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যালার ভবন ছাত্রদের স্বলার- নেই এই *টেকনলঙ্জি স্র্যান্সক্ষার” অপরাধীকে আমাদের সাহায্য করুন. 
টাকায় ম্যান মালার ভবনের বইটিতে । শোন! যাচ্ছে যে এ ধরিয়ে দিন .. রিটের নিয়ন হয 
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' সামাচ্ক সীমান্ত সংঘর্ষ থেকে 
ধয়েতনাম ও কঙ্বোভিয়ার মধ্যে 
হৰিত পূর্ণ যুদ্ধের মহড়া কয়েক- 
ছল হল ঘটে গেল। ছুটি প্রতিবেশী 
(ই সম্প্রতি দাআজ্যবাদী কবলমুদ্ত 
জতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামে! 
এ উদ্যোগী । পাশাপাশি কয়েক 
tL দুটি দেশ ফরাসী ও 
কিন সামাজ্যবাের বিরুদ্ধে বছ 
কপাতের মধ্য দিয়ে প্রাণপণ লড়াই 
এবং এই আমরণ 
ডাইয়ের মধ্য দিকে ছুটি দেশের 
[হয প্রায় অটুট আতৃত্বের বন্ধনে 
বন্ধ হয়ে রয়েছে -- তবু এক অবা- 
কত, অন্বাচিত ছুঃস্বপ্রের মত 
র মধ্যে সংঘর্ষের তযাবহ 
বিভীষিকা নেমে এসেছে । 
সীমান্ত সংঘর্ষের প্ররোচনা ছুটি 
[শে বহু দিন ধরেই ছিল। এটি 
(হুকেলে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের কূট 
ঢা ।-চীন-ভারত, বর্মা-চীন সীমাস্ত 
সমস্যা এর পূর্ব নজীর হয়ে আছে । 
ত1/ছেড়ে যাওয়ার সময়ে এইসব 
[কঃ আগুনে ইন্ধন জবয্রায়ে এর! 
নস্থ দেশগুলির উন্নয়নে বিলম্ব 
ত্র রাস্তা তৈরী করে রাখে। 
Kk ঞরোচনার আগুনে ভিয়েতনাম 
স্রাভিয়ার আগে বিশ্বের বিস্ময়ান্বিত 
হষের সামনে চীন-ভারত একগ্রস্থ 
জই হয়ে গেছে। সেই প্ররোচনার 
"দই নয়। সমাজবাদী রাষ্ট্র ছুটি পা 
ছে । প্রায় তিনটি দশক ধরে 
র মাঙ্গষ সাম্রাজ্যবাদের 
মণে বিধ্বস্ত ও মৃতপ্রায় অবস্থায় 


দ্বের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ায় পশ্চিমা 
নতাঙ্ত্রিক দেশের কর্তৃপক্ষ মহলে 
ক্লাসের প্রকাশ চাপা থাকেনি । 
কিন ও পশ্চিম মুরোপের প্রগতি- 


বিরোধী দুর্গ থেকে ব্যাপারটিকে . 
াুদন্দে চীন-রাশিয়ার সংঘর্ষ বলে 
নোর চেষ্ট! হচ্ছে। 


ক্রিছদিন আগে পর্যন্ত পশ্চিমা 
ক্ৰিয়াশীল সংবাদপত্র গুলি কথো- 
বকে “ইন্দোচীনের একনায়কতস্তর 
[বতম” সরকাতত্ন্ধভ্রতিছিত করে 
াগালাজেব চুডান্ত করেছে। 


টি. সংঘর্ষ পর্বতেই ডিয়ার 
বধের পারি এই 
[শংবাদপত্রের . 'পাতায় উপচে 


5 । চীন রাশিয়াকেও ঘ 
কুক টেনে আনার ব 
ছৈ । 
চীনের কাগজগুলিতে 
বর ব্য A সংবাদ বেশি 


এটি 






পায়নি । 


ডাই চালিয়ে আর একগ্রস্থ গৃহ- . 





মোহন ঘোধ 


করে বেরুচ্ছে, চীনেষ সহাচ্ছভৃ্ডি 
রয়েছে কম্বোডিয়া প্রতি আর কুশ 
দেশের কাগজে বেরুচ্ছে কেবল 
ভিয়েতনামের সমর্থনহূলক সংবাদ । 
অবশ্য সীনস্তি সংঘর্ষ নিয়ে অহেতুক 
অন্ন রক্তপাতের মত ছুঃধজনক 
ঘটনায় ফায়দ! তুলে নেবার 
নোতরামী থেকে ধনবাদী দুনিয়া 
কোনদিন ক্ষান্ত হবেন] । 

সমস্তাটি অনেকর্দিনের পুরনো । 
বছ গোষ্ঠীতে বিভক্ত দেশ দুটিকে 
বসবাসকারী অধিবাসীদের গোষ্গত্ত 
অঞ্চলভাগ অনেকদিন ধরেই চলে 
আসছে ।' এই বিবাদ চতুর সাম্রাজ্য- 
বাদী শাসকের জীইয়ে রেখে এসে- 
ছিল। সাম্ৰাজ্যবাদী আমলে অঞ্চল 
সীমানা নির্দিষ্ট করে ইন্দোচীন একা- 
ধিক রাষ্ট্রে পরিণত হবার সুযোগ 
ফরাসী শাসনের আমলে 
শাসকের! নিজেদের, মনের মৃত 
অঞ্চল তাগ 'করে সীমানা রেখ! টেনে 
রেখেছিল । : মা ক্কিন শাপকেরা 
ঘটনাস্থলে এসে নতুন করে সীমানা 
নির্ধারণ করে। সীমানা নির্দিষ্ট 
করার সময়ে দেশের মানুষের মতা- 
মত কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই 
গ্রাহেয় মধ্যে ছিলন1, ছিল সাআআজ্য- 
বাদী স্বার্থ। তাছাড়াও ভিয়েতনাম 
যুদ্ধের সময়ে ছুটি দেশের আঞ্চলিক 
সীমানাও নির্দিষ্ট থাকেনি। যুদ্ধ 
থেমে যাওয়ার পরেই ভ্রাতৃত্বের 
বন্ধনে আবদ্ধ ছুদেশের সীমানা 
নিধারণ নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত 
ছিল। এসম্পর্কে ভিয়েতনাম 
রাষ্ট্রের আগ্রহের , কথা আমর! 
অনেকদিন আগে থেকেই শুনে 
আসছি । 


১৯৭৫ সাল থেকেই ছোটখাট 


সীমাস্ত সংঘর্ষ লেগেই ছিল। এর. 


ফলে রক্তপাত কম হয়নি । সংঘর্ষ- 
গুলির ফল হিসেবে কম্বোডিয়ার 
পক্ষ থেকে প্রায় এক তরফ! ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়, সেটি হল এ বছরের 
মে মালে মধ্যে ভিয়েতনামের সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যবস্থা । ভিয়েত- 
নামের প্রধানমন্ত্রী এই সম্পর্ক ছিন্ন 
করার ব্যাপারে প্রস্তুত ছিলেন না 
বলেই বিবৃতি দিয়ে বলেছেন তাঁর 
দেশের পক্ষ থেকে শান্তিপূর্ণ আলো- 
চনার উদ্দেশ্যে বার বার আহ্বান 
জানানো হয়েছে কিন্ত কখনোই নাকি 
কম্বোডিয়ার রাষ্ট্র কর্ণধারের! সেই 
৮77 এ সম্পর্কে 


দর্পন ॥ স্ুর্ুবার ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৭৮ 





সরধা।-্ণ 
এরা কি পার পেয়ে যাবে? 
টি কিংশুক সেন এ 


নংবাদ্বপত্জের পাতায় এখন বড় 
খবর শাহ কমিশনের বিবরণ 1 জরুরী 
অবস্থার সময আ্রীমভী গান্ধী, তায় 
পুত্র এবং অন্তান্তরা কী ধরণের 
অত্যাচারে লিপ্ত. হয়েছিলেন দেশেক্স 
মাহৰ এই প্ৰম তা জ্বানতে 
পারছেন । এবং আগামী দিনে আরও 
চাঞ্চল্যকর তথ্য ড্রানতে পারবেন ।. 

ইন্দিরা এবং সঞ্চয় আজ স্ববপার 
বসন্ত । কিন্ত লেইসব সংবাদপত্রের কী 
হবে ষার! জরুরী অবস্থায্ব এদের 
মাথাক্স তুলেছিল? একথা বললে তত 
চঙলবেনাষধে তারা জানত না 
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী; ও তার পুত্রের 
কীত্তির কথা কারণ তখনও খবয় 


সবই আনত শুধু ছাপা যেত না। 


আজ ধে সমস্ত সংবাদপত্র শাহ কমি- 
শনের খবর বিশাল করে ছাপছে। 
তারাই সেদিন সঞ্তয়কে নিয়ে 
মাতামাতি করেনি, সাধারণ মান্থ- 
যের কাছে তাঁকে নেতা বলে তুলে 
ধরে নি? 

ধরা যাক আনন্দবাঙজারের কথ।। 
সেদিন ত এই কাগজ পশ্চিমবঙ্গে 
সপ্রয়পন্থী হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে 
ছিল। সগ্রয় গান্ধীর রাজ্য সফর- 
কালে এরা থে কাজ করেছিল সে কী 
মাম্য ভুলতে পারবে? তার ভাব 
খাওয়া থেকে শুরু করে মানেকার 
সৌন্দর্যের বর্ণা, কী বাকি ছিল 
সেদিন? এই সংবাদপত্রের নামী 
সাংবাদিক সিদ্ধার্থ রায়ের হাত থেকে 
বাচার জন্ত সপ্রয়ের পায়ে গিয়ে 
পড়েনি? এই কাগজ রাজ্যে সপ্রয়- 
পশ্থীদের মদত ছোগায়নি, এমনকী 
শোনা হাক অর্থ দিয়েও? 

আরব যুগাস্তরের কথা ত না 
বলাই ভাল । এই পত্রিকার মালিক 
ও তৎকালীন মন্ত্রী তরুণকাস্তি ঘোষ 
দিলীতে দরবার করেছিলন যেন 
স্টেটসম্যান পদত্রিকা",বন্ধ করে দেওয়া 
হয় কারণ স্টেটসম্যান ইন্দিরা-সধয়ের 
পা চাটতে রাজী হয়নি । সেই 
তরুণকাস্তি আজ নামাবলী পাল্টে 
জনতা নেতা হয়েছেন এবং রাতা- 
রাতি তার কাগজ ও চরিত্র পাপ্টেছে । 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এদের কি কিছুই 
হবে না, এরা কি এইভাবেই বরা- 
বর মানুষকে ধোকা দিয়ে যাবে? 
‘সংবাদপত্রের স্বাধীনত-য় হস্তক্ষেপ 
করব ন11” এর মানে নিশ্চয় মিথ্যা- 
চার অনাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়? 


ইন্দিরা, সপ্চয়কে ত শাস্তি পেতেই 
হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে সেইদিন যার! 


তানের মদত সুগিয়েছিল তাদের কী 


বেহাই পেচ দেওয়া ঠিক হে ? 


| 


অনিন্দবাজারের যিখ্যাচারের 
কথা আর কত লিখব? সের্ধিল 
এরা ফলাও করে ছাপলে ঘে শর্মা 
সরকার কমিশনের সচিবের বিরুদ্ধে 
নাকি ভিঞ্জিলেন্দ কমিশনে কেস 
আছে। খবরের উদ্দেষ্য বামফ্রন্ট 
সরকারকে অপদস্থ করা। খোজ 
নিয়ে জানা গেল ঘে এই 


‘সচিব ভদ্রলোক যখন কোন 


জেলাম্ম ছিলেন তখন তার অধীনস্থ 
এক নাজিরের বিরুদ্ধে ভিজিলেন্সে 


1৬. স্পা 


সুংখ- (কাজ ইণ্ডিয়ার একট সংস্থা বিশেষ) 


নিন্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 


বাসাবাড়ি নির্মাণ 


রেফাঃ নং জি এম/কেণ্ড!/ই ই (সি) টেণার/১৯৯২ তাং ৭-১-৭৮ 









মামলা দায়ের কবা হয়। 
জদ্রলোককে ভিন্দিলেন্ন বলে 

জন হলে তাকে সাক্ষ্য দেওয়ার 
আসতে হবে । কি ঘটনা আর 
খবর। আর এদের রাজ্গনৈতিক, 
সংবাদদ্ধাতার কথ আর কি বল, 
বহু চেষ্টা করেও ্বাঙ্ছবকে 
বিন্ধে খেপিয়ে তুলতে না 
তিনি এখন, “পাঠকষ্বর্গের 
পড়েছেন তার কথ শুনে ৫ 
সরকারকে হেনস্থা করার জন্য | 


আপনি বরঞ্চ ত্রিপুরায় রিগিং হ 
আপনার এই তত্ব, তথ্য দিয়ে 
করার চেষ্টা করুন। তাতে ! 


লিমিটেড, 













আইটেম-দরের-ভিত্তিতে সীল করা টেগার। (ক) ইউনিটের সংখ্যা (খ) 
অঙুমিত খরচ (গ) বায়নার টাকা (ঘ) সম্পূর্ণ করার সময় (ও) টেপার গ্রহণের 
শেষ দিন ও সময় (চ) টেণ্ডার খোলার তারিখ ও সময় নিম্নরূপ :--(১) 
কোলিয়ারী £- (ক) ৮টি “বিঃ টাইপ (খ) ১৭, ৯, *৪৭ টাকা (গ) ১, ৭১৯ 
টাকা (ঘ) ১ মাস (ও) ১০-২-৭৮ তারিখ বেলা ২:৩০ টা পর্যন্ত এবং (5) 
১০-২-৭৮ তারিখ বেলা ৩টায়। (২) কষ্ণনগর কোলিয়াযী £-(ক) এন ্‌ 
এইচ এস ৪৮টি খে) ৫, ৯৩, ৩:০ টাকা (গ) ৫, ৯৩৩ টাকা (ঘ) ১২ মাস, 
(৪) ১৩-২-৭৮ তারিখ বেলা ২'৩০ টা পর্যস্ত এবং (চ) ১৩-২-৭৮ হন 
বেলা ৩টাঁয়। (৩) দি এল জাম্বাদ :ঃ- (ক) এন এইচ এস ৪৮টি (৭) ৫, র 
৯৩, ৩০০ টাকা (গ) ৫, ৯৩৩ টাকা (ঘ) ১২. মাস (ও) ১৩-২-৭৮ তারিখ 
বেলা ২৩০ টা! পর্যস্ত এবং (5) ১৩-২-৭৮ তারিখ, বেলা ত্টায়। রা 
' জোয়ার কেও £-(ক) এন এইচ এস ৩২টি (খ) ৬, ৯৫, ৫৩৪ টাকা (গ) ! 
৩, ৯৫৪ টাকা (খ)৯ মাস (ও) ১৪-২-৭৮ ভারিখ বেলা ২৩৪ টা পর্যন্ত এবং 
(চ) ১৪-২-৭৮ তারিখ বেলা ৩টাক্স। (৫) এরিয়া হেড কোয়ার্টার £- ৃ 
(ক) বি টাইপ ৮ টি ও সি টাইপ ৪টি (খ) ৩, ১১, *৬৫ টাকা (গ) ৩, | 
টাকা (ঘ) ১২ মাস (ও) ১৪-২- -*৮ তারিখ বেলা ২'৩০ টায় এবং ১৪-২-৭৮ 
তারিখ বেলা ৩টায়। | 

কেণ্ড! এরিয়ার ক্যাস অফিসে ১-২-৭৮ তারিখ থেকে ৯-২-৭৮ তারি 
পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে (রবিবার বাদে) বিকেল ৪টা পর্যস্ত প্রপ্তি 
সেটের জন্য ( অপ্রত্যার্পণযোগ্য ) নগদে ২৬. ২৫ টাকা (বিক্রয়কর সমেত 
আদায় দিয়ে জেনারেল ম্যানেজার, কেও এরিয়া, পোঃ বহুল!, বর্ধমাল-এ 
অফিস থেকে টেণ্ডারপত্র ক্রয় করা যেতে পারে। ধারা ভাকে টেগারপ 
পেতে চান তাদের মণি অর্ডারে অতিরিক্ত ৫ টাকা পাঠাতে হবে। ড 
টেগারপত্র পৌছতে বিলম্ব হওয়ার দায়িত্ব দপ্তর গ্রহণ করবে না। টেপার 
দলিল নং, কাজের নাম, জমা দেওয়া বায়নার টাকার বিববণ, টেপার 
খোলার তারিখ ও সময় লেখা সীল কর! খামে প্রত্যেকটি কাজের 
আলাদা টেগার গ্রহণ কর! হবে এবং উপরিউক্ত সিডিউল অনুযায়ী হে 
হবে। টেগার দলিলে উল্লিখিত যে কোন গ্রহণযোগ্য ফর্মে বায়নার 


জমা দিতে হবে। তার দলিল টেগারের সঙ্গে দিতে হবে । বায়নার 
ছাড়া টেণ্ডার বাতিল করা হবে। টেগার খোলার তারিখ . থেকে ! 
মাসের জন্য টেগারের প্রস্তাব গ্রহণেব জন্য উন্মুক্ত থাকবে । এরিয়া সি! 
ইঞ্ছিনীয়ারের কাছে ধারা তাদের অতীত অভিজ্ঞত। ও সঙ্গতির সস্তোষগন 
প্রমাবপত্র উপস্থিত করতে পারবেন কেবলমার সেইসব ইচ্ছুক টেণ্ডা 
দাতাদেরই টেগুরে দলিল দেওয়া হবে । 



















ইন্দিরা-স্চয় 'শাসনের ভয়াবহ 
খুনী দিরগ্ুলির কথ! যনে পড়িয়ে 
লেন রেডিড কংগ্রেসের অন্যতম 
টজ্য নেতা সৌগত রার  তবানী- 
পর জেল! কংগ্রেস অফিসে বসে সাং" 
1্িকদের কাছে মনের ঝাল ঝাড- 
চলেন ভিলি। পাশেই উপস্থিত 
[লেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
দেরা-সপ্তয় আমলে যুব-কংগ্রেস 
| পশ্চিমবাঙলার রক্তে শহর নগর 
গপ্তকে কালচে লাল বানানোর 
ীরিকরন] তৈরী করেছিল সম্প্রতি 
ভা কংগ্রেসেব ঘরোয়া কোন্দলের 
ভাবাবেগে সৌগতবাবু সেই পৈশা- 
চিক পরিকল্পনার নেপথ্য যডমন্ত্র ফাস 
করে দিলেন। প্রফুন্নকান্তি ঘোষ ও 
সদীপবাবুব উপস্থিতিতে আত্মবিদ্বৃত 
সৌগতবাবু জনগ/ণর কাছে কবুল 
করলেন যে, তারা, অর্থাৎ যুবকতগ্রেদ 
১১৬৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্স্থ এই 
রাজ্যের “অক্ষকামমম” শিনওলিতে 
হাভ যিনিঘ়েছিলেন নকশালদের 
সলে। উব্দেহ ছিল, সি, পি, (সাই) 
এম কমের খত করা! সৌগত- 
বাবু স্বীকার করনে ন, তাদের সপথ 
ভুল ছিল। আর অভিযোগ আন- 
জেন, বর্তমানে সেই ভুলপথে পা 
বাডিয়ে ইন্দিরা কংখ্রেসকে যদ 
দিয়ে লি, পি, (আই ) এম রেডি 
কংগ্রেসকে বেকায়দ1 করতে চাইছে । 

জানা গেল, পশ্চিম বাঙলার 
বুকে সেই» গ্রাঙ্ক ও খুন খারাপির 
রাগনীতিব্ন পেছনে আদল উদ্দেশ্য 
ছিল দি, পি. (আই) এমকে খভম 
করখ। কোনে! বৈপ্লবিক ব্যাপার 
নয়। বিস্থ এই খুনের রাজনীতিকে 
দেশের ভলগণ কোনো সুস্থ র!জ- 
নৈিব পক্ধাত কলে আশে বিহ স 
বরেননি ; ভাবতে পারেন নি সেট; 
কোনোঁও মার্বসীয় পথে বিপ্লবী য়ান। 
বলেও । আঙ্রকের হিংসা (শ্বধ লী) 
ও উজ্গনাব বশে সৌগতথাবু এও 
কোম্পা নীর মাথা গোলমাল হয়ে 
গেঠছ । পারস্পরিক ধৌষারোপে 
নিদ্রেরাই ভারা নিজেদের (গাপন 
নোংবা কীঁতি ফাস কৰে ফেলেছেল । 
কেবলমাত্র হিংভ্রতাকে মূলধন "তে 
এত! দখলের রাজনীতি এই রকম 
ব-='[এাণাই হয়, উত্েজন! উন্মাদণায় 
বনত হয়ে স্বরূভত পপ লিজ মূখে 
স বরে বসে। তবে আম)! 
“ন, সৌগতধাবু নোতুন কথ! কিছু 
চলন নি । দেশের লোক কংশাল 
নাইদের চিনে ফেলেছিল বনেই* 
ভাট বাকসে ইন্দিরা প্রয়দের হয়ে- 
ল ইরভিহাসিক 'বপ্য়্। খাটি 












দগণ॥ শুক্রবার ২৭শে জাছুয়ারী ১৯৭৮ 


কংশাল £ সৌগত রায়ের স্বীকৃতি 
ih 


ভি 


নকশালদেপ হয়েছিল জেলে-বাইরে 
নির্ধিচা মৃত্যু ৷ 

নোতৃন কথা ও মজার কথা 
মৌগতবাবু .যেটি বলেছেন তারও জন্ 
এ হিংসা থেকেই । ভার অভিঘোগ, 
কংশাল স্ষ্ট করে সি, পি, (আই) এম 
খতমে নেমে তার] যে ভুল করে- 
ছিলেন (এবং যার প্রায়শ্চিত্ত করছেন 
আজ), সি, পি, (আই) এম নাকি সেই 
একই ভূলপথে পা ফেলে রেডি 
কংগ্রেসের বি ছে ইন্দিরা কংগ্রেসকে 
মদত দিতে .সনস্ব করেছে। এই 
আজগুবি ধারণাটিব কারণ শুনলেও 
অবশ্য লোক হাসবে । সৌগতবাবুর 
অভিমান, রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নাকি 
ইন্দিরা কংগ্রেসের ছুই নেতা দেখা 
করেছেন, আবার করবেন! হিংসায় 


কী চরম অবস্থা । জন! দুই নাগরিক. 


যুখ্যমন্গীর সঙ্গে দেখা কবেছেন। 
চেষ্ট। করলে বামবাবু শ্যামবাবু “যে 
কেউই তার সঙ্গে দাক্ষাত্বার প্রার্থনা 
বারচ্ছে পারেন । তা এই সাথান্য 
ব্যাপারেই সৌগতবাবু নিজেকে খুনী- 
রাক্নীতিতে অংশগ্রহণকারী অন্যতম 
নেতা বনে কবুল করে বসলেন ? 
নাকি এককালে পুলিশী মদতে 
ছিটলারপুষ্ট ডালকুত্তাবাহিনীর মত 
পেটোবন্দুক চালিয়েছিলেন, আজকের 
গদীছাড1 সৌগত রায় সেকথা বলেও 
আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন? রক্তের 
মেশা কি এই উদ্মাদনাকর ? হয়ত 
ক্রিমিনাল ভিপার্টমেন্টই সৌগত- 
বাবুষ মপ্দিফে আজ কি ওলট পালট 
হতে সে সম্পর্কে ভালো বিশ্লেষণী 
দিতে পারে। 

ইন্দিরা কংগ্রেসেন গণি খান 
চৌধুরী সৌগণ্ভবাবুধ অভিযোগের 
উরে বলেছেন, “সি, পি, (আই) 
এযের সঙ্গে ইন্দিবা কংগ্রেসের 
কোনে! আতাতের খবর ভিনি 
রাখেন ন।'। মৃথ্য্্রীর সঙ্গে যে 
কেউই দেখা করজ্ছে পাচেন। 

ভবে দৌগতবাবুকে এফট। সা 
নার কথা বলতে পারি: আপনার! 
তে। ‘বন্দেমাতৰম’ (তা-ও সি, পি, 
আই, এম মিছিলে উচ্চ।রিত শ্লোগান 
উঞারণের চঙে) বত্রতে বলতে এক- 
দিন অনেক মানুষ খুন করার ভেষ্টা 
মিটিয়েহেন । পাব কেন? কিছু- 
শিল বরং এরা ছে মালুযকে নির্ভয়ে 
হাটা চলা ও বখাবার্ধার স্থখোগ 
দিম ৷ যি হাতে খুব অন্রবিধে বোধ 
করেন, তবে সেই নাঃকুটে প্রাক্তন 
থাদ। মন্ত্রী ও মুখামন্ত্ী এ ফুল্লচন্্র সেনের 
সঙ্গে আলাপ করুন। মনের মত 
করে এ রাজ্যে মান্য পেট।নো হচ্ছে 


ন! বলে উনি সম্প্রতি বিশেষ শুক ' 
ভাগাড়ের শধুন এমন শবদেহ খুঁজে 
বেড়ায়, বুদ্ধ কফ্ষেপ! তেমনি শাস্তির 
রাজ্যে অশান্তি ও খুন জথমের ঘটনা 
খুঁজে ও তৈরী করে বেড়াচ্ছেন । 
আপনি তে) জানেন মৌগতবাবু, 
আপনার] যখন গান্ধীবাদী কংগ্রে- 
সের ঝাণা নিয়ে কংশালী খুল্রে 
রাজত্ব কায়েম করেছিলেন, তখন 
আপনাদের আব এক গান্ধীবাদী বুদ্ধ 
প্রফুলদা কত নিশ্চিন্ত ছিলেন। 
সম্প্রতি তিনি বিনিজ্র | হাটে মাঠে 
হাজর] পার্কে লোক জুটিয়ে বলছেন, 
“আমর! (অনিতা সরকার ?) এই 
সরকারকে অন্যায়ভাবে হটাব ন!” । 
প্রফুল্পবাবু যদিও জানেন, রাজ্য সর- 
কার তার দ্রয়ায় ক্ষমতাসীন হননি, 
এই সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন 
জনগণ, তবু বড়ই ইম্পেসেন্ট হয়ে 
পড়েছেন তিনি । তিনি তে! এমন 


ধিশিম€রব্য- 





রাজত্বে অভ্যস্ত নন। জনগণকে 
ছোজ রাস্তা ঘাটে পেটানো! হবে, 
লাঁলবাজারের কন্ট্বোল রুমে বসে 
রক্তের প্রবাহের খবর শুনে রূসগোল, 
খাবেন (যেমন তাঁর রাজত্বে ' করে- 
ছিলেন ) তবেই তে! হবে আইনী 
শাসনের যাদিক-স্থখী রাভত্ব। 
সৌগতবাবু বেফাস্‌ কবুল করার 
আগে মারকুটে বৃদ্ধ দাধাটির 


" পরামর্শ নিছেন অব দিক ঠিক টিক 


বায় থাকবে । উতেক্ষনার বসে 
আপনি কবুল করেন ধর্সবাজ যৃধিষ্ি- 
রের মত (এর রোগ ছিল, দুম 
কবুল্ কয়া) । বৃদ্ধ প্রচ: মেন কিন্ত 


ভুলেও নিজের অপকীতির 'কথ) 
বলেন না। অবশ্য বৃদ্ধ বয়সে 


মাঞ্জযের- নাকি স্মরণ এক্তি কমে 
যায় । হয়ত এট!ই তার কারণ । 
প্রিয় সিদ্ধার্থের অ*/কম ও 
সঞ্জয়ের নিবীসন 

আমহাট ট্রাচের যুব কোরাম 
অফিসে বসে £নি'রি। কংগ্রেসের রাজ্য 
সাপ ত গণি খান চেঁণুহী সাংবাদিক- 
দের বললেন,' এহঘার ভার] প্রিয় 
সিদ্ধার্থের অপকহের কথা সব ফাস 
করে দেবেন। সেই যে কথায় বলে, 
ধের কল বাভাসে নড়ে, বপ্তত তাই 
নড়তে শুরু করেছে৷ কলাকার জন 
গণ ভোটবাক্সে ইন্দিরা কংঞ্রেসকে 


€ারতে $ 
কাৎ করে যে জব্বর নাড়াটা দিয়েছেন, ভারতের চেহারা স্থবিধের ' 


তাঁতেই হাওয়াকল নড়ছে: ষত 
অধর, মানে, অশক্য ওব' সবাই 
মিলে করেছিলেন, আঙ্গ সবাই 
মিলেই ভার ওপর আলোকপাছ 
করছেন সম্ভবত যে যাঁর নিজেকে 
অ।ডাঁল করার জন্য । জনগণ জানেন, 
ধোয়া তুলসী ওদের মধ্যে কেউই 
ছিলেন না। শাঁহ কমিশনে সবার 
চরিত্রই তে! বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে । 
আর বরকত সাহেব মানুষটি যে 
কেমন, তা ভার £সদ্দিনকার বন্তব্যে 
আরও পরিফার হয়ে গেছে। উনি 
ইন্দিরা-সেবক, তাই বলেছেন, সঞ্জয় 
গান্ধী আজ এক ভূলে যাওয়া অধ্যায্ব ৷ 
জরুরী অবস্থার কালে ইন্দিরা গান্ধীর 
হ্রিফ_ হোল্ডার ছিলেন দেশশিখ্যাত 
দেশবন্ধুব দৌহিজ্র ডিগ্বাজি কুশলী 
কুখ্যাত প্রাক্তন মশ্বী সিদ্ধার্থশঙ্কব 
রায় । সম্প্রশি ভিনি ইন্দিরা 
বিরোধী । ধরাশানী সুর 
ভিফেগার হিসেবে এবার কি বরকত 
গণি খানের আববিঙ্যব ঘটছে? 


জয়ের অপকীত্তি মুছে দেওয়া অন্য 
বরকতের বক্তব্যে কিন্ত ধার কম । 


০ এস | - পছ 


রাজনৈতিক অপমৃত্যুর পর খব? 
কাগজের শিরোনামে ইন্দিরা গান্ধী 


যখন ভেমে উঠতে চাইছেন, বরকত ' 


তখন বড গলায় বললেন কিনা, সগুয় 
গান্ধী এক ভূলে যাওয়া অধ্যায় ! 
আমাদের অভিজ্ঞতা বসে, সঙ্গ 
ইন্দিরার মনঃপূত ন! হলে যে কোন 
ভি আই পিই পথের ভিথিরী হয়ে 
যান কিম্বা জেনের হেলে পচে 
মরেন । হেফাস বলে বরব ত খেষ- 
কালে সভাপতিব্র আসনটা খইজে 
বসবেন নাতো? সাবধান বরকত 
সাহেব, আপনি কিন্ত বড্ড কড়! মনিব 
বেছে ফেলেছেন। সণ্রয়কে ভুলিয়ে 
দিয়ে ননযন ভোলাতে গিয়ে শেষে 
নিজেই ন। বেদ।মাল গাড্ডায় পছে 
য'ন। 

মান্ছষের ক আম ধেত্র যনে 
লাগে, ভাই অনি] নৱ্বেশ 
আপনাকে ‘নিউজ’ হরলাম। 
চালিয়ে দান, যদি এখনো সমস 
আপনাকে 'নুঙ্গ” করে। 
গণণন্বিক আমলা ্ত £ 
একটি মোরাত্রতী উপহার 


ধান এরম দেখাই 


সাহেবা আমলের ম হয 


চন 















































॥ পুচ 
বিবেচন। করে। তখন দে 
গঞ্গোল আর বাধ 
নেভাজী শ্রভাষচজ্জের আজাদ 
বাহিনীর অগ্রগতি । ব্রিটিশ 
পরে আর ভারতে থাকতে সা 
করেনি। কিন্তু যাবার সময় 
উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেম 
একটি নিষ্ঠ আমলাতস্থ। 
আমলারা শিখেছিলেন প্রভুর মং 
কেমন কবে দেশের জনগণকে 
ও নির্মমভাবে শাসন করতে 
নেহক ামলের মোরারজী দেখ ই 
ব্রিটিশেগড়া আমলাদের দিয়েই] 
তাত্বিক শাসন পত্তন করেছিলে 
যতদূর মনে পড়ে, বল্পভ 
প্যাটেলই বোধহগ্ন বলেছিজে 
পুলিশমাযলাবা ভালো মালি 
পদলেশী ( ঠাব বিশেষণট কোনে 
ভ।নোয়ারের নামান্কিন ছিল বলে 
সনোহ হচ্ছে), স্ৃণ্রাং গুর। খা 
ওরা একন্িন প্রি টশকে সেবা কবে 
এবার করবে দেশীর শাসকদে 
আমাদের গ্নত। নেত! মোরার সী 
মেই মামনেরই ঘাগম। আমল 
ওপর কোনো বক্ষম হামলা 
নয়ই, উচিত কথা বলাও 
অপছন্দ । সম্প্রতি ভাই তিনি 
উদ্বিগ্ন আর বাছা মৃধ্যমন্্ী-চেু 
বন্থকে একটা চিঠিতে বুল 
মন্ত্রীদের ইচ্ছেয় সরকারী সাম 
ধেন নিয়োগ বদলি না হয়! (' 
করবেন অফিসারর1। র 

দেখাই সাহাব সাহেবী পো 
ধারী আমলাদের জনগণ লিং 
ম্থীদেরও ৬পরে ঠ।ই দিতে 
ভার চিঠির যাথাথ/ কি ও।ই 
এমন একটি নির্দেশনামার কখ। 

ভার মনে কী প্রঠিক্িয়। ধ্ 
দেশাইতীকে জনভাব নে। 
অভঃপর তার! ঠিক ঠিক বৃ 
পারবেন তে]? | 

আমাদের মনে কিগ্ধ কেও 
প্রশ্ন উকি মারছে । এই চিঠর মগ 
করলে বুঝি, দেশাই চান, রা 


শতরে 


যিদের হাতে দাক ক্ষম তাহ? 
দায়িত্ব। আর আমন দেৰ ৬৪ 


তিন তৈণী করে থে" গান, দা& 
হীন ক্রম হার লর্ড ক্লাই নী ন 
আ।না। মাঁষলার। বে সা 
কঞ্চন; মগীর! তাদের কিছু 
পারবেন না, এটাই যদি নিঘয় 
ai. 
তাহলো দেশের মাজানে। গণ 
“শা! পুরোপুণ্হি দামল তদ্বেগু 








আমলাকে হু (ৰি 
ভাও যদি তার বিভাশায় এখ 
থাকে তবে তিনি অনগণের সঃ 
জা »পুবণ করবেন 
[মে? আখলা মন্ত্রীকে ম 
(শেষাংশ ১০ম পুতাস ) 


জি 9 


EE. স্ ‘ 


ছয় ॥ 

নুর যুদ্ধ 

১৯৬০ সালের ১, ফেব্রুয়ারী । 
বাঙ্িংহযাস পোস্টে একটি 


ধিল্যকর সংবাদ শিরোনাম প্রকা- 
ত হল £ ‘Soviet theory /Men 
Pm Space Destroyed 
০০০. অর্থাৎ : সোতিয়েট তত 
দাম নগরী ধ্বংস হয় নক্ষত্রলোক- 
দীর ছারা । নট | 
খবরটি সেদিন বেশির ভাগ ব্রিটিশ 
[দপত্রেই বড বত হেড লাইনে 
হতে থাকে । সাড়া পড়ে যায় 
{কে । ভারি অদ্ভৃত কগা। শুধু 
নয়, ছুঃমাহসিকও বটে । বাই- 
লন পুরাতন নিয়ম” চিরকাঁল যে 
দাম গোমরাহ ধ্ংসকে ঈশ্বর সদা- 
ইর কোপ ও নগরবাসীর পাপের 
চিত ফল বলে প্রচার করে 
সেছে, জনৈক সোভিয়েত গাঁপি- 
সক-পদার্থবিফ কিনা তাকেই মহা- 
শ্চারী গ্রহাস্তরবানীর কীতিকলাঁপ 
লে দাবি করে বসলেন! কে সেই 
‘সাহসী তরুণ বৈজ্ঞানিক, ঈশ্বরের 
ওকে যিনি নস্যাৎ করতে উদ্যত ? 
ইসা সংবাধ সংস্থার খবর ছিল, তিনি 
টনক প্রখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী | 
, মাটেষ্ট আগ্রেষ্ট। কিন্ত যুক্তি 
ত্রলোকের ? যুক্তি একটা নয়, 

4 ধিক।। সব কটি যুক্তি অতি 
ক্ষেপে আগে তার অতি ক্ষুদ্র একটি 
বন্ধ £ Astronauts of Tore- 


চটে একে সাজিয়ে দিয়েছেন। সে 











৪. 


ও কর অনেকগুলিই মামি আমার . 


ঠসকেনতত্বের আলোকে মহা- 
হব ম্বর্গ ও দেবতা” পর্যায়ের 
বাহিক 'আলোচনায় , (দর্পন) 
1৭৭ থেকে ৭1১০।৭৭ দ্রঃ) উদ্ধার 
ছিলাম । এখানে তাই তার 
রাবৃত্তি অবাস্তর। উৎসাহী 
ক প্রকাশিত গ্ৰন্থ৷ 'দানিকেন 
ত্বের আলোকে মহাভারত’ দেখে 
[বেন । এখানে শুধু বলব, সেইসব 
কব ভিত্তিতে (১) আগ্রেষ্ট যে 
ক্গান্তে আসেন, ত! হল, বাই- 
লাকি সদোম ও গোমরাহ নগরী 
কতলোকবাসী নভশ্চরঘের দ্বারাই 
চললে নিউক্লিয়ার অপরের আঘাতে 
্ হয়েছিল | বাইবেলীয় প্রতি- 
[7 'বংসের যে বর্ণন। আছে, 
কর আণবিক যুগের অভিজ্ঞতা 
॥ ত! পাঠ করলেই বোকা যায়, 
চুনংসকাৰ্ষ নংবটিশহ্ষছিল পার- 
ক অস্বাধাতে। প্রাগৈতি- 
€গে সে. অশ্ব প্রেনেছিলেন 
নক্ষত্ৰ কতিস নভ- 
দীরা তাদের রকেট সহ অবতরণ 
লেন সম্ভবত দামাস্কাসে! 
পিস্মিবস্থিত বায়ালবেকের প্রস্ত 
(1 আগ্রেক্টেছ ধারণাঁ, বায় 
অছুত প্রস্তর-চত্ররটিও ঠাই 
শবে দ্বারাই নিহিত ৷ 
এটি 















দমন 
তত্র খালোরে- ধরণ 


খীরেনিন্ন 


কেননা সেবুগে দুই হাজারটনি প্রস্তর 
কড়ি দিয়ে এন চাত্বর আর কেউ 
বানাতে পারত্তেন না। নে ঘুগের 
প্রাুক্তিক জ্ঞান ও দরঞ্া নিয়ে সন্ত 
মস্ত পাথরের কভি বসানো বিজ্ঞানের 
সাহায্য ব্যতীত অসস্তব ছিল । যেমন 
অসম্ভব ছিল পিরামিড নির্মাণ অথবা 
ইঞ্টার হীপের প্রস্তর-দালব কিন্বা 
তেমুয়েন বীপের শন্‌ মাদোঁলের 
কালো আগ্নেয় শিলায়গণ্! প্রাগৈতি- 
হাসিক শহরটিকে সে যুগের প্রাযুক্তিক 
বিদ্যা ও যন্তাদির সাহায্যে বানানে । 
তাহলে সে সব করল কে? প্রাচীন 
কিংবদন্তী বলে সবই দ্বেবতার শ্রহস্তে 
বানানো । সোভিয়েত বিজ্ঞানী 
আগ্রেষ্ট চিন্তা করে বললেন, না, 
বায়াকবেকের প্রস্তরচন্তর যেমন নয়, 
তেমনি সগ্দোম গোমরাহ নগরীছুটির 
ধ্বংসকার্য ৪ ঈশ্বরের কীতি নয়। 
আগ্রেষ্টকল্পটি চাউর্ হওয়া মাত্র 
সিজ্ঞান্থদের মধ্যে উত্তেজিত খোজ- 
খধর শুরু হয়ে গেল। আগ্রেষ্-কল্পটি 
নিয়ে চটপট গবেষণায় মেতে উঠলেন 
তরুণ স্থইশ গবেষক এরিক ফন 
দানিকেন। প্রস্তরচত্তর আর পিরা- 
মিডের কথা পড়ে তিনি শুরু 
করলেন খোজখবর । তার 
চোখে ধরা পড়ল, ইষ্টার 
দ্বীপের প্রস্তর 'দানবগুলি (২) আর 
নান্‌ মাদোলের ধ্বংসাবশেষ (৩)। 
আগ্রেষ্টের পথের পথিক দ্ানিকেন 
ঘোষণা করলেন, এ পর্যন্ত ব্যক্ত সব 
পণ্ডিতীব্তবাই অর্থহীন ৷ বৈজ্ঞানিক 
দষ্টিতে বিষয়টি বিচার করলে বোঝা 
যায়, পুরা যুগের পৃখ্িমাহ্ষ বিজ্ঞানে 
অগ্রসর একদল অতি প্রাচীন গ্রহা- 
স্তরবাপীকে আকাশফ্কুডে নেষে 
আসতে দ্বেখে' ভেবেছিল, সেই নভ- 
শ্চররাই বুঝি ঈশ্বর-প্রেরিত দেবতা । 
সেফিনেব বিশ্বয় ও অজ্ঞানত! নভশ্চর- 
দের দিয়েছিল মাঙ্যের ' মাঝে 
দেবতার আসন, .আর তাদের 
বৈজ্ঞানিক - কীনিগুলি আখ্যাত 


"হয়েছিল 'অতিপ্রাকভ দৈবা কার্ধ- 


কপে। তাই নান মাদোলের ধ্বংসা- 
বশেষ আন্ধও দেবস্থান ৷ 

সব তো! বোঝা গেল, কিন্তু পাথ- 
রের বুকে রকেট নামানোর কথাটায় 
একটু কিন্ত বিপর্ধকার না মনে হয়। 
নমর! ঝি পাথুরে জমিতে রকেট 
পারি? আমাদের রকেট 
এসে নামে। চাদের 
বুকে নেমেছে 





খু 


চন্দ্র ভেলা, রকেট নম্র! সন্দেহ 
স্বাভাবিক? কিন্তু পুরো পুঁথি 
অংক্রান্ত তথ্য ঘটতে বসলে দেখ! 


যায়, পাথুরে ক্ষেত্রই ছিল গ্রহাস্তরের 
রকেট অবতরণের পক্ষে সবচেয়ে 
স্যোগা ভুমি ৷ দুনিয়ার সব পুরা 
তত্বই বলছে, সুদূর অতীতে রহস্যময় 
রশ্মিরথে চেপে বারা! এই গোলকে 
এসে নেমেছিলেন, যোগ্য অবতরণ- 
ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন 
তারা হয় পাথুরে জমি, নয় সুউচ্চ 
পাহাণ্ড উপত্যকা । (৪) 

প্রথম পদার্পণেই ' গ্রহাস্তরবাশী 
বিজ্ঞানীরা . অবশ্য এই গোলকের 
ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীপতিদের দ্বার! দেব- 
দৃতরূপে সর্বত্র বন্দিত হননি । বরং 
ক্ষমতাশালীরা ভীদের বহিরাগত 
শত্রু হিসেবেই গণ্য করেছেন। 
গ্রহাস্তরের নতশ্চরবুম্দকে তাই খুবই 
বেকায়দায় পডতে হয়েছিল। পৃখি- 
পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল তাদের 
বনু যুগ ধরে। পৃথিবীর জমিতে 
এসে মাতব্বরির স্থযোগ তীর] সহঙ্গে 
পাননি। সংগ্রাম চলেছে বিভিন্ন 
প্রাশ্তে এবং বন বর্ষ ধরে। পুর! 
পুখিতে সেইসব সংঘর্ষের নাম্‌ 
হয়েছে, ‘দেবান্থর যুদ্ধ । স্থরলোক 
থেকে আগত নভশ্যরবৃন্দ হয়েছেন 
স্বর বা 'দেবতা। বিরোধীপক্ষ 
পরাজয়ের পর অস্থর নামে ধিকৃত 
হয়েছেন এই পৃথিবীরই দেবচাটুকার 
এবং দেব তাবেদার পুরোহিত শ্রেণীর 
দ্বার1। প্রাচীনতম ধর্মীয় পু'থিওলির 
প্রতিটি পত্রে এ দেবাধিকার বর্ণনাবই 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। তাই 
তো দ্বেখি, দেৰতা সবখানেই যুদ্ধবাজ, 
অস্থধারী | দেবত! সর্ব জীবের ঈশ্বর 
নন, বিশেষ গোষ্ঠির অধিপতি শ্- 
ধারী রক্ষকমাত্র । সর্বযুদ্ধ শেষে জয় 
আছে অবশ্যই উন্নততর বিজ্ঞানের । 
গ্রহাস্তরবাসী বিজ্ঞানীদের পুক্তো, 
চালু হয়েছে বিজয়ী দেবভক্ত এবং 
নভশ্চর দ্বারা উপরুত গোষ্ঠীর মারকৎ। 
উৎখাত উৎসার্দিত নিশ্চিহ্ন হয়ে 
গেছে দেববিরোধী মানব সম্প্রদায় । 
প্রবলের পূজিত ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরের গদি 
দখল করে বিশ্বষানবাম্থাকে খণ্ড 
ক্ষুদ্র যুযুধান গোষ্ঠী জাতি ও ধর্মীয় 
সম্প্রদায়ে বিতক্ত করেছে। প্রক্ৃতি- * 
পুত্ররা হয়েছেন এক এক গোষ্ঠীপতি 
দেবতার উপাসক সম্প্রদায় । মাহৰ 


তাই নিয়ে বিবাদ করেছে শত বর্ষ - 


এবং শত শত বর্ষ ধবে ৷ ধর্ম নিয়ে 
সে বিবাদ অ'সচে জমি দখলের, 


সর 


কর্ণ | শ্রক্রেবার ২৭শে জাঙুয়ারী, ১৯৭৬ 


শোষণ, শাসন প্রতিষ্ঠার স্বন্ম বিবাদ । 
মাহুষের ইতিহাস ভাই আমূল 
রক্তাক্ত, শোণিতপায়ী। 

*. তখন রুকেটযুগ শুক হয়মি। 
দেবতাদের এহেন ব্যাখ্যা ছিল না 
মার্কস বা এক্সেলসের কোলায় | কিন্ত 
আশ্চর্য হনীবার বলে তারা সমগ্র 
অগতের কাছে ভিন্নতরভাবে প্রশ্নটি 
তুলে ধরেছিলেন। বলেছিলেন, 
ধর্মীয় অন্শালন ও 
মেয়ের দ্বারা সংখ্যাধিকের নে 
ধোকা স্টি করে শোষণ ভিত্তিক 
সমাজের বনিয়াদকে দুঢতর করাবই 
যড়যস্ত্র । ধর্ম জনগণের আফিম । 

জনগণকে মুগ্ধ ও মোহগ্ৰস্ত করে 
শোষণকে টিকিয়ে রাখার জন্যই স্যরি 
হয়েছে ধর্মীয় গৌডামির | গৌডা 
ধারিকের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্দি- 
হান ও সতর্ক হতে হবে আমাদের । 

- আজ সেই ধর্মের নামে প্রাগেতি- 
হাসিক কাল থেকে সযক্ধে বিরচিত 
ষড়যন্ত্রে ধারাবাহিক কাহিনী 
আমাদের চোখের ওপর পরিষ্কার হয়ে 
আসছে। আগ্রোষ্টকে ধন্যবাদ, 
ধন্যবাদ দ্বানিকেন সাহেবকে |. পুরা- 
যুগের অন্ধকারে ডুব দিয়ে তারা ফাস 
করে দিয়েছেন অনেক বিভ্ৰান্তি । 
আমাদের চতুর যুধিষ্ঠির (ধর্মপুত্র) বলে 
গেছেন, ধর্মের অর্থ আছে আজকের 
গুহায় নিহিত। বাস্তবই তাই। 
ধর্ম নামক বস্তটি চাপা পড়ে আছে 
প্রাক ইতিহাসের কবরখানায়। 
আজ সেই কবর খোডাখডি শুরু 
হয়েছে | আমি কিছু কবরের 
মাটি উণ্টে দেখতে চাই । মহাভার- 
তের বেলচা নিয়ে আগ্রে্ট দানি- 
কেনের হাই-পাওয়ার টর্চের আলোয় 
ঘে কাজের শুর আগেই করেছি 
এবার আরও গভীরে প্রবেশের চেষ্টা । 
দেখতে চাই, »কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধটার 
আসল কপ কী ছিল। কার স্বার্থে 
সেই যুদ্ধ } কে লডলেন? কৈ 
মরলেন? আর রয়ে গেলেন যারা, 
ধর্মের নামে বেনামে কী তারা দিয়ে 
গেলেন উত্তর পুরুষকে? কিসের 
বোঝা বহে চলেছি আমরা? 

এসব কথা শুরু করব এবার £ 
পূর্ববর্তী আলোচনায় (৫) মহাভারতীয় 
দেবতাদের ছদ্মবেশ খুলে ধরবার 
প্রয়াস পেয়েছি । দেখিয়ে দিয়েছি, 
হ্বর্গ বলতে কী বোঝা হয়েছিল 
সেদিন। কী বুঝিয়ে গেছলেন বুদ্ধি- 
মানরা আর আঙ্গও কী মোহে 
তাদের বুলিকে মেনে চলেছি 
অবাধে । দেখব, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা ও 
সেই প্রাগৈতিহাসিক বিশ্বে ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত দেবাস্থর যুদ্ধেরই অন্ততম | 
তফাৎ এই, হয়ত কুকুক্ষেত্রই সর্বোতম 
দেবাস্থর হ্বদ্ধাঙ্গন এবং তার ব্যাপ্থিও 
ছিল সবচেয়ে বড । কেননা তাবও 


থেকে বড়তর আর কোনো 'দেব[লুব 
যুন্ধের কথ] আমরা জানিনা । 


কুসংস্কার মৃষ্টি-. 







প্রাসজিকী 

১। প্রস্তচ্নত্বয়টির মত আট 
মনে প্রশ্ন জাগিয়েছে পিবাসিন্ত 
প্রভৃতি ব্যাখ্যাহীন পৃরাবন্ত । কোন 
প্রাযুক্তিক বিদ্যার ছারা! সেদ্বিন কে 
এগুলি নির্মাণ করেছিলেন ? বিজ্ঞান 
অনুর্ত। তবে কি বকেটে চে” 
এসেছিলেন গ্রহাস্তরের উন্নত 
নিক নভশ্চর? তীয়াই ফি 
সাহযের মনে দ্েবতারূপে জায়গ 
করে নেন? বাইবেলায় প্রতিবেদ 
ঈশ্বর এনককে শ্বর্গে নিয়ে 'গেকে 



































পাহাড়ের গায়ে গায়ে আছে 
মানব অঙ্কিত 'প্রস্তর চিত্র । 
চিত্রাবীর আশপাশে ছড়িয়ে 


আজকের নজরে যাদের ন'তশ্চর 
পোষাকে সক্জিত রকেটযালের 
আরোহী বলেই সন্দেহ হয়। রকেট 
যুগের আগে পত্ডিতরা1 সে চিত্রের 
ব্যাথ্যা খুজে পাননি । তাই কি 
জারি লোতে এমন একটি প্রকাণ্ড 
খোদিত চিত্রের নাম দিয়েছিলেন, 
মঙ্গলগ্রহের দেবতা? এই গ্রহের 
মানুয়কে আকাশ থেকে নেমে আসা 
দেবতারা আকাশে তুলে নিয়ে ঘান। 
একথা শুযু বাইবেলই নয়, বলছে 
সব পুরা লু'খি, যেমন প্রাচীন গ্রীস, 
হিন্দ পু'থিপত্র, চীনা এবং দক্ষি 
আমেরিকা- সর্বত্রই এ একই কথ।। 
সেসব কথার কি ইতিহাস গ্রাহ 
কোনো সত্যতাই নেই ? ডেড সী 
স্কুল ৰ! কুষমরাণ পু'ঘি আবিস্কৃত হও- 
যার পর সন্দেহ গভীরতর হয়েছে। 
৬৬ 

সদোম গোমরাহ * নগবী € 
ছুটি যদি নিউক্লিয়ার অন্ত্রের বারা ' 
ধ্বংস হয়ে থাকে তবে দ্বংসম্থলের 
কাছে পাওর! যাবে ভেন্জক্কিম়্ বা 
এ্যাকটিভ এলিমেণ্টস_ | উল্লেখযোগ্য, 
সংযুক্ত আরব প্রজাভন্ত্রের আণবিক 
শক্তি সংস্থার ডিরেক্টর সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে 
রেডিও একটিভ এলিমেন্টসের অস্তিত্ব 
পাওয়া গেছে কলে জানিয়েছেন | 
(আগ্রেষ্টেরে বক্তব্যের জন্য, 
সোভিয়েত পুস্তক অন দি ট্রাক অব 
ডিষ্কভারি, প্রথম খণ্ড দেখুন )। 
২। ইন্টায় দ্বীপ বা পক্ষী মানবের 
দেশে আছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে 
নিন্নিত দৈত্য/কার বিশাল পাখুরে 
সৃতি । লম্বায় তেত্রিশ থেকে ছেষটি 
ফুট, ওজনে এক একট] পঞ্চাশ টন 
কঠিন আগ্নেয় শিলাকে অঙ্গন 
কণরিগরে মস্থণভাবে কেটে রেখে 
এক একটা পাথরের ওজন দশ 
টন | পাথর যৃতির দশ-টনি পাথুরে 
টুপিগুলে! আবার এমন পাথরে তৈর' 
যা আনা হয়েছিল দূরবর্তী স্থা 
থেকে। তারপর পরানো হয়েছি 


যৃতিগুলোর মাথায় । এইসব অভ 
(শেষাংশ চস পড়ায় ) 



































4 শুক্রবার, ২৭শে জানুয়ারী, 


মাপ্যাহিক দর্পন পত্রিকা তার 
তুৰ কুডি বহসত্র পূর্ণ করে একুশ 


পদার্পণ করেছে । একটি 
[তিহীন সংগঠনবলের 
কত একক পব্ধিকা বিচিত্র 


্ মধ্যেও শুবুমাত্র আপন- 
ধীনতা ও নিৰ্ভাঁকতাকে 
পু ছুই দশক কাল পৰ্যন্ত 
বাংল] সাংবাদিকতার 
এমন একট! ঘটনা যার 
জীর বোধহয় নেই। স্থরু 
পত্রিকাকে প্রচণ্ড প্রতি- 
বরুচ্ছে সংগ্রাম করতে 
প্রতিকূলতা এসেছে 
তঃ তিন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ও 
থেকে-বৃহৎ.সংবাদ্বপত্র, কং- 
গ্রল লরকার, এবং বৃত্ত সংবাদপত্র 8 
গ্েস সরকারের আশ্রিত ও সমর্থক 
াপনদ্দাতা, লেখক ও পাঠকবর্গ । 
ত্ৰিবিধ প্রতিকলতার সঙ্গে কন্তা 
আগাগোড1 এই. পত্রিকাকে 
‘য় চলতে হয়েছে, তবু এই 
চর মনোবল কখনও কু হয় নি। 
"৭. সংগ্রামের জোয়াব-ভাটার 
অন্ষায়ী কখনও কখনও মনে 
| “ক্রুপক্ষের সম্মিলিত বিক্ুদ্- 
ঠাপে এই বুঝি পত্রিকার জীবনী- 
' অ:লে তলিয়ে গেল, আর 
তার ভেসে উঠবার সম্ভাবনা 
কিন্তু পরক্ষণেই আশ্চর্য হয়ে 
করা গেছে যে, ন', ভয়ের কারণ 
"ই, মাশঙ্কাটিৰেে মিথ্যা প্রযাণিত 
র দর্পণ আবার শচল হয়েছে, 
ক্র হয়েছে, প্রচণ্ড রকমের সরব 
হ। দর্পণের এই প্রাণশক্তি 
* বিস্ময়কর যে, তার অতিবড 
এধীও তার তারিফ না করে 
1 

ভার ননুমা 

চটি বছরের চলার পথে দপুণকে 
[পের বিকুদ্ধতার সন্মুখীন হতে 
তার কিছু নমুন! দে ওয়া যেতে 





















ববাঁদীদের একটি প্রধান পক্ষ 
বাদপত্র, মে কথ! গোড়াতেই 
। বাংলা সংবাদপত্রের 
ছলে বৃহৎ সংবাদপত্র আর 
সংবাদপত্র নানা কার্কারণে 
যে দাড়িয়েছে । পশ্চিম- 
বাদপত্র জগতের বিশেষ 
জন্মই এরকমটা হয়েছে । 
রাদপত্রগুলির মহল থেকে 
টু কম শত্রুতার ধকল 
৷ যে সংবাদ কায়েমী 
ক্ষেপে বাজাৰী সংবাদপত্রে 
কাশিত হধ না অথচ 
কাশিত হও শ্রশ্পেজন, 






কার কারণ 


১৯৭৮ 


নারায়ণ চৌধুরী 

সর্প বরাবর ওই জ্বাতীয় সংবা্ধকে 
তার স্তম্ভে অগ্রাধিকার দেওয়ার 
বাজারী সংবাদপত্র ও তাদের পৃষ্ঠ- 
পোষক পু'জ্িবাদীদ্বের তাবং রোষ 
এই ক্ষন পত্রিকাটির উপর এসে 
পড়েছে । ফলে ভার বিরুদ্ধে চলেছে 
পরিকল্পিত কৃৎসার অভিধান, তার 
উদ্দেন্তের সততায় সন্দেহ আরোপ 
করে দ্বণ! ও বিছেষের হাতিয়ারের 
সাহাষ্যে তার বৈষস্থিক শ্বাৰ্থহানির 
চেষ্টা । 

আনেক ক্ষেত্রেই এই অপচেষ্টা 
সফল হয়েছে, সফল হয়েছে 
এই কারণে বে, আমাদের দেশের 
অর্থনীতি এখনও পর্ধস্ত বৃহৎ পুজি ও 
তার উচ্ছিষ্টভোগীদের দ্বারা ধৃত । 
উচ্চিষ্টভোগীদের মধ্যে বৃহৎ সংবাদ- 
পত্রও পড়ে। পু'জিবাদীদের স্বার্থ 
আর তাদের স্বার্থ অতিন্ন। ওই 


অভিন্নতার ভিত্তি হলো স্থিতাবস্থার . 


সংরক্ষণ । দর্পণ যেহেতু সর্বদাই 
স্থিভাবস্থার 'বিরুদ্ধে কলম চালিয়ে 
এমেছে সেই কারণে গোড়া থেকেই 
সে বাঁজারী সংবাদপত্রগুলির চক্ষুশূল 


হয়ে পড়েছে । তাদের ক্রোধের 
প্রকাশ হয়েছে প্রধানত সাংবাদিক 
নিগ্রহের মধ্য দিয়ে । 


সরকারী দমন পীড়ন 

দর্পণের উপর কংগ্রেস দল ও 
কংগ্রেস সরকারের রোষ ভার জন্ম- 
জনন থেকে | এই রোষ অকারণ নয়। 
দর্পণ বরাবরই জনগণের পক্ষে, জন- 
সাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী বহু 
ঘটনাকে লোকচক্ষুর গোচরে এনে 
এবং রাষ্ত্িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
স্তরে অনুষ্ঠিত নানা অন্যাক্-অবিচার- 


অত্যাচারের প্রতিবাদ করে দর্পণ এই 


কুড়ি বছরে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের 
একটা বলিষ্ঠ এতিহ স্থষ্টি করে তুলে- 
ছিল, যাতে অনেকেরই গোলা হও- 
ঘটেছে । 'আর রান্জ- 
নৈতিক দল হিলাবে কংগ্রেসের যে 
গোপা হবে সে তে! ছুয়ে দুয়ে-চার 
মাককষার মত করেই বলা যার । 
বুর্জোয়া সমাজ-ব্াবস্থার তল্লীদার, 
কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহক 
কংগ্রেস দল ও কংগ্রেস সরকার 
এই দ্বৈত ভূমিকায় শুক থেকেই চেষ্টা 
করেছে দর্পণকে খ্বানরোধ করে 
মারতে । বিধান রায়ের সরকার, 
প্রফুল্ল সেনের সরকার, প্রফুল্ল ঘোষের 
পেৌ-আশল সরকার এবং সর্বশেষে 
সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সরকাব--সব 
সরকারই কোন না কোন ভাবে 
ঘর্পনের স্বার্থ হানি চেষ্টার সঙ্গে জড়িত। 
বিজ্ঞাপন বন্ধ করে, মন্ত্রী ও দলনেতা- 
দের নিয়ে উপযুপরি মানহানির 


বাংলা সংবাদপত্র ও দর্পণ 


মামলা আনিয়ে, অন্ত, ও অন্থগ্রহ- 
পুষ্ট বিজ্ঞাপনদ্বাতাদ্বের দর্পণকে 
বিজ্ঞাপন আমুকুল্্য করা থেকে প্রত্তি- 
নিবৃত্ত করে, দলের যুব-চমূবাহিনীকে 
ওই পত্রিকার বিরুদ্ধে লেলিঙ্কে গিলে 
পরের পর কংগ্রেস সরকার দর্পণকে 
কতভাবে হেনস্থা করবার চেষ্টা 
করেছে তার আর ইয়ত্তা নেই । এ 
ব্যাপারে দল আর সরকারের মধ্যে 
সীমারেখা টানবার পথ নেই। কেন 
না ঘর্পণের নির্যাতনের ক্ষেত্রে দল 
আর সরকার সম্পূর্ণ একীভূত 
গিয়েছিল । রং 
নির্যাতন চরমে ওঠে সিদ্ধার্থ- 
রাজের আমলে | ৭১-৭২ সালের অন্ধ- 
কারের দিনগুলিতে এর স্থত্রপাত, 
নির্যাতন চরমে উঠে পিদ্ধার্থ- 
রাজের আমলে সালের 
অন্ধকারের দিন গুলিতে এর শুত্রপাত 
সালের জরুরী অবস্থার 
কালে তা ষোলকলা পূর্ণতা 
পায়। টেলিফোনে ভীতি 
প্রদর্শন, প্রাণনাশেয হুমকি, বিকল্প 
ভীতির অনুপান মেশানো প্রলোভন 
-এ সব তো লেগেই ছিল। তার 
সঙ্গে যুক্ত হলো দর্পন পত্রিকার বহৃ,াৎ- 
সব, গুগ্ডাদল লাগিয়ে দর্পণ আঁপিস 
আক্রমণ ও আসবাবপত্র তছনছ 
করা, দর্পণ বিক্রেতাদের নির্যাতন, 
দর্পন পড়ুয়াদে ভয়দেখানো--এমনি 
আরো সব সমাক্ষবিরোধী কার্ধ- 
কলাপ। বহ্যুতৎ্সবের ভাগুব শুধু 
দর্পণের উপর দিয়েই যায়নি, দর্পণের 
সহযাত্রী আরও একাধিক বামপন্থী 
কাগজ, ষেমন সাপ্তাহিক বাঙলাদেশ, 
সত্যযুগ গ্রভৃতি পত্রিকা এদ্দেরও 
অগ্নিদাহের শিকার হতে হয়েছে। 
দর্পণ সম্পীর্কের এমনকি শারীরিক 
নিগ্রহও বাদ যায়নি । 
কিন্ত এহো বাহ । সব দমন- 
পীড়ন অত্যাচারকে টেক্ক! দিল জরুরী 
অবস্থাকালীন এক অভাবনীয় তৃদ্ঘলকী 
ব্যবস্থা ।  তদাশীস্তন পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ দর্চরের 
এক ফতোয়া বলে ষে প্রেস থেকে 
দপণছাপাহতো সেপ্রেসকে 
আটক করে.তার দরজায় শীলমোহর 
এ'টে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হলো । 
ওই ছাপাখানার অপরাধ দর্পণের 
মুদ্রণ এবং দর্পণ আর সেখান থেকে 
ছাপানো হবে না এই মুচলেকা 
পেলেই ছাপাখানা থেকে নিষেধাজ্ঞা 
তুলে নেওয়। হবে- ছাপাখানার 
পরিচালককে সেরকম বুঝতে দেওয়া 
হলো! | 
ছাপাখানার পরিচালক ন! হয় 
কড়ার করলেন তিনি আর দর্পন 


৭১-৭২ 


৭৫ 


ভংপাবেন লা কিন্ত ভাতে দর্পণ 
প্রকাশে সমঙ্গার স্ববাহা হয না। 
জরুরী অবস্থার শ্বাদরোধকর ভীতিচজ্নক 
পরিবেশে এবং পূর্বোক্ত ঘটনার 
দৃষ্টাস্তের পত্রে আর কোন ছাপাধানাই 
দর্পণ ছাপাবার ঝুকি নিস্তে ভরসা, 
পেলো না। কী করেই ৰা পাৰে 
ষস্তান ্বী ও ভন্ড খগ্রক্ম দোসর 
পশ্চিষবাংলাত্র “নয়া নেতাঙ্রী"র 
মকীর খঙ্গ থে মৰ সময়ই হর্পন 
আর ভার মুক্রণ সাহধ্যকারীদের উপর 
ঝুলে আছে। প্রাণ থাকতে কে এই 
হুমকি অগ্রাহ করে। কলে নতুম 
আর একটি সাহসী প্রেস এগিষে ন! 
আস পর্যস্ত মর্পণকে নির্বামনে যেতে 
হলো তার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। 
বর্পণের রান্থমুক্তির জন্য একাধিক গণ- 
তামত্রিক সংস্থা থেকে সরকারের কাছে 
জ্ৰোরালে! 'দ্াবী পাঠানো! হলো । 
কিন্ত কাকন্য পরিবেদনা। এদেশে 
সংবাদপত্রের স্বাধীনত! ও সম্পাদকের 
গণতান্ত্রিক অধিকারের উপরে সর- 
কারের ফ্যাসিষ্টস্থলভ স্বৈরাচারী 
আক্রমণ কোন পর্ধায়ে গিয়ে পৌছে- 
ছিল এ ঘটনায় তাঁবই শুধু প্রমাণ 
ষেলে। £ 

স্থখের বিষয় দর্পণ রাহুগ্রাস মুক্ত 
হয়েছে । সাময়িক আব্মবিলাপের 
পরে তার পুনরস্যুখান তাকে আবার 
নতুন শক্তি ভ্রগিয়েছে, তার বাহুতে 
নতুন বল এনে দিয়েছে । দেশের 
পরিবর্তিত রাষ্ট্রিক স্থিতিতে তার জয়- 
যাত্রার অপ্রগতি এবারে বাধাবন্ধহীন 
হবে, এমন আশা বোধহয় কর! 
ষায়। 


অসার অভযোশ 

বিরুদ্ধবাদীদের ছুটি শ্রেণীর উল্লেখ 
করলাষ। তৃতীয় শ্রেণীটির উল্লেখ 
বাকী আছে। বৃহৎ সংবাদপত্র ও 
তদানীস্তন কংগ্রেস সরকারের হাতে 
ধরা হয়ে এক ধরনের জনমত 
আমাদের দেশে গড়ে উঠতে-আমরা 


দা, 


বানে ভাষেরই সুধু এ-্বা্ীয পতিক: 
পছন্দ । ki 
কিন্তু দুঢ়তার সঙ্গে হয়া, bel 

অভিযোগ অসত্য । দর্পন কুৎসা দিয়ে 
কারবার করে না, চাঞ্চলাযবিলাস« 


তার ব্যন্ন নয্ব-সে শু রা ও দসাজ 


জীবনের নানাবিধ অস্যায়, অসজড্তি 
গলঘন্তলির উপন সন্ধানী নাদে! 





চর্চা বনে না, এ হালো নিশ্চিত 
সামাজিক দায়িত্ব পালন । জনগ্রতি- 
নিধিত্বযূলক সংস্থালযূহের কওঁবাযচ্যুন্তি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গলদ, পৌর প্রতি- 
ঠানের পরিচালনায় রষ্টাচার ও কারচুপি 
রাজনৈতিক দলের নীতিহীনতা, ছাজ 
ও যুব আন্দোলন পরিচালনার নাষে” 
মস্তানী দৌরাহ্মা, অর্থনীতির রাজোর 
নানাবিধ অবস্থা, চিকিৎসা সংকট, 
{মেডিকেল শিক্ষায় বিভ্রাট--এসব এবং 
অনুরূপ শ্রেণীর ক্রিক্মাকলাঁপ ও ঘটনার 
উপর আলোকপাত করে সেগুলির 
অনিষ্টকারিতা। সম্পর্কে জনমনকে 
সচেতন করা। কি চমক দৃষ্টির প্রপাস ১" 
পাঠকের রোমহর্ষণের উদ্দেশ্যে এ দৰব, 
সংবাদ পরিবেশন করা হ্য় না ভার 
সামান্ধিক বিবেক জাগ্রত করবার দত্ত 
এ সব সংবাদ-তথ্যের অবতারণা ? 
দর্পণ বা অনুরূপ ধরনের পত্রিকা যদ 
এই দায়িত্ব পালন ন! করতো তে। 
আর কোন্‌ পত্রিকার ছার। এমনতব 
কান্দ নিশ্পন্গ হতে পারতো? এসব 
পত্রিকার জাতই আলাদ!, এগুলির 
সঙ্গে কেচ্ছাবিলাদী বা হৈচৈধর্মী 
পত্রিকার লঘুবিনোদনমূলক মুখগে চক 
চটুলভান্ব কোন তুলনাই চলে না। 
তুলনা করা সুচিত । উত্তেজনাকে 


দেখেছি । একে বলা? যেতে পায়ে বেসাতি করে কিংবা বড় ঘরের রগ-রগে 


পেটোয়া জনমত । জনমত বলাটা 
ঠিক হলো না, বলা! উচিত জনমতের 
বিভ্রান্ত অংশ । এই শ্রেণীর জনমত 
কায়েমী শ্বার্থবাদীদের প্রত)াশ। পূরণ 
করে দর্পণ কিংবা ওই জাতীয় সংবাদ 
সাথাহিকগুলির বিরুদ্ধে এই বুলে 
অপপ্রচার চালায় যে, এসব কাগজে 
যে জ্নিসেব চা হয় তার নাম “হলুদ 
সাংবাদিকতা” কিন! “ইয়েলো দানা 
নি্জিম”-_ জঞ্জাল ঘাটাই এদের ব্যবসা, 
স্থৃভরনাং এসব কাগজকে গুক্ুত্ব দেবার 
প্রয়োজন নেই | ইউরোপ আমেবি- 
কায় আখছার , এই শ্রেণীর কুৎ্পা- 
বিলাসী, চাঞ্চলাযবিলাসী পত্র-পত্রিকা 
আছে, ষেগুলিকে সে দেশের লোক 
সভ্রমের চোখে দেখে না। ঘটনার 


দুনিয়ায় চমক-চটক-হৈটৈ কলা ভাল; 


কেচ্ছাবাহিনীকে পণ্য করে মন্ত! থে 
সৰ পত্র-পত্রিকা আসর জমাতে চেষ্টা 
করে সেগুলি নিছকই স্ুল সুশাফী- 
শিকারী কাগজ, সেগুলির সামাজিক, 
কোন ভূমিক! নেই । আর সামাজিক 
মিক] নেই বলে তাদের কোন দায় 
দারিত্বও নেই। আর দবা্গ-দাসি 
নেই বলে তাদের কোন ঝুঁকিও 
নেই? দর্পপকে ওই কোঠায় ফেল] 
চলে না। 
( শেষাংশ ১ এ পৃষ্ঠায় ) 


টলে প্যঞ চ্ছে, 
আলবেনিয় 
চীনের মহাবিতক 
(দশকথা' প্রকাশনী ১ 

৬৮ নং মট,লেন, দাস-দেছুটাক"। 


কি শশা পসপপনজাজ | ৯ 
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* ৪ আট॥ 


ঠনঠনিয্রার কাছে শতাধিক 
ভারতীয় কুলিকে বন্দী করে রেখে- 
ছিল দাস ব্যবসায়ীরা ! মেট! ১৮৩৮ 
লাল । মানে, উনিশ শতকের তৃতীয় 
স্বশকেও কলকাতার বুকের উপর 
চলছিল জীতদাঁস বিনিময়ের ফলাও 
ব্যবস। ৷ বে-জাত ইংরেজের সঙ 
বজ্জাত ভারতীয়ের যোগসাজসেই 
‘এসব ব্যবমা চলত ! চলত অত্যাচার, 
নিপীড়ন আর বে-আইনী শোষণ । 
একে পরাধীন দেশ, তায় চারিদিকে 
অশিক্ষার চাপ চাপ নিরক্র অন্ধকার এবং 
নিঠুর লোভী স্বদেশী কর্তাব)ক্তির 
উৎপাত । স্থতরাং এ সব তোৌ 
চলবেই । এক একটা মাধ তাই 


চিরকালের জন্য চালান হয়ে যাচ্ছিল 
মরিশামে । ভরা জানত না, যে 
চুক্তিপত্রে তাদের টিপসই আদায় 
করে নেওয়। হয়েছে, সেট। তাদের 
জীবনসব শিক্রয়ের দলিল | 

ঘটনাটা নজরে পড়ল একটি 
সাধারণ মানুষের । 
হেয়ার। কলকাতায় আসেন সামান্তা 
ঘড়ি বিক্রেতা হিসেবে। কিন্ত 
'” জামান্ধ হলে কী হয়, নিপীড়িত 
' মান্ুযের সাধিক মঙ্গল ও মুক্কির অন্ত 
তার ডিল অঞ্তিরোধ্য উদ্ধম । তাঁই 


কুরুক্ষেত্র 

(৬ষ্ পৃষ্ঠার পর ) 
কাণ্ড কার! করেছিলেন সেদিন? 
ইতিহায় নেই, দানিকেনের অনুমান 
ভার এ ভিনগ্রহের লতশ্চরবৃন্দই | 


ভেবছিতা, ইরা দেবতা । (দেবতা 
কি গ্রহাতারা মানুষ,” অনুবাদ £ 
অজিত খড় যা )) 

৩ হান হোলে (তেম্মক্ষেন 
ছীপ ) গিত মাফজ্যপূর্ণ অনুসন্ধান 


বহু বিস্মিত ০-7, যা দ্দাগ্রেষ্টকল্প 
ও দি কেন হচ্ছেন জোরালো সাক্ষ্য 
প্রমাণ! ("বীজ ও মহাবিশ্ব,’ 
অনুবাদ ২ অন্ত - দন্ত ভষ্টব্য)1 
কাশ্মীরের মউণ মন্দিরে তিনি 
পেয়েছেন রেডিও এ্যাকচিত এলি- 
মেন্টন (আধি-াব, অনু £ অজিত 
দত্ত) 7 
5৭ শ্রাগৈভিহাধিক যুগের 


উর নিদপএ৯-০খ্রে | পুরাপু'খি 
U bk BSE df ২ 

বণিতু্পর্থ দেবভার িধিগানও ছিল 
পর্বতের ওসব । বরা এসেছিলে 


৭ ভারা কি পৰ্ত্ময় পাথুরে গ্রহের 
'সাকান-নাতিক ? হিমালয়ে ছিল 
.অহাভারতীয়প্নভশ্চর দেববৃন্দের জুর- 


x a 


es 


আটটি করে রূপোর টাকার বিনিময়ে 


নাম ডেভিভ . 


বিস্ত মানুষ সেই প্রকাণ্ডকাণ্ড দেখে, 


চালিয়ে দিতেন সংগ্রহ করেছেন+ 


| কষিত দুৰ্গ ও শিবির ৷ যুদ্ধপরিচালম] 


বীরেন্দ্র মিত্র 
সেদিন তার অসামান্য চেষ্টা ও ছুটে। 
ছুটির ফলেই ত্বপা পশুমানবদের 


জালিয়াতির জাল ছিড়ে বেরিয়ে 
আনতে পেরেছিল বিক্রীত কুলিরা । 
এক্সন্য তাদের বিদেশী মুক্তিদাতাকে 
মুখোমুখি লড়তে হয়েছিল ভারই 
শ্বর্দেশবাসী'র সঙ্গে ; 

তৎকালের পুলিশী কর্তা ছিলেন 
রবিনসন । ডেভিড হেয়ারকে চোখ 
রাঙিয়ে তিনি বলেছিলেন, কুলি- 
মঙ্জরের ব্যাপারে বেশি মাথ! দ্বামালে 
হেয়ার নিজেই বিপদগ্রস্ত হবেন। 
পুলিশী প্রতাপ যতক্ষণ ওপর ওয়ালার 
প্রতয়পুষ্ট ততক্ষণ চোখ বাডায় । কিন্ত 
ভেবে দেখলে, একটা বদ্মায়েস' 
পুলিশের ওগ্জন একটা বকলল বাধ! 
বুলডগের চেয়ে বেশি নয়। ' রবিন- 
সনের হুমকিতে কাজ হয় নি । দুর্দ- 
মনীয় ডেভিড হেয়ার মানব মুক্তির 
জন্য আজীবন সংগ্রামী । তার সফল 
চেষ্টায় দাস কুলি চালানোর চালু 
ছাড়পত্রটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য 
হয়েছিল ইংরেজ সরকার ।  ফ- 
পানের আসরে মান্য বিক্রীতে 
সহায়তার দরুণ প্রাপ্য ঘালালির 
টাকা যথেষ্ট ওডানোর সজ্জা থেকে 
বঞ্চিত হয়েছিল বিদেশী রবিনসন 
আর কিছু পণ্ড ভারতীয় দাস 


ও যুদ্ধের পরিকল্পনা করতেন তারা 
সুমেরু ( বদ্রিনাথ চৌথাম্বা অঞ্চল) 
পর্বত থেকে। চৈনিক দেবতুমি, 
কুন লুঙ পর্বত । সিনয় পর্বতে ছিল 
ইজ্জরাইলী ঈশ্বর সদাপ্রভুর ( বাই- 
বেলীয় গড যা লর্ডের) অধিষ্ঠান । 
সেভার পর্বতে ছিল মেসোপোটেমীয় 
দেবস্থান, এ তথ্য গিলগামেশ পু"থিতে 
পাওয়া যায়। তথাকথিত দেবতার! 
নেমেছেন পার্বত্য উপত্যকার । কাণ্ড- 
কারথানা করেছেন পাথর নিয়ে। 
আগ্রেষ্ট বলেছেন, বেয়ালবেকের 


প্রস্তরচদ্ভারের কথা, ফানিকেন খুদে 
বার করেছেন নাদ্রকার পাথুরে অব- 


তরণক্ষেত্র (আাগুজী পৰ্বতমালা 


‘পেরুর দিকে অবস্থিত প্রাচীন শহর 


নাজকার পাণ্পা উপত্যকায় এক- 
মাইল চওভ] সাইত্ৰিশ মাইল লম্বা! 
সে জায়গ1।--'দেবভ1কি গ্রহাস্তরের 
মান্য 1, দ্রঃ) । \ 

- পৃথিবীর মাঈফকে গ্রহান্তরের 
আগন্কর। সেছিনএকেবারে অবহেলা 
করতেপাধ়েন নি । যশবভ বিজ্ঞানীই 
হোন তারা, লোকবল ছিল না 
ওঁদের । তয় ছিল আক্রান্ত হওয়ার | 
পৃথথিমুক্ষ্দের আক্রমণে নাজেহাল 
হতেও হয়েচে। তাই এরা ধূর্ত 
উপনিবেশ, কায়েযকাখীঁদের মতই এই 
পৃথিবীর কিছু মাঙ্গুৰকে প্রলু্ধ করে 
[| 


{নিপীড়িতের সঙ্গী ন্নানবদরৱদী ডেভিড হেয়ার 


ব্যবসায়ী । 

বাঙালার অশিক্ষা ও কুসংস্কার 
দূরীকরণ, * সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন, হেয়ার স্কুল" ও মেডিক্যাল 
কলেজের প্রতিষ্ঠা, তদানীত্ত সমস্ত 
ৰকম সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় 
নির্যাতন থেকে মুক্তি ও প্রগতিশীল 
চিন্তার নায়কদের সঙ্গে এক কমে 
লডে ষাওয়ী_-এই সব জনকল্যাণকর 
কাজের মস্ত সহায়ক বক্তিরূপে 
ডেতিভ হেয়ার বাঙালীর ছুঃখরাতের 
অকুত্রিক বন্ধু হিসাবেই, আমাদের 
কাছে পরিচিত ' দাস ব্যবসার 
উচ্ছেদে তার এ অসামান্য অবন্ধানের 
অন্পশ্তহ পরিচয় সুন্দর ভাবে 
আমাদের গোচরে এনেছেন 
প্রগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত তার 


একটি ছোট্র গবেষণামূলক নিবন্ধের ' 


মাধ্যমে । লেখাটি ছাপ! হয়েছে 
ডেভিড হেয়ার দ্বিশতবাষিকী ম্মারক- 
গ্রন্থে । গ্রন্থটি হেসার সম্পর্কিত 
যাবতীয় জ্ঞতব্য তথ্যে সমৃদ্ধ । এই 
গ্রন্থের মূল্যবান রচনাগুলিও এদেশের 
বিশিষ্ট পণ্ডিতদের কাছে থেকে 
সংগৃহীত । জাতীয় অধ্যাপক আচার্য 
কৃনীতিকুমারের লেখা হেয়ার 
জীবনের এতিহা (সক যৃল্যায়ন সমেত 
অধ্যাপক সাংবাদিক গবেষক এমন 


দলে টানতেন। 
টেনে তাদের ঘারাই অপর গোষ্ঠী 
উৎ্সাদলের কাজ চালাতেন । পুরো- 
হিতদের নিয়োগ করা হত প্রচারের 
জন্য । লড়িয়ে মাহ্যকে লোভ 
দেখানো হত বর্তমান ক্ষমতাসীনকে 
গদিচ্যভ করে সেখানে তাঁকে অধি- 
ঠিত করা! হবে বলে। এই ভাবেই 


সদাপ্রহৃ বেছে নিয়েছিলেন অব্রাম - 


বা আব্রাহামন্ডে আর নতশ্চর সমর 
ধিলায়ক মহ|বেব বা শঙ্কর নিবাচন 
কণ্ছেলেন অঞ্জ্রনিকে | খুব বিশ্বাস- 
ভ'জন ছাড! কারকে তারা তথা- 
কধিভ পাবত্য দেকস্থানের বারে 
কাছে ঘোধতে দিতেন না | সংরক্ষিত 
অঞ্চল থেকে লাউড ম্পীকারে দৈব্য- 
বাণ হত, খবরদার, আর এগিও না| 
ফিরে যা৪, যদি বাচতে চাঁও। কিন্ত 
মেঞব রোমহর্যক কাহিনী ক্রমশ 
বলব। 

৫ |" দর্পণে প্রকাশিত "ঘানি 


কেনতঞ্ডের আলোকে মহাভারতের 


স্বর্গ ও দেবতা" জ্ুঃ। পুহ্চকাকাবে 
এই গ্রন্থের নাম হচ্ছে, দানিকেন 
দত্তের আলোকে মহাতারত? : 


অবশ্থই তা আরও বেশি তথ্য 
লৃঘন্ধ ৷ 


এক গোষ্ঠীকে দলে . 


দপঁণ ॥ শুক্রবার ২০শে জানুয়ারী, 


প্রন পরি 





কি উনিশশকের বিশিষ্ট রচনা এই 
সঙ্কলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে । ইংরেজি 
রচনার ওপর দু'শ ও বাংল! রচনার 
জন্ত উদ্যোক্তার একশত পৃষ্ঠার স্থান 
স্কুলান করে বাঙলা ভাষাতেই যার! 
সাধারণত মূল্যবান প্রবন্ধ রচন1 করেন, 
তাদের ভোলা ফসলও একই জায়গায় 
মজত করার হুযোগ নিয়ে গ্রন্থটির 
কিছু কিছু ভালো ব্চনা থেকে বঞ্চিত 
হওয়ার সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়ে- 
ছেন। অন্যদিকে হেয়ার মুগ্ধ 
বাঙালীর নিবেদিত শ্রদ্ধাঞ্জলি বাংল] 
ভাষা অনভিজ্ঞ সকজ জিজ্ঞান্থুর 
হাতেই তুলে দিয়েছেন । হেয়ার 
বন্দনাযূলক তিনটি সনেট এই গ্রন্থের 
অন্যতম সম্পদ । হেয়ারের চিত্র- 
সম্বলিত স্থদৃশ্ঠ দামি কাগঞ্জে ছাপা € 
সত বাধাই করা এই স্মারক গ্রন্থের 
যুল্যও বর্তমান বাজার দরের নিরিখে 
সামান্তই বলতে হবে (মাত্র ৩০ 
টাকা)। 
সমালোচনার জন্য একটি গ্রন্থ 
হাতে পেয়ে তাকে ক্রটিহীন ৭লতে 
পারলে সে গ্রন্থের আলোচন! করেও 
আনন্দ । আলোচ্য গ্রন্থ অবশ্যই বিশেষ 
লহায়ক হবে। প্রতিবেদনে জানা 
গেল, স্বতিরক্ষা কমিটির হতে বিভিন্ন 
সুত্র থেকে মোট পনের হাজার টাকা 


জমা পড়েছে । এই জাতীয় অমুদ্ধান 


দৰ্পণ 


( এম পৃষ্ঠার পর) 

কথা অনশ্ একশো বাব 
স্বীকার করবো যে তথ্যেত্ব. চয়নে, 
বিন্যাসে ও পরিবেশনাদ দর্পন জালীয় 
পৃত্রিকাগুলির আর€ বেশ সতর্ক 
হওয়া উচিত । এমন কোন সংবাদই 
এদের হাঁক দিয়ে প্রকাশিত “হওয়া 
উচিত নয় ঘা গ্ববৰ্তাঁ পর্দীক্ষ!র ভ্রুটি- 
যুক্ক বলে প্রযাণিজ হয়েছে ! অর্থাৎ 
সর্বদাই যোলসান! বিশ্বাস্য সম্পুর্ণ 
নিভরযোগ্য সংবাদকে উপজীব্য 
করতে হবে , ষণ্ষ্টে যু € সাবধান- 
তার সঙ্গে তথা আহ্রণে অগ্রসর হলে 
পরে আর এই বানদে পন্থাবার কাহ? 
ঘটে না। 
নিম্ভাকতা 

দর্পণ জাতীয় পত্রিকার লামভিব 
দায় ও ঝকির কী বলেহি । টা 
কথার কণা নয । বার বাব "যাথিক 
ক্ষতি ও আরও নানাপ্রকার লান্তনার 
যুলেয দপণকে ই সামাঁছিক দায়ের 
ঘাম মেটাতে হচ্ছেছে। আজও হচ্ছে। 
অতীতের তো কথাই নয়, এখনও 
অনেকগুলি মামলার খাড়া ভার 
মাথার উপর ঝুলছে । ত! পদ 
পত্রিকাটি নিবিকার । এতে যে কী 


এ 



































একত্রিত কয়ে পাঠাগার স্থাপন 
অভাবী ছাত্রকে বস্তুত সাহাধ্য 
করতে পারে। দেশের বিগিনন 
এমন পাঠাগাব একই সময় চু 
যায় ন) । তবে অভাবগ্রস্ত 
ক্রমে ক্রমে তার সংখ্যাঁবুধ 
যায়। ছাত্রদের 
চাদ তুলে পাঠাগার প 
ব্যবস্থা করা যেতে পা 
বছর বিগ্যোৎসাহী এ 
কাজ করলে দেশের বাস্ত। 
হত্তে পারে । 

ডেভিড হেয়ার-এব ? 
তাদের সার! জীব্নের 
আমাদের তে একটা কথা 
গেছেন, পদ্দিড্রা কোনও “কিস? 
ধারে নল] । মাঈযের একক গু 
কবতে পারে অসাধ্য সাধন । আম 
আবেদন তো বিঘোৎসাহী সং 
গুলির প্রতি । মনে হম, 
সমিতির চেয়ে এই ভাবেই সত 
মানবদরদী ডেভিড হেয়ারের 
ষার্থভাবে রক্ষা বরা 


আলোচ] গ্রন্থ: Dawid 
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পরিমাপ লাহস আর স্থৈর্যের ঢু 
হয় তা অন্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে 
জর্জরিত সাংসারিক জীব আমরা, 
মরে অনুভব ধন্ি। "দায়ি ত 
প্রতিনিয়ত এই সব নিগ্রহা* 
উদ্বেগ ব্যান্লতার মুখে 'ধৈ 
কর্তব্য পালন করে ঘেতে - 
কিনা সন্দেহ ! দর্পণেব এই নিস 
তাই আমার সবচেয়ে মু 
করে। 'আমি নিজে কট" 
প্রকৃতির মাধ আনি না, 
যেখানেই সাহম দেখি সেও 
আমার মাঁখ। নত হয়, আব, স 
নাহ হলে তো আর কথাই 
দপন কেচ্ডাবিলাসী কাগজ 
€ই রকম কেচ্ছার চর্চা ছুই 
কবে দেখুন না, দৃদিনেই বে 
মিটে যাবে । ক্ষমতাবানের 
কালে সময সময় কী সাং 
মুল্য ফিতে হয তাত এক 
ধাবণা আমাদের নেই বলে 
দশন জাতীয় কাগজের ] 
সাংবাদিকতার অপবাদ 
কথা আমাফের মনে 

হলুন সাংবাধিকভার চর্চ 
সাংবাধকই দুল মেতে 
চোখে হলুদ দুল দেখবে, 
নিশ্চয় করে বলডে পারি । 





















চাষে জল মেলেনি, আমন 
ত জল চাই, গোলমাল শুধু 
কামরা ভালোই আছি ।* 
... _নিষাই পাক্জ 
কোমো ভি, আই; পির 
নিমাই পাজ সাধারণ 
ধী। অবস্থা! যহিষ্ণু হলেও 
ম্‌ ক্ষেতের বুকে ফসল 

হাস্ধে! আবার 
বর কাগজ পড়ে 
| নিয়ে বিপুল জিজাদার 
মধ্যে অন্তমনন্ক হয়ে 


< 


সিলন্গ নি কেন ? আমন 


? সৱকারের কাছে আমাদের 
সবেদনটুকু " পৌছে দেবেন দয়! 
ৰ | 

ভাযকেশ্বর লাইনে হুগলী 
মার হরিপাঁল ষ্টেশনে নেমে গোঁস। 
মুর ঘুরে এসে তার সেই কথাই 
বলতে বসলাম ৷ 
চিন্তার কণ! বটে । নদী বলতে 
শকী। একফালি খালের মতো 
| তাও শুকনে!। কাটা 
ইল আছে। সেটুকুই ভরস]। 
ও সব অন্থবিধের স্থুরাহা হয় 
তিন জমিন টপকে জল আনার 
লা অনেক । তা এমনি ভাবেই 
ni 

সাপুরে পর। গোল! গ্রামে 
লও পাত্র পুরিবার অন্যের জমি 
[রর তৈরী করে যান-। এবার ঘরে 
তুলেছেন সবাই ৷ ঝুট ঝামেলা। 
নি আগের মতো । আগে 
্ীতে ছুড়দাড় বাড পোত! নিয়ে 
কিছু হামলা হত। যদিও 
্ক্তি হয় নি। এখন প্রশ্ন 
ই একমূখ হাসি, লা বাপু, ফ্ৰণ্ট 
বসার পর বেশ শাস্তিতে 
চু সবাই । 

কই কথা শুনলাহ গৌস। 
সুকুমার - মিত্রের মুখে। 
দ্র তদারকি সেরে বিদ্যাসাগরি 
টফটিয়ে হাটুর ওপর ফরম! 
ফেটি জড়িয়ে মাদ্রাজী 
তের মতো। স্থকুমার্বাবু ঘরে 
ছলেন । মাথার ওপর আমেজী 
দেখ] হলে এক মুখ হেসে 
বহুদিন পর ঘে? 

ঠম, শহুরে মালুষ, দুম করে 
কতে ভয় করে। যা দ্বিন 
ছ। এখনো. তো প্রাক্তন, 
প্রফূল্প সেন ভাড়া তাঁড়া চিঠি 
হন বর্তমান মুখ্যমন্বী জ্যোতি- 
। মারপিট দাক্ষার খবর । 
না, না। এখন ওসব 






















' ফসলী জঙ্গি দোল খাচ্ছে। 


তোলেন, এবার ৰোৰে। " 


ন ময় ঠিক ঠিক জল পাৰ তো! 


. বল্‌, একটা মোরগ কাটতে । 


। শুক্রবার ২৭শে জামুয়ারী, ১৯৭৮ 


“গোলমাল শুধু কাগজে’ 
| ( দর্পপের প্রতিনিধি ) 


নেই | আইনের রাজ্রত্ব। ইচ্ছে 
মত এসে, বেড়াও মাও! কমল 
ওঠা হকের সম্পত্তি হলে । 

প্রশ্ন করি, তাহলে এধন ৰেশ 
ভালই চলছে ? 

মাঠের ফিকে আঙুল তুলে 
সুকুমার মিত্র বলেন, ক্ষেতের দিকে 
তাকিয়ে কী মনে হয়? 

ভা ঠিক। জিঠে রোদে সবুজ 
আজের 
ঘেরে )সবষের হলুর্ধ ফুটকি পাড়। 
দিকচক্রবাল পর্যস্ত প্রশান্তির হাঁসি । 

মুসাপুকের দিকে পা বাড়াতে 
জানালউদ্দিন স|হেবের পাকা 
কোঠী। 

জাষাল ভাই । ডাক পাড়তেই 
এ'টে। হাতে জ্ঞামালতদ্থিস বেরিয়ে 
আসেন । সঙ্গে কৌতূহলী মেয়ে 
আর (ছেপে । 

হাত ধুয়ে অস্ত সবুজ কুষডোর 
মতে| ভাৰ কাঠেন বেঁটে ভাগর 
যুবতী গাছের শাখা থেকে। 
একটার পেটেই গাম দুই মিষ্টি টাটকা 
জল। আকঠ ভিজ্তলে স্বগৃহিণী 
জামালবিবি এসে বলেন, খেঙ্সে থেতে 
হবে কিন্ত। বলো মাছ, না মুরগী ? 

কানা চিকেনের কথায় মূখ 


ফেরাবো এমন সাধ্য কৈ? মেয়ের - 


ওপর তখুনি হুকুম হয়। আব্বাকে 
এরই 
ফাকে কিছু ক্ষেত খামারি 'কথ1। ঘরে 
আলুর বস্ত। গড়িয়ে পড়েছে । দালানে 
ডাইকরা নাঝাডা ধালের গাদা । 

ওদিকে মুসাপুরের নিমাই পাত্রও 
নাছোড়। তার ঘরেপাত নাপাতলে 
বড় দুঃখ পাবেন তার বৃদ্ধ ৰাবা। 
জামাল ভায়ের মুরগী সান্ধ্যভোজ্জনের 
জন্য পাক করতে বলে নিমাইয়ের 
সঙ্গে- ক্ষেতের আল ধরে, হাটতে 
থাকি। দুপুর গড়িয়ে চলেছে 
পশ্চিমে । আলু কপি সরষের সৌদ! 
গন্ধ বাতাস মাতাল করে বইছে । প্রশ্ন 
করি --ফসল কেমন এবার ? 
- ধান তো বেশ ভালই হয়েছে 
দুদিকে । তবে আলুর কিছু ক্ষেতি 
হয়ে গেল। পোডেো জলে গোড়ায় 
পচ ধরেছে হয়ত। তাছাড়! আলু 
চাষের জন্য ইঞ্দিকের দোকানে সার 
পাওয়া! যায়নি ভালো । বেশ অস্থ- 
বিধা "গেছে । ধান চাষের জল 
মিলল নি। 

_-অন্ত খবর কি? 
ষ্টোরেজের অবস্থা কেমন ? 

-ট্টোরের তো অভাব নেই, তবে 
ভাড়া বেড়েছে । আগে ছুটে! রেট 
ছিল, চোদ্দ আর ঘোল । এবার ওর! 
পুরেপুরি যোলোই হাকচ্ছে | দুটাক! 


কোন্ড 


ভন্ড কষজে ভালো হয়। 


-খুন বাতাপি, হামলা 
রদজ্জাতি ? | 
-না-আ। সেদিন আর নেই । 


ইদ্দিকে বছর ছুই আগে হজোশ্বয় 
রায়, মুসাপুরের র্রয়বাধুদের ছেলে, 
মস্ত জোতদার, খুন হয়েছিলেন। 
তারপর এসব ঘটনা ঘটেনি । 

-কেন? হয়েছিল কী ? করতেন 
কি হজেশ্বরবাবু? 

_অঞ্চলপ্রধান ছিলেন সহদেৰ 
গ্রামের । কী বে হয়েছিল কেউ আজ 
অবধি জানতে পারে নি। কিন্ত খুব 


" ছজ্ছোতি হম্বেছিল ছেলেদের ওপর | 


সিপি এম করত নিমাই সুরুল । 
থানায় নিয়ে বেধড়ক পিটিস্বেছিল 
ভাকে। মার ধেয়েছিলেন তুলসী 
মাষ্টার আর অমর হালিদাররা | তার- 
পর হয়রাণি, মামলা । সে সঙ্ক়্ 
আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন 
ওয়ার্কার্স (বামজ্রণ্ট শরিক, তদানীত্তন) 
পার্টির এম এল এ চিত্ত বস্থ। আর 
একজন জোর তছির করেছিলেন 
নির্দোষ ছেলেদের হয়ে, পঞ্চানন 
পাত । 

নির্দোষ কী করে বুঝলেন ? 

কোর্টের রায় বের হতেই 
বোঝা গেল। দে খুব আতঙ্কে 
কেটেছে তখন । 

_-এখন কেমন? 

- কোনো গোলমালগনেই । 

- আশপাশের অবস্থারখবর কি! 
) একগাল হেসে নিমাই পাত্র 
বললেন, আমি তো রিপোর্টর নেই । 
তবে যতদূর জানি, গৌসা, মুসাপুর, 
মালিয়া, রামচন্দরপুর, পাঁটরা, শাস্তি- 
পুর, সিপাইগাছি, পাকাভিপাড়া সব 
শাস্ত । তবে বাবু খুচখাচ কি লাগে 
না? আমাদের ছুটে ভায়েও তো 
বিবাদ হয় । তেমনধারা জঙ্গি নিয়ে 
ঝগড়া এখন অবশ্ত আপসেই মেটমাট 
হচ্ছে। ঝাণ্ডার ভয় নেই । 

আপনি তে? কাগজ, মানে, 
খবর কাগজ পরড়েন। 

মুচকি হেসে সরল মানুষ নিমাই 
পাত্র অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে জবাব 
দিলেন, খবর কাগজওয়ালার! 
গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখলেই তো 
ভালোই হত। কলকাতায় বসে 
খবর লিখলে গোলমাল বাড়বে নি? 
কথা কাটাকাটি হজে মাথা ফাটা- 
ফাটির খবর ছেপে দিতে পারেন 
আপনারা । ত্বাতে আমাদের বিপদ 
বাড়ে। | 


হেসে বললাম, -এই সরকারের - 


কাছে কি কোনে! অতিষোগই করার 
নেই সাপনাদেব . 

সরকারের কাছে ন! বললে 
আর বল্ব কাবকাছে বলুন ! এ তে] 
জল নাবেৰ কথ! বললাম । 





পাকি +. 


দ্র দামের কথা ওকিছু বলারআছে । 
যেমন ধরুন না, চাষীর! পাটের দব 
পাচ্ছে না। পাটের জ্বন্ত কম করে 
একশ টাকা আর ধানের জন্মে হাট 
টাকা দর না পেলে ক্ষেত সঙ্ুন্রকে 
আট টাকা মজুরী কোখেকে দেব 
আমরা 1 এই নিয়ে কিছু চাষী সভূত্ব 
ৰচনা লাগছে | এই তো কি 
আগে থেজুৰে গ্রাসে আট টাকা! 
সছুরী লিয়ে ছোটখাটো মারামারি 
হয়ে গেল । 
আপনি তো অবস্থাপঙ্গ চাষী ৷ 
জাটটা টাকা ছবিতে পারেন না 
গুদের ? বছরে কটা মাস খেটে খেতে 
পায় বেচারার! ? যখন নিকৰ বলে 
থাকে, হাত পেতে দেনা করে। পরে 


' ধসে হয় নজুরো করে । আপনারা 


না! দেখলে ওদের দেখবে কে? 
কথাটা অস্বীকার করলেন ন! 
নিমাই পাত্র ৷ স্বাথা নেডে বঙ্গলেন, 
-বড় গরীব রা । ঘরেৰ চাল 
ফুটো, পরনে কাপড় নেই । আমাদের 
মুখ চেয়ে জোর গলায় চাইতেও পারে 
না। ভা বাবু, ওদের দিতে তো 
আপত্তি নেই, ভালো দর পেলে 


মখংসুন ৰখা = 


হাসপাতাল পরিত্যক্ত 

হাওড়! জেলার অতি প্রাচীন 
গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র জগদীশপুর ডোস- 
জুড় পাকা সড়কের ধারে অবস্থিত 
গিয়াসপুর হাসপাতালটি বহুকাল ধরে 
পড়ে আছে পরিত্যক্ত হয়ে । সরকারী 
সাহায্যের অভাবে এবং হাওড়া জেলা 
বোর্ড হঠাৎ অন্থমোদ্ন তুলে নেওয়ায় 
এই বিপত্তি । হাসপাতালের নিজস্ব 
চিনের স্থন্দর ঘর, আলবাৰপত্র, 
আলমারী, চেয়ার টেবিল রস্বেছে। 

একদল হূর্বৃত্ব এবং একটি রাজ- 
নৈতিক দলের সর্থনপুষ্ট লোকেরা 
হাসপাতাল ভবনে জুয়ার আড্ডা এবং 
ক্লাব বলাতে চায়। গিয়ালপুরের 
গ্রামবাসী তীব্র প্রতিবাদ করে এদের 
তাড়িয়ে দিচ্ছে। 
এভাবে চলবে সরকার যদি হাস- 
পাতালটি পুনরায় চালু না করেন? 
হাওড়া জেলার ডোমজুড থানার 
অন্তৰ্গত জগদ্দীশপুর ডাকঘরের অধীন 
গিয়াসপুর গ্রামের এই হাসপাতালটি 
নারনা, ভোমজুড ও জগদীশপুর 
অঞ্চল পঞ্চায়েতের সমবেত প্রচেষ্টায় 
একটি আদর্শ স্বাস্থ্যকেন্্র ছিল। 
গিয়াসপুর হাসপাতাল উন্নয়ন সমিতির 
সম্পাদক এ, এফ, কামরুদ্দীন আহমদ 
জানিয়েছেন যে একজন পার্ট টাইম 
চিকিৎসক ও একজন কমপাউওার 
দিকে হাসপাতাল, উপস্থিত চালু 
করা ঘেচ্ছে পারে। ছোমনুছেৰ 


. চজিখ | চারটে (মনজুর) বাড়াই, 


কিন্ত কতদিন . 









পাক না ওরা আটটা টাকা। 

দ্িজ্েন করলাম, - হিসেৰটা 
আপনার মতে কি রকম? 

বিদের মাপে একটা ফিরিগ্তি 
দিলেন নিষাই পাত্র। জমা খরচ 
এই রকম £ 

উচ্চফলনশীল বিদের ক্ষেরে 
ধানের কলন সণ আঠেক হতে পায়ে 1 
খয়চ ভাতে চারটে লাগল, ছি 
টাকা । আটটা (মঙ্গুর) কোপ 
চল্লিশ । চারটে (ষঙ্গুর ) 
আঠার । চারটে ( মজুর ) তোলাই, 


{ 
{ 


যোদ । দার, তিরিশ । মোট একশ 
আশি টাকা । এর ওপর খাজনা জল ( 
কর। ওদিকে ফসল থেকে বর্তমান 
চৌত্রিশ টাকা দরে আয়, ছুশ 
ৰাহাত্বর | নিমাই পাত্রের প্রশ্ন 
জমির ওপরই ভরসা, তাই হাতে । 
"দার কত থাকে ? ভাগে করলে তে: 
কিছুই না। এখন যদি আঁট টাক". 
মঙ্গুরী দিতে হয় তবে চাধীই বানি 
খাবে? জোতদারেই বা কী পাবে? 
তাই ভার প্রার্থনা, দর চাই । তালে 
দর । " 


/ 
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বিধানসভা সাশ্ত জ্ীজয়কেশ 
মুখাজাঁর বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করে 


কিছু হয়নি। গরীব দদ্রি ও নিরক্ষর 
মানুষের গ্রাম গিয়াসপুর আজও "আশ 
করে হামপাতালটির পুননির্মাণের । 


সরকারী বিজ্ঞাপন 
রাজ্য সরকারের সমস্ত বিজ্ঞাপন 
তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের মাধ্যমে 


দেবার কথা আছে। গ্রামীণ পত্র 
পত্রিকায়ও তথ্য বিভাগের মাধ্যমে 
বিজ্ঞাপন দেবার ব্যবস্বা আগে থেকেই 
ছিল। প্রায় প্রতিটি জেলাতেই 
জ্বেলা জনসংযোগ অফিসার মহলে 
ঘোরাঘুরি করেন এবং ধরাধরি করেন 
এমন বহু দালাল ও ফড়িয়া আছেন 
“ধারা মাসে একবার পত্রিকা না বার 
করেও সাপ্তাহিক পত্রিকার সমতুলা 
বিজ্ঞাপন পান এবং একসঙ্গে এক 
সংখ্যার জন্ত বহুবিজ্ঞাপন বাগিক্কে নে 
হুগলী জেলার ক্ষেতে সমস্থ 
আরও তীত্র হয়ে দাড়িয়েছে । 
হুগলী জ্রেলার শ্রীরামপুর মহ্কুম। 
এবং চন্দননগর মহকুমার তথ্য আর্ধি- 
থাক্কেম* একদল? 
মোসাহেব কাগজ মালিক। সার! 
প্রচুর বিজ্ঞাপন পেয়ে যান" সু 
অথচ বহ পুরনো ক্ষ কাগজ, 
জেলায় ছাপ হয় ধারা 
ছিটেফে]টাও পায় না! এঁকে 
হুগলী জেলার প্রিন্সিপাল এগ্রিকাণ- 
চাঁবাল অফিসার রুষি বিজ্ঞাপন 
দেবার "ব্যাপারেও একটি বিশেষ, 
গোষ্ঠীর প্রতি সহাহ্ৃহতি দেখাচ্ছেল, 
বলে অভিষোগ 1 ', 
bis Ee ১ * 
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* ফিলোত্মব '৭৮ 


ফিল্মোৎসব শেয হল 1 এই চচ- 
চ্চিন্্ উৎসব প্রতিষে|পিতাহীন বলে 


বানিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ 

ঘটেনি । 
উত্সবের মোট ৮৩টি ছবির মধ্যে 

"ছিল ৫টি পূর্ণ দৈর্ধের প্রামাণ্যচিত্র । 

মেগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। 
'_ ছবিগলির মধ্যে স্যলাময়িক রাজ্জ- 
। নৈতিক ঘটনাবলীর সঠিক মূল্যায়নের 
॥ সৎ প্রচেষ্টা দেখা যায়। 

মাইকেল কা; কোস্বা নিজের 
'আাটিল। ৭৪৮” এ গ্রীস ও তুরস্কের 
ৈন্যসহ হ্গ্ুক্ষেপের ফজে সাইপ্রাসে 
রাজনৈতিক জটিলত! এবং সাধ রণ 
যানুযেন দুর্শ, এমিলি ছ আন- 
নিজ য় “ইন দি ইয়ার অব দি “পিস” 
ছবিতে ভিয্নেতনামের মুক্তিযুদ্ধ এবং 
যান্দ ও আমেরিকার বর্বরোচিত 
£ রত ; “রাস ট্র জাজমেন্ট”-এ 
? কেনেডি হত্যা সম্বন্ধে ও যরেন কমি- 
৮ *নের সত্য উদঘাটনে অনীহ্‌1 $ মিল 
হাউস ছবিতে ওয়াটারগেট ঘটনার 
আগে অবধি নিকঝনের রাজনৈতিক 
-*হিবনের ব্যঙ্গাত্মক প্রতিবেদন এবং 
বারবার! কোপলেৰ অসাধারণ ছবি 
“হারলান কাউন্টি ইউ, এস, এ” এর 
মধ্যে হারলান কাউণ্ডির কয়ল! 
শ্রমিকদের ন্যাঘ্য অধিকারের ফাবীতে 
সংগ্রাম, পনের মাস ব্যাপী ধর্মঘট, 
শ্ৰমিক নেতৃত্বের দ্বলাদলি এবং মালিক 
পক্ষের আক্রমণ সুন্দয়ভাবে ফুটিয়ে 
হাল] হয়েছে । 

ছবিগুলিভে সংবদচিত্রের অংশ- 
বিশেষ এবং ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
এবং পরোক্ষভাবে জড়িত লেক এবং 
নতাদের হনটারভিউ মেশান 
»স্েছে। ধারাভাস্ত বিভির ঘটনার 
ধ্যে যোগাযোগ রেখেছে চমত্কার 
শবে । সাধারণ মাহযের কাছে 
'ভ্যি, ঘটনা তুলে ধরার প্রচেষ্টা 


হলাবে এ ধরণের ছবির প্রয়োজন 
বত্যস্ত বেশা। 


১/ ইভালীর ফ্রাব্দেসকো। রোসীর 
দি মাভাই কেস্* এবং “দি ইলাল- 
।স্াস্‌ করপসেস্ত লিলিয়ানি কাভা- 
নর শপ ক্যানিবালস্” সুইডেনের 
আরন্-এর “আযাসাইন্মেপ্ট, 
নাড়া রবিন, ক্প্রই-এর “ওয়ান 
পশ্চিম জাবীন্টীর পিটার 
বসলিয়নধাল-এর *কাম ৱেইনসূ 
৮. , আউট ছু ল্যাণ্ড” ছবিগুলিতে 
কারী প্রশাসন বনে সঙ্গে 
, ড়. ব্যবসায়ীদের যোগসাজন, 
কোন্তিয়ন্মার নামে! পুজিশ ও সৈন্ত- 


। পা 
১৮ উল 
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পুরস্কারের কোন ব্যাপার নেই, ফলে - 


পুরণ দৈঘের প্রানলাণ চিত্র 


মিহির সেনগুপ্ত 


বাহিনীর নিবিচাব গণহত্যা প্রভৃতি 
দেখান হয়েছে । “মাস্তাই কেস”-এ 
দেখা যায় ইতালীর সরকারী পেট্রো- 
দিয়াম সংস্থার ‘মাতাই’ ইতালীকে 
তেলে ন্বযংনির্ভর করে তোলার চেষ্ট 
করেন এবং খেষে খুন হন, | “ইলাস- 
টিয়া করপসেস্‌* ছবিতে পর পর 
জজ, খুনের ভনস্তকরী পুলিস অফি- 
সার খেমে দেখতে পান যে পুলিশ 
প্রধান রাঘনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের 


 ভ্রন্য খুনগুলি করাচ্ছেন তার দায় 


বমপত্রী দলের উপর চাপিয়ে ভাদের 


হর) পড়ে হব হারা যর ।'ম্যামাই- 
নমেপ্ট* ছবিছে জইভেন (একে দক্ষিণ 
আমেরিক'র একটি দেশে একজন 
হিশেয দুতকে পাঠাল হয় জে দেশের 
ছুই বিধ্দমম'ন রাজলৈতিক গোর 
মধ্যে শাপ্তিস্থাপনের জন্য । শাস্তি 
প্রচেষ্টা সফল হবার মূখে বিশেষ 
দৃতটি বুঝতে পারেন যে দেশের 
সামরিক সরকার বিরহ দলের নেভা- 
দের ধরার জলন্ত তাকে ব্যবহায় 
করেছে মাত্র । “ওয়ান ম্যান” 
ছৰিভে একজন টেলিভিলন রিপো- 
টার কিছু ছেলে-মেয়ের বিশেষ এক 
ধরণের রোগের কারণ খুজতে খুঁজতে 
দেখতে পায় যে এক বড় ব্যবসায়ীর 
একটি কারখানা থেকে বেরোন রাস- 
যুণিক পদ্বার্থই এই রোগের কারণ । 





EEE 





উপর আক্রমণের স্রষোগ উৈরী 
করছেন । ঘটনাকে লোক সমক্ষে 
তুলে ধয়ার আগেই পুলিশ অফিসার 
এবং বামপন্থী দলের লেতা খুন হন । 
‘দি ক্যানিবালস্‌” ছবিতে দেখ! যায় 
একটি শহরের রাস্তায় রাস্তায় মৃত্যদ্েহ 
পড়ে আছে কিন্তু সরকারী আদেশে 


সেওলি সরালে মৃত্যুও হবে! একটি 
ছেলে এবং একটি মেয়ে রাস্তা থেকে 
সরাবার চেষ্টা করে সৈন্যদের হাতে 


রিপো্টারটি কারখানা হন কারথ'নাটি বদ, রান 


চেষ্টা করে এবং এন হ্য়। “কাম 
রেইনস্” ছবিতে দক্ষিণ আমেরিকার 
কোন £কটি দেশের সামরিক সরকার 


নিবিচার গণহত্যা করে বা অগণিত 


' লোককে জেলে পুরে কিভাবে তথা-- 


কথিত-শান্ডি ফিরিয়ে আনে তাই 


ধেখান হয়েছে । 


সমাজসেবার কাজে যাত্রা উৎসব 


নৃক্ষিণ কলকাতার সমাজসেবী 


প্রতিষ্ঠান তিলজল। সবুজ সংঘ ও 
সমাঘ কল্যাণ পরিষদের উদ্ভোগে ও 
পরিচালনায় 'তিলজল'র পিকনিক 
গার্ডেন য়োডে সংঘের সাধারণ পাঠা- 


পার ও অবৈতনিক পাঠ্য পুস্তক. 


বিভাগের উন্নতি কয়ে ১২ই জাহুয়ারী 
থেকে ১৮ই জামুমারী পর্যন্ত সপ্তাহ 
ব্যাপী বিরাট ঘাত্রাঁ উৎসৰ অনুষ্ঠিত 
হয়। এটা ছিল সংঘের ষষ্ঠ বাঁধিক 
ঘাঁজা উত্সব । 

তিনজন! অপেক্ষাকভ অনগ্রসর 
ধরিয্র ও অবহেলিত অঞ্চন। কল" 
কাভা কর্পোরেশনের অন্তর্গত হয! 
সত্বেও মধ্যযুগীয় অন্ধকারে সমপ্র 
অঞ্চল আজো আছনশ্ন। ভাই এই 
অঞ্চলের অবহেলিত ও বঞ্চিত মানব 


"সমাজের ঘার্ধিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য 


রেখে ধিতিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পন! 


' নিয়ে স্থরু হয় তিত সবল! সবুজ সংঘ ও 


সমাজ কল্যাণ পরিষদের পথযাত্রা'! 
সরকা্ী দাহাষ্য ও অর্থান্ুকুল্য 
ছাড়াই বিগত ছয় বছরে যাত্রা উৎ- 
মবের মাধ্যমে ঘংঘের দিজদ্ব দ্বিতল 
বাড়ী ও মাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে । দর্বপ্রকার খেলাধূলার 
ব্যবস্থা ছাড়াও প্রতিদিন ৩৫* জন 
্বরিজ্র ছেলে-মেয়েকে ছুধ ও পাউরুটি 
দেওয়া হয়, দরিন্র ছাত্র-ছাত্রীদের 


জন্ত প্রতিবছর খরচ করা হয় পাঁচশো! 
টাকা। খাত উৎসবের উহ ত অর্থ 
থেকে 9টি সেলাই কল কিনে 
দ্বরিত্ মেয়েছের বিনা পয়সায় সেলাই 
বিবিয়ে তাদের স্বাধীনভাবে বাচার 
স্থযঘোগ করে দেওয়া হচ্ছে) দরিজ্ত 
ছেলেদের বিনা খরচে টাইপ শিখিয়ে 
ঘাদের জীবনের বন্ধ দুয়ার খুলে 
ঘেওয়] হচ্ছে । দাতব্য হোঁযিও- 


স্যাখী চিকিৎদালস্ব খুলে ঘরিত্ 


রোগীদের ৰিন! পয়সায় ওষুধ দেয়] 
হুচ্ছে। 

* এবারের লক্ষ্য অবৈতনিক পাঠ্য 
পুস্তক বিভাগের উন্নতে করে দূরিজ 
ছাত্ম ও ছাত্রীদের শিক্ষায্ন সাহায্য 
কর!।' এবারে উদ্ধ ত্ত অর্থে পাঠ্য 
পুস্তক ৰ্যাঙ্ক কর! হবে, যেখান থেকে 
স্থল কলেন্দের ছাত্রছাত্রীরা বিনা 
খরচে পাঠ্য-পুস্তক নিয়ে লেখাপড়া 
করতে পারবে । অর্বপ্রকার পাঠ্য- 
পুস্তকের ব্যবস্থা থাকবে এখানে । 

" এই উৎসবের জন্ত ঘাত্রামোধী- 
দের সর্বপ্রকার স্থৰ ও সুবিধার দিকে 
জক্ষ্য রেখে নিথিত হয় ৫*০* আসন 
বিশিষ্ট বিরাট ক্থস'জ্ছত মণ্ডপ । 


পশ্চিমবঙ্গ মাতা - উৎসবে থে সমস্ত 


রসোতীর্ব ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পালা মঞ্চস্থ 
হয় তায় মধ্যে নির্বাচিত সাতটি 
পাল! এখানে অভিনীত হুয়। 


দপঞ |' 


বাঙল। ভঝি গতি দ্বগণতি 


সমর বান্দ্যে পাধ্য'য় 


বাংল) ছিল জমান অধোগতি. 
তার গতি ও দুৰ্গতি দুশ্চিন্তার 
যথেষ্ট হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে, কী 
অবয়বে আর কী গুরুঘিতে বাংলা 
ছবি ভার গরিমাদীঘি ও লাবণ্য 
হারিয়ে ফেলছে দিনের পর দ্বিন। 
দর্শক যলোরঞুনে ব্যর্থতা আর নান্দ- 
নিক তাৎপর্যশৃন্তত! বাংলা ছবিকে 
য্মন দ্বীনতর করে ভুলছে, তেমনি 
দুর্বল বিষয়বন্থর অক্ষম কপায়ণ তাকে 
ক্রমশই মর্মান্তিক পরিণতির দিকে 
টেনে নিয়ে চজেছে। অযোগ্য 
পরিচালকের নির্বোধ ক্রিয়াবাণ্ডে 
বাংলা ছবির আদ যে দুর্দশা, ভা এ 
দেশেরই চলচ্চিত শিল্পের স'কটকে 
্বনায়মান কলে 
ছবি দর্ক আকর্ষণে অক্ষম, শিল্পগত 
বৈভবও "ভার নেই-__অর্থাগমণ্ড হচ্ছে 
না, মনের তোরাকও জোহচ্ছেন = 
এমন চিত্রক্টিকে অনাস্তটি ছাড়া 
আর কিই বা বলা চলে! ভানিৎ 
রায়, মৃণাল মেন, তরুণ মজুমদার, 
তপন সিংহ প্রমুখ চলচ্চিত্রকারের 
ছবিগুলি অবশ্য স্থপ্টি বৈশিষ্টো উতর 
হয়ে দেখ! দেয়; কিন্ত তারা বছরে 
ক’খান! ছবিই বা করেন। বেশীর 
ভাগ ছবি তো অপদার্থ পরিচানকেন্র 
হাতে পড়ে নির্মমভাবে মার খায় : 
এ অবস্থা আর কতদিন চলবে কে 
শানে । আব এভাবে চললে ৰাংল। 
চলচ্চিত্র শিল্পের নাতিশবাম উঠতে 
যে দ্বেরী লাগবে না-এ কথা তে! 
ঠিক। স্থুতরাং অযোগ্য লোকের 
হাত থেকে _ বাংলা চলচ্চিত্রকে 
বাচাবার ভন্ড জ্দংগঠিত প্রয়াস 
চালাতে হবে! ইতিমধ্যেই একটি 
স্থথবর পাওয়] গেছে যে, বামফ্রণ্ট 
দরকার সত্যজিৎ রায়, শ্বণাল সেন 
প্রমুখ পরিচালককে সঃকাঃী প্রযো- 


উলছে ব।ংজা 


জনায় ছবি করার জন্য আহ্বান 


জানিয়েছন। তবে এ ক্ষেত্রে 
সরকারের দুরটিভংগী হওয়া! উচিত যে, 
শুধু খ্যাতিমানকেই নয়, যোঁগা 
অন্যান্ত পরিচালক মাত্রকেই সরকারী 
প্রযোজনায় ছবি করার সুযোগ মান 
কর! | 

গত বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত মোট আট- 
ত্রিশটি বাংলা ছবির মধ্যে মাত্র চার- 
খানি হল শিল্পগুণে বিশিষ্ট আর সাত 
থান ছবি কেবন বক্স অফিস ছয় 
করেছে । চটারখানি শিল্প চিত্র হল 
_খত্বিক ঘটকের ‘নাগরিব! 'যুক্তি 
তকো আর গপ্পো’, তপন সিংহের 
‘এক যে ছিল দেশ” এবং অগ্রগামীর 
ম্বাতী'। সাতখানি হিট ছবির নাম 


'-_'অব্যপাচী? ‘রামের হমতি', 'বাৰু- 


. বেলা লবীন্দর" ও ‘আনন্ত "পু 


1. মহমুগ্ধর পারে কাছেও 


» সংগত এবং এই শ্ববস্থাস ' 







































গুতেবাল ১ পানে: জখ্মায়া লা 


2০১4 পা 
এই, স্টার! বাহ, ত 


স্ততন্লা* এ থেকেই "পচ 
ব্ছরের অধিকাংশ 
শোচনীর রকম ঘপ করে 
বেশীর ভাগ ছবি যে শিল্প 


থিয়েটার্দেস ছবির 
প্রভ। 
দৌলতে 


চলন"? 
হবে হারতটন্ক্রেশ কা 
একালের বিটি? 
বাধস' করেছে । 

সম্পর্কেও একই কং ' 
নিউ থিয়েটামের হকি" 


পারে নি একালে দো $ 
নামের ছবি ছুটি | শেষের 
যুগের মান রক্ষা করে গালে 
শক্তি সামছর 'আনন্ড শ্রম 
করলেও নিউ খিয়েটাদেব 
দশকের ছবি ঢা :-₹ 


গাভীয় নয় কোলবিক এ 
'অদাধারণঃ যম নিজাস্তই দাও 
নয়ন! যেখানে অন্ধ হবার দু 
নানা রংয়ের মবিন ওলি? ফেএানে সী 
বিবর্ণ, "মুতের শ্থাঁক্ যন গর 
বিধা, ‘ভয়! যখন পর 


এর বললে হাতে থাকে শুন্য বলার 


ধন্যবাদ’ একট? মর্মাডিক 
হয়েই দেখা দ্বেযে। আজ এই 
দশকের শেষলগ্ে 'দিন 
জীবনন্ররুর প্রান্তে’, ‘হারানো 
নিরুদ্দেশ", 'তিন পরী ছয় তে 
'ফুলশয্য!”, ‘কবিতা, গদী 
ঢেউ, ‘এই পৃথিবী পান্বরি 
'সানাই’, ‘প্রতিমা' ও এ 
সত রাবিশ ছবিরও গ্রচশনী 
সত্যিই বাংলা ছবির ৭ 
দুরবন্থা ঘটলে তবে এমন 
বুঝতে কারও অস্থবিধে 
নস্ব। কিন্ত কদিন 
চলবে 1 অৰব] চালাতে 
হবে? ভরাডুবি হওয়ার 
সতর্ক হর! উচিত নয় নি 


ডা 


' দর্পণ || শুক্রবার ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৭৮ 


বিশেষ দ্রষ্টব্য 
"(য় পৃষ্ঠায় পর) 
কা, নে তার উর্ন'তন কর্তৃপক্ষের 
আদেশের অপেক্ষা করবে? উ্ব্তন 
কর্তৃপক্ষ বোধহয় নির্দেশ নেবেন 
প্রধানমন্ত্রীর কাছে। অর্থাৎ ঘুরিয়ে 
নাক ঢেখাোনেো|। পুরনো ইন্দির। 
নীতি নতুন মোরারজী বোতলে ভরে 
ারতমাতার অঙ্গ মালিশ করা হবে 
চমৎকার ! _ 

আমলাশাহী 

. ব্যাপারটা কেমন দ্রাড়াবে একটা 
অতি সাম্প্রতিক উদ্বাহ্রণ দিয়ে তা 
বোঝার চেষ্টা করা ঘাক। খবরে 
' প্রকাশ, নাগর মেলার জন্ত এ বছর 


জনস্বাস্থ্য বিভাগ উনিশ লক্ষ টকা 


মুন্নন্ধ করেছে! সাগর ও কাক- 


দ্বীপের এম এল এ এবং স্বস্থং পরি- - 


ষদীয় মন্ত্রী ভবানী মুখাজীও সক্ষোত্তে 
বজেছেন, এতো। টাকা খরচ হ’ল, 
কিন্তু সর্বত্রই অব্যবস্থা। টাঁকাগুলো 
- জনন্বাস্থ্য বিভাগ করলেন কী ? তদস্ত 
দরকার । এই সমস্তাটি নিয়ে 
বিভাগীয় মন্ত্রী কী করবেন, ঘদ্ধি 
প্রধানমন্ত্রীর আমলাতোষণী ইচ্ছার 
ভাকে ঠু'টে| জগন্নাথ বানানো হয়? 
»/বিভাগীয় মন্ত্রী হয়ত তদ্স্ত করে 
বুঝলেন, কতিপয্ আমলার গাফি- 
লতি অথবা লোভের অন্যই সাগর 
মেলায় জনগণের টাকায় জনগণের 


* অশেষ দুৰ্গতি সীমাহীন হয়েছিল ।, 


কিন্ত প্রমাণাদি সত্বেও মন্ত্রী মহোদয় 
কোনই ব্যবস্থা নিতে পারবেন না। 
অপরাধী আমলুরা মুচকি হেসে 
ঘোড় দৌড়ের” মাঠে কিস্বা। রসালো 
পার্টিতে গিয়ে জনগণের স্বাস্থ্য পান 
কুয়ে বাড়ি ফিরে জোড়! ফ্রীজের 
অর্ডার দেবেন। কিন্ত জনগণ তো 
অত খবর শুনতে চাইবেন না। 
ফারা বলবেন, আমাদের 
তোটে জে ভা মত্রীরা 


*আমাদৈর কি সাগরের জলে ভাসিয়ে ' 


' ছিলেন? মোরারজীর পার্টির নেতা 
শ্রফুল্পবাবু এবং অন্তন্তিরা হাকডাক 
স্তরু. করে দ্বেবেন,  অব্যবস্থা কেন, 
জ্যোতি বোস, জবাব দাও! 
আমলার] চায়ের আসরে কাজু বাদাম 

' চিবিয়ে চেৰানো হানি হেসে বলবেন 
স্থাখেন, কী কলটাই বানিয়েছেন 
প্রধানমন্ত্রী। আর ছটো দিন. সবুর 
করেন না! তারপর সরকার স্থদ্ধ, 
»মোরারজী জ'তাকলে পেসাই হবে। 
জনৈক কমিশনার বাহাছুর কাদায় পা 
দেবেন না। তাই সাগর ফেরৎ 
যার পদাতিক মিছিলকে কাদায় 
ঠেলে নামিয়ে গাড়ি ছুটেছিল তাকে 
আনতে । সে ভদ্রলোক কোনো 

* আস্ত্রীর কাছে কিছুমাত্র জবাবদিহি 

করতে বাধ্য থাকবেন না। গণ 


দুর্দশার অন্ত আওয়াজ উঠবে, 
জ্যোতিবাবু জবাব দাও! পুলিশ 
অত্যাচারের প্রতিবাদে সাগর মেলায় 
বামফ্রপ্টের কর্মীরা প্রতিবাদ মিছিল 
বার করতে বাধ্য হয়েছিলেন । কিন্ত 
সরকারী ক্থব্যবস্থা বানচাল করার 
জন্য দ্বায়ী পুলিশদের মুখ্যমন্ত্রী কিছু 
বলতে পারবেন না। 

তাহলে দেশটা চালাবে কে? 
মন্ত্রীরা নয়। আমলার । কিন্ত 
দায়িত্ব ফার, জবাবদিহি করতে হবে 
কাকে? উত্তর: মন্ত্রীদের, বামক্রন্ট 
সরকারকে । 

. প্রধানমন্ত্রীর ৰায়নাটি-ঘুষু আমলা- 
তষ্কের বায়নায় বানানো । এমন 
শাসন প্রবর্তিত হলে দেশে শাহ 
কমিশন বসিয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় 


শাসন সাধু, সেজে আর কদিন ২ 


চালাবেন ?' 
ঘখন ' রাজ্যের হাতে অধিক 


. তখন রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ আমলের 


প্রদেশে পরিণত করার উদ্যোগ 
করছেন জনতা নেতা মোরারজী 
দেশাই । . দেশের গণতন্ত্রকে আমলা- 
তন্ত্রের হাতে ঠুটে বানানো হচ্ছিল 
বলেই তিনি শেষ জীবনে প্রধানমন্ত্রীর 
গদ্ধীতে বদলেন। সেই তিনিই যে 
গণভাম্ত্রিক আমলাতত্ত্ের জন্য তার 


প্রথম কাজ শুরু করবেন অসহাত্ 


আশাম্বিত জনগণ তা স্বপ্নেও ভাবেন 
নি। ভারতবাসীর  ভাগ্যলিপি 
কুক্ষণে রূচিত। যুগে যুগে তারা 
ধু লঙ্কাধিপতির উত্থান পতনের 
সাক্ষী হয়েই থাকছে। 


ভিয়েতনাম সংঘর্ষ .. 
 ধরপৃষ্ঠার পর ) 

সম্প্রতি বিশ্ব শাস্তি সংসদের লভা- 
পতি শ্রীরমেশ চন্দ্র কম্বোডিয়া-ভিয়েত- 
নামের সংঘর্ষমন্ন এলাকা পরিভ্রমণ 
করে গত'সপ্তাহে যে বিবৃতি দ্বিয়ে- 
ছেন ভাতে জান। গেছে ভিয়েত- 
নামের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষই 
সংঘর্ষে বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । 
তাদের 
কম্বোভিয়ার দিক থেকেই হানাদার- 
দের আক্রমণ ও সংঘর্ষের মধ্যেও 
ভিয়েতনাম সরকার বারবার শাস্তির 
জন্য কম্বোডিয়ার সরকারের কাছে 
আবেদন .জানাচ্ছেন। শাত্তিপূর্ণ 
সমাধানের জন্য তাদের আবেদন 
যাতে ব্যর্থ না হয় বিশ্ব শাস্তি সংসদের 


সভাপতি রমেশ "চন্দ্র এ সম্পর্কে 


প্রতিক্রিয়া এই সংঘর্ষ জীইয়ে রাখার 
জন্য এবং, আরো! বড় আকারে এই 
সংঘর্ষ বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য 
চীন ও রাশিয়ার প্রসংগ টেনে এনে 
বিশ্বের সম্মাজৃতান্ত্রিক শক্তিকে বিচ্ছিন্ন 


করার ষত্যঘন্ত্র করছে! 


অনুসন্ধানে জানা গেছে * 


ঞ 
Moecium 


_ রাজ্য সম্মেলন. 
(১ পৃষ্ঠার পর ) 
যে শাদকশ্রেণীর হাতের মুঠোয় তা 


প্রমাণিত হয়। পরবর্তাকালে সাম্প্র-* 


তিক ইতিহাস সকলেরই স্বরণে 
আছে। | 

এ ঘটনাবলীর আলোকেই সি, 
পি, (আই) এম-এর সদ্বস্তগণ ৰিভিন্ন 
শাখা সন্মেলনগুলোতে , আলোচনা 
করেছেন। কংগ্রেসের প্রস্তুতির জন্ত 
বিভিন্ন রাজ্যে.সম্মেলন হচ্ছে। পশ্চিম 


১*ই ফেব্রুয়ারী । প্রথম পাচিন 
কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে হবে প্রতিনিধি 
সম্মেলন এবং-১০ই ফেব্রুয়ারী ব্রিগেড 
প্যারেড গ্রাউণ্ডে হবে প্রকাশ 
সমাবেশ । 

কেন্দ্রীয় কমিটির খসড়া রাজ- 
নৈতিক প্রস্তাব নিয়ে ডিসেম্বর মাস 


থেকেই .আঞ্চলিক কমিটিগুলোতে 


আলোচনা শর হয়। এর পর হয় 
জেলা সন্মেদন। অধিকাংশ জেল! 
সদ্মেসনই প্রায় শেষ। ২৩শে থেকে 
২৬শে জাহয়ারী পর্যন্ত কলকাতা! 


বাংলাতেও ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলন ' 
হতে চলেছে আগামী «ই থেকে 


b 


জেলার প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্িত 
হয় মুসলিম ইনাষ্টটিউট হলে । বিভিন্ন 
জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে 
বক্তৃত! করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যেভি বন্ধ, 
রাজ্য ক্মিটির সম্পাদক শ্রীপ্রসোদ 
দাশগুপ্ত, শ্রীসমর ' মৃখার্জা: এস, পি, 
প্রমুখ নেতৃবৃন্দ । 

' শিলিগুড়ির সমাবেশে প্রীজ্যোতি 
বস্থ বলেন থে, আমরা জনগণকে 
নতুনপখের সন্ধান দিতে চাই । একট 
রাজ্যে সীমাবদ্ধ ক্ষমন্তা নিয়েও বাম- 
ফ্রুট সরকার জনগণের অন্ত কিছু 
করছে চায় । গত ১৮ই জাহুত্ারী 


পশ্চিম দিনাজপুরের সমাবেশে 


প্রমো. দাশপ্ুধ্ত বলেন, জনগণ 
এবং ৰামক্ৰণ্ট লরকারের সধ্যে নিবিড় 
সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে । ' অনেক 
আত্মত্যাগের মধ্য দিস্বে রাজ্যের 
বর্তষান রাজনৈক্ষিক পরিস্থিতি, হি 
হয়েছে। এই পরিস্থিতির গুরুত্ব 
উপলব্ধি করতে হুবে। জনগণকে 
শ্রেণী-সচেন্তন করে তুলতে হবে, 
জনগণের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি 
পি, পি, আই (এম)-এর ঘনিষ্ঠতা 
আরও বৃদ্ধি করতে হবে। ম্বৈর- 
শাসনের, পরাজঙ্ব ঘটলেও. গণতন্ত্রের 





স্কুতলন্কাভ্ডান্ল «সী 





পৃথিবীর আর সব শহর যখন ছুটে চলেছে জেট-গতিতে, কলকাতা, আমাদের এই প্রিয় শহরটি তখজ 
চলেছে হেটে । তাও, সে হাঁটাটিও যদি হতো সচ্ছন্দ, স্বাভাবিক, তামরা দুঃখ 
‘পেতাম না। কলকাতা হাঁটছে খু ড়িয়ে, জিরিয়ে, ট্রাফিক-জ্যামে থেমে, ভিড়ের চাপে ঘেমে, হাঁটু জনে 
ভিজে, দুর্ঘটনায়" জড়িয়ে ! কলকাতার পা মানে তার যান-বাহন । কলকাতার অনসংখ্যার 
তুলনায় তার যান-বাহন একদিকে যেমন ঘল্স, অন্যদিকে তেমনিই মন্থর । 'আর সেই মন্থরতার কারা 
কলকাতার পথ-ঘাটের সংকীর্ণতা ৷ ভূগর্ড রেল কলকাতার এই খু ড়িয়ে হাঁটার সমস্যাটা জানে । 
জানে বলেই সে তার হাজার হাজার দক্ষ কমীকে নিশ্নে নেমে পড়েছে কোমর বেধে, কাধে এক কঠিন 
| কাজের দায়-দায়িত্ব নিষ্পে । ভূগর্ভ রেল এও জানে, ইচ্ছে করলেই সে এই মৃহ্তে 
কলকাতার পায়ে জুড়ে দিতে পারবে না জেট-এর এজিন । কারণ ডুগর্ভ রেল বিশ্বাস করে না কোনে 
অত্যাশ্চর্য ম্যাজিকে । বরং বিশ্বাস করে শ্রমে এবং কতব্যে। বিশ্বাস করে, 
তার কর্মীদের আক্রান্ত প্রয়াস ক্রমশ কাছে এগিয়ে আনবে দুর্বার গতির সেই আগামীকাল, যেদিজ 
কলরাতাকে আমরা এক সড়কের ভিতর দিয়ে ছুটতে দেখবো তার নিদিষ্ট 
লক্ষে বাধাবন্ধহীন, উৎসাহ-উদ্যমের চঞ্চলতায় প্রাণবন্ত । তুগর্ড রেল গেঁথে চলেছে সেই আশ্চর্ষ সড়ক $ 


ভূগন্ড রেল মানেই গতির প্রগতি ! 







"| এগারো &॥ 
বিপ্ আজো কাটেনি ।  ধনবাদী 
অর্থনীতির সঙ্কটের মধ্যেই এই বিপদ * 
নিছিত রয়েছে । বামক্রন্ট সরকার 
গঠিত হওয়ায় আমাদের দায়িত 
কমেনি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে । জন- 
গণের কল্যাণ সাধনে রাজ্যের হাতে 
অধিক ক্ষমতার দাবীতে আন্দোলন 
করতে হবে। . 

বিভিন্ন জেল! সম্মেলনে শহীদ- 
দের স্মরণ করা হয়। বৃহত্তর কল- 
বের রা 
অধিক ক্ষমতা চাই* শ্লোগান 
হয়েছে । রাজ্যের হাতে আরও} 
ক্ষমতার দাবী কর! হয়েছে 
কিন্ত ১৯৭২ সালের মত আর ৰন1 
হয়নি যে, “পশ্চিমবাংলাকে কেন্দ্রের 
উপনিবেশ কর! চলবেনা ' 

আজ কংগ্রেস হিধপ্ডিত। জনতা 
পার্টির মধ্যে একাধিক বিষয়ে একা- 
ধিকবার ফাটল ফুটে উঠেছে। 
দৃক্ষিণপন্থী শিবিরে যখন এই অবস্থা 
তখন দেশবাসী চেয়ে আছেন সি,পি, 
আই (এম)-এর দশম কংগ্রেসের 
দিকে। এ্রপাপাবেই একই নময়ে 
অমুষ্ঠিত হচ্ছে সি, পি, আই-এর 
একাদশ কংগ্রেস ! , ছুটি কংপ্রেমেরই 
লাইন আগামী দিনের কাইপাঁথরে - 
যাচাই হবে ie 
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কমিশনের সামনে এলেন তখন 
"অনেকেই হয়তে! ভেবেছিলেন ষে 
এবার শ্রীমতী গান্ধী সত্য কবুল 
করবেন । কিন্ত কবুল করতে গেলে 
যে নাটক জমেনা। কিন্তু নাটকও 
" এবার জমাতে পারেননি, চেগ্ারম্যান 
| "শাহই তাকে দে স্থযোগ দিলেন না. 
তিক ভাষণ দেবার মঞ্চ যে 
কমিশন নয়, একথাই বিচারপতি 
জা ম্পষ্ট ভাষায় ইন্দিরাকে 
বুঝিয়ে ছিলেন । ভ্দন! করলেন 
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং ভার হুই 
কৌসলীকে ৷, 
এখনে! প্রধানমন্ত্রী 2 
শাহ কমিশনকে মানতে ইন্দিরা 
* রাজি নন। তিনি মানেননা সে 
কমিশনের নিয়োগকর্তা লোক- 


প্রভাকে | মানেননা সে-লোকসভার' - 


নির্বাচকমণ্ডলী জনগণকে । কেন! - 


কারণ তিনি মনে করেন তিনি 
_ নির্বোধ গর্ভ নন, এখনে। তিনি 
, দেশের প্রধানমন্ত্রীর গদিতেই বহাল 
{ রয়েছেন। তার হাতে রয়েছে 
+£ জরুরী অবস্থা, সংবিধানের ৪২তম 
সংশোধনী, প্রিসেন্দরশিপ ইত্যাদি 
রণান্ব । সেজন্তই তিনি নিজেকে 
আইন আদালতের উধের্ধে মনে 
করেন, বিচারালয়কে ভাবেন তার 
»*সেবাঁদাস। - সেজন্তই কথায় কথায় 
১ সংবাদপত্রের স্বাধীন মৃতামতের নিন্দ! 
করছেন।, তারই জন্য শ্রমতী গান্ধী 
শাহ কমিশনকে প্রহসনে পর্যবসিত 
করতে চেয়েছিলেন। 
সন্যাসী নই 
, ইন্দিরা যেমন 
“নিজেকে গাধা মনে করেন না, 
তেমনি চরণ সিংও স্পষ্ট জানিয়ে 
দিয়েছেন যে তিনি সন্ন্যাসী নন! 
অতএব সাধু সন্তদের যেমন ক্ষমা ও 
করুণার মূর্ত বিগ্রহ হতে দেখ যায়, 
কেন্দ্রীয় শ্বরাষ্ট্রমস্রীর মধ্যে সে যনো- 


খুণ্কটি আবেদন 
পু্ণেন্দু পরী - 

‘| ভার পরবর্তী ছবি “মালঞ্চা-এর 
খুঁজন্ডে জন সাধার পের কাছে 
আধিক সাহাষ্য চেয়েছেন। 


১) org পাঠকদের বি অনুরোধ, 
শন ক গন, 
ীর্টর ঠিকা নাক্-প্রাঠাবেন |, 
15৩৯ বাড়র এভিনিউ bh 


[রকবি , 
| কলকাতা-?«₹ 









বলেছেন তিনি - 


১ 


ভাব বা আচরণ যেন শীমতী গান্ধী 
প্রত্যাশা ন! করেন। এক বিঘেশী. 


. সাংবাদিকের কাছে প্রান্জন প্রধান- 


মঙ্্রী বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন যে, 
জনতা সরকারের মূরোদ সেই তাকে 
গ্রেফতার করার । . কারণ সরকার 
তাকে ভয় পাচ্ছে। 

বাঙ্গালোরে 'এক বৈঠকে চরণ 
সিং সাংবাদিকদের স্বরণ করিয়ে দিয়ে- 
ছেন বে, ইন্দিরাকে গ্রেফতার এক- 


বার করা হয়েছিল, - আপাতগ্রাহ 
প্রামাণ্য অভিযোগ পাওয়া গেলে - 


আবার করা হবে। ইন্দিরাকে ভয় 
পাবার বান্দা চরণ নন, জনতা সর- 
কারও নয় তবে বিনা! অপরাধে 


কেবল লোক দেখানোর বা চক, 


হি করার ছন্ত শ্রীতী গান্ধীকে 
গ্রেফতারও জনতা সরকার করবেন 
না, যেমন ইন্দিরা হাজার হাজার 


বিরোধী দ্বলনেতা ও কষীদের- 


ফাটকে পুরেছিলেন। - 

জনগণের বিরুদ্ধে, দেশের বিরুদ্ধে 
ঘে গুরুতর অপরাধ প্রাক্তন প্রধান- 
মন্ত্রী করেছেন তাকে ক্ষমা করতে 
চরণ সিং পারবেননা। কারণ্‌ তিনি 
সন্যাসী নন ঘষে একগল1 গঙ্গায় 
নেমে হাতে তাম! তুলসী নিয়ে সমস্ত 
অপরাধ হ্বীকার .করে ক্ষমা প্রার্থনা 
করলেই সঙ্গে সঙ্গে ইন্থিরার সে- 


প্রার্থনা মঞ্জুর করে দেবেন। ইন্দিরা - 
সেদিন না মানলেও চরণ আইন 


মানেন, মেনেই চলবেন । - ক্ষম 
করুণা বিতরণ করার ক্ষমতা তাঁর 
নেই, আইন ভার পথ ধরে চলবে, 
জনত! সরকার চল্পবেন সে আইন 
মাফিক। 
দ্বিধা কেন? 

কিন্ত জনগণের বিরুদ্ধে ইন্দিরার 
অপরাধ কি কিছু প্রযাণিত হবার 
অপেক্ষা রাখে? শাহ কমিশনের, 
কাছে তারই মস্রিসভার সদবস্তেরা, 
আমলা অফিসার এবং ভুক্তভোগী 
মানুষ ইতিমধ্যে যে জবানী দিয়েছেন 
তাতে ইন্দ্র! গান্ধী ও সঙ্য় গান্ধীর 
অপরাধ প্রশ্নাতীতভাবে . প্রমাণিত । 
না? মার্কসবাদী নেতা ই এম এস 
নাচ্ুত্রিপাঘ, জ্যোতির্ময় বনু সংসদের 
ভিতরে ও বাইরে বার বার দাবি 
উত্থাপন করেছেন কৃত - অপরাধের 
দায়ে ইন্দিরাকে গ্রেফতার করা 
হোক। 
" কিন্তু চরণ সিং কা জনত! সরকার 


কিসের জন্ত অপেক্ষা করছেন.? 


ইন্দিরাকে ঘ্দি তার! ভয়ই না পাবেন 


| তবে অপরাধী জেনেও তাকে আর্টক 


করতে দ্বিধা কেন? তবে কি ভ্রনতা 


"সরকারের গায়েও ইন্দিরা গান্ধীর 





টিনা ভ্রজাধলানারারিজ 


Phone ; 244232 


হাওয়া লেগেছে? ইন্দিরার দেেখা- 
দেখি তারাও দেশবাসীকে পাল্টা 
নাটক উপহার দিতে মনস্থকরেছেন ? 
নাটক দেখে, দেখে জনগণ কিন্ত 
হুশফিয়ে উঠেছেন, তার! আইনের 
বিচারই চান, যে আইনের চোখে 
সকলেই সমান, যে আইন প্রাক্তন 
প্রধান্যননী বলে ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমা! 
করে ন!। 

জনতা সরকারের মতলব সম্পর্কে 


জনমনে সংশয় দেখা, দিয়েছে আরে! 
একারণে ঘে তারা দলের সদর 


দরজাটি খুলে দিয়ে লাল কার্পেট 


v৮ 


পেতে দিয়ে ছুই কংগ্রেসীচেরই সাদয় । 


অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। গ্রোপনে বা 
প্রকাস্যে তাদের সঙ্গে নির্বাচনী 
দোস্তি পাতাচ্ছেন। উদ্দেশ্য আর 
কিছুই নয়, বামপন্থীদের দাবিয়ে 
রাখা । কারণ এব্যাপারে ইন্দিরা 
রেডিড-মোরারজী সবাই এক ও 
অভিন্ন। সেঙ্ন্তই' কি ইন্দিরাকে- 
ছেড়ে রাখ! হয়েছে? ইন্দিরা গাধা 
নন ঠিকই, কিন্ত গাধা কে বা কার] 
সে কথাও কি তিনি পরিফার বুঝিয়ে 
দ্বেন নি? 


প্রিয় দাসমুন্সী ও সঞ্জয় 
জি পৃষ্ঠার পর) 


সি, পি, আই (এম) মুক্ত করেছিলেন 
কাজেই সপ্ধয় গান্ধীকে হয়ত বুঝিয়ে 
সুজিয়ে তার সঙ্গে একটা মৈত্রী 


প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে । কিন্তু সঞ্জয় 


গান্ধী প্রথম থেকেই প্রিয় দাসমুদ্দী 
এবং সিদ্ধার্থ রায়কে ভালে! চোখে 
দেখতে .পারেন নি। ভৎ্পত্বেএ 
শ্রদাসমুন্দী চেষ্টায় ছিলেন এবং ৭৬ 
সালে জুরুরী অবস্থার সময়" যখন 
পশ্চিমবাংলায় মুখ্যমন্ত্রী বদলের 
ভামাভোল শুরু হয়ে যায় তখন শেষ 
বারের মতন চেষ্টা করেন সঞ্চয় 
গান্ধীর সঙ্গে একট! সমঝোতায় 
আসতে । 

এই ব্যাপারে সে সময় ৷ তিনি 
ধরেন বংশীলালকে । কারণ দ্বাস- 
মুন্সী জানতেন বংশীলাল সঞ্জয়ের 
কাছের মানুষ এবং একমাত্র তাকে 
দিয়েই সপ্তয়কে প্রভাবিত-কর! 
সম্ভব | বংশীলাল প্রথমে রাজী হন ' 


রোধে তিনি সগ্তয় গান্ধীর সজে তার 
একটা বৈঠকের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা 
করেন। কিন্ত এত করেও কিছু 
স্বিধা হয় নি। সয় গান্ধীর মন 
পাওয়া ঘায়নি।* এর পরেই দ্বাস- 
মুন্সী ক্রমশ উগ্র সয় বিরোধী হতে 
ভুরু করেন। এসব স্থব্রত মৃখার্জার 
কথা। , | 

অনেকেরই মনে আছে ঘে 
জ্যোতির্ময় বস্থ যখন ' লোকসভায় 
মারুতি নিয়ে ঝড় তোলেন তখন 
প্রিয় দ্বাসমূব্দী বলেছিলেন, “সলয় 
গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর পুত্র বলেই কি 
ব্যবনা করতে পারবে না?” ভাব- 
থানা এমন যেন সঙহয় গান্ধী ব্যবস! 
করেন শুধু এই কারণেই তার বিরুদ্ধে 
জ্যোতির্ময় বন্থু সরব ছিলেন। 
আসলে দাসমুন্পী সেদিন সপ্রয় গান্ধীর 
মারুতির দুর্নীতি আড়াল করতে 
চেয়েছিলেন । 


হাওড়া স্টেশনের সমাজ বিরোধী 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) | 


সিং, বুটস সিং, নকরু ধিক প্রমূখ। 


এদের সঙ্গে থাকে কুখ্যাত সমাজ-. 


বিরোধী বাবলী, নামকরা ওয়াগন 
ব্রেকার লালু খটিক. রাজকুমার খটিক, 
রাজবলী.খটিক প্রমুখ. 


- আরও খবর হল, মাত্র কিছুদিন 


লাউ কংগ্রেসের মাতব্বর ছিল, এখন 


সে রাতারাতি ভোল পাশ্টাচ্ছে। 
অশোক] হোটেলের কাছে প্রতি- 
রাত্রে বিভিন্ন লরী থেকে লোহার 
যন্ত্রপাতি, রড, চুরি কর] হয়ে থাকে । 


পুলিশেরও এতে বরাদ্দ রয়েছে। 


এরই ফলে এই সব ঘটনার অন্যতষ 
পাণ্ডা লছমী সাউ বেপরোয়াভাবে 


একাজ করে যাচ্ছে । হাওড়া ষ্টেশন 


এলাকায় যে সব কাশুকারখান। 
চলেছে ভা .এক কথায় নারকীয় । 
একদিকে যদ, জুয়া, অন্তদিকে আদিম 
ব্যবসা । প্রতিদ্ধিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী 
এই এলাকার মধ্য দিয়ে যাতায়াত 


করে থাকেন। কিন্তু অবস্থা এমনই 


যে, যে কেউ যে কোন সময় আক্রান্ত 
হতে পারেন। আশ্চর্যজনক ঘটনা ' 


/-হলো পুলিশের ভুমিকা] দর্পদ 
প্রতিনিধি স্বচক্ষে দেখেছেন এলাকার |. 


কুখ্যাত নমাজবিরোধীদের সংগে 


ভূমিক! সম্ভবত এখন পুলিশ প্রশাস- 
নেরও অনেককে লচ্জা দেবে। 
অত্যন্ত দায়িত্বশীল মহল. বলেছেন 
পুলিশের জীপ মধ্যরাতে ফুটপাথে 
শোওয়া যুবতীদের নিয়েও টানাটানি 


দের দাপট সব মিলিয়ে হাওড়া ষ্টেশন 
চত্বর এখন এক বিপজ্জনক এলাক। 
হয়ে উঠেছে! এ সম্পর্কে দর্পণ 
বিস্তারিত তথ্য যোগাড় করছে এবং 
তা! অচিরেই প্রকাশ করবে। কিন্তু 
তার আগে হাওড়ার জেলাশাসক 
লীনা চক্রবর্তী কি এলাকায় একৰার 
সারপ্রাইজ ভিজিট দেবেন? 





গণতন্ত্র দীর্ঘজীবি হোক 





পপ 


bd 


PRICE 60 Paise 






ভারতের মাটিতে 
ধতিহা্সিক 
এই কামনা করি। 
তরুণ অপেরা. 
. সরবরই 
“হাউস ফুল” 
একশো মজার-:একপালী “ 


* ঝুমুর * " 


ও পৌরাণিক পাল! 





নাগমণি 


৮৫তে আসছে! 
শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 


পাহাড়ী ফুল 
প্রযোজনায় « 


৮৫ বছরের এঁতিহ্যবাহী চিরনবীন 


সত্যন্থর অপেরা 


(৫৫-৮১১০ ) 
প্রনাম দিবনে | 


নোহন আপেরার 
অভিনন্দন গ্রহণ করুন! 
এবৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ 
পৌরাণিক নাটক: 


কালাকেত ফুননবা. 


১৩৮৪তে-যে নাটক হবে?" 
পৌরাণিক 


 ঘাদাশতি 


| মহামায়। 

_ (স্রথ-উদ্ধার ) 

__ ঁত্হাসিক 
দগেশনন্ধিনী 
অভিনয়ে নিদেশনায় 
মোহন চ্যাট 


( ৫৫-৫৪১৩ ) 





লমপাদক--হারেল বই 


: 


কলকাতা» থেকে মুনিত এবং হপণ কার্ষানত্ন ৬১ ফট লেন কলকাতা-১ খেকে প্রকাশিত 


+" 


. বাম ফণ্ট সরকারের ওপর কেন্দ্রের গোয়েন্দার্গিরি ? 


টি বিশেষ শাখা নেতাদের ওপর নজর রাখছে 


॥ 


(| 


এক বিংশ বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা ॥ শুক্রবার ওরা ফেব্রুয়ারী, ৭৮ ॥ ৬* পয়সা 


' চ্যবন-জগজীবনের 
গোপন সাক্ষাৎ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


রেডী কংগ্রেসের নেতা ওয়াই 
বি চ্যবন কিছুদিন আগে কেন্দ্রীক 
প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও জনতা পার্টির নেতা 


৮ জগজীবন রামের সঙ্গে এক গোপন 
« বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন । এই 


বৈঠক হয় দিল্লীর জনৈক গান্ধীবাদী 
নেতার বাড়ীতে, ধিনি এই ছুই 
নেতার সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠ । এই 
সাক্ষাৎকার কোন আকস্মিক ব্যাপার 


নয়। চ্যবন্রে অঙ্ুরোধেই এই 


বৈঠকের ব্যবস্থা হয়। 

. কংগ্রেসেঞ্ভীঙ্গনের পর এই প্রথম 
চারন সরাসরি অগজীবন রামের 
ধসন্দে কথা বললেন । চ্যবন রেড্ডী 

কংগ্রেসের একজন দ্বায়িত্ঈীল নেতা 
হিসেবে জগজীবনবাবুকে আবার 
কংগ্রেসে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ 


জানিয়ে বলেন,*ষে কারণে আপনি এবং 
আপনার মত অনেক প্রবীণ কংগ্রেস 


কর্মী দল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য 
হয়েছিলেন, আজ সে অবস্থার পরি- 
বর্তন হয়েছে। আপনি যেদিন দীর্ঘ 


দিনের সম্পর্কে ছেদ টেনে দল ছেড়ে 
চলে যান, আপনার মনোবেদনার 
সঙ্গী হয়েও আপনি জানেন আমি ও 
আমার সহকর্মীরা কত অসহায় 
ছিলাম। কংগ্রেস তার দীর্ঘ জীবনে 
আজ সঙ্কটের চৌমাথায় , আপনার 
মত প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ নেতা এই অবস্থায় 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


অন্ধকারের দিন সম্পর্কে জ্যোতি বস্‌ 


“ইন্দিরা গান্ধী ও তার বাহিনী 
ইতিহাসের লিখন পড়তে শেখেন নি 
আর শেখেন নি জনগণই ইতিহাসের 
অর্টা এই নির্মম সত্যটা এবং সেই 
কারণেই ইতিহাসের নিঠুর পরিহাস 
সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন 
না। »৬৭ থেকে ৭২ সাল পর্যস্ত 
পর পর তিনটি নির্বাচনে চরম 


বিপর্যয়ের পর ওরা (ইন্দির! বাহিনী) 
ক্রোধে মরিয়া! হয়ে উঠল । বিশেষ 


*( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবঙ্গে বামক্ষণ্ট সরকার ও' 
শরিক দলগুলোর কাজকর্ম নর 
রাখার আন্ত কেন্দ্রের গোয়েন্দা দর্ধ- 
রের অধীনে একটি, বিশেষ পাখা 
থোলা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত স্যত্রে 
খবর পাওয়া গেছে । 

এই বিশেষ শাখার কাজ রাজ্যের 
মন্ত্রিসভার সদস্তদ্ধের দৈনন্দিন, কার্য- 
কলাপের বিবরণ দিল্লীতে পাঠিয়ে 
তদেওয়া। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের 
এই বিশেষ শাখা বামক্রণ্টের শরিক 
দল, বিশেষ করে সি পি আই এম 
দলের নেতাদের কার্যকলাপ ও 
গতিবিধি নজর রাখছে । 

নি পি আই এম দলের ছাত্র যুব 
শ্রমিক কৃষক ফ্রশ্টে যে সব নেতার! 
কাজ করছেন এবং জনগণের সামনে 


'ষে সব বক্তব্য রাঁথছেন তার বিবরণও 


অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সংগ্রহ 'করা 
হচ্ছে। এছাড়া রাজ্য পুলিশ ও 
প্রশাসনের কোন কোন অফিসার 
কিভাবে এই সরকারকে সাহায্য 
করছেন তাও নত্বরে রাখা হচ্ছে। 
বিভিন্ন রাজ্যের রাজনৈতিক 
ও প্রশাসনিক কার্যকলাপ নজর 
রাখার জন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দরে 


“ আলাদা আলাদা শাখা বছদিন 


( দৰ্পণের প্রতিনিধি ) 


করে *৭১ সালে শ্রীমতী গান্ধীর বিজয় 
রথ যখন ঝড়ের গতিতে এগিয়ে 
চলেছে তখন পশ্চিম বাংলার নির্বা- 
চনের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে জন- 
গণের বুকের ওপর দিয়ে চালিয়ে 
দিল অত্যাচারের ষ্টাম রোলার । 
কিন্ত তাতেও তার পক্ষে টিকে থাক! 
অসম্ভব হয়ে উঠল । পু*জিবাদী অর্থ- 
নীতির পাকে সারা দেশ ডুবে যেতে 
লাগল এবং জনগণও শুরু করলেন 


ধরেই কাজ করছে । পশ্চিমবঙ্গের 
জন্য এই অতিরিক্ত গোয়েন্দাগিরির 
ব্যবস্থা ক্র হয়েছে বামক্রণ্ট ক্ষমতায় 


আসার কিছুদিন পর। এখন 
কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের এই 
সবিশেষ শাথা খুবই তৎপর । 


রাজোর ফ্রণ্ট সরকার এবং তার 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রজ্যোতি বস্থ বার বার 
রাজ্জের হাতে বেশী ক্ষমত] দেবার 
দাবী তুলেছেন । সম্প্রতি কাশ্মীর ও 
তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীরাও এই 
দ্বাবীকে জেরোলে]সমর্থন করেছেন । 
এতে কেন্দ্রের বাঘা বাঘা মন্ত্রী ও 
আমলারা ভীষণ উদ্বিগ্ন । তারা মনে 
করছেন এই দাবী সি পি আই এম 


" নলের নেতৃত্বে গঠিত বামক্রণ্ট সর- 


কারের রাজ্যগুলোকে কেন্দ্র থেকে 


{বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন রাজ্য গড়ার 


প্রাথমিক পদক্ষেপ | 

এছাড়া সমগ্র পূর্বাঞ্চলে সি পি 
আই এম দলের প্রভাব বাড়তে 
থাকায় কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তিত । 
পূর্বাঞ্চলের ছুটি রাজ্য পাঁশ্চমবঙ্গ ও 
ত্রিপুরা সি পি আই এম দলের শক্ত 
ঘটি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে । বাকী 
রইল বিহার, আমাম, উড়িস্যা, মেঘা- 


লয়, অরুণাচল প্রভৃতি ছোট বড় 
কয়েকটি রাজ্য। কেন্দ্রের আশঙ্কা! 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


প্রতিরোধ করতে । অবশেষে ১১৭৪ 
সালে সাধারণ মাহষের সংগ্রাম তুঙ্গে 
উঠল। আর তার পরের বিস্তারিত 
ইতিহাস তো৷ আপনারা জানেনই। 
চুরি, জোচ্চ,রি, ঠগবাজী করে যখন 
নিজেদের মধ্যেও ছন্য চরম রূপ ধায়ণ 
করল, ভারতীয় জনজীবনে নেমে 


এল ইতিহাসের সেই কালরাত্রি 
অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন” 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


পোস্তা বাজাব্রের ব্যাপারে প্ৰফুল্ল সেনেৱ সৰ্বশেষ অবস্তা 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


এখন একটু বিপন্ন বোধ করছেন। 


গত সোমবারেও শহীদ দিবসে পোন্ডা, 


বাজারে এক জনসভায় প্রফুল্পবাবু ব্যব- 


* সায়ীদের মনোরপনের চেষ্টা করলেও 


শ্রমিকদের অহিংস আন্দোলন করার 
উপদেশ দিয়েছেন। সেদিন তার 
সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন সংসদ 
* সশ্ত অর্জুন সিংভাটোরিয়! ৷ তিনিও 


উভয় তরফে আলোচনা করে সমস্তার 


. সমাধান চান। বিজয় সিং নাহারও 


প্রসনল্বাবুর এইবাড়াবাড়ির বিরোধী। 


ওদিকে বিধান সভা সদস্ত হরিপদ ' 


ভারতীও শ্রমিকদের দাবীকে সমর্থন 
জ্বানিয়েছেন। এখন প্রফুল্পবাবু একা 
কথ! বলে বলে বেশ ক্লান্তিবোধ 
করছেন। 

, গত রবিবার-সন্ধ্যাবেলা পোস্তার 
বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী আহত 
সমর্থককে নিয়ে প্রফুল্পবাবুর মিভলটন 


রোব ফ্ল্যাটে এসে হাজির হন। এক- 
জনকে দেখলাম, যাথায়কোন আঘাত 
নেই, তবু মাথার মাঝথানট। কামিয়ে 
এসেছেন | তিনি প্রফুল্পবাবুর পায়ে 
ধরে কেদে কেটে অস্থির । | 

পোস্তাবাজারে পবপর কয়েকটি 
মারদাঙ্গার ঘটনা খুবই অগ্লীতকর । 
কিন্তু তাকে অতিরপ্তিত করে তুলে 
ধরতে ব্যবসায়ীদের জুভি নেই / 
গ্রফুল্পবাবু বাবসায়ীদের মুখ শাত্র, তাই 


তাদের 'মৃখ পেকে তিনি যা শোনেন, 


তাই রিপোর্টারদের বলেন। গত 
'রুবিবারই তিনি অশোককৃষ্ণ ত্বকে 


পোস্ত! ব্যবসায়ীদের তিনি প্রধানমন্ত্রী 
কলকাতায় এলে তার কাছে স্মারক 
লিপি পেশ করতে বলেছেন । 
পোস্তার অনেক বাবসা শ্রমিক- 
। (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 



















( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


“প্রজাতষ্্ ' দিবস কংগ্রেসীদের 
কাছে এক পবিত্র দ্বিন। সারা দেশ- 
ব্যাপী আড়মঘরের সঙ্গে এই দিনটি 
পালিত হয়। ১৯৭৪ সালের এই 
পবিত্র দিনটিতেই কংগ্রেসী প্রজা- 
তস্বীরা প্রকৃত অর্থে গণ প্রজাতন্ত্রের 
পক্ষে একনিষ্ঠ কম কমরেড নিমাই 
চ্যাটান্দীকে হত্যা করল। অতএব 
জনগণকে বুঝতে হবে গণতন্ত্র, শু 
তন্ত্র, স্বাধীনতা ইত্যাদি কথাগুলোকে 
নিয়ে কার] ভাড়ামী করে, বাণিজ্য 
করে আর কারা এগুলোর জন্য জীবন 
মরণ সংগ্রাম করে |” গত ২৬শে জাহ্- 
য়ারী আগরপাড়া ত্রিকোণ পার্ক ময়- 
দানে এই কথাগুলি বলেন অগ্নিযুগের 
অন্যতম নায়ক ও মার্কসবাদী কমিউ- 
নিষ্ট পার্টির নেতা শ্রগণেশ ঘোষ । 

তিনি আরও বলেন যে, সত্যি- 
কারের স্বাধীনতা সংসদীয় পথে অর্জন 
করা কখনোই সম্ভব নয়। তার জন্ত 
প্রয়োজন অবশ্ন্তাবী সশস্ত্র বিপ্লবী । 


তেল ডাকাতি নিয়ে 
তদন্ত করছেন 
গিবিআই 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) *.. 


জুট ব্যাচিৎ অয়েল নিয়ে রাজার 
পুলিশের কাদ্রকর্ণে ডি 
নন। নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানা ৫ 


| এই তৈল ডাকাতির ব্যাপারে এ 


পি, বি, আই, গোটা তদন্তের 
হাতে নেতবন। 

খযর হুল ষ্ট্যাণ্ড রোডের নরমিংহ 
গুগা, ভায়মগহারবার রোডের রাজ 
পথ সাউ, ভিকু সাউ, চন্দরিকা সিং, 
টালীগণ্ডের তারাবাবু প্রমুখ সম্পর্কে 
সি, বি, আই নানা ধরনের সংবাদ 
পেয়েছেন। এগুলি খতিয়ে দেখে 
সি, বি, আই দিল্লী হ্বরাষ্ট্র দপ্তরে 
রিপোর্ট দেবেন, এ সম্পর্কে বিস্তারিত, 
তথ্য আগামী সংখ্যায় দর্পণ প্রকাশ 


প্রিয় মু্গী সম্পরে" 





প্রচার। কিন্তু কি এই টাইগার চু 
বি পাম্প দিয়ে কখনও টাই- 


গার ধানানো যায়? তাই চেষ্ট 

কর] হয়েছিল। আসলে বিড়াল 

সা সে কখনও টাইগার 
২য় পৃষ্ায় }, | 





টি রী 


বিদ্ধ নিয়ে ষড়যন্ত্র 


রাঙা বিদ্যুৎ পর্ষদে সি পি আই এম বিরোধী ইউনিয়নগুলো বেশ 
গগুগোল পাকিয়ে তুলছে। সাওতাল্বদ্বিতে কিছুদ্ধিন আগে জনৈক ইপ্রি- 
নীরাবকে প্রহারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন”) শুরু হয়েছে তাতে 
কোন্‌ দিন কত বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের, অন্যান্য জায়গাগুলো অশাস্তিহীন নয়। সম্প্রতি ওয়ার্কার্স 
ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীপরিমল দাশগুধ মুখ্যমন্ত্রী শ্রজ্যোতি বস্তুর বিরুদ্ধে যে 
ছেড়েছেন তাতে পরিষ্কার যে বামক্রণ্টকে বিত্রত করার ষডযন্ত্রের্তিনি 

সি পি আই এম বিরোধী ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন ৷ 


“ এবং এই ষড়যন্ত্রে ফলে এই শীতের সময়ে যখন বিছ্যতের চাহিদ] 


গ্রীষ্মকালের তুলনায় কম তখনও ব্যাপক লোভ-শেডিং হচ্ছে। 
শ্বতাবতই ব্যাপক লোড শেডিংয়ের জন্ত নাস্তানাবুদ সাধারণ মাহষের 
মনে কিছু কিছু ক্ষোভ দেখ দিচ্ছে।, এই উপলক্ষে কিছু লোক বাম, 
ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে বিষোদগারও করছে । বামফ্রন্ট বা সি পি আই এম বিরোধী 
£ ইউনিয়নগুলোর এটাই কাম্য । তাই এরা রাজ্য .বিদ্যুৎ পর্যদে অশান্তির 
আগুন জালাতে চাইছে। ইউনিয়নগ্ুলো বিদ্যুৎ উৎপাদনে অনিশ্চয়তার 
দ্বায়িত্ব চাপাতে চাইছে বামফ্রণ্টের ওপর | পরিমলবাবু সরাসরি জ্যোতি-, 


বাবুকে দায়ী করছেন । 


কিন্তু বামক্রণ্ট বিরোধী ষড়যন্ত্রে এর! এত বেসামাল যে পর্ষদের জন্ম 

থেকে এই বছরের কয়েক মাস পর্যস্ত এর পরিচালন ভার ছিল কংগ্রেস 
সরকারের ওপর এবং তাদের “রক্ষণাবেক্ষণেই 'বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রগুলো 
নিমিত হয়েছে সেকথা বিস্বৃত হয়েছেন । এই বিশ্বৃতি ইচ্ছাক্কৃত। কারণ 
কংগ্রেসী ছুষ্কতির তারাও অংশীদার । যেমন ক্রটিপূর্ণ মেসিন, তেমনি তার 
বারোটা বাঙ্জিয়েছে কংগ্রেসীরা । এখন তার দায় চেপেছে বামক্রণ্ট সর- 
কারের কীধে। তাঁরা চেষ্টা করছিলেন বিদ্যুৎ সঙ্কটের মোকাঁবিল। করার 

i এবং কি করে উৎপাদন বাড়ানো যায় তাঁর চেষ্টাও চলছিল । কিন্ত সমস্ত 
কিছু বানচাল করার ষড়যন্ত্রে নেমেছে বিরোধীর! ৷ বামক্রন্ট সরকার শক্ত 


ছু. হাতে মোকাবিলা করুন। ' 


) প্রিয় সম্পর্কে সূত্ৰত 
( ১মপৃষ্টার পর) 
হতে পারে না। আমি অবাক হয়ে 
* যাই নেতাজী সুভাষ বোস যিনি শুধু 
চিরম্মরণীয় নন . প্রাতযস্মরণীয়, 
' সকাল বেলা যাকে রামরুঞ্চ বিবেকা- 


নন্দের সাথে একসাথে প্রণাম করা, 


হয় তাকে নাকি প্রিয় দবাসমুন্দী বলেন 
ন্থভাষবাবু"। আশ্চর্য এদের রুচি 
এবং সাহস । একে আবার দ্বিতীয় 
নেতাজী বানানো হয়েছিল। গ্যাস 
খেতে খেতে মানুষ কোথায় যায় । 
অধচ এর কোন প্রতিবাদ হয় না। 
* শ্তদ্দিন আমরা তার নামে “যুগ যুগ 


»জীয়ে” ধ্বনি দিয়েছি ততদিন ' 


আমরা ভালো ছিলাম আর এখন 

" গ্রচ্দি কংগ্রেস” (রেড্ডি কংগ্রেস ) 
ত্যাগ করেছি আর ওমনি খারাপ 
হয়ে ৷ জরুত্ঠীঅন্তায় যখন 

সমস্ত দেওয়াল মুছে 

ও তখন আমি সিদ্ধার্থ 

' ছবি সব দেওয়ালে ছাপিম্ব-দিন, তা 
হলেই ঠিক হয়ে যাবে) এই 

'-ঝস্তব্য। করেন' সুব্রত মুখার্জী ৩১শে 
. জানুয়ারী ক্রেম ব্রাউন ইন্ট্রিটিউটে | . 
এইন্ছিৰা কদর আরেক যুব 


৬ 


৫ 





রায়কে বলেছিলাম শুধু এ নেতার ' 


আগে প্রিয্দা! আমাকে বলে, মিঠুন 
আয় আমর] জক্রী অবস্থার বিরুদ্ধে 
কিছু করি। আমার যনে আছে 
৭৫ এর ছাব্বিশে জুন জরুরী অবস্থা 
ঘোষণা করা হয়েছিল আর ১লা! 
জুলাই প্রিয়ঘাঁ আমাকে বলেছিল 
বুকের রক্তে লিখে দে আমরা ইন্দিরা 
গান্ধীর পিছনে তার সমস্ত প্রগতি- 


যে যুব ছাত্ররা তার পিছনে এবং 
জরুরী অবস্থায় তাদের সমর্থনে, 
আছে। ভাই প্রিয়! যখন আমাকে 
জরুরী অবস্থা এবং ইন্দিরা গান্ধীর 
বিরুদ্ধে নামতে বললেন তখন আমি 
তাকে বলেছিলাম, প্রিয়দা তোমার, 
কথা আমি মেনে নিতে পারি কিন্ত 
একটা শর্ত সেটা হচ্ছে পচাতরের 
১লা জুলাই রক্তের অক্ষরে ঘে কথা 
লিখেছি তার মুল্য তুমি ফেরত দাও ।" 
প্রিয়া কিছু বলতে পারেনি । এই 


কিছুদিন ছে এদের চরিঅ 1৮ 


রী 


নি পি আই এনের ২৪ পরণণা জেলা 


4 


দপণ ॥ 


সম্মেলনে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর প্রাধান্য 


ূ ( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
. মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ও রাজনৈতিকভাবে গরিক্ষিত করে 


আসন দশম কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে 
সর্বত্র যে ক্ষেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে 
সেখানে ২৪ পর্গণা জেঘার বিক্ষুব্ধ 
গোষ্ঠীর প্রাধান্ত পরিস্কুট হয়ে 
উঠেছে। তামাম দক্ষিণ চব্বিশ পর- 
গণ! সহ উত্তর চব্বিশ পরগণারও 


' বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষুন্ধ গোষ্ঠী নেতৃত্ব 


দখল করে নিয়েছে । যেমন পানি- 
হাটি লোক্যাল কমিটির ৯ জন এল 
সি নৈহাটি ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে কিছু 
আঞ্চলিক কমিটির নির্বাচনে পরাজিত 
হলেও কার্ধতঃ নেতৃত্ব বিক্ষু্ধ গোষ্ঠীর, 
হাতে । এক্ষেত্রে কলকাতা জেল 


কমিটির একটা উদ্বাহরণ হাজির করা ' 


যায়। ডক কমিটি অর্থাৎমার্কেন্টাইল 
ফেডারেশন, এল আই সি ও ব্যাঙ্ক 
কর্মচারীদের নিয়ে যে কমিটি, সেই 


কমিটি নির্বাচনে বিন্ধ নেতা আশিস 


সেন পরাজিত হলেওনেত্ৃত্ব তাদেরই 
দখলে । রিক্ষ্ব্ের তরফে পোস্তার 
অধিক নেতা, হুরপ্রসাদ চ্যাটাজঁ, 
খিদিরপুর লোক্যাল কমিটির সম্পাদক 
নির্ধল রায় এবং বিশেষ করে সি আই 
টিইউ-র নেতা শাস্তিশেখর বন্ধুরে 
পরাজয়ের ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ- 
ঘোগ্য এবং আরও উল্লেখষোগ্য যে, 


কলকাতা জেলা কমিটিতে স্থান না 
পাওয়া সত্বেও শাস্তিশেখর বস্তু পাণ্টা : 
প্যানেলে লড়াই করে প্রাদেশিক 


কমিটির সমস্ত পদ লাভ করেন। 

, আবার বিক্ষু্ধ গোষ্ঠী যে নিজেদের 
ভেতরে খুব ইস্পাত কঠিনভাবে সংঘ- 
বন্ধ হয়েছেন তাও নয়। অবশ্ কিছু 
মৌলিক প্রশ্নে তারা সকলেই এক- 
'মত। যেমন মাছুরাইতে অঙ্থত্িত 
নবম কংগ্রেস পর্যস্ত নেতৃত্বের ভূমিকা 
সঠিক ছিল, কিন্তু তারপর থেকেই 
বিচ্যুতি শুরু হয় এবং মোটামুটি এই 
বক্তব্যের ভিত্তিতেই তাদের সংগ্রায । 


বিক্ষুদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী আছে . 


যারা উপরিউক্ত বক্তব্যেরসঙ্গে দ্বিমত 
পোষণ করেন। তাদের মতামত 
অনুযায়ী খসড়া কর্মসচী থেকে শুরু 
করে রাজনৈতিক প্রোগ্রাম, নেতৃত্ব, 
সমস্ত কিছু শোধন্বাদী বিচ্যুতিতে 


পরিপূর্ণ। তারা কোন কংগ্রেসকেই 


মানেন না এবং এমন কি এ কথাও 
বলেন ঘষে, ভারতবর্ষে প্রকৃত অর্থে 
কোন বিপ্লবী পার্টিই নেই। এখন 
প্রশ্ন, তথাপি তারা সংগঠনে বিরাজ 
করেন কেন? কারণ যত বেশী দিন 
সংগঠনে টিকে থাকা যায় তত বেশী 
করে সংশোধনবাদী চক্রাস্তকে প্রকাশ 
করে দিয়ে সাচ্চা কর্মীদের প্রভাবিত 


তোলা যাবে । আবার প্রশ্ন, পার্টি 
নেতৃত্বই বা কেন বিহ্ষ্্ধ গোঠীভুক্ত 
কর্মের পার্টিতে" টিকে থাকার 
স্থযোগ দিয়েছেন । কারণ কোথাও 
কোথাও ক্ষমতার অভাব, আবার 
কোথাও কোথাও তারা চিহ্নিত নন। 
বিক্ষুর্ূদের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠীর 
তরফ থেকে বনগাঁতে পাণ্টা সম্মেলন 
মঞ্চের ব্যবস্থার সংবাদ বিশ্বস্ত সুত্রে 
পাওয়া গেল। ্ 

বিক্ষন্ধ গোষ্টগুলির তরফ থেকে 
যে সমস্ত বিকল্প খসডা কর্মস্থচী ও 


প্রফুল্ল সেন 

( ১ম পৃষ্ঠার পর) 
দের ঘাবী মেনে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে 
কাজ চালাচ্ছেন, আর সীমিত কয়েক 
জন, (খাদের বেনামীতে অন্যত্র অন্য 
ব্যবসা চলছে তারা) শ্রমিকদের 
ঝাঁকামুটে* বলে সব দাবী খারিজ 
করতে চাইছেন । জিনিসপত্রের 
মূল্যবৃদ্ধি ষে ব্যবসায়ীদের চক্রান্তের 
জন্য, আন্দোলনের জন্ত নয়-_তা 
সকলেই বুঝতে পারছেন। কেনন! 
আলুপোস্থায় স্বাভাবিক কাজ চলছে, 
তা' সত্বেও বাজারে আলুর দাম বেশী। 
ব্যবসায়ীরা অন্য শ্রমিক নিয়োগ করে 


শুক্রবার ওরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ 


রাজনৈতিক প্রোগ্রাম বিতরণ করা 
হয় তার একটি আবেদনের হুবহু অন্থ-_ 
লিপি নীচে তুলে দেওয়া হল-- i 
প্ৰুব দুঃখ ও বেদনার বিষয় যে, 
২৪ পরগণা জেলা কমিটির সন্মেলনে 
এই বিকল্প রিপোর্ট দিতে হলো । 
এটা আমাদের জীবনে একটা ব্যতি- 
ক্রম। এই ব্যতিক্রম ঘটল এই জন্য 
যে, আস্তিক প্রচেষ্টা সত্বেও আমর! 
একমত হতে পারিনি। তাই প্রতি- 
নিধি কমর্রেডদের সামনে আমাদের 
বক্তব্য উপস্থিত করছি। আশা করছি 
আমাদের প্রতিনিধি ক্মরেভর1 , 
আস্তরিকতার সাথে আমাদের বুঝতে 
চেষ্টা করবেন ।” | | 


কাজ চালাতে গেলেই শ্রমিকরা বাধা 
দিচ্ছেন এবং পরিস্থিতি অশান্ত হচ্ছে'। 
প্রফুলপবাবু সেই ব্যবসায়ীদের জালেই 
নিজেকে জড়িয়েছেন। রাজ্যে _ 
বিরোধী নেতারাও যে মালিকের 
স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে আসেন প্রফুল্ল সেন 


"তার যথার্থ উদাহরণ । 


শ্রমিকপক্ষের নেতা হরপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, (সিটু, ইউ? 
টিইউ সি, হিন্দ মক্দছুর সভা এবং 
হিন্দ মজছুর পঞ্চায়েত পোস্তা শ্রমিক- 
দের সমর্থনে যুক্তভাবে.আজ শুক্রবার 
এক বিশাল সমাবেশ আহ্বান . 
করেছেন । | 





বিলাতে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ। 


বিলাতে আবার সাশ্প্রদায়িক 
দাঙ্গী- স্থক হয়েছে । কেলাসে। 
বেঞ্জামিন কোচে ন নামে ৩২ বৎসর 
বয়স্ক একটি নিগ্রো যুবক শ্বেতাঙ্গ 
গুগ্ডাদের'ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছে । 
তার অপরাধ, সে পুলিশ ও শ্বেতা 
গুগ্ডাদের হুশিয়ারী অগ্রাহ করে 
রাত্রি ১১টার পর ভাঙ্গা পায়ের 
চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গিয়ে- 
ছিল। বিলাতের কৃষ্কা্জদের এই 
"পর্ধার খোসারত তার জীবন দিয়ে 
দিতে হয়েছে । . 
' কেলমোর মৃত্যু সংবাদ বিলাতের 
নর্বত্র ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র 
কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ চঞ্চল হয়ে ওঠে ৷ গ্রেট - 
ব্রিটেনের আফ্রিকা সমিতি এক 
জরুরী বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী ম্যাক- 
মিলানকে এক খোলা চিঠি দেবার 
প্রস্তাব গ্রহণ করে। খোল! চিঠিতে 
স্পষ্টই বলা হবে ষে পুলিশের উপর _ 
কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের কোন আস্থা নেই। 
প্রধানমন্ত্রী যেন তার নীরবতা অঙ্গ 


করে স্পই ভাষায় ঘোষণা 
গ্রেট ব্রিটেনে জাতি ধর্ম ও বর্ণ-নিধি- . 
শেষে 'প্রত্যেক নাগরিকের সমান .. 
অধিকার রয়েছে। | 

অপর এক প্রস্তাবে বিলাতে' 
কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের ধনপ্রাণ রক্ষার 
ব্যাপারে কমনওয়েলথ মন্ত্রীগণকে 
হস্তক্ষেপের অন্্ররোধ জানান হয়েছে, 
প্রস্তাবের অনুলিপি নেহরু ও নক্ুমার 
নিকট প্রেরিত 'হয়েছে। [ দর্পন 
২১শে মে ১৯৫৯ সংখ্যা থেকে ] 


সাংবাদিকের ডায়েরী 

আগামী সংখ্যা থেকে দর্পণে 
মাঝে মাঝে "সাংবাদিকের ভায়েরী*-এ 
লিখবেন শ্রীসত্যেুন্থন্দর চক্রবর্তী । 
ভীচক্রবর্তী দীর্ঘ তিরিশ বছর 
কলকাতার একটি ইংরেজী দৈন্যিক 
প্রতিবেদকের, কাজ করে বর্তমানে 
অবসরপ্রাপ্ত । বর্তমান লেখায় ভিনি * 
অনেক অজান! ও কৌতুহলোদ্দীপক , 
ঘটনা তুলে ধরবেন। 
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ঠা ॥ শুক্রবার ৩র! ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ 


ভারতীয় কমিউনিষ্ট পা টি এবং ত্রীপাদ অমুত ডাঙ্গে 


(দর্পণের নয়াদিদীস্থ সংবাদদাতা) 

সারা ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে 
রয়ে গেছেন এবং যার! সি পি আই, 
এম-এ চলে গেছেন উভয়ের পক্ষেই 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ার- 
ফ্যানের পদ্ব থেকে জ্রীপাদ অমৃত 
ভান্দের পদত্যাগ ১৪ বছরের অতি 
বিলম্বিত ঘটন1| অবিভক্ত কমিউনিষ্ট 


' পার্টিতে এই দুই দল বহুকাল যাবৎ 


নীতির প্রশ্ন নিয়ে লড়াই চালিয়ে 
আসছিলেন । কংগ্রেস সম্পর্কে দলের 
মনোভাব কী হবে ভাই ছিল মূল 
প্রশ্ন ॥ প্রকাশ্য বিচ্ছেদ ঘটল ১৯৬৪ 
সালের জাতীয় পরিষদের সুভাক় 
যেখান থেকে ৩২ জন সদস্ত বেরিয়ে 


" এসে দি পি আই এম গঠন করলেন । 


' তুলল। 


ব্যক্তিগতভাবে শ্রীডাঙ্গে সম্পর্কিত 
একটি বিষয় দলের বিচ্ছেদ ঘনিয়ে 
১৯৬৪ সালের গোড়ায় 
ব্যক্তিগতভাবে তার সম্পর্কে কিছু 
দলিল দিল্লীর জাতীয় মহাফেজখানায় 
আবিষ্কৃত হয়। দ্লিলগুলি হল ১৯২৪ 
লালের তৎকালীন বৃটিশ কর্তৃপক্ষের 


* কাছে শ্রীভাঙ্গের বয়ানে লেখা চারটি 


চিঠি। কানপুর, বলশেভিক ষড়যন্ত্র 
মামলায় ভিনি চার বছরের সশ্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন । তার 
সহাভিযুক্ত ছিলেন শওকত উসমীনি, 
মুজফফর আহমদ এবং নলিনী দাস- 
গুধ। . . ৃ 
“আপনার বাধ্য সেবক” এই 
পাঠাত্ত দিয়ে ১৯২৪ সালের ৭ জুলাই 
শ্রভাঙে ও দ্বুঞ্সগুঞ্ কানপুরের জেল 
স্যাজিছ্রেটকে নিম্নলিখিত চিঠি 
লেখেনঃ ,. . 

আমরা নিক্বস্বাক্ষরকারিগণ 
সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, আমরা! সর- 
কারের কাছে এই মর্মে মুচলেকা 
দিতে রানি আছি যে, যে অপরাধে 
আমরা, দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছি তা আমরা 
আর কখনো করব না এবং আমরা 
সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ থাকৰ ঘি 
তার! অমুকুল রূপে আমাদের অঙ্গ- 
রোধ বিবেচনা করতে অনুগ্রহ দেখান, 
এবং আমাদের ষখাশীভ্র মুক্তিদান 
করেন কারণ আমাদের বর্তমান কষ্ট 
সহনাভীত। আপনি যদি সরকারের 


সদে কথা বলে আমাদের মুক্তিদানের ' 


ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে আমরা 
ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে ধন্যবাদ 


দেব ।” 
প্রশ্নিভ ভাঙে-পত্রাবলীর মধ্যে 


* ২৮ জুলাই ১৯২৪-এ ইউ-পির লীতা- 
ধুর জেল থেকে. লেখ! একটি চিঠিতে 


৮ 


নিয়লিখিত অমুচ্ছেদ্টি পাওয়! যায় ঃ 
“আমাকে চার বছরের সম কারাদণ্ড 
: দেওয়া হয়েছে ঘাতে ভারতের সমা- 


* টের জঁধভৌমত্ব সম্পর্কে আমার 


মনোভাবে অন্থকুল পরিবর্তন আসে। 
মহামান্ত আপনাকে জানাচ্ছি যে, এর 
জন্য এই দণ্ডকাল অনাবস্ক কারণ 
আমার লেখায় বা বক্তৃতায় আমি 
কখনে। ভারত সম্রাটের প্রতি বিশেষ 
অনান্থগত্য প্রদর্শন করিনি, ভবিস্ততে 
করব বলে ইচ্ছা করি ন।* এই 
চিঠি লেখা হয়েছিল নপারিযদ মহা- 
মান্ত গভর্ণর জেনারেল বাহাছরকে। 

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে 
বোদ্াইয়ের একটি সাথাহছিকে এই 
চিঠিটি ' বেরিয়েছিল। শ্ীভাজের 
প্রভাবিত তৎকালীন দলের কেন্দ্রীক 
সচিবালয় চিঠিটিকে ‘জাল’ বলে 
ঘোষণা করে বললেন যে, এই চিঠি 
সংবাদপজে প্রকাশ করার পিছনে 
আছে পাঁচি'র মধ্যে রিছু ডাঙ্গে- 
বিরোধী ব্যক্তি যারা চীনের ইঙ্গিতে 
পার্টিকেভাঙ্গতে উঠেপড়ে লেগেছে । 
অপর পক্ষ প্রকাশে এর জবাবে বল- 
লেন যে, “দলের বৈপ্লবিক সম্মান এবং 
মধাদাকে পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করার 
জন্তু মহাফেজখানার ধলিলগুলি 
পরীক্ষাকরে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া 
দরকার |” 

ভাঙ্গে-বিরোধীর! চাইলেন যে, 
কেন্সীয় কার্ধনির্বাহক কমিটির সভায় 
এই চিঠির বিষয়কে আলোচ্য স্থচীর 


' প্রথম বিষয় করা হোক। এই দাবি 


গৃহীত না হওয়ায় সর্বপ্্ী নাম্বত্িপাদ, 
গোপালন, ব্লামযৃত্তি, হুন্দরাইয়া, 
স্থরজিৎ্, লায়ালপুরী, ব্যাঙ্কটরামন, 
বাসবপুন্নিয়া/জ্যোতি বস্তু, প্রমোদ 
দ্বাশগুধয, হরেকষ্চ কোঙার এবং 
ভূপেশ গুপ্ত সভা! থেকে বেরিয়ে যান। 
এই চিঠি সম্পর্কিত আলোচন! যথন 
জাতীয় পরিষদের সভায় আটকে 
দেওয়া হল তখন ৩২ জন সদস্ত সভ1 
থেকে বেরিয়ে গেলেন। এই ৩২ 
জনের মধ্যে প্রভৃপেশ গ& ছিলেন 
না। ৮ . 

এই ৩২ জন সদত্য যে বিবৃতি 
দ্বিয়েছিলেন তাতে অন্তান্ত বিষয় 
সমেত বলা হয়েছিল ষে, “ভাঙ্গে- 
লিখিত এই চিঠিগুলি সমগ্র পার্টির 
সামনে এক গুরুতর প্রশ্ন । আমরা 
যারা এই চিঠি এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র 
দেখেছি তারা এই বিষয়ে নিশ্চিত যে, 
এইগুলি আসল -জাল নয়। জাতীম্ম , 
পরিষদের প্রস্তাব আমাদের সম্মত 
করতে চায় যে, এ ব্যাপারে কোন 
আপাতগ্রাহ মামলার অস্তিত্ব নেই। 
“আমরা এখন এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছি ষে, .ভাজের অঙ্থু- 
গামীদের উপদলীয় মনোভাবের 
বিরুদ্ধে আমাদের এই সংগ্রাম তাদের 


সংশোধনবাদী রাজনৈতিক নীতির 
বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য 
অংশ। ভাঙ্গে এবং তার উপদ্লকে 
অস্বীকার করার জন্য পার্টির অধি- 
কাংশ সদস্য এবং ইউনিটের প্রতি 
আমাদের এই আহ্বান অতএব 
কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের সাধারণ 


মোর্চা গড়ার শোধনবাদী রানৈতিক , 


নীতিকে 
আহ্বান ---” ] 
দলের ভাগ্যনির্ধারক জাতীয় 
পরিষদ্দের এই সভার অধিবেশন হয়ে- 
ছিল ১০ এপ্রিল ১৯৬৪ । কেন্দ্রীয় 
সচিবালয় এবং কেন্দীয় কার্যনির্বাহক 


অস্বীকার . করার 


সমিতির মত এখানেও ভাজের এই 


বক্তব্যই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, 
তার বিরুদ্ধে “কোন আপাতগ্রাহ 
মামলা পর্যস্ত নেই। এব্যাপারে 
‘কটা তদন্ত করার জন্য বিরোধীদের 
দাবিটি পর্যন্ত ভাঙ্গে গ্রহণ করেন নি 
কেননা, যেহেতু কোন আপাতগ্রাহ্, 
মামলা নেই. অতএব কোন তদস্তও 
হতে পারে না। 

৩২ জন সমস্ত সভা থেকে বেরিয়ে 
যাওয়ার পরে পার্টির পক্ষ থেকে বলা 
হল, “তবু এই নব কাগজপত্র কেমন 
করে পাওয়া গেল এবং কার! এগুলি 
বহিবিশ্বে বিতরণ করল এই বিষয় 
সমেত এই বিষয় সম্পর্কিত সমস্ত 
প্রাপ্ধব্য ছলিলপত্রার্দি পরীক্ষা করে 


দেখবার জন্য জাতীয় কমিটি একটি 


কমিটি গঠন 'করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে 
ATTRA 
দিতে বলেছে ।* 

এই কমিটির সদ্বস্ত ছিলেন সর্বতী 
বাটে, অধিকারী, রাজেশ্বর রাও, 
ভুপেশ গপ্ত, অচ্যুত মেনন, সোহন 
সিং যোশ এবং হীরেন মুখার্জা। 

১৯৬৪ সনের ১৩-২৩ তারিখে 
বোদ্বাইয়ে অনটিত পি পি আই-র ৭ম 
কংগ্রেসের এক প্রস্তাবে বলা হয় £ 
“কমিটির রিপোর্ট সর্বসম্মত নয়। 
একটি বছমত রিপোর্টে স্বাক্ষর করে- 
ছেন পাঁচজন সদ্বস্ত যথা কমরেড 
ঘাটে, অধিকারী, রাজেশ্বর রাও, 
অচ্যুত মেনন এবং হীরেনমুখান্ী এবং 
একটি অল্পমত রিপোর্টে সই করেছেন 
দু জন সদস্য যথা কমরেড সুপেশ 
গুপ্ত এবং সোহন সিং ষোশ। 

“বহ্ধমত রিপোর্টের স্বাক্ষরকারিগণ 
“ এই সিদ্ধান্তে উপনীত. হয়েছেন ঘে, 
ভাঙ্গের বলে কথিত এই চিঠগুলি 
পরীক্ষা করলে বোঝা যায় ডাঙ্গে এবং 
নলিনীর লিখিত এই সব আপত্তিকর 
চিঠিগুলি যে জাল এ রকম সন্দেহ 
করার যথেষ্ট কারণ আছে ।, এ 


কথাও আমাদের বিবেচনা করতে -______- 


খ 
&. 


হবে যে, কমরেড ডাদে এ চিঠিগুলি 


লেখার কথ] সরাসরি অস্বীকার করে- , 


ছেন। এই সব একত্র বিবেচনা করে 
আমরা বলতে পারি যে, চিঠিগওলির 
কেবলমাত্র চেহারা, বিষয়বস্ত, রচনী- 
শৈলী ইত্যাদি দিয়েই তার সত্যত! 


প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, বরং তাকে 
প্রশ্ন করাই সঙ্গত |» 


“তারা আরে বলেছেন থে, “এই 
সমস্ত তথ্য বিচার করে এবং তার 
চেয়েও বেশী-ভাঙ্গের দীর্ঘ, কখনও 
কখনও প্ররোচক এবং সর্বদ্বাই উল্লেখ- 
যোগ্য রাজনৈতিক জীবনের ' কথা 
বিবেচনা করে এবং আমাদের সামনে 
উপস্থাপিত প্রমাণাদি দৃষ্টে আমরা এই 


সিদ্ধান্তে এসেছি যে, এই চিঠিগুলি 


সম্ভবতঃ আসল নয়। অতএব ডাঙ্গে 
এগুলি লেখেন নি বলে যে অস্বীকৃতি 
দিয়েছেন আমর! তাই ' গ্রহণ 
করেছি ।” 

“বহুমত রিপোর্টে একথা সরাসরি 
এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়েছে যে, 
কমিশনের কোন স্দন্তই বিশ্বাস 
করেন নি যে, ভাঙ্গে কদাপি সর- 
কারের চর ছিলেন । এতে আরে! 
বল! হয়েছে ‘কেউ হয়ত অন্নুভব 
করতে পারেন ঘে, ভাঙ্গের জীবনে 
দুর্বল মুহুর্ত এসেছে কিন্ত ডালের 
প্রায় অর্ধশতাবীব্যাপী রাজনৈতিক 
জীবনে এর কোন প্রমাণ নেই ।* 


বহুমত রিপোর্টের স্বাক্ষরকারিগ 
আরো বলেছেন, ‘আমরা একথা 
মনে করি থে, ফাইলের মধ্যে এম 
কিছু নেই যার দ্বারা প্রমাণ হয় ফে 
ভাঁজে কখনো বুটিশের দালাল ব 
বুটিশের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে 
ছেন। ন্যাশনাল কাউন্লিল যে এই 
অভিযোগ প্রত্যাখান করেছেন তু 
কাজে কাছেই সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ৷? ' 

অগ্নমত রিপোর্টে অবশ্য বল 
হয়েছে, ‘সীমাবদ্ধ পরিস্থিতিতে এই 
তত্বস্ত করার পরিপ্রেক্ষিতে এবং সমস্ত 
সংশ্লিষ্ট দলিলার্দি সযত্বে পরীক্ষা করে 
আমর। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি" 
যে, ডাঙ্গের লেখা কোন চিঠি ফে 
জাল এমন কোন প্রমাণ নেই ৷? কিন্ত 
এতে আরো যোগ কর হয়েছে, ষদদি 
প্রমাণ দৃষ্টে আমরা চিঠিগুলিকে জাল 
বলে সিদ্ধান্ত নাও করি তবু ডাঙ্গের 
অস্বীকৃতির বিবেচনায় এগ্ুলিকে 
আমরা আসলও বলতে পারি না। 
এই চিঠিগুলির সত্যতা সম্বন্ধে শত- 
কর! একশ ভাগ নিশ্চিত না হয়ে এবং 
এদের সত্যতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র 
সংশয়ের অবকাশ নেই এই রকম 
ভাবে নিজেদের নিশ্চিত না করে 
আমর] ভাঙ্গেকে অভিযুক্ত করতে 
পারি ন! 


(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়) ] 


দৰি গ্রামীণ শিল্পীর সহায়তা ' 


এব ৪ 
= গ্রামীণ পিল্পেৱ সামগ্রিক উন্নতিৱজন্য 
খাদি ও গ্রামোষ্ঠোগজাত শিণ্পবস্তু ক্রয় করুন 


মুখ্যননন্্রীর আবেদন 


“আমাদের গ্রামীণ হস্ত ও কুটির শিল্পসন্তারের মান, “শিল্পীদের 
স্জনশীল প্রতিভা এবং প্রচেষ্টায় যথেষ্ট উন্নত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। 
দামের দ্রিক থেকেও এগুলি সব শ্রেণীর ক্রেতার পক্ষে তুলনামূলকভাবে 


সুবিধাজনক । 


এই সব গ্রামীণ শিল্পীদের. আরও বেশী উন্নত করে 


তুলবার জন্য সকলের কাছ থেকে আনুকূল্য ও সক্রিয় উৎসাঁহ- 
প্রয়োজন। সরকার গ্রামীণ শিল্প ও গ্রামের শিল্পীদের সহায়তায় নতুন 


উদ্যোগ নিয়েছেন । lb 


বিভিন্ন ET ETE ES ররর ES 
দ্রব্য-সামগ্রী কিনছেন সেই সময় গ্রামের শিল্পীদের কথা মনে রেখে 
খাদি ও গ্রামোন্তোগজাত শিল্পবস্তু ক্রয় করলে জার হাজা রর, 
গ্রামীণ শিল্পীকে সহায়তা করা! হবে, তাদের কাজে উৎসাহ ক 
এবং তাঁর ফলে গ্রামীণ শিল্প সামগ্রিকভাবে আরও উন্নত হবে| 
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ক, 
নিবাচনী জোট 
পাঁচটি রাজ্য ও দুটো কেন্দ্র 

শাসিত অঞ্চলের বিধানসভা 
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গোটা দেশের 
রাজনৈতিক আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে 
'উঠেছে। উষ্ণতাটা, অবশ্য ঠিক 
"নির্বাচনী লড়াইয়ের জন্য-নয়, কারণ 
তার এখনে! প্রায় তিন-চার সপ্তাহ 
দেরি রয়েছে। নির্বাচনী জোট 
বাধাবাধি নিয়েই রাজনৈতিক শিবিব- 
গুলো আজ চঞ্চল। 'কোন্‌ দলে বা 
কোন্‌ জোটে কত বেশি সমাবেশ করা 
ধায় তাই নিয়ে মন্ধযুদ্ধ চলছে। 
এবারকার বিধানসভা নির্বাচনের' 
প্রধান বৈশিষ্ট্যই হ'ল কোনো একটা 
দলের পক্ষেই একটা শক্তিতে 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হচ্ছে 
না। এটা গণত্ন্বের সাফল্যের 
পক্ষে কতখানি অপরিহার্য সেটা 
তর্কের বিষয়, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি 


হল, ভারতে বহুদলীয় রাজনৈতিক ' 


ব্যবস্থাই অব্যাহত থাকবে, জোর- 
জবরদৃত্তি করে দ্বিদলীয় প্রথা দেশ- 
* বাসীর উপর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব 
হবে না। চা 
ঈরিজা ভা 
বলা 
ভার নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্ধগ্ন 
এবং কয়েকটি বিধানসভার নির্বাচনে 
ঠতার পুনরাবৃত্তি আর সর্বোপরি 
জাতীয় স্তরে জনতা পার্টির অত্যুদয়ের 
ফলেই যেন গত তিরিশ বছরের 
রাজনৈতিক ভারসাম্য ভেঙে তছনছ 
হয়ে গিয়েছে । অপরাজেয় কংগ্রেসের 
কংগ্রেসের একটানা তিন দশকের 
রাজতবের' অবসান ঘটেছে, সারা 
ভাৱতে কংগ্রেসের একা ধিপত্যের দিন 
শেষ হয়েছে । কিন্ত কংগ্রেসের সেই 
একচেটে প্রভাব প্রতিপত্তির উত্তরাঁ- 
ধ্ক্ষার কোন দল লাভ করেছে কি ? 


কেন্দ্রে কয়েকটি রাজ্যে জনতা পার্টি: 


ক্ষমৃতাসীন হয়েছে বটে' কিন্ত 
“কংগ্রেসের বিকল্প দুল হিসাবে তাকে 
“বর্ণনা করলে তা. সত্যের্ই অপলাপ 
হবে। 

বিস্বত হুলে - চলবে 


Zot যেনশ্জনত! দল গোড়া 
থেকে ,এককতাবে নয়, সম্মিলিত 
শক্তিতে লড়েই কংগ্রেসকে 


পরাস্ত করেছে, কেন্দ্রে ও কী 

ব্বাজ্যে সুরকার গঠনের স্থঘোগ লাভ 
করেছে। তাছাড়া জুতা দলও তো, 
আসলে পাঁচটি পৃথক রাজনৈতিক 


দল্ের'পমাহার মতি । তাট্রের মধ্যে 
কেবল চকে অক 
9. এ 


নিপ্রয়োজ্জন, গত লোফ- 


বাধার লড়াই 
জনতা ' দলের সংগঠন বিশেষতঃ 
অহিন্দীভাষী অঞ্চলে তেমন : গড়ে 


ওঠেনি । কাজেই সংগঠিত ও সংহত 


কংগ্রেসেব সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে 
হলে তাকে অন্তান্য দল বা আঞ্চলিক 


সংগঠনের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা 
কর! ছাড়া উপায় নেই। 
দুর্বল বাম ফ্রুট KE 
অন্যদিকে বামপন্থী শিবিরের 
দুর্বলতাও ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। 
কমিউনিস্ট পার্টির ছবিখণ্ডিত হয়ে 
যাওয়া যেমন 'বাম ফ্রণ্টের পক্ষে প্রচণ্ড 
আঘাত শ্বরূপ হয়েছে, তেমনি ১৯৬৯ 
মাল থেকে সি পি আইর ইন্দিরা 
ভজন! বা কংগ্রেসের লেজুড়বৃতি 
দিয়েছে। ইতিমধ্যে সি পি আই 


(এম) বাম ফ্রন্টের নেতৃপদের সর্যাদা ' 


অর্জন ' কন্মেছে বটে, কিন্তু তার 
শক্তিও কি কয়েকটি রাজ্য বা 
অঞ্চলের মধ্যে এখনো সীমিত নয়-? 
এ অবস্থায় জনতা দলের মতো বাম 
ফন্টের পক্ষেও অন্য কোন বড় দলের 
সাহায্য গ্রহণ ছাড়া উপায়াস্তর নেই 


, - সাধারণ শত্রু কংগ্রেস বখন,এখনো। 


প্রবল । 


কিন্ত প্রত্যাশার পূরণ হয়নি৷ 
আসাম ও কর্ণাটককে জনতা ও বাম 
ফ্ৰণ্ট বা সি পি আই (এষ)-এর মধ্যে 
নির্বাচনী সমঝোতা কয়েকদিন 
আগেও উভয় তরফের পক্ষ থেকে 
ঘোষণা অবধারিত হলেও শেষ পর্যস্ত 


তা ভেস্তে গিয়েছে । একমাত্র অঙ্ধর- 


প্রদেশ .ও “মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই তার 
ব্যতিক্রম । এখানে জনতা সিপিআই 
(এম) 'আসন -ভাগাগাড়ির প্রশ্নে 
একমত হয়েছে । | 
জনতা দলের অন্যতম” সাধারণ 
সম্পাদক রামকৃষ্ণ হেগড়ে এবং বিজয় 


সিং নাহার অভিযোগ করেছেন যে, 


সি পি আই (এম)-এর অন্তায় দাবির 
ফলেই সমঝোতা হতে পারেননি। 
অন্যদিকে সি পি আই 
নেতা পি, রামযৃত্তি ও পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য কমিটিরসম্পাদক প্রমোদ দাশ- 
গুপ্তের পান্টা অভিযোগ জনতা! 
দলের পক্ষ থেকে সমঝোতার 
ব্যাপারে আস্তরিকতার অভাব টার 
কারণেই নির্বাচনী আভাত হতে 


পারল না । বাস্তবিক, গোড়ার” 


দিকে বেশি আসন দাবি করলেও 
মার্কসবাদী দল বৃহত্তর এঁক্য এবং 
সাধারণ শত্রদের--ছুই কংগ্রেসকে-- 
FL Sy চু 


(এম), 


মধ্যে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । [ 


। | দর্পণ 
ছেড়ে দিয়ে হলেও সমঝোতা করতে | 
চেয়েছেন। সমঝোতা না হবার 8 
পরিণাম হিসেবে ভোট ভাগাভাগি |. 
হবার ফলে যর্দি কংগ্রেসকেই ফায়দ। | 
তুলতে দেখা য় তাহলে .ঘেন | 
জনতা দলনেতার বিস্মিত না হন, | 
শোকে বুক ন! চাপড়ান। অবশ্য | 
তখনো তাদের হয়তো সে'র্দায় | ভিয়েতনাম বাঁ ইন্দোচীনে স্থান 
সি, পি, আই (এম)-এর ঘাড়েই | দখল করেছে পশ্চিম এশিয়া । 
চাপাতে দেখ! যাবে । | সেদিনকার মতো এদিনও নাটকের 
ইন্দিরার রণকৌশল { খল হায়ক ‘মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এক, 
'_ কংগ্রেদ আর একবার দ্বিখণ্ডিত | ভিয়েখনামকে ছুই ভিয়েতনামে 
হবার ফলে নির্বাচনী প্রতিঘস্থিতার | পরিণত কয়েছিল যাকিন বুউনীতি,, 
ক্ষেত্রে শক্তি হিসেবে ঘে দুর্বল হয়ে | দুই ভিয়েখনামকে বিশ বছর ধরে 
ন ল্ৰাতৃযুদ্ধে লিপ্ত করে রেখেছিল 
নেই । সংখ্যার দিক থেকে এখনে | মাকিন সফরবাদ-ঘে যা কূটনীতি । 










শালী যার জন্য প্রাথমিক বিচারে | LI 
গাই- নির্বাচনী প্রতীক রেড্ডী | ওয়াশিং হস্ত। 

৪0 ৃ | অবশ্য আজ আর নেই, তার, গোপন 
" বর্তমান পর্যায়ের নির্বাচনী ফল্মু- | হাত প্রকাশ হয়ে পডেছে। তা 
ফলের ওপর ইন্দিরা কংগ্রেসের | নইলে কি আর তার পয়ল! নম্বরের 
তবিস্বৎ - অনেকখানি নির্ভরগিল। || শক ও ইসরায়েলের পয়লা নম্বরের 
বন্ততঃ এই নির্বাচনের দ্বিকে চেয়েই.| মুক্ুবিব জেনেও আরব নেতা আন- 
শ্রমতী গান্ধী দ্বিতীয়বার কংগ্রেস | ওয়ার সাদাত সমস্তার সমাধানে 
| যাকিন মূল_কে ছুটেছেন? - 


ভাঙতেও দ্বিধা করেন নি। তাই |! 
সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে, সমস্ত |  ইসমাইলিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্র 


কৌশল প্রয়োগ করে তিনি মরিয়া | সম্মেলন থেকে মিশরী প্রতিনিধিকে 
হয়ে নির্বাচনী যুদ্ধে নামছেন। তার | প্রত্যাহার করে নিয়ে প্রেসিডেণ্ট 
নির্বাচনী সফর কার্ষতঃ শুরু. হয়ে || ঘাদাত ঘে ছুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে- 
গিয়েছে এবং প্রায় প্রতিটি জন- | ছিলেন তাতে অনেকেই ভেবেছিলেন 
সভাতেই তিনি একদিকে জনত! || যে এবার বোধ হয় তায় সুমতি হবে। 
সরকারের এবং অন্যদিকে রেডিড | সমগ্র আরব" দুনিয়া, বিশ্বস্ত বন্ধুদের 
কংগ্রেসের (রেডিড কংগ্রেস বলতেও | অঙরোধ উপেক্ষা/করে প্রেসিডেন্ট: 
তিনি প্রস্তুত নন, তার বৰ্ণন! রেডিড | সাদাত শাস্তির সদ্ধানে ইসরায়েল 
গ্রুপ) আস্তশ্রাদ্ধ করছেন । বামফ্রন্ট | 


বা অন্যান্য দলের সঙ্গে জনত! দলের | 


করেই জানেন। তাই তিনি ক্ষমতা | কিন্ত কোথায় গেল সেই শাস্তি 


ফিরে পাবার আশা শিকেয় তুলেছেন । | কপোত? অলিভ পটির আর দর্শন 


| মিলছে না কেন? কিপিঞ্কারের 


তার উপর ইন্দিরা গান্ধীর গ্ল্যামার | মেনে সদ্ধি করবে না, শাস্তি চাইবে 
থেকে দূ এবার বঞ্চিত। তাই [ না! ইসরায়েলের মাটিতে পা দিয়ে, 
তারাও সি, পি, আই এবং অন্থান্য | সাল আস্কা মসজিদে নামাজ পড়ে 
দলের সঙ্গে সমঝোতা করছেন। || তিনি কিছু চমক সষ্টির প্রয়াস পেয়ে- 
বাস্তকিক আসর নির্বাচনে রেডিড | ছিলেন বটে,. প্রধানমন্ত্রী মেনাহিম 
কংগ্রেস যদি ইন্দিরা কংগ্রেসের '| 282 ধন্যও 
পিছনে পড়ে যায় তবে দলের | য়েছিলেন, ইসরায়েলীরা 


: ॥ তাদের স্থান থেকে এক ইঞ্চিও সরে 
ভবিষ্যৎ অতীতের সংগঠন কংগ্রেসের {॥ আসে নি অতিথির সন্মান বা মর্ধাদা 


মতোই কাহিল হতে বাধ্য। . || রক্ষার তাগিদে । অর্থাৎ প্যালেস্টা- 

অন্যদদিকে শ্রীমতী গান্ধীর নির্বা- টু ইনীদের পৃথক রাষ্ট্রগঠনের যোগ 
টন্নী রণ-কৌশলের ছুটে অস্ত্র ইতি- | দিতে এবং তার.জন্ত .১১৬৭ সালের 
| ছ’ দিনের যুদ্ধে অধিকৃত আরব ভুমি 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) £ প্রত্যার্পন করতে তারা নারাজ । 


॥ শুক্রবার ওরা জানুয়ারী, ১৯৭৮ 








পররাষ্্র্্রী সম্মেলন থেকে মিশরী 
প্রতিনিধি প্রত্যাহ্নত হবার পর ইস- 
রায়েলও কায়রোর প্রতিরক্ষামন্্ী 
সম্মেলন থেকে তাদের প্রতিনিধিকে 
ফিরিয়ে আনে। ইসরায়েলের তো 
হারাবার কিছু নেই, তাই শাস্তি 


আলোচনায় সে অভি আগ্রহী হতে 


যাবে. কেন? কিন্ত কুটনীতির 


লড়াইয়েও তাকে জিততে হবে। 


তাই আবার কায়রো সম্মেলনে তার 


AAD 1 বিটি টিন 
সাছাতের সফরী 
বিদেশী 


প্রতিনিধিকে ফেরৎ পাঠিয়েছে,বিশেষ , | 


করে প্রেসিভেণ্ট সাদাত যখন নতঙ্গান্ 


হয়ে প্রেসিডেন্ট কার্টার সন্দর্শনে যুক্ত- 


রাষ্ট্র পাড়ি দিচ্ছেন । 

একথা! ঠিক যে, যুক্তরাষ্ট্র ষদি 
আস্তরিক ভাবে চায় তবে পশ্চিম 
এশিয়ায় শাস্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 
ইসরায়েলের ওপর চাপ হাটি করতে 
পারে কুটনীতির লড়াইয়ে সোভি- 
ইউনিয়নকে টেক্কা! দিতেহলে, আরব 


থাওয়াতেই হবে। কিন্ত সে শাস্তির 
শর্ত কী হবে? মাকিন পররাষ্ট্রদচিব 


সাইরাস ভান্দ যে ফর্মুলা দিয়েছেন. 


স্পষ্টতই তা মিশরের পক্ষে গ্রহণধোগ্য 
নয়, আরব দুনিয়ার পক্ষে তো নয়ই । 
অর্থাৎ ট স্বাধীন 
সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের উপযুক্ত পরি- 
বেশ সৃষ্টি হতে দেবে ন! 
একথা যেনজেনেই ওয়াশিংটন একটা 
মাঝামাঝি রাস্তা ধাতলাতে চায়।£ 
সেটা হল, কেবল যুক্ধবিরতিমাত্র নয়, 
শাস্তির অর্থ আরো ব্যাপক করা, 
রাষ্ট্রসংছের ১৯৬৭ সালের প্রস্তাব 


“কার্যকরী করে ইসরায়েল কর্তৃক আরব 


' পরেও সেখানেই থেকে গিয়েছে। 


1 


দাৰি শুধু জ্যোতি বসুর নয়, জনগণের 


ৰ 


পণ ॥ শুক্রবার ওরা ফেব্রুয়ারী 


. “কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে অতএব 
জ্যোতিবাবুর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক 
বসছে না। মোরারজী সাহাব সাফ 
জবাব দিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যের 
হাঁতে অধিক ক্ষমতা! দেওয়া যায়না । 
দিলে দেশ গোলায় যাবে । 

কেন্সীর রসোগোল্ধা টিপে টিপে 
জনগণ যদিও জেনে ফেলেছেন, সে 
' গোলায় রস নেই, তবু সেকেলে 
দেশাই দেশে ফেডেরাল ধাচের 


* রিয়াল গণতন্ত্র গডে উঠতে দিতে 


* পারেন না। তার ব্যাক গ্রাউণ্ড 


ie 


একাজে তাকে আদৌ ব্যাক করবে, 
না, করতে পারেনা । এটা আমাদের 
সকলেরই প্রন জানা ব্যাপার । 
তবুও একবার পষ্টাপস্টি দেশাই সাহা: 


' "বের শ্রীমুখ থেকে জানার দরকার 


ছিল। সেদিনের কংগ্রেসে দর 
কদর পড়ে যাওয়ায় ( উনি প্রধান- 
মম্িত্ব পাননি সেদিন ইন্দিরীয় 
দাপটে ) মৌরারজী দেশাই সাহাবি 
থেকে নেমে এসে জনতা পার্টির ভাই 
সাহাব হয়েছিলেন। জনগণ চির- 
কাল একদলীয় ও সর্বশেষে এক- 
নায়কী শাসন বরদাত্ত করতে রাজি 
হুলেননা বলেই ফের তিনি কেন্্রীয়' 
ক্ষমতায় প্রধানমন্ত্রী সাব হয়ে বসতে 
পেরেছেন ৷ মাঝের কটা দিন তার 
মধ্যে কিছু স্থবৌধ পরিবর্তন ঘটে 
গেছে কিনা ব্যাপারটা তাই বান্জিয়ে 
দেখার দরকার ছিল।. খুব শিক্ষা 
. হয়ে গেছে ছুর্ভাগা দেশবাসী 
লঙ্বাধিপতিকে (চালু বচন অনুযায়ী 
অর্থাৎ 'ধেযায় লঙ্কায় সেই হয় 
রাবণ”) দর্শন করলেন । শুনলেন 
সেই আদ্দিকালের হুমছমোনি, সেই 


¢ 
hod 


* পুরোনো বুলি, রাজ্যের হাতে বেশি 


ক্ষমতা গেলে দেশের সংহতি বিপন্ন 
হবে। | | 

দেশাই সাহেবের কথায় একথা 
ভাববার অবশ্য কারণ সেই যে তিনি 
ফেডেরাল গণতন্ত্রের বিষয় কিছুই খোঁজ 


খবর রাখেন না বা মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ' 


অথবা সুইডিশ সংবিধান তাঁর আজও 
অপঠিত। মাক্চিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যের 
ক্ষমতা ও স্থইডিশ সংবিধানে 
রাজ্যের পক্ষে স্বাতস্ত্য বজায় রাখার 
ছাড়পত্রের কথ! উনি সম্যক অব- 
গতই আছেন। কিন্তু ভাবতে 
পারেন না কেন এসব সত্বেও এ সব 
দেশের রাজ্যগুলি যুক্তরাজ্য থেকে 
ৃঁ বেরিয়ে গিয়ে শ্বতন্ত্র হয়ন! বা দেশের 
সংহতি বিপন্ন করেনা। এসব বুঝতে 


না পারার কারণ দেশাই সাহেবের!" 


, ইংরাজি আমলের বনেদী নেতা । 


বরিটিশরাজ্জ (গুদের আমলে প্রভু 


১৯৭৮ 


তার শ্বদ্বেশে ও স্ৃশাসিত (তৎকালে) 
ভারতবর্ষে '(অখণ্ড) যে এককেন্দ্রিক 
শাসন চালু রেখেছে" ও রেখেছিল, 
দেশাই সাহাবরা সেটাই আদর্শ পথ 
বলে গণ্য ও মান্য করে আসতেই 
অভ্যস্ত | তাই বুঝতে তার দেরি 
হয়, ইতিমধ্যে গজায় কত জল 
গড়িয়ে গেছে । আজ সে রামও 
নেই, সেই রাজত্বও খতম । ষে নয়া 
কেন্দ্রীয় গদীতে তিনি বসেছেন, 
সেটা গত কয়েকযুগের কংগ্রেসী 
'ভিসগ্রেসে' ফেঁসে-যাওয়া তুলোফাটা 
গদী নয়, অর্থাৎ এ লঙ্কা সে লঙ্কা 
নয়। আজ যাতে তিনি আসীন, সে 
গদীটি ব্রিটিশ প্রভুর দেওয়া হস্তাস্ত- 
রিভ «ক্ষমতার মসনদ নয়, দেশের 
“জনগণের স্থচিস্তিত দান, প্রধান- 
মন্ত্রীত্বের পদ । এতোকাল যা ছিল 
মৌরিসী পাটা গদী, এখন তা ভোট 
লড়ায়ে ছিনিয়ে-নেওয়া গ্রধানমন্ত্রী- 
ত্বের দাক্সিত্রশীল আসন। এই 
আসনটি কেন্দ্রীয় শাসকের নয়, 
দেশের কাছে' প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সৈবকের 
আসন ।' স্থতরাং অতঃপর এ আসন 
'থেকে কথা বলতে হলে তার ধারা ও 
চঙ পাল! বদলের হাওয়া বুঝেই 
বলতে হবে, গদীর গরমে কিছু বলাটা 
বোধহত্ব ভবিষ্যতের পক্ষে যথেষ্ট 
‘সেফ’ হবে ন]। 

একটু বুঝিয়ে বলি অতীতের 


' কয়েকটি নির্বাচন (ইন্দিরা আমলের 


বেয়নেটের নলের মুখে নির্বাচন 
ছাড়া, ) একথা পষ্টাপট্টি জানিয়ে 
দিয়েছে যে জনগণ আর একদলীয় 
শাসনের চোখ রাঙানির আওতায় 
থাকতে রাজি নয়। তাই তারা 
রাজ্যে রাজ যুক্তফণ্টের স্থট্টি করে- 
ছিলেন । একদলীয় কর্তারা সেদিন 
দেওয়ালের লিখন যথাযথ পড়তে 
পারেননি । 

কোথাও আয়্ারাম গস্সারাম 
পদ্ধতিতে এম, এল, এ কেনাবেচা 
করে, কোথাও অজয়-প্রফুল ঘোষের 
মতে] মিরজাফর দিয়ে, কোথাও 
বা সরাসরি বরখাস্ত করে তারা 
সেদিন জনগণের সে রায়কে নাকচ 
করে দেন। পশ্চিমবঙ্গে এই খেলাই 
শুধু নয়, ক্ষমতা কজায় রাখার জন্ত 
কচিকাঁচা অবোধ ছেলের শ্মশানও 
তারা বানিয়ে দিয়েছিলেন | ' কিন্ত 
ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে কোনটাই 
টেকমই হয়নি । দেশে রাজনৈতিক 
চেতনার হাওয়া পাণ্টে গেছে। 
কোনোরকম এককেন্দ্রিক শাসনেই 
ষে বিশেষ ফায়দ] নেই, কোটি কোটি 
ভারতবাসী তা অপূর্ব তৎপরতার 


সঙ্গে - বুঝে ফেলেছেন । কর্তারা ' 


রাষ্ট্রের বয়োবৃদ্ধি উপ্নলক্ধি করতে না- 
পেরে দেশটাকে আজও শিশুরাষ্ট্ 


বানিয়ে রাখলেও, দেশে গণচেতনার - 


বয়স যথানিয়মে বেড়ে গেছে। 
বিগত কয়েকটা নির্বাচনই তার 
প্রমীণ। দেশাই সাহাব তার সেই 
ব্রিটিশ আমলের সাহেবী মেজাজ 
নিয়ে এ ব্যাপারটা ধরতে পারেননি, 
অথব1 মানতে রাজি নন। তাই 
তিনি বুঝতে অক্ষম যে, কেবলমাত্র 


, কয়েকটি রাজ্যের মন্ত্রীরাই নন, 


সমগ্র দেশই চাইছে একটা যুক্তরা- 
জ্যীয় কাঠামোর সংবিধান ষা কেন্দ্রের 
হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে কোনে! 
রাজ্যকে শোষণ ও কারোকে পোষণ 
করবে না। কেন্দ্রীয় আমলাদের 
সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির জন্য কেনো 
রাজ্যের অব্য প্রয়োজনীয় কাজ 
আটকে যাক, দেশের জনগণ এই 
অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেও আর মদত 
দিয়ে যেতে রাজি নন্তু। তারা বহু- 


by 


বর্ষীয় পদ্ধতির কেন্দ্রীয় শাসনের পত্তন 
হয়েছিল তার প্রতি ঝৌক বন্ধায় 


রাখার পক্ষেই বা গৌড়াযুক্তি ধরে . 


রাখার কারণ কি? 

যতদিন একদলীয় শাসন বঙ্জায় 
"ছিল, জনগণ জানতেন, রাজ্য মুখ্য- 
মন্ত্রীদেরও ওপর-ওয়ালা আছে। 
রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর! ভোটে নির্বাচিত 
কেন্দ্রীয় আমলামাত্র। কেন্দ্রের হুকুমে 


তাঁকে মাথা হেলাতে হবে, না হলে 


চাকরি যাবে । কিন্তু কেন্দ্রে সেই রাম- 
সেই রাজত্ব নেই, কারণ রাজ্যে রাজ্যে 
ভিন্দলীয় শাসনের নির্দেশ দিয়েছেন 
জনগণ | ভারত একততন্ত্রীয় শাসনের 
রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হতেই আগ্রহ 
প্রকাশ করেছে, কারণ দীর্ঘদিনে এই 
শাসন কোনো রাজ্যকে আমীর 
অন্যকে ফকির বানিয়েছে । এক এক 
সময় কংগ্রেশী মন্ত্িরাও বলে ফেলতে 
বাধ্য হয়েছেন যে, বিশেষ বিশেষ 
রাজ্যের প্রতি কেন্দ্র বিমাতৃস্থলভ 
মনোভাব পোষণ করেন ।. পূর্বাঞ্চলের 
দীর্ঘশ্বাস ঘতই দিন গেছে ততই 
দীর্ঘায়িত হয়েছে । এই অবস্থা দেশকে 
সুস্থ আবহাওয়া টিকিয়ে রাখতে খুব 
বেশি সাহায্য করে বলে অতীতেও 





কালের ভুক্তভোগী । বুঝে ফেলে- 


' ছেন, রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা 


না দেওয়া হলে রাজ্যের উন্নতি নেই । 
রাজ্য ইংরেজ আমলের প্রদেশ নয় । 
কেন্দ্রীয় কর্তার ইচ্ছায় রাজ্যের 
কাজ কারবার চলুক এই অবাস্তব 
কেন্দ্রমুখী অবস্থার অবসান ভোটবাক্সের 
মাধ্যমে জনগণই দাবি করেছেন, 
কোনোও জ্যোতি বহু নন এর প্রকৃত 
দাবিদার । জ্যোতিবাবুর সঙ্গে 
পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, জম্মু-কাশ্মীর, 
ত্রিপুরা এবং. গুজরাট প্রমুখ যে সব 
রাজ্য রাজ্যের হকপাঁওনার দাবিদার, 
তারা জনগনের মনের ভাষাকেই সর- 
কারের মাধ্যমে রূপ দিতে চেয়েছেন 
মাত্র এবং সরকারই তার জনগণের 
মুখপাত্র । তাই ব্যাপারটির অপ- 
ব্যাখ্যা কর] হলেও জনগণ সহজ্রে তা 
আর যে বুঝতে চাইবেন না, এটাও 
খুবই সত্য। 
তাই ফিরে. ভাবতে হবে, নাহলে কে 
জানে, আবার স্যোগ পেয়ে জনরায় 
হয়ত অবুঝ 'গর্দীনসীনকে ফিরিয়ে 


ভাবাবে'। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড 
বা অঙ্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে ষদি রাজ্যের 
হাতে অধিকতর ' ক্ষমতা দেওয়া 
থাকলেও সংহতি বিপন্ন না হয়ে হুদ 
হয়ে থাকে তবে ব্রিটিশী উত্তরাধি- 


কারের তল্পি বহন করে যে কানাডীয় 


দেশাই সাহ্বকে- 


কেউ উচ্চকঠ সমর্থন জানাতে পারেন 
নি। আজ জ্যোতি বন্থুর জুজু দেখিয়ে 
কোনো কোনে! বাজারি পত্রিকাও 
গেল গেল রব তুলছেন সম্পাদকীয় 


কলমে ৷ তাদের কথা বুঝি, তারা " 


মালিকগোঠীর স্বার্থের দ্বারা পরি 
চালিত.। দেশ ও দশের মঙ্গল অপেক্ষা 
দলবিছ্েষেই দ্বিন গুভররাণ হয় তাদের । 
তারা জ্যোতি বন্ধুর জুজু তো দেখ- 
বেনই । কিন্ত প্রধানমন্ত্রী দেখবেন 
দেশের স্বার্থ । অভীতের, ইতিহাস 
তার আমাদের থেকেও ভালোই 
জানা আছে। আমরা অর্বাচীন, 
তিনি বৃদ্ধ। বিমুক্ত চিন্তা নিয়ে বিচার 
করলে তার চেয়ে আর কে ভালো 
বুঝবে যে একমাত্র রাজ্যগুলির বাঁধা 
ডানার দু একটি কতো কেটে দিলে 
গোটা ভারতের উন্নতির উদ্যানে রাজ্য 
কপোতগুলি পেখম ছড়িয়ে শোভা 
বর্ধনই করবে । পোষা পায়র! ঘরেই 
থাকে; তার স্বাস্থ্য ভালো রাখার 
জন্য গৃহকর্তাই বরং তাঁকে দিনেছুবার 
খুঁচিয়ে ওড়ান | এতে কর্তার সংসারে 


_ পায়রার মড়ক লাগে না। 


পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজ্য- 
গুলিকে স্বাতস্ত্য না দিলে প্রকারাস্তরে 
জনগণেরই অবমাননা । রাজ্য সর- 
কার বসিয়েছেন সেই রাজ্যের জন- 
গণ। তারা রাজ্যের উন্নতির জন্য 
নিজের নিজের সরকারের কাছে দাবি 
রাখবেন ) আশা রাখবেন । কিন্তু 


4. / 


ক. কি 


‘0. 


॥ পা 
কেন্দ্র যদি রাজ্যের ছুহাভ বেঁধে রাখেন 
তাহলে সে আশা পুরণ হবে ক 
করে'? রাজ্যের জনগণ তো কেন্দ্রের 
ক্ষমতাসীন পার্টির মুখ চেয়ে সরকার 
নির্বাচন করেন নি। কেন্দ্র তাই 


বক 
Lo 
+ আজ 


' নীভিগতভাবে পারেন কি নির্বাচিত 


রাজ্য সরকারকে ক্ষমতাহীন দবায়িত্বের 
বোঝায় পীড়িত করতে? জনগণের 
রায় তো তা নয়। এই সমস্যা 
ভারতের রাজনীতিতে দিন দিনই 


' জট পাঁকিয়ে তুলবে । স্থতরাং আশ, 


সেই জট ছাডানোর জন্য বাস্তব পদ্ধতি 
আবিষ্কার করতে হবে । কেন্দ্র রাজ্যে 
মধো এ সম্পর্কে আলাপ আলোঁচন 
তাই দেশের মজলই করত । প্রধা- 
মন্ত্রী ফিরে ভাবুন, জনগণের ভাষ 
কানি পেতে শুনুন, বিচার ও বিবেচন 
করুন। আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে 
সমস্ত! ধামা চাপা পড়বে হয়ত, স্ব- 
রাহা হবে না। 
চুপ” ৪ কেন্দ্রের আপত্তি 

পশ্চিমবঙের মাটিতে যার! জন্ম 
গ্রহণ করেন, তার্দের বল! হয় 
বাঙালী । এক কালে এই পশ্চিম 
বঙ্গের মান্চিত্র অনেক বড় ছিল 
সেদিন আধুনিক ‘বাঙলাদেশ’ রাষ্ট্রে 
জনগণও পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মত্ত 
একই  মৃত্তিকায়জজাত বাঙাল 
ছিলেন। ইংরেজ বাঁঙলাঁকে ভাগ 
করতে চেয়েছিল। তাতে গোট 
দেশ বিক্ষোভে উত্তাল হ’য়ে ওঠে” 
বাঙলার বিক্ষোভে দেশব্যাপী গঞ্র 
জাগরণের ফলে বিদেশী ব্রিটি 
প্রভুর্দের হতৎকল্প শুরু হয়। 
বিভাগ বন্ধ করে দিতে ল 
সেই বাগুলাকে ভাগ করে যার 
তারপর স্বদেশী শাসক হয়ে বসলে 
আজও' তারাই ভিন্ন নামে বেঙ্গী 
শানক। ভারত স্বাধীন হ’ল বান 
পাঞ্জাব ভাগ করে। ভাই বহনে 
সেদিন পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এ 
ভারতে আয় গ্রহণ করেন। এলে 
কেউ বাঙালী উদ্বাপ্ত কেউ - 
পাপ্তাবী। বাঙালী উদ্ঘান্তদে 
অনেকের পুণর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছি 
দওকারণ্যে। অর্থাৎ দণ্তকার 
যার! আছেন, তারা আমাদেরই ভঙ্গ 
বোন। 5. 

বাঙালীর স্থখ দুঃখ দেখার দক্সি 
পশ্চিমবঙ্গবাসী এবার তুলে দিয়েছে 
বামক্রন্ট সরকারের হাতে। তু 
বামফ্রণ্টের দায়িত্ব আমাদের ভালে, 
মন্দ, নিয়ে বাধা ক্ষমুতার বদ্ধ 
মধ্যেও কিছু করার চেষ্টা কর্ন 
উচিত কথা বল] | »হমতরাং টনর্তি 

, সি 

ভাবে বামক্রণ্ট সর্কাবের. “আ 
দ্বায়িত্ব দেশের অন্যান্য বাঙালীর 
ব্যবস্থার জন্যও চেষ্টা করা । 

এই দায়িত্ববোধ থেকেই স্ন্- 
পশ্চিমবঙ্গের, জনৈক মন্ত্রী সম্প 
মানা ও দণ্ডকারণ্যে বাঙালী উত্স 

* ( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


ও» এ 


চর্চা শুরু করেছিলেন বিদেশীর]। 
অনেক গৃঢ় বিষয় তারা! অনেক বেশি 
সংস্কার বর্জিত খোলা মন লিয়ে 
দেখার চেষ্টাও করেছিলেন । কিন্ত 
মহাভারত যে ভারতবর্ষের এক অতীত 
ইতিহাসেরই কাব্যবিষপ্তিত রূপ এ 
কথা প্রমাণ করার দায় দায়িত্ব ছিল 
লা তাদের। তারা ' বরং পুরাতত্ব 
ঘটে, ভাষাতাত্বিক বিশ্লেষণের সুত্র 
{রে এবং নৃতাত্বিক নজির জড় করে 
বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। ইতিহাস 
রের কথা ভারতে যাহ্ুষই ছিল 
শা। এদেশের আদ্দিতম অধিবাসী- 
নাও এনেছিলেন বিদেশ থেকে । 
'সার্যরা তো বটেই । আজকের ভারত 
তাত্বিকগণ কিন্ত সে সব ব্যাখ্যাকে 
শ্রবজ্ঞানে মাথায় তুলে রাখতে সহজে 


বাজি নন। অনেরে নোতুন যুক্তি - 


বাজিয়ে বলছেন, ভারতভূমিই ছিল 
শার্যদের আদি নিবাস | (১) ভারতীয় 
'ার্ঘদের শাখা প্রশাখাই পরে বিদেশে 
হড়িয়ে পড়ে। এদের যুক্তিও 
একেবারে ফেলন। নয়। 

(২) “এখন মহাতারতকে 
তিহাসিক গ্রস্থবলে স্বীকার করা হয়। 
আতে বর্ণিত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকেও 
*তিহানিক ঘটন! বলে 'শ্বীকৃতি 

ওয়া হয়।---এতিহাসিকদের যিদ্ধাস্ত 
'ল এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় খৃষ্টপূৰ্ব দশম 
1” (ডঃ থ্রিম্ময় বন্দ্যোপা- 
গয়, খখেদ পরিচয়, খথেদ সংহিতা, 
হক প্রকাশনী )। (৩) ডঃ হেমচন্জ 
য় চৌধুরী ভারত ইতিহাসের ধার! 
“নেছেন অর্জুন -পৌত্র পরীক্ষিতের 


৩ 


মিল থেকে । ডঃ পুশলকর ঢের - 


প্ছনে দৃকপাত করেন। তিনি 
তিহাসিক কালাহ্থক্রম সাজিয়েছেন 

পূঃ তিন হাজার একশত 
ছদ অর্থাৎ মহাপ্রাবন সমসাময়িক মন 


বাষত থেকে । (১) অবশ্য মহাভারত ' 


কুরুক্ষেত্রের মত এঁতিহাসিক 
শ্কতিতে সেই পৌরাণিক আমল 
সত নয় । কিন্তু ডঃ পুশলকরের 
খু'ড় পরিশ্রম সেকাল থেকেই মন 
রিখের অবরোহণে কুকুক্ষেত্রের যুগ 
চর নেমে এসেছে । 

"তবু সমস্তার শেষ নেই। প্রাগে- 
হান বেওয়ারিশ জমিনের মতো । 
হান সে যে কোনো অঙ্মান 
স্াসিত করে" পণ্ডিতরা খুশিমত 
ধ দিতে *পারেন। কুরুক্ষেত্রের 
কালে এঁতিহাসিক স্বীকবতি 
£ করতে চলেছে, ঠিক সেই সময় 

নৌ, কেনো পণ্তিতী বক্তব্য নতুন 
চার জট পাকিয়ে * তোলে | 

ভি সাক্ষরতা প্রকাশন মহাত্মা 
টীপ্রসঙ্গ সিংহ অন্দ্দিত মৃহাভারু- 

ষে খুটি (১ম সং ১৯৭৬) 


দানক 
তথেৰ খাশেক- ক 





| বার্ন মি” 


প্রকাশ করেছেন, তার পঞ্চম খণ্ডে 
সংযোজিত শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের 


‘মহাভারত পাঠের প্রস্তুতি’ কুরু- 


ক্ষেত্রের যুদ্ধটিকে নগন্য গোষ্ঠী লড়াই 
বা ট্রাইব্যল ওয়ার হিসেবে দেখতে 
চেয়েছে । 

একটি 'সহজ বুদ্ধির হিসাব উপ- 
স্থাপিত করে গোপাল হালদার 
লিখেছেন যে, কুরুক্ষেত্রের আমলে 
ভারতের লোকসংখ্যা পচাত্বর আশি 
লক্ষের বেশি হতে পারেন।। 


স্থৃতরাং একটা ' বড় যুদ্ধ অত কম' 


নয়। তার. মতে, মহাভারত 
এপিক। এপিকের জক্ষণান্সারে 
এবং মহাভারতের ক্রমবর্ধমানতা 
লক্ষ্য করে বঞ্লা যায়, বিভিন্ন সময়ে 
অনুষ্ঠিত ছোটখাটো যুদ্ধের ম্থাতি 
একত্রিত আকারে কুকুক্ষেত্রের বিশাল 
যুদ্ধ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে । শ্রীহাজ- 
দার মনে করেন, বস্ততপক্ষে গোধন 
অধিকারের জন্য বিক্ষিপ্ত গোষ্ঠী লড়াই 
ছাড়া কোনো বড়, যুদ্ধ হয়নি। 
প্রথমেই মনে হয়ঃ আজকের 


জনসংখ্যার নিরিখে মহাভারতীয় জন- 
- সংখ্যা বিচার করা 


ঠিক নিরাপদ 
নয়। এ পর্ষস্ত প্রাপ্ত তথ্যাদিও 


, কোনো ‘সহজ বুদ্ধির হিসাব সমর্থন 


করে না। মহাভারতে-বণিত বিভিন্ন 
যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা কম ছিল. না । 
কুরুক্ষেত্রে সমবেত যোদ্ববৃন্দের সংখ্যা 
তো হিসেব করেই . দেখানো আছে । 
কুরুক্ষেত্রে লড়েছিল, আঠারো অক্ষৌ- 


*হিণী সেনা, যার মানে, মোট সেনা- 


নীর সংখ্যাই ছিল উনচল্লিশ' ক্ষ 
ছত্রিশ হাজার ছয় শত । (৪) এছাড়া 


ছিলেন রখী মহারখীরা ৷ সেষুগে 


লড়াই ছিল কেব্লমাজ ক্ষত্িয়ের 
পেশা। যোদ্ধাদের *বায়দিক সীম! 
ঘদ্দি আঠারোর নিচে ধরা. যায়, 
তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে যে জন- 
সংখ্যা, তাদের মধ্যে চাতুর্বণীয় 
সমাজের অন্যান্ত পুরুষদের সঙ্গে 
আঠারোর নিচে বয়স এমন ক্ষত্রিয়- 
দেরও গণনার অন্তর্তুক্ত করতে হয়। 
মহিলার সংখ্যা কি পুরুষ অপেক্ষা 
কিছু বেশি ধরাই যুক্তি সঙ্গত নয়? 
অসঙ্গত হবে না, যদি ব্রাহ্মণদের 


সংখ্যাও ক্ষত্রিয় অপেক্ষা অধিকত্তর 


মনে. করা .হয়। কেননা! ব্রাহ্মণরা 
ছিলেন পরান্নে পালিত পরশ্রমভোগী 
আয়েসী শ্রেণী। সাধারণকে শোষণ, 
যদৃচ্ছা জীবন যাপন এবং ফলত অবাধ 


যৌনাচারই স্থবিধাঁভোগীর শ্রেণী- 
চরিত্র । স্থতরাং এমত সম্প্রদায়, 
মনে করা যেতে পারে, তুলনামূলক- 
ভাবে অধিক সস্তানেরই জনক 
ছিলেন। কারণ, প্রাণ ধারণের জন্ত 


. যাদের সংগ্রাম করতে হয়না, 


সমাজকে যারা খাটবার মতো হাত 
উপহার না-দেয় অথচ যাদের চোব্য 
চোষ্যের যোগান দিতে মেহনতী 
সমাজ বাধ্য থাকে তারা দায়্নিত্ব- 
হীনের মতো অবাধ যৌনলীলাক়্ গা 
ভাসিয়ে সমাজের ঘাড়ে দিব্যি নিষর্ম! 
পেটের সংখ্যা বাড়িয়ে যেতে পারে 
নিশ্চিন্তে । এই সহজ বুদ্ধির হিসাব 
মনে রাখলে রণক্ষেত্রে লড়িয়ে সেনা 
(৩৯,৩৭*০০) অপেক্ষা রণক্ষেত্রের 
বাইরের জনসংখ্যা, আরো বেশিই 


গণনা করতে ছুয়। প্রসঙ্গত আরও" 


মনে রাখতে হবে যে, এই সংখ্যা 
তাত্বিক আহ্ুমানিক *হিসাব কেবল- 
মাত্র যুদ্ধে যোগদানকারী আর্ধাবর্তের 
রাজ্যগুলি সম্পর্কেই প্রযোজ্য । 
তামাম ভারতবর্ষের জনসংখ্যা অবশ্যই 
ঢের বেশি ছিল। কিন্তু যেভাবেই 
দেখা যাক, ব্যাপারটা হবে নিছকই 
অন্মাননির্ভর সংখ্যাতত্ব, ঘার ওপর 
নির্ভর করে কুরুক্ষেত্র বা ভারত যুদ্ধের 
আকার সম্বদ্ষে কোনো মন্তব্য করা 
যথেষ্ট নিরাপদ তো নয়ই, বৈজ্ঞামি- 
কও হবেনা সে অস্থমান। তাছাড়া 
ফেবলমাত্র লোকসংখ্যার 


ভিত্তিতেও একটি প্রাগৈতিহাসিক যুদ্ধের 


আকার সম্পর্কে মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত 
নয়। যুদ্ধান্ত অসূভ্ভব শক্তিশালী 
হলে অতি অল্প যোক্ধাও বিরাট ধ্বংস 
লীলা সংঘটিত করে তুলতে পারে। 
যে পারমাণবিক বিস্ফোরণে গত 
মহাযুদ্ধে জাপান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, 
সেই বোমা ফেলতে লক্ষ লক্ষ মাহুযের 
প্রয়োজন হয়নি। সদ্বোম গোমরাহ 


" ধ্বংসের আলোচনায় (পূর্বে আলো- 


চিত) তিনটি মাত্র পুরুষের দার! 
দুটি নগরেয় ধ্বংস কার্ষের কথা জানতে 
পারি আমরা। লোকসংখ্যার 


ভিত্তিতে যুদ্ধের আকার সম্পর্কে ' 


কোনো মন্তব্যই তাই যথেষ্ট বাস্তব ও 
যুক্তিসম্মত বলে মনে হয় না । 

(৫) যে এপিক প্রসঙ্গ উথাপন করে 
ভারতযুদ্ধের' ক্ষুপ্রাকৃতি প্রতিপন্ন 
করতে চেয়েছেন গোপালবাবু। মহা- 
' ভারতীয় তথ্যাবলীতে তারও পক্ষে 
কোনে! সমর্থন খু পাওয়া যায়না । 
. মহাভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ সংঘর্ধ স্বতস্ত্র- 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩র ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ 


উল্লেখিত আছে । গোধন নিয়ে কুরু- 
পাঞ্চালের যুদ্ধও পেয়েছে স্বত্ত 
স্বীকৃতি। তাই একথা কী করে 
মেনে নেওয়া যায় যে, গোধন নিয়ে 
বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত গোষ্ঠী লড়াই 
এপিক মাহাত্ম্য একত্রিত হয়ে একটি 
মাত্র কুরুক্ষেত্র রণ হিসেবে বর্ণিত 
হয়েছে? বরং দেখা যায়, কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের প্রস্ততি চলেছে এক্ররারে 
আদি পর্বের আদি কথা থেকেই। 
ক্রমশ আমরা দেখতে পাব এ যুদ্ধের 
পরিকল্পনা এমনকি পাশুব জন্মেরও 
আগে নভশ্চর-দ্েবতাদের যুল ঘাটি 
হিমালয় শিবিরে তৈরী হয়েছিল। 


. পরিকল্পনাটি রচনা করেন নভশ্চর 


দেবতাদের সামরিক বুদ্ধিদবা্তা ব্রহ্মা 
নামক এক ভিন্গ্রহবাঁসী ব্যক্তি। 
মহাভারতীয় কাহিনী ভারত যুদ্ধকে 
লক্ষ্যে রেখেই যুলত যাবতীয় তথ্যা- 
বলীর সন্নিবেশ ঘটিয়েছে । রাম 
নাহতেই যেমন রামায়ণ, তেমনি 
পাণ্ডবজন্মের আগেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
পরিকর্পনা। এসব কথা ক্রমশ 


আলোচ্য এবং সেনবই আমার মূল 
আলোচনীয় বিষয়। 


সেযুদ্ধ হয়েছিল দীর্ঘ আঠারো 
দিন ধরে। যুদ্ধে সামিল হয়েছিলেন 


নর্মদ] গোদাবরী তীরের কয়েকটি 


দক্ষিণী রাজ্যপহ গোটা আর্বাবর্ত। 
যুদ্ধপ্রস্ততে, সন্ধিপ্রস্তাব, দূত প্রেরণ, 
দল গঠন ও দলভাঙানোর চেষ্টা 
হয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে। তারপর 
আঠারো দিনের যুদ্ধে কৌরব পক্ষে 
বিভিন্ন সেনাপতি পতন ও অপরের 
দারিত্ব গ্রহণ, বিভিন্ন বাহ রচনা এবং 
লড়ায়ের দৈনন্দিন বর্ণনাও আছে 
বিশ্বাসযোগ্য ভাবে । মহাভারতের 
এই সকল স্বম্প্ট তথ্যাবলী সত্বেও 


পত্তিতী কষ্টকল্পনাী কেবলমাত্র . 


বিশিষ্ট ব্যক্তির পাণ্ডিত্য প্রচারের 
সহায়ক হতে পারে, কিন্তু সেই 
প্রচেষ্টা সাধারণের চিস্তাভাবনার ওপর 
কোনও প্রয়োজনীয় আলোকপাত 
করে না। মনে রাখতে হবে, 
আঠারো দিনের যুদ্ধও এমন কিছু 
ছোটখাটো লড়াই নয়, গোধনের 
জন্ত-তে। নয়ই ৷ 

‘কারণ’ কাকতালীয় মনে হ’লেও 
এটাই ঘটনা যে, স্বাধীন ভারতে এ 
পর্যস্ত সংঘটিত কয়েকটি যুদ্ধ সংঘর্ষই 
কমবেশি আঠারে! দিন স্থায়িত্ব লাভ 
করে । এসব যুদ্ধে পাকিস্তানী প্যাটন 
ট্যাঙ্কের কবরখানা ও শক্তিশালী 
বিমানের শোচনীয় পরাজয় ঘটে 
গেছে। ১৯৬২ সালের ভারত-চীন 


"সীমান্ত বিরোধে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ 


হয়েছিল । কুড়ি দিন ঘর্দিও ত্রিশ 
দিন পর চীন ০2৪5০-৫175 ঘোষণা 
করেন ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত 
যুদ্ধাবস্থা স্থায়ী হয় আঠারো দিন । 
চোদ্দ দিন ধরে চলেছিল ১৯৭১ 


সালের পাক-ভারত সংঘর্ষ । (৬) বলা 
বাহুল্য, এগুলির কোনোটিকেই সামান্ত 


শি 


গোষ্ঠী লড়াই আখ্যা দেওয়া যায় না'। “২ 


কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ভারতীয় জনজীবনে 
সুদূর প্রসারী প্রভাব রেখে গেছে। 
এই যুদ্ধ তামাম আর্ধাবর্তে ব্রান্মণা- 
প্রতাপকে স্দীর্ঘকালের জন্ত স্থায়ী 
প্রতিষ্ঠা দিয়ে যায়।, সংস্কারগত 
ভাবে আজও আমরা সেই ব্রান্মণ্য- 
প্রতাপ, জাতিভেদ ও পুরোহিত- 
তন্ত্র আওতা থেকে মুক্ত হতে 
পারিনি। মহাভারতীক যুগের” 
ব্যক্কিপৃজার ব্যাধিতে আজও আমরা 
সমান জর্জরিত ৷ * 
গোপালবাবুর আর একটি যুক্তি, 
গ্যুদ্ধে অশ্বরথ প্রভৃতি থাকলেও মারা- 
তক অস্ত্র শস্ত খুব দহজ লভ্য হওয়ার 
কথা নয়। বিজ্ঞান ততদূর অগ্রসর 


৯ কচি 


হয় নি। কারণ লৌহের গ্রচল ' 


ভারতধর্ষে তখনো খুব বেশি দিনের 
নয়, পরিমাঁপেও তা বেশি নয়৷” 
লৌহের কথা খুব বেশি বেশিই 
আছে কিন্ত মহাভারতে । গোপালবাবু 
সম্পাদিত মহাভারতেও। একটিমাত্র 
উদ্ধাহরণ, উদ্ভোগ পর্বের ১৪৩, ১৪৪ 


“পৃষ্ঠায় লৌহান্ত্ের ফিরিস্তি (১৯৭৫ 


সং সাক্ষরত।, ৩য় খণ্ড)! অন্তত্র ও 
লৌহাস্তরের একাধিক উল্লেখ পাওয়া 
ষায়। শুধু মহাভারতে কেন 


খথেদেও আছে লৌহের উল্লেখ । 


মহাভারত সমসাময়িক 
ছান্দোগ্য  উপনিষদ্বে আছে 
সোনা, রূপা, লোহা, টিন ও 
সীদা, এই পাঁচটি ধাতুর কথা । 


(৭) 


আর্ধরা যদি মধ্যপ্রটি বা নিকট . . 


প্রাচ্য থেকে এসে থাকেন (এ সম্পর্কে 
মতভেদ আছে) তবে তারা অবশ্যই 
লোহার র্যবহার খুব ভালোভাবেই 
জেনে এসেছিলেন । কেননা “নিকট 


* ও মধ্য প্রাচ্যের প্রায় সর্বত্র খুঃপূর্ব 


দ্বিতীয় মিলেনিয়মের মাঝামাঝি 
সময় হইতে লৌহের-ব্যবহার ব্যাপক 
ভাবে দেখা যায়|” প্রকৃত লৌহ- 
যুগের সুত্রপাত আটশ খৃষ্টপূর্বাবের 
আগে নাহুলেও ধাতু হিসেবে লোহার 
জ্ঞান ও ব্যবহার ঢের পূর্ববর্তা। 
একথা জানিয়েছেন শ্রীনমরেন্্র নাথ 
সেন তীর “বিজ্ঞানের ইতিহাস’ গ্রন্থে 
(ইণ্ডিয়ান এ্যাসোশিয়েসন ফর 
কাণ্টিভেসন অব সায়েক্দ সংস্থা! 
কর্তৃক প্রকাশিত)। ডঃ পি. সি. 
পদার্থ থেকে লোহ! তৈরীর প্রণালী 
অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রচ- 
লিত ছিল। (৮) এশিয়া মাইনর 
লৌহের ব্যবহার- জানত ২ হাজার 


তিনশ খৃঃ পূর্বা্থ নাগাদ । প্রাচীন 


1 


গ্রীক রোমক চীনা, ও ভারতীয়রা, * 


লোহা ব্যবহার করতেন । (৯) সুশ্রুত 
(শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়) 


কাটি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ওরা FE 


১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত 
পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের রাজ- 


নীতিতে বিস্ময়কর ত্রুততার সঙ্গে ঘটে , 


গিয়েছে পট পরিবর্তনের পালা। 


বিগত একটি দশকের উতানপতনের 


বন্ধুর পথে বামপন্থী রাজনীতির 
ক্ষেত্রে জাগ্রত হয়েছে নতুন চেতনা, 


আত্ম-বিশ্লেষণ ও নব নব রাজনৈতিক 


সমীক্ষা । ১৯৪৭-এর পর থেকে ১৯৬২ 
সাল পর্যস্ত ভারতীয় রাজনীতিতে 
*পবিদ্ধমান ছিল ছুটি স্রল রাজনৈতিক 
'বিভাজন-_বামপন্থী শিবির বনাম 
দক্ষিণপন্থী শিবির। একদিকে ছিল 
কংগ্রেস সহ অন্থান্ত দক্ষিণপন্থী রাজ- 


" নৈতিক দলগুলো আর অপরদিকে 
_ ছিল অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি সহ 


ক্ষুদ্র সুত্র কয়েকটি বামপন্থী দল। 


' সম গ্রভাবে দক্ষিণপন্থীশিবিরের দাপট 


ও প্রতিপত্তির তুলনায় বামপন্থী 
শক্তিসমূহ ছিল দূর্বল, অসংগঠিত ও 
আত্মপ্রত্যয়হীন । 
১৯৬৭ সাল থেকে কংগ্রেসের 
অস্তত্বন্ঘ ও অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া শাসক 
“শ্রেণীর রাজনৈতিক সংকটকে প্রকট 


করে তুলতে থাকে। কংগ্রেসেরএই , 
অস্তহন্বের পশ্চাতে কোন মতাদর্শগত 


অঙুপ্রেরণা ছিল না, ছিল নেতৃত্ব 


| প্রতিষ্ঠার উন্মত্ত প্রতিযোগিতা | তৎ- 
সত্বেও ইতিহাস যোগ উপস্থিত 


কালিদাস কুণ্ড 


করেছিল । ইতিহাসের এক সম্ভা- 


বনাময় মুহূর্তে যখন একাধিক প্রদেশে 
কংগ্রেসের নির্বাচনী বিপর্যয়, ঘটে 
গেল, যখন গোটা ভারতবর্ষের এক 


‘তৃতীয়াংশে রাঁজ নৈতিক শৃন্ততা 


হৃটি হোল তখন আন্তর্জাতিক 
আন্দোলনে' কমিউনিস্ট 
চীন-সোভিয়েতের মতাদর্শগত ছন্দের 
ফলে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি 
বিভক্ত হয়ে পড়ল। কমিউনিস্ট 
পার্টির অভ্যন্তরে এমন কিছু শীর্ষ- 
স্থানীয় নেতা ছিলেন যারাকংগ্রেসের 
শ্রেণীচরিত্রের ভ্রান্ত মূল্যায়ণ করে- 
ছিলেন। কংগ্রেস সম্পর্কে তাদের 
মোহ ছিল। তাজ্জবের কথা, বখন 
দেশের বিপুল সংখ্যক মান্য কংগ্রে- 
সের প্রতি আস্থাহীনতা৷ প্রকাশ 
করছে, নেহেরু সরকারের তথাকথিত 
প্রগতিশীল নীতি সম্পর্কে যোহমুক্ত 


হচ্ছে তখন সোভিয়েতের বিপথগামী 


নেতৃত্বের প্ররোচনায় এস, এ, ভাজে 
জেড, এ, আমেদ, ভবানী সেন প্রমুখ 


‘নেতৃবৃন্দ নেহেরু পরিচালিত কংগ্রেস 


দল ও সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ 
হয়ে উঠলেন! কমিউনিষ্ট পার্টি 
বিভক্ত হল । বামপন্থী শিবির দুর্বল 
হয়ে পড়ল । কংগ্রেসের অত্যস্তরে ও 
বাইরে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি সজীব 
ট2538 


J নকশাল-গি পি এম ঞকো্যের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে 


১৯৬৪ সালে আহ্ঠানিকভাবে 
অভ্যুদয় ঘটল মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট 
পার্টির । মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট 
পির নেতৃত্ব কংগ্রেস বিরোধিতার 
কর্ম্থচী নিয়ে উপস্থিত হল জনগণের 
কাছে। সংগ্রামী, লড়াকু পার্টি 
হিসেবে অচিরেই তার প্রতিষ্টা ঘটলো ' 
ভারতীয় রাজনীতিতে ! তিন বৎ- 
দরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় 
মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পাটির নেতৃত্বা 
ধীন সরকার গঠিত হোল । জনগণের 
আশী-আকাহ্খা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। 
১৯৬৭ সালের গোড়ার দিকে, পশ্চিম- 
বাংলার নকণালবাড়ীতে একটি কৃষক 
অত্যুধানকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনে নতুন বিতর্কের 
সুচনা, হল। সংসদীয় পথ, না সশস্ত্র 
সংগ্রাম -এই প্রশ্নে মার্কসবাদী 
কমিউনিষ্ট পার্টির বনু সংখ্যক তরুণ 
কর্মীর মধ্যে উন্মাদনা জাগ্রত হল। 
আত্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে 
সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
অগ্রণী চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি নক- 
শালবাড়ীর কৃষক , অভ্যরখানকে' 
“বসস্তের বজ্র নির্ধোষ” রূপে অভি- 
নন্দন জানালো'। নকশালবাড়ীর 
অনুপ্রেরণায় ও চীনের পার্টির সম- 
নকে সম্বল করে অদ্ধের শ্রীকাকৃলাম 


ও অন্যান্য আরও দু'একটি অঞ্চলে 


সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু অচি- 
রেই এই সংগ্রাম গ্রামাঞ্চলে ও শহ- 
-ঝ্াঞ্চলে ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামে পর্যবসিত 
হল। মার্কদবাদী কমিউনিষ্টপার্টিকে 


“পহ্লোনশ্বর শক্রক্ূপে চিহ্নিত করার 
‘ফলে নকশালপস্থীদের সঙ্গে উক্ত 


পার্টির কর্মীদের সশস্ব সংঘর্ষই সশস্ত্র 
সংগ্রামপন্থীদের একমাত্র কর্মস্থচী 
হয়ে দাড়ালে!। উভ্তয়পার্টির হাজার 
হাজার জঙ্গী কর্ম প্রাণ হারালে! । 
শ্রেণীশক্ররা খুশি হল। "বিপ্লব জন- 
গণের উৎসব ন হয়ে প্রতিক্রিয়া- 
শীলদের উতদবে পরিণত. হল। 
ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কমিউনিষ্ট 
- আন্দোলনের শোচনীয়তম বিগ 
ঘটে গেল৷ 

রক্তাক্ত ইতিহাস পেরিয়ে আজ 
আমরা ৭৮-এর ভোরে উপনীত 


, হয়েছি । আজ শুদ্ধিকরণের মন্ত্র চাই 


উত্তরণের অভয় চাই।  ক্রাস্তিকাল 
সমাস্ম। কংগ্রেস হতঙ্জান। জনতার 
কর্মসুচি নেই । কমিউনিষ্ট পার্টকে 
বৈপ্লবী নেতৃত্বের উপযুক্ত হয়ে উঠতে 
হবে। শ্রেণী সংগ্রামের ডাক এসেছে 
_এক্য চাই, এক্য চাই। 
নকশালপন্থীদ্বের বহু উপদল।' 
দু’ একটি উপদ্বল দেখেও শেখেনি, 
ঠকেও শেখেনি। 
পশ্থীর মাঠে নেমেছেন, বক্তৃতা 


, করছেন, গণতাস্িক আন্দোলনে ' মার্ক 


অংশীদার হয়েছেন । তারা নির্বাচণ 
সম্পর্কে মোহগ্রস্ত নয়--তবুও নির্বাচনে 


কমিউনিষ্ট পাটির উপর । 
সত্যনারায়ণ 


॥ সাত ॥ 


অংশ গ্রহণ করছেন। তার! সশস্ত 
সংগ্রামে বিশ্বাসী তবুণ্ড বিধান- 
সভায় অংশ গ্রহণ করছেন। তারা. 
গণফোঁজে বিশ্বাসী । তবুও মিছিল 
করছেন, পথসভা করছেন। 'ভাল- 
মন্দ বিচারের ভার জনগণের উপর ৷ 
আমাদের শুধু একটি প্রশ্ন : আপনারা 
সি, পি, আই (এম,)-কে গালমন্দ 
করছেন কেন? পণ আন্দোলনের 
প্রধান শরিক সি, পি, আই.(এম)-এর ' 
কুৎসা করে আপনারা কি গণ 
আন্দোলনে বিভ্রান্তি হৃষ্ট করছেন 
না? 'নতানারায়ন পন্থী পি, পি, 
আই (এম)-কে যে ভাষায় আক্রমণ 
করছেন অন্তান্ত নকখাল পন্থীরাও 
ভে! সেই ভাষায় তাদের বিরুদ্ধে 
একই অভিযোগ উষাপন করছেন। 
তবে আধান কথা, .কিছু কিছু 
নকশালপন্থী উপদল শ্রেণী সংগ্রামের 
ভিত্তিতে এক্যের প্রা চালিয়ে 
যাচ্ছেন। ইতিমধোই পশ্চিমবঙ্গের 
কয়েকটি কারধানার সংগ্রামী শ্রমিক- 
দে পাশে নকশাঁল-সি, পি, - আই 
(এম) এঁক্যের নিশান .উত্তেলিত 
হয়েছে। এই এঁক্যেরর সম্ভাবনা 
বৃত্তকে সমপ্রদারিত করার এতিহাপণিক 
দায়িত্ব এসে পড়েছে মার্কসবাদী 


এক্য কিসের ভিত্তিতে? এক্য = 
গড়ে উঠে ‘সংগ্রামের ভিত্তিতে | 
মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্ট সধম পার্টি 
কংগ্রেসে গৃহীত কর্মস্থচীতে সঠিক , 
*( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





অন্ধপ্রদেশের নির্বাচনী 


t 
নির্বাচন-কেন্সিক ক্ষমতা 'রাজ- 
নীতির চরম চাল, চেলেও সম্ভবতঃ, 


* জনতা পার্টির সমন্তার সমাধান দেখা 


লনা । এত বন্দোবস্ত, এত তোড় 


এন্জাড় + বাঙ্গালোরে প্রধানমন্ত্রী ছাড়া - 


আরও তিনজন কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের 


সদস্য জলজ্যান্ত উপস্থিত, নির্বাচনী ' 


সমরাভিযানের মহড়ায়, তবু, হায় 
ক্ষমতা-রাজ্জনীতিতে লক্ষ্যতেদ 'করার 
মত কঠিন দ্বিমুখী প্রশ্নের আক্রমনে 
শাসকদলের নেতৃত্ব আঙ্ জর্জর । 
যদি খুব গভিনী “ষর্দি'_অদ্ধের 


রমাপ্রসাদ্ মল্লিক 


করে দেওয়া হয়েছে” এত তরলাবস্থায় 
আনা হয়েছে যে, এই তিনটি মহারথী 
পার্টির কোনোটাই এখন জোর করে 
ভাবতে পারছেনা-_মুখে যাই বলুক _- 
নির্বাচনলক্ী তাদেরই প্রাপ্য । এ- 
ছাড়া ভেঙ্গল রাও মহাশয় বড বেদীদিন 
অপেক্ষা করেছিলেন । মনে করে- 
ছিলেন, রাজনীতির পদক্ষেপ -পরম 
বিচক্ষনতাপূর্ণ হবে একটু সময় নিলে । 
বর্তমান মৃখ্যমন্ত্রী_খুব বেঈীর্দিনের 
কথা নয়_ অন্প্রদেশে প্রভু শ্রেণীর 
এবং তার ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও মর্যা- 


* বিধানসভায় সামান্য সুতোর ব্যবধানে দার, রাজনীতি ইন্দিরাজীর প্রসাদ 


সংখ্যাগরিষ্ঠতা জোটে,তাহলে জনতা! 
শার্ট কোন্‌ রঙের কংগ্রেসের সঙ্গে 
মিতালী করবে, ইন্দিরাপস্থী সম্মে- 
লুনবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে, নাকি শ্বীরুত 
ব্ৰহ্মানন্দ রেডডী গোষ্ঠীর ( অধুনা 

“আদি কংগ্রেসের খেতাবে বিভূষিত, 


শ অনিচ্ছাসত্বেও)? কারণ, সাইকর্লোন- 


ধন্য কেবল নয় অদুলিচালিত করে- 
ছিলেন। তখন প্রয়োজন ছিল । 
রেডী গোষ্ঠীর বাড় বাড়স্তের দরুণ 
অনেক উচ্চাভিলাষী প্রার্দেশিক 
নেতার ( অ-রেড্ডী গোষ্ঠী জোট থেকে 


উদ্দিত ) উপশ্রেণী স্বার্থে আঘাত ' 


লেগেছিল । তাছাড়া ভেঙ্গল রাও 


“বিপর্যয়ের প্রসাদ প্রান্তীয় রাজনীতিতে প্রতিনিধিত্ব করেন নবোদীয় মান 


- পাবার চেষ্টায় পার্ক নামী জনতা 


আধা জমিদার কষি-স্বার্থের | এদের 


এবং*জনমতকে এমন ত্রিধাবিতক্ত .উপশ্রেণীগত চরিত্র প্রত্িকিল আসল 


রাজনীতি 


কষকদের (যারা ভূমিহীন অথবা 
যত্পামান্ত জমি জোতে, যা থেকে 
লাভ দূর কথা সারাবছরের খোরাক 
জোট] অপজ্তব) এবং “পশ্চাদপদ 
সমাজ-অংশের অন্ত প্রতিনিধিদেরও 
স্বার্থ-সংঘাত রক্তাক্ত সংগ্রামে প্রায়ই 
পর্যবদিত হয়েছে ৷ মুখে এ'রা হরি- 
জন, এবং প্রায় ভূমিহীন কৃষকদের 
( marginal farmers Jandless 
peasants ) প্রতি দরদে হামেশাই 
উথলে পড়েন । কার্যত:, তাদেরকে 
নিয়তসের নিচে জনমজুরী দিয়ে, 
ঘাটিয়ে চূড়ান্ত শোষণ করে থাকেন । 
এমার্জেন্দী আমলে এহেন গরাব-দরদী 
গ্রামীণ বড়লোকর! খুবই অস্বস্তিকর 
অবস্থায় পড়ে গেছলেন। কেননা, 
লোক-দেখানে1? ভৃমি-সংস্কার ও জমি , 
পুনর্ব্টনের কার্যক্রম কার্যাদ্বিত করার 
ও তা দেখানোর তাগিদ ইন্দিরা 
সয়কারের সে সময় ছিল। ছিল 
ভেঙ্গল মন্ত্রিযগুলীরও, অস্তত: ওপর- 
ওপর জনতাচিত্ত-আকর্ষনী প্রচারনার 
জন্যে । তখন আমলাতত্ত্রের মাঝারি ও 


ছোট সাইজের কিছু অফিসার সত্যি 
সত্যিই হরিজনদ্বের জমি পাইয়ে 
দিয়ে কৃষিকর্মে স্থিত করতে চেষ্টা 
করেছিল। ফলে, এই উপশ্রেণীর 
ক্ষমতা রক্ষকরা' সসেমীরে অবস্থায় 
পড়ে গিছলেন | মার্চ ৭৭ নির্বাচ- 
নের -দময় নামে কংগ্রেসী থেকেও 
গোপনে জনত! পার্টিকে অর্থ সাহায্য 
এরা করেন : এবং বিজয়-কামনাও । 
কিন্তু, জনতাপার্টির বুর্জোয়া, শ্রেণী 
চরিত্র যেখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া 
দরকার ছিল সেখানে তা না হওয়ায় 


ক্ষমতা-রাজনীতির চাবিকাঠি যাদের 


হাতে তাদের সাহাধ্য মেলেনি, 
ফলে বিজয়লাভও হয়নি ৷ 

এবার অবস্থা অন্তরকম | অন্্র- 
প্রান্তে, কুষিনির্তর গ্রামাঞ্চলীয় সামস্ত 
প্রভু-মহাপ্রহুরা এনার সম্পূর্ণরূপে 
বুঝেছে যে জরনভাপার্টির ক্ষমতা- 
রাজনীতি সফলকাম হলে তাদের 
উপশ্ৰেণী "স্বাৰ্থ সুন্দরভাবে সংরক্ষিত 
হবে। সম্প্রতি সা ই ক্লো ন-বানে 


গুণ্ট,র জেলা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই. 


জেলায় এই উপশ্রেণীজাত প্রচুর স্বচ্ছল 
মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ীও হয় ক্ষতিগ্রস্ত । 


'এরা ভেঙ্গলরাও মন্তিতকে সরাতে 


ডায় গোপন স্থতোর টানে । অথচ; 


জনতা সরকার (কেন্দ্রের) জানে. যে 
কর্ণাটকে আর্দ মদ্ত্রিমগুলীকে দরানক্স "' 
ক্যার্দানী অঙ্কে চালাতে গেলে উল্টে? 
বিপত্তি হবে। এক কথায়, এখন, 
জনতাপার্টির বিপরীত মেরুসম প্রতি- 
হুন্দী যে পার্টি,. সেই ইন্দিরাপন্থী 


. কংগ্রেসের পাতে সুস্বাদু রাজনৈতিক 


ঝোল ঢালার কার্জ হবে! বাহুল্য 
বলা, এই কারণে জনতাপার্টি প্রচুর 
ধানাই পানাই করে দেশের প্রেসকে 
ও  বুদ্ধিীবীবেরকে বোঝাবাক্স 
চেষ্টা করেছে যে, কর্ণাটকে* . 
এবং অঙ্কে সমতুল্য সংসদীয় রাজ-. 
নৈতিক পরিস্থিতি বিদ্যমান থাক] 


, ‘সত্বেও কেন্দ্রের তরফে গৃহীত বিপরীত র 


ধর্মী রাজনৈতিক বন্দোবস্ত নাকি 
যুক্তিযুক্ত । অতি-সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী 
মহাঁশয় কর্ণাটকে প্রেসিডেন্ট শাসণের 
জবরদস্তী আমদানীকে সঙ্গত প্রমাণ 
করার ব্যর্থ ও হাস্তকর চেষ্টায় ৯৯৫৯ : 
সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমঙ্্রী পগো বিন্দ ' 
বল্পভ পদ্বের দ্বারা কার্যক্কৃত কেরালায় 
কমিউনিষ্ট সরকারকে অসংসদীয় এবং. 


. অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরা নর গ্যাড়া- 
কলকে জনগণের স্মরনে এনেছেন. ২. 


মোরারজী ঘহাশয় তার সহজাত :॥ 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ১৮৮৮ 


গু. সি > 


প্রগতি সা হিতো মুখোস নৃত্য 


tT BE 
মেরুকরণ ঘটছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে 
চরিত্র আজো পর্যন্ত কেন গড়ে উঠল 
না, এ প্রশ্ন প্রায়ই আমাকে ব্যথিত 
করে। অথচ রাজনীতির মতো 


, সাহিত্য-সংস্কৃতির বিষয়টি কম গুরুতব- 


পুর্ণ নয়। রাজনীতি ও সাহিত্যের 
ব্যাপারটা যেভাবে বিচ্ছিন্ন করে 
দেখবার চেষ্টা করি, আসলে ছুটির 
অম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রতিক্রিয়া- 


শীল চক্র যখন স্পষ্ট 'রাজনীতিকে 


এড়িয়ে বিশ্তদ্ধ সাহিত্য সেবার কথা 
বলে তখনও কিন্ত তারা সাহিত্যের 
মারফত রাজনীতি করে। ওদের 
এই রাজনীতির লক্ষ্য সামাবাদের 
বিরোধিতা কর1। তাই প্রগতির 
স্বপক্ষে লোকেরা রাজনৈতিক মত- 
লবেই প্রতিক্রিয়া মহলে অচ্ছুৎ। 

দিনের পর দিন এই আক্রমণ সচেতন 
ভাবে চলেছে। ' ব্যবসায়িক পত্রিকা 
বা প্রকাশনার দ্বার প্রগতিলেখকদের 


সামনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রগতির ' 


কথা বলব এবং ওদের কাগজে লিখব 


এমন সুরিধে আর প্রাওয়া যাচ্ছে 
৮৮না। যেহেতু সেখানকার বাধা লেখক 


হতে গেলে প্রথম শর্তই হচ্ছে: 


'সায্যবাদের অন্বীকার করা । ধচেতন ' 


মানুষ একটু দৃষ্টি দিলেই ওদের এই 


, চরিত্র 'ধরতে পারবেন । এমন কি 


একদ। প্রগতিশীল যে সকল নেখক 
ওদের খপ্পরে পড়েছে তাদের চরিত্রে 


. কারা ইতিমধ্যে হজম করেছে। 
_আধিক ও আন্ষদিক স্থবিধে তাঁদের 


লোভের বশীভূত করে নষ্ট করে 
দ্বিয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 
ওদের প্রিয় বিষয় এখন যৌনতা, 
রাজনৈতিক কিস্সা এবং একজ্াতীয় 
মধুর ধর্মীয়তা। রাজনীতির নাম 
করে সাম্যবাদীআন্দোলনেরচরিজ্রকে 
ভারা কীতাবে আক্রমণ করেছে 


, সাম্প্রতিক গল্প উপস্ঞাসগুলি পড়লেই 
- ধরা যাবে। বিপ্লবী আন্দোলনের 
" সমালোচন। ' 
a 
. তারা দেখতে চেষ্টা করছে এই সব 


সাবঞ্েকটিভ ভঙ্গিতে 


* আন্দোলনে নির্দোষ লোকের মৃত্যু 


ঘটে । অর্থাৎ এর! এদেশী পাস্তের- 


- নাক বা সলজেনিতসনের ভাবশিয্য । 


"") বৃহত্তর 'মাহ্‌ষের্ই কল্যাণ ঘটেছে। : 


বিপ্ববের উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্রুত আমূল 
'লাযাজিক পরিবর্তন, নির্দিষ্ট নিয়মে 


. তার সাবিক প্রকাশঘটেছে রাশিয়ায়, 


চীনে, ভিয়েতনামে এবং 'তার ফলে 


"কেবলমাত্র মতলববাজই বিপ্লবের এই 


KL পবিত্র তাৎপর্য “অস্বীকার করে এই 
' গছনে *নির্দোষের মৃত্যুর" কারণ' 


সান, বিশ্লবের মতে! সামাজিক 


চর সম্পর্কে অবজেকটিত 
দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে লেখা এক রকম হয়, 
অন্তদিকে ঘটনাটিকে সাঁবজেকটিভ 
দৃষ্টিতে দেখলে. লেখা আরেক রকম 
হয়। সমরেশ বস্থ যখন সাম্যবাদী 
দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন, তখন তার 
লেখায় এই বৈজ্ঞানিক অবজেকটিড 
দৃষ্টিভঙ্গি, আমরা পেয়েছি, এই দৃষ্টিকে 


যখন তিনি এস্টাব্িশমেন্টকে তুষ্ট * 


করতে বিসর্জন দিলেন তখন তিনি 
লিখলেন ‘মান্য’, ‘বিবেক’ ধরনের 
গল্প । ‘মানুষ’ নভেলেটে তিনি 
পার্টির ' ব্যুরোক্তাসির ক্লিককে প্রধান 
করে দেখালেন এর জন্য নেতৃত্ব 
কমাঁকে খুন করতেও, পিছপা নয় । 

‘বিৰেক’-এ দেখালেন বিপ্লবের 


নাম করে নির্দোষ ফেরিওল। খুন হলে, ' 


তার অসহায় স্ত্রীকে বাধ্য হয়ে জীবন 
ধারণের  তাড়ায় বেশ্তাবৃত্তি গ্রহন 
করতে হুয়। পার্টিতে ক্লিক নেই 
কিংবা নির্দোষ লোকের খুন হওয়ার 
সম্ভাবনা নেই এমন ব্যাপারকে কেউ 
অস্বীকার করবে না। কিন্ত 
বিপ্লবী রাজনীতির এই গৌণ দিক- 
গুলি তুলে ধরে সমরেশ কী প্রচার 


. করতে চান সামাজিক . বিপ্লবের 


প্রচেষ্টা মাত্রই খারাপ্‌ ? এমস্তব্য 
কী স্থিতস্বার্থেরই দালালি নয়? যে 
রাষ্ট্র কতিপয় লোকের সম্পদ 
পাহারা দেবার জন্য সমাজের অধি- 
কাংশ মান্যকে দিনের পর দিন 
বঞ্চিত করে চলেছে সেই পাইকারী 
হিংসার বিরুদ্ধে সমরেশরা,চুপ । এই 
জগদ্দল হিংসার প্রক্রিয়াকে উচ্ছেদ 
করতে গেলে সংঘাত অনিবার্য এবং 
বেদনাদায়ক সত্য । সমাজ পরিবর্তন্ন 
ছাড়া এই অন্যাক্ের প্রতিকার কোন 
দিন হবে না। -শ্রমিকশ্রেণী অকারণ 
রক্তপাত ও হত্যায় বিশ্বাসী নয়, 
কিন্ত, বুর্জোয়া শ্রেণীর কৃপণ হাত 
থেকে সামাজিক সম্পদ আর অন্ত 
কীভাবে বৃহত্তর মানুষের কল্যাণে 
নিয়োজিত হবে তার কোনো ত্র, 
সরল প্রক্রিয়া সমরেশদের জানা 
আছে? বুর্জোয়ারা তাদের স্থযোগ 
স্থবিধে বেশিরভাগ মানুষের ওপর 


রাজি 


তেন না। লই 'রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত 
“চার অধ্যায় লিখে সে কালের, 


বিপ্নবী আন্দোলনকে বিকৃত করে- 
ছিলেন । এবং দৃষ্টিভঙ্গি একই, সাব- 
জেকটিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ! শরৎচন্দ্র 
পথের দাবী” নয় তার বিরুদ্ধতার 
একখানি ‘চার অধ্যায় - যার হাজার 
হাজার কপি সেকালে জেলখানায় 


বিপ্রবীদ্বের মনোবল ভাঙার জন্ত 


প্রেরিত হয়েছিল । : 4১51-নামক 
সাআজ্যবাদী পত্রিকায় তার ধারা- 
বাছিক ইংরাজি তর্জম! শুরু হুল, 
ইত্যাি ইত্যাদি । আর, নিষ্টুর পরি- 
হাস, গ্রন্থটি প্রকাশের কালেই বিপ্লবী 
সূর্য সেন সা্রাজ্যবাদীজল্লাদ্রের হাতে 
প্রা হারালেন! কী বিস্ময়কর 
সাদৃশ্ত, সত্তরের দশকে সমাজ-পরি- 
বর্তনে বিশ্বাসী করমর্শর1 ষখন আত্ম- 
দানে উদ্ধ দ্ধ তখন কীভাবে তাদের 
নির্মম ঘাতকের হাতে সঁপে দেওয়া 
যায় তারই চক্রান্তে লিগ হয়েছেন 
প্রতিক্রিয়ার দোসর এই সাহিত্যিক- 
কুল.! রবীন্দ্রনাথ যেমন অগ্নিযুগের 
আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেলে “চার 


অধ্যায়” লিখেছিলেন ্মরেশরাও, 


তেমনি এখন শুরু করেছেন ‘বিবেক’ 
কিংবা ‘মহাকালের রথের ঘোড়া, 
লিখতে ৷ ' 

গোঁড়া, মার্কদবাদ বিরোধীদের 
বোঝা যায়, তাদের স্থির একটা 
চরিত্র আছে। তার! সাম্যবাদ 
বিরোধী এবং ‘মুক্ত দুনিয়া তত্বে 
বিশ্বাসী । অম্নান দত্ত কিংবা সন্তোষ 
ঘোষকে এ ব্যাপারে চিনতে ভূল হয় 
না। দ্বিধা সৃষ্টি হয় যখন একদা! 
মার্কসবাদীর1 পরবর্তাকালে ভয়ংকর 
মার্কসবাদ বিরোধী হন । মার্কসবাদের 
কিছু পাঠ এরা গ্রহণ করেছেন বলেই 
লৃক্সভাবে এ'রা মার্কসবাদকে আক্র- 


"মণ করতে পারেন এবং কিছু আহাম্মক 


পাঠক এ'দ্বের কৌশলের ফাদে পড়ে 
সমরেশদের এখনো রাজনীতি 
সচেতনতা দেখে বিহ্বল হন ৷ কর্তার 
হ'কোয় ছিলিম লাজ! মার্কসবাদী ন্মন্ত 


' কোনো কোনে! ব্যক্তি সমরেশদের 


ডাকাতি করে সুরক্ষিত করেছে, কোন এখনে! অিকালদশী ৰলে, তারিফ 


- বিনীত আবেদন নিবেদনেও' 'সে 
অধিকার ' তারা ছাড়বে না। ভাই ' 


শ্রেণী সংঘর্ষ, সংগ্রাম এবং বিপ্লবের 
প্রক্রিয়া । 

- বিপ্লবী আন্দোলনে স্তধু ব্যক্তি - 
হত্যার ব্যাপারই ধারা খুঁজে, পান, 
আজ তারা পরোক্ষে স্থিতশ্বার্থেরই 
দালাল । .এইভাঁবে একটি মহৎ 
আন্দোলনকে বিকৃত করে দেখার 
চেষ্টা এ দেশে নতুন নয়। সাহিত্যে 


ষ 


করেন। 
তার অর্থ সমরেশরণ যে জিনিসটি 


তৈরী করতে চাইছেন তাই হচ্ছে)" 


তার! একসঙ্গে প্রগতিশীল সাজছেন 
এবং মার্কসবাদের অমাজ-পরিবর্তনের 
তত্বকে ভিতর থেকেফাসিয়ে দিচ্ছেন । 
কিছু কিছু পাঠককে তার! শ্রেণী 
সমন্বয়ের চোরাবালিতে, টেনে 


' নাষাচ্ছেন। মার্কসবাদী ভকমা এটে 


(শেষাংশ. ৯ম পৃষ্ঠায় ) 


পাশ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ওরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ 





কপ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা 


প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে প্রাক্তন 
কংগ্রেসী সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে ষে 
ছুনীতির খেলা খেলেছিল, তার ফুল 


স্বক্পপ আজও জনসাধারণকে খেসারত ' 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঠিকাদারী প্রথার 


অবসান ঘটানো হোক । 


প্রদীপকুম|র সিনহা! 
শিশিরকুমার ঠাকুর 


দিতে হচ্ছে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ষে ' 


ঠিকাদারী গ্রথা চলতে পারে সে 
কথ] সাধারণ মানুষ ভাবতেই পারেন 
না। কিন্তু কংগ্রেসী রাজত্বে সেই 
অসম্ভব কাজ সম্ভব হয়েছে । 
বীরভূম জেলায় বোলপুর ওয়েষ্ট 


(ওয়ার্ড নং ১) উকিলপটি প্রাথমিক 
বিদ্যালয় এইরূপ ছুন্নতি প্রথার একটি 


উৎস ।' বোলপুর শহরে ৯নং ওয়ার্ডে! 


দুটি উপযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা 
সত্বেও তৎকালীন দুর্নীতিগ্রস্ত সার্কেল 


ইনসপেকটর ও ক্কুলবোর্ডের কতিপয়: 


সদস্য একত্রে প্রচলিত নিয়মকানুন 
না মেনে দুয়া রিপোর্ট দিয়ে উপযুক্ত 
ছাত্র সংখ্যা না থাকা সত্বেও এই 
অবাঞ্ছিত বিষ্ভালয়টি অহুমোদ্ধন 
করলেন। বলা বাহুল্য এই ছুর্নাতি- 
গ্রস্ত সার্কেল ইনসপেকটর পরবর্ত- 
কালে মালদহের এ, আই হয়ে 


গেলেন। এই অবাঞ্ছিত প্রাথমিক ' 


বিচালয়ের প্রকৃত ছাত্র সংখ্যা '২০ 


. থেকে ২৫ মাত্র । এই বিদ্যালয়ের 


চারজন শিক্ষকের মধ্যে তিনজনই 
হচ্ছেন কংগ্রেসী গুণ্ডা! এরা দাস 
ঘোষ-রক্ষিত চক্র বলে পরিচিত। 
এই চক্রটি কংগ্রেসী আমলে বিভিন্ন 


অপরাধমূলক কার্ষে লিপ্ত ছিল । এই 


দাস-খোয়-রক্ষিত চক্র সমাজের বিত্ত- 


শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি 


গত ৩*শে ডিসেম্বর, ৭৭-এর 
সাগ্ডাহিক দর্পণের চতুর্থ পৃষ্ঠায় পঃ বঃ 
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কৰ্তৃক 


প্রচারিত “শিক্ষা জগৎ ও সরকারহ্‌ 


শীর্ষক বিজ্ঞাপনটির “শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে," 
ছর্নাতি দূর করে-..* এই টক্তিটির 
সঙ্গে এ পত্রিকারই ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় “বাগ- 
মারী শাস্বীস্বতি বিস্াপীঠ সম্পর্কে 
অভিযোগ” শিরোনামায় প্রকাশিত 
খবরটি দৃষ্টে ০০০৮ 
বোধ করছি। 

বিসালয়টির সম্পাদক ১ 
বিরুদ্ধে অর্থসংক্রাস্ত নিয়ম শৃষ্ঘলা 
ভঙ্গের অভিযোগ ধাকায় ডি, আই, 
এ কর্মিটি ভেজে দেওয়ার আদেশ 
দিলেন । ছুনীঁতি-পরায়ণ কমিটি 
ভেঙ্গেও দেওয়া হল। এবারে কি 
এ শিক্ষা ক্ষেত্রটিকে ছুর্নাতিমুক্ত করার 
জন্যই ডি, আই আবার উক্ত সম্পাদক 
সহ. সেই কমিটিকেই পুনর্বহাল 
করজেন? আবার একই স্থানে 


' অপর স্কুলটি (ইউনিট ২ )-তে কেম 


চলাকালীন প্রশাসক ৰদল করে 


শালী ব্যক্তি এবং এ'দের প্রত্যেকেরই বিশৃঙ্খলার আমদানী করলেন শিক্ষা 


নিজন্ব ব্যবসা আছে। এরা কোন- 
দিনই স্থুল যাবার সময় পান না, 
সেইজন্যই এ'রা একজন যোগ্যতাহীন 
পেটোয়া র্যক্তিকে স্থল চালাবার 
ঠিকা দিয়েছেন । প্রতি মাসে এই 
ঠিকাদ!র ব্যক্তিটি এই চক্রের নিকট 
একশত টাকা পান। এরা. কেবল 
মাসাস্তে হাজিরা খাতায় সই করেন 
এবং যণিঅর্ডার যোগে মাইনে নেন । 
এই বিষ্যালয়টি সার্কেল অফিন থেকে 
মাত্র দুইশত গজ দূরে অবস্থিত | 


কিন্ত সার্কেল ইনসপেকটর সমস্ত ' 


জেনেশুনে শারীরিক নির্যাতনের 
ভয়ে এদের বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট 
দিতে সাহস পান না। তাই মাননীয় 
শিক্ষামন্ত্রী ( প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) : 
মহাশয়কে আমাদের অনুরোধ এইরূপ 
অবাঞ্ছিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্থ- 
মোদন বাতিল করে সরকারী অর্থের 


অপচয় বন্ধ কর! হোক এবং সেই সঙ্গে 


দপ্তর । তাহলে এটাও কি ছুর্নতি 


দূর করার অপর একটি প্রয়াস ? 


শক্তি মিত্র 
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গত ৪৬তম সংখ্যায়, শিবেনবাৰু 
সমাচার নামক সংবাদে আমাকে 
খানাকুলের এম, এল, এ হিসাবে 
পরিচিতি দিয়ে, আমার অভিযোগ ' 
বলে হা প্রকাশিত হয়েছে তা সত্য 
নয়। আমি ধনিয়াখালি নির্বাচনী ' 
এলাকা থেকে নির্বাচিত 
আপনাদের সংবাদদাতা আমার 
অভিমত বলে যা প্রকাশ করেছেন 
তা সত্য নয়।' আমি ত্র বা অন্ত 
কোন উচ্চ পদাধিকারী রাজকর্য- 
চারীর নিকট এই ব্যাপারে কোন = 
অভিষোগ করিনি। . দা 
গা াহা- 


i” 


ad 


E দর্পণ ॥ শুক্রবার, ওরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮: 


' মর বংলা 


““কুষ্ণনগরে চুরির হিড়িক 
গত 'একমাস ধরে রুষ্ণনগরে 
হঠাৎ ব্যাপক চুরি-চামারি শুরু 
'হয়েছে। এবং গত একমাসে কৃষ্ণ- 
নগরের এক চাষা পাড়াতেই দশ 
বারোটি চুরি হয়েছে। এর ফলে 
পাড়ার লোকেরা খুব মন্তত্ত । থানায় 

জানানো হয়েছে। 

চাষা পাড়াতে : দেখলাম রাত্রে 
পাড়ার প্রায় সব বাড়ীড়েই সারা- 
রাত বাড়ীর বাইরে লাইটগুলো 
থাকে । অনেক বাড়ীতেই 
"রাত্রে লোকে না ঘুমিয়ে জেগে থাকে । 
কিছুদিন আগে. এখানে আনন্দময়ী- 
তলাতে ষে কালীবাড়ী আছে সেখান 
“ থেকে চোর যা কালীর শরীরের সমস্ত 

অলঙ্কার চুরি করে নিয়ে যায়। 
সব থেকে, দুঃসাহসিক চুরি হয় 
চাষা পাড়ায় দত্ত বাভীতে। সেই 
বাচতে ছেলে এবং ছেলের বউকে 
কুড়ি টাকার সম্পত্তি নিয়ে যাক্স। 
তার মধ্যে ভরি দশেক সোনার অলং- 
কার ছিল। এতে পরিবারটি একে- 
লোরে নিঃস হয়ে পড়েছে । এর কিছু 
, দিন আগে একই পাড়া থেকে এক 
বাড়ীর তালা ভেঙ্গে ছুটি সাইকেল 


নিয়ে চলেষায় চোরের! । স্থানীয় কলি- 


জিয়েট চ্ষুলের এক মাস্টারের বাড়ী 
থেকেও চোরের! সবকিছু চুরি করে 
নিয়ে যাক । প্রত্যেক বাড়ীর অভি- 
যোগ রোজই নাকি তাদের বাড়ীতে 


চোর আসছে এবং চুরির চেষ্টা 


করছে ।।কিস্ত সবাই সজাগ থাকায় 
চোয় এখন বিশেষ স্ববিধা করতে 
পারছে না। 
_ রাণীগঞ্জ গেট ব্যাঙ্কে 
অচল অবস্থা 

রানীগঞ্জ স্টেট ব্যাঙ্কে অচল 
“অবস্থা । কর্মচারী থেকে উচু অফি- 
পার পর্যন্ত সকলেই কাজকর্ম বন্ধ করে 
দিয়েছেন । ফলে রানীগঞ্ধ ব্যাবসায়ী 
মহলে প্রচণ্ড অস্থবিধার সৃষ্টি হয়েছে । 
সাধারণ আমানতকারীর1 ব্যাঙ্ক 
কর্মচারীদের কাছে কাজের 
প্রয়োজনে গেলে তাদেরকে নানা- 
ভাবে শাসানো হচ্ছে। রানীগঞ্জ 
বণিকসভা! তারবার্তায় প্রধানমন্ত্রী ও 
" মৃত্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ 
খনানিয়েছেন। 

.  [উধর ঘর্পণ ] 

' গোগলা পোষ অফিস 
সম্বন্ধে অভিযোগ . 

গ্রোগল! পোষ্ট অফিস সম্বন্ধে বেশ 
কিছু অভিযোগ উঠেছে । প্রায় ছুই 
মাস আগে এ পোষ্ট অফিসের মাস্টার, 
এবং পিওঁন” দুজনই বরখাস্ত হয়ে" 


ছেন। এখন পাগ্ডবেশ্বর সাব পোষ্ট ' 
অফিস থেকে জনৈক ওভারসিয়ার 
রোজ বেলা ৮/৯ টার সময় গোগলায় 
মাসেন এবং প্রায় ১২ট! পর্যন্ত 
থেকে কাজকর্ম করেন । পরেরদিন 
চিঠিপত্রগুলো বিলি হয়। একক্বন 


' ভাকপিওনের পক্ষে বিরাট এলাকায় 


চিঠি বিজি করা অসম্ভব ব্যাপার । 
স্থানীয় লোকেরা চিঠিপত্র দেরীতে 
পাচ্ছেন । ফলে অনেকে বিভিন্ন 
স্থযোগ স্থবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন । 
এব্যাপারে ভাক ও তার কর্তৃপক্ষের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। 


[ উর দর্পণ ] : 


মালায় শ্রমিকদের জয় 
মালদা লোকে শেভে অল 
ইণ্ডিয়া কোল খ্যাণ্ড এ্যাস হাগুলিং 
মজছুর ইউনিয়নের নেতৃত্বে শ্রমিকর। 
লড়াই করে বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য 
স্থষোগ স্থবিধা আদাম্ম করতে সক্ষম 
হয়েছেন । যে সব কণার জরুরী 
অবস্থার সময় শ্রমিকদের কোন দাবী 
মানা তো দূরের কথা একের পর এক 
শ্রমিক ছাটাই করেছেন, , তারাই 
জরুরী অবস্থার পর তিন বারে ৬৫ 


টাকা বৃদ্ধি করলেন। 'শ্রমিকদের 


১২ দিনের পি-এল, এক সেট পোষাক 


প্রভৃতি দাবীগুলো স্বীকৃত হয়েছে। 


শ্রমিকদের দাকীদাওয়া ব্যাখ্যা করে 


বক্তব্য রাখেন বিপুজ স্থর, কাতিক 
সাহা, শুভেন্দু চৌধুরী এম এল এ 


প্রমুখ ।_ 
[গৌড়তুষি ] 
শ্রদ্ধাঞ্জলি 


গত ৩*শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় 
রবীন্দ্র সদনে প্রয়াত নট নাট্যকার 
বিজন ভট্রাচার্ধের প্রতিকৃতিতে বহু 
প্রতিষ্ঠান মাল্যদান করে শ্রদ্ধা 
নিবেদন করেন। নাট্যকর্মা ও 
শিল্পী বৃন্দ, বাজ নাটক লোকরহুন 
উপদেষ্টা পর্যদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
তথ্য ও জনসংযোগ ' বিভাগের 
উদ্যোগে অহ্থঠিত এই শ্বতিসভায় 
রাজ্যের তথ্য ও জন সংযোগ মন্ত্রী 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এক শোক প্রস্তাব 
পাঠ করেন। নাট্যকার সন্মথ রায় 
এক শোকবার্তা প্রেরণ করেন। 

এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে বিজন- 


বাবুরই গাওয়া গান ও অভিনয় রীতি 
প্রসংগে ভার অভিমত টেপ রেকর্ডে 
বাজিয়ে শোনান হয়। “কবচকুগ্ুল” 
নাট্য গোষ্ঠী মরাচাদ, দেবীগর্জন ও 
চুলী নাটকের গান পরিবেশন 
করেন। /চিদানন্দ দাশগুপ কৃত 
তথ্যচিত্র “নাটকের বাইরে নাটক” ও 
মবণাল সেনের পদ্বাতিক’ ছবির 


' নির্বাচিত অংশ দেখানো ৎয় বিজ্বন- 


বাবুর স্মরণে । দিলীপ রায় অনুষ্ঠান 
পরিচিতি দেন ।. এ 


তৈরী করতে পারতেন। দিল্লীর 
কুতুব মিনারের সঙ্িকটস্থ 'চির অগ্নান 
লৌহস্তটি লোহা প্রস্তুত বিষয়ে হিন্দু- 
পারদণিত্র গৌরবময় সাক্ষ্য বহন 


করছে. বলে সগর্বে উল্লেখ করেছেন 


ডঃ পি, সি, ঘোষ । 4 

লৌহাস্ত্বের অভাব ছিল না তাই 
ভারত যুদ্ধে। আর আগ্রেষ্ট এবং 
দানিকেনের অত্যাধুনিক তত্বের 
আলোকে মহাভারতীয় ঘটনাবলীর 
পুনশ্চ পর্যালোচনা করলে সে যুদ্ধে 
ব্যবস্তত অনেক বিস্ময়কর অস্ত্রেই 
আজ নতুন ব্যাখ্যা মিলে যাবে। 


প্রযুক্তি ও প্রয়োগ সম্ভব । প্রাগে 
তিহাস সম্পর্কে আজ অবধি অনেক 
জল্পনা কল্পনা ও পণ্ডিতী ব্যাথ্য। হয়ে 
এসেছে । কোনোটিই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
নয়। রোজই আমাদের হাতে নতুন 
তথ্য জমা হবে। ভাছাড়! ভারতে 
এখনে! পূৰ্ণোদ্যমে প্রত্মতাত্বিক খনন 
কাৰ্যই হয় নি। তাই অমুকটা ছিল 
না একথা বলার (বিশেষতঃ প্রাপ্ত 
পুরাতথ্যের প্রাচুর্য থাকা সত্বেও) 
অতিমান না রেখে, আমাদের বরং, 
খুজে দেখা উচিত সেই সব বিষয় যা 
ছিল বলে পুরা পুধিগুলি জানাচ্ছে. 
লা ' ব্যাখ্যা করতে পারিনি তার 
অস্তিত্বই ছিল নখ, সম্ভবত কোনো! 
বৈজ্ঞানিকই এই দৃষ্টিতে কোনো কিছু 
বিচার করবেন ন!। " 
প্রাজজ্জিকী 
(১) The History & Culture 
of Indian People (Tbe Vedic 
Age) —Ed.Dc.R.C. Maj umdar 
_ গ্রন্থে Dঃ. B* K. 3৮০৪০ লিখিত 
The Aryan Problem নিবন্ধের 
সঙ্গে সংযুক্ত The Theory of In- 
digenous Origin of Aryans 
অংশ (পৃঃ ২১৫-)। 

(২) &, ভ্রষটব্য। 

(৩) কুকুক্ষেজেনিহত সেনানীর 
কঙ্কাল সম্পর্কে উল্লেখ আছে পরি- 
ব্রাক জুয়ান চোয়েংএর নথিতে । 
ডঃ ভি সি. পাণ্ডের মতে এসব 
তথ্যাবলী যুদ্ধের এতিহাসিকতার 
প্রমাণ । (আনন্দবাজারে প্রকা,শত 
সংবাদ থেকে )। 

(৪) মহাভারতে এক অক্ষৌ- 
ছিনীর যান 2 এক লক্ষ নয় হাজার, 
পঞ্চাশ পর্দাতিক, পঁয়যাট হানার ছয় 
শত দশ ঘোড়া, একুশ হাজার আটশ 
সত্তর হাতি ও সম-পরিমাণ রথ। 
মোট সৈন্য সংখ্যা, ছুই লক্ষ আঠারো 
হাজার চার শত । 


€৫) অঙ্জ্নকে নিবাতকবচ 


পি 


নামক দৈত্যাদ আক্রমণ করতে 
পাঠাবার সময় ইন্দ্র বলেছিলেন, 
তাদের সংখ্যাতিন কোট। (বন 
১৭৪ পৃঃ) একটি সীমিত দৈতারাজ্যের 
এই লোকসংখ্যার নিরিখে তংকাল 
আর্ধাবর্ভের জনসংখ্যা 'সহজবুদ্ধি'র 
হিসাবে কত হতে পারে? | 
(৬) Kurukshetra War—a 


military study by Major P., 


Sen Sarma 1 

(৭) ঝথেদের ১ম মণ্ডলের ১১৬ 
সুক্তে 'অশ্বিদ্বয় দেবতা” স্তরে বলা 
হয়েছে: রাজমহিষী বিশপশা 
কোনো যুদ্ধে একটি পা হারালে লেই 
রাত্রেই দেব চিকিৎসক অশ্বিনীকুমার 
যুগল তাঁকে একটি “লৌহময় জজ্ঘা’ 
অথবা লোহার পা পরিয়ে দেন । 
(১/১১৬/১৫)। এছাড়া লোহার 
কথা আছে অন্যান্ত খকেও। ডঃ 
হিরগয় বন্দ্যোপাধ্যান্ব সম্পাদিত 
খথেদ সংহিতা, হরফ”, দ্রঃ । 


(৮) ডঃ প্রফুল্নচন্্র ঘোষ প্রণীত 
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস” 


দ্রঃ | বহু এতিহসেকের মতে অশ্ব ও 
লৌহান্ত্রের অধিকারী ছিলেন বলেই 
আর্ধরা সিদ্ধুসভ্যতার পতন ঘটাতে 
সক্ষম হয়েছিলেন । . 

(৯) Chitdren’s Britannica 
V০), 9 ভ্রঃ। 

(১০) প্রাচীন যে সব নছিরের 
ভিত্তিতে প্রশ্চিমী চিন্তাবিদ ও গ্রন্থ- 
কারগণ পুরাযুগে এই গোলকে ভিন্‌ 
গ্রহবাসীর সম্ভাব্য অবতরণ সম্পর্কিত 
তত্বটি খাড়া করছেন, আলোচা 
লৌহন্তস্তটিকেও তেমনি এক নজির 
হিসেবে তীারা-গণ্য করেছেন । In 
Search of Ancient mysteries 
গ্রন্থে ভত্তটির স্থাপনাকাল পনেরশ খৃষ্ট 
পূর্বান্ধ বলে উল্লেখিত হয়েছে । 

, মহাভারত অম্পর্কে নান! মুনির 
নানা মত। যুক্তিতর্ক এমন কি 
যুক্তির নামে মনগড়া গল্পেরও ছড়া- 
ছড়ি। সেই তর্কসভা৷ থেকে কেবল- 
মাত্র গোপালবাবুর বক্তব্যটুকুই 
এখাঁনে বিশেষ আলোচ্য করার 
উদ্দেশ্য, সাধারণ পাঠক পাঠিকাকে 
সম্ভাব্য বিভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন 
করা। লাক্ষরতা প্রকাশিত মহা 
ভারতের স্থলভ সংস্করণ ইতিমধ্যে 
বহু জনের পাঠাগারে স্থান পেয়েছে! 
আমিও কালীপ্রসন্ন অনুদিত মহা- 
ভারতটিকেই আমার যূল অবলম্বন 
করেছি। এমন একটি বহুল প্রচারিত 
গ্রন্থের সঙ্গে গোপালবাবুর অভিনব 
যুক্তি সংযোজিত হওয়ায় কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধ সম্পর্কে পাঠক মনে বিভ্রান্তি 
দেখা দিতে পারে। সর্বাধুনিক 
বৈজ্ঞানিক অনুমানের ভিত্তিভে'আমি 
যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে চোখের ওপর 
দেখতে পাচ্ছি, তার চরিত্রটি এবং 


॥ নয 
আকুতিটি অনেক বড়। সেখানে, 
গ্রহান্তর শিবিরের (দেবতা ) মদ্বতে 


যুদ্ধ লড়েছেন পাগুবরা ব্রাহ্ষণ্য 
সমাজের কায়েমী স্বার্থ ' প্রতিষ্ঠা 


কল্পে। তাই গোপালবাবু প্রচারিত ' 


ক্ত্রকায় যুদ্ধের তর্কটি এখানে বিশেষ 
আলোচনার দাবি নিয়ে উপস্থিত 
হয়েছে । সে সম্পর্কে সে জন্যই কিছু 


' কথ] অবশ্যই অগ্রার্ধিকারের দাবি 


রাখে। কারণ আমার মহাভারত 


সম্পৰ্কত বক্তব্য সাধারণ বাঙালী : 


নিবেদিত। ৷ (চলবে). 
সাহিত্য 

(৮ম পৃষ্ঠার পর), 
যার] একদা ইন্দিয়াশাহীর চৌকি- 
দারি.করতে লক্জ্জা বোধ করেনি সেই 
মহলে সমরেশরা এখনে! পয়গন্থর । 
রতনে রতন চিনবেই তো! এই 
আতাতের কার্ষকারণ- বোঝা যায় । 
কিন্তু এর বাইরে সদর্থে 'ঘে সকল 
মার্কসবাদী এখনো শ্রেণী সংগ্রা্ে 
বিশ্বাসী তারাও খন এই চক্রাস্তকে 
বুঝতে না পেরে একেক সময়ে দুর্ব- 
লতা দেধিয়ে ফেলেনতখন আমাদের 
কর্তব্য তাঁদের সচেতন করে দেওয়া। 
সন্তোষ ঘোষ ও আজকের সমরেশের্‌ 
মূল্যায়নে এমন কোনে! তুল করা 


উচিত নয়। কারণ আগেই বলেছি, 


সন্তোষ ঘোষ তার মুক্ত দুনিয়ার * 


প্রীতিকে কখনো! লুকোতে চ্যুননি, 
সমরেশরা সেখানে ভঙ্গি দিয়ে 
ভোলাবার চেষ্টা করছেন । সস্তভোষ 
ঘোষ সেদিন সমরেশকে “স্বাধীন 
সাহিত্য সমাজের" পক্ষে কলম ধরতে 


€ 


দেননি যেহেতু সমরেশের 'প্রগতিশীল” , 
রঙটা থাকা দরকার ছিল যার ছার! 


প্রগতিশীল শিবিরে ভাঙন ধরানে। 
সহঞ্জহবে। কিছু লোককে কিছু 
লোককে পারা যায় না। 

এ ক্রকম আরেকটি চরিত্র পদ্বাতি- 
কের কবি সুভাষ মুখুজ্যে, মাও থেকে 


 ম্যাওয়ে যিনি নেমে এসেছেন, যার 


এখন সরকারী মহলে প্রচুর প্রতি- 
পত্তি, তার স্তাবকদের বেছে বের্ছেচ 
সরকারী পুরস্কারগুলো পাইয়ে 
দিচ্ছেন, আর ক্লান্ত মৃহূর্তে মগ্পানু 
করে আত্মবিশ্বৃতির চেষ্টা করছেন। 
ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কটাক্ষ না. 
করেও বল! যায় এ-ই এদের স্বাভা-, 
বিক পরিণতি । কারণ জনবিরোধা 
মানুষ শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রি হয়ে 


' এই ভাবেই তার শৃন্ত জীবনকে 


নিঃশেষ করেন । তাদের, জীবনের & 
যা কিছু ভালো কাজের উপার্জন অর! " 
জীবদ্দশাতেই খরচ করে" ঘান। 
তাদের এই অপমৃত্যু সচেতন পাঠ- 
কের ব্বছে বেদনা, বিস্ময় দ্বণার সৃষ্ট 
করে। প্রগতিশীল "আন্দোলনকে 
ব্যাহত করান তাদের এই ভূমিকা 
ইতিহাসে একটি কালে! দাগ রেখে 
যাক মাত I - সপ 


চটী 


শর 
ত 


২ ৯ 


|... 


8 দশ |. 


"চলচ্চিত্র কলাকুশলীদের আ্ান্দোনন 


- সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


গত ২০শে জাহুয়ারী ক্যালকাটা 


মুভিটোন ট্টুডিও-তে সিনে টেকনি- 


সিয়ান্ন আযাশু ওয়ার্কার্ন ইউনিয়নের 
বাধিক সম্মেলন অঙুষ্ঠিত হয়ে গেল । 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও 
জনসংযোগ মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, 
অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র এবং পৌরমন্্রী 
প্রশান্ত শূর। ১৯৬৭ সালের পর 


সুদীর্ঘ দশ বৎসর পরে ইউনিয়নের 


এই সম্মেলন । এই ইউনিয়নের 
প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত চলচ্চিত্রকার খ্ত্বিক 
ঘটক এবং প্রথম সতাপতি ছিলেন 
ন্যুব্ব্ব। , 

১৯৬১ সালে বর্তমান ইউনিয়নের 


জন্ম হয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং 


উদ্দেশ্য ছিল চলচ্চিত্রশিক্পের উন্নতি 
বিধান করাঁ। তাই বিগত দিল- 
গুলিতে এই সংগঠন শ্রমিক কর্মচারী- 
দের বিভিন্ন দাবী দায়ী নিয়ে 
আন্দোলন সংগঠিত করেছে । ইন্দ্র 
পুরী ট্রভিওতে লাগাতার ধর্মঘটের 
মাধ্যমে কারনানীর মত'মালিককে 
'নতি স্বীকারে বাধ্য করা হয়েছিল । 
' ন্যুনতম বেতনবৃদ্ধির ' আন্দোলন 


ছাড়াও বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠিত 


ভিত 
স্‌ 


করেছিল এই ইউনিয়ন । . 
বিগত দিনগুলিতে সংগঠন 
সংগ্রামী আন্দোলন করলেও ১৯৭৯ 


দালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের 


পতনের পর থেকে ১৯৭৭ সালের 
লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত কোনরূপ 


: আন্দোলন করতে পারেন নি। সে 


সময় পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস ও অপশাসনের 


* রাজত্ব কায়েম হয় এবং শক্তিশালী 


শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ভাঙার চক্রাত্ত 
শুরু হয় । সংগ্রামী সংগঠনের অবর্ত- 
মানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরির 
মালিক আটজন কর্মচারীকে ১৯৭১ 
সালের শেষদিকে, ছাটাই 'করে। 
উদ্দেশ্যযূলক এই অন্ায় 'ছাটাইয়ের 
কুমির হাজতে সমর্থনপুষ্ট ফেডা- 
‘রেশন ইউনিয়ন কোনরূপ আন্দোলন 
সংগঠিত করেনি । শ্রমিকরা তখন 
"এই ছাটাইয়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে 


- মামলা করেন। সেই মামলা আজও 


i নহুপ্রীয কোর্ট চলছে । ইতিমধ্যে 


“একজন ছাটাই কর্মী মারা গেছেন । 
গত ১৯৭* সালে বেতন পুনধিন্তা- 


* সের প্র.স্বার শ্রমিক কর্মচারীদের 
', বেতনের কোন পরিবর্তন হয়নি! 


' শ্রমিক কর্মচারীদের বাৎসরিক ইন্‌- 


, ক্রিখেন্ট বলে কিছু নেই ৷. প্রভিভেন্ট 


কাণ্ড, গরঘু্টি ও ই এস আঁহ স্বিমও 
চালু নেই । শ্রমিক কর্মচারীর! নিয়- 
বিত ছুটি পান ন! | দীর্ঘদিন যাবৎ 

নন হিসেবে কাজ করেনঃ এইরূপ 


wo, 
+: 


od 


শ্রমিকদের স্থায়ীকরণও একটি অন্ততম 
সমস্তা। অনেক ষ্টুডিও এবং ল্যাবরে- 
টরিতে শ্রমিকরা মালিকদেরশোষণের 
শিকার হয়ে যোগ্যতা অনুযায়ী ন্যায্য 
মজুরি থেকে বঞ্চিত হন। 

কোন শিল্পের উন্নতি সেই 
শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীদের জীবন 
মানের উন্নতি ব্যতিরেকে হওয়া সম্ভব 
নয় । বিগত দিনের কংগ্রেসী সর- 
কার যখন চলচ্চিত্র, শিল্পে সাহায্য 
দিয়েছে, ভাতে শ্রমিক কর্মচারীদের 


অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি। তাই' 
" আশা করা যায়, 


বামফ্রন্ট সরকার 
চলচ্চিত্র শিল্পে এমনভাবে সাহায্য 
করবেন, যাতে একই সঙ্গে এই শিল্প 
এবং এর নে জডিত শ্রমিক কর্ম- 
চারীদের জীবনমানের উন্নতি হয়। 

অন্যান্য সংগঠিত শিল্পের শ্রমিক 
কর্মচারীদের সংগে তুলনা করলে 
চলচ্চিত্রশিল্নের শ্রমিক কলাকুশলী- 
দের কাজের অবস্থা ও পরিবেশ মধ্য- 
যুগীয় বল! যায়। এই রকম একট! 
অবস্থা চলতে পারছে, কারণ এই 
শিল্পের সংগে যুক্ত শ্রমিক কর্মচারী ও 


. কলাকুশলীদের সংগঠিত এঁক্যবদ্ধ 


সংগ্রামের ক্ষেত্রে দুর্বলতা! । এই দুর্ব- 
লতা কাটিয়ে উঠে এ রাজ্যের চল- 


' চি শিল্পের খুযূর্ষু অবস্থার পুনকু- 


জ্জীবনের উদ্দেস্তে এক্যবদ্ধ সংগ্রামের 
হত্রপাভ কর! এই' মুহূর্তে জরুরী 
কর্তব্য হিসেবে. দেখা দিয়েছে। 
“সিনে টেকনিসিয়াম্ন আযাও ওয়ার্কার্স 


ইউনিয়ন এই কর্তধ্যপালনের লক্ষ্য 
* সামনে রেখে নিম্নলিখিত দাবীগুলির 


ভিত্তিতে আন্দোলন ‘সংগঠিত করার 
শপথ গ্রহণ করেছেন । 


১) বামফ্রণ্ট সরকারকে অবিলম্বে 


ওয়েজ বোর্ড বসিয়ে শ্রমিক কর্ষচারী- 
দ্বেয় বেতনের পুনধিন্তাস এবং সুষ্ঠ পে 
স্কেল গঠন করতে হবে। এই সংগে 
কাছের সময় ও ছুটির দিন নির্ধারণ 
করতে হবে। ' 


২) ওয়েজ বোর্ডএর সিদ্ধান্ত 


সাপেক্ষে প্রত্যেক শ্রমিক কর্মচারীকে 
এডহক ৫* টাকা দিতে হবে । 
“ ৩) এন্‌ চি ২নম্বরের ছাটাই সাত 
জন কর্মীকে অবিলম্বে পুনর্বহাল 
করতে হবে । ছাটাই মৃত কর্মীর পরি- 
বারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। 

৪) অবিলম্বে সমস্ত অস্থায়ী কমাঁকে 
স্থায়ী করতে হ্বে। 

৫) প্রতিটি ষ্টুডিও ও ল্যাবরে- 
টরিতে প্রভিডেন্ট ফা, গ্রযাচুইটি, ই 
এস আই স্কিম চালু করতে হবে। 

৬) ফ্রিলান্দ কলাকুশলীদের 
চিকিৎসা এবং কাজ করতে অক্ষম 


হলে সাহাযোর জন্য সরকারকে কার্ষ- 
-কর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে । 
'- ৭) সরকারকে ভকুমেন্টারী ছবি 
তৈরীর ক্ষেত্রে গ্রুপ ভিত্তিক দুঃস্থ 
টেক্‌নিসিয়ানদের অগ্রাধিকার দ্বিতে 
হবে । রে 

৮) শ্রমিক কলাকুশলীদের প্রাপ্য 
"সম্পর্কে ক্লিয়ারেন্দ সার্টিফিকেট না 
পেলে যাতে কোন ছবির দেনসার 
সার্টিফিকেট দেওয়া নাহয়, সেই 
ব্যাপারে সরকারকে, ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে হবে। 

৯) কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্ম 
২ডিভিসন্‌ পশ্চিমবঙ্গ থেকে ষে টাকা 


পান, তার অধিকাংশ যাতে বাজ্বয-- 


সরকারের হাতে আসে, এবং তার 
থেকে ও রাজ্য সরকারের অহুদানে 
কোন ফাণ্ড তৈরী করেকলাকুশলী ও 


শ্রমিকদের বেশী কাজের ব্যবস্থা - 


করতে হবে। 

১০) পশ্চিমবঙ্গে নিমিত ছবির 
সেনসার ভিত্তিক রিলিজ করতে হবে। 

১১) লিনেমাহাউসে ‘মডেলটার্ম 
চালু করতে হবে। 

১২) কলকাতার সমস্ত সিনেমা 
হলে পশ্চিমবঙ্গে নিমিত ছবির ২৬ 
সপ্তাহ বাধ্যতাযূলক প্রদর্শনী যাতে 
হয় তার ব্যবস্থ। করতে হবে। পশ্চিম 
বঙ্গে নিগিত ছবির রিলিজ চেন 
বাড়াতে হবে। 

১৩) ষ্টুডিও এবং ল্যাবরেটরি- 
গুলিকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজ- 
সরণাম দার! সংস্কার করতে হরে । 

১৪) অবিলম্বে সরকারকে রডীন 
ল্যাবরেটরি স্থাপনের কাজ আরম্ভ 
করতে হবে। | 


১৫) সরকারী উদ্ভোগে জন- 


সংখ্যার আহ্গপাঁতিক হারে সিনেমা - 


হল তৈরী করতে হবে । 
বাংল। ছবি আমাদের গর্ব 

গত ২০শে জানুয়ারী ক্যালকাটা 
মুভিটোন ষ্টুডিওয় আয়োজিত সিনে 
টেকনিসিয়ান্দ আাও ওয়ার্কার্স ইউ- 
নিয়ন-এর বাধিক লন্মেলনে,তথ্য ও 
জনসংযোগ মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 
বললেন, বাংলা ছবির সব সমস্তা দূর 
করে তার প্রতিকারের পথ আমাদের 
খুঁজে'বার করতেই হবে। বাংল! 
ছবি আমাদের গর্ব । বিশ চলচ্চিত্রের 
আসরে আমাদের ছবি মুখ উজ্জল 
করেছে । গত ত্রিশ বছরে যে সব 
সমস্তা দেখা দিয়েছে, তাতে আমরা! 
উদ্দিগ্ন। 
হিসেবে প্রথমেই ছবির উৎপাদন বৃদ্ধি 
করতে হবে। সেই সঙ্গে অবশুই চাই 
উন্নতমানের ছবি। অপসংস্কৃতি 
আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না। 
এই রাজ্যে তোলা ছবিগুলিকে ঘথা- 
সময়ে যাতে মুক্তি দেওয়া যায়, তার 
ব্যবস্থাও আমর! করব । শ্রভট্টাচার্য 


" 


'তাই প্রতিকারের পথ: 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৩রা ফেব্রুয়ারী১৯৭৮ 


চনক . 


৫ 





আরও বললেন, আগামী ফেব্রুয়ারী 
বামার্চে আমরা এ বিষয়ে আমাদের 
দরকারী নীতি ঘোষণা করব । 
অর্থমন্ত্রী অশোক যিত্র বললেন, 
এক এই বাংলাই সারা ভারতে 
চলচ্চিত্র প্রবর্তনের পথ দেখিয়েছে । 
স্থতরাং বাংলা ছবিকে ষেমন করেই 


হোক অস্তিত্বের সংকট থেকে আমা 


দের রক্ষা করভেহবে। পৌরমন্ত্রী 
প্রশান্ত শুর ভার ভাষণে শ্রমিক 


' আন্দোলনের একটি রূপরেখা তুলে : 


ধরেন । বাংলা ছবির নানাবিধ 
সমস্ত ও তার সমাধানের ইঙ্কিতও 
তিনি দ্বেন। 


 খবত্থিক ঘটকের মরণোত্তর পুরস্কার 


গত ২৬শে জানুয়ারী শিশিরমঞ্জে 


(কলকাতা! তথ্যকেন্রে ) পশ্চিমবল 
বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্য" 


মন্ত্রী জ্যোর্ভি বহু চিন্ত পরিচালক 
ধত্বিক ঘটককে মরণোত্তর প্রমথেশ 
বড়! স্থৃতি পুরস্কারে ভৃষিত,করলেন। 
এই পুরস্কার হিসেবে নগদ পাঁচ হাজার 
টাকা ও একটি মানপত্র গ্রহণ করলেন 
প্রয়াত চলচ্চিজ্্রকারের স্ত্রী সুরমা 
ঘটক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার- এ বছর 
চলচ্চিত্রে আর কোন পুরস্কার 
দেবেন না। প্রমথেশ বুয়া স্বদ্ধি 
পুরস্কারে সন্মানিত হয়েছেন ইতিপূর্বে 
আরও ছুজন প্রখ্যাত ব্যক্তি বীরেন 
মাথ সরকার ও কানন দেবী । 


বিজন ভট্টাচার্য স্মরণে 


স. ব. 


, গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম 
পথিকৃৎ বিজন ভট্টাচার্যের আকস্মিক 
মৃত্যুতে নাট্য জগতের যে কি ক্ষতি 
হল, তার পরিমাপ করা এখনই বোধ 


করি সম্ভব নয়। ভাবতে অৰাক 


লাগে যে, সেই চল্লিশ দশকের মধ্য 
পর্বে নাট্যাকাশে ষখন নাট্যাচার্ষ 
শিশির ভাছুড়ি, নটম্ুর্য অহীন্দ 
চৌধুরী, বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু 
লাহিড়ী ও নটশেখর নরেশ মিত্রের 
মত নাট্য ব্যক্তিত্ব বিরাজ করছেন 
স্বমহিমায়, মন্মথ রায় ও শচীন সেন- 
গুপ্তর মত রুত্তী নাট্যকারের শক্তি- 


শালী জেখনী যখন সক্রিয়, তখন 


নবাগতব্ূপে বিজন ভট্টাচার্য স্বরচিত 
“নবান্ন নাটকের প্রযোজনা ক'রে 
নাট্যজগতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন । 
বাংলার দর্শক সেদিন দেখেছিল এক 
নতুন নাটক, নতুন আংগিক, এক 
নতুন অভিনয় ধারা যার সংগে 
তত্কালীন পেশাদার মঞ্চ প্রচলিত 
প্রথায় অভিনীত রোমার্টিক নাটকের 
কোন সাদৃশ্য নেই। এ এক নতুন 
্বাগত ব্যতিক্রম । বাংলা নাট্য 
ক্ষেত্রে “নবান্ন” স্াষ্ট করল এক 
যুগাস্তর । বাংলার কৃষক, বাংলায় 
গ্রাম_ধনতাস্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার 
নির্মম পীড়ন ও শোষণে কত মর্মান্তিক 
তাবে জর্জরিত, তারই নাট্য দলিল 
হয়ে জি গয়াত দিবা 
দ্বিল ৷ 

বিজন ভট্টাচার্যের লেখনী চলল 
ছুর্ম গতিতে সমাজের নানা অনা- 
চারের বিরুদ্ধে ও শোষক বুর্জোয়! 
শ্রেণীর সুখোদ খুলে দিতে । সৃষ্টি 
হল আগুন, জবানবন্দী, অবরোধ, 
মরাচাদ, কলঙ্ক, জতুগৃহ, গোত্রাস্তর, 
ছায়াপথ, দঘেবীগর্জন, কৃষ্ণপক্ষ, 


সাগ্নিক, গর্ভবতী, সোনার বাংলা, 
র্ণকুস্ত, চলো সাগরে, গুপ্তধন, চুলসী 
ইত্যাদি অসামান্য নাট্য ফসল। 


যেতিনি কত নিপুণ ছিলেন, ভার 
্বাক্ষর বহন করছে ঝত্বিক ঘটকের 
ছবিগুলি ৷ 

বিজনবাবু জীবনে সন্মান স্বীকৃতি 
যে পাননি তা নয়, তবু তিনি শেষ 
জীবনে অবহেলিতঞ্িলেন বলতেই 
হবে। যখন তাকে গ্রাসাচ্ছাদনের 
জন্ভ “বিশ্বরূপা” থিয়েটারে বা অন্য 
কোন পেশাদার মঞ্চে অকিঞ্চিৎকয় 
ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যেত, 
তখন স্বভাবতই মনে" জাগন্ত 
অসাধারণ শিল্পী ব্যক্তিত্বের কি 
অসামান্য অপচয়। তার সংগ্রামী 


তুলুক--এইটুকুই তার স্বরণে কামন। 
করি। 


যাত্রা ও নাট্য উৎসব 

৮ই'থেকে ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত 
ইয়ং কালচারস-এর পরিচালনায় 
বিধান শিশু উভানের পাশে (ভি, 
আই, পি, রোড ) এক যাতে ও 
নাট্যোত্সবের আয়োজন কর] 
হয়েছে। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন 
রাজ্য সরকারে তথ্য ও জন সংযোঁট 
মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য । সভাপতিত্ব 
করবেন সুন্ধদ মল্লিক চৌধুরী এম, 
এল, এ। বিশেষ অতিথি: কপ 
উপস্থিত থাকবেন মহম্মদ ইয়াকুব । 
অনুষ্ঠানে যাত্রা জগতের অন্ততম 
ব্যক্তিত্ব ' শৈলেন মোহাম্ত উপস্থিত 
থাকবেন। এই উৎসবে কলকাতার 
প্রখ্যাত ঘলগুলি যোগদান করবে। - 


৬ 


পপ ॥ শুক্রবার ওরা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ 


গোপন সাক্ষাৎ 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


দরে সরে থাকলে কংগ্রেস জাতির 


Loh) 
৪ 


প্রতি তার এতিহাসিক দায়িত্ব 
পালনে ব্যর্থ হবে।” এই দিন এক- 
ঘণ্টা স্থায়ী চ্যবন-রাষ বৈঠকে 
চ্যবনের, ব্যক্তব্যের সারাংশ । 
জগজীবনবাবু বেশ কিছুক্ষণ বাকরহিতি 
হয়ে যান। . উপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তি 
জনৈক গাদ্ধীবাদদী নেতাও নিশ্চুপ । 
কিছুক্ষণ পর নিস্তধতা কাটিয়ে 
জগজীবনবাবু কংগ্রেসের মধ্যে তার 
. . আশৈশবু/ম্পর্কের স্বৃতিচারণা করতে 


“লাগলেন ৷ ইন্দির] বিহীন কংগ্রেসে 


* ফিরে ষেভে তার আপত্তি নেই এই 
কথা বলেও তিনি চ্যবনকে বললেন 
"কেন এই মুহূর্তেতা সম্ভব নয়। 
জগজীবনবাবু বলেন, “যে 
ইন্দিরাকে অকু$ সমর্থন জানিয়ে- 
ছিলাম, শেষ পর্যস্ত তার আঁচার ও 
আচরণেই কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য 
হলাম । অনেক দিন ধরেই হুযোগের 
অপেক্ষায় ছিলাম, কি করে এই শ্বাস: 
রোধকারী অবমাননাকর অবস্থা 
থেকে মুক্তি নেব। অনেক পরে সে 


০ যোগ এলে! গত সাধারণ নির্বাচন 


ঘোষণা এবং দলের প্রার্থী মনোনয়নের 
সময় । ঠিক সময়ে বেরিয়ে আসার, 


সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বলে ঝুঁকির 


' মধ্যে যেতে হয় নি এবং মূল লক্ষ্যও 


পূরণ হয়েছে। এখনই জনতা পার্টি 
ছেড়ে আসার সময় হয় নি, যর্দিও 
আমি মানসিক দ্রিক থেকে প্রস্তত। 
সনজাত জনডু সরকারের কাজের 
মূল্যায়নের সময় আসেনি । এই 
অবস্থায় দল ছেড়ে চলে এলে জনতা 
*সরকারেরও পতন ঘটবে না এবং 
কংগ্রেসও বিশেষ উপকৃত হবে না। 
অপেক্ষা করুন, ঠিক সময়ে ব্যবস্থা 
নেব। আমি একা নই, মোরারজী 


, ভাই, চন্দ্রশেখরকেও সঙ্গে পাব ।* 


7 


পরস্পরের মধ্যে শুভেচ্ছা ও 
সৌহার্দ্য বিনিময়ের হপর রক 
শেষ হ্য়। 


জ্যোতি বস্থু 

(১ম পৃষ্ঠার পর) 
গত ২১শে জানুয়ারী পানিছাটি 
স্পোর্টিং গ্রাউণ্ডে এক বিরাট জনসভায়' 
এ কথা বলেন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট 
পার্টির নেতা ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 


 শ্রীজ্যোতি বন্থ। তিনি আরও বলেন 


যে বেকারীর স্থযোগ নিয়ে ওর! 
আমাদের ছেলেদের গুণ্ড! বানিয়েছে 
এবং হাতে সব ধরনের মারাত্মক 
অস্বশস্ত্র তুলে দিয়ে আমাদের শায়েস্তা! 
করার চেষ্টা করেছে, আমাদের 
পার্টির এগারোশে! কর্মীকে হত্যা 
কর! হয়েছে, হাজার হাজার কর্মীকে 
জেলে ' পোরা হয়েছে, এ ছাড়া 


অন্তান্ত রাজনৈতিক দলের ক্মীদেরও 


হত্যা, করা হয়, জেলে পোরা হয়। 
অত্যাচারের হাত থেকে রাজনৈতিক 
দলের কমীরা তো বটেই এমন কি 
নিরীহ সাংবাদিক লেখক, শিল্পী 


কেউই ছাড়া পায় নি। দরে ঘরে , 


মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়, ফলে বহু, 


মেয়ে অত্যাচারে পঙ্গু হয়ে পড়েছে ।' 


সহ্য চরম সীমায় পৌছে জার্মানী 
কিংবা ম্পেনের জনগণের ন্যায় 
আমাদের দেশবাসীও এগিয়ে এলেন 
শ্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতি- 
রোধে। ইন্দিরা! আ্যাণ্ড .কোম্পানী 
প্রত্যাখ্যাত হলো । জনতা সরকার 
কেন্দ্রে উপবিষ্ট হলেন । কিন্তু বেদনার 
বিষয় এই যে, সামান্ত কিছু ভাল 
কাজ বাদ দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে 
ভার্দের বিশেষ পার্থক্য নেই। প্রতি 
পদে তার! নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 
করছেন । তাদের অর্থ নৈতিক কর্ম- 
সূচীও জনগণের উপকার করবে না 
এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে 
তাদের. আচরণ বিমাত৷-স্থলভ ৷ 
সমস্ত কিছুর মৌলিক সমাধানের 
স্বার্থে তিনি মাস্ষকে জনগণতান্ত্িক 
বিপ্রবের জন প্রস্তত হতে বলেন। 








$ জানা 


(ফেজ ইন্ডিয়ার একনট সংস্থা বিশেষ) 


্ 





সংশোধনী . এ 


প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাড়ি নির্মাণ 


| রেফাঃ জি কে TOT OO ১-৭৮ , 
রৈফারেন্স মূল টেগ্ডার নোটিশ নং ১১/জি এম-কে এন' FRASER 
২৭-১২-৭৮ জেনারেল ম্যানেজার, কুহুষ্টারিয়! অফিসে ২৫- ১-৬৮ তারিখের 
পরিবর্তে ১৪-২-৭৮, ভাঁরিখে টেগার খোদা হবে। কাত যাহ হকার 


শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকষে। 


এঁক্য প্রসঙ্গে 

(৭ম পৃষ্ঠায় পর) 
ভাবেই ঘোষণা করেছিল--"আমাদের 
নূতন যুগে শ্রমিক শ্রেণীই জ্নগণ- 
তান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে, সক্ষম-_ 
মধ্যপথে ষে বুর্ভোয়! শ্রেণী বিশ্বাস- 
ঘাতকতা পুর্ণ তুমিকা পালন করে 
সেই শ্রেণী নয়।” তারা আরও 
ঘোষণা করেছিল যে, “কৃষি বিপ্রবই 
হচ্ছে ভারতবর্ষের জনগণতাম্নরিক 

বিপ্রবের অক্ষ বা মেরুদণ্ড ।* 
নকশালপন্থীরাও বিপ্লবের স্তর 
নির্ণয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন ন!। 
বিপ্রবের রূপ সম্পর্কে কৌশবগত 
পার্থক্য কিছুটা আছে বৈকি । সেই 
পার্থক্য আলোচনা ও (বিতর্কের 
মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয় । 
সংগ্রামলন্ধ অভিজ্ঞতাই এই ক্ষেত্রে 
সঠিক নির্ধারক শক্তি। জনগণতান্ত্রিক 
বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীই সঠিক নেতৃত্ব 
দান করতে পারে।, কিন্ত গোটা 
ভারতবর্ষে শ্রনিক শ্রেণী এখনও অসং- 
গঠিত পশ্চাদবর্তী। তাদের এঁতি- 


হাঁলিক দায়িত্ব সম্পর্কে তারা এখনও । 


সচেতন নয়। অন্যান্ত যিত্রশক্তি 
পেটি বুর্জোয়া পার্টিগুলির রাজ- 
নৈতিক মতাদর্শে গ্রভাবিত। গণ- 
তান্জিক আন্দোলনের জোয়ার সাষ্ট 
করতে পারলে তাদের বৈপ্রবিক, 


_মতাদ্র্শগত শিবিরের দিকে আকর্ষণ 


করাষায়। আজ ভারতবর্ষ সেই 
সম্ভাবনার সিংহদারে উপনীত-। জন- 
গণের উপর- কংগ্রেসের রাজনৈতিক 
প্রভাব অস্তগামী ! জনতার প্রভাব 
উত্তর ভারতের হিন্দীভাষী মাহুষের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ। পূর্বাঞ্চলে সি, পি, 
আই (এম)-র নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক 
শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে । ক্রোলাতে 


কংগ্রেস .পি, পি, আই আতীত টিকে 


থাকলেও সি, পি, (আই) এম-এর 


প্রভাব অগ্রগণ্য । এইরূপ একটি 


1 


| মোকাবিলা করার জন্য । 


সি, পি, আই (এম) এঁক্য। 


গোয়েন্দাগিরি 


(-১ম পৃষ্ঠার পর ) 
পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায্ব সি পি আই 
নেতৃত্বাধীন বামস্রুট সরকার বেশীদিন 
টিকে থাকলে এস্ব রাজ্যেও তারা 
ক্ষমতা দখল করার মত সংগঠন ও 


. জনসমর্থন গড়ে তুলতে পারবে । 
ভিত্তিতে 


ব্যাপক জনসমর্থনের 
বামফ্রন্ট সরকারের অবস্থান একথা 
কেন্দ্রের জানা । পুরনো কায়দায় এই 
সরকারকে বরখাস্ত করা খুব সহজ 
কাঙ্জ হবে না একথাওকেক্দ্রের জানা। 
ভাই গোয়েন্দা শাখার তৎপরতা 


নেতাদের দুর্বলতা ও ফাক খুঁজে বার 
করার জন্য এবং ফ্রণ্টের আভ্যন্তরীণ 
রাজনৈতিক কৌশল জেনে ভার 













বিশেষ দ্রব্য 


(«ম পৃষ্ঠার পর) 
দের দেখতে গেছলেন। তাদের 
অভিযোগ শুনেছেন ও কিছু বলেছেন 


(কী বলেছেন, সংবাদপত্রে তা ছাপা 
হয় নি)। কিন্ত ঘটনাটিতে কে 
মহা খাক্সা হয়ে উঠেছেন ॥ মুখ্যমন্ত্রী 


জ্যোতিবন্থকে চিঠি লিখে জানি- 


য়েছেন, পশ্চিমবজের এ মন্ত্রীর আচরণ 
আপতিঙ্নক, তিনি উত্তেজনা সাই 
করছেন । 

কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্ক এতদিন 
এমনি চোখ গরমের ইতিহাসই রচনা 
করে এসেছে। রাজ্যের মন্ত্রীদের 
স্বরাজ্যবাসীর স্থথ দুঃখ নিয়ে কথা 


বলার অধিকারটুকুও কেন্দ্র তাই স্স্থ . 


মনে বিচার করতে অক্ষম | 


বাসাবাড়ি নির্মাণ 


~~: 
॥ এগারো * 


(৭ম পৃষ্ঠার পর ) 
আত্ম-সত্যাপিত কায়দায় বলেছেন, 
মায় ভগবানকে সাক্ষী মেনে যে, আরশ” 
ক্যাবিনেটকে থাকতে ছিলে এবং? 
আসন্ন নির্বাচনকে -সঞ্চালিত বরুতে প্র 
দিলে নাকি ভয়ঙ্কর এক গণতন্ত্রের 
ভরাডুবি ঘটভো। [উৎস £ বাঙ্গা? 
লোরে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা ঃ 
২১ জানুয়ারি, ৭৮3 “দ্য হিন্দ" পন্ি- 
কায় প্রকাশিত বিবরণ ; ২২ জাঙ্- 
সারি :৭৮]1 আশ্চর্য | কিন্ত দেশের 
সকল লোক জানে যে, ভারতের 

সংবিধানে লেখ! আইন বলে নির্বা- 
চনকে সঞ্চালিত করে নির্বাচন-কমি- 
শন, কোনে! প্রান্তীয় সরকার নয়। 





ইষ্টাৰ্ণ ক্োনফিল্ডস্‌ লিমিটেড 
, ( কোল ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ ), 


নিন্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহবান করছে 


রেফাঃ নং ই সি এল / এ-৭'! ইঞ্ড (সি) টেগার / ৭৭-৭৮/১৬/৩১৯ তাং 


১২. ১. ৭৮ 


জেনারেল ম্যানেজার, পাও্বের্শ্বর এরিয্না, পোঃ পাণগ্ডবেশ্বর, জেল! বর্ধমান 
নিয়োক্ত বিবরণ মত বানাবাড়ি নির্মাণের জন্য সুখ্যাত ও অভিজ্ঞ ঠিকান্বাস্ু= 
দের কাছ থেকে সীল করা টেণ্ডার আহ্বান করছেন। (ক) টেণ্ডার দলিল 






নং ধে) বাড়ির টাইপ ও সুং্যা গে) অঙ্গমিত খরচ €ে) বায়নার টাকা এবং (ও)[॥ 


সম্পূর্ণ করার সময় নিম্নরূপ । (১) কে) পি / সিভিল / আর বিল্ডিং / ১৭ থে) 
এন এইচ এস (ডি, এস)-১৬ ইউনিট / ১ ব্লক (গ) ২, ১৭, ৮১০ টার (ঘ) 
২,১৭৮ টাকা এবং (ও) ৯ মাস । (২) (ক) পি / সিভিল / আর বিল্ডিং / ১৮ 
(খ) “বি” টাইপ (ডি, এস )-৮ ইউনিট /২ ব্লক গে) ১,৮১,৩০৭ টাকা ঘে) 
১,৮১৩ টাকা এবং (ও) ৬মাস। (৩) (ক) পি/দিভিল | আর বিল্ডিং / 
১৯ (ধ) “সি” টাইপ (ভি, এস)-৪ ইউনিট / ১ ব্লক (গ) ১১৩২,*৫১ টাক! 
(ঘ) ১,৩২১ টাকা (ও) ৬ মাস। (৪) (ক) পি/ সিভিল / আর বিল্ডিং /. ২০ 
(থ) “ডি” টাইপ (ভি. এস)-৪ / ইউনিট / ১ ব্লক (গ) ২,৬১,২৪৫ টাকা (৭). 
২,৬১২ টাকা এবং (৪) ৯ মাস। কাজের জায়গা এরিয়া কমপ্রেক্স ( অফিস 
এরিয়ার কাছে )। ১৯৭৫-এর ই মি এল নির্দিষ্ট ঘরের ভিত্তিতে অহুমিত 
খরচ দেওয়া হয়েছে এবং টেওারদাতার্ধের আইটেম ঘরের ভিত্তিতে দর 
দিতে হবে। টেপার থোলার তায়িখ থেকে ১২০ দিনের জন্য প্রস্তাব উন্মুক্ত 
থাকবে। আভ্যন্তরীণ সার্ভিস, যথা জল সরবরাহ, স্তানিটারি ও বৈদ্যুতিক 
ফিটিংসের ব্যবস্থাও কাজের অস্ততূতক্ত ধাকবে। " 

.. টেগারপত্্র ইস্ক করার আগে টেগারদাতার কাজ নেবার যোগ্যতা, 
সম্পর্কে দলিল ভিত্তিক প্রযাণপত্র হাম্জির করতে হবে, যে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের 
সিদ্ধাস্তই চূড়ান্ত বলে গ্রাহ হবে। জেনারেল ম্যানেজার, পাগুবেশ্বর, 
এরিয়ার অফিস থেকে যে কোন কাজের দিনে প্রতি সেটের জন্য নগদে ৫ 
টাকা) দিয়ে ৩০-১.৭৮ তারিখ থেকে 
;১৪+২*৭৮ তারিখ পর্যন্ত টেগ্ডার দলিল পাওয়া ধাৰে। কেসিয়।র, জেনারেল 
ম্যানেজারের অফিস, পাণুবেশ্বর এরিয়া যে কোন কাজের দিনে বেলা ৩ট] 
এবং শনিবার দুপুর ১২ট! পর্যন্ত নগদ টাকা গ্রহণ করবেন । শেষ দিন বেলা 
১টা পর্যস্ত টেগারপত্র বিক্রয় কর! হবে। টেগার দলিলে উল্লিখিত যে 
কোন ফর্মে নির্দিউ বায়নার টাকা সহ সীল করা টেগার ১৫.২,৭৮,তান্িথ্‌ 
বেলা ঘটা পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে এবং & দিন বেলা ৩*৩০টায় ইচ্ছুক টেপ্তার- 
দাতাদের অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিখিতদর উপস্থিতিতে খোলা হবে। 
বায়নার টাকা ছাড়া টেপ্তার বাতিল করা হবে । টেণ্ডারধ্ঘলরাটেণ্ডার 


টাকা (ডাকে পাঠাতে হলে ৬৭ 
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হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। 


২০ ৯৪ 
4 | 





No 


থে ও 


ক্র 
‘a 
4d 


‘Regd. No, WRI/CC62 


কমিউনিষ্ট পার্টি ও ভাঙ্গে 


(অয় পৃষ্ঠার পর) 


কাউন্সিল আরে? বলেছেন, “এ 
একথাও উল্লেখ করা যায় যে, উভয় 
রিপোর্টই এ বিষয়ে একমত ষে, 


* কারেন্ট পত্রিকায় এই. চিঠিগুলি যারা - 


প্রকাশ করেছেন এবং তার ভিত্তিতে 
সঙ্গের বিরুদ্ধে একটা কুৎসার অভি- 
খান চালিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্ত 
ব্যক্তিগতভাবে ভাঙ্গেকে অপদস্থ কর! 
এবং পার্টির মর্ধাদাহানি করা। 
“এই রিপোর্টগুলি সম্ত্রে পরীক্ষা] 
করে জাতীয় পরিষদ এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছে যে, ভাঙের লেখা 
বলে কথিত চিঠিগলি আসল নয়। 
“ভাঙ্গে বৃটিশ সরকারের বা ভারত 
সরকারের দালাল ছিলেন বলে যে 
বিষাক্ত প্রচার পার্টির বিভেদকারী 


এবং শত্ররা চালাচ্ছে তাকে জাতীয়, 


পরিষদ 
করছে।” 

এখন যারা সি, পি, আই, এমে 
আছেন তারা ডালের “আধিক 


স্বণাভরে প্রত্যাখ্যান 


ব্যাপারেও” তদস্তের দাবি করে-, 
ছিলেন । সে দাবিতে কর্ণপাত পর্যন্ত 
কর।হয় নি। 


ইনক্লাইনের ড্রাইভেজ 


রেফাঃ নং এস এ টি/জি এম/টেগার /৭৮/৪৪১ তাং ১৩-১-৭৮ 
"জেনারেল ম্যানেজার, সাতগ্রাম এরিয়া, পোঃ দেব্টা্নগর, জেল! বর্ধমান 
4 সঙ্গতিপন্ বিশ্বাসযোগ্য, অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে সাতগ্রাম এরিয়ার 

নিমচা সাব-এরিয়ায় নিম্োক্ত বিবরণ অনুযায়ী সারফেস থেকে ঘুসিক ‘এ’ 

সীম পর্যন্ত ছুটি ইনক্লাইনের ড্রাইভেজ নির্মাণের জন্য আইটেম দূরের ভিত্তিতে 

নির্দি্ট ফর্মে সীল করা টেণ্ডার আহ্বান করছেন । 
ইনক্লাইন, প্লিমাটি ওয়েদার্ড ম্যান্টল শক্ত পাথর ও কয়লা দিয়ে সাইজ 

৬৬১৫২১ মি, অঙ্ষিত দৈৰ্ঘ ১৮৫ মিটার, ১৮ লক্ষ টাকা অনুমিত খরচে 

ডিজাইন অনুযায়ী ব্রিক লাইনিং ও কনক্রিট রুফিং দিয়ে সম্পুর্ণ করতে হবে 

এবং বায়নার টাকা ১৮,৭৯০ । (২) ১এ৩*৫এ ট্রাভেলিং ইনক্লাইন, 

পলিমাটি ওয়েদার্ড ম্যাণ্ডল শক্ত পাথর ও কস্বলা দিয়ে সাইজ ৩৬১৮ 
1২১ মি, অমিত দৈৰ্ঘ ১২৫ মিটার, ১১ লক্ষ টাকা অস্থযিত খরচে ডিজাইন 
| অস্থায়ী ব্রিক লাইনিং ও কংক্রিট রুফিং দিয়ে কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে এবং 
বায়নার টাকা ১১,০০।. প্রত্যেকটি কাজ সম্পূর্ণ করার সময় ১৮ যাস। 
একটি অথবা উভয় ইনক্লাইনের অন্য পৃথকভাবে টেপার জম দেওয়! যেতে 
পারে। জেনারেল ম্যানেজার, সাতগ্রাম এরিয়া,পোঃ দেবচাদ্দনগর, জেলা! 
বর্ধধীনের অফিসে কন্দটট্রাকশান আযাণগ্ড ডেভেলাপমেন্ট অফিসারের কাছ |. 
থেকে ৬-২-৭৮ থেকে ১৪-২-৭৮ তাঁরিখ পর্যস্ত অফিসের সময়ে আবেদনপত্র 
দিয়ে এবং এরিয়া কেসিয়ারের কাছে নগদে ৫০ টাকা ( পঞ্চাশ জমা দিয়ে 
টেণ্ডারপত্র*ও কাজের বিবরণ পাওয়। যাবে। 
‘ ইষ্টাৰ্ণ ভিভিসন, এ/লি ৩’-এর নামে যে কোন তালিকাতৃক্ত ব্যাঙ্কের ওপর 
আপানসোলে দেয় ব্যাক ভফটে বায়নার টাকা জমা দিতে হবে। থোলার 
[দিন তকে :২* দিন পর্যস্ত টেন্ডার কার্যকর থাকবে । ১৫-২-৭৮ তারিখ 
বেলা ৩টাপ্রসম্ত ষধানিয়মে ‘নিমচা কোলিয়ারীতে ইনক্লাইন ড্রাইভেজ, 
লেখা সীলকর! টেগার গ্রহণ করা হবে এবং কিছু সময় পরে উপস্থিত 
ক টেগারদাতাদদের অথব! তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে 
খোল ইবে। . বাসনার টাকা ছাড়া টেপ্ডার বাতিল করা হবে। 





নিন্দোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 


পুরো দশক যবিৎ তৎকালীন 
সাধারণ সম্পাদক এই বিবদমান 
গোষ্ঠী দুটিকে একত্র রেখেছিলেন । 
১৯৬২ সনের জানুয়ারি মাসে তার 


মৃত্যু হয়। দলেন্ প্রধান সাংগঠনিক , 


পদ কে নেবেন তা নিয়ে মতৈক্য হল 
ন1। ছুস্মাম ধরে দরকষা-কষিন পর 
একটা আপোষ নুজ্স বার করে 
তদমবায়ী পার্টির গঠনতন্ত্র সংশোধন 
কর! হল। চেয়ারম্যানের একটি“পদ্ব 
তৈরি করা হল, যেটি খল করলেন 
জ্রীভাঙে। সাধারণ সম্পাদকের 
পদটিকে অবনমিত করে দেওয়া হল 
শ্রনান্বদিরিপা্ধকে । ছজনের মধ্যে 


বিবাদ  বাধল' এবং শ্রীনান্ুদিরিপাদ 


পদত্যাগ করলেন । তার কাছ থেকে 
দম্পাদকের ভার নিলেন শ্ররান্দেশ্বর 
রাও। + ~ 

দ্ূলের ভাঙ্গনের, পর কংগ্রেসের 
সঙ্গে জাতাতের ব্যাপারে সি, পি, 
আই দলের নীতি অধিকতর সোচ্চার 
হয়ে উঠল । ১৯৬৭-৬৮ সালে এই 
নীতি একটা ঘা খেল যখন পূর্ববর্তী 
সাধারণ নির্নাচনে কংগ্রেস ৮টি রাজ্যে 






















(১) ১এ ৬এ হলেজ 


‘কোঁল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, 


হেরে, 













Phone : 24-4232 


গেছে দেখে তারা কল্পনা 
করলেন যে কংগ্রেস ভুববার মুখে এবং 
একটি কংগ্রেস বিরোধী ভাব নিয়ে 
কেন্দ্রীয় ক্ষমতা থেকে কংগ্রেমকে 
হঠানোর. ডাক দ্বিলেন। ১৯৬৮ 
সালে পাটনায়ু ৮ম পার্টি কংগ্রেসের 
সময় এই ছিল তাদের অবস্থা । 

এই বাড়াবাড়ি শীঘ্রই সংশোধন 
করা হল এবং কংগ্রেসের সঙ্গে ‘এক্য 
ও সংগ্রাম হয়ে উঠল তাদের 
আন্দোলনের ধ্বনি! কার্যত তাদের 
নীতি হয়ে দাড়াল কংগ্রেসের সঙ্গে 
এক্য এবং সাধারণ ভাবে বামপন্থীদের 
সঙ্গে ও বিশেষ ভাবে সি, পি, আই, 


* এমের সঙ্গে সংগ্রাম। শ্রুভাঙ্গের 


নীতি পূর্ণ প্রস্ফুটিত হল । 


১৯৭১ নাগাদ এই নীতি সম্পর্কে , 


সি, পি, আইর মধ্যে অসস্তোষ এমন 
তীব্র হয়ে ওঠে যে, নেতৃত্ব স্বীকার 
করতে বাধ্য হন যে “এই ব্যাপারে 
এবং অন্তান্ত মতাদর্শে আমাদের 
প্রচারে এমন ভ্রান্ত হয়েছে ষে, কংগ্রেস 
এবং সি, পি, আইর মধ্যে পার্থক্য 
আবছা হয়ে গেছে ।” সি, পি, আই 
নেতৃত্বের অভ্যাস অবশ্য বর্দলাজ ন1। 
অবস্থা চরমে উঠল যখন ২৫শে জুন 
১৯৭৫ তারিখে শ্রীমতী গান্ধী ‘জরুরী 
অবস্থা ঘোষণা! করলেন । ঠিক সেই 
দিনই ইন্দোরে এ, আই,টি, ইউ, সির 
মঞ্চ থেকে শ্রীভাঙ্গে গলা ফাটিয়ে 
শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি সমর্থন 


জানালেন । এমন কি ১৯৭৭ এর 


নির্বাচন পর্যন্ত ভাকে কোন শিক্ষা 
দিতে পারল না। সি, পি, আই, 
যে জরুরী অরস্থা সমর্থন করে ভুল 
করেছে লোকসভা নির্বাচনের পরে 
সি, পি, আইয়ের এই স্বীকৃতিটির 
প্রকাশ তিনিই সাত মাস আটকে 
রেখেছিলেন । ১৯৭৭ সনের ৪ 
ডিসেম্বরের মত সাম্প্রতিক তারিখে 
পর্যস্ত শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে একই মঞ্চে 
অবতীর্ণ হয়ে তিনি জরুরী অবস্থা- 
কালে শ্রীমতী গান্ধী তার মতে যে 


সব চমৎকার কান্দ করেছেন তার . 


জন্য তিনি তাকে প্রশংসাপত্র দেন । 

সি, পি, আইর সহের সীমা 
অতিক্রম করেছিল । পার্টি এখন 
এমন ভাবে চলতে চাইছিল, যাতে 
তা একটি ধামপস্থী দল বলে গণ্য 
হতে পারে-_বাষপন্থী আন্দোলনকে 
বিভক্ত করার জন্য কংগ্রেসের পঞ্চম 
বাহিনী হিমেবে নয়, ঘে ভুমিকা এই 
দল নির্লজ্জ ভাবে ১৯৬১ সন থেকে 
পালন করে এসছে । ১৯৭৭ সনের 
ভিসেম্বরের অধিবেশনেও সি, পি, 


আইর জাতীয় পরিদ্দ্ ১৯৭১ 'সনের 
ইজারত০৮০৮-:4--- MEN তের 


সম্পাদক__হীরেন বস্তু 
সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩1১ 
আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড কলিকাতা ৬ 
থেকে মুক্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ' 
৬১-মট্‌ লেন কল-১৩ থেকে মুপ্রিত। 


৯ 
tt 
sf - 


স্বীকারোক্তির মতই ইনিয়ে বিনিয়ে 
এই বলে কাছুনি গাইলেন, 
“আমাদের ঘলের শ্বতস্ত্র ভাবপ্রতিমা 
আবছা হয়ে গিয়ে এই দল শাসক 
কংগ্রেস দলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
গিয়েছিল।* সি, পি, অ্বাইর 
মধ্যে “দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির” প্রতীক 
শ্রীডাঙ্গেকে পার্টির উচ্চতম পথ ত্যাগ 
করতে হল। এই পদ ত্যাগষদি 
তিনি ১১৬৪ সালে করতেন তাহলে 
পার্টি হয়তো আছে ভাগ হত না, 
অস্তত পক্ষে সে বছর তো নয়ই । 
ভিসেম্বর ১৯৬৪ জনের "ম 
কংগ্রেসে সি, পি, আইর সাংগঠনিক 
রিপোর্টে তাদের “চিরস্তন.মেতাদের* 
সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়েছিল 
“আমাদের দলের আর একট] ঘোষ 
এই যে, কী সর্বভারতীয় স্তরে, কী 
রাজ্য স্তরে যে সব নেতার] মারাত্মক 
ভুল করেছেন তারাই নেতৃপদে বহাল 
থাকেন। কেবল ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে 
তারা গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারিত 
হয়েও নেতৃস্থানীয় কমিটির অন্তভূ্ত 
হন। অতীতে কেউ যদ্দি আত্মসমা- 


লোচন! করে পাপীর গ্রঙ্গান্সান করে . 


পাপক্ষালনের মত নিজেকে পবিত্র 


করতেন তাহলে তাকে আরো ভূল . 


3 


PRICE 60 Paise 


করার জন্ত নতুন সনদ দেওয়া হৃত ।* * 


শ্রভাঙ্গেই সি, পি, আইয় এক- 
মাত্র “চিরস্তন নেতা, ছিলেন না! 
আরে! অনেক “চিরস্তন নেভার, 


সাহ্‌চর্ষে তিনি এই দলকে ক্রমে ক্রমে - 


বর্তমান দশায় টেনে এনেচছন। 
দলের মধ্যে পার্টির নীতি এবং 


আচরণ নিয়ে ষে সমালোচনা হয় নি ' 


তা নয়। ১৯৭৭-৭১ সন নাগাদ 


এমন সমালোচনা হয়েছিল যে সি, . 


পি, আই কংগ্রেসের মধ্যে নিজের 
স্বাতস্থ্য হারিয়ে ফেলছে। তবু সমগ্র 
ভাবে পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে সম- 
ঝোতার পথে চালিত হয়ে অবশেষে 
স্বয়ং রানীর চেয়েও এমন বশী রাজ- 
ভক্ত হয়ে উঠল যে, প্রফতী গান্ধীর 





১ ইম্টার্ণ 


{J 


নি. €ফোজ ইতিযায় একট সংস্থা বিশেষ) 


নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 
* 


ইনক্লাইনের ডাইভেজ্জ সম্পূর্ণকরণ 


রেফাঃ নং সির. এক্স, ই (সি) ২০1৭৮1৬৪ তাং ১*-১-৭৮ | 
স্থখ্যাত বিশ্বাসযোগ্য ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ ঠেকে সীল করা টেগার 
লুদ্বোহার কাছে নাকরাগোণ্া কোলিয়ারীতে সারফেস থেকে বনবহাঁল 
সীম পর্যন্ত ইনক্লাইনের ভ্রাইভেজ সম্পূর্ণকরণের জন্য যার বিস্তৃত বিবরণ 


নিয়রূপ £ 


(১) ১এর মধ্যে ৫এর লোপে মেন ইনক্লাইন। অম্পূর্ণকরণের পর 


আয়তন ৪'৫১২*৫ মি। অন্গমিত দৈর্ঘ ১৩০ মি (২) ১এর মধ্যে ৭২ এর 
ললোপে অস্সিলিয়ারী ইনক্লাইন। সম্পূর্ণকরণের পর আয়তন ৪'৫ ১৫২. যি। 
অঙ্কমিত দৈৰ্ঘ ১৮০ মি। উভয়ের জন্য মোট বাঁয়নার টাক] ৮,৫০০ | 
অক্সিলিয়ারী ইনক্লাইনে উপরন্ত ভেটিলেশানের' জন্য একটি ফ্যান ড্রাফট/ 
পিট অস্ততূক্ত হবে। কোল সীম পর্যস্ত যাবার ই্রাটা প্রধানতঃ মাটি, বালি, 
মূরাম, ওয়েদার্ড ও আন-ওয়েদার্ড বালি পাথর, গ্রে শেড প্রত্ৃতি দিয়ে 


তৈরি । সম্পুর্ণ করার সময় ৬ মাস। 


টেণ্ডারপত্র ও শর্তাবলী সমেত অন্যান্ত বিবরণ ইত্যাদি যে কোন কাজের |. 
দিনে অফিসের সময়ে প্রতি সেটের জন্য ২৬২৫ টাক! নগদে দিয়ে 
€ অপ্রত্যার্পণযোগা ) জেনারেল ন্যানেজার, বাকোল। এরিয়া, পোঃ উৎরা, 


জেলা বর্ধমান-এর অফিস থেকে পাওয়া যাবে। 


১৩-২-৭৮ তারিখ থেকে 


২০-২-৭৮ তারিখ পর্যন্ত টেণ্ডার দলিল পাওয়া যাবে। ২১-২-৭৮ তারিখ 
বেলা ১টা পর্বস্ত টেণ্ডার গ্রহণ কর! হবে এবং দিন বিকেল ৪টায় উপস্থিত 
থাকতে ইচ্ছুক টেগারদাতা অথবা তাদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের উপ- 


স্থিভিতে জেনারেল ম্যানেজারের অফিসে খোলা হবে । 
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. জনতা সরকার সংবিধান সংশোধনের নামে পুরনো 
"কুখ্যাত কালা কানুনগুলিই বজায় রাখতে চাইছেন 


সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী 


ফেডারেশনের কনভেনশনে 'ইশিয়ারী 
( দর্পণের প্রতিনিধি )' | 


এক বংশ বর্ষ ॥ ওয় সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১০ই ফেব্রুয়ারী, ৭৮ ॥ ৬* পয়সা - 





পি পি আাই এমের রাজ্য সম্মেলনে 
" বিভিন্ন ছাবীতে সম্মিলিত আন্দোলন 
গড়ে তোলার আহ্বান 


.(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গত ₹ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৯ই 


ফেব্রুয়ারী কলকাতার ভথ্যকেন্দ্রে সি. 


পি আই  এমের অয়োদশ রাজ্য 
সম্মেলন অন্ুঠিত হল। কেন্দ্রীয় 
কমিটির সাধারণ সম্পাদক ই এম এস 
নাহুত্রিপাদ সম্মেলনের উদ্বোধন 


১ ,করেন।, বিভিন্ন জেলা থেকে নির্বা- 


চিত ৩৫৯ জন প্রতিনিধি ও ৬০ জন 
| পর্যবেক্ষক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন । 
বিভিন্ন দিনে প্রতিনিধিরা গত ছ' 
বছরের ঘটনাবলীর আলোকে নিজে- 
দের অভি! বর্ণনা! করেন এবং 


সংগঠনকে মজবুত করার কথা. 


বলেন। এই সময়ে যে ২১৯ জন 
পার্টিকর্মী শহীদ হয়েছেন তাদের 
শ্মরণ কর! হয়। চিলি, ইন্দোনেশিয়া, 
দঃ আফ্রিকা, রোডেশিয়া, বাংলাদেশ 
প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক বন্দীদের 
মুক্তির দাবী করা! হয় সম্মেলন 
থেকে। _ 


দ্বিতীয় দিনে, দেশে “দেশে মুক্তি- 

সংগ্রামের সমর্থনে” প্রস্তাব উত্থাপন 

করেন শ্রীহ্ধাতত দাশগুপ্ত ও সমর্থন 

করেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির 

সম্পাদিকা শ্রীমতী পঙ্কজ আচার্য । 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


কেন্দ্রেব জনতা! সরকার সংবিধান 
সংশোধনের নামে পুরনে! কুখ্যাত 
আইনগুলিই বজায় রাখতে চাইছেন। 
অবিলম্বে জোরদার আন্দোলন গড়ে 
না তুললে কেন্দ্রীয় সরকার পেছনের 
দরজা দিয়ে কুখ্যাত কালা কাহ্ছন, 
মিলা, সরকারী কর্মচারী দূমনের ৩১০ 
ধারা সাধারণ মান্ঘের ওপর আবার 
চাপিয়ে দেবেন । 
পাটনায় সার] ভারত রাজ্য সর- 
কারী কর্মচারী ফেডারেশনের ছ”দিন 
ব্যাপী কনভেনশনে নেতৃবৃন্দ এই 
হুশিয়ারী দেন । ৫ই ও ৬ই ফেব্রুয়ারী 
পাটনা ডিনর্টিক লাইব্রেরী হলে 
প্রতিনিধি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন 
সি, পি, আই, এম নেত! সংসদ সস 
প্রখ্যাত আইনজীবী সোমনাথ চট্টো- 
পাধ্যায়। এই কনভেনশনে দি, 
আই, টি, ইউ নেত! পি, এন, পাণ্ডে, 


আইনজীবী আর, কে, জর্জ প্রমুখ ০ 


ভাষণ দেন। কনভেনশনে রাজ্য 
সরকারী কষীদের বিভিন্ন সমস্যা, 


দাবী দাওয়া নিয়ে বিস্তারিত আলো- 
চন! চলে ।- প্রতিনিধিবর্গও আলো” 
চমায় অংশগ্রহণ কবেন। তবে এই 


জনতেনশনে সবচেক্সে(জোরদার হয়ে ওঠে, 


সরকারী কমর্দের মৌলিক অধিকার 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


প্রধানমন্ত্রীর সভা 
উপলক্ষে 
জনতা পার্টিতে 


বিভেদ বাড়ল 


€ দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 
গত সাতই ফেব্রুয়ারী শহীদ 
মিনার ময়দানে প্রধানমন্ত্রীর জন- 
সভায় জগজীবন রাম অন্থপস্থিত 
থাকায় রাজ্য জনতা পার্টির গোষ্ঠী 
বিরোধ আরও প্রকট হয়ে পড়ল । “ 
আসামে নির্বাচনী সফরের ফাকে 


. প্রধানমন্ত্রীর কলকাতায়ও কিছু সর- 
( শেশাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


খাদ্য দৃপ্তৱে এখনও বেপরোয়া দ্ৰনীতি চলছে 


ফি ক্ষুল টে খা খাদ্য দৃপ্যরের অধীন, 
ভোগ্যপণ্য বিভাগে সিমেন্ট, কেরো- 
পিন, বেবীফুড নিয়ে জঘন্তকাজ কার- 
বার এখনও অব্যাহত । বিগত সর- 
কার এই দ্ডর্টিকে একটি ঘুঘুর বাসা 
তৈরী করেছিল । হেন অপকর্ম নেই 
যা এই দপ্তরে হয় নি। এখন শোন! 
যাচ্ছে, কংগ্রেসী জমানায় ষারা হাত 
পাকিয়েছে ভারা এখনও স্তর্ক হয় 


নি, পরস্ত বেপরোয়। ছুর্নাঁতি চালিয়ে 
যাচ্ছে। 


( দর্পণের সংবাদদাতা) 


রাজ্যের-জন্য বরাদ্দকৃত সিমেন্ট 
কেন্দ্রীয় সরকার নিয়মিতভাবে রাজ্যকে 
দিয়ে থাকেন । পশ্চিমবঙ্গও দফায় 
দফায় এই দিমেণ্ট পেয়ে থাকেন। 
আশ্চর্যের ঘটনা হলো, এই দপ্তরের 
কিছু অফিসার সিমেন্ট বণ্টনে সর- 
কারী আবেদনে সাড়া দেওয়ার চেয়ে 
বেসরকারী কিছু ব্যক্তিকেই ঢালাও - 
উদ্বারতা দেখিরে যাচ্ছেন। শুধু 
সিমেন্টই নয়, বেবীফুড, কেরোসিন 
নিয়েও চলেছে নানা, কারচুপি । 


শিশুখাগ্ নিয়ে কিছু কুখ্যাত ব্যবসায়ী 
ফ্রি স্থুল খ্রাটের কিছু অফিসারের সহ- 
যোগিতায় ষে পরিবেশ গড়ে তুলেছে 
তা ভয়াবহ । 

. প্রথমে সিমেন্টের নর আসা 
যাক। মাত্র গতবছবের কথা, ছিমা- 
লয় কোন্ড ক্রেজ, তারকেশ্বর পুত্র- 
সুরা কোম্ড স্টোরেজ, দূমদযের বকুল- 
রাণী মুখাঞ্জি, রসা রোডের বুয়েলকন 
কনস্টীকসন লিমিটেড, কালীপ্রসন্ 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


নি ৱি আই ই তেম-ডাকাঠি সম্পকে মান্াতক তথ্য পেয়েছেন - 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


এ রাজ্য থেকে তেল পাচারের 
"ঘ্টনা নিয়ে সি, বি, আই আসরে 
নেমেছে এ সংবাদ গত সপ্তাহের 
দর্পণে প্রকাশিত হয়েছে । দর্পণ 
পাঠকরা আনেন কি ভাবে কোন 
পদ্ধতিতে এ রাজ্যের জুট ব্যাচিং 
অয়েল সহ অন্তান্ত তেল নিয়ে চোরা- 
কারবার চলেছে। জাতীয় সড়কের 

'ধারে ও বিভিন্ন জেলায় দেয়াল ঘের] 
গোডাউন থেকে প্রতিদিন দিনছুপুরে 
, ট্যাংকার থেকে তেল-ভাকাতরা তেল 
সরিয়ে নিয়ে অন্তর পঁচোর করছে । 


সি, বি, আই দর্পণে প্রকাশিত : 


সংবাদকে অস্বীকার করতে পারে 
নি।' এদের জনৈক পদস্থ অফিসারের 
সংগে কথাবার্তা বলে জানা যায়, 
তারা ইতিমধ্যেই বেশ মারাত্মক কিছু 


সাম্প্রতিক মুনাফ'বাজির যুলেও এর 
নাম শোনাযাচ্ছে। তেল পাচারের 


অন্যতম নায়ক বলে পরিচিত নরমিং - 


সর্ষে তেলেও নানা রকমের 


সংবাদ যোগাড় করেছেন। এদের কেমিকেল ও ভেজাল মিশিয়ে লক্ষ 


ধারণা বিগত কংগ্রেপী আমলেই এই 
ব্যবসায়ের রমরমা শুরু । 
বিগত রাজ্য বিধান সভার 


্পীকার অপূর্বলাল মজুমদারের সংগে * 


এই ব্যবপায়ের সর্দার নরনিং গুধাঁর 


মাখামাখি স্থবিদিত। এর চেতলা' 


খাটি তেল সরাবার কেন্দ্র বলে 
অনেকেই জানে। সূর্যের তেল নিয়ে 


লক্ষ টাঁকা রোজগার করছে বলে 
পুলিশ মহলে নানা অভিযোগ । কিন্ত 
সবচেয়ে বড় কথা সর্ষের মধ্যেই 
ভূত! লালবাজারেব কুখ্যাত কণু 
গুহ নিয়োগীর বিশ্বস্ত সহচর জনৈক । 
লাহিড়ী নরসিংহের “টাউট' হিসাবে 
কাজ করে যাচ্ছেন। বিগত কংগ্রেসী . 


জমানায় যে কাদায় ব্যবস! ছড়িয়ে , 


নরপিং ব্যবসা চালাতেন, এখনও 


' তাই চলছে। 


সি, বি, আই মহলের ধারণা 
তেল ডাকাতির সংগে সংশ্লিষ্ট নরসিং 
গুপ্তা, খড়দার ব্লাজপথ ৭, শিউনাথ 
গুপ্তা, শালকিয়ার বানোয়ারীলাল, 


মেদিনীপুরের ভগরান সাউ, আচ্ছা- 
লাল, বিনন্দ্রা সিং, উত্তরপাড়ার !' 


মাষ্টার, কলকাতার কুষ্ণা সিনেমা 

সন্গিছিত  এলাকার- , ওমপ্রকাশ, 

চেতলার দৌলতরাম, কাকিনাড়ার 

ভিকু প্রভৃতির ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজ 

পত্রে নানাবিধ গণ্গোল বুয়েছে। 
( শেষাংপ ১১শ পৃষ্ঠায়) . 


স্ব ৬ 


প্রফুল্প সেনের-ং 


মুখে কালমাক'স 


(দর্পণের প্রতিনির্বিয ) 
উগ্র কমিউনিষ্ট বিরোধী গ্রুপ 
সেন এখন কার্ল মার্বলকেও ব্যবহার 
করছেন । ৭ই ফেব্রুয়ারী শহীদ 
মিনার ময়দানে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী 
দেশাইয়ের জনসভায় বক্তৃতা দিতে 
গিয়ে প্রফুলবাবু পি, পি, এমের 
রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার দাবী 
প্রসঙ্গে বলেন, কার্ল মার্কস বলে- 
ছিলেন In the 1016 run, the 
State 4 
অর্থাৎ একদিন রাষ্র নিঃশেষ হয়ে 

(শেষাংশ .২য় পৃষ্ঠায় ) 


সাংস্কুতিক 


কমীদের ভূমিক 
( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


৩* বছর পর জনগণ ওঁদের আস্তা- 
কুড়ে ছু'ড়ে ফেলে দেবে একথা গুর 
বুঝতে পারেন নি। ১৯৭২ সালের 
পর থেকে কমিউনিষ্ট কমঁঁসহ তামা» 
ভারতবর্ষের মাঙ্গষকে চরম সন্ত্রাসে, 
মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছিল । প্রতি 
মূহুর্তে মানষকে ভাই, বোন, পুত্র 
কন্যা! হারাবার স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া 
ভুগতে হয়েছে। কিন্তু তারা 
পাশি বুর্জোয়া শিবিরও যে ক্যাঁন্দ 
রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এ 
শোষকরা 'বুঝতে পারেনি। আ 
ভারতীয় ক্ষেত্রেই শুধু নয়, আন্তর্জ 
তিক ক্ষেত্রেও সার বিশ্বপু-ছিবাদে 
দেহে ক্ষয়রোগ দেখা দিয়েছে এ 
উত্তরোত্তর জনগণের মধ্যে বিপ্র 
প্রবণতা বেড়ে চলেছে । ক্ষল্ুবত 
’৭৭-এর নতুন পরিবেশে নির্বাচ 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


বিন পাস 
করতে ঘুষ... 


রী (দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 

মি এম ডি এ-র বেশ কিছু ঠিক 
দার কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ ক 
ছেন, তাদের বিল পাশ করা. 
প্রচুর টাকা ঘুষ দিতে হচ্ছে" ও 
এক জায়গায় নয়, প্রায় প্রত্যেক 
টেবিলেই নজরানা দিতে হচ্ছে 
ব্যাপারট! নিয়ে ব্যাপক হৈ-চৈ হ্‌ 
য়ার পরে কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে 
বলে শোনা যাচ্ছে। 

খবর হল, কর্তৃপক্ষ লাকি 
জাহ্‌য়ারী এক গোপন সাকুল 
জারী করে বিচাগীর কর্তা 
তি সম্পকিত বিষয়টির ওপর ন: 
ত বলেছেন এবং এ সম্বন্ধে সর 
কর্মী সম্পর্কে করতৃপক্ষের-কাছে যং 
সভব রিপোর্ট পাঠানোর অঙ্গরে 
এ সাকুলারে বিভাগী'্ু - কর্তা 
কাছে'ক্র! হয় NT 


will wither away, 














২৮ 
2 ছুই ! 





কেন্দ্র-ৱাজ্য সম্পক 


৮ -কেব্্ররাজ্য সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক বেশ জমে উঠেছে । প্রধানমন্ত্রী শীমোরা- 
রজী দেশাই এ বিষয়ে নতুন করে ভাবতে ব! আলোচনা করতে একেবারেই, 
রাজী নন। তিনি মঙ্গলবার কলকাতার জনসভায় এই কথারই পুনরুক্তি 
করে গেলেন । যারা কেনতর-রাজ্য সম্পর্ক বিষয়ে দেশ জুড়ে আলোচনার 
ছাবি তুলছেন তাদের প্রীদেশাই প্রকারাস্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদ্বীই বলেছেন। 
অন্যদিকে ধার? এ বিষয়ে নতুন চিন্তার পক্ষপাতী তাদের দ্বলও ক্রমশ ভারী 
হচ্ছে। কারণ মহারাষ্ট্র, গুভ্ররাত, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ইত্যাদ্বি কয়েকটি 
রাজ্য বাদ দিলে অধিকাংশ রাজ্য, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি 
কংগ্রেসী রাজত্বে কেন্দ্রের ধাতাকলে পিষ্ট হয়েছে । তাই আজ পশ্চিমবজের 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বন্থ যে দ্বাবি তুলেছেন সেই দাবিতে নিপীড়িত রাজ্য- 
গুলো সামিল হচ্ছে। 

| প্রধানমন্ত্রী এই দাবির বিরুদ্ধে যে স্ব কথ! বলছেন তা প্রাক্তন বংগ্রেসী 


শাসকদেরই কথা । তারা শক্ত কেন্দ্রের ধুয়া তুলে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত . 


রেখেছিল নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে । এর ফলে একদিকে যেসন রাজ্য- 
গুলিকে কেন্দ্রের ওপর সমস্ত ব্যাপারেই নির্ভরশীল থাকতে হয়েছে, অন্তদিকে 
তেমনি কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যের অ-কগ্রেসী সরকারগুলোকে রাজ- 
নৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সহজেই - গতিচ্যুত করতে -পেরেছে। 
আছজ্ হয়ত জনতা পার্টি বাধ্য হয়ে. অন্থ রাজ্যের অ-কংগ্রেসী সরকারকে সহ 
করছে তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য, কিন্তু ভবিষ্যতেও যে সহ করবে 
তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া সব ব্যাপারেই যদি রাজ্যগুলোকে 
কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়, তাছলে ভাঁদের পক্ষে ঠিক মত প্রশাসন 
চালানো এবং জনগণ ও রাজ্যের উন্নতি বিধানের জন্য নতুন নতুন 
পরিকল্পনা গ্রহণ অসম্ভব ব্যাপার । রর 


সি. পি, আই, এমের রাজ্য সম্মেলনে রাজ্যের আদ কে ৭৫ শতাংশ ' 


রাজ্যের জন্য দাবি করা হয়েছে । প্রধানমন্ত্রী কি বলবেন জানিনা, কিন্ত 
এই দাবি যুক্তিযুক্ত । কারণ, গত ৩০ ন্ছর কংগ্রেসী সরকার রাজ্যের 
আয়ের সিংহভাগ নিয়ে কয়েকটি রাজ্যের প্রতি চূড়াস্ত অবহেল1 দেখিয়েছে 
আর তাদের আয় করা অর্থে অন্যদের ফাপিয়ে তুলেছে । জনতা পার্টি 
কি সেই পথেই যেতে চায়? তা বদি ন! চাঙ্গ তাহলে কে্-রাজ্য সম্পর্ক 
বিষয়ে নতুন করে চিন্তা তাদের করতেই হুবে। 


প্রফুল্ল সেন.ও কার্ল মার্কস 
“(১ম পৃষ্ঠার পর ). 


TSE 


পাবে। এবং এ হাতে 
দর্থাৎ পঞ্চায়েতের হাতে সব ক্ষমতা 
নবে। কাজেই ভাই আমরা বলি 
খ্ায়েতের হাতে অধিক ক্ষমতা 
[ই । 
ঘামরা রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা! 
[ই ।. অথচ আমরা চাই কেন্দ্র 
ক্রিশালী হোক। সি, পি, এমের 
বি বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবী | প্রফুল্প- 
বু সি, পি, এমকে আক্রমণ করার 
ন্য নিজ্রন্ব কথা বললেই ভালো! 
বতেন। মার্কমকে নিয়ে তিনি 
লগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। 
খর্কস যে সোভিয্বেতের হাতে ক্ষমতা 
বয়েছিলেন সেই সোভিয়েতের সঙ্গে 
শমাদের দেশের পঞ্চায়েতের কোন 
'ন লাছে ? প্রসকবাবু একদিকে 
মতার বিকেন্দ্রীকরণের নামে 


কিন্ত সি, পি, এম বলে' 


চলবে না। এটা' কি পরস্পর 
বিরোধী উক্তি নয়? রাষ্ট্র সম্পর্কে 
মার্কসের উক্তি প্রফুল্প সেন কেন্দ্রীয় 
রাষ্ট্রশক্তির ব্যাপারে প্রত্বোগ করছেন 
না কেন? হি বার 


চুরি ! 


' খান্য দপ্তরে দুর্নীতি 
(১ম পৃষ্ঠায় পর) 


কোল্ড স্টোরেজ, চিত্তরপ্রন দাশ এণ্ড 


ব্রাদার্স প্রমুখকে খাগ্ঘদপ্তরের কনজিউ- 


মার গুডস ঘপ্তর শত শত মেট্রিক টন 


দিমেন্ট দিয়ে দেন । অথচ কুচবিহা- 


রের হাই ডিভিশনে তিস্তা ব্যারেজের 
কাজের জন্য সিমেন্ট চাওয়া! হলে.তা 
উপেক্ষিত হয়। দু’ একটি ক্ষেত্রে 
সামান্য ছিহট ফোটা সিমেন্ট দেওয়া 
হয়। সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠেছে, 
বেসরকারী উদ্যোগে চাওয়ামাত্র 
সিমেন্ট বরাদ্দের মূল উৎসটি কী? 
অবশ্য একথা ঠিক বেসরকারী সংস্থা 
সিমেন্ট তাড়াতাড়ি পাচ্ছে এটি গহিভ 
কাজ নয় কিন্ত সরকারী কাজ উপেক্ষা 
করে তা হচ্ছে এর রহস্য কোথায়? 
একথাজোর করে বলা যায় 
কংগ্রেনী জমানায় শিশুখাত্য ইত্যাদি 
নিয়ে যে কেলেঙ্কারী হয়" তার সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসী 
মন্ত্রীরাও জড়িত' ছিলেন । 7$৪ সনে 
তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী প্রসুললকাস্তি ঘোষ 
বেবীফুডের লাইসেন্স বন্ধ করার ওপর 
এক আদেশ জারী করেন। কিন্ত 
তিনিই সে নিয়ম ভংগ করে এই 
লাইসেন্স দেওয়ার সুপারিশ করে 
' যান বিদায়ের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত । 
আর এরই ফলে হয়েছে বেবীঘুডের 


বেপরোয়া বেনামী লাইসেন্স। 
অস্তিত্ব . 


দোকানের সাইনবোর্ডের 
পর্যন্ত নেই এমন দোকানও লাইসেন্স 
পেয়েছে । ফলে এ রাজ্যের বেবী- 
ফুডের অধিকাংশই চলে যায় বেনামী 
লাইসেন্স মারফৎ অন্ধকার জগতে । 
বিশ্বস্ত মহলের খবর হলে কংগ্রেসী 
জমানার সষ্ট বেনামী বেবীফুড লাই- 
সেন্ন-ধারীরা এখনে! বহাল তবিয়তে 
কাজ করে ঘাচ্ছে। বেবীফুডের আর 
জাইসেন্স দেওয়া হবে না বলে তৎ- 
কালীন খাদ্য মন্ত্রী ষে আদেশ জারী 
করেন তা ভেঙে তিনিই নিমতল! 
খাট স্ট্রীটের রাধাগোবিন্দ ভাণ্ডার, 


সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভূমিকা 
(১ম পৃষ্ঠার পর) নি 


জরি হল । ইতিহাসের রচয়িতা 
জনগণ আবার ইতিহাস পাণ্টে দিয়ে 
কংগ্রেশীদের শিক্ষা দিল যে, প্রতি- 


ক্রিয়াশীলর! পথ চলার সময় নিজে- 


দের কবর খু'ড়তে খু-ড়ত্তে চলে এবং 
তাতে জনগণেরই সুবিধা হয়। এর- 
পর বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে অধিষ্ঠিত 
হল প্রকৃত অর্থে জনগণের দ্বার! 
নির্বাচিত সরকার 1 কিন্ত পরিতাপের 


কায়েতের হাতে অধিক ্টীর্ণ বিষয় এই” যে, কেন্দ্রের জনতা সর- 


ইছেন এবং ./মার্কসের উঁক্রি কারের আচরণ যথার্থ বিমাতান্থলত। 
[নাচ্ছেন, আবার একই মুখে তথাপি আমল আমাদের তরফ থেকে 
"ছন কোম্ছকে শক্তিশালী করুন, বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন ক্র 
দার হা ওঠ তারও রাখবো! না। 

রি 


নি 


. কলকাতায় কাখিড্রানন চার্চের 
বিপরীত দিকের ময়দ্বানে অনুষ্ঠিত 


এক জনসভায় কথাগুলি বলেন মার্কস- 
ধাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা! 
শ্রনরোজ মুখোপাধ্যায় । 


তিনি সাংস্কৃতিক কর্মীদের 
উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান এই বলে 
যে, “অন্ধকারের দিনগুলোতে 
বিভীষিকাকে প্রতিহত করতে সাংস্কৃ- 
তিক কর্মীদের বিরাট ভূমিকা ছিল 
এবং আগামী দিনে তাদের আরো 
বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হয়ে 
আরে! উজ্জল ভূমিকা পালন করার 


জন্ত প্রস্তুত হতে হবে।” 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ ? 


ভায়মণ্ডহারবার রোডের কেমিস্ট 
করনার, নাসিরুদ্দিন রোডের মেসার্শ 
ফেভারিট এণ্টারপ্রাইজেস, জয়মুদ্দিন 
মিঙ্গী লেনের লাকি স্টোর্সকে লাই- 
সেন্স পাইয়ে দেন। এরা এখনও 
কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া সর- 
কারী আইন:কাহনকে বৃদ্ধা 
দেখিয়ে একাধিক ব্যবসার লাইস্ন্স- 
ধারীকে নতুন করে খান্ত দপ্তরের কন- 
জিউমার গুভন সেকশন থেকে লাই- 
সেন্স দেওয়া হয়েছে ' এমন নজীরও 
প্রচুর । 


কেরোসিন, বেবীফুড ইত্যা্িভে 
ধে পরিমাণ বেনাধী লাইসেন্স রয়েছে 
তাখুজেবের করা না হলে সমস্ত, 
চলতে থাকবে বলেই অনেকের 


ধারণা বিগত সরকারের এতদ-”১ 


সংক্রান্ত ফাইলপত্র ঘাটলে একাজ 
অনেক সহজ হবে। ভবে একথাও 
ঠিক, কনজিউমার গুডস সেকনদনের 
পাকা ঘুঘুদ্ের দিকেও বর্তমান 
সরকারের সতর্ক নজর রাখা , 
প্রস্থোঞ্জন'। 


সিনেমা কর্মচারীদের সভা 


' ৩০শে জ্বানুয়ারী ইন্দিরা সিনেমা 
হলে বি এম, পি, ইউর দৃক্ষিণ 
কলকাতা সিনেমা কর্মচারীদের 
আঞ্চলিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত 
হয়। * 

সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সি, আই 
টি ইউর নেত! প্রীবাপী চ্যাটাজী। 
প্রায় তিনশত কর্মচারী এই কনতেন- 
শনে যোগ দেন। সভায় মূল প্রস্তাব, 
রাখেন শ্রীঅরবিন্দ রায়, প্রস্তাব-সমর্থন 
করে বক্তব্য রাখেন শিবনাথ চ্যাটার্জী 
(যুগ সাধারণ সম্পাদক বি এষ 
পি ই ইউ) শ্রীঅশোক বস্থ এম, এল, 
এ, প্রণব চৌধুরী শিনে টেকনিশিয়ান 
ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ), প্রীহরিগোপাল 
চক্রবর্তী-.(ভাইস-প্রেসিডেন্ট বি এম 


পি ই,ইউ) কমল মুখাজাঁও 
আরও অনেকে । 


সিনেম! খুলতে হবে, না হলে সর- 
কারকে অধিগ্রহণ করতে হবে। 
পুরাতন-পিনেম। আইন বাতিল করে 
শ্রমিক স্বার্থে নতুন - আইন প্রণয়ন, 
করতে হবে, বর্ধিত মহার্ঘভাতা ও' 
নানতম বেতন যে সমন্ত সিনেমায় 
চালু নেই তা অবিলম্বে চালু করতে 
হুবে। এই সমস্ত দাবী নিয়ে শিল্প 

ভিত্তিক ও রাজ্য ভিত্তিক কে | 
আন্দোলন, করার প্রস্তাব গৃহীত 


+ 


হয়। 


সা ানাাািরররাারাারটগাররারররাররাররারিরাররারররইনধাারিনির 
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কমু-নিষ্ট পার্টি কৃতিত্ব 


. গত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় 
ভ্রমণকারীর চীন বেড়িয়ে এসে 
চীনের সরকারী সংগঠনের দুয়সী 
প্রশংসা করেছেন। তারা দলমত 


. নির্বিশেষে স্বীকার করেছেন সরকারী 


এবং কম্যনিষ্ট পার্টর নেতাদের 
অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব যে তারা দেশ 
থেকে দুনাঁতি দূর করতে সমর্থ হয়ে- 
ছেন। ভারতীয় উন্নয়নমূলক পরি- 
কল্পনার আজ সবচেয়ে বড় বাধা 
সরকারী সংগঠনের দুর্বলতা এবং 
প্রশাসনিক সমস্ত স্তরে দুর্নীতি । 
“দৈনন্দিন জীবনে যারা প্রতিপদে 
এই দুর্নীতির ফলভোগ করছেন 
তারা অবশ্যই চীলের কৃতিত্বে 
প্রভাবিত হবেন । 


কেরালাতেও বহু দেশী এবং 


" বিদেশী তীক্ষু সমালোচক অনুবীক্ষণ 


করেছেন কম্যুনিষ্ট সরকারের কার্ষা- 
বলী । সবাই একথা স্বীকার করতে 
বাধ্য হয়েছেন যে সেখানকার মন্তি- 
সভা দুর্নীতি ক্লিষ্ট নয় । 

কয়েকদিন আগে ভারতে বৃটিশ 
কারেমী স্বার্থের মৃখপাক্র স্টেটসম্যান 
পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি জেমস 
কাউলে এক দীর্ঘ প্রবন্ধে কেরালার 
সরকারী সংগঠনের সুখ্যাতি করতে 


গিয়ে বলেছেন ষে মুখ্যমন্ত্রী নাস্ুদিরি-. 
পাদ ও তার মস্তি কার্যকলাপ 
অপরাপর রাজ্য সরকারের কাছে 
ৃষ্টাস্তত্বূপ । | 

পশ্চাদবততা দেশে, বিশেষ করে * 
ভারতে আজকের সমস্তা আদর্শগত 
নয়, সম্পূর্ণ সাংগঠনিক । অর্থ নৈতিক 
উন্নতির যে পর্যায়ে সমাঙ্জ ব্যবস্থার 
কাঠামো সম্পর্কে আদর্শগত লড়াই 
প্রকট হয়ে ওঠে সে অবস্থা এখন | 
কেবলমাত্র সংগঠন শক্তিশালী করছে 
পারলে এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে। 
কম্যনিষ্ট রাজনীতিবিদরা এই পরি- 
স্থিতি সম্যক উপলব্ধি করে তাদের 
অম্বতসর নীতি গ্রহণ করেছেন। 
দেখাতে চাইছেন সাংগঠনিক দিক 
থেকে তারা কংগ্রেসী দুনীতির ছারা 
কলুষিত নন । স্রকার হাতে পেলে 
তারা হুনীতিহীন প্রশাসনিক সংগঠন 
গড়ে তুলতে পারেন একথা তীয়া 
প্রমাণ করতে আরম্ভ করেছেন 
কেরালা রাজ্যে। [ দর্পন, ২৬শে 
জুন ১৯৬৯ সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকে " 


£উদ্ধত] 
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সভায় প্রস্তাব করা হয় সমস্ত বন্ধ LL 
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. মবর্পণে এসে 


tet 


“ দ্পণ ॥ শুক্রবার ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ 


একটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাহক ও রুণ শিল্প 
দপ্তরের লক্ষ লক্ষ টাকা | বরবাদ 


একটি রাষ্রিয়ত্ত ব্যাঙ্ক ও রুগ্ন শিল্প 
দধ্যর থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে 
কিভাবে ছিনিমিনি খেলা চলেছে 
তার একট! চাঞ্চল্যকর অভিষোগ 
পৌচেছে। দীর্ঘদিন 
ধরেই এই কারবার চলেছে । তবে 
এখন তা চরম পর্যায়ে পৌঁছনোয় 
বিভিন মহলে হৈ চৈ পড়ে যায়। 

ব্যাঙ্ক ও রুগ্ন শিল্প দপ্তর আই, 


nae 
॥& আর, সি আই থেকে ওরিয়েন্টাল 


মেটাল ইনডাসট্িজ্জ সংস্থাটি বিগত 


৫ কংগ্রেসী জমানায় লক্ষ লক্ষ টাকা 


ম্যানেন্স বরে । শুধু ৭২ সনের অক্টো- 


বর থেকে 'দ৬ সনের মধ্যে উক্ত 


দুটি দপ্তর থেকে ওরিয়েন্টাল মেটাল 


. কোম্পানী কোটি টাকারও বেশী 


রা 


- ক্মরজিৎ 


হাতিয়ে নেয়। সংস্থাটি কালনার ' 


রাসবিহারী সেনের “স্থযোগ্য সন্তান? 
সেনের নিয়ন্ত্রণাধীন । 
এখানে উৎপাদিত হয় স্টোভ ও 


হ্বারিকেন। আগরপাড়ায় রয়েছে 


সংস্থাটির উৎপাদন কারখানা । এই 
রাসবিহারীবাবুই প্রয়াত নেতা হরে- 
কৃষ্ণ কোঙারের বিরুদ্ধে নির্বাচনী 
আসরে নামেন। বলাবাছল্য রাস- 


রি বিহারীবাবু পরাজিত হন। পরবর্তী 


nt 
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পর্যায়ে এখানে এসে আশ্রয় নেন 
কংগ্রেসী রাজত্বের ভৈরব বাহিনীর 
অন্যতম পাণ্ডা লক্ষ্মীকান্ত বস্থ । : 
বিগত শ্ৰীয় মদ্্রিভার আমলে 
যে সর কাণ্ড কারখানা হয় তারই 
মধ্যে সরকারী টাকা নিয়ে গৌরী 
সেনী কারবার চলে এই হারিকেন 
কারখানায় । কুগ্ন শিল্প জি এটা 
সরকারীভাবে ঘোবিতও হয় । 


এটি “রুগ্ন হিসাবে বিবেচিত হলেও ' 


সরকারী সাহায্যের টাকায় পেট 
ভরেছে কতিপয় লোকের । যাদের 
সমাজে ‘ স্বীকৃতি” বড়লোক ও নামী 
দ্বামী ব্যক্তি হিসেবে! ॥ 
নির্ভরযোগ্য মহলের খবর হলে] 


সংস্থাটি রুগ্ন শিল্প রূপে ঘোষিত হও- 


,স্বার জন্ত সরকারী সাহাষ্যকৃত 


টাকার বিষয়গুলি ও প্রাসদ্দিক 
খরচাপাতি ইত্যাদি খতিয়ে দেখার 


জন্য একটি বোর্ড গঠিত হয়। এই" 


বোডের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন 
সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে শ্রীডি, 
২ কে, রায়, আই, আর, সি, আইয়ের 
* চেয়ারম্যান প্রটি, এন, হোড়, প্রীতি, 

পি, চাঁকী, ভবলু বি, এফ, সি-রা 


"প্রকে, এল, ঘে। বোডের মিটিংয়ে 


সরকারী প্রতিনিধি প্রীরায়ের' পাতত 


: { দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


একদিন ছাডা কোনদিনই পাওয়া 
যায়নি । আর এদেরই সংগে রয়ে- 
ছেন আরও একজন, তার নাম শীএ, 
আর,.ব্যানাঞ্জি। ইনি হলেন সংস্থা- 
টির ভাইল চেক়্ারম্যান। চন্দ্র 
পেন্টের সংগে এর রয়েছে খুব 
মাখামাখি । শোনা যায় এই পেণ্টস 
কোম্পানীরও ইনি একজন পদস্থ 
চাকুরে । মোদ্দা, কথ! কারখানায়' 


সরকারী. দপ্তরের লক্ষ লক্ষ টাকা; 


স্টোভ ও হারিকেন রং করার জন্ম 
ব্যস্িত হচ্ছে! এ ব্যাপারে নান! 
গোলমালের অভিযোগও উঠেছে। 
রং সাপ্লাই করে শ্রীব্যানাঞ্জির পরিচিত 
চক্র পেন্টস। 

শুধু তাই নয়, সরকারের কোটি 


টাকা নিয়ে যখন গৌরী সেনী কার-, 


বারের অভিযোগ উঠেছে তখনই 


- সংস্থার নধিপত্রে দেখা যাচ্ছে লোক- 


সানের' ওপর. লোকসান। ইতি- 
মধ্যেই লোকসানের পরিমাণ এক 
কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে 
গেছে। ' - 

এদিকে কারখান! প্রাঙ্গণ থেকে 
গত ডিসেম্বর মাসে গাড়ী করে মাল- 
পত্র সরানোর বিষয়টি নিয়ে কর্মী 
মহলে দ্বারুন বিক্ষোভের সঞ্চার 
হয়েছে। এরাই বলছেন চুরি, 
অপচয় ও সরকারী অর্থ নয়ছয়ের 


এমন ঘটনা তারা আর দেখেননি । 


সরকারী নখিপত্রে লোকমান, অপর- 


দিকে, স্মরজিৎ সেন ও তার পুত্র 


সন্দীপ সেনের গাড়ী মেরামত কর! 


হয় কোম্পানীর পয়সায় । ২ ইতিমধ্যে 
এদের ভরলু বি দ্ধি ৫৭২৩ নং গাড়িটি 


সংস্বার পয়সায় মেরামত 
করে বিক্রী করে দেওয়া হয়। পুত্রটি 


সংস্থার একাউন্টস ট্রেণী হিসাবেও 
দীর্ঘদিন, কাজ করে। শ্ীসেনের 


" পেয়ারের লোক এ, আর, ব্যানাজির 


সাকরেদ আর, পি মুখাঞ্জির কিছুদিন 
আগে ‘উদ ভল” হিসাবে চাকুরী চলে 
যায়। কিন্ত পরে মাত্র ছু/চার- 
দিনের মধ্যেই তাকে আরও বেশী 


. টাকা বেতন দিয়ে ফিরিয়ে আন! 


হয়। 

. অথচ রুগ্ন শিল্প হিসাবে সংস্থা 
থেকে প্রায়.পাঁচশো কর্মীকে ছাটাই 
করে দেওয়া! হয়েছে । সরকারের 
পাওনা প্রায়”মাট লক্ষ টাকা বিক্রয় 
কর এখনও দেয়া হয়নি। এছাড়াও 
যে সমস্ত পাওনাদার রয়েছেন তাদের 
আই, ডি, আর ্যক্টের বয়ান শুনিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। -ফলে তারা আইন- 
গত কোনও ব্যবস্থা নিতেও তেমন 
সুবিধা পাচ্ছেন না। সাধারণ কর্মী- 


‘দের দূরবস্থাও দ্বিনের পর দিল 


চরমে গিয়ে পৌচেছে। 

রায় মন্ত্রিসভার আমলে সরকারের 
লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে যে খেলা 
আগরপাড়ার ওরিয়েন্টাল মেটাল 
ইনড্রাসট্রতে চলেছে ত! নিয়ে কি 
একটা তদস্ত করা যায় না? কর্মী- 
রাই প্রশ্ন তুলেছেন ন্মরজিত সেনরা 
OV মুক্তকচ্ছ হয়ে ঘুরে 


হাওড়া ষ্টেশন এলাকা কা থেকে পুলিশ 
৮৮ স্নাসে ৫০ হাজার টাকা আদায় করছে 


বিশ্বস্ত মহলের খবর হলে! 
" হাওড়া ষ্টেশন চত্বর এলাকায় বিভিন্ন 
অপকর্ম চালানোর স্থযোগ দিয়ে 
পুলিশ মাসে প্রায় পঞ্চাশ হাজার 
টাকা আদায় করছে। হাণৎযড়া জি, 
আর, পি, ও গোলাবাড়ী থামার 
বেশ কিছু পুলিশকমী এই টাক" 
নিয়মিত ভাগ করে নেন। 

দর্পণে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার 
পর কিছু পুলিশ কমী খুষের পরিমাণ 
আরও বাড়ানোর দাবী করেছে। 
এলাকার সাষ্টার "অনাত বুকি স্থরজ্র 
সাঁউ, শ্রীক্মার সাউ. মদের কারবার 
বুট সিং ইতিমধ্যেই প্রুালশের সংগে 


রফা করে নিয়েছে । লালু খটিক, : 


রাজ কুমারি, ও র্লাজ্সবলী খটিক, 
কালে] মোট! ও বাঁবলীও কথাবার্তা 
শুরু করেছে . যাতে হাশুড়ায় নানী 
অপকর্ম অবাধে চালানো যায়। 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ইতিমধ্যে স্টেশন এলাকায় 
টেলিফোন মেইনটেনেন্দ দপ্তর 
ছুরতদের হাতে একেবারে পরিবেষ্টিত 
হয়ে পড়েছে । 'এই দপ্তর থেকে. 
উত্তরবঙ্গ সহ বিভিন্ন জেলার" টেলি- 
ফোন ধোগাযোগ রক্ষা করা হয়। 
কিন্ত সারাদিন এই দগ্ুরাটর চৌকা- 
ঠের ওপর অঢেল মদ নিয়ে বসে 


- থাকে কুখ্যাত লমাজবিরোধী কালো 


মোটা, বাবলী প্রমুখ । একবার 
এই অফিসটা আক্রান্তও হয়। 
কিন্ত এরপরেও পুলিশ সতর্ক হয়নি । 
আগের মতোই জন্য কারবার 
অব্যাহত রয়েছে । 

- গোট! হাওড়া স্টেশন চত্বর 
ঘুরলে একথা পরিষ্কার মনে হয়, আর 
যেখানেই হোক পুলিশ দণগ্তর এর 
ধারে কাছে নেই । অথচ একথা ঠিক 
এই এলাকার সমস্ত অপকর্মই চলেছে 
পুলিশের মদত ও সহযোগিভায় । 


+" চিন 





সই৫-দ্প্ন 


০ কাপ 


কেন্দ্র-্লাজ্য সম্পক বিষয়ে 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির 
মতের কোন মিল নেই 


_কিংশুক সেন 


এবারের সংবাদ দর্পণে দেব একটি 
প্রকাশিত থবরের তর্জম]। এটি 


কলকাতার দৈনিকগুলিতে তেমন” 


ভাবে বেরোয় নি যদিও খবরটি 


পশ্চিমবদের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ।' 


প্রজ্গাতঙ্ব দিবসের প্রাক্কালে দিন্তীর 
লিংক সাপ্তাহিকের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি 
নীলম সঞ্চয় রেড্টীর এই সাক্ষাৎ 
কারটি সমাচার প্রচার করে এবং 
রাজধানীর বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছাপ। 
হয়। 

এই পারা প্ররেড্ডী এটা 
পরিষ্কার করে -দিয়েছেন যে কেন্দ্র 


রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে বর্তমানে ষে বিতর্ক 


চলেছে তাতে তার মতামতের সঙ্গে 
প্রধানমন্ত্রীর মতের কোন মিল নেই । 
রাষ্ট্রপতি- যা বলেছেন তার সঙ্গে 
অনেক বেশী মিল পশ্চিমবলের বাম- 
ফ্রুট সরকারের । তিনি সাক্ষাৎ- 
কারের এক জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বহ্থর নাম.করে বলেছেন, *উবন্থ 


এবং আরও অনেকে এই বিষয় নিয়ে 


যে দেশব্যাপী আলোচন! চাইছেন 
তা খুবই যুক্তিসংগত ।” এখানে 
লক্ষণীয় কিছুদিন আগে মোরারজী 
দেশাই বলেছিলেন যে কেন্দ্র রাজ্য 
সম্পর্ক নিয়ে কোন নতুন চিন্তার 
প্রয়োজন নেই । 
প্রীরেড্ঠী বলেন £ “কিছু লোকের 
মতে কেন্দ্রের হাতে অধিক ক্ষমতা 
থাকা প্রয়োজন । তারা এমন ভাব 
করেন যে মনে হয় কেন্দ্রীয় আমলারা 
সর্বগুণসম্পন্ন এবং যে কোন রাজ্যের 
যেকোন সমস্া তারাই যেটাতে 
পারেন। আঙ্জকে একজন মুখ্যমন্ত্রীর 
হাতে কী ক্ষমতা রয়েছে? তার 


রাজ্য যত বড়ই হোক না কেন তাকে 


সামান্ত ব্যাপারের জন্যও কেন্দ্রের 
উপর নির্তর করতে হয়৷” রাষ্ট্রপতি 


বলেন দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক. 


অবস্থায় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠা- 


হুবে। তিনি বলেন সমস্ত ক্ষমত] 


দিল্লীর হাতে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা 
করলে ভারত বাঁচবে নী, বরঞ্চ ভেঙে 
ধাবে। 


কুলাঙ্গার সাংবাদিক 
একটি খবর : . আনন্দবাজার ' কা 


পত্রিকার জনৈক সাংবাদিক সম্প্রতি 


দিলীতে গিয়ে মালিক তোষণের এক 
নতুন নিদর্শন স্থাপন: করেছেন । যখন 
সারা ভারতবর্ষে সাংবাদিক অসাং- 
বাদিক কর্মীরা বেতন বোর্ড চালু 
করার দাবীতে আন্দোলন করছেন, 
তখন তিনি কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তরের 
জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসারকে 
অঙ্থরোধ করেন এই বিষয়ে কাজ 
স্থগিত করার অন্ত। তার বক্তব্য 
সাংবাদিকরা এখনই যথেষ্ট মাহিনা 
পান কাজেই তাদের বেতন বাড়ানো 
অবিলম্বে কোন প্রয়োজন নেই। 
'শুনে ত এ অফিসার ভদ্রলোক অবাক 
কারণ এই ধরনের নির্লজ্জ দালালী 
তিনিও আগে দেখেন নি। 
এই সাংবাদিক প্রবরের গুণ 
অনেক। তার মধ্যে একটা হচ্ছে 
যখন যে রাজনৈতিক দল. ক্ষমতায় 
আসে তাদের তোষামুদি 
নিঙ্জেরটা গুছিয়ে নেওয়া। নু 
বঙ্গে বামফ্রপ্টের জয়ের পর থেকেই 
তিনি নিজেকে প্রমোদবাবুর ভাইপে" 
বলে পরিচয় দিচ্ছেন এবং বলা ধাছল] 
নিয়স্তরের সরকারী কর্মচারীদের ভয় 
দেখিয়ে নিজের নানা ধরণের অন্যায় 
কাজ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় 
আছেন। আলিমুদ্দীন ্্রীটে, নিত 
ধাতায়ার্তকারী এই সাংবাদিক, 
সম্পর্কে কি মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট 
পার্টির নেতারা সতর্ক হবেন? 
জ্যাকিদার মৌনব্রত 
একটি ঘটন] : রাজ্যের পূর্তমন্্র 
শ্রযতীন চক্রবর্তী নিজেকে একেবারে 
গুটিয়ে নিয়েছেন। যে 'ভত্রলোকের 
নিজের ছবি অথবা নাম কাগজে ন' 
দেখলে ভাত হম হয় না তিনি 
এখন সাংবাদিকদের এড়িয়ে 
চলছেন । তার ঘরে আর ওদের ঘন 
ঘন ডাক পড়ছে না এবং কেউ নিজে 
থেকে গেলেও তিনি নাকি বলছেন 
“না ভাই আমার কোন খবর নেই । 
শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বস্থর 
নির্দেশেই * তার এই 'মৌনব্রত 
যতীনবাবুর দিন খুবই খারাপ যাচ্ছে 
কারণ সম্প্রতি সন্তোষ ট্রফী খেল" 
রাজ্য সরকার পরিচালন] করবেন 
০৬ এই ধরনের এক) প্রস্তাব 
জেযীতিবাবু নাকচ. করে দেন, বো 
হয় কসমস দল নিয়ে জ্যাকিন্দা 
শু ঘটিয়েছিলেন সে কথা 
রেখে ।, - 
a হি 
৮ 


এটি 


DAD 


4৯ চার 


বৈশিষ্ট $ বহুমুখী প্রতিদ্ধন্ছিত৷ 
ভারতপুত্ 


আর মাত্র একপক্ষকালের মধ্যেই নি লি আই (এম-এল) কয়েকটি 
পাঁচটি রাজ্য ও একটি বেন্্রশাসিত আসনে শক্কিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেও 
অঞ্চলে বিধানসভার আসন দখলের চাকু মন্ধুমদারপস্থী নকশালরা নির্বা- 
লড়াই হতে দেগা! যাবে । মনোনয়ন চন এবারও বর্জন করেছেন । 
পত্র প্রত্যাহার করে নেবার পরেও . এই পরিচিত দলগুলো ছাড়াও 
দেখা ‘যাচ্ছে প্রার্থীর, কোন ঘাটতি আরো কয়েকটি দলের আবিতাবও 
নেই, বরং গত মার্চের লোকসভা এবং ঘটেছে । আসামের সর্ঘতল উপ- 
জুনের বিধানসভার নির্বাচন থেকে জাতি পর্ষদ যেমন রয়েছে তেমনি 
এবার বহুমুখী প্রতিদন্বিতার ক্ষেত্র রাভারাতি পয়দা হয়েছে গণভাস্ত্রিক 
বহুদূর পর্যস্ত বিস্তৃত হয়েছে । দল, জনগণভাগ্রিক দল ইত্যাদি । 
ভারতের রাজনীতি যেন সামনের তাছাড়া নির্দল বহু প্রার্থী তো রয়ে- 
দিকে না এগিয়ে পিছনপানে ক্রুতপায়ে ছেনই। এসবই যে মনোনয়ন 
ফিরে চলেছে। বিতরণে জনতা দলের ব্যক্তি ও গোষ্ী 

বহুমূখী প্রতিতম্িতার প্রধান দ্বার্থরকষার প্রচেষ্টা এবং বিভেদ্বপস্থার 
কারণ হিসাবে ছুটে! ঘটনার উল্লেখ পরিণতি তা'নতুন করে উল্লেখ করা 
করা যায়। এক, কংগ্রেসে আর আজ নিশ্রয়োজন । 
একটি ভাঙ্গন ; ,ভুই, জনতা! দলে অন্প্রদেশের ২৯৪টি আসনের 
'অন্তর্কলহ। তাছাড়া! রাজ্যে রাজ্যে জন্য প্রার্থী ১৩৫* জন। এখানকার 
নির্বাচন উপলক্ষ্যে ব্যাঙের ছাতার বৈশিষ্ট্য হল কোন দলের পক্ষেই সব 
মত কয়েকটি সংগঠন গজিয়ে উঠেছে কটি আসনের অন্ত প্রার্থী দেওয়া সম্ভব 
খাদের প্রার্থীর সংখ্যাও আরে! নগণ্য হয়নি । তবে এখানে জনতা দলের 


ন্‌ ৷ সদোবা পাতিল কর্তৃক সংগঠন সঙ্গে সি পি আই (এষ)-এর নির্বাচনী - 
bs সাম্প্রতিক, 


গ্রসকে পুনরুজ্জীবনের ঘটনাকে সমঝোতা "হয়েছে। 
কি উপেক্ষা করা চলে? বামফ্রন্ট প্রলয়ংকরী বঞ্ধাবাত্যার পরি- 
শিবিরের অনৈক্যকেও অগ্রান্থ'করার - প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি আগেই 
উপায় কই? আসাম ও মহারাষ্ট্রে বিমর্ষ হয়েছিল; দল দ্বিথপ্তিত হবার 


রওয়ার্ড রক যে বামক্রণ্টের সঙ্গে ফলে কংগ্রেস আরো. দুর্বল হয়ে 


নেই, মহারাষ্ট্র কংগ্রেস (আই) পড়েছে। দেদিক থেকে কংগ্রেসের 
সঙ্গে গাটছড়া বাঁধার এবং ছূর্ভেন্ দুর্গ হিসাবে পরিচিত অঙ্ধ- 
'মাসাদে আরো ্থবিধাবাদী নীতি প্রদেশ জনতা দখল করতে পারে 
শয়েছে তা কারো দৃষ্টি এড়াতে কিনা তা দেখার জন্ত অনেকেই 
গারেনি। সাগ্রহ দৃষ্টির্তে চেয়ে থাকবে। 

আসাম বিধানসভার ১২৬টি কর্ণাটকের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে 
'াসনের জন্ত শেষ পর্যন্ত রণাঙ্গনে অনিশ্চয়তার ধূঅঙ্গাল বিস্তারিত 
য়েছেন ১৯৬০"জন | সমস্ত আশা হয়েছে ।  ইন্দিরাপস্থী দেবরাজ 
গাকাত্ধা ব্যর্থ করে দিয়ে জনতা দল 'আর্স যখন ক্ষমতায় আসীন, তখনই 
ঘখানে বামক্রণ্টের সঙ্গে নির্বাচনী কংগ্রেসের অস্তদ্বন্দ চরমে উঠে জন- 
[মঝোতার পথ পরিহার করেছে। মনে কংগ্রেস সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধা সৃষ্ট 
গল জনতা! ও বাধক্রন্টের মধ্যেও হয়েছিল। এখন সরকারীভাবে 
নধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিত্বন্বিতা হবে, কংগ্রেস দ্বিখণ্ডিত হবার ফলে কংগ্রে- 
ছার স্থবিধা ভোগ করবে অবশ্য ছুই সের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়েছে । 
ছংগ্রেসের একটি । কিন্তু বামফ্রন্টের এবং কংগ্রেসের এ ভাঙনই নির্বাচনে 
উদারতা এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় । বাম- অনিশ্চয়তা এনে দিয়েছে, তা নইলে 
ট নেতারা পরিক্ষার ঘোষণা করে- কর্ণাটকও তো কংগ্রেসের একটা শক্ত 
ছন যে তারা জনতা দলকে সরকার ঘাটি ছিল। 
ধঠনে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন । কর্ণাটক বিধানসভার ২২৪টি 
ঈ পিআই (এম), আর সি পি আই আপনের অন্ত' প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন 
এবং” আর এস পিকে নিয়েই ১১৬২ জন। মাত্র ছুটি ছাড়া বাকি 
বাসামের বামফ্রন্ট গঠিত হয়েছে ।» সব কটি আসনেই দেখা যাবে বু 
টবেখনীয় স্কুল, জনতা, ছুই কংটঁদ' কৌণিক প্রতিদ্বন্থিতা হতে। দ্বিখণ্ডিত 
এবং বামক্রট-প্রায় সব কটি আপনে বা! ছুর্বলতর কংগ্রেসের মোকাবিলা 
গাথা দিয়েছে । আসাম নির্বাচনের করার জন্য জনতা! ও বামফ্রণ্টের মধ্যে 

বৈশিষ্ট্যহল, সি পি আই, এস নির্বাচনী সমঝোতাই ছিল 
ke ০ বাঞ্ছনীয় । কিন্তু জনতা দলের বিভেদ 


মুলক নীতি প্রতিবন্ধক সথা করায় 
কংগ্রেস স্থব্ধাজনক স্থানেই রয়ে 
গিয়েছে । এখন জনত! দলের এটুকু 
ভরসা দুই কংগ্রেসের মধ্যে ভোট 
ভাগাভাগির দরুণ তার ভাগ্যে ষেটুকু 
জোটে । 


অরুণাচলের৬*টি আসনের জন্ 
প্রার্থীর সংখ্য! তুলনামূলক বিচারে 
কম, মাত্র ৮৪ জন । তাদের মধ্যে 
জনতা দলের ছুজন প্রার্থী ইতিমধ্যেই 
বিনা প্রতিদ্বন্িতায় নির্বাচিত” । 
প্রার্থী সংখ্যা কম হবার দরুণ এখানে 


সরাসরি-প্রতিঘন্্িতা হচ্ছে ১২টি * 


ক্ষেত্রে। রেডিড কংগ্রেসের প্রাণী 
মাত্র একজন, জনতা ও পি পি এ-ই 
মূল দুই প্রতিহন্থী, অবশ্য নির্দল 
প্রার্থীও রয়েছেন। 

মেঘালয়ের বিধানসভার ৬০টি 
আসনের জন্য প্রার্থী হাজির হয়েছেন 
২৭০ জন। এখানে ইন্দিরাপন্থী 
কংগ্রেস ৯টি আপনের জন্ত প্রতি- 
দবন্বিতা করলেও জনতা দল সরকারী- 
ভাবে লড়ছে না, নির্দল কিছু 
প্রার্থীকে নমর্থন করছে। ছুই প্রধান 
প্রতিছুন্ী হ’ল অল পার্ট হিল 
লীভার্স কনফারেন্দ এবং হিল ষ্টেট 
পিপলস ডেমোক্রাটিক পার্টি । 


দর্পণ ॥.স্তক্রবার ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ . ' 


এশীয় বাজার স্থাপনের স্বার্থে 


ইরাণী ছাত্ররা নিগৃহীত 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গত ২রা ফেব্রুয়ারী ইরাণ শাহের 
আগমনে রাজধানীর অভিজাত 
এলাকায় যে কাণ্ড ঘটে গেল বিশ্ববাসী 
অবাক চোখে তা দেখল ।' গণ- 
তন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং স্বৈরাচারী আক্র- 


গ্রেপ্তার করে। 
কিন্ত মজার ব্যাপার সরকারী নির্দেশে 
পুলিশ অবিলদ্বে ভারতীয় ছাত্রদের 
মুক্তি দিয়ে আমাদের দেশের জন- 
গণকে এ বিক্ষোভ মিছিল থেকে 
বিরত রাখার চেষ্টা করেন। দেশাই 
সরকার ভূলে গেছেন যে, জরুরী 
অবস্থার বাড়াঝাড়ির সময় বিদেশে 
অবস্থানকারী ভারতীয়রাও আমাদের 
দেশের দৃতাবাপগুলির কাছে বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করেন। এখন প্রশ্ন, যে 





শত্রীলগকায় রাজনৈতিক রূপান্তর 


প্রতিবেশী রাষ্ট্র শ্রলংকায় একটা 
রাজনৈতিক ওলট 'পালট হয়ে গেল। 
ক্যাবিনেট প্রথার সরকারের বদলে 
এখানে পত্তন হল প্রেসিভেপ্ট প্রধান 
সরকারের" এবং প্রথম প্রেসিডেন্টের 


পদ্ধ অলংকরণের গৌরব প্রধানমন্ত্রী 


জে, আর জয়বর্ধম দ্বয়ং "অর্জন? 
করলেন । নতুন ব্যবস্থা পাকা করার 
উদ্দেশ্যে দেশের সংবিধানও প্রয়োজন 
মতো সংশোধন কর! হয়েছে । 
নতুন সুংবিধানে মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্র 


চালনার সমস্ত ক্ষমতা থাকবে। 
জাতীয় পরিষদ থাঁকবে বটে, কিন্ত 
সেটা! হবে প্রেসিভেন্টের আজ্ঞাবহ । 


“তার কোন কাজকর্মের জন্য তিনি 


জাতীয় পরিষদের কাছে কোন 
জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন 
না। পার্লামেন্টারী প্রথা পুরোপুরি 
বাতিল অবশ্য করা হয়নি, দেশের 
আইন প্রণয়ন ও বিচার ব্যবস্থার 
দায়িত্ব জাতীয় পরিষদের উপরেই 
থাকছে, থাকছে বিচারালয়ও। 


বা ফ্রান্সের মতো প্রেসিডেণ্টকেই জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 
প্রায় সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে । থেকে প্রেসিডেন্ট নেতা মনোনয়ন 
ছ” বছর অস্তর জনগণ সরাসরি রাষ্ট- করবেন এবং সেই নেতাই হবেন 


'পত্তি নির্বাচন করবে, কিন্ত অয়বর্ধনের দেশের প্রধানমন্ত্রী । অন্যান্ত মন্ত্রীকেও 


জন্য আর নতুন নির্বাচনের প্রয়োজন 
হবে না। গত জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত 
সাধারণ নির্বাচনে এই হস্র? 
ভিত্তিতে জয়বর্ধনের ইউনাইটেড 
ন্যাশানাল পার্টি জাতীয় পরিষদের 
নয় দশমাংশ আসন দখল করেছিল । 
সেদিক থেকে প্রেসিডেন্ট প্রধান 
সংবিধান রচনা বা জয়বর্ধনের প্রেসি- তৃতীয়াংশ ভোটের দ্বারা প্রেসি- 
ডে্টের পদ লাভ করা কিছু অস্বা- ভেপ্টকে কোন কারণ না দেখিয়েই 
ভাঁবিক ঘটনা নয় বলে দাবি করা গণ্দিচ্যুত করতে পারেন। কিন্তু সে 
হয়েছে । | রকম পরিস্থিতি আসন্ন দেখলে 
নতুন সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট আগেই জাতীয় পরিষদ 
পতির হাতেই দেশের শাসন পরি- ভেঙে দিতে পারেন, নতুন সংবিধান 


জাতীয় পরিষদের সাশ্ হতে হবে। 
জেলাস্তরে সরকারী নীতি বাস্তবায়িত 
করার জন্য জেলামন্ত্রীও নিযুক্ত 
হবেন । 
সংবিধানের ব্যবস্থা মতো প্রেসি- 
ডেপ্ট প্রায় অবাধ ক্ষমতার অধিকারী 
হবেন। অবশ্ জাতীয় পরিষদ ছুই- 


বাড়াবাঁড়ির জন্যে জনতা সরকার 
ইন্দিরা চক্রকে কাঠগড়ায় দাড় 
করিয়েছেন, সেই 
উপলক্ষে করেই বিদেশে বিক্ষোভ 
প্রদর্শনের সময় এ সমস্ত দেশের 
সরকারগুলোও যদি আমাদের জন- 
গণের প্রতি একই ব্যবহার করতেন 
তাহলে মোরারজী দেশাইরা কি 


- ৰলতেন ? 


মোরারজী বোধহয় এশীয় 


বাজারের মালিক হয়ে শিরীন & 
হওয়ার খোস়াব দেখছেন, কিন্ত উনি * 


বেখেয়াল হয়ে পড়েছেন যে, ইউ- 


'ক্বোপীয় কমন মার্কেটকে টেক্কা দিয়ে “ 


এশীয় বাজারকে জমিয়ে তোলা শূন্তে 

সৌধ নির্মাণেরই নামাস্তর । এশিয়ার 

পরগাছ1. সরকারগুলির অর্থনীতির - 

একেই ঠ্যাং খোঁড়া, তায় পশ্চিমী 

বাজারকে চটানে! মানে একেবারেই 

পঙ্গ হয়ে ষাওয়া। অবশ্য তার মানে 
. (শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


প্রেমিডেন্টের হাতে সে ক্ষমতা 


দিয়েছে | 


- গত নির্বাচনের আগে ষে প্রচার- 
অভিযান চালানো! হয় তখনই জয়- 
বর্ধন সংবিধান সংস্কারের কথা বলে- 
ছিলেন। নাগরিকদের মৌলিক 
অধিকারগুলোর রক্ষা ও মর্যাদা, 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচারালয়ের 
স্বাধীনতা, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য 
এই সংস্কার অপরিহার্য বল ইউনাই- 
টেড দ্যাশনাল পার্টির পক্ষ থেকে বলা 
হয়েছিল । অর্থাৎ নির্বাচনী প্রতি- 


শ্রুতি মতোই আজ শ্রীলংকায় সাংবি- * 


ধানিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন সাধন 
করাহল। 

প্রশ্ন উঠেছে, নতুন ব্যবস্থায় গণ- 
তন্ত্রের অমর্যাদা ঘটানো হল নাকি 
জনগণের ছারা নির্বাচিত জাতীয় 
পরিষদের --গুরুত্ব হাস করে একক্ন 
প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 
হবার ফলে দেশে ডিক্টেটরশিপ বা 
একনায়কতন্তরই কায়েম হতে চলেছে 
বলে বিরোধী শ্রীলংকা ফ্রীডম পার্টির 


পক্ষ থেকে দলনেক্রী সিরমাভো , 


বন্বরনায়ক মস্তব্যকরেছেন। বস্তুতঃ 
এই কারণ দেখিয়ে তারা প্রেনিডেণ্ট 
জয়বর্থনের অভিষেক উৎসবও বর্জন 
করেছে । উত্সবে যোগ দেয়নি 
অন্ত বিরোধী দল তামিল ইউনাই- 
টেড লিবারেশন - ফ্র্টও | তাদের 
বক্তব্য হল, যতদিন পর্যন্ত সংখ্যালঘু 
তামিলর্দের ওপর সিংহ'লীর! প্রভুত্ব 
করবে, ততদিন দেশে পার্লামেন্টারী 
প্রথা থাকল কি প্রেসিভেটট প্রথা চালু 


হল, তা দলের পক্ষে অর্থহীন। ? 


ভারতের পক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিং 
এ উৎসবে যোগদান করেছেন বটে 


কিন্ত শ্রীলংকার এই রাজ্রনৈতিক . ্‌ 


বূপাস্তর সমগ্র এশিয়ার পক্ষে বি প 
সংকেত স্বরূপ হবে নাকি? ' 
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ইন্দিরা সন্দেশ 


(+ ইন্দিরা আমলেই :সিহাস' শব্দটির 


সি 


৮ 


$ 


+ 


৯ 


শা 


সঙ্গে ভারতের -আবাল-বৃদ্ধ বনিতার 
পরিচয় স্থনিবিড় হয়েছে। “প্রিয়- 
দুর্ণিনী? ইন্দিরাজীর ভীতি-প্রদর্শনী 
মৃত্তিতে সপুত্ৰ আবির্ভাব ঘটলে ভারত 


"জানলো! ‘সন্ত্রান্ন’ শব্দটির প্রকৃত অর্থ। 


শহর গ্রাম গ৪, হাট বাজার, কোর্ট- 
কাচারি, স্কুল কলেজ, অন্দর বাহির, 


পথঘাত্রী, এমন ক মৃত্যুপথযাত্রী 


সমান সম্্াসশস্কিত চিত্তে অসভ্ভবরকম 
বোবা হয়ে গেলেন । ভারতের সেই 
সকলঙ্ক ইতিহাসে মৃক পুনশ্চ বাঁচাল . 
হ’ল ভোটের বাক্পে। রীতিমত 
জাতীর খেল। ভীতির হাওয়া 
দিক পরিবর্তন করে সম্বাস সষ্টি- 
কারীদের দিকেই - সঙ্গীনের মুখ 
ফিরিয়ে ধরল । সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা 
সপ্তয় এণ্ড কোম্পানী জ্াসিত হ'য়ে 
উঠলেন। তদবধি শ্রীমতী ইন্দিরা 
'ভারতব্যাপী সঙ্গাসের ভূত দেখে 
বেড়াচ্ছেন । তার সাম্প্রতিক বক্তব্য- 
গুলি সবই 'সম্ত্রা” সম্পর্কিত। 
বক্তব্যগুলি পড়ে শুনে মনে হয়; 
এশিয়ার সেই (শ্বমুখ-প্রচারিত) “মুক্তি 
সূর্যের জন্মই ক্রাস” থেকে । মনো- 
বিজ্ঞানীরা বলেন, ভীতু মান্ষন্থঘোগ 
পেলে ভয়ের, আবহাওয়] স্থষ্টি করে, 
যেমন কিছু কিছু নিরীহ জানোয়ার 
কেবলমাত্র আক্রাস্ত হওয়ার আশঙ্কা 


. থেকেই অকারণে আক্রমণ করে। 


> 
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ব্যাপারটি শ্রীমতী গান্ধীর নিজের 
বক্তব্য দিয়েই পরিক্ষার কর! যাক: 
সম্প্রতি ভূপালে এক সাক্ষাৎকারে 
তিনি বলেনি, ডাকে ও তার পরি- 
বারের সকলকে হত্যা করা হতে 
পারে, এই সাংঘাতিক ‘জাস’ থেকেই 


, তিনি জরুরী অবস্থার (সন্ত্রাসের ?) 


সৃষ্টি করেছিলেন, নাহলে (ভোটে 
পরাজয় হ’ল বলেই নয় )ঢের আগেই 
তিনি নাকি জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার 
করে নিতেন । অর্থাৎ শ্রীমতী গান্ধী 


আক্রান্ত হওয়ার ভয়ানক রোগে তুগ- 
ছিলেন, তাই দেশবাসীর ওপর 


' চাঁলিয়েছিলেন ক্ষমতাঁবানের আক্র- 


মণ। ইতিহাসে এমন আক্রমণভীত, 


- শাকের আরও নজীর আছে। 


bed 


পড়লে মনে হয়, তদের বিশেষ 
এ্যাবনরম্যালিটিই তাদের শঙ্কা ও 
তাদের স্বষ্ট সম্তাসের উৎস । এই 
জাতের শাসকদের আমলে কোনে! 
অস্বাভাবিক অবস্থা এবং তাঁরই ফল- 
শ্রুতিতে বিদ্রোহ ঘটে গেছে; নাহলে 
তাদের সাজানে! বাগান শুকিয়ে 


« গেছে । অর্থাৎ অপশ]ুসনের পতনে 


তারা পূর্বপুরুষের সাত্রাজ্য নষ্ট করে 
বসেছেন। শ্রমতী গান্ধী ও তার 
* পারিবারিক সাম্রাঙ্যটি খতম করে 
বনলেন। এখন সর্বত্রই ‘সন্ত্রাস’ লক্ষ 


. “করছেন। এতার নিজ্ব ব্যাধি। 


ভালোবাসেন । 


জনগণ কী করবেন ? একজন ভালো 
চিকিৎসকই বোধ হয় আজ তাকে 


রোগমুক্ত করতে পারেন। কেননা 


আবার তার মনে আক্রান্ত হওয়ার 
তয় ঢুকেছে । তিনি সব -সময়ই 
‘আমি’ ‘আমার’ প্রভৃতি উত্তম 
পুরুষে নিজেকে বিশিষ্টা করতে 


রেডিড কংগ্রেস ও জনতার লক্ষ্য, 
তাকে খতম অর্থাৎ কোণঠাসা কর]। 
এ-ও তার ব্যাধি। আর সেই ব্যাধি 
মুক্তির একমাত্র উপায় ভালো! 
চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ। আর 
একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইন্দিরা 
বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে যে 
কটি অভিযোগ উত্থাপন . করছেন 


যেমন, বে-আইনী গ্রেপ্তার, রাজ-* 


নৈতিক বন্দী নির্যাতন, বাড়ি-ঘর 
ভাঙচুর, পুলিশ ও, আমলাদের হয়- 
রানি, আড়িপাত। ইত্যাদি, সে সব- 
গুলি অভিযোগই ভার শাসন সময়ে 
তার সরকারের ' বিরুদ্ধে উত্থাপিত 
হয়েছিল। সেই আক্রমণের ভৃতই 
কি এখনো তাকে সম্মোহিতা করে 





ত্রাস থেকে সন্ত্রাম। 





রেখেছে? ঠিক এ সব অভিযোগের 
বস্তুত কি.কোনো কারণ ঘটেছে দেশ- 
জুড়ে 1. ' 

সেন-সন্দেশ 


পশ্চিমবঙ্গের সেন -মশায়ের 


সন্দেশেও সন্ত্রাসের কাকড়াবিছে হুল. 


ফুটিয়েছে।. ইন্গিরা সন্ত্রাসের আমলে 
প্রফুল সেনের ত্রাস ছিল না, নিশ্চিন্ত 
ছিলেন প্রাক্তন মারকুটে মুখ্যমন্ত্রী 
তথা দুর্ভিক্ষ মন্ত্রী । সম্প্রতি ভিনি মি 
পি আই (এম) ত্রাস থেকে সন্ত্রাসের 
জুজু, ব্বেথছেন সর্বত্র। এ-ও তার 
ব্ক্ষিগত ব্যাধি । জনগণ কী 
করবেন? নিজের ভাবের আকাশে 
পাখা মেলে পশ্চিমবঙ্গের কল্পিত 
ভাগাড়ে তিনি যদি সন্ত্রাস খুঁজে 
পান?, তাই কেন্দর-রাজ্য সম্পর্কের 
ব্যাপারটি নিয়ে- এবার বৃদ্ধের নতুন 
বায়নান্ধা শুরু হয়েছে। আইন 
শৃল্খলা রক্ষার ভার তিনি উপযুক্ত 
কর্তৃপক্ষের (কেন্দ্রীয় পলটন?) 


হাতে তুলে দিতে চান। বুঝুন, 


আগের সেই পুরোনো প্রফুল্প স্কোয়ার 
(সেন ও প্রফুল্ল ঘোষ ) এবং অয় 
মুখুজ্যে ষড়যন্ত্রের চতুর্থ পাঠ শুরু 


করার উদ্যোগ চলছে প্রফুল্ল মেনের, 


পেটে পেটে । তাই প্রফুল্ল - সেন 
বলছেন, ফ্রণ্ট মন্ত্রিনভাকে .জবরদস্তি 
তারা ভাঙবেন না অর্থাৎ সেই, 
"ঠাকুর ঘরে কেরে, 'আমি তো কলা 
থাই নি”! অথচ প্রফুল্পবাবু 
বিশেষভাবে কল! ও কীচকলাভক্ত 


বলে বেড়াচ্ছেন, . 


হিসেবেই এরাজ্যে স্থপরিচিত। 
ব্যাপারটা হয়েছে, ইন্দিরাজীর মতই 
প্রফুল্পবাবুও ব্যক্তিগতভাবে সন্ত্রাসিত 
হয়ে উঠেছেন। ক্ষমতার তৃষ্ণা সম্রাট নিরো করতেন | সম্প্রতি ভূল 
থেকেই এ জাতীয় ত্রাসের জন্ম । £হয়েছে ক্ষমা চাই, বলে ইন্দিরা 
একদিন শুর! হাকাজ্লর মতে? ক্ষুধা গান্ধীও করছেন। .করুন, ভাতে, 
তৃষ্ণা মিটিয়েছেন, এখন শি বদহজমের ভালোই হবে। বন্তাপচা রাঁজ- 
ভাসে সর্বত্র সন্ত্রাসের বিভীষিক1' নীতির চেয়ে বরং নতুন কিছু করা 


দেখতে থাকেন, তবে একটি নিরাময় হবে। - 
বটিকাই তাদের পথ্য । ১... ত্রাহি মাং মধুসুদন ূ 
রাজনৈতিক তুরূপের তাসহাত প্রফুল্ল মোরারজী দ্রেশাইদের ত্রাস 


ফেরতা হলে তা যে কারো? কারো এখন সেইসব রাজ্য যেখানে ভিন্‌- 
আমের অবশ্যই কারণ হবে তাতে দ্বলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত। সেই ত্রাস 
আর সন্দেহ কী? 'থেকে রক্ষা করার জন্য তারা এক 
রাজ্য সরকারী সন্দেশ যধুহ্দূনবাহিনী সহুষ্টি করার দিকে 
এদিকে রাজ্য তথ্য-দখখর-প্রকা- ঝুঁকেছেন । তাদের কয়েকটি সাম্প্র- 
শিত ‘বাম ফ্রুট সরকারের প্রথম তিক বিবৃতিতে তেমন সন্দেহই' জন্ম 
ছমাস, পুস্তিকায় সরকার প্রদত্ত তথ্য নেয়। প্রফুল্ল সেন উদ্দা্ত কণে 
হচ্ছে, বিগত ছয় মাসের মধ্যে রাজ্যের আমলাদের ভাকছেন। প্রার্থনা, হে 
কোথাও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বা আমলাবর্গ ! হে এস ডি ও, দারাগা- 
সঙ্গাসের খবর নেই। প্রফুল্পবাবুর বাবু, আপনারা ভয় পাবেন না। 
বিরাগ জন্মাতে পারে, এমন আরও ' (ভয় কি, কেন্দ্রে প্রফুলবাবুর নেতারা 
সংবাদ অবশ্ত সেই পুস্তিকায় আছে। আছেন )।. বে-আইনী নির্দেশ মান- 
যেমন, (১) গণতাত্রিক আন্দোলন বেল না। 
মন্ত্রীরা যে বে-আঁইনী নির্দেশ 
দেন, এ অভিজ্ঞতা প্রফুললচক্রেয় 
আছে। হালে ইন্দিরা গান্ধী তার 
চূড়ান্ত করে গেছেন। তাই প্রফুল্র- 
ত্রাস, হয়ত ভিন্দলীয় সরকারও বে- 
দমনের জন্য পুলিশ ব্যবহার না করা। আইনী নির্দেশে দেবেন। অবশ্য 
ইন্দিরা চ্যবন-প্রফুললচন্দ্রা বলবেন, - যারা চিরকাল বে-আইনী নির্দেশ 
সর্বনাশ, তাহলে দেশটা চলছে কী ' দিয়ে এসেছেন, নতুন সরকার বস্তুত 
করে.] পুলিশ তাহলে অক্ষম। আইনী নিৰ্দেশ দিলেও, সেই 
আনো, সি-আর-পি | ঠেডাও, আচ্ছা 'আমলা ও প্রফুল্পবাবুদের মাথায় 
করে ঠেগাও সবাইকে । আকাশ ভাঁঙবেই । কেননা! তা-ই 
যে সব দেশে বিপ্লব হয়, সেখানে হবে সবচেয়ে বড় বে-আইনী 
ঠ্যাঙাড়ে রাজনীতিকদের আর কথা নিদেশি। প্রছুবাবুর সি পি আই 
বলার সুযোগ ঘটে না । এ দেশের (এম) বিদ্বেষ সাভ্বাতিক। তাই 
ভোট বিপ্লব প্রফুল্ল সেনকে কথা তার শ্রীমুখ নিঃসহ্বত বচনগুলি একে- 
বলতে দিয়েছে। বৃদ্ধ কি সেটা বারেই উলঙ্গ । অন্তরা রেখে ঢেকে 
বুঝতে পারছেন ন1? বলেন। মারকুটে সেনমশায় আম- 
(২) ধান কাটা নিয়ে খুচরে] লাদের প্রকাশ্যে উচ্কানি দিয়ে 
গোলমালের সংখ্যা মাত্র ৩৫টি। বলছেন, ভয় নেই আমু আছি। 
প্রফুল্পবাবু ঢাক পেটাচ্ছেন ফোন এক দরকার হলে জ্যোতিবাবুব সরকার 
এফ, বি মৃণাল ঘোষের চিঠি নিয়ে। বদল করুন| ( আহা, তাহলেই তো 
শুনেছি, মামলা জোরদার করার আরে] দুটো সভা করে কাগুজে 
জন্য অনেকে চিঠিপত্র যোগাড় নেতার পদে এক্সটেনশন পাওয়া 
করেন । প্রছুল্রবারুর ঝোলায় চিঠির যায় ।) .- 
BIT EINE REE “দেশাই সাহাবও বলেছেন, 
নিঃসম্পর্ক হওয়ায় তার বক্তব্যের ওজন মালা, ভোমরা: ডো কেয়ার 


চালিয়ে যাও! = 
সেই তুলনায়ই হাস পাচ্ছে। চিঠি টাল ! 
নয়, বিষয়ে জনগণ কী বলছেন, ডোণ্ট কেয়ার আমলাশাহী 


সেটাইবভ কথা। ফ্রুট সরকার আমলারা এভাবৎকাল মত্লবী 


প্রফুল্পবাবূর মত ঠ্যাঙাডে রাজনীতি রাজ্জনীতিপুষ্ট হয়ে এমনিতেই যথেষ্ট 
করুলে, ওনাকে আর কষ্ট করতে হবে ডোণ্ট কেয়ারী জীবন যাপন “করেন। 


না, জনগণই সে সরকার সরিয়ে তার ওপর প্রফুরধাবুদের পিঠথাব-" 


দেবে। উনি বরং মানুষের ভালোর ডানি পেলে তো কথাই নেই। মুখে 
জন্ত কিছু করুন। বৃদ্ধ বয়স পাপ অবশ্য ওঁরা বলছেন, আইন মানো। 
ক্ষালনের বয়ন। নিজের - রাজত্বে কিন্ত এতোকাজ তার! আমলাদের 
মানুষকে যত কষ্ট দিয়েছেন, তার জন্য যেভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন তারই একটি 
সভা বরে অশ্রু মোচন করুন, যেমন চমতকার নজির দ্বিলীর আই, জি 


প্রচতুর্বেদী । দিল্লীর রাস্তায় কর্ম- 
দক্ষ (1) দিলী পুলিশ জনৈক সর-' 
কারী আমলাকে ডাকাত ভেবে 
পাকড়াও করার পর এ আমল! 
বরা সচিবকে ফোন করেন। 


“স্বরাষ্ট্র রচিব পুলিশের হাত থেকে 


বন্দী সরকারী সেক্রেটারীকে উদ্ধার 
করার অন্য ফোন করেন আই, জিকে 
কিন্ত উত্তর পাননা। তখন টেলি- 
ফোন এনকোয়ারী থেকে জানতে 
পারেন, সুনিদ্রার জন্ত আই, জি 
মহোদয় তার টেলিফোনটি নামিয়ে 
রেখে নাক ডাকাচ্ছেন। দিলীতে 
যখন পুলিশ এলোপাঁধাড়ি ডাকাত 
খুজে বেড়াচ্ছে, তখন আই, 
টেলিফোন নামিয়ে নিজৰ 
ঠিক এই জাতীয় প্রশাসনই স্বাধীনতা 
উত্তর ত্রিশ বছর ধরে চলে আসছে। 
এমনি নির্ভরযোগ্য মামলার আরও 
ভোণ্ট কেয়ার হতে বলে জনগণের 
যথার্থ কেয়ার টেকার হতে চান 
প্রযুল্পবাবু ও মোরারজী দেশাইরা। 
দেশাই সাহাব তো জে 

চিঠি লিখে বলেই দিয়েছেন, আমলা- 
দের কিছু ধলা চলবে না। প্রফুদ্ধ- 


বাবু তাদের ওসকাচ্ছেন। জ্যোতি- 


বাবুরা রাজ্যপাট যেভাবেই, চালান, 
প্রলবাবুদের ব্যক্তিগত ত্রাস, 'জন- 
গণের ভ্রাস বাড়াবে বই কমাবে না। 
্রফু্বাবুর মধুসুদন জনগণের মধু- 
কৈটত হয়ে বসবেন। সংবাদে 
প্রকাশ, আই, জিকে কোনোরকম 
ভৎসনাও কর] হয়নি । 
শুধু প্রধানমন্ত্রীর জন্য ' 
সুন্দরবনের উন্নতিকল্পে প্রধান- 
মন্ত্রীকে সরেজমিনে নিয়ে যাওয়ার 
কথা ছিল। উনি দয়া করে যাবেন» 
বলেছিলেন হঠাৎ মত বদ্দলালেন 
তাই রাল্যের কয়েক লাখ টাকা জস্জে 


গেল। ভার জন্য ছুটি হেলিপ্যাৎ 


চার লাখ টাক! বরাদ্দ হয়েছিল 

কাজও আরম হয়ে গেছেল। লা" 
খানেক টাকা মঞ্জুর - হয়েছিল 
কচুবেড়িয়া থেকে সাগর দ্বীপ পর্যজ্ঞ 
রাস্তা সংস্কারের জন্য । তিনি কপিত 
তীর্থ দূর্শন করে যেতেন, তাই 

রাস্তাটা এই ফাকে হয়ে গেলে জনগৃ 
সেই ‘মিস্টাম়মিতরে জনা? ধ্রণে 


ফলভোগী হবেন। কি, 


‘ছেলিপ্যাড ? 


প্রধানমন্ত্রী “অবন্ত » আসবেন 
এলে ভার পার্টির মিটিং করবে» 
জাহাজ জলে ভাঁনাবেন; বণিকস 
রর শেষাংশ পৃষ্ঠায়) শেল 


কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আকার (২) 
মহাভারতীয় তথ্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ- 
টাকে ছোট করে দেখার পক্ষে 
কোনও সাক্ষ্য রেখে যায় নি। 
স্বিভ্তীর্ঘ এলাকা জুড়েই সেদিন 
সাজানে। হয়েছিল রণাঙ্গন | সে যুদ্ধে 


অস্ত্র ধারণ করেছিলেন আর্ধাবর্তের. 


সমস্ত" রাজন্তবর্গ। খানেশ্বরের দঃ- 
পশ্চিমে "অবস্থিত কুরুক্ষেত্রটি সমস্ত 
পঞ্চক। অর্থাৎ দৈর্ধে পাচ যোজন, 
প্রস্থেও তাই! যোজন মানে চার 
ক্রোশ আর এক ক্রোশ হ'ল চার 
হাজার গজ, অর্থাৎ ছু মাইলের কিছু 
বেশি। বর্তমান, থানেশ্বরের কাছে 
এই কুরুক্ষেত্র চক্র । ভারত ইতিহাসে 
ঘে রণক্ষেত্র বারবার উত্তর ভারতে 
বহিরাঁগতশক্তির মোকাবিলা করেছে, 
সেই পাণিপথের বিশ ক্রোশ উত্তরে 
কুরুক্ষেত্র জনপদটি অবস্থিত ছিল। 
‘উত্তরে সরন্বতী, দক্ষিণে দৃষদ্বতী’,. 
কুরুক্ষেত্রের অবস্থান সেই ছুই নদীর 


মধ্যে। “মঙ্সংহিতায্ তারই নাম 


ব্রঙ্গাবর্ত £ 

দ্বেশং? 
“দেবনিশ্মিতংঃ কেন? দেবতারা 

এসে ভারতে দেশ গাও নির্মাণ করে 


ব্ৰহ্মাবৰ্ত “দেবনিপ্নিতং 


দিয়েছিলেন নাকি? সোজা উত্তর, 
শুধু ভারতে কেন, পৃথিবীর আরও - 


বহু জায়গায় জনপদ নির্মাণ করে- 
ছিলেন দেবতার্নাই, পুরা পুঁথি ও 
ধলোককথা এতোকাল তাই বূলে 
আনছিল। সমপ্রতি এ দেবতাদের 
"খোজ খবর শুরু হয়েছে (১)। দেবতা 
কারা। দেবতা তো মাহুষের কল্পনার 
হৰি ঈশ্বর নন। তবে কোথেকে 


ঠাদের আবির্ভাব, কোথায় অন্তর্ধান ? : 


মাগের রচনায় অর্থাৎ “মহাভারতের 
শর্গ ও দেবতা’ পর্বে (দর্পণে 
প্রকাশিত ) দেবতাদের রূপ সন্ধান 
ক্করে জানতে পেরেছি, তারা যেখান 
থেকেই এসে থাকুন, তারা ছিলেন 
দেহধারী। ভাদের অন্নমৃত্যু ছিল, 


ছিল ক্ষুধা তৃষ্ণা, ভয় ভীতি.ও মর্তয-. 


মানবের হাতে পরাজিত হওয়ার 
আশঙ্কা । তারা যুদ্ধ করেছেন, 
মিত্ৰতা করেছেন, হাসপাতলে গড়ে 
৫চকিৎসাও 
“যেখান থেকেই আস্থন পছন্দ করে- 
"ছেন নির্জন পাথুরৈ জমি নিজেদের 
নিরাপদ অবস্থানের জন্য । মহা” 
ভারতীয় দেবতারা এইভাবে শিবির 
গেড়েছিলেন হিমালয়ের পার্বত্য 


উপত্যকায় 1 * সেধানে বসেই সেই 


দেবশিবিরে বুদ্ধিদাতা বরহ্ধা করে- 


"ছিলেন একটি মহাসমরের. পরি-. 


করনা । সেই মহাসমরের ' নাম 


পপ্রসিদ্ধি লাভ করেছেন যুদ্ধটির পরি-. 
না রচিত হয়েছিল কমের পর্বতে 


ভার নিন তাই দেঁবতরাঁও 


করেছেন মাহুষের। 


দামি. 


জর আলীক- 


৬ 





খারেঞ্জসি” 


এ যুদ্ধে একটি পক্ষ। বন্ততপক্ষে এ 


যুদ্ধ প্রধানত তারাই লড়েছেন দুর্ষো- 
ধম-গোষ্ঠীর সক্তে। তাই এ যুদ্ধও 


দেব-অস্থরের যুদ্ধ। এমন যুদ্ধ ঢের 
হয়েছিল সেদিনের দুনিয়ায় | সম্প্রতি 
বিজ্ঞানীরা এই দেবতাদের গ্রহাস্তর 


থেকে আগত কতিপয় নভশ্চর বলে. 


সন্দেহ করতে শুরু করেছেন 'এবং 
তাদের সন্দেহের সমর্থনে আহরণ 


ও পুরাবস্তর খবর্রাথবর । 


দেবতারা যেহেতু হাত পা-ওলা 
মন্গস্তোপম জীব (২)' তাদের পক্ষে 


- তাই পৃণ্ধিপৃষ্ঠে দেশ নগর জনপদ 


বানানো ছিল খুবই স্বাভাবিক 
ব্যাপার । তারতের হিমালয়ের বহু 
স্থানকেই তাই ল্যাণ্ডঅব দি গডদ্‌ বা 
দেবতৃমি বল] হয় । পর্যটন বিভাগের 
বিজ্ঞাপনেকুলু মানালিকে এই নামেই 
চিহ্নিত হতে দেখেছি । কুরুক্ষেত্রের 
উত্তরস্থ উত্তর কুরুকেও বলা হয় দি 
ল্যাণ্ড অব-দি গডস। তাই প্রশ্ন 
স্বাভাবিক, দেবতারা কি সত্যিই নগর 
পত্তন করেছিলেন, ঘেষন ব্রক্ষাবর্ত বা 
অন্যান্ত স্থান ৷ সত্যিই কি মানুষের 
সে (দেববিরোধী হলে নাম হ'ত 
অসুর, দানব, রাক্ষদ) হয়েছিল 


. তাদের দৃংঘর্ষ ? 


খনন কার্ষের ফলে দেবনিপ্রিত 
শহর লুপ্ত ইতিহাসের কবর খুঁড়ে 
বেরিয়ে আসছে । এমন একটি অন্ত- 
তম আবিষ্কার ভিওতিহয়াকান 
(15081055০87) | কেউ জানেন 
না, তিওভিহয়াকান শহর বানিয়ে- 
ছিলেন কারা । শুধু আজটেকদের 
পুরাপু'ধি রেকর্ড রেখে গেছে । কবর 
থেকে, তিওতিহয়াকানের আত্ম- 
প্রকাশের আগেও তারা বলত 
মেক্সিকো উপত্যকার কাছাকাছি এক 
মন্ত প্রস্তরচত্তরে (মালভূমি ) ছিল 
তাদের তোলান তিওতি হয়াকান 
(70119117059 61150808) ) যারা 
মানে, ‘য্নারা দেবস্ব (G০5) লাভ 
করেছিলেন সেটা. ছিল তাদেরই 
মহান নগর ৷’ (সেই একই কথা 
পাথুরে জমিতে দেব আবাস ৷) মধ্য 
আমেরিকার এই প্রাক-কলব্বীয় শহর- 
টিতে ছড়িয়ে আছে সুন্দর পরিকল্প- 
নার একটি মহানগরী, দুর্গ, বাসস্থান, 
বড় বড় এযাভিস্থ। আর আছে দুটি 
পিয়াসিড, সূর্য ও চজ্জ। নগরটির 
পরিকল্পনা ও নিষ্ষিত হয়েছিল নক্ষত্র 
লোকের ষথাষথ অবস্থিতির গাণি- 


করা হয়েছে দুহাঁজার বছর । 


তিক অনুসরণে | নগরীর বয়স গণনা 
হ্‌’শ 
খৃষ্ট পূর্বাব্দে এই নগরী ছিল সমৃদ্ধির 
শিখরে । (৩) কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধেও 
দেবতাদেরই উল্লেখ পাওয়া ষায়। 


শতপথ ব্ৰাহ্মণ বলেন, দেবতারা এ. 


জাত্গায় যজ্ঞ করেছিলেন। তাই 
তাকে বল! হয়, “দেবতাদ্দিগের যন্ঞ- 


স্থান? (৮৩ অ) চৈনিক পরিব্রাজকও 
করেছেন অতি বিশ্বাসযোগ্য পুরাতথ্য - 


এ স্থানকে ধর্মক্ষেত্র 'বলেই উল্লেখ 
করেছেন। কুরুক্ষেত্র হিন্দুদের তাই 
এক পুণ্যভূমি। কেননা আমাদের 


এ রকমই বোঝানো হয়েছে মহা-. 


ভারতে । 


এই মহান গ্রন্থটি মূলে ছিল পাণ্ডব 
বিজয়গাথা, ষার নাম 'জয়ূ”। (৪) 
বিজ্য়ী পাগুবরা বহিরাগত শক্তি- 
শিবিরের দেবতাদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে 
আর্ধাবর্তের রাজন্তবর্গকে নির্মূল করে 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে নয়া পাণ্ডব 
শাসিত ব্ৰাহ্ধণ্যপ্রতাপ পীড়িত 
তারতবর্ষ. সেই ভারত কানে কাজেই 
বিশ্তয়ী পাগুবপক্ষকে ধর্মাবতার ও 
তাদের. দ্বারা পূজিত বহিরাগত 
শিবিরকে পুজা-প্রণাম জানাতে 
"অভ্যস্ত হয়ে ওঠে । বহিরাগত শক্তি 
বাঁ দেবতারা এরপর ঘতকাল ছিমা- 
মহাপ্রস্থানকাঁল পর্যন্ত) ততকাল 
নিরাপদ দেবভূমিতে স্থখে রাজ্যপাট 
করেছেন। কেননা তারপর আর 
তাদের ওপর হামলা! করায় জন্য 
কোনোঁও শক্তিশালী নৃপতি আর্ধা- 
বর্তে ছিলেন না । অস্থরের উৎপাত 
হাঙ্গামা এভাবেই দেবতারা ঠেকিয়ে- 
ছিলেন। তারই অন্ত ব্রহ্মার পরি- 
কল্পনা, তারই জন্য রুষ্কাজনের দেব- 
প্রদত্ত অস্থাদি লাভ; সেই কারণেই 
অজুনৈকে স্বর্গে অর্থাৎহিমালয়ে নিয়ে 
করা হয়েছিল । (৫) চতুর আগন্তকর! 
হিমালয়েবসে লড়িয়ে দিয়েছিলেন 
ভারতবাসীকে একে অপরের বিরুদ্ধে, 
আর 'জয়’”-এর পর আদায় করে- 
ছিলেন তাদের যুন্ধে-লগ্নীকৃত যুলধন 
সুদে আসলে । উপনিবেশের শাসক 
তারা হন নি। বুদ্ধি ছিল ঢের 
বেশি । একেবারে মাহষের-*চরম 
দুর্বলতা! ও কুসংস্কার ভাঙিয়ে নিজে- 
দের স্থাপনা করেছিলেন তারা দ্বেব- 
তার আসনে । আদায় করেছিলেন 


 পুজাপ্রপামের খাজনা । স্যার করে; 


ছিলেন প্রচারবিষ এক পুরোহিত 


' কারী বলে কি? 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ 


শ্রেণী আর বাবস্থা করে দিয়েছিলেন 
তাদের জন্য একটি পরশ্রমতোগী 
আরামের স্থখন্বর্গ | এসব তথ্য জান! 
যায় মহাভারতের শ্লোক ঘাটলে। 
এসব তথ্য পড়তে হয় নয়া দৃষ্টিকোণ 
থেকে। এ দৃষ্টি, এই চশমা আমাদের 
. হাতে তুলে দিয়েছেন মাটেষ্ট আগ্রেষ্ট 
ও দানিকেন। দেবতাদের অতি- 
প্রাকৃত কোনো আজব ব্যাপার বলে 
এতোদিন আমরা যা জেনে এসেছি, 
হয়ত সেই জানাই শেষ জানা নয় । 
জানার শেষ নেই.। মহাতারতকে 
ফিরে পড়লে (৬) অনেক গ্রপ্তকথ! 
অনেক না জানা ইতিহাস জানা 
যাবে, যদি দেবতাদের কাওকার- 
থানার প্রতি গৌড়ামিহীন বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিতে তাকানো যায়। সেই দৃষ্টি- 
তেই আঙ্গ তাই প্রয়োজন একটি পুন- 
বিচার ও পূনযুল্যায়নের । আধুনিক 
সঞ্চয়ের চোখে জবাব দিতে হবে সেই 
মহা জিজ্ঞাসার, ষাঁজানতে চেয়েছিল 
“্ধর্যক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎ- 
সবঃ। মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চেব কিম- 
কুর্বত সপ্র্ন ৷? | | 
ধার্তরাষ্্রীয়ণণ ও পাগুবরা অনেক 
কিছুই করেছিলেন কুরুক্ষেত্রের লড়াই 
জেতার জন্য । সেনা সমাবেশ হয়েছিল 
আঠারো অক্ষৌহিণী (হিসেন আগে 
দিয়েছি)। কুরুপক্ষে যোগ দেন 
আর্যাবর্তের- অধিকাংশ রাজন্তবর্গ, 
কিন্ত ধর্মের নামে বহু চক্কানিনাদ ও 
প্রচার সত্বেও পাগুবরা জোটাতে 
পারেননি সেই তুলনায় দেশীয় রাজত্ব- 
গুলির সমর্থন । কেন এমন হয়েছিল? 
যদি কুরুপক্ষই অধামিক, তবে সব 
রাজা গিয়ে (পাগুবদের নিকটাত্মীয় 
সমেত) জুটলেন কেন ছুর্যোধনের 
সঙ্গে ? ক্রমশ সে কথাই বলব। 





প্রাঙ্গিকী (১) তৎপর খোঁজ চালাঁ- 
চ্ছেন স্থইশ গবেষক এরিক ফন দাসি- 
কেন সাহেব। 

(2) “‘The gods are described 
as born, though not simul- 


taneously ০০০০২ In appearance 


they are human‘*‘they travel 


through the air in cars...the 
food of men’™- becomes ‘the 
food of the gods when offe- 
red in sacrifices —Dr. V. M. 
Apte, M.A, Phd. ( Cantab ), 
ন: ‘Vedic Age.’ 

দেবভারা এক প্রকার উন্নত জীব। 
তাদের ঘাম হয় না। চোখে পলক 
নেই। পা মাটি ম্পর্শ করে না? 
বনপর্ব। (নভস্চর আকাশপথে ভ্রমণ- 
ব্যাখ্যা দ্রব্য, 
“মহাভারতের সমাজ’--সুখময় ভট্টা- 
চার্ধ (বিশ্বভারতী) 'লিখিত গ্রন্থে। 
'তিনি আরও জানিয়েছেন, দেরতা- 
দের অন্মমৃত্যু আছে তবে তারা 
দীৰ্ঘায়ু । | 


“in conflicts 


“সম্ভবত ইন্দৰ একজন এতিহালিক 
মাহ্য ছিলেন এবং আর্যদের বিজয় 
অভিযানে তিনিই মূল ভূমিকা. গ্রহণ 
করেছিলেন এবং 
দেবত্বের পদে উন্নীত করা হইয়াছিল । 
কঃ হিরন বন্দ্যোপাধ্যায়, খথেদ 
সংহিতা, ১ম বণ্ড, হরফ । দ্বেরাজ 
ইন্দ্রের উপাধি । মর্তমানব রাজা 
নহুষও লাভ করেন (বনপর্ব, ১৭৯) 
ইন্দ্রের মন্ত্ণাও মানুষ বৃহম্পতি । তা- 


পরবর্তীকালে তাকে. 


ছাড়া তার সভায় এক সহশ্র পণ্ডিত * 


ছিলেন, তাই তিনি সহস্াক্ষা ইন্স 
এক নন, মহাভারতে 'ইন্দ্রগণ” বলা 
হয়েছে ( আদি, কালীপ্রসন্ন, ১ম সং 


১৯৮১ ৯৯৯) 10018 became 


the god of battle and in তাত $ 


frequently invoked 
any other diety 83 a helper 
with earthly 
enemies...He protects the 
Aryan...and subjects the 
black 901. (আদি ভারতীয় )... 


dispersed 50,000 of the black 


race.” —Ds. A. A. Macdonell, 


A Hist. of Sanskrit Litera- 
ture, "আমি অনেক ভা্ষাবিজ্ঞানীকে 
জিজ্েস করেছি, "ঈশ্বর শব্দটা 
কোথা থেকে এলে "অতি প্রাচীন 
আরামীয় ও হিন্থু পুথি পত্তর ঘেটে 
তীর! বলেছেন..:আদ্বিতম ধারণার 
মোটামুটি অনুবাদ করলে দাড়ায়, 
‘যার! মেঘের ভেতরে ঘুরে ' বেড়ায় । 
(তারাই দেবত1)। দ্বানিকেন, 
‘আমার পৃথিবী’ অঙগবাদ অজিত দত । 
“The gods worked‘somewbat 
like their early foll6wers, war. 
33019 wearing a short kilt. 
They were stylised ‘Puntite’ 
beards, plaited and curved, “ 
thought to be symbolic of a 


goat as embodiment of ferti-, 


lity; behind ‘them hung a 
bushy animal's tail. Through. 


- out historic times the pha- 


raobs wore kilt and tail, and . 
the priests too, especially 
during the new kingdom, 
wore archaic costume. The 
goddesses wore simple ankle- 
length dresses, ”— Veronica 
Lons, . Egyptian Mythology; 
এই দেবতাদের প্লতিহাসিক বিবর্তন ' 
ঘটে গেছে। খন্েদীয় আমলে ধারা 
ছিলেন মানুষের কল্পনার সৃষ্টি, পর- 

বর্তীকালে, পুরাণ মহাভারতে তাঁদের 
দেখা গেল দেহবাঁন লড়াকু চেহারায়। 
এই ধ্শধাই প্রাগেতিহাসের আসল 
ধাধা । গ্রতিহাঁসিক ডক্টর এইচ, “ 
সি, রায় চৌধুরী লিখেছেন, Te 


religious 10623 - which the, 


Mababharata  inculcates:-* 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) : 


than 


4 


বর 


ঢা 


টা 
” দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১০ই ন ১৯৭৮ 


«< 


4 


আমি কবি 'বা সাহিতিক নয় । 


স্কাব্য ব! কল্পনার জাল ছড়িয়ে 


পাঠক পাঠিকার মন ভেজাবার 
কায়দা আমার জানা নেই। সত্যি 


. ঘটনা খুঁজে বেডান ছিল আমার 


পেশা । জীবনের দীর্ঘ ৩০ বৎসর 


. প্রায় রোজ সত্যি ঘটনার সন্ধানে. 


বের হতাম এবং যদি কিছু কপালে 
জুটত সেটি সোজা ও সরল ভাষায় 
খবরের কাগঞ্ধের মাধ্যমে পাঠক 
“পাঠিকাকে জানিয়ে দিতাম । 

এই রকম একদিন খবরের সন্ধানে 


" শগয়েছিলাম কলকাতা পুলিশের 


সদর দপ্তর. লালবাজারে। কিন্ত 
আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের 
এমন একটা মী: মলিন ছবি.আমার 


_ কাছে কেউ তুঙ্গে ধরবে জানলে বোধ 


হয় ওদিকে পা ধাভাভাম না।, 
. সেদিন যেখানে'আড্ডা গেডে- 
ছিলাম, সেখানে হত কলকাতা 
পুলিশের “পুয়োর বক্স) (Poor 
Box) থেকে টাকা সাহায্য করার 
. জন্য দরখাস্ত গ্রহণ। রাস্তায় গাড়ী 
চালাতে গিয়ে মিয়ম না যেনে বা ও 
জাতীয় ছোটখাট অপরাধ করে, যার! 
+পুলিশের নজরে পড়তে, তারা ইচ্ছে 
করলে এই 'পুয়োর বলে" কিছু নগদ 
জরিমানা দিয়ে রেহাই পেতেন । 
সরকার থেকে এই রকম জরিমানা 
নেওয়ার ছকুম পুলিশকে দেওয়া 


" ছিল। এই রকম করে পুলিশের 


কাছে যে টাকাটা জমা হত সেটা 
লমাজের গরীব গ্ংখীদের দান করে 
থরচ . করা হত। টাকা দেওয়ার 
আগে দরখাস্ত নেওয়া হত যারা 
'ধৃুকবল কলকাতা পুলিশের এলাকায় 
বাপ করত তাদের কাছ থেকে এবং 


. ঘে থানার চৌহন্দীতে তারা থাকত, 


সেখানে রোজ গিয়ে তাদের প্রকৃত 
অবস্থা জেনে সাহায্য মঞ্জুর করা হত। 
ছয়েক বছর আগে কংগ্রেস সরকার 


fi এ বিভাগটি বন্ধ করে ঘেন। 


সেখানে বসে থাকতে থাকতে 
যিনি এই দরখাস্তগুলো গ্রহণ করতেন 
তিনি বললেন, এট্রের এক একজনের 
অবস্থা যদ্বি শোন তাহলে তুমি কেন 
ঘাটের মড়াও বোধ হয় নড়ে চড়ে 
উঠবে। উত্তরে আমি বললাম, 


_ ছুই একটা শোনাও না| 


{ করে তার এ অবস্থা হল । 


4. 


তিনি বললেন, সেদিন এক 


* মহিলা একটি -দরখাস্ত নিয়ে এলেন 


সাহায্যের জন্য । তার সমস্ত শরীর 
পুড়ে গেছে এবং শরীরের অনেক 
জায়গায় ঘা তখনও দূগদগ করছে। 
মহিলাটিকে জিজ্রেস করা, হল কি 
উত্তরে 
 - তিনি বললেন যে স্টোভের, আগুনে 
lL এই ছারা 


সত্যেন্দুচুন্দ্র চক্রবর্তী 
হয়েছেন। স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে 
অনটনের মধ্যে পড়ে তিনি সাহায্যের 
জন্য এসেছিলেন । কিন্তু স্বামী তাকে 
কেন ত্যাগ করল তা দরখান্তে উল্লেখ 
করেন নি। দরখাস্তটি নিয়ে যে 
থানার এলাকায় তিনি থাকেন 
সেখানে খোজ নেওয়ার জন্য পাঠান 
হয়। 
মহিলাটির স্বামী ছিলেন বদরাগী ৷ 
একদিন রেগে গিয়ে স্ত্রীর সমস্ত শরীরে 


এসিড ঢেলে দেন, ফলে মহিলাটির ' 


হয় এ রকম অবস্থা । স্ত্রীর এই 
অবস্থা দেখে স্বামী একদিন বাড়ী 
থেকে বেরিয়ে করলেন অগন্ত যাত্রা । 
কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর 
সংসার অচল হয়ে এল দেখে মহিলাটি 
লালবাজ্ারে এসেছিলেন সাহায্যের 
দরখাস্ত নিয়ে । | 
এই ভাবে আর একটি মহিলাও 
এখানে দিন কতক আগে ছুটে এসে- 
ছিলেন। তিনি ছিলেন পূর্ণ অস্তঃ- 
সত্বা--প্রসবের আর দেরী ছিল না। 
নিজ্বের অবস্থা বুঝতে পেরে লাল- 
বাজারে ছুটে এসেছিলেন তাকে 
দিন কতক আগে দেওয়া দরখান্তের 
কি ব্যবস্থা হল জানতে । মহিলাটির 
এই অবস্থা যখন ওপরওয়ালাদের 
'জানান হল, তখন তারা থানা থেকে 


তার সম্বন্ধে খবর আসার অপেক্ষা না, 


করে সাহাধ্য মধুর করে দিলেন এবং 
টাকাটা! তাকে সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া 


,হল। সন্তানটি গর্ভে আসার অল্প 


কয়েকমাস পরেই মহিলাটির ্বামী 
হন নিখোজ । ফলে তিনি পড়ে যান 
অর্থের ভীষণ অনটনের মধ্যে | 

এই কাহিনীটি শেষ করে কর্ম- 
চারীটি খানিক থেসে আমায় জানা- 
লেন ঘে গত দেড় ছুই মাসের মধ্যে 
সাতঙ্জন স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা 


"এখান থেকে অর্থ সাহাধ্য পেয়েছে । 


এদের প্রায় সকলেই উদ্বাস্ত। এর] 


এখান থেকে একবার মাত্র সাহায্য - 


পায় এবং তাও বোধহয় প্রয়োজনের 
তুলনায় অতি সামান্ত। বাকি 
জীবনটা এরা কিভাবে এবং কার 
আশ্রয়ে কাটাবে বলতে পার 

আমি উত্তরে বললাম; দারিদ্র্যের 
স্রোতে ভাসতে ভাসতে এধের কে কে 
কোথায় ঠেকবে তা বোধহয় একমাত্র 
ভগবানই জানেন। 

কর্মচারীটি এ কথার জবাব না 


‘ দ্বিয়ে বললেন, আর একটা দ্বিক 
শুনবে? বলেই বললেন, আমরা বহু, 


দরখাস্ত পাই রোগগ্রস্তদের কাছ 
থেকে। পরমার অভাবে চিকিৎসা 
করতে, পারছে না বলে সাহাধ্য 
চায় । এদের মধ্যে প্রা শতকরা ৩০ 
জন থাকে যন্মা রোগী। এদের মধ্যে 


খোজ নিয়ে জানা গেল 


মধ্যবিত সমাজের এক মসী-মলিন ছবি 


আবার বেশীয় ভাগই স্ত্রীলোক । এই 
রোগের চিকিৎসা বেশ ব্যয়সাঁধ্য এবং 
এখান থেকে সাহায্য করা হয় মাথা! - 


পিছু ৩* টাকা থেকে ৫* টাকার 


মধো। তাও মাত্র একবার, কারণ 
একজনকে একবারের বেশী সাহাষ্য 
করার হুকুম নেই । স্থতরাং এ টাকা 
তাদের কাছে মকুতৃষ্ণার কাছে বারি 
বিন্দুর মতই নগণ্য। তাই আমার 
মনে হয় এই ধরণের দরখাস্ত যাদের 
কাছ থেকে পাই তাদের নাম বোধ 
হয় চিত্রগুপ্তের খাতায় উঠে গেছে । 
₹ কর্মচারীটি আর একটু থামলেন 

এবং ধীরে ধীরে বললেন যে, এই 
দরখান্তের গোছাগুলোর দিকে 
তাকাই আর ভাবি, এই ভাবে কত 
লোক আঁমাদের বান্দলাদেশে পয়সার 
অভাবে' বিন! চিকিত্সায় প্রাণ 
হারাচ্ছে। 

আমি জিজ্ঞানা করলাম, আর 
কোন রকম দরখাস্ত এখানে আসে 
না? তিনি বললেন, আমে বৈকি 
_কত গরীব ছাত্র অভাবে পডে 
আমাদের কাছে সাহায্যের জন্য ছুটে 
আসে । কিন্তু তাদের কাহিনী আরু 
একদিন ' বলবা, এই বলে তিনি 
আমায় সেদিন বিদায় দিয়ে কাজে 
মন দিলেন । ূ 

এর কদিন পরে মহাকরথে 
খবরের খোজে গিয়ে তখনকার মুখ্য- 
মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের খাস 
দপ্তরের এক কর্মচারীকে এই ঘটনা- 


গুলো কথা প্রসঙ্গে বলছিলাম।. 


আমার বক্তব্য শেষ হতেই মুখ্যমন্ত্রীকে 
লেখা একটা চিঠি আমার হাতে দিয়ে 
বললেন তিনি, পড়ে দেখ। 

চিঠিটির সারমর্ম এখানে তুলে 
ধরছি। জমিদার ঘরের ছেলে, 
রূপেগুণে অঙ্পয ৷ ম্যাট্রিকে প্রথম 


‘২০ জনের মধ্যে স্থান অধিকার করে 


সরকারী বৃত্তি পেল। আই, এ, ও 
বি, এ, পরীক্ষাতেও সমান কৃতিত্ব 
দেখিয়ে এম, এ, পাশ করল । 
আত্মীয় ও বন্ধবান্ধবর|. আশা 
করেছিল যে সংসার জীবনেও সে 


- একটা কৃতিত্ব দেখাতে পারবে.। কিন্ত 


অনেক সময় মানুষ ভাবে এক, ঘটে 
অন্য রকম । 

ছেলেটি এম, পাশ করার কিছু- 
দিন পরেই বাঙ্গলাদেশ ছু’ টুকরো 
হল। বিপর্যয়ের কাহিনী সকলেরই 
জানা । নতুন+“এক সর্বহারা শ্রেণী 


' গড়ে উঠল । এই ছেলেটির বাবা 


ছিলেন পূর্ব বাঙলার জমিদার, দেশ 
বিভাগের ফলে হয়ে গেলেন ফকির? 
নিঃস্ব হয়ে কলকাতায় চলে এলেন 
এবং কিছুদিনের মধ্যে গেলেন মারা । 
সকলেই আশা করেছিল ছেলেটি সব 


আকাশবাণী একটা! পার্টি 


[) খাদি * 


ধাকা সামলে নেবে। কিন্তু বাবার 
মর্ান্তিক মৃত্যু সে সহ 'করতে পারল 
না এবং কয়েক মাসের মধ্যেই হয়ে 
গেল পাগল । এই ভাবে এই প্রতিভা- 
বান ছেলেটি হল সমাজের গলগ্রহ। 
ঘটনাটি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে 
ছেলেটির দিদি ডাঃ রায়কে অস্থরোধ 
করেছিলেন ষে তিনি যেন তার 
ভাইকে রশাচির মানসিক ব্যাধির 
হাসপাতালে ভত্তির ব্যবস্থা করে 
দ্বেন। কেননা তিনি এখন বৃদ্ধা ও 
সম্বলহীন1। ভাইয়ের চিকিৎসা 
করার সাধ্য তার নেই। চিঠিটিকে * 
পাঠিয়ে দেওয়া হল কলকাতার পুলিশ 
কমিশনারকে । কারণ সরকারী 


সাহায্যে হাসপাতালে ভত্তি ব্যবস্থা 


তখন করতেন শহরের পুলিশ প্রধান | : 
কিন্ত এর পরে কি হল তা আর জানা. 


যায় নি। মুখ্যমন্ত্রীর চিঠির থলিতে ' 


তখন রোজ প্রায় ১*০/১৫০ খান! 
চিঠি পশ্শিমবা্গলার নান! জাস্সগ! 
থেকে এসে জমা হত। তাঁর অনেক- 
গুলিতেই থাকত এই রকম নানা 
মর্মান্তিক ঘটনার ইতিহাস। সবগুলো 
মুখ্যমন্ত্রীর চোখে পড়ত না, এবং পড় 
সম্ভকও নয়। কর্মচারীরা যেটা যে 
বিভাগের আওতায় পড়ে সেখানে 
পাঠিয়ে দিতেন । কিন্ত এর কতগুলির 
যে হিলে করা সম্ভব হত তার হিসেব 
কেউ রাখত ন]1। 


আকাশবাণী ও কাগজের বিরুদ্ধে 
সব্রতর জেহাদ ও কিছু সত্য কথা 


শহ্বশুভ্র 

জরুআী অবস্থায় যার! “অল 
ইন্ডিয়া রেডিও”কে “অল ইন্দির! 
রেভিও”-বানিয়ে ছিলেন, যে দুঃখে 
জয়প্রকাশ নারায়ণ রেডিও শোনাই 


ছেড়ে দিয়েছিলেন আর সংবাদ-. 


পত্রকে যার! শুধু গল! টিপেই ধরেন 
নি অনেক সংবাদপত্রকে গল] টিপে 
ধরে একেবারে মেরেই ফেলেছিলেন 
তারা আজ আকশবাণী আর সংব্যদ 
পত্রের নিরপেক্ষতা ॥ নিয়ে প্রশ্ন 
তুলেছেন। “চোরের মায় বড় গলা” 
বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। 
আসলে চোরের মায়েদের.চিরকালই 
বড় গলা হয়। তাই জরুরী অবস্থায় 
অভিযুক্ত এবং দোষী ব্যক্তিরাই আজ 
বড় গলায় বলছে আকাশবাণী ঠিক 
মৃতন না চললে আগেকার বিপ্রবীদের 
মতন পাল্টা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র চালু 
হবে। 

স্থত্রতবাবু জেহাদ ঘোষণা 
করেছেন আকাশবাণীর বিরুদ্ধে ৩১শে 
জানুয়ারী ক্লেম ব্রাউন ইনষ্টিটিউটে | 
তিনি বলেন এপ, ইউ, নি. কে যদি 
বলতে 
পারে তাহলে ইন্দিরা কংগ্রেসকে 


একটা ফ্রাকশন বলে কি করে। 


তিনি বলেন, আমর] এর বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ সংগঠিত করবো। সাং- 
বাদিকদের দিকে আছুল দেখিয়ে 
তিনি বলেন ওরা মাত্র সাত আটশো! 
টাকা মাইনের বিনিময়ে মালিক- 
দের কাছে নিজেদের বিক্রি করেছে। 
মনোপলি হাউস নিয়ন্ত্রিত কাঁগজ- 
গুলো সত্য সংবাদ ছাপে না, সব 


কেটে দেয়ু। 
স্ত্রতবাবুর কাছে আমাঘের 


বিশ্বাস 


বিনীত জিজ্ঞাসা, জরুরী অবস্থার 
সময় যে এ রাজ্যে সংবাদপত্রের উপর 
সেন্সরশিপের ডাগাবাজী চলেছিল 
তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী স্থত্রত মুখার্জী 
তার দায়িত্ব অস্বীকার করেন কি 
করে । তাদের সেন্সরশিপের কাচিতে 
শুধু লেনিন-স্টালিন নয়, শরখ্চন্র 
রবীন্ত্রনাণও কাটা পড়তেন । স্থুবত- 
বাবু আজ আগে তাদের মে দিনের 
ভূমিকাকে প্রকাশ্তে নিন্দা করুম! 
দেখি তার কত সততা । স্থ্বত- 
বাবুরা আজ সংবাদপত্রে মনোপলি 


হাউসের নিয়ন্ত্রণের কথ! বলছেন ।- 


অথচ মনোপলি হাউস নিয়ন্ত্রিত 
সংবাদপত্রগুলির সি, পি, এম 
বিরোধী কুৎসার অভিষান-_-সেই 
রবীন্দ্র সরোবরে “গণনারী ধর্ষণের 
কাহিনী থেকে ীইবাড়ী নিয়ে 
ব্যাপক প্রচারকে ঝোলায় নিয়েই 
এতদিন সুত্রতবাবুরা সি, পি, এমের 
বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন। দে 
দিন তাদের মুখপত্র ছিল আনন্দ- 
বাজার, স্টেটস্ম]ানর] | 
থাকিলে স্থত্রতবাবুরা আজ তাঁদের সে 


সততা?" 


-৯ 


দিনের ভূমিকার প্রকাশ্যে নিন্দা 
করুন । সেদিন তাদের প্রচার খুব , 


মিটি লেগেছিল আর আজ সব 
তেতো হয়ে গেছে । 
আর সাংবাদিকরা না, হয় সাত 


আটশো টাকার বিনিময়ে মালিকের . 


কাছে নিজেদেরকে বিক্রি করে 
দিয়েছেন: কিন্ত ক্রতবারুর্া যে 
'মন্তিত্বের জন্য শুধু নিজেকে নয় দেশকে 
পর্যন্ত প্রতিক্রিয়ার কাছে বিক্রি করে 


দিয়েছেন । XJ নি 
ও \ js 





. প্রকৃত 
J গত ৩০শে ডিসেম্বরের দর্পণে 
‘ প্রকাশিত একটি বিভ্রান্তিকর সংবা- 
দের প্রতি দৃষ্টি আক্কুষ্ট হওয়ায় প্রকৃত 


ঘটনা আপনাদের কাছে জানাচ্ছি। ' 


কাকুড়গাছি অঞ্চলে শাস্ত্রী স্থৃতি 
বিষ্ভাপীঠের (২টি পৃথক বিদ্যালয়ের) 
পরিচালন কমিটিগুলি বিগত কংগ্রেসী 
আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণো- 
দিত হয়ে বাতিল করা হয়। এই 
ঘটনার সঙ্গে বিদ্যালয়ের কিছু স্বার্থা- 
ম্বেষী শিক্ষিকা এবং কমিটির সভা- 
পতিও জড়িত - ছিলেন বলে জানা 
গেছে। জনপ্রিয় বামপন্থী ফ্রন্ট 
গঠিত হওয়ার পর পূর্বতন কমিটি 
শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষার্দপ্তরের কাছে 
আবেদন করেন। অঙ্সদ্ধানের পর 
সমস্ত অভিযোগ তুয়! প্রমাণিত হও- 
নায় ইউনিট (১)-এর কমিটি পুন- 
বহাল করা হয়।. ইউনিট (২)-এ 
ইতিমধ্যে একজন প্রশাসক, নিযুক্ত 


করার সঙ্গে সঙ্গে. ইউনিট (২)-এর 
প্রধান! শিক্ষিকা শ্রীমতী অন্ত] 
দাশগুধকে মিথ্যা অজুহাতে বে- 
আইনীভাবে নাসপেও করেন এবং 


ঘটনা . 
আপনাদের ২,শে জান্থরারীর 
পত্রিকায় *মতামত"* কলমে শিক্ষিকার 


. বক্তব্য নামে যা প্রকাশিত হয়েছে 


তা সত্যের অপলাপ। কৃষ্ণা ভট্রা- 
চার্য কারও আশ্কৃল্যে বিদ্যালয়ে ফিরে 
আসেননি । মধ্যশিক্ষা পর্ধদের 
আপীল কমিটি তার. বিরুদ্ধে অন্যায় 
সাময়িক বরখাস্তের আদেশ বাতিল 
করে.দেন।' আর- জ্রীবিমলেন্দু মুখা- 
জাঁকে ভি পি আইয়ের অন্গমোদন 
ক্রমে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রশাসকের 
পদে নিয়োগ করেন । তার সঙ্গে 
কৃষ্ণা ভট্টাচার্যের কোন আত্মীয় সম্পর্ক 
নেই আর তিনি যখন প্রশাসক হয়ে 
আসেন তখন কৃষ্ণা ভট্টাচার্য বিদ্যা- 
লয়ে ছিলেন না। 

এই বিদ্যালয়ে লাইব্রেরিয়ানের 
কোন অনুমোদিত পদ নেই। 
প্ীমুখার্জা প্রশাসক হয়ে দেখলেন যে, 
এই লাইব্রেরিয়ানের জন্য ডি পি 
আই কোন অনুদান দেন না। তাই 
ভীমুখাজ্জী ভি পি আইকে লাইব্রেরি- 
যান শ্রীমতী সীমা চক্রবর্তীর পদটিকে 
অন্থমোদ্ধন করে তার অন্ত অনুদান 
দেবার অন্থরোধ করলেন । আর 
একমাত্র তাহলেই তার চাকরী 


এই সাসপেনশন কোনরূপ আইনসম্মত থাকতে পারে। ভিপি আই তার 


পদ্ধতিতে করা কর! হয়নি, এমনকি 
এই আদেশ দানের পূর্বে প্রাথমিক 
বিগ্ভালয্বগুলির ভি-আইর অন্গুমতিও 
নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি । 
উক্ত প্রশাসক উদ্দেশ্য প্রণোঁদিভভাবে 
অন্য একজন শিক্ষিকাকে ( খিনি 
বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষিকা) প্রধান! 
শিক্ষিকার পদে অবৈধভাবে নিয়োগ 
করেন। ডাইরেক্টর অব প্রাইমারি 
এডুকেশন একটি আদেশ বলে তাঁকে 


৩১1৫|৭২ এর ৪৫০৫-জি এ নং পত্রে 
স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, এই পদের 
জন্য কোন অনুদান দেওয়া হবে না 
এবং এই পদটিকে অমুমোদনও কর। 
হবে না"। এরপর প্রশাসকের পক্ষে 
শ্রীমতী চক্রবর্তীকে ' বরখাস্ত . করা 
ছাড়া আর কি উপায় ছিল? 
।শ্রমতী চক্রবর্তী এর বিরুদ্ধে 
কোর্টে যান। বারাসত কোর্টে 
হেরে এখন আপীলে হাইকোর্ট 


এই কাজ থেকে বিরত থাকতে নাদেশ গিয়েছেন । 


দ্বেন। এছাড়া বিগত সেপ্টেম্বর 
(১৯৭৭) মাসের মধ্যে বিদ্ভালয়ের 


বর্তমানে ২৪ পরগণার জেল! 
স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) এই স্কুলের 


পরিচালন কমিটি নির্বাচন করার কথ! প্রশাসক । তিনি ১৯শে সেপ্টেম্বর 


ছিল, কিন্ত উক্ত প্রশাসক সেই কাজও 
করেননি । এই সব, অবস্থা চলতে 
- থাকায় বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে 
* আনার জন্তে সরকার প্রশাসক পত্রি- 
বর্তন করেন। বর্তমানে এ তৃতীয় 
শিক্ষিকা .ন্বনামে" এবং বেনামে 
শিয়ালদ1 কোর্টে এবং হাইকোর্টে 
* কয়েকটি মামলা দায়ের করেন । তার 
মধ্যে প্রথম মামলায় মহামান্য হাই- 
কোট শ্রীমতী অঙ্কভ৷ দাগগপকেই 
্রধানা, শিক্ষিকা হিসাধে' কাজ 
চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন, বিদ্যা- 
লয়ে শৃঙ্খলা কিছুটা বর্তমানে 
রর প্রতিষিত হয়েছে । 
. শ্িগ্রা ভৌমিক (চক্ৰবৰ্তী), 
/ প্রশাসক 
চে স্মৃতি বিদ্যাপীঠ ইউনিটি ২ 


কার্ধতার গ্রহণ করে ১৮ই অক্টোবর 


প্রধানা শিক্ষিকার অজ্ঞাতে এবং ডি' 


আইয়ের প্রাক অনুমোদন না নিয়ে 
শ্রীমতী চক্রবত্্কে শিক্ষিকার পদে 
নিয়োগ করেছেন। এই বে-আইনী 


নিয়োগ সম্পর্কে পূর্বেই আপনার 


পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে 
তা সর্বৈব সত্য ৷ শ্রীমতী চক্রবর্তী 
তার বক্তব্যে তার কোন প্রতিবাদ 


করতে না পেরে প্রধান! শিক্ষিকা ও 


তদ্বানীস্তন প্রশাসকের বিরুদ্ধে মিথ্যা 
ভাষণ করেছেন। 
কৃষ্ণা ভট্টাচার্য ৷ 


প্রধানা শিক্ষিকা 


" হাবড়া গার্লস হাইস্কুল 


£ 


খ্যামন্গরে শহীদ স্মরণসভ। 


( সংবাদদাতা প্রেরিত ) 


শ্যামনগর, ২৯শে জাহয়ারী-_- 


গণআন্দোলন নিহত শহীদদের 


স্থৃতি অমর, অক্ষয় । দেশের শাস্তি, 
স্বাধীনতা, প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের 
সংগ্রামে এই সব বীর সম্ভানের! 
অমর শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন । 
এদের অব্দান আগামী -দিনের 
সংগ্রামের পাথেয় । গত উনতিরিশে 
জাহয়ারী রবিবায় শ্যামনগরে শহীদ 
স্মরণ সভায় প্রবীণ রিপ্রবী ও মার্কস- 
বাদী কমিউনিস্ট নেতা গণেশ ঘোষ 
প্রধান অতিথির ভাষণে গভীর 
আবেগে এই কথাগুলি বলেন! 

১৯৭৭ ও তৎপরবর্তীকালে গণ- 
আন্দোলনে নিহত স্থানীয় শহীদদের 
স্মরণে ভাবগন্ভীর স্মরণ-সভার আয়ো- 
জন করেন মার্কসবাদী কমিউনিক্ট 
পার্টির জগদ্দল (৩নং) আঞ্চলিক 
কমিটি। শ্যামনগর যুগের প্রতীক 
ক্লাব সংলগ্ন ময়দানে এই সভা হয়। 
এই ময়দানে ১৯৭২ সালে শহীদ 
স্তম্ভ নিখিত হয়। ১৯৭২এর ২৯শে 
জানুয়াকীর পর বিগত পাঁচ বত্সর 
এই স্থানে কোন স্মরণ সত্ব আয়ো- 
জন করা সম্ভব হয় নি সস্ত্রাসের 
কারণে । 

সুদীর্ঘ পাচ বত্সর পর এই সভা 
অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জন- 
সাধারণের মধ্যে উৎসাহ সুষটি হয়। 
ব্যাপক প্রচার প্রস্তুতি গড়ে তোলা 
হয়। এদিন বিকালে পানিহাটিতে 
শ্রেলা পার্টি সম্মেলনের প্রকাশ্য সমা- 


বেশ থাকায়, স্মরণ সভা সকালে 
অনুষ্ঠিত হয়। আতপুর নেহরু 
মার্কেট, রাছভা, - গুড়দহ ইত্যাদি 


বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল করে 


এবং সংগঠিত ভাবে -মাহুষ স্ভাস্থলে 
আসে। শহীদদের, পরিবারগুলির 
পক্ষ থেকে উপস্থিতি সভাকে আরও 
তাৎপর্যপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর করে 
তোলে । যে সমস্ত শহীদের স্মরণে 
এই সভা! হয় তাঁরা হলেন £ অমি- 
ভাভ রায় (খোকন) নিল বন্ধ, 
শাত্তিকুমার মান্না, কিশোরীমোহন 
সরকার প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় (শতু) 
অপরেশ ভট্টাচার্য এবং সত্যপ্রসন্ন 
দাশগুপ্ত (সত্য মাষ্টার) ও কানাই 


স্বাহা। 
পার্টির বিভিন্ন শাখা ট্রেড ইউ- 
নিয়ন, ছাত্র যুব-মহিলা-শিক্ষক 


কৃষক-ক্ষেতমজুর ক্লাব ইত্যাদি প্রায় 
শতাধিক সংগঠনের পক্ষে শহীদ 
স্তম্ভে মালা অর্পণ করা হয়। সর্বাগ্রে 
মাল্য অর্পণ করেন গণেশ ঘোষ । 
শহীদ পরিবারের বহু সদস্ত মাল! 
অর্পণ করেন। 

সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক 
নেত! রমেশ ভট্টাচার্য । শ্রমিক 
নেত! এবং পার্টির আঞ্চলিক কমিটির 
সদ্য অরুণ চক্রবর্তী পার্টির পক্ষে 
আমাদের অঙ্গীকার শীর্ষক বক্তব্য 
উপস্থাপিত করেন। 

বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা মহঃ ইস- 
মাইল বলেন, যারা ‘দেশে এই হিংস্র 
খুনের রাজনীতি কায়েম করেছিল 
তাদের বিচার শুরু হয়েছে দেশ- 
ব্যাপী। আগামী দিনে এদের 
মুখোশ সম্পূর্ণ খুলে ঘাবে। শহীদের! 
বীরের মত প্রাণ দিয়েছেন। স্থখী 
সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের সংগ্রামে এরা 
অগ্রণী । এদের পথ আমরা অন্থ- 
সরণ করে চলব অগ্রগতির পথে । 


দ'নিকেন তত্বের আলোকে 
( ৬ পৃষ্ঠার পর ). 


are not mere replica of those 
prevailing inthe vedic peri- 
od. Great-changes bad taken 
Place in the conception of 
the gods- and the. problems 
of life. The old vedic gods 
had lost mnch of their--. 
splendour and the presiding 
dieties of nature because 
quite human in dress, talk 


(প্রশ্ন, কিন্ত কেন, 


and action.” 


"এমন পরিবর্তন হ’ল কেন? আবার 


দেবে কুরুক্ষেত্র )। 

(©) The world’s last 
Mystries, a Reader’s Digest 
publication, 1977. #: I . 

(s)“.Mabhabbarata, 
the ‘Great Epic of india’, 
passing through the stages 
of ‘Jaya’ and ‘Bharata’, came 
to be developed from a small 
beginning, first incorporating 


the story of the triumph of 


the Pandavas over theKaur- 


avas, then the narrative in 
detail of the entire Bharata 
race, and finally. the present 
satasahasri 
sambhita--"? —~Dr. এ 
Vaidya, M. A. Phd. Hindu 


university, Banaras. 


encyclopaedic 


(৫) “দানিকেন তত্বের 
আলোকে মহাভারতের . স্বর্গ ও 
দেবতা”), দর্পণ, ২৯/৪/৭৭ থেকে, 


৭/১০/৭৭ দ্বেং | 
(৬) বর্তমান রচনায় মৃহাভার- 
তের সকল নির্দেশিকা দেওয়া 
হয়েছে সাক্ষরতা প্রকাশনের পাঁচ- 
খণ্ড কালীপ্রসন্গ মহাভারত থেকে। 
অবলম্বন কর! হয়েছে, ১ম সংস্করণটি। 
(চলবে) 


দর্পণ || শুক্রবার 


গু 


'১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ 


পার্টির আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক 
এবং ভাটপাড়া, পৌরসভার চেয়ার 
ম্যান, বিদ্যুৎ গাঙ্গুলী অত্যন্ত 


a 


৮ 


আবেগন্ধীপ্ত কণ্ঠে প্রতিটি শহীদের - 


উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা এবং তাদের 
পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদন' 
জ্ঞাপন করেন। 


গণনাট্য সংঘের প্রাগতিক শাখা 
ও দিশারী শাখা গণসংগীত পরি- , 


বেশন করে। 


বিশেষ দ্রব্য 
(৫ম পৃষ্ঠার পর) 
ভাষণ দেবেন এবং বরানগর স্ট্যাটিস- 
টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে সম্মানজনক, 


ডিগ্রী নেবেন । প্রধানমন্ত্রীর [অনেক 9 


কাজ। সুন্দরবন হতভাগ্য বনজঙ্গল, 
বিশেষত তা পশ্চিমবঙ্গে । এই রাজ্য 
আবার রাজ্যের হাতে বেশি ক্ষমতার 
দাবীতে তার সঙ্গে বৈঠক [করবে 


ভেবেছিল । প্রধানমন্ত্রীর সময় কম। 


(এ লেখা প্রকাশ হওয়ার আগে 


ভার আসা ও যাওয়া দুটোই হয়ে 


যাবে। দুঃখ এই, এই আসাটা 
আমাদের মত সাধারণ মানষ্রে 
জীবনে কোনই আশার খবর রেখে 
যাবে না! আগামী বার এ নিয়ে 
কিছু লেখার অবকাশূও মিলবে না। € 
একটি প্রশ্নঃ ডাকাতি 

ডাকাতি বাড়ছে কেন? কল- 
কাতার চেয়ে দিল্লীতে ডাকাতরা 
আরও সক্রিয় । দিনে দুপুরে পার্লা- 
মেণ্ট ষ্ট্রীটে (যাকে কলকাতার 
এসপ্র্যানেড অঞ্চল বলা যেতে পারে) 
ডাকাতর! ব্যাঙ্ক লুট করে। এ 
রাজ্যেও ভাকাতর্খ তৎপর। এ 
রাজ্যে ডাকাতি বন্ধের জন্য "ফ্রন্ট 
সরকার কী করছেন ও কতদূর কর- 
ছেন এই প্রশ্নটি পুরোভাগে রাখলাম 1 
প্রসঙ্গত রাজ্যের জ্যাঠামশায় প্রদু- 
চন্দ্ৰ সেনের কাছেও প্রশ্ন, ডাকাতি 
সম্পর্কে তার গলায় কিছুমাত্র হাক 
ডাক জমছে না কেন? কৈ সাধারণ 
যাহষের কথা ভেবে তিনি পুলি? 
কমিশনার ও আই, জির.কাছ থেকে 
টেলিফোনে জবাবদিহি চাইছেন 
না তো? আর দিল্লীতে তো তারই 
পার্টি । প্রকুলবাবুকে কি ডাকাত 
ভীতির চেয়েও শ্রমিক ভীতি কৃষক 
ভীতি বেশি ভাবিত, উত্তেজিত এবং 
সন্্রাসিত করে? 


দর্পণ 


লজ 


বাংল সংবাদ সাপ্তাহিক - 


॥ চাদার হার ॥ 
বাধিক ৩* টাকা 
ষান্মাসিক ১৭ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭:৫০ টাকা! 
টাকাকড়ি ও চিঠি 

পাঠাবার ঠিকানা . " 
ম্যানেজার, দর্পন 
৬১, মট লেন 


কলিকাঁতা-১৩. .১ 


I ' ধর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ 


কংগ্ৰেসসেবী পুলিশ ক্ুপার 
, .. ১(দর্পণের প্রতিনিধি) 


৯ 


মু্ণিদাবাদ জেলার পুলিশদপ্তরে 
এখনও তুঘলবী স্নাজত্ব চলছে । ইতি- 
পূর্বে দর্পন পত্রিকায় ওই জেলার 
পুলিশ সুপার স্মরজিৎ চ্যাটাজীর 
কার্যকলাপ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে। তিনি নানাভাবে পুলিশ 
কর্মচারীদের উপর অত্যাচার চালান । 
পুলিশ সুপারকে কংগ্রেসীরা মুশিদা- 
বাছে নিয়ে'গিয়েছিলেন নিজেদের 


-'হ্থৃবিধার ' জন্ত। তারপর জরুরী 


অবস্থায় পুলিশ কর্মচারীরা 


. নিগৃহীত হন কিন্ত তয়ে কেউ 


স্ব 


প্রতিবাদ করতে সাহস পাননা। 
'সম্প্রতি কংগ্রেসের একটি গোষ্ঠী এই 
জেলায় মাথাচাড়া দিতেই পুলিশ 
পায় আবার নিজেকে এ গোষ্ঠীর 
সেবক প্রমাণ করতে ইচ্ছুক । হঠাৎ 


১ ২৮শে জানুয়ারী তিনি এক আদেশ 


'বলে -সাগরদীঘি থানার ভারপ্রাধ 


কর্মচারী তারাপদ চ্যাটাজীকে দাস- 


' পেগ করে দিয়েছেন । এই ঘটনাকে 


কেন্দ্ৰ করে জেলার বিভিন্ন মহলে 
চাঞ্চল্যের স্বষ্টি হয়েছে । /কারণ উক্ত 
ও সি শুধু মুশিদাবাদেই নর পশ্চিম- 
রঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মহলে 
দক্ষ, সং ও নির্ভাক অফিসার হিসাবে 
পরিচিত । গত ৭১ সালের নির্বা- 


1 চনের সময় তিনি খড়গ্রাম থানার ও, 
“সি, ছিলেন তারপরই তাকে রঘুনাধ- 


গঞ্জ থালায় অতিরিক্ত অফিসার করে 


রাখা হয়, তাকে সিলেকশন গ্রেড 


কক 


| 





দেওয়া হয় না। তারপর বামফ্রণ্ট 


সরকার ক্ষমতায়ক্আমার পর তাকে 
আবার সাগরদীঘি থানায় পুনরায় 
ও, সি,-র চার্জ দেওয়া হয় (সাগর- 
দিঘী থান! ১৯৭৬-৭৭ সালে ভাকাতি- 
তে জেলার মধ্যে প্রথমস্থান অধিকার 


করেছিল )। তিনি চার্জ নেওয়ার 
পর চুরি ও ডাকাতির ঘটনা দ্বারুন- 
ভাবে কমে ষায়। গত ডিসেম্বর 
মাসে তাকে ২৪ পরগণা জেলায় 
বদলি করা হয়েছিল। কিন্তু জেলা 
পুলিশ স্থপার তাঁকে ছাড়েননি এবং 
পরে তাকে সাসপেণ্ড করা হয়। 
' জনৈক বামফ্ৰন্ট নেতা এক সাক্ষাৎ- 
কারে জানেন যে অনেকের সন্দেহ ষে 
কংগ্রেসেরই, একটি গোষ্ঠীর চক্রান্তে 
তাকে সাসপেশ্ড করা হয়। এটা 
ক্ষমতার অপব্যবহার | | 


ধূমপানের জন্য সাসপেণ্ড 


নিউ জলপাইগুড়িতে এন, এফ, 
রেলওয়ে হাসপাতালে প্যাথলজি 


টেকনিশিয়ান পি, কে, গোস্বামীকে . 


প্রকাশ্যে ধূমপান করার অপরাধে 
সাসপেগ্ড করা হয়েছে ।' এবং 
তাকে ষে চার্জশীট দেওয়া হয় তাঁতেও 
- ধূমপানের কথা বলা হয়েছে । নিউ 
জলপাইগুড়ির এন, এফ, রেল হাস- 
পাতালের মেডিকেল স্থপারিন্টেপ্ডেপ্ট 
ভার্গা সাহেব গত "সাত মাসে তার 
হাসপাতালের ভজন খানেকেরও বেশী 
কর্মচারীকে চার্জশীট দিয়েছেন । 
তবে পি, কে, গোম্বামীকে 
সাঁপপেও্ড করার ব্যাপারে তার প্রকাশ্য 
ধূমপান একট] অজুহাত। তাঁর 
উপর ভার্মা সাহেবের আসল- রাগ 
হচ্ছে যে পি, কে, গোস্বামী এন, জে, 
পি, =< হাসপাতালে কর্মচারী - 
দের নিয়ে সংগঠন এবং আন্দোলন 
করতেন ।''এর আগে একজনকে 
চার্জশীট দেওয়ার ব্যাপারে পি, কে 
গোস্বামী এ হাসপাতালে আন্দোলন 
করেন এবং ভার্মা সাহেবের ক্রোধের 


লি 


1০৮57 (কোজ ইন্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) 


নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 


জিপ্রিং ফ্রেমঞ্রফ মোটর ক্রয় 


টেগার নং ই সি এল / পি ইউ আর / ০৩ / মোটর / ৭৮/৪. 
ইস্টার্ন কোল্ফিল্ডন লিমিটেড ফ্রেমপ্রুফ সেন্টাল গীয়ারসহ সম্পূর্ণ ষ্টাটার,ড্রাম 
| কণ্টোলার ও রেজিসটেন্স ইউনিট) ৮ সেট ৫০ কে ভবলু ১:০০ আর পি এম 
স্লিপিং ফ্রেসপ্রফ মোটর কিনতে আগ্রহী । ডি জি এম এস, ধানবাদ কর্তৃক 
অস্থমোদিত প্রস্ততক।রকরাই কেবল কণ্ট্বোলার অফ পারচেজ, চেয়ারম্যান- 
- 2 ভাইরেক্টরের অফিস, সীকতোরিগ্না, পোঃ দিশেরগড়, জেলা 
» পশ্চিম্বর্দ থেকে বিস্তারিত স্পেশিফিকেশীন সংগ্রহ করবেন এবং 
eR ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট সহ তাদের প্রস্তাব 
জমী দেবেন। সীলকরা খামে যথানিয়মে টেণডার নং ও নির্দিষ্ট তারিখ 
দিয়ে ছই কপি কোটেশান ২০-২-৭৮ তারিখ বেল! ১টার আগে কণ্টে লার 


দাতাদের উপস্থিতিতে খোলা হবে। 





অফ’ পারচেজের কাছে জমা দিতে হবে এবং এ দিন বেল! টায় টেপ্ডার- 





কারণ হন। এখন ভার্মা . সাহেৰ 
তাকে তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম- 
চারীদের আন্দোলনের থেকে সরে 
যেতে বলেন এবং তাকে প্রমোশনের 
প্রলোভন দেখান, কিন্তু পি, কে, 
গোস্বামী তা প্রত্যাখ্যান করেন। 
তারপরেই পি, কে” গোস্বামীকে 
সাসপেগ্ড করা হয়। এই অফিসারটি 
এতই নির্মম যে পি, কে, গোস্বামীর 
এক আত্মীয়র অন্থস্থতার খবরের 
টেলিগ্রাম আসা সত্বেও তাকে ছুটি 


দেওয়া হয় নি। 
ভার্মা সাহেক নিজের প্রশাসনিক 


যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্ত 'অধি- 
কাংশ হাসপাতাল ক্মাঁদের অনেক 
সময় দিনে আট ঘণ্টা দশ ঘণ্টা করে 
বে-আইনীভাবে জোর করে খটিয়ে 
নেন। আর তা না করলেই চার্জশীট 
এবং সাময়িক বরখাস্ত অথচ এই 
ভদ্রলোক নিজে কিন্তু ছুনীতিপরায়ণ 
বলে অভিযোগ | তার স্ত্রীর একটি 
পুতুলের কারখানা আছে । কলকাতা! 
সব পুতুল এই হাসপাতালের জ্যান্ব- 
লেন্দে করে নিয়ে আসা হয় নিউ 
জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে । এর আগে 
তিনি কলকাতায় বি, আৰু, সিং 
হাসপাতাল এবং হাঁওড়ায্ ছিলেন । 
সেখানেও নাকি তার বিরুদ্ধে অনেক 
ছর্নাতির অভিযোগ ছিল। 
বধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ছাত্র পরিষদের তাণ্ডব 

বর্ধমান বিশ্ববিষ্ালয়ের বি, এ 
এবং বি, কম পার্ট ওয়ান পরীক্ষার 
ফল প্রকাশকে কেন্দ্র করে গত ২৪শে 
জাহয়ারী ছাত্র পরিষদের ছুই নেতা! 
ফাল্গুনী মুখাজ্জাঁ ও শ্যামল দত্তের 
নেতৃত্বে কিছু ছাত্র . ও অছাত্র এবং 
সমাজ বিরোধীরা উপাচার্যের কক্ষে 
তাণ্ডব নৃত্য চালায় এবং. এর ফলে 
প্রায় দশ হাজার টাকায় সম্পত্তি 
নষ্ট হয় বলে প্রকাশ । বর্ধমান বিশ্ব- 
বিষ্তালয়, ছাত্র সংসদের সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীমিলনকুষার দাস এই 
ঘটনার প্রতিবাদ করে এক বিবৃতিতে 
বলেছেন, এই সঙ্গে ঘটনার সঙ্গে জড়িত 
সকল দৌধী ব্যক্তির শাস্তি দাবী 
করছি। আমরা যনে করি বর্ধমান 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রশাসনের এক অংশ 


ও ছাত্র পরিষদের মধ্যে যড়যন্ত্রের , 


ফলশ্রতিই হল ২3 তারিখের কলঙ্ক- 
জনক ঘটন]। . 

তিনি আরে! বলেছেন, গোলাপ- 
বাগ চত্বর সম্পূর্ণ শাস্ত থাকা সব্বেও 
সমস্ত আাঁতাকোত্তর বিভাগের ক্লাস 
ছুর্দিনের জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
ভাবে বন্ধ করায় বিশ্ববিষ্ভালক্ব প্রশা- 
সনের ভূমিকার নিন্দা করছি। 
আমরা বামফ্রন্ট সরকারের কাছে দাবী 
করছি যে শিক্ষার স্বার্থে অবিলম্বে 
কঠোর হস্তে শুরুতেই এই পরিকল্পিত 
গুণ্ডামী বন্ধ করতে হৰে। 
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মুন বাখনচ - তে 


খড়ধহে সংঘর্ষ 

২৭শে জানুয়ারী খড়দহের সুখ 
চরে পুলিশের সঙ্গে একদল জবর- 
দখলকারীর সংঘর্ষ হয়। এই এলা- 
কায় দীর্ঘদিন ধরে বহুজমি অব্যবহৃত 
অবস্থায় পড়ে থাকে । শোনা যায় 
এগুলো খাস জমি হয়ে গেছে । যার! 


বান্তহীন তারা এ জমি জবরদখল 


করে। ম্যাক্সিন কোম্পানী যেখানে 
ছিল, ডেটিনিউ ক্যাম্প, ওয়াসেন 
মোল্লার জমি এবং বাবুলালের জমি 
যা কিন] খাস হয়ে যায় সেখানে এরা 
বাস করতে থাকে । পুলিশ সেখানে 
আসে 'শাস্তিরক্ষার' দাবী নিয়ে । 
পুলিশের সঙ্গে সেখানে অবরদখল- 
কারীদের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ লাঠি 


চার্জ করে এবং কিছু মহিল! আহত 


হন। জবরদখলকারীদের নেত! 
যন্মথ ঘোষ বলেন, “সরকারী খাস 
জমি বাস্তহীন(মান্ষের মধ্যে বা জন- 
সাধারণের স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়া 
উচিত । সরকার. ধদ্দি তা না পারেন 
জনগণের তা দখল করার অধিকার 
আছে বলে আমি মনে করি এবং 
পুলিশ শান্তি রক্ষার নামে ষেঃসন্ত্রাস 
হৃষ্ট করে আমি তার তীব্র বিরো- 
ধিতা করি । অধথা নিরীহ মানুষকে 
মারার কোন অধিকার পুলিশের 
নেই ৷” 


সুধীন কুমারের জনসভ। 


২১শে জাহ্থয়ারী রামপুরহাটে 
জিতেন্্রলাল পৌর ভবনের সামনের 
মাঠে এক বিরাট জনসভা হয়। 
প্রধান বক্তা ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সুধীন 
কুমার। কয়েকটি যিছিল শহর 
পরিক্রমা করে সভায় যোগদান করে। 


"জ্রেলা কমিটির তরফ থেকে শ্রীজগদীশ 


গড়াই ও শ্রীত্রিলোচন মাল (এম,এল, 
এ) বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির পথ ও 
মতবব্যাখ্য] করেন । শ্রীস্ধীন কুমার 
দীর্ঘ এক ঘণ্টা ধরে বাম ফ্রণ্টের কর্ম- 
সুচী ও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ 
করেন । সভায় ৪৫ হাজার লোকের 
সমাবেশ ঘটে । এই সভার মতা- 
পৃতিত্ব করেন শ্রা্মমিয় মুখার্জী ৷ 


ইন্দিরা কংগ্রেসের সভা” 

গত ১৭ই জানুয়ারী বর্ধমান জেলা 
কংগ্রেস অফিসে মুরুল ইসলামের 
ডাকে একটি সভা হম্ব। এই সভায় 
কয়েকজন প্রাক্তন বিধান সভা সদস্য 
সহ জেলার প্রত্যেক ব্লক থেকে বিশিষ্ট 
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । 
প্রত্যেক বক্তা ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের 
প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন । 
সভায় প্রত্যেকেই বলেন আন্গকে 
যারা ইন্দিরা গান্ধীর বিরোধিতা! 


করছেন একদিন তারা সবাই ইন্দিরা! 
গান্ধীর আপনজন ছিলেন এবং 
তারাই সব থেকে ক্ষমতার অপব্যব- 
হার করেছিলেন। এরা সব 
বেইমান । 


যুব বিক্ষোভে জুয়া! বন্ধ 
মেদিনীপুরের বেলদা, থানার 
হরিপুর অঞ্চলের গড় হরিপুরে 
প্রত্যেবারের . মতন এবারও “দুগ্ধ 
পণ্ডার মেল!” হয়। প্রত্যেকবারই 
মেলা চালানোর নামে হরেক রকম 
জুয়ার আসর বসৈ। এবারে মেলায় 
তৃতীয় দিনে স্থানীয় .ডি, এস, ও-র 
যুবকরা প্রতিবাদ করলে সামত্বিক- 
ভাবে জুয়া! বন্ধ হয়ে ষায়। এর পর 
আবার চালু হলে ডি, এস, ও' এবং 
ডি, ওয়াই, ও-র যুব ছাত্ররা যৌথ- 
ভাবে বাধ! দেয়। এর ফলে গণ্ড- 
গোল বেঁধে যায়। যুব ছাত্ররা জুয়ার 
বোর্ভ নিয়ে স্থানীয় পুলিশ ফাড়িতে 
জমা দেয়। স্থানীয় মানুষের বিক্ষো- 
ভের ফলে জুয়া! খেল! হয়ে যায়। 


একই বাড়িতে ঢুই কংগ্রেস 
বীরভূম জেলা কংগ্রেসের সদর 

অফিসে রেডিডিপন্থী কংগ্রেস ও ইন্দিরা- 
পন্থী একই বাড়ীতে অফিস করছেন । 
দোতলায় রেডডী, নীচের তলায় 
ইন্দিরা পস্থী। গ্রেলা কংগ্রেসের 
সভাপতি অভয় দাশ ইন্দিরাজীর 
দ্বলে। শৃন্তপদ পূরণ করেছেন 
সুনীতি চট্টরাজ। অভয় দাঁশদের সঙ্গে 


আছেন নিতাই ঘোষ, নীহার দ্বত্ত, . 


টাউন কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ উমা- 
শঙ্কর সাহা! প্রমুখ । রেড্ডি কংগ্রেসে 
আছেন সেক্রেটারী গোৌরহরি চন্দ্র 


জীবন মুখার্জী, অমিয় মুখাজা, কুমুদ 
সেনগুপ্ত প্রমুধ। জেলার সাধারণ 
কর্মীরা এখন ভাবছেন কোন গ্রুপে 
গেলে স্থবিধা হবে । 


জ্যোতিবারু সাবধান! | 
১৯শে জাহয়ারী প্রচ্ছর সেন 


সিউড়ীর ভাঙ্গীলপাড়ায় এক ক্ষুত্র জন- 
জ্যোতিবাবু সাব- , 


সমাবেশে বলেন : 
ধান! ভারত মার্কমবাদ গ্রহণ করবে 
না। আইন মেনে চল্ন। আমরা 
রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার 
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বিরোধী । আমর! ক্ষমতার বিক্রি. 


করণ চাই. ঠিকই কিন্তু আমরা চাই ' 


পঞ্চায়েতের হাতে অধিক ক্ষমতা। 
তিনি পুলিশদের সরকারের বিরুদ্ধে 
ক্ষেপান এবং সরকারের আদেশ 
অমান্ত করতে বলেন ।. 


পিসি 


ie -. 


}. বাংলা চলচ্চিত্র 


গিল্ের দুরবস্তার - 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


দীর্ঘকাল পর দিও রা মুক্তি পেল, 
তা অনেক সময়ই বাজ্দারে চলে না 
অপদার্থ পরিচালনার জন্য অথব! 
বিষয়বস্তর সমকালীন তাৎপর্যটুকু 


কাতর আজও সরকারের দিন এগিয়েছে, ততই আমরা পেছিয়ে হারিয়ে ফেলার অন্ত । পশ্চিমবঙ্গের 
কাছ থেকে ‘ইণ্ডাস্ি’ হিসেবে স্বী কৃতি পড়েছি । আজ কলকাতায় স্টভিওর 
পায়নি! এটা ভাবতেও রী তমত অস্তিত্ব দাড়িয়েছে মাত্র ছটিতে। 


বিস্ময় লাগে। যে-শিল্পে হাজার 
হাজার শিল্পী, কলাকুশলী, শ্রমিক 


কর্মচারী নিযুক্ত, অগণিত পরিবার যে. 


শিল্পের মধ্য দিয়ে রুজ্জি রোজগারে 
প্রতিপালিত এবং যে-শিল্পে কোটি 
. কোটি টাকা বিনিয়োগ .হয়, ও সর- 
কারের আয় হয় ট্যাক্স বাবদ লক্ষ 
লক্ষ টাকা সেই শিল্প সরকারী স্বীকৃতি 
থেকে আজও বঞ্চিত | এর ফলে 


এই শিল্পের সংগে যুক্ত কলাকুশলী 


শ্রমিক কর্মচারীরা শুধু শোষিত হন 
এবং ইগ্ডাস্্রি বা ফ্যাক্টরী আইনের 
স্থখোগ স্থবিধা লাভের যোগ্য বনে 
বিবেচিত হন.না। ১৯৫০ সালে সি 
টি, এ, বির তৎকালীন চেয়ারম্যান 
শ্বনামধন্ত ' চলচ্চিত্রকার . প্রমথেশ 
বড়ুয়া এ রাজ্যের স্টডিওগুলিকে 
ফ্যাক্টরি আইনের আওতার আনবার 
অন্য সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্ত 
ভার মৃত্যুর পর এ ব্যাপারে আর 
কোন সার্থক প্রদ্াস দেখা যায়নি । 
ত্রিশ পয়জিশ বছর আগে পশ্চিম- 
বঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্পের অবস্থা ছিল 
বর্তমানের তুলনায় অনেক ভাল। 
তখন কলকাতায় চোদ্দটি- স্ট,ডিও 
- ছিল রীতিমত কর্মমূখর । বিভিন্ন 
ভাষায় এখানে ছবি তৈরী হত 
এবং সারা ভারতবর্ষে সেগুলি 
প্রদ্বশিত হত । সে সময় কলকাতায় 
-. বছরে প্রায় নব্বইটি ছবি - নির্মিত 
হত.। আজকের দিনে এই সব সংখ্যা 
কেমন যেন অবাক - _কেমন যেন অবাক-করে দেয়। যত 


সবিনয় নিবেদন নিবেদন 
আমার, পিতা প্রয়াত বিজন 
ভট্টাচার্যের সম্পুর্ণ রচনাবলী আমি 
প্রকাশ করতে চাই। একাধিক খণ্ডে 
প্রকাশিতব্য এই সংকলনে থাকবে 
ইতিমধ্যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত তার 
গ্রস্থাদি ছাড়াও অসংকলিত রচনা, 
তার দিনপন্ধী, ও. চিঠিপত্রের নির্বা- 
চিত অংশ, বিবিধ, রচনা প্রভৃতি । 
শি তার আলোকচিত্র ও কঃ- 

শ্বরের টেপ রেকর্ডিং-এর একটি সং 
শালাও আম ,. তৈরি করতে 
| ইচ্ছুক । উপযোগী-'উপকরণ দিয়ে 
যার! সাহায্য করতে পারেন, তার! 


এ নিয় স্বাক্ষরকারীর সংগে যোগাযোগ 
| করলো বাধিত হব । নমক্কারান্তে_- 
EME 


নবারুণ ভট্টাচার্য 
১৯বি, ডাঃ রাজেন্দ্র রোড় - 


তার মধ্যেও আবার মাত্র চারটিতে 
নিশ্নমিত কাজ হয়, আর ছুটিতে 
অনিয়মিত৭ বর্তমানে এখান থেকে 


. মাত্র পঁচিশ ভ্রিশটি ছবি তৈরী হয়ে - 


থাকে বছরে । এর -ফলে শ্রমিক ' 
" কর্মচারীদের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ 

হচ্ছে এবং ভয়াবহ বেকার সমস্যা 

দেখা দিচ্ছে। বেশী সংখ্যায় মোটা-, 
মুটি গুণগত মানের ছবি তৈরী হলে 

এবং সেনসার ভিত্তিক ছবি মুক্তির 

ব্যবস্থা হলে সমস্যার সমাধান অনেক- 

খানি হবে নিশ্চয়ই | তবে তার অন 

এরাজ্যে সিনেমা হলের সংখ্যাও 

বাড়াতে হবে প্রয়োজন অনুযায়ী । 

অধ্কে ও তামিলনাড়ুতে যেখানে চার 
কোটি লোকের জন্মে প্রায় চোদ্দশটি 

সিনেমা! হল আছে, সেখানে পশ্চিম- 

বঙ্গে পাঁচকোটি অধিবাসীর জন্যে 

স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলে প্রায় সাতশ” 

হল। , এ থেকেই স্পষ্ট হয় ভারতীয় 

মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্রশিল্পের 

অবস্থানট কত নীচে । অথচ মাঝে 

মধ্যে এই পশ্চিমবঙ্গেরই ছবি ভুবন. 
জয় করে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে 

গৌরবের আসনে বসায় । 

* দেশ ভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের 

চলচ্চিত্রের বাজার চল্লিশভাগ সংকুচিত 
হয় এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে 
প্রাদ্দেশিকতার ' আঘাতে শতকরা 

কুড়ি ভাগ বাজার নষ্ট হয়। পশ্চিম- 

বঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্প আজ মুষ্টিমেয় 
পাঁচ ছটি পরিবেশক প্রদ্র্শকের দ্বারা 

পরিচালিত হচ্ছে। ছোট ছোট 
প্রযোজকদের ছবি তৈরীর জন্য 

প্রয়োজনীয় টাকা এদের কাছ 

থেকেই শর্তাহ্থ্যায়ী ধার 'নিতে হয় । 

ফলে বেশীরভাগ প্রষোজকই এই সব - 
একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতের 

পুতুলে পরিণত হয়। আবার এইসব 
বড় ব্যবসায়ীদের হাতে অধিকাংশ 
বড় বড় সিনেমা হল থাকায় তারা এই 


শিল্পকে কুক্ষিগত করে রেখেছেন। . 


তারকা খচিত ছবি হলে অতি 
সহজেই তা মুক্তিলাভ করে। কিন্ত 
নবাগত বা স্বন্পখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে 
ছবি হলে বছরের পর বছর তা৷ মুক্তি 
পায়না । ফলে ছবি তৈরীর জন্তু যে 
টাকা ধার করেন প্রযোজক, তার সুদে 
বেড়ে যায় অনেক। স্ুর্দে আসলে 
টাকার বিরাট অঙ্ক প্রযোজকের ঘাড়ে 
চেপে বসে । ফলে ভিনি চিত্র প্রযোদ- 
নায় নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। শিল্পে 
অর্থলগ্নীর পরিমাণ এইভাবেই কমে 
গেছে। শেষ পর্যন্ত বান্বন্দী ছবি ' 


চলচ্চিত্র শিল্প এর ফলে প্রচণ্ড ক্ষতি- 
গ্রস্ত হচ্ছে । *সেনসার ভিত্তিক ছবির 


মুক্তি একারণেই যেমন জরুরী, তেমনি 


জরুরী হচ্ছে যোগ্য পরিচালনায় ছবি 
তৈরীর ব্যবস্থা করা। আক 
এই সংকটের মধ্যেও ৪৬টি ছবি 
সেনসার হয়ে পড়ে আছে। 
ছবিগুলির কবে মুক্তি -হবে, কেউ 
জানে নী। যে ছবিগুলি আটকে 
আছে, তার সঙ্গে ১ কোটি ৫* লক্ষ 
টাক। জড়িত সঠিক সময়ে মুক্তি 


পেলে শিল্পে তা বিনিয়োগ হতে 


পারত। . 

বর্তমানে সিনেমা হলের মালিক 
বা প্রদর্শকদের কোন ঝুকি নিতে হয় 
না। প্রতিটি ছবি থেকে প্রতি 
সপ্তাহে তারা কালো টাকা নেয় এবং' 
তাদের “হোল্ড ওভার’, “প্রোটেকশন" 
সবই আছে। সেক্ষেত্রে প্রযোজক, 
প্রদর্শক ও পরিবেশকদের মধ্যে স্তায়- 
সঙ্গত একটি বষ্টনব্যবস্থা থাকা 
উচিত। ,তবে একথা ঠিক যে, . 
এখানকার হলগুলিতে বাংল! ছবির 
বাধ্যতামূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে 
বাংল! ছবিকে বাচানে| যাবে না|? 


বাংলা ছবি বাঁচবে তার নিজের প্রাণ- 
শক্তিতে ৷ 


অবিলম্বে টুডিওগুলিকে বিজ্ঞান- 
সম্মতভাবে সংস্কৃত করতে যেমন 
হবে, 9875 
তৈরীর কাজে হাতও দিতে হবে 


রঙীন ছবির প্রদর্শনীর রে | 


অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় এখনই বন্ধ 
করা উচিত। নইলে রঙীন বাংল? 
ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায় 
হাষি হবে। “ একেই প্রমোদকরের 
বিরাট ধাক্কায় টিকিটের দাম এমনি- 
ভেই বেশ চড়া, ভার ওপর রডীন 
ছবির ওপর ট্যাক্স দর্শক সমাজের 

মধ্য ইতিমধ্যেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
সষ্টি করেছে। 

' বিশ্বাস রাখি, বামফ্রন্ট সরকার 
এই এওতিহশালী শিল্পকে বাচাবার 


এজন্য সক্রিয় ভূমিকা নেবেন ও প্রয়ো- 


জনীয় সাহায্য করবেন। কারণ এই 
শিল্প আজ মুষ্টিমেয় একচেটিয়া ব্যব- 
সায়ীদের হাতের মুঠোয় রয়েছে। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার" ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ “ 


চি ৫: - 





সাংবাদিক সম্মেলনে তরুণ পরিচালক * 


বরুণ কাবালী ঘোষণা করলেন তীর 
পরবর্তী ছবির নাম. হরি বোলো! 
ন!" তার প্রথম ছবি "ছুটির ঘণ্টা’ 
ব্যবসায়িক সাফল্য আনতে পারে 


নি দ্বিতীয় ছবি ‘অরুণ বরুণ ও. 


কিরণমালা, এখনও. সম্পুর্ণ হয়নি ১ 
তথাপি তিনি নিজের ওপর পরিপূর্ণ 
আস্থা নিয়ে তৃতীয় ছবি তৈরীর জন্ত 
প্রস্তুত হয়েছেন এ কম সাহসের কথ! 
নয়। শ্রীকাবাসি দৃপ্তক্ঠে বলেছেন, 
এবার যে ছবি তিনি তৈরী করতে 
যাচ্ছেন, তা মোটেই ব্যবসায়িক 'দৃ্টি- 
ভংগীতে নি্্নিত হবে ন! । চলচ্চিত্র 
মাধ্যমে তিনি নতুনকিছু করতে চান, 
দর্শক সমাজকে নতুন কিছু ভাবনার 
খোরাক: জোগাতে চান। প্রথা- 
ভংগের প্রতিশ্রতিও দিলেন, তিনি 
বলিষ্তার সঙ্গে । কোন স্বপ্ন নয়, 
হতাশা নয়-বাস্তব ছবি তোলার 


শপথ নিয়েছেন তিনি । তাই সম্পূর্ণ . 


সহায় সম্বলহীন হয়েও বন্ধু, শিল্পী ও 


কলাকুশলীদের সহযোগিতায় তিনি. 


সুরু করতে যাচ্ছেন. তার ছবি “হরি 
বোলো না" । পরিচালনা ছাড়াও 
তিনি এ ছবির কাহিনীকার, চিত্ৰ- 
নাট্যকার, সংগীত পরিচালক ও 
প্রধান চরিত্রের অভিনেতার দায়িত্ব 
পালন ক্রছেন।- ' 


সাংস্কৃতিক সাংবাদিক সংস্থার. 


হিচার 

‘সাংস্কৃতিক সাংবাদিক সংস্থা’র 
(সানাস’) বিচারে ১৯৭৭ সালে মুক্তি- 
প্রাপ্ত চলচ্চিত্র ও যাত্রা] এবং ?৭৭-এ 
চলমান পেশাদার মঞ্চ নাটকের 
প্রদোজনা ও শিল্পী কুশলীদের শ্রেষ্ঠত্ব 
- নির্ধারণের ফলাফল ঘোষিত হয় গত 
১ল! ফেব্রুয়ারী । চলচ্চিত্রে শ্রেষ্ঠ 
প্রযোজন1_ঘুক্তি .. তকো আর 
গপ্পো), শ্রেষ্ঠ পরিচালনা-_খত্বিক 
ঘটক (যুক্তি তক আর গপ্পো) । 
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-_উত্তমকুমার (রাজ- 
বৃশ)। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী-_তহ্ু্রী 
শঙ্কর (স্বাতী) ।. . থিয়েটারে শ্রেষ্ঠ 
প্রঘোজনা__নহ্বৎ। ' শ্রেষ্ঠ পরি- 
চালনা_দ্বিলীপ রায় (রাজপ্রোহী)। 
শ্রেষ্ট অভিনেতা-বসস্ত চৌধুরী 
( অগ্নিবন্ত! )। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী 


একথা ঠিক, কোন শিল্পকে শুধুমাত্র প্রিয় দেবী (কড়ি দিয়ে কিনলাম) । 


সাহায্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা! a 
ডাকে নিজের পায়েই দাড়াতে হবে 
তবুও জটিল সমস্তার সমাধানে সর- 
কারী সাহাষ্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে 
অনেক সময়ই । 
বাল্ষ্ঠতার সঙ্গে প্রথাভংগের 

প্রাতশ্রাতি > 

সমপ্রতি প্রেসক্লাবে অমু্ঠিত এক 


যাত্রার শ্রেষ্ঠ পরষোজন!--মহুয়া (নব- 
রধ্জন অপের])। শ্রেষ্ঠ পরিচালন! 
শৈলেশ পুহুনিয়োগী (ঝুমুর) । শ্রেষ্ঠ 
অভিনেতা দিলীপ  চ্যাটাজাঁ 
(বাদশা আলমগীর )| শ্রেষ্ঠ অভি- 
নেত্রী_ বীণা দাশগুধা (অচল 


পয়সা )। 


i 


' সিনেমার জন্মকথা -. 
( চলচ্চিত্ৰ সমালোচক ) 


আমাদের দ্বেশে বসে সিনেমার 
জন্মকথা আর চাদে পাড়ি দেবার 


-পরিকল্পন। করা যনে হয় একই রকম 


অসম্ভব ।. কিন্ত সেই অসম্ভবই সম্ভব 
করেছেন দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 

“সিনেমার জন্মকথা” তথ্যচিত্রটিতে । 

. সতের মিনিটের এই ছবিটিতে 
সিনেমার জন্মের প্রাকপর্বের পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার পর্যায় থেকে শুরু করে 
কাহিনীচিত্র নির্মাণের প্রাথমিক 
অধ্যায়ের ইতিহাস স্ুগ্রথিত কাঠাল 
মোর মধ্যে ধরা হয়েছে । দিলীপ 
বন্যোপাধ্যায়ের এই ছবি আর এঁক- 
বার সেই পুরোনে! কথাটাই প্রমাণ ' 
করলো যে প্রচেষ্টার আন্তরিকতা, * 
উদ্দেশ্যের সততা এবং শৈল্পিক ক্ষমতার 
স্থ সংমিশ্রণ হলে সীমিত সামর্থ্যেও 
সত্যিকারের শিল্পপ্রয়াস সম্ভব। 

তথ্যচিত্রটির শুরু হয়েছে প্রাচীন 
গ্রীক ইতিহাসের সময়ে আরিস্ততল 
ইউক্লিডের আলোকতত্বের গবেষণার 
নৃচ্না দিয়ে। যার মধ্যে নিহিত 
ছিল আগামীকালের সিনেমার জন্ম+ 
সুত্র । এরপর ছবিটিতে বিভিন্ন 
আবিষ্কারকের কথা বল! হয়েছে, 
ধারা বিভিন্ন পর্বে এই গবেষণাকৈ ' 
আরে! অগিয়ে নিয়ে গেছেন তাদের 
প্রবর্তিত তত্বের মাধ্যমে । ছায়ানাট্য - 
ম্যাজিক লঠন, স্থিরচিত্রের বিকাশ, 
ছবি প্রক্ষেপণের ুন্রপাতির আৰি- 
ফারের বিভিন্ন পর্যায়; ছুবিতে গতি- , 


“সঞ্চারের নানা প্রয়াস এবং পরি- 


শেষে সচল ছবির আবিষ্কার । সিন্টে” 


মার জন্ম-ইতিহাসের এই বিভিন্ন ধারা 


পরিচালক তুলে ধরেছেন বিভিন্ন স্থির 
চিত্র, আকা! ছবি, এবং কয়েকটি 
ছবির  অংশবিশেষের মাধ্যমে । * 
ছবিটি দেখলে বোঝা যায় যে বিজ 
প্রচুর পরিশ্রম করে নানা উপাদান 
জড়ো করেছেন পরিচালক এবং 


দেই উপাদানগুলোকে সঠিক এতি - 
হাসিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করে সৎ 


গতি এনে দিয়ে । গিরিশ পারিয়ার 
এবং কানাই দাসের চিত্রগ্রহণ এবং 
পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গীত পরিচালকের 
চিন্তাধারাকে প্রাঞ্জল করতে সাহঃষ্য 
করেছে। মঞ্জু বন্দ্যোপাধায় রচিত 
নেপথ্যভাষ্ম।, সোজ] সরল ভাষায় ৩ 
ছবির বক্তব্য দর্শকের কাছে হাজির * 
করেছে। hd এ 


= দর্পণ | শুক্রবার, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ 


, সংবিধান সংশোধন 
... (১মপৃষ্ঠার পর) 
রক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টি ।'প্রায় প্রত্যেক 
_প্রতিনিধিই এই বিষয়টিকে কর্মীদের 
জীবন মরণ সমস্যা বলে উল্লেখ 
করেন। 
এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ওপর 
আইনগত ধিক নিয়ে পর্যালোচনা 
করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গভর্ণ- 
মেন্ট গ্ীভার দক্ষ আইনজীবী ব্যারি- 
ষ্টার নরনারায়ণ গুপ্ত । সরকারী 
কর্মচারীদের ওপর নির্ধাতনযূলক 
বিভিন্ন সরকারী আদেশ, সর্বোপরি 
পূর্বতন সরকারের “মিস” আইনকে 
বারবার দেশের বিভিন্ন আদালতে 
এ্রীগ্প্ত চ্যালেঞ্ধ করেছেন । শ্রীপ্রপ্ত 
nt, 
শতাধিক বৎসর আগে সিপাহী 
,ধিন্বোহের সামান্ত পরেই ১৮৫৮ সনে 
তৎকালীন বেনিয়া ব্রিটিশ সরকার 
কুইন তিকটোরিয়ার আমলে ৩১০ 
ধারার হট্টি করেন । এতেই তৈরী 
হলে! সরকার ও কর্মীদের মধ্যে 
তৃত্যের সম্পর্ক । ১১১৫ সনের গভর্ণ- 
মেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার আইনে ১৯১১ 
সনে সংযোজিত হল আরও একটি 
ধারা, তা হলো! ৯৬বি | ১৯৩৫ সনে 
আইনের ২৪০ ধারাম্ম সরকারের 
£্লেজার আইনটিই” বন্জায় রইলো । 
১৯৫০ সনে দেশে নতুন আইনসংবি- 
ধান তৈরী হলো বটে ৷ কিন্ত ব্রিটিশ 
সরকারের কুখ্যাত আইনের কোনও 
পরিবর্তন হলো না । 
শ্রগুপ্ত বলেন সংবিধানের ৩১০ 
ধারা (প্রেজার থিয়োরী ) শুধু নয়, 


এর সংগে ৩১১ (৯ সি ধারাও বাতিল 


করা প্রয্োজন। এতে রয়েছে নিরা- 
পত্তার অজুহাতে বিনা কারণ দিয়ে 
হে কোনও সরকারী কর্মীকে ছাটাই 
করার অধিকার । শ্রীপ্ুপ্ত সরকারী 
কর্মীদের ফেডারেশন প্রতিনিধিদের 
বলেন, কমীছের হয়ে লড়াই করতে 
হলে সাস্থার নেতরন্দকে বুঝতে হবে 
প্যান সংবিধানের আইনের ষা 
বাধুনি দাঁতে সরকারী কমাঁদের 
আইনগত গ্রিলিফ দেওরা মুসকিল। 
এর জন্যই প্রয়োজন ৪২তম সংবিধান 
সংশোধনী আইন বাতিল, মিসা 
কালা কাঙ্থন প্রত্যাহার, ডি, আই, 
আর বাতিল করার দাবীতে সারা 
দেশ জুড়ে সরকারী কর্মীদের ব্যাপক 
আন্দোলন গড়ে ভোলা। 
 শ্রীগুপ্ত সরকারী কর্মীদের হু'শি- 
স্নায়ী দেন। জনতা পার্টির নির্বা- 
স্ম্চনী প্রতিশ্রুতি থাকা সত্বেও কেন্দ্রীয় 
-স্পরকার এখন পর্যন্ত মিসা আইন 
তুলে নেননি । বরং এই আইনকেই 
ফৌজদারী আইনের ১২৪ এর ক, খ 
স্পা, ঘবিধিতে পেছন দরজা দিয়ে 
করিয়ে "আনছেন । সবচেয়ে বড় 
কথা, সরকারী কর্মীদের ভবিস্যত 


কনভেনশনে সরকারী কর্মীদের বলেন 


সুরক্ষিত করার জন্য যেসব আইনের . 


অবিলম্বে পরিবত্তন হওয়া প্রয়োজন 
তার একটিরও পরিবর্তন করা হযনি ৷ 
এমনকি সংবিধানে নিবারক নিরো- 
ধক আইন প্রবর্তন করার অধিকার 


' রাষ্ট্রের এখনও রয়েছে । 


সরকারী কর্মীদের উদ্দেশ্তে শ্রীপুপ্ 
বলেন সরকারের এই অধিকার কেড়ে 
নেওয়া নাহলে কর্মীরা যেকোন 
মুহূর্তে বিপন্ন হতে পারেন। এর 
জন্যই সংবিধানের ৭নং তপশীলি, 


লিষ্ট (ওয়ান) ও (ধি,) আইন বাতিল 


করা প্রয়োজন | এয়ই সংগে সংগতি 
রেখে সংবিধানের ২২ ধারাকে ও উপ- 
যুক্ত ভাবে সংশোধিত করতে হবে। 
জনমত ও সরকারী কর্মীদের আন্দো- 
লন এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে 
যাতে কেন্দ্রীয় সরকার ৩১১ (২) (ক 
ও খ) ধারাকে সংবিধানের ৬য় অধ্যায়ে 
মৌলিক অধিকারের আওতায় এনে 
শুধু সরকারী, আধা সরকারী নয় 


সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য করতে সরকার বাধ্য হন । 


-এর সংগে ৩১১ (২) গে) বাতিল 


রাজ্য সম্মেলন 
( ১ম পৃষ্ঠার পর 


“গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্প্র- - 


সারণের আন্দোলন” শীর্ষক প্রস্তাব 
রাখেন শ্রস্থনীল বহ্থ রায়। লরীমমর 
মুখাজা “ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ও 
জনগণকে অভিনন্দন” এই প্রস্তাব 
রাখেন এবং শ্শিবপদ সেন তা সমর্থন 
করেন। কলকাতা জেলা কমিটির 
সম্পাদক জীলসক্মী সেন “মহারাষ্ট্রের 
ধর্মঘটী কর্মীদের সমর্থনে” প্রস্তাব 
তোলেন । চারটি প্রস্তাব নিয়েই 
বিস্তারিত আলোচন। হয়। 

"তৃতীয় দিনে সদ্দেলনে প্রধান 
আলোচ্য 'বিষয় ছিল. হরিজনদের 
উপর অত্যাচার । “হরিজনদের উপর 
অত্যাঁচারবন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা চাই” 
প্রস্তাবটি তোলেন শ্রসত্যসাধন 
চক্রবর্তী । “বেকার সমস্গা’ত্র উপর 
প্রস্তাব তোলেন সি আই চি ইউ নেতা 
শ্রামনোরপ্রন রাম এবং তা সমর্থন 
করেন ঘুবলেতা শ্রালীনেশ মজ্মদার | 
গনিতা পঙেজনটন ভ্রলোশ মূল্য 
হলের দেহ সম্পর্কে 
প্রল্মান উত্থাপন কবেন শ্নবেশ দাশ- 
গুপ্ভ। 

রাজ্য সম্মেলন কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে প্রস্তাব রাখেন (ক) জনগণের 
নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যের উপর 


মআক্দেলিনগ 


থেকে ট্যাক্স ও লেভী ব্যাপকভাবে ' 


কমাতে হবে এবং বৃহৎ ধনীদের উপর 
ট্যাক্স বাড়াতে হবে। 

(৭) খাগ্যশস্ত, ভাল, চিনি, ভোজ্য 
তেল, কেরোসিন, কাপড়, দ্বেশলাই, 


. বেবিফুড এবং অপরিহার্য 


ওষুধের 

পাইকারি ব্যবসা অবিলম্বে সরকারের 
হাতে নিতে হবে। সরকারের এই 
ব্যবসাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে । 
(গ) জনপাধারণের ক্রয়ক্ষমতার 
ভিতরে নির্দিষ্ট দরে জনসাধারণের 


’" শুতবাব্ধানে এই সমস্ত প্রয়োজ্বনীয় 


ব্রধ্য রেশন দোকান, সমবায় সমিতি 
ও খুচরো! দোকানের মারফত বন্টন 
করতে হবে। 


করে ৩১১ (২) (খ) ধারার শেষাংশ- 
টুকু বাদ দিতে হবে, যেখানে প্রশা- 


সনিক তদস্ত ব্যতিরেকেই উদ্ধতন . 


কর্তৃপক্ষকে ছাটাই করার অধিকার 
দেওয়া হয়েছে । কেননা! এই অংশটি 
সংবিধানের ১৪ নং ধারার সংগে 
সংগতিপূর্ণ নন । it 

শ্রীগুধ বলেন সংবিধান সংশোধনের 
দাবী শুধু দাবী নয়, কর্মীদের মৌলিক 


অধিকার স্থপ্রতিঠিত করার প্রশ্নেই 
এটি আজ পরিবন্তিত হওয়! প্রয়োজন । 


দাবী আদাকের জন্য শ্রমিক কর্মীদের 
ধর্মঘট কর! মৌলিক অধিকার । 
সরকারী কর্মীদেরও মৌলিক অধি- 
কারগুলি কায়েম করার জন্যে তাদের 
সংবিধান সংশোধনের দাবীতে নিয়ব- 
ছিত্ব আন্দোলনে 'পামিল হওয়া 
প্রয়োজন ৷ 

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের 
সর্বভারতীয় এই সশ্মেলন থেকে 
মিলা, ডি, আই, আর প্রত্যাহার, 
৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইন 
ও ৩১* ধারা বাতিল সহ অন্যান্য 
দাবীদাওয়ার ওপর কয়েকটি প্রস্তাবও 
গৃহীত হয় । 

(ঘ) বড় বড় আড়ত্দারের ও 
মজুতদারের লুকানো মন্ধুত উদ্ধার ও 
বাজেয়াপ্ত করতে হবে । 

সমস্ত রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় 
দ্রব্যের দাম যাতে একই ধরনের হয় 
সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যকর 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রাজ্য 
সম্মেলন এই মব দাবিতে জনগণের 
বিভিন্ন অংশের সম্মিলিত আন্দোলন 
গড়ে তোলার সংকল্প*গ্রহণ করেছে। 

এই রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে 
বিড়ল। প্রানেটোরিয়ামের সামনের 
মাঠে প্রদর্শনী ও গণ-সাংস্কৃতিক অন্থু- 
ঠানের ব্যবস্থা কর! হয়েছে । গান, 
নাটক, ষাত্রা,. কবির লড়াই প্রভৃতি 
ছিল এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য । ই এম 
এম নাগ্ৃত্রিপাদ, সমর মুখার্জী অপ- 
সংস্কৃতির বিরুদ্েসস্থ গণ-সংস্কৃতি গড়ে 
তোলার আহ্বান জানিয়ে বক্ব্য 
রাখেন। 
সি পি আই এমের 
মধাপ্রদেশ রাজ্য সম্মেলন 
গত ২৮--৩০শেজান্থয়ারী সি পি 
আই এমের প্রথম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্ত্রীয় 
কমিটির পক্ষে নাশ্ুক্রিপাদ, শ্রীসমর 
মুখাজ্ পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত 
ছিলেন। যধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্মে- 
লনেও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পরিবর্তন 
করে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা, 
মিনা, মধ্যপ্রদেশ' জনতা সরকারের 
মিনি মিস! “বাতিল, আই এ এম, 
আই পি এম বাতিলের দাবি কর! 
হয়। ৩০শে জামুয়ারী হয় প্রকাশ্য 
সমাবেশ । মধ্যপ্রদ্বেশে সংগঠন শক্তি- 
শালী করার নিয়ে রাজ্য সম্মেলনে 
আলোচন! হয়। 


জনতা পার্টি 

(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
কারী কর্মহ্কহী স্থির কর! ছিল। 
রাজ্যের জনতা নেতা প্রচুল্লচন্দ্র সেনের 
অঙ্গুরোধে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই 
একটি জনসভাতে, ভাষণ দেবার 
সম্মতি জাননি। প্রফ্বাবু ঠিক 


উর ৩. 


চি, 


তেল-ডাকা।ত 1৩ 
. €১ন পৃষ্ঠার পর ) 
ছুনসঙ্গরী কারবার চালানোয় সরকার 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেনঃ নানা ভাবে । সি, 
বি, আই চাইছেন তেল ডাকাতি 
নিয়ে গোপনে তদন্ত হওয়। প্রয়োজন । 
আত্বকর বিভাগ, সংশ্লিষ্ট মিল, পরি 


করেন ধেহেতু তিনি দলের রাজ্য বহন সংস্থা, স্থানীয় পুলিশ ও গোয়েন্দা 


শাখার সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়ে- 
ছেন তাই এই সভা কলকাতার 
তিনটি জেলা কমিটির নামে ডাকা 
হবে। জনতা পার্টির অন্যতম সম্পাদক 
বিমান মিত্র চেষ্টা শুরু করলেন প্রধান- 
মন্ত্রীর জনমভ] সংগঠিত করার দায়িত্ব 
নিজে নিতে | এ নিয়ে তিনি প্রশা- 


- সনের সঙ্গেও কথা বললেন এবং 


সভার সময়ও ঘোষণা করলেন । 
কিন্ত প্রফু্নবাবু সোঙ্জান্থন্জি বিমান 
মিত্রের নির্ধারিত সমম্ম বাতিল”করে 
নিজেই ঘোষণ! করলেন বেল! সাড়ে 
তিনটেয় প্রধানমন্ত্রীর সভা হবে । 
এবং সেটা. তিনি প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েও 
অঙ্গমোদ্ন করিয়ে নিলেন । বিমান- 
বাবু অপদস্থ হয়ে ধরলেন বিজয় 
নাহারকে যাতে সভাটা অন্ততঃ রাজ্য 
জনতা পার্টির নামেই ডাকা হয়। 

বিজয়বাবু কয়েক দফায় প্রাফুল্প- 
বাবুর সঙ্গে দেখা করে তাকে অনুয়োধ 
করেন যাতে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা 
রাজ্য জনতা পার্টির: নামেই ডাকা 
হয়। 
প্রফুল্পবাবু প্রথম দিকে মত না 
দিলেও পরে বিজয়বাবুর প্রস্তাবে 
রাজী হয়ে যান। 

এর পরেই বিমান মিত্র এবং তার 
সমর্থকর1 প্রধানমন্ত্রীর জনসভার 
ব্যাপারে নিপ্লিপ্ত হয়ে পড়েন। 
প্রস্ুলবাবু, প্রধানমন্ত্রীর - জনসতার 
ব্যাপারে বিজয় নাহারের সঙ্গে পরা- 
মর্শ করছেন না দেখে বিজয়বাবুও 
অমন্তষ্ট হন । এক সরকারী অনুষ্ঠানে 
যোগ দিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন 
রামও ৭- তারিখে কলকাতায় 
ছিলেন । প্রফুললবাবুর ' অহন্থরোধে 
জগজীবন রামও সভায় উপস্থিত 
থেকে ভাষণ দিতে রাজী হন। কিন্ত 
তিনি শেষ পর্যন্ত আসেননি । 

বিজয় নাহারেরর সঙ্গে জগজীবন 
রাষের ঘনিষ্ঠতার কথা কারও অজানা! 
নয়। মূলতঃ প্রফুল্ল সেনের সংগঠিত 
সভায় যাতে জগজীবন রাম উপস্থিত 
থেকে গোষ্ঠী ছন্দে প্রফুলপবাবুকে শক্তি- 
শালী না করেন সে ব্যাপারে বিজ্রয়- 
' বাবুর সঙ্গে বাবুজীর কথা হয়েছে। 
৭ তারিখের সভাত্ন প্রফ্ুল্লবাবু ঘোষণা 
করলেন বাবুজী অহ্স্থতার জন্য 
আসতে পারেন নি, এপ্রন্য তিনি 
ছুঃখিত। কিন্ত বাবুক্ী জনসত 
শুরুর কিছুক্ষণ আগেই এক অনুষ্ঠান 


. থেকে ফিরে রাজতবনেই ছিলেন । 


ধারণা । » * 


বিভাগ তৎপর হলে একাঙ্গ বদ্ধ-কর! 
সম্ভব । 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কিছু 


পুলিশ অফিদার ও কর্মী নিয়মিত * 


ভাবে কি হারে ঘুষ নিচ্ছে সে সম্পর্কে 
তেল ডাকাতদেরই একজন সি, বি, 
আইয়ের জনক পদস্থ অফিসারের 
হাতে একটা তালিকা তুলে 
দিয়েছেন । নি, বি, আই নরসিং 
গুপ্তার সংগে প্রাক্তন স্পীকার অপূর্ব- 
বাবুর কোন যোগাষোগ ছিল 
কিনা সে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে 
তর্দন্ত করে দেখছেন । 


এশীয় বাজার 

(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
এই নয় থে একটা দেশকে চিরদিন 
পরাধীন বা পরনির্ভরশীল হয়ে 
থাকতে হবে। কিন্ত সাধিকভাবে 
স্বাধীন হতে গেলে ঘে সাহস দরকার, 
তা মোরারজীদের নেই। ঘটনার 
মধ্যে দিয়ে একট] জ্রিনিদ পরিষ্কার 
হয়ে গেল যে, কোন কারণে ষদি 
বিদেশে প্রনাসী ভারতীয়দের 
উদ্যোগে কোন বিক্ষোভ আন্দোলন 


ও 


সংগঠিত হয় তাহলে দ্িলীষ্বরদের 


পক্ষে বিদেশী শাসক গোঠীগুলির 
সঙ্গে অশুভ আভাত অবস্তম্তাবী । 
এবং গুলি খেয়ে নিহত হবার অপর্নি- 
ছার্য পরিণতির কথা জেনেও 
মোরারজী দেশাই যখন ইরাণী 
ছাত্রদের ফেরত পাঠাবার সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করেছেন, তখন এটাও পরিষ্কার 


আগামী দিনে নিজের দেশের গণ- * 


তান্ত্রিক আন্দোলনগুলোকে ও তিনি 
প্রতিহত করবেন বন্দুকের নল 
দিয়েই। 

৭ তারিখের জনসভায় প্রফুল্পবাবুর 
বিরোধী গোষ্ঠীর নিলি , আচরণ 


সত্বেও লোক সমাগমে প্রফুলবাবুও' 


প্রধানমন্ত্রী দেশাই সন্তোষ প্রকাশ 


করেছেন 1. এই , ঘটনায় রাঙ্গ্য - 


জনতার বিরোধ এখন নতুন মোড় ' 


নেৰে বলে রাজনৈতিক মহুলের 


~~, 


ডি 


ঞ 


Regd. No, WBICCS2 


Sy 


গত ২৩শে জানুয়ারী ..কেন্্ীয় 


এসে পোর্ভাবাজার পরিদর্শনে গেলে 
একদল:হাসপাতালকর্মী তার সামনে 
বিক্ষোভ দেখান,। কর্মীদের দাবী 
চিৎপুরের মারোয়াড়ী ' রিলিফ, 
সোসাইটি পরিচানিত হাদপাতালটি 
অবিলম্বে খুজতে হবে। কর্মীঘের 
সংগত দাবি মেনে নিতে হবে । মন্ত্রী 
রাঙনারায়ণ জবাবে কর্মীদের বলে- 
ছিলেন “হালপিটাল কিউ বন্ধ, 
হায়’, তারপর ২তিনিকি ব্যবস্থা 
নিয়েছেন জানা যায়নি । - 
গত ২১শে অক্টোবর ' থেকে ৬৪ 
বছরের পুরোনো এই হাসপীতালটি 
বন্ধ॥ গত ১০ই অক্টোবর থেকে এই 
মাড়োয়ারী হাসপাতালের ৪০* কর্মী 
বেতনবৃদ্ধির দাবীতে খন আন্দোলন 


চে 


(দের ব সংবাদদাতা), 
শুরু করলেন, তার দিন কয়েক পরেই 


রী রাজনারায়ণ কলকাতায় . হাসপাতাল বদ্ধ করে দেওয়া-হল। 


» হাসপাতাল কর্মীদের, প্রাথমিক 
দাবী হল কম ইউনিয়নের ছাটাই 


করতে হুবে। 
| “ কর্মীদের; বেতনবৃদ্ধি ‘এবং ইউ- 
নিয়ন সম্পাদকের . পুননিক্কোগের 
বিষয়টি গত, ছু’বছরের পুরানো] । 
কর্মীর! বারেবারেই কর্তৃপক্ষের ওপর 


চাপ স্া্টি করে আসছিলেন; সর-. 


কারী হস্তক্ষেপেও কোন ফল হয়নি । 
প্রচারের জগতে মাড়োয়ারী 


. রিলিফ সোঁপাইটি একটি সেবামুলক 


প্রতিষ্ঠান নামে অভিহিত। যদিও 
প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় কোম্পানী 
আইনে রেজিষ্্রীভূক্ত, এবং একথাও 
কারও.অদ্রানা নয় যে এই প্রতিষ্ঠান- 
টির সেবাকার্ষের চেয়ে ব্যবসাঁয়িক 


লণ্ডনে ভারতীয় নির্যাতনের ঘটনার সঙ্গে ' 


. মাল্টি-্যাশনাল কোম্পানীর, ম্য ডাঃ জড়িত 
| _ (দৰ্পণের, সংবাদদাতা) টি 


কিছুকাল আগে 'স্তাশনাল ফ্রুট 
কর্তৃক বৃটেনের “ইতিয়ান টাউনের” 


ভারতীয়দের উপর 'নির্যাতন, নারী 


ধর্ষণ ইত্যাদি ঘটনা সংগঠিভ্‌ হবার 
পর আবার একবার অত্যাচার, ধর্ষণ 
ইত্যাদির সংবাদ পাওয়া! গেল । এবং" 
এবার আরও ব্যাপক হারে নির্যাতন 


- সংগঠিত হয়েছে । আরও চাঞ্চল্যকর 


সংবাদ হল ভারতবর্ষের এক মাণ্টি, 
ন্যাশনাল উধধ কোম্পানীর ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর-ধিনি নিজেকে বৃটিশ 
প্রধানমন্ত্রী কালাহানের . খুলতাত, 
আয়ারল্যাপ্ডের . হাইকমিশনার, 
পণ্ডিত নেহেরুর বন্ধু ইত্যাদি বলে. 
পরিচয় দেন উপরোক্তি ঘটনার সঙ্গে 
জড়িত । বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়া গেল 
..স্প্রতি এই ম্যানেজিং ডিযেক্টর 
সাহেব ইউরোপ সফরে যান এবং 
যেখানেই গেছেন সেখানেই স্তাশানাল 
ফন্টের নদস্তদের সঙ্গে গোপন বৈঠক, 

খানাপিন। ইত্যাদিতে দিন কাটি- 
ম্বেছেন। সমস্ত প্রগতিশীল গোঠীসহ 
বৃটেনে ববাসকারী ভারতীয়রা উক্ত 
ঘটনায়, সরকারী হস্তক্ষেপের : রা 


টু নিয়েছেন । 


‘কানাডার .গদ্দার, পার্টির এক 
প্রতিনিধি দল সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ব- 
বিভ্ালয় পরিদর্শনে আসেন । তারা 


- এক সাক্ষাৎকারে বলেন' অন্তান্ক সব |: 
টি নি 


~~ 


নন FA 


ধরণের অত্যাচারের সঙ্গে বৃটেনে 


ভারতীয়দের ওপর অত্যাচারের 
বিরুদ্ধেও প্রচার ও প্রতিবাদ 
আন্দোলন. গড়ে তোলার দায়িত্বও 
'তারা গ্রহণ করবেন ।" 





 ঈ্গরঘটে 
- জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় 
মাথায় মুকুট চাপান ' 
খ্যাতির ওজন মাপান 
তাতেও যদ্দি শাস্তি না পান, 
খ্যাতির কুদ্তে ঝীপান 

আপনি একাই একশো 
অপিনার নাম করলে শরণ টু 
খারিজ হবে ট্যকশো। 
আপনি আগে আপনি পরে - 
আপনি ঘরে ঘরে 
আপনি আছেন শেখে 
আমাদের এই হতচ্ছাড়া দেশে । 
আপনি পিতা আপনি মাতা , 
আপনি পরম দ্বাতা 

দেবেন বক্তৃতা 

ভাষণ শুনে ছেলে-বুড়ো - 
ধর্বে মাথায় ছাতা । 


৪০০ কর্মী বেকার 






Phone: 24-4232 


 ্বাড়োয়ারী বেনেছের ্রাণকার্ধের নমুনা 
রিলিফ সোসাইটির হাসপাতাল বন্ধ 


চে 


 কর্মকাণ্ডই বেশী | ওষুধপত্রঃ প্রসাধন 
সামগ্রী, গ্রন্থপ্রকাশ, সেলাইকল এবং 

“মিষ্টান্ন প্রস্তুত ছাড়াও. এই প্রতিষ্ঠা- 
নের নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি কারখানা, 
লেবোরেটারি, নার্দিং হোম, অন্ত 
-আরও হাসপাতাল এবং ব্রা ব্যাঙ্ক 
পরিচাজিত হয়। বড় বড় ব্যবসায়ী-' 
দের টাকা এই প্রতিষ্ঠানের একটি * 
ক্রমবর্ধমান পুজি | '. 


' চিৎপুরের হাসপাতানটিতে | 


' বহিরাগত রোগীদের জন্য একটি 
বিভাগ আছে।, ব্লাড ব্যাংক এই 
হাসপাতালের আয়ের একটা,অন্ততম- 
মাধ্যম ৷ নামেই ত্রাণ সমিতি ৷ কিন্ত 
স্বরিক্র কল্যাণের কোন কাজই হাস- 


দিনপ্রতি চিকিৎসার জন্য ২ টাকা .. 
করে দিতে হয়। " ওধুধের ' দা" 
আলাদা । আর হাসপাতালে থেকে . 
ঘরিজদের চিকিৎসা একেবারেই সম্ভব 
নলয়; কেননা শয্যাপ্রতি অসম্ভব 


সমিতির রাণীগঞ্জে একটি হাসপাতাল, , 


রাচীতে একটি স্বাস্থ্যনিবানএবং কল- 


কাতায় একটি নার্স ট্রেনিং সেপ্টার 


 রয়েছে। অন্ত্বিকে দ্বাঞ্জিলিংয়ে ৯৮. 
বিঘে জায়গার ওপর একটি আরোগ্য |: 


ভবন তৈরীর পরিকল্পনা চলছে। এই 




















দুর্ভাগা .এই সব কর্মী । চা 


-| জীবন যাত্রার খরচ আরো বাড়ল" 
| "৩, %৪ এবং ৭৫ সালে প্রতি বছরেই 
‘| আন্দালন এবং ঠাপ. সা করে এাড- 


হক ভিত্তিতে প্রতিবারই '৫* টাক! 
করে বাড়ানো হয়েছে। কিন্ত 


| করতে কর্তৃপক্ষ আজও পর্যন্ত রাজী, 
| নয়) মহার্থভাত। 


মঞ্জুর করতেও 

রাজী নম্ব। 
কর্মীদের এঁক্য ভেঙে দেবারি অন্ত 

ইউনিয়নের সম্পাদক কে; এজ, 


| সম্পাদক-_হীরেন বন, 
ক ক ক দীণানী ত্র, ১২৭১ আচার পচ রো ভা খেকে মি 


১৯৭৬ সালে । ভার্ধা যেতে অস্বীকার 


করলে তখন তাকে ছাটাই করা হয়। 


"পরে ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের দ্বিপাক্ষিক , 


বৈঠকে এই ছাটাই আদেশ 
প্রত্যাহরের স্বীকৃতি দেওয়া হয়, কিন্ত 


আজও তা কার্ধকরী করা হয় নি। . 


ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মতো 


মুনাফার লোড আছে, কর্মীর জন্য 


বদলী, ছাটাই, বরখাস্ত আছে স্ব 
বেতন পদ্ধতি চালু করতে গেলেই 
হাত বেঁকে যায়। 


যাড়োয়ারীবাবুদের 
এই প্রতিষ্ঠানের মাসিক লাভের, 


“হিসেবে কর্মীরা বোনাস পাঁবারও 
। কিন্তু তারা কোন সময়ে 


PRICE 60 Pais 


হাচইটও সময় মত দেওয়া! হয়না 
এ বক ১২জন গ্রাচুয়িটি দাবীদারের 
মধ্যে ৪জন ইতিমধ্যেই মারা গিয়ে- 
ছেন।, নার্সর। ম্যাটামিটি রেনিফিটও, 
'পাঁচ্ছেন না। 4. 
অথচ এই ম্যাড়োয়ারী বেনেদের 
সেবার নমুনা সকলেই প্রত্যক্ষ 
করেছেন গৌহাটি.এবং চণ্ডীগড়ের 
বিগত কংগ্রেস অধিবেশনগুলিতে । 
আবার এরাই ছুটে ঘান খরা বন্যা 
এবং ছুভিক্ষ ত্রাণে, ষেযন এখন ছুটে 
' গিছেন অঙ্কে ঝঞ্ধা পীড়িতদের আপে, 
কিন্ত পর্দার আড়ালে নিপীড়ন চলছে 


বিশেষ অর্থাভাবে ধণও পান না, হাসপাতালের ৪০* কর্মীর ওপর । 
এরি KS | কটি ১ by 

পুর ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে, 

-কনসেসন্যাল হিল ষ্টেশন ফিরতি টিকিট | 

সিমলা / সোলান / ধরমপুর (পাব) / কাঠগোদাম / দার্জিলিং/1 
কাশিয়াং / গৌহাটি /. পাঙু / আবু রোড / পিপারিয়া / উ্টাকামণ্ড / কুঙ্ছর ' 
/ কোদাই ক্যানাল আউট-এজেন্দি (কোদাই ক্যানাল রোড দ্বারা পরি- 
সেবিত)/ কোটাগিরি আউট এজেন্সি ( মেত, ,পালায়াম দ্বার পরিসেবিত)/ 
মুসৌরি আউট এজেন্সি ( দেরাদুন হারা পরিসেবিত) / নৈনিতাল /মাউট-. 
"এজেন্দি / (কাঠগোদাম দ্বার পরিসেবিত ) / শিলিগুড়ি জং / পাঠানকোট 
/ যোগীম্মরনগর / বৈজনাথ পাপরোলা | পালানপুর / (হিঃ প্রঃ) 
জওয়াল। মুখী রোড / নাগ্রোট। / রাশীক্ষেত আউট-এজেন্ি (ক্াঠগোদাম 
দ্বার! পরিসেবিত ) / গ্যাংইক আউট এজেন্সি (শিলিগুড়ি জং ও নিউ 
জলপাইগুড়ি দ্বার! পরিসেবিত ) এবং জন্মু-তাওই পর্যস্ত প্রতিটির পারে বর্দিত 


॥_| বছরের বিভিন্ন সময়ে অনুরূপ টিকিট প্রদানের জন্ত নিস্নোক্ত দূরত্ব ীমবু 


সাপেক্ষে কেবলমাত্র রেল অংশে ১২ একক ভ্রমণ ভাড়ায় এবং আউট-এজেন্দি 
পর্যস্ত বুকিং-এর ক্ষেত্রে ২ পুরা পথ ভাড়ায় মাসের বাথ কনসেদন্তাল হিল 





ভার্মাকে দ্বাঞ্জিলিং বদলী করা হয় |. 


স্টেশন ফিরতি টিকিট পাওয়া যাইবে : 


সপ 


জন্ম তাওই, স্টেশন. ও গ্যাংটক আউট-এজেদ্ি ব্যতীত 


+ অন্ত পার্বত্য ষ্টেশনের জন্ . 
প্রদানের মেয়াদ ॥ “দূরত্ব সীমা: 
১-১-৭৮ হইতে ৩১-৩-৭৮ ও যে সকল ষ্টেশন হইতে চার্জযোগ্য দূরত্ব 
৫০ কিমিঃ বা ততৌধিক, সেই সকল 


' ১-১৪-৭৮ হইতে ৩১-১২-৭৮ 


১-৭-৭৮ হইতে ৩০-৯-৭৮৮ 
তাং পর্যন্ত - -' 


ডাচ এরা 


১-১-৭৮ হইতে ৩১-৩-৭৮ ও 
১-৭-৭৮ হইতে ৩১-১২-৭৮ 
তাং পর্যন্ত 


১-৪-$৮ হইতে ৩*-৬-৭৮ 
তাং পৰ্যন্ত 


ষ্টেপন' হইতে এই. টিকিট" দেওয়া 
হইবে । 

যে সক ষ্টেশন হইতে রর 
দূরত্ব ৮** কিমিঃ বা ততোধিক, সেই 


| : সকল ষ্টেশন হইতে এই 4 


হয়। 
খাটি 
যে সকল ষ্টেশন হইতে চার্জযোগ্য 


হ দুরত্ব ৫৭০ কিমি বা ততোধিক, সেই 
, সকল ষ্টেশন হইতে এই টিকিট দেওয়া 


হয়। 

যে সকল ষ্টেশন' হইতে চার্জযোগ্য 
দূরত্ব ৮০০ কিমিঃ বা ততোধিক, সেই 
সকল ষ্টেশন হইতে এই টিকিট দেওয়া 
হ্যু। 


 স্ুপারভাইজর, হর েন্টার, পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ালি প্লেস, 
কলিকাতা ১ এবং দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে, এমপ্ল্যানেভ ম্যানসন্দ, কলিকাতা-৯ 
হইতে বা ষ্টেশনমযুহ হইতে পূর্ণ বিবরণ পাওয়া. ষাইরে । 


চীফ কমাপিয়াল স্থপারিণ্টেণ্ডে্ট 
দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ০ 


“জৰ ৬১ ঘট লেন কর্গকাতা-১১ থেকে প্রকাশিত... 


চীফ কমাধিযাল সপারিণ্টেণডেট . 
পরপর 
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+ 


নব 


আস্থুন সবাই মিলে জনগণতান্ত্রিক 
" বিপ্লবে সামিল হই ? ব্রিগেডে প্রমোদবাবু : 





এ একবিংশ বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্য! ॥ শুক্রবার ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ৭৮॥ ৬* পয়সা 


প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে 
চন্দ্ৰশেখর তরুণকাত 
বিমানকে মদ্রত দিচ্ছেন 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


জনতা পার্টির সভাপতি চন্দ্রশেখর 
এখন রাজ্য জনতা পার্টির সভাপতি 
প্রফুলচন্দ্র সেনের বিরোধিতা করার 


জন্ প্রাক্তন কংগ্রেপী মন্ত্রী তরুণ- ' 


কান্তি ঘোষ ও রাজ্য জনতা পার্টির 
অন্যতম সম্পাদক বিমান খরিত্রকে 
পুরোপুরি মদত দিচ্ছেন । 

চজ্দরশেখর এখন কলকাতায় এলে 
জনতা পার্টির সদর দফতর অথবা 
প্রফুল্ল সেনর্কে কোন রকম প্রোগ্রাম 
পাঠান না, যা সবদলের সভাপতির! 


, করে থাকেন। 
গত ১১ই ফেব্রুয়ারী চন্্রশেখর ' 


গৌহাটি 'থেকে দিলী যাওয়ার পথে 
কলকাতা বিমান বন্দরে কয়েক ঘণ্টা 
ছিলেন । এই যাতা বিরতির খবর 
শুধু জানানো হয়েছিল. তরুণকাস্তি 
ঘোষ ও বিমান মিত্রকে। দলের 
সর্বভারতীয় সভাপতি এলেন প্রফুল্ল- 
বাবুকে জানানোই হল না। 
তরুণবাবু ও বিমানবাবু যথারীতি 
দলবল নিয়ে হাজিরও হয়েছিলেন 
বিমান বন্দরে চন্দ্রশেখরকে অভ্যর্থনা 
জানাতে | সঙ্গে বেশ কিছু যুব-ছাত্র 
কমা । যাদের অধিকাংশই কিছুদিন 
" (শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


প্রফুল সেন নিজেকেই হেয় 


প্রফুল্ল সেন সি. দে এম-কে গণ- 
তন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্র বলছেন। 
কারণ তারা নাকি চারিদিকে জোত- 


" দ্বারদের ধান কেটে নিতে কৃষকদের 


উষ্কানি দিচ্ছে, রাজ্যের হাতে 
বেশী ক্ষমতা চাইছে ইত্যাদি। সেন 
মহাশয় বেসামাল হয়ে পড়েছেন, 
তা না হলে একথা বলে নিজেকে 
আরও বেশী করে হেয় প্রতিপন্ন কর- 
তেন না! কারণ ঘটনাগুলো যদি 
সত্যিই ঘটে থাকে তা হলে তা 
সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থকেই রক্ষা করছে। 
অবশ্য ১২ বছর দুর্ভিক্ষ মন্ত্রী থেকে 
১৯৫৯ সালে থাঁগ্চ আন্দোলন দমন 
করার জন্ত বেশী নিরন্তর 
কৃষককে হত্যা করে ২১, এর বেশী 


2 এ] 


‘কৃষককে আহত করে, হাজার হাজার 


(দর্পণের পৰ্যবেক্ষক ) 


মাহ্ষকে কারারুদ্ধ করে তিনি বছু- 
কাল আগেই সংখ্যালঘিষ্টের স্বার্থ 
রক্ষাকারী প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে 
পরিচিত করে দিয়েছেন । সম্প্রতি- 
কালে পোস্তাবাঙ্জারের শ্রমিক 
আন্দোলনে মালিকপক্ষের দালালি 
করার পর তার মুখে জনদরদী কথা 
তাকে যথার্থ ভাড়ে পরিণত করেছে । 
পোশ্াবাজারের একজন সাধারণ 
শ্রমিক আমাকে প্রশ্ন -করেছিল প্রফুল 
সেন শ্রমিক বিরোধী ভূমিকা অবল- 
শ্বন তো করেছেনই, এছাড়! পার্বণী 
বোনাস হিসাবে আমূর1 টাকা নেব . 
নাঁজিনিসপত্র নেব সেটা আমাদের 
ব্যাপার» -তা নিয়ে ওনার মাথা- 
ব্যথাব কি আছে ? কারণ আমাদের 
শ্রম কারো পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। 


"বাদী দালাল ইন্দিরা! গান্ধীর পুনরু- 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) ৪ 

চারিদিক লালে লাল হয়ে রাজ্য ' কংগ্রেসের ছুই দল 
উঠেছে [লাখ ভা মাহুযের মাথা | থেকে ব্যাপক দল বদলের সম্ভাবন] 
ছাডা। কিছুই দেখা যায় না। প্রান | দেখা দিয়েছে । ইলিরা.কংগ্রেসের 
MS উচ্ছাস । সব ‘সত্ৰত সুখাজাঁ যতই ইন্দিরা কংগ্রে- 

য়ে যনে হয় বিপ্লবোত্তর বিজয় । { সের জন্য গলাবাজী ককন ন! কেন 
উত্সব । এরই মধ্যে নবনির্বাচিত | গোপনে গোপনে তিনি কিন্তু রেড্ডী- 
রাজ্য কমিটির সম্পাদক প্রমোদ | কংগ্রেসের সঙ্গে * যোগাযোগ রক্ষা 
দাশগুধ মঞ্চে উঠে এলেন | “সন্টে- [করে চলেছেন। ইন্দিরা-কংগ্রেসে 
লনের প্রতিনিধিদের চোখে মুখে ॥ খুব একটা পাত্তা না পেয়ে তিনি 
আধাফ্যাসিস্ত অন্তরাসের ছাপ, কিন্ত | প্রথম গোপনে পূরবী মুখার্জীর বাড়ী 
তার পাশাপাশি প্রতিরোধের ইস্পাত | যান । তাতে সুবিধা করতে না পেরে 












থেকে আমরা | ই্াচিরকে উৎখাত | 
করতে শিক্ষা পেয়েছি, আর শিখেছি ; 


একজন যুব নেতার সঙ্গে টি 
কথা বলেন তাকে রেড্জী কংগ্রেসে 


করে শেষ করাযায় না। সাআআজ্য- 
বাদ, = সামস্তবাদ্ আর মনোপলি 
ক্যাপিটালের যৌথ আক্রমণে ষথন 
বিশ্বধনতত্ত্র চরম সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ! 
মরিয়া হযে উঠে ভারতবর্ষের মত | 
দেশগুলোকে আক্রমণ, করছে, সেই 
সময় কেন্দ্রীয় সরকার যে ভূমিকা 
গ্রহণ করেছে, তা পরিচিত সাত্রাজ্য- । 


{ এদিকে রেডী ক দুইজন 


কেন্দ্রের জনতা সরকার এবং 
অন্তান্ত প্রদেশের রাজ্য সরকারের 





ক" | বন্দীমুক্তির প্রশ্নে অনেক সঠিক নীতি 
জ্জীবনকেই সাহায্য করছে। কিন্ত || গ্রহণ করে এবং ভার ফলে এ রাজ্যে 
তারা ভুলে গেছেন যে, ভারতবর্ষের এ অনেক বন্দী ছাড়া পেয়ে ষায়। বন্দী 
মাঙ্গুষ , যে কোন অশুভ শক্তিকে | মুক্তি কমিটির পীযূষ দে বলেন, বাম 
মোকাবিলা করার জন্য প্রতিষ্ততি- | ফ্রন্ট সরকারের এই ভূমিকা অভি- 
বদ্ধ ৷” এ নন্দনযোগ্য। কিন্তু অনেক বন্দীর 
শুক্রবার লক্ষ লক্ষ মাঙ্গযের ॥ মুক্তি হওয়া সত্বেও কয়েকটি মামল] 
সমাবেশে উদ্দাত্ত কঠে কথাগুলি | প্রত্যাহারের ব্যাপারে কিছু জটিলতা 
বলেন ্রীদশগুপ্ত। '্ভাব-হুলভ ] দেখা দিয়েছে। পীযূষ দে বলেন, 
রসিকতার ভঙ্গীতে প্রফুল্ল সেনকে ). হেমন্ত বস্থ মামলা এবং অজিত 
(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) ॥ বিশ্বাস হত্যার মামলা নাকি 

"| প্রত্যাহার কর! হবে না। আমরা 
করছেন ] এ ব্যাপারে আইনমন্ত্রী হাসিম আব, 
॥ হালিমের সঙ্গে কথা বলি। তিনি 


একেই বলে গায়ে মানে না আপনি | বলেন ও ছুটো মামার ব্যাপারে 
ডিন | ফরওরার্ড ব্লক রাজী হচ্ছে না, কাজেই 

শুধু তাই নয় বিগত ছবছরের | মালা প্রত্যাহার করা যাবে না। 
বিভীষিকার সময় তিনি কোথায় | তখন আমরা ফরওয়ার্ড ব্লকের ভক্তি- 
ছিলেন? বহাল তবিয়তে কর- | 
ছিলেন সাহেবপাড়ায় দিনযাপন । ! 
সেন মশাই বলেছেন দেশে আইন ) 
শৃঙ্খলা নেই । সোদপুর ষ্টেশন | সম্প্রতি মন্ত্রী . যতীন চক্রবর্তীর 
সংলগ্ন একটা জমি ত রই অঙ্গ গামী | আনন্দবাজার প্রীতির এক ঘটনার 
নেতা ডাঃ সন্মধনাথ ঘেষের নেতৃত্বে | কথ! জানা গেছে । গত ৭ ফেব্রুয়ারী 
কিছু লোকজন" গিয়ে দখল করে, || ঘখন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই 
যাদবের ৮* ভাগ লোকের, ঘরবাড়ি | কলকাতায় এসে রাজভরনে যান, 
আছে এবং গত ছ বছরে কমিউনিস্ট ] তখন ছবি তোলার জন্য আনন্দ- 
নিধন যজ্ঞের রক্ত যাদের হাত থেকে 
এখনো মোছেনি। শ্বতাবতই প্রশ্ন | গিয়ে 
এই ধরণের কাণ্ড করে তার সাগরেদর! 


( শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


বাধা পান । এরপর 


₹ ডিউটিরত অফিলারকেবলেন আনন্দ- 


বং 


| যুব নেতাটিই আমাকে একথা জানান | : 


'£ বাজারের ফটোগ্রাফার সেখানে যেতে . 


{ ঘতীনবাবু রাঁজভবনের গেটে এসে. 


| রাজ্যের দুই কংগ্রেসে 
দল বদলের সম্তাবন৷ 


(দর্পণের সংবাদদাতা! ) 


প্রাক্তন মন্ত্রী অতীশ সিংহ এবং জরনান 
আবেদিনের ইন্দিরা-কংগ্রেসে যোগ- 
দানের প্রচুর সম্ভাবনা আছে। 
এদের সঙ্গে রেডী কংগ্রেসের রাজ্য- 
সভার একজন সদস্যও ইন্দিরা-কং- 
গ্রেসে যোগ দিতে পারেন ৷ এদিকে 
সিদ্ধার্থ রায়ের মতিগতিও সুবিধার 
নর। তিনি এখন রেড্ডী কংগ্রেসের 
কোন সভায় আসছেন না ভাদের সঙে 
কোন সহযোগিতা করছেন ন!। 


 রেড্জী কংগ্রেসের জনৈক যুব নেতার 


ভাষায় সিদ্ধার্থ রায়ের ইন্দিরা- 
কংগ্রেসে যোগদানের সম্ভাবনায় 
স্বল্প কোন তথ্য না থাকলেও 
অবস্থা এবং ঘটনার গতি দেখে বোঝা 
যাচ্ছে যে তিনি টিসি থেতে 
পারেন। 


ূ ফরওয়ার্ড বকের বিরুদ্ধে অভিযোগ 


! ( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


ভূষণ মণ্ডলকে ধরলাম, কারণ তিনি 
দীর্ঘদিন, ধরে বন্দী মুক্তি আন্দোলনের 
সে আছেন। কিন্ত তিনি য 
বললেন তা আমাদের নিরাশ 
করেছে। তিনি বলেন, কি করবো 
পার্টির মধ্যে চাপ. আছে। ৬ 
ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই 
এই সব যামল1 যদি প্রত্যাহার ন 
করা হয় তা হ'লে আমরা আন্দোলন 
করবো এবং সরকারকে বাধ্য কর 
যাঁতে তার! এ ব্যাপারে মুক্তি দিতে 
বাধ্য হন । . সবাই যখন ছাড়! পাচে 
তথন এই সব মামলায় আটক বন্দীর 
রাজবন্দী হয়েও ছাড়! পাবেন' ন, 
কেন? অনস্ত সিংদের ব্যাপারে" 
রাজ্য সরকার অন্যায় দৃষ্টিভংদি 
নিয়েছিল কিন্তু জনগণের চাঁ 
তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কাজে? 
হেমন্ত বস্থ মামলাও তুলে নিছে 
হবে। কারণ এটাও তো রাজনৈতি* 
মামলা । 


হতীনবাবূর আনন্দবাজার প্রীতি, 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বাজারের ফটোগ্রাফারকে . ছেত্ছে 
দিতে । তখন আনন্দবাঁজারে* 
ফটোগ্রাফারকে খোজ করা হে 
থাকে । কিন্ত তাকে প্রাওয়া যায় ন? 
এরপর অনুষ্ঠান শেষে যতীনবাকু যখ 
গেট দিয়ে বেরিয়ে যনি তখন তাহ 

সমাঁচারের জনৈক সাংবাদিক বলেন 
কি যতীনবাবু আনন্দ্রাজার “রী 
কতদিন চলবে? যতীনবাবু নির্লং 
হাসি হাসতে থাকেন । 


| 








সতযপ্রিয, রায় 


মাধ্যমিক শিক্ষা ও শিক্ষক জগতে সম্ভবত সত্যপ্রিয় রায় এমন এক | 


বাক্যে একথা স্বীকার করবেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা ও শিক্ষক সযাঙ্গের সমস্যা & 
সম্পর্কে তাত্বিক 575 তার ষে.রিশাল | 
প্রতিভা ছিল তা অনস্বীকাৰ্য । | 

দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সংগ্রামী ইতিহাসে সত্যপ্রিয় রায় যে দৃষ্টান্ত স্থাপন | 
করে গেছেন তা শিক্ষক আন্দোলনের পাথেয় হয়ে থাকবে । ১৯৪৮ সালের | 
*১ল] সেপ্টেম্বর শিক্ষকদের একদিনের প্রতীক কর্মবিরতির দ্বিন থেকে তিনি ? 


সংগ্রামী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের পাশে ছিলেম। | 
১৯৫২ সালে সারা ভারত শিক্ষা সম্মেলনে এই তেজন্বী মানুষটির পরিচয় | 


সবাইকে চমকিত করে দেয়, বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে মান্ধাতা আমলের 


ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সেদিন সত্যপ্রির রায় প্রকাশ্যে সিংহ-গর্জন করে বজে- | 


ছিলেন, পাবলিক স্কলগুলে! হলে! বড়লোক ও আমলা তৈরীর কারখান!। || 
ৰ | বাড়িয়ে দশ টাকা করার এক প্রস্তাব 


' নেওয়া হয় এবং শিক্ষকদের আন্দো- 


গরীব ঈনগণের ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া ভারতের মুক্তি নেই। 


১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষক সমাজের | 
যে অন্ভৃতপূর্ব কর্মবিরতি, কলকাতার রাজপথে শিক্ষকদের অবস্থান ,সমস্ত | 


শিক্ষক আন্দোলনকে যে নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছিল তার অবিসম্বাদী | 


নেতা ছিদেন সত্যপ্রিয় রায় । সেদিন প্রতিদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ | 


রায়ের শিক্ষক-বিরোধী বিবৃতির বিরুদ্ধে তিনি অকাট্য তথ্য ও যুক্তি তুলে | 
ষে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তা দেখে সবাই চমকিত হয়ে গিয়েছিল। তার | 
সম্মান ও প্রতিপত্তি এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হল সেদিন যে লোকে বলতে 


শুরু করল “ছুই রায় বায়ের লড়াই” । সেদিনের শিক্ষক আন্দোলনের { 


বিজয়ী নেত! মত্যপ্রিক্ রায় সাধারণের হৃদয়ে যে আসন করে নিয়েছিলেন | 
তা এখনও অটুট আছে । মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার যেটুকু হয়েছে. তার 
পেছনে রয়েছে এই প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অবদান । 
অসাধারণ উদ্যোগী মান্থষ যিনি মাধ্যমিক, প্রাথমিক "ও কলেজ খিক্ষক- 
শিক্ষিকার্দের একই আন্দোলনের মঞ্চে সমবেত করতে, শিখিয়েছিলেন। 
১৯৬৯ সালে বামপন্থী সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে সত্যপ্রিয় রায় | 
প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে ষে সব কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তা চির- | 


কাল মান্য স্মরণ করবে। চতুর্থ শ্রেণী পর্যস্ত বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা 


করে দিয়ে তিনি গ্রামীণ সামস্তবাদীদের যড়বন্ত বানচাল করে দিয়েছিলেন, | 
বিনা! বেতনে অষ্টম শ্রেণী পৰ্যস্ত মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি | 
এবারও' প্রশাসক | 


যুগপৎ আঘাত হেনেছেন সামস্ত-বুর্জোয়া তন্ত্রের ওপর । 
হিসেবে কার্ধভার গ্রহণের পর তিনি সিলেবাসের বোঝা কষিয়ে যে দৃষ্টা 
স্থাপন করেছেন তা মান্য শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করবে । বুর্জোয়া শিক্ষার 
বদলে সত্যকার মান্য তৈরীর" শিক্ষার এক আমূল পরিবর্তনশীল স্বপ্ন | 
সত্যপ্রিয় রায়ের ছিল। তাই তিনি এই পড়ন্ত বয়সেও মাধ্যমিক শিক্ষা- 
পর্ধদেক্র ঘরে বসে রাত আটটা পর্যস্ত নিব পরিশ্রম করে তিনি করে 
গেছেন ভা শিক্ষনীয় | 

* আর একটা কথা বলা দরকার । বে বয়সে অনেকে বানপ্রস্থে যান, | 
এমন কি অনেক বামপন্থী পৰ্যত্ত বু"কি নিতে অস্বীকার করেন, সেই বয়সে 
অর্থাৎ ৬৩ বছরে কেউ বিশ্বের সর্বশ্েষ্ট বৈজ্ঞানিক চিন্তা মার্কসবাদী দর্শনকে | 
“এহর্ণ করতে পারেন এবং এ জন্যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট ' পার্টিতে যোগ 
দিতে পারেন একথা! ভাবা ষায়.না । কিন্তু সত্যপ্রিয রায় ছিলেন এমনই 
অনাধারণ প্রাণবান,' জীবস্ত বিপ্রবী ষিনি বুঝেছিলেন সাধারণ মান্থৃষের | 
প্রকে বাস্তব রূপ দিতে হলে কমিউনিন্ট পার্টিতে যোগ দ্বিতে হবে । অত্য- 
প্রিয় রায় ছিলেন সেই ধরণের- যায ধিনি শিশুর মত পারল্যে সবাইয়ের 
কাছ থেকেই কিছু না কিছু শিখতে চাইতেন, ছোটদের কাছ থেকে | 
শিখতেও তার দ্বিধা ছিল না। এই শিক্ষার আগ্রহ্‌ই তাকে মার্কসবাদী 
করে ভোলে এবং ভিনি গত তিরিশ বছর সংগ্রামী মানুষের প্রতিটি 
আন্দোলমে অংশগ্রহণ করেছিলেন । | 


রি পক EK * 


|, বাড়ানোর 
শিক্ষক আন্দোলনের অনেক নেতাই, 
শিক্ষকদের এই আন্দোলন করার 
| ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তথন 
' অত্যপ্রিক্স য়ায় সেই | সত্যপ্রিক রায় এ বি টি-এর কলকাতা 
| জেলা কমিটির নেতা ॥। সত্যপ্রিয়বাবু 
॥ এগিয়ে, এলেন নেতৃত্বের দিধাগ্রস্ত 
{ মনোভাব কাটিয়ে আন্দোলনকে 





| নিয়ে। 


এক সাক্ষাৎকারে শিক্ষক 


| আন্দোলনের, নেত্রী শ্রীমতী অনিলা 
| দেবী প্রয়াত শিক্ষকনেতা ও শিক্ষা- 


বিদ লীসত্যপ্রিয় রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা 
জানিয়ে বলেন £ “শিক্ষাজগতে এবং 


| শিক্ষক আন্দোলনে আমরা এক 


অসাধারণ ব্যক্তিহকে হারালাম যার 
কোন বিকল্প নেই।” র্‌ 
অনিল! দেবী প্রায় ত্রিশ 
বৎসর্র আগের শ্বতি-চারণে ফিরে 
গেলেন। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে ভারত সভা হলে শিক্ষকর্দের 
এক সভা হয়! সেই সভায় শিক্ষক- 
দের মাগ গীভাতা পাচ টাকা থেকে 


লনের ডাক দেওয়া হয়। স্বাধীনতা- 
উত্তন্ন ভারতবর্ষে এটাই প্রথম শিক্ষক 
আন্দোলনের কর্মসুচী । 

১৯৪৮ সালে শিক্ষকরা! প্রথম 


আন্দোলনে নামেন মাগগীভাতা! - 


দাবীতে । তৎকালীন 


॥' এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে । 


আন্দোলন সফল হল | সারা বাংলার 
শিক্ষক সমাজ আবিষ্কার করল তাদের 
এক মহান নেতাকে । 

১৯৫৪ সালে শিক্ষকদের নতুন 


বেতন কমিটি কার্যকর করতে এবি. 
টিএ-র পক্ষ থেকে এক ব্যাপক ' 


আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। এই 
প্রথয, সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে 
শিক্ষকরা! রাজপথে নেমে আন্দোলনে 


॥ সামিল হলেন তাদের পুরনো 


উন্নাসিক চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পর্ক 


| ঘুচিয়ে। শিক্ষক আন্দোলনেয় ক্ষেত্রে 


সত্যপ্রিয় রায়ের এ এক অসাধারণ 
অবদান | ME 
সত্যপ্রিয় রায় তার ব্যক্তিত্ব, 
অসাধারণ মেধা, কঠোর পরিশ্রম ও 
দূরদ্বশিতায় ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 


এবিটি একে আরও ব্যাপক ও. 


সংগঠিত করে তুলেছিলেন । 


কতী ছাত্র সত্যপ্রিয়বাবু আই 


পি এস কলেজের অধ্যাপক প্রভৃতি 
লোভনীয় পদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান 
করে চট্টগ্রামের এক ক্ষুলে সামান্য 
শিক্ষকের রাক্গ নেন ছাত্রদের গোড়া 
থেকে তৈরী করার _.মহৎ, উদ্দেশ্য 
প্রায় ছয় বছর সেখানে 
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শিক্ষক আন্দোলনের অনন্য নেতা 


(দর্পণের প্রতিনিধি) 


-শিক্ষকতা করার পর ব্রিটিশ রাজের 


রোষানলে পডে চট্টগ্রাম ছাড়তে 
হয়। একদিন পুদিশ' স্কুলের ভেতর 
ঢুকে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 
কিছু ছাত্রকে মারধোর - কর! শুরু 
করে । সবাইকে হতবাক করে দিয়ে 
সত্যপ্রিয় রায় অসীম মমত্ববোঁধে 
একাই এগিয়ে যান অত্যাচারী 
পুলিশদের পান্টা আক্রমণ করতে । 
তারপরই তাকে চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে 
আসতে হয়। 

সত্যপ্রিয় রায় তার সারা জীবন 


উৎসর্গ করেছিলেন শিক্ষার প্রসারে 


ও শিক্ষক আন্দোলনকে.এগিয়ে নিয়ে 
যেতে । অসাধারণ জ্ঞান ও দূর- 
দশিতা-ও আন্দোলনের সাথীদের 
প্রতি মমত্ববোধ তাকেশিক্ষকসমাজের 
হৃদয়ে চিরস্থায়ী এক শ্রদ্ধার আসনে 
বসিক্সেছিল 4 ্ 
সত্যপ্রিয় রায় খন" শিক্ষামন্ত্রী 
ছিলেন তখনও সরকারী কাজের পর 
চলে আসতেন এবি টি এ অফিসে, 
শুনতেন শিক্ষকদের নালা সর্ধশ্তার 


কথা। প্রতিটি শিক্ষকের ব্যক্তিগত ' 


সমশ্তারও তিনি £থোজ নিতেন নানা 
কাজের মধ্যে থেকেও । আর এই- 
থানেই তিনি ছিলেন অনন্য, 
অসাধারণ । | 

একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতা- 


বলম্বী হয়েও এ বি টি এ-র “সর্দশ্ত বছ 


~~ 


অরাজনৈতিক শিক্ষকেরও তিনি 
শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কারণ শিক্ষা 
ও শিক্ষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার 


দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, সমস্ত সঙ্ধীর্ণতার উদ্দে |. 


পৃথিবীর অনেক জায়গায়’ ঘুরে সেই 
অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি ভারত- 
বর্ষের শিক্ষা্নীতিকে বাস্তবমুখী করে 
তুলতে সাহায্য করেছিলেন। কি 
দেশে কি আস্তর্জাতিক শিক্ষা সেমি- 


পি 


নারে সত্যপ্রিয় রায়ের বক্তব্য বিভিন্ন্ূ. 


দেশের শিক্ষার্জগতের কর্তাব্যক্তিকে 
প্রভাবিত করেছে । জীবনের সায়ান্ছে 
মধ্যশিক্ষা পর্যদের সভাপতির পদ্ধ 


গ্রহণ করার পর এ বি টি এ-র সভা- " 


পতির পদে ইস্তফা দিয়ে বহু সংগ্রা- 


মের নায়ক সত্যপ্রিয় রায় এক অনন্য « 


দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন । 


অনিল] দেবী জানালেন এ বি টি 
এর পক্ষ থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী *সত্য- 
প্রিয় রায় দিবস’’ পালন করা হবে 
বিভিন্ন জেল! ও মহকুমায় ব্যাজ ধারণ 
ও শপথ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে । 


কলকাতা ও আশেপাশের জেলার « 


শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা সমবেত হবেন 
এবিটিএ হলে। সেখানেও শপর 
নেওয়া হবে এবং বিভিন্ন কর্মসুচী 
পালন করা হবে। 





চাকরী দেওয়া হচ্ছে কংগ্রেস দলের স্বার্থে 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান 
অংশীদার শাসক কংগ্রেস দল বাংল! 
দেশ থেকে আগত শরণার্থীদের পুন- 
বাঁসনের ব্যাপারে দলীয় স্বার্থের 
প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন । একাজে 


তাদের প্রধান সহায়ক পুনর্বাসন মন্ত্রী 
আনন্ধোহন বিশ্বাস । 
প্রাবিশ্বাসের অফিস খর এখন 


'লোকে ভন্তি থাকে । সবই ছাত্র 
পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের সমস্য । 


কারণ শাসক কংগ্রেসের অলিখিত 
নির্দেশ যে পুনর্বাসন ক্যাম্পে যে সব 
সহকারী নেওয়া হবে তারা সকলেই 
এই ছুটি সংগঠনের সদস্য হবেন। 
এর ফলে মন্ত্রী মহাশয় প্রতিটি 
জেলা সংগঠকদের কাছে এই চাকুরী 
দেওয়া যেতে 'পারে এ রকম 
লোকেদের নামের তালিকা চেয়েছেন। 
বহু জেলা থেকে তালিকা এনে গেছে 
এবং এর মধ্যেই তিন হাজারের উপর 


কংগ্রেসপী চাকরী পেয়েছে, আরও 


অনেক লোক নেওয়া হবে। 


এই ক্যাম্পে সহকারীদের খরচা - 


বহন করছেন কেন্দ্রীয় সরকার | এই 
তাবে এমপ্রয়মেণ্ট একসচেপ্রের মাধ্যমে 


বি 


না গিয়ে এবং খবরের কাগজেও . 


বিজ্ঞপ্তি না দিকে সরকারী চাকুরীতে 


লোক বহাল করায় বিভাগীয় আষ- 


লারাও বিভ্রত। কিন্ত কিছুই করার 


নেই। 


এ বিষয়ে শ্রীবিশ্বাসকে সম্প্রতি 
সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি 
জানান যে, “আমাদের পরিচিত 
কোন সমাজসেরী কোন ব্যক্তিকে 
রেকমেণ্ড করলে তবেই তাকে নেওয়া 


হচ্ছে ।” এদের পরিচিত কারা হবেন * 


তা যদিও তিনি বলেন নি, সাং-' 


বাদিকদের বুঝতে অস্থবিধা হয়নি 


তিনি কি বলছেন! [দর্পণ, 
জুন, ১৯৭১ সংখ্য খেকে ] 


১৮ই - 


ষ্ঠ 


, দৰ্পণ | শুক্রবার, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ 
. | সাংবাদিক ও শ্রমিকের | অভিযোগ $ কষ্টপদ্ষ সেন-র্যানে 
কোম্পানীর বারোটা বাজাচ্ছে 


ওপর আক্রমণ 
_ (দের্গণের সংবাদদাতা ) 
জানুয়ারী মাসের ২ তারিখে 


-> সন্মেবেলাম্ন অন্ধ প্রদেশের দৈনিক 


ইনাডুর পরিচালকর1 সরকারের 
সম্পূর্ণ, সহযোগিতায় এবং তার 
সশস্ত্র . বাহিনী মারফৎ বর্বর 
আক্রমণ চালায় | এই অত্যাচারের 


. বলি হয়েছেন বিখ্যাত সাংবাদিকর] 


ও ইনাড়ুর সাহসী শ্রমিকর যাদবের . 


৬ মাস পূর্বের একটানা সংগ্রামের 
ফলে দৈনিকটি একমাস বদ্ধ রাখা 
হয়েছিল এবং যে সংগ্রামের ঢেউ 
সমস্ত রাজ্য জুড়ে হাজার হাজার 


- ” শ্রমিককে উৎসাহিত করেছিল । 


দঃ 


এই আন্দোলনের শক্ররা হল 
পরিচালকবর্গের একাংশ এবং ভাড়! 


, করা গুপ্তারা যারা পোষাকবিহীন 


শাসকশ্রেণীর সশস্্বাহিনী ছাড়া 


৮. আর কিছুই নয়। মালিক শ্রেণীর 


লব 


* শরমিকদেয় 


ওপর ক্রমাগত উন্মত্ত 
আক্রমণ এবং শ্রমিকদের তা রুখবার 
জন্য নতুন আন্দোলনের চেষ্টার 
ফলেই এই ঘটনার স্বত্রপাত হয়। 
শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ও সাহসী 
কর্মীদের ওপর সন্বাস সষ্টি করে 
শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করার চেষ্টা 


এ এটাই শাসক শ্রেণীর একটা সাধা- 


রণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে । উল্লিখিত 
ঘটনাটিতেও তাই ম্পষ্ট হয়ে ওঠে । 


আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর ' 


প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা হুল যখনি 
তারা ওদের কাজের ও জীবনযাক্সার 
উন্নতির জন্য চেষ্টা করে সরকার 
তখুনই তার সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে 
তাদের ওপর ধীপিয়ে পড়ে । ইনাডুর 
শ্রমিকদের ওপর নারকীয় অত্যা- 
চারের ঘটনাটি এই সরকারী দমন 


7 নীতিরই অংশ । বর্তমান অত্যাচা- 


bE 


রের যারা বলি হয়েছেন তাদের 
মধ্যে একজন বিখ্যাত সাংবাদিক এবং 
একজন মহিলা সাংবাদিকও আছেন। 


- এই সাংবাদিকরা একটি ইউনিয়নের 


a 


সর 


4 


He 


মেত! এবং ষে ইউনিয়ন শ্রমিকদের 
মধ্যে সরব । 


ভেষজ প্রতিষ্ঠানের 
 পুনরুজ্ভীবন 
( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ষচারী 
প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত ভেযঙ্র প্রতিষ্ঠানটি 
পুনরুজ্জীবিত হতে চলেছে। এই 
উদ্দেশ্যে কর্মীর] সমবায় সমিতি গড়ে. 
প্রতিষ্ঠানটির পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা 
করেন এবং শেষ পর্যস্ত অনেক বাধা 


" অতিক্রম, তাদের প্রয়াস, বামফ্রণ্ 

১সরকারের সবুজ সংকেত লাভ করল । 
এই সংবাদ ঘোষণ! করে সমিতির 
ভাইস-চেয়ারম্যান কর্মীদের সমিতির 
অ্দে যোগাযোগ করতে বলেছেন। 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সেন র্যালে কোম্পানী বর্তমানে 
যে ভাবে পয়িচালনা করা হচ্ছে তাতে 
এখানকার শ্রমিক কর্মচারী ও ইউ- 
নিয়ন নেতাদের মনে দুশ্চিন্তা দেখা 
দিয়েছে । সম্প্রতি পশ্চিমের মুখা- 
মন্ত্রীর কাছে প্রদত্ত এক ম্মারক- 
লিপিতে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এই 


_ আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করে বলেছেন» 


বর্তমানে আঁসাঁনসোল কারখানায় 
দৈনিক ৮০০ থেকে ১০০০ সাইকেল 


তৈরি হচ্ছে, অধচ তৈরি হওয়ার' 


কথা প্রতিদিন ১৫০০০ সাইকেল । 
শ্রমিক কর্মচারীরা মনে করেন এটা 
সাবোটাজ। এবং , এইভাবে এই 
শিল্পকে পুনরায় রুগ্ন করে সমস্ত 
দোষ শ্রমিক" কর্মচারীদের ওপর 
চাপানো হবে৷ সাইকেলের যন্ত্রপাতি 
কল্যাণীতে সেন-পণ্ডিতের কারখানায় 
তৈরি না করে কম খরচের অজুহাতে 
লুধিয়ানা দিল্লী, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর 
ভারতের অন্তান্য জায়গার বেসরকারী 
সূত্র থেকে কেনা হুচ্ছে। অথচ এসব 
ষম্্পাতি নিমানের হওয়ার জন্য 


যেমন অনেকাংশে বাতিল করতে 
হচ্ছে, তেমনি সাইকেলের মান; 
নিয়াভিমুখী ৷ তাছাঁডা বাইরে থেকে 
যন্ত্রপাতি 'কেনার ফলে কল্যাপীর 
শ্রমিকদের বসে থাকতে হয় এবং 
তারা এ ব্যাপারে আশঙ্কিত। 

সমস্ত টাকাটা দিয়েছে আই 
আর সিআই। কিন্তু এদের কোন 
সদর্থক ভূমিকা নেই । তাতে বর্তমান 
কর্তৃপক্ষের পক্ষে স্থবিধা হয়েছে শ্রমিক? 
বার্থের বিরুদ্ধে উৎপাদন সাবোটাঙ্গ 
করার। উল্লেখযোগ্য যে, ভারত 
সরকার সেন-র্যালের পরিচালন ভার 
গ্রহণের আগে ১১৯৭২ 'থেকে ১৯৭৫ 
সালের ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এর 
দাগ্িত্ব নিয়েছিল আই আর সি 
আই এবং তখন উৎপাদন ক্ষমত] 
অনেকাংশে বিনষ্ট করা হয়েছিল । . 

'ইউনিয়ন , আরও অভিযোগ 
করেছে যে, “সম্প্রতি সেন-র্যালে 
লিমিটেড ও'সেন আযাও পণ্ডিত গপ 
অফ ইণ্ডাত্িজের প্রান মালিকরা 
পরোক্ষ উপায়ে এই কোম্পানীগুলিকে 


মালয় কমিউনিষ্ট পার্টির - 


তন্তু ত দুর্ব লতা. 


(দর্দণের সংবাদদাতা ) 


আহ্্মানিক চলতি শতাব্দীর 


'পঞ্চম দশক অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল থেকেই, 
কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে মালয়ের 
মুক্তি সংগ্রাম আংশিকভাবে হলেও 


এক চুড়ান্ত বোঝাপড়ায় গিয়ে 
পৌঁছোয়। গেরিলাবাহিনীর ছারা 
অধিকৃত একাধিক মুক্তাঞ্চন শুধু 


' নামেই মুক্তাঞ্চল নয়, কার্ষতই' তা 


স্বাধীন এলাকা স্বভাবতই এ 
স্বাধীন এলাকার এক্তিয়ারভূক্ত সমস্ত 
রবার ও টিশ্বার ইপ্ডাষ্ত্রি এধন কমিউ- 
নিষ্ট গেরিলাদের দখলে । এবং তা 

পরিচালিত হয় গণ কমিটি ও পলিটি- 
ক্যাল কমিশন কর্তৃক । থাইল্যাণ্ডের 
মুক্তি সংগ্রাম আরও 
চলেছে। সেখানেও টিম্বার ও রবার 
শিল্প প্রধানত বিপ্লবী বাহিনীর 


হাতে। 


কিন্ত প্রশ্ন এই দুই দেশেই বিপ্লবী 
সংগ্রাম এতটা অগ্রসর হওয়। সত্বেও 


হঠাৎ একটা জায়গায় গিয়ে থমকে 


দাড়িয়ে পড়েছে কেন? মালয় 
কমিউনিষ্ট পাটির জনৈক নেতৃস্থানীয় 
সাস্য এক আলোচন! চক্রে বলেন 
যে, এর প্রধান কারণ হলো তত্বগত 
দুর্বলতা । যেমন নিজেদের দেশের 
রাষ্ট্র কাঠামো সম্পর্কে ,তাদের ধারণ! 


তান্ত্রিক, 


এগিয়ে ' 


হলো) মালয়েশিয়া একটি আধা সামস্ত- 
আধা-ওপনিবেশিক দেশ । 
কিন্তু এ সমস্ত প্রশ্নেই তাত্বিক বিশ্লেষণ 
গুলো! একটা স্ট্যাটিক ব! অচলায়তন 
অবস্থার মধ্যে এসে দীড়িয়েত্ছ । 
অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির মধ্যে 
সমস্ত মৌলিক গ্রশ্পগুলিকে নিয়ে 
মতাধ্শগত সংগ্রামের যে একট] 
অব্যাহত ধারা .থাক। জরুরী কর্তব্য 
মালয় কিংবা! থাই পার্টিতে তা অঙ্থ- 
পশ্থিত। মানয় পার্টির সদস্ত আরও 
বলেন যে, ১৯৬৭ সাল থেকে কয়েক 
বছর ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে একটি 
মতামত খুব জোরালো তাত্বিক 
স্বীকৃতি লাভ করে যে, ভারতবর্ষ 
একটি আধা সামস্ততাস্ত্রিক আধা- 
গুপনিবেশিক দেশ । বিপ্লবীরা উগ্র 
বাম হঠকারিতার বিরুদ্ধে রুখে 
দাড়ানোর সদে সঙ্গে একই ভাবে 
রাষ্ট্র চরিত্র বিশ্লেষণ ও আর আর সব 
কটি মৌলিক প্রশ্নে গবেষণ। কার্ধে রত 
হন। কিন্তু তাদের পার্টিতে এ 
ধরণের গবেবণ! কার্য স্থিঅবস্থার 
মধ্যে পৌছেছে । বিগত লোকসভা 
ও বিধানসভা নির্বাচনের সময় কমি- 
উনিষ্টদ্বের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের 
(শেষাংপ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


ক! করতে চাইছে।, এ ব্যাপারে 
শ্রমিকরা খুব বিক্ষুন্ধ । পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারকে এর বিরুদ্ধতা করার জুবন্প 


স্মারকলিপিতে অনুরোধ করা হয়েছে 
. এবং জষ্টুভাবে পরিচালনার জন্য 


কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণের দাঁবি 
জানানো হয়েছে, যাতে এই 
কোম্পানীগুলি ধ্বংসের. হাত থেকে 
রক্ষণ পায় এবং এখানে “নিযুক্ত ৪০০০ 
শ্রমিকের চাকরী বায় থাকে। এই 


- "অ - Di 


NT এত 


স্থারকলিপিভে স্বাক্ষর করেছেন 


আসানসোলের সেন-র্যালে এম 
প্লয়ীজ ইউনিয়নের পক্ষে হল 
রায়, কল্যাণীর সেন পণ্ডিত আন 


সিলিয়ারী ইউনিটস য়ার্কস ইউ- 
নিয়নের পক্ষে সুবোধ গাছুলী ও সেন 
পণ্ডিত, সেন-র্যালে ত্যাগ আযসো- 
শিয়েটস ইউনিয়নের পক্ষে শাস্তি 
গুহরায়। ক 


পা “ত অ আল & = তপন শপ পাপী পাশ 


জনতা পন্রকারের পৈশাটিক ভুপ্নিকা 


কিংশুকু সেন 


মাননীয় প্রফুলচন্জ্র সেন সমীপেষু 


মহাশয়, আপনি ত পশ্চিমবঙ্গে 


আইন শৃঙ্খলা. নেই বলে বিচলিত 


বোধ করছেন। আপনি কিনিজ * 


দলের শাসনাধীন উত্তরপ্রদেশের 


ঘটনাবলীর কোন খবর রাখেন ?. 
»্ানেন কি গত ৬ই ডিসেম্বর কান- 


পুরের দেশী স্থতাকলে কী কাণ্ড 
ঘটেছিল? যদি না জেনে থাকেন 
ত শুছুন। ঘটনার নিম্নলিখিত 
কাহিনী কোন বামপন্থী কাগজে 
ছাপ! হয় নি, হয়েছে ‘সানডে’ 
পত্রিকায় । . 

৬ই ডিসেম্বর ওই স্থতাকলে 
বিক্ষোভরত শ্রমিকদের ওপর গুলী 


" চালিয়ে পুলিশ শতাধিক লোককে 


যেরে ফেলে এবং দুশোর ওপর লোক 
এখনও হাসপাতালে. 

কেন এই বিক্ষোভ ? মাসের পর 
মাস মাহিনা না পাওয়ার দরুণ এবং 
এই বিষয়ে জনতা রাজ্য সরকারের 
টালবাহানার প্রতিবাদে শ্রমিকর] 
চীফ আযঁকাউন্টটেন্ট এবং একজন 
ম্যানেজারকে ঘেরাও করে। মালিক 
তখন পুলিশে খবর দেয় এবং অভি- 
রিক্ত জেলা শাসক এক বিশাল পুলিশ 
বাহিনী নিয়ে হাজির হন। 

আপার খানিক পরেই জনৈক 
পুলিশ অফিসার শৃন্যে গুলী ছুঁড়তে 


| থাকে এবং হঠাৎ লাঠিচার্জ অথব! 


কাদানে গ্যাস ব্যবহার না করে 
পুলিশ কারখানায় ঢুকে গুলী চালাতে 
শুরু করে। ' ঠিক জালিয়ানওয়ালা- 
বাগের অবস্থা, একদিকে সশস্ত্র পুলিশ 
অপরদিকে নিরন্তর 'অমিক যাদের 
পালাবার পথ বন্ধ করে দেওয়া? হয়। 

ঘটনার তদন্তের ভার দেওয়া 
হয়েছে এলাহাঁবাদের কালেক্টরকে । 
কিন্তু কানপুরের কেউই এই তদস্তকে 
গুরুত্ব দিচ্ছে না। মজার, ব্যাপার 
স্থৃতাকলের জনসংঘ ইউনিয়ন এই 
ব্যাপারে কোন প্রতিবাদই করতে 
চাইছে না স্বরাষ্রমন্ত্রী চরণ দিংয়ের 
বন্তব্য “ঘেরাও মহ্‌ করা হবে না।” 
(এরা সকলেই আপনার সঙ্গী প্রফুল্প- 


' বাবু। জি এই সেদিন 


পোস্তার শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মালিকের 
পক্ষে দাড়িয়েছিলেন 1) 
“ানভে'র প্রতিবেদনে আরও 


এমন কথা আছে বা আপনার জান! 
উচিত। লেখা হয়েছে, “জরুরী 
অবস্থার সময় একমাত্র সিটু ছাড়া 
আর সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা 
শ্রমিক স্বার্থের বিরোধিতা করেছিল ।, 
আরও আছে “বিধানসভা নির্বা- 
চনের পর গণেশ দত্ত বাজপেয়ী শ্রম- 
মন্ত্রী নির্বাচিত হলেন ।.. এই ব্যক্তি 
একসময় ওই হ্ৃতাকলে শ্রমিক 
আন্দোলন করতেন এবং যখন আগে 
কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় শ্রমমন্ত্রী ছিলেন 
তখন। ১৯৭২ সালে, অভিন্যাম্প জারী 
করে ওই স্বদেশী মিলের ধর্মঘটী 
শ্রমিকদেরই বরখাস্ত করেন । বর্তমানে 
উনি সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে 
বিষোদগারে জনসংঘকে মদত দেওয়া 
এবং স্বদেশীর মালিক জয়পুরিয়াদের 
কাছ থেকে টাক! খাওয়ায় ব্যক্ত 
আছেন ।” কী প্রফুল্লবাবু, আপনি তি, 
এই অন্যায়ের প্রতিবাদে কানপুরে 


সত্যাগ্রহ করবেন? 
কানপুরে এখন শ্রমিক বিরেধি 


ছড়িয়ে পড়ছে । '' হ্বদেশীর ২৩৯ 
জনকে জেলে রাধা, হয়েছে 'ডাণ্া. 
বেড়ী পরিয়ে এবং এদের রোছে 
বসতে দেওয়া হয় না। বাহবা জনত 


সরকার, যাদের ভোটে জিতকে 
তাদের আজ জেলে পুরে জন্তর মত 


রেখেছ। “এ ছাড়া গত ছয়্ফাঁস 
ধরেজে কে ম্যিফ্যাকচারার্স বন্ধ ' 
আরও আছে । জে কে ছুট মিলসে 
যে সব শ্রমিক নেত! জরুরী অবস্থা 
সময় কারাবরণ করেছিলেন তার 
আজও রাজ্যের জনতা শ্রমমন্ত্রী 
বাজ্জপেয়ীর আদেশাঙ্থসারে চাকরী 
ফিরে-পাননি। এই নেয়ে বিক্ষোত্ত 
চলছে । ‘সানডে’র ভাষায় “৫5৫ 


‘isa smell of ‘dccay aroun 


the factories and'the whiff c 
85, in the bustees 1” কান- 


পুরে বন্ভীবামীদের মধ্যে. বিদ্ৰোহ 


দান! বাধছে। 








ইন্দিরাকে নিয়ে নাচানাটি 
ভারতপুত্ Ee 


নির্বাচনী প্রচার অভিযানের 
প্রথম দমকা হাওয়াটা কি ইন্দ্র! 
কংগ্রেসের অন্কুলেই রয়ে গেল? 


অন্তত বৃহৎ সংবারপত্রগুলো যেন ' 


পাঠকদের সেরকমটাই বোঝাতে 
চেয়েছে । ক্ষমতাহীন ইন্দিরার 


কৃরুণ অবস্থা দেখে তারা যেন আর.. 


* অশ্রু সম্থর্পণ করতে পারছে না, তারা 
যেন আবার ক্ষমতার আসনে ইন্দিরা- 
কেই ফিরে পেতে চায়। তাতে 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক 
অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা থাক 
আর জাহান্নামেই যাক । ইন্দিত্বাই 
যদি না থাকলেন তবে কী হবে 
স্বাধীনতা নিয়ে-: এই ঘেন তাদের 
মনের গোপন কথা। তা নইলে 
প্রতিদিন ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনী 
ভাষণকে এত ফলাও করে প্রচার 
করা হচ্ছে কেন, কেন জনতা! বা! 
সি পি আই (এম) ইত্যাদি অন্তান্য 
দলকে খাটে! করে প্রচারিত কর! 
হচ্ছে? ইন্দিরার, হয়ে ওকালতী 
কারা করছে, কেন করছে তা বোঝা 
শক্ত নয়। 

দাবী.করা হচ্ছে, আসাম, অঙ্ক 
প্রদেশ, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রের 
নির্বাচনী হাওয়া ইন্দিরা কংগ্রেসের 
পক্ষে অনুকূল । কারণ হিসাবে তারা 
এযুক্তিই দাখিল করেছে এস্‌ব রাজ্যে 
ইন্দিরার বিপুল সঘর্ধন] ও নির্বাচনী 
সভায় বৃহৎ সমাবেশ । শ্রীমতী গান্ধীর 
‘যে একট! ব্যক্তিগত আকর্ষণ বা 
গ্যামার রয়েছে একথা কেউ অস্বী- 
কার করেনা গত মার্চে তার নির্বাচনী 
সভাগুলিও যথেষ্ট জনাকীর্ণই ছিল। 
হয়েছিল স্ধয়ের সভাও। কিন্তু ফল 
কী হয়েছিল ? ফিল্ম স্টাররাও প্রচুর 
লোক টানে ৷ কিন্তু মজা! দেখার 
জন্যই লোকেরা উন্নাদের , যতো 
তাদের পিছনে ছোটে, নেতার 
আসনে বসাবার প্রশ্ন' উঠলে সেই 
লোকেরাই বেঁকে বসবে । বিশেষত 
ইন্দিরা গান্ধী এবং তার চক্রের স্বরূপ 
“যখন সমস্ত দেশবাসীর কাছে উদ্‌- 
‘ঘাটিত, তখন তাদের ক্ষমতার 
আসনে সাদরে আমন্ত্রণ করার জন্চ 


দেশবাসীর আর কিছু আগ্রহ 
‘শিষ্ট আছে কি? 2 


মজা হল, ইন্দিরা গান্ধী নিজে - 


ক্ষমতা ফিরে"পাবার ব্যাপারে যথেষ্ট 
“সন্দিহান | সন্দিহান শুধু নূন, এবার- 
কার বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ 
কর! তার কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নয় 
বলে ডিনি' কলকাতায় সাংবাদিকদের 
কাছে'অকপটে শ্বীকারই করেছেন। 


*~ 


'.- শি 


ক্ষমতা দখল করা তার লক্ষ্যও নয় ৷ 
তার চাদমারি জনত! দল নয়, লক্ষ্য 
হল, ত্রেডিড-চ্যবন নেতৃত্বাধীন কং- 
গ্রেস। কারণ পি সি মি, পি পি পি, 
এ আই সি স্বি, পি ভবল্য সি তলবী 
নন ইত্যাদি প্রতিবিবাদে পযুদস্ত 
হবার পর এবং নির্বাচনী প্রতীকের 
লড়াইয়ে হেরে ঘাবার পর শ্রমতী 
গান্ধীর পিছনে যে কংগ্রেস দলের 


সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই এটা প্রশ্নাতীত : 


ভাবে প্রমাণিত । তাই চাক] উল্টো 
দিকে ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ইন্দিরা 


. চান এধারকার নির্বাচনে তার দলের 


স্থান যেন কংগ্রেসের উপরে থাকে, 
তিনি যেন প্রমাণ করতে পারেন যে 
তার দলই আসল কংগ্রেস, রেডি্ডির! 
নকল দুনম্বরী । 

তাই তার নির্বাচনী ভাষণে 
ইন্দিরা প্রধান শক্ত হিসাবে.চিহ্নিত 
করেছেন রেডিড কংগ্রেসকে, জনতা 


, দলকে নয়।  গ্রমতী গান্ধীর আক্র- 


মণের লক্ষ্যম্থল রেড্ডি-চ্যবনেরা, 
কংগ্রেস, আবার ভাগ হবার দায় 
চাঁপিয়েছেন €রড্ডি-চ্যবনদ্বের ওপর 
বিরোধী দল হিসাবে নিক্কিয্নতা ও 
ব্যর্থতার কারণে । এব্যাপারে তিনি 
নয়াজের দুর্বলতর অংশ হরিজন 


তপশীলি উপজাতি ইত্যাদির সমর্থন : 


কামনা করেন ২০-দফা অর্থনৈতিক 
কর্মস্থচীর দোহাই পেড়ে । কয়েকটি 
রাজ্যে আঞ্চলিক বা স্থানীয় সংগঠনের 
সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতাও ইন্দিরা 
কংগ্রেস করেছে, এমন কি কিছু 
নির্দল প্রার্থীকে দলের মনোনয়ন 
দিতেও দ্বিধা করে নি। 

তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, 
জনতা দলকে ইন্দিরা গান্ধী কিছু 
রেয়াৎ করছেন। জনতা সরকার 
লক্ষ্যহীন, তাদের দলের কোন নীতি 
বা কর্মস্কচী নেই ষা সাধারণ মাহৃষের 
উন্নতির পক্ষে সহায়ক, দলের মধ্যে 
ভাবগত সংহতি নেই, দেশকে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের হাতে বিকিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে খাল কেটে বহুজাতিক সংস্থা 


কুমীরদ্বের আনার মধ্য দিয়ে, হরিজন- 


দের. ওপর নিগ্রহ বেডে চলেছে, 
আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি গোল্লায় 
গিয়েছে ইত্যাদি কথা! বলে। 
বিধানসভার নিক্যচনগুলোতে 
ইন্দিরা কংগ্রেমকে মাহ্যের ভোট 
দেবার পক্ষে কোন সংগত যুক্তি খু'জে 
পাওয়া ভুক্ষর। তিন্নিশ বছরের 


কংগ্রেস শাসনে বা উনিশ মাসের 


জরুরী ' শাসনে দেশকে ইন্দিরা 
কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন তার কথা 


কেউ বিশ্বত হয়েছে বলে মনে হয় 


না।, সেদিক থেকে ইন্দিরা কংগ্রেস 
থে ভোট পাবে সেগুলো অধিকাংশই 


হবে নেতিবাচক ভোট, অর্থাৎ প্রধানত 


দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধে জনত! 
সরকারের ব্যর্থতার দরুণ ইন্দিরাকে 
ভোট দেওয়। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি 


ঘটানোর পথ ইন্দিরা সরকারই ম্জ-. 
বুত করে দিয়ে গিয়েছিলেন নাকি? 


নিরক্ষরতাঁ; অশিক্ষা বা রাজনৈতিক 
শিক্ষার অভাব এবং সর্বোপরি অর্থ- 
হীন সাময়িক ভাবাবেগ তাঁডিত 
হবার কারণে কিছু লোক. 
ইন্দিরার.পিছনে ছুটতে পারেন, তার 
দলকে ভোট দিতে পারেন। কিন্ত 
তার দ্বারা বাজীমাৎ করা যাবে বলে 
মনে হয় না। কারণ ভীড়ট! জমছে 


. ইন্দিত। দর্শনের জন্যই এবং যে-ইন্দিরার 


পক্ষে মোট নির্বাচনী কেন্দ্রে ২৫ 
খতাংশ ক্ষেত্রেও উপস্থিত হওয়া সম্ভব 
নয়। কোন কোন কেনে তাকে 


বিরূপ সন্বর্ধনাও পেতে হচ্ছে, বক্তৃতা 


বন্ধ রেখে পালাতে হচ্ছে । আর যে 
ভাসমান ভোটারের ওপর জ্রয়ন 
পরাজয় অনেকাংশে নির্ভর করে তারা 
সিদ্ধান্ত নেন শেষ মুহূর্তে যখন ইন্দিরা 
করে দিয়েছেন পরবর্তী বক্তার! যারা 
অবশ্তই অনতা বা দি পি আই (৫৭)- 


এর । 


পি ডবলুডির ছোট, 


ঠিকাদারদের সমস্যা 
(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


' পি, ভবলু ভির ছোট ঠিকাদার- 
দের সমস্তা বর্তমানে প্রকট হয়ে দেখ! 
দিয়েছে । কংগ্রেসী রাজত্বের দুনীতি 


. ও কলুষিত প্রশাসন এই সমস্তার জন্ম- 


দাতা । 'একদ্িকে যেমন অসম 


' প্রতিযোগিতার ফলে" তারা কাজ 


পাচ্ছেন না, অন্যদিকে কাজ পেলেও 
প্রতি ক্ষেত্রে সরকারী ভারপ্রাপ্ত 


ব্যক্তিদের পয়সা দিতে দিতে সর্বস্বাস্ত 


হচ্ছেন। ধনী ঠিকাদাররা সব রকম 
স্বিধাই পাচ্ছেন কাজ পাওয়ার 
এবং ব্যাঙ্কের খণ ও অগ্রিম পেমেণ্টের 


ব্যাপারে । তাছাড়া গত ছয় বছরে ' 


সিদ্ধার্থ রায়ের রাজত্বে বহু, কংগ্রেসী 
নেতার আত্মীয় স্বজন ও মন্তানর! 
অন্যায়ভাবে প্রচুর ঠিকাঘারীর কাজ 
পেয়েছে দীর্ঘকাল কান্দ করছেন এমন 
বহু ঠিকাদারকে বঞ্চিত করে। ফলে 
বহু ছোট ঠিকাদার পরিবার পরিজন 
নিয়ে জীবন সমুদ্রে, এখন হাবুডুবু 
খাচ্ছেন। 

জান! গেল, এরা পূর্তমন্তরী 
শ্রীধতীন চক্রবর্তীকে এই ব্যাপারে 
একটি স্মারকলিপি দিচ্ছেন যতে বাম 


. ফ্রন্ট সরকার এদের সমস্ত! সম্পর্কে 


ওয়াকিবহাল হয়ে কিছু রিলিফের 
ব্যবস্থা করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ 
স্মল কণ্ট ষ্টপ এসোসিয়েশন এই 
স্মারকলিপিতে সমস্ক। সমাধানের 
উপায় সম্পর্কেও কতকগুলো বক্তব্য , 
রেখেছে । 


lb 
/ 


দর্পন শুক্রবার, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ 





স্থাবর আতর 


পাকিস্তানে বাজপেয়া, 


বিদেশী ২ 


" ভারতের : পররাষ্ট্রমন্ত্রী অটল- 
বিহারী বাজপেয়ীকে উচ্চ সম্বর্ধনা 
জানাতে পাকিস্তানের সামরিক সর- 
কারের পক্ষ থেকে কোন ঘাটতি 
দেখা যায়নি । হাজার হোক দীর্ঘ 
এক যুগ পরে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এক- 
জন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলেন তৌ । শ্রীবাজ- 
পেয়ীর সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন চীফ মার্শাল গ্যাভমির্নি- 
ফ্ট্রের জেনারেল জিয়াউল হক, 
আলোচনা করেছেন তার পররাষ্ট্র 
বিষয়ক উপদেষ্ট। আগা শাহী এবং 
বাণিজ্য ও অন্য স্চিবেরাও। যেহেতু 
এটা ছিল শ্রীবাজপেক্সীর একটা 


। শুভেচ্ছা সফরমাত্র, কোন বিশেষ 


উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি আসেন- 


নি, তাই বিভিন্ন প্রশ্নে ছু পক্ষের কথা- . 


বার্তাই হয়েছে শুধু, কোন চুক্তি বা 
যৌথ ইস্তাহার প্রচার কর! হস্গনি। 
কিন্ত একটি বিষয়ে উভয় পক্ষই এক- 
মত শ্রীবাজপেক্সীর তিন দিনের 
শুভেচ্ছা সফর সফল . হয়েছে, ছুই 


"প্রতিবেশী রাষ্ট্র পরস্পরের নিকটতর 


হয়েছে । 

এটাই দার বস্তুতঃ 
১৯৭১ সালের যুদ্ধে প্রচণ্ড মার খাবার 
এবং পুর্ব পাকিস্তান হাতছাড়া হয়ে 
গিয়ে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ 
রাষ্ট্রে পাস্তরিত হবার পর প্রধান 
মন্ত্রী জুলফিকর আলি '. ভুট্রো যেন 
খানিকটা উপলব্ধি করতে পেরে- 
ছিলেন যে, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে লিখ 
হয়ে পাকিস্তানের ক্ষতি বৈ লাভবান 
হবার কোনো! সম্ভাবন] 'নেই। সে 


উপল্লব্ধিরই ফলঞ্তি ১৯৭৪ সালের ' 


সিমলা চুক্তি । স্থথের বিষয়, পাঁকি- 


স্তানের বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান জিয়াউল 


হকও প্রায় একইাস্থরে বলেছেন, 
“আমি একজন সৈনিক, যুদ্ধ কী 
সাংঘাতিক বস্ত আমার সম্যক জানা 
আছে। তাই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নয়, 
আলোচনার মাধ্যমেই ভারতের 
সঙ্গে পাকিস্তানের সমস্ত বিরোধের 
যীমাংসা করে ফেলতে চাই 1” 
পাক ভারত বিরোধ” কী নিয়ে'? 
জিয়াউল হক নন, ব.জপেয়ীও 
ন], বিষয়টি সরাসরি উত্থাপন 
করেছেন আগা শাহী ভারতীয় 
অতিথিদের সম্মানার্থে প্রধত্ত তার 
ভোজসভায়। তিনি ' খোলাখুলি 
বলেছেন যে কাশ্মীর প্রশ্নটির ফয়সালা 
যতদিন না হবে ততদিন পাক-ভারত 
বিরোধের মীমাংসা হবেনা । কিন্ত 
এ-প্রসঙ্রে এঁবাজপেস্বী পরিষ্কার বলে 
দিয়েছেন যে প্রশ্নটি জটিল, বেশ 


 ন্বাখতে চায়, না সমান মর্যাদা দিতে 


কয়েকটা স্তরে ছু পক্ষের মধ্যে এ 
সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন । 
বাস্তবিক পাকিস্তান ভারতের অবি- 
চ্ছেদ্য. অংশ কাশ্মীরের একতৃতীয়াংশ 
যে জবর দখল করে রয়েছে, বছরের 
পর বছর ধরে তা মুক্ত করার সদিচ্ছা 


প্রকাশ না করে পাক সরকার বার ' 


বার কাশ্রীর নিজে টানাটানি করছেন 
কেন? 


সমস্তা কাশ্মীর নিয়ে অবশ্যই +, 
পক 


রয়েছে,তবে সেটার মীমাংদার কেবল 
তথাকথিত. আজাদ কাশ্মীরকে মূল 
কাশ্মীরের হাতে ফেরৎ দিয়েই হতে 
পারে। কিন্ত আপাততঃ তাতে 


™ 


পাকিস্তানের কোন গরজ দেখা ঞ 


যাচ্ছেনা । কাজেই কাশ্মীর সম্পর্কে 
দুপক্ষের মৃত ঘখন পর্ম্প্রর, একে- 
বারে 'উন্টো তখন অন্ত প্রশ্নগুলো 
মিটিয়ে ফেলতে দোষ কোথায়? 
ছুই ' প্রতিবেশী রাষ্ট্র হওয়া 
সত্বেও ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক 
যে আদৌ প্রতিবেশীস্থলড নয় এটা 
কারে! 'দৃষ্টি এড়াতে পারেনি । দু 
দেশের মধ্যে স্বাভাবিক বাণিজ্য, £ 
সাংস্কৃতিক, সংবাদ ও যোগাযোগের 
বিনিময় হতে বাধাটা কোথায়? 
ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক 
পুনঃস্থাপন করলে আধিক দিক' থেকে 
পাকিস্তানই লাভবান হবে। একই 
পণ্যনতব্য ইয়োরোপ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান 


ক 


বা জার্মানী থেকে অ্ধসদানী করতে 


হয়, ভারত থেকে তা অনেক সস্তায়, 
পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে সংবাদ ১ 


ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে ছু 


দেশের মধ্যে আত্বিক যোগাযোগ 
ঘটবে, পরস্পরের সম্পর্কে ভীতি, 
অবিশ্বাস ও সংশয়ের নিরসন ঘটবে । 
ভারত সত্যি পাকিস্তানকে দ্বাবিরে 


আগ্রহী, তা নিরূপণ কর] দূর থেকে, 
বিচ্ছিন্ন থেকে নয়, কাছে এসে 
স্বাভাবিক লেনদেনের মাধ্যমে--এ - 
কথা জেনারেল জিয়াউল হক উপ: 
লন্ধি করতে পারবেন কবে? 


এই জানুয়ারিতেই প্রকাশিত হয়েছে 
একটি অনন্যসাধারণ সংকলন 


কালপুরুষ 


বনফুল বুদ্ধদেব বসু বীরেন্দ্র চট্টো- 
পাধ্যায় স্থভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ 
মিত্র জ্যোতিরিক্র নন্দী শঙ্কর ঘোষ 
বিমল কর শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্থনীল 
গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি চোদ্দজন বিশিট 
কবি ও গদ্য শিল্পীর অস্তঃ সাক্ষ্য / 
সাক্ষাৎকার নিয়ে 

এই বিশেষ সংখ্যাটি সম্পাদনা , . 


করেছেন অলোকরপ্রন্‌ দাশগুধ ' 


পচ 
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ঘণ্ট] দশেক পশ্চিমবঙ্গে কাটিয়ে 
, গেলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী 
দেশাই |+এই.সময় সাড়া দিয়েছিলেন 
তিনি চেম্বার অব কমার্সের আমন্ত্রণে । 
শৃহীদ মিনারের সমাবেশে বক্তৃতা 
করেছিলেন বেয়াল্লিশ মিনিট। 
সম্মান সুচক ডি. লিট ডিগ্রী গ্রহণ 
করেছিলেন ভারতীয় পরিসংখ্যান 
পরিষদে আর গাঁভেনরিচে ভাসিয়ে- 
ছিলেন জাহাজ । 

গার্ডেনরিচ থেকে জাহাজী 
ব্যাপার আমাদের ইতরজনের কুঁড়ে 
ঘরে প্রত্যক্ষত কোনো ঢেউ 
তোলেনি। তোলার কথাও না। 


আদার ব্যাপারীর জাহাজের কথায় 


কাজ কি? চেম্বার অব কমার্পের 
দরদামও আমরা কষতে আজিনা) 
প্রধানমন্ত্রীর ডি. লিট লাঁভেও নেই 
আমাদের কোনো লাভালাভ । 
" অবহেলিত ,স্ন্দরবনের উন্নতিকল্পে 
প্রধানমন্ত্রীকে সরেজমিনে নিয়ে যাও- 
" যার জন্ত লাখোটাকা বায়ে যে ফলাও 
ব্যবস্থা কর] হচ্ছিল তার কতটুকু 
সত্যবহার হবে দেশাই সাহাবের 
পদধূলিপাতে তাই নিয়েই বরং 
আমাদের কেউ কেউ অপ্রশ্ন ছিলাম । 
হলদিয়ার জাহাজ মেরামতি কার 
খানা অথবা! রাজ্যের শিল্পোন্নতির 
ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ক্ুতটা কি 
আশ্বাস দিয়ে যান, সে সম্পর্কেও 
কিছু জানার কৌতুহল ছিল 
সাধারণ মানুষের । দুঃখের বিষয় 
রাজ্যের সেই সমস্তা'ও প্রয়োজন 
প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপার বলে মনে হয়নি। ওসব 


ব্যাপারে মনগদেওয়ার সময় ছিলনা . 


তার; এমন কি যে প্রশ্নটিকে ঘিরে 
“ উঠেছে সেই কেন্দ্ররাজ্যের ক্ষমতা! 
ব্বাটোয়ারার প্রশ্নটিকেও ভিনি কোনো 
রকম আমল দিতেই চাইলেন না। 
অর্থাৎ এরাজ্যে তার আগমনের নিট 
ফল দাড়ালো শৃন্ । খরুচ অচেল। 
সুন্দরবন ও কপিলমুনির আশ্রমে 
যাবেন বলে লাখোটাকা। খরচা হয়ে 


গেল । শহীদ মিনারে নিজের পার্টির . 


মিটিং করবেন বলে নিরাপত্তার 
ঘেরাটোপ বানাতে জনগণের টাকায় 
পোষ! পুলিশের ব্যবস্থা করতে হ’ল ;- 
গ্রামে জমিদার এলে বা সেকালে 
ম্যাজিস্ট্রেট পড়লে গ্রামবাসীর যা 
হ'ভআবু কি। 

অতএব রাজ্জোর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বস্তু, শিল্প বাণিজ্যমন্ত্রী ডাঃ কানাই- 
লাল ভট্টাচার্য ও জিজ্ঞান্থ সাংবাদি- 
" করা শৃন্ত মনে ফিরে এলেন দমদম 
'বিমান বন্দর থেকে৷ কারে! সঙ্গে 
ফেরৎ এলো তৈরীকর! ফাইল, 
কারো হাতে ফিরে এলে! স্ত্বরচিত 
স্মারকপত্র। এ স্বই ছিল রাজ্যের 
"সমস্যা সম্পকিত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর 


জ্যোতিবাব্র ডু 


2 ত্রেন 


সময় নেই, তাই সেওলি প্রত্যাখ্যাত 
হ’ল। জ্র্যোতিবাবু চেয়েছিলেন 
মিনিট দুই বাক্যালাপ করতে, প্রণান- 
মন্ত্রীর সময় ছিলনা। কানাইবাবু 
হলদিয়ার কারখানা এবং রাজ্যের 
ইলেকট্রনিক শিল্পের সমস্যা সম্পর্কিত 
স্মারকলিপিটি তুলে দিতে চেয়ে- 
ছিলেন দেখাই সাহাবের হাতে । 
উনি লিপিটি গ্রহণ করেননি, কানাই- 
বাবুকে দিল্লীতে গিয়ে দেখা করতে 
বলেছেন। উত্তম প্রস্তাব। কিন্ত 
দেখা করে কাজ কতদূর কী হবে 
তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। 
কেননা কানাইবাবুর অভিযোগ, 
দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ্যাপয়েণ্ট- 
মেপ্ট পাওয়াই অসম্ভব, আলোচনা 
হবে কি। এ ব্যাপারটি নিয়ে এয়ার- 
পোর্টে বেশ হাসিঠাট্রাও হয়ে গেছে। 
জনতা পার্টির নেত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
শ্রীমতী আভা মাইতি প্রধানমন্ত্রীকে 
হাসতে হাঁসতে বলেছেন, রাজ্য 
মন্ত্রীদের অভিযোগ, তারা তে 
প্রধানমন্ত্রীর দেখাই পান না। 
জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সে কি 
কথা! না, না, এটা ঠিক নয়। 
লীদ্েশাইয়ের বক্তব্যটি যথেষ্ট পরিষ্কার 
নয় কিন্ত । কী ঠিক নয়? দেখা 
না-পাওয়াটা, নাকি কানাইবাবুর 
অভিযোগ ? আমাদের মনে হচ্ছে, 
ঠাট্রার আসরটিই বে-ঠিক। কেননা 
প্রশ্নটি গুরুতর | রাজ্য মন্ত্রীর]! কোনে! 
ব্যক্তি নন, প্রধান মন্ত্রীও যখন তাঁর 
চেয়ারে তখন সামান্য ব্যক্তি মোরা- 
রজী দেশাই নন। তারা জনগ্রতি- 
নিধি |. কাজ, জনগণের ' সমস্যা 
সমাধান । তাহলে এই দেখা সাক্ষাৎ 
শুধু জরুরী নয়, প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের 
সমস্যায় নজর দিতে জাতির কাছে 
দায়বদ্ধ। যদি হাতে করে ম্মারক- 
লিপি না নিতে পারেন, মুখ ফুটে 
কিছু না-বলে যেতে পারেন, তবে 
অবশ্যই তাকে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা 
করতে হবে। এটাই তো তার 
কাঁজ। এমন্তই তো ঠাকে আমন 
প্রদান । স্বতরাং তার দেখা না 
পাওয়াটা কোনে! হাসির ব্যাপার 
নয়। গুরুতর ব্যাপার । তাই হাসি- 
ঠান্টার এ পরিবেশটাই আমাদের 
মনে হয়, ঠিক হয়নি। রাজ্যগ্ুলি 
কেন্দ্রের কৃপাপ্রার্ধণ কোনো দীন 
অধঃস্তন কর্মচারী নয় যে উপরওয়া- 
লার সব আচরণেই তাকে দত বার 


, করে হাসতে হবে। এই রেওয়াজ 


অরশ্য গত ত্রিশ বছর চলে আসছিল 3 
সেই ভুলের থেকেই জন্ম হয়েছিল 
জরুরী অবস্থা অর্থাৎ কেন্ত্রীয় মালি- 


কানি মনোভাব |, ভাই তো সেই 
অরস্থার আসান দাবি করেন জন- 
গণ। রাজ্যে রাজ্যে ভিন দলীয় 
সরকার গঠন, করে তার! রাজ্যের 
হ্বাতত্ত্য ও সম্মানকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করতে চান। এই দাব্তে কণ্ঠ 
মিলিয়েছেন বেশ" কিছু রাজ্য মন্তি- 
সভাও। এ দাবি উত্থাপন করেছেন 
জ্যোতি বঙ্গ । রাজ্যের হাতে 
অধিক ক্ষমতা প্রদানের . যৌক্তিকতা 
ক্রমেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে জোরদার 
স্বীকৃতি লাভ ক্রছে। সম্প্রতি ছুটি 
উল্লেখযোগ্য সমর্থন পাওয়া গেছে” 
শ্বয়ং রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব 'রেড্ডির মন্তব্যে 
এবং যোজন! কমিশনের মনোভাবে । 
শেখ আবদুল! জানিয়েছেন আলোচ্য 
দাবির ভিত্তিতে আলোচনার জন্ত 
রাজ্য সম্মেলন' হলে সর্বভারতীয় 
নেতা শ্রীজক্পপ্রকাশ নারায়ণও সেই 


সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেন। | 


" প্রতিনিধিকে পুননির্বাচনের সম্মুখীন 


করার জন্য রি-কল প্রথার দাবি আগে 
উঠেছিল, সম্প্রতি তা পুনকুচ্চারিত 
হচ্ছে। বলা বাহুল্য স্বেচ্ছাচারী 
শাসকের মনোভাব যাদের মধ্যে 
ওতপ্রোত, এ সব দাবিতে তার! ক্ষ 
হয়ে উঠবেনই। কলকাতায় ঝুপ 
করে একবার নেমে ইন্দিরা গান্ধী 
তাই তো মুখ মচকে বলে গেলেন £ 
কেন্দ্র যত দুর্বল হবে এই সব দাবি 


(রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা) ততই 


বাড়বে। শ্রুমতী পিতৃ পরিচয়বশত 
যে দায়িত্বপূর্ণ পদে এক লময়ে উপ- 
রিষ্টা হওয়ার স্থষোগ পেয়েছিলেন, 
আত্মামোদে সেটি তিনি রক্ষা করতে 
পারেন নি। কেন না বড় বড় কথা 
ও নিজেকে মস্ত বড় করে ভাবার 
মিথ্যা আত্মপ্রসাদে তিনি এ সময়টা 
তুগেছেন। এ জাতীয় রোগী ও 
রোগিনীর! রাজ্যগুলিকে বস্তুতই বড় 
মাপের পুরসভাই ভেবে এসেছেন । 
ভুল করেছেন। নিজেদের মাপ 
সম্পর্কে সচেতনতা ক থাকলে এমনি 
সব ভুল ত্রান্তিই জীবনে: ঘটে যায়। 
তাই কথায় বলে, ‘ধরাকে সরা জ্ঞান, 


ঘিশৈষদুষধ্য- 


জয়প্রকাশের উপস্থিতি ঘটলে প্রকা- 
রাস্তরে এই সন্মেঘনের ষৌক্তিকতাই 


স্বীকৃতি লাভ করবে। তিনি ঘে. 


যোগদানে ইচ্ছ,ক, এ খবর আমাদের 
জানাচ্ছে জ্য়প্রকাশজীও রাজ্যের দাবি 
সমর্থনই করেন। 


রাজ্য কি পুরসভ। 

বড় মাপের একট] পুরসভার 
চেয়ে বেশি ক্ষমতা কোন রাজ্য 
ভোগ করে না, একথা! প্রধানমন্ত্রী 
স্বীকার করেন কি না এমন প্রশ্ন 
তোলা হ'লে শ্রদেশাই সেদিন জবাব 
দিয়ে গেলেন, আই ঢু নট থিংক 
সো। ‘আমার তা মনে হয় নাঃ। 
তা না হোক ব্যক্তিগততাবে প্রধান- 
মন্ত্রীর এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর (যে 
লঙ্কায়) অনেক কিছুই মনে হতে এবং 
না হতে পারে, তাতে দেশবাসীর 
কিছু যায় আমে না । দেশের স্বার্থের 


' ওপর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভ্রুমতী 


গান্ধী নিজের ছেলের স্বার্থকেই বড় 
বলে মনে - করেছিজেন। তার 
বিগলিত মাতৃত্বের বিধ্বংসী বন্যায় 
ভারত মাতার সস্তান সন্ততি কিছু- 
কালের জন্য সর্বম্ব হারিয়েছেন, কিন্ত 
তার ব্যক্তিগত আহ্লাদকে জনগণ 
বেশি দিন প্রশ্রয় দেন নি। দেশের 
বড় বড় প্রশ্নে কোনে! ব্যক্তির এক- 
গুয়েমি-ঘাতে জনস্বার্থ বিরোধী কাজ 
করার -সুযোগ না, পায় সে জন্যও 
উচিত মত সংবিধান সংশোধন 
প্রয়োজন! এ জন্যই নির্বাচিত জৰ- 


এটি এ 


— 


করা’। অথচ যারা যথার্থ মাপের 
মানুষ, ব্যক্তিত্ব ও গরিমায় (ক্ষমতার 
দ্বারা অর্জিত নয়, নিজের গুণে যারা 
অলঙ্কৃত ) যার! অনন্য সাধারণ, তারা 
বড় প্রশ্নকে চিরকাল বড়. করেই 
ভেবেছেন। এমন একজন ব্যক্তিত্ব- 
পূর্ণ মান্য ছিলেন নিশ্চয় ডাঃ বিধান- 


* চন্দ্র রায়।, কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের 


ব্যাপারে তিনি তার ক্ষোচ্ড ও বিরক্তি 
বারশবার প্রকাশ করে গেছেন। 
ডাঃ রায় যা ভেবেছিলেন 

কেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশন 
রাজ্যগুলির হাত বাঁধতে শুক করলে 


১৯৫৬ সালে ডাঃ বি, সি, রায় বলে 


ছিলেন: রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন 
বিষয়ের ওপরেও কেন্দ্র যখন হস্তক্ষেপ 
করে তখন তা! হয় দ্বৈতশাসনেরই 
নামান্তর | সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতার 
ওপরও কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করে কিন্ত 


‘কোনো দায়িত্ব মেয় না, একথা আরও 


মারাত্মক ব্যাপার । ডাঃ রায় সমর্থন 
করেছিলেন সেদিন সাংবিধানিক 
সংসদ্রের বিশেষজ্ঞ কমিটির স্থচিত্তিত 
অভিমত । কমিটি বন্দে গেছেন, 


"দেশ রক্ষা, বৈদেশিক যোগাষোগ 


ও জাতীয় থণের দায় বহন করা, 


মোটামুটি এটাই হল যুক্তরাষ্রীয় সর- - 


কারের প্রধান কাজ। 
যোজন! কমিশনের অভিমত 

গত ৮/২/৭৮ তারিখে . একটি 
দৈনিকের বিশেষ সংবাদদাতার 
সাক্ষাৎকার প্রতিবেদনে প্রকাশ, 
বর্তমান যোজনা কমিশনের বিশিষ্ট 


ও প্রধান ছু'একজন সদস্যও : 
করছেন, আর্থিক ব্যাপারে রাজ্য 
কেন্দ্রের খেয়ালখুশির ওপর নির্ভর 
“শীল। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্প্ 
বণ্টনের ক্ষেত্রে, তারা মনে করেন 
পরিবর্তন সত্যিই দরকার । কেনন 
দীর্ঘকাল, গ্যাডগীল ফরমূল1 অন্য 
হওয়ায় পশ্চিমব্গসহ পূর্বাঞ্চলীয় 
রাজ্য গুলি বঞ্চিত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে 
আসছে। কেন্দ্র পারে ইচ্ছেমত অঞ্চ 
বরাদ্দ করতে । কিন্তু অর্থব্যয়ের জন্ু 
রাজাকে আইনগত নিয়ন্ত্রণ মাজে 
হয় আবার হিসেব দিতে হয় কেন্দ্রীয় 
অর্থমন্ত্রক ও অর্থ কমিশনের কাছে । 
চাই একটা সুস্থ চিন্তা 

বিষয়টা জ্যোতিবাবুর চালাকি 
ভেবে এই দু’ একদিন আগেও যার? 
এবং যে সব বাজারি পত্রিকা! ‘গেল৷ 
গেল’, ‘রোখো রোখো? রব তুল- 
ছিল ক্রমশ তারা টের পেতে শুরু 
করেছে খড়কুটে। দিয়ে ন্যাষ্য দাবির 
বন্তা আর বোধ হয় রোখা যাবে না ॥ 
তাই স্বর নরম হতে ও পাণ্টাতে 
আরম করেছে। সুলক্ষণ সন্দেহ 
নেই। অনেক সময় জুজুর ভয়ে 
মামষের মাথা গোলমাল হয়ে যায়। 
সেই ভীতু সম্প্রদায়ের কাছে বক্তব্য, 
দেশের স্বার্থের প্রশ্নে দয়া! করে 
আপনারা জ্যোতিবাবুর জুজু দেখবেন 
না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবুন । 
আর একটি ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম রুখতে 
সংবিধানকে নোতুন করে ঢেলে 
সাজিয়ে নিন। ইন্দিরা ভুল স্বীকার 
করেছেন। কিন্ত সে ভুল মারাত্মক 
ভুল। ক্ষমা প্রার্থনায় তার শোধন 
হয় না। দেশের বিপুল ক্ষতি, গণ- 
তস্ত্রের ওপর নির্লজ্জ বলাৎকার, হত্যা, 
ত্রাস, জেল, মিসা এবং ধ্বংস, এই 
সব তুঘলকী কাণ্ডের পর সভা করে 
শ্রীমতীর ভুল শ্বীকারে আক ধিনিই 
ক্ষমাশীল হন না কেন নেহরু পরি- 
বারের প্রতি প্রীতি আতিশয্যে, 
ইতিহাস ভবিস্ততে ইন্দিরা অধ্যায়কে 
দুঃস্বপ্নের অন্ধকার দিন হিসেবেই 
উল্লেখ করবে। তাই দেশব্যাপী 
আজ চাই একট! ঠাণ্ডা মাথার স্বস্থ 
চিন্তা । কোনে! মোরারজী দেশাই” 
(হোন না কেন ভিনি প্রধানমন্ত্রী ১ 
এতো বড় একটি প্রশ্নে ব্যক্তিগতভাবে 


কী মনে করেন ধা না করেন, সেটা 
বড় কথা নয়। বড় কথা হল, দেশের 
কথ1। বহু " মোরারজী আসবেন 
যাবেন, রাষ চিরস্থায়ী । সেই রাষ্ট্রের 
ভালোমন্দের প্রশ্নে কোনে! ব্যক্তি: 
যেন পিঠ আড়াল দিয়ে ন! দাড়ান ॥ 

তা ছাড়া ভঁদেশাই আজ যে' 
বলছেন, নির্বাচনের আগে তার 
পার্টির ইশতাহার তা বলেনি । 
জনত! পার্টির ইসতাহারে রাজ্যের 
হাঁতে বেশি ক্ষগ্নতার দ্াবিই ছিল । 
সম্প্রতি কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ 
আবদুলাও তা -সাধারণকে স্মরণ 
করিয়ে দিয়েছেন। 9৮ * 


পু 


1 ছয় ॥ 


দার আকার (৩) 
। ধির্ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত! 
শ্বযুৎসবঃ, কেবলমাত্র আর্ধাবর্তের 
রাজন্যকুলই নন, সসৈন্যে কতিপয় 
রাজা ছুটে এসেছিলেন নদা নদীর 
দক্ষিণাঞ্চল থেকেও। এসেছিলেন 
পূর্বাঞ্চল থেকে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ। 
সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে এই যে 
সমরায়োজন এ তে! কোনে! সামান্ত 
গোষ্ঠী লড়ায়ের চেহার] নয় । বিশাস 
করা শক্ত, তাবৎ রাজন্বর্গ সেদিন 
মরণ পণ লড়াই লড়তে এসেছিলেন 
কুক রাজ্যের জ্ঞাতিবিরোধে পক্ষাব- 
লঙ্বন করার জন্যই । দুর্মোধন, ন! 
যুধিষ্ঠির, হস্তিনাপুরের সিংহাসনে কে 
বসলেন, ভাতে গোটা ভারতের 
উত্তরাখণ্ড উদ্বেলিত হয়ে উঠবে 
কেন? শ্রীমতী দ্রৌপদী তার শ্বত্তুরা- 
লয়ে জ্ঞাতি দেবরদের ছার! লাঞ্ছিত 
হয়েছেন, তা তাতেই বা চতুর্দিকের 
রাজা রাজড়া সর্বন্ পণ করে কুরু- 
ক্ষেত্রে সমবেত হবেন কেন? কী 
তাদের লাভালাভ ? যে কালে যহা- 
ভারতে কুট রাজনীতির চূড়ান্ত চর্চা 
হয়েছে, সেই রাষ্ট্রনীতিতে অভিজ্ঞ 
ভারতের রাজারা ম্বজাতি ও 
বাক্যের লাভালাভ চিন্তা না করেই 
যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এও কি 
অন্তব, না তা বিশ্বাস করতে বললেই 


স্থবোধ বালকের মত .মেনে নেওয়া 


যায়? 
যুধিষ্ঠিরকে পাচটি গ্রাম পাইয়ে 
দেওয়ার অন্য ক্রপ্ৰ রাজার উদ্বেগ 
থাকতে পারে; তিনি দ্রৌপদীর 
গ্রাসাচ্ছাদনের বিষয়ে অবশ্যই চিন্তিত 
হবেন, কিন্ত অন্তান্তরা? তাছাড! 
আরও একটা প্রশ্ন £ মহাভারতের 
তিন প্রধান, ভীষ্ম, ঘোণ,, কপ, যুদ্ধে 
ভরা নিরপেক্ষ থাকতে পারলেন না 
কেন? সম্পর্কে ঠাকুরদা পরম ধার্সিক 
পুরুষ তীন্দের প্রতিজ্ঞা ছিল বিচিত্র- 
বংশধারাকে রক্ষা করবেন । 


দাম 
তত্র খনোক-খুয়: 





বারে নি 


বোধহয় তা নয়। ধৃতরাষ্রকে ত্যাগ 
করে যাওয়ার উপায় ছিল না 
তাদের। এই নিরুপায়তার কারণও 
লোভ অথবা প্রাপ্তির আকাত্ব! নিশ্চয় 
নয়, কারণ ছিল অন্যত্র এবং রাজ- 


নৈতিক ।- ‘যথাসময়ে সে কারণের, 


সঙ্গে নিশ্চয় হয়ত আমাদের সাক্ষাৎ- 
কার ঘটবে। প্রশ্ন আরও একটি, 
ধৃতরাষ্্র চরিত্রটিকে খল ও কপটতায় 


পূর্ণ বলেই খহাভারত পাঠকের , 


অঙ্গমান হতে পারে। অথচ মজা 
এই শুরু থেকে মহাভারতের শেষ 
পৃষ্ঠা পর্যস্ত বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট উপযুক্ত 
মৰ্য্যাদ! সহই কীন্তিত। কেন? ছুর্যো- 
ধনকে প্রশ্রয় দানেই যদি কুরুক্ষেত্রের 
মহাবিনষ্টি অনিবার্ধ হয়ে থাকে, তবে 
ধৃতরাষ্ট্রই তো. সর্বাধিক ধিরুত :চরিত্র 
হওয়ার কথা। কিন্তু মহাভারতে 
তার প্রতি “ছুরাত্মাঃ শব্দের প্রয়োগ 
দুলক্ষ্য এবং তাই মনে হয়, সব 
ব্যাপারটাই তালগোল পাকানো । 
অনেক জট, অনেকানেক জটিলতা। 
সেই জট ছাড়াতে পারলে আদল 
সত্যের আলে! হয়ত রাখা-ঢাকা ও 
বিভ্রান্তিকর বক্তব্যগুলিকে অর্থ দান 
করতে পারে । 

যুযুধান শিবির দুটির দিকে 
তাকিয়ে অতঃপর আমরা আমাদের 
ধোজ পরিষদের কাজ শুরু করি। 


আস্বন, বিলুপ্ত ইতিহাসের সন্ধানে" 


আপনিও আপনার জিজ্ঞাস! নিয়ে 
যোগ দিন আমার সঙ্গে প্রশ্ন তুলুন, 
জবাব খুজুন । 
কৌরব শিবির 


"তাকিয়ে দেখুন, যুদ্ধা্ শিবির 


রাজ্যপাট আগলে রাখবেন। কিন্তু ছুটির দ্বিকে । উত্তর ভারতের বিশাল 


কার্কালে একটা খোড়া আর ভৌোতা 
যুক্তি দিয়ে তিনি অস্ত্র ধারণ করলেন 
সেই বিচিত্রবীর্ষেরই বংশধর পাওধফের 
বিরুদ্ধে । ব্যাপারটি খুবই রহস্তময় 
বলেই তো মনে হয়। ভীম্মের উদ্তি 
মাহষ টাকার দাস, অন্নের দাস, তাই 
দাসত্ব নিবন্ধন তাকে দুর্যোধনের 
চাকরি করতে হচ্ছে। এও কি 
একট! যুক্তি? অস্তত: সর্বত্যাগী 
এভীগ্বের মুখে” এ যুক্তি বসালে কোন 
- সন্দেহ উদৃক্ত না হয়ে 
পারে? প্রোণ তো উভয় পক্ষেরই' 
অন্্রগুর। অরুন তার প্রিয়তম 
শিষ্য। ' তা তিনিও কোন বিশেষ 
কারণে গেথে রইলেন রাজা দুর্যো- 
ধনের শিবিরে? শিক্ষাপ্তর বূপা- 
চার্ষের বৃদ্ধ বসেও কি লোভই ছিল 


এক মানচিত্রে বিশিষ্ট রাজ্যগুলি দুই 
শিবিরে সমবেত হয়েছে ।' একদিকে 
কুরু বা ধৃতরাষ্ট্গপ, অন্যদিকে 
পাগুব্র!1। 

কুরুক্ষেত্রে একে একে গ্রসে যোগ 
দিলেন উত্তর ভারতের গাদ্ধার বা 
আধুনিক. পেশোয়ার (গান্ধারী ও 
শকুনি মে রাজ্যের পুত্রপুত্রী) ৷ গান্ধার 
ছাড়াও উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর 


ভারতের সবকটি রাজ্যই যোগদ্বান . 


করে দুর্যোধন-শিবিরে। কেবলমাত্র 
কাশ্মীরের দক্ষিণ 'পুর্বে অবস্থিত 
‘অভিসার’ নামক অঞ্চলটি তার 
সামরিক শক্তি নিয়ে পাণ্ডবদের পাশে 
গিয়ে দ্াড়িয়েছিল। এদিকে ছুর্ষো- 
ধনপক্ষে সমবেত হয়েছে, কেকমন 
(গান্ধার বিপাশা নদীর মব্যবর্তী ) 


নিরপেক্ষতা অবলম্বনের প্রধান বাধা? ইরাবভী” তীরষ্ মদ, দিদুসৌবীর, 


অদ্বোষ্ঠ। কেকয়ের রাজা শিবি, মন্তরা- 
ধিপতি শল্য,সিন্কুসৌবীরের অধিপতি 
জয়দ্ৰথ এবং অদ্বোষ্টরাজ ছিলেন 
শ্রতাযু। 

শল্য সম্পর্কে যে গল্পই থাক, 


. ছুর্যোধনপক্ষে সসৈন্যে তার যোগদান 


কিছু প্রশ্ন অবশ্ই উত্থাপিত করে। 
শল্য আত্মীয়তা সুত্রে পাগুবদেরই 
কাছের জন । অন্য কেউ নন, মাম!। 
গল্প হ'ল, ছুর্যোধনের পরিচর্যায় তু 
হয়ে শল্য ভুল করে ছুর্যোধন পক্ষে 
যোগ দেন এবং যুধিঠিরের কাছে 
প্রতিজ্ঞা করেন, শত্রু শিবিরে থেকেও 
তিনি যুধিষিরের উপকারার্থে কর্ণের 
“মনোবল ভেঙে.. দেওয়ার চেষ্টা 
করবেন । বিশ্বাস হয় না। যুদ্ধের 
মত একটা ব্যাপার, যেখানে দুপক্ষের 
সর্বস্ব পণ কর! হয়েছে, প্রাণ নিয়ে 
শল্যই শ্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতে 
পারবেন কিনা জানা নেই, জীবনের 
সেই চরম মুহূর্তে ভারতের সবকটি 


রাজা কি উন্মাদের মত যুদ্ধ যুদ্ধ . 


খেলার মজা করতে পারেন ? শল্য 
কাহিনী পড়লে একট! মজার গর 
বলেই মনে হয়। সেখানে মুখ 
ফসকে প্রতিজ্ঞা কর] যত, সহজ ছিল, 
যে কোনে! অজুহাতে তেমনি সহজ 
ছিল আশীর্বাদকেও অভিশাপে 


. পরিণত করা। 


ছুর্যোধনের চাতুরী ধরে ফেলার 
পর শল্য সে ভাবেই তাঁকে ত্যাগ 
করতে পারতেন । কিন্ত তিনি তা 
করেননি । তাই মনে হয়, এসব 
খেলা কথকদেরই কারসাজি, বস্তুত 
ঘটনা নয় । ভাগ্নেদের অতবড় বিপদ্ধে 
শল্যর পক্ষে দুর্যোধন শিবিরে গিয়ে 
‘যোগদান করা বিশেষ কারণ ছাড়া 
সম্ভব নয়। দুৰ্যোধন পরিচর্যা 
করলেন, তাই শল্য গদাইলক্করী 


'চালে তার সেনাপতি হয়ে নিজের 


ভাগ্নেদের দিকে মার মার করে তেড়ে 
গেলেন, না, তৎকালীন রাজনীতি 
অত কাঁচা ছিল না । সন্দেহ 
স্বাভাবিক, ছুর্যোধনপক্ষে শল্যের 
যোগদানের অন্তঠুরহস্ত ছিল । কর্ণের 
সঙ্গে যে বিতগ্ডা, তা ছুই .গর্ধিত 
ঘোদ্ধাঁ স্বাভাবিক বচসা হতে পারে । 
পাগবদের চরবুত্তি করার জন্য শল্যের 
পক্ষে অস্্ধারণ, তাও সসৈন্যো, অস্বা- 
ভাবিক। গন্পগ্ত এই গোলমালের 
দিকে তাকালে মনে 'হয়, প্রকৃত 
ইতিহাস কথক ঠাকুরদের কৃপায় এ 


ক্ষেত্রেও কিছু অদল বদল হয়েছে । 


কাবণ্‌ হলত এই, শল্য, তৎকালীন 
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রাজনৈতিক আবর্তের গতিপ্রকৃতি. 


লক্ষ্য করেই ছুর্যোধনপক্ষ যোগদান 
শ্রেয় গণ্য করেছিলেন, পাগুবদের 


. ইমেজ ব! ভাবযুত্তি অগ্লান রাখার জন্য 
, সেকথ1 একটি অবাস্তব গল্প ফেদে 


পাঠককে ভূলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা 
হয়েছে । মাতুল শল্যকে- বাতুল 
বানিয়ে পাগবদের ভাবমুর্তির গায়ে 
আঘাত লাগতে দেওয়া হয় নি। 
ষদ্ধি বল! হ'ত, বহিরাগত হিমালয় 
শিবিরের (দেবতাদের ) সহায়তায় 
দেশীয় রাজন্তবর্গের ওপর ব্রাহ্ধণ্য 
প্রতাপের প্রতিষ্ঠাকল্পে পাণগুবর] অস্ত 
ধারণ করেছিলেন বলেই অন্তান্য বহু 
ভারতীয় রাজাদের মত শলাও তা 
মেতে নিতে পারেন নি, তাই দেশীয় 
পাণ্ডব-পাঞ্চাল শক্তির সঙ্গে বহিরাগত 
নতশ্চর দেবতাদের আগামী অভিযান 
রুখতে উত্তরের সমস্ত রাজার সঙ্গে 
খুবই সঙ্গত কারণে ঘোগদাঁন করে- 
ছিলেন পাগব মাতুল শল্য। 'তিনি 
ভাড় নন, স্বদেশ প্রেমিক এক আদি 
ভারতীয় রাজা, তাহলে পাগডবদের 
ভাবমৃতি অম্লান থাকে না। কুরু- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধের পুনধিচারে ঘে দেবার 
যুদ্ধের চেহারাটি আমার চোখে সুস্পষ্ট 
হয়ে উঠছে তারই. পরিপ্রেক্ষিতে বললেন 
শল্যের আচরণ বিশ্লেষণ করলে আমি 
এই উত্তরই পাই । বিশদ আলো- 
চনায় আমার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত 
করার প্রয়াস পাব । এখানে জারও 
বলে রাখি, লক্ষণীয় এই ঘে, শল্য 
সম্পর্কেই মহাভারতের কথক ঠাকুরকে 


, একটি গল্প রচনা করতে হয়েছে, 
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অঙন্তান্ত রাজাদের সম্পর্কে তা 
প্রয়োজন হয় নি। পাণ্ডবদের চন 
হিসেবে ছুর্যোধন শিবিরের চরম ক্ষতি 
যদ্বি কেউ করে থাকেন তবে তিনি 
ধৃতরাষ্ট্রের পরমপ্রিয় ভাই রিছুর। 
বিছুরের চক্তাস্ত একেবারে দুর্যোধন 
জন্মের মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়ে গেছে । 
ধৃতরাষ্টর বুঝেও অনেক ক্ষেত্রে স্েহবশে- 
আবার বহুক্ষেত্সে রাজনৈতিক কারণে 
বিদুরের প্রতি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে পারেন নে। 

. কৌরব শিবিরে উত্তর ভারত 
থেকে -আরও . সমবেত হয়েছিল 
বাহিলক, ত্রিগর্ত, (কাঙ্গরা উপত্যকার 


কাছে) ক্ুত্রক ও মল্ল (গোরখপুর ) 
দক্ষিণ ভারত থেকে কৌরব-মিত্র 
হিসেবে এসেছিল নর্শদার উত্তর 
থেকে অবস্তী (মালওয়া), তাণ্তির 
দক্ষিণ তীরস্থ বিদর্ভ, তাঁরই দ্ক্ষিণ- 
পশ্চিম থেকে ভোজ এবং গোদাবরী 
নদীর উভয় তীরস্থ অশুক রাজ্য । 
'ইন্দোরের 'মাইল চঙ্জিশ দক্ষিণে 
মাহিম্মতী। সেখান থেকে যুদ্ধে 
যোগ দিতে এলেন নীল রাজ1।' 
কৃতকর্ণা আসলেন বৃষ্ণি থেকে। 
ভাঙন পেখা দিয়েছিল দ্বারকায়। 
ঘাদবকুলের সাধারণ সেনাবাহিনী 
দাড়ালেন ছুর্ষোধন পক্ষে । কৃষ্ণ স্বয়ং 
গেলেন পাগুব সখ! হয়ে বিপক্ষে 
কষ অঙ্ছগত সাত্যকিও পাণ্ডব পক্ষেই 


যোগ দিলেন। কিন্ত বলরাম রইলেন ' 


নিরপেক্ষ । এ সম্পর্কেও গল্প হ'ল, 
শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ষাদব সৈন্য বেঁধে 
দিলেন ছুর্যোধন শিবিরে । মহাভারত 


বলছেন, বিশেষ ব্যাপারটির সঙ্গে 


স্বয়ং কৃষ্ণ জড়িত । কিন্তু ব্যবস্থাটি 
গোলমেলে । বলরাম বিরক্ত. কৃষ্ণ 
পাণ্ডব পক্ষে বটে, কিন্তু নিরস্ত্র বুদ্ধি- 
দাতা মাত্র । অর্থাৎ ঘাদবর1 লড়লেন 
না পাওুবদের হয়ে। কেন? কফ 

বললেন বলেই কি যাদবদের পক্ষে 
সহজ হয়ে গেল রুষ্ণসহ, অর্জুন ও 
পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা? 
যুদ্ধ কি ছেলে খেলা? আর কৃষঃ 
যতক্ষণ ভগবান নন ( ভগবান্‌ কৃষ্ণ 
তো বংশীধারী) ততক্ষণ তার পক্ষে 
নিজের বাহিনীকে নিজের বিরুদ্ধে 
নিযুদ্ধ করা কি বাস্তবত সম্ভব? যার! 
মহাভারতবে অবাস্তব ল্প গাথা মনে 


করেন তারা ইচ্ছেমত ভাবুন, 


মি 


ন্দ 


a 


কিন্ত কুরুক্ষেত্রে যেটি ছিল গঁতিহাসিক ' 
যুদ্ধ, সেখানে প্রীকষণ আটঘাট বেঁধেই 


কাঁজ করতেন ভাবের দার! পরি- 
চালিত হতেন,না। যখন তিনি দূত 
হিসেবে হন্তিনায় গেছেন, তখনও 
সঙ্গে তার শক্তিশালী রক্ষী বাহিনী 


ছিল। 
(চলবে ) 





দর্পণের পাঠকরা দীর্ঘ ২০ বছর ধরে যাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত সেই 
আ্ারবি-র খেলার শ্রেন্ত রচনাবলী 


বাংলা ক্রীড়া সাহিত্যের পথিকৃৎ এবং ‘উইজডেন’ উল্লেখিত একমাত্র 
ভারতীয় ক্রীড়া সাংবাদিক আরবির কয়েক সহশ্র লেখার মধ্যে স্ব-নির্বাচিত |. * 
.. রচনার অদ্বিতীয় সমাবেশ । 0) 
ছু খণ্ডে সমাপ্ত। দাম 2৪০ টাকা | ১০ টাকা দিয়ে 
গ্রাহক হলে ৩০ টাকায় পাওয়া যাবে। 


সঙ্গে অনেক দুস্রাপ্য ছবিও থাঁকবে। 


প্রথম খণ্ড ১লা বৈশাখ বেরোবে । 


.. ১৮১/৫ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ রোড, কলকাডা12৪ 
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১৭৫ সি কলেজ 
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ছক বিন! গীত নাই 


=~ 


সমপ্রতি প্রাথমিক শিক্ষান্তরে 
ইংরেজির বিলোপ সংক্রান্ত সরকারী 
দৈনিক পত্রিকা (বিশেষতঃ বাংলা 


 পন্রিকাগুলি ) ইংরেজী স্থায়ীকরণের 
| জন্য যেন কোমর বেঁধে আসরে নেমে- 


ছেন। তাদের কারোর 2বক্রব্য এ 


€দশে এখনও ইংরেজীর কদরও প্রয়ো- 


জন রয়েছে । আবার কারোর বক্তব্য 
ইংরেঙ্জি ছাড়া ভারতবর্ধ ভারত মহা- 
- জাগরে তলিয়ে যাবে । অথবা আবার 
* অসভ্য হয়ে পড়বে । তাই এ বিষয়ে 
* কিছু বিস্তৃত আলোচনার দরকার 


আছে। 
গান্ধীজী ১৯3৭ সনের ২১ 
* সেপ্টেম্বর শ্বদেশবাসীকে সাবধান বাণী 


+ উচ্চারণ করে সতর্ক করেছেন যে 
ইংরেজী ভাষাকে ষদি জ্রুত স্থানচ্যুত 
ও অপমার্রিত না করা হয় তবে উহার 
চিরস্থায়ী ও মৌরমী হয়ে থাকার 
সম্ভাবনা দেখা দিবে । গান্ধীজী এই 
উদ্বেগের কারণ তীরনিয়লিখিত উক্তি 
অমুধাবন করলে বুঝতে কঠিন হবে 
“না। তিনি বলেন, গআমি এই 
(ইংরেজি ) ভাষাকে ভুলতে ইচ্ছা 
করি না অথবা সকল ভারতবাসী ইহা 
তুলিয়া যাউক বা পরিত্যাগ করুক 
ভাহাও চাহি না। আমি এতদিন 


জোরের সহিত ইহাই বলিতে চাহি- 


য়াছি যে, ইংরেজী যেন তাহার ন্যাষ্য 
অধিকারের বেশী না পায়। ইহা! 
কখনও ভাষা! হইতে 
. পারে না। এন্সপ চেষ্টা করিয়। 
আমরা আমাদের ছাত্র সম্প্রদায়ের 


. স্বদ্ধে কিন বোঝা চাপাইয়াছি। 
আমার যতদূর জানা আছেঃ এই ' 


প্রকার শোচনীয় ঘটন] শুধু ভারত- 
বর্ষেই ঘটিয়াছে। ইংরেজি ভাষার 


এ» এই দাসত্ব বহু বৎসর ধরিয়া কোটি 


কোটি মানুষকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান 
হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে। আমার 
দুঃখ এই যে, আমর! ইহা বুঝিতে 
পারি না, ইহার জন্য লজ্জা অঙ্থভব 
করি না বা অন্ৃতাঁপ করি নী” 
এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীকে ভূল 
করলে চলবে না। তার মাতৃভাষা 


* গুজরাতি। গান্ধীজী তার সাপ্াহিক 


পত্রিকা “হরিজন” , ইংরেজীতেই 


২ প্রকাশ করে গেছেন এবং তার 


ইংরেজীর বৈশিষ্ট্য ইংরেজী ভাষাভাষী 
* দেশের অধিবাসীদের দুধ করেছে। 
হুভাগ্যের বিষয় আজও তাঁদৃশ জন- 
নেতার দৃষ্টান্ত ও সতর্কবাণীর মর্মার্থ 

উপলব্ধি করতে আমরা ইচ্ছুক নই । 
" . ইংরেজীর প্রভাব ও মোহ কি 


+ করে কাটবে ? এই অবস্থার অবসান 


7০ জু তে রাজ সংগ্রামের একটা লয় 


পিশমে = 


ক্ষিতীন্দ্রকুমার নাগ 


দিক ছিল। তা না হলে স্বাধীনতার 
অর্থই বদলাতে হয়। দাসত্বের 
জীবনে প্রহুর ভাষা, প্রহুর বেশত্ভৃষা, 
প্রভুর ভোগবিলাস প্রতৃতি অনেক 
কিছু অনুকরণ করতে করতে মনের 
অবস্থা এরূপ হয় যে অন্ত কিছুই তার 
পছন্দ হয় না। হূর্তাগ্যবশতঃ এই 
দাস মনোবৃতিসম্পন্গন মনে প্রাণে 
বিদেশীরাই স্বাধীনতার পর থেকে 
এদেশের নেতৃত্ব করে. এসেছেশ। 
স্বাধীনতার পর বিদেশী সরকারের 
স্থষ্ট আমলাতঙ্র এবং তথাকথিত 
উদ্নাসিক বুদ্ধিজীবীরাই বাহিক 
আবরণ পাল্টে দেশের সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনের শীর্ষে অবস্থান 
করে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ বজায় 


রাখার জন্য দেশকে বিপথগামী 


করছেন ।' 

ইংরেজী ভাষারসাহাধ্য ন' নিয়ে 
রুশিয়ার অদাধারণ বৈজ্ঞানিক উন্নতি 
সাধিত হয়েছে । পঁচিশ বৎসরের 
ন্যায় অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর 
কোন দেশে এত উন্নতি সম্ভব হয়নি । 
তবুও আমর] ভাবি ইংরেজী ব্যতীত 
আমাদের চলবে না। 

জাপাঁনও অল্পদিনের মধ্যে 
পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ত্ত 
করে জগতের যে কোন জাতির সম- 
কক্ষ। প্রযুক্তি বিজ্ঞানেও জাপানের । 
অগ্রগতি জার্মানীকে ছাড়িয়ে গেছে। 


এর প্রধান কারণ, সেই শিক্ষা তার. 


সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিল মাতৃ- 
ভাষায়, ‘যে ভাষায় জন গান্থারের 
বিবরণাহ্যায়ী ৩:০০ লিপি শিখতে 
“একটি জাপানী শিশুর দ্বশ-বার বৎসর 
হয়ে যায় এবং ঠিকভাবে জাপানী 
সংবাদপত্র পড়তে হলে অস্তত ৫*১০ 
লিপি জানা দরকার । তাতে তো 
ভাদের উন্নতির অস্থবিধ| হয় নি! 
ইংরেদ্রী ভাষাকে অবশ্য শিক্ষণীর 
হিসাবে রেখে ইংরেজ সরকার ছুইশত 
বৎসরের চেষ্টায় এদেশে শতকরা! ছুই 
জনকেও ইংরেজী শিখাতে সক্ষম হয় 
নি। ইংরেজী ভাষার স্তায় একটি 
সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষা শিক্ষা করতে 
এক ভাষা শিক্ষাতেই যে যথেষ্ট সময়, 


যায় এবং দেঞন্য শিক্ষার্থীদের যে 


ভাষা ও অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় ভাল 
রকম শিক্ষা হয় ন! তা যেন এখনও 
আমাদের ইংরেজী 'অনুরাগীদের 
বোধগম্য হচ্ছে না। এ অরস্থায় 
ইংরেদী শিক্ষার উপর অধিকতর 
গুরুত্ব আরোপের অর্থ কি এদেশ- 
বানীকে পূর্ণযাত্রায় পঙ্গু করারই 
নামাস্তর নয় ? মনে হয়শিক্ষার এই 
দুরকস্থার জন্যই পরীকফারথীদের প্রতি 
হবেনা ২০ কি ৩০ ন্বর 


পেলেই উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়_-এই 
অবস্থা হয়েছে । অর্থাৎ পাঠ্য বিষয়ে 
৭০/৮০ ভাগ তাঁদের অজ্ঞাত থাকলে 
যেন কিছু আসে যায় না । তবু এবার 
মাধ্যমিক পরীক্ষায় লাখের উপর 
অকুতকার্য ছাত্রছাত্রীদেত্ত অনেকেই 
শতকরা] ১০ নম্বরের বেশী পায়নি 
(ষুগাস্তর ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৮৪ )। 
ইংরেজী নির্ভরতার ফলে আমাদের 
শিক্ষার উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে 
বলে বৈজ্ঞানিক আচার্য সত্যেন্গনাথ 
বস্তু পুনঃ পুনঃ আমাদের সতর্ক করে 
বলেছেন, “বিদেশী ভাষা যে কোন 
শিক্ষায়তনে ক্জনযূলক প্রচেষ্টাকে 
দুর্বল করে তুলে 7” তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়েরই আগেকার এক সমা- 
বর্তন ভাষণে (১৯৬২) বলেছিলেন ষে 
আমাদের বিশ্ববিগ্ালয়ে পঞ্চাশ 
বৎসরের অধিকাল পূর্বে মাতৃভাষার ' 
মাধ্যমে জ্ঞান বিস্তারের নীতি ঘোষণা 
করলে এই প্রাচীন দেশে নূতন যুগের 
অভ্যাদয্নের স্বপ্ন আরও পূর্বেই সফলতা 
লাভ করত। ডাঃ প্রফু্রন্র ঘোষ 
তার এক প্রবন্ধের এক জায়গায় 
লিখেছেন, “বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান 
শিক্ষা দিলে বাঙালী ছাত্র সহজে 
বুঝতে পারে এই আমার;অভিজ্ঞতা ৷” 
পক্ষান্তরে বিজ্ঞানী মনের উদ্ছিগ্নতার 
গুরুত্ব উপলব্ধি করতেও আমর! যেন 
অক্ষম । 
এই আলোচনার অর্থ এই নয় যে 
'আমরা ইংরাছী শিখব না। শুধু 
ইংরেজী কেন অন্তান্তবিদেশী ভাষাও 
শিখতে হবে । জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ 
ও যোগাযোগ রাখার জন্য প্রত্যেক 
দেশে বিদেশী ভাষা শিখবার ব্যবস্থ। 
আছে। তারজন্য যাদের দরকার ও 
যোগ্যতা আছে এবং যাদের সখ, 
তারা ছাড়া আবশ্তিকভাবে বিদেশী 
ভাষা শিক্ষার কি প্রয়োজন? 
আমাদের বিপত্তি হয়েছে এই ষে, 
বিদেশী শাসনের রাজনৈতিক প্রভাব 
থেকে নিষ্কৃতির কথাই বেশী চিন্তা 
করে এসেছি । তার চেয়েও সর্বনাশা 
তার যে সাম্রাজ্য লোলুপ সাংস্কৃতিক 
প্রভাব তা আমাদের প্রায় সত্তা- 


হার! করে ফেলেছে ।- তারই মোছে - 


আমরা এখনও মশগুল । ইংরেজির 
প্রতি এই অনুরাগ সরকারী ও আধা- 


সরকারী শাসন বিভাগেই শুধু নিবন্ধ . 


নয়) বে-সরকারী ও বিশুদ্ধ জাতীয় 


প্রতিঠানগুলিও তাহার প্রভাব থেকে 
মুক্ত নয়। - 
আমর! অধিকাংশই অলস 


প্রকৃতির । আলস্য কেবল দেহের 
নয়, মনেরও ৷ জনশিক্ষার অগ্রগতি 
এবং ভবিয্যত্ববংশীয়দের বিকাশের জন্য 
আমাদের নিজেদের স্ববিধা অস্থ- 
বিধার দিকে নর ন] দিয়ে আমা- 
দের ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই 
আমাদের মুখ্য উদ্দেছ্য হওয়া উচিত । 
ফাদ করবার ইচ্ছা যেখানে থাকে 
সেখানে উপায়ের অভাৰ হয় না। 


টেলিফোন ভবনের এমপ্লয়ীজ 


| নাত ॥, 


কো-অপারেটিভ ক্যান্টিন সম্পর্কে অভিযোগ 
'_ (দর্পণের প্রতিনিধি ) 


টেলসিকোন ভবন এমপ্রয়ীজ্ কো- 
অপারেটিত ক্যান্টিন কর্মীদের বিগত 
সেপ্টেম্বর মান থেকে আজ পর্যস্ত 
বিনা পারিশ্রমিকে কাঞ্জ করতে করতে 
প্রায় নাভিশ্বাস উঠেছে। অথচ 
কর্মীদের মাইনে, ওভারটাইম প্রভৃ- 
তির টাক! যায় কোথায়। ক্যাটিন 
কমীদের মাইনের ৫০ শতাংশ সর- 
কার ভরতুকী হিসেবে দেন এবং 
বাকী ৫* শতাংশ পুরণ কর! হয় 
বিক্রির লভ্যাংশ থেকে । এই অব- 
স্থায় গত ১৭৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে 
টেলিফোন ভবন ক্যার্টিন কর্মীদের 
সমস্ত রকম আধিক পাওনা দেওয়া 
বন্ধ করে দেওয়া হয় এই অজুহাতে যে 
ক্যা্টিনের ব্যবসা থেকে কোনরকম 
লাভ হচ্ছে নী। অর্থাৎ ব্যবসায় 
লোকসান হচ্ছে। উক্ত কংগ্রেস 
প্রভাবিত ক্যান্টিন কমিটির কর্মকর্তা 
শ্রীননীগোপাল মুখাজা হলেন এ 
মেহনতি কর্মীদের পকেটকাটার 
ব্যাপারে নাটের গুরু! 

ক্যান্টিন ইউনিয়নের সাধারণ 
সম্পাদক শ্রী প্র শা স্ত সরকার সম্প্রাত 
এক সাক্ষাৎকারে ক্যাণ্টিন 
কমিটি ও ননীগোপাল মুখার্জীর লাভ 
লোকসান সম্পর্কিত সমস্ত বক্তব্য 
সর্বৈব মিথ্যা বলে নাকচ করে দিয়ে 


বনকর্মীদের রাজ্য সম্মেলন 


পশ্চিমবঙ্গ সাঁবর্তিনেট ফরেষ্ট 
সার্ভিস এসোসিয়েশনের ৩৯তম 
রাজা সম্মেলন দার্জিলিং জেলার 
অন্তর্গত সুকন! রেঞ অফিস প্রাঙ্গণে 
১৯১ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি 
এবং ১৪ জন ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধির 
উপস্থিতিতে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দী- 
পনার মধ্যে ২৪-২৬শে জাঙ্গয়ারী, 
অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ তারিখ ৰেলা ১ 
টায় শহীদ বেদীতে মাল্যদান: ও 
শোক প্রস্তাব উতথথাপনের পর অভ্যর্থন! 
কমিটির সভাপতি শ্রী্রীহরিচরণ 
বিবাড় ও সম্পাদক শ্রীহীরেন্ত্রগোপাল 
পাকডাশী সমাগত প্রতিনিধিবুন্দকে 
স্বাগতভাষণে অভ্যর্থনা জানান। 
সমিতির আজীবনের বন্ধু বর্তমানে 
অবসর প্রাপ্ত সহকর্মী গ্রশ্নমণীর্রন 
তপাদার বিপুল করতালিব্বনির 
মধ্যে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন । 
রাজ্য কো-অিনেশন কমিটির প্রতি- 
নিধি এ্রশান্তি ভট্টাচার্য উদ্বোধনী 
অনুষ্ঠাণে প্রধান অতিথির ভাষণ 
দেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক 
গ্ররতকান্তি সেনওপ্ত তায় নাতি- 
দীর্ঘ বিশ্লেবণমূলক সম্পাদকীপ্র প্রতি- 
বেদন পেশ করে ভরুৰী অবস্থার শ্বাস- 
রোধকারী পরিহিষ্িতে কর্মগারীন 


বলেন, চ্যালেঞ্জ স্বরূপ তাঁরা (কর্মীর) 
বিগত ওরা অক্টোবর থেকে ১১ই 
অক্টোবর পর্যন্ত ক্যান্টিন পরিচাল- 
নার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এ ৯ 
দিনে ৫৮১ টাকা ৯১ পত্ষা লাভ 
দেখিয়ে দেন! এছাড়া তাঁর আরো 
বক্তব্য, সরকারের তরফ থেকে যে ৫* 
শতাংশ ভরতুকী হিসেবে পাওয়া যায় ' 
তা প্রতিমাসেই ক্যান্টিন কর্তৃপক্ষ” 
গ্রহণ করে, কিন্তু তা কর্মীদের মধ্যে 
বিতরণ করা ছয় না। অতএব এ 
ভরতুকীর টাকা যায় কোথায়। সি, 

ডি, এস-এর টাকা ২৪ পার্ক ্রাটে 
আর, সি, এফ, ও-র অফিসে জমা 
পড়ার বথা। খোজ খবর করে 
জানা গেছে মাত্র ১১ মাসের টাক] 
জম] পড়ার পর নির্দিষ্ট জায়গায় আর 


কোন টাকা জমা পড়েনি। অগত্যা 
বাধ্য হয়ে গত ১৮-১-৭৭ তারিখ 


বুধবার ক্যাণ্টিন কর্মীরা ননীগোপাল, 
ৃখার্জীকে ঘেরাও করেন। কিন্তু 
ননীবাবুকে ঘেরাও করার সংবাদ 
পুলিশকে জানানো হয় এবং পুলিশ 
ঘটনাস্থলে হাঁজির হয়ে কমীদের 
ওপর অত্যাচার চালিয়ে ননীবাবুকে 
ঘেরাও মুক্ত করে বলে অভিযোগ । 


দের দাবী দাওয়া পূরণের আন্দো 
লনের সঙ্গে সঙ্গে দায়দায়িত্ব প্রতি- 
পালনের আহ্বান জানান । 
সাংগঠনিক আলোচনায় ২২ জন , 
প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে ৪ঠ মার্চ, 
৭৮ কর্মচারীদের নিরাপত্তা, মাস্টার- 
রোল কর্মচারীদের নিয়মিতকবপ 
সহ "৩ দফা দাবীর ভিত্তিতে মিছিল, 
জমায়েত সহ উত্থাপিত কর্মস্থচীকে 
সফল করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে । 
প্রতিনিধি সম্মেলনের সমাপ্তি পর্যায়ে 
প্ররপ্রনক্মার দাসকে সভাপতি- 
মণ্ডলীর সভাপতি ও শ্রীরঙ্গতকার্ন্তি 
সেনগুপ্তকে সাধারণ সম্পাদক করে 
১০ জন প্রতিনিধি সমন্বয়ে আগামী-, 
দিনের কর্মপরিষদ গঠন কর! হয় । 
২৬শে জাহ্য়ারী প্রতিনিধি 
অধিবেশন সমাধির পর দুপুর টায় 
সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন স্থকণা 
রে অফিসের উন্মুক্ত প্রাণে ভাব- £ 
গম্ভীর পরিবেশে অনুঠিতহয় |" রাষ্য , 
মৃত্বীনভার বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত | 
মন্ত্রী প্রপরিমল মিত্র প্রধান অতিথির 
ভাষণে বনকর্মচারীদের বহু বঞ্চনা ও 
নির্যাতনের কথাপ্উল্লেখ করে তাদেব- 
কে বনপ্রশাসনের মেরুদও আ্যাখ্য' 


চলা ন 


e+ 





দ্নে।" 





সি 


‘8 আট ॥ 


বরখাস্ত দমকল কর্মীর প্রশ্ন 


১৯৭৪ সালের ১:ই জুন আমি 
পশ্চিমবঙ্গ দমকল বাহিনীতে চাকরী 
পাই । ১৯৭৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
আমি বরখাস্ত হই। ফায়ার সাভি- 
দের ডিরেক্টর আমায় বজেন যে, 
পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে আমার 


_ এবং শিবনাথ পাঁজা, যতীন দে,” 
অনিল দ্বাস, দিলীপ চ্যাটার্জীর 
চাকরী গেছে। 


আমার দাদ! দীপঙ্কর চক্রবর্তী 
“দি পি আই (এম এল) দলের সক্রিয় 
কর্মাছিলেন। আমিও একজন 
সমর্থক ছিলাম । আমার দাদাকে 
পুলিশ গুলী করে হত্যা করে আর 
১৯৭১ সালের ১১ই জুন রাতে স্থানীয় 
পুলিশ বাহিনী আমাকে তিনটি মিথ্যা 
খুনের মামলায়গ্রেপ্ডার করে । কোর্টে ' 
এই তিনটি কেস থেকে আমি মুক্তি 
পাই । কিন্তু জেল থেকে মুক্তি পাবার 


সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আমাকে পিভিএ ' 


আাকে গ্রেপ্তার করে, দমদম জেলে 
পাঠিয়ে দেয় । এরপর বহরমপুর জেল 
_ এবং সেখান থেকে আমি মুক্তি নাই । 
কোন ফৌজদারী কেসে এক ঘণ্টার 
, জন্যও আমি সাজ পাইনি । 
কেন্দ্রে জনতা পার্ট ও রাজ্যে বাম 
ফ্রুট সরকার ক্ষমতায় আসার পর 
কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের 
নেতৃবৃন্দ সহ অনেকেই চাকরীতে 
সবেতন পুনর্বহাল হয়েছেন। আমি 
চাকরী ফিরে পাবার জন্য বিভাগীয় 
মন্ত্রী প্রপ্রশাস্ত শূরেয্ কাঁছে আবেদন 
করি। কিন্ত তিনি -এখনো। কোন 
সাড়া দেননি ৷ তবে মুখ্যমন্ত্রীর তরফ 


থেকে দুখান! চিঠি পাই । সেই চিঠি 


নিয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক 
সচিব শঙ্কর গুপ্তর কাছে গেলে তিনি 
আমায় হোম সেক্রেটারী (স্পেশাল 

এস বি 
বলেন ।' শ্রীমুমদার আমার ফাইল 
দেখে বললেন, আপনার নামে ছুটি 
হত্যার মামলা ঝুলছে । আমি কেস 
নঘ্রগুলি দেখেই বললাম, স্যার, ওই 
কেদে আমায় ছু বছর আগে 
পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল এবং আজ 
থেকে চার বছর আগে ত! ডিদমিস 
. হয়ে গেছে । উনি. বললেন, কিন্তু ডি 
. আই দ্বি আই বি লিখে পাঠিয়েছেন 
কেদগুলো'ঝুলছে। - 

ৃঁ আমি স্থানীয় থানায় খোঁজ নিয়ে 
, জানলাম কেপগুলো! অনেক আগেই 
' ভারপর 


দেখলাম জি আরে আসামী ভিস- 
চাদ্রভ বলে লেখা আছে। এরপর 
প্রমজুষঘারের কাছে সার্টিফায়েড কপি 
জম! দিই । দেখেশুনৈ তিনি বললেন 
ডি আই ব্রি আই-বি অশোক চক্র- 
বর্তায় কাছে জানতে চেক্সে জবাব 


পাইনি । আর একটা রিমাইণ্ডার 
দিচ্ছি। 

ব্যস, এ পর্যন্ত । ছ’মাস হয়ে 
গেল কিছুই জানতে পারিনি। এ 


ব্যাপারে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 


দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । আমাদের. 
বিভাগের বরখাস্ত কর্মী প্রাক্তন 
সম্পার্কহ্য় রামেশ্বরথ্যানার্জি ও 
নারায়ণ সাহা এবং দিলীপ সাধুখ। 
১০/১৫ দিনের মধ্যে, বরখাস্ত অন্কতম 
কর্ম শিবনাথ পাজা সম্প্রতি চাকরী 
ফিরে পেয়েছেন। আমর! পেলাম 
নাকেন? | 

অপুর্বলাল চক্রবর্তী 
পঃ বঃ দমকল বাহিনীর বরখাস্ত কর্মী 


মেডিকেল ছাত্রদের 
আন্দোলন প্রসঙ্গে 


২১শ্রে জাঙছয়ারী সংখ্যার দর্পণে' 
“মেডিকেল পরীক্ষা ও পরীক্ষকদের 
সম্বন্ধে ছাত্রদের অভিযোগ” পড়ে 


বোঝা গেল সংবাদদাতা শ্রীমনোজিৎ 


মুখার্জুর কথার ওপর ভিত্তি করেই; 
রিপোর্ট দিয়েছেন! বক্তব্যটিতে 
আন্দোলনের প্রকৃত অবস্থাকে বিরত 
করা হয়েছে। কিছু কিছু রি 
যোগও অতিরণ্ধিত। 

মেডিকেল কোর্সের অবাস্তব 
ভূমিক1ও পরীক্ষার দুর্নীতি সম্বন্ধে 
ক্ষোভ বছদ্বিনের। সেই ক্ষোভ 
বিস্ফোরণ ত’ দূরের কথা বিরাট 
বিক্ষোভের আকারও. নেয়নি, বরঞ্চ 


ছাত্রদের সংগ্রামী মনোভাবকে ছাত্র - 
' সংগ্রাম কমিটির নেতার! প্রশম্যিত করে 


প্রকারাস্তরে সমগ্র ছাত্রসমাজের ওপর 
বিশ্বাসঘাতকতা! করেছে। সংগ্রাম 


স্পেশাল ) 
মজুমদারের কাছে যেতে কমিটি তৈরী হয়েছিল পার্ট টু পার্ট বি 


পরীক্ষার রেজাণ্টের পরিপ্রেক্ষিতে । 
রেজাল্ট বেরোবার আগেই. যখন 
“শোনা গিয়েছিল ফল ভাল নয় 
তখনই কয়েকজন ছাত্র একট! 
কাঠামো! তৈরী , করেছিল এবং 
উ্দেশ্তটা-ুবই পরিষ্ষার বলে প্রচুর 
ছাত্র পরবর্তী র্যালী বা বিক্ষোভ- 
গুলির্তে সামিল হুন। একটা কথা 
বলা উচিত সংগ্রাম কমিটির নেতারা 
সবাই প্রাক্তন .নকশালপন্থী বা স্ম- 
মনোভাবাপন্ন। প্রতিটি বিক্ষোভ, 
কনভেনশন, ইউনিভদ্সিটি কর্তৃপক্ষের 
বঙ্গে আলোচন! থেকে অবস্থান ও 
ও ধর্মঘট প্রতিটি জায়গায় তাদের 
আচার ব্যবহারে (এমনকি মিছিল 
সমস্ত রাস্তা ব্লক করে আপ-ডাউন 
কোনো! গাড়ী ন! যেতে দেওয়া 
ইত্যাদি ) সেই ৭০-৭১ সালের কথা 
মনে করিয়ে দিয়েছে। রিভিউ 


কমিটি ও আ্যাসিষ্ট কমিটির কাজ হল 


নাকেন তার জন্ত সিণ্ডিকেটের গাঁফি- 


লতী দুর্বলতা নিশ্চিত দায়ী । কিন্ত 
একথাও স্বীকার করতে হয় আন্দো- 
লনের নেতৃত্বের উদ্দেশ্য কখনই 
কোনো হুষ্ুৎ সমাধানের দিকে ছিল 
না। 

তাদের দাবী ‘যে, সব থাতা! 
আযামিষ্ট কমিটির ছেলেদের সামনে 
দেখতে হবে। সিদ্ধান্ত যে, আঁলো- 
চন! চলাকালীন আ্যাসিষ্ট কমিটির 
ছেলেরা বেরিয়ে এসে মাঝে মাঝে 
ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা করে 
যাবে এবং ঘরের বাইরে অন্ত ছেলেরা 


- শ্লোগাব দ্বেবে। বেসিক মেডিসিনে 


পুলিশের ধাকাধাক্কির পর উপাচার্য 
সহ-উপাচার্য বারবার ‘পুলিশ ভেকে- 
ছেন’ একথা অস্বীকার করার পরও 
সর্বসমক্ষে ক্ষমা চাইতে হবে, না হলে 
আলোচনা চলবে না ইত্যার্দি এসবই 
প্রমাণ করে সমস্যার. সমাধানে 
তারাও অহেতুক দেরী করিয়েছেন। 
ছাত্রদের সেন্টিমেন্টে ঘ! দিয়ে 


হাততালি পাওয়াটাই মুধ্য'উদ্দেশ্য 


ছিল। 

প্রতিটি কনভেনশনে তারা অচজ1- 
বস্থার অবসানের কোন পথ না খুজে 
শুধু বামফ্রন্ট সরকার, বিশেষ করে 
এস, এফ, আইকে সরাসরি বা 
পরোক্ষে গালাগাল দিয়ে এসেছে । 


মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনার পর" 


ছেলেদের কাছে রিপোর্ট করার 
সময়ে তাদের বক্তব্যকে বিস্তৃত করা 
হয়েছে। মন্ত্রীরা ভাদের ছুর্নাতির 
নির্দিষ্ট অভিযোগ পেশ করতে বললে 
তারা তা করে না। এসবই প্রমাণ 
করে তাদের উদ্দেশ্য শুধু অন্ধ বামক্রণ্ট 
বিরোধিতা এবং সংগ্রাম কমিটিকে 
রাজনৈতিক প্রাটফর্ধ হিসেবে ব্যবহার 
করে রাজনৈতিক ফায়দ! তোলা । 


তাদের মঞ্চে সস্তোষ রাণা ও এস, 


ইউ, সির নেতাঘের ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে 
বিষোদগার আরও 'পষ্ট করে একথা 


. প্রমাণ করে। কেউ আন্দোলনের 


ভুলগুলো দ্ৰেখানর চেষ্টা করলে 
তাকে টেচামেচি করে বিয়ে দেওয়া 
হত। ফলে ক্রমে ক্রমে- ছেলেরা 
সংগ্রাম কমিটিকে ত্যাগ করে.এবং 
ধর্মঘট তুলে নিতে বাধ্য হয়। 

শিক্ষা সংস্কারের ডাক একবারই 
তারা দ্বিরেছিল। সেটাও শিল্পস্থলভ 
ব্যাপার । শিক্ষা ‘সংস্কার নব হলে 


ধর্মঘট তোলা হবে না। এটা কি 


একদিনের ব্যাপার ? এস, এফ, 
আই, যে শিক্ষা সংস্কারের ছক তৈরী 
করেছে, আলোচনা করেছে তারই 


বদলা নেওয়া উদ্দেশ্য । পরীক্ষা! " 


সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার সবটা 


EX 


AITAD 
সত্যি নয়! যেমন অধিকাংশ ছাত্রই 
ব্যাচ’ না মেরে পাস করে অথবা সব 
পরীক্ষকই প্রথমে “ভাইটাল্‌, প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করেন । 





জনৈক ছাত্র 


ই এস আই ক্ষীম 

বিগত ২৫ বছর ই, এস, আই, 
প্রকল্প চালু হয়েছে । শ্রমিক কর্মচারী- 
গণের প্রতিমাসে টাদা কাট! (প্রিযি- 
ধাম) হচ্ছে জোর করে। কিন্ত কজন 
শ্রমিক কর্মচারী এই ই, এস, আই 
মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন? . প্রথমতঃ 
প্যানেল ডাক্তারবাবুরা সকালে এবং 
সন্ধ্যায় তিন ঘণ্টা অস্তর ছয় ঘণ্টা 
উপস্থিত থাকেন না। অসুস্থতার ছুটি 


চাইলে তার! বলে থাকেন গ্রাণ্ড - 
লেন থেকে আমাদের হাত-পা বাধা . 


অবস্থায় রয়েছে। ওষুধপতরাদির 
জন্ত প্রয়োজন মত (৭৫০ জন) প্রেস- 
ক্রিপসন পাওয়া যায় না । হাস- 
পাতালে স্পেসালিস্ট স্পারিটেনডেন্ট 
এবং রেফারী গয়ংগচ্ছ হিসাবে 
চিকিৎসা করে প্রাকেন। এ ছাড়া 
ভাল নামী-দামী কোম্পানীর উযুধের 


পরিবর্তে জঘন্য ছোট কোম্পানীর . 


ওষুধ বিতরণ করেন। বিগত ৬৫ 
সালে যখন পশ্চিমবঙ্গে এই স্কিম চালু 
হয় তখন যত্রতত্র উধধ পাওয়া 
যেত। কিন্ত সরকারী ব্যবস্থায় রাজ্য 


" বীমা শুষাধালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর 


পূর্বোক্ত নিয়ম উঠে গেছে। এর 
জন্য শ্রমিক কর্মচারীদের চাদ! দেওয়] 
সত্বেও তিনটি ওষধ লেখা থাকলে 


'রাজ্যবীমা ওষধালয় প্রায়ই বলে 


থাকেন একট! পাওয়া যাবে আর ছুটি 
পাওয়া যাবে না। ভাই একে 
শ্রমিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত 
ন। ডাক্তারবাবুদ্বের বেকার ভাত! 


বলে মেনে নেব? 
প্রপতিদেব সরকার- 


প্রতিবাদ করুন 


ইরাণের শাহের ভারত আগম- 
নের প্রাক্কালে ভারতস্থিত ইরাণী 
ছাত্রদের অন্তরীণ করা হয় এবং পরে 


বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় 
ছাত্র সমেত ইরাণী ছাত্রদের গ্রেপ্তার 
করা হয়। পরে ভারতীয় ছাত্রদের 


' মুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু ইরাণী ছাত্র- 


দের মুক্তি না দিয়ে ইরাণে ফেরত 
পাঠানোর ব্যবস্থা, হচ্ছে; যেখানে 


তাদের তীব্র অত্যাচারের মুখে . 
দাড়াতে হবে। আমর] ভারত সর- 


কারের এই কার্ষের তীব্র নিন্দা 


~ 


, দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ ২ 


খ 


করছি । গণতাস্তরিক মানুষ ও সংগ- 


ঠনগুলিকে এই ব্যাপারে এঁক্যবন্ধ 


প্রতিবাদ জানাবার আহ্বান 
জানাচ্ছি। " - 
স্থধাংশু পালিত 

গণতান্ত্রিক আধিকার প্রতিষ্ঠা সমিতি 


মায়ের বক্তব্য 

আমার একমাত্র উপার্জনশীল 
পুত শ্রীঅরবিদ্দ মণ্ডল ১৯৭৫ সালের 
১৫ই আগস্ট থেকে ১৯*৭ সালের 


২০শে মে পর্যন্ত রাজনৈতিক কারণে 


প্রেসিডেন্দী জেলে বন্দী ছিল। এই: 
দীর্ঘ সময় মিসা বন্দী হিসাবে পরি- 
বারের জন্ত প্রাপ্য ফ্যামিলি 


আালাউন্ন থেকে তাকে বঞ্চিত করা " 
হয়। একাধিকবার সরকারী কর্তৃপক্ষ ' 
১ও মতরীদের জানিয়েও কিছু হয় নি) 


উপরস্ত বর্তমানে পুলিশের ভীতি 
প্রদর্শন, সোনারপুর থানাঁতে বাধ্যতা- 
যূলত হাজিরা দেওয়ার জন্য চাপ 
এবং আবার গ্রেপ্তারের হুমকী ইত্যাদি 


স্কুল স্থানান্তর 
. আসানসোলস্ব শুরু নানক হাই 
(মিশন) স্কুল (ইসমাইল গ্রাম) 
কমিটি আগে কোনরূপ বিজ্ঞপ্তি ন! 


দিয়ে হঠাৎ ১৯/১/৭৮ তারিখ থেকে 
স্কুলটিকে সরিয়ে চন কিলোমিটার 
দূরবর্তী উষাগ্রামে নিয়ে গেছেন । 


ফলে স্কুলের চার শতাধিক ছাত্রছাত্রী . 


প্রচণ্ড অস্থবিধার মধ্যে . পড়েছে। 


স্থানীয় অধিবাসী ও অভিভাবকগণ , 


ক্কুলটিকে যথাস্থানে ফিরিয়ে আনতে 
চাইছেন । | 
অলোককুমার মুখোপাধ্যায় 
ডাঃ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় 


অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় 


দর্পণ j 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
| চাদর হার ॥ 

. বাধিক ৩০ টাকা 
যান্মাসিক ১৫ টাঁকা 
ত্রেমাসিক ৭৫৯ টাকা 


শা 


টাকাকড়ি চিঠি, 


পাঠাবার ঠিকানা 


ম্যানেজার, দপণ 
৬১, মট লেন। কলিকাতা-১৩ 


্ i + হি ৬ 


~~ 


লে 


nd 


মনন ক 


১ মেয়ে বিক্রীর ভি 


হুগলী হাওড়ার বিভিন্ন গ্রাম 
থেকে মেয়েদের বিয়ে দেবার অছি- 
লায় ভুলিয়ে নিয়ে চলে যাবার 
অভিযোগ্‌ বাড়ছে । হুগলী জেলার 
বাস্থবাটি, সুচিয়া, হরিপাল গড়া 


ইত্যাদি অঞ্চলের বহু হতভাগ্য পিতা 
দর্পণের কাছে জানিয়েছেন যে কিছু ' 


ভালো সাজপোষাক পরা হিন্দীভাষী 
তরুণ তাদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ 
করে, মাঝে মধ্যে উপঢৌকন' দিয়ে 
এবং বাড়ীর মেয়েদের সিনেমা দেখিয়ে 


» * ও নানাভাবে বিশ্বাসভাজন হয়। 


পরে বাডীর মেয়ের ভালো পাত্র খুঁজে 


* দেবার নাম করে মেয়ে নিয়ে উধাও । 


Lo 


০৪) 


এসব মেয়ে অন্য রাজ্যে আত্তর্জাতিক 
দলের কাছে বিক্রি করা' হয়েছে বলে 
আশঙ্কা ৷ উল্লেখযোগ্য ষে, বহু ভিন্ন- 
দেশী যুবক বিনা! পণে 'স্থানীয় মেয়ে 
বিয়ে করেছেন [ বিয়ে করার পর 
হঠাৎ অন্ত মেয়ে নিয়ে উধাঁও। 
অভিভাবকর! কেউই নাম বলতে 
চাননি | অনেকে ভেবেছেন হয়তো 
তাদের মেয়ে আবার ফিরে আসবে । 
'এ বিধয়ে স্থানীয়" থানাগুলো! তেমন 
তদস্ত করছে না বলে অভিষোগ। 
কুষ্ঠ সেবা কেন্দ্র বন্ধ ' 

হুগলী জেলায় চণ্ডীতলা থান! 
এলাকায় কুষ্ঠরোসির সংখ্যা দিন দিন 
বেড়েই চলছে । এদিকে চণ্ডীতল! 
দুই নম্বর রুকেড় জন্য ক্ঠরোগ নিরাময় 
কেন্দ্র খুলেছিলেন রাজ্য দপ্তর । 
চণ্ডীতলার হাসপাতালের কাছা- 


৮ কাছি. একটি অফিস ঘরও আছে। 


bd 


Lod 


lord 


অথচ যে সব লোকের চাকুরী হয়ে- 
ছিলো তাঁরা কেউই আর অফিনে 
আসেন না। অফিসে তালা মারা । 
মাসের মাহিনা গুনে কড়ায় গণ্ডাক্ 
নিয়ে নেন কর্মীর1।, শুধু চু'চূডায় 


_ সি, এম», ও, এইচ এর দপ্তরে ধোগা- 


he 


i 


যোগ রাখলেই চলে । বহু অন্গদ্ধান- 
কারী রোগী ৪ রোগীর আত্মীয় এবং 


অন্ত ব্যক্তি প্রতিদিন চণ্ডীতল ঘুরে , 
যাচ্ছেন। কুষ্ঠরোগ সেবাকেন্দ্র, আর : 


খুলছে না। শষ 


স্বাক্ষরতা প্রশিক্ষণ শিবির 
গত ২৩শে জানুয়ারী থেকে ২৯শে 


' জানুয়ারী পর্য্যন্ত ২৪ পরগণার ফলতা 


রর 


থানার অন্তর্গত মহরারহাটে সাক্ষ- 
রতা প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়। 
£পশ্চিমব্দ নিরক্ষরতা, দূরীকরণ 
সমিতির যুগ্ম সম্পাদক সুনীল ঘোষ 


+," ৰঘুনাথ পণ্ড! ও শিখ! ঘোষ দন্তিদার .' 


1& এই" শিবিরটি পরিচালনা করেন। 


= 


- দর্পণ ৷৷ শুক্রবার ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ 


উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
রুরাল্‌ ইনিট্টিটিউট ফর নন ফরমাল 
এডুকেশনের চেয়ারমান অজিত দেব 
বলেন স্বাধীনতরে পূর্বে সাক্ষরতার 
ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ীর্মস্থানে ছিল। 
আজ এর স্থান নীচে নেমে 'এসেছে। 
এর প্রতিকারের জন্য নিরক্ষতামুক্ত 
গ্রাম গড়ার কর্মস্থচীকে সামনে রেখে 


. সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে এশিয়ে 


আসতে হবে|, সোস্যাল সার্ডিস 
কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ কালি- 
প্রসাদ হালদার ও অঞ্চল উপপ্রধান 


কানাই হালদার ভাষণ দেন। ৩৮জ্বন 
সাক্ষরতা কর্মী এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ 


করেন, এদের মধ্যে ওজন মহিল]। 


বাটা শ্রমিকদের আন্দোলন 

গত ১২ই জুলাই এক দাবী সনদ 
পেশ কর! সত্বেও বাটার কর্তৃপক্ষ বাটা 
মজছুর ইউনিয়নের সঙ্গে কোন 
ীমাংসায় আসতে নারাজ । বাটার 
মালিরপক্ষ নানান অন্ুহাঁতে-টাল- 
বাহনা করছে। শ্রম কমিশনারের 


পক্ষে ত্ৰিপাক্ষিক আলাপ আলোচনায় 


কোন স্থফল হয় নি। জরুরী অবস্থার 
স্যোগে মালিক পক্ষ চাপ স্থষ্টি করে 
সারা ভারতের বাটার শ্রমিক কর্ম- 
চারীদের বোন!সের বৃহৎ অংশ কেটে 
নেয় । গত ১৯শে ডিসেম্বর পাটনায় 
বাটার ৪টি কারখানার ও দোকান 


কর্মচারীদের ছটি ইউনিয়নের একটি 


সভায় যুক্তভাবে আন্দোলনের 
সিদ্ধান্ত হয়। অর ফেব্রুয়ারী বাটায় 
শ্রমিকরা একদিনের প্রতীক ধর্মঘট 
করেন। এবং মার্চ মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহ থেকে লাগাতার ধর্মঘটের 
সিদ্ধান্ত হয়। 


নদীয়ার ইন্দিরা 
গৃত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণনগরে 


নিপি আই (এম-এল) দলের এক. 


সভা হয়। সভায় কৌশিক ব্যানার্জী 


, নদীয়াতে দুইজন ব্যক্তিত্ব গ্রেফতার 


নিয়ে বলেন *নদাীয়ারর জেলা শাসক 
রাগু ঘোষ হলেন নদীয়ায় ইন্দিরা 
গান্ধী । এই ক্ষুদে ইন্দিরা গান্ধী 
সারা জেলায় সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছেন, 
সেই পুরোনো কায়দায় যাকে তাকে 
গ্রেফতার করছেন। তার পরিণতি ৪ 
ভালো হবেনা ।” ? ৃ 
সি পি অই এমের ষ্্গে 
মৈত্রী চাই 

সংপ্রতি নদাীয়ার ge 
সস্ভোষ রাণার!. মিটিং করেন। 
সস্তোষ রাপা, কৌশিক ব্যানার্জী 
বক্তৃতা দেন। তারা বলেন আমরা 
বামফ্রন্ট তথা সি পি এমের সঙ্গে 


মৈত্রী চাই । আমরা চেষ্টাও করে- 
ছিলাম । আসামে, অন্ধে, ব্িপুরাতে 
মৈত্রী 'করতৈ চেষ্টা করেছিলাম । 
কিন্ত খরা বন্ধু বলত ব্যাবহার করে- 
নি। ওরা না চাইলেও আস্তরিক- 
ভাবেই চাই মৈত্রীণ যদিও এ 
মিটিংয়ে তারা প্রচুর সেনের থেকে 
তীব্রভাবে বাম সরকারের সবালো- 
চনা করেন। 


মালধায় বরকতের উদ্টোপাণ্টা ্ীবন্থ ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৭৪. 


২৪শে জানুয়ারী বরকত সাঁহেব- 
দের এক জনসভা হয় টাউন হল 
ময়দানে । সভায় জনসমাবেশ খুব 
হতাশাজনক ছিল । হাজার থানেকও 
হয়নি |. বরকত বললেন-_আমে- 
রিকার চত্রাস্ত থেকে রক্ষা করতে 


ছিলেন একথা অত্যন্ত অরাঙ্জ- 
নৈতিক ভূল। তার নেতা ইন্দিরা 
গান্ধী একথা শুনলে নিশ্চয়ই তাকে 
বকাবকি করবেন । আসলে জনসভায় 
বক্তৃতা করার অত্যেসের অভাব! 
তিনি অর্থনীতি সম্বন্ধে বলেন-_মিক্স্ড 
চাই, তার বদলে-আনতে চাই ফুল' 
এমপ্রয়মেন্ট ইকনমি। কিন্তু ফুল 
এমপ্রয়মেন্ট ব্যাপারটা কি তা তিনি 
ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। 

কম দামে দেশী মদ 

বিক্রির পক্ষে 


সম্প্রতি চূ'চ্‌ডায় এক সাংবাদিক | 


সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাদক 
ব্য ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি 
রাজ্য বিধানসভা সদস্ত শ্রকপাসিন্ধু 
সাহা বলেন, কঠোর হাতে চোলাই 
মদ তৈরী ও বিক্রির বিরুদ্ধে সরকার 
ব্যবস্থা নিলে মদের কুফল থেকে 
অনেকখানি. রেহাই পাওয়া ঘাবে। 
তিনি বলেন, চোলাই কারখানার 


'কাছে নতুন দেশী মদের সরকারী 
দোকান দ্বিলে এবং ন্যুনতম মূল্যে 
‘মদ বিক্রি করলে এ ব্যাপারটি অনেক- 


খানি আয়ত্তে আনা যাবে? 


NL 


কুখ্যাত ডাকাত গ্রেপ্তার 


বেলভাঙ্গ] জাতীয় সড়কের ওপর | 


কয়েকদিন আগে ডাকাত মেছু শেখ 
বোমায় গুরুতর আহত অবস্থায় ধরা 
পড়ে। তারপর থেকে বেলভাঙ্গার 
পাৰ্বতী গ্রামসমূহে ডাকাতি বন্ধ হয়ে 


, গেঁছে। গ্রামবানীরা স্বন্তির নিশ্বাস 


ফেলেছে । বর্তমানে মেছু শেখ বহরম- 
পুর জেল হাসপাতালে ৷ . 


নয়ন 4 


ষ্টার থিয়েটার মানিকের বিরুদ্ধে, 
প্রাক্তন কন্ধচারীর অভিযোগ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


টা থিয়েটারের "মালিকের 
বিরুদ্ধে এখানকার প্রাক্তন কর্মচারী 
প্রত্বনিল বহর অভিযোগ যে, তিনি 
অবসর গ্রহণ করার দীর্ঘকাল পরেও 
তার প্রাপ্য মেটানো হয় নি। 


সাল পর্যন্ত স্টার থিয়েটারে স্টেজ 
ম্যানেজার ও পৃথক চুক্তি অনুযায়ী 
, বহু নাটকে আর্ট ডাইরেক্টর (দৃশ্য ও 
আলোক) ছিলেন। শ্রীবস্থ এই 
পদে সুনামের সঙ্গে কাজ করে বহু 
প্রশংসাপত্র ও পুত্রস্কার লাভ করেন 
এবং দুবার রবীন্দ্রভারতীর পরীক্ষকও 
নির্বাচিত হন। ১ 

১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিল স্টার 
থিয়েটারের পুর্বতন মালিক শ্রীনলিল- 
কুমার মিত্র প্ররপ্রিতমল কাংকারি- 
মাকে "এর মালিকানা হস্তান্তর 
.করেন। শ্রীকাংকারিয়া ১৯৭১ সালের 


খেষ থেকে নানা কায়দায় কর্মচারী-. 


দের বরাখান্ত করতে আরস্ত করেন । 
তার অসহনীয় ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে 
প্রীবন্থ শর্তসাপেক্ষে পদত্যাগ করার 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং প্রীকাংকা- 





“Expiry Date” অথবা 


বেশী দামে ওষুধ কিনবেন না। 


দীর্ঘ দিন ব্যবহার করবেন না। করবেন না। ' 


ওষুধ কেনার ও ব্যবহারের সময় 
বিশেষভাবে মনে. ৱাখবেন . 


* যে ওষুধ কিনছেন সেটি আপনার পক্ষে সঠিক ওষুধ কি না, তা 
বোঝবাঁর জন্য কেনার আগে ওষুধের লেবেলটি পড়ে দেখুন। লেবেলে 
“se before” শব্ধ সংরলিত তারিখ আপনাকে 
ও ওষুধ ব্যবহারের নিদি. সময় সম্পর্কে নিশ্চিত করবে। 

* ওষুধের দাম দেবার আগে-লেবেলে মুক্রিত দামট1 ভালো! করে দেখে 
নিন । লেবেলের উপর মুদ্রিত মূল্য (স্থানীয় কর ব্যতিরেকে ) অপেক্ষা 


রিয়াকে জানান যে, চুক্তি অনুযায়ী 
চুক্তির শেষ দিন পর্বস্ত সমস্ত বেতন, 
গ্র্যাচুয়িটি ও অন্যান্য পাওনা মিটিয়ে 
দিলে তিনি চাকরী ছেড়ে দিতে 
রাজি আছেন । ইতিমধ্যে শীবস্থর 


এবং খর তদন্ত কমিশনের অফিসারের 
বিবৃতি অনুযায়ী জানালেন যে, 
প্রবন্গর প্রার্থনা মত তার সমস্ত 
পাওনা মিটিয়ে দিয়ে তাকে চাকরী 
থেকে ' মুক্তি নেওয়া হল । কিস্ত 


" দুঃখের বিষয় 'জীবস্থর প্রাপ্য মেটানো! 


হল.ন!। উপায়াস্তর না দেখে তিনি 
আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্ধ 
আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন মীমাংসা 
হয় নি। চার বছর যাবত শ্রবন্থ 


, বেকার । * তার, পরিবারের অবস্থা 


শোচনীয়। তার পাওনা টাকা 
অবিলক্ধে ন পেলে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে 
তাকে, অনাহারে মৃত্যু বরণ করতে 

বে! এ বিবয়ে এ নৰে মুখী দ্যোতি 


রি আক কি 





*. * ওষুধ ব্যবহারের নিয়মাবলী এ লেবেল * হণেকেই জেনে মিন অথবা! 
পাপ 
চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ব্যবহার করুন| ' 
* বাডিতে ওষুধপত্র সব সময় শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন ৷ 
ত ওষুধপত্র সব সময পি 


oO 
ওষুধের নিরাপত্তা, কার্ধকারিতা এবং লেবেল নণ্প- 


কিত বিষয়ে ‘ভেযদ্র নিয়ন্ত্রণ অধিকার? সঠিক, নির্দেশ 
দেন। কোনো ওষুধ সম্পর্কে সন্দেহ হলে বা অন্য কোনো 
অভিযোগ থাকলে নিচের ঠিকানায় হি করুন: 


0 ভেষজ নিয়ন্ত্রণ অধিকার 
কলেজ স্কোয়ার ( ওয়েষ্ট ), কলিকা তা-৭০০৭২ 


কোন ? ৩৪-০৫৮৬ থেকে ৩৪-০৫৮৯, 
| - * 
ওষুধ থেকে বেশী মাত্রায় উপকার পেতে হলে _ KE 
* ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া কোনো খুব ব্যবহার করবেন না 


* ডাক্তারের নির্দেশ ছাড়া কোনো ওষুধ বেশী পরিমাণে বা' একনাগাড়ে 





» ডাক্তারের, নির্দেশ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের ওষুধ একই সঙ্গে ব্যবহার 


করবেন না৷ 


। ৩ 


পশ্চিমবর্ঘ সরকার কর্তৃক প্রচারিত 


২ 


£ চলচ্চিত্রে সেন্সর নীতি-ও চুম্বন 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


? 


' সালে যে সংশোধিত 
সেন্সর নীতি চালু হয়েছিল, তা 


১৯৬১ 


. আজও বজায় আছে। সেই সেন্সর 


বিধিবলে ভারতীয় চলচ্চিত্র যেভাবে 
প্রদর্শনের ছাড়পত্র পেয়ে থাকে, তা 
যেমন বিচিত্র; তেমনি বিভ্রান্তিকর ! 
অনেক ভাল ভাল কথা ও নির্দেশ 
লেশা থাকে গাইভ লাইন হিসেবে, 
কিন্ত সেগুলি, প্রয়োগের ক্ষেত্রেই যত 
ঘটে গণ্ডগোল'। 'এক একটি ছবি 
দেখে মনে প্রশ্ন জাগে, সেন্সর সার্টি- 
ফিকেট পেল কি ক’রে এমন ছবি? 
আবার সেন্সরের কাচির নিধিচার 
আক্রমণে এক একটি -সস্তাবনা পূর্ণ 
ছবির যে হাল হয়,“তা দেখে বিমুঢ 
হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। 
সেন্সরের সতর্ক .দৃষ্টি এড়িয়ে একটি 


' কুরুচিপূর্ণ ছবি যখন মুক্তি পায়, অথচ 


মনে প্রশ্ন জাগতে পারে- এমনটা হয় 
ক্কেন ? উত্তর অবশ্যই সরল) 
প্রধোজক যদি শ্রেফ টাকার বিনিময়ে 


"সেন্সর সার্টিফিকেট কেনার স্যোগ 


পান, তবে গাইড লাইনের নির্দেশা- 
বলী মেনে চলার তো কোন দায় 
থাকতে পারে না । সে ক্ষেত্রে সেন্দর 
বোর্ডের নির্বোধ দায়িত্বহীনতা শুধু 
বিক্রীত হওয়ার ফলেই ঘটে__এমনটা। 


'স্পষ্ট হলেও তারে এই নীতিহীনতা 


ও মানসিক বিরুতিকে কোন মতেই 
ক্ষমা করা চলে না। অধোগ্য ও 
অসাধু কিছু লোকের স্মাঁবেশে যে 
বোর্ড গঠিত, তা অবিলম্বে ভেঙে 
দেওয়া উচিত। পরিবর্তে সামাজিক 
দায়িত্ব সচেতন ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন 
চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের নিয়ে নতুন দৃষ্টি- 
তংগীতে সেন্সর বোর্ড গঠন করা! 
অবশ্য কর্তব্য । 


দায়িত্ব সম্পর্কে হঠাৎ 


একটি বাস্তব শিল্প চিজ ছাড়পত্র 


লাভে অসমর্থ হয়, তখন সাধারণের সাধারণতঃ বিভীষিকাময় 





'6 ৰসত জা 


টা ইণিয়ার এক্ট সংস্থা বিশেষ) 





লিগ কাজের জন্য ভাব আহবান করছে 


লে মেটিরিয়াল বিক্রয় 

টেগার নং ০৫[টেওু/আঁ'ন-এম/৪৭১ ভাং ২৭-১-৭৮ 
টেণ্ডার নং ও নির্দিষ্ট তারিখ টেগুারদ্রাতার নিজের লেটার হেডে লিখে 
“আযাজ ইজ হোয়্যার ইজ বেসিসে’ এক্স-সোদপুর সেন্টল ষ্টোর্স, পোঃ 
সবন্দরচক, জেলা বর্ধমান, পশ্চিমব্-এর আন-মুভড মেটিরিয়াল বিক্রয়ের, 
জন্য চীফ কণ্টে ।লার অফ ষ্টোর্স আও পারচেজ ৬-৪- ৭৮ তারিখ বেলা ১টা 
পর্যস্ত সর্বোচ্চ দর উল্লেখ করে সীল করা টেণ্ডার আহ্বান করছেন এবং 
খিন বেলা ৩টাক় টেগারদাতা/মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খোলা 
হবে। মেটিরিয়ালের বিবরণ £ (১) কোল কাটার (২) বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন 
পাম্প (৩) লোকোমোটিভ ( ডিজেল/ইলেকট্রিক ) (৪) বেণ্ট কনুভেয়ারের 
স্পেয়ার। টেগার ফি প্রতি সেটের জন্য ১০ টাকা এবং ৫-৪-৭৮ তারিখ 
বেলা ১টা পর্যস্ত টেণ্ডারপত্র বিক্রয় করা হবে। 


'| প্রস্তাবিত পরিমাণ-যূল্যের ৫% ভাগ্ন বায়নার্‌ টাকা কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড 





এ/সি ইষ্টাৰ্ণ ডিভিসনের অনুকূলে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, আসানসোলের 
ওপর ডিমাণ্ড ড্রাফটের আকারে টেণ্ডারের যঙ্ে পাঠাতে হবে। বায়নার 
টাকা ছাড়! টেগার বাঁতিল কর! হবে। প্রার্থ মেটিরিয়াল' কোম্পানীর যে 
কোন সংখ্যক ক্রেতার কাছে বিক্রয়ের অধিকার থাকবে । যেটিরিয়ালের 
“সিডিউল, বিক্রয়ের. শর্তাবলী সহ টেণ্ডার দলিল কন্ট্োলার অফ অ্যাকা- 
উণ্টস ( এফ আযাও এ ), ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ডস.লিমিটেড, সীকতোরিয়া, পোঃ 
দিশেরগড়, জেলা বর্ঘমান-এর কাছে নগদে নির্দিষ্ট টেণ্ডার ফি জম দেওয়ার 
রসিদ দেখিয়ে এই অফিস থেকে যে কোন কাজের দিনে পাওয়া ষাবে। 
চীফ কণ্ট্োলার অফ ঘ্যাকাউন্টসের (এফ আযাণ্ড এ ) কাছে উক্ত ঠিকানায় 
পাঠানো নির্দিষ্ট টেণ্ডার ফির মণিঅ্ডার, গ্রহণ করা হবে যদি টেণ্ডার দলিল 
ডাকে পাঠাবার জন্য টেণ্ডার সিডিউল অনুযায়ী ডাক" খরচ হিসেবে অতি- 
রিক্ত ২'৫* 
ফরণের মণি অর্ডারের ক্ষেত্রে মণি অর্ডার কুপনে টেগডার নং ও নির্দিষ্ট তারিখ 
সহ টেণ্ডার্বাতার পুরো পোস্টাল ঠিকানা লিখতে হবে, টেগ্ারের নির্দিষ্ট 
ভারিখ ও সময়ের অস্তত ১৫ দিন পূৰ্বে প্রাপ্ত মণি অর্ডারই কেবল গৃহীত 
হবে| ডাকে বিলগ্কের জন্য ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডস দ্বায়ী হবে না। পোষ্টাল 
অর্ডার/ব্যাঙ্ক ডাফট/চেকে প্রাপ্ত টেপার ফি গ্রহণ করা হবে না। 





. নে টি - 
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টাক। (ছুই টাকা পঞ্চাশ পয়স] মাত্র ) পাঠানো হয় এই |. 


হিংসাত্মক দৃশ্য, লগ্নতাপূর্ণ যৌন দৃশ্ত ও 
জাতীয় সংহতির ক্ষতিকারক কোন 
উদ্দেশ্যযুলক' দৃশ্য ছবিতে থাকলে, 
সেন্সর বোর্ড তা বাতিল করে দেন। 
কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা হ’ল, প্রচণ্ড 
মার দাঙ্গার, হিংসা-প্ররোচ্নামূলক 


পায় ! সে সব ছবিতে নগ্ন ঘৌন দৃশ্যের 
ছড়াছড়িও দেখা যায়। সেন্সরের 
নির্দেশ অনেক সময় “এ সার্টিফিকেট 
বুকে এটেও ছবিগুলি বাজার গরম 
করে রাখে পুরোদমেই | যনে হয়, 
সেন্সর বোর্ড এ সব ছবির নির্মাতাদের 
মদত দেবার জন্তেই বুঝি গঠিত 
হয়েছে । মাঝে মাঝে আবার 
বোর্ডের -কর্তাব্যক্তিরা নিজেদের 
অতিমাত্রায় 
সচেতন হ'য়ে এমন কাণ্ড ক'রে বসেন 
যে, আর্টফিল্ম তার আপন সত্তা বজায় 
রাখতেই হিমসিম খেয়ে যাঁয়। জানি 
না এ  খেয়ালীপনা' উৎকোচ 
গ্রহণের লোলুপতাকেই স্পষ্ট ক/রে 
তোলে কিন1।' 

সম্প্রতি কেন্সীয়. তথ্য ও বেতার 
মন্ত্রী এল, কে, আদ্ববানি ঘোষণা 
করেছেন, অতঃপর ,ভারতীয় 
চলচ্চিত্রে চুম্বন আর নিষিদ্ধ হবে 
না।/.এটি একটি সাহসী ঘোষণা, 
সন্দেহ নেইখ মনে পড়ে, বেশ 
কয়েক বছর আগে এ দেশীয় ছবিতে 


, চুম্বনের সপক্ষে থোসলা কমিশনের 


রায় ষখন প্রকাশিত হয়েছিল. তখন 
এক প্রচণ্ড বিতর্কের সুচনা হয়েছিল । 
অনেকেই তখন চুম্বনের বিপক্ষে 


জোরালো! যুক্তি দিয়ে: প্রমাণ করতে 


চেয়েছিলেন যে, ভারতীয় ছবিতে 


চুষ্বন, একেবারেই নীতিবিগহিত ' 


ব্যাপার। এ ডামাডোলে খোসল। 
কমিশনের রায় কার্যকর করতৈ সেন্সর 
কর্তৃপক্ষ তথ! সরকার আর লাহসী 


হন নি। এবারে মন্ত্রী মহোদয় 


নিজেই তৎপর হয়ে এ বিভঙ্কিত 
প্রমঙ্গচিকে তর্কাতীতভাবে অনুমোদন 
দিলেন। 

শুধু চুম্বন কেন, যেকোন খোন 
দৃশ্য বিষয়বস্তুর বাস্তব সম্মত বূপায়ণের 
ক্ষেত্রে যদি অপরিহার্য ন! হয়, চল- 
চ্চত্রকার যদি শুধুই বিশেষ যোটিভ- 
এর শিকার হ'য়ে এ সব দৃশ্য রগরগে 


_ ক'রে ছবিতে যুক্ত করেন দর্শক মনকে 


আকুষ্ট করার 'অভিসদ্ধিতে, তবে তা 
অবশ্যই নিন্দনীয় ও পরিত্যজ্য । কিন্ত 
বিষয়বন্তর বাস্তব সন্মত রূপায়ণের 
স্বার্থে শৈল্পিক দৃষ্টতংগীতে চুম্বন ও 


যৌন দৃশ্যের পরিমিত প্রয়োগ কখনই, 


দোষনীয় হতে, পারে না, বরং তা 
বাঞ্ছনীয় মনে "কর! যেতে পারে। 
কোন রোমাটিক দৃশ্যের নায়ক 
নায়িকার প্রেমানুভূতি ও মিলনা- 
কাম্ধার বাস্তবোচিত ও রুচি সম্মত 
পরিবেশ রচনায় চুম্বন যে যথার্থ 
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এফেষ্ট সৃষ্টি করে, তা শত আলিঙ্গনে 
ও পৃষ্ঠে ওষ্ঠ ঘর্ষণে' সম্ভব হয় কি? 
অথচ বর্তমানের ছবিগুলিতে এই 


ধস্তাধস্তি আর ' আলিঙ্গন উল্লম্ফনই 


চলছে জোর মাত্রায়, যেখানে দৃশ্তের 
রোমাটিকতা ক্ষণে ক্ষণেই স্ন হয় পণু- 
স্থলভ আদিম উল্লাসে । এ সব 
দৃশ্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মাঝে মাঝে 
নিশ্চয়ই ওঠে । কিন্তু ছবিতে চুম্বনের 
কথা এলেই সব ‘গেল গেল” রব ওঠে 
সোচ্চারে । এ গৌড়ামির কোন 
অর্থ নেই, কোন যুক্তিও নেই। 
আসলে অষ্টার মোটিভ-টাই বড় 
কথা। তিনি কোন উদ্দেশ্যে কি 
ভাবে দৃশ্বের প্রয়োগ সাধন করছেন, 
কোন্‌ দৃষ্টিভংগীতে দৃশ্তটি উপস্থাপিত 
করছেন, ভার ওপরই নির্তন্ন করে 
নীতিগত প্রশ্নে' গ্রহণ বা বর্জন করার 


কথা। যেহেতু এ দেশের সবাক. 


চিত্রে চুম্বন ' দৃশ্য এ যাবৎ, নিষিদ্ধ, 
সেহেতু ছবিতে বিশেষ করে বোস্ধেকর 
হিন্দি ছবিতে নগ্ন যৌন দৃশ্যের বাড়া- 
বাড়িটা প্রশ্রয় পেয়েছে মনে করি । 
নায়ক নায়িকার শুধু ওঠ চুম্বন ব্যতীত 
অর্বা লেহন দেখাতেও পরিচালক 


‘তৎপর থাঁকেন। ছোট ছেলের 
গালে মা চুমু খাচ্ছেন-_এমন একটি 


অতিম্বাভাবিক ও সংগত দৃশ্য ও যখন 
সেন্সরের কাচিতে ছাটাই হয়, তখন 
তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া চলচ্চিত্র- 
কারের মনে জাগতেই পারে । এখন 
চলচ্চিত্রে চুম্বন চালু ছলে নগ্ন যৌন 
দৃশ্যের উৎকটতা হ্রাস পাবে বলেই 
আশা করি ।' 

এ দেশের ছবি ধখন নির্বাক ছিল 
তখন চুম্বন দৃশ্যের প্রয়োগ নিষিদ্ধ 
ছিল ন1। সে সব ছবি দেখে জন- 
সাধারণ নিশ্চয়ই অধংপাতে যান নি। 
সবাক চিত্রে চুন দৃশ্য দেখালেও সব 
কিছু গোল্লায় যাবে, এটা ভাবার 
কোন কারণ নেই। এখানের ছবিতে 
ঘখন নগ্ন নারটুঘেহের প্যারেড চলে, 
তখন চুম্বনকে কেন্দ্র ক'রে গৌঁড়ামির 
প্রশ্রয় দেওয়া নিছক ' হাস্তকর্‌ 
ব্যাপার! পাশ্চাত্ব্যে চুম্বন পথে 
ঘাটে সর্বত্র বিস্তৃত ঠিকই, কিন্ত এ 
দেশে সেটা নয় "বলেই স্বাভাবিক 
শিল্প সম্মত বাস্তবধর্মী ছবির 
রোমান্টিক দৃশ্যের প্রয়োজনেও চুম্বন 
দেখানো--চলবে ন! "এট! কেমন 
কথা? ছবিতে ষে যৌনাচার 
দেখানো হয়, এ দেশের পথে ঘাটেই 


কি তা দেখার স্থযোগ হয়? তবে? 
"শুধু চুম্বনের ক্ষেত্রে এই রক্ষণশীলতার 


কোন যুক্তিসংগত কারণ তো নেই। 


সেন্সর বোর্ডকে সতর্ক দৃষ্টিতে শুধু লক্ষ্য 


করতে. হবে, চুম্বন ও যৌন দৃত্তের 


প্রয়োগে কোন নীতিহীন মোটিভ. 


বা! দুরভিসৃদ্ধি প্রকাশ পাচ্ছে.কিনা, 
, এবং পেলে সেই দৃশ্য বাতিল করতে - 


হবে অসংকোচে ৷ 
যাত্রা দলের আগামী 
আকর্ষণ 

বিশিষ্ট যাত্রা দল সত্যম্বর্, অপেরা 
তাদের সাড়া জাগানো পালা ‘ঝুমুর’ 
ও ‘নাগমণির’ পর আগামী বছরের 
আকর্ষণ হিসেবে ঘোষণা করেছে 
পাহাড়ী ফুল’ । পালারপ দিয়েছেন 
শৈলেন গুহনিয়োগী। সভ্যন্বর 
অপেরার বিশিষ্ট শিলপীবন্দ 
পালাতেও যথারীতি 'অংশ গ্রহণ, * 
করবেন আশা করা ষায়।- এও ' 
আশা করা যায় যে, আগামী প্রয়ো-, 
জনাতেও দল তার সুনাম অঙ্ষুর * 
রাখবে । 

চীৎ্পুর পাড়ার অন্ততম দল 
তরুণ অপের1 “সিপাই মিউচিনি’-র 
পর 'স্তালিন’ ও ‘আগুনের পরশমণি? 
পালা ছুটির বূপায়ণে প্রস্ততি মগ্ন 
রাজনৈতিক বিষয় ও এ্তিহাসিক 
ব্যক্তিত্বের ষাত্রায়ণে তরুণ অপেরার 
খ্যাতি আছে। সুতরাং আগামী 
পালা ছটিতেও তাদের সেই খ্যাতি, 
অস্নান থাকবে, বিশ্বাস রাখি । 

- রাজধানী যাত্রা ইউনিট আধুনিক 
আংগিক ও প্রগতিশীল বিষয়বত্ত 
অবলম্বনে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। যাত্রা 
আসরে তাদের ‘প্রতিবাদ’ সার্ঘক। 
আগামী মরতুমে এই সংস্থার উপহার " 
“হিরো” । এ পালাটিরও রচয়িতা 
ও নিৰ্দেশক হলেন সপন সেনগুপ্ত । 

নিউ ইন্দ্লোক অপেরা দলটি 
প্রতিষ্ঠা করেছেন বিখ্যাত অভিনেত্রী 
কেতকী দত্। এ দলের প্রধান" 
চরিত্রে অংশ গ্রহণও করেন তিনি। 
“মীরাবাঈ, ও '্রাঙা বৌদি” পালা .» 
ছুটি এ মরণ্তমে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ 
করেছে । এদের আগামী ১৩৮৫ 
সালের পালা হল “চেঙ্গিদ থা” ও 
‘বেহুলা লবিন্দর? । 

রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুষ্ঠান" 

রবীন্দ্র সংগীতের একাস্ত সাধক 
চারজন শিল্পী হুচিত্রা মিত্র অশোক- 
তরু বন্দ্যোপাধ্যায় খতু গুহ ও সুবিনয় 
রায় ডে রবীন্দ্র সদনে এক স্থন্দর 
সকাল রবীন্দ্র ভক্ত 
দিলেন । সিরা 

‘অলঙ্কার’ গোষ্ঠী আয়োজিত এই 
অহুষ্ঠানের প্রথম্‌ শিল্পী সুচিত্রা মিত্র। 
ওর প্রথম গান “নতুন প্রাণ দাও 
প্রাণ সখা আজি স্থপ্রভাতে”। এয় 


“পর একে একে গেয়ে গেলেন “অন্ব- 
জনে ঘেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ, 


“কৃষ্ণকলি আমি তারে বলি”। পুরে! 
এক ঘণ্টা শ্রোতৃরুন্দকে অবাক, 
বিশ্মিত করে ভ্রীমতী মিত্র গেয়ে যান 
একের পর এক গান। 
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. অন্ধ পরল 


: সংগ্রামী ছোট গণ্প 


অচিন্তাকুমার সীতরার সংগ্রামী 
ছোট গল্প । . প্রকাশ ও সম্পাদনা £ 
অধ্যাপক দিলীপকুমার মিত্র । ‘এবং 
নৈকট্য’ প্রকাশনী । ৭০, বসাক 
বাগান, পাতিপুকুর, কলি-৭০০০৪৮ 1 
কাম : ছটাকা। 
অচিস্ত্যক্মার সীতরার ছ+টি 
ছোটগল্প নিয়ে এই সংকলন গ্রন্থ । 
গল্পগুলি ফ্যাসীবাদের বিভীষিকাময় 
রাজত্বের পটভূমিকায় রচিত। লেখ- 


শাকের একটি বিশেষ মেজাজে এদেশের 


+ * দুঃশাসন পর্বের কিছু রেদাক্ত অধ্যায় 
উন্মোচিত্রুকরার প্রশংসনীয় প্রা 
* পেয়েছে গল্পগুলি,হ্বীকার করতে কু 


নেই। তবে সব গল্পই রসোত্ীর্ণ 


গল্পের স্তরে পৌছতে পারেনি । তা ন! 


পারুক, গল্পের মধ্যে যে ব্যঙ্গ, বিদ্রপ, ' 


জালা ও যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে, তা 
পাঠককে কিছুট1 সচেতন করবেই। 
লেখকের বাক্যগঠনে প্রথা বিরুদ্ধ 
মানসিকতার পরিচয় ছুটে ওঠায় 
বিষয়বন্তর তিক্ততা যেমন. তীর্যক 
১ তেমনি ব্যঞ্জন! মুখর হয়েছে। তবে 
* লেখকের কাছ 
আরও একটু আশ! করতে পারি। 
রচনা-লাবপ্যের দিকে নজর দিতেও 
তাকে অনুরোধ করতে-পারি। ফলে 
রচন1 রসোতীর্ণ হয়ে ওঠার অবকাশ 
যেমন পাবে, তেমনি বিষয় যতই 
তিক্ত কষায় হোকৃ__বক্তব্য সঠিক 
ঠিকানায় পৌঁডুবার স্থযোগ পাবে। 
পুস্তকের শেষ গল্প “ভাইপো গল্পের 
স্কেচ'_ লেখকের মুন্দীয়ানাকে কিন্ত 
- চিহ্নিত করে । 


পত্রপত্রিকা 
অধ্যাহঃ ত্রেযাসিক সাহিত্য- 
স্তি পত্রিকা । তৃতীয় দুনিয়ার 
“শদাহিত্য-মংস্কৃতি সংখ্যা ।, সম্পাদক : 
শৈলেন্ৰনাথ বন্থ। দামঃ দুটাক! 
পঞ্চাশ পয়সা । 
মননশীল পত্রিকা হিসেবে 
‘মধ্যাহ্ন’ আজ একটি মর্যাদার আসন 
লাভ করেছে । পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক 
হিসেবে ঘোষিত, হলেও নিয়মিত 
প্রকাশের স্থধোগ তার হয়না । তবু 
এই পন্তিক! “লিটল ম্যাগাজিন: 
এগুলির অস্তিত্বের সংকটকে চ্যালেগ্র 
জানিয়ে একাদশবর্ষে পদার্পন করেছে 
* সগৌরবে-এ কম কৃতিত্বের স্বাক্ষর 
নয়। সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ বসুর 
একনিষ্ঠ পত্রিকা সেবার কথা এই 
প্রসংগে উল্লেখবোগ্য । 
ইতিপূর্বে প্রকাশিত, “ধ্যানত 
“পত্রিকার .কয়েকছি বিশেষ সংখ্য! 


| 


থেকে ভাষা-সংযম . 


সধীজনের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
করেছে । পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটিও 
তৃতীয় দুনিয়ার সাহিত্য-সংস্কৃতির 
বিশেষ সংখ্যা-্পে চিহ্নিত । এ 
সংখ্যার উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল 
-_অচ্যত গোস্বামীর দক্ষিণ 
আফ্রিকার কথা সাহিত্য”, কনক 
তালুকদারের তৃতীয় দুনিয়ার অর্থ- 
নীতি, ইন্দ্র সেন অনৃদ্দিত কুইজ-ও 
বিয়েনের “তৃতীয় দুনিয়ার প্রযুক্তি- 
রাজনীতি”, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
‘তৃতীয় দুনিয়ার চলচ্চিত্র, দ্িলীপ- 
কুমার মিত্রর “ভারতীয় নাটকে রাজ- 
নৈতিক চেতনা’ ও শৈলেন্দ্রনাথ বস্তুর 
‘ভৃতীয় দুনিয়ার কবিতা’। এছাড়া 


'তৃতীয় ছনিয়ার কিছু গল্প ও 


কবিতার অন্ুবাদ্ব এ সংখ্যার অন্যতম 
আকর্ষণ । ঘানার ভাস্কর্য ও কঙ্গোর 
কাঠখোদাইয়ের চিত্র দুটি পত্তিকা- 
টিকে সমৃদ্ধ করেছে । বিশ্বাস রাখি, 
মিধ্যাহু"র বর্তমান সংখ্যাটিও স্থধী- 
জনের সম্রন্ধ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ 
হবে। 

সংশগ্তক পত্রিকা ।. ত্রৈমাসিক 
সাহিত্যপত্র। ৪র্থ বর্ষ, ওয় সংকলন.। 
তিতুমীর সংখ্যা। সম্পা্দিক £ রমা 
ঘোষ। ১২৬, দেশবন্ধু রোড (পশ্চিম) 
কলি-৩৫। দাম £ এক টাকা। 

পত্রিকাটির প্রচ্ছদ, আকার, মুদ্রণ 
কিছুই আকর্ষণীয় নয়। কিন্তু যে- 
বিষয় নিয়ে পত্রিকাটির বর্তমান 
সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, তার গুরুত্ব 
বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। 
বাশের কেল্লার বিপ্লবী বীর তিতুমীর 
একদা জমির দখল ও শোষণ ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধ" আন্দোলনের যে 
যোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, ১৮১৫ 
সালে ভারতে ইংরেজ শাসন স্থপ্রতি- 


"ঠিত হবার পর ইংরেজ অবসান কল্পে 


প্রথম যে সংগঠিত বিদ্রোহ করে- 


ছিলেন, তা আজকের দিনে অনে- 


কেরই অজানা । ভারতের দ্বাধীনতা 
যুদ্ধের প্রথম শহীদ থে তিতুমীর 
একথা প্রচার হওয়া খুবই প্রয়োজন | 
পত্রিকাটি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও 
তিতুমীরের পরিচিতি বুকে নিয়ে 


প্রকাশ পাওয়ায় একটি জরুরী জাতীয় 


কর্তব্য সম্পন্ন হয়েছে নিঃসন্দেহে 
এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার ব্যাপকতা 
আশাকরি । পত্রিকাটিতে শাস্তিময় 


- রায় ও ম্পন ঘোষের রচন! ছুটি 


সংক্ষিপ্ত হলেও মূল্যবান । তিতুমীর 
প্রসংগে কিছু ' কবিতাও স্থান 
পেয়েছে। 

মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সংস্কার কর, সংবিধানের ৩৫২ ধারায় 


|] এগার 4 
ধারণোপযোগী বেতনের অধিকায় 


শৃর ও জননেতা! প্রীবিমমন মিত্রের 





সহ বিভাগের রাষ্ট্রপতিকে জরুরী অবস্থা ঘোষণায় সনিবিষ্ট করা ইত্যা্ধি বাবীতের 

কর্মচারীদের সম্মেলন যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তা বাতিল আগামী দিনে অন্তান্ত অংশের শ্রম- 

করা, যৌলিক অধিকারের তালিকা, ভাবি মানুষের সঙ্গে দেশব্যাপ্ট যুক্ত 

পশ্চিমবাংলার রাজ্য-সরকারী থেকে.সম্পত্তির অধিকার বাদ দেওয়া আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ. 
কর্মচারীদের বর্তমানু পর্যায়ের যুক্ত এবং সংবিধানে কাজের ও জীবন- 
আন্দোলনের পথিরুৎ খান্ত বিভাগের 


























কর্মচারীদের প্রিয় সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ 
থান্ত ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী . 
সমিতির পঁচিশ বৎসর পূর্তি হচ্ছে 
বর্তমান বৎসরে । তাই এই সমিতির 


২৫তম রাজ্য সম্মেলন রজ্বত' 

[ ন 
বস" লক্ষে হিসাবে অহিত নি কাজের জন্য লিনা আহ্বান করছে 
হবে। সম্মেলন অহুঠিত হবে | ১। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজসহ বাড়ি নির্মাণ 


মু্ণিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরের 
রুষ্ণনাথ কলেজ স্কুলে আগামী ৫, ৬ 
ও ৭ই মার্ট। এ সম্মেলনে সারা 
বাংলা থেকে প্রায় পাঁচশত প্রতি নিধি 
ষোগন্ধান করতে আসবেন । সর্ব 
ভারতীয় ও প্রার্দেশিক ট্রেভইউনিয়ন 
নেতৃবৃন্দ সহ খাগ্ভবিভাগের প্রাক্তন 
কর্মচারী হিদাবে পশ্চিমবাংলার বাম- 
ফ্ৰণ্ট সরকারের পৌরমন্ত্রী শ্রীপ্রশাস্ত 


রেফাঃ নং ১১/জি এম/কে এন টি/১৭২৯ তাং ২-২-৭৮ 

সি পি ভবলু ভি, পি ভবলু ভি, এম ই এম এবং ই সি এলের তালিকাহুক্ত 

ঠিকাদারদের কাছ থেকে কুছুষ্টরিয়া এরমার জেনারেল ম্যানেজার, পে 

তোপপি, জেলা বর্ধমান সীল কর! টেণ্ডার 'আহ্বান করছেন এই অঞ্চলের 
অধীনে প্রদত্ত কাজের ব্রন্ত । সংশ্লিষ্ট অন্তান্ত কাজ সহ বিভিন্ন কোলিয়ারীতে 
রাভি নির্মাণ £ (ক) যহাবীরে আর) প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বাহুনার 
টাকা ৬৬* টাকা (খ) ডিলপেনসারী-নর্থ সিয়ারসোল কোনিয়ারীডে 

‘বি’ টাইপ এবং বায়নার টাকা ১,২০০। (গ) ভিসপেনসারী- মহাবীর 

(মার) কোলিয়ারীতে “সি” টাইপ এবং বাম্ন।র টাকা ১,৭০*। গ্মত্যেকটি 

কাঞ্জ সম্পূর্ণ করার সময় ৬ (ছয়। মাস। 

প্রতি সেট টেণ্ডার দলিলের জন্য ২৬'৩১ টাকা (ছাব্বিশ টাকা একত্রিশ পত্থ' 
মাত্র) দাম দিয়ে এবং য! অপ্রত্যার্পনষোগ্য এবংটেগার দপিল পাবার সমর্ধক- 

চক পরিচয়পত্র দেখিয়ে এই অফিস থেকে সমস্ত কাজের দিনে (শনিবার 
ছাঁডা সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার যধ্যে) বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া 

যাবে ।' টেণ্ডার খোলার দিন কোন টেণ্ডারপত্র বিক্রয় করা “হবে লা । 
১০-৩-৭৮ তারিখ বেলা ২-৩০ পর্যন্ত টিগ্তার গ্রহণ কর! হবে এবং বিকেল 
৩-৩০্টায় টেগারদাতার উপস্থিতিতে খোলা হবে । কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, 

ইষ্টার্ণ ডিভিসন, এরিয়া-৪-এর অমুকুলে যে কোন তালিকাতুক্ত ব্যাঙ্কের 
আসানসৌল শাখায় দেয় ডিযাণ্ড ডাফটের আকারে উল্লিখিত বায়ন্যার টাকা! 
টেগারের সঙ্গে পাঠাতে হবৈ | বায়নার টাকা ছাড়া টেণ্ডার বাতিল কর! 


হবে। রঃ 


২। সরবরাহের আইটেম 

রেফাঃ ইসি এল/পুর/* ০৫/ইন্ মেন্ট/৭৮/৯ তাং ৩০-১-৭৮ 

নিয়োক্ত প্রয়োজন £ (১) মাইক্রোপটিক থিয়োডে।লাইট (এল.দি ১ছিনিট) 
মডেল-_এন আই টি ডি-৫০, টেলিস্কোপিক আাপারচার.৪* এম এম ন্যুনতম 
ফোঁকাসিং দূরত্ব, ২ মিটার, টেলিস্কোপ ম্যাগনিফিকেশান ২৫ ১১. মাইক্রে - 
মিটার স্কেলে গ্র্যাজুয়েশান ১ মিনিট কোলাপসিবল ট্রিপড --মোন্ডার স্ট্যাপ 
সহ, বেস প্লেট সহ মেটাল কেস এবং উডেন ট্রান্সপোর্ট কেস অক্তান্ত আ্ঘাঁক- 
সেসরি সহ সম্পূর্ণ, কোয়ার্টিটি ৮ নং। (২) মাইক্রোপটিক্ক নাইনিং ভাপ্লাল 
( এল সি-৫ মিনিট )'ওয়াটস লিমিটেডের মত, লণ্ডন টাইপ টেলিক্কোপিক 
আপারচার-২৫ এম এয, নানতম ফোকাসিং দূরত্ব_-১*৩৭ মিটার; টেলি- 


উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা আছে । 
তিনদিনব্যাপী এই সম্মেলনে 
আগত প্রতিনিধিবৃন্দ জাতীয় ও 
প্রাদেশিক্ক পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লে- 
বণের 'মধ্য দিয়ে আগামী দিনের 
ইতি কর্তব্য স্বির করবেন ।' তার! 
আলোচনা করবেন কি ভাবে 
প্রশাসনকে রাজ্যের মেহনতী জন- 
গণের কল্যাণমুখী করে তোলা যাবে ; 
কি ভাবে ফিরে পাওয়া গণতন্ত্রকে 
সম্প্রসারিত ও সুরক্ষিত করা ষাবে; 
কিভাবে: একচেটিয়া পৃ'জিপতি, ভূ- 
স্বামী, বহুজাতিক সংস্থাগুলি যার! 
হ্বৈরতস্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের জন্ম দেয়, 
লালন করে ও পুষ্ট করে তার বিরুদ্ধে 
লড়াইকে সংগঠিত কর! যাবে। 
তারা আলোচনা করবেন কিভাবে 
বেতন কমিশনের নিকট তাদের অর্থ- 
নৈতিক বঞ্চনার কথ! তুলে ধরবেন 
এবং তার আশু সমাধান চাইবেন । 
এই সম্মেলন থেকে তারা রাজ্যের 
হাতে অধিক অর্থ ও ক্ষমতা প্রদান, 


দি হা স্কোপিক' ম্যাগনিফিকেশান ১৭ ৯ ১১ লীষ্ট কাউন্ট- মিনিট; টিউবৃলার 
০সআঝাঞেত বুড়ো | কপাস দিয়ে, টেলিস্কোপিক ট্রপভ ( উড্েন) : লেদার ষ্ট্যাপসহ মেটাল 
কেস, অন্যান্ত আঁকদেসরি সহ সম্পূর্ণ ঃ কোয়ান্টিটি ৩১ নং। (৩) প্রিমাইজ | 
অনাৰ্য মিত্র | লেভেল (কুকের প্রিাইজ লেভেলের মত) টেলিস্কোপিক আঁপারচার 
চেল্লা-মিলি ৪৪৮৪৫ এম এম, ন্যুনতম ফোকাসিং দৃরত্ব-১*৫২ মিটার, ম্যাগনিফিক্েখান 
শুনলি না কারও কথা, ' | ৩৪১৫১ লেদার মোলডার ষ্্যাপ সহ মেটাল কেদ--টেলিক্কোপিক উডেন 
১ শুনলি না দিজী। ট্রিপ, অন্যান্য আযাকসেসরি সহ সম্পুর্ণ, কোয়া্টিটি ৩৭ নং । 
সেই তো আবার শেষে সীল করা খামে টেণ্ডার নং ও নির্দিষ্ট তারিখ যথাযথ ভাবে লিখে এস-টি ও 
এট খুতু গিলি! 'আই টি ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট সহ দুই কপি টেপ্তার কণ্ট্বোলার অফ পার- 
রর চেজ্র, চেয়ারম্যান কাম- ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টরের অফিস, 'পোঃ দিশেরগড়, 
টু জেলা বর্ধদান-এর কাছে ২০-২-৭৮ তারিখে অথবা তার আগে ( হুপুর ২টার 
Le আগে ) জমা দিতে হবে। ২৪-২-৭৮ তারিখ বেলা শটশয় টেণ্ডারচ্‌তার 
7559 ৯১885588558 82, ০% 
বুড়ো তুই মল্লি। 
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ভিন্তস্তান লিভারের ৰৃহতৱ 
জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্থকলাপ 


ও শ্রমিক ভাটাইয়ের চক্রান্ত 
(সংবাদদাতা প্রেরিত) 


 ধহজাতিক কোম্পানী হিন্দুস্তান 
লিভার লিমিটেড ভোগ্যপণ্যের 
বাজারে একচেটিয়! ব্যবসা? চালিয়ে 
মুনাফা অর্জনে ভারতবর্ষে প্রতি 
বৎসর নতুন নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে 
চলেছে । গত ১৯৭৬ সালে এই 
কোম্পানীর ব্যবসার পরিমাণ ছিল 
২১৩ কোটি টাকা এবং মোট 
লাভের পরিমাণ ছিল ১৯৭ 
কোটি টাকা। ১৯৭৭ সলালে 
এই অঙ্কগুলি il 
অনেক বেশী হবে বলে সহজেই 
অনুমান করা মায়। 

শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের ট্রেড 


১৯৭৬ এর তুলনায় 


ইউনিয়নগুলির মাধ্যমে এই কোম্পা- 


নীর বিবিধ শ্রমিক বিরোধী ও জাতীয় 


বৃহত্তর স্বার্থের -এবং সাধারণ খা- 
ষের স্বার্থের পরিপন্থী কাজের বিরুদ্ধে 
বছুদিন-যাবং আন্দোলন চালিয়ে 
আমছেন। সকল ' শ্রেণীর শ্রমিক 
কর্মচারীদের সংঘবদ্ধ “করে হিন্দুস্তান 
লিভারের সর্বভাবতীয় ফেডারেশনের 
নেতৃত্বে যখন আন্দোলন তীব্রতর 


হয়ে উঠছিল ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ, 


গত ১৯শে ডিসেম্বর কোম্পানী 
অন্তায় ও বেআইনীভাবে তিনজন 
ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মীকে কোম্পা- 
নীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাজপথে ইস্তা- 


নিত বিপ্লবে সামিল 


( ১ম পৃষ্ঠার পর). ' 


কটাক্ষ করে তিনি আরও 
বলেন, “জনতার দয়ায় মার্কসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতাঁয় এসেছে এ 
ফথা বলে তিনি নিজেকে.ষে ডাছা 
মিথ্যাবাদী সানিয়েছেন তার বিরাট 
প্রমাণ, বিরোধী দলের সন্মান পাবার 
মত সাশ্য সংখ্যাও বিধান সভার 
নির্বাচনে তার! অর্জন করতে পারেন 
নি” অবশেষে তিনি সমবেত 
জনভার উদ্দেস্টে জনগণতান্ত্রিক 
বিশ্তুবে সামিল হবার আহ্বান জানিয়ে 
তার বক্তব্য শেষ করেন । 


এরপর বক্তব্য রাখলেন মার্কল-. 


বাদী কমিউনিস্ট পার্টির আর এক 
নেত1 মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বন্থ। 
শ্রবস্থ বলেন যে, “আমাদের এই 
রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে প্রায় 
তিন বছর দেরী হয়ে গেল এবং এর 
কারণ আপনারা সবাই জানেন, ওরা 
আমাদের ১১০০ কমীঁকে খুন 
করেছৈ। ২০,*** কর্মীকে গৃহছাড়া 
করেছিল . এবং ভাতেও তাদের 
দানবীয় উল্লাস মেটেনি, এখনো ওরা 
আমাদের পার্টিকে নানাভাবে ধ্বংস 


* করার চেষ্টা করছে । তাই বন্ধুগণ, 


* আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, 
ওরা ঘিধ।বিভক্ত হয়ে গেলেও শেষ 


হয় নি। অতএব" আগামী দিনে" 
« আরও বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত 


- হতে হবে। জনতা সরকারও নানা- 
' তাবে শর্জভাবাপন্ন আচরণ করছে। 
ফেভারেল টাইপ সরকারের, কথ! 
বলছে অথচ কার্যত ইউনিটারি 
সরকারের দিকে চলেছে । কেন্দ্রীয় 





সরকারকে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, 
ব্যবসায়ী বা কৃষকদের কাছ থেকে 
থাছাদ্রব্য ও অন্যান্য দৈনন্দিন ব্যবহার্য 
সামগ্রী সংগ্রহ করে জন্সাধারণ্রে 
কাছে অন্ন দামে বিক্রি করে ভর্তুকি 
স্বরূপ কৃষক ও ব্যবসায়ীদের মূল্য 


"পরিশোধ করে দিতে। কিন্ত ওঁরা 


এতে কর্পাতও করলেন ন1। 
স্থতরর্ং আমাদের নিজেদের সমস্য] 
নিজেদেরই সম্যধান করে নিতে 
হবে।” ৮ 
মালয় পার্টি 

(ওয় পৃষ্ঠার পর ) 

ভূমিকা নিয়ে মালয় কমিউনিষ্টরা 
কোন মন্তব্য করতে নারাজ্র। কারণ 
ভারতবর্ষের নির্বাচনে অংশগ্রহণ 
করার মত অবস্থা আছে কিনা এই 
প্রশ্নে তারা সঠিক এবং নিশ্চিত ক্রেন 
সিদ্ধান্তে পৌছতে .পারেন নি। 
সোভিয়েত রাশিয়ার প্রশ্নে ১৯৫৫ 
সালেই নিজেদের মধ্যে মতভেদ হয় 
এবং আজও 'পর্যস্ত সোভিয়েতকে 
কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রশ্নে তাদের 
(মালয় পাটির) বিশ্লেষণে মেঘাচ্ছন্ত্ভা 
আছে। চীনা কমিউনিষ্ট "পার্টির 
বর্তমান অস্তন্থ সম্পর্কেও কোন 
মন্তব্যে তারা অপারগ । 

- প্রসঙ্গত, দু’কোটি জনসংখ্যা 
অধ্যুষিত মালয়েশিয়ার ৪৫ শতাংশ 
চীনা, ৪৫ শতাংশ মালয়েশিয়ান ও 
১০ 'শতাংশ ভারতীয়, এবং সমস্ত 
জাতির মানুষই মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে 
অংগাঙ্গীভাবে জড়িত । 


Phone : 24-4232 


হার বিলি ও ভাষণ দেওয়ার অভি- 
যোগে চার্জশীট দেয়। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখযোগ্য এই যে সংশ্লিষ্ট কমীদের 
বিরুদ্ধে কোন প্রকার নিয়মাহৃবর্তিতা 


* ভঙ্গের বা অশ্লীল আচরণের অতি- 


যোগ নেই | জ্লভিযৌগ, এই ইন্তাহার 
বিলির ফলে তাঁদের জনসাধারণের 


কাছে ভাবমূত্তি নষ্ট হয়েছে । শ্রমিক 


পীভনে হিন্দুস্তান লিভার হিঃসন্দেহে 
একটি নজ্জীর সৃষ্টি করেছে এই চার্জ- 
শীটের মাধ্যমে । " 

শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের ফলে কর্তৃপক্ষ 
প্রথমে চার্জশীটের তদ্স্ত স্থগিত রাখতে 
সম্মত হয়, কিন্তু পরব কালে শ্রম- 
দগ্ডরের সচিবের নির্দেশ অমান্য করে 
তদন্তের প্রহসন চালিয়ে ধাচ্ছে, যার 
একমাত্র উদ্দেশ্য হলো কর্মচারীদের 


বরখাস্ত কর! এবং শ্রমিকদের মনে 
ভীতি সঞ্চার করা। ৰ 
আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত 


সমস্যার সমাধান . করা দুরের কথা 
গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে কোম্পানী 
ত্বীকুত ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা 
না করে ইনতয়েস ও এই সংক্রান্ত 
অন্যান্য কান্দ যা কোম্পানীর নিজন্ব 
স্থায়ী কর্মচারী আবহমান কাল থেকে 
করে আসছেন সেই সমস্ত স্থায়ী কাজ 
ঠিকাদারের হাতে তুলে দিয়েছে। 
এই ব্যবস্থঠ একযোগে বোম্বাই 
দিল্লীতেও চালু করা হয়েছে। এর , 
ফলে কোম্পানীর স্থায়ী কর্মীদের , 


' একটি বিরাট অংশ' চাকুরীচ্যুত হবার 


আশংকা দেখা দিয়েছে । সারা 
ভারতে শ্রমিক কর্মচারীরা! এই বে- 
আইনী কাজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে 
ফেটে পড়েছেন। প্রতিদিন বিভিন্ন 
অফিস শাখায় জোরদার আন্দোলন 


চলছে। 
রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা 
করা হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গে [তিনটি 
বিভিন্ন ইউনিয়নের সদস্যদের নিয়ে 
একটি যুক্ত সংগ্রাম কমিটি গঠন করা 
হয়েছে। এই যুক্ত সংগ্রাম কমিটির 
নেতৃত্বে আন্দোলন দ্রুত গতিতে 
ছড়িয়ে পডছে। কোম্পানীর 
শ্রমিক বিরোধী ও বেকার স্বষটিকাবী 
চক্রান্ত শ্রমিক কর্মচারীরা ষে কোন 
মূল্যে রোধ সংকল্প । 
বহুজাতিক এই সংস্থার বিরুদ্ধে 
জীবন ও জীবিকার এই লড়ইয়ে 
যুক্ত সংগ্রাম কমিটি সকল ট্রেড ইউ- 
নিয়ন সংস্থার কাছে সাহায্য ও 
সহাহুতুতি কামনা করে তাদের 
আন্দোলনের শরিক হওয়ার জন্ত 
আবেদন জানাচ্ছে! 


করতে দৃঢ় 


মল্পার্ক- হরেন বন্থ 


জার এমপ্রয়ীজ ইউনিয়ন 
, ইউনিয়ন হিসাবে বিভিন্ন দাবীর 


এবং কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন 


জি 


PRICE 60 Pain, 


ফার্টিলাইজারৱ কপোৱেশন 
কতৃপক্ষের জেছের ফলে ধর্মঘট _ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


দুর্গাপুর সার কারখানা কর্তৃপক্ষের 
গৌয়াতুমি ও শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী 
মনোভাবই শ্রমিকদের ধর্মঘটের পথে 
ঠেলে দিয়েছে । '১৯৭* সালে সি, 
আই টি ইউ পরিচালিত ফা্টি'লাই- 
স্বীকৃত 


ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষকে এক স্মারকলিপি 
দেয় । এরা চেয়েছিল উৎপাদন 
অব্যাহত রেখে আলাপ আলোচনার 
মাধ্যমে সমস্যার সমাধান ৷ পরবর্তী 
কালে আই এন টি ইউ মি পরি- 
চালিত ওয়াকার্স ইউনিয়নও প্রায় 
একই দাবীতে আন্দোলনে নামে । 
কিন্ত জরুরী অবস্থার, সমর 
প্ীঅজিত মিত্র জেনারেল ম্যানেজার 
নিযুক্ত হন এবং সেই জরুরী অবস্থার 
স্থযোগে কর্তৃপক্ষ শ্রমিক আন্দোলন 
ধ্বংস করার জন্য সমস্ত প্রকার গণ- 
তান্ত্রিক অধিকার থেকে শ্রমিকদের 
বঞ্চিত করেন। যেমন প্রতি সেক- 
শানে শ্রমিক সংখ্যা কমিয়ে কাজের 


চন্দরশেখর 
(১ ম পৃষ্ঠার পর) 
আগেও প্রফুল্ল সেনের অত্যন্ত বিশ্বাস- 
ভাঙন ছিলেন । এখন তারা বারা- 
সতের শিশির কুঘের নিত্যযাক্সী । 
চক্্রশেখরই তরুণকান্তি ঘোষকে 
জনতা পার্টির রাজ্য শাখার কার্যকরী 
সমিতির সদস্য যনোনীত করেন। 
এরই প্রতিবাদে প্রদ্কুলপবাবু সভাপতিব 
পদে ইস্তফা দেন।- দীর্ঘদিন জনতা 
পার্টিতে অচজাবস্থা চলার পর সম্প্রতি 
প্রধানমন্ত্রী মোয়ারজী দেশাইয়ের 
পরামর্শে প্রফুলবাবু পদত্যাগ প্রত্যা- 
হার করে নেন। ূ 
' চন্দ্রশেখরের আদেশ অথবা উপ- 
দ্বেশ, প্রফুলবাবু বরাবরই অমান্য 
করে এসেছেন । এতে চন্দ্রশেখর খুব 
অসন্ত্ট । এখন প্রফুল্বাবুকে জব্দ 


করতেই পুরো! মদত দিচ্ছেন তরুণ- 


কান্তি ঘোষ ও বিমান মিত্রকে। 
তরুণবাবু *থামের” রাজনীতিতে 


সিদ্ধহস্ত । কংগ্রেসে. থাকাকালীন * 
অনেক বাঘ! বাঘা নেতাওএই “খামের” 
'ঘায়ে পরাভূত হুয়েছেন। 


be 


১ তরুণবাবু এখন শিশিব হুণ্চে একে 
একে যুব-ছাত্র নেতাদের ডেকে 
পাঠাচ্ছেন আর হাতে “খাম” গুজে 
দিচ্ছেন। ফলও ফলছে খুব তাড়া- 
তাভি। যে সব ছাত্রনেতারা এক 


পর্পাষক কর্ডফ দীপাঙ্গী প্রেল, ১২৬১ আচার্য শ্রফুচজ রোত কজকাতা৬ থেকে মৃত্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত 


চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা, জোর 
করে ওভার টাইম করানো ইত্যাদি | 
২৪ ঘণ্টা ওভারটাইম করার পর আর 
করতে না চাওয়ায় তিনজনকে সাস- 
পেগু কর] এবং চব্বিশ জনকে চার্লনীট 
দেওয়া হয়। শ্রমিকরা আশা করে- 
ছিলেন মে, নির্বাচনেরপর পসত্রিবতিত 
পরিস্থিভিতে কর্তৃপক্ষের মনোভাবে 
পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু দেখ! গেল 
তাদের অত্যাচারী হাত শ্রমিকদের 
গলা আরও বেশি করে চেপে ধরল। * 
এই অবস্থায় ছুই ই নিয়ন এক যুক্ত 
সংগ্রাম কমিটি গঠন করে ৪০ দফা * 
দাবীর এক সনদ পেশ করে এবং ২ 
»স্মস্ত অত্যাচার বন্ধ করাব অন্য দাবী 
জানায়। ইউনিয়ন এবারও চেয়ে-: 
ছিল উত্পাদন অব্যাহত রেখে 
আলোচনা চালাতে | কিন্তু কর্তৃপক্ষ 
শরমধগ্ডর কর্তৃক বিরোধ মীমাংসান্ন 
চেষ্টা ব্যর্থ করে এবং শাস্তিযুলক' 
ব্যবস্থা গ্রহণ করে. অচলাবস্থা সুটি - 
করেছেন। রর 


এ ০০০৬০৯১৩উউটিটিএিউিিরািনে 


দিন তক্ষণবাবুকে শনত1 পার্টিতে স্বস্থ 
করার প্রতিবাদে অনশন-অবন্থান 
স্বক্ক করেছিলেন এখন তারাই তরুণ- 
কান্তি ঘোষকে রাজ্য জ্রনতা পার্টিতে 
প্রফুলবাবুর বিকল্প নেতা যেনে, 
নিয়েছেন ।, 


চন্দ্রশেখরের ্াসবাদ নিয়ে 
তরুণবাবু ও বিমান মিত্র এই যুব-ছাত্র 
নেতাদের কিভাবে প্রফুল্পবাবুর বিরুদ্ধে 


লাগাবেন এখন সেটাই লক্ষ্য করার 
বিষয় ।' 


হেয় করছেন 
( ১ম পৃষ্ঠার পর) 
কি ধরণের আইন শৃঙ্খলার পরিচয় 
দিচ্ে। আরও প্রশ্ন, তার নেতা 
শ্রীদেশীই ইরাণের কিছু নিরীহ 
ছাত্রকে ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখে 
ঠেলে দিয়ে কোম্‌ জাতীয় গণতাস্রিক 
চেতনার পরিচয় দিচ্ছেন? যখন 
বিদেশে ভারতীয়দের ওপর. চর্ম 
অত্যাচার চলছে, ভারতীয় নারীদের 
আগুনে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, ধর্ষণ 
করা হচ্ছে তখন সি, পি, এম-এর 
ভূত দেখানোর মানে রাজ্য সরু 
কারের বিরুদ্ধে নতুন চক্রান্ত ছাড়! 


কিছুই নয় । 


বারি. 
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॥ 


“কেন্দ্রের আগ্রাসী নীতির 
বিরুদ্ধে অর্থ কমিশনের 


কাছে পশ্চিমবঙ্গ সোচ্চার 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার সঞ্চম অর্থ 
কমিশনের কাছে রাজ্যের জন্য যে 
অতিরিক্ত অর্থের দাবী জানিরেছেন, 
তা মদ্বি কমিশন বিবেচনার পর 
মেনে নেয় তবে ষষ্ঠ কমিশনের 
স্থুপারিশের চাইতে চারগুণ বেশী 
টাকা পাওয়া যাবে।' 

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থ কমিশনের 
'প্রতিনিধিদের্কাছে পরিভার বলে- 
ছেন, গত ৩* বছর কংগ্রেসী আমলে 


, ব্বাজ্যগুলিকে অর্থব্টনের ক্ষেত্রে যে 
আগ্রাসী ' নীতি নেওয়া হয়েছে - 
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা চলতে . 


পারেনা । রাজ্য থেকে যে অর্থ কর 
ও শুন্ধবাবদ কেন্ত্রীয় সরকার আদার 


করছেন, তার সিংহভাগ নিজেদের - 


্খলে রাখলে রাজ্যের উন্নতি কখনই 
সম্ভব নয় । কেন্দ্র রাজ্যের অর্থনৈতিক 
সম্পর্কের নব রূপায়ন নী ঘটালে 
রাজাকে দুর্বল করে রাখাব প্রবণতাই 
মাথাচাড়া দিতে বাধ্য । 

কেন্দ্রের এই রাজ্য ভক্ষণ নীতির 


অবসান ঘটাবার ব্যাপারে অর্থ কমি-, 


শন যাতে স্বপারিশ করে সেজন্য 


_বিস্তৃতভাবে তথ্যসম্থলিত ৪২ পাতার 


একটি স্মারকলিপি তাদের হাঁতে 


* দেওয়া হয়েছে । 


আধিক ক্ষমতা চূড়াস্তভাবে দখলে 


রাখার একটি বড় নজীর হল £ ৭৭-৭৮ 


"সালের বাজেট অন্থুষায়ী রাজন্ববাবদ 


পা 


. কেন্দ্র ান্যগুলি থেকে আয় করছে 


৯ হাজার ২১ কোটি টাকা । আর 


তার মধ্যে তাদের বণ্টন করা হয়েছে 
. আান্জ ১ হাজার ৮*২ কোটি টাকা শু 


মাত্র আয়কর নয়,-আয়ুকরের ওপর 
সাঁরচার্জ, এবং আবগারী শুকের মিংহ 
ভাগ চলে যায় কেন্দ্রীয় সরকারের 


পেশ করেছেন তার গ্রতিটিই সংগত। 
কমিশন স্থপারিশের সময় কাজে কি 
( শেযাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


মাজ এক সপ্তাহ আগে হাওড়া 


“থানা এলাকায় জি, টি, রোডের ওপর 


এক ট্যাক্সি ডাইভার নৃশংসভাবে খুন 
হন । এর প্রতিবাদে ট্যাক্সি ধর্মঘট 
হম্স। প্রতিবাদে জেলা কর্তৃপক্ষের 
কাছে ডেপুটেশন যায় প্রচুর ৷ সারা। 
সহরে উত্তেজনাও দেখ! দেয়। পরে 
অবস্থা আয়ত্তে আসে । 

এটা একটি ছোট্ট ঘটনা! ৷. দিও 


এর কলে একটি পরিবার সর্বস্বান্ত 
হলেন, যা আশঙ্কা করা হচ্ছে তা 
‘আরও ভয়ানক । কেনন! হাওড়া 


জেলায় সমাজবিরোধী ও পুলিশের 
মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে। উঠেছে 
তা এখনই ভাঙ্গা সত্ব না হলে 
পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হস্কে 


সম্পর্ক জনতা 


( দর্পণের সংবাদদাতা) ) 

বরাইমস্ত্রী চরণ সিংয়ের সঙ্গে 
প্রধানমন্ত্রী মোরার্জী দেশাইয়ের 
পার্টিকে গভীর 
সংকটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। 

জনতা পাঁটি গঠনের প্রথম 
দিকে এবং কেন্দ্রে জনত! সরকার 
ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে চরণ 
সিং কি দলে কি সরকারে এক 
অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে আত্ম- 
প্রকাশ করেছিলেন । অবশ্য চরণ- 
সিংয়ের পিছনে ছিল জনসংঘ গোষ্ঠীর 
নিরঙ্কুশ সমর্থন । রর 

চরণ সিং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েও প্রধান 
মন্ত্রীর কাজের ব্যাপারেও প্রথম দিকে 
হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছিলেন । 
মোরারজ্জী 'দেশাই অই আচরণে দৃঢ় 
মনোভাব নেওয়ায় চরণ সিং কিছুটা 
পিছিয়ে আসেন। কোন দগ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পক্ষে তার দপ্তরের 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ 
নেওয়া রীভিদন্মত। কিন্তু চরণসিং 


. অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও প্রধানমন্ত্রীর 


পরামর্শ নেন ন!। . এমন কি স্বরাষ্ট্র 
বপ্তর থেকে বিভিন্ন রাজ্যের কাছে 
গুরুত্বপূর্ণ স্বারকুলার অনেক সময় 
প্রধানমন্ত্রীকে ন! জানিয়ে পাঠানো! 
হৃত। ্বরাষ্ট্রমত্রীর সরকারী কাজে 
প্রাধান্য বিস্তারের আরও অনেক 
ঘটনা প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে 
ক্ধ করেছে । 

। তারপর দ্বলীক্ন ব্যাপারেও চরণ 
সিং প্রাক্তন জনসংঘীদের সমর্থন 


নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও ঘলের চেয়ার 
ম্যান চন্শেখরের মতামত অগ্রাহথ 
করে নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য 
দ্বিয়েছেন ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 
হি বছর উত্তর ভারতের 


কয়েকটি রাজ্য নহ মোট নয়টি? 
রাজ্যের বিধান লতা নির্বাচনে 
প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়া থেকে 
সুরু করে মন্ত্রী নির্বাচন পর্যন্ত চরণ 
সিং ও প্রাক্তন জনসংঘ্বীরা একতরফা 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । 

(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


ড়া ব্রীজে দ ঘটনার 
৯ ঘটনাবলী 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বিগত ১৩/২/*৮ তারিখে হাক্ড়া 
ব্রীজের বাস দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
হাওড়াঁবামীর মধ্যে ঘে দাসের 
সঞ্চার হয়েছে তার পেছনে রয়েছে 
কিছু ভয়ঙ্কর ঘটনাবলীর সমাবেশ । 
ঘটন। ঘটার কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ 
কিছুটা পরিধি নিয়ে আলো নিভে 
যায়। অবশ্য অনতিবিলম্বে দমকল 
বাহিনীর, আগমন হয়া সত্বেও 
ফায়ার টেগার কিংবা পুলিশতভ্যান 
কোথাও কোনও হেঙলাইট জলিল 
না। এবং এই অন্ধকারাচ্ছন্ন 
অবস্থাতেই অতাস্ত সন্দেহজনক ভাবে 
ও তড়িৎগতিতে রক্ত ধুয়ে মুছে 
পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। বলা 
হতে পারে লোডশেডিংয়ের 'বিভ্রাটের 
অন্য আলো নিভে গিয়েছিল । কিন্তু 
বিশ্বস্ত স্থত্রে জান] যায় যে ঘটনাট] 
মোটেই তানয়। নিদিষ্ট এলাকার 
মেন সুইচ অফ করে দেওয়া হয়েছিল 
আর ত! সম্ভব হয়েছিল ইনসিওরেক্দ 


. (ের্পণের প্রতিনিধি ) 


উঠবে। দর্পণের কাছে ধবর রয়েছে 
যে হাওড়া জেলার পুলিশ -স্থপারের 
বাড়ির কাছেই নান! ধরণের অপকর্ম 
চলেছে। জেলার বিশেষ বিশেষ 
ঘণটিতে লরী থেকে স্বালপত্র পাচার 
হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিন শহরের 
নামকর! পকেটমার ছিনতাইকারীর 
দুল বাসযাত্রীর পথচারীর সর্বস্ব লুঠে 
নিচ্ছে। - 
অভিযোগ ব্যাটর! থান! এলাকা- 
ধীন আই, আর, বেমিলিয়াস রোতে 
গৌতম গিরি, কাস্তা সাউ, নন্দ সাউ, 
ভোল! সাউ প্রমুখ রেলের চোরাই 
মালের প্রকাশ্যে ব্যবসা! শুরু 
করেছে। সাই] জুয়া, মেয়েছেনে 
ষাবতীস্ব কুকর্মের নায়ক সোনা 


তার" দাপট অব্যাহত রেখেছে । 
মালিপাচঘরা থানায় রয়েছে এর 
নিতা যাতায়াত । শিবপুর থান! 
এলাকায় ফরশে! রোডে মঘন লাউ, 
জেলার এস, পির বাড়ীর কাছে 


'কান্তিক ম্বত্ত রোডে বিনয় সিং, 


অশোক! হোটেলের কাছে লছ্মী, 
ঘোলাভাক্গার দীনদয়ান নাউ প্রমুখের 
কাছে এখনও প্রচুত্র অস্ত্র মজুত 
রয়েছে। প্রতিদ্বিন এর একট! না 


একটা অপকর্ম করেই যাচ্ছে। হাওড়া 


থানা এলাকায় ফাসিতলার নামকরা 
পটেকমার মুন্না অর্জুন নিখিল শেখ 
আজগর ওরফে কচি ছবি কবি, রাজ- 

বন সাহা লেনের শীতল! ও লিলির 


অত্যাচারে অববাই সমস্থ 1 আশ্চর্য 


কোম্পানীর নেপথ্য অঙ্গুলি হেলনে 
এবং'দমকল. বাহিনীর অফিসারদের 
চোরাপথে কিছু কাচা টাকা সরবরাহ 
করে। যে দুইটি রুটের বাসে আযাক- 
সিডেন্ট হয়, সেই রুটগুলির বেশ 
কয়েকজন অফিস আদালত ও স্কুল 
কলেজ যাত্রী পুরুষ ও মহিলা এখনও 
নিখোজ । আশেপাশে দাড়িয়ে 
থাকা ইামবাসের প্রতাক্ষদ শী 
যাত্রীদের কথা অন্থযায়ী আহত 
যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজনকে গঙ্গায় 
ফেলে দেওয়| হয়। আর দৈনিক 
সংবাদপত্রে গঙ্গাবক্ষে এক, মহিলার 
মৃতদেহ ভেসে ওঠার যে খবর 
প্রকাশিত "হয়, তার সংখ্যা মোটেই 
এক নয়, একাধিক । জনৈক দমকল 


কমীর সঙ্গে কথোপকথনের সময় 
তিনি উপরোক্ত মতামতের সত্যতা 
কার করেন। এই অবস্থায় 
হাওড়ার অধিবাজীগণ বিত ঘটনা 
সম্পর্কে সরকারী হস্তপেক্ষ দাবী 
করেন। 


হাওডায় ভয়াবহ পরিস্থিতি £ সমাজ বি ধীদের 


সঙ্গে পুলিখের ঘনিষ্ট সম্পর্ক £ বেপরোয়া অপরাধ 


জনক ঘটনা হলো পুলিশের সংঙ্গে 
এদের রয়েছে দারুন রকম খাতির । 
শিবপুর থানা এলাকার কাজীপাড়ায় 


পকেটমারদের টাক] জমা হয়। সেই, 


টাকা বখরা হয় প্রতিরাভে। এর 
এক নশ্বর সদস্য হল পুলিশ শ্বয়ং । | 

হাড়! জেলার সদর দপ্তর থেকে 
এই ঘাঁটির দূরত্ব মাত্র কয়েক হাত। 
আবার এই সদর দণ্রেই রয়েছেন:, 
ডাকাতির দায়ে ধৃত পুলিশ কর্ম, 
নরেন সরকার, সুপ্রভাত পোষ, 
বিকাশ সাহা । বোটানিক্যাল 
গার্ডেন ' পুলিশ ক্যাম্পে রয়েছেন 


- পুলিশকর্মী গৌর । এর জালাভনে 


বাগানে মহিলারা বিব্রত। প্রতি- 
{শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





পঙ্কজ মল্লিক 













শক্ত হাতে মোকাবিলা করুন 


রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকট যে উদ্বেগজনক অবস্থাত্ব রয়েছে, তা আর মান 
কয়েক চলতে থাকলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প এবং রুষি প্রচণ্ড সঙ্কটের সম্মুখীন 
হবে। “ব্রেকডাউনের" ব্যাপারে স্লাওতালদি, ব্যাণ্ডেল এবং জলঢাকা যে 
বন্ধুত্ব রেখে চলেছে, অবিলম্বে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তার মোকাবেলা কর! 
দরকার। 


্যকতত্ব। তিরিশ-চল্লিশের দশকে 


কুন্দনলাল দায়গলের নাম একই 
সঙ্গে উচ্চারিত হত যাদের প্রত্যে- 
গায়ঙ্কীকে ছিল নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। 
পঙ্ষজবাবু ও শচীনদেৰ ছিজেন 
বন্ততপক্ষে নজরুল-পরবর্তী কাব্য- 


পঙ্কলকুমার মল্লিক শচীনদেব বর্ষণ ও - 


কলকা'রথানায় ঘে' ভাবে প্রতিদিন অঘোষিত বিদ্যুৎ ঘাটতি হচ্ছে, 
তার ফলে গড়ে ৪* শতাংশ উৎপাদন মার খাচ্ছে । উচ্চযূল্যে জিনিস 
বিকিয়ে মালিকরা মুনাফার সংকট ঘে|চাতে পারবে না| কেননা মাহষের 
ক্রয়ক্ষমত1 এখন অর্থনীতির বিচারে প্রান্তনীমায়।  . 

বিদ্যুতের অভাবে কষেক্ষেত্রে যে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে, তার ফলে 
ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার ৭টি কৃষিপ্রধান জেলাকর্তৃপক্ষকে জলসেচের জনত 
প্রস্তাবিত নতুন নলক্পঞ্জলিকে ডিজেনচালিত করার নির্দেশ পাঠিয়েছেন! 
নলকৃপপগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৬* কোটি টাকা দেবেন কিন্তু এ 
নির্দেশে সমস্তার সমাধান হবে না। কৃষকের মাথায় হাত পড়বে। কেননা 
বিদ্াৎ চালিত নলকুপের চেয়ে ভিজেন চালিত নলকুপের খরচ দ্বিগুন । 
এমনিতেই প্রতিটি নলকুপ পিছু বিদ্যুৎ পর্ধদ কৃষকদের কাছ থেকে বছরে যে 
৩৭৫ টাক! করে নেয়, ভা দিতেই সকলকে ; হিসি খেতে হচ্ছে, ভার 
ওপর ডিজেল হলে তো কথাই নেই। 

এছাড়া কখনও বিদ্যুৎ বন্ধ ও স্বল্প সরবরাহের অন্ত রাজ্যের ১৫৮টি 
হিমঘরের আলু নষ্ট হতে চলেছে । এই হিমঘরগুলিতে মোট প্রায় ৬* 
হাজার টন আলু মজুত আছে। হিমঘরের অনেক যেদিন অকেজো হয়ে 
পড়েছে। বাজারে আলুর দাম এখন বেড়েই চলবে । 

“চাঁপাকন মাপিকর।ও বলেছেন, বিছবাৎ ঘাটতির অন্ত তাদের কাজেরও 
প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। 


০৪ 


সভাপতি পি এন মুগ্র! অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রের কাছে এই মর্মে প্রস্তাব 


দিয়েছেন যে শিল্পকে বিছ্যতের হাঁত থেকে বাঁচানোর জন্ত শিল্প মালিকদের | 


জেনারেটর,বাবদ-দরকারী অঙ্গদান দেওয়া হক। 

বিছ্যাত সংকটের মোকাবেল। শক্ত হাতে না করতে পারলে রাজ্যের 
কোন উন্নতিই চোখে দেখ! যাবে না। কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রক যে ব্যবস্থাই নিক 
না কেন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত! সমাধানের ব্যাপারে তাদের আশু আগ্রহ বড়ই 
কম। এদিকে জাতীয় তাপবিদ্যুৎ কর্পোরেশন দেশে চারটি উচ্চশক্তি 
দম্পঙ্গ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করছে । এর মধ্যে সিংরোলী, কোঁরব! 
এবং গোঁদারবীর কাজ শুরু হয়ে গেছে, পশ্চিমবজের ফরাঙ্কায় যেটি হবার 
কথা, তার কাজ শুরু হবে আরে। ছ'মাস পরে । কর্পোরেশনের এই সব 
বিছ্যুৎকেন্্র থেকে বিভিন্ন রাজ্য বিছ্যুৎ পর্ধদকে পাকা ব্যবসায়ীর মতে! 
বিদুৎ বিক্রী কর! ০ প্রয়োজনের তুলনায় আগ্রহ এতেই অঙ্গমান 
করা খায়। , ১৯ 


কিনব ত। তেও রাঙ্গা মরঙ্তার পব বার করে কাজে না নেমে পড় 


রাজ্যের মাধ অতিঠ হবে। কেননা আগামী মাস থেকে ইউনিট প্রতি, 


বিদ্যুতের চার্জ আরও বাড়ছে, মিটার ভাড়াও বাড়ছে এবং ছূর্ভোগও 

. বাড়ছে। 
আশার কবা শেষ পর্ধস্ত অবশ্য সি ই এস দির টিটাগর ভাপবিছ্যৎ কেন্দ্র 
স্থাপনের অঙ্গমতি মিলেছে ৷ ষত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হক না কেন 
এ পরিকল্পনাও দীর্ঘমেয়াদী । কলকাতায় ইতিমধ্যেই বিদ্যুতের চাহিদা 
2 গত মাসের তুলনায় ৩* থেকে £* মেগওয়াটে বেড়ে গিয়েছে । তাঁর ওপর 
' গরম আমছে। সংকট আরও ঘনীভূত হবে । সব বিদ্যুৎ বেন্দরগুলির কাজ 


স্বাভাবিক রেখে মেয়াদী ছোট ছোট পরিকল্পনা ন! নিতে পারলে এ 


সমস্তার মোকাবিলা করা. সম্ভব নয্ন়। অন্তদ্থিকে ওড়িশাও এ রাজ্যকে 
বিদুৎ দিতে চাইছে । ট্রান্সমিশন লাইনের অভাব দেখ! যিদ্বেছে। এসব 
ব্যাপারে জাতীয় বিদ্যুৎ পর্য্নের কাছে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলি তাড়াতাড়ি 
: অসথমোহলের ব্যবস্থা না করলে সরকারের সামনে সমূহ বিপদ্ব । 








= 


॥ ইণ্ডিস্বান কেমিক্যাল মার্টেটদ এযাণ্ ম্যাহুক্যাকচারার্দ এসোসিয়েশনের- 









চলচ্চিজে 


সায়গল গেয়েছেন, কখনও কানন 
দেবী গেয়েছেন । তির্নিশ-চল্লিশের 
দশকের বহু জনপ্রিয় গানের সরকার 
পঙ্কজধাবু। তার কণ্ঠে নিউ খিয়ে- 
টাসেন্সি বহু হিন্দী ছবির গান এবং 
গীত সারা ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষী 
শ্রোতাদের আকৃষ্ট করেছে। ফলে 
বাংলার বাইরেও ভার প্রচণ্ড নাম 
হয়েছিল। 
অস্বীকার করার উপায় নেই ষে, 
পঙ্কজবাবু রবীন্দ্র-মঙ্গীতকে 'দাধারণ 


শ্রোতার কাছে পৌছে দিয়েছেন। 


তার রাজ, গম্ভীর এবং সর্বত্র 
বচ্ছন্দ, সুমিষ্ট গলা, স্পষ্ট উচ্চা- 


প্রাণ এনে দিয়েছে । ছ্যত্মাগারা 
যাই বলুন, রবীন্দ্রনাথের জীবিত- 
কালে পঙ্কজবাবু তার কবিতায় স্থর 
দিয়েছেন, তাঁর অনেক গানে সুরের 


কিছু কিছু পরিবর্তন করে গেয়েছেন 
এবং তার স্বর চলচ্চিত্রের কোন 


"কোন আধুনিক গানে লাগিরেছেন। 


তখন বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড 
ছিলনণ, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অনুমো- 
দনের প্রয়োজন. হত। এবং কোন 
ব্যাপারে তার 'গৌডামী ছিল না 
বলেই তিনি সেসব অনুমোদন করে- 
ছেন। আরও একট] কথা, তার 
জীবিতকালে রবীঙ্জ সঙ্গীত দরাজজ 
গলায় গাওয়া হত।। 
পক্কবাবুর ছিল প্রচণ্ড আত্মমর্যা- 
বোধ। সেইজন্ক তিনি নিজেকে 
কোনদিন সন্ত করেন নি। যতদিন 
নিউ থিয়েটার্স কোম্পানী ছিল 


খ্যাতির তুঙ্গে তখন বোম্বাই থেকে 
বহুবার ডাক এসেছে । তিনি বোছাই 
পাড়ি দেননি, কলকাতায় বসে 
ছু একটা ছবিতে স্থুর করেছেন । 
চল্লিশের দশকের শেষ থেকেই পঙ্ধজ- 


শিতের পৰিক্বৎ যা! বর্তমানে আধুনিক 
গান নামে প্রচলিত এবং অক্ষম 
গীতিকার ও স্থরকারদের দ্বাপটে হার 
নাভিশ্বাস উঠেছে। 
সুর দিয়েও পক্কজবাবু যথেষ্ট খ্যাতি 
অর্জন করেছিলেন। সেই গান- 
কখনও তিনি নিজে গেয়েছেন,কখনও 


রণ, সজীব গায়নভঙ্গী রবীন্দ্রদদীতে ' 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭ ৯. 


নিন ৮৬৪৪৪ 


পজন্জকুমার মল্লিক আমাদের - 
কাদের এক ৮ 


স্বচ্ছাচারমূলক সেন্সৱেৱ বিরুদ্ধে * 


কলকাতা হাইকোর্টের রায়. 


সি, পি, আই এম-এর সাদ্ধা 
দৈনিক 'গণশক্তি" বনাষ ভারত মর- 
কারের মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট 
'গণশক্তি'র আবেদন বজুর করেছেন । 
প্ধিক! সম্পাদক প্রীসরোজ মৃখাঙগী 
গণশক্তির বিরুদ্ধে শ্বেচ্ছাচারমূলক 
লেন্দারশিপের বিরুদ্ধে কলকাত! 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি 
শ্রীশঙ্করপ্দাদ হিত্র ও. বিচারপতি 
প্রীদলিলকুমার দত্তের আদালতে এক 
াবেছন করেন । গত যোলই নভে- 
স্বর বিচারপতিতক়্ এই আবেদনের 
পক্ষে রদ জারী করে কতকগুলি 
সংবাদ সেন্সর করে কেন “গণ- 
শক্তিতে ছাপতে দেওয়া হয়নি মর- 


, কার পক্ষকে ভার কারণ দর্শাবার 


আদেশ দেন। গত আটই জানুয়ারী 
বিচারপতিদ্বয় তাদের রায়ে সেই 
রুল বহাল রাখেন। রায়ে বল! হয় 
নিম্নলিখিত যে বিষয়গুলি সেন্দর 
করে "গণশক্তি”তে প্রকাশ করতে 
দেওয়া হয়নি সেগুলি অতঃপর 


পক্ষ তাতে বাধা দিতে পারবেন 
না। 

- এক, সেক্গরশিপের বিরুদ্ধে 
মান্রাজ হাইকোর্টের রায় ' ( এই 
সংবাদ সেন্সর করার জন্য ছয়ই 


জুলাইয়ের সংখ্যাক্ত প্রকাশ করা - 


যায়নি )। | 
ছুই, সংবাদপত্রের ওপর সেন্দর- 
শিপ তোলা হবে না,' শিথিল হতে 


হয়ই জুলাইয়ের যে সংবাদ গণশক্ষি 
সেন্সরের জন্ত প্রকাশ করতে 
পারেনি । + 
- সরকারের পক্ষ থেকে জ্যাভ- 
ভোকেট জেনারেল প্ীগৌরী মিজ * 


বর্তমানে এই সংবাদগুলি প্রকাশ 
নাও করতে দ্বিডে পারেন । বিচার" 
পতিছ্য 'এই আবেদন থারিদ 
করেশ। 

ভি পক্ষে মামলা পরি 


প্রঅরুপপ্রকশি ' 
প্ররবিলাল মিত্র । [ দর্পন ১৬ই আঙ্ছ- 
স্বারী, ১৯৭৬ নংখ্য। থেকে ]। 


রাজহারায় খনি শ্রমিকদের সম্মেলন 
( ঘর্পণের প্রতিনিধি ) 


রাঁজহারা (সঃ প্রঃ) £ চারিদিকে 
পাহাড়ে ঘের] প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে 
ভরপুর, আদিবাপী-প্রধান বস্তার 
জেলার কোল ঘেসে ভিলাই থেকে 
৯* কিঃমিঃ দূরে ছেটটি শহর রাজ- 
হারার অবস্থান । ভারতবর্ষের মান্- 
ষের কাছে রাজহার! আজ আর 
অপরিচিত নয়। রাদহারার লড়াকু 
খনি শ্রমিকেরা ভাষ্য আন্দোলনে 
পুলিশের সশস্ত্র আক্রমপেও ভীত না 
হয়ে শহীদের মৃত্যু বরণ করে বিশ্বের 
লামনে রাজহারাকে পরিচিত করে- 
ছেন ও দৃষ্টান্ত স্থাপনকরেছেন 

এখানেই এইচ এস ই ইউ- 
নিয়ন (মি আই টি ইউ )-এর ল্দে- 
লন সাফল্যের লঙ্গে সমাপ্ত হয়। 
কোন এঁতিহাসিক সংগ্রামের নেতৃত্ব 


দিয়ে যধিও সি আই টি ইউ এখানে 
এখনো নিজের অবস্থান ও কাজ- 


কর্মের গণ্ডিকে ব্যাপকতর ক্র 
সৌন্দর্যে পারেনি তবুও তাদের কর্মীরা অক্লান্ত ১ 
পরিশ্রম ও বামপন্থী রাজনীতির প্রতি 
দৃঢ় আস্থা নিযে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে 
কাজ করছেন এবং সমর্থন ও সহ- 
ঘোঁগিত পাচ্ছেন । এই সমর্থন ও 
সহঘোধিতাকে যুলধন করেই এবং 
আগামীদিনে আরো। এগিয়ে যাবার, 
শ্রমিক আন্দোলনে সঠিক ভূমিকা ' 
পালন করার ও 
সুবিধাবাদী সংগঠনের প্রভাব থেকে 
শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্ত করার ইতি- 
কর্তব্য স্থির করার ও পালনের জন্ত | 
৯৫ জনের একটি কমিটি গঠন করে * 


- 
৯ 


শে ধর্গণ ॥ শুক্রবার ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ 


bs 


. শ্রীমতী ইন্দিরার কাঁপুনি শিক্ষা 


্‌ 


৬ 


জনৈক ব্যক্তির এক একণ্ড'য়ে 
আদুরে ছেলে ছিল । লোকে বলত; 
হ/বাগোব1। ছেলেটার একমাত্র 
বায়ন!, “আমাকে কাপুনি শিখতে 
হবে।’ কারণ সবার কাছেই সে 
শোনে কাপুনির কথা । অথচ এ 
ব্যাপারটা সে নিছে কখনে। টের 
পায় নি। তাই তার বায়লা £ 
‘আমাকে শিখতে হবে। অনেক 
প্রযত্বে এবং ৰহু প্রকারে কিছুতেই 
যখন তাঁকে কাপুনি শোখানো গেল 


না, তখন বিরক্ত বাপ বললে, তবে, 


এই নে কিছু টাকা। যা, যেখান 
থেকে পারিস কাপুনি শিখে আয় । 
ছেলে ঝাপুলি শিখতে বেরিয়ে 
পড়ল । নাপুনি শেখার জন্য দৈত্য 
দানে! প্রেতের কবলে সে পড়েছিল, 


' কিন্ত সেই সব দৈত্যাদি প্রেতকুল 


এমনই কাপুরুষ ও ম্যাদামার] জীব 
যে কেউই তাকে কাপুনি শিক্ষা দিতে 
পারল না, ণরং তারই কাছে 
পরাজিত হয়ে পটাপট বিদায় নিল। 
ভখন এক মহারাজ! খুব সন্ধষ্ট হয়ে 
ছেলেটার সঙ্গে (তাকে মস্ত পালো- 
যন ৪ নয়নলোভন স্থৃপ্রু বিবেচনায়) 
রাদকণথার বিয়ে দিয়ে দিলেন। 
বেম্পতি এভাবেই কারো কারো 
ভাগ্যে হুদ্স্থানে অধিষ্ঠান করেন । 


কিন্ত মূর্খ ছেলেট। তবুও বলে, 
‘মামার কাপুনি শেখা হল না, 


আমাকে কাপুনি শিখতে হবে)? 
শেষে বিরদ্তী হয়ে রাজকন্যার দাসী 
এক সামান্য মেয়েমান্ম করল কি 
জানেন, জ্যান্ত মাছ্ছভঞি এক বালতি 
ঠাণ্ডা জল নিয়ে ঘুযন্ল রাজ জামা তার 
লেপের মধ্যে ঢেলে দিল। আর 
যায় কোথায়, গৌঁয়াব ছেলের সমর 
মৃত কাপুনি শেখা ৪ হয়ে গেল । 

গল্পট! কপকথা ৷ গ্রাম ভায়েদের 
সংগ্রহে কিদ্বা জুথলতাঁ রায়ে 
পাবেন । ওটা অবশ্য নিছক গল্প। 
কিন্ত আমি আপনাদের ,শোনাতে 
পারি একটা টাউনা ইতিহাফিক 
কাহিনী । বাপুনি শেখার কাহনী। 
কাহিনীটি এই রকম £ 

ভৰযুক্ত বাবু মতিলাল নহেখর 
সুযোগ্য পুত্র শ্াযুৎ বাৰু জত. সব 
নেহেদ একদা নিজওগে 
ততে।বিক গণবান গান্ধা্ীর আশ বাদ 
লাভ করে ভারত নামক এক সুডল! 


লহ 


অর ছি 


স্থল! শ্য শামল] উপমহাদেশের 


অবিসম্বাদী নেভারুপে স্থাধান 
ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর এতি- 
হালিক আসনে সমাসীন হন। 
(ভারতের নেতাজী এই সময় কোথায় 
কেউ তা কোনোদিন জানতে পারে 


নি। হিটলারেরও খবর (মিলেছে | 


কিন্তু তাজ্জব হলেও জানা যায় নি 


নেতাঁজীর খবর । ভারতের নেতাজী? 
, কোঁনো অজ্ঞাত চক্রের দ্বার! খুন, গুম 


খুন অথবা লোপাট হয়ে গেছেন ) 
শ্রীনেহেরুর একটিই মাত্র আদরের 
নয়ন পুভ্তলী, নাম. ইন্দিরা । 
ভারভেব প্রধানমন্ত্রী কন্যাকে এতে] 
ভালবাসতেন যে তিনি যখনই দেশে 
বিদেশে সফর করতেন (অবশ 
দেশার্ণে ) 'তখনই ক্ন্যাটিকে সঙ্গে 
নিতেন। ফলত কন্যাটি শুদ্‌ তারই 
মাদূতা হন নি, সব 
সমাদুতা হয়ে উঠলেন । 
তো হ’লই, হ'ল অনেক শিক্ষা? 
অর্থাৎ দুনিয়ার তাবৎ গুণা সমাচ্ছের 
সংস্পর্শে এসে তিনি পয়লা সারিব 
বাকিদের প্রতিভার স্পর্শও লাভ 
করলেন। মানুষ বহভাবে শিক্ষা 
পায়। 
এবং গুকঙ্নের কাছে। ইন্দ্রা সে 
সমস্তই অবাধে পেলেন । তবে সব 
মাঙ্গধের সব রকম 'অতিমারা সহ 
হবে এমন দাঁবি কারো ৎপরই করা 
উচিত নয়। তাই গুণাডন সংস্পর্শে 
সকলেই যে বিনয় নাম বিদ্যা৪ একই 
সঙ্গে অর্জন করবেন, এমন আশা 
বাতুলত! মাত্র। ইন্দ্রির শ্ষেত্রে 
তেমন মাশ! করে স্বয়ং ভয়প্রকাশজী 
ও মোরারজী দেশাইরা মস্ত ভূল 
কদুবছিলেন । টার! 
কেবলমাত্র নেহরু কন্যাই 


বীনিমত 


পরি কম। 


ইন্দ্রাকে 

ভাবতে 
শচ্াস্ব হিলেন | তাই বুঝতে পারেন 
নি নেহকভাপ ভাপিভা ইন্দরি! সবৰ 
পিড় সমভিংছাঁবে থাকার দহন যে 


অপাপনীয় সেলাম কমি সেদিন 


৮ফনির তঙ্গে একটু বিল ৫ 
বেয়া? অভঙ্থার ও সঠিন একহয়মি 


শিক্ষা কারণ হনে দাতিযোছন। 
নিন্দুকরা বলেন, নেহক বম নকলে 
ই্'মতী ইন্দিরা নাকি মন্ত্র দ!পট- 
শালিনী দিলেন । তার টেনিগোন 
পেলে তা্ড আঘপর ও রাজ্ণীতিক- 
দেবর পিলে চমকে ঘেউ | আবহ 
কউ লতোন না ছে, সেদিন শাক 
পিভার পদাধিকার 
বাবহর করে তপু-সগয়-সমান এক 


যদঘ-জনম 


অলিখিত লহ নিৰ ভারত সক 
হায়ে বসেডিলেন। দ্র নেহ" তেন 
হেগ দেননি ভই রঙ্গে । নাহলে 


বচন্যাল আগেই একটা নত পাটির 
জন হয়ে যেত এবং জম্ম তককজীকে 
দেশের মঙ্গলের জন্য বুদ্ধ বয়সে অভ 
নিধাতন সহ করতে হ’ত না কেল্সনা 
করলেও শিহরিত হতে হয়, তার 


পাঠের দ্বারা, সঙ্গের প্রভাবে 


মতে 'একডন সলভারতীয় নেতাকে 
নগণা ইন্দ্রি-পুলিশ লাঠি নিয়ে 
'অ+র্রুমল এই কদিন 
আগেই । অথচ সেট? বন্ততই ঘটন]11) 
যাই হোক, গল্পটা... ২ 
তিনি নেহক কন্ক,, ভাই বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ ভাঙ্গে ভারি 
করতেন । তার হয়েডিল, 
£প্রিয়দধিনী" | অবশ ‘মিম ওয়) ত’ 
মানেই যে ‘বিহন্ণন্দখা? এমন নিসটেন 


৬ 
করেছে 


নাম 


করতে পাঠককে আছচুলার করছি 
না। বনিভাসিটি যেমল, চলি 
বাবগাযী সংস্বা৪ খেতাব দেয়, 


চেয়ারে বলজে ছুনিয়ান ভাসিটি ভারি 
তারি ডিগ্রী গেয়। "তবু বলব ইন্দিরা 
মন্দ দেখতে ছিলেন না। ভাল 
পিপিম। বিজয়লশ্মী পণ্ডিত ছিলেন 


"পরযাস্থন্দরী। কিনু সে যাই হোক, 


চাক্ষুষ সৌন্দর্যে শী এসে যায় ৷ 
যথার্থ স্নন্দর মানুষ € যথেষ্ট সুন্দর না 


ক্রম। ইন্দরাও পিতা বর্তমানে 
এবং তার পিতৃ বিয়োগের পর বড 
বড় পালোয়ান রাক্ডনীতি ককে কাঁপিয়ে 
ছেড়েছিলেন। আমল'বর্গ তার 
দাপটে সময় কালে বথেষ্টকাপুনিটের 
পেয়েছেন, কামরা মোরারঙ্গী রাগে 
বিরাগে ব।পতে কাপতেই সংগঠন 
কংগ্রেস তৈরী করতে বাধ্য হয়ে- 
ভিলেন। ক্ষমতাগ্রাসী নেহরু দুলালী 
তার একছত্র অধিকারে মোরার্্রী 
দেশাইকে ভাগীদার হিনেবেও সহ 
করছে পারেন নি! খন হ্রমতী 
দেখলেন, কাপাপেই এদেশের মানুষ 
কাপে শব নপুংসক কিছ জস্থবৎ 
আলা ময্রী পধালহন কবে (শাহ 
কমিশনে “বাশ ). হখন নেক 
দুলালীর সাধ হ'ল. সবন্ধ এক?! 
খরহরি কম্পন টি করে মায়ে পোয়ে 
মজা লুঠবেন। হাতে তুস নিলেন 
তিনি ইমারঙ্জেন্সির পাপুশি 
শেখানে! ইলেকট্রিক চাবুক : মায়ের 
আচল ধরে নেহক দাদুর নাতিও 
কিন্ত জবিধাবাদা নিবোধের নেত। 
সেজে দেশবাসীকে মহানন্দে ক!পুশি 


+ 


বিশৈহ ব্য 





' হতে পারেন, ভাতে কিছু যায় আসে 


না। যেমনি কেউ লিঙ্কনের 
চেহার। নিয়ে চিস্তা কবে ন), যেমন 
জি, বি, এসকে কেমন দেখতে এ 
নিয়ে একমাত্র ভি, বি, এসই মাখা 
ঘাখিয়েছেন | কে প্রিয়দণিনী তাতে 
দেশবাসীর কি বাঁ প্রয্োছ্ন। স্ব, 
যা বলছিলাম, ইন্দিরা অবস্থাই পডে« 


অনেক বিখেছ্বিনেন । কিন্তু শর 
সাম্প্রতিক ইতিহাস, তিনি পোও 


শপ 
+ 


পেয়েই ডের দেশি এিখলেন । 
বাদ মিন, খাল 
*:য়ালে ভারতেই 


শোনে গৎ গ্রাৎ একে উদ্ধার কর" 


কাঠাখ 


শেখার 


আনেক বেছি 


“যেতে যব 
মনে হয, ‘দেশ নাঁছিক জাহিহা পরে 
ত্লেডন 


পয়ার 


প্রাউ, একথা পাঠ,’ বলে 


করা যেতে পানে, 'সথ),৩ 


চি্িতওলি। র্লীতিযহ বাক 
লাগে) | স্রঙ্নাণ গুদব কোনে 


কথার কথ! নয়! কণ! হ’ল, এ হন 
ইন্দিরা যথার্থ শিশ্ন গ্রহণ করেছেন 
পোঁড় 
স্বীকার করেছেন, জাষি গ্রশংমাচ্ছলে 
তার নিন্দা কমতে ল্সিনি। কী 
সেই শিক্ষ।% লগকণার 5 নটি ভাল 
গনের পাশাপাশি তাখলে অস্বীকার 
হ’ল হুবহু 
সেই =.’ 


খেয়েই 


ত শত 


এবং! 


করার উপায় নেই, সেট 
'ধাপুনি বিক্ষত?! এবার 
বলি £ 

বড় লোকের দেই একগুয়ে 
লেটার ধাবণী হিল, বিশ্বস্থদ্ধ 
সণ কাপে । একমাত সেই ব্যতি- 





শেখাতে নেমে পড়লেন, সঙ্গে বংশী- 
লাল হেন পোষা “ডগেড' পালো- 
স্বানর]।, দেশ বিদেশের কাপুনি- 
রপদিকর! হাতে তালি বাজিয়ে বলল, 
বৃহৎ আচ্ছা, বহৎ আচ্ছা, মায়ে পোয়ে 
যুগ যুগ জিও। অনেক শয়তান- 
কাপুরুষ আমলা হ্যায় নীতি বিসর্জন 
পিয়ে চাবুক্গ হাতে দিখিণিকে 
মাঙ্জযকে পনি শিনিয়ে বেডালে। 
এই সব নপুংসকদের শি, পিন শাহ 
লামশনের কাছে এখন নোতুন করে 
সাপুনি শিখতে হচ্টে। গন্ধের নি 
য়েব হাতে পড়লেই কিন্ত এদের 
দু্দিশয বসতবিক দেখার মহ ভাভ। 
কূপকবাক!ব  বুঝেছিলেন, 
আদালতে গলেণ ছেলেটা 
*বাপুশিব শিক্ষা পেত না। কি? 
যত সাথাবসের হাতেই বন্তহ 


রা 


য্্থ 


শু টিবই বুকচ্িতেন ! ডাকি 
বিয়ের হাতে তিনি সম্মার্জনী= 4 যে 
দেননি!) 


ইন্দ্র সওয় উপাথ্য।ন্টাই =ক্ষ্য 
কক্তন। আদল প্রতি কদিবনকে 
তারাই বরং ঝাপিয়েছেন থিগ যুগ 
ছি মার 'খ্রিদাবাদ? ধ্বনিব বিকট 
চীৎকার এবং পান্টি ১খলারে। 
কিন্ত সাধারণের কাছে স্থুশি্রে হয় 
নি। এমন শিক্ষা হয়েছে যে ছেলে 
অন্দরে ঢুকে পড়েছেন আর 4! মা 
সভ। করে গাইছেন, হ্যা, এহোগিনে 
আমার কাঁপুনি শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে । 
বাছার!! এবার মাধি'' মাছি । 
আগামী হাঞার বছরেও ইন্দিরা 


বুরেব ! 


hh 
বি 
ক 


1 তিন॥ 


A 


ক 


গান্ধী আর ভুল করবেন না । আস্বা 
দেখুন | গান্ধীষ্জী বলেছিলেন, একশ . 
বদুর | ইনি ছুংস্বপ্ন দেখেন, হাজার 
কার হাজার? গান্ধী 
উায়নাপ্টর ? বাপস, এতো লোককে 
কাপুনি শেখানোর দায়িত্ব ভারতের 
নাগরিকর। গ্রহণ করতে পারতেন 
তো? 

বডই দুঃখ পেলাম ! এমন “জবর 
কাপুনি’ গল্পের ছেলেটার ৪ শেখ! হয় 
নি। একগু-য়ে ছিল কিন্তু কাপুনি 
শেখার পর কম্পিত কে নিজের 
দোষ অপরের ঘাডে চাপাতে চেয়েছে 
বলে গলে কানে! উল্লেখ নেই ! এর 
কারণ সম্ভবত: এই যে, বেচারার, যুগ 
যুগ ডিইয়ে থাকার নিশ্চয় কোনে! 
বাসনা দ্বিস ন!। ইন্দির।ব ক্ষমতার 
লোভ আঁহাশচুম্বা । তাই মাথাট! 
বেবাক গোলমাল হয়ে গেছে। 
দযদমে নেমে হমতী কবুল করেছেন, 
অনেক নুখ্যমন্ী নাকি তার কথ! 
শুনতেন না! সিদ্ধার্থ রায় সমেত 
তকে নাকি জরুরী অবস্থা 
ঘে।বশা করতে বলেছিলেন, তাই 
তিনি অমন একটা ঘোষণা কবে 
ফেললেন । কা আপদ, এতাক্ষণ 
তকে এতো প্রশংসা করলাম কেন 
মহিলার? বললাম, ভারি শক্ত 
মাম, খড়ি, মানবী ছিলেন, 
নেহরুকন্।া, সবাইকে কাঁপিয়ে তবেই 
নিজে উপসংহারে ‘কাপুনি শিক্ষা” 
করেছেন । আবার অতবড় আবি- 
ছারট! মাঠে মেরে দিলেন তিনি «& 
ন’, কিন্ত যতট! হতাশ হয়েছিলাম 
“পরের লেদ্রে পৌছে দেখলাম, ততট 
ছে দেওয়ার এখনো ঢেলে 

কেনন এর একই দুখে 
খিষ্টিরিক হামি 
হাঁ বলে গেলেন 


আমি = বহমান সরকাবের পতিত 
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সমঝোতারৱ রাজনীতি ধোয়াটে 


হলেও নির্বাচন কিন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
0 ভারতপুত্র- 


গত মাপাধিককাল.ধরে রাজ- 
নৈতিক শিবিরে শিবিরে প্রস্তুতি তৎ- 
পরতার কল্যাণে ভারতের যে পাঁচটি 
রাজ্য ও একটি কেন্দ্র-শানিত অঞ্চলের 
আকাশ-বাতাস উত্তপ্ত হয়েছিল, কল 
শনিবার রণাঙ্গনে সেই শক্তি ও 
প্রস্ততির) দাবি ও- পান্টা দাবির 
চুড়ান্ত পরীক্ষা ও যাচাই হুবে।' 
১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচন 
থেকে আজ পর্যন্ত সাধারণ, মধ্যবর্তী 
এবং উপ - ইত্যাদ্বি নির্বাচন এদেশে 
কম হয়নি। সেদিক থেকে গণ- 
তান্ত্রিক নির্বাচনের সঙ্গে হেমন্‌, 
তেমনি প্রতিবন্ধী রাজনৈতিক দ্বল- 
গুলোর সম্পর্কেও ভোটারদের স্বচ্ছ 
ধারণা গঠিত হবার কথা। কিন্ত 
যেহেতু ভারত একটি বিশাল দেশ, 
ভাষা ধর্ম নীতি ও আদর্শ মশ্প্রদায় 
আচার-আচরণ সংস্কৃতি লোকাচারের 
দ্বিক থেকে তারতীয়েরা বিভিন্ন. ও 
পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন সেহেতু 


এখানে বহু রাজনৈতিক দলেরই 
উদ্ভব ঘটেছে, বিশেষতঃ দির্বাচনের 
মুখে গজিয়ে উঠতে দেখা যায় স্থানীয় 
ও আঞ্চলিক দল সংস্থা ও সংগঠনও 
এবারেও যার ব্যতিক্রম ঘটেনি । 
রল! নিপ্রয়োজন একই আসনের জন্ত 
এক গুদ্ধ দাবিদার ভোটারদের চোখে 
ধাধা ধরিয়ে দেয়, বিভ্রান্ত ছয়ে তারা 
এলোপাথারিভাবে তাদের পবিত্র 


- ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন । 


দু পা পিছনে 
প্রার্থীদের সংখ্যা বছলতা! এবার- 

কার মতো আর অতীতের কোন 

নির্বাচনেই দেখা যায়নি । ছ+টি 


রাজ্যের ১০২২টি আসনের অন্ত প্রায় 


ছাজ্বার পাঁচেক প্রার্থা- প্রার্থীদের 
এই ভীড়ও যেন দেশের বেকার সম- 
স্তার একটি স্ুচক। দেশবাসী বা 
ভোটারদের মধ্যে উপযুক্ত রাজ- 


নৈতিক শিক্ষার অভাবে, সাধারণ - 


অশিক্ষা ও চরঙ্ন দারিন্্যের কারণে 
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মিলোক কাজের না প্রস্তাব আহ্বান করছে: 
ড্রাইভিং ড্রিফট 
রেফাঃ নং ০৩৫৩ / পাগুবেশ্বর পা? ১২১২ তাং ৬-২-৭৮ ' 


জেনারেল ম্যানেজার, পাগুবেশ্বর এরিয়া, 


পোঃ পাণ্ডবেশ্বর, জেল! বর্ধমান 


- প্রার্থীর মধ্যে 


* স্থযোগ.। কারণ 


নির্ভরশীল, বিশ্বামষোগ্য ও অভিজ্ঞ, ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিম্োজের 
জন্য সীল করা"'টেণ্ডার আহ্বান করছেন £ কাজের নাম- পাওৃবেশ্বর 
সকোলিয়ারীর সিলেক্টেড সামল! ১ ও ২ পিটে পাথরে ড্রাইভিং ড্রিফট,” 
্আহমানিক পরিমাণ (১) ডরিফট ইন ২ই অফ ১৩ এল--১,১২,০** কি ফুট 
প্র ১:০* X১৪ ফুট ২৮ ফুট, গ্রেডিয়েণ্ট ১ ইন ৫ ভিপিং ) (২) ড্রিফট ইন ৩ই 
ডিপ অফ ১২ এল --৯৮,০০০ কি ফুট (৭*০১৫১৪ ফুট ৮ ১* ফুট, গ্রেভিয়েপ্ট 
১ ইন-৪ ভিপিং ), বায়নার টাকা--টেণ্ডার মূল্যের ১% ভাগ, সম্পূর্ণ করার 
গময় _ছয় মাল | 
জাজের সিডিউল | এটিমেণ্ট / Base পাওয়া / শর্তাবলী দ্বেখা / যাবে 
জনারেল ম্যানেজারের অফিসে যে কোন পুরো কাজের দিন সকল ৯টা 
থন্কে বেল! ১টা ও বেল] ২ট1 থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত লিখিত আবেদন 
করে এবং তার / তাঁদের অভিজ্ঞতার সস্তোষজ্রনক সাক্ষ্য প্রমাণ দেখিয়ে ২৭- 
-৭৮ তারিখ ও ১৭-৩-৭৮ তারিখের মধ্যে প্রতি সেটের জন্য ১৭ টাকা 
আ্য়ে। এম-ওতে টেপার পৃত্র পেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা ১৫ টাকা ( ডাক খন্ষচ 
শৃদেবে অতিরিক্ত ৫ টাকা) পাঠাতে পারেন | ১৮-৩-৭৮ তারিখ বেলা 
২ট1 পর্যন্ত টেগার গ্রহণ করা হবে এবং এ দিন জেনারেল ম্যানেজার, 
শগুবেশ্বর এরিয়ার অফিসে ইচ্ছুক টেগারদাতাদের অথবা . তাদের 
নানীত' প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বেলা ১২'৩*টায় খোলা হৰে। 
শয্ের' ওপর টেণ্ডার নং ও কাজের নাম লিখতে হবে। এরিয়া ফিনান্দ 
ঢানেজজার, পাণ্ডবেশ্বর এরিয়। নগদে বায়নার টাকা! গ্রহণ করবেন এবং তার 
আ্সিদ টেওারের সঙ্গে দিভে হবে ।: বায়নার টাক) জমা দেওয়ার রসিদ 
ড়া টেওার বাতিল করা হৰে। টেগ্ারদাঁভাদের জানানো হচ্ছে যে 
জন্ফোরক ও অন্তান্ত যুটিরিয়াল ই.সি এল খরচ আদ্বায়ের ভিত্তিতে সরূ- 
আ্লাহ করবে । বায়নার টাক! সমেত টেণ্ডার মূল্যের ২% ভাগ প্রাথমিক 
জকিউরিটি ডিপোজিট হিলেবে জম। দিতে হবে । 


ভোটাভূটিও ঠিক বাঞ্ছিত লাইনে 
হতে পারেনা । তাই একগাদা 


ঘোগ্যতঙ্ন বাক্তিকে 
বেছে নেওয়া ভোটারদের পক্ষে 


"প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, বহু ক্ষেত্রে 


ভোট ভাগাভাষ্ি হয়ে যাবার দরুন 
নিকট প্রাথীই নির্বাচিত হয়ে গিয়ে 
যোগ্যতর প্রার্থীদের এবং সেই সঙ্গে 
ভোটারদের বেকুব বানিয়ে ঘেন। 

গত ২৫ বছর ধরে ধারা নির্বাচনে 
প্রতিদন্িত করে এসেছেন, নির্বাচনী 
ফলাফল বিচার বিশ্বেষণ করে এসে- 
ছেন, সেই, রাজনৈতিক নেতারা 
দেশের এই অদ্ভূত পরিস্থিত সম্পর্কে 
সম্পুর্ণ ওয়াকিবহাল । কিন্ত বার বার . 
ঠেকেও তারা, বিশেষত প্রধান শক্র 
কংগ্রেগের বিরোধীর] যেন অতীতের - 
সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা 
গ্রহণে রাজি হননা। এবারও তাই 
সেই আহাম্মুকির খেসারত তাদের 
দিতে হতে পারে। 

গত বছরের লোকসভা ও বিধান 
সভার নির্বাচন কংগ্রেস-বিরোধীদের 
চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে 
জোটবদ্ধ হয়ে নড়তে পারলে কী 
বিপুল সাফল্য তারা 'অর্জন করতে 
পারেম। কিন্ত এক পা এগিয়ে 
আবারুদু পা পিছিয়ে যাবার মতো 
কংগ্রেসবিকোধীরা। এক্য থেকে 
অনৈক্যে ফিরে গেলেন। অথচ 
একথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন 
না যে, কংগ্রেসকে চলতি শতাব্দীর 
বাকি বছর বা নির্বাচনগুলোর জন্ত 
পঙ্গু করে রাখার এটাই ছিল স্বর্ণ 
একে কংগ্রেস 
কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন নেই, তায় আবার 
সে নতুন করে দ্বিধণ্তিত। ত্রিশ 
বছরের অপশাসনজনিত অপধশের, 
নামাবলী তো কংগ্রেসের গায়ে 
রয়েছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 
উনিশ মাসের" গণতন্ত্র-বিধ্বংসী শ্বৈর 
শাসন । কেবল এই একটি ইস্থ্যকে 
ভাঙিয়েই জনতা পার্টি অনায়ামেই ০ 
বাম ফ্রন্টকে নিয়ে প্রায় সবকটি 
রাজ্য দখল করে নিতে পারত। 


কিন্ত সে-সম্তাবনা এখন আশামুরূপ : 


প্রবল বলা যায় কি?. 


. অনিশ্চিত ফলাফল 


বাস্তবিক, গুচ্ছের ফল বা প্রার্থী 
হাজির হবার কারণে কোন্‌ কেন্দ্রে 


- কে যে জিতবে তার ভবিস্তদ্বানী 


করতে নিয়ে রাজনৈতিক জ্যোতিষীর! 
পর্যস্ত তাদের সমস্ত বিস্তাবুদ্ধি উজাড় 
করে দিয়েও হিসেব মেলাতে পার- 
ছেননা। এটা অবশ্তই সকলে দেখে-- 
ছেন যে, ১৯৭১-৭২ সালের “ইন্দিরা 
১৯৭৭ সালের ‘জনতা 
হাওয়া? এবারকার বিধানসভা নির্বা- 
চনে সম্পুর্ণ অঙ্পস্থিত। কাজেই 
কংগ্রেস ও জনতা! সরকারের নাফল্য- 
ব্যর্থতার ভিত্তিতে এবার নির্বাচনী 


সি 
দর্পণ শুক্রবার ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ 


মীন দল 


হুদ্ধ হচ্ছে। জনতা দলনেতারা! সবৈর- 
তন্ত্র বনাম গণতন্ত্রের পুরনো প্রশ্নটিকে 
তেমন সাফল্যের সঙ্গে তুলে 'ধরতে 
পারেননি। ভার . কারণও অবশ্য 
রয়েছে । বামপন্থী দলগুলো ইন্দিরা 
কংগ্রেসের আবির্ভাবে গণতন্ত্রের পক্ষে ' 


“বিপদ উপস্থিত হয়েছে বলে যৃতখানি 
‘গুরুত্ব দিয়ে পরিস্থিতির পর্যালোচনা 


করেছে এবং অনসাধাকণকে সচেতন 


- করতে চেয়েছে, জনতা দল যেন সেই 


উদ্যোগ আয়োজনে খানিকটা ঢিলেই 
দিয়েছে । দেবার কারণ হল, ইতি- 
মধ্যে কংগ্রেস থেকে দলত্যাগ করে 
বহু নেতা জনতা দূলে ভিড়ে পড়ে- 
ছেন.এবং তারা যথারীতি মনো- 
নয়নও পেয়েছেন'। দ্বিতীয়তঃ বছ 
ক্ষেত্রে লড়াইটা যেমন কংগ্রেস বনাম 
কংগ্রেষে হচ্ছে, ' তেমনি সরকারী 
জনতা! বনাম বিদ্রোহী জনতা প্রার্থীর 
মধ্যেও হচ্ছে। ফলে নির্বাচনের 
ইন্থ্যগুলো বহু ক্ষেত্রে ধেয়াটে হয়ে 
পড়েছে । জনতা দল অস্বপ্রদেশ ও 
মহারাষ্ট্রে বামক্রণ্ট বা সি পিআই' 


(এম)-এর সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতাঁ- 


করল অথচ আসাম কর্ণাটকে করল 
না- এর জন্যও জনমনে বিভ্রান্তি স্যরি 
হয়েছে । এ অবস্থায় নিরছ্ুশ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা যদ্ধি কেউ না অর্জন করে, 
জগাখিচুড়ি সরকার গঠিত হয় তাহ- 
লেও বিস্ময্লের কিছু থাকবেনা । 

- ছুই কংগ্রেসের পক্ষেই এবারকার 
নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ । . আলাম, 


Doe এমন কি জনত! দলের 

কাংশকেও দ্বলত্যাগ করে ইন্দিরা 

কংগ্রেসে ঢুকে পড়তে দেখা যাবে। 

প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী 

মনে হয়, জনতা! হাইকম্যাণ্ডের 
একটা প্রভাবশালী অংশ অবস্থার এই 
সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ, সম্পর্কে আশাহুরূপ 
মাত্রায় সচেতন নন | তারা হয়তে' 
এই আসত্মস্তোষের খাঁচায় বন্দী হয়ে 


পদ, 


পড়েছেন যে কেন্দ্র ধন জনত! দলের * 


দখলে ভখন কোন্‌ রাজ্যে কোন্‌ 
দলের সরকার গঠিত হল-নাহল তা 
নিয়ে -মাথা ঘামানোর প্রয়োজন 


নেই। সরকার যারাই গঠন করুন, . 


নয়া দিল্লির বা জনতা দলের নির্দেশ 
তো! তাদের যেমে চলতেই হবে = 


এমনি একট! অদ্ভুত অরাজনৈতিক - 


তুষ্ীভাব হয়তো দলনেতৃত্থের 
একাংশকে গ্রাস করে বসেছে 
ভারা আরে] একটা ভ্রান্ত ধার- 
ণার বশবর্তা হয়ে পড়েছেন যে, শাহ্‌ 
কমিশন, গ্রোভার কমিশনে সাক্ষ্য 
গ্রহণের মাধামে কংগ্রেসের যে কেলে- 
ফ্কারী উদঘাটিত হচ্ছে তাতেই দুই 
কংগ্রেস খতম হয়ে যাচ্ছে, তাদের 


আর কিছু করতে হবে না। কিন্তু, 


জনতা দল নেতারা যিনি যাই মনে 
করুন না কেন, বর্তমান পর্যায়ের 
বিধানসভার নির্বাচনী ফলাফলের 
প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হবে অবশ্যই 
হুদূরপ্ররারী। এর ফলাফলের 


অন্প্রেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের তবিস্যৎ, 
চারটি রাজাই গত ত্রিশ বছর ধরে কংগ্রেসের আরে! খণ্ডিত বিখপ্তিতত 
ছিল কংগ্রেসের শক্ত খাটি। গত বছরের হবার সম্ভাবনা, জনতা-সরকার- 


ওপর নির্ভর করছে একটীকে ইন্দিরা . 


দোকসভা নির্বাচনে সমগ্র উত্তর ও প্রবতিত গণতন্ত্রের ভবিস্তৎ এবং সেই . 


পূর্ব ভারতের প্রবল জনতা হাওয়ায়ও সঙ্গে কংগ্রেস ও-জনতা পার্টির বিকল্প 
সে ঘটিগুলোতে চিড় ধরেনি। সে- হিসাবে সর্বভারতীয় ভরে ব্যাপক 


কংগ্রেস এখন দ্বিধাবিভক্ত, সংখ্যাধিক্য 
গার ১ নে ভিত্তিতে বামপন্থী সংগঠনের অন্দর 


কিন্তু তা সন্ছেও ছুই কংগ্রেসে মিলেও ঘটার অহকুল পরিবেশ সৃষ্টির সম্তা- 
রাজ্যগুলে! দখলে রাখতে পারে বনা। জনতা দল ধরি রাজাগুলি 
কিন! সেটাই দেখবার বিষয় হবে। জয় করতে ব্যর্থ হয়, তবে তার ধাক্কা 
কু'কিটা ছুই কংগ্রেসের পক্ষেই সমান, কেবল সংশ্লিষ্ট রাজ্যের 

75518588872 হারান 
বাদী কংগ্রেস নেতাই বিশেষ করেন না, 
তাঁদের একমাত্র আকাব্মা কোনরকমে আঘাত করবে নয়াদিল্লির উচ্চতম 
ঠেলেঠলে ছট পুজোর পুণ্যাথাঁদের নেতৃত্বকে পর্যস্ত। অন্যদিকে সীমিত 
মতো বুকে হেঁচড়ে নিয়ে দ্বিতীয় শক্তি ও সম্পদ নিয়ে বামপন্থী ফণ্ট 


স্থানটি দখল করা । বিশেযত: সংখ্যা" বদি প্রার্ধিত আসনের অর্েকমাজও 
লঞিষ্ঠ ইন্দিরা কংগ্রেসের টিকে থাকার 


পক্ষে এটাই: হবে মাপকাঠি । আর 


সে বাসনা যদ্ধি পূরণ হয়, তবে দ্বেশ- বামপন্থী শিবিরে প্রচুর উৎসাহ. 


ব্যাপী ইন্দির! গান্ধী আবার প্রবন্দ উদ্দীপন] সঞ্চার করবে, বিকল্প বাম 


বগি 
ক 


দখল করতে পারে, তবে তা দেশের " 


বিক্ৰমে দাঠি ঘোরাতে থাকবেন দৃংগঠন গড়ে তোলার . কাজকে ' 


যখন তার প্রভাবে শুধু রেডিড কংখ্রে- প্রসৃতভাবে সাহায্য করবে। 
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‘দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ 


পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বঞ্চনা | 
পাটচাধীছের লুগঠন করে অন্য ব্রাজ্যত্র উন্নতি 


পশ্চিম ভারতে সর্বাধিক গুরুত্ব- 
পূর্ণ অর্থকরী ফমল হল তুল! ৷ তৈল- 
বীজ, আম প্রভৃতি অন্যান্য অর্থকরী 
ফসলও পশ্চিম ভারতে প্রচুর পরি- 
মাণে উৎপন্ন হয়। স্থতরাং পূর্ব- 
ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে পাট যত- 
খানি গুরুত্বপূর্ণ, পশ্চিমভারতের অর্থ- 
নীতির ক্ষেত্রে তুলা, তৈলবীজ কিংবা! 
আম এককভাবে ততটা গুরুত্বপূর্ণ 
নয়। 

অর্থকরী ফললগুলির মধ্যে এক- 
মাত্র পাট ছাড়া অন্যান্য সবগুলি 
যাতে উচ্চমূল্য পায়, তার জন্য 
ভারত সরকার প্রচণ্ড উদ্েগ প্রদর্শন 
করে। কেন্দ্রীয় নীতির -ফলে এক- 


. মাত্ৰ পাট ছাড়া অন্যান্ধ সমস্ত অর্থ- 


করী ফসলেরই দাম বৃদ্ধি পেয়েছে 
ক্রুতগতিতে। 

১৯৬১ ৬২ সালকে ১*০ ধরলে 
১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে পাই- 
কারী দরের সুচক ছিল পাটের 
১২৩ (২৩ শতাংশ বৃদ্ধি), তুলার 
২১৪ (১৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি) চীনা 


* বাদামের ৩৬২ (২৬২ শতাংশ বৃদ্ধি) 


ডালের ৪৩* (৩৩০ শতাংশ বৃদ্ধি) 
ভোজ্য ভেলের ৩৪৮ (২৪৮ শতাংশ 
বৃদ্ধি) চালের ২৮৬ (১৮৬ শতাংশ 
বৃদ্ধি ) এবং গমের ২৪৫ (১৪৫ শতাংশ 
বুদ্ধি) আমের দ্বর বৃদ্ধি পেয়েছে তিন 
গুণের বেশী । 

পাট স্্ীড়। পূর্বভারত উৎপাদন 
করে চা এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থ । 
এই পণ্যগুলি বিক্রয় করে পূর্বভারত 
চাল, তেল, বস্ত্র ইত্যাদি পণ্য অন্যান্য 


অঞ্চল থেকে ক্রয় করে থাকে।, 


১৯৬১-৬২ সালের চাইতে ১৯৭৩ 
লালের ডিসেম্বর মানে যদি পাটের 
স্বর ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে সে 
ক্ষেত্রে চায়ের দর বৃতি পেয়েছে মাত্র 
০২ শতাংশ এবং খনিজ দ্রব্যের মাজ 
৪৫ শতাংশ । পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য- 
লযুহ ১৯৬১ সালে প্রতি কুইণ্টাল 
পাট, চা এবং খনিজ পদার্থের পরি- 
বর্ডে যে পরিমাণে অন্যান্য দ্রব্য 
পেয়েছে, আজ পাচ্ছে তার অর্ধেক 
অথবা! এক-তৃতীয়াংশ কিংবা তার 
চাইতেও কম। ভারত সরকার তার 
গৃহীত মুল্য, শুক্ধ তথা রেলে পরি- 
বহনের ভাড়া সংক্রান্ত নীতির 
মাধ্যমে এই অসম পরিবর্তন দাঁধন 
ফরেছে। যুলোর এই অসম পরি- 
ধর্তন হঠাৎ এক বৎসরে হয়নি , 
হয়েছে বছরের পর বছর ধরে। 


"পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যমমূহের পক্ষে সর্ব- 
- নাশবকর, এই মুধ্য পরিবর্তন আজ্ঞে। 


রণজিৎ রার 


রয়েছে অব্যাহত । তৃতীয় দশকের দ্বিরাট অর্থ নৈতিক 
পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি যে তাদের সঙ্কটের সময়ে যখন অক্তান্ত কৃষি- 
বর্তমানে উৎপাদিত পাট, চা ও পণ্যের চাইতে পাটের দর অনেক 
খনিজ ব্রব্যাদি বিক্রয় করে প্রয়োজন বেশী নিচে নেমে গিয়েছিল সে 
মত জিনিষ ক্রয় করতে পারে না, সময়েও নয় । এ 
এটা সুম্প্ট। সৃতরাং প্রশ্ন উঠতে . স্বাধীন ভারত সরকারের 
পারে, পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহ তথা পাটের দরের কী হাল হয়েছে দেখা 
চাষীরা! তাদের প্রয়োজনীয় জ্ব্যাদ্বির যাঁক। পাটের দর সম্বন্ধে তথ্য অস্থ- 
দাম দেয় কী ভাবে? এই সমস্ত সন্ধানের জন্য ভারত সরকার ১৯৫৪ 
রাজ্যে মাহুষের এখনো যৎসামান্ত সালে একটি 'কমিটি নিযুক্ত করে। 
যা কিছু পুঁজি আছে, যেমন জমি কযিটি অভিমত প্রকাশ করে যে ধান 
জমা, গৃহপালিত পশু, বাড়ি-ঘর, ও পাটের দরের হার হওয়া উচিত 
গহনাপত্র এবং- অতীতের সঞ্চয় 
ইত্যাদি তারা বিক্রয় করতে বাধ্য ৩ (ধান): ১ (পাট )-এর কাছা- 
হচ্ছেন। যতই দিন যাচ্ছে ততই কাছি।” উক্ত ধূর্বভন কমিটিগুলি, 
এই বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃটিশ শাসনকাজে এই সমস্যা নিয়ে 
সঠিকভাবে বলতে গেলে, বৃটিশ মাথা ঘাসিয়েন্ছিল । ১৯৫৪ সালের 
সাম্রাজ্যবাদীর! এই ভাবেই দরিদ্র কমিটি উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত কবে এই 
করে দিয়েছিল ভারতকে । সস্তায় কারণ দেখিয়ে যে, দরের এই হার 
কেনা আর বেশী দামে বেচা, এই ১৯৩০-এর দ্বশকেক্র সংকটের বছর- 
ছিল তাদের নীতি। ১৯৪৭ সালে গুলোতে বলবৎ ছিল। 
কেজ্জে যার! ক্ষমতাসীন হয়েছেন, ১৯৭৩ সালে সরকারের কৃষিপণ্য 
তারাও ওই একই নীতি গ্রহণ করে- কমিশন পাট ও ধানে “মলা হাম 
ছেন এবং অতীব নিষুরতার স'হত “১: ১ হওয়া উচিত বলে হুপ। রণ 
সেই নীতি প্রয়োগ করছেন পূর্- করে। “বাঁদ্জামন্ত। দেবীপ্রশাদ 
ভারতের বিরুদ্ধে । চট্টোপাধ্যায় ঘোব- কেন পাট ও 
বৃটিশদের লোভাতুর শাসনেও ধানের ১২ ও মূল্যহার হণ, “১৯৪*- 
চাষীর! পাটের আজকের মত এমন এর দশকের সেকেলে একটি ধারণা, 
সর্বনাশ! দর কোন দিন পায়নি । & বর্তমানে অচল” দেবীবাবূর উক্ত 
পাট-চাষীরা যে সমস্ত ভোগাপণ্য ক্রয় মন্তব্যের উদ্দেশ মোটেই এই ছিল 
করে থাকে, সেগুলির দর বৃদ্ধিকরতে নাঁষে ১.৪*-এর দশকের গোড়ার 
এবং পাটের দর নিষ্নস্তরে রাখতে দিকে স্থুপারিশকৃত ১ (পাট) ঃ৩ 
কেন্দ্র কননা-সাধ্য সর্বপ্রকা় ফন্দি- (ধান) যৃল্যান্গপাতের চেয়েও বেশী 
ফিকির অবলম্বন করেছে। সিদ্ধার্থ. ধান পাট চাষীদের * আজ পাওয়া 
শংকর রায়ের মতন কেন্দ্রীয় সর- উচিত। তিনি ভাই বললে, সেটাই 
কারের গোলামকেও “পাটচাষের, হত সঙ্গত। কারণ হেক্টর প্রতি 
মর্মান্তিক ছুঃখের কথা” বলতেহয়েছে পাটের ফলন কম-বেশী একই 
বাধ্য হয়ে । টী 
বৃটিশ শাসনকালেও নীতিগত- পক্ষান্তরে অন্যান্ত কৃষিপপ্যের 
ভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে । 
যে, পাট এবং ধান তথা অন্যান্ত কৃষি অথচ তুল! উৎপন্নকারী অঞ্চল- 
পণ্যের দরের মধ্যে একট! স্থির মূল্যা- গুলোতে অন্যরকম নিয়ম নীতি। 
হুপাত বা প্রাইস-প্যারিটি থাকা তুল! চাষীদের স্বার্থে তুলার দ্বরও 
দরকার এবং পাট ও ধানের মধ্যে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি কর! হয়েছে। সেই 
সেই যৃল্যান্থপাত হওয়া উচিত ১ ;৩ সাথে যুক্ত হয়েছে তুল! শিল্প মালিক- 
অথাৎ, দামের হিসাবে, এক কুইণ্টাল দের অর্থ পিপাসা মেটাবার জন্য 
পাট হওয়া উচিত তিন কুইণ্টাল কেন্ত্রের বিভিন্ন নীতি। ফলে বিশ্বের 
ধাক্্ো সমান |. অবশ্ত এ কথা সত্য বাজারে স্থতী বস্বের দর চড়ে যায় 
ষে, বৃটিশ শাসনকালে পাট চাবীদের এবং ভারতীয় বন বৈদেশিক বাজারে 
কোনদিন এই দাম দেওয়া হয় নি। . অচল হয়ে পড়ে। সেই সময়ে হতী 
দেওয়। হলে বৃটিশ সাত্রান্্যবাদের মূল ' বন্ম রপ্তানির উপর্রে কেন্দ্র প্রচুর পরি- 
চরিত্রই হত ভিন্ন প্রকারের । আবার মাণে ভরতুকি দিতৈ শুরু করে। 
এটাও সত্য যে বৃটিশ আমলে পাট স্থৃতী বস্ত্র রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য অঢেল 
এবং ধানের দরের হার কোন সময়েই ভরতুকির ব্যবস্থা! কর] হয়েছে। 
১৪২ এব নীচে যায় নি। এমন কি, 


“পূর্বতন কমিটিগুলি কর্তৃক সমঘিত, 


লেই বাজ্যগুলির, 


মিলগুলিই হুতীবন্থ রপ্তানি করে 
থাকে দেশের অন্তান্য অঞ্চল থেকে 
এই ছুটি রাজ্যে সম্পদ স্থানাস্তরিত 
করার জন্য ডরতুকি একটি কৌশল 
মাত্র । lh 

‘১১৭১-৭২ সালে তুলার এর 
অস্বাভাবিক বৃদ্ধি থেকে কিছু কমে। 
তার ফলে তুলা-চাষী চঞ্চল হয়ে 
ওঠে । অর্থদপ্ধর এক নোটে জানায় 


. কয়েকটি যাত্ররাজ্যে তুলার চাষ হয়! 


সুতরাং অক্তান্য রাজ্যে পাট ইত্যাদি 
কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রেও আনুপাতিক দ্র 
বজায় রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ না 
করে তুলার দর উচ্চ রেখায় বজায় 
রাখাব ফল হবে তুল! উৎপাদক রাজ্য- 
গুলিতে মাথা পিছু আয়ের বৃদ্ধি এবং 
অন্য রাজ্যসমূহে মাথা পিছু আয়ের 
কমতি । কিন্তু তুলা উৎপাদক রাজ্য 
মহারাষ্ট্রের সন্তান চ্যবন অর্থবিষয়ক 
বিভাগের উক্ত মন্তব্যের কোন 
যৌক্তিকতাই পছ্দে পান নি । 

এর পাশাপাশি পাট উত্পাদল- 
কারী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ তথা পূবাঞ্চ- 
প্রতি চলে 
অবিচার । 

৭৩ সালে মহারাষ্ট্র সরকার স্টেট 
কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশ- 
নের মাধ্যমে তুলার একচেটিয়া থরিদে 
নেমে পড়ে । “তুলা কর্পোরেশন 
কিংবা রাজ্য পরকার কাউকেই অর্থা- 
ভাবে অস্ববিধায় পড়তে হয়নি। 
তুলা খরিদের জন্য ঘাতে-ব্যাঙ্কের 
ধরণের কোন অভাব না হয় ভার জন্য 
রিঙ্জার্ত ব্যাংক সর্বপ্রকার ব্যবস্থা 
গ্রহণ করে । | 

ওই একই বৎসরে ভারতীয় পাট 
কর্পোরেশন পরিমিত মাত্রায় পাই 
ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ব্যাংকগুলি 
যাতে খণ দেয় তার জন্য প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থাি গ্রহণ করতে অর্থ মন্তকে 
অনুরোধ জানায় । কিন্তু পাট কেন! 
বেচার ভয় মরশুমে ওই অনুরোধের 
প্রতি আদৌ কোন কর্ণপাত করা হয় 
নি। এমন কি পাট কর্পোরেশনের 
কত টাকার খ৭ গ্রয়োজন,সে সম্বন্ধেও 
রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৭৩ সালের অক্টোবর 
মাসের পূর্বে কোন থোজ খবরই করে 
নি। ঝণ প্রদানের আদেশ অবশেষে 
দেওয়া হয় তিসেম্বর মানে । কিন্তু 
ততদিনে পাটের বাজারের মরশুম 
প্রান শেষ হস্সে গেছে। চাষীরা! 
যাতে লাভবান হয় সেই উদ্দেশ্যেই 
পাট কর্পোরেশন পাট ক্রয়ের সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিলো! | কিন্তু কর্পোরেশনকে 


চি 


সময় মত প্রয়োজনামুরূপ খণ না, 


দেবার ফলে সেই উদ্দেখাই বানচাল 
হয়ে যায় এবং মাটির দরে চাষীর 
পাট চলে যায় শিল্পপতি তথ] মহা- 


১ 


, জনের ঘরে। 
প্রধানত মহারাষ্ট্র ও গুনরাটের 


পাটজাত পণ্যের ওপর ঘখন 


1 পাঁচ॥ 


প্রচণ্ড রপ্ঠানি শুষ্ক ধার্য কর! হত 
থাকে তখন পশ্চিম ভারতের তুলা 
জাত বস্তের রপ্তানির জন্য প্রচুর ভর 
ভূকির ব্যবস্থা কর! হয়েছে । পাঃ 
চাষী মরছে, পাট উৎপাদক রাজ 
গুলির অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, - 
সব নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই ভারত সর 
কারের'। পাট চাষী এবং পা! 
উৎ্পান্বক রাক্যগুলি লুঠন কং 
দেশের অন্ত কয়েকটি রাজ্যের উন্নতি 
বিধান সম্ভব হচ্ছে। ভারত সরকার 
এতেই উল্লসিত। এই রাজ্য তথ 
পূর্বাঞ্চলের প্রতি অনেক ধরনে 
বৈষম্যের এটি একটি মস্ত উদাহরণ । 
[*ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ* গ্রন্থ থেস্ে 


ত্রাণ তহবিল টাকশাল 
কর্মীণ্রে ৫৫০১ টাকা দান 


সপ্রতি 'আলিপুর টশাকশাশে 
একটি অহথঠানে এখানকার সর্বজ্যে॥ 
কমা &লালু আহির অন্ধ কেরালা, 
তামিলনাডুব বহ] পীভিভদের জল 
মুখামইীর শাহায তহবিলে ৫১৫০ 
টাকা শ্রদমুহী এরকঞ্পদ্দ ঘোষে 
হাতে দেন। এই অনুষ্ঠানে শ্রমমন্ 
দহ স সদ সদস্য পসোমনাথ চটে" 
পাধায়, বিধান সভা সদশ্ত পন 
দুখোপাধ্যায়, কেজীঘ সরকারী কর্মচ। 
ইউনি.নের সমন্বয় কমিটির সাধার 
সম্পাদক প্রদীপেন ঘোষ বক্বজ 
করেন। টশাকশালের কর্মচারীদে 
কাছ থেকে এই টাকা সংগৃহীত হয় 
সার! বাংলা ট্রেনীদের' 
রাজ্য সম্মেলন 
সার! বাংল! শিক্ষানবীশ 

ট্রেনীদের বিভিন্ন দাব'তে সার 
পশ্চিমবঙ্গ ট্রেনী ও আযাক্ট এগ্রেণ্টি 
সমন্বয় কমিটির ডাকে গত ৪ঠা ও ৫ 
ফেব্রুয়ারী পরীসানসোলে দুদিন ব্যাই 
রাজ্য প্রতিনিধি মন্মেলন অহুষ্ঠি* 
হয়। এদের দ্বাবী - (১) আপ্রেণ্টি 
১ আইনের সংশোধন, (২) ট্রেনি 
শেষে চাকরী, (৩) আই টি আ 
ট্রেনীঘের আযাপ্রেন্টিসশিপে সুযো 

দান, (৫) ষ্টাইপেণ্ড বৃদ্ধি । kK 


দর্পণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক. 
॥ চাদার হার { 
বাঁধিক ৩* টাকা 
যান্মাসিক ১৫ টাকা *. 
তৈমাধিক *:$১ টাকা * 
টাঞাতাড ও চি 5 
পাঠাগার টিকান| 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১, মট লেন। কণ্ি<।তা-১৩ 
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প্রহয় ॥ 


*রুশিবির (খ) 

পূর্ব ভারত ৪ অস্ত ধারণ করেনি 
[ভব পক্ষে । একমাত্র পশ্চিম মগধ 
গুবদের হাতে সপ্ত সন্ত পরাজ্রিত 
ওয়ায় পাণ্ডব মিত্র বাহিনীতে যোগ 
[ন করতে সম্ভবত বাধ্য হয়েছিল 1 
ন্বদিকে ছুর্যোধনের মিত্রপক্ষ ছড়িয়ে 
ছলেন অঙ্গ (পর্ন বিহার), বঙ্গ 
ঢাকা-চট্টগ্রাম) এবং কলিলগে 
উড়িয্ায্ন )। কৌরব শিবিরের 
প্লকে,তাকালে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে 
শ, মহামন্তী কৃঝ্ণসহ যুধিষ্ঠিরের তথা- 
খিত ধর্ণযুদ্ধকে মহাভারতের 
খক ঠাকুররা যতই কেনন! গেরুয়া 
ডে. ছুপিয়ে থাকুন, তৎকালীন 
হার্ধাবর্তের অধিকাংশ মানুষ বিন্ধ 
শই ‘সাধু’ উদ্দেশ্যে সাড়া দেন নি। 
মন কি কৃষ্ণ-সাত্যকি গোষ্ঠী ছাড়া 
ছুকুলও অগ্র ধারণ করেছিলেন 
ছর্ষোধন শিবিরেরই পক্ষে। সেই 
'তিহামিক মতাদর্শগত সংগ্রাম এবং 
ম্পষ্ট বিভেদের জের চলেছিল 
[রকায় ভারত যুদ্ধের পরও টান! 
ত্রিশ বছর ধরো নভশ্চর দেব- 
দের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করার 
্রপরাধে অবশেষে যদুকুল ধ্বংস হয়ে 
নছে। দ্বারকা হয়েছিল জঙমগ্র। 
ফের ভাবমৃতি অয্নান রাখার জন্য 
থক ঠাকুররা এখানেও একটি গল্প 
ক্গদে এক ঢিলে ছুই উদ্দেশ্ত সাধন 
রেছেন। মুসলের রূপক সাজিয়েছেন 
রা। অথচ বাস্তবিক যা ঘটেছিল 
প্র স্পষ্ট রাজনৈতিক কারণ আমাদের 
ন্ততম ইতিহাসেরই সন্ধান দেয় । 
চ্বংশ ধ্বংসের নেপথ্য 
জনীতি 

হিযালয়স্থ নতশ্চর দেবতাদের 
চৰ পরিকন। ও পৃথি পুরুষদের সঙ্গে 
্গববাহিনীর মাধ্যমে দ্ধ পরি- 
“লন! প্রসঙ্গে সব কথাই পরে 
স্তারিত উত্থাপন করব,তবে ভূমিকা 
:সেবে তৎকালীন চিত্রটি ট/মোটানটি 
খের গুপর রাখার দরকার । 
হলে নভশ্চর দেবতাদের কীতি- 
পাপ বুঝতে আমাদের জ্বিবে 
ব। 
. মহাভারতীয় গল্প, ককই যহ্‌- 
শ্নকে 


হ'ভাগে ভাগ বাঁটোয়ার! 
রে দিলেন। ছুর্যোধন পেলেন 


ন লক্ষ নারায়ণী সেনা । দাদ! ' 


শ্রাম কইছেন নিরপে্ | কি 

উবপকে মোগধিলেন সমর পরি 
ক € ভুউনাতিক হিলেবে, ছে 
তিল শাজকি। 


Ee ন এক? তাং হন রি ॥ 5 
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দামক্রম 
তঙ্থরখানোক-একরটান্ঘ 
ধারন - 


অবতার কঞ্চের তথা! নিজেদের ভাব- 
মৃত্তি অস্রান রাখার জন্যই |. রূষ 
নতশ্চর দেবতাদের উদ্দেশ্ব সাধনে 
নিযুক্ত এক অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্ব । 
রাজনীতিক, দার্শনিক এবং সমবপতি- 
চালক । ইনি ব্র-দ্ধণ্য প্রতাপ প্রতি- 
চিত হওয়ার পর ভগবানের অংশে 
জাত অবতারকপে প্রতিষ্ঠ! পেয়েছেন । 
দিও ববে ঘরে যে কঞ্চের নিত্য 
পূজা হয়, সে রুমঃ প্রেমময় চিদ্বানন্দ- 
স্বরূপ পরযাত্মার কল্পিত ব্যানমৃত্তি, 
মহাভারতের পার্থমারঘি নন ; মহা- 
ভারতের পার্থসারথি নন। মহা- 
ভারতের রুষং থে কত সামান্য এক 
গোষ্ঠী নেতা ভা মৌসলপর্বে ধর" 
পড়ে গ্েছে। সেখানে রুষ্ণ অত্যান্ত 
অসহায়। ভারত যুদ্ধের প্রশ্নে তারই 
চোখের ওপর যদুকুলে অপ্রতিরোধ্য 
গৃহবিবাদ শুরু হয়ে গেছে। ঠেকাতে 
পারেন নি তিনি, ঠেকাবার জন্য 
রাজ্যব্যাপী জরুরী অবস্থাও অবশ্য 
জারি কর! হয়েছিল রুষ বলরাম 
আহক ও বত্র.র “বাক্যাহুসারে” (রুষ্ণ 
রাজা ছিলেন না) । পাছে গোলমাল 
ছড়িয়ে পড়ে, এ জন্য স্বর! প্রস্তুত ও 


পান নিষিদ্ধ হয়েছিল । কিন্ত 
উৎপাত নিবারণ কর! শেষ পর্যন্ত 
সম্ভব হয় নি। সেদিন দ্বারকাম্ 


কতকগুলি আপাত অপ্রা$ত ঘটন] 
ঘটতে শুরু করে। বারাস্তরে সে 
রহস্তের অনুসন্ধান আমর! করব। 
হয়ত দেখ! যাবে, ঘটনা ওলি বিজ্ঞানী 
নভশ্চর দেবতাদের ভীতিপ্রিদর্শন- 
মূলক ক্রিয়া কলাপ ! এমন ব্যাপার 
নভশ্চর দেবতারা মিশরেও ঘটিয়ে 
তুলেছিলেন ফ্যারা ও এবং মিশ্রিয়দের 
মভশ্চর দেবতার বশ্যতা মান্য 
করানোর জন্য । যাই হোক, সে 
প্রসঙ্গে আসতে দেরি আছে | এখানে 
উল্লেখ্য, ব্রদ্ষশাপে তৃণেরও ম্মলাকার 
গুহনের গনটি অত্যন্ত দুর্বল প্রক্ষিপ্ত 
রচনা! 1 কেনন! সমস্ত ঘটনা-প্রবাহ 
ঘটে গেছে সিধে রাঁজনৈতিনু অঙ্ঘর্ষের 
একটু খোল। মন নি 
মৌছলপব পাঠ ক্কলে হেই মনে 
হন । গোড়া মা কনা কলবেন ! 


ফলহতিতে 


) ১৩ 
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এ a 

কাত এ দহা লৰে ত থা] বলেন 


স্ত্রীবেশী শাত্ব বকর পত্ঠী । 
শুরুতেই এ কাহিনী কি একথাই 
স্পষ্ট জানায় ন! বে যদুকুল তদ্দানীন্মন 
ব্রাহ্মণ্যপ্রতাপকে গ্ৰাহ তো করতেনই 
না, হরৎ ভারত যুদ্ধে ব্রাহ্মণ সেবক 
পাগুবদের জয় হয়েছে ভ্রোনও তার! 
ব্রাঙ্মনা বিদ্দ্বষবশতঃ তিন খষি 
শ্রেঠকে বিদ্রপ করার জন্যই রসিকভাব 
আবহাওয়া রচনা করেছিলেন? 
‘যদুবংশ ধ্বংম হল গৃহযুকে |, সে যুদ্ধে 
নিহত হয়েছিলেন পাঁচ লক্ষ লোক । 
তার আগে কুরুপতক্ষ তিন লক্ষ এবং 
সভ্যকির বাহিনী প্রাণ দিয়েছে । 
এতো প্রাণ হত্যা! অকারণে ঘটেনি । 
বহিরাগত নভশ্র দেবতাদের পক্ষে 
বিপক্ষে অস্ব ধ'বন কনার জন্যই এই 
বংশ লোপ পায় যেমন লোপ 
পেয়েছিল পাঞ্চালর1। রুফের সঙ্গে 
সসৈন্য সাত্যকি পাব পক্ষে এবং 
অন্যদিকে কৃতবর্মা কৌরব পক্ষে যোগ 
দিয়েছিলেন । যুদ্ধের পর এব" 
দুজনেই ছিলেন জীবিভ। মুত্যু হ'ল 
ষছুদের গৃহবিব্দকাসে পারস্পরিক 
আঘাতে । গল্প যাই হোক, মৌসল- 
পর্বের ঘটনায় প্রকাশ, ঘছুদের অধি- 
কাংশই ছিলেন ব্রাঙ্গন্যদের প্রতি 
বিদ্বিষ্ট। মহাভারত স্পষ্ট লিখেছেন: 
এ সময় কচ ও বজদেব ব্যতীত বছু- 
বংশীয় আর সকলেই ব্রাহ্মণ, দেবতা 
ও পিতৃগণেন ছেষ ও লক্জাতয় পরি- 
ত্যাগ পূর্বক 'প“পকার্ধের অনুষ্ঠান ও 
গওরুজনকে অবজ্ঞা কবিতে 
লাগিলেন । (ম, কালীপ্রসন্ন, মে 
২ অ)! অর্থাৎ এরতিহাসিক সন্দেহের 
কোনো অবকাশ রেখে যান নি যদু- 
কুল, বরং বহুলাংশে ছুর্ধোধনেরই সম- 
গোত্রীয় ছিলেন। যালতেন না 
তারা বহিরাগত নভশ্চর দেবতার্দের 
নির্দেশ ও শাসন, অকারণে টিপ টিপ 
করে প্রনাম করতেন না তাবা দেব- 
ভাবের ত্রালণদের এবং পুরোনো 
কোনে! বগবশটীলতার প্রন্চিও আকৃষ্ট 
ছিলেন না, আরা কথিত পাপ- 
পুনের পৰোযাও ভুতের ন।।॥ 
নেটাট মহংভাঙতের কর ভুলের 
মতে পাপক্াণে সি একা, নেট ই 
অন 


"কব হডেল রাগবি দেব কী 


বনী । আত্যবিা হা উত্তম 
জিত জি ন ২২ পন চান কু 
মক FURST. LTR, 
তাহ = প্র।ংযূ ব.:552শ 
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সঙ্গে ঘোগদান করেছিলেন। 


'জর্পণ || শুক্রবার ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ 


তখন বলরাম বলেছিলেন, যুধিষ্ঠির 
নিজের অজ্ঞতা দুর্বলতা? বুদ্ধিহীনতা 
ও পাশার জুদ্রায় আসক্তিবশত রাজ্য 
হারিয়েছেন । কেউ তার রাজা জোব 
করে কেড়ে নেন নি। বলরাম তাই 
তত্কালীন নিক্পমান্গসারে শকুনিকে 
দোষী বলে যেনে নিতে পারেন নি । 
এ সভায় তখন উত্তেজিত সাত্যকি 
গুরুন বলরামকে তীব্র ভাষায় 
তিরগ্কাব করেন । সাত্যকির এই 
আচবপকে-কিন্ত কথক ঠাকুরর" ‘পাপ 
কার্য’ বলে চিহ্নিত করেন নি, কেননা 
সাত্যকি ‘দ্বেবকার্য সাধনে’ কৃষণর্জুনের 
ষদু- 
কলে বিভেদ স্ব সেই সময় যেকেই, 
বলরাম বিরক্ত হককে সভা ত্যাগ 
করন । নিরপেক্ষ থাকলেও অন্যায় 
যুদ্ধে ছুর্যোধনকে হত্যা কর! হলে 
“ শম চুপ করে থাকতে পারেন 
নি। থাশ্ববদের অন্যায়াচরণের 
প্রতিবাদ দ্রেছিলেন। অর্থাৎ 
বিবাদের মধ্যে সরাসরি অংশ গ্রহণ 
না করলেও বলরাম ক্রফ্ণের সমস্ত 
কার্যকলাপের সমর্থক ছিলেন না। 
তাই যদুকুল ধ্বংসের সময়ও তিনি 
রুষ্ণকে এডিয়েই চলেছেন প্রাণ 
ত্যাগের মুহূর্ত পর্যন্ত, তিনি বন্ুদেবের 
মতই বুঝতে পেরেছিলেন, দেবত্রাহ্মণ 
কৃষ্ণ-বিরোবী যদুদের ধ্বংসকে নিবা- 
রণ কবতে কুষ্ণ আদৌ সচেষ্ট ছিলেন. 
না, বরং সেই ব্বংসকার্ধে নিজেই অংশ 
গ্রহণ করেন শ্রিরুষ্ণ। মৌসলপর্বে 


উমহ্যভারতকার একাধিকবারই বলে- 


ছেন, ঘদুকুল রক্ষার জন্য রুষ্ণ কিছু- 
মাত্র চেষ্ট। করেন নি। করবেন কেন? 
যে রুষ্ণবিবোধী সম্প্রদায় কৌরবপক্ষে 
যোগদান করেন তাঁরা স্পষ্টত্তই 
কৃষ্ণের নেতৃত্ব অস্বীকার করেছিলেন। 
ধৃদ্ধ শেষে স্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেও 
তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, ষহুরা তার 
নেতৃত্বে আর আস্থাবান নন। কৃষ্ণের 
অহংকার যছুদের এই বিদ্রোহী- 
চেতনাকে বরদাস্ত করতে পারেনি । 
তিনি কৌশলে ষদুদের প্রভাস তীর্ঘে 
গিয়ে "জ্ররুবী অবস্থা শিথিল 
কবে অব।ধ পানভোজনের ব্যবস্থা 
কবেছিলেন ॥।  শুতার্ধী উদ্ধবকে 
কাষদা করে সরিয়ে দিয়েছিলেন । 
স্ববাপ্রমন্ত যছুরা সেখানে কঞ্চকে 
সম্পর্ণ অবচ্ঞা প্রদর্শন করেন । শষ 
পথৰ হচ্নৃছ্ধে কষ স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে 
রুধ্বিছ্েষটদের হত্যা! করতে পট 
কত্রেন। তবে পরিভাপের কথ! এই, 
তাৰ হালে ভখন আর আদখমচভ 


5১ — পাতিল সি 
নেই! নভষ্চর হেহতু পির দন স্নস্তু 


মুন ভব দিল 7 ০৮০০ শি- 
শী 


শত সয়াহনেন হতবল ২৭ 


মোক্ধায়। ₹ ফের সকান বিষাদাচুন্ন 


মুর্তি তখন প্রভারিতযুধিষ্ঠির অঙ্র নের 
চেয়ে স্নান । নিজে কিছুই করতে 
পারছেন না দেখে অসহায়ের মত 
অঙ্গুনকে আহ্বান জানাবার জন্য 
তার সারথি দারুককে দূত হিসেৰে 
পাঠিয়ে দিয়েছিলেন হস্তিনাপুরে । 
বহু বাক্যব্যয়ে প্রচারিত ভগবানের কি 
নিদারুণ দুরবস্থা! চোখের সামনে 
নিজের ছেলেগুলিও পরস্পর কাটা- 
কাটি করে মরে গেল। কৃষ্ণের 
মহিষীর সংখ্যা ছিল 'যোল হাজার ! 
এই যোল হাজার রমণী বিধব1 হলেন 
শ্ররুষ্ণনাষান্য একব্যাধের (অসার্থের) 
হাতে নিহত হওয়ায় । হাবীব 


বন্র৪ নিহত হন অনাৰ্য ব্যাধের লৌছ- 
ময় মুদগরের আঘাতে । 

অতবড় মহাভারত জুড়ে কৃষ্ণের 
ষে ভাবযুতি সধত্রে তৈরী করেছিলেন 
ব্ৰাহ্মন কথকঠাকুররা, রুষ্ণপিতা স্বয়ং 
বন্থদেবের মুখ থেকে ক্ষোভে কয়েকটি 
গপ্তকথ1! অজুনের কাছে প্রকাশিত 


হয়ে পড়ায় সেই যুতি মান হয়ে গেল । . 


অঙ্কন তার অক্ষম সামর্থ্য নিয়ে যদু 
রমণীদের রক্ষা করতে এলে বৃদ্ধ বস্থু- 
দেব সাশ্র নয়নে ভাগিনেয় আ্ুনকে 
ঘরের কথা বললেন এইভাবে £ 'তুঙ্ি 
যে প্রদ্ধ্যন্স ও সাত্যকিকে (ইনি রূঢ় 
ভাষী, কোপন স্বভাব ৪ অন্যায়যুদ্ধ- 
কারী হিসেবে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণানুরাগী ও 
পাণ্ডব মিত্র ) প্রিয় শিষ্ক বলিয়া 
প্রশংসা করিতে এবং যাহার! বৃষি- 
বংশের অতিরধ বলির! বিখ্যাত ও 
বাস্থদ্েবের (কৃষ্ণের ) নিতাস্ত প্রিয় 
পাত্র ছিল, এক্ষণে তাহাদিগেরই 
ছন্নীতি নিবন্ধন (কোন দুর্নীতি? 
মদ্যপান, না বহিরা নতশ্চর 
দেবতাদের সঙ্গে জোটবদ্ধভাবে 
স্বজাতি ভারতীয় পুরুষগণকে হত্যা 1) 
এই ঘদুকুলের ক্ষন হইয়াছে” 
(এখানে সম্ভবত চালাক কথক দেই 
ঝুলনের গল্পটিকেও ইঙ্গিতে যুক্ত 
করার জন্য জুড়ে দিলেন, “অথবা 
উহাদের এ বিষয়ে দোষ কি? ব্রদ্ষ- 


শাঁপই ইহার মুল কারণ? ।-- 
অশ্রদ্ধেয় )। 
বস্থদেব আরও স্পষ্ট করে বললেন, 


রুষ্ণ “এই যদুকুল ক্ষয় হইতে দেখিয়! 
উপেক্ষা করিয়াছেন । তুমি, দেবষি 
নারদ ও অন্যান্য মহযিগন, তোমবা 
সকলেই যাহাকে সনাতন দেবের 
বলিগ্না কীর্তন করিস্লা খান, তিনি 
এক্ষণে সচঙ্গে জ্ঞাতিবৰ প্রত, করি”! 
উপেক্ষ1! করিলেন 1” মেই বহ্ুণ্বে 
আর কত কঠিন ভাবা দ্যবহার তে 
পানে? 
গলে বুৰি ন 
(তন! যাচে গেৰ 23 যনে আগৰ 
উকি সহ 


{ 
বি নে ৬ দে ae সি 
শেখ তি দক ৃপা। চাল তাও" 
বা, ০ 


= 


রঙ্গ এত । 


A 


bd 


শরণ 1 শুক্রবার ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১১৯৮ 


সাবির আমরা + 


শঙগার আসামী ও গবেষক চোৱ 
_ সত্যেন্ুহুন্দর চক্রবর্তা 


একদিন কাঠ ফাটা রোদের মধ্যে 
বেরিয়েছিলাম খবর খুঁজতে । 
সেদিন কার মুখ দেখে বেবিয়েছিলাম 
্গানি না, কারণ বরাতে কিছু জুটল 
না। হতাশ হয়ে বেলা' তিনটে 
নাগাদ লালবাজারে পুলিশ দরে 
ক্ষকলাম। উদ্দেশ্য রোদটা না পড়া 
পর্যন্ত ওখানে গল্প করে সময় কাটান । 
দোতলায় উঠে গোয়েন্দ। বিভাগের 
এক্‌ ঘরে ঢুকে দেখি যে, জনকয়েক 
ইম্সপের আর সাব-ইদ্দপেক্টর 


চারদিক বন্ধ করে বেশ গল্প 
জঅমিয়েছে । তাদের মধ্যে আবার 
স্্নকয়েক এসেছিলেন শহর 


কয়েকটি! অঞ্চল থেকে এবং রোদের 
ভয়ে ফিরে না গিয়ে গল্পে যোগ দিয়ে- 
ছেন। এদের মধ্যে প্রায় সকলেই 
হিলেন আমার পরিচিত। আমি 
ঢুকতেৎ একজন বলে উঠলেন--ওহে' 
জার্ণালিস্ট ।ক খাবে বল--লশ্তি ন! 
স্কোয়াশ ? আমবা অর্ডার দ্িচ্ছি। 
, (আমি বললাম_ প্রবাদ আছে, বিষে 
বিষক্ষয । স্থতরাং তোমাদের মতন 
ঠাণ্ডা না খেয়ে আমি খাব এক কাপ 
গরম চা। | 

! . ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকল ২৩/ 
২৪ বছরের পাতলা ছিপছিপে 


গড়নের একটি ছেলে । তাকে দেখিয়ে 


একজ্জন বললেন ষে, ছেলেটি ছিল 
ফাসির আসামী (মাত্র ২3 দিন হল 
হাইকোর্টের আপীলে বেকস্থর খালাস 
ছুয়ে বেরিয়ে এসেছে । আমার অস্থ- 
রোধে ছেলেটিকে কাছে ডাকা হল। 
, তাকে বসিয়ে এক পুলিশ অফিসার 
আরম্ভ করলেন তার বিষয়ে বলতে । 


শহরে ১৯৪৬ সালে হিন্দুমুসল- . 


আজান দাক্গ] শুরু হতেই কয়েক দিনের 
মধ্যে পাড়ায় পাড়ায় সাজ সাঙ্গ রব 
পড়ে গেল। কোন এক অদ্ভুত 
উপায়ে বন্দুক, গুলি, বোমা প্রভৃতি 
লব যোগাড হতে লাগল } বেশ 
কয়েকদিন ধরে শহরময় চলল দ্ান- 
বের নৃত্য । তারপর সময়ের সঙ্গে 
সঙ্গে সবই আস্তে আস্তে গেল থেমে 
, এবং শহরও হয়ে এল শান্ত। কিন্ত 
অন্ত্রের নেশা ধা সকলকে পেয়ে বসে- 
ইল তা থেকে অনেকে পেলোনা 
রেহাই । ফলে শহরে ডাকাতি এবং 
অন্যান্য অপরাধের সংখ্যা গেল অপভ্তর 
বড়ে । 
একদিন বিকেলের দিকে এক 
সৎদাগরা অফিলের কয়েক সন ফর্ম- 
চারী যখন কয়েক হাঙ্গার টাকা 
আদায় কনে যিরছিল হঠাৎ একদল 


a তাদের দিকে গনি ছুড়ে 


টাকার থলিটা ছিনিয়ে নিয়ে উধাও 
হয়ে গেল। পরে পুলিশ এ বরপারে 
শহর প্রায় তোলপাড় করে এই 
ছেলেটিকে শ্তদ্ধ ৭৮ জনকে করল 
গ্রেপার । আদালতে পুলিশ এই 
ছেলেটির বিরুদ্ধে ষা প্রমাণ দাখিল 
করল তাতে এর ফাসির হুকুম হল। 

এই সময়ে আমি ছেলেটিকে 
জিজ্ঞাসা করলাম যে রায় শুনে তার 
মনের অবস্থা কি রকম হল? সে 
উত্তরে বলল--"আমার হাটু দুটে1 
যেন ভেঙ্গে গেল এবং আমি কাঠ- 
গভার মধ্যে বলে প্ভলাম ! তারপর 
আমার আর কিছু মনে নেই । যখন 
আমার জ্ঞান হল তখন দেখি আমি 
জেল হাজতে | সন্ধ্যাবেলা আমার 
মামা এসে আমাগ্র ধঘললেন যে, ভয় 
নেই, তিনি হাইকোর্টে আপীলের 
ব্যবস্থা করছেন । মামা যখন চলে 
যাচ্ছিলেন আমি ডেকে ৰললায 
আমায় একটি গীতা পাঠিয়ে দিতে । 
এরপরে রোজ সুকালে বিছানা থেকে 
উঠে স্থান করে গীতা পাঠ করা হল 
আমার কাঞ্জ। লেখাপডা বিশেষ 
জানি না। সেই জন্যে মানে বুঝতাম 
না এবং সংক্কাত উচ্চারণও ভাল 
করতে পারতাম না, কিন্তু পডা কোন 
দিন বাদ দিইনি। এরপরে আমি 
মনে একটা বেশ বল পেতে লাগ- 
লাম। মাম! আমার বেশ বড়লোক, 
অনেক খরচ করে বড় বড় উকিল 
দিলেন এবং শেষকালে রীতিমত 
প্রমাণের অভাব আছে এই মস্তব্য 
করে হাইকোর্ট আমায় ছেড়ে 
দেওয়ার হুকুম দিলে । আমার কিন্ত 
বিশ্বাস যে, আমি গীতা পাঠের জন্যই 
নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে ৷” 

সেদিন ছেলেটি এসেছিল তদন্ত- 
কারী পুলিশ অফিসারদের বলতে যে, 


তাদের বিরুদ্ধে তার কোন অভিঘোগ 


নেই । জীবনে ঘা ঘটে গেল তা বোধ 
হয় তারই কর্মদোষে । lb 


ছেলেটি চলে গেলে আর এক - 


পুলিশ অফিসার বললেন ,ষে পাঠা- 
জীবনে তার ধারণা ছিল যে যারা 
লেখাপড়া নিয়ে ধাকে তারাই কেবল 
গবেষণা বা রিদার্চ করে, কিন্তু পুলিশে 
চাকরী নিয়ে দেখলেন যে ছি-চকে 
চোরেরাঁও তাণ্রে স্থবিবের জন্য নান! 
রক্ম গবেষণা করে। 

আমি ছিজ্ঞাদা কালাম, কি 
রন? তখন তিনি ছ্ানানেন-ঘে 
পুলিশে ঢোকার 'সন কয়েক মাস পরে 
তিনি শহরের তালতল। 
বাতি হন । এ এলাকায় প্রনিদ্ধ হক 


খানায় 


সাহেবের ৰাজার ৷ বড় বড় সাহেব 


হেষেরা সেখানে যেতেন সও 


করতে ৷ মাঝে মাঝে মেম-সাহেবেরা 
একাও .ষেতেন। হঠাৎ অভি- 
যোগ আসতে লাগল হে, প্রাস্থই মেষ 
বাহেবছ্ের হাত থেকে করা হঠাৎ 
এসে ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে 
মাচ্ছে। তখন ইংরেজ আমল । সেই 
জন্যে এই অভিযোগ পেয়ে সকলের 
£পলে গেল চমকে এবং হুকুম হল এ 
অঞ্চলে সাদা পোশাকে টহল-দেবার । 
এই ব্যবস্থায় দু চারদিনের মধ্যে ফল 
পাঁওয়! গেল এবং জনকয়েক ধরাও 
পড়ল হাতে নাতে । তারপরে 
অফিসারটি বললেন যে, তিনি 
যখন তাদের একজনকে জের] কর- 
ছিলেন ভখন-সে বললে ঘে, তার! 
মেযলাহেবদের ব্যাগ /ছিনিয়ে নেক্প 
সত্যি কথা, তবে যে সব মেমসাহেব 
সগ্ঘ বিলেত থেকে এ দেশে এসেছে 
তাদের কাছ থেকেই নিতে চেষ্টা 
করে। 

অফিসারটি বললেন যে, আমার 
এ কথাটি শুনে অদ্ভুত মনে হল এবং 
জিজ্ঞাসা করলাম যে কি করে তার! 
নতুন আস! মেমসাহেবদের চিনতে 
পারে। 

উত্তরে আসামীটি বললে, এই 
অঞ্চলেই আমাদের “কাজের? কেন্দ্রস্থল 
বলে বহু মেমসাহেবকে অনেকদিন 
ধরে লক্ষ্য করার সুযোগ আমাদের 
হয়েছে এবং দেখেছি যে, যখন মেম- 
সাহেবরা এখানে প্রথম আসে, তথন 
তাদের গান ছুটেয়ে থাকে বেশ লাল 
আভা তারপর এখানে থাকতে 
থাকতে আভাটা কেটে যায় । 
আমরা এই লাল আভা্যুক্ত মেম- 
সাহেব দেখতে পেলে আর অন্য যেম- 
সাহেবদের দিকে ছুটি না। কারণ 
হিন্দী বা বাঙ্গনা ভাষা এদের 
আয়ত্রেরক্মধ্যে তখনও আসে না এবং 
সেই কারণে এদের ব্যাগ ছিনিয়ে 
নিয়ে পালিয়ে যাওয়া হয় অনেক 
সোজা ।, 

বক্তব্যটি শেষ করে অফিসারটি 
মন্তব্য করলেন যে, আমার শুধু 
সেদিন এই কথাই মনে হয়েছিল 


যে, এরা যদি এই ধরণের গবেষণী , 


অন্যদিকে চালাত তাহলে এদেব 
জীবন বোধহয় হত সন্য রকম। 


০ভান্ধাত 
নিমাই মান 
সাকাসে লোক হানান 
শংকরণ আগার ৷ 
বুডে। দাদা টিন বন 
আহা কী বাহার !! 





এখন তো নেই কান | 
" চলে যান ‘ভেনাসে’ | 
ন্দোক্কার স। না সেথায় | 
লোকহাসদান মঙ্গাসে !! | | 


* দিয়ে। 


ইন্দিরার আবোল তাবোল 


॥ সাতি॥ 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


দষদমের এয্সারপোট হোটেলের 
কনফারেন্স রুম। 
ইন্দিরা গান্ধী সাংবাদিক সম্মেলনে 
কথা বলছেন, প্রশ্নের জবাব দ্বিচ্ছেন । 
কেমন অবলীলাক্রমে বলে গেলেন, 
আপাততঃ তার ক্ষমতায় ফিরে 
আসার কোনে! বাসনা নেই, 
নির্বাচনে তিনি দাডাচ্ছেন না। ঘেন 
বল্লেন তিনি ক্ষমতায় ফিরে আস- 
বেন, এটাই তিনি মনে করেন না। 
অবশ্য সম্মেলন ভাঙ্গার প্রায় শেষ- 
মুহূর্তে একজন সাংবাদিক যখন প্রশ্ন 
করলেন ক্ষমতায় ফিরে এলে সংবাদ- 
পত্রেব ওপর আব আগের মতো 
নির্দগ্ব হবেন না তো?” ইন্দিরা 
জবাবে (একটু ম্মিত হাসি ঠোটে 
রেখে ) বললেন “আপনাবাও আমার 
প্রতি ঠিক মতো ব্যবহার করবেন 
তো?’ 
সত্যি ক্ষমতায় ফিরে আসার জন 
তিনি ষে লালায়িত প্রকারাস্তরে ত! 
বেরিয়ে এলো তার জবাবের মধ্যে 
শ্রমতী গান্ধীর কথা আর 
কাজের ফারাক এ নিয়ে আঙ্গকাল 
কেউ আর মাথা খাযায় না। 
বুটিশ প্রধানমন্ত্রী কালাহানের 
একটা মন্তব্যের আশ্রয় নিয়ে ইন্দিরা 
থানিকট? আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে 
চাইছেন । কালাহান নাকি বলেছেন 
ইন্দিরা লোকসভ। নির্বাচনের ব্যবস্থা 
করেছিলেন বলে মোত্ারজী দেশাই 
প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছেন । ইন্দিরা 
বললেন, তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণ। 


করেছিলেন, নির্বাচনের ঘোষণাও 


তারই । নির্গলিতার্থ, একনায়কতন্ত্রী 
তিনি নন, গণতন্ত্রের পুজারী বলেই 
নির্বাচনের ব্যবস্থা তার সিদ্ধান্ত । 
কালাহান কোন, কুত্রে আর কি 
বক্তব্যের সঙ্গে তার মস্তব্য করেছেন, 
সে প্রসঙ্গ থাক। তবে আমাদের 
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বোধহয় ইতিহাস 
বেমালুম ভুলে গেছেন । হিটলার, 
মুসোলিনি 
এমন কী পাকিস্তানের এককালের 
সামরিক প্রশাসনিক ইয়া- 
হিয়! খান তদানীস্তন পূব ও পশ্চিম 
পাকিস্তানে এমন হু্র-অবাধ নির্বাচন 
করিয়েছিলেন, যাতে একদিকে শেখ 
মুজিবর রহমান অন্যদিকে ভুটো- 
সাহেব ছুই অংশের 'অবিসংবাছিত 


নেতান্রপে আম্মপ্রবাশ করছে 
পেরেছিলেন | ইন়্াহ্িয়া মাযলে 
স্বৈরাচারী না গশতগী--এ প্রশ্রেক্ণ 
ত্বাব ইন্দিবাগার হানা, উচিত 
চিত | পালনের চেষ্টা, দোষ 
এটিঘে ফযাঞ্যান আগ্রহে তিনি 
মি নিবু ছ্িতা ভাহির বরহেন। 


মেদিন 


নিবাচন করাতেন |. 


আসমের নির্বাচনী সভায় 
ইন্দিরাজী জরুরী অবস্থার বাড়াবাড়ির 
জন্য, প্ংবাদপত্রের শ্বাধীনতা হরণের 
জন্য ক্ষমা! চেয়েছেন, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে 
বাড়াবাঁডির জন্য তৎকালীন রাজ্জা- 
সরকারগুলিকে দায়ী করেছেন । চষৎ- 
কার ! তিনি নিজে সঞ্চয় গান্ধী,বংশী- ' 
লাল, বিগ্যাচরপ শুক্লা থেকে ধাওয়ান, 
কিষাণচাদ, নবীন চাওলা, জগমোহন * 
এমনি দি্ীবাসী সব নেতা ও দাগ - 
রেদরা কোন্‌ রাজ্য সরকার 
চালাতেন? সিদ্ধার্থ রায়-নন্দিনী 
সৎ্পখি-শ্বামাচরণ শুক্লা-নারায়ণ দত্ত 
তেওয়ারী-জগন্লাথ মিশ্ররা, তাবৎ - 
কংগ্রেসীরা অনেক কাণ্ড কারখানার 
জন্য দায়ী ৷ তবে ক্ষমৃতা ধোয়ানোর 
পর সাফাই :গাইতে গিয়ে ইন্দিরা 
দেখছি নিজেকে সঞ্যয়কে আর তার 
একান্ত ঘনিষ্ঠ চামচাদের ধোকা 
তুলসীপাত! হিসাবে দেখাতে চাই- 
ছেন। দিল্লীর সাধারণ ও গরীব 
মাহ্যেব ঘরবাড়ী ভেঙ্গে দিয়ে ইন্দিরা 
এখন দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় 
নেমেছেন! 
কেন্র-রাজ্য সম্পর্ক নিঘেও শ্রীমতী 
গান্ধী কিছু কথা বলছেন। কেমন 
সুন্দর বললেন, কি রকম ক্ষমতা 
রাজ্যগুলি চায়, তা পরিফার করে 
বল্ল দরকার আর ভার ভিত্তিতে 
জাতীয় পর্যায়ে আলোচিনা নিশ্চয়ই 
করা যেতে পারে । এককালে, বছরের 
পর বছর ধরে ক্রমাগত যিনি কেন্দ্র 
ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছেন, কেন্জ 
বলি কেন, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় 
'আর নিজ্বের বাড়ীকে যিনি সব 
ক্ষমতার আসর করতে চেষ্টা করে- 
ছিলেন, সেই তৃতের মুখে আজ রাষ- 
নাম । 
কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক প্রসঙ্গে কল- 
রাতার আরেকটি সাম্প্রতিক মাংবা- 
দিক সম্মেলনের কথা মনে পড়ে 
গেল। শ্বান-গ্রাণড হোটেল ; 
বক্তা- শেখ আবছুলী । কেন্-রাজা 
সম্পর্ক বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকাবের 
দলিল ( যাকে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বঙ্গ 
বারবার সবন্তরের আলোচনার একটা 
ভিত্তি বলে উল্লেখ করেছেন ) সহক্ধে 
প্রশ্নের জবাবে শেখ সাহেব বললেন 
“এ ব্যাপাবে আলাদা করে আমার i 
কিছু বলার মেই ৷” সেদিন ও জাগে»: 
অনান্য বতায় শেখ সাহেখ বারবার 
বজেছেন, রাঁজ)গুনিব আনে] বেশী 
দার দাটীল ভি তাত সথ বদ ও 
সহাকন্তি শাক! ৯ হিখানের 
দংহান অনুষাযী। কাদার নেশী ক্ষম তা 


(নেয়া ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


*॥ আট || - 


. কলকাতায় সন্তোষ ট্রফি 


ঢাক অনেক বেজেছে. 
আসল কাড়ে {ডো আঙ, 


৭ : শিবরাম রুমার .. 
“ জত্ধোয উফি শেষ হয়েছে। ভার : টিন এবং সবই পাকা" প্রমাণ দিতে তিনি পারবেন না !' 


হিসেব নিকেষ করার সময় এসেছে। . 
, সন্তোষ ট্রফি শুরু হওয়ার আঁগে আই 
এক এ সম্পাদক্‌ অনেক বড় বড় পরি- 


কল্পনার কথ! বলেছিলেন.।. আমর! : 


“ভেবেছিঙ্গাম হয়তো কলকাতায় যে 


বিশ্ব টেবিল টেনিস হয়েছে সেরকম. 
ধন্নণের- ফোন স্থ-পূরিকল্পিত ব্যবস্থা, 


হবে এবং হওয়ার "শেষে অনেক 
অসমাপ্ত প্রয়োজনীয় কাকগুলি শুরু 
হবে। ৫ দুস্থ "খেলোয়াড়দের 


দিকে নজর পড়বে । হয়তো তাঁদের 


- জুন স্থায়ী কোন বন্দোবস্ত হবে।- , 
, হয়েছে, তবে ' নাকের বদলে 


নরুণ । দুস্থ খেলোয়াড়রা পুরোনো 


খেলোয়াড়, তাদের কথা আই, এফ, 
এ ভুলেই গেল। ন "তাদের 


হুভে)মিরে কোন পরিচিত দিলে, না". 


তাদের খেলোয়াড়দের ' সঙ্গে -খেলার 
আগে পরিচয় করিয়ে ,ঘিলে, না 
তাদের জন্ত কোন ফাগু করলে?। 
আই, এফ, এও মোহনবাগানের মত 
তাদের বুড়ো- আঙুল দেখিয়ে 
ছাড়লো । মোহনবাগান তাদের 
' নাষ করে পাবলিক গ্ান্লি” পকেটে 
পোরে। দেয় ঘখন তারা শেষ বারের 
'মভ খাটে শোয় তখন (ছোনে ' 


মালফেরই' খেলিয়ে॥ তার . জন্তে- 
তাদের লোনার চেন দিতে হবে? 
রসিকতা করে এক কোচের শ্রী 
বললেন, আচ্ছা ওরা একজোড়া হুল 
‘চাইলে না কেন? হ্যা বন্দি রপ্ধি 
ট্রফি থেকে বোঘ্াইযের কত ভারু- 
সাইটে টীমের একচেটে অধিকার খর্ব 


: করতিস তাইলে কিছুটা মানতাম। . 


আই, এফ, এর প্রচারের অঙ্ক 
কলকাতার প্রায় সব নাশী-দনিকের 


বড় বড় সাংবাদিকদের রাখা হয়েছে ' 


কযিটিতে। এয়ন কি গণশক্তি। 
ক্ষমতায় আছে বলে । না ছলে তিনি 
কোনদিনই কক্ষে পেতেন না। তাই. 
প্রচারটা ভালই 'হয়েছে। : 


খেলা মোটামুটি ভাবে" শেষ, 


করেছে। মাঠের ব্যবস্থা ভালই 
'করেছে। . পরিচালনাতে কিছু গুল 
থাকলেও ভাল বলতে হবে। আবার 
মাঠেই রিজার্ভেশন' ধুথ, পোষ্ট্যাল 


ডিপার্টমেন্ট, মেডিকেল ইউনিট সবই 


ছিল। ছিল না কিছু কাজের মায় । 


থাকলে বিশ্ব টেবিল, টেনিসের মত 


তু বাববা হোত । 


সেদিন নাগান্যাণ্ড হাউনের 


মজুমদারের ঘটনা আজও আমার,চোখে ওপর তলার বসে চন্দন সিং বললেন, 


ভাসছে )। তাও নামমাত্র! , 
খেলার শেষে যে নব হাজারী 

প্লেয়ার ক’দিন ধরে পা বাচিয়ে খেলে 

দর্শকদের চোখের: রোগ ধরিয়ে 


জানেন আমি বনছি না জিভ্তাম, 

তবে আমার টামের পরপর দু’দ্বিন 

খেলা ফেল| কি ঠিক হয়েছে 1, 
২এক প্রাক্তন, (প্রায় বুড়ে।) 


দিয়েছে তাদের জন্য ২৫ হাজার. খেলোয়াড় বললেন, “আমাদের 
টাক। অঙ্গমোদন করেছে গভর্নিং এমন জায়গায় বসতে দেওয়া হয়েছে 
বভি। ‘তেলা মাথায় তেন'ঘেওয় ' বে খেল! সেখান থেকে কিছুই দেখা 
যে যুত্ত জাতির রোগ” সেই গভর্দিং যায় না। অথচ মাঠের মধ্যে অনেক 
* বভিতে যারা যান 'তাষের কারুরই লোক রোজই রসেছিল। আমাদের 
কোন নৈতিক বোধ আছে বলে. থাকার জো ছিল না। আমি ভেবে- 
আমি কোনদিন ফেধিনি। তারা ছিলুম, কেরলের মত প্রতি খেলার 
সবাই “এক ক্থায় ধান্ধাবাজ্ ' এবং আগে এক একছন করে এক একদিন 


| হাতাঁনো মাষ্টার (হয় পয়েন্ট দাও না এক্স-গ্রেয়ারদের সঙ্গে পরিচর করিয়ে, 


হয় টিকিট দাও )। দেবে । ভেবেছিলুম; আমাদের জনে 


শেষ খেলার পরের দিন যখন: কোন ফাণ্ডের কথা হয়তে! বলবে।, 
তার বদলে টাকার ওপর 


* খবরের কাগজে দেখলুষ, খেলোয়াড়- ওমা, 
১. ঘের সোনার চেন দেওয়া হবে তখন সোনার চেন পড়লো ।* 
"ঠিক বিশ্বাসই করতে পারিনি। কিন্ত খবরের কাগজের তাবড় তাবড় 


কুল ভাঙলে! যখন গভনিং বড়ি কর্তৃক রিপোর্টরর প্রায় সবাই নাকি বর্তমান | 


অনুমোদন প্রাপ্ত হল। ৃ " কর্ণধারদের খয়ের ঘ'। তারা এরই, 

বাংলা. সন্তোষ ফিতে হয়: ফাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে মত্ত । 
উইনার্ঁ- না হয় রাণার্স হয়ই, না, ‘আই, এফ, এ পঙ্কজ গগকে 
হি বেইজ্দতি। বিশেষ করে কান 'রিকগনিশন” ' দিলো! না 


7 
চে রা be 


. বোন আগে খিনি ,' 


- বে দিয়েছেন 


ৰলিহারি বিচারবুদ্ধি।' 
খেলোয়াড় সিলেকশন প্রস্নে 


- আসতে হলে বলতে হবে বাংলার - 


যিনি ক্যাপ্টেন তিনি টামেই আসেন 


মা। স্যানেজার-যাকে করা হয়েছে 


- তিনি জীবনে ফুটবল খেলেছেন এমন 


তবে ভিনি প্রাক্তন ম্যানেজারের 
অত শতবাবুর লোক। প্রাক্তন 
ম্যানেছার শ্রীমশোক মিত্র শতবাবুর 
লোক হলেও তিনি প্রাক্তন ফুট- 
বলার । যেখানে টীম দিলেকশনে 
ম্যানেজারের প্রয়োজন সেখানে - 
ম্যানেজারের ফুটবল জ্ঞান অপরিহার্য, 
যা অন্তান্য প্রদেশ করেছে। 

বিশ্ব টেবিল টেনিসে সার্থকতার 
‘মুল চাবিকাঠি হল “স্ট্রং সাবকমিটি 
এবং তাতে কেউই” নাক গলায়নি, 


এখানে নামকা ও আস্তে সাবকমিটি।- 


। আলে : সবই করতে হয়েছে 
সম্পাদককে ৷. বিশেষ করে. উদ্বোধনী 
দিলে দুর্বল মার্চ পাষ্ট এবং মাঠ.. 
সাজানো এমন হূয়েছে যাতে চোখে 
"জ্বল আদে। বাংলার “হাজারীর 
কেউই মার্চ পাস্টে অংশ নেন নি। 
হাজারী খেলোয়াড়দের, ক্লাবও, 
তোয়াজ করে, আই, এফ, এও করে 
চলেছে। ভ্বিস্যতে যে কোথায় 
পৌছবে “তা. ভাবতে গেলে ত্গ 
পাওয়া বাবে না। রঃ 
এই যে *৭৭. পালটা গেল টা 
ফুটবলের শতবর্ষ ছিন। আই, এফ, 
, এই শতবর্ধে একট! ছোট্ট যুতি 


যসানো ছাড়া কিছুই করলে! না বা. 


করতে পারলো! না. অথচ মোহন- 
বাগান ক্লাব কলমসকে এনে মোটা! 
মুনা করে নাম কা ওতআন্তে লোক 


ফেখানো। বিতির কাজ, করে সেই | 


টাকায়, এখন খেনোয়াড় কিন্ছে। 


অপেশাকার । মামলেট খান, কিন্তু 
ডিম খান না। 
কলকাতাতেই এমন বৃদ্ধ ফুট - 


"বলার আছেন যার! ভাল করে খেতে 
থাকবার' মত মাথা" 


পান না, 
গৌজবার ঠাই নেই, অথচ এদের 
অভিভাবক সাই, এফ, এ বর্তমান 


হাহ প্রকাশন বিভাগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মণ. “1 


মাখাতেই ব্যস্ত । ১ 


এই শতবর্ষে যে কাজ করার বখ। 


ছিল, তা ষে করলে! না তার জন্ত 
সরকার কৈক্কিয়ভ তলব করবেন 
কি? না ভবিস্তত ইতিহাস এদের 
ক্ষমা! করবে. - 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৪শে ফেরী, ১. 


ইন্দিরা গান্ধীর আবোল তাবোল 


( বম পৃষ্ঠার পর) 


ভোগ করে থাকে তাই ভার 
অবস্থাটা আলাদা 2 Ed 

" য্যম্‌, আনন্দবাজার পত্রিকা পর- 
দিন সাংবাধিক্‌: সম্মেলনের প্রতি- 
বেদনে ফলাও, করে ভিন-কলম 
. শেখ-বন্থ, মতপার্থক্য. বামক্রস্ট সর- 
কারের বিরুদ্ধে' বিশেয় করে সি পি 
আই এম-এক বিরুদ্ধে আনন্দবাজারী 


প্ররোচনার কথাকারো! অঙ্জানা নয়. 
নংবাদ পরিবেশন ভু সমা.লাঁচনার - 


- নামে এই 'সংবীদপত্রগোষ্ঠী ছলে ও 
কৌশলে এই কাজ আজও ষে অব্যা- 


হত রেখেছে, শেখ আবছুলার সাংবা- 


£দিক সম্মেলনের প্রতিবেদন তার , 
একটি,নিদর্শন মাত্র । । 
এ সাংবাদিক সম্মেলনে কয়েকজন 


| রিপোর্টার এমনভাবে এমন কয়েকটি 
প্রশ্ন করেছিলেন যাতে মনে হয়, 


তাদের উদ্দেপ্ত ছিল সব রাজ্য সর- 
, কারের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারকে শেখ 
আবদুল্লার সাষনে, হেয় করা, তাকে 
অযোগ্য বলে তুলে ধর] । রাজ্য- 


সয়ফার যখন বছরেরপর/বছর রাস্তা- 


ঘাটই মেরামত করতে পারে না তখন 
তার হাতে বেশি ক্ষমতা দেওয়ার 
ধেঁক্তিকতা আছে কিনা, এমন প্রশ্নও 


সেদিন জন্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর . 


‘প্রতি ছোড়া হয়েছিল । শেখ সাহেব 
হা কথায় 


* যখন বললেন ' 


টা রি 
গণের রায়ে এসেছেন, তখন এক্‌ 
সাংবাদিকের ইংগিতপূর্ণ খেদোক্তি__ 
নির্বাচনের ব্যাপার নিয়েও: অনেক 
কাণ্ড হয়। ইংগিতটা বুঝতে কষ 
হয়না। b 

. বাজারে সংবাদপত্র আর তাদের 
হাজারী লাংবাদিকরা সব বিষয়ে. 
বক্তব্য রাখেন, করেন না শুধু আত্ম- 
সমীক্ষা। কিভাবে মালিকপক্ষ এত- 
কাল. তোষণ নীতি অঙছসরণ করেছে, 
কেন কোপপথে তাদের বশহবন্ধ 


‘সাংবাদিকরা নিভাঁক : নিরপেক্ষ 


সাংবাদিকতার নামে তলায় তলায় 


'ব্বার্থসিদ্ধির ফন্দিফিকিরে ফেরে; 


“তার সমীক্ষা তারা. করেন না। 
জরুরী অবস্থায় বাধ্য হয়ে বেআইনী 


আইন মানা আর.-ইন্দিরা সময়ের” 


পদ্ধলেহনেয় মধ্যে পার্থক্য আছে। 
জরুরী অবস্থায় বিভিন্ন সংবাদপত্রের 
ভুমিকা সম্পর্কে, অনেক সাংবাদিক 
নিজেরা বোধ হুয় এখন তেমন 
সচেতন নন। কংগ্রেসী আমলে বহু 


বছর ধরে দিলী-বোস্বায়ের সঙ্গে কল” 
কাতার কিছু সাংবাদিক কিছু গোপণি। 


"ভুমিকা! পালন করেছেন, লুকোনো 
"পথে অনেক সুবিধা ভোগ করেছেন.। 


এদের অতীত ও বর্তমানের ব্যক্তিগত 
ও ব্যবহারিক কাণ্ডকারথানার একটা, 
সমীক্ষা করলে কেমন হয়? | 





: পশ্চিমব্ সরকারের তথ্য ও জন যর বিভা প্রকাশিত । | 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই 





সুকান্ত মূল্যায়ন ৫-০০ | 
3 | লোকসংস্কৃতি ৫-৫০ 
| ক ০ ৩ | 


পূ্বভারতীয় সংস্কৃতির “৬ 






‘রূপরেখা 5১৫-০০ "২-০০ | 
(প্রত্যেকটি বই তথ্যের-দিক থেকে বিশেষ মুল্যবান ) 1 
॥ প্রাপ্তিস্থান ॥ 


৩৮ গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭ 
প্রকাশন বিক্রয় কেন্দ্র ১ নিউ সেক্রেটারিয়েট, 
১ চিতাত তায জা 


প. ব তথ্য ও জনসংযোগ ১১০৪/৭৬ 


, ৮ দর্পণ || শুক্রবার ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ 


অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ . 
(দর্পপের প্রজিনিধি ) 


নদীয়া, জেলার ধরা জিয়ার 
বেদিকের অধ্যক্ষ প্রিজন বিশ্বাস 


ভাবে চুরি হয়। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ 
কলেজ ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ডের টাকা 


তার স্ত্রীর নামে পীয়ারলেসের এজেন্সী নিরাপদ স্থানে - রাখেননি কেন? 


নিয়েছেন। ট্রেণীদের অভিযোগ, - 
অধ্যক্ষ শিবিজন বিশ্বাস ছুটির পর 
ঠ&রেণীদেক্সব ডী বাড়ী গিয়ে পীয়ার- 
নেস করান | আর এর উপর ট্রেঈ- 


ঘের ইন্টারনাল মার্কস নর্তর করে। , 
"অধ্যক্ষের একজন ট্টাউট নিকটবর্তী যাবার সময় ফেরত পান।, অথচ উৎপন্ন ফসল ট্রেখীদের কিচেনে বিক্রী 


গ্র!মের জনৈক প্রাক্তন ছাত্র সময়ে 


অসময়ে কলেজে ঢুকে ট্রেণীদের' 
লীয়ারলেস করালে ট্রেণিং জীবনের 
ইনটারনাল মার্কস রূপ মোক্ষ লাভ 
' ফৃড় স্থলভে হবে তার সন্ধান, ধেন। 
* ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসের এক 
পাত্রে কল্দের অফিস ভেজে আল 
মারী থেকে ১:৬৪ টাক! রহস্তজনক 


গ্রাম সেবক সমিতির সম্মেলন 
‘মিছিল লালবাগ শহর পরিক্রমা 


পশ্চিমবন্থ গ্রামদেবক সমিতির 
যুশিদাবাদ জেল "শাখার ২১তম 


স্বার্দিক সম্মেলন গত ৪ঠা ও ৫ই ফেব্রু 
বারী লালবাগ শহরে সিংঘী হ ইস্কুলে 
অহঠিভ ইলো। জেলার বিভিন্ন 
ব্লক থেকে ১১৭ জন গ্রামসেবক, গ্রাম- 


সেবিকা! এবং এ, ডি; ডব্লিউ প্রতি- 
নিধি হিসাবে যোগদান: করেন। 
" গত জাহয়ারী মাসে. সমস্ত ব্লক ও 
তিনটি মহকুষা সশ্মেলন্‌ শেব 
হয়েছে। { 
উদোধরী নগাবেশে বিডি ভ্রাতৃ- 
প্রতিম প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে 
আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলন উদ্বোধন 
. করেন জেলা কো-অভিনেশন কমিটির 
দম্পাদক শ্রীহিমাংশ যুখোপাধ্যায়। 
এরপর প্রতিনিধিদের একটি হুদক্দিত 


২..." অধ্যশিক্ষা পর্যৎ কর্মচারীদের ছুই - 
₹. ইউনিয়নের দাবি ও পাল্টা দাবি 


. (দর্পণের সংবাদদাতা ) - 


পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ কর্ষ- 
চারী সমিতির পক্ষ থেকে জানানে! 
হয়েছে যে, সমিতির আহ্বানে গত 
৮ ১৫ই ফেব্রুয়ারী ' পর্যৎ অফিসে এক 
ক্ষার জন্ প্রতীক কর্মবিরতি পালন 
করা হয়েছে যুক্ত ' পে-কমিটি গঠন, 
৩২৫ টাকা ন্যুনতম মূল বেতন, ৫০ 
টাকা অস্তৰ্বতাঁ ভাতা ঘোষণা, ছাটাই 
ছ্থপারসেশন আদেশ প্রত্যাহার, 


. বঞ্চিত কমীদের পে-প্রোটেকশানের ' 


 দ্বাবিতে । সমিতির অভিযোগ, জরুরী 
.অবস্থার-সুময় কতৃপক্ষ ধে সব ছাটাই 
টা দিলেকশান গ্রেড 


থেকে । ত্রেণীরঃ পাস করে কলেজ 


. ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, 


অথচ এ টাকা ছাত্রদেরকে আবার. 
খেসারত দ্বিতে হল । ছাত্ররা মিজ- 
চার্জ বাবদ ভতির সময ৮* টাকা 
করে কশান যানি জমা রাখেন আর 
পরীক্ষার পরে কলেজ থেকে চলে 


তাদেরকে দেওয়া হয়না ।/ কলেজ - 
অধ্যক্ষ তার পীয়ারলেসের লোক- 


জনের সমস্ত ব্যয় ' ভার বহন করে | 


থাকেন ছাত্রদের জমা দেওয়া অর্থ 


থেকে চলে গেলেও অধ্যক্ষের কাছ 
থেকে টাকার ব্যাপারে রেহাই পান 
'না। পাস করার সার্টিফিকেট - 


করে। সন্ধ্যায় লালবাগ রুষি কর্ম- 
চারী রিক্রিয়েশন কাব কর্তৃক একাঙ্ক 


নাটক “করুণা করোনা” অভিনীত | . 
হয়। রাত নটায় প্রতিনিধি অধি- | 


বেশন শুরু হয়। 


i! A BS EEG 


থেকে বামক্রট সরকারের জনকল্যাণ-. 


মুখী কাজ্জ ত্বরাস্বিত করা, সংগঠনকে 
শক্তিশালী করা এবং কৃষি বিভাগের 


আমলাদের ব্লক প্রশাসন থেকে কৃষি 
বিভাগকে পৃথক করার চক্রাস্ত ব্যর্থ 
করার, আহ্বান রাখা হয়। এদিন 


রাজ্য কো-অভ্িনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় 


নেতা শ্রচিত্ত সেন এবং গ্রামসেবক 
সমিতির কেন্দ্রীয় নেতা কমল 'মহাস্ত 


সম্মেলনের সাফল্য কামলা করে, 


বক্তব্য রাখেন। 


জনিত বিশৃঙ্খলা ও অবিচার করেছিল: 


বর্তমানে সেসব বহাল আছে । 
অপরদিকে একই নামের পাষ্টী 


১৫ই ফেব্রুয়ারী অধিকাংশ কর্মচারী 
কর্মবিরতিতে ঘোগ দেননি । পূর্বোক্ত 
ইউনিয়ন বর্তমানে একটি গোর্ঠিতে 


পরিণত, তাই মিথ্যা অভিযোগ তুলে 


বাজার গরম করতে চাইছে। এই 
ইউনিয়নের নেতারা দি.পিএম 
বিরোধী। এরা বিভিন্ন বক্তৃতায় 


ফ্রন্ট সরকারকে আক্রমণ বহন! 


কে 


''_ করে নেন অথচ কোনও রসিদ দেওয়া 


তারিখে 


দে-র কাছে এক গণ-স্বাক্ষরিত অভি- 


পত্রের মাধ্যমে ।' কলেজের নন 


ফর্মাল স্কুল বাবদ ৭৫ টাকা ভাতা 


পান কিন্ত কুলের কোন অস্তিত্ব নেই 


প্রায় চার বছর ধরে এ স্থল বাবদ 


টাক! নিচ্ছেন) কৃষি বিভাগের 
ছাত্রদের আলু, কফি, পেঁয়াজ ফলাতে. 


' হয় আর এর * বীজ ও সারের দাম 
কলেজ থেকে দেওয়া হয়না । অথচ 


হয়। কাতাই বিভাগে - প্রতিটি 


স্েন্কে সতের প্রত্তি করে টা 


স্থৃতো জম! দিতে হয় ধার প্রতিটির 
দাম ৮০ পয়সা করে-কিন্তু . এই 


 স্থতো কর্তৃপক্ষ কি করেন তা জানা 
' যায়না ।' গ্রেশীদের ক্যাজুয়াল লীভ' 
ব-. নিতে হলে ছাপান ফৰ্ম ৫ পয়সা দিয়ে 


কিনতে হয় অথচ, এ ফর্ম ট্রেণীদের 
পয়সায় ছাপানো হয়। 
প্রয়োজনীয়তা 


যেদিনীপুরে তাক বিভাগের 


্বার্থাম্বেধী মহল যোহাড়ে ভাক- 
ঘরের প্রয়োক্বনীয়তাকে অস্বীকার 
করেন 1. তাদের মতে এখানে ভাঁক- 
ঘর স্থাপন করেও বিশেষ সুবিধা হবে 
না। কিন্ত নিয়োক্ত কারণগুলি 
অহচ্ধাবন* করতে পারলেই বুঝতে 


হনয় ও 


এরিক ভাঙ্ক- 


ঘরের প্রয়োজনীস্রভা আছে £ মোহ 


ডাকঘরে এক হাজারের বেশী সেভিংস 


বাংক গ্যাকাউিন্ট আছে, এই ডাক: 
ঘর. মারফৎ পঞ্চাশ জনের. বেশী 


প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বিলি 
করা হয়, একটি উচ্চ বালিক! 


যুক্ত উচ্চ ষাধ্যষিক বিদায় আছে, 


... দশটি শহ্যাবিশিষ্ট হালপাতাল আছে, 


সেটেলমেন্ট সার্ক ক্যাম্প ও ইরি- 
গেশান অফিদূও এখানে আছে, প্রডি 


". বিস্তালস্ব আছে, একাদশ-তাদশ শ্রেণী. 


সোমবার এখানকার হাটে পঞ্চাশ - 


থেকে বাট হান্দার টাকার মাছুরের 
কেন] বেন। হয়, এবং যোহাড় বাস 
রাস্তাটি ভাকঘরেন্ 11 17 
গিয়েছে 















t 


আপনি যদি a 


কাৱবাৰে নেমে 


মুক্ত বাণিজ্য 
অঞ্চলে টাকা 
- লি করুন 


ক্লিয়ারেন্স রিজার্ভন্যাঙ্কে করণীয় কাজ সম্পাদন, 
শিল্প সংক্রান্ত লাইসেন্স এবং এম আর টি পি-র 

| ক্লিয়ারেন্স ইত্যাদি ব্যাপারে চটপট সাহায্য 
ব্যবস্থা আছে । 


২ আমাদের প্রস্তাবগুলি অবস্তই 'আবর্ষক। 


কাণ্ডলা মুক্ত ব্যণিজ্য অঞ্চলে আপনার বিনিয়োজিত 


টাকা স্থরক্ষিত থাকবে) ইতিমধ্যেই be 


তৈরী জামাকাপড়,. বাপ ও ওষুষপত্র, হাতে 








বাসনপত্র এবং নানা রকম খাবার জিনিষ সংক্রান্ত 
শিল্প স্থাপন করেছেন। এছাড়াও বিশেষ বিশেষ 
ধরণের শিল্প স্থাপনের স্থযোগ আঁছে। . 






শুধু পর্যতের' প্রশামনকে.. নয়, বাম davp- 771481 ২ 


থাকেন -.- -' 


তাহলে কাণ্ডলা 


চালানো বোনার কল, নক্স! ভোলা এমব্রয়ভারী 
করা জিনিষ থ্রাস্টিক সামগ্রী, স্টেনলেস ষ্টীল বা - 





* * 


* 


নী 








এই বারোটা কারণে 


‘আপনি রিনা শুক যুলষনী মাছি পান. 


বিন! শুকে কাচা মাল পান ' 


ভারতে ধেসব কাচ! মাজ আমর্বানীর ওপর যে 


প্রতিবন্ধক বা.নিয়ন্ত্4 আছে সেই কাচা! মান আপনি 
আমদানী করতে পারেন 

আপনার লাভের পতকর| কুড়ি, ভাথেক ওপর দশ 
বছরের জন্যে আয়করে রেহাই পান 

আপনাকে পৌর, অক্ট ও বিক্ষন্তকর দিতে হয় না 


* আপনার কারবারের মোট? অংশের ওপর আবকাজি 


ক 


শুক-লাপে না. . 

আপনি আপনার স্থাবর সম্পত্তিত্র জামিনে কম হুদ্ব 
সহজ্জ সর্ভে এক কোটি টাক। পর্যন্ত অর্থ সাহাষ্য পান 
আপনার প্রকল্পের অন্তে আপনি ব্রপ্তানী. মূল্যের 
ভিত্তিতে ঘন্পাতি, কীচামান, বাড়তি : কলকঞ্জ।' 
সরঞ্জাম আদি কিনতে পারেন 


আপনার রপ্তানীর “এফ-ও-বি” যৃ্বযেন্র শতকরা এক 


ভাগ অর্থ সাহায্য হিসেবে নগ্ব হাতে পান 
রপ্যানীর সম্ভাবন। বৃদ্ধির উদ্দেস্টে বিধেশ ভ্রমণ্রে জন্মে 
বৈদেশিক বিনিময় মুঝ্সার 'ব্ল্যান্ড কেট পারিমিটের” 


, ভিত্তিতে আপনি বিশেষ কয়েকটি সুবিধাও পান 


ঢালাও জেনারেল লাইসেন্সে্র আওডাক্ আপনি 


* যন্ত্রপাতি বা কম্পোনেন্ট এবং ক! যাল আমদানী 


করতে পারেন | 
১-১১-৭৭ সালের পর চালু কর] ইউনিট গুলিকে 
সর্বাধিক ২৫ লক্ষ টাকার অর্থসাহাব্য সাপেক্ষে 


₹. ক্ষৃত্জায়তন প্রতিষ্ঠান এবং মাঝারী ও বৃহদায়তন 


. প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে স্থায়ী যুলধনী নি 


১০% ও ১৫%, নগদ অর্থসাহাষ্য 


বিশদ্ধ বিবরপের জন্যে এই . 
ঠিকানায় খোহ্ব নিন 


 কাণ্লা 
মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চস, 
ক্‌চ্ছ 


দি ডেভলাপমেন্ট কমিশনার | 





I দন || 


বাংলা ছবির স্থষ্টিছাড়া দশ! 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


অধুনা অধিকাংশ বাংলা ছবিই 
বখন সুষ্টছাডা, তখন 'স্বষ্টিছাডা’ 
নামেই একটি এ বাংলা ছবি 
মুক্তিলাভ করে রীতিমত কৌতুক 


স্বষ্টি করেছে ! আলোচ্য ছবিটিও' 
আক্ষরিক অর্থেই যধাবীতি সষ্টি- 
ছাড়! প্রথমে মনে করা গিয়ে- 


,ছিল, এই নামটি গ্রহণ ঝরে ছবিটি 


বুঝি বৈপরীত্য প্রকাশের চমক চষ্টি 
করতে হাজির হয়েছে । কিন্ত না, 
এমনতর কিছু ভাবাটাই যে মস্ত ভুল 
ছিল তা ছবি দেশে মলুষ হল | 
স্থবিছে দেখা ধায় একটি অদ্ভুত 
সংসাব, যেখানে জয় নামে এক 
»-াব বিধব! ম। ও এক বিশা- 
হিতা দিদি 
লেখা সডাব পাট সদ কলে গ্রাঙে 
এলে বেকাব জপন যাপন করেও 


এক | শর 


শহরের 


সিনেমা সুলভ গ্রা্হিনৈষীর 
ভূমিকা নেয় । এস দেখে ভার 
জামাইবাবু মাঝে মাঝে দিদির কাছে 


এসে টাক! নিয়ে আাবার চলে যায়। 


সে এটাও আবিকার করে যে, তাঁর 


ক 





মার বিধবার বেশ থাকলেও ভার 


বাবা আজও বর্তমান । এটা কেমন 
ক'রে সম্ভব হয়, সেটা মোটেও স্পষ্ট 
নয় । কারণ জয়ন্ত তার বাবাকে 


শেষ যখন দেখে, তখন তার তিন বা 
চার বছর বয়স বল] হয়েছে । এই 
দীর্খকাল পর রামগডের এক “হট- 
হাউস” এ গিয়ে তার মালিক 
গক্টার মুন্দীকে নিজের বাব! বলে 
সনাক্ত করার মধ্যে নাটকীয়তা 
আছে স্বীকার করেই হবে $. কিন্ত 
হার চেয়েও যেটা বেশি আছে, সেটা 
হল সষ্টিহাডা 'অলাস্তবদ;। তবে 
মার এই বিধবার সাও কেন-এই 
নিয়ে এনটা লা পেন্স বচন!র যেখন 
কটকগিভ প্রুয়ঃল দেখা যায়, তেমনি 
জামাইবাবু মার দিদির মধ্যে অঙ্থা- 
ভাবিক সম্পর্ককে কেন্দ ক’বে একট! 
রহ চষ্টিয় বার্থ চেষ্টা লক্ষ্য করা 
যায়। 6 দির্দিব 

ংসার খরচের টাকা কে'খা থেকে 
আসে ও জাম,উবাবুবেই কা দিদি 
অত ট্রাক 


জ্রযশহ, ভাব আস 





নিম্নোক্ত ক'জে জন্য প্রস্তাব আহব'ন করছে 


হুইল ৪ আকুল স্নক্লাহ 


রেঞ্চাঃ নং *২/ই সিএস /পি ইউ আর / ইল 


৭৮ / ১১ 


টেগডার নং এ নির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে প্ররতকারকদেহ কাছ তল তুই 
নং ০০৯৬ অনঘ টি ৬০১০ পট (ও 


সীল করা টেপ্ধাণ উ সি এন ডুরিং 


সেটে মাছে ছুটি হুইল ৭ একটি আ্যাক্সল ) কোল টিউপের হ 
যাবে কণ্টে, লাক অফ 
ডির অফিস, সকতে বি 


সরবরাহের জা, যা পাণয়' 


কোলফিল্ডম লিমিষ্উড, লি এম 


হী ঘু 


₹ "“] ব্পল 
অক! উণ্টস, ১ষ্টর্ণ 


(পেচ শবগড, 


জেলা ব্যান € পশ্চিম )-এব কাছে = গদে অপর হ হে শুতে ২১ সাকা 


জা দিয়ে]? 
টাই - 


প্রি, 


জন 15) হইত ও 
ত ০ হি ১৮ ১৮ ৫ 
ক ক রস এ 


(িইমেচটর মনে, ৮ বাহ বে আনিলি, 


চারে নিয়োভ বিবরণ অবশ্বই দিতে হলে তল) 
পিইটড শখনা শাহ ফিটেড (+) পাদাকটি 5 
ও পুলের খেটিরিয়াল স্টেমিছিবেশন 
সমস্স কা? 


ঘ। হ43 2 তুম 
১2574 হট 


তা Poa bo 
নযালাইটটি। ৫ দি হি 


হ হেলি €র পযেছ্নায় মেঙ্কানিক্যাল প্রপাটু দেশাল হত গর 
কাপগার শা তা লচ. হবে| আইডেণিলিপেশোডা আহত প্রপহাল ই 
হইলে, তেল টিদিন বিলে এয়বস ধরনে আন্তঃ ২০ £৮ এয উচিত ও 
লিয়ন ০ ও হইতে (সঃ প্রন্থহকাককদেল আই ডেট ত তা চিত. 
(৭) লাব নানে পাক হজ নি? পি ৮ বা এছ তল, ২ নম ১০২০ 
এমন 77 আহ জাসনে6ি টিক এম এন টাল । | 
বাজ উ75 / বার গ্যাদাটি / ফিল ভিপোলিটের অবে «কাতা 
৯71 মিচ { ইচ্টার্প ডিম )-এর অন্বকুলে 2575 51২) ০ করার ৃ 
তত (তে fra হবে} লে হার তপতে, উল ৯ লো | 
দিবেরগড, লে, বনি নাতি কাছে ১০৬৭৮ তি ন। উল আচে । কিল 
অং! তার আগে লটক ক্িয়ারিং সাটিফিবেট ও ইনকাম ট্যালি 


রিয়াবোস জাটি,চকও জমা দিতে হবে। এদিন বেলী ৩টায় উপস্থিল 


টে রব’ হাদেন 


ক ০৭৩ 


সপ পপ পপ পপ ০ পপ ৮ শা 


জানে টেগ্তার খোলা হবে । 





! তেমনি রযেছে গান । 
| ঢালক কমলরুষ্ণ খা আগামী বছর 


জামাইবাবুর সংগে খ্বশুরমশায়ের 
এত যোগ, তার এত টাকার কিসের 
প্রয়োন্জন হয়--এসব প্রশ্নের উত্তর 
কোথায় পাওয়া যাবে জ্রানিন?ঃ 
তবে ছবির ষধ্যে ফে এসব 
খুক্তে পাওয়া'ষাবেনা--সেটা! হলপ 
ক’রেই বলতে পারি। ছবির 
মধ্যে দশ মিনিটের জন্য জয়ন্তর 
দাদাকে দেখা গেল আধুনিক! স্ত্রীর 
ংগে শুধু মা, বোন, ভাইকে লান৷ 
করতে । বিদেশাগত দাদার এ হেন 
'আচরণকে কেন্দ্র ক'রে চলচ্চিত্রকার 
যে সন্তা ভাবাবেগ , কষ্টির চেষ্ট' 
করেছেন, সেটা এই সত্তর দশকের 
শেষ লগ্নে সত্যিই স্টছাডা বলেই 
মনে হয়| এর মধ্যেও আবার 
প্রেমের ব্যাপারটুকু না রাখলেই নথ, 
ক্য়স্থ ও খুশির মধ্ধো গ্কাকা নক! 
গমের খেলা, ভার মধ্যেও প্রতিছন্ছী 
প্রেমিকের সংগে জযস্তর চা 
দশা ছেখানে? হয়েছে, ছ। খরই কাচা 
হাতের কাক লাল মনে তক । 
পরিচালক ক বাগচী এ লাস 
বেশ লিচু চবি তারালনা কবুল? 
ভার যে এখনে) পরি5ল ন-দুক্ষিয় '- 
নার কমা আয়ু হয়নি, ব+- 
মান ছবিটিই হব স্পষ্ট প্রমাণ দেবে | 
দশ্োর গঠন বিন্যাসে ফে নিশিলতা 
দেখি, চরিত্রগুলির প্রদ্থি্ঠাদানে যে 
বার্থ তা লক্ষ করি, তাতে পরিচালক 
ও চিতনাট্যকার এরুবাবুল নোগা- 
টাই, গ্“ম। 
এমন, কি রবীন্দ সং 
হয়া সত্তেৎ শ্রেফ, প্রয়োগ বশলতার 


এসে পড়ে 


তার ছু 


‘ 


ওলি স্ব 


অভাহে আবেদনশৃন্য হে পডে। 
কতলগুলি প্রতীক বাবহটরে পরি- 
নাবালকত্বকেই তুলে 
ধরেছেন । কালীপদ সেনের আবভ- 
শর ছবিটিব বিশেষ মুহূর্ত গুলিকে 
বাঞ্চনামুখর করেছে অবশ্য ! বিজ্ষ্ব 
দের ক্যাযেরা দিন ৪ রাত্রির 
পার্থক/কে ফুটিয়ে তুলতে পাবেনি । 
ছবিটির শব্দগ্রহণে ক্রটি থাকায় কিছ 
কিছু সংলাপ অস্পষ্ট লেগেছে ; বাল 
”1দ-স্র সম্পাণনা এই ঢিবস ৪ 
ছবিটিকে কিছ গতিশীল 


ন্্বহু প্লেট হবে) তা বন্দ 


চালশ তা 


বং - 


পরে ও ধিলীপ রায় স্ব আব 
কণে বিশে জরে পড়েন । 
দয় হামচৌপুরা ও পার্থ গাহি 


অভিনয় এখলন অপরিনভ । 


অপ্রোর নিগববণ? 
পালাটি এামে গক্ষে শহবে 
পর ডন করেছে | 

ত নিয়ো বঠিত এই পালায় জল- 
গণকে আনন দেবার জন্যে (যেন 
রয়েছে জাতুর খেলা ও চল নাজ, 
দল পরি- 


বিশে 


এন 
দখলে 


বলচনাগুলি াখ্পর্শ 


রি দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ 





চি নাচ 





১৩৮৫'র নতুন পালায় নাম ঘোষণা 
করেছেন । শৈলেশ শুহ নিয়োগী 
রচিত-ও পরিচালিত সেই নতুন, 
পালার নাম হল ‘সোনালী ভ্রমর । 
আশা কর যায় এ পালাটিও পূর্বের 
মহ জনসমাদূত হবে । 

সংসার সীমাস্তে' পালাটির 
সাফলে; উৎসাহিছ হয়ে যঞ্জুরী 


অপেরার ম্যানেজার কালী ঘোষাল 
জানিয়েছেন, আগাম 
আকর্ষণ হবে কমলেশ ব্যানাজ্ঁ 
রচিত পৌরাণিক পালা ‘মহাসতী 
অনুস্থয়া? এবং 
ভিন্ন স্বাদের নতুন পালা “ুন্দর- 
বনের সুন্দরী |? 


ভাদের 


অমরনাথ দে রচিত 


চলচ্চিত্র সম্পর্কিত একটি গ্রন্ত 


চলচ্চিত্রের সৃক্ধনে : রড 
রায়! সাহিত্যপ্রৎ ৭৩ মহাত্মা গান্ধী 
বো, কলি-০০০০০৯ দায় £ কুড়ি 
টাক । 
বাংলাভাহায় চলচ্চিত্রের ওপর 
মননশীল গ্রন্থের সংখ্যা আজও নাম 
মাত । ভাবতে অবাক লাগে বে, 
চলচিচত্র আক্তকের দিনে যখন একটি 
বিশেশ শক্তিশাল” শিল্প-মাঘ।ম হিসেবে 
স* ”* লা ছবি যখন বিশ্বের 
লববারে ভ বু চলচ্চিত্রকে মর্যা- 
দার আসন 
লাশলাভাষানেই 
হক্কেক শোচনীয় 


২ 
জন +" 


al 


দান করেতে, শিখন 
চজ্চিচত্র সংক্রান্ত 
অপ্রতুলভী ৷ এই 
বায় রচিত 'চল- 
চিচত্রের সন্ধানে’ গন্থখানিব সাত্ম- 
গকাশুঘেমন অভিনন্দন, 
উৎসাহবাঞ্জক ) 
বিভিন্ন সাময়িক পছে গুলাতি 
"লেখকের বৈচিতাপর্ণ কিছু রচনা এই 
গ্রন্থে সংকলিত 
বিচ্ছিন্ন রচনাগুলির সধাবেণে কেন 
ভাঁব-&ক্য স্থাপিত হয়না, গন্থেতর 
নামকবণের যধোও ইত 


'প্রস্ষাপটে বজ্তি 


চান ন 


তসুষ্টে । ফ্রি 


তেমন না 
তবৃও রচনাগুলি বিষয় ও বকব্যের 
একক বৈশ্য উদ্গেল শ্বীকার কর- 
তেই হলে । বিবীন্দ্রনাদের চলচ্চিত্র- 
বোধ? এই গ্রচ্ের অন্তত যুলাবান 


রচনা । রবীন্দ্র প্রতিভা চলচ্চিত্র 
জগতকে 5 করেছিল এ তথ্য 


নক্গানা না 
চনচ্চিত্র 
ভিজ, শত হও 
লাটছুশল্হী দনোাষোগ 
তথ 


শাকের দিনে তেমন 
“াকলেৎ, রসীক্রনাণেরে 


"সাব কেমন 
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সঠিক বে রি 
মৃন্দিড'ন শি সতান্িহ কাছেই 
মানসের বিচার করেছেস, ও 
সাপ্বাদেক ৮৮0) ) 


গ্রিভিগানল নে ইহ 
সংগত -এষন হর প্র তার উচ্চারণ 
যথেষ্ট সাহস ও বলিষভাব' পরিচায়ক 
বৈকি । তবেলেখক 'জন অরণ্য’ 


সম্পর্কে দ্বিধাগ্রন্ - মনে হোল। এ 
হিধার কারণটা ঢ্মেন স্পষ্ট নয় ৭ 
কেননা তার কাছ থেকেই বনু 
“রবীজ্জ মননের উত্তরাধিকার এবং 
সত্যজিৎ রায়’ ও “সত্যঙ্ছিৎ রায়ের, 
রাজনৈতিক দষ্টিভংগরী নামে ছুটি 


 অনাম'ন্ট রচন) পেয়েছি, তন জন * 


অরণ্যে এসে তার ঘিধ|র ধাধা, 
লাগল কেমন কবে বুঝলাম ন! 

এখানে তে" সণ্াক্তিৎ আরও ভয়ংকর 
‘মিড! - হতাশার শিকার । তিনি 
অবক্ষয় আর নৈরাশ্যকে তুলে ধরে 
দর্শতক্ে সচাগ সচেতন ক'রে তুলতে 


পেরেছেন কি? পডিটিভ+ দিক- 
টাতেই হে যত গগুগে'ল। ্ 


মণীল সেন ৭ পতিক  ঘঈলে 
শিলীমানস 
লেখকের 


ৰং ৮ ইবন সম্পকে 
স্র্চন্তহ বচন ' লি 
প্রশংসাব দবা বর পদে ভিত 
পর্যায়ে লেগাঞ্জলি৪ ষষ্ট চিকাল 
কর্ক € স্রানগর্ত | এ ভা ৮৭ উদ্ে- 
যোগ্য রঃন। হল "চলচ্চিত্র ও উপ- 
ক্য'দের ‘ব্রিক ্ন্পক?, ‘ভাবতীয় 
চলচ্চিটর চলিত, তিন দিকপাল 


চলচ্ডিত্রকাবের ন 57১51: গ্রিফিণ, 
চ্যাপলিন 'এবং  আইছেনন্টাইন?, 


‘একটি সমাজ-াগিক দেশের চলচ্চিত্র 
প্রসংগে’ । | 
গ্রন্থের নাম যখন চলচ্চিত্রের 
সন্ধাদে’ তখন লেপ যদি একটু গবে-- 
কের দৃষ্ট নিয়ে ‘পথের পাচালী”ব 
মুক্তিক্ষণ ১৯৫৫ সালের পেহনদিলে 
বাং] দ্র 2 রক্ষো অন্ুসন্ধ/ন 
করতেন, শোবকরি 1 অতি সাগত 
কাজই হত । এস, 


স্বিদহতে তাৰ 


তি, 


দেদকের এগতিশীল মূননধ্মিহশ 
ও রচনযণ %সদ গুণ বদি বৈশিষ্ট 
দান লরেছে। হুমুত্রিত এই গ্রন্থের 
সুদ প্রচ্চদ ও কিছু মূলাবান 

আলে’কডিত পুস্থকঠির আকধণ রা 
করেছে । চলচ্চিত্র রসিক সমাজে এ 
গ্রন্থটির ঘ্পাফোগ্য সমাদর হবে-আশা 


করি। রর ll 
সূৰ 


| {| স্তুক্রবার ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ 


চরণ মোরারজী . 
(১ম পৃষ্ঠার পর) ' 
চরণ সিংয়ের এ ধরণের একগু়ে, 
মনোভাব মোরারজী দেশাইকে 
রক্তিকর অবস্থায় পৌছে দ্বিয়েছে।' 
প্রথম দিকে মোরারন্ী দেশাই নানা 
তাবে চরণ নিংকে বোঝাবার চেষ্টা 
করেছেন। এতে তিক্ততা" আরও 
চরণ সিংস্ের মধ্যে বাক্যালাপও বন্ধ 
হয়ে গেছে। 
দলের চেয়ারম্যান চন্রশেখরও 
চরণ সিংয়ের কার্ষকনাপে অনন্ত্ট 
ফলে . বিরোধিতা চন্্রশেখরের 
. সঙ্গেও । এবার মোরারজী-চন্্রশেখর 
- ধঘীথভাবে উদ্ভোগি নিয়েছেন চরণ 
দিংয়ের বাড়াবাড়ি বন্ধ করার ৷. 
ভারই প্রতিফলন ঘটেছে 
_-সাশ্রতিক কয়েকটি রাদ্যের নির্বাচনে 
প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে । 
 চজ্জ্রশেখর ও মোরারজী দেশাই এক- 
॥ ‘তরফ! ভাবে প্রাক্তন কংগ্রেসীদের 
মনোনয়ন দিয়েছেন । বিশেষ করে 


অন্তর, কৰ্ণাটক ও মহারাষ্ট্রে তু 
*' মহারাষট্রে যোরারজী দেশাই, 
রেডী কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী বসন্ত 
আতাত করেছেন। অনেকেই 
৯বলছেন বপস্তদাদা পাতিল নির্বা- 
চনের পর জনতা! দলে যোগ দেঁবেন। 
'এই সব রাজ্যে নির্বাচনী প্রচার 
অভিষানেও চরণ সিংকে খুব. বেশ 
প্রাধান্ত দেওয়া হচ্ছে না।' দলের" 
সদর দপ্তর থেকে খে নির্বাচনী £ 
প্রোগ্রাম . বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো. - 

হচ্ছে তাতে 
| দানবের SY 
« মহল মনে করছেন, চরণ সিং জন- 
সংঘ গোর সঙ্গে. মোরারজী চস্্- 
শেখরের নেতৃত্বে প্রাক্তন কংগ্রেদীদের 
বিরোধ আরও গভীরে হবে। যদ্দি 


বব 


জনতা পার্টি” মহারাষ্ট্র, আসাম, _ 


এ কৰ্ণাটক ও অঙ্কে. ভাল ফল দেখাতে . 
| পারে ভবে রাজনীতি অন্তদিকে মোড় 


ভরসা ইন্দিরা! গান্ধী ।-কারণ ষতফিন 
ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতায় ফেরার 
' লামান্ভ সাস্ভাবনী থাকবে ততদিন 


হ্য়ত জনত! পার্টিতে ভাঙ্গন ধরবে . 
না। তবে “ইন্দিরা ভীতি . কি-- 


-. অন্তধিরোধে ঝাঁঝরা একটা দলকে 
=, অনি্িই কাল” সংহত রাখতে 


পন! 


সিংয়ের খুব গৌপ ফায়ার 


বিশেষ 

(ওয় পৃষ্ঠার পর) 
রাই ষযড়ধত্রী। আৰার তৎক্ষণাৎ 
ছু'শে ওঠেন,আসিই কি কম নাকি 
এখনও সব কটা পার্টিকে কীপুনি 


শিক্ষা ছিচ্ি। "ওরা আমাকে তম 


পায়। 
আচ্ছা এর থেকে কী কনক্ুপন 


ঠান! যায় বলুন তো? ভ্রীমতী গান্ধী 


' ঠেকাবার জন্তই মেহক পরিবারের 


পরিচয় সুত্রে তিনি হঠাৎ গর্ধী-লাভ 


' করেন? তাই নিজে অক্ষম হওয়ায় 


তার ক্ষমতা আজে বাজে সিদ্ধার্থশক্কর- 
ঘের হাতে চলে. গিয়ে ভয়ঙ্কর কাপু-- 
নির দেশতোড়া কম্পন শুরু হয়ে 
হায়? অবশেষে চালাক সিদ্ধার্থের! 
বস্তুত পক্ষে যে “কাপুনির*শিক্ষা* গ্রহণ 
করে ষধন চুপ মেরে গেলেন, তখনও . 
বিখ্য। আনষ্কারে একমাত্র তিনিই ' 


নিজেই কেন বলুন না? তার : 


তো মাথা খারাপ হয়নি? 
আমি তৌ বুবি, ইন্দিরাজী সন্ত- 
বত সব রকম শিক্ষা ও শিক্ষার 
সংস্পর্শে থাকলেও একট! জিনিনই 
শিখতে বাদ রেখেছিলেন, তা হ'ল, 
ক্ষমতা পেলে কেমনভাবে 'তা ব্যবহার 


করতে হয়! তিনি নিজেই স্বীকার 


করছেন, অরুরী অবস্থা! ঘোষণায় 
অধবা তৎকালীন - ক্কাপুনি শিক্ষা’ 
প্রবর্তনে ভার হাত ছিল না। 
হায়, তবে থে দেশের লোকের 


ধারণা, তাঁর ছুটি বেয়াড়া বাপের শক্ত . 

হাত আছে? সেটা কি তুল ? নাকি 
ভোটপত্রের ভিন্ভতিড়ে কাকর! মাছ ' 
উন্টে পড়ায় ভার লমত্ভ রাজনীতি : 


“কাপুনি? শিক্ষার কবলে পড়ে 
ত্বীকার মানছে থে, (িনিএএকজন 3 
বিচক্ষ+ রাজনীতিক হিলেন' না, 


গীতে কোন্‌ কংপ্রেদী নেভা বসবেন, 


এই নিয়ে জোর লঙ্কা ভাগের অনর্থ 


গাল জল | 


সত 


 ইউনিয়নের'বক্তব্য ? 


* ১৮/১২/৭৭ ভারিখের বিভিন্ 


সংবাদপত্রে দমকল: কর্মীদের বমি 


সত্যাগ্ৰহ ও হমকীর সঙ্গে দমকলের . 
১৮ শতাংশ’ কর্মচারীর কোন লম্পর্ক .« 


নেই । দলীয় রাজনীতির কিছু. 
চক্রাস্তকারী মিথ্যা অভিষোগে কর্ম- 


'_. চারীদের বিভ্রান্ত করে বর্তমান বাম. . 
ফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার 
কাজে লিপ্ত হয়েছে এবং দ্মকলের . 
মত একটি জরুরী বাথিনীভে তা খুব . 
, বিপজ্জনক বলে ইউনিয়ন মনে করে । 
বিবৃতিতে এর বিরুদ্ধে গ্রতিবাদ কৰে ' 


দবমকলের সর্বস্তরের কর্মীদের নতর্ক- 
থাকার আহ্বান ভানানো 


হয়েছে। ' 
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কাপছেন তথ! ফাপছেন ? আসল 
ঘটনা তা-ই হলে হয়ত শাহ কমিশনে 
তাঁকে আর ডাকার দরকার হবে না। 
চরণ সিং-ও চুপ করে যাবেন, “আহা 
বেচায়ী ইন্দিরা ভেবে। 

লত্যিই শক্ত মী এবং রাজনী তিষ্ঞ ! 
ডাকে কাপাবার (জেলে পুরে;রাগিয়ে 
দিকে, প্ৰত্যাগ করতে বাধ্য করে) 
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1 এপায়ো 
অনেক চেষ্টাই শ্রীমতী করেছিলেন !, 
তিনি কাপেন নি। সমপ্রতি তার 
জীবন হাসির চেষ্টাও হয়েছে। তিনি 
অ-কম্পিত। আর হ্বম্পষ্ট ভাষায় 
তিনি বলেছেন, কাংকে 'কাপুনি 
শিক্ষা” দেওয়াও তাঁর রাজনৈতিক 
শিক্ষা নয়। তিনি সকলকে অভদ্থ 
দান করেছেন। বাজে কথা বলেও" 
তাকে কাপানো খুবই শক্ত) 
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M . এটা নিজে নিজে তো ভরতে তিন এই কুড়ি \f 
|| . _পারেনা। সেকাজ .- '' খালিই থাকবে। |: 
|‘ ডু _ আপনার করবার। এটা ব্যবহার করুন। ৰ . 
i 1 ফতদিন আপনি না করার অজুহাত ছাড়ুন । - He 
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il (সেখানে ফেলতে থাকবেন. ২. | 
০) - ) 
শর পাচ্ছ রখ CE 


10 ৯ 
দাও 
গড 

ts) 


রি 

| 
EX 
ও 


R 680, No. WBI/CC32 


কলকাতা হাইকোর্টে এক বিশেষ 


ব্যক্তিকে প্রমোশন দেবার কাহিনী 
| (দশের সংবাদদাতা) | 


কলকাতা হাইকোর্টের সবচেয়ে 
ভাগ্যবান পুরুষটি কে? এ প্রশ্নের 
উত্তরে নিশ্চয়ই অনেকেই বলবেন 
ও আদালতের লমরেন্রনাথ_ মিত্র। 
শ্রীমিত্র এখন এযাসিসটেন্ট লি 
হতে যাচ্ছেন। 
+ উনি নিলি 
১৯৫৪ সনে শ্রীমিত্র এল, ভি ্যাসিস- 
টেস্ট হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মাথা 
গলান। ৬৪ সনেই উনি ২* জন 


সিনিয়র কর্মীকে টপকে ইউ, ভি"; 
পোষ্টে যোগ দেন । যাদের মধ্যে ' 


১৪ জন ছিলেন গ্রাজুয়েট, তিনজন 
শ্রাতকোতর | প্রীমিত্রর এই টপকানে। 
নিয়ে রাজ্য বিধানসভায়ও বেশ 
কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে । কিদ্ধ শ্রীমিত্রের 
ভাগ্য ভালো । ৭৩ সনে ভাই ভার 


আবার প্রমোশন । এবার হলেন 


'্যাডিশনাল এাকাউন্টটেন্ট । অঙ্গে 
দেওয়া! হলে! বিশেষ ভাতাও । বলা 
বাহুল্য এইসব প্রমোশনগুলির প্রত্যে; 


কটির ক্ষেত্রে প্রমিত অনেককে ল্যাৎ : 


মারতে-সমর্থ হন । 
, এবার প্রামিজঞ হতে যাচ্ছেন কল- 
কাতা হাইকোটের এ্যাসিসটেন্ট 


রেজিষ্টার । এক্ষেত্রেও উনি সিনিয়র 
২* জন কর্মীকে ফেলে রেখে এগিয়ে 
ঘেতে পেরেছেন। এইপদ্দে মনো- 
নয়ন ভার ঠিক.। এখন চেয়ারে গিয়ে 
বসলেই হয়। 

কিন্ত ্রষিজ্রের ৪ 
গুলি আদালতের সাধারণ কর্মীরা 
সহজে মেনে নিতে পারেননি । বিক্ষুম্ 


ও বিরক্ত কর্মীরা আদালত কর্তৃপক্ষের 


বিরুদ্ধে নানা যস্তব্যে ঘোচ্চার হয়ে 
| 


কলকাতা হাইকোর্টের এমপ্নয়ীজ 
এসোসিয়েশনের সভাপতি সংসদ 
অদম্ত জীসোমনাথ ' চট্টোপাধ্যায় 
প্রধান বিচারপতি জ্রীশংকরপ্রসাদ 
মিত্র সহ বিভিন্ন মহলে প্রমিত্রের 
প্রমোশন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তীত্র 
প্রতিবাদ জ্রানিয়েছেন। ড 


শ্রচ্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রমো- 
শনের ব্যাপারে এক বিশেষ ব্যক্তিকে 
প্রমোশনের স্থযোগ দেওয়ার অর্থ 
অন্সান্ত সাধারণ কর্মীদের বিক্ষৃত্ব' 
করে তোলা, যাঁর ফলে আর্দালতে 


স্বাভাবিক কাজবর্মস্থ্ভাবে চালানো. - 


অসম্ভব। তিনি চানআদালতের এই 
গুরুত্বপূর্ণ পদে হু নিয়োগ ও 
সুবিচার ।' 





হাঁওড়ায় | ১২৫ জন, কনসটেবল ৬০ জন।।' 
॥-. {১ম পৃষ্ঠায় পর) কিন্তু খোজ নিলেই দেখা যাবে প্রায় 
প্রত্যেকদিন হাওড়া ষ্টেশন থেকে 


দিনই গৌর নান। অনাচার চালিয়ে 
ষাচ্ছে। এর মধ্যে বিকাশ সাহ! 
হাওড়া -থানা- এলাকাতেই বার 


তিণ্কে ংরা পড়ে ছিনতাইয়ের . 


ঘটনায় 

পানাগড় র্গাপুর থেকে আনা 
চোরাই জালের জিম্মাদার রামসমূজ 
লাউয়ের ঘাঁটি হুলো বালী" থানা 
এলাকায় বজরগুবলীর মাঠ। রাম- 
দমুভ সাউ.হাজারী লাউ প্রমুখ এই 
মাঠে পুলিশ কাছের হাতে ও'জে 
দেয় গোছা গোছ।” নোট । এদের 


“চোরাই মালের গোডাউন রয়েছে . 


চন্দন সিনেমার কাছে। জ্লোর 
গোয়েন্দা দপ্তর সবই জানে। কিন্ত 


* এদের মুখ বন্ধ। কেনন! এদের 
অনেকেই বজরঙবলীর মাঠে নিজেদের 
সপে দিয়েছেন । 


হাওড়া ষ্টেশন চত্বরের ঘটনাও 


তাই । হাওড়! ভি, আর, পিভে - 
"রয়েছেন ১১ জন এ, এল আই, ১. 


জন, সি আই, ও সি ৮ ফন, ৩৩ জন 
- কনসটেবগ । এছাড়া হাখুড়া রেল 
এস পির অধীনে রয়েছেন দুজন সি 
আই) ও, সি, ৮ ভন, 


সম্পাছক বর্ুব ধীপাজশী (৫ স, ১২৩১ আচার্য গ্রতুতচন্দ্র রোড বজক। 


" হোমগার্ড ' 


কেউ ন! কেউ সর্বস্বান্ত হয়ে ঘরে 
ফিরছেন । দূর পাল্লার ট্রেণগুলি 
ছাড়ার ঘময় বেপরোয়াভাবে জিনিষ্- 


. পত্র লুটপাট হয়। পুলিশ নির্বিকার ৷ 


- এসব ব্যাপারে . হাওড়া ষ্টেশন 
এলাকায় পুলিশের টাউট, নামকরা 
সমাজ বিরোধী বাবলী ওরফে কানাই 
বলে বেড়াচ্ছে থানার মেজবাৰু 
প্রণজিত্বাবুকে টাকা তুলে. দি। 


আমরা কি. মাগন! কাজ, করছি”। 


বুঝুন কারবার। শুধু তাই নয়, 
হাওড়! প্র্যাটফর্মের পুলিশ পংকজ 
দত, সুধীর ব্যানাজীর সংগে সমাজ- 
বিরোধীদের মাখামাধি পুলিশ 
মহলকে পর্যস্ত লজ্জা দিচ্ছে। 
এরই মধ্যে ডাকাতির দায়ে ধৃত . 


হাওড়া জি আর শির প্রাক্তন -_____ 
উঠেছে, পুলিশ ও সমাজবিরোধীষের 


এ্যাসিসটেন্ট নাব ইন্সপেক্টর নিত্য 
ভট্টাচার্য এলাকার 'সাট্রা ও নান! 
অনাচারের নায়ক স্থরজ সাউ রাজ- 
বলী খটিক, রামকুমার থটিক, শ্রীকুমার 


সাউ, কালে] মোটা, বাবলা প্রমুখের 
সংগে বৈঠক করে থান! ঘুরে যাচ্ছেন 


এখন Sal SDs 


Phone : 24-4232 


"পশ্চিমবঙ্গ সোচ্চার 
(৯ পৃষ্ঠার পর ) 
করবে জানিনা, কিন্তু দেশের প্রতিটি 


. রাজ্যের হয়ে ইতিপূর্বে কোন অর্থ 


কেন্দ্ররাজ্য অর্থ-অম্পর্কের, এমন নিষ্ঠুর 
চিত্ত তুলে ধরতে এবং ন্যায়সংগত 
দাবী রাখতে পারেন নি। আর যাই 
হোক এই পরিকল্পিত দাধীপত্র কৃমি- 


শনকে একটা বড়রকম নাড়া দেবে 


এতে কোন সন্দেহ নেই। রাজ্য 
থেকে থে অর্থ আয় হবে তার ৭৫ 
শতাংশ কেন্ত্রেরে অর্থবিভাজনী সুত্র- 
গুলির মাধ্যমে দাবী করা হয়েছে । 
প্রায়বই দেখা 
বণিকসভাগুলি সব ব্যাপ্রারে রাজ্য 
সরকারের সংগে একমত হয় না। 
এখানে বণিকসভার প্রাতিনিধিরাও 
সথ্চম অর্থ কমিশনের কাছে সরকারী 
দাবীরই প্রতিধ্বনি করেছেন। 
'শহরাঞ্চলের উন্নয়ন, বেকার 
সমস্তা দৃর্নীকরণ, শিল্পে অধিকতর 
বিনিয়োগ, কপ্নশিল্পের সমস্যা, উদ্বান্ত 
সমস্ত], জাতীয় শিক্ষানীতি হিসেবে 
বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, 
বিদ্যুৎ সংকট, সরকারী কমীরঁদের 
কেন্দ্রীয় হারে ভাতা। এবং এক্রাধিক 
সরকারী সংস্থায় বেতন কাঠামোর 
পুনধিন্াস ইত্যাদি বহুবিধ সমস্তাকে 
সামনে রেখে এই অর্থের দাবী, 
জানানে! হয়েছে ।, 
দের কাছে এই দাবীগুলোর ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ হল 
'দেশের মধ্যে দারিদ্রতম রাজ্য ।. তবু 
এই দকীগুলি কার্ষক্ষরী করলে 
দেশের প্রতিটি রাজ্যই সমানভাবে 


উপকৃত হবে৷ “অন্তথক্ষি কেন্দ্র রাজ্য 


সম্পর্কে এবং বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে 


পারস্পরিক সম্পর্ক চূড়ান্ত বিকৃতির স্তরে. 


পৌঁছোতে বাধ্য ৷ -তিনি বলেন, 
কংগ্রেস প্রকার বরাবরই রাজ্য-. 
গুলিতে 'ত্বঘলীয় সরকারের দিকে ' 


তাকিয়েছেন, ভিন্ন সতঘৰ্শ্বর সরকারকে 


বর্ধিত রেখে হেয় করাই-ছিল তাদের 
উদ্দেশ্য । জনতা সরকারের কাছে. 
সে আচরণ প্রত্যাশিত নয় । কেননা 


কেন্দ্রের দাদাগিরি -করলেই সেই 


সরকার তার আধিক আম্ুকুল্য 


মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা এ্পজায় থাকলে 
জেলার আইন শৃঙ্খল ঠিক রাখা 
সম্ভব ? কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের 


সম্পর্কে ঘিধাহীনভাবে এগুতে পুলি- 


শের বাধা-ই বা কোথায়? অনেকে- 
রই বক্তব্য এটা। | 


সম্পাদক-_হীরেন বন 


গেছে রাজ্যের ' 


পাবে--এ ব্যবস্থা চলতে পারেনা। 


- এই অবস্থা চলতে থাকলে বিভিন্ন 
রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে পারস্পরিক 
ত্বার্থসংকি্ই কারণে মতের সংঘর্ষ 
ঘটতে.বাধ্য। 

এখন লক্ষণীয় বিষয় হুল, কমি- 
শনই বাকি সুপারিশ করবে এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারই বা কি ব্যবস্থা 
‘নেবেন? | 

রাজ্য সরকার কলকাতায় যেদিন 
অর্থ কনিশনের কাছে তাদের দাবী 
রাখছেন সেইদিনই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
দি্ীভে বলছেন যে দেশে অর্থ- 
নৈতিক কাঠামোর বদজ ঘটাতে হবে 


এবং আসন্ন বাজেটে ভার প্রতিফলন ' 


ঘটবে। অর্থনৈতিক পর্ধবেক্ষকর1 
আঁশা করছেন বাজেটে অপ্রত্যক্ষ কর 
খানিকটা হাষ পাবে, এবং প্রতাক্ষ 
করেরও সংস্কার হবে। -কেউ কেউ 
আবার ভাবছেন নতুন করে ভোগ্য 
কর বসতে পারে, বিক্রয়করও আবার 
চালু হতে পারে। এসব জল্পনা 


" কল্পনার ভেতর দিয়ে রাজোর কি 
. মঙ্গল হৰে তা এখনই বোঝা যাচ্ছে. 


না। ঘর 
অন্যদিকে বিপরীভ মতটাও 
কেন্দ্রের মাথায়, খেলছে না, একথ! 
মনে করার কোন কারণ নেই । 


কেননা রাজ্য ' সরকার যেখান " 


নিজের উদ্ভোগে কর সংগ্রহের 
পরিধি বাড়াতে চাইছেন. সেখানে 
কৃধিক্ষেত্রে কর আরোপের ব্যাপারটিও 


কেন্দ্ৰ কেড়ে নিতে আগ্রহী । কোন, 


রাজ্যই অবশ্য. এ ব্যাপারে কেন্দ্রকে 
খুশি করতে পারেননি । অন্যদিকে 
ইতিমধ্যেই সরকারী মহলে ধৃয়ো 
উঠেছে যেরাজ্যকে কর আরোপ্রে 
ক্ষমতা বাড়িয়ে দিলে মহারাষ্ট্র 


প্শ্চিমবাংল। এবং . তামিলনাড, ' 


ছাড়! সব রাজ্যই . ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
আসদে প্রত্যক্ষ করের ৮* শতাংশই 
আসে কলকাতা, বোস্বাই' এবং 
মানা থেকে । এর লোভট। সাম- 
লালে! খুবই মুশকিল । - 

বলাবাহুল্য বৃঢিশী ব্যবস্থার 


' অর্থনৈতিক কাঠামোই এখনও দেশে |. 
" বর্তমান। দিল্লী থেকে দেশ শাদনের 


সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতাই সেখানে 
কেন্দ্রীভূত থাকতো! । রাজাগ্ুলি 
চলতো প্রয়োজনম।ফিক দান ধ্যানের 
ওপর । স্বাধীনতার পরে সংবিধান 
বদলের সময় কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক 
সম্পর্কের কোন পুনবিক্রাসই হয়নি । 
‘রাজ্য কেন্দ্রের উপনিবেশ* এই বদনাষ 
আজও ঘোচানো সম্ভব হলন]। 
স্বাধীনতার স্থফল জনগণকে পেশছে 
দিতে বিভিন্ন রাজ্যের শিল্প, কৃষি, 


তা-৬ থেকে মুঞ্জিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলকাতা ১৩ কে প্রকাশিত ।-_' 


PRICE 60 Pais. 


: শিক্ষা _এসবের ওপর জোর না দিয়ে 


জাতীয় পুনর্গঠন বলতে শুধু প্রতিরক্ষা! ,' 
এবং যোগাযোগের ওপর কিছুটা 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । 

. এপনও ফেশের, বিশেষ করে 
পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি: রাজ্য গরীব। 
ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে সবসময়ই কেনের 
কাছে দৌড়োতে হম্ব। অর্থ সাহাষ্য 
দেবে কেন্দ্র, ধণ দেবে কেন, তায় 
কুদ দ্বিতে আবার 'য়াজ্য অক্ষম। 


দিনের পর দিন রিজার্ত ব্যাংকে 
ওভার ড্রাফট । সব নিয়ে এক 


অচলাবস্থার হৃষ্ট হয়েছে। রী 

- পশ্চিমবঙ্গে সারা দেশের-৮ ভাগ , 
জনসংখা1। এটা দেশের ছিতীয়/ - 
ঘনবসতিপুর্ণ রাজা । ১৯৭ সালের, 
হিসেবে রাজ্যে বেকারের সংখ্যা ১১ 
লক্ষ ৯১ হাজার । গত সেপ্টেম্বর মাম 
পর্যন্ত এমপ্রয়মেপ্ট এক্সচেথ্ে কর্মসন্ধা- 


'মীর সংখ্যা ১৩ লক্ষ « হাজার | ৬১ 
থেকে ৭১ সাল পর্যস্ত বছরে এই রান্য্য 


ভূমিহীন রুষকের সংখ্যা «"*৭ ভাষ 
পেকে ৭৩৮ ভাগে ফাভিয়েছে। 
রাভোর বাপক সংখ্যক চাষের জমিতে 
কোন হেচের বাবস্থাই নেই। 

৯ এত দুর্দশার মধ্যে এখনও রপ্তানী 
বাণিজ্যে নিয়মিত পশ্চিমবঙ্গের অব- 
দান রয়েছে, শিল্পের সহায় সম্পদ 
বাড়ানোর চেষ্টা চলছে । 


+ 
তা! সত্বেও পশ্চিমবজের এই অগ্নি ' 


গর্ভ অবস্থা প্রতি ' কেন্দ্রীয় ররকার- 
উদ্বাসীন থাকেন কি করে রাজ্যের 


অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রের মতে কেন্দ্রীয় 
(সরকারি এখন সীমান্ত রক্ষী পুলিশ 


সমাজকল্যাণ প্রভৃতি অন্্হাতে বছরে 
প্রায় এক থেকে মেড হাজায় কোটি 
টাকার অপচয় করছেন । 


. সশৌরবে চলছে 
কালকেড় ফলন! 


আগ' মী ১৩৮৫-র আকর্ষণ 
পৌরাণিক পালা 


আাদাধভি 

মহ।মায়| « 

এঁতহাসিক পালা 
3: 
মাহন | 





সপ 


পরিবেশনায় 


মোভণ আপৰ 


 (৫৫-৫৪১৩) ৮ 


একবিংশ বর্ষ ॥ ৬ষ্ঠ সংখা ॥ শুক্রবার ওরা মার্চ, ৭৮ ॥ ৬৪ পয়সা. 


সম্পাদকীয় 


জনতার বার্ধতায় 
কংগ্রেসের পুনর্বাসন 


= জনতার ব্যর্ঘতাই আবার 
কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে তুলবে 
“এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে সম্প্রতি 
‘অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলির ফলাফল 
থেকে ।' শুধু তাই নয়, অন্ধ ও কর্ণা- 
টকৈ ইন্দিরার জয়লাভ আবার তাকে 
এমন একটি দলের নেত্রী বানিয়ে 
তুলবে যে দলে রেডী কংগ্রেদ থেকে 
বহুলোক এসে ভীড় জমাবে। এর 


মধ্যেই দলত্যাগের প্রস্ততি শুক হয়ে - 


গেছে। 
এই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে পশ্চিম- 
বঙ্গে যদিও এখানে নির্বাচন হয়নি । 


ব্রেড্ডী কংগ্রেসের কার্ধনির্বাহক সঙ্গি-. 


তির সদস্য ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিদ্ধার্থ 
শংকর রায় অপুর পক্ষের লোকদের 
সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন যদিও 
বরকত সাহেব ওকে দলে নেওয়ার 
ঘোরতর বিরোধী শ্রভোলা সেনকে 
অবশ্য গুদের অনেক বেশী পছন্দ। 
ডুবে শোন! গেল সবই নির্ভর করবে 
সয় কাকে চায় না চায় তার উপ্র | 
সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতাই 
জনতার নির্বাচনী ব্যর্থতার কারণ । 
গত একবছরে লোকে অবাক হয়ে 
€দুখেছে একটি কেন্দ্রীয় সরকার আছে 
কিন্ত সে কাজ করে না। তবে এরা! 
অকাজে পটু । দক্ষিণের জনসাধারণ 
বিশেষভাবে ভীত হয়ে পড়েছিল 
জনতার জোর করে হিন্দী চাপানোর 
নীতিতে | এছাড়া জনতার অস্ত- 
কলহ ত আজ পরিক্ষার । 
এমন দলকে কে সরকার গভতে 
দেবে? তাই দেয়নি ছুই রাজ্যে 
যেখানে বিরুদ্ধ দল হিসাবে ইন্দিরা 
'হংগ্রেম শক্তিশালী রূপে দাড়িয়ে- 
ছিল। আসাম, মহারাষ্ট্রে কেউই 
তেমন শক্তিশালী নয় অতএব একক 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাকুর ভাগ্যেই নি 
নি। 
অতএব দেখা যাচ্ছে লোকে এক 
বছরের মধোই জনতার বিকল্প খোজা 
a করে ধিয়েছে | মেহের, বাম, 





করতে পারবে বলে ত মনে হয় না। 


জিতিয়েছেন। 


রেখেই কোন কেন্দ্রীয় সরকার, কী | 


.দাবীকে কতখানি সমর্থন জানায় । 
































কদিন আগেও জয়নাল আবেদিন 
বলতেন “মিসেস গান্ধী* এখন বলছেন 
| “ইন্দিরাজী”্। এ রকম ডিগবাজী 
আর কোন পার্টিতে দেখ] যাবে না। 
জয়নাল সাহেব ছু'দ্িকে খেলছেন । 
| একদিকে তিনি ইন্দিরা কংগ্রেসে 
| যোগদানের জন্য বরকত মাহেবের 
সঙ্গে যোগাধোগ করছেন,আবার অন্ত 
দিকে রেডিড কংগ্রেসে চাপ কৃষি 
করছেন ঘে তাকে রাজ্য কংগ্রেসের 
সভাপতি কর! হক, তা না হলে 
তিনি ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দেবেন ! 
এদিকে কংগ্রেস পরিষদীয় দ্বলে তার 
বিরুদ্ধে অনাস্থা আনছেন রঙ্জনী 
দ্রলুই। তার বিরুদ্ধে খারাপ ব্যবহার 
নীতিহীনতা ইত্যাদি নানা অভিযোগ 


গণতান্ত্রিক শক্তি এখনও সর্বভারতীয় | এনে তাকে অপসারিত কর! হচ্ছে। 


বিকল্প হিসাবে গড়ে ওঠেনি তাই 
মানুষ বাধ্য হচ্ছে সেই অশুভ শক্তির 
কাছেই মাথা নোয়াতে | নির্বাচনী 
সাফল্যে শক্তিশালী ইন্দিরা গান্ধীর 


আক্রমণ টলমলে _ ত্বনতা প্রতি 
7 kl মাত্র দুটো রাজ্য জয় করেই 


২ দিৰাচনওলিতে- রাব্বানী ইন্দিরাপস্থীর] ভাবতে শুরু করেছে 
কম্যুনিষ্ট "দলের সাফল্য এক শুভ | BE Peet 
ইঙ্গিতরহ | কম হলেও প্রায় প্রতিটি ১0 
রাজ্যেই এই দল আসন পেয়েছে, যাঁর | 
মধ্যে মহারাষ্ট ও আসামের ফলাফল 
লক্ষণীয় । তার মানে যেখানে মানুষ 
দেখেছেন জনতা, ছুই কংগ্রেসের | 
বিকল্প আর একটি শক্তিশালী দল 
আছে সেখানেই তারা সেই দূলকে | 
জনসাধারণের এই | 
রাজনৈতিক মচেতনতা নিশ্চয় 
'প্রশংসনীয় এবং এই সচেতনতা | 
বাড়বে ধতই শাসক গোষ্ঠীর সংকট | 
আরও ঘনীতৃত হবে। 
এখন আপাতত দেখার ব্যাপার | 
দুল-ছুটদের খেল! ! যে তিনটি রাজ্যে | ওপর আক্রমণ ওপ্রাণনাশের আশঙ্কা 
অবস্থা অনিশ্চিত সেখানে ‘আয়ারাম | 
গয়ারামণদের পোস্নাবারেো|। জনতা | 
ও দুই কংগ্রেসের নেতারা এই খেলায় |” 
খুবই পটু এবং টাকাও উড়বে প্রচুর । | 


তারও বহিঃপ্রকাশ শুরু হয়েছে। 
| জয়ের উল্লাসে ঠিক থাকতে না পেরে 
গত ২৮ তারিখে শিয়ালদহে বিজ 


কলকাতার পুলিশ কমিশনার 
শ্রীসত্যবত বস্থ জনৈক নাগরিক 
শ্রদীপক গুপ্ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা 


পুলিশ কমিশনারের কাছে নিরা- 


ঠিক এই ধরণের অবস্থার কথা মনে | 


কংগ্রেস কী জনতা, দলছুটবিরোধী | 
কোন আইন আজ অবধি কবেন নি।, | 
কারণ, করলে ত নিজেদেরই সর্ব- | 
নাশ । ' ও 
নির্বাচনোত্বর অবস্থায় আরেকটি | রি 

দেখার জিনিস কর্ণাটক ও অন্তপ্রদেশ | কলকাতা পুলিশও শেষ পর্যন্ত 
কেন্ত্র-রাজ্য. সম্পর্কের পুনহিবেচনার | স্বীকার করল যে, সাট্রা জুয়ায় শহরে 
1 মধ্যবিত্ত সমাজ বিপন্ন । কিছু কুখ্যাত 
মনে হয় বামফ্রণ্টের এই দ্বাবীকে এর! } 
ভালকবেই সমর্থন করবেকারণ তাতে | 
কেন্দ্রে জনতাকে জব্দ করা যাবে । & 
ভবে মান্য যেন তাতে বিভ্রাস্ত না 
হন কাবণ তুললে চলবে না ক্ষমতা" 
সীন ইন্দির] গান্ধী রাঙ্গযগুলিকে 


| পুলিশ দ্র স্বর সচিবের কাছে 
এক চিঠি পাঠিয়ে বলেছে মাত্র 'কিছু 
ক্রীতদাসে পরিণত করেছিলেন এবং 


মোরারক্রীও সেই অবস্থা চলারই বাতি হাটা যাকে বহর ছড়া 
পক্ষে । নোর মূলে। পুলিশ ' দপ্তর চায় 


্ 


বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সন্তাম এবং গুগামি . 


| শের বিরুদ্ধেই -না, কিছু করতে 


সা জুয় | সম্পর্কে পূলিশের স্বীকৃতি 


২ (দর্পণের প্রতিনিধি ) 


আর রজনী দলুই, অতীশ সিংহ, 
মহম্মদ সরাব সহ প্রায় গোটা 
কংগ্রেসই ইন্দির1 কংগ্রেসে ঘোগদান 
করছে। 
রেড্ডি কংগ্রেসের একজন এম, এজ, 
এ, আমাকে বলেন ঘে, উপর থেকে 
ছুই পার্টিতে মিলন হয়ে গেলে আমি 
এবং আর সবাই যোগদান করবো। 
কিন্ত একটা কথা আছে যে ইন্দিরা 
কংগ্রেস থেকে সব রকম শর্ত তুলে 
নিতে হবে। যেমন একে নেওয়া 
যাবে না, ওকে নেওয়া যাবে না, এ 
সব চলবে না। " নর 
আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম 
দি আপনারা ইন্দিরা কংগ্রেসে 
ঘোগদান করেন তা হলে ইন্দিরা 
গাস্ধীর বিরুদ্ধে আপনাদের ঘে বক্তব্য 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


মিছিল নিয়ে আসার সময় ইন্দির] 
কংগ্রেসের গুণ্ডার! মারপিট করেছে । 
এদিন তারা কলকাতার বিভিন্ন 
অঞ্চলে বিজয় মিছিল এবং পথসভা 
করে। শিয়ালদহে এক বিজয় 
মিছিল এবং পথসভায় বক্তৃতা করেন 
হরুল' ইসলাম, গোবিন্দ নম্বর, 
আনন্দমোহন বিশ্বাস প্রমূখ কয়েক- 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
পারব না" বলে শ্রগুথুকে খুব অভদ্র 
ভাবে বিধায় দিয়েছেন । 

হেষ্টিংস থানার অধীন ক্যানেল 


করতে অপারগ । প্রদদীপক গুপ্ত ভার? রোড ও কযিসারিয়েট রোডের মোডে 


লরী থেকে বস্তা বস্তা চাল ইত্যাদি 


করছেন। তাই তিনি গিয়েছিলেন পাচার হওয়ার সংরাদ গত ৮ই ফেব্রু- 


য়ারী »আনন্দবাজারে বেরিয়েছিল । 


ত্তার জন্য । পুলিশ কমিশনারের সাফ এমন কি এই পাচারকারীরা রপ্তানীর 
কথা “আপনার অভিযোগ তো পুলি- জন্য আনা ঠালও সীল ভেলে লোপাট . 


"করে দেয়। হেটিংস থানা এদের 


MIE 


সাট! জুয়া 

বদল । 
বর্তমানে ৫৭সনের ৩ ধারায় যে 

নির্দেশ রয়েছে তাতে ভুয়াড়ীকে 


সংক্রান্ত আইনের রদ 


খুব বেশী অর্থদণ্ড কিংবা কারাদণ্ড. . 


দেওয়া যায় না? আইনের সংশো- 


ধন করে কলকাতা পুলিশ চায় কম 


পক্ষে তিনবছর কারাদণ্ড ও পাচ 


হাজার টাক] জরিমানা । 


৬ 


রাজ্য কংগ্রেসে দলত্যাগের হিড়িক: 


ছিল এতর্দিন তার কি হবে? 
জবাবে তিনি বলেন, মে 
আমাদের নেতৃত্ব বুঝবে । আমি 


তাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, কিন্ত 
এ ব্যাপারে আপনার দায়িত্ব আপনি 
এডা বন কি করে? এরপর তিনি 
বলেন আমাদের এত প্রশ্ন করতে 
নেই। শুধু নীতি একটাই “করতে 
হবে এবং মরতে হবে ।” এই হচ্ছে 
বর্তমানের 
সিকত1। এদের কেউ কেউ ক্রোধ 
প্রকাশ করে বলেন ষে বরকত সাহেব 
কি করে বলেন যে সিদ্ধার্থ রায়কে 


নেওয়] হবে না? সবাইকেই ইন্দিরা 
কংগ্রেদে নিতে হবে । 


কর্ণাটকে জয়ে কলকাতায় গুণ্ামী 


জন যুব নেতা। 
সময় শিয়ালদহে এক পথচারীর এক 
রাজনৈতিক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে 
গোলমাল বেঁধে যাঁক্প এবং এ পথ- 
চারীকে মারধোর করা হয়। এর 
প্রতিবাদে শিয্পালদহে পঙ্কজ নামে 
একটি হুকার-যুবক এগিয়ে আসে । 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


পুলিশ কমিশনারের সাফ জবাব 


দমন করা দূরে থাক, রক্ষক ও প্রশ্রয় - 
দাতা নিয়মিত মোটা টাকার বিনি- 
ময়ে। শ্রীগুপ্ত এই অপকর্মের, অর্থাৎ 
চাল ইত্যাদি পাচারের বিরুদ্ধে 
থানায় অভিযোগ করেও কোন ফল, 
হয়নি। উল্টে ও-সি তাকে ভীতি- 
প্রদর্শন করে বলেন, “বেশি বাডা- 
বাড়ি করলে আপনাকে ম্থাগলার 
বলে চালান করে দেব ।” 
(শেষাংশ ২র পৃষ্ঠায় ) 


কলকাতা পুলিশ আইনের, এই 
সংশোধনী চেয়ে, শ্ররাষ্টর সচিবের 


কাছে গত নভেম্বর মাসে একট] চিঠি 


পাঠায় ।- জান] যায় তাতে কাজের 
কাজ কিছুই হয় নি। বরং সার! 
শহরময় সাট্রা ভুয়া অবাধে চলছে। 


বর্তমানে যে আইন রয়েছে তাকেও. 


ফাকি দিচ্ছে পুলিশের রহ ঘনিষ্ঠ 
সহচর । 


রেডডীপন্থীদের মান- 


ওঁ মিছিল আসার 


এ 


st 


|| দুই | 


"জনতা পার্টির ছাত্র ও যুব 
রাজনীভিতেও গোষ্ঠী বিরোধ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


প্রচুচ্র পেনের - সত্যাগ্ৰহ ও 
নেতৃত্বের প্রশ্নে কেবলমাত্র জনত! 
পার্টিতেই নয়, তার ছাত্র ও যুব 
শাখাতেও গোষ্ীবন্ব প্রকটভাবে দেখ! 
দিয়েছে |. জনতা পার্টির প্রচুল্প সেন 

" বিমাম মিত, বিজয় সিংহ নাহার, 
* তরুণকাস্তি ঘোয়ের সনর্থকয়া যেমন 
তিন চারটি উপদলে' বিভক্ত হয়ে 
পড়েছেন, যুব ও ছাত্রজনতাঁও তেমনি 
নানান গোষ্ঠীতে বিতক্ত। ঘুবজনতার 
চঃরটি গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করছেন পূর্বতন 
সংগঠন কংগ্রেসের অশোক বাগচী, 
পূর্বতন দি, এফ, ভির অশোক সিংহ 
নাহার, পূর্বতন বি, এল, ভির অয় 
রায় ও ভি, এন, লাহিড়ীর বিশ্বস্ত 
জনৈক রতন যঙুমদার। ছাত্র 
সংগঠনেও সনত মজুমদার, অরুণ 
পাহাড়ী, তমাল ফে,হুপ্রতীর্প বাগচী 
প্রভৃতি একাধিক ছাত্রনেতার স্বতন্ত্র 
গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বর্তমান। রাজ্য 
জনতা দলের যুব ছাত্র সংগঠনেও 
মাতৃদলের মত অস্থিরতা ও অনি- 
হয়ত! প্রকট ভাবে দেখা দিয়েছে । 


পুলিশ কমিশনার 
(১ম পৃষ্ঠার,পর ) 


₹৩নং ক্যানেল রোডে প্রীগুপ্তর 
পিত! শ্রীকেশবচন্ত্র গুপ্ত থাকেন। 
২৬শে ডিসেম্বর রাত্রে একজ্রন এ এস 
আই সাদা পোশাকের চারজন কন্প- 
. টেল নিয়ে তার বাড়ি চড়াও হয়ে 
বলেন যে, এখানে চোরাই মাল 
আছে। কেশববাবু বলেন, কোন 
চোরাই মাল নেই, আমার ছেলের 
কতকগুলো জিনিস। শ্রীগুধকে বালি- 
গঞ্জে তার ৰাড়িতে ফোন করা হত্র। 
তিনি এ এস আইকে বলেন,, আমি 
কাগজপত্র নিয়ে এখুনি আসছি। 
কিন্ত এ এস আই অপেক্ষা 
না 
‘তার পার্টটাইম কর্ণচারী 
গিরীন চৌধুরীকে ধরে নিয়ে ঘান। 
পুলিশ একটা কেস দেয় বটে, কিন্ত 
" পরে মামলা তুলে নেয়। এই 
ব্যাপারে ্রীদীপক গুপ্ত উপরতলায় 
অভিষোগ করেও কোন ফল হয়নি। 
আনন্দবাজারে পাচারকারীদের 

“ খবর বেরোধার পর রপ্ত আশক্কিত 
হন এধং হিতৈযীদের পরামর্শে পুলিশ 
কমিশনারের কাছে নিরাঁপত্ত! চান 


এবং একটি লিখিত আবেদন ভাকে 
দেন। কিন্ত কমিশনার ভার আরেদন 
প্রত্যাখান করেন ।*পুর্বোক্ত অঞ্চলে 
শ্রীপ্তপর একটি কারখানা আছে । 
স্খোনে তিমি ম এখন যেতে পারছেন 
না। 


করে জিনিসগুলো এবং' 


সাংগঠনিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ' 
যুর সংস্থা ৮৬ জগদীশ বসু রোডের 
যুবস্রনতা, সম্প্রতি মেদিনীপুরের 
কোলাধাঁটে সম্মেলন করে তাঁদের 
সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় 
দিয়েছেন। অর্থ নৈতিকভাবে 
অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী যুবজনতা 
(চৌরঙ্গী রোড), কিন্ত সংগঠন পর্যায়ে 
যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হয় নি। 
কারণ অশোক বাগচীর নেতৃত্বের 
প্রশ্নে এই গোষ্ঠীও ছুটি উপদূলে বিভক্ত 
হয়ে পড়েছে। খানিকটা অশোক 
বাগচীর অতীত রাজনৈতিক আহুগত্য 
খানিকটা তীর" ব্যক্তিগত আচরণের 
জন্য পূর্বতন আদি কংগ্রেসের একটা 
বিরাট অংশের সমর্থন থেকে এই 


দিকে ২৯ ক্রিক লেনের যুবজনতা, 
যাঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছে প্রভাবশালী 
একদা কংগ্রেদী নেতা বিজয় সিংহ 
নাহারের ঘনিষ্ঠ আস্বীয় অশোক সিংহ 
নাহার প্রাক্তন গণতন্ত্রী কংগ্রেলীদের 
৪3210 সমৰ্থন পাওয়া সত্বেও 


এদিকে আনন্দবাজারে খবর 
বেরোবার পর পাচারকারীর! একটু 
সন্বস্ত হয়েছিল। কিন্ত এখন আবার 
পুরোদমে তাদের কাজ কারবার 
চলছে এবং সরকারের জিনিস চুরি 
করে এরা লক্ষ লক্ষ টাকা কামাচ্ছে। 
এই পাচারকারী দলে যারা আছে 
ভর্দের নাম হল অঙ্গত রাই (নেতা) 
দীপনারায়ণ পাণ্ডে (নেতা) লালা 


ওরফে আলি হোসেন (নেতা) প্রেম- 
চাদ (কেনিয়ার) ভারত সিং (কর্মচারী) 


* রামবলী (কর্মচারী) শরৎ (কর্মচারী) 


সীছুডের মঃ আব্বাসের কর্মচারী )। 
কলকাতায় গুপ্তামী 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


তখন তাকে কংগ্রেসের গুগ্ার। প্রশ্ন: 


করে, আপনি যশাই কে? উত্তরে 


আমি পাবলিক । এরপরই গুগ্ডারা 
এ হৃকারটিকে গালাগাল দিতে 
দিতে প্রচণ্ড মারধোর করে। আমি 
গিয়ে দেখি এ হকার ুবকটির মূখ 


, চোখ ফুলে গেছে । চারদিকে একটা 


থমথমে ভাব । ওকে ঘিরে কয়েকটি 
ছেলে দাড়িয়ে আছে । তখন মাইকে 
ভেসে এলো আনন্দ বিশ্বাসের বক্তৃতা 
“আমর! সন্ত্রাসের মাধ্যমে নয়, ভাল- 
বাসা দিয়ে লোকের মন জয় 
করবো ।” আনন্দ বিশ্বাসের বস্তা 
তখন আমার কাছে বিদ্রপের মতন 
শোনালো।। হকার যুবক পঙ্ক 
আষাকে বললো, ছেলেখখলোকে 
আমি চিনি। এলাকার গপ্ডা। 
ওদের নামে ডাইরি করছি। 


দিলীতে লবি করা ছাড়া এদের আর 
কোনও কার্ধকলাঁপ চোখে পড়ে না। 
যুবন্্নতার চতুর্থ গোষ্ঠীর নেতা রতন' 


মজুমদার ডি এন লাহিড়ীর প্রভাব কমে 
যাওয়ায় এখন কিছুটা স্তিমিত হযে. 


পড়েছেন। 


ছাত্রঙ্রণ্টে এখন জনতা পার্টির - 


সবচেয়ে শক্তিমান এবং স্বনামধন্য 
নেতা সনৎ যজুয়দার। তিনি, 
বিগত দিনে প্র সেনের সেহধন্য 
ছিলেন বটে। কিন্ত বর্তমানে তরুণ- 
কাস্ত গোষ্ঠীতে ভিড়ে যাওয়ায় প্রফুল্ল ' 
সেন গোষ্ঠীর বিরাগভাঙ্জন হয়েছেন্‌। 
শুধু তাই নয়, সনৎ্বাবুর 'আত্ম- 
প্রচারের নগ্ন প্রচেষ্টায়” বিরক্ত হয়ে 
এবং ছাত্র পরিষদ ( চৌরঙ্গী )-এর 
আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রবণ- 
তায় কষুনধ হয়ে পূর্বতন সমাজতন্ী বি, 
এল ভি, জনসভ্বী-ও সি, এফ, ভির 
'ছাত্রনেতারা, আলাদা আলাদ! 
কমিটি করে আত্মপ্রচারে ব্রতী হতে 
‘বাধ্য’ হয়েছেন । 
এই সব বিঙ্ষুন গোষ্ঠীর মধ্যে 
সাংগঠনিক দিক দিয়ে সবচেয়ে শক্তি 
শালী পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রঙ্গনতা (৩৬, 
মহাত্মা গান্ধী রোড )-_-ঘারা কর্নেকটি 
কলেজকে ইউনিয়ন করতে পেরেছে 
বলে দাবী করে। এই গোষ্ঠীর নেতা, 
একদা সংগঠন কংগ্রেণী এবং সনৎ 
মজুমদারের ঘনিষ্ঠ ছাত্রনেতা স্থপ্রতীপ 
বাগচী কংগ্রে্ী প্রচুল্প সেনপন্থী হিসাবে 
পরিচিত হয়েও বর্তমানে এমন একট] 
নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে 
চলেছেন যাঁকে ‘ধরি মাছ না ছুঁই 
পাণি’ বললে অত্যুক্তি হয় না। এই 
ছাত্রনেতা সংবাদপত্রে বিবৃতি না 
দিয়ে এবং দিল্লী ন! গিয়েও দক্ষিণ 
পরিচিতি লাঁভ- করেছেন--ষদিও 


কোন অজ্ঞাত কারণে এরা কোনও , 
যুবজ্জনতার সঙ্গে যুক্ত নন, এমনকি 


্নতা ভবনের ছায়া মাড়ান না। 
ছাত্রজনতার আর একটি গোষ্ঠী পশ্চিম 


' বঙ্গ ছাত্রজনতা৷ (২৯ ক্রিক লেন) 


উত্তর কলকাতা ও দরমদ্‌মে ব্যারাকপুর 
অঞ্চলের কয়েকটি কলেজে মোটামুটি 
পরিচিত। এই গোষ্ঠীর সভাপতি 


তমাল দে জনতা পার্টির একমাত্র * 


ছাত্রনেতা যিনি কলকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে কোনক্রমে নিজেদের অস্তিত্ব 
ঘোষণ! করেছেন । এছাডা আছে 
বিন্ষু্ধ ছাত্র পরিষদ (চৌরঙগী ), 
বিস্ার্থী পরিষদ, জগদীশ বন্ধু রোডের 
ছাত্রজনতা ৷ জনতা দলে ছান্রনেভার 
যেমন অভাব নেই, অভাব নেই ছাত্র 
গোষ্ঠীর ৷ কেবল অভাব সাংগঠনিক 
শক্তি অর্জনের শুভবুদ্ধির যার বিকাশ 
দেখা গেছে ছু'একজন ছাত্রনেতার 
মধ্যে যার পরিণতি সারা বাংলায় ' 
ছুতিনটি মাত্র কলের ইউনিয়ন । 





দর্পণ ॥ শুক্রবার ৩রা মার্চ, ১৯৭৮ 


জরুরী অবস্থার অবসান এবং মিমা 


ডি আই আর প্রত্যাহারের দাবী 


আটটি বামপন্থী দল কর্তৃক 
গৃহীত একটি প্রস্তাবে সমপ্রতি জরুরী 
অবস্থার আস্ত অবসান, সমস্ত রাজ- 
নৈক্ষিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তিদান, 
মিনা, ডি আই আর প্রি-সেন্সারশিপ 
আদেশ এবং সাম্প্রতিক প্রেস অর্ডি- 
ন্তান্স নাকচ করার দাবী জানানো 
হয়েছে। আটটি বামপন্থী দলের 
পক্ষ থেকে গত নয়ই জানুদ্লারী 


ত্যাগরাজ হলে প্রস্তাবিত সংবিধান. 


সংশোধন সম্পর্কে আলোচনার জন্য 
একটি জনসভা আহ্বান করা হয়ে- 
ছিল,শেষ মুহূর্তে সে সভার ওপর 
পুলিশ কমিশনার নিষেধাজ্ঞা জারী 
করেন। 

প্রস্তাবে আরও রর 
সংবিধানকে আমুল পরিবর্তনের 
নৈতিক অধিকার বর্তমান সংসদের 
নেই, কোনকালে ছিল না এবং গত 
সাধারণ নির্বাচনের সময় জনগণের 
কাছে এই ধরণের" প্রস্তাব করাও 
হয়নি। বর্তমান সংসদের কার্যকাল 
বাড়ানো হয়েছে । এই সময়ে সংবি- 
ধান সংশোধন সংসদীয় গণতন্ত্রের 
নীতির বিরোধী | উপরন্ধ জরুরী 
অবস্থায় সংবিধানে পরিবর্তন আনার 
প্রস্তাব কর! হয়েছে যখন সমস্ত 
রকম ব্যক্তি স্বাধীনতা অপহৃত । 

সি পি আই এম-এর পলিট 
ব্যুরে! সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে 
একটি বিবৃতিতে শাসক দল যে ভাবে 
সংবিধানে পরিবর্তন আনতে চাইছে 
তার বিরুদ্ধে গ্রতিবাদ করেছে। 

পলিট ব্যুরোর বক্তব্য, সংবিধা- 
নের ৩৮ ও ৩১তম সংশোধন বিল 
এমন পরিস্থিতিতে গৃহীত হয়েছে 


যখন সংসদে অথবা রাজ্য আইনসভা" 
গুলিতে শ্বাধীনতাবে আলোচনার 
সুযোগ ছিল না। সংসদের বিরোধী 
দলগুলির নেতৃবৃন্দ সহ বহু সংখ্যক 
এম, পি, ও এম এল এ তখন জেলে । 
যার! জেলের বাইরে ছিলেন তারাও 
বিলটি ভাল করে দেখবার ও অবকাশ 
পাননি, কারণ কয়েক ঘন্টার মধ্যে 
এটি সংসদে উপস্থিত করা হয়েছিল । 

পলিট বারো আরও বলছে 
যে, শাসক দলের বিবেচনাধীন বর্ত- 


মান সংশোধনেও হয়ত এই উপায়ই » 


অবলম্বন করা হবে। কারণ প্রধান- 
অনতরী যদ্ধিও সাংবিধানিক সংশোধনের 
জন্য সার! দেশব্যাপী আলোচনার 
প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন, কিন্ত 
এব্যাপারে গভর্ণমেন্ট কোন প্রস্তাব 
রাখেন নি। সংসদে রাষ্ট্রপতির 
ভাষণেও এ ব্যাপারে কোন উল্লেখ 
ছিল না। বামপন্থী দনগুলি কর্তৃক 
আহৃত জনদ্ভার ওপর পুলিশ 


কমিশনার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জান্ী, 


এবং এম পি, এম এল এ সহ বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের বহ নেতাকে 
আটক করে রাখার ঘটনার উল্লেখ 
করে বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, এই 
অবস্থায় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
সম্পর্কে দেশব্যাপী কথা 
বল! হাস্যকর । এই আলোচনার জন্ত 
প্রথমেই প্রয়োজন জরুরী অবস্থা 


প্রত্যাহার, মিশা ও সাম্প্রতিক গ্রেস* 


অন্তিন্তান্স নাকচ, সমস্ত রাজনৈতিক 
বন্দীদের মুক্তি, এবং এই আলোচনার 
মধ্যে দিয়েই একমাজ সংবিধান 
সংশোধন করা যেতে পারে । 

[ দৰ্পণ, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৬ সংখ্যা _ 
থেকে ] | 


স্বৈৱতন্লের বিরুদ্ধে নতুন করে 
সংগ্রামের ছিন এসেছে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


২৮শে ফেব্রুয়ারী বিধান সভায় 
বাজেট বিতর্কে যখন বনমন্ত্রী বক্তৃতা! 
করছিলেন তথন স্থনীতি চট্টরাজ 
ইঙ্গিত করেন ছে ইন্দিরা গান্ধীর নতুন 
করে অভ্যুদয়ে সি পি এমের বুক ধুক 
ধুক করতে শুরু কয়েছে। পরিমলবাবু 
জবাবে বলেন, সুনীতিদের জেনে 
রাখা দরকার আমাদের পিতা পিতা- 
মহরা মন্ত্রী ছিলেন না । আমরা মন্ত্রী 
হবার জন্য রাজনীতি করতে আসিনি 
কাজেই আমাদের বুক ধুক ধুক করার 
কিছুই নেই । তিনি জনতা সদস্তাদের' 
লক্ষ্য করে বলেন, আপনারা আর 


আমরা একসঙ্গে স্বৈরতন্্রের যিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করে ভিতেছি । আজ 


কয়েকটি রাজ্যের নির্বাচনে দেখা " 
যাচ্ছে যে আবার স্বৈরতম্ত্ের অভ্য়ের_ 


আশংকা দেখা দিয়েছে । কাজেই 
আবার পূর্বের মতন বৃত্তর পক্য নিয়ে 
সংগ্রাম করতে হবে। নইলে আবার , 
শ্বৈরতন্থ চেপে বলবে । তিনি আরো 


বলেন, আপনারা আমাদের বাজেটের * 


গঠনমূলক সমালোচনা করুন। 
আমর! এটা চাই । আমাদের তুল 


জটি থাকলে দেখিয়ে দিন। আমরা . 


ভাবেই সুষ্ঠ 


তা গ্রহণ করবো । এ 


বানচাল হয়ে যাঁবে। ' এ 


ক 


কাদ্দ হতে পারে। নতুবা সব কিছু ২. 


জী 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, এরা মার্চ, ১৯৭৮. 


+ i 


ওরা আসছে কাতারে কাতারে। 
পরিবারের পর পরিবার | দণ্ডকারণ্য 
থেকে সব খুইয়ে, নিগৃহীত হয়ে ওরা 
আসছে। শেয়াল কৃকুরের মতন 
লাথি খেতে খেতে ওবাংল1 এবাংলা 
ঘুরে তারপর দণগ্ডকারণ্য হয়ে আবার 
এ বাংলায় । অনেকট] যেন যাযাবর | 
আপাতত ওরা আশ্রয় নিয়েছে 
শেয়ালদায়। খোলা আকাশের 
“নীচে মাটির ওপরই সব শুয়ে আছে। 
শ্সোপাতত কয়েক হাজার এসেছে । 


আরে! নাকি অনেক আসবে।, 


.»অস্তত ওর] তাই বলছে। 
ওদের একজনকে জিজ্ঞাসা 
করলাম, আপনারা এভাবে কিছু 
. লোক চলে এলেন কেন? জবাবে 
তিনি বললেন, প্রতিদিনই বেশ কিছু 
পরিবার আসছে । ট্রেনে চেকার 
আমাদের কাছে টিকিটও চাচ্ছে না 
বাপয়সা কড়িও চাচ্ছে না। বরং 
বলছে শালার! যাচ্ছে, চলে মাক । 
আমরাও ঠিক করেছি মরতে হয় 

বাংলায় গিয়েই মরবে । 
আমি জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ 


কোল ইণ্ডিয়া কন্টুপক্ষের অফিস সংকোচনের চক্রান্ত 


নী বন ইণ্ডিয়! দিঃ- 
এর সদর দপ্তর তার অধীনস্থ কোম্পা- 
নীগুলির সেলস্ট ও পারচেন্দ অফির্স-, 
গুলিকে ছোট করার উদ্দেশ্যে কর্তৃ- 
পক্ষ এই অফিমগুলি. থেকে কান্দ ও 
শ্রমিক কর্মচারীদের ব্যাপকভাবে 
বাইরে পাঠানোর এক নতুন চক্রাস্ত 
করেছেন। এর ফলে এই-অফিস- 
গুলিতে কর্মরত প্রায় ১৬০* কর্ম 
চারী এক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন । 
যখন এই শিল্পের কলকাতাস্থ শ্রমিক 
কর্মচারীগণ তাদের উপেক্ষিত দ্বাবী- 
গুলি নিয়ে আন্দোল্নের প্রস্ততি 
চালাচ্ছে তখনই কর্তৃপক্ষের এই 
ষড়যন্ত্র শুরু হল । এই চক্রাস্ত প্রস্তুতি 
রুখতে শ্রমিক কর্মচারীর ইতিমধ্যেই 
আন্দোলন স্থক্ক করেছেন। j 
এখানে উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ 
কোকিং কয়লাখনি পশ্চিমবঙ্গে অব- 
_ স্থিত। কয়লাশিল্প সংক্ৰান্ত বহুবিধ 
স্থঘোগ স্থবিধা কলক'তা শহরে বিদ্ধ- 
মান? ছুটিরেলের সদর দণ্ডরের 
অবস্থান ছাড়াও যোগাযোগ ব্যবস্থার 
স্থবিধা ও গোটা! পূর্ব ভারতের প্রধান 
বাণিজ্যিক কেন্দ্র এই শহরে । 


এইস্ব কারণেই কয়লা শিল্পের সদূর , 


দের তথব সমস্ত কোম্পানীও্রলির 


A লেনস-ও গে অফিস কনক * অনিকার পরিচালনার ক্ষেত্রে গণ- 


~ SC b 


= 


বাংলাৱঁদ্বান্ত বাংলায় ফিরে ত্রাগছে $ 
দগকারণ্যের জীবন সম্পকে বহু অভিযোগ 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 
এভাবে স্ব চলে আসতে লাগলেন 
কেন? সেই “উদ্বাত্ত ভত্রলোক 
বললেন, মৃলতঃ ছুটি কারণে আমরা] 
চলে আসছি । একটি হচ্ছে যে, ষে 
জমি আমাদের দেওয়া হয়েছিল তা 
চাষের অনুপযুক্ত । মাত্র চার পাচ 
ইঞ্চি মাটি। একদম পাথুরে জমি। 
ওতে চাষ হয় না। ঘে সার দেওয়া হয় 
তা নিয়েও ছুনগীতি। আর তা ছাড়া 
শুধু সারে তো আর চাষ হয় না! তা 
আমরা খাবো কি? আমরা চুয়াত্তর 
সাল থেকেই দরখাস্ত করছি আমাদের 
কোন ব্যবস্থা করার জন্ত। কিন্ত 
আমাদের দরখান্তের কাগজ দিয়ে 
অফিসাররা উন্থনে আচ দেয়। আর 
দ্বিতীয় যে কারণটা] আমাদের এখানে 
চলে আসার পিছনে আছে তা হচ্ছে 
স্থানীয় অধিবাসীদের অত্যাচার । 
ওদের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে 
গিয্নেছিলাস | বাজারে সবজি নিয়ে 
গেলে ওরা তার দাম দেয় না। 
চাষের ধান জোর করে কেটে নিয়ে 
যায় কিছু প্রতিবাদ করলেই মারতে 
আমে । একবার আমাদের একজনের 


* (সংবাদদাতা প্রেরিত ) 


স্থাপিত হয়েছিল । কিন্তু এই স্থবিধা- 


গুলি উপেক্ষা করে ও পশ্চিমবঙ্গের 
তীব্র বেকার সস্তা অগ্রান্থ করে 
কর্তৃপক্ষ অফিস সংকোঁচনের নীতি 
নিয়েছেন। জরুরী অবস্থার সময় 
কলকাতা থেকে বহু কাজ বাইরে 
নিয়ে-যাওয়া হয়েছে । বারংবার 
দাবী সত্বেও বেক্ত্রী্ সরকারের- 
নীতি উপেক্ষা করে সে সব কাজ 
এখনও কলকাতায় ফেরত আনা হয়- 
নি।, কয়লাশিল্প জাতীয়করণের 
পর ষে সমস্ত কাজ কর্মচারীরা দক্ষ- 
তার সঙ্গে করে এসেছেন, এখন লক্ষ 
লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাইরে থেকে 


ডি এস ও-র সম্মেলনে ফ্রণ্ট সরকারের সমালেচনা 


. ২৫শে ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুর 


শহরের বিদ্যাসাগর হল ময়দানে সার! | 


ভারত ডি; এস, ওর রাজ্য সম্মেলন 
শুরু হয়'। এই সম্মেলনে বিভিন্ন বক্ত1 
বর্তমান সরকারের শিক্ষা নীতির 
কঠোর সমালোচনা করে বলেন 
প্রাক্তন কংগ্রেস সরকারের শিক্ষা- 
নীতি অনুসরণ করেই শিক্ষার 
সুযোগ আরো অঙ্কুচিত করা হয়েছে 


ফেভারিট স্মল ইনভেষ্টন্নেপ্ট লিঃ 
কতৃপক্ষের শোষণ ও জুলুমের 
বিরুদ্ধে কর্মচারীদের আন্দোলন 


bl ( দৰ্পণের সংবাদদাত ) 





কিছু বেণ্ডন ওরা , নিয়ে গেলে 
আমর! প্রতিবাদ: করি। তখন: 


“মারামারি লেগে যায়। ওরা 
শত শত লোক তীর ধনুক নিয়ে 
চলে আসে, শেষে. যার বেগুন চুরি 
গিয়েছিল তাকে আমর! অন্ত গ্রামে 
পাঠিয়ে দিয়ে তার জীবন রক্ষা করি। 
থানায় জানালে বাপ-মা তুলে মুখ 
খারাপ করে গালি দেয়।. এই হচ্ছে 
অবস্থা । এ অবস্থায় আমরা থাকি 
কিকরে? 

উত্বাস্ত ভদ্রলোকের মলে কথা 
বলতে বলতে বেশ রাত হয়ে গিয়ে- 
ছিল। হঠাৎ ওদের মধ্যে কে যেন 




















পিয়ারলেসের মত আর একটি 
আধিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ফেভারিট স্মল 
ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেডভ। ১১৪১ 


প্রতিষ্ঠা হয়। পার্ক স্্াটের হেড 
অফিসে ৪১০ জন.সহ মোট প্রায় ৫০০ 
জন কর্মচারী এখানে কাজ করেন। 
ফেভারিটের কর্মচারীরা কোম্পানীর 
মালিক ্রীনিরগ্রন দের শোষণ, জুলুম 
ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রুখে 
দাড়িয়েছেন। কর্মচারীদের মতে 


বললো, এখন মুড়ি দেওয়া হবে। | আজ তাদের ন্যনতম মর্যাদাও দাসত্বে 
ওদের কেউ কেউ একট] জটলার | শৃঙ্ঘলিত। 

দিকে ছুটে গেলে! । আমিও গেলাম । কর্তৃপক্ষের আচরণে অফিস আজ 
কাউকে মুড়ি দিতে দেখলা না! হয়ে উঠেছে মধ্যযুগীয় গোলামখানা। 


শুধু একজনের মন্তব্য ভেসে আসলো, 
দেখুন ওমব ঠিক জনতা পার্টির কেউ 
দিচ্ছে। ওয়াই তাতিয়ে নিয়ে 
আসছে উত্াত্তদ্ের। সে কারণে 
মুড়ি দেওয়ার রহম্বটা আমি তেদ 
করার চেষ্টা করলাম কিন্ত বিশেষ 
কিছু 'তথ্য সংগ্রহ করতে পারলাম 
না। । 


কর্তৃপক্ষ যখন তখন একজন কর্মচারীর 
উপর দ্বিওণ তিনগুণ কাজের বোঝা 
চাপিয়ে প্রহুত্বের হকুম-ছড়ি চালাচ্ছে, 
যখন তখন যে কাউকে যেখানে 
সেখানে বদলী 'করছে, ছড়ি ঘুরিয়ে 
একজন কর্মচারীকে এক এক দিনে 
বিভিন্ন ডেস্কে কাজ করতে বাধ্য 
করছে। পরিবহন ব্যবস্থার চরম 
সংকটের মধ্যেও সামান্য কয়েক 
মিনিটের লেট হিসেব করে তাদের 
প্রতি অকথ্য গালিগালাজ করছে, 
এমন- কি অতিরিক্ত কাজের জন্য 
টাকার [লোভ দেখিয়ে ও পরে ভা 
থেকে বঞ্চিত করতে কর্তৃপক্ষের মান- 


মেসিনের সাহায্যে তা করানো 
হচ্ছে? 

শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নওলির 
যুক্ত মোর্চা'কো-অিনেশন্‌ কমিটি.অব 
কোল এম্ধয়ীজ ইউনিয়নস্‌ গোট! 
ব্যাপারট। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে 


| গতিবিধির উপর থাকে ত 
জানিয়ে প্রতিকীরের দাবী করেছে উন রর বি 
এবং প্রধান মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্ী শুধু কর্মচারীদের উপরই 


ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দুটি আকর্ষণ 


সালের ফেব্রুয়ারী মালে কোম্পানীর 


পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীরাও 
সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন ও শস্রান্দোলনের 
পথে নেমেছেন। গত বছরের ১৫ 
জুলাই এমপ্রয়ীজ ইউনিয়ন গড়ে ওঠে - 
এবং ১৫ সেপ্টেম্বর রেজিষ্ট্রেশন পায়, 
এই ইউনিয়ন সি, আই, টি, ইউ অঙগ- 
মোদ্িত এখনও ন! হলেও তাদের 
দ্বারা পরিচাক্তি। "সঙ্গে সঙ্গে 
মালিকপক্ষ নিজেই উদ্যোগী হয়ে এন, 
এল, সি, সির পতাকাতলে মুষ্টিমেয় 
অনুগত কর্মচারীদের দিয়ে কর্মচারী 
ইউনিয়ন গড়ে। এমপ্রয়ীজ- ইউ- 
নিয়নের পতাকাতলে - সঙ্ঘবস্ধ হয়ে 


আজ. কর্মচারীরা আন্দোলনে 
নেমেছেন । এদের দাবি-- 

(৯) এমপ্রয়ীজ- ইউনিয়নকে 
হ্বীকৃতি দিতে হবে। 


(২) বেতন কাঠামোর পরিবর্তন 
করতে. হবে। বর্তমানে একজন 
হায়ার সেকেপ্ডায়ী পাশ বা গ্র্যাজুয়েট 


স্টাফ পান সব মিলিয়ে মাজ্স "১৪৫ 


১* টাকা এবং সাব স্টাফের! পান 
মাত্র ১*০-১৪০ টাকা । ইউনিয়ন 
সেখানে চাইছে স্টাফ ও সাব স্টাফদের 
জন্য 'বথাক্রমে ২১৫-৪৫৫ টাকা ও 
১৫০-২৯৫ টাকা । ৬০% ভি, এ, 
বাড়ি সাড়া ভাতা ও ছ'টাকা টিফিন 
ভাত!। 

. (৬) বছরে ১৫ দিন ক্যানুয়াল ও 


বিকতায় বাধে না| প্রতিটি কর্মচারীর ১৭ দ্বিন মেডিক্যালে জন্য চুটি দিতে 


হবে। বর্তমানে কোম্পানীতে এ 
ধরনের কোন ছুটির ব্যবৃস্থা নেই । 
(৪) বর্তমানে কোম্প'নীতে 


কোম্পানী জুলুম চালায় ন1/জুলুম চাকরী পেলে কোন নিয়োগপত্র 
চালায় এজেন্ট ও ফিল্ড অফিসারদের দেওয়া হয় না। যার" ফলে কর্ম- 
প্রতিও। মাসের পর মাস এদের চারীদের চাকুরীর কোন নিরাপতা 


প্রাপ্য কমিশনের টাকা আটকে রাখ! - নেং, তাদের ভাগ্য সুতোয় কোলে । 
হয় যার অর্থ কাকুর ব্যক্তিগত স্বার্থে bl IE করেছে যে 
সেই অর্থ.সুদে খাটানো হয়। মনি গপত্র (দিতে হবে। 


(৫) মাস মাহিনা দেওয়া হয় 
অর্ডারে পাঠানো! টাকার কোন 
কমিশন এজ্রেণ্টরা পান না। ভাউচারের মতই একটা বড় বিচ্ছিন্ন 


সার্টিফিকেট হোল্ডাররা রর কাগজে, কর্মচারীদের দাবী পে-- 


সময়ে রসিদ পান ন1। সার্টিফিকেট ৮75৮ রি রা ্ট 
কুকারীদের শতকরা ৮৮% ভাগ মালের শেষ a 
লোক আজও সার্টিফিকেট পাননি । LS 
s এই দ্বাবীগুলি ইউনিয়ন একাধিক 
পরীক্ষা দেওয়ার স্থযোগ থেকে বঞ্চিত | এর জন্য কর্মচারীরা বিন্দুমাত্র দায়ী বার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে 1 কর্তৃপক্ষ 
রা - নন, দায়ী হল মালিক নিরপ্রন দের 8 
হয়েছে । বছরের মাঝখানে প্রতিবারই আলোচনা অনুষ্ঠানের 
' [ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাড়াবার আকাঙ্কা। 


করে তাদের হস্তক্ষেপ দ্বাবী করা 
হয়েছে। অন্যথায় কর্মচারীবৃন্দ তীব্র 
ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের পথে 
ষেতে বাধ্য হবেন বলে কমিটির 
সংধারণ সম্পাদক - শ্রীচিত্ত রায় 
জানিয়েছেন। 





তান্ত্রিক অধিকারগুলি পর পর খর্ব 
করা হয়েছে । বিশেষ অহ্মতিপ্রাপ্ত 
বারশো স্কুলের অন্থমোদন বাতিল 
করে ত্রিশ হাজার ছেলেমেয়েকে 







হঠাৎ প্রাকৃ-বিশ্ববিগ্ভালয় কোর্স” তুলে 

দি কারের এ ক্লারণেই গ্রাহক, এজেণ্ট ও কর্ম- 
9892 হাজার,শিক্ষা- চারীগণ প্রত্যেকেই তাদের ন্যাঘ্য 
ধীদের শিক্ষাজীবনকে অন্ধকারে ঠেলে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন । 

দেওয়া হয়েছে । কিন্ত আজ রাজনৈতিক অংস্থার 


-আহঙাস দিয়েছে কিন্ত কার্যত করে 


নি। ফলে গত ২৬ ডিসেম্বর কর্ম 
চারীর] দেড় ঘণ্টার জন্য কলম ধর্মথ-- 
করেন। 

(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) _ 


৪ 


॥ চার ॥ 


hl 


র্‌ কটা 
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- রাজনীতি? (খে BI টিটি টি ও 

শপ সপ 


ব্ৈরতন্ের পুনজন্ম 


ভারতপুত্র 


সেই আশংকাই সত্যে পরিণত 
হল। অন্ততঃ দুটো রাজ্যে স্বৈরত- 
তের পুনরাবির্ভাব ঘটল । কর্ণাটকে 
তো দুই-তৃতীয়াংশ আসনের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা নিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেস 
নিজেদের দমেত সমস্ত রাজনৈতিক 
য়লনেতাকেই চমকে দিয়েছে, অঙ্থ- 
প্রদ্েশও তাদেরই দখলে । পূর্বা- 
ক্চলের আসাম, মেঘালয়, অরুণাচলে 
অঙ্ুরূপ সুবিধা করতে না পারলেও . 
, মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস, (ই)-র প্রভাব 
, উপেক্ষা করার উপায় নেই। 
চুলচেরা স্ন্্ম হিসাবে এ-সাফল্য 
আংশিকমাত্র হলেও পরিস্থিতির দৃষ্ট- 
কোণ থেকে বিচার করলে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের জয়লাতকে আশাতীত বলে 
. স্বীকার করতে হয়। নেদিক থেকে 
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর এ বিজন যেমন 
রেডি কংগ্রেদকে কোণঠাসা করে 
দিয়েছে, তেমনি আত্ুন্ত্নী জনতা 
পার্টিকেও এক প্রচণ্ড চাপেটাঘাত 
করেছে ধা সামলে উঠতে দলনেতা- 
দের যথেষ্ট বেগ পেতে হবে । ইন্দিরা 
গান্ধীর পুনরুখান , ভারতের সমগ্র 
রাজনৈতিক শক্তি বিস্তার্সেও যদি 
ওলটপালট . ঘটাতে দেখা খায়, 
তাহলেও বিশ্ময়ের কিছু থাকবেনা । 
কর্ণাটকে দলের অভাবনীয় বিপর্ম- 
য়ের ঠেলায় ইতিমধ্যেই কংগ্রেস 
নভাপতির পদ থেকে ব্দ্ধানন্দ, রেডিড 
এবং প্রদেশ কংগ্রেস প্রধানের পদ 
সবথেকে কে এইচ পাতিল ইস্তফা দিয়ে 
পছেশ। বস্তুতঃ .ভাঁঙ।, দলছুটোর 
আকার জোড়া লাগাবার দ্বাবিও 
উঠেছে। ' 
রদ্দি কংগ্রেস? - 
চিরাচরিত প্রথায় নির্বাচনী 
ফলাফল নিয়ে /গ্রতিদবন্বী প্রতিটি 
পার্টির নেতৃ ও কর্ম মহলেই বিশ্লে- 
খণ পর্যালোচনা হবে, সাঁফল্য-ব্যর্থ- 
তাঁর কারণ অস্থসন্ধান করা হবে, 
জে বার করা হবে তুলভ্রাস্তি দোষ 
কটি। ইন্দিরা গান্ধী বা ভার দলের 
চতিত এখানে ষে, নির্বাচনী পরি- 
স্তি তাদের সম্পূর্ণ প্রতিকূল হওয়। 
"ত্বেও তারা অবিশ্বাস্য রকমের ভাল 
ল করেছেন তিনটি রাজ্যে। 
ধ্মতঃ কংগ্রেস (ই) অন্ততঃ টেক: 
ক্যাল দিক থেকে সম্পূর্ণ নতুন দল, 
অস্থবিধা সর্বভারতীয় আর কোন 
কেই ভোগ "করতে হয়নি । 
হীয়, নতুন দল হবার কারণে এবং 
কারী কংগ্রেস হিসাবে স্বীকৃতি 
ক বঞ্চিত "হবার দরুণ তাদের 


, করবে । কার্ধতঃ এতদিন তিনি 


সম্পূর্ণ নতুন একটি নির্বাচনী প্রতী- 
কের তন্বনা করে লড়তে 'হয়েছে। 
তিন, শাহ কমিশন, গ্রোভার কমিশন 


ইত্যাদির মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধী 


এবং ভার সহযোগীদের যথেষ্ট 
নাজেহাল করা হয়েছে, জনমনে 
তাদের ভাবমুতি বেশ অনেকথানি 
মলিন হয়ে গিয়েছে বলে ধরে নেওয়! 
হয়েছিল । চার, নির্বাচনের মাত্র 
কয়েকদিন আগে কর্ণাটকের দেবরাজ 
আর্স সরকারকে গদিচযুত করা হয়ে- 
ছিল, ব্যক্তিগতভাবে শরীআর্সের অব- 
মাননাও করা হয়েছিল। 

সাফল্যের কারণ 


এই বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে 


আবার রাজ্যে-রাজ্যে ইন্দিরা তরঙ্গ 


' ভোলাগেম কেমন করে? ইতি- 


বাচক দ্বিক থেকে কংগ্রেস (ই)-র 
সাফল্যের চাবিকাঠি হল “জিতবই” 


' এ-মনোভাব নিয়ে মরিয়া হয়ে লড়া। 


রেডিড কংগ্রেসকে পরাত্ত করে 'সর- 


কারী-কংগ্রেসের মর্ষাদ। অর্জনের. 


জন্ ইন্দিরা কংগ্রেসীরা সবস্ত শক্তি 


দিয়ে প্রাণপণ লড়াই করেছেন বলেই . 


ভাগ্যলক্মীকে হাতের মুঠোয়: আন! 


সম্ভব হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী পরি- 


ফার বুঝতে পেরেছিলেন যে, নির্বা- 
চনে তার দলের পরাজয় তার নিজে- 
রই রাজনৈতিক অপমৃত্যু সুচনা 
সরকারী “কংগ্রেসকে মে বিশেষণে 
বিভূষিত করছিলেন, সেই ‘রেডিড- 
চ্যবন গ্র প’ “অন্ত,কংগ্রেস' ইত্যাদি, 
নির্বাচনী ফলাফলের কারণে অন্ততঃ 
কর্ণাটক ও অন্ধপ্রদেশে রেডিড কংগ্রেস. 
কার্ধতঃ ‘রদ্দি কংগ্রেসেই” পর্যবসিত 
হল নাকি? বিশেষতঃ ক্ষমতাসীন 
দল হয়েও অন্তপ্রদেশে উৎখাত 
হয়ে যাওয়ায় সরকারী কংগ্রেসের 
মর্যাদা ভুলুষ্ঠিত হয়েছে। 

জনতা দূল কেন্দ্রে ও বিভিন্ন 
রাজ্যে শাসক দলের মর্যাদার আসনে 
রয়েছে ।' কিন্ত তা সত্বেও অহিন্দী 
অঞ্চল দাক্ষিণাত্য ঘেন জনতা! পার্টিকে 
পাতা, দিতে নারাজ। কেনে 
ক্ষমতাসীন হবার পর কয়েকটি তদন্ত 
কমিশন নিয়োগ করা ছাড়া জনতা 
সরকার এমন কিছু ইতিবাচক কাজ 
এখনো করেন নি-.ষে তার দার! 
তার] ভোট কুড়োতে পারেন। এসব 
অঞ্চলে জরুরী অবস্থাকালীন বাড়া- 
বাড়িও অপেক্ষাকৃত কম হবার দরুণ 


'শ্বৈরতন্থ বনাম গণতঙ্ত্রের শ্লোগান 


| বরং তোলো! নতুন স্লোগান £ 


এখানকার জনমনে বিশেষ. দাগ 
কাটতে পারেনি । | 
ব্যর্থতার কারণ 

জনতা -পার্টির শরিক 
দলগুলোর মধ্যে থে ভাবগত 
সংহতি এখনো হতে পারে নি, 
দেওয়া! পছন্দ করেন, হরিজন নিগ্রহ 
বেডেছে, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনে 
কোন আতস্তরিকত| নেই--এমব ঘটনা 
ভোটারদের দৃষ্ট এড়াতে পারেনি, 
এবং পারে নি বলেই জনত! পার্টিকে 
তাঁরা সমর্থন জানাতে তিধা করেছে। 


'কর্ণাটক ও অন্বপ্রদেশ ইন্দিরা, 


অস্তিত্বই রক্ষিত হল না, যর্ধাদাও 


- অনেকথানি বেড়ে গেল। অন্যদিকে 
সরকারী কংগ্রেস অপদস্থ হচ্ছে কেবল . 


তাই.নয়, প্রশ্ন দেখা! দিয়েছে সরকারী 
কংগ্রেস হিসাবে কোন পক্ষের দ্বাবি 
জোরদার? ইন্দিরা কংগ্রেসের 
অভাবনীয় সাফল্য এ দলের প্রতি 
অজন্্র রেড্ডি কংগ্রেদীকে আকর্ষণ 
করবে সন্দেহ নেই, এমন কি দল- 


ত্যাগ্রে তোড়ে রেডিড কংগ্রেস ঘি 
ভেসেও যায়, তাহলে আশ্চর্য হবার. 


কিছু থাকবে না। কিন্তু জনতা পার্টি 
নেতৃত্ব কি এই নিৰ্বাচনী ফলাফল 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এখনে] ঘর 
ওগছোবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে 
রাজি হবে? ' 


সেন সেনানী 


জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় 


য়েন মশায়ের সেন সেনানী 
এখন হালে পায় না পানি 
আমরা তবু সঠিক জানি 
সুযোগ পেলেই ছাড়েন বাণী। 


সেন মশায়ের কাণ্ডখান! 
ছেলেবুড়োর' নয় অজানা 
শাস্তিবাদী অহিংস-প্রাণ' 
হিংসে দেখেই রুখে দাড়ান ! 


রাজ্যে এখন ঘোর অনাচার , 
গুলিগালাজ বারুদ-বোমা : 
বাঁচাও তুমি, বাঁচাও গো মা! 
সেন মশায়ের এই আবেদন - 


বলছে ছেলে হালছে বুড়ো. 
হুমুকি বেজায় দিচ্ছ খুড়ো | . 


চোখের মাথা যেই খেয়েছে! 
উলটো-পালট" স্বর গেয়েছে! 


সময় হলো] দাও পেন্সান্॥ ' 


. পণ ॥ শুক্রবার, ওরা মার্চ, ১৯৭৮ 





লি 





সোমানিয়ার পেছনে মাকিনী উক্কা 
| বিদেনী 


জিওল মাছের মতো আরব- 
ইন্রায়েল বিরোধটি জীইয়ে রেখে 
মাধিণ-নেতৃত্বাধীন নয়া উপনিবেশ- 
বাদী চক্র হৰ্ণ অফ আফ্রিকা অঞ্চলে 
নতুন উত্তেজনার আগুন জেলে সেই 
আচের তাতে ভিয়েৎনাসের যুদ্ধক্ষতে 


সেঁক দিতে প্ৰয়াসী হয়েছে । মুখে. 


সংযত হবার উপদেশ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র 
কাজে সোমালিয়াকে 'ইিওপিয়ার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য 
সমস্ত রকমের প্ররোচনাই যুগিয়ে 
যাচ্ছে ।. | 
তা নইলে ইধিওপিয়ার ওগাডেন 
প্রদেশে সৈন্য পাঠানোর জন্য মোমা- 
»লিয়। পায়তাড়া কষে কোন্‌ সাহসে ? 
একথা সত্য যে, ওগ্রাভেনে আত্যস্ত- 


রীণ গণ্ডগোল চলছে প্রায় বছর- 


খানেক ধরে।, কিন্ত সেই ঘোলু! 
জলে সোমালিয়ার মাছ ধরার সংকল্প 
গ্রহণের পিছনে কী মতলব কাজ 
করছে? এই ' প্রশ্নকে কেন্দ্র করে 


ইথিওপিয়া ও সোমালিয়ার মধ্যেও: 
বিরোধ মাপের পর মাস ধরেই চলছে 


কিন্ত প্রথমে দেশে জরুরী অবস্থা 
ঘোষণা এবং পরে স্বাধীন ওগাভেনে 
নৈন্ত পাঠিয়ে প্রদেশটির উপর ইখি- 
ওপিয়ার সার্বতোম অধিকারকে 
চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করায় সমগ্র হর্ণ অফ 
আফ্রিকা অঞ্চলেই যেন আগ্নেয়গিরির 
লাভাম্রোত বইতে শুরু করেছে। 
এত বড় ঝুঁকি সোযালিয়ার 
প্রেসিডেন্ট সিরাজ নিলেন, 
কেমন করে? শ্বতাবতই পরিস্থিতির 
অতি-সরলীকরণ করে ফেলেছেন 
বলেই এত সাংঘাতিক ব্যাপারকে 
তিনি হালকাভাবে নিয়েছেন । 
প্রথমত কী জনসংখ্যা, কী সামরিক 
শক্তি উভয় দ্বিক থেকেই সোমালিয়া 
তুলনামুলক বিচারে, ইথিওপিয়ার 


| কাছে নগণ্য । দ্বিতীয়ত আফ্রিকান 


এক্য সস্থাভুক্ত কোন দেশই তার 


এই পররাজ্য আক্রমণ অনুমোদন - 


করতে পারেনি। কিন্তু তা সত্বেও সে 
হুমকি দিতে পেরেছে কিছু নিকটবর্তী 


|. এবং আর কিছু দূরবর্তী দোস্রের 


উদার ও অকাতর সাহায্যের উপর 

ভরসা করে। | 
পশ্চিম এশিয়ার সৌদি আরব, 

জর্ডাব, ইরাঁ৭ ইত্যাদি মার্কা-মার! 


. সাআাজ্যবাদপুষ্ট দেশগুলো ষে সোমা- 


লিয়ার প্রতি সহাহভূতিশীল, একথা 


কারো অজানা নয়। পোমালিয়াকে 


তারা অক্বপণ অর্থ সাহাষ্য করেও 


1 এসেছে। কিন্তু সোমালিয়া নিশ্চয়ই 





ধ 


কেবল তাদের আধিক সাহাধ্যেঃ 
ওপর নির্ভর করে বৃহৎ যুদ্ধে ঝাপিয়ে 
পড়তে উদ্যোগী হয়নি । সে ধরে 
নিয়েছে যে এতদৃঞ্চলের পনিবেশি ক 
দেশগুলো-ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি 
পশ্চিম জার্মানী ইত্যাদিও অঢেল 
সাহায্যের ডালি নিয়ে অচিরেই 
এগিয়ে,আমবে । তবে সোমালির! 
অচিরাঁৎ বৃহৎ বটবৃক্ষের ছায়া পেয়ে 
যাবে, সাকিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে আ 
মারণাস্থ দিয়ে তার ইথিওপিয়া জয়ের 
স্বপ্ন সফল করে তুলবে এটা প্রায় মেঁ" 
ধরেই নিয়েছিল । কারণ উপনিবেশ 
ছেড়ে ঘেতে বাধ্য হলেও তাদের 


অর্থনৈতিক স্বার্থ তো এখানে রয়েছে। ' 


সবচেয়ে বড় কথা, 'সোমালিয়ার 
হিসাবে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে 
সাহীষ্য করতে নীতি, কৌশল, রাজ- 
নীতি ও কুটনীভিগত কারণেই বাধ 
হবে। কারণ সোভিয়েট্‌ ইউনিয়ন 
ও কিউব! যখন ইখিওপিয়াকে মদত 
দিচ্ছে তখন যুক্তরাষ্ট্রের পান্টা মদত 
তো দে পাবেই। 

কিন্ত অস্ততঃ প্রকাশ্যে মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্র সে আশ্বাস দিতে পারেনি। 
ষন্বিও তৃতীয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে এবং 


ন্যাটোর কল্যাণে সোমালিয়ায় যুদ্ধের - 


প্রচুর রসদ গিয়ে পৌছচ্ছে, কিন্ত 
খোলাখুলিভাবে ওয়$শিংটনের পক্ষে 
সোমালিয়ার ইবিও্িয়া৷ আক্রমণে 
সায় দেওয়া সম্ভব হ্য়নি। বরং 
“যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ইতালি ও 
পশ্চিম জার্মানীর প্রতিনিধিরা নিউ- 
ইয়র্কে মিলিত হয়ে ছুই আফ্রিকান 
রাষ্ট্রের প্রতি বিরোধ মিটিয়ে ফেলে 
শাস্তি প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করার 
পরামর্শ দিয়েছেন । কারণ, একটা 


বিষয় অত্যস্ত পরিষ্কার যে সোমা-. 


নিয়া প্রাণপাত করলেও আফ্রিকার 
যুগষুগান্তের সীমান। পান্টাতে এখান- 
কার কোন রাষ্ট্র সম্মত হবেনা। 
কাজেই প্রেসিডেন্ট বীর যতই তৃতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সুচনা হন অফ আফ্রিকায় 
হবে বলে যুক্তরাষ্ট্রকে - উত্তেজিত 


পাস 


করার প্রয়াস পাননা কেন, প্রেসিডেন্ট 


বার যতই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের, সুচনা 
হৰ্ণ অফ আফ্রিকায় হবে বলে 
যুক্তরাষ্ট্রকে উত্তেজিত করার প্রয়াস 


-পাঁননা কেন, প্রেপিডেণ্ট কার্টার 


কংগ্রেপকে চটিয়ে তাকে খুশি করতে . 
পারবেন বলে:মনে হয়না। : ' 


৭৯ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৩রা মার্চ, ১৯৭৮ 


কাজের কথ! 

দেশে এই প্রথম একজন মৃখ্যমন্ী 
বিভাগীয় সচিবদের তলব করে থমকে 
থাকা কাজের মুল কারণ খুঁজে বার 
করতে আহ্বান জানালেন । খতিয়ে 
দেখতে বললেন প্রশাসনের গোড়ার 
গলদ । প্রচলিত নিয়ম কানুন অথবা 
অজ্ঞাত শুত্রের ক্রিয়াকলাপই প্রধান 
বাধা কি না, জ্যোতিবাবু চাঁন, মূল 
থেকে সে প্রশ্ন খুঁটিয়ে দেখা হৌক। 
দেখা হোক, সরকারী নির্দেশ কোন্‌ 
স্তরে গিয়ে আটকে পড়ছে । বাধা 


ঘদ্দি প্রচলিত নিয়ম হয়, তবে মুখ্য- " 


মন্ত্রী সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সে সব বাধা দূর 
করতে প্রস্তুত । আপত্তি নেই তার 
ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে । বিভিন্ন 
দরের মধ্যে কাদের সমন্বয় সাধন যে 
বিশেষ প্রয়োজন, মুখ্যমন্ত্রী সে সম্পর্কেও 
সচেতন । বিভিন্ন দণ্ডরের জন্ত 
বাজেটে বরাদ্দ অর্থের পূর্ণ সন্থ্যবহার 
করে দ্রুততার সঙ্গে যাতে মঞ্জুর কর] 
প্রকল্পের কাজ, ত্বরান্বিত করা যান 
সেজন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের 
আহ্বান জানিয়েছেন তিনি । অর্থাৎ 
সমস্যার মূলে এবার নজর দিয়েছেন 
জনপ্রিয় সরকার | ইতিপূর্বে সমস্তার 
প্রতি এভাবে দৃষ্টিপাত কর! হয়নি। 
অভীতে কংগ্রেসী সরকার মাঝে মধ্যে 
প্রশাসনিক সংস্কারের আওয়াজ,.তুলে- 
ছেন বটে, ভবে সমস্যার মূলে 
পৌছানোর আগ্রহ এই প্রথম। 
বিভিন্ন দ্বপ্তরের কাজের সমখয় সাধন 
করার ব্যাপারে সমস্তা খতিয়ে দেখার 
জন্য প্রাক্তন সরকার ঘষে কমিটি 
নিয়োগ করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী সেই 
কমিটির প্রতিবেদনটি ও বিবেচনার 
আওতায় আনতে চান,। সীমিত 
ক্ষমতার মধ্যে রাজ্যের কল্যাণের জন্ত 
যতদূর সম্ভব কাজ করা, আবহ্মানের 
খোল নলচে পান্টে একটি নিয়ম- 
তান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রশাসনিক বিপ্লবকে 
সফল করে তোলা, নতুন সরকায়ের 
ওপর এসব দায়িত্ব বর্তেছে। সেদিকে 
দৃষ্টি রেখেই বর্তমান সরকারকে তার 


শাসন সংস্কার করতে হবে। স্র্যোতিহ' 


বাবু সেদিকেই নম্র ফেলেছেন 
এবার ! 
শুধু আমলার! নন, মন্তরীরাও 
যাতে গদীতে বসে প্রথাবদ্ধভাবে শুধু 
মুটিয়ে না ধান, সতর্ক সচেতক হিসেবে 
ইতিপূধে তাই শ্রীপ্রযোদ দাশগুপ্ত 
মন্ত্রীদের কাছেও নিয়মিত .কাজের 
* ফিরিস্তি চেয়েছেন । এখন প্রধান 
লক্ষণীয় এই, সমস্ত সদিচ্ছা আবহ- 
মানের পাকে তলিয়ে না ষায়। . 


সরকারী সদিচ্ছা! বানচাল করার 


জন্য দীর্ঘকাল যে পোক্ত ঘুঘুরা নিজে- 
দের বাসার ভিত পাক করে. এসে- 
, ছেন, সরকারকে ' ভূল বোঝানোর 
. সুযোগ যেন তার? আর ন। পানু |. 
ব্ৰিটিশ আমল থেকে” সুদৃঢ় সেই শুধু: 


হবে। 


পপি 


কাজ? সরকারী কর্মচারী ও শোষণ 


বাসা তার বনেদী ভিত শক্ত করে 
তুলেছে । একে কায়দা কর! হঠাৎ 
সম্ভব নয়। এটা যার! অতীতে ঘুঘু 
পোষণ করে গেছেন তারাও, বিধান- 
সভার যা-ই বলুন, নিজেদের বিবেকের 
কাছে নিশ্চয় অস্বীকার করতে পাঁর- 
বেন না । অনগণও নেহাৎ মুখ নন 
বুঝতে তারাও পারেন। } 
সাধারণের আশা, নবগঠিত জন- 
প্রিয় সরকার প্রশাসনের যূল গলদ 
এবং ' খুখুর বাসাকে চিহ্নিত করে 
সমস্যার শেকড় ধরে নাড়া দিন। 
অতীতের সরকারগুলি বাদ্বশাহী 
‘আম দরবার’ বানিয়ে কাগুজে প্রচার 
করে প্রশাসনিক সংস্কারের প্রহসনের 
নামে যে আয়েপী ব্যবস্থা পত্তন করে- 
ছিলেন, অস্তত তার অবসান হোক 
প্রাথমিকভাবে ৷ সমস্তাকে সামগ্রিক 
দৃষ্টিতে দেখে তাঁর বিশ্লেষণ ও উপযুক্ত, 
ক্ষেত্রে ব্যবস্থাগ্রহণ কর] হলে অবশ্যই 
মৌচাকে টিল পড়বে। তাতে কিছু 
মৌমাছি সোরগোল তুলবেই, স্থঘোগ 
পেলে হুলও ফোটাবে, কিন্তু সংস্কারের 
কাজ থমকে দাডাবে ল1। আল সমগ্র 
দেশ সাগ্রহে ও সকৌতুহলে পশ্চিম- 


-বঙ্গের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা 


দেখতে চায় মন্ত্রী বদল হলে বস্তত- 
পক্ষে সভ্ভাব্য ক্ষেত্রেদেশের প্রশাসনিক 
চেহারাও পাণ্টায় কিনা। গণতান্ত্রিক 
উপ্রায়েও কিছু পরিবর্তন বস্তুত সম্ভব 
কিনা । বিশেষত দীর্ঘকাল ধরে 
শোষিত পূর্বাঞ্চলের উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি এখন 
পশ্চিমবঙ্গের ওপর । তাই আজ এ 
রাজ্যের সরকারেব দায়িত্ব অনেক 
বেশি । খুব সাবধানেই প1 ফেলতে 
বিপথে চালিত করার জন্ত 
চতুদদিকে কুচক্রীর কার্যকলাপ অত্যন্ত 
সক্রিয়। ভাই প্রখাসনিক গলদের 
স্থহিকারী মধুচক্রগুলিকে যেমন 
চিহ্নিত কর] দরকার, একই সঙ্গে 
ততোধিক প্রয়োজন, সেই মধুচক্রের 
বুদ্ধিজীবী মদতদারদের হুত্ম অপ- 
প্রচার সম্পর্কে সকলকে মতর্ক করে 
রাখা । দরকার, কায়েমী শোষণ যে 
ঘুষতঙ্তের ওপর টিকে আছে সেই বিষ- 
বুক্ষটিকেও উৎপাটিত করা। 
“মন্দ ঘে ব' সন্ধান 

প্রশাসনিক গলদকে যথাষথ বজায় 
রাখতে যার উৎসক, মূল সমস্থ 
থেকে তারা সকলের" দৃষ্টি গৌণ 
সমস্তায় বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। 
বুর্জোয়া দুর্বদ্ধিজীবীদের এই এক 
অপূর্ব কায়দা । এ কায়দা ধর] পড়ে 
তাদের শাসনে নামাস্তরে যা অপ- 
শাসন। ধর] পড়ে তাদের অর্থ- 


' নীতিতে, ষে অর্থনীতি একটি চিরস্তন 
'‘ভিমাম নার্কল” বজায় রেখে বাজারে 


মিত্রেন 

তেজিমন্দ! সবষ্টি করে অর্থ নৈতিক 
শোষণ অব্যাহত রাখে। প্রশাসনিক 
গলদকে জিইয়ে রাখার অন্তই এদের 
তাই সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন মনে 
হয়, আসল অপরাধীকে আড়াল 
করার জন্য একটি ‘নন্দ ঘোষ’ অথব! 
রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত ‘কেষ্টা 
ব্যাটা’কে স্ুষটি কর] প্রথাবন্কভাবে 
যখনই সংস্কারের প্রশ্ন ওঠে তখনই 
তাই দেখা ধায় এর! ‘নন্দ থোষে’র 
দিকে অঙ্গুলি থু'চিয়ে ধরেছেন! এ 
ক্ষেত্রেও এই কায়দার ব্যতিক্রম হয় 
নি। 

মুখ্যমন্ত্রী যখন মূল প্রশ্নগুলি উত্থা- 
পন করছেন ঠিক তখনই বুদ্ধিমান 
সাংবাদিক প্রশ্ন তোলেন, অধস্তন 
কর্মচারীরা সময়ে উপস্থিত 
হ'ন না, এজন্ত সরকার কী ব্যবস্থা 
গ্রহণ করছেন? অর্থাৎ সমস্তাকে 


কথা বলেছেন! প্রশাসন যেন কো- 
অভিনেশন কমিটির কহ্থচীর পুরো 
স্থযোগ গ্রহণ করে সকল স্তরে সমস্ত 
প্রকল্প রূপায়নের কাজ ত্বরান্বিত 
করেন । মুখের মত জবাব। একটি 
উত্তরের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী ‘বুদ্ধিমানের’ 
ছোঁড়া তীর তার তৃণেই ফেরৎ 
পাটিয়ে দিয়েছেন । তিনি জানিয়ে 
দিয়েছেন, কো-অর্ডিনেশন কমিটি 
একটি চিঠির মারফৎ ইতিমধ্যেই 


তাকে পূর্ণ সহযোগিতার "প্রতিশ্রুতি 


দিয়ে লিখেছেন, প্রশাসনিক দক্ষতা 
বাড়ানোর জন্য মার্চ মাসের মধ্যেই 
বকেয়া করাঞ্জ তুলে দেবেন তারা । 
দুৰ্বু দ্বিমানর! আসল সমস্যা আভাল 
করে এতোকাল অধস্তন সরকারী 
কর্মচারীদের ঘাডেই সব দোষ চাপিয়ে 
আসার চেষ্টা পেয়ে আসছেন, তারই 
পুনরাবৃত্তির চেহার। প্রকট হতে দেখে 


বিশৈম দ্রব্য 





চাপা দিয়ে যত দোষ নন্দ ঘোষের 
সরকারী কর্মচারীদের দিকে ইঙ্গিত 
করেন। প্রশ্নটা বুদ্ধিমান সংবাদ- 
পত্রের পৃষ্ঠায় এমনভাবে সোচ্চারিত 


. কর! হয়েছে সংবাদের ‘হেড লাইনে’ 


যেন সব আজ আটকে আছে এ 
দেরিতে আসার জন্যই। ষেন 
মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান বক্তব্য, দেরিতে এসে 
বেশি সময় কাজ করুন। তাহলেই 
সব ল্যাঠা চুকে যাবে । যেন বর্তমান 
ুখ্যমনত্রীও চিরাচরিত এক হঙুরবাজ 
শাসক। বুদ্ধিমান সাংবাদিকর] 
মূল প্রশ্বকে জনগণের কাছে এভাবে 
গোল্রেলে করে উপস্থাপিত করেন। 
ষেন সেই “নটে গাছটি মুড়লে!’ ছড়ার 
গত গেয়ে এরা ঢাক পেটাতে চান, 
কাজ কেন হয়না ?. বলেন, তার 
কারণ দেরিতে আসে অধস্তন কর্ম- 
চারী। এই ‘যত দোষ নন্দ ঘোষ’ 
খাড়া করার বহ চক্কানিনাদদিত প্রচার 
বহুকাল ধরেই চলে আসছে । দুর্বু- 
'দ্বিমানদের এ টোপ গিলেছেন বছ 
বামযাগাঁয় তথাকথিত চিস্তাঈীলেরাও, 
তাদের মুখেও একই ধুয়ে! উচ্চারিত 
হতে শোন! যাবে। কিন্ত জ্যোতি- 
বাবুকে অত সহনজ্দে টোপ গেলানো 
যায় নি। ‘বুদ্ধিমান’ কৃটনীতির সঙ্গে 
তিনি আদ্র নোতুন করে পরিচিভ 
হচ্ছেন না। তিনি মুখোশধারী 
অধ্ধবা দুরুদ্ধিমান পরিচালিত 
নির্বোধ কোনে! বামমাগণণও নন | 
প্রশ্নের উত্তরে তাই সঙ্গে সঙ্গে তার 
মুখে সংযত উত্তর শোনা গেছে । 
উত্তরে বলেছেন, কো-অডিনেশন 
কমিটির নেতার! এ বিষয়ে তার সঙ্গে 


মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দিয়েছেন, 
‘যত দোষ নন্দ ঘোষের দলই তাকে 
সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন 
সর্বাগ্রে। কৈ ‘নন্দ ঘোষদের ঘাড়ে 
চেপে যে উচ্চকোটির আমলার 
আবহমানকাল আখের গুছিয়ে 
আসছেন, তারা তো এগিয়ে আসা 
দূরে থাক, কোনো উচ্চবাচাও 


করছেন না। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সবই " 


বোঝেন ।” যেমন তিনি বোঝেন, 
একশ্রেণীর কর্ধচারী শিথিল প্রশাসনের 
হ্বঘোগ গ্রহণ করেন, তেমনিই তার 
জনদরদ মন নিযে উপলদ্ধি করতে 
পারেন, দেরিতে আদার মূলেও 
বাস্তব অমস্তা বাস্তবিকই আছে। 
তাই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বুঝি, দেরি 
হওয়ার ব্যাপারে গুদেরও কিছু বলার 
আছে। কিন্ত দেরিতে এসে সে ক্ষতি 
পুষিয়ে একটু বেশি কাজ করার মনো- 
বৃত্তিও তাদের থাকা উচিত। সেই 
সঙ্গে এটাও তিনি পরিষ্কার বোঝেন, 
আসল লমন্তা এবং সমস্যার শেকড় 
কিন্ধ অন্যত্র । আর তার মোকাখিল] 
করতে হবে বিষধরের গর্ডে হাত 
পুরেই । 

তাহলে এ বিষয়ে সেই পুরোনে! 
ছভাট] বলি £ 
নটে গাছ মুড়োয় কে 

ছড়া শুধোয়? কেন বে নটে 
মুড়ুলি? উত্তর হয়, গরুতে কেন 
খায়? তখন গরুর উৎপাত নিয়ে 
ছডাটিতে ঘে গবেষণা চলে তা এই 
রকম: কেন রে গক্ষ খাদ? রাখাল 
কেন চরায় না? কেন রে রাখাল * 
চরাদ না? বউ কেন ভাত দেয় 


॥ 
|, পচ | 


না? কেন রে, বউ ভাত দিস না 
কলাগাছ কেন পাত ফেলে না! 
কেন রে কলাগাছ পাত ফেলিস না 
জল কেন হয় না? কেনরেজ 
হস না? ব্যাঙ কেন ভাকে না 
কেন রে ব্যাও ডাকিপ না? সা 
কেন খায়? কেনরেসাপখাস? 
উত্তর : খাবার ধন খাব নি? 
বাস্তব, কথা 
সমস্যার কু'টি ধরে নাড়তে 
নাড়তে কবি সঠিক জায়গায় 
পৌছেছেন:। ক্ষুধার্ত গরু অসহায় 
রাঁখাল না চরালে নটে গাছটি ‘তা 
তো মুভিয়েই খেতে হবে। কি 
রাখালের বায়ন! বড় সাংদ্বাতিক, ৫ 
তার আয়েসী বউকে দিয়ে ভা 
বাড়াতে পারবে ন1। সে মুরে! 
নেই স্ত্ধে রাখালের। আ 
রাখালনির ওজরও বড় চমৎকার 
কলাগাছে পাতা নেই তাই আর ৫ 
ভাত বাড়বে কিসে? শেষে বেচার 
ব্যাঙেন্ন ওপরেই চোট । সে হতভাঃ 
ডাকবে কি, মুখ খোলার আগেই বান্ধ 
ঘুঘু হা হা করে গ্রাস করে ফেল: 
“তাকে । 
কবি দেখিয়ে দিয়েছেন, সমস্তা 
আঙুল 'নন্দঘোষের, দিকেই বি 
থাকে। যেমন," গরু, ব্যাঙ, কল 
গাছের দিকে | কিন্ত ঠিক লাইট 
গবেষণা শুরু হলে গর্ত থেকে বাত 
ঘুঘুকে বার করে এনে কৈকিযৎ তল 
করা যায়। তোতলা বানানো য 
দায়িতহীন আয়েসী ও প্রমত্ত প্র 
সনের স্থপারভাইদিং অফিসরদে 
যার! গৃহিণীর আম্বাসের ব্যব' 
করতেই নিজের কর্তব্যকর্শ জলা 
দিয়ে বসে থাকতে পারেন অনায়াত 
সুরে সরে খোজ চালালে সন্ধান মে; 
বাস্তঘুঘুর । ভবে মুস্কিল সেখানেই 
সাপের ল্যাঞ্জে পা পড়লে সেফ 
তুলে ফোন করবেই ।' দুনিয়ার বা 
ঘুঘু তখন একজোট হবেই, 
তাদের ঢাক-বাহক  দুর্বু দ্ধিম' 
খুঘুরাও ঢাকে কাঠি ছোওয়া 
ইতস্তত করবে না। আর সেই ব 
ঘুঘুর গতটি যদি বেশ প্রলম্ব হয় তে 
দূখবতী গোখবোও ফুশে উঠ 
এমনধার1 গোথরোর ফণ1 ১৯ 
১৯৬৯ সালে তার শোভা বিস্তারি 
করেছিল । কে্দ্র-নিয়্বিত সর্বভারত 
সাভিসের সুবিধাভোগী বেশ হি 
আমল] জনপ্রিয় রাজা সরকারে 
বিরুদ্ধে চক্রাস্ত শুরু কবেছিলে 
এইসব গোখরোও প্র কেন্দ্রে "হয 
কুক্ষিগত ক্ষমতারই প্রডাক্ট । *্ 
শুপ্রার প্রশাদশিক নটে গাছ 
চিকিৎপা শুক হলে, গোধা 
বাসাম্মও পাণ্টা গবেবণ। চালু হবে 
মনে রাখতে হবে, আলল খৃ 
বাসা. চিহিতকরণে দেন কেউ দু 


( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 
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॥হয়॥ 
যহবংশ কথা 
দেবব্রাক্মণ শক্তির আগ্রাণী অভি- 
'যানকে রোখার জন্ত যে ছুর্যোধন 
শিবিব শক্তি' সঞ্চয় করছিল, বল- 
রামের আস্তরিক সহানুভূতি সেদিকে 
থাকলেও তিনি মানসিকভাবে 
বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেকে 
সামিল করতে পারেন নি। এই 
দৌলাঁচলচিন্ততাই বলরামকে নির- 
পেক্ষতা অবলম্বনে বাধ্য করে। 
আঁগেই বলেছি, মহাভারতীয় তথ্য 
জানাচ্ছে, “এ সময় কষ ও বলদেব 
ব্যতীত যছুবংশের আর সকলেই 
ব্রাহ্মণ দেবতা ও পিতৃগণের দ্বেষ ও 
লজ্জাভয় পরিত্যাগপূর্বক পাপকার্ধের 
(অর্থাৎ ঘা দেবকার্ধ সাধনের প্রতি- 
কূল আচরণ) অনুষ্ঠান ও গুরুজনকে 
(ত্রাঙ্গণদের ?) অবজ্ঞা করিতে 
লাগিলেন।» (ম, কালী, সাক্ষরতা 
১ম সং, ৫ম খণ্ড, মৌনলপর্ব, ২)। 
গৃহযুদ্ধ যখন অনিবার্য তখনও বল- 
রামের নিরপেক্ষতা ষথেষ্ট বাস্তবাহুগ 
কাজ হয়নি ।- এমন জাতীয় সংকট 
মুহূর্তে কারও পক্ষে, বিশেষত তিনি 
ঘদি নেতৃস্থানীয় কেউ হন, তো তার 
পক্ষে নিরপেক্ষতা রাজনৈতিক আত্ম- 
হত্যারই সমতুল্য । দেখা যায়, বল- 
রামও সেই অমোঘ নিয়মের ব্যতিক্রম 
হ'তে পারেন নি। তার জীবনা- 


বসান ঘটেছে অত্যন্ত নিঃসন্গ করুণ . 


এবং অতি সাধারণভাবে । যখন 
যাদবরা জ্ঞাতিহননে হিতাহিত জ্ঞান- 
শষ্য, বলদেবকে তখন আমর! 
আবিষ্কার করলাম নির্জন এক বন- 
প্রদেশে । সেখানেই তিনি দেহ 
রাখলেন অসহায় শরীফের চোখের 
সামনে মর্মাহত কৃষ্ণকে সহ করতে 
হল জ্যে্টভ্রাতার সেই মৃত্যুদৃস্ত । তখন 
নাও কোনে! সম্মানিত রাজপুরুষ 
নিন, সামান্য মানুষ মাত্র। 
মহাভারতে তথাকথিত সমস্ত 
খযাত্মা ও দেবাবতারদের মৃত্যুই বড 
ক্ষণ এবং অঙ্গজলভাবে কীন্তিত। 
ঘথানে বহুল প্রচারিত দুরাত্ম! 
[ঘোধিন বুক ফুলিয়ে বার বার বলে- 
হন. তিনি অবশ্তই স্বর্গলাভ 
(রবেন, আশ্চর্য, সে ক্ষেত্রে শ্বয়ং কৃষ্ণ 
নয স্বর্গলাভ সম্বন্ধে সন্দিষ্ধ | বল- 
বর নির্জন মৃত্যুর দৃশ্য দেখে কৃষ্ণ 
চিস্তাকুলচিত্তে সেই বিজ্নবনে পরি- 
মণ করিতে করিতে ভূতলে উপ- 
এন করিলেন ।” হায়, সর্বশক্তি- 
নি কৃষ্ণের চারিদিকে যে সময় 
ভক্তবুন্দের মিছিলই 
ত্যাশিত, তার সেই জীবন।বসান 
লে. তিনি অত অসহাক্বতাঁবে পরি- 
[কত কেন? একাকী "সেই বিজন- 
ন বসে তার মনে কোন্‌ চিন্তার 
য় হ'ল? 
কথকঠাকুর আমাদের জানিয়ে- 
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বার্ন মি 


ছেন, এই সময় কৃষ্ণ “তার স্বর্গগমন- 
বিষয়ে দেবতাদিগের সন্দেহ-ভগ্রন, 
ত্রিলাকপালন করিবার নিমিত্ত 
তাহাকে মর্ত্যলোক পরিত্যাগ 
করিতে হইবে বিবেচনা করিয়া 
ইন্দ্রিয় সংযম ও মহাষোগ অবলঙ্থন- 
পূর্বক ভূতলে শয়ন করিলেন ।” (ত্র, 
পূঃ ৪/৫) । 

সকলের পরলোক ভাবনা ভাবার 
দায়িত্ব এতোকাল যিনি শ্ৰেচ্ছায় 
গ্রহণ করে এসেছেন বলে কথিত, 
যাকে, দর্শন করলে তবেই ভীগ্ম 
কর্ণাদ্বির মতো সাত্বিক পুরুষদের 
মোক্ষলাভ সম্ভব বলে আমাদের 
জানানো হয়েছিল, কথকঠাঁকুর 
বললেন, সেই স্বয়ং নারায়ণ যদুরংশ 
ধ্বংদ নিবারণে অক্ষম হয়ে ( বর্ণনা 


আছে, কৃষ্ণ চেষ্টা করেছিলেন ) 
একাকী বিশ্বনে আপন যোক্ষের কথা. 
ভাবতে শুয়েছেন। তাঁর মনে 


হয়েছে, “তাহার (কষে নিজের ) 
স্বর্গগমন-বিযয়ে দেবতার্দিগের সন্দেহ- 
ভগ্ন” করার জন্য অতঃপর তার 
ইন্দিয়নংযম করা দরকার। ভারি 
অদ্ভূত কথা । আমাদের প্রস্বত মান- 
পিক অবস্থার ওপর এ এক অতফ্কিত 
আক্রমণ নয় কি? কৃষ্ণের সেই 
মহান পুকষোত্তম কপ এ কথায় কি 
রান হয়ে যাচ্ছে না? বঙ্কিম বলবেন, 
না, কৃষ্ণ দ্েহধারী ভগবৎশক্তি, অত- 
এব জাগতিক সমস্ত স্তর তাকে অবশ্যই 
অতিক্রম করতে হবে । বেশ তর্কের 
খাতিরে তা-ও স্বীকার করলাম । তবু 
এই বেয়াদপ তাকিক মনেপ্রশ্ব জাগে, 
বেশ তো, না হয় এতাবৎকাল শ্বীরূত 
সমস্ত অবতারদের মতই তার মর-. 
দেহের মরণও স্বাভাবিক বলে জানা- 
লাম। কিন্ত মৃত্যুকালে এ খোট! 
কেন? কী দরকার ছিল তার 
আপনার ম্বর্গগমন বিষয়ে দেবতাদের 
সন্দেহ ভগ্রনের জ্রন্ত জীবনের শেষ 
কয়েকটি মুহূর্তে ইন্দিয় সংযম ও মথা- 
যোগ অবলম্বন করার? এতোকাল 
কর্ষব্পদেশে (দেবকার্ষ-সাধনের 
জন্য) এসব ধর্শাহ্্ঠানে র কি কখনোই 
সুযোগ ঘটেনি তার ? 
কী দরকার ছিল ঠিক এই 
মুহূর্তেই আমাদের স্মরণ করিয়ে 
দেওয়ার যেলিজে রাজ! না হয়েও 
তিনি “যোড়শসহআ মহিষী’ €) 
পোষণ করতেন । বার ষোল হাজার 
মহিষী, তিনি ঠিক মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে 
ইন্জিয় -সংযঙের ( অবশ্য ইন্দ্রিয় সংঘম 


বলতে আরো অনেক কিছুই বোঝায়) 
প্রয়োজন অস্থভব করলেন। যছুরা 
বড় একটা ইন্দ্রিয় সংযযের ধার 
ধারতেন না, যৌস্লপর্বেই এ সংবাদ 
বারম্বার উচ্চারিত। কৃষ্ণ সেই ঘছু- 
কুলনেত1। তার ছিল যোলহাজার 
মহিষী! জীবনটা! তিনি অজুন- 
হিতায় বিভিন্ন চক্রান্তে কাটিয়ে 
দিলেন । কাজটা অবশ্য বস্তুতপক্ষে 
ছিল দেবত্রাঙ্ষণ্য শক্তির প্রতিষ্ঠা । এ 
হেন কৃষ্ণ মৃত্যুকাল সমুপস্থিত জেনে 
অস্তিম মুহূর্তে নিজের করণীয় ধর্মানু- 
ঠানের কথা ভাবছেন, কৃষ্ণতক্তদের 
কথা মনে রেখে এসব জটিল ব্যাপার 
নিয়ে ভাবতে বসতেও যে ভয় করে। 
রুষণ ন্নামক সেই অমস্তব ধূর্ত রাজ- 
নীতিজ্ঞটির অস্তিম অসহায়তা অবাক 
করে আমাকে । তুলনায় দুর্যোধন- 
পক্ষীয় বীরেন্দ্রগণের কথাও স্বরণে 
আসে (কি করব, মহাভারতের 
কথকঠাকুরই এসব স্মরণ করতে বাধ্য 
করেন যে)। দেখি অসময়ে পরি- 
চারিকা-গমন ( গান্ধারীর অন্তঃসত্বা- 
কালীন অবস্থায়) ব্যতীত অন্ধ ধৃতরাষ্ 
ছিলেন এক মহিষীতেই পরিতৃপ্ত । 
ভীম্ম বিশ্ববিশ্রত সংষমী। ভ্রোণ 
কপও দোষদু্ট নন। আর কর্ণ? 
অমন মহৎ প্রাণ, স্থদভ্য, দয়ালু, 
দাতা, বীর ও সংযমী পুরুষ তো পঞ্চ- 
পাণ্ডবদ্ের মধ্যেও ছুর্লভ-। তুলনায় 
কষ্ধকেও যে খাটো. লাগে, 
আমরা কি করব, এসবই মহা- 
ভারতের কথা । তাই বলছি, বড় 


বেশি গৌজ্রামিল, বড় বেশি ধোকা" 


আর গায়ের জোরে মহাত্মা দুরাত্মার 
হি হয়েছে মহাভারতের শ্লোক 
শ্নোকাস্তরে ৷ বিজয়ী পক্ষের কলমে 
চিরকাল ইতিহাসের বিকৃতিই ঘটে 
থাকে । তার পুনলিখন ও পুনযুল্যা- 
য়ন প্রয়োজন হয়। ইতিহাসকে ধর্ম- 
গ্রন্থ রূপে প্রতিষ্ঠা দেওয়! হয়েছে, 
তাই এই অবশ্য কর্তব্যটি করার 
দুঃলাহস আমর] প্রকাশ করি না। 
কিন্তু গুরুবাক্যকেও প্রকৃত শিষ্য কটি- 


পাথরে যাচাই করেই গ্রহণ করেন। - 


গৌড়ামির দ্বারা কোনো মহৎ 
চিন্তাকে লাভ করা যায় না। মহাঁ- 
£ভারত নামক মহাঁকাব্যের রচয়িতারা 
বিঅয়ীশক্তির আম্মকুলেযে যে ধর্ম- 
ব্যাখ্যার আয়োজন করেছিলেন 
সেদিন, সে ব্যাখ্যায় অজস্র ফাঁক 


ফাকি থেকে গেছে । তাই বেকায়- 
দায় পড়লেই ধর্মণবজ্জ যুধিষ্তিরকে 


স্বীকার করতে হয়েছে, ধর্ম জিনিষটা 
বাস্তবিক গোলমেলে। ধর্মের অর্থ 
নিহিত আছে গুহার অন্ধকারে । তাই 
শাস্বকাররা ধর্ম থেকে বিশেষ সম্প্র- 
দায়ের অর্থাৎ এস ট্যাবলিশমেন্টের 
ব্যাখ্যাকারদেরই পঠনীয় বিষয় করে 
রেখেছিলেন । সাধারণের স্বাধীনতা 
ছিল ন! পাঠের অথবা প্রশ্ন করার । 
ক্ষমতাশাঁলীর হুকুম ছিল, অন্ধভাবে 
ধর্মযাজকদের বক্তব্যকে মেনে নিতে 
হবে। ষা কিছু বিজয়ী পক্ষের 
প্রতিষ্ঠার অনুকূল তাই দেবকার্ধ। 
সেই কার্ষের. সেবক হতে হবে 
সকলকে নিত্ধিধায়। না হলেই 
সর্বনাশ। সে কতবড় সর্বনাশ ? 
দেখো, সে ভীষণাকার মহতী 
বিনষ্টি। দেখো, দেবত্রাঙ্মণকে অমান্ত 
করার জন্য পাত্রমিত্রসহ কুরবংশ 
উৎসন্ন হয়েছিল, দেখো, দ্বয়ং 
শ্রকষেরর প্রয়াত্ম সত্বেও রক্ষা করা যায় 
নি যছ্বংশের ধ্বংস। কৃষ্ণ যতই 


* কেননা শক্তিমান বুদ্ধিমান হন, 


কুরুক্ষেত্রে দেবপক্ষের বিজয় নিরঙ্কুশ 
হওয়ার পর সেই বহিরাগত শক্তি 
ভারতীয় ক্ষত্রিয় বীরের তুণে আর 
একটি তীর৪ অবশিষ্ট রাখেন নি। 
পুরোপুরি তাদের অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য 
করানো হয়েছিল। যে রুষ্কার্জন 
লড়লেন, লড়াইয়ের পরে পরেই 


' তাদের অস্ত্র কেডে নিয়েছিলেন চতুর 


বহিরাগত শক্তি ভিন গ্রহবানী 
দেবতানামধারী সেই সমরাধিনায়ক- 
গণ । তাই বল! হয়েছে, প্বাস্থদেবের 
অগ্নিদত্ত বজ্রতুল্য চক্র সকলের 
সমক্ষেই আকাশে গমন করিল। 


দর্পণ || শুক্রবার ওরা মার্চ, ১৯৭৮ 


উহার অশ্বপমূদয় দরুকের ( কৃষ্ণ- 
সারথি) সমক্ষেই আদিত্যবর্ণ 
রথ লইয়া সাগরের 
উপরিভাগ দিয় প্রস্থান করিল এবং 
অপ্পরোগণ বলদেবের তালধ্বজ ও 
বাজদেবের গরুড়ধ্বজ অপহরণ পূর্বক 
দিবারাত্রি যাদবগণকে তীর্ঘযাত্রা 
করিতে আদেশ করিলেন।” (পৃঃ 
২-৩)। তীর্ঘঘাত্রা মানে প্রভাস- 
তীৰ্থে যাত্রা । বোধহয় স্থানে 
যাদবদের কায়দ! করা অস্থবিধাঁজনক 
ছিল। তাই তাদের তাড়না? করে 


প্রভাব তীর্থে নিয়ে যাওয়া হয়। , 


একাজেও অবশেষে -রুফই সহায়তা! 


করেন। 
অর্জুনকেও নিঃশক্তি করা 
হয়েছিল । তিনি যাদবরমণীকুল 


উদ্ধারে এসে সামান্য ডাকাত 
বাহিনীর হাতে নিষ্ঠরভাবে পরাজিত 
হন। এমন কি শ্রীরুষ্কের হাতেও 
ভারি অশ্ব কিছুই রাখা হয় নি। 
বহিবাগত শক্রর সঙ্গে হাত মেলালে_ 
চিরকাল যা্থষ 'এভাবেই পুরস্কৃত 
হয়। তখন সে. সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও 
নিঃসঙ্গ । 

মহাভারত তার শেষ পরিচ্ছেদে . 
কৃষ্ণ' ও পাগুবদের সেই ব্যর্থতার 
কথাও'লিপিবদ্ধ করে গেছেন । তবে 
খুবই চতুরভাবে। ভবিষ্যতে সত্য 
তার যথার্থ প্রকাশ পথ যাতে খুজে 
পায় হয়ত সেদিনের সেই বুদ্ধিমান 
এঁতিহামিকরাও তারই ব্যবস্থা করে 


গেছলেন। 


5 ( চলবে ) 


এন টি সির এক ম্যানেজারের কাহিনী 
( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


সিবি আই রিপোর্টে চার্জশীট 
পাওয়া ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পো- 
রেশনের (পূর্বাঞ্চল ) অন্কতম 
ম্যানেজার শঙ্ুনাথ মুখাজাঁ এখন 
গাবীচাবার চেষ্টা করছেন। শত্ভৃবাবুর 
নামে প্রচারিত বিভিন্ন অভিযোগ 
এবং কর্পোরেশনের টাকা নয়ছয় 
করা নিয়ে সি বি আই দীর্ঘদিন ধরে 
তদন্ত করে যে রিপোট দিয়েছে, তার 
ভিত্তিতে গত ভিষেম্বর মাসে তাকে 
চার্জশীট দেওয়া হয়? কিন্ত আজও 
পর্যন্ত শস্তুবাবু সে চার্জশীটের অবাব 
দিতে পারেন নি। 

, নামে ম্যানেজার হলেও এন-টি- 
সির বিভিন্ন মিলে উৎপন্ন বন্ত্রসামগ্রী 
ন্যাষ্যযূল্যে ক্রেতাদের হাতে তুলে 
দেওয়ার জন্য খুচরো বিক্রীর ব্যবস্থা 
করার দায়িত্ব ছিল শ্তুবাৰুর হাতে । 
এর জন্য পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন রাজ্যের 
প্রতিটি জেলায় এন-টি-সির একটি 
করে নি্স্ব রিপণন কেন্দ্র খোলার 
কথা । স্বপ্ন ল্ময়ে অতটা কাজ করা - 


সম্ভব না হলেও লক্ষ্যমাত্রার সিকি 
ভাগও এগোয় নি। গত দু’ বছরে 
শঙ্ভুবাবুর কার্কাঁলের মধ্যে মাত্র 
বারোটি নতুন বিপণনকেন্্র খোলা 
হয়েছে। পলী এলাকার মাহুষ এ 
কাঙ্জে বিন্দুমাত্র উপকৃত নয় । 


বিপণনকেন্দ্র না বলে দৌকান- ' 


গুলিকে বলা ধেতে পারে অভিজাত 
শো-কম। আর এই শো-কমগুলি 
প্রায় সবই খোলা হয়েছে শহরাঞ্চলে । 
শত্ুবাবু এই কাজেই টাকার কারচুপি 
করেছেন। 
গভিয়াহাটে, সল্ট লেকে, অভিজাত ' 
পল্লী লেকটাউনে | গড়িয়াহাটের 
শো-রুমের জন্য মাসে ভাড়া দেওয়া 
হয় সাড়ে সাত হাজার টাকা। তাও 
বাড়ীর মালিকের সংগে গণ্ডগোল 
চলছে। এসব অনেক জটিলতার 
মূলে শস্ভুবাৰুর অৰদ ন অসামান্য। 


শো-রুম খোলা হয়েছে" 


এই অপকর্মের গর্তে হাত দিতে . 


গিয়ে যে সাপ কেরোল তাতেই শত্ব-, ' " 


শেষাংশ দদ.গৃঠায় )- 


A 


\ 





পা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ওরা মার্চ, ১৯৭৮ 


ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্টেজ সম্পকে আরো তথ্য 


লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয় অথচ ছণটাই কর্মীরা রিমির 


আগরপাড়ার ওরিয়েপ্টাল মেটাল 
ইগ্ডাহ্রিস সংস্থা সম্পর্কে আরও বিচিত্র 
তথ্য জানা গেছে । মাঘ কয়েকদিন 
আগেই দ্র্পণে প্রকাশিত হয়েছে 
সংস্থার মালিক, কংগ্রেসী গগডাদের 
, প্রয়াত, সরকারী অর্থ নয়ছয় 
করার অন্যতম নেতা স্মরজিৎ সেনদের 
নানা কাহিনী । 
৬ এখন জানা গেল কংগ্রেসী 
জমানায় দু'হাতে লোটার করবার 
এখন৪ অব্যাহত। সংস্থাটি ‘রুগ্ন’ 
হওয়ার জন্য নাকি ‘দুর্বল’ হয়ে পড়ে। 
'*ম্মরজিৎ সেনরা তখন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত 
ব্যাঙ্ক ও আই, আর, সি, আই থেকে 
প্রচুর টাকা ম্যানেজ করেন। শ্রমিক 
" অশান্তির অজুহাতে কারখানাটি 
জরুরী অবস্থার সময়ে প্রায় পনেরে! 
মাস লক আউট হয়ে পড়ে থাকে। 
.কারখ[নাটি পরে খোলে বটে কিন্ত 
তা থেকে ছাটাই হয়ে যান প্রায় 
পাঁচশো কমী। যারা চাকুরী ফিরে 
‘পান তাদের বেশ কিছু কংগ্রেসী 
মস্তান নান্ট, ঘোষের সহচর । 
্বরন্ধিৎ সেনরা লক্ষ্মী বোস ও নট, 
.ঘোষদের নানা কারণেই কংগ্রেসী 
জমানায় পুষতেন। এরই মধ্যে 
সরকারী সংস্থা ও ব্যাঙ্ক থেকে টাকা 
নেওয়া শুরু করেন। আই-আর-সি- 
আই ’৭৩-৭৪ সনের মধ্যেই কুড়ি লক্ষ 
টাকা দেয়। রষায়ত ব্যাঙ্কটি দেয় 
প্রায় আশি লক্ষ টাকা! সেলস- 
ট্যাক্স, প্রতিঙেণ্ড ফাণ্ড, ই, এস, আই 
* কোনখাতেই টাকা পয়সা দেওয়ার । 
নাম নেই । স্মরজিৎ সেনদের-বক্তব্য 
লোকমান তাঁই দেওয়া সম্ভব নয়। 
| অথচ খবন্ন পাওয়া যাচ্ছে এখনও 
_প্রতি মাসে ছয় সাত লক্ষ টাকার 
'- মাল কেনা! হচ্ছে আর তার তদ্বির 
তদারকির ভার স্থরজিৎ সেন ও তার 
পুত্র সন্দীপ সেনের হাতে । সরকারী 
. সাহায্যকৃত একটি - সংস্থা ষেখানে 
দেনাদারদের লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে 
পারছে না, কমীর্দের ছাটাই করেছে 


লোকসানের অজুহাতে সেখানে . 


আশ্চর্যজনক ঘটনা হলে! যারা এ সব 
- ঘটনার জন্য মূলত দায়ী তারাই 
প্রতিমাসে লক্ষ লক্ষ টাকার মালপত্র 
কিনছে কোনও পারচেজ্জ কমিটি 
ছাড়াই । আগেই বলা হয়েছে আই . 
আর, সি, আই প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ 
টাকা দ্বিয়েছে। এর! সংস্থার টাকা 
১ পয়সার হিসেব দেখার জন্য একজন 
চীফ*এযাকাউুপ্টটেন্টও দেয়। কিন 


ছ'বছর-চাকুরী "করার পরেও তাকে 
চেকে, সই করতে 'দেৱয়া হয় না। 


এ সব-কাঁজ- কবে খান স্মরজিৎ 







( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
সেনের পেটোয়া ও আত্মীয় দেবকুমার 
গুপ্ত ও শ্রীসেন স্বয়ং । 

আরও মজার কথা স্মরজিৎ সেনের 
ছেলে এযাকাউটেন্ট ট্রেনী হয়ে সংস্থায় 
প্রবেশ করেন । এর মধ্যে - তিনি 
এ্যাকাউণ্টশন অফিসার (পারচেজ ), 
পরে সিনিয়র এ্যাকাউপ্টন্স অফিসার 


'হুন। মালপত্র কেনা বেচার হিসাবও 


তাকে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 
অথচ সংস্থার এ্াকাউন্টেট ফিনান- 
সিয়াল কণ্ট্বোলার পি, বি দেকে. 
কোন বিষয়েই তেমন আমল দেওয়া 
হচ্ছে না। 

বিভিন্ন মহলের খবর হল, এ 
সংস্থায় নিয়োজিত সরকারী অর্থ 
নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ব্যাপারে 
পিতাপুত্র ও তার পেটোয়! ব্যক্তিরা 
এখন বেপরোয়া কাঙজকর্ধ চালি- 
য়েছেন। আলাপ আলোচনার নামে 
দিলীতে গিয়ে লোকসানে লোকসানে 
ঝাঝরা কোম্পানীর টাকা ওড়ানোর 
ঘটনাও খুব কম নয়। এব্যাপারে 
স্মরজিৎ সেনের পার্টনার হলেন 
কোম্পানীর ভাইস চেয়ারম্যান, 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কটির নমিনি বলে 
পরিচিত এ, আর, ব্যানার্জি। বলা 
বাল্য প্রব্যানাঞ্জি খুব করিতকর্মা 
লোক। দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর ইনি ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া হোটেলে কাজ করেন। 
পরে বিভিন্ন ঘাটে জল খেয়ে চন্দ্র 
পেন্টসের সংগে ভেড়েন। এরই 
মধ্যে নানা কায়দায় এসে যোগ দেন 
আগরপাড়ার স্টোভ ও লঠনের 
কারখানায় । 

পরবর্তী পর্যায়ে শ্রব্যানাঞ্জি ও 
তার সাকরেদর্দের সম্পর্কে বিস্তারিত 
তাবে বল! যাবে, কিন্তু এই মুহূর্তে যে 
খবর সবাইকে চমকে দিয়েছে তা 
হলো কারখানার বাইরে ঘখন প্রায় 
পাঁচশো কর্মী কর্মচ্যত হয়ে বসে 
রয়েছেন তখন স্মবক্জিৎ সেনর! তাদের 
নিজেদের পছন্দমত লোক নিয়োগ 
করে যাচ্ছেন। অথচ ঘেখানে ম্মরজিৎ 
সেনর! নিজেরাই বলছেন স্টোভ ও 
লঠনের বাজ্জার ভালে? হবে সেখানে 
ছাটাই কমীদের ফিরিয়ে নেওয়ার 
ব্যাপারে তারা ন্লিশ্চপ। শুধু তাই 
নয়, স্মরঞ্জিৎ সেনের পেয়ারের অডিট 
ফার্ম রায় এণ্ড রায় অভিট কোম্পানীর 
জি সাহাকে দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে একই 
সংগে ইস্টারন্তাল অডিট ও 
্যাটুটারী অভিটরের কাজ করাঁনো 
হয়। কোম্পানী আইনে তাতে 


কিছু অস্থৰিধা হওয়ায় এখন রায় এণ্ড 


রায় কোম্পানীর জি, সাহাকে 
“ক্রেভিট মনিটরিং সান্তিস"্য়ের নামে 


ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলেছে। 
এখন জি, সাহা ইণ্টারভ্যাল অভিটের 
কাজ করছেন, নতুন নামে আরও 
একটা কাজে ঢোকাতে পারলে 
স্মরজিৎ সেনের সোনায় সোহাগ1। 


এখানে উল্লেখ করা ষেতে পারে জি, 


সাহা বেঙ্গল কেমিকেলের চেয়ারম্যান 
ছিবোন। তার পরিণতিও সবারই 
জানা । 

এখন তাই নানা প্রশ্ন উঠেছে। 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও আই, আর, সি, 
আই থেকে টাকা নিয়ে কোনও 
মালিক ও তার সহচরবর্গ কি 
কোনও বেপরোয়া! কাজকর্ম অব্যাহত 
রাখতে পারেন? কারখানা পরি- 
চালনার জন্য সাতজনের একটি 
ডিরেক্টর বোর্ড রয়েছে । এর সদস্য 
হলেন আই, আর, সি, আইয়ের 


পক্ষে কে, এন, হোড়, জীচাকী, 


ব্যাঙ্কের নমিনি এ, আর, ব্যানার্জি, 
শিল্প দপ্যরের ভি, কে, রায়, কে, এল, 
দে, মনোজিৎ্ সেন ও ম্মরজিৎ সেন। 
পরিচালনার নামে যে অনাচার 
অবিচার 'চলছে সেখানে সরকারী 
কর্মকর্তাদের কি কিছুই করার নেই? 
দুর্পণে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর 
আই, আর, সি, , আইয়ের জনৈক 
মুখপাত্র বলেছেন, ব্যাঙ্কের 
স্থপারিশেই নাকি তারা টাকা 
দিয়েছেন, এসব ব্যাপারে তাদের 
আর করার কিছুই নেই। রাষ্ট্রায়ত্ত 


ব্যাঙ্কও দায়িত্ব এড়ানোর ফিকির 


খ্বঁজছে । মাঝের থেকে লাভ ম্মরজ্িৎ 
সেনদের। | 
এখানে বল! ষেতে পারে মাত্র 
কিছুদিন আগেও একটি বৃহৎ কার- 
থানার মালিক সরকারী দপ্তর থেকে 
টাকা নিয়ে সিনেমা অভিনেত্রীদের 
নিয়ে বেপরোয়া ফুত্তি করেছেন। 
বাড়ীতে স্থইমিং পুল বানিয়ে .জল. 
কেলিতে মজে উঠেছেন। জনগণের 
পয়সা নিয়ে এই কারবার কংগ্রেলী 
জমানায় সম্ভব বলে কি বামক্রণ্ট সর- 


কারের আমলেও ঘটবে? আগর-. 


পাড়ার এই- কারখানার = কর্ণচ্যুত 
কর্মীরা তা বিশ্বান করেন না। আর 
তা করেন না বলেই অনাহারগ্রস্ত 
অসহায় কর্মীরা এ ব্যাপারে মৃখ্যমন্ত্ী 
শ্রীজ্যোতি বন্থর হস্তক্ষেপ দাবী 
করেছেন। রাজা সরকার কি এ 
বিষয়ট। নিয়ে একটু তলিয়ে 
দেখবেন? 


উচ্চ মাধ্যর্িক 


॥ সাত॥ 


গিক্ষা সংসদে 


প্রেসিডেন্টের যথেচ্ছাচার 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা 


সংসদে বর্তমান সভাপতি ডঃ দ্রেবী- 
শঙ্কর গাছুলী ডিক্টেটরী শাদন 
চালাচ্ছেন । তিনি পূর্বে বর্ধমান বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বাঁণিঙ্গ্য বিভাগের প্রধান 
অধ্যাপক ছিলেন এবং সিদ্ধার্থ মস্ত্রি- 
সভার সদন্ত শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্ষের 
মনোনীত ব্যক্তি । এই শিক্ষা সংসদ 


একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য ১৯৭৫ 
সালে তৈরী হয়। 

তিন বছর হয়ে গেল এই অফিল 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । অথচ গত তিন 
বছরে অফিসের সার্ডিস রুল, প্রতি- 
ডেণ্ট কাণ্ড ইত্যাদি কর্মী কল্যাণ- 
যূলক কোন কিছুই হয়নি। এই 
শিক্ষা সংসদের অফিসে কমাঁদের 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেতন স্কেলে 
মাইনে দেওয়া হয়, অথচ এই তিন 
বছরে কোন কর্মীর ইনক্রিমেন্ট 


হয়নি । যখন তখন ষে কোন ব্যক্তিকে 


ছাটাই করার হুমকি দেওয়া 


হয় । শিক্ষা সংসদের একজন পিওনকে 


ছাটাই করে তার জায়গায় 


প্রেসিডেন্ট ডঃ গাঙ্গুলী তার ব্যবহারের 


জন্য নির্ধারিত শ্রফিসের গাড়ীর ডাই- 
ভার শ্রীকানাই নস্করের (প্রেসি- 
ডেণ্টের প্রিয়পাত্র ) ভাইকে নিয়োগ 
করেন। কিছুদিন পূর্বে এই শিক্ষা 
সংসদের একজন আপার ডিভিশন 
ক্ারককে তার ৬০৭ বছর বয়স পূর্ণ 
হবার পূর্বেই অবসর গ্রহণ করতে 
বাধ্য করা হয়, অথচ অফিসারদের 
ক্ষেত্রে অবসর গ্রহণের গ্রহণের বয়ঃ- 
সীমা ৬০ বছরই আছে। অফিসের 
ছুটির পরেও কিছু কিছু কর্মীকে 
আটকে রেখে কাজ করিয়ে ওভার 
টাইম দেওয়া হয়না । ১৮ দিন 
ওভার টাইম হলে ৮ দিন, ৫ দিন 
হলে জমিদারী চালে ৩দিন কেটে 
নেওয়া হয়। এই কাউনসিলের 
শুরু থেকে জড়িত এমন পিওনকে 
দিয়ে ডূপ্িকেটিং অপারেটারের কাজ 
বাটাইপিস্টকে দিয়ে স্টেনো গ্রফা- 
রের কাঙ্গ করিয়ে পরে নির্দিষ্ট ভেকে- 
দ্দীতে এইরূপ কর্মীদের নিয়োগ ন! 
করে সমস্ত যোগ্যতা থাকা সত্বেও 
তাদের বঞ্চিত করে নিজের পেটোয়া 
লোককে নিয়োগ করেন। 

১৯৭৫-৭৬ সালে এই রাজ্রোর 
শিক্ষা দপ্তর থেকে কিছু কমীঁ,ডেপু- 
টেশনে এই শিক্ষা-সংসদে আসেন! 
তার মধ্যে শ্রীকিক্কর মুখার্জী ( যিনি 


সেই ভাগ্যবান সতের হাজারের 
এক ভাগ্যবান ) ২৪ পরগণ! ভিলা 


স্কুল পরিদর্শকের অফিসের প্রাইমারী 


বিভাগের একজন অস্থায়ী করার্ক-কাম- 


টাইপিষ্ট, বর্তমানে ( ডেপুটেশনে ) 
শিক্ষা-সংসদে কর্মরত | কিস্তকোন 
অস্থায়ী সরকারী কর্মচারীর ভেপু- 
টেশান সাভিস সরকারী নিয়ম 
বিরুদ্ধ। এই কাউনসিলের প্রা 
সকল ডেপুটেশন কর্মী তাদের 
নিজ নিজ জাগায় ফিরে গেছেন, 
কেবলমাত্র শ্রীমুখাঁজ বিশেষ যাছবজে 
এই কাউনস্লে রয়ে গেছেন । 
১৯৭৬ সালে এই ' শিক্ষা-সংস্দের 
প্রথম সিলেবাস প্রকাশের পিছনে . 
শিক্ষা-সংসর্দের সকল কর্মীর সংযুক্ত 
প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করে তাদের : 
বঞ্চিত করে কেহলমাত্র ভার পিয়- 
পাত্র শ্রীকিস্কর মুখার্জীকে ১** টাকা 
ও তার পিওনকে ৫০ টাকা রিওয়ার্ড 
দেওয়া হয়। এই শ্রীমুখার্জীর বাড়িতে 
বিয়ে উপলক্ষে নাকি কাউন্সিলের 
প্রেসিডেন্টের জন্ত ব্যবহারের গাড়ীর 
(ভবলু এম বি ৭৯৩৫) ড্রাইভার 
ক্রীকানাই নম্কর অফিসের গাড়ী 
ব্যবহার করে বেহালা! বাঙ্জার থেকে 
মাছ কিনে দাশনগরে (হাওড়া) 
প্ীয়খাজীর বাডি ষায়। ১৯৭৩ 
সালে বুক সেলার্দ ও পাবলিশার্স 
এসোসিয়েশান ডঃ গাঙ্গুলীর কাছে 
্রীমৃখার্ধীর বিরুদ্ধে বুক পুশিংএর 
অভিষোগ আনে। কিন্তু ডঃ 
গাঙ্গুলী তাতে কোন “দাড়া দেননি ৷ 
বরং উনি শ্রীমুধাজাঁকে ব্যাক ডেটে 
আপার ডিভিশন ক্লার্কপদের জন্ত 
দরখাস্ত করিয়ে তার পদ্বোন্গতির 
ব্যবস্থা করে দেন। প্রেসিডেন্ট ওঃ 
গাঙ্গুলী পিৎন পদের জন্ শ্রীকাঁনাই 


 নস্করের ভাইকে দরখাস্ত করিবে 


তাকে কাজে নিয়োগ করেন । 
১৯৭৭ সালে এই শিক্ষা সংসদের 
এ্যাডমিনিস্ট্রেটিত অফিসার শীনস্থর 


" সহ্‌ কিছু কর্মাকে শো-কজ ও সাস- 


পেনশনের নোটিশ দিলে ডঃ গাঙ্গুলীর , 
নির্দেশে তা তুলে নেওয়া হয়। 
অথচ ইতিপূর্বে এইরূপ কোন নোটিশ 
তুলে নেওয়া হয়নি। 

প্রেসিডেন্ট ডঃ গাঙ্গুলী অফিদের 
গাড়ীর যথেচ্ছ ব্যবহার করেন । 
যেমন-_-€১) ডঃ গাঙ্গুলী ১১৭৬ সালে 
পৃ্জাবকাশের সময় গোপালপুর _ 
অন-সী ও ১১৭৭ সালে রমা উড়িস্ব)_, 
বেভাতে যান। হ্বারই ভিনি ' 
বেহালা বাড়ী থেকে হাওড়া ষ্টেশন 
যাবার দিন ও হাগুড়া ষ্টেশন থেকে 
বেহালা ফেরার দিন অফিসের গাড়ী 
ব্যবহার করেন। * 

(২) ১৯৭৭-র ৮ই জুলাই ডঃ. 
গাদুলী অফিস থেকে অফিসের 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


1 আট ॥ 
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স্মাম্নরা আপনাদের চিনে ফেলেছি 


ভেজাল এম, পি, সৌগত রায়, 


শ্ব-ঘোষিত নেতাজী প্রিয়মূলী পৈতে 
পুড়িয়ে বামূন হবার চেষ্টায় ইন্দিরা 
গান্ধী বিয়োধী হয়ে পশ্চিমবাংলার 
জনরোষের আগুন থেকে, গা বাচাতে 
রেড্ডি কংগ্রেসের আস্তাবলে ভিড়েছে 
এদের পদাংক এবং জনসাধারণের 
শ্বতিশক্তির প্রতি চিরকালের অব- 
জ্ঞতার এঁতিহ অনুসরণ করে সি, পি, 
আই এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখাও 
আজ ইন্দিরা বিরোধিতায় মেতেছে। 
একটি গোপন আতাতে এই ছুই পার্টি 
চুক্তিবদ্ধ হয়ে তাদের হাজ জির জিরে 
সংগঠনের গা.স্ব একটু গতি লাগাবার 


ঞ 


জন্তে সি, পি, আই (এম) প্রভাবিত 


পশ্চিমবাংলায় জনত! পার্টির 
বিরোধিতায় কাচাখুলে লেগে প্রগতি- 
লতার ফয়দবা লোটীর তাল কষছে। 
অপর দিকে সেই গল্পে বর্ণিত 
নোর্জাসের নেকডের, মত রেড্ডিপন্থী 
কংগ্রেমী উপদলের আশা জনত! 
'পার্টির মধ্যেকার নেতৃত্বের ছন্দে 
একদর হয়তো এক অংশের সাহাষ্যে 
একদিন আবার রাজনৈতিক পুন- 

বাসন হবে। চে 
জনতা পার্টির রাজনৈতিক ও 
অর্থ নৈতিক ভূমিকার সংগে সি, পি, 
আই (এম) প্রভৃতি বামপন্থী পার্চি- 

এন টি সির ম্যানেজার 

(৬ পৃষ্ঠার পর ) 
বাবুর চার্জশীট । ত1 সত্বেও তিনি 
এখন তার “কেস” হালকা করতে 
উঠে পড়ে জেগেছেন। এন-টি-সিকর 
অন্যতম ভিরৈক্টর সি- আই-টি ইউর 
নেতা ঝি ব্যানাপ্িকে তিনি এখন 
খুশি করবার চেষ্টা করছেন। শদ্তু- 
বাবুর ধারণা তাতে তিনি রেহাই 
পেতে পারেন। 

+ সংদদীয় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কমিটির 
চেয়ারম্যান" জ্যোতির্ময় বন্থ তার 
দলবল নিয়ে দন কয়েক আগে এন- 
টি-সির কাজকর্ম তদারক করতে এসে- 
ছিলেন। তিনি এ সব ঘটনা বেশ 
কড়া নজরে দেখে গেছেন। খধি 


ব্যানাঞ্জীর মাধ্যমে শঙ্ভুবাবু তাই 
আগুনে জল ঢেলে আবার সব ধামা- 
চাপা দিতে চান। 


কিন্ত তা কি 
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গুলির কোথায় বিরোধ এবং রেডডী- 
পন্থী প্রতিত্রিয়াশীল এবং সংশোধন- 
বাদী পি, পি, আই এর কোথায় 
বিরোধ, জনতা পার্টি বিরোধী এই 
দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য কোথায় 
রাজনীতি সচেতন সামুযেরী পক্ষে 
সেটা বোঝার কোন অস্থৃবিধা নেই । 
বুঝতে অস্থবিধা হচ্ছে আসলে রেডিড- 
পন্থী আর রাৎপস্থীদের জন- 
সাধারণের সচেতন মানসিকতাকে, 
তাই ভারা আবার সস্তায় বাজী- 
মাতের চেষ্টায় মেতেছে । 
এমন কি রেডিচপস্থীদ্ের স্বরূপ 
“ সম্পর্কে কংগ্রেদী আওতাভুক্ত যামুয- 
রাও আজ্গ সঙ্জাগ। দমদম বিমান 
ঘাটিতে হিটলারের রাজনৈতিক 
ছুহিতা ইন্দির].গান্ধীকে পশ্চিম- 
বাংলার সাবেকী কংগ্রেস- দলের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ষে বিপুল সংবর্ধনা 
দিল তার থেকেই প্রমাণ হয় 
কংগ্রেসের আওতাভুক্ত জনসাধারণ ও 
_রেড্ডিপন্থীদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই 
ঘোষণা করলো; আমরা, ইন্দিরার 
নিষ্ঠুরতা মেনে নিতে রাজী, কিন্ত 
,ম্বণা করি তোমাদের ভগ্তামীকে । 
পশ্চিমবাংলার রাজনীতি সচেতন 
জন সাধারণ যার] প্রকান্তে কিংবা 
গোপনে কোন অবস্থাতেই . সমগ্র 
,কংগ্রেস দলকে বুর্জোয়া জমিদার 
শ্রেণীর রাজনৈতিক দ্বারোয়ানের দূল 
ছাডা অন্য কিছু ভাবে না, তাদের, 
কাছে রেডিড প্রস্থী এবং ইন্দিরাপন্থী 
কংগ্রেসের ছুটি উপদলে কোন তফাৎ 
নেই। তাই কোন আন্তাবলে 
বেতো। ঘোড়ার সংখ্যা কত তাই লিয়ে 
মাথ! ঘামিয়ে সময় নষ্ট করতে চাই 
না। আমরা বলিঃ ওহে রেডিড 
পন্থী কুলীনেরা, আমরা ইন্দিরার 
নিষ্টরতার মতই তোমাদের 
ভাণ্তামীকে সমান ভাবে শ্বণা করি । 
জনতা! পার্টির আত্মকলহ আর 
প্রতিক্রিয়াপন্থী. ভূমিকার ফলে 
তোমাদের আমরা আর রাজনৈতিক 
ফয়দা লুঠতে দেব না। জনতা 
পার্টির বিকল্প আমাদের কাছে বাম- 
পশ্থী মোর্চা! অতএব রাজনৈতিক 
আদর থেকে লেজ ওটোও। 
মধু গোস্বামী 





. পাটবীজ সরবর.হ কর! হইতে ছে। 


বিশেষ দ্রষ্টব্য 
(৫ম পৃষ্ঠার পর ) 
ছিমানতাড়িত পথে বিভ্রান্ত হয়ে 
‘নন্দ ঘোষ’ নির্বাচনেই নিশ্চিন্তি বোধ 
ন! করেন। 
ঘুষতন্ত্র চ'লূু রাখে কারা? 
মনে রাখতে হবে, “নন্দ ঘোষ’ 
অথবা অধস্তন রাজ্য সরকারী কর্ম- 
চারীরাই বার বার গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের পথে নেমেছেন তাদের 
জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে বহু 
বঞ্চনার ও শোষণের হাত থেকে 
নিষ্কতি পাওয়ার আশায় । মনে রাখা 
দরকার, বহুকাল শোষিত এই রাজ্য 


. সরকারী কর্মচারীর! নিজেরাই চান 


সুস্থ প্রশাসন চান ব্রিটিশে তৈরী 
করে যাওয়া .কায়েমী স্বার্থের পাক 
থেকে মুক্তিলাভ করে সুস্থ জীবন 
যাপন করতে । যে বুদ্ধিমানরা রাজ্য 
সরকারী কর্মচারীদের ক্ষুধার দাবিকে 
ব্যঙ্গ করে তাদের কাছে শুধুই 
কাজের দাবি উত্থাপন করেন, তারা 
প্রকার স্তরে শোষণের ও ঘৃষতত্ত্রের 
প্রথাকেই বঙ্গায় রাখতে চান। চান 
তারা দেশের সর্বস্তরে বোনাস মাইনে 
অন্যান্ত স্থধোগ স্ববিধা ও সমানাহ্থ- 
পাতে মূল্যবৃদ্ধি হোক, কিন্তু রাজ্য 
সরকারী কর্মীদের হাত থাকুক শৃন্য | 
তাহলেই নটে গাছটি ভালে! করে 
মুড়োনোর ফালাও কারবার চলবে | 
ক্ষ্ধার্ত গরু তখন নটে গাছ মুড়িয়ে 
খাবে। ঘৃষতন্ত্র বজায় থাকবে | ভাতে 
' ঘুষ যে নেয় তার থেকে ঘুষ যে দেয় 
স্থবিধে হবে তারই বেশি । কেনন! 
হাতে যাঁদের টাকা পচে যায়, তার! 
চায় ঘুষতন্্ বজায় থাক, তাতে পচা 
টাকা পচ! হাতে পাচার করে সমা- 
জের সের] স্থযোগণগুলে তারা ক্রয় 
করতে পারে। সরকারী আমলা! 


পারচেঙ্জ করে এভাবেই তারা চালু 


রাখতে পারে সমস্ত অনাচার ও 
শোষণ এবং ভোগ করতে পারে 
অন্যায় অগ্রাধিকার | গুছিয়ে নিতে 
পারে কণ্টাকট। গছিয়ে দিতে 
পারে পিমেপ্টে্ নামে গঙ্জামাটি আর 
ধ্বসিয়ে দিতে পারে সমস্ত প্রকল্প । 
স্বাধীনতার পরে পরেই জাতীয় সর- 
কারের তাই উচিত ছিল প্রথমেই ঘুষ- 
তন্ত্রের ঘর ভেঙে দেওয়া । খতিয়ে 
দেখা. খুষ চালু রাখে কারা এবং 
কার-ম্বার্থে? সব মানুষ যেমন' 
জনেই খারাপ-নন, তেমনি সব কমাই. 
এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার হাতে ধরেই 
ঘুষ্চক্রের সদন্ত হয়ে বসেন না। 
পাকে প৷ প্রবেশ না করানোর জন্তই 
বরংতার থাকে প্রাথমিক প্রচেষ্টা। 
কিন্ত কায়েমী স্বার্থ কবলিত সমাজ 
ব্যবস্থা তাকে গলা ধাক্কা! দিয়ে সেই 
পাকের মধ্যে ফেলে দেয়। ছড়। 
লেখক রাঘাল ও গরুর কথায় অনেক 
গভীর সমস্যার ইীঙ্গত করেছিলেন । 


গৃহস্থ গরু উপযুক্ত জাবন1পেলে নটে 
গাছ চিবিয়ে খায়ন!। তাকে ছুকর্মটি 
করতে বাধ্য কর। হয় খেতে না দিয়ে । 
যারা প্রশাসনে ছুনীতি পাকাপোক্ত 
বজায় রাখার পক্ষপাঁতি, দেখা ষাবে, 
সরকারী কর্মচারীদের উপযুক্ত তলব- 


- বৃদ্ধির প্রশ্নে তারাই. তেলে বেগুনে 


জলে ওঠে। সব অপকর্মের নায়ক 
কালো টাকার মালিক পচা টাকার 
দৌলতে সমাজে পসার জমিয়ে 
‘পার্লারে’ পা তুলে বসে চিবিয়ে 
চিবিয়ে বলে, ও-রা কাজ করেনা, 
আবার দাবি কিসের ? সমর্থন করেন 
তার চাক বার্দকেরা। কাঠি বানিয়ে 
জনগণের মন বিষিয়ে বলেন, দেখে, 
ওরা কাজ করেনা । প্রশাসনের 
জগদল ও-রাই পথে আটক করে 
রেখেছে । এসব বলতে হয় সর- 
কারী কর্মচারী আর পাঁচজনের মত 
স্বস্থ জীবনযাত্রা নির্বাহ করার স্থযোগ 
পেলে সবচেয়ে ক্ষতি তে! ওনাদেরই । 
খেতে পেলে হাত পেতে ঘুষ নেওয়ার 
মানুষ কমে যাবে। তখন সমাজে 
স্ববিধাভোগের, সরকারী আমলা! 
পারচেঞজ* করার স্ষোগ হারাবেন 
ওরাই । নবাগঞ্চের সততায় কোণ- 
ঠাসা হবে বা্তঘৃঘুর]। 
আচ্ছা, বলতে পারেন, অন্য সব 
ক্ষেত্রে যখন মাহিনাবৃদ্ধি, বিশ পার- 
সেন্ট বোনাস, বাডিকরা, বিয়ে করা, 
বেড়াতে যাওয়ার ব্যবস্থা, চিকিৎসা 
খরচ ইত্যাদির.দাবি ওঠে ও মঞ্ুষ 
হয়, ভখন কেন কোথাও “গেল গেল? 
রব ওঠেনা? সরকারী কর্মচারীকেই 
শুধু সকল অপরাধে অপরাধী করে 
সমস্ত সাফারিং তাদের সহ করতে 
হবে বলে একদল বানা তোলেন 
কেন? এই কুটনীতির মুল উদ্দেশ্য 
কী? | 


বুরোক্রযাটরা তৈরী করে গেছেন । 
তারাই সা করেছিলেন চার টাকা 
মাইনের নায়েব তশিলদার, পুলিশ, 
পেয়াদা. ইচ্ছে করেই উচ্চপদস্থ 


সরকারী আমলারও মাসমাইনে নিচু, 


স্তরে বেঁধে রাখা হয়েছিল । উদ্দেস্ত 
ব্রিটিশ রাজের শোষণ কায়েম রাখা। 
ঘুষের বিষাক্ত আবহাওয়ায় সমস্ত 
প্রশাসনকে পচিয়ে নষ্ট করণ । পচন- 
শীল প্রশাসনই. শোষকের দাসত্থ 
করে। উপরির নেশা মাস্ুংকে জঙ্ক 
বানায়। সরকারী কর্মচারীদের 
যারা চিরকাল কবি কথিত গিন্নী 
শাসিত ‘কেষ্টা ব্যাটা, ও ‘নন্দ ঘোষ’ 
বানিস়্ে রেখেছেন, প্রশাসনে তাদের 
কালো হাই অলক্ষ্যে সবচেয়ে বেশী 
ক্রিয়াশীল, সমস্যার মোকাবিলার 
এই অহ্চ্চারিত সত্যকথাটি যেন ভুলে 
নাঁষধাই। প্রশাসন সংস্কারের স্ত্য- 
কার বাসন! ধাকলে জাতিকে সর্বাগ্রে 
এই পাপচক্রে্ন হাত থেকে মুক্ত 


এই প্রশাসনিক কুটনীতি ব্রিটিশ: 


দর্পথ ॥ শুক্রবার ৩র! মার্চ, ১৯৭৮, 


করতে হবে সমস্যার বাস্তব বিশ্বেষণ 
করে। অপরের তুলনায় সরকারী 
কর্মীরা কাজ কর্ম করেন, এই ধূষ্বোশ 
টাও কুচক্রীধের বিশেষ ‘ইনভেন 
কিনা বোধহয় নয়া দৃষ্টিভঙ্গি 
তাও খতিয়ে দেখা উচিত। 

করে ভেবে দেখলে জবাব পাই, প্রার্থ 
হ'য়েযে কোনো জায়গায় গিয়ে 
দাড়ালেই তো মানুষের দুর্দশা । 
একমাত্র সেই ব্যবসায়ী সংস্থাতেই 
সাধারণ একজন কাজের আশা 
করতে পারেন, থেখানে তিনি মহা-. 
জন এৰং সংস্থাটি প্রার্থী। কিছ 
যেখানে মনোপলি, সেখান থেকে 
পকেট না খসিয়ে কোনে! কাঙজ ক্ষি- 
আদায় হয়? পচন কি সূ্বস্তরেই 
সমান নয়? ভালো করে ভেবে 
যদি পান অস্তিবাচক বা খ্যাফার- 
মেটিভ তবে সন্ধান করুন, পচনের ' 
শেকড় কোথায়। দুর্বু' দ্ধির শ্লোগানে 
পরিচালিত হয়ে চিরাচরিত প্রথায় 
‘নন্দ ঘোষ’ সন্ধান করলে ষথাপূর্বং 
ভুলেরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে । আসম্য 
দূর্দীকরণের দিকে নজর ন! দেও- 
ঘ্ারই নামাস্তর শোষণ। 

দরকার কায়েমী ব্যবস্থার 
পরিবর্তন 

শোষণ ভিত্তিক সমান্ধ ব্যবস্থার্য 

শক্ত ঘাটিগুলি, তার আথিক কাঠামো 
এবং প্রশাসনিক বাস্তঘুঘুদ্বের চিহ্নিত 
করাই প্রয়োজন,। স্বস্থ প্রশাসনের 
জন্য দরকার সরকারী কর্মচারীদের 
সমস্তাকেও সহাহ্ৃভুতির সঙ্গেই 
বিবেচনা করা ও দেশের মূল্যমানের 
সঙ্গে ক্ষমতা রক্ষা ক্রে তাদের বাচার 
-মত ব্যবস্থা করে দেয়া । মনে হয়, 


- অবস্থান্তর সুষ্টি করা হলে জনপ্রিয় 


সরকার সৎকর্মামহলের অকু$ সহ- 
ধোগিতাই লাভ করবেন । যদি মৎ 
কমমীরই অভাব, তবে সেই কমীমহল - 


- চিরকাল অসৎ অপশাসনের সজেই 


হাত মিলিয়ে চলতেন । 
তা নয়। 
অন্যর্দিকে কমীমহলকে মনে 
রাখতে হবে, কর্তব্য যথাষথ পালন 
করে তবেই কেউ তার দাবি জোর- 
দার করে উপস্থিত করতে পারেন। 
ঘদি বিশ্বাস থাকে, নতুন সরকার 
তাদের মঙ্গল করতেই এসেছেন, 
তবে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সরকারী ' 
প্রকল্পগুলিকে সফল করে তুলতে . 
হবে, অন্যায়ের সঙ্গে মোকাবিলা করে 
বাস্তঘুঘুচক্র তাদেরও ভাঙতে হবে । 
না,বিশেষ কারকে আত্মত্যাগ করার 
পরামর্শ নয়, এ পরামর্শ দেন শোয়ক' 
শ্রেণী। সকলকেই কাজ করতে হবে 
সেই সমাজ গঠনের জন্য যে সমাজ 
শোষণের শেকড় উৎপাটিত করবে ।: " 
কর্তব্য খথাষথ পালন করেই যথাৰ্থ 
দাবি তার! তুলে ধরবেন] লড়াই 
করেই বাচতে হবে...» 


পিছ ১ 


ঘটনা কিন্ত 


জি 


কা 
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, সময় প্রকল্পের কিছু জরুরী কাজ , 


LY 


পুরুলিয়া জেলার চাকা প্রকল্পে 


লক্ষ লক্ষ টাকা ত্রাত্্গাও 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 
চীফ ইঞিনীয়ার (কষ) (শ্রীভি, » সংযোঁজনটি স্থপারিনটেত্ডিং ইঘ্ি- 


এম মুখাজীর তত্বাবধানে একজিকিউ- 
 িভ ইঞ্জিনীয়ার, (ডিজাইন) শ্রীএস, 
কে রায় পুরুলিয়ার চাকা-হুন্র সেচ 
পরিকল্পনাটি আমুমানিক ২২ লক্ষ 
টাকা ব্যয় বাজেটের উপর ভিত্তি 
করে তৈরী করেন। প্রকল্পটি রচনার 


ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয় এবং 


"' _ অন্য কিছু কাজের জন্য অত্যন্ত উচ্চ 


হারে.ব্যয় বরাদ্দ কর! হয় যাতে পরে 


নিজের পছন্দ মত ঠিকাঁদারকে অতি- 


রিক্ত ব্যয় বরাদ্দের স্থবিধা দেওয়া 
যেতে পারেঁ। ফলে পরবর্তীকালে 
যোজনাটির ব্যয় বরাদ্দ ২২ লক্ষ টাকা 
থেকে বাড়িয়ে প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা 
করা হয়। - 

. এইখানে একটা কথা বলা যেতে 
“পারে যে “স্পিল-ওয়ের? (Spifl- 
wa ) দুদিকেই (উদ্জান এবং ভাটি) 
তলদেশ 'প্রাকৃতিক ভাবে কঠিন 
পাথরের হওয়া সত্বেও. (এবং সবচেয়ে 


" মজার কথা এই ষে চীফ ইঞ্জিনীয়ার 


শ্রীডি এম মৃধাক্জাঁ ২৯।৪।৭৩ তারিখে 


' কার্যক্ষেত্র পরিদর্শন করতে গিয়ে 
সাইট অর্ডার বুকে এই কথাই 


লিখেছেন) ভীমুখাজ তলদেশে গড়ে " 


৩ (তিন) ছুটিযোটা কংক্রিটের চাদর 
ঢালাই করার আদেশ দেন, প্রযুক্তি- 
বিদ্ঞার নিয়ম এরদারে যার কোনই 


প্রয়োজন ছিল'না। পশ্চিমবঙ্গ সর- 


কারের আগাম অনুমতি ব্যতিরেকে 


« ্রীমুখাজঁ এই.কাজ সমাধা করার জন্ত 


প্রকল্পের মূল ব্যয় বরাদ্দের উপর ৬ 


j লক্ষ টাক অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করে 


টেগার আহ্বান করেন। এই অতি- 
রিক্ত কাজের প্রয়োজনের যুক্তি 
হিসাবে তিনি কার্মক্ষেত্র পরিদর্শনের 
(২৯-৪-৭৩) মাত্র দশদিন পরে একটি 
নতুন নক্সা (নং ২*২৫-৭৩/৭৪ তাং 
৯-৫-৭৩) পাঠান। এই নক্সা, ছাড়া 
অন্য কোন 'ইঞ্িনীয়ারিং এবং গাঁণি- 
তিক হিসাব নিকাশ করে তিনি উক্ত 
৬ (ছয়) লক্ষ টাকা দেখাননি।, পর- 
বতাঁকালে জানা যায় যে কাজটি 


_ আদৌ করাই হয়নি। 


-* বানরের এই ক্ুটিভাগে প্রীমুখাজারি 
ডানহাত ছিলেন শ্রীএস কে রায় 
যিনি এর আগে শ্রীমুখার্জীর অফিসে 
একজিকিউটিভইঞ্জিনীয়ার (ভিজাইন) 
ছিলেন এবং পরে তাকে ছুরভিস্থি- 
মূলক ভাবে চাকা পরিকল্পনার এক- 
জিকিউটিভ উ্ীিনীয়ার নিযুক্ত করা 
লে্গীরবর্তাকালে প্রীরায় উক্ত 

' ছয়) লক্ষ টাকার ভুতুড়ে ব্যয় 


নীয়ারের অহুযোদনব্যতিয়েকে সরা- 
সরি শ্রমুখাজার কাছ থেকে অহ্ু- 
মোদন করিয়ে নেন! 

টেণ্ডার আহ্বান করার পরে চাক! 
প্রকল্পটির রূপায়ণের ভার ঠিকাদার 
মেঃ সাহানা এণ্ড কোং-কে দেওয়। 
হয়। শ্রীমূখান্ার সঙ্গে মেঃ সাহানা! 
এণ্ড কোংর ঘনিষ্ঠতা আগেই ছিল যখন 
শ্রীমুখাজাঁ বাঁকুড়া জেলার কংসাবতী 
প্রজেক্ট কাজ করতেন। 

চাকা ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কাজ 

জাহুয়ারী ১৯৭৩-এ আরম্ত হয়। 
কাজের স্থরুতেই একজ্রিকিউটিত ইন্‌- 
জিনীয়ারের পদে শ্রষতীন চক্রবর্ 
নামক জনৈক সন্ত প্রমোশন প্রা 
অফিসারকে নিয়োগ করা হয়। শুধু 
তাই নয়, চাকা প্রজেক্টের আযাসিষ্টেন্ট 
ইঞ্জিনীয়ার শ্রীকে ভি রায় ও স্থপা- 


‘রিণ্টেণ্ডিং ইন্্রিনীয়ার ভরীএইচ এম 


ভূতি, দুজনেই স্ব স্ব পচ্দ সন্ত প্রমো- 
শন প্রাপ্ত . অফিসার -, ছিলেন। 
মুখার্জী এই তিনজন অফিসারের 
বিশেষ করে শ্রীচক্রবর্তীর অঙ্থভব- 
হীনতার হুষোগ পূর্ণরূপে সহ্যবহার 
করতে চাইলেন। কিন্তু শ্রীযতীন 


- চক্রবর্তীর কাছে থেকে এই বড় রকম 


দুর্নীতিতে যোগদানে আঁশাহরূপ 
সাড়া না পাওয়ায়-তাকে বদলী 'করা 
প্রয়োজন হয়। তখন হঠাৎ কে বা 
কারা প্রচক্রবর্তাকে ছোরা মারে। 
ফলে শ্রীচক্রবর্ভা পুরুলিয়া থেকে 
বিদায় নেন ৷. শ্রীচক্রবততীর স্থলা- 
ভিষিক্ত করা হয় শ্রীএস কে রায়কে, 
যার কথা আগেই বলা হয়েছে। 
শ্রীরার় আগে যখন পুরুলিয়ার 
আযাসিসটেণ্ট ইণিনীয়ার ছিলেন 
তখনও তার দুর্নীতির কথা সকলের 
জানা ছিল । তাই ৬ঘেবেন মাহাতো 


লীরায়ের দ্বিতীয়বার পুরুলিয়ায় _ 


নিয়োগের তীব্র প্রতিবাদ জানান । 
ফলে. শ্রীরায়কে মেদিনীপুরে 
স্থানান্তরের আদেশ দেওয়া হয়। 
কিন্ত শ্রীমুখার্জার সহায়তায় তার 
স্থানাস্তরের আদেশ রদ হয়। 

এরপর থেকে শ্্ররায় চাকা 
প্রকরে দুনাীতির বন্তা বইয়ে দেন। 
স্থপারিনটেনভিং,  ইনজ্িনীয়ার 
শ্রীভূতির অনুমোদন ছাড়াই তিনি 
শ্রীমুখাজাঁর উষ্কানিতে সব কাজ মরা- 
সরি নিজেই করতে আঁরম্ভ করলেন । 
অব্শেষে দুর্নীতি যখন চরমে দাড়ায় 
ও ব্যাপারটা সাধারণের মধ্যে জানা- 
জানি হয়ে যায় তখন নিজের বিপদ 
বুঝতে পেরে . শ্রীঙ্গথাজী শীয়ায়কে 


মালদায় স্বানাস্তরিভ {করান | এর- 


পরে শীএ, কে, গাজুলীকে একজি- | 
_ কিউটিভ ইনজিনীয়ার করে আনা 


হয়। শ্রীগাঙ্ছুলীকে নিযুক্ত করানোর 
পেছনেও এক, কূটনীতি ছিজ। 
শ্রগাুলীর সঙ্গে শ্রীতৃতির আগে 
থেকেই বনিবনা ছিলনা। চীফ' 
ইনজিনীয়ার শরীমুধাজ এই স্থযোগটা 
তার নিজের এবং শ্রীরায়ের দুর্নীতি 
সমূহ চাপ দেওয়ার জন্য ব্যবহার 
করতে চাইলেন। 

কিন্তু শ্রীগাঙ্গুলী চার্জ গ্রহণ করার 
জন্য লিখিত ভাবে প্রেষ্টব্য ং অফিস 
যেমৌ নং ২৮ তাং ১৮-৫-৭৬), 
শ্রীমুখার্জীর গোচরে আনেন। এতে 
শ্রীমুথাব্জা অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং 
শ্রীগান্ূলীকে সকলের সামনে বু 
ভাষায় গালিগালাজ ও অপদস্থ 
করেন। পরে শ্রীমুখার্ধা প্রকল্পের 
কাজ আরম্ভ করার জন্ত এক সর্বেব 
মিথ্যা রিপোর্ট জানিয়ে (দ্রষ্টব্য £ 
অফিস মেমো নং ৫৫১১ তাং ৯-৮-৭৬) 
কমিশনারের (কৃষি) কাছে পাঠান । 
কিন্ত কমিশনারের অফিস থেকে এ 
ব্যাপারে একটি পুর্ণ তদন্ত রিপোর্ট 
চাওয়া হয়। " 

শ্রীমুখান্দী তদানীস্তন কিছু নেতৃ- 
স্থানীয় ব্যক্তির সহযোগিতায় এ 
তদস্তে ইচ্ছাকৃত ভাবে দেরী করতে 
থাকেন যাতে তিনি তার চাকুরীতে 
অবগর গ্রহণের সময় পর্যস্ত অতিবা- 
হিত করে এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে 
অন্যদের (যেমন কলকাতা সার্কে- 
লের স্থপারিনটেণ্ডিং ইনজিনীয়ারের 
শ্রীএন কে পাল) ঘাড়ে এই দুনী- 
তির সমস্ত দায় দায়িত্ব চাপাতে 
পারেন। 

নির্বাচনে নিন 
মগ্ত্রিসভার ভরাডুবি ও পশ্চিমবঙ্গে 
বাম ফ্ৰণ্ট মদ্ত্রিসভা কায়েম হওয়া . 
প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে । নিজের 
আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় শ্রীমুখাঙ্জী 
প্রকল্পের কাজ বন্ধ হওয়ার এক বছর 
বাদে নিজের দ্বায়িত্ব সচেতনতার 


"ভাগ করে প্রজেক্টসাইটে গিয়ে (মে - 


১৯৭৭-এ) তদন্ত আরম্ভ করেন। 
তদস্তে মিথ্যা মাপজোপ ও এই মিথ্যা 
মাপজোপের দরুণ ঠিকাদারকে বিরাট 
পরিমাণ টাকা দেওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ 
থাকা সত্বেও শীমুখাজ কমিশনারের - 
কেষি) নিকট এক সম্পূর্ণ বানানো 
মিথ্য! (উদাহরণ স্বরূপ, শ্রীমুখাজী 
সকলের সামনে ক্রংক্রিটের চাদরের 
মাপ ১ ফুট « ইঞ্চি মেপে দেখা 
সত্বেও রিপোর্টে লিখলেন ৩ ফুট ) ও 
ভিত্তিহীন রিপোর্ট পেশ করেন 


(দ্রষ্টব্যঃ মেমো নং ৪৯২০ তাং 
৮৮৬৭৭ 0১ 


এই বড় রকমের হি বিষয়টি 
জাধারণের গোচরে আসার কিছু 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়.) 


ধন্য 


এ পপর "পরাগ পালরলাসাগন) 





মিধঃ সুন বন 


প্রশাসন যন্ত্রে আমরা - 
সংখ্যা গরিষ্ঠ নই” . র 
সম্প্রতি আর, সি, পি, আইঞ্এর 
ডাকে রামপুরহাট ব্িতেন্্র পৌর 
মন্দির প্রাঙ্গণে এক জনসভায় উপ- 
রোক্ মন্তব্য করেন পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের খাদ্যমন্ত্রী হুধীন কুমার । 
আক্ষেপ করে বলেন, মস্ত্রিসভ1 থেকে 
জনদ্বার্থে যে সিদ্ধান্তসমূহ নেওয়া 
হচ্ছে তা সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের 
অপদার্থ এবং বিকৃত পথে পরিচাল- 
নার ফলে বামজ্রণ্ট সরকারের আদর্শ 
বিশেষভাবে কু হচ্ছে। তা না হলে 
পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৭. মাস বামক্রণ্ট 


সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও জন- 


সাধারণ একটুও উপলব্ধি করতে 
পারছেন না যে হ্বৈরতত্ত্রী কংগ্রেস 
সরকারের পতন ঘটেছে। নীচু 


থেকে উপরতলার অফিস পর্যন্ত, 


নে দুনীতি ঘুষ চলছে 


বং জনসাধারণকেও হয়রান করা - 


হচ্ছে। 
এগারে। জন ডাকাত ' 
ধরা পড়েছে 

সম্প্রতি সংঘটিত কয়েকটি ডাকা- 
তির সংগে জড়িত থাকার অভি- 
ষোগে গোসাবা থান! পুলিশের জোর 
তল্লাসির ফলে ১১ জন আসামী ধর] 
পড়েছে। বেশকিছু সংখ্যক পলা- 
তক। গোসাবা, মন্সধ নগর, বিপদ- 
সপূবের অধিবামী সবাই। ধৃত 
আমামীঘ্বের মধ্যে একজন গান- 


হোচ্ডারও আছে। এতদঞ্চলের 


চুরি-ভাকাতির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতি- 
রোধের জন্য গোসাঁবা থানার ও-সি 
রক্ষী বাহিনী গঠন করতে জনসাধাঁ- 
রণের কাছে বিশেষ সহযোগিতার 
আবেদন জানিয়েছেন 
এস এফ আইয়ের জয় . 
গত ৬ই এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী 
আসানসোলের বিধানচন্দ্র কলেজ 
ছাত্র সংসদ নির্বাচনে দিবা এবং 
সাদ্ধা বিভাগের মোট ৪৬টি আসনের 
মধ্যে এস, এফ, আই ২৯টি আসনে 
জয়লাভ করে। ছাত্র পরিষদ 
পায় ৭টি, 'এস, ইউ, সির ছাত্র 
সংগঠন ডি এস-ও একটি আসনও 
পায়নি। জান! ষায় ডি-এস-ও এই 
নির্বাচনে প্রচগ্ডভাবে এস-এফ-আই- 


এর বিরোধিতা করে এবং ছাত্র - 


পরিষদের সঙ্গে তাদের অলিখিত 
মোর্চা ছিল। 


উভয় কংগ্রেসই তৎপর 


আসাননোল এবং হুর্ণাপুর শিল্পা 
ধলে কংগ্রেস সংগঠনকে জোরদার 
করার জন্য রেড্ডী এবং ইন্দিরা উভয় 
কংগ্রেসের মধ্যে জোর তৎপরতা 


পটে 


গু i 
দেখা যাচ্ছে। গত ৪ঠা এবং ক 


ফেব্রুয়ারী ইন্দিরা কংগ্রেসের বেশ 
জোরদার সম্মেলন হল যথাক্রষে 
আসাঁনসোল এবং দুর্গাপুরে ৷ 
আসানসোলে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
নেতৃত্ব দিচ্ছেন তরু” দিক নেত 
সৈয়দ মহশ্মদ জালাল এবং অপর 
দিকে দুর্গাপুরের বুকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন 
দিলীপ চক্রবর্তী । এই দুই দিনের 
সম্মেলন এবং প্রকাশ্য অধিবেশনে 


উপস্থিত ছিলেন নুরুল ইসলাম, 


বীরেন মহাস্তি, বিশ্বনাথ বক" 
প্রমুখ । অপর দিকে রেড্ডী কংগ্রেসও 
পিছিয়ে নেই। দুর্গাপুরে শ্রীপ্রিয়রল 
দালমুন্দী বক্তৃতী করে গেলেন। 
২৫শে ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী দুর্গাপুরে 
চারটি জেলা সম্মেলন অনুঠঠিত হয়। 
এখানে রেডী কংগ্রেসেল্ন বক্তব্য ষে, 
কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য পংগঠন 
চলে না। ব্যক্তির ভুমিকা কখনো! 
সংগঠনের ওপরে নয় । 


পঁচিশ ও ছাব্বিশ নং 


' বাস রুটে গণ্ডগোল 


হাওড়া বকপোতা। ঘাট'থেকে 
হুগলী জেলার মশাট জঙ্গলপাঁড়া ঘুরে 
পচিশ নগর রুটের ঘে বাসগুন্বি 
দক্ষিণের ঘায় তার-বেশীর ভাগই. 
অচল। পঁচিশ নম্বর রুটের একটি 
বাস বছর খানেক হলো যাত্রা 
কোম্পানীর ভাড়া খাটছে। অন্য 
বাসগুলো প্রায়ই রিজার্ভ খাটে। 
পঁচিশ নম্বর রলটের সময় স্থচীও তেমন 
কিছুই নেই । কুট কমিটি বলতে কিছু 
আছে বলে যাজীরা ভাবতেই পারেন ' 
না। এই বাসগুলোর মত চাপাডাণডা 
দৃক্ষিণেশ্বর টের অর্থাৎ ছাব্বিশ নম্বর 
বাসেরও অবস্থা । মশাট বাজারে ছুই 
বাদ দেখা যায়। প্রায়ই দুজনে ' 


* মুখোমুখি হয়ে গভীর দুঃখ বাড়ায় 


ষাত্রীদের । কদিন আগে রেষাঁ , 


' রেষিতে পচিশ ছাব্বিশ মারাত্বক 


ধাকা খেল। বাস চূর্ণ। খাত্রীরা এ 
যাত্রায় প্রাণে বেঁচেছেন। পঁচিশ 
নম্বর মশাট বাজারে অনর্থক কিছু 
সময় ঠায় দাড়িয়ে থাকে। যাঞ্জীরা ' 
ট্রেন ফেল করে । শুনেছি হুগলী আর 
টি, ও, জেলা শাসক দণ্ডরে ব্যাপক 
নগদ টাকার বিনিময়ে পচিশ ছাব্বিশ ' 
নম্বর বাল যাচ্ছেতাই করার সাহস 
পেয়েছে। স্বয়ং মন্ত্রী মহন্মদ আমিনের 
কাছে বলেও কিছু হয় নি। 


॥দশ। 


‘দুই পুরুষ’ সাধারণ ছবি, 


- সমর বন্্যাশাধ্যায় 


' এস এস প্রোভাকসম্স নিবেদিত 
শদুইপুকুয” ছবিটি কাহিনীর আবেদনে 
ও শিল্পীদের অভিনয় নিষ্ঠায় দর্শক- 
দের কাছে সমাদৃত হরার দাবী 
রাখে। পরিচালক স্থশীল 'মুখার্জ 
ছবির মাধ্যমে গল্প বলে গেছেন সহজ 
তাবে। বিকাশ রায়ের চিত্রনাট্য 
রূচনাও সরল । শিল্পীবুন্দ সাধ্যমত 
অভিনয় করেছেন নিজেদের চরিত্রে । 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দুই- 
পুরুষ’ একটি মঞ্চলফল নাটক 1১৯৪৫ 
সালে নিউ খিষেটার্স প্রতিষ্ঠান এই 
নাট্যকাহিনী অবলম্বনেই স্থবোধ 
মিত্রের পরিচালনায় একটি ছবি 
প্রযোজন। কঙ্জেন। শে যুগেও “ছুই- 
পুরুষ” পরিচালন বৈশিষ্ট্যে তেমন - 
উজ্জল হয়ে দেখা না দিলেও যথেষ্ট 
প্রশংসিত হয়েছিল গল্পের জোরে 
আর ছবি বিশ্বাস, চন্্াবতী, অহীন্র 
চৌধুরী, নরেশ মিত্র ও জহর গাঙ্গুলীর 
অভিনয় গুণে। এবারও এই রিমেক 
ছুই পুরুষে’ লক্ষণ প্রায় একই, 
যদ্দিও অভিনয় ক্ষমতার তারতম্যটুকু 
অবশ্তই চোখে পড়ে । 
হুটবিহারীর জীবনের আদর্শ যতট! 
ন! সমাজ সচেতন, তার চেয়ে বেশী 
ছিল বুর্জোয়া উদ্দারতান্ম মাজ্দিত। 
তাই শোষিত ভূমিহীন কৃষক মহা- 
ভারতের বুকে ঘখনজমিদার নন্দনের 
সবুট পায়ের লাখি এসে পড়ে, তখন 
দরদী হটবিহারী তাকে আদালতে 
মামলা রুজু করতে উৎসাহ দেয়, 
পৃস্ধ বিদ্রোহী হতে বলে নাবা 
শোধিত সমাজের মধ্যে বিদ্রোহ 
সংগঠিত করে না। সহাভারতকে এ 
জ্ঞাতীয় প্রতিবাদ - করতে বলে হ্ট- 


বিহারী নিজেই গ্রামশিশ্বকের কাজ - 


ছেড়ে উকিল হয়ে বসে অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে আদালতে দাড়িয়ে সওয়াল 


করার উদ্দেশে । তারাশঙ্কর এর পরি- 


পতি ঘর্থার্থই দ্লেখিয়েছেন-_ একদা 
গরীবের দরদী উকিল যখন ধনী হয়, 


তখন আপন ধন অহমিকাতেই 
দ্বরিন্রকে অপমান করে। সুটবিহারীর 
জীবনেও তাই হয়েছে এবং ফলে 


" তারই আদর্শে একদ] অনুপ্রাণিত স্ত্রী 


পুত্র তাকে পরিত্যাগ করেছে। ছুট- 
বিহারীর মৃত্যুকালে তার! অব্য 
সকলেই হাজির হয়েছে এবং ছুট- 
বিহারী শ্বীকার করেছে তার তুল । 


কিন্ত কি সে ভুল? মহাভারতকে . 


আদালতের দিকেঠেলে নিজে উকিল 
হয়ে তার পক্ষে মামলা চালানো, না 
উকিল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে ধনগর্বে 
নির্ঘনকে অবজ্ঞা করাট1? কিছুই স্পষ্ট 
নয়। অথচ হট্বিহারী মৃত্যুশষ্যায় 
যদি স্বীকার করত তার তুলপথের 
“কথা,.ধদ্বি বলতে পারত, মহা- 
তে আদালতে ঘেতে বলাটাই 
র অন্যায় হয়েছিল, তবে ছবিটা 
বক্তব্যের 'দিক.থেকে কত বলিষ্ই না 
হত। যাই হোক, কি সে যুগের আর 
কি এ যুগের কোন ছবিতেই জমি- 
দ্বারের- সে নির্যাতন আর শোষণ 
জালাময় রূপে প্রকাশ পায়নি । আর 


তা পায়নি বলেই তার প্রতিক্রিয়ায় 


ছবির পরবর্তী ঘটনাগুলিও তেমন 
করে মনকে নাড়া দেয় না। কিছুট! 
সাজানো ও ছকবীধা বলে সনে হয়। 
ঘটন! ঘটে যাচ্ছে যেন ঘটে যাবে 
বলেই--ঘটন1| ঘটার সে নাটকীয় 
তাৎপর্য অনন্থতৃত। পরিচালনার 


নাটোযের অক্ষমতাঁও এখানেই | ফটো- 
গ্রাফির মানও উন্নত নয় শব্দ- 
গ্রহণের ক্রেটিও পীড়াদায়ক । তবে 
অধীর বাগচির, সর্ট, উল্লেখ্য । 


আবহসঙ্গীতের দিকে তিনি আরও” 


মনোযোগী হতে পারতেন । গাল- 
গুলি শুনতে ভাল.লাগে ঠিকই, কিন্ত 
ছবিতে সুপ্রযুক্ত নয় । নৃত্যদৃশ্তটি কি 
বাঘ দেওয়া চলত না? হুটবিহারী 
চরিত্রে উত্তমকুমার্‌ স্থঅভিনস্ব.করে- 


ছেন। তবে মাথে মাঝে তদগত 





প্রকাশিত হুল 
সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও অবক্ষয়ী সংস্কৃতির উপর 
একখানি পূর্ণীঙ্গ সংকলন গ্রন্থ 


তি ওঅপস্তি, ১০৮৭ 


নারায়ণ রশ চৌধুরী: | 
সমাজে, সাহিত্যে, খাত্ায়ঃ নাটকে, সঙ্গীতে, সিনৈমায় এবং শিকল্প-সংস্কৃতির 
অন্যান্য বিবিধ ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের বিষ. অঙ্গপ্রবেশ করে কিভাবে জাতীয় 
জীবনকে ক্রমশঃ দুর্বল করে তুলছে 'এবং কোন্‌ পথে এই সমস্তার প্রতিকার 
ভার তথ্যনিষ্ঠ ও অন্তর্তেদী জালা সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ পাঠকমাত্রেরই কাছে 


rls te 


আদরণীয় হয়ে উঠবে। I ২. 


আনার 
২, বঙ্কিম চ্যাটাজী স্রীট, কলিকাত৭-৭৩ 


ভাবটি একটুঃকম প্রকাশ করলে ভাল 
হত। বিমলারপে স্থপ্রিয়!। দেবী 
প্রশংসনীয় ব্যক্তিদের ' পরিচয় 
রেখেছেন। দিলীপ রায়ের সুশোভন 
দর্শকের সহাহভূতি পাবে। বিকাশ 
রায়ের গুপী মিত্র আর তরুণ- 
কুমারের জমিদার শিবনারাযরণ 
অচল । সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় আর 
লিলি চক্রবর্তীর অভিনয় 
চরিত্রোচিত। | 


যাহ টোনা 


ভৌতিক রহস্তেরকাহিনীকে অবলম্বন 
করে গড়ে উঠেছে । এক অশরীরী 
প্রেতাত্মা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার 
। অন্য একটি বালিস্কার শরীরে আশ্রয় 
গ্রহণ করে একের.পর এক হত্যাকাণ্ড 
চালায়॥ এই বালিকাকে সুস্থ করার 
জন্য এক মনস্তাত্বিক ডাক্তার হিমপিম 
খেয়ে যায়। শেষ পর্যস্ত বজরজবলীর 
কৃপায় অলৌকিক উপায়ে বালিকার 
মাথা থেকে ভূত তাড়ানো সম্ভব হয়। 
শেষে অবশ্ত- সেই ডাক্তারের সঙ্গে 


, অন্থস্থ বালিকার তরুণী দিদির প্রণয় 


Sk দেখানো হয়। বালিকা তপন 

স্থ, জুতরাং মিলনে... বাধা থাকার 
না 
ছবিটি ষে উদ্দেশ্যে নিমিত-_সেই 
বিভীষিকা সঞ্চার করে বাজিমাত 
করা_সেট! হল কোথায়? ছবিতে 
কিছু শব্দ আর ফটোগ্রাফির সাহায্যে 
কিছু আতঙ্ককর পরিবেশ সির চেষ্টা 


চেষ্টা। অথচ স্থযৌগ তো কম ছিল 
না ভুতের ছবি দেখতে বসে যদি 
শিহরণই না জাগল, তবে আর সে 
ছবির সার্থকতাই বা কি! অবশ্য 
বালিকার তুমিকায় বেবি পিংকি-কে 
তাল লাগে। প্রেতাত্মা তাকে বখন 
ভর করে তখনও তার তংগী নিন্দনীয় 
' নয়। শুধু নিন্দনীয় হল-_এমন একটি 
অপদার্থ ছবি তৈরীর জন্ত রবিকান্ত 
নাগাইদের ভূমিকা থাকাটা। 
অশোককুমারের অভিনয়টুকু অবশ্য 
ছবিটির একমাত্র সাস্বন!। | 
চিত্র সংবাদ 
গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী টেক্নি- 
মিয়ান্স স,ডিওর ফ্লোরে আয়োজিত 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণ] 
কর! হয়েছে এক ' নতুন বাংলা ছবির 
নাম নুর্যতৃষ্ঞয। 
বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালনার ঘাকিত্বে 
আছেন । রঙ্গন প্রোভাকসম্দের এই 


" ছবির বিভিন্ন'তুমিকার শিল্পী হলেন. 


আরতি ভট্টাচার্য, ্ীপংকর+ দে, রুম! 
গুছঠাকুরত1, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নবাগত! আলপন! গোস্বামী, নিৰ্মল 
ঘ্যেষ ও অনিল চট্রোপাধ্যায়। 
নাটকাভিনয 

মুক্ত আকাশের নীচে কার্জন 
পার্কে ‘সিলায়েট’ নাট্যগোষ্মী গন্ধ 


হিন্দী ছবি ‘জাদু টোন? এক. 


আশুতোষ 


ডি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ওরা মার্চ ১৯৭৮ 


eS ৰ 


TAS 


১৮ই ফেব্রুয়ারী বীর সেন. রচিত ও 
নির্দেশিত ‘বন্ধ দরজা, নাটকটি অভি- 
নয় করলেন,। প্রতি শনিবার বিভিন্ন 
প্রগতিশীল নাট্য সংস্থা কর্তৃক জীবন- 
ধর্মী সংগ্রামী নাটক বেশ কয়েকমাস 
ধরে এখানে অ'ভনীত হচ্ছে। 
আলোচ্য “বন্ধ দরজা নাটকটি বলতে 
চেয়েছে শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃ- 
ত্বে্র বিশ্বাসঘাতকতা ও সুযোগ 


সন্ধানী কর্মচারীদের বিরুদ্ধাচরণে 


কিভাবে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দো- 
লন বানচাল হয় তারই কথা। নাট- 
কটির বলিষ্ঠ বক্তব্য ও রপায়ণ 
প্রশংসনীয় |, 

কার্জন পার্কের মত টালা পার্কেও 
প্রতি রবিবার বেলা ৪টায় আধুনিক 
জীবন ও সমাজের বিভিন্ন স্মস্তা- 
কেজিক নাটক অভিনীত . হয়। 
শ্রীবিদূষক নাট্য ' সংস্থা কর্তৃক কিছু- 
দিন যাবৎ অভিনীত হচ্ছে 'প্রতীক্ষা- 
লয়’, ‘এইসব দিনরাত্রি’, ‘এবার এই 
বন্দীশালায়’ ইত্যাদি নাটক । নাট্য- 
কার ও নির্দেশক রামাঙ্নজ সেনগুপ্ত 
জীবন যন্ত্রণা আশা আকাম্থা ও 
জীবন সংগ্রামের ঘটনা . তুলে ধরার 
চেষ্ট। করেছেন। 

মুক্তাঙ্গনে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী 
প্রোফাইল নাট্যগৌষ্জ দ্বীপেন্দু চক্র- 


বার ‘আমি, আমার বন্ধুরা” এবং 


আছে বটে, ভবে সেটা নেহাৎই ব্যর্থ বিদ্যুৎ নাগের ‘রাজ! নিরুদ্দেশ’ নাটক 
দুর্বলতা এখানেই । আবার চিত্র- - 


দুটি মঞ্চস্থ করলেন। প্রগতিশীল 
ভাবধারায়বাস্তব স্বমাজের ছবি. এ 
ছুটি নাটকেই ফুটে উঠেছে। প্রঘোহ ' 
জনায় কতিতের স্বাক্ষর আছে। 
গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী হাওড়া 
টাউন হলে ‘নট-নাট্যম্‌’ গোষ্ঠী মঞ্চস্থ 
করলেন ‘অশনি সংকেত’ । বর্তমান 
প্রযোজনাতেও সংস্থাটির নাম 
অক্ষু্ন আছে বলেই বিশ্বাস করি । 
কলকাতায় ভিয়েতনামের 


সাংস্কৃতিক দল 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে 


সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনাম গণতন্ত্রের 


সাংস্কৃতিক দলকে গত ২২শে ফেব্রু" 
য়ারী রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে গণ সম্বর্ধনা 
জানানো হয়। লোকরঞ্চন শাখার 


শিল্পীবুন্দ উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন . 


'করেন। তথ্য ও জন সংষোগ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্তমস্ত্রী বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য ভিয়েতনামের শিল্পীদের 
জন্ব্ধনা জানান । মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বহন শিল্পীদের স্বাগত জানিয়ে ভায়প 
দেন। ভিয়েতনামের শিল্পীবৃন্দ 
অতঃপর সংগীত পরিবেশন করেন। 
তাদের কঠে দুখানি রবীন্দ্রসংগীত __ 
'যদ্িি তোর ডাক শুনে কেউ ন! 
আসে’ ও ‘আলে! আমার আলে?’ = 
শুনে সমবেত শ্রাতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হন । 
ভারতীয় গণনাট) সজ্ঘ ভিয়েতনামের 
অমর নায়ক হো ।চ মিনের স্মরণে. 
গান. করেন। কলকাতার এরূপ _ 


bed 


উষ্ণ সন! লাভ করে ভিয়েতনামের ' 


শিল্পীবৃন্দ তাদের হদ্রয়ের আনন্দ ও 


উচ্ছাস প্রকাশ করেন প্রবল 


উৎসাহে। রবীন্দ্রসদূন প্রেক্ষাগৃহের 
অনুষ্ঠানের প্রবেশপত্র আমরা ‘পাইনি 
বলে সে সম্পর্কে কোন 'আলোচনা 
করা গেল না! 


যাত্রা সংবাদ 


গণনাট্য আগামী বছরে পরি- 
বেশন করবে ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় ' 
রচিত এতিহামিক পালা “মযুর 
মহল’ ও জিতেন বসাক রচিত 


“দ্বাবানল” | এ 


কলিকাতা যাত্রা! সমাজ ১৩৮৫ 
সালে নিবেদন করবে ব্রেখউ.-এর 
নাটকের বাংল! রূপাস্তর “তিন পক্স- 
সার.পাল!?। রচনা, নির্দেশনা ও 
সুর সংষোজনার .দ্বায়িত্বে আছেন 
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই 
দলের আগামী প্রযোজনার মধ্যে . 
সেক্সপীয়রের ‘এণ্টনী ক্লি৪পেট্র!-ও ॥ 
এ নাটকের নির্দেশনা অমর ঘোষের 
এবং স্থুরারোপ করছেন প্রশাত ভষ্টা- 
চার্ষ (বড়)। | 

চীৎপুরের নতুন যাত্রা সংস্থা 
গণবাণী’ আগামী বছরে উপহার. 
দিচ্ছে উৎপল দত্ত রচিত পরি- 
চালিত ‘অরণ্যের ঘুম ভাঙছে’। এ 
পালার সহ পরিচালনায় সমীর . 
মন্ত্যদার ও স্থরম্থঞ্িত প্রশান্ত 
ভট্টাচার্য (বড়) আছেন। এই দলের 
আরও একটি পালার ন্কাম__“বিষাক্ত 
পৃথিবী” | é | 

আরও একটি নতুন 
'খযাত্ৰালোক’ উপেক্কিশোর 
EN! গুপী গায়েন বাঘ! 


বাইন, পালা দিয়ে আগামী মরশুমে 


যাত্রা শুরু করছে। নাট্যরপদান 
ও নির্দেশনার দ্বায়িত্ব বহন করছেন 
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রচনায় আছেন সত্যজিৎ: রায়। 
যাত্রাজগতে শ্রীরায়ের এই প্রথম 
যোগদান । দেবেন মাথ রচিত 
'গাদ্ধারীর অভিশাপ” এ দলের আর 
একটি প্রোজন!। 

সাহান] যাত্রা ইউনিট এ বছরই 


হয় স্বনামধন্ত শিল্পী সাহান। 
বোস ও শক্তি ভট্টাচার্যকে ' কেন্দ্র 


করে । ইতিমধ্যেই এই দলটি চীৎ্ 


পুর যাত্রা পাড়ায় সুনামের সঙ্গে”, 
প্রতিষ্টা পেয়েছে । তাদের - “সমুদ্র 
গু’ পালাটি জনসাধারণের অভি- 
নন্দন লাভ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের . 
বিভিন্নস্থানে ঘাত্রাহষ্টান শেষ করে, 
দলটি সম্প্রতি কলকাতায়, ফিরে 
এসেছে । “সমুদ্র &" ছাড়াও তাদের 


অন্য দুটি সার্থক হন" ! 
দনিরাজদ্দৌলা, ও ‘ »1- এই 
ইউনিটের আগামী পাঙ্গীর, নাম্‌ 
ভুলসীদাস- 1. a 


৮০৭ 
* ৪৪ তু? 


¢ 


" পর্পণ | শুক্রবার ওরা মার্চ, ১৯৭৮ 


জাগিনছারের অন্যায় ছাবি ও 


হামলায় জনৈক যুবক. জীবিকাছুত 
পুলিশকে জানিয়েও ফল হয়নি 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


নাম £ অশোক চট্টোপাধ্যায়, 
ঠিকানা £8/৭ আজাদগড়, কলকাতা 
9০ গরীব পরিবারের ছেলে 
অশেকি। শিক্ষিত বেকার যুবকদের 
প্রকল্প অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ও দেনা ব্যাঙ্ক (রাসবিহারী শাখা, 
কলি কাতী-২৬) থেকে কণ পেয়ে 
একটি ১২১*-এস টাটা ট্রাক গত বছ- 
* রের মার্চ মাসে সংগ্রহ করেন | কিন্তু 
ব্যাঙ্কে খণের ব্যাপারে যারা জামিন, 
হয়েছিলেন মাস তিনেক পর থেকে 
তারা এ গাড়ির মালিকানা দাবি 
করতে শুরু করেন এবং অশোক 
মালিকানা দিতে রাজি ন! হওয়ায় 
তারা গাড়ি আটক করে রেখে দিয়ে- 
ছেন। ফলে গাড়ি ভাড়া খাটাতে 
না পেরে অশোক বর্তমানে জীবিকা, 
চাত। থানায় বহুবার জানানো 
সত্বেও. পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেনি। 

২৬৭৭ তারিখ থেকে জামিন- 
দারদের বিশেষ করে মণীন্্রন্্ দে-র 
প্ররোচনায় তার ঘনিষ্ঠ আস্মীয় 
দিলীপকুমার দাশ ও দীপককমাঁর 
ফাশ (ঠিকানা : ৬/২ বি মোহন লেন 
" কলকাতা ২৬) গুণ্ডা নিয়ে অশোক 
ও তার ভাইয়ের ওপর চড়াও হয় 
বলে অভিয্য্গ। তারা এদের 
কালীঘাটের ৎএক. বাড়িতে আটকে 
রাখে এবং মারধোর করে ও ভয় 
দেখিয়ে গাড়ির মালিকানা হস্তা স্ত- 
রের জন্য একটি কোর্ট ষ্্যাম্পের ওপর 
সই করাবার-চেষ্টা করে। অশোক ও 
তার ভাই কোনরকমে সেখান থেকে 
বার হয়ে আসেন এবং ব্যাঙ্কে ও 
থানায় জানান । 

এর কিছুদিন পরে ১২৬৭৭ 
তারিখে ওরা আবার অশোকের 
ড্রাইভারের সঙ্গে ঘোগসাজ্জসে 
তার গাড়িটিকেওদের নির্বাচিত ৫১, 
কালী টেম্পল রোভ, কলকাতা ২৬ 
এই ঠিকানায় একটি গ্যারেজে আটকে 
রাখে এবং সেখান থেকে গাড়ির 
কয়েকটি যন্ত্রাংশ, ব্ল-বুক, পারমিট, 
দুটি ভাড়ার চালান ও অন্যান্য দর- 
কারী কাগজপত্র নিয়ে ঘায়। এর- 
, পরে তারা দাবি করে--হয় গাড়ির 
* মালিকানা দাঁও, না হয় জামিন 
= খারিজ কর, অন্যথায় গাড়ি ছাড়া 
হবে না। গাড়ি আটক করার সময় 
অশোক বহন ছিলেন। পরে 
ই০ব্যান্কের, নতুন জামিনদার 
- দাখিল করেন এবং পুরনো জামিন- 
-স্বারদ্নের কাছে, গাড়ি ছেড়ে দেবার 


অবেদন করেন । কিন্ত তার! কোন 
কথা শুনতে নারাজ । উপরন্ত গত 
৬1৭।৭৭ তারিখে অশোক এ গ্যারেজে 
ডাইভার ও হেলপারের খোরাঁকি 
দিতে গেলে ওরা কিছু গুণ নিয়ে 
তার ওপর চড়াও হয় এবং তাকে 
প্রহার করে জীবন নাশের ভয় 
দেখায় |. ওরা জোর করে অশোকের 
কাছ থেকে দশ হাজার টাকার একটি 
হাগুনোট লিখিয়ে নেয় এবং গ্যারে- 


সি 


জের মালিককে দিয়ে লিখিয়ে নেয় 
যে, গাড়ির যন্ত্রাংশ ও অন্তান্ত জিনিস 
অশোক নিয়ে গেছেন । ওদের ভয়ে 
অশোক তার পুরনো বাড়ি (চেতলা, 
কলিকাতা ২৭) ছাড়তে বাধ্য হয়ে- 
ছেন। সমস্ত ঘটনা ভবানীপুর থান! 
ও যাদ্ধযপুর খানায় বারবার জানানো 
সত্বেও কোন স্রাহাহয়নি | তাছাড়া 
মুখামন্ত্রী, পুলিশ কমিশনার, আভ- 
ভোকেট জেনারেলও পরিবহন মন্ত্রীর 
কাছে জানানো হয়েছে, কিন্ত কোন 
দিক দিয়েই কিছু হয়নি। ব্যাঙ্ক ও 
সব জেনেও চুপচাপ । 

* অশোক এখন চূড়ান্ত অর্থকষ্টে 
পড়েছে । গাড়ি রয়েছে জামিনঘার- 


দের হেফাজভে। 


পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু পরিষদের সভা 


(সংবাদদীতা! প্রেরিত ) 


পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু পরিষদ-এর 


উদ্ভোগে ১৯শে ফেব্রুয়ারী রবিবার ১ 


বর্ধমান শহরে জিলা পরিষদ হলে 
“সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও অমুন্নত, শ্রেণীর 
সমস্তা এবং তাঁর প্রতিকার” বিষয়ে 
এক আলোচনা চক্র বা সেমিনার 
অমুঠিত হয়। পশ্চিম্বজ বিধান 
সভার উপাধ্যক্ষ জনাব কলিমউদ্দিন 
সামস অহ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।. 
আনন্দবান্ধার পত্রিকার শরীনির্রন 
হালদার প্রধান অতিথি হিসেবে 
‘উপস্থিত ছিলেন এবং প্রবীণ স্বাধীনতা 
সংগ্রামী ভ্রীফকিরচন্দ্র রায় অনুষ্ঠানের 
উদ্বোধন করেন । 

পরিষদ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির: 
অন্যতম সহ-সভাপতি অধ্যাপক 
প্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে 
সমাগত সকলকে স্বাগত জানান। 
তিনি এই আলোচনা-চক্র আয়োজন 
করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক 
সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন | 

পরিষদ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির 
সাধারণ সম্পাদক জনাব মহম্মদ 
সিরাজুল হক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও 
অনুন্নত শ্রেণীর বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ 
করে আলোচনার স্থচনা করেন। 
তিনি দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় 
এবং উন্নত শ্রেণীর মাছের কাছে এই 
সব সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তায় 
প্রতিকারের ব্যাপারে সহযোগিতার 
আবেদন জানান এবং কেন্দ্রের জনত! 
সরকার ও রাজ্যের বামপন্থী সর- 
কারকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও অনুম্ত 


শ্রেণীর নিজস্ব বিশেষ জমস্তাগুলি 


সমাধানের ব্যাপারে- তাদের 
প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে । আঁশ ব্যবস্থা 
গ্রহণের অনুরোধ জানান । 
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি 
শুনিরগন হালদার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 
ও অনুরত, শ্রেণীর মাহুবকে তাঁদের 
নিজস্ব সমস্যাদি সম্পর্কে কোন বিচ্ছিন্ন 


বা পৃথক চিন্তা না করে দেশের 
সামগ্রিক সমশ্যার পটভূমিকায় 
বিষয়টিকে চিন্তা করতে বলেন। 

আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠানের 
সভাপতি রাজ্য বিধান সভার 
উপাধ্যক্ষ জনাব কলিমউদ্দিন সামস 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও অনুন্নত শ্রেণীর 
নানান সমস্যা আলোচনা করে এক 
দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। 

ফেভারিটে আন্দোলন 

(ওয় পৃষ্ঠার পর) 

এরপর গত ১৮ ও ২৪ জাহয়ারী 
কর্মচারীর! পূর্ণ কর্মবিরতি পালন 
করেন। ৮৫% জন কর্মচারী কাজে 
যোগ দেন নি। গত ৩১শে জানুয়ারী 
ও ৯ই ফেব্রুয়ারী সহঃ শ্রম কমিশনার 
শ্রীএন, ঘাস ইউনিয়ন ও কর্তৃপক্ষ 
উভয় পক্ষকেই আলোচনায় ডাকেন । 
কিন্ত মালিকপক্ষ অস্ততপক্ষে মৌজন্ত- 
টুকুৎ দেখান নি কমিশনারের প্রতি । 
এদিকে আধিক কারণে ইউনিয়ন শ্রম 
ট্রাইবুন্তালে যামল1 দায়ের করতে 
পারছে না। ১লা_ওরা মার্চ 
ইউনিয়ন ৭২ ঘণ্টার ধর্মঘট 
ডেকেছে। কারণ কর্মচারীরা বুঝেছেন 
যে একমাত্র সঙ্ঘবদ্ধ লড়াই করেই 
তার! তাদের দারীগুলো আদায় 
করতে পারেন। যে মালিক রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের কাছে হিসাবপত্র দাখিল ন! 
করার অভিযোগে দীর্ঘদিন -ধরে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে মামলায় 
আদালতে হাজার হাজার টাক! খরচা 
করে চলেছে, তার সঙ্গে আদালতের 
লড়াইয়ে এটে ওঠা কঠিন, তাই 
কর্মচারীরা আন্দোলনের পথ ধরেছেন 
লডাই চালাচ্ছেন। সি আই টি 
ইউ, এ আই টি ইউ সি, আই 
এন টি ইউ সি, এন এল পি সি 
সহ সকল গণতান্ত্রিক মানুষ ও সং- 
গঠনের সহবোগিত! চেয়েছে এমপ্য়ীজ 
ইউনিয়ন । 


ডিক্টেটরী শাসন 
(৮ম পৃষ্ঠার পর) 
গাড়ীতে ( ডবলু বি এম ৭৯৩৫) 
তাঁর অহস্থ ভাইকে দেখতে চু'চু'ড়া 
যান। চালক শ্রীকানাই নম্কর। 
ডঃ গান্ুনী অফিসের গাড়ী ও ডাঁই- 
ভারকে চূ'চু'ড়ায্ন তার ভাইয়ের 
বাড়ীতে রেখে আসেন। ১১ই 
জুলাই ডঃ গাঙ্গুলী ও শ্রীনন্থর অফিসে 
আসেন ৷ শ্রীনস্কর এদিন এাটেন- 
ভেনস্‌ রেজিষ্টারে ১-ই ও ১১ই দু’ 
দিনই সই করেন। অথচ ড্রাইভারের 
লগ-বুকে দেখান আছে ১ই জুলাই" 
অফিসেত্র এ গাড়ী চু'চুডায় = 
অফিসে বা বেহালার গ্যারাজে নেই । 
অর্থাৎ লগ.-বুকে এক রকম আর 
অফিসের হাজিরা খাতায় অন্য রকম 
লেখা । এ ১১ই 'জুলাই ডঃ গাদুলী 
আবার চু্টু'ড়ায় যান অফিসের 
গাডীতে। পুনরায় ২১শে জুলাই 
ডঃ গাঙুলী অফিসের গাভী ব্যবহার 
করে চৃণ্চুভায় তার দাদার শ্রাদ্ধ- 
বাসরে যান। এই বার বার বেহালা 
চুচূডা যাওয়ার জন্য গাড়ীতে যে 


তেলের প্রয়োজন হয় তাঁও অফিসের 
খরচাঁয়। 


(৬) ১৯৭৫ সালে আত্মীয়ের 
বিবাহে ডঃ গাঙ্গুলী অফিসের গাড়ী 
ব্যবহার করেন । 

(৪) গত বছর অর্থাৎ ১১৭৭-র 
২৫শে ডিসেম্বর ডঃ গাঙ্গুলী অফিসের 
গাড়ী করে ভায়ম্গুহারবার প্রমোদ 
ভ্রমণে যান। গাভী ভায়ষণ্ড হারবার 
রোডে এ সমক্স খারাপ হয়ে পড়ে 
থাঁকে। অফিস থেকে ১৮৫ টাকা! 
খরচ করে গাড়ী সারিয়ে আনতে 
হয়। 

(৫) ডঃ গাঙ্গুলী এই কাউন- 
সিলের কিছু সদস্ত এবং বোর্ড অব 
ট্রাভিজের কিছু সদস্তকে কাউনসি- 
লের মিটিংয়েব দিন মিটিংয়ে যোগ 
দানের স্ববিধার্থে অফিসের গাভী 
পাঠান এবং পরে অফিসের গাঁড়ী 
করে তাদের আবার বাড়ীতে পৌঁছে 
দেবার ব্যবস্থাও হয়। অথচ সকলেই 
অফিস থেকে টি এ পান। অর্থাৎ 
তারা গাড়ী ওটি এ এই ছু প্রকার 
সুবিধাই ভোগ করেন। 

গত তিন বছরে শিক্ষা' সংসদ 
সারা রাজ্যে বহু কনফারেন্স, সেমি- 
নার ও মিটিং. করে। প্রতিটি কন- 
ফারেন্স, বা, সেমিনারের জন্তু অডি- 
টোরিয়াম, চেয়ার, টেবিল, আলো, 
মাইক্রোফোন, ফুল, মালা, বোকে, 
খাবার, টি এ ও ফটোগ্রাফার ইত্যাদি 
বাবদ প্রচুর অর্থ বায় হয়। সেমি- 
নারে প্রচুর পরিমাণে ছবি তোলা 
হয়! পরে এ সব ছবি পৃথক পৃথক 
এালবাষে ভরে পৃথক পৃথক ভাবে 


বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো 
হয়। যে সব ডেলিগেট এই সব 


7 এগারো ॥ 
সেমিনারে যোগদান করেন তাদের 
টি এ দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকে । সেন্ট 
জেভিয়ার্প কলেজে অনুষ্ঠিত কোন 
এক সেমিনারে বেশী সংখ্যক ডেলি- 
গেট ষোগদান করায় সেমিনার শেষে 
টি এ দেওয়ার সময় বিশৃঙ্খলা সাই 
হওয়ায় প্রেসিডেন্টকে জানানো 
সত্বেও তিনি অসহায় অবস্থায় ক্যাশ 
সমেত ক্যাশিয়ারকে ফেলে রেখে 
স্থান ত্যাগ করেন। পরে অফিসের 
ক্যাশে ৪০৬ টাকা ১৪ পয়স! 
ঘাটতি হলে প্রেসিডেন্ট তা ক্যাশি- 
পারের মাইনে থেকে কাটার নির্দেশ 
দেন। গত ১লা ডিলেম্বর কেন্দ্রীয় 
শিক্ষামন্ত্রীর সম্ব্ঘন! সভায় প্রেসিডেন্ট 
১৫০০ টাকা বায় করেন |. 


চাকা প্রকণ্প 


(৯ম পৃষ্ঠার পর ) 


দিনের মধ্যেই প্রভৃতি ও শ্রীএম, সি, 
-পরাই (চাকা প্রকল্পের আসিসটেন্ট 
ইনজিনীয়ার ইনচার্ড)-কে ষড়যন্ত্র করে 
রাতারাতি বদলী করা হয়েছে। 
কিন্ত সাব-আযসিসতেন্ট ইনজ্জিনীয়ার 
শ্রীএ, কে, ব্যানার্জর (ইনি 
শমুখাক্ার একজন আত্মীয় ও 
স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুরুলিয়ার 
সরকারী চাকুরীতে বিগত ১৬ বছর 
হাব আছেন) বদলীতে শ্রীমুখার্জর 
ঘোর আপত্তি । শ্রীব্যান্াজর্খও চাকা 
প্রকল্পের সঙ্গে প্রথম থেকেই অঙ্গাঙ্গী 
ভাবে জড়িত এবং দুর্নীতির একজন 
বড় ভাগিঘার। বর্তমানে পুকলিগার 
এমন পরিস্থিতি ষে বর্তমান একজি- 
কিউটিভ ইনজিনীয়ারকে পুলিশ 
পাহারায় যাতায়াত করতে হয় । 

চাকা প্রকল্পের যে সব মাপজোপ 
নেওয়া হয়েছে তার থেকে এটা 
প্রমাণ করা যায় যে কংক্রীট *স্পিল- 
ওয়ে (90111ঘ25) তৈরী করতে 
প্রয়োজনের তুলনায় ২০,০০* ব্যাগ 
সিমেন্ট কম ব্যবহার কর! হয়েছে । 
কেবলমাত্র এই একটি তথ্য থেকেই 
বোঝ] যায় যে কি ভাবে মিথ্যা মাপ- 
জোপের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিকাদারর্কে 
ছয় লক্ষ টাকা দিয়ে সরকারকে 
প্রভাবিত করা হয়েছে । 

এই সব ঘটনার ফলে চাঁকা 
প্রকল্পের কাক্ত ৩০ লক্ষ টাকা খরচ 
হওয়ার পর'৪*আঙ্ত বসরাধিককাল 
বন্ধ হয়ে পভে আছে যদিও উক্ত: 
কাঁজটিতে পাচ বছর আগে হাতি" 
দেওয়া হয্নেছিল। এ বিষয়ে সর- 
কারের দৃষ্টি অনিলম্বে দেওয়া উচিত 
এবং এট! অবাক হওয়াধ কথ! ঘষে, 
ষেব্যক্তির দুনীতির ফলে এই রকম 
একট! গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পাঁচ বছর 
পরেও অসমাপ্ত, তিনি সরকারী 


চাকুরীতে এক্সটেনশন পেলেন। 


£ ead. No. WB/CC32 . 


ফ্যাসীবাদ সম্পকে হ শিয়ারী 
ভোজবাজীর মত নেতৃত্বের আবির্ভাব 


. প্রসঙ্গে মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 
(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


“গত দৃশবছরের ইতিহাস পর্যা- 
লোচন! করলে দেখা যায় পশ্চিম- 
বাংলার জনজীবনে হঠাৎ হঠাৎ এক 
একজন জবরদস্ত নেতার আবির্ভাব 
হয়েছে৷ এমন এক সময় ছিল যখন 
অতুল্য ঘোষের কথায় শুধু পশ্চিম- 
বাংলার কংগ্রেসনেতারাই নয়, দিল্লীর 
কেন্দ্রীয় নেতারাও উঠত বসতে] । 
কিন্ত তিনি আজ কোথায়? তারপর 
ছেযটি-সাভষিতে গণ-আম্দোজনের 
জোয়ারে ভেসে আনলেন অ্জস্ন 
মুখাজঠ। তাকে নিয়ে সে সময় কত 
উন্মত্ততা । তিনিও একদিন হারিয়ে 
গেলেন। সত্তর সালের কথা মনে 
পড়ছে। হাজার হাজার যুবক ঘর 

ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন চারু মজুম- 
ধারের এক ডাকে । চাক্ুবাবু যুবক- 
দের নাড়িয়ে দিয়েছিলেন । তিনিও 
শেষ হয়ে গেলেন । এরপর এলো *২ 
জাল। রাজনীতির রঙ্গমঞ্জে হাজির 
হলেন প্রিয় দ্বাসমুন্দী । ভোজবাজীর 
মতন তার আবির্ভাব । আবার সে 
শ্কমভাবেই তিনিশেষ হয়ে গেলেন। 
কাজেই কথা হচ্ছে, কেনএমন হচ্ছে ? 


কেন এ রকম পালা বদল্পের পাল]? 


এর কারণ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান অর্থ- . 


নৈতিক সঙ্কট । এই সঙ্কটের টানা- 
পোঁড়েনেই বারবার এক একজন 
নেতার আবির্ভাব ঘটছে । কিন্ত এর 
বিকল্প নেতৃত্ব চাই। সেজন্য আমা- 
দের প্রস্তুত হতে হবে।” এই কথা- 
গুলো বলেন কারামন্ত্রী দেবব্রত 
বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬শে ফেব্রুয়ারী দম- 
দমে পি এস ইউ-র জেল] সন্দেলনে,। 

তিনি আরও বলেন “আমরা 
আজ ইতিহাসের চৌমাথায় এসে 
দাড়িয়েছি। এট! এক জটিল মুহূর্ত । 
আমাদের এই চ্যালেঞ্ড আজ গ্রহণ 


করতে হবে। এই সংকট মুহূর্তে যদি | 


আমরা ঠিকমতে দাড়াতে না পারি, 
তাহলে আবার এদেশে ২৫শে জুন 
ফিরে আসবে এবং সেটা আরো ভয়া- 
বহ ভাবে'ফিরে আসবে । পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে বার বার যে ফ্যাসীবাদ 
এসেছে আমরা তাকে রুখতে পারি 
নি আমাদের নিজেদের দুর্বলতার 
দরুণ । ভাই এদেশে ফ্যাসিবাদের 


পুনরাভিতাবকে রুখতে আমাদের - 


আরও সজাগ থাকতে হবে| 
সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ ।” 


নতুবা 


নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক 
' সন্পিতির, রাজ্য সংন্মনৱ 


গৃত ১৮ থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী 
বালপুর শহরে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক 


শক্ষক সমিতির পঁয়দ্রিশতম রাজ্য ' 


ধশ্মেলন বিপুল উৎলাহ উদ্দীপনার 
বধ্যেঅঙ্গঠিত হলে | ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
বকেল ৪টায় বোলপুর হাইস্কুল 
প্রাণে সম্মেলনে উদ্বোধন করেন 
প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষ। দণ্ডরের মন্ত্রী 
পার্থ দে | প্রারম্ভে শিক্ষক আন্দো- 
ধনের অবিসংবাদী নেতা সত্যপ্রিযন 
দায়ের স্থৃতির উদ্দেস্তে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
রে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় । 
ধভ্যর্থন!] কমিটির সভাপতি ডাঃ 
রদীপ রায় এম, পি স্বাগত ভাষণ 
ধন | সমিতির সাধারণ সম্পাদক 
শাকুলানন্দ রায় জরুরী অবস্থার 
“ধ্যেও এ বিপি টি এর নেতৃত্বে 
ধভিনন পর্যায়ের আন্দোলনের উল্লেখ 
কৈ বামফ্ট "সরকারকে সমিতির 
ক্ষাথেকে অভিনন্দন জানান । সভা- 
তিও প্রধান অতিথি হিসাবে 


পস্নিত ছিলেন শিক্ষাদপ্তরের রাষ্ট্র 


ডল 





হর লিটল 


সম্পাদক ক্ৰ করীপানী প্রেস, ১২৩1১ আচার্য গ্রফুল্পচন্ত্র রোড কলকাতা-৬ থেকে মুত্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ ষট লেন কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত | - 


মন্ত্রী মহ: আবদুল বারি ও সারা 
ভারত সরকারী কর্মচায়ী আন্দো- 
লনের নেত! শ্রঅরবিন্দ ঘোষ । 
উদ্বোধনী সমাবেশের পর পৃথক 
একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে রাত ৮ টায় 
শুরু হয় প্রতিনিধি সম্মেলন । পশ্চিম- 
বজের সমস্ত জেলা থেকে নির্বাচিত 


প্রায় ৮** প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ 


দান করেন। সাধারণ সম্পাদক 
কর্তৃক প্রদত্ত সমিতির কার্য বিবরণীর 
উপর ৪৬ জন প্রতিনিধি আলোচন! 
তিনদিন ব্যাপী এই 
সম্মেলনে শিক্ষা সম্পর্কিত ও শিক্ষক 
সমাজের” বৃত্তিগত 
সম্পকিত প্রস্তাবাদিসহ বামফ্রন্ট সর- 
কারকে অভিনন্দন, ' গণতাস্তরিক 
আন্দোলন শক্তিশালী করা, রাঙ্ছের 
হাতে অধিক ক্ষষতারদাবী, তুমি 
সংস্কার প্রভৃতি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ 


করেন। 


প্রস্তাব গৃহীত হয় । 


'ঘাবিদাওয়], 


Phone ::24-4232 


এম টি পির ঠিকেদারের রিরুদ্ধে মামলা 
( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পাতাল রেলের ঠিকেদার 


- হিসাবে বণিত একটা সংস্থার বিরুদ্ধে 
- আদালতে মামলা দায়ের করা 


হস্সেছে। la 

কলকাতা মিউজিয়ামের কাছে 
কর্মরত এই ঠিকেদার সংস্থাটির নাম 
এম, এস, জৈন এগ কোম্পানী । 
এরা পাতাল্‌ রেলের অন্যতম ফার্ম 


এন, বি, সি, সি-র কাছ থেকে লক্ষ 


লক্ষ টাকার কাজের বরাত যোগাড় 
করে। এন, বি, লি, সি-র কাছ 
থেকে আগেভাগে কিছু টাকাও নেয়। 
কিন্ত কথা হলে! জৈন কোম্পানী 
কান্দের বরাত নিয়ে তা.আবার 
যাদের মধ্যে বিতরণ করে সেইসব 


ঠিকেদারকে পয়সা কড়ি দেওয়া 
তারা বন্ধ করে দেয়। এর মধ্যে 
গুপ্ধা এপাট মেণ্ট মিভলটন এসোসি- 
য়েটস্‌ সংস্থাটি জৈন কোম্পানীর 
বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে চেয়! ফলে 
রেলের কাজকর্ম যেথানে চলছে 
সেখান থেকে জৈন কোম্পানী আর 
কোন যন্ত্রপাতি সরিয়ে নিতে 
পারেনি | ' 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জৈন কোম্পানী 
প্রচুর টাকা বাকী ফেলে দেওয়ার 
ছোট ছোট ঠিকেদারদের অবস্থা 
এখন শোচনীয় হয়ে উঠেছে ।- 
এদের দ্রাবী এন, বি, সি, সি সরা- 
সরি এদের দিয়ে কাজ করাক। 


হোমিও সেণ্টার স্থাপনে পক্ষপতিত্ব 
-. € দৰ্পলণর সংবাদদাতা! ) 


হগলী জেলার চণ্ডীভলা এক 


নম্বর ব্লক মশাট জ্দলপাড়া চণ্ডীতলা 


বহু হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্র আছে 


‘যার স্বীকৃতির জন্য পঞ্চায়েত ডিরে- 


কটরের কাছে দ্ররখান্ত করেছেন, 
অথচ ফল হয়নি। চণ্ডী তলা 


এক নম্বর ব্লকের অধীন বাদপুর গ্রামে 


আইয়া অঞ্চল পঞ্চায়েতের উদ্যোগে 
বেশ কয়েক বছর ধরে একটি হোমিও 
কেন্দ্র চলছে। মশাটের বি, ভি, 
ও সাহেব নিজে দরখাস্ত পাঠিয়েছেন 


এই বহু পরিচিত দাতব্য সংস্থার 


হ্বীকৃতির জন্য । অথচ আজও স্বীকৃতি 

মিললো না।.শোন। যাচ্ছে হুগলী 

জেলায় রাজনৈতিক দলের সহায়তায় 

একটি গোষ্ঠী ইতিমধ্যে সারা জেলায় 

ত্রিশটি হোমিও কেন্দ্রের হ্বীকৃতি 

আদায় করেছেন! 

. স্বাস্থযমন্ত্রীর কাছে করাল হেলথ 

ইনসটিটিউট এবং আইয়া অঞ্চল 

প্রধানের তরফ থেকে অভিযোগ করা 

হয়েছে তাদের হোমিও কেন্দ্র এতদিন 

বিনামূল্যে চিকিৎসা করছে অথচ 
সরকারী সাহায্য পাচ্ছেনা, পাশা- 

পাশি অন্ত গ্রামের হোমিও কেন্দ্র 

স্বীকৃতি পেয়েছে । পঞ্চায়েত মন্ত্র 
দেবত্রত বন্দোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত 
ভিরেকটর এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী অবশ্যই 
ভেবে দেখুন হোমিও কেন্দ্র তৈরী করে 
টাক! পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি 
যেন মাথাচাড়া] না দেয়। 

- পূর্বতন সরকার পঞ্চায়েত ঘণ্তরের 
মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে হোমিও চিকিৎসা- 
কেন্্র স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করে- 
ছিলেন। রাজ্জ্যে এই বাবদ মোট 


তিনশত ডো মি ও চিকিৎসাকেন্দ 


স্থাপনের কথা ছিল। ইতিমধ্যে 
প্রায় পঞ্চাশটি হোমিও সেপ্টার সর- 


কারী স্বীকৃতি পেয়েছে। অথচ 
অতি পুরাতন হোমিও সেপ্টার এখনও 
স্বীকৃতির পথ চেয়ে আছে । 


রাজা সরকারের পঞ্চায়েত ভাই- 
রেকটর মহাশয়ের মাধ্যমে দরৃখাস্ত 
পাঠিয়ে প্রতিটি অঞ্চলে এক একটি ' 
হোমিও সেপ্টারের স্বীকৃতি, চাইতে 
বলা হয়েছিল । বহ্স্থান থেকে দর- 
খান্ত গেছে। ভিতরে ভিতরে ধাদের- 
নিজন্ব ছুনম্বর লোক আছেন তাদের 
চিকিৎসাকেন্ত্র ত্বীকৃতি পেয়েছে । 
স্বীকৃতি প্রাপ্ত হোমিও সেপ্টারের 
একজন চিকিৎসক -ছুশত টাকা পান 
এবং সাহায্যকারী পান একশত 
টাকার মত। 


ইরাণী ছাত্রদের 
মুক্তির দাবী 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 

গণতন্ত্র হত্যাকারী ইরাণের 
জুলুষশাহীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদ- 
শনের অভিযোগে ১৭জন ইবাণী 
ছাত্রকে গ্রেপ্ধার করে ইরাণে ফেরৎ 
পাঠাবার মোরারজী-চরণের চক্রাস্ত 
ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে গত ১৭-২-৭৮ 
তারিখে এ, পি. ভি, আর-এর নেতৃত্বে 
কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের দ্বারভাঙ্গ! 
হলে এক নাগরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। সভাম্ম লভাপতিত্ব করেন 


কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাচার্য 
ভঃ সুশীল মুখাজী, প্রস্তাব পাঠ 
করেন ডঃ ত্রিবেণীপ্রকাশ ত্রিপাঠী 
এবং সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন 
প্রো ভাইস চ্যান্দেলার গ্ররমেন 
উঠি 


PRICE 60 08185 - 
+ LES 


বিজ্ঞপ্তি 


সংবাদপত্র রেভেষ্্রী আইন অনুযায়ী ' 


মালিকানা 
বিবৃতি. 
ফর্ম ৪ (রুল ৮ ) 
প্রকাশের স্থান. 
৬১ ম্ট লেন, কলকাত1-১৩ 
৷ প্রকাশকাল- সাপ্তাহিক 
'৩। মুত্রাকরের নাম, জাতীয়তা, 
ঠিকানা- হীরেন বন্ধ, ভারতীয়, 
১৩1১ জহরলাল দত্ত লেন, 
কলকাতা-৬* 
৪1 প্রকাশকের নাম, জাতীয়তা, 


সংক্রান্ত বাৎসরিক 


১। 


ঠিকানা _হীরেন বস্ু, ভারতীয়, + 


১৩।১ জহরলাল দত্ত লেন, 
কলিকাতা, ৬৭ 
সম্পাদকের নাম, জাতীয়তা, 


৫ 


ঠিকান।__হীরেন বন্ধ, ভারতীয়, “ 


১৩।১ জহরলাল দত্ত লেন, 
কলকাতা-৬৭ 
একমাত্র সতবাধিকারী-_ 
হীঁরেন বন্ধ, ভারতীয়, 
১৩1১ জহরলাল দত্ত লেন, 
- কলকাতা-৬৭ 
আমি, হীরেন বস্তু, এতদ্বারা 
ঘোষ্ণ। করছি ষে উপরিপ্রদ্ত্ত বিবরণ 


আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অঙ্থযায়ী , 


সত্য। 
শ্বাঃ হীরেন বন্ধ 
প্রকাশক 


তি সির কাক 
- সম্মেলনে “সত্যযুগ” পত্রিকার 


সম্পাদক শ্রঙ্জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেন, “কৈরালার মুক্তির জন্য বর্ত- 
মান জনত] সরকার বা জয়প্রকাশজী 
যদি সোচ্চার হতে পার্রৈন তাহলে 
ইরাণী ছাত্রদের মুক্তির র জন্য আমরা 
লড়াই করবো না কেন? জরুরী 
অবস্থার বাড়াবাড়ির জন্য জনত! 
ফলের মহামানী নেত! স্থত্রদ্মনিয়া 
দ্বাসী যদি আমেরিকায় গিয়ে প্রচার 
অভিধান চালাতে পারেন, ইরাণী 
ছাত্ররা শাহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার পাবে 
না কেন?” তিনি আরো বলেন, 
“এই সমস্ত মৌলিক সমস্তার 
সমাধান হতে পায়ে একমাত্র বৈজ্ঞা- 
নিক লমাজতশ্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে 1৮ 
সভাপতির ভাষণে ডঃ সুশীল মুখার্জী 
বলেন, “ইরাপ শাহের তেলা মাথায় 
তেল দিয়ে মোরারজী দ্বেশাই কি 
ভারতবর্ষে তেল নিয়ে এসে সেই 
তেল দিয়ে কি আমাদের মোটর 
গাড়ি চভাতে চাঁন 1১, কিনি উপস্থিত 
শ্বোতাগণের উদ্দেষ্যে এই বথা বলে 
তার বক্তব্য শেষ করেন যে, “এই 
সত! একটা বিন্দুমাত্র, একে ঢেউয়ের 
মত ছভডিয়ে দিয়ে বৃহত্তর আন্দো-: 


লনের ডাক দিন 1” 
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তিনটি মৃত্যু & তিনজন আহত হওয়ার 
ঘটন|ঃ দুই কংগ্ৰেসীদ্ের সংঘর্ষ? 


জনতা মন্ত্রীদের বিছেশ সফরে 
চাৱ মাসে বারে লক্ষ টাক খরচ 


_ (দের্পণের সংবাদদাতা ) 


দেশ সফর করেছেন । বাজ্যসভার 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) মাত্র চারমাসে বিদেশ সফরে 
রিপোর্টে প্রকাশ বৈদেশিক দধরের 


গত ১/৩/৭৮ তাহিখে ছ'জন যুবক | জনতা সরকাঁরের মন্ত্রীদের খরচের 


Eo) 


রদাজ 


এক বংশ বর্ষ ॥ ৭ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১০ই মার্চ, ৭৮ ॥ ৬* পয়সা 


সম্পাদকীয় :- 





তি 


-. কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক 


পুনবিন্যাসের বিতক' 


কেন রাজ্য সম্পর্ক পুনবিন্তাসের 
বিতর্ক আর রোখা যাচ্ছেন! । যদ্দিও 


₹ এটা ক্রমেই পরিফার ষে প্রধানমন্ত্রী 


“ মোরারজী দেশাই এই বিতর্কের প্রশ্নে 
বেশ খানিকটা অস্থির ; কিন্তু অব- 
দমিত সত্য. ঢেউ তুলবেই। তাই. 
কেন্দ্র রাজ্যের বিভর্ক যে বিপুল 
বিক্ৰমে প্রসারিত হচ্ছে তাঁর প্রমাণ 
গত একমাসের ক্রমবিবত্তিত পরি- 
স্থিতি। মাসখানেক আগেও যা 
ছিল পশ্চিমবন্ত্রের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বস্তু ও জন্ম কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ 


« আবদুল্পা সাহেবের আলোচ্য, সে 


বিষয়ে এখন উভয় রাজ্যের জনগণ 


> ছাড়াও বিধানসতা লোকসভা এবং 


ব্লাজ্যসভা তোলপাড় করছে। | 
প্রধানমন্ত্রী সহ তার মত্রিসভার 


- কয়েকজন মন্ত্রী ছাড়া বিষয়টি নিয়ে 
" জাতীয় বিতর্কের পক্ষে সকলেই । 
পশ্চিমবঙ্গ মগ্ত্রিসভায় গৃহীত কেন্দ্র, 


দের মধ্যো খণ্টৰ কর! হয়েছে । 
মহারাষ্ট্র হিমাচল প্রদ্ধেশ মধ্যপ্রদেশ 
রাজস্থান পাধাব কেরাজা নাগা" 
ল্যাগ্ড উড়িয়া বিহার মোটামুটি 
সব জায়গা থেকেই জাতীয় দশ্দেলন 


১ আহ্বানের.ভাগিদ এসেছে । 


, প্রধানমন্ত্রী যেমন বেন্দ্র-রাজ্য 
নিয়ে প্রকাশ্য বিতর্কে উৎসাহ দেবেন 
না, ঠিক তেমনি লিও এ ধরণের 
'সুশ্মেলন্/ভিপস্থিত থাকবেন না! 


শন 


পাবার সভাবনা। 

কাশ্মীর ও পাঞ্জাব সহ অনেক. 
রাজ্যেরই হয়তো" ক্ষমতা (কি এবং 
কতটা) বাটোয়ারার প্রশ্নে মত 
বিভেদ আছে, বা থাকতে পারে, 
কিন্তু বিতর্কের প্রশ্নে সকলেই এক 
মত। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি শ্রীসপ্তীব রেডিডও 
গত মঙ্গলবার নতুন দিল্লীতে এক 
সভায় আবার বলেছেন £ কেন্ত্র ও 
রাজ্যের মধ্যে কখনই ছোটভাই বড় 
ভাইয়ের সম্পর্ক থাকতে পারেনা! 
তিনি বলেছেন দেশের উন্নয়ন এবং 
অর্থনৈতিক লক্ষ্য যদি একই পথে 


প্রবাহিত কঃতে হয়, তবে উন্নয়নের 


হাতিয়ারগুলি কেন্দ্রের . কুক্ষিগত 
থাকা ঠিক নয়।' রাষ্ট্রপতি রেডিড 
রাজ্যের অধিক ক্ষমতার দাবী অস্তর 
দিয়ে বুঝতে পেরেছেন, কারণ 
তিনিও একদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন 
এবং সেদিন তারও আক্ষেপ কম 


মধ্যে সমপ্রতি আর, এস, এস-এর 
নামও সংযুক্ত হয়েছে। ওদের 
ধারণ] অধিক ক্ষমতায় দেশের বিচ্ছি- 
শ্তাকামী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে 
উঠবে। অথচ সাধারণভাবে অধিক 
ক্ষমতার দাবী ছাড়াও সম্প্রতি 
পশ্চিষবঙগ সরকার সপ্তম অর্থ কমি- 


শনের কাছে অর্থনৈতিক ভাবীর 


ভিত্তিতে ঘে স্মারকলিপি পেশ করে- 


| ছেন এবং রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক 
রা উৎসাহ দিলে কেন্দ্রীক মিত্র এবারে যে বাজেট বিবৃতি দিয়ে- 
sf সন্তকারের "প্রভু . অনেকটাই হাঁস 


"(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


- বিড়লা 


তরল পদার্থ পান করে সশস্ত্র অবস্থায় 
টালিগঞ্জ রিজেণ্ট পার্কস্থ আজাদগড় 
বাজারের মোড়ে ব্রেড্ডী কংগ্রেস ও 
অনতা পার্টি থেকে শুরু করে সি, পি, 
এম” আর, এস, পি, প্রত্যেককে, 


.অশ্রাব্য গালিগালাক্ত করতে শুরু 
"করে । অবশেষে একটি রাজনৈতিক 


দলের জঙ্গী কর্মী জনৈক দায়ের বুকে 
রিভালবার ঠেকিয়ে মারধোর করে 
গোষ্ঠী ছারা পরিচালিত 
অশোক] হল ছ্ষুলের কাছে চলে যায় । 
মাবার সময় .ইন্দির যুগ যুগ জিও 
ধ্বনি দিয়ে যায়। স্কুলের কাছে 
আবার গণ্ডগোল শুরু করে। এই 
ভাবে কিছুক্ষণ চলার পর তারা 
পাড়ার ভেতর দ্রিকে অন্তর্ধান করে 
তারপর ঘটনা কোথায় কতদূর 
ধড়িয়েছিল কিছুক্ষণ পর্যন্ত কেউ 
জানতে পারে নি। এ, প্রি, বেঙ্গলের 
জনৈক কর্মচারী অফিস থেকে বাড়ি 
ফেরার পথে প্রথম উক্ত নির্ময, 


ঘটনাটি জানতে পারেন। তিনি 


কাতর কণ্ঠের আর্তনাঁধ শুনে ঘটনা- 
স্থলের দিকে এগিয়ে যান-এরং গুরুতর. 
ভাবে আহত অবস্থায় তাদের দেখতে 
পান ও. আর সবাইকে জানান। 
অতঃপর পুলিশকে খবর দেওয়া হয় 
এবং পুলিশ ভ্যানে করে হাসপাতালে 
স্থানাস্তরিত হবার স্ময় দু'জন ও 
ঘটনাস্থলেই একজন মারা যায়। 
বাকী তিনজন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই 
করছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার 
এই যে, ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটার সময় 
স্থানীয় জনসাধারণ কিছুই জানতে 
পারেন নি। এদিকে চারিদিকে 
একটি-আঁলোচনা খুবই সোচ্চার ষে, 
বিগত কয়েকদিন যাবত রেডডীপস্থী 
ও ইন্দিরাপস্থী উভয় পক্ষই পরম্পরের 
বিরুদ্ধে অতিরিক্ত তৎপর ছিল এবং 
উতর পক্ষেরই কুখ্যাত যুব নেতারাও 


প্রায় সর্বদাই, বিশেষ করে ষটন]' 


ঘটার দিন-এঁ অঞ্চলে “ঘোরাফেরা 
করেছিল । 


পরিমাণ 'দ্রাড়িয়েছে বারোলক্ষণ্টাক!। 


এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক 


“অস্ট্রেলিয়া সফরেই খরচ হয়েছে প্রায় 
দশ লক্ষ টাকা। রাজ্যসভার এক 
রিপোর্টে এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে । 

১৯ ৭ ৭ সালের নভেম্বর-থেকে 
১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত কয়েক 
ডজন মন্ত্রীর সফরের এ হিসেব নিয়ে 
দেখা গেছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে 
প্রকৃতই সঞ্ুরের প্রয়োজনীয়তা ছিল 
কিনা তা অন্থসদ্ধানের বিষয় । 

এই চারমাসে "মন্ত্রীরা বারোটি 


প্রতিমন্ত্রী দমরেজ্রমোহন কুণুর ফ্রান্স, 
কানাডা, আমেরিকা, লাঁওস, থাই- 
ল্যাণ্ড ইত্যাদি ,সফরের দরুণ কেন্্রীয় 
সরকারের বায় হয়েছে ছাপান্ন হাজার 
টাকা। | 
জাহানী দপ্তরের প্র তিহ্বই। টা 
রামের সফর নিয়েও আলোড়ন শুরু 
হয়েছে । তিনি প্রায় সাভাশ হাজার 
টাকা ব্যয় করে পোল্যাণ্ড ও হলাও 
ঘুরে এসেছেন । তার দপ্তরের কাজে 
পোল্যাণ্ড ভ্রমণ একাস্ত দরকার বলে 
রাজ্যসভার. অনেক সদস্তই মনে 
করেন না। 





সিদ্ধার্থ রায়ের প্রস্তাব 


ইন্দিরা 


প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় 
ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ .দ্বিতে চেয়ে 
ইন্দিরা গান্ধীর কাছে প্রস্তাব 
পাঠিয়েছেন । ১৪ 


বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কে কে বিড়লা ' 


মারফৎ সিদ্ধার্থবাঁবু তাঁর ইন্দিরা 
কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব 
্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠান, 
কিন্তু গ্রমতী কে কে বিড়লাকে 
জানিয়েছেন যে “সিদ্ধার্থকে' এখনই 
তার দলে দেওয়ার কোন ইচ্ছা নেই । 
সিদ্ধার্থবাবু কিন্ত তবুও আশ] ছাড়েন 
নি! শ্রীমতী গান্ধীর রাগ কমানোর 
জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছেন। 
নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর বহ্মানন্দ 
রেডী পদত্যাগ জনিত পরিস্থিতি 
পর্যালোচনা ও নতুন সভাপতি 


কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


মনোনীত করার জন্য ক'গ্রেস 


ওয়াকিং কমিটির বৈঠক ডাকা হয়। 

সিদ্ধার্থবাবুকেও আমন্ত্রণ জানানো 
হয়। সিদ্ধার্থবাবু নিজে না এসে এক 

বার্তা পাঠান। তাতে তিনি 

ওয়াকিং কমিটিকে ইন্দিরা কংগ্রেসে 

ঘোগ দিতে উপদেশ দেন । 

এ ঘটনায় প্রিয় দাসমূন্দী ক্ষেপে 
লাল। ওয়াকিং কমিটির সভায় 
প্রায় আধঘন্টা ধরে তিনি সিদ্ধার্থ 
বাবুর বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। এবং 
তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার 
প্রস্তাব দেন। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি 
এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। 

শুধু সিদ্ধার্থ রায়ই নন, রেড্ডী 


কংগ্রেসের ভি, পি, নায়েক, পি সুবরন্ব- 


"(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


তদন্ত কনিশন নিয়ে গিছাথ রায় চিন্তিত 


সব থেকে করুণ অবস্থা প্রাক্তন মৃখ্য- 
মন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়ের । কিছুদিন আগে 


' এই ভদ্ৰলোক ছিলেন প্রচণ্ড ইন্দিরা 


বিরোধী কিন্ত কর্ণাটক অন্ধের নির্বা- 


চরের পর.ইনি আবার ভোল পাণ্টাতে 
চাইছেন। তবে এবার সিদ্ধার্থবাবু 


হালে পানি পাচ্ছে না। 
সিদ্ধার্থবাবুকে. এখন আর ছুই 
কংগ্রেসের কেউই বিশ্বাস করে ন1। 
রেডী কংগ্রেষ নেতার? প্রকাশে ই 
বলছেন যে তারাকেউই ইন্দিরাপন্থী- 
দ্বের সঙ্গে মিলবেন না তবে সিদ্ধার্থ 


সম্পর্কে তারা কিছু বলছে পারবেন 
ন1। | 7. 
অপরদিকে রাজ্য ইন্দির। কংগ্রে- 
মের নেতারাও ওঁকে সহ্য করতে 
পারেন না। এদের নেতা বরকত 
সাহেব ত'পরিক্ধার বলে দিয়েছেন যে 
সিদ্কার্থবাবুকে তিনি নেবেন না। 


সিদ্ধার্থবাবুর বিপদ আরও অনেক । 
পশ্চিমবংগে যে তদ্বন্ত কমিশন পঠিত 
হয়েছে তা নিয়েওতার চিন্তা! আছে। - 


কিছুদিন আগে হাইকোর্টের আই ন- 
জীবীদের এক পার্টিতে 'ধেখা যায় 


রাজ্য সম্পর্কের খসড়ার প্রায় ৫* ছিলন]। কং টা টা অবস্থা ৮ 
হাজার প্রতিলিপি বিভিন্ন রাজ্যের "ধারা অধিক ক্ষমতার দাবীতে পশি | গ্রেসে স্ব 
মুখ্যমন্ত্রী, সংদদ সন্ত) বিভিন্ন মহলের উদ্বিগ্ন, তাদের উদ্বেগ বাড়ার সম্ভা- ( দৰ্পণের সংবাদদাতা) 

. রাঁঞ্জনীতিবিদ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ- বনাই বেশী। এই. উদ্বেগ-সংঘের পশ্চিষবজের রেডিড কংগ্রেসে এখন রায়ের কথা! উঠলে বলেন যে ওঁর তীর, পত্থী শ্রীমতীমায়া রায় ওই তদস্ত 


কমিশনের সঙ্গে যুক্ত জনৈক আইন 
জীবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা 
করছেন। ওই পার্টিতে উপস্থিত 
ছিলেন এমন এক ব্যক্তির মতে মায়া 
দেবীর আচরণনাকি একসময় মত্যন্ত" 
অশালীন মনে হচ্ছিল। অবশ্য তাঁর 
উপায় কি, স্বামীকে স্ত্রী না দেখলে 
কে দ্বেথবে } 

শোনা যাচ্ছে সিদ্ধার্থবারু নিজেও 
কয় তৎপর নন এবারে ! তিনি নাকি 
আভভোকেট জেনারেলের মাধ্যমে 

(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) 


||| ॥ ছুই ।. 


+ be) 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১০ ০ই মার্চ, ১৯৭৮ 


ভাড়ায় সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে | বই (মেলা নিকিতা কাস ও দর্শক সাধারণ 
পুলিশের যোগসাজঙগের আরো ঘটনা 


( দর্পণের সংবাদদা তা) 


হাওড়ার সমাজ বিরোধীদের 
সংগে পুলিশের যোগস্থত্রের সংবাদ 
দর্পণে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে । 
জেলার নামকরা কুখ্যাত ব্যক্তিদের 
অনেকেই এখন পুলিশের সংগে ওঠা- 
বসা শুরু করেছে। আশ্র্ষজনক 
ঘটনা হলো, প্রতিটি অনাচারের 
ঘটনাই ঘটছে থানার কাছে-খিঠেই। 
এদিকে দর্পণে প্রকাশিত সংবাদ পুলি- 
শের ওপর মহলকে৪ ভাবিয়ে 
তুলেছে। গোপনে এ নিয়ে জোর 
তদস্তও শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে 
-বর্পণের কাছে খবর এসে পৌচেছে যে 
হাওড়া মঙ্গলাহাটকে কেন্দ্র করে বেশ 
কিছ অন্ত আতাত ছোটোথাটে 
‘বাবসাঁরীদের আতঙ্কিত করে 
তুলেছে । দুর দূরাস্ত থেকে দেশের 
মধ্যে এই নামকরা হাটে প্রতি মঙ্গল- 
"বাক হাজার হাজার, লোক ছুটে 
আসেন মালপত্র কেনার জন্য | : 
‘জেলার এই হাটে এই একদিনে 
লক্ষ লক্ষ টাকার মাঁলপত্রের আঁধাঁন- 
"প্রদান হয়। এই দিনটিতে এখানে , 
‘এনে হাজির হয় "কুখ্যাত সমাজ-; 
বিরোধী লাল, খোকন, রবি, নিখিল 
প্রমুখ । এদের কাজ আচমকা কাপ- 
ডের পুটলি, টাকাপয়মানিয়ে সরে 
পড়া। পুলিশ লাইনের বহু ঘটনার 
নায়ক প্রন্থোৎ্মরকার, বিকাশ সাহা, 
নরেন সরকার প্রকৃতি পুলিশ 
কমীকে এদিন এই এলাকায় ডিউটি 
থাকুক আর নাইথাকৃক ঘুরেবেড়াতে 
দেখা যাবে। এরই সঙ্গে থাকেন 
জেলার সুপারের বাড়ীর পিছনে 
রামেশ্বর মালিয়!. লেনের কতিপয় 
হোমগার্ড। যাদের নেতৃত্ব দেন 
প্রাক্তন গ্রপ কমাগুডেন্ট বংশী সাউ। 
এই বংশী সাউয়ের চাকুরী যায় নান] 
অপকীতির জন্য । এখন ইনিই হলেন 
মংগলাহাট এলাকার বছ অনাচারের 
প্রত্যক্ষ মাতদার। এই হাট এলা- 
কায় ট্রাফিক পুলিশের সংগে ট্যাক্সি 


ডাইভারদের একটা লেনদেন থাকার 


কলে ট্যাক্সি যেখানে সেখানে দাড়াতে 
পারে। ফলে অত্যধিক ট্যাক্সি 
দ্যাষের মুখে ছবৃতিদেরকাঁজ করতেও 


হ্বিধা ইক্স। "অপহৃত -মাল এরপর - 


বিক্রী হয় হাওড়ারই কয়েকটি নির্মি 
এলাকায় । এরমধ্যে প্র মার্কেট অন্ত- 
ভম। মলিক ফটকের কাছাকাছি 
নান! অপৰূীত্তিরনায়ক সন্ত মিসা মুক্ত 
কব ভার কান্দক্স অব্যাহভ 


রেখেছে। .জদ্দিক ফটক হাওড়া 


দানার কাছাকাছি এলাক1। 
েশনচন্বর জুড়ে যেসৰ ৰেপরোয়। 


কারবারু চলেছে তাদের শায়েস্তা 
করতে পুলিশের কয়েক মিনিট 
লাগারও কথা নয়, কিন্তু তা বর্তমান 


+ পরিস্থিতিতে সম্ভব নয় । এমনও খবর 


পাওয়াধাচ্ছে দু’একজন ভালে! পুলিশ 
অফিসার ও কর্মী আসামীকে ধরে 
নিয়ে আমার পর নিজেরাই বোকা 
বনে যাচ্ছেন। কেননা আসামীরা 


"বাকি রি বলছে কেন ধরছেন ? 


বাবু? হয়তো রং দেখ! যাবে 


অন্ত কোন না কোন অফিসার ধৃত 


আসামীর মুক্তির জন্য উঠেপড়ে 
লেগেছেন। এই তো সেদিন ভান- 
কুনি রেলস্টেশনের কাছে আনম 
কারী ‘পরেশ’ একজনের কান কেটে 
দিল। এমনই অবস্থা সঙ্গি 
ব্যক্তিকে থানায় পৰ্যন্ত যেতে দেওয়া 
হল না। রেল ভাকাতি, গুগামীর 
হাজারে অভিযোগ রয়েছে এর 
বিরুদ্ধে! অথচ অদ্ভুত ঘটনা হলো 
পুলিশ নাকি একে খু'ঁজেই পাচ্ছেনা । 
অথচ পরেশ দিব্যি বুক ফুলিয়ে নান] 
অপরাধ কন্ই .যাচ্ছে। জেলার 
গোয়েন্দা দপ্তরের জনৈক ইন্সপেক্টর 
প্চক্রবর্তীর ওপর একে গ্রেপ্তার করার 
দ্বায়িত্ব দেওয়া রয়েছে। ওঁর এক কথা, 
পরেশ বেপাতা;, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে 
না। অপরদিকে নাজিরগণ্ ই 
পেকসন সেন্টারের ও-সি স্থকুমার 


সেন এমন সব ব্যক্তিদের নিয়ে 


বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিকনিক ও 
মেলামেশা করছেন যাদের বল 
হাজতে থাকার কথা1। 

শালকিয়া বাবুভাঙ্গ! পেটোল 
পাম্পের কাছে ‘তেওয়ারী’ দিনে 
'তুপুরে কাছে পিঠেরই এক গৌ- 
ডাউনে জনী ঢুকিয়ে মালপত্র নামিয়ে 
নিচ্ছে! মালিপাঁচঘরা। থানা এলাকার 
শালকিয়া ওয়ে বীজের পেছনে 
বেপরোয়া তেল পাচার করছে 
চন্দিকাপ্রসাদ সিং। হাওড়া জেলার 
ওপর দিয়ে যত তেল বিশেষ করে 


জে, বি, ওষায় তার অধিকাংশই, 


পাচার হচ্ছে চন্দিকার ' গো ডাউন 


,মারফৎ। এরই পাশে তেল পাচা, 


অনেক প্রাক্তন হাবিলদার। . 
যালিপাচঘর1 থানার ও, সি এর 
সব খবর জানেন। কিন্ত কাজকর্ম 
'অবাধে চলছে । এসব তথ্য জেলা 
গোয়েন্দা ঘুর, ওপর মহলঞ রাখেন 


‘কিন্তু অনাচারের মূলে কেউ এখনএ 


পর্ধস্ত হাত দিচ্ছেন না ৰলেই অভি- 
(শেষাংশ ১৩শ পৃষ্ঠায় ) 





EE BU SEEN 
বলতে গেলে ন্ভাই হুল। ময়দান 
জোড়া গরস্থজগৎ এক নিমেষেই 
দর্শকের তালিতে অদৃশ্য হয়ে গেল । 
কলকাতায় এবারের বইমেলা 


সম্পর্কে এটাই -বড় আক্ষেপ প্রতিটি 


গ্রন্থপ্রিয় মানুষের । বিশ্বাসহস্তা নয়, 
জীবন জুড়ে এমন বন্ধুর নাম বই। 
সেই বই রং-বাহারী মোড়কে আধো 


‘পরিচিত পথিকের মতো মুহূর্তেই 


৩৬৫ দ্বিন দূরে হেঁটে গেলো। 

এই আক্ষেপটা এবারে আরও 
বেশি করে অনুভূত হয়েছে। 
ময়দানে বই মেলার এঁতিহ মাত্র তিন 
বছরের । মেলার আয়তন নাকি 
এবারে কিছু বেড়েছিল। দেড়শোর 


"জায়গায় প্রায় দুশোটি স্টল ঠাই 


পেয়েছিল। তবু কিছুই দে দেখা হল 
না! 

দ্রুতগামী কালের যাত্রায় সময়- 
হীন মানষের কাছে এই সীমিত 
সময়ের বাৎসরিক উপহার খুবই 
দুঃখের | যদি প্রবেশপত্র ক্রয়ের 


হিসেব বাদ দিয়েই ধরে নিই যে ১০ ' 


দিনে মাত্র ৪ লাখ লোকের সমাবেশ 
হয়েছিল, আর, যদি ধরে নিই শেষ 


“দিনেই এসেছিলেন এক লাখ মাঁছয, 


তবে বাইরে পড়ে রইলেন কতো? 
কলকাতা শহরের লোক দেখানো 

ঠাট অনেকেরই জানা । বাঁদরনাচ 

আর ভুয়ো সঙ্গ্যাসীর গীতাপাঠ থেকে 


ষে কোন মেলাতেই ভীড়। এবারের . 


বই মেলায়ও তেমন অপ্রয়োজনীয় 
ভীড় - ছিল যথেষ্ট। বহু বাহারী 
পোষাকের “ইয়েস আর মো” মার্কা 
যুবক মুবতীদের দেখেছি একটান? 
তিনঘণ্টা মেলাশ্রাঙ্গণে কাটিয়ে বা 
একহাতে বাটি-আইসক্রিম চাটতে 
চাটতে খিলখিলিয়ে হাসতে হাসতে 
মেলা থেকে বেরুলেন। কা হাতের 
বইয়ের তালিকাটি বাদ দিলে এ 
রকম দৃশ্য আলিপুর চিড়িয়াখানার 
সামনেও মিলবে ।” হিসেব করলে 
দেখা, যাবে এ রকম দর্শক ৩০ 
হাজারের কম নয়। তারা একাধিক 
দিন মেলায় ভিড় বাড়িয়েছেন। 
আরো দু’লক্ষ দর্শক আছেন, 
ঘারা শুধু স্টল ঘুরে বইয়ের অন্থসন্ধান 
করেই ক্ষাস্ত। শুধুমাত্র বুকের এন- 
সাইক্লেপিড়ায় টুকে নিলেন হালফিল 
চলতি বইগুলো । আর দাম শুনে 
মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হল। তারা 
মেলার এ প্রাস্ত থেকে ও প্রান্ত 
ঘুরেছেন আর মুখাবয়বে অন্ধকারের 
ছায়া নেষেছে। জনৈক প্রবীণ 
অধ্যাপকের সংগে দেখা হতেই 


€(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


বললেন: এদেশে শিক্ষা গরীবদের 
জন্য নয়। প্রথমতঃ . কোন ক্রস 
ক্ষমতা নেই, বইকে ক্রয়সীমার মধ্যে 
এনে দেওয়ার চেষ্টাও নেই। মুড়ি- 
মিছরী একদর। পাঁচশো টাকা 
থেকে পঞ্চাশ পয়সা দামের বই পর্যন্ত 
দশ শতাংশ অঙ্ুগ্রহ পূর্বক কমিশন | 
'অথচ সামান্য পরিচিতি বা বিশেষ 
অহরোধেই কলেজ স্রাটের বই পাড়ায় 
২৫ থেকে ৩০ শতাংশ পাওয়া সম্ভব । 
এ দশ শতাংশঅনুগ্রহ কার্পপ্য করতেও 
স্টল মালিকের অভাব ছিল না। 
প্রতিবাসী” কবিষ্বের দোকান 
থেকে বিষ্ণু দের “উত্তরে থাকো| মৌন” 
আর শব্খ ঘোষের মিনি কবিতার বই 
কিনলাম । কোন ছাড় নেই। 
পোষ্টারে দেখলাম “কবিদের হাত 
থেকে বই কিন্ুন।” দেখা গেল 
শক্তি চাটুজ্যে ভেতরে রয়েছেন।, 
ভাবলাম কবিতার বইটির মুল্যে তার 
উপস্থিতির নজরানা পয়সা । 
তাই কোন কথা বলিনি। একটু 
-বাছেই মেলা কর্তৃপক্ষের কণ্ঠ ঘোষিত 
হলঃ অনেকেই দশ শতাংশ কমি- 


৫৬ 


'শন দিচ্ছেন না বলে অতিষোগ 


আসছে, তারা বিধি অনুযায়ী কমি- 
শন দিতে বাধ্য ।. ততক্ষণে আমি 
মেলাপ্রাঙ্গপের বাইরে । 

মানুষের সময় যেন অফুরস্ত ষে 


পি 


মেলা ভ্রমণের জন্য দু'দিন বেঁধে 
রাখবেন। বই মেলার জন্য একদিন 
বই বাজারের জন্য আর একদিন । 
যদ্দিওবা বই বাজারে নিয্নযূল্যে 
কিছু যিলল, নিংশেষের ভয়ে কিংবা 
সময়াভাবে দু'দিন আগেই অন্য ন্টল 


থেকে কেনা হয়েছে। কেননা 
শেষের তিনদিন বই-বাজার । 


স্টনগুলির বিস্তার অনুযায়ী 
মেলার আয়তন এত সীমিত যে 


“পায়ে হাটবাঁর জায়গা নেই। পায়ে 
হেঁটে 'হেঁটে ময়দানের ঘাম উঠে, 


গিয়ে আকাশে ধুলোর মেঘ । শেষ- 


be 


দিনের শেষ দুটি ঘণ্টা ঘেন ধূলোমাখা * 


. পথে রাজপুধ্রদের ঘোড়দৌড় । 
বাণিজ্যিক কৌশলের অংক, 


কষতে কষতে বেল! বয়ে গেলে , 


যাদের দিয়ে বাণিজ্য বাঁচে, "তাদের 
স্থবিধের কথা কিছুতেই মনে আসে 
না। 


গত দু’বছর হলো! বই বাজারের 
সংযোজন ও স্টলের সংখ্যা বুদ্ধি 


তিন বছরের মেল1। শুধুমাত্র 


ছাড়] মেলার পরিকল্পনায় কোন + 


রদবদল নেই । মাঈ্যের সময় যখন - 
. কম, মেলার সময় যখন বেশীদিন 


স্থায়ী নয় তখন গ্রন্থ পরিবেশনের 

সজ্জায় তিন দশকের পুরনো এতিহ 

কেন? রি 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


আপাকে 





ত্বাদ দুঃসংবাদ 


জাময়ারীতে পশ্চিমবঙ্গে সয় 
গান্ধীর আসন্ন সফর (উপলক্ষে বিশেষ : 
নিরাপতাযূলক ব্যবস্থা করার জন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকার ্বরাষ্ দণ্তরকে নির্দেশ 
দিয়েছেন। 


ক্ষ “ 
“বাংলাদেশে প্রতিত্রিযনাশীলরা 
ভারত-বিদ্বেধী মনোভাব জাগিয়ে 
তুলছে । ভারত বাংলাদেশের 
ব্যাপারে নিস্পৃহ থাকতে পারে না” 
_বলেছেন শঙ্করদয়াল সিংহ। 


Rl 

খবরে প্রকাশ, বেলুনে চেপে স্রয় 
গান্ধী আকাশ ভ্রমণের কালে ইন্দিরা 
গান্ধীর. ছবি ও ব্শি দফা ছড়িয়ে 
দিয়েছেন । 


চে 


প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রবংশীলাল জরুরী 


অবস্থার প্রাকইতিহাস বর্ণনা! করতে 
গিয়ে বলেন, 'দাকিত্বহীন সংবাহ্গপত্র- 
গুলি এবং বিরোধী হলের লোকের! 
স্থপ্রিকল্পিতভাবে দেশের অর্থ- 
নীতেকে দুর্বল করতে এবং রাজ- 


চি 
“সরকার 'এবং কংগ্রেস পার্টি 


যতদিন প্রয়োজন মনে করবে ততদিন 


জরুরী অবস্থা চলবে”__জানিয়েছেন 
সম্ভ নির্বাচিত সভাপতি শ্রীবরুয়]। 


বর্ষ শেষের সুখবর শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীবে “১১৭৫--আন্তর্জীতিক 
বোঝাপড়ার হিরো” সম্মানে ঘোষিত 
করেছে। “ভারতীয় আস্তর্জাতিক 
বোঝাপড়া ইনধুযুট” | 


নু 

সিদ্ধার্থশঙ্কর জানাচ্ছেন, ধারা ৮ 
. কংগ্রেসকে সমালোচন1 করছেন, 
তীর! কংগ্রেস, ভারত এবং ইন্দিরা 


বিদ্বেষী । . 


“সংসদে জনগণের ইচ্ছা প্রতি- 
ফলিত হওয়! উচি”-ীধানমী 
ইন্দিরা গান্ধী । 


[ দৰ্পণ, i সখ eg 


থেকে ]... 


= 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১০ই মার্চ, ১৯৭৮ 


৪ 


সামাজিক ব্যাধি হরিজন নির্যাতনের ঘটন। 


( দর্পণের পর্যবেক্ষক ) . 


তামিলনাড়ুর থান্ঝাভার 
জেলাতে ৬৮ সালে ৪২জন হরিজদকে 
যে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়, সে 
ব্যাপারে তাস্ত কমিশন রিপোর্ট 


দেয়ঃ “On the night of 25th 
December, there was a clash 
at keela Venmavi village in 
which one Pakkirisamy lost 
his life. on the same 
nigbt a little latter there. 
was an attack on the hari- 
Jans of the village, in which 
£5 houscs belonging to hari- 
jans were burnt. 42 persons 
consisting of 3 male adults, 
women and children died 11) 
the fire and a number otf 
people was injured. Anon 
the spot enquiry conducted 
by the organisation of the 
director general, Backward 
Class welfare, revealed that 


this incident was over an agra- 


-~ asdars’. 


rian dispute relating to the 
demand for higher wages by 
agriculture labourers work- 
1ng in the fields of the ‘mir- 
The fact, however, 
remains that all the victims 
of this tragedy belonged to 
the 17811101055, ; 


কাজেই কংগ্রেসীর] যতই বেলচি 
নিয়ে হৈ চৈ করুন না কেন, এই 
হরিজন-নিগ্রহ একটি উৎকট স্থায়ী 
ব্যাধি । বেলচিতে মারা হয়েছিল 
১২ জনকে ্ার থানঝাভারে ৬৮ 
সালেই একসঙ্গে ৪২ জনকে ঈীবস্ক 
পুড়িয়ে মারা হয়েছিল | এ একেবারে 
মধ্যযুগীয় কারবার | এদেশে শুধু 
অর্থনৈতিক ' পোষণই "নয় ধর্মের 
শোষণ, জাতিগত শোষণ ইত্যাদি 


. নানান ধরনের শোষণ চালু আছে। 
তাই উচ্চবর্ণের হিন্দুর নিস্্বর্ণের হিন্দু 
৯ দের ওপর অত্যাচার করে। বছরের 


পর বছর ধরে এই অত্যাচার চলে 
আসছে । বেলচির ঘটনার পর এম 
পিদের কমিটি সেখানকার ঘটনার 
যে বিবরণ দেয় ভাঁতে জান] খায় যে 
বেলচির ঘটনার মূলে জাত্তিগত 
বিরোধ এবং শ্রেণীগত বিরোধ দুঢে ই 
কাচ্চ করেহিল। আক্রাম্থ হ'রভনর] 
ছিল ভূমিহীন হরিজন এবং খাক্রমণ- 


কারীর! ছিল কুরমী সম্্রদায়ের 


শিস 
' জোতদার। কাছেই হরিঞন লাঞ্ছনার 


A 
করা বাত শা। 


পিছনে অর্থনৈতিক পিক বা 
' প্রেণ সম্পকের ব্যাপারটাকে অন্বীকার 
তই বছরের পর 
বছর ধরে এই হরিজন লাহন! 
চলছে । তি তুচ্চ কারণেও এই 
“অত্যাচারশ্চলে 1৬ সালের ২৪শে 


ফেব্রুয়ারী অক্রগুধেশের বফা জেলার 


সং * 


কাচিকাচারলু গ্রামে একটা বালকের 
একটি পোলের সহিত হাত এবং পা 
বাধা হয় এবং তার পরব আগুন 
লাগিয়ে দেওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে 
অভিষোগ সে নাকি এক জোড়া চটি 
চুরি করেছিল । গুক্তরাটের বানাস- 
কানথ! জেলায় একটি যুবককে মৃত 
অবস্থায় পাওয়া ঘায়। সন্দেহ করা 
হয় তার মালিক তার মাথায় আঘাত 
কবে মেরে ফেলে এবং মুতদেছটি 
একটি গাছে ঝুলছিল। এই 
ছেলেটির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সে 
নাকি তার জমিদারের কন্যার সঙ্গে 
প্রেম করছিল। এই ছিল নাকি 
তার অপরাধ । 

ইলাইয়াপেরুমল কমিটির ক,ছে. 
চন্ত্রভান দীক্ষত নামে হরিক্ষন সেবক 
সঙ্ঘের একজ্ঞন কমর জানায় যে 
রাজগর ছেল ভোজপুব পুলিশ 
স্টেশনেক হরিজনরা তাদের উপর 
দিকে গোফ রাখতে পাবেনা। 
তাদের :স অধিকার নেই । আশ্চর্য 
এখনও এ রকম নিয়ম নীতি চলছে। 
আমরা এ কোন দেশে বাদ করি ? 
এ দেশে সমাঞ্রবাদের কথা তাহলে 
ফাকা আগয়াঙ্ত। উপরোক্ত কমিটি 


,.৬৯ সালের ৩০শে জানুয়ারী তব 


রিপোর্ট পেশ করে । ১৯৭৪ সালের 
২৬ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের ' অযোলা 
ক্রেলার ভিডারভাতে এক ভয্নাবহ 
ঘটনা ঘটে । এ শ্রামেব পাতল দুই 
হরিঙ্ছন ভ্রাতার চোখ "ছুটি উপডে 
নেয় ৷ পুলিশ ছু"মান ধবে ব্যাপারটা 
নঙ্জরে আনে নি। তারপর এ ছুই 
অন্ধ ভরা] মুব্যমন্ত্রী এবং প্রধান মন্ীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাদের এক 
চৌদ্দ বছর বয়স্ক বোন ও পাতিলের 
বাভীতে কান্ড করতে । 
মালিকের . এক পুত্র একদিন এ 
চৌদ্দ বছর বয়স্ক বোনটিকে ধর্ষণ 
করে। ফলে সে অস্থসত্বা হয়ে 
পড়ে । এনে 3 দুই ভ্রাতা পত্িলকে 
'অহৃয়োধ কবে তার পুত্রের সঙ্গে ৯ 


এবং 


বোনটির বিবাহের জন্য । অগ্চ ফে 


৫* ভাগই হচ্ছে হর্জিন সম্প্রদায়ের | 
ন্যাশনাল আকাডেমি- অফ আযাভ- 


মিনিষ্টেশনের একটি টিম উত্তর 
প্রদেশের উত্তরকাশীতে পুরোলা 
তহশীলে তন্তু চালায়। ততে 


জানা যায় তারাষ্ষে ৪৫ জন মণ্হলার 


ইণ্টারভিউ নেয় তার মধ্যে ৪৩ জন , 


ছিলেন হরিজ্ঞন মহিলণ যাদের নাকি 
অর্থনৈতিক কারণে বেশ্টাবুত্তিকে 
মেনে নিতে হয়েছিল । অ/াকাডেমির 
রিপোর্ট অনুসারে পতিতাবৃত্তি 
গ্রহণ 'ওধানে একটি সাধারণ ঘটনায় 
পরিণত হয়েছে) উত্তর 
ভাবতের বেশ্তালয়গুপিতে সব থেকে 
বেশী যেয়ে সাপ্লাই দেওয়া হয় এ 
অঞ্চল খোক। 


এবং 


এর পরেও এদেশে _ 


অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা নারী মুক্তির 
কথা বলা হয়ে থাকে এবং দীর্ঘ 
এগারে বছর এদেশে প্রধানমন্ত্রী 
' ছিলেন একজন মহিল!। 
দি কমিশনার ফর সিডিউল কাস্টস 
আযাগড ট্রইবস ৯৬৪ সালে তদের 
রিপোর্টে বলে “৭3 one third of 
the labouring force in agri- 
culture is formed by Hari- 
jan-, tne confl:ct is nore in 
evidence in these sectors of 


population than in the ot hers. 


It 1s a question of class con- 
flct in the Marxian sense of 
the tern and not so mucha 
protest against the custom 
of untouchability. But wha- 
tever the origin of the con- 


॥ তিন॥ 
flict, whether economic or 
social, the remady lies largely 


1n the sphere of economic 
relation.” বন্তত এই হরিজন-. 


নিপীড়নের পিছনে যে অর্থনৈতিক 
_দিক বা অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে 


তাকে অস্বীকার করা যায় না৷ 
অ:সলে এই সমস্কা কোন বিচ্ছিন্ন 
ব্যাপার নয়। অর্থনৈতিক অপাম্য 
তথ! শ্রেনী শোষন থেকেই . এর 
উৎ্পন্তি। সমস্যার যুলই হচ্ছে এ 
খানে ।- হরিজন তথ! সমস্ত শোষিত 
মামযকেই এই সত্য বুঝতে হবে। 
সেই ভাবেই প্রস্তুত হতে হবে। সমস্ত 
শোষিত মাহুষের মুক্তির মধো নিহীত 
আছে হরিজন মুক্তির পথ । যতদিন 
পর্যন্ত এই শোষণ ব্যবস্থা থাকবে 
. ততদিন পর্যন্ত এই নিপীডন চলবে। 


ততদিন পধস্ত নৃভন নৃতন বেলচী 
ঘটবে, তা ইন্দিরা গাদ্ধার জায়গার 
মোবাক্জী শাসন আর ধেই আসুন । 


জিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র দংগ্রামের প্রস্ততি 


মুজিব ও ভার পরিবানুব্গ নিহত 
হওয়ার কয়েকঘণ্টার *ধোই টাঙ্গাইল 
ময়মনসিংহের টাইগার সিদ্দিকী 
গোপনে চট্ট গ্রামের 'নধ্চরণী, গ্র,পেব 
সঙ্গে দেখ। করেছিলেন । “সপুরধী' 
গ্রুপের নায়ক সোহেলের কাছে 
উত্তেজিত সিদ্দিকী প্রস্তাব রেখে- 
ছিলেন--"আহুন, মৃক্তিব হত্যার 
বদল] নিই-ডাণলম ফারূ* ঘা ক- 
দের বিরুদ্ধে স্শন্ন প্রতিরোধ গড়ে 
তুলি।” সাহেল ও দঞ্চবপী গ্র,পের 
অন্ততম নায়ক পল্লব ভট্টাচা্ধ এই 
প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহা করে-বলে- 
চিলেন -*সে পথ মূক্গিব ভাই নিজেই 
বন্ধ করে ধিশ্বে গেছেন। আমাদের 
হাতের অহ তিনি কেড়ে নিয়েছেন। 
রঙ্গাখাহিনী গভে তুলেছিলেন 
সাবেকী রাজাকর ও আলবদরদের 
নিয়ে। এখন আর কিছু করার নেই ।* 
দশহাজ্জাব সণস্থ মুক্তি যোদ্ধার অ'ধ- 
নায়ক বাঘা সিদ্দিকী ব্যর্থ মনোরথে 
ফিরে এসেছিলেন টালাইলের হেড- 
কোয়ার্টাবে । | 

»৭৫-এব' ১৪ই আগষ্ট্রেরে সেই 
বিতীঘিক্কাব রাত্রির পর প্রায় আভাই 


অপকম করলো দে তে! বিয়ে কবলোই -বংসর অণ্তক্রান্ত হয়ে গেছে । ইন্তি- 


না উপরন্ধ তাব শত) ছুই ভাইয়ের 
চোখ উপড়ে নিল । কি অনাচার 
চঙ্ছে এ দক | ধর্ষণ, নিপীডন, 
চোখ উপ্ডানো সবই চলেছে এই 
গণতাপ্ত্রিক 
গ্রামে গ্রামে চলেছে ধহণ আব শহরে 


শহরে চলে গরিকী হঠালোর বক্কৃত। | 


এটা শাক আবার ধছের দেশ । 

ইল।ইয়াপেরুমল কমিটি 
ফিপোট পেশ করে ভাতে আছে 
ধেখের মোট তমিহ্থীনদের »স্ভকরা 


ফে 


> মাষ্ষবাদের  দেশে।. 


মধ্যে পদ্ন মেঘনায় অনেক জল বয়ে 
গেছে। মৃদ্লিহ হত্যার রক্তশিচ্ছিল 
পথে যে সাযরিকচকরু ক্ষমতা কুক্ষিগত 
করে বলে আছে আজ ব.ংলাদেশ্রে 
গ্রামে গ্রামে তার বিরুদ্ধে সশস্থ 
প্রতিরোধের প্রস্ততি চজছে। সম্প্রন্ভ 
পূর্ববাংলার সর্বহারা! পাটির একজন 
শীংস্থানায় নেতার সংগে ( আত্ম" 
গোপনকারী ) আমাদের সাক্ষাৎকার, 
খটে। তিনি এই সাক্ষাৎকারে দাবী 
করেন থে একমাত্র সর্বহার] পার্টির 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


অধীনেই এক লক্ষ সশন্ব ক্যাডার 
আছে। মর্বহাব! পার্টির সর্বোচ্চ 
নেতা মিরাজ সিকদারের হত্য।- 
কাণ্ডের পর পার্টির কমীখহলে সাম- 
গ্রিক কিভ্রাস্ত ও বিহ্বলতা দেখা 
ধিয়েছিল। কিছ দু মাসের মধে)ই 
পার্টি সংগঠনকে শ্রশুজ্ষলার মধ্যে 
দিয়ে আদতে সমর্থ হয়। তিনি 
আরও বলেন রে, প্ববাংলার বাম 
পন্থী দল ও গ্র,.পগুলিব যগ্যে অধ” 
কাংশই -সশস্থ বিপ্লবে বিশ্বাস করে। 
বয়ানে, সহন্মদ হোহাব হুমিক। 
প্রত বিঢর্ক ছষ্তি করলে ও তোহার 
প্রাক্তন সহযোগী হৃশ্ত ৪ অন্যান 
উলল্লখবে:গ্য নেতৃবুল সশ »ংগ্লামেব 
কর্মস্ছচীতে যুক্তফ্রন্ট গঠন করায় 
উদ্যোগী হয়েছেন। রব ক্লিলের 
জাতীয় সমাঙজতাহিক দলের সঙ্গেও 


সবার! পার্টির আলোচনা চচ্ছে। 
মওলানা ভাসানীর জাতীয় আওয়ামী 
ছলের এক্সাংশ মধিযুর রহমানের 
নেতৃত্বে আলাদা হয়ে. গেলে ৰৃ- 
দাংশ জঙ্গমীণাহীর বিরুদ্ধে সশসশ্ব 
সংগ্রামে অংশগ্রহণে চড় প্রতিজ্ঞ। 
তাদের সঙ্গে বাঘ। সিদ্দিকীর অন্ু- 
গামী আ্যাডারদের গ্রামাঞ্চলে জত 
বে'ঝাপডা :ও একা গড়ে উঠচে। 
সম্প্রতি ববিখাল “ভেলাব পেয়ারা- 
ভছলায় একটি গোপন বৈঠছে দৃক্ষিণ- 
পন্বী, মংম্প্রনািক দলগুলির আক্র- 


মনের মৃ প প্রতিরোধের এক ফর 
কর্মস্কচা গৃহাত হয় । আশ্চর্যের বিষয়, 
মণি সিংহের কম্ানিস্ট-পার্টি ও 
মুজাফফর ম’হ মেদের ন্যাপের প্র তি- 
নিধিবৃুন্দ৪ এই বৈঠকে উপস্থিত 
ছিলেন বলে বিশ্বস্ত সুত্রে জানা 
গিয়েছে। 


প্রণবের বিরুদ্ধে আবার অভিযোগ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ভবানীপুর অঞ্চলের প্রণব চক্রবর্তী 
সম্পর্কে আবাব দূর্পণেব কাছে অভি- 
ষেগ এসেছে । কিছুদিন আগে তার 
সম্পর্কে দর্পণে কত্তকগুলো। অভিযোগ 
প্রকাশিত হয়েছিল! তাব প্রতি- 
বাদে একটি চিঠিতে প্রণব জানান মে 
তিনি একজন তু নাগরিক 


সেই চিঠির বিকুচ্ধে অনেক চিঠি 
এসেছে দর্পণের দপ্ধরে | পঙলেখকরা 
সকলেই বলেছেন ষে, প্রণব চক্রবতখুর 
জআালায় পাড়ার লোকেরা অতিষ্ট 


উনি সরকারী চাকুর এবং বিবাহিত. 


হলেও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ 


ৰেশ ভালভাবেই চাক যাচ্ছেন) 


পুলিশ তাকে কিছু বলে না কেন 
সেট] এক রভ্শ্য । অভিযোগ প্রণর্ব 
রাড রাত্রে কয়েকক্ষন সাকেদকে : 
নিয়ে মদ্ব ,খয়ে, ি চ্চি হাসপাতালে 
হৈ চল্লোড করে এবং যার! রোগ, 


ভতি করাদোব চন্য সেখানে যাক 


তাছেব কাছ থেকে রগী ছতি'র নাম ** 
করে টাকা আদায় করেন। এর এই 
ব্যবসা ১৯৭২ ফাল থেকে চলে. 
অ:স্ধে | প্রণব, নিচেকে কংগ্রেসের 
একজন যুবনেতা বলে দাবী করেন। 
বাম্স্রণ্ট »রকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরও 


স্কার কাজফারবার বদ্ধ হযুনি। 


চার ॥ 


ইন্দিরা কংগ্রেস নয় ] জনতা নয় 


- বিকল্প জাতীয় সংগঠন চাই 
ভাঁর্তপুত্র . 


প্রসাদ্দ লাভের চেষ্টাও চলছে । নিপ্পহ ‘সরকার’ বলতে সে-রাজ্যগুলোর, 


কৰ্ণাটক ও অসপ্রদেশে আশাতীত : 
নির্বাচনী সাফল্য ইন্দিরাপন্থীদের 
প্রাণে আনন্দের প্রচণ্ড তরঙ্গ তুলেছে”। 
এক বছর আগে.লোকসভা-ও বিধান 
" সভার নির্বাচনে আঘাতের পর 
আঘাত খেয়ে যারা মনমর1 ' হয়ে 


পড়েছিল তারা আজ খুশিতে. এতই" 
ডগমগ যে কি করবে, কি' বলবে . 
যেন দ্বিশে খুঁজে পাচ্ছে না। এই. 


ছুই রাজ্য সমত মহারাষ্ট্রের নির্বাচনী . 


সাফল্যের বিচারে একটি প্রশ্ন মাজ. 
দেশব্যাপী আলোচিত বিতক্কিত হচ্ছে, . 


হন্ডমান পযুনন্ত ইন্দিরা গান্ধীর কি 
পুনরুত্যথান ঘটল 1. | 


লক্ষণীয় হল, ইন্দিরার এই 


ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে. 


একদিকে “যেমন - আনন্দোচ্ছাসের 
বন্তা বইছে, তেমনি. অন্তদিকে এ 


ঘটনাকে খাটো করে দেখিয়ে -আত্ম- 


নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে. বিচার 
করলে এ সিদ্ধাস্তেই উপনীত হয় যে, 


ফলাফল বিল্দয়ের কোনো .অবকাশ 


রাখেনি, ভোটারেরা- কোনো অস্বা- 


,ভাবিক আঁচরণ করেননি । কর্ণাটক, 
'অঙ্ষপ্রদেশ বা মহারাষ্ট্রের নির্বাচক- 


মণ্ডলী অভিনব কোন বস্তু ইন্দিরা 
কংশ্রেসকে উপহার দেয়নি, গত 
পাঁচটা: ‘বছর ধরে: যেভাবে চলে 


এসেছে এবারও অবিকল তারই সঙ্গে 
ছন্দমমিলিয়ে পাঁফেলেছে মাত্র । এতে - 


যদি সরকারী কংগ্রেস বাঁ জনতা ' 


পার্টির নেতারা ব্যাজার হন, তাতে 


রাজ্যের ভোটার সাধারণ নাচার। 
বস্তুতঃ প্রতিপক্ষ 'শিবিরে এই বিস্মিত 


' হতাশাই-ইন্দিরাপহ্থীদের মনে আরে! 


খুশির জোয়ার এনে দিয়েছে । 


. দর্পরএর ওয়াকিবহাল পাঠক-. 


. দেৱ অবশ্যই ইতিপূৰ্বে স্মরণ করিঘ্ব 
দেওয়া হয়েছে যে এই পর্বে যে ছ’টি 
রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন হল, তার 
চারটিতেই কং্গ্রস 'একটানা তিরিশ 
বছর সরকার চালিয়ে, এসেছে.। 


নাগরিক কংগ্রেসকেই বুঝে এসেছেন, . 


আর সাধারণ গরীব শিক্ষার আলোক 


থেকে বঞ্চিত 'অধিকাংশ মানুষের - 


কাছে সরকারই তো মাবাঁপ। 
সংস্কার সহজে সরেনা, পরিবর্তন 
আসার পক্ষে সাধারণ ও রাজনৈতিক 
শিক্ষাই হল প্রথম ও প্রধান শর্ত । 
স্বভাবতই সে রাজনৈতিক শিক্ষা 
দেওয়া হয়নি বলেই কৰ্ণাটক অঙ্ধ- 
প্রদেশ যা ছিল তাই রয়ে গিয়েছে, 
এখানে কোন রাজনৈতিক পরিবর্তন 
সুচিত হয়নি। 

গত বছর জনতা, হাওয়ায় ভারত 
ভুমি উদ্বেলিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্ত 
গোটা ভারত কি? লোকসভার 
নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গিয়েছিল 


যে উত্তর ভারতকে ভাসিয়ে নিয়ে 


গেলেও দক্ষিণ ভারতে জনতা পার্টি 








হি LE রোগীর শুঞ্রযায় 


: ষণ করা হয়েছে। 


নমিল 
দাত ফোটাতে পারেনি। 


দক্ষিপভারতের ভোটাররা নতুন-কিছু 
পায়নি বা দেখেনি ঘে' তাদের 
ভোটাভুটির রকমফের ঘটবে । জনতা 
দলের সামনে সথযোগ ছিল অবশ্যই, 
কিন্ত দে স্থযোগ . তার! ফের 
হারিয়েছে। তাই আন্ত পন্তালে কী 
হবে? es 
দর্পদ+-এর পূর্ববর্তী সংখ্যার মাধ্য- 
মেই উৎসাহী পাঠকদের কাছে 


' ইন্দিরা কংগ্রেসের জয়লাভ এবং 


জনতা পার্টির পরাজয়ের কারণ বিশ্রে- 

তাঁদের পুনরুল্লেখ 
তাই নিপ্রয়োজন। আজকের বিচার্য 
বিষয় হোক ইন্দিরার - পুনকুজ্জীবনের- 
পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রাজনৈতিক- 


পরিস্থিতি । স্বভাবতই গত বছরের মার্চ 


ও জুনের নির্বাচনে ভোটাভুটির যে 
-ঝৌক. দেখা. গিয়েছিল এবার তার 
. পান্টা ঝৌক পরিলক্ষিত হল,। তার 
অর্থ কি এই যে ঘড়ির কাঁটা উণ্টো 
'দিকে হেটে চলেছে"? মানে কি এই 
যে ক্ষণকালের স্বাদলাতের পর গণতন্ত 
আবার দেশ থেকে বিদায় নিতে, 


চলেছে, আবার ভারতের মাটিতে 
 শ্বৈরতন্ত্ের প্রত্যাবর্তন ঘটতে. 


চলেছে? আচার্য কুপাঁলনী থেকে 


শুরু করে জ্যোতি বস্থ প্রমুখ তাবৎ 


.গণতন্ত্র-প্রিয়্ নেতা আসন্ন বিপদের 


সম্ভাবন! সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেষ্ট. 
করে দ্িয়েছেন। কিন্তু যাদের সতর্ক 


* হবার এবং প্রতিরোধের আয়োজন 


করার কথা সবচেয়ে, বেশি, সেই 


" জনতা পার্টির নেতাদের অলস নিশা 


কি ভেঙেছে ?' 


ইন্দির্যপন্থীরা আজ সাফল্যের 
কারণে এতখানি উৎ্ফুল্স, তারা আজ 
এতখানি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে; 
যে এ দাবি করতেও কোন কুাবোধ ' 
নেই নির্বাচনী. ফলাফলের পরি- 


.. প্রেক্ষিতে সমস্ত রাজ্য বিধানসভার 
: " পুননির্বাচন হোক, যেমন লোকসভা 


নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে 
কেন্ত্রীয় -্বরা্ট্ম্্রী চরণ সিং ব্যবস্থা 


করেছিজেন।. কর্ণাটকের দেবরাজ 


‘. যে, এত কেলেংকারী ফাস হয়ে যাওয়া 


এছ. - ডঃ ডোৱাইসোয়ামী দিল্লীতে বেশি দিন কাটাবেন বলে ভাবেননি-. কিছ দেখতে দেখতে 
ই পনর বছর কেটে. গেল। রা পাগল মানুষ কাঙজ্গের মধ্যে ডুবে গেছেন, সহ 


সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন ।'কত বন্ধু পেয়েছেন । জীবনে, সার্থকতা এসেছে । . 
তার সহকর্মী 'তরুণী.তরুনী ডাক্তাররা এসেছেন. নানা জায়গা থেকে-.-ভাদের মাতৃভাষা- - 
হয়তো আলাদা. ‘কিন্ত হাসপাতালে তাদের ভাবা কারি রসে ভাঙা হল সমবেনলার, 


১৯, করুণার ৷ 


২ ার্মতার। প্রবাহে অন্তরায় কোথায় 


২ A 
' অলস সই বাধার প্রাচীর) শ্রানরা ঢা ভাতে পারি 
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সত্বেও যখন ইন্দিরা কংগ্রেসের জয় 
. হয়েছে তখন শাহ কমিশন, গ্রোভার 
কমিশন ইত্যাদি ভেঙে দেওয়া হোক। 
ইন্দিরাপস্থীরা সেখানেই থামেননি। 


- সাংবাদিকদের মাধ্যমে তারা দেশ- 
- বাসীর উদ্দেশেই চ্যালেঞ্ধ নিক্ষেপ 


করেছেন যে, জরুরী অবস্থা ঘোষণা! - 


করা ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে ঠিকই হয়ে- 


ছিল৷ 


গত এক- 
বছরের জনতা শাসনের মধ্যেও :- 


জার পরার, ১০ই মাচ, ১৯৭৮ « 


~~ 


ইন্দিরা কংগ্রেসের সাফল্য ও 


রেডিড কংগ্রেসের ব্যর্থতা কি ছুই ' 


কংগ্রেসের পুনমিলনের ইঙ্গিত রহন 
করছে? আপাতত না হলেও 


ভবিষ্যতে দটনাম্রোত দেদিকেই 


বইতে থাকবে। এমন কি জনতা 
দলের একাংশ ইন্দিরার দিকে 


কুঁকলেও আমি আৰ্্চ্ধান্বিতহব নী 


ইতিমধ্যেই রাজ্যে রাজ্যে এম পি,এম 
এল এ'রা সরকারী কংগ্রেস ছেড়ে 
বে-সরকারী কংগ্রেসে ঢুকে পড়ছেন । " 


বাসের কণ্ডাক্টরয়া যেমন-প্যাসেঞ্রার-' 


ডাকে, কোন . কোন জায়গায় নিয়ে * 


অনেকক্ষণ ধরে বাস থামিয়ে রাখে 
যাত্রী বোঝাই করার জন্ত, তেমনি: 
ইন্দিরা কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী 
বোর্ডের সভাও বার বার থেছিয়ে 
দেওয়া হয়েছে দলে অধিক সংখ্যায় 


পা 


সদস্য ভেড়াবার তাগিদে ৷ কংগ্রেসী-. 


দের নীতি বা আদর্শের বালাই কবে * 


কার ছিল, ইন্দিরা গান্ধী থেকে শুরু 


করে রজনী দলুই পর্যন্ত প্রায় সবাইকে 


তো নিজ নিজ আখের গছোবার জন্য 
কেবল স্থযোগ সন্ধান করতেই আমরা] 


দেখে আসছি । 


এ অবস্থায় গণতন্ত্র সমর্থকদের | 


করণীয় কী ? ঘা করণীয় জনতা পার্ট 
কি তা করতে পারবেণ পারবে কি 


নিজেদের মধ্যে 'খেয়োখেকি বন্ধ :- 
করতে ? কারণ উপেক্ষা করার উপায় - 
নেই যে. স্বৈরত্তস্তরী ইন্দিরা আবার 
তার লক্ষ্য নয়া- 


তেড়ে আম্‌ছেন।- 


" দ্রিলী | জনসংঘী আর এস এসপন্থীরা. 


- কি এবার ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গোষ্ম্বার্থকে 


খা 
৷ বৃহৎ দলীয় বা ‘-জাতীয় স্বার্থের 
খাতিরে বিসর্জন দিতে রাঞ্জি আছেন 


ইন্দির গান্ধীর পুনরাবির্ভাবের সম্পূর্ণ 
দায় জনতা পার্টি ও তার সর- 


কারেরই। তাদের অযোগ্যতা, অপ-' 


দার্থতা, জনম্বার্থ বিরোধিতা এবং | 


; রাজ . বিবাদই আজ ভার- 
ইত ই | পারস্পরিক কলহবিবাদ অ রি 


তের রাজনৈতিক আকাশে দুষ্ট রাহুর 


পুন:প্রকাশ ঘটিয়েছে । বামপন্থী ঘল-”? 


গুলো" এবার -কী করবে? আজ 
হোক, কাল হোক, ব্যাপক ভিত্তিতে , 
বিকল্প অভীয়সংগঠনের পথে তাদের * 
এগিয়ে যেতেই হযে, কিন্তু গণতস্তরের 
- বিরুদ্ধে' গণসংগ্রামে জন্ড পার্টিকে, 
নও তারা: ত্যাগ, করতে পারে 


শু 


কি: 


ত 


fe 


কা 


তে * 


রা | শুক্রবার মার্চ১০ই, ১৯৭৮ 


ভারত একট রাজনৈতিক লঙ্গরখা না 


উদ্ছিঃভোজীর! আরারলঙ্বরখান! 
বলের গন্ধ পেয়েছে'। ' কাঙালীর 
তোবড়ানে। আ্যালুমিনিয়ম পাত্রের 
মত ওদের হাতে ইন্দিরা শিবিরের 
লজরখানায় নাম দেখানোর আবেদন 
পর্রগুলো এখন ময়লা হাতের ঘামে 
সপসপ, করছে । শোনা ষাঁচ্ছে, 
ইন্দিরাজীর পাকশালার খুশবু এ 
কাালী-সমাজের - মাথা ঘুরিয়ে 
দ্বিয়েছে ।' এই সবেমাত্র বেচারারা 
(রেডিড) কংগ্রেসের জজরখানার 


-৬ লামনে শালপাতা বিছিয়ে উচু হয়ে 


, বনতে শুরু করেছিল । দখিণা হাও- 


" যায় উড়ে এলো খবর, রৈড্ডিরু ল্গর- 


A 


ক 


স্প 


x 


থানায় যে খিচুড়ি পাক হয়েছিল, 
তাতে পানি বেশী, ধানা 'কম । অন্ত- 
দ্বিকে অন্নপূর্ণ। ইন্দিরা! গান্ধীর উনানে 
চেপেছে দক্ষিণী দানা । পাক হচ্ছে 
আত্বীকর্ণাটিক রন কৌশলে । 
স্থতরাৎ আয়ারাম-গয়ারাম কাঙালী 
সমপ্রদায় পড়িমরি করে শালপাতা 
ফেলে এখন কলাপাতার খোজে বুভূক্ষ 
মিছিলের লাঙ্গুলবর্ধনে ছুটেছেন। 
খবর শুনে লঙ্গরথানার অধিশ্বরী শ্রীমতী 
গান্ধী নাকি . বড়মাহ্থধী-চালে 
কাঙালীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 
হটোপাটির দরকার নেই ; লঙ্গরখানা 
আগেও.ষেমন ছিল এখনও তেমনি 


«আছে। হাড়ি ফুটছে, ব্যবস্থা পাক্কা । 


এখন যার ইচ্ছে এসে বসে পড়লেই 
ভাগ পাবে। তবে, তার এখনো 


পৰ্যন্ত আদ্বেশ, দৌোসয়। লঙ্গর্খানয় 2 


ডেকে নিয়ে যষ্টুৎয়ার ব্যাপারে যে দু? 
একজন পালের গোদ্ব! খুব খ্যামতার 
খোয়াব দেধিয়েছিল তাদের ঘেন 
তায় লঙ্গরখানার ত্রিসীমানায় নাক 
গলাতে না দেওয়া হয়। তারা শুধু 
নিজেরাই ক্ষুধার্ত নয়, এক 'লশ্বরথানা! 
থেকে অপর লঙ্গরখানায় বোকা 
কাঙালী ভাঙ্গিয়ে, নিয়ে যাওয়ার 


_ চক্রান্তে তার! লিপ্ত । স্থতরাং তাদের 


সি 


আর জায়গা. দেওয়া নয়। অর্থাৎ 
রেড্ডির লঙ্গরথান! খালি হতে শুরু 


করলেও, তার “ভেকেটকরা” শিবিরের 


দুয়ারে স্বাগতম সাইনবোর্ডই ঝুলছে। 
ইন্দিরা! আপন শিবিরে কিন্তু গেট 
‘কীপার’ বধাবেন বলে কাঁগালীদের 
উদ্দেষ্যে হুমকি ঝেড়েছেন। এই 


নিয়ে এখন আয়ারাম গর্সারাষ, 


কাঙাল! পার্টিতে ভোর -হন্পেদশ] ও 


ছুঢোপাটি ৷ 
*. দেশের এমনি যখন দূরবন্থা, তখন 


= তাবৎ বস্তুত বুভুক্ষু সাধারণ মানুষ ছুই 


লঙ্গরবানা থেকে দূরে দাড়িক্সে বিস্ষা- 
রিত.চোবে সার্কাস পার্টির জোকার- 


দের নজর করছেন আর ভাবছেন,. . 


5 হায় হায় দাধানডার « Wala ঘপা, 
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পরেও । 


সর্বন্ 2 ‘যে আমরা বস্ততপক্ষে 
সর্বহারা, সেই আমাদের চেয়ে নিকৃষ্ট 
ভিথিরী যে সংখ্যায় এই এতো ছিল 


, তাতো জানতেম না৷ যদি জানতেম 


তাহলে সেই কবিতাটির মত-পদহীন 
ব্যক্তির দর্শনে ধেমন বিজ্ঞ খঞ্চের 
জুতার খেদ ঘুচে গেছল, তেমনি 
আমাদের পেটের জালাও জুড়িয়ে 
যেত। 
সাধারণে শুনে আসছিল, ইন্দির 
পার্টির শ্লোগান : গরীবী হঠাৎ! 
সেই শ্লোগান পায়কদের আজ এ কী 
মাতাল অবস্থা! ওনার শিবিরেই 


দলে দলে রাম গরীবের গতায়াত | এ 
জাতের অত ভিথিরী নিয়েই ইন্দির! 
- নাকি ভেবেছিলেন, দেশ গড়বেন |! 
বলেছিলেন, -জাতির পায়ে খুর 


বেধেছি, এখন, “দি নেশন ইঞ্জ অন 
দি মুভ 1, এখন জনগণ ভাবছেন, 
ইন্দিরা পার্টির মুভমেন্ট তো বাপু 
বিশেষ স্থবিধের মনে হচ্ছে না। - 
কিন্ত মাহয যেমনই ফিসফাস 
করুন, মাহষকে মনমুস্বেতর বানান ষে 
কলমবান্বরা, তারাই জোর সোর- 
গোল তুলে ইন্দিরার লঙ্গরখানায় 
লোক ভাকাভাকির শ্বেচ্ছানিযুক্ত 
দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেছেন । এ'রা দিনে 
এক ও একাধিকবার কাগজ ছেপে 
কাটুন একে এবং ভ্রান্তি ওবিভ্রান্তি- 
পূর্ণ ব্যাখ্যা লিখে সোচ্চারে বলতে 
শুরু করেছেন, :ইদিরা1 শিবিরে 
আবার  বিজয়পতাক] উড়তে, শুরু 


করেছে। হাঁড়ি ফুটছে টগবগিয়ে । 
ফের, জাতির পায়ে খুর বাঁধার 


আয়োজন হবে। অতএব, দেশের 
কমগগ্রেস সম্পন্ন কাগালীর এসো- 
তোমাদের তোবড়ানো ভিক্ষাপাত্র 
হাতে, অন্নপূর্ণা হায় তৈয়ার । 

" অথচ সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলা- 
ফলের দিকে নিতাস্ত তেরছ! চোখে 
তাকিয়ে দেখলেও বোঝা যায়, মত 

লব-বাজ্জরাই একমাত্র তিল-কে তাল 
অথবা গোঠীক্জয়কে জনজয় বলে জরয়- 
ঢাক পেটাচ্ছে। বস্তুতপক্ষে এই মুহূর্তে 
শ্রীমতী গাদ্ধীর জয় বিজয় পরাজয় 
কোনোটারই হিসেব নিকেশ চূড়াস্ত 
হয়নি। অন্ক-কর্ণাটকে ঘা ঘটে গেছে 
তাতে শ্রীমতী গান্ধীর উৎফুল্ল না হয়ে 
বিমর্ষ হওয়ার কারণই পরিস্ফুট। এ 


ছুটি রাজ্যে কংগ্রেসী থাঁটিই বর্তযান- 


ছিল সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচনের 
এবার সেখানেও জনতাসহ 
অন্থাপ্ত দল কিছু কিছু জায়গা করে 
নিয়েছে, বিশ্ষেত অদ্্রে। কেন্দ্রের 
জনত! সরকার এ ছুটি রাজ্যে নিজে-" 
দের জনপ্রিয়তা খতিয়ে দেখার 
আগেই পুরোনে। কংগ্রেমী কায়দায় 


(যেমন করে কংগ্রেস চিরকাল বাম- 
পন্থী সরকার ভেঙে এসেছে এবং 
যেভাবে আবারও পশ্চিমবঙ্গের বাম-, 
ফ্ৰণ্ট সরকার ভাঙা হোক বলে কিছু 
ভারি মাথার: ম্বদূল-উচ্চারিত 'জন-” 
নেতা (৫) বায়না তুলেছিলেন) সর- 
কার ভেঙে নির্বাচন ডেকেছিলেন। 


এমব ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে যেমনটি 


হয়েছে, দক্ষিপেও তেমনি ফলই 
ফলল | অর্থাৎ জনগণ কেন্দ্রের গাজো- 
ক্বারী বরদাস্ত না করে একই ফলকে 


শাসন ক্ষমতায় ফিরিয়ে দিয়ে পালো- ' 


য়ান রাজনীতিকে আবারও সতর্ক 


করে বললেন, দেখে, আমরা 
আছি।: 


ঘূর্ণাবর্তের ও শৃন্ততার' কথ! বলেছি 

(‘শ্ৰীমতী ইন্দিরার কাপুনি শিক্ষা 
্ঃ)। গদীতে বসার পর অঙ্থকুল ' 
রাজনৈতিক হাৎয়ায় বামপন্থীক্বের 
মদতে ইন্দিরা একবার কংগ্রেস 
ভেঙেছিলেন। সেই প্রথম ভাঙনের 
পর আমরা দেখেছি, ‘আমিই আমল 
কংগ্রেস” বলে তিনি যাদের উৎখাত 
করেছিলেন, মতাদর্শগতভাবে তার] 
ঘে মাগীয়ই হোন-না-কেন, সেই 
মোরারজী প্রতাপ চন্ত্রদদের একট! 
নিজন্ব প্রতাপ ছিল, আর তা হ’ল 
মতাদর্শের প্রতি" তাদের নিষ্ঠা। 
ক্ষমতার লোভে দিশ! হারিয়ে এরা 
সিদ্ধার্থ এণ্ড কোম্পানীর মত আয়া- 
রাম গয়ারামী ব্যবসা ধরেননি ৷ 
জেলে পচেছেন, রাজনৈতিক ভাবে 
প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, তবু দল 
- ছাড়েননি ক্ষমতার লোভে। 





বিমন 


সৃতরাং দক্ষিণে যা ঘটে গেল ত1 
কোনে! বিশেষ নেতৃত্বের জয় নয়, 
জয় জনগণেশের ; ধারা বস্তুত বিরক্ত 
হয়ে উঠেছেন আধুনিক নেতা নামক 
কিছু চামচা পোষক পালের গোদা- 
দের ওপর, ধারা বস্তুত জননেতা 
হওয়ার “যোগা, তারা রাজনৈতিক 
পাঁলোয়ানী দেখানোর চেয়ে জন- 
গণের বিনীত স্বেক হিসেবেই আপ- 
নাকে বিশিষ্ট করে গৰিত হন। কিন্ত 
ধারা ভাবেন, আনগণ মানে গড্ড- 
লিকা এবং ক্ষমতাই নেতৃত্বের উৎম, 
পসংহারে তাদেরই গাড্ডায় পড়তে 
হয়। এমন গাড্ডা থেকে শ্রীমতী 
গান্ধী এখনো উদ্ধার পাননি ; এমনি 
গাড্ডা জনতা নেতৃত্ব নিজ হাতে সৃষ্টি 
করেছিলেন। তাই ক্ষমতাসীন 
কংগ্রেস বিরক্ত জনগণের তার! পুন- 
রায় ক্ষমতায় প্রত্যারু্তন -করেছেন 
মাত্র। এক্ষেত্রে শ্রীমতী গান্ধীর 
বিজয়কেতনটি কী . হিসেবে. ফের 
পতপতালো, বহু রাজনৈতিক ভাষ্য- 
কারের ভাষ্য ঘেটে তা যথাযথ 


"বুঝে ওঠাভার। শ্রীমতীর জয় যদি 


বস্ততই কিছু হয়ে থাকে তবে সেটা" 
হয়েছে রেড্ডি কংগ্রেসের ওপর 
ইন্দির] কংগ্রেসের জয়, তাও শুধুমাত্র 
& দুই দক্ষিণী রাজ্যে, অন্তত্র নয়! 
অন্যত্র বরং ইন্দিরা কংগ্রেসই মুছে 
গেছে । (আমার এই বন্ধ ব্য সম্পর্কে 
অন্যত্র হিসেব নিকেষ স্বাছে । আমি 


সেই সব হিসেবের ভিত্তিতেই একথা 


বললাম )। 
এখন দেখা দরকার, ইন্দিরাজী 
কি বন্কতই কোনে! শক্তি? কখনে! 
ছিলেন? কখনো হবেন? 
ইতিপূর্বে, আমার এই “কলমে? 
ইন্দিরাজীর গরীনসীন হওয়ার মূলে 
দেশের তদানীস্তন রাজনৈতিক 


"গন্ধ সেই আস্তাকু"ড়েই 


তারা ফিরে এসেছেন আবার জন- 
গণকে তাদের নাগরিক ক্ষমতা 
ফিরিয়ে দিয়েই। কিন্তু ক্ষমতার 
জন্য উগ্র কাঙালপনায় ইন্দিরা এণ্ড 


কোম্পানী দেশব্যাপী নিঠুর ' রক্তগঙ্গা 
' বহিয়ে দিয়েছিলেন ।' বামমার্সীয়- 
- দের সমর্থনে করায়ত ক্ষমতা ব্যবহাব 


করেছিলেন বামযাগাঁদেরই নিশ্চিহ 
করার দুরাঁশায়। এব্যাপারে অবশ্য 
বেশকিছু বামমুখোশধারীদের ' যথেষ্ট 
আদর .সহষোগিতাও তিনি 
চুটিয়ে লাভ করেন। শ্রীমত্তীর দল 
যাঁদের ছারা তখন ছিল পরিপূর্ণ, 
তার চর্ম ছুর্দিনে দেই ক্ষমতা- 
কাঙালরাই তাকে ছেড়ে “সেফ 
সাইডে” সরে দাড়িয়েছেন নতুন 
লঙ্গরধানার সন্ধানে । অর্থাৎ জাই 
প্রমাণ করেছেন, শ্রীমতী গান্ধীর 
দলৈ যে বিরাট মুক্তিবাহিনী 
ছিলেন বলে জনগণকে বোঝানো 
হয়েছিল, আসলে তার! ভিক্ষুক ও 
কাঙালীর জাত; যেখানে আশের 
তাদের 


যাতায়াত । মতাদর্শের বালাই 


বলতে এদের কাধে এমন কোনো 
বোঝা ছিলনা যার ভারে একঠাই 
কিছুক্ষণ দাড়াতে পারে ৷ তা এইদব 
চামচা নিয়ে ল্য গান্ধীও ভেবে- 
ছিলেন, তিনি এক নয়! নেতাঙ্গী 
বনবেন ! এখন মা ও ছেলে নিশ্চয় 


জক্ষ্য করছেন, ভারা কী মারাত্বক 
চোরাবালির ওপর. দাড়িয়ে পা 
দাপাচ্ছিলেন! তাহলেই 
শ্রীমতী গান্ধী বুঝতে পারছেন 
প্রথমবার তো বটেই, দ্বিতীয় দ্রফা 
দল ভাঙার পরেও ফের ষদি তিনি 
সেই. কাগালীদের নেতৃত্বই গ্রহণ 
করেন, ভবে এশিয়ার কেন, ভারতের 
কেন তার আজকের এই অবস্থা 
থেকে নিজের মুক্তি লাভের সম্ভাবনা 


মি পাঁচ,॥ 

সুদূরপরাহত হয়ে পড়বে। যতই 
দিন যাবে, দেখা যাবে, ভুক্তভোগী 
ভারত কাঙালী পোষণে গররাজি 
হয়ে পড়ছে । তখন খুবই মুস্কিল । 
আমরা তবুও জানি, শ্রীমতী . 
গান্ধীর কাগালী চামচাদের নিয়ে 
দল ভারি কর! ছাড়া উপায় নেই। 
কেননা তাকে রাজনীতি করতেই 
হবে, কেননা রাজনীতি হল 'জেকের 
কামড়” । তাছাডা তাকে এক 
অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতেই 


হবে” 'মুকিস্থর্য হয়ে ওঠার প্রশ্ন 


পরে। কেননা বিভিন্ন কমিশনে ফা 
সব ফাস হয়ে গেছে, সেই ফাঁসে 
ফেসে যাওয়ার হাত থেকে নিজেকে 
তার রক্ষা করাই এখন একমাত্র 
ইন্দিরানীতি হতে বাধ্য । স্থৃতরাং 
মতাদর্শ এবং জনগণের কাছে প্রতি- 
শ্রুতি এখন কথার কথা। আদল 


" কথা, চাচা "আপন প্রাণ বাচাতে 


হবে তার পার্টিকে সাধারণ নিয়মেই । 

ভারতের স্ববৃহৎ, রাজনৈতিক 
লঙ্গরবানাঁয় কাঙালীদের তোব:. 
ড়ানো পাত্র হাতে ছুটোছুটিও করতে 
হবে ঘথানিয়যে | এ ব্যাপারে তারা 
আদিম। লজ্জা! সরম নিজের হাতে 
লাল রঙ করে বহুকাল আগেই 
এর] খুইয়ে রেখেছে । 

প্রশ্ন হলো, এদব বুঝেও সংবাদ 


পত্রের একদল সাংবাদিক কেন 
সোরগোল তুলবেন ইন্দিরার বিপুল 
জয় ঘটে গেছে বলে ? 


কারণ হ'ল, এইসব সংবাদ- 
সেবীরা ষে সব মালিকের সেবা- 
শুশ্রাধা করে গাড়িগুড়ি হাকিয়ে 


“চলেন, তীর! ভালই জানেন, তাদের 


মালিকর! কী চান আর কাকে না 
চান। তাই -তার! ইন্দিরার জয়, 


সর্বত্ব জয়জয়কার বলে জনগণের 
কানের পর্দা ফাটিয়ে ছাড়বেনই । 


খদিচ গভীর বিশ্লেষণে বোঝা যায়, 
অধে তো নয়ই, কর্ণাটকে৪ কোনে! 
নতুন জয়জয়কার হয়নি ইন্দিরার | 
বৃহৎ মালিকক গোষ্ঠীর ভয়ে জনতা 
পার্টি এখনও জুৎ করে বসতে পারে 
নি। ভাদের সংগঠন দুর্বল এবং 
নেতৃত্ব মধ্যে বিরোধ । স্থতরাং 
আধু অস্থায়ী। এমতাবস্থায় জনতা. 
পার্টির বিকল্প চাই ই। এই অভাব 
পূরণ করা না গেলে, দেশটা প্রগতি- 
শীল গণভাগ্ত্িক মোর্চার হাতেই চলে 
ঘাবে দেশে এখনো  প্রচুয় 
অন্ধকার । সর্বত্র অশিক্ষার লোড 
শেভিং | তাই ধিনি জনতা পার্টির - 


বিকল্প স্বরপ আছারীম গয়ারাম 
কাঙালীদের জোটবন্ধ: করে আবার সর 


তে! । নেতৃত্ব দিতে পারেন, ভারতের রাজ- 


নৈতিক ল্রধানার সেই নল 
হলেন শ্রীঘতী ইন্দিরা গান্ধী । তাই 
মালিক মেবী সাংবাদিককে গাদ্ধী-. 


মারই জয়গান গাইতে হবে । 
মরে গতি তারা ফেব্রাতে 
চাইবেন। আমরা কিন্তু বলব, 


ব্যাপারটায় গলদ থেকে যাচ্ছে । 


| ছয়।. 
দবারকায় 'দুবিপাক - 
তিন মহাপ্রভু ব্রাস্মণকে কুক্ষণে 
অপমান করেছিলেন যদুরা । অপ- 
মানিত বিশ্বামিত্ৰ, কম্ব ও নারদ প্রত্যু- 
তরে বলে গেছলেন, ব্রাহ্মণ্য শক্তিকে 
অপমান করার ফলে নির্বংশ হবে যদু- 
কুল। অভিশাপের আওতা থেকে 
কেবলমাত্র বাদ পড়েছিলেন দেবান্গু- 
গৃহীত কৃষ্ণ 'ও- বলরাম । তত্রাচ 
তাদের মৃত্যুও যে কত অপমানজনক 
ও স্বদ্ন পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় 
ঘটেছিল আগে. সেআলোচন1 আমর! 
করেছি। 
মহাপ্রতুত্রয়ের প্রস্থানের পর বেশ 
কিছুদিন ধরে দ্বারকায় যে সব দুর্লক্ষণ 
দেখ! যেতে লাগল তার বর্ণনা পভলে 
, মনে হয়, সে অতি ভয়ানক ব্যাপার 
এবং সেই ছুিপাক ছিল সর্বব্যাপী ও 
মর্বগ্রাসী। কিন্ত একটু তলিয়ে ভাবলে 
ছুবিপাকের বিস্তৃতি অতটা বাড়িয়ে 
ন! দেখলেও এমন কিছু গাজুয়ারী 
প্রকাশ করা হয় না হয়ত । 
মহাভারতকার বলে গেছেন, 
“অনস্তর দিনে দিনে সেই নগর মধ্যে 
ঘদুবংশের বিনাশস্থচক ভযনঙ্কর ঝঞ্ধা- 
বাত (ঝড়) প্রবলবেগে প্রবাহিত 
হইতে লাগিল। পথিমধ্যে অসংখ্য 
মুষিক ও ভগ্ন মৃৎপাত্রসমূহ দৃষ্টিগোচর 
হইতে লাগিল ৷- রাত্রিষোগে মুষি- 
কেরা গৃহমধ্যে নিক্রিত ব্যক্তিদিগের 
কেপ ও নবচ্ছেদ্ন পূর্বক ভক্ষণ 
করিতে লাগিল ।*...ম, কালী, কখ 
পৃঃ, ২, ১ম সং) 
ব্যাপারটা এমন ভয়ঙ্কর ও 
অপ্রাক্কত হলেও ষছরা তাতে যে খুব 
বেশী ঘাবড়ে গেছলেন এমন কথা 
বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, এই 
ছুবিপাক মাথায় নিয়েও তারা আরো 
বেশী বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন ও তখন 
থেকে প্রকাশ্যেই ব্রাহ্মণ দেবতা ও 


গরুজনদের সমধিক" অবজ্ঞা প্রদর্শন 


করতে শুরু করেন। সুতরাং বুঝতে 
হয়, ঘটনার চেয়ে রটনা ভারি ৷ কিছু 
নিশ্চয় ঘটেছিল । কিন্তু অনেক বেশি 
ফুলিয়ে ফাপিয়ে তাকে রটনা করা 
হয়েছে । না হলে আপ্রাকত ঘটন' 
দর্শনে তারকার সাধারণ মাহযের 
মধ্যে নিশ্চয় প্রবল ত্রাসেরই সঞ্চার 
হত বাইবেলেও আছে অঙ্থরূপ 

ছুধিপাক প্রেরণের গল্প । ইসরাইলীরা 
এ চারশ ত্রিশ বছর মিশরে (ফরৌনের 

আদেশে ) দাসত্ব করতে বাধ্য হন। 

তখন ইলরায়েলীদের গোঠী-ঈশ্বর 
- .লদ্বাপ্রভু, খিনি নিজেই ইত্রাহিম। ' 
+; থাক্লোৰ, যোসেফ মোজেসের বংশের 
₹ দশ্বররূপে নিজেকে ঘোষণা করে- 


' দেয় মতই পর্বত শিখরে বসৈ নিযে 
L (সদাগ্রভুর সেনা- 
দল ছিল, ৰ কথ! জানিয়ে- 


. ছেন) ইসবায়েলীদের ভগবানকপে 


দি 
চি 


ধারে 


৯ 
প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং মিশরের 


ফারোণুকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেস্তে . 
মিশরের ওপর দশদফা আঘাত ও 
দুবিপাক ঘটিয়ে তোলেন । এই সদা- 


প্রভূ বা ষিহোবা (তিনি নিজেই 


নিজেকে এই নামে প্রচার করেন) 
অনেক বেশি গুরুভর ছুর্ধিপাক ঘটাতে 
শুরু করলেও মিশরীয় অথবা ফারাওকে 
নদফা1. আঘাতেও বশ্ততা স্বীকারে 
বাধ্য করতে পারেন মি। তার মানে 
আঘাতের ব্যাপকতা যতটা রটনা 
করা হয়েছে, ততটা সংঘটিত হয়নি । 


হলে দশবার আঘাত করে ফারাওকে, 


উচিত শিক্ষা ফিতে হত না। সঘা- 
গ্রভুও তার সঞ্ধম আঘাতকালে মিশ- 
রের ওপর ঝড় বহিয়েছিলেন। 
সেখানে অগ্নিচেলা ও শিলাবর্ষণ কর! 
হয়েছিল। হ্বারকায় মুষিক ও ভগ্ন- 
মৃৎপাত্রের বিভীষিকা হুজন করা হয়। 
মিশরে ভেকের. উপত্রবে ' জনপথ ও 


জনগৃহ ছেয়ে দেওয়া হয়েছিল। মহা- 


ভারতে আছে, “হুর্যকে প্রতিদিন 
উদয় ও আস্তগমন সময়ে কবন্ধগণে 
পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতে 
লাগিল। বাইবেলের এক্সোডান 
বা অভিনিক্রমণ পর্বে আছে, তিনদিন 
মিশরকে ঘোর অন্ধকারে. আবৃত করে 
রাখা হয়। এটাই নবম আঘাত। 
(অতিনিক্রমণ বা যাত্রাপুস্তক ১*।২১- 
২১)। মহাভারত জানান, “পাক- 


. শালা মধ্যে সংস্কৃত অন্পসমূহ আহার 


করিবার সমস্ত তন্মধ্যে সহ: সহস্র 
কীট লক্ষিত হইতে লাগিল ।” (মনে 
হয়না কি, ছুটি পুরাপুিই বর্ণনা- 
কালে একটু দিশেহারা ও মাত্রাহার! 


"হয়ে পড়ে? পাঁকশালায় হাজার 


হাজার কীটের সঙ্গে সদাপ্রহুর ছেড়ে- 
দেওয়া পঙ্গপালের কথ! স্মরণ করা 
ফেতে পারে । অষ্টম আঘাত হাজার 
সময় সদাপ্রভু মিশরের ওপর ছেড়ে- 
ছিলেন পঙ্গপালবাহিনী। বল! 
হয়েছে পূ্বায় বাধু পঙ্গপালকে 
তাড়িয়ে, আনে, তারপর সদাপ্রতু 
আবার পশ্চিষা বাষুর প্রভাবে সেই 
পঙ্গপালকেই মিশর ছাড়া করেন। 
এ বিষয়ে গবেষকরা তাদের অভিমত 
দিতে পারেন; ভৌগোলিকরা পারেন 
কারণ অনুসন্ধান করতে। বস্তুত 
সেদিন পর্বতবাশী সদাপ্রভু কেমন 
করে এই প্ষপাল আনেন ও তাড়িয়ে 
দেন খুলে নিশ্চয় তার ব্যাখ্যা মিলে 
যাবে। অবশ্য তাতে ভয়ের কারণও 
আছে। আগামীকাল এ কৌশল 
যুদ্ধাত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন 
আধুনিক যুদ্ধবাজ্জরা। 


মৌসলপর্বে দেখা ঘায়, যহৃদের 
ঘরে ঘরে একটি “কুষণপিক্গলবর্ণ-মুস্তিত- 
শিরা বিকটাকার কালপুরুষ প্রতি- 
নিয়ত তাহাদিগের "গৃহে পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন । “এ পুরুষ দৃি- 
পথে নিপতিত হইলেই তাহারা 
তাহার প্রতি অসংখ্য শরনিক্ষেপ 
করিতেন। কিন্ত কোনো রূপেই 
তাহাকে বিদ্ধ করিতেপারিতেন না? 


এ জাতীয় রোবট,বা যন্ত্রদানবের . 


ব্যবহার সদ্বাপ্রভু করেননি বটে, তবে 
দশমবার আঘাত হানার সময় তিনি 
রাক্রিকালে এক সংহারক 
কালাস্তককে সঙ্গে নিয়ে মিতীয়দের 
ঘরে ঘরে সেই কালাস্তকের ছার] 


তাদের প্রথমজাত সস্তানকে হত্যা 


করান । মহাভারতে যে অমর প্রাণী- 
টির ঘুরে বেড়ানোর কথা আছে, 
আজকের বিজ্ঞানীরা কি তাকে একটি 
ষন্ত্রমানবৰূপেই ব্যাখ্যা করবেন না? 
কোনো শরপ্রয়োগেই তাকে হত্যা 
করা ঘায় না। অথচ অজু নের মুখে 
শোনা গেছে, তারশরপ্রহারে দেবতা- 
দেরও যমালয়ে প্রেরণ করা সত্তর 
ছিল! মহাদেবের সঙ্গে মল্লযুদ্ধকালে 
(বাইবেলেও এই রকম ঈশ্বরের সঙ্গে 
যাকোবের মল্লযুদ্ধের কথা আছে 
আদি পুস্তকের ৩২ বানীর ২৪ 
স্তবকে। “ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করে- 
ছিলেন ঘলেই তার এবং কেবলমাত্র 
তারই বঃশধরের ঈশ্বর ৫) যাকোবের 
নাম রেখেছিলেন, ইসরায়েল অথবা 
ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধকারী।”) অর্জন 
ভেবেছেন, উনি শঙ্কর ছাড়া অন্য 
কোনো দেবতা হলে অবশ্যই অজুনের 
শরপ্রহারে নিহত হতেন। মেটাই 
স্রম্ভব। উচিতমত বর্ম গায়ে আটা 


না থাকলে রক্তমাংসের দেবতার! 


শরাঘাতে নিহত তো হবেনই। 
শঙ্করের বর্ম নিশ্চয়ইন্্র এটে দিতেন । 
সংবাদ, ইন্দ্র অক্ষয়বর্ম প্রস্তত করতে 
পারতেন । (দর্পণে প্রকাশিত এই 
লেখকের "দানিকেনতত্বের আলোকে 
স্বর্গ ও দেবতা!’ দ্রব্য) । 

সদাপ্রভু ইসরায়েলদের সঙ্গে 
একটি “নিয়ম স্থাপন’ করেছিলেন । 
চুক্তিটি হল, তিনি যাকোবের বংশ- 
ধরদের উপযুক্ত দেশ দান করবেন, 
বিনিময়ে তাকে তাদের জাতির ঈশ্বর 


' বলে মেনে নিতে হবে। অতি সহজ 
বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, সর্বময় ক্ষমতা- 


সম্পন্ন হিসেবে কল্পিত পরমেশ্বর 
নিশ্চয় এতোবড় অবুঝ ছিলেন 
না ষে, পৃথিবীর এক প্রান্তের 
সামান্য এক. গোষ্ঠী মাহষের জন্য পর্ব- 
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তের ওপরে বদতি গেড়ে বসে মিশ্রীয়- 


দের সঙ্গে যুদ্ধ করে দাগে পরিণত 
ই্রায়েলীদের উদ্ধার করে নিয়ে 
যাবেন কনানীয় দেশে । এই উদ্ধার 
কাজে সদাপ্রভুকে ব্যয় করতে হয়ে- 
ছিল অনেরু সময় এবং খরচ করতে 
হয়েছিল ঢের বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল । 
ইত্রায়েলীদের উপকারার্ধে ব্যগ্র সদ্বা- 
প্রভু অথব! ধিহোবা স্বয়ং যোৌজেসকে 
তার পার্বত্য অধিষ্ঠানে আহ্বান 
করেন। পয়গম্বর মোজেম ছিলেন 
পয়লা নম্বরী রিপোর্টার । সদাপ্রতুর 
প্রত্যেক আচরণ তিনি হুবহু লিপিবদ্ধ 
করে রেখে গেছেন । মোজেসের বর্ণনা 
তিনি যখন সদাপ্রভুর আহ্বানে 
পাহাড়ে উঠেছেন, তখন তার দৃষ্টি 
আকুই্ হয় একটি অদ্ভুত আলোকছটার 
দিকে। পাহাড়ী ঝোপের আড়ালে 


তিনি তীব্র আলোকছট1 দেখে 
বিস্মিত হয়ে ভেবেছিলেন, ব্যাপারটা - 


কী, অত অগ্নি অথচ সন্নিকটে দাহ, 
পদার্থ থাকলেও সেই আলোকয়শ্মি 


"কোনে! কিছুকে দহন করছে না 


কেন? ষঘে যুগে ইলেকটিসিটির নাম 
গন্ধ ছিল না, সে যুগে যোজেসের এই 
বিস্ময় খুবই স্বাতাবিক। কিন্তু আজ 
শ্বতই মনে হয়, ষে সদাপ্রভু রকেটে 
চেপে অথবা রকেট ভেলায় চেপে 
সর্বত্র পরিভ্রমণ করতেন (দানিকেন 
ও মরিশ ব্লসদাপ্রভুর যানটিকে 
নিখুত বিচার করে- সেটিকে রকেট 
ধলেই দিদ্ধাস্ত করেছেন ) তাঁর অধি- 
ঠানের কাছে বিজলীর ব্যবস্থা অবশ্যই 
শ্বাভাবিক ছিল। পাছে যিহোবার 
শিবিব সম্বন্ধে বুদ্ধিমান মোজেসের 


- মনে কোনো প্রশ্ন জাগে তাই সদা- 


প্রভু মোজেসকে তার ঘেব-আবাস 
দেখাতে চান নি। কাছে আসতে 
সান] করেছিলেন। মহাভারতীয় 
দেবতারাও তাদের বিশ্বস্ত পৃথ্বিপুরুষ 
(প্রধানত ভাববাদী পুরোহিত শ্রেণী) 
ব্যতীত এমন ধুধিষ্টিয়া দিগেও দেবতৃমি 
অথবা নভশ্চর শিবিরের নিকটবর্তী 
হতে মানা করেছিলেন । বলেছিলেন 


. অজুনের খোজে (অজন সে সময় 
হিমালয় - দ্বর্গে দেব শিবিরে সমর '' 


শিক্ষা করছিলেন ) চার পাশুব যেন 
ভ্রৌপদীসহ দেব-আঁবাসের দিকে আর 
অগ্রসর না হন। বন্ত্রীনাথের পথে 
ফিরে গিয়ে অঙ্জ্বনের প্রত্যাবর্তনের 
জন্ত তাদের অপেক্ষা করতে দৈববাণী 
(অথবা লাউড ম্পীকার 1) ষোগে 
আদেশ কর! হয়েছিল। তথাকথিত 
নভশ্চর দেবতার! চান নি, মর্ত্যের 
বীরপুকষগগণ দেবশিবির দেখে দেবতার 
ছদ্মবেশী নভশ্চরদের চালাকী ধরে 
ফেলুম। তারা পুরোহিত ও পয়গন্থর- 


দের. মারফত নিজেদের কৃটকুশলী 


দৈববাণী প্রচার করতেন। তাই 
দেবতাদের স্তাবক পুরোহিত সম্প্র- 
দায়ও দেবতাদের ' কীন্তিকলাঁপকে 


"এখানে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১০ই মার্চ, ২৯৭৮ , 


অতিপ্রারুত দৈবী ব্যাপার বলে প্রচার . 
করতেন । সদাপ্র্‌ এই প্রচারকদের 
“তাববাদী আখ্য। প্রদান :করেন। 


পয়গহ্থয় মোজেস যখন. বললেন, হো * 


প্রভু, আপনার কথা আমি কী করে 
প্রচার করব? আমি “জড়মুখ' ও 
‘জ্রড়জিহব’, তখন সদ্বাপ্রভু বলেছেন, 
ঠিক আছে, তোমাকে আমি আমার 
শক্তির প্রতীক ঈশ্বরাবতার বানা 
লাম তোমার ভাই আরোণ (অথব] 
চারোণ ) বলিয়ে কইয়ে মান্য, সেই 
হবে তোমার বাণী প্রচারক ভাববাদী 

বাঁ 'গ্রফেট?। 

মহাভারতে এই ভন বা? 


প্রফেটে'র সংখ্যা ছিল অনেক । 
তারা দৈবী ত্রাস হাই করে সর্বদাই 


তথাকধিত দেবতাদের মাহাত্ম্য " 


প্রচার করতেন। রাঙ্গা পাও যখন, 
মুনিদের শোভাযাত্রা দর্শন করে 
জানতে চান, ' মুনিগণ. কোথায় » 
যাচ্ছেন.। মুনির] বলেন; হিমালয়ের 
চূড়ায় ব্রহ্মার সভা বসবে, তারা সেই 
সভায় যোগ দিতে যাচ্ছেল। রানা, 
পাওুও সেই সভায় যেতে চান । কিন্ত 
মুনিরা তাকে সেই উদ্যোগ থেকে 
নিবৃত্ত করে নিজেরা সভার উদ্দেশ্যে 
পাড়ি জমান। এভাবেই মহাঁভার- 


তীয় ব্ৰাহ্মণরা পাও ও 'অন্তান্তদের 


ভূল বুঝিয়ে “দেবকার্ষ সাধন? তথা | 
দেষতায়ের দ্বার! ত্রাহ্ষণ্য প্রতাপকে) 
প্রতিষ্ঠিত করে নেন। মোজেসের 
মনে অত প্যাচ ছিল না। পঢয়গন্বর 


ইজেকিয়েলের মতই তিনি যেমনটি 


দ্বেখেছিলেন, মে সবই যথাযথ বলে 
গেছেন। ফলত সদাপ্রভুর চেহারাটি 
ব্যক্তি হিসেবে বেশ স্পষ্ট । পর়গন্ধররা 
তাকে অধিকাংশ সমর ‘প্রভু’ বলেই . 


সম্বোধন করেছেন। প্রত নিজেই 
ব্যগ্রত। দেখিয়েছেন নিজেকে ঈশ্বর 
বা জগধীশ্বর রূপে পরিচিত করার 
জন্য । এদিকে মহাভারতের ভাব- 
বাদীরা তাদের বিশাল পু'খির মধ্যে 
যতরকম কৌশলে সম্ভব হিমালয়স্থ 
সাকার ও জীবন্ত বহিরাগতদের 
ঈশ্বরত্ব প্রমাণের জন্য সর্বদাই উঠে 
পড়ে লেগেছিলেন | . প্রত” শব ৬ 
‘ভগবান’ হয়েছে । তবে: 
ভগবান’ বা ‘ভগবন্‌’ শব্দ মহাত্মা। 
পুরুষদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে 
এই গোলমেলে শব্দটি জগদীশ্বরের 
সঙ্গে জগদণ্ডরুদের দূরত্ব অনেক কমিয়ে 
এনেছে। দেখা যায়, কি বাইবেল, 
কি বা মহাভ৷রত, সর্বত্রই ‘ভগবন্‌’র1 
(বাইবেল বলেন, প্রভুর সন্নোদ্ল, 
প্রভুর পুত্রের) মর্ত্যের মানুষকে 


. খাতির করে ‘আপনি’ ‘আজ্ঞে’ সম্বো-_ 
‘ধন করেছেন। ভগবানরাও মাঙ্গষের 


কাছে বার বার প্রার্থী হিসেবে 
হাজির হয়েছেন । বিনম্বপূর্বক মান্য, 
নহ্ষকে “দেবরাজ? বৃহস্পতিকে দেব- 
গুরু এবং কুস্তীকে দেবপুত্রের র্ভ- 
ধারিণী বানিয়েছেন। | 
** '€ চলবে ৯ 


_ 5 দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১০ই মার্চ, ১৯৭৮ 


- দীর্ঘ শ্রী 
সাদি আরা = লা 
২ ঁি ট শা ৫১১ শী 


পরলোক চা] .. 
' পতোন্ুহন্দর চক্ৰবৰ্তী 


রি 


. এবং মে অনেক সময় অনেক ঘটনা! 


—— 


/ 


ঘটে যেগুলে! ফি করে হয় তা বহু - 
জ্ঞানীগুণী লোকও বুঝতে পারে না। 


বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকারের এই উক্তি 
বহু প্রতিভাবান মান্য সমর্থন করে- 
ছেন। 

আমার সাংবাদিক জীবনে আমি 


এই রকম ছুই একটির ঘটনার সঞ্ধান 


পেয়েছিলাম যার একটি সংক্ষেপে 
এখানে তুলে ধরছি। 
১৯৪৬ থৃষ্টাবের কলকাতা! শহরে 


' হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় বিখ্যাত 


ইস্প্রেসারিও শ্রিহরেন ঘোষ ধর্মতল! 


স্বীটে ওয়াছেল মল্লার বাড়ীতে ভার 
" অফিস ঘরে নিহত হন্‌। 


এই হৃত্যাকাণ্ডটির তদন্তের ভার 
আমার পরিচিত এক পুলিশ কর্ম- 


টা চারীর ওপর স্তত্ত হয় । তখন শহরের 


শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল এবং 
সব জায়গায় চলছিল ষেন এক দাঁন- 
রের নৃত্য। সেইজন্য পুলিশ কর্ম- 
চারীটির পক্ষে কোন প্রকার তদন্ত 
করা সম্ভব হয়ে উঠল না এবং তিনি 
সব আশা ছেড়ে দিলেন । 


এই সময় এক রবিবার সকালে. 


আমার পুলিশ বন্ধুটি আর কয়েক- 
জনের সঙ্গে প্র্যানচেট করছিলেন। 
দেই সময় প্র্যানচেটে হঠাৎ হরেন 
ঘোষের আহা এসে হাজির । আমার 
বন্ধুটি তখন* দেই আত্মাকে জিজ্ঞেস 
করলেন যে তিনি কিভাবে নিহত 
হলেন এবং কে তাকে হত্যা করল । 


‘সেই আত্মা তখন তাকে একজনের. 


নাম, তার ঠিকান1 এবং চেহারার 
বিবরণ লিখে ছিল । | 
আমার পুলিশ বন্ধুটি সেই ঠিকা- 
নায় খোজ নিয়ে লোকটিকে সেখানে 
পেলেন এবং লালবাজারে তাকে 


নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ কর- " 


লেন। পরে লোকটিকে গ্রেপ্তার কর! 
হল এবং পুলিশ আদালতে তার 
বিরুদ্ধে যে প্রমাণদাখিল করল তাতে 
সেদোষী বলে বিবেচিত হল এবং 
ভার প্রতি হল ফাসির হুকুম | 


. দেশ-বিদেশের বহুলোক পরলোক 


স্বন্ধে জানতে উৎসুক এবং বছ 
প্রতিভাবান ব্যক্তি এ নিয়ে অনেক 
গবেষণা করেছেন বলে জানা যায় ।' 

রবীজ্জনাথ ভার আত্মজীবনীতে 
(জীবন 'স্থতি) এক জায়গায় লিখে- 
ছেন যে তাদের জঙগিদারিতে একটি 


নায়েব ছিল বেশ রসিক এবং সে বয়ে 


ছিল। তার মৃত্যুর কয়েকমাস পরে 
কবি একদিন ঠাকুর বাড়ীতে আর 
কয়েকজনের সঙ্গে প্র্যানচেটে বসে- 


, ছিলেন। হঠাৎ সেই প্র্যানচেটে মৃত 
নায়েবটির, আত্মার আবির্ভাব হয়।' 


কবি তখন তাকে জিজ্ঞেদ করেন যে 
সে মরে গিয়ে কোখায় আছে এবং 
কেমন আছে। উত্তরে সে রসিকতা! 
করে বলে ঘে এ প্রশ্নের উত্তর সে 
দেবে না। “আমি মরে ঘা জেনেছি 
তোমরা না মরেই আমারকাছ থেকে 
সেটি জেনে নেবে তা হবে না।» 
কবি এর বেশী এ সম্বন্ধে লেখেননি । 
২ যুগাস্তর পত্রিকার বর্তমান বার্তা 
সম্পাদক শ্রীঅমিতাঁত চৌধুরী রবীন্্র- 


" নাথের্‌ পরলোক চর্চা নিয়ে অনেক 


তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং কিছু কিছু 
লিখেছেন।' তিনি প্রথম জীবনে 
বিশ্বভারতীর শিক্ষক ছিলেন এবং 
এখনও এই প্রতিষ্ঠান্রে সঙ্গে জড়িত । 
_ শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে বহু প্রামাণিক 
লেখাতে জানা “যায় যে তিনি তার 
যৌবন বয়েস থেকেই অর্থাৎ তিনি 


যখন বিলেতে ছিলেন তখন্‌ থেকেই 


পরলোক নিয়ে ঘাটাঘাটি আরম্ত 
করেছিলেন । প্র্যানচেটের সাহাষ্য 
নিয়েই তিনি পরলোক- সম্বদ্ধে গবে- 
ষণ আরম্ভ করেন । 

শ্রহ্বরেন চক্রবর্তী নামে শ্রীঅর- 
বিন্দের এক্‌. সহচর ও শিল্য তার 
আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে ১৯১০ 
খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে চার নম্বর 


শ্যামপুকুর লেনের বাড়ীতে রাত ৮টাঁ . 
নাগাদ শ্রীঅরবিন্দ প্র্যানচেট কর- 


ছিলেন ,এবং কয়েকজন তরুণকে পড়ে 
শোনাচ্ছিলেন। খন আত্মাদের 
লেখনী পুরোদমে চলছিল সেই সময় 
প্রবেশ করলেন রামচন্দ্র মজুমদার ৷ 
তিনি ছিলেন এ অঞ্চলেরই বাসিন্দা 


এবং 'কর্মযোগীন পত্রিকার একজন কর্ম- 


চারী। তিনি অরবিন্দকে জানালেন 
যেতার নামে আযার ওয়ারেণ্ট 
বেরিয়েছে । . তার এক বিশেষ পরি- 
চিত পুলিশ কর্মচারী হাড়ে এ খবরটি 
জানিয়েছেন । ৃ 

এই সংবাদটি নর সঙ্গে 
সঙ্গে ঘরের আবহাওয়া বদলে গেল । 


অরবিন্দ কয়েক মুহূর্ত যেন কি ভাব-' 


লেন এবং তারপর বললেন আমি 
চন্দননগর যাৰ । রামবাবু বললেন 
এক্ষনি । অরবিন্দ উদ্ভর করলেন 


“এক্ষুনি”, -এই মুহুর্তে। তারপরেই. 


তারা ৰাড়ী থেকে বেরিয়ে সেই 


. ». গিয়েও ভাদের সঙ্গে রসিক করে- -রাত্রিতেই নৌকা! করে চন্বননগর 


রর চা 


_গেলেন। সেখান থেকে প্রান এক- 


যাস পরে শ্রীত্বরবিন্দ অন্য নামে 
জাহাজে করে পণ্ডিচেরী ধান । এই 


- ঘটনা থেকে মনে হয় যে তিনি কোন 


বিদেহী আত্মার নির্দেশে পণ্ডিচেরী 


. গিয়েছিলেন এবং এটি একটি অলৌ- 


কিক ঘটনা । * 
শ্রচক্রবর্তী ভ্রীঅরবিন্দের পরলোক 
গবেষণা নিয়ে আরও অনেক কিছু 


'লিখেছেন। কিন্তু স্থানাঁভাবে তা 


এখানে প্রকাশ ররা গেল না। ' 

১৯৪৭ খৃষ্টাব্ের নভেম্বর মাসে 
আমি পণ্ডীচেরীতে প্রীন্রবিন্দকে 
দর্শন করতে গিয়েছিলাম । আমার 
কাছে সব থেকে যেটা আশ্চর্য মনে 
হয়েছিল সেটে! হচ্ছেষে এ জনবহুব, 
শহরের একটি বাড়ীর দুতলার একটি 
ফ্ল্যাটে প্রায় ৩৭ বহয় শ্বেচ্ছাধন্দী হয়ে 
তিনি জীবন কাটাচ্ছিলেন। এই 


দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি কখনও 


নীচে নামেন নি বা জানলার ধারে 
পর্যন্ত কখনও আসেন নি। আশ্রমের 
ছুই একজন শিষ্য ছাড়া আর কেউ 
তার কাছে যেতে পারত না। তিনি 
কিন্ত এই সময়ে পৃথিবীব প্রায় সমস্ত 
খবর রাখতেন, লেখাপড়া করতেন 
এবং অনেক চিঠিপত্রেরও উত্তর 
দিতেন। লোকালয়ে বাস করে এই- 
ভাবে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে পৃথিবীর অন্য 
কেউ'জীবন কাটিয়েছে . বলে জান! 
যায় না কারণ সাধারণ মানুষের. পক্ষে 
এই রকম ভাবে জীবন কাটান 
অসম্ভব । যৌবনে শ্রীঅরবিন্ন সুপুরুষ 
ছিলেন না এটা তার তখনকার ছবি 
দেখলেই বোঝা যায় কিন্ত যোগী 


অরবিন্দের চেহারা হয়েছিল অদ্ভুত 


জ্যোতির্যয়। এটাই বা কি করে 
সম্ভব হল তা সাধারণ সাম্যের পক্ষে 
বোঝা সম্ভব নয়। 

রবীন্দ্রনাথ শ্রঅরবিনের থেকে 
বয়সে ছিলেন প্রায় দশ বছরের বড় 
এবং পৃথিবীর জ্ঞানীগুণীঘের মধ্যে 
অন্ততম | পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দরে 
দেখার পর তিনি বিমোহিত হয়ে যে 


কবিতাটি লিখেছিলেন তার প্রথম 
লাইন হচ্ছে “অরবিন্দ রবীন্্ের লহ 


নমস্কার” । 

শ্রীনেহের ' তার ভিসকভারি 
অব ইণ্ডিয়া বইতে বলেছেন ষে 
পৃথিবীতে অলৌকিক কিছু আছে 
বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্ত 
ওঁ বইটিতেই তিনি একটা ঘটন! 
লিখেছেন যেটা বেশ অলৌকিক বলে 
মনে হয়। 

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 


'নেহেকুর স্ত্রী শ্রীমতী কমল! নেহেরু 


রোগে আক্রান্ত হয়ে হুইজারল্যাণ্ডে 
এক স্যানিটোরিয়ামে ভতি হন। 
মেই সময়ে নেহেরু রোজ বিকেলে 
{শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) 





অপার 


চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, 
' _ সুচরিতা সেন 


আবার চীন দেখে এলাম ? হেমা 
বিশ্বাস । আ্রীতৃূমি পাবলিশিং 
কোম্পানী । মূল্য: কুড়ি টাকা। 

চীন আমাদের কাছে আর সম্পুর্ণ 


| অচেনা নয় | হেমা বিশ্বাসেরও 


নতুন করে পরিচয় দেবার দরকার 
নেই । ১৯৫৭-৫১ সাল পর্যস্ত চীনে 


কাটাবার পর শ্রবিস্বাচুয়াত্তর সালে 


খ্িতীয্ববার এদেশে যান ।' “আবার 
চীন দেখে এলাম,’” এই অভিজ্ঞতায় 
ফসল । তার চীনা ভাষা, সাহিত্য, 
সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞান ও চীনের সমাজে 
নানা স্তরের মাছষের সঙ্গে ব্যক্তিগত 
পরিচয় এই বইকে বিশেষ মূল্যবান 
করে তুলেছে । ' 

জরীবিশ্বাস চীনের গণ কমিউন, 
উৎপাদন ব্যবস্থা, শিল্প পরিচালনা 
ইত্যাদি নিয়ে লিখেছ্ছেন। উৎপাদন 
সম্পর্ক কিভাবে দৈনন্দিন ও পারি- 
বারিক জীবনকে প্রভাবিত করে 
তাও দেখিয়েছেন । এ প্রসঙ্গে রুশ ও 
চীনা সমাজে নারী প্রগতির তিনি 
যে তুলনা করেছেন, ত! প্রণিধান- 
যোগ্য । শ্রমিকশ্রেণীর উৎসাহ ও 
উদ্ভাবনী শক্তি কিভাবে অর্থনীতির 


ধরাবীধা নিয়ম অতিক্রম করতে. 
পারে, ভাঁরও প্রমাণ তিনি দিয়েছেন। 


আশা করনা ঘায়, নান! পরিবর্তনের 
মধ্যে ভবিত্যৎ চীন এ শিক্ষা ভুলবে 
না।' | 

এসব আমরা হান স্থইন, রুই 
আলি, এডগার সো প্রভৃতির লেখা 
খেকেও কিছু কিছু জানতে পেয়েছি। 
শীবিশ্বাসের বিশেষ কৃতিত্ব লক্ষনীয় 
চীনা সাংস্কতির চিত্রায়ণে। চীন! 
সাহিত্য, চলচ্চিত্র ওবিশেষতঃ অপে- 
রার ক্ষেত্রে (অপেরা সম্ভবতঃ জন” 
প্রিয়তায় অন্ত কিছুকে ছাড়িয়ে যায়) 
‘দুই লাইনের লড়াই’ বিপ্লবেরও বছ- 
দিন আগে থেকে চলছে! নতুন ও 
পুরাতনের অবশ্যস্তাবী ছন্ব, যা জীব- 
নের সব ক্ষেত্রে চলতে থাকে, এখানে 
ফুটে উঠেছে অত্যন্ত তীব্র ও ষ্পষ্ট 
ভাবে। এটুকু আমরা ভাসা ভাসা 
ভাবে জানি। শ্রীবিশ্বামের লেখায় 
ষা পাব, তা হল, প্রাক্‌-খুষ্ট যুগ থেকে 
চীনা অপেরার বিবর্তন ধারা, ও 
সাংস্কৃতিক বিপ্রবের ঝড়ে তার নতুন 
রূপধারণের বিস্তৃতইতিহাস। পুরনো 
পাত্রে নতুন পানীয় ঢালা! হয়েছে । 
“অনস্ত যৌবনের প্রাসাদ,». “ঘাছু 
লণ্ডন” প্রভৃতির . উত্তরাধিকারী 
হয়েছে প্ড্রাগন নদীর গান”.“আধ- 


ঝুডি চীন! বাদাম,” “শাচিয়ানাংত 


“লাল লগ্ন” | তার বিষয়বন্থ 
জাপানী যুদ্ধ, বিপ্লব, বা বিপ্রবোততর 
দেশ গঠন । নায্িকারা নেমে এসেছে 
রূপকথা! থেকে বাস্তবের জগতে । 
চীনের ক্লিওপেট্রা “মালদা সুন্দরী 
ইয়াং”’এর স্থান নিয়েছে “শ্বেতকেশী 
যুবতী” রা ও “লালবাহিনীর মেয়েরা” 
যারা অর্ধেক আকাশ ধরে থাকে। 
সিনেমাতেও এই. দ্বন্ব চলেছে, তবে 
মনে হয় চলচ্চিত্র এখনো অপেরার 
মত গুরুত্ব পায়নি । চীনারা ষে 
(শ্রবিশ্বাসের কথা অনুসারে ) এক 
সমদ্বভারতীয় হিন্দি ছবির ভক্ত হয়ে 
পড়েছিল, তাই যেন বিপদ সঙ্কেত 
মনে হয়। পক্ষান্তরে সত্যঙ্গিৎ রায় 
রাজনৈতিক কারণে সেখানে তেমন 
সমাদর পান নি। তার পথের 
পাঁচালীতে সামস্ততান্ত্রিক : ব্যবস্থার 
কোন চিত্র ফুটে ওঠেনি বলে সে ছবি 
চীনারা! নেয়নি । চীনা অপেরার 
সঙ্গে রুশ ব্যালেরতুলনা'ও আকর্ষণীয় ॥ 
প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, জার্মান 
নাট্যকার ব্রেশট চীনা অপেরার 
আঙ্গিকের, প্রভাব স্বীকার করে 
ছিলেন । . তার একাধিক নাটকের 
পটভূমিকা রতিহানিক বা আধুনিক 
চীন-_ষেমন “ভালমাহৃষ১৮ “ব্যবস্থ 
গ্রহণ”, “তুরান্দত |  বর্তম!» 


"চীনারা ব্রেশট সম্বন্ধে কি ভাবে, ব 


আদৌ কিছু ভাবে কিনা? শ্রীবিখা' 
এনিয়ে আলোচনা করলে ভান 
হত। 
অপেরার মত ধ্রুপদী সাহিত্যের 

পুনর্ল্যায়ন হয়েছে । “তিন রাজ? 
“জলা ভূমির কাহিনী,” “লা, 
প্রাসাদের স্বপ্ন” প্রভৃতি বিখ্যাত উপ 
ন্তাসের মাধ্যমে ক্ষয়িফু সামন্ত তা স্তি 
সমাজের বিশ্লেষণ হয়েছে।। এখানে" 
পুরাতন নতুনের সেবা করেছে । প্রি 
দশকে লু-হ্থন এবং “চার শয়তানের 
(Four Villains) দ্ম্বও এই ছু 
লাইনের লড়াই-এর্‌.এতিহ্ৃকে পরম 
করে। 

প্রবিশ্বাসের সব কথার সঙ্গে সক 
একমত হবেন, তাঁর কোন মার 
নেই। বিপ্লবী সাহিত্যে কি অনি 
ভাবে ‘সাদা কালো?র রেখা! 
হবে? শ্রমিক শ্রেণীর ইতি 
ভূষিক! দেখানোর মধ্যে'কি স্ব 
চরিত্র চিত্রণ অসম্ভব । ব্রেশট, যায 
কভক্কি, আইজেনস্টাইন সকলে এ 
পথের পথিক নন। তলে ্ীবিশ্ব 
নিজেই বলেছেন, 'মার্কসবাঘ ' 3 
কিছুর শেষ সন্াধান নয়ন," চির 
প্রশ্ন। যাই হোক ছু'বছত্ধ আ 
প্রকাশিত এই বই প্রয়োজনীয় ত 
সমৃদ্ধ ও সুখপাঠ্য । হয়ত দাম কি 


কম হলে ভাল হত। ও অঙ্গ 
করণ, সুন্দর 1)-র্পাক্স কুল চে 
বললেই ছলে । 


॥ আট |, - 
শ্রেয় নারায়ণবাবুঃ 

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ইন্তাহার যে 
ভাবে লেখা হয়েছে সে-সম্পর্কে আমার 
যথেষ্ট প্রতিবাদ সত্বেও আমি তাতে 
সই দিয়েছি এই তেবে যাতে বাহির 
থেকে এক নঞর্থক আন্দোলনের, 
সমালোচক না হয়ে আপনাদের সঙ্গে 
থেকে কিছুঃকরতে পারি। আপনি 
নিশ্চয় সচেতন যে মিটিংয়ে প্রস্তাব 
পাশ -করে জনসাধারণের - রুচি 
পাণ্টানে! বায় না, শুধু কোনটা 
থারাপ, কোনটা ক্ষুয়িফ্ণু তা নির্ধারণ 


করে. ছিলে কেবল একটা পলেমিক : 
'মেজাজ তৈরী ‘করতে সাহায্য কর! 


হয়। পাঠকের মন কিন্তু শৃন্ত থাকে। 
এবং একথা সহ্জ সত্য,শৃন্তস্থান অপূর্ণ 
থাকে না। | 
আমি যথন প্রেসিডেন্দী কলেজের 
ফোর্থ ইয়ারে তখন প্রগতি লেখক 
সংঘের সাস্ত হই (১১৪৬) । বন্ধ 
সাহিত্যিক সভায় উপস্থিত থাকার 
অভিজ্ঞতা অনেকের মতে] আমারও 
হয়েছে । কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
দেখা ঘায়। এই সব সভা সাহিত্য 
কর্মসমৃদ্ধ করতে খুব কমই সাহাষ্য 
করে। ' 
শ্লীল তা অশ্লীলতা প্রশ্নে আমার 

মনে হর শিয়ীয়াস লেখকের ছুটি 
প্রতিবন্ধক । একটি নরনারীর সম্পর্ক 
পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা, খা সাশ্্র- 
পতিক বাংলা কথা পাহিত্যে সংক্রামক, 
ঘিতীয় বাধাও যথেষ্ট মারাত্মক তা 
হোল এক ধরণের বেলকাঠ বক্গচারী 
বীতিবাগুশতা। দ্বিতীয় সমস্ত! 
শম্পর্কে ইয়োরোপে ফ্রান্সে এবং অন্তাহ্া 
দেশের সাহিত্যে প্রচুর.সরস্‌ প্রতিবাদ 
হুবিদ্িত। আমর! লেখকেরা জীব- 
নর অভিজ্ঞতা থেকেই যু! সত্য বলে 


বুঝব তাই লখবার চেষ্টা করব, এই ' 
চট্টা় যদ্ধি ফাঁকি থাকে তাহলেই - 


শগুগোল । এ চেষ্টার পথে অনেক 
শ্ছলভ্রাস্তি থাকতে পারে কিন্ত এইসব 
চুলত্রাস্তিও লেখকের অভিজ্ঞত] সমৃদ্ধ 
করে। লেখকের পক্ষে কোনে! 
শ্ত্রাস্ত জীবনদর্শন হতে পারে না। 
গুকে ঠেকে শিখতে হয়। গুচিত্য- 
বাধ পীড়িত সাহিত্য প্রাণহীন ইট- 
কাঠ মাত্র । 
(জনদাধারখের রুচি পাণ্টাবেন কী. 
? আপনি যাদের বলবেন 
১ আমি. যাদের. বলব আন- 
_সেই সব নাটক বন্ধ কর 








লয় সেখানৈ পিকেট করবেন? 
ঘাপিনি নিশ্চয় জানেন এই ধরণের 
"ই কেবল বাজে লেখার চাহিদা 
ঘরে] গুজ্জলিত করে তুলবে । ' এ 
মঙ্দে আপনার কাছে আবেদন 


রা. বছেন তাদের, 
রে? সাহিভ্যবোধে প্রাণিত 
॥ন।' আপনি নিশ্চয় অবহিত 


1 যবে সব কাগজে এগুলো ' 


অপসংস্কৃতি প্রসন্থে অসীম রায় 
ও নারায়ণ চোধুৱীৱ চিঠি 


আছেন,, সাহিত্যকে ধারা কেবল 
বাণিজ্য হিসেবে ভাবতেই অত্যন্ত 
এবং সাহিত্যের মাধ্যমে ধারা নতুন 
সমাজ হ্ট্টি করতে চান এই ছুই 
অগতের বাসিন্দাই প্রবল যাঞ্রিক 


চিন্তায় আবৃত।. সে ক্ষেত্রে অতীতের 
সমৃদ্ধ সাহিত্য ভাবনা আমাদের এ 


ভুধরণের মাস্িকতা বৈকল্য কাটাতে 
সাহায্য করতে পারে। E 
আপনাকে. অনুরোধ ১৫/২০ 
হাজার চালু হতে পারে এরকম একটি 
সাংস্কৃতিক সাথাহিক প্রকাশের নেতৃত্ব 
আপনি গ্রহণ করুন। আমি বিশ্বাস 
করি আপনার সাহিত্যবোধ দুধরণের 
চালু ষাস্তিকতা বা আনরীয়ািটি 
থেকে মুক্তি আনতে সাহায্য করবে। 


এ পথে আপনাকে সাহাধ্য করবে 


লেখকর্! যারা লিখতে চান, শুধু 
মিটিংয়ে বক্তব্য পেশ করতে চান না। 
অথবা ধরুন কোন প্রকাশ সংস্থা যা 
আনরীয়াল বইয়ের বাঁজারের-বিরুদ্দে 
নতুন বাজার সৃষ্টি করবে । আপনি 
তো জানেন, এ যুগের শ্রেষ্ঠ গণসৃঙ্গীত- 
কার জ্যোতিরিজ্্ মৈত্র ভার অপকপ 


'নবজীবনের গান’ রেকর্ড না করেই' 


মারা গেছেন। অত্যন্ত শক্তিশালী 
আমার এক বন্ধু চিত্মকর বছ বছর 


দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে কল- 


কাতা ত্যাগ করেছেন। আমরা যারা 
সাহিত্যকে গভীর অর্থে রীয়াল ও 
জীবস্ত করে তুলতে চাই তাদের বই 
প্রকাশের ভালো ব্যবস্থা নেই। এট! 


" কোন ব্যক্তিগত সমস্তা লয় । আমা- 


দের.লেখক পাঠক দর্শক সঙ্গীতজ্ঞ 
সকলের ভবিতব্য। এ ভবিতব্য 
সহজে পাণ্টানো যাবে নশ জানি, তবে 
আরুও একটু নিঃশ্বাস নেবার পরিবেশ 
বোধহয় স্থষ্টি করা প্রয়োজন । যাদের 


বয়স কম তাদের ভাবনা ঘদি সহজ 


ঘরলীকরণের পথ ছেড়ে গভীর ও 

সুদূরপ্রসারী হয় তাহলে (চিন্ত! 

জগতের সমৃদ্ধির পথ আরো সুগম 

হবে । আপনাকে অহুরোধ-_ আপনি 
এই পথে অগ্রসর হেন । | 

আমার আস্ত পিক শুচ্ছে] নেবেন । 

»... 7. অনীয রায় 


অশীমাৰু আপনার ২১- ১১০৭৭, 


তারিখের পত্র ্রপ্রদীপ মুখোপাধ্যয়ের: 
মারফৎ দিন কয়েক হলে! পেয়েছি-। 
পত্রের জন্য ধন্তবাদ। আপনি 


আমাদের ইস্তাহারে সই দিয়েছেন ' 


(ইস্তাহারের কোন কোন অংশ 
সম্পর্কে আপনার আপত্তি থাকা 
' সত্বেও) এতে আনন্দের কারণ 
ঘটেছে “ উদ্সাহাবটির বয়ান আরও 


.অপসংস্তি | 
'বাদানুবার্ধে বাংলা ন্নাহিত্যের আব- : | 
* পাড়ায় পাড়ার, কলে-কারখানায়, যেতে-খামারে, স্কুল-কলেজে 


পাকা মুসাবিদঘাকারের হাতে পড়লে 
আরও খুতহীন হতে পারতো__ 
কোন ইস্তাহার ব'ঁ বিবৃতিই সকলের 
মনোমত বা নিখুত হওয়া সম্ভব নয়, 
ব)ক্তিভেদে রুচিভেদে, স্তরাং 
ভাতে ধু'ত বেরিয়ে পড়তে বাধ্য, 
তবে সই দেবার আগে দেখ! দরকার 


তাতে বিবেকবিরুদ্ধ “কিছু আছে 


কিনা | তা যদি না থাকে, সেক্ষেত্রে 
ইন্তাহারের মুসাবিদ্ব! স্বাক্ষরকারীর 
পৃরা পছন্দ না হলেও তাতে স্বাক্ষর 


করার বোধহয় নীতিগত কোন বাধা - 
- থাকার কথা নয়। আমার মনে হয় 
আলোচ্য ইস্তাহারে আপনাদের মত 


প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও ক্ষমতাবান 
লেখকদের বিবেক বিরুদ্ধ কথা কিছু 
নেই, সেই দিক থেকে ইস্তাহারে 
সই দিয়ে আপনি আপনার বিবেকের 
বিপক্ষতা করেন নি এ কথা নিশ্চয় 
করেল্বলা যায় | . 

আমাদের সম্মেলন হচ্ছে ২র। ও 
ধঠা ডিসেম্বর তারিখ, 'প্রেসিডেশ্দী 
কলেজের বেকার হলে প্রদীপবাবুর 
হাত দিয়ে আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছি । 
অন্ত কোন জরুরী কাজের প্রতিবন্ধ- 
কতা না থাকলে ওরা শনিবারের 
আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকবেন 
এই অহরোধ। আশা করি আসা 
সম্ভব হবে।! 
এ কথা অব্য খুবই সত্য যে, 


সাহিত্য স্থট্টি মাথা মিলিয়ে করার 


কাজ নয়, একক চেষ্টাতেই.ত1 করতে 


হয় আর তা করতে হয় নিভূতির 
' অবসরে 3 তবু সাহিত্য স্থির জন্য 


উপযুক্ত বাতাবরণ বা climate 
তৈরীর প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় 
না। আলোচনা" সভা- যা! বিতর্ক- 


সভাগুলিতে এই প্রয়োজনটা সাধিত 


হয়। সব সময়ে হয় তা বলি না 
তবে কোন কোন সময়ে হয়। সংস্কৃতি 
শ্লীল-অশ্লীল নিয়ে 


হাওয়া কিছুকাল হলে! বেশ কিছু 


, ঘুলিয়ে উঠেছে, এর একট] নিষ্পত্তি 


দ্বরকার । পুরাপুরি নিষ্পত্তি সম্ভর্ব 
ন! হলেও, আলোচন! সভাগুলির 
মাধ্যমে একটা প্রাথমিক সমাধান-সুত্র 
অন্ততঃ নিক্ধশিত হওয়! সম্ভব! সেই 
উদ্দেশ্েই ' বর্তমান সেমিনারের 
আয়োজন । নরনারীর দেহ সম্পর্ককে 


পণ্য করে ঘষে সব লেখক তথাকথিত . 


শিল্পীর স্বাধীনতার যুক্তির আশ্রয়ে 


"আপত্তিকর. সাহিত্য প্রচার, করেন 


আর যে সব লেখক কট্টর ' নীতি- 


বাশীশতার দোহাই পেড়ে তাদের ! ; 


প্রতিরোধ করতে ব্যস্ত-_এই 


-জ্পণ ॥ শুক্রবার ১০ই মার্চ, ১৯৭৮ ১. 


| ছুই প্রান্তীয়, লেখক শ্রেণীর মধ্যবর্তী 
স্তরে একটা শিবির থাক] সম্ভব । 
প্রগতি ও যুক্তির আদর্শে যারা, বিশ্বাস” 


করেন সেই সমস্ত ধীরপস্থী বিবেচনা: 
পরায়ণ লেখকদের এই মধ্যের শিবিরে 
সমাবেশ করাই আমাদের, লক্ষ্য। 
আমাদের সেমিনার সেই উদ্দেস্তেই 
পরিকল্পিত হয়েছে । আপনাদের 
সকলের মহযোগিতায় এটি সফল 
হলে একট! কাজের মত কাজ করা 
হবে। 

_. যে সব লেখক সাহিত্যের মাধ্যমে 
সমান্ত পরিবর্তনের বাজে ব্যাপৃত 
তাদের কেউ কেউ “যাস্রিক চিন্তাক্ 


আবৃত” হলেও সকলেই বোধহ্য় ওই 


কোঠায় পড়েন না। এদের মধ্যেও 


স্তরভেদ আছে, দৃষ্টিতঙ্গীর তারতম্য 


আছে। সাহিত্যবোধ জিনিসট1 
শিল্পীভের্দে সব শিবিরেই থাকতে 


পারে, ওটা শুধু আর্ট-কর-আর্টস সেক 
বাদীদের শ্িবিরেই একচেটিয়! 
ব্যাপার এমন নাও হতে পারে। 
‘সাহিত্য বোধেরও নতুন সংজ্ঞ1 
নির্ধারণ আবশ্তক হয়ে পড়েছে। 
আসলে পশ্চিম ইউরোপ আর মাক্ষিণ 


‘দেশের খাতবেয়ে আসা শিল্প সংস্কৃতির 


গায়ে আগে থাকতেই কৌলীন্তের 
শীলমোহর এটে দেওয়ায় যত কিছু 
বিপত্তির উদ্ভব হয়েছে । এই মনো- 


ভাবের বদল দরকার ! ওই ছুই সুত্র ' 


থেকে সমাগত তথাকথিত আর্ট-ফর- 
আর্টস-সেক ব] কলাকৈবল্যবাদ্ী 
চিন্তা আমাদের শিল্প-সাহিত্যের যত 
ক্ষতি করেছে, এমন আর কিছুকে 
করেনি । সাহিত্যের মাধ্যমে নযাজ্‌ 
পরিবর্তনের লক্ষ্য অবশ্তই একটি 





কাম্য ক্ষ্য। তবে এই লক্ষ্য কৃ 
বেশী শিল্পসম্মতভাবে এবং কত কম 
-যাস্বিকৃভাবে সাধন করা যায় সেট! 


নিশ্চয়ই চিত্ত নীয় বিষয় । আপনার]. 


সকলে মীথ1 মিলিয়ে মাথা খাটিয়ে 
সেই পথের সন্ধান দ্বিন। সেইজন্তই 
তো সেমিনারের আয়োজন। 


আপনি আমাকে একটি সাংস্কৃতিক ' 


সাপ্চাহিকের উদ্ভোগ নেবার পরামর্শ 
দিয়েছেন। আপনার এই পরামর্শ 
সত্বন্ুক্নোচিভ পরামর্শ এবং উত্তম 
পরামর্শ । কিন্ত ভাল কাগজ হোক 


মন্দ কাগজ হোক, যে কোন পত্রি- 


কারই একট! আধিক দিক থাকে। 
সেটা পত্রিকা পরিচালনের সমস্কা । 
আমি আপনি কিংবা আমাদের মত 
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আর বারা তারা পত্রিকার সম্পাদন! * 


বা নীতিনির্ধারণের দিকটার ফন নিভে 
পারি, কিন্তু পত্রিকার অর্থকরী দ্বায়িত্ব 
সামলাবে কে? এই শেষোক্ত বিধয়, 
‘অর্থাৎ অর্থনীতির চড়ায় ঠেকে কত 


যে পত্রিকার উত্তম শেষ পর্যন্ত বান ' 


১ 
ad 


৯. 


চাল হয়ে ধায় তার ইয়ত্তা নেই। . 


যাই: হোক, আপনার প্রস্তাব মনে 
রইলো। অন্থকৃজ সময়-স্থষোগ মত 


আপনার এই সাধু প্রস্তাবকে কার্যকর , 


রূপ দেওয়ার সম্ভাব্যত| অবশ্বই ভেবে. 


দেখতে হুকে।-: 


অঙ্ুমান করি | ছ্বামার অশেষ প্রীতি 

ও শুভেচ্ছা নেবেন । সশ্রন্ধ নমস্কার । 
. আপনার 
নারায়ণ চৌধুরী 


| জ্গগণ ও গররক্কারধ * 

পশ্চিমবাংলার জনগণের রায়ে এই রাজ্যে যে বামপর্থী সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে জনগণের 'সরকাঁর। এই সরকারকে 
জনগণই প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও পরামর্শ দেবেন। - মুখ্যমন্ত্রী শ্ীজ্যোতি 


বসু বলেছেন: 


“বামফ্রন্ট সরকার শোষিত মানুষের সংগ্রামে 


সদাই তাদের পাশে পাশে থাকবে৷” 
৮ বেনামী ও উদ অমি বিলি করার কাজে,» সরকার 


. জনগণের সাহায্য চান 


ক ফিরে পাওয়া গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করুন, 


প্রসারিত করুন 


শৃঙ্খলা বাজায় রাখুন ' 


Ld 


* পরীক্ষায় টোকাটুকি শুধু বর্তমান সমাজকেই নয়, ভবিষ্যৎ সমাজকেও 
পন্নু করবে: পরীক্ষার্থীরা তাই নিজেরাই এই টোকাটুকি বন্ধ করুন 
* জনগণের সঙ্গে সরকারও বলতে চান 
জাতীয় ভিত্তিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অবিলম্বে . 


বেঁধে দেওয়া হোক 





‘সুখী ও সমুদ্ধ পশ্চিমবাৎলা গড়ে ভুলতে 
জনগণের মহযোগিতাই সরকারের কাম্য .. 








'প ব. (তথ্য ও জনসংঘোগ )১১০৬ ৭৮, রি কু টা 
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আজ এই পর্যস্ত। আপনার কুশল 


এ 


দর্পন |. শুক্রবার ১০ই মার্চ 


আস্ধে, ৰ বন্যাপীড়িত সাধারণ মানুষের অবস্তা আজও ভয়াবহ 


( অঙ্কের বিপ্লবী লেখকদের অভিজ্ঞতা) 


[ অঙ্কের প্লাবিত অঞ্চলে স্বাভা- 
বিক অবস্থা ফিরে আমার" আগেই 
সেখানকার সামস্ত শ্রেণী ত্রাণকার্ষ 
বদ্ধ করার জন্য সরকারের উপর চাপ 
স্ট্টি করেছে যাতে বন্তাক্তি্ই মজুদের 
কাজে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। 
যুক্তি দেখান হচ্ছে যে, এর ফলে 
মজুরের! অলস হয়ে যাচ্ছে এবং এর 
আড়ালে বাইরের লোকদের বদলী 
নেয়া হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে অন্ধের 


, বিপ্লবী লেখকদের নিন্মোদ্ধত সংবেদদন 


প্রাসঙ্গিক।- প্রকাশিত মুল প্রতি- 
বেদন থেকে এটি সংক্ষেপিত এবং 
অনুদিত।] 

অন্ধ বিপ্লবী লেখক সমিতির 
বরঙ্গল শাখা পর্যবেক্ষক দলবপে 
প্লাবিত অঞ্চলে সফর করে সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে। এজন্য আর্থিক সাহাধ্য 
সংগ্রহের সনয় লোকের মুখে চাষীরা 
এত অলস হয়ে পড়েছে, তারা এখন 
কেবল রিলিফের অপেক্ষায় থাকে, 
তারা অনেক সাহায্য পেয়েছে, মধ্য- 
বিভ্তরাই বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইত্যাদি 
নানান রকম মন্তব্য শুনেছিলাম । 


- এইবপ বিরূপ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে 


১৭ ডিসেম্বর নাগাদ আমরা কাজে 
নেমে পভলাম। 

আমাদের গাড়ী বিজয়বাড়ায় 
প্রবেশ করা মাত্র প্রকৃতির দৈত্যনৃত্যে 
বিধ্বস্ত সেখানকার একদা সত্য 
জীবনের হন দৃশ্যাবলী আমাদের 
স্বাগত জানালে'। কিন্তু এই বিধ্বংসের 
মধ্যেও অকটা শৃঙ্খল! দেখা যায়। 
একই ভাবে ভগ্র তরুশ্রেগী, একই ছন্দে 


. বাঁকানো ইলক্ট্রকের খুটি, একই 


বিরাষে ছিন্ন তার। অবনীগাড্ড 
থেকেই মাঝে মাঝে নাকে আসছিল 
মরা গকুযোষের পচা গন্ধ । 


_* রিলিফ কমিটি অফিসের একসার 


ঘরের মাথায় নানারকম সাইনবোর্ড 
টাঙানো হয়েছে । সবার উপরেরটিতে 
লেখা আছে “গান্ধী ক্ষেত্রমূ” (আসলে 
গদামটি অন্ধের শিক্ষামন্ত্রী উপরন্ত 
অধুন। ত্রাণমন্ত্রী এম-ভি কৃষ্তরাওয়ের 
জিনিসে বোঝাই )। অবশ্ত গ্রামীণ 


- গরিবদের জন্য ডিবি সীমা রিলিফ 


আযসোপিয়েশনের সাইনবোর্ড 


বিহীন একটা ছোট্ট অফিসও আছে। 


“নি। 


অবনীগাড্ডার একজন কর্মচারী 
অভিযোগ করলেন উপবাপী গবাদি 
‘পশুর খান্তের জন্য সরকার কিছু দেয় 
গ্রামীণ ত্রাণদমিতির সম্পাদক 
রবীন্দ্র রাও একজন উকিল । তার 
বাড়ীতে গিয়ে দেখলাধ একটা সভা 
, চ্সছে;-খরে নানা কম ইনস্তাহার । 


লিং ন[গায়া নামে একজন 
 কমিউনিস্টের 


সঙ্গে দেখা, 


যিনি হরিপুর গ্রামে অনেককে বাচি- 
স্বেছে। তিনি বললেন, ‘ভসদেবরা 
পল্জীত গিয়ে দেখুন ঘরে ঘরে খাদ্যের 
গুদাম -ওট] হল বর্তমান আ্াপমন্ত্রীর 
গ্রাম । আবার কোছ্রু ফিরুক1 গ্রামে 
দেখবেন জ্রাণকার্ষের বিশৃঙ্খল] 1” তবে 
তিনি বললেন, “আমরা অবশ্য গণ- 
ত্ৰাণ সমিতি গঠন করেছি। এখন 
আর-এস-এস পর্যন্ত কলকাতার 
মাড়োয়ারী রিলিক সোসাইটিকে বলে' 
দিচ্ছে গরিবকে যদি আ্াণ-সামগ্রী 
দিতে চান তাহলে কমিউনিস্টঘের 
কাছে যাস । মভা পোভানেোর সময় 
হিন্দু ‘কর্ম’ সম্পর্কে আর-এস-এস খুব 
সজাগ কিন্ত আনন্দমার্গ ততট1 নয় |, 
আমাদের সফরের স্বিধার জন্য 
তিনিও আমাদের সঙ্গ দিলেন। 
খালের পাশ দিয়ে লিতে করে 
যেতে যেতে অনেক লোক এসে 
তারের দুঃখের কাহিনী বলল। 
‘২৪ তারিখে বরঙ্গলের তাক্তারেরা 
যখন তাদের এলাকায় আসে তখনে! 
কৃষ্ণ রাওয়ের দলের কেউ আমাদের 
কাছে আসে নি। স্থন্দরাইয়া; 


রাজেশ্বর রাও এবং আরে! অনেক - 


কমিউনিস্ট নেত] এসেছিনেন। কিন্ত 
আত্মগোপনকারী চলপলী নিবাস 
রাওয়েন্র মত কেউ নয়। তিনি ১৯ 
তারিখ থেকেই এই গ্রামে কাজ 
করছেন--একজন গ্রামবাসী বলল । 
আমরা কেছুরু হয়ে ডিস্তিমেরক-এর 
দিকে রৎন! হলাম। 

ডিম্তিমেরক কেদুরু থেকে এক 
মাইল আর সমুদ্র থেকে ৬ মাইল। 
(এম-এল ) নেতা চলপলী শ্রীনিবাস 
রাওয়ের নিজের গ্রাম । নাগি রেডিডর 
মামলায় দণ্ডপ্রাধ হয়ে জরুরী অবস্থা- 
কাল অবধি তিনি আত্মগোপন করে 
আছেন। -খালের ধারে সামুদ্রিক 
মৎস্থাজীবীদের গ্রাম এবং কাস্তে 
হাতুড়ী মার্কা শ্রীনিবাস রাওয়ের 
বাড়ী, কাছেই একটা নৌকা ফেট! 
প্রাবনের তোড়ে ছ মাইল দূরে ভাঙ্গায় 
ছিটকে পড়েছে । আমরা বস্থমতীর 
বাড়ীতে ঢুকলাম যেখানে ৮* জন 
মান্য আশ্রয় পেয়ে বেচেছিল | 


একজন জিজ্ঞেম করল, “মৃতদেহ 


দেখবেন ?” শুনে ভড়কে গেলাম । 


ত্রাণকেন্দ্রের এক মাইল দূরে এবং 


প্রাবনের এক মাস পরেও মৃতদেহ? 
তাহলে আর, এস, এস, আনন্দমার্শ, 
পুলিশ, মিলিটারি এতদিন কী 
করেছে? 


মাঠে একজন হরিজন কে হুব্বারা- 


ওয়ের (২০) মৃতদেহ দেখলাম | 
পোড়াতে গিয়ে দেখলাম কেরোসিন 
নেই--এমন কি তাদের দলপতির 


ঘরেও না। তাহলে, লোকেরা রানা 
করে খায় কী করে? সরকার কি 
কেরোসিন দেয় না? দেয়বৈ কি। 
আধ লিটার কেরোসিন পেতে ছ; 
মাইল দূরের গ্রাম থেকে পর্যস্ত 
কোদুরু যেতে হয়। এবং এই সব 
সস্তানহারা, মাতৃহারাঁ, ম্বামীহীনার। 
হাটতে হাটতে সেখানে যায়! অশ্র- 
হীন চোখে তারের পা চলতে থাকে 
কারণ পায়ের উপরে আছে পেট যার 
জন্য চাই খাদ্য। অন্ত্ভৃতি? নেই, 
লক্ষ্য নেই, আছে শুধু ক্ষুৰ! । শূন্য 
জীবনের একমাত্র অবশেষ আদিম 
সত্য হল ক্কুধা- একমাত্র ভীতি। 
শৃন্ত মাঠ_জীবনের মাঠ এখন. যা 
প্রানের কবলে- আছে শুধু প্রাবনের 
অবশেষ আর ক্ষুধা । এই ক্ষুধার 
স্থযোগ নেবে তাদের সমাজ, তাদের 
সরকার । 

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে । মাঠে কর্ম- 


রত চাষীদের দেখতে পেলাম | 


কিযাণীর! কাজ থামিয়ে আমাদের 
ডাকল । সেখানে ১২/১৩ বছর 
বয়সের কিশোরের একটা মৃতদেহ 
দেখলাম--ধড় থেকে মুণ্ড আলাদা, 
হাড়গোড় ইতস্তত ছড়ানো, অঙ্গ- 
প্রত্ঙ্গ নোনা জলে খেয়ে নিয়েছে । 
মৃতদেহ নাকি সব সরানে। হয়ে 
গেছে । চাষীরা নাকি কাজে যাচ্ছে 
না! | 
, কেরোসিনের জন্ত বৃথা ফিরে 
এলাম। সেই বাড়ীর বারান্দায় 
বহু লোকের সঙ্গে দেখা, তারা 
বলল: আপনারা এখানে কেন 
আসেন? ঘূর্ণী ঝড় দেখতে? 
আমাদের এখানে পরপর তিনটে 
ঘৃণা ঝড় এসেছিল--ঘৃ্ণী ঝড়, সড়ক 
আর বেঙ্গল রাও । ষাট বছরের এক 
বুড়ো এই কথা বলে ভেঙ্গে পড়ল £ 
রিলিফের সব মালই তো যায় ভব- 
দেবর পল্লীতে । এ সময়ে রবীন্দ্র 
রাও, ছাত্র এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 
ছাড়া আর কে আমাদের সাহায্য 
করেছে? | 
কিছু দেবার সামর্থ্য যাদের আছে 
তারা যা কিছু দেবার কাম্মার বাড়ীতে 
গিয়ে দিয়ে আসেন । বড় মামুযের! 
বড যাহ্ষদেরই সাহাধ্য দ্বেন £ বলল 
হরিজনের! আর জেলেরা । 
যা কিছু পাওয়ার পেয়েছে অন্তর! 
আমরা নয়। মরা পোড়ানোর 
জালানিও আমাদের নেই। আধ- 
পোড়া মৃতদ্দেহগুলি পচে ছুর্গন্ধ 
ছড়াচ্ছে । ১২০টা জেলে পন্লিবারের 
মধ্যে ৫২টা মারা গেছে । সেই 


,রাতে রওনা হয়ে ২৪ ঘণ্টা বাদে 


আমরা যখন অবনী গাড্ডাক়্ 


পৌছলাষ তখন গান্ধী ক্ষেত্রমূ 
এর লোকেরা আমাদের 
মারধোর করে ফেরত পাঠিয়ে দির্ল। 
কেবল রাষ্ট্রপতি আসার পরে ওর] 
আমাদের কিছু ঘাবড়ে দিয়েছিল। 
তিনি (প্রুনিবাস রাও) চলে গেলে 
আমাদের দেখবার এখানে কেউ 
থাকবে না"”"এমন কি পানীয় জল 
পর্যন্ত না : এই কথ! বলে ত্রিশ বছর 
বয়স্ক সংগ্রামী জনসেবক চক্রবর্তী 
সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন: মাহৃষ 


মারার ব্যাপারে পুলিশ আর মিলি- 


টারির চেয়ে জোয়ারের বন্যা অনেক 
বেশী কার্ধকর। 

আমর! জিজ্ঞেস করলাম, একথা 
কি সত্য যে লোকেরা কাজে না গিয়ে 
লরির অপেক্ষায় বসে থাকছে এবং 
মদ খাচ্ছে? | 

ওরা এ ধরনের কথ! বরাবরই 
বলে । একথ] অবশ্য সত্য যে ওদের 
কাছে আমরা টাক! ধার করেছি । 
কিন্ত জোয়ারের প্রাবনে আমাদের 
বাড়ীঘর, ছেলেপুলে সব ভেসে গেছে। 
আমার ছু একর জমি থাকলেও 
আমাকে প্রথমে সামন্ত প্রভুর জমিতে 
কাঙ্ কবে পরে নিজের জমিতে কাজ 
করতে হবে। কিন্ত এখনি কি কাজ 
করতে হাত নড়ে? ষেন্সেহের সম্ভান- 
গুলি সর্ব! ছুটোছুটি করত ' তাদের 
কথা মনে আসবে ন1? কেমন করে 
মুখে খাবার তুলি? তবে কাজ তো 
একদিন আরস্ত করতেই হবে। যারা 
এখন মদ খাচ্ছে তার! আগেই অভ্যন্ত 
ছিল । এমন একজনও দেখাতে পার- 
বেন না ষে রিলিফেরটাকা পেয়ে মদ 
খেতে আরম্ভ করেছে। যাদের স্ত্রী 
পুত্র মারা গেছে তারা হয়তো বেশী 
করে খাচ্ছে £ এই বলে তিনি জবাব 
দিলেন। আমরা এর কোন উত্তর 
দিতে পারলাম না। 
৷ পরদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার 
দেখা করতে গিয়ে শুনলাম আধ 
লিটার কেরোসিনের আশায় তিনি 
কোড়ুরু রওনা হয়ে গেছেন । 

খিবনাথন দেই রাতে ৬০ জন 
লোককে উদ্ধার করেনিজের বাড়ীতে 
এনে দেখেন তার স্ত্রী ও সম্ভানেরা 
লডাই করতে করতে ভেসে যাচ্ছে। 
তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। 
প্রত্যেক গ্রামেই এমন কমিউনিষ্টদের 
দেখা পেয়েছি যার! পরকে বাচাতে 
গিয়ে নিজেদের পরিবারকে 
হারিয়েছে । 

জমিদারেরা সরকারকে বলছে 


তাদের খণ মকুব করে দিতে কিন্তু, 


আমরা জমিদারদের কাছে মাঝে 


মাঝে যে খুচরে। খণ নিয়েছি তা 


2নেচ্ছাসেশীর। তাণ্দে র 


1 নয 


তার! মকুবকরতে রাজি নয়। আমরা 
না থাকলে কো ধায় থাকতো তাঁরা? 
- তবু তাদের খণ আমরা দেব না এমন. 
কথা বলি না কিন্ত তার জন্য 


- সময় চাই । আমরা তালুক এবং 
+ কলেক্টর অফিসে বিক্ষোভ দেখি- 


য়েছি। আমরা জমিদারদের কাছেও 
আবেদন করেছি। কিন্ত তার! 
এই মিথা! প্রচারের দ্বারা আমাদের 
অহ্থরোধের জবাব দিয়েছে? শিব- 
নাথ বললেন । 

প্রত্যেক গ্রামেই চাষীদের মাঠে 
কাজ করতে দেখেছিএ মৃতদেহ ষে 
জায়গায় আছে তা বাদ দিয়ে তারা 
চাষ করছে। 

ডিনতিমেরক গ্রামের মধ্যবিত্তরা। 
রিলিফ পেয়েছে কিন্ত হরিজন এসং 
জেলেরা উপেক্ষিত হয়েছে । শ্রীরাম- 
পুরম-এ গিয়ে দেখলাম ৩০০ লোকের 
মধ্যে ২৪৮ জন মারা গেছে । এখানেও 
পরিবার 
ফেলে অন্যদের বীচিয়েছে। ঘূর্ণ 


+ ঝড়ের গতিবিধি তার] জানে কিন্ত 


সামুদ্রিক জোয়ারের প্লাবন তাদের 
অপরিচিত। রেডিওর ভাষা তার! 
বোঝে না। তাছাড়া বেতারে ‘বগ’র 
(জোয়ারের প্লাবন) কথা বল! 
হয়নি । রিলিফও এ রকম । সরকার 
থেকে ১ কিলো দেবার হুকুম হলে 
পাওয়া যায় আধ কিলে! £ '.শিবায়া 
আমাদের বললেন | কোটায়! নামে 


, একট! ক্ষিত চেহারার লোককে দেঁখ- 


লাম--পরিবার ভেসে যাওয়ার পর 
তার মাথা খারাপ হয়েগেছে। 

বোঝা যাচ্ছে সে রাতের দুর্ঘট- 
নার পূর্বাভান কেউ তাদের জানায় 
নি। সতকীকরণ করা হয়েছিল 
বলে সরকার যে দাঁবি করেছে তাও 
সত্য নয়। 

সমুদ্র থেকে দূরে করুষ্ণা নদীর 
পারে একট! রাস্ত। তৈরি হচ্ছে। 
যারা কাজ করছে তাদের বিনিদ্র 
চক্ষু, মুখততি দাড়ি, নোংরা জামা- 
কাপড়। মাঠে মাঠে চাষীরা আর 
তাদের নানা রকম কাজ। কিন্তু 
সরকার আর দ্লগুলির একমাত্র" 
কাজ হল নির্বাচন । 


সাংবাদিকের ডাঁয়রী 
(‘ন পৃষ্ঠার পর) 
তাকে দেখতে ষেতেন | প্রায় মাস- 


‘ 
ol he 
ET eli 


খানেক কেটে যাওয়ার পর তার * 


শ্বাস্থোরও উন্নতি হল। পরে নেহেরু 


গেলেই তিনি তাকে বূলতেন যে 
কদিন ধরে একটা লোক দুরজারু£- 


কাছে দাড়িয়ে তাকে খালি ডাকছে । 


একদিন নেহেরুকে আঙ্গুল দিতে 
দেখিয়ে দিলেন লোকটাকে | নেহেক্ 
কিন্ত কাউকেই দেখতে পান নি এবং. 
মনে করলেন ধেঁক্ষলার মানসিক 
অশাস্তির জগ্যে এট! হচ্ছে কারণ 
কদিন পরেই নেহেক্ষ তারতবর্মে চলে 
আঁসবেন। এর ছু তিনদিন বাদেই 


'কষলা সারা গেলেন । উহ 


ন 


নত ৫ পি 


রদশ 2 


লোড শেডিৎ-এর কবলে ষ্টুডিও 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


একেই পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র 
শিল্প জীবনীশক্তিয় অভাবে ধুঁকছে, 
ভার ওপর লজৌোডশেডিং-এর আঘাত 
তরি অস্তিত্বকে রীতিমত বিপন্ন করে 
তুলছে। কোন নির্দিষ্ট দিন নেই, 
সময় নেই-_জাঁচম্কাবিছাৎ সরবরাহ 
বন্ধ হয়ে গেল ১ প্রযোক্জক বহু চেষ্টায় 
বহুদিন অপেক্ষা করে দামী তারকার 


ঘে “ডটগটি পেয়ে ষ্টুডিও ভাড়া করে, 


ক্যামেরা ভাড়া. করে টেক্নিপিয়ান- 
দের জডো করলেন শুটিং-এর জন্যে, 
ঠিক (সই ভেটেই বিনা নোটিশে 
নেমে এলে ই্রচিওক্লোরে নিঃসীষ 
অস্কার । বিকল্সে এখানে প্রদীপও 
চলবে না- হ্যটঙ্গাকও চলবে না _ 
এখ'নে চাই বিভ্যুৎ }» কিন্তু দেশে 
আম বিহ্যতেরই বড় অভাব । অতএব 
প্রযোজকের কয়েক হাঙ্গার টাকা! 
জলে গেস। হকি তৈরীর কাজও 
পিছিয়ে গল) আহার সেই দামী 
তাবকার ‘ডেট’ কবে পাওয়া যাবে 
কে জানে ! সবই অনিশ্চত্রতার মধ্যে 
ঝুলে বইল 7 

ইণ্ডগ ফ্লোরে ছবির শুটিং করছেন 
পরিগালক হঠাৎ ভোন্টেজ্জ ড্রপ, 
করল । ' আণ্যার লাইটে কাজ কর] 
যায় 711 মবাবপথেই শুটিং প্িয়ে 
গেল আর অর্তের হল শ্র'ন্ধ। টু ডও 
ল্যাংবেটরিজেে একটি ছবির ফিল্ম 
ডেভেলপ হচ্ছে-এষন সময় আক- 
শ্মিক লোডশেডিং £ উন্নাবের ইমাল- 
শনে যে ফিল্মগুলি ডুবিয়ে রাখা হয়ে- 
ছিল, সেগুলি নষ্ট হয়ে গেল । দেই 


ফিল্পের দৃশ্ঠ গুলি আবার টেক্‌ করতে 
হবে--স্থৃতরাং অ।বার আটিষ্টরের ডেট 
আবার- শুটিং-এর ঝামেলা - অর্থাৎ 


' অর্থের আছ্ধশ্রাদ্ধ। ষ্টুডিও-র লোড- 
শেডিং-এর আক্রমণ এড়াতে অনেকে: 


আউটডোর লোকেশানে শুটিং পর্বটা 
সেরে নিচ্ছেন। কিন্ত সেই ফিল্ম- 
গুলিতো ষ্টুডিও ল্যাবরেটরিতে 
ডেভেলপ করাতে হবে। প্রসেসিং 
এভাবে ব্যাহত হলে ছবি তৈরীর 
ব্যাপারটাই তো বিলম্বিত হয়ে পড়ে। 
প্রষোক্ষককে 'এক্রন্য যে লোকসান 
দিতে হয়, তার বোঝা বইতে পারে 


কগঙ্জন? ছবির প্রোভাকসনের পরচ 


যদি এভাবে সীমা ছাণ্ডয়ে বেড়ে 
যায, হিট, ছবির সম্ভাবনা নিয়েও সে 
ছবি শেষ পর্যন্ত ফ্লপ, হয়েই পডে। 
এক্ষতি যেমন প্রযোজকের, তেমনি 
খোটা চলচ্চিত্র শিল্পের ভুলে গেলে 
চলবে না । আরও মনে রখিতে হবে 
যে, এখানের টু ডি ওগুলিতে'শুধু বাংলা 


ছবিই হয় না, অপমীয়া এবং ওডিশা 


ছবিও হয়। এভাবে বিপৰ্যয় চললে 
অসমীয়া ও ওর্ডিশ্বা ছবির নিষাতারা 
বোশ্বে বাঁ মাদ্রাজে ছবি করতে চলে 
ষাবেন। তখন ক্ষতি ভো এখানের 
চলচ্িত্ত শিল্পেরই হবে | লোডশে্ডং- 
এর ভুত যখন বর্তমানে একেবারে 
তাড়ানে! যাবে নী, তথন অস্কত 
টটুডিও-এলাকায্ন লোডশেডিং-$র 
নির্দিষ্ট দিন ও সময় নির্ধরণ করে 
দেৎয়া একান্তই প্রয়োছন। দিন ও 
সময় নির্দিষ্ট থাকলে চলচ্চিত্রস্কার 
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কয়ল! পরিবহন, 


নিল্পোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহবান করছে 


লিমিটেড 


(কোর ইণ্ডিস্তার একটি সংস্থা বিশেষ) ‘ঁ 





রেফাঃ নং ১৬০৮ } টি এন এদ পি / ২০২০ তাং ২৫, ২, ৭৮ 


সাব-এরিয়া ম্যানেজার, বোঞ্েমিহারি সাব এরিয়া, পোঃ সোলানপুর 
( বৰ্ণন ) কর্তৃত্ত নি$রশীল ও বিশ্বাসযোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীল 
কর! টেপার চিন্সিট ট্রাকে ( ই্াব্সপোর্টিং ও আনলোণ্ডং সহ) বোঞ্চেমিহারি 
ভি, সি, পি; থেকে বোচেমিহারি সাইডি'য়ে কয়লা পরিবহনের জন্তু, 
লোডিং বিভাগ্গীঠর 8 প্রতি মাসে আনুমানিক পরিমাণ ১০,*০৪--১৫০* 
'উন। আগুমানিক তুত্তত্ব-১৪* কি, যি, । ট্র্সপোর্টিং ও আনলোভিং 
সমেত প্রতিটনের দুর দিত হবে । | 
শক্টাজের বিস্তৃত বিবরণ ও বিশদ অন্যন্য টেণ্ডাব 
সলিল, ১৮ (দশ) টাকা অপ্ৰত্যাপণযোগা দিয়ে! জি, এ, ওর 
অফল, কোওঞমিহাতর আাব-এরিয়] অফিস থেকে ২৭৩৭৮ তারিখ 
অথব? তার জাগে বেলী ১টা পর্বস্ত পাতয়া যাবে | ৭,৫** (সাত হজার 
পাচ শত ) বায়ন:র টাকা বোঞে:মহায়ি সাব এরিয়া) অফিসের গ্রপ আযাকা- 
উস অফিসাবেক করছে নগদে আম] দিতে হিঃ] 21৯৭ তারিখ বেল? 
১টা পর্ধন্ত-টেগ্তার খ্রহন করা হবে এবং এদিন বিকেল ৪টায় টেগারদাতা। 
অথবা ভাদ্র যনেলেটত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সাব-এরিয়া 
ম্যানেজারের কিসে খোল হবে । " 


বর্ণনা কহ 








সেইমত সবদিক 'আ্যাভজাষ্ট করে 
কান্ত চালিয়ে নিতে পারেন-_ 
অনিশ্চয়তার মধ্যে যেটা কখনই সম্ভব 
নয়। রাজ্য সরকার ও বিদ্যুৎ সর- 


-বরাহ প্রতিষ্ঠানগুঁলি ফিল্ম ইণ্ডাষ্ির 


স্বার্থে এ ব্যাপারে বিশেষ নজর দেবেন 
নিশ্চয়ই আশা করতে পারি। 
চেনামহল প্রযোজিত 
একট যুদ্ধের খে যণা | 
গত ওযা! মার্চ যোগেশ মাইম 
একাডেমি মঞ্চে চেনামহল” 
নাট্যসংস্থা প্রযোজিত ‘একটি যুদ্ধের 
ঘোষণা” নাটকটি মোটামুটি আবেদন 
সঞ্চারে*সক্ষম বল! ঘায়। ভিমিত্রিভের 
ছা কমিণনার্স ক্রীসমাস’ অবলঙ্ছনে 
নাটকটি রচনার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন 
সমীর দ্বাশগুপ্ত । নাট্য নির্দেশনায় 
রণজিৎ দত্তর নৈপুণ্যও উল্লেখ্য। 
শোষক ও পীড়ক গ্রামের মহাজলের 
যে লালমা কামনা, অর্থজোলুপতা ও 
হৃদয়হীনতার ছবি ফুটে উঠেছে 
মাটারসের মধে।, | তা নৃহন না 
হলেও বিশ্বস্ত ঠিকই | গ্রায়ের শোষিত 
কধক সমাঞ্জের নিপীড়নের বিরুদ্ধে 
সংগঠিত জেহাদ ঘোহ্ণা - নাটকের 
বক্তব্যকে বলিষ্ঠ] দান করেছে 
সন্দেহ নেই। তবে প্রসঙ্গ উপস্থাপনে 
আতিশযে র প্রকাশটা না হওয়া 
বাঞ্চনীয় । দুগের, আড়দ্বরতা যখন 
পরিহার করাই হল, কঁধন নদীর 
জলে গাড়ি ভেসে যাওয়ার দণ্যট। 
না দেখালেই ৃ 
ভাছাভা দ্শাটির  “এফেস্, ও 
ভাল আসেনি ৷ রুষক্ক ঈবানের বাড়ি 
আর মহান্তনের বাড়ি মঞ্চে একই 
দু্পটে আকা ছুটি ছোট ছ'বর মধ্য 
দিয়ে যে প্রতীকী বলনা পেয়েছে, 
ভা কিন্তু নির্দেশক্ষের মুন্দিয়ানীকে ই 
চিক্তিত কবে। 


ভাল হত। 


তবে মঞ্চের ওপর. 
একট জায়গায় অভিনেয় চরিত্রের 
ক্রততালে পাফেলজে আলোর কঁ'পু- 
নিতে দদীভোবার ভংগীটা হাশ্কর। 
নির্দেশক এভাবে দেখভোবার দশটি 
বাদ দিতে পারেন অনায়াসেই । 
নাটকের সর্বাপেক্ষা দুর্বল অংশ হল 
কমিখমার মাহেবের অভিনয় প্রসংগ- 


উকক। আলোবসঙ্জাতে টি, মান্নার 
কান্দ মন্দ লয়ু। ঈশান চরিত্রে 
রণজিৎ দত্রর অভিনয় সপ্রাণ ) 


দামোদর চট্টগাজ ভ্রপে সমীর দাশ- 
গুপ্ত যোগ্যতায় পরিচয় দিয়েছেন । 
কুজমের ভূমিকায় মেনকা, বানাজশর 
অভিনয্ন হংবেদনঙীল। 
চেকোপ্লে ভাক সাংস্কৃতিক 
দলের আন্ুষ্টুন | 

গত ১লা মার্চ হুবীন্ত্র সদন 


কেস্্রী় স্রকাবের সাংস্কৃতিক বিভাগ . 


শু রাজা সরকারের তথ্য ও জ্বন সংযোগ 
বিভাগ বর্তৃক আয়োজিত চেকে- 
হোহাক নাংভৃত্বিক দলের অম্রঠানটি 


£ 


চিত 
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রীতিমত উপভোগ্য হয়েছিল। 
অনুষ্ঠানের প্রারভে তথ্য ও জন- 
সংযোগ বিভাগের মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্র।- 
চার্ধ চেকোগম্লো চাক শিল্পীলকে 
ত্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে সময়োচিত 
ভাষণ দেন। চেকোশ্লোভাক সাং 
স্কতিকদলের নেতা তাব ভাষণে 
বলেন যে, রবীজ্রনাথেব দেখে 
আসতে পেরে তার] খুবই খুশী | 
অতঃপর সাংস্কৃতক দলের অনু- 
ঠান শুরু হয় আশ্চর্য নাটকীয়তার 
মধ্য দিগে। নৃত্য গীত বাছ্যস্ত্রের 
অপূর্ব যু্ছনা তুলে ছুঘন্টা নানাবিধ 
আনন্দময় অনুষ্ঠান শ্রোভবুন্দকে মৃষ্ধ 
করে রাখে। শুধু অ'নন্দই নয়, 
উদ্দীপনা সঞ্চারের অবকাশ ছিপ 
ষথেষ্টই অনুষ্ঠান সুঠীতে । পৌন্দর্ষপূর্ণ 
লাস্কময় ব্যালে নৃত্য যেমন ছিল, 
তেমনি ছিল “হার্ভেস্ট ডান্স’, "টু 
ওয়ার্ক আগ লিভ সঙ আগ 
ভ্যান্স,, ফোক সঙ, আগ ড্যান্স? 
'ইপ্টারন্যাশনাল সঙ. আগু ড্যান্স? 
ইত্যাদি । আবাব “ক্রাউন ড্যান্স” 
এর মধো যথেষ্ট কৌড়কেব খোবাকও 
যেমন ছিল, ছেযনি জিম্ম্যাসন্টিক- 
এর কলাকৌশল ৪ ছিল। পুকষ ও 
মহিলা ধিল্লীদের দৈহিক মলা এ 
নৃত্যপটুতা সত্যই অবাক কবে 
দেয়। নৃত্যে ও গীতে ভাবা ক্গানি 
নিপুণ তা বিশেষ কবে, উটাবন্যাশ- 
নাল সঙ আধ ড্যান্স’ অচ্নুচান 
শুচীতে উচ্জলভবে প্রচাশ পায়। 
রাশিয়', ভিয়েতনাম, কিউবা প্রভূত 
দেশের গান ও নাচ পবিবেশ করেন 


তারা বিস্থযকর মুন্সঘানায় । "বা 


হিন্দি ‘ববি! ছবির একটি জ্নপ্রির 
গানও মহিলা 


শিল্পী বেনাঃসী শাড়ি প’বে পাছে 
আলতা ও কপালে সিদ্বরের 'টিপ্‌ 


পরে নৃত্য-আসরে যখন হাঙ্ছি 


পরিবেশন কবেন। 


. নাগ । 


হলেন, তখন সমবেত দশকমগ্ডলী 
উচ্ছুসিত ন! হ'য়ে পারেননি: 
যাত্রা সংবাদ 
‘ন্যাশনাল ত্যারাইটিজ' যাত্রা 
পার্টি ভারতের সকল ভাষাভাষী 
লাটাহোদী দুর্শকদের জন্য নতুন 
পরবিক্ল্পন। নিয়ে নবকপে সজ্জিত হয়ে 


, বাংলা, হিন্দী মারাঠী তেলেগু ভাষায় 


পালাভিনয় পরিবেশন করবে 
আগামী বছরে | এই দলে থাক- 
বেন নামী শিল্পী, পালাকার /_ 
স্থর়কার। ভারতে এ ধরণের প্রয়াস ' 
এই প্রথম ৷ দলের মালিক মুকুল বস্তু 
নতুন দুষ্টভংগীতে যাত্র। শিল্পে 
তুলে ধবতে চান, ষেপানে থাককে 
সারা ভারতের আঞ্চলিক নৃাগীতের 
অফুবস্ক সমারোহ । মালিকেক 
সংগে সাক্ষাৎকারে আনা গেল, 
বিভিন্ন প্রদেশের পাতনামা লেখকেক 
জনপ্রিয় কাহিনী অবলম্বনে পালা- 
গুলি রচিত হচ্ডে। সেসব পালা 
সমাঙ্গের স্ব ছুঃপ, প্রেম বঞ্চনার 
সংঘ:ত ফুটে উঠবে । | 

‘লোক্ষবানী’ ঘোষণা করেছে 
তাদের আগামী বছরের তিনটি - 
নতুন পালা “‘যমঙ্জ ছেলে’, ‘কমল 
মাঝকিব ঘাট’ ও ‘এণ্টলী ফিবিখি) । 
তক্ষণকুমাব দে রচিত হাসি কাম'য় 
নাচে গানে রহস্যঘন পালা “যকত 
ছেলে’-ব স্থবরকার ও নির্দেশক হলেন 
ষণাক্রমে পশুপতি ভট্টাচার্য ও অযল 
দত্ত । অশ্রপত্তস 'কযপ মাঝির 
ঘাট’ পালাটি রচনা কগ্তরছেন দেবেন 
সর দিয়েছেনগ্প্রশান্ত ভট্ট!- 
চার ও নিদেপন্ায় মাছেন বীর মেন। 
বিধায়ক চট্রাচার্যের ‘এন্টনী ফিরি? 
পাল[টি কবি গান, টপ্লা, ভাটক্াল 
ও ভক্তিমূলক গানে ভরপুর । এই 
পালগুলির প্রধান চরিত্রের শিল্পী.) 
হলেন তপন ভট্রাচার্য, মৃণাল কর, 
অমিয় রায়, পুতুল চক্রবর্তী শিঙ্জা 
দাস, পুশি 1 মুখার্জী প্রভৃতি । 


এল 


পারের জল্য-আোগাযাগ |: 
ক্র মুত বসু | 
তব দালাল | ০, 
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সম্পাদকীয় 
(১ম পৃষ্ঠা পর ) 

ছেন, তার প্রতিপিপি পূর্বাঞ্চলীয় 
রাঙ্যগুলিতে কি সমাদর লাভ 

করেছে, তা লক্ষ্য করবার যতো । 
অধিক ক্ষমতার দাবী তোলার 
পর থেকেই জনতা দ্বলের নেতারা 
পল্লী এলাকায়. পঞ্চায়েতী ক্ষেত্রে 
ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর 
দেওয়ার কথা বলছেন. কিন্ত 


তাতে রাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধির সুরাহা - 


হচ্ছে কিররে। গ্রামীণ স্তরে যাতে 
-, ক্ষমতার কুষ্ঠ বন্টন হয়, সেজন্যই তো 

পঞ্চায়েতী নির্বাচন অম্ষ্ঠিত হতে 
*চলেছে। গত ১৪ বছর ধরে পশ্চিম- 


বঙ্গে কোন পঞ্চায়েত ' নির্বাচন 
4 হয়নি । 


স্বাধীনতার পর থেকে" রাজ্য- 


' গুলির যে ন্ায়সংগত দাবীকে দাবিয়ে ' 


, রাখা হয়েছে, আঙ্ক তাকে জাতীয় 
আন্দোজনে রূপ দেবার এঁতিহাসিক 
দ্বায়িত্ব নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ । যারা 
জনতা মলে অন্ততুক্তি হয়ে রাজ্যের 
হাতে অধিক ক্ষমভার বিরোধিতা 
করছেন, তাদেরই কেউ কেউ 

রর কংগ্রেসী ভুমিকায় -অবভীর্ণ থেকেও 
অধিক ক্ষমতার জন্ত হাসফাস 

_করেছেন। কিন্ত আন্দোলন করতে 
সাহস করেননি । কেননা প্রথমতঃ 


:শ্বাধীনতা-উ্তর দেশে রাজ্য শাস- |. 


নের সুখ ' হাতছাড়া করতে না 
. চাওয়া, দ্বিতীয়তঃ কেন্জের স্বদলীয় 
" সরকারকে বিব্রত করাট। ছিল 
ঝুঁকিবছল। ৬ 
আজ শ্রীমজী গান্ধী, প্রীদেশাই, 
প্রচ্াবন-__এরা ত্রিমুখী রাজনৈতিক 
= চরিত্র হলেও একদিন এ'রাই পূর্বা- 
ফলের রাজ্যগুজির ওপর “বিশেষ 
দু নজর, রাখার’ ব্যাপারে তৎপর 
ছিলেন, আজ চরিত্র বদলায় নি, 
* তাই মৃতও অপরিবন্তিত। 
“ পশ্চিমবঙ্গের একদা মৃখ্যমন্ত্রী ডাঃ 
“বিধান রায় সাংবিধানিক সংসদ 
নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির উদ্ধৃতি দিয়ে 
অধিক ক্ষমতার দাবী করেছিলেন । 
উদ্ধৃতিটি হল £ “যুক্তরাষ্্ীয় সরকারের 
প্রধান কাজ হল দেশরক্ষা, বৈদেশিক 
যোগাযোগ "ও জাতীয় খপের দায় 
বহন করা!” এছাড়া রাজ্যের 
, ক্ষমতার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের 
_ ক্ৰমাগত খবরদ্বারি দেখে তিনি ১৯৫৬ 
সালে আবার বললেনঃ রাজ্য 
সরকারের নিয়স্রণাধীন বিষয়েও এই 
হস্তক্ষেপ হৈত শাসনেরই , নামাস্তর। 
পুত শাসনের চেয়েও ক্ষতিকর 


, কারণ সংবিধানে স্থনির্দিষ্ট রাজ্য বিবয়-]. 


, গুলির ব্যাপারে কেম নাক গলায়, 
কিন্তু কোন দবাযিত্ব বহন করে না। 


৫ একা মধ্যমন্ত্রী আল সেনকেও 


"রাজ্যের সীঙাস্ত পুলিশকে কেন্দ্রের 


রা 


হাতে নিয়ে নেওয়ার শিদ্ধান্তকে 
প্রচণ্ড বাধা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হতে 
হয়েছিল । 

অন্যদিকে রাজামাস্ার, কমিটি, 


- পূর্বেকার অর্থ কমিশনগুজি এবং 


প্রশাসন সংস্থার কমিশনের সমীক্ষা 
দল পর্যন্ত বলেছেন কেন্দ্রের ওপর 
রাজ্যের সীমাহীন নির্ভরশীলতা 
রাজ্যগুলিকে দ্বায়িত্বহীন কবং কর্ম- 
নির্বাহে অক্ষম ও অদক্ষ করে 
রেখেছে । কেন্দ্রীয় ' সরকার 
নিয়োদ্িত ক মি টিংকমিশনের 
স্থপারিশই কেন্দ্র এতদিন কানে 
তোলেন নি। 

আজ যখন জনতা দল গণতন্ত্র 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার বড়াই করছে , তখন 
এই স্সায়সংগত দাবীকে তারা ধামা- 
চাপা দেবে কি/করে ? 
তবে সামনে কাজ হল, পশ্চিম- 
বঙ্গকৈ বেশ শক্ত মনৈই এই 
আন্দোলনে নামতে হতে। কেনন! 
আপাত-আংশিক-অধিক-্থল্প ক্ষমতার 


'বাবীদারদের চরিত্রকে অঙ্ধাবন ও 


পর্যালোচনার ক্ষেত্রকেও আন্দোলনের 


সমানভাবে 


৯ 


যেমন পাঞ্জাবের অর্থমন্ত্রী বলবস্ত 
সিং রাজনৈতিক ক্ষমতার পুনর্ধিস্তাস 
চান মা, কিন্ত অধিক অর্থনৈতিক 
ক্ষমতা চান। তিনি বলেছেন রাজ্য 
থেকে পাওয়া টাকা নিয়ে কেন্দ্র বড়- 


লোকদের জন্ত কট] বিমান কিনলেন, ' 


সেটা বড় কথা নয়, আমার রাজ্যের 


রুষকদের ছেলেমেয়ের পড়াশুনোর . 


জন্য আমি কি করতে পারলাম 
সেটাই বড় কথা । 


কিন্ত সংবিধানে রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক ক্ষমতার 
পরশ্নগুলি অঙ্গাঙ্গী সম্পকিত। একটি 


ছাড়া অপরটির অধিকার ও প্রয়োগ 
অসস্ভব। শুধুমাত্র কেন্দ্রে সহমতা- 


বলম্বী সরকারকে বিব্রত করা এবং 
তুলনামূলকভাবে পশ্চাদপদ রাজ্যের 
দাবীর প্রতি উদ্নাসীন থাকা 
কায়েমী স্বার্থের চরিত্রই বহন করে। 
বুঝতে হবে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক 
ক্ষমতার দাবী সব রাজ্যের স্বাৰ্থই 
রক্ষা করতে চায়। 
তার জন্যই জাতীয় বিতর্ক। দলমত 
নিধিশেষে সকলকে আহ্বান । 


ঙ চি 
॥ 


॥এগারো।॥ 


মনোভাবের এক অদ্তুত তৃঙ্গনার ঢুজনেও সংগতি বড়ই ক্মু। বাণিজ্যিক 


স্থঘোগ এসেছে । নিজেদের ক্ষমতায় 
টান পড়ছে বলে কেন্দ্র জাতীয় বিতর্ক 
চাননা, আবার এ একই কারণে 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও বেতার 
দূরদর্শনকে ম্বশাসিত সংস্থায় পরিণত 
করার ব্যাপারে জাতীয় বিতর্ক চান। 
এর ফলে - স্থৃবিধে হল, বিতর্কের 
পরিণতি অনুযায়ী যাই করতে হোক 
ন! কেন, শীঘ্রই কোন সিদ্ধান্ত নিতে 
হচ্ছেনা এবং প্রচার মাধ্যম ছুটিতে 
সরকারী ক্ষমতা আপাতত পুরো- 
পুরিই প্রতিষ্ঠিত থাকছে, হয়তো! 
বর্তমান শাঁসনকালের আয়ুও পার 
করে দেওয়া যাবে । 


বই মেলা 


(২য় পৃষ্ঠার পর) 
দেখলাম, গ্রন্থ প্রদর্শনের অভি- 
নবত্বের জন্য পুরস্কৃত হয়েছে “রূপ!” 


তবুও বছ বই দু্টর আড়ালে থেকে - 


যায়। পুস্তক সঙ্জায় সময় বাঁচানোর 
জন্য কোন সরলীকরণ নেই। কয়েকটি 
আমদানী রপ্তানীকারী মারকুট্রে বুক 
স্টল ছাড়া কেউই ' বইয়ের শ্রেণী 


প্রলৌভনটা একটু. খাটে! করে 
প্রকাশক বা বিক্রেতা নিধিশেষে . 
গ্রন্থের শ্রেণী বিভাগ কর! যায় কিনা 
সে সব ভাব] হম কিনা কে জানে 
লোক নিয়োগ, ঝুঁকি এবং সময় 
বেশি লাগলেও পদ্ধতিটা অনেক 
বৈজ্ঞানিক । শিশুদের বইয়ের জন্য 
তো মেলার মধ্যেও একটা মেলা 
হতে পারে। সংগ্রহ করাও সহজ 
হয়, আর বোঝাও যায় বাংল! বিশ্ত- 
গ্রন্থ প্রকাশে আমরা কতটা পিছিয়ে? 

বই মেলা মানে তো বই বিক্রী 
মেলা নয় 5 প্রকাশনা শিল্পের অগ্র+ 
গতি, কোন বিষয়ের গ্রন্থ কত প্রকা- 
শিত, কোন্‌ বিষয়টি এখন অন্চ্চা- 
রিত তা এক নছরে যাচাই করে 


‘ভবিষ্যতের কাজটাকে সহজ করে 


নেবার মেলা 

-তেমন পরিকল্পন” নিলে মেলা 
কর্তৃপক্ষ তে মেলা দেখার অস্ত 
বিষয়স্থী ধরে একটি বিনামূল্যের 
গাইড বইও করতে পারেন। এ 
জন্য, নিশ্চয়ই বছরব্যাপী কর্মহচী 
দরকার । : 

কলকাতায় বিশ্ব বই মেলার 
আবদার অযৌক্তিক নয়। কিন্তু 
এরকম তত্রিষ্ঠ কর্মন্চী নিলে 'কল- 
কাঁতা শহর তো দেশে একট! দৃষ্টাস্ত 


সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বৈত 


অন্তর্ভূক্ত করতে হবে । 


৯ হর ফেলব ইত্িয়াক এক সং বিশেষ)... * 





নিম্নোক্ত কাজের জয় প্রস্তাব আহ্বান করছে 
জুল সরবরাহ প্রকল্প সম্পর্কিত কাজ এ এ : 
রেফাঃ নং ই সি এল|এইচ কিউ/পি এম ডি/ইপ্র (সি) টেণ্ডার নোটিশ/ভবলু 
এস-৩/৭৭-৭৮ তাং ২৫-২-৭৮ | 
ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ডসের তালিকাতুক্ত ঠিকাদার এবং রাজ্য পি ডবলু ডি, সি পি 
ভবলু ডি, এম ই এম, রেলওয়ে ও কেন্দ্র/রাজ্য সরকার পরিচালিত সংস্থা- 
সমূহের সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর অম্য়োদিত/তালিকাডুক্ত ঠিকাদারদ্বের কাছ থেকে 
ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ডদ লিমিটেণ্ডের কোলিয়ারীগুলিভে জল সরবরাহ প্রকল্প 
সম্পর্কিত 'নিয়লিখিত কাজের জন্য সীল করা টেগুার। তাদের কাছে 
টেগ্ডারপত্র বিক্রয়ের আগে ইচ্ছুক টেগারদাঁতাদের- সর্বশেষ আয়কর পরি- 
শোধের সার্টিফিকেট দাখিল'করতে হবে । El 
১। (ক) টেণ্ডার দলিল নং ১*/পি এইচ ই/*৭-৭৮ র্যাপিড গ্র্যাভিটি টাইপ 
ফিন্টার সহ ১৮২ এষ এল ভি (**৪ এম. জি. ভি) ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াটার 
ট্িটমেট প্যান্ট ভোপপি কোলিয়ারীতে নির্মাণের জন্য যার সুত্র পিট ওয়াটার 
খে) ১১/পি এইচ ই/৭৭-৭৮ র্যাপিড গ্র্যাভিটি টাইপ ফিল্টার সহ ১৮২ এম 
এল ডি (*'৪ এম. জি: ডি) ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্যান্ট বাকোলা! 
কোলিয়ারীতে নির্মাণের জন্য স্থত্র পিট ওয়াটার । প্রতিটি টেগ্ডারের জন্য 
বায়নার টাকা টেও্ার মুল্যের ১% ভাগ অথবা সর্বোচ্চ ২,*** টাকা। 
২। টেগার দলিল নং ১২/পি এইচ ই/৭৭-৭৮ সীকতোরিয়া/দিশেরগভে 
৫১,৬৬৬ টাকা আনুমাণ্কি খরচে পাইপ লাগানো এবংবাক্সনার-টাকা ৫১৭। 
৩। ইষ্টাৰ্ণ কোঁলফিল্ডদ লিমিটেডের বিভিন্ন কোলিয়ারীতে আর পি সি 
ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ (ক) লীটারে ক্ষমতা খে) মোটরে ষ্টেজিং মিটার (গ) 
ট্যাঙ্কের সংখ্যা (ঘ) স্থান (ও) আহ্বমাঁনিক টাকা! (5) বায়নার টাকা (ছ) 
টেণ্ডার দলিল নং নিয়রূপ £ ১ (ক) ২,২ ৭,৩০০ (খ) ১৯০১ ও ১২'২* (গ) ২ 
(ঘ) মহাবীর বানন্র। €) ৩১৫৩,*৫৬ টাকা চে) ৩,৫৩১ -টাকা ছে) ১৩/পি 
এইচ ই/৭৭-৭৮ (ক) ২,২৭,৩*০ (খ) ১২'২* (গ) ২ (ঘ) বেলবাইদ, তোঁপসি 
(ও) ২,৭২,১৩০ টাকা (চ) ২,৭২৯ টাকা (ছ) ১৪/পি এইচ ই/৭৭-৭৮ (ওক) 
১১২৭১৩** (খ) ১২'২* গে) ২ (ঘ) বছলা (ও) ২৭২,৯৩৯ টাকা চে) ২,৭২৯ 
টাকা (ছ) ১/পি-এইচ ই/৭৭-৭৮ (হক) ২,২৭১৩** (থে) ১২২০ (গ) ৩ ছে) 


বিভাগ করেননি । এই শ্রেণী বিভা স্থাপন কল্পতে পারে । 


কেণ্ডা (ও) ৪০৯,৩৯৫ টাকা (চ) ৪,০৯৪ টাকা এবং (ছ) ১৬/পি এইচ ই / 
৭৭-৭৮ (৫ক) ২১২৭১৩০ (খ) ১২২০ (গ) ২ €ঘ) ৰাকোলা (3) ২৭২৯৩ 
টাকা (চ) ২,৭২৯ টাকা এবং ১৭/পি এইচ ই/ ৭৭-৭৮ (৬ক) ১,৩৬,২*০ 
(খ্য ১২.২০ গে).১ (খে) জান্বাদ) (ও) ৯৫,১৩৬ টাক! (চ) ৯৫১ টাকা 
(ছ) ১৮/পি এইচ ই /৭৭-৮ (থক) ৯৪,৮০০ (ৰ) }১২২০ গৈ) ৪ 
(ঘ) লাচিপুর, জাদ্বাদ, লোয়ার কেডা, পড়শিয়াও দি পি ও) 
৩,১০,০৩২ টাক (চ) ৩,১০০ টাকা এবং (ছ) ১৯/পি এইচ ই ৭৭-৭৮ (৮ক) 
৯০,৮০০ গে) ১২২৪ গে) ৩ (ঘ) নিযাম তনু ডালু/এল, -মোদপুর ডল! এস 
পোনাইটি ভবলু/এস (ও) ২,৩২,৫২৪ টাকা (চ) ২,৩২৫ টাকা! (ছ) ২০/পি 


- এইচ ই/৭৭-৭৮ (১ক) ৯০১৮০০ (৭) ১২২০ (গ ১ (ঘ) চিত্রা ($) ৭৭,৫০৮] 


টাকা চে) ৭৭৫ টাক! (ছ) ২১/পি এইচ ই/৭৭-৭৮(১০ক)৯০+৮০০ (খ) ১২২০ 
(গ) ১ (ঘ) ইষ্ট কুমারধুবি (ও) ৭৭,৫০৮ টাঙ্ক! (5) ৭৭1 টাক। (হ) ২২/পি এই 
ই/৭৭-৭৮ (১১ক) 8৪৫,৪০০ (থ) ১২২ (গ) ৩ €ে) কুমাব্রভিহি (8) ১,৭ ৪২ 
টাকা (5) ১,৭১৩ টাকা (ছ) ২৩/পি এইচ ই/৭৭-৭৮ (১২ক) ৪১৫,৪০০ টাকা 
(খ) ১২২* গে) ১ (ঘ) বানীপুর (ও) ৫৭,১১৩ টাকা (চ) ৫৭১ টাকা (ছ) ২৪/ 
পি এইচ ই/৭৭-৭৮ (১৩ক) ৪৫, ৪০* খে) ১২২০ (গ) ১ (ৰ) তোপসি (ও) 
৫৭,১১৩ টাকা! চে) ৫৭১ টাকা (ছ) ২৫/পি এইচ ই[৭৭-৭৮। আর পিনি 
ওভারহেড ট্যাঙ্কে জন্য টেশারদাতারা দপ্তর কর্তৃষ্ক গ্রহণযোগ্য তাদের 


নিজেদের ডিজাইনের ওপর মোট ভিত্তিতে দর দিতে পারেন। সংশ্লিষ্ট |. | 


টেণ্ডার দলিলের অস্তহূক্ত সম্পূর্ণ কাজের জন্ টেণ্ডারদাতাদের দর দিতে 
হবে। 

অতিরিক্ত মি, ই, (নি) স্লাকতোরিয়ার অফিস থেকে নগদ ৫০ টাকা দিয়ে 
টেগ্ডার দলিল পাওয়া! যাবে যে কোন কাজের দ্বিন ১৫-৩-৭৮ থেকে ৪-৪8-৭৮ 
তারিখ পর্যন্ত সিরিয়াল নং ২ ও ৩ এবং ১৫-৩-৭৮ থেকে ১৭-৪-৭৮ তারিখ 
পূর্বস্ত সিরিয়াল নং ১-এর জন্ত। ডাকে কোন টেগার পাঠানো হবেনা। 
অতিরিজ সি, ই, (সি), ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডম লিমিটেড, সাকতোরিয়া; পোঃ 
দিশেরগড়, জেল বর্ষমানি-এর অফিসে ৫-৪-৭৮ তারিখ বেলা *১ট পর্যন্ত 
সিরিয়াল নং ২ ও ৩ টেণ্ডার জমা দেওয়া যাবে এবং এদিন ২'৩০টায় খোলা 
হবে। সিরিয়াল নং ১-এর টেপার গ্রহণ করা হৰে ১৮-৪-৭৮ তারিখ বেলা 


চট] পর্যস্ত এবং এদিন ২'৩০ টায় খোলা হবে |: সমস্ত কাজের দিন বেলা |. 


১২'৩০টা, কিন্ত শনিবার বেলা ১১টা পর্যস্ত কেশিয়ার, সি, এস, ডি-র অফিস 
কর্তৃক বায়না টাকা গৃহীত হবে। দ্রুত সম্পূর্ণ করার জন্য দঙ্চর যদি 


" প্রয্নোজন মনে করে তাহলে কাঁজ একাধিক ঠিকাদারের মধ্যে তাগ করে 


দেৰার অধিকার সংরক্ষিত রাখছে । 


২. t 
০৪৭, No. WBICC32 


Phone :B24-4232 


ৰাজ্য বিধানঙ্গভার বাজেট অধিবেশনে 
জনতা ও কংগ্ৰেসী সদস্যদেৰ বিচিত্ৰ ডুমিক৷ 


এবারে রাজ্য বিধানসভার বাজেট 
অধিবেশনে বিরোধী দ্রলপ্লির 
ভূমিকা বিচিত্র রূপ নিয়েছে, এর 
ফলে 'জনপ্রতিনিধিমূলক সমালোচনা 
বলতে যা বোঝায় তার কোন ছবি 
বিধানসভার কোন দিনের অধিবেশ- 
£নই ফুটে উঠছে না । মূলত জনতা! 
মলের এবং কংগ্রসের প্রতিনিধির! 
যতই বিধানসভা কক্ষের তেতরে 
উত্তেজন1 স্বর চেষ্টা করেন, ততই 
তাদের চিস্তাশক্তির দৈন্য এবং জন- 
বিচ্ছিম্নতার পরিচয় মেলে । 

বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের 
প্রায় ২৫টি দিন অতিবাহিত হয়ে 
গেল । রাজ্য সরকার এবারেই প্রথম 
পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন । তার 
পূর্বেও রাজ্যপালের ভাষণের ওপর 
বিতর্ক হয়েছে এখন বিভাগীয় 
বাজেটগুলির ওপর বিতর্ক চলছে । 

বিরোধী সদস্যরা সমালোচনার 


ইন্দিরা কংগ্রেম 
(১ম পৃষ্ঠার পর 

নিয়ম, রজনী প্যাটেল, কে, ভি 
মালব্য প্রমুখ নেতারাও ইন্দিরা 
গান্ধীর সঙ্গে আলাপ আলোচন! 
চালিয়ে যাচ্ছেন দলে ঢোকার জন্া। 

ধাজ্যে রাজ্যে রেড্ডী কংগ্রেসের 
নেতারাও ইন্দিরা কংগ্রেসে ঢোকার 
জন্য পা বাড়িয়ে রয়েছেন । অন্ধ ও 
ক্র্ণাটকে ঝাঁকে ঝাঁকে রেড্ডী কংগ্রেস 
থেকে বেরিয়ে আসছেন । পশ্চিম্ব্জ, 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞধাব, মহারাষ্ট্র 
প্রভৃতি রাক্যেও অনেকে ইন্দিরা 


কংগ্রেসে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। 
অবস্থ। দেখে ইন্দির! কংগ্রেসের 


রাজ্য নেতার] শঙ্কিত । তাড়াতাড়ি, 


প্রদেশ নেতারা রেডী কংগ্রেসের 
কিছু প্রথম সারির নেতাকে দলে 
. ঢোকানোর অনিচ্ছা প্রকাশ করে 
প্রস্তাব নিচ্ছেন এবং ইন্দিরা. গান্ধীকে 
তা জানিয়েও দিচ্ছেন | 

ইন্দির। গান্ধী স্বয়ং রেডী কংগ্রেস 
থেকে বেশী সংখ্যায় এম, এল, এ, 
এব, পি, নিজ দলে নিতে আগ্রহী । 
এই কারনেই বারবার কংগ্রেস 
, পরিষদীয় দলের সভা পিছিয়ে 
আিচ্ছেল । সম্প্রতি অঙ্কের ৮ জন এম, 
“পি, দলে যোগ দিয়েছেন। রাজ- 
নৈতিক মহলের ধারণা আরও এম, 
. পির ব্রেড্ডি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে 
এসে ইন্দির। কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার 
'জস্ভাবনা আছে। * . 


ওহামারারারারারারারারাররারারারররারাররাাররাররারাররররারাাডারাররাররজাই 


_ দের্পণের প্রতিনিধি ) 
সূত্রে বিছ্যাৎ, কলকাতা বিহবিষ্ালয়, 


উদ্ধাত্ত, শ্রমিক সমস্যা, নেতাজীনগর . 


কলেজ অধিগ্রহণ ইত্যার্দি বহু বিষয় 
উত্থাপন . করেছেন। কিন্তু কোন 
প্রসংগ উত্থাপন এবং স্মালোচন! 


যুক্তি নির্ভর নয়। ফলে দেখা গেছে. 


বিভাগীয় বাজেটগুলির বিতর্কের 
শেষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের পাখী পড়ানোর 
মত করে জবাবী ভাষণ দিতে 
হয়েছে । কংগ্রেসের জয়নাল আবে- 
দিন, আবদুস সাতার, সত্য বাপুলী, 
সাহাবুদ্দিন প্রমুখ সদস্যরা যখনই যে 
ঘটনারু উল্লেখ করে প্রতিবাদে মৃখর 
হয়েছেন, তখনই সরকারপক্ষীয় 
ভাষণে বোঝা গেছে, এসব ঘটনার 
সংগে তাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগ 
নেই ; কানে শোনা কথ]। 
রাজ্যপালের ভাষণের ওপর 
বলতে গিয়ে কংগ্রেসের সুনীতি চট্ট- 
রাজ বলেন, এই ভাষণের খসড়া মি 
পি এমের আলিমুদ্ধিনস্বাটের অফিসে 
তৈরী হয়েছে । এর জবাব বেওয়া 
বাতুলতা। জনতা! দলের পরিষদীয় 
নেতা কাশীকাস্ত মৈত্র বলেন রাজ্্য- 


পালের ভাষণে হতাশার চিত্র প্রতি-. ' 


ফলিত হয়েছে । অধিক ক্ষমতা ছাড়া 
কিছুই রুর! সম্ভব নয় সরকার 
একথাই বারে বারে বলছেন,। কিন্ত 
সরকার পক্ষ থেকে বারে বারেই 
একথা বল] হচ্ছে, কংগ্রেসীদের মতো 
মিথ্যে প্রতিশ্রুতি, মিথ্যে আশার 
বাণী বামফ্রন্ট সরকার কখনোই 
শোনাতে চান না। বারে বারেই 
বলা হয়েছে, ৩* বছরের কংগ্রেলী 
শাসনে প্রশাসনের সর্বস্তরে ঘেছুর্ণাতি 
ও জটিল অবস্থা তৈরী করে রাখা 
হয়েছে, তা মাত ৮ মাসে দূর কর! 
সম্ভব নয়। 

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থ গত শুক্র- 
বার নগর উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশাসন 
খাতে বাজেট বিতর্কের জঅবাবী ভাষণে 
বলেছেন, সমালোচনার সবটাই 
হাস্তকর। কেননা জনতার হরিপদ 
ভারতীর প্রশ্ন ছিল, সীমিত ক্ষমতার 
মধ্যে সরকার যেটুকু করতে পারেন 
সি এম ভি-এর সেটুকু কাজেও সরকার 


সন্তষ্ট নন, তাহলে অধিকক্ষমতা নিয়ে. . 


কি করবেন। জ্যোভিবাবু বলেছেন, 
খুশী হওয়ার.কারণ না থাকজেও 
খুশী হব। আমরা এখন আহাম্মক 
নই। নিশ্চয় গলদ আছে, সে গলদ 
কংগ্রেসের উপহার, তা খুজে বার 


কেন? এদিকে আরও খবর হলো বালি 
তা থানার বহু ঘটনার নায়ক পুলিশক্মী জন্য! তবে এখন যে যার নিজেকে 
Ue প্রতিদিন সংবাদ্ব- দিলীপ চব এখন পুলিশের দিয়ে চর অপরের নোকাবিল! ys 
E' bs “বড়বাবু, যাচ্ছেন! * 
করতে হবে এবং দূর করার চেষ্টা পত্রে রাজ্য জুতে নৈরাশ্তের ছবি। ০ 8 
চা রস 
,  সম্পাদক-_হীরেন বন্ু র রা 
মুনিত এবং দর্পণ কার্ধালয় ৬১ বট লেন কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত | . তি 


সম্পাব কর্তৃক বীপানী প্রেস, ১২৩।১ আচাৰ্য প্রস্করচজ রোগ কলকাভা-৬ থেকে 


করতে হবে । এতিনি বারবার বলেন, 
সবকিছুই জনসাধারণের সংগে ষোগ 
রেখে ঢেলে সাজাতে হচ্ছে । ঢেলে 
সাজানোর* নামে কংগ্রেসী পথ অন্থ- 
সরণ করা সম্ভব নয়। 

বিধানসভায় সরকারী কাছের 
সমালোচনার ভঙ্গীতে জনত! ও 
কংগ্রেস প্রায় অভিন্ন বলে মনে 
হবে। কটু কাটব্য, টুকরো মন্তব্যে 
জনতা সদশ্তরা যদিও বেশী যোগ 
দেনন1; কিন্ত বাজেট বিতর্কে ষোগ 
দিলেই তারা তুল বকতে শুরু 
করেন। 

বামক্রণ্ট সরকারের নীতি আদর্শ 
ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীকে মেনে নিয়ে দলীয় 
স্বার্থ নয়, জনগণের সমস্যাকে তুলে 
ধরার কোন প্রয়াস বিরোধীদের 
নেই। বিশেষ -করে কংগ্রেসীরা 
তাদের শাসনকালে রাজ্য লুটের যে 
রাজত্ব ফেঁদেছিলেন, তাকেই সমা- 
লোচনার মানদণ্ড ধরে নিয়েছেন । 
কংগ্রেসী ও জনত! সদস্তদের প্রতি- 
বাদের কয়েকটি উদ্বাহয়ণ দিলে 


ব্যাপারটি বোঝ! যাবে । 
জয়নাল আবেদিন £ পশ্চিমবন্জে 
সি পি এম সস্তরাসের রাজত্ব চালার্চ্ছে। 


কংগ্রেসীদের ওপর মারধোর চলছে। 

সুনীতি চট্টরাব্দ £ অনেক জায়- 
গায় সি পি এমের লোকদের চাক- 
রীতে চোকানে। হয়েছে । (ফরওয়ার্ড 
ব্লক- আর এস পি সমস্তদের উদ্দেশ্ত 
করে) আপনাদের একদিন সি পি 
এম টাইট দেবে। 

আবদুস সাত্তার :. জেল! অফিল- 


গুলিতে সি পি এম সমর্থকদের পাব- 


লিক প্রসিকিউটর কর! হচ্ছে। 
হরিপদ ভারতী £ ভবলু বিসি এস 
শূন্য পদ্দগুলিতে নিজ দলীয়, লোকে- 
রাই ঠাই পাবে কী?-টেকওতার 
করতে করতে সরকার ওভার টেকেন 
হয়ে ঘাচ্ছেন। 
কাশীকাস্ত মৈত্র : কলেজে কলেজে 
সি পি এমের ইউনিয়ন বিরোধী 
মনোভাবাপন্ন ছাত্রদের মারধর 
কর] হচ্ছে। পুলিশ নিচ্দিযন । 
হরিপদ ভারতী £ মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রের 
কিছু চুরি গেলেই পুলিশ তৎপর ! 
রাজ্য জুড়ে রাহাজানির বেলা নয় 


আমি খবরের কাগজের খবরে বিশ্বাস 
করি। 

এর জবাবে. সি পি এমের রবীন 
“মুখার্জী: হরিপদবাবু যখন জরুয়ী 
অবস্থায় গ্রেপ্তারের পর মুক্তি পান, 
তখন তিনি “আর রাজনীতি করবেন 
ন?’ বলে মুচলেকা দিয়েছিলেন, _এ 
কথা তিনি বিশ্বাস করেন তো? 
সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল । 

একথা শুনে তিনি প্রচণ্ডভাবে 
“মিথ্যে মিথ্যে’ বলে চিৎকার করতে 
থাকেন। 

এইসব টুকরো মস্তব্য থেকেই 
বোঝা যায়, বিধানসভায় সমালোচ- 
নার ক্ষেত্রে জনতা কংগ্রে-সর সহা- 
বস্থান কতটা এবং যুক্তি ও তথ্যের 
দ্বিক থেকে তা কত দুর্বল । 

গণ্ডগোল পাকানোর কোন অজু-. 
হাত পেলেই আর কথা নেই । প্রকৃত 
পক্ষে বিরোধিতা এর উদ্দেশ্য নয় ) 


উদ্দেশ্য সংবাদপত্রের পাতায় হীরে! . 


হতয়া। 

গত সোমবার পৌর দণ্ডরের 
বাজেট পেশ করার দিন পুরমন্ত্রী 
প্রশাস্ত শূরের ভাষণের ইংরেজী, অন্থ্‌- 
লিপি যেই দেওপ্রকাশ রাই (গোর্থা- 
লীগ ) দাবী করলেন অমনি আবদুস 


হাওড়ায় 

(বয় পৃষ্ঠার পর) 
ধোগ। শুধু. তাই নয়, সড়কপথে 
ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি বদ্ধ 
করার জন্য পুলিশ মোবাইল ভ্যানের 
ব্যবস্থা করে। চারটি গাড়ী এ ব্যাপারে 
কাজে লাগালে হয়। বঙ্গবাসী 


থেকে রানীহাটা, বঙ্গবাসী থেকে - 


বালিক্রীজ, বালিব্রীজ থেকে রানী- 
হাটী, রানীহাটী থেকে বাংল? সীমাস্ত 
পর্যন্ত এই ভ্যানগুলি যাতায়াত 
করে। দিনে রাতে সর্বদাই এগুলি 
চলাচল করে। কিন্ত খোজ নিলে 
জানা যাবে এই ভ্যানগুজির উৎপাত 
কিভাবে দিনের পর দিন বাড়ছে। 


'যেবানে সেখানে লরী থানিয়ে 


মোবাইল ভ্যানের পুলিশ কর্মীরা 
জনীর কাছ থেকে চাদ ও তোল! 
আদায় করছে । এর নায়ক হলেন 
হাইওয়ে মোবাইলের রামপোষণ 
সিং। এর আস্তানা রিজার্ভ পুলিশ 
লাইনে । নানা অভিষোগ থাক! 
সত্বেও শ্রীসিং একই জায়গায় দীর্ঘদিন 
ধরে কাজ করে ধাচ্ছেন। দেশেও 
প্রীমিং এখন প্রচুর টাকার মাজিক। 


কই 
ছি 


Ue 


PRICE 60 Paise ১ 


- সাতার বিধানসভা কক্ষে ঢুকেই 
“ইংরেজী কপি চাই” বলে চীংকারে 
করে সেই যে বেরিয়ে গেলেন, আর 
সারাছিনে তার মুখ দেখা গেল না। 

দেওপ্রকাশবাবু ইংরেজী কপির 
দাবী জানিয়ে মাঝেমাঝেই টেবিলের 
আড়ালে মুখ লুকিয়ে হানছিলেন, 
তিনি যে প্রণাস্তবাবুর ইংরেক্তি তর্জমা 
শুনে বেরিয়ে গেলেন, সেদিন আর 
তারও মুখ দেখা গেল না। অনেক 
কংগ্রেসী ও জনতা সদস্ত বিতৰ্কে 
অংশ নেন, উদ্ভট প্রশ্ন তোলেন । কিন্ত 
বন্ত্রীর জবাবী ভাষণ শোনার কোন 
প্রয়োজন মনে করেন না। তবে 


+ 


র্‌ 
কানে শোনা ঘটনা ধরে প্রায়ই সমা- 


লোচন! করলেও হরিপদ ভারতী" 


অবশ্য একটু ব্যতিক্রম ৷. ভার ভদ্রীটি 
সার্থক পরিষদ্বিদের মতো রুচিনীল 
এবং ভাষপও হুশ্রাব্য। i 


বাজেট অধিবেশম শুরুর আগেই 


এবার তীব্র বিরোধিতায় নামবেন | 
কার্যত দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছেটা সেই' 


. রকম হলেও সে এলেম তার্দের 


নেই। কংগ্রেসীদের তো একেবারেই 
নেই। ' 


রাজ্য কংগ্রেস 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
চেষ্টা করছেন যাতে সরকার তার 


প্রতি খুব একটা কঠোর ন! হন। 
কমিশনগুলির কাজে যত দেরী হচ্ছে 


£ 


শোনা গিয়েছিল জনতা সঢস্তর। ' 


ততই নানা ধরনের গু ছড়াচ্ছে : 


এবং এই গুষব বন্ধঞ্করার একমাত্র 


কাজ শুরু করে দেওয়া । 


এদিকে ব্রেড্ডিপস্থীরা মূখে যাই 
বলুন তারা তলে তলে ওদিকে য়া- 
যার চেষ্টায় আছেন । যেমন প্রিয় 
দাসমুন্দী সম্্রতিদিজিতে এ পি শর্মার 
দন্দে এ নিয়ে কথ! বলেছেন। এ 


উপায় হবে তাড়াতাচ্ডিকমিশনগুলির ' 


খবর বরকত সাহেবের বক্যাম্পের। . 


ক আবার অন্ত বিপদেও পড়ে- 
ছেন, যেমন শত ঘোষ, যার মস্তান 


বাহিনীর অধিকাংশ ইন্দিরা গোষ্ঠীতে 
ভিড়ে*গেছে। 

শতবাবু অথবা লক্ষ্মীকাস্ত বন্থর 
অবস্ত অন্থদিকে ঠাই পাওয়ার আশা 
কম) তাই লক্ষ্মীবাবু তার দলের 


কাছে আবেদন রেখেছেন রাজ্য জন- ' 


তার সঙ্গে হাত মেলাতে পূর্বাঞ্চলে 
সি পি (এম)-এর মোকাবিলা করার 


~~ 





‘শরিক আনন্দবাজার ও যুগান্তর 





" এককিশ বর্ষ ॥ ৮ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৭ই মার্চ, ৭৮ ॥ ৬* পয়লা 


সম্পাদকীয় 


বেতার ও দুরদশন 
সম্পর্কে প্রতিশ্রতিক্ষায় 
ভান্তা সরকার 


আদৌ তৎপর নন 


কেন্দ্রীয় দরকার লমন্ত অপকীতিকে : কিন্তু ভাগিল কমিটির এই স্থপার- 


ষহিযাদ্ছিত করবার জন্য ষে.প্রচার 
মাধ্যম ছুটি ব্যবহার করে আসছিলেন 
এত বছর ধরে, সেই দূরদর্শন ও 
আকাশবাণীকে সরকারী বন্ধ 
থেফে বাইরে রাখার জন্য ভাগিস 
কমিটি ষে সুপর্ধঘরিশ করেছেন তাকে 
সরকার কতটা তৎপরতার সংগে 
ব্যবহার করবেন সেটা দেশের মান 
ষের কাছে এই মুহূর্তের একটা বড় 
আকর্ষণ । র 
১২ জন সদস্ত বিশিষ্ট এই কি: 
টির প্রধান বি জি ভাগিস তার স্বপা- 
হরিশ সরকারের হাতে তুলে দেবার 
" পরও সাংবাদিক দম্মেলনে বলেছেন, 
এই সুপারিশ কার্যকয়ী হলে দেশে 
‘এক নবসংস্কৃতির মুক্ত বাতাস বইতে 
শুন্ধ করবে। এই সম্ভাবনা যে একে- 
বারে ভিত্তিহীন না, ভার প্রমাণ 


আনত] সরকার ক্ষমতায় এসে এই , 


প্রচার মাধ্যম ছুটির নীতি নিয়মের 
সংকীর্ণ বাধন যেটুকু শিথিল করে- 
ছেন তা থেকেই বোঝ যায়। 


£ 








. দর্পণের একবিংশবধে পদার্পন 

উপলক্ষে আগামী সংখ্যাটি বর্ধিত 
কলেবরে প্রকাশিত হবে। এতে 
মগ্চাহের সংবাদ, ফিচার ছাড়াও 
থাকবে কয়েকটি বিশেষ রচনা।' এই 
র্ঘধ্যার দাম £ এক টাকা। 


দূর্পণের বিশেষ সংখ্যা 





সের চিত্র হাতে পেয়ে আনসাধারণ 
যতটা পুলকিতবোধ করবেন, ভত- 
টাই বিমধ হয়ে পড়বেন জনতার 
গত এক বছরের কার্ষপ্রণালী দেখে। 
সরকারী কবল থেকে মুক্তি দিতে 
চান বলেই আজ থেকে ১* বছর 
আগে কংগ্রেস সরকার চন্দা কমিটি 
নিয়োগ করেছিলেন। পরে 
ক্ষমতা মদমত্ব কংগ্রেমী সর- 
কার নানারকম টালবাহানার তাকে 
ধামাচাপা দিয়েছেন । | 
. এবারের লক্ষণীয় বিষয় হল, 
ভাগিস কমিটি রিপোর্ট পেশ করবার 
আগেই কেন্সীয় তথ্য ও বেতারয্ত্রী 
শ্রএল, কে, আদ্বানী বেতার 
দূরদর্শনকে শ্বশাসিত করার প্রশ্নটি 
জাতীয় বিতর্কে তুলে ধরার কথা 
বলেছেন । যে-কোন বিষয় নিয়েই 
বিতর্ক ও মতপার্থক্যের শেষ নেই! 
কিন্ত গত নির্বাচনের পূর্বে এবং জনতা! 
সরকারের ক্ষত! লাভের ছ'মাস 
পর্যন্ত ঘা ছিল বিতর্কের উচধ্ব, তাকে 
কার্যকরী করতে সরকার ষে ক্রমেই 
ছিধা-জর্জর হয়ে পড়ছেন--এট! 
ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেছে । 

কমিটির রিপোর্টে বল হয়েছে, 
এই ছুটি গণপ্রচার মাধ্যম পরিচাল- 
নার অন্য জাতীয় সম্প্রচারণ অছি 
পরিষদের চেয়ারষ্যানকে সুপ্রীম 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


- { দৰ্পণের প্রতিনিধি ) 


সুধ্যমন্ত্রী শীঘ্যোড়ি বস্থ বিধান- ৰ 


ৃভায় জনতা, দুই কংগ্রেস ও এস- 
ইউ-জির যে অণ্ডভ আতাতের কথ! 


বলেছেন সেই অশাভাতের অন্যতম | 
শরিক কলকাতায় দুটি বৃহৎ সংবাদ- | বিহারের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও 


এবং { 


পত্র গোষ্ঠী আনন্দবাজার 
যুগান্তর । 

শ্রম বাজেটের দিন কংট্রেসের 
সুনীতি চট্টয়াজ্দ বলেন যে মুখ্যমন্ত্রী ও 
শ্রমমসীর মধ্যে মতবিরোধের দরুণ 


ভ্ররুফপদ ঘোষ রাইটার্সে আসেন না || 


মুখ্যমন্ত্রী ভার জবাবে পরিষ্কার উত্তর | সুযোগ গ্রহণের যে শত শত বছরের 


| অভ্যাস তা কি অভ সহঞ্জে ত্যাগ 
তিনি অন্থশ্থ । আনন্দবাজার পত্রিকায় | করা যায়? কংগ্রেণী উচ্চ বর্ণের 
॥ মধ্যেও একই প্রতিক্তিয়ার সাটি 


| হয়েছে । এদের বক্তব্য অহুধায়ী 


দেন যে শ্রীঘোষধ আসছেন না কারণ 


পরেরদিন স্থনীতি চট্টরাজের বক্তব্য 
বেরুল কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর জবাব ওরা 


চেপে গেল । উদ্দেশ্য, অসত্য তথ্য | 
পরিবেশন করে সরকারকে জনমহুলে | 


হেয় করা। 


শুধু ভাই নয়। সেদিন জ্যোতি- | 
বাবু নীতি চট্টরাজের বিরুদ্ধে অনেক | 


কথ! বলেন, যেমন ছুনাঁতির দ্বায়ে 


is URE 588 | খেয়েছেন। রেড্টী কংগ্রেস থেকে 
হওয়ার ঘটনা। কন আললাবাপদারে | ইন্দিরা-কংগ্রেসের আস্তাবলে ঢুকবার 


এর এক লাইনও বেরোয় না। এই. 
কাগজের কিছু সাংবাদিকের উপর 


ব্রীফ করার । বামক্রণ . সরকারকে 
হেয় করার জন্য এরা যরীয়া হয়ে 
উঠেছে। 


কথায়। কিছুদিন আগে কংগ্রেসের 


রজনী দলুই সভায় বলেন যে সরকার || 


বিদেশী কোম্পানী মি ই এস-সি-র 
পক্ষ নিয়ে লড়ছেন। কথাটি 


অর্থপভ্য কারণ মি ই এস মির 
মেয়াদ বাড়িয়েছে কংগ্রেস লরকার | 


এবং বামক্রণ্ট বলছে যে খন এই 


কাণ্ড ঘটেই গেছে তখন দেখা! উচিত | 
যাতে এরা কেন্দ্রীয় সাহায্য তাড়া- | 


তাড়ি পায় সম্প্রদারণের জন্ত। কিন্তু 


রজ্রনী দলুইর . বক্তব্যই পরেরদিন, 
পেল যুগাস্তরের | 


পুরোপুরি প্রকাশ 
এক ভাব্যকারের প্রবন্ধে । উদ্দেশ্য 
এ একই, জনসাধারণকে বিভ্রান্ত 
করা]। এই কাগজেই জ্যোতিবাধুর 
ছেলের ব্রীককেম চুরি যাওয়ার ঘটনা 
বিরাট করে ছাপা হয় লোকের মনে 
এষন ধারণ! সুষ্টি করার জন্য যে 


পুলিশ সব কাজ ফেলে একমাত্র এ | 


চুরির তদন্তে কাঁপিয়ে পড়েছে। 

আনলে এসৰ কিছুই ঘটেনি এবং এ 

ব্রীফকেস এখনও জ্যোতিবাবুর ছেলে 

ফিরে পাননি । "তবে. যুগাম্তরের 
- (শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





বধানসভায় অশুভ জোটের অন্যতম | জয়প্রকাশের সভায় 
| গণ্ডগোলের নেপথ্যে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
বিহার পরুকার কর্তৃক পশ্চাদপদ 
| শ্রেণীর জন্য ২৬ শভাংশ পদ বিশেষ 
| ভাবে সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাব শুধুই 


যে অভিনন্দিত তা নয়, এমন কি 


বিশেষ করে ছাত্র সমাজ্জ কর্তৃক ডা 
পবশেষতাবে স্বীকৃত । ‘কিন্তু ক্রনতা। 


| পার্টি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া সত্বেও 
পার্টির উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিরগণ 


এই সিদ্ধান্তে খুশি তো! নয়ই বরং 
প্রচণ্ড ক্ষুক। কারণ কেলীন্যের 


টী 
র 


নিম্বর্ণের নেতা লোকমতা সমস্ত, 
'লালুপ্রসাঘ বাদব, বিধান সভা সদন 
নাগমণি প্রলাদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাপুক্জী 
ইত্যাদির হার! প্রভাবিত হয়ে মুখ্য- 
মন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুর, ক্ষমতার, 'অপ- 
ব্যবহার করেছেন । কারণ তিনি 
নিজেও নিম্ববর্ণভূক্ত । আর বিহার 
সরকারের এই সিদ্ধান্ত যেহেতু জয় 
প্রকাশ নারাকণ অনুমোদন করেই 
ক্ষান্ত নন, এমন কি তার জন্য 
প্রয়োজনে আন্দোলন করতেও প্রস্তুত 
সেহেতু গত ১২ তারিখে পান! 
শহরের গান্ধী ময়দানে যুব জনতা! 
নাক কতিপয্র বিকার গ্রস্ত, মাঞ্ষিনী 
সংস্কৃতি দ্বার] প্রভাবিত, নেশা খোর, 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) | 


ইন্ডিরা কংগ্রেসে প্রবেশের জন্য 


সিদ্ধার্থ রায় ধাওয়ানকে ধরেছেন 
| ( দর্পণের সংবাদদাতা ) এ 
সিদ্ধার্থ রায় আবার ডিগবাজি কোন দিনই ইন্দিরা গান্ধীর বিরোধী 





জন্য ভিনিই প্রথম লাইন লাগিয়ে- 


নাভি রান বডির দিয়ক| 1: টা হিসি বিচে 


বং 9২০৩ উর সের || তাকে দিয়ে তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে 


| প্রভাবিত করবার চেষ্টা করছেন। 
এ ব্যাপারে তিনি বছগুপার সঙ্গে 
| জোট বাধার চেষ্টা করছেন । যদিও 


এবারে আমা যাক যুগান্তরের | 
| বহুগুণ? প্রকাশ্যে তা অস্বীকার 


বেছে ধরেছেন আর কে ধাওয়ানকে। 


করছেন । 

কয়েকদিন আগে পিন্ধার্থ রায় আর, 
কে, ধাওয়ানের কাছে যান এবং 
তাকে বলেন .যে আপনি একটু 
ইন্দির] গান্ধীকে বুঝিয়ে বলুন, আমি 


নই। আর সামার ইন্দিরা কংগ্রেসে 
যোগদানের ফলে রেজ্ডী কংগ্রেসে 
ভাজনের . সুচনা হবে । ধাওয়ান 
তাক্ষে কথ! দ্বিতে পারেন নি, 
বিশেষ করে সগ্য্প গান্ধী যখন সিদ্ধার্থ 


'বায়ের বিরোধী । 


সিদ্ধার্থ রায়েয় এই তৃমিকায় 
রেড্ডী কংগ্রেসের একটি গোর্টার মধ্যে 
ক্ষোভ দেখ! গেছে-, তারা আর 
সিদ্ধার্থ রায়কে বিশ্বাস করছেন না। 
এদিকে পশ্চিমবঙ্গে রেড্জী কংগ্রেস 
থেকে এম এল এ ধীরেন সরকার 
এবং দাওয়া নবুলী ইন্দিরা কংগ্রেসে 
যাবার অন্য প্রত্বভ হচ্ছেন | এব্যাপারে 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


চীন! প্রতিনিধি ছলের'নাম ভাঙ্গিয়ে 
এস ই সি প্রচুর টাকা তুলছে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


চীন। প্রতিনিধিদল নিয়ে চীন 
ফেরৎ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ বিজ্ঞয় 
বস্থর এস-ইউসির তামাক 
খাচ্ছেন! ভারতে সফররত চীন! 
প্রতিনিধি দলের কলকাতা আগমন 
নিয়ে এস-ইউ-সি হঠাৎ তৎপর হয়ে 
উঠেছে । চীন! নিন্দাকারী এবং 
মাও-লে-তুঙ এর কঠোর সমালোচক 
এস ইউ-সির ক্ষুদে নেত! মাণিক 
মুধ্যজাঁ কলকাতাম্ম চীন! প্রতিনিধি 


| দলকে অভ্যর্থন। জানানোর জন্য এক 


অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করেছেন ।" 
চীন। প্রতিনিধি মদের নাম 


ভাঙ্গিয়ে এস-ইউ মি তমাম কল- 
কাতায় হাজার হাজার টাকা চাদা 
সংগ্রহ করছে। চীনা. এপার 
ভাঃ বিজয় বস্তুর সার্টিফিকেট হাতে 
নিয়ে এই রাজনৈতিক দলের কর্মরা 
কোথাও কোথাও প্রচার করছেন থে 
চীন থেকে তাদের শ্বীক্কৃতি ভানর্ঘেল 
স্থতরাং তারাই একমাত্র সাচ্চা 
সমাজতন্ত্রী দল । 
চীন ফেরত অভিজ্ঞ চিকিৎসক 
ভাঃ বিজয় বহর, তত্বাবধানে 
বেন্স রোইং ক্লাবে চীনা শুভেচ্ছা 
{শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় )' ্ত্ 








কোর্টের প্রধান বিচারপতির মতো! 
. মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং এই 

কেন্দ্রীয় পরিষদ কোন ব্যক্তি বিশেষ 
নয়, সরাসরি সংঘের কাছে অবার- 
দ্িহি থাকবেন । অন্তদ্বিকে পরিষ- 
দের সদন্ত লিয়োগের ক্ষেত্রে সর- 
কারী ব্যক্তিদ্নের : কর্তৃত্ব থাকবেনা । 
সরকারের কাছ থেকে কোন পয়দা! 
না নিয়ে ' প্রতিষ্ঠান দুটি আপন. 
$আধিক শক্তিতে চালিত হবে। 


বিশেষ করে এই স্থপারিশগুলি সরকার 


কতটা মেনে নিভে পারবেন, সেটাই 
মৌলিক প্রশ্ন । কেননা নির্বাচনের 
আগে যে স্বাধীনতার প্রশ্নটি ছিল, 
বঞ্চনা, এখন ত! ক্ষমতা সংরক্ষণের 
হাতিয়ার ।' এছাড়া জনত! ঘলের 
আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এই 
স্থপারিশকে কার্যকরী করতে .কতটা 
মদ্দভ দেবে, তাতেও ঘথেষ্টই সন্দেহের 
অবকাশ রয়েছে । 

আকাশভারতী বিলটি সংসদে 
অনুমোদন পেজে স্থপারিশ অনুযায়ী 
তা কার্যকরী করতে ঘে ব্যবস্থা নিতে 
হবে তা ব্যাপক | স্থতরাং প্রস্তাবটি 
কার্যকরী করতে গেলে সরকারকে 
অপামান্ত মনোষোগে চিন্তাশক্তি 
এবং দায়িত্ব বোধের পরিচয় দিতে 
হবে। শুধু আইনপাশ, নয়, তার 
আগে ঝালাই করে নিতে হবে বিগত 
৩. বছরের অব্যবশ্থা |. এর সবটাই 
আকাশভারতীর পক্ষে লেহন করা 
সম্ভব নয় । 

লক্ষ্য করবার বিষয়, সরকারের 
বর্দি এই ছুটি প্রচার মাধ্যমকে হাত- 
ছাড়া করার সছুক্ষেশ্ত থাকতো, ভবে 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের পর থেকেই কাজ 
অনেকটা এগিয়ে রাখতে পারতেন । 

ভুলে গেলে চলবে না, দূরদর্শন 
এবং বেতার ছুটি ক্ষেত্রেই আভ্যন্তরীণ 
শালদ এবং অসামাঞ্চস্ত সীমাহীন । 
শ্বনতা সরকার তার কিছুই দূর 
ক্করতে পারেন নি, অনেকক্ষেত্রেই তা 
বেড়েছে। স্বাধীনতার স্ববাতাস 
ঘটুকু' বয়ে গেছে, তা স্তধু গ্রচার- 
জীতে এবং প্রতিষ্ঠান ছু”টির বহিরঙ্গে 
কত্ত অন্তরঙ্গের দাগ মোছা যায়নি 

কছুই । প্রথমতঃ আকাশবাণী দূর- 
পর্ন ট্ভয়ক্ষেত্রেই স্টাফ আৰ্টিষ্ট ও 

ীিগরী কর্মীদের মধ্যে অসংগত 
দায্য এবং বিভেদ কাজ করছে'। 

স্টফলে উত্তয় পক্ষের কর্মী সংগঠনও 


এবং'নেক্ষেত্রে কাজে সংহতি - 


শব নয়। ছিতীয়তঃ সুপারিশে 
কাঁদারী প্রথা উঠে যাচ্ছে এবং 
যঁয়িক ঠিকাদারী কর্মীও থাকছেন 
। হুপারিশ 'হিসেকে সুন্দর, কিন্ত 
শ্ৰয়িক ঠিকাদারী (ক্যাজুয়াল) কর্ম 
চি এই" প্রতিষ্ঠান দুটির কেন্দ্রীয়. 


ছেন, 


. শক্তি । দেশের প্রত্যেকটি বেতার 


দূরদর্শন কেন্দ্রে প্রায় দেড় হাজারের 
মতো ক্যাজুয়াল কর্মী রয়েছেন । 
তার! কাজের অবকাশে সকলেই 
অল্পবিস্তর. যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়ে- 
জনতা সরকার তাদের অন্ত 
কোন স্থনিদি্ট_ ব্যবস্থা নেন নি। 


নির্দিষ্ট সময়ের বেশী এবং বিনাবেতনে'ও 


এদের কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। 
কলকাতা দূরদর্শনই তার উজ্জল উদা- 
হরণ অন্তদ্ধিকে এই সমস্ত ক্যাজুয়াল 
কর্মীদের বঞ্চিত করে অনেকক্ষেত্রে 
ইতিমধ্যে স্থায়ী পদগুলিতে বাইরে 


থেকে সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তিদের নিয়োগ ]. 


করা হচ্ছে।' . এট! ছুর্নীতি ।'. এক 
একজন ক্যাজুয়াল কর্মী কমপক্ষে ২ 
থেকে ' বছর অস্থায়ী পদে কান্দ করে 


চলেছেন। সংবাদ স্তরে জান] যায় | 


বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে অনেক অস্থায়ী 
কর্মীকে এইভাবে ছাটাইও কর] 
হয়েছে । যেখানে আইন নেই, 
নৈতিক দায়িত্ববোধও নেই। 
শোনা যাচ্ছে অনেক দূরদর্শন বেতার 


কেন্দ্রে ঞ্জুরীকৃত পদ প্রত্যাহার করে, 


নেওয়1 হচ্ছে, তাহলে অস্থাস্্রী কর্মী- 
দের কি হবে। অথচ অভিজ্ঞতায় 
দেখা গেছে মঞ্জ্রীকৃত পদ ছাভাও 
আরও কর্মী নিয়োগের প্রয়োজন । 
প্রাথমিকভাবে ক মি টির স্থপারিশ 
বিবেচনার আগে এই সমশ্তাধলীর 
দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন ছিজ। 
অথচ সরকারের নলন্গরে পড়েনি, 
এমন কথা'নয়। তার প্রমাণ হল, 
এই সব কর্মীদের অসংখ্য বিশ্ষুন্ধ চিঠি 
সরকারী দরে জমা পড়েছে। 


দেশের এক একটি বেতার দূরদর্শন 


কেন্দ্রের সংগে অপর রাজ্যের এই 
প্রতিষ্ঠানগুলির যে বৈষম্য, তা 
লক্ষ্য করলেই সম়স্তাট। আরো] স্পষ্ট 
হবে। কোথাও ১২ জন আবার 
কোথাও ২২ জন প্রযোজক দিয়ে 
প্রতিষ্ঠান চলছে । 

এছাড়া সমস্তাবলীকে প্রাধান্ত 
দেওয়ার জন্য ট্রাট্টের অধীন আঞ্চলিক 
কমিটিও থাঁকবে-_-একথা সুপারিশে 
আছে। কিন্ত কেন্দ্রের: অন্বর্তাঁ 
সরকার রাজ্যে ন! ‘থাকলে এই 
প্রচারমাধ্যমগুলিতে তাদের গুরুত্ব 
যে সরকার বেশী দিতে চান না তা 
এখনও পরিফার। এবিষয়টি ও 


. সরকারের ইতিমধ্যেই বিবেচ্য ছিল । 


কেন না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ 
থেকেও বিষয়টি নজরে আনা হয়েছে । 

"অর্থাৎ" কংসরাজের ভাষণ ' একটু 
নরম হলে যেটুকু পরিত্রাণ সেইটুকুই 
এখনও এই গণপ্রচার মাধ্যমের 


‘স্বাধীনতা । ‘অবশিষ্ট দবটুকুই অরণ্যে 


রোদন বলে মনে হয়। 


t 


দর্পণ || শুক্রবার ১৭ই মার্চ টি 


উচ্চ াধযিক শিক্ষা সংসছে চূড়ান্ত অব্যৱস্তা 


উচ্চ যাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে 
অব্যবস্থার চূড়াস্ত। শুরু থেকেই 


।এর পরিচালনায় অব্যবস্থা । সামনের 


মে মাসে নতুন.কোর্সের পরীক্ষা শুরু 
হবে. পড়াশুনা অরিস্ভে দেরী হও- 
যাতে প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোর্স 


শেষ হয়নি। এদিকে শিক্ষা সংসদ 


পরীক্ষার্থীদের স্থবিধার জন্য মডেল 
প্রশ্নের এক বই প্রকাশ করেছে। 
পড়ানো হয় ৪৭টি বিষয় কিন্তু নমুনা 
প্রশ্নপত্র প্রকাশিত হয়েছে মোটে ২৪টি 


তামিলনাড়ুর শিক্ষকরা! 
পরীক্ষা কেন্দ্র বর্জন 


করবেন 
EE C2 


তামিলনাড়ুর কলেজ শিক্ষকদের 
যৌথ সংগ্রাম পরিষদ বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
আসন্ন সকল পরীক্ষা বয়কট করার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরিষদ গত 
জানুয়ারী মাসে, রাজ্য সরকারের 
কাছে এগারো! দফার এক দাঁবী সনদ 
পেশ করেছিল । দাবী সমূহের মধ্যে 
ছিল ১৯৭৩ দালের্‌ পয়লা জানুয়ারী 
থেকে ইউ, জি, সি, অনুমোদিত 
বেতন হারে .বেতন দ্বান,. কলেজ 
শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তা ব্যবস্থা, 
সাহাধ্যক্ৃত কলেজ শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ 
বেতনদান, কলেগুলোতে প্রস্তাবিত 
একাঘশ-ছাদশ শ্রেণীর অস্ত ভুক্তিকরণ 
ইত্যাদি । 

পরিষদ আন্দোলনের বর্ডমান 
অবস্থাভেও আলোচনার দ্বারা দাবী- 
সমূহের ফয়শাল! করতে প্রস্তুত এবং 
সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে 
রাজী ৰলে ঘোষণা করেছেন । 

পুণায বেকার ভাতার 
( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
পশ্চিমবঙ্গ বাজেটে, বেকার ভাতা 


দানের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর, 
জনতা পার্টির নেতা শ্রকাশীকাস্ত 


' মৈত্ৰ বলেছিলেন ষে নতুন কিছু নয়, 


এর পূর্বে মহারাষ্ট্রেও (বেকার: ভাতা 
চালু হয়েছে। উত্তরে অর্থমন্ত্রী ডঃ 
অশোক মিত্র বলেছিলেন যে, বেকার 
ভাতা এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে চালু হলঃ 
মহারাষ্ট্রে যা হয়েছে তা গ্রামীণ 
প্রকল্প মাত্র । ৃ 
মহারাষ্ট্র রেড্ডী-ইন্দির। 
কংগ্রেসের যৌথ সরকার রয়েছেন | 
পুণাস্ম গত ১২ই মার্চ পুণ! শহর যুব 
কংগ্রেস শিক্ষিত বেকারদের নিয়ে 


একট! মিছিল বের করেন । তাদের 


দ্বাবী ছিল, “বেকার ভাতা দিতে 
হবে» “চাকরী নাই, চাকরী দাও? । 


, সুরু করেন ১৯৫ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


শন, হী ট্যাটিলটিজ ইত্যাদি 
বিষয়ের নমুনা প্রশ্ন বার করা হয় 
নি। শোনা গেছে বেরুবেও না। 
এই সব বিষয়ের ছাত্রের! অন্ধকারেই 


' থেকে হাবে। 


পরশ্নপ্রটি শিক্ষা সংসদের কাউ- 


স্টার থেকেই বিক্রয় হয় । দুপুর্র ৩টা 


পর্যন্ত বিক্রির ব্যবস্থা । কেবল- 
মাত্র কলকাতা, হাওড়া ও ২৪-পর- 
গণার ছাত্ররাই শিক্ষাসংসদে সশরীরে 
হাজির হুয়ে বইটি কিনতে পারে। 
দুরের জেলাগুলির ' ছাত্রের বইটি 
সংগ্রহ করার সুযোগ থেকে ৰঞ্চিত। 
পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি জেলা । ১৩টি জেলার 
ছাত্রের! বইটি সংগ্রহ করতে পারছে 
না। বইটির দাম ৩ টাকা। ধারা ভি, 


পি-র স্থযোগ নিচ্ছেন তাদের ব্যয় 


করতে হয় +টাক1২৫পয়স1। ৪টাকা 
২৫ পয়সা বাড়তি। এই ভাক- 
মাশুল দিয়ে দূরের জেলার ছাত্রদের 
বইটি সংগ্রহ করতে হয়। শিক্ষা 
সংসদ কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে 


দরবার করেও কোন টানি! 
অথচ বইটি বিভিন্ন পুস্তক বিক্রেভাকে 
এজেন্দী দিলে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ 
মাধ্যমিকের সমস্ত পরীক্ষার্থী ৩ টাকা 
মূল্যেই বইটি কিনতে পারতো] । 
জান! গেছে কলকাতার বাইরের 
জেলাগুজিতে বইটি ৪/* টাক! দ্বাষে 
বিক্রয় হচ্ছে। সংসদের প্রেসিডেন্টকে 
জানানে! সবে তিনি নির্ষিকার। - 
৬৬ হাজার ছাত্রছাত্রী এ বছরে 
পরীক্ষা দেবে । কিন্তু এ পর্যস্ত ১৮ 
হাজার নমুনা প্রশ্নপত্র শিক্ষা সংসদ 
থেকে বিক্রি হয়েছে । এই হিনায 
থেকেই বোঝা বায় কি বিপুল সংখ্যক 
ছাত্রছাত্রী বইটি পড়বার স্থষোগ, » 


' থেকে বঞ্চিত। এ ধরণের  অব্যবস্থা! 


আর কতদিন চলবে ? শিক্ষা সংসদ- 
দের প্রেসিডেন্ট ছাত্রদের জীবন নিন্রে 
ছিনিমিনি খেলে বর্তমান সরকারকে 


কি হেনস্থা করার চক্রান্ত করছেন ? 
এ ব্যাপারে আরে! সংবাদ পরে 
জানানো হবে । 








কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে নতুন 
ভাবে চিন্তা করতে হবে 


ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কেন্তর- 


রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক এক নতুন 
পর্যায়ে উন্নীত হতে চলেছে । অনেক 


দ্বিন থেকেই, এমন রি সমস্ত রাজ্যে 


কংগ্লেল পার্টি ক্ষমতাসীন থাক! 
কালেও, নংবিধান, নির্ধারিত: এই 


সম্পর্কের অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করা 


যাচ্ছিল । এবং এই সম্পর্কে, বিশেষ 
করে কেন্দ্র-রাজ্্য' আধিক যোগা- 


যোগের ব্যাপারে, বহু আলোচনা 


বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরাই 
সালে সংবিধান 
চালু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই । 
কেন্দ্রের কাছ থেকে আধিক এবং. 
খাদ্য সাহায্য এবং বিভিন্ন রাজ্যে 
শিল্পোন্নয়ন ব্যাপারে কেন্দ্ররাজ্য 
সম্পর্ক তিক্ত হতে থাকে । আসল 
গোলযোগ দেখা যায় রাজাগুলিতে 
আয়কর আদায় এবং পরে কেন্দ্র 
কর্তৃক সেই অর্থবণ্টনের ব্যাপারে । 
বহুকাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গের মনে 
হয়েছে যে, এই রাজ্য থেকে থে 
পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় তার 


তুলনায় অতি অল্পই রাজ্যকে কেন্দ্রীয় 


সাহাধ্য হিসেবে দেয়া হয়। কেবল 


. মাত্র আয়কর থেকেই আন্তান্ত রাজ্য 


অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্র সবচেয়ে 


বেশী অর্থ সংগ্রহ করে। তা ছাড়াও 
চাও পাট i পশ্চিম্বঙ্গ ভিত্তিক ' 


বঙ্গের ছান , সবচেয়ে 


বলে বৈদেশিক সুন্্রা অৰ্জনে পশ্চিম- 
বেশী । 
দ্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙ্গালীর 
গৌরবময় ভূমিকার কুথা, উল্লেখ.না : 
করেও এ কধা অনন্থীকার্ধ যে, দেশের 
স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং দেশ বিভাগের 
প্রথম বলি বাঙ্গালী । প্রায় ৬০ লক্ষ 
উদ্বাস্ত পশ্চিমবঙ্গে এসে পৌঁছেছে গত 
কয়েক বছর । : কিন্তু তাদের সম্পুর্ণ 
পুনর্বাসনের ব্যবস্থা পূর্ব অঙ্গীকার 
থাকা সত্বেও কেন্দ্র করেনি । নতুন 
শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও বাঙ্গালীর 
সন্দেহ হয়েছে যে কেন্দ্র বিমাঁতা- 
সুলভ ব্যবহার করে চলেছে । যার 
ফলে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব 'এবং মাব্রাজে 
শিল্প প্রশারের গতি পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা 
অনেক বেশী। প্রায় সমস্ত ওষুধের 
কারখানা পশ্চিমবঙ্গ থেকে মহারাষ্ট্রে 
চলে গেছে এবং সে রাজ্যে শ্রমিকের 
বেতনের হারও পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় 
বেশী । এর ফলে শ্রমিক তার ন্তাষ্য-. 
বেতনের দাবীতে আন্দোলন করতে 
বাধ্য হয়েছে |.কেন্দ্রীয় নেতারা এমন 
কি নেহেরু পর্বস্ত পশ্চিমবজের বিরূপ 
সমালোচনা করে এই রাজ্য সম্পর্কে 
বিুত ছবি সারা বিশ্বে উপস্থাপিত 
করেছেন । [ দর্সণ, ৭ই মার্চ, ১২ 
সংখ্যার সম্পাদকীক্্ থেকে ] | 


রী রর 


ঈর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৭ মার্চ ১৯৭৮ 
ননহিলা সংক্রান্ত অভিযোগে গোয়েন্দা. 
দপ্তরের অফিসার সাসপেও হচ্ছেন 


( দর্পণের সংবাদদাতা) 


ডিন, 


ডক লেবার টকা সত মুখোপাধ্যায় বেআইনী ভাট 


সমবায় সমিতির ফ্ল্যাটের মালিক হচ্ছেন 
লক্ষ টাকা বেপাত্তা ( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
( দর্পণের সংবাদদাতা ) প্রাক্তন পৌরমন্ত্রী ব্রত মুখো- কমিটি অন্ত জায়গায় ভ্রমি সাগ্রহের ' 


yr সংক্রান্ত অভিযোগে কল- 
কাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের 
সাব ইম্পপেকটর অশোক চ্যাটার্জী 
এখন সাসপেণ্ড হতে যাচ্ছেন । 
শ্রচ্যাটার্জী জনৈক শিক্ষিত 
মহিলা মনীষা মুখাজাঁর সংগে নান! 
আশ! ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে 
মেনামেশা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে 
গুচ্যাটার্জা শ্রীমতী মুখাজাকে ধোকা 
- 'েওয়ার চেষ্টা করে সরে পড়তে 
চান। কিন্ত শ্রীমতী মুখার্জী ব্যাপা- 


টা এত সহজে ছেড়ে দেননি । 


ট তিনি আদালতে এক মামলা কুনু 
করে শ্রচ্যাটাজীকে আসামীর কাঠ- 
গড়ায় দাড় করান । 

, ইতিমধ্যে বহ জল ঘোলা হবার 
পর কলকাতার পুলিশ কমিশনার 
শ্রচ্যাটাজাকে ‘নৈতিক অধঃপতনের* 
ঘায়ে অভিযুক্ত করে তাকে ডাক- 


যোগে এক নোটিশ পাঠান। প্রচ্যা- 
টার্জাঁ এটি নিজে গ্রহণ ফরেন না। 
অবশ্য পরে একসময় তার বাড়ী থেকে 
নোটিশটি গ্রহণ করা হয়। এরপরেই 
শরচ্যাটার্জী . কলকাতা হাইকোর্টে 
সংবিধানের ২২৬ ধারাহ্ৃসারে আবে- 
নন করেন। এতে পুজিশ কমি- 
শনারের ওপর একটি রুলও জারী 
করাহয়। কিন্ত বিষয়টি মাননীয় 
বিচারপতি অমিয় মুখাজার ঘরে 


আবার তোলা হয় ৬ই মার্চ। 


জানা গেল এদিন আগেকার 


জারী করা কুল বিচারপতি সম্পূর্ণ 


খারিজ করে দ্বেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ 


তাই এখন প্রচ্যাটার্জর হাতেই সাস-. 


পেগ অর্ডারটি তুলে নিতে চান। 
এবং সেই রকমই ব্যবস্থা নেওয়া 
হচ্ছে। 


গোগোর বিরুদ্ধে ভ্রালিপুরে মামলা 


( দর্পণের সংবাদদাতা.) 


'আগরপাড়ার ওরিয়েন্টাল মেটাল 
ইনদ্বাসীজের অন্তভষ কর্মকর্তা 
শ্রররজিৎ সেনের পুত্র সন্দীপ সেনের 
(গোগো|) বিরুদ্ধে আলিপুর একজি- 

' কিউটিভ ম্যাজিষ্রেটের আদালতে 
১০৭ ধারায় মামলা কন্ছু হয়েছে । 

কোটস্থত্রে প্রকাশ, জনৈক মনো- 

জিৎ সেন স্মরজ্ত সেনের “সুযোগ্য” 

সস্ভানের অত্যষ্চারে বিব্রত ও অতিষ্ঠ 


হয়ে আদালতের শরণাপন্ন হন।, 
আঘছালতে ‘গোগো’র বিরুদ্ধে বহু 


পুলিশ ডায়েরীরও উল্লেখ করা হয়। 
” বিপজ্জনক ও বেপরোয়া! চরিত্রের 


নোকের বিরুদ্ধেই সাধারণত এ 
ধরনের মামলা রুজু করা হয়। 


এদ্দিকে ঘর্পণে আগরপাড়ার এই ' 


সংস্থাটির অন্ততম কর্মকর্তা ও ভার 
সাজপা্ষের সম্পর্কে বছ তথ্য প্রকা- 
শিভ হয়ে পড়ায় বিভিন্ন মহলে বেশ 
চাঞ্চল্যের হত হয়। স্মরজিৎ সেন- 


দের কীতিকলাপে বহু দপ্তব্ই চায়. 


এর ব্যাপক তদস্ত। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের 
ভারপ্রাধমত্ত্রী ডঃ কানাই ভট্টাচার্যের 
কাছেও বিভিন্ন মহন থেকে এ 
ব্যাপারে তদ্বন্ত শুরু করার আন্দি 
পৌচেছে। 


যুগান্তরের মালিকদের বিরুদ্ধে 


সাংবাদিকের অভিযোগ ' 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


দৈনিক ‘যুগান্তর’ থেকে সাংবা- 
দিক বিনয় চট্টোপাধ্যার়কে যেতে 
হোল। ১৯** সাল থেকে এবং 
প্রায় পঁচিশ বছর ধরে নয়াদিজী 
থেকে লেখা যার “রাজধানীর 
টি?’ সংবাদপত্র পাঠক সমাজে 
= যুগান্তরের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল 
| তাকে যেতে হোল শুধু অপমান ও 
অমর্যাদা মাথায় করে নয়, প্রত্ৃত্ক 
' আধিক লোকসান নিয়ে। 
ঘোষের! সাংবাদিক বেতন 
বোর্ডের. স্পারিশগুলিকে কার্যকর 
করায় কোনদিনই , উৎসাহী ছিলেন 
(4. নু্বং যাকে পেরেছেন ন্যায্য গ্রেডে 


$ 


শা 


বঞ্চিত করে, প্রাপ্য স্কেলের কম 


দিয়ে নিজের] ধনী থেকে আরও 


ধনী হয়েছেন । সাংবাদিক বিনয় 
চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ যুগান্ডরে 
পাকা চাকুরি কালের ১১৬০/১৯৭৭ 


{এর আগে ওকে কলাম ভিত্তিতে 


পারিশ্রমিক দেওয়া হোত) প্রায় 
আঠার বছরে এই বাবদ বে টাক! 
থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ভার পরিমাণ 


পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি। . 
সাংবাদিক বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের ' 
অভিযোগ শুধু' একটি থাভেই তাকে - 


তার ন্যায্য পাওন! থেকে বঞ্চিত কর] 
হয়নি, ডাকে আরও বহুভাবে 


কলকাতা ডক লেবার বোভে'র পাধ্যায় কলকাতা কর্পোরেশন 
কর্মচারী সমবায় সমিতির লাখ লাখ হাউসিং সোসাইটির মেম্বার হোলেন 
টাকার হদিস মিলছে না। অভি- কি করে। তিনি কি পৌরকর্ণ? 
যোগ প্রকাশ যে.কলকাত! ভক লেবার সেসাইটির নিয়মাবলীতে পরিষ্কার 


বোর্ড ওয়ার্কমেন কো-অপারেটিভ 
স্টোর লিমিটেডের এই ঘুঘুর বাসা 
ভাঙ্গতে গিয়ে একটি নামকরা! অডিট 
ফার্ষকে নাজেহাল হতে হয়েছে! 
রাজ্য কো-অপারেটিভ সোসাইটি স্বয়ং 
এওঁ অডিট ফার্মের নিয়োগকর্তা। 
হিসাবে গরমিল ধরা পড়ায় কলমের 


এক আঁচড়ে উক্ত অডিট ফার্মকে বাদ 


দিয়ে দেওয়! হয়েছে। 

এ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে দর্পন 
এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটন করতে 
সমর্থ হয়েছে । ডক লেবার বোর্ড 
করীদ্ধের কো-অপারেটিভ স্টোরস 
লিমিটেডের ১৯৭৫ সালের হিসাব 
নিকাশ" করতে গিয়ে দেখা ধায় যে, 
এ সমবায় স্টোরদের কোন স্টক সা্টি- 
ফিকেট নেই। অভিটরের চাপে 
কর্তৃপক্ষ স্টক সার্টিফিকেট দাখিলের 
প্রতিশ্রুতি ঢ্রেন। কিন্ত. মাসের পর 


' মাস এ ব্যাপারে কোন সাড়া পাওয়া 


যায় নি। ইতিমধ্যে, রাজ্য সমবায় 
সমিতির একজন কর্তা ব্যক্তি উক্ত 


অডিট ফার্মকে একট! গোপন চুক্তির 
পরামর্শ দেন ! অডিট ফার্ম এ প্রস্তাবে 


অসম্মত হলে টেলিফোনে ভয় দ্বেখানো 
চলতে থাকে । 

এই সময়ে এ কো-অপারেটিভ 
লিমিটেডের বতর্মান কমিটি অভিযোগ 
করে যে, এই প্রতিষ্ঠানের একলক্ষ 
পাচ হাজার টাকা কিভাবে খরচ 
হয়েছে তার হিসাব পাওয়া ষাচ্ছে না। 
এই অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধান 
শুরু হয়। অনুসন্ধানের কান্দ চলা- 
কালে এক অজুহাতে রাজ্য সমবায় 
সমিতি ১৯৭৮ সালের '৯ই. ফেব্রুয়ারী 
এক চিঠি মারফৎ এ অডিট ফার্ষকে 
লাইসেন্ জমা দিতে-নির্দেশ দেয় । 

ওয়াকিবহাল মহলের খবরে 
প্রকাশ, সমবায় দপ্তরে যে ছ্টচক্র গড়ে 
উঠেছে, তাদের সঙ্গে ষোগসাজসে 
অনেক সমবায় সমিতি বহাল তবিয়তে 
দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে । এদের গায়ে 
হাত দ্বিতে গিয়ে বলি হচ্ছেন 
অনেকেই । বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদ্বপ 


কি এব্যাপারে অস্সন্ধান করবেন ? 


বঞ্চিত কর! হয়েছে! যেমন, গ্রাচু- 
গ়নির্টি বাবদ পাওনা পুরা টাকাটা 
তাকে দেওয়া হয়নি। তাকে দিল্লী 
থেকে কলকাতায় বদলি 
করা হয় (জরুরি অবস্থাকালে ) 
(শেষাংশ ১১শ ঠুষটাঙ্গ) 








লেখ! আছে যে, একমাত্র পৌরকমঁই 
এর মেম্বার ছতে পারবেন এবং ষে 


সমস্ত সত্যের কোন নিজস্ব বাড়ী নেই 


তারাই এর স্থষোগ গ্রহণ করতে 
পারবেন । আসলে মন্ত্িত্বে থাকা- 
কালীন স্বব্রতবাবু নিঞ্জের প্রভাব 
খাটিয়ে তদ্বানীস্তন ম্যানেজিং কমিটির 
সাহায্যে পিছনের দরজা দিয়ে 
সোমাইটির সভ্য হয়ে বসে আছেন। 

বর্তমানে সোসাইটি বালীগৰ 
সারকুলার রোডে পৌরসভার দেওয়া 
একথণ্ড জমিতে কিছু ক্ষ্যাটবাড়ী 


নির্মাণ করে সভ্যর্দের মধ্যে বিলি 
করবে বলে মনম্থ করেছে । তাও 
সমস্ত সত্যকে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না 
সেজন্য বর্তষান ম্যানেজিং 


এবং 


চেষ্টা করছে যাতে বাকী সদশ্যাদের 
মাথা গৌঁজবার একটু ব্যবস্থা করা 
যায়। এতাবস্থায় প্রাক্তন মন্ত্রী 
স্থব্রতবাবুর জন্য এই বালীগঞ্জ সার- 
কুলার রোডে একটি বিলাসবহুল ' 
ফ্যাট নির্মাণ করে (১২*০ বর্গফুট, 
আহ্ুমানিক মূল্য ৭* হাজার টাকা-$ 
জমির দাম লাগছে ন!) দেওয়ার জন্ত 
বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির ওপর 
প্রচণ্ড চাপ সৃষ্ট করা হচ্ছে। এখনও 
পৌরসভায় বিভিন্ন মহলে কিছু প্রভাব- 
শালী ব্যক্তি আছেন যারা স্থব্রত- 
বাবুর লোক বলে পরিচিত। এখন 
প্রশ্ন হচ্ছে যে, ধেখানে প্রকৃত লভ্যর্দের 
জন্য একটু মাথা গোৌঁজবার ব্যবস্থা 
করা যাচ্ছে না মেখানে প্রাক্তন মন্ত্রীর 
জন্য একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কোন 
নীতিতে সম্ভব | বর্তমান ম্যানেজিং 
কমিটিও কি এসব দেখে শুনে চোখ 
কান বুজে বনে থাকবে? 





সাংস্কৃতিক এঁতিহ্য রক্ষা করুন 
“ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে পশ্চিমবঙ্গের এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে । 
আমাদের সাংস্কৃতিক এঁতিহোর ও উৎকর্ষের জন্য আমরা গর্ববোধ 
করি। কিন্ত. দেশের মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থ যেমন অর্থ নৈতিক 
সামাজিক ও রাজনৈষ্তিক প্রগতিকে অবরুদ্ধ করতে চাইছেন, তেমনই 


সাংস্কৃতিক জগতকেও ভারা এক বিষাক্ত আবহাওয়ায় ' ভরিয়ে তুলতে 
চাইছেন। দেশের চিস্তাশীল নাগরিক মাত্রই সচেতন আছেন যে 
আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির সাহায্যে--যেমন 
চলচ্চিত্র, নাটক, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির ' মাধ্যমে-_বিশেব করে 
সাম্প্রতিককালে কয়েকটি সাধারণ মঞ্চে নৃত্য প্রদর্শনের নামে যে 
কার্যাবলী সংগঠিত হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক এঁতিহোর 
কোনো সম্পর্ক নেই। এুন-জখম, অপরাধ প্রবণতা, অশ্লীলতা, বিকৃত 
মূল্যবোধ ও অবক্ষয়ের সুসংগঠিত প্রচার চলেছে। সমাজ-জীবনে 
এই বিকৃত সাংস্কৃতিক প্রচারের ফলাফল মারাত্মক ও UT 
বিশেষ করে যুব সমাঁজের নৈতিক জীবনের ওপর। 


“কোনে! দ্বায়িহ্শীল সরকার 


আবহাওয়া সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে ন!। আমরা পশ্চিমবাংলার 
শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে এবং, 
এই রাজ্যের সচেতন গণতান্ত্রিক ও ' প্রগতিমুধী জনসাধারণের কাছে 
আবেদন জান।ই--আমাদের সাংস্কৃতিক এতিহাকে রক্ষা করুন এবং 
সংস্কৃতির নামে এই সমাজবিরোধী প্রবণতাগুলিকে প্রতিহত করার ' 


উদ্যোগী হোন 1” 















সাংস্কৃতিক জগতের এই বিষাক্ত 
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মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ 











ভন বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন 


পৃ.ব ক. তেৰ্য ও অনসবোগ ১১, ৮ SS 





# চার ৭। 


নতা পার্টিকে যক্ষ্মা রোগে ধরেছে 
অন্তা পার্টি মুমুযু-কোন ভাক্তার কংগ্রেস ও মি পি আই। -তিতর 


' কৰরেছ এ জাতীয় বিধান--চলতি 


- কথীয় যাকে জবাব দেওয়া বলে না 


₹দ্বিলেও যে দেখছে সে-ই সহজে বলে 
দিতে'পারছে যে কেন্দ্রের এই শাসক 
পার্ট অহুস্থ, তার স্বাস্থ্যের ক্রুত অব- 
নতি ঘটছে। তার আশু নিরাময় 


পা 


ভ্লাচানো ছঃসাধ্য হয়ে উঠবে ৷. 
রোগীর অবস্থা এখন-তখন, রা 
মিন দিয়ে তার হষযহের ক্রিয়া সাম- 


গ্িককালের ,জন্ত সচল রাখা, যেতে . 
পারে বটে, কিন্ত ই্লেকশান দিয়েকি 
কারে! শ্বাস্থ্যোদ্ধার . সম্ভব, পুরনো .. 
জীবনীশক্তি রা যৌবনোচিত কর্ম-: ' 


তৎপরতা ফিরিয়ে আনা ঘায় কি? 

লক্ষণ ও উৎসর্গ: বিচার করে 
চিকিৎসকের! রোগ ধরে ফেলেছেন, 
এটাই যা আশার কথ]। টিবি বা ক্ষয় 
রোগ। .আক্রমণটা এসেছে" ভিতর 


ও বাহির দুদিক থেকেই ॥ বাইরে ' 
থেকে নিয়ত আক্রমণ হাঁনছে ছুই ' 











এক হয়ে গিয়েছেন 


কাবখান। খুলেছিলেন .. 


মগ 


২ এরা মিলেমিশে ৬ 


9 
i f : ৮ পেয়েছেন!” 


4 ভাষা আলাদা, পোষাক অ 


থেকে 'পাচমিশেলী দলের . প্রা 
সকলেই । পেটের পওগোল হলে 
একটা সুস্থ -লোকেরও যেমন অবস্থা 
কাহিল হয়ে, পড়ে সেরকম পাঁচটি 
ভিন্ন ভিন্ন মতাঘর্শী দলের মিশ্রণ 
ঘটানোটাও খেন দলের পক্ষে বদ- 
হুজমের* কারণ হয়ে পড়েছে । এবং 
সেই বদহজম ঘে ক্ষয়রোগ ডেকে" 


'আনতে-পারে ভাই চিকিৎসক সমাজে - 


বিন্বন্ন স্ব করেছে। প্রয়োজন 
মেডিকেল বোর্ড বনানোর | .. 
ত্রিশুলী আক্রমণ : 
ইন্দিরা কংগ্রেস ও. সরকারী ' 


কংগ্রেস ( ‘সরকারী’ মর্যাদা (ভোগের 


আমু বোধহয় ফুরিয়ে এসেছে ) 


কেন্ত্রের জনতা সরকারের বিরুদ্ধে . 
সমালোচনার ঝড় .বইয়ে দ্বিচ্ছে। 
বিশেষত/দক্ষিণ ভরিতে দুটো রাজ্য 
জয়ের পর ইন্দিরা কংগ্রেসের আক্র- 
মণের ধার যেন বহুগণ বেড়ে গিয়েছে । 


তাদের অভিযোগ, গত তিরিশ বছরে 


ও 


কলে: মহো প্রায় রর বছর আগে ব্যাঙ্গলোরে একটি ছোট্ট বোতামের 
ই কারখানা আজ এতো বড় হয়েছে. 


"- আর তা সম্ভব হয়েছে সকলে মিলেমিশে কাজ করেন বলে। রমনলাল হলেন ত ৰ" 
: গুজরাতের লোক কিন্তু তিনি কান্নাড় ভাষা শিখেছেন । তার ম্যানেজার; ফৌরম্যান, 

| বাইচ ব কিংব।, কর্মচারীর! এসেছেন দেশের নানা প্রান্ত থেকে. 

ূ [শাক আলাদা, খাওয়াদাওয়া আলাদা আর রীতিনীতিও 
/ আলাদা কিন্তু কাবখানায় তারা .একটি ভাব|তেই কথা বলেন আর ডা হল কাজের 
ভাষা । শিল্পের বিকাশে অন্তরায় কোথায় ? এ x 


অলস, সবই বাধার । প্রাচী) 9১৪ তা টে পারি, 


৮. 





কংগ্রেস সরকার দেশের যে. অগ্রগতি, 


তা'রোধ করে ট্রাড়িয়েছেন। 
হরিজন? তপশীলি উপজাতি দরিদ্র ও 
আমাদের দুর্বল অংশের উন্নতির জন্য 
জনতা সরকাক্ষিকোন রাস্তবান্থগ কর্ম- 
‘সুচী নিতে পারেননি, জনতা সর- 
কারের কোন ুমপষ্ট' অর্থনৈতিক 
কর্মসুচী নেই, দেশকে দেবার মতো; 
কোন বস্তু তাদের ভাগারে নেই 
ইত্যার্দি। -. - 
রেড্টী কংগ্রেস কেবল নি ইহ 
বা প্রশ্নকে. কেন্দ্র করে জনতা সর- 
কারের সমালোচনা করে বটে, কিন্ত 
শক্তিশালী বিরোধী দলের গুরুত্ব সে 
অর্দ্মন. করতে পারেনি । এই না-. 
পারাকে পুঁজি করেই -ক্রীমতী গান্ধী 
দ্বিতীয়বার দল তেগেছেন এই অভি-- 


যোগের ভিত্তিতে ঘে রেড্ডি-চ্যবনদ্বের - 


সঙ্গে জনতা পার্টির গোপন বোকা- 
_ পড়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। গোপন 
₹ চুক্তি যতক্ষণ প্রকাশিত বা প্রমানিত 
. না হচ্ছে ততক্ষণ সরকাঁরী কংগ্রেসকে - 
জনতা সরকারের সমালোঁচন! করতেই 
দেখা যাবে। সে-সমালোচনায় সুর 






টএরকতা 




















আর অনেক ; -" 


ন্‌ 


শা 


ঠা 


~ = 


শি শুক্রবার, ১৭ই মার্চ ১৯৭৮ Es 


নরম কি চড়া- _সে প্রশ্ন গৌণ। মতের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়েছে। চর 


এমন কি তাকে কেন্দ্র করে যদি 
রাজনৈতিক গবেষণা হতেও দেখা 
যায়, তাহলেও.ভার গুণগত মৌলিক 
তা নির্ধারণ করবে। " 
জনতা! সরকারের ওপর যে 
ক্রিমুখী বা ত্রিশূলের আক্রমণ সংগঠন 
করা হচ্ছে তার তৃতীয় বাছটা.সি পি 
:আই-র। 'এ-দলটি ইন্দিরা-উত্তর 
তারতে ইন্দিরাকে .: সমর্থন করার 
প্রশ্নে অস্তর্দলীয় কলহে বিদীর্ণ 
হলেও জনতা সরকারের প্রতি মনো- 
ভাব. প্রকাশে বাম দক্ষিণ ও মধ্য 


“তিনটি শাখাই" একমত। পিপি. 


আইর অভিযোগ £ :জনসংখীদের 


একাংশ জনতা পার্টি ও সরকারকে - 


আর এস এস-এর 'কবজায় নিয়ে 
যাচ্ছে? এ দলের. দক্ষিণপন্থী প্রতি- 
ক্রিয়াশীল চরিত্র ক্রমশ: উদ্বাটিত 
হচ্ছে এবং বহুজাতিক শিল্প কর্পোরে- 
শনকে মদত ঘেবার মাধ্যমে জনতা 
সরকার দেশকে আমেরিকার হাতে 
সঁপে দিচ্ছেন ইত্যাছি । 
উপ্টোপাস্টা উক্তি 


আনীত, অভিযোগগুলোর মধ্যে 
সত্যতার লেশমাত্র নেই, অবান্তব 


২ আমগুবী. নিছক সমালোচনার 
খাতিরে সমালোচন! মনে করাটাও 


অবশ্য ঠিক হবেনা, যদিও তিলকে ft 
তাল করাই সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী “ 


দলগুলোর ধর্ম ও উপজীব্য | বিরোধী 


দলগুলোকে দোষ দিয়ে কি. হবে, ' 
. জনতা পার্টির শরিক দল্ীনেতারা কি ৭ 
ছেন না? দলের - চেয়ারম্যান চন্দ্র. . 


শেখর বা প্রধানমন্ত্রী মোবারজী 
দেশাই কি দল এবং সরকারের সংহত 


,  ক্যবদ্ধ চরিত্র অক্ষুণ রাখতে পার- 


ছেন্‌, দলীয় শৃঙ্ঘল1 কি বজায় রাখিতে 


. অক্ষম হচ্ছেন ?, খোদ টচন্দ্রশেখরকেই 


ধেখানে দলীয়' প্রধানের পদ থেকে 


- অপসারপের দাবি উঠেছে সেখানে 


জনতা পার্টির, এঁক্য ও“মংহতির 
ইমেজ আর কতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে ? 


: বোধহয় মাত্র এটুকুই ঘে 'মোরারজী 


হটাও, ধ্বনি এখনো শোনা যায়নি । 
তা নইলে একই দলের মানুষ উপ্টো- 


পাণ্ট। পরম্পরবিরোধী উক্তি করতে 
_ থাকলে ভার ভাবযুতি 'কি'ধাকে ? 


কেন্দ্রীয় সবরাষ্টমন্ত্রী এবং জনতা 
পার্টির অন্তভ্ম প্রধান স্তম্ভ চৌধুরী 


- চরণ সিংকে দেখতে হয়েছে দূল ও 
' সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 
তারি অগোচরে নেওয়া হয়েছে, তার 
মতামত উপেক্ষা করা হয়েছে বা তার :. 


৮... ৭ 


- অভিযোগও 


সিং জ্বনভা দলের মধ্যে জনসংঘ 


বি এল ভি. উপদ্বল গঠন করেছেন. 


এবং তাদের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করতেই 
সর্বশক্তি, নিয়োগ  করছেন-_এ 
রয়েছে। বস্তুতঃ 
রাজ্যে রাজ্য “সংগঠন কংগ্রেস, 


, সোশাজিস্ট বা গণতন্ত্রী কংগ্রেসের 


গ্রতিনিধিত্বের দ্াবি' ফেভাবে উপে- ' 


ক্ষিত. হয়ে চলেছে তাতে জনমনে 


এ-ধারণাই ক্রমশ বদ্ধমূল হচ্ছে যে/. 


হিসাব করে এবং ভবিষ্যতের একট! 
লক্ষ্য স্থির করেই এই কুট চালগুলো 
চালা হচ্ছে 

সম্প্রতি রিংস' এই মর্ষে এক 
সংবাদ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে যে জনতা 


দল ও সরকারের আর একজন প্রথম, 


সারিক্স নেতা - এইচ এন- বহুগুণ! 


সঙ্গে গোপনে দহর-মহরম্‌ চালা- 


ছেন। এমন কি তার দ্রী কমলা” 


| ই 


৪ : প্রকান্ডে একটি ভোজসভা 
চা ঘটেছে বলে তিনি কৈফি- 
সৎ পেশ করেছেন। 
বিরোধীদের অভিমত হল, যা রটে, 


 চ্ছেন। ভ্রীবছগুণা অবৃস্ঠি কাঁলবিলম্থ 
.নাকরে এ-সংবাদের প্রতিবাদ করে- 


৯ 


কিন্ত বহুগুণার _ 


তাঁর কিছুটা বটে। বিশেষতঃ যে 


ভাবে তাদের কোখঠাসা করে জনতা 


পার্টি ও সরকার চালানো ' হচ্ছে ্ 
ভাতে জগজীবন রাম? বহুগুণ! প্রমুখ. 
গণতন্ত্রী কংগ্রেসীর ঘেঁ অখুশি এটা. । 


কারো জানতে বাকি নেই। - 

দলের সভাপতি চন্দ্রশেখয়ের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ, কার প্রাক্তন 
কংগ্রেরীদের দলে ঢোকানো এবং 
সাম্প্রতিক বিধানসভা, নির্বাচনে 
জনতা পার্টির এই শোচনীয় ফলাফল 
হয়েছে। দ্ধ ও সরকারের আর 
একজন বড় খুটি বাজনারায়ণ তো 
চেয়ারম্যানের পদ্ব থেকে চন্্রশেখরকে - 


‘বরখাস্ত করার দাবি তুলতে পিছপা 


‘জনতা পার্টির কেন্রীয় নেতৃত্ব সি.পি., 


নখ 


খা 


ক, 


# 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৭ই মার্চ, ১৯৭৮ 


. 


কলকাতার সম্পদ ডাকাতি হচ্ছে 


"১৯৭২ লালের মার্চ মাসে তদা- 
নীন্তন সরকার কলকাতা পৌরসভা 
বাতিল করে দেন। সভা বাতিল 
করার পর যত রকম বে-আইনী 


কাজ কারবার চালু হয়েছিল সেদিন । 


ভার মধ্যে অন্যতম চমকপ্রদ বিষয় 
ছিল শোষিত এই শহরের বুক থেকে 
লিখিতভাবে জমি-ভাকাতি। এ 
সম্পর্কে বর্তমান পৌর উপদেষ্টা, কমিটি 
এই কিছুদিন আগেও বিন্দুমাত্র ওয়া- 
কিবহাল ছিলেন না। সম্প্রতি সেই 
চুপিসাড় ভাকাতির খবরটি নজরে 
এনে দিয়েছেন পৌর আঞ্চলিক 
কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীরামকৃষ্ণ মিত্র । 
গ্চলিত আইন লঙ্ঘন করে বাহা- 
তর সালের পৌর প্রশাসন কলকা- 
তার বিভিন্ন পার্কের জমি ডাকাতি 
করে সাতাশিটি বিভিন্ন ক্লাব ও প্রতি- 


ঠানকে পার্কের জমিতে কোঠাবাড়ি 


বানাবার অনুমোদন দিয়ে গেছেন । 


শ্রমিত্র এমনই এক বে-আইনী অঙ্থ- 


মোন কার্যকরী করার পথে বাধা 
স্তি করায় র্যাপারটা এখন 
সাধারণের গোচরে এসেছে । 
সংবাদে প্রকাশ, মীপ্রমথনাথ 
বিশ মহাশয় উদিগন হয়ে মুখ্যময়ী 
প্জ্যোতি বন্থকে একটি পত্র জিখে 
আবেদন করেছেন, যেন দক্ষিণ কল- 


কাভার কালীঘাট পার্কে টেগোর 


রিসার্চ ইনঠিটিউটের বান্টি তৈরীতে 
বাঁধা অপসারণ করা হয়। 

মুখ্যমন্ত্রী পত্রপাঠ চিঠিটি পাঠিয়ে 
হেন পৌর উপদেষ্টা কমিটির চেয়ার- 
ম্যান শীবারীন চ্যাটাপ্রির কাছে। 
বারীনবাৰু সংশ্লিষ্ট ঘগ্তরে বিষয়টি 
অন্থসদ্ধান করে অবাক | কলকাতার 
পার্কগুলি বিলি করে গেছেন বাহা- 
স্বরে পৌর প্রশাসন । কানীঘাট 
পার্কে টেগোর রিসার্চ ইনষ্িটিউটের 
আন্ত বেআইনী অন্থমোষনও তাদেরই 


"দেওয়া । ৃ 


রামকফ বিজ এই বে-আইনী 


কাজ আটকে হিয়ে নাগরিকদের - 
প্রতি ঘে সততা প্রদর্শন করেছেন, . 


জানিনা ভা শেষ পর্যস্ত টিকিয়ে রাখা 
যাবে কিনা । কারণ শ্বাসরুত্ধ এই 


- . শহরের সামান্ত-কটি পার্কও যে-িষ্ুর 


- অমানবিক মনোবৃত্তি ক্ষমতায় বসে 


ভাকাতি করে কেড়ে নেওয়ার মতলব 


, কেঁদে রেখেছে, সেই মখ্লবী মহল 


লোঁভের জমি দহজে ছাড়বে বলে 
তে মলে হয়ন।। দৰে ভরসা এই, 
নাগরিক সাধারণ হয়ত এগিস্বে 
আসবেন এ জাতীয় ডাকাতি রুখতে! 
এই নগরের অধিবামীর! অন্তায়কে 


কোনদিন প্রশ্রয় দেননি । তারা যে 
সাধারণের সম্পত্তি বে-আইনী হুকুমে 
হাতছাড়া করতে রাজ হবেন এমন 
আশা করিনা। নিশ্চয় প্রতিবাদ হবে। 


"প্রতিবাদ হবে এন্রন্তেই যে, পার্ক 


নাগরিক সম্পত্তি, তাকে বেচে দে 
য়ার বা ক্লাব ঘর যানানোর জন্য বিলি 
করার ক্ষমতা করদাতার! কোনো 
পৌর প্রশাসনের হাতে তুলে দেন- 
নি। পার্কের অমি এভাবে বেহাত 
হলে সপ্রয়ী 'কায়দায় কোন্দিন 
নাগরিকের ধসতবাটিও বেহাত হয়ে 
যাবে । আর বেআইনী অমুযোদন 
হাতে নিয়ে, বারের আমর! শ্রদ্ধার 
চোখে দেখি, তারাও আসবেন নাগ- 


_রিকষের হক-পাওন1 দখল করতে । 


যেমন শ্রীবিশীর মত মামুযৎও । 


পৌরসভা! প্রতি পাঁচ বছরে নাগ- 
রিকদের ওপর ট্যাক্সের বোকা! 


' চাপিয়ে চলেছেন। প্রতিদানে 


জাগে যাও বা ছিটে ফোটা কাজ 
করতেন, বিগত ভামাভোলের জমান! 
থেকে সেসব কাজও বন্ধ হয়ে গেছে । 
নাগরিক স্বাস্থ্যের প্রতি আদৌ 
কোনে! লক্ষ্াই নেই কলকাতা 
পৌর প্রতিষ্ঠানের । হাল আমলের 
টাটকা নজির, সমগ্র কলকাতায় 


ময়লার মত মশার উৎ্পাত। . কত- . 


কাল পাড়ায় পাক্তায় মশা বারা 
তেলও আর দেওয়া হয়না । রাস্তার 
বাতি সপ্তাহে তিনটে দ্বিনও নিয়মিত 
জলে না। কেননা বান্ব পরালেই 


' ভাফেটে যায় বা চুরি হয়েঘায়। 


খোড়। রাস্তা না সারিয়ে কর্পোরেশন 
করদাতা নাগরিকদের খোড়া বানা- 
বার লব আয়োজন সুন্দরভাবে 
গুছিয়ে রাখে। অথচ যার স্বার্থে 
রাস্তা খোড়া, সেই নাগরিকের কাছ 
থেকে মেরামতি বাবদ অর্থ অগ্রিম 
জম| করে নেওয়া হয়। পার্ক ও 
খোল! জায়গার অভাবে পাড়ায় 
পাড়ায় ভরুণ ও যুবকৈর দল ভোর 
সকাল থেকে আসদ্্যা রাস্তাতেই 
বল পেটাক্স, টেবিল বসিয়ে কেরাম 
থেলে, বাড়ির রোয্কাক- অধিকার 
করে আভ্ডা জমায় । ফলে জনপথে 
পথিক চলা দাস । ষে-কোনে! সয় 
ডিউস বলের আক্রমণে মাথা ফাটে, 


কাপড়ে ভুূগোলক আকা হয় নতুবা _ 


বাড়ির জানালা শাপি অথবা শখের 
ফুলগাছ নষ্ট হয় । এই সব অন্থৰি- 


ধার আন্ত দায়ি যদি কাউকে করতেই . 


হয় তবে সে ছ্াস্ব কর্পোরেশনকেই 
নিতে হবে, কেনন! পাড়ায় পাড়ায় 


চাহি] অনুপাতে পার্কের সংখ্যা না 


বান্ধিয়ে এতোকাৱ শুধু ও প্রতিষ্ঠানটি, 


শহরবাসীর ওপর করের বোঝাই 
বাড়িয়ে এসেছে । বাহাত্তরের 
জবরদস্তি বসে-পডা প্রশাসন আবার 
সেই পার্কের জমিও ডাকাতি কবে. 
গেছেন । জনগণের সম্পত্তি এই 
ভাবে ক্রোক করা আর সঞ্জয় গান্ধীর 
খামার বাড়ি ‘যাওয়ার পথে বস্তি 
ভাঙা, এক জাতেরই জথন্ত অপয়াধ । 
১৯৭২-এ এমন অপরাধ ৮৭টি ক্ষেত্রে 


- ঘটেছে বলে এ পর্যন্ত জানা গেছে । 


শহরের লোকসংখ্যা বেডেছে, 
ক্রমেই তা ক্ৰমবৰ্ধমান । কর্পোরেশন 
এ নিগ্নে কখনো আত্মতৃধ্ধ ও স্ফীত 


" মাথা ঘৰ্মাক্ত করেনি । কোনে! পরি- 


কল্পনা! হয়নি শহরটাকে বাচাবার 
অন্ত। শুধু গৌরী সেনের টাকা 
উড়িয়ে দিয়ে কিছু বিজ্ঞাপন ছাপা 
হয়েছে ভূতের মুখে রাম নাম উচ্চা- 
রণের মত ।- অসহায় নাগরিকদের 


ণত হতে চলেছে | এখানে . দিন 
রাত রাস্তায় রাস্তায় হন্যে হয়ে 
বেড়ানো বেকারের সংখ্যা তিরিশ 
থেকে পর়ত্রিশ লক্ষ । ফুটপাথের 
বাসিন্দা আরও পাঁচ লক্ষ! বৃহত্তর 
কলকাতার জনসংখ্যা পঁচাশি লক্ষ ৷ 


এমন যেখানে ঠাইহীন অবস্থা সেখানে 


সামান্য দুএকটা পার্কের জমিও 
(প্রয়োক্গনের তুলনায় যা নগণ্য" 
কেও লঙ্জা দেয়) যায! গ্রাস করতে 
চেয়েছে তাঁদের ডাকাত নাবলে খুনী 
বললেও অত্যুক্তি হয়ন]। বিস্রয় 
বোধ করি বিশী যশায়ের যুভ এক ভন 
বুদ্ধিজীবী ব্যাপারটার প্রতিবাদ ন1 
বাসনা পোষণ করেন দেখে 1 পার্কে 
জমি নেওয়1 হয়েছে শুনেই তো তার 
মৃত একজন শিক্ষকের তরুণ ম্লান 
মৃখগ্ুলি মনে পড়ার কথা । আমলে 
ষে যেমনই হোন (ষতবড় মানবঘরদী 
কথাকার অথবা দেশসেবক মুক্তিন্ূ্য- 
ওয়াল!) আপন গণ্ডীর বাইরে তারা 
কাজ করেন না তবে কথা বলেন ও 


হাততালি কুড়োন। 





ধিশৈংদুষধ্য]_____. 


বলা হয়েছে, এ শহর; জাপনার শহর, 
একে তিলোত্ম! বানান । অর্থাৎ 
ওঁর! লাল বাড়িতে বসে ট্যাক্সের 
হিসেব করুন আব ট্যাক্স দাতা. 
দায়িত্ব নিন হাডিডসার নগরীর পচা 
বানাবার । অদ্ভুত উর্বর যাদের মাথ! 
সেইসব কাব্য প্রেমিক প্রশাসকই এই 
লব চঙের কথা ছাপাতে ও সাইনবোর্ড 
টাঙিয়ে প্রচার করতে পারেন। 
বিদেশের কর্পোরেশন চালাতে হলে 
ওঁদের কাঠগড়ায় দাড়াতে হত। 
মনে পড়ছে, এক বিদ্বেশী মহিলাকে 
সশা! কামড়ালে তিনি তার নগরের 
পৌর অধিকর্তার বিরুদ্ধে ক্ষতি- 
পূরণের মামলা] ঠুকে দ্বিয়েছিলেন। 
আমাষের অতবড় দ্বাবি নেই, এদেশ 
লেদেশ'নয়, হয়ত বা আমাদের 
জীবনে কখনো! তেমন দেশ গড়েও 
উঠবেনা। কিন্তু যতটুকু বাপ ঠাঁকু- 
দর আমল থেকে এই নগরের 
অধিবাসীরা! ভোগ দখল করে আস- 
ছেন ততটুকু কেড়ে নেওয়ার অধি- 
কার বাহাত্বরের অর্বাচীন প্রশাস- 


: ককে কে দিয়েছিল ? আজ সে জবাব 


নাগয়িকর! নিশ্চয় চাইতে পারে! 
স্বাবি করতে পারে, তত্বস্ত হোক, 
কার স্বার্থে কেনব! এমন কাণ্ড ঘটে 
গেছে। . . ট 
এই কলকাতা আজ মান্য ও 
মোকিলের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে প্রায় 
একট! হিটলারি গ্যার্স/চেম্বারে পরি- 


রবীন্রদরদী প্রযখবাবু অথবা 
ইন্দিরাদরদী আ্ত্রতবাবুদ্বের কথা 
থাক, দেশের কথা এই প্রসঙ্গে 
আমরা আর ছুচারটি বলে 
সক্ষোভে এই লেখার সমাপ্তি টানি । 

প্রসঙ্গত মনে পড়ে গেল, শুধু 
কলকাতা নয় তামাম পশ্চিমবনের 
জমি ডাকাতি করে ছাটাই করার 
পর্ব চলছে : বছকাল ধরে। এ 
ব্যাপারে আমাছের কংগ্রেসী নেতার! 
চিরকাল পাকা খেলোয়াড়ের কাজই 
করে এসেছেন । বাঘ! ভাগ করে 
পাণ্াব কেটে কুটে ইংরেজের হাত 
থেকে দেশ শাসনের অন্ুমোদনপত্র 
ভারা কুড়িয়ে নিয়েছিলেন। আর্য 
পাঞ্াবীদের পুনর্বাসনে উত্তর ভার- 
তীয় নেতৃবর্গের যে টান ছিল বাঙলার 
যাস্যকে পুনর্বািত করার সেই 
সমান দরদ তার] অনুভব করেননি) 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী শাণঝদের পশ্চিম- 
-বঙ্গীয় “আমলা-মস্ত্রীরা”ও পারেননি 
বাঙদার হক পাওনা যথাষখ বুঝে 
নিতে । তাই বিপর্ণ পশ্চিমবলের 
বুকেপ্ন ওপর উদ্বাত্বর মিছিল চাপিয়ে 
দেওয়া হয়েছিল। হ্বাধীনতার পর 
পর পশ্চিমবন্গকে পঙ্গু ও. ভিক্ষুকে 
পরিণত করা হ’ল তার জমি ছাটাই 
করে ও সেই স্বল্প পরিমাণ জমির 


, ওপর অনমভার লোক সংখ্যা চাপিয়ে 


দিয়ে। কেন্ত্রের কর্তারা হিসেব করে 
দেখলেন, ইংরেজ ভাড়াবার অন্তে 
বাংলার সাহায্য ঘতহ্ধিন প্রয়োজন 


বর্ষের ছুই ডানার নয়া মালিকর 
'বংসের পথে ঠেলে দিলেন । সে 
মে কেমনতর সর্বনাশা ধ্বংস তার 
কিছু সংবাদ অগ্র্ সাংবাদিক শ্রীরণ- 
জিৎ রায় ‘ধ্বংসের পথে পশ্চিমবজ্জে' 
রেকর্ড করে রেখেছেন। সে এক 
ইতিহাস। অত কথার জায়গা নেই 
এখানে । শুধু অতি সাশ্রতিক একটি 
নজির আমি উল্লেখ করতে পারি | 
তা হল, দেশবিভাঙ্গের ফলে ছিন্নমূল 
সর্বহারা যে বাঙালীর দায়িত্ব বহির্বজে 
নেওয়া হয়েছিল, আজও তারা 
পশ্চিম বাঙলায় ফিরে আসছেন হত- 
দরি্র ভিবিরীর বেশে। পশ্চিমবঙ্গে 
থেকে-যাওয়ার যোগ যারা পেয়ে- 
ছিলেন তাদের প্রায় অধিকাংশই 


আজ বাচার মত উপায় করে নিতে 
পেরেছেন। কিন্তু ধারা আজও 
ভারতেরই অপর স্থান থেকে নিরুপায় 
হয়ে শেয়ালদায় এসে উঠছেন, তাদের 
ছবি যারা সংবাদপত্রে লক্ষ্য করে- 
ছেন, তারাই উপলদ্ধি করবেন 
এতোকাল পরেও সে মাছুযগুলি কী 


চেহারা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে 


বাধ্য হয়েছেন। তাদের চেহারাই 
প্রমাণ, কী ছুংলহ দুঃখের যধ্ধে 


" মামুষগুলির জীবন কেটেছে । সেই 


তাদেরই নোতুন করে এই বঙ্গের 
অতি সীমিত জমির ওপর ঠেসে 
দেওয়ার জন্য নয়া সমস্যা সৃষ্টি করে 
বহিরব্গ থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। 

কোনো জাতিকে সম্পুর্ণ ধবংদ্‌ 
করতে পারে তার জমির অভাব, 
জমি যত কম হবে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের 
জন্য, জীবনধারণের জন্য প্রতিবেশী 
হানাহানি পড়ে যাবে সেজাতির 
চরিত্র সংস্কৃতি মন যেনা আর্থিক 
বনিয়াদ অমির অভাবে ধসে পড়বে । 


. পশ্চিমবঙের সাধিক অবক্ষয়েরও শুরু 
জমি শ্রাসের ফলে। এ রাজ্যের 


জমি বেদখল হয়ে আসছে বহু যুগ 
থেকে। এ শহরের অবস্থাও তাই । 
এ শহরের জনসংখ্যার মাত্র এক 
ভৃতীয়াংশ এই রাজ্যে ভূষিষ্ঠ। বাকি 
জনসংখ্যা ঘে জমি ভোগ করেন তার! : 
এই রাজ্যের সম্ভানগ নন । এভাবেই 
জমি আমাদের একটু একটু করে হাত 
ছাড়া। তাই জমি 'ভাকাতদের 
এ রাজ্যের মাহয় সন্দেহের চোখেই 
দেখেন। 


চের দেওয়া হয়েছে আর নয় ।. 
রবীন রিসার্চের ' নাষেও সাধারণের 
জঙ্গি ক্রোক করত্রে দেওয়া মায় না। 


আমাদের শ্বাস ফেলার মত জমি 
নেই। আমাদেরও. বাচার 
করকার। | 


ফারাওকে বত্ততাস্বীকারেবাধ্য করে-: 
স্বেছেন, , কিন্ত মিশরকে পুরোপুরি . 
ধংস করেননিন। অন্তদিকে হিমালয় 
শিবিরের 'দেবতারঃ* একটি, সারধিক 
ধ্ংসকে এড়াতে পারেন নি। অই - 
ধ্বস এড়ানোর জন্য তাদের প্রচেষ্টা 
যে কষ ছিল এমন অপবাদ দেওয়া 
মায়না। চেষ্টা হয়েছিল, বহু যুগ 
ধরেই চেষ্টা হয়েছিল, ধ্বংস এড়িয়ে ' 
বর রফা বন্দোবক্ধের । কিন্ত - 
অহর অর্থাৎ দেববিরোধী নৃপতিগণকে 
কোনক্রমেই বশীভূত. করা ভব হয় 
নি। প্রাচীনতম কাল থেকে যি 


“যে উপরিচর বন্দর কাহিনীকে যুদ্ধ- 
পূর্ব অবস্থায়. মুস্থাপিত করে শুরু 
হয়েছে, সেই পর্ব থেকে ইতিহাসের 
ধারা টানলৈও , দেখা যাবে, একটা 
সাৰ্বিক ধ্বংস ছাড়া আর্ধাবর্তে দেব- 
ব্রান্ধণ শক্তিজোটের প্রতিষ্ঠা সম্ভব 
ছিল না। তাই দেবতাদের যুল বুদ্ধি 
শাঁতা ব্ৰহ্াকে ( ষিনি পরবর্তীকালে 
প্রজাপতিরূপে ব্রান্ধণ্য গোষ্ঠী কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত ) একটি সর্বগ্রাসী এবং সর্ব- 
শেষ ক্ষমতায়, জড়ায়ের পরিকল্পন। 


পরিকল্পনা মাত্মকের সমস্ত পলিটিক্সকে 
হার যানায়। এ পরিকল্পনা ছিল 
"দুরপ্রদারী ; একটি গোটা বংশ- 
ধারা হি করে হুপরিকল্পিতভাবে- 
ক্ষমতা করারত্ব করার সে এক অভি-. 
শব এবং-এঁতিহাাসিক মাম্ষের ছারা 


ভাবলেও অবারু লাগে, সেই দেব-. 
হলের কাছে. মর্তবাসীর, এক একটি 
বংশধারার সময়কাল ছিল কত 
নগণ্য । তারা সম্পূর্ণ. একটি মানুষ : 
হি ও তার পুর্ণ বিকাশের ১ মধাগা 
গর্ঘকাল অনায়াসে অপেক্ষা করতে ও 





পিছনে ফিরে সেকথা বলতে হবে । 
আমাদের গল্প শুরু. নাও. করি, তবু.. 
মহাভারতের মূল আখ্যানের হুত্রপাত | 


মন 
চে 





বারন? 


পিছপাও ছিলেন না। অতঃপর 
আমুরা সে প্রশ্নেই আসব । তবে তার 
আগে - মহাভারতের আসল কথা 
যেখান থেকে শুরু আমরাও সেই 


উপরিচর বন্থর কাহিনী থেকেই ঘটনা 


পারম্পর্ধ লক্ষ্য করি। নাহলে আবার 


বৈশম্পায়ন রাঝা জনসেকক়্ের রাজ 
সভায়। কথিভ আছে, ্বয়ং ব্যাস- 


দেবও এ সভায় উপস্থিত ছিজেন। ৷ 
।বৈষ্পপান্বন মহাভারত কীর্তন করেন - 


গুরু ব্যাসেরই: আদেশে ! এই ঘট- 
নার অস্বাভাবিক্ডতা আমাদের জিজ্ঞাস 


করে। কারণ ব্যাস ও জনমেজয়ের , 


মধ্যে সময়ের নদী বহু. পুরুষকুল 
"প্লাবিত. করে-গ্েছে। ব্যাস থেকে 


- জনমেজয় ছয় পুরুষের ব্যবধান।, 


ব্যাস ছিলেন অজুনের ঠাকুর্দী আর 


রাজ! জনমেজয় হলেন অজুনপুত্র * 
"পৰ্যন্ত জানি ও জেনেছি? আমাদের 


অভিমন্যর নাতি। “তাই সন্দেহ হয় 
এতোকাঁন রুফটধপায়ন ব্যাস মহা- 
ভারত কীর্ভনের আদেশ দান করার 
অন্ত কি বেঁচে থাকতে পারেন? 
সেকালে অবশ্য দীর্ঘজীবী যাক্ষের 


“ অভাব ছিল না। শতবর্ষ আয়ু বর্ত- 
এতাবৎকাল-অপরীক্ষিত পরিকল্পনা: 


মান ভারতের আদিবাসীদের মধ্যেও 
ছুলক্ষ্য নয়। আর ইতিহাসেয় দেই 


প্রাচীন আমলে একশত বছরের পুরুষ | 
তে “হামেশাই পুত্রের জনক হতে | 
পারতেন ।” এসব তথ্য আছে বাই-.|- 


বেলে, মহাভারতেও। 


- বাইবেলে ষে বস্ুসের-' তালিকা 1. 


| পাওয়া যায়, হাহ আমাদের কাছে 


রর তা গাজাখোরি গলপ বলেই মনে হবে । ! 
| কিন্ত পুরাপুপখিতে যখন এক নয়, | 
























, হাততালি 





বাঁবা। তন্তু পুত্র শেখ ইনোশের জন্ম 
দান করেন একশ পাঁচ বছর বয়সে 
মৃত্যুকালে তার বয়ন ছিল ন'শ 
বারো বছর । ইনোশ বেঁচেছিলেন 
নশ-পাচ বছর। ' তায় ছেলের মৃত্যু 
হয় আটশ: পচানব্রই বছর বয়সে । 
নোয়ার বাবা জেমক . পরলোক গমন 


করেছেন বখন বয়স ছিল তাঁর.দাতশ 


সাভাত্বর । বয়স যথন পাঁচশ; লোয়া 


তখন হয়েছেন তিন ছেলের পিতা । 


মৃত্যুকালে নোয়ার বয়স ছিল ন*শ 


পঞ্চাশ বছর | এই হিসেবে প্রাগৈ-- 


ভিহাসিক যুগের মাহুধের কাছে আট 


নশ বছর, নেহাৎ-ই নস্তি। স্থতরাং 
এভাবে দেখলে থাকুন না কেন বেঘ- 


ব্যা যুগ যুগ ধরে"; আপত্তি করবে 
কে? কেনই বা বলব আমরা, বেদ- 
ব্যাসবলে আদে কেউ. ছিলেন না। 
কবিরা যুগে যুগে ও নামে নিজেদের 
আড়াল -করেছেন.?, দরকার নেই 
‘আমাদের অমনতর . শেষ কথা! 
কওয়ার। এই পৃথিবীর কতটুকু এ 


ইতিহাসই বাক্দিনের ? বরং স্বীকার, 


মানা ভালো, ইতিহাসের মাহ্য 
" পৃথিবীর বয়সেরতুলনাস্ন নগণ্যও নয়, 
“কারো ঢের চেরঃন-গণ্য। ' 

আমরা: তো অনুসন্ধানে বসেছি' 
' আজ থেকে মাত্র হাজারতিনেক বছর 


ইতিহাস: 
জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় 

: ইতিহাসের গল্প লোকে 
শুনবে ঘরে ঘরে £ .. 
"মুনি খধির পুণ্য দেশে 

 না-খেয়ে কেউ মরে! 

, বাপের ছিল বিপুজ খ্যাতি 
খুড়োর বিশাল হাতি 


| ' ছেজে নেহাভ ক্রোড়পতি ' 


দেশটা পাবে নাতি । 
নাতি যখন দেশটা পাঁবে 
" দ্বেশ তো স্বদেশ নয় - 
পঞ্চভূতে ছিপ ফেলেছে 
লে ষেকী নক্ব-ছয়! 

; Eo Fd ই 


| bis HE 


কেউ কি কোথাও পালায়? 


| হারে বাড মতিৰ 


কার পড়বে খরা? 


বেশ]! 








সন 


দৰ্পণ || শুক্রবার ১৭ই মার্চ, ১৯৭৮ 


আাগেকার ঘটনাবলীর । পৃথিবীর 
বয়সের অন্থপাঁতে তাঁও গণ্য হওয়ার 
. উপযুক্ত নয়। তবু আমরা তর্ক তুজি।. 
এটা ছির্ণ না, ওটা হত পারে না। 


-ন্র্বাসীনে অমন কত, কথাই বলে, 
_ + নারি অনন্তকাল তহিষ্নে শলক্ষে 
- হাসে। আমি অস্তত নিজেকে এই 


যে কারই মুখটেপা হাসি অসীম ধৈর্য 
সৃহকারে,সহ্য করতে রাজি আছি। 
“কিন্ত ধাবলেছিলাম। . 
ব্যাসের মহাভারত প্রথম শোনান, 
বৈশম্পায়ন । ভার কথিত ' বাণী? 
কঠস্থ করে নেন স্যতপুতর দৌতি।. 
মহাভারত বলছেন, নৈয়িষারণ্যে - 
সুতপুন্র দেঁতির-মুধে তারপর মহা- 
ভারত শ্রবণ করেন আগ্রহী শ্রোতৃ- 
মণ্ডলী । সেই মহাতারতই রত হয়ে 
আসছে বংশ পরম্পরায় । এর থেকেই 


“স্পষ্ট: অনুমান করা যায়,. আদিতে 


মহাভারত নিশ্চয় লক্ষ শ্লোকে পল্প- 
বিতছিল না। পণ্ডিতদের হিসাব 


মত আছি মহাভারতের শ্লোকমংখ্যা 
‘ছিল, মাত্র আট থেকে দশ হাজার : 


নৈই মহাভারত. ছিল্প ইতিহাস। 
কুরু, পাণ্ডবদের 'যুদ্ধের কাহিনী ।' 
ভারত যুদ্ধ কথ! | ' সেই ইতিকথার 
নাম,ছিল,' ‘জয়’ । সেজন্যই প্রতি 
পর্বার্ভে “জয়” শব্ধ উচ্চারণ করে 
মহাভারত পাঠের নিদেশি দেওয়া 
হয়েছে” - এই ‘জয়’ কাদের ‘জয়’ ? 


“দ্বেবর্রাক্মণদ্ধের -ক্ষম্বতা প্রতিষ্ঠার 
“ছয়” | উত্তর ভারতের তাবৎ দেব 


বিপ্রোহী রাজন্তকুলকে. নির্বংশ করে 
ব্রা্ষণ্য প্রতাপ-শামিত সাম্রাজ্য 


' কায়েম করার কথাই ‘জয়’ । 


আদতে মহাভারত “ভারত 
যুদ্ধ’ কেন্ত্রিক জয়গাথ। হলেও যুগে 
যুগে পল্পবিত ও লক্ষ, গ্লোকে বিধৃত ' 


নেয় নিখিন . “ভারতের সামগ্রিক 
জীবনচর্যার কাহিনী । ইতিহাস 


1 অবলুপ্ত হয়ে যায় উদ্দেষ্তযূলক কাহি- 
| নীর বিশাল পের নিচে। 


‘ ভাই দেখি, “নিখিল বেদের সম 
রূপ" মহাভারতের পরিচয্ন প্রধান 
করে বৈশস্পাক্ন বলছেন £ “এই 


গ্রন্থে ভারত বংশীয় রাজাদ্বিগের 


মহাবংশ বর্দিত আছে বলিয়া ইহার 
নাম মহাভারত হইয়াছে ।” অর্থাৎ 
মহাকাব্যটি যে প্রাচীন ভারতের 
ইতিকথা ধই অন্ত কিছু নয়, আছি 
গায়ক. সে সম্বন্ধে সন্যেহ্রে অবকাশ 
রাখতে চালনি। হতে, পারে, সে 


যুগে ইতিহান কথনের রীতি আজ- 


কের মত শুধু যুদ্ধের সন তারিখ 


_উল্লেখেই পরিতৃপ্ত ছিলন1। আজও 


ভে। একটি জাতির সাধপ্রিক ইতি- 


অগ্তনতি । 


$ 


+” 


তাদের লক্ষ লক্ষ শব্ষই- লিখতে 


হয়েছে। তবে আর মিছে সন্দেছ 


কেন অবুঝ পত্তিতী অহঙ্কার মেনো 
পরবর্তী দৌতিও বলে গেছেন একই 


কথা । তিনি মহাভারতকে “ইতি- : 


হাসের উজ্জল প্রদীপ” বূপেই ব্যাখ্যা 
করেছেন । (কালী, আৰি, পুঃ 
৩ এবং ৬৩, সাক্ষরতা ১ম সং )'। 
কিন্ত দে ইতিহাসের প্রকৃত শুরু 
কোথায়? আদত শুরু কিন্ত সত 
থেকে, নয় । 'কথারস্তে স্বিস্তার 


বরনীয় রাজ! হিসেবে ইতিব্বত্তকার . 


বেছে নিয়েছেন রাজ" বাস্থকে, খিনি 


ইন্দ্রের কাছ 
উপহার পান এবং সেই বিমানবাহিত 


হয়ে শৃন্তপথে বিহার করার- জন্ত 


ধ্যাত হ’ন উপরিচর বন বা উপরে 
বিবরপশালী নৃপতি বসু নামে । 
. মহাভারতে স্ক্যাশ ব্যাক আছে 


নিয়েই। আমি মনে করি, এই 


ব্যাপারটা বিশেষ লক্ষণীয়। কেন, 


এহনটি হ’ল কেন? কথা তো রাজ 


শাস্তম থেকেও শুরু হতে 'পারত | .. 
ষে ভরত রাজা থেকে ভারত, বংশ- 


ধারা, কথা আরম্ভ. হতে পারত 


তাঁকে ধরেও । কিন্ত, তা হ’দনা 


ইতিবৃত্বকার তাঁর কাহিনী শুরু কর- 


জেন .উপরিচর বস্থ্র ' কাহিনী 
থেকেই). অথচ রাজা হিসেবে ইনি 


কি খুব পরিচিত ? * মহাভারত যার! 
আদ্দিকালের মত শুধু লোরুদুখেই 
শুনেছেন, কষ্ট করে পরতেন নি, অথবা 
পড়তে ভুয়ো! 'আত্মাভিমীনে (সামা- 


ন্তৈর আবার অভিমান 1) বাধো 


বাধো ঠেকেছে কিন্বা বুদ হজমের 


ভয়ে অতবড় পুন্তকটি খুলে ধরেননি . 
কোনো দিন, তিনি তো! বটেই; 
"এই মহাকাব্যের : মধ্যে স্থান করে কিন্ত ধারা পড়েছেন, তারের মধ্যেও 
‘মহাভারতের কথার হয়েছে উপরি 


থেকে. একটি বিমান '' 


পিছু" হঠতে হঠতে 
তা শঁষ্টির আদি পর্বে ফিরে গেছে। 
কিন্ত কথারভ হয়েছে উপরিচর বস্থকে :' 


Pad 4 


চর বন্থর 'কাহিনী থেকেই । কেন. 


" এমনটি হুল 


অবাব দেবে ও ‘কুরুক্ষেত্র । 


(চলবে), 


দর্পন 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক |. 


£টাদার হার ! 
_ বাধ্বিক ৩* টাকা! 


৬১, বট লেন। লিলা. 





~~ 


১. 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৭ই মাচ, ১৭৮৯ 


-কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক প্রগনঙ্গে 
অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


সম্প্রতি বানের গোলাঁপবাগে 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট,াল লাই- 
ব্রেরী হলে বিশ্ববিস্তালয় ছাত্র সংসদ 
'মায়োজিত “কেন্দ্র-রাজ্য ' সম্পর্ক” 


. বিষয়ে এক আলোচনা চক্রে পশ্চিম 


বাংলার বামপন্থী সরকারের অর্থমন্ত্রী 
ভং অশোক মিত্র বলেন, কেন্দ্র-রাজা 


-* সম্পর্ক বর্তমানে এমন এক সম্পর্ক হয়ে 
** দাভিয়েছে যার সুষ্ঠু সমাধানের উপর 
এ নির্ভর "করছে সকলের ভবিষ্যৎ ও 


এক 







ভবিষ্যৎ সমাজ কল্পনার সার্থক বপা- 
স্রণ। আলোচনা চক্রে সভাপতিত্ব 
করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্ভালয়ের উপা- 
চার্য ডঃ রমারপ্রন মুখোপাধ্যায় । 

ডঃ মিত্র তার দীর্ঘ ভাষণে বলেন, 
“কয়েকমাস হয়েছে আমরা একট! 
রাজ্য সরকার গঠন করেছি । আমা- 
দের কর্তব্য এ রাজ্যের উন্নতি কর]। 
আমর! এই কমাসে যে সমস্ত অস্থবি- 
ধার মধ্যে পড়েছি তার মধ্যে একট! 


১ হলো ভূমি সংস্কার” এর অভাবে 


জোতদাররা আজও বর্গাদারদের 
শোষণ করে চলেছে । বামফ্রন্ট 
সরকার এক আইন করেছেন যাতে 


'জোন্ডদারর। ঘথেচ্চভাবে বর্গাদারদের 


উচ্ছেদ করতে না পারেন যতক্ষণ ন! 
প্রমাণ করা যাবে যে তিনি অথবা! 
তার পরিবারের কেউ স্বহস্তে চাষ 
করছেন । এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার 
সব কিছু করতে পারেন না, কেন্দ্রের 
অন্থমোধন প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতির 
সম্মতির জন্য কেন্দ্রে পাঠানোর পর 
দেঁথা গেল কয়েকমাস পেরিয়ে ঘাও- 
মার পরও কোন উত্তর আসে না। 
“জানতে চাইলে বলে আলোচনা 
চলছে, বিবেচনা কর! হচ্ছে ইত্যাদি । 
ভূমি সংস্কার আমরা যদি নিজেরা 
করতে না পারি তবে আর কৃষির কি 
করে. উন্নতি করবো? এর জন্য 
আমাদের কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে 
হচ্ছে বলে আমরা পিছিয়ে আছি ।* 

সংবিধানের ৩৫৬ ধারার উল্লেখ 
করে ডঃ মিত্র বলেন কেন্দ্র যদি দেখে 
বে ক্লোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর “চেহারা” 
ঠিক পছন্দ হচ্ছে না তৰে কেন্দ্র 
রাজ্যের মস্ত্রিসভাকে বাতিল করতে 
পারেন । তিনি প্রশ্ন করেন “এ 


,ক্কেমন আইন যে কোটি কোটি মাস্ু- 
- বের অনুমোদিত সরকার প্রধানমন্ত্রীর 


চে 


ইচ্ছাক্যায়ী উচ্ছেদ হয়ে যাবে ?” 
ভিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ গরীব 
। অধি মান্য নিরক্ষর, 
(রে! হাজার আমে 
নেই, কিন্ত অর্থনৈতিক 


উন্নতির জন্ প্রয়োজন অর্থ । দেখা 
যাচ্ছে শিক্ষার উপর জোর দিলে 
পূর্ত বিভাগে ক্রম পড়ে যায়, পূর্ত 
বিস্ঞাগে জোর দিলে রুষিব্র বরাদ্দ 
কমে যায় অথচ দিজ্ী গেলে মনে হয় 
“একটা গরীব দেশ থেকে ধনীর দেশে 
এলাম ।” রাজ্যের দীন অবস্থার 
বদলে বেক্ত্রের ওঙ্দল্য বুদ্ধি পাচ্ছে 
এর কারণ আধিক তারতমা ও সং- 
বিধানের অসঙ্গতি বলে তিনি মবস্তব্য 


করেম। 
কেচ্জ রাজ্য আধিক সম্পর্কের উল্লেখ 


করে অর্থমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সং- 
বিধানে কেন্ত্র-রাজ্য সম্পর্ক যূলতঃ 
১৯৩৫ সালের গভং অফ ইণ্ডিয়া এাই 
অন্গষায়ী । এমন কি ইংরেজ সাম্রাজা- 
বানী মনোভাব প্রস্থত কেন্দ্র প্রদেশ 
সম্পর্ক সুচক আইনগুলির হবু নকস 
কর! হয়েছে সংবিধানের ২৬৮-২৩৯ 
ধারায়। আয়কর, আমদ্ানী-রগ্টান। 
কর, শুত্ত কব, বিভিন্ন কোম্পানীর 
ধার্য কর কেন্জরের হাতে , বিভ্রয় কর, 
আমো। কর ইত্যাদি ছোট ছোট 


করগুলি রাঁঞ্জোর হাতে! আবার 


আয়করের মূল একটা অংশ রাজ্য 
পেলেও সারচার্জ বাডানে! হলে 
তা পাবে কেন্দ্র । কিন্তু কেন্দ্র ধনীদের 
খুশি কবতে আমুকর কমিয়ে দিচ্ছেন 
অপর দিকে সারচার্জ বাড়াচ্ছেন ফলে 
আগ্নকর বাবদ প্রাপ্য অংশ থেকে 
রাঙা বঞ্চিত হচ্ছে বলে ডঃ মিত্র 
অভিযোগ করেন। . 

অস্তঃ শুস্ত আদায়ের কেন্দ্র 
নীতির আলোচনা করে তিনি বলেন, 
চিনি, তামাক ব্বা তামাক জাতীম্প 
দ্রব্য ওএকাপড়ের উপর অন্তঃশুক ধার্য 
করার অধিকারী রাজ্য সরকারগুলি 
ছিলেন ! কেন্দ্র থেকে ‘বলা হুলো, 
রাজ্যসরকারগুনি কবধার্য করার ফলে 
উপরোক্ত দ্রব্গুলির দামের সমতা! 
থাকছে না। কেন্দ্রে উপব দায়িত্ব 
দিলে কেন্দ্র অস্তঃস্তক ধার্ষ করে প্রাপ্য 
অর্থ রাজ্যগুলিকে দেবে বলে প্রতি- 
শ্রুতি দেয় । ১৯৫৭ সালের আইন 
জহযায়ী রাজাসরকারগুলি অন্ত: 
আদায়ের অধিকার কেন্দ্রের উপর 
ছেভে দেয়। কয়েক বছর ধরে দেখা 
যাচ্ছে যে এই তিনটির কোনটার 
উপর আলাদ! হারে শুষ্ক বসছে না 


বরং কষে যাচ্ছে । “গত লপ্াহ থেকে 
চিনির উপর ধার্য অস্তঃশুক কেন 


কষিয়ে দিচ্ছেন ফজে রাজ্যের রাজস্ব 
আদায়ের পরিমাণ কমে বাবে” বলে 


তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেল । বিজ্ঞা- 


পনের উপর করধার্ধেব রাজ্যের 
প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকার সম্মতি দেননি 
বলে তিনি জানান! - 

ডঃ মিত্র বলেন, সংবিধানের ২৬৯ 
ধারামতে কেন্দ্র রেলটিকিটের উপর 
প্রাস্তিককর ধার্ধ কণ্বে রাজ্যগুলিকে 
অর্থ দিতো । এই ব্যবস্থা উঠিয়ে কেন্দ্র 
রাজ্যর জন্য তবুতুকির ব্যবস্থা করে- 
ছেন। ১৯৬৬তে শেষবার পশ্চিমবঙ্গ 
এই বাবদ ১৬ কোটি টাক] পেয়েছে । 
রেলের আয়, ঘাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও 
রাজ্যের পান! নাডছে না বলে তিনি 
ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন বর্তমানে 
১৬ কোটি টাকা বেড়ে রাজ্যের ১১৬ 
কোটি টাকা পাওয়া উচিত ৷ 

অর্থ কমিশনের ক্ষমতা হান করা 
হয়েছে বলে অভিযোগ করে ডঃ মিত্র 
বলেন সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রের 
কাছ থেকে যে অর্থ পাওয়া যায় তার 
উ অংশ, কেন্ত্রীপ্পধ সরকান্ ও ই 
অর্থ কমিশনের আতায় | কেন্দ্র 
আধিক ক্ষমতাকে বাবহার করেন 
রাজ্যগুলিকে ত্বার ভাবেদার করে 
রাজ্যের স্বাধীন চিত্তাধারাকে বিনষ্ট 
করতে । কেঙ্্র-রাজোর অসামগন্পুর্ণ 
অর্থনৈতিক সম্পর্কে থেকেই বিচ্ছিন্নতা 
সৃষ্টি হয়, সামণশ্যপূর্ণ সম্পর্ক 'গডে 
তোলার দ্বাবী থেকে নয় বলে তিনি 
মনে করেন । 

কেন্দ্র-রাজ্য মম্পর্ক সম্বন্ধে সাধারন 
মাঙ্ছষের মধ্যে ব্যাপক আলোচনার 
আহ্বান জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন এই 
সম্পর্কের সঙ্গে সর্বস্তরের মান্গষের স্বার্থ 
জড়িত। এখন প্রতিটি বাঁজাই এই 
সম্পর্কের পরিবর্তনের প্রস্মোজনীয়তা 
উপলব্ধি করছে, এমন কি জনতা দল 
পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলিও এই 
বিষয়ে চিন্তা করছে । 

আলোচনা চক্তে মুখামন্ত্রীর রান্দ্র- 
নৈতিক সচিব অধ্যাপক শঙ্কর %ও 
অংশ গ্রহণ করেন। অম্থষ্ঠানে বর্ধমান 
বিশ্ববিষ্ালয়ের কর্মচারী ইউনিয়নের 
পক্ষ থেকে অর্থমন্ত্রীকে ৭৫০ টাকার 
একটি চেক দেওয়া হয় মৃথ্ামস্ত্রীর ত্রাণ 
ভহবিলের জন্য ! 


অশোক সাহার 


. কলকাতার ভারভীর যাছঘরের 
সুখের রেলিংয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন 
শিল্পী অশোক সাহা ভার সম্প্রতি 
আকা বাইশখানি ছবি। সব ছবিই 
কালি এবং কলম দিয়ে আকা। 
কলমের আচভে 'আচড়ে তৈরী 
হয়েছে ছবিগুলি । আলো আধারের 
রেখায় রেখায় ছবিগুলি বন্যায় হয়ে 
উঠেছে । প্রতিটি ছবিতেই ছুটে 
উঠেছে নিপুণ হাতের দ্বক্ষত1। সুন্দর 
অলংকরণ, শিল্পীর রচনার বিষয়ুবস্ত 
বান্তবধর্ষী। দরের বাইরে মাঙ্ছষের 
আল্পন| একেছেন। শিল্পীর মতে 
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আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রসঙ্গে 
মধু গোস্বামী 


বছর বছর ধরে গ্রাম বাংলার 


মফল রূপায়ণ গায়ের অপিকার-বঞ্চিত 


মানুষকে তাদের গপতাস্্িক অধিকার গরীব ও মধাবিতদের শ্রেণী ও সম্প্রদ্ায়- 


থেকে বঞ্চিত করে বেধে কংগ্রেসী 
শাসকরা গ্রামে পঞ্চায়েতের শাসনকে 
বাতিল করে দিয়েছিল । পশ্চিম- 
বাংলার বামফ্রন্ট সরকার গ্রামবাংলাম়্ 
সেই পঞ্চায়েতী ব্যবস্থাকে আবার 
সক্জীব করে তোলার জন্য, গ্রামবাদী- 
দের বছ সংগ্রামের দ্বারা অজিত সেই 
গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার 
জন্য আদ ভথ্পর। তাই গ্রাম 
বাংল! দুডে এখন আসন্ন পঞ্চায়েত 
নির্বাচন নিয়ে শুরু হয়েছে আলাপ- 
আলোচনা সাংগঠনিক কাজকর্ম ৷ 
রাজনীতি বিবজিত পঞ্চায়েত 
নির্বাচনের দাবী নিয়ে কংগ্রেস ও 
জনতা পার্টির প্রফুল্ল সেন পন্থী উপ- 
দল ইতিমধ্যেই আসরে উপস্থিত । 
অপরদিকে গ্রামের খেটেখাওয়। মাহ 
ঘের জ্রীবন জীবিকার প্রশ্নের সংগে 
সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক শ্লোগানের 
ভিত্তিতে রাজ্যের বামফ্রণ্ট এ্রক্যবদ্ধ 
ভাবে দাড়িয়েছে তাদের মুখোমুখি ৷ 
কংগ্ৰেস-প্রফল্পপস্থী জনতা জোট 
এক্যবদ্ধভাবে ন! হলেও রাজনীতি 
বিবর্জিত দৃষ্টিভঙ্গির কথ! বলেও বাম- 


ফ্রণ্ট সরকারের এই কমাসের কার্যকলা- 


পের টি বিচু/তিউ তাদের তুরূপের 
তাস হিসাবে ব্যহবার' করতে শুক 
করেছে ইতিমধ্যেই । গায়ে এই 
উতম্ব দলেরই শ্রেণীভিত্বি জোতদার, 
ধনী চাষী, মহাজনের দল। 
অপরদিকে শ্রেণীগ তভাবে মাঝারী 
চাষী, গরীব চাষী, থেতমঙ্গুর 
এবং ভাগচাষী সম্প্রদার বামস্রণ্টের 
পক্ষে অতীতের যে কোন সময়ের 
চেয়ে বেশি করে সংগঠিত | 
ভাগচাযীদের 
অধিকার, থেতমস্ুরদের মঙ্জুরীবৃদ্ধি 
এবং "শ্রমের ব্দূলে থাগ্য” পরিকল্পনার 


চিত্র প্রদর্শনী 

ঘাছুঘরের রেলিং তার আর্ট গ্যালারি, 
বিশ্বের বহু দেশের দর্শক মেলে 
এখানে । ছবির দাম বেশি না 
করলে . ছবি বিক্রি হয়ে যাওয়ার 
সস্তবনাও থাকে । শিল্পীর ছবিতে 
ধে বিশেষ ভঙ্গি পরিলক্ষিত হয় তা 
হল একটি ফিগারের সঙ্গে আর একটি 
ফিগারের মিলনে ছবির আধুনিকী- 
করণের দক্ষতা । ছবির নামকরণের 
সঙ্গে শিল্পী অশোক সাহা! ভার নিজের 
লেখা! কবিতা! তুলে ধরেছেন । শিল্পী 
কবিতার ছন্দে এবং রেখায় অঙ্কিত 
করেছেন অন্ধকারের মান্ষের জীবন 


কাহিনীর তাষ।। 


আইন সম্মত . 


গত ভাবে নংগঠিত করেছে বামপন্থী 
রাঙ্নীতির পতাকা তলে । 

রুকের স্বার্থে মৌলিক তৃষি 
সংস্কার ছাড়! গ্রাম বাংলার বর্তমান 
সামাজিক আঘিক কাঠামোর মধ্যে 
খেটে খাওয়া মান্থষের কোন মৌলিক 
সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়, এবং প্রচ) 
লিত পঞ্চায়েভী ব্যবস্থায্ব সেই সমস্ক! 
সমাধানের কোন পথ নেই । তবু 
নির্বাচনকে সামনে রেখে বামক্রন্ট 
সরকার প্রদতত সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা গুলির 
সুফল গুলিকে নিজেদের জীবনে কাছে 
লাগিয়ে গ্রামের অধিকার বঞ্চিত শ্রেণী 
ও সম্প্রদায়গুলি আজ বায়পস্বী দল- 
গুলি, বিশেষ' করে সি, পি, আই 
(এম) পরিচালক কৃষক সমিতির মঞ্চে 
সংগঠিত হয়েছে । আর ঠিক একই 
কারণে গায়ের স্ববিধাভোগী শ্রেণী 
তাদের শ্রেণীস্বার্থে আগের চেয়ে 
অনেক বেশি মংশঠিত হয়েছে কংগ্রেস 
ও প্রফুল্পপস্থী জনতা উপদলের 
শিবিরে । তাই আসন পঞ্চায়েত 
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এক নতুন 
পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামবাংলার শুক 


হয়েছে শ্রেণী সংগ্রাম । 
আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে 


এই বিচারে বল! ষায় পশ্চিমবাংলার 
একটি মিনি সাধারণ নির্বাচন । 
বিগত সাধারণ নির্বাচনে 'অংশগ্রহ৭- 
কারী শতকরা ৭৫ জন নির্বাচকই 
এই নির্বাচনে যথারীতি অংশ গহণ 
করবেন। এই নির্বাচনে যথাশীছি 
সরকারের ছয়'সাত মাসের কার্ষ- 
কলাপের প্রতি গ্রাম বাংলার মানুষের 
সমর্থন বা অমমর্থন আবার নতুন করে 
যাচাই হবে। 

এই নির্বাচনের হৃযোগের স্ধা- 
বহার করার জন্য গ্রামের সুবিধা- 
ভোগী শ্ৰেণী দাতে দাত চেপে লড়া- 
ইয়ে নামতে; অন্যদিকে গ্রামের 
খেটে খাওয়া মানুষ এই নির্বাচনকে 
নিয়েছে কংগ্রেস প্রফ্কু সেন গোষ্ঠীর 
রাজনৈতিক অস্তিত্বকে মুছে দেবার 
সংগ্রাম হিসাবে | 

আসন্ন পঞ্চায়েভ- নিবাচনের 
ফলাফল তাই পঞ্চায়েতী কা্ঠামোর 
ভালোমন্দের যধোই শুধু সীমাবদ্ধ 
থাকবেনা, ভবিস্তৎদিনের মৌলিক 
তৃঙিসস্কারের সংগ্রামের উপর এই 
ফলাকল গুরত্বপূর্ন প্রতিক্রিয়া ক 
করবে। i 
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॥ আট ॥৮ 


৪ 


সঙবাদপত্রের পতিতাবৃত্তি 


সংবাদপত্র ছেশের সতর্ক প্রহরী । 


,-কিন্ত বর্তমানে এ কথার কোন যূল্য 
নেই । সতর্ক প্রহরী এখন স্বার্থের 
নেশায় মশগুল । কাজেই সংযা্ব- 
পত্রের মহত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। চলেছে 
স্বণিত পতিতা বৃত্তি । সে বৃত্তিতে 
উাকা আসে, কিন্ত মর্যাদা নেই। 

কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় বেতার 
ও তথ্যমন্ত্রী লালু আদবানি বলে- 

লেন--*অনী অবস্থার সময় 
জংবাদপন্রগুলি নিজেদের কর্তব্য- 
বোঁধকে পদদলিত করে পোষা কুকুরে 
পরিণত হয়েছিল |” প্রীমাদবানির 
এই যুল্যবান কথাটি ষে কত সত্য, 
তা দেখতে পাওয়া যায় জরুরী 
অবস্থার সময় এ লব পোষা! কুক্রগুলো। 
বিভিন্ন ধরণের ছলনার ব্বারা লক্ষ 
লক্ষ টাকা আয় করেছে। এ হেন 
ছুষ্ট চক্রের কাজ ছিল সত্য ঘটনাকে 
মিথ্যার পরিণত করা এবং মিথ্যাকে 
দত্যে পরিথভ করা।' এ ধরণের 
জন্ত কাজের বিনিসয়ে তার! পেয়েছে 
লক্ষ লক্ষ টাকার সরকারী ও বে- 
লরকারী বিজ্ঞাপন । কর্মীদের চোখ 
রাছিয়ে বলেছে-_ ইন্দিরা আমার 
লোক, খুব সাবধান । 

বড় বন সাংবাদপন্স বিরাট লাভ- 
জনক প্রতিষ্ঠান। বছরে কো্ি 
কোটি টাকায় ব্যবসা! করে। সংৰাদ্ব- 
পত্র এখন বড় ইপ্ডা্ি। সত্যি- 
কারের দেশ দরদী, মানবদরদী এবং 
লত্য সংবাদ প্রকার্শকারী কোন 
লংবান্ষপত্র যদি থাকে, তাহলে সে 
নংবাদপত্রকে সরকার এবং অসৎ 
ব্যবসায়ীরা হ্থ-নজরে . (েখে না। 
িরিশ বছর যাবত আতীয় সরকার 
ঘেখছি। জাতীয় সরকার তাদের 
কৃতকর্মের কঠোর সমালোচনা সহ 
করতে পারেন না। শুধু প্রশংসাই 
একমাত্র কাম্য। রাষ্ট্রীয় পরিচালকদের 
ক্ন্তায় কাজের ‘কথা কোন সংবাধ- 
পত্রে প্রকাশ করলেই সরকার এবং 
লরকারী দলের লোকের! রাক্ষ্সী 


শন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উক্ত সংবাদ-. ' 


শপতের সর্বনাশ করতে এতটুকু লজ্জা! 
পান না। তারপর কোন সংবাদ- 
শত্রের মালিক দি মন্ত্রী হন, তাহলে 
ধ্কাদশে বৃহস্পতি । তখন সমস্ত গ্রহ 


চার পদতলে | তিনি তখন কাউকে 


ধাহ করেন না। সকলেই তাকে 
ৰৈ সমীহ। : সংবাদপত্রের মালি- 


গানার জোরে নেংটে ইছুরের মত. 


ঞচল হয়ে ওঠে দেশপ্রেম এবং মানব- 
রুধী বন্যায়। হেন কত বড় যোদ্ধা, 
মাদলে একটি কোলা ব্যাং। হয়তো 
দখা গেল নানা রকফের ধর্মীয় 
সুঠান পালন করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ 
"কা খরচ হয় । হয়তো দেখা গেল 


কি 


নব টাকাটাই কর্মচারী ওয়েল ফেয়ার 
ফাণ্ডে খরচ দেখান হয়েছে বাৎসরিক 
হিসাবে নিকাশে। এরা এত উচু 


ঘরের মানব দরদী যে, কর্ষীদের - 


কাছে আঠার পারসেণ্ট সুদ্বে টাকা" 
খাটাতে এদের দরদী ,.মলে কোন 
দাগ কাটে না) 
হয়তো দেখা যাবে নতুন সংগ- 
ঠনের বীর নেতার জন্মদিন উপলক্ষে 
পুরনো দলের নেত্রীর ন্যায় বাৎসরিক 
১ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। সে সংখ্যায় 
লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় হবে । যেমন 
হয়েছিলে ১৯৭৬ সালে পুরনো দলের 
নেত্রীর জন্র। প্রতি পাতার বিজ্ঞাপন 
যূল্য ধার্য হয়েছিল দশ হাজার 
টাক1। বইটি হয়েছিল ৩৫» পাতার 
উপর । বিজ্ঞাপনদ্াতাদের নিকট 
প্রচার কর! হয়েছিল লক্ষ কপি 
ছাপান হবে। বিশস্ত হজে প্রকাশ 
ছাপা হয়েছিল মাত্র ছু’ হাজার 
কপি। ৩৫* পাতার বইটির মুল্য 
মাত্র এক টাকা । : 
এরা যে কোন ক্ষযতাশীন দলের 


পদ্লেহন করতে লজ্জা! পায় না। 


অতীতে যে দলকে দেশঞ্জোহী ৰলে 
চিহ্নিত করতে দেশের লোকের কাছে 
এতটুকু লঙ্া পেত না, ঘটনা! চক্রে 
উক্ত দল ষখন ক্ষমতায় আসে, তখন 
এদের কাগজে' ফনাও করে সংবাদ 


ও ছবি ছাপান হত্ব। কাজেই, এ, 


হেন দেশপ্রেমিকদের সম্বন্ধে দেশের 
মাম্য.এবং প্রতিটি রাজনৈতিক হলের 
কোন প্রকার ছর্বলতা না 
'উচিত। 

জনৈক সাংবাদিক 


যক্ষা রোগীর অভিযোগ 


গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী বিকাল সাড়ে 
চারটায় আমাকে জোর করেই কে, 
এস, রায় টি, বি হাসপাতালের বে 
থেকে বের করে দেয়া হয়। এর আগে 
আমাকে ৪৮ ঘন্টার নোটিশ দেয়া 
হয়েছিল । 

৪৮ ঘণ্টার নোটিশের পর আমার 
শারীরিক অবস্থার কথা! জানিয়ে ১৭ই 
. ফেব্রুয়ারী স্বাস্থ্যমস্ত্রীর কাছে এক চিঠি 
বেক্সা হস্ত, কিন্ত তিনি এখনও পর্যন্ত 
কোনো ব্যবস্থা প্রহখ করেন নি। 

সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী থুতু 
পজ্জেটিভ হলে ন্যুনভয় পক্ষে পরপর 
তিনটি থুতু নেগেটিভ না হলে রোগীকে 
ছাড়া হয় না। কিন্ত আমার ক্ষেত্রে 
মাত্র একবার থুতু নেগেটিভ হওয়ায় 
৪৮ ঘণ্টার নোটিশে ছেড়ে দেয়া হয়। 
আমি শেষ ' পর্যন্ত ১২ ঘন্টা, সময় 
চেয়েছিলাম, তাও আমাকে দেত্া 
হস্ষ*নি | ' | 

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই ঘটন। 


হাসপাতালের উপদেষ্টা কমিটির সন্বন্ত 


ভঃ সেহময় চৌধুরীকে.জানালে তিনি 
'পরে আমার চিকিৎসা সংক্রান্ত 
ফাইলে দেখতে পান পরপর তিনটি 
থুতু কাগজে কলমে নেগেটিভ করে 
রাখা হয়েছে। 
আমি একজন দরিজ্ ছাত্র শ্যামা" 
প্রসাদ কছেজের। আমি ছিলাম 
আরোগ্কামী কল্যাণ সমিতির 
প্রচার সচিব ও অন্যতম কর্মী। গত 
১৯-১-৭৮-এ পেট ভরে ছুটে! থেতে 
চেয়েছিলাম হাসপাতাল প্রশাসনের 
কাছে । জানিন। ঘন্দ্ৰাকুগী হয়ে পেট 
ভরে খেতে চাওয়াটাও কি দোষের । 
তাইতো আজ রোগ নিরাময় হবার 
পূর্বেই আমায় ভাড়িয়ে দেয়া হল 
হাসপাতাল থেকে, আর আঁছ তাই 
রোগ নিয়ে আমাকে ভুগতে হচ্ছে। 
এই অন্তায় জুলুমের কি কোন প্রতি- 
কার নেই? | 
- উত্তম -পাঁল 
প্রচার সচিব 
আরোগ্যকামী কল্যাণ সমিতি 
কে, এস, রায়, যস্মা হাসপাতাল 
বর্ধমানে রাস্তার আলো 
বঙ্ঘমান পৌর এলাকার অধীনে 
বিশেষ করে ৩১৫১৬১১৯১১১ এবং ১২ 
নং ওয়ার্ডের রাস্তার আলে বেশির 
ভাগ সময়ে থাকে না। বিগত 
স্বৈরাচারী কংগ্রেসী সরকারের আমলে 
প্রতি ওয়ার্ডে একজন করে কর্মীকে 
বিচ্যুত ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্ত 
বেআইনী নিয়োগ করা হয়েছিল 
(বিগত ওয়ার্ড কমিশনারদের সুপা- 
রিশে )।: কিন্ত বর্তমানে পৌরসভার 
প্রশাসককে জানানে। সত্বেও এখনও 
পর্যন্ত কোন সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া 
হয়নি । আমরা আশা করি যে জন- 
জীবনে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে 
আনার কাজে যে সমস্ত কর্মচারী 
অন্থবিধা শ্যতির চক্রাস্ত করছেন 
প্রগতিশীল অনগণ সমস্ত রকম ভয় 
ভীভি প্রদর্শন উপেক্ষা করে এর 
মোকাবিলা! করার অন্ত প্রয়োজনীয় 
সাহায্য দেবেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ করি 
ঘে ১*নং ওয়ার্ডের কিছু যুবক চাদ! 
তুলে বালব কিনে বিপদের ঝুঁকি 
নিয়ে বেআইনী ভাবে এ ওয়ার্ডের 
লাইট পোষ্টে বালব লাগায় নিজেদের 
অন্থবিধার' জন্ত। বর্ধমানের পৌর 


' প্রশাসক এখবর রাখার প্রয়োজন 


হনে করেন কি? | 
বর্তমানে বিদ্যুৎ পর্যঘের বে সমস্ত 


' কর্মী এখনও কাজে গাফিলতি করে 


শ্রনজীবনে বিশৃজ্খনা সৃষ্টি করছেন 
ভাদের জানাচ্ছি ঘে প্রগতিশীল জন- 
গণ এই ধরণের অবহেলা বরদাস্ত 
করবে না। আমরা আশ করি যে. 
স্বৈরাচারী কংগ্রেস সরকারের মত 
বর্তমানের ৰাম ও গ্ৰণতাঞিক সরকার 


সি * 
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এদেয় প্রশয় দেবেন না। আমর! 


" নির্ভরযোগ্য সুত্রে আরও জানতে 


পেরেছি যে এক শ্রেণীর আমলা- 
তাঙ্বিক প্রশাসনিক অফিসার (প্রফুল্ 
সেনের আশ্রয়পুষ্ট ) পশ্চিমবঙ্গের বাম 
গণতান্ত্রিক সরকারকে জনসমক্ষে হেয় 
প্রতিপন্ন করার জন্য এই সমস্ত অগণ- 
তাস্ত্িক কাজে মদত দিচ্ছেন । 


তারক বিশ্বাস 
সমস্য, বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাব 


রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ধদ 

রাজ্য সরকারের সমর্থনপুষ্ট বর্ত- 
মানের পর্যদ প্রশাসন সম্প্রতি এক 
আদেশে . টেকনিক্যাল 'মফিসার্স 
এযাসোসিয়েশনের সহকারী সাধারণ 
সম্পাদককে কলকাতা থেকে বদ্দলি 
করেছেন। তিনটি অফিসার্ণ এসো- 
সিয়েশনের সমস্বয়ে গঠিত অফিসার্স 
কো-অভিনেশন কমিটির কার্ধনির্বাহক 
সমিতির একজন মনোনীত সাশ্ত 
উক্ত সহকারী সাধারণ সম্পাদক । 


সংশ্লিষ্ট এযাসোসিয়েশন এবং উক্ত 


কো-অগ্তিনেশন কমিটি ও সার! 
পশ্চিমবাংল। ব্যাপী টেকনিক্যাল ও 
অন্তান্ত অফিসারর1 বিশেষভাবে ক্ষতি- 
গ্রন্থ হবেন, ধদি এ আদেশ কার্যকরী 
করা হয়। এবিষয়ে উক্ত এযাসো- 
সিয়েশন এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটি 
পর্ষদ কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক আবেদন 
করেছেন । কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনযনীস্ 
মনোভাব এবং অন্যায় জেদের ফলে 
সে আবেদন উপেক্ষিত অথচ 
লামান্ত কারণে ভিগ্রীধারী ইঞ্জি- 
নীয়ারদের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংখ্যক 


অফিসারের বদলির আদেশ বাতিল ' 
বা-সংশোধিত হয়েছে । উল্লিখিত . 


হুনাতিপরায়ণ গোষ্টতৃক্ত ইণিনীয়ার- 
দের পরামর্শে পর্যদ কর্তৃপক্ষ হে এ 
কাজ করেছেন এবং শুধুষাত ডিঞ্জী- 
ধারী ইঞ্ধিনীয়ার ব্যতীত অন্তান্ 
অফিসারদের স্বার্থহানিকর এ সিদ্ধান্ত 
বহাল রাখায় সচেষ্ট তা প্পষ্টই 
প্রতীয়মান । পর্ষদ কর্তৃপক্ষের পক্ষ- 


পাতহুষ্ট ‘এ আচরণ বিশেষ উদেশ্ব- 


প্রণোদ্বিত। বিছ্যাৎ শিল্পে শাস্তি 
বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যখন সকলেই 
সচেষ্ট, তখন এসোসিয়েশনের ওপর 
পর্ষদ কর্তৃপক্ষের এ আঘাত পূর্যদের 
সৎ চেষ্টার. সম্পর্কে সন্দেহ উনদ্নেক 
করে। ৃ 
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমানের 
আবেদন, ঘটনা তদস্ত করে নিরপেক্ষ 
বিচার করে এযাসোসিয়েশনকে সচল 
যাতে সহায়তা করুন। অফিসার্স 


, কোঁ-অডিনেশন কমিটির অসহ- 


ঘাগিতা বিদ্যুৎ পর্যদে উন্নয়নমূলক -. 
কাছে ব্যাঘাত সাষ্ট করবে। 

জনৈক টেকনিক্যাল অফিমার 

, পঃ বঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যক 


প্রতিবাদ 
আপনাদের প্রকাশিত দুর্পৎ 
পত্রিকায় (শুক্রবার ওর] মার্চ ৭৮ )১ 
“এন, টি, সির, এক ম্যানেজারের 


ed 


কাহিনী’ নাম দিয়ে প্রকাশিত খবরের )_ 


সত্যাসত্য সম্পর্কে আমার কিছুই .. 


বলার -নেই। আপনারা অযথা এ +, 


খবরের মধ্যে আমাকে অড়াবার 
চেষ্টা করেছেন. এবং মেই কারণে 
আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করি। 
আপনাদের জানাতে চাই আসি এন, 
টি, সির ভাইরে শ্রমিক প্রতিনিষি 
হিসাবে । এন, টি, সির পরিচঢাল- 
নার ক্ষেত্রে কোন অফিসারকে 
কোথায় বদলি করা হচ্ছে ভার জন্ক 
আমার বিশেষ কোন মাথা ব্যথা 
নেই। তাছাড়া প্রীশছ মুখাঙগি 


আমার কাছে কোন দিন তার অন্ত 


কোন দরবার করেন নি। এন, টি, 
সির পলিসিগত ব্যাপারে আমার. 
নিশ্চয় অনেক কিছু বক্তব্য আছে। 
- হৃষি ব্যানাজা 
ন ঢুই॥ * 
আপনার পত্রিকায় {ওরা সার্চ, 
১৯৭৮) ‘এন, টি, মির এক স্যানে- 
জারের কাহিনী’ নর্কক সংবাদচি 
আমাদের ৰিস্মিত করেছে। 


৪ীএদ, এন, মুখালীকে একটি চার্্মীট 


দেওয়া হয় ঠিকই। কিন্তু, তিনি 


চার্জশিটের উত্তর দেন নি, এটা সঠিক 
তথ্য নয়। তার উত্তর উত্ব্তন, 
কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন বলে বর্তমানে 
এর বেশি কিছু বলা আমাদের পক্ষে 
সম্ভব নয় । 

আমাদের পরিচালক সওলীর 
সদস্ত শ্রদ্ধেয় শ্রীধি ব্যানার সঙ্গে 
গরীমুধাজাঁকে ভ্রড়ানোট। আমরা 


অগৌধত্তযুনক বলেই বনে করি। 


দৈনন্দিন পরিচালন ব্যবস্থায় 
ধরব্যানাজাঁ কোনদিন হস্তক্ষেপ করেন 


নি এবং কেউ খুশি করতে চাইলেই? * 


তিনি খুশি হবেন এ কথ! ভাবার 


nan 


৫ 
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." দপণ ॥ শুক্রবার ১৭ই মার্চ, ১৭৮৯ 


 ণিবেনবাবু এখনও অধিচ 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


রাত 


দর্পপের “সংবাদ প্রকাশ হওয়ার 
পর থেকে পোলবার ,জে এল, আর, 
ও শিবেনবাবু এম, এল, এ ব্রজ- 
গোপাল নিয়োগীকে তোয়াব কর- 
. ছেন এবং নিজের বিরুদ্ধে তদন্ত ধাম- 
চাপা দেবার চেষ্টা করছেম। বীকুড়া 
জেলায় অভিযুক্ত এবং বদলী হুগলী 
জেলা সমাহর্তার (এল, আর) সি, এ 
॥ আীকালিদাস চ্যাটাজী পি, কে রক্ষি- 
' তের 'সহায়তায় শিবেন চ্যাটার্জার 
. বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো! ধামাচাপ। 
দিচ্ছেন এবং গোপন ফাইলের নোট 
বলে (সরিয়ে দিয়ে বিভ্রান্তি সথা 
করছেন বলে অভিযোগ । হুগলী. 
দ্বেলাঁশাসক দপ্তরে আজও শিবেন 
চ্যাটার্জার বিক্দ্ধে অভিযোগের 
ফাইল রয়েছে । . 
গত ৫/১/৭৮ . তারিখে এ) ডি, 
এম (এল, আর) শর্মা সাহেব পোলবা 
সার্কেলে ' বালি খাদের রয়্যালটির 
টাকার হিসাব নিতে গিয়ে পঞ্চাশ 
 হাঙ্জার টাকার খেল! আবিদ্ধার 
" 'করেন। বেআইনী লেনদেন সম্পর্কে 
শিবেন চ্যাটার্জার কাছে অভিযোগ 
করতে গিয়ে অনেকে লাঞ্ছিত 
হয়েছেন। 
জে, এল, আয় ও শিবেন চ্যাটাজা 
ৰাদি খাষের অহ্থযতির নামে দুহাতে 
টাকা উপহার নিচ্ছেন! এখবর 
জানালেন পাওয়ার ক্লাবের একটি- 
মুখপাত্র । চন্দলনগরের মার্কসবাদী 
যারওয়ার্ড স্কেন কর্মী বলে পরিচিত 
এক ব্যক্তি চালে দিয়ে বললেন 
' জে,এল, আর ও শিবেন চ্যাটার্জী 
 চন্বননগরে থাকাকালীন বহু বে- 
আইনী বালি খাদ.তৈরীতে মদত 
দিয়েছেন । জনৈক বালি খাদ ব্যাপা- 
রীর সঙ্গে যোগাঘোগ করে শিবেনবাবু 
টাকা হোনদেন করেন বলে অভিযোগ | 
- গোপালনগর জে, এল, নং ১৩,৬৮৬৮ 
+ নং প্রটে বালি খাছ তৈরীর রয়্যাল 
কি সরকারী ঘণ্তরে জমা পড়েছে? . 
ভে, এল, আর, ও, শিবেনবাবু 
তড়িৎ্বাবু এবং বালি খাদ মালিক 
আতর আলীকে নিয়ে ইট ভাটা 
খুলছেন। আতর আলীকে সামনে 
রেখে ইট ভাটা তৈরী করে ছু পয়স! 
কামাবার চেষ্টা । 
"এই শিবেনবাবু কংগ্রেসী আমলে 
জোতদারের স্বার্থ দেখে গরীব ভাগ- 
চাষী উৎখাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন ।, 
জে, এল, আর, ও অফিসে 
*ভীগচাষ মামলায় শিবেনবাবু জোত- 
দ্বারের পক্ষে ওকালতি করায় এফ; 


= 





৭৫-৭৬ ) এবং কাতিক ঘোষ বনাম 
নারায়ণকৃষ্ণ ব্যানাজাঁ ( ১৮/৭৫/৭৬ ) 
মামলা চলছিল । . উক্ত হোকদ্দমা 
(১৬/৭৬ এবং ১৭/৭৬) ছুটি তৎকালীন 
জেলা শাসক জে, ভি, আর প্রসাদ 
রাওয়ের নিকট পাঠান। তিনি এ 
ডি, এম (এল, আর) বাজাজ সাহেব 


এবং সি, এ, কালিদাসবাবুর (কালিই : 


নাকি ভরসা)" সহায়তায় ফাইল চেপে 
রেখে দ্িলেন। জেলাশাক রাও 
লাহেব গতিক খারাপ বুঝে অপর এক- 
জন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এ, কে, দত্বকে 


তদস্তের ভার দ্বেন। তবু আজও সে. 


ফাইল চাপা দিয়ে পুরনো! কায়দায় 
তাঁতা থে খে নাচ্ছেন শিবেন চ্যাটা- 
জাঁর মত জে, এল.আর ও । 


রাই তটস্থ। ভি, এম অফিসের 
গোপন ফাইলগুলো যখন তখন হাত 
দ্বেবার সম্পূর্ণ অধিকার তিনি পেয়ে- 
ছেন। ফলে হুগলী জেলা শাসকও 
শিবেনবাবুর মত জে এল, আর, ওর 
বিক্দ্ধে তদন্ত করার হুঘোগ পাচ্ছেন 
না। - 
হরিশপুরে .গো-কৃষি, 
ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী _ 
পশ্চিম ক. সরকারের - পশুপালন 
বিভাগের উদ্চোগে গত ২৭শে ফেব্রু- 
য়ারী হরিশপুর (আমতা) কালীতলায় 
এক বিরাট গো-কুষি.ও হস্তশিল্প প্রদ- 
শর্নীর আয়োজন করা হয়। উবয়- 
নারায়ণপুরের বি,ডি,ও শ্রীহরগোবিন্দ 
‘দাস প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধান 
সভার স্থানীয় সদস্ত প্রুবারীন কোলে । 
প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন 
হাওড়া ও ২৪ পরগণ! (দৃক্ষিণ)-র 
এ. এইচ, স্পারিনটেন্ডেগ্ট শরীমজিত-' 
কুমার বস্থচৌধুরী এবং বিশেষ অতি- 
ধির আসন অলংকৃত করেন কবি 
নিমাই মান্না! প্রদর্শনীতে কয়েকশো 
শংকর জাতীয় গরুকে হাজির করা 
হয়। হস্তশিল্প বিভাগ এবং কৃষি 
বিভাগের প্রদর্শিত সামগ্রীগুলি দর্শক- 
দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । “বেষ্ট অফ দি 
শো” এই সম্মান লাভ করেন শ্রীঙ্রীবন- 
কৃষ্ণ পাত্র। জর্বশ্রী গৌতমকুষার 
নায়ক, বাসুদেব সীন্র, দুলাল সামস্ত 
রণজিৎ সামুই, সীতাংশু ঘোষ, স্বধন্ত 
সারা, গোবিন্দ মণ্ডল প্রমুখ বিভিন্ন 
বিভাগে কৃতিত্ব অর্জন করে পূরস্কার 
লাভ ককেন। ১৬টি নির্বাচিত পুর- 
স্কার ছাড়াও ৪*টি সাস্বন! পুরস্কার 
ছেওয়া হয়। হরিশপুর গো-প্রজ্জনন , 
কেজের - সংগঠক শ্রীদতীশচন্দ্র ঘোষ 
ও প্রদর্শনীর সম্পাদক শরীসমর বায়. 


এই কেন্দ্রের উন্নতির অন্ত জনসাধারণের 
কাছে আবেদন জানিয়ে বক্তব্য 
রাখেন । হাওড়া জেলার অন্ত কোন 
শ্বতঙ্ম এ, এইচ অফিসার ন1' থাকায় 
বিধান সভার সমস্ত শ্রীবারীন কোলে 
এবং অন্যান্ত “বক্ত ক্ষোভ প্রকাশ 
করেন এবং বলেন এ বিষয়ে সরকার 
হাওড়া জেলার প্রতি উদাসীন্ত প্র্- 
শন কোরছেন। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন 
গো-খান্ প্রতিষ্ঠান, কৃষি-সরবরাহ 


প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব ইল ' 


খোলেন । হাজ্জার হাজার মাঁহুষের 
উপস্থিতিতে এই প্রদর্শনীটি সারাদিন 


ব্যাপী এক মেলার রূপ ধারণ করে।' 


স্থানীয় বিঃ ভি, ও অফিস এই 
প্রদর্শনীতে বিশেষ ভূমিকা পান্নন 
জার 2: 
-শীস্তিপুর স্টেশন এলাকার 
মদ জুয়া মেয়েমানুষ 

শাস্তিপুর ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকায় 
রেলের 'বেশ কিছু : জমিতে 
জোর করে কিছু দোকান, বাজার ও 
বটগাঁছতলায় একটি অস্থায়ী সাইকেল 
শেড বসিয়েছে কিছু লোক !- এ 
ব্যাপারে স্থানীয় কিছু সমাজবিরো- 


ধীর হাত রয়েছে বলে অনেকের 


ধারণা । অথচ পুলিশ বেশ" কিছুদিন 
আগে এভাবে'জমি দখল করার চেষ্টা 
করলে তা প্রতিহত করে। কিন্তু 
এখন আর কিছু করছে না। স্থানীয় 
জনসাধারণের অভিযোগ এই এলা- 
কাটি বর্তমানে মদ জুয়া আর -মেয়ে- 
মাহুযের মুক্তাঞচল । রেলের কোয়া- 
টার সংলগ্ন একটি বটগাছ এলাকায় 
এক অস্থায়ী সাইকেল ট্ট্যা আছে 
ধেখানে সমাজবিরোধীদের আড্ডা । 
স্থোনে প্রকান্ড মদ ও জুয়া. খেলা 
হয় অথচ পুলিশ এ ব্যাপারে নীরব । 
অনেকের ধারণা এই সমস্ত সমাজ- 
বিরোধীদের সঙ্গ স্থানীয় পুলিশদের 
বরা আছে। চারজন মস্তানের 
সাহায্যে রেল কোয়ার্টারের ফাকা 
ঘরগুলিতে গভীর রাজে মন্দ ও 
বহিরাগত _ মেয়েমাহযদ্ের নিয়ে 
ফুতি হয়। এতে স্থানীয় রেল কোয়া- 
টারের বাসিন্দাগপের পক্ষে বাষ করা 
বর্তমানে দুরহ অবস্থায় পৌছেছে। 
এদের বিরুদ্ধে ষ্টেশন "কর্তৃপক্ষকে ও 
থানায় জানিয়ে কোন ফল হয়নি 
বলে অফিযোগ । অথচ এই এলা- 
কার চারজন মস্তানের নাম পুলিশের 
খাতায় আছে । __" ' 
সরকারী কর্মচারীদের 
প্রতি আহ্বান 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী 
সমিতিসূমূহের রাজ্য. কো-অভিনেশন 
কমিটি গৃহীত সিদ্ধান্তের সমর্থনে 
মুশিদাবাদ জেলায় আন্দোলন গড়ে 
তুলতে হবে. বলে জেল ফো-অভি- 


সপ 


। ঝা ূ 


নেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক 
হিমাংশু মুখার্জী সম্প্রতি বহরমপুর 


, শহরে এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা 


করেন। শ্রীমধাজা এ বৈঠকে বলেন 
যে শোষিত বঞ্চিত মানুষের স্বার্থ- 
রক্ষায় বামফ্রণট সরকারের ঘোষিত 
কর্মসচী রপায়ূণের জন্য বর্ধিত প্রশাস- 
নিক দায়িত্ব প্রতিপালনে, সরকারী 
কাজকর্মে ক্ষিপ্রতা সৃষ্টিতে ও কাজ- 


কর্মের মনোনয়নের এবং দীর্ঘদিনের 
পুপ্বীভূত প্রশাসনিক দুর্নীতি নিরসনে 


সরকারী পরিকল্পনা ও উদ্যোগকে 
সফল করে তুলতে সংগঠন ভাবে 
রাজ্য কৌ-অভিনেশন কমিটিও তার 
অস্তভূক্ষি সমিতিগুলিকে এবং কর্ম- 
চারী হিসাবে সমস্ত স্তরের কর্মচারী- 
দের নিজস্ব উদ্োগে এগিয়ে আনতে 
হবে। প্রসংগত তিনি জনগণের সঙ্গে 
সম্পর্ক ক্রমাগত ঘনিষ্ঠতর ও বন্ধুত্বপূর্ণ 
করে তোলার সচেতন প্রয়াসের উপর 
গুরুত্ব অর্পণ করেন । 
বিভিন্ন দাবীতে 
বাঁসকর্মীদের ধর্মঘট 

-গত ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৪শে 
ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত *২ ঘণ্টা] মুপিদাবাদ 


জেলার কান্দী মহকুমার কোন বাস; 


চলেনি। বাস ড্রাইভার কণ্ডাকটর 
ও কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন 
দাবীর পরিপেক্ষিতে কান্দী মহকুমা 
বাস ড্রাইভার ও কর্মী ইউনিয়নের 
পক্ষ থেকে, এই বাস ধর্মঘটের ডাক 
দেওয়া হয়। অবিলক্ে বাস মালি- 


. কেরা যদি তাদের দাবী দ্বাওয়া মেনে 


না নেন 'তাহলে ভবিস্ততে. অনিষ্ট 


কালের জন্ত বাস ধর্মঘটের ডাক 
' দেওয়। হবে বলে বান ড্রাইভার ও 


কম! ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানে। 
হয়েছে। ' 
রাষ্ট্রীয় পণ্যাগার 
কর্পোরেশন কর্মীদের ক্ষোভ 

, বে-আইনী প্রোমোশন ও অর্থ- 
নৈতিক সুযোগ স্থবিধা দেওয়ার 
নিয়মিত ঘটনা ঘটছে পশ্চিমস্ঙ্গ স্টেট 
ওয়্যারহাউস কর্পোপেশন লিম্িটে- 
ডের দধরে | অভিযোগ করেছেন 
সংস্থার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক 


প্রহৃনীতকুয়ার চ্যাটার্জী । 


সংস্থায় চাকুরীর জন্য সুপারিনটেগ্ডেণ্ট 
থেকে পিওন, গোডাউন কিপার, 
ক্লার্ক সকলেরই চাকুরীর প্যানেল 
তৈরী হয়। . বার বার প্যানেল 
বাতিল হয়েছে বিগত মদ্রিসভার 
সময় । অথচ শুধু দু’ একজন লোকের 
স্বার্থ রক্ষার জন্ত সুপারিনটেনভেপ্ট 
পদের প্যানে পুনরান্ন গৃহীত হতে 


# ed 


ক্মীরা " 
ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন যে এই 


চলেছে। নিয্নতম কমীদের প্যানেল 
আর বিবেচনা_ হবে না। .ছেড 
অফিসে দীর্ঘদিন,ধরে একজন কর্মী 
জুনিয়ার হওয়া সত্বেও সিনিয়ায় 
কমীকে বঞ্চিত করে নিমিত্ত 
অতিরিক্ত ভাতা পাচ্ছেন । 
সাম্প্রতিক কালের দুইজন ছাটাই 
কর্মীর মধ্যে .একজনকে অ 
নেওয়া ' হয়েছে । তিনি যেহেতু 
বিশেষ দলভুক্ত ও রাজনৈতিক আত্স্ন- 
পুষ্ট । বেশ কিছু কর্মী ' কয়েকজন 
পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
বে-আইনী স্থযোগ স্থবিধ! নিয়ে 


আসছেন। 
ম্যারেজ রেজিষ্টার . 
নিয়োগে টালবাহান! 

হুগলী জেলায় শুরামপুরে 
ম্যারেজ রেঝিষ্ার বা৷ মুসলীম বিবাহ 


সম্পর্ষিত ভারপ্রাপ্ত কাজীর দ্র 
আছে। প্রীরামপুর মহকুমায় অনেক- 


গুলো থানা। বিরাট এলাকাঙ্গ 


শীরামপুরের ম্যারেজ রেজিস্রারের 
পক্ষে কাজ সামলানো! সম্ভব নয়। 
দীর্ঘ কয়েক বছর- ধরে স্থানীস 
লোকের] দাবী করে আসছেন আরও 
কয়েকজন ম্যারেজ রেজিষ্টার নিয়ো- 
গের। লক্ষণীয় যে সরকার নিষুক্ত 
করলেও এদের কোনও মাহিন! নেই, 
কমিশনে চলে । 

তাই চশ্ীতনায় একজন ম্যানেজ 
রেঙিষ্রার নিয়োগের দাবী কর্তৃপক্ষ 
মেনে নিয়েছিলেন । জনাই রেছি- 
্রার অফিস থেকে লোক" নিয়োগের 
ব্যাপারে জানানো হয়েছে, দরখাস্ত ও 
অনেকে করেছেন অথচ লোক নিয়োপ ৰ 
এখনও কিসব অজানা কারণে হচ্ছেনা । 
সম্প্রতি নেদায়ে মিলাত সমিতির পক্ষ 
থেকে জনাব কাজী আমাহলা আইন 
ও ওয়াকফ স্ত্রী হাসিম আবদুল 
হালিম সাহেবকে বেশ কয়েকটি 
চিঠিপত্র দিয়েছেন এবং ব্যক্তিগত- 
ভাবে অঙ্গরোধ করেছেন। অথচ 


ফাইল কোথায় আটকে আছে । 


চণ্ডীতলায় মুসলীম ম্যারেজ রেজি- 
্রারের অফিস অনুমোদিত হয়ে 
স্থাপিত হচ্ছেন।। 
লক্ষণীয় হে উত্তরপাড়া, চণ্ডীভল?". 
কালীপুনন মশাট, লিয়াখালা জঙ্গল- 
পাড়া, কুমীর মোড়ার বিরাট এলা- ব 


. কার মানুষ চণ্তীতল্লার রেজ্জির্ি অফিস 


থেকে উপকার পাবেন। ld 
লোক নিয়োগ করা হোক। + 


হি 





আশ, 


চলচ্চিতের ষ্টার সম্পর্কে. 


চলচ্চিত্রের অষ্টার। £ রজত যায় ৃ 
আকাশক : নবজাতক. প্রকাশন । ie 
হাম £ চদ্িশ টাকা 7. ও 


আধুনিক'শিল্প; সংস্কৃতির দ্ধগতে : 


‘ বিষয়ে একটি অতি নানি 
এবং বাংলা ভাষার প্রত্যেকটি গ্রস্থা- 
বরাত! চি 


“চলচ্চিত্রের অষ্টারা? (১ম ধও), 


সুবচেয়ে নির্মম ব্যঙ্গ - হচ্ছে আমরা যে-. শিক স্ব গ্রস্থাবলীর প্রথম 


শির মাধ্যম ছাড়া প্রার চলতে পারি, 
নাসেই শিল্পমাধ্যম সম্পর্কেই সবচেয়ে 


কম জানি । আর এ বড়ই, নির্মম ' 
1 যে যেখানে ভারতবর্ষে পৃথি- 
মধ্যে সবচেয়ে বেশি" সংখ্যক . 


চলচ্চিত্র নিৰ্মিত হয্--১৯+৭ সালে 
নিমিত হয়েছে «১*টি ছবি--সেখানে 


বছরে চলচ্চিত্র. সম্পর্কিত _ গ্রন্থের. 


সংখ্য সম্ভবত দবশটিও নব যে পশ্চি- 
বাংলায় চলচ্চিত্রের 'মান উন্নত ধনে 
গর্ব করি, সেখানে উল্লেখযোগ্য চল- 
চ্চিঅবিষয়ক সীরিয়স গ্রন্থ প্রকাশিত 


হয়েছে এতাবৎকাল মাত বশটি4 এই ' 
যারা চার 


লময় ব্যয় করে অক্লান্ত পরিশ্রম করে 


খণ্ড | সুতরাং এর: পাতায় পীতায় " 


‘বিশ্ব চলচ্চিত্রের ' সেই প্রথম যুগের 


মেই সব আদি শর্টারা উদ্ভাসিত হয়ে- 
ছেন, হারা শিল্পের গুণ্‌ ও স্থরণীয়তায় , 


আছি’ হলেও ‘অস্তহীন? ৷ সেইজন্য 
মার কাছে এই প্রথম খণ্ডটি সব- " 
চেয়ে যুল্যবান | যে কোন চলচ্চিত্র 


শিক্ষার্থীর প্রথম পাঠ হওয়া উচিত 


এই গ্রন্থটি। উর টড 


বিশ্ব চলচ্চিত্র “ইতিহাস যে. 
তিন মহাজষ্টার, কাছে--সবচেয়ে ঝনী ' 
হার শেষতম মাহ্যটিকে মাত্র গত . 


ডিসেম্বরে আমরা হারিয়েছি সেই 
গ্রিফিথ; আইজেনস্টাইন ও চালি 


চ্যাপলিন সংক্রান্ত অধ্যায় ভিনটি এই 


গ্রন্থের সম্পদ্ধ । লেখক অক্লান্ত পরি-.' 
লিখেছেন এই গ্রন্থটি, হেটি চলচ্চিত্র pL She দিয়ে বুঝে - উদ নানান লমাহারে__এসৰ 


পুরীর ESO 
, ছ্যিকে যেভাবে, যে দংক্ষিগ পরিসরে 
ব্যাখ্যা করেছেন ভা! বিশ্বয়কর ! 
কেননা এদের, সম্পর্কে, এত তথ্য 


লেখকের জানা থে তাতে তিনটি 
... আলাদা, গ্ৰন্থ রটনা করাও সম্ভব ছবি তুলছেন “এডুইন ' পোটার, দৃপ্ত 


NX 


লিঃ আলা সই লচ ৯৯ = 





ad 





ro 


'বীতিযত উপন্যাসের মত উপভোগ্য 


ছিল” তারই সঁমন্ত জ্ঞানের নির্যাস - একটি সুন্দরী তরুণীর স্থঠাম পায়ে 
যেভাবে এই গ্রন্থে পরিবেশিত তা এক একজন জুতোর দোকানের কর্মচারী 
রীতিমত পরিসীদিত মাজাবোধের, জুতো পরিয়ে দিচ্ছে, হঠাৎ যুবকটি, 


পরিচয় । ফলে পাঠকের বিপুল পরি-' মুখে পুলকের চিহ্ন ফুটে উঠল 


. শ্রমকে লাঘব করে দিয়েছেন রজত 


প্রো্টার তা দেখাতে. চান, কিন্ত. 


রায়, এট! একটা বড় কৃতিত্ব । নতুবা ক্যামেরা তো তখন নড়তে জানত 


" এত তথ্য ও গৃভীর অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ না--পোটার ক্যামেরাকে আগিয়ে 
করতে হলে পাঠককে বছ বিদেশী এ্থ- দিলেন। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথম 


পড়তে হৃত। 

এবং এই কথাটি. গ্রন্থটির অন্তান্ক 
অধ্যার়গুলি ‘সম্পর্কেও . প্রযোজ্য । 
চলচ্চিত্র নামক একটি শিল্প কিভাবে' 


লামিয়ের ভ্রাতৃতশ্ব উত্ভাধিত ম্যাজিক 


'ল্নটি থেকে একটি অবলা শিশুর 


মত-ন্াল, কিভাবে এডুইন পের্টার 


প্রিফিধ, স্রোহাইম, ড্রেয়ার, চ্যাপ- 


লিন, কুলেশত, আইনেনন্টাইন প্রমুখ. 
প্রতিভার মাতৃস্তনরসে. ধীরে ধীরে 
বেড়ে উঠল কত চমকপ্রদ ঘটনা ও 








৬ 


দোল EE উৎসব । আপনার এলাকায় ভ্ৰয়পকারী নিদোষ : 


ge. Det যার্ীদের গায়ে পাথর ও কাদা হোড়াই কি এই উৎসবের উদ্দেশ্য? .. 
i *_" মিশ্চুয়ই নয়। কারণ, এর ফলে শুধু তিজ্ঞতারই, সৃষ্টি হয়, ৯ 


'ঞলাকার লোকদের বদনাম-হ ২. | 


eA কিছু “দায়িত্বহীন লোক আপনার-এলাকার সুনাম যদি এই্াবে 
Rs নস্ট করে এবং আপনার দেশের মানুষদের অযথা উদ্বেগের 


y - 1 কারণ. হয়ে: দাড়া, তাহলে আপনি কি শুধু. নীরব - দর্শক 
'..' হয়ে দাড়িয়ে থাকবেন ?" 





রা গিয়ে আসুন দর সাথে এই উচতা বু কুন । . 


৭৯ in TEAS 


2 


৬ 


1 


এল ‘ক্লেজ-আপ’ ! এমনি প্রত্যেকটি 
চলচ্টি্রভাঁষার আর্বি্ধার কৃত বিচিত্র 


“তথ্য এই গ্রন্থে আছে এবং প্রত্যেকটি ' 


তথ্য নিধু'ত | :. অনেক প্রচলিত 
মিথ্যা ধারণাকে" থণ্ডন,করা হয়েছে, 
যেমন-রোজ- আপ-এর সষ্টা গ্রিফিথ 
ইত্যাদি কঃ 


এবং শুধু তথ্য নয়, অনেক নূতন . 


বিঙ্গেষ৭ও আছে। আমরা কি জান- 
তাষ চলচ্চিত্রের জন্মের পরের প্রথম, 
ছুই দশক চলচ্চির্জ্ গৃহে 'আস্ুন 


Eo 
€ 


লাগায় সতত হওয়ার জ্ অভি- - লি 


আ্বাতর! চলচ্চিত্র শিল্পকে বয়কট 
করেছিল ও চলচ্চিত্র শুধু টিকেছিল 


' শ্রমিকশ্রেণীর সাহায্যে (গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২৭) 
এই তথ্য গভীর অর্থবাহী-_এ যেন : 
. ভবিত্ত্রে অংকুর অতীতের গর্ভে 


নিহিত থাকার ইংগিতবাহী। . 


গ্রন্থের শেষাংশে একটি বিশাল 
র্থপন্জী আছে--যে রকম কিছু কাজ - 


EA আর কেউ, করেননি। 
৩ পৃষ্ঠাব্যাপী বিশাল 'স্থ--' 


সপ 


সা 28৬৮৬: 4- 


রষ্টা ও আলোচকদের বা চলচ্চিত্রের 


ছাদের জন্তই প্রয়োজনীয়--নাধা- 
“রণ মামুষের জন্য নয়_তাই:এমন' 


‘স্বন্দর সাবলীল গ্রন্থে এই ভারী "' 
শুকর ভার কোর মুল্যে সাধারণ 
_পাঠকফের পক্ষে বহন করা দুঃসাধ্য । ০, 
এটা লেখক 'ও প্রকাশককে তেবে ' 
 ফ্েখতে বলি । - কেননা এর' পরবর্তী 
ও প্রকাশিত হবে | 


শা প্ৰ কী দিতির সম্মেলন 


হা ইনটিটিউট 
হলে মধযশিকষা পরব কর্মচারী সমি- 
তির (৬-বষি. মদ্লিক ডিদ্পেনসারী 
লেন, কলি-১২)যোড়শ বাখিক সম্মে- 


| তি 


. সন্বেও অধিকাংশ কর্মচারী সম্মেলনে 
যোগ বিশে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্মো- 
লনের শপথ গ্রহণ করেন বলে সমিতি 
টা কর্তৃপক্ষ যে সব সময়ই 
মালিক যিনিই হোন, 
লি সঙ্গে ঘে ভার,' 
বিরোধের সম্পর্ক এই. “এস্টাবলিশ- - 
মেন্ট'বিরোধী* নীতিবাদের ওপর . 
. কর্মচারী সমিতির নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা 
করেন) জরুরী , অবস্থা চলাকালীন . 
“পর্যম অফিসের নিপীড়ন ও শোষণ 
: আজও অব্যাহত আছে বলে ব্তৃতায় 
অভিযোগ কর! হয়েছে। পরিশেষে 
: নতুন কাষ নির্বাহক কমিটির না 
ঘোষণা করা হয় । পির সভা- 
পতিরূপে' অনিল: রায় ' এবং 
: সৃষ্পাদকরূপে অসীম ছালত নি, 


, চিত হুম |. j 


সন্মেলনে বিভিন দাৰি প্রস্তাব - 


চালু করতে হবে, 
জনিত বৈষম্য ঘূর' করতে হবে এবং 
কর্মচারী পার্থ বিরোধী অটোমেশন 
চালু করার পরিকল্পনা আগ করতে ' 
হৰে। ০, 
ফেভারিট স্মল ইন্ত্ুভেইমেপ্টে 
আবার ধর্মঘট], 
কর্তৃপক্ষ কোনরূপ আলোচনায় = 
না বসার জঙ্ত :ফেতারিট সবল ইন- , 


তেইমেন্ট : এমদরীজ লে - 


সিলেকশন গ্রেড Le 


.. ইমগ্য়ীজ ইউনিয়ন গত ১লা. থেকে চে 
ওযা সার্চ ্ছিন দিনের প্রতীক ধর্মঘটের € 


ডাক ঘেয়। শতকরা ১৪২১ 
কর্মচারী ধর্মঘটে যোগ ফেন । আান্দো- 
" লনের সমর্থনে পিয়ারলেস ফাইনান্দ 


এ ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ ইস. 


 অন্পা্ধক 
্্বজিত ঘটক, এবং. সত্াপতি, ". 


ইউনিয়নের সাধারণ 


জন: 


+ 


' গৃহীত হয় । 'বাধিগুঁলির মধ্যে অর- জিফিব চক্ষবর্তী, চি শিক্ষা. 


তম হল-_জরুরী অবস্থায় ছাটাই ও 
স্থপারসেশন তুলে নিতে হবে, যুক্ত. 

পে-কমিটি গঠন করতে হবে, ন্যুনতম 
নিজ টাকা! দিতে হবে, 
উনি টাকা অন্ত্তীভাতা ' 


পর্যষের - কর্মচারী ইউনিয়নের, সহ 
স্ভাপতি প্রন্থতি ব্যক্তিগ্ৰ বক্তব্য 


সরাখেন। মামুদ আহমেদ ' (পোক 
শান লোকাদ বমি ক) দি. এ 
আৰি টি ইউ 





A 


eo’ £ 


১ দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৭ই মার্চ, ১৯৭৮ 


মাকেঁট ক্কোয়ারে চিত্র প্রদর্শনী 


£ 


অন্তায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে 
এবং মানবতন্বের জয়যাত্রায় 
বাঙালী শিল্পী সাহিত্যিক এক নয়য় 


ৰলতে গ্রেলে এক দ্বশকের 
বেশি বাংলার শিল্প সাহিত্য ভ্গভে 
চলেছিল নৈরাজ্য | পরীক্ষা নিরীক্ষার 
নাম করে শিল্পের নাষে চলেছিল 
পচগল! ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির নগ্ননৃত্য ; 
বিশেষ করে গত তিরিশ বছরে এক- 
টানা কংগ্রেসী শাসনের দাপটে 


*,শিল্পীর স্বাধীনতা হয়েছিল থণ্ডিত। 


রঃ 
ৰা 


El 


প্রশাসনের ভ্রকুটি আর প্রলোভনে 
শিল্প হয়েছে লান্ছিত । কিন্তু এই এত 
সব তাওবের মধ্যেও বাঙালী চিত্র- 
শিল্পী ও ভাস্করদের একটা বিরাট 


ভারত-চীন মৈত্রী সমিতি 


- ভারত-চীন মৈত্রী সমিতি বাঁশ- 
বেড়িয়া আঞ্চলিক কমিটির প্রথম 
বাষিক সম্মেলন আগামী ২৬শে মার্চ 


. (রবিবার) বাশবেড়িয়া সাধারণ 


পাঠাগার ভবনে অন্ুঠিত হবে। 
সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যস্ত 
প্রতিনিধি সম্মেলন ও বিকেল ৪ট1 
থেকে রাত্রি ১০টা পর্যস্ত লাইব্রেরীর 
মাঠে প্রকাশ্য সমাবেশ ও গণ- 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা 
হয়েছে |” 


18. ইম্প্ণ 


€ দর্পণের প্রতিনিধি ) 


অংশ হুস্থ'শিল্পবোধ ও মানবতত্ী সুষটি 
কর্মে নিয়োজিত ছিলেন , এমন কি 
জরুরী অবস্থার অন্ধকার দিনগুলোতে 


অনেক চিত্রশিল্পী তাদের শিল্পকর্মের চেষ্টায় সতত ব্যস্ত । এই মেলা উপলক্ষে 


মাধ্যমে প্রতিবাদ উচ্চারণ করতে 
ছিধা করেন নি। 

বাড়ালী শিল্পী ও ভাস্করাও ঘে 
অন্যান্যদের মত সামাজিক মানুষ 


. দের তরুণতম নির্যান্য বাগ, কুণাল 


কর, পৃ্বীশ সেন, দিলীপ ভট্টাচার্য । 
এই শিল! মেলার আর একটি বৈশিষ্ট্য 
হচ্ছে যে, শিল্পীরা মানুষের সুখ ছুংধ 


- বেদনাবোধ, সংগ্রাম, সুকুমার বৃত্তির 


নান] বিচিত্র আগতে পরিক্রমা করে 
একটি সুস্থ শিল্পবোধ প্রতিষ্ঠিত করার 


প্রতিদিন মেল প্রাঙ্গণে শিল্প ও 
শিল্পীর সমস্য! সম্পর্কে আলোচনাচক্র 


অন্থঠিত হচ্ছে । এই শিল্প মেলার 


উদ্যোক্তা গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী 


একথা তার] ভুলে ঘান নি এটা আরও ও কলকেশলী দন্মেলনীর কলকাতা! 


বেশি করে মনে পড়ল মার্কেট স্কোস্বা- 
রের চিন্ত্রপিক্প মেলা দেখে। ১৩ই 
মার্চ সোমবার এই চিত্রশিল্প ও 
ভাঙ্কর্ষের মেলার উদ্বোধন 
হয়েছে । প্রদর্শনীটি রবিবার ১৯শে 


‘মার্চ পর্যন্ত বেল] দুটো থেকে রাত 


আটটা খোলা থাকবে ; কোন প্রবেশ 
মূল্য নেই। এই প্রদর্শনীতে একশ 
দশজন শিল্পীর দুশোটি চিত্রকর্ম স্থান 


জেলা কমিটি ৷ 


সিদ্ধার্থ রায় 

(১ম পৃষ্ঠায় পর ) 
তারা নিজ নিজ কেন্গে গিয়ে জনমত 
যাচাই এবং তাদের নিজেদের ঘনিষ্ঠ 
ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। 
রেডী . কংগ্রেসের আরেক নেতা 
মোতাহার হোসেনের ইন্দিরা কং- 


পেয়েছে, এগারোজন ভাস্করের রয়েছে গ্রেসে যোগদানের সম্ভাবনা দেখা 
কুড়িটি কাজ। এই প্রদর্শনীর বিশে- দিয়েছে । তাকে ইন্দিরা কংগ্রেসে নিয়ে 


যত্ব হচ্ছে যে, ও মি গাঙ্গুলী, অনদা, 


মূনসী, তারকানাথ চট্টোপাধ্যাস্ব, 
চিন্তামণি কর, চিত্তপ্রসাদ, পরিতোষ 
সেন, গোপাল ঘোষ, স্থনীল পাল, 
সীতেশ রায়, রথীন মৈত্রের যত 


বর্ষীয়ান শিল্পীরা যেমন রয়েছেন 


তেমনি আছেন মধ্যবয়সী 'বিজ্রন 


'চৌধুরী, সঙ্জল রায় এবং হাল আম- 





লিমিটেড 


! ৮: (ক ইতি এক্ট সংস্থা বিশেষ) : ু 


nd 


নিন্নোক্ত'কাজের জন্য প্রস্তাব আহবান করছে 


অস্থায়ী ছাউনি নির্মাণ 


"| টেশ্ার নং ডি কে জি/সিভিল/টেণ্ডার/২৪ তাং ২২-২-৭৮ 

| ই সি এলের এবং পি ডবলু ডি, সি পি ভবলু ডি, এম ই এস রেলওয়ে ও 
কেঙ্দ্রীয়/রাজ্য সরকারী সংস্থার অন্মোর্দিত/তালিকাতৃক্ত যথাযোগ্য শ্রেণীর 
ঠিকাদারদের কাছ থেকে আইটেম দূরের ভিত্তিতে সীল করা টেণ্ডার নিক্বোক্ত 
কাজের জন্য :£_* ফুট চওড়া বারান্দা সহ ১৬ ফুট আয়তন বিশিষ্ট ৫* ইউ- 
নিটের অস্থায়ী ছাউনি (টিউবুলার ইাস ও এ সি রুফিং সহ) নিষাপ। কাজের 
জায়গা কে) মধুজোর কোলিয়ারীতে--৩* ইউনিট (খ) মধুহ্দনপুর কোলি- 






ফ্রীতে -২৭ ইউনিট । আনুমানিক খরচ ১৯১৫, 


০* টাকা । বায়নার 


টাকা ১,১৫০ টাকা এবং সম্পূর্ণ করার সময় ৬ মাস | | 
কেশিয়ার, দক্ষিণথণ্ড গ্র.প-এর কাছে নগদে প্রতি সেটের জন্ত ১৫ টাকা 


আমা দিয়ে (অগ্রজ্যাপনিমোগ্য) ৮-৩-৭৮ থেকে 


২০-৩-৭৮ তারিখ 


বেল! ৪টা পর্যন্ত যেকোন কাজের দিনে সাব-এরিয়! ম্যানেজ্জার্বের অফিস, 


| দক্ষিণখণ্ড সাব-এরিয়] থেকে টেণ্ডার দলিল পাওয়া যাবে । ২১-৩-৭৮ তারিখ 


বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডারপত্র গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে বেলা ৪টায় 
লাব-এরিয়া ম্যানেজারের অফিসে টেণ্ডার কমিটি এবং ইচ্ছুন্ত টেগারদাঁতা 
অথব] তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেগ্ডার থোল! হবে। 


/ টাকা নগর্দে অথবা কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, 
ন 


এসি ইষ্টার্ণ 


ভসন, দক্ষিণখণ্ড গ্রুপ, কাজোরা এরিয়ার নামে ভিম্যাণ্ড ড্রাফটের 


কৃত্খহং এ 


দর 





আকারে জমা দিতে হবে । বায়নার টাক] জমা দেবার প্রমাণ ছাড়া টেণ্ডার |. 
তিল কর! হবে ।, টেগডার খোলার পর ৪ মাদ পর্যস্ত টেগার উন্মুক্ত 
সয়ের মধ্যে বানর ত ককের রাহ হেলা বমি না 
ক টেগুার নাকচ হস । 





যারার জন্য অধুন! ইন্দিরা কংগ্রেসে 
যোগদানকারী জনৈক কংগ্রেস এষ 
এল এ তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখ- 
ছেন। তিনি আমাকে বলেন থে 
মোতাহার হোসেনের কিছু দ্বিধা 
থাকলেও তিনি শীঘ্রই 'ইন্দিরা কং- 


গ্রেমে যোগদান করছেন । তিনি শুধু 


অবস্থাটি বুঝে নেবার জন্ত একটু সময় 
চাইছেন। উক্ত এম এল এটি এ 
ব্যাপারে স্থত্রত মূখার্জার সঙ্গে বৈঠক 
করছেন দলবদজের ব্যাপারে পরবর্তী 
কার্যক্রমের জন্য । অর্থাৎ কাকে কি 
উপায়ে ইন্দিরা কংগ্রেসে টেনে নিয়ে 
যাওয়া যায় । 


সাংবাদ্ধিকের অভিযোগ 
(ওয় পৃষ্ঠার পর) * 
পদ্দোন্নতির প্রতিশ্রুতি 'দ্বিয়ে কিন্ত 
বদলির জ্রন্ত খরচের টাকাটা বে 
দিতে হবে মালিকরা সেটা বেমালুম 
তুলে ঘান। তারপর কয়েকটা ভাতা 
না দেওয়া বা কেটে দেওয়া, বিলের 
টাকা আটকে রাখা ইত্যা্ধি সব 


"মিলিয়ে যে টাকাটা, থেকে শ্রচট্টো- 


পাধ্যারকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে 
তার পরিমাণ বিশ পঁচিশ হাজার 


টাকা হবে। শোনা যাচ্ছে বিনর- 
বাবুর বন্ধুরা তার, এইসব পাওনা 


‘টাকা উন্নল করার জন্য তাঁকে আই- 


নের সাহায্য নেবার পরামর্শ দিয়ে 
ছেন। বিনয়বাবু বলেছেন, দিল্লীতে 


তার সাংবাদিক জীবন নিয়ে তিনি 


একটি বই লিখছেন যাতে দোষেদের 


দিল্লী জীবন সম্পর্কে হয়ত একটা 
* অধ্যাম্ম থাকবে । 


৪ 


জনতার যন্মনা 
রি (৪র্থ পৃষ্ঠায় পর) 
আই (এম), বামক্রণ্টে বা! বামজ্রস্ট 
সরকারের প্রতি বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক রেখে 


চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । সিদ্ধান্তকে: 


কিন্ত হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে প্রফুল্প- 
কাশীকাস্ত-হরিপদ্বাবুর! ছুই কংগ্রেস 
ও এস ইউ সি ইত্যাদি দলকে নিয়ে 
একটা অস্ত অণতাত গড়ে তোলেন 
নি? ওপরের তলায়ও ষদ্ধি কংগ্রে- 
সের সঙ্গে অনুরূপ বোঝাপড়া না 
থাকে তবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গ 
আনত] ইউনিটের কার্যকলাপ বরদাস্ত 
করছেন কেমন করে? 
শিয়রে শমন--ইন্দির! 

কেবল, পশ্চিমবঙ্গেই নয়, ভার- 
তের প্রতিটি রাজ্যেই জনতা পার্টির 


এই ছন্নছাড়া অবস্থা। ঘুণে-ধর। 


গাছ কখনো. অবাধে বেড়ে উঠতে 
পারেনা, নীরোগ ফুল ফল দিতে 
পারেন] ৷ যে দ্রল ক্ষয়রোগে আক্রান্ত 
সে-দল শ্বৈরতন্ত্রের সার্থক প্রতিরোধ 
করবে কেমন করে? চাইলেনই বা 
তা আচার্য কৃপালনী প্রমুখ প্রবীণ 
সথহদেরা। 

জনতা পাটি আজ রে 
শিকার, এ-অভিমত ধার! প্রকাশ 
করেছেন ঠায়! প্রচলিত অর্থে বিলে- 
তের ডিগ্রিধারী চিকিৎসক না হলেও 
রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও দুরদশিতার 
দিক থেকে তাদেরই সমকক্ষ'। কিন্ত 
আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে 
ক্ষমুরোগ আজ দুরারোগ্য নয়, 
নিয়মিত প্রোটিন ভিটামিনের সঙ্গে 
রোগ-জীবাণুনাশী ওষুধ ইঞ্জেকশন 
নিলে এ-রোগ থেকে সহজেই মুক্তি 
পাওয়া যায় । জনতা দলনেতা ও 
কর্মীর! কি ক্ষয়রোগীর মতোই 
নিষ্ঠার'সঙ্গে নীতিনিয়ম ন্যূনতম 
আচরণ বিধি মেনে চলতে রাজি 
আছেন? কারণ তাদের বোবা 
উচিত শিয়রে গমন ইন্দিরা খাভা 
রয়েছেন |, | 

অশুভ জোট '. 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 

উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল কারণ এ 
সংবাদ নিয়ে বিধানসভায় কংগ্রেস 
ও জনত! সদস্যর! প্রচণ্ড হৈ চৈ 
করে।. 

তারপর আস! যাক উত্তরপত্র 
চুরি যাওয়ার ঘটনায়। আনন্দবাজার 
কত কথাই লিখল কিন্ত একবারও 
কি খোজ নেওয়ার চেষ্টা করল যে- 
বাড়ী থেকে ওগুলি উধাও হর সেই 
পরিবারের সঙ্গে ' জনৈক: প্রাক্তন 
কংগ্রেপী মন্ত্রী ও যুবনেতার কোন 
যোগাযোগ আছে কিনা? এ তদন্ত 
ওরা করবে না কারণ তাতে অনেক 
বিপদ্ধ । এবং বামফ্রন্ট সরকারকেও 
হেয় কর! যাবে না। 


( ki 
॥ এগালো ॥ 
চাদা তুলছে 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 

দলের সঘশ্তদ্দের ঢাঁচক্ষে আহ্বান 
করা হয়েছে । উদ্যোক্তাদের পক্ষ 
থেকে এ বাবদ মাথা পিছু দশ-টাকা 
করে নিয়ে প্রবেশপত্র দেওয়া! চলছে। 
এ ধরণের ব্যবস্থায় কলকাতার শিল্পী 
সাহিত্যিক মহলে নিদারুণ ক্ষোত্ত 
দেখ! দ্বিয়েছে । 

এছিকে ডাঃ বস্থর আকুপাংচার 
নিয়েও অনেকে অভিযোগ তুলেছেন। 
তীদের বক্তব্য চেয়ারম্যান মাও 
শিক্ষা হল, “জনগণের সেবা কর”। 
কিন্ত চীন থেকে আকুপাংচার 
শিক্ষান্তে বিজয়বাবু হাজরা রোতে 
ঢালাও ব্যবমা ফেঁদে বসেছেন । এ 
মহলের আরও অভিযোগ, বিজ্রয়বাবুর 
ন্যুনতম ফী হল কুড়ি টাকা, আকু- 
পাংচাব চিকিৎসার নিয়ম অনঙায়ী 
“একজন রোগীকে কমপক্ষে সধ্যাছে 
চারদিন ছুচ ফোটানোর জন্য আস! 
প্রয়োজন । অর্বাৎ সপ্তাহে' ম্তাশ 
টাকা খরচ। ডাঃ বস্তুর চেম্বারে 
তাই প্রতিদিন ধনীর দুলাল ছাড়! 
আর কারো আগমন ঘটে না। 
সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত ঘরের , রোগী 
এলে ডাঃ বস্থু নাকি সাফ বলে দেন, 
ফী-এর টাকা আগে জমা দিন, তৰে 
চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। চেয়ার- 
ম্যান মাও-সে-তু-এর আদর্শে অঙ্থ- 
প্রীণিত এই ভারতীয় চিকিৎসা- 
বিদ্বের এমন ব্যবসায়িক আচরণে 
তাই অনেকেই ক্ষুদ্ধ । 


জয় প্রকাশের সভা 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


লম্পট ছাত্র ও যুবক কর্তৃক জয়প্ৰকাশ 
নারাক্মণের সভায় হামলা সংগঠিত 
করা হয়। কিন্ত বাক্জারী সংবাধপত্জ- 
গুলির সংবাদে মালযের মলে 
ধারণা স্থা্টি হয়েছে যে, বিহারের 
তামাম মানুষ ও ছাত্র সমাজ উক্ত 
২৬ শতাংশ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে । 
ব্যাপারটা মোটেই তা নয় । জনতা 
। কংগ্রেমীদের উচ্চবর্ণ ও বিশেষ করে 
জনসংঘ এবং আর, এস, এস, দ্বার! 
প্ররোচিত হয়ে বিহার রাজ্যের বুধ 
জনতা! নামক ছাত্র গোষ্ঠীদের এ 


হামলা সংগঠিত করে চলেছে যে 
গোষ্ঠীটি তার! প্রধানতঃ ধনিক শ্রেণী 
থেকে উত্ভৃত এবং তাদের সাহায্যে পুষ্ট 
হয়ে বেপরোয়া জীবন যাপন করে। 





পাটবীজ সরবরাহ করা হইতেছে | 
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সুন্দরবন অঞ্চলের সম্ভাবন| অসীম 


কদগ্রেস সরকার কিছুই করেনি, জনতাও ও কিছু করছে না 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবঙ্গে সীমাহীন সম্ভাবনা 
নিয়ে যে অঞ্চলটি অগ্রগতির দিন 
গুণছে তার নাম স্বদ্দযবন। শুধু 
জীবিকার তাভনায় মানুষের উদ্ভোগে 
খে অসাধ্য সাধন সম্ভব, তাতে যদি 
প্রভৃতির শ্যেন দৃষ্টি পড়ে তবে মান্স- 
যেত্র হতাশার শেয থাকেনা । স্ম্দর- 
বনেরু মাধ হতাশার সেই তিষিরেই 
আঙ্গ ডুবে আছে) 

৯ হাজার ৬৩০ বর্গ কিলোমিটা- 
স্পের এই অঞ্চলটি নিয়ে. বিশেষজ্ঞের 
পরীক্ষা নিরীক্ষা! কম হয়নি এবং রাজ্জ- 
নৈতিক প্রতিশ্রতিবাজরাও কম 
বাকা ব্যয় করেন নি। কার্যত অগ্র- 
গতি ঘটেছে খুবই, লামাঙ্ক । বাম- 
ফন্টঞহৌরকার ক্ষমতায় এসে স্থন্দরবন 
উন্নয়নের দ্বিকগুলির ওপর বিশেষ 
গুরুত দেবার কথা ভাবছেন । কোন 
নতুন পরিকল্পনা নয়, কংগ্রেসী 
আমলে যে পরিকল্পনাগুদি নেওয়া 
হয়েছিল তাই প্রাথমিকভাবে কার্য 
কবরী কর] 

কেন্ত্রীয় সরকারের . সাহায্যের 
হাত ঘদ্দি.ব্যাপুকতাবে প্রসারিত ন। 
হস, তবে সেকাঞ্জ করা সম্ভব নয় 
বলেই প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার 
জ্বন্ত সংসদ সদশ্য জ্যোতির্ময় বসু 
গতমামে তাকে সুন্দরবন অঞ্চল প্রদ- 
বনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন । পরে দে 
পরিদর্শনের সিন্ধান্ত অজ্ঞাত কারণে 


আকস্মিক বাতিল হয়ে ঘায়। 
সমপ্রতি ঘুরে এসেছেন রাজ্যপাল 
ই্রত্িভুবননারায়ণ.. সিং। সংগে 


ছিলেন জ্যোতির্ময় বসু ও রাজ্যের 


সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী প্রভাস রায় | ; 


রাজ্যপাল স্বন্দরবন অঞ্চলেত একা- 


ধিক জনসভায় শ্বীকার করেছেন এই ' 
অঞ্চলের মাহযের দুর্দশার সীমা 


নেই । কাজ কিছুই এগোরনি তবু এই 
আয়োজন দেখে বিধানসভার বিরোধী 
সদস্যরা বিশেষ করে জনতা সদ্বস্তরা 
উদ্মা প্রকাশ করেছেন । বিরোধী 
নেতা কাশীকাস্ত মৈত্র থেকে শুরু 
করে সকলেরই অভিমান, সুন্দরবন 
নিয়ে সরকার ““ঘলবাজী না ঝরে” 
তাদের কেন নাক গলাতে দিচ্ছেন 
না। - 

সুন্দরবনের সামগ্রিক এজাকার 
অর্ধেক অর্থাৎ ৪ হাজার ২৬৩ বর্গ 


কিলোমিটার এলাকাই অরণ্য ৷ 
কেউ কেউ বলেন, সুন্দরবন হল 
পশ্চিমবঙ্গের আন্দামান। বন্যা 


প্রতিরোধ আর নোনাষাটিকে শাসন 


করার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা নিলে শুধু 


স্থানীয় মানুষের নয়, গোটা রাজ্যের 
দুঃখ ঘুচবে অনেকটাই.। গত পশাচ 
বছরে বেনে জলে ১* কোটি ৮* 
লক্ষ টাকার সতো| চাষের ক্ষতি 


হয়েছে । গত বছরে আগষ্ট মাসের 


বন্থায় ৪** বর্শ . কিলোমিটার চাষের 
এলাকা জলাপ্লাবনে ক্ষতি হয়েছে ১ 
কোটি ৪ লক্ষ টাকা । অথচ এই 
অঞ্চলে ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষিজ্দীবী । 
নৌকে। ছাড়া সড়ক যোগাযোগের 
কোন ব্যবস্থা নেই, বিদ্যুতের ব্যবস্থা 
মেই। এই অঞ্চলে . সাক্ষর পুরুষের 

সংখ্যা ২৪৪৩ শতাংশ। 
শরীরের দাম ছুটিয়ে যে ফসল 
৮5 
» বন্তার অল ভাকে ভাসিয়ে 


ওড়িশায় ছয় ক বন্দী আছেন 
€ দপণের সংবাদদাতা ) 


“গত ৮ই মার্চ ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী 
প্রীনীলমণ্জি রাউভরায় রাজ্য বিধান- 
সভায় বলেন যে, রাজো এখনও ছ’ 
জন নকশাজপন্থী রাজনৈতিক কমী 
জেলে আছেন 1 এর মধ্যে যাবজ্জীবন 
ৰওপ্রাণ্ত বিদ্বিক1 সরবারিকে মুক্তি- 
কান ও বিচারাধীন স্ুনির্যল দেছরি 
এ আর কে পাহাদ ও কে, হাস- 

* বাকের বিরুদ্ধে যে মামলা চলছে 
শা *প্রভাহার করা হবে । আব- 
 শিষ্টদের মধ্যে একদ্রনের মামলা? 
পরীক্ষা কর! হচ্ছে কিন্তু অপর এক- 
জনকে মুক্তি দেওয়! সম্ভব নয়। 





ওড়িশার কারামত ্রহরিহর 
লাই জানান ষে,জেলের মধ্যে কর্মরত 
দণ্ডিত বন্দীদের মজুরি দেওয়ার 
প্রন্থাব সরকার বিবেচনা করছেন। 

শিক্ষামন্ত্রী পি, কে, দাস বলেন 
যে, সরকার ওড়িশ। শিক্ষা আইন 
সংশোধনের চিন্তা করছেন, কারণ 


- এই আইন বে-সরকারী শিক্ষা প্রতি- 


ঠানের শিক্ষকদেরকে রাজনৈতিক 
দল সাশ্্রদাস্বিক সংগঠন এবং আইন 


সভার সদ্স্ত হবার, অধিকার থেকে - 


বঞ্চিত করে! 


নেয়। কলে, নহ কৰোলো ছি 


বার আজ ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিজে 
ফিরছেন । পেটের দায়ে ছুটে 
আসছেন শহরে । 

%  বঙ্গবিভাগের সময় যার] এপার 
বাংলায় এসে পড়েছেন, তাদের 


, অনেকেই ছড়িয়ে আছেন সুন্দরবনের 


গোসাবা, সন্দেশখালি ও হিজলগঞ্জ 
অঞ্চলে । কিন্তু এদের স্থায়ী ভিটে- 
“মাটি বলতে এখনও কিছুই নেই। 
বাসস্তী ব্রকের হেড়োভাওা ও ঝাড়- 
খালি এলাকায় এই সব ম্বাহ্ৃযকে 
পুনর্বমতি দেবার জন্য ১৯৬৩ সাল 
থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাপ 
হৃষ্ট করা হচ্ছে। কেননা রাজ্য সর- 
কারের এমন পরিমাণ অর্থ নেই, যা 
দিয়ে « হাজার একর অরণ্য প্রধান 


অঞ্চলে এদের জীৰিকার সংস্থান করে |. 


দ্বেওয়! যেতে পারে । কেন্ত্রের করণীয় 
আছে সুন্দরবনে এরকম পরিকল্পনার 
অভাব নেই । j 

প্রথম পর্যায়ে বন্ধীপ প্রকল্প বূপা- 
স্বনের জন্য ১* কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার 
যে কর্মস্থচী নেওয়া হয়েছে আজ 
থেকে দশ বছর আগে, তা কার্যকরী 
হলে এই অঞ্চলের এক হষঠাংশ জমি 
বন্যার কবল থেকে মূক্ত হতে পারে 
এবং সেই সজে একশো! কিলোমিটার 
একটি নতুন সড়কসহ ৩ হাজার ৮৫, 
হেক্টরের একটি জলাধার নির্মাণ এবং 
২০ হাজার একর নতুন জমিকে চাষের 
আওতায় আনা সম্ভব! কিন্তু লরে- 
জমিনে তদস্তের পর এখনও প্রকল্পটি 
কেন্দ্রীয় জল ও বিছ্যৎ কমিশনের 
অছুমোদনের অপেক্ষায় । | 
*  স্থম্রবনের নোনাষাটিকে কি 
ভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে 
মেজন্ত ভারতীয় কষি গবেষণা! পরিষদ 
এখানে বিভিন্ন প্রকল্পে হাত দিয়ে- 
ছেন। কিন্তু ব্রুত অগ্রগতি এবং 
স্মন্তার গুরুত্ব বিবেচনা! করে সুন্দর- 
বন অঞ্চলে এই সংস্থার একাধিক 
ইউনিট স্থাপন করা উচিত। 

শুধু সুন্দরবনের অদ্য প্রয়োজনীয় 
বিদ্যুৎ কেন শহরের জন্তও এখানকার 
নদ্বীগুলি থেকেও যে তরঙ্গ বিদ্যুৎ 
উৎপন্ন হতে পারে, সে ব্যাপারেও 
বিশেষজঘের : সমীক্ষা হয়ে গেল। 
কাজ কিছুই শুরু হয়নি। 

সুন্দরবনের অনেক অঞ্চলেই 
পানীয় জলের অভাব । নলকুপ 


সম্পাদক_-হীরেন বস্তু 


সম্পাদক কর্তক দীপালী প্রেস, দা রোড কলকাতা-৬ থেকে মুকিত এবং দর্পণ কার্ধালয় ৬১ মট লেন কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


খনন করতে গেলে পানীয় জলের 
জন ' সহজে মেলেনা!। সেক্ষেত্রে 
কেষিক্যালস রিসার্চ ইনষ্টিটিউট মাটির” 


্ 


"PRICE 60 Paise 


সমীক্ষার চিত্রই . আংশিক ৷ ফে 
চূড়ান্ত সম্ভাবনার লক্ষ্যে পেশীছোবা 
অন্য সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞান-ভিত্তি, 
তথ্যাদি আক্গও পর্যস্ত কিছুই চিত্তি' 
হয়নি। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারে: 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধী, 
ন্যাশনাল এ্যাটলাস অর্গানাইজেশনে 
অফিস রয়েছে কমকাতায়। তার 


অঞ্চলটি সমীক্ষা করে এখানকা 
চূড়ান্ত সম্ভাবনাকে চিত্রিত কে 
একটি মানচিত্র রাজ্য সরকারবে 
দিতে পারেন । রর 

সুন্দরবনকে দেশের অনগ্রস 
অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা বিয়ে যোজন 


গভীয়ে স্বলকে নোনামুক্ত করার 
জন্য ব্যবস্থা নিতে পারেন। 

স্থানীয় কাঁচামালকে ব্যবহার করে 
যাতে শিল্প গভে ওঠে খাদি ও গ্রামীণ 
শিল্প কমিশন সে ব্যাপারে নজর 
দিতে .পারে।, 


প্রতিটি কভটা। 





টেপ্তার নং *৫/টেওড/৯৩০/তাং ২*-২-৭৮ 


“আযান ইজ হোয়্যার ইজ’ ভিত্তিতে এক্স-কোবিয়ায়ী/ওয়ার্কশপ/ইউনিটের 
বাতিল জিনিসপত্র বিক্রয়ের জন্ত চীফ কণ্ট্োলার অফ ষ্টোর্স আযাণ্ড পারচেজ 
অফিস অব ফি চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, স্টোর্স ডিপার্টমেন্ট, 
সীকতোরিয়া, পোঃ দিশেরগড়, জেলা বর্ধমান কর্তৃক টেগারদাতাদের নিজন্ব 
জেটারহেভে টেশডার নং ও নির্দি্ ভারিখ সহ সর্বোচ্চ হর দিয়ে সীল করা 
টেগার নিয়োক্তের জন্য : এম এস এবং সি এস বাতিল' ওয়াইত্ডিং/হলেজ 
রোপ, বাতিল গাড়ি/জীপ/ইীক ইত্যাদি । প্রতি সেটের জন্য টেণ্ডার ফি 
১* টাক! 1 ২৭-৪-৭৮ তারিখ বেল ১ট1 পর্যন্ত টেণ্ডারপত্র বিক্রয় কর] হবে । 
২৮-৪-৭৮ বেলা ১ট1 পর্যন্ত টেপার গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে 
বেল! টায় টেগারদাতাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে 
খোলা হবে। টেগারের সঙ্গে সদহীন বাম্বনার টাকা হিস$বে প্রস্তাবিত 
পরিমাণ-মুল্যের ৫% ভাগ কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, এ/সি ইষ্টার্ণ ডিভিসনের 
অনুকূলে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, আসানসোজে দেয়, ডিম্যা ভ্রাফটের 
আকারে পাঠাতে হবে । বায়নার টাকা ছাড়া টেণ্ডার বাতিল করা হবে। 
টেশ্ার চূড়াস্ততাবে ঠিক হওয়ার পর বাসনার টক্কা ফেরত দেওয়া হবে। 
কোম্পানী ৰিক্রয়ঘোগ্য জিনিসপত্র যে কোন সংখ্যক ক্রেতার কাছে বিক্রয়ের 
অধিকার সংরক্ষিত রাখছে । জ্ঞাতব্য যি কিছু থাকে তা চীফ কণ্টে)লার 
অব স্টোর্স আযাগ্ড পারচেজের কাছে জান! যাবে । 
কণ্টে।লার অব আযাকাউপ্টস (অফ আযাওড এ), ইষ্টার্ণ কোলফিচ্ডদ লিমিটেড, 
সাকতোরিয়া, পোঃ দিশেরগড়, পিন কোন্ড ৭১৩৩৩৩, জেল] বর্ধমান-এর 
অফিসে. নগদে নির্দিষ্ট টেণ্ডার ফি জম] দেওয়ার ক্যাশরসিঘ দেখিয়ে যে কোন 
কাঙ্জের দিনে এই অফিস থেকে জিন্সিসপত্রের তালিকা, বিক্রয়ের শূতণাবলী 
সহ টেগার দলিল পাওয়া যাবে । উক্ত ঠিকানায় কষ্ট বোলার অব আযাকা- 
উন্টস (এফ আযাণ্ড এ )-এর নিকট নিদিষ্ট টেণ্ডার ফি হিলাবে পাঠানো মনি 
অর্ডার গ্রহণ কর হবে হদ্দি টেশার দিভিউল অনুযায়ী ভাক থরচ হিসাবে 
অভিরিক্ত ২* টাক] ( দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র ) পাঠানো হয়। এই 
মনি অর্ডারের কুপনে টেপার নং ও নির্দিষ্ট ভারিখ সহ পুরো পেটাল ঠিকানা 
দ্বিভে হবে । - টেওারের নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের অস্ততঃ ১৫দ্বিন আগে 
পাঠানে। মলিঅভরশারই. কেবলমাত্র গ্রহণ করা হবে। ডাকে বিলম্বের জন্য 
ইষ্টার্ণ কোলফিজ্ডন দায়ী থাকবে না। পোর্টাল 91 ভাফট/চেকে 
পাঠানো টেগার ফি গ্রহণ করা হবে না। 


Di 


কুহকিনী আশার ছলনায় ইন্দিরা কংগ্রেসীরা সব বেসামাল 


ফণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে 
_নাশকতামুনক কাজের 
সুপরিকল্পিত চক্রান্ত 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারের 

“ বিরুদ্ধে যে, সুপ 'রকল্পিতভাবে নাশ- 
কতাযূলক কার্যকলাপের চক্রান্ত 
চলছে তার তথা তিত্তিক প্রমাণ 
পাওয়া গেছে। সম্প্রতিকালে বিভিন্ন 
কায়ৰায়, প্ররোচনামূলক কাজকর্ম 
ছাড়াও গঠনমূলক কাজে বিভিন্ন ধর- 
নের বিধ্বংসী 
কিছু গল আগে চৌঃ্গী পার্ক স্রীটের 
মোড়ে সি, এম& ডি এ-র এক্রয়ার- 
ভুক্ত পাতালরেলের কাজ চলাকালীন 
বেশ কিছুটা অংশ ধ্বসে পঢ়ে যে দুর্ঘ- 
টন! ঘটে, বিশ্বস্ত সুত্রে জান] য'য়'যে, 
সেটা উক্র চক্রান্তেত 
হাওড়! ও বিত্ন্নি স্থানে রাস্তাঘাটের 
নির্গা:কাজ ইঞ্ছারুতভাবে মাঝপথে 
বন্ধ করে রেখে দেওয়ার কারণ হলে?, 
সাধারণ মানুষকে বামফ্রণ্ট সরক্গারের 
প্রতি বিক্ষু্ক করে তোলা, আর বিশেষ 
করে সি এম ডি এর ব্যাপারে যেহেতু 
হুয়ং মুখ|মন্ত্রীর দায়িত্ব স্বভাবতই 


তৎ্পরত। চলছে। 


অন্তু ক্রু, 


4“ 












৫ রাজদ্রোহী 


দিলীপরায় ॥ 


ীজদ্রোহী রাজদ্রোহী রাজ.দ্রাহী রাজড্রে 


ছু 
লা 


পথ 


রাঁজডোহী রাজাদ্রা 








রাজ.দ্রাহী 


অভিনয়ে-গুরুদ্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় 1, লিলি চক্রবর্তী ॥ ৯ 


কল্যাণী মণ্ডল ॥' গীতা কর্মকার ॥ মৃণাল মুখোপাধ্যায় ॥ 
শিপ্রা মিত্র ॥ গৌর শী ও আরে! অনেকে । 


রঙমহুলে এক বিদ্রাহের তুফান তুলেছে। দর্শক না শততম রজনী 
দর্শকদের বিশয় ভরা প্রশ্ন মঞ্চে বিদ্রোহীধেত ঘেড়। নির্রে 


কবিশ বর্ষ ॥ ৯ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৪শে মার্চ ৭৮ ॥ এক টাকা 


তার (মুখ্যমন্ত্রীর ) শূন্যে সৌধ নিমা- 
নেরই নামাস্তর। কারণ সরষের 
ভেতরেই ভূত ঢুকে রয়েছে ।' লোড 
শেডিং এর উত্তরোত্তর বুদ্ধি তার 
 গ্রমাণ। সাম্প্রতিককালে পরীক্ষার 
ফলাফল বা পরীক্ষার খাত] নিয়ে ষে 
কেলেঙ্কারীর সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, 
তার মধ্যেও রয়েছে সুনির্দিষ্ট চক্রা- 
স্তের দৃষ্টান্ত ।. এ সমস্ত ব্যাপারে 
সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন কর] সহজ । নাটের গুরু হলো বিদেশী 
। গত ২৩.২।৭৮ তারিখে মুখামন্্রী : গোয়েন্দা সংস্থার মাথা ও টাকা। 
বিভাগীয় সচিবদের সভা ডেকে এক- মি, এম, ডি-এর জনৈক কমা ও 
যাদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছুন্শতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের 
ছাত্র সাক্ষাৎকারে বলেন যে, সোভি- 
য়েত রাশিয়া, ভিয়েতনাম, কিউবা, 
(শেষাংশ ১৯শ পৃষ্ঠায় ) 


খুঁজে বার করে সরঙ্কারকে প্রয়োজ- 
নীয় পরামর্শ দানের হুকুম দেন। 
ঘটনার পধালোচনায় মনে হয় এটা 


শত-ভোলা-জ্য়নাল ইন্দ্ৱার কাছে 
ছর্বার করতে যাচ্ছেন 


( দপণের সংবাদদাতা ) 

রাজ্যের রেডিড স্বর্ণ পিং কংগ্রে- 
সের প্রায় ডঙ্জনখানেক নেতা ইন্দিরা 
ক গ্রেসে মিলে যাওয়ার জন্ত উদ্যোগ 
নিয়েছেন। কারণ রাজনোতক 
অস্তিত্ব রাখতে এ ছাড়া কোন পথ 
নেই বলে তারা মনে করেন । বাগ- 
বাজারের শত ঘোষ, ভোল! সেন, 


পাল, এবং বিধানসভার কিছু সদস্য এ 
ব্যাপারে তবে ওদের 
ইন্দিরা কংগ্রেপে যাওয়ার প্রধান 
অস্তরায় এ দলের রাজা নেতৃত্ব । 

শত ঘোষ, ভোলা! সেনের বক্তব্য 
ইন্দির] কংগ্রেসের রাজানেতৃত্বে এমন 


একমত । 


লোক বসানো উচিত যার ভাবমৃত্তি 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


রাজদদ্রহী রাজদ্রোহী রাজদ্রেহ রাজদ্রোহা . 


জয়নাল আবেদিন, জ্ঞান সিং মোহন 
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প্রত বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥০টা 


রাজদ্রেহী 
[হী রাজদ্রোহা 





রাজদ্রোহী 


সাংবাদিক সংস্থা ও বাংল! চলচ্চিত্র পুরস্কার সমিতি সহ অন্যান্য চোদ্দটি পুরস্কারে পুরস্কৃত ॥ 


নীচের ছবিতে দেখা যাচ্ছে ইন্দিরার বিরুদ্ধে নকশালদের বিক্ষোভ 





বিক্ষোভে 
কংগ্রেপারা ৷ 


ছিশেভার। 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


আদর্শবাদের উত্তাপ থাকলে আর 
অস্তরে অবিমিশ্র ঘ্বণা থাকলে একটা 
ক্ষুদে মিছিলও বিরুদ্ধ দলের বড়ো 
সমাবেশকে তালগোল পাকিয়ে 
দিতে পারে। ১৮ই মার্চ ইন্দির1 


গান্ধীর বিরুদ্ধে নকশাল বিক্ষোভ 
মিছিল দেখে আমার তাই মনে 
হচ্ছিল। বেল! একটায় ধম্তলায় 
লেনিন যৃতির নীচে সমাবেশ । দলে 
দলে ছেলে “আসতে লাগলো । 
দেড়টার মধ্যে পাচ ছয়শে। ছেলে 


জমায়েত হয়ে গেলো। শ্লোগান 
উঠলো! £ ফ্যাসিস্ট কুত্তি ইন্দিরা 
গান্ধী বাংল! ছাড়ো। ডাইনী 
ইন্দিরা দূর হটে! । আশেপাশে 
রাস্তার লোক দাড়িয়ে গেলে! ৷. 
উৎসাহে তাদের চোখ মুখ চকচক 
করছিল । তাদের চোখ মুখ দেখেই 


বোঝা যাচ্ছিল যে তার! চাইছিল 
এই রকম একটা বিক্ষোভ মিছিল 
হোক। শ্লোগান চলাকালীন রাস্ত1 
দিয়ে একট! ট্রাকে কংগ্রেসের কিছু 
লোক যাচ্ছিল। 


ধিক্কার ধ্বনি আর চিৎকারে সেটি 
(শেষা শ ১৯শ পায় ) 





রাজদ্রোহা রাজদ্রোহী রাজদ্রোহী রাজএদ্রাহী রাজ,দ্রাহী 
শোষণ ও অবচারের জলস্ত প্রতিবাদ 


সঙ্গীতে _হেমস্ত মুখোপাধ্যায় প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় 
বনশ্রী সেনগুপ্ত শক্তি ঠাকুর ॥| নৃত্য পরিচালনা _শলভ 


, ভট্টাচাৰ্য /আলো _ তাপস দেন ॥ 
রবি ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬/০ ট 


অতিকান্ত। জমাট গানে অভিনয়ে সবার মন কেড়ে নিয়েছে রাজড্রে'হী . 
রি এমন ছুটোচুটি - ফাসির মঞ্চে এমন আত্মবলিদান দেখানে। সম্ভব ? 
শং11ক কলাকুশলা রাজদ্রোহীর প্রতিটি দৃশ্য:ক করে তুলেছে প্রাণবন্ত ও হৃদংস্পর্শী 


শুধু নঃটক নয় -এ হ'ল অন্যায় অবিচারে! বিরদ্ধে রুখে দাড়ানোর চিরন্তন ‘ন অ’ 
3 ; 'খচাত .খ দাড়ানোর চিরস্তন এক জীন অলেখ্য 
হী শাজদ্রোহী রাজদ্রোহী রাজদ্রাহী রাজদ্রোহী রাজ.দ্র 


ফোন ঃ 


4৯৬ .. 
রাক্দ্রোহী রাজদ্রোহী রাজদ্রোহী- রাঁজদ্রোহী_ রাজদ্রেহী .. +॥. 
_ ্হহর্হইহ্্র্লল্টা 


বিক্ষোভকারীদের . 


৫৫-১৬১৯ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 

ভীড় হলেই যে তা নিয়ে উদ্বেগের 
কোন কারণ নেই, তার প্রমাণ গত, 
শনিবার ব্রিগেডে ইন্দিরা গান্ধীর 
সভা । ক্ষমতাচ্যুত ও সম্প্রতি ছুটি 
রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
বিগলিত ইন্দিরার আগমনে রাজোর 
কংগ্রেস-পুষ্ট সমাজবিরোধীদের মধ্যে: 
একটা খুশি খুশি ভাব লক্ষ্য করা! 
গেল। & 

খাদি খন্দর পরা মধ্যবস়সী 
কংগ্রেসী আর হাজার হাজার কর্মহীন 
সমাজ বিরোধী গুপারা সোচ্চারে 
বলেছেন, “আমরা আসছি, আবার, 
আনছি” । প্রায় ৫* হাজার মানুষের. 
জমায়েত দেখে সুব্রত’ মৃখাজী, হুরুল 
ইসলাম প্রমূখ নেতাদের আনন্দে: 
চোখ ফেটে জল বেরুষ্ছিল। 

প্রমতী গান্ধীর ভাষণ শোনার 
চাইতে জনসমাবেশের চারিদিকে. 


ঘুরে ঘুরে বোঝার চেষ্টা করলাম, 
ধারা এসেছেন, তারা কারা? | 


| 

৭৬ সালের তেসরা মার্চ তিনি: 

( ইন্দিরা) যখন শেষবার কলকাতায় 1 
এসেছিলেন, তখন ব্রিগেডের সম. 


বেশে যে মুখগুলি চোখে পড়েছি 
তাদের অনেককেই দেখলাম সোঁ্দন |. 


মনে পড়ে সেইধিন ইন্দিরার 
সভায় যোগদানের জন্য বেশ কয়েকটি, 
সরকারী দপ্তরে “রামরুের মারার 
তিথি” বলে অৰ্দ্ধ দিবল ছুটি ঘোষণা 
কর] হয়েছিল। যধিও দেই শুভ 
দিনটি অতিক্রান্ত হয়েছিল তিনদিন 


আগেই । এবারে তার স্যোগ নেই,; 
তবুও লোক এসেছে । 


অনেক যুবকের পারস্পরিক কখেো- | 
পকথনে জানলাম, সেখ্ন কর্ম্লে 
ক্যাজুয়াল লী হিদেবে অনেকেই: 
দিনই কাটিয়েছেন। বিমানবন্দর 


থেকে ব্রিগেড পর্ণস্ত কখনই তার! ' 
ইন্দিরার আচল ছাড়েন নি। | 
আর এসেছেন তারা, যাদের ' 
চাকরী দেবেন বলে প্রতিশ্রুত ছিলেন 
কংগ্রেলী নেতার] | কিন্তু তাদের সময় 


কালের মধ্যে সম্ভব হয়নি । দেজন্য : 
নেতাদের ওপর রাগ আছে, কিন্তু 
অনুরাগ জন্মাতে কতক্ষণ । d 






(শেষাংশ ২য় পঞ্ঠায়) 
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নদে 


ভুট্টোর ফালির হুকুম 


পাকিস্তানে আবার তোলপাড় 
হচ্ছে। বিক্ষোভ মিছিল তো বটেই, 
যানবাহন ঘরবাডিতে অগ্নিসংযোগ ও 
করা হচ্ছে আকছার। দেশের 
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকর আলি 
ভুট্টোর প্রতি ফাসির হুকুমের প্রতি- 
বাদেই পাকিস্তান আজ উত্তাল । 

4 ভূট্ো নিজে লাহোর হাইকো- 
টের এ-বিচারকে ‘রাজনৈতিক প্রতি- 
হিংসাপরায়ণতা, প্রশ্থত আখ্যা 
দিয়েছেন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা 
মাদালতের নয়, জেনারেল জিয়াউল 
হকের জুলফ্িকর আলি ভুট্টো যে 
একজন অতিমাত্রায় উচ্চাকাজ্ষী 


রাজনীতিক এ বিষয়ে কোন সংশয়ই ' 


নেই। তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
চরিতার্থ করার জন্ত তিনি বিরোধী 
দলনেতাদের রাজনৈতিক জীবন 
খতম করে দিতে চেয়েছিলেন, 
বিরোধী পক্ষকে পঙ্গু করে দিতে 
চেয়েছিলেন এঘটনাও কেউ বিস্বত 
হননি । অন্যদিকে ক্ষমতা দখলের 
জন্য তিনি নিজের উমেদার আযুব 
খাকে ত্যাগ করতে এবং তাকে গদি. 
চ্যুত করার জন্য আন্দোলন সংগঠিত 
করতেও কুঠিভ হননি । বস্তুতঃ 
ব্যক্তিশাসন প্রতিষ্ঠা করার উদগ্র 
বাসনায় সমস্ত বিরোধিতা-সমাঁলো- 
চনার কঠরোধ করতে গিয়েই প্রধান- 
মন্ত্রী ভুট্টো নিজের বিপদ ডেকে 
এনেছিলেন যেমন এনেছিলেন ভার- 


তের ইন্দিরা গান্ধী । তার দেশটা 
ভারত নয় পাকিস্তান, তাই তার 
*এতিহা* আঙ্ষু্ন রেখেই এখানে সাম- 
রিক শক্তির উদ্ভব ঘটে | বাস্তবিক 
ফ্বেশের পরিস্থিতি একেবার অসহনীয় 
“হয়ে পডেছিল, নাগরিকদের স্বাভা- 
বিক জীবনযাত্রা, আইন ও শৃষ্খল! 
বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল । জেনারেল 
জিয়াউল হক'তখনই সামরিক অস্থ্য- 
খান ঘটিয়ে কুট্টোর রাশ টেনে 
ধরেন। 


কিন্তু জিয়াউল হর যদি তার 


প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেন, বার বার 
পিছিয়ে দেবার্র বদলে নির্বাচনের 
ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে 
আনতেন, তাহলে হয়তো আজ যে 
'রাজনৈতিক' প্রতিহিংসাপরারণতার, 
অভিধোগ উঠেছে তা তোলা শক্ত 
হত | কিন্ত সামরিক শাসকের মধ্যে 
যখন রাজনৈতিক উচ্চাকাহ্ধার উদয় 
হয়, তখন স্থস্থ স্বাভাবিক পথ ধরে 
' তো তাঁরা চলেনন1। তাই তাকে 
দেখা গিক্পেছিল একবার বিরোধী, 
পক্ষকে একবার .সরকারপক্ষ বা 
ভুট্টোকে তোয়াজ করতে | এবং 
ভূট্টোকে যখন তিনি টোপ গেলাতে 
পারলেননা, কেবল তখনই তাকে 
গ্রেপ্তার করলেন, ফৌজদারী অভি- 
যোগ দায়ের করলেন? ' 

ভুট্টোর প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে দেশে 
বিদেশে যে তীব্র নিন্দা ও সমালো- 


চনার ঝভ উঠেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে 


', মনে হম, জেনারেল জিয়াউল হক 


আর এগুবেন না। একথা অস্বীকার ' 


উপায় নেই যে তধারুধিত এঙ্সামিক 
সমাজতন্ত্রের ধুয়ো তুলে, ভুট্টো কিছু 
বুদ্ধিজীবী, কিছু অযিত কৃষকের সম- 
ধন লাভ করেছিলন, আবার অন্ম- 
দিকে কয়েকটি শির্পব্যবস রাষ্ট্রায়ত্ত 
কবে ধনিক পু'জিপতি শ্রেণীর বিরাগ- 
ভাজনও হয়েছিলেন। কিন্ক্‌ জেনা- 


রেল জিয়া যে শাসক হিসাবে, তার. 


সরকার মে জনগণের প্রতিভূ হিসাবে 
শ্রেয় এবিশ্বাম তিনি পাক জনমনে 
উৎপাদন করতে পারেননি । আর 
পারেননি বলেই ভুট্টোর এ-প্রাণ- 
দণ্ডকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরি 
তার্থ করার প্রয়াস হিসাবে চিহ্নিত 
করা হয়েছে। 

এ-অবস্থায় ভূট্রোকে ফ্লাসিতে 
লটকে জেনারেল দিয়া জনগণের বা 
বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পার- 
বেন বলে মনে হয়না । এর পিছনে 


ষে'রাঙ্গনৈতিক ছুরভিসদ্ধি নেই তা: 


প্রমাণ করতে তিনি ব্যর্থই হয়েছেন । 
তাছাডা ভুট্টোকে ফাসি দিলে দেশ- 
ব্যাপী ষে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দাঙ্গা শুক 


হবে তাকে সামাল দেওয়াও জিয়াউল 


হকের সাধ্যে কুলোবে কিনা সন্দেহ । 
শত্রুকে, শহীদের মর্যাদা দানের অপর 


দগণ। শুক্রবার, ২৪শে মার্চ, ১৯৭৮ 


ইন্দিরা কংগ্রেসী 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

ভিক্টোরিয়া মেমোঃিয়ালের 
সামনেকার গাড়ীগুলি বাদ দিলে, 
( কেননা সেখানে সব সময়ই থাকে ) 
ব্রিগ্রেডের চারধারে ছিল প্রাইভেট 
কারের ব্যারিকেভ। অস্ততঃ দশ 
হাজার ছোট বড় ব্যবসান্ধী ও শিল্প- 
প্তির 'সনত্রীক সমাবেশ হয়েছিল 


সেদিন ময়্ধানে । অন্ততঃ ৪০ থেকে 
৫০টি বাস ও লরী ছড়িয়েছিল মাঠের 
চারধারে | 


এসেছিল আরও একদল যারা 
মধ্যপন্থী, অর্থাৎ এ কংগ্রেসে যাবেন, 
নাঁ.কি সে কংগ্রেসে এখনও স্থির 
করতে পারেন নি। তারা হাওয়া 


" বুঝতে এসেছিলেন । 


| 


আর এসেছিলেন কিছু কৌতুহলী 
মাঙুষ এবং সভামাত্রেই যোগদানকারী 


কিছু : বারোয়ারী গানসিকতার 


লোক। 

যখন ইন্দিরা ব্রিগেডের মঞ্চে 
এসেছেন, তখন বেল! চারটে দশ। 
তার আগে লক্ষ্য করলাম, খাদি 
ধদ্দর পরা, তথাকধিত বদমেজাজী 
সেবাদলের কর্মীদের হাতে একট! 
করে লম্বা লাঠি । ভীড়ের মধ্যে 


. অর্থ যে হারাকিরি এ সাধারণ চেতনা ' 


সামরিক গবেটদেরও আছে। 
ফাসিকাঠে তূট্রোকে শেষ পর্যস্ত হয় 
তো প্রাণ দিতে হবেনা, কিন্ত তার 
ওপন প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনে আমা- 


. দের ইন্দিরা গান্ধীর বুকও কি দুরুদুরু 


করেনি না? তরে মোরারজী দেশাই 
তাকে সেই ভীতি থেকে মুক্তি 
দিয়েছেন । 


শত-ভোলা-জয়নাল দিল্লী যাচ্ছেন, . 


আছে। তাছাড়া, ইন্দিরা কংগ্রেসে 
ঢোকার অন্ত বরকত সাহেবের দ্বারস্থ 
হওয়াটাও ওরা অসম্গানজনক মনে 
করেন। বরঞ্চ ওদের কাছে প্রাক্তন 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী. এবং ইন্দিরা] গান্ধীর 
"অন্যতম বিশ্বাসভাপ্ন প্রণব মুখার্জাঁর 
নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য ৷ 

দরকার হলে শতবাবু, ভোলা 
"যেন, জয়নাল আবেধিনের নেতৃত্বে 
"এক প্রতিনিধি দল দিলীতে গিয়ে 
ইন্দির] গান্ধীর সঙ্গে সরাসরি কথা 
বলবেন বলেও ওদের ঘনিষ্ট মহল 
থেকে বলা হয়েছে । 
এদিকে জেলায় জেলায় রেডিড- 
স্র্ণ পিং কংগ্রেসের ছোট বড় নেতার! 
নিজেরাই ঘোষণা করছেন তারা 
ইন্দির! কংগ্রেসে যোগ দিলেন ৷ এই 
স্ব ব্যাপার নিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসের 

দের মধ্যে বিভ্রান্তি "দেখা 
দিয়েছে। এ 
এলত আঠারোই মার্চ ব্রিগেড ময়- 
দানের, সইন্দিরা গান্ধীর জনসভায় 


পথ ক 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


যোগ দিতে গিয়ে রেডিড কংগ্রেমের 
প্রাক্তন এম এল এবীজপুরের জগদীশ 
দ্বাশ অপদস্থ হন। জগদীশ দাশকে 
মিছিলে যেতে দেখে একদল যুবক 
ক্ষি হয়ে ওঠে ৷ ওদের বক্তব্য কেন 
জগদীশ দাশকে দলে নেওয়া হল। 
পরে জানা যায় যে, জগদীশ দাশের 
ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগদানের খবর এ 
দলের জেলা নেতারা জানেন না। 
প্রাক্তন যুব কংগ্রেস সভাপতি 
বারিদবরণ দাস ইন্দিরা কংগ্রেসে 
আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোগ দেওয়ার জন্য 
আঠারোই মার্চ ব্রিগেভ ময়দ্টনে 


গিয়েছিলেন । বারিদবরণের ইন্দিরা , 


কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে 

‘দলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হাষি হয়েছে । 
রাজ্যের কিছু নেতার বারিদবরণের 
ওপর এলাঞ্জি থাকলেও কেন্দ্রীর নেতৃত্ব 
এব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন । 
যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সর্বভারতীয় 
সম্পাদক পঙ্কজ ব্যানাঞ্জিও খুব তাড়া 
তাড়ি ইন্দিরা কংগ্রেসে আহষ্ঠানিক- 
ভাবে যোগ দেবেন । 


ছুই কংগ্রেসে সবচেয়ে শোচনীয় 
অবস্থা পূরবী মুখাজ ও প্রিয় দাস- 
মুন্সীর । পূরবী দেবীর নিজের জেলা 
বাঁকুড়া থেকেই গুরুপদ্ধ খার নেতৃত্বে 
জেলার , অধিকাংশ নেতা ইন্দিরা! 
কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। নিজে 
দলের সভানেত্রী হয়েও দলকে আর 
বাগে রাখতে পারছেন না| প্রিয়, 
দ্বাসমুন্দীও এদিক ওদিক দৌড়ে কর্মী- 


দের নিজের আয়তে রাখতে পারছেন 


না। অথচ রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় 
রাখতে অনুগত কর্মীর একান্ত দর- 
কার। এদিকে প্রিয় : দাসমূদ্দী ‘ও 


পূরবী মুখার্জার ওপর ইন্দিরা কংগ্রে-. 


সের রাজ্য নেতাদের ভীষণ রাগ । 
সবাইকে দলে নিলেও এই দুজনকে 
দলে নিতে ওরা একদম নারাজ । 
তবে সমস্ত ব্যাপারটা এখন নির্ভর 
করছে শত ঘোষ, তোলা সেন প্রমুখ 
রেড্ডি কংগ্রেসের নেতারা ইন্দিরা 
কংগ্রেসের নেতাদ্বেরসঙ্গে অস্তরতু ক্রির 


আলোচনায় কৃতট! সফল হুন। . 


ওপর প্রয়োগ করে বসিয়ে দেওয়ার 
জন্যই এই যন্ত্র। একজন ষঠি প্রয়োগ- 


,কান্দী রললেন £ “বস্থন, শীগগীর ৷ 


এমন বসিয়ে দেব না, জীবনে আর 
উঠতে হবে নী” তবু ইন্দিরাকে 
'দেখবার জন্য (তখনও তিনি আসেন 


' নি) অনেকেই দীভাচ্ছিলেন। এই 


যঠ্তি প্রয়োগে কারও চোখের চশমা 
পড়ে ভেঙে গেল, কারও মাথা ছড়ে 
গেল। এক মহিলার মাথার উইগ 
খুলে গেল, লাঠির আকশিতে। 
মঞ্চের পঞ্চাশ হাতের মধ্যেই এই সব 
কাণ্ড ঘটছিল । be 
- প্রথমে মঞ্চের সামনে খানিকটা 
বৃত্তাকার জায়গা ফাকা ছিল । কিছু- 
ক্ষণ পর খন্দর পরিহিত সেবাদলের 
লোকেরা সেখানেও ঢুকে গেল। 
সাংবাদিকরা যার! দুটোর মধ্যে গিয়ে 
দৃখল করেছেন, তারা বসার 
জায়গা পেয়েছেন, বাদবাকীরা সক- 
লেই অসম্ভব ধাক্কাধান্ধিতে আর 
ঢুকতে পারেননি | ' | 
বাঁশের ব্যারিকেডের ওপর উঠে 
মঞ্চের সামনের বৃত্তাকার জায়গাটিতে 
দ্বেখলাম, এক বুড়ীকে চেয়ারের ওপর, |. 
দড়ি করিয়ে দেওয়া হয়েছে, জনৈক | 


' কংগ্রেস কর্মী তার সঙ্গে নৃত্যরত 


ক্লান্ত বৃদ্ধা বসতে "চাইলেন, বললেন, 
ইন্দিরা এলে নাচবো, এখন থাক । 

ইতিমধ্যেই মাইকে জনৈক যুব 
নেতা ঘোষণা করলেন : এইমাত্র 
(সাড়ে তিনটে) আমর] সাংবাদিক 


"না তারা মঞ্চের সামনে, 


ও পুলিশকে জিজ্ঞেস করে জানলাম 
এই সভায় দশ জক্ষ লোকের সমা- 
বেশ হয়েছে । সকলেই চীৎকার 
করে উঠল । সাংবার্দিকদের পক্ষে 
কারুরই একথা বল! সম্ভব নয়, কেন 
সেখান 
থেকে দাড়িয়ে জনতার ভীড অঙ্থমান 
করা সম্ভব নয়। 

নীচে অনেক উল্লসিত কংগ্রে- 
সীকে বলতে শুনলাম : “জ্যোতিবাবু 
এসে দেখে যাক, জনতা! কার দ্বিকে, 
সে ব্যাটাতো দিল্লী গিয়ে বসে 
আছে ।” . | 

পরে সাংবাদিকদের কাছে 
শুনেছি, ভীড়ের চাপে তাদের দমবন্ধ | 
অবস্থা হয়েছিল । ধূলো আব্র গরমে ' 
সিদ্ধ হবার ধযোগাড়। একবার 
বেরোলে আর ঢোকার বাস্তা নেই । 
তার ওরর কংগ্রেদীদের খিস্তি খেউভ। 
ওর ক্রমাগত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে 
মন্তব্য করেছে “ঠিকঠাক লিখবেন 
মশাই ; নইলে ক্ষমা বিগভে দেবো 1 
জমানা আবার বদলাচ্ছে !--আর 
এখানে গণশক্তির রিপোর্টার কে 
আছে, সে যেন একটু সমঝে 
চলে ।” 


মাইকে প্লোগনে দেওর] শুরু হল, 
বহ্ জবাব দাও (বর্দিও বিদ্যুৎ 
ছিল বলেই শ্লোগান সম্ভব ছিল )। 
আবার কিছুক্ষণ পরে মাইকে ধ্বনি 
উঠল: আর এক মাসের মধ্যে 
যদি জ্যোতিবাবু লোডশেডিং বন্ধ না 
করতে পারেন, যদি সব বেকারদের 
চাকরী মা দিতে পারেন ‘তবে আজ্- 
কের এই দশ লাখ গায় মহাকরণ 
ঘেরাও করবো? । আমরা মহাকরণ 
দখল করে নেবো। 

এই নিরাশ্রয় বঞ্চিত সমাঙ্গবি- 
রোধীদের উত্তেজনা মাথায় 'করে 
অবশেষে চারটে দশে ইন্দিরা এলেন। ' 
তার শরীরে ঘাম, মুখে হাসি। প্রণব 
মুখার্জী 'বরকত সাহেবও এলেন! . 
তারা তাড়াতাড়ি তাদের প্রিয় 
নেত্রীকে একটি কোমল তুলতুলে 
তাকিয়া এনে দিলেন। ইন্দিরা 


ছাগলে; জো হাসলেন। 
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+ গুলোর মধ্যে সিরিঞ্চেল 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৪শে মার্চ ১৯৭৮ 


ব্যক্তি মালিকানাধীন কয়লা খনিতে 
ফলাও ব্যবসা ঃ$ সরকার বঞ্চিত 


সাধন 


সম্প্রতি আসানসোল রাণীগঞ্জ 

' অঞ্চলে বাক্তিগত মালিকানায় কয়লা 
খনির চালাও ব্যবসা প্রত্যক্ষ করে 

এলাম, যা নিজের চোখে ন! দেখলে 

বিশ্বাস করা সম্ভব হতোনা । প্রায় 
এক সপ্তাহ ধরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরেছি। 

এই খনিমালিকদের প্রতিনিধি, 

এখানে কর্মরত শরমিকবুন্দ, আলান- 

সোলের পুলিশ কর্তৃপক্ষ, ই সি এল- 

রাজ্য সরকারের '.আসান- 
সোলস্থ চীফ মাইনিং অফিসারের 
অবর্তমানে ডেপুটি চীফ মাইনিং অফি- 
সার, ডাইরেকটর জেনারেল অব 
মাইন্স্‌ সেফটির পূর্বাঞ্চলের ভাইরেক- 
টর শ্রিএইচ এস আহুজা, বিশিষ্ট শ্রমিক 


নেতা! প্রীবামাপদ মূখাজ ও প্র্ছনীল 


বস্তু রায় সহ কয়েকজন ট্রেউইউনিয়ন 
নেতা, বিশিষ্ট শ্রামকনেতা৷ ও সংসদ 
সদস্য শ্ররবীন সেন প্রমূখ অনেকের 
সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করে এবং 
নিজে বেশ কয়েকটি কোয়ারী অর্থাৎ, 
পুকুর খাদে নেমে বেঞ্চিং ও ফেঞ্চিং 
সরজমিনে তদন্ত করে এই সিদ্ধান্তে 
এসেছি যে, যারা এই সব প্রাইভেট 
খাদগুলোর মালিক তারাবেশ লোভ- 
নীয় নজরানার জাল বিস্তার করে সব 
বিদ্ধ অতিক্রান্ত মহুণ পথেই তাদের 
ফলাও ব্যবসা শ্রিপদ্রবে চাপিয়ে 
যাচ্ছেন« শরমক নেতৃবৃন্দ ছাড়! 
যাদের সঙ্গেই আলাপ করেছি তার] 
প্রতেঃকেই নিজেকে কলুষমুক্ত রাখ- 
বার চেষ্টা করতে য়ে গোট! 
ব্যাপারটার এক অদ্ভুত চালচিত্র 
আকতে -চয়েছেন। সুপ্রীম কোর্টের 
দোহাই দিয়ে প্রত্যেকে বাচতে চেয়ে- 
ছেন কিন্ত তার! বুঝতে পারেন নি 
তাদের প্রদত্ত বিবৃতির অনারত]। 


ই।তকথা 
১৯৭৩ সালের ৩১শে জানুয়ারী 
ভারত সরকার কোল মাইনস (টেকিং- 
ওভার অব ম্যানেজমেণ্ট) আক অন্থু- 
সারে ভারতীয় কয়লাখনি জাতীয়- 
করণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং 
এরই সম্প্রসারণ কোল মাইনস ন্তাশা- 
নাইজেশন আ]ক্ট যা ১৯৭৩ সালের 
১লী মে থেকে কার্যকর হয়। মুল 
আইনে রাষ্ট্রায়ত্ত কয়ল খ'নর মালিক- 
দের ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়। ছুটি 
আ]াক্টের শাডউলে নথিভুক্ত খনি- 
৩৯৬ থেকে 
৭১১ পর্যন্ত মাইনগুলে। পশ্চিমবঙ্গের 
অন্তভূক্ত॥ ছুটি সিডি৪লেই রাষ্ট্রা- 
য়ত্ব কয়লাখনিগুলোর নাম দেওয়া! 
হলে! কিন্ত উল্লিখিত হলো ন! তাদের 


গুহ 


সম্পত্তির এক্তি যার (Property juris. 
diction ), লীমান! বিন্যাস ( Area 
description ) ইত্যাদি ।" ফলে 
রাতারাতি গজিয়ে উঠলে! এমন 
সব কয়লাখনি ষেগুলে| উপরোক্ত 
আইনের ফাকে গলে গিয়ে নিবিরোধে 
চালাতে লাগলো, ব্যক্তিগত মালি- 
কানার কারবার । এভাবে চললে! 
৩ বছর । ১৯৭৬ সালের ২৯শে এপ্রিল 
কোল মাইনস (ন্তাশানালইজেশন ) 
আযমেগুমেণ্ট অভিন্যান্স জারী করে 
সার! দেশে প্রাইভেট মাইনিং নিষিদ্ধ 
করা হলো এবং এই অডিন্যান্স পরিণত 
হলে আরে । 

প্রাইভেট সেক্টরের ধূর্ত মালিকরা! 
এবার বের করলেন আর এক গলদ । 
ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ ধারার 
আশ্রয় নিয়ে এ'রা মহামান্য কলকাতা 
হাইকোর্টে আজি পেশ করে প্রার্থন] 
জানালেন যে, যেহেতু আযামেগুমেন্টে 
ক্ষতিপূরণের উল্লেখ নেই সেই হেতু 
সংবিধান অনুযায়ী তাদের সম্পত্তির 
ওপর রাষ্ট্রের অধিকার বর্তায়না। 
কলকাতা হাইকোর্ট এই রিট পিটিশন 
বাতিল করে দিয়ে প্রাইভেট মাইনিং- 
এর দাবী নস্যাৎ করে দেন। এরপর 
মালিকরা অন্যপথে এগোতে লাগলেন 
এবং তাদের জমা কয়লা অপসারণের 


আদেশ জারীর আবেদন 
জানিয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে 
রিট পিটিশন দাখিল 
করেন। বিস্তারিত শুনানী এবং 


সিঙ্গাস্ত সাপেক্ষে ও সম্পর্কে স্থপ্রীম 
কোর্ট শর্তাধীনে কয়ল! অপসারণের 
আদেশ দেন। একটি আদেশের 
বয়ান (রিট পিটিশন ২২৭/৭৭ তাং 
২৩, ৯. ৭৭ ) এখানে উদ্ধত করছি। 


আদেশে বলা হয়েছে, *Interim 
orders confirmed subject to 
the condition that the peti- 
tioners will not be permi- 
ted to remove any coal, 
which they have mined 
during the pendency of these 
petitions, without the per- 
mission of the District 
Mining officer and also that 
these orders will not. stand 
in the way of any criminal 
or other proce2dings the pe- 
titioners may make them- 
selves liable to for not wor 
king the mines in accordance 
with law.” ধৃ প্রাইভেট মাইনা- 


রব! এই আদেশকে রক্ষাকবচ করে 
সঞ্চিত কয়ল! অপসারণের নামে 
চালাতে শুরু কংলে!| নিয়মিত কাজ 
ঢালাও এবং বেপরোয়া! ভাবে । 





কোল মাইনস রেগুলেশন পদদলিত করে কিভাবে প্রাইভেট মাইন চলছে ছবিতে 
সেই বিপজ্জনক অবস্থা দৃশামান। যে কোন সময় ধবল নামতে পারে। বরীর! কোলিয়ারীতে 


কর্মরত শ্রমিকদের সঙ্গে কথ! বলছেন দর্পণের প্রতিনিধি । 


এটাই এখন চলেছে । পুলিশ 
এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো এখন সুপ্রীম 
কোর্টের আদেশের দোহাই দিয়ে 
নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে চাইছেন। 
মজার কথ! হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট দণ্তর- 
গলে] এইসব প্রাইভেট মাইনের সঠিক 
খবরও রাখেন না। যেমন, রাজ্য 
সরকারের ডেপুটি চীফ মাইনং অফি- 
সার প্রীন্থনীলকাস্তি মুখাজণ আমাকে 
বললেন যে, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে 
প্রাইভেট মাইনের সংখ্যা হুচ্ছে ৭ 
এবং কর্মরত শ্রমিকের সংখ্য! বড় জোর 
২১০* আর দৈনিক উৎপাদনের পরি- 
মাণ প্রায় ১** টন ৷ এটা কি তার 
অজ্ঞাত অথবা পরিসংখ্যানের ইচ্ছাকৃত 
কারচুপি? প্রথমটাও অপরাধ, 
দ্বিতীয়টাও অপরাধ । তার কাছে 
প্রাইভেট মাইনিং কোন গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্যা বলে মনে হয়নি । অথচ, 
এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা। 


দুঃসহ অবস্তা 


বিহারের সিংভূম জেলায় এক- 
চেটিয়া পু'জিপতিদের মালিকানায় 
লো খনিতে হাজার হাজার আদি- 
বামী শ্রমিকদের দুঃসহ অবস্থায় কাজ 
করতে হচ্ছে । এই শ্রমিকদের দৈনিক 
মজুরী মাত্র ৩*** থেকে ৩২২ টাকা । 
এর! সর্বনিয় মজুরি থেকে বঞ্চিত নয়, 
এদের জন্য কোয়ার্টার, হ্যাসপাতাল 
পানীয় জল নেই । এই শ্রমিকদের 
শ্রম থেকে একচেটিছা পু'ঞ্জিপতির। 
যেমন কোটি কোটি টাকা মুনাকা 
লুটছে, তেমনি কংগ্রেস ও আজ 
কেন্দ্রীয় জনতা সরকার অনুরূপ পরি- 
মাণে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করছে। 
কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খনি- 
গুলোর শ্রমিকদের অবস্থা তুলনা- 
যূলক ভাল।  £ 
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তিনি বললেন যে, স্থপ্রীম কোর্ট যত- 
ক্ষণ পর্যন্ত না যূল ইস্থ (প্রাইভেট 
মাইন থাকবে কি থাকবে ন1) ঠিক 
করে দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কোন 
সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। 
বললেন, রিটের কপি পেলেও পিটি- 
শনের কপি না পাওয়ায় তারা কোর্টে 
যথারীতি মুভ করতে পারছেন ন!। 
এই যদি হয় অজুহাত তবে কি ধরে 
নেব যে, রাজ্য সরকারকে মুখ বুজে 
মালিকদের সব নষ্টামি সহ করতে 
হবে, সহা করতে হবে কেন্দ্রীয় সর- 
কারকেও? সুপ্রীম কোর্টের আদেশে 
মাইনিং অফিপারের কথ! বলা 
হয়েছে কিন্তু এখানে এ পদমর্যাদার 
কেউ নেই বলে কোন হস্তক্ষেপ সম্ভব 
হচ্ছে না। ভাল কথা, এ সম্পর্কে 
তাহলে ব্যবস্থা কী নেওয়া হয়েছে? 
বর্তমান রাজা মরকরেকে এ সম্পর্কে 
সংশ্লিষ্ট দপ্র কতখানি ওয়াকিবহ!ল 
করিণ্ছেন সে সম্পর্ক আমার মনে 
কিছু সংশয় আছে। স্থপ্রীম কো.টর 
আদেশে স্পষ্ট করেই বল] হয়েছে যে, 
নিয়মবিধি না মানলে প্রাইভেট 
মাইনারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ 
বাবস্থা গ্রহণে কোন নিষেধ নেই। 
তা হলে সংশ্লিষ্ট কত পক্ষ অবশ্থ ই হস্ত- 
ক্ষেপ করতে পারেন। কিন্ত তা করা 
হয়েছে কি? 
নিরাপত্তা 

প্রথমেই আসা যাক কর্মরত শমি- 
কের নিরাপত্তা! প্রসঙ্গে । ডি, জি, 
এম, এস এর পূর্বাঞ্চলের ডাইঞ্ক্টের 
শ্রীএই5, এস, আহক্গা আমাকে 
বলেছেন যে, ছুএক্টটি মাইনের বিরুদ্ধে 
বিধি ন্ষেধ কংঘনের অপরাধে ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে । হতে পারে, কিন্ত, 
আমার বক্তব্য এই যে, কোন খাদেই 
কোল মাইনস রেগুলেশান মান! হচ্ছে 


সিটির মারার ক লালা যা. এ 8 ৮৬ সা Wr. 


ছবি_ দর্পণ 


না এবং এতদসত্বে৪ সব কাজ চল 
সমস্ত প্রাইভেট মাইনেই ওপেন 
ওয়াকিং চলে । এসব খাদের 
আউট ক্রপিং কয়ল! অর্থাৎ কয় 
সীম ওপরে উঠে এসে মাটির সা 
মিশে গেছে । এক একটি কোয়া 
অর্থাৎ পুকুর খাদের ভেতর থে 
কয়ল! তোলা হয়। এই ওপেন ক 
ওয়াকিং সম্পর্কে কোল মাইনন 
লেশান অব ১৯৫৭ র ৯৮ ধারার () 
(ii) উপধারায় বলা হয়েছে, “*া' 
sides shall be kept কক 
and the height of any ben 
















shall not exceed 15 met 
the breadth there: 
shall not be less than tl 
height. (2) In an exca 
tion in any hard and নু 
pact ground or in pro ‘pe 
trenches or pits, t 


shall be ৪90৬৭ 0৫ 
benched, sloped or 5৩০৩৪ 


and 


ting 
sides 









S0 as to prevent danger fr 
fall of sides.” 

ওপেন ক ষ্ট ওয়াকি এর জে 
একশান সম্পর্কে ১১৫ (9. ধারায় ব' 
হয়েছে,১২০ person shall ira 
on any ledge or footpath 
than 15 metres wide, f 
which he will be likel 
fall more than 118 metres, &৫ 
less he is protected by gua 
rail fence or ropes suita 
fixed and sufficiently stro 


to prevent him from’ falli 
আমি অন্ততঃ ২৫টি পুকুর খাদ খু 
কোবাও এই বিধি নিষেধ মানব 
বেঞ্চ অর্থাৎ 
উচ্চতা ' (৮৫:81০81) এবং বিস্তৃ 
(horizontal) প্রায় প্রতোক বাহে 

(শেষাংশ আঠারে! পৃষ্ঠায় )y 


বলেদেখিনি। 


বাচার ॥ 


Li 


। "- পশ্চিমবঙ্গের জয় 


K 


3 ভারতপুত্র 


Ff এ-জিনিস গত তিরিশ বছরের 
ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায়নি। 
এ. ঘটনা অত্বৃতপূর্ব । এতকাল পীচ- 
শালা পরিকল্পনার একটা খসডা 
জাতীয় উন্নয়ন পর্যদের সামনে রুটিন 
মাফিক ফেলে দেওয়া হত, আর তার 
মাননীয় সদ্বস্তের| অর্থাৎ রাজ্যের 
মৃথ্যমন্ত্রীরা! চোখ বুজে তা অনুমোদন 
করতেন। খানাপিনার ফাকে ফাকে 
কিছু কিছু আলোচন! মুখ্যমস্ত্রীদের 
মধ্যে অবশ্যই হতো) তবে সেগুলি 
প্রায়ই ছিল কুশল জিজ্ঞাসা, “আব- 


হাওয়া বা এমনি ধরণের প্রসঙ্গ নিয়ে, 
ঘার সঙ্গে পরিকল্পনা, দেশবাসীর 
ঘারিতামোচনে আর্ধিক সৃতি ইত্যা- | 


দির কোন সম্পর্ক. বিশেষ থাকতনা। 
১পরিকরনা কমিশনের খসভাটাই- 
. তার মধ্যে পাপ থাকুক ব্যাঙ থাকুক 


--সকলের পক্ষে চুভাস্ত হিসাবে . 


শিরোধার্য ছিল, প্রতিবাদ বা.দাবি- 
দাওয়া! তো দৃূরস্থান, কোন আবেদন 
নিবেদন স্থপারিশ করার সাহস পর্যস্ত 
কেউ বড় একটা রুরতেনন1। এবার 
কিন্ত তার ব্যতিক্রম ঘটেছে । অস্ততঃ 
বারোটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোজন! 
কষিশন রচিত ৬ পরিকল্পনার খস- 
ডার্টি যেমন আছে তেমনি গ্রহণ 
করতে সন্বাসরি অসম্মত হয়েছেন ।- 
তার] এর পরিবর্তন চান, সংশোধন 
চান, খতিয়ে দেখতে চান । তারা 
স্পষ্ট বলে দিয়েছেন সপ্তম ফিনান্দ 
কমিশনের সুপারিশের আলেকেই 
পরিকল্পনার খদড়া খুঁটিয়ে দেখা 
হবে। 

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বস্থ জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠকে 
যোগদান করার আগেই জানিয়ে 
দিয়েছিলেন যে, মাত্র ছদিন আগে 
পাওয়া খমড়ার ওপর মতামত দেওয়া, 
তার পক্ষে সম্ভব হবেনা, এত অল্প 
সময়ের মধ্যে এত গুরুত্বপূর্ণ দলিল 
পাঠ করা, তার বিচার বিশ্লেষণ করা 


'কথাকলি'র নুতন বই 










' (২রা অক্টোবর ১৯৪০ সালে মস্কো 
শহরে পাটির অগ্রণী কর্মীদের 
"সভায় প্রদত্ত ভাষণের বঙ্গানুবাদ ) 
প্রাপ্তিস্থান 
অনপুর্ণা পুস্তক মন্দির 
এ ১৮এ, কলেন্জ ছুট মার্কেট 
কলি-৭ 


ও বুকমার্ক, কলি-২২ 


কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে গত 
২৮ বছর কী করে মুখ্যমন্ত্রীদের পক্ষে 
সম্ভব হল? “হল” .এজন্য যে তাদের 
থপড় পর্যালোচনার দায় ছিলনা, 
ছিল কেবল বিনা বাক্যে সই দেওয়া । 
এবং পরিকল্পনার লক্ষ্য মোট অর্থ 
লখ্বীর পরিমাণ নির্ধারণ) কেন্দ্র ও 
রাজ্যের অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ 
ইত্যাদি কতটা দেশ বা রাজ্যগুলোর 
অর্থনৈতিক সামর্থ্যের সঙ্গে সামন্তস্ত- 
পূর্ণ তা খতিয়ে দেখার অধিকার 
ছিলনা । ফল হয়েছে এই মৃখ্যমন্ত্রীদে র' 
যে, কেন্দ্র ও রাজাগুলির মধ্যে, গোটা! ' 
ভারতে ঘথেষ্ট ্য ও সংহতিবোধ 
হৃষ্ট হয়নি, পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণ 
হয্নি, রাজ্যে রাজ্যে গুরুতর বৈষম্য 
সৃষ্টি হয়েছে যা থেকে উদ্ভব হয়েছে 
পারস্পরিক সন্দেহও অবিশ্বাস । 

কিন্ত আজ পরিস্থিতির বিপুল পরি- 
বর্তন ঘটেছে । এতদিন কেন্দ্রে ও 


‘রাজ্যে একই কংগ্রেস দলের সরকার 


প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রীদের পক্ষে গদি রক্ষার তাগিদে 
ট্যা ফু করার উপায় ছিলনা । 
রাজাগুলোর কোন্টির কী প্রয়োজন, 
কোনটির কী আর্থিক সংগতি, কোন্‌- 
টির সম্পদ্ বেশি কোন্টিরই বা সীমিত 
সেসব বিচার বিবেচনা যোজন! 
কমিশনের সাস্তেরা নয়া দিল্লির 
স্থউচ্চ টাওয়ার থেকে করতেন, 
রাজ্যগুলোর সঙ্গে কোন পরামর্শ ই 
প্রায় করা হতনা, বা তাদের দাবি- 
দাওয়াকে আমল দেওয়া] হতনা । 
এবার জাতীয় উন্নয়ন পর্যদের 
বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ, পাপ্জাব কেরালা, 
ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, কর্ণাটক, 
অন্প্রদেশ, ওড়িশা, তামিলনাডু, জন্মু 
ও কাশ্মীর রাজস্থান ইত্যাদি রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রীর! সমস্বরে দাবী তুলেছেন 
ওপর থেকে কোন সিদ্ধান্ত অর্থাৎ 
খসড়া পরিকল্পনা! চাপিয়ে দেওয়! 
চলবেনা, তার রচনায় রাজ্যগ্ুলোর 
মতামত নিতে হবে । এর জন্ত তারা 
পৃথক সাব কমিটি গঠনের প্রয়োজন 
বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং 
সে-দাবি শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজী দেশীইকে মেনে নিতে 
হয়েছে । এই কমিটি সম্প্ বণ্টনের 
পুরনো খাঁড়গিল ফযূ লার পর্যালো- 
চন! করতে পারবে । 
পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার পক্ষ থেকে 
ছুই মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু 
নৃপেন চক্রবর্তী জাতীয় পর্যদের হাতে 
কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনধিন্তাসের 
ধাতিরে সংবিধান সংশোধনের দাবি 


করেছিলেন । কিন্ত দেশাই সংবি- 
" ধান সংশোধনের বা কেন্দ্র-রাজ্য ' 


সম্পর্কের প্রশ্নে এখনো তাঁর গে! ধরে 
রয়েছেন । বর্তমান সাংবিধানিক 
কাঠামোর মধ্যেই কমিটিকে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে পরিস্থিতির পর্যালো- 


চন! করে প্রয়োজমাছগ সুপারিশ, . 
করার । আপাততঃ তাই লাভ 


কারণ তার গুরুত্ব কম নয়। 

সে ষাই হোক এবার বাস্তববাদী 
মুখ্ামন্ত্রীদের সাফল্য এঁতিহাসিক 
মর্যাদা! লাভ করল | আরো উল্লেখ- 
যোগ্য বিষয় হল কেবল মার্কসবাদী 
মুখ্যমন্ত্রীরাই নন, কংগ্রেস, কংগ্রেষ 
(আই) এমন কি জনতা দলের মুখ্য" 
মস্ত্রীরাও এবার সাহসে ভর দিয়ে 
মুখ খুলেছেন, বামপন্থী মৃখ্যমন্রীদেরু- 
নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছেন । পশ্চিম- 


হল, রাজ্য সরকার কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক 
পুনর্ধিস্তাসের জন্য যেজাতীয় বিতর্কের 
প্রস্তাব করেছিলেন, জাতীয় উন্নয়ন 
পর্ষদ সমবেত অধিকাংশ রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রী তাতে সাগ্রহেমম্মতি দিয়ে- 
ছেন। বস্তুত 'পাপ্াবের মুখ্যমন্ত্রী 
প্রকাশ সিং বাদলের জাহ্বানে 
এপ্রিল মাসের শেষাশেষি নাগাদ 
চস্তীগড়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। 
আপাততঃ বারোটা রাজ্য এ সন্মে- 


লনে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ কর- . 


লেও শেষ পর্যস্ত অংশগ্রহণকারীর 
সংখ্যা আরও বাডবে বলেই মনে হয়! 
সে সম্মেলনে কেন্দ্র-রাজ্য আধিক 
সম্পর্কের বা সংবিধান সংশোধনের 


, প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হবার 


পরেও প্রধানমন্ত্রী দেশাই বা তার 
অনুগামী পরিবর্তন-বিরোধীর1 কী 
বলবেন, সেটাই হবে দেখার বিষয় | ' 


কীওকেন? 


রাজ্যের যে সব এলাকায় ভাতশিল্প রয়েছে সেখানেই শিকড় গেড়েছে মহাজন শ্রেণীর পরশ্রমনদীবী। 


. দর্পণ |. শুক্রবার .২৪শে মা, ১৯৭৮ - ২ 
জীবন বীমা কর্পোরেশনের . নি 
ডেভেলপমেন্ট অফিসারদের আন্দোলন 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
, করা হয়। 


১৯৫৬ সালে জীবন বীসা রাষ্ট্রায়- 
করণ হবার পর অন্যান্য স্তরের সঙ্গে 
সজে ডেভেলপমেন্ট অফিসারদের 
অবস্থাও পর়িবতিত 'হয়।' পর্যায় 
ভাগ করে বেতন হার ঠিক করা হয়। 
ক্রমে এদের চাকুরির অবস্থারও উন্নত 
হয় এবং ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের 
দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে তা দারুণ 


উন্নত হয়। ১৯৭১ সালের. চুক্তির" ' 


মাধ্যমে ডি ও-দের চাকুরির নিরাপত্তা! 


ও অন্তান্ত শ্রেণীর কর্মচারীদের সঙ্গে ' 
বেতন হারের সামপ্রশ্ত করা হয়। ' 
'অন্তদিকে' এল, আই, সির ব্যবসাও” 

দারুণ পায়( প্রতি বছর ২৫ 
বঙ্গের পক্ষে আরে! গৌরবের বিষয়: , : বৃদ্ধি 


শতাংশ ব্যবসা বৃদ্ধি পাঁয়। ১১৭০ 


সালে এক হাজার: কোর্টি টাকার ' 


ব্যবসা চার বছরের মধ্যেই ২২০৯ 


কোটি টাকায় পৌছায় ৷” ০ 
সালে ভেভেলপমেন্ট ' 


১১৭৪ 
অফিসারদের জাতীয় ফেডারশন এক ' 
দবী সনদ পেশ করে। কিন্ত আলো- 
চনা বৈঠকে এল, আই, সি, কতৃপক্ষ 
এই সনদ না মেনে বেতন হারের 
সংশোধন করতে ইচ্ছুক হন। জাতীয় 
ফেডারেশন কতৃপক্ষের প্রস্তাব পুরা- 
পুরি মেনে নিতে সম্মত হয় না। এবং 
জরুরী, অবস্থার ‘অনুশাসন পর্বে” 
হঠাৎ ১৯৭৬ সালের এপ্রিলে সমগ্র 
ভি, ও-দেরকে নিয়মিত কর্মচারী 
থেকে চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীতে পরিণত 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল হ্যাগুলুম এণ্ড পাওয়ারলুম ডেভেলপমেণ্ট কর্পোর্শেন লিঃ 
(রাজ্য সরকারের একটি সংস্থা ) 


? তন্তত্রী 


এদের শোষণ থেকে তাতশিল্পীদের বাঁচানোর জন্যই এই প্রতিষ্ঠান । 


প্রাপ্য মঞ্জুরী থেকে বঞ্চিত শিল্পীরা যতই এই সংস্থার আওতায় আসবেন, ওই মহাজন শ্রেণীর শোষক 


ততই পিছু হঠতে বাধ্য হবে; এ কারণেই এই সংস্থার প্রয়োজন । 


জনসাধারণের এই সংস্থা ভাঁতশিল্পের উন্নতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । শিল্পীরা অধিক- সংখ্যায় এই 


প্রতিষ্ঠানে সামিল হলে ও'রা বাঁচবেন, তীতশিল্পও সমৃদ্ধ হবে । 


শিল্পী ভাইদের কাপড় ন্যায্য দামে কিনে তন্তত্রীর মাধ্যমে বিপনন এই উদ্দেশ্যেরই পরিপুরক। 


জন্যেই দোকানের সংখ্যা ক্রত বাড়ানো হচ্ছে নানা অঞ্চলে । 


রাজ্যে বিভিন্ন এলাকায় নিজস্ব উৎপাদন কেন্দ্র খুলে তাতে গ্রামীণ শিল্পীদের কর্মসংস্থান ও নিশ্চিত 
মজুরীর ব্যবস্থা সম্প্রাসারিত করতে চলেছে এই সংস্থা । স্বল্প মূল্যের জনত! অন্যান্য শাড়ীর উৎপাদনও 


দ্রুত বেড়ে চলেছে এই প্রতিষ্ঠানের বয়ন কেন্দ্রে । 


এ কর্পোরেশন সত্যিই কিছু ভাল কাজ করতে চাঁয় তাতশিল্পীদের জন্যে | 


£ তন্তুশ্রীর বর্তমান বিক্রয় কেন্দ্র £ রা 
বালিগঞ্জ, শ্যামবাজার, হাওড়া, বহরমপুর, কোচবিহার, কৃষ্ণনগর, বালুরঘাট, এছাড়া পশ্চিমবাংলার 


আরো কয়েকটি অঞ্চলে শীত্রই বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। 


রাজ্য হ্যাগুলুম-পাঁওয়ারলুম ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন 
জনসেবার ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় সংযোজন 


এরপর থেকে দ্বিপাক্ষিক অথবা! 
ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনার ' মাধ্যমে 
শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সমস্ত : প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ হবার পর ডেভেলপমেন্ট অফি- 
সাররা গত ৮ই মার্চ থেকে : দই 
এপ্রিল এক মাসের দীর্ঘ ধর্মঘটের 
পথে পা বাড়াতে ষাধ্য' হয়েছেন। 
ডি, ওঁদের এই এক মাসের ধর্মঘটের 
ফলে এল, আই,'সি-র “বিরাট! ক্ষতি 


'পিয়ারলেস'ঘণ ফেবারিটের:মত ব্যক্তি 


_মালিকানবীন কোম্পানী দ এটা 


জাতীয়..সম্পত্ি। এ কাঁরণে সর- 
কারের উচিত অবিলে মধ্যস্থতা 
করে ন্ায়মঙ্গত মীমাংসা করা । এবং 
জরুরী অবস্থার সমস্ত রকম বাড়াবাড়ি 
তথা জরুরী অবস্থার ফলগুলোকে 


সি 


হবে। এপ্রান় ৩০ কোটি টাকার নতুন 
এপ্রিষিয়া বাবদ আয় সংগৃহীত হবে 
না ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, দেশ- 
'বাসীই সামগ্রিক ভারে; কারণ এটা 


কেন্দ্রীয় জনতা সরকার যখন অবলুপ্ত * 


করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তখন কেন এল, 
আই, সি-র ভি, ও-দের আবার, 
নিয়মিত কর্মচারী করা হবে না? 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রীএইচ, এম, প্যাটেল 
কি বলেন? 




















A 


দর্পণ | শুক্রবার ২৪শে মার্চ, ১৯৭৮ 


হিন্দী কেন চাপছে এ নিয়ে 
বাালীর মুখে ক্ষুক্ধ বাক্য স্ষুটন হলে 
ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যস্ত 
বেমানান বোধ হয়| হিন্দীর আন্দো- 
জনকে কেন্দ্র করে দক্ষিণে একবার 
আগুন জলেছিল, যে কোন দিন 
আবারও সেই ছাইচাপ। ' আগুন 
্রত্জলিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্ত 
হিন্দীওয়ালারা নিশ্চিন্ত, এ বিষয়ে 
বাঙালীকে নিয়ে তাদের কিছুমাত্র 
আশঙ্কা নেই। বাঙালীর পিঠে বছ-: 
(এদিন যাবৎ-ই হিন্দীর কুছ গজিয়ে 
। উঠেছে! ভারবাহী বিশেষ একজাতের 
প্রাণীর মত ছিন্দীর বৌচকা আমরা 
স্বেচ্ছায় পিঠে তুলে নিয়েছি । কেউ 
চাপিয়ে দেয় নি। 

উন্টোপান্টা হিন্দী বলার জন্য 
বাঁওনার জিভ চিরকাল সপসপে হয়ে 
থাকে বলেই বঙ্গীয় মাটিতে থে সব 
হিল্দীবাসীর! করে খায় তাদের মধ্যে 
রুজিরৌজগারের তাগিদে বাশুল। 
শেখার প্রশ্নোজন ও আগ্রহ কখনে 
দেখা দেয়নি । কোনোদিন দেখা 
দ্বেবেও না। আমরা বলব, যুগ যুগ 
জিও। কথাটা বাঙল!। বলে সন্দেহ 
করি না। আমর! গাইব, ইনকিলাব 


জিন্দাবাদ, ছেলেবুড়োর এতাযা আজ 


প্রায় মাতৃভাষা! || রিকশাওয়ালা, 


ঠেলাওয়ালা,মুটিয়া,মজুরে, সঙ্গে বাসে 
্রামে হিন্দীতে বাতচিজ করার বিশেষ 
আগ্রহ আমাদেরই, কেউ এবিষয়ে 
জবরদন্তিকরে না কখনো। হাতের 
কাছে হিন্দভাষী প্রতিবেশী পেলে 
আমরাই তাকে জানিয়ে দেই, 
আপকা (মেয়ে লোক হলেও) ভাষা 
হম্‌ বহুৎ আচ্ছা জানত হার । হুম 
হিন্দী বোল্‌ শীকতা। সুতরাং প্রতি- 


বেশী কখনো আমাকে বলবেন না, 


কী দাদা, কেমন আছেন? কেনন! 
তিনি জানেন তার বঙ্গজ প্রতিবেশী 
পিঠের ফুঁজটি নেড়ে আগেভাগেই 
তাকে সম্বোধন করে বলবেন, ক্যা 
ভাইসাব, আচ্ছা হায় তে । ক্যায়স! 
দিনকাল পড়া দেখতা হায়। জিনিস 
পত্বরকা বহৎ দাম বাড় গিয়া । হর- 
বখত লোডশেডিং! মছলিকা দাম 
চড় গিয়া) বাচ্চালোগকো কেয়া 
খানে দেগা। ‘ 
. ভত্রলোক বুঝবেন, বুদ্ধ টা যখন 
ভুল হিন্দী "কপচাচ্ছে, কী দরকার 
ফালতু বাঙলা বলার ঝামেলায় গিয়ে । 
বাঙালী বাড়ীওয়ালা তো খু'জবেনই 
{হিন্দীভাষী ভাড়াটিয়া এবং বলবেন, 
দিনকাল বহৎ চড় গিয়া, ভাড়া কুছ 
জা লাগেগা । বাঙালীহলাক জাদ। 
নই দত |. উসিয়ান্ডে আপলোগকা 


পসন্দ করতা চর ভাড়াটে 
বুঝবেন, এ ব্যাটা পারলে নিজেকে 
বিক্রী করে। এর ভাষা আমার 
শেখার দরকার কী? আপনার 
বাঙালী বন্ধু আপনাকে দেখিয়ে হোটে- 


লের উর্দিপর বাঙালী বেয়ারাকে : 


বলবেন- সাবকে! অউর এক 'বড়াঃ। 
বু হ্বামীকে-কপকাতার রাস্তায় ধীর- 
গামিনী শরীর প্রতি বিরক্ত উক্তি করকে 
শোন যায়, আহ জলদি এসো না! 
ইয়ার তার বন্ধুকে বলবে, আবে যাহ, 
শলা! ছুর্গোৎসবের পুজ্বামণ্ডপে আমরা 
রেকর্ভ বাজাব, দম্‌ মারে! দরম্‌ ! 
এইভাবেই হিন্দীকে আমর! সাদরে 
আমাদের পিঠের কুঁজে পরিণত করে 
নিয়েছি, তাই হিন্দী চাপালেও 
আমাদের পিঠের হয়ত শাকের আটি 
চাপছে বলে মালুষ হবে না । কেন 
না, হিন্দীর চাপুনি জিনিসটা যে কী 


বাঙালীর পিঠে হিন্দীর কবজ 


জেনানা”র আমল থেকেই । তখন 
হিন্দীওয়ালাদের ' হাতেও কেন্দ্রীয় 


‘ক্ষমতা ছিল না স্ব ক্ষমতার মালিক 


ছিল সাগর পারের প্রভুয়া। 

নিজের ভাষাকে এমনভাবে অশ্রদ্ধা 
বোধ হয় পৃথিবীর আর কোনে! জাত 
কোথাও করেন না। বাধকে 
জেনানা? হাক বাঙালী কণ্ডাররের 
সংখ্যা বৃদ্ধির কল্যাণে কমে গেলেও 


বা কণাক্টর ‘বেঁধে, মহিলা” বলে 
একবার অন্ততঃ হাক ছেড়েছেন। 
মৃহিলা শব্দের চেয়ে আমাদের কাছে 
প্রিয় বেশি '‘জেনান?? কিংবা 
'লেভিজ। এ বিষয়েও বদ্হিন্দীর 
মতো বদ্বইংরেজীর ব্যবহারেও আমা- 
দের কৌলিন্ত বজায় থাকে । একটি 
মহিলার ক্ষেত্রেও আমরা ‘লেডিজ’ 
শবটিই ব্যবহার করি। হিন্দীতে 


' বন্ত তা উপলদ্ধি করার মতো বিবেচ- 


নারও ফুসরৎ নেই আমাদের । বুন্ধ- 
মার্কা বদ্হিম্দীর বেডি দিয়ে বকা 
নিজেদের বঙ্গীয় নেতার! সবাই প্রায় 
বিশ্ববন্থু ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দূল- 
বৃদ্ধির দুঃস্বপ্নে মশগুল, তাই হিন্দী 
চাপের বিপক্ষে কথা বলাটা অনেকেই 
প্রাদেশিকত! বলে মনে করেন। 
তাছাড়া বাঙালী নেতাদেরও যার! 
নেতা, যেহেতু তারা বেশিরভাগ 
ক্ষেত্রেই উত্তর ভারতীয়, তাই হিন্দীর 
চাপে কোনোরকম ফসকা হিক। 
তুলতেও এরা ভয় পান। জয় 
হিন্ন'-এর মত এরপর আমরা “জয় 
ছিন্দী”ও বলব সমান অকাতরে । . 

রানার সাইন বোর্ডে, পোষ্টা ফিস, 


রেলগাড়ি ও রেল ষ্টেশনে হিন্সীর 


হট্টগোল নিয়ে আমরা হাটবাজার 
গরম করিন1। দেখি তাকিয়ে, পিঠের 
কুজ ওজমে বাড়ছে এটা বোঝার 


মতো অনুভূতিও আমর]. হারিয়ে ' 


ফেলেছি । আমরা বস্তুত হিন্দী 
প্রেমিক | হিন্দী গান, হিন্দী ফ্ল্মী 
প্রেমিক । অধুনা আমাদের ঘরের 


মেয়েরা তো বটেই, গৃহলস্মীরাও ' 


হিন্দী পোষাক-প্রেমিকা । আমাদের 


শাড়িতে বিতৃষণা, শালোয়ারে ঝৌক ।' 


বাঙালী মেয়ের বাপ মায়েরা মেয়ের 
জন্য পুজোয় পোষাক তৈরী করান 
শালোয়ার কাম্জি। আর কেই 
কন্যা নিয়ে সগর্বে শত দকে প্রদর্শনী 
করে বেড়ান। এমন একটি জ'তের 
ঘাড়ে হিন্দী চাপছে বললে ভুল হবে, 
হিন্দিতে এ ঘাড় চেপেছে “ৰাধকে 


 ভাষাপ্রয়োগে রবের নামই লহ, 


ইংরেজিতে নাম্বারের ধার ধারিন! 
কেউ। যেমন করেই হোক মাতৃ- 
ভাষাটা বলতে না হলেই যেন স্বস্তি । 

সরকারী নির্দেশে ছু'একবার 
অফিস আদালতে বাংল! 'চালাবার 
চেষ্টা হয়েছে। বাঙালী কেরানী 
ও বাঙালী অফিসারদের টনটনে 
ইংরেজি জ্ঞানের পরিচায়ক নোটগুলি 
কেউই কিন্ত কখনে। বাঁংলায় লেখার 
চেষ্টা করিনি আমরা। আমাদের 
কেরানী পিতামাতার/সকলেই নিজে- 
ঘের ছেলেমেয়েকে ইংরেজি মাধ্যম 
স্থলে ভর্তি করার জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে 
ঘুষঘাষও দিয়েছেন যান মাইনে ঘরে 
না তুলে। শিশু সন্তানের মুখে ‘মিস’ 
ও ‘আটটি’ স্তনতে এইসব বাগালী 
সাহেব ও কেরানীদের খুবই মিহি 
লাগে। ‘মা!’ বলে ভাকছেড়েই ছেলে 
মেয়ে আর যে ছুটি কথা শেখে তার 
মানে সঠিক আজও আমি বুঝি ন7, 
কথা ছুটি ছাগল বহনকারী দূরপাল্লার 
লরির পেছনে লেখ! থাকে £ “টাটা” 
ও “বাই বাই । 

ষে জাত নিজের ভাষা না বলার 
জন্য অবোধ পৈশবকাল্ থেকেই এত 


রকম নির্বোধ ভিন্ভ'যার চর্চা করে ' 


সে জাত যখন হিন্দী চাপানোর 
বিরুদ্ধে দায়সায়। দুটো কথা বলে 
তখনই আমার নিস্তেজ রক্ত সবচেয়ে 
গরম. হয়ে ওঠে। বুঝতে পারি, 
মি্বযা, প্রবঞ্চনা, আত্মমর্ষণ ও আত্ম- 
বঞ্চনায় আশৈশব অত্যন্ত বাঙালীর 
ওটাও একটা হিপোক্রযামী । আমার 


| 
} 
! 


নিজেকেই. তখন ঘেন্না হয়। শ্রদ্ধা হয় 
সকল অবঙ্গ ভাষাভাষী মাহযের 


' ওপর | তখন বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে 


করেনা যে, শ' বছর আগে, উনিশ 
শতকে, কোনো কোনো বাডালীও 
যথার্থ আপন ভাষাপ্রেমিক ছিলেন, 
যদিও সেদিনও বাঙালী কবির ক্ষোভ 
প্রকাশিত হয়েছে সেই তীব্র ভাষায় 
স্পহে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী 
করে, মানুষ করনি! 


কোনে! আত্মবিশ্বত জাতি ভার' 


ভাষা ও জাতীয় গর্বকে রক্ষা করতে 


পারে না। আমরা বাঙালার মাটি, 
‘কখনো কেউ শোনে নি কোনো যাত্রী সমেত অনেক কিছুই রক্ষা করতে 


পারিনি, পারছি না। আমাদের 
পথের পাচালীর পরিণতি শত রঞ্ কা 
বিলাড়ির পাশার ছকেই দিশেহারা 
হতে তাই বাধ্য ৷ হিন্দী নিয়ে দু- 


একজনে বৃথাই সোরগোল তোলার 


ক্ষীণ প্রয়াস পাচ্ছেন কাগুজে দেখায় । 
কিন্ত কান আমাদের পাতল।। 


-কোন্‌ নেতা কখন বলবেন চুপ, 
প্রাদেশিকতা হচ্ছে, 


অমনি দেখ! 
যাবে, হিন্দীর বিরুদ্ধে বাঙালীর বাক্য 
স্তব্ধ হয়ে গেছে |. এইভাবেই আমরা 
এ পর্যন্ত অনেক স্বার্থ ভ্যাগ করেছি। 
তায! ত্যাগে দুঃখের কারণ তো 
আরও কম । কেননা -দৈনদ্দিন 
জীবনে কট! বাঙালী তার নিজের 
ভাষাকে আস্তরিকভাবে ভালোবাসে 


বলে প্রমাণ রাখে? কেউ কি রাখি 


আমরা সে প্রমাণ | অথচ আশ্চর্য, 
বঙ্কিম রবি শরৎ-এর কথ] বাদ দিয়ে 
আজকের একটি অখ্যাত তরুণ লেখ- 
কের রচনাকেও ভারতীয় লেখক- 
কুলের রচদাবলীর পাশে ফেললে 
আজও বাঙল! ভাষা অন্তান্য বহু 
ভাষাকেই লক্দা দিতে সক্ষম । তবুও 
এ ভাষাকে সার্ধিকভাবে চালু করতে 


আমাদেরই, কী লজ্জা! 


ভাষা রক্ষার কথা বাদ দিন। এ 
ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণে বাঙলার 
আমলাব্গও অপদার্থ কেষ্ট চৈভন। 
ভাবুন, হিন্দীর কুঁজ পর্বত প্রমাণ হয়ে 
পিঠে চাপলে তবিস্যতের বাঙালী 
রুঞ্জি রোজকার ও প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে কোথায় তলিয়ে যাবে { তখন 
শালোয়ার, কামিজ, হিন্দী ফিল্ম, 
হিন্দীগান প্রেমিক বাঙালীর দুর্ভাগ্য 


যেভাবে আসবে তা ঠেকাবার দায়িত্ব - 


"আমরা কি আমাদের উত্তর পুরুষকে 
দিয়ে যাব? তাদের জন্ম কিছুই করব 
না? 


. ৪ পাঁচ 


সিটি গিভিল 
কোর্টের বড়বাবু 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
সিটি সিভিল ফোর্টের বড়বাবু 
লোকরপ্ন ওপ্ত সপ্তাহে ছটো৷ করে 


ট্রান্সফার কেস করছেন। ষার 


ট্রান্সফার বদলী অর্ডার হয়ে গেছে 


₹ভাগবকুও বছর খানেক ওঁ পূদে, এ, 


স্থানেই রেখে অর্ডার চেপে দেওয়ায় 
তিনি দক্ষ। গত বছর ১৯/১২/৭৭ 


| 





তারিখে ও কোর্টের কর্মরত কনস্টেবল 


ম্যানেজার সিং, বারমেশ্বর পাণ্ডে 
পাত্র মিশির এবং মহম্মদ কাসি? 
প্রমুখের ব্দলীর্‌ অর্ডার আসে । অথচ 
বড়বাবু এদের কৌশলে আটকে 
রাখলেন । 

" বড়বাবু সম্পূৰ্ণ বদলী অর্ডার 
বদলে দিলেন । সি, আই, নর্থের 
স্থপারিশে বড়বাবুর মদতেই ডি, সি, 
নর্থ ভি, কে, সান্যাল এদের চার- 


জনকেই একই অফিসে রেখে 
দিয়েছেন । অথচ এ কোর্টের অন্ত 


কনস্টেবল যন্ম্মী রোগী রপ্তিত ঘোষের 
ওপরে পড়লো কর্তৃপক্ষের কুদৃষ্টি। 
বেচারা রঞ্রিতকে ধরিয়ে দেয়! 
হয়েছে কাশীপুর থানায় বদলীর 
অর্ডার । অথচ এর বদলীর প্রশ্ন ছিল৷ 
না এবং অর্ডারও আমে নি। এক 





সপ্তাছ আগেই রঞ্জিত ঘোষ বদলীর 
চিঠি পেয়েছে । অহস্থ অবস্থার কথা 
কর্তৃপক্ষকে লিখেও ফল হয় নি। 


হাসপাতাল সম্পর্কে 


অভিযোগ 
( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
হুগলী জেলাব প্রীরামপুর মহকুম|র 
অন্তর্গত চণ্তীতলা এক নম্বর ব্লকের 
ভট্টপুর গ্রামে একটি হাসপাতাল 
রয়েছে। শ্বগীয় সমাজসেবী না? 
মহাশয়ের স্বতিতে তৈরী ওঁ হাস 
পাতালের আঠারটিবেভ প্রায়ই খানি 


থাকে। রোগীরা ডাক্তারবাবুকে সং 
সময় পান ন? । ভুতের ভয় দেখিতে 
কর্মীরা এবং কিছু নার্স রোগীও আস' 
প্রসবা মহিলাদের ফেরত পাঠান 
ততি হতে দেন না। 

রোগী থাকলেও পথ্য অভাহ 
নির্ধাৎ মার] পড়বে। লাল ওযু 
আর সালফা ট্যাবলেট সব রোগী 
ভাগ্যে জোটে। ভট্টপুরের একর 
অসামাজিক ব্যক্তির সহযোগিতা 
ভাক্তাররাবু মৌরসী পাটা চালাচ্ছেন 
নাগ মহাশয়ের বিরাট সম্পত্তি এ, 
হাসপাতালের নিজস্ব বিল পুরে 
স'রক্ষণ করার দাবীওমানকুচ্ছে না 
এই অঞ্চলের একমাত্র হাস শাতালে 
রদ্ধে রন্ধে ছুনীতি বাসা বাধ 
মশাট ব্লক উন্নয়ন কমিটির পতি 
সদ্য দর্পণের কাছে অডিষোগএর্ধত 
ছেন যে 'উট্রপুর হাসপাতালের 
বাজারে চোরাপথে বিক্রি হচ্ছে। 


চর 


1 ॥ ছয় hs, / 
উপরিচর বনু 


মহাভারত রাজা বস্থ সম্পর্কে 
কিথারভে? বিস্তৃত বিবরণ উপস্থাপিত 
করেছেল। অমচ রাজা বন তেমন 
| উল্লেখঘোগ্য মন. মহাভারত পাঠকগন 
বঙ্থবাজার খার বিশেষ মনে রাখেন 
৷ না। প্রশ্ন তাই, কখারভ্ত কেন হ'ল 
| রাজা বস্থকে নিয়ে? 
একটু মনোনিবেশ করলে দেখা! 
| যায়, দে যুগে রাঁদা বস্তুর একটি 
' বিশিষ্টা ভূমিকা ছিল দেবপুর্নক ও 
 দবেবানুচর ব্রাহ্মণদের কাছে। কারণ 
' বস্তু রাজার আমল থেকেই রীতিমত 
| ভাবে প্রতীক নহযোগে ইঙ্জ পৃজার 
প্রচলন হয়। ইন্দ্র স্বয়ং সশরীরে 
হযালয় থেকে নেমে আসেন এবং 
"মত স্থাপনা করেন রাজ। বস্থর 
{জে । 

আদি পর্বের ত্রিষ্টতম অধ্যায়ে 


ভারতের কথারস্ত হয়েছে আদিপর্বের 
এহযাটতম অধ্যায় থেকে (আদি, 
'কালীপ্রদন্ন, সাক্ষরতা ১ম মং, পৃঃ 
৬১-৬৩) । বৈশম্পায়ন কথ] শুরু 
করলেন কুরুপাগুয শত্রুতার সুত্রপাত 
থেকে পাগুবপক্ষ অর্থাৎ দেবত্রক্ষপ্য 
শক্তির জয়লাভ ' পর্যন্ত ঘটনার 
সংক্ষিপ্তসার -বর্ণনা করে। ৬১-৬২ 
অধ্যায়ে কেবলমাত্র যুদ্ধের কারণ, 
সংঘাতের কাল ও অয়লাভ বর্ণনা! 
ক্ষয়ার পর কথক বিশাল মহাভারতকে 
কটি ইতিহাস বা ইতিবৃত্তরূতপ উল্লেখ 
করেই ৬৩ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনীয় 
রাজা হিসেবে উল্লেখযোগ্য করলেন 
উিপরিচর বহ্গকে। কথা শুরু হ’ল 
এইভাবে £ পপুরুবংশে উপরিচর 
নামে এক পরম ধানিক রাজ! ছিলেন, 
তাহার অপর নায় বস্থ। তিনি 
দর্বঘ। মৃগগ্নায় আসক্ত থাকিতেন। 
[হারা বহু ইন্দের উপদেশক্রমে 
যণীক্  চেদিরাজ্য 'অধিকার 
করেন।* 
রাজা বহৃকে দিয়ে রমণীয় চেরি- 
[াঙ্য অধিকার ভুক্ত করানোর অন্ত 
ন্রেহ মাথা ব্যধা কেন? এর দ্বারা 
শর নামক ভদ্রদোকটির নিজস্ব 
টপকার কি? স্বার্থ কোথায় 
ট্রে ভক্ত বলবেন, রাজা বহু 
খিক ছিলেন, তাই ভগবানের 
জা কৃপাপরবশ হয়ে তাকে দিয়ে 
চদিরাজ্যটি (যনুনার দক্ষিণে বুন্দেল- 
গের পূর্বাংশে নর্মদার উত্তরে 
পস্থিত) অধিকার করিয়ে নেন, 
[তে শশ্তস্তামলা সে রাজ্যে অন্নাভাব 
(থাক । কিছ তকছাড়া খারা 
কধাতক বিশ্বাস করেন না, তারা 
গবেন, ভগবানের কাছে ধর্ম কী, 
রং কে? একমুঠো চেদি- 
গুরুত্ই বা কোথায় কোটি 
নক্ষত্র ও সূৰ্য চন্জের অধিপতির ? 
ন দেবাধিপতি রাজ্জ! বনহুর কাছে 











আছে উপরিচর বহর কথাও সহা- ' 


RGN 
ত্র খালেকের 





7. হরি 


বিপদ্বাপন্ন বিদেশী বনতকারীর মত 
একট! গোটা বিষান উপহার নিয়েই 
বা সাধ্য সাধন! করতে আসবেন 
কেন? তাঁর রাজ্যপাটে কি এই 


পৃথিবীর অন্যান্তদের জন্য ও ভিন্নক্ষত্র- 


বাদী জীবের জন্ত আর. সব করণীয় 
কাঁজ শেষ হয়ে গেছল? বেকার 
দেবরাজ তাই এসেছিলেন রাজা 
বস্থর সঙ্গে রাজনৈতিক মৈত্রী 
ও সামরিক চুক্তি করতে? এই 
অবিশ্বাস্ত অশ্রদ্ধের় এবং হাস্যকর বচনে 
আন্ত শু! কৌতুহসই জাগে জানতে 


ইচ্ছে করে, আসল রহত্তটা, 
কোথায় ? * 
ধর্মের টানেই কি ইন্দকে আসতে 


হয়েছিল 7. কিন্ত ধর্ম বর্দি সদাচার 
হয় তবে বস্থ রাজার তেমন কোনও 
গুপপনার উল্লেখ মহাভারতকার 
রাখেন নি। বলা, হয়েছে গুণ বলতে 
বিলাশী রাজার মভ তিনি ছিলেন 
মৃগয়াস ্র, অর্থাৎ বন্ত প্রাণী শিকারেও 
ছিল তার নিঠুর আনন্দ। তা থাক, 
মহাভারত প্রাণ দংহারেরই কাব্য । 
মহাভারত পাঠকের কাছে প্রাণীবধ 
কোনও অপকর্ম নয় । সর্ব গাভীরপ 
উপনিষদ দোহন করে ষে গীতার হাট 


সেই জ্ঞানদবীপ্ত গ্রস্থটিও, যা মহাভারতে . 


প্রক্ষিপ্ত, বলেছেন, বধ্যকে বধ করায় 
পাপ নেই, কারণ প্রাণীর শরীর মায়! 
মাত্র । তা আগেও ছিল না (জন্মের 
আগে। পরেও থাকবেনা (মৃত্যুর পর)। 


.স্থতরাং মাঝখানের এই থাকাটুকু বড় 


কথা নয় । হস্ত! শরীরকেই মারতে 
পারে, আত্মা অবিনশ্বর । শরীর 


এক সময় না এক সময় মরবেই অর্থাৎ: 


ভা মরেই আছে; অতএব হত্যার 
দ্বারা উদ্দেশ্য সাধি ত হলে তাও হস্তার 
ধর্ম । এব্যাথ্যা ব্রাহ্মণদের | বুদ্ধি- 
মান দেবাহ্চরদের । তাদের দ্বার্থ 
ছিল ভারতের সেই 'সব রান্জন্যবর্গের 
উত্পাদন, বারা দেব-ত্রান্মণদের 
শোষণ শালনকে বরদাস্ত করতে রাঙ্জি 
ছিলেন না । তাই সেই রাজন্তবর্গের 
শ্মশান বানিয়েছিলেন দেব-শিবিরের 
সামরিক শক্তিপুষ্ট দেবত্রান্ষণ-অহু- 
গৃহীত পাগুবরা। বহিরাগত দেব- 


শক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য সমুদয় আত্মীয়- 


কুল ধ্বংস করার কৈকিয্ুৎ দিতে 
হয়েছে ভাই পাগুবদের চালিকাশক্তি 
বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের গীতা রচনা 
করে। আর ঘাতে এই চালাকিটা 
যুগ যুগ সান্ত হয়ে থাকে, তাই বলা 
হয়েছে, গীতা হ’ল তগবছুক্তি। কী 


আহ্লাদ্বযুক্ত কথ।। ভগবানের থেয়ে 
দেয়ে আর কাজ নেই, দুর্যোধনকুল 
উৎসন্ন করার জন্য বসে বসে গীতা 
রচনা করতে হবে তাকে, ন! করলে 
বহিরাগতদের সঙ্গে বান্ধণ্য শক্তির 
প্রতিষ্ঠার জন্তু ভারতবংশীয় যোদ্ধাদের 
সবংশে নির্বংশ করার মহাপাপ মস্ত 
ধর্মকাঁজ বলে যুগ যুগাস্ত টিকিয়ে রাখা 
সম্ভব নয়। অদ্ভুত দূর়দৃষটি সম্পন্ন 
ক্ষুরধার রাজনীতি । 

যাই হোক, কথায় কথায় শেষের 
কথা আগে টেনে এনেছি। ফিরে 
যাই বন্থ রাজার প্রসঙ্গে । '' 

ব্রান্থণর! বোঝালেন, বস্তু রাজা 
মৃগয়া করেন তাই মন্ত ধানিক । শুধু 
বন্য পশ্ডই নয়, মহারাশ্র হন্দরী 
রমণীতেও বিশেষ আদক্ত। এই 
আসক্তিও দ্েববাহ্মণ অনুমোদিত 
কামক্রিয়। হলে ভাও ধর্ম । 

তাই একদিন যৃগয়া কালে 
বনরাঁজি নীলা পরিব্যাপ্ত করে যখন 
খতুরাণী বসস্তের আগমন ঘটেছে 
তখন বস্ রাজ "অতিশয় আহ্নাদিত 
হইলেন” (“মৎস্তগন্ধার উৎপত্তি’ 
অক, এ পৃঃ ৬৫) | “তাহার রেতঃ- 
ক্থলন হইল”। এমনটি মহাভারতীয় 
সহাপুরুষদের প্রায়শই হ’তে দেখা 
যায়। মুনি ঝি এমন কি দেব- 
তাদেরও হয়ে থাকে। আর ইনি 
তো! সামান্য রাজা.। কিন্ত ব্যাপারটি 
তো, যাই হোক, খুব ধর্মকর্ম নয়। 
তাই যেহেতু বন্থ রাজার ইমেজটি 
ধরে রাখলে ব্রাহ্মণদ্বের সুবিধে এ জন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে একটি রূপকথার গল্পও 
ফেঁদে ফেললেন কথক ঠাকুররা। 
আমাদেত্ব বোকা-বোঝালেন এই বলে 
যে, ‘“রেতঃ বিফল ন! হয়, মনে মনে 
এই বিবেচনা করিয়া রাজা মন্ত্রো- 
চ্চারণ পূর্বক বীজ শোষণ করিয়া-"- 
দ্রুতগামী এক শ্তেন পক্ষীকে বললেন, 
“হে সৌম্য] অন্ত আমার মহিষীর 


খতুকাল, অতএব তুমি অতি সত্ব ' 


আমার এই রেতঃ লইয়া তাহাকে 
প্রদান কর!” অমনি শ্যেন পক্ষী 
ভাই নিয়ে উড়ছট দিল । 

গল্পটা বেশ ওত্রাচ্ছিল, কিন্তু গল্প 
লিখেছেন ব্বপকথাকাররা, তাই বলে 


ইতিহাপের স্ুত্রকে একেবারে বোঁটিয়ে 


সাফ করেও দেন নি তারা। রেখে 
গেছেন সেই সুজ পরবর্তাকালে 
সমুচিত ব্যাখ্যার জন্ত। তাই দেখা 
গেল, কূপকথাটা ওপরের সর হলেও 


অন্তের সারবস্ত যথাষধই আছে। 
চা 4 
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শেন পক্ষীকে রাজমহিষীর কাছে 
আর পাঠানো হ’ল না। পথিমধ্যে 
আসল ঘটনাটির কথা রেখে ঢেকে 


ঠিকই বলা হ'ল। বলা হ’ল শ্যেন 


পক্ষীর.চঞ্ুতে সেই বস্তু দেখে অপর 
একটি স্যেন পক্ষী বস্তটিকে ‘মাংস খণ্ড’ 
মনে করে (কল্পনার ও বোকা 
ভুলানোর কী অপূর্ব কারসাজি! ) 
কাড়াকাড়ি শুরু করলে বস্তুটি টুপ করে 
“যমুনার জলে পতিত হইল’ 1 অমনি 
এক অপ্পরা”"( যে নাকি আবার ব্রহ্ম 
শাপে মত্তর্ূপ হয়ে এখানে বসবাস 
করছে), নাম অন্রিক', বস্তুটি “ভক্ষণ 
করিল”। ফলত অন্রিকা একটি কন্তা 
ও একটি পুত্র প্রশব করল ঠিক দৃশমাঁস 
পরনে (এখানে আর রূপকথা নয়, 
গর্ভধারণের নিখুত সময়টি উল্লেখিত), 
সেই কন্তা শিশুই মহাভারতে মৎস্ত- 
গন্ধা নামে প্রখ্যাতা। ইনি বেদ- 
ব্যাসের জননী এবং ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ড ও 
বিছুরের ঠাকুমা, কেননা রাজি! বিচিত্র 
বীর্ষের আইনত সন্তান হলেও এ"ছের 
প্রকৃত পিতা কৃষ্ণ হৈপায়প বেদব্যস। 
মৎস্তগন্ধ্যা অবস্ত বিচিত্র বীর্যেরও 
জননী । 

অর্থাৎ বূপকথাটি এবার পুনরায় 


, বিশ্লেষণ করলে কী একথাই মনে হয় 


না যে, শ্রেনপক্ষীর উপাখ্যানটি শ্রেফ 
ভাওত|? আমনে ব্সস্ত' সমাগষে 


"উৎফুল্ল বস্থরাক্জ অসংঘমবশত যমুনা-_ 


তীরস্থ জনৈকা সুন্দরী ধীবরীর প্রতি 
আকৃষ্ট হ'ন এবং রাজা কর্তৃক ধধিতা 


ধীবরীর গর্ভে মৎস্থাগন্ধ্যার উৎপত্তি" 
হয়। রাজা মৎস্ত গন্ধ্যা সত্যবতীকে . 


জেলে পাড়ায় ফেলে রেখে পুত্র 
সম্ভানটিকে নিয়ে যান । 

ব্যাপারটা ঘটে গেছে। উপায় 
নেই। শৃদ্ৰা সত্যবতী ভাগ্যক্রমে 


হয়েছেন হ্বয়ং মছাভারতকার বেদ- 


ব্যাসের জননী । কিন্ত যে ব্রাহ্ষণর! 
কর্ণকে নিয়ে মিছিমিছি অত কাণ্ড 
করেছেন, ধ্ৃতরাষ্ট্রের দাপটের জন্ত 
ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত হওয়া 
সত্বেও বিছুরকে রাজা বানাতে পারেন 
নি, ভারা মহর্খি বেদ-ব্যাসের মায়ের 
ইমেজ রক্ষা করার অন্যই কি শ্যেম 
পক্ষীর উদ্ভট গল্পটি হাটি করেন নি, 


ভক্ত যদি বলেন 'রূপক, তাহলেও 


প্রশ্ন হয়, এই সব রূপক বিশেষ উদ্দেস্ত 
সাধনের ঘন্ত বিশেষ ক্ষেত্রেই বরস্বায় 
স্ট্টি করেছেন কেন তারা? আর 
এমন ছেলে ভুলানো গল্প অমন বুদ্ধি 
দীপ্ত বিশাল মহাভারতের মধ্যে ঢুকে 
পড়েই বা কী করে? অতিবড় 
বুদ্ধিমান কি এতো বড় একটা ফালতু 
কাহিনী অমন একটি যুল্যবান ইতি- 
বৃত্তে সংযোজিত করতে পারেন? 
স্পষ্ট কথা ঢাক ঢাক গুড় গুড় হয়েছে 
ব্রাহ্মণদের চাক পেটানোর উদ্দেশ্ে । 


কিন্ত চাকের কাঠি আবহমান কাল 


বাজিয়ে বাবে অথচ অক্ষয় ঢাক 


দ্ধ শুক্রবার, ২৪শে মার্চ, ১৯৭৮ 
কখনই ফাসবে না, এমন তো হতে 
পারে না। আজকের মন বুদ্ধিদীপ্ত 
রচনাবলীর মধ্যে বন্ধিম কথিত 
গর্দভের রচনাণকে যথোচিত ভাবে 
নির্বাচন করতে আরম্ভ করলে অবশ্যই 
রায় দিতে বাধ্য হবে যে, শ্তেনপক্ষীর 
রূপকথাটি বড় বেশি রকমের ফেসো 
গপ্পো হয়ে গেছে । তা সহজেই ধরা 
পড়ে ঘায়। তাই আর মেনে নেওয়া 
সম্ভব নয়। বুঝতে পারি, রাজা বঙ্গ 
ও সত্যবতীর ইমেজ ধরে রাখাই সেই 
আযাট়ে কাহিনী বা গর্দভের রচনার" 
যুল উদ্দেশ্য ছিল। 

রাঁজা বস্থ আবার ইন্মিত্র এবং 
বেদব্যাস ও বিচিত্রবীর্ষের দাদামশায় 
তার অপকীত্তি ঢাকতে কিছু অপকীতি 
করতেই হুয়েছে। কেনন! রাজাকে 
নিয়েই কথারসভ্ভ। এই কথারত্তের 
কারণও এই যে, বন্থ 'রাজই প্রথম 
ইন্দ্রে প্রতীকী পুঙ্ষার প্রচলন 
করেন। তাঁর আমল থেকে বহিয়া- 
গত দেবতারা সরাসরি আর্ধাবর্তে 
ব্যাপক যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাকামী 
হয়েছেন। তারই ফলশ্রুতি কুরুক্ষেত্র | 
রাজ! বস্থ থেকেই দেই কুরুক্ষেত্রের 

' প্রস্তুতি পর্বের সুচনা । 

(চলবে ) 


হাওড়ায় শিশু স্বাস্থ্য 
প্রদর্শনী .. 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা) 


সমপ্রতি হাওড়ার জগদীশপুর 
প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্সে এক শিশু 
প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। 
প্রদর্শনীতে বিভিন্ন বদের জন্য ৪টি 
বিভাগ খোলা হয়। প্রদর্শনীতে 
প্রায় ৬* জন শিশু যোগদান করে। 
সকাল থেকে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা 
চালালো হয়। পরে বিকালে এক 
পুরস্কার বিতরণী সভায় শিশুদের 
পুরস্কৃত করা হয়। সভায় সভাপতি 
করেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকা- 
রিক ডাঃ সত্যেশচন্দ্র ঘোষ। তিনি 
ভার ভাষণে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে 
শিশু ও মায়েদের সচেষ্ট হতে বলেন। 
. এবং নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ থেকে 
সকল রকম সুযোগ স্থবিধা নিতে 
আহ্বান জানান) সভায় জেলা 
পরিবার পরিকল্পন] অফিসার ডা: 
এস, রায়চৌধুরী শিশুদের কল্যাণের 
জন্তই প্রতিটি পরিবারকে সীমিত 
করতে অনুরোধ করেন। সভায় 
অন্যান্যদের মধ্যে স্থাস্থ্যকেন্দ্রের শঙ্কু 
নাথ দাশ ও সুশীলকুমার বিশ্বাসও 
বক্তব্য রাখেন। * 


~ 


সি 


/. শুক্রবার ২৪শে মার্চ, ১৯৭৮ 


ছিদলীয়. পদ্ধতির সরকারের 
সপক্ষে জে-পি এবং 'অন্যান্তের 
ওকালতি সৱ্বেও দেখা যাচ্ছে বহু- 
.ফলীয় সরকার এদেশে কায়েম হতে 
চলেছে । দ্বিদলীয় সরকারের “জন্য 
উদগ্রীব ব্যক্তিদের যদ্বি কোন 
প্রমাণের প্রয়োজন থেকে থাকে তা- 
হবে চারটি রাজোর একটি কেন্দ্রীয় 
অঞ্চলের সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফল এ 
ব্যাপোরে তাদের আরো! প্রমাণ 
যুগিয়েছে। | 
এতে আতঙ্কিত হওয়ার কোন 
হেতু নেই। কারণ আমেরিকা যুক্ত- 
রাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেন ছাড়! ফ্রান্স, 


-জার্ধেনি ও ইতালি সমেত বহু অগ্রসর 
॥ দেশে দ্বিদলীয় পদ্ধতির সরকার 
J চালু নেই । 


বিগত ৩* বছর যাবৎ, কেন্দ্র এবং 
রাজ্যপ্তলিতে ক্ষমতার থে আধিপত্য 
কংগ্রেস দল-একাদিক্রমে ভোগ করে 
এসেছে, সেই ক্ষমতালন থেকে 
 কংগ্রেদের অপসারণের পর সি-পি- 
এমের নেতৃত্বে বাম ফ্ৰণ্ট সর- 
ক্কারের দ্বারা প্রধবনিত বেন্দ্ররাজ্য 


সম্পর্ক পুনধিচারের দাবি জোরদার, 


হুতে বাধ্য--এর বিরুদ্ধে জনতা দলের 
বিধায়ক এবং সাংগঠনিক পক্ষ যত 
2 বিরুদ্ধতা ঘোষণা! করুক ন! কেন । 


প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবি ' 


| নতুন কিছু নয়। ১৯৭২ সনে সি-. 
" পলি-এমের নবম কংগ্রেসে গৃহীত 
রাজনৈতিক প্রস্তাবে পর্যস্ত রাজ্য- 
খুলির প্রক্কত স্বায়ত্ত শাসন'কে 
* নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক 
_ দল গোষ্ঠী *এবং ব্যক্তিদের এক্যবদ্ধ 
| হওয়ার জন্য * আহ্বান জানান 
হয়েছিল । 
আগামী এপ্রিলে অস্ঠিতব্য দশম 
কংগ্রেসের খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবে 
এই বিষয়টির জন্য সি-পি-এম তিনটি 
: অনুচ্ছেদ জায়গ| দিয়েছে । সিপি- 
এম নেতার] বার বার এ বিষয়ে বলে 
_ যাঁচ্ছেন। গত বাজেট' বক্তৃতায় পর্যন্ত 
_ অর্থম্ী ডঃ অশোক. মিত্র রাজ্য- 


গুলিতে অধিকতর আথিক ক্ষমতা. 


স্তপ্ত করার উপরে জোর দিয়েছেন । 
এ. সিপি-এদের এই দ্বারি অ জনতা 

বগা ও লি মধ্যে সাগ্রহ 

জাড়া জাগাতে বাঁধা এবং এই সর- 


কারগুলির সংখ্যাও নগণ্য,নয়। এর _' 


স্ব রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে তা 
করব 1. 


* আমরা পরে আলোচন। 
আপতিত অর্থ নৈতিক ক্ষমতার 
ৃ উপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে কারণ 

" এ কথ সর্ববিদিত যে, বর্তমান এক- 

কেন্দিক সরকারী ব্যবস্থা রাজ্যগুলির 
" হাতে ঘতটুক অর্থনৈতিক ক্ষমতা 
= দিয়েছে তাতে কোন রঃ খুশি 


১" নক) 
ও শন র্তারত সমাজ জান 





ক্ষমতালিপ্, 


₹ কেন্দ্র-রাজা সম্পর্ক 


. ফণী 


সম্মেলনের আলোচনায় প্রতিফলিত : 
বিগত ৩০ বছরের ইতিবৃত্ত প্রমাণিত 


হয়েছে যে, সম্পদের উপরে বিস্তর 


আধিপত্যের সুযোগে কেন্দ্র গ্রহীতা 
রাজাগ্তুলির উপর তার মতামত 


চাপিয়ে দিয়ে এমন কি সাংবিধানিক 


ভাবে রাজ্যের বিষয়ে পর্যন্ত অনধি- 
প্রসন্বক্রমে 


কার হস্তক্ষেপ করেছে । 
রাজা বিষয়ের অস্তভূক্ত শিক্ষাকে 


যৌথ অধিকারের অস্তভূক্ত করা 


হয়েছে। 
‘যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব হস্তান্তর পদ্ধতি 


প্রয়োগ এবং কেন্রীয়ব্যন্ন কাঠামো 


নির্ধারণ করতে গিয়ে শিল্পনীতি এবং 
লাইসেন্সিংয়ের ব্যাপারে কেন্দ্র তার 
বিপুল ক্ষমতার প্রভাবে রাজ্যগুলির 
মধ্যে পারস্পরিক বৈষম্য এবং আধিক 
ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়েছে । 
রাজ্যের প্রকল্প, স্বীম এবং পরি- 
কল্পনার আকার অস্থমোদ্দন করার 
ব্যাপারে প্রতৃত. প্রভাব খাটিয়ে এমন 


অসংখ্য সুনির্দিষ্ট শর্ত আরোপ করে 


রান্্যগ্ুলির আঘথিক স্বার্থ সংহত 
করার জন্য তাদের নিজস্ব সম্পদ কে 
কাজে লাগানোর স্বাধীনতা এবং 
অধিকারকে কার্যত অস্বীকার করা 
হয়েছে । 

বিশেষ অঙ্গদানের ক্ষেত্রে বাধ্য 
রাজ্যকে তা দেওয়া হয়েছে পুরস্কার- 
স্বরূপ এবং কোন রাজ্য অবাধ্য হলে 


তার কপালে তা 'জোটেনি। : 


কেন্দ্রীয় সম্পদ কি. ভাবে ব্যবহৃত 
হয় সে সম্পর্কে সংসদের বাইরে তেমন 
কোন আলোচন! হয় নি। ফলত, 


কেন্দে ভুঁরি ভুরি অলাভজনক এবং 


ক্ষতিকর বিপুল ব্যাঙ্ক ক্রমবর্ধমান, । 
উন্নয়নের এই পথ অনুসরণ করতে 
গিয়ে ভারত-শাসকের ক্রমবর্ধমান 
ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের উপরে নির্ভর- 
শীল হয়ে সংবিধানের অস্ততূ ক্ত যুক্ত- 
রাষ্ট্রীয় আদর্শকে বিদায় দিয়েছে। 
এর ফলে দিকে দিকে রাষ্ট্রের জবর- 
দস্তিমুলক অর্থাৎ দণ্ডশক্তির স্‌ং ংখ্যা- 
ধিক্য 
অনস্তোষের মোকাবিলা করার জন্য 
প্রশাদক শক্তির, 


আবির্ভাব । সম্পদ সমাবেশ এবং 


বন্টনের ব্যাপারে তারা রাজ্যগুলিকে . 


প্রায় উপনিবেশে পরিণত করেছে । 
কংগ্রেসের সু-সময়ে, রাজা গুলি 


তাদের সীমিত ক্ষমতার কারণে কোন 
মর্মপীড়া। অন্তর করেনি অ কথা সত্য 
নয়। তবে কোন না কোন উপায়ে 


সেই সব বিরোধের অনেকগুলিই শেষ 


পর্যন্ত মিটে যেত কারণ তখন কে 


যে রাজ্যের ছিল না তা 


এবং জনগণের ক্রমগভীর.. 


চক্রবর্তী 
এবং রাজ্য সর্বত্রই ছিল কংগ্রেসের 
একদলীয় শাসন |. একমন করে ডাঃ 
বি, সি, রায় এবং 
পন্থের মত মৃখ্যমন্ধীরা নেহরুজীর 
'সঙ্গে সমানে সমানে কথ! 
পারতেন বলে তাদের উঈপ্সিত কন- 
সেশন আদায় করে নিতেন তা 
আম্বরাজানি। কিন্ক এমন মুখ্যমন্ত্রী 
দের দাবি 
উপেক্ষিত হত । রর 
আজকের পরিবতিত পরিবেশে 
অনেক অ-জনতা সরকারই, বিশেষত 
এভাবৎ উপেক্ষিত পূর্বাঞ্চল, -সাগ্রহে 
এই দাবির সমর্থনে সরব হয়ে উঠবে । 


এবিষয়ে কোন অর্লোচনা না করার : 


সিদ্ধান্তে জনত! নেতারা যদি গে! 
ধরে থাকেন তাহলে একটা বিরাট 
আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে 


বিশেষত যখন দক্ষিণের রাজাগুলি 


ইন্দিরা কংগ্রেসের দখলে এসে 
জনতার প্রভাবের বাইরে থাকছে । 


গোবিন্দবল্লভ 


বলতে 


প্রযতী গান্ধী ইতিমধ্যেই মস্তব্য 


করেছেন যে, এই প্রশ্নে একটা 
জাতীয় পর্যায়েই আলোচনায় 
তার আপত্তি নেই । 


কেন্দ্র রাজা সম্পর্ক নিয়ে বাম 


সরকারের স্মারকলিপিটি পড়লেই 
তার রাজনৈতিক স্থরটি কানে বাজে । 


কেবলমাত্র ৪২তম সংশোধন বাতিল, 
করে সংবিধানকে তার প্রাক জরুরী 
অবস্থায় ফিরিয়ে আমলেই কেন্দ্র কর্তৃক. 


আচমকা রাজ্য সরকারগুলির বাতিল 


হংয়ার ভয় ঘুচরে না- বিশেষত 


যখন তার] কেন্দ্রের অঙ্গ, লিহেলনে 
চালিত ত হতে, রাজি হবে না। | 
যা. হয় লা, যে কোন রাজা সরকার 
রাজ্যপালের দ্বারা ঘে কোন সময় 
বরখাস্ত হতে পারে. কারণ খুশির 
উপরই সেই নরকারের অস্তিত্ব নির্ভর- 
শীল এবং এও দেখা গেছে যে, রাজ্য- 


পালেরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর হুকুম 
তামিল করেন। 


অতীতে এমন 
ঘটনা ঘটেছে । | 

জনতা-সি পি এম দোস্তি ক্ষীণ- 
জীবী হতে পারে কারণ কগ্রেসের মত 


' জনতাকে সি পি এম পু'জিপতি 





গড়ে ওঠেনি এবং ডিন বহি 


করেছেন ঘে “কেন্দ্র এবং রাধ্যওঁলিতে 
আজবিডিয পল “শ্ৰমত্াস্টীন ? Nl 


. আকাঙ্ষার এটি একটি অংশ যে, যুক্ত 
কেন্দ্রে | 


সাধিত হতে পারে কেবলমাত্র সচেতন 


॥ গলি 


জমিদারদের দল মনে করে। জনতা: রি 
যে এখনে! তার দাত বার করে নি. টা 
তার কারণ তার মধ্যে এমন একতা 






হিসেবে গণ্য ।, 
বামফ্রন্ট সরকার তাদের বারক-. রে 
জিপিতে সেই জন্য সংক্ষেপে ব্যক্ত; 





ংগ্রেমের একদলীয় গ্রতুত্রপরায়ণ 
শাসন থেকে এটি একটি স্বস্তিকর ব্যতি-, 
- জনগণের,গণতান্ত্রিক আশা 







ক্রম । 


রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি সঠিক ভাবে বোঝা 
এবং প্রযুক্ত হওয়া দরকার যাতে এই ্ 
ব্হদলীয় গণতান্ত্রিক কাঠামো ০০১ 0 
পারে। সা 
“ভারতের মত যে দেশের জাতিতে 
ধর্মে, ভাষায়, সংস্কৃতিতে এত বিডি, 
নত! সেখানকার জাতীয় সংহতি 
















এবং শ্বেচ্ছাকৃত চেষ্টায় । ক্ষমতার 

বিকেন্্রীকরণ বিচ্ছিন্নতাবাদী -শক্তি- 

গুলির প্রভাবকে উৎসাহিত না করে 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) ৃ 





4 আট॥ 


- সাম্প্রতিক কালে ' লিখি খত কতক- 
গুলি ইতিহাস গ্রন্থ সম্বন্ধে রর দেখা 
দিয়েছে; কারণ বিশেষ কতকগুলো! 
. গোষ্ঠী থেকে এই গ্রন্থগুলির বিরুদ্ধে 

ইতিহাস-বিকৃতি, হিন্দু এইতিহ্যের 
মর্ধাদাহানি ইত্যাদি অভিযোগ 
তোলা হরেছে। অভিযোগকারীদের 
মধ্যে স্বয়ং ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ 
* পরক্থাপ্চজ্রচখ পভ প্ৰ্ক্তবশালী 
ব্যক্তিরা আছেন বলে ব্যাপারটাকে 
* লঘু করে দেখা যাচ্ছে না। 
ইতিহাসের সত্যমিথ্যা যাচাই 
/করার জন্যে শুধু তথ্য সংগ্রহ করাই 
যথেষ্ট কাজ নয়, তার জন্য বিশ্লেষণ 
শক্তিরও প্রয়োজন হয়। হনুমান 
_বিশল্যকরণী চিনতে না পেরে গোটা 
গন্ধমাদনকে নিয়ে এসেছিলেন--এতে 
তার বীর্ধবন্তার পরিচয় যতটা মেলে 
ততটাই বুদ্ধির পরিচয় মেলে কিন! 
এ প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রমথ চৌধুরী । 
এট] তো ঠিক যে হনুমান প্রাণ বাঁচা- 
বার আসল জিনিসটিকে চিনতে 
পারেন নি। 
এ বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই 
যে ডঃ মন্্রমদার ভারতীয় মান্য ও 
সংস্কৃতির এগারো খণ্ডে ষে ইতিহাস 


এক জাতি 


এর মিলে মিশে 
এক হয়ে গিয়েছেন 


সত্য-সন্ধান নিয়ে সমস্য 


স্ররজিৎ দাশ্গুপ্ত 


রচনা করেছেন বিদ্যা 
ভবন কর্তৃক প্রকাশিত) তার তুল্য 
কীতি আর কোনও ভারতীয় এ্রতি- 
হাসিক রচনা করেননি । কিন্ত এই 


(ভারতীয় 


বিরাট ইতিহাসগ্রন্থে সংকলিত বিপুল" 


তথ্যসস্তারের ভিতর থেকে ভারতীয় 
মানুষ ও সংস্কৃতির আসল চরিত্রকে 
তিনি চিনিয়ে দিতে পেরেছেন কিনা 
এ প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। কেউ কেউ 
হয়তো একথাও. বলতে পারেন যে, 
তিনি নিজেই ওই চরিত্রকে চিনতে 
পারেন নি। 
ভারতীয় ইডি সম্বন্ধে ডঃ 

মজুমদারের বক্তব্য ও ব্যাখ্যা পড়লে 
মনেহয় যে হিন্দু শীসকর1 উদারতা 
ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠ। দেখিয়েছেন 
আর মুসলিম শাসকরা দেখিয়েছেন 
সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভঙ্গি | ডঃ মজুম- 
দ্বারের এই মনোতঙ্গির উত্তরাধি- 
কারীর সংখ্যাই অধিক। এ বিষয়ে 
একটি ব্যক্তিগত. অভিজ্ঞতার কথ! 
বলি। আমার লেখা “ভারতবর্ষ ও 


₹ বিজ্ঞানের সাধনায়... 


| প্রোফেসার কাপুর তার দ্বাত্রছাত্রী আর গবেষণা- পা-ক্মাদের সঙ্গে সব সময়ে কাজের অধে) 
) ; ভবে থাকেন ৷ পুণেতে প্রায় সকলেই তাকে চেনে আর ভালোবাসে । সেই কবে তিনি 


তারিখের ‘দেশ’-এ 


এক প্রাণ 


২৯।১।৭৭ 
সমালোচন। 
বেরোয় ; তাতে অভিযোগ কর! হয় 
যে আমার গ্রন্থে প্রদত্ত তথাগুলোর 
সোর্স বা উৎস জানানো হয়নি, যেমন 
রায়গুণাকর মুকুদ্বরাম চক্রবর্তী কেন 
গ্রামত্যাগ করেছিলেন তা নিয়ে 
আমি গালগল্প ফেঁদেছি; আমার সমস্ত 

টাই নাকি গালগন্পস আর মাস্প্র- 
দায়িকতা-ছুষ্ট। 

রেজেট্রি করে আমি ‘দেশ’-এ এর 
এক্ট! উত্তর দিই যেপ্রচলিত বিখ্যাত 
্রন্থগুলি থেকে *“ষে সব তথ্য সংগ্রহ 
করেছি সে সবের উৎস উল্লেখ কর! 
হয়নি সেকথা ঠিক, কিন্তু বিতর্কমূলক 
বা নতুন তথ্যের ক্ষেত্রে, যেমন মুকুন্দ- 
রামের ক্ষেত্রে, উৎস উল্লেখ কর! 
হয়েছে। আর আমার বইতে কোন্‌ 
সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ পেয়েছে তা 
তিনি বলেন নি। কিন্তু তার সমা- 


লোচনাতেও . হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা 
নিলক্জ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 


ইসলাম’ নামে গ্রন্থটির. 


‘দেশ’ কিন্তআামার ওই ছোট্র চিঠিটিও 







0) বদ লেকচারার ঠয়ে'-জায়গ!টা ভাৱো লেগে গিয়েছিল.'.তিনি রয়ে গেলেন । 
1র ছেলে মেয়েরা মার1ঠী বলতে পারে আরাঈদের মতে] । 


ভার সহকর্মীরা বা ছাত্রছাত্রীর! খে ধার বাড়ীতে নিজেদের ভাষায় কথা বলেন, আলাদ। 


বিজ্ঞানের ভাষা ॥ 


12. 
কহ. 





অলপ মলই বধ্বার প্রাচীর) ম্রা়রা ঢা ঢাত গারি 


রকমের পোষ!ক পরিচ্ছদ পরেন, খাবারও খান আলাদা রকমের ॥ 
কিন্তু ল্যাবোৱেট!রীতে ? সেখানে ভারা সবাই একট ভাষাতেই কথ! বলেন আর তা হল 


জানের প্রসারে অন্তরায় কোথায় ? 8. 
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"প্রকাশ করেনি । 


উক্োগী শিক্ষিত হিন্দুদের একট। 
উল্লেখযোগ্য অংশ একথা! 'প্রচার 
করতে ভালোবাসে খে হিন্দুধর্ম উদার, 
পরমতসহিষুঃ, পররাজ্যগ্রাসে বিমুখ 
ইত্যাদি ইত্যাদি আর অত্যান্ত ধর্ম 
সংকীর্ণ, অসহিধু, আগ্রাসী ইত্যাদি 
ইত্যাদি । এটা একটা মিথ্যা। 
তাছাড়া এর সঙ্গে মিলে আছে প্রচুর 
ভগ্ডামি। হয়তো কিছু কুশিক্ষা আর 
অল্লবিগ্ভার ফলও এর পেছনে সক্রিয় । 
তাছাড়া আছে ডঃ মজুমদারের মতে! 
কোন কোন বিখ্যাত ওএঁতিহাসিকের 
প্রভাব ধারা অন্ধ হিন্দু সাম্প্রদায়ি- 
কতায় উদ্ধধ, ধার! গন্ধমাদন বয়ে 
বেড়ান, কিন্তু বিশল্যকরণী. চেনেন না, 
কোন্‌ বস্তু দিয়ে এই সংজ্ঞাহীন ভারতে 
নতুন প্রাণ সঞ্চার কর] সম্ভব সেই বস্ত 
চেনেন না। 


মেজন্তে কোন্‌ কোন্‌ স্থলতান, 
বাদশাহ ও নবাব হিন্দুদের মন্দির 
ভেঙেছে, হিন্দু নারীর উপর নির্যাতন 
করেছে, হিন্দুদের ধর্ম নাশ করেছে 
তার ফিরিস্তি দিতে এ'দের অন্তহীন 
উত্সাহ কিন্ত সেই একই বাদশাহ 
যে মসজিদের ভিত্তির নীচে দ্বণ 
ভাণ্ডার লুকোনো আছে জেনে মস- 
জিদও ভেঙেছে সেকথা এর] উল্লেখ 
করেন না। হিন্দুরাও যে ধনরত্ের 
লোভে হিন্দুদের মন্দির ভেঙেছে, হিন্দু 
নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার 
করেছে সে কথাও এ'রা উল্লেখ করেন 
না। যে মারাঠ1ফৌজ গৈরিক পতাক। 
উড়িয়ে বছর বছর উড়িয্যা ও বাংলার 
উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত তার! বর্বরতা 
পাশবিকতার কোন কাজটি বাকি 
রেখেছে? 

তাছাড়া স্বয়ং ডঃ মজুমদারই কি 
‘বাংলাদেশের ইতিহাস’ গ্রন্থের প্রথম 
থণ্ডে লেখেন নিঃ “পৃথিবীতে অন্ধ 
ধর্মবিশ্বাসের জন্য ষত  উতপীড়ন ও 
অত্যাচার হইয়াছে, চোলরাজের 
বঙ্গদেশে আক্রমণ তাহার এক চরম 
দৃষ্টাস্ত ?” কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেবের 
পুত্র কর্ণ অথবা লক্ষ্মীকর্ণর কীত্তি 
প্রসঙ্গে কি তিনি _ লেখেননি, 
“অনেক বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিয়! 
মন্দিরের জ্রব্যাদি লুঠন করেন?” 
আর হিউয়েন সাঙ, কি তার বিবরণে 
লেখেন নি ঘে বুদ্ধের পদচিহ্ছিত ষে ' 
প্রস্তরটি পাটলিপুত্রে ছিল সেটি রাজা 
শশাঙ্ক গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন, 
গয়ায় বোধিবৃক্ষ উপড়ে ফেলেছিলেন 
ও বৌদ্ধমন্দিরকে শিবমন্দিরে রূপাস্ত- 
রিত করেছিলেন? 'আর্জ-মঞ্্র- 
যূলকলে" কি বলা হয়নি ঘে শশাঙ্ক 
বৌদ্ধ ও জৈন উভয়ের উপরেই প্রচুর 
অত্যাচার করেছেন ? 


এই ষে হিন্দু ব্রাহ্মণ ধূর্ত, এর: 


ভিত্তি হলো! বেঙ-উপসিব্তুযা 


A 


প্রভৃতি । বেছ্ব-উপনিষদের প্রবক্তারা 
এদেশে ষখন প্রথম আসতে শুরু করে 
তখন এদেশের ধর্ম সমাজ সংস্কৃতিকে 
কী ভাবে ধ্বংস করেছিল ? নিজেদের 
আগ্রাসন;"তাণ্ডর ও ধর্মপ্রতিষ্ঠাকে কি 
তাঁরা খকবেদ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ 
প্রভৃতিতে গৌরবান্থিত করেনি? 
হিন্দু ব্রাহ্মণ ধর্মের পথিকুত্রা কি 
নগরের পর নগর ভেঙেচুরে জালিয়ে 
ছারখার করেনি? তখন এগুলো! 
অপরাধ ছিব না? নিন্দনীয় ছিল 
ন1? আজ বুঝি অক্ষম হিন্দুরা ধোয়া 
তুলসী পাতা হয়েছে? আঁ ডঃ 
মজুমদার সত্যের এই স্বেচ্ছাকৃত বিকক- 
তির চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন? রন 

মুসলিমদের পবিত্র গ্রন্থে জেহা- 
দের কথ! আছে-_একথা একশ বারী 
সত্য। হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থে ধর্-: 
স্থাপনার্থে যুদ্ধের কথা নেই ? 

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বাঁসাম্প্রদায়ি- 
কতার প্রশ্ন এমন একটা প্রসঙ্গ ঘা 
নিয়ে আমর! মনকে চোখ ঠেরে ঠেরে 
চলি এবং বলি যে সাম্প্রদায়িকতার 
সমস্যা ভারতের সমস্ত! নয়। কিন্ত 
দেখা যাচ্ছে যে এই সমস্তাটিকে 
আমরা! কাগজে কলমে যতট! অতী- 
তের বস্তু বলে চালাবার চেষ্টা করছি 
আসলে ততটা নয়। বিরুতি ৪ 
বিতর্কের চেয়েও মারাত্মক জিনিস: 
হলে! ইতিহাসের কঠরোধ করার 
চেষ্টা । আর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী “অর্গা- 
নাইজার” পত্রিকার কাছে যা বলে- 
ছেন বলে প্রতিবেদ্িত হয়েছে তা 
যদি সত্যিই তিনি বলে থাকেন 
তাহলে ব্যাপারটা আরও উদ্বেগ 
জনক । রি 

. 
(শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায় ) 


কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক 


(সপ্তম পৃষ্ঠার পর ) 
পরাস্ত করতে পারে। শক্তিশালী 
এবং এক্যবন্ধ ভারত তখনি জেগে 
উঠবে যখন বিভিন্ন রাজাগুলির" 
বিশেষত্ব এবং গণতান্ত্রিক আকাজ্ষাকে 
অবজ্ঞা না করে মর্যাদা দেওয়া 
হবে।” 

“আমরা নিশ্চয়ই শক্তিশালী 
কেন্দ্রের পক্ষে কিন্তু তাই বলে কখনো! 
দুর্বল কেন্দ্রের সপক্ষে নই । শক্তি- 
শালী রাজ্যের তব স্বাভাবিক. ভাবে 
শক্তিশালী কেন্জের তত্বের পরিপন্থী 
নয় যদি তাদের - অধিকারশীমা 
সুনির্দিষ্ট থাকে৷ “যুক্তরাষ্্রায়' কথাটা 


জুড়ে দেওয়ার জন্য সংবিধানের মুখ- 


বন্ধকে সংশোধন কর! দরকার ঘাতে 
কথাটা দাড়ায় ভারতের যুকরারহীয় এ 
প্রজাতঙ্থ। এর পরিণতি হিসেবে 
সংবিধানের সর্বত্র ‘ইউনিয়ন’ কথ 
গার ডাচ কথ-টি- 


দর্পণ] শুক্রবার, ২৪শে মার্চ ১৯৭৮ 


কাজী নজরুল প্রসঙ্গ 


ৰ ১৯৩৮-৩৯ সালের ক্থা। আমি 


তখন ' গ্যাসিটেন্ সাকু্লেশন ম্যানে- 


৷ জার ও সাব-এডিটর হিসেবে কাজী: 


রর নজরুল ইসলাম, সম্পাদিত, দৈনিক' 


‘নবযুগ’ পত্রিকায় যোগদান করি। 


. নবযুগের প্রধান মালিক ছিলেন 


.. অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মৌলভী ' 


, এ কে ফজলুল হক এবং রসদ যোগা- 


তেন ক্যালকাটা কমাধিয়াল ব্যাঙ্ক ও 
মহালদ্্ী কটন মিলের য্যাঁনেজিং 
ডিরেক্টর হেমেন্দনাথ দূত । তিনি 

ও ‘মাতৃভূমি’ নামে একটি 


মাসিকপত্র সম্পাদন করতেন । নব- 


 ুগের পরিচালকমণ্ডলী ও সম্পাদকীয় 


৬ 


বিভাগের সংস্পর্শে কাজ করবার 
সুযোগ পেয়ে মনটা স্বভাবতই 
থুনীতে ভরে উঠলে! ; আধিক অস্বা- 
চ্ছন্দ্যের কচ্ছত। মনের উপর বড় 
একটা রেখাপাত করলে? না! এক- 
দিকে কাজী নজরুল ইসলামের মতো 
বিদ্রোহী কবি সম্পাদক, অন্যদিকে 


- শ্বদেশব্রতে দীক্ষিত অমলেন্দু দাশ- 


গধের ন্তায় বিপ্লবী লেখক বার্তা 
সম্পাদক । আত্মীয়ের ন্তায় মানুষকে 
কাছে টানবার তাদের দুর্বার শক্তি 
আমাকে মুগ্ধ করলো। অমলেন্দু 
বাবুর তখন 'বক্সা ক্যাম্প’ রচনার 
পরিকল্পনা], চলেছে । মাঝে মাঝে 
তার সঙ্গে সম্পাদকীয় দণ্ডরে কাজী 
নজরুল ইসলামের টেবলে গিয়ে বসি, 
নিজের কঠে ভাষা থাকলেও বোবার 
মতো মুগ্ধ বিস্ময়ে কাজী সাহেবের 
কথা শুনি । কখনে। তিনি অমলেন্দু- 
বাবুব সঙ্গে রাজনীতিবিষক়্ক আলো- 
চনা| করে ঝড় বইয়ে দিচ্ছেন, কখনো 
বা গান অত্র কবিতা নিয়ে মেতে 
উঠছেন । *প্রধানতঃ কবিতাতেই 
তখন কাজী সাহেব নবধুগের সম্পা্দ- 


' কীয় লিখভেন। দৈনিক পঞ্জিকার 


ইতিহাসে এ জাতীয় সম্পাদকীয় 
রচনা অভিনব । পাশে পুরো ছু'কলম 
লম্বায় কখনো পুরো এককলম, কখনো 
বা দেড় কলমের কাছাকাছি । তাতে 


মাঝে মাঝে ছন্দের শৈথিল্য ঘটেছে 


সন্দেহ নেই, কিন্ত বিষয়বন্তর স্থচারু 
পরিবেশনে ব্যত্যয় ঘটেনি । 
একদিন কথাচ্ছলে বললাম : 


গতর্ণমেন্ট থেকে আপনাকে পুরস্কার 


দেওয়া উচিত। 

হেসে কাজী সাহেব বললেন £ 
‘অর্থাৎ এত যে জেল খাটলাম, 
তাতেও তোমাদের আশা মিটলো 
না এই বয়সে আর একবার জেলে 
পাঠাতে চাও 1? 

বললাম ২ ‘সরকারী পুরস্কার মানে 
কিজেল?ঃ 

কাজী সাহেব বললেন £ “এর 
বাইরে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে 
এদেশের লোক .আর কি পরম পুর- 
,স্কার আশা। করতে পারে ! আমি 


ll রণজিৎকুমার সেন 


ওদের.হাতকড়ির শিকলটাকে ভাঙতে 
চেয়েছিলাম ৷? 
বললাম : “তার ইতিহাস আমার 
স্মৃতিশক্তিতে ধরে রেখেছি । বলে 
আবৃত্তির স্থরে তাঁর “শিকল পরার 
গান’-এর ছু*লাইন উচ্চারণ করে 
বললাম--- 
এই শিক্কল পরা ছল মোদের এই 
শিকল পরা ছল, 
এই শিকল পরেই শিকল তোদের 
করবো রে বিকল ।, 
মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ বসে 
রইলেন কাজী সাহেব, তারপর বল- 
লেন : ‘আমার লেখ! যি দেশের 
লোকের মনে থাকে, তবে সে-ই হবে 
আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, এর বাইরে 
ইংরেজের খেলাঁৎ আমি চাই না!” 
একথার পর নতুন ক'রে কিছু 
বলবার ছিল না। উঠে এলাম 
নিজের কাজে । মনে মনে একসময় 
দূর অতীতকালের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত 
করে ধরলাম । ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
স্মরণে এলে! ১৯২৫ সালের কথা। 
ফরিদপুর শহরে কংগ্রেস অধিবেশন 
বসলে! ২৫শে-২৬শে মে। মঞ্চের 
উপর মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্ত- 
রঞ্জন । পাশে দাড়িয়ে ধিনি হার- 
মোনিয়ামে স্থর তুলে উদ্বোধন সঙ্গীত 
গাইছেন - ‘ঘোর ঘোর ঘোর আমার 
সাধের চরক ঘোর,” তিনিই কামী 
নজরুল ইসলাম । আমার বালক 
বয়সের সেই মহিমময় দৃশ্য আজও 
ভুলতে পারিনি । মাথায় খন্দরের 
টুপি, কণ্ঠে উদ্দাত্ত মনধ্বনি, প্রথম 


, মহাযুদ্ধের হাবিলদার কবি নজরুল 


ইসলাম মাথা উচু করে বুক ফুলিয়ে 
দাড়িয়ে গানে বিভোর হয়ে উঠে- 
ছেন। বালক প্রাণের সমস্ত একা- 
গ্রতা নিয়ে আমি অপলক দৃষ্টিতে' 
তাকিয়ে আছি তার দিকে, সেই 
১৯২৫ সালের মধ্যান্ে। 

সেই বছরই জুনমাসে দাঞ্জিলিংএ 


শেষ নিশ্বাস ফেললেন দেশবন্ধু চিত্ত- 


রঞ্রন। সারা বাংলাদেশ জুড়ে সেদিন 


'সে এক অভূতপূর্ব শোকাবহ দৃশ্য | 


সে শোক নিশ্চয়ই কাজ্জী নজরুল 
সেদিন শাস্তচিত্তে বহন করতে পারেন 
নি-ষেমন করে পারেন নি উত্তর- 
কালে বুবীন্দ্রবিয়োপের শোক সহ 
করতে । সেও এক গভীর শোকা- 
বহদৃশ্ত যা সামনে থেকে সেদিন 
প্রত্যক্ষ করেছিলাম । 

১৯২৫-এর পর নতুন ক'রে আবার 
কাজী সাহেবকে দেখবার হুষোগ 
পেলাম ১৯৩৭ সালের গোড়ার 


দিকে। ফরিদপুর মুসলিম টুভেপ্টম 


' নিয়ে বিরাট শিশু আনমনে, 


ফেডারেশনের বাধিক সম্মেলনে এলেন 


তিনি । সঙ্গে, আব্বাসউদ্দীন আহ- 
মেদ ও কবি গোলাম মোস্তাফা ৷ 
ছাত্র-ইউনিয়নের তরফ থেকে সম্মে- 
লনে যোগ দেবার স্থযোগ পেয়ে গান 
আর বক্তৃতা শুনলাম নজরুলের 
কণ্ঠে । যেমন বলিষ্ঠ খু, তেমনি 
দরদী ক$ | ছাত্রদের অনুরোধে পর 
পর অনেকগুলো! গান গেয়ে শোনা- 
লেন তিনি, যথা £ (ক) জাতের নামে 
বজ্দাতি সব, (খ) খেলিছ এ বিশ্ব 
(গ) 
তোরা দেখে যা আমিন! মায়ের 
কোলে, এবং (ঘ) যদি আরব হতাম, 
মদ্বিনারই পথ। এর মধ্যে প্রথম 
গানখানি ইতিপূর্বে চারণ কবি মুকুন্দ 
দাসের কণে শুনেছিলাম তার শ্বদেশী 
যাত্রার দলের অভিনয়ে । দীর্ঘতর 
গানখানির প্রথমাংশ এইরূপ --- 
“জাতের নামে বজ্জাতি সব, 
জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া, 
ছু'লেই তোর জাত যাবে, জাত * 
ছেলের হাতের নয়তো মোয়!। 
ছ'কোর জল আর ভাতের হাড়ি, 
ভাবলি এতেই জাতির জান, 
তাইতো বেকুব করলি তোরা 
একক্রাতিকে একশো খান । 
এখন দেখিদ ভারত জোডা 
প’চে আছিস বাসি মড়া, 
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু 
জাত শেয়াসের হুক্কাহুয়। 1১" 
ছিতীয় গানখানি রেকর্ডে গেয়ে- 
ছেন মৃণালকাস্তি ঘোষ। এর জুড়ি- 


গান হচ্ছে তোমার মহাবিশ্বে কিছু 


হারায় না.তো। কভৃ/আমরা. অবোধ 
অন্ধ নয়ন, তাই হেরিন1 প্রভু ৷” 
ছু'ধানিই ভক্তিমূলক. গান ।, তৃতীয় 
ও চতুর্থ গানখানি পুরোপুরি ইসলামী 


সঙীত। শেষোক্ত গানখানি এই- 
প-- | 
“ঘদি আরব হতাম, মদিনারই পথ, 
এই পথে মোক্প চলে যেতেন নৃরনবি 
হজরত 1১: 
চিরবাঞ্ছিতের , প্রতি ভক্তের 
আত্মনিবেদনের উজ্জল আদর্শে গান- 
খানি সমৃদ্ধ । এরকম প্রায় অনধিক 
তিন হাজার গান রচনা করেছেন 
তিনি এবং বেশীরভাগ গানেরই সুর 
তার নিজম্ব। এককালে মেগাফোন 
কোম্পানী, হিজ মাষ্টাস ভয়েস ও 
সেনোলা কোম্পানীতে সরকারের 
কাজ করে বহু নবীন শিল্পীকে তিনি 
সঙ্গীত জগতে স্থপ্ৰতিষ্ঠিত করেছেন। 
সঙ্গীত রচয়িত। হিসেবে একদা 
বিভিন্ন ব্লেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গে অল্প- 
বিস্তর যুক্ত থাকায় আমি নিজে বহু 
ক্ষেত্রে কাজী নজরুলের এই সুরত্যির 
কাজ লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছি । 
গান রচন! করতেও তার ষেমন সম- 
ফলের প্রশ্ন ছিল না, স্বর রচনা করতেও 
তেমনি । শ্তামপুকুরের বাস! থেকে 
রেকর্ড কোম্পানীতে ষেতে যেতে 
ইামে-বাসে বলেও তিনি অনেক সময়. 
গান রচনা! করেছেন, এবং সেই সঙ্গে 
মনে মনে স্থুরও তৈরী হয়ে গেছে। 
রেকর্ড কোম্পানীতে পৌঁছেই হার- 
মোনিয়ম টেনে নিয়ে বসেছেন স্থর 
তুলতে। ১৯৩৮ সালের গোডার 
দিকে এরকম একাধিকার লক্ষ্য করেছি 
তাকে হিজ মাস্টার্স ভয়েস ও 
সেনোলা কোম্পানীতে । সবরের 
বুলবুল কাজী নজঙল । «নং ম্যাজে! 
লেন থেকে দৈনিক “কৃষক” পৰ্রিকা 
বেরোতে শুরু হলে কাজী নজরুলের 
সঙ্গীত জীবন সম্বন্ধে একটি গ্রবন্ধ 


Ef 


লিখে আমি প্রথম নজরুল-অয়স্তী 
পালনের আবেদন জানিয়েছিলাম। 
সেই আবেদনে প্রথম লাভা জেগে- ' 
ছিল চট্টগ্রামে ! বিষয়টি কাজী সাহে- 


বের চোখে পড়তে দেরী হয়নি। 
বললেন £ “গুরুদেব বেঁচে থাকতে এ 





» নয় 
EX: 


সব কি কাণ্ড ?” 

রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই = 
আগাগোড়া তিনি পোষণ করেছে 
অথচ আশ্চর্য হয়েছি, ষখন দেখেছি 
তৎকালীন মাসিক মুসলীম -* 
“মহম্মদী”র কর্তৃপক্ষ. তুলাদণ্ড আকি 
বাঠখাবার দু'দ্বিকে রচনা করেছে 
রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে | নজরে 
দিকের পালট! ওজনে ভারীম্র্ 


_ইদীধৈর দিকের টাকা 


য়ায় উপরের দিকে উঠে গেছে। এ 
স্মারক চিত্রের দ্বার! “মহম্মদী”্র + 
পক্ষ ঘোষণা করতে পেরেছিলেন € 
রবীন্দ্রনাথের চাইতেও নজ্রুজে 
আসন ইল ৷ কাজী সাহেব বল 

: এদের কি বুদ্ধিবৃত্তি বা চন 
'লজ্জা বলেও কিছু নেই ? ছিঃ, ছি, 
ছিঃ ৷ 


, এরকম নানা কথা হয়েছে “ন' 
যুগ’ পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে বহ 
অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে চো 
ফিরিয়ে এনে নিজের বিভাগীয় কাঁজে 
দণ্ডরে বসে নতুন করে ভাবতে জজ 
করলাম কাজী সাহেবকে । গভী 
ভাবে তার সংস্প্শ-লাভের স্থযে 
পাবো বলেই যে নবধুগে এসে ঘে। 
দেবার এই প্রয়াস। ব্যর্থ গেল” 
সেই প্রয়াস। এরপর যতবারই তঁ. 
কাছে নিয়ে গিয়ে বসেছি, মুগ্ধ হয়ে 
তার ন্লেহপ্রবণ মনের ম্পশে। 
আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি- 
হিন্তত্ত্র ও পুরাণশাস্ব সম্পর্কেই ₹ 
অগাধ পাণ্ডিত্য নয়, সেই সঙ্গে সংস্ক 
সাহিত্য সম্পর্কেও তার মোটামু 
জ্ঞান রয়েছে । হিন্দুদর্শন ও সু 
দর্শনের একত্র সমন্বয় ঘটেছে ত 
জীবনে । তাই তার নাহিতে 
বৃহত্তর অংশ জুডে আছে হিন্দু 
ইসলাম ধর্ম ও দর্শনের তত্ব । সঙ্গী 
তার জীবন ও জীবিকার একটি বু 
স্তর স্থান অধিকার করে বসলে। 


- ( শেষাংশ পনেরে! পৃষ্ঠায় ) 
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ভোরত সরকারের একটি সংস্থা 





॥ দশ || 


গণমানস ও সমকালীন বুদ্ধিজীবী 


বৈদ্নাথ সাহা 


অস্তিত্বে বিশ্বাসী । কিন্তু তার সংগ্রা- 
মের আযুধ কেমনহবে, তার রণনীতি 
ও রণকৌশল কেমন হবে, কী 
পদ্ধতিতে, কোন সময়ে সে সঠিক 


আমরা বর্তমানে যুপসংক্রান্তির 
দ্ৰন্ধিক্ষণে এক ভয়াবহ সংকটের প্রহরে 
হাল করছি । এই সংকট শুধুমাত্র 


শর নৈতিক, সুস্রুজিক _বো_ বুট 
মতিক গণ্ডীর ভেতরেই সীমাবদ্ধ নয়, 
ছড়িয়ে পড়েছে মানবিক, আত্মিক 
* চেতনার বিশাল রাজত্বে, তার 
শন্থপিবেশ ঘটেছে আমাদের বুদ্ধি ' 
গায় যাবতীয় কর্মধারায়। ভয় ও 
দংকটের তীব্রতা সেইধানেই বেনী । 
শিরঃপ্রদেশে সপাঘাত হলে যেমন 
সার কোথাও তাগা বাধার স্থান 
থাকে না, ঠিক তেমনি চেতনা ও 
মননের জগতে, বুদ্ধিজাত কর্মকাণ্ডে 
পংকটকালের বিষ ছড়িয়ে পড়লে, 
সেই বিষজর্জর বিবশ চেতনা ও মানস 
কোন স্ুষ্টিশীন কর্মে নিযুক্ত থাকতে 
পারে না। কিংবা কট্টর নামে শুধু- 
দাত ধ্বংসের চোরাবালি তৈরী হয়, 
যে বালুপ্রদ্দেশে স্বচ্ছ বিচরণের আশায় 
ব্রয়ণকারীকে মৃত্যুর দিকেই ঠেলে 


শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে অগ্রসর 
হবে, কার! কতদূর পর্যন্ত তার 
সংগ্রামের শরিক থাকবে, সংগ্রামের 
সঠিক নেতৃত্ব কাদের হাতে থাকবে, 
সংগ্রামের বাস্তব ও আদর্শগত মূল্যায়ন 
কীভাবে হবে, জনগণের লড়াকু 
অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার অন্য অগ্র- 
চারী সৈনিকের ভূমিকা কী হবে, 
সেজন্য তাদের কতটুকু ত্যাগ, সততা! 
ও নিষ্ঠার প্রয়োজন_-এসব বিবিধ 
প্রশ্নের স্বস্থ বিচার ও যীমাংসা জন- 
গণই করবে, জনগণের সেই অগ্রচারী 
অংশ যারা নানাবিধ বিদ্যায় পারদর্শী 
যাদের আমরা বুদ্ধিজীবী আখ্যায় 
ভূষিত করি, তারা প্রতিনিয়ত ওইসব 
প্রশ্নের ভাবনায় ভাবিত থাকবে, তার 
প্রয়োগ কৌশলের চিন্তায় ও কর্মে 


এবং বাস্তব রূপায়ণের স্বপ্নে সর্বদা 
নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবে । 
তবেই মাধ সেই অগ্রচারী অংশকে 
তার প্রাপ্য মূল্য দেবে । যদি এই 
অগ্রচারী অংশ বা বুদ্ধিজীবী শ্রেণী 


দেয়। এ হি প্রত্যক্ষ ধ্বংসের চেয়েও 
নারাত্বক। অর্থনৈতিক ও রাজ- 
*নতিক ক্ষেত্রে এ সংকটের তীব্রতা 
ঘমন ভয়াবহ, বুদ্ধিষাগীয় স্তরে তা 
কোন অংশে কম নয়, বরং তাঁর ফল 
৪ ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা শেষোক্ত 
স্তরেই প্রচণ্ড দীর্ঘস্থায়ী । সমগ্র 
শ্রাতিকে অবনয়নের অন্ধধাদে টেনে 
নামায়, তার সংগ্রাযশীল অস্তিত্বকে 
ধ্বংস করে দেয়, তার মানবিক 
শ্ল্যাণের আদর্শ মিথ্যাচারে পরিণত 
করে। 

সমকালীন ভারতবর্ষে সেই ঘট-- 
নাই ঘটেছে । এই অবস্থা থেকে 
মানুষের মুক্তি নেই। অথচ ম্বান্থষ, 
ভারতবর্ষের গণমানস সেই মুক্তির 


থাকে, যদি সে সঠিক দ্বায়িত্ব পালনে 
অবহেলা কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা 
করে, স্ববিরোধিতায় ভোগে, তাহলে 
মানুষের ইতিহাসে তার কানাকডি 
মূল্য নেই, তার স্থানসমাজের নোংরা 
আস্তাকড়েই নির্দিষ্ট হয়। কারণ 
এতাবৎকাল মানুষের ইতিহাস 
সংগ্রা মশীলতার ইতিহাস । আর এই 
সংগ্রাম অনস্তকাল ধরেই চলবে। 
এই চিরস্তন সংগ্রামী মানুষের চিত্রকে 


তার লড়াকু অস্তিত্বে আস্থাশীল না 


না, সেই ইতিহাসের চাকাকে 
কেউ থামাতে বা উন্টো দিকে 
ঘোরাতে পারে না। এটাই 
ইতিহাসের শিক্ষা । মানুষের ইতি- 
হাসে এই শিক্ষা ছাড়া ভিন্ন কোন 
শিক্ষার স্থান নেই ৷ 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বুদ্ধিজীবী বলতে 
আমরা কাদের বুঝব ? বুদ্ধিজীবীদের 


পেশা, চরিত্র ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে 


বিস্তারিত আলোচনার ভেতরে 
আমরা প্রবেশ করছি না। এখানে 
শুধু এইটুকু বলাই প্রয়োজন যে, যারা 
কখনও কোন অবস্থাতেই স্বধর্ম থেকে 
বিচ্যুত হন না, তারাই বুদ্ধিজীবী বা 
সংগ্রামী জনগণের অগ্রচারী সৈনিক। 
তারা যে কোন পেশায় নিযুক্ত থাক 
না কেন, তারা মৌল চরিত্রকে 
কখনও বিসর্জন দিতে পারেন না। 
এই চরিত্র তার স্বধর্মের রক্ষাকবচ। 
তাদের ব্যক্তিত্ব ও অস্ত মানবিক 
কল্যাণের বোধে সদাজাগ্রত, তারা 
সর্বপ্রকার মিথ্যাচার, ভগ্ডামী ও 


মূল্যবোধহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে, 


অবতীর্ণ, তারা সমসাময়িক' রাষ্ট্র ও 
সমাজ ব্যবস্থার নিপীড়নমূলক, অন্তায় 
ও ক্ষতিকারক দ্িকগুলি সম্পর্কে সর্বদা 
সোচ্চার থাকেন । এ ছাড়! যারা 
জনগণকে সর্বদা উন্নততর সমাজ 
সংগঠন সম্পর্কে সচেতন রাখেন,ষার। 
প্রাগ্রসর চিস্তাভাবনার অংশীদার, 
তারা লেখক, শিল্পী, শ্রমিক, অধ্যা- 
পক, ডাক্তার, আইনজীবী যাই 
হোন না কেন, তারাই সে-কালের 
বুদ্ধিজীবী । এই আদৰ্শবাদী বুদ্ধি- 
জীবীদের থেকেইসংগ্রামের অগ্রচারী 


সৈনিক বা পেশাদার বিপ্রবী কর্মী 
পাওয়া] ঘায়। এর মধ্যবিত্ত অভি- 


চেতনায় সদাজাগ্রত, তার সংগ্রামের কেউ নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে জাতি-শ্রেদী থেকে এলেও ভারা স্ব- 
০৯ 


নিরাপদ জ্মণের জন্য 


অপরাধ নিবারণের উদ্দেশো বিশেষ পদক্ষেপ হিসাবে দক্ষিণ-পূব বেলওয্ের নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিতে রাজা সরকারের সহযোগিতার 


: শ্রামামান পুলিশ ফাঁড়ির প্রবর্তন করা হয়েছে £__ 
(১) ৮৭ আপ । ৮৮ ডাউন 

॥ (২) ২ আপ। ১ ভাউল 

(৩) ৩০ আপ। ২৯ ডাউন 

(8) ৮৯ আপ । ৯০ ডান 


টাটাননর-পাটনা এক্সপ্রেস (চাষ্টানদর এবং চাণ্ডিলের মধ্যে) ৷ 
হাওড়া-বোছাই মেল (রাউরকেলা এবং ঝারসুভডার মধ্যে) ॥ 

হাওড়া-বোম্বাই এক্সপ্রেস রোউরকেলা এবং ঝরসুগুডার অধ্যে)। 

বোকারো স্চিল সিষ্টি-মাছাজ এন্সপ্রেস (রাউরকেলা প্রত বোলাংমিক্লেত হয়ে 


বিহার এবং ওড়িশার মধ্যে চলাচলকারী আরো কিছু গুরুত্বপূণ ট্রেণে এই সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে। 


কমীদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন । 


ছিটকিনি লাগিয়ে সুরক্ষিত রাহান ৷ 





চলন্ত গাড়ীতেই ভারপ্রাপ্ত অফিসার অভিযোগ গ্রহণ করবেন। কোনো সাহায্যের 
' প্রয্নেেজন বোধ করলে এই সব ট্রেণে কর্তব্রভ পুলিশ অথবা রেলন্রক্ষীবাহিলীর 


আপনার মালপন্ত্রের নিরাপত্তার জন্য রান্রিবেলায় কামরার দক্ত-জানালা 


ট্রেনে কোনো অবাঞ্ছিত ব্যভিৎ আপনার নজরে এলে পুলিশকে খবর দিন ৷ 
চলন্ত গাড়ীতে অপরাধ অনুসন্ধান এবং অপরাধীকে ধরা--এই উভয় 
কাজেই পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করুন । 





' হ্বাধীনতার 


শ্রেণী থেকে বিচ্যুত হন এবং দুঃখ- 
জীবী মেহনতী মাহষের সঙ্গে একাত্ম 
বোধ করেন। এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণী 
সর্বপ্রকার স্বার্থচেতনা থেকে মুক্ত 
এবংসমকালীন সমাজ ও রাষ্টরব্যবস্থার 
যাবতীয় রানি, অন্তায়, শঠতার 
বিরুদ্ধে কণ্ঠে ও কলমে প্রতিবাদের 
সোচ্চার ধ্বনি তোলেন । 

আমাদের সমকালীন ভান্তবর্ষে 
এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা জাতীয় 
পরবর্তীকাল থেকেই 
দিনদিন আশ্র্জনক ভাবে কমে 
আসছে । বিশেষত: শিল্প-সাহিত্য 
ও সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে এহ শ্রেণীর 
বুদ্ধিজীবীর অস্তিত্ব নেই বললেই 
চলে । এতে কি প্রমাণিত হয় ভারত 
রাষ্ট্র সর্বমানবিক কল্যাণের আদর্শে 
স্থাপিত হয়েছে? কিংবা ভারত- 
বর্ষের গণমানসে সংগ্রামশীলতার 
প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে? কিংবা 
বুদ্ধিজীবীরা! শ্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে- 
ছেন? আমরা প্রথম দুটিকে যদি 
সঠিক বলে গ্রহণ করে নিই ভাহলে 
সত্যের অপহৃব হবে । কারণ আমা- 
দের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার চতু- 
দ্বিকে মনষ্যসমাজে ক্ষুধা, মৃত্যু আর 
জীবনঘন্ত্রণার চিত্র। নানা অশুভ 
শক্তির পীড়ন, হতাশা, অবিশ্বাস, 
সর্ববিধ প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার, নীচতা 
ও মানবিক অবনয়ন আমাদের সাম- 
গ্রিক সত্তাকে প্রতিনিয়ত দূষিত করে 
তুলছে । অথচ এ সম্পর্কে আমাদের 
দেশে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় পুরোপুরি 
মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। এর' 
অর্থ কি এইযে বুদ্ধিজ্রীবীর1 সমাজ 
ভাবমা থেকে দূরে সরে গেছেন এবং 
্বধর্ষ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন ? কিংবা 


সামাজিক ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে তারা. 


অস্তরূষ্টি, খরশান ব্যক্তিত্ব ও মানব- 
প্রত্যয় হারিয়ে ফেলেছেন? না, তা 
নয়। তাদের নীরবতার মূল কারণ 
ভয়, দ্বিধা ও আঘর্শনিষ্ঠার অভাব । 
তারা সততা, বিবেক ও ব্যক্তিসত্বা 
বিসঙ্গগন দিয়ে আপন স্বার্থচিস্তায় মগ্ন 
হয়েছেন । বরং বলা যায় বিগত 
ভ্রিশ বছর ধরে স্বাধীনতার উত্তর- 
কালে যার] রাষ্ক্ষষতার় অধিঠিত 
ছিলেন এবং সেই রাষ্ট্রফস্ত্রের পশ্চাতে 
যে মুষ্টিমেয় বিত্বতোগী শ্রেণী তাদের 
কায়েমী স্বার্থকে বজায় রাখার অন্ত 
ক্ষমতার কলকাঠি ঘুরিয়েছেন তাদের 
স্থনজরে থাকা, তাদের খুশী রাখাই 
ছিল বুদ্ধিজীবীদের একমাত্র সাধনা । 
আর সেজন্ত সর্বপ্রকার চাটুকার বৃত্তি 
আয়ত্ত করে তার! নিজেদের বুদ্ধি- 
মত্তা ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় 
দিয়েছেন । তারা এবংবিধ 
নিরাপদ আশ্রয় থেকে দূরে সরে 
থাকাকে কাগুজ্ঞানহীনতার নাধাত্তর 
বলেই মনে করেন। ফলে যে 
ভাবাদর্শ ও সত্য নিষ্ঠায় উদ্ব হ হয়ে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৪শে মার্চ, ১৯৭৮ ' 


বুদ্ধিজীবীশ্রেণী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার 
সর্ববিধ অন্যায়, নিপীড়ন, শোষণ, 
মানি ও যুল্যবোধহীনতার বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, তাদের কণ্ঠে 
ও কলমে চরম প্রতিবাদের ধ্বনি তুলে 
গণচেনতা জাগ্রত রাখেন এবং নির্মোহ 
বিচার বোধের নিরিখে সর্বত্র আপন 
সভার স্বাক্ষর রাখেন; স্বাধীনতার 
উত্তরকালে বিগত কয়েক দশকে 
আমাদের সমকালীন ভারতবর্ষে 
তেমন বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা ফলত 
নিহিত হতে চলেছে। এর মুল 
কারণ নানা প্রকার ভীতি, সংগ্রামী 
চেতন র অভাব এবং শ্বার্থমগ্ন থাকার 
প্রলোভন । ভয় মানুষের ব্যক্তিত্বকে 


সংকুচিত করে, উচ্চশির নত করে 


দেয়, বিবেক ও সততা! বিনষ্ট করে 
অধিক অর্থ উপার্জন, পদমর্যাদা ও 
বিভিন্ন প্রকার খেতাবের মোহ তাদের 


এমন ভাবে বৈষয়িক ভাবনা মাতিয়ে 
তুলেছে যে বিগত কয়েক দশকে 
ভারতবর্ষের অগণিত শোষিত বঞ্চিত 


জনগণ থেকে চিন্তায়, মনোভাবে, কর্ম- 


পদ্ধতিতে, আচরণে এবং প্রাত্যহিক 
জীবন যাত্রায় তার! সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 
হয়ে গেছেন । এই বিচ্ছিম্তাবোধ 
নান! প্রকার ব্যাধির জম্ম দেয়। সেই 


মনোরোগ তারা তুগছেন। তাছাড়া 


দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে 
সাধারণ মাহুষের সঙ্গে আত্মিক বন্ধন 
ছিন্ন হয় আর এই বিশ্বভুবনে মাম্যই 
যদি পরম সত্তা বলে গৃহীত হয়, 
তাহলে মানুষের ভাষা, এমন কি 
সামগ্রিক মানুষের চেহারা অনপ্বিত 
রূপশষ্টার পক্ষে ভুলে মাওয়া 
স্বাভাবিক । আর এইঞ্তুলে যাওয়া, 
এই বিস্মরণ যেন কে ধরতে না 
পারে। সেজন্য শঠতা হলেও কিছু 
বিশুদ্ধ মানব-প্রেমের বুলি আওড়াতে 
হয়, যাতে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে 
রাখা যায় এবং অস্তঃসারশৃক্ত ভাব- 
ধারায় কিছুকাল মাহ্যকে মুগ্ধ রাখা 


ষায়। নচেৎ বুদ্ধিজীবী হিসেবে এই 


মুহুর্তেই আপামর জনগণের শ্রদ্ধা 
হারানোর ভক্স রয়েছে । জানিনা, 
এ কালের বুদ্ধিজীবীর] আর কতকাল 
জনগণের সঙ্গে এবংবিধ শঠত! 
করবেন। চিরকাল শঠতা করার 
মত মূলধন তাদের হাতে জমা 
আছে কিনা তাও আসাদের অজান]। 
তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে 
একালের বুদ্ধিজীবীশ্রেণী চমতকার 
পাটোয়ারী বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে 
যাচ্ছেন । আজও সে অবস্থার পরি- 
বর্তন ঘটেনি । 

আরও একটু বিষয়ের গভীরে 
প্রবেশ করলে ষে সত্য ধরা পড়ে তা 
আমাদের আরও হতবাক কনে 
দেবে। একালের বুদ্ধিজীবী শ্রেনী 
শুধু নীরব নন, বা আপন স্বার্থমক্জতায় 


( শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) 


পা 


EOL. 
“ দপণ।॥ শুক্রবার ২৪শে মার্চ, ১৯৭৮ 


নভেম্বর বিপ্লব ও এস ইউ সি 


মার্কসবাদী ধারণা অঙুসারে কোন 
পশ্চাদপদ দেশেই শ্রমিক শ্রেণীর 
নেতৃত্বে সরাসরি সর্বহার! সমাঁজ- 
তাস্ত্রি বিপ্লব হতে পারে ন1। কিন্ত 
ভারতের সোশালিস্ট ইউনিটি সেন্টা- 
পের মতে ১৯১৭ সালের নভেম্বরে রুশ 
সামাজিক গণতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টি 
(বলশেভিক) রাশিয়ার রাষ্ট্ক্ষমতা 
দখল করে সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক 
এ বিপ্রবের কর্তব্যগুলি সমাধা করে- 
“ছিল অন্থান্য পার্টিগুলির মতো 
* অতি পশ্চাদপদ” রাশিয়ার নভেম্বর 
বিপ্বকে এস ইউসি পুঁজিবাদ 
বিরোধী সর্বহার! সমাজতান্রক বিপ্লব 


. বলে মনে করলেও মার্সবাদ বিকা- 


শের ইতিহাস কিন্তু অন্য কথ! বলছে। 
নভেম্বর বিপ্লবের চতুর্থ বার্ষিকী উপ- 
লক্ষে ১৯২১ সালে লেনিনও বলে- 
ছিলেন, “রাশিয়ার বিপ্লবের সরা- 
সরি ও আত কর্তব্যটা ছিল বুজোয়া 
গণতান্ত্রিক : মধ্যযুগীয়তার অবশেষ- 
গুলির উচ্ছেদ, সেগুলিকে শেষ পর্যস্ত 


$চ্ণ করা, রাশিয়া থেকে এই বর্বরতা, 


এই লজ্জা, আমাদের দেশের সবকিছু 
সংস্কৃতি ও সবকিছু প্রগতির এই বাধা- 
টার বিলুপ্চি।'-.বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবকে আমরা শেষ পর্যন্ত 
চাঁলিয়েছি, ষা আগে কেউ করেনি 1, 


অক্টোবর বিপ্লবের চতুর্থ বাধিকী উপ- ' 


লক্ষে ১৪ই অক্টোবর, ১৯২১) 

প্রথম সাত্বাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের 
মধ্যে রুশ অমাজ্জ ভাঙ্গন দেখা দিলে 
সাতাজাবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আধা 
সামস্ততাস্িক রাশিয়ার রাষ্ট্র ক্ষমতা 
১৯৬৭ সালের মার্চ (ফেব্রুয়ারী) মাসে 
সাম্রাজ্যবাদ, সামস্তবাদ এবং বৃহৎ 
পু'জিবাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা 
দখল করে প্রথম যুক্তক্রষ্ট গঠন করে- 
ছিল। ১৯১৭ সালের মে মাসে 
কেরেনেস্কির নেতৃত্বে সেই রাজনৈতিক 
প্রতিনিধিদের রাষ্টক্ষমতা থেকে অপ- 
সারণ করে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা 
দ্বিতীয় যুক্তক্রণ্ট গঠন করেছিল । 
কিন্তু তারাও বুর্ভোয়া গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবের কোন কর্তব্য সমাধা করতে 
পারেনি । অবশেষে ১৯১৭ সালের 
নভেম্বর মাসে বলশেভিক পার্টি'সমাজ- 
তাস্তিক বিপ্লবের নামে রাশিয়ার রাষ্ট্র 


শর্ট 


» শ্রমিক 


ক্ষমতা দখল করে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 
বিপ্রবের কর্তব্যপগ্তলি সমাধা করে- 
ছিল । শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে 
পরিচালিত বিপ্লবকে বুর্জোয়া গণ- 
তান্ত্রিক বিপ্রব বলে না৷ বুর্জোয়া 
শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবকে 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলা হয় । 
শ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে পরি- 


পঙ্কজ চোধুরী 


চালিত বিপ্লবকে যেমন বুর্জোয়া গণ- 
তান্ত্রিক বিপ্লব বলা ষায় না তেমনি 
শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি ষখন বুর্জোয়া গণ- 
তান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্যগুলি সমাধা 
করে তখন তাকে সর্বহারা সমাজ- 
তাস্ত্রিক বিপ্রব বলাও সঠিক নয় । রুশ 
সামাজিক গণতান্ত্রিক পার্টির নেতৃত্বে 
পরিচালিত নভেম্বর বিপ্লবকে সামা- 
জিক গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলা ষেতে 
পারে। বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার রাষ্ট্র 
চ্সিত্র এবং সর্বহারা বিপ্লবের স্তর 
সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছাড়াই রাষ্ট 
ক্ষমতা দখল করার ফলে বিপ্লব পর. 
বর্তা রাশিয়ার রাজনীতি এবং অর্থ- 
নীতি নিয়ে বশেভিক পার্টিকে 
নাজেহাল হতে হয়েছিল । অবশেষে 
১৯২১ সালে বলশেভিক পার্টির দশম 
কংগ্রেদে ‘নয়! অর্থ নৈতিক পলিসি’ 
গ্রহণ করে রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় পুঁজি- 
বাদের অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা 
করা এবং দেশী ও বিদেশী পুঁজিকে 
মীমাবদ্ধভাবে হলেও রাশিয়ার জন- 
গণকে শোষণ করার অধিকার দেওয়া 
হয়েছিল। রলশেভিক পার্টির দশম 
কংগ্রেসের পরে লেলিনলিখেছিলেন, 
“ঠিক এইবছরই। আমরা নয়া অর্থ- 
নৈতিক পলিসি দিয়ে আমাদের এক- 
গুচ্ছ ভুল শুধরে নিচ্ছি ।” (এ) 
রাশিয়ার রাষ্ট্রচরিত্র এবং সর্বহার1 
বিপ্রবের স্তর সম্পর্কেভূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে পশ্চাদপদ রাশিয়ায় সমাজ- 
তান্ত্রিক বিপ্লব করতে যাবার ফলেই 


পরবর্তী রাশিয়ার রাজনৈতিক এবং ' 


অর্থ নৈতিক সমস্তাগুলির সঠিক সমা- 
ধান করে সর্বহার। রাষট্ব্যবস্থা গভে 
তোলা সম্ভব হয়নি । লেলিন লিখে- 
ছেন, “আমর! তরলা করেছিলাম 
অথবা আরে| সঠিকভাবে বললে 
যথেষ্ট বিচার না করেই আমরা অন্- 
মান করেছিলাম ষে প্রলেতারীয় 
রাষ্ট্রের সরাসরি আদেশেই একটা! 


ক্ষুদে কৃষক দেশে কমিউনিস্ট 
ধরণের রাষ্ট্রীয় উৎপাদন এবং 
উৎপন্ধের রাষ্্ীয় বন্টনের 


সুব্যবস্থা করা ষাবে। বাস্তব ঘটনা 
আমাদের তুল ধরিয়ে দিয়েছে | 
দরকার হয়েছে একগুচ্ছ উৎক্রমণ- 
মূলক পর্যায়ের রাষ্ট্রীয় পুঁক্িবাদ ও 
সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে কমিউনিজমে 
উত্তরণের প্রস্ততি করতে হবে বন 
বৎসরের কাজের মাধ্যমে ৷” (এ) 
পুঁজিবাদী সাআজ্যবাদের ছার! 


নিয়ে সর্বহারা বিপ্লব করতে গেলে 
ভুল তো হবেই। সেই তৃলগুলিকে 


রাজনৈতিক ভাবে সমাধান না করে 
অর্থনৈতিকভাবে সমীধান করতে 
গিয়ে বলশেভিক পার্টি রাশিয়ায় নয়া 
বা সাষাঞ্জিক পু'জিবাদের প্রবর্তন 
করেছিল । বিপ্রব পরবর্তী রাশিয়ার 
রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে হশিয়ার করে দিয়ে 
লেনিন বলেছিলেন, “সর্বহারা রাষ্ট্রকে 
হুশিয়ার, অধ্যবসায়ী ও বুদ্ধিমান 
এক কারবারী, নিপুণ এক পাইকারী 
বণিক হয়ে উঠতে হবে। নইলে 
সেই রাষ্ট্র ক্ষুদে কৃষক দেশকে অর্থ- 
নৈতিকভাবে খাডা করতে পারবে না। 
(&) ভূল ভাবাদর্শগত রাজনৈতিক 
লাইনে সর্বহারা বিপ্লব করতে 
গিয়ে বলশেভিক পার্টি রাশিয়ায় 
“বুদ্ধিমান এক কারবারী, নিপুণ এক 
পাইকারী বণিক” রাষ্ট্র গড়ে তুলতে 
শুর করেছিল। একদিকে পুরনো 
রাষ্ট্র যন্ত্রের উপর বলশেভিক পার্টির 
নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা অন্তদিকে সেই রাষ্ট্র 


ব্যবস্থার অধীনে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ গড়ে 


রাশিয়ায় সামাজিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র 
যাত্রা শুরু করেছিল। তারই পরিণতি 
বর্তমান রাশিয়]। মৃত্যুর এক বছর 
পূর্বে ১৯২৩ সালের ৬ই জানুয়ারী 
‘সমবায় প্রসঙ্গে’ লে নন লিখেছিলেন 
“এ যুগটা গড়ে উঠেছে আমাদের 
সন্মুধস্থ দুটি প্রধান কর্তব্য দিয়ে : তা 
হলো রাষ্ট্র যন্ত্রটাকে পুনর্গঠিত করার 
কর্তব্য ঘা একেবারেই অকেজো, 
আগের যুগ থেকে যা আমর সমগ্র- 
ভাবেই গ্রহণ করেছি, গত পাচ বছরের 
সংগ্রামে তার কোন গুরুতর পরিবর্তন 
আমর! করে উঠতে পারিনি। 
ভা সম্ভবত ছিল না। আমাদের 
দ্বিতীয় কর্তব্যটা হল কৃষকদের মধ্যে 
সাংস্কৃতিক কাজ ৷” 

মার্ক এক্ষেলেস অনুমান করে- 
ছিলেন যে উন্নত পুঁজিবাদী দেশ 
ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী এবং আমেরি- 
কাতেই সর্বহারা বিশ্ব বিপ্রবের অংগ 
হিসাবে প্রথম সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্রব দেখা দেবে । আর . দেই 


কারণেই তারা সর্বহাঁর] বিশ্ব বিপ্লবের 
নেতৃত্বের কেন্দ্র হিসাবে কমিউনিষ্টদ্বের 
আস্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তুলে- 


॥ এগারো, 


ছিলেন। পুখিবীর প্রতিটি দেশে 
কমিউনিষ্ট ভাবাদর্শগত সর্বহারা রাজ- 


নৈতিক লাইনের ভিত্তিতে পৃথক 
ভাবে কমিউনিষ্ট পার্ট গঠনের উপর 
তারা কোন গুরুত্ব আরোপ করেন 
নি। বর্তমানে যাঁকসবাদের ছাত্র 
মাত্রেই জানে, যে কোন দেশের 
কমিউনিষ্ট পার্টিকেই সর্বহার! সঠিক 


Ws 
তোল! প্রয়োজন ৷ কিন্ত কন! 


দেশের রাষ্ট্র চরিত্র এবং সর্বহারা 
বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে সঠিক সিহ 
গ্রহণ করতে না পারলে সেই ৃ 
বিপ্লবে সঠিক সর্বহারা রাজনৈতি 
লাইন. . শুত্রবন্ধা করা যায় না। 
রাশিয়ার সর্বহারা বিপ্রবের প্রধান 
দুর্বলতা ছিল এখানেই | যার্কপ 
এঙ্গেলসের চিন্তাধারার এঁতিহাসিক 
সীমাবন্ধতাকে ন! ভেঙ্গেই পুঁজিবাদী 
সাম্রাজ্যবাদের ছারা নিয়ন্ত্রিত আধা 
সামস্ততাস্ত্রিক রাশিয়ায় হিতীয় 
আস্তর্জাত্তিকের অধীনে কমিউনিষ্ট 
পার্টির পরিবর্তে ১৮৯৮ সালে সমাজ- 


তান্ত্রিক পার্টি গড়ে তোল! হয়েহিল । 
১৯*৩ সালে সেই রুশ সামাজিক গণ- 
(শেষাংশ ষোল পৃষ্ঠায়) 
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ন্যুনতম জরিমানার পরিমাণ হল ১০ টাকা । এছাড়াও তিন মাসের জেল 


ও ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে । 


কাজেই কেটে 
ট্রেনে চড়াই | নয় কি? 
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এ 
চীনা জনগণ ভাব্রতীয় লেখকছের 


(| চীনা জনগণের বিদেশ মৈত্রী 
, সমিতির পর্ষদ সমশ্য ও লেখক, 
বর্তমানে ভারতে ল্রমণরত লিন হয়া 
সুখান গত ১২ই মার্চ দিল্লীর এক 
আলোচনা চক্রে বলেন ফ্লে চীন! 
উনার চাকর 
| ও প্রেমচন্দের রচমাবলীর সঙ্গেই 
পরিচিত । অন্তান্ত ভারতীয় রচন!- 
কারদের সঙ্গে যোগাযোগহীনতাই 
তাদের ঘটনাসমূহের বিকাশ সম্পর্কে 
অজ্ঞ রেখেছে । একারণে আমরা 
সমসাময়িক ভারতীয় ' লেখকদের 
বচন! পাঠ করতে খুবই আগ্রহী এবং 
সেগুলি চীন! তাষায় অনুবাদ 
করুবো। 

লিন হয়া নিখিল ভারত 
কোটনিস স্বৃতি কমিটিকে অনুরোধ 
জানিয়েছেন যে, তাঁকে যেন বিভিন্ন 
ভারতীয় ভাষার, বিশেষত হিন্দী, 
উদছু“ও পাঞ্জাবী লেখকদের অসাধারণ 
বইসমূহ ও লেখকদের নামের একটা 

| তালিকা দেওয়া হয়। 
লিন হয়ার মতে, লু শুন হলেন 
চীনা জনগণের প্রিয়তম লেখক । 





রচনা সম্পর্কে আগ্রহী 


১৯৪৭ সালে কলকাতায় দক্ষিণ-পূর্ব 
এশীয় যুব সম্মেলনে যোগদান করতে 
এসে ভারত ভ্রমণ করে তিনি যে 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন ১৯৫৫ 
সালে “ভারত” শিরোনামাঁয় একটি 
পুস্তকে তিনি তা বণনা করেন। 
ভারতের ইতিহাস ও স্বাধীনতা 
সংগ্রামের কাহিনী তিনি তুলে 
ধরেছেন, তিনি আরও বলেন যে, 
“এবারও চীনে প্রত্যাবর্তন করে 
ভারত সম্পর্কে আর একটা বই 
লেখার ইচ্ছে আছে ।” 

লিন গত ২৫ বছরে ভারতের 
বিভিন্ন অংশে যে সকল অভূথান 
সংগঠিত হয়েছে, ভাতে আগ্রহ প্রকাশ 
করেন । চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লু্ন ও 
তেলেঙ্গান। আন্দোলন .রম্পর্কে 


জিজ্ঞাসাবাদ করেন ঘটনাসযৃহের 
বিবরণ জানতে চেয়ে । লিন বলেন 
ঘে, ঘটনাগুলির রাজনৈতিক গতি- 
প্রকৃতি-চরিত্রর থেকেও এর দ্বারা 
উদ্ভূত সাহিত্যিক মাল-মশল1 সংগ্রহে 
ভার আগ্রহ বেশি। 


গণমানস ও বুদ্ধিজীবী 


(দশম পৃষ্ঠার পর ) 


শুধু তৃপ্ত নন, জনগণের সঙ্গে তাদের 
শঠতা যে কতটা নিচুমানের তা 
নির্ণয় করা সত্যিই ছুঃসাধ্য । তারা 
আজ কয়েমী স্বার্থের ধারক-বাহকদের 
অনুগ্রহজীবী ভাড়াটে কর্মচারীতে 
রলপাস্তরিত হয়ে গেছেন । এসট্যাব- 
'লিশমেন্টের কাছে মস্তি বিক্রয় করে 
নিজেদের খুব ভাগ্যবান ও 'পুণীমানী 
লোক বলেই মনে করেছেন। অন্ত 
দিকে যারা! মাথা বাচিয়ে দূরে সরে 
আছেন, তার! মস্তিষ্কহীন, নির্বোধ ও 
স্যবহারিক জীবনে ব্যর্থ মা্ুয বলেই 
তাদের নিকট গণ্য হচ্ছেন। কিন্ত 
বুদ্ধিজীবী হিসেবে মস্তি বিক্রয় যে 
স্বন্যতম অপরাধ এবং কায়েমী স্বার্থের 
ধারক-বাহকদের লালসা ও ইতরতার 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া] যে 
তাঁদের পবিত্রতম দায়িত্ব ও কর্তব্য 
সেকথা। ভার! সম্পূর্ণ ভাবে স্থতি ও 
শ্রুতির বাইরের কুলুঙ্গীতে তুলে রেখে 
দিয়েছেন । স্থতরাং বুদ্ধিজীবী 





যূল্যবোধহীন ও এঁতিহের পরিপন্থী 
তাকেই অন্দর ও উচ্চমাগাঁয় বলে 
প্রচারকার্ষে নেমেছেন । আর সেজন্য 
তারা দেশ-বিদেশ থেকে উপযোগী 
বিষয়বস্ত ও ভ্রব্যসামগ্রী আমদানী 
করে ঢালাও পশর সাজানোর রূপ- 
রেখা ওছক কেটে দিচ্ছেন। এ 
ব্যাপারে পশ্চিমী ছুনিয়ার ধনবাদী 


‘সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র গোষ্ঠীর বিশেষতঃ 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ও অন্থ- 
দানের অঢেল পশরা সাজানো 
রয়েছে । চিন্তায়, চরিত্রে, আচরণে, 
বহিরাবরণে চিরাচরিত এতিহ ও 
নৈতিক মূল্যবোধ ভেড়েচুরে আস্ত- 
জাতিক ক্ষেত্রে নয়া সংস্কৃতি ও মৃল্য- 
বোধের নামে অপসংস্কৃতি ছড়িয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। ধনবাদী দুনিয়ার 
নায়কের! মানুষের রুচিকে বিরত 
করে, অস্ভূতিকে ভোতা করে, 
চেতনাকে বিবশ করে বিশ্বজুড়ে 
কায়েমী স্বার্থের আস্তর্জাতিক চেহারা 
খাড়া করতে চাইছেন। আর এ 
ব্যাপারে তাদের সাহাষা করছেন 
বুদ্ধি্ীবীর দল । সেই সাহাধ্যের 
বিনিময়ে বুদ্ধিজীবীরা কাঞ্চন- 
কৌলিন্য ও খেতাবের দ্রাক্ষারস 


আক পান করার স্ুষোগ পাচ্ছেন। 


এক কথায় ধনিক শ্রেণী পণ্যের মতই 
বুদ্ধিজীবীদের যগন্জ ক্রয় করেছেন । 





আর এই আত্মবিক্রয়কারী বুদ্ধি- 
জীবীর দল এমন সব গবেষণায় লিপ্ত 
আছেন এবং সংগ্রামী চেতনা ও 
ভাবাদর্শ ধ্বংস করার এমন সব 
অলিগলি বাতলে দিচ্ছেন, যাতে 
ধনবাদী গোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থ কখনও 
বিনষ্ট না হয় কারণ ভারা জানেন 
যে বারংবার প্রচারের ফলে রুচিহীন 
বস্তকেও শালীন সমাজে ছড়িয়ে 
দেওয়া যায় এবং উন্নত দৃষ্টি সম্পন্ন 
ব্যক্তিও এর আক্রমণ থেকে মুক্তি 
পায় না। স্থতরাং তাদের গবেষণার 
যাবতীয় বিষয়গুলি সারা বিশ্বের 
চিস্তাজগতে যদি বিস্তারলাভ করে, 
তাহলে কায়েমী স্বার্থের শিকড়- 
বাকড়কে আরও গতীর প্রদেশে 
প্রোথিত কর! সম্ভব হবে এবং জন- 


গণের সংগ্রামের তয়াবহতাঁ চির- ' 


কালের মত হ্বানববিশ্ব থেকে অপ- 
সারিত হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের 
মাটিতে বিগত কয়েক দশক ধরে সেই 


সব চিন্তার বীজবপনের কাঙ্ত শুরু 


হয়ে গেছে এবং আমাদের দেশের 
বুদ্ধিজীবী শ্রেণীও মনোযোগ দিয়ে 
চাষবাসের কাজে লেগে গেছেন । 
আমাদের আপত্তি এবং ঘোরতর 
প্রতিবাদ এইখানে । বিগত কয়েক 
দশকের সমকালীন ভারতবর্ষে তাবৎ 
বুদ্ধিমাগীঁয় কর্মধারাকে এই প্রেক্ষা- 
পটে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে, 
প্রয়োজন ক্ষেত্রে গ্রহণ-বর্জন করতে 
হবে এবং এ সম্পর্কে গণমানসকে 


নিয়ত সচেতন রাখার কর্মপন্ধতি * 


গ্রহণ করতে হবে । যদি এই নিরিখে 
এ কালের শিক্ষা-সংস্কৃতি শিল্প- 
সাহিত্য, সাংবাদিকতা, সঙ্গীত-নাটক 
চলচ্চিত্র ইত্যাদি যাবতীয় গণ-মাধ্যম- 
গুলিকে নির্মোহ' দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 
নিখুঁত ভাবে খতিয়ে দেখা না 
হয়, তাহলে সত্যের অপহৃব 
ঘটবে । যদিও ধনবাধী রাষ্ট্রের নায়- 
কেরা গ্ণতত্র, স্বাধীনতা, শাস্তি, 
মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধের কথা বলে, 
অবাধবাণিজ্য, মানবিক অধিকার 
রক্ষার কথ! ঘোষণা করে এবং যনন- 
ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নব সৃষ্টি ও সৌন্দর্যের 
কথা বলেঃ কিন্তু এসব নৈতিক 
মূল্যবোধকে ধ্বংস করে বিশ্বব্যাশী 
কায়েমী স্বার্থকে বজায় রাখার জন্য 
পাণ্টা যুক্তি হিসেবে গালভরা শ্রুতি- 
মধুর ও অস্তঃসারশৃন্ত কতকগুলি 
বুলি ছাড়া যে আর কিছুই নয় সে 
কথা মানববিশ্ব বুঝতে শিখেছে । 
কারণ ষতকাল ধনবার্দী শোঁষণযন্ত 
বজায় ধাকবে, ততকাল মানুষের 
বিবিধ অপকৌশল ও বঞ্চনার হাত 
থেকে মুক্তি নেই। শিল্প-সাহিত্য, 
শিক্ষ1-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই সব অপ- 
কৌশল কিভাবে প্রয়োগ করা 
হচ্ছে সেই বিশাল আলোচনার মধ্যে 
না গিয়ে শুধু সংক্ষেপ এইটুকুই বলব 
টিং 


যে আজকের দুনিয়ায় বুর্জোক্া মুল্য- 
বোধের হাত থেকে গণমাধ্যমগুলির 
রেহাই নেই। যৌন ব্যভিচার, 
অশালীন আচরণ ও উৎকট পোশাক- 
পরিচ্ছদ, ভোগবিলাস, ক্ুচিহ”ীন 
চিন্তাকর্ষ, উন্নার্গগামিতা, কৃষ্ণপ্রেষ, 
গুরুবাদ ঈশ্বরবাদ, রাজনৈতিক সন্ত্রাস, 
মাদকতা ও ইন্ছরিয়স্থখের উপকরণ 
ছড়িয়ে গণমাধ্যমগুলির ভেতর দিয়ে 
তা বিতরণ করে জনগোষ্ঠীকে এমন 
মাতিয়ে রাখতে হবে যেন কল্যাণ ও 
শ্রেয়্সের বোধ এবং স্থষ্টিশীল মনন- 
ক্রিয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং 
শোষণ, নিপীড়ন ও দাসত্বের চিহ্ন 
আদে চোখে ন] পড়ে । এক বথায় 
ধনবাদী রাষ্ট্রের ধারক ও বাহকের! 
এবং তাদের ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী 
গণতন্ত্র ও মুক্ত দুনিয়ার নায়কেরা 
সাম্যবাধী শক্রর লাল ভয় থেকে 
জনগণের স্ুখ-স্বাচ্ছন্্য ও পণ্যউপ- 
ভোগের নিরাপদ বাসনাকে জিইয়ে 
রাথার মহান দ্বায়িত্ব গ্রহণ করে- 
ছেন। আর সেইজন্য বিশাল গণ 
মাধ্যষগুলিকে নিজেদের কায়েমী 
স্বার্থে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিবিধ 
অপকৌশল প্রয়োগ করছেন। এই 
অবস্থায় অপেক্ষাকৃত ছোটখাটে। 
সংগঠনও নিজদের অস্তিত্ব টিকিয়ে 
রাখার জন্ত সেই একই পথ অনুসক্পণ 
করছে। সেই কলাঁকৌশলের প্রাথ- 
মিক শর্ত হল কাঞ্চন কোৌলিন্তের 
মোহ, এবং উল্টোপিঠের দ্বিতীয় শর্ত 
হল ভয়, অবদমন ও নিপীড়ন । 
কায়েমী হ্বার্থবাধিদের ।সেই জঘন্য 
চক্রান্তের শিকার হতে শ্বতাবত কোন 
ব্যক্তি বা সংস্থা চায়না । হ্যা চায়, 
যারা নিজেদের প্রাণের চেয়ে আদর্শ 
বড় করে দেখে, তারা মৃত্যুতয়েও 
আত্মবিক্রয়ে রাজী নয়। কিন্তু এ 
কালের বুদ্ধিজীবীর! নিজেদের সতার 
বিনিষয়ে কায়েমী স্বার্থবাদীদের 
সোনার খাচায় বন্দী হয়ে গেছেন । 
আপন সত্তাকে বিসর্জন দেওয়া তো 
একপ্রকার মৃত্যুর সামিল। আজ 
বুদ্ধিজীবীদের কাছে সৃষ্টির ভেতরে 
বেচে থাকার ' চেয়েও প্রাণধারণের 
প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ।. আর 
সেই প্রাণ ধারণের প্রয়োজনে তারা। 
নীতি, বিবেক ও আদর্শ বিসর্জন 
দিয়ে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুকেই বেঁচে 
থাকার পথ হিসেবে বেছে দিয়েছেন । 
শুধু নিজেরাই দলে দলে মৃত্যুপথযাত্রী 
হয়েছেন তাই নয়, সমগ্র গণষানস 
যাতে তাদের পথ অনুসরণ করে সেই 
ইঙ্গিত ও নির্দেশ তারা অহরহ দিয়ে 
যাচ্ছেন। বিপদ ও সঙ্কটের তয়া- 
বহতা সেইখানে মারাত্মক হয়ে 
উঠেছে। কারণ গণচেতন1 উদ্ধ্ধ 
হয় বুদ্ধিজীবীদের আদর্শে ও নেতৃত্বে । 


সেই আদর্শে বিষক্রিয়া ঘটলে একট! 
গোটা জাতি ধ্বংসের পথেই এগিয়ে 


যায়। 


দর্পণ || শুক্রবার ২৪শে মার্চ, সব 


তবু কথা থেকে যায়, সেই কথায় 

বুক ভরে নিয়ে ভবিষ্যতের উজ্জল 
আশায় মান্য বেঁচে থাকতে চায়। 
সমকালীন ভারতবর্ষের গণমানদ 
সেই পথের দিকে তাকিয়ে আসি 
থরথর এযণায় প্রহর গুপছে। একথা 
কেউ স্বীকার করুক বা না করুক, 
এই হতাশাজর্জর মৃত্তিকার তলায় 
সেই আশার অঙ্কুরোদগ্ম প্রতিনিয়ত 
হচ্ছে। ধনবাদী ব্যবস্থার ধারক- 
বাহকদের সমস্ত ছুরভিসদ্ি বানচাল 
করে, কায়েমী স্বার্থবাদীদের মুখোশ 
খুলে দিয়ে এবং ক্লীবতবপ্রাপ্ত জরা গ্রস্ত 
বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের চৈতত্তে আঘাত 
দিয়ে মানবিক চেতনা সম্পন্ন কতিপয় 
মান্ষজন ও তাদের সংগঠন ধীরে 
ধীরে তলায় তলায় জোট বাধছে। 
রাষ্ট্র ও সমাজচিস্তার ক্ষেত্রে, শিল্প- 
সাহিত্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
যার] মানবিক শ্েেয়সের বোধে উদ্ধ দ্ধ 
যারা বিকল্প সমাজ ও শিল্প ভাবনায় ' 
প্রতিনিয়ত নির্মোহ বিচার-বোধের 
কশাঘাতে আপন সত্াকে জাগ্রত 
রাখেন, যার! প্রচলিত ব্যবস্থার 
শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের দিক- 
গুলি প্রকাশ করেন, জনগণকে সে- 
সম্পর্কে সচেতন রাখেন এবং ষার। 
কায়েমী স্বার্থবাদীদের ভ্রষ্টাচার ও 
গালভরা নীতিবাক্যের অপারতা* 
সমভাবে উন্মোচিত করেন, যাঁরা 
অসম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমসমাজ 
প্রতিষ্ঠার জন্ত জীবন উৎসর্গ করে 
সংগ্রাষে অংশগ্রহণ করেন, সদর্থে 
তারাই সে-কালের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী । 

সমকালীন ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর 
বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা ফতুই নগণ্য হোক- 
না-কেন, সমগ্র জাতিজ্তাদের ভরসায় 
দিন গুপছে। তাদের চিন্তাধারা 
কবে ফলপ্রস্থ হবে তা যেমন দ্বিনক্ষণ 
গুণে বলা ধাবেনা, ঠিক তেমনি 
তাদের আদর্শ নিষ্ঠা, ভাবাদর্শ ও 
সংগ্রামী চেতনা যদ্দি শেষ পর্যন্ত 
অটুট থাকে, তাহলে সমাজ বদলের 
বিপ্রবী ধ্যানধারণা কখনও ব্যর্থতায় * 
পর্যবসিত হবেন1। যদিও এই শ্রেণী 
বিভক্ত সমাজে বুর্জোয়া! মূল্যবোধের 
আক্রমণ অগ্পবিস্তর সেই আদর্শে 
নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ও সংগঠনের মধ্যেও 
প্রবেশ করেছে, আধা-বুর্জোয়া ও 
মধ্যবিত্বহ্থলভ মনোভাব ঈধৎ ক্রিয়া- 
শীল রয়েছে, কিন্তু এসব বৃহত্তর সং- 
পাষের পথে অপসারিত হয়ে 
যাবেই । 

এই সংগ্রামনীলতার পথই-বুদ্ধি- 
জীবী শ্রেণীর একমাত্র বাচার পথ । 
এছাড়া এই অসম সমাজব্যবস্থায় যুগ 
সংক্রাস্তির সন্ধিক্ষণে তাদের আর 
অন্য কোন বাঁচার পথ খোলা নেই। 
ভারতবর্ষের গণমানস সেই চেতনায্ন 
উদ্ধদ্ধ হবার আকাংক্ষার প্রহর 
গুপছে। - { 7 
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চলচ্চিত্র ও রাজ্য সকার 


সমর বন্দ্যে পাধ্যার 


চলচ্চিত্র হচ্ছে সর্বাপেক্ষণ বলিষ্ঠ 
শিল্প মাধ্যম, যার মধ্য দিয়ে কোন 
বক্তব্যকে বিপুল সংখ্যক মানুষের 
কাছে পৌছে দেওয়া যায়। তাই 
চলচ্চিত্র যাতে অপসংস্কৃতির বাহক 
না হ’য়ে সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের সহা- 
যুক হয়, তার জন্য রাজ্য সরকারকে 
নিজস্ব উদ্যোগে কিছু সংখ্যায় চলচ্চিত্র 
নির্মাণ করতেই হবে। এব্যাপারে 
বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের কিছুটা 
তৎপরতা! লক্ষ্য করাও গেছে । সত্য- 
জিৎ রায়, মৃণাল সেন ও উৎপল 


 "দ্বত্বকে রাজ্য সরকারের প্রযোজনায় 


ছবি করার জন্য আহ্বানও জানানো! 
হয়েছে । কিন্ত সত্যজিৎ রায়ের মত 
প্রতিষ্ঠিত পরিচালককে সরকারের 
প্রষোজনায় ছবি করতে আহ্বান 


জানানোর কি প্রয়োজন ঘটল, বোঝা 


দুক্ষর। তার ছবি করার জদ্য প্রঘো- 
কের অভাব তো] হয়না । বরং 
সৃণাল সেন বাংল! ছবি করার জন্য 
প্রযোজক পাননী-তীক্ষে ছবি 
করতে ছুটে যেতে হয় ওড়িশায় বা 
অদ্কে।, তাই মৃণাল সেনের প্রতি 
সরকারের এই আহ্বান খুবই ন্যায় 
. সংগত। কিন্ত উৎপল দত্ত ? যিনি 
আজকাল বেশ কিছু অপসংস্কতিক- 
যূলক হিন্দি ছবির চরিত্রাতিনেতা 
হিসেবে রীতিমত প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন 
এবং খিনি এ যাবৎ, দুটি ব্যর্থ ছবি 
‘মেষ’ “ঘুম ভাঙার গান’ পরিচালন! 
কয়েছেক্স তাকে দিয়ে ছবি করানোর 
জন্য সয়কারের এই আগ্রহ বিস্ময়ের 
উদ্রেক করে। ' 


জনপ্রিয়তার শীর্ষে 


মান আঅপেরার 


কানকেতু ফুলপরা 


রা্যাণন্তি 
মহামায়া 


র্েশননদিনী 
অভয় আশ্রম 


' যোগাযোগ করুন 


চলচ্চিত্র শিল্প মাজ মৃষ্টমেয় এক- 
চেটিয়া “ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত । 
অন্যদিকে এখানকার প্রযোজকর! 
বোম্বের চলচ্চিত্র ব্যবসাক্্ীদের সংগে 
এক অসম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ । 
এক্ষেত্রে সরকারকে অবস্কই সাময়িক- 
ভাবে প্রযোজকদের আর্থিক সাহায্য 
দিয়ে আধুনিক মানে উন্নত করতে 
হবে। কারণ তাহলে বোম্বে ও 
মাদ্রাজের ছবির সংগে পশ্চিমবঙ্গের 
চলচ্চিত্র কলাকৌশলের দিক 
থেকে প্রতিষোগিত1 করতে পারবে । 
অবিলম্বে সরকারকে রগ্ীন ছবির 
ল্যাবরেটরি তৈরীর কাঞ্জে হাত দিতে 
হবে। দর্শকসম্্রদায় আজ রঙিন ছবি 
দেখতেই চান। এখানের প্রযোজ- 
ককে ছবি রভভীন করার জন্য বোদে 
বা মাদ্রাজে ছুটতে হয়। এর ফলে 
ছবি তৈরীর খরচ অনেক বেড়ে 
যায়। কালার লেবরেটগ্রি এখানে 
হলে বূঙীন ছবির খরচ কমবে । তবে 
রূডীন ছবির ওপর সারচার্জ প্রবর্তনের 
ফলে ছবির আয় বেশ কমে গেছে। 
শহর কলকাতায় তেমন তারতম্য 
লক্ষিত না. হলেও মফংম্বলে বন্স- 
অফিস বেশ মার খাচ্ছে। ফলে 
রঙিন ছবি করার উৎসাহে ভাটা 
পড়তে বাধ্য। তাই সরকারের 
উচিত রঙীন ছবির ওপর থেকে 
সারচার্জ অবিলম্বে তুলে নেওয়া । 
হিন্দি ছবির বাজার ভারতব্যাপী 
বলে সেগুলি তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে 
না, কিন্ত বাংলাছবির বাজার সঙ্কীর্ণ 
হওয়ায় যে ছু একটি রভীন ছ বি হচ্ছে, 
তাতো মারই খাচ্ছে। সরকারের 
এদিকে নজর দেওয়া কর্তব্য। 

অধিক সংখ্যায় রুচিপূর্ণ সুস্থ 
আবেদনপুষ্ট পরিচ্ছন্ন চিত্রনির্মাণে 
উৎ্সাহদান সরকারের যেমন পাল- 
নীয় কর্তব্য তেমনি সেন্সর ভিত্তিক 
চিত্রমুক্তির ব্যবস্থা করাও উচিভ। 
সংগে সংগে এ ছবিগুলি প্রদর্শনের 
জন্য প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে 
হবে। ছবি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে 
কালোটাকার লেনদেনও বন্ধ করতে 
হবে। তাই সরকারী উদ্যোগে বেশ 
কিছু নতুন হল তৈরী করা দরকার । 
আবার নতুন হল তৈক্লীর ক্ষেত্রে 
ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সরকারী উৎ- 
সাহ দানও একাস্ত, গ্রয়্োজন । শিল্পে 
নিযুক্ত শ্রমিক কলাকুশলীদের - দাবী 
দাওয়ার মীমাংসাও করতে হবে 
আশু কর্তব্যেরখাতিরে । 

বোষ্বের হিন্দি ছবির যৌনতা ও 
হিংসার বিরুদ্ধে বাংলা ছবির মাধ্যমে 
কৃষক শ্রমিক ও মেহনতী মান্ষের 
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অগ্ীন হিন্দি ছবির কুকচিপূর্ণ পরি- 
বেশন আজ সমগ্র যুবসমাজকে উচ্ছু- 
হল পথে ঠেলে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে 
মেহনতী মাছষের সংগ্রামকে ভাঙার 
কাছে লাগাতে চেষ্টা করছে! মনে 
রাখতে হবে, বাংল! ছবির অতীত 
সুনাম তার রুচিপূর্ণ আবেদনময় 
বিষয়বস্তু পরিবেশনের জন্য এবং সুস্থ 
সামাজিক সম্পর্ক গডে তোলার জন্য৷ 
আশা করি, বামফ্রণ্ট সরকার এই 
এতিহশালী শিল্পকে কাচাবার 
জন্য এগিয়ে আসবেন এবং বাংলা 
ছবির মানোন্নয়নে সক্রিয় তৃমিকা 
নিতে কালবিলম্ব করবেন না। 
চলচ্চিত্র কর্মীদের আন্দোলন 

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র শিল্পে নিযুক্ত 
শ্রমিক কর্মচারী ও কলাকুশলীদের 
পক্ষ থেকে গত ১০ই মার্চ রাজ্যের 
তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টা- 
চার্যকে একটি স্মারক লিপি দেওয়া 
হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে 
যে, কাজের অভাবে ১৪টি টটুডিওর 
মধ্যে বর্তমানে ৬টি ষ্টুডিও চালু থাক- 
লেও কার্ধতঃ মাত্র ৩টি টুডিওতেই 
নিয়মিত কাজ হয়। এরফলে কর্মীরা 
বেকারীর সম্মুখীন । এই সংকট থেকে 
পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হল অধিক 
সংখ্যায় চিত্র নির্মাণ ও সেগুলির জ্রুত 
মুক্তির ব্যবস্থা করা । কিন্ত একচেটিয়! 
পু'জিবাধীরা বর্তমানে এই শিল্পকে 
হাতের কজাঁর মধ্যে রেখেছে । এই 
গোষ্ঠীর চক্রাস্তে তৈরী ছবিও 
মুক্তি পায় না। ষ্টুডিও ও ল্যাবরে- 
টরির শ্রমিক কর্মচারী ও কলাকুশলী- 
দের জন্য নিয়মিত বেতন, প্রভিডেণ্ট 
ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদির কোন 
ব্যবস্থা নেই। তারা বরাবর অস্থায়ী 
কর্মী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন ও 
শোষিত হচ্ছেন। রাজ্যের চলচ্চিত্র 
শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থেই 
তাদের এই আন্দোলন । উক্ত ্মারক- 
লিপিতে রাজ্যসরকারকে ২৯ দফা 
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানানো 
হয়েছে । | 

আগামী মরশুমে 

' যাত্রাদল'- 

আগামী মরশুমের জন্য প্রত্যেকটি 
যাত্রা্দলের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। 
দূল পরিবর্তন যাত্রা-শিল্পীদের অন্য- 
তম ধর্ম। যাত্রা মালিকদেরও চেষ্টা 
থাকে অন্তদ্দল থেকে শিল্পী এনে ও 
নিজদ্বলের নামী শিল্পীকে ধরে রেখে 
দলকে মঞ্জবুত করে গড়ে তোলা। 
এ নিয়মের ব্যতিক্রম কোন বছরেই 
ঘটেনা। এ বছরেও তার পুনরাবৃত্তি 
ঘটতে শুরু কর়েছে। তবে যাত্রা 
মালিকরা এখুনও পর্যন্ত শিল্পী- 
পরিবর্তনের ব্যা]ণিরে মৌনতা অবলম্বন 
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যাচ্ছে ষে, যাত্রার উন্তমকুমার এবার 
দল বদল করবেন এবং নর্তকী মিদ্‌ 
শেফালী কোন এক দলের সঙ্গে 
চুক্তিবদ্ধ হতে চলেছেন । যাইহোক 
শিল্পীদের দলে প্রবেশ প্রস্থান এখনও 
যবনিকার অন্তরালে ঘটলেও আগামী 
যাত্রাপালার নাম ঘোষণায় অনেকেই 
কিন্ত মুখর । অধিকাংশ দলই আগামী 
বছরের জন্ক নতুন পালার নাম ঘোষণা! 
করেছেন সোত্মাহে। প্রত্যেক 
দ্ল-অধিকর্তাই আশাবাদী যে, এ 
বছরের মত আগামী বছরেও তার! 
ভাল ফল পাবেন। সেইমত প্রস্তুতি- 
পর্বও তারা! শুরু করে দিয়েছেন। 
মোহন অপেরা ঘোষণা করেছেন 
তাদেয় আগামী মরশুমের ছুটি নতুন 
পালার নাম_-“আগ্যাশক্কি মহামায়া” 
ও “ছুর্গেশনন্দিনী। তপোবন 
সংস্থার ঘোষিত ছুটি পালা হুল 


* ‘মহিযান্থর বধ’ ,ও “কালাপাহাঁড়” । 


শিল্পীমহলের ম্যানেজার অভয়বাবু 


জানালেন, 'শিশুপাল্ বধ’ ও 
‘কলঙ্কিনী সতী’ তাদের আগামী বছ- 
রের পালা । ভারতী অপেরার 


আগামী পাল। ছুটি হল--তারা-* 
শঙ্করের 'টাপাভাঙারবৌ” ও ডঃ বিশ্ব- 
নাথ রায়ের “জীবন মৃত্যু’ । নট্র- 
কোম্পানী আগামী বছর প্রযোজন! 
করছেন ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 
নতুন পালা ‘ময়লা কাগজ” । 'নব- 
রপ্রন অপেরাঁও নতুন পালার নাম 
ঘোষণা থেকে পিছিয়ে নেই । তাদের 
পালা হল বিমল মিত্রের “সাহেব 
বিবি গোলাম” 

যাত্রা পাড়ায় এক নতুন পথের 
দিশারী হিসেবে ‘পিপলস্‌ অপেরা? 
হাজির হয়েছে । দলের কর্তৃপক্ষের 
ইচ্ছা, গতানুগতিক ধারায় দল না 
গড়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি সংগঠিত 
করবেন। বিভিন্ন গ্রপ থিয়েটার 
থেকে শিল্পী সংগ্রহের চেষ্টা তারা 
করছেন। গ্রপ থিয়েটারের শিল্পীদের 


দৃষ্টিভংগী সাধারণতঃ বাস্তববাদী 
ও জীবনধর্মী। এই অভিনয়ধারা 


যাত্রায় এলে হাত্রার মান আরও 
উন্নত হবে| অবশ্য সেই সঙ্গে জীবন- 
ধর্মী পালা নির্বাচন একাস্তই 
বাঞ্ছনীয় । ৬ 


খাত্বিক চলচ্চিত্র উৎসব 


গত ১৪ই মাৰ্চ কলকাতা! তথ্য- 


কেন্দ্রের শিশির মঞ্চে আটদিনব্যাপী 


ঝত্বিক চলচিত্রোৎ্সবের উদ্বোধন 
করলেন রাজ্যসরকারের তথ্য ও জন- 
সংযোগ মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য । ভিনি 
তার ভাষণে বললেন, ঝহিক ঘটকের 


ছবি আমাদের গর্ব। তায় হবি 


দেখতে ধে বিপুল জনদমাগম হর, 


' তাতেই আমরা বুঝতে পারি, তীর 
ছবির আবেদন কত ব্যাপক । ঝত্িক 
ঘটককে দেশবাসী কোনদিন হুলবে 
প্রয়াত চলচ্চিত্রকারের স্ত্রী স্থরম 
ঘটক বললেন, তার ছবি দেখার র্‌ 










ব্যাপারে অসহায় । পরিবেশক 
নানা কারসাজিতে ছবিগুলি দে 
বার ক্ষেত্রে নানা অস্তরায় স্থষ্ি 
আদালতের মামলা থাকায় 
ছবির প্রার্শনও সম্ভব হচ্ছেন ব্য 
সায়িক ক্ষেত্রে। এইসব বাধাদূত্জ 
করার জন্ত রাজ্য সরকারের সক্রি 
ভূমিকা গ্রহণ কর! উচিত। প্রয়া 
অষ্টার কিছু ব্যবন্ৃত জিনিষ, স্থিরচিত্র 
অপ্রকাশিত রচনার পাণ্ডলিপি 
চিঠিপত্র এখনও প্রীমতী ঘটক সঘ 
রুক্ষ] করে ঘাচ্ছেন। 

তবে এগুলির ধখাাথ সংরক্ষণে 
দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্ত তিনি রাজ 
সরকারের কাছে আবেদন জানান 
মৃণাল সেন স্বতিচারণ করেন খতিবে' 
আপোষহীন বলিষ্ঠ শিল্পী মানসিক 
তার প্রদংগে। গবতায়িক লেখ 
শিল্পী কলাকুশলী সগ্সিলনীর পদ 
থেকেও দাবী করা হয়-_খত্বিকের স 
ছবি দর্শক সাধারণ যাতে দেখে 
পান, তার স্থঘোৌগ যেন রাঙ্যসরকষ্ 
করেন। 
পরিশেষে খত্থিক ঘটক পরিচালি' 
একটি স্বপ্ন দৈর্ধের ছবি ও “নাগরিঝ 
চিত্রটি প্রদ্ণিড হয়! চলোচ্চিত্রোং 
সবের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্ত ছবিগুলি 
হুল--অধাস্ত্িক, বাড়ি থেকে পালিশ 
মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার 
নুব্র্ণরেখা, তিতাস একটি নদীর না: 
ওযুক্তি -তকোো আর গঞ্জো। এ 
উৎসবের আর একটি দিক হল প্যতি 
কের সংগ্রামী মানপিকতার সোত 
একটি প্রদর্শনীর আয়োজন ও আলে! 
চনা সন্ভা। 

মুখ্যমন্ত্রীর আপতহবিলে সাহাষে? 
উদ্দেশ্যে এই চলচ্চিত্রোৎ্সবে 
আয়োজন করেন রাজ্য সরকারে 
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এবং গল 
তাস্তিক লেখক' শিল্পী কলাকুশল! 
সন্মিলনী । 





বাবার 

ম্যানেজার, দপ্‌ল 
৩১, মট বেন । কাতা-১? 
Le te 





£ চৌদ্দ & 


দুর্গতিনাশিনী 
সিএম ডিএ 


“ছুর্গতিনাশিনী সি এম ডি এ” 
এই আখ্যা পেলে সি এম ডি এ 












শ্য়ই সি এম ডি এ-র প্রাপ্য নয়। 
ণ দুৰ্গতি নাশ করা বা দূর কর! 
নয়। 
বিশেষ করে কলকাতা শহরের 
জায়গার ছুর্গতি । শুধু পথ চলতে, 
ইামে-বাসে যেতে, খাবার জল সংগ্রহ 
করতে যে দুর্গতি তাই নয়, জীবনটাই 
যেন একটা খস্্রপা। ছোট ঘরে বা 
বন্তীতে সাত-আট জনের সহাবস্থান ) 
একটি মাত্র খাটা পায়খানা, তাও 
ব্যবহার করছে পঞ্চাশ জনে। 
অপুষ্টির চিহ্ন শরীরে ৷ শিক্ষার কথা 
তেঁ দূরেই থাক। এই ধরণের 
অস্থবিধে, অনটন এবং “অভাব দূর 
কর! নিশ্চয়ই সি এম ভি এর সাধ্যে 
নেই। তার জন্ত দরকার সামাজিক - 
এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল 
পরিবর্তন । " | 

কিন্তু সি এম ডি এ-র যেটা কর! 
উচিত, তার পক্ষে যেটা কর! সম্ভব, 
“সেটাই বা হচ্ছে না কেন? এখন বছ 
জায়গায় কাজ আর করে নাস্তা- 
নাবুদ হয়ে বা হিমসিম খেয়ে এত 
দিনে সি এম ডি এ একটা “পথে” 
এসেছে। এখন দেখ! যাচ্ছে কিছুট! 
“আশার আলো” । 

কারণ প্রকল্পগুলি, তা সে জল- 
সরবরাই বুদ্ধির প্রকল্প হোক, ব্রীজ, 
কাইওভার্‌ বানাবার কথাই হোক, 
অথবা নালা-নর্দমমা থোড়ার ব্যাপারই 
হোক, এবার যেন রূপ নিভে বসেছে । 
অর্থাৎ জলধর বরাহ বাড়ছে, বর্ধন 
গ্রলমগ্রতা কমেছে, রাস্তাঘাট কিছু 
কিছু চণ্ড়া হচ্ছে ও বস্তী জীবনে 
কিছুট! স্বচ্ছন্দ আসছে । প্রথমে 
তা বটেই এখন ও এবং আগামী দিনে 
নবচেয়ে যে জিনিসটার প্রয়োজন 
ভূল করলেন টাকা নয়) সেট। হল 
নহযোগিতা ৷ প্রত্যেকের সহযোগিতা ! 
থাটা পুরোনো হলেও নতুন 
করে বলছি, বারবার বলব কারণ নতুন, 
নরকারের নতুন বিধিতে থেটে খাওয়া 
ঢাহ্থষের, বেকারের, বস্তীবাসীর এবং 



















সঙ্গে শ্রমশক্তির ব্যবধান, 
সঙ্গে শ্রমিকের ব্যবধান। এ পথ 


'তাচিং থেকে শিক্ষা নাও’ 


শ্রীকান্ত বনুরাঁয় 


তাহলে দেখা যাচ্ছে কৃষি ও 
শিল্পের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, অর্থ- 
নৈতিক ভিত্তি ও উপরি কাঠামোর 
পারম্পরিক সম্পর্ক, উৎপাদন ও উৎ- 
পাদনশক্তিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক 
অর্থাৎ উৎপাদন ও বিপ্লবের পার- 
স্পরিক সম্পর্কের যাবতীয় প্রশ্নে সর্ব- 
হারার নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। 
রাজনীতির অন্থশাসনে অর্থনীতির 
বিকাশ ("Politics in command 
০£ Economics®) কথাটার তাৎপর্য 
এক্ষেত্রে এই ষে দেশের বিপুলতম 
সম্পদ সমূহকে সম্বল করে, জনগণের 
উদ্যোগ ও উদ্ধমের মাধ্যমে কৃষি ও 
শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনকে উন্নত, এবং 
আরো উন্নত করার উপায়গুলিকে 
আয়ত্ত করার পথে অর্থনীতিতে 
সমাজতান্ত্রিক .উপাদানগুলিকে 
সমাবেশ করা যায়। এ পথেই গড়ে 
ওঠে অর্থনীতিতে শিল্পের নিয়ামক 
ভূমিকা, রুষির বিপুলতম ভিত্তি 
(“Industry as leading factor, 
agriculture as foundation”) 


এবং সামাজিক প্রলেতারিয়করণ 


(“Proletarianisatfon of So-. 


০1665) | এ পথেই দূর হবে গ্রামের 
সঙ্গে শহরের ব্যবধান, চিন্তাশক্তির 
কৃষকের 





তার চেহার] না পাল্টালেও, কলকা- 
তার মানুষকে একটু স্থবিধা, একটু 


স্বাচ্ছদা দেওয়। যাৰে। 


আগামী দিনের কলকাতা আরও 
ভাল হতে পারে যদি কলকাতার 
মাহষষের জীবনে এই শ্বাচ্ছন্দ)টুকু 
'আসে। চেষ্টার শেষ নেই। 

জানেন কি? 

কলকাতার জ্বলের অপচয় বন্ধ 
হলে এই শহরে জলের অভাব হবে 
না, ট্রামে-বাসে সঠিক ভাড়া দিলে, 
পরিবহনের উন্নতি সম্ভব, ট্রাম বাসের 
টিকিট থেকে আরস্ত করে বাডির 
জণ্তাল যত্রতত্র যখন তথন না ফেললে 
কলকাতাকে পরিষ্কার রাখা সম্ভব ৷ 

--আর? আর বিশ্বাস করুন, 
সি এম ডি এ' এবং সবাই চেষ্টা 
করছে। 

* শিয়ালদায় ছোট উড়ালপুলের 
কাজটা পুরোদমে এগোতে পারছে 
না-কারণ কিছু কিছু মহল থেকে 
বাধ! আসছে । 

* তবে বালীগণ্চকসবা পুলের 
কাজ প্রায় শেষ আগামী মাসেই 
উদ্বোধন । 





-| উৎপাদনের বাৎসরিক 


তাচাই ও তাচিং-এর : পথ ("In 
agriculture * learn from 
Tachai, in industry from 
Taching”) 

চীনের উত্তরপূর্ব দিকের একটি 
অবহেলিত, শঙ্্বর, বিস্তীর্ণ অঞ্চল। 
এ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শিল্পের সম্ভাবনা 
সম্পর্কে রুশ বিশেষজ্ঞরা! বহু অনুসন্ধান 
ও গবেষণা চালিয়েও কোন তেলের 
সন্ধান পান নি গোটা অঞ্চলে । 
পশ্চিমী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে খারা 
ব্যাপারটার সারাংশ জানতেন 
তারাও এ সম্পর্কে একমত হয়ে 
অধাচিত উপদেশ দিতে থাকেন। 
ক্রমে বিশ্রেষজ্ঞর] নিরস্ত হলেন, শুরু 
হলেো। জনগণের পালা] প্রথমে 
স্থানীয় জনগণের প্রেরণায়, উদ্যোগে 
ও উদ্যমে কাজ শুরু হল, ক্রমে মহা- 
চীনের নানা অঞ্চলের কমিউনগুলো 
থেকেও দক্ষ শ্রমিকরা এসে তাদের 
অভিজ্ঞতা যোগ করলেন, যোগ 
দিলেন গণমূক্তি ফৌজ। ‘গ্রেট লিপ 
ফরওয়ার্ডে'র অঙ্প্রেরণায় নিজেদের 
উদ্যোগ, অভিজ্ঞতা ও পদ্ধতির 
সাহায্যে একদিন সন্ধান এবং নাগাল 
মিললো । সে ১৯৫৯ সাল, রুশ 
বিশেষজ্ঞদের অনেকেই . ইতিপূর্বে 
দেশে পাড়ি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী 
চৌএন লাই নিজে বারে বারে হাজিব 
হয়ে শ্রমিকদের উৎসাহ দিয়ে গেছেন 
ও উপদেশ দিয়ে গেছেন মহান নেতা 
মাও সে তুঙের “অন প্র্যাক্টিস” ও 
“অন কণ্ট]ডিক্শন’ আরো আয়ন্ত 
করতে । ' 

হিলুং কিয়াং-এর এ অঞ্চল জুডে 
গড়ে উঠলো তাচিং শিল্পাঞ্চল -পাচ 
লক্ষ শ্রমিকের কর্ষচঞ্চল খনি শিল্পাঞ্চল 
যেখান গ্রাম আর শহর মিলে 
মিশে এককাট্া, কৃষি ও শিল্পে 
ভ্রাতৃত্ব, সাংস্কৃতিক কেন্জ্রগুলি ছোটখাট 
প্রশাসনিক দণ্তরগুলি আর তৈলকৃপ- 
গুলোর সঙ্গে খাযারগুলোর মধ্যেকার 


| এক নিবিড় সংস্কৃতি । 


আর উৎপাদন? রুষি বিজ্ঞান 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৪শে মার্চ, ১৯৭৮ 


দলিল তা ছুনিয়ার সমস্ত টেকনো- 
ক্র্যাট-পন্থীদের অবশ্যই মানতে হচ্ছে। 
মজার কথা, তাচিং তার প্রয়োজনীয় 
খাগ্শত্ত ও শাকসম্ীর সবটুকুই প্রভূত 
পরিমাণে উৎপাদন করে থাকে এবং 
১১৬৪ সালের প্র. আজ দীর্ঘ তের 
বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রীয় শস্তভাণ্ডার 
থেকে এককণা শশ্তও চেয়ে 
পাঠাক্সনি 1, 
উৎ্পার্ধন-বিপ্লবে উৎসব-চঞ্চল 
এই তাচিং অনেকগুলে। জটিল ও 
প্রধান প্রধান প্রশ্বের উত্তর রেখে 
চলেছে-_*বিপ্লব ও উৎপাদনের মধ্যে- 
কার, রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে- 
কার, চেতনা ও বস্তুর মধ্যেকার, 
রাজনৈতিক সচেতনতা ও বৃত্তিমূলক 
যোগ্যতার মধ্যেকার ছান্বিক এক্যকে* 
যথাযথর্ূপে কাজে লাগানোর শিক্ষা 
ধিয়েছে। তাই সার! চীন সঙ্কল্প 
নিয্নেছে--“নতুন নতুন খনি অঞ্চল 
গড়ে তুলতে হবে যেখানে কৃষিও 
শিল্প কিংবা গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল- 
গুলি পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে থাকবে না 
যে প্রকল্পের ধাপে ধাপে শ্রমিক 
ও কৃষক, শহর ও প্রাম, মানসিক ও 
কায়িক শ্রমগুলির মধ্যেকার পার্থক্য- 
গুলি ক্রমশঃ ক্ষীয়মান"হয়ে আসবে |” 
(নয়া চীন সংবাদ, সংস্থা ১৮/১২/ 
শ৬)। লে 
তাই তাচিং-এর বিপ্লবের উৎসবকে 
মহাচীনের দিকে দিকে ছড়িয়ে 
দিতে “তাঁচিং-এর থেকে শিক্ষা না ৪” 
অভিযানের জাভীয় সম্মেলন মাত্র 
কয়েকমাদ আগে বিপুল উৎসাহে 
অশ্গঠিত হলো! । 
সত্যদন্ধান 
(৮ম পৃষ্ঠার পর ) 
ভারতের ইতিহাস বিরাট ও 
ভটিল। যেভাবেই দেখা হোক না 
কেন, এই ইতিহাস-দর্শন অদ্ধদের 
হস্তিদর্শনের মতো ব্যাপারই হয়ে 
থাকছে । ডঃ মজুমদারের মতো 
অসাধারণ এঁতিহাপিকের পক্ষেও যে 
এর সামগ্রিক স্ববপকে অন্ুধাবন করা 
সম্ভব হয়নি সে তে! আমর? দেখতে 
পাচ্ছি। 
“ভারতবর্ষের দরিব্রগণের মধ্যে 


গবেষণা ও কারিগরীর পঞ্চাশটি ক* মুসলমানের এত সংখ্যাধিক্য কেন ?. 
ভিভিশনে বিভক্ত পাচ লক্ষাধিক শ্রমি- একথা ৰল! মূর্থতা যে ।তরবারির 


কের এ ভাচিং তৈলক্ষেত্রে শুধুমাত্র 
১৯৭৬ সালের উৎপাদন থেকে যেটুকু 
‘লাভ’ ধরা যেতে পারে একমাত্র 
মেটুকুই রাষ্ট্রীয় তহবিলের সমস্ত খন 
পরিশোধ করার পক্ষে ঘথেষ্ট। আর 
বৃদ্ধিহার 
যেখানে ২৮ শতাংশ সেক্ষেত্রে ১৯৫৭- 
৫৮ সালের রুশ বিশেষজ্ঞ্ধের গবে- 
ষণা রিপোর্টটি ঘে টু একটি হাস্তাম্পদ 


+ 





সাহায্যে তাহাদিগকে ধর্মাস্তর গ্রহণে 
বাধ্য. কর1হুইয়াছিল 1৮ এটা! আমার 
কথা নয়, স্বামী বিবেকানন্দের কখা। 
১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চিকাগে। থেকে প্রযুক্ত 
হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে তিনি 
লেখেন “বস্তুত, জমিদার ও পুরোহিত- 
বর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের 
' জন্যই উহার! ধ্মাস্তর গ্রহণ করিয়া- 
ছিল!” স্বামীজীর এই উদ্ধৃতি থেকে 


ছুটি জিনিস দেখা যাচ্ছে, (১) তর- 
বারির সাহায্যে ধর্মপ্রচার করা 
হয়েছে এই একটি তত্বকে অনেকে 
প্রচার করেছেন আর (২) জমিদার ও 
পুরোহিতবর্গের হস্ত আমলে অত্যা- 
চারীর হস্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল 
বলেই ইসলাম বহক্ষেত্রে ত্রাণকারীয় 
হস্ত হিসেবে প্রসারিত হয়। 

এখন সমস্যাটা! হচ্ছে, এঁতিহাসি- 
কের কাজ কী? নানা দিক থেকে 
সত্য সন্ধান করা ও তার মূল্য নির- 
পণ করা, নাকি ব্যক্তিগত রাগ-ছ্েষ 
দ্বারা অথবা অন্ধতা-অজ্ঞতা দিয়ে 
সাধারণ মান্যকে প্রভাবিত করা? 
আর এই বিতর্কে স্বয়ং কেন্দ্রীয় শিক্ষা- 
মন্ত্রী জড়িত হয়ে পড়েছেন বলে এই 
প্রশ্নও করি যে বর্তমান সরকারের 
শিক্ষানীতি কী? সত্য সন্ধানের পথে 
নানা রকম বাঁধা স্বষ্টি করা, নাকি 
তার পথ অবারিত কর]? 


রক্গলোকের নাটক 


গত «ই মার্চ রবিবার রঙ্গনা রঙ্গ- 
মঞ্চে অভিনীত হলে! সাঁওতাল 
বিদ্রোহের নাটক “বাজাও মাদল” । 
রঙ্গলোক প্রষোজিত এই নাটকের 
বিষয়বস্ত ইংরেজ শাসন ও মহাজনী 
শোষণের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতার 
সশস্ত্র বিদ্রোহের ইতিহাস । উনবিংশ 
শতাব্দীর ভারতবর্ষের এক সুদূর 
কোণে পঞ্চাশ হাজার সাঁওতাল তীর, 
ধনুক, টাঙ্গী, বল্লভ প্রভৃতি অস্বকে 
সম্বল করে সশস্ত্র বিদ্রোহের এক রক্ত- 
বা$] পথ রন করে দিয়েছিলো! । 
সিৰু, কালু; চাদ, ভৈরবের নেতৃত্বে 
দামিন ইকোর গ্রামে গ্রামে বিত্রেহের 
যে রণহঙ্কার ছড়িয়ে পড়েছিল সেই 
কষিভ পথ ধরে বিদ্রোহী সীওতালরা 
মৃত্যুর মধ্য দিয়েও প্রমাণ করে দিলে! 
_ভারত্বাঁসী মবতে জানে, জানে 
না আত্মসমর্পন ৷ ৃ 

রঙ্গলোকের প্রধোজনার এই মঞ্চ 
সফল নাটকের দরগা সর্বাগ্রে কৃতিত্বের 
দাবী রাখেন নাট্যকার পরিচালক 
শ্রগৌতম সেন। সীশুতালী ভাষার 
এই নাটককে সব সময়ই তিনি চড়া 


সুরে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছেন। 
পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি ষথাষথ 


‘দায়িত্ব পালন করে গেছেন। দলগত 
. অভিনয়ের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও 


ক্রুটি থাকলেও ব্যক্তিগত তাবে যার! 
দর্শকদের দু আকর্ষণ করেন, তারা 
হলেন অমর পাল, অনিল সাহা, 
পার্থ গুপ্ত, অচিন্ত্য মুখাঁ, সলিল দ্ধ 
ও গোবিন্দ রায়। মহিলা শিল্পীদের 
মধ্যে নমিতা মণ্ডলের ভূমিকা 
হুঅতিনীত। এ ছাড়া কালী 
মজুমদার ও সন্ধ্যা পাল ষ্থাষ্থ । 
সাওতালী ভাষার গানগুলিকে 
সাফল্যের সঙ্গে পবিচালনা করার 
দায়িত্ব পালন করেছেন সজীব 
পরিচালক  মুরারী রায়চৌধুরী । 
হিমান্ত্রী ভট্টাচার্যের শব্দগ্রহণ বিশেষ 
প্রশংসনীয় । 
ব্যবস্থাও যথাষ্থ বলা যেতে পারে। 


t 


সি 


নে 


এ ছাড়া অন্তান্ত : 


> 


rr 


লালা 


মেস থয 


কপ ॥ শুক্রবার, ২৪শে মার্চ, ১৯৭৮ 


শেরিফ পদের প্রয়োজন কি? 


ইংরেজ আমলের এতিহ মাফিক 
এখনও প্রতি বছর কলকাতা শহরের 
একজন মাননীয় শেরিফ নিযুক্ত করা! 
হৃয়। শেরিফের কাজ-কর্ম, কর্তব্য, 


. দ্বায়িত্ব যে কি,'বছ অমুসন্ধান করেও 


হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি । তবে 
খবরের কাগজ মারফৎ জেনে আসছি 


কোন বিশিষ্ট, গণ্যমান্ত ব্যক্তি মার! ' 


গেলে নাগরিকদের পক্ষে শেরিফ 
শোক-নসভ1। আহ্বান করে থাকেন । 


“হয়তো রীতি অস্থায়ী, অথবা নিজ 


নিজ বিবেক বুদ্ধি মতই অতীতের 
শেরিফপণ '্বেচ্ছায় বা অনুরুদ্ধ হয়ে 
এমন .স্ৃতি-সভা ডেকে এসেছেন । 
বনে করেছিলুম, কলকাতার বর্তমান 
শেরিফ মহাশয়ের উদ্যোগে " শিল্পী 
পঙ্কজ মদিকের মৃত্যু উপলক্ষে এমন 
একটি ম্মরণ-সৃভা আহত হবে। 

কিন্ত আহত না হওয়ায় তাকে 
অনুরোধ করবো বলে খোজ করতে 
স্থরু করি রঙ্মান শেরিফ কে? 
জানলুয-মা্টি ন্যাশানাল এক অডিট 
ফার্মের জমৈক দশ-হাজারী অংসীদার 


* বর্তমানের শেরিফ । 


বহু চেষ্টা সত্বেও আজ পর্যস্ত এই 


শেরিফ মহাশয়ের দর্শন বা নাগাল 


পাওয়া গেল না। তাকে চিঠি দিয়ে 
পঙ্কজ স্বরণ-সভা আহ্বানের অঙহুরোধ 
করেছি । জানিনা তিনি সময় পাবেন 
কিনা । কারণ তিনি এ শহরে থাকেন 
খুব কম ।* দিল্লী বোদ্বাইয়ে হাফিয়ে 
উঠলে “উইকুএণ্ড" করতে নাকি 
কলকাতা আসেন তাও যদি বিদেশ 
যেতে না হয়। 

বামপন্থী লরকারের কাছে প্রশ্ন 
করি-_এমন শেরিফের পদ লোপ 
করলে ক্ষতি কি? যদি বিধান 
পরিষদ ছাড়াই রাজ্য চলে, মেয়র 


ছাড়া শহর চলে তাহলে যে পদের 


কোন কাজ নেই, যে পদে নাগালের 


বাইরে লোক বসালেও চলে ঘায় সে 
পদের প্রয়োজন কি? 
প্রভাতকুস্থস চট্টোপাধ্যায় 


সরকারী অবিচার 


১৯৬৫-৬৬ সালে আমরা প্রায় ৩* 
জন পশ্চিমবঙ্গ জুনিয়র এগ্রিকাল- 
চারাল সাভিস থেকে রাজ্যের বিভিন্ন 
ব্লকে আভহক্‌ বি, ভি, ও হিসাবে 
নিযুক্ত হই। তখন থেকে আমরা 
দক্ষতার সঙ্গে বি, ডি, ওর সকল 
দায়িত্ব পালন করে আসছি । অথচ 
ছঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত আমরা 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিভিল সাণ্ডিস ক্যাডারের 
পদ মর্ধাদা পাইনি । স্বভাবতই এর 
ফলে আমর] হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। 
বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে 
আমরা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 
এ ব্যাপারে ভেপুটেশান দিয়েছিলাম । 
সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের দাবী 
বিবেচিত হবে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর 
এই প্রতিশ্রুতি সত্বেও কিছুই হয় নি। 
রাজ্য সরকারী সাঁভিস কণ্ডাকট রুলে 
নির্দেশ আছে যে তিন বৎসর কাজ 
করার পর আধাস্থায়ী এবং পাঁচ বছর 


কাজ করার পর স্থায়ী কর্মচারী ' 
হিসাবে গণ্য করা হবে। আমরা! 


প্রাম্ম ১২-১৩ বছর কাজ করার পরে 


আজও এ্যাডহক কর্মচারী হিসাবে . 


বিবেচিত হচ্ছি। আমর! জনপ্রির 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি -এ ব্যাপারে আকর্ষণ 
করছি এই প্রত্যাশা এবং প্রত্যয় 
নিয়ে যে তিনি আমাদের দীর্ঘদিনের 
বঞ্চনার প্রতিকারের জন্য ষথাষথ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 

জনৈক ভুক্তভোগী 


' বিভাবের ছাত্র আন্দোলনের চৰিত্র 
( দৰ্পণের প্রতিনিধি) 


বিহার রাজ্যের ছাত্র আন্দো- 
জন বিভিন্ন দাবীতে ষে খ্নীতূত রূপ 
ধারণ করেছে, ভার নেতৃত্বে রয়েছে 
অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদ (এ 
আই পি), যুব জনতা, এ আই 
এস এফ, এস এফ আই ও বি এস 


এ! ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যুষিত 


পি 


পাটনা ইউনিভারসিটির সাধারণ 
মম্পাদক ভ্রীকৰলেশের কথা অনুযায়ী 
“3৭ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং 
ইন্দিরাশাহীর অপসারণের পরেও 
ছাত্র ও শিক্ষা সমস্তার সামান্যতম 
পরিবর্তনও-ঘটেনি। এমনকি 48 
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ছাত্র সমাজ.যষে আশার আলো! দেখে- 
ছিল, সে আলোও নিভে গেছে।” 
প্রাক নির্বাচন জলুমশাহীর 
আমলে ছাত্র-আন্দোলন দমন করার 
জন্ত বিশ্ববিগ্ভালয়ের ক্যাম্পাসে ঘষে সি, 
আর, পি, বাহিনী পোস্টিং কর! 
হয়েছিল তা তুলে নেবার দাবীতে 
আন্দোলনে শ্রীকমলেশকে মাত্র কিছু- 
দিন আগে দশদিন কারাবাস করতে 
হয়। তার কথায় ক্ষমতায় আধীন 
প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই নতুন 
বোতলে পুরনে। মদ । খেটে খাওয়। 
মাহষের মৌলিক সমস্তা সমাধানের 
( শেষাংশ আঠারো! পৃষ্ঠায় ) 


' নজরুল প্রসঙ্গ 
(নবম পৃষ্ঠার পর ) 
বিশুদ্ধ সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও তার 
অবদান ও জ্রনপ্রিয়্তা রবীন্দ্পরবর্তাঁ 
প্রায় সমস্ত কবিকেই ছাড়িয়ে গেছে । 
শিশুসাহিত্য, নাটক’ কাব্য, উপন্াস, 
গল্প, নিবন্ধ, সঙ্গীত--সর্বদিকেই তিনি 
লেখনী সঞ্চালন করেছেন এবং অনন্য 
সাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে- 
ছেন। এ অধিকার শুধু তার ব্যাপক 
রচনাগুণেই জন্ায়নি। নিপীড়িত 
জনগণের মুখে যেমন তিনি ক্প্রিবের 
ভাষা দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন 
গানের স্থুর। কৃত্রিম সভ্যতার ঠুনকো 
আভিজাত্য ভেঙে গুড়ে! গুঁড়ো হয়ে 
গেছে। তিনি এলেন শাস্তির ললিত 


বাণী নিয়ে, সায্যবাদের মন্্ুগ্ধ কবি , 


তিনি। গাইলেন. 


বিশ্বে যা কিছু মহান স্থাই চির 

কল্যাণকর, 

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক 

ভার নর। 

বিশ্বে যা কিছু এলো পাপ তাপ বেদনা 

অশ্রবারি, 

অর্ধেক ভার এনেছ নর, অর্ধেক তার 

| নারী ।*." 

এই বিভে্বহীন নরনারীকে 

শ্বাধীনতামস্ত্রে উদ্ধ্‌দ্ধ ক'রে তিনি 
বললেন-- 

“বল বীর 

চির উন্নত মম শির, 

শির নেহারি আমারি 
নতশির এ শিখর হিমাদ্রীর!?--- . 
নিপীড়িত বাংলার বিপ্লবী গণ 
যানসের তিনি প্রাণ-প্রতিতব । বাংলার 
বিপ্লবী যৌবন জেগে উঠেছে তার 
মন্ত্রধবনিতে | মা 

একদিন বসে বসে বই থেকে 
নিজ্বের অনেক কবিতা আবৃত্তি করে 
শোনালেন কাজী সাহেব । আবৃত্তি 
করবার মতো দরাজজ কঠেরও তার 
অভাব ছিলনা। এ সময়ে তিনি 
কাব্যে সম্পাদকীয় রচনা ভিন্ন একদিন 
একটি নিবদ্ধ লিখলেন নবযুগে। নাম 
আমার স্থন্দর। একাধারে এটি 
তার আত্মোপলব্ধি ও জীবনদর্শন | 
নবযুগে প্রকাশিত হবার পর নানা 
যায়গা থেকে রচনাটি সম্বন্ধে মন্তব্য 
আসতে লাগলো । ' ভার প্রথম দু*টি 
পংক্তি এইরূপ-- 

“আমার স্থন্দর প্রথম এলেন 
ছোট গল্প হয়ে, তারপর এলেন 
কবিতা হয়ে । তায়পর এলেন গান, 
স্বর, ছন্দ ও ভাব হয়ে । উপন্যাস, 
নাটক, লেখা ( হয়েও মাঝে 
মাবে এ ‘ধুমকেতু’, ‘লাঙল’, 
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‘গণবাণী’তে, তারপর এই “নবষুগে' 
তার শক্তি-স্থন্দর প্রকাশ এসেছিল, 
আর তা এল রুন্র-তেজ্ে, বিপ্লবের- 
বিদ্রোহের বাণী হয়ে । বলতে ভুলে 
গেছি, যখন যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে সৈনিকের 
সাজে দেশে ফিরে এলাম, তখন 
সর্বপ্রথম হক সাহেবের দৈনিকপত্র 
নবযুগেই কি-লেখাই লিখলাম, আজ 
ত! মনে নেই, কিন্ত পনের দিনের 
মধ্যেই কাগজের টাকা বাজেয়াপ্ত 
হয়ে গেল ! 

“এই গান লিখি ও স্থর দিই 
যখন, তখন অজন্র অর্থ, যশ, সম্মান, 
অভিনন্দন, ফুল, মালা__বাঙ্গলার 
ছেলে মেয়েদের ভালোবাসা পেতে 


' লাগলাম । তখন আমার বয়স 


পঁচিশ ছাব্বিশ মাত্র । এই সন্মান 
পাওয়ার কারণ, সাহিত্যিক ও 
কবিদের মধ্যে আমি প্রথম জেলে 
যাই, জেলে গিয়ে চব্বিশ দিন অনশন 
ব্রত পালন করি, রাজবন্দীদের উপর 
অত্যাচারের জন্য । এই অপরাধে 
আমাকে জেলের নানা রকম শৃঙ্খল- 
বন্ধন (“লিক-ফেটার্স”, “বার-ফেটার্স” 
‘ক্রুশ ফেটার্স, প্রভৃতি) ও লাছনা সহ 
করতে হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ 
তার ‘বসন্ত’ নাটক আমায় উৎসর্গ 
করেন। তার এই আশীর্বাদী মালা 
পেয়ে আমি জেলের সর্ব জালা, যন্ত্রণা, 
অনশন-ক্রেশ ভুলে যাই। আমার 
মতো নগণ্য তরুণ কবিতা লেখককে 
কেন তিনি এত অনুগ্রহ ও আনন্দ 
দিয়েছিলেন, তিনিই জানেন । আমি 
কোনোদিন জিজ্ঞাস! করিনি, তিনিও 
বলেন নি। আজ এই প্রথম মনে 
হলো, তার দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আমার 
‘সুন্দরের’ আশীর্বাদ এসেছিল জেলের 
যন্ত্রণা-ক্লেশ দূর করতে । ভখন কিন্ত 
একথা! মনে হয় নি। তখনো একথা! 
ভাবতে পারিনি, এ লেখ! আমার 
নয়, এ লেখা আমারই সুন্দরের, 
আমারই আত্মবিজড়িত আমার 
পরমাত্মীয়ের ।৮** 

মনের কোন তন্ত্রীতে ঘা লাগলে 
তবে বুকের বীণ! এমন ক'রে বাজতে 
পারে, ভা চিস্তা করবার বিষয়। 
শিল্পী জীবনে নানা ভাবে এই বন্দর 
এসে দেখা দিয়েছেন । কখনো তার 
শাস্ত রূপ, কখনো তার রুদ্র রূপ, 
কখনো বা মহাপ্রলয় রূপ । বারবার 
তার অশরীরী উপস্থিতিতে কবিচিত্ 
আন্দোলিত হয়েছে। এ না হ'লে 
বুঝি জীবনকে পূর্ণভাবে জানা যেতো 


- না, না হলে বুঝি কবিকে আমর! 


এমন ক'রে পেতাম না। বার বার 
পড়েও পড়া শেষ হলো না, আবার 
পড়লাম, তারপর আবার, তারপর 
এক সময় গিয়ে কাজী সাহেবকে 


বললাম ২ ‘বাংলা দেশকে আক 
09 তার তুলন! 





৫ পনেরো ॥ 
দু'বাছতে অশান্ত বুকখানির 
মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে কার্জী 
সাহেব জললেন £ “কবে আমার 
সুন্দর আমাকে তার কাছে টেনে, 
নেবে, সেই প্রতীক্ষাভেই কেবল দিল, 
গুনছি | | 
বললাম £ “কিন্ত এ পৃথিবীর 
আঁকর্ষণই কি কিছুকম। মানুষের 
কঞ্জে আপনি দিলেন সবর, দিলেন 
অন্যায়ের [বরুদ্ধে বিদ্রোহে 
ভুলে, জাতির জীবনে আপন 
প্রয়োজন কি শুধু আজ ? 

- শান্ত সমাহিত কণ্ঠে কাজী সাং 
বললেন £ "তবু তার হাতছা 
শুধু আমাকে নয়, সকলকেই একদিন 
সাড়া দিতে হবে ।” 

এ কথার জবাব সেদিন মূখে 
আসেনি। 

* হঠাৎ একদিন কাজ থেকে অবদর 
নিলেন কাজী সাহেব । শরীর সুস্থ 
নয়, এত কালের সুরেলা কও ধীরে 
ধীরে নিস্তেজ হয়ে এসেছে । একদিন 
মন্তিফের রোগ দেখা দিল, উন্মাদ- 
রোগে আক্রমণ করলো তাকে। 
এই আক্রমণ হয়তো অনেক কাল 
আগে থেকেই শুরু হয়েছিল--যখন 
কবিতায় নিয়মিত সম্পাদকীয় 
লিখতেন তিনি নবযুগে । কিন্তু কেউ 
তা ধরতে পারে নি। যখন ধরা 
প্ড়লো,, তখন তিনি চিরকালের 
মতে! স্তব্ধ হয়ে গেছেন। বাংলার 
শেষ বিপ্লব ও ভাঙনের, যুগের সার্থক 
রূপ ফুটে উঠতে পারতো কাজী 
সাহেবের লেখনীতে । কিন্ত বাংলার 
দুর্ভাগ্য । এ দেশের সমাজ ব্যবস্থা 
প্রতিকূল পরিবেশে তার বিদ্রোহী 
হৃদয় প্রশান্ত না হতেই ব্যাধির 
করালগ্রাস এসে তাকে আক্রমণ 
করুলো। এ ব্যাপি তার কতখানি 
দৈহিক অন্থম্থতাঙজনিত ছিল, বল! 
কঠিন। অন্তরের দিক থেকে তিনি 
ছিলেন তগবৎ সানিধোর মানুষ! 
যাকে তিনি “আমার সুন্দর” বলেহেন 







তিনিই ছিলেন তার ধ্যানের ঈশ্বর -! 


তাই তিনি আপন রচনায় গাইতে 
পেরেছিলেন : 'পরমাত্বা নহ তুমি, 
তুমি যে পরমাত্ৰীয় মোর”, অথবা 
‘খেলিছ এ বিশ্ব নিয়ে বিরাট শিশু 
আনমনে”, এবং এ জাতীয় আরও বহু 
ভক্তি সঙ্গীত। তার উন্মাদরোগ 
পরোক্ষে হয়তে। ঈশ্বর ব্যাধি কপেই 
তাকে অধ্যাত্মবোধের স্তন্ধতা এনে 
দিয়েছিল । সেটা বাইরে থেকে ধরা 
যায় নি, কিন্তু তার স্বশ্নকালীন সুস্থ 

0 ধর সামঞ্গক 


১ ্ 
স্টল 





৷ তান্ত্রিক শ্রমিক 
কংগ্রেসে বলশেভিক এবং মেনশেভিক 


৪ যোল ॥ 


নভেম্বর বিপ্লব ও এস ইউসি ' 


(এগারো! পৃষ্ঠার পর ) 


পার্টির দ্বিতীয় 


| নামে পার্টিটি বিভক্ত হয়ে রাশিক্সায় 








না। 


বলশেতিকবাদের জন্ম দ্বিয়েছিল। 
কমিউনিষ্ট ভাঁবাদর্শ এবং সর্বহারা 








ই বলশেভিকবাদ। আস্রাজা- 
যুগে প্রকৃতই একটি কমিউনিষ্ট 
্বার্টির নেতৃত্ব ছাড়া সর্বহারা বিপ্লব 
ধা করে সর্বহারা একনায়কত 


| প্ৰতিষ্ঠ৷ করা যায় না। বলশেভিক 


পার্টির পক্ষে কোন 'মতেই রাশিয়ায় 
সর্বহারা! বিপ্লব সমাধা! করে সর্বহাঁর। 
একনায়কত্থ প্রতিষ্ঠা কর! সম্ভব ছিল 
তথাপি লেনিনের মৃত্যুর পর 
১৯২৪ সালে বলশেভিক পার্টির নেত! 


' ্র্যালিন বলশেভিকবাদের ভিত্তিতে 


লেনিনবার্দ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে 
ধলেছিলেন, “লেনিনবাদ হল 


সাম্রাজ্যবাদ এবং সর্বহার! বিপ্লবের 








' ফুগে মার্বসবাদ । আরে! সঠিকভাবে 


ৰললে, লেনিনবাদ হল সর্বহারা 
বিপ্লবের সাধারণ তত্ব ও কৌশল 
এবং সর্বহার। একনায়কত্বের বিশেষ তত্ব 
ও কৌশল ।” (লেনিনবাদের ভিত্তি) 
এইভাবে বলশেভিকদের ভিত্তিতে 
লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠা করার ফলে এক 
দিকে যেমন: সর্বহার1 বিশ্রব এবং 
সর্বহারা একনায়কস্ব সম্পর্কে মার্কম- 
বাদী ধারণাকে সংশোধন করা, অন্ত- 
দিকে সর্বহার| বিপ্লব এবং সর্বহারা 
একনায়কত্ব সম্পর্কে 'লেনিনবাধী , 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্ট। কর! হল! 
এস ইউ নি রুশ বিপ্লবের পূর্ববর্তী এবং 
পরবর্তী ইতিহাস অধ্যয়ন ন! করেই 
্যালিনকে' নভেম্বর -বিপ্লবের কর্তৃত্ব 
হিসাবে দ্বাড় করাতে চাইছে। 
এস ইউ পি বলেছে, *্্যালিনকে ন! 
বুঝলে নভেম্বর বিপ্লবকে বোবা দাবে 
ন।।* গণদ্বাবী, ১৯শে ভিসেম্বরঃ 
১৭৭) 

একথা অনেকেই জানে যে এস ইউ 
লি কর্তৃত্বাদের দ্বারা পরিচালিত । 
পার্টির পরিবর্তে কোন একজন ব্যক্তি- 
কে জনগণের উপরে স্থাপন করা এবং 
ষৌথ সিদ্ধান্তের পরিবর্তে ফোন এক- 
জন ব্যক্তির সিদ্ধান্তকে প্রধান গুরুত্ব . 
দেওয়াই হল কর্তৃক্বাদ । কেবলমাত্র 
সঠিক রাজনৈতিক লাইনে বিপ্লবী 


কত্ত এস ইউ পি শিবদাস ঘোষের 


চিন্তাধারার কর্তৃত্বের অধীনতা স্বীকার 
করে নিয়েছে। কর্তৃত্ব সর্বদা! অধীনত! 


' দাবী করে। ভারতের সর্বহারা 


বিপ্লব সম্পর্কে শিবদাস ঘোষের চিস্তা- 
ধারা এখনে! সঠিক বলে প্রমাণিত 
হয়নি । তথাপি এস ইউ সিকে 
লর্বহারা শ্রেণীর সঠিক বিপ্লবীদ্বূল বলে 
প্রচার করা হয় । নভেম্বর বিপ্লব 
বাধিকী উপলক্ষে এস ইউ সির সাধা- 


রণ সম্পাদক নীহার মুখার্জী তার, 
' ভাষণে বলেছেন, "এ দেশের মাটিতে 


কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া 
লর্বহার! শ্রেণীর সঠিক বিপ্রবীদল এস 
ইউ মি আইকে সর্বতোভাবে আপ- 
নাঘের শক্তিশালী করতেই হবে।” 
(এ) 

একটি সঠিক কমিউনিষ্ট পার্ট 
গড়ার জন্ম প্রয়োজন (১) ইতিহান 
সম্পর্কে মার্কস্রাধী সঠিক ধারণ! 
(২) কমিউনিষ্ট ভাবাদর্শগত সর্ব- 
হার! রাজনৈতিক লাইনের সঠিকতা 
(৩) সমালোচনা আত্ম মালোচনায় 
অভ্যস্থ নেতৃত্ব এবং (৪) গণতাস্িক 
কেন্দরিকত।। এই চারটি উপাদানের 
একটি উপাদানও এস ইউ সির মধ্যে 
নেই। তাছাড়া এম ইউ সির নেতারা! 
তাদের পার্টিকে কখনে! পর্বহার] 


* শ্রেণীর পার্টি কখনে! শ্রমিক শ্রেণীর 


পার্টি বলে প্রচার করে থাকেন। 
নীহারবাবু তার একই ভাষণে 
বলেছেন, “শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের 
ভূমিক! প্রতিভাত হবে শ্রমিক শ্রেণীর 
একটি সঠিক বিপ্লবী রাজনৈতিক 
দল সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে ।* 
(এ) 

. আসলে এস ইউ মির নেতারা 
শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা অনুসারে 


সর্বহার] এবং শ্রমিক কথা দুটিকে . 


সমার্থক বলে মনে করে। অথচ 
কথা ছুটি দমার্থক নয়। ভারতের 
জনগণকে অর্বহার] এবং অপর্বহার! 
ছুটি প্রধান ভাগে ভাগ কর! যায়। 


জনগণের যে অংশটি সম্পত্তিহীন অব- 


স্থায় থাকে সাধারণ অর্থে তাকেই 
বলে সর্বহার] এবং যে অংশটি সম্পত্তি 
রক্ষা কর! এবং বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে 
তাকেই বলে অসর্বহারা। সর্বহারা! 
এবং অসবহারা উভয়েই শ্রমশক্তি 
বিক্রী করতে পারে। যার! শ্রম 
শক্তি বিক্তী করে তাদের বলে 
শ্রমিক। শ্রমশক্তি বিক্রী না করে 
যেমন বিশেষ অর্থে সবহারা হতে 
পারে না তেমনি যার] শ্রমশক্তি 
বিক্রী' করে তার! শ্রমিক হলেও 
সকলে সর্বহারা নয়। ভারতের 


. শ্রমিক শ্রেণী সবহায়া এবং অসর্বহার] 


ছুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। 
সবহারা এবং অসর্বহারা কথা 


ছুটি যে সমার্থক নয় সে কথা 


সাধারণ ভারতবাসী বুঝলেও এস 
ইউ সির নেতারা বোঝেন না। আর 
তার ফলেই এস ইউ সি আর কোন 


'দিনই সর্বহারা! শ্রেণীর পার্টি হয়ে 


উঠতে পারবে না। কারণ এস ইউ 
সির মতে “কমরেড শিবদাস ঘোষকে 
না বুঝলে আজকের যুগে মার্কসবাদ 
লেনিনবাদের সুস্পষ্ট উপলদ্ধি গড়ে 


উঠবে না” (৪) 
কমিউনিষ্ট হল সচেতন সর্ব- 
হারা। ব্যক্তিগত সম্পভিহীন, 


শ্রেণীহীন, রাষ্্রহীন কমিউনিষ্ট ভাবা- 
দর্শ এবং সর্বহারা সঠিক রাজনৈতিক 


অবস্থায় গ্রহণ করে সচেতন সর্ব- 


হারা হওয়া ষায়। সচেতন 
সর্বহারাদের পক্ষেই সম্ভব কমি- 
উনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব গড়ে তুলে 


ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন, . শ্রেণীহীন, . 


রাষ্টরহীন বিশ্ব কমিউনিষ্ট সমাজব্যবস্থা 
গড়ে তোলার জন্য একের পর এক 
বিপ্রবে-নেতৃত্ব দ্রিয়ে অবশেষে বিশ্ব 
কমিউনিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে কমিউনিষ্ট 
পার্টিকেও বিলুপ্ত করে দেয়]। মার্কস- 


* এঙ্রেলস লিখেছেন, “'সর্বহার। আজ- 


কের সমাজে সর্বনিয় স্তর; তাকে 
লড়তে হলে উঠে দাড়াতে হলে 
উপরে চাপানো সরকারী সাজানে! 
গোট। ভ্বরটিকে উৎক্ষিপ্ত না করে 
উপায় নেই ।* (কমিউনিষ্ট ইশতে- 
হার) 

সর্বহারা শ্রেণী কমিউনিষ্ট পার্টির 
নেতৃত্ব ছাড়া সবাইকে মুক্ত 'করে 
নিজে মুক্ত হওয়ার এঁতিহাসিক কর্তব্য 
পালন করতে পারে না। একারণে 
কমিউনিষ্টরা অন্যান্য বিপ্লবী শ্রেণী- 
গুলিকে যুক্তফ্রণ্টে এক্যবদ্ধ করার চেষ্ট। 
করলেও কমিউনিষ্ট পার্টিকে সর্বহারা- 
দের মধ্যেই গড়ে ভোলে । প্রকৃত 
একটি কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়; অন্ত 
কোন পার্টি সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বের 
ভূমিকা পালন করতে পারে ন]। 
এদিক থেকে কমিউনিষ্ট পার্টিকে 
সর্বহার] শ্রেণীর পার্টিও বলা যায়। 

ইতিহাস সম্পর্কে এস ইউ সির 
মার্কসবাদী ধারণাও আত্মগভ এক- 
পেশে । এস ইউ সির মতে, “পণ্য 
রগ্তানীর সাথে সাথেই একটি পু'জি- 
বাদী দেশ সাত্রাজ্যবাধী চরিত্র অর্জন 
করে ন1। কিন্তু পুঁজি রঙ্টানী করার 
মধ্য দিয়ে অপর দেশের কাচাষাল 
এবং শ্রমশক্তিকে লুঠন করা হয়, যেটা 
পণ্য রপ্তানীর মধ্য দিয়ে হয়ল]। সেই 
জন্য বিদেশের বাজা-র পুঁজি রপ্তানী” 
করাকেই সাম্রাজ্যবাদ বলে,।” 
(গপদ্ধাবী, ১৯শে ডিসেম্বর, +৬৭ ) 

কোন পরিস্থিতিতে কি কি শর্তে 
একটি পুঁজিবাদী দেশ পণ্য বা! পু'দ্ধি 
রপ্তানী করছে স্ক্টোই বর্তমান যুগে 
সাম্রা্যবাদী Jj প্রধান কথা । 


৯ 1 -& 


যুদ্ধের খুচনা করল। 


গম একটি কৃষিজাত পণ্য। পি এল 
৪৮০র শর্তাধীনে আমেরিকা ভারতকে 
গম পাঠিয়েছিল ৷ এ ক্ষেত্রে পণ্যের 
পরিবর্তে ভারতের উপর চাপিত্রে 
দেওয়া শর্তগুলিই ছিল আমেরিকার 
সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের প্রধান কথ]। 
এটা সাত্রাজ্যবাদের ধ্বংসের যুগ । কিন্ত 
সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের যুগে যুদ্ধই 
ছিল সাম্রাজ্যবাদী - চরিত্রের প্রধান 
কথা।' এস ইউ সি তার আত্মগত 
একপেশে ধারণ! দিয়ে দাআজ্যবাদের 


বিকাশের যুগকে দেখছে না। অষ্টাদশ 


শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপের শিল্প 
বিপ্রবের পর উনবিংশ শতাব্দীর বিশের 
দশকে অর্থাৎ ১৮২৫ সালে প্রথম পুজি 
বাজারের সংকট দেখা দিয়েছিল । 
এজেলস লিখেছেন, *বস্যতপক্ষে, ১৮২৫ 
সালে যখন প্রথম সাধারণ সংকট দেখা 
দেয় ভখন সমগ্র শিল্প বাণিজ্য জগৎ, 
সমগ্র দত্য জাতি এবং তাদের উপর 
নির্ভরশীল পম্চাদপদ জাতির উৎ- 


পান ও বিনিময় প্রতি দশ বছরে 


একবার করে কম বেশী ভেঙ্গে পড়তে 
থাকে ।” (ইউরোপীয় ও বৈজ্ঞামিক 
সমাজতন্ত্র) 

পুঁজিবাদী উত্পাদন ব্যবস্থায় অতি 
উৎপাদন এবং বাজারের সংকটের 
ফলেই ইউরোপে একদিকে যেমন 
শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের বিকাশ 


ঘটতে শুরু করেছিল অন্যদিকে তেমনি : 


ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের জমে 


যাওয়া পণ্য রপ্তানী এবংসন্তায় কাচা- 
মাল সংগ্রহের জন্য পৃথিবীর অবশিষ্ট 


পশ্চাদ্পদ স্বাধীন দেশগুলির বিরুদ্ধে 
সাআজ্যবাদী যুদ্ধাভিষান চালিয়ে 
তাদের বাজার নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা 
শুরু করে দিয়েছিল । তার ফলেই 
চীন রাশিয়ার মত পশ্চাদপদ স্বাধীন 
দেশগুলি তাদের স্বাধীনতা হারিয়ে 
আধা উপলিবেশে এবং ইউরোপের 
পু'জিবা সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হতে 
গুরু করেছিল । “সাআজ্যবাঘে ঘজের 
সামাজ্যবাদী যুদ্ধ অঙ্গাদীভাবে 
জড়িত। পরবর্তীকালে বিদেশী পুজি 
রপ্তানী করে ইউরোপের পুজিবাদী 
সাআজ্যবাদ তার বিকাশের দ্বিতীয় 
স্তরে অর্থাৎ শিল্প পুঁজিবাদী সাভ্রাজ্য- 
বাদ থেকে লগ্মী পুজিবাধী দাঁআজ্যবদে 
বিকশিত হতে শুর করেছিল । এই 
ভাবে পৃথিবীর সমগ্র বাজার সাআজ্য- 
বাদীদের হাতে চলে গেল । অবশেষে 
পৃথিবীর সীমাবদ্ধ বাজারের উপর 
আধিপত্য বিস্তার, এবং আধিপত্য 
বজায় রাখার জন্য সাম্রাত্্যবাদ্ীর! 
১৯১৪ সালে প্রথম সাম্রাজ্যবাধী' বিশ্ব 
শুরু হল 
সাআজ্যবাদের ধ্বংসের যুগ। 
এস ইউ সি কেবল পণ্য এবং পু'জির 
রপ্তানিকেই দেখছে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ 
এবং তাদের চাপিয়ে দেওয়া শর্ত- 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৪শে মার্চ, >" 


গুলিকে দেখছে না। সাম্রাজ্যবাদ 
সম্পর্কে একপেশে যান্ত্রিক ধারণ! 
নিয়েই এস ইউ সি ভারতের বুর্জোয়া 
শ্রেনীকে, সাম্রাজ্যবাদী বলে উল্লেখ 
করে ভারতের রাষ্ট্রচরিত্রকে সামাজ্য- - 
বাদী বুর্জোয়া রাষ্ট্র বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছে । অথচ 'ভারতের অর্থনীতিতে 
এখনো উপনিবেশিক আধা সামস্ত- 
তাপ্রিক বিদেশী পুজি, দেশীয় ব্যব- 
সায়ী, মহাজনী সথদখোরি পু'জির 
শক্তি অক্ষুম রয়েছে । আর ভার 
ফলেই ভারতের শিল্প পুঁজির স্বাধীন 
বিকাশ হতে পারছে না। এখনো 
ভারত একটি পশ্চাদপদ কষি প্রধান 
দেশ হয়ে রয়েছে । অথচ নীহারবাবু 
বলেছেন, “ভারতীয় পু'জিবাধ ইতি. 
যধ্যেই সাম্ৰাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন 
করে বসে আছে। সেইখানে সেই * 
পু'জিপতি শ্রেণীর মধ্যেই সি পি-আই, 
সি পি আই (এম) প্রভৃতি দল যার! 
নিজেদের মার্কসবাদী লেনিনবাদী 
বলে পরিচয় দেয় তার প্রগতিশীলতা৷ 
খু"জে বেড়াচ্ছে।” (গর) 
ওপনিবেশিক আধা নামস্ততাপ্রিক 
ভারতে বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম 
থেকেই ঘস্ত্পাতি, কারিগরি জ্ঞান 
এবং পু*জির জন্য সাম্রাজ্যবাদের উপর 
নির্ভরশীল ৷ সাম্রাজ্যবাদী দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৪৭ সালের পরে 
দুর্বল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ - ভারতের 
ওপনিবেশিক আধা সামস্ততাহিক রা 
ব্যবস্থাটিকে বৃহৎ বুর্জোয়া! শ্রেণীর দ্বার! 
নিয়মিত জাতীয় কংগ্রেসের হাতে 
হস্তাস্তরিত করেছিল । বৃটিশ সাত্রাজ্য- 
বাদের তৈরী ভারতের পুলিশ মিলি- 
টারী আইন কানুন শেঁদ আদালত 
এবং আমলাতগ সম গুপনিবেশিক 
আধা সামস্ততাস্তিক রা কাঠামোর 
উপর মগ্্রিমভা গঠন করে জাতীয় 
কংগ্রেস দেশের শাসক পার্টি হয়ে 
বসেছিল । তার ফলে উপনিবেশিক 
আধা সামস্ততাঙ্জিক রাষ্ট্র চরিত্রের 
কোন গুণগত পরিবর্তন হওয়া সম্ভব 


“ছিল না। ১৯৪১ সালের পরে ভার-ঘ 


তের রাষ্ট্র চরিত্রটি উপনিবেশিক আধা 
সামস্ততাগ্িক ধরণের নির্ভরশীল 
বুর্জোয়া রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে মাত্র ॥ 
সাম্রাজ্য বার্দের ধ্বংসের যুগে গুপনিবে- 
শিক আধা নামস্ততাস্ত্রিক ভারতের 
রাষ্ট্র ক্ষমতা ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়া 
শ্রেণী দখল করার ফলে তার একটি 
সম্প্রসারণবাদী চরিত্র লক্ষ্য কর! যায়। 
সার্বজনীন ভোটাধিকার, জমিদারী 
প্রথার বিলোপ, রাঙগত্ব ভাতার 
বিলোপ ইত্যাদি বুর্জোয়া সংস্কারের 
ফলে ভারতের ওঁপনিবেশিক আধা 
সামস্ততাত্রিক ধরণের নির্ঙরশ্বিল 
বুর্জোয়া রাষ্ট্র চরিত্রের কোন পরিবর্তন 
হয়নি । সংস্কারের মধ্য দিয়ে কোন 
(শেষাংশ আঠারো! পৃষ্ঠায় ) 
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“ দর্পণ ॥: শুক্রবার ২৪শে মার্চ, ১৯৭৮ 


কলকাতায় চীনা প্রতিনিধি দল, 


অনেক কাল পর আবার কল- 
২ কাতার আকাশ বাতাস একটি গানের 
কলিতে মুখরিত হয়ে উঠল: হিন্দী 


« চীনী ভাই ভাই । এ গান শুধু উচ্চা-- 


রিত নয়, প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর । 
১৭ই মার্চ রাতে চীনের বিশিষ্ট 
নেতা ওয়াং পিং নানের নেতৃত্বে 
বারো জনের এক শুভেচ্ছা মিশন কল- 
কাতায় এলেন । দমদম থেকে কল- 
কাতার পথে তাদের যাত্রাপথে শত 
"শত মাহুষের মেলা, শ্লোগানে মুখর 
। সঘ্ব্ঘনা। তারপর থেকে ঘে কদিন 
' শুরা আমাদের মধ্যে ছিলেন সেক’ 
দিন উৎসবের মত মানুষ মেতে উঠে- 
1 ' ছিল। 
১৮ই মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্া- 


। “জবাবে শুভেচ্ছা মিশনের নেতা ওয়াং 


মিহির ঘোষ দত্তিদার, : 


তুলনা করেছেন এবং দৃঢ়ভাবায় একথা 
ঘোঁষণ1 করেছেন যে, ভাইয়ে ভাইয়ে 


বলেছেন, ভারত-চীন বন্ধুত্ব প্রগাচ, 


কোন শক্তির সাধ্য নেই একে ধ্বংস. 


করতে পারে । ওয়াং বিশ্বাস করেন 
যে, চীন-ভারতের বন্ধুত্ব আগের চেয়ে 
আরও মধুর ও ঘনিষ্ঠ হবে। 
দ্বারকানাথ কোটনিস স্থতি 
কমিটি ও ভারত চীন মৈত্রী সমিতি 


আয়োজিত সভায় চীনের অন্ততম . 


নেতা ওয়াং চীন বিপ্রবে ভারতের 


৮ 


‘এক মনোজ বিডি রানের 


ঝগড়া মিটতে বাধ্য । নেতা ওয়াং , 


সন্তান ডাক্তার কোটনিসের অংশ , 


গ্রহণের কথা শ্রদ্ধার . সঙ্গে ত্বরণ 
করেন। ১৯৩৮ সালে.” চীনবিল্পবের 


হলেন কলকাতার ডাক্তার বিজ্য়- 


'শ্বাথেভারত থেকে যে মেডিক্যাল. 
মিশনগিয়েছিল ভার অন্ততম সৈনিক . 


আয়োজন করেছিলেন । , « 
' চীনা প্রতিনিধিদের, অন্যতম 
পিকিং বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক 


ভারততত্ববিদ চী শিয়েন জিন এক 
বিশেষ সাক্ষাৎকারে চীনে ভারত- 
তত্বের চর্চা সম্পর্কে বিশেষ আলোক- 


, পাত করবেন! তিনি বলেন যে বর্ত- 


মানে বান্দমীকির রামায়ণ অমুবাদের 
কাজ চলছে | বিক্রম উর্বশী, , মেঘ- 
দূত অনুদিত হয়েছে চীন] ভাষায়। 


অধ্যাপক চী বলেন যে, বর্তমানে 


পিকিং বিশ্ববিস্তালয়ে . সংস্কৃত ভাষা 


৭ সংখ্যা আঠারো জন I তিনি আরও | 
জানান যে, চীনে গীতার অনুবাদ .. 


কান্দ চলছে। 
অধ্যাপক চী জানান, চীনের 





॥ পিং নান ষে কথা ব্ললেন তা.হল ' কুমার বস্থ । তিনি চীনা শুভেচ্ছা অন্যান্ত বিশ্ববিদ্ধালয়ে হিন্দী ও উর্দ্ 
প্রতিটি বাঙালীর প্রাণের কথা । ওয়াং মিশনকে স্বাগত জানান । পড়ানো হচ্ছে। তবে এভাবে এখনও 
 ভারত-চীন বিরোধকে গঙ্গা ও ইয়াং- চীনা প্রতিনিধিদের ' সম্মানে বাংলা পড়ানো হচ্ছে না। তবে 
সির কয়েকটি বিক্ষিপ্ত তরলের সঙ্গে রবিবার সকালে রাজ্য -সরকার অধ্যাপক চী আশা করেন যে অদূর 
১ 8 
আজকের শিশু | 
কালকের নাগরিক 
রী 
8 
শিশুদের যত নিন | 
' আজই নিকটবর্তী যে কোন 
হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্ে 
যোগাযোগ করে 
রঃ . শিশুকল্যাণ কর্মসূচীর 
' সুযোগ নিন। 
2 ॥ 
পশ্চিমবঙ্গ পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা সংস্থার 
1, | মাস মিডিয়া ডিভিসন হইতে প্রচারিত। ী 





. ভবিষ্ততে তারা বাংলা শেখানোর 
. কুন্দোবস্ত করতে পারবেন । বাংলার 


বলেন, ‘রাংলা খুবই, যুমৃদ্ধ ভাষা, 
বাংলা ভাষা ভারতের সবচেয়ে সহঙ্গ 


ভাষ! ৷, র্বীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে . 


খুবই আদদরনীয়। তিনি জানান, 


. ইতিমধ্যে চীনে রবীন্দ্রনাথের নির্বা- 


চিত রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে । 
রবীন্দ্রনাথের মত প্রেমচাদও চীনে 
খুবই জনপ্রিয় । 

কলকাতায় অধ্যাপক চী-র এই 


উল্টাভাঙ্গার প্রাচীনতম বিদ্যানয় A 
ধ্বংসের পথে"! 


8 বিষ্যালিয় 
সারদা প্রসাদ ইনস্টিটিউশন (বালক) 


' আজ ধ্বংসের পথে । কারণ গত ' " 


১১৬৮ সালের ২৮শে আগস্ট বিদ্যা- 


' জয়ের টম্বরাচারী প্রধান শিক্ষক 


তদানীস্তন স্কুল কমিটি কর্তৃক চাকরী 
থেকে বরখাস্ত হন, অথচ আইন 
সম্মতভাবে পুনর্বহাল না হয়েও তিনি 
সেই সময় থেকে স্কুলের সরকারী অর্থ 
অপব্যবহার করে, সরকারী দণ্তরে 
প্রভাব বিস্তার করে, একের পর এক 
পর্বত, প্রমাণ 
তুলেছেন । 

১৯৭৮ সালের পরে ঘষে সমস্ত 
সরকারী অফিসার এই বিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন অভিযোগের তদ্রস্তে এসে- 
ছিলেন তারা সকলেই সেই সমস্ত 
কারণ প্রমাণ সহ তাদের রিপোর্টে 
উল্লেখ করেছেন । অবসরপ্রাঞ্ধ জেল! 
পরিদর্শক শ্রীঅমলচন্ত্র চক্রবর্তী, 
অতিরিক্ত উপশিক্ষা অধিকর্তা শ্রীমতী 
ইলা দ্বত্ত, প্রাক্তন জেল! পরিদর্শক 
(মাঃ) শ্রীমতী অশোকা চ্যাটাজ্জী, 
বর্তমান ডেপুটি এযাসিসট্যাণ্ট ইনস্‌- 
পেক্টর অব স্কুল (মাঃ) শ্রীপি, মেন্দা 
সকলেই নিয্নলিখিত গুরুতর আধিক 
ও প্রশাসনিক ক্রটি বিচ্যুতি প্রমাণ 
সহ উল্লেখ করেন := 

১1 কয়েক বৎসর যাবৎ বিদ্যা- 


'লয়ের আদায়ীকৃত' ফি ইত্যাদি 


ব্যাঙ্কে জমা না দেওয়া এবং 
প্রশাসকের অগোচরে এবং অন্থমতি 
ছাড়া তা থেকে শিক্ষক ও অন্যান্য 
কর্মচারীদের বেতন দেওয়] 


২। .শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের . 


বেতন, দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুতর 
বা টি 
৩। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে 
গুরুতর অনিয়মের জন্য শিক্ষকের 
অনুমোদন নাকচ, এব স্বেচ্ছা- 
চারিতার ফলে ১৯৭৭ সালে মাধ্যমিক 


প্রাঙ্গণে গত মঙ্গলবার । 


জঞ্জাল জমিয়ে ' 


| ‘, ধারে ও 
দ্বিতীববার আপা । শান্তিনিকেতনে 
এসেছিলেন একবার ১৯৫১ সালে £ 
আবার একবার শ[স্তিনিকেতন দ্বেখ- 
লেন গুঁরা! . | 
বাঙালী, ও কলকাভাবামীর ব্যব-. 

হারে অধ্যাপক চট আর সব প্রতি- 
নিধিদের মতই মুদ্ধ। , কলকাভা- 
বাসীকে একটি শন্কে শুভেচ্ছা জানিয়ে 







দলকে সধর্ধনা জানান রবীন্দ্রসদন| 


A 


বা 


* তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ, “১” 


৪] অনুমোদিত: :ও" অন্ন- 


: মোদনের 'তারিখ শেষ.হয়ে' গিয়েছে 


অথচ এখনও স্বপক্ষে বহাঁল আছেন কি 
করে ? এপ শিক্ষককে মাহিনা এবং 
সরকারী ভাতা ইত্যাদি প্রদান; 

৫। বিদ্ালয্ গৃহে স্থান সঙ্ধুলান 
অসম্ভব সত্বেও অতিরিক্ত শ্রেণীর সংখ্যা 
দেখিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
সরকারী অর্থ আত্মসাৎ ? 

৬1 আতিক হওয়ার অনেক 
আগে থেকেই জনৈক শিক্ষককে 
সনাভকের স্কেলে সরকারী অন্দানের 
অর্থপ্রর্দানঃ 

ণ। ডেপুটেশন ভেকেন্নি শেষ 
হওয়ার পরেও বদলী শিক্ষকের 
স্বপদে বহাল থাকা; 

ন জনৈক শিক্ষকের {লিখিত 
স্বীকৃতি এবং পূর্বতন কমিটি কর্তৃক 
বরখাস্ত হওয়া সত্বেও সেই শিক্ষককে 
অন্য সংস্থায় চাকরী করতে সমর্থন 
জানিয়ে সব রকম নিফ্মমভঙ্ব' করে বি 
এড, পড়তে পাঠান এবং উভয় সংস্থ 
থেকে সরকারী অর্থ গ্রহণে সাহায্য 

৯। শিক্ষক, ও অন্যান্ত কর্ম 
চারীদের প্রতিডেন্ট ফাণ্ডের টাক 
নিয়মিত জমা না দেওয়া ».. 

১০ সরকারী অনুদানের 
আবেদন পত্রে নানা ধরণের ইচ্ছাক 
কারচুপি এবং সরকারী অর্থ আত্মা, 





অরে 


কয়লা খনি 
| €জ্ পৃষ্ঠার পর): ' 


. মি, এম, আর-এয় নির্দেশ লংঘন করে 


চলেছে । ৩০ থেকে ৩৪ ফুট গভীর 
খাদে আমি নেমে দেখেছি, এখানের 


, ধাপগুলো (৮67৮) দেড় ফুট চওড়া 





পাড়, ভেজে» 


এবং প্রায় চার ফুট উচু। ড় 


ধরে দেওয়া হয়েছে আমার ব্ভব্য 


একই ' অপরাধে প্রতিটি খাদ এই 
মুহুর্তেই বন্ধ করে দেওয়া! উচিত, কিন্ত 
ত! কর! হচ্ছে ন! কেন সেট! খুবই 


'ঝুহস্তজ্নক } 


BAC SE হর 


এ্র্থাৎ্, বিস্ফোরণ টানে! হয় এবং 


এক্ষেত্রে এক্সপ্রোসিভ ব্যবহার করা 


- হচ্ছে ' প্রকাশ্ততাৰে । এখানে প্রশ্ন 


' জ্রনশ্রুত্তি এই যে,'ই, সি, এল-এর ' 





- -:- ক 


আসে (১) এর! এক্সপ্রোসিড পাচ্ছে, 


কি. করে (২) শট ফায়ারিংএর নিয়ম 
বিধি এর! যেনে চজছে .কিনা? 


বিভিন্ন কোলিয়'রীব্র : কিছু কিছু 
অফিসার এই ভুনাতির সঙ্গে জড়িত ।, 
এক্সপ্লোসিভ যে ই, সি, এল-এর 
ম্যাগাজিন থকে চোরা পথে পাচার 
হচ্ছে না ভোর করে এমন কথা বল] 
বোধ হয় সম্ভব নয়। গত. ২:শে 
ফেব্রুয়ারী রাত ৮টা নাগাদ আমি.. 
যখন একটি প্রাইেট গাড়ীতে রাণী- 
গণ্ড অঞ্চলের প্রাইভেট খাদুলো 


- আম 


দেখে আসানসোল ফিরছিলাম তখন 


বগুড়াচটি ব্রিজের -কাছে ওয়ান ওয়ে 
ট্যাফিকের দারুণ গাড়ীটি ' দ্রাড়িয়ে 


'গেলে হেভ লাইটের' আলোতে 


সামানের গরুর গাড়ীতে প্রহরী- 
বিহীন অবস্থায় ৬টি এক্সপ্রোসিড-এর 
বাক্স দেখে আমি নেমে গিয়ে গাড়ো- 
মানকে প্রশ্ন করে জানতে পারি যে, 
নিউ সাতগী ম্যাগাজিন থেকে এগুলো! 


যাচ্ছে রতিবাটি কোলিয়ারীতে। 


প্রেরক জনৈক দশরথ সিং এবং প্রাপক ' 


জনৈক পি, সি, রায়চৌধুরী । 


এগুলো আই ভি এল ক্যামকেলসের 


‘তরী PERMADYNE class 2 


exDlerive যা খুবই উচ্চ ক্ষমতা 
ৰিস্ফোরণ (volocity of Detona- 
tion 3600..0/520) । স্বপ্ন সময়ে 
আমি ' মাত্র হুটো “বাক্সের ব্যাচ 
নম্বর নিতে পেরেছি এবং তা হলো 


,৫এ/ "নং ৯০ ২১৬১৪ তাং ১৬, ২, ৭৮ 


এবং / নং ২৯এ/৯* ২১ ৫০২ তাং ১৬, 
২, ৭৮ এবং গাড়োয়ানের নাম বলে- 
ছিল বিজয় মণ্ডল । 

এই . ঘটনাটি নিশ্চয়ই লঘু করে 
দেখা সম্ভব নয়। এই রাস্তায় চুরি 
ডাকাতি এবং রাহাজানির ঘটনা 
নিত্য নৈমিত্তিক । কঠোর প্রহরাধীনে 
এক্সপ্লোসিভ পাঠানোর নিয়ম লংঘন 
করে অন্ধকার রাতে খোল। গাড়ীতে 
বিনা প্রহরায় ৬ বাক্স এক্সপ্রোসিভ 
পাঠাবার এই ঘটনাকে জনসাধারণ যদি 
বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে 
করেন ই, সি, এজ কর্তৃপক্ষ সেক্ষেত্রে 
কোন যুক্তি দিয়ে এই ধারণাকে নস্যাৎ 


"সাহায্য প্রাথী 


বর্তমানে মাঝে মাঝে. বিছ্যাৎ সরবরাহে সাময়িক ব্যাঘাত ঘটছে আমরা সত্যিই ছঃখিত। যদি 
' সম্ভব হতো! আমরা এখনই এর সুরাহা করতে ছ্িধা করতাম না । কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের 
নানা সমস্ার স্বরাহার কাজট! খুব সহজ নয়। অবস্থার উন্নতির জন্য আমরা সবরকম চেষ্টাই চালিয়ে 
যাচ্ছি। বিদ্যুতের ঘাটতিতে জনসাধারণের অস্মুবিধে সহজেই বোঝা যায়। ভীদের বিরক্তিরও যথেষ্ট 
কারণ আছে ॥ তবু এটুকু ভার! নিশ্চয়ই বোঝেন যে কোন বিশেষ অঞ্চলের কর্মীরা নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত- 
ভাবে এর অস্ত কখনই দায়ী নন। বরং এই সংকট কাটিয়ে তোলার জন্য তার! রাতদিন যথাসাধ্য 
করছেন। ছু তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিন। | 






চা 


মবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ও 


রা আপনাদের 


তা নাহলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে পারে”। 
পর সাহায্য ও সহী তুভূ তি আমাদের কাজকে আরও সহজ করবে। ' 


। টু 
করবেন? এক্সপ্লোসিভ চুরির ঘটনা 
তো নতুন নয়। কিছুদিন আগেই 
সালানপুর অঞ্চলে বেআইনী এক্স- 
প্লোসিভ দহ কয়েক ব্যক্তিকে পুলিশ 


" গ্রেপ্তার করে আমার কাছে খবর আছে 


যে, আসানস্যোলের অভি শ্বল্প প্রচা- 


" রিত একটি বাংলা ও হিন্দী ছিভাষী 


সাপ্তাহিকের' মালিক-সম্পাদক ও 
প্রভাবশালী ব্যবসায়ী শ্রী্গগদীশ 
- কেডিয়া ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভি- 
যোগ প্রত্যাহারের জন্য আসানসোল 
পুলিশের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা 
করছেন। শ্রীকেডিয়ার সঙ্গে যে ই, 
সি, এল-এর উৎধ্বমহলের দহুরম মহরম 


আছে এটা এমন কিছু গোপন কথা 


নয়। 
কিন্তু তিনি অত্যস্ত বুকিমানের যত 
নিজের কাগজে ই. সি. এল-এর 


কয়েকজনের বিরুদ্ধে নির্মিত ছর্না- 
তির অভিযোগ তুলে প্রমাণ করবার 
চেষ্টা করছেন যে, তার সঙ্গে ই. সি. , 


এল-এর কর্তাদের কোন নেপথ্য 
আতাত নেই। অথচ লক্ষ্য করলেই: 


দেখা যাবে যে, এই বিদ্রোহী সাংবা- 
দিকের বাতাবরণে তিনি নিয়মিত 
কাজ গুছিয়ে নিচ্ছেন । 

প্রসঙ্গত বলি, ই, সি, এল-এর পি, 
আর, ও প্রীজয়স্ত বস সম্পর্কে তিনি 
নিময়িত ছুনর্তির অভিযোগ করে 
ষাচ্ছেন। খুবই ভাল কথা। নিশ্চ- , 
মুই এই উতাপিত দুর্নাতির তদস্ত 
হওয়া দরকার, কিন্তু জগদীশবাবু কি 
জানেন না যে, পি, আর ডিপা্টমে- 
প্টের যে স্বপ্রচারিত গবেষক কর্মচারীটি 











পপ 






.ঝাধী? জয়ন্ত বস্তুর 


' কোথায় । 


hse, 


= 


. দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৪শে মার্চ, ১৯৭৮, 


(আমরা নাম জানলে বলছিনা) 
অফিস ফাইল থেকে তথ্য সরবরাহ 
করে তার হাত শক্তিশালী করেছেন 
তিনি নিজেও একই অপরাধে অপ- 


আক্রান্ত হয়ে অনুপস্থিত থাকাকা- 


লীন যে «টি প্রদর্শনী হয়েছে তার; ভাতাানের সিদ্ধান্ত. ঘোষিত হয়। 


সমস্ত তদারকী করেছেন এই কর্ম- 
চারিটি। তা নিয়ে কত ফেলেঙ্কারী 
হয়েছে সেই ইতিহাস প্রকেডি়া 
লিপিবন্ধ করছেননা কেন? এ 
হ্ৃপ্রচারিত গবেষক “মহাশয়ের কাছে 
“কূপকথার* নামটি খুব অপরিচিত 
কি? এও কি অসত্য যে, ৫টি 

অনেক ছুনর্শতির 
অভিযোগ আছে? প্রীকেডিয়া সবই 


জানেন কিন্ত তিনি তার নিজন্ব, 


্বার্থেই কিছু বলছেননা কারণ প্রাই- 
ভেট মাইনে রেইজিং কণ্টাক্টের সঙ্গে 
জিত এবং জামতাড়ার "কোল 
প্রিন্স" বলে পরিচিত জনৈক বিষণ 
দেও সিংয়ের সঙ্গে তিনি এই কাজ 
করছেন। কালিকাপুর অঞ্চলে প্রাই- 
ভেট মাইনিংয়ের চেষ্টাও তিনি কর- 
ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। ফলে 


। শ্ীকেডিয়ার বিদ্রোহী সাংবাদিকতার 


আসল উদ্দেশ্ত যে ই, সি, এল-এর. 


. ৰাত্বঘুঘুদের আড়াল করা সে কথা 


বলাই বাছল্য। জানি, পুলিশের 
একাংশের সঙ্গেও তার বহু দোস্তি 
আছে। এই অশুভ আতাত এবং 
এক্সপ্লোলিভ পাচারের মধ্যে কোন 
সম্পর্ক আছে কিনা সেটা নিশ্চয়ই 
বিবেচ্য এবং সরকার তা নিশ্চয়ই 
ভাববেন । 
(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


নভেম্বর বিপ্লব 
(ষোল পৃষ্ঠায় পর ) 
বস্তর মৌলিক পরিবর্তন হতে পারে 
না। বরং যাটের দশকে চীন পাকি- 
স্তান ইত্যাদি দেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার ফলে ভারতের নির্ভরশীল 


বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্প্রারণবাদী 
চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে । | 
সাআাজ্যবাদের ধ্বংসের যুগে 


ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে 
প্রগতিঙ্গীলতা খুজতে যাওয়া নিশ্চয় 


মুর্খামি। কিন্তু ভারতের বুর্জোয়া ' 


শ্রেণীর 'নিয়স্তরের মধ্যে প্রগতিশীল 


১ বুর্জোয়া থাকতেই পারে । সাম্রাজ্য- 


বাদ, সামস্তবাদ এবং বৃহৎ পুঁজিবাদ 
বিরোধী সর্বহার1 জাতীয় গণভাস্ত্রিক 
বিপ্রবে কোন ছোট বুর্জোয়া ষদি 


বিপ্লবী যুক্তফ্রণ্টের সামিল হয় তবে' 


তাকে প্রগতিশীল বলতে বাধাটা 
আসলে এস ইউ নি 
রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের ভূল নীতি- 
গুলিকে ভারতে আমদানী করতে 
চাইছে। কিন্তু কোন দেশের বিপ্লবী 


' নীতিগুলিকে যেমন অন্তদেশে রপ্তানী 


রুর] যায় ন! তেমনি অগ্ুদেশের 


- বিপ্লবী নীতিগুলিকে কোন দেশে 


আমদানী করাও যায় নাঁ। এ কারণে 
ভারতের মাটিতে এম ইউ মির 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য । 


হৃদরোগে . 


পাঞ্চাবেও বেকারভাত 
চালুহল 


গত ৮ই মার্চ পাঞ্জাব বিধানসভাক়ি 
বাজেট পেশ করেন অর্থনন্ত্রী জীবলবস্ত 
সিং। এই বাজেটে 'বেকারদের জন্য 


যে সকলু শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতী 
কর্ম বিনিয়োগ কেন্সে পাচবছর ₹1 
অধিক দিন ধরে নাম লিখিয়ে রেখে- 
ছেন, অথচ চাকুরী পাননি, তারাই 
বেকার ভাতা পাবেন । ম্যারিকপাশ 
৪* টাক।, সাতক ও আতকোত্তরদের , 
জন্য ৫* টাক! করে বরাদ্দ হয়েছে। 
এর ফলে মোট কতসংখ্যক বেকারী 
উপরুত হবেন, তার সংখ্যা অর্থমন্ত্রী 
' জানাতে পারেন নি ।, J 


বিহারের ছাত্র আন্দোলন 
(পনেরো পৃষ্ঠার পর ) , 


দিকে কোন দলেরই লক্ষ্য নেই। 
সবারই লক্ষ্য কি করে নিজেদের 
দলকে শক্তিশালী কর! যার, সমা- 
জকে নয়। ছাত্র সমস্যার অন্যতম 
প্রধান হলে! বাসস্থান সমস্তাঁ। পাট- 
নায় জনসংখ্যা কম থাকা দব্বেও যান- 
বাহন খুবই অন্থ্বিধাজনক ও ব্য 
বহুল। যার জন্য ছাত্রদের বাসস্থা- 
নের স্থব্যবস্থা অপরিহার্য । এছাড়া 
সিলেবাস, শিক্ষাপদ্ধতি, পরীক্ষায় 
অরাজকতা, এবং শিক্ষকদের এক- 
পেশে, অগণতান্ত্রিক ও অপহুযোগিভা- 
যূলক দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি ' সমস্যা ত 
আছেই। মির 

পূর্বোক্ত পণচ্চি ছাত্র HE 
মধ্যে নকশালপন্থী প্রভাবিত বি 
এস এ গোষ্ঠীর সংখ্যা ৪৫ জন, এস 
এফ আই-র সংখ্যা ৫০১. এ আই 
এস এফ-র সংখ্যা ১৫০ এবং বাকি 
ছাত্ররা এ আই তি পি ও যুব 
জনতার দ্বার] প্রভাবিত। বিহার 
রাজ্যের মাত্র ২০ শতাংশ ছাত্র সরা 
সরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত - এবং 
বাকী অংশের কিছু শুধুমাত্র ছাত্র 
সংগ্রামের সঙ্গে এবং কিছু অংশ কোন 
কিছুর মধ্যেই নেই । বিশ্ববিস্ঠা- 
লয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীক্ষমলেশের মতামত অনু- 
যায়ী নকশাল প্রভাবিত সংগঠন বি, 
এল এ সংখ্যায় সবচেয়ে কম হলেও 
কর্তব্য ও লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে তার! 
সবচেয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, একাগ্র, অধ্যবর্ঁ 
সায়ীও অটল! এ আই, এস, 
এফ ও যুব-জনতা সম্পর্কে তার ধারণ 
খুবই খাবাপ। তার ,কথায় 'যুব- 


' জনতার! এমন “ধরণের চারিত্রিক 


দুর্বলতায় ভোগে যে, . তাদের সামা-, 
জিক জীব বলে পণ্যই করা যায় 
না। $. 


. শুক্রবার ২৪শে মার্চ, ১৯৭৮ 
কাব 
18 ২ কোলফ্রিন্ডস্‌ লিমিটেড ; 
by 


(কাজ উল একটি সংস্থা বিশে) bl 









নিম্নোক্ত কনা আবশ্যক 
ভোজার / ক্র্যাপার / ট্রাক-শোভেল অপাবেটর 


পদের সংখ্যা -১৬ ( ষোল ) 
বয়ন _৩৫ বছরের বেশী নয় (রনী শ্রেণী এবং উপজাতির প্রার্থীদের 


~ 


| ক্ষেত্রে * বছর পর্বস্ত শিধিলযোগ্য ) 
ধেতনক্রম দৈনিক টাকা ২০,৪৫-১,০০-৩০,৪৫ অথবা টাক1'১৮৬ ০-**৮৭- 
২৭-৩০ তদুপরি ওয়েজ বোর্ড কর্মচারীদের প্রদ্দেয় মূল বেতনের শতকরা! ১০ 
টাকা হারে ভি এ, ভি ডি এ এবং উপস্থিতি বোনাস । 

শিক্ষাগত যোগ্যতা--প্ৰাথাঁদের সাক্ষর হতে হবে। 

| আবশ্তিক অভিজ্ঞতা _ প্রার্থিগণকে ৪$ পিঁ-কে ইয়ার্ড শক্তিসম্পন্ন ভোজ্বার, 
স্বযাপার, ট্রাক-শোভেল প্রভৃতি মাটি সরানোর ভারী যন্ত্র চালানোর অস্তত 
৫ বছরের অভিজ্ঞভাসহ সুদক্ষ হতে হবে। ব্যবহারগত কারিগরি এবং 
দৈনন্দিন যেরামতি সম্পর্কে প্রাধিগণের সাধারণ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয় | 
'ফোরম্যান মেণ্টেনান্স / অপারেশন 

পদের সংখ্যা-_৫ (পাচ) - 
বয়দ__৩৫ বছরের অনধিক (তপশীলতৃক্ত শ্রেণী / উপজ্ধাতির প্রার্ধাদের 
ক্ষেত্রে ৫ বছর শিথিলঘোগ্য ) | 
বেতনক্রম-_-টাকা ৫১*-২৭-৭২৬-৮৫৪ টেকনিক্যাল গ্রেভ “বি’-র “মধ্যে 
তদুপরি ওয়েজ বোর্ড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রদেয় মূল বেতনের শতকরা ১৯ 
তাগ'ডি-এ, ভি-ডি এ ও উপস্থিতি বোনাস ৷ 

শিক্ষাগত ধোগ্যতা-প্রার্থিগণকে মেক্যানিক্যান ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়া- 
রিংয়ে ভিপ্লোমাধারী হতে হবে | 

অভিজ্ঞতা ভোজার, স্কযাপার, ডাম্পার, লোভার  পরসৃতি সাটি সরানোর 
ভারী যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে প্রার্থীদের চার বছরের অভিজ্ঞতা 
অবশ্যই থাকতে হবে । 

ই. পি মেকানিক (ক্যাটিগোরি )--ডি, আই, গ্রে ৩ 


পদের সংখ্যা-৩ ( তিন ) 
বয়স--৩৫ বছরের অনধিক (তপশীলতৃক্ত শ্রেণী / উপজাতির প্রার্থাদের 
ক্ষেত্রে ৫ ব্ডুর শিখিলফোশ্য ) 
বেতনক্রম-_টাষ্চক1 ১৫.৯০-০,৬৪-২২,৩০ তদুপরি ওয়েজ বোর্ড কর্মচারীছের 
| ক্ষেত্রে প্রদেয় বল মি শতকরা ১০ ভাগ ডি-এ, ভি-ডি-এ ও উপস্থিতি 
বোনাস । 
অভিজ্ঞতা--ভারী মাটি সরানোর যন্ত্রপাতির মেকানিক রূপে ৩ বছরের 
অভিজ্ঞতা । মেরামতির লগবুক রক্ষা করার মত শিক্ষাগত যোগ্যতা 
প্রার্থীদের থাকা উচিত। প্রার্থীদের আই-টি-আইঙ্সের ট্রেড সার্টিফিকেট 
থাকা বাঞ্ছনীয় । ৃ 
ই. পি ফিটার (ক্যাটিগোরি-_ডি আই গ্রেড ৩) ' 
পদের সংখ্যা (সাত ) 
বয্»স_৩৫ বছরের অনধিক (তপশীলতূক্ত শ্রেণী / উপজাতির প্রার্থাদের 
ক্ষেত্রে ৫ বছর শিখিলয়োগ্য ) 
বেতনক্রম--টাঁকা ১৫.৯*-০-৬৪-২২,৩০ তদুপরি ওয়েজ বোর্ড কর্মচারীদের, 
ক্ষেত্রে প্রদেয় মুল বেতনের শতকরা ১০ ভাগ ডি-এ, তি-ভি-এ ছি 
বোনাস |. 
অভিজ্ঞতা_মেকানিক হিসাবে মাটি সরানোর চা HEE 
| বছরের অভিজ্ঞতা! মেরামতির জগবুক রক্ষণের ০2 যোগ্যতা 
প্রার্থীদের থাকা উচিত। 
ই. পি ইলেকট্রিশিয়ান (ক্যাটিগোরি ভি-আই গ্রেড ৩ 
| পদ্বের সংখ্যাঁ_২ (ছুই) | 

বয়ন-_-৩৫ বছরের অনধিক ( তপশীলতুক্ত শী) উপ্াতির প্রার্থীদের 
ক্ষেত্রে এ বছর শিথিলযোগ্য ) , 
বেতনক্রম--টাকা ১৮.৯০-০,৬৪-২২-৩* দৈনিক তদুপরি ওয়েন বোর্ড কর্ম- 


| চারীদের ক্ষেত্রে প্রদেয় মূল বেতনের শতকরা! ১০ ভাগ ডি-এ, ভি-ডি-এ ও . 


-] উপস্থিতি বোনাস |, 
| অভিজ্রতা_প্রাধীদের ,অবস্ত দক্ষ এবং মাটি সরানোর ভারী যন্ত্রপাতির 


চক্রান্ত 

(:১ম পৃষ্ঠার পর ) 
চীন প্রতৃতি সমস্ত বিপ্লবী সরকার- 
গুলির ক্ষেত্রেই' গঠনমূলক কাজের 
সময় মাকিনী গোয়েন্দা দপ্তরের পরি- 
চালনায় এ ধরণের নাশকতামূলক 
চক্রান্তের ভুরি ভুরি টষ্টান্ত পাওয়া 
যায় । এবং যদিও আমাদের সরকার 
বিপ্লবী সন্কার নয়, তথাপি যেহেতু 
এই কাঠামোর মধ্যেই যতটুকু সম্ভব 
জনহিতকর কাজের উদ্যোগ গ্রহণ 
করেছে সেহেতু স্বভাবতই এট! সাম্রা- 
জ্যবাদীদের কাছে খুবই পীভাদ্দায়ুক। 


& 


মাধ্যমে বামক্রন্ট সরকারকে হেয় করার 
সবরকম প্রচেষ্টা, ' চালিয়ে ষাচ্ছে। 
কয়েকদিন আগে অভিজাত পল্লীর 
হাঙ্গার ফোর্ট স্রাটে এক কুখ্যাত ক্লাবের 
ডাইনিং হলে গোয়েন্দা সংস্থা সহ 
সি, এম, ডি, এর কিছু উচ্চপদস্থ" 
অফিসার এবং জ্ঞনতা ও কংগ্রেসের, 


একটি অংশের কতিপয় বহুল পরিচিত , 


বদ্দনামী নেতার যৌথ উদ্যোগে এক 
মিটিং হয় । সেখানে আরো আধু- 
নিকতম পদ্ধতিতে পশ্চিমবঙ্গের ফ্রন্ট 
স্রকারের বিরুদ্ধে অন্তর্থাতযূলক' 
কার্যকলাপের পরিকল্পন। রচিত হয়। 
এবং পুনরায় চক্রান্ত রচনার সভাস্থল 


এবং সেই কারণে দেশীয় দালালদের ঠিক হয় দক্ষিণ 


বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা-সংরক্ষণ এবং মেরামতির ব্যাপারে অস্ত ৪ (চার) বছরের 
অতিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে | প্রার্থীকে সাক্ষর, কাজের সাঞ্কিট সম্পর্কে কিছু 
জ্ঞানসম্পন্ন এবং ইলেকট্রিশিয়ান হওয়ার পক্ষে 'আইনগত যোগ্যতাসম্পন্ন 
হতে হবে। 

ডীল অপারেটর (ক্যাটিগোরি ডি গ্রেঃ ২) 

পদের সংখ্যাঁ_২ (ছুই). , | 


বয়স--৩৫ বছরের অনধিক ( তপশীলতুক্ত শেণী / উপজাতির প্রার্থীদের ' 
। ক্ষেত্রে ৫ বছুর শিখিলষোগ্য ) 


বেতনক্রম--টাকা ১৮.১৯০-*.৬৪-২২.৩০ দৈনিক তদুপরি ওয়েজ বোর্ড কর্ম- 
চারীদের ক্ষেত্রে প্রদেয় মূল বেতনের শতকরা ১* ভাগ ডি-এ, ভি-ডি-এ ও 
উপস্থিতি বোনাস | 

অভিজ্ঞতা_ প্রার্থীদের অবস্থ দক্ষ ও পাথর বা হরি 
রোটারি / পারকাসিভ ড্রিল চালনায় অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে 
হবে। বিভিন্ন ফর্মেশনে ব্যবহৃত বিটের টাইপ এবং সাধারণ চলতি 
মেরামত সম্পর্কে প্রার্থীদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে । 


কমপ্রেসর অপারেটর-_( ক্যাটিগোরি ডি. গ্রেঃ ২) 


পদের সংখ্যা -২ (ছুহ) 

বয়স_-৩৫ বছরের অনধিক, ( তপশীলতুক্ত শ্রেণী/উপজাতির থর শে ক্ষেত্রে 
৫ বছর শিখিলষোগ্য ) 

বেতনক্রম--টাকা ১৮:৯:-০'৬৪-২২"৩০ দৈনিক ভছইপরি ওয়েজ বোর্ড কর্ম 
চারীদের ক্ষেত্রে প্রদেয় যুল বেতনের শতকরা! দশভাগ ভি-এ, ভি-ভি-এ ও 
উপস্থিতি বোনাস। 

অভিজ্ঞতা প্রার্থাদ্ের অবশ্ত দক্ষ এবং ৩০০ কিঃ ফুট অথবা তু ক্ষমতা- 
সম্পন্ন ভিজেল বিছ্যুৎ-চালিত এয়ার কম্প্রেসর যন্ত্রের চালনা, সংরক্ষণ এবং 
মেরামতি সম্পর্কে অন্ন ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। কম্প্রেসর 
যন্ত্র চালনা, ছাড়াও প্রাথীদ্ের ্বাধীন ভাবে মেরামতি এবং সংরক্ষণ করতে 
পারা দরকার। * 

টায়ার ফিটার 

পদের সংখ্যা-_-১ (এক) 

বয়স_-৩৫ বছরের অনধিক (তপশীলতুক্ত শ্রেণী/উপক্াতির ক্ষেত্রে ৫ বছর 
শিখিলঘোগ্য ) 

বেতনক্রম-_টাকা ১৮*৯০-*'৬৪ ২২:৩০ দৈনিক তদুপরি ওয়েজ বোর্ড কর্- 
চাঁরীদের ক্ষেত্রে প্রদের মূল বেতনের শতকরা .১* ভাগ ভি-এ ভি-ভি-এ ও 
উপস্থিতি বোনাস ৷ 

অভিজ্ঞতা--মাটি সরানোর ভারী যন্ত্রপাতির ব্যাপারে টায়ার ফিটার হিসাবে 
তিন বছরের অভিজ্ঞতা! । 

সাধায়ণ-- এই বিজ্ঞাপনের সাত দিনের মধ্যে প্রার্থীদের পাসপোর্ট সাইজের 
একটি ফটো সহ শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স ইত্যাদির প্রত্যরিত প্রতিলিপি 
সমেত দরখাস্ত ডেঃ চীফ' পার্সোনেল অফিসার, জেনারেল ম্যানেজারের 
অফিস, ইঠ্টার্ণ কোলফিল্ডস্‌ লিঃ, সাতগ্রাম এরিয়া, পোঃ দেবঠাদনগর, জে 
বর্ধমান ঠিকানায় পাঠাতে হবে। সরকারী, আধা সরকারী, অথবা সরকারী 
উদ্যোগের কর্মচারীদের যথাবিহিত বরাবরে দরখাস্ত করতে হবে । | 
সংরক্ষিত পদ-_-তপশীলতৃক্ত প্রার্থীদের জন্য শতকরা ২” ভাগ, তপশঈীলতৃক্ত 
উপজাতির প্রার্থীদের জন্য শতকর1 ৬ ভাগ এবং, প্রাক্তন সৈনিকদের জন্ম 
শতকর] ১৭ ভাগ সংরক্ষিত থাকবে | ‘ট্রেড টেষ্ট অথবা ইন্টারভিউয়ে 
ডাকা হলে কোন রাহ! খরচ বা যাতায়াত ভাড়া দেওয়া হবেনা । পরোক্ষে 


বা প্ৰত্যক্ষে কোন তদবির করলে তা প্রার্থীকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করবে । 
ভিডি An WR MSL LTS RSA 
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শহরতলীর দাঘার্ণ 


॥ উনিশ ॥ 
এভ্যেনিউর সাঁদার্ণ মেডিক্যাল হলের 
সন্্রিকটস্থ এক বহুতল অই্টালিকায় । . 


কংগ্রেপীরা দিশেহারা! 
',॥ (১ম পৃষ্ঠার পর) 

দ্রুত পালিয়ে গেলো । 

.. এরপর শুরু হল মিছিল, জঙ্গী 
মিছিল, তেজী মিছিল। মুষ্টিবন্ধ 
হাত আকাশে ছুড়ে দিয়ে শ্লোগান 
দিচ্ছেযুবকেনুস ২. ইন্দি বগা 
কালো হাত ভেঙে দাও, পুড়িয়ে 
দাও। চৌরঙ্গী' রোডের, দু'ধারে ( 
হাজার হাজার লোক এই মছি সকে 
হাত তুলে অভিনন্দন' জানালো) 
এরপর ' মিছিল বিডল! প্লানে-* 
টারিস্বাম ছাড়িয়ে সাকু্লার রোডে' 
নিজাম প্যালেসের কাছে গিয়ে 
থামলো । ওখানে পুলিশ কর্ডন 


, করে আছে। প্রত্যেক বিচক্ষাতকারী 


স্‌ 


যুবকের হাতে একটি করে কালো, 
পতাক1। তারা চিৎকার করে 


' ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশ্যে ধিক্কার 


দাড়িয়ে যায়। 


জানাতে লাগলো । আশেপাশে 
কোন কংগ্রেসীর টিকি খুঁজে পাওয়া 
গেল না। একটি ট্রাক আসছিল 
সাকুলার রোড ধরে। বিক্ষোভ- 


. কারীদের দেখে সেটি পালিয়ে গেল । 


এরপর  নদীয়ার একটি মিছিল 
সাকুলার রোড ধরে আসছিল । 
তাতে বেশকিছু পরিচিত কংগ্রেসী 
গুণ্ডা ছিল। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে 
যাতে সেটির সংঘর্ষ না বাধে সেজন্ত 
পুলিশ রাস্তার মাঝখানে কর্ডন করে 
কংগ্রেসী মিছিলটি 
তখন পিছন দিক দিয়ে ঘুরে আসে । 
সেখানেও তারা পুলিশের কাছ থেকে 
বাধা পায়। তাদের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী 


দেখে বিক্ষোভকারী যুবকদের 
উত্তেজন1 বেড়ে যায় এবং তারা 
তাদের [মোকাবিলা করতে চেষ্টা 
করে। এদের মারমুখি রূপ দেখে 
পুলিশ শক্তভাবে কর্ডন করে রাখে । 
এর কিছুক্ষণ পরে নদীয়ার কংগ্রেশী 
গুণ্ডারা চলে যায়। 
দুর্গাদাস সরকার 


স্ৃতিরক্ষা সমিতি 
দুর্গাদ্দাস সরকার স্বতিরক্ষা সমি- 
তির পক্ষ থেকেতপোবিজয় ঘোষ এক 
বিবৃতিতে জানাচ্ছেন ; যে, ধারা 
প্রীঘোষের নিকট সমিতির চাদ! জম] 
দিয়েছিলেন তাদের টাকা ( মোট 


একশত টাক!) 'ছুগাদাস সরকারের 


পরী এমতী মায়া সরকারকে দিয়ে 
দেওয়া হয়েছে । সমিতির কাজকর্ম 


বন্ধ হওয়ায় তপোবিজ এ সমি- 
তির সঙ্গে সম্পর্ক হ্রর্িড্ছেন। যদি 
কারো কাছে ন কোটেখ"টাকা 
থেকে থাকে তক্চ্েসভাপর্দত শ্রীভবানী 
মুখোপাধ্যাং ডি এ সমস্ত 
সংগৃহীত অণ শী সরকারের 
নিকট পার্িয়ে * দেবা” অশ্াধ, 
জানানো বাচ্ছে। 7. রি 
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দি, পি, আহিলেই চতুর্দশ রাজ্য 
: সন্দেলনে বিশ্বনাথ মুখান্ত ও তার 
দলবল সাংগঠনিক দিক দিয়ে, নেতৃত্ব 
দখলে এবার বেশ কিছুটা ধাক্কা দিয়ে 
ছেন। মধ্যপন্থী রাজ্য সম্পাদক 

পালুপর্যানাজোঁ, ফরুরী+ অবস্থার 
কড়া সমর্থক মহম্মদ ইলিয়াস, অজয় 
ফাশগুণ, অমিয় দাশগুপ্ত প্রমুখকে 


বিশ্বনাথবাবুরা এই সম্মেলনে কড়া: 


॥সমালোচনার মুখে একেবারে নাজে- 
হাল করে ছাড়েন। বিশ্বনাথবাবুর] 
সাংগঠনিক রিপোর্টের বেশ কয়েকটা 
সাংশোধনীও ভোটের জোরে এবার 
পাশ, করিয়ে নিয়েছেন । স্রবচেয়ে 
বড় কথা, জরুরী অবস্থার সমর্থনকারী 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভূপেশ গুপ্ত ইন্দজিৎ 
ওধ প্রমুখ তাদের ভাষণে সুর বদলে 
ফেলেন । 
ভাব দেখান যে, তায়া জররী অবস্থা 
তেমন সমর্থন করেননি । এরপর যে 
দমনপীড়ন হয়েছে সেটাতো তারা 





হযোগা পারচালনাধানে রুগ্ন শিল্প 
ওরিয়েপ্টাল মেটাল ইগাষ্রাজ 
প্রাইভেট লিঃ ক্রমশঃ 


‘খাস জনতা, কেরোসিন স্টযেভ এবং দীপ্তি’ ল্নের প্রথম প্রস্তকারকদের অগ্রগতি ১৯৭৫ সাজে 
ব্যাহত হয়েছিল । তখন এদের সুনাম থাক! নং প্রায় ৩২ লাখ টাকার মাল জমে যাওয়ায় কোম্পানি কাজ- 


কর্ম বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। 


পরে এর] ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের আর-ডি শাখার উদ্ভাবিত বিশেষ ধরণের কেরোসিনের খরচা 
বাঁচানো স্টোত ‘নৃতন’ প্রস্তুতের ঠিক্যাদারি নেয়। এ বাবসায়ে ওরিয়েন্টাল মেটালের অতীত ইতিহাস এবং 
কারিগরী জ্ঞান তাদের কেবল এই ঠিকাদারি পেতে সাহাষ্য করেনি, ইণ্ড'ষ্ট্রিয়াল রিকষ্টাকশন কর্পোরেশন অফ 


WBI/CC32 


সি পি আই সম্মেলনে ইন্টিরাগন্তীরা নাজেভাল 


ঠারেঠোরে এমন একটা; 


( দর্পণের সংবাদদাতা ). 


আমে সমর্থন করেননি । কিন্তু এতেও, 


এই বড নেভার! সমালোচনার হাত 
থেকে রেহাই পাননি । ২ 
রাতারাতি তোল পাণ্টানোয় 
সাধারণ প্রতিনিধিরা সম্মেলন কক্ষেই 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নানা বিদ্রপ করতে 
থাকেন । . | 
বিশ্বনাথ মুখাজশ গীতা মৃখাজশ, 


সুকুমার গুপ্ত, গরুদাস দাশগুপ্ত জরুরী, 


অবস্থার বিজ্দ্ধে বক্তব্য রেখে তার 


“ওপর সংশোধনী আনেন। এটি 
ভোটে দেওয়া হলে দেখা যায় ৫৭৪ 


জন প্রতিনিধি ৩২৮টি ভোট্‌ দিয়ে 


' বিশ্বনাথবাবৃদের আনীত সংশোধনী 


পাশ করিয়ে দেন । অজয় দাশগুপুর] 
পান1২৩৩টি। 
ভোটদানে বিরত থাকেন । অজয় 
দ্াশগুগ্তর! 
ওপর যে সংশোধনী আনেন তাতে 
তারা শতাধিক ভোটে পরাস্ত হন। 
অক্জয়বাবুর] পান ২৩৩টি ভেটে। 


১*জন প্রতিনিধি 


রাজনৈতিক প্রস্তাবের 


উন্নতির পথে 


NS 
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বিরোধীরা পান ৩৪৫টি । ভোটদানে 
বিরত থাকেন ৪জন। 

ফলের সম্পাদক গোপাল ব্যানা- 
অর আনীত" একটি সংশোধনীও 
বিশ্বনাথবাবুদ্বের কাছে বাতিল হয়ে 
বায়। গোপাজবাবুর আনা সংশো- 
ধনীতে তিনি পান মাত্র ২৪টি ভোট । 
বিরোধীরা পান . ৩০৮টি । ভোট 
দ্বানে বিব্রত থাকেন ২৩৫ জন | 

দেখা যায় সম্মেলন জুড়ে বিশ্বনাথ- 
বাবুরা পদে পদে এতদ্বিলকার ক্ষম- 
তালীন গোষ্টদের একেবারে বেসামাল 
করে ছাড়েন । 

এদিকে গোপাল ব্যানার 
তাদের রাজনৈতিক সাংগঠনিক 
রিপোর্টে স্বীকার করেছেন বে,লোক- 
সভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বা- 
চনী সংগ্রাম পরিচালনা করে দল' 
পায় শতকরা ৬'৪ ভাগ ভোট । ৭১ 
সনে এর পরিমাণ ছিল ১০ ভাগ। 
বিধানসভা নির্বাচনে ভোট আসে 















ইণ্ডিয়া এবং ইউ বি-অ ইয়ের সমর্থন পেতে এবং নতুন ভাবে উৎপাদন অ'রস্ত করতে সাহাধ্য করে । 


মার্চ ১১৭৭ থেকে এই ঠিকাদারি কার্যকর হয়! 


আই কেবল দিলী এলাকান্েই কম করে ২,৭০,০০*টি স্টাভ বিক্রি করেছে | 
২. ঠিকাদারির চুক্তিতে মাসে ৫*,*৯০টি জ্ট-ভ উরির শর্ত থাকার ফলে ৩০ কোটি ডর বিদেশী ু্রার 
খরচ বাচবে। এর জন্ম কোম্পানিকে তার .মূল প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ফ্ষমত! কাজে লাগাতে হয়। 
এর জন্য প্রস্তাব করা হয় যে, ও-এম-আইর নিয়মিত উৎপাদন দফ্ষাগুলি অন্ত ক্ষুদ্রাকার উৎপাদ্‌ক্দের 
কাছে পাব কনট উ দেওয়া হবে । এই ‘নৃতন? স্টোভ উৎপাদন এবং বিপননের দ্বারা ও-এম-আই প্রমাণ করে 
দিয়েছে আই-আর-সি আইর ঘতগুলি লাভজনক ইউনিট ‘অ'ছে তার মধ্যে এটিই অন্ততম যা থেকে প্রতিমাসে .]। 
লাভ হয়। উৎপাদন বুদ্ধি হলে কর্মসংস্থণন বৃদ্ধি এবং আবে! নানা কল্যাণকর স্থবিধা পাওয়া] যাবে । 
বৃহত্তর গার্হস্থ প্রয়োজন এবং বিদেশে বিক্রির ভন্ত আই ও-লি-এল ও-এম-আইকে একটা ভিলুন্স মডেল 
কেরোসিন স্টোভ উদ্ভাবন করতে বলেছে । মোট ৩৫, **০ সেট ছের মধ্যে ৩৪; ১০০টি রপ্তানি হৎয়ার ফলে ও-এম- 
আইর আগেকার উৎপাদনের তুলনায় ‘নৃতনে’'র উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। 
আগেকার উৎপাদনের তুলনায় ‘নৃতন’ স্টে'ভের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর ্বন্ত বর্তমানে আই-ও-জি 
এল ও এম-আইকে তার ৯,২০,০০০-এর বাধিক উৎপাদন ক্ষষতা পুরোপুরি কাজে লাখাতে বজেছে। ব'ছ্ধর পর 


ডি ১৭ 


আই-ও-পি-এল এবং অস্ত তৈল শিল্পের মারফত ও এম- 


কার্ধকালে কোম্পানী স্যোগ্য পরিচালনাধীনে বকেয়া পি এফ, ই এস ঘাই, এস টি এবং আই 


পরিশোধ করেছে এবং বর্তমানে গল্ভর্ণমেশ্টের "সমস্ত রকম প্রাপ্য অর্থ নিয়মিত ভমা দিয়ে 


টি | 
মাধ্যমে ত 
Ee OO Ue) 


নর 


প্রতি্ত্রীনের পরিচালকদের সঙ্গে শ্রমিক কর্মচারীদের সম্পর্ক খুবই ্ীতিপূর্ণ । পারম্পরিক সহযোগিতার 
নও উ্ধমান, 1 আশা করা ষায়, অবিল'স্ব এই প্রশ্ষ্ঠান কপ শিল্পের আওতা থেকে স্বয়ংসমৃ দ্ধির 
“মাসের ২৭ অথবা ২৮ ভারিখ থেকে *নৃহন" স্টোভ ইণ্ডিয়ান অয়েলের ডিলার 28 ২ৎ 


স্লাদ্ বলেত 
পাক ক দীপালী পদ ১২৩1১ আচাৰ্য প্রচুচ্জ রোভ কলকাতা-৬ থেকে মৃত্বিত এবং ধর্পৰ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলকাতা- ১৯ প্রকাশিত । 


৫ 


মাত শতকরা ২'৫২ তাগ। নেতৃত্ব 


স্বীকার করেন যে “ফলাফলের সব- 
চেয়ে উদ্বেগজনক দিকটা হল এই যে 
আমাদের জনসমর্থন বেশ কিছুট! 
কমে গেছে এবং আমাদের নিজন্ব 


নব রঞ্জন ত্রপেরা 
৮৪-র শ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ প্রযোজনা 


সহস্র সহস্র দর্শকের প্রশংসীধন্য 


মহুয়া 


RU 
১৩।১৪ এপ্রিল ছুই রাত্রি বিরাট যাত্রাভিনয় 
. ৮৩-র শ্রেষ্ঠ বিজয় বৈজয়ন্তী নাটক এ 


- . লয়লা মজনু 


. ১৫১৬ এপ্রিল চাইবাসা ( সিংভূম ) 





সংশোধনী 
| বাড়ি নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট সব কাজ 


রেফাঃ নং.১১/জি এম-কে এন টি/১০৮৮১ তাং ৮-৩-৭৮ ২ 


PRICE 100 Rs. 
গণতিত্তিওলি অনেক পরিমাণে ক্ষয়ে : 
গেছে। বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণী ও 
গ্রামাধচলের গরীবদের মধ্যে আমা- 
দেব দুর্বল অবস্থা এই নির্বাচনের মধ্য, 
দিয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে ।”' 











টেগার নোটিশ নং ১১/জি এম-কে এন টি/৯৭২৩ তাং ১-২-৭৮ সম্পর্কে |. 
জানানো যাচ্ছে জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, কুনুষ্টরিয়া/ এরিয়া য় 
১*-৩-৭৮ তারিখের পরিবর্তে ৩০-৩-৭৮ পর্যস্ত খেলার তারিখ বর্ধিত করা 


হল। অন্যান্ত শর্তাবলী এবং সাধারণ 


জ্ঞাতব্য অপর্রিবত্তিত থাকবে । 





₹ নিজেকে ৰঙীন ও প্রাণবন্তু 
করে হুলতে- "! 


| এন, টি, সি-এর 


কাশড় 


পরুন 


শুধু সস্তা বা টেকসই বলেই নয়, বাহারেও 
এন, টি, সি র কাপড়ের জুড়ি নেই। 


আমাদের শো-রুম ও নিজস্ব দোকানগুলোতে 


টিং সার্টিং ধুতি, শাড়ী, মাকিন, পপলিন 
সবই পাবেন ৷ আরও পাবেন মনমাতানে] ও 
ঝলমলে সব পর্দার কাপড় ও বিছানার চাদর । 


ন্যাশনাল টেক্সটাইল কপৌরেশন, 
(পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা ) 'লঃ 
/৭, জওহরলাল নেহরু রোড, 
কল্কাতা-৭০০০১৩ 








'দণ্ডকারণা থেকে উদ্বান্ত আগমনের 
নেপথো ওড়িশ! 1 সরকারের চক্রান্ত 





* একবিংশ বর্ষ ॥ ১০ম সংখ্যা ৷ শুক্রবার ৩১শে মার্চ, ৭৮ ॥ ৬০ পয়সা 


ইন্দিরা কংগ্রেসে ভেড়ার 
জন্য দেবী চটোপাধা য়ের 
প্রাণপণ চেষ্টা 


( দর্পণের সংবাদদাত! ) 


প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্র 
এবং রেড্ী-কংগ্রেদের  অন্ততম 
তাত্বিক নেতা দেবী উট্টোপাধ্যায় 
আবার ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দেও- 
যার আবেদন জানিয়েছেন বলে 
বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়া গেছে । 


মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে দেবী- - 


বাবু দিতে যান। দিল্লীতে 
পৌছেই তিনিংইন্দিরা গান্ধীর প্রান 
একাস্ক সচিব* এবং অন্যতম ঘনিষ্ঠ 
ব্যক্তি আর কে ধাওয়ানকে টেলি- 
ফোন করে তার সঙ্গে দেখা করতে 
চান । ধাওয়ান তাকে রাত দশটার 
পর দেখ! করতে বলেন । 

দেবীবাবু দিল্লীর জনৈক ট্রান্স- 
পোর্ট ব্যবসায়ীকে .সঙ্গে নিয়ে তার 


৷ গাড়ীতে চভে ধাওয়ানের বাড়ী 


যান। রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা । 
দেবীবাবু প্রথমে ধাওয়ানের সঙ্গে 
ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক 


হী 
IN 


. রাজদ্রোহী রাজপ্রোহী রাজদ্রোহী রাঁজান্ছে 





পরিস্থিতি নিয়ে কিছু তাত্বিক আলে!- 
চনা করেন। আরও কিছু টুকিটাকি 
কথার পর দেবীবাবু সরাসরি ধাও- 
য়ানকে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তার এক 
সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেওয়ার 
জন্ত অনুরোধ জানান। দেবীবাবুর 
কথা শুনে ধাওয়ান বেশ কিছুক্ষণ চুপ 
করে বসে থেকে সাক্ষাৎকার কিছ্জন্তে 
তা জানতে চান । 

দ্বেবীবাবু লুকোচুরি না করে 
বলেন, তিনি এখন বেশ বুঝতে 
পারছেন যে ইন্দিরা গান্ধী ছাড়! বর্ত- 
মান রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 


৷ সংকট থেকে ভারতবর্কে কেউ 


এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন ন!। 
দেবীবাবু বলেন, আমি জমতী গান্ধীর 
সঙ্গে দেখা করে লোকসভানির্বাচনের 


পর থেকে ধা কিছু করেছি তার অন্য - 


ভূল স্বীকার করে নেব। . 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


রাজত্রোহী : রাজদ্রোহী রাজত্রোহী রাজদ্রোহী রাজদ্রোহ রাজদ্রোহী 
< সাংবাদিক সংস্থা ও বাংলা চলচ্চিত্র পুরস্কার সমিতি সহ অন্তান্ত চোদ্দটি পুরস্কারে পুরস্কৃত ॥ শোষণ ও অবিচারের জলস্ত প্রতিবাদ 


অভিনয়ে- গরুদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ লিলি চক্রবর্তী ॥ 
দিলীপ রায় ॥ অজয় গাঙ্গুলী সন্ত মুখোপাধ্যায় | 


কল্যাণী মণ্ডল ॥ গীত! কর্মকার ॥ মৃণাল মুখোপাধ্যায় ॥ 
শিপ্রা যিদ্র ! গৌর শী ও আরে! অনেকে । 


প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬০টা 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


দণ্ডকারণ্যের মার্শকানগিরি অঞ্চল 
থেকে উদ্বাস্ত চলে আসার পিছনে 
ওডিশ। সরকারের উস্কানী রয়েছে। 
সম্প্রতি ওই অঞ্চল সফরের সময় 
পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণ ও আইনমন্ত্রী এবং 
বিধান, সভা সদন্তদের কাছে এটা 


পরিষ্কার হয়ে ষায়। 


ওভিশার ত্রাণ মন্ত্রী ডঃ যশকেতন 
সাছকে বছ অনুরোধ করা হলে তিনি 
পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের সঙ্গে একটিমাত্র 
সভায় ভাষণ দিতে রাজী হন ।' "অন্য 
রাজ্য থেকে কোন মন্ত্রী এলে যে 
তাদের সঙ্গ দিতে হয় সেই সামান্ত 
ভত্রতাটুকও ডঃ সাহু দেখাতে চান 
নি। বিশ্বস্ত সুত্রে জান! যাঘ্ন যে 
ওডিশ1 সরকার পশ্চিমবঙ্গের সর্ব- 
দলীয় ভেলিগেশন পাঠিয়ে উদ্াস্তদের 
ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টকে মোটেই 
সমর্থন করেন নি, কারণ তার] চান 
উদ্বাস্তর1 জমি.ফেলে চলে যাক । 

এর কারণ আছে। যে অঞ্চল 
একদিন ঘন জঙ্গলে পরিবৃত ছিল, তা 


গত পনের বছরে মুলত উদ্বান্ত এবং . 


দণ্ডকারপ্য উন্নয়ন সংস্থার প্রচেষ্টায় 
চাষের উপযোগী হয়ে উঠেছে। 
সামনের বছর থেকে আসবে পটেরু 
বাধের জল, যে বাধ হীরাকুটের 
চেয়েও বড় এবং যে জলের সাহায্যে 
ফলান যাবে, ধান ছাড়া, পাট এবং 
আখ। যালকানগিবির উদাত্ত 
অধ্যুষিত চল্লিশ হাজার একর এই 
সেচের জল পাবে। 

এইটাই ওড়িশা সরকার চান না। 
সেচের জল আসবে আর তা ভোগ 
করবে উদ্ধান্ত এত হতে পারে ন1। 
অভএব ওদের হঠাঁও এবং সেই জমিতে 
নিজেদের লোক বননিয়ে দাও। 
হঠানোর কায়দা সহজ । দু’-একট! 
দা হাঙ্গামা, প্রচুর অপপ্রচার এবং 


মিথ্যা আশ্বাস ঘে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দর- 


(শেষাংশ ১১ শ পৃষ্ঠায় ) 





কা 


- রবি ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬০ টা 


রঙমহলে এক বিদ্রোহের তুফান তুলেছে । দর্শকংন্য শততম রজনী অতিক্রান্ত । জমাট গানে অভিনয়ে সবার মন কেড়ে নিয়েছে রাজবে হাঁ 
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কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় 
গোষ্যী-বিরোধ চরমে 


মোরারজীর বাড়িতে গোপন বৈঠক 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সঙ্কট এখন 
গভীর হচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান সঙ্কট 
এড়াতে না পারলে মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব 
নিঃসন্দেহে বিপন্ন হয়ে পড়বে ৷ 

বেন্দীয় মন্ত্রিসভা এখন স্পষ্টতই 
ছুটে] ভাগে ভাগ হয়ে গেছে । এক- 
দিকে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই- 
য়ের নেতৃত্বে আদি কংগ্রেস, সি এফ 
ডি, প্রাক্তন কংগ্রেস দলভুক্ত মন্ত্রীরা 
অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমস্ত্রী. চরণ সিংয়ের 
নেতৃত্বে বি এল ডি ও জনসংঘ দল- 
ভুক্ত মস্ত্রীরা। প্রাক্তন সোস্তালিষ্ট 
দলের মন্ত্রীরা] পুরোপুরি কোন দলে- 
না ভিড়লেও নৈতিক দিক থেকে 
তারা প্রধানমন্ত্রী যোরারজী দ্বেশাইকে 
সমর্থন করেন । 

ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এখন 
একট! “টিম” হিসেবে কাজ ন! করে 
যার যা খুশি করে যাচ্ছেন। অনেক 


দপ্তর"কি কাজ করছে কিভাবে করছে 
স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যোরারজী |. 
দেশাই তা জানতে পারছেন, 
না। চরণ সিংয়ের নির্দেশে তার 
সমর্থক মন্ত্রীর! বেপরোয়া ভাবে কাজ, | 
করে ধাচ্ছেন। সম্প্রতি একট] খব- 
রের ওপর ভিত্তি করে চরণ সিং 
আরও বেশী অনমনীয় হয়ে 
উঠেছেন । 

খবরটা হল, প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে | 
নাকি একট! গোপন সভা বসেছিল । 
সেই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে |. 
চরণ সিংএর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফ- 


তর কেড়ে নেওয়া যায়। এই সভার 


মূল হোত! ছিলেন মোরারজী দেশা- 
ইয়ের পুত্র কান্তি দেশাই এবং ডঙ্গন 
দুয়েক এম পি। এই খবরটা কি 
ভাবে চরণ ভক্ত কেন্দ্রীয় স্বাস্থামন্ত্রী 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 





হাজার হাজার it 
চোরাই তেল উদ্ধার 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


হাওড়ার আলমপুর থেকে পুলিশ 
হাজার হাজার লিটার চোরাই জুট 
ব্যাচিং অয়েল, মবিল, পেট্রোল, 
কেরোসিন প্রভৃতি উদ্ধার করেছে। 
সীকরাইল থালা এলাকার আলম- 
পুরের এই গোডাউন থেকে মাত্র 'কিছু 
দিন আগেই ধরা পড়ে চোরাই 
তেলের অজন্্র ডাম । পুলিশ সেখান 
থেকে সেবারও উদ্ধার করে জুট 
ব্যাচিং সহ নানাধরনের হাজার 
হাজার লিটার চোরাই তেল । 


এবার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা পুলিশ | 
মাঝরাতে দিল্লী বোষে রোডে গিয়ে 
ফাদ পেতে বসে থাকে। আলম- 


 পুরের তেলের চোরাই গোডাউনটিতে 


তেল.নিয়ে ছুটি ট্রাক প্রবেশ করামাত্র * 
পিছু পিছু কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী 
অবুস্থলে গিয়ে হাজির হয়। অক্কি- 
সাররা দেখেন আগরতলায় এ আর 
টি ১৯০১ ও ডবলু এম কে ৪৪৯৯ 
নম্বরের ছুটি ট্যাংকার থেকে প্রায় ২৪ 
হাজার লিটার জেবিও নামিয়ে 

(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) - | 


রাজদ্রোহী রাজত্রোহী রাজদ্রোহী রাজদ্রোহী রাজজোহী রাজদ্রোহী . 


সঙ্গীতে -হেমস্ত মুখোপাধ্যায় প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় 
সনশ্রী সেনপ্তপ্ত শক্তি ঠাকুর || নৃত্য পরিচালনা--শল্থু 


ভট্টাচার্য ॥ আলো।- তাপল দেনা মঞ্চ সুরেশ দত্ত || 


ফোন ঃ 
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জনতা দলে সঙ্কট 


জনতা পার্টিতে খেয়োঁধেক্সি এখন চরমে উঠেছে ৷ জনতা দল ও সরকার 


এখন বিবদমান একাম্বততশ পরিবারের 


সঙ্গে তুলনীয় । মাত্র এক বছর আগে 


"ইন্দিরা! গান্ধীর শ্বৈরতত্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে জনতা দল গঠিত হয়ে ছল 


কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে নিয়ে। 


পরাজিত স্বৈরশাসক আবার মাথা 


তুলে দাড়াবাঁর চেষ্ট| করছে, কিন্ত জনতা নেতাদের সেদিকে ক্রক্ষেপ নেই, 


, তারা বিরোধের বিষে জর্জরিত হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে আঘাত হেনে দল ও 


£ 
+২ সরকারের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলছেন । 


এই বিরোধ পুরোপুরি ক্ষমতার লভাই, এর সঙ্গে আদর্শ বা নীতির 


» কোন সম্পর্ক নেই ৷ 


জনতা দলে বিলীন রাজনৈতিক দলগুলি বর্তমানে 


বিভিন্ন গোঠীতে বিভক্ত । সেই গোর্ঈগুলির মধ্যে চলেছে ক্ষমতার লডাই । 
মাঝে মাঝে বিস্ফোরণ ঘটছে ঘা প্রতিফলিত হচ্ছে সংবাদপত্রের পাতায় 
সংবাদ বা সাক্ষাৎকারে । রাজনৈতিক দিক থেকে কিন্ত এইসব গোষ্ঠী বা 
নেতাদের মধ্যে খুব একটা অমিল নেই। এদের কেউ একটু জঙ্গী, কেউ 
তথাকথিত সমাজতন্ত্র, কেউ একটু গান্ধীবাদী, কিন্ত সকলেরই অবস্থান বাম- 


পন্থা থেকে দূরে । 


. তাজিক কাৰ্যকলাপ বাদ দিলে । 
একথা ঠিক জনতা সরকার জনসাধারণকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার- 

"গুলি ফিরিয়ে দিয়েছেন, যে অধিকার ইন্দিরা হরণ করে নিয়েছিলেন জরুরী 

. অবস্থা জারী করে। কিন্তু তার বেশি জনসাধারণ কী পেয়েছেন এবং কী 


পাবার আশা ভবিষ্যতে আছে? সে 


আশঙ্কা জাগছে জনতা দল ও সরকারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে । 


বস্তুত ইন্দিরা গান্ধীই এদের নিকট আত্মীয় তার শ্বৈর- 


আশার কথা ছেড়ে দিলেও এখন 
যদি মোরারজী 


একদিকে যান, চরণ সিং আর একদিকে এবং রাজনারায়ণ যদি চন্্রশেথরকে 
হঠাতে কোষর বেঁধে লাগেন, যদ্বি জনসংঘ ও আর এস এস শক্তি সংহত 
করে এই স্থঘোগে, ঘি জগজীবন, বহুগুণ! এবং আরো অনেকে, পরম্পরের 


বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের গ্রতিবেদকদের 


কাছে অন্বস্তিকর কথাবার্তা বলেন 


তাহলে জনতা দল ও সরকারের স্থান্িত্ব সম্পর্কে কি নিশ্চিত হওয়! যায়? এই 
" সরকার চিরস্থায়ী নয় জানি, কিন্তু এত ক্ষণভঙ্গুর হলে দেশের পক্ষে সমূহ 
বিপদ্ধ, বিশেষ,করে শ্বৈরতঙ্ত্রের শব যখন জেগে ওঠবার চেষ্টা করছে । 


“চাই অর্থ নৈতিক কৰ্মসূচী’ £ ত্রিদিব চৌধুরী 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


গত ছাব্বিশে মার্চ ঘমদূযে আর, 

এস, পির কেন্দ্রীয় সমাবেশ হয়। 

এই সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন 

- আর, এস, পি, নেতা ত্রিদিব চৌধুরী । 
তিনি সমাবেশে বলেন, জনতা পার্টি 

গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া আর 

বিশেষ কিছুই করে নি। অর্থনৈতিক 

ব্যাপারে জনতা পার্টি এখনও 

কংগ্রেসের পথকেই অমুসরণ করে 

চলেছে । শুধু পশ্চিমবাধলাতেই কুড়ি 

পঁচিশ লক্ষ বেকার । সারা দেশে 

কয়েক কোটি বেকার | নাম রেজি 

"করে না এমন বেকারের সংখ্যাও 
অনেক। পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী 

সরকার একটা বেকার ভাতা চালু 

করেছে । এতে মাত্র কিছু-বেকার 

উপকার পাবে । এর বাইরে হাজার 

[হুজি বেকারি খানে মরছে। 
" বাষক্রট সরকার হীমাবদ্ধ ক্ষমতার 
। মধ্যে কাজ করছে |, কাজেই এ সর- 
কারের বিশেষ কিছু “করার নেই। 

সমস্ত ক্ষমতা কেজ্জের্‌ জনতা সরকারের 

হাতে আছে । কিন্তু জনত! সরকারও 

নেই ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসের মতনই 
ধনবাদী পথে চলেছে। সেই বড 


৯ 


লোক তোষণ নীতি চলেছে । অর্থ- 
নৈতিক প্রশ্নে কংগ্রেস সরকারের 
সঙ্গে এই জনতা সরকারের কোন 
পার্থক্য নেই! শুধু গণতন্ত্রের প্রশ্নে 
ওদের সঙ্গে হাত মেলানো হয়েছিল । 
কিন্তু শুধু গণতন্ত্র দিয়ে তো পেট ভরবে 
না। সেজন্য চাই অর্থ নৈতিক 
কর্মসূচী । তিনি আরে] বলেন জরুরী 
অবস্থা জায়ী করে ইন্দির! গান্ধী মনে 
করেছিলেন তিনি সব জয় করে 
নিয়েছেন। বিরোধীরা ছত্রতঙ্গ। 
তাই তিনি আচমকা নির্বাচন ঘোষণা 
করে বসলেন। কিন্তু জনগণ তার 
সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করে দবেন। কিন্ত 
তিনি আবার ক্ষমতা দখল করবার 
চেষ্টা করছেন । তাই আজ জনগণের 
সতর্ক হবার দিন এসেছে। যদি 
ইন্দিরা গান্ধী আবার ক্ষমতার আমতে 
পারেন, তাহলে ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের 
-সর্বনশি হয়ে যাবে । 

এখানে একটা কথা স্মরণ কর! 
যেতে পারে ষে চুয়াত্তর সালে দম- 
দসের নাগেরবাজারে ত্রিদিব 
চৌধুরীর সভা যুব কংগ্রেসীর! ভেষ্টে 
দেয়৷ - 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩১শে মা, ১৯৭৮ 


ব্যাঙ্কের ধনের টাঁক। নয়ছয় 
আর শ্রধিকছের অবস্তা দঃসহ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


আলকালয়েড রিসার্চ ল্যাবরে- 
টরি একটি ভেষজ উৎপাদন সংস্থা । 
প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে সংস্থাটির কার- 
খানা স্থাপন করা হয়েছিল কল- 
কাতার দক্ষিণ প্রাস্তপীমানায় টালি- 
গঞ্ছে। কালীঘাট অঞ্চলে রয়েছে 
রেজিষ্টার্ড অফিস । প্রায় শ তিনেক 
শ্রমিক কর্মচারী ফিল্ড ওয়ার্কারদের 


" নিয়ে আঁলকালয়েড মোটামুটি একটা! 


সুখী পরিবারই ছিল। কিন্ত আজ 
সে স্থখের সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে 
ঘেতে বসেছে । কারধানার কাজকর্ম 
বন্ধ, গরীব শ্রমিক কর্মচারীদের রোজ- 
গারের পধ বন্ধ, তারা আঙ্গ জন- 
সাধারণের করুণার পাত্র, অবজ্ঞার 
পাত্র, তাদের হাতে ভিক্ষার পাত । 
মুখের সামনে কৌটা ঝাঁকিয়ে জন- 
সাধারণের কাছে যেটুকু আধিক 
সাহাধ্য পাওয়া যায় ভাই তাদের 
একমাঁজ ভরসা, একমাত্র পাথেয় ও 
অবলম্বন । র্‌ 
অথচ এ দুঃসহ পরিস্থিতির জন্য 
শ্রমিক কর্মচারীরা আছে দায়ী নন, 


সম্পূর্ণ দ্বায়ী মালিকদের সীমাহীন 


লোত এবং তাদ্বের কিছু অনুগত 
লোকের পরের মাথায় কাঠাল ভেঙে 
আখের গোছাবার ধান্দাবাজী। এ 
কথা ঠিক যে, পরিচালনাগত ক্রটি ও 
অধোগ্যতার কারণে বছর চারেক 
আগে কোম্পানীর অর্থ সংকট দেখা 


- দিয়েছিল । এই সংকট থেকে পরি- 


আপ পাবার উদ্দেশ্যে কোম্পানী ব্যাঙ্ক 
থেকে খণ নেয়। এ ব্যাপারে 
মালিকদের মদত দিয়েছিল কংগ্রেল 
প্রভাবান্বিত শ্রমিক" ইউনিয়ন । 


কংগ্রেসের জমানায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত 


ব্যাঙ্ক থেকে আলকালয়েড দফায় 
দফায় মোট প্রায় কুড়ি লাখ টাক! 
ধরণ নেয়। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ 
এই সংস্থার সংকট দূর করে তাকে 
গতিশীল বেগবান করে তোলার পক্ষে 
ছিল ঘথেষ্ট। কিন্তু তা আর হল 
না। কোম্পানীর স্বান্থ্যোঙ্গতির স্বার্থে 
প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় না করে টাকাটা 
মালিকেরা আত্মোক্তরতির কাজে 
লাগালেন । অনুগত ছু'জন কংগ্রে্দী 
শ্রমিক নেতাকে নিয়ে মালিক মলয় 
সাহা ব্যাঙ্কের টাকা নয়-ছয় 
করলেন । অবশ্ত তথাকথিত শ্রমিক 
নেতারা কি তাদের বকেয়া থেকে 
বঞ্চিত হয়েছেন ? 

এর পরে রাজনীতির চাকা ঘুরে 
গিয়েছে । কংগ্রেসের ব্দলে রাজ্যে 
ক্ষমতাসীন হয়েছেন বামক্রণ্ট | 
শ্রমিকদের একাংশ নতুন ইউনিয়ন 
গঠন করল, সিটুর অঙমোদলও তারা 


পেল। কিন্তু কংগ্রেসী কায়দায় নতুন 
ইউনিয়ন চলছে না, নতুন করে ব্যাঙ্ক 
খণ পাওয়া যাচ্ছে না বলে মালিক- 
পক্ষের ক্ষোভের অস্ত নেই। আর 
মালিকদের এই দুর্বলতার স্থযোগ 
গ্রহণ করলেন আর একজন তথা- 
কথিত শ্রমিকঘরদী নেতা । অশোক 
দে নামে এই ভ্রলোক একটি বিদেশী 
ভেষজ সংস্থার ফিল্ড ওয়ার্কার। কিছু 
বামপন্থী বুঙ্সি কপচে ইনি যুগপৎ 
মালিক ও শ্রমিকদের বোঝাতে চেষ্টা 
করছেন যে তিনিই ভ্রাতা । নতুন 
করে ব্যাঙ্ক খা পাইয়ে দেবার নাম 
করে গ্রদে প্রথমে ইউনিয়নের ভাইস 
প্রেসিডেন্টের পদটি বাগিয়ে নিলেন, 
তারপর আলকালয়েভ মালিকদের 
কাছ থেকে দফায় দ্রফায় টাকা 
উৎকোচ নিতে থাকলেন । এ কথা 
দলিল সহযোগে মালিকরাই স্বীকার 
করেছেন । বলা বাহুল্য, নতুন ব্যাঙ্ক 
খণ পাওয়া যায় নি, বরং পুরনো 
খপের জের ধরে ব্যাঙ্ক জনৈক কর্ম- 


‘আমর! কোন অবস্থাতেই অন্যায়কে 


চারীকে তত্বাবধায়ক লিয়োগ . 
করেছে । ইনিও অবশ্য এতদিন 
মালিকের অনুগ্রহ লাভ করেই . 
এসেছেন, সেই সুবাদে তার মাধা 
চুল তেল চুকচুকে হয়েছে । এবার 
তার কর্তার পদটি ব্যাঙ্ক পাকা 
করল। 

আযালকালক্লেড শ্রমিকদের একটি 
সংগত প্রশ্ন £ প্রাপ্ত বিশ লক্ষ টাকা 
গেল কোথায়? তার হিসাব কই? 
মালিক কোন সস্তোষজনক হিসাব 
দিতে পারেন নি, কেবল মঙ্গল দলুই 
অশোক দে প্রমুখ তথাকথিত শ্রমিক 
নেতাদের নামে খরচের রসিদ দেখি- 
ম্নেছেন। এই অযোগ্য, স্বার্থান্বেষী 
পরিচালকদের হাতে নতুন করে খন 
দেওয়া ধায় কি? আলকালয়েডে 
পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশ, 
গ্রহণ প্রথা রয়েছে । সে প্রথ 
অনুযায়ী নতুন ভাবে পরিচালকমণ্ডঙী 
গঠন করে তবেই খণ দানের কথ! 
বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু 
সর্বাগ্রে আগের টাকার হিসাব চাই। 
তা বদি দেওয়া সম্ভব না হয়, তবে 
ফৌজ্ফারী আইন অন্থযায়ী ব্যবস্থা 
নেওয়া হবে না কেন--এটাই আযাল- 
কালয়েডের তিন শতাধিক শ্রমিক 
কর্মচারীর বিনীত জিজ্ঞাসা । 


্ 


on 


মেনে নেব না’-__যুব সমাবেশে সুভাষ চক্রবর্তী 


'( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গত মঙ্গলবার এরাজ্যে বেকার- 
ত্বের প্রতিবাদে শহীদ মিনারে এক 
যুব সমাবেশ হয়। রাজোর সমস্ত 
বামপন্থী ছাত্র ও যুৰ সংগঠন এতে 
যোগ ঘ্েয়। ছুপুর থেকেই শহীদ 
মিনারের দিকে একের পর এক 
মিছিল আসতে থাকে । প্রায় পনের 
কুড়ি হাজার ছাত্র যুবকের সমাবেশে 
স্থভাষ চক্রবর্তা বলেন, যারা মনে 


করছেন যে আগের মতন চক্রান্ত ' 


করে পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকা- 
রকে উচ্ছে করা যাবে তারা শুধু 
একট! কথা জেনে নিন এবার আর 
বামফ্রন্ট সরকার আগের মতন নেই 
এবং কেন্দ্র সেই আগের মতন কেন্দ্র 
নেই। 
গঠিত হয়েছে। সবরকম মতের 
লোক আছে এই কেন্দ্রীয় সরকারে । 
কাজেই ষদ্দি কেউ বাসজ্রন্ট সরকারের 
পতন ঘটানোর চেষ্টা করেন তবে তার 
চেউ গিয়ে পড়বে কেন্ত্রীয সরকারে 
এবং কেন্ত্রীয়্ সরকার টুকরো টুকরো 
হয়ে ঘাবে। 

বিপুল করতালির মধ্যে স্থভাষ 


চক্রবর্তী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার 


বেনামী মিসা চালু করার চেষ্টা করে- 
ছিল, কিন্ত আমাদের বাংলা বন্ধ-এর 
এক্ষ হুমকীতে বেনামী মিসা চালু 
করার চক্রাস্ত প্রত্যাহার করা হয়। 


বহু মতের সমহয়ে- এই কেন্দ্র 


আমরা কোন অবস্থাতেই অন্তাস্বকে 
মেনে নেবে] না। তিনি আরে! 
বলেন আবার ফ্যাসীবাদের বিপদ্ধ 
দেখা দিচ্ছে অথচ প্রকু সেন মশায় 
তার বিরুদ্ধে কিছু বন্ধুছেন নাঁ। এই 
ভাবে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর! 


যায়? 
প্ল্যাটফর্ম কার? 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে এখন. 
পুরোপুরি ফলের বাজার । বুড়ি ডি 
কমলালেবু: আঙ্গুর, বেদানা নিয়ে সব 
বসে গেছেন। এ ছাড়া যাত্রী সাধা- 
রূপের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ফেরি- 
ওয়ালার ছড়িয়ে রয়েছে। এই 
ফেরিওয়ালাদের ভীড়ই এত বেশী যে 
টিকিট কাবার জন্য লাইনে দাঁড়াবার 
স্থষোগ নেই । গ্রাটফর্মে দাড়িয়েও 
ছু মিনিট পরের ট্রেন নির্ধাৎ ফেল । 

এমনিতেই কফি কর্ণার, বইয়ের __ 
ইল, আইসক্রীম, চাঁসিপারেটের. 
দোকান তো বরাবরই রয়েছে । 
যাত্রীরা প্রশ্ন তুলেছেন, প্লাটফর্ম 
কাদের জন্ত? 

এদের প্লাটফর্মে বসার অন্থমতি 
দিচ্ছে কে? প্রাটফর্ম কর্তৃপক্ষ নিবিকার - 
কেন 1, | | 


»₹সৈকথাও ভেবে দেখতে হবে। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৩১শে মার্চ, ১৯৭৮ 


কোন রকম “বাদরা 


প্রাক্তন - ঘেরাও মন্ত্রী স্থবোধ 
বন্দ্যোপাধ্যায় আর নেই আমাদের 
মধ্যে, কিন্ত তিনি_ রেখে গেছেন 
ঘেরাও-এর ট্রানিশন। আজ ফ্রপ্ট 
মস্ত্রিসভা-বিরোধী ছাত্র! কথায় কথায় 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয্বের উপাচা- 
বকে ঘেরাও করছেন । সম্প্রতি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে যাতে কোনো অবস্থাতেই 
পুলিশ প্রবেশ করতে না পারে, এই 
দাবিতে সাত ঘণ্টা ঘেরাও হয়ে 


»থেকেছেন ডঃ সুশ্ীলকুমার মুখোপা- 


ধ্যায়। ছাত্রদের অন্ত দাবিও ছিল £ 
বি কম পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় পাশ 
করিয়ে দেওয়ার দাবি জানাতে এসে 
যে সাতান্ন জন ছাত্র গ্রেপ্তার হয়েছেন 
তাদের ওপর থেকে মামল! প্রত্যা- 
হার করে-নিতে হবে। 

উপাচার্য প্রত্যুত্তর দিয়েছেন 
ততোধিক কড়াভাবে, সাফ জানিয়ে 
দিয়েছেন, অন্যায় আবদার বরদাস্ত 
করা হবে না। কড়া মনোভাব গ্রহণ 
করেছেন উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী পরশ 
ঘোষও। তিন বজ্জেছেন সুস্থ গণ- 


-এ/ তান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনে সরকার 


হস্তক্ষেপ করবেন না, কিন্তু গ্রেসের 
দাবি অধবা ফেলু ছাত্রদের পাশ 
করিয়ে দেওয়ার আবদার মেনে নেও] 
হবেনা । একজন ছাত্রনেতা বলে- 
ছেন, বাদয়ামি বরদাস্ত কর! হবেনা । 
কথ! কটি সংবাদপত্রে কোটেশান 
চিহ্নের মৰ্ধ্যই ছাপ! হয়েছে। 
কথাগুলি্ট কোনোটিই অযৌক্তিক 
নয়। বর্তমানে পড়াশুনার মান 
ক্রমাবনতির অবতরণিকা বেয়ে 
যেভাবে নেমে চলেছে তাতে ঘি 
ছাত্রদের ফেলভীতিও অপসারিত 
হয়ে যায় এবং আবদার করলেই যদি 
পাশ করিয়ে দেওয়া দাবির বিষয় হয়ে 
, দ্রাড়ায় তাহলে দেশ থেকে পরীক্ষা 
গ্রহণের রেওয়াজটাই উঠিয়ে দিতে 
হয়। তাতে বর্তমান ছাত্র সমাজ্জের 
মধ্যে হয়ত তারাই কিছু লাভবান 
হতে পারেন যাদের জীবনে একটি 
দর্শনী সার্টফিকেটেরই প্রয়োজন, 
প্রকৃত বিষ্ভার্জনের দরকার নেই। 
কিন্ত এই পামান্ত প্রপ্নো্জন ভবিষ্যৎ 
জাতির জীবনে অভিশাপ হয়েই 
দাড়াবে । ছাত্র,সমাজকে ধীরভাবে 
i লব 
ছাত্রই তো চানন! ফাকি দিয়ে জীবন 
রচন! করতে । একট] সামান্য চাকর 
ঘোগাড় করে নেওয়াও তে সবারই 
জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়। 
জীবনে পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্র অনেক। একটি বিদ্যালক্ী 
পরীক্ষাতেই ভার শেষ নেই। তাই 


মিত্রেন 


যে কোনো প্রকারে একটা সার্টিফি- 
কেট যোগাড় করে নিয়ে বাঙলার 
ভবিষ্যৎ নাগরিকবুন্দ পারবেন কি 
সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
বাঙলার ভবিস্তংকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করতে! বিদ্যা ও বুদ্ধিতে মাথা উচু 
করে দাড়িয়েও যে বাঙালী আজ সর্ব- 
ক্ষেত্রে হটে আদতে বাধ্য হচ্ছেন 
নান! প্রতিকূলতার জন্য, বিগ্যাস্থানে 
ভয় নিয়ে তারা কতদূর এগোবেন ? 
খুব স্কোর মৎলববাজ কিছু রাজনৈতিক 


দাদার শিকার হয়ে তরুণ বয়সটা ' 


হয়ত কাটিয়ে দিতে পারবেন চামচাঁ- 
গিরি করে । কিন্তু আীবন তার পরেও 
চলমান । জীবন এক ছন্দময় মহা- 


তৈরী করছেন ঝগডুটে মারপিট দক্ষ 
কটুভাষী ও শান্বীনতা-বঞ্জিত জন- 
প্রতিনিধিগণ । আইন সভায় তারা 
যে কীতি করেন তার সামন্ত তমও 


তো? ছাত্ররা করেন না। কোনো _ 


ছাত্রনেতা তাদের আচরপকে কোন 
বিশেষণে ভূষিত করবেন? দেশের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে যতরকম ক্ষমাহীন 
“বাদরামি” চলছে, তা কি মন্ত্রিসভা 
আইনসভার নান্তগণের শুভবুদ্ধির 
ফলে পুলিশ মিলিটারি ডেকে শায়েস্ত! 
করা সম্ভব? যে ছাত্রনেতা পুলিশ 
ও মিলিটারি ডাকার হুমকি দেন, 
অন্তান্য বিষয়েব্র সমাধান খুঁজতে 
তিনি কি অসহায় বোধ করবেন না? 





এক জেনেরেশানেই ভার 
অবসান নয়, বংশ পরম্পরায় 
তা গড়িয়ে চলবে । তাই বাঙালী- 
কেও তৈরী হতে হবে এই মহাবিশ্বের 
জীবনধারার বহজোত? মহানদীতে 
বেয়ে চলার মত শক্তি অর্জন করার 
জন্য | সে শক্তি কোনে। বিশেষ 
দাদার চামচাগিরি দ্বারা অর্জন কর] 
ধায় না। ভারজন্য দরকার কঠোর 
সাধনা ও উচ্চাশা। আর একথা 
নিশ্চয় বলে দিতে হবেনা, সাধনা ও 
উচ্চাশার সঙ্গে ‘গ্রেস’ মার্কের জন্ত 


নদী । 


কিন্বাফেল করে পাশ করার জন্য 


আন্দোলনের কোনে! সম্পর্ক নেই। 
ধারা এই আন্দোলনে যোগ দেন 
তারাই তাদের উচ্চাভিলাী সহ- 
পাঠীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, তিনি 
কী ভাবছেন। তার! কি পরিশ্রমী 
ছাত্রকে এই জাতীয় কালিদাসী 
আন্দোলনে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছেন 
বা পাবেন? কালিদাস যে ভালে 
বসেছিলেন, কথিত আছে, সে ভাল- 
টাই তিনি মুড়িয়ে কাটতে উদ্যত 
হয়েছিলেন । ছাত্রজীংনে গ্রেসমার্ক 
ও পাশ করিয়ে দেওয়ার আন্দোলন- 
টাও সমান মূর্খতা নয় কি? 

অধশ্ত অস্বীকার করিনা, ছাত্র- 
দেরও বলবার মত কথা আছে। 
তারাও প্রশ্ন তুলতে পারেন, এদেশের 
অপদার্থ সেইসব শিক্ষক পরীক্ষক 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক ও আম- 
লারাই কি দেশ গঠনের কথা ভাবেন? 
ভাবেন কি ভোটে-ক্জেতা মস্রিমশায়- 
রাও? যদি তাই হবে তবে উত্তরপত্র 
ঠোডা হয়ে বাজারে বিকোয় কার 


বিডির পয়সার টানে যোগান দেওয়ার 


জন্য ? এদেশে এতোবড় জাতিপ্রোহী 
অনাচারের জস্ত কোন্‌ শান্তির বিধান 


ষে পরীক্ষক তার গিন্নি অথবা 
বেকার স্বামী কিন্বা অকালপন্ক অন- 
ভিজ্ঞ পুত্র পুত্রীর হার! পরীক্ষার 
খাত! দেখিয়ে নিজের পন্শ্রধ 
লাঘব করিয়ে নেন, সেই পরীক্ষকের 
চূড়ান্ত অনাচারের জন্ত পরবর্তী 
কোনো সময়েই তিনি ঘাতে পরীক্ষক 
হিসেবে পুনরায় নিয়োগ পত্র. না 
পাঁন, এবং শিক্ষকতার মত একটি 
মর্যাদাবান ও দায়িত্বপূর্ণ প্রফেশনের 
সঙ্গে আর জড়িত থাকতে না পারেন, 
তার জন্য কি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনে! 
কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেন? এমন 
অপদার্থ পরীক্ষকের নষ্টামির. খবর 
পাড়ায় পাড়ায় বছ জনেই রাখেন, 
দেখেন। কিন্তু এর বহাল তবিয়তে 
এমন গুরুতর অপরাধ কাদের প্রশ্রয়ে 
দিনের পর দ্দিন করে যেতে পারেন? 

কেন পরীক্ষার পরেও অতি- 
ভাবককে গুণতে . হয় “রিভিউ? 
করানোর টাকা? রিভিউ, করা 
হবে, এই শ্বীকৃতিই কি যথেষ্ট প্রযাণ 
নয় যে ছাত্রদের উত্তর পত্র সম্পর্কে 
যথেষ্ট যত্ব কর্তৃপক্ষ নিতে পারেন না। 
সেই ব্যর্থত1 ও গলন ঠিক করার 
জন্যই “রিভিউ, প্রথার প্রচলন 
হয়েছে? যদি ভাই হয়, তবে 


. অভিভাবকের পকেট কেটে দ্বিতীয় 


বার ফী আদায় করে নিজেদের গলদ 
খতিয়ে দেখার এই অদ্ভুত আবদার- 
কেও কি ছাত্র নেতারা 'বীর্ঘরামি+ 
আখ্যা দিয়ে বদতে পাবেন না? 
অভিভাবক বা ছাত্র ঘে ক্ষেত্রে দোষী 
ও দায়ী নয়, সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ 
রিভিউ-এর নামে ছুনশ্বরী ব্যবসা 
চালান কী করে? এ সম্পর্কে 
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং মন্ত্রী মহোদয় 
কিছু খোলদা করে বললে বোকা! 


মি’ই বরদাস্ত করা নয় 


যায়, আসলে "রিভিউ, জিনিসটা 


কার পাপের প্রায়শ্চিভ | 


অবশ্য যা রটে তার কিছু যদি 
‘বটে’ হবু, তবে বলার কিছু নেই। 
রটনা, ‘রিভিউ’ করে অনেক সময় 
নাকি বিশেষ বিশেষ জনকে পাশ 
মার্ক, ডিভিশন এমন কি র্যাঙ্ক পর্যন্ত 
পাইয়ে দেওয়া] হয়। অবশ্যই এটা 
ঘটন]| হলে যার! ঠিক মত লাইন 
করতে সক্ষম রিভিউ-এর জন্ত তার! 
নিশ্চয় খরচ করবেন । কিছু পেতে 
হলে কিছু খসাতে হবে বৈ কি? 
কিন্ত এ কথা বা রটনা ষদ্দি সত্য 
না হয়, তবে “রিভিউ? করার দায়িত্ব 
কর্তৃপক্ষের ৷ যার] ফী দিতে পারলেন 
কেবলমাত্র তাদের খাতাই নয়, সমস্ত 
পরীক্ষার্থীর থাতাই “রিভিউ, করা 
উচিত । যে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা গ্রহণ 
করেছেন সেই কর্তৃপক্ষের দ্বারা নয়, 
ভিন্নতর কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত ভিন্ন 
সেই পরীক্ষক দিয়েই এমন “রিভিউঃ 
নিখরচায় কর! উচিত। কেন না 
পরীক্ষা গ্রহণকারী -প্রতিষ্ঠানের আগা- 
পান্তালা ধোয়া তুলসী এমন কথা 
কেউই বড় গলায় বলার নিশ্চয় হিন্মৎ 
রাখেন না। গরীবের ছেলে মেয়ে, 
‘রিভিউ?’ করানোর ক্ষমতা রাধে 


না। এ স্থধোগট ধনবানর1 ভোগ 


করেন। এমন ব্যবস্থাকে আমরা 
কোন ভালো নামে বিশিষ্ট করব ? 
শিক্ষান্রমের পিলেবাস নিয়ে 
বছরে বছরে যে রাজনীতি হয়ে 
আসছে (রাজনীতিই তো, না আর 
কিছু?) তাতে এ রাজ্যে এদেশে 


শিক্ষা দীক্ষার জগতে উন্মত্ত পাগ- |+ 


লাষির মাত্রা বেড়ে চলেছে। 
কোনে! ছাত্রনেতা কি এ সব 
ব্যাপারকেও “বাদরামি” আখ্যা দিতে 
পারেন? তিনি কি সোচ্চারে বলতে 
পারেন, রোজ সিলেবান না পাণ্টেও 
আমাদের বাপ-পিতামহরা যখন কিছু 
শিখেছিলেন, তাদের ক্লাস সেভেনে 
কেনা বই যখন তার নাতিও ক্লাস 
টেন পর্যস্ত দিব্যি পড়ে ষাওয়ার 
স্থযোগ পেতেন ও তার ফলেই যখন 
আজর্কের বষিয়ান নেতারা দেশ 
শাসকের পদ অলঙ্কৃত করার যোগ্যতা 
অর্জন করেছেন, তখন কার স্বার্থে 
কেনই বা বর্ষে বর্ষে কিতা? বদল ও 
সিলেবাস বদল হচ্ছে ও হবে? 
না, ঢের প্রশ্ন জমা হয়ে আছে । 
সব কিছুর জবাব নেই । জানি, 
জবাব কেউ দ্বেবেন না। 'বাদরামি’ 
সর্বস্তরেই । জানি, একথা 
ছাত্রদের প্রতিই প্রযুক্ত করা 
নিরাপদ । কিন্তু এমন ভাবে আড়াল 





শুধু 


॥ তিন ॥ 


দিয়ে লুকিয়ে গেলে আমরা কি প্রকৃত 
পক্ষে দেশের প্রতি আমাদের যথার্থ 
কর্তব্য ও দ্বায়িত্ব পালন করতে 
পারব? 

ছাত্রদের সহবৎ শেখাতে হলে 
নেতাদের সর্বাগ্রে তা শিখে নিতে 
হবে। বিধান সভায় নেতৃবৃন্দ ষে 
রকম দ্াপার্ধাপি করেন তা খবর 
কাগজে পড়লেও লজ্জায় অধোক্মন 
হতে হয় আমাদেরই । ছাত্ররা তার 
থেকে এটাই বুঝবেন, দাদার] য! 
করেন সেটাই পথ। অতএব 
মা ভৈঃ। 

শিক্ষকরা জীবনে অদততার পথে 
যতই নিমজ্জমান হয়ে দু’পয়সা বেখি 
কামাবার ও শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি 
করার ছুক্ষিয়া় আসক্ত হবেন 
ছাত্ররা ততই সেই মহাজন পথে পা 
বাড়াবেন। তখন তাদের 'বাদরামি'র 
ওপর বক্তৃতা দিয়ে পুলিশ মিলিটারি 
দেখানোট1 কি সমস্যার মূল ছেড়ে 
শাখা ধরেই নাড়া দেওয়া হবে না? 

বিদ্কালয়ে পুলিশ ও মিলিটারি 
প্রবেশের বিরুদ্ধে আগেও আন্দোলন 
হয়েছে । এট! নতুন জিনিস নয়। 
বড় কথাও নয়। 
বড় প্রশ্নটি হ'ল, ছাত্র সস্তা 
কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় । আমাদের 
পচনশীল শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষ] 
নিয়ে ব্যবসায়ে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান- 
গুলিই আদল আত্তাকুড়। বিষ 
সেখান থেকেই ঝাড়াই হওয়া 
বাঞ্ছনীয় । 


অনুষ্টুপ| 





সাহিত্য ও সংস্কৃতি- 
বিষয়ক ত্রৈমাসিক 


শীত সংখ্য* ১৯৭৮ 3 মুল্য ভু'টাক। 
(১) সাশ্রতিক সংস্কৃতি সমাচার £ 


নতুন নবান্ন, রথের ঘোড়া ও 
বিবেক, অঙ্ধের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, 
জগন্নাথ £ চেতনার নাটক ও 
অনচেতন রাজনীতি, পশ্চিমের 
নাটক : প্রত্যাশার অপমৃত্যু, 
অনুবাদ, না রয্যরচন।, ছড়ায় 
ছবিতে রাজনৈতিক কড়চা, আর 
এক জালিয়ানওয়ালাবাগ, মুক্তি 
'চাই £ বন্দীমুক্তি ও নানা প্রশ্ন, 
জ্যোতিরিন্দর মৈত্র, বিঞ্জন ভট্টাচার্য 
: বিভ্রান্তি ও সততার টান]. 
পোড়েন 

(২) প্রবন্ধ : ক) বিষয় £ রাজনৈতিক 
চলচ্চিত্র ইরাবান বস্রায় (খ) 
ঘাত্রা_মপসংস্কৃতি শোষণ ও জম- 
গণ- বীর সেন (গ) কেন্দ্র-রাজ্য 
রাজনীতি ও পঞ্চায়েতীরাজে £ .' 

নবারুণ গু 

(৩) গল্প ও কবিতা : 

(8) বিশেষ ত্রেখট ক্রোড়পত্র 
কার্যালয় £ P-55 ৪, CLT. 
Road ,Caloutta-700010 
মার্চ মাসেই প্রকাশিত হচ্ছে 





॥ চীর ॥ 





গিনি | দেখে | 


জনতাৰ এক বছর 
ভারতপুত্ 


গত সধ্বাহে বেশে জনতা সর- 
কারের এক বছর পূর্ণ হল। জনতা 
পার্টির নেতারা যেমন এই এক বছ- 
রের খতিয়ান করেছেন, তেমনি 
বিরোধী কংগ্রেস এবং রাজ্জনৈতিক 
পর্যবেক্ষকেরাও জনতা রান্জত্বের 
বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। প্রধান- 
মন্ত্রী মোরারজী দেশাই নিজে এ- 
সম্পর্কে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার 
ভাষণে ভয়হীন ও দারিজ্রাহীন দেশ 
গঠনের সংকল্প ঘোষণা করেছেন । 

একটি নরকারের সাফল্য ব্যর্থতা 
"এক বছরের কাজের হিসাব দিয়ে 
অবশ্তই যাচাই কর! সম্ভব নয়। কিন্ত 
বিভিন্ন কাজ, নীতি ও কর্মহ্চীর 
মধ্য দিয়ে সরকারের সদিচ্ছা আস্ত- 
রিকতা বা অক্ষমতা ভগ্ডামী অবশ্যই 
ধরে ফেলা যায়। যেহেতু বিশ 
মানের জরুরী অবস্থা, গণতাস্ত্রিফ ও 
নাগরিক অধিকার বিলুপি, শ্বৈরতা- 


জিক শাসন, সংবাদপত্রের অধিকার 
হরণ, মিলা! ডি আই. আর ইত্যাদির 
মাধ্যমে বিরোধীদের গ্রেপ্ডারে সপ্চয় 
চক্রের দাপট এবং শ্রীমতী গান্ধীর 
ব্যক্তি ও পারিবারিক শাসন ইত্যাদির 
প্রেক্ষাপটে জনতা সরকার কায়েম 
হয়েছে, সেহেতু শ্বৈরতন্ত্রের জায়গায় 
গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সহজেই সক- 
লের চোখ পড়ে । 

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 
জনতা! সরকার গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা 
প্রথা ও ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার করেছেন, 
জনমন থেকে ভীতি ও সন্ত্রাসের মনে 
ভাব দূর করেছেন। কিন্ত সামগ্রিক 
বিচারে পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের 
চেয়ে জনত! সরকার মহত্তর কোন 
অর্থে? ছুই সরকারের মধ্যে গুণগত 
পার্থক্য কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে পরিল- 
ক্ষিত হয়েছে? জনতা সরকার কি 
জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন 


করতে সক্ষম হয়েছেন, নাকি জনযনে' 
সংশয় উৎপাদন ঘটেছে? , 
একথা সত্য মে, একবছর আগে 


. ষে বিপুল উত্সাহ উদ্দীপনার মধ্য 


দিয়ে জনতা সরকার ক্ষমতাপীন হয়ে- 
ছেন এখন তাতে, খানিকটা ভাটা 
পড়েছে । পড়ার কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
জনতা সরকারের জনম্বার্ঘমুলক কর্ম- 
সুচী গ্রহণে ব্যর্থতা । দ্বিতীয়তঃ 
জনতা] দলের মধ্যে অন্তর্দলীয় বিরোধ 
ও বিবৃতির লড়াই। অর্থাৎ গত 
তিরিশ বছরের কংগ্রেদ শাসনে ঘা 
বিশেষ, দেখা যায়নি এবার 
জনতা আমলে সে দৃশ্যই আকছার 
দেখা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার যেন 
শতধাবিভক্ত । কংগ্রেসী জধানায় 
রাজ্যগুলোতে কংগ্রেম অস্ত্র্লীয় 
কোন্দলে বিদীর্ণ হয়েছে, শ্রীমতী 
গান্ধীকে বার বার হস্তক্ষেপ করে 
কলহ মেটাতে হয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যে 
তার পছন্দ করা ব্যক্তিদের মুখ্যমন্ত্রীর 
গদ্দিতে বসানো হয়েছে প্রদেশ কং- 
গ্রেমের অধিকার ধুলিস্তাৎ করে, 


কিন্ত কেন্দ্রে দলের এঁক্য ও সংহতি 
ছিল অটুট । বোধহয় পাঁচমিশেলী 
দল বলেই জনতা দলের ভাবগত 
এঁক্য মরীচিকাই থেকে গেল । 





চেতাৰ মা। কলকাতা হাঁটছে শু ড়িয়ে, জিরিয়ে, টাফিক-ড্যামে থেমে, ভিড়ের চাপে ঘেমে, হাঁটু জলে 
সি, দুর্ঘটনার গ্রড়িরে। কজকাতার পা মানে ভার হাম-বাহন । কলকাতার জনসংখ্যার 
ভজয় ভাত বাল-যাহন একদিকে বেষন স্বত্ত, অন্যদিকে ভেমনিই অন্থর | আর সেই আক্তার কাব্য 
কাভার প্-যাটের সংকীর্লতা। ভূদর তে কত্েলাতাজ এই খুঁড়িয়ে হাঁটার সমস্যাটা জলে । 
ভে কেই সে তায় হাজায় হাত্রার্ দন্ড কার্মীফে নিয়ে নেমে গড়েছে কোমর বেঁধে, কাঁধে এফ ফিছ 
কমের দাজ-নাসিত মিলে । ভূপর্ত রে এও আনে, ইচ্ছে করলেই সে এই মুহূর্তে 
হজরত গে হাড়ে দিতে গাহে জা শেউনওুয়া ওজন । কারণ ভগ রেল বিশ্বাস ফরে হা কের 
স্রত্যান্চর্য স্যাডিকে । বন্পং বিশ্বাস ককে শুমে এবং কতব্যে। বিদ্বাস করো, 
হজ হাহীলেয় পাৱ্যাত প্রস্রাস ক্রুমল কাছে এপিস্ে আনবে দুর্বায্স গতির সেই আগামী কাছ, ফেল 
৷ কল্রকাভাকে আময়া এক সড়কের ভিতর দিতে ছুটতে দেখকে ভার নিদিষ্ট ' 
গুহ ফাদ উৎসাহ মের ভজন্ত প্রাণবন্ত | তুঙর্ত রেত গেথে চলেছে সেই আশ্চর্য অভ । 


ভডুক্ত শে ভহসই গতির পর্থতি । 


আকারের অনুজ হযবডি জাত ভুমি তের 





দর্পণ || শুক্রবার ৩১শে মার্চ, ১৯৭৮ 


নইলে একই দলের সদস্যদের 
পরস্পরের বিরুদ্ধে এমন বিশ্রি কাদা! 
ছেঁড়াছুড়ি করতে: কে কবে কোন্‌ 
দলের মধ্যে দেখেছে? একই ক্যাবি- 
নেটের মন্ত্রীদের পরস্পরের সমালেশ 
চনায় মুখর হতেই বা কবে দেখা 
গিয়েছে? অথচ জনসংঘের বাজ- 
পেয়ী, আদ্দবাঁনী, প্যাটেল, সোশ্তা- 
লিষ্ট পার্টির ফার্ণাণ্ডেজ, দণ্ডবতে রাঁজ- 
নারায়ণ, ত্রিজলাল ভার্মা ছাড়া মস্তরি- 
ত্বের অভিজ্ঞতা বাকি প্রায় সকলের 
রয়েছে । বাস্তবিক চরণ সিং ও 
রাঁজনারায়ণকে নিয়ে জনতা নেতৃত্ব 
যেন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন । একদিকে চরণ 
পিং জনসংঘ আর এস এসকে নিয়ে বি 
এল ভির প্রভাব বিস্তারে ব্যস্ত অন্য- 
দিকে রাজনারায়ণ এমন দায়িতজ্ঞান- 
হীন উক্তি করছেন জনতা নেতা ও 
মন্ত্রীদের সম্পর্কে যেন তিনি এখনো 
বিরোধী দলেই রয়েছেন। বস্তুত 
রাজনারায়ণকে সংযত করার জন্ত 
দলের ৫* জন এম পিপ্রধানমন্ত্রীর 
কাছে স্বারকলিপি পর্যন্ত দিয়েছেন। 
বল] নিপ্রয়োজন, এতে জনতা পার্টির 
ভাবমৃতি মলিন হয়েছে, শক্রশিবিরে 
বিক্রপের শ্রোত বইতে শুরু করেছে। 


জনতা! সরকারের বাজেট দেশের 
ভূখা জনতাকে খুবি করতে পাবে 
নি। কারণ এ বাজেটে পরোক্ষ কর 
বাঁড়ানোর-প্রস্তাব রয়েছে ব্যাপক- 
ভাবে, যার চোট পড়বে গিয়ে সাধা- 


রণ গরীব ক্রেতাদের উপর ; অথচ 
প্রত্যক্ষ করে সুবিধা ও ছাড় দেওয়। 
হয়েছে তেলামাথার ধনীদের । 
ষষ্ঠ পরিকল্পনায় র! শিল্প ও বৈষয়িক 
নীতিতে গ্রামীণ অর্থনীতি, ক্ষুদ্র ও 
কুটির শিল্পের ওপর জোর দেওয়া 
হয়েছে বটে, কিন্ত অর্থ সংস্থান কি 
করে হবে তার কোন বাস্তব 
পথ নির্দেশ করা, হয়নি। যাই 
হোক, ১০ বছরের মধ্যে দারিদ্র্য 
ও বেকারী ঘোচানোর সংকল্প জন- 
মলে আশা সঞ্চার করবে ঠিক, যদিও 
৪'৭ শতাংশ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হার 
অর্জন করা বেন্দ্র-'রাদ্য অর্থনৈতিক 
সম্পর্কের পুনধিন্তাস ব্যতিরেকে সম্ভব 
কিনা_সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় 
রয়েছে । জনতা সরকারের এক বছ- 
রের সীমিত সাফল্যে দলের চেয়ার- 
ম্যান চন্দ্রশেখরই সন্্ট নন, দেশবাসী 
হবে কেমন করে? 


যাদবপুর প্রিণ্টি ইন্সটিটুটে 
- চব্র্ম নৈৰাজ্ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ভারতের পূর্বাঞ্চলের জন্য প্রতি- 


ঠিত এই মুক্রন বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল ধরে ' 


নানাপ্রকার গোলযোগ 'জেগেই 
রয়েছে । এর মূল কারণ হল অন্যান 
আঞ্চলিক বিদ্যালয়গুলির মত এটি 
সরকারী প্রতিষ্ঠান নয়। এই বিদ্তা- 
লয়ের পরিচালনার ব্যাপারে যে 
গবনিং বডি গঠিত হয়েছে তার সদ- 
স্রদের মধ্যে আছেন এক নাম ভাক- 
ওয়াল] মুত্র ব্যবসায়ী । বিগ্যালয়টি 
প্রতিষ্ঠার পর থেকে অযোগ্য লোক 
নিয়োগ এবং খেয়াল খুশিমত কার্য 
পরিচালন] করে পূর্বাঞ্চলের একমাত্র 
মুদ্রণ বিদ্যালয়টিকে মিক ইন্দটিটুটে 
পরিণত করেছেন । 

সাম্প্রতিক কালে অধ্যক্ষ নিয়ো 
গের জন্য গঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর যে 
কমিটি গড়া হয়েছে উক্ত মুন্্রধ ব্যব- 
সায়ী ভদ্রলোক তার অন্ততম সাশ্ত । 
ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য মুব্রণবিদ্যায় 
কারিগরী শিক্ষালাভ না করেও নিজশ্ব 
প্রভাবের দ্বারা তিনি ডিপ্রোমাপরী- 
ক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্রের মডারেটার 
অথবা পাঠ্যস্থচী প্রস্তুতকারী কমিটির 
সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন। 
সরকারী মহলে তার এই প্রভাব 
অতীতে বিস্ময়কর মনে না! হলেও 
আজও তা কেমন করে অক্ষুন্ন থাকে 
সেটি বিস্বয়কর ! না হজে সংবাদ- 


পত্রের মাধ্যমে তার সর্বপ্রকার কুকী- 
তির কথ! প্রকাশিত হওয়ার পরেও 
তার মনোনীত এক ব্যক্তিকে অধ্য- 
ক্ষের পদে নিয়োগ কল্পার জন্য অধ্য- 
ক্ষের শিক্ষাগত যোগ্যত্শকে নানতম 
স্তরের নীচে নামিয়ে আনা হয়েছে। 
অর্থাৎ একটি ভিপ্রোমা! কলেজের 
অধ্যক্ষ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁতক 
না হলেও চলবে । ব্যাপারটি, আরও 
আশ্চর্যজনক মনে হয় এই কারণে যে 
সরকারী ছাপাখানাগুলিতে দ্বিতীয় 
শ্রেণীর অফিপারদেরও লাক নী হলে 
চলে না। 

বাংল! মুন্রণের দ্বিশত বাধিকী 
উপলক্ষে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য 
করণ হচ্ছে যে, ঘে পশ্চিমবংগে ভার- 
তীয় মুদ্রণের প্রবর্তন কার্যকরভাবে 
ঘটেছিল সেখানকার সেরা মুক্্রণ 
বিদ্যালয়ের আজ নাভিশ্বাস ওঠার 
অবস্থা । অন্তান্ত আঞ্চলিক মুত্রণ 
বিদ্যালয়েগুলিতে এখন ডিগ্রী কোর্স 
প্রবর্তনের প্রাথমিক কাজ সুরু 


হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশ্ব- 


বিদ্যালয়গুলি অধিগ্রহণ করে ঘে' 


সংস্কারযূলক মনোভাবের পরিচয় 
দিয়েছেন তার পটভূমিকায় মৃদ্রণ 
বিদ্যালয় সম্পর্কে ভার্দের এই অনীহা 
আমাদের আশংকিত করেছে । 


রাজ 


! 


₹৭ এ 1 শুক্রেবার, ৩১শে মার্চ, ১৯৭৮ 


_ড্রাগল কণ্টোল ডিরে্টরের রাহ্‌গ্রাসে | প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে 


ন 


বিগত কংগ্রেসী জমানায় পুন- 
গঠিত রাজ্য ড্রাগস কনট্রোল এ্যাণ্ড 
রিসার্চ ল্যাবরেটরিকে এক অদ্ভুত 
ধরনের প্রশাসনিক জটিলতার জালে 
আবদ্ধ করে. বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা ও 


গবেষণায় ব্যাঘাত, সৃষ্টি করা 
হয়েছিল |. ড্রাগ এনকোয়ারী কমি- 
শনের রিপোর্ট ও সুপারিশের 


/ ভিত্তিতে ১৯৬৬তে একজন ডিরেক্টরের 
অধীনে পূর্বতন ডগ কনট্রোল 
* ল্যাবরেটবি স্টেট ড্রাগন কন্ট্রোল 
এ্যাণ্ড রিসার্চ ল্যাবরেটরি কপে পুন- 
গঠিত হয়। এই ল্যাবরেটরির কাজ 
ড্রাগস ইনস্পেক্টরদের সংগৃহীত ও 
প্রেরিত ওষুধের নমুন1 বিশ্লেষণ ও 
' পরীক্ষা করে মান নির্ণয় করে রিপোর্ট 
দেওয়া । এই কাজের গুরুত্ব যে 
অপরিসীম তা সহভেই অঙ্থষেয় | 


পুনর্গঠনে এই গবেষণাগারের ডিরেক্টর 


্বাস্থ্যদণ্তরের অধীনে প্রশাসন ও পরি- 

চালনার সর্বপ্রকার ক্ষমতা-সম্পন্ন 

১ হন। কিন্তু পূর্বতন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত 

পাজার জমানায় এই গবেষণগার 

আবার পুনর্গাঠত হয় এবং শত পাকে 
“এই 'সংস্থাটিকে বাঁধা হয় । 

উপলক্ষ, কেন্দ্রীয় সরকারের দুই 

লাখ টাকার অনুদান লাভ। ভৃত- 

পূর্ব কেন্দ্রীয় সরকার খাস বিশ্লেষণ ও 


পপ 2 


উধধ বিশ্লেষণ গবেষণাগার সংযুক্ত 


করলে গ্ররিশীলিত (Sophisti- 
০৪০৫) সুম্্ যন্ত্রপাতি কেনার জন্ত 
হুই লাখ টাকা অন্দান মঞ্জুর করবেন 
এমন প্রস্তাব আসে । এদিকে ড্রাগ 
লযাবরেটরিকে ‘বাগে আনবার+ জন্য 
তৎকালীন ডিরেক্টর ড্রাগস কনট্রোল 
ডাঁঃ অজিত কর অনেক দিন থেকেই 
সচেষ্ট ছিলেন। অছিলা, নমুনা 
বিশ্লেষণে অনেক দেয়ী হচ্ছে। দেরী 
হওয়া অন্বাভাবিক না, কারণ 
বিজ্ঞানীদের বহ পদ্ধ খালি পড়েছিল 
দ্রীর্ঘকাল, বেতলক্রম কম হওয়ায় 
বিজ্ঞাপন দিয়েও উপযুক্ত বিজ্ঞানী 
'পাশয়া ঘায় নি। এ ছাড়া কিছু 
কিছু যন্ত্রপাতির রসায়ণ মাধ্যমের 
অভাব ছিল এবং এখনও আছে । 
স্বাস্থ্য ঘপ্তরের আমলার! এধিকে নজর 
- লা দিয়ে মন্ত্রী পাজা মশায়ের অন্তত ম 
প্ৰিয়পাত্ৰ ডাঃ করের তদবির তদ! 
ককিতে পাঁচঙ্জনের একটি অমুদন্ধান 
. কষিটি বসান। কমিটিতে সদ ্ত- 


সচিব হন ডাঃ কর নিজে এবং চেয়ার- 


ম্যান হন পোস্টগ্রাজুয়েট মেডিক্যাল 
এডুকেশন ও রিসার্চের ডাঃ কে, পি, 
সেনগুপ্ত । "কমিটির অনুসন্ধান কার্যের 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
সময় ডাঃ কর নানাভাবে ল্যাবরেটরির 


-ভিরেক্টর ডাঃ আচ্যকে অপদস্থ, ও 


হেনস্থা করেন। রিপোর্টে ভাঃ আচ্য 
একমত হতে পারেন নি এবং অন্যতম 


সদস্ত ডাঃ দুর্লভ রায় কমিটিতে কার্যত 


যোগ দেন নি ও রিপোর্টে সই করেন 
নি। সরকারের অনেক পয়সা ব্যয় 
করিয়ে কমিটির পাচ জনের মধ্যে 
তিন সদস্য যে রিপোর্ট দ্বেন তার মর্ম 
যাই হোক, ড্রাগ ল্যাবরেটরির 
প্রশাসনে অপরের মাতব্বরির 
স্বপারিশ অবশ্যই ছিল না। 

এমন সময়ে কেন্ত্রীয় সন্গকারের 
ছু-লাথ টাকা অনুদানের উপরোক্ত 
প্রস্তাব আসে । যথেষ্ট ফাইলবাজির 
ঠেলায় দেরী হচ্ছিল বলে তৎ- 
কালীন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিবার পরি- 
কল্পনার উপমন্ত্রী ইশাক সায়েব পাজ! 
মশাইকে ভি,ও, অবধি লেখেন তড়ি- 
ঘড়ি ব্যবস্থা নেবার জন্তে। যাই 
হোক, যখন খাস্ভ বিশ্লেষণ ও গবেষ- 
ণাগারের একীকরণের বিভাগীয় 
আদেশের খসড়া তৎকালীন ডেপুটি 
সেক্রেটারী কালিদাস ভট্টাচার্য তৎ- 
কালীন ও বর্তমান স্থাস্থ্যদচিব অরুণ 
সেনের ঘরে পাঠান সেই সময়ে 
ড্রাগস কনট্রোলের তৎকালীন ডিরে- 
কর ডাঃ করের অন্যতম বিশ্বস্ত অন্ু- 
চর শ্বনামধন্য স্থভাষ ঘোষ স্বাস্থ্য - 
সচিবের ঘর থেকে নাকি সেই ফাই- 
লটি নিয়ে আসেন | ডেপুটি সেক্রেটা- 
রির খনভায় একটি বাড়তি অনুচ্ছেদ 
যোগ করা হয় ড্রাগস কনট্রোল ডিরে- 
করের ষজিমাফিক তার ঘরে বসে 
এবং কয়েকদিন পরে সেই ফাইল 
স্বাস্থ্যসচিবের নিকট যায় ও তিনি 
খসড়াটি অঙ্ুমোদন করেন এবং সর- 
আদেশ জারী হয়। যে অন্থুচ্ছেদটি 
সংযোজিত হয়েছিল, তার মর্ম হল 
ল্যাবরেটরির ডগ উইঙ্গের প্রশাস- 
নিক দায়িত্ব ডিরেক্টর ডাগদ কনট্রো- 
লের ওপর দেওয়া হল । ফলে তখন 
থেকেই ড্রাগ-লাবরেটরিতে প্রশা- 
সনিক মাতধ্বরি 
ডাগ- কনট্রোলের | ল্যাবরেটরির 
ডিরেক্টর শুধু বিশ্লেষণ ও পরীক্ষায় 
সর্বেসর্বা হয়ে আছেন । কিন্তু বিজ্ঞানী 
ও কর্মীবৃন্দের ছুটিছাট। মঞ্জুর, কন- 
ফিভেন্সিয়াল রিপোর্ট, যন্ত্রপাতি সাজ 
সরপ্লাম কেনাকাটা ইত্যাদিতে ভিরে- 
উর ডাগস্‌ কনট্রেরলই ড্রাগ ল্যাবরে- 
টরির সর্বময় কর্তা। বর্তমান ব্যব- 
স্থানুষায়ী ড্রাগ ল্যবিরেটরির কর্তৃত 
অ্িস্তর--সেন্টাল কন্বাইও ল্যাবরে- 


কর্মীর সংস্থাটির হাল 


চলছে ডিরেক্টর - 


রাজা ড্রাগ ল্যাবরেটরি 


টরির ডিরেকটর, ল্যাবরেটরির 
ড্রাগ উইপ্লের ডিরেক্টর ও ড্রাগস 
কনট্রোলের ডিরেকটর । এমন ত্রিস্তর 
কর্তৃত্ব পনের কুড়িজ্জরন বিজ্ঞানী ও 
সহজেই অন্থ- 
মেয়। নমুনা বিশ্লেষণে আগের থেকে 
পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন হয়েছে । 


আসলে ড্রাগ ল্যাবরেটরির ওপর | 


ড্রাগন কনট্রোলের ডিরেক্টরের প্রশা- 
সনিক কর্তৃত্ব শুধু প্রশাসনিক কারণেই 
আপত্তিকর নয়, 


অধীনস্থ ইনশ্পেক্টর 
নমুন। সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের জন্য 
পাঠান। উপরোক্ত 
কর্তৃত্ব থাকার জন্ম ডিরেক্টর ড্রাগ 
কনট্রোলের পক্ষে কোন ওষুধের 
পরীক্ষ] ও গবেষণ! রিপোর্ট প্রভাবিত 


করার সম্ভাবনা আছে । এই প্রভাব | 


খাটালে কোন যোগ্যমানের ওষুধ 
অব-মানের এবং নিম্নমানের ওষুধ 
যোগ্যমানের বলে ঘোষিত হওয়া কি 
একেবারে অসম্ভব? কারণ যে 
বিজ্ঞানী ও কর্মীর! পরীক্ষা, গবেষণ1 
কাঁঞ্জে নিয়োজিত তাদের ছুটিছাটা- 
চাকুরীতে স্থায়ীকরণ, প্রমোশন 
ইত্যাদি ডিরেক্টর ড্রাগস কনট্রোলের 
ইচ্ছাধীন। 


এই যে অসুস্থ ব্যবস্থা কংগ্রেসী 


“আমলে চালু হয়েছে তা আজও 


অব্যাহত অছে। এব্যাপারে মাঁন- 
নীয় স্বাস্থামঙ্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ ,করা! 
হচ্ছে । 

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, কোম্পানী 


বিশেষের নমুনা 
যাতে খারাপ না হয় সেজন্ত ড্রাগ 
কনট্রোল ভিরেক্টরেটের বর্তমান 
ক্ষমতাশালীদের কেউ কেউ তন্বির 
তদারক করে আসছে, এমন সংবাদও 
আছে । | 

এই গবেষণাগারটির প্রশাসনিক 
দ্বিক সংগঠিত করতে 
ভিরেক্টবকেই সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া 
বাঞ্ছনীয় এবং সেক্ষেত্রে তার একজন 
প্রশাদনাধিকারিক প্রয়োজন । তার 


গেলে এর 


‘সর্বময় কর্তৃত্ব ক্র "হলে এই সংস্থাটির || 


কর্মক্ষমতাই ব্যাহত হবে এটা যুক্তি- 
সম্মত সত্য |. 


নীতিগত দিক. 


দিয়েও ত্রুটিপূর্ণ । কোন ওষুধের মান | 
ঠিক না হলেও সে ব্যাপারে আইন- || জনতা পার্টির নেতারা তার কাছে 
গত ব্যবস্থার প্রশাপনিক প্রধান ভিরে | 


ক্র ড্রাগস কনট্রোল, আবার তার ॥ 


অফ ড্রাগরাই ৃ আলোচনা করেছেন । 


এ রাজ্য জনতা পার্টির ঘে সভা হয়েছিল 





শাসনিক { 
রে ॥ করেই আমন্ত্রণ জানান নি। 


ছিল অধিক। 
হালদার, শ্রীবিনয় সরকার প্রস্তুতি 


ওষুধের রিপোর্ট, 





কমবা, পোস্তার পর প্রফুল্ল দেন 
এখন কি ভাবছেন? রাজ্য জনতা 
এ্যাড হক কমিটির চোয়ারম্যান পদে 
পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করার পর 
গ্রফুল্প সেন কী চিন্তা করছেন? গত 
এক বছরে প্রদ্ুল্ল সেনের কার্যকলাপ 
নিয়ে জনত! পার্টির রাজ্য নেতাদের 
মধ্যে অনেকেই তার প্রতি বিক্ষুব্ধ । 
আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরি- 
প্রেক্ষিতে গুফুল্ল সেন ইন্দিরাপস্থী 
বরকত ও রেড্ডীপস্থর্দের সঙ্গে যে 


॥ আলোচন! চালিয়েছেন তা নিয়ে 


কৈফিয়ৎ চেয়েছেন। গফুল্প সেন 
অন্তান্তদের সঙ্গে কথা না বলেই এই 
গত ৩* মার্চ 


সেখানে প্রফুল্প সেন সবাইকে ইচ্ছা 
তার 
গরিচিত ও অমুগত ব্যক্তিদের সংখ্যাই 
এই সভায় শ্রহিমাংশু 


কয়েকজন প্রফুল্র সেনের এ ভাবে মতা 
আহ্বান করার তীব্র সমালোচনা 


| করেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঘলহীন 


গণতন্ত্র নিয়েও প্রফুল্প সেনের সঙ্গে 
অনেকেই একমত পোষণ করেন ন1। 
এ দ্িনকার সভাতেও এ নিয়ে 
আলোচন! হয়েছে। প্রফুল্ল সেনের 


‘1 পাঁচ 


[জনতার অনেকেই ক্ষুব্ধ 


( দর্পণের সংবাদদাতা-) 


বিরোধীদের বক্তব্য হল, পি, পি 
এযের কাছে শোচনীয় ভাবে 
পরাজয়ের আশঙ্কাতেই প্রস্কুপবা 
সোনার পাথরবাটির মত দলহীৰ 
গণভঙ্ত্বের একট। ধূয়ো তুলেছেন 
নির্বাচনী যুদ্ধে এই ধুয়োর স্যোগ্ে 
তিনি কংগ্রেপীদের সঙ্গে একট 
বোঝাপড়া করবেন। 

রাদ্যসভার প্রার্থী নির্বাচ, 
প্রসঙ্গেও প্রদুল্পবাবুর প্রতি অনেকে; 
ক্ষুব্ধ হয়েছেন । হাওড়া জেলা নিবাস 


ব্যবসায়ী শ্রীয়ুগল মণ্ডলের সম্প্ে 


অনেকেরই ধারণ! ভালো নয় 
অধিকাংশই চেয়েছিলেন শ্রীদিজেন্ত্র 
লাল সেনগুপ্তকে মনোনয়ন দেও 
হোক । একাংশের মনোনীত প্রাথ 
ছিলেন বঙ্গ সংস্কৃতি ভবনের সম্পাদ 
শ্রীবিনয় সরকার | কিন্ত প্রচুল্প সে 
পার্টিতে বিশেষ ক্ষমতা বলে হাই 


'কম্যাণ্ডের মাধ্যমে তার প্রার্থী-প্রুগ 
. যগ্ডলকেই মনোনয়ন পাইয়ে দিলেন 


এ প্রসঙ্গে ১তই মার্চের সভা 
আলোড়ন উঠেছে । অনেকে 
প্রফুল্ল সেনের ষনোভাবে ক্ষুব্ধ হাঃ 
বলেছেন, “কসবা, পোস্তার মত ঘটন 
গুলো নিয়ে প্রফুল্ল সেন নিজে 
খেলো হয়েছেন, পার্টিকেও অপদ্ধ 
করেছেন। এবারে পার্টিকে অপদ্ 
করবেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে । 


স্বব্রত মুখাজীর বেসামাল কথাবাক্ট 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গত লোকসভার নির্বাচনে এবং 
বিধান সভার নির্বাচনে জনগণের 


হান্তে নাকাল হবার পরও স্থত্রত 


মুখার্জাদের শিক্ষা হয়নি। তাই 
এখনও তার] সেই পুরোনো ফ্যাসিস্ট 
কায়দায় “দেখে নেবো”, “দখল করে 
নেবো” জাতীয় হুমকী দিচ্ছেন। 
অনেক দিন হ্ুত্রতবাবুরা মি-ং করেন 
না, তাই ইন্দিরী গান্ধীর সমাবেশে 
আশাতীত লোকের সমাবেশ দেখে 
বেসামাল হয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, 
“জ্যোতি বস্থর সরকার যদি এক 


& মাসের মধ্যে লোড-শেভিং, বেকার 


সমস্ত] এবং অন্তান্য সব সমস্যার 
সমাধান করতে না পারে, তাহলে 
এই কয়েক লাখ লোক নিয়ে আমরা 
রাইটার্স বিক্ডিং যাবো এবং তেরুঙ্গ। 
ঝাণ্ড! দিয়ে রাইটার্স বিন্ডি' দখল 
করে নেবো |» 

স্ুত্রতবাবুর সাধ আবার রাইটার্স 


| বিজ্ডিয়ে যাওয়ার, কিন্ত তাদের কি 
সাধ্য আছে রাইটার্স তৌ দূরের কথ! 


আগামী কর্পোরেশন-নির্বাচনে কপ্ে 
রেশন দখল করার? নিজেদের প1 
জাতীয় কংগ্রেস দখল করার ক্ষম 
যাদের হল না, তারা দখল কর 
রাইটার্স বিল্ডিং? 

স্বত্রত মুখার্জী আরো বলে 
“আমরা রুটি আর আলুর দম খাওয় 
লোভ দেখিয়ে 'ব্রিগেভে লে 
আনিনি, দেড় লাখ পার্টির গুপ্তা 
বেকার ভাতার নামে পঞ্চাশ টা 
কবে ভাত! দেওয়ার লোভ দেখি 
এখানে আনি নি।» স্থত্রতবাবু ঠি* 
বলেছেন তারা কৃষকদের রুটি অ 
আলুর দম খাওয়ান না। খাওয়া 
কি করে, তারা নিঙ্েরাইতো 
গ্রাস করেন আর যার] সমগ্র পশ্শি 
বঙ্গে ছ'বছর ধরে বেসরোয়! গুণ 


চঁলিয়েছে, চাকরী আর টাব 
লোভ দেখিয়ে যার! দেশের 
সমাজকে গুণ্ডায় পরিণত করে 
তাদের মুখে এসব কথা শোভা .* 
না। এই স্থত্রত 'মুখাজা নি 
ছিলেন গুশার সর্দার । 


1 * 


॥ ছয়।| ' 


ইন্দ্রের মৈত্রীচুক্তি 
আগের আলোচনায় রাজ 
উপরিচর বন্থর ষে মৃগয়াসক্ত অসংঘর্মী 


চরিত্রের পরিচয় আমরা পেলাম, 
তাতে কোনো স্বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি 
নিশ্চয় রাজাকে ধার্মিক আখ্যায় 
ভূষিত করতে রাজি হবেন না । অথচ 
মহাভারত নিন্বিধায় বেশ জোরের 
সঙ্গেই বন্ধ রাজাকে ধার্মিক উপ্নধি 
দান করলেন এবং তাঁর এই ধাস্জিকতা 
সম্পর্কে শ্রোতার সন্দেহ তগ্রনের জন্ম 
কল্পিত আযাঢ়ে গপ্পো ফাদতেও দ্বিধা 
করলেন না। রাজার প্রতি এই 
অদ্ভুত প্রীতির কারণ কি? 

কারণ, মহাভারতের ধর্মাধর্ম 
একটিই মাত্র শর্তের ওপর নির্ভরঈল । 
যিনি দেবত্রাহ্ষণ গোষঠীর আনুগত্য 
শ্বীকার করেছেন, তাঁর লক্ষ্য অপ- 
রাধ ও অধর্ম নয়। মহাভারত 
তাকে নিবিচারে ধামিক চূড়ামণি 
হিসেবে ঘোষণ! করে গেছেন। এ 
জন্যই শত অল্যায়কারী কৃষ্ণ ও পাণ্তব- 
গণ ভগবান ও ধাগ্রিকরূপে কীতিত। 
এ জন্যই কুরুশিবিরে বসে কৌরবদের 


যিনি গোপনে ও প্রকাশ্যে কেবলই ' 


ক্ষতি করে গেছেন ও পাগুব এবং 
দেবপক্ষের গুধচরবৃত্তি করেছেন 
কুক্ুপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান 
মহামন্ত্রীর পদে আসীন থেকে, সেই 
বিদুরও মস্ত ধামিকরপেই সুকীতিত 1 
বন্থরাজ ইক্সের পরামর্শক্রষে 
চেদিয়াজ্যের শাসনভার গ্রহণ 
করেন। তিনিই ইন্দ্রের প্রতীকী 
পুঙ্জার প্রচলনকারী। ইজ সন্তষ্ হয়ে 
দিরাজকে উপহার দেন, যাকে 
ঘাছনৈতিক উপচৌকনই বলা যায়, 
"কটি মালা (বর্স?)। এই অদভুত 
শালাটি অঙ্গে ধারণ করলে যুদ্ধক্ষেত্র' 
‘থকে অক্ষত শরীরে প্রত্যাবর্তন করা 
হায়। বহুরাজা তুপালগণের মধ্যে 
শ্রের প্রিয় সখা 'ছিসেবে আদৃত 
য়েছিলেন। 
সবচেয়ে বড় যে উপচৌকনটি বন্ু- 
জি দেবাহুগত্যের পুরস্বারহ্ূপ লাভ 
রন, সেটি একটি যান্ত্রিক বিমান । 
ই বিমানে আরোহণ করে রাজ 
কাশ পরিক্রমা করতেন বলেই 
পর্রিচর নামে (উপরে বিচরণশীল) 
ত হন তিনি। তাকে সবাই 
পরিচর বন্ছ নামেই জানে। 
প্রতিদানে চতুর ইন্দ্র পরাক্রম- 
"শী তৃপালের কাছে কী পেয়ে-' 


ঈগলন? পেয়েছিলেন তিনি অনা- ' 


শপ চুক্তির আশ্বাস। নিশ্চিন্ত 
আ্রছিলেন' যে, বস্থ কখনো ইন্দত্ 
ভের অন্ত হিমালয় অভিযান 


পবন না। তাছাড়া উপরিচরকে . 


শররাজ্যের শাসনকর্তা, হিসেবে 
ছঠিত করার আর একটি কারণ ঘা 
ভারত উল্লেখ করেছেন, তা হ’ল 


HRA 
তত্র খানেক রুট 
বীরেন " 


চেদিরাজ্যে নভশ্চর দেবতার] দেবাহু- 
চর ব্রাহ্মপদের শোষণের বনিক্াদ 
চতুর্বগাঁয় সমাজের পত্তন আগেই 
করে রেখেছিলেন। বল! হয়েছে, 
সে রাজ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃত্র, 
জাত পাতের কঠোর নিয়মান্ুবতিতা 
মেনে চলতেন। মূলত জাতিভেদ 
প্রথার ওপরেই গড়ে উঠেছিল ব্রান্ধণ্য 
প্রতাপ। বাইবেলীয় সদাগ্রভু বা 
লর্ড গড যেমন মোজেস প্রমুখ পয়- 
গন্থরের মাধ্যমে এবং আব্রাহাম 
বংশের প্রতাপ বুদ্ধি করে নিজের ও 
ভার সঙ্গীসাথী বহিরাগতদের নিরঙ্কুশ 
লর্ডশিপের প্রতিষ্ঠা করেন, 
হিমালয় শিবিরের প্রতৃবুন্দও তেমনি 
ব্ৰাহ্মন ও পাশুবদের সহায়তায় আপ- 
নাদের দেব প্রতিষ্ঠা করে নিশ্চিন্ত 
বসবাসের আয়োজন করেন । কুরু- 
ক্ষেত্রে যুদ্ধের অবসানে যখন দেব- 
বিরোধী ভারতীয় বীরগণ সম্পূর্ণরূপে 
নিশ্চিহ্ন হলেন, তখন দেব-প্রতিষ্ঠাও 
পূর্ণতা পেল । তার আগে দীর্ঘকাল 
দেবতা ও ইন্দ্রকে সমতলবাসী এবং 
পার্বত্য উপজাতিদের আক্রমণে বার 
বার উত্যক্ত হতে হয়েছে । অনেক 
মর্ত্যবাসী বীরই কৌশলে দেবতা বা 
হিমালয়ন্থ নভশ্চরবুন্দের সর্বোচ্চ 
অধিনায়কদের তুষ্ট করে বিমান ও 
অস্বশঙ্থ আদায় করেছেন। সখ্য 
স্থাপনের আশায় বহিয়াগতরা দেশী 
বীরদের বার বারই বিভিন্ন অস্ত্র ও 
সামরিক শিক্ষা দিয়েছেন, যাকে 
বলা হয়েছে, বর দান। কিন্তু শক্তি 
লাভের পর এই সব বীরবুন্দ প্রলুব্ধ 
হয়েছেন হিমালয়ের দেবরাজ্য 
অধিকার করার জন্ত। শুরু হয়েছে 
দেব শিবিরে শঙ্কা ও শক্তি পরীক্ষা । 
উপরিচর বন্ধুর আগেও কিছু দ্বেবান্ু- 
রক্ত রাজা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 
হয়ত দেব-বিক্ুহ্ধ সম্বর্ষে লিপ্ত হন 
নি, কিন্ত আঘাত এসেছে পরবর্তী 
কালে । তবে যতদূর বোঝা যাচ্ছে, 
উপরিচরের আগে ইন্দরমুপ্ধ কোনোও 
রাজা ইন্দ্রের প্রতীকী পুজার প্রচলন 
করেন নি। 

উপরিচরই তা করেছিলেন । 
অর্থাৎ পূর্ণ বস্ধতা উপরিচর বস্থই 
স্বীকার করেন। তিনিই *ইন্ত কর্তৃক 
সন্মানিত হুইয়| এই পৃথিবী (চেদি- 
রাজ্যই এখানে পৃথিবী) ধর্থত : 
(অর্থাৎ জাতিভেদ-প্রথাসহ ক্রাধ্ঘণ্য 
প্রতাপ স্বীকৃত দেব-বন্দিত উপায়ে ) 
পালন করিতেন এবং স্থরপতির 


(দেবরাজের) সস্তোধার্থে মধ্যে মধ্যে 
. ইন্দ্রোৎসব করিতেন।” (আঘি, 
কালী, সাক্ষরতা, ১ম সং পৃঃ ৬৪ )। 

ইন্সোৎসব কী ভাবে উদঘাপিত 
হত তারও ইতিহাস একই স্থানে 
গ্রন্থিত করে গেছেন মহাভারতকার । 
বলা! হয়েছে, ইন, “শিষ্ট প্রতি- 
পালিনী নামে এক বেণুষষ্তি ( বাশের 
লাঠি) প্রদান করিতেন । সংবৎসর 
অতীত হইলে তৃপতি (বস্থরাজ) 
শচীপতির (ইন্দ্রের) আরাধনার 
নিমিত্ত সেই বেদুষষ্টি পৃথিবীতে 
(মাটিতে) প্রোথিত করিতেন। 
পর দ্বিবস দেই বেণুষষ্টি গম্ধমাল্য ও 
বসন ভূষণে বিতৃষিত করিয়া উত্থাপন 
পূর্বক তাহাতে ইন্দ্রের পুজা 
করিতেন” (ওর) 

এখানে উল্লেখষোগ্য এই যে 
বৈদিক ও মহাভারতীয় যুগে আর্য 
সমাজে প্রতিমা পুজা বা প্রতীক 
পুন্থার প্রচলন ছিল না। প্রতিমা 
পৃজ্ার প্রচলন হয়েছে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় 
শতকের আগে। প্রতিমা পুজা 
বেদোক্ত নয়, পুবাপোক্ত । ডঃ পি, 


ঘোষ তার প্রাচীন, ভারতীয় 
সভ্যতার ইতিহাসে, গ্রন্থে লিখেছেন, 
**পতগ্রলি (খৃষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় 


শতাব্দী ) শিব, স্কন্দ, প্রভৃতি দেবতার 
প্রতিমা বিক্রির কথা লিখেছেন |” 
বৈদিক ঈশ্বর সাহ্ছযষেরই কল্পনার 
হাই ।  ম্যাঁকডোনানল সাহেবের 
(সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা) 
ভাষায় “The higher goods of 


the are almost 


Rigveda 
entirely Personification of 
natural phenomena, such as 
Sun, Dawn, Fire, Wind.” 
পুরাণ যুগে তা বলে হঠাৎ প্রতিমা 


পুজা শুরু হ’ল কেন? এক্স কারণ 


হয়ত এই যে, পুরাণ ও মহাভারতীয় . 


যুগ থেকেই আর্য ত্রাহ্ষণরা দেহধারী 
ব্যক্তিকে অবতার বা ভগবানের অংশ 
স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজ- 


ভ্রঃ দেবতারা কৃতভ্ ব্রাহ্মণদের ছারা 
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দেবত্ত| ও দেবাবতার রূপে পৌরাণিক 
কথা কাহিনী ও রামায়ণ মহাভারতের 
মতো! মহাকাব্যে স্থায়ী আসনে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হন। অবতার সার 
ব্যাপারে ঘে বহুক্ষেত্রে দেবজন ও দেব 
বিরোধী গোঠীর মধ্যে আপোষ 
মীমাংসা করে নিতে হয়েছে, তারও 
প্রমাণ কিছু অপ্রতুল নয়। বিজয়ী 
পক্ষ হলেও ব্রাহ্মণদের হয়ত প্রবল 
জনমতের চাপে পড়েই ছুর্ধোধনকে ও 
কলির অবতার হিসেবে শ্বীক্কতি 


জানাতে হয়েছিল । উত্তর কাশীর 


পথে দুর্যোধনর বেশ একটি সুন্দর 
ও বৃহৎ, মন্দির আছে। আঞ্চলিক 
অধিবাসীর] ছুর্যোধনকে সেখানে 
স্ুযোধন নামেই বন্দনা করেন, 
কথনো ছুর্যোধন বলেন না। ভঃ 


ঘোষ লিখেছেন, "গীতার সম্তবামি 


যুগে যুগে, এই বাক্য, অবতারবাদের 
স্পষ্ট আভাস দেন, দিও গীতায় 
অবতার শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় 
নি।* তিনি আরও মস্তব্য রেখেছেন 
“মহাভারতের শাস্তি পর্বে ছয় অব- 
তারের (বরাহ, নৃসিংহ, বামন, 
পরপুরাম, দাশরধি রাম ও বাসুদেব 
কৃষ্ণ) উল্লেখ পাওয়া যায়। এ 
অধ্যায়ের কয়েক শ্লোক পরেই আবার 
*.কষ্যের পরে সর্বশেষে কন্ধি 
অর্থাৎ দশ অবতারের উল্লেখ রয়েছে । 
হরিবংশেও ছয় অবতারের বর্ণনা 
পাওয়া যায়। কাজেই মনে হয়, 
মহাভারতের দশ অবতার সম্বন্ধীয় 
ল্লোকটি পরবর্তীকালে শাস্তিপর্বে স্বান 
পেয়েছে |” 

_ অবতার আরও আছেন, যেমন 
দশাবতারের অন্ততম হিসেবে বুদ্ধ- 
দেবের উল্লেখ আছে শ্রীমর্ভাগবতে । 
অথচ বুদ্ধদেব কঠোর ব্রাঙ্ষণ্য গ্রতাপের 
অনুগামী ছিলেন না। তাই মনে 
করলে ভুল হয় না যে, রাজনৈতিক 
কারণেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনকে 
ভগবানের অংশ ত্ব্পপ অবতাররপে 
প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে । এই অব- 
তারবাদই প্রতিমা পূজার শরষ্টা। 
অথবা বিগ্রহবান শরীরধারী 
ব্যক্তিকেই অবতার বানানো হয়েছে 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্ব সাধনের জন্য । 
এখনে! যে এই জাতী ষড়যন্ত্র না 
চলছে এমন নয়। এ দেশে খুব 
সহজেই মাহ্ষকে ভগবান বানানে] 
বায়। আবার প্রতিমার চোখে জল 
দেখা দিয়েছে বলে গুজব রটনা করে 
ফাকা মাঠে অথবা কর্পোরেশনের 
রাস্তায় রাতারাতি মন্দির তুলে জমি 
অধিকার করাও কিছুমাত্র শ্রমসাধ্য 
ব্যাপার নয়। - 

বস্তুরাজ কর্তৃক ইন্দ্রের প্রতীক 
পূজা থেকে ক্রমশ হিরো-ওয়ারশিপ 
গভ-ওয়ারশিপের দিকে ঝৌক নিয়েছে 
অতঃপর একথা কি বলা যায় ন! 


পণ | শুক্রবার, ৩১শে মা, ১৯৭৮ 
আর সেই বাদেই কি মহাভারতে 


. বহ্গরাজার বিশিষ্ট আসন ? মহাভারত 


কথারস্তে বন্থ্রাজার ' উপরিচর বক্ষ 
হিসেবে প্রধ্যাতি এবং তার শরসেই 
সতাবভীর (ধৃতরাষ্ট পাতুর ঠাকুমা! 
বেদব্যাসঙ্গননী) জন্ম এই তথ্য জ্ঞাপন 
করা হয়েছে । জানানো হয়েছে 
হিমালয়স্থ বহিরাগত নভশ্চর শিবিরের 
রক্ষক ইন্দ্র বস্তু রাজার দ্বারাই দেব 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন । ঠিক তারই 
পরে পরে দেখা যায় দেব শিবিরের 
বুদ্ধিদাতা ব্রহ্মার উল্লেখ । 

বহ্থরাজার পর আর্ধাবর্তে 
আবার শক্তিশালী রাজন্তবর্গের উত্থান 
পতন শুরু হয়ে গেছে । আর্ধাবর্ত 
শ্পষ্টত দেব পক্ষ ও দেববিরোধী পক্ষে 
রাজনৈতিক জোট বাধতে শুরু 
করেছে। ঘরে ঘরে ইন্দ্র পুজার 
উল্লেখ আর পাওয়া যায় না। 
দেবতার! যে বহিরাগত শক্তিজোট 
অতঃপর ভারতীয় রাজ্জন্বর্গের বাক্যে 
বচসায় তা ফুটে উঠতে থাকে 
পুনরায় । বোঝ! যায় নিজের পূঙ্জ। 
প্রতিষ্ঠার আয়োজন বন্থরাজের 
মাধামে ইন্দ্র করে থাকলেও 
ব্যাপারটা টিকিয়ে রাখতে পারেন 
নি। ঘোর বিদ্রোহী রাজন্তকুল শক্তি 
সঞ্চয় করতে শুরু করেছেন । বন্থ- 


. কাল ধরে এ ভাবেই চলে আসছে । 


হিমালয়ের নভশ্চর শিবির পারেন 
নি কোনে! স্থায়ী দেবান্থকুল রাজ- 

নৈতিক আবহাওয়া হাটি করতে । 
তাই দেবতাছের পুনশ্চ মন্ত্র 
সভায় মিলিত হতে * হয়েছিল । 
এবার তার! ঘে সিদ্ধান্তর্পনলেন তা 
ধেমন . সুদূরপ্রসারী তেমনিই 
চমৎকারী । অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
পরিত্যাগ করে অতঃপর ব্রন্ধা দিলেন 
খাটি বাস্তবসম্মত (নভশ্চরদ্ের পক্ষে 
সেদিন ঘা সম্ভব ছিল) বৈজ্ঞানিক 
একটি পদ্ধতি। দেবতার! সম্মত 
হলেন সেই পদ্ধতিতে তামাম 
আর্ধাবর্ত থেকে দেব ব্রাহ্মণ বিরোধী 
গোষ্ঠীকে সবংশে উৎসাদ্দিত করতে । 
ব্রহ্মা আদেশ করলেন ছেবগণকে, 
“তোমরা ভূমির ভার হরণ ও অস্থর- 
দিগের ( দেববিরোধী গোষ্ঠীর ) অনিষ্ট 
সাধন করিবার নিমিত্ত অংশক্রমে 
ভূতলে জন্মগ্রহণ কর” অর্থাৎ এবার 
খাঁটি একটি দেব বংশের স্থষ্টি করে 
একটি সাবিক যুদ্ধ পরিকল্পনার . 
আয়োজন হ’ল হিমালয় শীর্ষস্থ দেব- 
শিবিরে। যার চুভাস্ত ফলশ্রুতি 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ! 22 
( চলবে ) 


' শুক্রবার ৩১শে মার্চ, ১৯৭৮ 


আধার আহ 





_ খান আ্রাবছল গফফর খঁ 


সতান্দৃসুন্দ্রর চক্রবর্তাঁ 


খান আবদুল গফফর থাকে 
আমরা একজন রাঙ্গনৈতিক নেত! 
বজেই জানি, কিন্ত এর রাজনীতি 
একবারে অন্ত রকমের । প্রেমের 
দ্বারা, অহিংসার দ্বার! মাঁচুষের মনকে 
নিজ কর্তব্যে উদ্বোধিত কবাই হচ্ছে 
এর রাজনীতি । এইজন্সেই তার 
সপ্্ীবনী শক্তি দিয়ে ইনি একদিন 
* দুর্ধর্ষ পাঠান জাতকে অহিংস মন্তে 
এফীক্ষিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 
এ জগতে যা কিছু মহৎ এই মাস্্ষটি 
“যেন তার এক বিরাট সমন্বয় । এক- 
দিকে যেমন ইনি রাজনীতিক অন্ত- 
দিকে তেমনি বিপ্রকী। আবার এক- 
. দিকে ষেষন অহিংসার পূজারী, অন্ত- 
দিকে তেমনি সত্যাগ্রহী সৈনিক । 
গৃহী হলেও এর জীবন সর্বত্যাগী 
সম্যাসীর মতন এবং ইনি একাস্ত 
ভগবৎ বিশ্বাসী । এই মহান পুরুষকে 
খণ্ডিত করে বিচার করব সে সাহস 
আমার নেই তবে সাংবাদিক হিসাবে 
তার জীবনের ছুই একটি ঘটনা ঘা 
আমি জানি তা প্রকাশ করায় আমার 
দ্বিধা নেই। 
১৯৩* সালের জাতীয় আন্দো- 
লনে যোগ দেওয়ার জন্য ইংরেজ 
সরকার একে বন্দী করে রেখেছিলেন 
বিহারের হাজারীবাগ জেলে। কয়েক 
বৎসর পরে মুক্তি পেয়ে পেশোয়ারে 
খাওয়ার আগে শাস্তিনিকেতনে 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা! করতে যান । 
ফেরার পথে বর্ধমান ষ্টেশনে কয়েকজন 
স্থানীয় কংগ্রেন কর্মী তাঁর গাড়ীতে 
খাওয়ার জন্য এক ঝুড়ি ফল নিয়ে 
আসেন । খা সাহেব তাদের অভি- 
নন্দন জানিয়ে বলেন ঘে, তিনি 
পরমেশ্বরের দয়ার ওপর নির্ভর করে 
আসন, সেইন্জন্তে ভবিষ্যতের জন্ত 
“পঞ্চয় কর! তার নীতি বিরুদ্ধ। 
স্প্তবিত্রতের জন্য সঞ্চয় করা মানেই 
শ্শ্চগবানের প্রতি আস্থা হারান । 

তনি একটি মাত্র ফল গ্রহণ করে আর 
আল ফিরিয়ে দেন । 

এখানে উল্লেখ করা বোধহয় 

জজ প্রাসজগিক হবে না ঘে আঁচৈতন্ত তার 
।ক্ক অন্তরঙ্গ শিশ্যকে বনি করেছিলেন 
1র সঞ্চয়ে স্পৃহা দেখে। শিষ্ট 
্জরতকী খণ্ডের অর্ধেকটা রেখে দিয়ে- 
_শুলেন পরে ব্যবহারের জন্ত_এই 
এল তার অপরাধ । 
তার জীবনের আর একটি ঘটনা 
আমি জানি, সেটি হচ্ছে যে 
তাঁজী সুভাষচন্দ্র যখন ১৯৩৯ 
নদে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (এখন 
বাধ মল্লিক স্কোয়ার) কংগ্রেস 


প্রেমিডেপ্টের পদ ছেড়ে দেন তখন 
উপস্থিত জনতার প্রায় সকলে বিক্ছুন্ধ 
হয়ে ওঠে । ওয়াকিং কমিটির সভ্য 
খা আবদুল গফ ফর খা সেখানে উপ- 
স্থিত ছিলেন। তাঁকে রক্ষা করার 
উদ্দেশ্যে তার ছুই পাঠান সহচর 
জনতার দিকে এগিয়ে যান। সহান্ডে 
তাদের হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বলেন 
যে, ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হবে। 
আমর] তার হাতের ক্রীড়নক মাত্র। 
স্থতরাং উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই। 


ভারতবর্ষ দু ভাগে বিভক্ত হওয়ার 
কিছু পরেই পাকিস্তান সরকার তাকে 


বন্দী করেন । কয়েকমাস পরে আমি 


তাকে কলকাভা থেকে একটি চিঠি 
লিখি। প্রায় চার মাস কেটে যাও- 
যার পর মণ্টোগোমারী জেল থেকে 
তিনি উদুতে পত্রটির উত্তর দেন। 
তার সেই চিঠিটি আমার কাছে 


এখনও আছে। 


চিঠির বাল! অনুবাদ এইরূপ 
তোমার কল্পনা উৎসের ভক্তি বারি 
পরে 


পরিপূর্ণ চিঠিখানি বহুদিন 
আমার হস্তগত হল। তুমি যে 





মনে করে চিঠি লিথেছ, তাতে 
আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। 
ভোমার অনুরোধ অস্থসারে আমি 
উত্তর দিচ্ছি এবং তোমাকে অনুরোধ 
ষে আমার এই অহেতুক বিলম্বের 
জন্য আমায় ক্ষমা কর। তুমি জান 
ষে আমি এখন বন্দী অবস্থায় জীবন 


কাটাচ্ছি এবং বন্দীর কোন স্বাধীনতা 


নেই। পঞ্ত্রে তুমি আমাকে একজন 


মহান ব্যক্তি বলে উল্লেখ -করেছ। 
কিন্ত আমি ঘখন আমার নিজেকে 
অনুসন্ধান করি তখন মহান ব্যক্তির 
কোনও গুণই আমার মধ্যে খুজে 
পাই না। তুমি আমাকে ভালবাস 
এবং শ্রদ্ধা কর বলেই বোধহয় 
আমাকে অতবড় করে দেখেছ। 
আমি কিন্ত আমাকে পরমেশ্বরের 
সামান্য অন্গৃহীত জীব বলেই মনে 
করি। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে 
হয় যে ভগবান তার সষ্ট জীবের 
প্রতি মোটেই নির্ভরশীল নন এবং 


কারুর কাছে তিনি কিছু প্রত্যাশা, 


করেন ন! কারণ তিনি যে নিফাম | , 


আমি মনে করি ঘে ভগবানের 
সৃষ্ট জীবকে সেবা করলেই-ভগবানকে 
সেবা করা হয়। ধর্ম বলতে আমি 
বুঝি সত্য, স্নেহ এবং পরের উপকার। 
আমার মতে মিথ্যা অন্তায় এবং 
অত্যাচারের স্থান ধর্মের মধ্যে নেই । 
আমাদের সকলেরই ভগবানের নিকট 
এই বলে প্রার্থনা করা উচিত যে, 
তিনি যেন আমাদের স্থপথে পরি- 
চালনা করেন এবং এ পথ অনুসরণ 
করে আমর! ষেন সমস্ত বিশ্ববাসীর 
মুক্তির জন্য চেষ্টা করি । 











॥ সাত ] 


সি পি আই রাজা শাখার নেতৃত্ব বল 
কি প্রায়শ্চিত্বের লক্ষণ ? 


উল্টোডাঙ্গা ্ পি, আই দলের 
চতুর্দশ রাজ্য সম্মেলনে বিশ্বনাথ মুখো- 
পাধ্যায় সর্বসম্মতিক্রমে রাজ্য সম্পাদক 
নির্বাচিত হয়েছেন । জাতীয় পরি- 
দের রিপোর্ট সম্পকিত বিতর্কে 
ভোটাভুটি হলেও রাজ্য নেতৃত্ব নির্বা- 
চিত হয়েছেন সর্বসম্মতিক্রমে | ডাঙ্গে- 
পস্থীর1 অবশ্য ভাটিগ্াপ্র দলের আসন্ন 
জাতীয় কংগ্রেসে তাদের ছয় সম্পর্কে 
স্থনিশ্চিত থেকে রাজ্য দপ্তর থেকে 
বিদায় নিয়েছেন । ইন্দিরার সন্ত্রাসী 
রাজত্বের আমলে সর্ধাসর্বদা কং- 
গ্রেসের কাছে নতজান্থ সি, পি, আই 
দলের তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক 
গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অবশেষে বাধ্য 
হলেন নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে । গোপাল- 


বাবু গেলেন, বিশ্বনাথবাবু এলেন । 
একটু সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই দেখা 


যাবে যে, নতুন বোতলে পুরনো মদ - 


ভরার মতোই একটি অতি সাধারণ 
ঘটনা! রাজ্য সি, পি, আই দলের 
এই নির্বাচন। বরং বল! যায়, এই 
নেতৃত্ব বদল সি, পি, আই দলের 
চিরাচরিত কৌশলেরই একটি সম্প্র- 
সারিত রূপ মাত্র। শুধু পশ্চিমবজ 
নয়, গোটা পূর্বাঞ্চল জুড়ে বামপন্থী 
শক্তি ক্রমশ সংঘবদ্ধ, সুসংহত ও 
শক্তিশালী হতে দেখে সি, পি, আই 
দলকে আজ ভাবতে হচ্ছে যে এবার 
বামপন্থীদের শিবিরতৃক্ত না হলে 
তাদের দলীয় অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। 
বিশ্বনাথবাবুরা অবশ্য কিছুদিন 
ধরে বেশ শ্রুতিমধুর কথা বর্ষণ কর- 
ছেন কিন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের 
দীর্ঘদিনের গীটছড়া ছিন্নকরণের 
শর্তে তিনি কিংবা তার দলীয় উপদল 
কোনদিনই রাজী হননি কিংবা উৎ- 
সাহও দেখান নি। কংগ্রেসের সঙ্গে 
তারা ঘর করবেন কিনা সেটা ব্যক্তি- 
গত প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা সর্বভারতীয় । 
এই রাজ্যের রাজনৈতিক “ডনকুইক- 
সোট” সিদ্ধার্থশঙ্করের কতখানি নিন্দা 
তারা করলেন অথবা অবস্থা বিপাকে 
এখন তার! এখানে ইন্দিরার স্তাঙা- 
খাদর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কতখানি 
এড়িয়ে চলছেন সেটা আদৌ বিচার্য 
নয়। বিচার্য, তাদের বিগত ক’ 
বছরের দলীয় অপকীতির আত্ম- 
বিশ্লেষণ ভারা করছেন কিনা। 
এ৭২এর নির্বাচনী প্রহসনে বিশ্বনাথ- 
বাবুরও ভূমিকা ছিল। যদিও পরে 
তিনি আবার একই বিধানসভায় 
বিরোধীদলের নেতা হয়েছিলেন 
কিন্ত সি, পি, আই সেদিন সিদ্ধার্থ 


( দর্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 


সরকারের নারকীয় অনলাচারের 
বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন না । বিশ্ব- 
নাধবাবু নিজে কিছুট! সমালোচনা 
করলেও তা ছিল মৃদু এবং তাৎ্পর্য- 
বিহীন। এতদ্সত্েও, যদি দেখা 
ঘেত যে, বিশ্বনাথবাবুর1 তাদের কৃত- 
কর্মের প্রায়শ্চিত করতে রাজী আছেন 
তবে নিশ্চয়ই আঙ্গ রাজ্য দলের 
নেতৃত্ব ব্লকে একটা শুভ লক্ষণ বলে 
ধরা যেত কিন্তু তা তারা করছেন না, 
এমন কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রস্তাবিত 
রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার 
দাবীকেও তার! মুক্ত মনে গ্রহণ 
করতে পারছেন না। বতমান বাম- 
ফ্ৰণ্ট সরকারকে অপদস্থ করার চক্রান্ত 
যেখানে ক্রমশই ঘনীতুত হচ্ছে এবং 
এই মুহূর্তে যেখানে সি, পি, আই 
দলের উচিত ছিল এই সরকারের 
পেছনে শর্তহীন সমর্থন নিয়ে এগিয়ে 
আসা সেখানে কিন্তু বিশ্বনাথবাবুর] 
শর্ত রেখেছেন । আজকে বাযজ্রণ্ট 
সরকার কি করতে চাইছেন সেটাই 
বিচার্য, মাত্র ৯ যানে কতটা করতে 
পেরেছেন সেটা বিচার্য নয় । 

" এটা খোলা চোখ নিয়ে দেখলে 
সবাই স্বীকার করবেন যে, এবারের 
বামক্রণ্ট সরকার অতিরিক্ত সহনশীলতা 
এবং সতর্কতার নন্দির রাখছেন 
সর্বত। উপরন্ত, এই সরকার দল- 
মত নিধিশেষে প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক 
অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন। 
বিগত ৩ বছরের কংগ্রেসী অপশাস- 
নের পর গোট! প্রশাসনিক যন্ত্রে ঘুণ 
ধরেছে। আমলাতান্ত্রিক জট খোল! 
খুব সহজদাধ্য ব্যাপার নয়। বাম- 
ফ্ৰণ্ট সরকার যখন এই রাজ্যে বর্গা- 
দ্ারদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর 
হয়েছিলেন তখন শ্বার্থবাদী মহল 
সর্বশক্তি নিয়ে ভার প্রতিরোধে"নেমে 
ছিল। পারেনি। বর্গাদারদের 
জমিতে অধিকার আজ প্রতিষ্ঠিত ! 
বিশ্বনাথবাবুরা নিশ্চয় দ্বাবী করতে 
পারবেন রা যে, এই প্রশ্নে তারা বাম- 
ফ্রন্ট সরকার বিরোধী কুৎসার মোকা- 
বিলা করেছিলেন। অতএব, শুধুমাত্র 
কথার ফুলঝুরি সৃষ্টি করে, বামপন্থীদের 
গণতান্ত্রিক এঁক্যের শ্লোগান দিয়েই 
পি, পি, আই দল আর জনসাধারণের 
বিশ্বাস অর্জন করতে পারবেন না। 
জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব না জনগণ- 
তাস্ত্রিক বিপ্লব_এর্ই যূল বিতর্কে 
যাবার কোন প্রয়োজনই নেই। যে 
বিশ্বনাথ মুখাজ একদা সহোদর 
অগ্রজকে ২য় যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী করার 


জন্য ৬১ সাঙ্গে কুৎসিত ভূমিকা গ্রহণ 


পতনের মুঙ্গে তৎকালীন শরিক ঘ্ল- 
গুলোর কয়েকটির ঘে জদ্বন্য সি, পি, 
আই এম বিরোধী বিদ্বেষ এই রাজ্যে 
আকাশ বাতাস বিষাক্ত করে তুলে- 
ছিল প্রবিশ্বনাথ মুখার্জীর ভূমিকা! 
সেখানে ছিল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
তাই, আজ এহেন বিশ্বনাথবাবুর 
রাতারাঁভি সাচ্চা বামপন্থী সাজার 
আকৃতি তথা তার দলের গুরুগম্ভীর 
বামপন্থী বাক্বিলাম দেশবাসী খুব 
সরল মনে গ্রহণ করতে পারছেন না। 
দলীয় অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই তাদের 
গলার স্থর কিঞ্চিৎ মোলায়েম এবং 
রাতারাতি সি, পি, আই এমকে 
সঙ্গী হিসেবে পাবার আকুতিও 
কথঞ্চিৎ সন্দেহজনক । আমরা মনে 
করি না, সি, পি, আই কোল পেতে 
চাইলেই পি, পি, আই (এম) তা 
বাড়িয়ে দেবে কারণ বিশ্বনাধবাবুদের 
অভীত বড় কলঙ্ক্নক | 


কেরাল। সংবাদ 


গত ১৪ই মার্চ কেবাল। বিধান- 
সভায় অর্থমন্ত্রী এম কে হেমচশ্রন 
১৯৭৮-৭৯ সালের রাজ্য বাজেট পেশ 
করেন। বাজেটে ধান ট্যাপিওকা 
(নাগুদানা জাতীয় শস্য ) কৃষকদের 
ক্ষতিপূরণের জন্য পরিপোষক মূল্য 
দেওয়া হয়েছে । উৎপাদিত এ ধর- 
নের পণ্যের স্তাষ্য দর না পাওয়ার 
ফলে তাদের ছুর্দশা চরমে গিয়ে 
পৌচেছে। এ কারণে এসব ফসল 
উৎপাদকদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত 
থেকে রক্ষা করার জন্য সরকার পরি- 
পোষক মূল্য দেওয়াল সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে । 

অর্থমন্ত্রী বলেন, অত্যাবশ্যকীয় 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু কেন্্রীয় সরকার 
তার কর্মচারীদের ঘহার্ঘভাতার পরি- , 
মাণ চলতি বছরের ১লা জানুয়ারী 
থেকে বৃদ্ধিকরেছে। একই কারণে 
রাজ্য সরকারও তার কর্মচারীদের 
কেন্দ্রের বর্ধিত হারে মহার্ঘভাতা দেবে 
বলে ঠিক করেছে । বর্তমান বাঁজে- 
টের আগেই কেরালা সরকার' রাজ্যের 
সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রের হার 
মহার্ঘভাতা চালু করেছে। কেরালাই 
প্রথম রাজ্য ঘেখানে রাজ্য সরকারী, 
কর্মচারীরা কেন্দ্রের হারে মহার্থভাতা 
পাচ্ছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ষে, 
পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীরা 

(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) 








ইন্দির! এবৎ ভুট্টো -; 


অতঃপর ৪ জন সরকর্মা সহ 
- ভুট্রোরও ফাঁসীর হুকুম হলো । অথচ 
এদেশের একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
খিনি গড়ে ভুট্টোর থেকে শতকরা ৭৫ 
তাগ বেশী অপরাধী, তিনি বহাল 
তবিয়তে .বেশ দেমাকের সেই গোটা 
দেশ' জুড়ে ধেই ধেই করে নেচে চলে- 
ছেন আর মাথার ওপর ছড়ি 
. ঘোরাচ্ছেন। ১ কারণ গণতান্ত্রিক 
-উপাক্ষে সুষ্ঠ ব্যবস্থার মাধ্যমে নাকি 
ভার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ-কর! হবে| 
ইন্দিরা গান্ধী ঘে সীমাহীন নোংরা 
ও কঙংকের কাজ করেছেন তা 
ইতিহাদে লিপিবন্ধ হলেও অন্ত যে 
কোনে স্থপভ্য স্সংস্কৃতিসণ্পন্ দেশে 
তাঁকে ফায়ারিং স্কোয়াভেই নিক্তি 
ওজনে বিচার করা হতো। কিন্ত 
দুর্ভাগ্য আশী শতাংশ নিরক্ষর-দারিপ্রয 
বেকারি-দুর্ভিক্ষ পীডডিতদের দেশে 
আমরা ৷ মেরুদগুহীন  মামুষের! 
স্থদত্য হতে পাপ্সিনি। তাই তার! 
সভাতে যেতে জজ্জঞা1 বোধ হয়ন1, 
বক্তৃতা শুনতে ম্বণা লাগে না এবং 
তাকে সমর্থন করতেও আত্মমর্যাদার 
প্রয়োজন আছে মনে করিন।। 
এই স্ত্রীলোকটি যদি ভবিষ্যতে 
আবার কোনোদিন ক্ষমতা পান, 
' তাহলে আপ্জ.ষাদের সামনে বক্তৃতা 
করছেন, তাদেরকেই তি-নি 
আবার হত্যা করবেন, শক্ত করে 
জেলখান। বানাবেন, পুলিশ সি 
আর পি-দের লেলিয়ে দেবেন, দুপুর 
গলাতে ঘুমস্ত মায়ের বুক থেকে তরুণ 
ছেলেদের মারতে মারতে তুলে আন- 
বেন। এনে সেই যেখানে বারাসত- 
কাণীপুর-বরাহনগর শেষ হয়েছে, 


সত 


হলো ।" অপরাধ খুন। অপরাধ 


নির্বাচনে কারচুপি । অপরাধ রাজ- 


নৈতিক প্রতিশোধ । অপরাধ বে- 
আইনী ভাবে পণ আন্দোলনকে দ্বমন 
করা । এর সঙ্গে- মিলিয়ে নিন ইন্দি- 
রার বিভীষিকাময় রাজত্বের পট- 
ভুমিকা] ৷ ভুট্টোর অপরাধ ইন্দিরার 
অপরাধের কাছে কিছুই' নয়। ভূট্টোর 
ফাসি হয়। ইন্দিরার হয় না। - 
এদেশে কি্টা গৌড়, ভূমাই স্বাদের 


অহিংসা! নীভিতেই স্বাধীন ভারতে 
ফাসি দিয়ে হত্যা করা হয় আবার 
ব্রিটিশ সামাজ্যে ক্ষুদিরামদেরও ফাসি 
কাঠে লটকানো। হয়। কিন্তু ইন্দিরা- 
দের হয় না। কারণ কে ওর বিচার 
করবে, যার! করবে তারাও তৌ 
নীতিগত-চিস্তাগত চরিত্রগত ভাবে 


তারই রক্তের সম্পর্ক । অতএব আজও ' 


ইন্দিরা যুগ যুগ জিয়ো। কি নিল 
প্রহসন, সভ্যতার কি দ্বারুণ কলংক । 
' অচিস্ত্য সীতরা 


চীনা শুভেচ্ছা মিশন 
" কলকাতায় ৷ চীন! শুভেচ্ছা 
মিশনকে দনিত্নে বেশ একটা কেচ্ছা 
হয়ে গেল। 
করে নিয়ে’ এল কোটনিস কমিটি, 
আর তাদের নিয়ে কলকাতায় 
প্রোগ্রাম করার ' হর্তাকর্ত৷া হয়ে 
দাড়ালো এস, ইউ, সি। ডাঃ বহুই 


নাকি এ পার্টিকে ডেকে এনেছেন। .- 


ওই মার্চ সেণ্টেনারী বিল্ডিং-এর জন- 
,সঘর্ধনা সভায় গান গাইতে 


চীনাদের - আসন্ত - 


সেখানে নিয়ে ঘাবেন। থানা লক: আনা হম শুধু রুমা গুহঠাকুরতার 
আপে ধর্ষণ করাবেন এবং দেশজুড়ে ধলকে। কয়েকখান1] গানের পরই 
নারীজাতির প্রত অসীম। পোদ্দারদের সভায় চিৎকার উঠল, “সংগ্রামী 
মত অত্যাচার করবেন সে বিষয়ে গান হোক, সংগ্রামী গান হোক ।” 
নিশ্চিন্ত । এসব আমরা জানি । তবু কিন্তু কাঁকম্ত পরিবেদনা। ওর] 
. তাকে আমরা কিছুই করতে পারবো জংগ্রামী গান জানলে ত গাইবে ! 


না। কারণ একটিই ।” আমরা অথচ যারা মাঠে ময়দানে সংগ্রামী 
নিল জ্জ-বেহায়া-বোকা ও মেরুদুণ্- 


- গণসংগীত গেয়ে বেড়ায় এরকম কোন 


দর্পণ ছু শুক্রবার ৩১শে মার্চ ১৯৭৮ 


বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাত্রদের ঘেরাও প্রসঙ্গে 
ছাত্র ফেডারেশন, নেতা স্ভাষ চক্ৰবৰ্তী 


বিশে মার্চ বিশ্ববিস্তাল় লনে 


বাষপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর ডাকে 


এক ছাত্র কনভেনশন হয়। এতে 
সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য ডঃ সুনীল মুখোপাধ্যায় । 
প্রধান অতিধি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী 
শত ঘোষ। শিক্ষায়তনগুলিতে 
সাম্প্রতিক যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে 
সে ব্যপোরে 'রিভিন্ন বক্তা তাদের 
বক্তব্য রাখেন। এস, এফ, আই 
নেত! স্থভাষ চক্রবর্তী বলেন £ 
“কাগজে একদিন দেখলাম যে_বি, 
কম পার্ট ওয়ানের ফেল'করা ছাত্র! 
তিরাশি নম্বর গ্রেস মার্ক চেয়েছেন । 
তা এই কথাটি শুনে আমার মনে 
পড়ে গেল যে আটব্ট সালে আনন্দ- 
বাজারে একটি খবর বের হয়েছিল যে 
পাকিস্থানে নাকি তিক্ষৃকর1 দাবী 


করেছে ধে দশ শয়সার কষ ভিক্ষা ূ 
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দেওয়া চলবে ন1। গ্রেস যানে কী? বিষ্ঠালয়ে আসবে না, এ মেটেবুরুজ 


এতো ভিক্ষার ব্যাপার ৷ অথচ ভিক্ষার থেকে শ্রমিক আসবে, নামখান। থেকে 
নামে ভাকাতি করা হচ্ছে। কিন্ত কৃষক আসবে । প্রয়োজনে আমরাই 


ডাকাতি করে তো বিদ্ধ! অর্জন করা উপাচার্ষকে ঘেরা ও থেকে মুক্ত করবো । 
আমরা ইচ্ছা করলে কয়েক মিনিটের 


ছি 3 
যায় লা, এতো মা সরস্বতীর মধ্যে সমস্ত গুগামি শায়েস্তা করে 
ব্যাপার। . . দিতে পারি। কিন্ত সে পথে আমর! 
তিনি আরে! বলেন, আমর) 


ধেতে চাই না। আমরা শুধু ছাত্র- 
বিশ্ববিস্তালয়ে ': পুলিশ প্রবেশের ” 
বিরোধী, কিন্ত RENEE বন্ধুদের বিবেকের কাছে প্রার্থনা 
অসভ্যতা চলবে, উপাচার্যকে খুন জানাচ্ছি, আপনারা ভেবে দেখু 
করার হুমকী দেওয়া হবে আর পুলিশ এভাবে গ্রেস মার্কের দাবীতে দিনের, 
বাইরে দাড়িয়ে থাকবে তা তো হতে পর দিন উপাচার্য ঘেরাও সঠিক কি 
পারেনা । গণতান্ত্িক আন্দোলনে সনা। সারা ভারত তথ! সারা বিশ্বে 
নিশ্চয়ই পুলিশ আসবে না কিন কলকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের সুনাম, 
আন্দোলনের নামে গুণ্ডামি করা হলে, | 
দিনের পর দিল ঘেরাও করা হলে, আছে। সেখানে যুটয়েয কয়েকটি 
আমরা একটা কথা পরিষ্কার বলে ছাত্র সে স্থনাম নষ্ট করবে আমরা ₹1 
দিতে চাই, এরপর শুধু পুলিশই বিশ্ব- হ’তে দ্রেবোনা। 
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হীন। শাহ কমিশনের মাধ্যমে তার 
যে অকথিত কীতি কাহিনী প্রকাশ 
হয়ে পড়ছে, তার শাস্তি কি হবে তাও 
জানি! "তিনি সুযোগ পেলে গোট! 


", জনতা সরকার সমেত বিচারকদের 


পর্যন্ত নিজ নিরাপতা হেতু প্রত্যেককে 
ফাটকে পুরবেন। তারপরেই জেলের - 
মধ্যে যা হয় । কি হয়? সে ইতিহাস 
তো তিনি আরে একবার প্রযাণ 
করে গেছেন । 

পাকিজ্ঞানে ভুট্টোর ফাসির হুকুম 


দলকে ' ভাকা হল না। বর্তমানে 
শোনা যাচ্ছে ভঃ বস্থ আর এম, ইউ, 
সি উভয়ে মিলে ভারত্তের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ 


গণসংগীতের দল হিসেবে রুমা গুহ-- 


ঠাকুরতার দলকে চীন দেশে গান 
'গাইবার জন্য পাঠাবার চেষ্টা করছেন । 


আমাদের এই পোড়া দেশে সবই 


সব! 
বজজত পাল 


পা 


বিনা টিকিটের যাশ্লীকে দিতে হয় ভাড়া ছাড়াও কমপক্ষে ১০ টাকা জরিমানা । 


তাছাড়া বিচারে জেল এবং ৫০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হ'তে পারে । 


be 








“ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৩১শে মার্চ, ১৯৭৮ 


.. প্রাইভেট মাইনি* চলছে এবং শ্রমিককে 
. বঞ্চিত করে মালিক ও কণ্টোক্টরের অআতিমুনাফা। 
রাজ্য সরকারও প্রাপ্য পাচ্ছেন না 


ইতিপূর্বে বেমাইনী এক্সপ্লোসিভ 
ব্যবহারের উল্লেখ করেছি এবং ই নি 
এল-এর কেউ কেউ এই এক্সপ্রোনিভ 
পাচারের সঙ্গে যুক্ত কিনা জনসাধা- 
রণের মনে এমন একটি সন্দেহের 
উদ্রেক হতে পারে বলেও আশঙ্কা 
প্রকাশ করেছি। বিশ্ময়েয় কথা এই 
(যে, শ্ীদ্রগদীশ কেডিয়ার কাগজে ই 


স্পট 


" লেখ! হয়নি । 


সি এল-এর বাছাই কয়েকজনের 
* বিরুদ্ধে দুনীতির অভিষোগ.উত্থাপিত 
হলেও প্রাইভেট মাইনিংয়ের মত 
অতাঁব গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্তা 
সম্পর্কে কিন্তু ত্র কাগজে একটি কথাও 
লেখ! হয়নি স্থানীয় 
কোন কাগজেই। 
মুনাফা মুগয়া 

আমার শেষ খবর পর্যস্ত যাদের 
সংখ্যা ২২ এবং এর গ্রত্যেকটির অধী- 
নেই কোন ক্ষেত্রে থেকে ৬ এবং 
কোন ক্ষেত্রে ১০ থেকে ১২টি পর্যস্ত 


এক্লোয়ারী অর্থাৎ পুকুরখাদ আছে-। 


দৈনিক কয়লা উঠছে ১৫০০ থেকে 
১৮০০ টন। এদের টনপ্রতি বিক্রয় 
মূল্য ১১০ থেকে ১২০ টাকা । ২৬ 
দিনে মান ধরে বাধিক উৎপাদন 
হচ্ছে ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার থেকে ৫ লক্ষ 
৬১ হাজার ৬শ টন মার বিক্রয়সুল্য 
হচ্ছে ৪ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮০ হাজার 
থেকে ৬ কোটি ৩ লক্ষ ৯২ হাজার 
টাক! বিক্রয়হূল্যের ওপর রেইজিং 
কণ্টাক্টর পান শতকরা ৬৫ এবং 
মালিক ৩৫ ভাগ । এই ভাগাভাগির 
হিসেবে কনই্াক্টর পান বছরে ৩ 
কোটি ১৫ লক্ষ ১২ হাঁজাঁর থেকে ৪ 
কোটি ৩৮ লক্ষ ৪ হাজার ৮শ টাকা 
এবং মালিক পান ১ কোটি ৬৯ লক্ষ 
€৮ হাজার থেকে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ 
৮৭ হাজার ২শ টাকা । ২২ মালি- 
কের প্রত্যেকের বাখিক আয় কিঞ্চি- 
দধিক ৭ লক্ষ ৭১ হাজার ২শ ৭২ 
থেকে ১০ লক্ষ ৭২ হাজার ১শ ৪৫ 
টাঁকা। কিন্ত শ্রমিক পাচ্ছেন কত? 
প্রত্যেক শ্রমিকের দৈনিক মজুরী 
৩:৫০ থেকে * টাকা । কর্মরত শ্রমি- 
কের সংখ্যা ২২ থেকে ২৫ হাজার । 
শ্রমিকের বাধষিক আয় ১ হাজার ৮২ 
টাকা থেকে ২ হাঙ্জার ১শ’ ৮৪ 
টাক1। অর্থাৎ প্রত্যেকের গড় বাধিক 
আয়” হাঁজার ৬খ ৩৩ টাঁকা। অথচ 
একজন মালিকের গভ বাধিক আয় 
কিঞ্চিদধিক ৯ লক্ষ ২১ হাজার ৭শ ৮ 
টাকা । শ্রমিক সংখ্যা গড়ে ২৩৫০০ 
জন এবং কণ্ট ক্র পান গড়ে ৫ কোটি 
৭৯ লক্ষ ৩৬ হাজার টাক]। শ্রমিক 


সাধন গুহ 


পাওন1 বাব কণ্টা্টরের দেয় ৩ 
কোটি ৮৩ লক্ষ ৭৫হাজার €শ টাক! । 
অন্তান্ত বাবদ খরচ যদি ধরে নিই ১৫ 
লক্ষ ৬০ হাজার ৫প টাকা তবু তাদের 
নীট মুনাফা ১ কোটি টাকা । কন- 
ট্রাক্টরের সংখ্যা যদি একশও ধরা 
যায় তবু প্রত্যেকের গড় বাধিক আয় 
১লাখ টাকা । প্রত্যেক মালিকের 
গড় বাধিক আর ৯ লক্ষ ২১ হাঁজার 
৭ শ চ্টাকা থেকে সমস্ত খরচ ও নজ- 
রানা বাদ দিয়ে ঘ্দি নীট ৬ লক্ষ 
টাকা ধর] হয় তবু তাদের মাসিক 
আয় দাড়ায় ৫* হারার টাঁকা। 
অর্থাৎ প্রতি মাসে ১ জন মালিক 
আয় করেন নুনপক্ষে ৫* হাজার 
টাকা, একজন কনট্রাক্টর নৃনপক্ষে 
সাডে আট হাজার টাকা এবং একজন 
শ্রমিক মাত্র ১৩৬ টাকা ৫০ পয়লা । 
রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লাখনির শ্রমিক কত 
পান? ই সি এল-এর পরিসংখ্যান 
উদ্ধৃত করছি। এখানে একজন 
শ্রমিকের দৈনিক গড় মজুরী ৩০৭২ 
টাকা এবং নানতম মজুরী ১৬৫০ 
টাক!। স্থপ্রীষ কোর্টে। দোহাই 
দিয়ে প্রাইভেট মাইনাররা মুনাফা 
মৃগয়ার নারকীয় তাণ্ডব চালাচ্ছেন 
এবং তাদের গায়ে হাত পড়ছে না। 
এবার কয়লার দাম প্রসঙ্গে আনা 
যাক। প্রাইভেট মাইনের কয়ল! 
গ্রেড থি, এবং নিম্নমানের । এগুলোর 
ক্রেতা ইটের ভাটার মালিকরা। ই 
সি এল-এর গ্রেড থি..-এ এবং গ্রেড 
বি বিকয়লরি টিম, রুবল, স্যাক, 
রান অব মাইনস ইত্যাদির টন প্রতি 
দাম হচ্ছে ৪৯১৫ থেকে ৫৯৪০ টাক! 
এবং নন্‌ গ্রেডেবল্‌ কয়লার দাম টন 
প্রতি ৩৭৯* টাকা । মঙ্জার কথা 
হচ্ছে যে, দাম কম হওয়া সত্বেও ই 
সি এল-এর ক্লোজিং ষ্টক ক্রমবর্ধমান | 
৭৭-এর অক্টোবর, নভেম্বর এবং ভিসে- 
স্বরে এর ক্লোজিং টক ছিল যথাক্রমে 
৬২২, ৬০৯ এবং ৬*০০ লক্ষ টন 1 
পক্ষান্তরে প্রাইভেট খাদের কয়লা 
সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। এর 
আপাতদৃষ্ট কারণ এই ঘে, ই সি এল- 
এর কয়লণ বিক্রয়ের পদ্ধতি অত্যস্ত 
জটিল এবং নানা খাতে সেলামীর 
মাত্রাও খুব বেশী । ফলে নির্ধারিত 
দামের অনেক বেশী তো দিতে হয়ই, 
উপরনস্ত কয়ল! পেতেও অস্বাভাবিক 
সময় লাগে। অথচ, ব্রিক ফিল্ডে 
কয়ল! সংকট | ১৭৮ এর জান্ুয়ারীতে 
ই পি এল.এর ক্লোজিং ষ্টক দেখা যায় 
৬*৩৪ লক্ষ টন। এর আপাতদৃষ্ 


কারণ যা-ই হোক কোল ইত্ডিয়া 
লিমিটেডের একটি নির্দেশের তাৎপর্য 
এ ক্ষেত্রে সবিশেষ লক্ষণীয়। সি 
আই এল-এর নির্দেশ অনুযায়ী 
সেপ্টণাল কোলফিল্ডের গ্রেভ থি, 
কয়ল! বিক্রয়ের জন্য ই সি এল এর 
কয়ল! ষ্টক করা হচ্ছে। কোল ইণ্ডি- 
যার এই নির্দেশ খুবই পরিকল্পিত। 
কারণ, ইষ্টার্ কোলফিল্ড এরিয়াতেই 
প্রাইভেট মাইনিংয়ের গতি খুবই 
দুর্বার । আমি খুব দায়িত্ব নিয়েই 
বলছি যে, ই সি এল-এর একদল 
অফিসারের কর্মতত্পরতা ছিল সি 
আই এল-এর এই নির্দেশ জারির 
পেছনে । ই সি এল-এর কোলিয়ারী 
অঞ্চলের অনেক অফিসারের নানা 
বার্থ জড়িত আছে প্রাইভেট মাই- 
নিংয়ের সঙ্গে | প্রাইভেট মাইনাররা 
কয়লার কুপে আগুন জালিয়ে এ- 
গুলোকে পরিণত করছে শফটকোঁকে 
অর্থাৎ সাধারণের ব্যবহার্য কয়লায় । 
এই কয়লার গাদার আগুনে জলের 
জন্য পাম্প সরবরাহ করা হচ্ছে ই সি 
এল-এর কোন কোন কোলিয়ারী 
থেকে । ই সি এল-এর চেয়ারম্যান 
এয ডি শ্রীবামাইজী ভার্মা এ সম্পর্কে 
তদন্ত করবেন কি? শ্রীভার্যা অবশ্য 
৩১শে মার্চ অবসর গ্রহণ করছেন । 
যাবার আগে জাতীয় স্বার্থে এই তদ- 
স্ভের'নির্দেশ দিয়ে গেলে শ্রীভার্মা 
ধন্তবাদাহ হবেন ! 


জটিল পরিস্থিতি 


প্রাইভেট মাইনগুলোর মালিকর1 
শুধু মুনাফাই লুটছেন না, এর] আর 
এক বিরাট লাভের অংকের প্রত্যা- 
শাও করছেন । তা হচ্ছে শেষপর্যস্ত 
এই খাদগুলোও রাষ্ট্রীয়করণ করার 
অজুহাতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা। 
এরা প্রতীক্ষা করছেন, স্ুপ্রীমকোর্ট 
কি চরম সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করবেন সেই 
মুহূর্তের । এর আগে এরা ফয়দ। 
তুলে নিচ্ছেন। প্রাইভেট মাইনের 
কয়লা হচ্ছে আউটক্রপিং কোল এবং 
এই কয়লার মানও খুব ভাল নয়, 
স্তরও খুব পুরু নয় । অর্থাৎ অল্পদ্দিনই 
এখানে কাজ চলবে । এখন যদি 
এগুলো জাতীয়করণ করা হয় তবে 
ভবিষ্যতে এখানে কর্মরত শ্রমিকরা 
উদ্ধত্ত বলে বিবেচিত হবেন | এমনি- 
তেই ই সি এল-এ নাকি উদ্বৃত্ত কর্মী 
রয়েছেন বজে শোনা যায়, তার ওপর 
ধদি এই প্রায় পচিশ হাজার কর্মী 
এর তাঁলিকাতুক্ত হন তবে অবস্থা ঘে 


খুবই দোরালো হয়ে উঠবে 
সে কথা বলাই বাহুল্য । 
অবশ্য বর্তমানে ই, সি, এল-এর, 


উদ্ধত কমর ঘটনাটা কতটা সঠিক 
এবং কতটা পরিকল্পিত তা অবশ্যই 
ভেবে দেখবার মত কিন্তু আউটক্রপিং 
কোলের খাঁদগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত হলে 
এখাঁনে কর্মরত শ্রমিকদের কথাও 
নতুন ভাবে ভাবতে হবে । এই সব, 
মালিকর] কিন্ত স্থানীয় যুবকদের সেই 
উজ্জ্বল ভবিষ্যত দেখিয়েই অল্প মূল্যে 
এদের শরম কিনে নিচ্ছে। বেকার 
যুবকর1 দেই উজ্জল ভবিষ্যতের স্বপ্ 
দেখেই অপহায়ভাবে শোষিত হচ্ছেন । 
রাজ্য শ্রমদপ্তর এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই নজ্রর 
রাখতে পারেন৷ সবিনয় প্রশ্ন_-তা 
করা হচ্ছে কি? 
রাজ্য সরকার 

ই, সি, এল-এর প্রশাসন কেন্দ্রীয় 
সরকার নিয়ন্ত্রিত | কিন্ত কোলিয়ারী 
অঞ্চলে আইন শৃংখলা রাখার দায়িত্ব 
রাজ্য সরকারের । কোলিয়ারীর এক 
শ্রেণীর অফিসার এখন৪ নিজেদের 
সামস্তপ্রতু ভেবে থাকেন। খনি 
শ্রমিকদের তার! ক্রীতদাস ভাবতেই 
অভ্যন্ত। ই, সি, এল-এর টাকা 
এদের কাছে হরির লুটের 'বাতাসা। 
এসব কাহিনী ক্রমশ প্রকাশ্য । এদের 
শ্বেচ্ছাচারিতার ফলেই অনেক সময় 
শিল্পে অশাস্তি দেখা দেয়। ফেট] 
বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারকে অপদস্থ 
করার জন্য অনেক বেশী স্থপরিকক্পসিত 
পন্থায় করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে 
রাণীগঞ্জ অঞ্চলে একটি বাঙালী 
অবাঙালশ সংঘর্ষ বাধাবার চেষ্টা করেও 
ব্যর্থ হয়েছেন এই ধূর্ত অফিসাররা 
যার! মদত পাচ্ছেন কোল মাইনস 
অফিসার্ন এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার 
কাছে যার সম্পাদক শ্রীকাশেম ই, সি, 
এল,-এবই একজন অফিসার । ইষ্টার্ণ 
কোলফিল্ডন অফিসার্স এসোসিয়েশন 
অবশ্য পূর্বোক্ত অল ইণ্ডিয়া কমিটির 
নির্বাচনী বৈধতা দ্বীকার করে না। 
শ্রকাশেম কিছুদিন আগে কয়লাখনি 
অঞ্চলে আইন শৃংখলার অবনতি নিয়ে 
বিষোদগার করেছেন কিন্তু তিনি কি 
নিজেদের ছুনাঁতিপরায়ণ ভূমিকার 
উল্লেখ করেছেন একবারও ? আমরা 
বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পেয়েছি যে, 
প্রাইভেট মাইনিংকে কেন্দ্র করে এই 
রাজ্যের বামক্রণ্ট সরকারকে নাজে- 
হাল করার একট! চেষ্টা চলছে এবং 
রাজ্য সরকার তাদের এক্তিয়ারের 
মধ্যে কোন আইনাহ্ছগ ব্যবস্থা 
অবলম্বনে অগ্রসর হলেই কর্মরত 
যুবকদের একটি সরকার বিরোধী 
অভিযানে এগিয়ে দেবার ষ্ট্যাটেজিও 
নেওয়া হয়েছে। 

ব্রাজ্য সরকারের কাছেও আমর? 
কয়েকটি প্রস্তাব করতে চাই । কয়ল! 


নয 
খনি অঞ্চল স্বার্থবাজদের অক্ষর রগ 
এবং ই সি, এল হচ্ছে উপদলীয় 
চক্রান্তের ঘাটি। এদের দাবাচালের 
বহুবিধ প্রতিক্রিয়ার মোকাবিলা শেষ 
পর্যন্ত করতে হয় ঝাঁজ্য সরকারকে | 
অথচ রাজ্য সরকার ই, পি, এন,"এর 
আভ্যন্তরীণ প্রশাদন সম্পর্কে কিছুই 
খবর *পান না। আমাদের প্রস্তাৰ 
এখানে ষ্টেট ক্যাডার থেকে কিছু কিছু 
অফিসার (যথা, চীক, সিকিউরিটি 
অফিসার, চীফ ভিঙ্জিলেন্দ অফিসার, 
ভাইরেকটর অব এ্যাডমিনিসষ্ট্রেশন 
ইত্যাদি) নিয়োগ করা হোক, বিহার 
এবং সেপ্টণাল কোলফিল্ডে এট! করা 
হয়েছে । দুর্গাপুর টী প্রজেক্টের 
চীফ পার্সোনাল ম্যানেজার ও ষ্টেট 
নমিনী। আমাদের মনে হয়, ষ্টেট 
ক্যাডার নিয়োগ করলে রাজ্য সৱ- 
কারের পক্ষে কয়লাখনি অঞ্চলে ঘথা- 
যোগ্য দায়িত্ব পালন সহঙ্গতর হবে। 
রাজ্য সরকার তো নানা ভাবে বঞ্চিত 
হচ্ছেন। রাদ্য সরকারের ডেপুটি 
চীফ মাইনিং অফিপার শ্রীস্থনীলকাস্তি 
মুখার্জী প্রদত্ত তথ্য অস্থদারে বিক্রীত 
প্রতি টন কয়লায রাজ্য সরকার 

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 


কেরালা সংবাদ 
(*ম পৃষ্ঠার পর) 

এবারের রাজ্য বাজেটে কেন্দ্রীয় হারে 
মহার্ধত|তা চালু না হওয়ায় খুবই 
ক্ষুব্ধ হয়েছেন । রাজ্য সরকারী কর্ম- 
চারী কো-অিনেশন কমিটির সম্পা- 
দক প্রীমরবিন্দ ঘোষ অর্থমন্ত্রী ডঃ 
অশোক মিক্রকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন 
এই বলে যে, এতদিন পর বাঁজেটে 
রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় 
হারে মহার্থ ভাত! দাবীর ষোৌক্তি- 
কতা স্বীকৃত হয়েছে । কিন্ত কর্মচারী- 
দের অদস্তোষ ভেজেনি। 

অন্যদিকে প্রথম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে 
বেকার ভাতা চালু হওয়ার পর কেরা- 
লাতেও বেকার ভাতা দানের সিদ্ধান্ত 
হয়েছে । পাচবছর বা অধিক যাদের 
নাম এমপ্রয়মেণ্ট একপচেঞ্ধে রেজেষ্ী 
কর! আছে কিন্ত চাকরি পাননি এবং 
যদি তাদের পারিবাবধিক আঁয় বছরে . 
চার হাজার টাকার বেশি না হয়, 
এমন বেকার যুবক-যুবতীকে বাঁৎস- 
রিক চারশ টাকা ভাতা দেওয়া হবে 
বলে রাজ্য সরকার ঠি করেছে । এর 
ফলে আড়াই লক্ষ বেকার উপকৃত 
হবেন। এই পরিকল্পনা বপায়ণ 
করতে সারা বছরে দশকোটি টাঁকা ' 
খরচ হবে। বেকারভাতা দানে 
পশ্চিমবঙ্গের বান্দেটে নয়কোটি টাকা] 
ধরা হয়েছে । 

অর্থমন্ত্রী জানান, রাজোর সাংবা- 
দিকদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণকল্পে সর- 
কার পাচলক্ষ টাক! ব্য করবে । 


1 দশ ॥ 


ঝত্িকের ছবি ও উওসব প্রলঙ্গে 
সমর বন্ট্যোপাধ্যায় 


মুখ্যমন্ত্রীর আপ তহবিলের 
সাহাধ্যার্থে পশ্চিমবজ সরকারের তথ্য 
ও জনমংযোগ বিভাগ "ও গণতাস্ত্রিক 
লেখক শিল্পী কলাকুশলী সন্মিললনীর 
যৌথ উদ্ভোগে গত ১৪ই মার্চ থেকে 
২১শে মার্চ কলকাতা তথ্য কেন্দ্রের 
শিশির মঞ্চে ধহিক ঘটকের আটখানি 
ছবি নিয়ে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত 


হল। প্রেক্ষাগৃহটি সুসংস্কৃত ও মনোরম 


বটে, তবে ক্ষুদ্ায়তন । কিঞ্চিদ্ধিক 
চারশত দর্শকের আসন বিশিষ্ট এই 
ক্ষ্রগৃহে এমন একটি স্ুন্বর উৎসবের 
আয়োজন হওয়ায় বহু দর্শকই টিকিট 
না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গেছেন, 
অনেকে হ্বক্ধ৪ হয়েছেন। মনে হয়, 
খত্বিকের ছবি দেখার জলন্ত জন- 
সাধারণের মধ্যে যে এতথানি আগ্রহ 
দেখা দেবে, কর্তৃপক্ষ পূর্ব থেকে এটা 
, অমুমান করতে পারেন নি। খত্বিক 
তার জীবদ্দশায় এই বিপুল জন- 
প্রিয়তার পরিচয় কখনো পান নি। 
তার শোচনীয় অকাল মৃত্যুই হয়তো 
তার হুষ্টিকর্মের প্রতি জনসাধারণ ক 
এত ব্যাপকভাবে আগ্রহী করে 
তুলেছে । প্রয়াত চলচ্চিকারের স্ত্রী 
স্থরমা ঘটক এই উৎসবের উদ্বোধন 
অনুষ্ঠানেই বলেছিলেন যে, তার 
' স্বামী প্রায়ই বলতেন, দেখো, আমার 
মৃত্যুর পর লোকে আমাকে বুঝবে । 
আজ তার কথ। কি নিদারুণ সত্য 
হয়েই ন! দেখা দিচ্ছে। I 
ধত্বিক-জনপ্রিয়তার আরও একটি 
কারণ হচ্ছে তার ছবিগুলি উপলব্ধির 
ক্ষেত্রে দর্শক মানসিকতার প্রস্ততি 


পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে । 


আর ভাই ছবিগুলি মুক্তিলপ্পে দর্শক 
সাধারণের কাছে যে সাদর অভ্যর্থন] 
পায় নি, আজ ত! পাচ্ছে। পঞ্চাশ 
দশকের ছবি “অধাশ্রিক আজ যে 
বিরাট অভিনন্দন লাভ করছে, 
ছবিটির মুক্ভিঙ্গণে তা সম্ভব নয» নি। 
আর সে জন্যই তার ছবিগুলি যেমন 
নযত্বে সংরক্ষিত করা উচিত, জন- 
সাধারণের মধ্যে ছবিগুলি প্রদর্শনের 
স্থযোগ ও তেমনি বাড়ানো কর্তব্য । 
অধচ শুনতে পাই, তার ছবিগুলি 
প্রদর্শনের ক্ষেত্রে রাজনীতি কর! 
হয়। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ছবিগুলি 
দেখাবার জন্ক, প্রেক্ষাগৃহ পাওয়া যায় 

"না৷. কোন কোন প্রয়োজক তার 
ছবি যাতে প্রদশিত হতে না পারে, 
তার জন্ত আইনগত নানা ঝাষেলাও 
এনেছেন । জনস্বার্থে এ সব চক্রান্তের 
মোকাবিলা করবা" উুচিত। এ 
ব্যাপারে-জনগণ ও রাজ্য সরকারকে 
সক্ৰিয় ভূমিকা নিতে হবে। 


খত্বিক তার জীবনে মাত্র আট- 
খানি পূর্ণ দৈর্ধের কাহিনী চিত্ত 
সম্পূর্ণ করে যেতে পেরেছেন । কিন্ত 
এই আটখানি ছবির মধ্য দিয়েই 
তিনি যে বলিষ্ঠ শিল্পী মানসিকতার 
স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা তাঁকে 
অনন্য শ্ৰষ্টা হিসেবে স্বরণীয় করে 
রাখবে । তিনি যেমন বাস্তববাদী 
ছিলেন, আবার শিক্পীস্ুলত স্বপ্নও 
দেখতেন । তাই তার ছবিতে 
নৈরাশ্তই -শেষ কথা নয়, আশার 
ইংগিতময় ব্যল্জনায় মহৎ উত্তরণের 
দিশাও থাকে। তার অবক্ষয়ের 
ছবিগুলিতে শেষ পর্বে দেখা যায় 
শিশু বা বালককে নব জীবনের গান 
গাইতে । ডু 

খত্বিক এসেছিলেন নাটকের 
জগত থেকে। তাই তার ছবিতে 
অনেক সময়ই নাট্যধর্গিতার প্রভাব 
এসে পড়ত । ফলে তার আপোসহীন 
সংগ্রামী বক্তব্য ছবিতে আরও 
জোরালো হ'য়ে ফুটত। মঞ্চ থেকে 
ছবির জগতে আসার কারণ হিসেবে 
তিনি বলেছিলেন, দেশের লক্ষ লক্ষ 
দর্শকের কাছে চলচ্চিত্র অতি 
সহজেই বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারে 
বলেই সিনেমার প্রতি তিনি আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন। দপিনেমায় এসে তার 
খজু বক্তব্য প্রকাশে যে তিনি সার্থক 
হয়েছিলেন, তার অসাধারণ ছবি- 
গুলিই তার প্রমাণ ।. ‘নাগরিক’, 
'অধাস্ত্রি', ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’, 
“মেঘে ঢাকা তারা», “কোমল গান্ধার’ 
'সথবর্ণরেখা,১, ‘তিতাস একটি নদীর 
নাম? ও ‘যুক্তি তন্কো আর গঞ্জে 
ছবিগুলি নাটকীয় আবেগজনিত 
ক্রুট-বিচাতি সত্বেও চলচ্চিত্রের শিল্প- 
গত বৈভর সমৃদ্ধ'মেমন, আবার বলিষ্ঠ 
বক্তব্য উপস্থাপনায় তেমনি অব্যর্থ ৷ 

উৎসবের শেষ ছবি হল-_ 
‘তিতাস একটি নদীর নাম”? । 
খত্ধিকের অন্ততম শ্রেষ্ঠ এই ছবিটিতে 
মালোর্দের জীবনের সুখ দুঃখ হাসি 
কানা, মৃতার হাতছানি, বেঁচে 
থাকার লড়াই ষে দরদ আর মমতায় 
ফুটেছে, যে বন্তনিষ্ঠাস্স র্লপায়িত 
হয়েছে তার বুঝি তুলনা নেই। 
বাংলা দেশের গ্রাম অধিবাপী ও নদী 
যেন শ্বতত্্র চরিত্র নিয়ে হাজির হয়েছে 
ছবির প্রতিটি ফ্রেমে । এতবড় ক্যান- 
ভাসে গ্রাম বাংলাকে এবং তার 
অভাবী ও সংগ্রামী অধিবাপী মাঝি- 
মান্লাদের জীবনকে প্রত্যয়িত করে 
তুলতে যে কতখানি ক্ষমতার দরকার 
হয়, ভা এ ছবিখানি ন! দেখলে 
বোঝা অসম্ভব । 


_.. কমের অবস্থা ভাল নয়। 


বাংলা দেশের প্রযোজনায় ছবিটি 
তোলা হয়েছে । আঙ্গও পর্যন্ত এ 
দেশে ছবিটির ব্যবসায়িক মুক্তি ঘটে 
নি। এই উদ্দেশ্যে বাংলা দেশ থেকে 
ছবিটির কোন প্রিন্ট পাওয়া যায় নি। 
এর ফলে এখঃনের অগণিত মাহুষ 
ছবিটি দেখার জন্ত বিশেষ আগ্রহী 
হয়েও দেখার কোন সুযোগ পাচ্ছেন 
না। বিরল কোন উৎসব অনুষ্ঠানে 
বাংলাদেশ সরকারের কাছ খেকে 
বিশেষ অনুমতি নিয়ে ছবিখানি 


.দেখানে1 হয় বটে, কিন্ত অনেকেই 


অনুষ্ঠানের প্রবেশপত্র সংগ্রহে ব্যর্থ 
হন। তাই সরকার যদি বাংলাদেশ 
সরকারের কাছ থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় 
একটি প্রিন্ট স্থায়ী চুক্তিতে নিয়ে 
আসেন এ দেশে, তবে এখানের 
গরিষ্ঠাংশ দর্শক মহান ই দেখার 
স্থযোগ পাবেন । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৩১শে মার্চ, ১৯৭৮ 
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সিনে ক্লাব অফ আসানসোলের স্থাভেনিরটিকে সমৃদ্ধ 


স্যুভেনির 


“সিনে ক্লাব অফ আসানসোল” 
গত জানুয়ারী মাসে কয়েকটি ভার- 
তীয় চলচ্চিত্র নিয়ে একটি প্রশংসনীয় 
উৎসব অহুঠানের আয়োজন করেন । 
উৎসবে প্রদশিত ছহিগুলি হল-_ 
মৃগয়া (হিন্দি), পরশপাথর (বাংলা), 
চেশ্মিন (মালফালাম), মাটির মনিষ 
(ওড়িয়া), নাগরিক (বাংল1), জীবিত 
নৌকা (তেলেগু), গরম হাওয়। 
(হিন্দি)। এই উৎসব উপলক্ষে 
সিনে ক্লাব যে স্যভেনির খানি প্রকাশ 
করেছে, তা যথেষ্ট স্থরুচি ও প্রজ্ঞার 
পরিচয় বহন করে। কয়েকটি বিশেষ 
সাক্ষাৎকার ও মূল্যবান প্রবন্ধ 


করেছে। 
মৃণাল সন, নীতিন বস্থ ও সৌমিত্র ৮ 
চ্যাটাজাঁর সংগে কথোপকথনগুলি 
বুদ্ধিদীপ্ত ও কৌতুহুলোদ্দীপক । সত্য- 

জিৎ রায়, ধীরেশ ঘোষ, শমীক 
বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, রঙ্ত 
রায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু 
ঘোষ ও দ্বপন চ্যাটাজাঁর ্রবন্ধগুলি, 

জানগর্ত ও আকর্ষণীয় স্থ্যভেনিরের 

প্রথমে লুই বুহ্থয়েল ও শেষে চালি 

চ্যাপলিনের ছোট উদ্ধৃতি ছুটি অনে- 

ককেই অমুদস্ধিৎস্থ করে তুলবে । 

আর্টপেপারে মৃত্রিত ছবিগুলি. 
পরিচ্ছন্ন । তবে উৎসবে যে ছবিগুলি” 
দেখানো হল, সেই ছবিগুপির রিল 

মুদ্রিত হলে ভাল হত। ঝত্বিক"* 
ঘটকের ছবির গ্রিল পাওয়া কি সম্ভব 

হয়নি? 


বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির জনয 
রাজ্য সরকারের বিশেষ তগপরতা 


রাজ্য সরকার রঙীন চিত্র পরিক্ফু- 
টন কেন্দ্র তৈয়ীর সিন্ধান্ত নিয়েছেন । 
এজ্জন্ত রাজ্য সরকারের সমস্ত পরি- 
কল্পনা তৈরী । জায়গ? পেলেই শুরু 
হতে পারে। কিন্তু এই জায়গার 
ব্যাপারেই সমস্তা দেখা দিয়েছে । 
বর্তমানে এখন যেখানে কলকাতা 
দূরদর্শন কেন্দ্র চলছে (পূর্বতন বাধা 
স্টভিও ), সেখানেই এই রভীন চিত্র 
পরিস্ফুটনাগার বা কালার ল্যাব গড়ে 
তোলা হবে বলে রাজ্য সরকার ৩৬ 
লক্ষ টাকা দিয়ে বাড়ীটি ক্রয় করে- 
ছেন। কিন্তু দূরদর্শন কেন্দ্র বাড়ীটি 
না ছেড়ে দিলে কালার ল্যাব হতে 
পারছে না। এখানে কেন্দ্রীয় সর- 
কার মাসখানেক সময় চেয়েছিলেন; 
এখন ছু বছরেও দূরদর্শন কেন্দ্র স্থানা- 
স্তরিত করা যাবে কিনা! বলা যায় 
না। 

কেননা দূরদর্শনের নিজন্ব নতুন 
বাড়ী তৈরী হচ্ছে প্রিক্দ আনোয়ার শা 
রোডের কাছে কিন্ত সেখানকার কাজ 
সামান্তই এগিয়েছে । দূরদর্শনের 
বর্তমান স্টডিওটি রাজ্য সরকারের 
এক্তিয়ারে থাকা সত্বেও এজন্ত তারা 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন 
ভাড়া পাচ্ছেন না । এর ফলে কালার 
ল্যাব চালু করার কাজ পেছিয়ে 
ষাচ্ছে। 

তথ্য ও জনসংষোগম্তরী বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য অবশ্য বলেছেন, বেশী দেরী 
দেখলে তার! টালিগঞ্চেয়ু কোন 


" স্ট,ডিওতেই কালার ল্যাবের কাজ 


শুরু করে দেবেন। তিনি আরো 
বলেছেন, এষনিতেই চলচ্চিত্র শিল্পের 
ছবি 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


তৈরী হচ্ছে না। কালার ল্যাবে 
কিছু কম কাজও পাবেন এবং রঙীন 
ছবি প্রিণ্টের জন্য বোস্বাই মাদ্রাজ 
ছুটোছুটি করতে হবেনা । অনেকেই 
কলকাতায় কালার ছবি তৈরীর কথা 
ভাববেন। ভাতে আরো বেশি লোক 
কাজ পাবেন। 

তাছাড়া কলকাতায় ছবি তোলার 
অন্ত রাজ্য সরকার থে কোন পরি- 
চালককেই অর্থ অনুদান দেবার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সাদা কালো. 
ছবির জন্য এক থেকে দেড় লাথ এবং 
রভীন ছবির ক্ষেত্রে দেড় লাখ থেকে 
তিন লাখ টাকা অনুদান দেবেন । 
এই রাজ কিংবা.রাজ্যের বাইরের 


ঘষে কোন চিত্র নির্মাভাকেই এই 


অহুদান দেওয়া হবে। উদ্দেপ্য এখান- 
কার কলাকুশলীর1 যাতে আরও বেশি 
কাজ পান। 

বুদ্ধদেববাবু বলেন শুনেছি পূর্বে 
পত্রীর মতো। পরিচালক টাকার 
অভাবে ‘মালঞ্চ’ ছবি তুলতে পার- 
ছেন না, রাজেন তরফদারকে অনে- 
কেই তুলে গেছেন। এরা সকলেই 
সাহায্য পেতে পারেন, তবে অনুদান 
দেবার ব্যাপারে গুভ ফিলম ব্যাড 
ফিলমৃ-এর একটা মোটামুটি বিচার 
করাহবে। এর ফলে কিছু হয়তো] 
নিয়মানের ছবি তৈরী হবে। তা 
হোক্‌ চলচ্চিত্রের মৃযূযু মানুষরা 
খেতে পাবেন । এখন ধা অবস্থা তা 
রুগ্ন শিল্পের সমতুল্য । 

" এছাড়া জাতীয় নাট্যশালা নিয়ে 
কলকাতায় পাচটি মঞ্চ হবে। এষ্রন্ত 
সি আই টি-র কাছ থেকে তিআই পি 
রোড, বাগবাজার, যোধপুর, আনোয়ার 


শা রোঁড--এই চারটি জমি কেনা 
হয়েছে । কোথায় জাতীয় নাট্যশালা 
হওয়া বাঞছলীক, তা সরকার মনো- 
নীত নাট্য উন্নয়ন কমিটি স্থির 
করবেন। এই জায়গাগুলি কেনার 
জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই সি 
আই টিকে পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়ে 
দিয়েছেন । 


কয়লাখনি 
(৯ম পৃষ্ঠার পর ) 
রেভিনিউ পান ছুই টাকা। সেই 
অনুসারে প্রাইভেট, মাইনে রাজ্য 
সরকার বাধষিক গড়ে ১০ লক্ষ ৩০ 
হাজার টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন । 
প্রাইভেট মাইনের এই ফলাও 
ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক 
শক্তিশালী চক্র । ই, পি, ' এল, 
কিংবা ভি, জি, এম, এস, কিংবা, 
রাজ্য সরকারের চীফ মাইনিং অফি- 
সারের দপ্তর কিংবা পুলিশ কিংবা 
রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তর কেউ 
ধোয়া তুলপী পাতা নয়। জুগ্লীম 
কোর্টের অস্থায়ী আদেশের দোহাই 
দিয়ে সকলেই যে ভাবে চলাফের! 
করছেন কিংবা যে ঘার ভাগের দ্বায়িত্ব 
পালনের নামে মূল তব্যটিকে যে 
ভাবে এড়িয়ে যাচ্ছেন তা খুবই রহ্স্ত- 
জনক । দ্রেশবাসী স্বাভাবিক ভাবেই 
প্রশ্ন করতে পারেন যে, একট! সভ্য 
দেশে আইনের ব্যাখ্যার দীর্ঘমেয়াদী 
সময়ের ফাকে একদল ধূর্ত মালিক 
যখন অ,ইনকে পদদলিত করে মূনাফা 
লুটে যাচ্ছেন তখন সরকারের কি 
কিছুই করণীয় নেই? প্রাইভেট 
মাইনার ভুরামল আগরওয়ালারা যে 
সমান্তরাল সরকার চালাচ্ছেন 
তারাই কি শেষ কথা বলবেন? 
কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কাছে 
দেশবাপী এর জবাব প্রত্যাশা করে। - 
(সমাপ্ত ) 
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দেবী চট্টোপাধ্যায় 
(১ পৃষ্ঠার পর ) 

ধাওয়ান ঘন দেবীবাবুকে শাহ 
১ MEE 

ক'মশনে প্রদত্ত তার বিবৃতির কথ! 
স্বরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে আপনার 
শ্রীমতী গান্ধীর দলে ফিরে আসাটা 
স্ববিরোধী হবে না তে]? প্রত্যুত্তর 
'দেবীবাবু আমতা আমতা করতে 
খাকেন। ধাওয়ান দেবীবাবুকে 
বলেন, আমি আপনার বক্তব্য শ্রীমতী 
গান্ধীর কাছে পৌছে দেব। আপনি 
পবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ 
করবেন। 

তার পরদিনই ধাওয়ান শ্রীমতী 


৮ গান্ধীকে দেবীবাবুর সঙ্গে তার কথ- 


পোকথন জানিয়েছিলেন । সবশুনে 
প্রীমতী গান্ধী অনেকটা স্বগতোক্তির 
মতো বলে ওঠেন, “হোয়াট নন্‌- 
সেন্স!” তারপর শ্রীমতী গান্ধী ধাৎ- 
স্নানকে বলেন, দেবীকে বলবেন বার- 
বার একই তুল আমি করছি ন!। 
ধাওয়ানের কাছ থেকে ইন্দিরা 
গান্ধীর মনোভাব জানার পর দেবী- 
বাবু ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার 
জন্য এক নতুন কৌশলের আশ্রয় 
নিয়েছেন। তাত্বিক দেবী চট্টো- 
0 পাধ্যায়েরএই নতুন তত্ব হচ্ছে, পূরবী 
মুখাজীকে সরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রেডিড- 
চ্বন কংগ্রেসের এজেন্সী নিজের 
হাতে নেওয়া । তারপররাজ্য কংগ্রে- 
মের সভাপতির পদমর্যাদ্1 থেকে 
দাডিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে বার- 
গেইন করে ইন্দিরা গান্ধীর দলে 
ভিডে যাওয়া । দেঁবীবাবুর নয়া 
কৌশল অনু্ধারে কাজও অুরু হয়ে 
. গেছে। এ ব্যাপারে দেবীবাবুর যার! 
সঙ্গী তারা হলেন সন্তোষ রায়, অরুণ 
মৈত্র, জয়নাল আবেদিন প্রমুখ । 


চোরাই তেল 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
নেওয়া হয়েছে। এই ছুটি গাড়ী বজ- 


= বজের সরকারী তেল ডিপো থেকে 


তেল বোঝাই করে কাকিনাভা জুট 
মিল, এ্যালায়েন্ল জুট মিলে জেবি 
ও পৌছে দেবার কথা ছিল। কিন্তু 
গাড়ী দুটি তেল ডিপো থেকে জেবি 
ও নিয়ে সরাসরি মিলে যাবার পরি- 
বর্তে উল্টোপথে দিল্লী-বোদ্বে রোডে 
আলমপুরের চোরাই গোডাউনে 
গিয়ে হাজির হয়। এই কুখ্যাত 
চোরাই গোভাউনটিতে মণি কোলে 
সত্যনারায়ণ সাউ এই ব্যবসা! 
চালাক্ম। পুলিশ মণি কোলের বাড়ী 
-তল্লালী করে বেশ কিছু কাগজপত্রও 
উদ্ধার করেন। এই সম্পর্কে সাত- 
জনকে গ্রেপ্ার কর! হয়েছে । 

. পরে জানাযায় এই গোডাউন 
থেকে পুলিশ- নয় হাজার লিটার 
কেরোসিন, আটারোঁশ'লিটার মবিল, 
চুয়ায় ড্রাম বিটুমেন, আরও প্রায় 
» আঠারোশ লিটার পেট্রোল সহ 
চব্বিশ হাজার 'জিটার জুট ব্যাচিং 
অয়েল বাজেয়াপ্ত করে । 


উদ্বাস্ত আগমন 
(১ম পৃষ্ঠার পর.) 


বনে প্রচুর ভাল জমি আছে। ব্যস 
সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাত্তর1 যাওয়ার জন্য 
তৈরী । ওড়িশা সরকার ফাদ পেতেছে 
তাল, কারণ জানে ঘে পশ্চিমবঙ্গে 
জমি আছে এবং ত! পাওয়া ষাবে এ 
কথা শুনলে কোন বাঙালীই আর 
দৃণ্ডকারণ্যে থাকবে না। 

চক্রান্ত ছাড়া কী? কিছুদিন 
আগে চারশো! উদ্বাস্ত মালকানগিঁর 
থেকে আসে রায়পুর স্টেশনে । রেল 
কর্তৃপক্ষ জানায় বিন! ভাড়ায় ট্রেনে 
ওঠা চলবে না। হঠাৎ কোথা 
থেকে একদল লোক চলে এল পয়সা 
নিয়ে, উদ্বাত্তদদের টিকিট কিনে 
হাওড়াগামী ট্রেনে উঠিয়ে দিল। 

উদ্দান্তদ্বের ব্যাপারে ওড়িশা সর- 
কারের চক্রান্তের শরিক হয়েছে 
পশ্চিমবঙ্গের জনতা ও কংগ্রেস দল । 
এদের নেতারা হাসশাবাদে আগত 
উদ্বাস্তদের মধ্যে প্রচার শুরু করেছেন, 
তোমর! ফিরে যেও না, এখানেই 
তোমাদের ব্যবস্থা হবে। এই প্রচারের 
মূল উদ্দেশ্য বামফ্রন্ট সরকারকে 
বেকায়দায় ফেলা। শোনা গেছে 
ব্যবস্থা হচ্ছে পোস্তা অঞ্চল থেকে লরী 
পাঠিয়ে উদ্বাস্ত নিয়ে আসার ৷ জনতা 
দলকে এই ব্যাপারে সাহাষা করছে 
যুগান্তর কাগজ । দিনের পর দিন 
তারা প্রচার করে চলেছে যে উদ্বাস্ত- 
দের পশ্চিমবঙ্গেই রাখতে হবে । 

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের জনৈক 
মন্ত্রীর কথাবার্ডাও সন্দেহজনক । 
প্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল এই বিষয়ে 
খানিকটা! উৎসাহ নিচ্ছেন বলে শোনা 
গেল এবং তিনি যা বলছেন তার 
সঙ্গে নাকি জনতা দলের বক্তব্যের 
খুব একটি বিরোধ নেই । 

মালকানগিরির উদ্বাস্তরা ষে সব 
অন্থবিধার কথা বলেছেন যেমন, 
ফসলের ন্যায্য যূল্য ন! পাওয়া, সেচের 
জলের অভাব, হানপাতালে ওষুধের 
অনটন, মাঝে মাঝে পুলিশের হাতে 
হয়রানি, এত সারা ভারতের অবস্থা । 
এর অন্ত কেউ বাড়ী ছাড়ে না ধদি না 
বোঝানো হয়, “পশ্চিমবঙ্গে পালাও, 
সেখানে বামজ্রণ্ট সরকার সব সমস্যার 
সমাধান করে ফেলেছে ।” উদ্বান্তর। 


মন্ত্রিমভায় বিরোধ 


( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 
রাজনারায়ণ জানতে পারেন। আর 
সঙ্গে সঙ্গে বিশৃঙ্খল কাণ্ড শুরু হয়ে 
যায়। রাদ্গনারায়ণ সোজা! প্রধান- 
মন্ত্রীর কাছে গিয়ে ঘটনার সত্যাসত্য 
জানতে চান'। প্রধানমন্ত্রী অকপটে 
রাজনারায়পকে জানান তিনি এ 
ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গ জানেন না। 

এটিকে চরণ সিং এবং তার সম- 
কর। 
বৈঠক করে চলেছেন কি ভাবে 
প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে মোরারজজী 
দেশাইকে সরানো যায়। প্রাথমিক 
পদক্ষেপ হিসেবে চরণ সিংয়ের পক্ষ 
থেকে রাজনারায়ণ একের পর এক 
প্রধানমন্ত্রীর সমর্থক মন্ত্রীদের ওপর 
ক্রমাগত কামান দেগে চলেছেন । 
রাজনারায়ণের আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য 
মন্ত্রিসভার অন্যতম সঙ্বস্ত হেমবতী- 


নন্দন বছুগুণা। রাজনারায়ণ একের 


পর এক অভিযোগ তুলে বাজার গরম 
করে রেখেছেন। অবস্থা ক্রমে 
ঘোরালে হয়ে উঠেছে। এদিকে 
জনতা পার্টির সভাপতির পদ থেকে 
চন্দ্রশেখরকে সরানোর জন্য নানাজী 
দেশমুখ ও চরণ সিংয়ের সমর্থকরা 
ভোড়জোড় শুরু করেছেন । দাবী 
উঠেছে অবিলম্বে সাংগঠনিক নির্বা- 
চন করতে হবে । জনসংঘ বি এল ডি 
ধারণা এই ভাবে চন্দ্রশেখরকে সরানো। 
সম্ভব হবে। 
প্রধান অভিযোগ তিনি বংগ্রেন-ঘে"ষা 
লোকদের দলে প্রাধান্য দিয়ে দ্বলকে 
নিজের কজায় রাখার চেষ্টা করছেন, 
এর ফল ভাল হচ্ছেনা তার প্রমাণ 
হিসেবে এর! অন্ধ ও কর্ণাটকের সাম্প্র- 
তিক নির্বাচনী বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ 
করছেন। 

অবস্থা এখন চরমে উঠছে। 
উভয়পক্ষই জোট বাঁধছেন। তাবসাব 
দেখে মনে হচ্ছে সামনে জোর 
লড়াই। 


স্বীকার করেছেন এই প্রচারের কথা 


এবং এও বলেছেন কিছু অচেনা লোক 
তাদের কাছ থেকে চাদ! তুলছে 
“বাগলায় পৌছে দেওয়ার জন্ত ৷” 
না দিলে মারধোর করছে এবং 
ওড়িশার পুলিশ নিবিকার ৷ 


প্রকাশিত হলো ভয়াল ওশশঙ্কা-শিহরিত চলচ্চিত্র 
এক্সরসিষ্ট ( চX০r৫i56 )-এর বাংলা অনুবাদ 


অভিশপ্তআশা-৮০০ 
ভাষাস্তর-_পৃথ্বিরাজজ সেন 
জরুরী অবস্থায় ইন্দিরা সরকার কর্তৃক ৰাজেয়াপ্ত 
বেছুইন-এর সেই আলোডন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ পুনরায় প্রকাশিত হলো 


স্মগলিং চত্র--১২.০০ 


জেল ও জহলাদ__-২০০০ 


পুবণচ্ল_৮২, মহাত্মা, গান্ধী রোড, কলি 


নিজেদের মধ্যে রুদ্ধদ্বার 


চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে 


৫ এগারো ও 


ইম্টার্ণ ৰোনক্ৰিক্তস্‌ লিমিটেড 








(কোজ ইন্চিয়নল্য একটি সংস্থা বিশেষ) 





নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান কর ছে 
১1 হল রোড নির্মাণ 
রেফা: নং ই সি এল/এ-৭/ইপ্ক (পি)/টেগার/৭৭-৭৮/২৫/২১৮৩ 
তাং ২০-৩-৭৮ 
জেনারেল ম্যানেজার, পাণুবেশ্বর এরিয়া, পোঃ পাণ্ডবেশ্বর, জেল বর্ধমা 
(পশ্চিমবঙ্গ ) কর্তৃক ই দি এস/সি পি ডবলু ডি/এম ই এস প্রভৃতির অভিজ্ঞ 
ও সঙ্গতিসম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিয়োক্ত, কাজের জন্য আইটেম 
দরের ভিত্তিতে সীল কর] টেগার :__সিরিক়াল নং, টেগার দলিল নং, 
কাছের বিবরণ, আমুমানিক খরচ, বায়নার টাকা, সম্পূর্ণ করার সময় নিক্ন- 
রূপ :_(১) পি/সিভিল রোভ/৩২, ভালুরবাধ ও সি পি-র অন্ত হল রোড 
এল এন ৩৫ নির্মাণ (রাস্তা দৈবে ৬০৯'৬* মিটার ও প্রস্থে ৭৬২ মিটার ), 
১,৯৬,০০০ টাকা, ১৯৬০ টাকা, > মাস। " 
টেগ্ডারপত্র দেবার আগে টেগারদাতার কাজ্জ নেবার যোগাতা, সম্পর্কে 
দ্লিলভিত্তিক প্রমাণপঞ্জ এস ই (সি), পাণ্ডবেশ্বর এরিয়া-র কাছে 
দাখিল করতে হবে, যে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দিদ্ধাস্তই চৃড়াস্ত 
বলে গণ্য করা হবে। প্রতি সেটের জন্য «* টাকা নগদে দিয়ে 
৪-৪-৭৮ তারিখ থেকে ১১-৪ ৭৮ তারিখ পর্যন্ত জেনারেল ম্যানেজারের 
অফিস, পাওবেশ্বর এরিক] থেকে ধে কাজের দিনে টেণ্ডার দলিল পাওয়া 
যাবে। শনিবার ছাড়া সমস্ত কানের দিনে বেল! ৩টা পর্যন্ত এবং শনিবার" 
বেলা ১২টা পর্যন্ত জি এম-এর অফিপ, পাগুবেশ্বর এরিক্া-র কেশিয়ার নগদ 
টাকা গ্রহন করবেন। কেবলমাত্র শেষদিন বেল। ১ পর্যন্ত টেগ্ারপত্র 
বিক্রয় করা হবে। টেণ্ডার খোলার তারিথ থেকে ১২০ ধিন পর্যন্ত প্রস্তাব 
উন্মুক্ত থাঁকবে। টেশার দলিলে উল্লিখিত যে কোন ভাবে নির্দিষ্ট বায়নার 
টাক! সহ টেণ্ডার দলিল ১২-৪-৮ তারিখ পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে এবং তা. 
জি এম-এর অফিসে এই উদ্দেশ্যে রক্ষিত টেপার বাক্সে টেগারদাতাদের 
ফেলতে হবে এবং দিন ৩'৩০টায় ইচ্ছুক টেপ্তারদাতা মধৰ! তাদের মনো- 
নীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ধোলা হবে । বায়নার টাক। ছাড়া টেণ্ডার 
বাতিল করা .হবে। টেগার জমা দেবার আগে টেগারদীতারা কমস্থল 
পরিদর্শন করবেন এবং সেধানকার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবেন বলে 
আশ! করা হচ্ছে। জি এম যে কোন টেগার কোন কারণ না দেখিয়ে 
আংশিক ভাবে অথবা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ বা নাকচ করার ক্ষমতা সংরক্ষিত. 
রাখছেন। 
২। নিৰ্মাণ কাজ ঠি 
রেফাঃ নং এস এ এম/কে এস/সি ই/টেণ্ডার/কেএ/১৩ তাং ১৭-৩৭৮ 
ই সি এল-এর তালিকাতৃক্ত এং পি ভবলু ডি, সি পি ডধলু ডি, এম ই এস, 
রেলওয়ে এবং কেন্ত্রীয়/রাজ্য সরকারী সংস্থাসযূহের ঘখোপযুক্ত অম্থ- 
মোদ্বিত / তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে বিভাগীয় পিডিউলে 
সাব-এরিয়া ম্যানেজার, কুমীরভিহি গ্রপ কর্তৃক এই প্রথম আইটেম রেট 
সিডিউজে পৃথক সীল কর! টেগার। সিরিয়াল নং, কাদের নাম; স্থান, 
আনুমানিক খরচ, মাসের হিসাবে সম্পূর্ণ করার সমর, বায়নার টাকা নিস" 
রূপ £:--(১) স্কাণ্ড বাঙ্কার ও ওয়াটার রিজার্ভয়ার নির্মাণ, কুমারভিহি “এ 
কোলিয়ারী, ১১৫৮,০০* টাকা, ৬ (ছয়) মাস, ১৬০০ টাকা (২) সাব-ষ্টেশন 
ঘর নির্মাণ, কুমারভিহি ‘এ’ কোলিয়ারী, ২৪,০৬৫ টাকা, ৬ (ছয়) মাল, 
২৪১ টাকা । ee 
সাব-এরিয়! ম্যানেজার, কুমারডিহি গ্র.প-এর কাছ থেকে যে কোন সম্পুর্ণ 
কাজের দিন সকাল ৯টা থেকে বেল! ১টা এবং ২ট। থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত 
প্রতি সেটের জন্ত ২৬২৫ ( অপ্রত্যার্পণষোগ্য) দিয়ে তার/তাদের ষথোপযুক্ত 
শ্রেণীতে তালিকাত্ৃক্তি/অভিজ্ঞতার সস্তোষঙ্দনক সাক্ষাপ্রমা/পরিচয়পর 
দেখিয়ে ১৯-৪-৭৮ তারিখ পর্যস্ত টেণ্ডারপত্র পাওয়া ঘাবে। টেগার, জমা] 
দেবার শেষ সময় ২১-৪-৭৮ তারিখ বেল! ১ট11 এদিন বেল] ৪টায় ইচ্ছুক 
টেগারদ্বাতাদের উপস্থিতিতে টেগার খোল! হবে। বায়নার টাকা ভা 
দেওয়ার রসিদ ছাড়া প্রাপ্ত টেণ্ডার বাতিল্‌ কর। হবে। টেগ্তার গ্রহণের 
জন্য ২১* দিন পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে । সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সুর্বনিঙ্ন অথবা অন্ত 
ঘে কোন টেগার গ্রহণে বাধ্য থাকবেন না এবং কোন কারণ "না. দেখিয়ে 






থে কোল অথবা সমস্ত টেগার' বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 
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সংবাদপত্র মালিকছের বিরুদ্ধে 


গক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তৃনুন 
কর্মচারীদের কনভেনশনে ধোষণ! 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কর্মরত সাংবাদিকদের ভারতীয় 
ফেডারেশন, নিখিল ভারত সংধাদ- 
পত্র কর্মচারী ফেভারেশন, পি, টি, 
* আই ও ইউ, এন, আই, কর্মচারী 
ইউনিয়নের ফেডারেশনের আহ্বানে 


গত ২৮ যার্চ ত্যাগরাজ হলে সংবাদ-, 


পত্র ও সংবাদ এজেন্সির কর্মচারীদের 
এক সম্মেলন অমুঠঠিত হয় । 
এদিন বেল! বারোটায় সম্মেলন 
শুরু হয়। প্রথমে অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার 
. অধ্যক্ষ মনজুর হবিবুল্লা প্রতিনিধি ও 
শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্বাগত জানিয়ে বলেন 
ষে, সংবাদপত্র ও সংবাদ এজেম্লির 
কর্মচারীদের অবস্থা সম্পর্কে অতি অল্প 
লোকই অবগত আছেন। প্রাক- 
স্বাধীনতা কালেও সাংবাদিক] 
* অতি অল্প বেতন পেতেন এবং 
অন্তান্য হুষোগ-স্থবিধে ছিল ন বল- 
লেই চলে । তথাপি তখন তাদের 
একট! বোধ ছিল (যে, জাতীয় স্বার্থে 
ভারা কাঞ্জ করছেন। আজও সমগ্র 
জাতির সাধিক উন্নয়নের জন্য যে 
সংগ্রাম, তার পাশে সাংবাদিকদের 
দাড়াতে হবে) . 
"এরপর বক্তব্য রাখেন নিখিল 
ভারত সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারে- 
শনের সভাপতি এস, ওয়াই, /কাল- 
'হাৎকার । সংবাদপত্রের মালিকদের 
বেতন বোর্ড বয়কট করার সিদ্ধান্তকে 
. তীত্র সমালোচন] করে তিনি বলেন 
ধে, দাবী আদায়ে আমাদের সকলকে 
এরক্যবদ্ধতাবে সংগ্রাম চালাতে হবে। 
এরপর আরও তিনচারজন প্রতি- 
নিধি বক্তব্য রাখার পর আসেন 


শ্রজ্যোতি বসু । শ্রীবস্থ তার দীর্ঘ 
ভাষণে সংবাদপত্র মালিকদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করেন যে, বিরোধীদূলে ও 
ক্ষমতাসীন দলে থেকে তিনি অভি- 
জ্ঞতায় দেখেছেন যে সংবাদ পত্রের 
সম্পাদকীয় নীতিই হল সত্যকে 
চেপে রাখা অথবা বিকৃত কর]। 
পূর্বেকার কংগ্রেস সরকার, বিজ্ঞা- 
পনের লোভ দেখিয়ে সংবাদপত্র- 
গুলোকে নিদেশ দিতেন কিন্তু বর্ত- 
মান বামফ্রণ্ট সরকারের এ ধরনের 
কোন কু-মতলব নেই | তিনি সংবাদ- 
পত্রে সত্য সংবাদ পরিবেশনের অন্- 
রোধ জানান, যার ফলে জনজীবনের 
সঙ্গে সরকার যোগাযোগ রাখতে 
পারবেন। কেবলমাত্র মহাকরণ 
থেকে প্রশাসন চালন] করা বামক্রণ্ট 
সরকারের লক্ষ্য নয়। শ্রীবনহ্থ বলেন 
যে, সংবাদপত্রের তিক্ত অথচ সত্য 
সমালোচনা তারা নিশ্চয়ই গ্রহণ 
করবেন । 

শ্রী্গ সংবাদপত্র ও সংবাদ 
এজেন্সির কর্মচারীদের একট] সংগঠ- 
শের ছত্রতলে সমবেত হয়ে কনফেভা- 
ডারেশন গঠনে অভিনন্দন জানান । 
অভিনন্দন জানান এই সম্মেলনের 
উদ্যোক্তা এবং কলফেডারেশনের সন্ত 
নির্বাচিত সংগঠকদেরকে | দীর্ঘদিন 
ট্রেড ইউনিয়ন করার অভিজ্ঞতায় 
ভিনি.বলেন যে এই এঁক্যবন্ধ মঞ্চ 


সংবাদপত্র মালিকদের আতঙ্কের 
কারণ এবং তিনি মনে করেন যে 
সংবাদপত্র ও সংবাদ এজেন্সির কর্ম- 
চারীদের জয় স্থনিশ্চিত। এরপর 
বিকেল সাড়ে চারটে থেকে প্রতি- 
নিধি সম্মেলন শুরু হয় । 


প্রাকৃতিক চিকিৎসী-. শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের : 


সরকারী স্বীকৃতি লালফিতার কীধনে 
( দর্পপের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবঙ্গের হাওভ। জেলার বকুল- 
ভলায় রাজ্যের একমাত্র প্রাকৃতিক 
চিকিৎসা শিক্ষণ মহাবিষ্ঠালয় 
' অবস্থিত । গত চার বছর ধরে এই 


বিদ্তালয়ের বর্তৃপক্ষ মহাঁকরণে চিঠির 


পর চিঠি লিখেছেন সরকারী স্বীকৃতির 
জন্ত কিন্তু লাল ফিতের দীর্ঘস্থজিতায় 
* সব কিছু আটকে আছে! উল্লেধ- 
‘যোগ্য যে, অন্ধ্রপ্রদেশে নেচারোপ্যাথি 
বা প্রাকৃতিক চিকিৎসাকে রাজ্য 
সরকার স্বীকৃতি দিয়েছেন । সেখানে 
শান্ধী নেচার কিওর কলেজ? নামে 


এ 


দম্পা্ক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩।১ আচার্য প্ৰফুল্পচ্ন্দ রোভ .কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


একটি কলেজ স্থাপিত হয়েছে। - 
পারার ররর 


১৯৭৪ সালে বকুলতলায় কয়েক- 
জন বিশিষ্ট চিকিৎসক নেচারোপ্যাথি 
মেডিক্যাল কলেজের উদ্বোধন 
করেন৷ বর্তমানে তিন শতাধিক 
ছাত্রছাত্রী এখানে শিক্ষা লাভ 
করছেন। চার বছর শিক্ষালাভৈর 
পর এই সব ছান্তছাত্রী প্রান্তিক 
চিকিৎসায় পারদশর্খ হবেন। উক্ত 
কলেজে শারীরিক বিদ্যা, যোগ 
ব্যায়াম, শারীরিক পরিচয় ও ওষুধ 
পরিচয়ের মাধামে বিভিন্ন রোগের 
পথ্য নির্ধারণ করিয়ে দেওয়া হয়। 


চু 


Phone : 24-4232 


কিছু রিপোর্টার সরকারী অফিসে 


ঘুরে ঘুৰে কেচ্ছা 


জোগাড় করছেন 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


“কেমন বুঝচ্ছেন দাদা । কতো- 
দিন টিকবে এই সরকার*__আনন্দ- 
বাজার আর যুগান্তরের কিছু রিপোর্টার 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন অফিসে 
ঘুরে ঘুরে মন্তব্য করেন আর কাজ 
পণ্ড করেন। এইসব রিপোর্টারদের 
কাজ হোল কাগজ মালিকের দালালী 
করা, বিভিন্ন অফিস থেকে কেচ্ছা 
যোগাড় করা (যেমন কোন্‌ এম এল 
এ বা মন্ত্রীর কোন আত্মীয় 
কোন্‌ সরকারী অফিসে আছেন, 
কোন্‌ অফিনার গণশক্তি বা সত্যযুগ 
পড়েন, ইত্যাদি ইত্যাদি)। শুধু 
তাই নয় এইসব রিপোর্টার! বানিয়ে 
বানিয়ে বহু কেচ্ছা সরলভাবে ইয়ার 
বন্ধুদের কাছে পরিবেশন করেন। 
সরকারী অফিসে সবাই সিরিয়াস 
রাজনীতিক নন-_-তাই দেতো হাসি 
হাসেন অনেকে এসব কেচ্ছা কাহিনী 
শুনে। যেদব অফিসে জানেন অফি- 
সার বা কর্ণ সাধারণ বর্তমান সর- 
কারের কড়া সমর্থক, রিপোর্টার 


ভাইরা সেসব অফিসে যান না, পেয়া- 
রের বন্ধু থাকলে তারা মিলিত হন 
কফি হাউসে বিকেল বেলায় । 


এইসব রিপোর্টাররা কেবলমাত্র 
কেচ্ছা কাহিনী বিবৃত করেই ক্ষান্ত 
নন তারা অনেক সময় বহু মূল্যবান 
কাগজপত্রও হাতিয়ে নিয়ে যান, 
উদ্দেশ্য একখানা চিত্তাকর্ষক বই লিখ- 
বেন স্কুপ খবর দিয়ে । এই সব কারণে 
অনেক পারসোনাল ফাইল উধাও 
হয়ে যায়, অতি প্রয়োজনের সময় 
সব ফাইল পাওয়া যায়না । এইসব 
রিপোর্টারদের চাহিদা মেটাতে দগ্তর 
থেকে বন্ু মূল্যবান কাগজপত্র খোয়া 
যায়। 
এই ছুটি কাগজে ছুচারজন ভালো! 
এবং সৎ রিপোর্টার যে নেই তা নয় 
তবে তারা মালিকের কাছে পাতা! 
পাননা। যে সব কাগজের চরিত্র 
নেই ভার! চরিত্রবান লোকের মূল্য 
দেবে কিক’রে? 


শালা পিপিপি 


PRICE 60:00 P aice 


মধ্য প্রদেশে 


নারীরা আন্দোলনে 
( দর্পণের সংবাদদাতা ) 

মধ্য প্রদেশের রাক্জহারায় সম্প্রতি ” 
মহিলারা ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন 
রাজ্হারা -শাখার পতাকাতলে 
সমবেত হয়ে শ্রীমতী ফতেম! আমের, 
শ্রীমতী বালন ও শ্রীমতী দের নেতৃত্বে 
জনসাধারণের চিকিৎসায় স্থানীয় 
হাসপাতালের ডাক্তার ও পরিচীলক- 
দের গাফিলতির প্রতিকারের দাবীতে 
ভিলাই ষ্টীল প্রান্টের চীফ মেডিকেল 
অফিসারকে হাসপাতাল পরিদর্শনে 
এলে ঘেরাও করে এক দাবীপত্র দেন 
এবং জনসাধারণের প্রতি চিকিৎসক- * 
দের অহেতুক অবহেলার ফলে জন- 
সাধারণের অস্থবিধা ও পুদ্লীতূত 
ক্ষোভের কারণ আলোচন! কালে 
বর্ণনা করেন। চীফ মেডিকেল 


অফিপার প্রীসেন দাবী অনুযায়ী ব্যবস্থা! 
অবলম্বনের কথা দেন। 


নারীরাও আন্দোলনে এগিয়ে 
আসায় জনসাধারণ উৎসাহিত হচ্ছেন 
এবং বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের 
কর্মীরা! গণ-মান্দোলনে মা, বোন, 
সত্রীদেরও সাথী করে নিয়ে এগিয়ে 
যাওয়ার দৃষ্টান্ত রাখছেন এবং জ্ঞন- 
গণকে অনুপ্রাণিত করছেন । 


মালিকদের অধ্যায় জেদের ফলে 


' বাটায় লাগাতার ধর্মঘট চলছে 


৯ই মার্চ থেকে বাটা কর্মচারী- 
দের ধর্মঘট শুরু হয়েছে । কর্তৃপক্ষের 
আনমনীয় মনোভাবের ফলে ধর্মঘট 
আজও অমীমাংসিত 

তিরিশ বছরের বাধাধর] নিয়ম 
অনুযায়ী বাটা শু কোম্পানীর শ্রমিক 


, কর্মচারীদের তরফ থেকে প্রতি তিন 


বছর অস্তর দাবী সনদ পেশ করা 
হয় এবং কর্তৃপক্ষের তরফে দু মাস 
সময় হাতে নিয়ে বিচার বিবেচন] 
করার পর ইউনিয়নের সঙ্গে আলাপ 
আলোচনার মাধ্যমে - সিন্ধান্তে 
পৌঁছান হৃয়। এই মৰ্মে ১৯৭৪ সালের 
জুলাই মাসে এই দাবী সনদ পেশ 
করা হয়। কিন্তু রীতি অনুযায়ী 
দু মাসের পরিবর্তে চার মাসপর অর্থাৎ 
নভেম্বর মাসে কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নকে 
আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং 
আকস্মিকভাবে পাল্টা দাবী সনদ 
পেশ কন্পে। এতে কর্তৃপক্ষের তরফে 
শ্রযিক-কর্চারীদের ২০ শতাংশ 
অধ্রিত অধকার হরণ করা হয়। 
কিন্ত অধিকারের দাবী সোচ্চার হয়ে 


সম্পীদক- হীরেন বসু 


( দর্পণের সংবাদদ।তা ) 


উঠলে কোম্পানীর পক্ষে প্রস্তাব করা 
হয় যে, মূল বেতন ও মাগগী ভাতার 
ওপরে ভারা ৪০ শতাংশ বোনাস 
দিতে রাজী আছে এই শর্তে যে, 
অবসর গ্রহণের বয়ঃসীমা ৬* বছর 
থেকে কমিয়ে ৫৫ বছরে নামিয়ে 
দেবে। এ ছাড়! গ্রাচুইটি বোনাস 
২১ দিনের বদলে কমিয়ে ১৫ দিন 
করবে ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড দেবে উৎ- 
পানের ওপরে মাত্র ৮ শতাংশ । 
১৯৭৫ সাজের ২৫শে জুনের পর 
জরুরী অবস্থার হুযোগে সেইসব সর্ব- 
নিয় অধিকারগুলিকেও হরণ করা 
হয় ও বহু কমীঁকে ছাটাই করা হয়। 
স্বভাবতই ১৯৭৬ সালের ১৮ই ফেব্রু- 
ফ্লারী থেকে ধর্মঘট শুরু হয় এবং দীর্ঘ 
৪০ দিন লাগাতার ধর্মঘট চলে। 
অবশেষে কর্মীর) কিছুটা দাবী আদায় 
করে নিতে সমর্থ হয়। 

১৯৭* সালের ভিসেম্বরে পুনরায় 
দাবী সন্দ পেশ করা হয়। কিন্তু 
কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার জবাব দেয় যে সংস্থার 
অর্থ নৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ, 
অতএব ভারা কোনরূপ দ্বাবী পূরণ 


করতে পারবে না। ইউনিয়নের 
তরফ থেকে দ্বিপার্গিক আলোচনার 
জগ্ত বক্তব্য রাখা হলে কোম্পানীর 
পক্ষে সরাসরি জানিয়ে দেওয়! হয় যে 
তারা কোনৰপ দ্বিপাক্ষিক আলো- 
চনায় বসতে রাজী নয়। এই অব- 
স্থায় সহকারী লেবার কমিশনার 
শ্রিএইচ এম ঘোষের কক্ষে ত্রিপাক্ষিক 
আলোচন! শুরু হয়। মালিকপক্ষ 
সপ্তাহে ২২৫ টাকা বেতন বৃদ্ধি 
ছাড়া কিছুই তাদের পক্ষে কর! সম্ভব 
নয় বলে আলোচনা একই অবস্থায় 
রেখে দেয় । অতঃপর লেবার সেক্রে- 
টারী রথীন সেনগুধর দণ্ধরে নতুন 
করে আলোচন! শুরু হয় এবং লীসেন- 
গপ্ত প্রমাণ করে দেন ঘে, সাধিক 
বেতনের ওপরে ১৬ শতাংশ বাড়ানো 
কর্তৃপক্ষের পক্ষে পুব সহজেই বাস্তব ।+ 
কিন্তু কোনভাবেই সমাধান ন! হও- 
য়ায় ইউনিয়ন মৃখ্যমন্ত্রীর শরণাপন্ন 
হন। মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে আলোচনা 
কালে কোম্পানীর তরফে আগের 
প্রস্তাব অমুধায়ী ২২৫ টাকা থেকে 
বাড়িয়ে টাকা করা হয়। অতএব 
জ্টিলত!] কমার পরিবর্তে উত্তরোরর 
বৃদ্ধি পেতে .থাকে। ফলে শ্রমিক 
কর্মচারীরা গত ৯ই মার্চ থেকে ধর্মঘটে 
নামতে বাধ্য হয়।- 


সম্পাদকীয় : ,.. 


সি পি আই 
সিপিএমের 
এঁকোর প্রশ্ন 


“নি পি আই ও সি পি আই (এম), 
পরস্পরের থেকে দূরেই থেকে যাচ্ছে। 


পশ্চিমবঙ্গে বাম ফণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে জনতা ও 
দুই কংগ্রেসের রাজনৈতিক মোচা । বেছে প্রফুল সেন 


Lo ( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) স্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন । উপ- 
টি পশ্চিমবঙ্গে ফ্রণ্ট সরকার বিরোধী স্থিত রেডডী-চ্যবন কংগ্রেসের পূরবী 
_ এক'ব্যাপক রাজনৈতিক মোর্চা তৈরী মুখার্জ, প্রিয় দাসমু্সী এবং ইন্দিরা 
"করার জন্ত রাজ্যের জনত! পার্টি, কংগ্রেসের বরকত গণি খান গ্রমুখ 
. রেডিদচ্যবন কংগ্রেস ৮ ও ইন্দিরা নেতারা একটা বিষয়ে এক্যমতপোষণ 
কংগ্রেসের মধ্যে একটা প্রাথমিক সম- করেনঃ থে এই ফ্ৰণ্ট সরকারকে আর 
-ঝোতাণহয়েছে। উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গের" বেশীদিন চলতে দেওয়া ঠিক হবে 





বামপন্থী ফ্রণ্টের ব্যাপক মোর্চা 


. সিপিএম নেতৃত্বাধীন ক্রণ্ট সরকারকে না। 
নানাদ্দিক থেকে বিপর্যস্ত করে ক্ষমতা- রেড্টী-চ্যবন কংগ্রেসের সভানেত্রী নার হওয়ার: সাধনা 
“ আপাততঃ অন্প স্থিত ষ্বি ও 
উঃ CU একসজে বিভিন্ন রাজনৈতিক" ও 
| জনতা নেতা প্রফু্প সেনের মিভল- এমের অত্যাচারে আমরাকাজ করতে অর্থ 
্ টন রো-র ক্ল্যাটে বসে উভয় কংগ্রে- পারছি না। বিভিন্ন জায়গা থেকে নৈতিক আন্দোলনে নামার 


একবিংশ বর্ষ ॥ একাদশ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৭ই এপ্রিল ৭৮ ॥ ৬০ পয়সা 


সের নেতৃবৃন্দ রান্ড্যের বর্তমান পরি- 


(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 


সম্ভাবনা অশ্বীকৃত নয়। অস্ততঃ 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছুই কমিউনিষ্ট _ 


প্র ্ল | TREATS দলের পার্ট-কংগ্রেসের রিপোর্ট থেকে 
RRS OAR SS এ ; ২২৯ ২১৩ . 

হু খৰ ক্র 2২ রর অনা এই সিদ্ধাস্তেই আসতে হয়। . ষে 
১) জক্রী অবস্থাকে সি পি আই উম্মাদের 


কথাবার্তায় 


ঘকলেই 


দিশেহারা 


| 


মত সমর্থন করেছে এবং এই সমর্থন 
করতে গিয়ে পার্টির পত্র পত্রিকায়, 
ইন্দিরা গান্ধী তথা কংগ্রেস বিরোধী -" 
দের সম্পর্কে নিলজ্জ মিথ্যা কথা 
ছাপানোহয়েছে সেই জরুরী অবস্থাকে 
সমর্থন করাটা ভূল হয়েছে বলে 
নেতৃত্ব স্বীকার করেছেন। এমন কি 
কেরালার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমচ্যুত 


৮? ( দর্পণের সংবাদদাতা ) 

রাজ্য জনত! দলের “যাই যাই” মেনন আঁরো| একটু এগিয়ে বলেছেন 

যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের 

চেয়ারম্যান প্রফু্ন সেনের মনোজগতটি ৃ j 

EE kl ভেবে বনু পরই পার্টির উচিত ছিল ইন্দিরা 
জনতা কমাই দিশেহারা । কারণে গান্ধীর পদত্যাগ দাবি কর]। 

অচ্যুত মেননর1এখন এইসব কথ! 


অকারণে সিপি এমের বিরুদ্ধে 
লাগাতার বিষোদগার দলের অনেক 
নেতাকেই ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে। 
অনেকেই সরঠুসরি বলেছেন, প্রকৃত 
কান্দ করার চাইতে কংগ্রেসী তাবে- 
দার সংগ্রহেই তার আগ্রহ বেশী। 

রোজই তিনি ভুল বকছেন। 
আজ যা বলছেন, কালই তা অস্বী- 
কার করছেন। বেশী তুল বকলেই 
তিনি আবার “যৌনীবাবা” হয়ে 


সভায়. ব্যক্ত করেছেন। ত! 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। 
পরেরদিনই তাকে যোগাষোগ করা 
হলে তিনি বলেন, উদ্বাত্ব নিয়ে তিনি 
কোন কথা বলবেন নী ওটা অত্যস্ত 
“ভেলিকেট” ব্যাপার । সংবাদপত্রে 
তারই মন্তব্য উদ্ধৃত করে জিজ্ঞাসা 
- { শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





জনত ঘরকারের ওপর ক্ষত 


কংগ্রেসী পুলিশ রাজ ও জনতার 
আমলা-পুলিশ রাজত্বের মধ্যে পার্থক্য 
কোথায় ? 

আইনজীবীর1 একট! সাম্প্রতিক 
ঘটনার উদাহরণ দিলেন । লালগঞ্জ- 
বশওয়ানায় একটি হরিজ্গন ছাত্র 
একটি বাসের ধান্তা খেয়ে গুরুতর 


মাল করবেন ?-দঃএনারায়ণ মন্তব্য 
করেন। 

শুধুরায়বেরিলি নয়, পাশের 
অঞ্চল যেখানে সঙ্য় গান্ধী গত 
লোকসভা নির্বাচনে দ্বাড়িয়েছিলেন 
নেই আমেশিতেও শৃস্সাধারণ জনতা 
নেতৃবৃন্দের উপর ক্রুদ্ধ । অতি আধু- 


“'আমেধিতেও কি জনসাবারণ 
জনতা পার্টি সম্পর্কে ক্ুন্ধ হয়েছেন? 
এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে ্ুসিং 
বলেন যে, ‘কোন দল অথবা কোন 
'ব্যক্তিই চিরকালের জন্ত ক্ষমতায় 
আসেন না 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


বলছেন। কিন্তু ১৯৬৯ সালে কংগ্রে- 
সের সঙ্গে গাটছড়। বাধার নীতি 
গ্রহণ করার পর থেকে নির্বাচনে 
ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়ের আগে পর্যস্ত. 
নিজেদের কাজের পর্যালোচন] করে 
আত্মসমীক্ষা করুন। তাহলেই বুঝতে 
পারবেন তীর! জনগ্রণের সঙ্গে 
কিভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। 
কিন্ত তাদ্বের সেই বিশ্বাসঘাতকতার 


_ পড়েন। সাংবাদিকরাও হিমসিম খেয়ে (দর্পণের সংবাদদাতা) দিন বোধহয় আজও শেষ হয়নি । 
5 যাচ্ছেন । পাত বধবারই (২৯শে যা রাহবেছিলির জনসাধারণ এখন অথ হলে সন্তান ছাত্র! ঘটনাটি নিক টেলিফোন . হাতির একটা | ভাই একই সঙ্গে চলছে এ রাজ 
বা ভার কংগ্রেসের মতো জনত পার্ট সম্প- থানায় ডায়েরী করার দাবী জানান। কারখানা উদ্বোধন করতে রায়বেরি- | রেড্ডি কংগ্রেসের সঙ্গে গাটছড়া, ও- 
পাঠিয়েই রাজ্য সরকারের ক্ষাস্ত কেও মোহমুক্ত হয়েছেন। শিক্ষক, কিন্তু পুলিশ উত্তরে ছাত্রদের নি্্'য- লিতে এসেছিলেন সেই রবীন্দ্র প্রতাপ] রাজ্যে ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে সম- 
হলে চলবেনা, সেখানে পুনর্বাসনের ছাত্র, আইনজীবী সকলেই জনতা ভাবে প্রহার করলো। রাজনারায়ণ পিং (এস, পি)। সিং স্বীকার করেন | ঝোতা, আবার বাম ও গণতাস্রিক 
তদারকীর দাক্িত্ও তারে নিতে সরকারের 'কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ এবং পূর্বে এ ধল্পণের ঘটনা! শুনলে পুলিশী যে, রায়বেরিলির মতো অহ্ুন্নত অঞ্চ- | শক্তির এঁক্যের অন্ত সি পি আই 
ডি কু্ধ বটে। জনসাধারণের কাছে বর্বরতার বিরুদ্ধে থানায় বিক্ষোভ লের দারিত্র্য ও বেকারীর সমাধানে এ] এমের প্রতি আহ্বান ।' আসলে সি 
তখন উদ্বাস্তদের পচমবন্মেই আশ্রয় জনতা সরকারেরর অর্থ সরকারী দেখাতেন। এবারে পুরো ব্যাপারট1 ধরণের কারখানায় কোন লাভ হবে | পি আই এখন সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত । স্বাধীন" 
দিভে হবে বলে জ্যোতিবাবুর1 দাবী আমলাদের যোল আনা শাসন। শুনে তিনি ছাত্রদের উপরই বিরক্ত না) জনতা সরকার গ্রামের উন্নক্- | ভাবে দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী" 
তুলেছিলেন-_আজ ছু'মুখো নীতি আইনজীবীরা প্রশ্ন তুলেছেন, ‘এক হুলেন। 'যদ্ি কেউ বাসে ধাক্কা নের চেষ্টা করছেন কিন্তু কোন সুস্পষ্ট | রাজনৈতিক পথ গ্রহণের ক্ষমত॥ 
এ ০ বছরের অভিজ্ঞতায় বলুন তো খান ভারজস্ঘ ছাত্ররা - কেন গোঁল- পরিকল্পনা নেই। তাদের কোনকালেই, ছিল না। 


তাদের পিতৃতৃমি সোভিয়েত বাশি 
যার নির্দেশে কংগ্রেস ও ইন্দিরাক্কে" 
সমর্থন করে তারা বেঁচে গিয়েছিল। 
কোন দ্ধ! হন্ব দেখা দেয়নি।' আরা 
এই নীতির বিরোধীরা ছিলেন সম্পূর্ণ 
কোণঠাশ।। কিন্তু ভারতবর্ষের পত্রি 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


"| ছুই ॥ 


বৈজ্ঞানিক স্বপন সরকারের নিখোজ 


হওয়ার রহস্য আজও দ্রর্ভেদ্য 
(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


শ্রীদতী কেয়। সরকার ১৯৭৩ 
সালের ২৪শে অক্টোবর থেকে নিখোজ 
তার বৈজ্ঞানিক স্বামী শ্রত্ষপন, সয়- 

. কারের খোজে দুয়ারে দুয়ারে মাথা 
‘খুঁড়ছেন। কেয়া ফেবীর দাবী তীর 
শ্বামীর নিখোজ হওয়ার রহস্য সমা- 
ধানের জন্য একটি তদস্ত কমিশন 
নিয়োগ করা হোক। 

শ্বপনবাবু উকাম পাহাড়ে সঞ্চিত 
ইউরেনিয়াম ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে- 
ছিলেন । কিন্ত সন্ধান পাবার পরই 

, তাঁকে বদলী করা হয় বিহারের 
'টু্নামভিতে । অথচ তার এই সন্ধান 
সম্পর্কে তিনি ছিলেন খুবই আশা- 
বাদী। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, 
উকাম পাহাড়ে সঞ্চিত ইউরেনিয়াম 
যা পরমাণু প্রকল্পের পক্ষে অপরিহার্য 
তা তিনি উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন । 
উকাম পাহাড় অঞ্চল থেকে বদলি 
হয়ে তিনি ট্রামভিতে যোগদান 
করেন ১৯৭৩ সালের ১৪ অক্টোবর | 
ঠিক ভার দশদিন পর" থেকে তিনি 
রহস্তজনকভাবে নিখোজ । তিনি 


সম্পাদকীয় 

(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
বতিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সি 
. পি আইকে নতুনভাবে চিন্তা করতে 
হচ্ছে। সি পি আই কেরালার 
কোয়ালিশন ছাড়তে রাজি নয় যদিও 
তাদের সঙ্গে এক্যের জন্ত সি পিআই 
এম সেটা চাইছে । সি পি আই এম 
ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতাচ্যুত হবার পর 
থেকেই বলে আসছে যে, সিপি 
আইকে স্বীকার করতে হবে ষে, 


জরুরী অবস্থাকে সমর্থন করে তারা- 


ভুল করেছে । একথা তারা স্বীকার 
করেছে বটে, কিন্তু কংগ্রেরের সঙ্গে 
সম্পর্ক আজও অটুট । অপর দিকে 
"পি পি আই এম ‘মনে করে ভারতবর্ষ 
সবচেয়ে বড় বিপদ এখনও ন্বৈরতন্ত্ 


দুই কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে সম- 
ঝোতা হচ্ছে না বটে, কিন্ত বামপস্থী- 
বিরোধী দলগুলি ষে দরকার হলে 
জোট বাঁধবে তার লক্ষণ দেখা ধাচ্ছে। 
পশ্চিমবঙ্গে জনতা পার্টির বৃহদাংশ ও 


ছুই কংগ্রেদ সি পি আই এম তথা; 


বামক্রণ্ট সরকারের বিরোধিতার জন্ত 
মোর্চা গঠন করছে । সারা ভারতে 
ঘে অদূর ভবিষ্যতে এই অবস্থার হৃষ্ট 
হবে না কোনরাজনৈতিক পর্যবেক্ষকই 
একথা বলতে 'পারেন না। বিশেষত 
খন জনতা পার্টিতে আপাত-বিলীন 
দলগুলো এবং ছুই কংগ্রেস মতাদর্শের 
দিক থেকে পরম্পরের যতখানি কাছাঁ- 
কাছি জনত! পার্টি বামপন্থী দলগুলে! 
থেকে তার চেয়েও বেশী দূরে। 
সি পি আই এবং সি পি আই, 
এম এই . কথাটা ভেবে দেখুন । 
অবশ্য শ্বি টি রণফিভ বলেছেন 
কোন মোর্চাই চিরস্থায়ী নয়। 


জীবিত না মৃত এ উত্তরও কারো 
জানা নেই। কেয়া দেবীর ধারণা 


তার স্বামী বেচে আছেন । কোথাও 


তাকে আটকে রেখে দেওয়া হয়েছে । 
টুরামভিতে কাজে যোগ দেবার পর 
১৬ অক্টোবর স্বপনবাবু তার বাবাকে 
লেখা এক পত্রে জানিয়েছিলেন ঘে, 
তাকে আসামে বদলী করা হয়েছে । 
২০ অক্টোবরে বাবাকে লেখা আর 
একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন 
যে, আসাম নয় তাকে বদলী কর] 
হয়েছে নাগপুরে । তারপর থেকে 
নতেম্বর মাস পর্যন্ত আর কোন চিঠি 
না পেয়ে স্বপনবাবুর বাকা টুরামভিতে 
এক তারবার্তা প্রেরণ করেন । উত্তর 
এল তারে । উত্তরে টুরামভি ক্যাম্পের 
অফিসার ইনচার্জ শ্রীসিরক] জানিয়ে- 
ছেন যে ২৪ অক্টোবর দু-দিনের ছুটি' 
নিয়ে শ্বপনবাবু বাড়ি গেছেন এবং 
সেখান থেকে তার নাগপুরে গিয়ে 
কাজে যোগ দেবার কথা। শ্রসিরকা 
শ্বপনবাবুকে সরকারী জীপে সাকচি 
পর্যস্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন দুপুর সাঁডে 
এগারোটায় । 

এই খবর পেয়ে স্বপনবাবুর বাবা 
এবং স্ত্রী টুরামডি যান । সেখানে গিয়ে 
খোঁজখবর নেন । দেখতে চান তার 
ছুটির দরখাস্ত । দরখাস্তে স্বাক্ষর 
রয়েছে স্বপনবাবুরই কিন্ত দরখাস্তটি 
শ্বপনবাবুর লেখা নয়। এই লেখা 
কার? খোজ ন] পেয়ে তারা যান 
সাকচি ট্যাক্সি ষ্্যাণ্ডে। ট্যাক্সি ড্রাই- 
ভারর। ম্বপনবাবুকে বেশ ভালভাবেই 
চিনত। তারা সকলে বলে যে, ২৪ 
তারিখে সাড়ে এগারোটায় শ্বপন- 
বাবুকে তারা ট্যাক্সিষ্্যাণ্ডে দেখেনি | 
তখন তারা জামসেদপুরের সব কটি 
থানাতেই নিখোজ সংবাদ লিপিবদ্ধ 
করান । নী 
কেয়া দেবী সরকারী সমস্ত মহলেই 
আবেদন করেন তার স্বামীকে খুজে 
বার করে দেবার জন্ভ। এমন কি 
তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
ইন্দির। গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে করুণ 
আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন 
তার ম্বামীকে খুজে দেওয়। হোক । 
কিন্ত কোন ফল হয়নি। আজও 
কেয়া দেবী তাঁর স্বামীকে খুঁজে 
বেড়াচ্ছেন। কেয়! দেবীর ৫ বছরের 
মেয়ে মৌলি মাকে যখন প্রশ্ন করে, 
বাবা কোথায়? কেয়া দেবী তখন 
কালা চেপে র্রেখে নানারকম স্তোক- 
বাক্য দিয়ে মেয়েকে ভুলিয়ে রাখেন । 
কিন্ত এভাবে কতদিন আর তিনি 
মেয়ের কাছে সত্য গোপন করবেন ? 


১৯৭৪ সালের ৮ই জানুয়ারী তৎ- 
কালীন প্রধানমন্ত্রীর সচিব শীনার কে 
গোয়েল কেয়। দেবীকে এক পত্রে 
জানান যে, এ বিষয়ে খোঁজখবর করার 
জন্য ভারা বিহারের মুখ্য সচিবকে 
অনুরোধ করক্কেন। ৩* এপ্রিল 
(১৯৭৪ ) তৎকালীন রাষ্্মন্ত্রী গ্রকে 
সি পস্থ সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে 
বলেছিলেন যে রাজ্য সরকারকে এ 
বিষয়ে সাহায্য করতে কেন্দ্রীয় সর- 
কার প্রস্তত। কিন্ত উদ্ভোগ প্রথমে 
নিতে হবে রাজ্য সরকারকেই ৷ 'তিনি 
বলেন ঞসরকারকে খুজে বার করতে 
ব্যর্থ হবার পরেওকেন বিহার সরকার 
কেন্দ্রের সাহায্য চাইলেন না তা 
তিনি বুঝতে পারছেন ন1। 

কেয়া দেবীর বক্তব্য হল, বিহার 
সরকার নিয়ম রক্ষার অন্ত যতটুকু ন1 
করলে নয় তার বেশি' কিছু করেন 
নি। বরং পরস্পর বিরোধী উক্তি 
করে দায়িত্বদীলপদাধিকারীরা আরও 
বিতর্ক হা করেন। ১৯৭৪ সালের 
২রা অক্টোবর সিংভূমের পুলিশ স্থপার 
শ্রকে ডি দুবে এক সাংবাদিক সন্মে- 
জনে বলেন যে, জ্ীপরকার বেচে 
আছেন এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ 
করার চেষ্টা করা হচ্ছে । কিন্তু শ্রীসর- 
কারের অবস্থান প্রসঙ্গে তিনি কিছু 
বলতে অস্বীকার করেন। একথাও 
বলা হয় ষে, শ্রীসরকার নাকি কোন 
ধর্মীয় সম্প্রদায়ে ঘোগ গিয়েছেন । এ 
একই দিনে আকাশবাণীর পাটনা 
কেন্দ্র থেকেও একই কথা প্রচারিত 
হয় এবং সংবাদপত্রগুলিতেও তা 
প্রকাশিত হয়। অবস্ত পরে সরকারী 
ভাবে এই সংবাদ অস্বীকার করা হয়। 

ধর্মযুগ পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎ 
কারে কেন্দ্রীয় তদস্ত ব্যুরোর ডেপুটি 
ভিরেক্টর বলেছিলেন ( ২৯৷১২৷৭৮ ) 
ষে, শ্রীসরকারকে নাকি সাধুর বেশে 
কোথাও দেখা গেছে । কেয়া দেবী 
কেন্দ্রীয় তদস্ত ব্যুরোর ডেপুটি ডিরে- 
উর প্রুধরমনারায়ণ আন্জাকে এক পক্জ 
দিয়েছিলেন । পত্রের উত্তর, এলে- 
ছিল কিন্ত যা জানতেচেয়ে প্র লেখ! 
জাতি যা 
বাচ্য ছিল না। 

কেয়া দেবী এক সাক্ষাৎকারে 
আমাকে বলেন যে, দায়িত্বশীল 


অফিসারদের এ জাতীয় উক্তি কি 
বিস্ময়কর নয়? ভার সন্দেহ সরকার 


.এ বিষয়ে মুখ খুলতে চান না কারণ 
' এই তথ্য প্রকাশ পেলে হয়ত সর্- 


কারের অস্থবিধা হবে কিংবা সে সময় 
সরকারী প্রশাপন যন্ত্রের উপর কর্তৃত্ব 
ছিল কোন শ্বার্থাশ্বেষী মহলের ৷ 
কেয়া দেবী বলেন, এখন তো দেশের 
রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে, 
জমান পাণ্টেছে। এখন কি তার 
স্বামীর নিখোজ হওয়ার রহস্ত সন্ধানে 
সরকার সচেষ্ট হবেন? 

১৯৭৭ সালের ২১৯শে সেপ্টেম্বর 
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সন্্কের এক চিঠিতে 


কেয়া দেবীকে জানানো হয় যে 
ভীদরকার খুন হয়েছেন বা আত্মহত্যা 
করেছেন এমন কোন তথ্য নেই। 


কেয়া দেবীর ধারণা ভার স্বামীকে 
তার ইচ্ছা বিরুদ্ধে কোথাও আটকে 


রাখা হয়েছে। যদি তিনি স্রেচ্ছায় 
‘কোথাও ষাবন তবে নিত্যব্যবহার্ধ 
দ্রব্য সামগ্রী টুরামভিতে ফেলে যাবেন 


কেন? তার ধারণা এই ঘটনা পূর্ব- 
পরিকপ্পিত এবং এজন্র ত্বত্ত কমিশন 


গঠিত হলে বছ'চমকগ্রদ তথ্য জানি] 
যাবে। 

শ্বপনবাবু যধন 'নিধ্েেজ হন তখন 
তার মেয়ে মৌলির বয়স আট মাল । 
আজ সে পাঁচ বছরের । কেয়া দেবী 
পরমাণু শক্তি কমিশনে চাকরী পেয়ে- 
ছেন। বর্তমানে রাচীতে আছেন। 

স্বপনবাবুর কোন বিদ্বেশী বন্ধু 
ছিল কিনা বা বিদেশ থেকে তার 
কাছে কোন চিঠিপত্র আসত 'কিন! 
এই প্রশ্নের উত্তরে কেয়া দেবী বলেন 
যে, এ রকম কোন ঘটনা তার জানা 
নেই তবে একটি মাঞ্কিন পত্রিকায় 
তার শ্বামীর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছিল । সেখান থেকে একবার 
একটি চিঠি এসেছিল । স্বপনবাবু 
তার কোন জবাব দেন নি বা লেখাও 
পাঠান নি। 


রায়বেরিলি 


"(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
উনিশ কোটি সরকারী টাকা 


খরচ করে যে টেলিফোন যন্ত্রপাতির ' 


কারখানা হয়েছে তা একটা দৈত্য 
বটে কিন্তু এরফলে মাত্র ১৪০০ স্থানীয় 
ব্যক্তির চাফরী হবে এবং বাইরের 
৬০০ দক্ষ কর্মচারীকে . বেশি বেতন 
দিয়ে নিতে হবে। পূর্বেকার ইন্দিরা 
গান্ধীর আমলে কারখানাগুলোর 
দক্ষ কারিগর বাইরে থেকে আনা হত 
বলে জনসাধারণ ক্ষন্ধ হয়েছিলেন। 
তাদের অভিযোগ আজও বর্তমান । 
১৯ কোটি টাকা খরচ করে এই কার- 
খানায় স্থানীয় লোক পিছু ১,৩৫,৭১৪ 
টাকা পুজি বিনিয়োগ করা হয়েছে। 

যক্ধের সাহায্যে কার্পেট তৈরী 
হবে। এরফলে তাতি পিছুষা 
উৎপাদন হত, তার দ্বিগুণ উৎপাদন 
হবে অর্ধেক খরচায়। ডেনমার্কের 
সহযোগিতায় এই কারখানা স্থাপিত 
হয়েছ । এর ফলে বিদেশী সহযো- 
গিতা ছাড়াই কয়েকশ বছর ধরে চলে 
আসা তীাতি করিগরর! বেকার হস্ে 
*পড়বেন। জনতা সরকার কুটির 
শিল্পের উন্নতি তথা শ্রম নিবিভ কর্ম- 
সুচীর ষে সব প্রতিশ্রুতি দ্বিয়েছিলেন 
সে সব কোথায় গেল? বিদেশী 
সহযোগিতা নতুন করে জনতা সর- 
কারও নিয়ে আসছেন । এ সব 
দেখে শুনে ও জনতা! পার্টির জগা- 
খিচুড়ি নেতৃত্বের ফলে আজ রায়বে- 
রিলির জনসাধারণ-ভোটাররা চিন্তিত, 
বিকল্প খুঁজছেন । 


দর্পণ | শুক্রবার ই" এপ্রিল, ১৯৭৮. 


রবীন্দ্র ভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সমাজ বিরোধী 
কার্থকলাপ 
( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
জোড়াসীকোয় রবীন্ত্রভারতী বিশ্ব- 
'বিষ্ালয়ে এখনও ছাত্র পরিষদ নাষ- 
ধারী গুগাদের 'সমাজ্জ বিরোধী কার্ষ- 
কলাপ চলছে বলে জানা গেছে। 
১৯৭২ সালে কংগ্রেস দল পশ্চিমবঙ্গে 
ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখানে, 


ছাত্র পরিষদ মাথা তুলতে থাকে এবং. 
কয়েকজন তথাকথিত ছাত্রের নেতৃত্বে , 


ছাত্র পরিষদের গুণ্ডার! বিশ্ববিষ্তালয়ের 


“দখল” নেয়। তারপর থেকে বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ে তাদের রামরাজত্ব চলতে 
থাকে । ছাত্রদের কাছ থেকে ভর্তি” 
হওয়ার জন্য টাকা আদায়, পরীক্ষায় 
টোকাটুকিরজন্ত মোটা টাকা আদায়, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি এবং গাড়ির 
ও টেলিফোনের বেপরোক়া-ব্যবহারে 
বাঁধা দেবার কেউ ছিল নাঁ। এমন 
কি একটি টাইপরাইটার তারা তুলে 
নিয়ে ঘায়। আরও ন্তক্কারজনক কার্ধ- 
কলাপের কিছু ইতিবৃত্ত দৈনিক 
সংবাদপত্রে বেরিয়েছে । 

এখানে ওরা জড়ো করেছিল 
প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র । তাদের গুগ্ডাঁমীর 
জন্ত ষা বেপরোয়! ব্যবহৃত হত। এই 
সব তথাকধিত ছাত্রদের নাম এখন 
আর বিশ্ববিষ্যালয়ে নেই, কিন্ত তাদের 
সমাক্ববিরোধী রাজত্ব এখন চলছে 


' সেটাই আশ্চর্য । কিনুসমাজবিরোধী 


মনোতাবাপন্ন কর্মচারী এদের সঙ্গে 
হরিহর আত্মা । 
কুরুক্ষেত্র 
( ৬্ষ পৃষ্ঠার পর ) 

( কাগজে কলমে) অধিকারী রূপে । 

ব্ৰহ্মা তার পার্বত্য দুর্গে বসে ব্রাজ 
নৈতিক কলকাঠি নেড়েছেন আর 
দেবগ্রসাদ লোভী ব্রাক্ষণর! হিমালয় 
ও সমতলের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ 
রক্ষা করে সফল করে তুলেছিলেন 
ব্রহ্মার সেই আশ্চর্য পরিকল্পনা । 

মহাভারতের মূল পাঠ সেখান 
থেকেই শুরু । তাই কথারস্তে উপরি- 
চর বন্দর সঙ্গে আমাদের পরিচয় 
করিয়ে দেওয়া হয় সর্বাগ্রে । কেননা 
ঠিক এই সময় থেকেই নভশ্চর শিবি- 
রের দেবতার] উদ্যোগ আয়োজন শুরু 
করেন গোটা আর্াবর্তকে তাদের 
প্রত্যক্ষ ক্ষমতার আওতাভুক্ত করতে ৷ 

উপরিচর বস্থর কাহিনীর পরেই 
লক্ষ্য করি, ব্রহ্মার তূতার হরণের 
মন্ত্রণার উল্লেখ । বল হয়, দেববিরোধী 
শক্তির দাপটে বসুন্ধরা অসহায় হয়ে 
পড়েছেন । তার ভার হরণের জন্যই 
তাই ব্রন্মাকে উদ্ভাবন করতে হয়েছে * 
তার সেই চমকপ্রদ পরিকল্পনার । 


(চলবে )- 


জপণ ॥ শুক্রবার, ণই এপ্রিল, 


১৯৭৮ 


পুলিশের সহযোগিতায় হাওড় 
শন এলাকায় এখনো দ্বন্ধন 


( দর্পণের 


ঘুষ খাওয়ার প্রশ্নে হাওড়া ষ্টেশন 
পুলিশ ও জি আর পি-র কমাঁদের 
মধ্যে ছুটি শিবির দেখা দিয়েছে । 
ইতিমধ্যে জেলা কর্তৃপক্ষ কয়েকটি 
থানাতে রদবদল করেছেন । ভি এস 
পি শ্বয়ং হাওড়ার জি আর পি-র 
অদূরে মদের ঘাঁটিতে হানা দ্বিয়ে 
কয়েকজনকে গ্রেধার করেছেন। 
এখনও মাঝেমধ্যেধরপাকড় চলেছে! 
ভবে হাওড়া জি আর পি কর্তৃপক্ষ যাই 
বলুন না কেন ষ্টেশন এলাকার বাইরে 
ও ভেতরে এখনও নান! ছুত্র্ম 
চলেছে । পুলিশের সহযোগিতাতেই 
তা ঘটছে। প্রি আর পি-র বড়বাবু 
মহসীন সাহেব দর্পণের বিভিন্ন সংবাদ 
লক্ষ্য করে থানার অন্যান্ত অফিসার- 
দ্র নিয়ে জোরদার কয়েকটি বৈঠকও 
করেন। কিন্তু য! জ্বানা গেল তাতে 
অভিযোগ সমাজবিরোধীঘের পয়সা 
এখন মেজবাবুনা ধরলেও থানার 
যালখানার জিম্মাদার নাকি এখন 
প্য়স! নেওয়ার কাজ শুরু করেছেন। 
ইতিমধ্যে ২৭ মার্চ রাতে হাণুড়। 
ট্রেশনথেকে জনৈকযাত্রীর ১* হাজার 
টাকা খোয়া যায় । -এছাড়। নিত্যই 
বিদেশী যাত্রীদের ঘড়ি, টাক] পয়সা 
নানা ধরনের ছিনতাই হচ্ছে নয়ত 
খোয়া যাচ্ছে। একদল পুলিশ নাকি 


প্রিয়র আসল 


প্রিয় মুন্সীর! মুখে যতই ইন্দিরা 
গান্ধীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন 
ন! কেন ভাদের আসল বিদ্বেষ কিন্ত 
পিপি আই এমের ওপর। মিপি 
আই এমের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে 
তারা ইন্দিরা গাদ্ধীকেও কনদেশন 
দন । ২১শে মার্চ এসপ্রানেড ইস্টে 
১ বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখতে 


গিয়ে দাসমুন্সী মশাই ইন্দিরা গান্ধীর . 


বিরুদ্ধে শ্বৈরতন্ত্রব1 সয় গান্ধী নিয়ে 
কোন অভিযোগ করলেন না, একটা 
অভিযোগই শুধু তিনি করে গেলেন । 
সেট] হচ্ছে গত ১৮ই মার্চ ব্রিগেডে 
ইন্দিরা গান্ধী কেন সি পি আই 
এমের বিরুদ্ধে কিছু বললেন না! 
ব্রিগগ্রেডে সি পি আই এমের 
বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর কিছু ন! বলার 
" কারণ ব্যাখ্যা করে দাসমুন্দী মশাই 
বলেন, সবাই লক্ষ্য করেছেন যে 
দক্ষিণ ভারতে সি পি আই এম 
ইন্বির! গান্ধীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
দেখালেও পশ্চিমবাংলায় তা করেনি 
এবং ইন্দিরা গান্ধীও সি পি আই 
এমের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি । এর 


সংবাদদাতা ) 


“ঢোজবাজ” পার্টি অর্থাৎ যারা বাস্ত 
নিয়ে চম্পট দেয় ভাদের লাবধান করে 
দিয়েছে যে, দিনকাল খারাপ, বাক্স 
নিয়ে 'শাস্তিপূর্ণ ভাবে সরে পড়ো 
কিন্ত ছিনতাই করে ঝামেলা বাধিও 
না। কেননা ছিনতাই হলে ভি আই 
জির গোচরে তা বিশেষভাবে আনতে 
হয়। তাই নির্ধিপ্রে হাওড়া ষ্টেশন 
এলাকায় বাক্স উধাও অভিযান 
চলেছে । প্্যাটফর্ম পুলিশ যাদের 
মধ্যে রয়েছেন ছুজন সি আই, ১২জন 
এস আই, ৫* জন কনষ্টেবল, শতা- 
ধিক হোমপার্ড তারা বলতে গেলে 
সমাজ বিরোধীদের হাতে খেলার 
পুতুল” হয়ে উঠেছেন । ষ্টেশন চত্বরে 
সাদ1!পোষাকের গোস্সেন্দাঘের আচার 
আচরণ নিয়েও নানা মহলে কথা- 
বার্তা শোনা যাচ্ছে। 

জেলা পুলিশ সুত্রে জানা যায় 
হাওড়া ষ্টেশন, গোলাবাঁড়ি, মালি- 
পাঁচঘরা থানা এলাকায় হাজারো! 
ছফর্ম নিয়ে কর্তৃপক্ষ -বেশ বিব্রত । 
ইতিমধ্যে বালী থানার অফিসার 
দিলীপ বন্সী ও' গোলাবাড়ী থানার 
ও-পি বাসুদেব দে-কে স্থানাস্তরিত 
কর] হয়েছে । উলুবেড়িয়া থানার ও- 
সি-কে আনা হয়েছে গোলাবাড়ী 
থানায়। সীকরাইল থানার ও পি 


হৃষিকেশ মস্করকে ব্ধলী কর! হয়েছে 
ভিই বিদ্প্তরে। এই থানার দায়িত্ব 
নিয়েছেন হেম চক্রবর্তী। আরও 
কিছু রদবদল করা হবে বলে শোনা 
যাচ্ছে। কিন্ত এখন পর্যস্ত পুলিশ 
কর্মা বিকাশ সাহা, শাস্তি সরকার, 
নিখিল দাশ, মোব্যইল ভ্যানের রাম- 
পোষণ সিং, সুপ্রভাত ঘোষ, বাক- 
সারা ফাভির গৌর সম্পর্কে জেলা কর্ত- 
পক্ষ তেমন কিছু করে উঠতে পারেন 
নি। অথচ সারা জেলা জুড়ে এদের 
দৌরাত্ম্য সাধারণ নাগরিকের টেকা 
দায় হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে 
আবার দু’একঙ্গন সাসপেণ্ড হয়ে রয়ে- 
ছেন। এতে তাদের জারও মব্জ]। 
কিছু কম হলেও মাসিক বেতন ঠিকই 
থাকছে। উপরন্ত যত্রতত্র ঘুরে 
বেড়ানো সম্ভব । ফলে সাসপেগ্ড 
ব্যবস্থা এদের কাছে সাপে বর। প্রায় 
প্রতিদিনই এদের সম্পর্কে কিছু না 
কিছু অভিযোগ জম! পড়ছেই। 
এদিকে নতুন উৎপাতের খবর 
পাওয়া গেছে আসানসোল জি আর 


পি এলাকা থেকে | এখানকার নাম- ' 


করা সমাজবিরোধী মান্না মামা 
অরুণ, বঘুবর সংশ্লিষ্ট থানার কিছু 


“পুলিশ কমীর সঙ্গে রফা করে কাজ্জ 


কারবার বেশ জোরদারভাবেই 
চালিয়ে যাচ্ছে। এরমধ্যে অরুণ 
বর্ধমানষ্টেশনের কাছে ছু”ছটে বাড়িও 
হাকিয়েছে। অবশ্য একা অকুপই 
নয়, আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক কিছু 
পুলিশও এই এলাকায়" এখন অবি- 
শ্বাস্ত-রকয সম্পত্তির মালিক । 


বিদ্বেষ সি পি আই এমের ওপর 


( দর্পপের প্রতিনিধি ) 
কারণ এদের দুজনেরই লক্ষ্য হচ্ছে 
কেরালার অ্যাষ্টনী সরকার । 
নাহ্ুত্রিপাদ এবং ইন্দিরা গান্ধী নাকি 
চান কেরালা! সরকারের 
পতন হোক ।. সেজন্ত নাকি এই 
মিভালি। দাসমুদ্দী মশাই কিন্ত 
এটার ব্যাখ্যা দ্বিতে পারেনি ঘে 


দক্ষিণ ভারতে কেন সি পি আই এষ 
ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
দেখালেন; দক্ষিণ ভারতে ইন্দির! 
বিরোধী বিক্ষোভ কি পশ্চিমবাংলায় 
ইন্দিরা বিরোধী বিক্ষোভের থেকে 
কম ক্ষতিকারক? 


-॥ তিন ॥ 


“২৩০০ বছরের এই বন্ধুত্বের মধ্যে 
বিষ প্রয়োগ করার ক্ষমতা কোন 


সামাজ্যবাদী শক্তিত্রই নেই’ 
( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


গত ২১শে মার্চ রবীন্দ্রদদন 
প্রাঙ্গণে চীনা গণসমিতির শুভেচ্ছা 
প্রতিনিধি দলকে গণ-সংবর্ধন] জানা- 
মোর উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকান্প কর্তৃক 
আয়োজিত অনুষ্ঠান শুরু হয় ভাব- 
গভীর পরিবেশে, “এসো মুক্ত করো 
অন্ধকারের দ্বার” এই গণ-সঙ্গীতের 
মধ্য দিয়ে। শুভেচ্ছা প্রতিনিধি 
দলের বধিয়ান নেতা তার বলিষ্ঠ দেহ 
নিয়ে মঞ্চে উঠে মহান ভারতীয় জন- 
গণ ও ভারত সরকার বিশেষ করে 
পশ্চিমবাক্গলার মানুষকে শুভেচ্ছা ও 
অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে, 
“আমর]1 আপনাদের আভিথেয়তায় 
মুগ্ধ । আমরা এদেশের রাজনৈতিক 
নেতা, ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক 
সবার সঙ্গে কথা বলেছি, দেখেছি 
বন্ধুত্বের সেতুবদ্ধনের এক অদম্য 
কামনা । তাছাড়া এ ছন্ব আমা- 
দের ছুই ভায়ের ঝগড়ার মত, এ 
ঝগড়া মিটবেই। অতএব ২৩০০ 
বছরের এই বন্ধুত্বের মধ্যে বিষ 
প্রয়োগ করার ক্ষমতা কোন সাম্রাজ্য- 
বাদী শক্তিরই নেই। সামস্তবাদ্ব 
সাআাজ্যবা্ধ ও উপনিবেশবাদের 
বিরুদ্ধে লড়াই করার ও পরম্পরকে 
সাহায্য করার উজ্জল ইতিহাস 
বহুকালের ৷ ছুই দেশের সাময়িক 
মনোমালিন্য সম্পর্কে যারা এখনে! 
অন্ধকারে, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলি 
ইতিহাস ঘেটে দেখবেন যে এট] 
হলে! পররাজ্য লোভীদের স্থুপরি- 
কল্পিত চক্রান্ত । প্রাকৃতিক সম্পদে 
পরিপূর্ণ ভারতবর্ষকে আমর! একটি 
ধনী দেশ বলেই মনে করি এবং সেই 
কারণেই এটাও মন্দে করি যে, সাত্রা- 


জ্যবাদ্ী শোষণ যেদিন এদেশে থাকবে 
না যেদিন এদেশ প্রগতির সুউচ্চ 
চূড়ায় পৌছতে পারবে । ছুই 
দেশের উদ্ভোগে রচিত পঞ্চশীল নীতি 
আমাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের 
কাষনাকে বাস্তবায়িত করতে সাহাধ্য 
করবে, একথা আমরা! দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস 
করি। আমর] একথাও খুব দৃঢ়ভাবে 
নিশ্বাস করি যে, ভারতীয়রা এক 
মহান জাতি এবং পৃথিবীর ছুই বৃহত্তম 
ও মহান জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব অটুট 
রাখতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মহান 
ভারতীয় জনগণও সমস্ত রকম যুল্যই 
দেবেন ।” দলনেতা ডঃ কোট নিশকে 
ছুই দেশের বন্ধুত্বের লেতু আখ্যা 
দেন। অবশেষে ওয়াংপিং নান 
উভয়ের ভ্রাতৃত্বের দীর্ঘায়ু কামনা 
করে ভাঙা উচ্চারণে হিন্দী চীনি 
ভাই ভাই ক্লোগানের মধ্য দিয়ে তার 
বক্তব্য শেষ করেন। . 

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থ বলেন যে, 
১৯৫৭ সালে চীন দেশ পরিদর্শনে 
গিয়ে অর্থাৎ চীন দেশ ষখন সবেমাত্র 
স্বাধীন হয়েছে তখনই ওখানকার 
অগ্রগতি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। 
পাচসাল! পরিকল্পনা তার! তখনও 
শুরু করেননি । কিন্ত তার আগেই 
তারা দেশ থেকে দারিপ্র্য দূর করে- 
ছেন। চীন-দেশ দ্বারিস্্য কবল মুক্ত 
একথা অধ্ীকার করার অবকাশ আল 
আর নেই। 

ভারত-চীন মৈত্রী সমিতির দভা- 
পতি ডঃ বিজয় বস্ বলেন, “বীর 
যোদ্ধা ওয়াং-পিংনানের সঙ্গে আমার 
প্রথম পরিচয় হয় আজ থেকে ৪* 
বছর আগে মিয়ানে ঘখন অষ্টম রুট 
বাহিনী প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলেছে। 

৪ বছর পরেও বীরকে একইভাবে 

অটল অনঢ় দেখছি ।» 


(শেষাংশ ৯য পৃষ্ঠায় ) 


পিয়ারলেঙ্গের কর্মচারী ইউনিয়নের ৫ম বাধিক সভ। 


শিয়ারলেস এমপ্রয়ীজ ইউনিয়নের 
ধম বাধিক সাধারণ সভা ২৫শে মার্চ 
শনিবার ফুটনানী হলে অনুষ্ঠিত হয়| 
সভার উদ্বোধন করেন ইউনিয়নের 
সভাপতি ত্রিদিব চক্রবত্ৃর্ণ। সভার 
প্রারম্ভে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ইলা 
শাখা। 

সভায় বিগত পাচ বৎসরের মধ্যে 
যে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী ও গণতান্ত্রিক 
মানুষ গণতন্ত্র রজার জন্য লড়াই 
করেছেন এবং নিহত হয়েছেন তাদের 
উদ্দেশ্যে এক শোক প্রস্তাব গ্রহণ কর! 
হন্র এবং এক মিপিটকাল নীরবত! 
পালন করা হয় । 


সভায় ১ ইউনিয়নের সাধারণ 
সম্পাদক অহ্থদেব ঘোষ বিগত বৎসরের 
কার্ধাবলীর বিস্তৃত বিবরণ ঘেন। 
তার বক্তব্যের মধ্যে বর্তষান ভারত- 
বর্ষের রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথাও 
স্থান পায়। সাধারণ সম্পাছকের 
বিবৃর্তির উপর ভিন্ত করে আলোচনা 
করেন সিটি ব্রাঞ্চের অলোক রায়- 
চৌধুরী ও নীলরতন ব্যানা্জা। 
অলোক রায়চৌধুরী তার বক্তব্যে 
বলেন ষে ষুবদম্প্রদায় যেমন অর্থ- 
নৈতিক উদ্দেস্তে আন্দোলনে অংশ 
নেন, ঠিক সেই ভাবে, নিঞ্জেকে যুক্ত 
রাখবেন দেশের রাজনৈতিক 


আন্দোলনে । নীলরতন ব্যানার্জী তার রাখেন স্থন্রিত ঘটক । 


বক্তব্যে শ্রমিক কর্মচারীদের আরও 
দৃঢ়ভাবে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার 
অন্য পিয়ারলেস এপ্য়ীজ ইউনিয়নের 
পতাকাতলে সমবেত হতে অনুরোধ 
জানান । 

- এরপর সভায় বক্তব্য রাখেন যধ্য 
কলকাতা আঞ্চলিক কমিটির সদস্ত 
কমলেন্দু ঘোষ এবং আবুল হাসান 
এম, এল, এ! “রাজ্যের হাতে 
অধিক ক্ষমতা দ্বিতে হবে”_ এই 
প্রস্তাবটি উত্থাপন কয়েন দ্িনেশ হৃত 
এবং এই প্রস্তাব্রে সমর্থনে বক্তব্য 


রাজ্যের বাঁমফ্রট সরকারকে 
সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য পেশ করেন 
নিত্যগোপাল দত্ত এবং সমর্থনে 
বক্তব্য রাখেন শ্যামল চক্রবর্তী । 
প্রিন্টিং প্রেস এগ এলায়েড কোং-এর 
পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন প্রবোধ 
ভষ্টাচার্য। মার্কসবাদী কমুনিস্ট 
পার্টির প্রাদেশিক সন্ত, শ্যামল 
চক্রবর্ত্তী অন্তান্ত বক্তব্যের সঙ্গে 
পিয়ারলেদে অটোমেশন সম্পর্কে 
বিরূপ মন্তব্য করেন। কারণ স্বরূপ 
তিনি বলেন, এঁতে শ্রমিকের স্বার্থ শুধ 
হবে, বেকারী বাড়বে । 


"চার | 


সি 


কর্ণ! গ্রাস জাতীয়করণের ছাবীতে 


শরধিকছের বীৰদ্বপূণ সংগ্রাম 
(দর্পশের সংবাদদাতা ) 


দীর্ঘদিনের কাচ শিল্প সংস্থা কষা! 
গান ১৯৬৯ সাল পর্বস্ত মালিক 
বিভূতি সরকারের পরিচালনায় 
একটি লাতঙ্গনক সংস্থারূপেই চালিত 
হয়েছিল। ১৯৭০ সালের অক্টোবর 
মাসে এর যাদবপুর ও বারুইপুর দুটো 
শাখাতেই যুগপৎ লক আউট ও 
ক্লোজার হয়। ১৯৭৩ এর ফেব্রুয়ারী 
পর্বস্ত ছুটি কারধানাই ক্লোজার অব- 
স্থায় থাকে-। কৃষ্ণা প্রান ওয়ার্কার্স 
ইউনিয়নের (সি. আই. টি. ইউ. ) 
নেতৃত্বে শ্রমিকরা! এই ক্লোজারের 
বিরুদ্ধে বীরন্বপূর্ণ সংগ্রাম করেন। 
ফলে ১৭১ সালের ৪ঠ1 জুন পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের শ্রম দ্র ,মালিকপক্ষ ও 
ইউনিয়নের মধ্যে : এক ত্রি-পাক্ষিক 
চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অস্থ্‌- 
যাক্ী ৭ই জুন বারুইপুর ও যাদবপুর 
কারখানার বন্ধ দুয়ার খুলে গেল । 
কিন্তু অচিরেই ত্বি-পাক্ষিক চুক্তি অস- 
শ্বানিত হোল। পি-এফ, ই-এস- 
আই থেকে বে-পরোয়! অর্থ আত্মসাৎ 
ও পরিচালকদের মধ্যে অন্তদ্বন্ব ও 
অন্তর্ধাতমূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে 
থাকে । পাওনাদারর! কোম্পানীর 
বিরুদ্ধে মামলা ফুজুকরে। পরিণ- 
তিতে কোম্পানী লিক্যইডেশনে 
চলে ঘায়। ছুটি কারখানার মোট 
১৭০০ শ্রমিকের ভাগ্যে নেমে আসে 
দুঃসহ বিপর্যয় । 
এই অবস্থায় তদানীস্তন কেন্দ্রীয় 
সরকার সংগ্রামী শ্রবিকদের দাবীর 
কাছে নতি স্বীকার করে কলকাতা 
হাইকোর্টের অন্থমতিক্রমে কারখানা 
ছুটির দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বাধ্য 
হন। “শিল্পোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আই- 
নের” ১৮-এ-এ এবং ১৮ এফ, এ, 
ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার «ই 
মার্চ, ১৯৭৩ এক্স গেজেট বিজ্ঞধির 
ছারা পাচ বছরের মেয়াদে কৃষ্ণ প্লাস 
অধিগ্রহণ করেন। সরকার কর্তৃক 
লস ধগ্রহণের পর পর্যায় ভিত্তিতে ১১০৭ 
শৃমিক ও কর্মচারীকে কাজে পুনর্বহাল 
হুয়া হয়। অবশিষ্ট ৬০০ শ্রমিকের 
কর্মসংস্থান তে! দূরের কথা, জরুরী 
"অবস্থায় ছাটাই ওজন শ্রমিককে পুন- 
মহাল করার প্রতিশ্রুতি এখনও পালন 
করা হয়নি । * 
", পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রতিষ্ঠিত 
কাচ শিল্প সংস্থার ভবিষ্যতের দিকে 
শক্ষ্া রেখে পরিচালকবর্গের উচিত 
হইল একে একটি লাভজনক সংস্থায় 
চিত করার কার্যক্রষ গ্রহণ করা। 
কি আজ কৃষ্ণা গ্রাম একটি রুগ্ন শিল্প 
শংস্থায় পরিণত হয়েছে । প্রাক্তন 


কংগ্রেদ সরকার ও বোর্ডের অস্তভূক্ত 
আমলাদের শ্বেচ্ছাচারিতা ও কুচক্রী 
ভূমিকাই এর জন্য দায়ী । 

কারখানার শ্রমিক-কর্মচারী ও 
এলাকার সাধারণ যাহুষের ধারণা, 
তদানীস্তন দমনমূলক সরকারী যত, 
প্রশামন, দুনশঁতিপরায়ণ পুলিশ 
বাহিনী ও কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দ- 
লের যৌথ চক্রান্তের ফলেই কৃষ্ণা 
নাস আজ একটি রত্ন সংস্থায় পরিণত 
হয়েছে । এধাবৎ যঞ্জুরীকৃত সরকারী 
অনুদানের প্রায় ছু*কোটি টাকার 
যথেচ্ছ ব্যবহার হয়েছে । যে যেখান 
থেকে পেরেছে লুটে পুটে থেয়েছে। 
অন্যদিকে কারখান! পরিচালন ব্যব- 
স্থায় চরম নৈরাজ্য 


বারুইপুর কারখানায় কোনও, 


পাচিল নেই। কীচাঁমাল, উৎপন্ন 
ব্রব্, কারখানার যন্ত্রপাতি পর্যস্ত 
অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে বাইরে। 
চুরি চলছে ঘরে বাইরে | জিনিষ- 
পত্রের হিসেব নেই । এখানে সেখানে 
নষ্ট হচ্ছে কয়লা, বোতল, পার্ট ও 
অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম । 

ওয়ার্কশপ ও উৎপাদন স্থলের 
সিলিং ভেঙে পড়ছে । দরজা ভাঙা । 
কেউ নেই দেখা শোনা করার । 

ষাদবপুরে গোটা কারখানার 
কাচাষাল, যন্ত্রাংশ ও উৎপন্ন 
বোতল পড়ে আছে যত্রতত্র 
বিশৃষ্ঘল অবস্থায়। বোতল 
ভাঙচুর হচ্ছে। অর্ডার না থাকলেও 
মাদ তৈরী করে ফেলে রাখা হয়েছে 


, খোলা জায়গায় । বৃষ্টি হলে কাব- 


খানার অত্যস্তরে হাটু জল জমে । 
অনেক জায়গায় আচ্ছাদন নেই। 
দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যে কোন সময়। 
কোম্পানীর ৪টি নিজন্ব লরী অকেজো 
অবস্থায় পড়ে আছে খোল আকাশের 


নীচে +/৮ বছর ঘাবত,। 


আমলার! ঘডযন্ত্র করছে। দক্ষ 
শ্রমিককে ক্যাজুয়াল শ্রমিক হিসেবে 
নিয়োগ করা হয়েছে। অযোগ্য 
লোকের পদোন্নতি করা হয়েছে । 
যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিতা- 
ভিত করা হয়েছে । পরিচালন 
পর্যায়ের বহু প্রয়োজনীয় পদ ইচ্ছা- 


কৃতভাবে শূন্ত রাখা হয়েছে। 
এমনকি ম্যানেজারের পদটিও শুষ্ক 
রয়েছে ! 


কষণ গ্রাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের 
যাদবপুর শাখার সম্পাদক মণ্ট বসু 
এক সাক্ষাৎকারে বলেন, পরিচালন 
বোর্ড খাদের নিয়ে গঠিত তারা উচু 
সরকারী অফিসার- শিল্প বা ব্যবদা 


সংগঠনে তাদের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা 
নেই। তাদের মানসিকতা ও 


শ্বার্থই প্রাধান্ত পেয়ে থাকে । 


দর্পণ 


॥ শুক্রবার, ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৮ 


ভিন্বস্তান লিভারের ম্নালিকর। 
কার্যকলাপে দংকী্ণ ব্যক্তি বা গোজ শ্রমিক-কর্ন্ধচারী স্বার্থ বিরোধী 


না এটা দ্বিপেক্র নানারূপ কার্হকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে, 


( সংবাদদাতা প্রেরিত ) 


* হতো স্পষ্ট যে, অযোগ্য পরিকল্পনা, 


ছুননাঁতি, অপচক, সাবোতাঁজ, জুলুম 
ও প্রত্যক্ষ চুরির মাধ্যমে গত ৪ বছর 
যাবত ক্ুষ্ণা গ্রীস কাঁরখানাকে ক্গ্র 
শিল্পের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়েছে 
স্বপরিকল্পিত ভাবেই । 
এইরূপ একটি রুগ্ন, মৃত্যু পথযাত্রী 

সংস্থাকে জাতীয় শিল্প বিকাশের 
স্বার্থেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রয়ো- 
জনীয়তা আাছে। কাঁচ শিল্প বিশে- 
যজ্ঞ পি, স্থ্দ তার সাম্প্রতিক 
প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে বিশদ পরি- 
কল্পনা পেশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য সরকারের শিল্প দর্থরের ভার- 
প্রাপ্ত মন্ত্রীও বর্তমানে কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট কৃষ্ণ গ্লাসকে অবি- 
লম্বে জাতীয়করণের স্থপারিশ 
করেছেন। ? 

যাদবপুর ও বারুইপুর অঞ্চলের শিল্প 
অর্থনীতিতে কৃষ্ণা গ্লাসের” গুরুত্বপূর্ণ 
অবস্থান ও ভূমিকার কথা বিবেচন! 
করে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় জনতা সন্র- 
কারের উচিত এই শিল্প সংস্থাটিকে 
জাতীয়করণ কর! । 

প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা যেতে পারে 

যে জরুরী অবস্থায় ছাটাই শ্রমিকদের 
পুনর্বহাল ও কৃষ্ণ! গ্লাস জাতীয়করণের 


. দাবীতে গত ২৬শে মার্চ রবিবার 


যাদবপুর এলাকার সাধারণ মানুষ, , 
পার্বতী কারখানাগুলির শ্রমিক 
কর্মচারী ও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন 
প্রতিনিধিদের একটি গণতাস্ত্রিক 
কনভেনশন অনুষ্টিত হয়। মূল 
প্রস্তাব ছুটি উখাপন করেন মি আই 
টি ইউ সংযুক্ত ওয়ার্কা্দ ইউনিয়নের 


সম্পাদক মণ্ট, বন্থ। লোকসভার ' 


সদন্ত সোমনাথ চ্যাটাজ্জাঁ, শ্রমিক 
নেত। মহম্ম্ব ইসমাইল, এলাকার 
মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট নেতা প্রণব সেন 
ও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও গণসংগঠ- 
নের প্রতিনিধিবুন্দ কৃষ্ণা গ্রাস স্বাতীয়- 
করণের দাবীটিকে বলিষ্ঠ সমর্থন 
জানান। কনভেনশনের সাফল্য 


কৃষ্ণা শ্রমিকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ 
ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে । 


সমৃদ্ধির চূড়ায় বসেও হিন্দুস্থান 
লিভার কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ শ্রমিক 
কর্মচারীদের স্তাষ্য দাবি-দাওয়া থেকে 


- দীর্ঘদিন বঞ্চিত করে চলেছেন । শুধু 


তাই নয় শ্রমিক কর্মচারীদের এঁক্যবন্ধ 
আন্দোলনকে চূর্ণ করার অন্য কর্তৃপক্ষ 
মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগে ইউ- 
নিয়নের সক্রিয় কর্মীদের বিরুদ্ধে চার্জ- 


. শীট, বরখাস্ত, শাস্তিযুলক বদলী 


ইত্যাদি প্রতিছিংসামূলক ব্যবস্থা নিয়ে 
আসছেন । ভারতবর্ষে কোম্পানীর 
বিভিন্ন অফিস, কারখানা ও সেল- 
সের শ্রমিকরা সর্বত্র কোম্পানীর এই 
নীতিহীন ও জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী 
কাজের বিরোধিতা করার জন্ত চাকরী 
থেকে বরখান্ত সহ নানাভাবে লাঞ্ছিত 
হচ্ছেন । 
বহুজাতিক হিন্দুস্থান লিভার লিযি- 
টেড ভারতবর্ষে ১৯৩৭ সালে মাত্র 
২২ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা 
শুরু করে । ১৯৭৬ সালে এই কোম্পাঁ- 
নীর যূলধন দাড়ায় ১৬*৮৫ কোটি 
টাকা । এই বর্ধিত যূলধনের বৃহৎ 
অংশ আমে রিজার্ভের সঞ্চিত টাকা 
বোনাস শেয়ার কপে । ১৯৭৬-৭৭ সালে 
এই কোম্পানী ভিভিভেপ্টবাবদ বিদেশে 
৩০৯,৯৪ ৮৮৫ অর্থাৎ প্রায় ৩ কোটি 
১* লক্ষ টাকা পাঠিয়েছে। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য যে, নামে “হিন্দুস্থান” হলেও 
১৯৭৬ সালেও এই কোম্পানীর প্রায় 
শতকরা ৮৫ ভাগ শেয়ারের ষালিক 
বিদেশ ছিল এবং ১৯৫৬ থেকে ১৯৭৬ 
সালের মধ্যে আন্যানিক ২৫ কোটি 
টাকা লভ্যাংশ বাবদ বিদেশে পাঠান 
হয়েছিল । ১৯৭৬ সালে কোম্পানীর 
মোট ব্যবসার পরিমাণ দাডায় ২১৩ 
কোটি টাকা ও মোট লাত হয় প্রায় 
২০ কোটি টাকা। উপরোক্ত তথ্য 
থেকে এটা স্পষ্ট হয় ষেভোগ্যপণ্য 
(সানলাইট, লাইফবয়, লাক্স, 
ডালদা, সাফ” ইত্যাদি ) প্রন্থতকারক 
সংস্থা হিসাবেএদেশে এই কোম্পানীর 
একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত | 


বর্গ ভাষা জ্যোতির্নয় গঙ্গোপাধ্যায় 


তুমি মাতা বঙ্গতাঁষ! 

দুঃখ তোমার কিসে? 
ডঙ্গন-ভজন লিখছে ক্ল্যাসিক্‌ 
মাসি এবং পিশে । 

লক্ষ টাক! পাচ্ছে মাসি 
পিশে সোনার মেডেল 
এদের কথাই লিখছি যখন 
ভাগ্যে আমার জেল্‌ ! 
আযার দুঃখ আমারই থাক 
তোমার মুখে হাসি 





ৰদভাষায় ক্যাসিক লেখা 
এখন রাশি-রাশি। 
হিংস্থটেরা নিন্দে করে 
হিংসায় জর্ডর 


ক্যাসি লেখাই পড়তে পারে 
ষত নিরক্ষর ! 

তোমার ভাষার ক্লাসিক লেখার 
খবর ঘরে-ঘরে 

নকাল-বিকেল পৃষ্ঠাজোড়া 


বিজ্ঞাপনের বরে ॥ 


গত ১৯শে ডিসেম্বর কর্তৃপক্ষ কল্প- 
কাতা অফিসের একজন সক্রিয় ইউ- 
নিয়ন কর্মীর বিরুদ্ধে ইস্তাহার 
বিলি এবং প্রকাশ্য রাজপথে কর্তৃ- 
পক্ষের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার মিথ্যা 
অভিযোগে চার্জশীট দেয় । 
কোম্পানীর মতে এতে তাদের 
ভাবমুতি স্প্ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের 
শ্রমমন্ত্রীর ও শ্রম দধ্যরের সচিবের 
লিখিত নির্দেশে অমান্য করে“ 
কোম্পানী চার্জশীটের তদন্তের প্রহসন , 
চালিয়ে যাচ্ছে । পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত 
শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের তিনটি 
ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে 
একটি যুক্ত সংগ্রাম কমিটি গড়ে জোর- 
দার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। 
যুক্ত সংগ্রাম কমিটি মনে করে যে সর- 
কারের লিখিত নির্দেশ অমান্য করে 
এই বিদেশী কোম্পানী কার্ষভঃ 
জাতির প্রতি অদম্মান দেখিয়েছে । 
এই কোম্পানীর একচেটিয়! ব্যবসা 
ও মুনাফা অতি জ্রুত বাড সত্বেও 
কোম্পানীর স্থায়ী কর্মী সংখ্যা নিয়- * 
মিত ভাবে হাস পাচ্ছে। এর কারণ 
কোম্পানী স্থায়ী কর্মীদের কাজ পন্লি- 
কল্পনা মাফিক ধীরে ধীরে ঠিকা- 
দারের হাতে তুলে দিচ্ছে। ইনভয়েস 
তৈরী, ব্যাঙ্কের লেনদেন, হিস্ব- 
নিকাশ, সেল্স্‌ সংক্রান্ত বিভিন্ন পরি- 
সংখ্যান তৈরী ইত্যান্ছি একাউন্টসের 
যাবতীয় কাঁজ যা চিরক্ষাল কোম্পা- 
নীর স্থায়ী কমাঁরা করে আসছিলেন 
গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কোম্পানী স্বীকৃত 
ইউনিয়নের সংগে আলোচনা না 
করে সেইসব কান্দ ঠিকাদারদের 
হাতে তুলে দিয়েছে। এর ফলে 
কর্মীদের একটি বিরাট অংশ কর্মচ্র্তী। . 


হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে । ভারত- উস 


বর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে একই সঙ্গে দমস্ত' 
ইউনিয়নগুলি এই ঠিকাদারী প্রথার 
বিরুদ্ধে একযোগে আন্দোলনে সামিল: 
হয়েছে । 

ঠিকাদারী প্রথার মাধ্যমে শ্রমিক 
শোষণের একটি রেকর্ড সৃষ্টি করেছে 
এই বিদেশী কোম্পানী ৷ হিন্দুস্থান 
লিভার ট্রান্সপোর্ট কনট্রা্টর নিয়োগ 
করেছে কোম্পানীর তৈরী মালপত্র. 


ফ্যাক্টরী থেকে নিয়ে যাওয়ার অন্ত | _ 


এই ট্রান্সপোর্ট কনট্রাক্টর আবার মাল 
ধোঝাই করার জন্য অপর একজন 
লেবার কনউ্রাক্টর নিযুক্ত করেছে। 
এই ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্ত হলো 
প্রতিদিনের এই অবশ্য ' করণীই স্থায়ী 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ).. 





দর্পণ ॥ শুক্রবার ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৮ 


এর আগেও বেশ কয়েকবার 
দাতিলিং গেছি। কিন্তু এবারের 
অবস্থা, মনে হল, উদ্বেগজনক | “নিজ 


- ভূমে পরবাসী’ শব্দ ছুটি এতোঁকাল 


বছভাবে উপলব্ধি করে আসছিলাম । 
সাম্প্রতিক দাঞ্জিলিং সফরে চোখ 
ফেটে জল এলো । 

অবশ্য সুকনার সঙ্গতলকন্তা চা- 
বাগান ও শালবন পেরিয়ে পাথুরে 
পথে গাড়ির চাকা ওঠার পর কোনে! 
বারই যথার্থ ভাবতে পারিনি, আমি 
বাংলার জমির ওপরেইদাডিয়ে আছি 
সগোঁরবে। কেননা যেখান থেকে 
পাহাডের শুরু, সেখান থেকেই 
বাঙালীর মৃথ মুছে গেছে । ট্রি 
ছাডা কাশিয়াং-এর আগে পর্যন্ত 
বাঙালী পাছাডিয়|! নঙ্গওরেই আসে 
না! কাশিয়াং-এ বাঙালী আছেন, 
আছেন বেশ কিছু দ্বাঞ্জিলিং 
কালিম্পং-এ। তবু পশ্চিমবাংলার 
শীর্ঘঘুকুট এই অপুর্ব পার্বত্য আলয়কে 
বাংলাব অঙ্গীভূত বলে মনে হয় না। 
পাহাভী ফুলের মত এখানে লাল 
টমাটো নেপালী ভূটানীরই প্রাধান্ত। 
তবু তাতেও আশঙ্কার কাবণ ঘটেনি 
ইতিপূর্বে। এবার দাজিলিং-এর 
পথে নতুন আবহাওয়ার গন্ধ পেলাম । 


) হিলকার্ট রোড থেকে অনেক 


#1 


le) 


নীচে মেরিয়ান রোড ধরে হাট- 
ছিলাম সেদিন ভিক্টোরিয়া ফলসের 
দিকে । হোলি অধবাফাগুয়ার দিন 
ষেটা। একদল পাহাডিয়া তরুণ 
আমাদের তিন বন্ধুকে ঘোড়ার খুরের 
আকারে ঘিরে নিচ পাহাভ থেকে 
উঠে আসূতে লাগল । মস্তানী অঙ্গ- 
তগ্গি, কুৎমিতঞ্মূখ ও দেহ ভঙ্গিমা, 
গালিগালাজ * অস্তর্ভেবী। শুনলাম 
নেপাল-প্রবানী দাজিলিংবাসী ভায়েরা 
আমাদের যে ভাষায়  অভ্যর্থন 
জানাচ্ছেন সে ভাঁষ। কখনে! ওড়িশা 
কখনো আসামে ইতিপূর্বে ব্যবহৃত 
হয়েছে । যে ছুটি শব লেখা যেতে 
পারে, সে ছুটি হল, “বাঙ্গালী ভূত ।” 
বাক্যবাণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যঙ্গা- 
ত্বক হাসি। মনে হল, বাংলার 
বুকের ওপর কে যেন সদর্পে পদাঘাত 
করছে। আর অক্ষম সন্তান আমরা 
সংখ্যাক্পতার দরুণ অসহায় তটস্থ। 
প্রতিবাদ করিনি, কেননা আশপাশে 
বাঙালী কোথায়? বঙ্রভূমে কে 
আমার বাঙালী সাথী? 

গালাগাল হজম করতে করতে 
নীরবে এক রাউণ্ড ঘুরে ওপরে উঠতে 
এক বাঙালী যুবকের সঙ্গে দেখা । 
তিনি ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। 


নিজের বাংলোর ওপর ধাপে ধাপে 


দাড়িয়েছিলেন তীরন্দাজঠাণ্ড। হাও- 
য়ায় একটা পাতলা পশমের সোয়ে- 
টার গায়ে। দাভিয়ে পড়লাম তাঁর 
কাছে পাহাড়ি ছেলের দূল নিজে- 


, দের মধ্যে হাসাহাসি করতে করতে 


নিজ ভূমে পরবাসী 


উঠে গেল চভাই ভেঙে। 
প্রসঙ্গত আলাপ জমে উঠল 
বাঙালী যুবকটির সঙ্গে। পিন 
ফোটানো ঠাণ্ডায় পাওয়া গেল গরম 
চা ও সিগারেট । 
গর মন্তব্যে বুঝলাম, অবস্থার 
করমাবনতির জন্ত দাঞ্জিলিংয়ের স্থায়ী 
বাঙালী বাসিন্দারা বাঙালী নেতৃ- 
বৃন্দের দলগোছানী বে পরোয়া 
মনোভাবকেই দায়ী করেন। এমন 
বিদ্বেভাব আগে ছিলনা । কিন্ত 
দলীয় স্বার্থে নেতারা পাহাভে চড়ে 
যতই ভাষাব প্রশ্নে নেপালীদের সচে- 
তন করে তুলছেন, তরুণ মহলে ভিন্ন 
মানসিকতার সৃষ্ট হচ্ছে তত বেশি । 
হিলকার্ট রোভের স্থায়ী প্রভাব 
সম্পন্ন এক আর্টিস্ট পরিবারের কাছেও 
শুনলাম ৷ পাহাভাঞ্চল থেকে অদৃব 
ভবিষ্যতে বাঙালীকে হয়ত হটে যেভে 
হবে । কেননা চাকরি বাঁকরির ক্ষেত্রে 
পাহাভিয়াদেরই অগ্রাধিকার, বাঙালী 


যুবক হটে যাচ্ছে । 
চমৎকাব অবস্থা । খোদ বাংলার 
বাঙালী বিপন্ন । তারা আশঙ্কা 


কবেন, আর বেশি দিন নয়। এবার 
পাততাভি গোটাতে হবে। গান্ধী 


রোডের দিকে স্থায়ী বসতকারী 
জনৈক বাঙালী শিল্পী বললেন, আস্থন 
না আমাদের পাশে; ম্যালের 


কাছাকাছি জমি নেই আর। জমি 


‘সোনা হয়ে গেছে, ঘা দু'এক পোল 


পড়ে আছে, পারেন তো নিয়ে 


রাখুন । 

আমাদের এক বন্ধু জমি খুজতে 
গেছলেন, শিল্পী অকে সাদরে আহ্বান 
জানালেন। তার সেই কঃম্বরেও 
আমর] টের পেলাম আশঙ্কার স্থর। 
নিজের পাশের জমিতে তিনি বাঙালী 
প্রতিবেশী চাইছেন, চাইছেন বাঙলার 
মাটিতে ' টিকে থাকার জন্য সামান্ত 
ভ্রসা! 

ভালো লাগল না। একেবারেই 
ভালো লাগল ন৷। নিজভূমে 
কেন আমাদের এই পরবাসী ধুক- 
পুকি? 

কিন্ত এর বাস্তব দ্বিকটাও তো 
অস্বীকার করার মতো নয়। সমস্যা 


গোপন পায়ে হাটছে। চকবাজার, ম্যাল 


এলাকা অবঙ্গজ ব্যবসায়ীর কৃক্ষীগত। 
কলকাতার বড়বাজ্ারে দ্রাড়ালে 
যেমন জায়গাটা রাজস্থান বলে তুল 
হয়, চকবাজারের কাপড়পট়ি, কাট- 
রাও তেমনি এখন হিন্দীভাষী ব্যব- 
সায়ীর মুঠোয় । সওদা করতে গিয়ে 
কলকাতার কায়দাগুলির কথা মনে 
পড়ল । 


পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্ত 
পরিবারের কর্মঠ উচ্ভাভিলাদী যুবকরা 
চমৎকার মার্কেট বানিয়েছেন কল- 
কাতায়। তফাৎ শুধু কেন্দ্রীয় সাহা- 
য্যের সিংহভাগ ভোগ করে দ্দিজীতে 
পাঞ্জাবী উদ্বাস্তরা বানাতে পেরেছেন 
জনপথ বাজারের মত উচ্চস্তরের মিনি 
না মার্কেট । আর সরকারী আম্থ- 
কূল্যের অভাবে বাঙালী উদ্বান্তকে 
শুরু করতে হয়েছে গামছার ব্যবসা 
থেকে । নতুন মার্কেট বসেছে 
লিওসে স্ট্রীটে, চৌরঙ্গী ট্রাম টামি- 
নাসের উত্তরে, কিন্তু বাঙালী যুবকের 
স্থান হয়নি সেখানে । বাঙালী 
নেতারা বাঙালীকে বাণিজ্যে প্রতি 
ঠরিত করার জন্য মাথা ঘামাননি | 
অথচ সেদিকে পূর্ণ নজর দেওয়ার 
স্থযোগ ছিল বিগত ত্রিশ বছর ধরে ৷ 
সে সময় স্থালে সরক্কারের কাজ ছিল 
শুধু এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে বাঙালী 


দার্থতার ওপরেই | বঞ্চনার কথা 
বলার ছুঃলাহস দেই যাদের আত্ম- 
পীডনে তারাই রুগ্ন ষর্ষকামীর মত 
মত পরিতুষ্ট। 

উদ্বান্ভ বাঙালীর পুনর্বাসনের 
প্রশ্নে কধনো হিমালয় অঞ্চলের কথা 
ওঠেনি । অথচ প্রারুতিক সম্পদ্ব- 
পূর্ণ পশ্চিযবাওপার শীর্ষ মুকুট হিমা- 
লয়ের.স্তরে স্বরে বাঙলার কর্মক্ষম 
যুবকদের কি ছড়িয়ে দেওয়া] ঘেতন1? 
আন্বাষান নিকোবরে বাঙালীর বসত 
হলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালী 
যুবকরা অগ্রসর হতে পারতেন । 


ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য 


রেখে কাজ হয়নি । স্বধোগ সন্ধানী 
দলবাজ রাঁজনীতিকর] উদ্বান্ত সম- 
স্যাকে কলকাতার বুকে এনে চাপিয়ে 
দিয়েছেন, আবারও এবই খেলার 
আয়োজন শুরু হচ্ছে। আমাদের 
জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই আত্মবিনা- 
শের প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ । জাতীয় 
ভবিষ্যডের দিকে তাকিয়ে কাক্ত 
আমরা করিনা । লক্ষ্য থাকে 
তাৎক্ষণিক কিছু পাওয়ার দিকে । 


বিতর দুষ্টব্য- 


যুবকের নামে টিকিট রিনিউ করা 
এবং চাকুরে বাঙালীর রুটির লড়ায়ে 
লাঠি গুলী উপহার দেওয়া। এ 
রাজ্যের সরকারী চিন্তাও যেন স্বতঃ- 
সিদ্ধ ভাবে যেনে নিয়েছে, বাঙা- 
লীর জন্ম চাকুরী সন্ধানের জন্মই । 
বর্তমান রকার চাকুরে বাডালীকে 
দিলেন চাকরি না পাওয়ার ক্ষতি- 
পূরণের বেকার ভাতা। বাণিজ্যে 
বাঙালী যুবকদের প্রতিষ্ঠিত করার 
কোনে! উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা কি 
গ্রহণ কর] যায়ন1 ? বাঙালী আমলা, 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের জন- 
প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে বস্তুত ভাবেন 
নি ইচ্ছে থাকলে কাজ হয়। কেন্দ্রের 
একচোখে। গোস্সাতুর্মির বিরুদ্ধে 
সোচ্চার হওয়ার চেষ্টাও জ্যোতি- 
বাবুর আগে কোনো নেতা করার 
ভর পাননি | বাঙলা তাই পিছনে 
হটেছে দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে। 
বাঙালী নেতাদের পশ্চিমী মুরুববীরা 
পূর্বাঞ্চলকে চোখ রাঙিয়ে কেবল 
বলেছেন, কিছু চেও-না, চাওয়া 
মানেই (যদি দাবি পূর্বাঞ্চলের হয় ) 
প্রার্দেশিকতা। পূর্বাঞ্চলের অক্ষম 
নেতৃবৃন্দ এই ষড়ঘন্ত্রী বুলকে নিজে- 
দের রাজ্যে আত্মত্যাগের পরকাঠ্। 
করে তুলেছেন। ফলত বহির্বদেই 
শুধু নয়, খোদ পশ্চিমবঙ্গেই বাঙলীকে 
কোণঠাসা হতে হয়েছে শ্বাধীনতার 
পর স্থদীর্ঘ সময়কাল ধরে । এ বিষয়ে 
কিছু কৃপমণ্ডুক কর্তাভঙ্জা বাঙালী 
বক্তৃতা করেছেন শুধু বাঙালীর অপ- 


b) 


এমন জাতকে তার নিচ্গভূমি থেকেও 
উৎখাত হতে হবে। আজ নাহয় 
তো কাল । 

বাঙলার সমস্যাকে চাকরিগভ 
দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে-মাসার বিপদ 
আঙ্গ হাড়ে হাডে টের পাচ্ছি 
আমরা যে বাঙালী একদিন ভাগ্যা- 
ম্বেষপে সার দুনিয়ায় এবং ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, 
আঙজ তার] অবস্থার চাপে স্থায়ী 
বসতি ছেড়ে দলে দলে ভূমিহীন 
পশ্চিমবঙ্গের এমন সব এলাকায় 
ফিরে আসতে শুরু করেছেন যে মব 
এলাকা আগতদের পুনর্বাসনে 
সাহাষ্য তে! করবেই না, উপরস্ত 
সমপ্যা চাপিয়ে দেবে আঞ্চলিক বসত- 
কারীদের ওপর। দগুকারণ্যের 
উদ্বান্তদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নয়া 
সমস্যা সৃষ্টির এই চক্রাস্ত আবার 
একটি মন্ত আঘারের মত অসহায় 
বজবামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে। ধারা আসছেন, তার! জানেন 
না, পশ্চিমবঙ্গ অবঙ্গজদের দ্বার! এমন 
ভাবে আট্টেপৃটে পূর্ণগ্রাসিত হয়ে আছে 
ষে বাঙালীর পরিচয় নিয়ে এরাজ্যে 
এলে উন্নতি নেই । কেননা বাঙলার 
বুকে গপ্দিয়ান অবঙ্গজ প্রভুর! তিল 
প্রমাণ ম্বার্থও তাদের জন্য ত্যাগ কর- 
বেন না। পারলে, বাঙলার মাটি 
থেকেই বরং তার উৎখাত করবেন 
আত্মবিনাশকামী তাৎক্ষণিক সুখ 
প্রয়াসী বাঙালীকেই । তারা এট! 
তে! এতোধিনে সুস্পষ্ট বুঝে নিয়েছেন 


£ পাঁচ ॥ 
যে বাঙালীর সবচেয়ে বড় শক্র সে 
নিজেই । 
বাঙলার পার্বত্য অঞ্চলের সম- 
স্তার প্রেক্ষাপটে এমব কথাও মনে 
পড়ল | বাঙলার পার্বত্য অঞ্চলকে 
বসত করার জন্ক আমরা বাঙালীরা 
সচেষ্ট হইনি। দ্খপ নিয়েছেন 
নেপালী তিব্বতী ( এ'রা পাহাড়ের 
পু'জিপতি নামে পাহাড়িয়াদের দ্বারা 
চিহ্নিত এবং অবঙ্জজ ভারতীয় 
ব্যবসায়ীরা । 
আমাদের স্থখী স্থখী মনোভাব 
ত্যাগ করে বাঙলার ভবিস্তৎকে 
বাচিয়ে জিইয়ে রাখার জন্য সেই 
সমস্ত অঞ্চলে বরং ভাগ্যান্বেষণে 
বেরিয়ে পড়তে হবে যেখানে চাপ কম, 
নতুন কিছু গঠন করার সৃষোগ, 
বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভবিষ্যৎ 
সম্ভাবনা! বর্তমান । 
সযতলমুখী বাঙালী পাথুরে 
জমির দিকে পা বাড়াক। অরণ্যের 
সম্পদকে মুঠোয় ধরুক। স্থাদূর 
দ্বীপের প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে 
তুলুক তার সম্ভাবন[ময় ভবিষ্যুৎ | 
একই জমিনে লক্ষ লাঙল ফেললে 
ফালায় ফালায় শুধু সঙ্ঘর্ধই হবে, 
ফসল উঠবে না। ফগল তুলবেন 
কিছু মত্লববাজ রাজনৈতিক দাদা । 
বাঙালী বহির্বক্গ থেকে তার প্রাপ্ত 
বসত ছেড়ে আসছে আর বহির্বঙ্গীয়র! 
আসছেন বাঙলার জমিন থেকে রদ 
সঞ্চয় করতে । এভাবেই চলতে 
থাকলে, তাই বলছিলাম, 
একটা দিন আসবে ঘখন পশ্চিমবঙ্গ 
থেকেও জমির অভাবে বাঙালীকে 
উৎখাত হতে হবে। সর্বতোভাবে 
বাওলাকে রক্ষা করার মনোভাব 
আজও যদি আমর] গ্রহণ না করে 
কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক লাভের 
প্রত্যাশায় দলবাজি ও বাঙালী 
হয়েও বাংলার বিরুদ্ধেই ষড়মন্ত্র করে 
যাই, তবে এমন একটা দিন খুব 
বেশী দূর নয়, যখন বাঙালী নামক 
জাতিটিই তার সকল সম্পদ হারিয়ে 
ও বেছিসেবী খরচ করে দারিদ্রোর 
নিক্পতম সীমায় গিয়ে ঠেকবে ৷ সেদিন 
সে কেবলমাত্র নিঞ্রভূমে পরবাসীই 
নয়, ব্যাপকভাবে লাঞ্ছিত ও উৎখাত 
হবে।  আজষেমন দাঞ্জিলি'য়ের 
মাটিতে দাড়িয়ে অবাঙালী সন্তানরা 
আমাদের দিবিব বুক ফুলিয়ে বাঙ্গালী 
ভূত বলে গালি পাঁডভে পারছেন 
নির্ভয়ে, আগামী দিন তেমনি অবঙ্গ- 
অরাই বাংলার বুক থেকে বিছিন্ন 
করে আমাদেরই উৎপাত কল্পবেন" 
এখন টাকা দিয়ে বাংলাকে কিনছেন 


তারা । তখন তাদের এই জমিদারি 
থেকে বিতাড়িত করবেন! 


সেদিন ব্লাঙালী রাজনৈতিক 
দাদার আর স্থযোগ পাবেন ন্‌? 
(শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় ) 


॥ ছয় 
"ব্রহ্মার পরিকল্পনা 


আগেই বলেছি, হিমালয়ের দেব | 


শিবির একই ভুলের পুনরাবৃত্তিতে 
আর ভরসা] পাচ্ছিলেন না । পুথ্থি- 
রাঁজর! দেবশিবিরকে তুষ্ট করে গ্রহা-- 
স্তবরবাসীদের উন্নতমানের যুদ্ধকৌশল 
শিক্ষা করে ও তাদের কাছ থেকে 
শক্তিশালী অশ্বশস্্ সংগ্রহ করে নিজ 
রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতেন । র্যা 
ও ত্রা্ষণীদের হিমালয়যাত্রা তাই 
ছিল সেদিন খুবই গোপনীয় ‘টপ 
সিক্রেট? । উন্নত শক্তির হিমালয় 
শিবিরকে বন্দনা ও পরিচর্যার দ্বারা 
পুষ্ট করাকেই বলা হয়েছে, তপশ্চর্ষ! 
এবং সেই শিবিরবাসীদের জন্য উত্তর 
ভারতীদের দ্বারা নীত উপঢোকনেরই 
অপর নাম, পুজা নৈবেদ্য । কিছু পেতে 


হলে কিছু দ্বিতে হয়। ছেবশিবির 


থেকে যা পাওয়া যায় তাকে ঘদি 
বলি দেবতার “বর" দান, তবে 
বিনিময়ে তাদের ঘা দিয়ে আসতে 
হত তারই নাম ছিল নৈবেষ্ত। 
নৈবেষ্ক অর্থাৎ যা শ্রদ্ধার সঙ্গে 
নিবেদিত । বহিরাগতদের সঙ্গে 
ভূদিজঘ্বের এ তাবেই আদান প্রদ্দান 
ঘটেছে । 

ধারা বাইবেল পড়েছেন, তারা 
জানেন, ইশ্রাক্পেলীদের ( কেবলমাত্র 
সেই বিশিষ্ট মানবধুখের !) ঈশ্বর 
লর্ড গড কতবভ লম্বা নৈবেস্তের 
ফিরিস্তি দিয়েছিলেন তার মত্যবাসী 
স্তাবকরৃন্দকে ৷ হুকুম ছিল, লর্ড 
গডের জন্য সেই লঙ্কা! ফর্ণ মিলিয়ে 
নৈবেষ্ত পাঠাতে হবে। এমন ফর্ঘ 
মিলিয়ে প্রজাদের কাছে নঙ্গরানা 
আদায় করার দুরাশা হয়ত মিশরের 
ফারাও বা দিল্লীর বাদশাও রাখতেন 
না। | 

একট! তালিকা শুহছন £ 


সদ্বাপ্রভু বা লর্ড গড সশরীরে 


উপস্থিত হয়ে মোশিকে আদেশ 
করেছেন, “কেহ রিক্ত হস্তে আমার 
নিকট উপস্থিত না হউক” ( যাত্ৰা 
পুস্তক বা অভিনিক্ষমণ পর্ব, ২৩/১৫)। 
“তুমি আমার বলির রক্ত তাড়িযুক্ত 
শব্যের সহিত নিবেদন করিও না, 
"সার আমার উৎসব সম্পর্কীয় মেদ 
প্রতেঃকাল পর্যন্ত সমস্ত রাত্রি না 
ধাকুক। তোমার ভূমির আশ্তপক্ক 
ফলের অগ্রিমাংশ তোমার ঈশ্বর সদাঁ- 


প্রভুর গৃহে আনিও | ছাগবৎ্সকে- 


শ্গাহার মাতার ছুষ্ধে পাক করিও 
দা” (এ, ২৩/১৮-১৯)। এই 
থৃত্ভত ঈশ্বর, খিনি "রকেটে চেপে 
সময় পর্ধতে অবতরণকালে পর্বতকে 
মাচ্ছন্ন করতেন ও ইনাইলীরা তার 
লই প্রতাপ বা রকেটে"র (দানিকেন 
জেকিয়েলদুষ্ট স্াপ্রতুর রকেটটি 
ইবেলের পবিত্র শ্লোধ্চ মধ্য" থেকে 
ঘাবিফার করেন এবং নাসার প্রখ্যাত 


দানক 
উগ্র আদোবে- 


ক-ঞ্রঘ 





 বাইবেলীয় প্রতিবেদনটি বিচার করে 


সদাপ্রভুর রকেটটিকে একটি বস্তুত 
প্রয়োগ সম্ভব রকেট বলে ঘোষণা 
করেছেন তার “তখন হ্বর্ খুলিয়া গেল 
গ্রন্থে” অচ্বাদ £ অজিত দত্ত ৷) 
অগ্ন.দিগরণ লক্ষ্য করে সভয়ে প্রকম্পিত 
হতেন, সেই সদ্বাপ্রভু মোশিকে বা 
মোঁজেনকে তার পার্বত্য দুর্গে 
(রকেটটিও সিনয় পর্বতেই থাকত) 
আহ্বান করে আদেশ দেন: “তুমি 
ইন্ায়েল-সম্তানদ্বিগপকে আমার 
নিমিত্ত উপহার সংগ্রহ করতে বল; 
উপহারের তালিকা: “বর্ণ, রৌপ্য, 
"পিত্তল ; এবং নীল বেগুন ও লাল, 
এবং সাদা মসীনা সুত্র ও ছাগলোম ; 
ও রক্ষিকৃত মেষচর্ম, তহশ চর্ম ও 
শিটাম কাষ্ট; দীপার্থ তৈল এবং 
অভিষেকার্থ তৈলের ও সুগন্ধী ধৃপের 
নিমিত্তে গন্ধন্রব্য ; এবং এফোদের ও 
বুকপাটার জন্য গোমেদক মণি প্রভৃতি 
খচনীয় প্রস্তর । আর তাহার! 
আমার নিমিত্তে এক ধর্মধাম নির্মাণ 
করুক :. 1” (অভিনিক্রমণ, ২৫/১- 
৯, ধৰ্মপুস্তক বা বাইবেল, ভারতের 
বাইবেল সোদাইটি, বাঙ্গালোর 
প্রকাশনা )। কৌতুহলী পাঠক 
অভিনিদ্রমণ বা মাত্রাপুস্তকের ২৫ 
বল্পীর ১* থেকে ৪০ এবং ২৬_-২১ 
তল্লীর ৩৭তম আজ্ঞা পর্যন্ত পড়লে 
ইঞ্জিনীয়র ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণ 
পরিকল্পনা, ভোজনবিলাপী ঈশ্বরের 
ফিরিস্তি এবং নিয়ামক ঈশ্বরের 
নিয়মের আড়ম্বরের পরিচন্্ পাবেন । 
অবাক হয়ে- তখন ডাকে অবশ্যই 


হবে কেনন! তিনি “সদ্দাপ্রতু, 
তাহাদের (একমাত্র ইন্ায়েলীদের) 
ঈশ্বর, আমি তাহাদের মধ্যে বাস 
করণার্থে মিশর দেশ হইতে ভাহা- 
দিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছি; 
আমিই নদাপ্রক তাহাদের ঈশ্বর ।” 
(এ, ২৯/৩৮---৪৬) । এভাবেই সদা 
প্রভু পর্বতে আশয় গ্রহণ করে রকেটের 
ধৃ্রজালের অস্তরাল থেকে একগোষ্ঠ 
পৃথ্িমানবের ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা 
করেন। তার কড়া আদেশ ছিল, 
ইআ্ায়েলীর! তাকে ছাড়া অন্ত কারকে 
ঈশ্বরের আসনে বসালেই তিনি 
তাদের নির্বংশ করবেন ।. অর্থাৎ 
বহিরাগত নভশ্চর, প্রধানের প্রাধান্য 
্রতৃত্ব .অদ্ধীকারের চরম-ফল হ'ল 
মহাবিনষ্টি। বাইবেলীয় নগর 
সদোম ও গোমরাহ ধ্বংসের কারণও 
ছিল সদাগ্রতুর প্রাধান্তকে অস্বীকার 
করার ফল। এগল্স আগে একবার 
বলেছি, প্রয়োজনে উপযুক্ত ক্ষেত্রে 
সেই পুরাযুগীয় আণরিক বিস্ফোরণের 


কথা আবারও হয়ত স্মরণ করব 
আমরা, তবে এখানে নয়। 


এখানে বলছিলাম মহাভারতীয় 
সদাপ্রভুদের কথা, ধারা কেবলমাত্র 


. উত্তরপ্রদেশীয় পাণ্ডব ও ব্রাণন্মদের 


ঈশ্বর ছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগ 
পর্যস্ত । পরে সেই প্রত্ুদের বিরোধী 
গোষ্ঠী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সম্পুর্ণ নিশ্চিহ্‌ 
হওয়ার পর ব্রান্মণর! নভশ্চর প্রস্ূদের 
ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তবে বিষুঃ 
নারায়ণ ও শঙ্কর মহার্দেও ব্যতীত 
ছুই প্রধান, ইন্দ্র ও ব্রহ্মার পূঙ্জার্চনা 


ভাবতে হবে বস্তুত এ নতশ্চর সদ্বাপ্রভূটি সর্বনীনভাবে টিকিয়ে রাখতে 


সেদিন কী অদ্ভুত ধূর্ততার সঙ্গে 
নিজের নিশ্চিন্ত আরামপ্রদদ বসবাসের 
আয়োজন করেছিলেন । অবশ্য 
বিনিময়ে তিনিও ইত্রায়েল সস্তানদের 
দিয়েছিলেন মিশরীয় কারাগার থেকে 
মুক্তি। বলা বাহুল্য,-এ সব কাজ 
কোনে! প্রকৃত ঈশ্বরের দ্বার! সম্ভব 
ছিল না নিশ্চয্ন। 

সদ্বাপ্রভুর দৈনিক নৈবেন্যের দাবি 
ছিল এই রকম: “প্রতিদিন এক 
বর্ষায় দুইটি মেষশাবক, একটি... 
প্রাতঃকালে--”ও অন্তটি সন্ধ্যাকালে 
উৎসর্গ করিবে । আর প্রথম মেধ 
শাবকের সহিত উথলিতে প্রস্তুত হন 
পাত্রের চতুর্থাংশ তৈলে মিশ্রিত [ফা] 
পাত্রের দশমাংশ ময়দা, এবং পেয় 
নৈবেস্তের্র কারণ হিনের চতুর্থাংশ 
ত্রাক্ষারস দিবে ।” সন্ধ্যায়ও অহুবপ 


পারেন নি। পূজামন্ত্রে যাবতীয় 
দ্বেবতার নাম থাকলেও ইন্দ্রের পূজা 
প্রচলিত নেই ৷ ব্রহ্মার মন্দির তামাম 
তারতে একটিই মাত্র আছে, রাজ- 
পুতানার পুষ্করে । 

পৃথ্বিপুরুষদের গোষ্ঠীপতি বা 
রাজারা খিত্রতা করে অস্ত্বল এমনকি 
ছোটখাটে! বিমানও ষোগাভ করে 
আনতেন হিমালয়ের দেবশিবির 
থেকে ৷ পরে শ্বরাজ্জে প্রত্যাবর্তনের 
পর শক্তিদন্তে স্ফীত হয়ে এক 
একজন হয়ে বসতেন চেঙ্গিস, নারির, 
নেপলিয়ন, হিটলারের মত ক্ষমতা- 
মাতাল । অহঙ্কার শেষ পর্যন্ত 
তাদের মনে হিমালয়ের দেবরাজ্য 
অধিকার করার বাসনাকেও জাগরুক 
করত এবং তখন দেবদ্বত্ব অস্ত্রই তারা 
ফিরিয়ে ধরতেন দেবশিবিরেরই 


ফেটবিদ্‌ ব্রমরিশ লাহেব দেই ভাবে ডক্ষ্য ও পেয় সঘধাপ্রতুকে দিতে বিরুদ্ধে। দেব বিরোধী এমন লিমক- 


দর্পণ | শুক্রবার ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৮ 


হারাম অস্থর বার বার হিমালয় 
আক্রমণ করে ইন্দ্রকে ( দেবরক্ষক 


পুরুষের পদবি) নাস্তানাবুদ করে- 


ছেন। বেঁধে নিয়ে গেছেন ভিনগ্রহের 
হন্দরী অপ্ণরাক্ষের, লুঠে নিয়ে গেছেন 
দেব-সম্পদ । এদের দাপটে সমতল 
প্রকম্পিত হয়েছে বারম্বার। তবু 
হিমালয় শিবির বার বারই একই তুল 
করে দেশীয় রাজন্তবর্গের সঙ্গে 
মৈত্রীস্থাপন করে তাদের শিবির রক্ষা 
করার প্রয়াস পেয়েছেন। খতমও 
করেছেন ছুধিনীত অ-স্থবর দানবাধি- 
পদের। 
এভাবেই চলছিল | হঠাৎ ইতি- 
হাসে মোক্ষম মোচড় দিলেন দেব- 
শিবিরের বুদ্ধিদাতা ব্রহ্মা । ভেবে 
দেখলেন, ও ভাবে আর চলবে না। 
ভূমির ভার বাড়ছে। পরাক্রাস্ত 
তুয়িজ নরপতিরা এককাট্রা হচ্ছেন 
দেব শিবিরের বিরুদ্ধে । ভাই দরকার 
হল একটি সর্বশেষ ও সার্বিক আঘা- 
তের। আর এ আঘাতের আয়োজন 
ও পরিকল্পনা পর্ব থেকেই স্বরু হল 
মহাতারতের আসল ইতিহাস কখনের 
“কথারত্তঃ 1” 
উপরিচর বহর ইন্দ্রসেবাও খন 
ধোপে বিকল না, তখন ব্র্ষ। বসলেন 
একটি মহতী যুদ্ধ পরিকল্পন! রচনা 
করতে । সে এক অতি অদ্ভুত ঘটন]। 
পূর্ববর্তী আলোচনায় সে পরিকল্পনার 
কথা বলেছি। এবার ব্যাপারটি 
বিস্তারিত করব। 
ব্রদ্ধার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি হ’ল, 
চের হয়েছে, আর সমতলবাসীর সে 
বিনিময় রাজনীতির খেলা নয়) দেব 
শক্তিকে চারির়ে দিতে হবে এবার 
মর্ত্যমানবের খাস তালুকে। তাই 
পর্বত শীর্ষের সভায় বসে তিনি হুকুম 
দিলেন, দেবগণ, যাও তোমরা পৃথি- 
পুরুষদের মধ্যেই একট] দেবপুরুষ 
বংশধারা বা জেনেরেশান সা কর। 
তাদের দ্বারাই অতঃপর পৃষ্বিরাজদের 
খতম করার অভিযান পরিচালনা 
করতে হবে। 
ব্রহ্মার সেই পরিকল্পনাম্‌সারে 
দেবতারা নেয়ে পড়লেন হিমালয়ের 
পাদদেশে । পৃথ্থিনারীদের সঙ্গে প্রাক্ব- 
তিক সহবাসের দ্বারা শুরু হল দেব বা 
বহিরাগতদের উরসজাতজাত সম্ভান 
সৃষ্টি । শুধু দেব-মানবী সহবাসই নয়, 
দেবস্তাবক বাক্ষণরাও চললেন দেবা- 
মুরক্ত জেনেরেশান তৈরী করতে। 
উপায় ষে শুধু প্রাকৃতিক সহবাস ছিল 
তাই নয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম 
উপায়েও সন্তান সুষ্টির চেষ্টা চলল । 
কিন্ত আমাদের আলোচনাকে কুরু- 
ক্ষেত্র যুদ্ধের ইতিবৃত্তে সীমিত করার 
জন্য আমরা প্রধানত যুদ্ধে যোগদান- 
কারী বীরবৃন্দের জন্মবৃত্াস্ত নিয়েই 
আলোচনা করব। কত মুনি ধষি 
দেবদত্ত বৈজ্ঞানিক প্রথায় কতভাবে 


সম্ততি সুঙ্ম করেছিলেন 
সুবিস্বত তালিকা উপস্থাপিত করার 
প্রয়োজন এখানে নেই । সেদব কথা 
মহাভারতের পল্পবিত কাছিনীগুলির 


তার 


পর্বে পর্বে ছড়ানো আছে। তবে ১ 


মহাতারতও মূলতঃ কুরুক্ষেত্র কেন্দ্রিক 
ইতিহাস হওয়ায় প্রধানত কৃরুপাগুর 
জন্মবৃত্তাস্তকেই মহাতারতকার মৃখ্য- 
ভাবে আলোচনা করেছেন । 
আমরাও সেই স্ত্র ধরে অগ্রলর হব । 
(মানবী গর্ভে দেবপুত্র স্থষ্টির কথা 
বাইবেলেও আছে) । | 
দেখব, কী অপুর্ব কৌশলে ঘেবান্থ- 
চর হুর্বাসার দ্বারা দেবপুত্রের জননী 
হিসেবে নভশ্চরবৃন্দ বেছে বেছে পরম 


বুদ্ধিমতী কুন্তীকে নির্বাচন করে-+ 
ছিলেন। বুঝতে চেষ্টা করব কেন , 


সিংহাসনচ্যুত রাজা পাওুকেই নির্বা- 
চন করা হয় দেবপুত্রদের পিতৃত্বের 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


বিশেষ দ্রব্য 
(৫ম পৃষ্ঠার পর ) 


বাংলার তথনৎ-এ-তাউন নিয়ে 
“নোংরা রাজনীতি করার । 
যে বাঙালী নিজভূমেই প্রবাসী 
সে বাঙালী পুনর্বাসিতকরবে কাকে? 
: নয়া উদ্বান্ত নিয়ে রাজনৈতিক দাদার! 
পথনভা করে সমস্ত! পাকিয়ে তুলতে 
পারেন। কিন্তু এদের কেউই বিগত 
তিরিশ বছরের রাজত্ব কালে বাংলার 
কণামাজ উপকার করতে পারেননি । 
কেন্দ্রের হাতে বাংলাকে শোষণের 
শিকার বানিয়ে এদের বাঙালী 
নেতারা নিজেদের আখেরী গুছিয়ে 
এসেছেন । তাদেরই প্ররিকল্পনাহীন 
পাপাচারী অপশাসনে বাঙালী আজ 
স্বদেশে ‘বাঙ্গালী ভূত’ বনে বলে 
আছে । কেননা এসব ভূতপূর্ব নেতা- 
দের তার বেশি কোয়ালিটি ছিলন1 | 
আবার ভুতুড়ে সমস্তা আমদানি কর- 
ছেন ধারা, তারা বাংলার সর্বনাশকে 
পুরো করতে চান । 
যে বাঙালী বাংলার উন্নতি চান, 
বাংলার অন্তান্ত শত্রুদের সম্পর্কে 
যেমন, তেষনিই চক্রাস্তকারী ' 
বাঙালী রাজনীতিকদের থেকেও 
তাদের সাবধান থাকতে হবে। 
পেছনে তাকিয়ে একবার ভেবে নিতে 
হবে, আজ ধারা দরদ গলিয়ে রাস্তা 
ভোবাচ্ছেন, বিগত কয়েক যুগ ধরে 
তারাই তিলে তিলে বাংলার ভবি- 
য্যৎকে ডুবিয়ে বাঙালীকে নিজ বাস- 
ভূমে পরবাসী : বানিয়েছিলেন। 
আবারও কেন্দ্রীয় তাবেদার সেই" 
নেতৃত্বের মধুগুলগুলি ভাষণে কর্ণপাত 
করার অর্থ, ভবিষ্যত না ভেবে 
নিজেকে নিঃস্ব করার . পরওয়ান! 
আপন হাতে লিখে দ্বেওয়া। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৮ 


“ম্যাক্স মুলার ভবনে সেমিনার প্রসঙ্গে 


এ. শ্লেবার পার্টমিপেশন ইন 
ম্যানেজমেপ্ট”--এই বিষয্কে তথা- 
কথিত একটি সেমিনার য্যাক্স মূলার 
ভবন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 
কয়েকদিনআগে। কলকাতার ম্যাক্স 
মুলার ভবনেরইন্দো-জার্মান এ্াসোঁ- 
সিয়েশনের বর্তমান কার্ধনির্বাহক 
কমিটি এই সেমিনারটির উদ্ভোক্তা। 
শোনা যাচ্ছে ঘে প্রীতুষারকাস্তি ঘোষ 
ও পশ্চিমবঙ্গের পূর্তমন্ত্রী শ্রীঘতীন 
চক্র বত এই দেমিনারটিতে উপস্থিত 

“»*-ছিলেন। 

সেমিনারটির বিষয় “লেবার পার্ট- 

: দিপেশন ইন্‌ ম্যানেজমেন্ট” এমনই 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে পশ্চিম 
বঙ্গ সরকারের শ্রমমন্ত্রীর উপস্থিত 

= থাকার দরকার ছিল। এই রাজ্যের 
কিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের কেউই এই 
দেমিনারটিতে আমন্ত্রিত হননি | 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট সরকার আসার 
আগে এক ধরণের তথাকধিত মার্ক- 
পিষ্ট সোস্যালিষ্ট নেতারা! যাদেরকে 
প্রায় সময়েই পশ্চিম জার্মান কনস্থ্য- 
লেটের ককটেল 'পার্টি অথব! অন্যান্ত 

» অনুষ্ঠানে দেখা যেত তাদের কয়েক- 
জনকে দেখা গিয়েছিল ও দিন এই 
সেমিনারটিতে অংশগ্রহণ করতে । 

“লেবর পার্টিসিপেশন ইন 
ম্যানেজমেন্ট” এখন মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
পশ্চিম জার্মানীতে তথ] পশ্চিম ইউ- 
রোপের শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলিতে 
পুরোদ্ধমে চলেঞ্ছ । বর্তমানকালে 
ভারতেও এই ক্কিষয় নিয়ে বিভিন্ন ট্ৰেড 
ইউনিয়নে আলোচন! চলছে। 
আবার এই বস্তুটির সঙ্গে বিভিন্ন বহু 
জাতিক সংস্থা বা মাল্টিন্তাশানাল 
জিনিষটিও যুক্ত হয়েছে। তাহলেই 
দেখা যাচ্ছে যে এই দেশে এই বিষয়- 
টিকে কত গুরুত্বপূর্ণ করে দেখা 

'দহ্‌চ্ছে। আদল কথা হচ্ছে যে পু'জি- 
বাদকে কি করে চাঙ্গা করে তোল! 
যায় তারজন্য এক ধরণের অপচেষ্টার 
ছারা শ্রমিক শ্রেণীকে বোঝানে। হচ্ছে 
যে উৎপাদন ব্যাহত হলে দেশের 
ক্ষতি ও শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষতি । তাই 
বর্তমান বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণীকে এগিয়ে 
আদতে হবে পুঁজিবাদকে বাচিয়ে 
রাখার তাগিদে । অর্থাৎ পুজিবাদ 
চাচ্ছে অঁমিকশ্রেণীর সহযোগিতায় 

বেঁচে থাকতে । 

বর্তমান বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক দেশ- 
গুলে! ছাড়াবিতিন্ন দ্বেশে এক ধরণের 
অর্থনৈতিক বিপর্ধম় উপস্থিত। 
সেখানে মা্টিন্তাশানাল, লেবর 
পার্টিসিপেশন ইন্‌  ম্যানেঙ্রমেপ্ট 
জাতীয় ভাওতা দিয়ে ঘি উৎপাদন 
বৃদ্ধি না করা যায় তবে পুঁজিবাদের 


মুগেন সান্যাল 

পক্ষে টিকে থাকা অনভ্ভব হবে । তাই 
পুঁজিবাদের শেষ চেষ্টা শ্রমিক শ্রেণীর 
স্বার্থের নামে পু'ল্জিবাদকে কি করে 
টিকিরে রাখা যায়, এবং তার জন্য 
নানা ধরণের তাওতার সহুষ্টি করা। 

ইন্দো-জার্ধান এাসোসিয়েশনের 
ওঁ প্রতিক্রিয়াশীল কার্ধনির্বাহক 
কমিটির সদস্তরা জানেন না যে, এই 
দেশের শ্রমজীবী মানুষের! কিভাবে 
এক আধা-সামস্ততান্ত্রিক প্রথায় 
পু'জিবাদের দ্বার! শোষিত হচ্ছেন । 
পশ্চিম ইউরোপের শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চলে 
শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা এই 
দেশের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা থেকে 
ঢের ভাল । তাই পশ্চিমী দুনিয়াতে 
যে জিনিষ নিয়ে ভাবা হচ্ছে সেটাকে 
নিয়ে এখন এইদেশে :মাথা ঘামাবার 
সেরকম কোন প্রয়োজন আছে বলে 
মনে হয় না। 

ইন্দো-জার্মান এসোসিয়েশনের 
এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এমন সব 
লোককে এই সেমিনারটিতে সেদিন 
ডেকে এনেছিলেন যারা মাথা নেড়ে 
হ্যান করে বক্তৃতা শুনে প্যাকেজ 
লাঞ্চ আর ভাল কফি খেয়ে সেমিনার 
শেষে নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান 
করলেন । এর আগে খন ম্যাক্স 
যুলার ভবনে সেমিনার অনুষ্টিত 
হয়েছে এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রটি 
দ্বার, তখন দেখা গিয়েছে রবীন্ত্র 
ভারতী বিশ্ববিষ্ভালয় অথবা অন্ত 
কোন বিশ্ববিষ্থালয় থেকে কিছু ছাত্র 
ছাত্রী দিয়ে ম্যাক্স মুলার ভবনের 
প্রেক্ষগৃহটিকে যাতে ভততি করা যায় 
তার জন্য এক ধরণের অধ্যাপক মহল 
কাছে লেগে থাকতেন ৷ প্রসঙ্গক্রমে 
এখানে উল্লেখ করার দরকার আছে 
ঘে এই সব অধ্যাপক মহলের সঙ্গে 
পশ্চিম জার্মানীর বন-এর আউস- 
ভেরটিগেস আমটের” *(AUS- 


WERTIGES AMT") বিদেশ মন্ত্রণা- 


লয়ের যোগদাজস আছে । প্রচ্ছন্নভাবে 
যদি বল! যায় সি আই এর সঙ্গে 
এদের যেন একটু যোগ থাকতে পারে 
তবে এরা তেলে বেগুনে জলে উঠ- 
বেন। এবারকার সেই সেমিনারটির 
আয়োজন করার ব্যাপারে এই ধরণের 
অধ্যাপক মহল আবার সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন। এদের সঙ্গে 
ইন্দো-জার্মান চেম্বার অফ কমার্সের 
যোগাষোগটা আগে থেকেই ছিল । 
তাই বহু শিল্প সংস্থার মালিকদের 
সঙ্গে এদের যোগাষোগ অনেকটা 
সরাসরি । 

কলকাতার আলম মডার্ণ বালী- 
গঞ্জ সাক্লার রোডের ম্যাক্স যুলার 
ভবনে কিছু সংখ্যক অভিজাত- 


সীম! পরিসীমা! ছিলোনা । 


শ্রেণীর লোককে নিয়ে এরকম সেমি- 
নার করবার পিছনে কোন যুক্তি 
খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোন 
শিল্পাঞ্চলে ঘি ডাকা হত, তবে এই 
সেমিনারটির আলোচনা সভা ভালই 
হত। কিস্ত তা না করে অজ অর্থ 
ব্যয়ে এই সেমিনার করে ইন্দো- 
জার্মান এসোসিয়েশনের প্রতিক্রিয়া 
শীল চক্র চেষ্টা করছে নিজেদের 
জাহির করতে যে তারা সোস্যালিষ্ট 
এবং শ্রমিক দরদী | 

কলকাতার ম্যাক্সযুলার ভবনের 
এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রটির দৌলতে 
পশ্চিম জার্মানী ফেরৎ ছাড়া কেউই 
আজকাল ইন্দো-জার্শান এযাসো- 
সিয়েশনের সভ্য হতে পারেন না। 
তাহলেই বোঝা যাচ্ছে ষে এরা কি 
ধরণের সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে 
তুলেছেন যেটা জনসাধারণের 
কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন । তাই 
এদের ছারা এই ধরণের সেমিনারে 


সি এম পি 


সি এম পি ও ষেভাবে গড়ে উঠে- 
ছিল তাতে এর মজ্জ্জায় মজ্জায় ঘুণ 
ধ'রে গিয়েছিল। বর্তমান সরকার 
এসেই এর মাথায় ভাগ্তা মেরেছেন। 
না মেরে উপায় ছিলোন!। সি এম 
পি ওর এই ভগ্নদশা চলতে পারেনা 
বেশীদিন। এটাকে চারিয়ে দেওয়া 
হবে নানান সংস্থার সংগে! কিছু 
কর্মী ইতিমধ্যেই সি এম ডি এতে 
আছেন, কেউ কেউ অন্ত কোথাও ৷ 
তারা সেখানেই থেকে যাবেন। সি 
এম ডি এতে আরও কয়েকজনকে 
পাঠানো যেতে পারে। একটা বড়ে! 
অংশ ইল্লিনীয়ারিং বিভাগের বেশীর 
ভাগটা চলে যাচ্ছে নবগঠিত *আর- 
বান বডিজ” ভাইরেকটরেটে । একট] 
অংশ “হোম ট্রান্সপোর্ট” বা অন্ত 
কোথাওযাবার কথা ৷ ষ্টেট প্ল্যানিং 


বোর্ডে মিশে যাবার কথা একটা 


বড়ো অংশের ৷ বাকীটা জুডে যাবে 
রাজভবনের উন্নয়ন দপ্তরের সংগে । 
গত কয়েক বছরে সি এম পি 
ওতে অনাচার, অত্যাচার অবিচারের 
অনে- 
কেই ছিলেন অনাথ ৷ মগের মুলুক 
যেন! বর্তমান সরকারের কাছে 
তাই অতীত অবিচারের প্রতিকার 
প্রার্থনা করে আবেদন জানাচ্ছেন 
অনেকে । ইঞ্চিনীয়ারদের কথাই 
ধরা যাক না কেন। পাবলিক সাঁর- 
ভিন কিশনের মারফ$ আসা ইচ্ছি- 


ষে জন লংযোগ রক্ষা কর! সম্ভব নয়, 
এট] একেবারেই স্পষ্ট । 

আই, জি, এ প্রসঙ্গে একটা কথা 
উল্লেখ করতে-চাই । এর আগের একটি 
লেখায় আই, জি, এ ও ম্যাক্স যূলার 
ভবন প্রসঙ্গে ইন্দো-জার্ান চেম্বার 
অফ কমার্সের প্রতিনিধি সম্পর্কে কিছু 
লেখাতে তিনি খুব ক্ষুদ্ধ হয়ে আমাকে 
তার অভিযোগে জানান ধে আমি 
তাকে সি, অ ই, এ ভুক্ত বলে নাকি 
ইঙ্গিত করেছি । তিনি আমার সঙ্গে 
দেখা করে (সেখানে আই, জি, এ-র 
তরফেও একজন উপস্থিত ছিলেন ) 
আমার বাংল! প্রবন্ধের এক ইংরাজী 
তর্জমা উপস্থিত করেন | আই, জি, 
সি, প্রতিনিধি যে তর্জমা দেখান 
সেটা এমনই এক অদ্ভুত জিনিসে 
পরিণত হয়েছে যে তার উপর নির্ভর 
করে কোন কথা বলাই সম্ভব নয় বলে 
আমি আমার প্রবন্ধটির নিজেই আমার 
সাধ্যমত ইংরাজীতে তর্জমা করে 
বোঝাই ৷ প্রতিনিধিটির যুল বক্তব্য 
হল যে তার আই, জি, এর সহ সভা- 
পতি ও সভাপতি থাকাকালীন তার 
উপস্থিতিতে নাকি কোনরকম মদ্যপান 


7 সাত} 
অথবা অশালীন কিছু ঘটেনি । তিনি 
এও জানিয়েছেন যে ইন্দো-জার্যান 
চেম্বার অক কমার্স ইন্দো-জামান 
এ্যাসোসিয়েশনকে কোনরূপ অর্থ 
সাহায্য করেনা । আমার বক্তব্য 
হল ম্যাক্স যূলার ভবনের আবহাওয়া 
কলুষিত হচ্ছে্সসেইদিন থেকে যেদিন 
থেকে বর্তমান আই, জি, এর পরি- 
চালকরা পরিচালনার ভার গ্রহণ 
করেছেন। এদের আগে ধার 
পরিচালনায় ছিলেন তাঁর] বহু যৃঙ্য- 
বান ও স্থরুচি সম্পন্ন অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করেছিলেন ৷ আই, ছি, 
সি প্রতিনিধিটির সম্বন্ধে আমার বক্তব্য 
যে আমার আগের  প্রবস্কটিতে 
কোথাও আমি পি, আই, এ তৃক্ত 
করবার চেষ্টা করিনি উক্ত প্রতিনিধি- 
টিকে । কিন্ত ম্যাক্স মুলার ভবনে 
ঢালাও মদ্যপান, হাফ পর্ণো! ফিল্ম 
শো ও অনুষ্ঠানের পর ককটেল পার্টির 
ব্যবস্থার কথা উক্ত প্রতিনিধিটি কি 


অস্বীকার করতে পারেন? হয়ত 
অনুষ্ঠানের পর ককটেল পার্টিগুলি 
তার অন্ুপস্থিতিতেই হত কিন্তু এ 
গুলো কি ম্যাক্স যূলার ভবনের নাম 
কলঙ্কিত করেনি? 


ও-তে অন্যায়ের পাহাড় 


( সংবাদদাতা. প্রেরিত ) 


নীয়রদের সিনিয়রিটির যাথাক্ ডাণ্ড! 
মেরে একদল ইঞ্জিনীয়ার মকেলের 
জোরে পাবলিক সারভিস কমিশনের 
চোখে ধুলো দিয়ে সিনিয়রিটি পেয়ে 
গেছেন । মগের মুলুক একেই বলে । 


এইসব জট ছাড়ানে। ছিলো! শিবের 


অসাধ্য । অন্তায়ের পর অন্যায় জমে 
অন্তায়ের পাহাড় হয়ে উঠেছিলো সি 
এম পি ওতে । প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রশংকর 
ঘোষ যখন সি এম পি ওর মন্ত্রী ছিলেন 
তখন ধারা নতুন ঢুকেছিলেন সি এম 
পি ওতে তাদের মধ্যে কিছু ভাগ্যবান 
এক বছর সময়ের মধ্যেই গোট! তিন 


চার প্রমোশন ম্যানেজ করে নিয়ে- 
ছিলেন। না হ'লে বলে কংগ্রেস 
রাজত্ব ! 

সি এম পি ওর সব কিছু পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত কর! গেলে শুধু সি এম পি 
ও নয়, গোটা দপ্তরটাকে (টি এ্যাণ্ড 
সি পি) ভেঙ্গে দিয়ে আবার গড়তে 
হবে। ত! ন! করলে এতো কোর্ট 
কাঁছারী সুরু হবে ঘে সরকার ব্যতি- 
ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। ডিপার্টমেন্ট 
ভেঙ্গে দিলে কারও কিছু বলবার 
থাকবে না তারপর নতুন করে নির্ণন্ 
'হবে সিনিয়রিটি। 


ফায়ার সাপ্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের 
৩২তম প্রতিষ্ঠা বাধিকী উদযাপন 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গত বৃহস্পতিবার দমকলের সদর 
কার্যালয়ে ফায়ার সাতিস ওয়ার্কার্স 
ইউনিয়নের ৩২তম প্রতিষ্ঠা দিবস 
উপলক্ষে কর্মচারীর! বিপুল উৎসাহ 
ও উদ্দীপনার মধ্যে উৎসব উদযাপন 


করেন। এই ভাবগন্ভীর অহুষ্ঠানে 
ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
শ্রীনারায়ণচন্ত্র সাহাকে ইউনিয়নের 
সদস্তরা অবসরকালীন বিদায় সন্ব্থন। 
জানান। এই উপলক্ষে ইউনিয়নের 
৩২জন সমস্ত রক্ত দান করেন! 
গণনাট্য সংঘের গণমংগপীত পরি- 


বেশনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ সুরু 
হয়। সভার সুরুতে শহীদ বেদীতে 
মাল্যদান করেন শ্রীনারায়ণ বস্থ। 
ইউনিয়নের পতাকা! উত্বোলন করেন 
শ্রীনারায়ণ সাহা। , 
সভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পা- ,* 

দক শ্রীশ্তামটাদ মশিগ্রাম ফায়ার 
সান্ডিস ওয়ার্কার্স ইউনি মনের দীর্ঘ ৩২ 
বছরের সংগ্রামী. ইতিহাসকে তুলে 
ধরেন এবং" বর্তমান পরিস্থিতিতে * 
কর্মচারীদের এঁক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান 
জানান। 


1 আট ॥ 


পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বল শহর, বিশেষ 
করে আসানসোল, হূর্গাপুর, চিততরঞ্রন, 
রাণীগঞ্জ ইত্যাদি শ্রমিক অধ্যুষিত 
শিল্পাঞ্চলগ্ুলিতে সাম্প্রতিক কালে 
বেশ কয়েকটি নাট্য সংস্থার উচ্চমানের 
নাট্য প্রযোজনা দেখার স্থযোগ 
ঘটেছে । এইসব নাট্য প্রযোক্গন। 
শৈর্পিক দিক থেকে উচ্চমানের হলেও 
বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এদের অভি- 
নীত নাটক কিন্ত দর্শকমনে সঠিক 
কাল চেতনার জোয়ার আনতে পারে 
নি। এই অঞ্চলে শ্রমজীবী বলতে 
বোঝা যায় কয়ল! শ্রমিক এবং ইম্পাত 
শ্রমিক। তার সঙ্গে আছেন রেল- - 
শ্রমিকর1। অথচ এতর্দঞ্চলে অভিনীত 
নাটকগুলিতে এইসব শ্রমিকদের 
জীবনের কোন প্রতিফলন নেই। 
এদব অঞ্চলে প্রগতিশীল লেখক বলে 
পরিচিত অনেকেই আছেন, কিন্ত 
তাদের কথাবার্তায় মার্কপীয় তত্বের 
আস্ফালন শোন? গেলেও স্বকীয় শিল্প 
কর্মে মার্কসবাদী আচরণের ন্যনতম 
চিহ্ন খুজে পাওয়া যায় না। শ্বভা- 
বতই এতদঞ্চলের নাট্যক্র্মীর! নাটক 
খুজতে যান শহর কলকাতা থেকে 
প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় । আবার 
শহর কলকাতার নাট্যপত্ বলতে যা 
বুঝি তা হলো টেষ্টপেপার আকারের 
একটি বৃহদায়তন মুদ্রিত বোঝা যার 
মধ্যে প্রবন্ধ নিবন্ধের নামে দেখা যায় 
রবীন্দ্রনাথ, গিরীশ ঘোষ থেকে শুরু 
করে উৎপল দত্ত" পর্যন্ত প্রত্যেকের 
সপিগুকরণ শ্রাঙ্গের বিস্তৃত বিবরণ। 
নাটক বলতে যা থাকে তা হচ্ছে 
মাদারিকা খেলের নব নব সংস্করণ! 
মফঃখলের নাট্যক মদের অফুরস্ত উৎ- 
সাহ, আন্তরিকতা এবং সততা বন্দী 
ছয় এইসব অপোগণ্ডের চাতুরীর 
জালে। | 

নাটক নেই, নাটক মফঃস্বলের 
লেখকরা লিখতেও চাঁননা । ফলে 
মফঃঘলের . নাট্যপ্রষোজনার ক্ষেত্রে 
এটি একটি গুরুতর সমস্তা। এতে 
‘গেল একদিক । মফস্বলের নাট্য- 
প্রধোজনার অন্তান্ত সমস্তার মধ্যে 


আর একটি বিশেৰ অভাব অন্থুভব 


দর্পণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ চাদার হার 8 
বাধিক ৩০ টাক! 
যান্মাপিক ১ টাক! 
ত্রৈমাসিক ৭'** টাকা 
টাকাকডি.ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকান। 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১, মট লেন} কঝ।তা-১৩ 


মফঃন্বল বাংলায় নাট্য প্রযোজনার সমস্য! 


সুপ্রিয় মিত্র 
করা যায় এবং তাহলো এই যে 
এখানের নাট্যক্মাঁরা শিখতে চাই- 
লেও শিক্ষার স্থযোগ পান না। বই- 
এর অতাব তো আছেই, শিক্ষকেরও 
অভাব । মাঝে যাঝে'শহর কলকাতা 
থেকে নামী দামী জনরা আসেন 
কিন্ত তারা আলোচনার নামে বিত- 
রণ করে যান কিছু উপদেশামৃত। 
প্রসঙ্গত: ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 
আসানসোলে জ্রউৎপল দত্তের তাষ- 
ণের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রত 
একালের শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রষোজক, নাট্য 
নির্দেশক, নাট্যকার, নট এবং পণ্ডিত 
নাট্যবিদই নন, তাকে বলা ষায় 
‘বাংল! নাটকের নবযুগের দিকপাল । 
তিনি অপসংস্কৃতি সম্পর্কে ভাষণ 
দিলেন, কিন্ত কেন নাটকে চোরা- 


গলি দিয়ে অপসংস্কর্তির পসারীরা 


মঞ্চে এসে আসর জমাতে সক্ষম হচ্ছে 
সে সম্পর্কে কিছুই বললেন ন11 
অনেকে প্রশ্ন করতে চেয়েছিলেন 
উৎপলবাবু নিজেকেন বস্তাপচাছিন্দী 
ছবিগুলোতে অভিনয় করে অপ- 
সংস্কৃতির পথ স্থগম করছেন। সাধন গুহ 
সেদিন এ সভায় উপস্থিত ছিলেন ।' 
সাধনবাবুকে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম 
উৎপলবাবু সম্পর্কে কিন্ত তিনি অতি 
ধূর্ত বুদ্ধিমানের মত যেভাবে কথার 
জাল বিস্তার করে উৎপল দত্তক 
আগলে রাখার চেষ্টা করলেন তা 
থেকে এটুকুই বুঝলাম যে তাদের কৃত- 
কর্মের কোন সমালোচনার মূল্য তারা 
দিতে চান না। মফ:স্বল শহরে এসে 
তারা গুরুগিরি করে যান কিন্ত মফঃ- 
শ্বল শহরের নাট্য আন্দোলনের অস্থ- 
বিধার দিকগুলে! তারা আদৌ বিচার 
করেন না। মফঃস্বলের নাট্যকর্মী- 
দের এটাও একটা বিরাট সমস্তা। 
সাধনবাবুর1 গত ছুমাসে দুর্গাপুর এবং 
রাণীগঞ্জের কয়েকটি নাট্য প্রতিষোগি- 
তায় বিচারক হিসাবে এসেছেন এবং 
নাটকের উপর আলোচনাও করে- 
ছেন। কিন্ত সে আলোচনায় আমর] 
শুধু শুনেছি গণনাট্য সংঘ এবং উৎপল 
দত্তের প্রশস্তি | নাটক সম্পর্কে বিশেষ 
কিছু আলোচনা তারা করেন নি।- 
তাহলে টেষ্ট পেপার আকারের তথা- 
কথিত নাট্যপত্রে মুদ্রিত নাটকের 
শিকার হওয়া ছাঁভ1 মফঃম্বলের নাট্য 
কমীদের অন্তপথ কি আছে? মঞ্চের 
অভাব, অর্থের অভাব, মহিলা! শিল্পীর 
অভাব-_এ তো চিরস্তন সমস্যা, এ 
নিয়ে আর আলোচনা 
নেই । আমর] দুঃখিত যে এতদঞ্চলের 
শক্তিশালী নাট্যগোষ্ঠগুলির জীবন- 


ধর্মী সংগ্রামী বক্তব্য সম্পন্ন প্রষোজন। 


করে লাভ 


কলকাতায় মঞ্চস্থ করার কোন উদ্ভোগ 
গ্রহণের দায়িত্ব নেবার ন্যুনতম আগ্রহ 
উৎপলবাবু, সীধনবাবুরা দেখান 
নি। নিঃসন্দেহে বল! যায় যে এত- 
দঞ্চলে বহু শক্তিশালী নাট্য নির্দেশক 
এবং নটনটা রয়েছেন যারা একটু 
স্থযোগ পেলে মহানগরীর যেকোন 
নাট্য নির্দেশক কিংবা অভিনেতা 
অভিনেত্রীর সমকক্ষ হতে পারেন । 
স্থানীয় পত্র-পত্রিকাগুলিতেও 
স্থানীয় নাট্য প্রযোজনার কোন পর্যা- 
লোচনা হয় না। কলকাতার পত্র 


“পত্রিকায় তো নয়ই ৷ ম্ংম্বল শহরের 


নাট্যপ্রধোজন1 এসব কারণেই নানা 
ভাবে মার খাচ্ছে। ধরা যাক 
আসানসোলের গণতান্ত্রিক লেখক 
শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী এবং ছুর্গা- 
পুরে এর শাখা, গণনাট্য সংঘ কিংবা 
কাল সচেতন সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলোর 
কথা । এরা একটু সক্রিয় হলেই 
মফস্বলের সংস্কৃতি আন্দোলন, বিশেষ 
করে নাট্য আন্দোলনে জোয়ার 
আনতে পারেন। কিন্তু তার! সভা 
সমাবেশে যতট! আগ্রহী সাংগঠনিক 
কাজের স্ৃফলপ্রসারে ততখানি 
আগ্রহী নন। এর! এসব সমাবেশে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৮ 





পল্লীর দিকে নজর দিন 


মৃখ্যমন্ত্রী . বিধানচন্দ্র রায়ের 
বিয়োগের পর থেকে আম?! গ্রামের 
জনগণ আর নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে 
পারছি না। রায় মন্ত্রিসভার আমলে 
আমরা দেখেছি সপ্তার সপ্তাক়্ গ্রামের 
মধ্যে প্রত্যেকের বাড়ীর পিছনে 
। গোয়াল ঘরে ডি, ভি, টি ছড়িয়ে 
দেওয়া হত । সেই কারণে গ্রামের 
'মধ্যে মশার কোন উপত্রব ছিল ন! 
এবং ম্যালেরিয়ার কোন উপন্রব ছিল 
না। জানিনা সেই আ্যাটি ম্যালেরিয়ার 
অফিসগুলি জীবিত আছে কি না। 
আপনারা স্বাস্থ্যন্ত্রীর পদাদক্কত 


{ 


করে শুধু শহর নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন । 
শহরে ধনী লোকের বাস। তার? 
পয়সা খরচ করে অনেক কিছু করতে 
পারেন । কিন্তু পল্লীর এই অবহেলিত 
গরীব জনজগণের দিকে একটু যদি 
স্থনজর দেন তাহলে আমরা খুবই 


উপকৃত হবো। ছেলে 
মেয়েরা একটু স্বস্থ বসে পড়া- 
শুনা করতে থাঁরবে, আর আমরা , 
নিশ্চিন্ত মনে একটু ঘুমোতে পারবে1। 
শেখ এমাম বকৃদ *“* 
থানামাখুযা , 
হাওড় 


প্রকাশিত সংবাদে ভুল তথ্য 


১৭ই মার্চ, ২য় পৃষ্ঠায় দর্পণের 
সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত ‘জয়প্রকা- 
শের সভায় গণ্ডগোলের নেপথ্যে’ এই 
শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদের 
কয়েকটি লাইনের প্রতি আপনার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। ৷ 
যেমন “এদের বক্তব্য অমুষায়ী 
নিম্নবর্ণের নেতা লোকসভা সমস্থ 
লালুপ্রসাদ যাদব, বিধানসভা সদস্য 


নানা প্রদর্শনীতে এমন সব ছবি / নাগমণি প্রসাদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাপুজী 


হাজির করেন যা শহর কলকাতা 
থেকে আমদানী করা! স্থানীয় কোন 
শিল্পীর ছবি যদিও বা প্রদপিত হ্য় 
তার নামকরণ দেখে অনেক সময় 
বিব্রত বোধ করা ছাড়া উপায় থাকে 
না। কলকাত্তাই বিঘূর্ত শিল্পের 
আধিভৌতিক নামকরণের মতো 
আপানসোঁলের কোন শিল্পীর বেমক্কা 
রেখা আচড়ের নামকরণ যখন দেখি 
“মধ্যবিত্ত রমণী" তখন গণতাস্ত্রিক 
লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর 
স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে সংশয় জাগে। 
শৈল্পক উৎকৰ্ষের দিক থেকে ছবি- 
টিতে শিল্পীর পাকা হাতের ছাপ 
আছে। কিন্ত ছবির নামকরণে 
সংশ্লিষ্ট শিল্পীর তথাকথিত আতলে- 
মীর প্রবণতা কোনক্রমেই বরদাস্ত 
করাযায় না। 


নাটকের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার | 


চলছে । এখন সম্ভবতঃ সময় এসেছে 
এসব দিকে নজর দেবার । রাজ্য 
সরকার সুস্থ শিল্প প্রসারের সমস্ত 
প্রয়াসকেই মদত দেবেন_ বামক্রণ্ট 
সরকার একথা স্পষ্ট করেই ঘোষণা 
করেছেন । এখনও যর্দি মফংস্বল 
শহর বিশেষ করে শিল্পাঞ্চলের নাট্য 
আন্দোলনকে নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে ন! 
নেওয়া যায় তবে এর ভবিস্তত 


অন্ধকার । 


ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুখ্য- 
মন্ত্রী কপূরী ঠাকুর ক্ষমতার অপব্যব- 
হার করেছেন কারণ তিনি নিজেও 


নিয়বর্ণ ভুক্ত 1” কিন্ত লোকলভী সদস্ট 


এ 


শ্ীলালুপ্রসাদ যাদব নিয়শ্রেণীভুক্ত 
নন। আমরা জানি সাধারণতঃ 
তপস্জলিতুক্ত যান্ুষকে নিয় শ্রেণী 
বলে অভিহিত করা হয়। 
তিনি পশ্চাৎপদ বা অনগ্রসর শ্রেণীর 

লোক । বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকপূর্ণী ০. 
ঠাকুরও নিয্শ্রেণীতৃক্ত নন |, তিনিও" 


অবশ্য 


অনগ্রসর শ্রেণীর লোক । 


শক্তিপদ ঘোষ 
কালিগ্রাম, বর্ধমান 


সমস্যা! সমস্যা৷! সমস্যা! 


আপনার বেকারত্ব? শিল্প প্রসারে একচেটিয়া প্রভাব ? 
দশের বেকারত্ব? শিল্পে নয়নে আঞ্চলিক অসামঞ্ষন্ত ? 
দেশের বেকারত্ব? জাতীয় আয় বণ্টনে অসমভ1? 
হাঁস পেতে পারে 
খদি জেলায় জেলায় 


গ্রামীণ, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে ওঠে, সম্প্রসারিত হয় 


ক্ষছ শিন্বোছ্যোগীর সমস্য! 


*  বিনাব্যয়ে উপযুক্ত কারিগরী পরামর্শ? 
*  শ্বল্পভাড়ায় জল ও বিদ্যুৎ সমন্বিত কারখানার উপযুক্ত 


- শেড বা জমি? 


* ঝ্তাধ্য মূল্যে ছুত্রাপ্য দেশজ ও বিদেশ জাত কাচ! 
মালের নিয়মিত সরবরাহ ? 
* শিল্পঙ্গ দ্রব্যাদ্বির উপযুক্ত বিপনন ব্যবস্থা? 
এই সমপ্যাবলীর সমাধানের জন্য যোগাযোগ করুন: 


কব 


জেলা শিল্পাধিকার বা 


গ্রামীণ শিল্প প্রকল্পাধিকারিক (প্রতি জেলায়) 


পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন 


৬এ, রাজ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার ( ৪র্থ তল ) কলি-১৩ 


[পঃ বং ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক প্রচাণ্তি ]' 


কু 


শুক্রবার ৭ই: এপ্রিল, ১১৭৮ 


ত্রাসানসোন শিল্পাঞ্চলে বিশ্ুঙ্খলা 


_প' এটা লর্বজন বিদিত যে, গোটা 
রাজ্যের প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের 
দরায়িত মন্ত্রীর হলেও শ্বরাষ্্ী বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থ নিশ্চ- 
ই ব্রহ্ষনেত্র হয়ে পুলিশের বদলী 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) - 


রাজের ভাই। স্থকুমারবাবু এই 
থানার ও, সি থাকাকালীন কংগ্রেসী 
মস্তানরা ছিল সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন 
এবং সমাজ বিরোধীরা ছিল নির্ভয়। 
কিন্তু কোন্‌ রহস্যজনক কারণে জীচট্র- 


সংক্রান্ত সকলদিকে সতর্ক নজর রাখতে রাজ্ডের আপালসোল থানাঁভেই 


পারেননা এবং সেটা সভ্ভবও নয়। 
এট! আই, জি-পুলিশের দ্বায়িত্ব 
আই. জি-কেই দেখতে হবে কোন 

. খানায় কোন অফিসার দিলে প্রশাস- 
. নিক শৃংখলা রক্ষা করা যায়। সবি- 
৭ নয়ে প্রশ্ন করতে চাই, পশ্চিমবঙ্গ 
, পুলিশের ইনম্পেক্টর জেনারেল তার 
দ্বায়িত্ব ষধাধথভাবে পালন করছেন 
কি? আমরা বলতে পারি_তা! 
করা হয়নি, তা করা হচ্ছেনা । 
বিশেষ করে, আমানসোলের মত 
অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে পুলিশের 
আভ্যন্তরীণ মে উপদূলীয় কারসাজি 
চলছে প্রশাসনিক শৃংখল। রক্ষার 
পক্ষে তা খুবই ভয়াবহ । আসাঁন- 
সোল মহকুমার অস্ততৃক্তি ৯টি থানা- 
রই (আসানসোল, হীরাপুর, বার্ণপুর 
_..ৰেস, কুলটি, বারাবনী, সালানপুর 
চিত্তরঞ্জন, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া) 
প্রশাসনিক দায়িত্ব অত্যস্ত কঠোর । 
কারণ, এগুলো শিল্পাঞ্চল এবং এ সব 
অঞ্চল মুনাফ1 শিকারের মৃগয়াভূমি ও 
সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজা।: শ্বভা- 
বতই, আশা কর! অন্যায় হবেনা যে, 
এসব অঞ্চন্রে বর্তমানে এমন সব 
অফিসার নিয়োগ করতে হবে ঘারা 
অকুতোভয়ে সব কিছুর মোকাবিল! 
করতে পারবেন । কিন্তু তা করাতে! 

_ হচ্ছেই না, বরং ষে সব অফিসার 
কিছুটা অগ্রসর হয়ে এতদঞ্চলের 
ওয়াগন ব্রেকারদের স্বর্গরাজ্যে হানা 
দেবার নানতম চেষ্ট! করছেন, তাদের 

_ বদলীর কয়েক মাসের মধ্যেই আবার 
অন্যত্র বদলী করে সেখানে আনার 
চেষ্টা হচ্ছে সেই অফিসারকে যার 


আমলে ছু্নাতিবাজর নিজেদের নিরা- 
পদ যনে করতো এবং যার আমলে 


বামপন্থী বিশেষ করে সি. পি. আই 
(এয) কষীদের নিগ্রহ করা যেতে! 
অবাধে । 
প্রসঙ্গত, আসানসোল থানার 
কথাই বসছি। এই থানার বর্তমান 
ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীদেবী 7ত্তকে 
€ কয়েকমাস আগে বদলী হয়ে এসে- 
ছেন) সরিয়ে তার পূর্বতন ও, দি 
শ্রন্ককূমার চট্টরান্তকেই আবার 
'আসানসোল পোষ্টিংয়ের আদেশ 
দেওয়া! হয়েছিল যদ্বিও তা সঙ্গে 


থাকার আবধারকে আজও মদত 
দেওয়া হচ্ছে? স্বকুমারবাবু আপান- 
পোল থেকে বদলী হবার পর থেকেই 
(১০ মাসের বেশি ) ছুটিতে আছেন। 


কেন তার দীর্ঘকালীন ছুটি? 


অহ্স্থতা? তাকে তাহলে কোন 
মেডিকেল বোর্ডের সামনে উপস্থিত 
হবার আদেশ দেওয়া হচ্ছেনা 
কেন? 

আমাদের কাছে খবর আছে ঘে, 
সুকুমার চট্টরাজ স্থানীয় কংগ্রেসীদের 
সঙ্গে গাটছভ! বেঁধে চ্যালেঞ্জ জালি- 
য়েছেন যে, আসানসোল খানায় 
তিনি ফিরে আসবেনই | কোন্‌ 
খুঁটির জোরে প্রচট্টরাজ প্রশাসনিক 
নিয়ম শৃংখলাকে পদদলিত করে 
এতখানি গুদ্ধত্য দেখাবার সাহস 
পান? একই সঙ্গে এর, নেপথ্য 
রহস্যটা আমরাই বল ছ। সম্প্রতি 
আসানসোলের একটি দ্বিভাষিক 
(বাংলা ও হিন্দী) স্বল্প প্রচারিত 
সাপ্তাহিকে আসানসোলের ও, সি 
এবং ভি, এস, পি ( হেডকোয়ার্টার ) 
শ্ীরামরুষ্ণ রায়ের বিরুদ্ধে নানাবিধ 
প্রশাসনিক ছুনশতির অভিযোগ 


আনা হয়। এই কাগজ্জের মালিক- 


সম্পাদক হচ্ছেন শ্রীজগদ্ীশ কেডিয়' 
যিনি বিগত বিধান সভা নির্বাচনে 


স্ষ্টির চক্রান্ত 


আদানসোল কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী 
হিসেবে শোচনীয়, পরাজয় বরণ 
করেছিলেন। দর্পণের প্রতিনিধি 
উক্ত কাগজে সংশ্লিষ্ট ছুই অফিসারের 
বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিষোগ সম্পর্কে 
আদানমোলের এডিশনাল স্বপারিন- 
টেগ্ডেন্ট অব পুলিশ শ্রীআামেদকে গত 
২৮শে মার্চ যখন প্রশ্ন করেন তখন 
তিনি ক্ষুব্ধ কে বলেন যে, এই 
অভিযোগ শ্রীকেডিয়ার ব্যক্তিগত 
বিদ্বেষ প্রস্থত । 

প্রসঙ্গত তিনি বলেন বে, বিগত 
বিধানসভা নির্বাচনে জগদীশবাবু 
যখন কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন তখন 
কংগ্রেসীদের উপদলীয় সংঘর্ষজনিক 
দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য কয়েকজন মন্তা- 
নকে গ্রেপ্তার করা হলে শ্কেডিয়া 
থানায় এসে অনেকটা আদেশের 
ভঙ্গীতে গ্রেপ্তার করা মস্তানদের 
ছেডে দিতে বলেন কিন্তু ও, সি 
শ্রীদেবী দত্ত তাতে রাজী হনন]। 
শ্রীমামেদ আরও বলেন ঘে, দ্েবী- 
বাবুর বিরুদ্ধে প্রীকেডিয়ার আক্রোশের 
যূল কারণ এটাই । ভি, এস, পি 
(হেড কোয়ার্টার) শ্রীরায় যেহেতু 
শীদেবী দত্তের ষ্ট্যাণ্ড সমর্থন কবেছেন 
সেই হেতু জগদীশবাবু নাকি তার 
ওপরও চটে গেছেন ৷ এখানে ম্মর্তব্য 
ঘে, কিছুদিন আগে বরাচকে প্রাপ্ত 


. ৪টি মৃতদেহের তস্ত নিয়েও আসন- 


সোল থানার বিরুদ্ধে স্থানীয় কোন 
কোন কাগজে নানাবিধ বিবপ প্রচার 
চালানো হয়েছিল কিন্ত এতদঞ্চলের 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কতভেনশন 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্ম- 
চারীদের কো-অভিনেশন কমিটির 
আমতা শাখার (হাওড়া ) ডাকে গত 
১৮ই মার্চ আমতা পীতাখর প্রাঃ 
বিদ্যালয়ে এক কনভেনশন অন্নষ্ঠিত 
করা হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব 
করেন কালীশংকর চট্টোপাধ্যায় ও 
বিশেষ অতিথির্ূপে উপস্থিত ছিলেন 
এ, বি, টি, এর হাওড! জেল] কমিটির 
সহঃ .সভাপতি শিক্ষক নেতা কবি 
নিমাই মান্না ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন 
কমিটির রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্ত 
চুনীলাল দাশগুপ্ধ । আমতা শাখার 
সম্পাদক প্রদ্দীপ চক্রবর্তী কনভেন- 
শনের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য বর্ণন] 
কবেন। শাখার অন্ততম সংগঠক 
অক্ূপ ভট্টাচার্য জোরালো ভাষায় 
বক্তব্য রাখেন । সী গুণধর মানী 


. সঙ্গেই প্রত্যাহার কর! হয় শ্রাহ্কুষার (রুষকসভা), গোপীনাথ খামকুই 
চট্টরাজ স্বংগ্রেসের প্রস্থনীতি' চট্- (এ, বি, টি, এ,), প্রন্যোৎ মুখোপাধ্যায় 


ক 


(ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি ), নীলমণি 
সিংহরায় (কলেজ কর্মচারী সমিতি ), 
প্রমুখ সরকারী কর্মচারীদের বক্তব্যের 
সমর্থনে ভাষণ দেন । বিশেষ অতিথি 
কবি নিমাই যান্না সমাজ পরিবর্তনে 
সরকারী কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকার কথা বলেন। কো-অডি- 
নেশন কমিটির রাজ্যনেতা চুনীলাল 
দাশগধ তার স্থদীর্ঘ বক্তৃতায় 
সবকার্ী কর্মচারীদের সংগ্রামী, 
ভূমিকার কথা বলেন এবং বলেন 
সরকারী কর্মচারীদের এ আন্দোলন 
সারা ভারতের ট্রেড ইউ নয়ন 
আন্দোলনকে এক নোতুন পথ 
দেখাবে । সভায় আমতা এলাকার 
সমস্ত সরকারী কর্মচারীই উপস্থিত 
ছিলেন। এই কনভেনশন শুধু 
সরকারী কর্মচারীই নয়, সাধারণ 
মানুষের মধ্যেও বিপুল উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার সৃষ্টি করে । 


ঞ 





ধস রণ 





সস্তোষ রাঁণার অভিযোগ 

গত ১৮ই মাৰ্চ দুবরাজপুরে সি পি 
আই (এম. এল) দলের এফ সমাবেশ 
হয়। এ সমাবেশে নকশাল নেত! 
সস্তোষ রাণা বলেন ৩০ বছরের 
কংগ্রেসী শাসনের অবসান হয়েছে 
ঠিকই কিন্ত কৃষক সমাজের কোন 
পরিবর্তন আজো হয়নি । অধিকাংশ 
জমি জোতর্দার, জমিদারদের হাতে । 
শতকরা ৮*ভাগ নাগরিক নিরক্ষর, 
তারা এখনও টিপ-সহি দেয়। শত- 
করা ১ জনও ঠিকমত চিকিৎসার 
স্বষোগ পায়না] । বর্তমান সরকার 
গরীব দরদী সেজে সরকারে এলেও 
ধার1/তাদের দাবীগুলো তুলে ধবতে 
চাইছে তাদেরকে দমন ফর! হচ্ছে । 
কংশালী উৎপাত, 

লাঙ্গুলিয়া গ্রামে গত ১*-৩-৭৮ 
একদল সমাজবিরোধী এক মহিলার 
বাভীতে রাত্রে উৎপাত কবে। এই 
বাড়ীতে কোন পুরুষ অভিভাবক 
নেই । সযাজবিরোধীরা সিদ্ধিনাথ 
বাস্ধীনাথের নেতৃত্বে বলে আমর] 
নকশাল, সব শেষ করে দেবো। 
অলক্ষে কলকাঠি নাড়ছেন নাকি এক 
শিক্ষক | পিউভী থানায় খবর দিলে 


রাত্রে এক দারোগাবাবু যান। সব 
সংবাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রতি- 
কার হয়নি। রোজ কংখালীরা 
মহিলাকে শাসাচ্ছে। 

মালদহ কলেজে 

এস এফ আই জয়ী 


ইনজাংশন বাধা মুক্ত হয়ে শেষ 
পর্ষস্ত গত ১৪ই মার্চ মালদহ কলেজ 
দিবা বিভাগের ছাত্র সংসদ নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই নির্বাচনে 
এস, এফ, আই বিপুলতাবে জয়লাভ 
করেছে । মোট ৫৪টি' শ্রেণী প্রতি- 
নিধির মধ্যে এস এফ আই-পি এস 
ইউ মোর্চা ৪৫টি আসন লাভ করেছে। 
বিদ্যার পরিষদ এবং ছাত্র পরিষদ 
(ইন্দিরা) মোর্চা পেয়েছে মাত্র ৪টি 
আসন। সহসভাপতি এবং সাধারণ 
সম্পাদকের পদে যথাক্রমে মকবুল 
হোসেন ও গৌতম সিনহা জয়ী হয়ে- 
ছেন। নবগঠিত নকশাঁলী সংস্থা 
ছাত্র এক্য কমিটি প্রথমে ইনজাংশনের 
সুযোগ নিয়ে ও পরে নির্বাচন বয়- 
কটের আহ্বান দিয়ে সাধারণ ছাত্র- 
ছাত্রীদের ঘ্বণা অর্জন করেছে বলেই 
অনেকের ধারণা । 
দীঘায় সাংবাদিক সন্মালন 

১৬ই মার্চ দীঘার মনোরম ও শান্ত 
পরিবেশে সর্বভারতীয় সাংবাদিক 
সম্মেলন হ'য়ে গেলে। বোম্বাই, 
মান্রাজ, দিলী, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, 


ওভিসা, হরিয়ানা, বিভিন্ন রাজ্যের 
সংবাদপত্রের প্রায় ৪* জন প্রতিনিধি ' 
এই সম্মেলনে যোগ দেন । এই 
অধিবেশনে সাংবাদিক ও মফস্বল 
সংবাদপত্রের বিভিন্ন সমন্তা নিয়ে 
আলোচন। করা হয়। এবং গ্রাম 
গঞ্জের অভাব অভিযোগ পরিবেশনে 
মফস্বল সংবাদপত্রপগুলির গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকায় কথা উল্লেখ করে নিউজ- 
প্রিন্ট সরধরাহ, দরকারী বিজ্ঞাপন ও 
কেন্দ্রীয় রেজিষ্টেশন প্রদানের ব্যাপারে 
সরকারের দি আকর্ষণ করা হয়। 
স্তাশনাল ইউনিয়ন অফ, জার্ণালিস্টের 
কোষাধ্যক্ষ আর প্রভু (দিল্লী) এবং 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইউনিয়ন অব জারনে- 
লিট্রের রাজ্য শাখার সম্পাদক ুক্ু- 
মার সেনগুপ্ত ' সংবাদপত্র ও সাংবাছি- 
কদের স্বার্থ রক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে 
ভাষণ দেন। 
বর্ধমানে ইন্দিরা কংগ্রেসে 
যোগদানের হিড়িক 
বর্ধমান জেলায় 
কংগ্রেনী রেড্ডী কংগ্রেস থেকে গঘ- 
ত্যাগ করে ইন্দিরা কংগ্রেদে ঘোপ- 
দানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে । 
গত ১১ই মার্চ বর্ধমানে ইন্দিরা কং" 
গ্রেসের একটি সম্মেলনে সুক্ষল ইদ- 
লাম বিভিন্ন দরখান্তকারীর আবে- 
দন পড়ে শোনান । এর মধ্যে বহু 
প্রাক্তন বিধানসভা সদস্য দহ প্রথম. 
শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ আছেন। আসান, 
সোল মহকুম। থেকে ঘার। সাম্প্রতিক 
নির্বাচনে কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্বিত! 
করেছিলেন তারাও লিখিত পত্র 
দিয়ে ঘোগদ্বান করতে চাইছেন । 


২৩০০ বছরের বন্ধুত্ব 
(ওয় পৃষ্ঠার পর ) 

বাস্প্টের কমিটির সভাপতি, 
সি পি আই এমের পলিটব্যুরে সদ ্ত 
প্রমোদ দাশগুপ্ত গ্রদঙ্গত বলেন যে, 
চীন-ভারতের তিক্ততার সময়ও 
একদ্রল মানুষ বার বার বলেছিলেন 
ঘে, সংঘর্ষ নয়, পাশাপাশি টেবিলে 
বসে মীমাংসা কর। পশ্চিমবঙ্গে 
সেদিনও এই আওয়াঙ্গ প্রবল ছিল। 
আমর আশা করি বিবোধ মীমাংসা 
হবে। | 

তথ্য ও জন সংযোগ দরের 
মী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আগত চীনা 
প্রতিনিধিদের কমরেড বলে উল্লেখ 
করে জনসাধারণের সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দেন । রাজ্য ন্রকারের পক্ষ 
থেকে প্রতিনিধিদের উপহার দে ওযা * 
হয়। হিন্দী চীনী তাই ভাই 
শ্লোগানে সভা শেষ হয়। মূখ্যমন্ত্ৰী 
জ্যোতি বন্থ ও চীনা শুভেচ্ছা 
মিশন নেতা ওয়াং দুজনে পরম্পরের 
হাত ধরে পাচ ছ১মিনিট হাত উর্দ্ধে 
আন্দোলিত করে জনগণকে অভি- 
নন্দন জানান! 


অধিকাংশ 


» দশ | 


একি স। কুগিকা'র আবেদন নেই 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


যে'ছবিখানিকে কেন করে 

' তামাম -হিন্বস্থানে লোরগোল পড়ে 
গিয়েছিল, বিগত ইন্দিরা রাজ্যের 

শ্বৈরাচার ও দমন পীড়ন নীতির 

বিরুদ্ধে যে ছবির বক্তব্য নাকি 

সোচ্চার ছিল বধ রূপ্বে র“মধ্যে, 
মৃক্তিলাভের পূর্বেই যে ছবিটিকে 

প্রাক্তন কেন্সীয় সরকার বাজেয়াপ্ত 

করে সমস্ত প্রিণ্ট কপি নেগেটিভ দহ 
ধ্বংস করেছিলেন নিজেদের বীভৎস 
নগ্নক্ধপ সাধারণের চোখের আড়াল 
করার অন্য এবং যে ছবির বিনষ্টির 
কারণে আজও তদস্ত কমিশনের 

সামনে হাজির] দ্রিতে অপরাধীর! 
বেসামাল হয়ে পড়েন, সেই ছবি 

“কিস্সা কুগিকা'র প্রযোজক ছিলেন 

“ফিরভি? খ্যাত শিবেন্্র সিন্হা। 

বর্তমানে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটির নামও 
একই -“কিস্সা কুর্সিকা”। “এটি পুন- 
নিঙ্জিত ছবি এবং এটি অর্বৈব অমৃত 
নাহাতারই ছবি-_শিবেন্দ্র সিন্হার 

নামগন্ধ নেই । ষে ছবিটিকে নিয়ে 
এত চাঞ্চল্য, এত বিতর্ক-_-সে ছবিটি 
দেখার তো আর কারও .স্যোগ 
নেই । জানিনা সে ছবিতে কি ছিল, 
ছবিটিই বা।কেমন ছিল। কিন্ত 
বর্তমানে প্রদ্দণিত ‘কিসসা কুগিকাঃ 
দেখে রীতিমত হতাশ হয়েছি । কোন 
আবেধন স্যার ক্ষমতাই নেই 
ছবিটির । অথচ ছবিটি পূর্ব থেকেই 


প্রচারের যে আহ্বকৃল্য পেয়েছিল 
প্রচণ্ড রকম তা আর কট] ছবির 
কপালে জোটে। এমন অকল্পনীয় 
্থযোগ।পেয়েও শিথিল চিত্জনাট্যের 
জন্তে এবং ঘটন। উপন্থাপনে ও বক্তব্য 
প্রকাশে মুন্সিয়ানার অভাবে ছবিটি 
আকর্ষণ ক্ষমতা! হারিয়ে শ্রেফ বিরস 
হয়ে পড়েছে। 

ছবিটি ব্পকাশ্রয়ী ৷ চন্দন দেশের 
সর্বোচ্চ শাসক পদ প্রেসিডেন্টের 
কুসিতে বসবার জন্ত যোগ্য প্রার্থীর 
নির্বাচনে গঙ্গারাম নামে এক অভি 
সাধারণ নির্বোধ নির্বাচিত হুল। 
অবশ্তই অসাধু পথে এটি হল এবং 
মীরা নাঙ্গী এক ক্ষমতালোভী 
স্বেচ্ছাচারী নারী এটি সম্ভব করল। 
তার বাসন! গঙ্জারামকে শাসকের 
গদিতে বিয়ে তাকে ক্রীড়নক 
হিমেবে ব্যবহার করে আপন ক্ষমত। 
লিপ্পাকে চরিতার্থ করা। মস্ত 
ক্যাবল! গঙ্গারামকে টনিক খাইয়ে 
নেতা বানানো, বড়ি খাইয়ে বক্তৃতা 
দেওয়ানে। ইত্যাদির মধ্যে শ্লেষ 
আছে ঠিকই, কিন্ত দৃশ্তগুলি উপ- 


স্থাপনে শিল্পগত কুশলতা না থাকায় 


তা বাঞ্ছিত এফেক্ট সৃষ্টি করতে পারে 
নি। মীরার ওুদ্ধত্য ও তীব্র আত্ম- 
সচেতনতা, 'গঙ্গারামকে দিয়ে আপন 
শ্বার্থসিদ্ধি। দেশপালের চক্রান্ত 
প্রেসিডেন্ট পদৃটিকে যেমন অসহায় ও 


শুভময় প্রযোজিত ‘ক্যাকটাম’ 
ঞ্ুব গুপ্ত 


সম্প্রদায়টি নিতাস্ত নতুন নয়। 
ইতিমধ্যেই তের বছর অতিক্রান্ত । 
‘ক্যাকটাস’ নাটকের প্রকৃতির দিকে 
লক্ষ্য রেখে জিজ্ঞাল। করে জানা গেল 
যে শুধু রাজনৈতিক নাটক অভিনয়ই 
এ সম্প্রদায়ের অভিষ্ট নয়। এ 
ব্যাপারে তাদের বিশেষ কোনো 
নীতি নেই। 

ক্যাকটাস পরিপূর্ণতাবেই রাজ- 
নীতি ভিত্তিক । কিউবা বিপ্নবের 
ঘটনাকে আশ্রয় করে রচিত । বিশেষ 
ভাবে উল্লেখধোগ্য ব্যাপার হল এই 
যেএনাটক বিদেশী নাটকের ছায়া 
অবলম্বনে তৈরী নয়, দলেরই পরি- 
চালক অপ্রন দাশগুপ্ত ও আরেকজন 
অভিনেতা অশোক ঘাসের রচন]। 
রচন! হিসাবে বেশ আটসীট বাধন । 
*বাছল্য বঞ্ধিত এবং পরিচ্ছন্-ধোয়াটে 
ব্যাপার নেই। 

প্রষোজনাতেও বাহুল্যের ব্যাপার 
নেই, দ্বিতল বিশিষ্ট মঞ্চ, উপকরণ 
প্রায় অনুপস্থিত, পশ্চা্পটেও সর- 
শলতা। অভিনয় রীতিতে স্বাভাবিক- 
বাদ থেকে বাইরে যাবার প্রচেষ্টা 


রয়েছে, রীতিকরণের চেহারা তাতে 
রয়েছে, তবে সিদ্ধির অস্তরায় এখা- 
নেই কতিপয় বিষয়ে । বহু স্থলেই 
ফ্রিন্ত ব্যবহৃত এবং অনেক ক্ষেত্রেই, 
যের্মন আরস্তে অথ] দীর্ঘায়িত । কোন 
কোন ক্ষেত্রে এক একটি চরিত্র সংলাপ 
বলবার পরেই অনড় হয়ে দাড়িয়ে 
থাকেন। এই নিশ্চলীকরণের সঙ্গে 

সম্পূর্ণ নীরবতা ক্ষেত্র বিশেষে একঘেয়ে 

মনে হয় । এখানে সঙ্গীত সহযোগে 

ফাক ভরাট করা ঘেত। ইতিহাসের 

দ্বীর্ধায়িত বিবৃতিতিনচারক্রনের মধ্যে 

ভেঙ্গে দ্রিলেও নাটকের চেহার1 পায় 

না সম্ভবত সেটা, শ্বরবৈচিত্্যের 

অভাবে । উচ্চারণে সাধারণ ক্রটি ছু 

একটা রয়ে গেছে, যেমন 91578 কে 
‘বিয়ের!’ বলা, স্বরাঘাতের অপ- 

প্রয়োগ । প্রেক্ষাগৃহ 'থেকে অভি- 

নেতাদের সংলাপ উচ্চারণের 

ব্যাপারটি এখন ঘস] পয়সা হয়েছে । 

সীমিত অবলম্বন 'অথচ নিষ্ঠা ও 
পরিশ্রমের যোগফলের নিদর্শন 
হিসাবে এ ধরণের প্রযোজন! আমা- 

দের মনোযোগ দ্বাবী করতে পারে। 


হাস্তাম্পদ্দ করে তুলেছে, বাস্তবের 
দংগে মিল খুব বেশী ন! থাকলেও 
তা কিন্ত অবশ্যই ইন্দিরা প্রশাসনকে 
ব্যঙ্গ করতে চেয়েছে । কিন্ত রসসুষ্টির 
. ঘেপরিমিতি বোধটুকু থাকলে দৃশ্যগুলি 
সেই অপশাদনের কালকে ধিক্কার 
জানাতে পারছ সুনিশ্চিত ভাবেই, 
তারই যে একাত্ত অভাব। আর সে 
কারণেই প্রায় প্রতিটি দৃশ্তেই গঙ্গা- 
রামের চীৎকার কেবল ভাৎপর্ষশূন্য 
কোলাহল মনে হয়েছে, মীরার 
উন্নস্ততা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। 
বিশেষ রাজনৈতিক দুষ্টিকোঁণে ঘটনা- 
গুলি উপস্থাপিত না হওয়ায় সেগুলি 
শুধুই উদ্দেশ্বহীন বাচালভা প্রকাশের 
আধার হয়ে উঠেছে। ছবির শেষ 
পর্বে মীর! ও গঙ্গারামের অন্বাভীবিক 
মৃত্যু কোন বিশেষ বক্তব্য ও ব্যগ্ননা 
বহন করে আনে কি? ‘জনতা’ নামে 
ষে প্রতীক চরিত্রটি ছবিতে দেখা 
যায়, তা কি জনতার প্রতিনিধিত্ব 
করে? দৃশ্যতঃ চরিত্রটি কিছু অবিচার 
অনাচারের শিকার হয়েছে, শেষে 
নিজের শাড়ি গাছের ডালে বেঁধে 
গলায় ফাস লাগিয়ে মৃত্যু বরণ 
করেছে। দুঃশাসনের প্রতিবাদে 
জনতার এই আত্মহত্যা কোন আবেদন 
সৃষ্টি করে কি? শুধুই একটি নাটকীয় 
চমক হ্যত্ি--যার মধ্যে গভীরতর 
কোন তাৎপর্য খুজে পাওয়া যায় 
না। 
সোচ্চার চরিত্রাভিনয় ছবিটিকে 
ক্ষণে ক্ষণেই চীৎকৃত করে তুলেছে। 
তার মধ্যে “জনতা” চরিত্রে শাবানা 
আজমির মৃকাভিনয় শুধু স্বাতস্ত্যই 
দাবী করে না, প্রশংসাও আদায় 
করে। স্বামীজীর কুটিল চরিত্রটি 
উৎপল ঘৃত্বের অভিনয় গুণে 
উপভোগ্য । জয্মদেবের সংগীত 
পরিচালনা নৈপুণ্যের পরিচায়ক । 
কিন্তু হুঃখের বিষয় ছবিটি বিশ্লেষণাত্মক 
সঠিক দৃষ্টিভংগীর অভাবে যেমন রাজ- 
নৈতিক ছবির মর্যাদা পেল না, 
আবার তথ্য নিষ্ঠার অভাবে লিল 
চিত্রের স্বীকৃতিও পেল ন1। 


যাত্রী স্বাদ 

নবচিত্তরঞ্তন অপেরা ১৩৮৪ সালে 
ষাত্রাপর্ব শুরু করেছিল। মালদা, 
দিনাজপুর, কুচবিহার, আদাম, 
নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, কাছাভ, ত্রিপুরা 
সফরে সাফল্য ও সুনাম অর্জন করে 
কিছুদিন পূর্বে চীৎপুর বাত্রাপাড়ায় 
ফিরে এসেছে দ্বলটি। এখন কলকাতা! 
চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, মুশিদাবাদ, 
ছগলী, বর্ধমান, যেদিনীপুর ইত্যাদি 
অঞ্চলে সংস্থাটি আসর জমাচ্ছে। 
এদের 'জনপ্রিয় পালাগুলি হ’ল 
‘শেষ হল অভিযান’, ‘কপালকৃণ্ডল?, 
“বৈজুবাওড়।’ ও ‘জীবন মরুরপ্রাস্তে’। 
প্রতিটি আসরে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন 


Ld 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৮ 


চটির বাক 


করে চলেছে নব চিত্বরপ্তরন অপেরা । 
দলের সত্বাধিকারী বীরেন ভৌমিকের 
কাছ থেকে জানা গেল ' আগামী 
বছরের পালার নাম-_সুশ্টামল শমী 
রচিত ‘ত্রিপুরেশ্বরী মা"। সংগীত 
পরিচালনায় আছেন স্থধীর বস্থ। 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিসাবিনোদের ‘রাজ- 
সিংহ’ ও ‘আলমগীর’ও প্রস্তুতিমপ্ন । 
নাট্য পরিচালনায় ও অভিনয়াংশে 
হ্য়ং বীরেনবাবু থাকছেন। 


নৃত্যনাট্য রাখাল ছেলে' 


( দর্পণের সমালোচক ) 

কিছু মানের দুর্মর নেশাগত 
জীবনের কাছে মাথা নত করে থাকে 
কিছু সংস্কৃতি চর্চার আকাংখা। সংঘ 
নেই সংগঠন নেই, তবু নিজগৃহ ও 
সেই সংগে প্রতিবেশী শিশুদের চরণ 
ছন্দ আর গীতি নির্ঝর বারে বারে 
কান ছুঁয়ে গেলেই মনে হয়, কিছু 
করার ছিল; অসহ ঘন্ত্রণায় যনে হয় 
কিছু দেবার ছিল । 

যাদবপুর চিত্তরঞ্জন কলোনীর 
কলমপেশা মেঠো সংসারী মাহ্ৃষ 
পরিমল রায়চৌধুরী স্থানীয় শিশুদের 
নিয়ে কবি স্থকাস্তর “রাখাল ছেলে” 
নৃত্যনাট্যটি যেভাবে মঞ্চস্থ করলেন 
বালীগঞ্জ শিক্ষা সদনে (৩১শে মার্চ) 
তা অনেক ক্ষেত্রেই পেশাদারী প্রযো- 
জনার সংগে- তুলনীয় । এক ঝাঁক 
পাখীর দল যখন বারে বারেই রাখাল 
ছেলের বনবিতান মুখর করে তুল- 
ছিল, আর চঞ্চল! হরিণীর সংগে 
বাশরিয়া রাখালের নৈনগিক ভাল- 
বাসা গড়ে উঠছিল, তখন মনে হয় 
প্রকৃতির মাধুরী কত উজ্জল এই 
জীবনের আঙিনায় । শিকারী যখন 
হরিণী হত্যার শর নিক্ষেপে হিংস্র হয়ে 
ওঠে, তথন মনে হয় ঘরে ঘরে বঞ্চিত 
শিশুরা অস্তিম যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়ল 
আমারই দরজায় | এখানে যন্ত্রণাই 
প্রতিবাদ । রক্রচক্ষু অভিভাবকদের 
একবার মনে পড়বেই, প্রকৃতির রূপা- 
রোপিত যা অমলিন, তারই অন্ত 
নাম শিশু। 

পরিমলবাবুর তগিষ্ঠ উদ্যোগ 
ছাড়াও কিন্তু করবী রায়চৌধুরী ও 
তন্দ্রা মিত্রর সংগীত-নৃত্য পরিকল্পনা 
অনুষ্ঠানটি অসামান্য করে তুলেছে। 
পেছনে অভিভাবকের আপত্তি, 
সামনে পরীক্ষা, সাজসজ্জা নিয়ে মান 
অভিমান এবং শ্বল্লসময়ের অনুশীলনের 
জন্ত যেটুকু ক্রটি হতে পারে--সেটুকু 
ছাড়! অনুষ্ঠানের সবটাই অনবস্য। 
বছর সাতেকের মেয়ে আলোকপর্ণ। 
হরিণীর যে অসামান্ত অভিনয় করেছে 
তার জন্য কোন অহমিকা বা ছুর্মতি 
অভিভাবকদের মধ্যে না আশ্রয়ন নেয় 


তবে সে একফিন পুরোধত্বর শিল্পী ' 
হবে। 

রবীন্দ্রসংগীত আর পরিষলবাবুদ্ধ ” 
স্থুরে সুকাস্তর গানগুলি এই নৃত্যান্থ- 
ষ্টানটিতে নতুন মাত্রা সংযোগ 
করেছে। কলকাতা দূরদর্শন এই 
অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা! করলে তো 
শিশুর! আরও উৎসাহ পেতে পারে । 


‘অভিনয়’ পুরস্কার - 


“অভিনয়” পত্রিকার অষ্টম বর্ষপৃত্তি 
উৎসব, অভিনয় পুরস্কার বিতরণ 
এবং নাট প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ” 
প্রবীণ নাট্যকার স্থশীল মুখোপাধ্যায় == 
বিশিষ্ট অতিথিক্ূপে উপস্থিত ছিলেন 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর ও শৈল * 
চক্রবর্তী । অনুষ্ঠানে গণ-সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন কালী দাশগুপ, 
সাগর চক্রবর্তাঁ, নাট্যবীক্ষণ ও ক্রাস্তি 
শিল্পী সংঘ। সম্ভ প্রয়াত বিজন ভট্টা- " 
চার্ধ রচিত ও স্থ্রারোপিত গানগুলি 
গেয়ে শোনান কবচকুপ্তলের শিল্পীরা । 
অনুষ্ঠান সভাপতি শ্রীমুখোপাধ্যায় 
১৯৭৭.এ কলকাতা] ও মফহঃম্বল 
বাংলার অপেশাদার মঞ্চে অভিনীত 
প্রগতিধর্মী নাটকগুপির সফল প্রঘো- 
জক- অভিনেতৃকে “অভিনয় পুরস্কার” 
বিতরণ করেন। পুরস্কার গ্রহণ =. 
করেন_ চেতনা (শ্রেষ্ঠ প্রযোহ্ধনা £ 
জগন্নাথ); অপ্রিত পান্তাল- শ্রেষ্ট 
পরিচালনা (পদ্মানদির মাঝি £ লাইম 
লাইট); নিখিল চক্রবর্তাঁ- শ্রেষ্ঠ 
অভিনেতা (ফ্ৰীডাম রোড £ 
সীনাস্তিক) শ্রেঠ অভিনেত্রী (যুগ্ম) 
ইন্দ্রানী লাহিড়ী ও কাজগ ব্যানার্জী 
(বিয়েটার ক্যাম্প ও, পি. এ. টি)। 
মফঃম্বল বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা-_ 
মৃত্যু নেই (কিংশুক)। শ্রেষ্ঠ পরি- 
চালক (পূর্ণাঙ্গ)-জগমোহন মজুমদার 
(অশনি সংকেত £ নটনাটাম), পরি- 
চালক (একাঙ্ক)--সমর দৃত্ত (জিও-. 
দ্ানো ক্রনো। 2 চেনা-অচেন1)। 
শ্রেষ্ঠ নাট্যকার (পূর্ণাঙ্গ) চন্দন সেন ক 
(চিলি অন্ত ভিয়েতনাম 2 অন্বেষক), 
নাট্যকার (একাক্ক)-_শ্যামলতন্ দীশ- 
গুপ্ত (ভোরাই খেয়া £ মঞ্চদূত )। 
এই ধিনের অস্ষ্ঠানের অন্ততষ 

আকর্ষণ ছিলো একটি নাট; প্রদর্শনী । 
এখানে বাংলা ঘাষায় গত ১৫ বছরে 
প্রকাশিত উল্লেযোগ্য নাটক ও লাট্য- 
বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থ (৩৫৭টি), 
বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যগ্রস্থ 
(১৯৪৭-৭৭), জরুরী অবস্থায় নাটকের_. 
ওপর হামলার ধারাবাহিক চিত্র, 
স্ৃকাস্ত-নজরুল উদ্ধৃতি ভিত্তিক চিত্র 
প্রদর্শনী, বিশ্বরঙ্গালয়ের সচিত্র 
পরিচয় “তিন ছুনিয়ার নাটক’) 
এবং ওপার বাংলার গ্রপ থিয়েটারের 
ইন্সিস ও সমস্যা সম্পর্চিত সচিত্র 
পোষ্টার প্রদর্শনী সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি . 
আকর্ষণ করে। ও 


/” 
Ld 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৮ 


সকলে দিশেহারা 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


<' করা হলে তিনি বলেন, * “আমি ওসব 
কিছুই বলিনি। মিথ্যে কথ। বেরি- 
ক্লেছে। আমি এর বেশী কিছুই 
বলব না।” তা সত্বেও তাকে জিজ্ঞাসা 
করা হয় যে পুনর্বাসন মন্ত্রী রাধিকা 
ব্যাশাজী নেতৃত্বে এক সর্বদলীয় 
প্রতিনিধি দল দণ্ডকারণ্যে গিয়ে- 
ছিলেন, এ ব্যাপারে আপনাদের 
প্রতিনিধির কাছে আপনি, 
শোনেন নি? তিনি বলেন, “জনতা 
* পার্টির কেউ যায়নি ।” আবার বলা 
এইস, কেন, কাশীকাস্ত মৈত্র তো 
আনেন। তার জবাবে £ 
নিজ লি 
এই না জানা, খবর-না রাখা 
লোকের খবরদারী জনতা কর্মীরা 
অনেকেই আর সহ করতে চাইছেন 
না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সর্বদলীয় 
কমিটির সংগে জনতাদলের প্রতিনিধি 
গিয়েছিলেন স্থনিমল পাইক। 
জনতার সংসদ সদস্য. স্থশীল 
ধাড়া বলেছেন, দি পি এম জনতা 
দলের সংগে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় 
রাখা সত্বেও প্রফুল্পবাবুর কংগ্রেস 


নীতির কারণ বোবা যাচ্ছে না। 
তিনি বলেন, কংগ্রেস প্রীতির জন্য 
বিধানসভা রাজ্যসভার নির্বাচনে 
দলের ভরাডুবি হয়েছে, পঞ্চায়েত 
নির্বাচনে সি পি এমের সঙ্গে সমঝেতা 
কর! উচিত । 


আসানমোল 

(৯ম পৃষ্ঠার পর) 
বামপন্থী মনোভাবাপন্ন সাপ্তাহিক 
“পর্যবেক্ষক” তখন আসানসোল থানা 
কর্তৃপক্ষের তদ্রস্তের পদ্ধতিকে সমর্থন 
করেছিল, কারণ বর্তমান থান! 
কর্তৃপক্ষই সাহসের সঙ্গে কুখ্যাত 
মহাবীর শেঠের হ্বর্গরাজ্যে হানা দিয়ে 
কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। দর্পণ 
সমস্ত ঘটনার বিশ্লেষণ করে এক 


বিরাট চক্রান্তের মুখোশ উদ্ঘাটিতত , 


করেছিল । এরপর থেকেই বর্তমান 
থান! কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটা 
চক্রান্ত চলছে। সন্দেহ নেই, খুন 
বাড়ছে, অপরাধের সংখ্যা বর্ধমান, 
কিন্তু ভার পেছনে কোন নেপথ্য ষড়- 
যন্ত্র সক্রিয় কিন! এই মুহূর্তেই তার 
তদন্ত হওয়া দরকার । শ্ীআমেদ 
স্বীকার করুন আর না-ই করুন, 
আসানসোল পুলিশের মধ্যে উপদ- 
লীয় খুটি চালাচালি চলছে এবং 
শ্রীজগদ্দীশ কেডিয়া এই পুলিশের 
একাংশের বলে বলীয়ান হয়েই 
পুলিশের ঘে অংশ কিছু করতে চায় 
তাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে 
চলেছেন । শ্রীহ্থকৃষার চট্টরাজের 
ভূমিকাও খুব গৌণ নয়। আমরা 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বস্থর দৃষ্টি এদিকে 
আকর্ষণ করছি। আসানসোল 
শিল্পাঞ্চলে চরম বিশৃংখল! স্ষটির 
চক্রান্ত চলছে। কংগ্রেসীরা তৎপর 


তৎপর পুলিশের একাংশও । 





িভিউন্ড । 


ke (কোজ ইন্ডিয়ায় একক আস্থা] ফিশেষ) 


'নিন্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 


ট্রেলিং কেব্‌ল্‌ সরবরাহ 





টেগার নং ই দি এল/পুর/কেব ল্‌/* ১/৭৮/২৬ 


প্রতিটি ১২* সিটার লম্বা ৬টি ট্রেলিং কেব্‌ল্‌ সরবরাহের জন্ত কেবলমাত্র 
প্রস্থতকারক/সরবরাহকারীদের কাছ থেকে টেণ্ডার নং ও 'নির্দি্ই তারিখ 
দিয়ে ছুই কপি সীল করা টেগার। প্রতি সেটের 'জন্ত টেগ্ডার ফি ১০টাফ]। 
টেগার জমা দেবার শেষ তারিখ ৩-৫-৭৮ বেলা ১টা এবং এদিন বেল! ৩টায় 
খোলা হবে। 

কষ্টে লার অফ পারুচেজ, ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডন লিমিটেড, সীঁকতোরিয়া, 
পোঃ দিশেরগড়, জেলা বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-এর কাছ থেকে যে কোন কাজের 
দিনে ওঁ ঠিকানায় আডিশনাল কণ্টেশলার অফ আযাকাউণ্টসের কাছে 
নিদিষ্ট ফি জম! দেবার রসিদ দেখিয়ে স্পেসিফিকেশানের সিডিউল ও সর- 
বরাহের শর্তাবলী সহ টেগার দলিল পাওয়া ধাবে। এ একই ঠিকানায় 
আযডিশনাল কণ্টে।লার অফ আযাকাউন্টসের কাছে পাঠানো! নিদিষ্ট টেগ্ডার 
গ্রহণ করা হবে যদি টেগার সিডিউল অনুযায়ী ২টাকা ( দুই টাকা) 
অথবা তার বেশি টেগার দলিল পাঠাবার ডাক খরচ হিসাবে পাঠানো হয় । 
এই মণি অর্ডার কুপনে টেপার নম্বর ও নির্দিষ্ট তারিথসহ টেগারদাতার পুরো 
পোস্টাল ঠিকানা দিতে হবে। টেগারের নির্দিষ্ট তারিখের ১৫ দিন আগে 
প্রাপ্ত মণি অর্ডারই কেবল গ্রহণ করা হবে| টেগার গ্রহণের শেষ তারিখের 
তিন দিন আগে টেণ্ডারপত্র ডাকে দেওয়া হবে । ডাকে বিলম্বের জন্য ইষ্টাৰ্ণ 
কোলফিল্ডস লিমিটেড দায়ী থাকবে না। পোষ্টাল উগহনা ড্রাফট! 


চেকে পাঠানো টেগ্তার ফি গ্রহণ কর! হবে ন1। 
—— = — শীট 






ক্রেতা সংরক্ষণ 
সপ্তাহ 


নাম আলাদা ঠিকানী আলাদ ৷ 
জাতি, গোত্রও হরেকরকম । পার্থক্য 
রাজনৈতিক মতার্দশও। কিন্তু এক 
ব্যাপারে আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড মিল । 
আমরা সবাই ক্রেতা, অর্থনৈতিক 
ভাষার উপভোক্তা বা কন্জিউমার । 

অথচ আমাদের মধ্যে ধার] শ্রমিক 


তাদের ইউনিয়ন আছে। ধারা. 


কেরানী, তারাও সঙ্ঘবন্ধ। পেশা- 
গত এক্য সুত্রে বীধা ডাক্তার, উকিল 
সাংবাদিক, শিক্ষক ইত্যাদিও | কিন্ত 
ক্রেতা বা কনজিউমার হিসেবে 
আমাদের যে সাধারণ পরিচয় সে- 
ক্ষেত্রে আমাদের নাড়ীর টান বরং 
আশ্চর্য রকম আলগা] । 

তাই কনজিউমার ছিদেবে দিনে 
দিনে আমরা পিছু হুঠে মাচ্ছি। 
মজুতদার ও চোরাকারবারীর দল 
মওকা বুঝে আমাদের ষথাসর্বন্ব 
নিংড়ে নিতে চাইছে । তাদের 
বিরুদ্ধে কোন সার্থক প্রতিরোধ 
আজও আমরা গড়ে তুলতে পারি 
নি, বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক প্রচেষ্টা বাদ 
দিলে এ বিষয়ে কখনই আমর! যথেষ্ট 
সচেতন নই। সেজন্ত যা কিছু 
কিনছি, তাতেই আমর! কোন কোন 
ভাবে ঠকে যাচ্ছি। বোকা বনছি 
প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত । হয় দায়ে, 


- নয় ওজনে বা দ্রব্যমানে। 


তাই প্রতীক হিসেবে ১ল! 
এপ্রিল থেকে শুরু হয় ক্রেতা সংরক্ষণ 
সপ্তাহ বা কনজিউমার প্রোটেকশন্‌ 
উইক। কয়েকটি সর্বভারতীয় সংস্থার 
ঘৌথ উদ্যোগে এই ক্রেতা সংরক্ষণ 
সঞ্চাহের পরিকর্পন। | প্রধান হোতা 
অবশ্যই ভারতীয় মানক সংস্থা 
(ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাগডডিম্‌ ইন্ষটটিউশন ) 
সংক্ষেপে আঁই-এস আই । যাদের 
কাজই হল "আমরা ঘা কিছু কিনছি, 
কাঁটছি মেসব'জিনিষের গুণগত মান 
নির্ধারণ করে দেওয়া । এছাড়া 
উদ্ভোক্তাদের মধ্যে আছে ইন্ট্টিটিউট 
অফ ট্ট্যাগাভস ইনঞিনীয়ারস্‌, কন- 
জিউযারস, এসোসিয়েশন, কনজিউ 
মা আকশন ফোরাম্‌, প্রেস ক্লাব 
(ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া) ইত্যাদি । এই উপ- 
লক্ষে এক দু’দ্বিন ব্যাপী আলোঁচনা- 
চক্রের (সেমিনার ) আযোক্গন কর! 
হয়েছিল যার বিষয়বন্ত হল “ক্রেতা 
সংরক্ষণ এবং ব্রব্যমান।” বিড়ল! 
ইণ্তান্িয়াল এবং টেক্নোলজিকাল 
মিউজিয়মে এই আলোচনা "চক্র অঙ্ু- 
ঠিত হয়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরি- 
চালনার দায়িত্ব একটি ইংরাজী 
মাসিক পত্রিকার । যার নাম 
“ছইচ ?” যা এখনো ভারতে প্রকা- 


শিত একমাত্র, স্বাধীন কন্জিউমার 
পত্রিক! বলে স্বীকৃত্চু৷ 


হিন্দুস্থান লিভার 
( ৪র্ঘ পৃষ্ঠার পর) 


কাজে কোম্পানীর স্থায়ী কর্মীদের 
নিযুক্ত করলে যা খরচ পড়ত তার 
অনেক কয খরচে এই কাজ করিয়ে 
শ্রমিক ঠকানো । শ্রমিকরা প্রায় ১৬ 
কেজি ওজনের পেটি ২৫/৩* গজ দূরত্ব 
মাথায় বয়ে লরিতে বোঝাই করার 
জন্য পারিশ্রমিক পায় ৩'২৫ টাকা 
প্রতি ১০. পেটি হিসাবে। কোন 
সভ্যদেশে এই ধরনের শোষণ কল্পনা 
করা যায় না। স্বাভাবিক কারণে 
এই সমস্ত ঠিকাদার শ্রমিকরা 
অত্যন্ত হক্ষুন্ব হয়ে তাদের 
পারিশ্রমিক বাডানে! ও অন্যান্ত দ্বাবি- 
দাওয়ার আন্দোলনে সামিল হয়ে- 
ছেন। কিন্ত কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে 
(কোন দায়িত্ব না নিয়ে কোম্পানীর 
স্থায়ী কর্মী ও এই ঠিকাদারদের বঞ্চিত 


॥ এগারো! 


নন শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ 


হাটি করতে নানা প্রকার অপকৌশল | 


করছে ঘার উদ্দেশ্য হলো এই ঠিকা- 
দার শ্রমিকের হ্যাষ্য দাবীর আন্দো- 


লনকে বানচাল করা। যুক্ত সংগ্রাম ' 


কষিটি ঠিকাদারী প্রথার বিলোপ 


সাধনের জন্ত দাবী জানিয়ে ঠিকাদার 


শ্রমিকদের প্রতি সর্বপ্রকার সহ- 
যোগিতার আশ্বাস দিয়েছে । 
লোকসভায় এই কোম্পানীর 
বিভিন্ন জাতীয় শ্বার্থবিরোধী কার্ধ- 
কলাপ তথাশ্রমিক কর্মচারীদের উপর 


দমন লীড়নের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সয়- 


কারের হস্তক্ষেপ দাবী কর! হয়েছে 
যুক্ত সংগ্রাম কমিটি সকল শ্রেণীর 
খেটে খাওয়া মাঙ্যকে ও সমাজের 


বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে হিন্দুস্তান লিভাঁ- 
রের সংগ্রামী শ্রমিকের আন্দো- . 
জনকে সফল করার জন্য সহান্থভৃতি ও . 


সক্রিয় সমর্থনের আবেদন জানিয়েছে. 





ক্যেদফ্িক্ডস্‌ লিমিটেড 1 


হিপ কোলাফ্িক্ভস্‌ রি 


tn 


সংশোধনী ie 


অস্থায়ী ছাউনি নির্মাণ 


টেণ্ডার নং ডি কে জি/সিভিল/টেণ্ডার/২৪ তাং ২২-২-৭৮ 

টেণ্ডার নং ডি কে জি/সিভিল/টেণ্ডার/২৪ তাং ২১-২-৭৮এর টেগার জমা 
দেবার শেষ ভাঁরিধ ১২-৪-৭৮ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হল এবং 
টেপ্ডারপত্র ১১-৪-৭৮ তারিখ বিকেল পাচটা পর্যস্ত পাওয়া যাবে। 
সাব-এরিয়া ম্যানেজার, দক্ষিণধণ্ড সাব-এরিয়া, কাঁজোরা এরিয়া । 


পূব ও দক্ষিণ-পূব রেলওয়ে 
কনসেসন্ঠাল হিল ফ্টেশন ফিরতি টিকিট 


১লা এপ্রিল, ১৯৭৮ থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৭৯ পর্যস্ত এক বছরের অন্ধ 
সারা বছর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য রেল অংশে ১$ একক ভ্রমণ ভাড়ায় 
এবং যেখানে পথযাত্রা প্রয়োজ্বন সেখানে ছুটি পুরা পথ ভাড়ায় নিয়োক্ত 
ষ্টেশন/আউট এজেন্সির জন্ত কনসেসন্তাল হিল স্টেশন ফিরতি টিকিট দেওয়া 


হইবে সেইসব স্টেশন হইতে যেখান হইতে চার্জযোগ্য দূরত্ব ৫০ 


ততোর্লিক। 


*কিমিবা 


সিমলা, সোলান, ধরমপুর (পাঞ্জাব), কাঠগোদাম, দার্জিলিং কাশিয়াং,, 


গৌহাটি, পাণ্ডু, আবু রোড, পিপারিয়া, উটাকামণ্ড, কুনুর, কোর্দাই 
ক্যানাল আউট-এজেম্নি (কোদাই ক্যানাল রোড দ্বার! পরিসেবিত ), 
কোটাগিরি আউট এজেন্সি (মেত.পালায়াম দ্বারা পরিবেসিত ), মুসৌরি 
আউট এজেন্সি (দেরাছুন দ্বার! পরিসেবিত ), নৈনিতাঁল আউট এজেন্সি 
(কাঠগোদাম দ্বারা পরিসেবিত), শিলিগুড়ি জং, পাঠানকোট, 
রাশীক্ষেত আউট-এজেদ্দি 
পাপরোলা, পালানপুর ( হিঃ প্রঃ), জওয়াল! মুখী রোড, যোগীন্দর নগর, 
নাগ্রোটা, গ্যাংটক আউট এজেন্সি (শিলিগুড়ি জং ও নিউ জলপাইগুড়ি 
দ্বার! পরিসেবিত ) এবং জম্মু তাওই । 

হিল স্টেশন ফিরতি টিকিট যাত্রা শুরুর দিন হইতে তিন মাস পর্যস্ত 


কার্ধকরী থাকবে, যাত্রা ভঙ্গ ইত্যাদি সম্পর্কে অন্যান্য শর্তাবলী পূর্বের মত 


থাঁকিবে। 

স্থপারভাইজর, ইনফর্েশন সেন্টার, পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্রেস, 
কলিকাতা! ১ এবং দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে, এসপ্র্যানেড ম্যানসম্দ কলিকাতা- -৬৯ 
হইতে বা ষ্টেশনসমূহ হইতে পূর্ণ বিবন্পণ পাওয়া যাইবে । 


কলিকাতা, মার্চ ৩১, ১৯৭৮ 
চীফ কমাপিয়াল স্ূপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চীফ বি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট . 
দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে পুর্ব রেলওয়ে - 


(কাঠগুদাম দ্বারা পরিসে বত), বৈজনাথ' 


নখ 


নি 


Regd. No. WBICC32 


Phone : 24-4232 


পি জি হাসপাতালে আজব কাণ্ড 


স্বাস্তযদপ্তৱের নির্দেশে তদন্ত বন্ধ ও পাল্টা তদন্ত 


পি, জি, হামপাতাজে স্বাস্থাঘ্বপ্ত- 
“রেলের খামখেয়ালীতে এক আজব কাণ্ড 
ঘটে গেছে । হাসপাতালের স্থপা- 
রিনটেনডেন্ট কর্তব্যে গাফিলতির 
ফায়ে অভিযুক্ত জনৈক চিকিৎসকের 
বিরুদ্ধে তত্বস্ত শুরু কর! মাত্রই মহাঁ- 
করণ থেকে তদস্তের নির্দেশদান- 
কারী স্পারিনটেনডেন্টের বিরুদ্ধেই 
পাণ্টা তদন্তের নির্দেশ জায়ী হয়ে 
হায়। শুধু তাই নয়, স্থপারিনটেন- 
" ভেণ্ট কাজে গাফিলতির দায়ে কর্ম- 
চারীদের দাবীর প্রতি যথাযোগ্য 
. মর্ধীদ দিয়ে যে ত্দস্ত শুরু করেন 
সেই তাস্তও বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে । বিষয়টি নিয়ে মহাকরণে 
 মনত্রীমহজেও বিক্ষোভের সুচনা হয়। 
কো-অর্ভিনেশন কমিটি স্বাস্থ্যদপ্তরের 
আমীরস্থলভ মনোভাবের তীব্র নিন্দা 
"করে বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর গোচরেও 
আনার চেষ্টা করছে । 

মহাকরণে স্বাস্থাদধ্যরের জনৈক 
পদস্থ অফিসার দর্পণ প্রতিনিধিকে 
বলেন, হাসপাতালে র মহিলা কর্মী 
মীর] চক্রবর্তীর শিশুপুত্রকে কেন্দ্র 
করেই ঘটনার সুত্রপাত। হাঁসপা- 
তালের লেকচারার ডাঃ রত্বা সেনের 





(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কাছে" শিশুপুত্রটির চিকিৎসার দায়িত্ব 
পড়ে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাস- 
পতাজে ভি হবার পর মীরা দেবী 
পুত্রের চিকিৎসার জন্য ভাঁঃ রত্বা 
সেনের কাছে বারবার আবেদন 
জানান। অভিযোগ, এই চিকিৎ- 
সিকার চিকিৎসা ও ব্যবহারে মীরা 
দেবী ও তার আত্মীয়স্বজন বিব্রত 
হয়ে পড়েন। শেষে নিরুপায় হয়ে 
মীরা দেবী “রিমক বণ” দিয়েই 
পুত্রকে হামপাতাল থেকে নিয়ে গিয়ে 
' পি, জি, পলিক্রিনিকে ভর্তি করেন । 
ফলে তার বিভিন্ন খাতে সহ- 
ন্রাধিক টাকা খরচ হয়ে ঘায়। এ 
হাসপাতাল ও হাসপাতাল করতে 
গিয়ে মীরা দেবী অস্থস্থ পুত্রকে দিক্সে 
একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়েন । 
হাসপাতালের কো-অভিনেশন 
শাখার কর্মীরাও এ ব্যাপারে সক্ষৃদ্ধ 
হয়ে ওঠেন । এরা ডাঃ রত্বা সেনের 
বিরুদ্ধে বিভিন্ন গুরুতর অভিযোগ 
নিয়ে হাসপাতাল স্থপারিনটেনডে- 
ণ্টের শরণাপন্ন হন। অভিযোগের 
সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্ত হাসপা- 
তালের স্থপারিনটেনডেন্ট ডাঃ শিশির 
দেব অরথোপেভিকস বিভাগের 


সুগন্ধ ভরে তুলতে ! 


পরিবেশ কলুষিত 


বিপর্য্কর হয়ে দেখা দিয়েছে। 


হবার সমস্যা আধুনিক জনজীবনে 
‘সুরফিউম’-এর 


সাহায্যে আপনি এ’ ঝামেলা সহজে ও কম খরচে 
এড়াতে পারেন। আজই বাড়ীর জন্য ‘সুরফিওম’ নিয়ে 


ধাকবে। 


. 
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দস্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩।১ আচার্য প্রফুলচ্জ রোড 


আসুন _ দুর্গন্ধ আপনার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না, 
সর্বক্ষণ জিস্ধ সুরভিত পরিবেশ আপনাকে ঘিরে 


সুর কেমিক্যাল ইন্ডাম্ট্রিজ 


৭১ বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড কলিকাতা £ ৭০০ ০০১ 
ফোন £ ৩৪-৬৪০২/৩৪-১৭০৩ 


সশি০০19551৬915013157 


জনৈক অধ্যা্কের ওপর বিষয়টি 
তাস্ত করার দায়িত্ব দেন। অভি- 
যোগ, এরপরেই শুরু হয় কদর্য রাজ- 
নীতি । আসল সত্য প্রকাশ হয়ে 
পড়ার ভয়ে কেউ কেউ নাকি স্বাস্থ্য 
অধিকর্তা ডাঃ মণি ছেত্রীকে কাজে 
লাগান। ডাঃ ছেত্রীও নানাকারণে 
বিষয়টিতে নাকি উৎসাহী হয়ে 
পড়েন । ৃ 
এরপরের নাটক খুব পরিষ্কার । 
মহাকরণ থেকে হাসপাতালে নির্দেশ 
চলে যায় যে, ডঃ দেব কর্তব্যে গাফি- 
লতির দায়ে যে তদন্ত শুরু করেছেন 
ভাবদ্ধথাক। বরং ডাঃ দেবের 


বিরুদ্ধেই তনস্ত সুরু হোক । স্বাস্থ্য 
দণ্ডরের সচিব অরুণ সেনের নির্দেশ 
লই হওয়ার পর মাত্র কয়েক ঘণ্টার 
মধ্যেই ডাঃ দেবের হাতে ত! চলে 
আসে । ছুর্ীভি ও অন্তায় অবিচা- 
রের বিরুদ্ধে আপোষহীন বলে পরি- 
চিত ডাঃ দেব এই সব কাণ্ড কার- 
খানা দেখে এখন একেবারে তাজ্জব 
বনে গেছেন । 

ডাঃ দেব এই ঘটনায় বিস্মিত 
হলেও কো-অন্তিনেশন কমিটির কর্তা- 
ব্যক্তিরা এতে চরম বিরক্ত ও 
বিক্ষুত্ধ। কমিটির জনৈক মুখপাত্র 
জানান, ডাঃ ছেক্রীর বিরুদ্ধে এ পর্যস্ত 
ঘত অভিষোগ প্রকাশিত হয়েছে 
তা নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদস্ত সুরু 
হলে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ 
হতে পারে। কংগ্রেষী সরকারের 
তৈলমঘর্নকারী ডাঃ ছেত্রীর বিরুদ্ধে 
বামফ্রট সরকারের আমলে এরকম 


২ জনতা-কংগ্ৰেসের মোর্চা 
রি ( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


দলের কমীর! মার খেয়ে নালিশ 
করতে আসছে। আপনিই পারেন 
সিপিএমের এই অত্যাচারের মোকা- 
বিল! করতে ।” 

প্রিয় দাসমুদ্দীও একই অভিযোগ 
পেশ করেন প্রফ্ুল্বাবুর কাছে। ফ্ৰণ্ট 
সরকার বিরোধী জোটের নেতৃত্ব 
দেওয়ার জন্ত প্রিয়বাবু কাতর অম্ু- 
রোধ করেন প্রফ্ুল্বাবুকে । 

ইন্দিরা কংগ্রেসের সভাপতি বর- 
কত সাহেবও গ্রচুল্পবাবুর নেতৃত্ব যেনে 
নিতে আগ্রহী । বরকত সাহেব মনে 
করেন আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে 
কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট কর! 
ষেতে পারে এবং এই ফ্রণ্টের নেতৃত্ব 
দিন স্বয়ং প্রফুল্ল সেন। 

বরকত সাহেব, পূরবী দেবী, 

প্রিয়বাবু প্রমুখ সকলেই মনে করেন 
ছুই কংগ্রেস ও জনতা দূল একজোট 
হয়ে লড়লে গ্রাম পঞ্চায়েত ও অঞ্চল 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি এম পরি- 
চালিত হ্রশ্টকে কোণঠাসা কর] সম্ভব 
হবে । এই নির্বাচনে ষদি ফলাফল 
ভাল হয় তবে সি পি এম নেতৃত্বাধীন 
ফ্রুট সরকারের পতন ঘটানোর জন্ত 
ব্যাপক আন্দোলন তৈরী করতে অস্থ- 


"বিধা হবে না। 


প্রফুল্পবাবু এদের সঙ্গেসব বিষয়েই 
একমত । তবে তিনি চান পঞ্চায়েত 
নির্বাচনে নির্দল হিসাবে বামফ্রণ্টের 
বির্শ্বে লড়াই করা হোক,। প্রফুল্প- 
বাবু মনে -করেন এতে গ্রামের নির- 
পেক্ষ মানুষের সমর্থন হয়তো পাওয়া 


যাবে দলীয় সমর্থকদের সমর্থনের 


অতিরিক্ত হিসাবে । 
সম্পাদক- হীদেশ বসু 


প্রফুলবাবুর এই ব্যাখ্যাটা ছুই 
কংগ্রেস মেনে নিতে পারছে না। 
তাছাড়া ওরা দলের অস্তিত্ব প্রকাশ 
করতে আগ্রহী । এ ব্যাপারে জনত! 
দলের অপর নেতা বিজয় সিং নাহারও 
ভিন্নমত পোষণ করেন । তিনিও চান 
না পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাদের পক্ষ 
থেকে দলেরপরিচয়হীন প্রার্থী দেওয়। 
হোক । তবে তিনি সি পি এম নেতৃ- 
স্বাধীন ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে মুক্তি 
আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে 


প্রফুলবাবুর সঙ্গে একমত এবং এর জন্যে বর্ডন, বোনাস ও 


প্রয়োজন হলে ছুই কংগ্রেসের সঙ্গেও 
হাত মেলাতে পেছপা নন। 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোটামুটি 


~~ 


PRICE 60 Paice 


কিছু হতে পারে বলে, অনেকে: 
ভেবেছিলেন, কিন্ত এখন দেখা বাঁচে 
উন্টোটা। মুখপাত্রটির অভিযোগ 
শুধু তাঁই নয়, তাদের কাছে এমন' 
তথ্য রয়েছে যাতে আনা যায়, ভা 
ছেত্ৰী রাজ্য সরকারকে সাফ জানিতে 
দিয়েছেন স্বাস্থ্য দরে আইনগত 
কোন প্রশ্ন উঠলে তিনি তার মধে 
থাকতে নারাজ । 
তদস্তের বিরুদ্ধে পাণ্ট| তদন্তে 
স্বাস্থ্য দধরের এই বাদশাহী কারবাং 
অবাক শুধু সাধারণ কর্মীরা নন 
সরকারের সমর্থক সবাই । 
নির্ভরযোগ্য মহলের খবর হল 
ব্যাপারটি এত সহজে মিটছে না 
তদন্ত শুরু হওয়! . মাত্র তা বন্ধ করে 
দেওয়া, পরিবর্তে তদস্তের নির্দেশ 
দানকারীর বিরুদ্ধেই পাশ্টা তযস্তে 
বিষয়টি নিয়ে জল আরও ঘোল 
হুচ্ছে। 
নাহারের সি পিএম বিরোধিতা 
প্রফুল্পবাবুর সঙ্গে এক্যষত পোষ 
করা এসবই এই চক্রান্তের অন্তত: 
প্রমাণ । বিছ্যুৎ বিভ্রাট, অতঙ্কিতে 
মুষলধারে মধ্যগ্রদেশ থেকে উদ্বা" 


আগমন কোনটাই বিচ্ছিন্ন ঘটন] নয় 
জাল বিছানো? স্তরু হয়েছে । 


জয়শ্রী ফার্ট লাইজার 
কারখানা বন্ধ 

জয্প্রী কেমিক্যাল এ্যাণ্ড -ফা্টি 
লাইজার কারখান! কর্তৃপক্ষের শ্রসি- 
বিরোধী চক্রান্তের জন্ক আজ সাং 
মাসের অধিককাল হলে 
বদ্ধ হয়ে আছে। এই সং 
স্থার শ্রমিক সাধারণ পরিবর্তনশী 
মহার্ঘভাতা, বেতন কাঠামোর পরি 
কেমিক্যা, 
আযাওয়ার্ড অঙ্ঘায়ীবের্তন চালু কর 
ইত্যাদির দাবীতে, আন্দোলন শুর 
করেন। কিন্তু মালিকপক্ষ দাঁব 





ভাবে ছুই কংগ্রেস ও জনতা দলের দাওয়া মেনে নেওয়ার পরিবর্তে 
লমঝোতা হবে বলে তিন দলেরই কারথান! বন্ধ করে দেন। ফলে 
নেতারা আশা প্রকাশ করেছেন। সংস্থায় প্রায় ৪৫০ জন শ্রমিকের ওপ 
তবে দলহীন প্রার্ধা অথবা দলীয় নির্ভরশীল ৪০০রও বেশী পরিবার 
প্রার্থী দেওয়ার ব্যাপারটা এই সপ্তাহেই অনাহারে দিন যাপন করছেন। 
চূড়ান্ত হয়ে যাবে। আন্দোলনকারীরা বিরোধের স্থ 
সব মিলিয়ে একটাগভীর চক্রান্ত মীমাংসার জন্ত সরকারী হস্তক্ষেপ 
চলছে। সি পি এম বিরোধী মোর্চার দাবী করেন। তারা আরে! দাবী 
নেতৃত্ব দিতে প্রফুল্ল সেনের জনত! করেন যে, সরকারী হস্তক্ষেপে যেন 
পার্টি থেকে পদ্বত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ তাদের ওপর পুলিশী জুলুম বন্ 
করা» চরম প্রফুল্ল সেন বিরোধী বিজয় করা হয় । 
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না থেকে মুক্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন ক্লপকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


4. 





একবিংশ বর্ষ ॥ দ্বাদশ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৪ই এপ্রিল ৭৮ ॥ ৬০ পয়সা 


জনতা দলের জাতীয় 


গন্মেলনে দুই লাইনের লড়াই 


{ দর্পণের সংবাদদাতা! ) 


জনতা পার্টির আগামী জাতীয় 
সম্মেলনে ছুই লাইনের লড়াই শুরু 
হবে! জনতা পার্টির বিভিন্ন কমিটি- 
গুলো অস্থায়ী কমিটি হিসাবে কান্ত 
করছে । জাতীয় সম্মেলনের পর পার্টি 
পরিপূর্ণকূপে আত্মপ্রকাশ করবে । 
জনতা পার্টির মধ্যে স্থরেন্্র মোহন 
প্রস্তাব আনবেন যে পার্টি হবে রাষ্ট্র 
শক্তি এবং জনশক্তির সমন্বয়ে গঠিত 
এবং তার প্রতিনিধিত্ব করবে । এই 
মতের সমর্থন করবেন চন্দ্রশেখর, মধু 
দণ্ডবতে ইত্যাদিপ্রগতিশীল গোষ্ঠী এবং 
সাধারণ কমর! এবং এই লাইনটি 
আদলে* জয়প্রকাশ নারায়ণের । 
স্থরেজ্রমোহন্‌, জয়প্রকাশপন্থী এবং জয়- 
প্রকাশের আদর্শেই তিনি: জনতা! 
পার্টিকে পরিচালিত করতে চান। 
কারণ জয়প্রকাশ নারায়ণ বিশ্বাস 


করেন রাষ্টশক্তির সঙ্গে জনশক্তির 
বিরোধ হওয়া উচিতনয় এবং পার্টিকে 
জনশক্তিরই প্রতিনিধিত্ব করতে 
হবে। 

এর বিরুদ্ধ মত হচ্ছে লিবারেল 
ডেমোক্রাসীর লাইন । এই লাইনের 
প্রধান প্রবক্তা হচ্ছেন চরণ সিং । 
তার মতের, এক সুময়ের সমর্থক 
ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী । 
কিন্ত তিনিও এখন মতের পরিবর্তন 


করছেন । এই 'লাইনের সমর্থকরা! 
প্রধানত জনশক্তির গুরুত্ব স্বীকার 
করেন নাঁ। স্বরেন্দ্রমোহন তার 


মতের সমর্থনের জন্য এখন থেকেই 
পার্টির মধ্যে প্রচার শুরু করে দ্দিয়ে- 
ছেন। মোরারজী দেশাই এখন এই 
ছুই-মতের মাঝামাঝি অবস্থান 
করছেন। 


জনতা সরকারের 
গণহত্যা 


( দর্পণের সংবাদদাতা! ) 


জনতা সরকার হত্যাকাণ্ডে বেশ 
ভালই হাত পাকিয়েছেন। গত ৫ই 
এপ্রিন্ব তারিখে মধ্যপ্রদেশের বয়লা- 
ডিল! খনিতে মালিকগোষ্ঠীর অত্যা- 
চারের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রতিহত 
করতে পুলিশ বাহিনী নারী পুরুষ 
নিধিশেষে শতাধিক শ্রমিককে 
হত্যা করে এবং শুধু হত্যাই নয়, 
হত্যার সঙ্গে চলেছে গণ-ধর্ষণ | 
আাঁলিকপক্ষের বক্তব্য, খনির ভেতরে 
প্রচুর পরিমাণ লৌহ আকর জমে 
উঠেছে এবং ক্রেতার অভাবে সেগুলো! 
বিক্রি করতে ন! পারার জন্য কাজ বন্ধ 
হয়ে শ্বায়। আর লৌহ আকর জয়ে 


» ওঠার কারণ হলে! কোনএক জাপানী 


কোম্পানী তাঁদের কোটি কোটি 
টাকার অর্ডার রিসিভ ন! করে অন্য 
একটা দেশ থেকে আকরকিনে নেয় । 
এহেন অবস্থায় কাজ না থাকায় 
শ্রমিকদের বাধ্য হয়ে বলিয়ে দিতে 
হয়। কিন্তু শ্রমিকর] 'অবস্থাটা না 
বুঝে কর্তৃপক্ষকে নানাভাবে নাজেহাল 
করতে শুরু করে এবং ঘটনার দিন 
মারাত্মক সমস্ত অন্ত্শঙ্ম নিয়ে তারা 
সিকিউরিটিদ্দের আক্রমণ করে। রক্ষী 
বাহিনীকে রক্ষ! করতে পুলিশ ছটনা- 
স্থলে আমে এবং তখন পুলিশও 
আক্রান্ত হয়। 

ঘটনাট। মোটেই তা নয়। ন্যাষা 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


অনেক বিক্ষোভ সমাবেশ আইন 
অমান্য আন্দোলন দেখেছি কিন্তু ১২ই 
এপ্রিল রাইটার্স অভিযানের নামে 
ইন্দিরা কংগ্রেসের যৈ *গুগ্ডামী দেখ- 
লাম তা এর আগে কোন দিনই 
দেখিনি । দুপুর বেলা যখন এসপ্রানেড 
ইস্টে যুব কংগ্রেসীদের মিছিলগুলো! 
আসছিল তখন তাদের উন্মাদ নৃত্য 
লাফালাফি চিৎকার উচ্ছুঙ্ঘলতা! 
দেখেই বোঝা! যাচ্ছিল যে এরা আজ 


পোর্ট পুলিশের যোগসাজসে 
ওয়াগন ভাঙ্গার কাহিনী 


কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম উপ- 
কঠে মঝেরহাট-ব্রেব্রিজ-তক্তাঘাট 
প্রভৃতি এলাকায় সমাজবিরোধী 
ওয়াগন ব্রেকারদের কার্যকলাপে 
কোটি কোটি টাকা ক্ষতি স্বীকার 
করছে জাতীয় সংস্থাগুলি । ব্রেস- 
ব্রিজ, হাইড রোড, রেমাউণ্ট রোডে 
অবস্থিত ফুড কর্পোরেশনের গুদাম 
গুলোর দিকে একটু লক্ষ্য করলেই 


পোর্ট গপ প্লশ 


ওয়াগন ব্রেকারদের ও 
কর্তৃপক্ষের বিনা. পুঁজির লাভজনক 
পড়বে । চাল গম 
যন্ত্রপাতি সব- 
শিকা- 


বাবসা! নঙ্জরে 
তেল চিনি লোহার 
কিছুই ওয়াগন ব্রেকারদের 
রের তালিকায় পড়ে। চুরি করে 
এই সব জিনিষই মঘুরভপ্জ রোড, 
একবালপুর, বিদিরপুর ব্রিজের নিক- 
টস্থক্যানাল রোড, মলিকবাজার 
ইত্যাদি এলাকায় মজুত করা৷ হয়। 
ওয়াগন থেকে মাল বের করে বিক্রি 
পর্যন্ত সমস্ত কার্ধপ্রণালীটাই চোরা- 


বিক্ষোভ সমাবেশের নামে ইন্দিরা কংগ্রেসীদের তাগুবনৃত্য 


একটা কিছু করবে । পুলিশকে 
প্ররোচনা দিয়ে মারামারি বাধিয়ে 
গ্রেফতার হয়ে এরা আবার নেত! 
হতে চাইছিল। 

কথ] ছিল সব মিছিল আসার 
পর একসঙ্গে রাইটার্স অভিযান শুরু 


কর! হবে। কিন্ত পৌনে চারটা 


নাগাদ গৌতম চক্রবর্তীর নেতৃত্বে 
হঠাৎ একদল যুব কংগ্রেসী পুলিশ 
কর্ডন ভেঙ্গে ছুটে যায়। অথচ পুলিশ 
এক্ষেত্রে কোন হস্তক্ষেপ করে নি। 





দেবাশিস ভট্টাচার্য 


পথে অতি নিপুণতার সঙ্গে কর! 
হয়। ওয়াগন নিয়ে গাড়ি বন্দর 
এলাকায় ঢুকে গেলেই রেলপুলিশের 
আর কিছু করার থাকে না। অবশ্বা 
বন্দরের মধ্যে এ ধরণের কার্যকলাপ 
দেখাশুনা করে পোর্ট কর্তৃপক্ষের 
নিজস্ব বন্দর নিরাপত্ব! বাহিনী (যার 


ভুতপুব' মন্ত্রীর মন্তানি 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


সূত্ৰত মুখাজশর মস্িত্বগেছে, কিন্তু 
মন্তানির অভ্যাস যে যায়নি তার 
প্রমাণ পাওয়া গেল গত শনিবার (৮ 
এপ্রিল ) মার্কেট স্কোয়ার এবং কেন্ত্রীয় 


পুরভবনের মাঝখানে । ত্ৃতপূর্ব 
অস্ত্রিশায়ের গাড়ী সেদিন এক 
ট্যাক্সিকে ধাক্কা] দেয়। স্থব্রতবাবু 


তার ষথাচরিত্র দোষ চাপান ট্যাক্সি 
ড্রাইভারের ঘাড়ে । ড্রাইভার গাড়ী 
থেকে নেমে শুধু সজোরে প্রতিবাদ 


করা যায় না। 


বিষয় এক যুব কংগ্রেসী গুণ্ডাকে পুলিশ 


/ 














পুলিশ রাখাল বালকের মতন লাঠি 
নিয়ে ঠকঠুক করতে থাকে । একজন 
পুলিশ বলেন, ৫৯ সালের অতবড় 
বিক্ষোভ সমাবেশ হঠিয়ে দেওয়া! হল 
আর এই কটা ছোকরাকে শায়েস্তা 
করতে কতক্ষণ, কিন্ত আমরা কি এ 
করতে চাই ন1। কংগ্রেস অ 
পুলিশের এধরণের আচরণ কল্পনাও 
আরো « 


NH 





(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) *.. 













গত ১লা মার্চ ২* বস্তা চিনি সহ রেল 
পুলিশের হাতে ধর! পড়ে 
এইসব দুদ্ধ,তকারীরা। 
চি'ড়িয়া নামে এই ছেলেটি ওয়াগন: 
ব্রেকারদের দূতের কাজ করে৷ : 


প্রধান হলেন কর্ণেল গুহ)। 
পুলিশ কলকাতা পুলিশের 


ধীন নয়। এ বন্দর নিরাপত্তা 
বাহিনীর সঙ্গে ওয়াগন ব্রেকারদের 
ভাগবাটোয়ারা হয়। 


কয়েক দিন আগে জাপান থেকে 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


নয়_-তাকে চ্যালেঞ্চ করে। লোক 
জমে যায়। তাড়াতাড়ি স্বত্রতবারু 
পৌর চামচ] শক্কি ঘোষ ( পুরষং* 
আইন বিভাগের কেরাণি ষার স্থবি- 
ধার জন্য সুব্রতবাবু এপদের গালতরা 
নাম পাল্টে দিয়েছেন__জুনিয়র ল জজ 
অফিসার ) আমায় বিভাগে যে সূ 
মন্তানদ্বের চাকরিতে ঢুকিয়ে দি 
ছিলেন, তাদের কিছু লোককে ডে 

(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 





নতুন বছরের ভাবনা 
নতুন বছরের দ্বারপ্রান্তে দাড়িয়ে সেই ম্লান বিমর্ষ ও উদ্ভ্রান্ত মৃধগুলো 
খের সামনে তেসে উঠছে যার! তিরিশ বছর আগে মাতৃভূমি থেকে 
J [ডিত হয়ে ছুটে এসেছিল এই বঙ্গদেশে আশ্রয়ের আশায়, যারা আজ্ধও 
নশ্চয়তার মধ্যে ছুটে বেড়াচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্মে প্রাস্তরে, 
[তরে নদী পেরিয়ে অরণ্যে বসতি করতে চাইছে, যাদের পুনর্বাসন অনেক 
গই হয়ে যাবার কথা, কিন্তু হয়নি, কংগ্রেস সরকার পারেনি পূর্ববঙ্গাগত 
সবদ্দের সমস্যার সমাধান করতে একটানা আড়াই যুগ ক্ষমতায় থেকেও, 
ীনতার বেদীমুলে যাদের উৎসর্গ কর! হয়েছিল, জাতীয় সংহতির গাল- 
কথা বললেও কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলে! যাদের সঙ্গে ভিনদেশীর 
ব্যবহার করে এলেছে, ফলে বাঙালী উদ্বাস্তরা মধ্যপ্রদ্বেশ, ওড়িশা বা 


শকে নিজেদের দেশ বলে ভাবতে পারেনি, সব সময়ে মনটা! পালাই 
হয়ে থেকেছে, স্থঘোগ পেলেই ট্রেনে উঠে বসেছে বাংলাদেশের 
শ করার আশায় । এই ভাগ্যহতদের সঙ্গে সেই মুখগুলোও ভেসে 
ছে যাদের কাছে নতুন বছর পুরনো বছরের একই নিরাশাকে আশ্র্ 
আবিভৃতি হচ্ছে, যে কোটি কোটি মান্য কর্মহীনতা ও অনাহার অর্ধাহার- 
(বিধিলিপি বলে মেনে নিয়েছে, যার! শাসক শ্রেণীর নিপীড়ন ও নির্ধা- 
র শিকার, যাদের কাছে বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন । 

কিন্তু ১৯৮৫-র নববর্ষে শুধুই কি নৈরাশ্য, দুঃখ আর হাহাকার? নতুন 
(কি এই বার্তাও নিয়ে আসছে না যে, দিন বদলাচ্ছে, রাজনীতি নতুন 
চ্ছে? বিদায়ী বছর পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় ক্ষমতাঁয় বসিয়েছে 
ফ্রুটকে । স্ুচীভেগ্ত অন্ধকারের বুক চিরে আলোর রেখা । অন্যান্য 
বামপন্থী শক্তির বিস্তার ঘটছে । তিরিশ বছরের কংগ্রেণী রাজত্ব 
ক চুরি-জোচ্চ,রি'ঘুষখোরী ভাওতাবাজী লাম্পট্য শঠতা প্রবঞ্চনায় 
য়েগেছে। সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের রন্ধে রক্ধে ছুনর্তি। আমূল 
ন ছাড়া এই সর্বব্যাপী পাপাচার থেকে দেশকে মুক্ত করা অসম্ভব । 
সদিচ্ছা ও সতত! প্রমাণ করতে পারলে যেকোন সরকার মানুষের 
সি অর্জন করতে পারে, যে বিশ্বাস সম্পূর্ণ অন্তহিত হয়েছে কংগ্রেী 
তব |. নতুন বছরে সবচেয়ে বড় আশার কথ! এই যে,পশ্চিমবঙ্গের বাম- 
সরকার সেই বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা করছেন। ভারতবর্ষে পরিবর্তন 
পথে আপবে কেউ জানে না। মাপ-এক্ষেলস লেনিন-মাও যতবড় 
[য়কই হন না কেন, তারা কেউই বিপ্রব সংঘটিত করার নিশ্চিত ছক 
কং যাননি, যে ছকে ফেলে যে কোন দেশেই বিপ্লব ঘটানো যাবে। 




























প্রবীরাই একথার সবচেয়ে বড় প্রধাণ। তাই যারা আপাততঃ 
[রী পথে জনগণের আস্থা অর্জনের মৎ চেষ্টা করছেন তাঁদের গালি- 
রে বিকৃত আনন্দ পায়! যেতে পারে, নিজেদের সাচ্চ। বিপ্রবী 
মাণ করা যায় না। | 


ইচ্ছিরা কথ্গ্রসপীছের তাণ্ডব 
ৃ (১ম পৃষ্ঠার পর ) 


ত চেষ্টা করলে তার গায়ে 
লেগে ঘায়। বাদ আর 
৷ সেই বাহাত্তর সালের 
তেড়ে .গিয়ে সেই গুগ্াটি 
শকে এবং তার জামা 
বল্ট ধরে টানতে লাগলে! 

রতে লাগলো। অথচ 
লিশ কিছু করলো না। 
আমলে কোন্ট সি পি এম 
, আঁচরণ করছে ভাবা 
তারপর সেই যুব কংগ্রেণীটা 


পুলিশের নাম এবং নম্বর টুকে নিয়ে 
বলে গেলো দেখে নেবো । এরপর 
মিছিলের বেশ কিছু ছেলে রাঁজভবনে 
ঢুকতে চেষ্টা করে এবং রাজতবনের 
গেটে উঠে পড়ে নৃত্য করতে থাকে । 
সেখান থেকে মিছিল দ্বাপাতে 
দাপাতে যায় রাইটার্সের সামনে । 
সেখানে গিয়ে মিছিল থেকে ইট- 
পাটকেল ছোড়া শুরু হয়ে যায়। 






গুণারা ছঅভজ হয়ে যায়। 




































তারপর পুলিশ হস্তক্ষেপ করে এবং | ডা 


ও ( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পি, জি, হাসপাতালের সাম্প্রতিক ক্ষিতে একটি তদস্ত শুরু করেন। 
ঘটনায় কে-অডিনেশন কমিটির কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এক রহস্তজ্জনক 


স্থানীয় শাখা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচা- তৎপরতায় স্থুপরিনটেনডেন্টের 
ধের হস্তক্ষেপ দাবী করেছেন। নির্দেশিত তাত্ত বন্ধ দেওয়া হয় । 
নেতৃবৃন্দ কর্তব্যে গাফিলতির জন্য পরস্ধ মহাকরণ থেকে স্বাস্থ্য সচিবের 
ডাঃ রত্বা সেনের বিরুদ্ধে তদস্ত বন্ধ নির্দেশে কুপারিনটেনভেন্টের বিরুদ্ধেই 
করে তদস্তের নির্দেশদানকারী হান- তদন্ত শুরু করা হয়। দ্বটন! ক্রমশই 
পাতালের কুপারিনটেনভেনট ডাঃ এমন পর্যায়ে গিয়ে পেশিছয় যে হাস- 
শিশির দেবের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু পাতালের সাধারণ কর্মীরা দারুণ 
করার জন্য তীব্র নিন্দা করেছেন। রকম উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং 
প্রসঙ্গত সংশ্লিষ্ট ডাঃ রত্বা সেনের এর জের এখনও চলছে। 
শান্তির দাবী করা হয়েছে । হাসপাতাজের কো-অর্ডিনেশন 
গত সপ্তাহের দর্পণের পাঠকরা কমিটির অন্যতম নেতা ও স্থানীয় 


শাখার প্রাক্তন সভাপতি জিতেন 
চক্রবত্তী আমায় বলেন, এতদ্দিনকার 
চাকুরী জীবনে এধরণের ঘটনা তিনি 
' খুবই কম দেখেছেন। জিতেনবাবু 
ব্রিটিশ আমলে তৎকালীন সরকারের 
রোধদৃষ্টিতে পড়ে চাকুরী হারান । 
পরবর্তা পর্যায়ে পিজি হাঁসপাতলে 
চাকরী করার সময় যুবকংগ্রেসীদের 


অবগত আছেন যে, পি, জি হাস- 
পাতালের স্থপারিনটেনডেন্ট হাস- 
পাতালের কর্ম মীরা চক্রবর্তীর শিশু 
সন্তানের চিকিৎসা বিভ্রাটকে কেন্দ্র 
করে যে ঘটনা ঘটে তারই পরিপ্রে- 





সেই মুখ 


দেবব্ৰত বনু 


হাতে প্রচণ্ড প্রহৃত হন। এরপর 

বিগত সরকারের আমলে বদলীর 
ব্রিগেডে গেলাম পর বদলীতে জেরবার হয়ে ওঠেন । 
কী তীড় দেখলাম বর্তমানে জিতেনবাবু আবার পি, 
সারি সারি লরি সব 


জিতে ফিরে এমেছেন। 
পায়ে কেউ হাটে না। 


জনতা সরকারের গণহত্যা 








সেই সেই হাসি মুখ € ১ম পৃষ্ঠার পর) ৪ 

মুখে সেই মিষ্ট দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন অনেক জেদের জন্য স্বদেশী জুট, মিল বন্ধ হয়ে 
লোক গুলে? মাথা নাড়ে দিন আগে থেকেই পল্পবিত হতে থাকে । উত্তরপ্রদেশে শ্রমমন্ত্রী গদিতে 
জিও জিও ঠানদি। আমীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা 


থাকে । অতঃপর মালিকগোষ্ঠী ভয় 
পেয়ে গিয়ে উক্ত সংস্থায় £লক-আউট 
ঘোষণা করার চক্রান্ত রচন1 করতে ' 
থাকে । কিন্তু যথাযথ কোন কারণ 
দর্শাতে না পেরে বিশৃঙ্খলার মধ্য 
দিয়ে স্থষোগ গ্রহণ করার ফন্দি 
আটে। তা না হলে খনির ধারে 
হঠাৎ কেন সি আর পি বাহিনীর 







কী দিন ছিল রে লব 
মদ মেয়ে বাজনা, 

একে তাকে হুমকি 
মাথা পিছু খাজনা । 















দুটো টাকা পাবি তুই 


রুটি গুড় থাবি তুই আগমন হয়? আর তার প্রমাণ হল 
লরি গাড়ি চড়বি ঘটনার দিন উল্লেখযোগ্য ছুটি কাণ্ড 
জিও জিও বলবি; 


একই সঙ্গে ঘটে । এক, ধুষায়িত 
আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য ইউ- 
নিয়নের নেতাকে আচমক! গ্রেপ্ার 
করা হয়। ছুই, অতক্িতে হান] 
দিয়ে সি আর পি বাহিনী কিছু 
অহিল। শ্রমিককে নির্মমভাবে ধর্ষণ 


তাও কেউ এল ন! 
গুড় পানি খেল না 

চাষাভৃূষোগুলে সব 

একী দেশ হল ভাই। 








তয় নেই, তয় নেই করে। স্বভাবতই উত্তেজন] বেড়ে 
জোরে বুক বাধি ভাই, উঠতে থাকে এবং এরই ভেতরে 
পিছে আছে জনগণ 





এসে গেছে ঠানছি ব হত্যা করা হয়। 





চিকিৎসার স্খন রী অবস্থা তখন 
্বস্তক্ষেত্রে কি হবে ভাবাই যায়না । 
কো-অভিনেশন কমিটির ইন 
পালও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে- 
ছেন। বিষয়টি রাজ্যের আআঁডতো- 
কেট জেনারেল স্সেহাংশড আচার্য *= 
গর্ভণমেণ্ট প্লীভার নরনারায়ণ গধ, 
কো-অডিনেশন কমিটির রাকা, 
দক অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখকে জানান 
হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য- 


কেও বিষয়টির গুরুত্ব বোঝান 
হয়েছে। ৃ 
অনেকেরই ধারণ! মীরা: চক্র- 


বর্তার শিশু সম্ভতানের টিকিৎসা 
বিভ্রাটের প্রকৃত আসামীকে আড়াল 
করার জন্যই তদন্তের বিরুদ্ধে পাণ্টা 
তদস্ত চলছে । মীরা দেবীর স্বামী 
নিতাই চক্রবর্তীও এখন প্রকৃত তথ্য 
বের করার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টা- *- 
চার্ষের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু শিশু 
সম্তানের বাপ মায়ের করুণ আবেদন 
কি মহাকরণের জগন্দল পাখরকে ৷ 

নাড়াতে পারবে? 






























করেন যে, অবিলম্বেস্বদেশী মিল চালু 
করার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু কিছু 
দিনের মধ্যেই শ্রমমন্ত্রীর গাফিলতিতে _ 
হতাশ হয়ে শ্রমিক কর্মচারীরা আন্দো- 
লনের পথে পা বাড়ায়। কারখানায় 
গেটে অবস্থানের সময় একদিন নেহাত 
অপ্রত্যাশিত ভাবেই এক বিরাট 
পুলিশ বাহিনী এসে হাজির হয় এবং 
এলোপাথাড়ি গুলী চাপ্য়ে শতা- 
ধিক শ্রমিককে হত্যা করে।' 

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে প্রাপ্য 
দাবী আদায়ের জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন 
কালে লক্ষ ইউনিভারসিটির ছাত্র- 
দের ওপর লাঠিচার্জ করে ও গুলী 


চালিয়ে চারজন ছাত্রকে হত্যা করা 
হয়। 
































হরিজনদের ওপর: অত্যাচার 
রেকর্ড কৃষ্টি করেছে । গতদোলমাত্ার _ 
দিন একদল লোক বিহারে হরিজন: 
















দের একটি গ্রামে হান! দিয়ে নারী, 













শিশু ও রহ পঞ্চাশেরও বেশি 


পরোয়া গুলী চালিয়েবহ শ্রমিককে ভা? 


ই ঘটনা ঘটে মাত্র কয়েকমাস বা 






+ 


৮ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৮ 


এই রচনা “আজ থেকে ছদ্দিন 
পর ছাপা হয়ে আপনার হাতে যখন 
পৌঁছবে ততক্ষণে পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রী প্রীজ্যোতি বস্তু হয়ত প্রধান- 
মন্ত্রীর সঙ্গে দণ্ডকারণ্য ফেরৎ উদ্বান্ত- 
দের আন্দামানে পুনর্বাসন সম্পর্কে 
এক রাউও কেন্দর-রাজ্য সংলাপ সেরে 
ফেলেছেন । অবশ্ত কথা শেষ পর্যন্ত 
হয়ত ইতিবাচক ছাঁড়পত্ নাও পেতে 
পারে! কারণ কেন্দ্রের জনতা সর- 
কারের একজন সাধারণ মন্ত্রীও দেখা 
যায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সামান্ত 
সৌজন্ত প্রদর্শনের ধার ধারেন ন1। 
প্রধানমন্ত্রী যখন আন্দামানে উদ্বান্ত 
পুনর্বাসনের স্থষোগ আছে কিনা তা 
খতিয়ে দেখতে রাডি, '» তখন তীরই 
মস্রিসভার দ্বাপটশালী পুনর্বাসন মন্ত্রী 
সিকান্দার বখত সাহেব ঘোষণা করে 
বলেন, কেন্দ্র আন্দামানে ‘বাঙালী 
উদ্ধাত্তর পুনর্বাসন চাননা। এই 
পরস্পরবিরোধী, ব্যাপারে মূখ্যমন্ত্রী 
শ্রবন্থও অবাক হয়েছেন। ৪1 
এপ্রিল লোকসভায় বিভিন্ন জনপ্রতি- 
নিধি দণ্ডকফেরৎদের আন্দামানেই 
পুনর্বাসিত করা হোক বলে দাবি 
তুলেছেন। প্রকাশ, জ্যোতিবাবু 
এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সজে আবার 


. কথা বলবেন। 


এ কথা আজ নতুন করে উঠছে 
না, আন্দামানে পুনর্বাসনের দাবি 
উদ্বান্ত সমস্যার জম্মরকাল থেকেই 
উত্থাপিত হয়ে আসছে । ডাঃ বিধান- 
চক্র রায় স্বয়ং আন্দামানে বাঙালী 
উদ্বান্তর পুনর্বাসনের পক্ষপাতী 
ছিলেন । সে ঘটন! ১৯৫০ সালের । 
কিছু উদ্বাস্ত, পরিবারকে পুনর্বাসন 
দেওয়াও হয়েছিল আন্দোলনের 
চাপে পড়ে । পরে কেন্দ্রের 'শক্তি- 
শাল”? শাসকরা বাঙলার দাবি নস্তাৎ 
করে দিয়ে আন্দামানকে অবসরপ্রাপ্ত 
সামরিক কর্মীদের কলোনী বানা- 
নোর সিদ্ধান্ত নিয়ে বাঙালী উদ্বাত্ত- 
দের বঞ্চিত করেন। এইসব 
বঞ্চনার স্থযোগ স্থবিধে হাতের পাচ 


. করে রাখার হুধোগ ছিল শক্তিশালী 
' পশ্চিমাপ্রধান কেন্দ্রেরে। কংগ্রেস ও 


তার একছত্র নেতৃত্বের দাবিদার 
নেহরু পরিবার পূর্বপাকিস্তানের উদ্ধা- 
সের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত 
উদ্বান্তদের সঙ্গে সমান চোখে দেখেন 
নি। 
কংগ্রেসের নানান ব্যায়রাম আজে 
তার পতন ঘটিয়েছে, কিন্তু ব্যামোটি 
নিয়ে এখনে! ব্যায়াম করতে ইচ্ছুক 
আছেন জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় শাস- 
করা। দ্ওকারণ্যের উদ্বাস্ত সমস্তাঁর 
ব্যাপারে পুনর্বাসনমন্ত্রী সিকান্দার 
বখ্‌ত সাহেবের মেজাজ মন্দি বেশ 
চড়া। তার কথাবার্তাও ক্ষয়প্রাপ্ত 
কংগ্রেসীকতাঘের মতই । বাঙলার 
সব দাবির পিঠেই তার দাপটশালী 


আন্দামানেও বসত চাই 


' মিত্রেন 


মনোভাব নেতিবাচক । কিছু কিছু 
ক্ষেত্রে তিনি দয়ালু বিবেচনার 
প্রতিশ্ররতি দেন! কিন্তু যা দাবি, 
সে বিষয়ে দয়া বিবেচনা কে চায় । 
আদ্দামানের প্রশ্ন এখনও অগাধ 
জলে। সামান্য ট্রানজিট ক্যাম্পের 
প্রশ্নেও বখ্‌ত সাহেবের দধবর্--সেক্রে 
টারি পশ্চিমবজের চীফ সেক্রেটারিকে 
সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ওসব ক্যাম্প 
ট্যাম্প খোলার ব্যয়ভার কেন্দ্র গ্রহণ 
করবেন না তাই ক্যাম্প খুলতে 
দেবেন নাকেন্দ্র। ওদিকে স্পেশ্তাল 
ট্রেনে রোদ উদ্বাস্ত পাঠালেও ডি ভি 
এ কর্তৃপক্ষ পারবেন না কোনো 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে । অবস্থাটা এমন, 


যেন দণ্ডকের উদ্বাস্তরা সেই সতীদা- 
হের যুগের অবলা । তদাশীস্তন বর: 
কর্তার মত ভারতের “তদানীস্তন 
বেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতা হত্তাস্তরে- 
প্রাপ্ত কেন্দ্রীয় উপচৌকনটি আত্মসাৎ 
করার পর পূর্ব পাকিস্তানের অবলাকে 
দয়া করে সংসারের এমন এক অব- 


হেলিত এলাকায় ঠাই দিয়েছিলেন, ' 


যেখানে তার ন! ছিল মর্যাদা, 
না ছিল ভবিস্তৎ। নির্দয় 
শ্বশুরালয় থেকে বঞ্চিতা কন্তা 
যেমন পিতৃগৃছে পালিয়ে যান, কে 
জানে দ্বগুকফেরৎ-র] সেই অসহায় 
মনোভাব নিয়েই আজ পলাতক কি 
না। সংবাদপত্রে ওঁদের যে ছবি 
জনসাধারণ রোজ দেখছেন তাতে এ 
ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক থে, শ্বাধী- 
নতার মেওয়াটি দিব্বি ভোগ করছেন 
যার], . হতভাগ্য পূর্বপাকিন্তানের 
উদ্বাত্তদের তারা ভিখিরীশ বানিয়ে 
রেখেছিলেন। দণ্ডক কি দুঃসহ ? 
কেন সেখানকার বাঙালী উদ্বাস্তর! 
কয়েকবছর আগেও একবার পালিয়ে 


আসার চেষ্টা করেন? এদের 
পালিয়ে আসার জন্তু কেবলমাত্র 
এরাই দায়ী, জীবন নিয়ে এরাই 


উঠে পড়ে লেগেছেন জুয়া খেলতে | 
সাধারণ মাঙ্রয একথা কেন্দ্রীয় নেতা- 
দের মত অমন চমৎকার প্রাঞ্জলভাবে 
হৃদয়ঙ্গম করবেন কেমন করে ?- কার 
পাপে কার চাপে শুদের পুনরায় 
উদ্বাপ্ত বনতে হয়, সে প্রশ্নের জবাব 
কেউ কি দিচ্ছেন? 

বরং উপটৌকনভোগী কেন্দ্রীয় 
কর্তারা এবং ভি ডি এ কর্তৃপক্ষ এখন 
বউ থেদাঁনো! বরকর্তার মতই কঠিন 
কডা শর্ত আরোপ করতে শুরু করে- 
ছেন: অমন করে স্পেশাল ট্রেনে 
ফেরৎ নেব না! এমন করেই আসতে 
বে । ফালতু ঘাহাধ্য আর এক 
কানাকড়িও নয়, ইত্যাদি। 


আজ্জকের সংবাদপত্র "খুলতেই 
বিষম ধাকা। গতকাল (৮.৪.৭৮) 
প্রধানমন্ত্রী নাকি বলেছেন, দ্গ্ডক- 
ত্যাগীদের আর কানাকডি কেন্দ্রীয় 
সাহায্য নয়। ভাবটা এমন যেন 
কেন্দ্র পুর্ব পাকিস্তানের ডউদ্বান্তদের 
ইতিমধ্যেই পুরোপুরি সাহাষ্য দিয়ে 
দিয়েছেন অতএব কেন্দ্রীয় কর্তব্য 
শেষ। দুঃখের তিষয়, বাস্তব অবস্থাটা 
আদ তা নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের 
উদ্বাত্তর] কানাকডি সাহায্যও 
পাননি । পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন 
দুতিক্ষমন্ী প্রফু্চন্্র সেন কিন্তু সম্প্রতি 
জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে 
বাঙালী উদ্বাস্বদের প্রতি কেন্দ্রীয় 


- দ্বাক্ষিপ্যকে ফুলিয়ে ফাপিয়ে প্রচার 


করে বলতে চেয়েছেন, কিছু কিছু 
ক্ষেত্রে পশ্চিত্বা উদ্বাস্তদ্বের চেয়ে 
বাঙালী উদ্বাস্তরী সাহায্য বেশি 
পেয়েছিলেন । - 

যে সেন মশায় সেদিন পশ্চিম- 


বি্ণহণযয 


বঙ্গের কংগ্রেসী ১ মন্ত্রিত্বরে আসনে 
কেন্দ্রীয় আমলার মত জো-স্থকুষ 
কর্তব্য পালন করে গেছেন এবং 
স্থযোগ পেলেই এরাজ্যের লোককে 
উত্তম মধ্যম ঠেঙিয়ে লালবাজারে 
রসগোল্ল! খেয়েছেন, তিনি কংগ্রেসী 
কেন্দ্রের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কী-ই- 
বা হতে পারেন। 'ষুগাস্তর” পত্রি- 
কার প্রতিনিধির কাছে তাই তিনি 


"কেন্দ্রের হয়ে সাফাই গাইতে পারেন 


ও মাঝে মধ্যে এ রাজ্য থেকে সি পি 
এমকে মুছে দেওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখতে 
দেখতে তার বস্তাপচা রাজনীতির 
গদীতে বৃদ্ধ কলেবর এলিয়ে আরাম- 
করছেও পারেন। 

কিন্তু পশ্চিমবলের দ্বিতীয় মৃখ্যসহ্ী 
বিধানচন্ত্র রায় প্রফুলবাবুর মত কেন্দ্রীয় 
সন্তোষের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। 
ডাঃ রায় বাঙালী উত্াস্তদের নিষ্ুর- 
ভাবে বঞ্চনার বিরুদ্ধে স্বয়ং নেহরুর 
কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠাতেও কুষ্টিত 
হননি | তিনি লিখেছিলেন বাঙালী 
উদ্বাত্তদের জন্ত কেন্দ্র দুবছরে মাত্র 
মাথাপিছু কুড়ি টাকা হিসেবে 
সাহাধ্য দিয়েছেন, পশ্চিম পাকিস্তান 
থেকে আগত উদ্ধাত্বদের প্রতি বিত- 
রিত কেন্দ্রীয় সাহায্যের ঢালাও বদা- 
সততার তুলনায় ঘা অকিঞ্চিৎকর ৷ 
ভাঃ রায়ের নেহকুকে এমন পত্র 
পাঠানো ষে মন্ত একটা গঠিত কাজ 
হয়েছিল, তদানীস্তন “মহাশক্তি- 


শালী, এক-পার্টি-কেন্ত্রীয় মস্িমভার 
দাপটশালী মন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল 
এজ্তন্য কড়া ভতননা, করেছিলেন 
ভাঃ রায়কে | ডাঃ রায় বঞ্চনার কথা 
বলতে যে ভরসা পেতেন, প্রফুল্লবাবুর 
সম্ভবত সেপথ ছিলনা। উনি 
নিজের গদী আকড়ে থাকার জন্য 
পশ্চিষবঙ্গের জনগণকে কাচকলা 
খাইয়ে নিজে রসগোল্লা ভক্ষণেই 
পরিতৃপ্ত। ভাই গুর পক্ষে বাঙলার 
দাবির পিঠে কেন্দ্রীয় বক্তব্য পেশ 
করাই শ্বাভাবিক। এই বুদ্ধ রাজ- 
নীতিজ্ঞের ( যার পক্ষে এখন অবনর 
নেওয়াই মঙ্গল ) দৃষ্টি আকর্ষণ করব 
সাংবাদিক প্রীরণজিৎ রায় লিখিত ও 
“আনন্দবাজারে" গ্রকাশিততার নিয্ন- 
মিত স্তত্তের ৭ই এপ্রিল ১৯১+৮- 
এর রচনাটির প্রতি | শ্রীরায় পরের' 
হাতে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করেন না! তিনি 
রীতিমত পরিশ্রম করে সমস্ত তথ্যাদি 
সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে দীর্ঘকাল 
কেন্দ্রের হারা শোষিত পশ্চিমবন্দের 
বঞ্চনার কথা লিখে আসছেন । 
‘আপনি সখী” প্রফুলবাবু শ্রীরায় উ্থা- 
পিত হিসাবটি পড়ে দেখুন : পশ্চিমা 
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ও পুরাঁয় উদ্ধাস্তদের ক্ষেত্রে কেন্সীয় 
অহ্ছদানে যে কী অন্থায় বৈষম্য কর! 
হয়েছে রণজিৎ রায় তার তথ্যযূলক 
বিবরণ উপস্থাপিত করেছেন । আর 
প্রফুল্বাবুকে বলে দিতে হবে না, 
‘আনন্দবাজার’ তার প্রধানশক্র সি পি 
আই এম-এর কোনে। সমর্থক পত্রিকা 
নয়। . তাছাড়া ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় 
যা লিখে গেছেন, সেই দলিলের চেয়ে 
কোনো সেন ষশায়ের মস্তব্য নিশ্চয় 
পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে বেশি বিশ্বাস- 
যোগ্যও নয়। তামাম ছুনিয়ায়ও 
ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় একজন প্রখ্যাত 
ব্যক্তি। প্রফুল্পবাবু “যুগাস্তর*- প্রতি- 
নিধির কাছে সরকারী অনুদান 
সম্পর্কে ষে সাফাই পেয়েছেন তাতে 
সংখ্যাতত্বের নামগন্ধও নেই । তবে 
তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন 
যে বাঙালী উদ্বাত্তদের ব্যবসার জন্ম 
যে টাকা দেওয়া হয়েছিল তা সাহাষ্য 
বাবদ নয়, তার মধ্যে ছিল কাবুলি- 
ওয়ালাবৃদ্ভি অর্থাৎ সেই অর্থ দেওয়া 
হয় খণ বাব্দ। পরিষাণ মাত্র ৩৫1 
৩৬ কোটি টাকা । রপজিৎ রায়ের 
লেখাটি পড়লে পশ্চিমবঙ্গের রাজ- 
নীতিক বাবু প্ররফুল্লচন্দ্র সেন দেখতে 
পাবেন, কেন্দ্র চতুরালি করে পশ্চিমা 
উদ্বাত্বদের সাহায্যের পরিমাণ মাত্র 
২১০ কোটি টাকা. দেখালেও আসলে 


হিসাবযোগ্য (কম পক্ষে গণনা করে) - 


সেই অঙ্কের পরিমাণ চার হাজার 


ই 


1 তিন ॥ 


আটশ,সাতাত্তর কোটি টাকা। ত 
ছাড়া সে ক্ষেত্রেখণ ও ডোলের প্রশ্ন 
নেই । সবই সাফসহৃফ সাহায্য 
ওদিকে বাঙালী উদ্বান্তকে নিজের 
পায়ে দাড়াবার সংস্থান করে 'ন। 
দিয়ে, তাদের ব্যবসাগত ভবিষ্যত 
হৃষ্টিতে সাহায্য না করে সরকার 
ভাদ্বের ওপর খপের বোঝাই বৃদ্ধি 
করে গেছেন ও ডোল দিয়ে ভিথিব" 
বানিয়ে রেখেছেন। রণজিৎবাবুর 
হিসেবে তথ্য চেপে কারও মনরাখ 
মনগড়া বিবৃতি নেই। তা তার ৭ই 
এপ্রিলের রচনাটি পড়লেই বৃদ্ধ রাজ 
নীতিক সুস্পষ্ট বুঝতে পারবেন । দুঃ* 
এই প্রাক্তন কংগ্রেসী মস্রীকে এসং 
তথ্য জ্ঞাত করাতে হয়। 

প্রশ্ন হল, বাংলার রাজনৈতিঝ 
ময়দানে পি পি এম মুছে দেওয়। 
সংকল্প সম্বল করে প্রফুল্পবাবুর! আর 
কতদিন বাঙালীকে ঠকিয়ে যাবেন 
কৈ, দণ্ডক প্রত্যাগত এ ভিক্কুব 
চেহারাধারীদের ‘দেখে গুদের তে 
একবারও মনে হয়না যে, হতভাগ 
ভাইবোনগুলির দারিদ্র্য ও ছূর্ভাগ 
মুছে দিতে হবে? গুদের উপযুক্ত 
ভাবে পুনর্বাপিত করতে হবে ? 

পরচ্ুল্পবাবুর কাধে সিপিএ 
মোছার যে রাজনৈতিক ঝাঁড়নখাৰি 
সর্বদা লটপট করে, তার চোমড়ানে 
ময়লা থেকে দণ্ডক ফেরৎ উদ্বান্ত তথ 
বঙ্গবাসীর যখন কোনে! উপকার নেব 
তখন এসব ব্যাপারে ভাকে দিত 
তত্ব বলানোরই বা সার্থকত 
কোথায়? 'ুগাস্তরের” সম্পাদকী 
ও বিশেষ আলোচনাবলীর মধ্যে 
তো জনগণ যথেষ্ট তথ্য পেয়েছেন 
সে তথ্যাবলীর সঙ্গেও সেন মশায়- 
তথ্যের কোনো মিল নেই। তা 
বক্তব্য কেন্দ্রীয় ধেশকারই নামাস্ত 
মাত্র। প্রফুল্পবাবুর মত কর্তাদে 
বঙ্গবাঁসীর দুঃখ দুর্দশা নিয়ে কম কথ 
বলাতেই বাঙালীর উপকার বেশি 

সিপিআই এম সাফ করা 

ঝাড়ন নেড়েঘে পারেন যাখুশি রাত 
নীতি করুন ; কিন্ত দণ্ডকারণ্য ত্যাগ 
দের সমস্যাটা নিয়ে যত কম রাস 
নীতি ও যতবেশি মানবিক নীতি 
সঙ্গে বিচার হয়, - শুধু উদ্বাত্তদে 
ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাস 
ক্ষেত্রেও ততই মঙ্গল ৷ প্রিয়র্নবা 
পক্চিমবঙ্গ সরকারের নিষ্ঠুরতা ইত্যা1 


সম্পর্কে মন্ত বক্তৃতার পর শুভবুদ্ধি-» 


যোগে তবুও কথার, কথা হিসেই 
বলেছেন, দওকত্যাগীদের ব্যাপা- 
রাঙ্য সরকার যদি দাবি. আদায়ে 
ক্ষেত্রেকেন্ত্রের সঙ্গে পাপা কষতে চা 
তবে মে লড়ায়ে ভারা সরকাং 


পাশে গিয়ে, দাড়াবেন। আম 
বলি, . যথার্থভাবে দণ্ডকত্যাগীং 
( শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়) 


॥ চার |! 


রাজনীতি? দেমে 


শিবিরে শিবিরে 


রি ৯ + : শ 
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গকেযৰ ভদ্যোগ 


E ভারতপুন্ 


পাচমিশেলী জনতা পার্টির, পঞ্চ 
- প্রধান তামা তুলসী গঙ্গাব্তল হাতে 
করে আবার শপথ নিয়েছেন। 
প্রতিজ্ঞা করেছেন . দলের মধ্যে যে 
কোনো বিরোধের তারা ফয়সালা 
করবেন আলাপ আলোচনার 
মাধ্যমে ।. জনতা পার্টির মধ্যে কোন 
অন্তর্ধিরোধ নেই, কোন বিভেদ নেই, 
তারা এক ও অভিন্ন। প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজী দেশাই পার্টি-প্রধান চন্দ্র- 
শেখর, স্বরাষট্রমত্রী চরণ সিং, প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রী জগঞ্জীবন রাম এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
অটলবিহারী বাজপেয়ী মিলিত হয়ে- 


ছিলেন । নেতারা কখনো দিপাক্ষিক , 


কথনো ত্রিপাক্ষিক, কখনে! বা বছ- 
পাক্ষিক স্তরে আলোচনা করেছেন 
এবং সিদ্ধান্তেও পৌঁছেছেন । 

গত কিছুকাল ধরে জনত! দলের 
নেতার! এমন অদ্ভুত আচরণ করছেন, 
এমন পরস্পর বিরোধী উক্তি করছেন 
যে জনমনে সংশয় দেখা দিয়েছে যে 
জনতা! দল কি একটি সংহত সংগঠন 
না তারা আবার পাঁচটি বিভিন্ন দলে 
বিভক্ত হয়ে পড়েছে? কেন্ত্রীর নেতা 
ও মন্ত্রীদের দেখ! গিয়েছে স্বচ্ছন্দ 
পরস্পরের সমালোচনা এবং চরিত্র 


আন্দামানেও বসত চাই 


হুনন করছেন, একে অন্যের পদ্বত্যাগ 
দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন । 
বল? নিশ্রয়োঞ্গন, এই পারস্পরিক 
কাদা! ছোড়াছড়িতে দলের সাধারণ 
কর্মীদের মনোবল যেমন ভাঙ্গতে 
বসেছে তেমনি অন্যদিকে সাধারণ 
মানুষের কাছে জনতা পার্টি একটি 
উপহাসের বিষয়ে প'রণত হয়েছে । 
সর্বোপরি, বিরোধী দলগুলো বিশে- 
যতঃ ইন্দিরা কংগ্রেস জনতা পার্টির 
এই আত্যস্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ 
নিয়ে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে 
পারছে । 

আলোচনার মাধ্যমে স্থির হয়েছে, 
দলের নেতা ও কর্মীদের জন্ত একটি 
আচরণবিধি রচনা করা হবে, পার- 
স্পরিক কলহ থেকে তারা বিরত 
থাকবেন । যখনই কোন বিষয় নিয়ে 
বিরোধ দেখা দেবে তখনই ত' পঞ্চ- 


প্রধানের কাছে মীমাংসার জন্য হাজির 


করা হবে, সে বিরোধ সম্পর্কে প্লুকাস্তে 
বিকৃতি তারা দেবেন ন! ইত্যাদি । 
বাস্তবিক, কেন্দীয্ন নেতারা যদ্দি 
এখনো নিজেদের সংযত না করেন 
তবে বলের এক্যবন্ধ অস্তিত্ব বজায় 
রাখাই কষ্টকর হয়ে পড়বে । কিন্ধু এ 


(অয় পৃষ্ঠার পর ) 


পাশে গিয়ে দাড়ালেই যথেষ্ট । দরণ্ড- 
কারণ্য এতোকাল ধরে ওদের জীবনে 
মহারণ্যের বিভীষিকা কেন সৃষ্টি 
করে রেখেছে সব আগে তারই 
অঙ্থসন্ধান দরকার । দেখা যাচ্ছে, এরা 
অরণ্যকে ভয় পান ন1। কাতারে 
কাতারে দণ্ডকের মহারপ্য ছেড়ে ছুটে 
চলেছেন আুন্দযবনের অরণ্য লক্ষ্য 
করে । দেখা দরকার, ধে মান্যগুলির 
মনে অরপ্যভীতি নেই, তার] দণ্ডকা- 
রণ্য সম্পর্কে অত বেশি আতঙ্কিত 
কেন? সত্যিই কি ওখানে মানবস্ুষ্ট 
আরণ্যক বিভীষিকা বর্তমান ? উদ্বাস্ত 
ষরদী জনপ্রতিনিধিদের এখন সে 
অরণ্য সরেজমিনে দেখে আসা দর- 
কার। বস্তুত সে অরণ্য ষদিবাস 
অযোগ্য হয়, তবে দণ্ডকত্যাগীদের 
জন্য আন্দামানেই নয়া বসতের দাবি 
জোরদার হয়ে ওঠেপ 

ভারত আমাদের সবার দেশ, 
সকলের স্বদেশ | তার একটি অঞ্চলে 


বিশেষ কারোর জন্ত কলোনী গড়ার 
একগুয়ে কেন্দ্রীয় দাবি থাকতে 
পারে, কিন্ত একমাত্র সেজন্ুই পূর্ব 
পাকিস্তান থেকে উৎধাঁত বাঙালীর 
দাবি ভাতে নস্তাৎ হয়ে ঘায়না। 
আন্দামানে ইতিপূর্বে কিছু উদ্বান্ত 
পরিবারের পুনর্বাসন হয়েছে,। প্রয়ো- 
জনে অন্তান্তদেরও পুনর্বাসন কেন্্ীয় 
পুনর্বাসন দপ্তরের কিছু আমল! মন্ত্রী- 
দের জন্যই অসম্ভব হবে কেন? স্বয়ং 
প্রধানমন্ত্রী তো এখনো এ ব্যাপারে 
কোনোও অবিচল ‘ন!’ উচ্চারণ 
করেননি । পশ্চিমবঙ্গের ওপর উপর্যু- 
পরি চাপ হ্ষ্টি হলে এই স্তর বুজি 
ষে সর্বনাশের সম্মুখীন হবে সে বিষয়ে 
কেন্দ্রীয় মন্দের দুর্ভাবনা ন! থাকুক, 
এ রাজ্যের রাজনীতিক ও জনগণ কি 
সেই সর্বনাশা ভবিষ্যতের কবল থেকে 
এক্যবন্ধভাঁবে এই দুর্তাগ! রাজ্যকে 
উদ্ধার করতে একজোট হবেম না ? 
দেশের স্বার্থের কাছে. রাজনৈতিক 


স্বার্থ কি অনেক অনেক ছোট বিষয় 
নয়? 


সপ 


বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকা সত্বেও 


"এবং পঞ্চপ্রধান্র স্থির সিদ্ধান্তের 


পরেও কি পরিস্থিতির খুব একটা 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে ! বিহার, 
উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি 
রাজ্য কি নেতৃত্ব বদলের দাবিতে 
উত্তপ হয়ে ওঠেনি? এ দ্বাবি যদি 
কোন বিরোধী দলের লক্ষ থেকে 
তোল! হত, তাহলে বিশ্বয়ের বিশেষ 


" অবকাশ থাকত না, কারণ গণতান্ত্রিক 


শাসন ব্যবস্থায় সরকার বদ্দলই স্বাভা- 
বিক। কিন্ত আওয়াজ তুলেছে শাসক 
জনতা পার্টির কোন না কোন অংশ । 
এ অবস্থায় দলের মর্যাদ।বা ভাবমূতি 
কতটা অটুট থাকে? মধু লিমায়ে 
ও স্ুরক্ষনিয়ম স্বামীর মধ্যে বা প্রধান 
মন্ত্রী ও হ্বরাষ্ট্রন্ত্রীর মধ্যে কোন বিষয়ে 
মতানৈক্য হতেই পারে, গণতন্ত্রে তা 
কিছু অস্বাভাবিক নয়! কিন্তু সেট! 
যখন বাইরে প্রকাশহয়ে পড়ে, তখনই 
তা হাশ্তকর, অস্বস্তিকর হয়ে দাড়ায় । 
* ৯ lad 

এক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত 
হয়েছে দুই কমিউনিষ্ট শার্টির 
মধ্যেও একই পাঞ্জাব রাজ্যের ছুই 
শহর ভাতিদ্দ! ও জলম্করে দুই কমিউ- 
সিষ্ট পার্টির কংগ্রেস বা সম্মেলন হয়ে 
গেল। সি পি আই এই প্রথম 
প্রকাশ্যে ভাতিন্দায় শ্বীরার করল থে 
জরুরী অবস্থাকে, সংবিধানের ৪২তম 
সংশোধনকে সমর্থন করা এবং জয়- 
প্রকাশের গণ আন্দোলনকে 'ফ্যাসিষ্ট 
আধ্যা দেওয়া তাদের পক্ষে ভুল 


" হয়েছিল! সেই সঙ্গে সিপি আই 


এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে যে কংগ্রে- 
সের আশ্রয় থেকে সরে এসে পি পি 
আই (এম) ইত্যাদি বামপন্থী দল- 
গুলোর নিকটবর্তী নি তাঁদের 
কর্তব্য । রে এ 


ইন্দির! স্ততির উদ্দেস্তে ঘে ভাঙ্গে . 


খিসিপ রচিত হয়েছিল ত! অনে- 
কাংশে বর্জন করায় নি পি আই 
(এম) সাধারণ সম্পাদক ই এম এল 
নাুিরিপাঁদ তাকে শ্বাগত জনিয়ে এ 
আশা প্রকাশ করেছেন যে অতঃপর 
ছুপার্ট প্রক্যবদ্ধ হয়ে গণনন্দোললে 


সামিল হতে পারবে । মার্কদবাদী কমি- 


উনিষ্ট পার্টির জলন্ধর সম্মেলনে ছ'দফা 

দাবির ভিত্তিতে গণ আন্দোলন শুরু 
করার সংকর্পও ঘোষিত হয়েছে। 
কিন্ত সিপিআইকি সত্যি কংগ্রে- 
সকে ত্যাগ করতে পারবে? দলের 
চেয়ারম্যানপদে গ্রভাঙ্গের পুননির্বা- 
চনে এব্যাপারে খানিকটা সন্দেহ 
দেখা দ্বিয়েছে। তবে গত বছরের 
লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনে 
প্রচণ্ড আঘাত খাবার পরেও যদি সি 
পি আই কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তি ত্যাগ 
নী করে, তবে তার পৃথক অস্তিত্ব 
বলায় রাখাই অর্থহীন হয়ে পডবে । 


£ 


~~ 


দর্পণ ॥. শুক্রবার ১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৬ .. 


* hl ক 


এক্যের বনি উঠেছে ছুই কংগ্রে- 
সের মধ্যে । মহারাষ্ট্রের ভি পি 
নায়েক এর উদগাতার ভুমিকা নিয়ে- 
ছেন; তাকে সমর্থন করেছেন 
আসাম ও মেদালয়ের দুই কংগ্রেস 
প্রধান । বাস্তবিক, কংগ্রেসীরা 
যেভাবে দলে দলে ইন্দিরা কংগ্রেসে 
ঢুকে পড়ছে তাতে সরকারী কংগ্রেস 
কতদিন তার পৃথক সত্তা অসুর 
রাখতে পারবে, কে জানে। দলের 
এই ভাঙন রোধ করার জন্ভ তাই 
চ্যবন, পন্থ, স্বরণ সিংদের একদিকে 
দেখা ঘাচ্ছে ইন্দিরার সমালোচনা] 
করতে এবং অন্যদিকে লোকসভায় 
দ্লত্যাগ বিরোধক বিলটি পাশ করা- 
নোর জন্ত তৎপর হতে। অবস্থ। 


স্তরে ছুই কংগ্রেসের মিলন: খটভে 
দেখা হাবে। 

এ-প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত- 
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কেবল 


কংগ্রেসই নয়, তাদের সঙ্গে জনতা »» 


পার্টিও এককাট্টা। হয়েছে 'বামহ্রণ্টের 
মোকাবিলা করার উদ্দেশে । প্রফুল্ল 
লেনের এ-ভূমিকাকৈ জনতা দলের 
হাইকম্যাণ্ড কী ভাবে নেয় বল! 
কঠিন, কিন্ত এর ফলে সবচেয়ে বেশি 
লাভবান ঘে ইন্দিরা কংগ্রেসই হবে, 
লে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
কেবল সি পি আই -(এম)-ই নয়, 


জয়প্ৰকাশ নারায়ণও শ্বৈরতস্ত্রের 
. বিপদ্ব এখনে! রয়েছে বলে সকলকে 
সতর্ক করে দিয়েছেন, কিন্তু জনতা, 
দল কর্তার! ঘদি সে সতর্কবাণীকে 
যে না তোলেন তবে তাতে তারা, 





( চি, জঃ কৃ ) ২-৬-৭৮ 


দেখে মনে হয়, সে বিল গৃহীত হবার 
আগেই মস্ততঃ রাঙ্য বা আঞ্চলিক 


নিজেদের কবর নিক্ষেরাই খুড়বেন 
তি 





নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 
বাড়ি নির্মাণ | - 
টেগ্ডার নং ১১/জি এম-কে এন টি/১১৩৩৩ তাং ২২-৩-৭৮ 
ওয়ারী দরের ভিত্তিতে বাড়ি নির্মাণের জন্ত জেনারেল ম্যানেজার, কুমুষ্ট- 
রিয়া এরিয়া কর্তৃক পি-ভবলু ভি, সি পি ভবলু ডি, এম ই এস ও ই সি এল 
এর তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীল কর! টেণ্ডার। জেনারেল 
ম্যানেজারের অফিস থেকে যে কোন কাজের দিনে সকাল ১০টা থেকে 
বিকেল ৪টার মধ্যে (শনিবার, ছাড়া) পরিচয় পত্র দেখিয়ে এবং প্রতি 
সেটের জন্ত ২৬:৩১ টাকা (অপ্রত্যাপর্ণষোগয ) আদায় দিয়ে বিস্তৃত বিবরণ 
প্রাওয়া যেতে পারে । টেগার খোলার যথানির্দি্ দিনে কোন টেগ্ডারপত্র 
দেওয়া হবে না। বর্ণিত বায়নার টাকা কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ইষ্টার্ 
ডিভিসন, এরিয়!-৪-এর অঙ্থকুলে যে কোন তালিকাতুক্ত ব্যাঙ্কের ওপর 
আসানসোলে দেয় ডিম্যাড ভ্বাকটের আকারে টেশারের সঙ্গে পাঠাতে হবে । 
নিয়মবহিত্্ত ও বায়নার টাকা ছাড়া টেগ্ডার বাতিল করা হবে বিলম্বে 
জমা দেওয়া টেণ্ডার গৃহীত হবে না। “ 
দফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে কাজের বিবরণ বিভিন্ন কোলিস্ারীতে জল 
সরবরাহ, শ্তানিটারী, বৈছ্যুতিক সরঞ্জাম লাগানো ভত্সহ বাহিরে 
স্তানিটারী ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন ধরণের বাড়ি নির্মাণ । “সি” টাইপ 
(ডি/এস) কোয়ার্টার-_বেলবাইদে ৪ ইউনিট, পডাশিয়ায় ৫ ইউনিট, 
মহাবীরে (আর) ৪ ইউনিট, নর্থ সিয়ারসোলে ৪ ইউনিট এবং 
বানআায় ৪ ইউনিট । প্রত্যেকটি কাজের জন্ত বায়নার টাকা ১,৩৪৫ 
টাকা । কাজ সম্পুর্ণ করার সময় ৬ মাদ এবং টেগার খোলার তারিখ 
৯ ৫-৭৮| “বি” টাইপ ( ডি/এস ) কোয়ার্টার - (ক) কৃমুষ্টরিয়ায় ৮ ইউনিট 
(খ) বানম্রায় ৮ ইউনিট (গ) তপপিতে ৪ ইউনিট (ঘ) বেলবাইদে ৪ 
ইউনিট €) পড়াশিয্নায় ১৬ ইউনিট (5) পড়াশিয়া ও মি পি-তে ৮ 
ইউনিট (ছ) মহাবীরে (আর) ১৬ ইউনিট (জ) নর্থ সিয্নারসোলে ১২ 
ইউনিট । প্রত্যেকটি কাজের ন্ত বাঁ়নার টাক! (ক) ১,৮৬০ টাকা (খ) 
১,৮৬০ টাকা (গ) ১৩০ টাকা (ঘ) ৯৩* টাকা (ও) ৩,৭২০ টাক! (চ) 
১,৮৬০ টাক! ছে) ৩,৭২০ টাকা (জ) ২,৭৯০ টাক11 সম্পূর্ণ করার সময় 
(ক, খ,গঃঘ) ৬ মাস (ও) ৯ মাস (চ) ৬ মাস ছে, জ) ৯ মাস। 
টেগার খোলার তারিখ (ক, খ, গ) ১২-৫-৭৮ ( ঘ, ও, চ) ১৭-৫-৭৮ (ছ,জ) 
১৯-৫-৭৮ | “এ টাইপ (ভি/এস) কোকার্টার--(ক) অমৃতনগরে ৮ ইউনিট 
(খ) কুু্রিয়াক্ ১২ ইউনিট (গ) বানশ্রায় ১৬ ইউনিট (ঘ) বেলবাইদে 
৮ ইউনিট (ও) পড়াশিয়ায় ১৬ ইউনিট চে) পড়াশিয়া ও লি পি-তে ১২ 
ইউনিট £ছ) মহাবীরে (আর) ১২ ইউনিট (জ) পিওর সিক়ারসোলে ১২ 
ইউনিট (ঝ) নর্থ সিয়ারসোলে ১৬ ইউনিট । বায়নার টাকা (ক) ১,৪৯৬ 
টাকা (খ) ২,২৪৩ টাকা (গ) ২,৯৮২ টাকা (ঘ) ১,৪৯৬ টাকা (ও) ২৯৮২ 


টাকা (চ) ২,২৪৩ টাকা (ছ) ২,২৪৩ টাক] (জ) ২,২৭৩ টাক] (ঝ) ২১৮২ 
টাক1। টেগার খোলার তারিথ (ক, থ, গ) ২৫-৫-৭৮ (দ্ব, ও) চ) ৩০-৫-৭৮ 





ad 


সি 


জ্পণ | শুক্রবার, ১৪ই এপ্রিল ১ ১৯৭৮ ্ ' ॥ পাঁচ ॥ 


$ 





অন্ধের চিঠি (রাজ সরকারের ইনজিনীয়ারদের 
: ক্রিমিনাল পুলিশ ও ইন্দিরা কংগ্রেস সরকার [নেতারা সি পি আই থেকে সাৱধান 


একটি শ্ফুলিঙ্গের বিস্ফোরণে পরি- 
কার হয়ে গেল অন্ররাজ্যে ইন্দিরা 
মার্কা কংগ্রেণী সরকারের "জন- 
প্রিয়তা” ৷ 
লোকটির নাম আহমেদ হলেন । 
দেশ নান্দীকোটকুর, কুল জেলা । 
বয়স ত্রিশের আশেপাশে | হায়দ্রাবাদ 
শহরে থাকা! এবং রাতের শো দেখে 
স্ত্রীর সঙ্গে একসঙ্গে গাডি করে ফেরা 


-=- নিশ্চয়ই অপরাধ নম্ম | কিন্তু, ইন্দিরা 


পন্থী কংগ্রেসের রাজত্বে পুলিশের ন্যায় 
ও নীতির যান নব্যমার্কা।, স্বতরাং 
রাজধানী হায়দ্রাবাদের নাল্লাঘুণ্ট! 
পুলিশ স্টেশনের কয়েকজন পুলিশ 
কন্ষ্টেবেল ও এক সাব ইনস্পেক্টরের 
নজরে তা দেখা দিল “বেলেল্লাপনা” 


রূপে । তার! আবিষ্কার করল “মহিলা” 


নাকি “অশালীন উপযাচনা” কর- 
ছিল! পুজিশের পক্ষে আইনের, 
নামাবলী চড়িয়ে অভিযোগ সাজানো 
কিছু কঠিন কথা নয়। তার! 
টেনে তুলল মহিলাকে থানায়। 


--? আসল উদ্দেশ্য চাকা দেবার উদ্দেশ্বে 


ডায়েরী করল মিথ্যা পতিতাবৃত্তির 
কেস হুসেনের স্রীর বিরুদ্ধে । ছসেনকে 
জোর করে সরিয়ে দেওয়া হল এবং 
তারপর চললে! তাকে নিয়ে সার! 
রাত্রি পুলিশযার্কা নীতি শোধন, 
অর্থাৎ পাশবিক অত্যাচার । ভোর- 
বেলায় থানায় হুসেন আসাতে শুরু 
তার সঙ্গে বচ্‌ম!; চাওয়া হল আকাশ 
হোওয়া নজ্ররানা মহিলার মুক্তির 
মূল্য হিসেবে। শোনা যায় বিপন্ন 
হুসেন অনেক কষ্টে যোগাড় করা 
৪*০ টাকা এ পুলিশদের দিয়েছিল । 
তাতেও মন ভিজলোনা টাকা 
হজম কন্পার পর বীরপুরুষরা ঝাঁপিয়ে 
পড়লে! অসহায় নিরস্ত্র ছসেনের 


৮ ওপর । পুলিশের মার অমাঙ্থষিক- 


তায় প্রবাদ্বাক্যবৎ ; ওপরে যদিও 
বারক্তপাত না দেখা যায় ভেতরে 
শিরার সেল ফেটে ঘটে মোক্ষম রক্ত- 
ক্ষরণ । হুসেনের বেলায়ও তাই 
হল। থানা থেকে বাড়ি ফিরে সে 
বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অন্ভব করতে 
থাকে । হাসপাতালে নয়ে যাওয়া 
হল, কিন্তু পৌছনর পূর্বেই মৃত্যু ! 
ইতিমধ্যে মহিলাকে পুলিশ ছেড়ে 
দিয়েছে । ভালোমানষী দেখাতে 
হবে তো! তাছাড়া চূড়ান্ত কদর্য 
উপভোগ তখন সার?! মহিলার বয়স 
প্রা ১৯। - | 
এমনি ঘটনার প্রভাব জনগণের 
ওপর পড়েই 
লোকেরা হুমেনের মৃতদেহ নিয়ে 
* হাজির হয় থানায়। সেদিন বৃহ- 


থাকে। স্থানীয় 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


স্পতিবার, ৩০ যার্চ। দুঃখে অভিভূত 
মাছষরা দাবী করলে! ক্রিমিনাল 


পুলিশ কর্মচারীব্রয়কে তাদের সামনে , 


জবাবদিহি করতে আনা হক। এর 
মধ্যে আআসিসটে্ট কমিশনার কৃষ্ণ 
রেড্ডী পৌছে গেছেন অকুস্থলে, সঙ্গে 
আরও পুলিশ । ফোপর দালালী 
করে জনগণের সামনে নিজেকে 
এগিয়ে দ্বিজেন ; ভাবখানা যেন £ 
“নাও আমাকে মারো 1” কিন্ত 
উত্তেজনা যতই তুঙ্গে উঠুকনা কেন, 
জনরোষ স্তায়নীতিজ্ঞান হারায়ন! 
কখনও। আসল বদমায়েশ পুলিশ- 
রাই তাদের লক্ষ্য, যার! থানার 
পেছনের দরজা দিয়ে ইতিমধ্যে 
পালিয়ে গেছে । এরকম ক্ষেত্রে যা 
হয়ে থাকে, গু বিভাগীয় এজেন্টদের 
উসকানি উপস্থিত দুঃখী ক্রুদ্ধ মামুষ- 
গুলিকে খেপিরে তোলা, এবং অপকর্ম 
" করান, এবং নীটফলরূপে প্রশাসনিক 
কর্তাদেরকে অন্গুহাত জুটিয়ে দেওয়া 
দমন-নিপীড়নের রোডরোলার যাতে 
নিঃসঙ্কোচে চালান যায়। একটা 
যোটর সাইকেল, ছুতিনটে সাধারণ 
সাইকেল ও সামান্ত কিছু কাগজপত্র 
গেল পুড়ে) এল আরও পুলিশ । 
সাজ সরপ্কাম, অগ্নি নির্বাপক দল । 
টেলিফোনের তার কাটা হয়েছে এই 
অছিলা ওঠানয় দেরি হলনা) এই 
ধরণের ঘটনা এরকম অবস্থায় ঘটেই 
থাকে শুরু হল সরকারী প্রচার 
" জনতার বিরুদ্ধে। 
উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, পুলিশ 
কমিশনার আর কে মুখুসামীর প্রেস 
বয়ান নরকারী বিবৃতির টোন নির্ণয় 
,করে দেয়--প্রায় গোড়া থেকেই । 
গৃহমন্ত্রী এম এম হাশমি অকর্মণ্য ও 
উচ্চাকাম্ধী মুখ্যমন্ত্রী চেন্ন। রেডডী মহা- 
শয়ের হাতের পৃতুলরূপে স্থপরিচিত। 
তিনি পুলিশের সানাইয়ে পে ধরলেন 
এলোমেলো! বক্তব্য রাখলেন বিধান 
সভায়--পরে অবশ্য ভার সেই বক্তব্য 
ফেরৎ নিতে হয় বিরোধী সদস্তদের 
সঙ্গত প্রতিবাদের ফলে (৩১ মার্চ) । 
মুখ্যমন্ত্রী মশায় আশ্বাস দিলেন, 
স্যায়িক অনুসন্ধান করান হবে, 
অথচ সেই দিনই আবার গুলী 
চললে?, একব্যক্তি মার! গেল। 
এই ঘটন] নিছক কাকতালীয় 
নয়। নভুনরূপে "জনপ্রিয়তার 
সনদ নিয়ে গদীতে বসা ইন্দিরা ব্যাণ্ড 
কংগ্রেসের রাজনৈতিক পরীক্ষা । এই 
পরীক্ষাস্ চেন্নর। রেড্ডী সরকার এবং 
তার দল ফেল মেরেছে।, কারণ 
তাদের সেই নাবহমানকাল- 
অঞ্জিত ফাসিন্ত দৃষ্টিভঙ্গী; প্রশাসন 





























মানে আইন ৯ শৃঙ্খলা বজায় | 
রাখার পবিভ্রতী ! ধাপে ধাপে এই 
সরকার সহিষ্ণু হায়ল্রাবাদী জনগণকে 


১৯৭৫ সালের ৪১ দিনের ধর্ম- 

{ ঘটের সময়ে ইনজিনীয়ারর1 (পশ্চিম- 

| বঙ্গ সরকারের ) সি পি আই-এর বদ্‌ 
ক্র ক ; পরিভার 

উত্যক্ত করেছে; পরি হা চর রি 


কখনও বলে তকারী পুলিশ- | 
দি ছার বু [সে কথা ইনকিনীয়ারদের এসোসিয়ে- 
কর্মচারীদেরকে উপযুক্ত সাজা দেওয়া | : 
২ | শনের নেতারা এর মধ্যেই তুলে 

হবে, বরং উল্টে মিটিং মিছিলের | 
£ যেতে বসেছেন । গত ১ল! এপরিল 


ওপর প্রতিবন্ধক লাগিয়ে ওস্মানিয়! | 
জাত | রাজ্য ইনজিনীয়ারদের যে কনভেনশন 


বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজির jt [ হয়ে গেল সেখানে নেতারা বর্তমান 
সমাজব্রোহী আখ্যা দিয়ে প্রমাণ | 
করেছে এই সরকার যে, ইন্দিরাপন্থী | সরকারের সমর্থন দাবী করে এবং 
কংগ্রেস এমার্জেক্সী আমলের ক্ষমতা | সেই দাবী না মিটলে কি সব পন্থা 
প্রয়োগকারী প্রমত্তত! ছাড়তে পারে | নেবেন তার ইংগিত দিয়ে যে সব 
নি। || বক্তব্য রাখলেন তাতে স্পষ্ট বোঝা 
১ল! ও ২রা এপ্রিল ছুদিন সময় | গেল পিপি আই-এর ভূত তাদের 
পেয়েছিল অদ্কের “জনপ্রিয়” ইন্দিরা- | মাথা থেকে নামেনি এখনও | 
পাছকাধিকারী চেন্না রেডী মন্তি | কনভেনশনে পি ভবলিউ ভি মন্ত্রী 
মগ্ডলী। বিরোধীদল ও গ্রপদের | প্রধতীন চক্রবর্তী তার ভাষণে বল- 
সঙ্গে সম্মানজনক বোবনপড়া করা | লেন যে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে চেনেন, 
যেত, ঘি প্রশাসনিক ক্ষমতালালসা | তিনি একজন ভালোমান্থয, কিন্ত 
সামলাতে পারতেন মন্ত্রীরা । কিন্তু | তিনি অর্থমন্ত্রীর কথা বলতে পারেন 
তার] পুলিশের চশমা দিয়ে সার! | ন] কারণ তিনি রাজনীতিতে নতুন 
ঘটনাচক্র দেখেছেন; পরিস্থিতি | এসেছেন | এদব কথা বলায় নেতাদের 
বিচার করেছেন ব্রিটিশ-রাজের | মধ্যে কেউ কেউ সি পি আই প্রভা- 
সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক কায়দায় । | বিত “যুক্ত কমিটি” যেমন অফিসে 
ঘটনাপ্রবাহকে যেভাবে হুক ড্টগ্ডার.| অফিসে সরকার বিরোধী পোস্টার 
আয়ত্তে আনতে হবে এই ছিল পণ! | লাগাচ্ছে, তেমনি স্থুরে কথা বলতে 
স্থানীয় এম- এল এ প্ীনরসিংহ | সুরু করলেন | অথচ নেতাদের 
রেডী ৩১ তারিখেই জানিয়েছিলেন, | বক্তৃতার মধ্যে মাঝে মাঝেই পপ্রগতি- 
তার এলাক1 মূশীরাবাদে বন্ধ প্রতি- | বাদী সরকার”, “জনগণ ঘরঘী বাষ- 
পালন করা হবে। ওয়া এপ্রিল | ফ্রন্ট সরকার”, ইত্যাদি কথা উচ্চা- 
সারা হায়বাবাদে (পুরোনো ও নতুন | রিত হচ্ছিল। 
সিকান্দরাবাদেও) বন্ধ করল জনগণ |  ইনজিনীয়ারদের ফেডারেশন 
স্বত:স্ফতভাবে, কিন্ত তবু এই সরকার j “ফেটে!” মনে করছে সরকারকে যেন 
তাদের বশ্রনখদস্তী আচরণের রেও- | তেন প্রকারেণ বেকায়দায় ফেলতে 
য়াজ ছাড়তে পারেনি । অসংখ্যবার | পারলে সরকার বাধ্য হবেন এবং 
গুলী চালিয়েছে,চাপিয়েছে কারফিউ, || সরকারী ইনঝিনীয়ারদের তিন দফা 
তলব করেছে আমির সহায়তা ৷ জন- | দাবী মেনে নেবেন। ভাই তার! 
গণের সদর্থকরোষের দর্শনে ভীত অধ্্রের( কথায় কথায় বিক্ষোভের হুমকি 
কংগ্রেস (ইন্দিরা) গভর্ণমেপ্ট পালিয়ে | দিচ্ছেন। ফেটোর নেতার! আর 
বেড়িয়েছে, জনতার আওয়াজ শুনেও | একটা ব্যাপারে ভুল করছেন । অজয় 
শোনেনি । এর ফলে যে তিক্ত || মুখার্জী কমিটির অন্থযোদন বাতিল 
ব্যবধানের স্থষ্টি হল, রাজ্য সরকার | করে দেবার কথা বলছেন এবং তারা 
এবং রাজ্যের সাধারণ মাঙ্গষ জনের | একট! ভূল হিসাব পরিবেশন করে 
মধ্যে, তা অন্ত্রের শাসকশ্রেণীর মুখোশ | সরকারকে বোঝাতে চাইছেন এই 
খুলে দিল, শিক্ষিত অশিক্ষিত, বুদ্ধি- | অন্থমোদন বাতিল করলে সরকার 
জীবী এবং অন্য সকলের সামনেই | || বছরে ২৪ লক্ষ টাকা বাঁচাতে পার- 
এরপরে, কোন মুখে চেতনা [| ৰেন। তার বদলে ২৬ লক্ষ টাকা 
রেডী মহাশয় বলবেন যে, তিনি 4 খরচ করলেই রাজ্যের কয়েক হাজার 
ও তারা জন অত্যুদয়ের প্রতিনিধি | ইনজিনীয়ারের মুখে হাসি ফোটাতে 
_যাএই সেদিন শিক্ষকদেরকে | পারবেন । অথচ তারা হিসাবে 
ধমক দিয়ে ঠাণ্ডা করবার উদ্দেশ্য, || দেখাচ্ছেন ন] অজয় মুখা কমিটির 
তাদের আন্দোলন বদ্ধ করানর ঢু অস্থমোদনে ইতিমধ্যে কতোজন 
জন্য বাণীবিতরণার্থে বলেছিলেন | ইনজিনীয়ার তাদের পোস্ট গ্রাজুয়েট 
878 ডে ভিন দোহার পয বাকি মি 
বো | ই দি 


- ( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


হ-চারজন বাকী থাকতে পারেন। 
যারা টাকা তুলে নিয়েছেন বা যারা 
অর্ডার পেয়েছেন অথচ তোলেন নি 
তাদের টাকা আটকানো ষাবে না। 
কোর্ট কাচারি হয়ে যাবে। সরকারকে 
এই ধরণের কাজে প্রবৃত্ত হবার পরা- 
মশ শত্ররাই দিতে পারেন। ' এট! 
ঠিক যে অজয় মুখালা কমিশনের 
অঙ্গমোদনে আধিক উপকার পেয়ে- 
ছেন মোট ইনজিনীয়ারদের দশ 
শতাংশও নয়। কিন্তু ফেটোর প্রস্তা- 
বিত ইনটিগ্রেটেড পে স্কেলে আপা- 
ততঃ তার থেকে বেশী ইনজিনীয়ার 
উপরুত হবেন না। তবে ইনটি- 
গ্রেটেড পে স্কেলের অর্ডারের এফেকট 
যঢ়ি কয়েক বছর আগের থেকে দে 
যায় (এটার অন্য ফেটে! অবশ্যই চাপ 
দেবে) তবে কিছু ইনন্রিনীয়ার কয়েক 
হাঞ্জার করে থোক টাকা পাবেন, 
বাকি অনেকেই পাবেন না। এতে 
খুব নতুন এবং খুব প্রবীণ এই দুই 
শ্রেণীর ইনজিনীয়ারের মধ্যে অসস্তোষ 
দেখ! দেবে। 
ইনজিনীয়ারদের তিন দফা দাবীর 
মধ্যে যুক্তি অনেক আছে। যেমন, 
প্রশাসন কাজকর্মে ইনজ্রিনীয়ার এ 
আই এ এসদের মধ্যেকার বিরোধ 
মেটানোর প্রয়োজন। রাজোর 
উন্নয়ন ও পরিকল্পনার কাজকর্মে 
ইনজিনীয়ারদের যথাধখ ভূমিক! 
থাকারও প্রয়োজন আছে। ক্রমে 
ক্রমে আই এ এস জাতীয় অফিসার- 
দের এই স্ব ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দিতে 
হবে। যাইনের ব্যাপারে পশ্চিম- 
বঙ্গের ইনজিনীয়ারেরা যাতে সর্ব- 
ভারতীয় ইনজিনীয়ারদের তুলনায় 
অবহেলিত না থাকেন তার ব্যবস্থা 
করতে হবে। প্রয়েজন বোধে 
স্পেশালিষ্ট পোষ্টে উচ্চ মেধা ও 
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইনজিনীয়ারকে 
নিয়োগের ব্যাপারে আই এ এসদের 
চোখ রাষ্ডানীর কাছে নতি স্বীকার 
করলে চলবে না। 
ইনজিনীয়াররা জানেন বর্ত- 
যান সরকার আই এ এস অফিসার- 
দের অসহযোগী মনোভাব লক্ষ 
করেছেন এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে 
আই এ এস অফ্রিদার বসানো বাধ্যতাঁ 
যুলক রাখছেন না। কেবল মাক 
স্বাস্থ্য, সেচ, শিক্ষা ও পূর্ত বিভাগই' 
নয়, রাজ্যের বিভিন্ন উন্নম্ন সম্প্রকি ত 
প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ প্রশালক হিসাবে 
টেকনিক্যাল * অফিসার বদানেন। 
সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। ভাইল্কেটর 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 


পাপা 


॥ হয় ॥ 


ব্রহ্মার পরিকল্পনা (২) 
কালীপ্রসন্ত মহাভারতের আছি - 
পর্বের চতুঃধষ্টিভম অধ্যায়ে বৈশ- 
ম্পায়ন প্রাচীন রাজ্য সংস্থাপন প্রসঙ্গে 
ঘা বললেন তা সমাক অনুধাবন করা! 
কষ্টসাধ্য । মহাভারতীয় রচনারীতির 
জন্তই পাঠকের পাঠোদ্ধারের পক্ষে 
এমনি, কিছু কিছু কষ্টসাধ্য অধ্যায় 
মহাভারতে ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে । 
আগের কথা পরে আর শেষ পৃষ্ঠাকে 
প্রথমে সমিবেশিত করায় প্রায়ই 
পারম্পর্য রক্ষায় গোলমাল বাধে। 
আলোচ্য অধ্যায়টির গোড়ায় বলা 
হয়েছে, পরশুরাম কর্তৃক একুশবার 
পৃথিবীকে নিকক্ষেত্রিয় করার কথা। 
ক্ষত্রিয় পুরুষের অভাবে রমণীগণ 
"রাক্ষণ-সহযোগে গর্ভবতী হইয়া যথা 
কালে সাতিশয় বীর্ধবান্‌ পুত্র ও কন্তা 
সকল প্রসব করিতে লাগিলেন: 
ক্লোকটি এই রকম; 
“এবং নিঃক্ষত্রিয়ে লোকে কতে 
তেন মহাত্মন]। 
ততঃ স্কুয় সর্বাতিঃ ক্ষত্রিয়াভিঃ 
পু সমস্ততঃ ! 
উৎ্পাদিতান্যপত্যানি বাহ্মনৈবেদ 
পারগৈঃ ৷” 
রামায়ণ মহাভারতে পরশুরাম 
আর এক রহস্তময় ব্যক্তি । ইনি 
থাকতেন মহেন্দ্র অথবা মন্দার বা 
ইন্দকীল পর্বতে। ঘোরাফেরা 
করতেন বায়ুবেগগৃতি' একটি শক্তি- 
শালী বিমানে (এই লেখকের 'দ্বানি- 
"কেন তত্বের আলোকে মহাভারতের 
স্বর্গ ও দেবতা”-_এপ্রিলল থেকে 
শসক্টোবর ’৭৭-এর দর্পণে ধারাবাহিক 
প্রকাশিত, দ্রঃ)। এই ইন্দ্রকীল 
শপর্বতমালার ওপর থেকেই নভশ্চর 
দেবতা ইন্্-প্রেরিত মহাকাশ যানে 
চড়ে অর্জুন সর্ব প্রথমে মহাকাশে ও 
পরে হিমালয়ে উড়ে যান সেখানে 
পাচ বছর ধরে নভশ্চর দেবতার!” 
শর্জনকে সামরিক শিক্ষা! প্রদান 
চরেন ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নয়া 
ধজ্জানিক জন্ত্র দেন। (&)। ইঞ্জকীল 
মহেন্দ্র পর্বতই ছিল নভশ্চর দ্বেবতা- 
দূর সুরক্ষিত শিবিরের ‘গেটওয়ে’ বা 
“ক অথবা সিংহদ্বার। কেননা 
রাপকথায় হিমালয়ের বিশিষ্ট স্থান 


বন্থান বলেই উল্লেখিত । কনখল" 


হরির উত্তরস্থিত পর্বতমালার 
শীরাণিক নাম, নিষধপর্বত। 
গযধের উত্তরে ছিল মন্দার বা গন্ধ- 
দন । ‘আর ব্দরিকা (পূর্বে) চৌ- 
"স্ব (মধ্যে) কেছার নাথ (পশ্চিমে) 
ই মালিকারই সামান্য উত্তর ঘেষে 
“মেরু, মহালয় পর্বত ও.কেদারনাথ 
দৈ | মানচিত্রে গারই উত্তরে 
বরকাশী জেলার সতপন্থ, গঙ্গোত্রী 
'মবাহ ও কীতি বামক। 

সুমেরু পর্বতে বসতো দেবতাদের 


HAG 


তন্ত্র আদোক- রক 
জন্মি 


সভা । এখানে বসেই সমুদ্র মন্থনের 
মন্ত্রণী করেছিলেন ব্রহ্মা দেবতাদের 
সঙ্গে ৷ ব্রহ্মার অপর নাম প্রজাপতি । 
এরও কারণ এই যে, তাঁরই পরি- 
কল্পনায় নতুন ধারায় জীবন কাটি 
হয়েছিল । জীবহৃষ্টির সেই পরি- 
কল্পনাটিকেই বলতে চাই, ব্রজ্ধান্র পরি- 
কল্পনা । পরশুরামও (যিনি দেবগণের 


মধ্যেই থাকতেন ও শক্তিশালী ' 


বিমান এবং অস্রাদি ব্যবহার করতেন) 
ব্রহ্মার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 
কিনা গবেষকদের পক্ষে সেটাও বস্তুত 
ভাববার কথা। কেনই বা ইনি 
হিমালয় থেকে নেমে এস্তার ক্ষত্রিয় 
বীরদের মাথা কটতে আরম্ভ করলেন ? 
ক্ষত্রিয়কূল ধ্বংসই যদি উদ্দেশ্ঠ, তবে 
ধ্বংসের পর পুনরায় দেবাহ্ুচর ব্রাহ্মণ 
পুরোহিত শ্রেণী ক্ষত্রিয় রমণীদের গর্ভে 
পাইকারীতাবে সন্তান উৎপাদনের 
মহৎ কর্মটি বিনা শুন্ধে করে ধেতে 
লাগলেন কেন? এই. ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর 
(মোটা মহাভারত জুড়ে) তো কেবল 
একটিই ম্বাত্র 'রা”। তা হ'ল, দাও, 
যা আছে, যন্ঞের নামে, উপবীতের 
কল্যাপে ভা সব আমাদের দাও! 
(উপবীতও কি দেবদত্ত কোনো 
চিহ্ন? সদাপ্রত্ু তার সেনাদলকে 
ত্বকচ্ছেদের আদেশ দিয়েছিলেন । 
ত্বকচ্ছেদ করার মানেই ছিল বাই- 
বেলীয় লর্ড গডের আনুগত্য স্বীকারের 
চিহ্ন ধারণ করা) । . . 
যাই হোক, বলছিলাম, বড় 
গোলমাল মহাভারতের কাহিনী 
গ্রন্থনে ৷ প্রাচীন রাজ্য সংস্থান” 
অধ্যায়ের শুরুতে পরশুরামের উল্লেখে 
সনে হয়, চাতুর্বগঁয় সমাজের পত্তন 
হয়ে গেঁছে। ব্রাহ্মণদের অস্বীকার 
করেন এমন ক্ষত্রিয় বীরদের নির্বংশ 
করার আয়োজন চলছে । ক্ষত্রিয় 
রমণীদের ইচ্ছেমত পুত্রের জননী 
বানাচ্ছেন ব্রাঙ্ষণরা। প্রজাপতি 
(সভাপতি) ব্রহ্মার পরামর্শও ছিল 
দেবতাদের মর্ত্যে (সমতলে ) গিয়ে 
বেশি বেশি দেবাহ্থগত বংশধারা স্থটি 
করতে হবে ।' দেবতাদের প্রতি এ 
মাদেশ কি ব্রা্ষণদ্দের ওপরেও বধিত 
হয়েছিল? তাই কি বীর পরশুরাম 
(পরবর্তীকালে অন্যতম অবতাররূপে 
ব্রাহ্মণদের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত) অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন যথাসম্ভব ক্ষত্রিয় নিধনে ? 
গল্লট! অবশ্য ছিল, পরশুরাম তার 
পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন । 


খুবই বিশ্বাস্ত কথা । দেব-ব্ৰাহ্মণ 
বিরোধীদের উৎপাতে তখন ব্রাহ্মণ 
আশ্রম আক্রান্ত হত। পরশুরাম- 
পিতা জষদ্সির সঙ্গে হিমালয়স্থ দেব- 
লোকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । কপিলা 
নামক জমদগ্নির যে কামধেছু ভুবল- 
বিখ্যাত সেটি আমলে গাভী কিনা 
তাও বিবেচ্য । কেনন! নর্মদা তীর- 
বর্তঁ হৈহয় রাজ্যের রাজা রাবণমিত্র 
কার্তবীর্ধয যখন জমদগ্রির দেবপ্রদত 
অধূল্য সেই বস্তুটি, কাষধেন্ বা কপি- 
লাকে বন্দী করে শ্বরাজ্যে নিয়ে 
যাওয়ার চেষ্টা করেন, তখন রাজা 
কার্তবীর্ষের সঙ্গে সসৈন্তে দৈব্যাস্্সহ 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হন কামধেঙ্ বা 
কপিলা শ্বয়ং ৷ তারই প্রচণ্ড প্রতাপের 
কাছে মহাপরাক্রাস্ত কার্তবীর্ষ (খিনি 
রাবণকে পরাস্ত ওবন্দী করেন) পরা- 
জিত হ'ন। তাই কপিলা বা কাম- 
ধেস্থুকে গাভীমান্্র মনে করার ঘটনা- 
গত সায় নেই । কার্ডবীর্ষ সে যাত্রায় 
পলায়ন করেন। পরে আরও শক্তি- 
বৃদ্ধি করে জমদগ্নি আশ্রম আক্রমণ 
করলে কার্তবীর্ষের পরাক্রমের কাছে 
এবার পরাতৃত হলেন * কপিল]। 
পরশুরামের পিতা জমদগ্নি হলেন 
নিহত এবং কপিলা পালিয়ে গেলেন 
ব্ৰহ্ষলোক অর্থাৎ সেই হিমালয়স্থ দেব 
শিবিরে কার্তবীর্ষ জমদ্প্রির গোধন 
সমুদয় নিয়ে নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্তন 
করলেন । পুবাযুগে গোধন সংগ্রহের 


' লড়াই একাধিক হয়েছে। এ-ও একটি 


তেমনি লড়াই । তবে এ লড়ায়ে 
আর্ধাবর্তের দেবানুরাগী এক সমৃদ্ধি- 
শালী ব্রাহ্মণ দলপতি বহিরাক্রযণে 
বিনষ্ট হয়েছেন। স্পষ্টতই বোঝা 
গেছে, জমদগ্নি দ্েবদ্ন আর কার্তবীর্ষ 
দেববিরোধী রাজন্তবর্গের অন্ততম । 
জমদগসির মৃত্যুর পর পরশুরাধের 
অত্যাদ্রয়। - পরশুরাম দেবশক্তির 
সমরাস্ত্র দ্বারাই বলবান হয়েছেন । 
সংবাদ, দ্বেবতাদের অন্ততম সমরাঁধি- 
নায়ক মহাদেবকে তুষ্ট করে পরশুরাম 
একটি বস্ভাপ্সিতুল্য তেম্রোময় পরশু 
অস্ত্র লাভ করেন। অনেকের ধারণা 
পরশুরাম কুঠারাম্বই ব্যবহার কর- 
তেন। পরশু তার মাতাকে কুঠারা- 
ঘাতে ছিন্নমস্তা বানিয়েছিলেন বলেই 
হয়ত পরশুর অস্ত্র কুঠার, এই ধারণা 
স্থপ্রচলিত। কিন্ত পরশুরাম ঘেবাত্ত 


মহাগ্রতাপশালী অগ্রিময় আকাশ রথে 


বিহার করতেন আর অস্ত্র ছিল 


ন্ট 
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তার বজ্বাপি স্মান। মহাদেব তাকে 
এই অস্ব প্রদান করেন এক শর্তে £ 
পরশুর ওপর আদেশ হয়, জগতের 


- হিত ও মহাদেবের প্রীতির জন্তু পর- 


শুকে দেবশক্র অন্থর দানব বধ করতে 
হবে। যে মহাদেব ঈশ্বরক্ষপে আমা- 
দের ঘরে ঘরে বন্দিত, নিশ্চয় সেই 
কল্পনার ঈশ্বর এমন আদেশ করেন 
নি। কারণ সামান্য মাহষ ঈশ্বরের 
সঙ্গে শত্রুতা করতে পারে না। তাই 
ঈশ্বরের শক্র নেই। ঈশ্বর মাম্যের 
দার্শনিক কল্পনায় হই এক সর্বগুণময় 
কিন্ত নিগুণ সত্বা। মিনি অল্পর্শনীয় 
অনৃষ্ত, আবার অকল্পনীয়ও বটেন, 
অথচ যিনি সর্বত্র উপস্থিত ও সর্ব 
কর্মাদির কারণত্বপ। এমন এক 
কান্মুনিক শক্তির যেহেতু কোন শক্র 
অসম্ভব সেজন্যই যে মহাদেব পরশু- 
রাম অর্জুন প্রভৃতিকে অন্ত্রদান করে 
মর্ঠ্যবাসী দেববিরোধী মানবগোষ্ঠীকে 
নিশ্চিহ্ন করার আদেশ দেন ও মাহু- 
যের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করেন, 
তিনি নভশ্চর দেবতাদের সমরাধি- 
নায়ক ছাড়া! অন্ত কিছু নন (এই লেখ- 
কের পূর্ববর্তী রচনা, “মহাভারতের 
স্বর্গ ও দেবতা? দ্রঃ)। তাই মনে 
করতে পারি, পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় 
করার পেছনে কেবলমাত্র পিতৃহত্যার 
প্রতিশোধ ম্পৃহাই ছিল না, আসলে 
বহিরাগত শক্তি দেবতাদের বিরুদ্ধে 
ষে. রাজন্যবর্গ সেদিন রুখে দাড়িয়ে 
ছিলেন, ব্রহ্মার পরিকল্পনাহ্ছলারে 
তাদের খতন করার অভিযানে দেব- 
শিবির পরশুরামকে ব্যবহার ক্রেন । 
চমৎকার রাজনৈতিক বুদ্ধির অধিকারী 
& নভশ্চর-শক্তি মর্ত্যমানবদের বিকদ্ধে 
মর্ত্যবাসী বীরদেরই ব্যবহার করেছেন 
বোধ হয় তাদের আপন গোষ্ঠীর মৃষ্টি- 
মেয় সেনাকে সন্মুখ সমরে বিনষ্ট হও- 
যার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করার 
উদ্দেশ্তেই । আর যেহেতু দেব শক্তি- 


. জোটের অন্ততমপ্রধান শরিক ছিলেন 


ক্ষমতালোভী পুরোহিত শ্রেণী, তাই 
পরশুরামের সাফল্যপূর্ণ অভিযানের 
পুরস্কার হিদেবে তারা পরশুরামকেও 
অন্ততম অবতারের আসনে প্রতিষ্ঠা 
দেন। অজু নকেই বানান মহাভার- 
তের স্তায়যুদ্ধকারী নায়ক । আদলে 
লবটাই- রাজনীতি আর এই অবাক 
করা অসভ্ভবচতুর রাজনীতির নির্যাতা 
ছিলেন দেবগণের মহামন্ত্রী বন্ধা । 
ব্রহ্মার হিমালয়স্থ সভায় গিয়ে বাছাই 
করা মুনিপ্রধানরা নির্দেশ উপদেশ 
নিয়ে নিচে নেমে আসতেন হরদূম । 
সংঘর্ষ চল্লছিলই হাজ্জার বছর ধরে। 
সেই সংঘর্ষেরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হল 
কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে | 

বিচার করে দেখতে হবে এই 
সংঘর্ষকালীন কি চাতুরর্পের প্রতিষ্ঠা 
হয়ে গেছে তামাম আর্যাবর্তে ? দেখা 


যাচ্ছে, রাজাদের ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত 


ডি 


বলেই বর্ণনা করা হচ্ছে। রাময়ণেও . 


ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শৃ্রাদির কথ! আছে। 
পরশুরাম অব্রাহ্ধণ বিবেচনায় শিষ্য 
কর্ণকে অভিঃম্পাত করেন । ‘প্রাচীন 
রাজ্য সংস্থান” অধ্যায়ে পরশুরামের 
কথার পরই বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ বেদ, 
বেদাঙ্গ, উপনিষদ অধ্যয়ন করতেন। 
কদাচ “শূন্পদননিধানে - বেদ্বোচ্চারণ 


করিতেন ন11” অর্থাৎজ্ঞান বিজ্ঞানকে 
সযত্রে সুবিধাভোগী শ্রেণীর পুরুযাহ্- 


ক্রমিক সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত করা 
হয়েছে। অজ্ঞানের অন্ধকারে শৃত্র- 
শেণীকে কুসংক্কারাচ্জঙ্গ করার নোংরা 
রাজনীতিই তখন মহাস্ত্র। 

এই অবিচারের স্রোত আজও এ 
দেশের উত্তর দক্ষিণ প্লাবিত করে 
আছে । হরিজন বিছেষে আজও শহর 
নগর পুড়ে থাক হচ্ছে। জ্যান্ত 
মানুষকে জলস্ত চুল্লিতে ছুঁড়ে ফেলে 
দিতে আমরা কিছুমাত্র কুষ্ঠিত নই। 
ধর্মের নামে সেই একই নোংরা রাঁজ- 


নীতির  ট্রাডিশন সমানে 
অব্যাহত। হিমসিম থাচ্ছেন 
সমাজ বিপ্লবীরা। বুদ্ধ চৈতন্য 


গুরু নানক এবং স্বামী বিবেকানন্দ- 


দের যুগে যুগে আবির্তাবে ধর্মীয় 


বিপ্রবের সমস্ত সদিচ্ছা আমাদের 
" কুচক্রী সুবিধাভোগী শ্রেণী বার বার 
বানচাল করে. দিয়েছেন। এখনও 
কুচক্রীদ্বের আখড়াগুলি প্রবল পরা- 
 ক্রাস্ত, এমন কি বিদেশী সাহায্য 


পুষ্টও। এরাই যুগে যুগে সমাজ 


বিপ্লবকে ধর্মের মৌতাতে বাঁর বার 

»পযু্দস্ত ও প্রতিহত ক্লরার জন্য 
আশ্রম খাড়া করে বনে আছেন। 
জাতিভেদদকে শ্রীতগবানের নির্দেশ 
বলে প্রচার করছেন । যদিও আমর! 
আমাদের বর্তমান আলোচনায় ুম্প- 
ভাবে দেখছি ও দেখলাম, ব্রাহ্মণদের 
তৈরী তগবানগুনি আনলে কতিপয় 
বুদ্ধিমান বহিরাগত কুটরাজনৈতিক 
ছাড়া অন্ত ক্ষিছ নন। এইসব ভগ- 
বানদের পায়ে দেশীয় বুদ্ধিমানরা 
আমাদের দিয়ে অন্বভাবে এতোকাল 
পুজার পুষ্পাঞ্জলি দিইয়ে আমছেন। 
আসল কাল্পনিক ঈশ্বরকে বিসর্জন 
দিয়ে এর! প্রতিষ্ঠা করেছেন ক্ষমতা 
গ্রাসী বুদ্ধিমান শরীরধারী প্রাণী- 
দের। ভগবান নিয়ে রাজনৈতিক 
চতুরালির অধ্যায়ে এবার যে আঘাত 
আসছে তা শুধু দার্শনিক ও তাকিক, 
নয়, সে আঘাত আনছে এঁভিহাসিক 
প্রমাণ যুক্তির, দ্বারা প্রতিষ্ঠাকামী 
বাস্তব ঘটনাঁবলীর বিশ্লেষণ- থেকে 
প্রজ্জাত ঘুক্তির আঘাত। 


নেহাৎ ঘুমন্ত জড়পিওবৎ গুরু-- 


ভজার দল ছাড়া, মনে হয়, নয় 
বিশ্লেষণকে এরপর শ্রাহুষ বিচার. করে 
দেখতেই সাগ্রহী হবেন। ধর্মের 
নামে শত শত বছরের উন্মত্ত হিংসার 
বিপক্ষে মাথা তুলে দাড়াবে মান্ুত্ষের 
সুস্থ যুক্তি বিচার ও শুভবৃদ্ধি। 

(চলবে ) 
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সারার পাত 


K 


কা 


ঘহ ঝাঝান ঘটনার নীরব সাক্ষী 
সত্যেন্দমৃন্দর চক্রবর্তী 


“ভারতীয়দের মুখে, বন্দেষাতরয় , গান্ধীজীর মুক্তি দাবি করে যে সমস্ত 


ধ্বনি যদি আপনার কাছে তেতো 
লাগে তাহলে তগ্লিতয্লা গুটিয়ে 
নিজের দ্বেশ ইংলণ্ডে পাড়ি মারুন ৷” 
ইংরেজ আমলে বাল! দেশে আইন 
সভার এক অধিবেশনে বাগযুদ্ধের 
, সময় বিখ্যাত আইনজীবী স্বৰ্গত বি, 
সি, চ্যাটাজাঁ নামে এক ঝাছ ইংরেজ 
সদস্তকে লক্ষ্য করে এই কথা 
*বলেছিলেন। পশ্চিমবা্গলার বিধান 
সভা ভবন এই রকম বহু ঝাঁবাল 
ঘটনার নির্বাক সাক্ষী । 
7১৯৩১ সাল থেকে এখানে বিধান 
+ সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই 
সময় থেকে যে সব ঘটনা এখানে 
ঘটেছে তার অনেকগুলিই বাঙ্গলা 
দেশের রাজনীতির ইতিহাসে স্থান 
পাওয়ার যোগ্য বলে মনে হয়। শরৎ 
চনতৰ বন্থ, তুলসীচরণ গোস্বামী, শ্তামা 
প্রসাদ মুখার্জ প্রভৃতি নেতারা এক 
সময়ে এই ভবনটিতে যে সব বক্তৃতা 
করে গেছেন তা আজও দেশবাসীকে 
প্রেরণা জোগায় । 

১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের নেতৃত্বে 
বিরোধী পক্ষের সভ্যর] তখনকার ১, 
জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব 
আনেন । এই প্রস্তাব আনার ফলে 
এমন পরিবেশের স্থ্টি হয়েছিল ঘে, 
মন্ত্রীদের সমর্থনকারী অনেক সত্য 
বাড়ী না গিয়ে পরিষদ ভবনে রাত 
কাটিয়েছিলেন । তাদের ভয় হয়েছিল 
যে পরের দিন অনাস্থা প্রস্তাবের 
ভোট দিতে আসার সময় উত্তেজিত 
দেশের লোক রাস্তায় তাদের আটকে 
ফেলবে । সভ্যদের মধ্যে একজন 

রারাত কল ঘরে লুকিয়ে ছিলেন 
বলে খবর বেরিয়েছিল । এই ঘটনা 
উল্লেখ করে ডাক্তার স্তামাপ্রসাদ 
মুখা বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের 
আইন সভার ইতিহাসে এটি অছ্ভৃত- 

পূর্ব ঘটন]। 

- ১৯৪৩ সালে গান্ধীজী জেলের 
'মধ্যে অনশন আরম্ভ করেন। সেই 
সময় ডাঃ শ্তামাপ্রাদ ছিলেন 
বাঙ্গলার একজন মন্ত্রী, গান্ধীজীর 
বসনশনের ব্যাপারে ইংরেজ আবার 
ষে নীতি গ্রহণ করেন ডাঃ মুখাজাঁ 
তা সমর্থন করতে না পেরে মন্ত্রীর পদ 
ছেড়ে দেন। এই উপলক্ষে তিনি 
আইন সভায় যে বক্তৃতা! দিয়েছিলেন 
তা সমস্ত ভারতকে মুগ্ধ করেছিল, 
'ম্জিত্ব ছেড়ে দেওয়ার সময় তিনি 
সেই সময়কার বাঙ্গলার লাট স্তার 
জন হার্বাটকে ঘে চিঠি. লেখেন এবং 


নথিপত্র বিধান সভায় দাখিল করেন 
তার প্রকাশ সরকার বন্ধ করে দেন, 


' পাছে দেশের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে 


যায় এই ভয়ে। এত করেও সরকার 
দেশবাসীদের সেদিন শাস্ত রাখতে 
পারেন নি। 

' জাতীয় নেতাদের মধ্যে যার] 


"তখন বিরোধী পক্ষে সভ্য ছিলেন, 


তাদের প্রভাব এত বেশী ছিল যে, 
গোলমালের সময়” ম্পীকার তাদের 
সাহায্য চাইতেন সভায় শাস্ত 
পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে । একবার 
এই রকম একটি গোলমালের সময় 
স্পীকার আজিজুল হক যখন বিরোধী 
পক্ষের এই রকম সাহায্য চেয়েছিলেন 
তখন শ্রীভুলসীচরণ গোস্বামী দাড়িয়ে 
উঠে হাসতে হাসতে বলেছিলেন 
“এতদিন এই রকম ব্যাপারে আমর! 


আপনাকে সাহায্য করে এসেছি,. 


আজ আপনি নিজেই তাল সামলাবার 
চেষ্টাকরুন।” 

স্বাধীনতার পর এই ভবনের 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে যখন ১৯৬" 
সালের নভেম্বর মাসে ভারত সর- 
কারের ইচ্ছা অনুসারে অয় মুখাজার 
নেতৃত্বে গঠিত তখনকার বামফ্রন্ট সর- 
কারকে বাতিল করে ডাঃ প্রফুল্ল 
ঘোষের নেতৃত্বে পি ডি এফ সরকার 
গঠন করা হয়। 

তখনকার স্পীকার শ্রীবিজয় 
ব্যানার্জী মন্তব্য করেন যে বিধান- 
সভার অধিবেশনের সময় এম-এল-এ 
দের ভোট ন! নিয়ে এইভাবে মস্ত 


গঠন আইন সঙ্গত নয়। এই বলে ' 


তিনি সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মূল- 
তুবি করে দ্বেন। এর পরেই বিধান 
সভায় হট্টগোল আরম্ভ হয় এবং সভ্য- 
দের মধ্যে সামান্য মারামারিও হয়। 


এই ঘটনারপর নৃতন ম্িসভা বাতিল 
হয়ে যায়। পরে মাবার বিধানসভার 


আসনের জন্ত ভোট হয় এবং বামক্রণ্ট 
সরকার আবার অঙ্গয়মুখাজীর নেতৃত্বে 
ক্ষমতায় আসে। শ্রীবিজয় ব্যানার্জী 
আবার স্পীকার নির্বাচিত হন। 

চিত্তাকর্ষক নয়। বছ বৎসর - আগে 
তখনকার ইংরেজ সরকার একটি পরি- 
ষদ ভবন তৈরীর পরিকল্পন1 করেন । 
তাদের আদেশ পেয়ে ইংলগ্ডের জন 
গ্রীতসনামে এক নামকরা ইপ্রিনীয়ার 
১৯২৭ সালে এই ভবনটির নকসা 
তৈরী করেন। এই ভবনটির ভিত্তি 
স্থাপন হয় ১৯২৮ সালের জুলাই 


যাসের ৯ তারিখে এবং দ্বার উদঘাটন 
হয় ১৯৩১ সালের- জুলাই “মাসের ৯ 
তারিখে । খরচা হয়েছিল প্রায় ৫০ 


লক্ষ টাকা! 
মোট ৩* বিঘা জমির ওপর রয়েছে 


এই বাড়ীটি ও বাগান । এই বাড়ীটি 
তৈরী হওয়ার আগে আঁধিবেশন বসত 
বর্তমান টাউন হলে! তার আগে 
বসত কলকাতার এবং ঢাকার লাট 


ভবনে । 

বাড়ীটি তৈরী হওয়ার পর প্রথম 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা! হচ্ছে যে আইন 
পাশ করে (১৯৩২) কাউন্সিলের 
প্রেসিডেন্টকে এর সর্বসত্ব কর্তা কর]। 
তখন প্রেসিভেণ্ট ছিলেন সম্তোষের 


মহারাজা! 

এই সমগ্ৰ পরিষদে বিখ্যাত বক্তা 
অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল ব্যানাজশ বলে 
ছিলেন “ছুটি ব্যাপারে আমরা ভার- 
তের অন্য প্রদেশকে টেন্কা মেরেছি। 
এক আমরা প্রেসিডেণ্ট 
পেয়েছি এবং ছুই আমাদের পরিষদ 


একটি সুন্দরতম 1১ 
এর পরে ইংলগ্ডের কমন্সদভাঁর 


প্রথা অনুসরণ করে ১৯৩৪ সালের 
৩১শে জানুয়ারী মেসের (852) 


প্রবর্তন হয়। 
১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন 


হল এবং আইন সভার সত্যের 
সংখ্যা কর! হল ৩০০ । ১৯৩৭ সালে 
আইনটি যখন চালু হল তখন জীয়গ! 
বাড়াবার প্রয়োজন হল। এই 
প্রয়োজন মেটাবার জন্ত বাগানের 
দক্ষিণ দিকে' ১৯৩৮ সালের শেষের 
দিক আর একটি বাড়ী তৈরী হয়। 
এরপরে আরও সম্প্রসারণ হয়েছে । 
স্বাধীনতার পর. বিধানসভা 
ভবনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে ' 
বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহাষ্যে ভোট 
গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এই 
রকম ব্যবস্থা এসিয়ার সমস্ত দেশের 
মধ্যে পশ্চিম বাংলার বিধানসভাতেই 


প্রথম হয়। 
একবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে 


কৃতী সম্ভানঘের ছবি টাঙান হবে। 
১৯৫৬.লালের ১*ই নভেম্বর তারিখে 
কতকগুলি ছবি উন্মোচন করেন 
তখনকার প্রধানমন্ত্রী. জহওরলাল 
নেহেক | 


সাবধান 
(৫ম পৃষ্ঠার পর ) 
মানেই আই এ এস এই বদ্ধ ধারণা 
বদলে যাচ্ছে। 

_ ইনজিনীয়ারদের উচিত হবে 
বর্তমান সরকারের সংগে শহযোগিতা 
কর!। মাইনের ব্যাপারে পে কমিশনের 
সংগে ইনজিনীয়াররা সহযোগিতা 
করুন। তারা যদি মনে করেন তার! 
দেশের ও রাজ্যের অন্যান্য কর্মচারী- 
দের থেকে ভিন্ন তাহলে ভুল করবেন । 
তাদেরকেও.সত্যিকারের প্রগতিবাদী 
এবং গঠনমূলক চিন্তার অধিকারী 
হতে হবে। 


রে 
॥ সাত, 


পুধিবীর কসাইখানা? সম্পকে? 


‘জয়প্ৰকাশ নাৱায়ণের চিন্তা 
(দর্পণের প্রতিনিধি) 


" পাটনা শহরের এক প্রান্তে গঙ্গা 
তীরে অবস্থিত সদ্বাকত আশ্রম | 
তখন রাত প্রায় ছুটে! । সর্ব সেবা- 
সজ্বের অন্কতম প্রতিষ্ঠাতা ও জয়- 
প্রকাশ নারায়ণের ঘনিষ্ঠ সহযোগী 
শ্রীরাম সিং চোহানের সঙ্গে আলো- 
চনার সময় তিনি বলেন, “অলিখিত 
ভাবে হলেও জয়প্রকাশজীর চিস্তার 
সার.সংক্ষেপ হল দেয়ায় আর টু 
বুচার হাউসেস ইন দিস ওয়াল্ড । 
ওয়ান ইস লেফট, আ্যানাদর ইস 


বিবেক পরিবর্তনের তত্বে অনাস্থা 
পোষণ করেন, যার পরিণতি ছিসাবে 
বর্তমান অবস্থায় তিনি শ্রেণী সং- 
গ্রামের ততে বিশ্বাস করেন। কিন্ত 
শ্রচোহানের বক্তব্য হুবহু তুলে ধরলে 
স্তম্ভিত হতে হয়। শ্রীচোহান বলেন 
“জেলখানার ভেতরে থাকা অব- 
স্বাতেই তিনি এমন ভাবে অস্থন্থ হয়ে 
পড়েন ঘে, তার পক্ষে বিশেষ ভাবনা! 
চিস্তা করা বা আলাপ আলোচন। 
করা অসম্ভব হয়ে ওঠে । আমর] সর্ব- 


রাইট,এগু উই গট টু ইন্টারভ্যেন ক্লাস সেবা সঙ্যের ওয়াকিং বডির সভ্যরা 


ষ্টাগল এগেনষ্ট বোখ দি হাউসেস 1” 
শ্রচোহানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম 
বাম বিচ্যুতির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের 
অধিকাংশই নিপীড়িত শ্রেণী থেকে 
উদ্ভূত, সেক্ষেত্রে কোন শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
কোন শ্রেণীর সংগ্রায়ের কথা জে, 
পি, বলছেন? এ প্রশ্নের কোন 
সদুত্তর শ্রীচোহান দিতে পারেন নি.। 

সোন্তালিস্ট পার্টির বাল্যাবস্থা 
থেকেই, অর্থাৎ প্রায় ১৯৪* সাল 
থেকেই শ্রীচোহান কংগ্রেস সোসালিষ্ট 


পার্টি তথা অয়প্রকাশজীর সঙ্গে যুক্ত । 


১৯৪৪ লালে কারাগারের অভ্যস্তরেই 
শীনারায়ণ, শ্রীচোহান, প্রীনরেন্্র দেও 
ও শ্রীরামমনোহর লোহিয়া প্রমূখরা 
সিদ্ধান্ত নেন যে, কংগ্রেসের মধ্যে 
সোসালিস্ট পার্টিকে শক্তিশালী 
করতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধ 
সাধলেন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, 
এবং অবশেষে তম্ব এমন জায়গায় 
উপস্থিত হয়েছিল যে, ১৯৪৬ সালেই 
শ্রীনারায়ণ সহ জেলখানার ভেতর- 
কার পরিকল্পনাকারী প্রত্যেকেই 
কংগ্রেস পরিত্যাগ করে বেরিয়ে গিয়ে 
সোসালিস্ট পার্টি গঠন করেন। 
১৯৫২ সালে নির্বাচনে .অংশ গ্রহণ 


করে তারা উল্লেখযোগ্য ভাবে হার 


স্বীক র'করেন । পুনরায় ১১৫৭ সালে 
নির্বাচনে তাদের ,ভেতরকার কিছু 
প্রার্থী জয়লাভ করে বিধান সভা ও 
লোকসভায় অংশগ্রহণ করেন। 


কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে, রাম- 


মনোহর লোহিয়? ও রাজনারায়ণ ' 


প্রমুখের নেতৃত্বে সোসালিস্ট পার্টির 
একটি অংশ একলা চলো নীতি 
গ্রহণ করে এবং বিক্ষু্্ধ গোষ্ঠীতে 


পরিণত হয়। তারপর থেকেই জয়- - 


প্রকাশ সোসালিন্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক 
ত্যাগ করার শিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন 
এবং বিনোবা ভাবের সঙ্গে যোগা- 
যোগ করতে থাকেন। বিনোবাজীর 
লানিধ্যে সর্বোদ্য় আন্দোলনের 
বিকাশের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিছু 
কাল বাদে বিনোবাদীর শুধুমাত্র 


সাধারণভাবে পরিকল্পনা রচনা করে 
ওনাকে দিয়ে অমুমোদন করে নি”, 


প্রশ্ন করেছিলাম, তাহলে ছুই. 


শিবিরের (ডান ও বাম) বিরুদ্ধে শ্রেণী 


” সংগ্রামের পদ্ধতি সম্পর্কে ঘষে তত্ব 


রচিত হয় তাও কি এই ভাবে? 
শ্রীচোহাঁন পরিক্ষার ভাষার বলেন, 
হ্যা। 


নিঃশব্দ বিপ্লব - 
অনার্য মিত্র 
রক্তবিহীন এক বিপ্লব 
হৈ চৈ নেই কোন শব্দ 
ব্যালটের ম্যান্জিকে তা সম্ভব 
বিস্ময়ে বিশ্বটা জব্দ । 


ভ্যাবাচ্যাকা বিশ্বের মাষ্টার 
এই দেশ ভারতবর্ষ ১ 
তবু কেন ছুঃখ যে মানুষের 
সর্ব! কেন যে বিমর্ষ । 


বিপ্লব হল তবু কি পেলাম 
রাম গিয়ে এল শ্যাম বংশ 
একটু নরম তার] বাচনে 

মেয়েলি কণ্ঠে রাজা কংস । 


জয় জয়প্রকাশের বিপ্লব 

একটুও নিইনি ঘে রক্ত -. 
এইবারে ফোটা ফোটা দেবেতো 
ও আমার দেশবাসী ভক্ত । 


ডাইনি বুড়ি 


মধু ডি 
_ মায়া কামা দিতে 
রাম! কনা 
, ডাইনিবুড়ীর ভোজে 
কেউটে সাপের 
বিষ মেশানে! 
কেউ যেওনা মজে? 


" মায়ের মুখোশ 
লাগিয়ে বুড়ী 
সুড়স্থড়ি দেয় মনে, 
হাসির মধ্যে 
লুকিয়ে ছোবল " . 
এক ছুই তিন গোণে। 
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॥ দশ ॥ 


পি, এল, টির সম্প্রতিতম নাট্য 
প্রধোজনা উৎপল দত্ত রচিত ও 
নির্দেশিত “তিতুমীর” । এই নাটকে 
ঘেটা! বিশেষভাবে লক্ষনীয় তা হচ্ছে 
এই যে, বাংলা দেশে পলাশী যুক্বোত্বর 
. কালে ছোট বড় কৃষক বিব্রোহ- 
গুলোতে বাংলার কবিয়ালদেরও যে 
একটা উজ্জল ভূমিক! ছিল একটি 
সাধারণ চরিত্রের মাধ্যমে তার উপ- 
স্থাপন ! চরিত্রের নাম সান গাজী 
গোটা নাটকে তার ভুমিকা দৃশ্যত 
খুব বড় নয় কিন্তু সচেতন দর্শক- 
মাত্রেই বুঝবেন -ষে, তিতুমীরের 
ধ্রতিহাপিক সংগ্রামে এই সাজন গাজী 
প্রমুখ কবিয়ালদের কি গুরুত্বপূর্ণ অব-. 
দান ছিল। এই নাটকে আর একটি 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় দিক হচ্ছে Folk 
elementsaTর ব্যবহার | যেমন, 
সরফরাজপুর ঘাটে চাপা আর রাবেয়ার 
সংলাপ । টাপার সারা দেহে শ্রাবণের 
চল নামা যৌবনের খরবেগ | গরীব 


সাধন গুহ 


চাষীর মেয়ে সে। ধনে তার স্বামী 
সংসারের সঞ্চিত স্বপ্ন, কিন্ত বাস্তবে 
সে সাধ পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনাই 
সে দেখতে পায় না। একটা চাপা 
অসস্তোষের আগুন তার বুকে। 
সরফরাজপুর ঘাটে কোম্পানীর পাই- 
কার মুচিরাম ভাণগ্ডারীর দৌরাত্যে 


সবাই আটকে পড়েছে । এই/ সময়ই 


আলাপরত চাপ! আর গোলাম 
মাসুমের কন্তা রাবেয়ার সংলাপে 


. শোনা যায় স্বামী পাবার অন্ত রাবেয়া 


ঠাপাকে একটি ত্রত করতে বলছে 
আর রাবেয়া গড়গড করে সেই ব্রতের 


পাঁচালী উড়ে াচ্ছে। অর্থাৎ ছুই 
কৃষক কন্যার আলাপে এই লোকায়ত 


সংলাপ ব্যবহার করে উৎপল দত্ত 
সম্ভবত শ্বকীয় নাট্যভাবনার নবতর 
দিক নিদেশের ইঙ্গিত দিলেন ধেঁটা 
গণনাট্য কিংবা নবনাট্য কিংবা গ্রপ 


থিয়েটার আন্দোলনের ছোট বড় 
সমস্ত শরিকদেরই চিন্তার রাজ্যে 


উৎপল দত্ত রচিত ও প্রযোজিত “তিতুমীর 


একটা বড় রকমের দোল! দেবে বলে 
আমিইবিশ্বাস রাখি। উৎপল দত 
এই নাটকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধি- 
জীবী মানসিকতাকে সযত্বে পরিহার 
করেছেন এবং একটি এঁতিহাঁসিক 
কৃষক বিজ্রোহের (ব্যাপকার্ধে ) পরী- 
ক্ষিভ ও বিশ্লেষিত তথ্যের আলোকে 
আলোচ্য নাটকে উনিশ শতকের 


তিরিশের দশকের একটি প্রতিরোধ 


আন্দোলনকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে 
তুলে ধরবার আস্তরিক প্রয়াসের 
স্বাক্ষর রেখেছেন সর্বত্র । এই নাটক 
দেখে অস্তত গ্রামের নিরক্ষর দর্শকও 
নিজের অজাস্তেই ভেসে যাবেন আজ 
থেকে দেডশ বছর আগের সেই এঁতি- 
হাসিক বাশের কেল্লায় যেখানে 
দাড়িয়ে তিতুমীরের মত মুজাহিদর] 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শ্বেতা বণিক 
এবং তাদেরই বংশম্বৰ নব্য ধনিক 


গোষ্ঠীর মিলিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে 
বীরবিক্রমে লড়াই করতে করতে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৮ , “ 
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হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছেন। উৎপল 
দত্ত এই নাটকে এতিহাসিক সংক্রান্তি 
লগ্নের ইতিহাস উপস্থাপনাতেও তথা- 
কথিত বৈপ্লবিক আবেগ পরিহার 
করে তৎকালীন গণচেতনার ধর্ম- 
ভিত্তিক মৌল পটটি চিত্রিত করে- 
ছেন অত্যন্ত নিপুণভাবেণ এজে- 
লসের ভাষায়, “সে যুগের শ্রেণী সং- 
গ্রামগুলি ধর্মীয় বুকনির আবরণে 
আত্মপ্রকাশ করতে | শ্রেণীগুলির 
স্বার্থ, চাহিদা এবং দাবী দাওয়া 
লুকিয়ে আছে ধর্মের যবনিকার 
পেছনে ৷ কিন্তু তাতে মূল বিষয়টির 
কোন হেরফের হয় ন!। ওসব যুগের 
প্রভাব মাত্র ।” তৎকালীন কৃষক 
বিভ্রোহগুলোর বহিরঙ্গ বহু ক্ষেত্রে 
ধর্মীয় আবরণে আচ্ছার্দিত হলেও এবং 
সেগুলো স্থসংগঠিত এবং দক্ষ নেতৃত্বা- 
ধীন না হলেও প্রথম দিকে এগুলোর 
মূল লক্ষ্য ছিলে! বিদেশীর শত্রুর 


বিরুদ্ধে লড়াই এবং পরবর্তীকালে 


তরুন অপেরৱার প্রযোজিত যাত্রা পালা ‘কালমাক'স 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় | 


রাঞ্জনৈতিক্‌পাল! রূপায়ণে তরুণ 
অপেরার নিষ্ঠার কথা আজ 
স্থবিদিত। রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশ্ব- 
বিশ্রুত ব্যক্তিত্বের এঁতিহাসিক প্রকা- 
শকে যাত্রা্ঠানের মধ্য দিয়ে জন- 
সাধারণের সমক্ষে তুলে ধরার কৃতিত্ব 
তাদের কম নয়। গত ৬ই এপ্রিল 
সারকারিনায় তাদের “কাল মার্কস” 
যাত্ৰাভিনয় পূর্বস্থনামকে উজ্জল 
করেছে, বলতে দ্বিধা নেই। শদ্ধু 
বাগ রচিত এ পালাটির নির্দেশক 
'হুলেন অমর ঘোষ। 

কাল মার্সের জীবন ও দর্শনকে 
কেন্দ্র করে পালাটি রচিত হলেও 
মার্কসের ব্যদ্ভি-জীবনই এখানে 
প্রাধান্ত পেয়েছে। মার্কসের সত্য- 
নিষ্ঠা, জীবনমুখী চেতন] ও বিশেষ 
রাজনৈতিক ভাবনা মাতৃভূমি জার্মানী 
থেকে তাকে নির্বাসিত করেছিল 
ইংলণ্ডে । ইংলণ্ডের এই প্রবাস জীবনে 
ষে অপহায়তাবোধ, দারিপ্র্য আর 
লাঞ্ছনা তাঁকে ঘিরে ধরেছিল, পালা- 
রচয়িতা তার প্রকাশে কিছুট? আতি- 
শষ্য ও ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিয়ে- 
ছেন। ছেলের মৃত্যু দৃশ্যে বাড়িওলা 
“মার্কসকে ভাড়াবাড়ীর জন্ত যে ভাবে 
অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে অথবা 
দাস ক্যাপিটাল-এর প্রকাশ মুহূর্তেই 
মৃত্যুর কালে মার্কস যে ভাবে ঢ'লে 
' পড়েন, 'তাতে অতিনাটকীয়তাই 
‘সোচ্চার হয়েছে । 

মার্কসের ইংলণ্ডে নির্বাসন পর্ব 
নিয়েই পালাটি রচিত । এখানে আমরা 


|| 


দেখি, মার্কস কখনে! আশাহত হচ্ছেন 
আবার কখনো উদ্দীধী, কখনে। দারি- 


জ্র্যের নির্মম কশাঘাতে ভেঙে পড়ছেন 


আবার কখনে! সেই দারিত্র্যের বিরুদ্ধে 


রুখে দাডিয়ে শোষক ধনতান্ত্রিক সমা- 
জের প্রতি ঘ্বণা জানিয়ে জেহাদ 


ঘোষণা করছেন, কথনে! অভাব জর্জ- 
রিত সংসারের প্রতি উদাসীন থেকে 
বৃহত্তর সর্বহার! শ্রেণীর অভাব, ক্লেশ 
ও দুঃখ যোচনের জন্য সাধনায় মগ 
আবার কখনো অনাহার ক্রিষ্ট আপন 
পরিবারের অভি মাত্রায় সজাগ, 
কখনো পু*জিবাদের নির্মম শোষণের 
বিরুদ্ধে শ্রমিক কৃষক শ্রেণীকে সংগঠিত 
করার সংকল্পে অক্লান্ত লেখনী চালনা 
করছেন আবার কখনে। ব্যর্থ পিতৃ- 
ত্বের ক্ষোভে ডুকরে উঠছেন-_এই 


বৈপরীত্যের সংঘাত পালাটিকে যেমন 


সজীব করেছে নামতৃমিকাটিকেও 
তেমনি করেছে প্রাণ চঞ্চল । 

মার্কস তার জীবন দিয়ে দারি- 
দ্রোর জাল] কি মর্মান্তিক, তা বুঝে- 


ছিলেন । আর তা বুঝেছিলেন বলেই 


বঞ্চিত অর্বহারাশ্রেণীর সমব্যথী হতে 
পেরেছিলেন দর্শনশাস্তে তিনি ছিলেন 
স্থপণ্ডিত, ইতিহাসে প্রাজ্ঞ । তাই তার 
চেতনায় ভাবনায় প্রজ্ঞায় ধর! পড়ে- 
ছিল সাম্যবাদের মুল্মত্রটি- বুর্জো- 
কার বিরুদ্ধে প্রোলেতারিয়েতের সং 
গ্রামের মূলমন্ত্র । এই তথ্যটি পালা- 
টিতে সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে বটে, 
কিন্তু মার্কসীয় দর্শনের মূল ওটি পে 
ভাবে উদ্ঘাটিত হয়নি__যেটা হওয়া 


উচিত ছিল। শ্রমিককে শোষণ করে 
মালিকের. সম্পদবৃদ্ধি, শ্রমিক শ্রম 
বিক্রয় করে আর মালিক তা ক্রয় 
করে ভ্তাষ্য মূল্য ন দিয়ে, শ্রমিকের 
ঘতক্ষতি মালিকের তত লাভ, _এসব 
কথা মার্সের মুখ দ্বিয়ে অবশ্য 
বলানে। হয়েছে, কিন্ত তাতে কোন 
তাৎপর্য আরোপ করা যায়নি। 
সেগুলি শুধু উচ্চারিত কথাই থেকে 
গেছে_-চরিত্রের হস্বে বা ঘটনার 
সংঘাতে সেগুলি অর্থবহ হয়ে উঠতে 
পারেনি । 

নাম ভূমিকায় শাস্তিগোপাল ষে 
নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তা কিন্ত 
প্রশংসার যোগ্য । এখানে তার 
অভিনয় সোচ্চার নয়, অনেকখানি 
ভাব-মগ্ন। যদিও তার স্বরগ্রামের 
ওঠানামার সেবব্যপরনা নেই, নেই 
তার জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর, তবুও 
‘কার্ল মার্কস’ চরিত্রে তার অভিনয় 
ভাবশ্ব্যঞ্রনাপূর্ণ। তাঁর অভিনয়ে 
আবেগ উচ্ছাস যেমন প্রকাশ পেয়েছে, 
তেমনি চরিত্রোচিত, গাভীর্য ও 
মর্ধাদাব্যপ্তক ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। 
মোটকথা তার অভিনয় ছবিটিকে 


প্রাণবন্ত করে তুলেছে । ‘এঙ্গেলস’- 
এর ভূষিকাটি স্থঅভিনীত। “লিন 
চেন চরিত্রটির শিল্পীও দুক্ষতা 
দেখিয়েছেন । 

স্বয়স্থিতে প্রশাস্ত ভট্টাচার্য 
নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন । বাদ্য- 


শিল্পীবৃন্দও কম দক্ষ নন। তাদের 
বাজনা নাটকীয় মুহূর্তগুলিকে ব্যপ্তন। 
মুখর করেছে। স্বরে যুরনায় ও 
নাট্য নিদেশনায় শেষ দৃশ্যটি রীতি- 
মত নাটকীয়" তাৎপর্ষে চিহ্নিত । 
এন্গেল্‌সের হাতে ক্যাপিটাল আর 
মার্কসের আকস্মিক মৃত্যু মধ্যের 
মঞ্চ পাটাতনটি ঘুরতে ঘুরতে ক্রমেই 
নীচে নেমে যাচ্ছে__তলিয়ে যাচ্ছে 
তারপর সব অন্ধকার। এই মঞ্চ- 
পরিকল্পনা! কেবল স্টাপ্ট না হয়ে 
অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে--এখানেই হল 
দৃশ্তটির চমৎকারিতা। 

ইংলণ্ডের প্রবাস জীবনের সেই 
দুঃসময়ে মার্কসকে যিনি সর্বতোভাবে 
সাহায্য করেছিলেন, সেই মহাপ্রাণ 
সহৃদয় এঙ্গেল সের চরিত্রটি পালা- 
খানিতে তেমন প্রাধান্ত পায়নি। 
অথচ পাওয়া উচিত ছিল। এখানে 
এঙ্গেল সকে মার্কসের সাহায্যে 
এগিয়ে আসতে দেখি বটে, কিন্ত 
তেমন যেন সক্রিয় ও তৎপর হয়ে 
উঠতে দেখিন!। এর ফলে চরিত্র- 
টির প্রতি বিচার হয়েছে বলে মনে 
করা যায়না । তথাপি তরুণ 
অপেরার “কার্প মার্কস’ প্রযোজনাকে 
পাধুবাদ জানাতেই হবে সবকিছু ক্রি 
দুর্বলতা থাকা সত্বেও । 


এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কৃষকসমাজেরঞ* 
শ্রেণীস্বার্থ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 


উত্তরকালে নয়া জমিদার শ্রেণী 
সম্পর্কে ছতোমের রচনায় আছে, 
“চণ্ডীর গানের পেলেদের মতন 
চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর 
জড়ানো, জন দশ বারে! মোসাহেব 
সঙ্গে, বাইজানে ভেড়য়ার মত 
পোশাক, গলায় মুক্তোর মালা দেখ- 
লেই চেন যায় যে, ইনি একজন বন- 
গার শেয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মিরী 
গাধার বেহন্ধ, বিদ্যায় যৃত্তিমান মা? 
এই পরগাছ! নব্য জমিদারশ্রেণীই . 
ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'বণিক- 
দের এদেশে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি- 
স্থাপনের প্রধান হাতিয়ার। হাঁতি- 


য়ার ছিল মুৎস্থদ্দি, বেনিয়া ও গোমত্তা : 


গোষ্ঠী। “তিতুমীর” নাটকে এই. 
শ্রেণীর চরিত্রই উদ্দঘাটিত হয়েছে 
প্রকট রূপে । নাটকের শুরুতেই 
কোম্পানীর রেসিভেণ্ট এজেন্ট ক্রফোর্ড 
পাইরন (উৎপল দত) সূত্রধার রূপে 
আবিস্ৃতি হয়ে গোটা সংগ্রামের 
ইতিহাস বারোটি দৃশ্যে বিভক্ত বর্ণনার _ 
মধ্য দিয়ে যবনিকা টানলেন ।. বাু- 
শির নিমকপোক্তান থেকে সুরু, নার- 
কেলবেড়িয়ায় শেষ। মধ্যবর্তী 
কালের ব্যবধান ৬ই নভেম্বর ১৮৩০ 
থেকে ১১শে নভেম্বর ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ । 
“তিতুমীর” নাটকীয় দৃশ্তের আবরণে 
ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ন অধ্যায়ের 
ধারাবাহিক বিঙ্লেষধী যার মধ্য দিয়ে 
উৎপল দত্তের নবতর নাট্যভাবনার 
ইঙ্গিত স্পষ্ট । অর্থাৎ তার লক্ষ্য এবার 
বৃহত্তর দর্শক সমাজ এবং স্বভাবতই 
“তিতুমীর” সেই উদ্দেস্তে নিবেছিত। 
তাছাড়া, উৎপল দত্ত যে নাটককে 
সঠিক অর্থে গণমুখী করতে চান 
“তিতুমীর” তার উজ্জ্বল নজির পার 
অভিনয়ে মনে থাকবে তিতুমীরের 
ভূমিকায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে । 
মনে থাকবে অগ্তালী কাযারজীর 
ভুমিকায় শোভা সেনকে । রিচার্ড * 
ব্রাগুলের ভূমিকায় সমীর মজুমদার, 
রুষদেব রায়ের ভূমিকায় মৃণাল 
ঘোষ এবং চাপার ভূযিকায় স্গিগ্া 
মজুমদার দর্শকষন কেড়ে নিয়েছেন 
সাজন গাজীর সৃমিকাভিনেতা শ্যামল 
ভট্টাচার্যের সগীত অভিনয় ম্‌নে 
রাখার মত। তাছাড়া টীমওয়ার্ক, 
বলাই বাহুল্য পি এল টি-র ্রতিহ্য 
বজায় রেখেছে । রেসিভেন্ট এজেন্ট . 
পাইরনের তুমিকাঁ় উৎপল দ্বত্ত 
স্বকীয় বৈশিষ্ট উজ্জল । 


< দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৮ 


একটি তযু ৪ পাওনা থেকে বঞ্চিত ও স্ত্রীপুত্র অরুলে 
ডাক ও তার বিভাগের হৃদয়হীনতা ও বেআইনী কার্যকলাপ 


ডাক ও তার বিভাগ কর্তৃপক্ষের 
হৃদয়হীন আচরণ ও বেআইনী কার্য- 
কলাপের ফলে শ্রীমতী কল্পনা নাগ ও 
তার পুত্র আজ নিরাশ্রয়। তার 
স্বামী ডাক ও তার বিভাগের একজন 
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন? 
উপরওয়ালার নৃশংসতায় শেষপর্যস্ত 
তার মৃত্যু ঘটেছে । তিনি কাজ কর- 
তেন তাকে বেতন দেওয়া! হত ন! 
এবং স্বামীর প্রাপ্য কোন টাকাই 

শ্রীমতী নাগও পাননি। দীর্ঘ দশ 
, বছর ধরে অসংখ্য চিঠি টেলিগ্রাম 
তারা ডাক ও তার বিভাগের সংশ্লিষ্ট 
কর্তৃপক্ষের কাছে, শোঁকসভার 
" সদবস্তদের কাছে মন্ত্রীর কাছে, তৎ- 
কালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
পাঠিয়ে,ছন। -এরজন্তে বহু টাকা! 
খরচ হযেছে, কিন্ত কোন ফল হয়নি 1 
সকলেই বধির ৷ একজন চতুর্থশ্রেণীর 
কর্মচারী ও তার স্বীর কথায় কে কর্ণ- 
পাত করবে? দর্পণের কাছে প্রেরিত 
এক চিঠিতে শ্রীমতী নাগ ঘটনার 
বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তার 
- চিঠিটি এখানে দেওয়) হল। 

“আমার স্বামী পশ্চিমবঙ্গ ডাক ও 
তার বিভাগের একজন চতুর্থশ্রেণীর 
কর্মচারী ছিলেন৷ বহুদিন চাকুরী 
করার পর ১৯৬৫ ইং সাল থেকেই 
উক্ত ডাক ও তার বিভাগের নির্দিষ্ট 
২৪ জন উপরওয়ালা কর্মকর্তাদের 
অন্যায় ও আইনৰহিতূৰত কার্ষের 
প্রতিবাদ করায় আমার স্বামীর সহিত 
উক্ত উপরওয়ালাদের মমোমালিন্ত 
শুরু হয় । আমার স্বামী এ সময়ে 
আলিপুর সিভিলকোর্ট পোষ্ট অফিসে 
কার্ধরত ছিলেন। উক্ত উপরওয়াল! 
কর্মকর্তারা আধিকভাবে আমার 

স্বামীর উপর নির্যাতন শুরু করিলেন, 
অর্থাৎ আমার স্বামীর কার্যকালীন 
মাহিনার টাকা অন্তায়ভাবে বন্ধ 
করিয়া দিলেন, যাহার ফলে আমার 
স্বামীর ঠিকমতন খাওয়। দাওয়! বন্ধ 
হইতে চলিল এবং অফিসে যাহাতে 
ঠিক মতন কার্ষে যোগদান করিতে না 


পারেন এইভাবে মাসের পর মাদ 


চলিতে লাগিল, তবুও আমার স্বামী 
পায়ে হেটে কার্যালয়ে ষেতে শুরু 
_ করিলেন । দিনৈর পর দিন উপবাসে 


এবং পায়ে হেঁটে কর্মস্থলে যাওয়ার 


জন্য তাহার শরীর অসুস্থ হইতে 
আরম্ত করিল। আমার স্বামী এর 
প্রতিবাদে শুধু আবেদনের পর আবে- 
দন করিতে লাগিলেন তাহার উপর- 
. ওয়াল! কর্মকর্তাদের নিকট ধাহাতে 
আমার. স্বামী * স্থবিচার পাইতে 
গারেন। কিন্ত অত্যান্ত পরিতাপের 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বিষয় ঘে আমার স্বামীর যুক্তিসঙ্গত 
আবেদনের একটির অবাবও দেওয়ার 
মত উক্ত কর্মকর্তাদের কোন আইন- 
সম্মত উপায় ছিল না। উপরস্ত উক্ত 
কর্মকর্তাগণ পরবর্তী পর্যায়ে আমার 
স্বামীর প্রতি নানারূপ দুর্ব্যবহার এবং 
দৈহিক নির্যাতনের পরিকল্পনার আশ্রয় 
লইলেন অর্থাৎআমার শ্বামীর বদলীর 
আদেশ দিলেন যাহাতে আমার 
স্বামীকে প্রত্যহ ৭৮ মাইল রাস্তা 
পায়ে হাটিয়া কর্মস্থলে পৌঁছিতে হয়। 
এত কষ্ট ও অসুবিধা সত্বেও আমার 
স্বামী কর্মস্থলে ঠিকমতন যোগদান 
“করিতে লাগিলেন এবং সেই একই 
অবস্থায় আমার স্বামী আবেদনের পর 
আবেদন করিয়াই চলিতেন, অথচ 
তাহার উপরওয়াল! কর্মকর্তারা এর 
আইনসন্ঘত কোন বিচারই করেন 
নাই। খণে জর্জরিত শারীরিক অস্থ- 
স্থতায় উপবাসে দিন দিন তাহার 
মানসিক শারীরিক আধিক অবস্থা 
চরমে পৌছিল এবং আমার শ্বাঙ্গী 
পরিষ্কার ভাষায় লিখিত ভাবে তাহার 
উপরওয়ালা কর্মকর্তাদের জানাইয়া 
দিলেন “আমাকে দীর্ঘদিনের মাহিন! 
না দেওয়ার জন্ত আমার পক্ষে কার্ষ- 
স্থলে পৌঁছান সম্ভব নয় এবং 
আমার এই অনুপস্থিতির জন্ত 
আমি কোন ছুটির আবেদন দিতে 
বাধ্য নয় এবং দিবও না, কারণ 
আমার কার্ধস্থলে অনুপস্থিতির অন্ত 
যাহারা দায়ী এবং যাহারা অন্যায় 
ভাবে আমার মাহিনার টাকা ঠিক 
মতন দিতেছেন না যাহার ফলে 
আমি কার্ধে আসিতে পারিতেছি না, 
তাহাদের বিচার করা হউক 
এবং আমি যতদিন পর্যন্ত মাহিনার 
টাক! ঠিক মতন ন! পাইব ততদিন 
আমি কার্যে না আসিলেও উক্ত সময়ে 
আমায় উপস্থিত বলিয়! গণ্য করিতে 
হইবে এবং আমাকে সেই ভাবে 
সম্পূর্ণ বেতনের টাকা ধিতে 


হইবে৷” ' 


“তরাং আমার শ্বামীর কোন - 


অপরাধই নাই । আরও একটি বিচিত্র 
ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। 
১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মাহি- 
নার টাকা রেতেনিউ ট্র্যাম্পের উপর 
সহি করিয়াও আমার শ্বামী মৃত্যুর 
পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পান নাই এবং 
আমার শ্বামী এর জন্য বহু আবেদন 
নিবেদন করেও কোন স্থফল পান 
নাই, এমন কি এর কোন সদুত্তর 
আজ পর্যস্ত উক্ত উপরিওয়াল] কর্ম- 
কর্তারা আমাকে দিতে পারেন নাই 
এবং আমার স্বামী জীবিত থাকা- 


সি 


কালীন ভাহাকেও দ্বিতে পারেন 
নাই। আমার স্বামী জীবিত থাকা- 
কালীন ২/৪টা চিঠি উপরৎয়াল! 
কর্মকর্তারা দিয়াছেন এবং সেই চিঠির 
অর্থ কোন সুস্থ মপ্তিষ্কের লোক আজ 
পর্যন্ত বুঝিয়! উঠতে পারেন নাই। 
উক্ত উপরওয়ালা কর্মকর্তারা যে কয়টি 
চিঠি আমার স্বামীকে দিয়াছেন সেই 
চিঠি ত্বারাই আমি সম্পূর্ণ প্রমাণ করা- 
ইতে সক্ষম যে তাহারা আমার স্বামীর 
১৯১৬৮ সালের মাহিনার টাকা অন্যায় 


আইন বহিভূতভাবে চাপিয়া রাখি- 


যাছেন এবং আমার স্বামীর উপর 
সর্বক্ষেত্রেই অন্যায় ও আইন বর্হিভূত 
কাজ করিয়াছেন,ষে অন্তায় ও আইল 
বিরোধী কাঁ করিয়াছেন শুধু তাই 
নয়, ভারত সকারের ডাক ও তার 
বিভাগের উপর চরম কলঙ্ক লেপন 
করিয়াছেন এবং চরম অযার্জনীয় 
অপরাধ করিয়্াছেন। আমি শেষ 
পর্যন্ত নিরূপায় হুইয়া ভারতের প্রধান- 
মন্ত্রী এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং 
ভারতের লোঁকস্ভার বহু প্রতিনিধির 
নিকট বহুবার টেলিগ্রাম ও 
রেজেছ্রি চিঠির মাধ্যমে নিরপেক্ষ 
ত্স্তের ও বিচারের প্রার্থনা! জানাই 
কিন্ত কোন সুফল পাই নাই। 

“উক্ত আবেদনের ভিতর আমার 
ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত একটি শর্ত ছিল 
যে এই তদ্স্ত ও বিচার জম্পূর্ণ নির- 
পেক্ষভাবে করিতে হুইবে এবং 
লোকসভার কোন সদস্য 
অথবা কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক 
দ্বারা । ভারতের ডাক ও তার 
বিভাগের কোন কর্তাব্যন্তি এই তদ- 
স্তের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে পারিবেন । 
এবং এই তদ্স্তের ক্ষেত্রে আমার 
সাহাষ্যার্থেষে কোন একজন আই- 
নজ্ঞ উপস্থিত থাকিতে আদেশ দিতে 
হইবে। প্রায় ২ বৎসর পূর্বে অবশ্য 
আমার আবেদন সম্পর্কে, ডাক ও 
তার বিভাগের একজন ইন্সপেকটর 
আমাকে ২/৪টি কথা জিজ্ঞাসাবাদ ' 
করিয়াছিলেন, ষে জিজ্ঞাসাবাদের 
কোন অর্থ হয়ন? এবং ঘা আসল থট- 

নাকে চাপা দেওয়ার একটি কৌশলমাজ্র 
কারণ আমার অভিযোগ কেন আমার 
স্বামীকে ঠিক মতন মাহিনা দেওয়া 
হয় নাই! ১৯৬৮ সালে রেভিনিউ 
ষ্টযাম্পের উপর সহি করিয়াও তিনি 
সেই মাছিনা পান নাই। উক্ত 
ভিসেম্বর মাসের মাছিনার টাক! 
কোথায় কি অবস্থায় কতদিন ছিল 
এবং সেট! কি আইনতঃ না বেআ- 
ইনী ভাবে ছিল, কতদিন পর সে 
টাকা পুনরায় ভারত সরকারের ডাক 


শুরু করিতে চাইতেছেন 


ও তার বিভাগের কাছে জমা পড়ি- 
রাছে, যে ঘটনার শ্ত্রপাত হয় 
১৯৬৫ সালে এবং আমার মৃত স্বামীর 
ও আমার একই আবেদন যে ১৯৬৫ 
সাল থেকে ঘটনার তদন্ত শুরু কর! 
হোক অথচ দেখ] যাচ্ছে উক্ত কর্ম- 
কর্তারা ১৯৭২ সাল হইতে তদস্ত 
এর তর্থ 
কি? যেখান থেকে ঘটনার সবত্রপাত 
সেই কারণগুলো সম্পূর্ণ গোপন 
কর1? উক্ত কর্ণকর্তাগণের কেন 


শিব বং 


¥ 
Kd 
॥ নয 
১৯৬৫ সাল থেকে ঘটনার তদস্তের 
ব্যবস্থা করিতে আপত্তি? আসল 
ঘটন! চাঁপা দেওয়ার জন্য কি? 
পশ্চিমবঙ্জের ডাক ও তার বিভাগের 
২/৪ জন কর্মকর্তা দিল্লীর কর্মকর্তাদের 
ভুল বুঝাইয়া মিথ্যা কথা লিখিয়া, 
আসল ঘটনাকে দূরে সরাইয়! রাখি- 
তেছেন। আমি পূর্বেই দি্ীর 
উপরুওয়ালাদের এ সম্পর্কে লিখি- 
য়াছি যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস পশ্চিম- 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


৮ 


মিনিমান ওয়েজ ইন্সপেক্টারদ্ের প্রতি বঞ্চন! 


ডে 


পশ্চিযবলে বামফ্রণট সরকার নৃান- 
তম মজুরী আইনচালু করা ও শ্রমিক- 
দের ন্তায্য পাওনা দেওয়ার চেষ্টা 
করছেন। অথচ কোথায় ঘেন কিসব 
জটিল গ্রন্থি থেকে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে 
যোট তিনশত পঁয়ত্রিশটি ব্লকের মধ্যে 
প্রায় দুইশত উনিশটি বকে চাকুরীতে 
নিযুক্ত আছেন ন্যুনতম মজুরী ইন্দ- 
পেক্টর, অর্থাৎ ইন্সপেক্টর ফর দি 
মিনিমাম ওয়েজেস অফ এগ্রিকালচা- 
রাঁল লেবার্স। এদের কাজ ছিল 
ননতম মঞ্জুরী আট টাকা দশ পয়সা 
যাতে কৃষি শ্রমিকরা পায় সে ব্যাপারে 
লক্ষ্য রাখা। অথচ কৃষিক্ষেত্রে মজুর- 
দের নানতম মজ্ুত্রী আট টাকা দ্বশ 
পয়সা চালু করার বিরুদ্ধে মহামান্ত 
হাইকোর্টের ইনজাংশন জারি করা 
আছে । 

মিনিমাম ওয়েজ ইন্দপেক্টর গণ 
এখন, করবেন কি? যে সব ব্লকে এ 
কৃষি মজুরী ইন্সপেক্টর আছেন তীর] 
বি ডি ও, এস ভি ও এবং উর্ধতন কর্তৃ- 
পক্ষের হাতের ক্রীডনক হয়ে পড়ছেন 
বলে প্রকাশ । কথায় কথায় ব্লকের 
বিডি ও সাহেব এই সব ইন্সপেক্টর- 
দের পাঠান ঘরপড়ার তদারকি 
করতে, হাউস বিজ্ডিং লোনের খোজ 
নিতে বলেন। লেভীর ধান সংগ্রহ ' 
করতেও যেতে হয় মিনিমাম ওয়েজ 
ইন্সপেক্টরকে | শ্রম দপ্তরের কমীর! 
কেনই বা বি ডি ও-র আজ্ঞাধীন 
থাকবেন? শ্রম দপ্তরের কাজ তারা 
করবেন কখন ? শুনলে আশ্চর্য হবেন 
যেজ্রুরী অবস্থার বাড়াবাড়ি তদস্ত 
করতেও মিনিমাম ওয়েজ ইন্দ- 
পেকটরকে যেতে হয় । 
- এদিকে সাবন্ডিনেট লেবার সাডিস 
কমিশনের অধীন নয় বলে লেবার 
ইন্পেক্টরদের চাকুরীর স্থায়িত্ব নেই । 
লেবার ইন্সপেক্টর কোনও মধ্যবিত্ত বা 
ধনীর1 মিনিমাম ওয়েজ সংক্রান্ত 
আইনভঙ্গ করলেই তাকে কারণ দর্শা- 
বার নোটিশ দিতে পারেন । অথচ 
কার্ধক্ষেত্রে, দেখা যার কোন নোটিশ 
দিলেই বিডি ও বা অন্য কমর সঙ্গে 


দহরম মহরম করে অভিযুক্ত ব্যক্তি 
খালাস হন। তারা গ্রাহাই করেন 
না শো কজ নোটিশ। বিডিও 
সাহেবরাও গুরুত্ব দ্রেনন! মিনিমাম 
ওয়েজ ইন্সপেক্টরদের কাজকর্মকে । 
মিনিমাম ওয়েজ ইন্সপেক্টরদ্দের উপ- 
যুক্ত মাহিন। দেওয়া হোক এবং সাব- 
ডিনেট লেবার লাভিসের অধীন বলে 
গণ্য করা হোক। এদের চাকুরীর 
নিরাপত্তার প্রশ্নে শ্রমদণ্তর পরিষ্কার 
করে কিছু বলুন। 
ইন্দিরা কংগ্রেসের 
পালা ভারী 

মুণিদাবাদ জেনার কংগ্রেম (ই) 
ও কংগ্রেস (রেডিড চাবন) নিজেদের 
মধ্যে পাঞ্জ! কষার জন্য তৈরী হচ্ছে। 
ইতিমধ্যেই কে কোন দলে ঘোগ দেবে 
সেই সম্পর্কে প্রাক্তন কংগ্রেসীরা ও 
চিন্তা করছেন। তবে এই জেলার 
বর্তমানে ঘা পরিস্থিতি তাতে ইন্দিয] 
কংগ্রেসের পাল্লা ভারি ৰলে মনে 
হচ্ছে। কিন্ত সরকারী খাস অমির 
উপর নিত্রিত কংগ্রেস ভবনটি বর্ত- 
মানে রেড্ডি চ্যবন কংগ্রেসের দখলে 
রয়েছে । উভয় দলই নিজেদের শক্তি 
বাড়াবার জন্য সদশ্ সংগ্রহ করছে। 

এই জেলার জনতা পার্টি গত 
নির্বাচনের পর থেকেই ছুদদলে ভাগ 
হয়ে পড়েছে । উভয়দলই নিজেদের 
আসল জনতা পার্টি বলে কাজ 
চালাচ্ছে । ফলে এই জ্েলাযম জনত! 
পার্টির দুটি কার্যালয় রয়েছে । এই 
জেলায় জনতা পার্টির প্রফুল্ল সেন 
বিরোধী গোষ্ঠীই বেশি শক্তিশালী ।' 
আর শোন! যাচ্ছে ষে বর্তমান্নে এই," 
জেলায় আর এসপি দলের মধ্যে 
ঘরোয়া কোনাল শুরু হয়ে গিয়েছে । 
কিছু বহিষ্কৃত আর এস পি কর্মীদের 
নাকি আবার দন ফিরিয়ে নেওয়।" 


হচ্ছে । 


সি 


দশ ৫. 





ANN 


সরকারী ক্লাটের ভাড়া প্রসঙ্গে 


আমাদের মত দেশে সরকার 
বাড়ি করে ভাড়া দেন বাড়িওয়ালার 
অতিরিক্ত লোভের হাত থেকে অস্তত 
{কচু সংখ্যক লোককে রেহাই দিতে । 
তাই স্বভাবতই সরকারী ফ্লাট পাবার 
জন্য সকলেই উদগ্রীব; সকলেই 
চেষ্টা করে নানা পথে । ঘষে পায় সে 
ভাগ্যবান, কারণ আশ্রয়ের সমস্যাটা 
সমাধান হয়ে যাওয়া মধ্যবিতের 
কাছে আকাশ হাতে পাওয়া। 
কিন্ত, সম্প্রতি তারাতলা থেকে 
প্রায় ছয়/সাত - কিলোমিটার দুরে 
বজবজ রোডের উপর শম্পা মির্জানগর 
গভঃ হাউসিং এষ্টেটে যে ফ্লাটগুলি 
বিলি করা হয়েছে তার ভাড়! শুনলে 
বাড়িওয়ালারাও লজ্জা পেয়ে ষাবেন। 
এখানে দেড়খানি কামরা, রাঙ্গাঘর, 
বাথরুম সহ একটি ফ্লাটের ভাড়া 
নির্ধারিত হয়েছে ১৬০ টাকা ও ১৬৭ 
টাকা | এত নিয়স্তরের ফ্লাট অন্ত 
কোথাও আছে বলে আমার জানা 
নেই। বাডিগুলির অধিকাংশেরই 
ইতিমধ্যে চুপ বালি খসে পড়ছে। 
জানালায় গ্রীল নেই, খোলা বারান্দা 
বেসিনও নেই । ষ্টেশন থেকে প্রায় 
পঁচিশ মিনিটের পথ। বাজারও 
তাই। সবেধন নীলমণি একটিমাত্র 
বাস কট--৭৭এ। পাশে না' আছে 


ড্রাগ ল্যাবরেটরি 


আপনার ৩১শে মার্চ সংখ্যায় 
ড্রাগ কনট্রোল ল্যাবরেটরি সংক্রাস্ত 
তথ্যমূলক রচনাটি বাস্তবিক অভিনন্দন- 
যোগ্য । 

ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর ডাঃ 
আটঢ্য একজন উচ্চশিক্ষিত বিজ্ঞানী 
(এম এস সি, পি এইচ ভি, এফ আর 
সি এস) শ্রদ্ধেয় প্রয়োগ শিক্ষাবিদ 
নিরহংকাঁর সদ্বাশয় ব্যক্তি । ডাঃ 
করের মত একজন সাধারণ কণ্ডেন্সড 
এষ বি ডাক্তার আমলার ছারা তার 
অবমাননা শুধুমাত্র বিগত কংগ্ৰেলী 
' অপশাসনেই সম্ভব ছিল। প্রকৃত 
অবস্থা বিশ্লেষণ না করে স্বাস্থ্য পরের 
যে আমলার! এমন অমর্যাদাকর 
ঘটন! ঘটিয়েছিল, তদন্ত করে বর্তমান 
ও তৎকালীন স্বাস্থ্য সচিবেরও কৈফি- 
য়ৎ তলব কয়! বাঞ্ছনীয় । সম্পকিত 
সরকারী নি ' পরীক্ষা করে দেখা 
: প্রগ্নোজন খাদ্য ও ভেষজ গবেষণা- 
গার একীকরণের সরকারী আদে- 
€শর যে খসড়া স্বাস্থাসচিব অস্থমোদন 
করেছিলেন, তাতে উপসচিব শ্রীঙট্রা- 
চার্ষের স্বাহ্ধর এবং তবেই প্রকৃত 
অবস্থা প্রকাশিত হতে পারে । 

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 


স্কুল, না আছে ডাক্তারখান]। অস- 
হায় অবস্থায় বাধ্য হয়ে আমি এই 
ফ্লাট গ্রহণ করেছি । পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের অধীনে লোয়ার ডিভিসন 
কেরাণীর চাকরি করি। এই সামন্ত 
মাইনে থেকে একট! বিরাট অঙ্ক চলে ' 
যাচ্ছে বাড়ি ভাড়া বাবদ। আশ্চর্য 
ব্যাপার, দরকার যেখানে বাড়ি 
ভাড়া বাবদ আমাকে মানে ৬* টাক! 
দেন সেখানে সেই সরকারই ‘আমার 
কাছ থেকে ১৬৭ টকা বাড়ি ভাড়া 
আদায় করে নিচ্ছেন এ কেমন 
বিচার । 
প্রায় দুই হাজার বাসিন্দা এখানে 
দুর্ভোগ ভোগ করছেন । জনকল্যাণ 
যদি সরকারের উদ্দেশ্য হয় তবে এ 
দম্বন্ধে একট! হু সিদ্ধান্ত নিয়ে 
তা কার্যকরী করতে সময় লাগার 
কথা নয়। আশা করব এর একটা 
বিহিত যথা শদ্র হবে। ২ 
নারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


বেতন পাচ্ছিনা 

আমি ১৭ নং বাগমায়ী লেন, 
কলি-৫৪ স্থিত শাস্ত্রী স্থিতি বিদ্যাপীঠ 
ইউনিট--২ (প্রাইমান্সী স্থূল )-এর 
একজন সরকারী অনুমোদন প্রা 
শিক্ষিকা । এই স্কুলে শিক্ষিকার 
সংখ্যা মোট তিনজন । সকলেই গত 
১লা জুলাই ১৯৭৫ থেকে অনুমো- 


'দিত। প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই আমি 


এই স্কুলে কাজ করছি । অন্ুমোদ- 
নের তারিখ থেকে সরকারী বেতনও 
পেয়েছি । কিন্ত গত তিনমাস যাবৎ 


আমার বেতন বন্ধ । প্রতিদিন নিয়- 


মিত কাজ কর! সত্বেও বিমা কারণে 
আমার প্রাপ্য বেতন থেকে আমি 
বঞ্চিত হয়ে আছি। (অবশ্ত স্কুলের 
অপর একজন শিক্ষিকারও বেতন অথ 
রূপ ভাবে বন্ধ অর্থাৎ তিনজনের মধ্যে 
দুজনেরই বেতন বন্ধ) । আমি ভি 
আই থেকে শিক্ষামন্ত্রী এমন কি মুখ্য- 
মন্ত্রীর নিক্টু্ও আবেদন করে জানতে 
পারিনি যে কেন আমি আমার প্রাপ্য 
বেতন থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি। 
বিনা কারণে আমার বেতন বন্ধ করে 
আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে, 
অনাহারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া 
হচ্ছে কেন? 

এই বিদ্যালয়ে গাঁড় থেকেই 


~~ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৮ রি 


ডি এ আই (৫) ভেরিফাই করে দেন কার মৃত্যু ও চিকিৎসা সম্পর্কে বিচার 
এবং সেইভাবে আমাদের বেতন হয়ে বিভাগীয় তরদস্ত করা হোক (২) বহ- 
থাকে । এ বিরোধটি, (গত আগস্ট মরপুর স্পেশাল জেলের স্থুপার 


" মাস থেকে ) হাইকোর্টের বিচারাধীন ও ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে 


হওয়ার পরও আমর] এভাবে ঠিকমত শাস্তিযুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক 
বেতন পেয়ে আসছিলাম । আবার (৩) মুক্তি সাপেক্ষে বন্দীদের নিজ 
গত ২রা জাহুয়ারী ৭৮ আমরাতী নিজ জেলা কারাগারে স্থানান্তরিত 
ভাবে বেতন পেলাম । তার পরও ডি করা হোক (৪) কুখ্যাত বহরমপুর 
এ আই এ খাতা ভেরিফাই করে - স্পেশাল জেল বন্ধ করে দেওয়া 
দিয়েছেন তবু কেন আমার এবং অপর হোক । 


এক শিক্ষিকার (প্রঃ শিক্ষিকা পদে তি 
একজন দাবিদারের ) বেতন বন্ধ হল, লিগ্যাল এইড কমিটি 


তা জানতে পারছি না। 
বিস্তালয়ের মোট ভিনজন শিক্ষি- বিপ্লবী না বণিক ? 
কার মধ্যে ২ জন আমর! বেতন পাচ্ছি | ন্বর্পণের বিশেষ সংখ্যায-লিধিত-. 


নাঠিকই কিন্ত প্রঃ শিক্ষিকার পদ 
নিয় বিয়াৰ বলি আর এজ চলচ্চিত্র ও রাজ্যসরকার্ও প্রসঙ্গে : 


_ শিক্ষিকা যথারীতি বেতন পাচ্ছেন। 


আসি ব্যক্তিগত ভাবে প্রশাসিকা 
ও ডি আই এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে 
তারা উভয়েই এ বেতন বন্ধের কারণ 
জানাতে অস্বীকার করেন। 

আমি নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছি, 
আবার কোন বিরোধের মধ্যে জড়িত কংগ্রেসী আমলের দুর্নীতি ও 
নই। আমার বেতন বদ্ধ হওয়ার - অনাচারের ফলে নিপীড়িত ও নিঃস্ব 
কোন কারণ নেই বা থাকতে পারে ছোট ঠিকাদারর সম্প্রতি এক সভায় 
না, তবু ভা হয়েছে। বামক্রণ্ট কমিটি মিলিত হয়ে অনস্তকুমার দাশকে 


ও সরকারের উর্ধতন মহলের নিকট আহ্বায়ক করে পশ্চিমবঙ্গ স্বল কন- 
আমার জিজ্ঞাসা তারা এই রহস্তের রাস এসোসিয়েশন গঠন করেছেন । 


কিনারা করবেন কি? তার! বামফ্রন্ট সরকারের কাছে 
লীলা জাল! স্থবিচার পাবার আশ্বায় -পূর্তমন্্ী 

শিক্ষিকা শ্রীধতীন চক্রবর্তার কাছে এক আবে- 

শান্্ী স্থৃতি বিস্তাপীঠ ইউনিট-২ দন পত্রপেশ করেন । বামপন্থী ফ্রণ্টের 

| স্পেশাল চেয়ারম্যান জীপ্রমোদ দাশগুপ্ত 
বহরমপুর কাছেও তারা আবেদন করেছেন। 


জেল প্রসঙ্গে ডাবের বক্তব্য হল-: ওয়ার্ক অর্ডা- 
গত সাতাশে মার্চ রাজবন্দী দুর্গা রের ভিত্তিতে সরকারী গ্যারা্টিতে 
বাসকী ম্যানেনজাইটিসে আক্রান্ত ব্যাঙ্ক লোনের অথব1 অগ্রিম পেমে- 
হয়ে প্রায় বিনা চিকিৎসায় বহরমপুর প্টের ব্যবস্থা করা, সিডিউল রেটে 
স্পেশাল জেলে প্রাণত্যাগ করেন। ছোট ঠিকাদারদের কাজ দেওয়া, 
প্রাক্‌ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অঙ্ধ্যাক্সী এই বছরের মেনটেনেন্দ 'কাদ ছোট 
গত উনত্রিশে. আগষ্ট মন্ত্রিসভা তাঁর ঠিকাদারকে একটি বা দুটি করে গ্রপ 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ মুকু- সিডিউল রেটে দেওয়া, বড় বড় এষট- 
বের স্থপারিশ করেন । অত্যন্ত হুঃখের মেটগুলিকে ছোট ছোট সেক্টরে 
বিষয় ষে দীর্ঘ সাত মাস অতিবাহিত ভাগ করে কাজের সংখ্যা বাড়িয়ে 
হলেও সেই সিদ্ধান্ত রাজ্যপালের ছোট ঠিকাদারদের কাজের ব্যবস্থা 
কাছে পাঠিয়ে তার মুক্তির ব্যবস্থা করা হোক । এ ছাড়া এসোসিয়েশন 
করা হোল না। সরকারী অবহেলা আরো কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছে 
ও দীর্ঘহুবত্ৰত! একজন কৃষক বিপ্রবীর যেগুলি কার্যকর করলে ছোট ঠিকা- 
মুল্যবান জীবনের অবসান ঘটালে।। দারদের যেমন স্বার্থ রক্ষিত হবে, 
জেল কর্তৃপক্ষ মৃত্যুর দিন সকালে তেমনি দুনশঁতি দূরীকরণ ও সরকারী 
প্রীবাসকীকে বাইরের হাসপাতালে অর্থের সাশ্রয়ও হবে। 
ভর্তি করেন। তাদের এই ধরণের কংগ্রেসী আমলে একটি তৃয়া 
অমাহযিকতা ক্ষমার অযোগ্য । কনট্রাক্টন এসোসিয়েশন ভীতিপ্রদর্শন 
রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর বিশেষ ও অন্তান্স কৌশলে মেণ্টেনেন্স টেণ্ডার- 


সত্যজিৎ রায় ও উৎপল সু সন্ধে ' ৃ 
পুটমন্ত্রীর নিকট পু বিভাগের 
ছোট ঠিকাছারছের প্ৰ স্তাব 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


ষস্তব্যটি সের্টকের একার নয়, 
অনেকের ৷ সাম্প্রতিক কালে উৎপল 
দৃত্ত সম্বন্ধে রাজ্য সরকার ও বিশেষ 
বামদ্দলের একটু সহাহৃভূতি দেখছি। 
এই একজন বিপ্রবী নাট্যকার নার্টী 
নির্দেশক ধার জীবন-রাজনীতি-শিল্প- 
সৃষ্টি {লক্ষ্য করে বলতে ইচ্ছে হয় 
জদত বিপ্রবী, না বণিক? 


পরিশেষে, ' মুজফফর আমেদ, 
সুনীতি চাটুজো, জ্যোতিরিক্ত্ মৈত্র, 
তীম্মঘেব, কেরামউল্লা, শৈলজানন্দ, 
অচিস্ত্যকুমার, পঙ্কজ মল্লিক, হরেকৃষ্ণ 
কোঙারের মত স্থধী-সাহিত্যিক-শিল্পী- 
রাজনীতিজদের জীবন অবলম্বনে 
ফিল নির্মাণে সরকারকে ব্রতী হতে 

 অহ্থরোধ জানাই । 
শ্যামলাল বর্ধন 


প্রতাপ । বামপন্থী সরকারের আম- 
লেও এরাই পি ভবলু ভির মেণ্টেনেন্স 
টেগারগুলি দখল করে আবার লক্ষ 
লক্ষ টাকা কামাবার আয়োজন পাকা 
করেছে। গরীব কনট্রাক্টররা এদের 
টাকা দিতে পারেন না, কাজও পান- 
না। 
গত ২১।৩।৭৮ তারিখে স্মল কন- 
ট্রা্টস এসোসিয়েশনের এক প্রতি- 
নিধিদূল পূর্তমন্্ী শ্রীফতীন চক্রবর্তীর 
সঙ্গে দেখা করে তাদের আবেদনপত্র 
নিয়ে আলোচনা করেন। 
জ্রীচক্রব্তণ ম সঙ্গে অনেক- 
ক্ষণ আলোচন! করেন । আলোচনায় 
(১) ৭৮-৭৯ সালের জন্য যেপ্টেনেন্স 
কাজের গ্র.পটেগ্ারগুলির ওয়ার্ক 
অর্ডার আপাততঃ ২০শে এপ্রিল 
পর্যন্ত স্থগিতের আদেশ দিলেন এবং 
তার মন্ত্রী দ্বধর বা বোর্ড মাধ্যমে 
বিলি ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা! বিবেচনা 
করবেন। (২) ওপেন টেণ্তারিংএ, 
স্ব শ্ব শ্রেণীর ঠিকাদার যাতে স্থায়ী 
সিকিউরিটি ভিত্তিতেই টেণ্ডার 
করতে পারেন অর্থাৎ আলাদা বায়নার 
টাকা যাতে না লাগে এবং হাউসিং 
বোৌড? কনষ্টাকশন বোর্ড' প্রভৃতিতে 
পূর্ত দপ্তরের অধীন সকল ভিপার্ট- 
মেন্টে াঠে পি, ডব্লিউ, ভিতে স্থায়ী 
সিকিউরিটির ভিত্তিতেই কণ্ট্‌1্টরর! 
শ্ব শ্রেণীতে কান্দে টেণ্ডার করতে 
পারেন তা তিনি দেখবেন বললেন্‌। 
সময়ের অভাবে আলোচনা অসমাপ্চ 


অপর ছুই শিক্ষিকার মধ্যে প্রধান. কায়দায় নিপীড়ন চালানোর ভজন্ত 
শিক্ষিকার পদ নিয়ে বিরোধ থাকায় পূর্বতন সরকার এই কারাগার তৈরী 
মাহ্থলী রিটীর্ণের ভিত্তিতে বেতন করেছিল। বামফ্রন্ট সরকার এর 
দেওয়াহত ন]। বেতন দেওয়া হয় অবলুপ্তি ঘটাবেন এই ঘোষণা করার 
আমাদের হাজিরা খাতার ভিত্তিতে পরও ভা কার্যকরী হচ্ছেনা কেন? 
অর্থাৎ এ হাজিরা খাতা প্রতিমাসে 


দাবী করছি যে (১) দুর্গা বাস বিভাগে এদের 


গুলি বেসরকারীভাবে বিলি ব্যবস্থা 
করে এসেছে এবং এসোসিয়েশনের 
কর্মকর্তারূপে গুটিকয়েক লোক লক্ষ 
লক্ষ টাক উপার্জন করে বড় ঠিকা- 
দ্বারে পরিণত হয়েছে । সরকারী 
এখনও দোর্দণ্ড 


থাকে এবং পরে আবার আলোচনা 
করবেন বলে মন্ত্রী শ্রীচক্রবর্তা 
জানান। 

স্মল কণ্টাক্টা্স এসোসিয়েশন 


" শীত্রই- সারা পশ্চিমবন্গে সম্মেলঞা 


আহ্বান করবে।' 


বব কর্পণ ॥ হি ১৪ই এপ্রিল ১. ১৯৭৮ 


ওয়াগন ভাঙ্গ। 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


“বিঘিরপুর ভকে জাহাজের সাহায্য 
প্রতিরক্ষা দপ্তরের কিছু সরঞ্জাম জবব- 


লপুর হেভি ভেইকিল কোম্পানীর : 


ভম্ক আমে। এগুলো এক ধরণের 


মূল্যবান স্থইচ । জাপানের নিশান 


মোটর কোম্পানী তৈরী করে। 
জাহাজ থেকে মাল খালাস করে 
ওয়াগনে তোল! হয়। গত ‘ই 
ফেব্রুয়ারী খিদিরপুর ভকের কাছেই 
চলন্ত গাড়ী থেকে এই স্থইচের বাক্স 
গুলো বপঝপ করে লাইনের ধারে 
ফেলা হয়। কিন্ত আর পি এফের 
*কনষ্টেবলরা দেখেই. তাড়া করেন 
“ এবং মোট তেরোটি বান্সভর্তি স্বইচ 
উদ্ধার করেন। কিন্ত কোন ছুক্কৃত- 
কারীই গ্রেপ্তার হয়না, পালিয়ে 


যায়। অব্ত আর পি এফের কন- ' 


ষ্টেবলরা দূর থেকেই নিমাই পুরকা- 
য়েত ও বাপি পুরকায়েতকে- চিনে 
ফেলেন। 
এরপর ৯ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব বন্দর 
জংশন ইয়ার্ডে কিছু চোরাই মালসহ 
হাতে নাতে আর পি এফ 'নিমাই 
_পুরকায়েতকে গ্রেপ্তার করে । নিমাই 
পুরকায়েত গ্রেপ্তার হবাং পর জিজ্ঞা- 


বাদের সময় সে শ্বীকার করে ষে, 
স্পা 


৮৫'র জয়যাত্রা শুরু 
মায়াবনে মায়ার খেল! 
শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ 
শুন্যে সুদর্শনচক্রের আগমন 

পৌরালিক পালা | 
শিশুপাল বধ 
 রচনা-হার রায় 
' এক শাশ্বত নারীর অশ্রমজল 
কাহিনী 
কানাই নাথের সামাজিক পালা! 
কলক্কিনা সতী 
পরিবেশনায় 
শিল্পানহল - 
জেঃ ম্যানেজার 


অভয় সাহা 
৩৯২ভি, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬ 


৫৫-৩১৩৮ 


ভারতী অশেরার ' 
এ নববর্ষের অর্থ : 
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
চাপাভাঙ্গার বো 
ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের ূ 
জীবন মৃত্যু 


ণ ফোন--7€৫-৭১২১ 
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বন্দর নিরাপত্বাবাহিনীর ঘোগসাজসে 
মে উভয়দিনেই এ চুয়ি করেছে। 
যে দ্বিনই দে চুরি করে সেদিনই 
এ নিরাপত্তা বাহিনীকে ছুশ টাকা 
দিতে-হয়। 

এরপর গত ১লা মার্চ একদল 
ছুক্কতকার ওয়াগন থেকে চিনি চুরি 
করার সময় ধর! পড়ে । কলকাতার 
বিবিতাপোলে ফুড কর্পোরেশনের 
গুদামে তোলার জন্য উত্তর ভারত 
থেকে এই চিনির বস্তাগুলে। আসছিল। 
ইস্ট ভর জংশন ইয়র্ডের কাছে 
ওয়াগন থেকে চিনি লুঠ করার সময় 
আর পি এফ ও সেপ্টাল ক্রাইম- 
ব্যুরোর লোকেরা অপরাধীদের তাড়। 
করেন এবংদূশজনকে গ্রেপ্তার করেন। 
তার! ২০টি বস্তায় মোট দশ কুইণ্টাল 
চিনি উদ্ধার করেন । পরে. বি'ঝিরা- 


পোলে ফুড কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ 


দেখেন যে, প্রেরিতমোট চিনির মধ্যে 
৫৫ বস্তা! চিনি উধাও হয়ে গেছে। 

এখন ফুড কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ৫৫ 
বস্তা মাল কম পাওয়ার জন্য স্বাভা- 
বিক কারণেই ক্ষতি দাবী করবেন 
রেল কর্তৃপক্ষের নিকট । রেল কর্তৃপক্ষ 
ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য। এর অর্থ 
ওয়াগন ব্রেকারদের জন্য সমস্ত নাগ- 
রিকদেরকেই আঘধিক দায়িত্ব বহন 
করতে হয় 

এই সব ওয়াগন ব্রেকারর1 সাধা- 
রূপভঃ থাকে পানবাজারের নিকট 
সাহেবপুকুর ' অঞ্চলে । কয়েকজন 
ওয়াগন ব্রেকারের নামও জান গেছে । 
মাঁঝেরহাটের ফরেশ সিং ফারেয়া, 
খিদিরপুরের ৩ওনং ক্যানেল রোডের 
অপ্গদ রাই এবং কাশীনাধ,ভেপ্ট মিশন্‌ 


"| রোডের মাজু, গোর! মিত্র, একবাল- 


পুরের উদয়রাক্ত, সাকুলার গার্ডেন 
রিচ রোডের রজক এবং নাঁটের গুরু 
কাটাপুকুর এলাকার রাম বালিয়া। 
এই রাম বালিয়া এমহলে ছোট 
খাটো হাঙ্গী সন্তান বা ইউন্থৃফ 
প্যাটেল । লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। 
ওয়াগন ব্রেকাররা লুট করে, রাম 
বালিয়া আরাম কেদারায় বসে তার 
সিংহভাগ লাভ করে । বর্তমানে 
পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে । 
ওয়াগন ভেঙ্গে মাল লুঠ করে 
অনেক সময় তা লরি করে পাচার 
করা হয়। ডবলু বি কে ৯৬৭৬, ডবলু 


এবি কে ৯৯২২, ভবলু বি আই ১৩*৫১ 


ভবলু বি আই ৮৬২৩ এই নম্বরের 
জরিগুলো প্রায়শই ব্যবহার করা 
হ্য়। 

ওয়াগন থেকেঃমাল বের করার 
কায়দা অভিনব । ওয়াগনের গায়ে 
গ্যাস কাটারের সাহায্যে ৩/৪ ইঞ্চি 
ব্যাসের ফুটো করা হয়।. এ ফুটো 
দিয়ে কোন একটা লোহার স্থতীক্ষু 
অস্ত দিয়ে ওয়াগনের ভিতরের দেও- 
সালে ঠেস দেওয়া চিনি-চাল-গমের 
বস্তাগুলোয় একটা ফুটো করে আর 
বাইরে একটা বস্তা ধরে থাকে, যার 


' মধ্যে ভেতরকার বস্তার, সন্ত মাল 


এসে পড়ে। ভেতরের ত্র বস্তাটি 
থালি হলেই ওর ওপরে বসানো 
বস্তাটি নেমে আসে, তারপর সেটাকেও 
খালি করা হয়। এরকম ভাবে বেশ 
কয়েকটা! বস্তার মাল ভিতর থেকে 
বাইরে ছুক্কতকারীদের বস্তায় চলে 
আসে । 

পাহারারত পুলিশরাও অনেক, 


সময় দেখেও দেখে না। কারণ এর! | 


ভাগ' পাদ্ন। তবে আর, পি, এফ, 
এ ধরণের কার্যকলাপ বন্ধে খুবই 
সক্রিয় । কিন্ত বন্দর এলাকার মধ্যে 
প্রবেশ করা তাদের পক্ষে নিষেধ 
তাই এভদিন ভার! কিছুই করতে 
পারে নি! বন্দর নিরাপত্তা বাহিনীর. 
সাহাষ্য চেয়েছে । কর্ণেল গুহ গ্রাহ 
করেন নি। অনেকেই বলেন যে 
এদেশে কংগ্রেস বা জনতা দল নয়, 
এখন দরকার মিলিটারী শাসন | সব 
বনদমায়েসরা ঠাণ্ডা হয়ে ষাবে। ডি, 
ভি, সি, স্টেট ্রীন্দপোর্টের মত অনেক্‌ 
ক্ষেত্রের সঙ্গে এখানেও বন্দর নিরা- 

পত্তা বাহিনীর কার্যকলাপ জেলে 


চিন্তিত হয়েছি । কিন্ত জাতীয়, 


সম্পত্তির অপচয় বন্ধে আর, পি, এফের 
অফিসাররা অনেক সক্রিয় ।, আর, 
পি,এফের আই, জিকে দিয়ে দিজীতে 

রেল মন্ত্রকে তদারক করে সম্প্রতি 
ভারা বন্দর এলাকায় প্রবেশের 
আদেশ পেয়েছেন । আদেশ নিয়েই 
কাজ শুরু করেছেন ! ফলে মাস- 
খানেক হল ওয়াগন ব্রেকারদের 


কার্যকলাপ কিছুটা কমেছে । বিঝিরা- 


পোলের ফুভ কর্পোরেশনের গুদামে 
এখন মাঝপথে লুঠ হওয়া বস্তার 
সংখ্যা অনেক কম। 


প্রকাশিত হলো ভয়াল ও শঙ্কা-শিহরিত চলচ্চিত্র 
এক্সরসিষ্ট (8:05 )-এর বাংল! অনুবাদ 
অভিশপ্ত আত্মা-২৮৯ 
ভাষাস্তর-_পৃর্িরা সেন 
জরুরী অবস্থায় ইন্দিরা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 
বেড়ইন-এর দেই আলোড়ন শ্ািকারী গ্রন্থ পুনরাস প্রকাশিত হলো 


স্মাগলিং চত্র--১২*০ 


_ জেল ও জহ্ুলাদ্-_২০*০০ 


পুর্বাচল--৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কগি-৯ 


ভূতপুব মন্ত্রীর মন্তানি 
(১ম পৃষ্ঠার পর) ' 
নিয়ে আসে! সবাই যিলে, বল! 
বাহুল্য, বলতে যাকে ঘে নব দোষ 
পাঞ্জাবী ড্রাইভারের । 
এতক্ষণ ঘে. বীরপুরুষ পাঞ্জাবীর 
হম্বিতস্বি দেখে গাড়ীর এক কোণে 
কেঁচো হয়ে ছিলেন, নিজের দল তারি 
হওয়া মাত্র তিনি,সদর্পে গাড়ী থেকে 
নেমে পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে বল] নেই 
কওয়। নেই মারতে সুরু করলেন। 
এতে মদত যোগান শক্তি ঘোষ এবং 
কলেকশন বিভাগের কয়েকটি সুত্রত- 
চামচা। ঘটনার সয়য় বেলা দেড়টা 
থেকে ছুটো। মন্ত্রী থাকাকালেও 
স্ব্রতবাবু একটা প্রাইভেট গাড়ীর 


ত্রিমুকুট জয়ী ভারতের মৌরব 
নবরঞ্জন অপেরা 


৮৪'র শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা 
মৈমনসিং গীতিকা অবলম্বনে 
সমরেশ বজ্র 


মহুয়। 


৮৫ তে সাড়া জাগাতে আসছে 


| বিমল মিত্রের . 


সাহেব বিবি গোলাম 


__ যোগাযোগ করুন 
শম্ভুনাথ ঘোষ (প্রযোজক) 
১১৭, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬ ' 


পচাশীব যাত্রাজগতে 
তালোড়ন জাগাতে. 
আসছে . 


যুগযাত্ৰর 
॥ ছুটি নিবেদন | | 
প্রসাদ ভট্টাচার্যের সব'জন শ্রদ্ধেয় পৌরাণিক 


মহিষ মর্দিনী 


সুর-_গোপাল মল্লিক 
এবং 
সমরেশ বসুর “বান্দা” অবলম্বনে 


নেমকহারাম, 


পাঁলারূপ/নির্দেশনা_-অসিত বস্তু 
নুর__ প্রশাস্ত ভট্টাচার্য (বড়) 
বুকিং চলছে * ফোন- ৫৪-৩৮৪১ 
যোগাযোগ--৩০৯, রবীন্দ্র সরণী, কৰি-৬ 


সংযোজক--মধু বড়াল 


~ 
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ড্রাইভারকে আগে চলে যাওয়ার অপ- 
রাধে ষেরেছিলেন গড়িয়াহাট 


আমার মৃত স্বাদীর বিরুদ্ধে অভি- 
ঘোঁগের কোন নিরপেক্ষ তদস্ত হইলে 


আমি প্রতিটি ক্ষেত্রেই উপরওরাল! * 


কর্মকর্তাদেক়্ অন্তায় আই ন বহির্ভূত 
কাজ প্রমাণ করিতে এবং আমার মৃত 
স্বামীর প্রতিটি আবেদন যুক্তিসঙ্গত 
ও ন্যায়সশ্মত ও সত্য ইহা ও প্রমাণ 
করিতে অক্ষম |” ০৫ 


কল্না নাগ 
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ছারী আদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় 
সরকারী কম্ন চাৱীছেৱ আন্দোলন 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গত লোকসভার নির্বাচনের পুর 
“আজ এক বছর কেটে গেছে। 
আপেক্ষিক গণতান্ত্রিক অধিকারগুলে! 
ফিরে পাওয়ার-পর সমাজের সর্ব- 
স্তরের জনসাধারণ হিসেব কষে 
দেখছেন, যে দাবীগুলো নিয়ে পূর্বে 
“ তারা আন্দোলন. করেছেন সেগুলির 
একটাও আদায় হয়» নি। এ কারণে 
সমাজের অন্তান্ত অংশের সঙ্গে রেল, 
প্রতিরক্ষা, পি, এ্যাণ্ড, টি সহ সর্ব- 
স্তরের কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রসিক-কর্ম- 
চারীরাও ক্ষুন্ধ । ১৯৭৪ সালে ৮-২৮ 


| মে বিশদিন ব্যাপী রেল ধর্মঘটে অংশ- : 


গ্রহণের জন্য ষে হাজার হাজার রেল 
কর্মচারী ছাটাই হয়েছিলেন 'ভাদের 
মধ্যে বেশির ভাগকেই জনত। সরকার 
পুনর্বহাল করেছেন ঠিকই কিন্ত 
সকলকে নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের 
মতে যে সকল কর্মচারী হিংসাত্মক 
কাজে লিপ্ত ছিলেন, তাদের চাকুরী 
ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। 


১১৬০১ ১৯৬৮ ও ১৯৭৪ সালের 
ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে পি, এ্যাণ্ড, টি ও 
অন্থান্ত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের 
বিরুদ্ধে গৃহীত বিভিন্ন শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা প্রত্যাহারের প্রশ্নে হবার 
মন্রণালয়ের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট 
নির্দেশাবলী প্রকাশে অহেতুক বিলম্ব 
ঘটানো হচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের 
পক্ষ 
কমীদের পুনর্বহালের প্রশ্নে উদ্ভোগের 
অভাব দেখা যাচ্ছে। শল 
শ্রমিকদের নিয়মিত কর্মী হিসেবে 
গণ্য করা এবং একট্রা-ডিপাটমেন্টাল 
কর্মচারীদের. মহার্ঘডাতা দেওয়ার 
নীতি পুনরায় চালু করার বিষয়েও 
টালবাহানা করা হচ্ছে। 


স্বাভাবিক কারণেই এই সব ' 


জরুরী আশু দ্বাবীগুলো পুরণে বর্তমান 
কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য 
অল ইঞ্জিয়া রেলওয়েমেন্দ ফেডারেশন, 
কনফেডারেশন অফ সেনট্রাল গর্তন- 


ওরিয়েন্টাল মেটাল ইঁপ্ছাপ্টিজের 
কঙ্ীরা স্বারকলিপি দিচ্ছেন 


( দপণের প্রতিনিধি ) 


_ আগয়পাড়ার ওরিয়েন্টাল মেটাল 
ইনড্াসট্রিজের যাবত 
সম্পর্কে সংস্থার কমীবৃন্দ সি,বি, আই- 
ঘের কাছে তদস্ত দাবী করেছেন। 
কমীদের জনৈক মুখপাত্র দর্পণ প্রতি- 
নিধিকে জানিয়েছেন যে এ ব্যাপারে 
তাঁর] এক বিস্তারিত স্মারকলিপি 
বিভিন্ন দুরে পাঠাবেন । ইতিমধ্যে 
সি, বি, আইয়ের'সংগে যোগাযোগ 
কর! হয়েছে । | 

এই স্মারকলিপিতে কংগ্রেসী 
জমানায় সংস্থার অন্ততম কর্মকর্তা 


স্বরজিৎ সেন ও তার সাদপান্দদের . 


সম্পর্কে ব্যাপক তদন্তের দাবী করা 
হয়েছে। কর্মীদের বক্তব্য বিগত 
কয়েক বৎসরে কুপ্র শিল্পের নামে 
সরকারী দপ্তর আই, আর, সি, আই, 
ও একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ঘে 
লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছে তার 
সদ্যবহার কতটুকু হয়েছে, কতখানি 
ব্যক্তিগত স্বার্থে খরচ হয়েছে তার 
অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন । এ ছাড়া 
সংস্থার সংগে জড়িত এ, আর 
ব্যানার্জী ও লিয়াজে। অফিসার 
বলে বর্ণিত রমাঁপতি মুখাজার কাজ- 
কর্ম সম্পর্কেও খোজ কর! দরকার হয়ে 


তা 


যাবতীয় কাজকর্ম" 


পড়েছে । সাধারণ কমদের বক্তব্য 


 শ্রমুখাজ্শর কাজই হলে? শ্মরজিৎ 


সেনদের নান! অপকর্ম ধামাচাপা 
দেওয়ার ভছ্বির তদারকি চালানে!। 
পরুন" সংস্থার ইনি হলেন বারোঁশ 
টাক] বেতনের কর্মী। কর্মীদের 
ধারণা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও আই, আর, 
সি, আই,থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা বের 
করে আনার নেপথ্যেও চলেছে অন্ত 
এক রহস্তজনক খেল1। স্ারক- 
'লিপিতে এদ্দিফেও লক্ষ করার জন্ত 
সি, বি, আই-কে অনুরোধ জানান 
হয়েছে । 

সংস্থার বু কর্মী দর্পণ প্রতিনিধিকে 
বলেন, কোম্পানীর অরিজিনাল 
প্রোডাক্টের দিক্ষে কর্তৃপক্ষের নজর 
কম হওয়ায় ছাটাই কর্মীরা এখনও 
কাজে ফিরে আসতে পারেন নি। 
অথচ বর্তমানে যে সব কাজকর্ম 
চলেছে তাও অন্ত জায়গায় চুক্তিবদ্ধ 
কোম্পানীর! সরিয়ে নিতে পারে বলে 
কমীদ্বের আশঙ্কা রয়েছে । এই 
অবস্থায় করা চান সংস্থার কর্ম- 


কর্তাদের অর্থ উপায়ের সুত্র, স্বল্রন- 
পোষণ, সরকারী ব্যাঙ্ক ও আই, আর 
সি, 
লেনদেন ওপর পূর্ণাঙ্গ তরনস্ত । 


u“ 


থেকেও বরখাস্ত প্রতিরক্ষা 


আইয়ের কাছ থেকে টাকা 


25006 : 24-4232 


মেণ্ট এমপ্য়ীজ এযাণ্ড ওয়ার্কার্স, অল 
ইত্ডিয়া ডিফেন্দ এমপ্রয়ীজ্ব ফেডারেশন 
এবং ক্তাশানাল ফেডারেশন অক পি, 


আযা্ড টি এমপ্রয়ীজ যুক্তভাবে ব্যাপক 


ও এ্রক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার 


সিছাস্ত জিয়েছে। এই আন্দোলনের ' 


প্রথম ধাপ হিসোব গত ২৩ মার্চ সারা 
ভারক ব্যাপী সর্বস্তরের কেন্দ্রীয় সর- 
কারী শ্রমিক কর্মচারী যুক্ত গণ- 
অবস্থান ও সমাবেশ করেন। এখানে, 
হাওড়া স্টেশন চত্বরে, .গাডেনরীচে 
ও এসপ্লানেভ ইস্টে সকাল নস্টা 
থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত গণ- 
অবস্থান হয়, পরে এসপ্লানেভ ইস্টে 
কেন্দ্রীয় সমাবেশ হয় । 

দশটি দাবীকে সামনে রেখে ২৩ 
তারিখের কর্মসুচী পালন করা হয়, 
কিন্ত হুটি মূল দাবীকে এবার আর 
ভোলা হয়" নি। দুটি দাবী হল, 
(১) বোনাস প্রদান, (২) প্রয়োজন 
ভিত্তিক নানতম মন্ত্রী । রা 

নৃনতম মজুরীর দাবীতে ১৯৬* 
সাল থেকে আন্দোলন চলছে, 
পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ছিল 
যে একটি পরিবারের চারজ্জন ব্যক্তির 
(স্বামী, স্ত্রী ও ছুটি সস্তান ) প্রয়োজন 
অসারে সর্বনিক্গ মজুরী নির্ধারণ 
করতে হবে।. প্রয়োজন ভিত্তিক 
ন্যুনতম মজুরী কংগ্রেস সরকারের 
মতো জনতা সরকারও অগ্রাছ 


রুরছেন। ১৯৭৪ সালে বোনাসের 


দাবীকে যুক্ত করে শ্রমিক কর্মচারীরা 


আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন । 
আজও সে দাবী পূরণ করা হয় নি। 
স্বাভাবিক কারণেই শ্রমিক কর্ম- 
চারীদের মনে প্রশ্ন উঠেছে যে, ১০টি 
দাবীর সঙ্গে এই দুটো দাবী যুক্ত করা 
হল না কেন? 

রেলের কর্মচারীদের বোনাস না 
দেওয়ার রেল কর্মচারীগণ জনতা 
সরকার,. রেলমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী তথা 


রেল শ্রমিকদের নেতৃতয় শ্রীমধু দণ্ডবতে 


ও শ্ীজর্জ ফার্ণাণ্ডেজের উপর ক্ষুব্ধ 
হয়েছেন। এর উপর আবার 


প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যুনতম মন্ত্রীর 


দাবী ঘোগ করার অর্থ কেন্দ্রের তথা- 
কথিত বন্ধু সরকারকে বিব্রত করা! 
অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে ইউ- 
নিয়ন নেতৃবৃন্দ বর্তমানে কেন্দ্রীয় 
সরকারের সঙ্গে কোন রকম তিক্ত 
সম্পর্ক গড়ে ওঠার বিরোধী বরং 
কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবী পরি- 
হারেও তারা রাজী । 


সম্পীদক__হীরেন বস্তু 


~~ 


প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাই 
আদালতের দ্বারস্থ 
( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রী জ্ঞান সিং 
সোহন পাল ও অভ্রয়নাল আবেধিনের 
ভাই কংগ্রেণী সরকারের আমলে 
হেসটিংসে ছুটি সরকারী কোয়ার্টার 
পেয়েছিলেন। বর্তমান পূর্তমন্্রী 
যতীন চক্রবর্তীর নিদেশে এগুলি 
তাদের ছেড়ে দিতে বলা হয়। এ 
ব্যাপারে তাদের নোটিশও ধরানো 
হয়। 

এর বিরুদ্ধে জ্ঞান সিং সোহন, 
পাল ও প্রাক্তন মন্ত্রী জয়নাল আবে- 
দিনের ভাই আদালতের শরণাপন্ন 
হয়েছেন । 


এদিকে শাস্তিপুর মিউনিসি-” 


প্যালিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রাক্তন 
কংগ্রেণী এম, এল, এ অসমত দে-কে 
অপসারণের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের 
ওপর কলকাতা হাইকোর্ট থেকে ষে 
স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছিল তা তুলে নেওয়! 
হয়েছে। 

এ ব্যাপারে হাইকোর্টে এক 
শুনানীর পর আদালত রাজ্য সর- 
কারকে শ্রীদের আবেদনের ওপর যে 
নির্দেশ দিয়েছিলেন তা খারিজ করায় 
এ মিউনিসিপ্যালিটিতে নতুন চেয়ার- 
ম্যান বসানোর আর কোন বাধা 
রইল ন!। | 


সাংস্কৃতিক উৎসব 


গণসংস্কৃতি উৎসবের কমিটি '১৩ 
থেকে ১৬ই এপ্রিল" দেশবন্ধু পার্কে 
একটি উৎসব আয়োজন করেছে। 
নাটক, গণসংগীত, আবৃতি ইত্যাদি 
পরিবেশন করা হুবে। প্রদর্শনীরও 
ব্যবস্থা খাকবে | কোন প্রবেশ মুল্য 
নেই । 


দর্পণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


॥ চাদার হার ! 
বার্ষিক ৬০ টাকা 
যান্মাসিক ১৫ টাক! 
ত্রৈমাসিক ৭*৫* টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 


৬১, মট লেন। কলকাভা-১৩ 
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প্রেসিভেন্সী কলেজে 
নকশালদের জয় 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) ** 
. এবার প্রেসিভেন্সী কলেজে ছাত্র 
ইউনিয়নের নির্বাচনে নকশালপন্থীরা 
ছাত্র পরিষদ্কে পরাজিত করে সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা লাভ করেছে। ষ্টুডেণ্টস 
ষ্টিয়ারিং কমিটি নামে প্রতিদবন্থিতা 
করে নকশাজপন্থীরা পেয়েছে ১৫টি 
আদন আর ছাত্র পরিষদ পেয়েছে 
১৪টি আসন। অথচ ২১শে আগষ্ট 
এসপ্লানেভ ইষ্টের সমাবেশে প্রিয় দাস- 
ু্দী ভাহা মিথ্যা! কথা বললেন যে, 
প্রেমিভেক্দী কলেজে ছাত্র পরিষদ 
জিতেছে। . 
উল্লেখষোগ্য ষে, এক সময় প্রেসি- 
ভেন্দী কলেজ নকশালপন্থীদের ঘাটি 
ছিল। তারপর ছাত্র পরিষদ এই 
কলেজে প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু 
তারা নকশালপস্থীষ্বের একেবারে 
নিশ্চিহ করতে পারেনি। বেশ 
কয়েকবার ছাক্রপরিষদেরসঙ্গে তাদের 
সংঘর্ষ বাধে । কয়েকজন ছাত্রী 
লাঞ্ছিত হন। পরিবন্তিত পরি- 
স্থিতিতে নির্বাচনের আগে ছাত্র 
পরিষদ সারা কলেজে উত্তেজনা 
ছড়িয়েছিল। 
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দুই কংগ্ৰেস ও ৱাজ্য: জনতা পার্টির 


এ 





একবিংশ বর্ষ ॥ ত্রয়োদশ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২১শে এপ্রিল ৭৮ ॥ ৬০ পয়সা 


১২ই এপ্রিলের ঘটনা 


আবার সেই একই ঘটন1। ঠিক 
আগের মতই সেই পরিকল্পনা ও 
আক্রমণ করার নিখুত ছক । কোনও 
ত্রুটি নেই। বলছি সেদিনের ঘটনা 
যেদিন মহাকরণ মাত্র কয়েকটি নাম- 
কর! ছেলের হাতে বিপর্যস্ত হয়ে 
পড়ে। ছাত্র পরিষদ যুব বংগ্রেল 


__) ব্বনামে ও বেনামে এদিন “জনস্বার্থে” 


কয়েকটি দাবীদাওয়া নিয়ে রাস্তায় 
নামার পরিকল্পনা নেয়। ঠিক ছিল 


“নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে রাঁজ-. 


ভবনের কাছে কংগ্রেস কর্মীরা জমা- 
যেত হবেন । পরে রাজ্য সরকারের 
সাম্প্রতিক কয়েকটি 'ব্যর্থতার? প্রতি- 
বাদে আইন অমান্ত করবেন । এর 
মধ্যে কোনও পাপ নেই। কোন 
' অন্তায়ও নেই'। “বামপন্থীর1 দীর্ঘদিন 
নানা ব্যাপারে আন্দোলন করেছেন । 
আইন অমান্ত করেছেন। মিছিল 
মিটিং ছিল তাদের নিত্যনৈমিত্তিক 
ঘটনা । শুধু ছিল কেন এখনও তাঁর 
করছেন এবং করবেনও | কংগ্রে- 
সীর! যদ্নি তা করেন ভাতে বাধা 


~~ 


" দেবার কিছু নেই । কিন্ত তবুও আজ - 


কের এই প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু বলা 
প্রয়োজন । বলা বাহুল্য এর নেপথ্যে 


নিশ্চয়ই কারণ রয়েছে। এক কথায় " 


বলা যায়, কংগ্রেসীরা এদিন দিন- 
দুপুরে যে কাণ্ড ঘটিয়েছেন তা এক 
বিপজ্জনক ইদ্দিত। এই ইঙ্গিতের 
যাথার্ঘ্য বুঝতে বিন্দুমাত্র তুল হলে 
লার! রাজ্য জুড়ে এক বিপর্যয়কর 
_অবস্থ। ঘটে যেতে পারে। 


শা 


মিছিলের নেপথ্যে যে সব ঘটন! 
ঘটেছে তা রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা 


দর্ধরের অজানা নয় । অন্তত -তা 


অজানা . থাকার কথা নয় । কিন্ত 
বিন! বিধায়, বিন। ক্রেশে সেদিন মহা- 
করণ আক্রমণের ঘটনায় মাত্র কিছু 
যুবক ধরক্ষষজ্ঞ করে গেলেন । কংগ্রেসী 
“শিবিরের যার] ধারেকাছে ঘোরেন 


তারাই জানেন নবগঠিত ইন্দ্র 
কংগ্রেসের মাতব্বর প্রাক্তন ' এম এল 
এ সোমেন মিত্র, গৌতম চক্রবর্তী, যুব 
নেতা দেবগ্রসাদ রায়, বীরেন 
ঘোহাস্তি, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, স্থরুল ইস- 
লাম, সর্বোপরি প্রাক্তন মন্ত্রী সুব্রত 
মুখাজ এ দিনের মিছিলে কিভাবে 
কোন কায়দায় কলকাতার নামকরা 
সমাজবিরোধীদের সমবেত করেন। 

সুব্রতবাবুর বাড়িতেই বেশ কয়েকটি 
মিটিংয়ে মহাকরণ অতিষানের গোপন 
কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা চলে । 


“ লন অপেক্ষা করে আছে। 


জনডভ জোট. 
(দর্পণের সংবাদদাতা) 


বামফ্রন্ট সরকারের সামনে এখন 
বেশ কিছু সরকার বিরোধী আন্দো- 
রাজ্যের 
সরকার বিরোধী প্রধান তিনটি দল 


দুই কংগ্রেস এবং জনতা পার্টির 
নেতৃত্বে এই আন্দোলনগুলো পরি- 
চালিত হবে । 
এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হবে 
সরকারকে প্ররোচিত করা। বিক্ষোভ 


আন্দোলন এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া 


হবে যাতে সরকার কঠোর ব্যবস্থা 
নিভে বাধ্য হন । অর্থাৎ আন্দোলন- 


এ ২ কিউ বিগত আজি 


কারস সপ ঞ 


কারী জনতার ওপর সরকার গুলী 
চালাতে বাধ্য হন। তাছাড়া সরকার 
বিরোধী দলগুলো আরও একটা 
কৌশল অবলম্বন করবে, যাতে সি.পি 
আই এম দলের কর্মীরা ছুই কংগ্রেস 


ও জনত! দলের কমীদের সঙ্গে পাড়ার 
পড়ায় সংঘর্ষে লিপ্ত হয় । 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) , 
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জমায়েত হয়। 
ছবিঃ ল্যাণ্ড এাণ্ড লাইফ 


একটি ময়ন। তদন্ত 


উত্তর, দক্ষিণ, যধ্য কলকাতার অধি- 


কাংশ “কপালে টিপ পরা” মস্তানের 


দল এদিন এক একজন নেতার 
বাড়িতে সকাল থেকেই জড় হতে 
থাকে। লক্ষ্য কর] গেছে খিদিরপুর 
এলাকার নামকরণ ও নানা অপকর্মে 
জড়িত এমন ব্যক্তিরা সোমেনবাবু, 
গৌতমবাবুর পাশাপাশি থেকে এ 
দিনের মিছিল পরিচালন! করে। 
পুলিশ এসবই জানতেন | এমনকি 
কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রী, আগেভাগেই 
পুলিশের সঙ্গে কয়েকদফা আলোচনা 
সেরে রাখেন। ঠিক এ ধরনেরই 
ঘটনা ঘটেছিল বিগত যুক্তত্রণ্ট মস্ত্ি- 
সভার আমলে । এ সময় একবার 
বাগমারীর ঘটনায় পাঞ্জাবী বাঙ্গালী 
এক মারাত্মক সংঘর্ষের চেহার] 
নেক্স। এবারের ঘটনার মতই 
সেবারেও দিনছুপুরে দশটা এগা- 
রোট। থেকে এই সংঘর্ষের উসকানি- 
দাতার! যুক্তক্রণট সরকারকে হেয় 
করার জন্থ রাজপথে নেমে পড়েন । 
জীপে ভর্তি লোহার রড, ভোজালী 
ইত্যাদি চালাচালি হতে থাকে। 
সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়নি। 
হয়তো এ সংঘর্ষ বিপজ্জনক হয়ে 


দাড়াতো যিনা! সময়মত যুক্তফ্রন্ট 
মন্ত্রীরা রাস্তার এসে নাষতেন। এই 


প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখ করা দরকার * 


এই জন্তই যে, সেবার পুলিশ-মস্তান 
একযোগে যুক্তত্র্টকে জব্দ করতে 
চেয়েছিলেন। এবারেও পুলিশ, 
দাগী আসামী, কংগ্রেসী এক জোট 


হয়ে সব তছনছ করার তালে ছিল | 
শুধু বাগমারী কেন, জনৈক পুলিশ : 
কনস্টেবলের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিগত 


যুক্তক্রণ্ট মগ্ত্রিিতার আমলে বিধাঁন- 
সৃভা ভবন আক্রান্ত হয়। পবিত্র 
বিধানসভা সেদিন একধল কুৎসিত 
মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক কর্মীর 
প্রেরণায় কিছ কনস্টেবলের “হাতে 
কালিমা লিপ্ত হয়ে পড়ে । বাগমা- 
রীর ঘটনায় পুলিশ নেপথ্যে ছিন। 
বিধানদভা অভিধানে ছিল পুলিশ 
নিজেই | বলা যায় যুক্তত্রণ্ট মন্্ি 
মভাকে নাজেহাল করার কাজে 
সেদিন তারাই 2১ ছিল নায়কের 
ভূমিকায় । 

এসব ঘটনা বহু ঘটনায় পোড় 
থাওয়া যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী ও কর্মীদের 
অজানা নয়। বড় ধরণের বিপদ 
এড়ানোর অন্তই এখানে কেছু সোজা 


কথা বলা প্রয়োজন । তা হলে! 
গোয়েন্দা রিপোর্ট পাওয়ার আগেই 
মুখ্যমন্ত্রী -৩৩ নং আলিমুদ্দিন 
হাটের কর্মকর্তারা সবাই জানেন 
অঘটন ঘটতে যাচ্ছে.। শুধু যাচ্ছে 
কেন, ঘটছেই। তবুও কোনও মন্ত্রী 
কিংবা দ্বায়িস্বথীল কেউ মহাকরণ 





এই জমায়েতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থ ভাষণ দেন (নীচের ছবি)। 


থেকে বেরিয়ে এসে সরেজমিনে 
পুলিশী ব্যবস্থাটা দেখে গেলেনুন।। 
যদি যেতেন তবে তারা দেখতেন, 
বরাবরের মত আইন অমান্তের সময় 
ডেকার্স লেনে যেমন সরকারী বাসের 
ব্যারিকেড করা থাকে এবং তাদের 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 











জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত রাখ! হয় এবার 
তা করা হয়নি । দেখা যায় মাত্র 
কিছু পুলিশ ভরপেট খাওয়ার মত 
আলস্ত নিয়ে কোনমতে দাড়িয়ে 
রয়েছেন। নাট্যমঞ্চের সাজগোজ 
*করা পুলিশের মতোই তাদের 
হাবভাব। i 
দুপুর ১১টার সময় মহাকরণের 
মন্ত্রীদের মধ্যে কনফার্যভ খবর 
পৌঁছে খায়-কংগ্রেসীর! কুখ্যাত 
ব্যক্তিদের নিয়ে হামলা চালাবেই । 
অথচ আশ্চর্যের কথা, পুলিশ যেমনটা. 
ছিল তেমনটাই রইল । তার. নীট 
ফল আজ সবাই জানেন। পুলিশের 
যা কাজ তারা তাই করেছে । কিন্ত 
সোজা কথা এরজন্য আগেভাগে ঘে 
ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ছিল, উচিত 
ছিল ভাতে কোথাও'কিছু গলদ ছিল 
একথা] অস্বীকার করা হলে তা হবে 
আত্মপ্রবঞ্চপার নামাস্তর। কংগ্রে- 
সীরা চায় সি, পি, আই এষ, 
তাদের ওপর আক্রমণ সংগঠিত 
করুক। তাদের পাড়া ছাড়া করুক। 
চাকুরী থেকে বরখাস্ত করুক । পুলিশও 
মাঝেমধ্যে গুলীগোলা চালাক । 
তবেই তারা শহীদ, হবার স্থযোগ 
পাবে। | 
সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সি, পি, 
আই এম সেই তুল এতদিন করে- 
নি। কংগ্রেসের প্ররোচনামূলক 
কাজেও এ পথে যাবে একধা অনেকেই 
বিশ্বাস করেন না। কিন্ত কথা হল 


তবে কি কংগ্রেশীরা বারেবারেই এই 


হামলা চালিয়ে যাবে? সি, পি; 
আই এম ও রাজ্য সরকার তা চুপ- 


চাপ মেনে নেবেন? নিশ্চয়ই না। 
কিন্তু এরপরেও যে কথাটা থাকে তা 
হলো আগেভাগেই ডাকাতির সংবাদ 
পেলে কি “গৃহস্থ একটু সাবধান হতে 
পারেননা, নাকি হতে' পারেন 
না একটু সতর্ক। ঘরের মালিক 
সচেতন আছে জানতে পারলে 
ভাঁকাতও সব সময ডাকাতি করতে 
পারেনা । এটাই রেওয়াজ । 
রাজনৈতিক মুনাফা লুটতে গিয়ে 
কংগ্রেসীরা এই ঘটনায় বেশ ঝামা- 
ঘসা খেয়েছেন । বামপন্থীরা! কংগ্রে- 
সের সেই ভয়াবহ. রূপক আরও 


ভালো করে মানুষের কাছে তুলে 


ধরতে পেরেছেন একথা সত্য । কিন্ত 
রাজনৈতিক মুনাফা মানেই এক দ্বণ্য 
জুয়া। জুয়ার দান সব সময় এক- 
দ্বিকেই পড়েনা] । পড়তে পারেনা। 
একটু ভাবা দরকার কেন্দ্রে জনত! 
সরকার রয়েছেন, প্রফুল্ল সেন 
আনন্দবাজাররাও 
ব্যবসায়ী ও তিরিশ বছরের পাক্কা 
বজ্জাতরাও রয়েছে । ছুই কংগ্রেসীর! 
তো পা বাড়িয়ে রয়েছই । অতএব 
সোজা কথাটি আরও একবার বলি, 
ভেকার্স লেন থেকে মহাকরণ পৌছা- 
নোর ঘটনায় আর অবহেলা ময়, 
একেবারেই নয় । ০ 

মনে রাখা প্রয়োজন, ক্ষমতা- 
লোলুপ কংগ্রেসীর! মরণ কামড়ের 
জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এর] একা নয়। 
এদের সংগে আরও কিছু লোক 
রয়েছেন যারা আছেন প্রশাসনে ও 
প্রশাসনে বাইরে । ১২ই এপ্রিলের 
ঘটনা তারই এক সামান্য নসূনামাত্র। 


রয়েছেন।' 


গোয়েন্দা যন্পেৱ 


হিযালয়ের কোলে নন্দা দেবী 
পর্বতের মাথায় *পারমাণবিক শক্তি- 
সম্পন্ন গোয়েন্দা যন্ত্র স্থাপন সম্পর্কে 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই জোক- 
সভায় যে বিবৃতি পেশ করেছেন, 
সংবাদে প্রকাশ, তা শুনে নাকি 
জনতা দলসদস্যেী আনন্দে টেবিল 
চাপড়েছেন, বিরোধীরাও . ব্যাজার 
হবার সুযোগ পাননি । 

তার পাচপৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ বক্তৃতার 
সার কথা হল, গোপন তথ্যসন্ধানী 
পারমাণবিক যন্ত্রটি মাকিন গোয়েন্দা 
চক্র সি আই এ অথবা ভারতীয় গুপ্ত- 


চর বাহিনী সি বি আই বসায়নি, 


বসিয়েছেন ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের 
সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্ব । 

এই জবাবী ভাষণের পূর্বমূহূর্ত 
পর্যন্ত কিন্ত গরদেশাইর জনত! সরকার 
ভারতের নাগরিকদের মনে এ 
বিশ্বাসই উৎপাদন করেছিলেন যে 
এ কীতি অবশ্তই সি আই এর | তার 
বিবৃতিধানের পর স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে 
জন্তা সরকার লোঁকসভাকে বিভ্রান্ত 
করলেন কেন? প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ 


-না করেই কেন উন্টোপাণ্টা উক্তি 


করতে গেলেন? কিন্তু এই প্রিভি- 
লেজ ব1স্বাধিকারের প্রশ্ন সভায় তুল- 
ছেন কে, সবাই তে! প্রধানমন্ত্রীর 
ভাষণ শুনে হয় আনন্দে আত্মহারা, 
ন্য তো থোতা মুখ ভোতা। 
জীদশাইয়ের বিবৃতিতে দেশের 
অধিকাংশ চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী মামু 
সন্তষ্ট হতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রথমেই তারা 


রাজ্য কো-অডিনেশন কমিটি সম্পাদকের প্রতিবাদ 


দর্পণের ৭ই এপ্রিল" সংখ্যায় 


"পি জি হাসপাতালে আজব 
ক্ষাণ্ড শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ 
দম্পর্কে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের 
কা-অভিনেশন কমিটির সম্পাদক 
খ্রিঅরবিন্দ ঘোষ সম্পাদকের কাছে 
কটি প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন । তিনি 
লিখেছেন - | 

‘এই সংবাদে রাজ্য সরকারী 
সর্চারীদের কো-অডিনেশন কমিটির 
চর্তা ব্যক্তি ও মুখপাত্রের নামে কিছু 
ক্রব্য রাখা হয়েছে । "অথচ আশ্চর্যের 
শষয় কৌ-অভিনেশন কমিটির নেতৃ- 
দ্দ বা কোন মুখপাত্র এবিষয়ে 
শঁণের, সংবাদদাতার কাছে কোন 
হচু বলা ত’ দুরের কথা, তাদের 
[মে ঘে কথা বের কর! হয়েছে সে 
দচ্ধে ভারা কিছু জানেনও না। 
লেই উক্ত সংবাদে প্রকাশিত 
[-অডিনেশন কমিটির কর্তাব্যক্তিরা 


এতে চরম বিরক্ত বিক্ষুন্ধ ইত্যাদি 
ব্যাপারগুলি সমস্তই দর্পণের সংবাদ- 
দাতার কল্পনাপ্রস্থত। আমরা পরি- 
ফার ভাবে জানাতে চাই যে এ সংবাদ 
প্রকাশ কর্ন আগে দর্পপের পক্ষ 
থেকে কোন সংবাদন্বাতা বা কোন 
প্রতিনিধিই আমাদের সঙ্গে যোগা- 
যোগ করেন নি।” 

পিজি হাসপাতালের সাম্প্রতিক 
গগুগোলের খবর কো-অন্ডিনেশন 
কমিটির কর্মী ও নেতারাই দর্পণকে 
বলেছেন । কো-অভিনেশন কথিটির 
কর্মী মীরা চক্রবর্তীর শিশু সস্তানের 
চিকিৎসা] বিভ্রাটের অভিযোগে হাস- 
পাতাল স্থূপারিনটেনডেণ্ট তদন্ত শুরু 
করেন। পত্রে এই তদন্ত বন্ধ হয়ে 
যায়! তদ্ষস্ত শুরু হয় স্থূপারিনডেণ্টের 
বিরুদ্ধেই | 'এই অদ্ভুত ঘটনার প্রতি- 
বাদে প্রায় প্রত্যেকেই বিক্ষুদ্ধ হয়ে 
ওঠেন । সংগত কারণেই কো-অডি- 


নেশন কমিটির নেতারাও এ ব্যাপারে 
সোচ্চার হয়ে ওঠেন । আবাদের, 
সংবাদের সুত্র এরাই। 

গত সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদে 
তাদের নামোল্লেখ করে সেকথা পরি- 
ক্কার ভাবে লেখা হয়েছে । আর 
অরবিন্দবাবু ষ্দি বলেদ কো-অভিনে- 
শন কমিটি মানে তারা কয়েকজন 
এবং কোন ইউনিটের এই নাম ব্যব- 
হার করার অধিকার নেই, তাহলে 


সেকথা বিভিন্ন ইউনিটকে অবিলম্বে 


জানিয়ে দিন। 

পি জি-র ঘটনা কি যুক্তফ্রন্ট সর- 
কারের মূখে কালি মাখায়নি ? এত 
বড় কোঁ-অভিনেশন কমিটির কি এতে 
কোন বক্তব্যই নেই? অথবা নেই 
কোন বিক্ষোভ ? কো অর্ডিনেশন 
কমিটির সম্পাদক্রে কাছ থেকে 


এ সম্পর্কে আমরা বিবৃতি আশা 


করছি। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২১শেএপ্রিল, ১৯৭৮ ৮ 


ব্যাপারে ইঞ্ছির। নির্দোষ কেন? 


রণমিত্র 


প্রশ্ন তুলবেন, তারত সম্পর্কে যুক্ত- 
রাষ্ট্রের আগাগোডা বিরূপ মনোভাব 
থাকা এবং তা জানা ও সি আই এর 
হরদম বিদেশী রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র ও 


কার্যকলাপ দেখ! এবং প্রেসিডেন্ট" 


জনসনের ভারত-বিরোধিতা বার বার 
প্রকাশিত হওয়া সত্বেও কেন নেহরু- 
শান্রী-ইন্দিরা দেশের ভিন প্রধানমন্ত্রী 
আমেরিকার সঙ্গে গোপন দোস্তী 
করলেন? স্বীকার করি, প্রতিরক্ষা 
সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গোপনেই নেওয়া হয়ে 
থাকে, বহু ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর! তাদের 
মন্ত্রিসভায়ও তা ফাঁস করেন না। কিন্ত 
যার! মাহ্ধষের খাগ্য নিয়েও 
রাজনীতি করে, কোন শর্ত ছাড়া 


, ছু ডলারও সাহাষ্য করতে ধারা 


রাজি হয়না, খাল কেট কুমির ডেকে 
আনার মতো দেশের মাটিতে তাদের 
"পারমাণবিক ঘাটি স্থাপনে কংগ্রেসী 
প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহী হলেন কেন? 
এর দ্বার! কি তাঁদের দেশপ্রেম সুচিত 
হয়, না ব্রাষ্্রত্রোহিতা ও জনন্বার্থ- 
বিরোধিতা প্রকাশ পায়? 

নেহরুর আমল থেকেই ভারত 
সোভিয়েট সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ, 
পারস্পরিক সহযষোগিতাভিত্তিক। 
অপরদিকে একমাত্র জ্বন কেনেডির 
স্বল্পমেয়াদী আমল ছাড়া বাকি সময় 
ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাহিক 
সুসম্পর্ক থাকলেও একে অপরকে 
সন্দেহের চোখেই দেখে এসেছে! 
কাশ্মীর প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে 
ভিয়েতনাম যুদ্ধ পর্যন্ত ভারত অস্ততঃ 
প্রকাস্তে কখনো মাকিণ বৈদেশিক 


নীতিকে সমর্থন করেনি । ইন্দিরাগান্ধী 


যেন বাহৃতঃ সোভিয়েট ইউনিয়নের 
দিকে তার -পূর্বস্থরীদের চেয়ে একটু 
বেশি ঝু'ঁকেছিলেন ৷ অর্থাৎ. জোট- 
নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অমুসরণের 
এবং মস্কোর সঙ্গে মাখাষাখির কারণে 
যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে কখনও স্থুনজরে 
দেখতন1। দ্বিতীয়তঃ তার অর্থ- 
নৈতিক বিকাশ ও উন্নয়নের সে ছিল 
বিরোধী। ' 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিষ্ট- 
বিদ্বেষ কারো অজানা নয়, সে তা 
গোপন করার কোন চেষ্টাও করেন]। 


কিন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব _ 


ইয়োরোপ এবং চীনের সঙ্গে ভারতের 


বন্ধুকে সে প্রসন্নচিত্তে নিতনা। 


চীন-ভারত সীমানা বিরোধে যুক্তরাষ্ট্র 
একটি বিরাট স্থযোগ পেয়ে গেল, সে- 


, স্থধোগ ভারতের স্নায়বিক দুর্বলতার 


কারণে। চীন বা কমিউনিজমকে 
ঠেকাবার জন্তই যুক্তরাষ্ট্র সেই জাপান 
তাইওয়ান থেকে শুরু করে ইন্দো- 
চীন পর্যস্ত প্রতিরোধ জাল বিস্তার 


করেছিল, একথা ভারতের প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রীদের অজানা ছিলনা । 
কিন্তু ১৯৬২ সালের পর যুক্তরাষ্ট্র 
যেন ভারতের মুকরুধিব হয়ে গেল। 
ভারতকে সে বোঝালে যে চীনকে 
প্রতিরোধ করার জন্ত জোরদার রক্ষাঁ- 
ব্যহ প্রয়োজন । বিশ্বশান্তি মৈত্রী 
ও সৌন্রাতৃত্বে আস্থাশীল ভারতের, 
পঞ্চশীলনীতিতে বিশ্বাসী ভারতের 
কোন প্রয়োজন ছিলনা চীনে 


পারমাণবিক গোয়েন্দাগিরি করার | - 


কিন্ত মাকিন টোপ গিলে মাফিন স্বার্থ 
তাকে সিদ্ধি করতেই হুল। ষৌথ 
উদ্যোগে গোয়েম্দামন্ত্র স্থাপিত হলেও 
একটি বিদ্বেশী রাষ্ট্রের হাতে দেশের 
নিরাপত্তা তো সঁপে দেওয়া হল, 
গোপন চারিকাঠিটি তুলে দেওয়া! 
হল। টি" 

পারমাণবিক শক্তি অঞ্জন করা 
ধরি চীনের অপরাধ হয়ে থাকে, 
তবে সে অপরাধে ভারতও অপরাধী । 
ভারতের মতোই চীনও পারমাণবিক 
অস্থপ্রমাররোধ চুক্তিতে স্বাক্ষরদানে 
সম্মত হয়নি। পোঁখরাণ সাফল্যের 
পূর কৈ চীন তো ভারতের পরমাণু 
অগ্রগতির ওপর নজর রাখার অন্ত 
গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছেন । তবে 
ভারত কেন আমেরিকার কথায় 
নাচবে, নন্দা দেবী পর্বতশৃঙ্গে গোয়ে- 
ন্দাযস্্র তাক করে রাখবে প্রতিবেশী 
রাষ্ট্রের উদ্দেশে? ৯ * 
_. মনে হয়, এসর প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী 
দেশাইয়ের মনে উদয় হয়নি। তিনি 
ভেবে দেখেননি যে দিয়াটো ন্যাটে 
ইত্যাদি মাকিন-প্রভাবান্বিত সাম- 
রিক জোটের অস্তভূক্ত না হয়েও 
কার্ধতঃ ভারত ওই ধরণের জোট- 
সদস্তের মতোই আচরণ করেছে। 
জোট সদক্তেরা যেমন তাদের রাষ্ট্রীয় 
সার্বভৌমত্ব বন্ধক রেখে যুক্তরাষ্ট্রকে 


তাদের দেশের মাটিতে সামরিক 


ঘাটি স্থাপন করতে ংদয়, ভারতও 
হুবহু প্রায় তাই করল । নিরাপত্তার 
জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার 
করার অর্থ বুঝি. সজাগ সতর্ক প্রহরার 
মানে বুঝি, কিন্তু ঘনিষ্ঠ মিত্র নয় এমন 
রাষ্ট্রের হাতে সর্বস্ব তুলে দেবার অর্থ 
'আমরা অনুধাবন করতে পারিনা । 
কংগ্রেস সরকার বা ভারত যি একক 
প্রচেষ্টায় এ-যস্্র স্থাপন করত, তাও 


ho 


সিসি = 


মনকে কিঞ্চিৎ প্রবোধ দেওয়! যেত, . 


কিন্ত এ যে চোরকে ভাঙা বেড়া 


দেখিয়েদেবার সামিল করে ফেললেন 
নেহরু-শাত্রী-ইন্দিরা্জী ! 


আর এই গুরুতর সর্বনাশা কাও্ড- | 


কেই, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীত্রয়ের কার্য- , 


(শেষাংশ ১.শ পৃষ্ঠা )য় 


৬ 


দর্পণ । শুক্রবার ২১শে এপ্রিল, ১৯৭৮ 


ববীন্্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভয়াবহ অবস্তা 8 
ছাত্র পৰিষদ গুগ্াছের মস্তানি এখনও চলছ্ছে 


রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিষ্ভালয়ে ছাত্র 
ইউনিয়নের নির্বাচন সম্পর্কে হাই- 
কোর্টের ইনজাংশনের ফলে স্টাফ 


" কোয়ার্টারের কয়েকটি ঘরে পুলিশের 


তল্লাশী এবং তারপর সাংবাদিক 
সম্মেলনে অধ্যাপকদের বক্কব্যে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অনেক চাঞ্চল্যকর ঘটনা 
প্রকাশিত হয়েছে । উল্লেখযোগ্য যে 


--/ পুলিশ যে সইীঘর তল্লাশী করে সে- 


গুলি ছাত্রদের কাছে সাব-লেট করা 
হয়েছিল । সংবাদপত্র জগতের 
ডাষ্টবিন আনন্দবাজার বিশ্ববিস্া- 
লয়ের ব্যাপার নিয়েও একটি এক- 
পেশে ও উদ্দেশ্তপ্রণোদিত রিপোর্ট 
প্রকাশ করে গত ২৪শে মাচ । 
রবীন্ত-দর্শন ও আদর্শ প্রচারের 
জন্যই স্বৰ্গত ডাঃবিধানচন্দ্ৰ রায় রবীন্দ্র 
ভারতী বিশ্ববিষ্ঠালয় গড়ে তোলেন । 
এই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের “প্রথম 'উপাচার্য 
ডঃ ছিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় একে যথা- 


যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে 


পপর 


- ক্ষ 


" চেয়েছিলেন, কিন্তু তার বিদায় 
" নেবার পরে ডঃ রম! চৌধুধীর আমলে 


এটি ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসেন্ 
আড্ডাখানায় পরিণত হয়.। তাদের 
গ্রপ্তামী ও অপকর্মের ফলে রবীন্দ্র 
ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমে অধঃপাতে 
যেতে থাকে । ছাত্র পরিষদের মস্তান 


ছাত্রদেরবসবাস এ এলাকাতেই । 


তাদের সজেংযুক্ত ছিল বিশ্ববিষ্ঠালয় 
চত্বরে বসবাসকারী এক শ্রেণীর কর্ম- 
চারী। জনৈক ছাত্রের ঘর থেকে 
মদের বোতল, জন্ম নিরোধক ও 
মেয়েদের পোশাক পাওয়া গেছে এবং 
এই ঘরটি বোমা তৈরি ও অন্থান্ত 
আপত্তিকর কার্যকলাপের জন্য ব্যব- 


, হার করা হত। বছরখানেক আগেও 


এই মন্তানরা সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের 
দখল নিয়ে রেখেছিল । তারা সরা- 
সরি প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করত এবং 
গাড়ি, টেলিফোন ও অফিসের 
জিনিষপত্জ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার 


" করত । 


এন এস এস তহবিলের প্রচুর অর্থ 
অন্তানদের হাতে দেওয়া হয়েছিল । 
কোন হিসেব না দিয়ে এবং এন এস 


__ এসের উদ্দেশ্যের তোয়াকা না করে 


বহু ক্ষেত্রে অনেক টাকা-নয়ছয় কর! 
হয়েছে । এ সম্পর্কে তর্দস্ত করা দর 
'কার। এন এস এস' অফিসে একজন 
ছাত্র পরিষদের মন্তানকে টাইপিন্ট 
নিয়োগ করা হয় ষে টাইপ করতে 
জানে না। _ 

বিশ্ববিস্তালয়ের কোয়ার্টারে বস- 


* বাসকারী কতিপয় কর্মচারীর সহায়- 


" রাখা চলবে না। এবং 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


তায় মস্তানর1 এখনো এখানে রাজত্ব 
চালিয়ে যাচ্ছে। এদের প্রত্যক্ষ সহা- 
যৃতা ও গণ্ডামীতেসম্প্রতি কর্মীসংস্থার 
নির্বাচন হয় মস্তান কর্মচারীদের ক্ষম- 
তায় ফিরিয়ে আনতে যারা ছাত্র- 
পরিষদের মস্তানদের সাহায্য করে 
তাঁদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে । 
জোডাসীকে| ঠাকুরবাড়ির এতিহকে 
এই ওণ্ডার! কার্মা্ত করছে। যদি 
পশ্চিমবঙ্গ অথবা ভারতবর্ষের বাইরে 
থেকে এখানে দর্শনার্থ . আসেন, 
তাদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় 
না। 
মহধি ভবন, বিচিত্রা ভবন ও সংগ্রহ- 
শালা অবিলম্বে অধিগ্রহণ করা। 
বিশ্ববিদ্যালয়কে কুরে কুরে খাচ্ছে 
একটি চক্র যার মধ্যে রয়েছে সন্দেহ- 


রাজ্য সরকারের উচিত সমগ্র 


. নৃত্য নাটক ও 
'আযাকাডেসিতে একটি উচ্চপদে এক 


জনক কয়েকজন ব্যক্তি £ একজন 
অফিসার, কিছু চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, 
কিছু শিক্ষক ও ছাত্র পরিষদের 
মস্তানরা। কর্তৃপক্ষ তাদের নির্দেশ 
মেনে চলেন । এই কাণ্ড শুরু করেন 
রমা চৌধুরী এবং প্রতুল গপ্তও তাতে 
মদত দিচ্ছেন নিয়োগ, পদোন্নতি 
ও বেপরোয়া! ওভার টাইম দেওয়া হয় 
এ চক্রের নিদেশে। উদ্বাহ্রণ, বর্ত- 
মান অডিট ও আাকাউপ্টস অফি- 
সারকে নিয়োগ করা হয় সমস্ত নিয়ম 
বিধি ভঙ্গ করে এবংসিনিয়র ও যোগ্য 
ব্যক্তিদের দ্বাবি উপেক্ষা করে। এই 
ভাবে ছাত্র পরিষদ মস্তানদের চাপে 
সংগীতের রাজ্য 


ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়। এই 


গান্ধী সঃগ্রভালয়ে ঘথেচ্ছাচার 


ব্যারাকপুর গান্ধী সঃগ্রহালয় অনি- 
দিষ্টকালের জন্য বদ্ধ রেখে দেওয়া 
হয়েছে। এই সংগ্রহালয়ের আবা- 
“সিক সম্পাদিকা হলেন 
সাধনা সোম এবং সভাপতি তার 
ধর্মপিতান্বপী ডঃ প্রফুল্লচন্্র ঘোষ, 
যাকে ১৯৬৭ সালে রাজ্যপাল ধর্মবীর 
কেন্দ্রের পুতুল মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন 
যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বেআইনীভাবে 
ভেঙ্গে দিয়ে । শ্রীমতী সাদনা ও ডঃ 
ঘোষ এখানে হ্রেচ্ছাচারী রাজ্রত 
চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ । 
এর. প্রতিবাদ করেছেন স্থানীয় 
লোকেরা এবং সংগ্রহালয়ের কর্মীরা । 
গত ১৩ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টায় 
ব্যারাকপুর সর্বদলীয় কমিটির দ্বিতীয় 
জনসভা অনুষ্টিত হয় গান্ধী সংগ্রহাল- 
য্বের'(১৫ রিভারসাইভ রোড) সাম- 
নের রাস্তায় । সভার উদ্দেগ্ত বর্ণন1 
করে প্রথমেই সভাপতি প্রবীণ শিক্ষক 
শ্রীশচীন্্র দাশগুপ্ত বলেন : ব্যারাকপুর 
তথা পশ্চিমবঙ্গের গৌরব পূর্বভারতের 


(বিহার বাদে) একমাত্র গান্ধী সংগ্রা- 


হালয়কে আবাসিক সম্পার্দিকা ও 
তার ধর্মপিতারূপী সভাপতির খেয়াল 
খুশিমতো অনির্দিষ্টকালের জন্তে বদ্ধ 
তাদের 
স্বার্থ সিদ্ধিযূলক. কার্যকলাপের প্রতি- 
বাদে গত ১৭ই মার্চ থেকে সত্যাগ্রহ- 
রত সমস্ত কর্মীদের জীবিকা নিয়ে 
ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া ংবেনা। 
অতঃপর সর্বশ্রী গিরীশচন্দ্র দাশ, 


শ্রীমতী “স 


( সংবাদদাতা প্রেরিত ) 


গৌর কুওু, বিশ্বনাথ হালদার, শৈলেন 
দাস প্রমুখ স্থানীয় দায়িত্বশীল বিশিষ্ট 
ব্যক্তিবুন্দ একে একে বলতে থাকেন 
ংগ্রহালয়ের আবাসিক সম্পাদিকা ও 
সভাপতির স্বেচ্ছাচারমূলক কার্ধকলা- 
পের কথা তারা তথ্যসহ বলেন, 
গণপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার স্বার্থ চরি- 
তার্থ করতে আজকের দিনে মধ্য- 
যুগীয় বর্বর দাপত্প্রথাকে আর বর- 
দাস্ত করা যায় না। তাই আবা- 
লিক সম্পাদিকা ও সভাপতিকে 
এখনি জবাব দিতে হবে কেন 
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের প্রাপ্য ইউনি- 
ফর্মের টাকা খরচ করেও তাঁদের 
জিনিষপত্র দেওয়! হয়নি ; কেন দুজন 
মালিকে আবাসিক সম্পাদিকার 
বেআইনী হুকুমতে ব্যক্তিগত কাজ 
করতে অন্বীকার করায় বরখাস্ত কর! 
হয়েছে ; কেন তিনজন কমর বাধিক 
ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে দ্বিয়ে আবাসিক 
সম্পা্িকার বেতনবৃদ্ধি করা হয়েছে ; 
কেন কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের 
হিসেব ঠিকমতো রাখা হয়নি ; কিংবা 
কেন পিএ-কে তার মূল বেতনের 
সঙ্গে প্রাপ্য অন্তান্য ভাত] দেওয়া 


হয়নি বা দারোয়ানকে অসুস্থ অবস্থায় 
তার প্রাপ্য ছুটিতে থাকাকালীন 
ছাটাই করা হয়, অথচ আবাদিক 


সম্পারিকা বছরে প্রায় ৫1৬ মাস 
ছুটিতে থেকেও কিভাবে বেতন পান 
আর কেনই বা হিসাবরক্ষককে নির্দিষ্ট 
বয়সের আগেই অবসর নিতে বাধ্য 


ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িতে 
থাকেন এবং মন্ত।ন ছাত্রদের নানা: 
বিধি অসামান্তেক কার্যকলাপে মদত 
দেন। এ চক্র নিয়মিত ভাবে ভুতুডে 
কর্মচারী ৪ নিয়োগ করে । 

- বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খল বলতে কিছু 
নেই । নিজের ইচ্ছ! অনুষায়ী সকলে 
আসে ষায়। ছাত্ররা দুর্ভোগে বিব্রত 
হয়, শিক্ষক ও কর্মচারীদের বিলম্বে 
আগমন ও সত্ব গমনের ফলে সময় 
তো নষ্ট হচ্ছেই। ছাত্রদের শিক্ষক 
ও অশিক্ষক কর্মচারীদের দয়ার ওপর 
নির্ভর করতে হয় । অফিস ও লাই- 
ব্রেরী খোলার সময় খুবই অনিয়মিত | 
প্রকৃতপক্ষে, এখন বিশ্ববিষ্তালয় চলছে 
দৈনিক, বেতনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের 
দ্বারা । 

ইউ জি সি প্রেরিত তত্বস্ত রিপোর্ট 
অবিলম্বে প্রকাশ করা দরকার । এই 
রিপোর্টে দুর্নীতি, চুরি, শিক্ষামানের- 
অধোগতি ও অন্যান্য কীত্তিকলাপের 
কাহিনী আছে । অথবা বহুবিধ অভি- 


'যোগ তদস্তের জন্য আরেকটি তদবস্ত 


ডঃ প্র্ুল্প ঘোষ ও তাঁর পালিত কন্যা ব্যরাকপুরের 


চালাচ্ছেন 


করা হচ্ছে, অথচ “দান্তিস রুলস* 
ভঙ্গ করে কেনই ব1 সভাপতি মশায় 
তার পালিতাকন্যাকপী আবাসিক 
সম্পাদিকাকে প্রায়ই বিশেষ স্থযোগ- 
সুবিধা দিচ্ছেন? কেন এরকম 
অন্যায় করা হচ্ছে। 

এই সমস্ত বেনজির কাজ্কর্ষের 
তীব্র সমালোচনা কে প্রধান 
অতিথি প্রবীণ স্বাধীনত। সংগ্রামী 
আীরবীন্্লাল চট্টোপাধ্যায় বলেনঃ 
জনসাধারণের সঙ্গে জঘন্ত আচরণ করে 
এবং মিউজিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ 
গণপ্রতিষ্ঠানের কাজে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত 


হয়েও আবাসিক সম্পাদিকা এখনো 


মাসিক যোটা টাকা “জনসংযোগ 
ভাতা” ও বেতন নিচ্ছেন, এট! কেবল 
লজ্জা ও দুঃখের কথাই নয়, তা 
রীতিমতো জঘন্য অপরাধ । তিনি 
আরো! বলেন, কাঁজই যখন মামুষের 
প্রকৃত পরিচয়, তখন আমাদের অব. 
শ্যই স্মরণ রাখতে হবে__গাদ্ীফাণ্ডের 
প্রাস্ন ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত 
গ্রামীণ বিশ্ববিস্তালয় মেদিনীপুর 
লোকভারতী”র কী হাল হয়েছে 
এই একই সম্পাদিকা ও তার ধর্মপি- 
তাৰপী সভাপতিরই হাতে ; অতএব 
ব্যারাকপুরবাসীদের এখনি সাবধান 
হতে. হবে ব্যারাঁকপুরের গৌরব 
গান্ধীজীর নামাঙ্কিত এই 
গণপ্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যত সম্পর্কে, 
এবং সকলকেই আজ শপথ নিতে 
হবে ষে গান্ধী সংগ্রহালয়কে কারো 


॥ তিন ॥ 
কমিটি গঠন করা উচিত । জোড়া 
সাঁকো ক্যাম্পাস বন্ধ করে দিয়ে সমস্ত 
চারুকলা বিভাগ বিটি রোডে এমা- 
রেন্ড বাওয়ারে স্থানান্তরিত করলে 
তবেই ঠাকুৱবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মসন্তান কর্মী, ছাত্র পরিষদ মস্তান ঞ্জ 
স্থানীয় গুগাদের হাত থেকে মুক্ত 
হবে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারটু- 
রাও কম যান নাঁ। ভামাভোলের 
বাজারে এখানে নিয়মানের অনেক" 
শিক্ষকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে । তাদের 
কাছে ছাত্রদের চেয়ে কুটিল দলীয় 
রাজনীতি বেশি আকর্ষণীয় | তাদের! 
কয়েকজন রাঞ্জনৈতিকচাপ দিয়ে এবং, 
চক্রান্ত করে পদোন্নতি লাভ.করে- 
ছেন যোগ্য ব্যক্তিদের দাবি উপেক্ষা 
করে। এই পিছনের-দরজা-নির্ভর 
এক ব্যক্তি এধন উপাচার্য হওয়ার 
চেষ্টা করছেন। শিক্ষকদের মিথ্যা! 
সংবাদ দেওয়ার ফলেই ইউজিসি 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে আখিক৷ 
সাহায্য দান বন্ধ করেছে । 


পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
মতো কখনোই, ব্যবহার করতে 
দেওয়া হবে না, সকলকেই আজ 
জাতীয় দায়িত্বের নামে শপথ নিষ্ষে 
রুখে দাড়াতে হবে। সমবেত 
শ্রোতাবৃন্দ একবাক্যে প্রধান অতি 
ধিকে আন্তরিক সমর্থন জানান । 
সবশেষে আহ্বায়ক -ম্বাধীনত 
সংগ্রামী শ্রীষঞ্েম্বর বর্ধন সমত 
ব্যারাকপুর মহকুমার দারুণ বিক্ষো 
ভকে ভাষাবপ দিয়ে দাবি জানান 
(৯ সত্যাগ্রহের একমাস পূর্ত 
উপলক্ষে, অর্থাৎ ১২ই এপ্রিলের 
মধ্যেই জনম্বার্থে আবাসিক সম্পা- 
দিকাকে সংগ্রহালয় অবশ্যই খুলে 
দিতে হবে ও স্বাভাবিক কাজক 
চালু করতে হবে এবং সকল ছাটাই 
ও সাময়িক বরখাস্ত কর্মীকে পুনর্বহাল 
করতে হবে, শাস্তিমূলক" ব্যবস্থা 
বিনাশর্তে প্রত্যাহার করর্তে হবে 
(২) দেইদঙ্গে কর্ীঘার্থে তাদের 
এতদ্দিনকার শ্বাভাবিক প্রাপ, 
স্থযোগ-স্থবিধাসহ বেতন-ভাভা -ছুী 
ইত্যাদি বকেয়া পাওমাসহ মিটিয়ে 
দিতে হবে অবিলম্বে; (৩) অন্যথা 
সর্বদলীয় কমিটি দিল্লীর গান্ধীনিধি ॥ 
ব্যারাকপুর সংগ্রহালয় কষিটির 
সদস্যবৃন্দ ও সভাপতি, এবং ব্যারাক 
পুর মহকুমা শাসক, মৃহকুমা পুলিশ 
অধিকর্তা গ্রভৃতিসহ সংশ্লিষ্ট সক 
কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দিয়ে জনশ্বার্থে 
সংগ্রহালয় খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা! নি 
সর্বপ্রকারে চেষ্টা কররেন, এবং ১৭ 
এপ্রিলের পর থেকে জনসাধারণ 
দলে দলে সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে যো 
দিতে আহ্বান জানাচ্ছেন ; (৪) কে॥ 
না বর্তমান সভাপতির বেআইন 
এদতে ও উপর মহলের পুলিশে 
সহায়তায় আবাসিক সম্পাদিকা এম 
জঘন্ স্বার্থসিদ্বিযূলক . সমস্ত কাজক, 
চালিয়ে যাচ্ছেন বেপরোয়াভাবে 


একথা আজ আর কারো অজানা নস 


সি 
চারি 4 


রাজ্য ৰাজে হিটসাত্মক ঘৰ্টন৷া 
ভারতপুত্র | 


‘আমি অবাক হয়ে ভাবি, আমর! 
কোথায় চলেছি। আমি নিজেই 
জানিনা (কোথায় আমরণ যাচ্ছি) 
অথচ আমিই দেশের রাষ্ট্রপতি ৷? 
হ্যা, কথাট] নীলম সন্গীব রেজ্ডিই 
বলেছেন! এই কটা কথার মধ্যে 
রাষ্ট্রপতি তার বক্তব্য শেষ করেননি । 
তীর বুকে যে বেদনা ও ক্ষোভ গভীর 
ক্ষত সৃষ্টি করেছে তার বহিঃপ্রকাশ 
ঘটেছে আরে! কয়েকটি শব্দ উচ্চা- 
রণের মধ্য দিয়ে। দেশের চারদিকে 
ষে হিংসাত্মক ঘটনাগুলে। ঘটে 
চলেছে সেগুলোই তার হৃদ্বয়কে 


ভেঙে খান খান করে দিচ্ছে। তাই. 


প্রীরেড্ডি আকুল আবেদন জানিয়ে- 
ছেন রাজ্জনৈতিক দলনেভাদের 
উদ্দেশ্যে । এই হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপ 
যদি তারা এখনই সমবেত প্রয়াসের 
মাধ্যমে রোধ না করেন, তবে তীর! 
কার্ধতঃ বিষবৃক্ষই রোপণ করবেন । 
এই বিষবৃক্ষের বিষফল আগামী দিনে 
ভবিষ্যৎ বংশধরেরা, ভাবীকালের 
শাসকেরাই ভক্ষণ করবে । ফলে 
সেদিন প্রতিষ্ঠিত হবে এক গণ্ডগোল 
বিশৃঙ্খল! অরাজক রাজত্ব । - 
নয়াদিজীতে অলই্ডিয়| ইনটিটি- 

উট অফ মেভিক্যাল সায়েম্পের এক 
নতুন বিভাগের শিলান্তাস করতে 
গিয়ে প্রবীণ রাজনীতিক সপ্তীব রেড্ডি 
এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 
কোন একটি দলের বার বার ক্ষমতায় 
ফিরে আসার দিন ফুরিয়ে গিয়েছে । 


কাজেই দেশকে হিংসাশরয়ী কার্য- 


ক্ষলাপ থেকে মুক্ত করার দাক্সিত 
কেবল শাসক পার্টি কিংবা কোন 
একটি দলের মাত্র নয়, প্রতিটি 
দলেরই রয়েছে সমান দায়-দায়িত | 
ক্ষারণ গণতন্ত্রে সরকার বদদলই স্বাভা- 
"ক এবং দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহ- 
গর জন্য সব দ্বলকেই প্রস্তুত থাকতে 
চ্য়। | 
গ্ররেড্ডি একটি প্রজাতাস্ত্রিক 
টের প্রধান এবং সংসদীয় গণভঙ্গে 
ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি 
চেতন। ভাই প্রশ্নটি যদিও অত্যস্ত 
হরুরী, তা সত্বেও এর বেশি কিছু 
চলে রাজনৈতিক কুটতর্কের মধ্যে 
ননি। বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
[জলারায়্ণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় 
"স্ত্রসভার গোচয়ীভূত' করতে চেয়ে- 
ছম। * হিংসাত্মক ঘটন! ঘটছে 
[রতের রাজ্যে রাজ্যে । কোথাও 
দলে সংঘর্ষ দাঙ্গাহাজামী, কোথাও " 
পুলিশের গুলীচালন! ৷ ফল একই, 
ঘূল্য জীবনহানি। বিছাঁরের বেলচি 


শ্রামাগার,'পাটনা, উত্তরপ্রদেশের ' 


নপুর, পন্থনগর, লক্ষ, মধ্যপ্রদে- 
র বস্তার, ভূপাল, ইন্দোর, বয়লা- 


লাডিলা, অন্ধপ্রদেশের হায়ন্াবাদ, 
পাঞ্জাবের অমৃতসর, তামিলনাড়ুর 


মাদুরাই ইত্যাদি স্থানে যে মারাত্মক-' 


হিংসার আগুন জলে উঠেছে তা 
স্বভাবতই রাষ্ট্রপতিকে উদ্ছিগ্ব করে 
তুলেছে। এর প্রতিক্রিয়া স্থদূর- 


প্রসারী হতে পারে, অন্তত্র তা দ্রুত. 


বিস্তারলাভ করতে পারে আশংকা 
করেই প্রীরেডিড এখনই রাজনৈতিক 
দলনেতাদের আলোচনার মাধ্যমে 
প্রতিকার সন্ধান করতে বলেছেন । 
দ্লনিরপেক্ষ রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে দেশ- 
বাসীকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে 
দেবার অধিকার শ্রীরেড্ডির অবশ্যই 
আছে। 

এই সমস্ত হিংসাশ্রয়ী ঘটনার 
কারণ সর্বত্র একই নয়। কোথাও 
বিরোধের মুলে রপ্রেছে সাম্প্রদায়িক 
ভেদবুদ্ধি, অসহিষ্ণুতা এবং অপিক্ষা 


বা অজ্ঞতাজনিত কুসংস্কার । কোথাও, 


শ্রমিক, কৃষক বা ছাত্র অসন্তোষ । 
কিন্ত কারণ যাই হোক কিংবা ঘটনার 
মূলে যারাই থাকুক, রাজনৈতিক 
নেতাদের প্রভাব সকল শ্রেণীর উপ- 
রেই বিগ্যমান। অর্থাৎ রাজনৈতিক 
নেতার যদি রুখে দাড়ান, তবে 
হিংসার আগুন নেভানো অবশ্যই 
সম্ভব |, অন্তদ্দিকে যদি রাজনৈতিক 


নেতার] নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন হন, 


“তবে একদিন সে আগুনে তাদেরও 
সর্বনাশ হতে পারে । 

লক্ষণীয় যে, হিংসাত্মক ঘটনা 
কেবল জনতা-শাসিত রাজ্যেই সীমা- 
বদ্ধ নয়, ইন্দিরা কংগ্রেস, আঁকালী 
বা এ আই ডি এষ কে দলের সরকার 
যেখানে প্রতিষ্তিত সেখানেও উত্তে- 
জনা হাক্গামা প্রাণহানির ঘটন! 
ঘটেছে। আইন ও শৃঙ্খলা বজায় 


রাখার দায়িত্ব গ্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট রাজ্য ' 


সরকারের! কিন্তু কেন্দ্রীয় সর- 
কারের, কেন্দ্রীয় হ্বরাষ্্রমন্্রকের দায়িত্ব 
যে সর্বাধিক একথা অস্বীকার করা 
যায় কী? সেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র 
চৌধুরী চরণ সিং কি বিপদের গুরুত্ব 
সম্পর্কে যথে সচেতন ? 

একথাও আঙ্গ মেনে নিতে হবে 
যে, মাত্র একবছরের মধ্যেই কংগ্রে- 
মের বিকল্প দল হিসাবে জনতা পার্টির 
ভাবযৃতি অনেকখানি মান হয়ে 
গিয়েছে । এর জন্য বিরোধী দল- 
গুলে! অবশ্য কোন কৃতিত্ব দাবী 
করতে পারে না, দায়ী পাচমিশেলী 
দলের পাচমুখো আচরণ | নেতার! 
নিজেরাই যেখানে পরস্পরের 
নিন্দা-সমালোচনার বান ডাকাচ্ছেন, 
একে অপরের পদত্যাগ দাবি ক্রছেন 
মন্ত্রী বা দলপ্রধানের গদি থেকে তখন 
সাধারণ কর্মীদের ওপর, সাধারণ 


Ed 


মানুষের ওপর তার প্রতিক্রিয়া! 
কখনে! শুভ বা কল্যাণকর“হতে পারে 
কি? আর একে অপরের বিরুদ্ধে 
যারা বিযোদগার করতে ব্যস্ত, যারা 
নিজেরাই সংযম পালনে ব্যর্থ তারা 
হিংসা প্রশমনে"  উপদেশবর্ষণের 
নৈতিক শক্তি বা মনোবল পাবেন 
কোথা থেকে ? ফলে মারপিঠ দাজা 


হাঙ্গামা গুলী জাঠিবাজী অবাধে 
চলতে দেখা যাচ্ছে । 
তবে অস্ততঃ লক্ষৌ ও কলকাতায় 


এই হিংসাত্মক ঘটনায় যে ইন্দিরা 


কংগ্রেস মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে {এ দৃ্ 


সকলেই দেখেছে । সরকার ও শাসক 
দলকে বিব্রত করতে, নাস্তানাবুদ 
করতে বা আত্মরক্ষাযূলক অবস্থায় 
ফেলতে বিরোধী দল তো চাইবেই, 
তায় আবার ইন্দিরা কংগ্রেম গঠিত 
হয়েছে স্বৈরতন্ত্রী নেতৃবৃন্দ ও গুপ্তা 
মস্তান শ্রেণীর কমর্ণদের নিয়ে ৷ ইন্দিরা 
গান্ধী নিয়মমাফিক হিংসাত্মক ঘটনার 
পিছনে তার উসকানি প্ররোচনা 
নেই বলে ঘতই জনগণকে বিভ্রান্ত 
করতে চেষ্টা করুন না কেন, সীমাহীন 
ক্ষমতা ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হয়ে 
তিনি যে মরিয়া হয়ে উঠেছেন তা 
তার নানা উক্তি ও কার্যকলাপ 
থেকেই প্রমাণিত হয়েছে । নির্বা- 
চনের জ্রন্ত আরো চার বছর অপেক্ষা 
কর] যেন তার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে 


শামা । লসেঙ্ন্তই তিনি-গণ্ডগোল বিশৃ-. 


লা পাকিয়ে দেশবাসীকে বোঝাতে 
চেষ্টা করছেন যে, জনতা সরকার দেশ 
শাসনে ব্যর্থ, সে কাজজ একমাত্র 
ইন্দিরা গান্দীর পক্ষেই সম্ভব | 

জনতা দলনেতার! তাদের 
দুর্বলতা সম্থদ্ধে সচেতন নন, একথা! 
বিশ্বাস করা কঠিন । কিন্ত শ্বৈরতন্ত্রী 
শক্তি যে আবার মাথা চাড়া দিয়ে 
উঠছে এ বিপদ্বকে তারা যেন চোখে 
দেখেও দেখতে চাইছেন না। তারা 
নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে একবছর 
আগে যে দেশবাসীকে ইন্দিরা গান্ধীর 
ন্বৈরতন্থ সম্পর্কে বোঝানো গিয়েছিল, 
যারা ইন্দিরা বা তার * কংগ্রেসকে 
স্বপায় প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারাই 
আবার ধীরে ধীরে ইন্দিরার নিকট- 
বর্তী হতে চাইছে। শুধু দক্ষিণ 
ভারতেই নয়, যেখানে জরুরী অবস্থার 
বাড়াবাড়ি হয়েছিল সেই উত্তর 
ভারতের মানুষও আবার দলে দলে 
ইন্দিরাকে- দেখতে, তাঁর ভাষণ 
শুনতে ভীড় করছে। সরকারী 


কংগ্রেন থেকে এম-পি এম-এল-এর। 


ইন্দির] কংগ্রেসে ষোগ দিচ্ছেন, 


লোকসভায় সরকারী কংগ্রেসের 


চ্যবনের জায়গায় ইন্দিরা কংগ্রেসের 
স্টিফেন বিরোধী ঘলনেতার পদ 
পেয়েছেন । এ লক্ষণগুলো কি শাসক 
দল জনতা পার্টির পক্ষে শুভ 1 

আরো লক্ষণীয়, ইন্দিরা কংগ্রেসের 


পক্ষ 


শপ 
শা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২১শে এপ্রিল, ১৯৭৮ 


গমজননম 


থেকে নয়াদিজীতে বিশাল 
সমাবেশের আয়োজন করা হচ্ছে। 
রামলীলা ময়দানে পাঁচ লাখ এবং 
প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে দশ 
লাখ লোকের সমাবেশ ঘটানোর জন্ত 
শ্রমতী - গান্ধী ডাক দিয়েছেন। 
দিনটাও বেছে বেছে স্থির করা 
হয়েছে ২৫শে জুন--১৯*৫ সালের যে 
দিনটিতে শ্রীমতী গান্ধী দেশে জরুরী 
অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। এই 
কর্মস্চী যদি সফল হয়, তবে পরবর্তী 
পদক্ষেপ ইন্দিরা কংগ্রেম কী নিতে 
পারে, তা কি জমান কর! খুব 
শক্ত ? 

অতএব যেন তেন গ্রকারেণ গদি 
দখল করাই ঘাদের লক্ষ্য সেই 
ইন্দিরা কংগ্রেস কি রাষ্ট্রপতির সৎ 
পরামর্শ গ্রহণ করে হিংসস্মিক ঘটনার 
মুলোচ্ছেদে সরকারের সঙ্গে আলো- 


চনায় প্রবৃত্ত হবে? জনতা পার্টির 


চেয়ারম্যান চন্রশেখর সর্বদলীয় 
বৈঠক আহ্বানের কথা বলেছেন। 


যেমন একদা তিনি পরামর্শ দিয়ে- 
ছিলেন তদানীস্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
গান্ধীকে । সেদিন তিনি জয়প্রকাশ 
নারায়ণ বা বিরোধী দলগুলোর 
মোকাবিলা! করেছিলেন হিংসাত্মক 
পদ্ধতিতে, ফ্যাসিস্ট কায়দায়--জ্তরুরী 
অবস্থা সংবাদপত্রের সেন্সরশিপ মিস। 
ইত্যাদির সাহায্যে । আজ ক্ষমতা 


থেকে দুরে নিক্ষিপ্ত ইন্দির! কি হিংসা! 


রোধে সর্বদলীয় আলোচন! বৈঠকের 
প্রস্তাবে রাজি হবেন ? মনে হয় না। 
কারণ দেশ যদি হিংসা থেকে যুক্ত 
হয়, তবে ভার কৃতিত্ব তিনি ততটা! 
পাবেন না, সেটা পাবে তার শক্র 
জনতা পার্টি। ভাবীকলালের নাগরিক 


বা শাসক সহিংস হোক, তাতে তার 


'কোন মাথা ব্যথা নেই, কারণ ভ্রীফতী 


গান্ধী তো তার ব্যক্তি শাসনই কেবল 
ফিরে পেতে চান- ভবিষ্যতে দেশ 
গোলায় গেলেও তার তো! কোনে! 


ক্ষতি হচ্ছে না? 





পুর্ব ও দক্ষিণ-পূৱ রেলওয়ে ' 
কনসেমন্যাল হিল ফ্টেশন ফিরতি টিকিট 


লা এপ্রিল, ১৯৭৮ থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৭৯ পর্যন্ত এক বছরের অন্ত 
সারা বছর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য রেল অংশে ১২ একক ভ্রমণ ‘ভাড়ায়, 
এবং যেখানে পথযাত্র! প্রয়োজন সেখানে দুটি পুরা পথ ভাড়ুত্ন নিম্নোক্ত 
স্টেশন/আউট এজেন্সির জন্য কনসেসন্যাল ছিল স্টেশন ফিয়তি টিকিট দেওয়া 


হইবে দেই সব স্টেশন হইতে যেখান হইতে চার্জযোগ্য দূরত্ব ৫** 


ততোধিক। 


কিমিব! 


সি 


সিমলা, সোলান, ধরমপুর (পাঞ্জাব), কাঠগোদাম, দাঞ্জিলিং, কারিম, 
গৌহাটি, পাু, আবু রোড, পিপারিয়া, উটাকামণ্ড, কুমূর, কোদাই ক্যানাল 
আউট-এজেশ্সি (কোদাই ক্যানাল রোড ছারা পরিসেবিত ), কোটাগিরি 


আউট এজেন্দি (মেত্তুপালায়াম দ্বার! পরিবেদিত), মুসৌরি আউট এজেন্সি |: , 


(দেরাছুন ছার! পরিসেবিত), নৈনিতাল আইট এজেন্সি (কাঠগোদাম |. 
দ্বারা পরিলেবিত ), শিলিগুড়ি জং, পাঁঠানকোট, রাঁণীক্ষেত আউট এজেন্সি 

কোঠিগোদাম দ্বার! পরিসেবিত), বৈজনাথ পাপরোলা, পালানপুর (হিঃ প্রঃ), 
জওয়াল! মুখী রোড, ষোঁগীন্দর নগর, নাগ্রো্টা, গ্যাংটক আউট এজেদ্সি 
(শিলিগুড়ি জং ও নিউ জলপাইগুড়ি ছায়া পরিসপেবিত) এবং অঙ্গ 


তাঁওই। 


হিল স্টেশন ফিরতি টিকিট যা শুরুর দিন হইতে তিন মান পর্যস্ত 
কাকলী থাকিবে, মানত হ্যারি সম্পর্কে অরাক শর্তাবলী পূর্বের মত 


থাকিবে। | 


স্ুপারভাইজর, ইনফর্মেশেন সেণ্টার, পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্রেস, 
কলিকাতা-১ এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে, এসপ্ল্যানেড য্যানসন্দ কলিকাতা ৬৯ 
হইতে বা স্টেশনসমূহ হইতে পূর্ণ বিব্রণ পাওয়া যাইবে । 


কলিকাতা, মার্চ ৩১, ১৯৭৮, * 


চীফ কমাপিয়াল স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 
দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে 


চীফ কমাধিয়াল স্থপারিণ্টেণ্ডেন্ট 
_ পূর্ব রেলওয়ে 





El 


দর্পণ শুক্রবার ২১শে এপ্রিল, ১৯৭৮ | 


আমরা কোথায় আছি? 


গত ১২ই এপ্রিল হরি 


হামলাকারীর ছার! মহাকরণ আরও 


একবার আক্রান্ত হ'ল। আক্রমণ 
করলেন ইন্দিরা-অবভারে বিশ্বাদী 
একদূল মাহৰ যার! জনগণের 
ছারা প্রত্যাখ্যাত এবং জনগণ থেকে 
বিচ্ছিন্ন। একদ1 এদের দাপটে 
পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খল নির্মমভাবে 
পর্যুদস্ত হয়েছিল ৷ পুলিশ ও ‘ইন্দিরা 
গান্ধী যুগ যুগ জিও” পার্টির জয়েন্ট 
অপারেশনে দেশের মাঙহ্য এক 
বন্দিনী ভারতবর্ষে বিভীষিক1 কাতর 
অসহনীয় জীবন যাপন করেছিল। 
ব্গিত সাধারণ নির্বাচনের পর নির্ষা- 
ভীত ভারত ভেবেছিল তাদের 
বোধহয় দ্বিতীয় দফা বন্দিত্বমুক্তি 
ঘটল ; বিদেশী অত্যাচারের হাত 


থেকে ক্ষমতালোভী স্বদেশী শাসকের 


bd 


হাতে তায়! যে দ্বিতীয়বার নিজেদের 
স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়ে- 
ছিল জয়প্ৰকাশ নারায়ণের যোগ্য 
নেতৃত্বে সেই স্বাধীনতা তারা আবার 
ফিরে পেয়েছে। 

কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, জনগণের 
বিশ্বাস একটু - একটু করে আবার 
মুষরে পড়ছে। যে ইন্দিরা এণ্ড 
কোম্পানীর হাত থেকে তারা ক্ষমতা 
কেড়ে নিয়ে সে ক্ষমতা তুলে দিয়ে- 
ছিল শ্রীমতী ইন্দিরার দ্বারা উৎখাত 
সংগঠন কংগ্রেনী তথ! জনতা নেতৃ- 
বৃন্দের হাতে, জনগণ ক্রমেই হতাশ 
হয়ে লক্ষ্য *করছে, সেই মোরারজী 
প্রশাসন তাদের মনে হত সাহস 


আর তা 
বলেই শ্রীমতী ইন্দিরা ব্যঙ্গ করে 
জনতা সরকারকে বলতে পারছেন 
জনতা পার্টি যেন তার বিবোধী 
পার্টির ভূমিকায় দাড়িয়ে কাজ চালা- 
চ্ছেন। কথাটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । 
ইন্দিরা-মনোভাব হ'ল এখনও আমিই 
ইশ্বরী, দুর্বল অনতা পার্টি আমার 
বিরোধীর আসনে সমানীন। 


. কোথায় বলতে পারেন? জনগণের 


তাই ভরদা লোপ পেতে বসেছে । 
তারা ভাবছে, ব্যাপারটা কি? 
ইন্দিরা গান্ধী এসব কথা বলেন 
কী করে? কোন্‌ সাহসে ? অনে- 
কের প্রশ্ন, শ্রীমতী গান্ধীর পেছনে 


' আছে কোন নেপথ্য শক্তি ও 


দেশী মখ্লববাজ আম়লাচক্র ? 
জনতা পার্টি কি নামেই কেঙ্গীয় 
সরকার, আসলে রবার ষ্ট্যাম্প? 

* ভ্র্মতী' ইন্দিরার পুত্র মহামান্ত 
সধয় গান্ধী পর পর শাহ কমিশনে যে 


কীতি করে আসছেন, যেসব উক্তি 


তিনি বিচারালয়ের প্রতি অবাধে, 


প্রয়োগ করেন এবং আইনজ্ঞর] ও 
বিচারপতি তা হজম করে যান, সেই 
সব সংবাদ কণা পড়লেও জনমাঁনসে 
তয় ভীতি ও হতাশারই সঞ্চার হয়। 
সাধারণ কোনে! মানুষ কি পারেন 
কোনো বিচারপতিকে ঠেস দিয়ে 
এমন কথা বলতে যাতে সমগ্র 


আদালতই হাস্তাস্পদ হয়? পারেন. 


কিন্ত সধ্তক্প গান্ধী। উনি. সর্প 
বিচারপতি শাহকে বলেন, জনত! 
পার্টি বিচারক শাহকে হাস্তাম্পদ্ 
বানিয়েছে । বিচারপতি সেই ব্যঙ্গটি 
হজম করলেন, এমন কি বিরক্ত হয়ে 
ঘন তিনি বলে উঠলেন, এটা কি 


বলে গালাগালি দিতে ইতস্তত করেন 
নি'। দেশের বিচারালয়ে দাড়িয়ে 
সপুত্ৰ ইন্দিরান্দীরা যা করছেন তার 
পরেও সাধারণ মাহ্ষয কী করে 
বুঝবেন দেশে একটা সরকার চালু 
আছে? কী করে ভাবতে পারবেন, 
আবার আক্রমণ এলে, তাদের রক্ষা 
করতে পারে এমন পার্টির হাতেই 
তারা ক্ষমতা দিয়েছেন ? না, ক্রমেই 
মাহ্ুষের মনে পুরাতন ভয় ভীতি- 
গুলিই এসব কাগুকারখানায় আবার 
বাসা বাধছে। 

গত ১২ তারিখ. লাল দীঘির 
ওপর মহাকরণ আক্রমণের ষে ঘটনাটি 
ঘটে গেল গান্ধী পরিবারের অহাধ 
কার্যকলাপের প্রেক্ষাপটে তা কোনো 
বিচ্ছিন্ন ঘটন1 বলে মনে হয় ন!। 
ইন্দির! সপ্রয়ের অসম্ভব" দাপট দেখে 
পশ্চিমবঙ্গের ইন্দিরা-ভজা পার্টি 
উত্সাহ পেয়েছে। আর দি 


নাট্যশালা, সঞ্রয় নির্ভয়ে উত্তর 


“দিলেন, হা জী, এটাকে জনতা পার্ট 


নাট্যশালাই বানিয়েছে । বললেন, 
নষ্ট করার মত সময় ভার নেই। 
ভেরি ইনপর্টাপ্ট মিঃ গান্ধীর আছে 
ঢের দরকারী কাজ । 

সংবাদ পাঠে মনে হল, শ্রীমতী 
গান্ধী যে আদালত ও তার রায়কে 
সর্বময় ক্ষমতার বলে মৃৎপাত্র ও ছেঁড়া 
কাগজের মত ছুড়ে ফেলে দিয়ে- 
ছিলেন, আমরা সেই শ্রীমতী গান্ধীর 
দাপটের আমলেই বসবাস করছি। 
স্থতরাং শ্রীমতী গান্ধী তো বলবেনই, 


জনতা পার্ট তার বিরোধী পার্টির ' 


মতই আচরণ করছে (অর্থাৎ সর- 
কারী ক্ষমতা প্রয়োগের মুরোদ এই 
সরকারের নেই)। অপ্রয় গান্ধীও 
এটা ভালই হৃদয়ঙ্গম করেছেন । 
তাই শাহ কমিশনে তিনিই নায়ক ৷ 
এ কমিশন ঘি (তার বক্তব্যান্থ- 
সারে) নাট্যশালা হয় তবে 
সপ্রয়ই সেখানে নায়ক তো বটেই। 
ঘাত্রাপার্টির অধিকারীও তিনিই । 
একমাত্র ভারতবাসী, যিনি বিচারা- 
লয়ে দাড়িয়ে আইনজ্ঞদের চোখ- 
রাঙাতে ও কটুভাষণ তাদের প্রতি 
জবাবে নিক্ষেপ করভে পারেন। 
শ্রীলেখি শ্রীযুক্ত সপ্রয়ের ছারা বার বার 
বাক্যবাণে বিদ্ধ হতে - থাকেন। 


 ্রলেখিকেও তা হজম করছে হয়। 


সপ্তয় বলেন, শ্রীলেখি জরুরী অবস্থার 
দৌলতেই করে খাচ্ছেন। তার ব্যঙ্গ 
সাধারণ মাহ্ৃষকেও অপমানিত করে। 
“কিসসা কুপ্িকা” মামলার শুনানী 
কালেও সয় গান্ধী বিশেষ পাবলিক 
প্রন্িকিউটরকে 'স্কাউণ্ডে ল’ 


পুলিশের একাংশ তাঁদের মদ্বত 
যুগিয়েই থাকেন, তবে সেটাও খুবই 
স্বাভাবিক ঘটনা । পুলিশের মধ্যে 
যেমন আছেন কিছু রক্তলোলুপ বদ- 
মেজাজী মনোভাবের গুণ্ডা ও সমাজ- 
বিরোধী চরিত্রের অফিসর (এরা 
বন্দিনীর বুকে সিগারের আগুন চেপে 
বিকৃত ষৌনরুচির পরিচয় দেন) 
তেমনি আছেন স্বার্থপর নিষ্ঠুর আখের 
গুছানো কিছু লোভী মাহুয। এরাও 
সংবাদপত্র পড়েন। পড়ে যখন 
দেখেন, ইন্দিরা সঞয়ের পূর্ব দাপট 
সমান বলবৎ সর্বত্র তখন ভবিষ্কতের 
কথা মূনে রেখেই হয়ত, বরকত 
সাহেবের বরকন্দান্দী করতে প্রলুব্ধ 
হন। এই ছুর্বলচেতা পুলিশগুলিকেই 
বল্লভভাই প্যাটেল একদিন মান য- 
মনিবপ্রিয় এক জাতের চতুষ্পদ লাঙ্গুল 
বিশিষ্ট জীবের সঙ্গে তুলনা করে বজে- 
ছিলেন ওর! ইংরেজ মনিবকে সার্ভ 
করেছে, এখন আমাদেরও উত্তম 
সার্ভেন্ট হবে। তা হয়ত হবে তারা, 
তবে যখন জানবে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
সরকার সত্যিই ইন্দিরা! গান্ধীর 


, থেকেও ক্ষমতাবান । কিন্ত যতক্ষণ 


এই বিশ্বাস জনগণের মনে ও পুলিশের 
মনে না জন্নাচ্ছে, ততকাল সয় 
বরকত স্থব্রতবাবুবা তো ডোপণ্ট 
কেয়ার করবেনই । পুলিশের কোমর 
থেকে বেলট খুলে নিয়ে পুলিশকেই 
পেটাবেন ৷ বাধাদানকারী পুলিশের 


নম্বর টুকে নিয়ে তাকে চোখ', 


রাঙাবেন। 

ব্যাপার লক্ষ্য করে আজ সাধারণ 
মানযের- প্রশ্ন, আমরা কোথায় 
আছি? আছি কি সেই নিৰ্বাচন- 
পূর্ব ভয় ভীতি ও অসহায়তার যুগেই ? 


সরকার গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার কথ! 
বলছেন। কিন্তু এই কি একটা 
দেশের ॥ গণতান্ত্রিক চেহারা? যে 
দেশে বিচারায়ের সন্মান - নেই) 
আইনজ্ঞরা বিচারালয়ের মধ্যেই 
হুমকি ও গালাগালিজের শিকার; 
শ্বয়ং, বিচারপতিকে বলতে হয়, এটা! 
কি নাট্যশালা; বিচারালয়ে 
বিচারাধীন ব্যক্তির চ্যালারা আইন- 
সভার জনপ্রিতিনিধিদের যত স্বাধীন- 


ভাবে ষথাকাম্য মন্তব্য অবাধে ফ্োড়া- 


ছুঁড়ি করতে পারেন; যে দেশে তিন 
গজ দূরে পুলিশী দুর্গ বহাল থাকলেও 
মহাকরণ আক্রান্ত হতে পারে এবং 
রাজ্যপাল ভবনের ফটকে কিছু, 
হামলাকারী নাচতে পারেন তাণ্ডব 
নৃত্য, সে দেশের মানুষ হিটলারি 
শাসনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছেন 
বলে বিশ্বাস করবেন কী করে? আর. 
বআাদের মনে এই বিশ্বাস ফিরিয়ে দিতে 
অক্ষম যে সরকার, সেই দুর্বল সর- 
কারের প্রতিই বা মানুষের আস্থা 
থাকবে কেমন করে? গণতন্ত্র যানে 
তো খুশিত্ত নয়। যাচ্ছেতাই করার 
অবাধ স্বাধীনতা কোনে! গণতন্ত্ৰ 
তার নাগরিকদের উপহার দেয় না, 
দিলে তা হয় জঙ্গলতন্ত্র। 

দেশের ঘটমান ক্রিয়াকাণ্ডের! 
প্রতি লক্ষ্য রেখে মান্ষের হতাশা 
তাই দিন দিন বাড়ছে। 

যে দেশের সমর্থ সরকার, সরকার- 
নিযুক্ত কমিশন কক্ষের মর্যাদা রাখতে 
পারেন না, সে দেশে এমন কমিশন 
বসানরই বা সার্থকতা কোথায়? 
কমিশনের সার্থকতা সম্পর্কে সম্প্রতি 


॥.পাঁচ। 
প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন ভার নির্গা 
লিতার্থ, হল কমিশন জরুরী 
অবস্থার শ্বূপ উন্মোচনে সহায়ত 
করছে। এ হেন ব্যাখ্যায়ও কিন্তু 
স্রয়ের বক্তব্যই জোরদার হয় । সমৰ 
বলছেন, কমিশন জনতা পার্টির 
প্রচার যস্ত্র। জনসাধারণ একথ 
বিশ্বাস করেন না। প্রধানমন্ত্রী শ্বয় 
কি কমিশনের বিশিষ্ট গুরুত্ব সৃম্পৰে 
দেশবাসীর ধারণার সঙ্গে একমু 
নন? কমিশনের গুরুত্ব যত হালক 
হবে, এ কমিশনে সম্ধয়ী দাপট তত 
দেশবাসীব মনে বিভীষিকা কৃষ্টিৰ 
স্থযোগ পাবে নাকি? আর তার 
ফলশ্রুতিতে কলকাতার ওপর মহ 
করণ আক্রান্ত হবে, মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্থ 
নিক্ষিপ্ত হবে কটুতাষণ ? তারপ 
তা ছড়িয়ে পড়বে অন্তর? 

তীতিগ্রদর্শন ও বিভীষিকা হৃষ্ট 
দ্বারা যে ইন্দিরারাজ দেশকে একি 
বৃহত কারাগারে বন্দিনী করে তা 
পার্টির বাগ্ডাবাহীদের যথেচ্ছ আচ 
করার হৃযোগ চেয়েছিলেন 
বিভীষিকা কট্টর মাধ্যমেই সে 
ইন্দিরা পার্টি আবার ক্ষমতা 
প্রত্যাবর্তন করতে চাইছে। তীদে 
পার্টির আচরণ তাই কোথাও কোলে 
বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এমত অবস্থা 
কেন্দ্র যদ্বি সমগ্র ঘটনাবলী বিশে 
গুরুত্বের সঙ্গে মোকাবিলা না করেন 
তবে গণভীতি বাঁড়বেই, জনসাধার 
চিন্তা করতে বাধ্য হবেন, ভারা বচ 
কোথায় আছেন। ইন্দিরাজী 
বোধহয় এমনটিই চান। 


কলকাত। টেলিফোনে ঘুঘুত্র বাস 


( সংবাদদাতা প্রেরিত ) 


টেলিফোনটা ছিলো দক্ষিণ কল- 
কাতায় জনপ্রিয় ‘৪৬’ অঞ্চলে । 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি অফিসে 


ছিলে! এটা । অফিমটি প্রায় এক- 
বছর আগে উঠে যাওয়ায় টেলি- 


ফোনটি ক্যালকাটা! টেলিফোনসের 
স্টোরেজে রাখা ছিল। মাস ছয়েক 
আগে এ টেলিফোনটি উত্তর কলি- 
কাতার “৫২, অঞ্চলে এক সরকারী 
অফিপারের কোয়াটার্গে বসানোর 
নির্দেশ দেওয়া হয়। এখনও পর্যস্ত 
টেলিফোনটি বসেনি । টেলিফোনের 


-বিল কিন্ত তাতে বন্ধ নেই। পশ্চিম 


বঙ্গ সরকারকে ভাড়া গুনতে হচ্ছে। 
বহু চিঠিপত্র লেখা হয়েছে, ফল হয় 
নি। 

না সমস্তাটা এখানেই সীমাবদ্ধ 
নয়। শোনা গেল টেলিফোনটি 
হয়ত এখন কোথাও বে মাইনীভাবে 


কর্ণের ক্ষতি করে কিছু অসাধু কর্মচ 
টুপাইস কামাচ্ছেন। এই ঘুঘুর বা 
ভাঙ্গা সম্ভব কিন] টেলিফোহে 
জেনারেল ম্যানেজার ও মন্ত্রী মশাধ 
বলতে পারেন। সম্ভব না ছলে বৰ 
আপনারা অপদার্থ! 


মৰেও মৰেনি 
(সংবাদদাতা প্রেরিত ) 


মরেও মরে না। স্টেট প্ল্যা 
বোর্ড মৃত। কিন্তু মরেনি। মৃত 
সেক্রেটারী মশীই ওছু*চারজন-ক্র 
ট্রেটেড অফিসার ও কমা দেত্রি 
অফিসে আসেন আর বিকেল, 
হলে বাড়ী কাটেন। রিসার্চ ও 
নেই, অথচ শ্পেশাল পেননিয়ে ছু 
অফিসার মনেরআনন্দে কীযেরি 
করে চলেছেন! কংগ্রেস. আমঃ 


ভাড়া খাটছে। এটা নাকি হামেশাই তৈরী পেটোয়াদেক্স বৈঠবখান) 


হচ্ছে। এইভাবে সরকারের কাজ- 


সংস্থা এই অবস্থায় চলতে পারেন" 
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ব্রহ্মার পরিকল্পন! 
প্রাচীন রাজ্যসংস্থান’ বিষয়ক 
চৌষাট অধ্যায়ে (আদি, কালী, 


নাক্ষরতা ১ম সং) দ্েবত্রান্ধণ প্রতি- 


ষিত চাতুৰ্বণীয় সমাজের প্রতি বিদ্ধিষ্ট 
অস্থ্রদধের অত্যাচারের কথায় 
সুপ্রাচীন দিতি ও দহুর উল্লেখ কর! 
হয়েছে। বলা হয়েছে, “মনুষ্য লোকের 
অভয় কালে রাঙ্গারিগের ক্ষেত্রে 
'"অন্থরেরা জন্মগ্রহণ করিতে আরম্ভ 
করিল ।....জাত ও জায়মান অন্থ- 


রের ভারে ধরাসগুল আপনাকে ধারণ " 


করিতে অক্ষম হইল । অনস্তর দনুর 
উরসে দিতির গর্ভে কতকগুলি অহ্থর 
জন্মিল |... তাহারা দলবদ্ধ হইয়া 
প্রাণীদিগকে নিহত ও আহত করিয়া 
আশমবামী মহধিদ্দিগের উপর উপন্রর 
করিত এবং পৃথিবীর চারিদিকে 


ভ্রমণ করিয়া সর্বদা লোকের. অনিষ্ট 
চেষ্টা করিত ।” 


প্রশ্ন হ'ল, অহ্থর কারা? দেব- 


তারা তো দেহধারী জীব । সর্বাধুনিক - 


গবেষকদের মতে (আগ্রেস্ট, দানি- 
কেন প্রমুখ ) দেবতারা শুধুই দেহ্ধারী 
'নন, তার! ভিনগ্রহ থেকে আগত 
উন্নত বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপে 
পারদর্টা একদল নতশ্চর। অঙ্থ্র 
সম্পর্কে নয়া গবেষণার এখনও বাকি । 
সর্বাধুনিক বক্তব্য নিয়ে ধারা চিন্ত 
করছেন তারা অন্থর সম্পর্কে ছুটি 
ধারণা নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন । 
এক অস্থ্রও ভিন্গ্রহেরই আর একদল 
নতশ্চর, ছুই, তারা এই পৃথিবীরই 
প্রাচীন বাসিন্দা, এই পৃথিবীর দধল- 
দারি নিয়ে দেবপক্ষের সঙ্গে এদের 
বিবাদ বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল । 
সুর বিরোধী ছিলেন এরা । নাম 
ভাই অন্থর । এমনটি ঘটে থাকাও 
বিচিত্র নয়। ভারতের মাটিতে দখল- 
দ্বারি কায়েম করার জন্য যুরোপ থেকে 
এসেছিলেন যেমন ইংরেজ ফরাসী 
প্রমুখ জাতির বণিকগণ । ভারতের 
ইতিহাস তাদের পারম্পর্সিক বিবাদে 
উত্তাল হয়েছে । ইংরেজদের নাম 
যদি দেব আর ফরাসীদের নাম যদি 
"অন্থর হত, তবে এ ছুই বহিরাগত 
শক্তির সঙ্গে জোট বেঁধে যে ভারতীয় 
ল্লাজন্বর্ণ সেদিন নিজের নাক কেটে 
চসপর দেশীয় রাজার ঘাত্রাভঙ্গ করতে 
উদ্ধত হয়েছিলেন তাদের দেবজন ও 
বিরোধীপক্ষকে দেববিরোধী. অন্থর 
মল! ঘেতে পারত | পুরাকালে সঠিক 
কলী ভাবে দেবাম্থরেত্ন উৎপত্তি হয়ে- 
চিল তা আমাদের পুরাপু"ধি ঘেটেই 
নে নিতে হয়। কোনো ইতিহাস 
ন্থ এ সম্পর্কে এ পর্যন্ত আলোকপাত 
করতে, পারেনি। 
ভারতীয় পুরা পুঁথি মধ্যে বেদ 
প্রাচীনতম। সেই* বেদে'রই 
াচিীনতম অংশে অস্থরকেও দেবতা 
লো হয়েছে । পত্ডিতরা আরও খুঁক্ধ 


তথের আলোকে 





খাৱন মিৰ 


বার করেছেন অহ্থরই পারসিক 
‘আবেন্তা’য় ‘আছর’ নামে কীতিত। 
প্রাচীন বৈদিক ইন্দ। অগ্নি বরুণকেও 
অস্থর বলা হয়েছে৷ পরবর্তীকালে 


অস্থর তারাই যার! দেবসভ্যতার ' 


বিরোধী শক্তিজোট । খথেদের 


থর্ব বেদে দেববিরো- ১৪ 
AUS) ' থেকেই নাকি এ নাম। 


ধীদেরই “অন্থরণ হিসেবে উল্লেখ করা 
হয়েছে. তারা দেবতাদের উদ্দেশ্যে 
নিবেদিত পূজা৷ ও ষাগষজ্ঞ অনুষ্ঠানাদি 
ধ্বংশ করত। - 

মত্স্তপুরাণ মতে অন্রদেরও তিল 
জন ইন্ত্র ছিলেন £ নাম, হিরপ্যকশিপু 
বলি ও প্রহলাদ । ব্ৰহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত 
আছে এই অঙ্থর সম্প্রদায় ছিলেন 
ঘোর তামপিক এবং দেবার যুদ্ধে 
নিহত হলে তাঁরা পুনশ্চ দৈত্য দানব 
রূপে জন্মগ্রহণ করতেন। কশ্তপের 
বংশধাঁরা এই রকম অন্থর বংশ । 
দেবতাদের মত অহ্ররা! টকটকে ফর্সা 
ছিলেন না-। রঙ ছিল কালে! ৷ ভবে 
তারা ষে কুৎসিত ছিলেন এমন কথা 
সংহিতা অংশে পাওয়া যায় না। 
এদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠী 


ছিল £ বৃত্র, কৃষ্ণ, অহি, দেবক, দাস 


করঞ্ধ ইত্যার্দি। বৃত্রদের জনসংখ্যা 
ছিল দশ হাজার ও কৃষকদের পঞ্চাশ 
হাঁজার । দাঁশদ্দাতীয় অন্থরদের মধ্যে 
প্রখ্যাত হলেন নমুচি । কুষব নামক 
যে অস্থরের কথা ঝথেদে আছে তিনি 
নদীতে বাধ দিয়ে আপন মহিষীদের 
স্নানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এরা 
শক্তিশালী যোদ্ধা তো বটেই আবার 
কৃষিকর্মেও যথেষ্ট অগ্রদর ছিলেন । 
আন্বর সভ্যতা বিশেষ উন্নত না হলে 
দেব বিরোধিতা করে এদের পক্ষে 


পুত্রের মাংসও ভক্ষণ করতেন ) অসুর 
ছিলেন। এদের মধ্যে এক সম্প্রদায় 
হলেন, কিযিদ্বিন। পরদ্রব্য লোষ্টর- 
বৎ আত্মসাৎ করেই এদের দিনগুজ- 
রাণ হত্‌। “কিমিদদিনে'র উৎপত্তি 
এই চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে । 
এখন কি পাওয়া যায়” এই কথা 


সংহিভায় পাওয়া যায় দেবতাদের 
মধ্যেই দ্েবশক্র সম্প্রদায় ছিলেন । 
তাদের নাম; দেবপীযু। এদের 
মধ্যেও চৌর্যবৃত্তি চালু ছিল । (হ্বর্গ- 
লোক ও দেব সভ্যতা’ রাজ্যেশ্বর 
মি, জিজ্ঞাসা)! - 
অন্থর বধ করে তাদের সম্পূর্ণ 
নিশ্চিহ করার কৃতিত্বের জন্তই ধখেদে 
বন্দনামূলক স্তরগুলির সিংহভাগ 
ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে । দাস, 
ছত্র, বদ, শঙ্গরদের শহর নগর ও 
সভ্যতা ধ্বংস করে ইন্দ্র রক্ষা করে- 
ছিলেন দেবস্তাবক আর্ধঘের । তিনি 
শঙ্বরদের নিরানব্বইটি পুরী ধ্বংস 
করার জন্যই সম্ভবত 'পুরনার” নামে 
খ্যাত হন। 'খথেদ পরিচয়? লিখতে 
বসে তাই ডঃ হিরিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেছেন £ “সম্ভবতঃ ইন্দ একজন 
প্রতিহাসিক মানুষ ছিলেন এবং আর্ধ- 
দের বিজয় অভিযানে তিনিই মূল 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং পর- 
বর্তাকালে তাকে দেবের পদে উন্নীত 
করা হইয়াছিল ।” | 
এইসব তথ্যাদি পর্যালোচনা 
করলে বল যায়, অস্থরর! যদি দেব- 
তাদের .মত ভিন্গ্রহ থেকে আগত 
জীব না হয়ে থাকেন (না হওয়ারই 
সভাঁবন1) তাহলে তৎকালীন্‌ পৃথি- 


দ্বীর্ঘকাল টিকে থাক! সম্ভব হত নাও বীতে. তারাই ছিলেন শক্তিমান 


নিশ্চয় । বেদে অস্থর নিধনের জন্য 
ব্রাহ্মণদের পক্ষে বহু আর্তি ইতন্ডতঃ 
ছড়ানো আছে । বেদ আস্কর সভ্যতা 


ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মুখে কুলুপ এঁটে 


একেবারে নিশ্চুপ হলেও অথর্ববেদ 
(খথেদের বহু পরবর্তী) কিছু কিছু 
তথ্য পরিবেশন করেছেন । জানা 
যায়, ওঁরা দেবতাদের মতই একরকম 
লৌহ্জাল অথবা লৌহ পরশ ব্যবহার 
করতেন । বনু পণ্ডিতের মতে অন্থররা 


'দ্বেবতাদের তাঁড়ায় পালিয়ে গিয়ে 


মেসোপটেমিয়ীয় আসীরীয় সভ্যতার 
পত্তন করেন । সভ্য অস্থর ছাড়াও 
যাযাবর ' শ্রেণীর ভ্রাম্যমান ও ক্ষতি- 
কারক এমনকি নরখাদক (অথর্ববেদে 
উল্লেখ আছে, ঘাতু সম্প্রদায়ের জননী 


~~ 


রাজন্তকুল । আর্যরা বহিরাগত দ্বেব- 
বাহিনীর সাহায্যে এদের উৎখাত 
করে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
করেন। আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর 
। ভার] যে 'কালাধার” (ইতিহাস) 
ভবিষ্যজ্কনের জন্ত রেখে যান তাতে 
আন্থর সভ্যতার নামগদ্ধ ঘৎ্পরনাস্তি 
অনুল্পেখিত রেখেই আর্ধনাহাজ্য্যের 
গুণগান গেয়ে গেছেন এবং আপ্রাণ 
চেষ্টা করে গেছেন তাদের অভিযানে 
সহায়তাকারী বহিরাগত নভশ্চরদের 
গালগল্পের মাধ্যমে দেবতা বানিয়ে 
যাওয়ার অন্ত । আর্য আধিপত্যের 
পূর্ণ বিকাশের পরই তাই আমর! 
প্রতিমা পূজার প্রচলন দেখতে পাই। 
এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচন! 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২১শে এল, ১৯৭৮ ৪৫ 


করা ষাবে। ইন্দ্রপু্জ! সম্পর্কে ইতি- 


. পূর্বে লিখেছিলাম, উপরিচর বহু 


একটি বেস্যষ্টিকে ইন্দ্রের প্রতীক 
হিসেবে পুজার প্রচলন করে গেছ- 
লেন, সেই স্থবাদেই তিনি মহা- 
ভারতে পরম ধামিক থেতাবে ভূষিত 


' হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে 


ভুলে গেছলাম, বংশদণ্ড পুঁতে ইন্দ্রের 
পূজা ভারতের কোনো কোনো অংশে 
এখনও প্রচলিত আছে । 

খশ্েদে উল্লেখিত বিভিন্ন জাতি 
সম্পর্কে গভীর গবেষণা করে ডঃ এ ডি 
পুশলকর তার সংক্ষিপ্ত নিবদ্ধ 
‘Aryan Settlements in 
India’-য্র মূল্যবান তথ্যাদি পরি- 
বেশন করেছেন |. এই তথ্যাদি থেকে 
আস্থর সভ্যতা সম্পর্কে আমর! আরও 
ঢেয় কথ! জানতে পারি। 

সমৃদ্ধিশালী অনার্য পাপিদের 
দেবতা হিসেবেপুশলকর ‘বল’ রাজার 
উল্লেখ করেছেন । ইন্দ্র বলকে হত্যা 
করে পাশিদের গোধন ডাকাতি করে 
নিয়ে যান। দাস ও দক্থ্যর্দের মত 
পাণিরাও ছিলেন দেবব্রান্মণ বিরোধী 
শক্তিমান জাতি। পাণির! ছিলেন 
বণিক জাতি। খথেদীয় আমলে 
সমুদ্রপথে বাণিজ্য করতেন তার! এবং 
পাশ্চাত্যদেশে এদের মাধ্যমেই আর্য 
সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল বলে 
পুশলকর মন্তব্য করেছেন । খখেছে 
দাস দন্যদের ছুমুখি বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে । বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের 
বিরোধী. এই সম্প্রদায়ও অসভ্য 


ছিলেন না। রীতিমত দুর্গ বানিয়ে 


নগর পত্তন করে বসবাস করতেন । 
এদের চামড়া কালে! ও নাসিকা 
চাপা ও স্ফীত (অনস”)। এদের 
অন্যান্ত গোষ্ঠীর নাম কিরাত, কিকত, 
চণ্ডাল, পর্ণক, সিমু প্রভৃতি । গাঙ্গেয় 
উপত্যকায় বাসকায়ী এইসব সম্প্রদায় 
পূর্বভারতে এবং ঘ্বক্ষিণপূর্ব ভারতে 
আর্যদের অগ্রগতির ধার! আ্দবরোধ 
করার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করে 
গেছেন । পরাস্ত হওয়ার পর সম্ভবত 
এ'রা আর্ধদালে পরিণত হন । কেননা 


. দাস’ শব্দটি দাসত্বকারী . গোষ্ঠী 


হিসেবে পরবর্তী বৈদিক যুগেপরিচিতি 
লাভ করে। দ্বস্থ্য সম্প্রদীয় সম্পর্কে 
আৰ্ষ বিশ্লেষপগুলি এই রকম : ভারা 
ছিল অকর্মণ্য বা সামাজিক ক্রিয়া- 
কর্মহীন ; অদেবায়ু অথবা দেবতাদের 
সম্বন্ধে শ্রন্ধাহীন, অত্রন্ষণঃ অর্থাৎ 
ব্রাহ্মণদের তোয়াক্কা করতেন না। 
এর! আইনের ধার ধারতেন ন! 
বলেই অব্রতঃ আর যন্ বলি 
ব্যবস্থা, দাস্য সমাজে অপ্রচলিত 
থাকায় তারা ছিল অধধ্যনঃ। - 
অসুর সম্পর্কে নানা মুনির নানা 
মত। যাঁর! বৈদেশিক ভারভতত্ব- 
বিদর্দের মত ভারতকে গোড়াতে 
একটি জনহীন তৃমিখণ্ হিসাবে কল্পনা 


করেন ভাদের ধারণ! কি অনুর, কি 
আদি ভারতীয় কিবা আর্য সকলেই 
এসেছেন পশ্চিষ ভূভাগ থেকে । এ 
যেন সেই বাঁইবেলীয় বক্তব্য । বাই- 


Lid 


ভাষাতেদ্ব করে বিভিন্ন তাষাভাষী 
জাতিকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দ্বিলেন। 
এ সব পত্তিতরা (ভারতে এদের 
অনেকেই পণ্ডিতপ্রবর ) ছুএক টুকরে।। 


"শব্দের সুত্র ধরে ভাষাভিত্তিক আলো- 


চন! ফেদে বলে এসেছেন, বিশাল 
সংস্কৃত ভাষার ভাগ্তারে যে সমুদয় 
শব্দাবলী আছে তার ছুএকটার সন্ধান 
পাওয়া গেছে পশ্চিম ভূখণ্ডে । অতএব 
পণ্ডিতরা অন্গমান করে নিয়েছেন 
ছুএকটা। শব্দ যখন সেখানে পাওয়া 
গেছে তখন দেইসব দেশের অধি- 


বাসী এসেই ভারতীয় সভ্যতার পত্তন ... 


করেছেন । এই আ্যষাট়ে যুক্তি এখন 
অনেকে মানতে গররান্দি। ত্যরা 
বলেছেন ভারতে যে ভাষা বিস্বয়- 
কর সমৃদ্ধি লাভ করল, সেই ভাষারই 
ছিটকে পড়া ছএকট1 শব্দ বরং উল্টো- 
ভাবে একথাই প্রমাণ করে-ঘে আর্ধ- 
দের মধ্য থেকে বিতাড়িত কোনো 
কোনো! গোষ্ঠী পশ্চিমে পাড়ি দিয়ে 
সেখানে নয়া সত্যতার পত্তন করেন। 
ছুএকটি শব্দ সম্বল করে কোনো 
জাতির পক্ষে ভারতে এসে বেদ- 
বেদান্ত রচন। করান সম্ভব নয়। 
এই যুক্তি বিদেশী ভারততত্ববিদদদের 
পাণ্ডিত্যের মুখাপেক্ষী নয়। তাই 
আশলীরীয়া থেকেই অস্থররা ভারতে 


আগমন করেন, এ যুক্তিও এখন . 


অনেকে চালেঞ্ত করছেন । তাগ্ডার- 
কর মনে করেন, শতপণ ব্রাহ্মণের 
তথ্যাহ্ছসারে অস্থ্ররা মগধ বা দক্ষিণ 
বিহারের বাপিন্দা ছিলেন । ব্যানাঙ্গা 
শৃস্ী বলেন, ওঁদের আগমন ঘটে 
আসীরীয়া থেকে এবং গুরাই সিন্ধু 
সভ্যতার রচযক্িতা। এ সম্পর্কে 
আমার প্রশ্ন একটিই। স্লাসীরীয়া 
থেকে অস্থর যেন লা, কিন্ত বাদ 
বাকি যে সম্প্রদায়গুলির, নামের সঙ্গে 
পশ্চিমী কোনো নামের মিল খুঁজে 
পাওয়া যায়নি তারাও তো দ্রেব- 


' বিরোধী অস্থর মন্প্রদ্থায় ভুক্ত তবে কি 


তারাও সকলেই নো"ম্যানস ল্যাণ্ড 
এই ভারতবর্ষে এককালে বিদেশ 
থেকেই এসেছিলেন ? আর্ধরাও, 
বল! হয়েছে এশিয়া! মাইনর থেকে 


সমাগত । ভারতবর্ষকে এমনভাবে ৮ 


জনবিবঙ্জিত অবস্থায় কল্পনা করার 
যুক্তি কী? 

পত্তিতদ্বের তর্ক করতে দিন। 
আমরা জনাকীর্ণ প্রাচীন ভারতকে . 
তার ভূমিজ সম্তান সস্ততি সহই 
পেয়েছি পুরাপুধি থেকে । স্ৃতরাং 
আমাদের বিদ্বেশী ভারত তাত্বিকদের 
প্রচারিত বাণী ঘাটাঘশাটির প্রয়োজন 
ন্ইে। 

দেব ও অন্থর এবং দেবান্ছগত 
ব্রাহ্মণ ও ব্রাক্ষণ-অঙ্থগত ক্ষত্রিয় রাজা- 


দরের যে ইতিহাস পুরাণ কথার মধ্যে. 


গন্ধের গোলমেলে বূপকে আচ্ছন্ন হয়ে 
আছে, নয়া চিন্তার সুত্র ধরে মহা- 
ভারত থে'টে আমর! এখন সেই 
কবরস্থ ইতিহাসের সন্ধান করে জানতে 
পারি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দেববিরোধী 
ছুর্যোধন শিবিরে যে সব রাজন্তবর্গ 
ষোগদ্ধান করেছিলেন, মহাভারত 
তাদেরও অস্রবংশীয় বলেই উল্লেখ 
করেছেন। k 

| ( চল্গবে ) . 
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₹ গণতন্ত্রের দৈতরূপ £ শমিক শ্রেণীর কর্তবা 


কনর কুণ্ডু 


ইংল্যাও, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী 
ও হল্যাণ্ডের মতো! ইউরোপের উন্নত 
ধনতাস্তিক দেশগুলোতে বুর্জোয়া 
শ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছিল ধনতান্ত্িক 
বিকাশের প্রয়োজনের স্বার্থেই । 

তারপর শ্রমিক শ্রেণী দীর্ঘ সংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে ধনতাগ্ত্রিক কাঠামোর 
মধ্যেই কিছু কিছু গণতাধবিক অধিকার 
অর্জন করেছে । অতএব, সেই সমস্ত 
দেশের সংসদীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ আধা! 


“পসামস্ততস্তিক ও আধা ওপনিবেশিক 


দেশের সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে 
যুলগতভাবে ন্বতত্ত্। 

ভারতবর্ষের বুর্জোয়া শ্রেণী গণ- 
তাস্ত্িক বিপ্রব সম্পূর্ণ করেনি । সেই 
মুরোদও তাদের নেই, রাষ্ট্রক্ষমতাও 
বুর্জোয়া শ্রেণীর একাধিপত্যে নেই । 
অতএব, গণভন্রক্ষার সংগ্রাম বা 


" শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক অর্জিত সাফল্যগুলি 


রক্ষার সংগ্রাম ষে অর্থে ধনতান্ত্রিক 
দেশগুলোতে সংঘটিত হতে পারে, 
সেই অর্থে ভারতবর্ষের মতো দেশে 
হতে পারেনা । ভারতবর্ষের 'সংবি- 


ধান জনগণের যথার্থ প্রতিনিধিদের 


দ্বারা গণতাস্ত্রিকং পদ্ধতিতে রচিত 
হয়নি । জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে 
জনগণ যেদিন সংবিধান রচনা করবে 
সেদিনই ভারতবর্ষ হবে প্রকৃতই জন- 
গণের রিপাবলিক! 
লেনিন চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন--*গ্ঠাভন্ রাষ্ট্রেরই একটি 
কূপ, রাষ্ট্রের *বিচিত্র রূপের মধ্যে 
একটি'। কাজেই, প্রত্যেক রাষ্ট্রের 
স্তায় গণতন্ত্রে. সংগঠিত ও প্রণালী- 
ৰদ্ধভাবে মানুষের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ 
করা হয়, গণতন্ত্র একদিকে এইরূপ । 
অন্তদিকে আবার সমস্ত নাগরিকের 
সাম্য এবং রাষ্ট্রের কাঠামো ও শাসন 


-* ব্যবস্থা নির্ধারণে সকলের, লমানাধি- 


কার যে বাহ্যতঃ স্বীকৃত হয়েছে 
গণতন্ত্র তারও নিদর্শন বটে” (রাষ্ট্র ও 
বিপ্লব )। 


প্রকৃতপক্ষে; বুর্জোয়া শ্রেণী 


' যেখানে নিরঙ্কুশ আধিপত্য অর্জন 


করেছে অর্থাৎ যেখানে ' বুর্জোয়া 


শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 


সেখানে শ্রমিকশ্রেণী সংগঠিত বল- 
প্রয়োগের মুখোমুখি হয়, আবার 


*' বুর্জোয়াশ্রেণী প্রদত্ত উদারনৈতিক 


মানবতার ছি'টেফেটা অধিকারও 
ভোগ করে থাকে । এককথায়, 
গণতন্র ভিতরে ভিতরে হিংস্র শক্তির 
পরিপোধক, সশস্ত্র সামরিক বাহিনীর 
প্রহরায় স্থরক্ষিত ; কিন্ত বাহ্যতঃ 
সহনশীল ও .নাগরিক সাম্যের 


* প্রচারক । ' 


শ্রসিকশ্রেণী গণতন্ত্রের এই বৈত 


চরিত্র উপলদ্ধি করে। সে পীড়ন 
মূলক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 


সৃষ্টি করে) সহনশীল গণতন্ত্রের 


সুযোগ সথবিধাগুলির পূর্ণ সদ্যবহার - 


করে। 


পার্লামেপ্টকে শ্রমিকশ্রেণী কোন্‌ ' 


দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবে ? এবিষয়ে দৃষ্টি- 
ভঙ্গির স্বচ্ছতা না থাকলে "শ্রযিকশ্রেণী 
বিপথে পরিচালিত হতে পারে। 
মেকী মার্কসবাদীর। পার্লাগেন্টেয 
অভ্যস্তরে সংগ্রামকে বেঁধে দেয়, 
স্থবিধাবাদ ও অবিপ্লবী কার্যক্রমের 
ছারা শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী 
চেতনাকে ভোঁতা করে দেয় । 
বার্ণস্টাইন, কাউটস্কী, ক্র শ্চেভ, 
টিটো প্রমুখ সংশোধনবাদীর শ্রমিক 
শ্রেণীর মধ্যে 
ছড়িয়ে দিয়েছিলেন । তার! বলে 
বেড়াতেন ষে, সর্বহার] শ্রেণী, পার্পা- 
মেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের দারা 
 রাষট্র্ষমতা দখল করতে পারে, এমন 
কি রাষ্ট্রষক্রকে ধ্বংসও করতে পারে । 
৷ সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির 
বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে উপস্থাপিত 
কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিবেদনে এন এস 


ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন- “To win a _ 


majority in parliament and 
transformit into an organ of 
peoples power, given a 
powerful revolutionary 
“movement in the country, 
means smashing the military 
buraucratic machine of the 
Bourgeoise and setting up a 
“Dew, Proletarian people’s 
state in parliamentary form.” 


এই ধরনের আবিষ্কারের জন্য 


অবশ্য ক্র,শ্চেভের মৌলিকতার তারিফ, 


করা যায় না। বাণস্টাইনের কথারই 


প্রতিধ্বনি ছিল এইসব অর্বাচীন - 


উক্তিতে । বার্ণস্টাইন প্রকাশ্যেই সর্ব- 
হারার একনায়কত্বের বিরোধিতা 
করেছিলেন। তিনি জোরের সঙ্গে 


বলতেন-_*সমাঁজতন্ত্র সংঘটিত করার 


জন্ত আইনসঙ্গত পালমেন্টারী পথই 
একমাত্র পথ ।” কে কাউটস্কী তার 
“নয়! কৌশল” গ্রন্থে গলা ফাটিয়ে 
প্রচার করলেন=—“*The aim of our 
political struggle remains, as 
a hither to, the conquest of 
state power by winning a 
majority in parliament and 
by converting parliament in- 
to the master of the Govern- 
ment.” 

লেনিন কাউটস্কীকে তীব্র ভৎ- 
সনা করে লিখেছিলেন--"This i 
the height of folly or hypo- 
crisy 3; It is substituting 


“মোহ ও বিভ্ৰান্তি’ " 


voting, under the old system 
and win the old power for 
class struggle and revolu- 
tion.” (Greetihgs to the 
Italian, French and German 
Communists-collected works, 
৫610 Russian Edt. Moscow, 
Vol. 4 P-40 ) 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তাকালে 
বিশ্ব-পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
ঘটে গেছে। প্রথমতঃ, অমিত শক্তি 
নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে একটি 
সমাজতান্ত্রিক শিবির (বর্তমানে 
বিভক্ত )। দ্বিতীয়তঃ, এশিয়া, 
আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার 
দেশে দেশে দেখা দিয়েছে জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলনের এক অভূতপূর্ব 
জোয়ার। তৃতীয়তঃ, বিশ্ব সাম্রাজ্য- 
বাদের তৃতীয় সংকট এক অভ্ৃতপূর্ব 
পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে । আস্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুজিবাদের অর্থ- 
নৈতিক বাজার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে 
ষাচ্ছে এবং যুদ্ধ অর্থনীতির সর্বনাশা 


সংকট সামাঙ্যাবাদের মুহূযূ্ণ অবস্থা- 
কেই স্থচিত করছে। 

বিশ্ব পরিস্থিতির উপরোক্ত পরি- 
বর্তনের মুখে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বিশ্ব বিপ্রবেরই 
একটি অবিচ্ছেন্তঠা অংশে পরিণত- 
হয়েছে । দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্বরকালে 
সর্বহারা শ্রেণীর পার্টিগুলির কাছে 
কোন্‌ কোন্‌ শিক্ষা প্রোজল হয়ে 
উঠেছে? 

(এক) সর্বহারার অগ্রণী পার্টিগুলি 
বিপ্রবের পথ থেকে বিচ্যুত হলে, 
নিতূল রণকৌশল ও রণনীতি নির্ধা- 
রণে ব্যর্থ হলে প্রতিবিপ্নবী শক্তির 
অত্যুখান অনিবার্ধ হয়ে ওঠে । 

(ছুই) যে সমস্ত শ্রমিক কৃষকের 
পার্টি অর্থনীতিবাদের শিকার হয়ে 
পড়ে, রাজনৈতিক দংগ্রামের অভি. 
মুখকে রাষ্ট্র্ষমতাঁ দখলের চৃড়াস্ত 
উদ্দেশ্যের দিকে নিবদ্ধ রাখেনা, প্রতি 
পর্দে শৃন্তগর্ভবাকচাতুর্ষের ছার! চমৎ- 
কারিত্ব সষ্টি করে এবং কার্যত: শোধন 


. সাত - 


বাদীদের সঙ্গে আপোষ করে চলে 


- সেই সমস্ত পার্ট প্রতিক্রিয়ার আক্র- 


মণের শিকার হতে বাধ্য । 

(তিন) যে পার্টি শুধু মজুরদের 
ভোটেরজন্ত নির্বাচনীজিগীর তোলে 
না, সঙ্গে সঙ্গে জনগণের ব্যাপকতষ 
সংশয়কে এক্যবদ্ধ করে বৈপ্লবিক, 
সংগঠন গড়ে তোলে সেই পার্টিই 
শ্রমিক শ্রেণীর ভ্যানগার্ড পার্টিকপে 
আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। 

(চার) কৃষক শ্রেণীই সর্বহারা * 
শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মিত্র । 
শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক রুষক 
মৈত্রী বন্ধনই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
প্রধান নিশ্চয়তা । 

(পাচ) শ্রেণী সহযোগিতার পথ 
নয়) শ্রেণী সংঘাতের পথই শ্রমিক- 
কৃষকের মুক্তির পথ । অব্যাহত শ্রেণী 
সংঘাতই জনগণের রাজনৈতিক চেত- 
নাকে অসশ্বের মতো শাণিত ও উজ্জল 
করে ভোলে । 

উপরোক্ত শিক্ষাপ্ডলো| বাস্তবে 
রূপ দিতে ন! পারলে ভারতবর্ষের 


কম্যুনি্ট আন্দোলনের ভবিষ্যত অনি- 
শ্চয়তার গোলক ধণধায় ঘুরতে 
থাকবে আরও বহুদিন । 


ডাগ কণ্ট্নল অধিকারে দূনীতির চক্র 


অ!পাতদৃষ্টিতে পদ্বোক্নতি হইলেও 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ড্রাগস্‌ কনট্রোল 
ভিরেক্টরের অতিরিক্ত ডি এইচ এস 
ফ্যাথিলি- ওয়েলফেয়ার পদে সাম্প্র- 
তিক নিয়োগ বর্তমান সরকারের 
পক্ষে যথার্থ হইয়াছে বলিয়া সংশ্লিষ্ট 
মহল বিবেচনা করিতে পারেন। 
অবস্য এ এক ধরণের ছুর্বলভা প্রন্থত 
ব্যবস্থা বলিয়াও কেহ কেহ বিবেচনা! 
করেন। যাহাই হোক, ইহা ওয়াকি- 
বহাল মহল ধারণা করিতেছেন যে, 
উক্ত সাধারণ এম.বি বি-এস করিৎ- 
কর্ণী ডাক্তার আমলাটিবর্তমান পদ্বেই 
খেল দেখাইতে সুরু করিবেন । ভূত- 
পূর্ব কংগ্রেসী স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের 
মনস্তষ্টির জন্ত ইনি কী না করিয়া- 
ছেন! দলীয় চামচাদ্বের জন্য বিজ্ঞা- 
পন তুলিয়া দেওয়া হইতে স্থরু করিয়া! 
লবণ হৃদ কংগ্রেদ অধিবেশনকালে 
অন্ত রাজ্যের কংগ্রেস ভি আই পি- 
দের জন্ত বিলাসবহুল হোটেল, 
অফিসের সরকারী গাড়ী, অফিসার 
কর্মচারী নিয়োগ পর্যস্ত কিছুই বাদ 
যায় নাই। কারণ এই ডাক্তার 
আমলাটির বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ ও 
তদন্ত তখন সরকারী দপরে চালু 
ছিল। এমন সেবার জন্য সেসব 
নাকি চাপা পড়িয়াছিল। পরবর্তী 
কালেও নাকি অনেক অভিষোগও 


.জমা হইয়াছে । আমলাঁটি সে সব 


চাঁপা দেওয়াইবার জন্য নানা আবে 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) ' 


বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠমহলে এবং 
দলীয়ক্ষেত্রেছায়! বিস্তার শুরু করিয়া- 
ছিলেন । মাঝে কয়েকমাস ভবলু 
এইচ. ও ফেলোশিপ এর স্বাদে 
ঘুরোপ ভ্রঞণের জন্য তাহাতে ছেদ 
পড়িয়াছিল। ১লা মার্চ নৃতন পদে 
যোগ দিয়াই ইনি পুনরায় সক্রিয় 
হইয়াছেন কেমন ক্রিয়া মন্ত্রীমহলে 
প্রভাব বিস্তার কর! যায়। শোনা 
যাইতেছে ইহার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় 
আই-এ-এস খুব সম্প্রতি দিল্লী হইতে 
পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন। তিনি 
ইতিপূর্বে শ্রমদপ্তর ও স্থান্থ্যঘপ্তরে উপ- 
সচিব ও যুগ্ম সচিব রূপে, থাকায় এই 
ডাক্তার আমলাঁটির চাকুরীজীবন ্বর্ণ- 
ময় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার 
পুনরাবৃত্তি হইলে আশ্চর্য হবার কিছু 
থাকিবে না। | 
এই ডাক্তার-আমলাটি ড্রাগদ্‌ 
কনট্রোল অধিকারে একটি চক্র তৈরী 
করিয়া গিয়াছেন। সেই চক্রের স্থুদে 
আমলারা বিগত কংগ্রেস শাসনের 
শেষ দিকে ( ডিসেম্বর ৭৬ হইতে 
এপ্রিল ৭৭ পর্যস্ত ) বহু নিয়মবহিদ্ভ্ততি 
পদ্দো্লতি ও সুযোগ স্থবিধায় ভূষিত 
হইয়াছিল পূর্বতন স্বাস্থামন্ত্রী মহাশয়ের 
বদ্দান্তায়, লবণ হ্‌ কংগ্রেস অধি- 
বেশনে সেবার অলিখিত পুরস্কার 
হিসাবে । সেই চক্র আজিও সক্রিয় 
থাকিয়! ড্রাগস কনট্রোল অধিকারকে 
দুনাঁতির পঙ্কে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। 


এই অফিসের অধোগ্য অপদার্থ ও 
অপরিচ্ছন্ন প্রশীসন শশিকলার স্যায় 
বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকারী অর্থ 
অপব্যয় অপচয় ইত্যাদির ব্যাপারে 
এই অফিসটি শীর্স্থান লাভ করিতে 
পারে। প্রাক্তন ডিরেক্টর এই প্রশা- 
সন হাষ্ট করিয়া গিযাছেন নিজের 
স্ববিধার্থে এবং তাহার বশংবদ চক্র 
পূর্বের ছিটেফোটার বদলে বর্তমানে 
মোটামুটি লাভ করিয়া ছারপোকার 
মত কলেবর বৃদ্ধিতে মগ্র। শোনা 
যায় স্বাস্থ্যদপ্তরের কিছু কিছু আমল) 
(কেরাদী হইতে অফিসার) এই 
চক্রের পৃ্পোধণ করিয়! চলিয়াছে। 
য় ্বাস্থাসচিৰও নাকি এই চক্রের 
আশ্রয়দাতা । নচেৎ এই চক্রের 
অবাধ কার্যকলাপ কেমন করিয়া 
আজও চালু থাকে? মাননীয় স্বাস্থ্য 
মন্ত্রী তদন্ত করাইতে পারেন £_- 

(১ ওষধ তৈয়ারীর লাইসেন্স 
পাইতে গেলে ভেট দিতে হয় কিনা ॥ 

(২) কোন কোন বিশেষ বিশেষ 
কোম্পানীর ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি কাঙ্স 
করানোর জন্য ' ক্ষমতাসীন চক্রের 
লোকের! সাধারণ কর্মীদেন্ন ওপর 
চোটপাট করে কিনা। 

(৩) কোন রিজিওনাল অফিসের 
গ্যাসিষ্ট্যান্ট ডিরেক্টররূপে  জনৈঝ 
আমলা চার্জ রিপোর্ট, দেন ৪1১৭" 

( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) a 


~~ 


l আট ॥ 


পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে 


পশ্চিমবাংলাযন পঞ্চায়েত নির্বাচন 
অন্ুঠিভ হবে আগামী জুন মাসের ৪ 
তারিখে । এবার নির্বাচনে বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ভার দলীয় 
প্রতীক ব্যবহারের স্থঘোগ পাচ্ছেন । 
, বাহফ্রট সরকার রাজনৈতিক দৃষ্টি 
ভঙ্গীরই প্রতিফলন ঘটাতে চান এই 
নির্বাচনের মাধ্যমে কারণ গ্রামের 
মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরে 
আসতে পারে এই পথেই । 
উচ্চবিত্ত এবং বর্ণহিন্দু প্রভাবিত ও 
আবহমান বাল ধরে প্রশাসিত 
গ্রামীণ সামাজিক কাঠামোর বহিরা- 
দিক রূপান্তরের পথে সবৃচেক়ে বড় 
কথা হচ্ছে গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষের 
অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন করা! 
এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনে তাদেরও 
অংশভাগী করে তুলে সারা দেশের 


বৃহত্তর প্রশাসনের সঙ্গে তাদের ঘোগ- 
সুত্র গড়ে তোল? গ্রামীণ সামা 
জিক পরিবেশকে গণমুখী করে 


তোলার সেই উদ্যোগই নিয়েছেন 
রাঁজে)র বামক্রণ্ট সরকার যা কাক্ষেমী 
বার্থাঘেবী মহলকে ইতিমধ্যেই চঞ্চল 
করে তুলেছে । এই স্বার্থান্বেষী চক্র 
এবার নান্যপস্থী হয়ে শেষ চাল 
চেলেছেন দ্লহীন গণতঙ্কের দোহাই 
দিয়ে। এই রাজ্যে তার নেতৃত্ব 
নিয়েছেন ক্ষমতালোভী অক্ষম বৃদ্ধ 
প্রচুল্পচন্্র সেন মহাশয়। ঘ্বণার 
কালীয় দহে নিমজ্জিতপ্রায় কংগ্রেসকে 
রক্ষা করার এই চতুর কৌশলটিই 
রফু্বাবুর! প্রয়োগ করছেন আসন্ন 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে যার প্রতিফলন 
কিছু কিছু দেখে এলাম বাকুড়। এবং 
পুরুলিয়। জেলায় । প্রথম পর্যায়ে 
বাকুড়া জেলার কথা বলছি । 

এই জেলায় ২২টি ব্লক। গ্রাম 
পঞ্চায়েত ২৯০৪ গ্রাসসভ!। ২৩২৭ এবং 
জেলা পরিষদে যেখানে নির্বাচিত 
হবেন ৪৪ জন। 'ভোটার সংখ্যা 
প্রায় ১৩ লক্ষ। বাঁকুড়া জেলার 
অধিবাসীদের ৪২ শতাংশ হচ্ছেন 


'আদ্দিবানী ও তপশীলিতৃক্ত হিন্দু সম্প্র- 


দায়ের । এই জেল] যুগ যুগ ধরে সহ 
করে আদছে অনাঘরের গ্লানি এবং 
এবং চতুর্পাদ্বিব বঞ্চনা। সম্ভবত 
সেই পুপ্িত বিক্ষোভই এবার বিস্ফো- 
রিত হয়েছে লোকসভা এবং বিধান 
. সভা নির্বাচনে । কংগ্রেস নিশ্চিহ 
হয়েছে এই জেলী থেকে ।' নামে 
এই জেলাম্ম তিনটি লোকসভার 
আমন থাকলেও বস্তুত জেলার বিধান 
সভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত লোকসভার 
আসন ১টি বিষ্ণুপুর '। এখানে দি, পি, 
"আই (এস) প্রার্থীই বিজয়ী হয়েছেন। 
একটি আসনে বর্ধমানের ৪টি জেল! 
অস্ততুক্ত হয়েছে। সেই আসনও 


সাধন গুহ 


সি, পি, আই (এম) এর | বাকী 
একটি আসন পেয়েছে জনতা পার্টি । 
এই আসনের 'অন্ততূক্ত বীকুড়া 
জেলার ৩টি বিধানসভা কেন্ত্রেই জয়ী 
হয়েছে সি, পি, আই (এম) । বিধান 
সভা নির্বাচনে ১৩টির মধ্যে ১২টি 
পেয়েছে বামপন্থী ফ্রন্ট, সি, পি, আই 
(এম) ১০, ফরোয়ার্ড রক ১, আর. 
এস. পি একটি আসন। 


এই জেলার সমস্কা -নানারিধ। 


কিন্তু সবচেয়ে প্রকট জলের সমস্তা। 
এখনও গ্রীষ্মকাল আসেনি কিন্ত এর 
মধ্যেই জলের হাহাকার লেগে গেছে। 
গোটা বাঁকুড়া জেলাটাই খরা 
এলাকা । এর মধ্যেও ভয়াবহ জলের 
আকাল ঘটে ছাতন1 থানায় ৷ জিরহ! 
অঞ্চলের জিকুরিয়া, জোরেরা, নামা- 
পাড়া, সিমূল বেড়িয়া; ঘিবাছি, 
ধাবান অঞ্চলের নামাসোনপুরা, 
নরাসোল, আর্হা অঞ্চলের জাম- 
ভোঁবা, সিরিকাঁ, চিনাবাড়ী অঞ্চলের 
মেগাঁড্ডি, সিঙ্গারগোড়া, শালভিহা 





সমস্যাজর্জর বীকুড়া 
অঞ্চলের নামপাথর, বনগ্রাম, ঝুন- 


ঝকা অঞ্চলের রাঙ্গাগোড়া, ভালুক- 
বেড়িয়া, টেঘরি অঞ্চলের নিশ্চিন্দিপুর 
পুশুর] ইত্যাদি গ্রামগুলেো| যেন যরু- 
ভূমি। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও 
চাইলেই জল পাওয়া সন্তব নয়। এ 
সব অঞ্চলগুলো আদিবাসী প্রধান । 
কদাচিৎ একটি কুয়ো চোখে পড়ে 
কিন্ত তাতে জলনেই। ছু একট! 
ছোট ছোট পুকুর দেখা যায় কিন্ত 
সেখানে জল নেই। বহুদূরে নদীর 
বালি খুঁড়ে এর! সংগ্রহ করে পানীয় 
জল । বামফ্রন্ট সরকার অবশ্য পানীয় 
জল স্মস্তার সমাধাঁনসম্পর্কে সবিশেষ 
তৎপর হয়েছেন । ইন্টিগ্রেটেড রুরাল 
ভেভেলপমেন্ট “স্বীমে ৭৮ সালের 
ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ৪৮ লক্ষ ৭৪ 


“হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে । সেচের 


জলের জন্তও নান! পন্থা খতিয়ে দেখ! 


' হচ্ছে | "' 


এত অস্থ্বিধার মধ্যে গ্রাঙ্গীণ 
মাহুষের সমর্থন বামক্রণ্ট পাবে কিনা! 
এমন সন্দেহ আপাতদৃষ্টিতে দেখ 
গেলেও বাস্তবে কিন্তু চিত্রটি তা নয় । 
কারণ, (১) ইতিপূর্বে ক্ষেতমজুরর! 
(ক্বষিজীবীদের ৪৫ শতাংশ ) বছরের 
বেশি সময় জীবিকার সন্ধানে বাইরে 
চলে যেত কিন্ত বর্তমান রাজ্য সর- 
কারের “ফুড ফরওয়ার্ক” নীতি প্রয়ো- 
গের ফঙ্গেতারা ঘরে থেকেই কাজ 
পাচ্ছে । এট! গরীব কৃষিজীবী মাহু- 
ষের মধ্যে বামক্রণ্ট সরকারের ভাব- 
মুৰ্তি উজ্জল করে তুলেছে । (২) চাল 
এবং গমের দাম স্থিতিশীল থাকার 


গ্রাম বাংলা 


ফলে অর্থাৎ দাম উৰ্দ্ধগতি না থাকায় 


(€ পার্সেন্ট )* ব্যাপকভাবে বিলি 
হয়েছে বা কংগ্রেস আমলে হয়নি । 


ইতিপূর্বে রিলিফ বন্টনে- যে দুনীতি | 


ছিল বর্তমান রাজ্য সরকারের 
আমলে তা দেখা যায়নি বলেই সাধা- 


রণ মাছম খুশি । আলাপ করে | 


দেখেছি, সাধারণ সাম্যের মধ্যে 


মন্ত্রীরা চোর নয়। 


এই লক্ষ্পণগ্ুলে| অবস্তই পঞ্চায়েত | 
নির্বাচনে বামপন্থীদের অনিবার্য | 
জয়ের পূর্বাভাস বলে ধরে নেওয়াটা | 
ঠিক হবে ন! কিন্তু এসব ঘটনাবলী | 
থেকে এই সত্যটা বেরিয়ে আসে যে, | 


| ভাগ কনট্রোলের ভিরেক্টরের নীতি- 


গ্রামীণ গরীব অন" | বিরুদ্ধ খবরদারী কেন এখনও চালু 


সমাজকে চিরস্তন কায়দায় এবার | আছে? 
আর পরিচালিত করা যাবে না। | 
জনতা পার্টি কংগ্রেসের অশুভ আঁতাত ॥ 
গ্রামবাংলায় মরণ কামড় দিতে | 
চাইবে। দলহীন গণতন্ত্রের চতুর | 
তীরটি বীকুড়া জেলাতেও নিক্ষেপ | 
করা হয়েছে । বলা হয়েছে, গ্রামে ॥ 
যোল আনার সভা ডেকে আপোষে | 
প্রতিনিধি নির্বাচন করা হোক। এর | 
আসল উদ্দেশ্য; গ্রামের গরীবরা | 


মোড়ল মাতব্বর এবং বাবু তু'ইয়াদের 
কথার ওপর কথা বলবে না আর সেই 
স্বযোগে কায়েমী স্বার্থ তার ফয়দা 


তুলে নেবে । কিন্ত, এবার এটা খুব | 


সহজে হবে না । প্রথমত এই জেলায় 


দিকে পার্টি ধুব বেশিজোর দিয়েছে 
শহর থেকে মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে 


দায়সারা গোছের কাজ তারা বাতিল | 
করেছেন বলে মনে হল। ভাই, 
গ্রামের যোল আনার . সভায় তার! | 
যোগ দিলেও পান্টা প্যানেল হাজির |. 


করবেই । 
প্রফুল্ল পদ্ধতি 
না। 
জেলায় জনতা নেতৃত্ব ছ্বিধাবিতক্ত। 
একপক্ষ বামপন্থীদের সঙ্গে সমঝোতা! 
চাইছে। দি পি আই দলও ছত্রখান 
হয়ে গেছে । সদর থানার নারহ। 


ফলে, কোন ভাবেই 
কিন্তিমাৎ করতে পারব 
চী 


অঞ্চলের প্রায় ৯* জন সি পি আই | 


সদম্য ও সঁমর্থক সি পি আই (এম)এর 
পতাকাভলে এসেছেন এবং তারা 
ব্লীতিমত সক্রিয় । 


দেখলে বামপদন্ধীরা ভুল করবেন 
কারণ গ্রামে কায়েমী ব্বার্থের ঘটি 


চুৰ্ণ করা খুবই কঠিন, সি পি আই | 


(এম) নেতা মনোরপ্রন মণ্ডলের কথা। 
শুনে মনে হুল, তীর এই নির্বাচনে 
(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 





কংগ্রেস ছিন্ন- | 


বিচ্ছিন্ন । তবে শক্রপক্ষকে ছোট করে | 
টা | কনট্রোল অফিস হইতেই জোগাড় 
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ডাগ কণ্টেশল 
(ম পৃষ্ঠার পর-) 
তারিখে অথচ.সেই অফিস কি চালু 


- | হয় ১৩1১৭ হইতে ? 
নীচের তলায় মানুষ খুশি(০) রিলিফ | 


(৪) অফিসের তিন তিনটি গাড়ী 


॥ কিসর্বদ] সরকারী কাজে ব্যবহৃত 
হইয়! থাকে? 


(৫) ড্রাগ ল্যাবরেটরিতে মাত- 


॥ ব্বরির স্থবাদ্বে কোম্পানীবিশেষের 
ঁষধধের নমুন। যাহাতে ষথাঁষথ মানের 
বলিয়া ঘোষণা হয় তাহার তির 


[চলে কিন] । 
এমনি একট! ধারণা গড়ে উঠেছে যে | 


(৬) কোম্পানী বিশেষের ওষ্ধ ও 


| ইন্জেকশানের জল পুনঃ পুন: নিয়- 
মানের বলিয়া রিপোর্ট পাইবার 
॥ পরেও সেইসব ব্যাপারে সময়মত ও 
যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া! হয় কি? 


(৭) ড্রাগ ল্যাবরেটরির ওপরে 


: (৮) সামাস্থ স্যাট্রিকুলেট হইলেও 


পূর্বতন ভিরেক্টরের ছুই দুইজন বশং- 
বদকে এ্যানিষ্ট্যাপ্ট ডিরেক্টর (এন্টি) 
ও পি আর ও করা হইয়াছিল পি- 


এস-সির অঙ্গমোদন ছাঁভা এবং 


রিক্রুটমেণ্ট ক্ষল হওয়ার আগেই । 
এদের রিক্রুটমেন্ট রুল ও পি এস সি 


হইবে? 
(৯) একজন স্থায়ী হেডক্লার্ককে 


গত এক বছরেরও বেশি বে-আইনী- 
॥ ভাবে রিজিওনাল অফিসের একটি 
হইতে আরেকটিভে ক্রমাগত বদলী 
করিয়া আজও বাহিরে রাখা হইয়াছে 


॥ কেন? এ ব্যাপারে প্রচলিত সর- 
সি পি আই এম তার গ্রামীণ সংগঠন- 
গুলো গতানুগতিক কায়দায় গড়ছে | 


না, গ্রামে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গড়ে তোলার | 


কারী আইনকে কি বৃত্ধাুষ্ঠ দেখানো 


হইতেছে না? 


(ক) সব থেকে জুনিয়ার ইউ-ডি 
কে হেওরার্ক পদে অফিসিয়েট করান 


য্নার্শ ১৪২, মহারাজ নন্দকুমার রোভ, 
বরানগর এবং এ এস এন্টারপ্রাইজ 
৫০, ফীডার রোড বেলঘরিয়! উল্লেখ- 


| যোগ্য । আরও উল্লেখযোগ্য একটি 


প্রেদ (বাজেশিবপুর সেকেণ্ড বাই 
লেনের )। বিভিন্ন ওষ্ধ, প্রমাধনী, 


| আযূর্বেদ-তেষজ প্রস্ততকারকদের 


নিকট হইতে নানা ব্রব্যসামগ্রী সর- 
বরাহের ও ছাপানোর কাজ ড্রাগ 


কর] হয়, বলিয়া পোনা যায়। 

(১২) জনৈক এ্যাসিষ্টাণ্ট ভিরে- 
ক্র গ্ুকোনেট কোম্পানীতে যুক্ত 
আছেন। তিনি সপ্তাহে একদিন 
কয়েক ঘন্টা করিয়া কোন রিজিওনাল 


অফিসে হাজিরা দিয়া পুরা সময়ের 

বেতন গ্রহণ করিয়াছেন । তাহাকেই 
আবার সদরে এ্যাপিষ্ট্যান্ট ডিরেক্টর 

"নিয়োগ করা হইল.কেন ? 

(১৩) পিনিয়র অফিসারদের 
গ্যাসিষ্ট্যাপ্ট ভিরেক্টর করিয়া বাহিরে 
পাঠাইয়া! জুনিয়ারদের সদরে রাখা 
হইয়াছে কেন? 

(১৪) বাহিরের কোন রিজিও- 
নাল অফিসে এাপিষ্ট্যাপ্ট ডিরেক্টর 
রূপে নিযুক্ত হইলেও সেখানে স্াহে 
একদিন হাজিরার অসুস্থ ব্যবস্থা আর 
কতদিন চলিবে? 

(১৫) রিজিওম্ভাল অফিসগুলিকে 
প্রয়োজনমত অর্থবরান্দ করা হয় নাই 
কেন? ইহা কি সত্য যে ভ্রধণভাতা। 
বরাদ্দের অভাবে ইন্দপেক্টররা গত এক. 


বছর রিজিওন্তাল অফিসের এলাকা- 


করিয়াছেন? | 
(১৬) সর্দরের তহবিলে “প্রচুর 
অর্থ বরাদ্ধ হয় অথচ অব্যয়িত অবস্থায় 
তাহার বেশ কিছু অংশ ফেরত যায় 
নাকি? 
(১৭) জনৈক ড্রাগ কনট্রোলের 
প্রশাননাধিকারিক কর হইয়াছিল 


সিনিয়ার কর্মীদের প্রমোশন বন্ধ 
করিয়া। তিনি ডাগস কনটোল”- 
অফিসে কি আছোঁ আসেন? 

(৯৮) বিচিত্রভাবেই এই ভবলু 
বিসি এসের উপরে একজন নন- 
টেকনিকাঁল এ্যাসিষ্টোন্ট ডিরেক্টর 
আছেন, যিনি সাধারণ ম্যাট্রিকুলেট। 
এমনতরো প্রশাসন,কর্তীদিন চলিতে 
দেওয়া হইবে? * 

(১৯) বর্তমান পি আর ও 
জনসংযোগের কাজ কতটুকু করেন 
বা করার যোগ্যতা রাখেন? তাঁহার 
কাজ কি শুধু নানা কোম্পানীর 
কাজকর্মের তির তদারক ও লাইসেন্স 
মধ্য করানো? তাহার আরও কাজ 
কি ‘রাজ? করানো, ‘জব করা? 
ইত্যাদি? 

পরিশেষে নিবেদন, ড্রাগস কন- 
ট্রোল প্রশাসনকে স্বস্থ ও পরিচ্ছ্ 
করার জন্য বর্তমান ডিরেক্টর (যিনি 
পূর্বে এযাসি্ট্যা্ট ডিরেক্টর ও পূর্বতন 
ভিরেক্টরের বশংবদ ছিলেন ) বদল - 
করিয়া কোন উপযুক্ত যোগ্যতাসমপর্ন- 
ও সৎ নিরপেক্ষ এবং দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি- 
ত্বকে এ পদে নিয়োগ করা ! বিজ্ঞাপন 
দিলে ফার্মানীর উচ্চশিক্ষিত প্রার্থী 
যথেষ্ট পাওয়া যাইবে । কিন্তু তাহার 
পূর্বে আইন বহিষ্কৃত ব্যবসথাগুসিকে 
অবিলম্বে রদ করিলে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন 
প্রশাসনের হুত্রপাত হইতে পারে। 
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লেখক ও গ্র্নিকগ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি 


. মহির আচার্য 


আত্মসমীক্ষার প্রয়োজনে স্বীকার 
করে নেওয়াই ভালো যে আমাদের 
প্রগতিশীল সাহিত্য যে পরিমাণ 
*সমৃদ্ধ হওয়ার কথা ছিল তা হতে 
পারেনি। 
প্রগতিশীল বলতে সমাজ পরি- 
বর্তনের চিস্তাধারাকেই আমর] মনে 
করি। এবং আজ পর্যস্ত -বিশ্বের 
প্রগতিশীল দর্শন মার্কসীয় দর্শন। 
- মার্কলবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের 
শ্বয়স বিচার করলে যথেষ্ট সাবালক 
হয়েছে স্বীকার করতেই হয়। 
তাহলে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক- 
, যুক্ত তার সাহিত্যক্রণ্টে কোথাও কী 
কিছু গোলমাল থেকে গেছে? এ 
ব্যাপারে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন 
* রয়েছে! এমন কী ইঙ্গিত করা 
যেতে পারে যে, সমগ্র মার্কসবাদী 
আন্দোলনে পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি 
ঢুকে গেছে। আমরা মূল শ্রমিক- 
শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্দিকে ব্যবহার না-করে 
মধ্যবিত্ত সুলভ ব্যাধিতে আক্রান্ত 
ঘার ফলে তাবৎ মধ্যবিত্ব-শ্রমিক- 
_ ক্লক পৰ্যন্ত পেটিবুর্জোয়া ধ্যানধারণায় 
ক্রিষ্ট। একথা যেন আগ্ত বাক্যের 
মতো আমর] বিশ্বাস না করি যে, 
অমিকশ্রেণী জন্মগত প্রলেতারিয়েত ! 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতো তাদেরও সচে- 
তনভাবে প্রলেডারিয়েত হতে -হয় 
অর্থাৎ মার্কনীয় পদ্ধতিকে আয়ত্ত 
করতে হয় তারজন্য সঠিক রাজ- 
নৈতিক দীক্ষারঞ্জ প্রয়োজন । 
আমার বিচারে মনে হয় শ্রধিক 
শ্রেণীর দৃর্টিভঙ্গিকে আমরা সচেতন- 
ভাবে প্রয়োগ করতে পারিনি ।, না 
রাজনীতিতে, না সাহিত্যে । আমি 
যদিও সাহিত্যের লোক তা সত্বেও 
রাজনীতির সঙ্গে এক্ষেত্রে সাহিত্যের 
যোগকে অন্বীকার করতে পারিন]| । 
"১ সাহিত্যে সজ্ঞানে মার্কমীয় দর্শ- 
নের ব্যবহার করতে আমর! সিত্ধ 
হইনি। ভার কারণ আমাদের 
লোকেরা যে-পরিমাণে রাজনীতি- 
মনস্ক ততোধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
অজ্ঞান । “রাজনৈতিক দৃষ্টিতে চাঁধি- 
মজুর বা নিয়বিত্তের লড়াই সমাধা 
করেই লোকেরা1_ ভেবে ফেললেন 
যথেষ্ট প্রগতিশীল সাহিত্য তৈরি করা 
গেল! 
শী আমার মনে হয় ব্যাপারটা! অত 
সোজা নয় । সোজা নয় বলেই রাজ- 
নৈতিক মনোভাবাপন্ন পাঠকের 
বাইরে আমাদের সাহিত্যের আবে- 
দল বৃহত্তর মানুষের কাছে পৌছতে 
. পারল না। প্রগতি সাহিত্য বলতেই 
চাষি-মঙ্জুর-নিয়ব্ত্ি মার্কা একটা 
যান্ত্রিক ছাচ তৈরি হয়ে গেল । “এবং 
ভাও লেখকেরা যূলত পে বুর্জোয়া 


বলে লেখায় তাদের শুভবুদ্ধি ছাড়া 
আর কিছুর পরিচয় পাওয়া গেলন]। 
চাষি-মজুরদের জীবনযাত্রার ওপর 
পেটিবুর্জোয়া শহুরে মধ্যবিত্ত লোকের! 
তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে থ্যাবড়া 
মেরে তাদের গায়ে বসিয়ে দিলেন | 
পাইকারী নিরক্ষরতার দেশে ভাগ্য 
ভালো কোনো চামি-মজুরই আমা- 
দের গল্পের দ্বারা উদ্ধদ্ধ হলেন না। 
আশংকা হয়, ওঁদের কাছে আমাদের 
লেখা পড়ে শোনাতে গেলে হয়তো। 
হাই তুলে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে 
পড়তেন! . 

কাজেই নতুন করে একবার অন্গ- 
সন্ধান করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে 
সাহিত্যে কীভাবে এই দর্শনকে 
প্রয়োগ করা যায়! শ্রমিকশ্রেণীর 
দৃষ্টিভঙ্গিকে কীভাবে কাজে লাগানো! 
যায়। . 
তাহলে বুর্জোয়া দর্শনের কাজটা 
"যাচাই কর] দরকার । বুর্জোয়ারা 
ধনিক শ্রেণীর দৃষ্টিতে সমাজ এবং 
অন্তান্ত শ্রেণীর সমস্তাগুলো! বিচার 
করেন। বড়লোকের ধশাচে গড়ে- 
ওঠা সমাঞ্ ব্যবস্থা, বড়লোকের শ্রেণী- 
গত দৃষ্টিতেই যাবতীয় সমস্তার যাচাই । 
সেখানে ধনিকশ্রেণীর মহত্ব প্রচার 
করা হয়, তারা ইস্কুল খুলেছে, হাদ- 
পাতাল খুলেছে, অন্যান্য আশ্রম 
খুলেছে, ধর্মশালা খুলেছে, এবং 
সময় সময় দরয়ি্রনারায়ণকে সেবা 
করার জন্য তারা এগিয়ে এসেছে । 
অর্থাৎ প্রচারটা এই, বড়লোক বলেঃ 
এর! হাদয়হীন নয়, অঙদার নয়, 
এদেরি দানধ্যানে বহু গরিবলোক 
উৎরে ষাচ্ছে। 

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে বুর্ভোয়া 
শ্রেণীর এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত সমাঁজ- 
ব্যবস্থাকে শ্থায় করতে চায় । অর্থাৎ 
সমানে শোষক থাকবে শোষিত 
থাকবে, ধনী থাকবে গরিবও থাকবে, 
দাতা থাকবে ভিখিরিও থাকবে । 

শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ 
বিপরীত শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব দৃষ্টিতে 
সে বুর্জোয়া সমাজের সমস্তাগুলির 
বিচার করে। সে জানে প্রচলিত 
সমাজ-ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর 
দখলে, যার কাজ হচ্ছে একাধারে 
নিজের জন্তে মুনাফার পাহাড় 
বানিয়ে তোলা এবং অগণিত শ্রম 
শক্তিকে অমাহুষিক শোষণ করা । 
সেজানে যতদিন সমাজে ধনী দরি- 
ত্রের স্বার্থের লড়াই থাকবে ততদ্বিন 
দরিদ্রের শোষিত হবে। যেহেতু 
ঘারিত্র্য সৃষ্টি করে ভিখিরি বাড়ানো 
এই সমাজব্যবস্থার পক্ষে স্বাভাবিক 
ধর্ম। এই শ্রমিকশ্রেণী ধনীর মহত্ব 


খোজ্রেনা, উদ্বারতার ভাণকে বর- 
দাস্ত করেনা, তারা জানে তথাকথিত 
‘বুর্জোয়া মানবতা’ আসলে সমা্কে 
অক্ষত রেখে শোষণকে অক্ষুণ্ন রাখার 
, কৌশলমান্র | 
এই সঠিক ৃ্টিভঙ্গিকে যদি 
আমরা প্রগতিশীল লেখকেরা গ্রহণ 
করতে পারি এবং দি আমাদের 
স্থজনশীল ক্ষমতা থাকে, তাহলে 
আমর] ইতস্তত শরনিক্ষেপ না-করে 
লক্ষ্যস্থলকে প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করতে 
পারব। একাঁজে অত্যন্ত হতে গেলে 
প্রথমেই আমাদের পেটিবুর্জোয়! স্থলভ 
চাষি মজুরের শৌখিন ব্যারিস্টার সাজার 
মনোভাবটাকে বিসর্জন দিতে হবে । 
এবং তা করতে পারলে আমাদের 
লেখা চাষি-মজুর-মার্কা একটি যাস্ট্রিক 
চালাইয়ের বাইরে ব্যাপক মানবের 
সম্পফিত হয়ে সমাঁজ-পরিবর্তনের 
অঙ্গীকারে সিদ্ধ হয়ে উঠবে 


এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কী করে - 


শিল্পসম্মতভাবে এই দৃষ্টিভ্দিকে 
সাহিত্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে ] 
মুশকিল হচ্ছে লেখা শেখানোর 
কোনো ইস্ুল ' নেই। বাইরের 
পৃথিবীর সঙ্গে ঘাত প্রতিক্রিয়ায় 
অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং নিজ্ঞন্ব 
মার্নমিক-প্রকৃতি এবং বিশেষ একটি 
দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে লেখকমসত্ব! গড়ে 
ওঠে। পর্যবেক্ষণ, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ 
শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাত লেখকের 
নিজস্ব । “কী বদব’-প্রসঙ্গে ‘কেমন 
করে বলব” বিষয়টাও তাঁকে ভাবতে 
হয়। “কেমন করে বলব" ব্যাপারট। 
সহজাত নয়। ভারজন্তে দরকার 
ক্লাসিক লেখকদের রচনা পুঝ্ধান্পুত্খ- 
ভাবে অধ্যয়ন । অর্ধাৎ একটি 
বিষয়কে তারা কীভাবে কোন্‌ টেক- 
নিক অবলম্বন করে সফল হয়েছেন। 
এই লেখক বুর্জোয়া শ্রেণীর হলেও 
আপত্তি নেই। একদা এই বিশেষ 
উদ্দেশ্যে ক্লাসিক সাহিত্য পড়ে 
আমার সাহিত্যিকসত্তা গঠনে আমি 
ষে প্রচুর উপকৃত হয়েছি আমার পর- 
বতী লেখকদের কাছে এ-সত্যটি 
বলে তাদের প্রকৃত লেখক হতে 
সাহাধ্য করতে চাই? সাহিত্যে 
ছোটগল্পের উপর আমার অধিক 
আগ্রহ বলে আমি এককালে লেখ! 
বন্ধ রেখে মপাসী], চেখভ্‌, গকি, 
রবীন্দ্রনাথ শুধু পড়িইনি, তাদের 
রচনাধারা রপ্ত করেছি। অথচ. 
আমার পাঠকেরা স্বীকার করবেন এই 
মহারথীদের রচনা কৌশল শ্বীকর- 
পের স্বাভাবিক নিয়মে আমার রচনার 
সঙ্গে মিশে গেছে। প্রচুর পাঠক ষে 
আমার রচনার স্বকীয় বৈশি- 
ষ্টোর প্রতি ইঙ্গিত করেন তারজন্ত 
ওই মহারথীদের অগাধ খণ.আমি - 


নতমন্তকে স্বীকার করি। কিন্ত 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


. আন্দোলনের অস্ত্যর্থক 


॥ নয় | 


অনন্য বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


পৃথিবী ঘুরছে ॥ যুবক প্রকাশনী 
৪৭ স্থর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা! ৯ ॥ ঘাম 
এক টাকা। 
শীতবসস্তের গল্প ॥ (এ) 1 এক টাক? 
মহাপৃথিবীর কবিতা ॥ বর্ণনা ৪ জে). 
এম, এম, রোড, কলকাতি। ১1 দাম 
ছুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা । 

জরুরি অবস্থা যখন এসেই পড়ল 
তখন বেশিরভাগ লেখক যদিও কিং- 
কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে লেখা বন্ধ রেখেছেন 
সেই সময় মুষ্টমেয় লেখক ব্যক্তিগত 
নিরাপত্তার প্রশ্নকে মুলতুবী রেখে 
তাঁদের ক্ষুরধার লেখনী নিয়ে প্রতি- 
রোধ করেছিলেন। ফলে অনেক 
লেখাই সেন্সর-ধাতাকলে পিষ্ট 
হয়েছে, কিছু কিছু অংশ কাটাছেড়া 
হয়ে প্রকাশ পেয়েছে । সেই সময়ের 
মুষ্টিমেয় কবিদের মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টো- 
পাধ্যার অন্কতম | এই সময়েই তার 
তিনটি কাব্যপুস্তিক। বেরিয়েছে, ছুটি 
মৌলিক, একটি অহ্থবাদ | পুস্তিকা 


"গুলির নাম যথাক্রমে পৃথিবী ঘুরছে, 


শীতবসস্তের গল্প এবং" মহাপৃথিবীর 


বটেই, বরং তীক্ষুতম হয়ে উঠেছে। 
গুটকতক শব্দ নিয়ে একটা বিরাট 


- দানবের সঙ্গে ষেন ধর্মযুদ্ধ শুরু করে- 


ছেন ফবি। পৃথিবী ঘুন্নছে-র মুখ্য 
কবিতাটাই ধরা যাক £ চোখ রাগালে 
না হয় গ্যালিলি৪/লিখে . দিলেন, 
পৃথিবী ঘুরছে না।” | পৃথিবী তবু 
ঘুরছে, ঘুরবেও / যতই তাকে চোখ 
রাঙাও না। কিংবা “এ রুটি ছু'সনে। 
এই ভিক্ষার অবাক ক্ুটি-_যার ছায়ায় 
পৃথিবীর খুন লেগে আছে ।” অথবা 
শীতবদস্তের গল্পের সেই কবিতা 
“আগুন পারে দারুণ শীতে / জানিয়ে 
দিতে গানের পাখি) /পারে হাজার 
ফুল ফোটাতে--/থালাভতি গরম 
ভাত ।” বস্তুত এই কাব্যপুপ্তিকা ছুটির 
কোনো কুবিতা থেকেই মনোযোগ 
সরিয়ে নেওয়া! যায়না । মহাপৃথি- 
বীর কবিতা পুস্তিকায় বিদেশের 
লোকগীতি ও কবিতার সার্ক অঙ্ু- 
বাদ করেছেন কবি। অনুদিত কবি- 
তার আবেদন আত্তর্জাতিক হয়ে 


উঠেছে। বীরেনবাবুর অনুরাগী 


দন কাব্যে পরিমিত শব্দ পাঠকবর্গ এই পুস্তিকাগুলি পেয়ে 
রি ঠা বন হ্যাট করবেন 
বীরেনবাবু সে গুণ এই কবিকে নতুন করে আবিষ্কার 


- কাব্যগৃত্তিকানলিতেও অন্নান তো বলে বিশ্বাদ করি। 


সত্তর দশকের কবিতার সংকলন 


রক্তে ভাসে স্বদেশ সময় [ সত্তর 
দশকের কবিতা ]: সম্পাদনা পুলক 
চম্ব। কথাশিল্প, ১৯ শ্যামাচরণ দে 
দ্র, কলকাতা! ৭৩। 

পুলক চন্দ সত্তর দশকের কবি- 
তার একটি দিল আমাদের সামনে 
রেখেছেন। ইতিপূর্বে কমলেশ দেন 
কিংবা নান্দীমুখ থেকে এই দশকের 
একটি সঙ্কলন বেরিয়েছে । সম্ভবত 
পুলক চন্দের এটি তিন নম্র গ্রন্থ । 
সত্তর দশকের 'বপ্রবী রাজনীতি নিয়ে 
নানারকমের প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্ত 
তার ষে ফলশ্রুতি সাহিত্যের ওপর 
পড়েছে সে সত্যকে কেউ অস্বীকার 
করতে পারবে না। এই বিপ্লবী 
দিকগুলি 
সচেতন কবিদের অবশ্তই প্রভাবিত 
করেছে, নতুবা তারা এই আন্দো- 
লনের কবিতা লিখবেন কেন? এই 
আন্দোলন এখনো আমাদের শ্বততে 
টাটকা, তাই তার আম্বাদ গ্রহণ 
করতে পাঠকদের সময় লাগবে না। 
কিন্ত সাহিত্যের নিজস্ব একটি বিচার 
আছে। আশা করা যায় এর মধ্যে 
অনেক কবিতাই শিল্পরসের দ্বাবি 
মেটানোর ফলে কালোত্তীর্ণ হবে। 


সংকলনের কিছু কবি ধ্রাঁচারী শাস- 
কের প্রহারে জেলখানায় বা বাইরে 
নিহত হয়েছেন। যেষন ভ্রোণাচার্য 
ঘোষ কিংবা তিমিরবরণ; অমিয় 
চট্টোপাধ্যায়, মূরারী মুখোপাধ্যায় 
সিংহ প্রমুখ। এখন বেদনা, ঘ্বণা, 
শপথ এবং ভালোবাসার সঙ্গে এদের 
কবিত! হৃদয়ে গাথা থাকবে । এদের 
সঙ্গে সরোজকুমার দত্তেরও যদি একটি 
কবিতা দেওয়া যেত তো ভালো 
লাগত । 
রাষট্স্ত্রেরে অবর্ণনীয় অত্যাচার 
সত্বেও আঞ্জো পর্যন্ত যে সব কমিটেড 
কবিকে এই সংকলনে পাওয়া যাচ্ছে, 
তাদের মধ্যে রয়েছেন সমীর রায়, 
ধুর্জটি চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী দেব, 
সাগর চক্রবর্তী, সত্যেন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, অভীক গঙ্গোপাধ্যায়, কম- 
লেশ সেন প্রমুখ কবিগো্ঠী। মণি- 
ভূষণ ভট্টাচার্য, সরোজলাল বন্দ্যো-, 
পাধ্যায় তাদের কবিতার গুণেই" স্থান" 
করে নিয়েছেন। বায়ান কবি 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তে আছেনুই। 
শুধু :কবিতাপাঠের জন্য নয়, -একটি 
সময়ের হংস্পন্গনক্ষে জানতে হলে এই 
কাব্যগ্রন্থ দলিলের কাজ করবৈ। + 
সুর্য আদিত্য 
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প্রানভীন 


'বারবধু” 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্থবোধ ঘোষের কাহিনী অবুলঘ্বনে 
দেবব্রত সরকার প্রযোজিত ও বিজয় 
চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত “বারবধূঃ 
ছবিখাপি'কেমন যেন প্রাণহীন বলে 
মনে হল। এই কাহিনীকে কেন্দ্র 
করে যে নাটকটি মঞ্চ সফল হয়েছে, . 
ভার সংগে এই চিত্ররূপের পার্থক্য 
অনেক । তবে কাহিনীর সংগে 
ছবিটির যোগ অনেক ঘনিষ্ঠ, ষা 
নাটকের ক্ষেত্রে হয় নি। “বারবধৃ, 
চিত্রটি আর পাঁচটি বাংল! ছবি থেকে 
ট্িটমেন্টের বিচারে অবশ্যই স্বাতস্থ্য 
দাবী করতে পারে । ছবিতে কথা 
কম, অভিব্যক্তির প্রকাশটাই বেশি । 
ছবির অনেক ফ্রেমে নীরব মুহূর্ত 
বচন] করা হয়েছে, ক্যামেরার দৃষ্টি 
কোণে দৃশ্তগুলি তুলেও ধরা হয়েছে 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ করে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে 
টাইম -সেন্মের অভাবে আ্যাকশন 
এসেছে বিলম্বিত হয়ে, যার ফলে 
ছবির মধ্যে বেশ কিছু ফাক থেকে 
গেছে-ষেটা তাৎপর্ষশৃন্ততায় শুধু 
অর্থহীন মনে হয়েছে । আবার কিছ 
সংলাপ নির্বোধ মনে হওয়ায়, 
ব্যাপারট1 কিছু হাস্তকর হয়েও ওঠে । 
ছবির সংলাপ যেখানে কম, সেখানে 
সংলাপের ব্যবহারে বিশেষ সতর্ক 
হওয়1 অবশ্তই উচিত ছিল। প্রতিটি 
সংলাপ সেক্ষেত্রে বুদ্ধিদীপ্ত ও তাৎপর্ষ- 
পূর্ণ না হলে গোটা ব্যাপারটাই' 
গভীরতা হারিয়ে ফেলে। আর 
কোনথানে, কতখানি নীরব থেকেও 
সরব ব্যঞ্জনা লাভ করে, মুক থেকেও 
মুখর হওয়া চলে, লে সম্পর্কে১চিত্র 
পরিচালক কিছুটা ঘত্ববান হলে ছবির 
আযাকশন-গ্যাপগুলি অমন ব্যঞ্চনাশৃন্ত 
হয়ে পড়ত ন!! চিত্রনাট্য রচনাও 
সুসংহত নয় । 

লতা 'নামী যে মেয়েটির মর্ম- 
বেদনার কথা ছবিটি যূলতঃ তুলে 
ধরতে চেয়েছে, তার বিচ্ছিন্ন জীবনের 
একাংশই পর্দায় প্রতিফলিত । তার 
পূর্বজীবনের কথা, পঞ্চিল পথে 
আসার ঘটনা কিছুই উদ্ঘাটিত ন! 
হওয়ায় চরিত্রটির ঘণ্বসংঘাভ, মর্জজাল। 
তেমন আবেদ্বন গ্রাহ হয়ে ফুটে উঠতে 
পারেনি । অথচ ঘটনাগওলি ষদি 
ফ্লাশব্যাকে. দেখানো হত, তবে 
চরিআটির প্রতি যেমন স্থবিচার করা! 
হৃত, তেমনি সঙ্গতির কারণেই চরিত্রটি 
হৃদয় ও মননগ্রান্থ' হয়ে উঠতে 
'্রারত। . প্রসাদ চরিত্রটিও পূর্বাপর 


যোগশৃন্য হয়ে অসংগতিপূর্ণ। তার 


মন্তপানে আসক্তি, মেয়েমান্ষ রাখার 


ঝৌক শুধুই কি সে ধনী বলে? ধনী 
হলেই যে এমন মানসিকতা গড়ে 
উঠবে, তারও তো কোন মানে নেই। 
বিয়ে না করে মেয়েমাশ্রষ ভোগ 
করার যে অদম্য লালসার ছবি ফুটে 
উঠেছে, মাঝে যাঝে আবার দীর্ঘ- 
শ্বাসও বেরিয়ে এসেছে, অস্ত ঘরোয়া 
মেয়ের প্রতি আকর্ষণও যার কম নয় 
--এমন চরিত্রটি প্রক্ষিগ্ুভাবে এসে 
পড়ার দরুণই কোন প্রতিষ্ঠা পায় 
নি। আর চরিত্র যদি প্রতিষ্ঠিত না 
হয়, তবে সে চরিত্রের প্রতি কোন 
স্যবেদন। জাগার কথাও নয় । প্রসাদ 
কি চায়, কি তার জীবনের লক্ষ্য, 
তার যন্ত্রণা কোথায় ও কেন--কিছুই 
স্পষ্ট নয় বলে চরিত্রটি এলোমেলো 
খাপছাড়া মনে হয়েছে । এ সব 
কারণে ছবিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নি। 

ছবিতে প্রথমেই দেখি প্রসাদ তার 
রক্ষিতা লতাকে নিয়ে শিমুলতলায় 
তার অট্টালিকায় উঠেছে কিছুদিনের 
জন্য ফুতি লোটার আশায়। লতা 
সোনাগাছির মেয়ে আর প্রমাদও 
লম্পট প্রকৃতির । কিন্ত স্থানীয় এক 
অবাঙালী ছোট ছেলেকে কেন্দ্র করে 
প্রথমেই তাদের মধ্যে যে সংঘাত 
দেখানে। হয়েছে, তা এতই অকিঞ্চিৎ- 
কর যে ঘটনাটা! মোটেই দানা বাধে 
না। অথচ ছবিতে এটিকেই এক 


গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়! হয়েছে | শিমূল- 


তলায় যারা প্রমোদ বা স্বাস্থ্যোদ্ধারের 
কারণে অধকাশ যাপন করতে যান, 
সেই প্রবাদী বাঙালী সমাজের মধ্যে 
প্রসাদ আর লতা স্বাভাবিক কারণেই 
কিছুটা আড়ষ্ট । প্রসাদ চায়, এই 


পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রান্ধালে 


প্রবাসী প্রবীণ ও তরুণদের কাছে 
লতার সংগে তার অবৈধ সম্পর্কটা 
যেন কিছুতেই প্রকাশ না হয়ে পড়ে । 
সে কারণে দিনের বেলায় লতাকে 
সি'থিতে সিছুর আর মাথায় ঘোষটা 
দিয়ে প্রসাদের ধর্মপত্বী সেজে ছলন! 
করতে হয়। আবার প্রসারের হুকুমে 
রাত্রে সি'ছুর 'মূছে, ঘোমটা খুলে 
তাকে লীলারদিনী হতে হয়। এই 
দ্বৈত ভূমিকা পালনে লতা স্বভাবতই 
ক্লান্তি ও বিরক্তি বোধ করে। 
প্রসাদের স্ত্রী সেজে বাহির সমাজে 
সে ষে মর্যাদা ও শ্বীকৃতি পায়, তার. 
প্রতি অভি সংগত কারণেই সে বেশী 
আকষ্ট হয়ে পড়ে এবং এই সত্তাই সে 
বজায় রাখতে চায় নারীত্বের মহিমময় 
অহংকার নিয়ে । কিন্তু প্রসাদের তা 
একেবারেই পছন্দ নয়। সে রাত্রে 
লতাকে বারনারীরূপেই ভোগ করতে 
উৎস্থক। এই নিয়েই উভয়ের মধ্যে 
সংঘাত এবং লতা চরিত্রটির দবন্ব 
এখানেই কিছুটা পরিশ্ফুট হয়েছে। 
এরই মধ্যে লতা আর অবাগালী ছোট 
ছেলেটির মধ্যে অপত্যমধুর সম্পর্কটি 
ছবিতে ভালভাবেই ফুটেছে । বঞ্চিত 
উপেক্ষিত লতার কাছে ছেলেটি ষেন 
এক পরম সাস্বনার বাণী নিয়ে হাজির 
হয়েছে । অপরদিকে প্রসাদ লতার 
প্রতি বিমুখ হয়ে এক প্রবাসী বিধবা 
তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ পর্বটি 
যদিও ছবিতে কিছুটা প্রাধান্ত 
পেয়েছে, তবুও তা শুধু ক্লান্তিকর। 
লতা আর ছোট ছেলেটির প্রসঙ্গ 
ছবিতে প্রাধান্ত না পেলেও ত 
অনেক বেশী ব্যধ্রনাবহ হয়ে উঠেছে । 
,দোলনায় লতার ' দোল খাওয়া, 
ছেলেটির নির্মল কৌতুক ও আনন্দ, 
বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে লতার একক 
বিদায় গ্রে ছেলেটির আকুল ক্রন্মুনঃ 
লতার গাড়ি অদৃশ্য হয়ে যাবার পর 
শূন্য ঘোলনার 'দোল! সত্যিই . মুগ্ধ 


। (৮ম পৃষ্ঠার পর) 


| শক্রপক্ষের প্রতিটি গতিবিধির ওপর 


নজর ব্রাখছেন.। কংগ্রেস-জনতার 
প্রচ্ছন্ন সমঝোতা খুব কার্যকরী হবে 
বলে মনে হচ্ছে না৷ বামপন্থী ফ্রণ্টের 


পক্ষ থেকে মনোরধ্রনবাবু বললেন . 


যে, এই জেলায় ফ্ৰণ্ট সুসংগঠিত ও 


সুসংহত । কোন পার্টি কতটা আসন - 
নেবে নয়--বামক্রণ্টের শরিক প্রত্যেক - 


পার্টিকেই বল! হয়েছে ধে, ঘে সীট 
তারা দাবী করবেনভার সঙ্গে প্রার্থীর 
নাম, কাজের বৃত্তান্ত এবং অতীত 
কার্যকলাপ সহ একটি বিবৃতিও দিতে 
হবে। যদি দেখা যায় কোন প্রার্থীর 
কার্যকলাপ জনম্বার্থের পরিপন্থী তাকে 
বাতিল করা হবে । এটা সবাই মেনে 
নিয়েছেন । পঞ্চায়েত নির্বাচনেও 
বাঁকুড়া জেলায় বাম সংহতি অব্যাহত 


চনে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে 
প্রস্তাবিত নামের অতীত ও বর্তমান 
কার্ধাবলীর ওপর । 

বামপন্থীরা সব দিকেই এগিয়ে 
আছেন কিন্তু তাদের পক্ষে এত অল্প 
দিনে গ্রামের 'মামুযকে নির্বাচনী 
পদ্ধতি ‘নিখুঁতভাবে শেখানো সম্ভব 
হবে কিনা সেটা ভাববার বিষয়্। 
একে তো অর্থাভাব, তার ওপর এই 
প্রচণ্ড গরমে ভোটারদের ভোটকেন্ত্রে 
নিয়ে যাওয়ারও সমস্যা দেখ! দিতে 
পারে । পরিশেষে বলি, আমলার 
খুব সততার "পরিচয় দেবেন বলে 


আমার মনে হচ্ছে ন1। ভোট গণ- 
নার সময় প্রতিপক্ষ কোন কোন জায়- 
গার হাঙ্গামা সাটি করতেপারে । 


তো বনে গেলে চলবে না। 
' বনে গেলে বামফ্রট সরকারকে প্যাচে 


থাকবে বলেই মনে হয় । প্রার্থী নির্বা-, ' 


be" 
~~ 


fo) End 


৬. পিল 
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হবার মৃত দৃশ্ত। ভবে কিছু কিছু 
ঘটনায় তাৎপর্য আরোপ করা হয় 
নি। দৃট্টাস্ত স্বরূপ বল! ষায় পিকনিকে 
লতা গান গাইতে গাইতে হ্খন 
বাঈজী সুলভ ভংগী করে বসে, তখন 
আর পাঁচ জনের চোখ এড়িয়ে যায় 
কি করে? এটার ষখন কোন গুরুত্ই 
দেওয়া হয় নি, তখন শুধু শুধু এমন 
চঙের প্রকাশ দেখানো হল কেন? 
তবে মাঝে মাঝে ট্রেনের আওয়াজ 


চমৎকার শব্ধ ব্যৱনা হুষ্টি করেছে। 
দোলনাটিকে প্রতীকী তাৎপর্ষে 
চিহ্নিত করাটাও প্রশংসনীয় 4. 
সংগীত পরিচালনায় আনন্দবশংকর 
রুতিত্ব দেখিয়েছেন । চিত্র গ্রহণের 
কাজও ভাল ।- অভিনয়ে লতা চরিত্রে 
গীতা সিদ্ধার্থ ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর 
রেয়েছেন। প্রসাদরপে শমিত ভঞ্জ 
যনে কোন দাগ কাটেন না। কিন্ত 


সোমা দে শ্বন্ন অবকাশেও নজরে 
পড়েন। ॥ 





হাত 





* 


বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার 
পর থেকেই তাদের অপদস্থ করবার 
জন্য প্রীপ্রফু্ন সেন নানাভাবে চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্ত কিছুতেই 


পেরে উঠছেন না। কসবার ঘটনা ' 


নিয়ে কিছুদিন সোরগোল তুললেন । 
তারপর স্থববিধে করতে না পেরে 
এলেন পোন্তায়। রাতারাতি জন- 
তার মুটে হয়ে ২১টি পরিষ্কার ঝক- 
ঝকে ১৬ কেজি তেলের টিন তুল- 
লেন। বরাত খারাপ এখানেও । 


তার নিজের দলের কিছু লোক 
তাকে বিপাকে ফেললেন। শেষ 
পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা শ্রীসেনকে বাদ 


দিয়েই শ্রমিকদের সংগে মিটমাট 
করলেন। এরপর এলো রাঁজ্যস্ভার 
নির্বাচন । শ্রীসেন কোমর বাধলেন 
বাম ফ্রণ্টের সংগে লড়াইয়ের জন্য৷ 
প্রকাশ্তেই জোট বাঁধলেন ছুই কংগ্রে- 
সের সংগে। কিন্ত হায়! অভাগা 
যেদ্বিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। 
বামস্্ণ্ট পাঁচটি আসনই দখল করলে] । 
প্রফুল্ল সেন মনে খুবই কষ্ট পেলেন । 
আগেকার দিনে লোকে মনের দুঃখে 
বনে যেতো । কিন্তু প্রফুল্ল সেনের 
উনি 


ফেলবেকে? 

এরপর কয়েকদিন - বেকারত্বের 
পানা । ইতিমধ্যে দগ্ডকারণ্য থেকে 
উদ্বান্তরা এলেন এবং হাপনাবাদে 


আশ্রয় নিলেন । সেই সঙ্গে প্রফুল্ল 


সেনের বেকারত্ব ঘুচলে1। এখন 
উনি উদ্বাস্তদ্বের নিয়ে জল ঘোল! 
করতে নেমে পড়েছেন। আমার 
প্রশ্ন উদ্বাত্বদের সম্পর্কে কিছু বলবার 
অধিকার শ্রীসেনের আছে কিনা? 
প্রসেন ৮২ বছরে পা দিয়েছেন । এই 
বয়সে তার স্বতিভ্রম এবং স্বতিভ্রংশ 
হওয়াটা দোষের নয় । কিন্ত জন- 
সাধারণের স্থৃতিশৃক্তি খুব একটা দুর্বল 
নয়। ্রীসেন মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে 
উদ্বান্তদের সংগে কি ধরনের অমান- 


বিক ব্যবহার করেছিলেন সেইটা _ 


৮০১ 


প্রফুল সেন ও উদ্ভান্ত প্রসঙ্গ 


সেনকে একটু মনে করিয়ে মি 
| 
সালটা সম্ভবতঃ ১১৬২ কিংব! 
১৯৬৩। উদ্বাত্তদের সুষ্ঠ পুনর্বাসনের 
দাবীতে বামপন্থী ফলগুলি হরতালের * 
ডাক দিয়েছিলো । সেই সময় বিধান 


. সভার অধিবেশন চলতে থাকলেও 


হরতালের দিন অধিবেশন বন্ধ 
ছিলো। বাইরে যখন্র হরতাল 
পালিত হচ্ছে, তখন বিধানসভার 
ভিতর অন্ত চিত্র। সেখানে কংগ্রেসী... 
এম-এল-এদের এক তৃরি ভোজের 
আয়োজন করেছিলেন শ্রীসেন। শুধু 
তাই নয়,. শ্রীসেন নিজে কোমরে 
তোয়ালে জড়িয়ে পোলাও ও মাংস 
পরিবেশন করেছিলেন;সংগে সাহায্য- 
কারিণী হিদাবে ছিলেন আর একজন 
এম-এল-এ শ্রীমতী মায়! ঝ্যানাজ। 
ইতিহাসে পড়েছি রোম শহর 
খন পড়ছিজে। রাজী নীরে| তখন 
বেহালা বাজ্জাচ্ছিলেন। এ যুগে 
দেখলাম উদ্বান্তরা'যখন রাস্তা ঘাটে 
পড়ে থেকে কষ্ট পাচ্ছেন এবং বাম- 
পশ্থীরা যখন উদ্বান্তদের সুষু পুন- 
বাঁসনের জন্য আন্দোলন করছেন 


তখন প্রফুল্ল সেই দলীয় এম-এল-_ 
টি 


এদের দিয়ে তুরিভোজনে সমত 
'ছিলেন। এই হচ্ছে শ্রীসেনের চরিত্র । 
নিতাস্ত নিলঙ্জ না হলে তার মতো 
আর কেউই উদ্ধান্তদের সামলে গিয়ে 
তাদের জন্ত মায়াকাহ্া কাদতে 
পারতেন না। উদ্বাপ্তদের দুর্দশা- 
মোচনের জন্য বামফ্রন্ট সরকার কি 
করছেন বা তাদের কি করা উচিত 
সে প্রশ্নে যাচ্ছি না, তবে একথা ঠিক 


যে উদ্বাতস্তর! যে ভাবে জোর জবরদস্তি 


করে হাসনাবাদ বা সুন্দরবন অঞ্চলে 

অনুপ্রবেশ করছেন এই ঘটনা দি 

প্রফুল্ল সেন বা সিদ্ধার্থ রায়ের আমহল 

ঘটতো, তাহলে এতদিনে 

উদ্বান্তদের ওপর গুলী চলতো । 

বামজ্রণ্ট সরকার এই ব্যাপারে যথেষ্ট 

সহানুভূতির সংগে অবস্থার মোকা- - 
বিল! করবার চেষ্টা করছেন । , 


সমীর বন্ধ 


শশা 


প্রি 


শি 
ও 
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গোয়েন্দা যন্ত্র 


(৭ম পৃষ্ঠার পর ) 


কেই বর্তষান প্রধানমন্ত্রী পরোক্ষে 
“সমর্থন করে বসলেন এই বলে মে 
তাঁরা সদিচ্ছা নিয়েই একাজ করে- 
ছিলেন। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে 
গান্ধীজী অস্্ধারণের উপদেশ দিক্ে- 
ছিলেন, কিন্ত পরের রাজ্যে গোপনে 
গোয়েন্দাগিরির সছুপদেশ তিনি 


কবে কখন দিয়েছিলেন গান্ধীবাদী - 


দেশাই তা দেশবাসীকে জানাবেন 
কি? 

সবচেয়ে বিস্ময় এবং 'রহস্তজনক 
হুর এত কাণ্ডের পরেও শ্রীঘ্বেশাই 
“প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী "ইন্দিরা গান্ধীকে 


“নির্দোষ সাব্যস্ত-করেছেন।" "নেহরু ' 


এবং শাস্ত্রী আজ প্রয়াত, ধরা-ছোয়ার 
বাইরে । কিন্ত শ্রীমতী গান্ধী তে 
হাতের কাছেই ন্ুয়েছেন। তাকে 
কেন তলব কর] হবেনাতার সেধিন- 


কার আচরণ সম্পর্কে জবাবদিহি করার 


জন্য ? এরচেয়ে, গুরুতর অপরাধ 
একজন প্রধানমন্ত্রী আর কী করতে 
পারেন, একটি দেশকে বিদেশী রাষ্ট্রের 
কাছে আর কীভাবে বিকিয়ে দেওয়া 
ঘায়? পাকিস্তানের কাছে বেক্ষবাড়ি 
দেবার মতো ভারতবর্ধকে যুক্তরাষ্ট্রে 
_ হাতে আইনসিদ্ধ চুক্তির মাধ্যমে তুলে 
দেওয়াটাই কি শুধু বাকি ছিলন1? 
মুখে চীনের সঙ্গে স্বাভাবিক 
সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার কথ]! বলে 
কাজে চীনের গতিবিধির উপর 
গোপনে নজর রাখ! বা গোয়েন্দাগিরি 
করা ভগণ্ডামী ছাড়া আর কিছু হতে 
পারে নাঁ। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী 
থাকাকালীন শ্রীমতী গান্ধী গত 
কয়েক বছর ধরেই বলে আসছেন যে 
বিরোধী দলগুলো বিদেশী শক্তির 
সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এখনে] 
তিনি প্রায়ই বলে থাকেন যে জনতা 
সরকার দেশকে আমেরিকার কাছে 
বেচে দিচ্ছেন । নতুন করে বেচার 
দেশ কি ভ্বনতা সরকারের 
“হাতে আর আছে? সে কাজ তো 
শ্রীমতী গান্ধীই আগেভাগে সেরে 
রেখেছেন। এটাও তার আর এক 
ধরনের ভণ্ডামি এবং এ ব্যাপারে বিশ্ব 
দুনিয়ায় ইন্দিরার জুড়ি নেই। 
ছুই সরকার প্রধানের মধ্যে যখন 
যৌথ সম্পতিক্রমে কাজ হয়েছে তখন 
লি আই এ.কে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী, 
করা চলে না ঠিকই, কিন্ত সি আই 
"শর্ত প্রেক্ষাপট বা ক্ষেত্র রচনা! করে 
দিয়েছে মনে করাটা একেবারে তুল 
নাক হতে পারে । কারণ কখনো 
কূটনীতিক, কথখনে! সাংবাদিক, 
কখনো অধ্যাপনা, কখনে] গবেষণা, 
* কৃখনে! বা শাস্তির জন্য কাজ, কখনে। 
সাংস্কৃতিক বিনিময় আবার কখনো 
নিছক দেশভ্রমণ ইত্যাদির অছিলায় 
বহু “নির্দোষ” ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্র থেকে 


ভারতে এসেছে তাদের একটা বড় 
অংশই কি সি আই এর পক্ষে গোয়ে- 


'ন্দাগিরি করেছে বলে কালক্রমে জানা 


নি? বরং মনে করার কারণ আছে 
যে ভারত ও ফুক্তত্রপ্ট উভয় সরকারই 
সি আই এ এবং নি বিআইকে এই 
গোপন তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগি- 


য়েছিল ! 


নন্দ! দেবী পর্বতের শীর্ষদেশে যে 
ছুটে? প্ুটোনিয়াম ২৩৮ বাহী পারমা- 
পবিক তথ্য সংগ্রাহক যন্ত্র স্থাপিত 
হয়েছিল তাদের একটি নাকি ১৯৬৭ 
সালেই মাফিন-দেশে ফেরৎ পাঠানো 
হয়েছে ।, ঠিকমতো কাঙ্গ করার 
[রে , যঙ্থটিকে ফেরৎ পাঠানোর 
পিছনে, কী উদ্দেশ্ত ছিল প্রীদেশাইর 
বিবৃতিতে তার উল্লেখ নেই। এই 
না থাকার কারণে এর কৃতিত্ব দাবি 
করতে পারেন শ্রীমতী গান্ধী । তিনি 
জোর গলায় এখন প্রচার করতে 
পারেন পাপ বিদেয় করেছিলেন 
তিনিই । oo 

সত্যি কি তিন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
ছাড়া আর কোনে! কাকপক্ষী এই 
গোয়েন্দা-গিরির কাহিনী জানতেন 
না? যে সব ভারতীয় বিজ্ঞানীকে 
মাঞক্কিন মুল কে ট্রেনিং নিতে এবং 
তুষার ধ্বসে চাপ! পড় প্রথম যস্ত্রটির 


সন্ধানে ভাবা রিসার্চ সেপ্টারের বিজ্ঞা-. 


নীদের নন্দা দেবী পর্বত এলাকায় 


পাঠানো হয়েছিল তাদের পরিচয় 
কী, বক্তব্য কী? অতীত ও বর্তমান 
কেন্দ্রীয় মস্ত্রিসভার কোন সদস্তের 
কাছে কি ঘটনাগুলে। জানা ছিল 
না? 

চাপ! পড়া যন্ত্রটি মান্গষের বা 
পরিবেশের কিম্বা প্রবহমান গঙ্গার 
জলের কোন ক্ষতি করবে না বলে 
শ্রীদেশাই যে আশ্বাস দিয়েছেন তার 
উপর পুরোপুরি ভরস। করা কঠিন | 
প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি দায়িত্বজ্ঞান- 
হীন উক্তি অবশ্যই করেন নি, কিন্ত 
এ সম্পর্কে শেষ কথা বলার হক 
দেশাইজীর নয়, বিজ্ঞানীদের | এ 
সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কমিটি কী 
অভিমত প্রকাশ করেন তা সাগ্রহে 
লক্ষ্য করার বিষয় হবে। কিন্ত 
বিজ্ঞানীদেরও যে রাজনীতিকেরা 
তার্দের কাজে ব্যবহার করেন এবং 
তাদের অনুকূলে মতাযত দ্বিতে বাধ্য 
করেন তার প্রমাণ ছে! এত বড় 


“গুরুতর সাংঘাতিক ব্যাপারটি ১২ ১৪ 


বছর ধরে চেপে রাখা । এ ক্ষেত্রেও 
জনতা সরকারের ব্যর্থতা পরিস্ফষ্ট। 
মাফিন সংবাদপত্রে যদি বিষয়টি ফাস 
করা না হত, তবে ভারতবাসীর পক্ষে 
হয়তো কখনো এটা জানা সম্ভব হত 
না। 
শ্ীদেশাই কী এক ছুর্জেয় কারণে 
ইন্দিরা গান্ধীকে বেকস্থুর খালাস 
দিয়েছেন । কিন্ত দেশবাসী বিষয়টিকে 
এত হান্কাভাবে নেবে কিন! সন্দেহ। 
চীন বা সোভিয়েট রাশিয়াই বা কী 
চোখে নেবে? মস্কো কি এব্যাপারে 
ঘৃণাক্ষরে কিছু জানত না? প্রধান- 
মী দেশাইর বিবৃতিতে বহ প্রশ্নের 
জবাব মেলেনি, কিন্ত জবাব একদিন 
দিতে হবে। 


অশুভ জোট 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে 
কংগ্রেস ও জনতা পার্টির বক্তব্য ছিল 
সি পি আই এম ক্ষমতায় এলে রাজ্যে 
অরাজকতা দেখ! দেবৈ। উদাহরণ 
হিসেবে তার1+১৯৬৭ ও ৬৯ সালের 
হিংসাত্মক দিনগুলোর কথা বলতেন। 
তা সত্বেও জনসাধারণ সিপি আই 
এম নেতৃত্বে বামক্রণ্টকে বিপুল সংখ্যা- 
ধিক্যে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। ফ্রণ্ট 
সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে 
আইনশৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। যা 
কংগ্রেস আমলে ছিল না। পাড়ায় 
পাড়ায় শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থান চলছে, 
যা বিগত কংগ্রেস আমলে ভাবা! যেত 
না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা গত 
পাচবছর ঘরবাড়ী ছাড়া হয়েও, যার 
খেয়েও সি পি আই এম কর্মীর 
কোথাও প্রতিহিংসায় মাতেন নি। ছু 
একট! ঘটন! বাদ দিলে অনেক নির- 
পেক্ষ মানষই সাধারণভাবে সিপি 
আই এম কর্মীদের সংঘমের প্রশংস। 
করেছেন। 7 
কায়েমী স্বার্থ চায় না বামক্রপ্ট 
সরকার পুরে! পাঁচ বছর এই রাজ্যে 
রাজত্ব চালান। কিন্ত বামফ্রন্ট সর- 
কারের বিরটি সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্ত 
এম এল এ ভাঙিয়ে সরকারের পতন 


ঘটানো যে অসম্ভব একথা কাদ্েমী 
স্বার্থের - পৃষ্ঠপোষকদের অজানা নয় । 
তাই চলছে নতুন কৌশলে এই সর- 
রান 

এই কৌশলের অঙ্গ হিসেবে রাজ্যে 
একটা অস্থির আবহাওয়া তৈরী করার 
চেষ্টা চলছে । বিদ্যুৎ বিভ্রাট, উদ্বাস্ত- 
দের পুনর্বাসন প্রভৃতি কিছু সমস্যাকে 
সামনে রেখে এই আন্দোলনগুলোর 
ডাক দেওয়া হবে । এই আন্দোলনের 


মধ্য দিয়ে রাজ্যে অরাজকতা স্যষ্ট 


করা হবে। পাড়ায় পাড়ায় উত্তেজন। 
সি করে এমন পরিবেশ তৈরী করার 


চেষ্টা চলছে যাতে লি পি আই এম . 


কর্মীর! দাঙ্গাহাঙ্গামায় জড়িয়ে 
পড়েন। আর এই কৌশলে কৃতকার্য 
হলেই ছুই কংগ্রেস ও জনতা পার্টির 


পক্ষ থেকে রাজ্যে অরাজকতা চলছে 


এই অভিযোগ এনে বামফ্রণ্ট সর- 
কারকে বরখাস্ত করার দাবী জানান 
হবে কেন্দ্রের কাছে। ' 

এই আন্দোলন এখন দুই কংগ্রেস 


শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি 
(৯ম পৃষ্ঠার পর ) 
কোনো ক্ষেত্রেই আমি মার্কসীয় 
দর্শন, ঘা আমাকে শ্রমিকশ্রেণীর 
দৃষ্টিভঙ্গিটাকে গ্রহণ করতে শিখিয়েছে 
তাকে বিসর্জন দিইনি । ব্যক্তিগত 
কথা বলতে হল এই কারণেই যে 
আমি আজে! মনে করি আমার এই 
অভিজ্ঞতা তরুণ লেখকদের প্রয়ো- 
জনীয় রূপে গড়ে ওঠবার পক্ষে সহা- 
যক হবে। এছাড়া . প্রগতিশীল 


সার্থক লেখক হ্বার দ্বিতীম্ন রাস্ত! 
আমার জানা নেই। 


ও জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আলাদা! 
আলাদাভাবে চালানো হলেও কোন 
সময় যাতে তিন পার্টি ষৌঁথভাবে 
আন্দোলনে নামতে পারে তার কথা- 


- বার্তাও ওপর তলার নেতাদের মধ্যে 


চলছে। এই যৌথ আন্দোলনের 
সিদ্ধান্ত পাকা হলে অনেকটা কেরাঁ- 


a 
ক 


ঢ এগ্রো! 


ব্যবস্থা হবে । 

গত ১২ই এপ্রিলে ইন্দিরা ব কংগ্রে- 
সের ডাকে বিক্ষোভ মিছিলে পুলি- 
শের ভূমিকা প্রমাণ করেছে তারাও 
এই সরকারের প্রতি সন্তুষ্ট নয়,ষেহেতু 
তাদের জনগণের ওপর ' অত্যাচার ও 
অসদুপায়ে রোজকারের পথে এই সর- 


কার বাধা সুষ্টি করছেন । 





১। ইনক্লাইন স্টোন ড্রাইভেজ আ্যাক্রস 

রেফাঃ এস এ এম / বি এইচ / ১৮৭-টেগার / ৭৮ / ১৩২৫ তাং ১-৪-৭৮ 
এস-এএম ভানোর]1 সাঁব-এরিয়া, শ্রীপুর এরিক কর্তৃক নিম্বোক্তের জন্য 
অভিজ্ঞ ও সঙ্গতিসম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে দফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে 
সীল করা টেগার। কাজের বিবরণ, আঙ্গমানিক. খরচ, বায়নার টাকা, 
সম্পূর্ণ করার সময় নিষ্নক্ূপ :-_মনসারবাহাল কোলিয়ারীতে লোয়ার ঢাডকা' 
সীমে ইনক্লাইণ্ড স্টোন ড্রাইভেজ আযাক্রস মেজর ফণ্ট ( স্টোন ওযসার্ক, ম্যাসো- 
নারি ওয়ার্ক ), ৮৪,০০০ টাকা, ১৬০০ টাকা, ৩ মাম! ' 


টেশারদাতাদের পূর্ববর্ত কাজের, এই ধরনের কাজ সম্পূর্ণ কর! 


প্রভৃতির 


দলিল ভিত্তিক সাক্ষ্য প্রমাণ ও পরিচয়পত্র এই অফিসে পরীক্ষা করে দেখার 


পর ইচ্ছুক টেগারঘাতাদের কাছে টেণ্ডার দলিল বিক্রয় করা হবে। 


সাব- 


এরিয়া ম্যানেজার, ভানোর! সাব এরিয়ার অফিস থেকে যে কোন কাজের 
দিনে প্রতি সেটের জন্য নগদে ৩০ টাকা ( অপ্রভ্যার্পণষোগ্য ) দিয়ে ১০ই 
এপ্রিল ১৯৭৮ থেকে ২৬শে এপ্রিল ১৯৭৮ পর্যন্ত দলিল পাওয়া ঘাবে। 
বায়নার টাকা “কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ইষ্টাৰ্ণ ডিভিসন, ভানোরা গ্রবপ”- 
এর অঙ্গকুলে ব্যাঙ্ক ড্রাফটের আকারে অথবা কেশিয়ার, ভানোরা গ্র.প-এর 
কাছে টেণ্ডার খোলার দিন ছাড়া যে কোন কাজের দিনে অফিসের সময়ে 
নগদে বায়নার টাকা জমা দেওয়া যাবে, যা অসফল টেগারদাঁতাদের ফেরত 
দেওয়া হবে। টেগারদাতারা টেগার জমা দেবার আগে কর্মস্থল পরিদর্শন 
করবেন এবং সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবেন বলে আশা করা 
হচ্ছে। টেগার দলিলে উল্লিখিত কোন ভাবে নির্দিষ্ট বায়নার টাকা সহ 
২৮শে এপ্রিল, ১৯৭৮ বেলা ৩টা পর্ধস্ত টেণ্ডার দলিল গ্রহন করা হবে এবং 
দিন বেল! ৩-৩* টা ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতা অথবা তাদের মনোনীত গ্রতি- 
নিধির্দের উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোলা হবে। বায়নার টাকা ছাড়া টেণ্ডার 
গ্রাহ হবে না। টেগার খোলার তারিখ থেকে ১২০ দিন পর্যন্ত প্রস্তাব 


২ 


নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহবান করছে 


কন্টোলার অফ পারচেজ, চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেঞ্জিং ডাইরেক্টরের অফিস, 


সাঁকতোরিয়া, পোঃ দিশেরগড়, জেলা বর্ধমান কর্তৃক টেণ্ডার। 


(১) টেডার নং ই সি এল/পার/ *৩ /ড্রিস বি আই টি / ৭৮ [২৭ £ কিলিক 
নিক্সন হালকো ওয়াগন ড্রিল মডেল ১৫০ / কে এইচ পি /২৯ এইচ আর- 
এ ব্যবহারে উপযোগী ৪৮০টি ১১৪-৩০ এম এম (9২) ডাই পারকামিভ 
হামার ড্রিভন্‌ ক্রস কারখাঁইড টিপড ডিস বিট (২) টেগার নংই লি এল / 


পার / ০৩ ড্রিল মেসিন / ৭৮ 1২৮ £ 


১১৪-৩০ মি মি (৪২) ভাই ব্রাষ্টিহোল 


৩০-৪৮ মিটার (১০০ ফুট ) গভীর ড্রিল করার জন্য পারকাসিত হামার সহ 
সম্পূর্ণ ১৬ সেট কমপ্যাক্ট রাগেড এবং মোষ্ট ভার্সাটাইল ভাউন দি হোল ডিপ 
রক ড্রিলিং মেসিন (৩) টেণ্ডার নং ই সি এল / পার / *৩ ভিজেল কম্প্রেপার 


/ ৭৮ / ২৯ £ 


- ১৬ সেট পোর্টেবল ডিজেল এয়ার কম্প্রেসার প্রতি মিনিটে 


১০৩৩ কিউ যিটাঁর ক্ষমতা বিশিষ্ট (৩৬৫ সি এফ এষ) ৭৩ কেজি 
স্কোয়ার সি এম-এর (১০০ পি এস আই ) বিপরীতে । 

আগ্রহী প্রস্ততকারক./ অনুমোদিত ডিলার / এজেন্টদের ১ ই মে, ১৯৮" 
অথবা তার আগে সীল করা খাষে টেগারের রেফারেন্স, নির্দিষ্ট তারিখ ৪ 
স্টোর্সের সংক্ষিপ্ত রেফারেন্স দিয়ে কণ্টে লার অফ পারচেজের কাছে তাদের 
প্রস্তাব পাঠাতে অন্থরোধ করা হচ্ছে। টেগারদাত1 অথবা তানের 
অগ্গমোদিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ১৬-৫-৭ তারিন বেলা ৩টায় সমস্ত 
টেগার খোলা হবে। কণ্ট্বোৌলার অফ পারচেজ, ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ড দ | 
লিমিটেড কোন কারণ ন। দেখিয়ে যে কোন টেণ্ডার অথব! টেপ্তারের -অংশ- 
বিশেষ বাঁতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন। | 3 





০ পাস 


«+ 


Regd. No. WBICOC32 | 


হাছবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জনৈক 


ডাত্রকে নিয়ে গগগোলের নেপথ্যে 
দেবাশিস ভাট্ট্রচার্ধ 


যার্বপুর বিশ্ববিশ্ববিসষ্কালয়ের 
জিওলজি সানকোতর শ্রেণীর ছাত্র, 
ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থ নপুষ্ট সায়েন্স 


, কলেজ ইউনিয়নের (ছাত্র পরিষদ) 


রা 


ভাইস চেস়্ারম্যান শ্রীজয়প্রকাশ 
মঙুমদারকে নিয়ে সম্প্রতি যাদবপুর 
বিশ্ববিষ্যালয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল৷ 
দ্বীর্ঘ পাচবছর ধরে জয়প্রকাশেয় 
ব্যবহারে বিশ্ববিষ্ধালয়ের ছাত্র শিক্ষক 
কর্মচারী সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠে- 
ছিলেন । | 
প্রথমে জয়প্রকাশ বিশ্ববিস্তালয়ের 
মেইন হন্টেলে . ছিলেন তারপর 
্নানকোত্বর পি, জি, হোস্টেলে । 
মেইন হস্টেলে থাকাকালীন তিনি 
বিদ্যুৎ, ঘরভাড়া, সিটরেণ্ট বাবদ 
একবছর একট! পদ্পসা দেননি, জরুরী 
অবস্থার পূর্বে ও পরে তিনি হোস্টেলে ] 
তার ঘর ভাড়া দিতেন, বহিরাগত 
কংগ্রেসী গুপ্তার। (প্রণব শূর ইত্যাদি) 
মহিলা নাবালিকা নিয়ে হোস্টেল 
ব্যবহার করতেন। কিন্ত নিয়ম 
হচ্ছে থে, ছাত্রদের হোস্টেলে কোন 
মহিলা সাক্ষাৎ করতে এলে তাকে 


'বাইরে অপেক্ষা করতে হবে এবং 


ছাত্রীদের হোস্টেলে কোন লোক 
দেখা করতে এলে তাকেও বাইরে 
অপেক্ষা করতে হবে | কিন্তু কংগ্রেসী 
রাজত্বে ছাত্র পরিষদের নেতারা এসব 
নিয়মের তোয়াক্ক। করেননি, হোস্টে- 
লের লোকেরাও এধাবত কিছু 
বলতে সাহস পাননি। শুধু কি 
এই, বাইরের কংগ্রেপী গুপ্তা নিয়ে 
জয়প্রকাশ সাধারণ ছাজআদের মার- 
ধোর করেছেন। গত কয়েক বছর 
হাড়িঝের মতো যাধবপুরের পি, জি, 
হোস্টেল সমাজবিরোধীদের আশ্রয় 
স্থল হয়ে দাভিয়েছিল। দারোয়ান 
নিবিকারে সব দেখতে বাধ্য হয়েছে । 
সাধারণ ছাত্ররা উপাচার্ষের কাছে 
প্রতিবাদে করেছে, কিন্তু উপাচার্য 
কর্ণপাত করেননি । j 

১৯৭৬ সালে সায়েন্স ফ্যাকাণ্টির 
ইউনিয়ননের নির্বাচনে জয়প্রকাশ 
কারচুপি করে জিতেছেন বলে সাধা- 
রণ ছাত্ররা অভিষোগ তুলেছেন। 
১৯৭৩-৭৪ সালে তো বামপন্থী ছাত্র- 
দেরকে মনোনয়ন পুত্র পেশ করতেই 
দৈওয়াচহয়নি । 

১৯৭৫ সালের এপ্রিলে বিশ্ব- 
বিগ্যালক্স প্রাণে এক অনুষ্ঠানে 
শ্রীজ্যোতিরিজ্্র মৈত্রকে নিয়ে আসাহয় 
গ্রান গাওয়াবার জন্তত।কিস্ত জয়প্রকাশ 
মজুমদার মহ আরো কিছু ছাত্র পরিষদ 





গুপ্তা শ্রীমৈত্রকে গান গাইতে দেন 
নি, মাইক কেড়ে নিয়ে অ্বমুষ্ঠান পণ্ড 
করেন। স্থকাস্ত চৌধুরী, অনিমেষ 
ভট্টাচার্যের মতো ছাত্র পরিষদের 
গুগারা এদিন জয়প্রকাশের সঙ্গে 
ছিল । ১৯৭৬ সালে ছাত্ররা প্যালে- 
স্টাইন মুক্তি সংস্থার সমর্থনে একট! 
সেমিনারের আয়োজন করেন । কিন্ত 
ছাত্র পরিষদের গুগামীর জন্ত ত' 
আর হতে পারেনি । উপাচার্য ডাঃ 
অরবিন্দ বস্তু ছাত্রদের অভিযোগ 
শুনেও চুপচাপ ছিলেন। ১৯৭৬ 
সালে ছাত্ররা ৪২তম সংবিধান সংশো- 
ধনের ব্যাপারে আর একট! সেমি- 
নারের আয়োজন করেন। শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী তখন বলেছিলেন 
সংবিধান সংশোধন প্রসঙ্গে দেশব্যাপী 
আলোচনা হোক । কিন্ত শ্রীসতী 
গান্ধীর ছাত্র পরিষদ সে সব শুনতে 
রাজী হয়নি, সেমিনার করতে 
দেয়নি । 

জয়প্রকাশ মজুমদার সম্পর্কে 
ছাত্রদের অভিযোগ যে তিনি ইউ- 
নিয়নের টাকা তছরুপ করেছেন । 


হোস্টেলের লাগোয়া রেষ্টুরেণ্ট এযামি- 


নিটি সেপ্টারে তার নামে এখনও আট- 
শো টাকা অনাদায়ী পড়ে আছে। 
উপাচার্য ডাঃ অরবিন্দ বস্থর 
সমর্থিত ছাত্র পরিষদ তথা 
পরিষদের নেতা শ্রীজয়প্রকাশ মজুম- 
দারের বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রদের 
দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভ জসেছিল। গত 
পয্নবল| এপ্রিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে 
মাত্র, এদিন হোস্টেলে , জয়প্রকাশের 
ঘরে কংগ্রেদী মন্তান প্রণব শূর অষ্টম 
শ্ৰেণীতে পাঠরত একটি মেয়েকে নিয়ে 
আসে, যাঁ বেআইনী । এ ঘরে জয়- 
প্রকাশের সহবাসী (রুমমেট) অরূপ 
আর একটি যুবতীকে নিয়ে ঘর থেকে 


. বেরিয়ে আসে । ছু/তিন ঘণ্টা পর 


প্রণব শূর বেরিয়ে আসে। ব্যাপা- 
রট! দেখে ইনটারন্যাশানাল রিলেশ- 
নস্‌ বিভাগের কিছু ছাত্র প্রতিবাদ 
করেন, অয়প্রকাশ এদেরকে ভয় 
দেখান। কিন্ত এবার আর ছাত্র? 
মুখ বুজে সহ না করে ঘটনাটি জানিয়ে 
আর্টস ফ্যাকান্টি টটুডেন্টস ইউনিয়নের 
ভাইস চেয়্যারম্যান,। ভিন অফ 
টুভেপ্টন এবং উপাচার্কে একটি 
চিঠি দেন। | 
কর্তৃপক্ষ তখন জয়প্রকাশের কাছে 
অভিযোগের কারণ দর্শাতে বলেন। 
জয়প্ৰকাশ আবার ছাত্রদের ধরে ভয় 
দেখান। ‘ই এপ্রিল জয়প্রকাঁশ কিছু 





bk 
Ea 
L ৩ 
PRICE 60 Paise - 


১২০০০ ধর্মঘটী বাট শ্রমিকদের প্রতি সংহতি জানাতে যুক্ত সাংস্কৃতিক ক্রণ্টের ডাকে কলকাতা এবং বাটা- 

নগরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গত ১০ই এপ্রিল এক মিছিলে সামিল হন । মিছিলটি শিয়ালদ্ধা স্টেশন 

থেকে বাটার হেড অফিস (শেক্পপীয়র সরণি) যাওয়ার পথে স্বরেন্্রনাথ ব্যানার রোডে সেলস অফিসের 
রর সামনে দেখা ঘাচ্ছে। ছবিঃ ল্যাণ্ড আ্যাগড লাইফ i 


বহিরাগত-কংগ্রেসী গুণ্ডা নিয়ে ছাত্র- 
দেরকে মারধোর করবো বলে 
শাসান। দ্বটনা চরমে ওঠে। বেলা 
সাড়ে এগারোটার সময় ৫০*র বেশি 
ছাত্র উপাচার্যের কাছে ডেপুটেশনে 
ষযান। জয়প্রকাশকে সেখানে আনা 
হয়। তার পেছনে নয়, তাকে 
সামনে রেখে অভিযোগ তোলার 


জর্ত। জয়প্রকাশ অভিযোগের 
সত্যতা স্বীকার করেন । 


প্রাথমিকভাবে অভিযোগ প্রমা- 
নিত হওয়ায় ছাত্ররা হোস্টেল ও 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে বরখাস্ত 
করে'ঘটনার তাস্ত করার দাবী 
জানান। উপাচার্য রাজী হননা। 
কিন্ত ১৯৭৪ সালে কংগ্রেসের উপ- 
দলীয় কোন্দলের জেরে ছাত্র পরিষ- 
দের এ জয়প্রকাশ ও অলোক বাগচী 
ছাত্র পরিষদ্দের মিলন ঘোষের বিশ্ব- 
বিষ্কালক্ব থেকে বহিষ্কার দাবী করলে 
উপাচার্য সম্মত হন । এক্ষেত্রে উপা- 
চার্ষ জয়প্রকাশকে হোস্টেল থেকে 
বহিষ্কার করতে রাজী হলেও বিশ্ব- 
বিস্তালয় থেকে বহিষ্কারে রাজী হননা। 
ছাত্ররা আশঙ্কা করেন যে, বিশ্ববিস্তা- 
লয়ে প্রবেশের স্থঘোগ পেলেই কর্তৃ- 
পক্ষের মদতে জয়প্রকাশ তার বিরুদ্ধে 
আনীত সব অভিযোগ সংক্রান্ত 
কাগজপক্ নষ্ট করে দেবেন। দীর্ঘ 
আলোচনার পর উপাচার্য জয়- 
প্রকাশের বহিষ্কার আদেশে সই 
করেন। ৬ই এপ্রিল স্টেট ম্যান 
পত্রিকায় প্রকাশিত উপাচার্যের 
বিবৃতি ছাত্রদ্বের মতে অসত্য এবং 
বিভ্রান্তিকর ৷ কারণ ছাত্ররা উপা- 
চার্যকে বাধ্য করার মত কোন কাজ 
করেননি । এ প্রসঙ্গে বিক্ষু ছাত্র- 


দের কোন বক্তব্যই স্টেটসম্যানে 
প্রকাশিত হয়নি । 


করছেন। যুগাস্তর পত্রিকায় লেখা 
হয় যে জয়প্রকাশের গলায় 
দড়ি বেধে টানা হয়েছে । 
কিন্ত এসবই ভিত্তিহীন । সহাম্ৃভৃতি 
কুড়োবার আশায় ছাত্র পরিষদের 
গুপ্ডারা এসব অভিযোগ করেছেন । 
থানায় «ই এপ্রিল জয়প্রকাঁশ একট] 
ডায়েয়ী লেখান। ভায়েরীতে মার- 
ধোর করার কথা কিছু বলা হয়নি । 
আশঙ্কা করেই ডায়েরী করেছিল 
মাত্র । এক্স-রে রিপোর্টেও আঘাতের 
বিন্দুমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায়নি । আট- 
চল্লিশ ঘণ্টার যধ্যেই তাকে. নার্সিং 
হোম থেকে ছেড়ে দেওয়! হয়। 

৫ই এপ্রিল জয়প্রকাশের বিরুদ্ধে 
আনীত অভিযোগের তান্ত করার 
জন্য একটি কমিটি হয়। ছ জন ছাত্র, 
চারজন শিক্ষক এবং ডীন অফ 
টভেপ্টসকে নিয়ে গঠিত এই কমিটিকে 
হ্বয়ং উপাচার্য অন্নমোদন করেন । ৮ই 
এপ্রিল বিশ্ববিগ্ভালয়ের গভনিং বডির 








সপস্পী 


কারুর সঙ্গে আলোচনা না করেই 
গভনিং বডি জয়প্রকাশের উপর থেকে 
বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করে 
এবং ওঁ তদন্ত কমিটি বাতিল করে ' 
দেয়। ন্নেহাংশ আচার্য ( আডভো- 
কেট জেনারেল), সৌরেন দত্ত ও 
ভূপেন ব্যানা্জকে দায়িত্ব দেওয়া হয় 
হাইকোর্টের একজন প্রাক্তন বিচার- 
পতিকে নিয়োগ করে ঘটনার তদস্ত 
করার জন্ত। কর্তৃপক্ষের এ ধরণের _ 
শ্বেচ্ছাচান্নী সিদ্ধান্তে ছাত্র-শিক্ষক 
সকলেই অসন্তষ্ট হয়েছেন। যাদবপুর 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের গণতান্ত্রিক ছাত্রক্রণ্ট 
(ডি এস এফ ) মনে করে যে, কর্তৃ- 
পক্ষের এই সিদ্ধাস্ত অগণতান্ত্রিক, এক- 
জন সদস্য বিশিষ্ট কমিশনকে সমর্থন 
করার অর্থ ছাত্র স্বার্থের পেছনে ছুরি 
মারা । একারণে ছাত্র এই প্রহ- 
সনযূলক কমিশন প্য়কটের ডাক 
দিয়েছেন । যাদবপুক বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
শিক্ষক সমিতি (জুটো), কর্মচারী 
সংসদ গত পাঁচ বছরে যাদবপুর বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের দুনাতিসমূহের তদন্তের 








সভা বসে। ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী “দাবী জানিয়েছেন ।' 
| ইউনি 
Rh (কোজ ই এহসি সংত্য ফিলেষ) : { 
SOURCING বত ০১১ £ 
নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 


ডোজার শেড ও অফিস কাম ষ্টোর নির্মাণ 

টেগার নং ১১ / জি এম-কে এন টি / ১৫৯ তাং ৬-৪-৭৭ 

জেনারেল ম্যানেজার এরিয়! ৪,কুইরিয়! এরিয়া কর্তৃক নিষ্বোক্ত কাজের জন্ত 
অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে দফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে সীল করা টেগার 
(১) কে) পড়াশিয়া ও সি পিতে ভোজার শেড নির্মাণ এবং (খ) পড়াশিয়া ও 
সি পিতে অফিস কাম ষ্টোর নির্মাণ | বায়নার টাকা ৯৫২ টাকা। সম্পূর্ণ 


করার সময় ৬ মাস, খোলার তারিখ ১৬-৫-৭৮ | 


জেনারেল ম্যানেঙ্গারের |. ' 


অফিস, এরিয়া! ৪ (কু্ট্ররিয়া এরিয়া ) থেকে যে কোন কাজের দিনে সকাল 
১*ট1 থেকে ৪টার মধ্যে (শনিবার ছাড়!) প্রতি সেটের জন্ত ২৬৩১ টাকা 
( অপ্রত্যার্পণষোগ্য ) দিয়ে কাজের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে । টেগ্ার 
খোলার দিন টেওারপত্র দেওয়া হবে না । উপরিউক্ত বায়নার টাকা কোন 
ইণ্ডিয়া নিষিটেড, ইষ্টাৰ্ণ ভিভিমন, এরিয়া ৪-এর অন্ুকুলে যে কোন 
তালিকাতৃক্ত ব্যাঙ্কের ওপর আসানসোল শাখায় দেয় ভিষাও্ড ড্রামটের 


আকারে জমা দিতে হবে । 





লম্পাষক কর্তৃক দীপালী প্রেল, ১২৬1১ আনার প্রফরচ্জ রোড কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


Pf 3 
in ~ 


স্তি. 


জনতার উচ্চ নেতৃত্বের মতবিরোধ 
এখন চূড়ান্ত খেয়োখেয়ির পর্যায়ে 





একবিংশ বর্ষ ॥ চতুর্থদশ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৮শে এপ্রিল ৭৮ ॥ ৬০ 
সম্পাদকীয় | 


দুই কংগ্রেসের 


তিনি জনতার মোহ পরিত্যাগ 


‘করলেন! রাজ্যের ছুই কংগ্রেস 
এখন সামনে শিখণ্ডী পেয়ে গেলেন 
প্রুল্প সেঁনকে। কংগ্রেসের পূরবী 
মুখার্জী এবং প্রদীপ ভট্টাচার্য *প্রফুলর- 
বাবুর সংগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দেখা 
করে এক বৈঠকে ঠিক করে ফেলেন, 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রণ্টকে 
হটাতে প্রকল্প সেনের “ফোরাম” 
পঞ্চায়েত পরিষদ আর কংগ্রেস একই 
মঞ্চ থেকে্কামান দাগবে। দুই 
দলেরই মুখপাত্র বামজ্রণ্ট বিরোধী 
প্রচার চালালেও “প্রতীকপ্রিয়” 
জনত! দলকেও তাদের শ্বৈরাচারী 
আধ্যা দিতে এখন কোন বাধ! থাকবে 
না। - 
ইন্দিয়া কংগ্রেসের বরকত সাহেব 
বলেছেন প্রফু্পবাবুর মতো! শ্রদ্ধেয় 
*এমিনেণ্ট লিভার” খুব কমই আছে ও 


7 ভবে প্রতীক বর্জন করে নির্বাচন লড়া 


আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় । কিন্ত সি 
পপি এম বিরোধিতায় প্রছুলপবাবুকে ও 
তাদের কাজে লাগবে । ওঁর! বলবেন, 
জনতা-সি, পি, এমের খ্ৈরাচারী 
নীতির জন্তই প্রফুল্সবাবু দলে টিকতে 
পারলেন না। তবে দমদম বিমান 
বন্দরে ইন্দিরার উপদেশ মত প্র 
বাবুকে ওর! কাজে লাগাবেন আরো 
পরে । অর্থাৎ পঞ্চায়েত নির্বাচন 
হয়ে গেলে। ইন্দিরা কংগ্রেসের 
সামলে সুবিধাট। এই ঘে প্রস্থুজবাবু 
তার সুষ্ট নবতঘ্ গোষ্ঠীকে দল বল- 
. ছেন না, বলছেন . “ফোরাম” | 
স্তরাং তাকে দলে ভেড়ানোর একট! 
চেষ্টা বংগ্রেসীদের (ইন্দিরা) থাক- 
বেই। কেননা গান্ধীজীর আদর্শ 
“অবলম্বনে পঞ্চায়েতরাঁজ গঠন, পঞ্চা- 


1 


প্রফুল সেন এবার 


শিখণ্ডী হলেন 


য়েত প্রতিষ্ঠা অথবা রাজ্যে আইনের 
শাসন প্রবর্তন কর! ভ্রমন কিছু নতুন 
কথা নয়। শুধু প্রফুল্সবাবুর বার্ধক্যের 
নবতম অবদান *দলহীন গণতঙ 
নতুন নাহলেও কথাটা সকলের 


মনঃপুত নয়। এ ব্যাপারে ইন্দিরা. 


শুধু বলে গেছেন “দ্বলহীন গণতন্তর” 


নতুন কোন কথা নয় । এর থেকেই 
কঝৌকটা বেশ পরিক্ষার হয়ে 
আমছে। 


তবে গত কয়েকমাস ধরে ঘণ্টায় 
ঘণ্টায় মত পরিবর্তনে প্রফুল্পবাবু 
যেমন সাংবাদিকদের ভুগিয়েছেন, 
এবারে তার খানিকটা! অবসান হঙ্গ। 
এতদিন প্রফ্ুল্পাবু রাত্তিরে না 
ঘুমোনো পর্যন্ত কাগজের কোন 
রিপোর্টারই নিশ্চিন্তে কলম ধরেন 
নি। এবারে তা আর হচ্ছেনা। 
তিনি আবার মঙ্গলবার চত্্রশেখরকে 
টেলিগ্রাম করে জানিয়েছেন, তোমরা! 
আমাকে সাসপেণ্ড কর আর নাই 
কর, আমি তোমাদের, সঙ্গে নেই। 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


পয়স, ' 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বর্ষীয়ান নেত! প্রফুল্প সেনের পদ- 
ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এক বছর বয়পী 
জনতা পার্টিতে ভাঙনের স্থত্রপাত 
হল। কেন্দ্রীয় ' নেতৃত্বের সঙ্গে 
প্রফ্ুলবাবুর বিরোধ জনতা নেতৃত্ব 
নীতিগত ব্যাপারে ষে গ্রক্যমত নন 
এটাই প্রমাণ করে। 

জনতা নেতৃত্বের উঁচুতলার মত- 
বিরোধ আজ আর চার দেওয়ালের 
মধ্যে নেই। প্রচণ্ড চেষ্টা চলছে 
মোরারজী দেশাই, চরণ সিং, জগ- 
জীবন রাম এবং চন্রশেখরের মধ্যে 
বিরোধ মেটাবার 'জন্ত। ঘন ঘন 
বৈঠক করে এবং ডিনার পার্টিতে 
মিলিত হয়েও এই বিরোধ মিটছে 
না। অবস্থা যা তাতে এদের পুরো- ' 
পুরি মিলিয়ে দেওয়া শিবেরও অসাধ্য 
ব্যাপার। | 

এখন চলছে পরস্পরের দুর্বনতার 
প্রতি কটাক্ষ করে প্রতিপক্ষকে কাবু 
করা। একাজ প্রথমে শুরু হয়েছিল 
জগজীবন রামকে নিয়ে, এখন তা 
মোরারজী দেশাই পর্যস্ত পৌছে 
গেছে। 

চরণ সিংয়ের একাস্ত বশংবদ 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজনারায়ণ প্রথমে জগ- 
জীবন রাম ও বহগুণাকে কোণঠাস! 
করার জ্রন্য কংগ্রেসীদের সঙ্গে গোপন 
আতাতের অভিযোগ এনে চাঞ্চল্যের 
চাট করেন। অবশ্ত একথা অস্বী- 
কার করবার নয় ভ্রগজীবন রামের 
সঙ্গে গত লোৌকসভ! সির্বাচনের পর 
কংগ্রেসী বেশ কিছু নেতার প্রায় 
ডঙ্গন খানেক গোপন সভা হয়েছে। 
এই সংবাদ প্রকাশ. করে রাঁজনারায়ণ 
অভিযোগ আনেন শ্রীরাম জনতা 
পার্টির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত । 

এরপর শুরু হল জনতা! পার্টির 
সভাপতি চন্্রশেখরের বিরুদ্ধে আক্র- 
মন। তার বিরুদ্ধে অভিষোগ তিনি 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


যতীনবাবৃর সাংবাদিক তোষণ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্তমন্্রী 
শ্রীধতীন চক্রবর্তার সাংবাদিক 
তোষণের কথ! আজ আর কারুর 
অজানা নয় । তবে সম্প্রতি তিনি 
একটি ইংরাজী 
সাংবাদিককে খুবি করতে গিয়ে 
অন্থবিধাক় পড়েন । 

কিছুদিন আগে মন্ত্রী মহাশয় 
বেলগাছিয়ায় এল-আই-জি ফ্ল্যাটর্ভলি 
পরিদর্শনে ধান । অধিবাসীরা মনে 


সংবাদপত্রের 


করেন ঘষে তিনি বোধহয় তাঁদের- 


সুবিধা অস্থবিধার কথা জানতে 


এসেছেন এবং তারা -সাগ্রহে এগিয়ে 
আসেন । কিন্তু ঘটনা তা নয়! 
যতীনবাবু ওখানে পৌছে খোজ 
করেন উক্ত সাংবাদিক কোথায় 
থাকেন। প্রশ্ন কর! হয় তিনি কেন 
খু্ছেন ওনাকে ? তখন মন্ত্রী বলেন 
তিনি ওই ভত্রলোকের জন্ত একটি 
(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 








বয়লাডিলায় পুলিশের গুলীতে আহত গেন্দী বাঈ ২০/২৫ কিলোমিটার 
জঙ্গলের মধ্যে পায়ে হেটে তারপর বাসে করে রাজহারায় পৌছলে স্থানীয় 
ইউনিয়ন কর্মীরা তাকে হাসপাতালে ভন্তি করে ।. তার পাঁচ জায়গায় গুলী 
ও ছররা লাগে। অন্ত জায়গায় লাগা গুলীগুলো এফোড় ওফোড় হয়ে 


বেরিয়ে গেছে । 


বিরামপুর বয়লাডিলার 
রন্তান্ত কাহিনী 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) রঃ 
৯ 


জনতা সরকার ক্ষমতাসীন হবার 
পর এ পর্যন্ত ৩৮টি জায়গায় গুলী 
চলেছে এবং অন্ততঃ ৩০০ ভারতীয় 
নাগরিক এরফলে নিহত হয়েছেন । 
জনতা পার্টি, আকালী দল, ইন্দিরা 
কংগ্রেস, এ ভি এম কে শাসিত রাজ্য- 
গলিতে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে।' 
শুধু পুলিশের গুলীই তো নয়, বিহার, 


উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের 


মত রাজ্যগ্ুলোতে ব্যাপকভাবে হরি- 
জন হত্যার ঘটন। চিস্তা করলে 


প্রকাশিত হল 


জননেত৷ 
জ্যোতি বহু 


শুধুই একজন রাজ্রনৈতিক নেতার জীবনী নয়, এতে আছে বিগত চার 

দশকের গণ আন্দোলনের, ইতিহান। জননেতা জ্যোতি বনু এমনই 

এক ব্যক্তিত্ব যার কর্মধারার সঙ্গেই মিশে আছে আইনসভা, আদালত, 

গণ-আন্দোলন, সংস্কৃতি, জাতীয় সমস্যা এমন কি বিশ্বরাজনীতির নান] 

প্রশ্ন । নিকট অতীত্‌ আর নিকটতম বর্তমানকে জানতে হলে - 
অসংখ্য ছবি ও তথ্যে ভরপুর 


স্বাধীন রায়ের শখ এ সা. 


শিউরে উঠতে হয়। হিন্দু সাশ্র- 
দায়িকত্বাবাদ্ধী উচ্চ বর্ণের ধনী চাষী 
কুলাক শ্রেণীর প্রতিতূরা কেন্দ্রীয় সর- 
কারে ক্ষমতাবান এই সুযোগে হরি- 
জনদের একচোট দেখে নেওয়া হচ্ছে । 
তা নাহলে বেলচিতে এ কাণ্ডের পর 
বিহারের রোটাস জেলার বিশ্রামপুরে 
হরিজন হত্যার পুনরাবৃত্তি ঘটল কি 
করে? 

গত ২৫শে মার্চ বিশ্রামপুর গ্রামের 

(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


প্রকাশিত হল 
















নিত্যানন্দ মহাপাত্র 

* ৮২, মহান্ত্া গান্ধী রোড * 
(কলেজ প্রা ) 

কলি-১৯ - 









Ft 


॥ছই ৪" 


রক্তন্নাত মে দিবসের কথ৷ 


আগামী ১লা মে, “আট ঘণ্টা 
কাজ, আট ঘণ্টা আমোদ-প্রমো, 
আট ঘণ্ট! বিশ্রাম” এই সংগ্রামের 
১৪১তম বর্ষপূর্তি দিবস।" আর 

* আন্কের পুঁজিবাদী শিরোষণি 
মাকিন। যুক্তরাষ্ট্রের মেহনতী জনতা 
সেদিনের আট ঘণ্টা কাঙ্জের সময়ের 
দাবীতে শ্রমিক আন্দোলনের আষ্টা। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের খেটে-খাওয়া বীর 
জনগণ অনেক রক্ত, অনেক কান্নার 
মধ্য দিয়ে আদায় করে নিয়েছে 
তাদের আট ঘণ্টা শ্রম সময়ের দাবী । 
সেদিনের মেহনতী জ্রনতার ওপর 
মালিকপ্রেণীর নিপীড়নের কথা চিন্তা 
করলেও অস্তরাত্মা শিউরে ওঠে। 

| ন্ৃনতম পক্ষে ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা 
কাজের সময় এবং যেখানে শোষণ 
আরো! একটু বেশী, সেখানকার 
অবস্থাকে সভ্য সমাঞ্জের ভাবনাতেই 
স্থান দেওয়] যাঁর না। ১৮৩৪ সালের 
রুটি কারখানার শ্রমিকদের অবর্ণনীয় 
অবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে 
নিউইয়র্কের স্থানীয় পত্রিকা "ওয়াকিং 
মেনস্‌ আযঁভভোকেট” সংবাদে প্রকাশ 
করে যে “মিশর -দেশে যে ক্রীতদাস 
প্রথা প্রচলিত আছে, তার চাইতে ও 
ছুংদহ অবস্থার মধ্যে রুটি কারখানার 
শ্রমিকর] বছরের পর বছর কাটিয়ে 
থাকেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গড়ে 
কুডি ঘণ্টাই তাদের খাটতে হয়।” 
উনবিংশ শতাব্দীর বিতীয়াধ 
থেকেই আট ঘণ্টা কাজের সময় ও 
য্তায্য মজুরীর দাবীতে আন্দোলন 
আমেরিকা! ও তামাম ইউরোপে 
দান! বাধতে থাকে । অবশ্য ১৮৫৭ 
সালে চরম অর্থনৈতিক সংকটের 
সময় এ আন্দোলন কিছুটা মার 
খায়। 

১৮৬২ স্বালে গৃহযুদ্ধের অব্যবহিত 
পরেই আমেরিকার শ্রমিক সংগঠন- 
গুলির মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে সংগঠিত 
হবার এক অদম্য আকাঁংখা ও প্রয়ে- 
জনীয়তা বোধ জাগরিত হয়ে ওঠে । 
অতঃপর মোষ্ডারদের পুনর্গঠিত ইউ- 
নিয়নের দুর্ধর্ষ তরুণ নেতা উইলিয়ম 
এইচ, সিলভিল-এর নেতৃত্বে ১৮৬৬ 
সালের ২*শে আগস্ট প্রায় সত্তরটি 
ইউনিয়নের প্রুতিমিধিরা বাণ্টিমোরে 
মিলিতু . হয়ে “ন্যাশানাল লেবর 
ইউনিয়ন” গঠন করেন এবং মার্কস 
এন্দেলম পরিচালিত প্রথম আস্ত- 
্াতিকের পরিচালনাধীনে শ্রমিক 
বিপ্লব চালিয়ে ষেতে থাকেন । 

বলা বাহুল্য, এর অনেক আগেই, 
অর্থাৎ ১৮৪৮ সালেই মার্কস ও 
"এক্কেলস তাদের বিখ্যাত কমিউনিস্ট 


তপন বস্তু 


ম্যানিফেষ্টে মারফত দুনিয়ার খেটে- 
খাওয়া যাহ্ৃবকে শিখিয়েছেন ষে, 
আমাদের পরিশ্রমের প্রায় পুরোটাই 
“উদ্ধত শ্রম সময়” বা “নারপ্লাস 
ভ্যালু”। অর্থাৎ এই ‘উত্ধত্ব প্র 
সময়ের” পুরোটাই মালিকশ্রেণী 
আত্মসাৎ করে এবং সেটাই হল এক- 
চেটিয়া পু'দ্জিতস্ত্রের বুনিয়াদ । আর 
মানুষের শ্রষ হল শোষকশ্রেণীর কাছে 
নেহাৎ একটা, উন্নত ধরণের পণ্য 
মাত্র । 


খুব যথার্থ অর্থে আট ঘণ্টা শ্রম - 


সময়ের দাবীতে আন্দোলন শক্তি- 
শালী রূপ ধারণ করে ১৮৮৪ সাল 
থেকে । এ সময় “ন্যাশনাল লেবর 
ইউনিয়নের” সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ 
করা হয় যে, “এই দেশের শ্রমিক 
শ্রেণীকে পুঁজিবাদের দাসত্ব থেকে 
মুক্ত করার জন্ত এই মুহুর্তের প্রথম ও 
প্রধান প্রয়োজন হল এমন একটি 
আইন পাশ করা, যার ফলে .মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রাঁজ্যেই কাজের দিন 
হবে আট ঘণ্টা । এই মহান লক্ষ্য 
পূরণ করার পথে সমগ্র শক্তি নিয়োগ 
করার সংকল্প আমরা গ্রহণ করছি ।” 
এরপর পন্যাশানাল লেবর ইউ- 
নিয়নের” নেতৃত্বে চারিদিকে “আট 
ঘণ্টা শ্রষ সমিতি” স্থাপিত হল এবং 
. আন্দোলন ধৃমায়িত হতে থাকল ৷ 
যথারীতি আন্দোলনের মধ্যেকার 
প্রতিক্রিয়াশীল অনুচরদের মারফত 
অস্তর্থাতমূলক কাজকর্ম চলতে 
থাকে । এবং এক্ষেত্রে অস্তর্থাতী 
‘ছিল লাবেকি শ্রমিক সংগঠন 
প্নাইটস অফ লেবর” । 
প্রথম আস্তর্জাতিকের জেনেভা কং- 
গ্রেসে আট ঘণ্টা কাজের দাবীতে 
প্রস্তাব গ্রহণ করা হর যে, “কাজেক 
দিন আইনকরেসীমান্দ্ধ করে দেওয়া 
একটা প্রাথমিক ব্যবস্থা । এই 


ব্যবন্থা ছাড়? শ্রমিকশ্রেণীর উন্নতি ও ' 


মুক্তিব পরবর্তী সব ব্যবস্থাই নিস্ফল 
হতে বাধ্য। কাজের দ্িন আট 
ঘণ্টার আইন করে বেধে দেবার 
প্রস্তাব কংগ্রেদ উধাপন করছে 1”, 

_ একদিকে আস্তর্জাতিকের সহ- 
যোগিতায় যেমন কাঙ্গের সময় সীমা- 
বদ্ধ করে দেবার সংগ্রাম চলতে থাকে 


অন্তরকে বিলোপবাদীদেরও নিরলস - 


চক্রান্ত পূর্ণোস্োমে এগিয়ে যেতে 
থাকে । অবশেষে ১৮৮৬ সালের 
১লা মে তারিখে শিকাগোর হে 
মার্কেটে মালিক বনায় বিক্ষোভ- 
কারীদের সংঘর্ষ তুঙ্গে ওঠে । জীবন- 
জীবিকার আশু উন্নতিকল্পে আন্দো- 
লন গড়ে তোলার অন্ত অনেক আগে 


প্রেকেই ধর্মঘটেবরগ্রদ্থতি চলতে থাকে । ূ 
আট ঘণ্টা শ্রমসমিতির উদ্যোগে | 
সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে একটি { 


এক্যবদ্ধ মোর্চা গড়ে ওঠে, যার 
“নাইটস অফ লেবর” এবং আঁমে- 
রিকার শ্রমিকশ্রেদীর প্রথম সংগঠিত 
“নোস্তালিষ্ট 
অন্তস্থক্তি শ্রমিক ইউনিয়নগুলো। 


১৮৮৬ সালের ১লা মে. তারিখের 


ইউনিয়নগ্ুলির 


ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাখাড়ি 


করে। ৩রা মে এ হত্যাকাণ্ডের 
প্রতিবাদে “ম্যাক-কমিক রিপার 


এবং একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে 


অর্থাৎ নির্মম পুলিশ বাহিনী তার } 
জিথঘাংযু প্রবৃত্তি নিয়ে শ্রমিকদের ওপর | 
ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সেদিন বীর { হয় সভাস্থানে ; অথচ ইনিও অবৈধ 
জন্য | 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। প্রচণ্ড সংঘর্ষে 
হে মার্কেট রক্তম্বাত হয়ে ওঠে! ! 
॥ জোর ধরে আন। সদস্তদের সমর্থনের 


শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে । কিন্তু এরপর { নিশ্চয় বিশেষ প্ররোজন ছিলো 


শ্রেণীর { ও 
তাহলে উদে শ্বটাই বা কি? যতো- 


অমিক-জনতা প্রতিরোধের 


সাতজন পুলিশ সহ চারজন বীর 


শুরু হল পুঁক্দিপতি 
ব্যাপক আক্রমণ। তারা তাদের 


রাষ্ট্রকে কাজে জাগিয়ে শ্রমিক ! 
শ্রেণীর বীর সন্তানদের বেপরোয়াভাবে। 
গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠাতে '॥ রিপোর্টে প্রখ্যাত অডিটর ( পি, সি, 
স্পাইস, { 
প্রকাশ করেছিলেন এবং সভাপতি 
(ডে: ঘোষ) শ্বয়ং অভিটরের বাড়ীতে 

তখন থেকেই অর্থাৎ ১৮৮৬ সাল { 
থেকেই ১লা মে আত্তর্ভাতিক শ্রমিক | 
আন্দোলনের একটা প্রতীক দ্বিবসে | রিপোর্টটিকে -জী-হুজুর মার্কা অবৈধ 
এবং তখন থেকেই | 
সহানুতৃতিমূলক শ্রমিক আন্দোলন | করিয়ে 
{ নিয়োগ করা; (২)-আবাসিক সম্পা- 
{ দিক! ও তার ধর্মুপিতারপী সভা- 
ন পতির বেআইনী. কার্যকলাপের 


শুরু করল। অবশেষে 
ফিসার,এঙ্জসেলস ও পার্সনসকে ফাসির 
মঞ্চে লটকানো হয় । 


পরিণত হয়। 


একটা রেওয়াজে পরিণত হয়। 
এবার দেখা যাক মে দিবসের 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


ঘ 


4৮. 


দর্পন ॥ শুক্রবার ২৮শে এপ্লিটু১৯৭৮ - 


|প্রফ লস সেনের সমর্থনে ভঃপ্রফক্স 


ঘোষ ও তার পালিতা কন্যার _ 
বেআইনী কার্যকলাপ 


( সংবাদদাতা প্রেরিত ) 


প্রতিষ্ঠানের নিজন্বভবন (ব্যারাক- 


নর পুর, ১৪ রিভারসাইভ রোড) বাদ 
সামিল হয়েছিল, “ফেডারেশন অফ | দিয়ে ও সন্কগ্রহণের সুস্পষ্ট লিখিত 
লেবার”, “ইউনাইটেড ফেভারেশনস্, | বিধান স্বেচ্ছায় লঙ্ঘন করেই আবা- 
 সিক সম্পাদিকা শ্রীমতী সাধনা গান্ধী 
| সংগ্রহালয়ের বিশেষ 
সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, & 
“লেবার পার্টির” | সফাল ৯টায়। সংগ্রহালয়ের বিধান 
 অন্থসারে বেআইনী হলেও একাজে 
&ু আবাসিক সম্পাদ্দিকার ধর্মপিতা 
আগের রবিবার বামপন্থী শ্রমিক | তথা সংগ্রহালয়ের সভাপতি ডঃ 
কেন্দ্রীয় সংস্থা টুপ্রচ্ুল ঘোষেরও নিশ্চয় সত ছিলে! 
“জেপ্টটাল লেবর ইউনিয়ন”-এর | 
নেতৃত্বে ২৫০০০ শ্রমিকের এক সমা- | 
বেশে ১লা মে থেকে প্রতীক ধর্মঘটের ; রিয়া গোঠীভুক্ত জনৈক লক্ষপতি ব্যব- 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরপর | 
উপস্থিত হয় সেই অভিশপ্ত ১দা মে। | 
হে মার্কেটের শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটী শ্রমিক- { 


ওপর সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নৃশংস | 


অধিবেশন 
ডাকেন কলকাতায় গত ১৯ এপ্রিল 


যেহেতু সভাস্থান কলকাতার বালী- 
গঞ্জ সারকুলার রোভস্থিত কানো- 


সায়ীর প্রহরীবেষ্টিত বাসভবন । 
শোনা যায়, এই ব্যবসায়ীকে সভা- 
পতি মশায় অবৈধভাবে সদস্তশ্রেণী- 


ভুক্ত করেছেন । তাছাড়া, সংগ্রহালয় 
| কমিটির প্রবীণ সদস্য শ্রীযুক্ত প্রফুলপচন্ 
গুলী চালিয়ে বহু শ্রমিককে হত্যা | 
॥ তার বাইরে 
| আনানো হয় (তার পৃষ্ঠপোষক খ্যাত- 
কারখানার” ধর্মঘটী শ্রমিকদের এক | 
সভায় অত্যাচারী সরকারের পুলিশ | 
একই কায়দায় বেপরোয়! গুলী ] 
চালিয়ে ছ’ল্নশ্রমিককে হত্যা করে। | না বলে আগেই খবর পাঠিয়ে- 
৪51 মে হে মার্কেট স্কোয়ারে আবার { 
এক প্রতিবাদ সভা অস্থষিত হয়, | 
{ (যুক্ত সুধীর ঘোষ) ভার কলকাতার 


সেনকে নাকি লোক পাঠিয়ে কলকা- 
থেকে সভাস্থানে 


নামা দধ্ধমশায়ের গাড়িতে করে) 
যেহেতু তিনি সেদিন বিকেলের 
আগে য় আসতেই পারবেন 


ছিলেন । ঘটনাক্রমে এতাবে আরে! 
একজন তথাকধিত নতুন সদস্তকেও 


বাড়ী থেকে আবাসিক সম্পাদিকার 
গাডি (৷WBG-942) করে আনানো 


সদশ্ত বলে জানা যায়। 
অতএব এসব কথ! সত্যি হলে 
্বভাবভই প্রশ্ন জাগে, এই সভায় 


আবাসিক জসম্পাদিকার পক্ষে। 


দূর সম্ভব জান! যায়, উদ্দেশ্য হলে! 
(১) সনের অডিট 


১৯৭৬-৭৭ 
ভট্টাচার্য) ঘে অসস্কোষ -ও আপত্তি 
গিয়ে তাকে লাঠিপেটা করে এসে- 
ছিলেন (ব্যারাকপুর বার্তা, ৭-২-৭৮) 


সদশ্তদদের সমর্থনের 
করিয়ে নেওয়া ও 


জোরে পাশ 
ভিন্ন অডিটর 


প্রতিবাদে গত ১৭ই মার্চ থেকে 
সত্যাগ্রহরত সংগ্রহালয়ের সকল 
কর্মাকেই ছাটাই করে অনির্দিষ্টকালের 
জন্যে সংগ্রহালয় বন্ধ রেখে সম্ভবত 
প্রতিষ্ঠানের খরচেই সভাপতির 
পালিতা. কন্তান্সপী আবাসিক 
সম্পার্দিকার পক্ষে স্থবিধাজনক 
কোনে! স্থানে (দিল্লী থেকে পত্তিচেরী- 
পর্যস্ত) আরামদায়ক বাযু পরিবর্তনের 
ব্যবস্থা করা। সম্ভবতঃ এই মহ” 
উদ্দেপ্ত সাধনের জন্তেই বিশেষভাবে 
পছন্দ করা দুই ব্যক্তিকে এই সভার 
আগেই অবৈধভাবে সদস্ত তালিকা 
তৃক্ত কর! হয়েছে, এবং-একজনের 
স্থরক্ষিত প্রাসাদে সভার ব্যবস্থা কর! 
হয়েছে, অধিকস্ত প্রফুল্পচন্দ্র সেনের 
মতে] একজন নামধারী গণতঙ্র- 
প্রেমীকে কলকাতার বাইরে থেকে 
ধরে আনা হয় সভাস্থানে । 

কিন্ত শোনো যায়, কর্তৃপক্ষের 
সমস্ত অপচেষ্টার স্বরূপ প্রকাশ করে 
দিয়ে সংগ্রহালয় কমিটির এশিয়াখ্যাত 
মিউজিয়াম বিশেষজ্ঞ ও প্রবীণ সদন্ত 
ডঃ কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায় সোচ্চার 
প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন--(১) মিউ- 
জিয়াসের মতো! গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান 
আবাসিক সম্পাদ্ৰিক। ও- সভাপতি 
গয়রহ একতরফাভাব্ে বাঁ খেয়াল- 
খুশিমতে কোনো ক্রমেই একদিনের 
জন্যেও বন্ধ রাখতে পারেন না, এবং 
(২) কর্তৃপক্ষেরই খেয়াল-খুশি মতো, 
সংগ্রহালয় বন্ধ করার জন্তে বেতন- 
ভোগী কর্মচারীদের বেতন-ভাতা -ছুটি 
ও অন্যান্য স্বাভাবিক হুষোগ-স্থবিধ] 
কোনোক্রমেই বন্ধ রাখতে পাবেন 
না, (৩) অতএর অবিলম্বে সংগ্রহালয় 
খুলে দিয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু 
করতে হবে এবং কর্মচারীদের প্রাপ্য 
বেতন-ভাতা-ছুটি ইত্যাদি বকেয়। 
পাওনাসহ এখানে জিটিয়ে দিতে 
হবে; (৪) এবং অবিলম্বে সংগ্রহ 
লয়ের লিখিত বিধান অন্ক্যায়ী নতুন 
সভাপতি ও নির্দিষ্ট ৯জন সদস্ত গ্রহণ 
করতে হবে, যেহেতু খোদ সম্ভা- 
পতিরই কার্ধকালের মেয়াদ ফুরিয়েছে 
গত ১লা জুলাই ১৯৭৬ তারিখে এবং -* 
সভাপতি তারই সুবিধে মতো মাত্র 
৪-৫ জন সঘন্ত নিয়েই সভার কাছ 
চালাচ্ছেন বরাবর ; (৫) অতএব এই 
সভার ক্ষতিকর সিদ্ধান্তই যদি কিছু 
হয় তা হবে একতরফা] অর্থাৎ উদ্দেশ্য- 
যূলক ও অবৈধ এবং তা কোনো 
ক্রমেই কার্যকরী হবে না বলে সভার 

(শেষাংশ ১১শপৃঠাক্). 


< , l Heed পা 


| 
সিসি | 


দন । ২৮শে এপ্রিল, ১৯৭৮ _ ॥ তিন॥ | 
সেখানেই তাহারা দেখাইয়া থাকেন । ণটি আমি আমার দাপট প্রদর্শনের কখনো হয় নাই, হইবেও না। বাদ 
যেখানে দাপট প্রদর্শনে কিছু পাণ্টা | স্বাধীন জায়গা হিসাবে বাছাই বাকী ভারতবাসী বঙ্গবীরদের এই 


(অনিবার্য কারণবশতঃ “মিত্রেনঃ 
বর্তমান সংখ্যায়. লিখতে পারলেন 
না।-সং দর্পণ ) 

» একা বঙ্গ সন্তানদের চরিত্রে 
প্রকৃতই বীরত্বের ব্যঞ্তনা স্থম্পষ্ট ছিল 
বলিয়া যাহারা কেবলমাত্র অতীতের 
প্রতি তর্জনী তুলিয়া! বর্তমান লইয়া 
হাঁ হতাশ করেন, বাঙলার বস্থত ‘নন্দ- 
লাল’দ্বের তাহার! আদপেই আমল 
, দিতে চাহেন নাঁ। বঙ্গবীরদের চরিত্র 
হননে তাহাদের এই অপচেষ্টা ঘটমান 
, বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অতীব দোষা- 
বহ সন্দেহ নাই। সত্য স্বীকার 
করিতেই হইবে ; এবং সত্যকে অস্বী- 
কৃতি জানাইবার ছুরতিসদ্ধি আমার 
নাই বলিয়াই আমি দৃঢ় কণ্ঠে অবশ্তই 
_ বলিব, নিন্দুকেরা ‘বঙ্গবীর’দের খাটি 
চরিত্র সম্পর্কে হয় সজাগ নহেন, নতুন 
সব জানিয়! বুঝিয়া ইচ্ছা করিয়াই 
তাহার] বাস্তব সত্যকে চাপিয়া চুপিয়া 
বজবীরদের মহিমা খর্ব করিতেই 
সোৎস্থক । 
_* বীরত্ব বলিয়! স্বীকার করিতেই 


হইবে, যদি বঙ্গ সস্তানগণ চারিদিক" 


হইতে পলায়ন করিয়া বঙ্গীয় গৃহাঙ্গন 
মুখে সদর্পে, মহাসমারোহে এবং মার 
মার করিয়া দলে দলে পৌটলা পু'টুলি 
স্বন্দে মস্তকে ধারণ করিয়! সারিবদ্ধ 
তাবে আসিতে থাকেন। বীরত্ব 
সন্দেহ না, যদি সুদূর আন্দামান 
স্বীপ হইতেও বর্শীবীরগণ রাজ্য মন্ত্রীর 
কাছে কড়া পত্র লিখিয়া হুমকি 
ছাড়িয়া বলেন, অতঃপর সাগর পাড়ি 
দিয়া আমরাও গৃহাঙ্গনে প্রত্যাবর্তন 
করিতে প্রস্তুত হুইয়াছি। সু-ব্যবস্থা 
সাজাইয়! রাখা হউক । কেননা গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করা তে! মানবিক 
.- অধিকার, এই দাবি জবরদস্ত ভাবে 
আদায় উ্থল করিয়া লওয়াতেই তো 
বীরত্বের সমূহ প্রকাশ । 
তবে যদ্দি নিন্দুকেরা প্রশ্ন তোলেন 
গৃহ বলিতে কী বোঝেন, মশাই? 
দণ্ডক অথবা আন্দামান কি গৃহ নয়? 
যদি বঙ্গবীরদের ক্ষেত্রে দণ্ডক অথবা 
আন্দামান গৃহ না হইয়া থাকে, তবে 
এই বঙ্গদেশের কর্তিত ভানার অতি 
সামান্য ভগ্নাংশ যে পশ্চিমবঙ্গ, যাহা 
__অভীত বঙ্গবীরেরা স্বেচ্ছায় সম্মতি 
দিয়! এককালে কাটিয়। টুকরা করি- 
য়াছেন, সেই কর্তিত পক্ষ পশ্চিমবে 
ভারতের বিভিন্ন ৃখগ্ড হইতে আগত 
নিরীহ এবং গোবেচারাগণ কীভাবে 
মৌরিদ পানা দখল করিয়া 


আছেন? ' তাহারা হক প্রশ্ন তুলিয়া - 


আমাকে গৃহকোঠাস] করিয়া বলিতে 
'পারেন, যদি বিভিন্ন রাজ্যের ভিন্ন ভিন 


গহাঙ্গনে বঙ্গবীর 
| অনামী 


ভাষাভাষী জনগণ একই ভারতমার্তার 
সম্তানরূপে পশ্চিষবঙ্গকে তাহাদের 
আপন গৃহাঙ্গন ভাবিয়া! দিব্বি সকল 
হক দাবি দাওয়া লইয়! বুকের পাটা 
ফুলাইয়া এই রাজ্যের রাজধানী 
ছুড়িয়া দুই তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
ঘটাইয়া দিব্বি জোরদার বসবাস 
করিতে পারেন, তাহা হইলে বঙ্র- 
বীরগণ বিভিন্ন স্থান ত্যাগ করিয়া 
সকল বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য একমাত্র 
পশ্চিমবঙ্রকেই ব1 বাছাই করিবেন 
কোন যুক্তিতে ? এই পশ্চিমবঙ্গই 
তাহার্দের হক পাওনার জমিন আর 
দ্বীপ প্রান্তর সহ বাদ বাকি ভারত 
তাহাদের দ্বাবি. উত্থাপনের পক্ষে 
বিদেশ বিভূই, একথ1 ভারতের 
নাগরিক হইয়া ধাহারা ভাবিতে 
পারেন তাহারা ষে যথার্থ বীর, কোন 
যুক্তিতে তাহার সাফাই গাহিবেন 
আপনি, অনামী মহাশয়? 


ঠিক এই রকম একটি আক্রমণ যে ' 


আমার প্রতি ধাওয়া করিয়া আসিতে 
পারে, ভাবিবেন না, তাহা আমি 
আগে ভাগে ভাবিয়! চিন্তিয়া স্বপক্ষে 
কিছু যুক্তি খাড়া না করিয়াই কলম 
ধরিয়াছি। অত সম্তা ভাবিলেন 
কেমন করিক্সা আমাকে? আমিও 
বর্তমান বঙ্গবীরদের অন্যতম নয় 
কি? 

মহাশয়, জানিয়া স্থখী হইবেন, 
বঙ্গীয় মাটিতে দণ্ডায়মান হইলে তবেই 
আমরা বীরত্ব প্রকাশে সবিশেষ যত্ব- 
বার হইয়া থাকি। ইহাকে ইচ্ছা 
হইলে আমাদের জাতীয় চরিত্র 
বলিতে পারেন। ইতিহাসই ঘ'টিয়া 
দেখুন, চাই আঙ্জ চারিদিকে নেত্র- 
পাত করুন, স্পষ্টই দেখিতে 
পাইবেন, আমির! চিরকালই 
গৃহকোণে দাপট প্রদর্শন করিয়া 
থাকি। ইহ! আমাদের মহৎ 
বৈশিষ্ট্য । শ্মরণ থাকিতে পারে, 
বঙ্গভাষায় ছুটি প্রবাদবাক্য স্থপ্রচলিত 
আছে। একটি হুইল, “ঝিকে মরিয়া 
বধৃকে শিক্ষাদান” সম্পফ্িত।, এই 
বাক্যের ভাব সম্প্রসারণ করিলে কী 
বুঝিবেন আপনি ? অবশ্যই বলিয়! 
দিতে হইবে না যে, যেক্ষেত্রে পুত্রবধূর 
সংসারে কিছু দাপট দেখা দিয়াছে 
সেক্ষেজে বঙ্গীয় শাশুড়ি ঠাকরুণ 
কন্তার ওপর দাপট প্রকাশ করিয়া 
ঠারে ঠোরে বধূকে তাহার মনের 
কথা বুঝাইতে চাহেন। এমন 
সুপরিকল্পিত চালাকি আপনি কি 
অন্তত্র খুজিয়া বাহির করিয়া দেখা- 
ইতে পারেন? দাপট যেথায় অনা- 
যাসে প্রদর্শনযোগ্য, প্রকৃত ধার 


দাপটের সম্ভাবনা আছে, একমাত্র 
মুর্খেই তথায় দাপট ফলাইয়1 থাকে। 
এজন্তই অপর প্রবাদ বাক্যটি হইল, 
‘ভাত দেওয়ার ভাণ্তার নয়, কিল 
মারার গোসাই’ স্বরণ করিয়া 
দেখুন, বঙ্গের ধীর সন্তান চিরকালই 
তাহার নিশ্চিন্ত দাপট প্রকাশ করিয়া 
আসিয়াছেন অবলা গৃহবধুর ওপর ৷ 
অসহায়ার খেদোক্তি তাই, হে 
বীরেন্দ্র, দুনিয়ার কোথাও কিছু 
ছিনাইক্সা লইতে না পারিয়া আমার 
ছুগাঁছা শেষ সম্বল কাঁড়িয়া লইতেছ ? 
তুমি বীর, সন্দেহ নাই, কারণ ঘরে 
আসিয়া অর্গল বন্ধ করিয়া আমাকে 
ঠেঙাইলে আমার পক্ষে পড়িয়া মার 
না খাইয়া উপায় নাই এবং তোমার 
শরীরে তাগদও রহিয়াছে । অতএব 
তুমি তোমার হকের বধৃকে পিটাইয়া 
শেষ করো, আমি আমার অদুষ্টকে 
আচ্ছা করিয়া দোষারোপ করিব । 
বলুন মহাশয়, যে আমি এহেন 
বীরত্বের অধিকারী, তাহাকে আপনি 


করিয়া লইয়াছি। আমার দাপট 
টের পাইবেন। হয়ত পাইতে শুরু 
করিয়াছেন ইতিমধ্যেই | ২৪ পরগ- 
ণার গোসাব1 থান! এজাকায় একটা 
খেলা দেখাইয়া দিয়াছি। মদৃৎ 
পাইলে আরও দেখাইব । 

_ মহাশয়, কথায় বলে, দেওয়ালে- 


রও কান আছে। কিছুদিনই ' যাবৎ 


কান পাতির! যদি কিছু শুনিবার 
প্রয়াস পাইয়া থাকেন তো! নিশ্চঙ্ 
শুনিয়া থাকিবেন। অফিসে পাডায় 
আদালতে - একটি হুইসপারিং 
কাম্পেন’ চলিতেছিল যে, শীঘ্রই খেল 
শুক হইবে। আগামী উনআশি 
সালের মধ্যেই জ্যোতিবাবুর জারি- 
জুরি খতম হইবে। আমি জানি 
এসব কথার যথার্থ সরল মনে 
আপনি অনুধাবন করিতে পারেন 
নাই। কিন্ত চক্ষৃকর্ণ সজাগ করুন, 
দেখিতে পাইবেন 'খেলোয়াডরা 
জার্সি আটিতেছেন, অস্ত্র শানাইতে- 
ছেন। আদরে নামিয়। পড়িতে ও 


কী বলিয়া অপবাদ পাড়িতে 
পারেন? 

আপনার তো ভুলিয়া! যাওয়ার 
কথা নয় যে, বিগত যুক্তফ্রন্ট 
আমলে আমি আমার প্রচণ্ড বিক্রম 
প্রকাশ করিয়া বিপ্লব করিয়াছিলাম 
এই দেশের মাটিতে দ্াড়াইয়াই। 
বলিতে পারেন না তাহার মধ্যে 
বীরত্বের ভাব আমি কিছু কম দেখা- 


'ইয়াছি। হাসিতে হাসিতে কত 


পেটে ফাটাইয়! দিয়াছি, ছুইতালু 
ভরিয়া আমার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভাই- 
দের কত রক্ত মাখিয়াছি, দেওয়ালে 
দেওয়ালে কত ‘যুগ যুগ জিও” লিখি- 
য়াছি। এ সমস্তই সদর্পে করিয়া- 
ছিলাম আমি পশ্চিমবঙ্গের গৃহাঙ্গনে 
দ্রাডাইয়া। তামাম ভারত কি 
সেদিন সবিস্ময়ে আমার বীরত্বের 
সেই আস্ফালন লক্ষ্য করিয়া হতবাক 
হইলেও ‘স্পিকটি নট, হইয়া থাকে 
নাই ? এমন অদ্ভুত বীরত্বের খেল! 
কে কবে কোথায় দেখাইতে পারি- 
য়াছে নজির দেখান! ভাবিবেন না 
সেই আমি তদানীস্তন যুক্তফ্রণ্ট খতম 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকল তেজদীপ্তি 
সান করিয়! শয্যা গ্রহণ করিয়া- 
ছিলাম। যতকাল ফুক্তত্রণ্ট ছুঃসা- 
হসী হইয়া ফিরিয়া আসিতে থাকিবে 
ততকাল ফিরিয়া ফিরিয়া আমিও 


আমার দাপট দেখাইয়া ঘাইব। 
সংবাদপত্রে ও প্রাচীরপৃঠে চক্ছ 
পাতিয়া অপেক্ষা করুন, আমি 


ফিরিয়া আসিব, কেননা এইঃগৃহকো- 


বিশেষ আর বিলম্ব নাই । অতীতের 
বিভীষিকা পায়ে পায়ে হাটিতে শুরু 
করিয়াছে দেওয়ালের গ|য়ে এবং গ্রাম্য 
হত্যাকাণ্ডের খবরে । আমি বিপ্লবী । 
যক্তক্রণ্ট বদিলেই আমি আসিব। 
ইতিপূর্বে দেওয়ালে ছুই রকম 
নেতা ও নেত্রীর স্টেনসিল ছাপি- 
য়াছি, প্রয়োজনে আরও হরেকরকম্ন 
বানাইব.। 

স্বরণ থাকিতে পারে, পুলিশ ও 
আর্মড পুলিশ ইতিপূর্বেও কলকাঠি 
নাডিয়াছেন এবং বিক্ষোভ প্রকাশ 
করিয়াছেন । এবারেও একটি ঘটন! 
ঘটিয়া গেছে ১১ই ও ১২ই এপ্রিল। 
কালবাজারে কে বা কাহার! কল- 
কাঠি নার্ডিয়াছিলেন' “টেক একট্রিম 
কশান’ বলিয়া, আর আলিপুরের 
পুলিশী বভিগার্ড লাইনের পোষা 
বীরেন্দ্র বাহিনী সমাজবিরোধীদের 
সঙ্গে জোট পাকাইয়! রাজপথে 
তাণ্তবনৃত্য করিয়াছেন গত ১১ই ও 
১২ই এপ্রিল । খেলা ষ্থাপূর্বং ৷ 
বীরত্ব একই বিপ্রবী ধাঁচের । অফি- 
পাররাও কোমরে বেস্ট আটিতেছেন | 
_. স্থতরাং ভাবিবেন না, বঙ্গবীর- 
দের বীরত্ব খতম হইয়া গেছে। 
বাঙলার মাটিতে পলাশির আমল 
হইতে জাতিন্রোহী রক্তপিপাঁসা বড় 
লোলুপ হইয়া আছে। মীরজাফরের 
আয়ু এই বঙ্গে বিভীষণের আযুঙ্কালও 
অতিক্রম করিবে সন্দেহ নাই ৷ তাই 
বলি, আপনার খেদ করিবার কারণ 
নাই। বাগুলীয় বীরের ছুতিক্ষ 


সব খেলা ও বীরত্ব দেখিয়া ভাবিবে, 
এই জাভকে সর্বত্র হইতে উৎখাত 
করিয়া দাও, কেননা ইহাদের যত 
বীরত্ব বঙ্গে। এমন একটি বীর 
বজ্জাতদের বসাইয়া বসাইয়! অন্তান্ত 
রাজ্যের আবহাওয়া নষ্ট করিয়া লাভ 
নাই। 
মারকাট করিয়া মকক, আমরা তত- 
কাল গুছাইয়ালই।  * 
মহাশয়, কী বলিব আপনাকে, 
এই মনোভাবেরই মিনিয়েচার রূপ 
আপনি আপনার আপন বঙ্গীয় গ্রতি- 


বেশীদের মধ্যে হামেশাই দেখিবেন | ' 


বিশেষত কোনে! অবস্থাপন্ন পরিবারে 
বাপ যরিলে আপনি -নির্ধাৎ তাহা 
অবলোকন করিবার স্থযোগ পাই- 
বেন। দেখিবেন, ভায়ে ভায়ে ধু 
মার কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে সম্পত্তি 
লইয়া। মে গৃহে দিবারাত্র হুজ্জোতি 
ও বীরত্বের মহা দাপাদাপি। ফলত 
সংস্কারাভাবে গৃহটিই ধ্বসিয়! পড়ি- 
বার উপক্রম । ভাতৃঘস্থের হুযোগে 
পাড়ার ধান্দাবাজ বণ্ডা ছোকরার দল 


. ভ্রাতাধুগলের পক্ষাপক্ষ অবলম্বন 


করিয়] ছুই পক্ষের হাত হইতে টাকা 
খাইয়া মাংসের হাড়ি ও মনের 
হাড়িয়া চাপাইয়া মহোচ্ছব শুরু 
করিয়া দিয়া সোৎ্সাহে “নারদ নারদ? 
করিতেছেন। উকিল মুহুরী পেয়াদ। 
প্শকারের হয়েছে স্থবর্ণ সময়। 
অবশেষে দেখিবেন, এক বঙ্গীয় বীর 
ভ্রাতা অপরকে শায়েস্তা করিবার 
জন্য জলের দরে সম্পত্তির অর্ধাংশ 
বহিরাগতের হাতে তুলিয়া দিয়া 
আঙ্গুল মটকাইতে মটকাইতে, “এই- 
বার বাছাধন জব্দ হইবে”, বলিতে 
বলিতে আপনাকে বঞ্চনা করিয়াও 
ভায়ের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের 
নেশায় মশগুল হইয়া বসত ছাড়িয়। 


উহার! নিজেদের মধ্যে , 





চলিয়া যাইতেছেন। এইভাবে কত ' 
বীর বাঙ্গালী ভ্রাতৃত্বয় আপন বসত , 
পরের হাতে তুলিয়া দিয়া গৃহছাড়া, : 
পাড়াছাড়া, মায় দেশছাড়া হইতে- : 


ছেন তাহার আর ইয়ত্বা নাই । 
আপনি বভনাজারে খোজ লইয়া' 

দেখুন, ভ্রাতৃবিরোধী বঙ্গীয় বীরেন্র- 

বাহিনী কত কত প্ৰতিষ্ঠিত বাঙালী 


প্রতিষ্ঠান লাটে উঠাইর1 দিয়া পথের ' 


ভিথারী বনিয়া উড়খখু চেহারায় দিন 
কাটাইতেছেন। ইহাদের এই যুদ্ধ 
ও ক্লান্তি দুনিয়ার সাহিত্যে বাস্তবিক. 


গ্েটেস্ট ট্রাজেডি সৃষ্টি করিয়া নোবেল ! 


পুরস্কার লুটিয় আনিতে পারে। 
তত্রাচ আপনি যদি বদবীরদের ' 
কৃতিত্ব স্বীকার .করিতে না চাহেন, , 
তবে সেটা আপনারই অপদার্থতা,'! 
আপনাকে আর কী মতে বুঝাইব। ৮ 
(শেষাংশ ওর পৃষ্ঠায় ) 





শ্্ি 


৯ ছি 


চার ॥ * 


সংবিধান সংশোধন 
| ভারতপুত্র | 


একটি সুস্থ গণতাস্ত্রি ও হ্গ্তা পূর্ণ 
পরিবেশে সংবিধানের ৪৫তম 
সংশোধনী সম্পর্কে শামক ও বিরোধী 
দলগুলো বহুলাংশে একমত্যে 
পৌছুল । জরুরী অবস্থার সুযোগ 
নিয়ে ' প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী সংবিধানের ৪৪তম 
(৪২তম নামে পরিচিত) সংশোধন 
পাশ করিয়েছিলেন বিরোধী দল- 
নেতাদের জেলে পুরে রেখে । সেদিন 
তিনি সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে 
বিরোধীদের সঙ্গে কোন পরামর্শ তো 
করেনইনি, বরং আইনজীবী বুদ্ধিজীবী 
রাজনীতিক ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ইত্যাদি 
সকলের সমস্ত আপ্ত্তি হেলাভতরে 
উপেক্ষা করেছিলেন ক্ষমতামদমত্ত 
হয়ে। ৫ | 

অবশ্য সেদিন ইন্দিরার পক্ষে এই 
চৌর্ধবৃত্তির প্রয়োজনও ঘেন ছিল। 
কারণ ৪৪তম সংশোধনের দ্বারা 
শ্রীমতী গান্ধী দেশ থেকে গণতন্ত্রকে 
উচ্ছেদ করে দিয়েছিলেন, স্বাধীন 
নাগরিক : রূপান্তরিত হয়েছিল 
শাসকের ক্রীতদাসে, স্বাধীন 
বিচারালয় পর্যবসিত হয়েছিল 


সরকারের ঘযো-হুকুষম সংস্থায়।, 


সংসদীয় গণতঙ্ত্রের জায়গায় তিনি 
প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট 
ধাচের সরকার, তার চড়াস্ত লক্ষ্য 
ছিল ব্যক্তিশাসন বা স্বৈরতস্ত্র কায়েম 
করা। 

গত বছরের লোকসভার 
নির্বাচনী ফলাফল ছিল সেই ্বৈর- 
"স্ত্রী সংশোধনীর বিরুদ্ধেই সুম্পষ্ট 
রায়। জনতা পার্টি, আজ সেদিন- 
কার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন 
করার খাতিরেই ৪৪তম সংশোধনীর 
লংশোধনে ব্রতী হয়েছে । ইন্দিরার 
মতো! চুপিসারে নয়, প্রকাশ্যে 
'্বরোধী দলগুলোর মতামত নিয়ে, 
ভাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে। 
ঘত্ততঃ সংবিধানের সংশোধন প্রস্তাব 
ঘা বিল নিয়ে সরকার ও বিরোধী 
দলগুলির পাঁচ-পাচটি আলোচনা 
বৈঠক হবার পরেই সিদ্ধান্তে 
পীছনো। হয়েছে । 


~~ 


বিলের অধিকাংশ ধার? সম্পর্কেই 
"উভয় পক্ষে মতৈক্য হয়েছে । নতুন 
সংশোধনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য হল. ভারতে গণভোটের 


প্রচলন । স্থির হয়েছে যে, ভারতের, 


সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বা 
নাগরিকদের যৌলিক অধিকার, 
গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, অবাধ ও 
নিরপেক্ষ নির্বাচন, বিচারালয়ের 
স্বাধীনতা ইত্যাদি খর্ব করে যদি 
সংবিধানের সংশোধন রূরতে হয়, 
তবে তার আগে নির্বাচন কমিশনের 
তদারকীতে সারা ভারতে বয়স্ক 
'ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণভোট 
গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হবে। 
বিলের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, 
সম্পত্তির অধিকার আর নাগরিকের 
মৌলিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত 
হবেনা। এদেশে শোষণ ও বঞ্চনা, 
দ্বারিদ্য ও উৎপীড়নের একটি যূল 
কারণ এবং সমাজতস্ত্রের পথে একটি 
" প্রতিবন্ধক হল সম্পত্তির ওপর মৌলিক 
অধিকার যার দ্বারা কায়েমী স্বার্থের 
ও প্রতিক্রিয়ার বাড়বাড়স্ত হতে 
পেরেছে । নতুন সংশোধনীর মাধ্যমে 
সে অন্তায়, অবিচার ও সাঁমারজিক 
অসাম্যের অবসান ঘটানোর চেষ্টা 
হয়েছে সম্পত্তিকে মৌলিক অধিকার 
তালিকা থেকে সাধারণ তালিকার 
অঙ্গীভূত করার মাধ্যমে । 
অবশ্য ৪৫তম সংশোধপীকেও 
আদর্শ স্থানীয় বল! কঠিন, বরং বলা 
উচিত ৪৪তম ' সংশোধনীর 
তুলনায় এটা মন্দের ভালো । রাষ্ট্র 
পতির জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার 
ক্ষমতা কিঞ্চিৎ খর্ব করা হয়েছে। 
এখন তিনি গোনযোগের দোহাই 
পেড়ে জরুরী "অবস্থা ঘোষণা করতে 
পারবেননা, তার জন্য কেন্দ্রীয় মস্ত্রি- 
সভাকে লিখিতভাবে জানার্তে হবে 
"যে সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিস্থিতি, দেখা 
দিয়েছে । 
বিরোধী দলগুলো! চেয়েছিল 
কেবল বৈদেশিক আক্রমণের মোকা- 
বিল! করার জন্তই জরুরী অবস্থা 


ঘোষণার ব্যবস্থা থাকুক । কিন্ত 





, হননি। 


কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী তাতে সম্মত 


দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রপতির শাসন প্রব- 
তনের প্রশ্নও সরকার ও. বিরোধী 
পক্ষে মতনৈক্য দেখা দিয়েছে। দুই 
কমিউনিষ্ট পার্ট সংবিধান থেকে এই 
ধারাটি তুলে দেবার দাবি জালিয়ে- 
ছিল; কিন্তু জনতা সরকার তাতে 
রাক্ষি হননি । তবে আগে যেখানে 
তিন বছর পর্যস্ত রাষ্ট্রপতির শাসনের 
বকলমে অগণতান্ত্রিক শাসন বলবৎ 
রাখা! যেত এবার তা কমিয়ে প্রথমেই 
ছ'মাস এবং সর্বাধিক এক বছর পর্যস্ত 
এর আয়ু সীমিত রাখা হয়েছে । 

সি পি আই (এম) প্রতিনিধির! 
দাবি জানিয়েছিলেন সংবিধানের 
ফেডারেল চরিত্র চির অস্ষু্ রাখার 
"উদ্দেশ্যে এর পরিবর্তন করতে হলে 
গণভোটের বাধ্যবাধকতা আরোপ 
করা হোক। কিন্ত শাস্তিভূষণ ভার- 
তের সংবিধানকে ‘আধা ফেডারেল’ 
আখ্যা দিয়ে যাতে গোটা ফেডারেল 
কাঠামোর কোন ক্ষতি হতে না 
পারে বা তবিষ্বতে ইউনিটারী 
কাঠামো কায়েম না করা যায় তার 


হয়েছেন । 


সেই সঙ্গে সিপি আইও চেয়ে: 
ছিল ভারতের সংসদীয় ও ক্যাবি- 
নেট প্রথাকে নিশ্চিত করা হোক, 
প্রেসিডেন্ট ধাঁচের সরকার যেন কেউ 
গঠন না করতে পারে। সরকারপক্ষ 
সমস্ত প্রস্তাবই মর্ধাদার সঙ্গে বিবে- 
চনা করার আশ্বাস দিয়েছেন । 

সরকার ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে 
খোলাখুলি আলোচনায় এক্টা 
মজার দৃশ্ত দেখা দিয়েছে। সেদিন 
৪৪তম সংশোধনীকে সমর্থনে যাদের 
সবচেয়ে সোচ্চার হতে দেখা গিয়ে- 
ছিল আজ সেই অগণতান্ত্রিক ও 
ফ্যাসিস্ট ধারাগুলে! বাতিল করার 
জন্য সেই ছুই ' কংগ্রেস এবং সি পি 
আই কঠম্বর উচ্চগ্রামে তুলেছে। 


“ এই ঝৌক অবস্তই সুস্থতা এবং গণ. 


তান্ত্রিক মনোভাবের পরিচায়ক । আশা 
করা যায়, সংসদের বর্তমান অধিবে- 
বেশনেই সংশোধনীর আলোচ্য 
ধারাগুলো বিনা বাধায় গৃহীত হবে, 
সেগুলো আইনে পরিণত হবে । 


দর্পণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক. 
॥ চাদায় হার | 
> বাধিক্‌ ৩০ টাকা 
ষান্সাসিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭৫০ টাকা! 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১, মট সেন। কলকাতা-১৩ 





বিশেষ দ্রষ্টব্য 
(ওয় পৃষ্ঠার পর) 
মহাশয়, এই বীরদের আপনি 
কি সাইকেলের চেন ও লোহার রড 
লইয়! বিষ্তালয় = ও বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রাঙ্গণে পরীক্ষা তণ্ডুল করিতে এবং 
ছাত্রদের জন্য তাশদদার পরিষদ 
গঠন করিতে দেখেন না? এরই 
মধ্যে বিশ্বত হইলেন কি যে ইহার! 
কেহ প্রশ্নপত্র উচ্চারণ করিয়া পড়িতে 
অক্ষম হইলে যাহারা প্রশ্ন লিখিয়া 
খাতা, জমা দিতে যান তাহাদের 
খাতা টানিয়া ছি'ড়িয়া! বীরত্ব 
দেখাইয়া দেন ? 
মহাশয় আপনার যদ্ধি বিভিন্ন 
সংব'দ সাধ্যাহিক পাঠের অভ্যাস 
থাকে, তবে আপনি কোনোও 
ইংরাজি সাধাহিকের প্রতিবেদন 
পাঠে, নিশ্চয় জানিয়াছেন, বীর 
বাহিনীর নেতৃত্ব করিয়া কেমন ভাবে 
দুই বীরেন্্ এদের দুজন এখন দুই 


* গোঠীতে বিচ্ছিন্ন) রাজনীতি করিয়া 


এবং পড়াশুনা কিঞ্চিৎ সারিয়া 
কেবলমাত্র গায়ের জোরে এম. এ/ল 
পাশ করিয়াই শুধু নয়, ব্যাঙ্ক বাগাইয়! 
প্রমাণ করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্তালকেও 
এ'র] ঘাড় চাপিয়া ধরিয়া এমন অবস্থা 
সৃষ্টি করিতে পারেন, যাহাতে বঙ্গীয় 
বীরগণ পড়াশ্তন! না করিয়াই পয়- 
গম্বর হইয়া উঠিবেন এবং বঙ্গদেশ 
হইতে লেখা ও পড়াকে নির্বাসন দণ্ডে 
দণ্ডিত করিয়া দেশের সমূহ সর্বনাশকে 
ত্বরান্বিত করিবার সমস্ত চক্রান্ত পুর! 
করিয়! দিলীশ্বরীর দিল খুশ করিরা 


দিতে সক্ষম হইবেন। মহাশয়, বীর 


হইলে ছোকর] পুলিশ মন্ত্রী, হইয়া 
যায়; হইলে রাজনৈতিক দাদাকে 
পরীক্ষার হলে নির্জন ঘরে কেতাব- 
পুস্তক সহ বাইয়া দিয়! ও ইনভিজি- 
লেটয়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ করাইয়াও 
ক্ষান্ত না হইয়া দাদার ঘরের চৌকাঠে 
পুলিশ বলাইয়া দ্বিয়া দাদাকে নিরধিদ্বে 
আইন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পাইয়ে 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় এবং আপন 
আধখেরও গুছাইয়া লওয়া যায়। 


মহাশয়, আপনি বলিতে , পারেন, 


জাতির জীবন অক্ষয় ও অনস্ত, 
সাময়িক লাভের অন্ত যে বীরেন্দর- 
বাহিনী এমত আচরণ করিতেছেন, 
তাহারা জাতির মেক্ষদণ্ড বাকাইয়া 
মটকাইয়। দিয়া নিজেরা ভাগিয়া 
পড়িতেছেন। ভবিষ্যতে এই জাতির 
কী হইবে? উত্তরে বলিব, জাতির 
ভবিষ্যৎ লইয়া আপনার মাঁথা 
ঘামাইবার অধিকার কী, মাথা 
ধাহারা আগেও ঘামাইয়াছেন 
আজও ঘামাইতেছেন এককালের 
সেই অতুল্য প্রফ্ুল্লর! কি বাঁচিরা 
নাই? 


টিটি 


দপণি। শুক্রবার, ২৮শে এপ্রল১৫৮০- 


ত্বতুল্যবাবুর আখড়া এখন স্থতার- 
কীন ষ্ট্রীটে। ইনি ‘দেশ’ ও ‘আনন্দ- 
বান্ধার’ পত্রিকায় নিয়মিত লিখিয়। 
জাতির জীবনে আবার আশা 


আকাকঙ্ষা! চাঙ্গা করিয়! তুলিবার জন্ত 


আনন্দের হাট বসাইয়াছেন। ভত্র- 
লোক কয়েকদিন আগে ভবিষ্যদ্বাণী 
করিয়াছেন যে, রাজ্যের বর্তমান 
সরকার খুব শীগ্রই সমন্তায় প্রপীড়িত্‌ 
হইয়া ‘বাপ বাপ’ করিয়া মহাকরণ 


ছাড়িয়া! পলাইতে পথ পাইবেন না 


আপনি মিলাইয়া, দেখুন, অন্যত্র 


ছুইমপারিং ক্যাম্পেন+ও ঠিক এই প্র 


. লাইনেই চলিতেছে কি না? 


অতুল্যবাবুর এক সাগরেদ ূ 


ছিলেন । তাহার নাম প্রফুকপচন্্র 


! 


t 


এ 


সেন। আপনি জানেন, প্রফুল্ল নামের 


দুই ব্যক্তিই (আরেকজন ঘোষ) 
নিজেদের খুবই দাপটশাঁলী বলিয়া 
অতীতে প্রমাণ রাখিয়া! গিয়াছেন। 
ইহাদের মনিবের কালে বীর পুলিশ- 
বাহিনী রাজ্যবাসীকে যত প্রকারে 
- মারিয়া হাতের সুথ করিবার সুযোগ 
পাইয়াছে, এখন তাহা ন! পাইয়া 


বড়ই মনোক্ষু্ন অবস্থায় তাহাদের দিন 
যাপন করিতে হইতেছে । 
সর্বক্ষেত্রে বঙ্গীয় বীরদের 


রবরবা। সবাই মারিতে চান | তবে _ 


তাহারা যাহাদের মারিতে চান, 
তাহাদের বেঁধেই মারিতে চান। 
ছাড়া মান্য মারিতে ইহার! জুৎ 
পান না। বেঁধে মারিবার একমাত্র 
জায়গা! এই কতিত পশ্চিমবঙ্গ এবং 
পিঠ পাতিয়া মার গ্রহণ করিতে 
অকাতর এই বঙ্গবাসটা। তাই 
তাহাদের যদি অবাধে ক্ীরিতে দেওয়া 
না হয়, যদি তাহারা নাগরা দাব- 
"ভাইয়া রাজত্ব করিতেই না পান তবে 


তো বিপ্লব হুইবেই, দেওয়ালে পোষ্টার , 


পড়িবে; দেশ গোলায় যাইবে । 
তাই বলিতেছিলাম, বাঙ্গালীর 
বড় মারিতে ভালোবাসে যদি হাতের 


কাছে মার খাইতে ভালোবাসে এমন 


বাঙ্গালীর ছানাঁপোন! 
পাকাইয়! পড়িয়া থাকে। 


মারিতে ও মার খাইতে আমরা 
ঘষে বঙ্গীয় বীরবৃন্দম ভালোবাসি, 
তাহাদের হাত ও পিঠের সুখের 
একটা গোলমাল পাকাইয়া তোলা 
আজ আমাদের জাতীয় প্রয়োজন 
হিসাবে দেখা দিয়াছে। এই 
প্রয়োদনে যাহারা আগাইয়া আসি- 
যাছেন ও আসিতেছেন তাহাদের 
বীরত্বের প্রতি সবুজ সেলাম জানাইয়া 
এই রচনী তাহাদের ও মার খাইতে 
খাইতে মৃত এই দুর্তাগ! বঙ্গদেশের 
স্থৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলাম । 

তরুণ সিরাজের উক্তি উদ্ধার 
করিয়া বলিব, “সুখে থাকে। ভাই 
স্ন" ্‌ . 
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La 
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অর্পণ | শুক্রবার, ২৮শে এপ্রিল? ১৯৭৮ ্‌ 
ভাওড়া ষ্টেশনের ঘটনায় 
রেল পুলিশের নিন্দনীয় ডুমিক। 


' ( দর্পণের সংবাদদাতা ). 


১৯ শে এপ্রিল বেল! সাড়ে দশটা 
থেকে প্রায় একঘন্টা ধরে ছু্কৃত- 
কারীদের যে তাগুবলীল1 চললে] 
হাওড়া ষ্টেশনেয় বৈলপুলিশ দীর্ঘক্ষণ 
ধরে তার নীরব দর্শক ছিল মাত্র । 
রেলের সম্পত্তি তছনছ করলো এক- 
দল গুণ্ডা প্রকাশ্য দিবালোকে । 

এদিন বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ 
১, ২, ৩ ও ৪ নর প্র্যাটকর্মে পরপর 
লোকাল ট্রেন চোকার ফলে যাজী- 
ঘের ভীড় হয় এবং গেটগুলোতেও 
চাপ স্থা্ট হয়। একই সঙ্গে ভেগা- 
রন্নাও ভীড় করার ফলে চাপের মাজা 
আরও বেড়ে ষায়। বহিমূর্ধী যাত্রী 
তথ] ভেগারদের ধাক্কাধাকির ফলেই 
সহদেব নামক জনৈক ভেণডারেয় 
ভারী বোঝা মাথা থেকে পড়ে গিয়ে 
ও বোঝার চাপেই তাঁর মৃত্যু হয় 
বলে প্রকাশ । এই মৃত্যুকে কেন্দ্র 


করে প্রধানত লাইসেন্সবিহীন ' 


হুকারর] গেটে কর্তব্যরত টিকেট 
কালেকটর্দের ওপর চড়াও হয়ে 
মারপিট শুরু করে এবং কিছু যাত্রীও 
উত্তেজনার ব্শবর্তী হয়ে এর সঙ্গে 
সামিল হন। আমাদের প্রাপ্ত তথ্যে 
দেখা যায় যে, বস্তুতঃ সহদেবের 
মৃত্যুর জন্তু গেটে কর্তব্যরত টিকিট 
কালেকটররা কোনমতেই দ্বামী নন 
কারণ মৃত,সহ“দবের সহযাত্রী তার 
দ্রীকেই ঘটনাক্ত পর বলতে শোনা 
গেছে যে, ক্ষেটের বাবুরা তার 
স্বামীকে পেছন থেকে টান দ্বেননি। 
হদ্ধের ক্রিয়া; বন্ধ হবার ফলেই 
ভেণ্ডারটির মৃত্যু হয়েছে বলে .মেডি- 
কেল রিপোর্টে প্রকাশ । অতএব 
এটাও হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, 


চলমান অবস্থাভেই মৃত্যু হবার ফলে . 
ভার মাথার বোঝ! , পড়ে যায়। 


এটা ঠিক যে, এমন একটি করুণ 
মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যাত্রীরা উত্তেজিত 


হলেও হতে পারেন এবং এটাও 


- তারা রেল কর্তৃপক্ষের খুবই প্রিয় বয়স্ত- 


অসত্য নয় থে, অতিরিক্ত মাশুল 
আদায়ের অজুহাতে হাওড়া ষ্টেশনে 
একদল টি, সি এবং টি, টি, ইর 
ভূলুম প্রায়শই যাত্রীদের ধৈর্যচ্যুতি 
ঘটায় । এই জুলুষবাজীর যার! হোত! 


৪ 
২৮ এবং এই মুইমেয়দের দৈনিক এক্সেস 


ফেয়ার ক্যাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ই, 
এফ,টি ক্যাশ ন! দেখাতে পারলে 
সাধারণভাবে টি, লি এবং টি, টি, 
ইদের চার্জনীট খেতে হয় যার ফলে 
বাধ্য হয়েই গোট! টিকিট চেকিং 


. ্রাফকে,মাথ। প্রতি ন্যুনপক্ষে ৬টি করে 


ই, এফ, টি ক্যাশ দেখাতে হয় যার 


অধো কমপক্ষে ছুটি করে দশ টাকার . 


পেনাণ্টি দেখাতে হয়। শেক়্ালদ] 
এবং হাওভা ডিভিশনাঁল অথরিটির 
এতদসম্পকিত জুলুষ মধ্যযুগীয় বর্বর- 
তাকেও হার মানায় । এটা মোটেই 
বিতফিত নয় যে, বিন! টিকেটের 
যাত্রীদের, লাইনেন্লবিহীন ভেগার- 
দের বেআইনী গতিবিধি বদ্ধ করা 


দরকাঁর। কিন্ত, এটা কি টিক্ষিট: 


চেকিং ষ্টাফের পক্ষে এমনভাবে বদ্ধ 
করা সম্ভব? আদৌ সম্ভব নয়। 
এট] চলছে, এএবং চলবে যতক্ষণ ন 
রেল পুলিশ এবং একদল রেল অফি- 
সার এবং তাদের- পারিষদবর্গনহ এক 
অস্ত ছুর্নাঁতিচক্রের মূলোৎ্পাটন 
করা যায়। টিকিট চেকিং ষ্টাফকে 
এই অপ্রিয় কাজ করতে হয় বলেই 
যাত্রীদের আক্রোশ সরাসরি পড়ে 
তাদের ওপর | হাওড়া ষ্টেশনে ১৯শে 
এপ্রিলের ঘটনায় যাত্রীদের এই 
ধরণের মানসিকতাই সক্রিয় 
হয়ে উঠেছিল। সহদেবের 
মৃত্যু হবার পরই তার মাথার বোকা! 
পড়ে গেছে বলে সন্দেহ করার অব- 
কাশ আছে এজন্যে যে, তার দেহে 
কোন রজক্ষরণ হয়নি। এত বড় 
বোঝা দেহে পড়ার ফলে তার দেহ 
থেকে রক্ত বেরনোই শ্বাভাবিক্‌ কিন্ত 
কোন রক্তপাত হয়নি । 

এখন লক্ষণীয় বিষয়, হচ্ছে এই যে, 


এবং লাইজেসন্সবিহীন হকাররা বেপ- 
রোয়া গগডাধী চালাতে পারলো! 
কোন বলে বলীয়ান হয়ে? পুলিশ 
কেন এই দীর্ঘ সময় ধরে তার মোকা- 
বিল] করলোনা স্ববিলঙ্থে তার তদন্ত 
হওয়া দরকার । সত্যি কথা যে, 
পুলিশ টি, সি এবং টি, টি, ইদের 
প্রোটেকশন দিয়েছে যদ্ধিও-তার 
আগেই আর কে, তুইঞা, শঙ্কর 
বারুই, এ, পি, পাঠক, বি, কে, দত্ত 
প্রমুখ ৪ জন টি, সি, এস, কে, জয়স- 
সয়াল নাঁষক প্যাসেঞ্জার গাইড এবং 
স্পেশাল গ্রেড টি, টি, ই অরুণ ঘোষ 
মারমুখি জনতার হাতে গুরুতরক্ধ:প 
আহত হয়েছেন-+ কিন্ত, প্রশ্ন হচ্ছে 
স্থরক্ষিত হাওয়া ষ্টেশনে গুণ্ডারা 
এত সময় ধরে অরাভ্ৃকতা চালালে! 
(এর সঙ্গে যাত্রীর! জড়িত ছিলেননা) 
অথচ পুলিশ পারলোনা তাদের 
হটিয়ে দিতে এট! রহস্যজনক নয়? 
কাঙ্গালীদের .সঙ্গে যে হাওড়া রেল 
পুলিশের সম্পর্কটা খুবই মধুর এটাতো 
কারো অঙ্গানা নয় । হাওড়া ষ্টেশনে 
রাঙতিতে অসহায় যাত্রীদের আশ্রয়" 
মেলেন! অথচ সেকেণ্ড ক্লাশ ওয়েটিং 
হলে দেহ পসারিণীদের মৌতাত 
জমে খুব ভালতাবেই। পুলিশ বুকে 
মাখার লাগায়না অতএব এই নারী- 
মেধ যজ্ঞে পুলিশী শরিকানা কারে! 
পক্ষে প্রমাণ করাও সম্ভব হয়না। 
ফলে যে পুলিশ নানাবিধ ছুর্নধৃতি 
এবং ব্যভিচারের মদত জোগায় 
তার! কেমন করে প্রতিরোধ করবে 
গুপ্ডাদের আর কেমন করে তারা 


একঘণ্ট। ধরে হাওড়া ষ্টেশনে কাঙ্গালী রক্ষা করবে রেলের সম্পত্তি? 


সস 


॥ পীচ। 


উচ্চমাধ্যগ্লিক শিক্ষান্রমে নৈরাজ্য 


, হরেন ঘোষ 


অত্যন্ত তড়িঘড়ি; করে সম্পূর্ণ 
বিনা পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র 


ছাত্রী, শিক্ষক তথ! অভিভাবকবৃন্ট্রে . 


ওপর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম 
চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল ১৯৭৬ 
সালে। পুরনে! হায়ার সেকেণ্ডারী 
কোর্স বন্ধ করে এই নতুন পাঠক্রমের 
নাম দেওয়া হল, হায়ার সেকেণ্ডারী 
বা উচ্চমাধ্যমিক । হো চি মিন 
সরপীতে পৃথক কার্যালয় হল, নতুন 


কর্মকর্তা এলেন এবং কর্মচারী নিযুক্ত . 


হলেন। 

স্কুল এবং কলেজে একাদশ দ্বাদশ- 
শ্রেণীর পাঠ সরু হল, অথচ কোনে! 
সুষ্ঠ আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন 
না কতৃপক্ষ । অফিসের বাড়ি ভাড়া, 
উচ্চপদস্থ নিয়পদস্থ কর্মচারীর মাইনে 


সব বিষয়ে খরচ কর! হবে কিন্ত ধার]. 


পাবেন এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ 
করবেন তাদের। কিছু দেওয়া হবে 
না। , ২ 

জরুরী অবস্থার মধ্যে এই শিক্ষা- 


ক্রম চালু হয়েছে । তাই মুখ খোলার , 


উপায় ছিল না তখন । প্রথম থেকেই 
এর! নির্দেশ দিলেন, আট হাজার 
টাক জম! রাখতে হবে ফিক্সড, 
ডিগবিটে- নতুন এডহক কমিটি 
হুবে। সম্পূর্ণ অবাস্তব পরিকল্পন1। 
যে কোন স্থুল বা কলেজের পরিচালক 
সমিতি এতে বিশ্ময়বোধ করবেন। 
তারা পরিচালক সমিতিতে থাকবেন 
না অথচ আট হাজার টাকা! দেবেন। 


বরকত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালছা জেলায় 
সাম্প্রতিক উত্তেজনা স্থষ্টি 


ইন্দিরা কংগ্রেসের রাজ্য শাখার 
সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী আবু বরকত 
গনি খান চৌধুরী আসন্ন পঞ্চায়েত 
নির্বাচনে বৈতরণী পারের রলদ 
হিসেবে খোলাখুলি সাম্প্রদায়িক 
প্রচারে নেমেছেন বলে পিপি আই 
এম-এর মালদা জেলা নেতৃত্ব সরাসরি 
অভিযোগ করেছেন । এই অভিষোগ 
লিপি আই ঘলের মালদা জেলা 
নেতৃত্ব এবংজনতাপার্টির নেত! শ্রীহরি 
মিশ্র কর্তৃকও সমধিত হয়েছে । এই 


জেলার কালিয়াচক, হরিশচন্্রপুর, 


খর্ব! এবং রতুয়! থানার অধিবাসী- 


‘দের গরিষ্ঠাংশ মুনলমান এবং একমাত্র 


কালিয়াচক থানাতেই জেলার এক- 
চতুর্থাংশ জনসংখ্যার বসতি । সাম্প্র- 
দাত্িস্ষ প্রচারে শুধু ইন্দিরা কংগ্রেসই 
নাবেনি, ওয়ার্কার্স পার্টির ইলিয়াস 
রাজী এবং একঘাবামপন্থী বলে পরি- 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 
চিত ডঃ গোলাম ইয়াজদানীও সাম্প্র- 
দায়িক প্রচারে নেমেছেন বলে দর্প- 
পের প্রতিনিধি বিভিন্ন গ্রামে অভি- 
যোগ শুনেছেন। আরও জানা গেছে 
ষে, ইতিপূর্বে দি পিআই (এম) থেকে 
বহিষ্কতদের নিয়ে গঠিত মার্কসবাদী 
কর্মী শিবির বলে বর্ণিত সংস্থার নেতৃ- 
স্থানীয় জিরাভ আলীও মালদা 
জেলার কালিয়াচক থান! অঞ্চলে 
মাঝে মাঝে এসে সাম্প্রদায়িক প্রচার 
চালাচ্ছেন। বরকত সাহেব অব্য 
সাম্প্রদায়িক প্রচারে টেক্কা দিচ্ছেন । 

বরকত মাহেবর। প্রচার চালাচ্ছেন 
যে ইন্দিরা গান্ধী * মাসের মধ্যেই 
ক্ষমতায় আসছেন এবং আবু বরকত 
গণি খান চৌধুরী আর ৩ থেকে ৬ 


কলুরছেন 


মাসের মধ্যেই পশ্চিমবজের মুখ্যমন্ত্রী 
হচ্ছেন। কোন কোন গ্রামাঞ্চলে এই 
প্রচার মুসলিম জনদাঁধারণের মনে 
কিছুট। প্রভাবও বিস্তার করেছে। 
কিছুদিন আগে মাধাইপুর গ্রামে এক- 
জনসভায় বরকত সাহেব সরাসরি 
সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়িয়ে বলেছেন যে, 
একমাত্র ইন্দিরা জমানাতেই মুস- 
লিমরা নিরাপদে থাকবে এবং সেদিন 


আর দূরে নয় । গ্রামের গল্পল1 সম্প্র- . 


দায়ের সঙ্গে স্থানীয় মুসলিমদের 


“নিছক গ্রাম্য কলহুকে ( সাম্প্রদায়িক 


নয় ) গনি খান চৌধুরী সাম্প্রদ্থায়িক 
কূপ দিয়ে আসম পঞ্চায়েত নির্বাচনে 


দলীয় বিজয়ের অন্য মরিয়া হয়ে 
উঠেছেন। 


শিক্ষকরা বাড়তি ক্লাদ নেবেন, শিক্ষক" 
কর্মীরা পরিশ্রম করবেন অথচ টাকা 
পাবেন না। এ জুলুম ছাড়া আর 
কি? 

ওদিকে শিক্ষক নিয়োগের জন্যে 
বিজ্ঞপি দেওয়া হল। পাচ টাকা 
করে নেওয়া হল। যথারীতি, কোন 
কোন অঞ্চলে ইন্টারভিউও হল। 
তারপর ইন্টারভিউ এবং নিয়োগ সব 
বন্ধ। ঘোষণা করা হল, টাকা ফেরৎ 
দেওয়া হবে। আঙ্গো হয় নি। 
যারা কষ্ট করে, নিজের পয়সা খরচ 
করে দূরে গিয়ে ইপ্টারভিউ দিলেন 
তাদের কি হবে? প্রতি শিক্ষায়তনে 
ক্ষোভ, বিক্ষোভ, হতাশ । 

বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে কর্মকর্তার 
সেমিনার করেছেন এবং বক্তৃতার 
মাধ্যমে নিপ্গেদের সাফাই গেয়েছেন 
কাজের কাজ কিছু হয় নি। হো- 
চি-মিন সরণীতে আর একটি বাড়তি 
ফ্লাট ভাড়া নেওয়া হয়েছে শুধু। কর্ম- 
কর্তার সংখ্যা বেড়েছে, সেক্রেটারী 
বদল হয়েছে । 

অতঃপর ১৯৭৭ সাল থেকে আরম্ভ 
হয়েছে নতুন খেল! । এক এক সময় 
এক এক নির্দেশ । . জানানো হল 
শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর] বাড়তি কোন 
টাকা পাবেন না। ক্ষুলের ক্ষেত্রে 
মধ্যশিক্ষ। পর্যৎ এবং কলেজের ক্ষেত্রে 
বিশ্ববিষ্ঞালয় তদারকি করবেন । এ 
নাহয় মান! গেল। কিন্তু তাহলে, 
আলাদা কার্ধালয়ের প্রয়োজন কি? 
এধন সব চেয়ে বড় প্রশ্ন দেখা 


দিয়েছে - 
(১) স্থল বা কলেজকে এই 


পাঠক্রম চালু করার অনুমোদন 
(এ্যাফিলিয়েশন) দেবেন হায়ার 
সেকেগারী কাউনসিল -(২) পাঠ্য- 
সুচী তৈরী করবেন কাউনসিল--(৩) 
পরীক্ষা পরিচালনা করবেন কাউন- 
সিল -(৪) সার্টিফিকেট দেবেন 
কাউনমিল--(৫) ছাত্রদের রেজিষ্ে- 
শন করবেন কাঁউনসিল _তাহলে 
বিশ্ববিদ্যালয় করবেন কি? মধ্যশিক্ষা 
পর্যতেরই বা কাজটা কি? মধ্য- 
শিক্ষা পর্ধৎ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধীনে থাকবে এ কথার অর্থ কি? 
যাতে শিক্ষক ও শিক্ষাকমীঁদের 
বাড়তি টাকা দিতে নাহয় এ জন্যেই 
কি এই নির্দেশ জারি? 

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যাদের সঙ্গে 
প্রশাসনিক যোগাযোগ নেই, আধিক 
লেনদেন নেই, তাদের নির্দেশ 
কলেজের অধ্যক্ষর মানতে কি বাধ্য { 
ছুলের প্রধান শিক্ষকর! ? শিক্ষক ' 
শিক্ষার কোনদিক দিয়েই 
কাউনসিলের অধীনে নন, তার! 

( শেষাংশ ১০ম পৃঃ) 


৪ a | had > 
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আধুনিক ভারতের লাল কেল্পাক়্ 


যে কালাধারটি রক্ষিত হয়েছিল 
জিনতা, সরকার প্রাক্তন ইন্দিরা সর- 
কারের দ্বারা প্রোথিত সেই-কালো 
কালাধারটি তুলে ও খুলে দেখেছেন। 
খবর, ভবিশ্যজ্জনের জন্য রক্ষিত এ 
কালাধারটিতে সত্য গোপন "করে 
ভারতের একটি অসত্য ইতি- 
হাসের সংক্ষিপ্তসার রাখা হয়েছিল। 
ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতাজী 
তথা আজাদ হিন্দ ফৌজের দান 
কোনো অংশেই অন্তান্ত মুক্তি আন্দো- 
লনের চেয়ে কম তো ছিলই ন! বরং 
বহিভারতে বিপ্রবী রাঁসবিহারী বঙ্থর 
কর্মতত্পরতার ফলে ও নেতার্জী 
স্থতাষচজ্দরের যোগ্য নেতৃত্বে ষে স্বাধীন 
ভারতীয় বাহিনী ব্রিটিশ সেনার 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রনণ রচনা করে- 
ছিল তা-ই ব্রিটিশকে ভারত ছাড়তে 
বাধ্য করে। কিন্ত প্রাক্তন সরকার 
কর্তৃক রক্ষিত কালাধারে এঁ দুই 
আপোষহীন বন্দর কথা গায়ের 
জোরে বাদ দেওয়া হয়। ইতিহাসকে 
এই দুর্বল ঈর্যাকাতর ও চক্রাস্ত- 
কারী মনোভাব দ্বারা কোনোদিনই 
অবশ্য মাটি চাপা দেওয়া যায়নি । 

আর্যরাঁও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্ত 
পারেননি ভারতের ইতিহাসে অনার্ধ 
সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাসকে পুরো- 
পুরি মুছে ফেলতে । গতবার এ 
সম্পর্কে আলোচন! করেছি। 

ডঃ ভূপেক্নাথ দত ( স্বামী বিবে- 
কানন্দ ভ্রাতা) ও প্রখ্যাত পণ্ডিত 
শ্রীরাছল সাংকরুত্যায়নের গ্রস্থাদি 
অবলম্বনে লিখিত শ্রীযুক্ত গোপাল 
হালদারের “সংস্কৃতির ক্লপাস্তর’ গ্রন্থেও 
আর্গণ কর্তৃক অনার্য সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির ইতিহাসকে মুছে দেওয়ার 
প্রচেষ্টা সম্পর্কে মন্তব্য আছে। 
গোপাল হালদ্রার লিখেছেন £ বেদে 


বৈদিক আর্যদের কথা আছে, বৈদিক ; 


অনার্ধদের কথা অস্তত প্রত্যক্ষভ(বে 
নেই। অর্থাৎ ক্ষমতাধীন আর্ধরা 
অনার্ধদের কৃতিত্বের কথ! ইতিহাসের 
পাতা থেকে দম্পূর্ণ মুছে ফেলারই 
চক্রান্ত করেছিলেন । 
পূর্ববর্তী আলোচনায় আমর] 
খাদের অহ্থর হিসেবে দেখেছি, 
গাপালবাবুর গ্রন্থপাঠে জানতে পারি 
শার্যর! তাদেরই ‘পর’ বা শক্ররূপে 
পণ্য করতেন! তিনি লিখেছেন, 
যাহারা আর্য নয়, তাহারাই ‘পর, 
ক্রি, অর্থাৎ বৈদিক দেবদেবী,'যাগ- 
জ্ঞ, অচ্ঠাঁন পদ্ধতি মানেন! । সচ- 
চি তাহাদেরই নাম "দাস", 'দস্থয’ 
বর্থাৎ শক্ত |” 
দু =াহুর্গণ যে দেবব্রাহ্মণ- শক্র এ 
বস্েমিতপার্ক্য নেই। বোঝা 
য় তারা ছিলেন এই পৃথিবীরই 
বভিন্ন দুর্ধর্ষ জাতি। অস্থর জন- 


০৯ 


তত্রেরখার্দোক-এরসীঘ 


গোষ্ঠীর কিছু কিছু নিতাস্তই বর্বর 
কিন্তু বহু স্থমৃভ্য জাতি সেদিন বর্তমান 
ছিলেন। ভারতের আর্ধপূর্ব সত্য- 
তায় আস্থর সত্যতার দান অসামান্ত । 


আরও গভীর তত্বালোচনায় মগ 
হয়েছেন। অজিত দত্ত অম্থদ্িত 
‘নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন’ গ্রন্থের ৩৯ 
পৃষ্ঠা থেকে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা! 


নভশ্চর দেবতাদের সাহায্যে আর্ধর। আছে (ওয় মুদ্রণ,লোকাম়ত গ্রকাশন)। 


সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্মমভাবে 
ধ্বংস করেন এবং বন্ধ বর্ষকাল যাবৎ 
এই বিবাদ বংশ পরম্পরা ধরে চলতে 
থাকে । ‘অন্থর’ শব্ধ ভয়ঙ্কর কিছুর 
প্রতিনিধিত্ব করে, একথার মধ্যে তাই 
আধ-চক্রাস্ত -ছাডা বস্তুত ইতিহাস 
নেই । 
অন্থর ছাডাও দুনিয়ার পুরাণ- 
কথায় অতিমানব একপ্রকার দৈত্য 
দানবের কথা পাওয়া যায়। এদের" 
আকৃতি সত্যিই হয়ত ছিল অতি- 
মানবিক। আদিম সেই,দৈত্যাকৃতি 
জীবের কঙ্কালও ইতস্তত পাওয়া 
গেছে । আদিম যুগে ভয়ঙ্কর আকুতি 
বিশিষ্ট বিভিন্ন জানোয়ারের অস্তিত্ব 
ছিল, স্থতরাং ভয়ঙ্কর দর্শন মানুষের 
এক আদিরূপ থাকাও তো. এমন 
কিছু অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার 
নয়। দৈত্য দানব নিয়ে বহু কপ- 
কথা রচিত হয়েছে । কেবলমাত্র 
কল্পনানির্ভর চিন্তা সম্ভব নয়, কিছু 
নিশ্চয় ছিল, তাই তো তারই 
ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল কথা ও 
কাহিনী! কালক্রমে ঘখন সেই “ছিলই 
সম্পূর্ণভাবে নাস্তি হয়ে গেছে, তখন 
কথা ও কাহিনী ক্রমশঃ কাল্পনিক 
রূপকথার্ূপেই গালগল্পে পরিচিতি লাভ 
করেছে । কোনো লিখিত ইত্তিহাস 
না থাকায় দৈত্যবিবন্জিত পুখিবী 
আর দৈত্যাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস 
রাখতে পারেনি । বিন্ধ আঙ্ যা 
নেই কম্মিনকালে কখনো তা ছিলনা 
নব নব আবিষ্কারের ফলে এখন 
আমাদের তেমন অবিচল ধারণা 
ক্রমশই পরিহার করতে হচ্ছে । 
শ্রিএরিকফন দানিকেন ভার 
চ্যারিয়টপ অব্য গডস্‌ ৫), গ্রন্থে 
লিখেছেন £ “পৃথিবীর সবখানেই 
দেখি দৈত্য, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের পুরাণ - 
কাহিনীতে, ' .তিআহু-আনাকোর 
কিন্বদস্তীতে, এসকিমোদের কাব্য- 
গাথায়। প্রায় সব প্রাচীন পু'থির 
পাতাতেই রয়েছে দৈত্যদের গ্রতাপ- 
কাহিনী । তাই একথা নিঃদন্দেহে 
বলা সায় ষে একদিন তারা ছিল |” 
(অন্গবা্দ অজিত দ্বত্ত, ‘দেবতা কি 
গ্রহাস্তরের মানুষ ()” ৪র্থ অ)। 
্রস্থকারের “রিটার্ণ টু দি স্টার’ 
গ্রন্থে দানিকেন দৈত্যদের নিয়ে তার 


দানিকেন বলেছেন, প্রত্ুতাত্বিক 
আবিষ্কারের ফলে যে সব অতিকায় 
পাথরের যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে 
তাদের এক একটার ওজন চার সাড়ে 
চার মেরের মত। কোনোটা লম্বায় 
সাড়ে বারো, চওুড়ায় সাড়ে আট 
ইঞ্চি। হাতিয়ার ব্যবহার করতে 
হলে, দানিকেনের মতে, মান্থষকে 
অন্তত বারো ফুট লম্বা হতে হয়। 
(এমন কিইবা বিচিত্র ব্যাপার ৷ 
এখনও সাত সাড়ে সাত ফুট মান্য 
আমাদের নাকের ডগায় খটখটিয়ে 
ঘুরে বেড়ান না কি?) ৷ দানিকেন 
লিখেছেন, “যন্ত্রপাতি ছাড়াও আরো 
অন্তত তিনটে বিজ্ঞানসন্মত আবি- 
কার ঘটেছে যারা প্রমাণ করে যে 
দৈত্যের অস্তিত্ব পৃথিবীতে এককালে 
সত্যিই ছিল। ; 

১। যবদ্ধীপের দৈত্য (পিথী- 
কান থে পান'-*নরবানরের ফসিল )। 

২। দক্ষিণ চীনের দৈত্য 
(মিনানথে পাদ, পিকিডে পাওয়া 
ফলিল মানুষ )। 

৩। ট্রান্সভালের 
আফ্রিকা) তৈত্য ৷” (&)। 

তিব্বতীয় “ধ্যান পুঁধির জন্ম 
নাকি হিমালয়ের পারে ।” দাঁনিকেন 
সেই রহস্তময় পুথির বিবরণ ও স্তবক 
উদ্ধার করে “দৈত্য” সম্পর্কে আরও 
জ্ঞাতব্য সংগ্রহ করেছেন এ নক্ষত্র- 
লোকে প্রত্যাবর্তন” গ্রন্থে । অজিত 
দত্ত অনূদিত পুস্তকের তৃতীয় মুদ্রণের 
একশ উনিশ পৃষ্ঠা থেকে বিস্তারিত 
আলোচনা কৌতুহলী পাঠক দেখে 
নেবেন । 

ওঁ ধ্যান পু'ধিতে উভলিঙ্গ দৈত্য- 
দের কথা আছে। ভয়ঙ্কর দর্শন 
সেই দৈত্যরা নাকি পশুর সঙ্গেও 
যৌন সংসর্গ করত (একালের পাশ- 
বিক মনোবৃতিধারী মাহ্ৃষেও পশু- 
সংসর্গ করে ধবা পড়েছেন এমন খবরও 
আমরা মাঝে মধ্যে পেয়েছি )। মহা- 
ভারতেও পশু সংসর্গের কথ! আছে । 

যাই হোক, আমার গবেষণার 
বিষয় এই পণুতত্ব নয় | মহাভারতকে 


(দক্ষিণ 


সঠিক বুঝবার জন্য অসুর দৈত্য দাঁন- . 


বদের কিছু কিছু পরিচয় আমাদের 
জেনে রাখা দরকার । মহাভারতে 
বর্ণিত কোনো ঘটনাই যে নিছক 


আছে বাস্তবভিত্ভি, এই প্ৰতীতি 
বজায় রাখার জন্তই আমাদের ঘেটে 
দেখতে হয় সব কটি অদ্ভূত খবরাঁ- 
খবরের তত্ব । তল্লাসি করে এ পর্যস্ত 
যা পাওয়া গেছে, যাচ্ছে ও ভবিষ্যতে 
যাবে, তাতে আজ এ বিশ্বাসই দৃঢ় হয় 


যে, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণপু'থি 


আকাশ থেকে পড়া কোন ভগবান 
উবাচ ব্যাপার নয়, সব কিছুর মধ্যেই 
আছে পুরা ইতিহাদ। সে ইতিহাস 
কখনরীতি আমাদের কাছে অপরি- 
চিত ছিল বলেই পুরা পুঁধিগুলির 
যথার্থ পাঠোদ্ধার উপযুক্ত সময়ের জন্য 
এতোকাল অপেক্ষা করেছিল। 
এখনও বহু পু'ধি উপযুক্ত ব্যাখ্যার 
অভাবে বিভিন্ন স্থানে অপঠিত অব- 
স্থায়ই থেকে গেছে । সেগুলির 
পাঠোদ্ধার সম্ভব হলে আরো ঢের 
অনালোকিত রহস্যের ব্যাখ্যা খুজে 
পাব আমরা । . 

. দানিকেন পুথি পাঠের ক্ষেত্রে 
একটি'নোতুন দিক খুলে দিয়েছেন, 


একথ! দানিকেন বিরোধীরাও সম্ভ-. 


বত আর অস্বীকার করতে পারছেন 
না। 
নিক মাটেষ্ট আগ্রেস্ট পুরা পুথিকে 
যেভাবে পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন 
(তার ক্ষুদ্র নিবন্ধ, ‘Astronauts 
of yore, On the Track of 
Discovery গ্রন্থে সংকলিত, দ্রঃ) 
এবং দানিকেন সেই পথে যেভাবে 
প্রচণ্ড পরিশ্রমের সঙ্গে অগ্রসূর হয়ে 
চলেছেন, জনজিজ্ঞাসা এ পথে যত 
বেশি আগ্রহী হবে, ততই আমাদের 
অন্ধকার অতীত উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠবে। | 

মহাভারতের কথারস্ভে অস্থর ও 
দৈত্যদের প্রসঙ্গ উখাপিত হয়েছে । 
অসুর ও দৈত্যদের বাস্তব অস্তিত্ব 
সম্পর্কে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত খবরাখবর ভাই 
যথাসম্ভব এখানে সঙ্গিবেশিত কর- 
লাষ। অতঃপর ব্রহ্মার পরিকল্পনাটি 
বুঝতে এসব সংবাদ আমাদের 
সাহাঘ্য করবে। 

আলোচিত ইতিহাসের কথা 
মনে রাখলে মহাভারতীন্ন বচন, 


, “মনুযযলোকের অত্যপয়্কালে রাজা- 


দিগের ক্ষেত্রে ' অন্থুরেরা জন্মগ্রহণ 
করিতে আরম্ভ করিল” এমন রহস্ত- 


ময় উক্তি বুঝতে আর কষ্ট হয়না ৷ 


বুঝতে পারি, নতশ্চর দেবতাদের এই 
নীলগ্রহে আগমনের পূর্বে পৃথিবী ষে 
সমুদয় পরাক্রাস্ত ভূপতিগণের ছারা 
শাসিত ছিল, মহাভারত তাদের 
কথাই বলেছেন। সময়টা নভশ্চর 
দেবতাদের আগমনের তারিখই 
নির্দেশ করছে এমন কধা! কোথায় 
পেলাম আমর11? উত্তর, মহাতাঁর- 
তের এ একই জায়গায়, অর্থাৎ 
আলোচ্য বাক্যটির ঠিক পরব্তাঁ 


আমার বিশ্বাস রুশ বৈজ্ঞা- 





স্র্গণ কর্তৃক বহুশঃ পরাজিত 
রশ্বর্ষ ও স্বর্গ হইতে দুরীকৃত 
ধরাতিল আশ্রয় করিতে লাগিল ।” 

সময়টা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, 
বহিরাগত নতশ্চরদের আগমনেরই 
কাল নির্দেশক । তার! নেমেছিলেন 
হিমালয়ের পার্বত্য উপত্যকায় (পূর্ব- 
বত আলোচনা ভ্ঃ), নতশ্চরদের 
অন্থান্য সম্প্রদায়ও এই পৃথিবীর অন্তত্র 
পাথুরে জমিনই বেছে নিয়েছিলেন 
তাঁদের অবতরণ ক্ষেত্র হিসেবে। 
তাই দুনিয়ার পুরাপুঁথি বলে, 
তারা এসেছিলেন আকাশ ফু 
মেঘমালা ছিন্নভিন্ন করে, তাদের 
রথের পিছনে ধূত্রজাল বিস্তার করে 
ও ভয়ঙ্কর শব্ধ সৃষ্ট করতে করতে । 
আর নেমেছিলেন তার! পার্বত্য 
উপত্যকায় । সর্বত্রই তাই দেবতার! 
পর্বভবাসী । 

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানহীন ভিন্গ্রহের 
কোনো জীবলোকে আজকের মানব 
নভশ্চরর] যদি সদলে অবতরণ করতে 
থাকেন তবে সেই গ্রহবাপী জীবগণ 
যে বিশ্বয় ও শ্রদ্ধ৷ নিয়ে তাদের অব- 
লোকন করবেন, সেদিন পৃথ্বি- 
মানবরাও অপরিচিত বহিরাগত - 
নভশ্চরদের তেমনি সবিস্বয় ভক্তির 
সঙ্গেই নম্ব্না জানিয়েছিলেন 
ভেবেছিলেন, আকাশ ফুঁড়ে যারা 
এলেন এবং এলেন অদ্ভুত সব শক্তি 
অস্ত্রসহ, তারা নিশ্চয় তাদের কল্পিত 
ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের বাহিনী । জগৎ 
বাসীর প্রতি এই বহিরাঙাতরা ঘদি 
সমদৃষ্টিসম্পয় হতেন খ্ভবে কী হত 
বলা যায় না। কিন্ত “এ বু তথা- 
কথিত ঈশ্বরর! পৃথিবীর বুকে নেমেই 
রাজনীতি শুরু করলেন। মনুষ্য 
গণের মধ্য থেকে বেছে নিলেন, 
কিছু বিস্ু মান্ুষের নেতৃত্ব দিতে 
পারেন এমন কতকগুলি বুদ্ধিমান 
মানবশ্রে্ঠকে। দল পাকালেন 
তাদের সঙ্গে | শর্ত হ'ল, ক্ষমতাধীন 
(তৎকালে) গোষ্ঠীকে উৎসন্ন করে 
নভশ্চররা ক্ষমতায় বসাবেন বিক্ষুন্ধ- . 
দের। অর্থাৎ পৃথিবীর এক এক 
গোষ্ঠী মাহুষকে তার! মিত্রপক্ষ হিসেবে 
সংগ্রহ করলেন এবং তাদেরই লড়িয়ে 
দিলেন অপর পক্ষের বিরুদ্ধে 

ঈশ্বর? তাই আর পরমেশ্বর 
বনবার সুযোগ পেলেন না। উদ্নয় 
হলেন চক্রাস্তকারী বিশেষ বিশেষ 
গোষ্ঠীর দেবতা হিসেবে । মহাভারত 
বাইবেল সেই গোষ্ঠী দেবতাদেরই 
খোজখবরে পূর্ণ । নতুন দৃষ্টিকোণ 
থেকে এভাবেই আজ আমরণ প্রাচীন 
পুঁঘির পুনমু'ল্যায়ন * শুরু কুরতে 
পারি। 







( চলবে ) 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৮শে এপ্রিল, ১৯৭৮ 


টি বাজ 
বত মান পদ্ধতিতে পরীক্ষা প্রসঙ্গ 
সত্যেন্দুমবন্দর চক্রবর্তী 


. ইতিহাস বলে যে ভারতবর্ষে 
প্রাচীনকালে ছাত্রের! গুরুগৃছে বা 
টোলে থেকে লেখাপড়া করত এবং 
গুরু যখন মনে করতেন ছাত্রের শিক্ষা 
সম্বাঞ্চ হয়েছে, তখনই সে ছুটি পেয়ে 

নজীবন আরম্ভ করত। 
আক্কাল যেভাবে আমাদের 
১ দেশে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় সেটি 
, শুরু হয় ইংরেজ আমল থেকে । এই 
রকম ভাবে পরীক্ষা গ্রহণের প্রথম 
বিবরণ পাওয়া যায় বাংল! ভাষার 
প্রথম খবরের কাগজ সমাচার দর্পণে | 

১৮১৯ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারি- 
খের কাগজটিতে পরীক্ষা বিষয়ক একটি 
সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেই খবর- 
টিতে বলা! হয়েছে, এ মাসের ৪ 
তারিখে ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী ক্যাল- 
কাঁটা স্কুল সোসাইটিতে পরীক্ষা দিতে 
বসে। 

». পরীক্ষার দিন কলকাতা, শ্রীরাম- 
2 পুর, চুঁচুড়া প্রভৃতি জাঁয়গা থেকে বছ 

পণ্ডিত এবং গণ্যমান্য ভন্রলোক ও 
ভদ্রমহিলা নিমন্ত্রিত হয়ে পরীক্ষার 
সময় উপস্থিত ছিলেন। পরীক্ষা 
আরম্ভ হয়েছিল বেলা ৬টার সময় 
এবং শেষ হয়েছিল সদ্ধ্যা ৬টায়! 
পরীক্ষা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই 
ফল ঘোষণ! করঞ* হয়েছিল এবং যার! 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল তাদের 
পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। এদের 
শিক্ষকদেরও সেদিন পুরস্কার দেওয়া 
হয়েছিল । 

এরপরের একটি খবরে দেখা যায় 
যে, ১৮২৩ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর, 
, তারিখে ডেভিড হেয়ারের তত্বাবধানে 

: একটি পরীক্ষা হয়েছিল । ২৮৭ জন 
ছাত্র এবং ১৫ জন ছাত্রী পরীক্ষা 
দিতে বসেছিল ৪টি সারিতে । 
পরীক্ষা হয়েছিল ৪টি বিষরে ₹-- 
ব্যাকরণ, অঙ্ক, বানান ও ভূগোল, 
এ ছাভ] প্রত্যেককে ইংরেজী কবিতা! 
মুখস্থ বলতে হয়েছিল । ঘারা কৃত- 
কার্য হয়েছিল তাদের পারিতোধিক 

_ দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁদের শিক্ষক- 
& ঢের দেওয়া হয়েছিল নগদ টাকা। 
ইতিমধ্যে কেরী সাহেব বাংল! 
দেশে স্্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য উঠে- 
পড়ে লেগে গেলেন । লেখাপড়ার সঙ্গে 
মেয়েরা যাতে হাতের কাজ শেখে সে 
চেষ্টাও তিনি করতেন। এইজন্তে 
- মিস কুক নামে এক ইংরেজ মহিলাকে 
তিনি নিঘুক্ত করেছিলেন । মেয়েদের 
তখন প্রথমে শেখান হত বানান তার 
পর ইতিহাস । ইতিহাস পড়া শেষ 


হলে তাদের শেখান হত সেলাইয়ের 
কাজ। মেয়েদের উৎসাহ দেওয়ার 
জন্যে এই হাতের কান্জগুলে। বেচে 
তাদের টাকা দেওয়া হত। এই উৎ- 
সাহ দানের ফলে তারা নাকি অল্প 
সময়ের মধ্যে বুনেছিল ১০০০ 


তোয়ালে এবং অনেক জোড়া 
মোজা। 
১৮২৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ' 


তারিখে কেরী সাহেবের চেষ্টায় 
শিক্ষার্থিনীদের একট! পরীক্ষা হয়ে- 
ছিল। প্রায় ১৫ জন বালিকা 
পরীক্ষায় বসেছিল। শহরের বছ 
গণ্যমান্য স্ত্রী পুরুষ এবং শহরের কয়েক 
জন নামকরা সাহেব বাসিন্দা এই 
পরীক্ষা দেখতে এসেছিলেন । পরী- 
ক্ষার ফল বেরোবার পর যারা উত্তীর্ণ 
হয়েছিল তাদের একখানাকরে শাড়ী 
এবং থে যে রকম নম্বর পেয়েছিল সেই 
অন্থসারে তাদের পুরস্কার দেওয়] 
হয়েছিল চার আনা থেকে একটাকা 
প্যস্ত। নি 

এর পবে জশাকজমক করে পরীক্ষা 
হয় ১৮২৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর 
তারিখে । এই পরীক্ষার সময় উপ- 
স্থিত ছিলেন তখনকার বভলাট-পত্ধী 
লেভী আমহার্ট এবং তার কন্ত!। 
নামকরা বাঙ্গালীদের মধ্যে ছিলেন 
মহারাজ! শিবরুষণ এবং রাজ] বৈদ্য- 
নাথ রায়। পরীক্ষার ফল দেখে 
সম্তষ্ট হয়ে রাজা বৈছ্যনাথ সেইখানেই 
ঘোষণা করেন যে, একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা 
করবার জন্যে তিনি কুড়ি হাজার 
টাকা দেবেন। রাঙ্গা বাহাদুরের 


বক্তৃতা শেষ হওয়!র পরেই সেখান-" 


কার উপস্থিত ছাত্রীরা সকলকে 
অবাক করে দেয়। কয়েক মিনিটের 
মধ্যেই একট! মস্ত সাদা কাপড় তার! 
সেখানে সকলের সামনে উপস্থিত 
করে। রাজা বাহাদুরের নানারকম 
প্রশংসা করে সুন্দর একট কবিতা 
সেই কাপভে তারা বুনেছিল । 
এরপরে জানাযায় যে ১৮২৮ 
সালের জানুয়ারী মাসে হিন্দু কলে- 
১ জের ছেলের] পরীক্ষা দিতে বসে। 
এই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছিল 
তাদের লাটপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছিল এবং তখনকার বড়লাট লর্ড 
আমহাষ্ট অনেক জ্ঞানীপ্ুণী লোকের 
উপস্থিতিতে তাদের নিজের হাতে 


"পুরস্কার দিয়েছিলেন । এই সভায় 


পরীক্ষার্থীদের আর একবার ইতি- 
হাসের এবং বানানের পরীক্ষা দিতে 
হয়েছিল । অবশেষে ছাত্ররা ইংরেজী 


নাটক ও ইংরেজী কবিতা থেকে 
আবৃত্তি করেছিল। 

এই সময় থেকেই খবরের কাগজের 
মাধ্যমে সরকারী দপ্তরধানায় ফাঁসির 
পরিবর্তে ইংরেজী ভাষ! ব্যবহারের 
জন্য আন্দোলন স্থরু হয়। 
দর্পণ এক সম্পাদ্‌কীয়তে লিখল ঘে, 


আজকাল জনসাধারণের মধ্যে যে . 


ভাবে ইংরেজী ভাষার প্রচার হচ্ছে 
তাতে আর ফার্সী ব্যবহার করা যুক্তি 
সঙ্গত হচ্ছে না! , আদালতের - 
হাকিম, উকিল ও অন্তান্য অনেকেই 
এখন ইংরেন্দি ভাষ! ব্যবহার কর- 
ছেন। এই কাগঞ্জটির খবর অমু- 
সারে সেই বৎসরে প্রায় একহাজার 
ছাত্র ইংরেজী ভাষা শিখছিল । 

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে 
সরকারী চাকরিতে ঢোকার প্রবর্তন 
হয় ১৮২৫ সালে । এই প্রবর্তনেরও 
একটা ইতিহাস আছে । উল্লিখিত 
সালের ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত 
কলেজে একটি অধ্যাপকের পদ খালি 
হয়। অনেকেই এই পদটির জন্ত কর্তৃ- 
পক্ষকে নানাভাবে ধরাধরি করেন । 
কতৃপক্ষ তখন বেশ মুশকিলে পড- 
লেন। কেননা ধারা পদটি পাবার 
জন্য চেষ্টা করছিলেন, তারা জ্ঞানে 
গুণে কেউই কাকুর থেকে কম ছিলেন 
না। 

শেষকালে ঠিক হল একটি প্রতি- 
যোগিতামূলক পরীক্ষা হবে এবং 
পরীক্ষকেরা যাকে মনোনীত করবেন 
তাকে চাকরিটি দেওয়া হবে। 


ইন্দিরার কৌশল প্রসঙ্গে £ 


অসীম চ্যাটাজী 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


নকশাল পঙ্ধী নেতা অসীষ 
চ্যাটাজাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে 
অন্ধে সাম্প্রতিক গুলী চালনার ঘটনার 
প্রতিতার দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হলে তিনি 
বলেন, চেন্না রেডী গুলী চালনার 
কৈফিয়ৎ হিলাবে ঘে কথা বলেছেন 
এবং অন্ধের জনগণের সাম্প্রতিক 
আন্দোলনের সম্পর্কে যে সব কথা 
বলছেন সেগুলি আদলে ইন্দিরা 
গান্ধীর দীর্ঘদিনের অভ্যাস করা 
কৌশলেরই অংশ বিশেষ । যখনই 
কোথাও কোন গগুপোল হয়েছে 
তখনই তিনি তার মধ্যে নকশালী 
ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পেয়েছেন এবং 
এবারও চেম্না রেডী সেই একই কায়- 
দায় সব দায়-দায়িত্ব নকশালপস্থীদের 
ঘাড়ে চাপাবার চে! করছেন তাদের 
“যডযন্ত্রের’ কথ! প্রচার করার চেষ্টা 
করছেন। 

তিনি এ প্রসঙ্গে আরে! বলেন যে 
আজ দিন এসেছে এই ফ্যাশীবাদী 

(শেষাংশ ১৭ম পৃষ্ঠায় ) 


সমাচার : 


তিরিশ বছরের 
কংগ্রেসী ধাগ্রাবাজী 
শ্রীৰহ্ছি 


দেশের সাধারণ মানব আজ 
বুঝতে পেরেছে শাসকগোষ্ঠীর বলেই 
দেশের সাধিক পরিবর্তন হয়না ।' 
তাই একসময়ে ইংরেজ এদেশ যেমন 
শোষণ করতো প্রভুত্ব করতো! তেমনই 
ইংরেজ তাড়িয়ে যার! ক্ষমতায় এলো 
তারাও দেশবাসীর শোষক ছাড়! 
আর কিছুই নয়। তবে এরা ভোট 
নেওয়ার আগে সাধারণের দরজায় 


'ধর্ণা দিয়ে বলে ষে এরা নাকি দেশ-. 


বাসীর সেবক সেবিকা । কিন্তু নির্বা- 
চনের খেলা শেষ হয়ে যাবার পর 
আবার এদের সেই পুরনো চরিত্র 
ফিরে আসে। কেন এমন হয়? 
এরকম হয় কারণ এই নয়া শাসক 
শ্রেণী বিদেশী প্রভুত্বের উচ্ছেদ চেয়ে- 
ছিল শুধু নিজেরা প্রভু হবে বলে । 
তাই এরা আজ বিদেশীদের বদলে 


নিজেরাই এ দেশের মাঙগবকে শোষণ 


করছে। 

আর এই ব্যবস্থাকে কায়েম 
রাখার জন্য এরা চালু করেছে ভোট- 
তন্্। একে এরা গালভরা নাম 
দিয়েছে গণতন্ত্র । কিন্তু সেখানেও 
ছল চাতুরী ৷ টাকার খেলায় ভোটের 
ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্ত 
এভাবে ভোটের মাধ্যমে যে সরকার 
আসে তারাই বাকি ধরণের হতে 
পারে? তারাও তো একই শ্রেণী 
স্বার্থের সেবা করে । এবং ধারা নির্বা- 
চিত হয়ে শোষক শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের 
বিরোধিতা কবে তারা ক্রমশ বুঝতে 
পারে এই রাষ্টরযস্রকে তারা কখনই 
নিজের হাতিয়ার করতে পার্বে না! 
বরং তাদের এই উদার দৃষ্টিভজিই 
সাধারণ আন্তিবকে আরো মোহগ্রস্ত 
করে রাখতে সাহাধ্য করে। 

গত তিরিশ বছর ধরে নানা 
প্রকল্প তৈরী হয়েছে, নানা কলকাঁর- 
খালী বানারীর সুযোগ হয়েছে। 
দেশে শিল্পের প্রসার ঘটেছে । ভারী 
শিল্প গভে উঠেছে, দেশের সম্পদ 
বেডে গেছে । কিন্তু সবই হয়েছে 
কিছু ব্যক্তি কেন্দ্রিক বা গোষ্ঠী কেন্দ্রিক 
তাবে। যদিও বলা হয়ে থাকে, 
ভারতের জাতীয় সম্পদ বেড়েছে, 
কিন্ত মানুষ তার অভিজ্ঞতায় দেখতে 


পায় যে দেশে যে সম্পদ বেড়েছে তা 


আসলে সাধারণ মাঙ্গুযের নয়, ভার 
হ্বাদ সাধারণ মানুষ পায় না । টাটার 
ছুশো কোটি টাকা বেডে ছয়শো কোটি 
টাকা হওয়াতে লাধারণ মানষের কি 
আসে ঘায়? সাধারণ মাহুষের অব-. 


"সলাত 


নবি পরিবর্তন হয়নি । সাধারণ 
মানুষের অবশ্য যেটুকু আধিক সমৃদ্ধি" 
বেড়েছে সেটা কিন্তু সমাজের ওপর- 
তলার মুষ্টিমেয় লোকের সম্পদ বৃদ্ধির 
তুলনায় কিছুই নয়। সাধারণ মান্ছ- 
যের যদি অবস্থার পরিবর্তন না হয় 
তাহলে তারা. কি করে বুঝবে ঘে 
জাতীয় আয় দেশে বেডেছে ? 

দেশের চাষী আজ দেখতে পাচ্ছে 
কৃষি উন্নয়নের নামে দেশে যা হয়েছে 
তা আসলে ফাকি । সেচ প্রকল্প 
সার প্রকল্পের নামে যা করা হয়েছে 
তাতে চাষী মোটেই উপকৃত হয়নি। 
চাষী তার ফলের দাম পায়ন।। 
অথচ তাকে সব জিনিষ কিনতে হয় 
বেশি দামে চাষী তার জমিতে 
ষেখরচায় ফলাতো! পাঁচ মণ ধান, 
আজ তার দ্বিগুণ খরচায় সে উৎপাদন 
করছে সাত মণ কিংবা দশমশ ধান । 
অর্থাৎ আসলে তার লাভের কিছুই 
হয়নি । 

ঠিক একই অবস্থা, শ্রমিক মধ্যবিত্ত 
সহ সমাজের আর সকল অংশের। 
শ্রমিকের কারখানার শোষণ, মধ্য- 
বিত্বের অফিসে ছাটাই, বেকারের 
জীবনে ছুর্ভোগ- সব মিলিয়ে একা- 
কার অবস্থা । এক এক দল সরকারে 
আসে আর নতুন করে ধাপ্নাবাঙ্গী 
বাড়ে--নতুন নতুন প্রতিশ্রুতির বন্ধ! 
বয়ে যায়, কিন্ত মান্থষের অবস্থ! দিন 
দিন আরে! অবনতি হচ্ছে। মানুষ 
ক্রমশ বুঝতে পারছে । আলে গণ- 
তন্ত্রের নামে প্রত্যেকটি শাসকশ্রেদীই 
হিংসাত্ক) আর এই হিংসাত্মক 
কাজকর্মকে ঢাকবার জন্যই এত গণ- 
তন্ত্রের বাগাড়ম্বর । জনগণের এগুলো 
বোঝা দরকার, তা ন! হলে তাদের 
মধ্যে বিভ্রান্তি বাড়বে এবং জনগণের 
আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যানুষ্র 
মুক্তি আনতে হলে এইসব তথাকথিত 
গণতান্ত্রিক ধোকাবজী বুঝতে হবে 
এবং সঠিক সংগ্রামের পথ চিনতে 
হবে। শোবণকে ঢাকা দেওয়ার 
জন্য যারা এই তথাকথিত গণতন্ত্রকে 
তুলে ধরার চেষ্ট|.করে , তাঁদেরকে 
আজ জনগণের সামনে চিনিয়ে - 
দেওয়া দরকার । দশকের পর দশক 
ধরে এই ধাগ্পাবাঁজী চলে আসছে । 
এর অবসান হওয়া দরকার । কংগ্রেশী 
রাজত্ব জনতা রাজন 
মাহযের কোন মৌলিক 


ও 
পকার 


'হযুনি। 
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নিজডভুতে 
“বিশেষ ভ্রষ্টব্যে” মিত্রেন নিজ 
ভূমে পরবাসী শীর্ষক আলোচনায় 
একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নমস্তা তুলে 
ধরেছেন। দার্জিলিং পশ্চিমবঙজের 


"অন্তর্গত পার্বত্য অঞ্চল এবং নিঃস- 


ন্দেহে বন্ধভূমি। সমগ্র ভারত 
থেকে এবং বিদেশ থেকেও ভ্রমণার্ধীর? 
দ্াজিলিঙে আসেন এবং তাদের অর্থে 
এই অঞ্চলের অর্থনীতি সচল । অথচ 
বাঙালীকে পদে পদে অপমানিত 
হতে হয়, গালাগাল শুনতে হয়। 
বিশেষভাবে বদদদললনাদের প্রায়শই 
মর্যাদাহানি করা হয়। কোন 


প্রতিবাদ নেই। প্রতিবাদ করলে ৪. 


বিকার নেই, প্রতিকার 'নেই, এ এক 
দুঃসহ অবস্থা। এর পেছনে আছে 
প্রাক্তন সিদ্ধার্থ সরকারের ক'ব তোষণ 
নীতি । 

স্বীকার করি, পার্বত্য অঞ্চল দীর্ঘ 
দিন ধরে অবহেলিত ছিল। অর্থ- 
নৈতিক, সামাজিক উন্নতির দিকে 
দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। কিন্ত পার্বত্য 
অঞ্চল উন্নয়নের পরিকল্পনা গৃহীত 
হবার পর দার্জিলিং কাণিয়াং কালি- 
ম্পঙের সামগ্রিক উন্নতির জন্যে যথেষ্ট 
অর্থব্যয় করা হচ্ছে। এই অঞ্চলের 
গরিষ্ঠ সংখ্যকের ভাষ! ‘নেপালী’কে 
রাজ্য সরকার খ্রীকৃতি দিয়েছেন 
এবং বিধানসভায় নেপালী ভাষা 
অষ্টম তপদিলের অনস্তর্ভু ক্তিকরনণ 
সম্পর্কে আইন পাশ করেছেন। 
সমতল বল্রবালী বা বঙ্গ সরকার 


প্রতিক্ষেত্রে যথেষ্ট সহাহুভূতি, সহদ-. 


যত এবং সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে- 
ছেন এবং দিচ্ছেন। কিন্তু : ফল 
ফলছে অন্ত্প। মনে করা হচ্ছে 
সরকার দুর্বল । যা খুশি করা চলে। 
ভাষার প্রশ্নে আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে 
দ্বায়ত্বশাসনের দাবী জোরদার হচ্ছে। 
আঞ্চলিক উন্নতি কামন! দোষের নয়, 


অসীম চ্যাটাজা 
(৭ম পৃষ্ঠার পর ) 
চক্রের নতুন করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে 


পরত 


ক্ষথে দাঁড়াতে হবে । এবং এব্যাপারে 


সব পথ ও মতের লোককেই এগিয়ে 
আসতে হবে ফ্যাসীবাদের মোকাবি- 
লার জন্য ৷ “এ ক্যাপারটাকে জ্রুত 
করা দ্ধরকাব্র এ ব্যাপারে সবরকমের 
গৌড়ামী ত্যাগ করা দরকার । 
১২ই এপ্রিলের কংগ্রেী গুণ্ডা- 
মীর কথ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কিছু 
সঙ্গে অর্মম কথা বলে 
দিনের ঘটনায় ইন্দিরা- 
কংগ্রেসেরই ভাবযুতি ভীষণভাবে 
ক্ষুন্ন হয়েছে । 


পরবাঙ্গী? 


তাই বলে স্বণা বিছ্েধ, অত্যাচার 
অপমান সহ করা যায় না। দীর্ঘদিন 
ধরে এই অপমান সহ করতে হচ্ছে। 
বিশেষ করে বাঙ্গালী হওয়া! যেন 
অপরাধ । বিহারী মারোয়াড়ী 
“ব্যবসায়ী শ্রেণীর ওপর এমন বিদ্বেষ 
দেখা যায়না । 

আমরা সাম্প্রধাপ্িকতা, আঞ্চ- 
লিকতায় বিশ্বাপী নই, জাতীয় সংহ- 
তিকে যোগ্য মর্যাদা দিতে প্রস্তুত 
তবু কিছু সরল সভ্য বলতে হয়। 

দার্জিলিং যদি সমতল বহ্গবাসীর 
আদি বাসত্বমি না হয়, তাহলে বর্ত- 
মান সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপালী ভাষা- 
ভাষীদেরও আদি বাসভৃমি নয়। 
কোন্‌ অধিকারে তারা এই অঞ্চলের 
প্রতি নিজেদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
দাবী করে? বাঙ্গালীকে 
করতে দেবনা, তার! দ্বিতীয় শ্রেণীর 
নাগরিক, এই মনোভাব প্রকাশের 
দুঃসাহস আসে কোথা থেকে ? এই 
অঞ্চলের আদিবাপী সিকিমি লেপচা। 
তাদের বিতাড়িত করে নেপালীরা 
আধিপত্য বিস্তার করেছে । নিজদেশ 


থেকে বিতাড়িত, - ভাগ্যান্থেষী 
নেপালীরা দলে দলে এসে এই 
অঞ্চলে বাস করতে থাকে। 


নেপালী, ভূটানী, তিব্বতী, সকলেই 
বহিরাগত । তারা এসে এই অঞ্চলে 
বমবাস করছে করুক, তাই বলে 
বান্ধালী অবাঞ্ছিত, অপাংক্রেয় হবে 
কেন? কেন ‘বাঙ্গালী ভূত’ গালা- 
গাল সহ করতে হবে? এই অবস্থা 
চলতে দেওয়া উচিত নয় । 
পশ্চিমবাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ 
প্রফুলচন্দ ঘোষ তাঁর রাজত্বকালে 
দাঞ্জিলিংয়ে প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা 
করেছিলেন, যদি কথায় কথায় 
নেপালী নেপালী কর, সব চলে যাও 
নেপালে । এখানে থাকলে নিজেদের 
বাঙ্গালী বলতে' হবে। অতুল্য 
ঘোষেরও এই রকম দৃঢ় মনোভাব 
ছিল। কিন্ত আজ এই ঘ্বণা বিদ্বেষ 
জিইয়ে তোলা বা বাড়িয়ে দেওয়ার 
মূলে রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রাকস। মা্ষকে ভাল- 
বানা ভাল, ভিন্নজাতি অন্ত ভাষাকে 
শ্রদ্ধা করা মহৎ কর্ম কিন্ত শ্বজাতি- 
বিদ্বেষ, মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে অন্ত 
ভাষাকে পূজো করা অন্যায় ৷ সিদ্ধার্থ 
শঙ্কর রায়ের প্রতিটি পদক্ষেপ, 
কর্মকাণ্ড এই বিদ্বেষ ছড়ানো য় সাহাষ্য 
করেছে। তিনি নিজে নেপালী 
পোষাক পরে নেপালী হবার চেষ্টা 
করেছেন, সমস্ত নিয়ম কাহ্ছন অগ্রান্ 
করে নেপালী মহিলাকে ছিল 


চাকরি 


সেক্রেটারী করেছেন, তার স্ত্রী 
নেপালী গান গেয়েছেন । তোষণ- 
নীতি চরমে পৌঁছয়, যখন তিনি 


প্রকাশ্ব বক্তৃতায় আক্ষেপ করেন,, 


কেন আমি নেপালী মায়ের গর্ভে 
জন্মাই নি? দেশবন্ধু দুহিতার পুত্রের 
মুখে এই ভাষণ। তার জন্যেই অতি 
দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং 
দাঞ্জিলিয়ের নেপালী সমাজে 
বাঙ্গালীকে অপমান করার সাহস 
বাড়তে থাকে । 
আজ দাঞ্জিলিংয়ের নেপালীরা 
ভাষার স্বীকৃতি চান। সে অন্য 
প্রসঙ্গ। বাঙ্গালীরা তো বাধা দেয়ই 
নি উপরস্ত সমর্থন করেছে, আইন- 
সভায় পাশ করিয়ে নিয়েছে । 
বাঙ্গালী বিছেষ বাডছে কেন? 
মণি ভদ্র 


দ্বাঞ্জিলিং 


আলগা উক্তি 


গত ‘ই এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত 
'মফ:ম্বল বাংলার নাট্য প্রযোজনার 
সমস্যা” লেখায় শ্র্থপ্রিয় মিত্র এক 
জায়গায় বলেছেন, মফঃংম্বলের 
লেখকের! লিখতে চান না, এবং আর 
এক জায়গায় লিখেছেন, “এতদঞ্চলের 
শক্তিশালী নাট্যগোীগুলির জীবন- 
ধর্ম সংগ্রামী বক্তব্য সম্পন্ন প্রধোজন 
কলকাতায় মঞ্চস্থ করার কোন উদ্যোগ 


গ্রহণের দায়িত্ব নেবার ন্যানতম আগ্রহ. 


উৎপল দৃত্ব,সাঁধন গুহর দেখান নি, । 
লেখকের এই ছুটি উক্তি স্ববিরোধি- 
তায় পরিপূর্ণ। কেনন!) যদি মফঃ- 
স্বলের লেখকেরা না লেখেন তাহলে 
মফঃম্বলের ‘শক্তিশালী নাট্যগোঠী- 
গুলির জীবনধর্মী সংগ্রামী বক্তব্য 
সম্পন্ন প্রযোজনার’ নাট্যকার কার! ? 
এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক । দ্বিতীয়তঃ 
সাধনবাবু বা উৎপলবাবু কোন দায় 
বাদ্বায়িত্ব নেবার আগ্রহ না শ্দধালেও 
‘অভিনয়’ এর মত সামান্ত একটা! 
নাট্যপত্রিকা সে দায় খানিকটা 
বহন করছে হাঁজর1 পার্কে প্রতি 
শনিবার অভিনয়ের ব্যবস্থা 
করে। 

“টেজ্টপেপার আকারের নাট্যপত্র” 
বলতে ট্রমিত্র কোন্‌ নাট/পত্রকে 
বলেছেন ? ব্যাপারটা! পরিষ্কার হলে 
ভাল হয়। তবে কোন পত্রিকার 
সম্পার্দক-মণ্ডলীকে “অপোগণ্ড, বলাটা 
লেখকের, স্বস্থ মানসিকতার পরি- 
চায়ক নয়। মফঃম্বলের প্রগতিশীল 
লেখকদের সম্পর্কে শ্রীযিত্র যে ধরণের 
উক্তি করেছেন 'তা আরও ম্পষ্টত1 
দাবী করে। নচেৎ এ ধরণের 
আলগা উক্তির কোন মানে 
নেই। 7 

পশহ্বজ্জকুমার ঘোঁষ 
বিজয়গড়, যাদবপুর 


কিন্ত 


প্রকৃত তথ্য 


আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত 
“জনতা সরকারের গণহত্যা” শীর্ষক 
থবরটিতে তথ্যগত কিছু মারাত্মক 
ভূল আছে। মধ্যপ্রদ্দেশের বেলে- 
ভিলা লৌহ খনিটির প্রভাবশালী 
ইউনিয়নটি পরিচালিত হয় এ, আই, 
টি, ইউ, সি নিয়ন্ত্রিত এস কে এম এস 
কত্তৃক। প্রকাশিত খবরাক্ষষায়ী 
ঠিকাদারের উস্কানিতেই ইউনিয়ন 
নেতারা শ্রমিকদের এক বিশৃঙ্খলাকর 
আন্দোলনে নামিয়ে দিয়ে নিজেরা 
লুকিয়ে লুকিয়ে গা বাচিয়ে থাকেন। 
আন্দোলনে মার খান শ্রমিকরা আর 
ইউনিয়ন নেতা পালিয়ে বাচার মত- 
লবে থাকেন। প্রকাশিত খবর অন্থ- 
যায়ী আপনার পত্রিকায়) ইউনিয়ন 
নেতাকে ওদিন গ্রেপ্তার কর] হয়নি । 
তিনি (ইন্দ্রজিৎ সিং) প্রায় পাচ/ছয় 
দিন পরে বিশাখাপত্তনের এক 


ন ক 
দর্পণ | শুক্রবার ২৮শে এপ্রিল-১৯৭৮ 


পি 


হোটেল থেকে গ্রেপ্তার হন। 
ছিল শ্রমিকদের ওপর ধর্ষণের 
জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। ৫ 
হিন্দি দেশবন্ধুর (১০-৪-৭৮ ) খবর 
অঙুসারে- পুলিশের লাঠি চালনায় 
ভীত সন্ত্রস্ত মহিল! শ্রমিকরা পালা- 
নো প্রান্কালে কাটাতারের বেড়ায় 
অনেকেই বিবস্ত্র এবং ক্ষত বিক্ষত 
হয়ে পড়েন। মহিলাদের এই মর্া- 
স্তিক অবস্থাই শ্রমিকদের বেশীমাত্রায় 
উাত্তজিত করে। 

এখানে পুলিশের আচরণ আরে! 
নির্মম যে, বাঙালী অধ্যুষিত এল 
কার সমস্ত কুঁড়েঘরগুলি পুলি 
আগুন জালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে । 
আরো এক মৃ্ের মত কথা শোনা, 
গেছে মুখ্যমন্ত্রী বীরেন্দ্র সাঁকলেচ।র 
মুখে, পশ্চিম বাংল! থেকে আগত 
কিছু উগ্ৰপন্থী মধ্যপ্রর্দেশের শ্রমক্ষেত্রে 
অশাস্তি স্থষ্টির প্রচেষ্টায় আছে। 


জিএম আনসার 7 


আকু-এনেসথেগিয়া এক বিস্ময় 
(দর্গণের প্রতিনিধি ) ff 


গত ৯।৪।৭৮ তারিখে এক সাংবা- 
দিক সম্মেলনে আকুপাংচার এ্যাণ্ড 
ফিজিওথেরাপিস্ট ডাঃ বেনু দাসগুপ্ত 
আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতিতে 
বিভিন্ন জটিল রোগ নিরাময় হওয়ার 
তথ্য প্রমাণ উপস্থিত করা ছাড়াও 
আরে! একটা কোৌতুহলদ্বীপক 
চিকিৎসা পদ্ধতির প্রমাণ হাজির 
করেন। তা হলোঁ আকু-এনেস- 
থেসিয়া। গলল্লাডার, ম্পণ্টেলাইটিস 
টনসিল ইত্যাদির অপারেশান, পেন- 
লেশ লেবার, দাত তোলা প্রভৃতির 
ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে অচেতন 
করার চাইতে আকু-এনেসথেসিয়। 
অনেক বেশি স্থুবিধাজনক ত বটেই 
এমনকি আদৌ পীড়াদাঁয়ক নয়। 
তিনি সভাকক্ষের মধ্যেই জনৈক 
যুবকের দাতের মাড়ীতে আকু-এনেস- 
থেলিয়! করে প্রমাণ করে দেন যে, 
যুবকের মুখের নির্দিষ্ট অংশে কোন 


- অনুভূতিই ছিল না। 


চলতি এনেসথেনিয়! পদ্ধতিতে 
অপারেশন করতে হলে রোগীকে বেশ 
কয়েকদিন আগে থেকে টক্সাইভ বা 
এটিটিটেনাস ইনজেকশন দিতে হয় 
এবং অপারেশনের বেশ কিছুক্ষণ 
আগে থেকে এবং বেশ কিছুক্ষণ পর 
পর্যন্ত কড়া ভোজ দিয়ে সাধিকভাবে 
সংজ্ঞাহীন করে রেখে দ্বিতে হয় এবং 
এতে প্রচুর পরিমাণ রক্তপাত হয় । 
আর এ সবগুলোই স্বাস্থ্যের পক্ষে 
মারাত্মক ক্ষতিকর । তাছাড়া অপাঁ- 
রেশনের পর নানারকম উপসর্গ দেখা 
দিতে পারে। 

আকু-এনেসথেসিয়ার উপকারিতা! 


সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডাঃ দ্বাশগুপ্ত সহ 
উপস্থিত আরো কয়েকজন ভাক্তার' 
বলেন যে, ওঁ পদ্ধতিতে অপারেশনের 
জন্য কোন টক্মাইভ বা কড়া ভোজের 
দরকার হয় না এবং সব থেকে বড় 
কথা হলো দেহের-যে অংশটুকু অপা- 






রেশান কর! হবে কেবলমাত্র সেই- - 


টুকুর ওপরেই এনেসধেসিয়! প্রয়োগ 
যথেষ্ট, অর্থাৎ যাকে এককথায় বলে 
লোক্যাল এনেসবেসিয় । এছাড়া 
আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলে! 
এই যে, রক্তপাত খুবই কম হয়। 
কিন্ত দুঃখের কথা এই যে, আমাদের 
দেশের “সরকার খুব সচেতন ভাবেই 
এই চিকিৎসা পদ্ধতির কোন স্বীকৃতি 


দেন না। 
আকুপাংচারিস্টদ্ের বক্তব্য মেডি- »* 


পা 


কেল সার্জারীর সঙ্গে যুক্ত ভাক্তার- 
বাবুরা ষদি তাদের এব্যাপারে সহ- 
মোগিতা করেন, তাহলে হয়তো 
ব্যাপক প্রচারের মধ্য দিয়ে একট! 
বৃহত্তর আন্দোলন তার? গড়ে তুলতে 
পারবেন যেটা শ্বীকৃতি আদায় করার 
একমাত্র পথ । উপস্থিত চিকিৎসক- 
গণ ডাঃ দাশগুপ্ত; ডাঃ পাহাড়ী, ডাঃ 
গণ, ডাঃ পোদ্দার ও চিন্রাভিনেত! 


ডাঃ শুভেন্দু চ্যাটাজী প্রমুখ প্রত্যেকেই _ 


একথা বলেন যে, এটা নিছক একটা 
প্রেস কনফারেন্দ নয়। প্রচারের 
স্বার্থে এট! একট! বৃহত্তর কর্মসুচী 
গ্রহণ এবং ভারা বুদ্ধিজীবীঢের অন্যান্ত 
অংশের সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকদের . 
কাছেও এই উন্নত বিজ্ঞানের পক্ষে 
প্রচার চালাবার মহান দ্বায়িত্ব পাল- 
নের আবেদন জানান । 


সি 








সি 


চর 


চির 
দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৮শে এপ্রিল, ১৯৭৮ 


পঞ্চায়েত নিবাচনের প্রাক্কালে গ্রাম বাংল! 8 পুরুলিয়া ও মালদা 
সাধন গুহ 


গতবার বাঁকুড়া জেলায় পঞ্চায়েত 
নির্বাচনের মোটামুটি একটি চিত্র 
তুলে ধরেছি। বলাই বাহুল্য, 
আমাদের এই সমীক্ষা কোন সম্ভাব্য 
ফলাফলের ভবিষ্বদ্াণী নয়। যেমন, 
বাকুড়া জেলায় বামফ্রণ্টের সাংগঠনিক 
ভিৎ খুবই শক্ত, বিশেষ করে সি, পি, 
আই (এম)-এর । গত বিধান সভা! 
জেলার ১৩টি আমনের 
টিই দখল করেছে বামফ্রণট যার 
টি পেয়েছে সি, পি, আই (এম) 
এবং এই ১০টি আস্নেই তারা কংগ্রেস 
জনতার মিলিত ভোটের চেয়েও 
অনেক বেশ পেয়ে জিতেছেন এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে ছিগুণেরও বেশী । 
এটা যেমন আশার দিক অন্যদ্দিকে 


চা 


' আবার বিচার্য তারা অর্থাৎ বামফ্রন্ট 


শী, 


'এবারেও সমান শক্তিশালী নির্বাচনী 
সংগঠন গড়ে তুলতে পারবেন কিনা 
এবং গ্রাম্য রাজনীতির সঠিক মোকা- 
বিলা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা । 
এই সমস্ত পুরুলিয়া জেলার বাম- 
ক্রণ্টেরও । 

-*  পুক্ষলিয়া জেলায় ব্লকের (এবার 


[০ 
_'পঞ্চায়েত সমিতি) সংখ্যা ২০ এবং 


জেল] পরিষদে নির্বাচিত হবেন ৪০ 
জন প্রতিনিধি । গ্রাম পঞ্চায়েতের 
সংখ্যা ১৬৯ এবং গ্রাম সভা বেন্দ 
১০২৩টি। ভোটার সংখ্যা প্রায় সাড়ে 


৮ লক্ষ। গত বিধান সভা নির্বাচনে ” 


জেলার ১১িআসনের ৯টি পেয়েছেন 
বামফ্রন্ট যার 'টি*সি, পি, আই (এম) 
এবং ২টি ফরোয়ার্ড ব্লক পেয়েছে । 
১টি এস, ইউ, সি এবং ১টি কংগ্রেস । 
পুরুলিয়া জেলায় গত বিধান সভা 
নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী 
হয়েছে «টি কেন্দ্রে কংগ্রেস এবং ৫টি 
কেন্দ্রে জনতা । এখন কিন্তু এই 


. (জেলায় কংগ্রেস, ইন্দিরা কংগ্রেস 


কিংবা জনতার সেই প্রভাব নেই। 
তবে, দ্লগতভাবে না হলেও গ্রাম্য 
রাজনীতির ক্ষেত্রে এরা একেবারে 
নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন বললে ভুল হবে। 
কংগ্রেসের ভেলা সভাপতি ডাঃ 
সুকুমার রায় এবং কোষাধ্যক্ষ শ্রশংকর 
স্থরেখা বললেন যে তারা ইন্দিরা 
কংগ্রেন এবং জনতা দলের সঙ্গে 


. ( নির্দিষ্ট কয়েকটি কেন্দ্রে) একটা সম- 


ক্যোওভার চেষ্টা করছেন। ইন্দিরা 
কংগ্রেস- এবং কংগ্রেসের নির্বাচনী 
সমঝোওতা হলে বামক্রণ্টকে খুব 
শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে হবে। 
ছুই কংগ্রেস এবং জনতার নির্বাচনী 
লমকোওতা হলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে 
পুরুলিয়া জেলার সম্ভাব্য ফলাফল 
বলা খুব কঠিন। “আবার বামক্রন্টের 


ছুটি দন যদি (সি, পি, আই, এম, 
এবং ফরোয়ার্ড বক) সমস্ত শক্তি 
প্রয়োগ করে কাজে নামতে পারে 
(ফরোয়ার্ড ব্লকের গতিবিধি খুব 
সন্দেহজনক মনে হয়েছে ) তবে কিন্তু 
ছুই কংগ্রেস-জনতার মোর্চা হলেও 
জয়লক্ষ্মী বামক্রপ্টেরই করায়ত্ত হবার 
উজ্জল সম্ভাবনা আছে । কেউ কেউ 
বলেছেন ঘে রধুনাথপুর, পায়া, 
কাপুর এবং হুর! থানায় এস, ইউ, 
দি-র লক্ষণীয় প্রভাব আছে কিন্ত 
বিগত বিধান সভার নির্বাচনী ফলা- 
ফল সে কথা বলে না। পায়া কেন্দে 
জয়ী হয়েছে সি, পি, আই, (এষ) 
এবং এম, ইউ, সি এই কেন্ত্রে দ্বিতীয় 
স্থানেরও অধিকারী হতে পারেনি । 
কাপুর কেন্দ্রে পি, পি, আই (এম) 
জয়ী হয়েছে এবং এস, ইউ, দির 
জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে । হুরা 
কেন্দ্রে সি, পি, আই (এম) জয়ী 


হয়েছে এবং এস, ইউ, সি, চতুর্থ 


স্থানের অধিকারী । রঘুনাথপুর কেন্ত 
এস, ইউ, সি, জয়ী হলেও নিকটতম 
প্রতিদ্ধন্বীর সঙ্গে ভোটের ব্যবধান 
ছিল ৩৪১ এবং তার চেয়েও উল্লেখ- 
যোগ্য এই যে, রঘুনাথপুর কলেজে 
এস, ইউ, সি-র ছাত্র শাখা ডি, এস, 
ও বিগত, ১২ বছর ধরে 'ছার্ত্র ইউ- 
নিয়ন দখলে রাখলেও এবার তারা 
এস, এফ, আই-র কাছে পরাজয় বরণ 
করেছে। এস, ইউ, মি-র পুরুলিয়। 
টাউন-ইন চার্জ লীএস, ঘোষ বলেছেন 
যে, বিধান সভা নির্বাচনে আরশ] 
কেন্দ্রে রিগিং হয়েছে কিন্তু কি ধরণের 


-রিগিং হয়েছে__এই প্রশ্নের জবাবে * 


তিনি কিছুই বলতে পারেন নি। 
কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ভাঃ 
সুকুমার রায়,' জনতা পার্টির জেল! 
সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং 
সি, পি, আই-র জেলা সম্পাদক 
প্রবীর মল্লিক কিন্ত আরশা বেঞ্জে 
রিগিং হয়েছে বলে মনে করেন না। 

. জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে 
কংগ্রেষ-জনতার মতে বামক্রণ্টই 
তাদের মূল-প্রতিদ্বন্বী যদিও এস, ইউ 
পি, তা মনে করে না। পক্ষান্তরে 
কংগ্রেস, জনতা, সি, পি, আই (এম) 
সি, পি, আই এবং ফরোয়ার্ড ব্লক এস, 
ইউ, সিকে কোন ক্ষেত্রেই মূল প্রতি- 
ছন্দবী বলে মনে করে না। একটা 
কথা মনে রাখা দরকার যে, এল, 
ইউ, সি, এখানে বামফ্রণ্ট সরকার 
বিরোধী একটা পরিস্থিতি গড়ে তুলতে 
চাইছে, কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছে 
সেটা খুব জনগ্রাহ হচ্ছে না। 
পুরুলিয়া জেলায় গ্রীক্মকালে জলের 


অবস্থা খুবই শোচনীয়। বিগত 
তিরিশ বছর ধরে এই জলের সমস্তার 
স্থায়ী সমাধানের কোন চেষ্টা হয় নি। 
প্রীপ্ফুল্লচন্্র সেন মহাশয় এই রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন পুরুলিয়া 
সহরে ১ লক্ষ লোকের জলের ব্যবস্থা! 
করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 
কিন্তু পুরুলিয়া সহরে বর্তমানে ৫০ 
হাজার, লোকের বাস হওয়া সত্বেও 
জলের প্রচণ্ড হাহাকার । এই জেলার 
ভয়াবহ জল-স্মন্তার এক বিশদ প্রতি- 
বেদন আমরা পরবর্তী সময়ে দেৰ। 
বামক্রণ্ট সরকার হবার পর ৭৭-+৮- 
এর বাঙ্ষেটে এ জেলায় ৪০০টি নলকূপ 
খননের টার্গেট নেওয়া হয়েছিল এবং 
তা পূরণ করা হয়েছে । ৭৮-৭৯-এর 
বাজেটে প্রত্যেক ব্লকে ১০টি করে 
টিউবওয়েল বসাবার অস্থায়ী পরি- 
করনা নেওয়া হয়েছে এবং জুন 
মাসে এসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের পর নলকৃপের সংখ্য! প্রতি 
ব্লকে আরও বেশী হতে পারে । এই 


. জেলায় জল সমন্তার স্থায়ী সমাধানের 


জন্ত বামফ্রণ্ট সরকারই সর্বপ্রথম 
গ্রাউণ্ড ওয়াটার সার্ভে করার 
বন্দোবস্ত করেছেন। ষ্টেট ওয়াটার 
বোর্ড এখানে গঠন করা হয়েছে এবং 
এদের সার্ভের কান্জ প্রথম স্থরু হয়েছে 
রঘুনাথপুরে । কংসাবতীর বুকেও ২৫ 
ফুট ব্যাসের ৪টি গভীর কূপ খননের 
নতুন পরিকল্পনা! কার্যকরী হচ্ছে যার 
ইনফিলট্রেশন গ্যালারী মারফত রোজ 
১০ লাখ গ্যালন জল পাওয়া যেতে 
পারে । এটা ৭৮ এর নভেম্বর নাগাদ 
শেষ হবে বলে শোনা যাচ্ছে। অত- 
এব, বর্তমান রাজ্য সরকার যে কিছু 
কিছু কাজে ইতিমধ্যেই হাত দ্বিয়ে- 
ছেন সেট! গ্রামাঞ্চলের মানুষের 
কাছে বামপন্থীরা বিশেষ করে সি, 
পি, আই (এম) যদি তুলে ধরতে 
পারে তবে অসিম্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে 
কায়েমী স্বার্থের ভিতে ঘা লাগবে 
বলে মনে হয়। পুরুলিয়া জেলা 
নিয়ে বিশদ আলোচনা ( অর্থাৎ 
জেলার নানাবিধ সমস্ত! সম্পর্কেও ) 
পরে করবো । 


মালদা 

মালদা জেলায় ১৫টি ব্লক এবং 
জেল পরিয়দ্দে নির্বাচিত হবেন ৩০ 
জন। গ্রাম পঞ্চায়েত ১৪৪ এবং গ্রাম 
সভা" কেন্দ্ৰ হচ্ছে ৮৪০টি। ভোট- 
দাতার সংখ্যা ১০ থেকে ১১ লক্ষ । 
এই জেলায় ইন্দিরা কংগ্রেসের সাশ্প্র- 
দায়িক প্ররোচনার কথা এই সংখ্যারই 
আব এক প্রতিবেদনে বল! হয়েছে। 


কাঁলিয়াচক, ধরবা, রতুয়া এবং হরি- 
শন্দ্রপুর থানায় মুসলিমর! গরিষ্ঠাংশ। 
ভবে, বরকত সাহেব খুব বেশী স্বিধ! 


- করতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না। 


নর্থ বেঙ্গল ডেভেলমেন্ট ফাণ্ড এবং 
ইরিগেশনের টাঁকা নিয়ে তার ছিনি- 
মিনি খেলার কাহিনী এই জেলায় 


সর্বজনবিদিত। মালদা জেলাতেও 


পানীয় জলের, সমস্তা খুব বেশী । 
বামক্রণ্ট সরকার হবার পর গত ৯ 
মাসে রুরাল ওয়াটার সাগ্নাই কিছু 
কিছু কাজ করেছে। প্রত্যেক থানায় 
৩০/৪০ট1 করে নতুন টিউবওয়েল 
বসানো হয়েছে । কৃষি ধ৭ও গরীব 
চাষীরা পেয়েছেন যা ইতিপূর্বে 
দেওয়া হয়নি । এই জেলায় বামফ্রন্ট 
বলতে প্রধানত লি পি আই (এম)। 
আর এস পি-র সংগঠন কোন কোন 
অঞ্চলে আছে-__তবে খুব লক্ষণীয় নয়। 
সি পি আই (এম)এর জেল! দণ্চরে 
্রজয়গোপাল গোস্বামী এবং শীঙ্লীবন 
মৈত্ৰ জানালেন যে, জেলায় বামক্রণ্ট 
সি পি আই দলের সঙ্গে আপন 
ভিত্তিক সমঝোঁওতার কথা! বিবেচনা! 
করছে। সি পি আই-র জেলা দগ্তরে 
শ্রনগেন দাস, শ্রীতরুণ দাস এবং 
প্রন্থধাংশু চৌধুরী সি পি আই (এম) 
এর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ তুলেও 
বললেন যে, তারা বামফ্রণ্টের সঙ্গে 
সমঝোওতার চেষ্টা করছেন। জনত! 
পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য 
প্রহরিপ্রসঙ্গ মিশ্র তার “মালদার 
বাড়ীতে আমার সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে 


জানালেন যে, তারা দূলহীন পঞ্চা-. 


য়েতের দীতিতেই অবিচল আছেন 


নযু 


এবং তার দল কংগ্রেস কিংবা ইন্দিরা 
কংগ্রেসের সঙ্গে কোন সমঝোওতা 
করছেন না কিন্তু আমার কাছে 
খবর আছে ষে, এই জেলায় ইন্দিরা 
কংগ্রেস ও জনতা পার্টির অলিখিত 
চুক্তি হয়ে ,গেছে। কয়েকটি গ্রামূ 
ঘুরে ঘা দেখেছি তাতে মনে হয়েছেঃ, 
বামঙ্কণ্টের নির্বাচনী সংগঠন ভাল . 
হলে বরকত গণি সাছেব্রা সাম্প্র-, 


দার্রিক ব্য ছড়িয়ে ও হালে পানি 


পাবেন না। "আবু বরকত গণি খান 
চৌধুরী নিজে হয়তো (এই ং রাজ্যে, 
তখত-তাঁউের স্বপ্ন দেখছেন কিন্ত 
তীর সামগ্রিক কীর্ভিকাহিনী এমনকি 
মুসলিম জনসাধারণের মধ্যেও একটা 
স্বনার ভাব জাগিয়ে তুলেছে । এসব 
সত্বেও এই ভয়টা আছে ঘে, আসন্ন 
পঞ্চায়েত নির্বাচন বানচাল করার 
জন্য মালদা জেলায় একট! হাঙ্গাম! 
সৃষ্টির চেষ্টা হবে। অবশ্য, সেক্ষেত্রে 
সর্বদলীয় প্রতিরোধও হবে। 

পুরুলিয়া এবং মালদা! দুই জে রাই 
নানাদিক থেকে বঞ্চিত । কিন্ত ছুই 
জেলার রাজনৈতিক পরিবেশের একটি । 
লক্ষণীয় পার্থক্য এই থে, পুরুলিয়া 1 
রাজনৈতিক দল গুলোর মধ্যে একটা 
পারস্পরিক সৌজন্য সম্পর্ক এখনও 
বিদ্ধমান । একমাত্র এস ইউ দি 
ছাড়া পুরুলিয়ায় অন্য কৌন: দলের 
মধ্যে প্রকট সি পি আই (এম) বিতেষ, ' 
উদ্ধত এবং দাত্তিক ব্যবহার লক্ষ্য 
করিনি। কংগ্রেসের ডাঃ সুকুমার. 
রায় তো অত্যস্ত বিনয়ী এবং সংঘত- 
বাক। এই দলের কোষাধ্যক্ষ কর 
সুরেখারও স্থন্দুর ব্যবহার! জনতা 
পার্টির "জেল! সভাপতি শ্রীধীরেন্দ 
ভট্টাচার্ধও অসাধারণ তত্র এবং সংঘত 

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 


নদীয়া জেলার সিনেমা কর্মীদের সভা 


( সংবাদদাতা! প্রেরিত ) 


নদীয়া জেল'ব বিভিন্ন সিনেমার 


কর্মীদের উপস্থিতিতে সম্প্রতি শাস্তি- 


পুর স্থতী সিনেমা হলে সিনেমা! কর্মী- 
দের এক সম্মেলন হয়ে গেল-। আহ্বা- 
মুক ছিলেন বিএম পিই ইউ-এর 
শাস্তিপুর টাউন কমিটির সম্পাদক 


শ্রমানিক বিশ্বাস । সম্মেলনকে 
সাফল্যমশ্তিত করতে এসেছিলেন 
শাস্তিপুরের বিভিন্ন গদসংগঠনের 


এপ্রতিনিধিবৃদ্দ। সিনেমা কর্মঁদের 
' সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন রাজ্য 


কমিটির সম্পাদক শ্রীবিবনাথ চ্যাটার্জী 
ও নদ্বীয়া জেলার সম্পাদক মাধবেন্দু 
অধিকারী । সন্মেসনে দাবী ওঠে (১) 
সর্বস্তরের সিনেমা কমীদের নানতম 
মজুরী দিতে হবে, (২) ছাটাই কর্মী- 
দের পুনর্বহাল করতে হবে, (৩) 
অবিলখে বন্ধ সিনেমা হল খুলতে 
হবে। 


অন্থান্ত প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেধ- 
যোগ্য বাটার ধর্মঘটি শ্রমিকর্ধের সম- 
রন, কানপুর স্বদেশী মিল ও. রৃস্তারে : 
শমিক হত্যার নিন্দা, পিনেষ! কর্মী- 
দেৱঁ ব্যাপকভাবে আন্দোলনের জন্ত 
সংগঠিত করা, এবং রাজ্যের হাতেও 
অধিক ক্ষমতা দান। একটি পৃথক 
প্রস্তাবে শাস্তিপুর সুন্দরঞ্রী সিনেমা 
মালিকের অনসমনীয় মনোভাবের 
নিন্দা করা হয়। সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণের অন্ত সংগঠন আগামী, 
১৫ই মে রাজভবন অভিধান করবে। , 
তার আগে ব্লক, মহকুমা, জেলা সরে ! 
ডেপুটেশন দেওয়া হবে । ৃঁ 

সম্মেলন শহরে শ্রবজ্বীবী মানুষের 
মনে উৎসাহ স্ষ্টি করেছে । ভারতীয় , 
গণনাট্য সংঘের দীপক 


বেশম করেন। Eb +] 


॥ দশ ॥ 


সাবেকি ছবি ‘আগুনের ফুলকী' 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


লাবেকি বাংলা সবাক ছবির কথা 
যর্দি স্মরণে আনা যায়, তবে নিশ্চয়ই 
মনে পড়বে সেইসব সন্তা সেপ্টি মেন্টাল 
গল্পের ছবি, যেখানে গরিবের ঘরে 
সোনারটুকরো ছেলে, আচার আচ- 
প্বণে লেখাপড়া ও বুদ্ধিতে ষে শ্বপরি- 
বেশেই বিরাট ব্যতিক্রম, সেই ছেলে 
হারানো আর ফিরে পাওয়ার মধ্যে 
মেলোড্রামার চূড়াস্ত পর্ব, ব্যথা 
বেদনার দৃশ্তে গানের পশরা, ঠোট 
নাড়ার সঙ্গে সংলাপ উচ্চারণের 
বিসদৃশ অমিল, অকারণ দৃশ্যে আতি- 
শষ্যের অহেতুক প্রকাশ, মাঝে মাঝে 
ফ্রেম নিশ্চল হয়ে পড়, মোটা দাগের 
কিছু সুপার ইম্পোজিশন শট আর 
অকিঞ্িৎকর কিছু দৃশ্ে নিপ্াণ সং 
লাপ উচ্চারণ । হ্যা বলতে তুলেছি 
সংগে ছুটি একটি: তাঁৎপর্যহীন নাচ। 
আজ সত্তর দশকের শেষ লগ্নে যদি 
এমন ধারার একটি নবনিগ্রিত বাংলা 
ছবি দেখতে হয়, তবে নিশ্চয়ই একটি 
করুণ অভিজ্ঞতার অংশভাগী হতে হয় 
এবং সংগে সংগে এমন একটা ধারণাও 
মনেতে জেগে ওঠে যে, সাধারণ 
মানের বাংল! ছবিরএমধ্যে আগুনের 
ফুলকি যেটুকু ছিল, তাও কখন একটা 
ফুৎকারে নিভে গেছে একেবারে ! 
সত্যি খুব আশংকার কথা এবং 
“আগুনের ফুলকি সেই আশংকাই 
জাগিয়ে দিল নতুন করে। 
বুঝতে পারিনি কুশলী গোঠীর 
কুশলতা কোনখানে, কিন্ত দেখেছি 
ছবিটির ক্রেডিট টাইটেলে পরিচাল- 
নার ক্ষেত্রে কুশলী গোষ্ঠীর’ বিরাট 
ঘোষণ1। ইকনমিক প্রোডাকসন্দের 
ছবিতে ইকনমির. এভখানি অভাব 
কিছুটা কৌতুকমিশ্রিভ বিস্ময়ের কৃষ্টি 
করে। ছবির নাম আগুনের ফুলকি 
কোন উর্বর মস্তিষ্ক প্রস্থত জানি ন! 
ছবি দেখার শেষে এই নামের কোন 
সদর্থক সমর্থন মন থেকে পেলাম নাঁ। 
মণি বর্ম! পুরনে! দিনের ছবির 
গল্পকার । তার গল্প ও চিত্রনাট্য 
বির পর্দায় কুশলী 'গোষ্ঠী 
যে ভাবে. মেলে ধরেছেন, তাতে 
অক্ষমতা এতই প্রকট যে, ভাবা- 
বেগের দৃশ্তগুলিতেও আবেদন স্থষ্টি 
তো দূরের কথা, শ্রেফ বিরক্তির সঞ্চার 
হয়। তবে ছবিটিতে কিছু স্বাতন্ত্য 
আছে এবং তা হল নায়ক নায়িকার 
মধ্যে প্রেম, ঢলাঢলি, স্তাকামি এসব 
কিছু নেই, যা! সচরাচর বাংলা 
ছবিকে গরম (1) করে রাখে | এখানে 
ওসব গ্রসঙ্গের কোন অবকাশই 
মার্টী গল্প একটি 
বাঁলিককে কৈজ্ রে যার নাম রত্রেশ্বর | 
বিহারের এক গ্রামের রেলের স্টেশন | 
সেখানের লেভেল ক্রসিংএর গেট- 


ম্যান সিদ্ধেশবরের ছেলে হল রত্বেশবর! 
সিদ্বেশ্বর বাঙালী হলেও দেহাতী 


ভাষায় কথা বলে, কিন্তু স্ত্রী বিজলী 


ও ছেলে রত্ব বাংলাতেই কথা বলে। 
ছবির সুচনাটি মোটামুটি হতাশী- 
ব্যপ্তক নয়, কিন্ত ছবি যত এগিয়েছে 
ততই নিরাশ করেছে তার ট্রিটমেন্ট 
উপস্থাপনার দীনতায় । আশ্চর্য হতে 


হয়, ১৪ রীলের ছবিটি কোথাও 


দর্শকের মনকে টেনে: রাখার কিছু 
মাত্র ক্ষমতা রাখেনি । অন্থস্থ রত 
পিতা কর্তৃক অন্তায়তাবে প্রহৃত ও 
বহিষ্কৃত হল, পধিমধ্যে গাড়ির ধাক্কায় 
সে মুদ্ছিত হল, ধনী দম্পতি সত্যপ্রসন্গ 
ও অপর্ণার আশ্রয়ে এল স্বতিভরষ্ট হয়ে, 
পুত্রকে হারিয়ে অন্শোচনায় দগ্ধ 
সিদ্দেশ্বর, উন্মাদিনী বিজলী, আবার 
একটি আঘাত পেয়ে রত্ব পূর্বস্থৃতি 
ফিরে পায় এবং অপর্ণ। ও তাঁর কন্ত 
রীণাকে কাদিয়ে বাৰ! মার কাছে 
ফিরে আসে রত্ব-এতসব বিয়োগাস্তক 
দৃশ্য ও শেষে মিলনটুকুও মনে কোন 
আবেদন সঞ্চার করে না। ঘটনা 
শুধু ঘটে যায় ছবির পর্দায় অসংলগ্র 
ব্যধ্রনাশৃন্ততায় । যুক্তির কোন মূল্য 
না দেওয়ায় রত্ুর প্রতি সত্যপ্রসন্নর 
কচ আচরণ ও গ্রামের প্রভাবশালী 
ব্যক্তি ও সত্যপ্রসন্ন ছোট ছেলের 
কথায় অত্যধিক মূল্য দেওয়া যেমন 
অর্থহীন বিসদৃূশ লেগেছে, গেটম্যান 
সিহ্বেশ্বর চরিত্রটিও তেমনি সামন্তস্ত- 
পূর্ণ হয়নি। অবস্থার প্রতিকূলতা 
সত্বেও একটি বালক সৎ নির্ভাঁক ও 
কর্তব্যনিষ্ঠ হতে চেয়েছে--ছবির এ 
বক্তব্যটি অবশুই সাধু । কিন্তু চল- 
চ্চিত্র মাধ্যমে তা কতখানি পরিস্ুট 
করা গেল-_সে বিচারু করতে, গেলে 
পদে পদে ষে অবাস্তবত! ও ব্যর্থতাই 
প্রকট হয়ে চোখে পড়ে । 

অনিল চ্যাটাজার অভিনয় ক্ষম- 
তাও সিদ্ধেশ্বর চরিত্রটিকে প্রতিষ্ঠা 
দিতে পারেনি । সাবিত্রী চ্যাটাজর 
মত শিল্পীও বিজলী রূপে অসহায় 
হয়ে পড়েছেন। দিলীপ রায়ের 
সত্যপ্রসঙ্গ বেমানান ! কিন্তু অপর্ণ। 
চরিত্রে স্থত্রতা চ্যাটাজ অসহনীয় 
নন। ভাল লাগে অবস্ত রত্বর তৃমি- 
কায় অংশুমানকে এবং রীণা রূপে 
কুমকীকে। সঙ্গীত পরিচালনায় 
মানবেন মুখোপাধ্যায় গতানুগতিক 
ধারা অনুসরণ করেছেন। বিভূতি 
চক্রবর্তীর ক্যামেরার কাজ কিন্ত 
প্রসংশনীয়। be 


বিজ্ঞাপনের ওপরেও কর 
দিনের পর দিম কর ধার্য 


ব্যাপারট। রীতিমত সংক্রামক হয়ে 
পড়ছে । সরকারী কোষাগারে অর্থের 


অবশ্যই প্রয়োজন | নানাবিধ উন্নয়ন 
পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের জন্য 
অর্থের চাহিদাও ক্রমবর্ধমান এবং 
বর্ধিত চাহিদার অর্থ সংগ্রহের জন্য 
সরকারকেও নানাবিধ কর নীতি 
নির্ধারণ করতে হয় এবং নতুন নতুন 
কর ধার্ধও .আবশ্যক হয়ে পড়ে । 
কিন্ত সরকারের এটা তো অবশ্যই 
দেখা উচিত যে, কর ধার্ষের ফলে 
এমন একটা অবস্থার হুষ্টি যাতে না 
হয়, যেখানে দেশের সংস্কৃতিই বিপন্ন 
হয়ে পড়ে । বিজ্ঞাপনের ওপর কর 
ধার্ষের ব্যাপারে কেন্ত্রীয় সরকারের 
সাম্প্রতিক একটি ঘোষণা তাই 'সংস্কৃতি 
অনুরাগী সকলকেই বিশেষ ভাবে 
উদ্বিগ্ন করে তুলেছে । 

সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, গানের 
আসর, নৃত্যামুষ্ঠান ইত্যাদি সাংস্কৃতিক 
প্রদর্শনী ব্যাপক প্রচারের আহ্কুল্য 
পেলেই দর্শক আকর্ষণ কর? সম্ভব হয় 
ও অনুষ্ঠান দর্শক সমাদরে ধন্য হয়ে 
সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার স্থযোগ পায়। 
সেই প্রচারের অন্যতঙ্ প্রধান মাধ্যম 
হল সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন! তারপরই 
আকাশবাশীএও দূরদর্শরনের স্বান। 
অধুন1 এ সবের মাধ্যমেই অনুষ্ঠানের 
বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় বহুল পরিমাপে 
এবং তাতে ফলও পাওয়া যায় খুবই 


‘ভাল । কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কর 
নীতির ফলে এই সব বিজ্ঞাপনের 


ওপর কর ধার্য হলে বিজ্ঞাপনদাতার 
খরচ অনেক বেড়ে যাবে । এবং 


স্বাভাবিক ভাবেই এই ব্যয়াধিক্য হ্রাস. 


করার দিকে অহষ্ঠানের কর্মকর্তারা 
মনোযোগ দেবেন । ব্যয় হাস করতে 
গেলে বিজ্ঞাপন ছাটাই বা ছোট 
করতে হয়। ফলে প্রচারের স্থযোগ 
সীমিত হয়ে আসে । দর্শক শ্রোতার 
মধ্যে অনুষ্ঠান বিজ্ঞপ্তি সে ভাবে 
প্রচারিত ন! হলে বাঞ্ছিত দর্শক 
সমাগম হতে পারে না। এতে 
অনুষ্ঠানের আর্থির ক্ষতি হতে বাধ্য । 
অনুষ্ঠানের ব্যাপকতা! এ জন্ত সঙ্কুচিত 
হয়েই আসবে । সাংস্কৃতিক জগতে 
এ ক্ষতি অপরিসীম । 

আাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির প্রচার- 
কার্ষে যারা নিযুক্ত আছেন, বিজ্ঞা- 
পনের ওপর কর ধার্য হলে তীদের 
পেশাতেও টান ধরে। কারণ 
বিজ্ঞাপন যদি ক্রমশই সীমিত হয়ে 
পড়ে, তাহলে তাদের কাজও ক্রমেই 
কমে আসবে এবং শেষ পর্যন্ত, অনেকে 
বেকার হয়েও পড়বেন। ঘোষিত 
কর নীতির ফলে আকাশবাণী ও দূর 
দর্শনও কম ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। 
অমুষ্ঠান-উদ্ভোক্তা বিজ্ঞাপনের খরচ 
আর. না বাড়িয়ে শুধু সংবাদপত্রেই 
ক্ষমতান্থযায়ী বিজ্ঞাপন দ্েবেন-- 
আকাশবাশীর “বিবিধভারতী,-তে 
অথবা! দূরদর্শনে বিজ্ঞাপন দেবার 
উৎসাহ আর পাবেন না। স্থতরাং 


- 


# 


be রি শী 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৮শে এপ্রিল;-৫৯৭৮ 


চি 


সব দিক বিচার বিবেচনা করে বিজ্ঞা- 





যাত্রা সমাজ “মরুতীর্ঘ হিংলাজ' পালা- 
খানির মাধ্যমে যাত্রা আসরে 
আবি্ৃতি হয় এবং প্রথম পালাতেই 
সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা পায়। পরবর্তী বছরে 
তাদের সাফল্যমপ্ডিত ছুটি পালা হল 
_হামলেট,। ও বিহ্িশিখা?। 
প্রযোজক পাহাড়ী তট্টাচার্ধর অক্লান্ত 
পরিশ্রমে দুটি পালাই জনপ্রিয়তা 
অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এই নতুন 
বছরে তারা পরিবেশনের জন্য প্রস্তুত 
করছে বের্টোন্ট ব্রেষ্এর “খিপেনি 


৬ 
সত হর 


অপেরা+-র বাংলায় ব্রপাস্তরিত পাল 
_তিন পয়সার পালা,। বাংল: 
রূপাস্তর, গিত-রচনা, স্থর ও নির্দেশনা 
অঙ্জিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের | সৃহ- 
নির্দেশনায়, আছেন রাধারমণ 
তপাদার ও রঞ্জিত চক্রবর্ভী। “জয় 
মা ভারা? নামে আরও একটি পাল" 
তাদের প্রস্ততিযপ্ন। সস্তোষ দেন 
রচিত এই ধর্মযূলক পালাটির নির্দে-- 
শনায় আছেন অমর ঘোষ । স্বর 
করেছেন প্রশাস্ত ভট্টাচার্য (বড়) 

বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পীরা হলেন--ছবি 
চ্যাট, দেবব্রত দে বিশ্বাস, 





জ্যোৎ্সা বিশ্বাস, গোপাল হালদার, * 


শিবানী মৈত্র, শংকর পাল এবং 
লোলিতা চ্যাটাজী, ও পাহাড়ী 
ভট্টাচার্য । 


, সভ্যনারায়ণপন্তীছের বিরুদ্ধে 
চারুপন্থীছের অভিযোগ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সম্প্রতি চারু মজুমদার পন্থী নক- 
শালদের একটি গোষ্ঠী তাদের প্রতি- 
হন্থী সত্যধারায়ণপন্থীদের অপর 
একটি নকশাল উপদজের বিরুদ্ধে 
“কুৎসা অভিযান,” “বিশ্বাসঘাতকতা, 
“বুর্জোয়াদের কাছে আত্মসমর্পণের” 
অভিযোগ উত্থাপন করেছে । 

চারুপস্থীর। দাবী করেছেন, 
তারাই সশস্ত্র সংগ্রামের লাল ঝাণ্ডা 
উদ্ধে উড্টীন রেখেছেন। তাদের 
এই দাবীর সমর্থনে ভার! আরও 
বলেছেন যে, নকশালবাড়ীর স্কুলিঙ্গ 
নিভে যায়নি, লেলিহান হয়ে জলছে 
ভোজপুরের মাটিতে । 

ভারতবর্ষের .গ্রামাঞ্চলে' চলছে 
ভয়াবহ সামস্ত শেষিণ। ভূমিহীন, 
গরীব কৃষকদের জীবস্ত পুড়িয়ে 
মারার মতো! মধ্যযুগীয় অত্যাচার 
প্রায় প্রতিদিনের ঘটনায় পরিণত 
হয়েছে। জাতি প্রথার নামে 
চলছে নির্মম শোষণ ও শাসনের 
বীভৎস কার্যকলাপ । 

চারুপন্থী নকশালদের উপরোক্ত 
গোষ্ঠী পুনরায় দাবী করেছে যে 
তারাই ‘কৃষক যুদ্ধের’ প্রধান সেনাঁ- 
পতি । ‘কৃষক যুদ্ধ’ পরিচালনার - 
জন্ত তাদের পার্টির নেতৃত্বে ইতি-- 
মধ্যেই নাকি গড়ে উঠেছে এক 
বিপ্লবী গণমুক্তি বাহিনী ৷” 

লেনিনের জন্মবাধিকী ও চাকু- 
মজুমদার প্রতিষ্ঠিত সি পি, আই 
(এম-এল)-এর প্রতিষ্ঠা বাধিকী উপ- 
লক্ষে প্রচারিত এক ইস্তাহারে 
উক্তপার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির 
পক্ষ থেকে সত্যনারায়পপন্ধীদের ২২শে 
এপ্রিলের কেন্দ্রীয় - সমাবেশকে’ 
বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসমর্পণের 


সমাবেশকপে ভৎ্সনা জানানে! 
হয়েছে। চারুপদ্বীদের মতে, সত্য- 
নারায়ণ চক্র প্কষক যুদ্ধকে দমন 
করার জন্য মোরারজী-চরণ সিং-এর 1 
সঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট করেছে। 
বাহিনীর দমনের সাহায্যকারী শক্তি 
হিসাবে বিপ্রব দমনের কাজে নেমে 
পড়েছে ।” 

তারা আরও দাবী করেছেন ষে, 
সত্যনারায়ণের দল দিল্লীতে যতই 
আসর মাৎ করুক তার] জনগণের 
কাছে নিন্দ! ও তিরস্কার গাড়, আর 

পাচ্ছেনা। ৬ উদাহরণ স্বরূপ 

আজ ভোজপুর ও চম্পারণের 'কুষক- 
দের ছারা পরিত্যক্ত? । | 

সশত্ব সংগ্রামে বিশ্বাসী সি, পি, 
আই (এম-এল )-এর চারুপস্থী এই 


রাখার শপথের পুনরুক্তি করেছে _, 


তাদের প্রয়াত, প্রিয় নেতার হাতে 
পার্টির 


র্‌ প্রতিষ্ঠা বাধিকী 
উপলক্ষে । | 

গ্রাম বাংলা 

(৯ম পৃষ্ঠার পর ) 


বাক। সি পি আই-র জেলা সম্পাদক 
উপ্রবীর মল্লিকও বেশ আস্তরিকত! 
নিয়েই কথা বলেছেন। ফরোয়াড 
ব্লকের শ্রীবিশ্বনাথ চ্যাটাজও অত্যন্ত 
মা্দিত। এরা প্রত্যেকেই রাজ- 
নৈতিক মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে- 


ছেন। কিন্ত মালদায় এই রাজনৈতিক 


সুস্থ পরিবেশ নেই এখানে প্রকট 
সি পি আই (এম) বিদ্বেষ । বিভিন্ন 
সরকাওরর প্রতিটি কাজকে নেতি- 
বাচক বলার একটা প্রবণতা এখানে 


রাজনৈতিক 


নির্বাচনে এই অস্থিরত) 
কোন কোন ক্ষেত্রে 'বৈরিতার পরি- 
বেশ হুটি করলেও করতে পারে। * 


০ 


শরণ ॥ শুক্রবার, ২৮শে এপ্রিল , -১৯৭৮ 


জনতা ছলের মতবিরোধ 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


প্রাক্তন কংগ্রেসীদের দলে ভিড়িয়ে 
নিজের প্রাধান্য বিস্তার করতে চাই- 
ছেন। এই অভিযোগ আনেন এক- 
সঙ্গে চরণ সিংয়ের বি.এল ডি ও জন- 
লংঘের সমর্থকরা। 
প্রতিটি ক্ষেত্রেই মোরারজী 
দেশাই কোন পক্ষ না নিয়ে ভ্রিরোধ 
মীমাংসার চেষ্টা করেছেন। কিন্ত 
কোন ফল হয়নি। চরণ সিং 
টিমে ক্রমে মোরারাঁজী দেশাইয়ের 


ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন। এর . 


আরও একটা কারণ আছে, স্বরাষ্ট্র 
*দ্বগুরেরর বেশ কিছু নীতিগত ব্যাপারে 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই অঙ্থ্‌- 
মোদন না করে বাতিল করে দিয়ে- 
ছেন। তাছাড়া অর্থনীতি ক্ষেত্রে 
-- চরণ সিংয়ের মতবাদ পার্টি প্রত্যাখ্যান 
করায় চরণ পিং বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছেন । 
এখন বেশ কিছুদিন ধরে প্রধান- 
অন্ত্রীর যোরারজী ঘেশাইয়ের পুত্র কাস্তি 


দেশাইয়ের বিরুদ্ধে নানা ধরণের 
অভিযোগ উত্থাপন ' করা হচ্ছে 
চরণ পিং নিজে এ ব্যাপারে মুখ খুল- 
ছেন না কিন্ত সমর্থকদের দিয়ে ক্রমা- 
গত প্রচার চালান হচ্ছে যে, কান্তি 
নেশাই বিভিন্ন ছুর্নাতির সঙ্গে নিজেকে 
জড়িয়ে ফেলেছেন, এবং প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র সঞ্চয় 
গান্ধীর কায়দায় চক্র তৈরী করে- 


ছেন।, 
মোটের ওপর = বেন্দীয় 
নেতৃত্বের মতবিরোধ এখন ব্যক্তি - 


গত রেষারেধির পর্যায়ে পৌঁছে 
গেছে। একে অপরকে খাটো করে 
নিজে ক্ষমতার সিংহভাগ দখল করার 
চেষ্টা করছেন। স্থতরাং কোন 
বৈঠক বা ভোঁজসভা করে এ বিরোধ 
মিটবে না। 

প্রফুল্প সেন পদত্যাগ করার 
আগে বোম্বাইয়ের প্রভাবশালী নেতা 


, সম্পাদকীয় 


শী 


আমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়। 
জনতা দলের কাজকর্মে যেসব 
স্থযোগ সন্ধানী ব্যবসায়ী এবং 
স্থবিধাভোগী শ্রেণী অখুশি এবং যার! 
ইন্দিরা কংগ্রেসের জন্ত কিছু ‘'খরচা- 
পাতি* করছিলেন, তারা এবার 


তাঁদের “ভাণ্ডার? নিয়ে প্রফুল্বাবুর . 


কাছে খোলা মনল আসতে পারবেন । 
প্রচুল্পবাবু নিজেই জানিয়েছেন, তীর 
এই সিদ্ধান্তের প্রতি নির্দলীয় জন- 


সমর্থনের লেখাজোখ] নেই । প্রফুমবাবুর 


দ্লীপ্প নীতিতে যখন “রুল অব ল” 
এর বাই রয়ে গিয়েছে, ধানকাট! 
সংঘর্ষের প্রচারক এবং পোস্তাবাজারের 
স্তে। ব্যবসায়ীরা অরাজ্রকত! স্যষ্টির 
জন্য প্রফুল্পবাবুর কাছে পরম বিশ্বাসে 
এগিয়ে আসতে পারবে । * 
বিধানসভা নির্বাচনের পর 
থেকে জনতা দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব 
পশ্চিমবঙ্গে সাংগঠনিক সংহতি 
অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন । -মোরারজী 
চন্দ্রশেখর হেগড়ে সকলেই ব্যর্থ। 
নতুন করে সভা ডেকেও কোন ফল 
ফুলবেন1 | ' ঘেমন রাজ্যসতা নির্বা- 
ডনে ব্যর্থতার সমীক্ষা এবং তার 
জন্য কোন ব্যবস্থাই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব 
নিতে, পারেননি । অটলবিহারী 
বাক্জপেম্ীকে কলকাতাক্র পাঠালে 


তিনি দলীয্ন  অস্তবিরোধের যে 
,অভিজ্ঞতা লাত করেন তার ফলে 
কলকাতায় চেম্বারের 


. k [) 
সভায় পর্যন্ত তিনি বলতে 
বাধ্য হন. দলের ভেতরকার 


(১ম পৃষ্ঠার পর), 


কথা আর একদম নয়। সব কথা 
বাইরে বলতে নেই। প্রফুল্লচ্যুতির 
সম্স্যা সমাধানে দিলীতে দফায় 
দফায় ছোট ছোট বৈঠক হচ্ছে। 
রাজ্য বিধানসভার চারজন জনতা 
সন্ত প্র্কুলবাবুর দলে যোগ দিয়ে- 
ছেন। রাজ্য প্রায় ৯জন জেলা 
প্রধান তাদের সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে প্রফুল- 
বাবুকে সমর্থন জানিয়েছেন । দিল্লীর 
মাথায় হাত। এ সমস্তা বৈঠকে 
মিটবে না। রাজ্য এম পি-দের নিয়ে 
প্রধানমন্ত্রী যতই বৈঠক করুন। 
বিমান মিত্র, শীল ধাড়া প্রমূখ 
নেতার|.তাদের কেন্দ্রীয় নেতাদের - 
আলাদা করে বোঝাচ্ছেন। প্রফুল্পবা বু 
কেন্দ্রীয় নেতাদের দ্বৈপাচারী মনো- 
ভাবের জন্য দায়ী করলেও স্থশীল 
ধাড়া, বিমান মিত্ৰকে সাদপেগড করার 
ব্যাপারে তারা প্রফুলবাবুকে একগু য়ে 


বলতে ছাড়ছেন না। 
কিন্তু প্রহুল্হীনতায় জনতা 


দলের সাংগঠনিক সমস্যার সমাধান 


চে 


প্রাক্তন সংগঠন কংগ্রেলী সদদোবা ” 


পাতিল দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন 
করেছেন৷ উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন 
মুখ্যমন্ত্রী এবং অপর সংগঠন কংগ্রেপী 
নেতা চদ্রভান গুপ্তও জনতা দ্বলের 
কার্যকলাপের প্রতি' বিরক্তি প্রকাশ 
করেছেন । | 

প্রফুল সেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 
অধিকাংশেরইই অদ্ধাভাঙ্গন। তা 
সত্বেও রাজ্যের ব্যাপারে প্রফুল্পবাবুর 
সিদ্ধান্তের প্রায় বেশীর ভাগই কেন্্রীয় 
নেতৃত্ব নাকচ করে এসেছেন । পশ্চিম- 
বঙ্গের বিমান মিত্র ও তার দলবল 
প্রাক্তন পি এস পি যার সঙ্গে 
বর্তমান জনতা পার্টির সভাপতি চন্দ্র- 
শেখর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন । সেই 
সূত্রেই প্রাক্তন পি এস পি-রা চন্দ্রশে- 
খরের কাছ থেকে বরাবরই বেশী সম- 
রন পেয়ে এসেছেন । 

প্রফুল্পকাবুর সঙ্গে বিজয় সিং 
নাহার ও সুশীল ধাড়ারও মতবিরোধ 
প্রচণ্ড। জনতা পার্টির বর্তমান পর্ধা- 
য়ের নাটকীয় ঘটনায় এই ছুই জনের 
ভূষিকা যথেষ্ট । প্রফুল্পবাবুর বিরুদ্ধে 
সপ্তাহে একট! করে রিপোর্ট এই ছুই 
নেতা চন্দ্রশেখর, রবি রায় ও রামকৃষ্ণ 
হেগড়ের কাছে জম! দিয়েছেন। 

বিমান মিত্র এবং তার সাঙ্গপা- 
সরা যদিও এমন একটা ভাব দ্বেখা- 
বার চেষ্টা করছেন যে, তারা রাজ্যের 
বামক্ণট সরকারের সমর্থক এবং বন্ধ 
মনোভাবাপন্ন। আসলে এরাও 
প্রচণ্ড বামজ্রন্ট বিরোধী । শুধূ প্রফুল্প 
সেনকে ঘায়েল করার্ুন্ত কৌশল- 
গত কারণে এরা বামফ্রন্টের সঙ্গে 
সধ্যের ভাণ করছেন এবং সি পি 
আই এম নেত! প্রমোদ দাশগুপ্তের 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। 


চন্দ্রশেখরের একটা হঠাৎ উক্তি 
যে এমন একটা নাটকীয় পরিস্থিতি 
্ষ্ট করবে তা কেউই ভারতে পারেন 
নি। যদিও চন্দ্রশেখর বলছেন তিনি 
প্রচুললবাবু সাসপেণ্ড 
বলেননি, কিন্তু খবর হল জাতীয় কর্ম- 
পরিষদের বৈঠকে বলেছেন “আমি 


করার কথা 


প্রফুল সেনকে সামপেও্ড করব |” 
এখন প্রফুল্বাবূ পদত্যাগ করায় 
রাজ্য জনতা দল বেশ দুর্বল হয়ে 


হবে কতটা। রাঙ্গা কমিটির চেয়ার- পড়বে একথা কেন্দ্রীয় নেতারা জানেন। 


ম্যান পদের দাবীদার অনেকেই । 
সথম্টীল ধাঁড়া, অরবিন্দ বস্থর নামতো 
উঠেইছে। কিন্ত এই দুজনের 
নামেই কি সকলে খুশি হবেন। 
কেননা পূর্বতন দলীয় অস্তিত্ব কেউই 
ভোলেন নি। : প্রত্যেকেরই কেন্দ্রীয় 
খুটি আছে। সুতরাং অস্তবিরোধ 
থাকছেই । এই অস্তধিরোধ আর 


পাঁচটা কারণের মধ্যে প্রফুল্পবিচ্যুতিও 


একটা! ণ্ই্স্থ্য" | 


তাছাড়া একবার দলত্যাগ শুরু হলে 
তাষে একটা হিড়িকে পর্যবসিত 
হতে পারে সে সম্বন্ধে নেতারা 
আংশকিত। তাই মোরারজী 
দেশাইকে দিয়ে প্রচুর সেনকে 
ফিরিয়ে আনা যায় কিনা তার চেষ্টা 
চলছে। কিন্তু বড্ড দেরী। হয়ে 
লা Le 


মে দিবস 

৮ (২য় পৃষ্ঠার পর ) 

এই শিক্ষা থেকে আমরা কি শিক্ষা 
পেয়েছি। আমরা এই শিক্ষাই 
পেয়েছি যে, কানপুরের স্বদেশী জুট 
মিল ও ্রধ্যপ্রদ্বেশের বয়লাঁভিলা 
খনিতে যখন শ্রমিকদের ওপরে বেপ- 
রোয়া গুলী চালিয়ে শত শত শ্রধি- 
ককে হত্যা কর! হচ্ছে ও শ্রমিক রমণী- 
দের গণ-ধর্ষণ কর! হচ্ছে, তখন সহা- 
স্ুভৃতিমূলক আন্দোলন অনেক 
দুরের কথা, আমাদের দেশের ৯৫ 
শতাংশ মানুষ এ সম্পর্কে খোজ রাখা- 
রই প্রয়োজন বোধ করেননা। 
ভাবতে অবাক লাগে, বাটা কোম্পানী 
জয়ী কেমিক্যাল, মেঘন। জুট মিল 
অথবা ক্যালকাটা হসৃপিটানের 
শ্রমিকরা যখন ধীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের 
জন্য অনাহারে দিন যাপন করছেন, 
তখন তাদের ইউনিয়নের ফাণ্ড পুরণ 
করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে 
দেয় সরকারী অফিসের বাবু অথবা 
বেসয়কারী “কলেজের অধ্যাপক 
জাতীয় মধ্যবিত্তের দল । কিন্তু এর 
জন্য শ্রমিক ভাইদের দোষারোপ 
করে লাভ নেই। কারণ সহামুতূতি- 
যুলক আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন 
পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক দ্ৃষ্টিভদীর ৷ 
কিন্তু আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত 
রাজনৈতিক নেতারা চিরকাল ধরে 
শ্রমিক আন্দোলনকে অর্থনৈতিক 
গণ্ডীর মধ্যে আটকে রেখে দিয়ে- 
ছেন। আর সমাক্সতাঙ্ত্রি চিন্ত 
শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বাইরে থেকে 
আসে লেনিনের এই তত্বকে মাথায় 
রেখে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে 
সচেতনভাবে . সমাজতান্ত্রিক রাঁজনী- 


তির প্রবেশ ঘটাতে না পারলে যে দিবস 
শহীদ মিনার এবং অনুষ্ঠানেই আবদ্ধ 


থেকে যাবে। 


উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা 
(*ম পার পর) 


পরিচালক সমিতি, পর্যৎ ও বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের অধীনে । তাই প্রশ্ন 
জাগে, পৃথক কাউনপিলের কোনো 
প্রয়োজন আছে কি? হর মধ)শিক্ষা 
পর্যতের অধীনে নয় বিশ্ববিষ্্ালয়ের 
অধীনে এই পাঠক্রমের পরিচালনা 
রাখা ঘেতে পারে। পুরোন ইণ্টার- 
মিডিয়েট কোর্সের মত এটিকে 
কলেজের অধীনে রাখলেই হয়ত 
ভাল হয়। নচেৎ সমস্ত! থেকেই 
যাবে। বোঝা মুস্কিল হবে, এই 
শিক্ষাক্রমটি শিক্ষামন্ত্রীর 
অধীনস্থ? উদ্বাহঃণ শ্বরথু বলা যায়, 
উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর নিদে শ,.কজেজে 
পৃথক টাকা দেওয়া! হবে না; অথচ 
শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে ঘোষণা করেছেন, 


=-কুল্রে টাক! না দেবার কথ! বল] হয় 


॥ এগারো ! 
নি। ছৃ'রকষ বিচার কেন? তাতে 
ক্ষোভ বাড়বে নাকি? 

পরীক্ষা শুরু হচ্ছে মে মাসে, 
চলবে মাসাধিক কাল। অর্থাৎ 
শিক্ষক অধ্যাপকর1 গ্রীক্মবকাশও 


পাবেন না। 
সমস্ত ব্যাপারটাই জট পাকানো! 


I 
সারি ভ্যান সরকার অভি অল্পদিনের 
মধ্য শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক বৈপ্লবিক 
সিস্বাস্ত গ্রহণ করেছেন, অতিনন্দনও » 
পেয়েছেন ৷ আশ] করি, এই দিকটার 
প্রতিও তারা দৃষ্টি দেবেন, যাতে স্থায়ী 
সমাধান হয় এবং ছাত্র শিক্ষক 
শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক কারো কোন 


ক্ষোভ না থাকে । 
ডঃ ঘোষ ও কন্যা! 
(২য় পৃষ্ঠার পর ) 
কার্ধবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করতে 


হবে। 
এই একই বক্তব্য নিয়ে, অর্থাৎ 


সংগ্রহালয়ে অচলাবস্থান্ন আস্ত প্রতি- 
কারের উদ্দেশ্যে জনস্বার্থে অবিলছে 
সংগ্রহালয় খুলে দেওয়ার সঙ্গত দাবি 
জানাতে ব্যারাকপুর সর্বদলীয় কমিটির 
সদস্তবৃন্ন তথ! ব্যারাঁকপুরের কয়েক- 
জন বিশিষ্ট নাগরিক গান্ধী সংগ্রহ" 
লক্নের কয়েকজন কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে 
সভাস্থল কলকাতায় গিয়েছিলেন 
সর্বগ্রী যজেশ্বর বর্ধন, বিশ্বনাথ হালদার 
শীন্দ্র দাশগুপ্ত, শৈলেন দাস, গৌর 
কুণু, কৃফেনদু ব্যানার্জী, হুপ্রিয় মূনশী, 
কুলেশ সরকার, বিষ্ণুপদ '' কামিলা, 
অমলেন্দু ঘোষ প্রভৃতি । কিন্তু দুঃখের 
রিষয়, সভা শুরু হওয়ার পূর্বেই সংবাদ 
দেওয়া সত্বেও সংগ্রহালয় কমিটির 
সন্ত ও রাজ্যের ছুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 
(গ্রফুল্লচন্ত্র ঘোষ ও প্ৰফুল্চন্ৰ সেন ) 
পূর্বোক্ত সর্বদলীয় কমিটির সদস্ত 
কিংবা নাগরিকদের সঙ্গে প্রথমে 
কোনে! রকম কথাই বলতে চান পি। 
পরে সভাশেষে 'গণতগ্প্রেমী সেন 
মহাশস্ত সর্বদূলীয্প কমিটির সভাপতি 
যুক্ত শচীন দাশগুপ্ত (প্রবীণ শিক্ষক) 
মহায়কে মাত্র ছু'মিনিট সময় দিয়ে 
কথ! বলতে বলতে পূর্বোক্ত (দত্ত 
মহাশয়ের ) গাড়িতে উঠে বাইরে 
অপেক্ষমান অন্যান্ত ব্যক্তিদের উপর 
দিয়েই গাড়ি চালাতে চড়াস্থরে কড়া: 
ছবুম দেন ড্রাইভারকে । মণিবের 
ছকুমতে ড্াইভার' বেপরোয্লাভাবে 
গাড়ি চালানোর ফলে সর্বদলীয় 
কমিটির অন্যতম সত্য গৌর কুঞ্জ 
বিশেষভাবে আঁহত হন এবং সংগ্রহ 
লয়ের কর্মী কৃষ্্দু ব্যানাজাঁকে জোর 
দিয়ে গাড়িখান! তাকে মাটিতে ফেলে . 
দেওয়ায় তিনি কোনোক্রধে প্রাণে 
বেচে ধান। অতঃপর নিতাস্ত বাধ্য 
হয়েই এই সমস্ত ঘটনার কথা নিকট- 


বত বালীগঞ্জ থান্থায় ডায়েরী (১৯- 
৪ ৭৮) করা হয়। অতএব ill 
করা ষায় এ সব তথাকথিত জন- 


নেতাদের সম্পর্কে জনসাধারণের 
মোহভঙ্গ হতে দেরি হবে না। 


+ 
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বয়লাভিলায় পুৱিশের অত্যাচার 


সামাজিকভাবে নিয়শ্রেণীর হলেও 
জযিদার কমি সম্প্রদায়ের লোকেরা 
বেশ কয়েকজন তুমিহীন হরিজন 
চাষীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে! "এর 
লাতদিন পূর্বে নিকটবর্তী কোচায় 
বিহার রাজ্য কুমি সঙ সম্মেলনে 
বসে । এলাকার সকল বৃহৎ, কুমি 
জমিদারের আলোচনা করে কুর্ি 
সম্প্রদায়ের উন্নতির এক পরিকল্পন। 
গ্রহণ করেন । আলোচনায় বিহার 
থেকে নির্বাচিত জনতা পার্টির কয়েক 
জন এম পি উপস্থিত ছিলেন |. বিহা- 
রের সমবায় মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন । 
ফসলের ভাগ :ও “সরকার নির্ধারিত 
নানতম মঞ্জুরীর প্রশ্নে এই জমিদার- 
দের সঙ্গে চাষীদের প্রায়ই সংঘাত 


হয়। 


এদের মধ্যে একজন হীরা চৌধুরী 


ষাট বিঘে জমির মালিক | নিজে 
হাতে বহু হরিজন চাষীকে খুন “করে- 
ছেন। কোনও দিন পুলিশ তার 
টিকিও স্পর্শ করেনি । “অন্থশানন 
পর্বের? ছু একটা! ভালো কাজের মধ্যে 
পড়ে মিপায় হীরা চৌধুরীর গ্রেখার | 
বিশ্রামপুরের জনসাধারণ সরকারী 
ভূমি সংস্কার নীতি বূপায়ণের কোন 
চেষ্টাই আজ পর্যস্ত দেখেন নি । গ্রামে 
মোট চল্লিশটি হরিজন পরিবার আছে 
যার! ভাগে অথবা দিন মজুরের কাজ 
করে। ওরা খেটে মরে, জমিদারের 
গোলা ভরে ৷ বনু চেষ্টা করেও এক 
পয়সা মন্তুরী বাড়াতে পারেনি । 
২৫শে মার্চ ছিল হোলির দিন। 
গ্রামের এক পুকুরে এ হীরা চৌধুরী 
যখন সান করছিল, অত্যাচারে জর্জ- 
রিত, ক্ষুধার্ত হরিজনের! শ্রেণী স্বণায় 
ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যা করে। কুমি 
“বীরের” হত্যার প্রতিশোধ নিতে 
বেলা তিনটের মধ্যে প্রায় হাজার- 


{ ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


খানেক কুমি লাইসেন্দ প্রাপ্ত ও বিন! 
লাইসেন্স মার্কা রাইফেলের নল 
উচিয়ে গ্রামের হরিজন বস্তি “ঘিরে 
ফেলে । পুলিশও খবর পেয়ে আসে । 
কিন্ধ পুলিশ তাদের বখশিস প্রদনি- 
কারী হামলাবাজদের দেখে নীরব 
থাকে । কয়েক ঘণ্টা ধরে গণহত্যা, 
লুঠ, অগ্নিসংযোগ চলে পুলিশের 
সামনেই । আইন নিজেদের হাতে 
তুলে নেয় জমিদাররা, রক্ষকেরা তাই 
নীরব থাকে । 

ঘরে ঘরে ঢুকে ওরা তছনছ করে, 
শন্ত-গয়না লুঠ করে, মহিলাদের 
একা পেয়ে বলাৎকার করে। শুধু 
কি এই, পুরুষদের ন! পেয়ে তাদের 
ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। গরীব 
হরিজনদের কুঁড়ে ঘরগুলোর ' মাটির 
দেওয়ালে বুলেটের গর্ত আজও দেখা 
ষাবে। বাহাত্বর বছরের বৃদ্ধাকে 
গোয়ালে ফেলে গুলী কর! হয়েছে । 
সমত্ত কিছু করার পর জমিদারের] 
চেঁচিয়ে ওঠে ওয়া সব ভোজপুরের 
নকশাল । 

এতো গেল হরিজন চাষীদের 
উপর অত্যাচারের কথা। আর 
জনতা সরকার ক্ষমতায় বসার পর 
শ্রমিক হত্যার একের পর একটা 
ঘটন। দেখে মনে হয় ষে, জনতা লর- 
কারগুলে! একট! পরিকল্পনা নিয়ে- 
ছেন যে শ্রমিক বিক্ষোভ অশাস্তি 
দেখলেই এলোপাথাঁড়ি গুলী-চাঁলাও 
নতুবা সাতাত্তরের ওরা জুন রাষ্ট্রপতি 
শাসনের বেনামে জনতা শানে মধ্য- 
প্রদেশে রাজাহারা খনিতে ১৪/১৫ 
জন শ্রমিক খুনের ঘটনার পর কানপুর 
স্বদেশী কটন মিল, হরিদ্বার, পস্থনগরের 
কৃষি শ্রমিক হত্যা, যেভাবে চলছে 
তা কোন সভ্য দেশে দেখা যায় না। 
বয়লাডিলার শ্রমিকদের ওপর যা 


রাশিয়ার প্রাচীন আমল থেকে নভেম্বর বিপ্লব পর্যস্ত 
ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূর্ণ ইতিবৃত্ত ' 


্ার্ 


| শ্ৰীইন্দুভূষণ দাস রচিত 


রুশবিপ্পবের ইতিহাস «.. 








অভ্যখান প্বেকে প্রভন : 


সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য কাহিনী | 


প্রথম জারেরও আপে থেকে রাশিয়ার ইতিহাস, রোমানক রাঁজবংশর 
ষ্টেঙ্ক রেজিনের কৃষক বিদ্রোহ, রক্তস্নাত রবিবার, 
লেন শ্বর্ণখনির ধর্মঘট, বলশেভিক ও মেনশেভিক দ্বয়ের ঘন্ব এবং আরও 
বহু ঘটনায় ঠাসা । সর্বোপরি নভেম্বর বিপ্লব পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনার 


. জে, এন, চক্রবর্তী এণ্ড সদ 
“১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী গ্রীট, কলি-৭৩ 





' বর্তমানে মন্দা চলছে । 


Phone : 24-4232 


ব্যবহার করা হয়েছে তা ভাবা যায় 
না। পি পি আই ও লি পিএম 
দলের সংসদ সদস্তরা ঘটনাস্থল 
সরেজমিনে দেখে ভয়াবহ মস্তব্য 
করেছেন। পা 
গত এই মার্চ মধযপ্রদেশে বয়লা- 

ডিল! লৌহ খনিতে ঠিকাদারের 
অধীনস্থ ধর্মঘটী শ্রমিক নেতার্দেরকে 
গ্রেপ্তারের জন্ত স্পেশাল আমর্ড ফোর্স 
আমসে। 

বয়লাভিলাক় গুলীচালনার ঘটন! 
ঘটে ৫ই এপ্রিল বেলা দেড়টার সময় । 
কিন্তু পরের দিন বিধানসভায় ইন্দির] 
কংগ্রেসের জনৈক সদস্ত ঘটনার 
উল্লেখ না! করা পর্যস্ত দেশবাসী কিছুই 
জানতে পারেন নি। মধ্যগ্রদেশের 
আই জির সঙ্গে পাচ তারিখ রাতে 
যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 
যে, “গুলী চালনার কোন খবর আমি 
পাইনি ।” একশো মাইল দূরে অব- 
স্থিত জগদলপুর বেতার কেন্দ্র ঘটনার 
৩০ ঘণ্টার পর সংবাদ দেয়! ঘটনার - 
পরই কারু জারী করা হয়। ঘটনার 
পরের দ্বিন একদল সাংবাদিক ঘটনা- 
স্থল পরিদর্শনে যান কিন্তু তাদেরকে 
অচ্কমতি দেওয়া হরনি । জনৈক 
সাংবাদিক নিকটস্থ থানায় খোজ- 
খবর নিতে গেলে তাকে ছ ঘণ্টা 
আটকে রাখা হয়, আরেকজন 'সাং- 
বাদিক আহতদের দেখতে হাস- 
পাতালে যেতে চান,'কিন্ত অনুমতি 


দেওয়া হয় না। 
'জনতা১পার্টির মধ্যস্থ সোসালিষ্ট 


পার্টি সহ রাজ্যের সকল রাজনৈতিক 
দলই সরকারী ভাবে নিহতের সংখ্যায় 
সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । 
বয়লাডিলার লোহা জাপানে 

রপ্তানী করা হয়। একটি জাপানী 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করা আছে 
ঘে প্রতি বছর ৮* লক্ষ টন জোহা! 
১৯৮১ সাঁল পর্যস্ত রপ্তানী করতে 
হবে। কিন্ত জাপানের ইম্পাত শিল্পে 
১৯৭৭-৭৮ 
সালে এ জাপানী প্রতিষ্ঠান মাত্র ষাট 
লক্ষ টন আম্বানী করেছে, এবছরেও 


এ পরিমাণ নেবে বলে জানিয়েছে । , 


এর ফলে বিশাখাপত্তম বন্দরে ২০ লক্ষ 
টন আকরিক লোহা জমে পড়ে 


আছে। 

বয়লাডিলার চারটে খনিতে 
ঠিকাদারদের ৭০০ শ্রমিকদের দিয়ে 
কাজ করানো হয়। বাকি খনি 
গুলোর লোহা তোল। হয় আধুনিক 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে, জাতীয় খনি 
উন্নয়ন কর্পোরেশনের তত্ববধানে । 


এদিকে লোহার চাহিদ্ব। কমে যাওয়ায় 
উৎপাদন কমাতে হবে। সেক্ষেত্রে 


ঠিকাদারদের কাজ বদ্ধ করাই শ্রেয়। 
৩১ মার্চ জনৈক ঠিকাদারের চুক্তি 


সম্পাদক-_হীরেন বসু 


শেষ করা হয়। ফলে ১৪০ শ্রমিক 
বেকার হয়ে পড়েন । 

" স্বাভাবিক ভাবেই শ্রমিক অশান্তি 
বৃদ্ধি পান । এ আই টি ইউ সি 
অনুমোদিত খাদান মর্জদুর সঙ্ঘ 
ভিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীর্দেশাই ও 
ইস্পাতমন্ত্রী শ্রীপট্রনায়কের দৃষ্টি আকষণ 
করে। মঞ্জছুর সজ্ঘের জনৈক নেতার 
মতে, আলোচনা কালে শ্রীবিভ্ 
পট্টনায়েক নাকি বলেন যে, “আপ- 
নারা ঘা পারেন করুন, দেশজুড়ে 
আমাকে এক লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই 
করতে হবে ।” 

খাদান মজ্দদুর সঙ্ঘ বিকল্প 
চাকুরীর দাবীতে আন্দোলন শুরু 
করে। ১৪০০ শ্রমিক ছাটাইয়ের 
প্রতিবাদে মজদুর সঙ্ঘ ২০-২৮ মার্চ 
অনশন,মিছিল, ক্লোগান-মিটিং করে । 
অবশেষে ইউনিয়ন ৩. মার্চ থেকে 
পুরো ধর্মঘটের আহ্বান জানায় । 
১ এপ্রিল তার! জাতীয় খনি উন্নয়ন 
কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানে- 
জারের সামনে বিক্ষোভ দেখাবার 
সময় পুলিশ লাঠি চার করে, টিয়ার 


গ্যাস ছোড়ে । 
৩ এপ্রিল প্রায় পাঁচশ নারী 


শ্রমিক বিক্ষোভ দেখালে পুলিশ 
তাদের তাড়া করে। তাদের শাড়ী 
ছি'ড়ে যায়, অনেকেই আহত হয়। 
৪ এপ্রিল থেকে পুলিশ ইউনিয়ন 
নেতাদের ধরপাকড় আরম্ভ করে। 
এদিন রাত্রে পুলিশ মজদুর সবের 


সভাপতি ইন্দ্ৰজিৎ সিংকে গ্রেপ্তার 


করতে যায়, কিন্ত তাকে বাড়িতে ন! 


পেয়ে তার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার কয়ে । 
“পরের দ্বিন সকালে আবার ইন্ত্রজিৎ 


পিংয়ের খোঁজে যায়, অঙ্লীল গালি- 


গালাজ করে এবং কয়েকজন শ্রমিককে তিনি 


নিগৃহীত করে। প্রতিবাদে শ্রমিক- 
রাও পাণ্টা আক্রমণ করে। ফলে 
স্পেশাল আমর্ড ফোর্সের জনৈক হেড 
কনষ্টেবল মার! যান, বাহিনীর কয়েক 
জন আহত হয়। প্রতিরোধ আক্র- 
মণের সামনে দাড়াতে না পেরে 
পুলিশ বাহিনী কুকুরের মত পালিয়ে 


যায়। 
ঘণ্টা দুয়েক পর আরও কয়েক- 


গুণ পুলিশ এসে শ্রমিক বস্তিতে 
চড়াও হয়! যথেচ্ছভাবে গুলী 
চালিয়ে তিনটে কলোনীতে আগুন 
লাগিস্নে, ছাইয়ের সুপ ফেলে রেখে 
যায়। হাজার হাজার শ্রমিক-নারী 
শিক্ত বাচার জন্য নিকটস্থ জঙ্গলে 
আশয় নেয়। একাধিক মহিলাকে 
পুলিশ বলাৎকার করে। জনৈক 
মহিলাকে ছ জন পুলিশ পর পর 
পাঁশবিক ভাবে ধর্ষণ করে। 

রাজ্য জনতা পার্টির সাধারণ 
সম্পাদক, প্রাক্তন পোস্যালিষ্ট পার্টি 


-- খু 


সি 


PRICE 60 78156 


নেতা শ্রীরঘু ঠাকুর বলেন, “সরকার 
হ্ীকৃতির চেয়ে অনেক বেশি 
মারা গেছেন । পুলিশের গাড়ি 
করে- মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে 
ফেলা হয়েছে । পুলিশ কর্তারা 
বর্বরতার সমস্ত চিহ্ন নষ্ট করতে চেষ্টা 
করছে |” 

রাজ্য সরকার ঘটনার বিচার 
বিভাগীয় তদস্তের নির্দেশ দিয়েছেন । 
কিন্ত পুলিশ ঘটনার সমস্ত স্বাক্ষর নষ্ট 
করে ফেলতে চাইছে, এলাকার 
লোকছের ভগ্ন দেখাচ্ছে, আহত 
ব্যক্তিগণ ও তাদের আত্মীয়দের, টি 
সই নেওয়। হচ্ছে সা কাগজে । 

হাসপাতালে জায়গার অতা 
মেঝেতে শুয়ে আছেন আহত সত্তর 
জন | কিন্তু যে কুড়িজন পুলিশ অল্প-. , 
বিস্তর আহত হন তারা প্রত্যেকেই 
হাসপাতালে বিছানা পেয়েছেন । 
অস্থস্থরর সেবাতেও বাছবিচার' করা 
হয় এই সমাজব্যবস্থায়। মে দিবসে 
ভারতের শ্রমিকশ্রেণী এবার কী 
অন্দীকার নেবেন ? 


সাংবাদিক তোষণ 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
গ্যারাজ করে দিতে চাঁন। বুঝুন 
অবস্থা, এল-আই.জি ফ্ল্যাট তার 
আবার গ্যারাঁজ। জনতা চটে ওঠে »- 
এবং প্রচুর বিৰূপ মন্তব্য হতে থাকে, 
যেমন, “ওই ভদ্রলোক ত নিজের 
গাভী ভাড়া খাটান” ইত্যাদি । অবস্থা 
বেগতিক দেখে যতীনবাবু ওইথানের 
অধিবাসী অন্তান্ত সাংবাদিকদের খোজ 
করতে থাকেন এবং তারা এলে 
এদের মধ্যস্থায় মন্ত্র নির্ভার পান। 
পূর্ত বিভাগের মুস্বীর কাছে প্রশ্ন 
একটাই । কোন “আইনের বলে 
ওই গ্যারেজ তৈরী করতে 
গিয়েছিলেন? যার গাড়ী রাখার 
ক্ষমতা আছে সে কী এল-আই-জি 
ফ্্যাটে থাকার অধিকারী, যা শুধুমাত্র 







NN 


‘নিয্ন আয়ের লোকেদের জন্য ? এমন 


বহু স্রাংবাদ্বিক আছেন যারা ভাড়া... 
না দিয়ে মাসের পর মাসসরকারী 
ক্যাটে থাকেন তাদের বিষয়ে' মন্ত্রী 
নীরব কেন? 

ফ্যাট বিলির ব্যাপারেও গোল- 
মাল আছে। একটি বহুল প্রচারিত 
বাংল! দৈনিকের সঙ্গে যতীনবাবুর 
সম্পর্ক স্থপরিচিত এবং সেই দৈনিকের 
কিছু সাংবাদিক ষতীনবাবুর কল্যাণে 
একাধিক ফ্ল্যাট পেয়েছেন, অবশ্যই 
বেনামে। এদের মধ্যে একজন 
সরকারী ফ্ল্যাটে থাকেন যদিও নিজে-' 
পেল্লায় বাড়ী করেছেন এবং সেই 


বাড়ী ভাড়া দিয়েছেন। ' 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের 
অন্রোধ আপনি পূর্তদণ্তরের 


ব্যাপারে অঙ্গসম্ধান করুন কারণ ওই 
মন্ত্রীর অন্ত বামফ্রন্টের তাবমৃতি নষ্ট 
হতে" ৰসেছে। ্ 


লম্পাদক কর্তৃক দ্বীপালী প্রেল, ১২৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্র য়োড কঙ্গকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলকাতা- ১৩ থেকে প্রকাশিত । 






‘ জনত দল ও সরকারের সঙ্কট মোকাবিলার জন্য 








একবিংশ বর্ষ ॥ পঞ্চমদশ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৫ই মে ৭৮ ॥ ৬০ পয়সা 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
চরণ সিংকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীক 
মঙ্গিসভায় সঙ্কটের ছায়া দেখা যাচ্ছে 
যদিও প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে 
জনতা দলের ছোট বড় সব মষ্ত্রীই 
বলছেন যে, মগ্রিসভায় কোন সঙ্কট 
নেই । কিন্ত আসনে সবাই শঙ্কিত 
এই ভেবে যে-কোন মূহূর্তে মতি 

সভায় সঙ্কট দেখা দিতে পারে। 
বিশ্বস্ত সুত্রে খবরের পাওয়া গেছে 
যে, প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই, 
প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবনরাম, চন্দ্র- 
শেখর, মধু লিমায়ে ও বিদেশম্ত্রী 





গাপন বৈঠক ? বিকল্প ব্যবস্থ৷ সম্পর্কে বিভিন্ন মত 


অটলবিহারী বাজপেয়ী এক গোপন 
বৈঠকে চরণ দিংয়ের' কার্যকলাপের 
ভিত্তিতে কিভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
বজায় রেখে মন্ত্রিসভার পতন ঠেকান 
ষায় গেই বিষয়ে বিস্তারিত আলো- 
চনা করেছেন। 


(শেষাংপ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





| নি 


জনতার যান্ত্রণ। 


গত সপ্তাহে জনত। দলের পাপা 


'মেন্টারী পার্ট ও জাতীয় কারধনির্বাহক 
॥ সমিতি থেকে “ স্বরাষ্ট্রমন্্রী গ্রাচরণ 


সিংয়ের পদত্যাগে এই দল ভাঙ্গনের 
পথে আরও একধাপ এ গিয়ে (গল 
এখন দিল্লীতে সব বড়" বড় মাথা 
দলকে টিকিয়ে রাখার জন্তু পথ বার 


{ করার চেষ্টা করছে । এখনও পর্যন্ত 

এই বৈঠকে চন্দ্রশেখরের দলগত | 
পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলেন ষে, | 
যদি চরণ সিং তার সমর্থকদের নিয়ে | 
জনতা পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে যান তার | 
সঙ্গে পঞ্চাশ জনের বেশী এম পি | 
যাবে না। এতে খুব গুরুতর সঙ্কট | 


খবর চরণ সিং অবিচলিত। তবে 
বিরোধের মীমাংসা হয়ত একট] হয়ে 
যাবে এবং জনত! দুল আবার খু'ড়িয়ে 
খুঁড়িয়ে চলতে থাকবে আর এ ওর 
গারে কাদা ছিটোবে, ও একে ল্যাং 


মারবে যতদিন না ভাঙ্গন চূড়ান্ত 


পর্যায়ে পৌছয়। এই অবশ্যম্ভাবী 
পরিণতি যত বিলস্বিত ' হবে ততই 
বামপন্থী শক্তির পক্ষে লাভ। কেননা 


সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জোট বাঁধার 





প্রফুল্ল সেন জনতা দলে 
"ফিরে যেতে পাবেন 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


|| ততদ্বিনে শ নজেকে 
গ্নোগানের মধ্য দিয়ে পণ্চিম্বাঙ্গে || ত বা দার দিকে 
যুব-ডাব্র উৎসবের উদ্বোধন (| নেত পা ইল দে সু হাফ 

| ( দর্পণের প্রতিনিধি ) | মোকাবেলায়সক্ষম হবে । তবে জ্রন'তা 


প্রফুল্ল সেন কি তার পদত্যাগপত্র 
প্রত্যাহার করে : আবার জনতা 
পার্টিতে ফিরে যাবেন ? এই প্রশ্নে 
এখন রাজনৈতিক মহল বেশ সর- 
গরম । “ 


যদিও প্রফু্নবাবু সাংবাদিকদের 


দর্পণ সম্পাদকের 
বিরুদ্ধে মানহানির 


মামলা খারিজ 
(দদর্পণের সংবাদদাতা ) 
গত ২৯শৈ এপ্রিল আলিপুরের 
- | প্রথম শ্রেণী বিচার বিভাগীয় ম্যাজি- 
সেট প্রীপবিশ্রকুমার ঘোষ দর্পণ সম্পা- 
দক শ্রীহীরেন বস্তুর বিরুদ্ধে একটি 
মানহানির মানলা। খারিজ করে 
দিয়েছেন | মামলাটি দায়ের করে- 
ছিলেন রাপবিহারী বিধানসভা 
কেন্দ্রের প্রাক্তন সদন্ত শ্রীলক্মীকাস্ত 
বন্থ। লক্ষ্মীবাবু দর্পণ সম্পাদকের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন ঘষে, 
তিনি দর্পণের ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ 
সংখ্যায় «লক্ষী বন্থুর বাড়ি গাড়ি ও 
কুকুরের হিসেব” এই শিরোনামে 
একটি সংবাদ প্রকাশ করে তার মান- 
হানি করেছেন। দর্পণ সম্পাদক 
আদালতে হাছির হয়ে জামিনে মুক্ত 
হন। কিন্ত পরবর্তী নির্দিষ্ট দ্বিনে 
লক্ষ্মীবাবু ও তার আইনজীবী হাজির 
“| না হওয়াতে ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতীয় 
ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২৫৫ ধারায় এই 
মামলা খারিজ করে দেন। উল্লেখ- 
যোগ্য যে, ১৯৭২ সালে লক্ষীবাবু 
কর্তৃক আনীত একটি মানহানির 
মামলাও একইভাবে খারিজ হয়ে 
যায়? 





কাছে পরিষ্কার ভাষায় বলছেন যে, 
তিনি আর জনত! পার্টিতে ফিরে 
যাবেন না, তবুও প্রফুল্পবাবুর জনতা! 
পার্টিতে প্রত্যাবর্তন নিয়ে জল্পন! 
কল্পনার নেপথ্যে কতকগুলো কারণ 
আছে। 

প্রফুলবাবু এবার পদ্দত্যাগ করার 
আগে পরেও অটল সিদ্ধান্তে ছিলেন 
ষে, তিনি আর জনতা পার্টিতে ফিরে 


যাবেন না কিন্ত কিছু কিছু চাপে ' 


হয়ত আবার তাকে পদত্যাগ প্রত্যা- 
হার করে জনতা পার্টিতে ফিরে যেতে 
হতে পারে! ভবে একথা ঠিক প্রফুল্প- 
বাবু কোন ক্ষমতার লোতে জনতা 
পার্টিতে প্রত্যাবর্তন করবেন ন1। 


এই ব্যাপারে স্বচে-য় বেশ 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


দীর্ঘ সাত বছর পর পশ্চিমবজের 
মাষ যে প্রক্ৃতপক্ষেই হাঁসি খেলায় 
দিন যাপন করছে, ২রা তারিখে 
ইডেন উগ্ভানের নেতাজী ইনডোর 


" ্রেভিয়ামের বর্ণাঢ্য যুবছাত্র উৎসবের 
উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে' তা মূর্ত হয়ে: 


উঠল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 


দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষকে জোট, 
বাধার উদাত্ব আহ্বান “ জানিয়ে 


আনন্দঃউৎসবের শুরু হল। দলমত 


. নিধিশেষে সাধারণ মানুষের সমাবেশ 


হলেও অনুষ্ঠান মঞ্চে সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী যে একট! এক্য গড়ে 
উঠেছিল এ সম্পৰ্কে বিতর্কের অবকাশ 
নেই । 


পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় মুখী 
' ্ীজ্যোতি বঙ্গ একগুচ্ছ রঙিন বেলুন 


উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন । 


bal তিনি বলেন, “যদিও এ উৎসব ছাত্র 


তথাপি উপস্থিত আমাদের সবাইকে 
খেয়াল রাখতে হবে আমাদের 


জীবনের আনন্দ, উল্লাস, সচ্ছলত! | 


স্বাধীনতা! সমস্ত কিছুর প্রধান অন্তরায় 
হল 
উৎসবের অস্ততুক্তি আজকের পামরাজ্য- 
বাঁদ বিরোধী আমাদের প্রত্যেকের 
শপথ গ্রহণ করা উচিত যে, সুখ, 
শাস্তি, স্বাধীনতার জন্ম আমাদের 
প্রধান কর্তব্য সাম্রাজ্যবাদের দুর্গে 
কামান দাগার জন্ত জোট বাধা, 
তৈরী হওয়া ।* 
১লা মে 


পু'জিতন্ত্রনিপাত যাক, আর আজকের 
স্লোগান হল, সাম্রাজ্যবাদ নিপাত 
যাক। আবার একটা বিশ্বযুদ্ধের 


(শেষাংশ গই) 


দমদটে হত্যাকাণ্ড নিয়ে বাজারী কুৎস৷ 


গত তিরিশে এপ্রিল দমদম 
পাতিপুকুর অঞ্চলের বিধান কলোনীর 
অমুরেশ গায়েন নামে একটি যুবকের 
হত্যাকে কেন্দ করে কংগ্রেস পিপি 
আই এম বিরোধী কুৎসায় নেমেছে। 


দমদম থানা থেকে বলা হয়েছে যে, 
এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে রাজনীতির 


কোন সম্পর্ক নেই, সি পি আই এম-- 


এর দমদম লোকাল কমিটির (৭নং) 
সম্পাদক ও দক্ষিণ দমদম পৌরসভার 
সদস্য শ্রীদীনেশ দাস এই সংবাদ 
দাতাকে বলেছেন ষে, পাতিপুকুরে 
এই হত্যাকাগুকে কেন্দ্রকরে পি পি 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
আই এম বিরোধী কুৎসায় নেমে 
কংগ্রেস আর একবার রাজনৈতিক 
দেউলেপনার স্বাক্ষর রেখেছে । তিনি 
বলেন যে, ঘটনাটি ম্পই্টতই একমল 
সমাজ বিরোধীর পারস্পরিক. সংঘর্ষের 
শোচনীয় পরিণতি ।। 

এই সংবাদদাতার প্রার্থ তথ্যে 
দেখা যায় যে, নিহত অন্থরেশ স্থানীয় 
কংগ্রেসী মস্তান . দলের অস্তভূক্তি 


ছিল্স। বর্তমানে এই মস্তানদল দ্বিধা 


বিভক্ত এবং নিজেদের মধ্যে শ্বার্থ- 
কেন্দ্রিক সংঘর্ষ ' প্রায়ই হয়। মধ্য 
কলকাতার যে বাজারী কাগন্রটিতে 


“পাতিপুকুরে যুব কংগ্রেস কমী খুন” 
শিরোনামায় এই হত্যাকাণ্ডের খবর 
ছাপা হয়েছে সেই কাগজেরই সম্পা- 
দক মণ্ডলীর সদস্য এক পরিচিত 
লেখক পাতিপুকুরের বাসিন্দা এবং 
তার পুত্রও এই বাজারী কাগজের 
সাংবাদিক। উক্ত লেখক একদা 
এখানে কংগ্রেস সভাপতি (মণ্ডল) 


পাওয়া গেছে তাতে দেখা খায় যে 
পানোন্সত্ত অবস্থায় সমাজ বিরোধী- 
দের পারস্পরিক কথা কাটাকাটির 
ফলেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে । 








বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ । অতএব | 


তিনি'আরে| বলেন | 
“একদিন আগে অর্থাৎ 
' - "তারিখে আমাদের শ্লোগান ছিল, 


ও যুবকদের কেন্্র করে সংগঠিত, | দলের আভ্যন্তরীণ বিরোধ তথা 


নেতৃত্বের লড়াই এখনই যদি চূড়ান্ত 
আকার নেয় তাহলে সম্পুর্ণ অনিশ্চয়তা 
এবং জনতা দলে ভাঙ্গনে কংগ্রেসে 
ভাঙ্গাগড়া শুরু হবে। 

কিন্ত কেন এই নেতৃত্বের খেয়ো- 
খেয়ি? “মাত্র একবছর আগে শ্বৈরা- 
চারী ইন্দির গান্ধীকে পরাজিত 
করার জন্য কয়েকটি রাজনৈতিক 
দলের মিলনে যে জনতা পার্টি গঠিত, 
হয়েছিল এবং বলা হত যার জন্ম 
ইন্দিরার কারাগারে সেই পার্টি এ 
দ্রুত দেউলে হয়ে উচ্চ নেতৃত্বের মধ্যে 
এই কাধ। ছোড়াছুড়ি শুরু হল কেন 1 
প্রকৃতপক্ষে জনত! পার্টিতে ক্ষমতার 
লড়াই বা নেতৃত্বের খেয়োখেয়ি এই 
প্রথম নয়। লোকসভা নির্বাচনের" 
পর থেকেই এটা শুরু হয়েছে এব 


| গোড়া থেকেই জনতা পার্টিতে মিলিত 
| রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে 
| বিভক্ত । আসলে জনতা পাটি 

| এখনও একটি প্ল্যাটফর্মই রয়ে গেছে 


এবং সেই প্লাটফর্মে জোটবন্ধ দল- 
গুলো একে অপরকে দাবিয়ে নি 
শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করছে 


| এর সঙ্গে মিশেছে নেতৃত্বের ক্ষমতা! 


দখলের লড়াই। গত এক বছরে 


{ জনতা পার্টি তথাকথিত, গণতা্্ি 
| অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া আর 


কোন কাজই করতে" পারেনি, ঘে 
অধিকার এমার্জেন্দীর আগেও আমা 


| দের ছিল। জনতা সরকারের অপ 
ছিলেন । অন্থসদ্ধান করে যে তথ্য | 


দার্থতাঁও ক্রমশ প্রকট হচ্ছে এৰ" 
বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিকর্দের ওপর 
ফ্যানিবাধী আক্রমণের মধ্যে দিঙে 
তাদের শ্রেণী-চরিত্রও উদঘাটিত হচ্ছে 
তবে এই সরকারের এখনও টিবে 
থাকা দরকার! 


ই 


জনতা ছলে সঙ্কট 
ভারতপুর্র 


জনতা নাটকের শেষ অংক কি 
ঘনিয়ে এল? দলের জাতীয় কর্ম 
সমিতি এবং সংসদীয় বোর্ড থেকে 
পদত্যাগ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ 
সিং যেন পরিস্থিতিকে সেই অনি- 
বার্ধতার দিকেই ঠেলে দিলেন । 
শ্রীসিংকে তার পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার 
করে নেবার অঙ্থরোধ অবশ্তই 
জানানো হয়েছে, কিন্তু দাবি 
আদায়ের জন্য দলের পঞ্চপ্রধানের 
অন্যতম হয়ে তিনি যে পদ্থাটি অবলম্বন 
করলেন তা হস্থ ও গণতত্রসন্মত কিনা 
এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। অব্য যে 


পরিস্থিতি তাকে এই চরম পন্থা নিতে - 


বাধ্য করেছে সেটাও প্রকৃতই গণ- 
তাত্বিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ রয়েছে। 
কেন্দ্রীয় খ্বরাষ্্রমস্্রী কোন ব্যক্তি- 
গত বার্থ সিদ্ধির আশায় এ ঝুকি 
নিয়েছেন--আপাতদৃষ্টিতে একথা 
কারো মনে হবে না। বরং মনে 
ঘ্ক্ষার তাগিদে ব্যক্তিত্বার্থ বিসর্ভবন 
দবার জন্ত এগিয়ে এসেছেন । হ্রি- 
নার মুখ্যমন্ত্রীর গদি থেকে দেবী- 
শলকে হটাবার জন্য বিরুদ্ধবাদশর] 
চতসংকল্প। তারা ঘদি ভিন্ন দলের 
তেন তবে আর এত গোল বাধতনা, 
কন্ধ যেহেতু তারাও জনতা পার্টতৃকত 
জন্যই ঘটনাটা এত করুণ রসাত্মক। 
দনতা পার্টির কেন্ীয় নেতৃত্ব নির্দেশ 
ঈয়েছিলেন জনতা বিধায়কদের কাছ 
থকে দেবীলালকে আস্থাজ্ঞাপক 
পমর্থন পেতে হবে । বস্তুত এই প্রশ্নকে 
কন্দৰ করেই চরণ সিং দলের দুটো 
র্বোচ্চ কমিটি থেকে পদত্যাগ করে- 
হলেন । | 
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্্মস্তরী তার পদত্যাগ 
স্তরে রেখে ঢেকে কথা বলেননি। 
চারে! লামোলেখ না করলেও তার 
[ক্রমপের লক্ষ্যবস্ত হলেন স্বয়ং 
ইধামম্ত্রী দেশাই, দল-প্রধান চক্র 
শখর এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগঞ্জীবন 
[মন । অর্থাৎ জনতা পার্টিতে একটা 
[থয শ্রৌর সংকট ঘনীভূত হয়ে 
ঠেছে প্রথম সারিৰ নেতার পদ- 
যাগপত্রের মধ্য দিয়ে । 
অভিধোগ কি চরণ দিং-এর 
শরুদ্ধেও তোলা যায় না? তার 
ক্ষপুটের আশ্রয় বা মদত না থাকলে 
দবীলালের কি স্পুর্ধা হত হাই- 
ম্যাণ্ডের নিদেশি অযান্ত করে নয় 
দলীর পরিষদীয্স দলের আস্থা সভা 
ক্ঘন করার? আস্থা ভোট নিতে 


সম্মতি দানের পর তিনি কেন্রীয 
নেতৃত্বের আদেশ অগ্রাহ করার সাহস 
পেলেন কোথা থেকে ? 

সে সভা হবার কথা ছিল নয়া- 
দিল্লীতে এবং দলের অন্কৃতম সাধারণ 
সম্পাদক রামকৃষ্ণ হেগড়ে তার পর্য- 
বেক্ষক নিযুক্ত হয়েছিজেন। কিন্ত 
না, উল্টে হেগড়ের বিরুদ্ধে পক্ষপাতি- 
ত্বের অভিযোগ আনলেন। এ 
কথাও বললেন, এ ধরণের সভা 
ডাকার বা নির্দেশ দেবার এক্তিয়ারও 
নাকি হাইকম্যাণ্ডের নেই। 

চরণ সিং-এর পদত্যাগপত্রকে যে 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যুব-একটা গুরুত্ব দিতে 
রাজি হন নি তার প্রমাণ দেশাই-সিং 
আলোচনায় প্রসঙ্গটির উল্লেখ পর্যস্ত 
না করা। শ্রীদ্দেশোই গিয়েছিলেন 
হাসপাতালে অহস্থ চরণ সিংকে 
দেখতে । উভয়ের মধ্যে অনেক কথাই 
হল, পদত্যাগ প্রসঙ্গটি বাদে । অর্থাৎ 
শীদেশাই কেন্দ্রীক হরাষ্টরমন্ত্রীকে তার 
পদ্বত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেবার 
অনুরোধ করা দূরে থাকুক, প্রসঙ্গটির 
উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না, ষেন কিছুই 
হয়নি এমনি এক কঠোর মনোঁভাবই 
তাকে অবলম্বন করতে দেখা গেল।. 

তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, 
প্রধানমন্ত্রী চান ঘে চরণ সিং দল 
ছাড়ুন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ছাড়ুন বা 
এমন কিছু একটা স্বাভাবিক ভাবে 
ঘটে যাক। প্রকৃতপক্ষে প্রীর্দেশাই 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৫ই মে, ১৯৭৮ 

ওরা আমাকে মেরেছে আমার 
স্বামীকে খুন করতে চেয়েছে ত 
পুলিশ আমাছেরুই গ্রেপ্তার করছে’ 


যেন ধরেই নিয়েছেন যে চরণ সিং 
এর অভিমান সাময়িক, দলের সংকট 
সৃষ্ট হেকি--এমন কোন পদক্ষেপ 
তিনি অবশ্যই নেবেন না। অর্থাৎ 
পদত্যাগপত্র শেষ পৰ্যন্ত প্রত্যাহত 
হবে-_ এটাই ছিল, প্রধানমন্ত্রীর স্থির 











প্রত্যয়! কিন্ত মানীর অভিমান 
ভাঙাতে হয়, নইলে তা ক্রোধ এবং 
প্রতিহিংসার কূপ ধারণ করতে পারে । 
তাই দল-প্রধান চন্দ্রশেখর, পররাষ্ট্র 
মন্ত্রী বাজপেয়ী সনির্বন্ধ অনুরোধ 
করেছেন চরণ সিংকে কার পর্দত্যাগ 
পত্র ফিরিয়ে নেবার জন্য । 

এটাও বুঝতে কারো নিশ্চয়ই 
অস্থবিধা হয় ন! যে চরণ সিং পদ 
ত্যাগ করার জন্ত পত্র পাঠান নি। 
আসলে তা ছিল হুমকি, বল! যায় 
চমকমাত্র, ধে চমক স্থষ্টির ব্যাপারে 
তিনি বেশ সিদ্ধহস্ত। তিনি চেয়ে- 
ছিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর আসনে 
দেবীলালই প্ৰতিষ্ঠিত থাকুন,রামনং 
যাদব থাকুন উত্তরপ্রদেশের গদিতে। 
বাস্তবিক, দলের এম এল এরাই ঘখন 
মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিপ্রোহ ষোষণা 
করেছেন তখন গদি বাঁচানো খুবই 
কঠিন। আপাততঃ ৭৬ জন সদস্যের 
মধ্যে সমর্থক বিরোধীরা আধাআধি 
ভাগ হয়ে গিয়েছেন । আখামী ৮ মে 
চণ্ডিগড়ে দেবীলালের শক্তি পরীক্ষা 
হবে; এবার পর্যবেক্ষক হিসাবে 
থাকবেন বিদেশ মন্ত্রী বাজপেয়ী । 
এ সভা দি দেবীলালের প্রতি 
অনাস্থা প্রকাশ করে তবে সঙ্গে সঙ্গে 
সেখানে বিকল্প নেতার নির্বাচন 
পর্বটিও সেরে ফেলা হবে! অদ্ভুত 


পরিস্থিতি, অদ্ভুত সম্পর্ক, তবুও প্রধান 
মন্ত্রী একে দলের সংকট বলে মেনে 
নিতে রাজি নন। 


( শেষাংশ ১১শ-পৃষ্টায় ) 


নেপাল মজুমদারের রবীন্দ্র পুরক্ষার লাভ 
(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


এবার সাহিত্যের জন্য রবীন্দ্র পুর- 
স্কার পেলেন বিশিষ্ট  প্রবন্ধকার 
প্রীনেপাল মজুমদার তার “ভারতে 
জাতীয়তা ও আস্তর্জাতিকতা এবং 
রবীজ্ঞনাথ” নামক বিখ্যাত গ্রন্থের 
ধম খণ্ডের জন্য । এবছর প্রাথমিক 
নির্বাচনের পর চূড়ান্ত বিচারকমণ্ডলী 
গঠিত হয় শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, ডঃ 
ভূদেব চৌধুরী এবং ডঃ অসিতকুমা 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে । 

নেপালবাবুর মে সারস্বত স্বীকৃতি 
সরকারী ভাবে পাওয়া উচিত ছিল 
অনেকদিন আগেই ‘বামফ্রন্ট সরকার 
এবার সেই কর্তব্য পালন করে দেশ- 
বাদীর সাধুবাদ অর্জন করলেন। 
বরেণ্য রবীন্দ্র জীবনীকার ধষিপ্রতিম 
শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় দেশবাসীকে 
উপহার দিয়েছেন রবীন্দ্র জীবনী । 
শ্রীনেপাল মজুমদার তার পুরস্কৃত 


গ্রন্থের কয়েকটি খণ্ডে জাতীয় ও আস্ত- 
জাতিক ঘটনার পটভূমিতে তুলে 
ধরেছেন রবীন্দ্রনাথের গণতান্ত্রিক 
চেতনা ও দেশভাবনার পুংখাহ্পুংখ 
বিবরণ । অনুত্তীর্ণ পঞ্চাশেই নেপাঁল- 
বাবুর নাম চিহ্নিত হলে! অনতশির 
পুরুষ রবীন্দ্রনাথের জীবন ইতিহাসের 
এতিহাসিক রূপে । অনাড়ম্বর জীব- 
নের অধিকারী শ্রীমভুমদ্বার বামপন্থী 
আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অন্ত- 
তম নেতা। কারাবরণ করেছেন, 
বহুবিধ নিগ্রহ সহ করেছেন । এই 
আত্মপ্রচার বিমুখী গবেষকের প্রাপ্ত 
সম্মানে আজ গৌরব বোধ করবেন 
গণসংস্কৃতি আন্দোলনের প্রতিটি কর্মী 
বিশেষ করে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী 
ও কলাকুশলী সন্মিলনী, নেপালবাবু 
যার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক । 








( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


কথা হচ্ছিল বীরভূম জেলার 
মধুরেশ্বর ২নং ব্লকের লোকপাড়া উচ্চ 
ইংরাজী বিস্তালয়ের শিক্ষিকা গ্রমতী 
তৃপ্তি শলের সঙ্গে । বিজ্ঞানের স্মাতক। 
ইনি আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে 
মঘুরেশ্বর ২নং ব্লকের ২নং নির্বাচন 
কেন্দ্রে সি পি আই (এম) মনোনীত 
জেল! পরিষদ প্রারধী। ২৪শে এপ্রিল 
এসেছিলেন রামপুরহাটে জ্ুটিনির 
সময় নিজে উপস্থিত থাকতে । কিন্ত 
যখন শুনলেন ঘে তাকে এদিন 
গ্রেপ্তারের ষড়যন্ত্র কর! হচ্ছে ডখন 
তিনি আর প্রার্ধপত্র পরীক্ষার কেন্দ্রে 
যাননি পার্টির কর্মীরা সতর্ক প্রহরা 
দিয়ে পৌছে দ্বিয়ে গেছেন তার গ্রাম 
বাদ্ধিহাটে। তৃথ্থির বয়স অন্গৃভীর্ণ 
ভিরিশ্র। শ্যামবৰ্ণ, লিকলিকে 
চেহার1 কিন্ত দৃপ্ত ছুটি চোখে অনত- 
শির প্রতিজ্ঞার অগ্নিগূর্ত ঘোষণ1। গর 
স্বাধী জ্রীঅহুকুল শীলও মাধ্যমিক 
শিক্ষক এবং এতদঞ্চলের গরীব চাষী- 
দের প্রিয় নেতা । অভিযোগ শোনা 
গেল ঘে, জোতদায়র] শ্রীসীলকে হত্যা 
করার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে এবং এর জন্য 
নাকি হাজার হাজার টাকা খরচ 
করতেও তার! বদ্ধপরিকর । 

ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে 
সি পি আই (এম)-এর ছুই প্রার্থী 
ঢেকা অঞ্চলের শ্রীশিবশঙ্কর দাস এবং 
শ্রীজাহির শেখকে গ্রেপ্তার কর! 
হয়েছে । খবরে প্রকাশ, আরও ১৫ 


জন প্রাথীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ান! 


জারী করা হয়েছে । তৃপ্তি অভি- 
যোগ করেছেন, তারা জোতদারদের 
বিরুদ্ধে মামল! রুজুর পর জোতদাররা 
তাদের বিরুদ্ধে পাণ্টা কেম করেছে । 
তারই রেশ ধরে পুলিশ ২৪শে এপ্রিল 
থেকে পার্টির প্রার্থীদের গ্রোর 
করতে শুরু করেছে। শ্রীমতী শীল 
আরও বলেন যে জোতরদ্দাররা কেস 
করেছে শুনেই তারা মধুরেশ্বর 
থানার ও সি'কে আসামীদের নাম 
জানাতে অন্গরেধধ করেন কারণ সে- 
মতে এসব অভিযুক্তদের আদালতে 
হাজির করা হবে কিন্ত ও সি জানান 
ষে, ষদ্দি প্রমাণিত হয় যথার্থ কিষাণ- 
দেবের ঘরে ধান তোলা হয়নি তবেই 
গ্রেপ্তারের প্রশ্ন উঠবে । অনুসন্ধান 
নিয়ে জানা গেছে যে, বিডিও, জে 
এল আর ও এবং ব্লক কমিটির সাম- 
নেই গ্রামের জোতদার স্বীকার 
করেছে যে, যাদের দরে ধান তোলা 
হয়েছে তারা তার কিষাণ ছিল । 
ৰটনার বিবরণে প্রকাশ যে, 


১১৭৮ সালে ১০ই জাহয়ায়ী বাদ্ধি- 
হাট-গ্রামে কিধাপের ভাগ আদায়ের 
আন্দোলন উপলক্ষে নি পি আই 
(এম) ও কৃষক সমিতির কর্মীরা এ 
গ্রামের সত্যকুমার রুজ নামক জনৈক 
জোতদারের (জমির পরিমাণ ১৫০ 
বিঘারও বেশী ) জমি থেকে উল্লিখিত 
কিষাণদের প্রাপ্য ধান কেটে কিষাঁণ- 
দের খামারে তুলতে সাহায্য করেন 
এবং ধানকাটা শান্তিপূর্ণ ভাবেই 
হয়েছে। পরের দিনও অনুরূপ 
ভাবেই তোলা হয়েছে বলে শ্রীমতী 
শীল জানান | ১*ই জানুয়ারী ধান 
কাটা শেষ হয়ে গেলে পার্টি কর্মীরা! 
যখন বাড়ী ফিরে আসেন তখন 
গ্রামের আর এক জোতদ্ার কাষাখ্য। 
পালের নেতৃত্বে ট্রাক ভি গুগ্ডারা 
এসে গ্রাম আক্রমণ করে এবং শিক্ষক 
শরশিবশঙ্কর দাসকে মারতে মারতে 
ট্রাকে তুলে নেয় । ত্বরিত বেগে গ্রামে 
বার্তা রটে ষায়' যে, হরি মাষ্টারকে . 
(শিবশঙ্কর ) মেরে ফেললো! । দল- 
বন্ধভাবে মানুষ ছুটে যায় এবং গ্রামের 
একটি প্রাথমিক বিষ্ভালয়ের বন্ধ ঘর 
থেকে তাঁকে অচৈতন্ত অবস্থায় উদ্ধার 
করে। ইতিমধ্যে গুপ্তারা আবার 
আক্রমণ করে এবং তৃপ্তির শ্বা্ী অনু- 
কূলকে রড দিয়ে মাথায় আদ্ধাত করে 
এবং তৃষ্ধিকেও নির্দয়ভীঁবে প্রহার 
করে। অন্কুলবাবুকে “সঙ্গে সঙ্গে 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়! হয়। 
পুণ্ডার! ছুটি সাইকেল, ছুটি হাতঘড়ি 
এবং শিবশঙ্কর দাসের পকেট থেকে 
স্কুলের টাকা ছিনিয়ে নেয়। 

২৫শে এপ্রিল বাদ্ধিহাট গ্রামে 
যখন যাই তখন গ্রামের গরীব 
লোকের মধ্যে বেশ বিক্ষোভ লক্ষ্য 
করেছি। জোতদারের লোকজন 
অনুকূল মাস্টারকে খুন করবে বলে 
প্রকাশ্েই শাপাচ্ছে বলে গ্রামের 
মান্য আমার কাছে অভিযোগ 
করেছেন। অনেক সাধারণ মান্য 
আমাকে প্রশ্ন করেছেন কেন জোত- 
দ্বারদের লোকজন এবং পোষ। 
গুণ্ডাদের গ্রেপ্তার না করে সি, পি, 
এযের লোকদের গ্রেপ্তার কর! হচ্ছে। _ 
তৃপ্তির বিরুদ্ধে এখানের কংগ্রেস প্রার্থী 
ফাউ সারখেল নামে পরিচিত অর্থাৎ 


তিনি নাকি লোকজন খাটিয়ে পয়সা, 
দেন না। সবটাই নাকি ফাউ। 


জিততে পারবেন? এই প্রশ্নের 

জবাবে শীমতী তৃপ্ঠি নীল স্থিতধী কণ্ঠে 

জবাব দিলেন, “হারঞ্জিতের প্রশ্ন নেই, 
(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) 







গর্পণ ! শুক্রবার, ৫ই মেচ ১৯৭৮ 


চা উন তথা উট সংবাদ 


স্বাধীনতা ইন্তক যে উটের পিষ্টে 
যাবতীয় বোবা. চাপিয়ে দিল্লীর 


কেন্দ্রীয় প্রভুরা এতোকাল তাকে ' 


বঞ্চনার মক্ুপ্রান্তরে দিশাহীন পদ- 
যাত্রায় বাধ্য করেছেন, সেই পশ্চিম" 
' বঙ্গের পিঠে এবার দণ্ডকত্যাগী 
উত্বাস্তর বোঝা শেষ খড়কুটে রূপে 
- দেখা দিয়েছে৷ রাজ্যের অবস্থা 
বিবেচনার পর মুখ্যমন্ত্রী 'জ্যোতি বন্ধ 
বিধানসভায় উদ্বেগ প্রকাশ করে 
বলেছেন অবস্থা বিপদজনক, উদ্বাস্ত- 
দের দগুকে ফিরে যাওয়া ছাড়া 
* উপায় নেই। এস ইউ সি ও স্থনীতি 
. চট্টরাজদের মত পার্টি ছাড়! গত 
২৮শে এপ্রিলের সভায় প্রথম সারির 
দুএকজন দায়িত্বশীল বিধায়ক সর- 
কারি বক্তব্যের মামূলি বিরোধিতা 
করার চেষ্টা করলেও সমস্তার গুরুত্ব 
মেনে নিয়েছেন ।. দি পি আই দল 
ও বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকীর- 
মস্তব্যেরও সারাৎ্দার হল, এ রাজ্যে 
ঠাই নেই ; নিজের মঙ্গলের অন্তই 
দগডকের উদ্বাত্তদের দণ্ডকারণ্যেই 
ফিরে যাওয়া কর্তব্য । 
বিধানসভার আলোচনায় মুখ্য- 
মন্ত্রীসহ পশ্চিমবঙ্গের. কোনো জন- 
প্রতিনিধিই কিন্তু প্রসঙ্গত বাঙালী 
উদ্ধাস্তদের ওপর কেন্দ্রীয় অবিচারের 
্রশ্নকে মুখ্য বক্তব্য হিসেবে তুলে ধরে 
দাবী করেন নি যে বাঙালী উদ্বান্ত- 
দের সুষ্ঠ পুনর্বাসনের পূর্ণ দায়িত্ব 
কেন্সেরই এবং কেজ্বকেই এই সমস্তার 
মোকাবিলা করতে হবে] দেখতে 
হবে ও বলতে হবে কেন দণ্ডকারণ্য 
থেকে বাঙালী উদ্বাত্তরা একাধিকবার 
পালিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। 
পশ্চিমা! উদ্বাপ্তদের জন্য -শহর নগর 
গ্রাম বানিয়ে দিয়ে, তাদের ব্যবসায় 
=. ও চাকুরীর £সংস্থান করে দিয়ে এবং 
তাদের প্রতি প্রদত্ত সমস্ত অন্দানই 
। সাহায্য বাবদ প্রদান করে কেন্দ্র তার 
যে অবশ্য পালনীয় কাজ করেছিলেন, 
পশ্চিমবজের কোনে! জনপ্রতিনিধি 
দাবি করছেন না, কেন' অনুরূপভাবে 
. বাঙালী উদ্বাত্দের প্রতিও একইরকম 
কেন্দ্রীয় বদান্তত। প্রদর্শন করা হবে 
না৷ 


তিনি বলে বসলেন, যে কোনে! 
জায়গায় থাকবার সাংবিধানিক হক 
দাবি আছে উদ্বাস্বদ্ের । অর্থাৎ 
এই রাজ্যের ভালোমন্দ সম্পর্কে 
বিচার ‘নেই,. বিবেচন|' নেই, 


২ চট্টরাঁজ মশায় আসর গরম করতে 
চাইলেন শিশুর মত অবিবেচন] 


সুনীতি চট্টরাজ (কং ) মশায় 
৯-._ একজন হঠাৎ নেতা বিধানসভায়. 


প্রল্থত আ ন্ফাল ন 'ক্‌রে। 
ছুঃখের বিষয় তিনি যা বললেন, তা 
কিন্ত কোনো নতুন ' কথা নয়। 
কেন্দ্রের কংগ্রেসী প্রস্থ এবং তাদের 
তঙ্পিবাহকবের কুচক্রী বাহার! চির- 
কাল একই কথা বলে আসছে। 
বাঙালীকে বিভ্রান্ত করে তারই পিঠে 
বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা নেহরু 
আমল থেকেই একটা রাজনৈতিক 
চাল 'হয়ে দাড়িয়েছে । চট্টরাজও 
বুঝেই হোক বান! বুঝেই হোক, 
একই চক্রান্তের শরিক হিসাবে 
নিজেকে চিহ্নিত করলেন তার প্রগ- 
লভ বচনের দ্বারা। সাহসী ও 
বাঙালী দরদী নেতা হলে এই চট্ট- 
রাঁজই বলতে পারতেন, দণ্ডক থেকে 
বারবার কেন ওদের পালিয়ে. আমতে 
হয় কেন্ত্রকেই তার জবাব দিতে হবে, 


শিকভার পাপ দেখতে পাই আমর 
তবে তৌ কোনো কোনো রাজ্য 
কেন্দ্রের অসমদৃষ্টির ফলে বঞ্চিত হচ্ছে 
ও সেই বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা 
পাওয়ার জন্য রাজ্যের হাতে বেশি 
ক্ষমতা চাই, একথা বলাও প্রার্দেশি- 
কতা। কেননা তখনই কেন্দ্র বলবেন 
ছিঃ ও কি কথা! ভারত তা 
একটাই দেশ । বঞ্চনার 'প্রশ্ন ওঠে 
কেন ? এসব প্রশ্ন তো প্রান্দেশিকতা | 
আসলে প্রাদেশিকত! শন্দটাই এক- 
মাত্র বাঙালীর মুখে পানের মতই 
একটি সদাচর্বণযোগ্য মুখশুদ্ধিতে 
পরিণত হুয়েছে। এই বাঙালী মুখ- 


.রোচকটি গুণ্ডি খইনি বা অন্য কোনে! 


মশলা জাতীয় বস্তু নয় বলে অন্যান্য 
রাজ্য এ শব্দেরব্যবহারে নিক্ৎ্সাহী । 
তারা তাদের রাজ্যের সমস্যার প্রশ্নে 


নিম ংদুটব্য- 


কেনন! উদ্বাস্বর! পুর্বাই হোন কিছা 


'পশ্চিমাই , হোন, তাদের সকলকেই 
পূর্ণ ও স্বভাবে পুনর্বাসিত করার 


দায়িত্ব কেন্ত্রেরই । বাঙালী উদ্ধাস্তর 
পুনর্বাসনের ব্যাপারে কেন্দ্র ইচ্ছাকৃত 
ভাবে সেই দায়িত্ব পালনে অবহেলা 


-করেছেন। পশ্চিমাদের স্থষঠ পুনর্বা- 


সনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তৎপরতার 
অভাব ছিল না কিন্তু বাঙালী উদ্বান্ত- 
দের জন্য বনবাস কোন নীতিতে 
বরাদ্দ করা হয়েছিল? সেই বন, 
কেটেও যার! বসত বানালেন, তৈরী 
করলেন কঠিন মাটিতে সবুজ ফসল, 
আজ কার পাপে তাদের হাতে গড়া 
ক্ষেত বসত ফেলে পালিয়ে আসতে 
হচ্ছে! সুনীতিবাবু তো সেদিনের 
ছেলে, স্বয়ং বিধানচন্্র;প্রফুল স্কোয়ার 
এবং সিদ্ধার্থশঙ্কররাঁও কি. পেরেছেন 
কিছু করতে ? - 

. €জ্যাতিবাবু রাজ্যের হাতে বেশি 
ক্ষমত। দাবি করেছেন বলিষ্ঠভাঁবে, 
কিন্ত হরিপদ ভারতী (জনতা) ষখন 
এই রাজ্যের অমস্তার ক্ষেত্রে ভিন- 
ভাষীদের প্রসঙ্গ তুললেন, তখন 
(বুঝতে পারলাম না) প্রাদেশিকতা 
হচ্ছে বলে জ্যোভিবাবু অমন উত্তে-, 
জিত হয়ে পড়লেন কেন? এ 


রাজ্যের সমস্যা নিয়ে কথা! বলা. যদি . 
প্রার্দেশিকতা হয় তবে তো বন্থ-' 


বিরোধীরা বলতেই: পারেন রাজ্যের 
হাতে বেশি ক্ষমতার দাবিটাও প্রাদে- 
শিকতা। দোষের মধ্যে হরিপদবাবু 
বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে ভির্নভাষী' 
দের ঠাই হতে পারে, উদ্বাস্তদের হবে 
না কেন? এ কথায় বি প্রাদে- 


, সর্বদাই এককাষ্্ ।' তাই তারা পারে 
তাদের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে ।. 


আমাদের নেতার! রাজ্যের 
প্রশ্নেও . কখনো 'দলভেদ 
তুলে এক সুরে স্থুর মেলাতে পারেন 
না.। চট্টরাজ তাই চটে গিয়ে বলেন 
এই রাজ্যেই ব্যবস্থা চাই। তাবেন 

না, ব্যবস্থা করতে হলে এই দরিদ্র 
Gh HEHE বিভ্রান্ত 
করে যে উদ্বাত্তদের এখানে বসানো 
হবে ' তারাও তার ত্বারা উপকৃত 


' হবেন না॥ উপকৃত হবেন, যে রাজ্য 


ছেড়ে গুঁরা পালিয়ে এসেছেন সেই 


রাজ্যের কতিপয় মানুষ, যার! বাঙালী 


উদ্বাস্তদের তৈরী করা জমিতে এখন 
নজর দিয়ে বসে আছেন। আর 
সুজির নিটল নিন কেমের এনা 


" বাদন দপ্তর যা বাঙালী উদ্বান্তদ্ের 


জন্য কম্মিনকালেও কিছু মনে প্রাণে 
করতে চায় নি। টু 

একই সঙ্গে রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে 
সুষ্ঠ মতৈক্যে পৌছানোর ইচ্ছে না 
থাকলেই উদ্টো পাণ্টা কথা বেরিয়ে 
আসে। তাই সুবক্তা ও অভিজ্ঞ 
বিধায়ক হরিপন্দ ভারতীকেও বলতে 


"শোনা যায়, ভিনভাষী অবজজরা যখন 
তখন ' 


এ রাজ্যে থাকতে পারেন, 
উদ্ধাত্বদ্ের জায়গা হবেনা কেন? এ 
বক্তব্যও চট্টরাজের -বক্তব্যেরই রকম-. 
ফের মাত্র, ওদের অর্থাৎ উদ্ধাত্দের 
এ রাজ্যেই রাখ! হোক । দাৰি 
একই । অথচ হরিপদবাবুও জানেন, 
চাপ বাড়তে থাকলে পশ্চিমব্ের 
পিঠের বোঝাই তাকে খৃতম করবে । 
এতে উদ্বাত্ত ও এই রাজ্য, কারোই 
উপকার নেই। তবু শ্বীকার করি 


হরিপদববুর বক্তব্যে এমন কোনে! - 


বিদ্বেষ ছিল ন! যাকে প্রাদেশিক বলা 
যেতে পারে।- তবুও জ্যোতিবাবু 
তাকে. খামোখা প্রাদেশিক বলে. 
আমাদের মনে কেন্দ্রীয় জুটিকে 
আবার চাপিয়ে দিলেন। জ্যোতি- 
বাবুর মত একজন নেতার কাছ থেকে 
এমন: সম্তা কথা শুনলে বাস্তবিক দুঃখ 
হয়। 

কাশীকাত্তবাবু মুখ্যমন্ত্রী নেতৃত্বে 
একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিবৃম্দকে 
দওকে সরেজমিন তদন্তের জন্য 
পাঠাতে চান। উদ্বাস্ত, সমস্তার 


সমাধানে কেনের কাছ থেকে আরও 


আধিক সাহায্য আদায় করে আনার 
জন্তও তিনি একটি প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন। খুবই-উত্তম প্রস্তাব । কিন্ত 
রাজ্যের সমস্তা সমাধানের অন্ত 
বাঙালী প্রতিনিধি দল কি সত্যিই 
একটি মাত্র লক্ষ্য নিয়ে তদস্ত করতে 
পারবেন? কাশীবাবু নিশ্চয় 
আমাদের চরিত্র জানেন। তদস্ত 
করতে গিয়েও কি দলমত নিবিশেষ 
হতে পারবেন, নাকি আবার দল- 


+ 


' আরও 


চু তিন 


বাজির ফলে নতুন সৃমস্তার সাটি হবে? 
এর বেশি আমরা আর কী-ই বা 
করতে পেরেছি, পারছি ও পারব ?' 
বাণ্ডালী উদ্বাস্তর ওপর প্রকৃতই স্থানীয় 
জনগণের দ্বারা হামলা হয়েছে এমন 
খবর জানলেও আমর] কি-কিছু 
বলতে ‘পারব? ভিন্‌-রাজ্যবাসী 
সম্পর্কে কথ! বললে এবং নিজেদের 
জন্ক বাঁচার ঘ্বাবি তুললে কি প্রা্নে- 
শিকভা করা হবে নী? “বাঙালী 
নেতারাই কি পরম্পর এই অস্ত্র ছুঁড়ে 
অপরকে ঘায়েল করার চেষ্টা করবেন 
ন'? | 

অনুত্র নিজ রাজ্য সম্পর্কে এককাট্র। 
হতে নেতারা কিন্ত ভয় পান না। 
যেমন ধরুন, মহারাষ্ট্রের কথ! ৷ পনের 
বছর ধরে মহারাষ্ট্র ও মহীশূর সীমানা 
যুদ্ধ চালিয়ে গেছে, কিন্তু এ রাজ্য- 
ছুটিতেই যখন তাদের উৎপাদিত 
চিনির মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্ন দেখা দিল, 
অমন উভয় রাজ্যের সংসদ সদস্যর 
কেন্দ্রের ওপর চাপস্থটির জন্য এককাটর! 
হয়ে দাড়ালেন । . ১৯৭০-এ খাচ্ছমন্ত্রী 
জগজীবন রামের কাছে লিখিতভাবে 
তার] জানালেন, সীমানাযুদ্ধ চলছে 
চলবে, কিন্তু দাম বাড়ানোর লড়ায়ে 
এক্যবদ্ধ। এতো ছুই ভিন্রাজ্যের 
রাজ্যন্বার্থে এক্যবন্ধ প্রয়াস। 
স্বরাজ্যের স্বার্থের প্রশ্নেও পশ্চিমারা 
বেশি এক্যবন্ধ। তখন 
তারা কোনো দলগত বিতেদকেই 
আর আমল দেন না। আর আমরা 


" বাালীর1 বিভেদ নিয়েই মশগুল, 


দছলবাজির জন্য রাজ্যন্বার্থ বিসর্জন 
দিতে, কিছুমাত্র কুষ্ঠিত নই । নিজের 
বাচার দাবিকে প্রার্দেশিকতা বলতে 
অকু্ঠ । ' 

এসব কারণেই ১৯৭১ সালে দুঃখ 
করে সাংবাদিক রণজিৎ রায় লিখে- 
ছিলেন, “কংগ্রেসের অধীনেই হোক 
কি যুক্তফ্রণ্টের অধীনেই হোক, সংবি- 


( শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়) 








প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ 
পরিবাহিত হয় 2 
সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টোন মাল--এই 
উদ্দেশ্যেই নয়দশকেরও আগে _: ! 
আমরা সংগঠিত হয়েছিলাম ৷ তঙ্বন 
থেকেই বহুবছরের কম্টাজিত 
কার্যকর ও পরীক্ষিত অতিজতাকে সম্বল 
করে আমরা আজ পরিণত হয়েছি-- 
এক সেবাতিস্তিক রেলপথে 
অপর্ব পরিবহণ বৈশিষ্ট্য, গুথগুত 
নৈপুণ্যে, জননিরাপত্তার সুউজ্চমানে এবং 
অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনায় 
উজ্জ্বল এক সংগঠনে । খ্‌ 
সেবাভিত্তিক রেলপথের সার্থরুতার লক্ষ্যে 

₹ আমাদের ভূমিকা কোনমতেই কম নয় । | | 
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বিভিন্ন স্কুলে দৃষ্ট চক্র শিক্ষা: 


বোডের আাছেশ ভ্রম্নান্য করছে 


নিঙ্গেদ্বের ইচ্ছামত পরীক্ষা দেওয়া 
গত "৭২ মাল থেকে শুরু হয়েছে 
মিনি স্কেলে। ৭৩ সালে এটা গণ 


টোকাটুকিতে পরিণত হয়। এর 


কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখ- 
লাম যে গত ৫ বছর ধরে অপরিণত 
ছাত্রদের বিপথে চালনার জন্যে যত 
রকম পরিকল্পনার দরকার তা করা 
হয়েছিল এবং তথাকথিত শিক্ষা 


মস্তানিরা হেড মা'ষ্টারদের পরিচালনা 
করেছে এবং হেড য়াষ্টাররাও প্রাণের 
ভয়ে এই মস্তানদের কাছে নতি 
আঁকার করেছেন। প্রকাশ্যে ছাত্ররা 
শিক্ষকদের অপযান করেছে এবং 
তার কোন প্রতিকার হয়নি । ছাত্ররা 
পরীক্ষায় টোকাটুকিটাকে তাদের 
জন্মগত অধিকার বলেই ধরে নিয়েছে 
ফলে শিক্ষকরাও এই স্রোতে গা 


বিভাগের উপরওয়ালারাও তাতে ইন্ধন ভাসিয়ে দিয়ে শিক্ষা জগতকে এমন 


জাগিয়েছেন। _বিভিন্ন স্কুলের স্থুল 
কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে নিজ্জেদের ইচ্ছা- 
মত ও পছন্দমত অযোগ্য ব্যক্তিদের 
নিয়ে কমিটি কর! হয়েছে। ছেলে- 
দের উচ্ছৃব্খলতায় কোন বাধা তো 
দেওয়া হয়ই নি। উপরত্ত তাদের 
মনে এই ধারণার সৃষ্টি করা 
হয়েছে যে তার! নিজেদের ইচ্ছামত 
ঘা ইচ্ছা! তাই করতে পারে । কোন 


কোন শিক্ষক প্রতিবাদ করতে গিয়ে, 


পর্যন্ত হয়েছেন । 


বিশেষ দ্রষ্টব্য 


(ওয় পৃষ্ঠার পর) 
ধানের কুড়ি. বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার কোনোদিন রাজ্যের কোনো 
সমস্যা কিন্বা প্রক্নোজনের ব্যাপারে 
সংসদ সদস্যদের একত্রে আনার 
প্রয়োজন বোধ করেনি ।.--পশ্চিম- 
বঙ্গের সবকটি দলের সদস্যগণও যুক্ত- 
ভাবে রাজ্যের কোনে! সমস্ত সংসদে 


প্রহত স্কুলে 


তুলে ধরতে পারা যায় কিনা তা ' 


দেখবার উদ্দেশ্যে একবারের জন্তও 
একত্রিত হননি । দলমত নিধিশেষে 
সংসদে তাদের ভূমিকা হয়েছে অতীব 
লক্জাকর |” রাজ্যের কোনে! সমস্ত 
উপঘুক্তভাবে তুলে ধরার চাইতে 
জঘন্য অস্তর্দলীয় দন্ব ও লজ্জাজনক 
পারম্পরিক আক্রমণকে অধিকতর 
লাভঙ্জনক বলে গণ্য করেছেন ।” 

আন্গও কিসেই একই ট্রাডিশন 
চলছে না? অন্যান্ত-রাজ্যের সংসদ 
সদশ্যদের রাজ্যওয়ারী প্রশ্নে যখন 
এক্যবদ্ধ দাবি আছে, “লবির" 
অভাবে পশ্চিমবঙ্গের শ্বার্থ তখন 
সর্বধাই ক্ষুণ্ন হচ্ছে। 7 

এইরাজা' জ্রুত দারিজ্র্য সীমার 
নিচে 'গিয়ে পৌছেছে দ্বাধীনতাপর- 
বর্তী কয়েক বছরে। এ রাজ্যকে 
বাঁচাতে হলে রাজ্যের বিধায়কগণ 
ও সংসদ সদস্তগণকে 'রাজেোর স্বার্থ 
ক্যবদ্ধ দাবি তুলে ধরতে হবে । অন্য 
রাজ্যের ক্ষেত্রে যদি তা প্রার্দেশিকতা 
নী হয় তবে এখানেও হবেনা । 


. তারাও 


এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে- ফেলেছেন 
যার ফলশ্রুতি হল পরীক্ষা ক্ষেত্রে 
সাম্প্রতিক গোলযোগ । 
অভিভাবকরা কিন্তু এ সম্বন্ধে 
বিন্দুমাত্র চিন্তিত বলে যনে হয় না। 
কারণ এটা এই পর্যায়ে পৌঁছতে 
পারতন! ষদি অভিভাবকরা এ 
সম্বন্ধে সচেতন হতেন । আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস যে অভিভাবকরা যদি সময় 
মত এদিকে দৃষ্টি দিতেন তাহলে 
এটা এতদূর গড়াতে পারত না। 
ছেলে পাশ 
করছে দেখে খোজ নেওয়ার প্রয়োজন 


. বোধ করেন নি ঘে তাদের গুত্রেরা 


কি রকম ভাবে পাশ করছে। খাতা 
স্কুলের বাইরে চলে গিয়ে সেটা ফের 
প্রশ্নপত্রের উত্তর সমেত ফিরে এসেছে 
এক শ্রেণীর শিক্ষকদের সহযোগিতায় 
এটা আর কাকুর অজানা নয়। এটা 
ষে শুধু উচ্চমাধ্যমিক কিংবা মাধ্যমিক 
পরীক্ষায় হয়েছে তা নয়, স্কুলের 
বাৎসরিক পরীক্ষাগুলোতেও এগুলো 
পাইকারী হারে ঘটেছে । শুধু স্কুলের 
উল্লেখ করলে ভূল হবে, এম, এ, 
পরীক্ষার্থৃদের বেপরোয়া টুকতে দেখা 
গেছে । স্ৃতরাৎ এট! শিক্ষা জগতের 
সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে কাব্ণ বহু 
ক্ষেত্রে যোটা টাকার লেনদেনও 
ঘটেছে এবং স্কুল ফাইনাল থেকে বি, 
এ, পর্বস্ত এ রকম ঘটনা আমার জানা 
আছে ঘে ছাত্রটি টুকেই গ্র্যাজুয়েট 


হয়ে সমাষে ঘোরাফেরা করছে । 


নিক্নতম শিক্ষা ব্যবস্থা যথা, প্রাই- 
মারী স্কুল থেকে আরম্ভ করে উচ্চ 
পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরি- 
বর্তন আনবার উদ্দেষ্যে এই সময় এক 
দল লোকে মরীয়া হয়ে-গুঠেন | গ্রামে 
গে, শহরে তাই চলল স্কুল কমিটি- 
গুলোকে ভেঙ্গে নিজেদের স্বার্থে নতুন 
কমিটি গড়ার কান্দ ! নতৃন কংগ্রেলী 
বা তস্য রাজনৈতিক পণ্টিউর সহাহু- 
ভূতি সম্পন্ন লোকেদের তৎপরতায় 
নতুন নতুন কমিটি সাব কমিটি রাতা- 
রাতি গজিয়ে উঠল। নতুন হেভ- 


মাস্টার বা হেড মিষ্ট্রেস এবং টিচার 
নিয়োগের , ক্ষেত্রেও ঠিক একই 
নিয়ম । 

পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী 
স্বয়ং মৃত্যুঙ্য় বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্কুল 
কলেজগুলোকে অধঃপাতে যাওয়ার 
পথ থেকে দূরে রাখতে পারলেন না, 
কারণ দলীয় স্বার্থ ডাকে কোন রকম 
কাছ করার ক্ষমতা দেয় নি। যারা 
ছাত্র নয় এমন এক শ্রেণীর মন্তান 
ছেলেদের নিয়ে ও কিছু উচ্ছৃখল 


ছাত্রসমাজ দিয়ে যে ছাত্র পরিষদ ' 


গঠিত হয় তা তখন পুলিশ ও গুণ 
বাহিনী নিয়ে স্কুল ও কলেজগুলোতে 
ছাত্রদের কমিটি ও ইউনিয়ন ভাঙ্গার 
কাজে লেগে গিয়েছিল । একেই তে! 
তখন কমিউনিস্ট অথবা বামপন্থী 
ঘেঁষা প্রগতিশীল ছাত্রদের টিকে 
থাকা দায় হয়ে উঠেছিল, তার! তখন 
তাড়া ও মার খেয়ে এক পাড়া থেকে 
আর এক পাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এর 
ওপর ছিল পুলিশ ও সি আর পি- 
তাগুব। এগুলো -কিন্তু ঘটেছিল 
ইমারজেন্সি ঘোষণার আগে থেকেই । 

এখন অবশ্য. ওকথা আর উঠছে 
না কিন্তু ও কমিটি, সাব কমিটিগুলো 


- বহাল তবিয়তে রয়েছে । উদাহরণ- 


স্বরূপ বেহাল! বাঁণীতীর্ঘগালস হাই- 


স্কুলের ঘটনাটিকে তুলে ধরছি।- 


এখানে জীদতী লিপিকা স্তর ও 


শ্রীমতী সন্ধ্যা দত্ত (দাস) কে ষথা-- 


ক্রমে ১৯২৭৩ ও ৫1৩৭৩ এ এয সি- 


 ষ্র্যান্ট টিচার হিসাবে (প্রথমোক্তকে) 


অস্থায়ীভাবে ও (দ্বিতীয়জ্রনকে) স্থায়ী 


ভাবে নিয়োগ করা হয় এবং ৬৬৭৩ 


এর কমিটি রিজলুশন অনুমায়ী 
প্রমতী স্থরকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ 


"করা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ষে 


হেড মিস্ট্রেদ ২৷১।৭৫ থেকে উক্ত দুই 
টিচারকে স্থুল রেজিষ্টারে সই করতে 


দেনন।। এরা! উভয়ই ওয়্লেষ্টবেন্গল 


"বোর্ড অফ সেকেপ্তারী এডুকেশনে 


আপীল করেন এবং ২১২।৭৫ এ এক 
এ্যাডইণ্টারিম ষ্টে অর্ডার বোর্ডের তরফ 
থেকে স্কুলে পাঠান হয় এবং দু পক্ষের 
পুরে! কথা শোনার পর বোর্ডের 
২১।২।৭৭ তাব্িখে আপীল অপ্রর 
করে শ্রীমতী সুরকে পুননিয়োগ ও 
শ্রীফতী দাসকে পুনরায় যোগদানের 


ব্যবস্থা করবার নির্দেশ দিয়ে গ্ষুলে 


বোর্ড থেকে এক চিঠি পাঠান হয়। 
আশ্চর্ষের বিষয় এই যে বহু চেষ্টা 
করে ও বহু দরজা 
শিক্ষিকাদ্বয় আন্দ পর্যস্তও উক্ত স্কুলের 
হেড মিস্ট্রেদটির করুণা লাভ করতে 
সমর্থ হননি। স্কুল কমিটিও এই 
বোর্ডের চিঠিকে পাতা দেওয়ারও 
প্রয়োজন বোধ করেননি । ফলে 


টিচার দুজন আজ পর্যন্তও তাদের 


চাকুরী ফিরে পাননি । 
এই উদ্াহরণটি প্রমাণ করবে যে 


আগেকার সেই ছুষ্টচক্র বহাঁল তবি- 
যুতে বিরাজ করছে এবং এর এমনই 
শক্তিশালী যে বোর্ডের অর্ডারকে 
অগ্রাহ করার মত ধৃষ্টতা প্রদর্শন 
করতেও পিছপা নন। এরকম বছ 
অভিযোগ আমাদের কাছে আছে। 
বামক্রণট সরকার এই কাঠামোর আন্ত 


পরিবর্তন হাতে. নিয়ে অগ্রসর 
হচ্ছেনু। বিশ্ববিস্তালয়গুলোকে যারা 
দ্রইংরুম করে বসেছিলেন এই সরকার 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৫ই মে ১৯৭৮ 
বর্তমান সরকারের বিশ্বৃবিষ্তালয় 
সংক্রান্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে 
দাড়াতে চাইছেন। এরা 
কংগ্রেম শাসনের সময়ে শিক্ষণ 
ধ্বংসের প্রয়াসের বিরুদ্ধে কোন প্রতি- 
বাদ কখনও করেননি । 

বর্তমান সরকারকে অনেক 
জিনিষ ভেবে দেখতে হবে। রাই- 
টার্সেরডি পি আই দপ্তর থেকে 
আর্ত করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুউচ্চ 
পর্যায়ের সেইসব কায়েমী স্বার্থাদ্বেষী 







ঘুরেও উক্ত | 


লোকদের হাত থেকে এই রাজ্যের 
শিক্ষা! ব্যবস্থার ভার ঘ্দি তুলেনা! 
নেওয়া ধায় তাহলে এ নৈরাজ্য কোন 


সেগুলোকে নতুন করে সাজানোর 
চেষ্টা করছেন। এক ধরনের ফড়ে 





৷ নিন্বোন্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 
১। আইসোলেশান ষ্টপিংস নির্মাণ 
রেফাঃ নং ভি কে জি/পার/১ ১৬ তাং *-৪-৭৮ - 
মধুজোর কোলিয়ারীর জয়পুরিয়া কাজোরা ইউনিটের ২নং পিটে আইসো- 
লেশান ট্রপিংস নির্মাণের জন্ত অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে টেগার নং 
ও জমা দেবার শেষ তারিধ লিখে সীল করা টেণ্ডার। সংশ্লিষ্ট কাজ (১) 
পাথরে রিসেন কাটিং-২৬*সি এফ টি (২) কয়লায় রিসেস কাটিং_-১৭০৫সি 
এফ টি (৩) চুণ/সিমেণ্ট ত্রীক ওয়ার্ক_৫১৪৫ সি এফ টি (৪) সিমেন্টে দ্রাষ্টারিং 
১৩৩৭ লি এফ টি এবং প্রয়োজনীয় মালমশলা সারফেস থেকে সাইটে 
পরিবহন । টেণ্ডারদাতাদের দফাওয়ারী ভিত্তিতে দূর দিতে হবে। 
সাব এরিয়া ম্যানেজারের অফিস, দক্ষিণথণ্ড সাব এরিয়া, কাজোরা এরিয়া 
থেকে প্রতি সেটের জন্য ১: টাকা নগদ্ধে দিয়ে টেগারপত্র পাওয়া ঘাবে। 


"বায়নার জন্য ২৫০ টাক] নগদে অথবা আসানসোলে “কোল ইণ্ডিয়| লিমি- 


টেড ( ইষ্টাৰ্ণ ডিভিমন ) দক্ষিণথণ্ড এ_প”কে দেয় ডিমাণ্ড ড্রাফট মারফৎ জমা 
দিতে হবে। ১৯৭৮ সালের ১১ই মে পর্যন্ত টেপার গ্রহণ কর] হবে। 
বায়নার টাকা জমা দেবার রপিদ ছাড়া টেণ্ডার বাতিল করা হবে। 

। মোটর ও £েন্টিলেশান ফ্যান সরবরাহ ্্‌ 
কেবলমাত্র প্রস্ততকারক/সরবরাহকারীদের কাছ থেকে নিয়োক্ত জিনিস 
সরবরাহের জন্ত টেগার নম্বর ও নির্দিষ্ট তারিখ লিখে ছুইকপি সীল করা 
টেণ্ডার (১) বিবরণ (২) পরিমাণ নিয়কপ :--৫১) টেণ্ডার নং ই সি এল / 
পার/*৩/যোটর/৭৮/৩১, ক) (১) ৭৫ এইচ পি ৭২০ আর পি এম ৫৫*ভোন্ট 
টি ই এফ সি শ্লিপ্রিং মোটর (২) ২টি (খ) (১) ১২০ এইচ পি ৫৮* আর পি এম 
কণ্টেল গীয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ ৫৫০ ভোন্ট স্লিপিং মোটর (২) ১ সেট । (২) 
টেগার নং ই সি এল/পার/০*/ভেন্টিলেশান ফ্যান/৭৮/৩২ (১) মেন ভেশ্টি- 
লেশান ফ্যান ক্যাপাসিটি ৯:০০ কিউ/মিন, ৩৩ কে ভি এন এফ এল পি 
ইলেকট্রিকালস (২) ১ সেট । প্রত্যেকটি কাজের জন্ত টেগার ফি ১০টাকা। 
প্রত্যেকটি কাজের জন্য টেণ্ডার জমা দেবার শেষ তারিখ এবং টেপার খোলার 
তারিখ বৃথাক্রমে ৩০-৫-৭৮ বেলা ১টার আগে এবং ৩০-৫-৭৮ বেলা ওটা । 
কণ্ট্োলার অফ পারচেজের অফিস, ইষ্টার্ণ কোলফিজ্ডম লিমিটেড, সীকতো- 
রিয়া, পো: দিশেরগড়, জেলা বর্ধমান ( পশ্চিমবঙ্গ ) থেকে যে কেনি কাজের 
দিনে এ একই ঠিকানায় অতিরিক্ত কণ্টেটোলার অফ আযাকাউপ্টসের কাছে 
নির্দিষ্ট ফি জম! দেবার ক্যাশ রসিদ দেখিয়ে স্পেসিফিকেশনের সিডিউল এবং 
সরবরাহের শর্তাবলীপহ টেপার দলিল পাওয়া যাবে। অতিরিক্ত কণ্ট্যো- 
লার অফ আযাকাউন্টসের.কাছে নির্দিষ্ট টেওার ফি হিপাবে পাঠালে? মনি 
অর্ডার গ্রহণ করা হবে যদি টেণ্ডার সিডিউল অনুযায়ী ২ টাকা (দুই টাকা) 


অথবা বেশি টেগার দলিল পাঠাবার ডাক খরচ হিপাবে পাঠানে] হয়। 


এই মনি অর্ডারে কুপনে টেণ্ডার নম্বর ও নির্দিষ্ট তারিখ সহ পুরো পোষ্টাল 
ঠিকানা দিতে হবে। টেগারের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত '৫ দিন আগে 
প্রাপ্ত মনি অর্ভারই কেবল গ্রহণ কর] হবে। টেপার গ্রহণের শেষ তারিখের 
তিন দ্বিন মাগে টেণ্ডারপত্র ডাকে পাঠানো হুবে। ডাকে বিলম্বের জন্য 
ইষ্টা্ণ'কোলফিল্ডস লিমিটেড দায়ী থাকবে না। পোষ্টাল অভ বরাব্যাঙ্ক 
ডাফট/চেকে পাঠানো টেপার ফি গ্রহণ করা হবে না। 


র্পা 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৫ই-মে, ১৯৭৮ 


স্যার আনন্দবাজার ছাপা হচ্ছে’ 
টা সমীর বন্ধ 


আমার মূল' বক্তব্য বিষয়ে কিছু - 
একটু ব্ূপকের ম্যানেজারদের কাছ থেকে মদ্ব চেয়ে , 


ৰলার আগে আমি 
আশ্রয় নেব। আশ! করি আপনা- 
দের ধৈর্যচ্যতি হবেনা । সম্প্রতি 
তগবান তাঁর এক দূতকে পাঠিয়ে 
ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে । দূতের ওপর 
নির্দেশ ছিলে! কে কোথায় মিথ্যা- 
চার করছে সেট! ভগবানকে 
.জানাতে। দূতকে একটি ঘণ্টা! 
দেওয়া হয়েছিল । সেটা একবার ঢং. 
বাজালেই ভগবানের সংগে 
যোগাযোগ হবে এই ব্যবস্থাই হয়ে- 


ছিল। দূত আসার কয়েকদিন মন্ত্রী ছিলেন তখন সরকার পরিচালিত 


পরেই ঢং করে ঘণ্টা বাজলো । 


ভগবান। কি ব্যাপার দূত। দিয়ে গেছেন । উনি প্লাওতালদি যেতেন 


কে মিথ্যাচার করলে? 
দূত। শুর, প্রছ্ুল সেন। 
ভগবান কিরকম। ॥ 
দূত! শুর, উনি সম্প্রতি হাপ- 
নাবাদে বলেছেন বামফ্রণট সরকার 
উদ্ধাত্তদ্রে জন্তে কিছুই করছেনা। 
উনি-স্তর নিজে যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন 
তখনও কিন্ত উত্বাস্তদের জন্ত। উনি 
কিছুই করেন নি। শুধু তাই-ই নয় 
স্তর, উনি য্খন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন 
তখন বামপন্থীরা একবার উত্বাত্বদের 
সুষ্ঠ পুনর্বাসনকল্পে হরতালের ডাক 
দ্বিয়ে্ছিলেন। উদ্বাস্তদ্রের প্রতি 
সমবেদনা জানিয়ে যখন সমস্ত 
পশ্চিমবঙ্গবাসী হরতাল পালন কর- 
ছিলেন প্রফুল্ল সেন তখন দলীয় এম . 
এল এদের নিয়ে বিধানসভা। ভবনের 
ভিতরে ভুূরিতাজে ব্যস্ত ছিলেন। 
উনি নিজ হাতে পরিবেশন কর- 
ছিলেন । অবশ্য ওঁকে সাহায্য কর- 
ছিলেন শ্রীমতী মায়! ব্যানাজাঁ এম, 
এল, এ। সেই প্রফুল্ল সেন যদি 
এখন উদ্বাস্তদের জন্য চোখের জলের 
ফোয়ারা ছোটান তবে কি সেটা 
. মিথ্যাচার নয় স্তর । 
ভগবান । খুব সত্যি কথ, সমস্ত 
নোট করে রাখো । ভদ্রলোক ওপরে 
এলে কৈফিয়ৎ চাইবো] । 
এরূপর ২/১ , দিনের বিরতি । 
তারপর আবার ঢং" ~ 
ভগবান | কি ব্যাপার ? এবারে 
কে? 


দূত। স্তর, শ্রীমাবু বরকত গণি . 


খান চৌধুরী । 

_;॥ ভগবান। লোকটা কে? (ভিন্ন 
সম্প্রদায় ভুক্ত নাম ভাই বুঝতে 
পারেন নি।) 

" দূত । স্তর, বর্তমানে উনি কংগ্রে 
(ই) দলের স্থানীয় নেত1। সিদ্ধার্থ 
রায়ের আমলে উনি স্তর বিদ্যুৎ মন্ত্রী 
ছিলেন। উনি আর একটা কাজও 
করতেন। প্রয়োজন হলে কংগ্রে- 


সের প্যাভে চিঠি লিখে গেষ্ট হাউসের 


পাঠাতেন । 

ভগবান। এইরকম লোক কংগ্রেস 
(ই) দলের নেতা? ঠিক জানে৷ 
তো? 

দৃত | শুধু নেতা নয় স্তর । উনি 
সভাপতি । ওঁর চেয়ে ভালো লোক 
নাকি খুঁজে পাওয়া ঘায়নি। 

ভগবান। চুলোয় যাক, ও কি 


-কোরেছে বল। 


দূত। স্তর উনি যখন বিদ্যুৎ 
বিদ্যুৎ প্রকল্পপ্তলিকে বাঁঝর! করে 


নিছক প্রমোদ ভ্রমণে | ওনার থাকার 
জন্যেই হাজার হাজার টাকা খরচ 
করে গেষ্ট হাউস সাজানো হয়েছিল । 
কলকাত। থেকে মহিলা ভেকরেটরও 
গিয়েছিল। উনি ২/৪ দিন 
ওখানে থাকতেন আর ঙাতেই সর- 
কারের হাজার হাজার টাক1। খরচ 
হতো খানাপিনার জন্মে । কেন্সীয় 
বিদ্যুৎ দপ্তরের এক মুখপাত্র কিছুদিন 
আগে বলেছিলেন ষে শ্রীগণি খান 
চৌধুরী বিদ্যুৎ সম্বন্ধে কিছুই বোঝেনা 
না আর সমস্তা আলোচন! করবার 
জন্যে তাঁকে কখনও পাওয়া যায়নি । 
এ হেন গণিখান চৌধুরী বলছেন থে 
বামফ্র্ট সরকার বিদ্যুৎ সমস্তা সমা- 
ধান করতে পারেনি আর সেই জন্তই 
কংগ্রেস (ই) দল দেশব্যাপী আদ্দো- 
লন গড়ে তুলবে। যার! নিজেরাই 
সমস্যার হষ্ট করলে! তারাই আবার 
আন্দোলন করবার হুমকি দেবে 
এটী -কি স্তর মিথ্যাচার বা 
ধাগাবাজী নয় ? 

ভগবান । ঠিক আছে। ওপরে 
আসবার আগে এ ব্যাপারে আরো 
কিছু খবর জোগাড় করে আনবে । 

মাঝে ২/১ দিনের  বিরতি। 
তারপর ফায়ার ব্রিগেডের মতো হঠাৎ 
ঢং চং ঢং ঢং টং-""চং ঘণ্টা বেজে 
উঠজো। ভগবান ব্যস্ত সমস্ত হয়ে 
জিজ্ঞাসা করলেন 

ভগবান। কি হোল? এতে! 
ঘন ঘন ঘণ্টাব্বনি কেন? 

দূত! স্তর মিথ্যার বস্তা বয়ে 
যাচ্ছে। 

ভগবান। কি 
রকম ? 

দূত। স্যর, আনন্দবাজার ছাপা 
হচ্ছে। . 

পাঠক, গত ১৩ই এপ্ৰিল তারি- 


রকম? কি 


খের আনন্দবাজার পড়েছিলেন ? 


যাতে ১২ই এপ্রিল তারিখে মহাকর- 
ণের সামনে যা ঘটেছিল তার 


করিত এবং অতিরঞ্জিত বিবরণ ছাপা 
হয়েছে । সংবাদপত্র জগতে এতো- 
বড় কুলাঙ্গার সারাভারতে আর 
আছে কিনা জাবি না। ১২ই এপ্রি- 
লের ঘটনার জন্য অধিকাংশ সংবাদ- 
পত্র যখন কংগ্রেস (ই) গুণ্ডাদের কার্ষ- 
কলাপের নিন্দা কুরলে! তখন আন- 
ন্ববাজার শুধু মিখ্যাবিবরণই ছাপলে! 
না সম্পাদকীয় মারফৎ জ্যোতি বঙ্গ 
তথা বামক্রণ্ট সরকারকে মনের স্থখে 
গালিগালাজ করলে! ৷ - ওদের গাজ্র- 
দাহের কারণ--কংগ্রেস (ই) 
গুণ্ডার। (খুড়ি আনন্দবাজার 
ওদের গুপ্ত] বলেনি ) যখন রাইটার্সে 


ভাঙচুর করছিলো, ইটপাটকেল,. 


সোভার বোতল ছুঁড়ছিলো, পুলিশ 
যখন সম্পূর্ণ নিক্ষিয় ছিল, তখন 
জ্যোতি বহ্থ কেন নীচের মেন-গেটে 
এসে পুলিশকে “চার্জ দেষ আউট” 
বলেছিলেন । অন্তান্ত পত্র পত্রিক! 
যখন জ্যোতি বস্থর সাহসের প্রশংসা 


‘করেছে আনন্দবাজার তখন মিথ্যার 


বেসাতিতে মেতে উঠেছে। দেখা 
যাচ্ছে পুলিশের লাঠি গুণ্ডাদের পিঠে 
ন! পড়ে যেন আনন্দবাজারের পিঠেই 
পড়েছে । ওদের সংবাদে কোথাও 
নেই যে গ্ুপ্তারা জ্যোতি বস্থকে লক্ষ্য 
করে সোভার বোতল ছু'ড়েছিল এবং 
তিনি অল্নের জন্য রক্ষা! পেয়েছেন । 
আমার মনে হয় জ্যোতি বস্থুর আঘাত 
লাগলেই বোধহয় আনন্দবাজার চার 
ঠ্যাং তুলে নাচতে|। লক্ষ্য করেছেন 
কি কতো বড়ো বজ্জাতি বুদ্ধি 
নিয়ে আনন্দবাজার খবর পরিবেশন 
করেছে? | 

(১) এক বৃদ্ধের কাল্পনিক ঘটন! 
তৈরী করে তাকে মাতজ্িনী হাজরা 
সবষ্ট করবার চেষ্ট হয়েছে। জ্যোতি 


'বস্থ পরে বলেছেন এ রকম দ্বটন! 


ঘটেই নি। অন্ত কোন সংবাদপত্রেও 
এই ঘটনা ছাপা হয় নি। 

(২) আনন্দবাজার লিখেছে 
জ্যোতি বসুর কাছে নির্দেশ পাবার 
পর সাদা পোষাকের পুলিশ লাঠি 
চার্জ করে । তবে এদের মধ্যে সবাই 
বোধ হয় পুলিশের লোক ছিল না। 
পুলিশ কমিশনারের কাছে' জানতে 
ইচ্ছে করে আনন্দবাজার কি সাদা 
পোষাকের পুলিশদের সকলকেই 
চেনে? পুলিশের ওপর গোয়েন্দা 
গিরি করবার জন্য ওরা নিজেরাই.কি 
একটা গোয়েন্নী-বিভাগ খুলেছে? 
আনন্দবাজার পত্রিকা লোকের মনে 
একটা সন্দেহ ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা 
করেছে যে বামফ্রণ্টের লোকের! সাদা 
পোষাকের পুলিশের সংগে মিশে 
বিক্ষোভকারীদের ওপর লাঠি চার্জ 
করেছে। সংবাদপত্রে দেখেছি ষে 
পুলিশের ব্যর্থতার সমস্ত দায়িত্ 
পুলিশ - কমিশনার, নিজের ওপর 
নিয়েছেন! অতি উত্তম কথা, কিন্ত 





স্‌থো।-দর্ব- 


পুলিশ কনিশনাত্র সাহেবের কাছ 
থেকে আমর! জানতে চাই সত্যি 
সত্যিই সেদিন পাদা পোষাকের 
পুলিশের সংগে অন্ত লোক ছিল কি 
না? তা যদি না হয় তাহলে 
আনম্দবাজারে প্রকাশিত সংবাদের 
প্রতিবাদ তাকে করতে হবে। 
“সাংবাদিকদের স্বাধীনতা”কে রক্ষা" 
কবচ করে কোন সাংবাদিক মিথ্যা 
অথবা অতিরঞ্জিত, সংবাদ পরিবেশন 
করতে পারেন না। 

১১ই এপ্রিল তারিখের ছুর্ভাগ্য- 
জনক ঘটনার পর শ্রীষ্জ্যোতি বস্থ 
সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে 
“আপনারা ষা নিজের! দেখলেন সেই 
ভাবেই সংবাদ পরিবেশন করবেন 
যেমন, আমেরিকান ও ইংরাজ 
সাংবাদিকরা করে থাকেন ।* ' কিন্ত 
চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী। 


আনন্দবাজার ' অনেক অতিরঞ্চিত ' 


সংবাদ পরিবেশন করে । এই সম্পর্কে 
শ্রীজ্যোতি বহু ১৩ই এপ্রিল বামক্ৰণ্ট 


সমর্থকদের এক সভায় ক্ষোভ প্রকাশ ' 


করেন। ,তাতেই আনন্দবাজার 
‘পত্রিকা বেসামাল । ১৪ই এপ্রিল 
তারিখে “সৃষ্ট, তল্পিখিতং” শিরো- 
নামায় এক সম্পাদকীয় লিখে জ্যোতি 


বস্থকে আর একপ্রস্থ গালিগালাজ 
করে। সবচেয়ে হাসির কথ! এই 
যে, ওঁরা লিখলেন যে “ওয়াটার গেট 
কেলেঙ্কারী” যে সমস্ত সাংবাদিক 
ফাস করেছিলেন তারা নাকি দেখার 
চেয়ে শোনা কথাইবেশী লিখেছিলেন । 
আনন্দবাজার জাতে উঠতে চেয়েছে 
কিনা বুঝতে পারলাম না 
একট1-কথা গুদের সবিনয়ে বলতে 
চাই যে, জ্যাক আ্যাগারসনদের সংগে 
নিজেদের তুলন1 করত যাওয়া আর 
রামের সংগে রামছাগলের তুলন! 
করতে যাওয়ারই সামিল। কথায় 
আছে এক কান কাটার! রাস্তার ধার 
দিয়ে চলে, কিন্ত ছু'কান কাটার 
রাস্তার মাঝখান দিয়ে যায়। আনম্দ- 
বাজার “ছু,কান কাটার” দল। তাই 
নির্লজ্জভাবে তারা মিথ্যার বেসাতি 
করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
এখানকার সংবাদপত্রে এতো মিথ্য! 
সংবাদ ছাপ! হুতো যে কাগজের 


হকাররা প্রকাশ্যেই চেঁচিয়ে বলতো 
‘লিধা পড়ো উল্টো ' সামঝো*। 
আনন্দবাজার সম্পর্কে একই কথা 
প্রযোজ্য । উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা 
সংবাদ পরিবেশনে এদের জুড়ি নেই। 


পাসপোর্ট অফিসে হয়রানি 


( বিশেষ সংবাদদাতা ) 


কেন্ত্রীয় মন্ত্রী অটলবিহারী বাজ- 
পেয়ী একদিন কলকাতায় রিজিও- 
নাল পাসপোর্ট অফিসে আচমকা! 
হানা দিয়ে বুঝতে পারলেন ওখানে 
ঘুঘুর বাসা হয়েছে, লোকজনকে অযথা 
হয়য়ানি কর! হচ্ছে ।- পয়স। খরচ'ন। 
করলে পাসপোর্ট পেতে বছর ঘুরে 
ষাচ্ছে। বাজপেক়্ী সাহেব কথা 
দিয়ে গেলেন তার রামরাজত্বে সাত-, 
দিনের মধ্যে পাসপোর্ট বেরিয়ে 
আসবে । বাজ্ধপেষ়ী সাহেব জেনে 
রাখুন তিনি খাবার পর পাসপোর্ট 
পেতে আরও দেরী হচ্ছে এবং দেয় 
ঘুষের পরিমাণ বেড়েছে । 

এক তদ্রমহিলার বিয়ে হল 
কদিন আগে । হ্বাষী বিদেশে কর্ম 
রত। দেশে এসেছিলেন বিয়ে করে 
বৌকে সংগে নিয়ে যেতে । বিয়ের 
পরদিনই পাসপোর্ট করার জন্য 
আবেদন পত্র জমা দিলেন (ঝাষে- 
জার কথা বললাম ন1)। মহিলার 
স্বামী পাসপোর্ট অফিসারের সংগে 
দেখা করলেন। পাসপোর্ট অফি- 
সার কথা দিলেন ২।৩ দ্রিনের 
মধ্যে করে দেবেন পাসপোর্ট । ২৩ 
দিন নয় ২৩ সপ্চাহ কেটে গেছে, 


নো পাতা । বিদেশী কনহুলেট অফিস 
বলেছিলো, পাসপোর্ট করে আনো 

' ভিসা দিয়ে দেবে ভাড়াতাড়ি। 
কিন্ত তা আর হোলন!। ডন্্রমহিলার 
স্বামী বিরক্ত হয়ে বিদেশে চলে গেলেন 
একাই । ট্র্যাভেল এজেন্ট বললো ষে 
৩1৪ শো টাকা খরচ করলে পাসপোর্ট 
তাড়াতাড়িতে পাওয়া যেতো। 
পাসপোর্ট অফিসে পাসপোর্ট অফি- 
সার নাকি ফ্যাক্টর নন, ভিনি চাই- 
লেও অন্তর বাগড়ায় পাসপোর্ট 
তাড়াতাড়িতে দেওয়া সম্ভব নয়। 
কর্মচারীরা পাসপোর্ট আবেধনকারী- 
দের সংগে ভালো ব্যবহার করেন 
না ( পয়সা দিলে করেন )। 

ভদ্রমহিলা একদিন বিকেলে 

পাসপোর্টের খবর নিতে গিয়েছিজেন। 
পাসপোর্ট অফিসের একজন কৃর্মচারী 
খুব খারাপ ব্যবহার করলেন গর 
সঙ্গে। পাসপোর্ট কবে পাওয়া 
যেতে পারে সে সব কথা বলতে 
উনি নারাজ, পাঁসপোর্ট অফিসারের 
সংগে দেখা করাও ছুরহ। 


|| ছয় ॥ 


হিমালয়ে ব্ৰহ্মলোক 

অস্থর ও দ্ৈত্যের দ্বারা পৃথিবী 
বিপদাপন্ন, একথা ব্রদ্ধাকে জানালেন 
কে? দেবতা, না ছিঞ্জ, নাকি 
মহধিগণ ? & 

আদিপর্বের (কালীপ্রসক্ন ) ৬৪ 
পর্যায়ে ব্রহ্মার সতায় উপস্থিত সভা- 
সদবৃন্দের মধ্যে এঁতিন জাতের 
সভ্যবৃন্দ ছাড়া গন্ধৰ্ব অপ্সরা এবং 
ধরণী, অবনী, পৃথি ও বস্ুন্ধর! নামী 
কোনোঁও এক স্ত্রীলোকের কথা বল! 
হয়েছে। ধরণীর যৃত্তিটি খুবই 
অস্পষ্ট প্রায় তিনি ছায়্াবৃতা। তবে 
ব্রহ্মার উক্তিতে বোঝ! যায়, ধরণী বা 
পৃথি বস্সন্ধরার ভার হরণের জন্য 
" ব্রহ্মার কাছে আবেদন জানিয়েছেন । 
অভয় দান করে ব্রন্মা বলেছেন, 
অবনী মণ্ডলের অবস্থা তিনি সম্যক 
অবগত আছেন। স্থতরাং ব্রন্ধ! 
দেবতা গন্ধৰ্ব ও অপ্পন্নাগণকে ধরার 
ভার হরণের জন্য ও অক্গরদের 
“অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত’? অংশক্রমে 
ভূতলে অবতীর্ণ হওয়ার পরামর্শ 
দান করেছেন । আগেই বলেছি 
অংশক্রমে অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ, 
পৃথি নারী পুরুষদের সঙ্গে যৌনসংস- 
সর্গের মাধ্যমে একটি দেবাহমোদিত 
বংশধারা স্থট্টি করা। প্রশ্ন হল, পৃথি 
কি শ্বয়ং ব্রহ্মার কাছে নালিশ নিয়ে 
উপস্থিত হয়েছিলেন? 

যেহেতু পৃথিবীর মুখে কোনো 
সংলাপ বসানো হয়নি, ব্ৰহ্মা নিজেই 
তার আবেদনের মূল কথা ব্যক্ত 
করেছেন এবং যেহেতু ব্রহ্মার সভায় 
আলোচিত সমস্তাটি কেবলমাত্র সিন্ধু 
গঙ্গা বিধৌত ভারতের উত্তরাখণ্ড বা 
আর্াবর্তেরই সমস্তা, সমগ্র পৃথিবী 
দূরে থাক, সমন্তাটি বিদ্ধ্যপর্বতের 
দক্ষিণস্থ দক্ষিণ ভারতবর্ষের জীবন 


টি 
রাণী কুরান 





তাহলে ধরণী.বা অবনী কে? 

হিমালয়ে অবস্থানকারী বহিরা- 
গত বুদ্ধিমানরা যদি হিমালয় পাদ- 
দেঁশস্থ ভূখগ্ুটিকে (আর্ধাবর্ত) সেদিন 
ধরণী নামে অভিছিত করে থাকেন 
তবে সেই ধরণীলোক থেকে তার 
কাছে রাজনৈতিক বার্তা ,পৌছনো 


সঙ্গত ব্যাপার হয়ে থাকতে, পারে। 


বিশ্বসংস্থায় উপস্থিত রাষ্টরগুলির বক্তব্য 
সেই সেই দেশের নামেই উপস্থাপিত 
হয়। সংবাদ ' প্রতিবেদনে বল্‌! হয়, 
ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান অভি- 
যোগ আনয়ন করেছেন ; সোভিয়েত 
দুনিয়াকে নয়া- শোধনবাধী বলে 


অভিযুক্ত করেছেন ইত্যাদি । সেসব ' 


প্রতিবেদন পাঠে আমরা ভারত 
পাকিস্তান রাশিয়া! চীন বা মার্কিন 


যুক্তরাষ্ট্রের পৃথক পৃথক কোনো শরীর- 


ধারী রূপ বুঝি না। বুঝি সেই মেই 
দেশের প্রতিনিধিবুন্দ আপনাপন 
রাষ্ট্রের বক্তব্য বিশ্বসভায় উপস্থাপিত 
করেছেন । 

্রদ্মার সভায় দ্বিজগণ ও মহধি- 
গণ উপস্থিত ছিলেন । আর্য মাত- 
ব্বররা আস্থরিক অত্যাচারের কথা! 
সর্বদাই নিবেদন করে সাহায্য প্রার্থনা 
করতেন। নালিশটা সম্ভবত তারাই 
জানান এবং ব্রহ্মার সভায় সেই 
নাঁপিশকারীদেরই ( যার! হিমালয় 
পাদঘেশস্থ ভূখণ্ডের প্রতিনিধিহ্বরপ ) 
ধরণী নাসে চিহ্নিত কর] হয়। সম্মা- 
নার্থে বহুবচন যেমন, দেশ জাতি অর্থে 


সম্পকিতও নয়, সে কারণ ব্রহ্মার সভায় তেমনিই স্ত্রীলিঙ্গ (‘বস্ুমতী নিতান্ত 


বর্ণিত ধরণী বলতে আমর! নিশ্চয় 
সসাগর] ও মপর্বতা এই নীল গ্রহ- 
টিকে বুঝব না। দ্বিতীয়ত, আগেই 


আলোচিত হয়েছে ধেত্রঙ্গার সভা-. ' 


টির বাস্তব অস্তিত্ব ছিল। সভাটি 
অমুষ্ঠিত হৃত হিমালয়ের স্থমেরু 
পর্বতাঞ্চলে। ব্রহ্মার সভা ও স্বয়ং 
ব্রশ্ধা যেক্ষেত্রে বাস্তব সেখানে জড়- 
পিণ্ডবৎ এই পৃথিবীরই একটি অংশ 
হিমালয় শীর্ষে গিয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন 
হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। পৃথিবী 
বলতে আর্ধাবর্তকেও বোঝায় না। 
পৃথিবী যেতে পারেন তার কাল্পনিক, 
চেতর সত্তা নিয়ে একমাঁজ পৃথিবীর 
বাইরে। কিন্ত ব্রহ্মার অধিষ্ঠান 
হিমালয়ে। অতএব যে পৃথিবীর 
ওপর বসে লিখছি এবং মহাঁভারভ- 
কার যার ওপর বসে মহাভারত কথা 
রচনা করোছিলেন, সেই পৃথিবীর 
পক্ষে নহ্গার সভায় উপস্থিত হওয়া 
একমাত্র শিশুবৌধ রূপকেই সম্ভব | - 


শঙ্কিত হইয়া? ) ব্যবহৃত হয়েছে! 
কিন্ত ব্রহ্মার সভাটিকে মনে রাখলে 
স্বয়ং ধরিজী দেবীর পক্ষে সেই সভায় 


উপস্থিত হওয়ার আজগুবি ব্যাপার, 


একেবারেই কল্পনা করা যায়না । 
এবং আদৌ তেমন উদ্ভট ব্যাপার 
ঘটেনি । 

ব্ৰহ্ধার সভাটি নিভাস্বই লৌকিক 
এবং অভি বাস্তব । সে সভার বর্ণনা 
তৎকালীন মুনি খধিরাই, রেখে 
গেছেন । . 

বিবরণ পাওয়া যায় আদি পর্বের 
১২০ অধ্যায়ে (কালীপ্রসন্ট) পাওুর 
ব্ৰহ্মলোক যাত্রা *ম্পকিত পর্বে । পঞ্চ 
পাগুবের নামেমাজ্স বৈধ পিতা রাজ্য- 
চ্যুত রাজা প'ও তখন কুস্তী ও যাত্রী 
(ছুই মহিষী) সহ শতশৃঙ্গলবর্তে 


বমবাস করছিলেন । এককালের 
দিখিজয়ী বীর এখন সামান্ত 
তপস্বী । বহিরাগত . দেবতাদের 


সঙ্গে সংঘোগরক্ষাকারী মূনি ঝষি- 


দের প্রিয়পাত্র । কেননা হস্তিনাপুরে 
তার স্থান হয়নি । দেববিরোধী 
অন্থুর ধৃতরাষ্্র ক্ষমতা করায়ত্ত করে 
বসে আছেন। বাজ]! হওয়ার দিখ্বি- 
জয়ে বেরিয়েদিলেন পাও । ফিরে এলে 
তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ধৃতরাষ্ট্রকে 
বিজয় অভিযানে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পদ 
বুঝিয়ে দ্বিয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে 
বাধ্য হলেন | এ সম্পর্কেও বুদ্ধিমানরা 
গল্প তৈরী করেছেন, উপযুক্ত.অবসরে 
সেই গল্পের বিশ্লেষণ আমর! করব । ' 

বর্তমানে ত্রদ্ষলোকের কথাটাই 
জরুরী । 

শতশূঙ্গবাসী পাও একদিন দেখ- 
লেন, ও পর্বভবাসী মহষিগণ শোতা- 
যাত্রা করে পার্বত্য পুথে মহ! সমা- 
রোহে হাটা! দিয়েছেন । জিজ্ঞাসা- 
বাদে জানা গেল, “ব্ৰন্ধাকে দর্শন 
করিবার নিমিত্ত ব্ক্ষলোকে গমন 
করিতেছিলেন ” সেই মহধিবৃদ্দ ! 


পাও চললেন তাঁঘের সঙ্গে উত্তরাতি-: 


মুখে । মহতধিরা এতে বিপদ গণনা 
করলেন । ধর্দিও চড়াই ভেঙে ব্রহ্ধ- 
লোকে গমনাগমন করা] যায় । কিন্ত 
. দেবতাদের বিশ্বাসভাঁজন দেবাস্থচর 
আর্ধমুনিগণ ছাড়া সেখানে তো আর 
কারও যাওয়ার অনুমতি নেই । তাই 
পারুর্কে নিরগ্ত করার- জন্য মুনির! 
বললেন, বড় দুর্গম পথ মহাত্মন্‌ ! 
মহিষীদের কুহুম পেলব দেহ এ 
পথের দুর্ভেন্য দুর্গমতা অতিক্রমণে 
সমর্থ হবে ন1। তাই কুন্তী মান্রীকে 


নিয়ে সেখানে, যাওয়া পাতুর পক্ষে. 


অসম্ভব । তারপর ব্রচ্মলোকের, বর্ণনা 
“দিয়ে তারা জানালেন যে সে এক 
অতি রমণীয় স্থান যদিও তাঁর গন্তব্য 
পথ বিপদসন্ধুল । তারা বহ্মলোকে 
আগেও গেছেন। 
বললেন, উপর্যুপরিগচ্ছন্ত £ 
শৈলরাজয়ুদআবুথাঃ 
দৃষ্টবস্তো গিয়ৌ রম্যে দুর্গান্‌'দেশান্‌ 
বছম্‌ বয়ম্‌ ॥ 
বিমানশত মত্বাটাং গীতস্বন 
নিনাদিতাম ৷ 
আক্রীভতূমিং দ্বেকানাং গন্ধরবপ্ণকাসাং 
তথা ॥ 
উদ্যানানি কুবেরস্ত সমানি বিষমানি 
চ। 
মহানদী-নিতশ্বাংস্চ গহনান ' 
গিরিগহ্বরাম ॥ 
সন্তি নিত্য হিমা দেশা নিবিক্ষ 
মৃগপক্ষিণঃ | 
সস্তি কেচিন্মহ! বর্ষ] ছুর্গাঃ 
কেচ্চিদ্দ রামদ1 | 


বন্ধলোকে গিয়ে তারা এসব দেখে 
এনেছেন ইতিপূর্বে । ষা দেখেছেন 
তা অবশ্যই অপাধিব কোনে! ব্যাপার 
নয়। হিমালয়েরই বিচিত্র কূপ তা! 
ষেশ্রন : 

উত্তর মুখে ক্রমাগত পাহাড় ভেঙে 
এগোলে যা সকলেরই চোখে পড়বে, 
মুনিরাও দেই সমুদয় দুর্গম দেশ 
(অঞ্চল ) দ্বেখেছিলেন। তবে তারা 
সে যুগে কয়েকটি বিশেষ বস্তু নজর 
করে ধন্য হয়েছিলেন আজকে পর্বতা- 
রোহীর1 যা দেখতে "পাবেন না। 
তারা রমণীয় গিরিরাজির মধ্যে কিছু 
ছু্গ দেখে এসেছিলেন । ‘দুর্গান্‌ দেশান? 
বলতে দুর্গম দেশ ছাড়াও দুর্গ বোঝাতে 
পারে। দুর্গ থাকাই সম্ভব। কেন 
না হিমালয়ে এসব অঞ্চলে বহিরাগত 


 নভশ্চর দেবতারা শিবির ও দুর্গ 


বানিয়ে এ অঞ্চলকে সুরক্ষিত করে- 
ছিলেন। বাইবেলীয় সদাপ্রভু তার 
অধিষ্ঠানকে (অন্থগ্রহ সিংহাসন) 
বৈদ্যুতিক বেষ্টনীর মধ্যে. সংরক্ষিত 
করেন এবং'মোজেসকে আদেশ দেন, 
সাবধান! ধারে কাছে কেউ এলে 
সে বিনষ্ট হবে। অর্জনের খোজে 


ত্রৌপদীনহ চার পাঁগুব যখন গদ্ধ-' 


মাদন পর্যস্ত চলে এসেছেন তখন 
বাতাস কাঁপিয়ে ঘোঁষণ1 হয়েছিল 
(লাউড স্পীকারযোগে 1): আর 
এক কদষও এগিও না। তাহলেই 
সর্বনাশ! ফিরে যাও বদ্রিকার 
পথে। অপেক্ষা কর সেখানে। 
তোমাদের ভাইকে সেখানেই ফিরিয়ে 
দেওয়া হবে। স্মরণ থাকতে পারে" 
ইন্দকীল পর্বত. থেকে দেবতার! 


অজ্ঞাত উড়স্ত যানে (U 0). 
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চাপিয়ে , অর্জুনকে নিয়ে গেছলেন 
তাদের হিমালয় শিবিরে 

শিক্ষা প্রদান করার জন্য ৷ 

পার্বত্য দেবস্থান সি 
কায়দায় সুরক্ষিত ছিল, তাই-ই কি 
দুর্গান্‌-ঢেশান্‌? মহিরা স্বচক্ষে 
দেখেছিলেন, দেবতা গন্ধৰ্ব ও অপ্ষারা- - 
দের বিহারভূমি (আপরাগণ নাকি 


' দেবতাদের সঙ্গে “বল' নৃত্যও করতেন, 


অন্কত এ গল্প পাওয়া যায় )। আর 
কী দেখেছিলেন তার1? দেখেছিলেন 
বিমানশত সংবাধাং। অনেক অনেক, 
বিমান বা উড়স্ত যান (৬.,0)। 

- ব্রক্মলোকে গীত বাদ্য নৃত্য 

সম্ভোগ ছিল নিয়মিত ঘটনা । 

ছাড়া আর কি শে প্রদেশ { এমন 
জায়গা .কোটি কোটি ভারতবাসীর * 
পক্ষে আজও তো .করনার স্বর্গ । - 
কেননা যেখানে ধনীছুলাল ও ললনা- ' 
গণ এসব আরাম করে থাকেন সেই 
'ছুর্গম স্থানে" সাধারণে উকি মারার 
সুযোগও পান না। আর পাহাড়ে 
থে কিছু কিছু নিত্য হিমা দেশ থাকবে 
তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? 
কোথাও কোথাও বর্ধার আধিক্য এবং 
বরফের-আত্তর তো অবশ্যই পাওয়া 
ধাবে। চোদ্দ হাজার ফুটের ওপর 
বৃক্ষলতাদি তো চোখে না পড়ারই 
কথা৷ স্থতরাং হিমালয়ের এ ব্রদ্ধ- 
লোকটি আদৌ কোনে! অপাধিব স্থান 
নয়। তা আমরা আজ বুবি। সে 
দিন আর্য বুদ্ধিমানরা অন্য রকম 
বুঝিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন 
অথবা নিজেরাই সঠিক বোঝেন.নি। 
ব্র্ধলোকে যে ব্রদ্ধাটি থাকেন, তিনি 
নিজে অপাধিব জীব হতে পারেন। 

তবে অবাস্তব নন অধ্শ্যই” 


০ (চলবে) 


সাবডিনেট ইঞ্জিনীয়ারদের সভা 


গত ২২শে এপ্রিল রাজ্য সর- 
কারের অধীনে কলকাতার বিভিন্ন 
কারিগরী দ্চরে কর্মরত প্রায় ৭০০ 
এযাসিস্ট্যান্ট-ইঞ্জিনীয়ার নিউ সেক্রে- 
টারীয়েট ক্যান্টিন প্রাঙ্গণে এক 


- সভার মিলিত হন। -পশ্চিমবঙ্গ 


সাবডিনেট ইপ্রিনীক্লারিং সার্ভিস এসো- 
সিয়েশনের আহ্বানে অনুষ্ঠিত এই 
সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির 
সহ সভাপতি শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত । 

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বামফ্রন্ট 
সরকার কর্তৃক রাজ্যের জনগণের 
স্বার্থে গৃহীত অনন্য সাধারণ পদক্ষেপ- 
গুলির প্রতি অভিনন্দন জানানো হর | 
রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও 
গ্রপ বীমা প্রবর্তন, সি,.এ, আর ' 
প্রথার আংশিক বিলোপ, অবসর- 
কালীন স্থযোগ-স্থবিধা বৃদ্ধি প্রভৃতি 
অতি সংস্প্রতি গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি - 
বামফ্রন্ট সরকারের কর্মচারী দরদী 
পূর্বাপর  দৃষ্টিতপ্ধীকেই স্পষ্টতর 
করেছে। এই দৃষ্টিতদ্গীর সঙ্গে সংগতি 


রেখে কর্মচারীদের জরুরী দাবীদা ওয়া- 
গুলি যথা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা, 
কণ্তাক্ট রুলস্‌ বাতিল, সংবিধানের 
৩১০ ও ৩১১ (২) গধারা সহ ৪২তম , 
সংশোধন বাতিল করার ক্ষেত্রে ষথা- 
ঘথ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সরকারের 
প্রতি আহবান জানানো হয়। 
রাজ্যের চার হাজার সাব-এ্যাসি- 
্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারছ্থ্রে আর্ধিক ও 
অধিকারগত দ্রাবীর ভিত্তিতে দীর্ঘ ৭ 
বছর ব্যাপী- আন্দোলনের স্বীকৃতি 
হিসাবে বিগত সরকার কর্তৃক চাপিয়ে 
দেওয়া অমর্যাদীকর গেজেটেড 
আদেশ প্রত্যাহার ও বেতন _ 
কাঠামোর অবিচার সংশোধন সাপেক্ষ 
ম্পেশাল-পে প্রদানের সাম্রত্তিক 
সিদ্ধান্তকে উষ্ণ অভিনন্দন জানানোর 
পাশাপাশি, গেজেটেভ স্টাটাস্‌ 
সম্পর্কিত মন্ত্রিসভার উক্ত সিদ্ধান্তকে 


বানচাল করার জন্তু বিভিন্ন স্বার্থ 


সংশ্লিষ্ট মহলের তৎপরতার বিরুদ্ধে 
হুশিয়ারি জানানো হয় । 
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বাঙলা ছোট গল্পের গতিপ্রকৃতি 


বড় প্রতিভার লক্ষণ হচ্ছে তিনি 
তার হুটটিকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত 
ধরে রাখেন। ফলে সে-স্থ্টিকর্ 
তার 'জীন্বশীতেই একটি প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হয়। উত্তরকালের-মাহ্যকে 
সেই উপচিত হুর দিকে বিস্মিত 
| হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। সেই 
রভাগ্ার থেকে কিছু নেবার থাকে 
স্। 

বাঙলাদেশে - রবীন্দ্র-প্রতিভা)' 
শেষ করে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে এরি 
উজ্জ্বল উদাহরণ । সবর্থে আধুনিক 
+ ছোটগল্পের জন্ম-বিকাশ-পরিণতি 
রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব হয়েছে। কিন্ত 
বয়ংসম্পূর্ণ গল্পসমুদ্র থেকে নতুন কিছু 
উপার্জন করবার জন্যে কিছু উদ্বৃত্ত 

' থাকেনা ভবিষ্যতের হাতে । 
তাই বোধকরি দীপ্ত রবীন 


পর্বেও পরবর্তী গল্প-লেখকর] কি 


অহ্যসরণ করলেন না 
রবীন্-গল্পের এঁতিহকে। কারণ 
২ নতুন লেখক হিসেবে সেটা 
হত মৃত্যুর সামিল । যেহেতু সরিৎ 
সমূত্ধে মিশলে বিশিষ্ট পরিচয় 
খোয়াত। 
রবীন্্ুগের স্পষ্ট আকর্ষণে থেকেও 


প্রভাত মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ 
মুখোপাধ্যায় কি শরৎচন্দ্র চট্টোপা- 
“ধ্যায় তাদের হুষ্ট গল্পে রবীন্্-অহগসরণ 
করেননি । হয়ত এই ভিন্নতার 
কারণ লেখকের মনোভঙ্গি এবং 
সমাজ সম্পঞ্ধিত ধারণ] । রবীন্দ্রনাথ 
মূলত কবি ছিলেন বলেই তার 
কাহিনী অধিকাংশে যুভনির্ভর, পাত্র- 
পাত্রী সহঙ্জ আবেগের ক্রীড়নক, এবং 
বহুল প'রমাণে রবীন্দ্রময়তায় আবিষ্ট। 
নি যা রবীন্দ্রনাথের 
প্রত ক্ষমতা এর অভাবেই অন্ত 
লেখকদের স্যটিধর্মকে ভিন্ন ধারায় 


বয়ে নিয়ে গেছে। মন্নয়তাকে ছাপিয়ে 


তম্ময়তার দিকে কম বেশি ঠেলে 
নিয়ে গেছে। শুদ্ধ মুড নয়, এর] 
সাধ্যমতো কাহিনী বয়নের দিকেও 
নজর দিয়েছেন |. কিন্তু তবু বৃহত্তর 
অর্থে লেখকদের একটা মিল আছে । 
. সেইটে স্বাভাবিক মানবিক্তাবোধের 
দিক থেকে । এই লেখকের] মোটা- 
মুটি তথাকথিত শাশ্বত যূল্যবোধগুলি 
ধরে রেখেছেন। ভালোষন্দ পাঁপ- 
পুণ্য ছুর্বলসবল সমবেদনা সহাঙ্ভূতি 
অমেকট! . ভালোমাহ্ষের মতো 
নিরপেক্ষ । এ'রা একজাতীয় ভিক্টো- 
- রিয়ানস্থলভ.£০০৭ ০17 855-এর 
স্বপ্নে আবিষ্ট। দরিদ্র অত্যাচারিতের 
প্রতি এদের যেমন অর্পণ দরদ, 


মিহির আচার্য 


ধনীর অত্যাচার উদারতার প্রতিও 
তেমনি মমত্ববোধ । মনে হয় লেখক 
হিসেবে এরা সকলেই ভালোমামুষ 
এবং ভালোমাঙ্থষের] সমাজ ও মাঙ- 
যকে ঘেমন দেখেন এরাও নিবিশেষে 
তাই দ্বেখ্ছেন। এদের গল্পকাহিনী 
অনেকাংশে সেট্টিমেপ্টাল এবং হৃদয়- 
ধর্মী। বস্তুত এদের চেতনা ছিল 
ব্যক্তির সীান্বর্গে বাধা, শ্রেণীভিত্তিক 
নযু। 

শরৎচন্দ্র ‘মহেশ’ গল্পটি একটি 
বিরল ব্যতিক্রম । শিল্পীর সততা 
সব সময়ই সামাজিক সত্যকে 
প্রতিভাসিত করে। গছ্ুর নির্মম 
সামস্ততস্ত্রেরইে বলি, চাষি থেকে 
মন্দুরে পরিণতি এঁতিহাসিক ইঙ্গিত। 
বিস্মিত হতে হয় হখন দেখি উপন্তাসে 
এই লেখকই . জমিদার নির্ভর মধ্য- 
শ্রেণীর সাবিক আকর্ষণে সেই অত্যা- 
চারী জমিদার শ্রেণীরই উদারতার 
রসে নিজেকে অভিযিক্ত করে ফেলেন । 


“অবশ্য এ-দুর্বলতা আমাদের প্রধান 


সাহিত্যিকদেরই । 
' বিংশ শতকের প্রথম দশকে 
ঘুরোপীয় সাহিত্যের ধারাও মোটামুটি 


এই পথেরই অন্ুুদারী ছিল। কিন্ত 

সেখানকার এই ভিক্টোরিয়ান সন্ত, 

তথাকথিত ০০৭ ০1৭ 0৪%55-এর স্টিল 
ফ্রেম ভেঙে চুরমার হয়ে গেল প্রথম 

বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায়। যুদ্ধখিন্ন মাহ্য 
দেখল তাদের অঙুস্থত মূল্যবোধগুলি 
একটির পর একটি ক্ষয় হয়ে গলে 
যেতে। যে মূল কেন্দ্রে সমাজ ঘৃণিত 
হচ্ছিল সেই কেন্দ্রটি নাচতে নাচতে 
বৃহৎ বৃভাকারে ছড়িয়ে পড়ল সমাজ 


"শরীরে ৷ মোটরকার-মোটর বাইক 


আবিষ্কার মিনিটে উধ্বশ্বাসে সমাজকে 
উড়িয়ে নিয়ে চলল । আজাহু-আবুত 
ভিক্টোরিয়ান মহিলা নেমে এলেন 
রাজপথে, পুরুষ-সঙ্গীর শরিক হলেন 
দৃধরে-আদালতে । জীবিকার 
প্রয়োজনে বেশবাস হৃথ থেকে হুম্বতর 
হল। তথাকথিত ড্রইং রুমের আন্গ- 
ঠানিক প্রেম গতি খু'জে নিল মোটর- 
কারে মোটর বাইকে উইকএগ্ডে 
সমুত্র সৈকতে কিংবা গ্রাম্য ভিলায়। 
বাইরের পরিবর্তনশীলতার ছাপ . 
মনোজীবনের আদূলকেও দিল 
পান্টে। তথাঁকধিত ধর্মচেতনা এবং ' 
স্থিতভাবের মূলে কৃঠারাঘাত হানল 
ছুটি মতবাদ । ফ্রয়েডীয় ষৌনবাদ, 
অপরটি মার্কসীয্ দর্শন । সামাজিক 
কার্ধকারণ অনুসন্ধানে একজন গেলেন 
libido-র কাছে, অপরজন শ্রেণী 
ভিত্তিক অর্থনীতির কাছে । যুরোপ 
তথা কণ্টিনেন্টে ফ্রয়েভ গুরুর আসন 
দখল করলেন | অবশ্য ধর্ম তার 


মান্ধাতা আমলের বর্ম নিয়ে ঘৌন- 
বাদকে রুধবার চেষ্টা করেছে। 
হয়তো এ লড়াই আজে! পৰ্যন্ত 
অব্যাহত আছে। আর মার্বসীয় 
দর্শনের বাস্তব প্র্নোগ ঘটল জার- 


" তন্ত্রের রাশিয়ায় । 


বিশ্ব পরিস্থিতির এই চিস্তন 
ইংরেজী ভাষায় চোলাই হয়ে এদেশে 
পৌছল এবং শিক্ষিত বাঙালী চেতনায় 
তা স্পর্শ করল । যৌনবাদকে আশ্রয় 
করে হাভলক এলিস, লরেন্স, স্যট 
হাষস্থনের সটিকর্মের সঙ্গে ম্যাক্সি 
গকির 'মাদার'-এর প্রভাবের সংমিশ্রণে 
যুদ্ধোত্তর নতুন সাহিত্য গজিয়ে ওঠ- 
বার সম্ভাবনা দেখা দিল। এই 
লেখকেরা বাঙালী মধ্যবিত্ত, বেকার, 
তরুণ, ছাত্র এবং বয়ঃসদ্ধির শারীরিক 
প্রক্ষোভে দোছুল্যমান। সর্বোপরি 
রয়েছে সাহিত্যের পাগলামি ৷ প্রসথ 
চৌধুরী ইতোমধ্যেই সাহিত্যে চলতি 
ভাষার অর্গল খুলে দিয়েছেন । 

ধনিক রাষ্ট্রে যে পলাতক 
সাহিত্য চর্চার শুরু হল তা ফ্রয়েডের 
যৌনকেন্দ্রিকতায়, হামস্থনের প্যাপী- 
নিজম .এবং মিষ্টি -রোমাপ্টিকতায় 
এবং গকির বিপ্লবী রোমাটিকতায় এ 
দেশেও গড়ে উঠল নতুন সাহিত্য.। 
কল্লোল, কালি কলম প্রভৃতি পত্রিকার 
আশ্রয়ে এই. সাহিত্যচিস্তা গড়ে 
উঠল। বুদ্ধদেব, অচিস্ত্য, প্রেমের 
রচনা শৈলীতে সষ্ট হল এই সাহিত্য- 


" যজ্ঞ । ছোটগল্পের নতুন এক মহিমা 


সুচিত হল বুন্ধদ্বেবের দেহবাদী আত্ম- 
কেন্দ্রিক প্রেমে, অচিস্ত্যর সমাজশৃন্ত 
বোহিমিয়ানিজমে, প্রেসেন্্রর মধ্য- 
বিত্ত ঘরোয়া আকৃতিতে। অন্য 
দিকে যুবনাশ্ব এলেন তার পটল- 
ডাণ্ডার পাচালী নিয়ে, নিচের তলার 
জীবনের ক্লেদ মানি-কামুকত৷ সহ- 
যোগে জগদীশ গুপ্ত অপেক্ষাকৃত নির্জন 
নিঃসঙ্গ। তার জীবন ভঙ্গিতে এক 
জাতীয় বৈজ্ঞানিকন্থলভ নিরাসক্তি 
এবং মধিভ স্বাদ দেখ! দিল । নৃপেন্র- 
রুষ্ণ রাশিয়ান সাহিত্যের মাটিঘে'ষ! 
মাঙন্ষের কামনায়” আত্মহারা, অন্ত- 
দিকে অতীন্রিয় রোমার্টিকতার টানে 
রিয়ালের” ভাবাম্ুবাদ। পবিত্র 
গঙ্গোপাধ্যায় ছমভি খেয়ে পড়লেন 
হ্যট হামস্থনের প্রকৃতিবাদে । 

এই লেখকগে'ী একেকজনে যাই 
করুক, জীবনের বাউুলেপনা, দেহজজ- 
প্রেম এবং আস্মরতিচর্চায় আত্মীয় 
নিভ। 

একে পরিচ্ছন্ন বিদ্রোহ বলা ষেতে 
পারে, কিন্ত একক বিদ্রোহ |, 

এবং এব পিছনে সামাজিক প্রতি- 
ক্রিয়া থাকুক বা না থাকুক, ছিল 


টি ডে ॥ সাত, 


মানসিক আয়োজন, এবং হয়তো 
কিয়দপরিমাণে রবীন্্র এঁতিহকে 
অন্থীকার করবার চেষ্টারুত প্রয়াস । 
হয়তো এটা তারা ভালোই করে- 
ছিলেন। কিন্তু তাদের এই কল্পিত 
আন্দোলনের পিছনে নির্দিষ্ট কোনে! 
জীবনদর্শন না থাকায় তা শৌখিন 
উচ্ছাসে হারিয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ 
এদেশের সংস্কৃতিমণ্ডিত. দৃঢ়মূল 
প্রতিষ্ঠান, তার বিরোধিতা করতে 
গেলে ফ্যাশানগ্রস্ততার মাধ্যমে 
হবে ন1। এখানে সেখানে আধুনি- 
কতার তালি মেরে ভঙ্গিসর্বন্ব উৎ- 
কটতা দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার 
করা যায় না। রবীন্দ্র মানস-দর্শনকে 
রুখতে গেলে স্বল্পষ্ট জীবনদর্শন 
দরকার | যা নিঘ্িধায় বল! যায় 


এই নতুনপন্থী লেখকদের ছিল না। 


তাই একদা এই তরুণ্রে- অভিযান 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিকাল 
কাটাল না। পরবর্তীকালে এই 


লেখকেরাই প্রবীণ হলেন এবং কী . 


আশ্চর্য, বিনা শর্তে এ্ঁতিহোরর কাছে 
আত্মসমর্পণ করে প্রতিষ্ঠাকে কিনে 
নিলেন। কল্পোলীয় অধ্যায়টা 
সাহিত্যের ইতিহাসে কতিপয় বয়ঃ- 
সদ্ধি অর্বাচীনের খেয়াল হয়ে টিকে 
রইল । 

এই অবস্থার কিছু আগে পরে 
দুজন শক্তিমানের আবির্ভাব ঘটল 
ছোটগল্পের ক্ষেত্রে । তারাশঙ্কর ও 
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কল্পোলগোষ্ঠী 
এই লেখকষুগলকেও তাদের মধ্যে 
দাবি করতে পারেন ফেহেতু এদের 
মানসিকতাতেও ছিল এক ধরণের 
রোমান্টিক সমাজ অতিরিক্ত বৈরাগ্য । 

তারাশক্করের বৈষ্ণবীয়ানা কিংবা 
বেদে ষাষাঁবর জীবনের প্রতি অনুরাগ 
এবং মাণিকের অতলী মামীর রোমা- 
টিকতা ও. সমাঁজ-বিরোধী যুগভ্রষ্ট 
মাহুষের ওপর আসক্তি এই স্বাক্ষর 
বহন করছে । 

কিন্ত এহো বাহ । লেখক 
জীবনের পরিণতির সঙ্গে মনোষোগী 
পাঠকেরা লক্ষ্য করলেন এই লেখক- 
স্বয়ের ভিন্ন মেজাজ । এরা মৃত্তিকার 
কাছাকাছি আছেন এবং মানুষের জন্য 
দরদ এঁদের রচনায় উদ্বেল হয়ে 
উঠেছে। তবে জমাজ-দেখার 
ব্যাপারে তারাশঙ্কর ও মাণিক পরম্পর 
বিরোধী । তারাশঙ্করের দুষ্ট প্রাকৃত, 
মাণিক জীবনকে বিরূপ চোখে 
দেখেন । মাণিকের বিজ্ঞানস্থলত 


নিরাসক্তি তার রচনাকে নিরাবেগ, : 


বিশ্লেষণশীল, এবং কিয়দ্পরিমাণে 
মবিড করে তুলেছে । মনে হয় এ 
দিক থেকে তিনি জগদীণ গুধের 
উত্তরসাধক। 
রবীন্দ্রনাথের গল্পের ইমোশনাল 
মানুষ অতঃপর বিদায় নিলেন। 
এলেন ইকোনমিক মান্য | এই 


পরিবর্তন নিঃসন্দেহে বৈপ্রবিক। 
ইদানীং গল্পের নায়ক-নায়িকার! ক্ষুধা 
জৈবিকতার তাড়নায় রক্তমাংসে 
জীবস্ত হয়ে উঠল। এদের জীবন- 
ধারণের সঙ্গে জীবন ধারণাও আমূল 
পরিবর্তিত । সে মানুষ ক্ষুধার বিরুদ্ধে 
লড়াই করে, বিবেক বলি দেয়, 
স্বার্থপর হয়, ছোট হয়, প্রেম করে, 
'লালনায়, উদ্দীপিত হয়, চুরি করে, 


নিজস্ব দর্শন গড়ে। সর্বোপরি 
মাহষের সমগ্র চেহারা নিয়ে উপস্থিত 
হ্য়। 


তারাশঙ্করের অধিকাংশ সার্থক 
কাহিনী শ্রামকেন্দ্রিক ! কিন্ত এ 
“আরাম. মরমিয়া কবির চোখে আকা 
নয়। এ গ্রাম অসৎ, চতুর, শুভ- 
লোভী-জেঘী-সাহদী এবং গায়ে তার 
স্বত্িকার উদগ্র গন্ধ । দৌষে-গণে 
শাদায়-কালোয়, বিচিত্রবর্ণ ৷ 
(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 


অবধ্বত 


সাহিত্যিক হিসেবে কিছুকাল 
ধরেই তিনি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, 
এবার ব্যক্তি মানুষ হিসেবেও তিনি 
নিঃশবে বিদায় নিলেন । "সাহিত্য 
জগতে অবধৃত বেশ মোরগোল সহ- 
যোগে আবিস্ৃতি হয়েছিলেন এবং 
প্রবল পরাক্রমে দশ-পনেরো বছর 
আগেও দাপটে কাটিয়ে গেছেন। 
সেদিন তার একটি গ্রস্থ প্রকাশের জন্য 
তাবড় প্রকাশককে তার চুঁচুড়ার 
বাড়িতে গিয়েও ধর্ণ! দিতে দেখেছি ! 
তাজিক হিসেবে উচ্চমার্গের মান্য, 
মন্ত্রী পর্যস্ত তার প্রসাদ পাবার জন্কে 
একদা দ্বারস্থ হয়েছেন । কিছুকাল 
ধরে তিনি নিঃসঙ্গ রোগশয্যায় 
কাটান। তার কাছেই শুনেছি 
তার “কলিতীর্থ কলিঘাট? গ্রন্থটি 
‘দ্েশ’-এ পত্রস্থ করবার কথা উঠলে 
অবধৃত দ্বণাভাবে তা প্রত্যাখ্যান 
করেন। অবধৃত দেশ পত্রিকায় 
তাঁকে দীর্ঘকাল পাত্তা ন! দেওয়ার 
অপমানের জবাব এইভাবে স্ুদেমূলে 
ফেরত দিয়েছিলেন। কানাই সরকার 
কণ্টাক-মতো তার “ত্রিবেণী” প্রকা- 
শন! থেকেই শুধু বইটি প্রকাশ কর- 
বার অঙ্গমতি পেয়েছিলেন | দূরত্বের 
কারণে অবধূত সম্পর্কে নানারকম 
কিন্ববদস্তী বাজারে প্রচলিত আছে। 
আমার ঘনিষ্ঠতার কারণেই বলতে 
পারি মান্য হিসেবে এমন উ“চুমাথা 
অথচ সরল “মাধ এফুগে বিরল । 
বাঙল। সাহিত্যে বীভৎস ও উদ্ভট রস 
সৃষ্টির ব্যাপারে তার জুড়ি. নেই। 
আমার বিশ্বাণ ‘মরুতীর্থ হিংলাঞ এ 
ও িদ্ধারণপুরের ঘাট? গ্রন্থছুটি দীর্ঘ- 
স্থায়ী হবে। প্রয্মত লেখকের প্রতি 
আমার শ্রদ্ধা জানাই । 

মিহির অংচার্থ 


৮ 

রা £ 
বাট 

ত 


— 


রাজ্যের বামজ্রুট সরকারকে পথ 


দেখাতে হবে $ চিত্তরঞ্জনে জ্যোতি বন 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবাংলার বামপন্থী সরকারের 
ধিকে তাকিয়ে আছে। বামক্ৰষ্ট 
সরকার জনকল্যাশমূলক কাজে বিভিন্ন 
* রাজ্য সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতি- 
ঘোগিতা চায় ।' এই সরকারকে পথ 
দেখাতে হবে ; পথিকৃত হতে হবে। 
পশ্চিমবাংলার বামক্রণ্ট সরকারের 
. মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বস্থ গত ২৩শে 
এপ্রিল চিত্তরপ্জনে সি, এল, ডব্লু 
শ্রমিক ইউনিয়ন আহত স্থানীয় ফুটবল 
মাঠে অনুষ্ঠিত এক মহতী জনসভায় 
উপরোক্ত কথাগুলি বলেন । সভায় 
সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের সভা- 
পতি শীনির্মল মুখ্যোপাধ্যায় | 
সত্তরের দশকের ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিবর্তনের 
ধারা ব্যাখ্যা করে শ্রীবন্থ বলেন, ক্রম- 
বর্ঘমান অর্থ নৈতিক সংকট ও রাজ- 


নৈতিক আন্দোলনে জর্জরিত ইন্দিরা 
সরকার জরুরী অবস্থা জারি করে 
করতে চেয়েছিলো । মার্কস্বাদীরা 
জানে মাহ্থযই ইতিহাস রচনা করে 
এবং ভারতবর্ষে সেই ইতিহাস রচিত 
হয়েছে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এক্যবন্ধ 
ভাবে নির্বাচনের স্থষোগ গ্রহণ করে। 
তিনি বলেন, গণতাস্্রিক অধিকার 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং 'সেই গণ- 
ভন্ত্রকে বামফ্রন্ট সরকার সর্বস্তরে 
প্রসারিত করতে চাঁয়। কংগ্রেসী 
শাসনে দীর্ঘ পনের বছর যে পঞ্চায়েত 
নির্বাচন হয় নি, সেই নির্বাচনের 
মাধ্যমে পঞ্চায়েতের ওপর ক্ষমতা 
তুলে দিতে বামক্রণ্ট সরকার 
আগ্রহী । ' 

. রাজ্যের সমস্তাবলীর কথা উল্লেখ 
করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ৰিগত পাঁচ 


কনকাতা টেলিফোন সম্পর্কে 
গুরুতর অভিযোগ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


ভদ্রলোক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের. 
একজন পদস্থ অফিসার ।' বেল- 
গাঁছিয়া অঞ্চলে সার সরকারী 
কোক্সার্টার্প। নয় মাস আগে তার 
কোয়ার্টার্সে ২? এক্সচেঞ্জের একটি. 


শ্তামবাজারের ভূপেন এ 
নিউ এর অফিসের বড় সাহেব অদ্ভুত 
মান্ষ। কোন কিছুতেই উৎসাহ 
পাননা। অথচ ঠাট বাট আছে 
ঠিকই । আগে থেকে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট 


সরকারী টেলিফোন দেবার অর্ডার না করলে দেখা করতে চাননা। অথচ 


হয় এবং সেই ভাবে ক্যালকাটা 
টেলিফোনস্কে জানানো হয়। 
টেলিফোনটি নতুন কানেকশন নয়। 
সরকারের এ দপ্তরেরই ‘৪৬’ এক্সচেঞ্জে 
একটি টেলিফোন ছিলো। গত 
একবছর সেটি সরকারী আদেশে 
ষ্টোরেজে রাখা হয় অর্থাৎ ব্যবহার 


কর] হয়ন', কিন্তু রাজ্য সরকার তার , 
জন্ত ভাড়া গুনে আসছেন । উদ্দেশ্য ' 


যখন খুশি আবার . টেলিফোনটি 
পাওয়া ষাবে। 


ক্যালকাট। টেলিফোনসের ঘুম - 


“ভাঙ্গেনী। একদিন উক্ত অফিসার 
ভদ্রলোক কাগজপত্র নিয়ে মোমিন- 
পুরের পি এ্যাণ্ড টি অফিসে গেলেন 
খোজ খবর, নিতে । এ অফিসের 
বড় অফিসার খুব কাজের লোক। 
দশ মিনিটের মধ্যে সবাইকে ধমক! 
ধমকি করে জেনে নিলেন ব্যাপারটা 
এবং ভদ্রলোক কথা দিলেন ২৩ 


দিনের মধ্যে তারা উত্তর কলকাতায় 


পি আ্যাণ্ড টি অফিসারকে জানিয়ে 
দ্বেবেন কোয়ার্টার্সপে টেলিফোন 
বসিয়ে দেবার জন্ত । ভদ্রলোক কথা 
রাখলেন । কিন্তু ও পর্যস্তই। 


কাজের বেলায় ঘণ্ট1। তিন মাস 
হয়ে গেল অর্ডারটা পড়ে আছে 
ভূপেন বস্তু এভিনিউ অফিসে ।। 
টেলিফোন যন্ বসছে ন!। রাজ্য 
সরকারেরর 'টাকা কিন্তু চলে 
যাচ্ছে। 

খবর পাওয়া গেল এই টেলি- 
ফোন দ্বিতে দেরী হবার কারণ 
টেলিফোনটি কোনও এক ব্যবসায়ীর 
কারবারে হাইরেটে বেআইনী ভাড়া 
খাটছে। কয়েকমাস বাদে যখন 


রাজ্য সরকারের অফিসার ভদ্রলোক ' 


টেলিফোন, পাবেন তখন তার 
কাধে চাপবে কয়েক হাঙ্গারু টাকার 
,এরিয়ার বিল-আগ্রত্তি করলে 
লাভ হবেন] । পি এযাগ টি আইন 
এমন যে অপরাধীকে . ধরতে পারা 
পর্যন্ত নিরপরাধকে শাস্তি ভোগ করে 
‘যেতে হবে। 

ব্যাপারটা জেনারেল ম্যানেজারও 
জানেন। কিন্ত তিনিও চুপচাপ। 
গোটী বে-আইনী ব্যাপারটার মধ্যে 
কার শেয়ার কতোঁখানি এটা জানা 
প্রয়োজন । কে দেখবে এসব ? 


£ 


বছরে কোন নতুন শিল্প পশ্চিমবকে ' 


আগানঙ্গোল পলিটেকনিক সম্পকে 


গড়ে ওঠে নি । বহু গ্রামে এখন পর্যস্ত 
পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, এমন কি 
প্রাইমারী স্থূলও নেই অসংখ্য গ্রামে । 
বিদ্যুৎ পর্যদে আড়াই হাজার অপ্র- 
যোভ্রনীয় কর্মী নিয়োগের ফলে সর- 
কারকে বছরে এক কোটি টাক! ব্যয় 
কল্পতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
যন্ত্রপাতির সামান্য মেরামত পর্বস্ত 
করা হয়নি পাচ বছরে। এ সবই 
করতে হবে সরকারকে । সীমাবদ্ধ 
ক্ষমতার মধ্যে যে সকল জনকল্যাণকর 
কাজ করা সম্ভব সেই কর্মস্থচীর 
রূপায়ণে জনগণের ব্যাপক অংশ- 
গ্রহণের আহ্বান . জানিয়ে, শ্রীবন্ন 
বলেন, “নির্বাচনের মাধ্যমে 
আপনারা মন্ত্রী বল করে দিয়েছেন, 
আমল! তো বদল করে দেন নি, 
পুলিশ তো বদল করে দেন নি”, 
ভাই সময় লাগবে । 

কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের কথ! উল্লেখ 
করে শ্রীবস্থ “বলেন. দুর্ভাগ্যবশতঃ 
প্রধানমন্ত্রী আলোচনায় ভয় পাচ্ছেন । 
“আমরা দিলীকেও শক্তিশালী করতে 
চাই” সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যগুলিকেও 
রাজ্য দুর্বল হলে কেন্দ্র শক্তিশালী 
হতে পারে না। সব কাজ রাজ্যের 


" হাতে অথচ টাকা পয়সা কেনের ' 


হাতে। রাজ্যের উপর, যে দায়িত্ব 
রয়েছে তা পালন করতে অধিক 
ক্ষমতার প্রয়োজন আছে । “আমরা 
চাই দিল্লীর হাতে প্রধান প্রধান 


বিষয়গুলি রেখে বাকিগুলি রাজ্যের 


হাতে দেওয়া হোক,' যাতে অঞ্জিত 
দায়িত্ব পালনে রাজ্যগুলি সক্ষম হয় । 
পুলিশের ব্যবহার ' পরিবর্তন 
করতে হবে কিন্তু দ্বীর্ঘদিন ধরে 
পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেসীদের যে বন্ধুত্ব 
গড়ে উঠেছে, স্িত্থ বল হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পর্কে ফাটল ধরতে 
পারে না বলে তিনি মস্তব্য করেন । 
সভায় সরকারের ভূমি ও ভূমি 
রাজন মন্ত্রী প্রীবিনয় চৌধুরী পরিবৃতিত 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্থযোগ গ্রহণ 
করে আন্দোলনকে দুর্বার করে 
তুলতে আহ্বান জানান! . 
প্ৰিন্থনীল বহুরায় এম, এল,'এ ও 
ইউনিয়নের সম্পাদক জ্এসং আর, 
দ্বাসও বক্তব্য রাখেন । 
চিত্বর্ধনে সভার পূর্বে জরীজ্যোতি 
বস্থ হিন্দুস্থান কেবলস লিমিটেড ইউ- 


নিয়নের দু'দিন ব্যাপী সম্মেলনের - 


প্রকাশ্য সমাবেশে ভাষণ দেন এবং 


কংগ্রেদী আক্রমণে নিহত পরিতোষ 


শীল ও মিহির ঘের সহ হকি নন 
মালা দেন | 

চিত্তরঞনের জোকমোটিভ কার- 
খানার জেনারেল ম্যানেজার নরকে, 
রামশ্বামী স্থানীয় শ্রীলতা ইনষ্টিটিউটে 
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্তযূলক সাক্ষাৎ 
করেন। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৫ই মে, ১৯৭৮. 


দনীতির অভিযোগ ১ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


আসানসোল পলিটেকনিক 
পশ্চিমবঙ্গ - শিক্ষা বিভাগের ও 
কারিগরী শিক্ষা অধিকর্তার অধীনস্থ 
একটি স্থবৃহৎ প্রতিষ্ঠান । ব্যাপক 
ছুনীতি এই প্রতিষ্ঠানকে ক্রমশই গ্রাস 
করতে চলছে.। একদিকে চরম অবস্থা 
আর এক দিকে সরকারী অর্থের 
সীমাহীন অপচয়ের অভিযোগ উঠেছে 
কর্তৃপক্ষের বিকদ্ধে। 

প্রতিষ্ঠানটিতে পার্ট টাইম এল, 
এম, ই ও এল, ই, ই, ডিপ্রোম] কোর্স 
স্থায়ীভাবে চালু কর] হয় ১৯৫৭ সাল 
থেকে । সরকারী আদেশ অনুসারে 
২* জন ছাত্র মেকানিক্যাল ও সম- 


- সংখ্যক ছাত্র ইলেকট্রিকাল ভিপ্লোম। 
‘ ক্লাসে ভতি হতে পারে এবং তার. জন্ত 
যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক ও অন্তান্ত কর্ম- 


চারী স্থায়ীভাবে নিযুক্ত আছেন । 
১৯৬৪ সাদ থেকে সরকারের 
অপর এক আদেশ অনুসারে ছাত্র 
ভর্তির সংখ্যা ২: জন হিসাবে মোট 
৪০ জন ছাড়াও আরও ৮০ জন অর্থাৎ 
সর্বমোট ১২০ জন ছা ভর ব্যবস্থা 


করা হয়। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার 


দরুন বেশ কিছু কর্মচারীকে অতিরিক্ত 
কাজের জন্য বেতনের এক পঞ্চমাংশ 
এবং অধ্যক্ষ মহাশয়ের জন্য মাসিক 
২০০ টাকা অতিরিক্ত হিসাবে মঞ্জুর 


করা হয়। যদিও উক্ত আদেশের 


মেয়াদ ১৯৬৮ সালের জুন মাসে শেষ 
হয়ে যায় তথাপি কর্তৃপক্ষ সরকারী 
আদেশ ছাড়াই ১৯৭৪ সাজ পর্যস্ত 
প্রায় ছু'লক্ষ টাকা সরকারী কোষা- 
গার থেকে আদায় করে কিছু বশংবদ 
কর্মচারীকে দেওয়ার সব 


কালীন সাক-ট্রেজারী অফিসার এই 
আইনগত মারাত্মক ত্রুটি ধরে ফেলায় 
মেই টাকা আর তোলা সম্ভব হয় 
'নি। 

, এরপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সরকারকে 
মিথ্যা রিপোর্ট দেন ষে এখানে পার্ট- 


টাইম ভিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির জন্য 


কোন সরকারী আদেশ নেই এবং 
পার্ট-টাইম ডিপ্লোমা. কোর্সে ছাত্র 
তণ্তির আদেশ নাঁ দিলে রাজনৈতিক 
আন্দোলন শুরু হবে। সেই সঙ্গে 
সরকারী স্থায়ী আদেশ নং ১৭৫১ ই, 
ভি, এন, তাং ১৫/১৬-২-৫৭ যার 
ভিত্তিতে প্রতি বছর মোট ৪* জন 
ছাত্র ভর্তি কর! ফাবে সেটি চেপে 
খান! ইচ্ছা করে ছাত্র ভত্তি বন্ধ 
রাখ! হয় শীর্ঘদিন। এমন কি 


সরকারী স্থায়ী আদেশ অমুসারে ,৪০ 


ব্যবস্থা, 
করেন। কিন্ত আসানসোলের তৎ- 


জন ছাত্রও ভর্তি করা হলে! না সর- 
কারের উপর চাপ স্থির জন্ত । অবশেষে 
সরকারী আদেশ পাওয়া যায় ১২* 
জন ছাত্র ভত্তির জন্ত প্রতি বৎসর 
অঙযোদন সাপেক্ষ । কিন্তু স্থায়ী 
আদেশ অনুসারে ৪* জন ছাত্র 
ভর্তিতে কোন বাধা নেই, তাই'ষে 
কোন ভাবে ৪০ জনের বেশী 
ভি করতেই হবে, নতুবা 
কিছু: বংশবদ কর্মচারী অ 
বেতন পাবেন না। ছাত্র ভর্তির 
যোগ্যতা শিথিল করা হলো, ভর্তির. 
অন্ত লিখিত পরীক্ষায় শতকরা ১০/ 
১২ নম্বর বা'ভার কম পেলেও আপত্তি 
নেই। অর্থাৎ মোটামুটি ৫০/৬০ জন 







-ভূত্তি করতে পারলেই অতিরিক্ত 


বেতনের গ্যারার্টি সম্ভব। যদিও 
মোট ১২০ জন ভর্তি করার কথা । 
১৯৭৬-৭৭ শিক্ষাবর্ষে মাত্র ৬৭ অন, 
১৯৭৭-৭৮ সালে ৬০ জন ছাত্র ভর্তি 
কর! হয়েছে। ভর্তির অন্য নির্দিষ্ট 
সময় রাখা হয় নি, ৬/৭ মাস পরেও 
ছাত্র ভৰ্তি কর! হয়েছে। | 

যেহেতু সরকারী আদেশটি ( ১২০ 
জন ছাত্র ভত্তির) প্রতি বছর অহ্থ- 
মোদন সাপেক্ষ, তাই যতদিন ন! 


৯ 


ভর্তি বন্ধ রাখা হয় এবং সরকারকে 
লে বিষয়ে স্প্রে রাখা হয়। 
প্রথম বর্ষের ক্লাশ আরন্ত হয় না ৬/৭ 
মাস পরেও । | 

গত্‌ ১৪/১১/৭৭ তরেখে সরকারী 
তদস্তে দেখা গেল অতিরিক্ত বেতন 
আদায়কারী কর্মীবৃন্দ ' দুপুর ছুটে 
থেকে ৩টা প্বস্ত টিফিন করেন সংলম্থ্ 
কেবিনে এবং অতিরিক্ত দুস্ঘন্টা সময় 
অর্থাৎ সন্ধ্যা ৫ট1 থেকে ৭ট? পর্যস্ত 
হাজিরা বই অঙ্গসারে উপস্থিত 
থাকলেও অফিস ঘরে বিকাল 
টাতেই ভালা পড়ে। 

যদিও পার্টটাইম ডিপ্লোমা! কোর্সে 

বছরে মাত্র ২*/২৫ জন অতিরিক্ত 

ভৰ্তি হয় কিন্ত অন্তান্ত কোর্সে বছরে 
১৩৬ জন ছাত্র কম ভত্তি কর] হয়? 
অর্থাৎ বছরে সব মিলিয়ে প্রায় ১১০ 
কম ছাত্র থাকা সত্বেও অতিরিক্ত 
কাজের নামে সরকারকে প্রায় চল্লিশ 
হাজার টাকা অপব্যয়. ‘করতে হচ্ছে _ 
একটি প্রতিষ্ঠানে | 


* দর্পণ । শুক্রবার ৫ই মে, ১৯৭৮ 





।.. বীরভূম উদ্ধত জেলা । এখানে 
জোতদার-মহাজনদের ছুর্ভে্ দুর্গে 
প্রথম আঘাত হানে অবিভক্ত কমিউ- 
নিষ্ট পার্ট । ৬৪ সালের পর সি, পি, 
আই (এম) সংগঠিত ভাবে আন্দোলন 
করেছে। সেই আন্দোলন ক্রমবধ 
মান হতে হতে এখন এক বিরাট 

পরিপত হয়েছে । এস, ইউ, 


দল থেকে সম্প্রতি পদত্যাগকারী 


প্রভাবশালী সদশ্ত সিউড়ী ২নং ব্লকের 


সাজিন] পাব্লিক হাইস্কুলের প্রধান 


- শিক্ষক প্ৰীঘূকুল ব্যানাজী তাঁর স্কুল 


ম্যাগাজিনে স্কুলের ইতিহাস বর্ণনা 
প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, তিনিই ৬৯ 
সালে বীরভূম জেলায় সর্বপ্রথম জমি 
দখলের আন্দোলন স্থরু' করেন এবং 
গে সময় রাতের অদ্ধকারে জ্বোত- 
এদাররা তার হাতে হাজার হাজার 


টাকা গুজে দিয়ে যান কিন্তু যেহেতু 


তিনি পিবদসদার (শিব্দাঁদ ঘোষ) 


আদর্শে অন্থপ্রাণিত সেহেতু টাকাটা 


আত্মসাৎ না করে তিনি এই স্থুল 
প্রতিষ্ঠার কাজে টাকাটা ব্যয় করেন 
শুব]ানার্জীর মতে যার পরিমাণ ১ 
হাজার। সাধারণ যান্থুষের কাছে 
এস, ইউ, সি-রভাবযূর্তি তাই ক্রমেই 
মলিন হয়ে আঁছে কারণ তাদের 
অক্জশ্র অর্থ ব্যয়ের উৎস যে অনেক 
ক্ষেত্রে গ্রামের জোতদাররাও এই 
জেলার সাধারণ মাস্থষের মনে সেই 
বিশ্বাসটা এখন খুবই দুঢমুল। বিগত 
বিধান সভা নির্বাচনে এরা ৫টি 
সী শাসনে প্রা দিয়েছিলেন কিন্তু ৪টি 

* আসনেই তাদের জামানত জব্দ 
হয়েছে । এই জেলায় এক সময় 
নকশালপন্থীরাও লক্ষণীয় শক্তি 
হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন । 
বর্তমানে ভারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হলেও 
বোলপুরের স্থরুল, পারচসোয়া, রায়- 
পুর, গোয়ালপাড়া অঞ্চলে সত্য- 
নারায়ণপন্থী নকপালদের কিছু 
প্রভাব এখনও আছে। আর, এস, 
সি, দলগভভাবে এই জেলায় কোন 
শক্তি নয় যদিও বামক্রণ্টের শরিক 
হিসেবে এবং রোলপুরের এম, এল, 
এ তাদের দলের হওয়ায় রাজনৈতিক 
গতিবিধির কথঞ্চিৎ জুষোগ তাদের 
আছে । কংগ্রেস এখনু কোন সংগঠিত 
শক্তি নয়। জনত। পার্ট বলতে 
আছেন সুখেন রায়, *৭ সালে লাঁভ- 


পুর কেন্দ্রে সি, পি, আই (এম)-এর 
বিজয়ী সদস্ত সুশীল মজুমদারের কাছে 
যিনি শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন 
এবং তাঁর জামানতও জব্দ হয় | 
বীরভূমের রাঙ্জনৈতিক দলীয় 
শক্তি পরীক্ষার দর্পন যদি সাধারণ 


নির্বাচন হয় তবে তর্কাতীত ভাবেই 


সি, পি, আই (এম) এর একক প্রাধান্য 
স্বীকার করে নিতে হয়। বামক্রণ্টের 
শরিক হিসেবে ফরোয়ার্ড ব্লক আর, 
এস, পি, এবং আর, সি, পি, আই, 


কারো পক্ষে একক প্রাধান্য দাবী করা” 
" সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত 
কথা বলা বায়। এ 


৭১ সালের 
বছর 
ফরোয়ার্ড ব্লক, আর, এস, পি 
সি পি অঃই এম-এর সঙ্গে ফ্রণ্টভুক্ত 
ছিলে না। যে রামপুরহাট এবং 
ছুবরাজপুর কেন্দ্রকে ফরোয়ার্ড ব্লক 
তাদের দলীয় ঘাটি বলে দাবী করে 
৭১ সালে সেই দুই কেন্দ্রেই সিপি 


"আই (এম) প্রার্থীর কাছে ফরোয়ার্ড 


ব্লক শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং 
শুধু তাই নয় 1১ সালে ফরোয়ার্ড ব্লক 
এই জেলায় একটি সীটও পায়নি। 
রাষপুরহাট কেন্দ্রে ফরোয়ার্ড ব্লক 
প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়েছিল এবং 
ছুবরাজপুর কেন্দ্রে রাজ্য সমবায় মন্ত্রী 
শ্রীতক্তিভূষ্ণ মণ্ডলের জামানত অল্পের 
জন্য রক্ষা পায় এবং ৭১ সালে সি পি 
আই (এম) ১জন পার্টি সমধিত নির্দল 
প্রার্থী সহ ৯টি আসন দখল করে। 
জেলার মোট আসন ১২টি। ৭২ 


“সালের বিতফিত নির্বাচনেও সি পি 


আই (এম) দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী 
হয়। 

এই দিকটি বিশ্লেষণ করলে এই 
সিদ্ধান্ত কর] যায় ঘষে, পঞ্চায়েত 
নির্বাচনে কায়েমী স্বার্থের ঘাটি 
ভাঙতে হলে রামক্কন্ট একা এখানে 
অব্যাহত রাখতেই হবে। আমি 
সম্প্রতি কয়েকদিন ধরে রামপুরহাট, 
সাইথিয়া, সিউড়ী, আমোদপুর এবং 
বোজপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল ঘুরে 
দেখেছি এবং কংগ্রেসের শ্রীন্থনীতি 
চট্টরাজ, ইন্দিরা কংগ্রেসের ডঃ উমা- 
শঙ্কর সাহা, এস ইউ সির শ্রীব্রজ্- 
গোপাল সাহা, শ্রীমতী অনিতা 
মুখাজঁ, সি পি আই-র শ্রীক্ষেত দত, 
শ্রীমতী লীলা দত্ত, ফরোয়ার্ড ব্লকের 
রাজ্য সমবায় মন্ত্রী শ্রিতক্তিভূষণ মণ্ডল, 
শ্রশশাংক মণ্ডল এম এল এ, শ্রীদাত্বিক 
রায় (সমবায় মন্ত্রীর একাস্ত সচিব ), 
আর এম পি-র শ্রগোলাম মূর্তাজা 
এবং দি পি আই (এম)-এর শ্রীন্থরেন 
ব্যানাঙ্গীঁ, শীমরুন চৌধুরী, ডঃ শরদীশ 


টবন্ধ $ প্রধান শত্রু 


সাধন গুহ 


রায় এম পি, প্রীকেশব দাস, শ্রীহুনীল 
মন্কুমদার এম এল এসহ বিভিন্ন দলীয় 
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলেছি ।- সব 
দেখে এবং শুনে আমার মনে হয়েছে 
বীরভূম জেলায় সি পি আই (এম)- 
এর সংগঠিত শক্তির মোকাবিলা 
করতে গিয়ে কোন দলই একক 
শক্তির ওপর নির্ভর করতে ভরসা 


পাচ্ছে না যার ফলে কোন লিখিত 


অথবা বিধিবদ্ধ চুক্তি না হলেও ছুই 
কংগ্রেস, জনতা পার্টি, এস ইউ সি, 
এবং সি পি আই (এম এল) এর সত্য- 
নারায়ণপন্থীরা জোটবদ্ধ হয়েছে এবং 
তাদের প্রধান শক্ত সাধিকন্তাবে বাম- 
ফ্রন্ট নয়, এককভাবে সি পি আই 
(এম) । এস ইউ সির আচার আচ: 
রণ এইক্ষেত্রে মাৎ্সর্ঘ দোষে দুষ্ট বলা-- 
টাই সম্ভবত সঠিক। কারণ, সি পি 
পি আই এম-এর বিরুদ্ধে এদ্রের যেন 
একটা জাতক্রোধ আছে। খ্রীমতী 
অনিতা মৃখাজাঁ এবং শ্রীত্রজগোপাল 
সাহা অভিযোগ করলেন যে, দি পি 
আই (এম) প্রশাদনের ওপর দলীয় 
প্রভাব বিস্তার করে অবৈধভাবে 
নিজেদের অনেক প্রার্থীর আবেদনপত্র 
বৈধ বলে ঘোষণা! -করিয়ে নিয়েছে । 
গ্রসঙ্গতঃ তার] সিউড়ী থানার মল্লিক- 
পুর অঞ্চলের চাকদ গ্রাম নির্বাচন 
কেন্দ্রের সি পি আই (এম) প্রার্থী 
শ্ীমোহন মণ্ডল সম্পর্কে বলেন ঘে 


“ শ্রীমগ্ডল পঞ্চায়েতের ট্যাক্স কালেক্টর 


হওয়া সত্বেও তার প্রার্থীপদ বৈধ বলে 
ঘোষণা করা হয়েছে । 

এই প্রসঙ্গে আমি সরকারী দধরে 
খোজ নিয়ে ঘেখেছিযে, ্ীমগ্ডল তার 
প্রার্থীপত্র জমা দেবার আগেই পঞ্চা- 
য়েতের কাছের দায়িত্বভার ত্যাগ 
করে ১৯1৪।৭৮ তারিখে বি ডিও এবং 
অঞ্চলপ্রধানকে রেজেন্ত্রিষোগে চিঠি 
দিয়েছেন । এস ইউ পি-র দাবী যে 
পদত্যাগপত্র গৃহীত ন! হওয়া পর্যন্ত 
পেট] বৈধ নগ্ন এবং অঞ্চল প্রধান 
প্রীহরিপদ্ধ ব্যানাজ তাদের পক্ষ নিয়ে 
বলেছেন যে, শ্রীমগ্তলের পদত্যাগপত্র 
গৃহীত হস্নি। এস ইউসি কিন্ত 
সঠিকভাবে জানে না ষে, মোহন 
মণ্ডল চাকদ গ্রাম নির্বাচন কেন্দ্রের 
সি পি আই (এম) প্রার্থীনন, তার 
গ্রাম নির্বাচন কেন্দ্র হচ্ছে মরি 
জীবধরপুর। এস ইউ সি একথাও 
বলেনি যে, অঞ্চল প্রধান শ্রীহরিপদ 
ব্যানার্জী নিজেও এ গ্রাম নির্বাচন 
কেন্দ্রে প্রাথী এবং শ্রীমোহন মণ্ডল 
প্রাখী হলে তার অর্থাৎ শরব্যানান্দার 
পরাজয়ের সম্ভাবনা খুব বেশী ৷ স্বাভা- 


- বীরভূম জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে দই কগগ্রঙগ জনতা 
এগ ইউ সি নকশালত্রা জে 


নি পি এম 


বিকভাবেই তিনি শ্রীমণ্ডলের পদত্যাগ 
পত্র গ্রহণ করেননি কিন্তু বি ভি ও 
তার পদত্যাগপত্র পেশকেই ঘথেষ্ট 
বলে মনে করেছেন কারণ পঞ্চায়েতের 
ট্যাক্স কালেকটর সঠিক অর্থে সরকারী 
কর্মচারী নন এবং তিনি. সরকারী 
সার্ভিদ কণ্ডা্ট কলের আওতায় 
পড়েন না। তার কান্দ কমিশন 


ভিত্তিক এবং যে মুহূর্তে তিনি কাজে . 


ইস্তফা দ্বেবেন সেই মুহূর্ত থেকেই তা 
গৃহীত বলে গণ্য করা হবে । 


কিন্ত এস ইউ সি এক্ষেত্রে যে. 


ভূমিকাটি নিয়েছে তা আমার অভি- 
যোগ প্রমাণের পক্ষে সহায়ক ! মোহন 


২ মগুল ষে গ্রাম নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রার্থী 


সেই কেন্ত্রেরে কোন প্রার্থী কিংবা 
তাঁর ইলেকশন এক্েন্ট কিংবা! কোন 
প্রার্থীর প্রস্তাবক কিংবা কোন ভোটার 
কিন্ত শ্রীমণ্ডলের প্রার্থীপদ চ্যালেঞ্ 
করেননি । এটি চ্যালেপ্ করেছেন 
অন্ত এক কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী 
শ্রীরপ্তিত তেওয়ারী (দির গ্রাম পঞ্চা- 
বেত নির্বাচন কেন্দ্র) প্রীতেওয়ারীর 
বক্তব্য নিয়ে লড়াই করেছেম এস ইউ 
সির শ্রীমতী অনিতা মুখার্জী । 
অনিতা চিৎকার করে নাকি বলেছেন 
ঘে, সি পি'আই (এম) গত বিধান- 
সভা নির্বাচনে ১৭৭টি আমলেই 
রিগিং করে 'ভ্রিতেছে। শ্রীমতী 
মুখাঞ্চা নিজে না পেরে শেষ পর্যন্ত 
শ্রীহ্বনীতি চট্টরাজ্জকে ডেকে আনেন 
পারের কাণ্ডারী হিসেবে ৷ স্ুনীতি- 


' বাবু হালে পানি পাননি। 


স্থনীতিবাবুর বাড়ীতে (সিউড়ী) 
বসেই ওকে প্রশ্ন করেছিলাম, সি পি 
আই (এম) প্রশাসনের ওপর দলীয় 
প্রভাব বিস্তার করছে বলে তিনি মনে 
করেন কিনা । স্থ তি চট্টরাব্জ সরাঁ- 
সরি ভাবে এই অভিযোগ নাকচ করে 
দেন। তিনি বলেন যে, কোন কোন 
অফিসার এ দলকে খুশি করবার চেষ্টা! 
করলেও সেটাকে দ্দীয় প্রভাব 
বিস্তার বলে তিনি যনে কারন না। 
লাভপুর কেন্দ্রের বি ভি ওকে হুনীতি- 
বাবুবা ঘেরাও করেছিলেন ২১শে 
এপ্রিল । অভিযোগ, রিটানিং অফি- 
সার ও দিন বেলা ওটার সময় পি 
পি আই (এম)-এর একগুচ্ছ নহিনেশন 
' পেপার গ্রহণ করেছিলেন যদিও সময় 
ছিল বেলা ৩টা পর্বস্ত । এ সম্পর্কেও 
অমি জেল। ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জেল] 
পঞ্চায়েত অফিসারের সঙ্গে ধোগা- 
যোগ করে জেনেছি যে সংশ্লিষ্ট দপ্ত- 
রের গাফিলতির ফলেই এটা হয়েছে। 
সি পি আই এম হথাসময়েই ওগুলো 


[নয 
জমা দিয়েছিল । পঞ্চায়েত ইলেকশন 
রুলের ২২ (বি) ধান অন্মারে এ 
ধরনের ক্রটর ক্ষেত্রে রিটানিং অফি- 
সার কোন প্রার্থীর আবেদন পত্র 
বাতিল করতে পারেন না। স্থনীতি 
চট্টরাজজ কিন্তু অফিসারদের দোষী 
করেও জোর দ্বিয়েই বলেছেন যে 
এটাকে সি পি আই (এম) কর্তৃক প্রশা- 
সনের ওপর প্রভাব বিস্তার বলে তিনি 
মনে করেন না। তবে মজার কথ! 
এই যে, ২৬শে এপ্রিল স্থনীতি চট্ট- 
রাজ বিধানসভায় বলেছেন থে? কীর- 
ভূমে সি পি আই (এম) প্রশাসনের 
ওপর দলীয় প্রভাব বিস্তার করছে 
এবং নির্বাচনে তিনি রিগিংয়ের 
আশঙ্কা করছেন । অর্থাৎ কংগ্রেস 
এস ইউ সি-র একন্থর ! ইন্দিরা 
কংগ্রেসের সিউড়ী টাউন শাখার 
সভাপতি ডঃ উমাশঙ্কর সাহাও এক- 
একস্রেই কথা বলেছেন। কিন্তু, 
কথাপ্রসঙ্গে তারাই এই জেলাক্স 
আসল কংগ্রেস বলে তিনি দাবী 
করেছেন। স্বনীতিবাবুর মতে 
জেলায় এম ইউ মি কোন সমস্কা 
নয়, মূলশক্তি সিপি আই (এম) 
কিন্ত ডাঃ সাহার মতে 

(শেষাংশ ১*ম পৃঠায়) 


মালদায় এবার আমের 
ফলন নৈরাশ্যজনক 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


প্রাকৃতিক অস্থিরতার জন্ত মাল- 
দায় এবার আমের ফলন খুবই নৈরাশ্য- 
জনক বলে জেলার আম ব্যবসামীরা 
অভিমত প্রকাশ করেছেন । এদের 
হিসাব মতে গত বছর ২৪ লক্ষ টুকরী 
চালান গেছে। এ ছাড়া ছিল 
খুচরো! বিক্রী । এবার ফলনের 
পরিমাণ তার অর্ধেকও নয়। এই 
জেলায় ২০ হাজার হেক্টর অর্থাৎ দেড় 
লক্ষ বিঘা জমিতে আমের ফলন হয়। 
ইংলিশ-বাজার কোতোয়ালী অঞ্চলে 
শুধু আমের ফলন ছিল। ইংলিশ- 
বাজার থানার ৫৪ হাজ্জার বিঘা, 
কালিয়াচক থানার ২৪ হাজার বিঘা, 
রতুয়া থানার ২১ হাজার বিঘা এবং 
অন্যান্ত সব থানার প্রায় ৫* হাজ।র 
বিঘা জমিতে অ'মের ফলন হয় Sl 


উনিশ শতকে মালদ1 জেলা ছিল 


রেশমী শিল্পের প্রধান এলাকা । পলু 
পোকার মড়ক দেখা দেওয়ার এই 


শিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে যাবার পর . 


আমই জেলার প্রধান বাবসা হয়ে 


উাডায়। এই মরপ্তমে অজিত অর্থের 


ওপর কয়েক হাজার পরিবারের লম্বৎ- 
সরের খাওয়া পরা নির্ভরশীল । 
স্বভাবতই এবার আমের খারাপ 


ফলনের ফলে জেলা অর্থনীতির ওপর - 


প্রচণ্ড চাপ পড়বেষ্ঞবং কয়েক হাঙ্গার 
পরিবারও বিপর্যয়ের সন্মুখীন হবে । 


পক্ষ 


"॥ দশ ॥ নি 
বীরভুষ্ন 
(৯ম পৃষ্ঠার পর ) 


সি, পি, আই (এস) প্রধান এবং 
সংগঠিত শক্তি হলেও. এস, ইউ, সির 


শক্তিও কম নয়। তাছাড়া ইন্দিরা 


কংগ্রেসের ডঃ সাহার মুখে এস, ইউ, 
সির উচ্ছুসিত প্রশংসা আমার আশ- 
স্কাকেই সপ্রমাণিত করছে। 
কিন্ত এস, ইউ, দির অভিযোগ 
যে, সি, পি, আই (এম) ইন্দিরা 
' কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলি- 


য়েছে.। শ্রীন্থদীতি চট্ররাজ আমাকে . 


বলেছেন যে, এস, ইউ, সি তাদের 


সঙ্গে একটা সমঝোওতার প্রস্তাব - 
-নির্বাচন নিয়েই মতবিরোধ । রামপুর- 


করেছিল কিন্ত তার। তা প্রত্যাখ্যান 
করেছেন। . সবদিক বিচার করে 
আমি সম্পুর্ণ দায়িত্ব নিয়েই বলছি যে 
এই জেলায় সি, পি, আই (এস) কে 
ঘেন তেল প্রকারেণ পঞ্চায়েত নির্বা- 
চনে হারাবার জন্তু ছুই কংগ্রেস এবং 
জনতা দল (প্রফুল্পন্থী) এস, ইউ, সি 
ও সত্যনারায়ণপন্থী_ নকশালদের 


হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে-। * 


কলেজের ছাত্র নির্বাচনে ছাত্র পরি-. 


ষদের সঙ্গে আতাত করেছেন । গ্রামা- 
ঞ্কলেও তারা একই নীতি অনুসরণ 
স্করছেন ৷ এর! সংখ্যায় খুব কম প্রাণ 


দিয়েছে এবং সবাই নির্দল হিসেবে 


প্রতিদ্ষম্বিতা করছেন। অভিযোগ 
শুনেছি যে, নকশাল কর্মীর তাদের 
প্রতিযোগী কেন্দ্রে সি, পি, আই (এস) 
প্রার্থীদের . নানারকমভাবে শালা” 
চ্ছেন। দৃষ্টাস্তস্বন্প পিউড়ী ২ নং 
ব্লকের ( কোম! অঞ্চল ) চাতর! গ্রাম 
পঞ্চায়েতের কথা উল্লেখ কর] যায়। 
এখানে নকশালদের প্রার্থী হচ্ছেন 
কিষাণ চ্যাটাজঁর, দাদ! গ্রীকৌটাশ 


প্রকাশিত হুল 


চ্যাটার্জ। এখানে সি,পি,আই (এম) 
কমীঁদের শাসানো হয়েছে । এস, ইউ, 
সি এদের সঙ্গে সহযোগিতা “করছে । 
তুরকুনা মন্লিকপুর অঞ্চলে এস, ইউ, 
সি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট প্রার্থীদের 
ওপর হামলা করছে। 

বীরতূম জেলায় গ্রাম সভা নির্বা- 
চন কেন্দ্রের সংখ্যা ৯১৯, পঞ্চায়েত 
সমিতি ৪৩০ এবং ১৯টি ব্লক থেকে 
জেল! পরিষদ্ধে নির্বাচিত হবেন ৩৮ 
জন। জেলায় বামক্কন্ট শেষ পর্যস্ত- 
এঁক্যবন্ধ হয়েছেন । জেলায় বাম- 
ফ্রণ্টের শরিকদের মধ্যে যে মৃততেদ 


ছিল তা কিন্ত : আসন ভাগাভাগি 


নিয়ে নয়। কয়েকটি কেন্দ্রে প্রার্থী 


হাটের ফরোয়র্ড ব্লক নেতা প্রীশশাঙ্ক 
মণ্ডল এম, এল, এ অভিযোগ করলেন 

( ২৪শে এপ্রিল ) "যে, বিগত 
বিধানদভা ' নির্বাচনে তাদের 
যে বহিকহ্ষন্ধ গোষ্ঠী পায়রা! প্রতীক ' 
নিয়ে বামফ্রণ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী: 
দিয়েছিল তাদের অনেককে নাকি 
দি, পি, আই, (এম) প্রার্থী করছে । 
পক্ষান্তরে সি, পি, -আই (এম)-এর- 
অভিযোগ যে, এই ' দল থেকে বিতা- 
ভিত অনেককে ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী 
করছে। যেমন বোলপুর লাভপুর 
অঞ্চলের শাস্তি সরকার প্রমুখ কয়েক- 
জন শেষ পর্ঘস্ত এই বিরোধ শত- 
করা ৯৫টি ক্ষেত্রেই মিটে গেছে। 
২৭শে এপ্রিল সি, পি; আই (এম) 
এর বোলপুর অফিসে বামক্রণ্টের সভা! 
ছিল বোলপুরের আসন নিয়ে। আর 
এস, পির শ্ীতারাপদ ঘোষ এবং _ 
প্রতপন হোড়ও উপস্থিত ছিলেন। 
গ্রদাত্বিক রায় ছাড়া ফরোয়ার্ড রকের 
স্থানীয় গ্রতিনিধিও ছিলেন। সি, 
পি, আই (এম) নেতা শ্রীঅরুণ চৌধুরী 


,...,. প্রকাশিত হল: 


জনন্তো 


জ্যোতি বহু 


শুই একজন রা্খনৈতিক নেতার জীবনী নম, এতে আছে বিগত চার 
দশকের গণ আন্দোলনের ইতিহাস। জননেতা জ্যোতি বন্ু এমনই 
এক ব্যক্তিত্ব ধার কর্মধারার সঙ্গেই মিশে আছে আইনসভা, আদালত, 
ূ গণ-আন্দোলন, সংস্কৃতি, জাতীয় সমস্তা এমন কি বিশ্বরাজ্জনীতির নানা 
{ প্রশ্ন । নিকট অতীত আর নিকটতম বর্তমানকে জানতে হলে__ 
1, অসংখ্য ছবি ও তথ্যে ভরপুর 


স্বাধীন রায়ের লেশ! এইব্ই অব পাঠা 
| মুল্য_৩'০০ টাক] \ ও 


Li * প্ৰাধিস্থান 


পূর্বাচল প্রকাশনী. 
২৬, পটলডভাঙ্ল! ট্্রীট 
কলি-৯ 


. নিত্যানন্দ মহাপাত্র 
৬২, মহাত্মা গান্ধী রোড 

| (কলেজ স্ট্রীট ) 
| কলি-৯ 


ছাড়া পার্টির স্থানীয় নেতা অধ্যাপক 
প্রশ্বাস্ত যুখাজ্ও উপস্থিত ছিলেন । 
এখানেও বিরোধ শেষ পর্যস্ত মিটে 
গেছে বলে শুনেছি । এদিন সকালে 
মন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল এবং শরদীশ 
রায় গেলেন, নলহাটিতে। আগের 
দিন সিউরী সি, পি. আই (এম) 


অফিসে অনুষ্ঠিত ১৬ ঘণ্টা ব্যাপী 
জেলার বামক্রণ্টের বৈঠকে প্রায় সম- 
.শ্তাই সিটে গেছে। ৰ 


আমার বিস্তীর্ণ গ্রাম পরিক্রমায় 
একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে, 
এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই জেলায় 
বামফ্রন্টের শরিক দলগুলো বেশ কিছু 
মহিলা প্রার্থী দিয়েছেন । জেলা 
পরিষদে মযুরেশ্বর রক ২, ছুবরাজপুর, 
সিউড়ী'ব্লক ২ এবং সীইধিয়া থেকে 
সি, পি, আই (এম)-এর প্রার্থী হয়ে- 
ছেন যথাক্রমে শ্রীমতী তৃপ্তি শীল, 
প্রমতী ছুলু মজুমদার, প্রীমতী রাধা- 


রাণী সাহা এবং শ্রীমতী পারুল বর্মণ । 


শ্রীমতী দুলু মজুমদার নার্প এবং বাকী 
৩জন শিক্ষিকা। নাহুর থানার 
চারকোল গ্রাম পঞ্চায়েতে আর, এস, 
পি-র উ্রমতী ছায়ারাণী দে প্রার্থী । 


ইনি একজন প্রাথমিক শিক্ষিকা । 
সাকিলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ফরোয়ার্ড 
ব্লকের প্রাথা আছেন শ্রীমতী প্রসাদী 


সাহা। ইনি রামপুরহাট কলেজেয় : 


ছাত্রী 1 'পি, পি, আই (এস)-এর 
পক্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণ ক্ষেত মজুর 
এবার প্রার্থী করা হয়েছে যেমন 
দক্ষিণ মযুরেশ্বর গ্রামসভ! ৷ এখানে 
ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন 
বর্তমান অঞ্চল প্রধান এবং ১০০ 
.বিঘার ওপর জমি এবং ২টি হাস্কিং 
মিলের মালিক শ্রীধ্বজাধারী গড়াই । 
শ্রীগড়াইর চাল ডালের বিরাট পাই- 


কারী ব্যবসাও আছে । এহেন শক্তি-. 


শালী (আধিক কোৌলিন্তের বলে ) 
প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করবেন সি, 
পি, আই. (এম), প্রার্থী খেতমজুর 
শ্ীজয়নাল সেখ । বয়স প্রায় ৫৫ 
বছর ।. ময়ুরেশ্বর 
বদ্ধিষু। এবং প্রাচীন । লোকদংখ্য! 
৮ হাজারেরও বেশী । এই গ্রাম ৪টি 
গ্রাম সভায় বিভক্ত । দক্ষিণ, পশ্চিম, 
মধ্য এবং 


ঘ্বিয়ে চলে গেছে সিউড়ী রামপুরহাট 
পীচের রাস্তা কিন্ত গ্রামের ভেতরে 
রাস্তঘোটের অবস্থা খুধই শোচনীয় । 


গ্রামবাসী অধিকাংশই গরীব | এখা- - 
নের অন্ত গ্রাম সভা কেন্ত্রেও নাজির ' 


আহম্ম, অশোরু "রায় প্রমুখ খেত, 
মজুররা সি, পি, (এম)-এর প্রার্থা 
হয়েছেন । নাজির +লড়াকু ছেলে, 
জেলেও গেছে । ফরোয়ার্ড ব্লক এবং 
আর এস পিও তাদের প্রার্থী তালি- 
কায় থেতমজুর কিছু কিছু রেখেছে। 
বীরভূম জেলারটুগ্রামাঞ্চলে সম্প্রতি- 


তম খানকাট। আন্দোলনের ফলে - 
সনি, পি, আঁই (এম) বিত্বহীনদের - 


মনে একটা স্থায়ী আমন করে নিতে 
পেরেছে বলে মনে হুল। এট। 


“|. গোটা জেলাতেই দ্বেখেছি। সন্দেহ 


নেই, গ্রামের কায়েমী শ্বার্থও তাদের 
আবহমান কালের অধিকার সহজে 
ছেড়ে দ্বেবেনা। 


বাঙলা ছোট গণ্প 
(এম পৃষ্ঠার পর ) 


4 ছোটগল্পের রাজ্যে সুবোধ ঘোষের 
আবির্ভাব রাজবহুন্নতধ্বনি সহযোগে । 
ভাবতে আশ্চর্য লাগে স্থবোধ ঘোষ 
ছোটগল্পের ভিন্নতর ত্বাদ আনলেন । 
ধনতঙ্ব ও বুর্জোয়া সমাজ বিন্যাসের 
জটিলতার শিকার মাহ্থষগুলোর 
চিত্রণ শ্রেণীন্বের ছঃসাহসে মূর্ত হয়ে, 
উঠল তার লেখায়। রস্তরামের' 
কুঠায়’ কিংবা ‘ফসিলের’ গল্পগুলি 
তার নির্মম উদাহরণ। 

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প বিচিত্র 
অর্কেষ্টার মতো সোচ্চার হয়ে উঠল । 
অসংখ্য ছোট-বড়-মাঝারি লেখকের 
্িকর্ষে উদ্ভাসিত হল| বিভূতি- 


ভূষণের গ্রামজীবনের ঘরোয়া! ' রূপ ও - 


নিসর্গশ্রীতি, বিভূতিভূষণ মুখো- 
পাধ্যায়ের কখনো হাস্যরস কখনো 
খতুপ্রকৃতির সঙ্গতে সিষ্ঠ গন্পগুলি 


_পন্মের মতো ীশ্বর্য মেলে এরল। 


শরবিন্দু এলেন- এঁতিহাসিক রোমান্স 
ও গোয়েন্দা কাহিনী নিয়ে | শিবরাম* 
চক্রবর্তার লঘু হান্তরম পরশুরামের 
মতো তির্ষক ন] হলেও পান্ঞ 
ভরপূর। |. | 
ইতিমধ্যে দেশের আকাশে বিভিন্ন 
ঘূর্ণাবর্তে আলোড়ন দেখা দিয়েছে। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুক্ষের আগুন সাগর 


পেরিয়েও এ দেশে লেলিহান হয়ে - 


জলে উঠেছে । . 
জাতীয় কংগ্রেস বৃহত্তর পার্টি 


দশি ॥ শুক্রবার, ৫ই মে, ১৯৭৮." 
অরণি, পরিচয়, অগ্রণী, 
সাহিত্য ও দৈনিক 
কেন্দ্র করে এই প্রগতিশীল 
অব্যাহত রইল। 

বিয়ালিশের জনজাগরণ, ছুতিক্ষের 
বীভৎসা, যুদ্ধের ক্ষুধার মধ্যে এই. 
” সমাজ সচেতন গল্পলেখকেরা তাদের 
সাহিত্যের রসদ জোগাড় করে 
নিলেন । বাফল-ওয়ালের অন্ধকারে 
গোর] সৈক্তের নারীধর্ষণ, বেপরোয়া 
গতি মিলিটারী ট্রাকে নিশিষ্ট দেহ,. 






সযাজজীবনের এক কদর্যমৃত্তি 
এই দুঃসযয়ের ভয়ংক্র আকুতি 
বন্ধ করলেন প্রগতিশীল লেখকেরা ৮ 
এ'রা অনেকেই সাম্যবাদী অথবন 
সাম্যবাদী দর্শনে বিশ্বাসী । 
যুদ্ধ ও প্রাক্-্বাধীনতা পট এই 
লেখকদের জীবস্ত লেখনীতে ইতিহাস 
হয়ে আছে। | 
এবং অতীব দুঃখের বিষয় লেখক ” 
সমাজে তখন বৃহত্তর আস্তর্াতিকত! 
বোধের অপেক্ষা সংকীর্ণ রাজনীতি- 
বুদ্ধি বড় হয়ে উঠেছিল । সাম্যবাদের 
, ধুয়ো তুলে প্রবীণ লেখকেরা আড়ালে 
সরে গিয়ে তথাকথিত বিশুদ্ধ সাহি- 
ত্যের চর্চা করছিলেন.” সাম্যবাদের_ 
সংক্রামণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে 
গিয়ে স্বদেশের প্রতি যথোচিত কর্তব্য 
পালন করেন-নি। < 
স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই 
. লেখকদের যেন স্পষ্টত ছুটে শিবির 





বিরাট 'গ্রাম। - 


| উত্তরপূর্ব । গ্রামে, 
বিজ্লীবাতি] আছে । গ্রামের মধ্য . 


হিসেবে এ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গড়ে উঠল। একদল মার্কসীয় দর্শ- 
গ্রহণ করেছে। গান্ধীজী স্বায়ত্- নের জের টেনে এঁগিয়ে এলেন 


শাসনের বিনিময়ে যুদ্ধে সক্রিয় সমর্থ শীপেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ 


. নের আওয়াজ তুললেন । বিয্াজিশের রায় এবং পরে মিছির সেন. চিত 
- র্ক্ষরা দিনগুলি বাংলার দুতিক্ষ ঘোষাল প্রমুখ শক্তিশার্লী লেখকেরা । 


নিশ্চিন্ত জীবনের স্বপ্নকে উড়িয়ে নিয়ে অক্কদিকে সমাজের প্রতি কর্তব্য 


গেল।' এ ভুলে একদল ব্যক্তিত্ববাদী রীতিসর্বস্ব 
কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি লেখকের1। খাদের মধ্যমণি জ্যোডি- 
আন্তর্জাতিক পার্টি-_সায্যবাদী পার্টি রিজ্্র নন্দী এবং বিমল কর প্রমুখ ৷ 
জোরদার হয়ে উঠেছে। তাদের আজো পর্যন্ত সাহিত্যের সং 
ফ্যাসিবিরোধী সংঘ পরবর্তীকালে এই ছুটো ধারা অব্যাহত রয়েছে |, 
প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে রূপাস্ত- এবং শ্রেনীবিতক্ত সমাজে পরম্পর 
গলিত হন। শক্তিশালী লেখকেরা বিরোধী এই ছুই ধারাই প্রবাহিত 
এই পতাকাতজে সামিল. হলেন। হবে। যতদিন না শোষণদুক্ত সমাজ 
তারাশঙ্কর, মাণিক, সুবোধ ঘোষ। প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে 
অবশ্ত তারাশঙ্কর ও স্থবোধ ঘোষ আমাদের প্রগতিশীল সাহিত্য 
সাম্যবাদ সন্দিহান হয়ে গান্ধীবাদে শিবিরের লেখক্রো. ক্রমশ জোরদার 
আশ্রয় নিলেন। তারাশঙ্কর সাম্য- হচ্ছেন। বয়স্ক কৃষ্ণ চক্রবর্তী তো 
বাদ বিরোধী কোনো কাহিনী লিখ আছেনই, আছেন রামশঙ্কর চৌধুরী 


লেন ন! বটে, স্থবোধ ঘোষ লিখলেন _' 
্‌ কালিদাস রক্ষিত, শংক 
“ভিলাগ্ুলি”। .এই প্রগতি আন্দো- বজ বয় 


লনের পুরোধা হিসেবে আমরা দেখ- মিত্র, দেবদত্ত রায়, ছবি' বহু, তপো- 
লাম মাণিক-বন্োপাধ্যায়কে ৷ বিজয় ঘোষের মতো লেখকের1।-এই 
এলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল প্রগতি শিবিরের লেখকেরা যদি সংঘ- 
ভ্বানা, নরেঙ্্রনাথ মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, বদ্ধ হন তাহলে আমার বিখাল 
ননী তৌমিক, সমরেশ বন্ধ, আশীষ তার! প্রতিক্রিয়ার . টা 
বর্ষ, লেখা সান্তাল প্রমুখ। দাগতে পারবেন।' ॥ 


দপণি ॥ শুক্রবার, ৫ই মে, ১৯৭৮ 






য়কর বিভাগে চতুর্থ শ্রেণীর 
হ্চারী ইউনিয়নের সি পি আ্রাই 


নেতৃত্বের জালিয়াতি 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


আয়কর বিভাগের চতুর্থশ্রেণীর 
কর্মচারীদের ৩৯ ও ৪০ তম বার্ধক 
সম্মেলন ও কার্ধনির্বাহক সমিতির 
নির্বাচন নিয়ে সিপি আই পরি- 
ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ যে 
অবলম্বন করেছেন তা কার্যতঃ 
জালিয়াতি ছাড়! কিছুই নয় 
জালিয়াতির ওপরে গণতন্ত্রের মুখোশ 
পরাবার জন্ত এই নেতৃবৃন্দ কিছুকাল 
আগে গশঅবস্থানের কর্মস্থচী গ্রহণ 
করেন । আর ১৭ই এপ্রিল রাতের 
অন্ধকারে সিধেল চোরের মত চুপি- 
সারে গত ২৮শে এপ্রিল সম্মেলন ও 
নির্বাচনের নামে প্রহসন অমুষ্ঠানের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই মোতা- 
বেক ১৮ই এপ্রিল মনোনয়ন পত্র 
দাখিলের শেষ ভারিখ বলে এক 
ঘোষণাপত্র বিতরণ করা হয়। বক্তব্য 
হল সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার কমি- 
টির আছে, -কিন্তু তা সর্বসম্মতিক্রমে 
হওয়াই বাধ্যতামূলক । এবং এটাও 
ঠিক, নির্বাচন প্রার্থীদের প্রস্তুতি 
নেবার জন্য পধাপ্ত সময় দেবার 
আইন লিখিতভাবে আছে। সেটাই 
হুল প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি । 
সি পি আই প্রভাবিত নেতৃবৃন্দ 
ঘোষণা পত্রের*এমন আর এক জালি- 


হাতির প্রমাণ রাখেন যা সত্যিই নিন্দ- 
নীয়। হাতে লেখা গোটাকতক 
রাজনীতি 
(২য় পৃষ্ঠার পর) . 


চণ্ডিগড় সভায় ভোটাতুটির ফলা- 
ফল যাই হোক, ধিনিই মুখ্যমন্ত্রী 
“হোন, ভার পক্ষে সুস্থ স্থায়ী ও নিরু- 
পদ্রব প্রশাসন বিধান কয়া যে অত্যন্ত 
কঠিন হবে তা সহজেই অঙ্গমান করা! 
যায়। অর্থাৎ ঘেবীলাল জিতলেও 
বিকুদ্ধবাদীরা। তাকে ক্রমাগত বেগ 
দিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলবেন। আর 
দেবীলালকে যদি পরাজয় মাথা 
পেতে নিতে হয়, ভবে তিনি কি সে 
অপমানের শোধ তোলার জন্য আহার 
নিপা ত্যাগ করে নতুন করে নতুন 
মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ঘোট পাঁকাবেন ? 
তাছাড়া হরিয়ানায় ঘদি বিরুদ্ধ 
পক্ষ জয়লাভ করে তবে তা উত্তর- 
প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, বিষ 
প্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে বিত্ব্যবু 
-গোষ্ঠীকেও কি ক্ষমতাসীন গোষ্জীর 
বিরুদ্ধে তাদের “পৃবিত্র* সংগ্রামে 
প্রেরণা ও উৎসাহ যোগাবে না? 


ঘোষণাপত্র বিতরণ করার সময় দেখা 
ধায় যে, ১৭ই এপ্রিল রাতে নির্বাচন 
অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও 
ঘোষণা পত্রে তারিখ লেখা হয় ১*ই 
এপ্রিল । অন্যতম মারাত্মক ব্যাপার 
হল নিজেদের অঙ্গত ভূত্যদের ছাড়া 


* আর যে সমস্ত মনোনয়র্ন পত্র দাখিল 


করা হয়, তার সবগুজোই বাতিল 
হয়ে ধায় । আর একটি ঘটনা হল 
ইউনিয়ন অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে 


নেতৃবৃন্দ আলাপ-আলোচনার সমস্ত 
পথ বন্ধ করে দিয়েছেন! ৩1৪ বছর 
হল বহু কর্মচারীকে সদস্য পদ ছেওয়া 
হচ্ছে না। কারণ তারা আদৌ 
নেতাদের বশংবদ নয়। এই সমস্ত 
ঘটনা থেকে তাদের উদ্দেন্ত যে অসৎ 
একথা! পরিষ্কার বোঝা যায় | অর্থাৎ 
একাস্ত গুপগ্রাহী কিছু লোকজন নিয়ে 
অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইউনিয়ন পুন- 
বায় কজা করা ও একচেটিয়া আধি- 
পত্য চালিয়ে যাওয়া । কিন্ত গত 
২৮শে এপ্রিল অর্থাৎ নির্বাচন ও 
সম্মেলন অনুষ্টিত হবার দিন সমস্ত 
শ্রেণীর কর্মচারী নেতৃত্বের এই জালি- 
ফ্লাতির বিরুদ্ধে এক তুমূল জঙ্গী 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ও শপথ গ্রহণ 
করেন যে, যেভাবেই হোক এই 
জালিয়াতিকে রুখতে হবে। 


প্রফুল্ল দেন 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁরই একাস্ত অমু- 
গত সংসদ সদস্য অশোকরুষ্ণ দত্ত ৷ 
তার সঙ্গে আছেন সংসদ সদস্য রাজ- 
কৃষ্ণ দা ও কাজেম আলি মির্জী। 
সংসদ সদস্য অশোঁককষ্ণ দত 
প্রফুলপবাবুর অত্যস্ত ঘনিষ্ঠ এবং তার 
প্রতি প্রক্নু্পবাবুর দূর্বলতা রাজনৈতিক 
মহলের প্রায় প্রত্যেকেরই জানা । 
অশোকবাবু এই মুহূর্তে জনতা পার্ট 
থেকে পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে 
পরপ্তত নন। কারণ অশোকবাবু তার 
জীবনের মধ্যান্নে রাজনৈতিক বান- 
প্রস্থ যেতে চান না। কিন্ত প্রফুল্পবাবু 
জনতা পার্টি থেকে চলে গেলে তার 


. পক্ষে জনতা পার্টিতে থাকা শোভন 


জনতা নেতাদের গোপন বৈঠক 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


একট] হবে না বলে চন্দ্রশেখর মনে 
করেন। সেক্ষেত্রে :কংগ্রেসের সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখা 
যাবে |, 

প্রধানমন্ত্রী কিন্তু চন্দ্রশেখরের সঙ্গে 
একমত হয়ে চরণ সিংয়ের গুরুত্ব 
খাটে করে দেখতে রাজী নন | অবস্ত 
প্রধানমন্ত্রী মনে করেন না যে, এই 
মুহূর্তে চরণ সিং দলের সঙ্গে সম্পর্ক 
ছিন্ন করবেন। ভবে জোড়াতালি 
দিয়ে যে বেশী দিন চলবে না এ 
ব্যাপারেও-তিনি স্থির নিশ্চিজ। 

এই বৈঠকে অটলবিহারী বাজ- 
পেয়ী কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
মগ্তরিসভা টিকিয়ে রাখার বিরোধিতা 
করে বলেন, আমাদের চেষ্টা করতে 
হবে এ দলের এম পিদের জনতা 
পার্টিতে ঘোগ দেওয়ার জন্য । বান্- 
পেয়ী মনে করেন চ্যবন পরিচালিত 
কংগ্রেস তার নিজের অস্তিত্ব বজায় 
রাখতে পারবে না। সেক্ষেত্রে 
ওদের এম পিছের পক্ষে হয় ইন্দিরার 
দলে অথবা জনতা পার্টিতে যোগ 
দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। 
তাই বাজপেক়ী চাইছেন ইন্দিরা 
বিরোধী কংগ্রেস এম পিদের জনতা 
দলে যোগ দেওয়ার জনম্ক আহ্বান 
জানানো হোক । 

জনতা পার্টির অন্যতম সম্পাদক 
মধু লিমায়েও বৈঠকে বাজ্ধপেয়ীর 
বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেন, “হে 
তাবে দ্বল চলছে তাতে বেশী দিন 
দলীয় এক্য টিকিয়ে রাখা যাবে না। 
আমর! অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে 
ক্ষমতায় এসেছিলাম । সেই প্রতি- 
শ্রুতি পূরণ করতে ন। পারলে জনগণ 
আমাদের পরিত্যাগ করবে। জনতা! 
সরকারের পতন ঘটলে তার বিকল্প 
ভারতবর্সের পক্ষে ভয়ঙ্কর । তাই যে 


কোন যৃন্যেই দলের শক্তি বৃদ্ধি 
করতে হবে ।” 

মধু লিমায়ে ইন্দির! গান্ধীর ক্রম- 
বর্ধমান প্রভাবের কথা উল্লেখ 
করে অবিলম্বে জনকল্যাপযূলক কাজে 
সরকারকে মনোযোগী হতে বলেন। 

জগজীবন রাম বলেন, ঘেভাবে 
দলের প্রবীণ নেভাদের বিরুদ্ধে চরণ 
সিং এবং তার সমর্থকর! প্রচার প্রপা- 
গাণ্ডায় নেমেছেন তাতে দলের ভাব- 
যুতি নষ্ট হচ্ছে। এজিনিস বদ্ধ না 
হলে আমাকে বিকল্প ব্যবস্থার কথা 
চিস্তা করতে হবে| জগজীবনবাবু 
বলেন চরণ সিং এবং দলের বিশৃঙ্খলা 
স্ট্টিকারী শক্তিগুলোর কাছে কোন 
অবস্থাতেই নতি শ্বীকার করা উচিত 
হবে না। এদের বাদ দিলে, যদি 
সরকার গরিষ্ঠতা হারায় সেক্ষেত্রে কং- 
গ্রেসের সহযোগিতা পুরোপুরি পাওয়া 
বাবে বলে তিনি সবাইকে আশ্বস্ত 
করেন। জগজীবনবাবু তার সঙ্গে 
সম্প্রতি কিছু নেতার আলোচনার 
বিষয়বন্ত জানিয়ে বলেন মে, তারাও 
ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমতা থেকে দূরে 
রাখতে বদ্ধপরিকর । এবং বিন শর্তে 
কংগ্রেনী নেতার! জনতা সরকারকে 
সমর্থন করবেন বলে আশ্বাস দিয়ে- 
ছেন। 

সঙ্কট অবধারিত একথা সকলেই 
স্বীকার করেন। তবে কিভাবে এই 
সঙ্কট এগিয়ে আসবে এবং কিভাবে 
তার মোকাবিল! করা হবে বৈঠকে 
উপস্থিত জনতা নেতারা সে বিষয়ে 
একমত হতে পারেন নি। তবে 
বিকল্প অবস্থা নিয়ে জল্পনা কল্পনা 


চলছে । 
ং 


নয়। এই অবস্থায় অশোকবাবু 
অনেক চেষ্টা করেও 
বোঝাতে পারেন নি। ভাই অশোঁক- 
বাবু প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই- 
মের সজে দেখা করে তাকে প্রফুল্প- 
বাবুকে দলে ফিরিয়ে আনার জন্ত 
চেষ্টা করতে অস্থরোধ করেছেন । 
মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে 
আলোচন! করার সময় অশোকবাবুর 
সঙ্গে ছিলেন লোকসভা! সদস্য রাঁজ- 
কষ দা,কাজেম আলিমীর্জা। আলোঁ- 
চনার সময় কি পরিস্থিতিতে প্রফুল্প- 
বাবু পদত্যাগ করলেন তা অশোক- 
বাবু খোলাখুলি বলেন। অশোকবাবু 
দলের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখরের 
রাজ্যের ব্যাপারে অশোভন হস্ত- 
ক্ষেপের সমালোচনা করে চন্রশেখরের 


বলেন, “আপনি কলকাতায় গিয়ে 
প্রফুল্পবাবুকে বলবেন আমি ওর সঙ্গে 
দেখা করতে খুবই আগ্রহী, এখানে 
আমি কাজে ব্যস্ত, তাই কলকাতায় 
যেতে পারছি না, প্রফুল্পবাবু এলে 
আমি সুখী হব 1” 

অশোককৃষ্ণ দন্ত সহ পাচঙ্জন 
লোকসভা সদস্য প্রফুল্পবাবুর সঙ্গে 
দেখা করে দিল্লীর বর্তমান রাঁজ- 
নৈতিক পরিস্থিতি কি তা 
ব্যাখ্যা করেন এবং তাকে প্রধানমন্ত্রী 
যোরারঙ্গী দ্রেশাইয়ের দিল্লীতে ঘাও- 
যার বিশেষ অনুরোধের কথা 
জানান। 

মোরারজী দেশাইয়ের ঘনিষ্ঠ 
মহ থেকে জানা গেছে ঘে, তিনি 
প্রফুলবাবুকে এখনই দূল ন! ছাড়তে 
অন্থরোধ করবেন। কারণ জনতা 
পার্টিতে যে কোন মুহূর্তে গুরুতর 
সঙ্কট দেখা দিতে পাঁরে। সে অব- 


॥ এগারো | 


স্থায় মন্ত্রিসভাতেও সঙ্কট দেখা দিতে 
পারে। তাই মোরারজী দেশাই 
বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটে প্রচুর 
বাবুকে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে 
অহ্থরেধে করবেন। 
ঢু জগজীবন রাম কলকাতায় এসে 
প্রসু্বাবুর সঙ্গে দেখা করে ডাকে 
অনুরোধ করেন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন 
করতে । জগজীবন রাম প্রস্তাব দেন 
দিল্লীতে মোরারজী দেশাইয়ের উপ- 
স্থিতিতে চজশেখরের স্ঙে এক 
বৈঠকে বসতে ৷ এই বৈঠকে জগ- 
জীবন রামও থাকবেন বলে জানান । 
কলকাতায় আসার আগে শীরামের 
সঙ্গে অশোক দত্ত দিরীতে বেশ 
কিছু্ণ কথা হয়। 

অশোক দত্ত কলকাতায় প্র" 
বাবুর সঙ্গে কথা বলে আবার দিল্লীতে 
গেছেন। অশোকবাবু দিল্লীতে বিজু 
পট্টনায়ক, কেন্দ্রীক মন্ত্রী সেকেন্দর 
বখত, রবীন্দ্র ভার্মা প্রমুখ নেতাদের 
সঙ্গে কথা বলছেন যাতে তারা 
প্রফুলবাবুকে তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে 
আসতে তাদের প্রভাব খাটান । 

ফুলসবাবু “না” বললেও নেপথ্য 
ঘটনার পাকে চক্রে তাঁকে হয়ত 
আবার সিদ্ধান্ত বদল করতে হতে 
পারে বলে রাজনৈতিক মহল মনে 
করছেন । 

যুব উৎসব 
( ১ম পৃষ্ঠার পর) 


অর্থাৎ তৃতীস্ব বিশ্বযুদ্ধের ঘে সম্ভাবনা 
আজও বিস্তমান তার প্রত্যেকটি 
উদ্ভোগকে ধ্বংস করতে হবে ।” 
অনুষ্ঠানের অন্ততম অতিথি 
ভারতে কিউবার দূতালয়ের মুখ্য 


সচিব মিঃ এনরিক জিয়াম বলেন, 


“কিউবায় আগামী ১১ মে বিশ্ব যুব 
উৎসব উপলক্ষে ভারতের, বিশেষ 
করে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের 
আমরা শুধুম্যত্র প্রতিনিধি হিসেবেই 
পণ্য করব না, আমরা তাদের সাআাজ্য- 
বাদ বিরোধী সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ সৈনিক- 
দের অন্যতম বলে সম্র্ধন] জানাবো ।” 

তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী ও 
জাতীয় যুব উৎসবের সম্পাদক শীবুদ্ধ- 
দেব ভট্টাচার্য বলেন, ““সাজাজ্য- 
গড়ে তোলা আমাদের আড়াইশে। 
বছরের অগ্যাস। আর আজকের 
উৎসব পু'জিবাদী ও পাত্রাজ্যবাদী 
সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক"*চ্যাতলগ্ন, তার 
বিরুদ্ধে জ্োহার্দ ঘোষণা । অর্থাৎ*এ 
উৎসব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই 
থেকে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় ।” 

উত্সবের অন্ততম আকর্ষণীয় 
বিষয় ছিল আতসবাঁজীর রোশনাই, 
গণ-সংগীত, লোকসংগীত ইত্যাছি 
যার মধ্য দিয়ে অষ্ঠান পর্ব জমজমাট 
হয়ে উঠেছিল । - 


* Regd. No. WBICC32 


নকশানছের সভায় জেযোতিব রস 


ও গি'পি আই এমের মুগুপাত 
(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


গত ২২শে এপ্রিল সি, পি, আই 
(এম-এল) দলের নবম প্রতিষ্ঠা বাধিকী 
উপলক্ষে সত্যনারায়ণ সিং পন্থীর। 
শহীদ মিনারে এক কেন্দ্রীয় সমাবেশের 
আয়োজন করে। এই সভায় কয়েক 
হানার জনসমাবেশ হয়েছিল। 
গোপীব্ল্লভপুর, বোলপুব, নদীয়া, 


ছগলী প্রভৃতি এলাকা! থেকে কয়েকটা. 


'মিছিল আমে। . 

শ্রধোকন মজুমদার এই সভায় 
সভাপতিত্ব করেন। প্রধান বক্তা 
হিসেবে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির 
সাধারণ সম্পাদক প্রীসত্যনারায়ণ সিং 
দীর্ঘ প্রায় দেড় ঘণ্ট। ধরে হিন্দীতে 
ভাষণ দেন। শতকরা পচানবব,ই 
জন শ্রোতা হিন্দী না বোঝার জন্ত 
অস্বস্তি বোধ করেন। শ্রীসিং জেনি- 
নের জন্মদিনে অনুষ্ঠিত এই সভায় 
তিনবার জেনিনের নাম উচ্চারণ 
করেন, কিন্ত জ্যোতি বস্থ চক্রের কথা 
অন্ততঃ তেইশ বার বলেন। অনে- 
কের মতে কেন্ত্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের 
নির্দেশেই শ্রীসিং জ্যোতি বস্থ চক্তকে 
প্রধান শক্ত তথা আক্রমণের কেন্দ্র- 
বিন্দু করেন । নতুবা প্রায় প্রতিদিন 
প্রতিটি জায়গায় জনতা সরকার 
শ্রমিক-হরিঙন-আদিবাসীদের উপর 
নারকীয় অত্যাচার করা এবং 
পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনে 
বাসজ্রপ্টের রাজত্বে একটাও গুলী না 
চল] সত্বেও সভ্যনারায়ণ সিং জ্যোতি 
বন্থুর বিরুদ্ধে বিষোদপার করলেন 
কেন? আবার সি, পি, এমের সঙ্গে 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে সমঝোতা করার 


৬ ৮ বছরের তিহ্বাহী চিরনবীন_ 


১৩৮৫-তে - 


জন্ত কৌশিক ব্যানাজীঁ- কা 
সান্তাল, জঙ্গল সাঁওতাল ও অসীম 
চ্যাটাজীর তীব্র নিন্দা করেন । 

&সস্তোষ রাণা বলেন বহরম- 
পুর স্পেশাল জেলে রোগাক্রান্ত 
হয়ে মৃত কৃষক কর্মী শ্রীহূর্গী, বানকের 
মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বামক্রষ্ট সরকারও 
সিদ্ধার্থ রায় সরকারের মত বন্দী- 

শালায় রাজনৈতিক কর্মীর মৃত্যুর 
জন্য দোষী হলেন ।' 

বিভিন্ন রাজ্য থেকে. একজন-বক্তা 
রেখে ও তাদের পরিচিতি হিসেবে 
সেই রাজ্যের নাম করে সি, পি, 
আই (এম-এল) বোঝাতে চেয়েছে যে 
তারা সর্বভারতীয় ঘল । আর প্রত্যেক 


বক্তার বক্তৃতার মুল স্থুরই হচ্ছে অন্ধ ' 


সি,পি, এম বিরোধিতা । জম্মু ও 
কাশ্মীরের প্রতিনিধি শ্রীপি, সি, লাল 
শেঠী লাফিয়ে লাফিয়ে বন্ৃতায় 
জ্যোতি বস্তুর মুণ্ডপাত করেন । . 

সভাপতির ভাষণে শ্রীখোকন 
মজুমদার রাজনীতির প্রশ্নে জঙ্গল 
স্লাওভাল অপীম চ্যাটাজীঁকে চ্যালেঞ্জ 
জানান। সভাপতির ভাষণে ইন্দিরা 
কংগ্রেস, জনতা কেউ নয়, কা 
সান্তাল অন্গরাগীরাই আক্রমণের 
কেজ্জবিন্বু হয়ে দাড়ান । জ্ঞাতি শক্ত 
যে বড় শক্ত । 

“একদিন পর এস, ইউ, সি-র 
সভাতেও প্রীনীহার মুখা্জ দীর্ঘ সময় 
ধরে সি, পি, এমের বিরুদ্ধে বিযোদ- 
গার করেন। কংগ্রেস জনতা৷ পাটি 
এরকম বন্ধুদের পেয়ে নিশ্চয়ই আন- 


ম্বিত হয়েছে । 





নিবেদিত 


- অপেরা জি 


সমীর মজুমদার-_-রচিত ও পরিচালিত 

| ভালবাসা কি বন্দী থাকে সিছুরের কৌটোয়। মর্যাদার যুদ্ধে 
বিদায় দিয়েছি ছেলেকে, স্বামীকে---সংগ্রাম ছিনিয়ে নিয়েছে' আমার 
সুখ কিন্তু ফিরিয়ে দিয়েছে শীস্তি__সে শাস্তি স্বাধীনতার, মর্ধাদার.... 





_হুর- প্রশান্ত ভট্টাচার্য (বড়) 





সগৌরবে ঝুমুর চলছে চলবে 


Phone : 24-4232 


কল হি সি ক 
এ ই RD তাত ও ৮ ee 





শত লী পাটি ও পাপী ত ত 
< স্‌ 


২২শে এপ্রিল সি পি আই ( এম-এল )-এর সভায় সত্যনারায়ণ সিং 


বক্তৃতা করছেন: 


ছবি: হিমাঙ্রী গাঙ্গুলী. 


নকশান্বীছের সভায় মারপিত 


বিক্ষোভ পাল্টা গ্লোগান লিফলেট 
"_ (দর্পণের প্রতিনিধি) 


২২শে এপ্রিল ময়দানে সি পি 


-আই (এম-এল) দলের সমাবেশ । 
বিকাল সাড়ে চারটা হবে! কাশ্মী- 


রের নকশাল ' নেতা কে, ডি শেঠী 
বক্তৃতা দিচ্ছিলেন । হঠাৎ দেখা 
গেল একজন যুবকের কিছু লিফলেট 
বিলি নিয়ে সভার মাঝামাঝি জায়- 
গায় উত্তেজনা । এ যুবকের বিলি 
করা লিফলেট নিয়ে জনতার মধ্যে 
কাড়াকাড়ি পড়ে গেল ৷ হঠাৎ দেখ 
গেল সভার 'উদ্কোক্তা একজন এসে 
লিফলেটগুলো৷ জোর করে কেড়ে 
নিতে লাগলে! এবং যে যুবকটি লিফ- 
লেট বিলি করছিল তাকে চ্যাংদোলা 
করেতুলে নিয়ে গেল। এনিয়ে 
সভায় দৌড়াদৌড়ি উত্তেজন। দেখা! 
দিল। লিফলেটটি চারুপন্থীদের । 
এরখর সভায় উত্তেজনা চলতেই 
থাকে। মঞ্চ থেকে মাইকে ঘোষণ! 
করা হতে থাকে জনগণ যেন সভা 
ছেড়ে না চলে যান এবং মাইকে এও 
বল! হল যে লিফলেট বিলিকায়ী- 
দের ক্ষমতা থাকে তে! তারা যেন 
মঞ্চে এসে পাণ্টা বক্তৃতা ক্‌ ন। 
এর কিছুক্ষণ পরেই দেখা. যায় সভা- 
মঞ্চ থেকে কিছু দূরে মঞ্চের ভান 
দিকে কিছু যুবক জড়ে| হয়ে স্লোগান 
দিতে থাকে “চারু মন্ুমদ্বার লাল 
সেলাম”। এই শ্লোগান ও 
বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ওখানেও 
কিছু মারপিট শুরু হয়ে যায় তথন । 


- পুলিশ এসে হস্তক্ষেপ করে । _ 


এরপর এ বিক্ষুব্ধ যুবকরা এ স্থানে 


- আর একটি লিফলেট বিলি করতে 


সম্পাদক- হরেন বসু 


থাকে । তাতে ভারা, ঘোষণা করে 


“সত্যনারায়ণচক্র কুষকষুদ্ধকে দমন - 
করার জন্য মোরারজী চরণ সিংদের 


সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করেছে । পুলিশ বাহি- 
নীর দমনের সাহায্যকারী শক্তি 
হিসেবে এই বদ্মাইস বিশ্বাসঘাত- 
করা আজ বিপ্লব দমনের কাজে নেমে 
পড়েছে । সত্যনারায়ণ চক্র আমা- 
দের নিশ্চিহ্ন করার হুমকি দিয়েছে ।* 
' এই লিফলেট বিলি হয়ে যাবার 
পর এ চারুপন্থী নকশালদ্ের এক, 
নেতা বক্তৃতা দিলেন । তিনি বললেন, 
এই সত্যনারায়শের কোন অধিকার 
নেই ২২শে এপ্রিলকে আমাদের 
মহান পার্টির নামে পাজন করার 
কারণ তার! ইতিমধ্যেই দলত্যাগ 
করে বিশ্বাঘাতকদের শিবিরে 
যোগদান করেছে । বক্তৃতার পরে 
এ চাক্ষপন্থী: নকশাজরা আবার 


মিছিল করে সভার চারপাশে ঘুরতে 


থাকে । তাদের মিছিলকে কেন্ত্ 
প্রচুর ভীড় জমে যায়। তার! 
শহীদ মিনারের কাছে আসে এবং 
সেখানে মিটিং করতে থাকে। 


‘ওরা আমাকে 


10760 Paise 







(২র পৃষ্ঠার পর ) 


প্রশ্ন একটাই এবং ভা 
ভোটের, ব্যবধানে জ্িতবো” | 
নিঃসন্তান তৃষ্চি দুটকঠে বললেন, “ও 
আমাকে মেরেছে, নিজেই তো" 
শুনেছেন যে আমার স্বাসীকেও ওর 
খুন করার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে তক 
পুলিশ এখন আমাদেরই গ্রেপ্তার 
করছে*।, সি, পি, আই (এস) এর 
রামপুরহাট লোকাল কমিটির 
সম্পাদক মাধ্যমিক শিক্ষক শ্রীহধি 

দত্ত বললেন, “এবার পথ 

নির্বাচন গ্রামীণ কায়েমী * 


কাছে এক দুঃস্বপ্নের আতঙ্কে পরিণত 


| এই নির্বাচনে জয়ী হব 
অন্ত ওয়া যে কোন জুঘন্ত পন্থাঃ 
অবলম্বন করতেও পেছপ! হবে না ।* 
কোন বড় রকমের গণ্ডগোল হবে বলে” 
আশঙ্কা করেন কি? আমার এই 
প্রশ্নের জবাবে শ্রীদত্ত বলেন, “হবেই 
যেমন বলছি না, তেমনি হবে ন? 
কথাটাও জোর দিয়ে বলতে পারছি 
না” আক্রমণ হলে কি আপনারা 
পাল্টা আক্রমণের পথ নেবেন--এই 
প্রশ্নের জবাবে শ্রীঘত্ত বলেন, “পাণ্টা 
আক্রমণের নীতি সি, পি, আই (এফ) 
নেয়নি, নেবেও না । বরং, এ ধরণের 
আক্রমণ হলে গ্রামের মানুষ আরও 
বেশী করে আমাদের পক্ষে আসবে 
এবং সেটাই হবে আমাদের লাভ! 
খুনকা বদলা খুন নয়।* গ্রামীণ 
কাযেমী শ্বার্থের ছুর্ত্ দুর্গে আঘাত 
হানতে গিয়ে আমাদের কোন কর্ম 
যদ্বি শহীদ হন তবে তা হবে 
আমাদের গৌরবের ৷ কিন্ত সেই 
শহীদের বুকের খুনে যে আগুন অলবে 
তার দ্বাবাগ্ি দহনে তিলে তিলে 


'তন্বীতৃত হবে কায়েমী স্বার্থের ঘটি । 


তৃপ্তির শেষ কথা, “খুন হতে পারনি, 
আমার স্বামীও খুন হতে পারে, কিন্ত 
সি, পি, আই (এম)-কে তো ওর! 
মুছে দিতে পারবে না। বামফ্রশটকে 
তো! ওয় ভাঙ্গতে পারবে না।» 





স্পা ক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২০১, আচার্য EE রোড, কলিকাতা-* থেকে মুনিত এবং দর্পন কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাঁতা-১৬ থেকে প্রকাশিত ঃ 


ইন্দিরা গান্ধীকে গ্রেপ্তারের প্রশ্নেজনতা। 
লের শীর্ষ নেতাদের মতবিরোধ 


"0 (দৰ্পণের প্রতিনিধি ) 


চুগান্ধীবেঃ তেখারেঃ 
“করেন | সম্প্রতি শাহ কমিশনের 
| এই, আলোচনা - খুব তীর হয়ে 
না ছাড়াও জনতা পার্টির সংসদীয় 


- কমিটির বৈঠক, ডাক! হয়েছে । 
জনতা দলের শীর্ষ নেতারা 





বি বধ ॥ হঠাশ সংখ্য শুর হনে ৮ 


ওর ভদ্তা | 
' | দলের'শীর্য নেতারা হিম পোষণ | 


{ পেশ করা ছুটে! রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজবনীবের ছা বিদেষ কেন 


| উন্নতি হলনা । রাজবন্দীরা, তাদের 
1 উঠেছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলো- | 


নন্দ দেবীর গোয়েন্দাযান্ত্রর সঙ্গে 
হিলারীর সফরের প্রত্যক্ষ যো গাযোগ 


এওমণ্ড হিলারীর আকাশ থেকে 
সমুদ্র দর্শন বা সমূদ্ৰ থেকে আকাশ 
দর্শন নামক তথাকথিত সৌখিন' 
এলফর নিয়ে .ঘথে্ই আলোড়ন সৃষ্টি 
হয়েছে । নির্ভরযোগ্য সংবাদে জানা' 
যায় 'ষে, নন্দাদেবীতে পরমাণবিক 
যন্ত্রের অবস্থান সম্পর্কে তদস্তের সঙ্গে 
ছিলারী সাহেবের সৌখিন সফরের 
_ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। তাছাড়া 
বিশ্বন্ত সুত্রে একথাও জানা গেল যে, 
হিলারী সান্ছছব ভারতবর্ষে সমুদ্র ব! 
- আকাশ ভ্রমণে আসার আগে পেক্টা- 
গনের সার দণ্তরৈ. উপমহাদেশের 
দেশগুলির একদল কুটনীতিবিদকে 
' নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের এক গোপন সভা] 
অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে হিলারী স্বয়ং 
উপস্থিত ছিলেন ।. সংবাদে প্রকাশ, 


a 


ব্রি, 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সভা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞাত 
ছিলেন। সভায় উপস্থিত ভারতীয় 
প্রতিনিধিরা প্রত্যেকেই মাকিণ যুক্ত- 
রাষ্ট্র প্রভাবিত হলেও একদল ছিল 
প্রদেশাইর বিরোধী । প্রত 
উল্লেখযোগ্য, নন্দাদেবীর ঘটনা নিয়ে 
মাকিণ প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের 
সঙ্গে পেন্টাগণের হবন্ব চরমে উঠেছে । 
" সাধারণ মানুষের মনে কয়েকটি 
ব্যাপার খুব বেশীরকম ভাবে প্রশ্ন 
জাগিয়ে তুলেছে । প্রথমতঃ আড়ি- 
পাতা যন্ত্র নিয়ে আমেরিকান চক্রান্ত 
ফাস হয়ে পড়ায় শ্রদেশীই এভাবে 
নির্লজ্দের মত আমেরিকার পক্ষে 
ওকালতি করলেন কেন। দ্বিতীয়তঃ 
এডমণ্ড হিলারী, যিনি মারাজীবন 
ধরে ছুঃসাহাসিক অভিযানে অভ্যস্থ, 
তার হঠাৎ ভারতের আকাশ বাতাস 


নদ-নদীতে ঘুরে কনার হল | 
হল কেন? তৃতীয়তঃ সৌখিন সফর | 


মাম্যখেকো বাঘকে ঘুষপাড়ান 


"ইত্যাদি অদুহাত নিয়ে মাফিনী 
প্রতিনিধিরা প্রায়ই সুন্দরবন থেকে | 
হিমাচল অবৃধি যত্রতত্র শ্বাধীনভাবে | 


ঘুরে বেড়ায়ইবা কি করে? আর এই 
স্বাধীনতা তারা আদায়ই বা করে 
কি করে? এদিকে, আফ্রিকার 


বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে আমেরিকা ঠিক | 


যেভাবে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে অভি- 
যোগের পর অভিযোগ করে চলেছে, 
সোভিয়েত ঠিক সেইভাবে নন্দার্দেবী 
নিয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে তথ্য 


সংগ্রহ করার 'জন্ত আসরে নেমেছে | 


এবং কংগ্রেসের একটি অংশকে উক্ত 
ঘটনা নিয়ে চেঁচামেচি করার জন্ত 
উস্কানি দিচ্ছে। 


কয়েকজন অফিপারের গাফিলতিতে 


পৌরসভার গু গুরুত্বপুর্ণ দলিল নষ্ট . 


কয়েকজন ধূর্ধর যোগ সন্ধানী ' 


অফিসারের খ[সখেয়ালীপনায় কল- 
, কাতা পৌরসভার লক্ষ লক্ষ টাকার 
গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রাদি গত সোমবার 
(৮-৫-৭৮) শেষ হয়ে গেছে । খোদ 
পৌরমন্ত্রী প্রশীস্ত শৃরের ঘরেরও 
আসবাবপত্র বিনষ্ট হয়। খোজ নিয়ে 
জানা গেছে গত ৮ই মে বিকেলে ঝড় 
বৃষ্টির সময় পৌরসভার সদর দপ্তরে 
“চার তলার ছাদ ফুটে হয়ে যায় এবং 
ছাদের এই ফাটল বিস্তৃত আকার 
ধা্ণ করে। ফলে প্রবল বর্ষণের 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ). 


জমা জল' তিন তলার আদায় 
বিভাগের বিশেষ সেলের ঘরটি 
ভাসিয়ে নিরে যায়। এই ঘরটিতে 
কলকাতার নাগরিকদের বাড়ীর কর 
সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি রাখা হয়। 
এই ব্যাপারে অসংখ্য অনাদ্ায়ী বিল, 
ভিমাও রিজিষ্টার, লেজার বুক, অফিস 
চালান, বেলিফ চালান সহ অন্থান্ত 
দরকারী কাগজপত্র সম্পূর্ণ ভিজে 


যায়। অফিসারদের টেবিলের উপর _ 


অঝোরে বৃষ্টি পড়তে থাকে । এই- 
খান থেকে জল গড়িয়ে পড়ে 


টেলিফোন, কার্পেট ও অন্তান্ত জিনিষ 
পত্র জলে ডুবে ঘায়। ঘটনার এই- 
থানেই শেষ নয়।, ছাদ ফুটো 
হওয়ার পরিণাষে" মন্ত্রীর নীচের ঘর 


-আঘায় বিভাগের ১৪ নম্বর ডিভিসনের 


ঘরচিতে প্রায় হাটু জল জমোয়। 


দরকারী কাগজপত্র ৷ 
বৃষ্টি হয়া, এবং তাতে কিছু 
কাগঞ্জপত্র নষ্ট হওয়ার ঘটনা! আপাত- 
(শেষাংশ ১১শপৃষ্ঠায় ) ' 
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| ৩৫৮ নং 
॥ জেলা জজ বলেন, “কোর্টে হাজির 
| হলেই জামিন হবে ।” ভবানীপুর 


বন্দীদের ডাণ্ডাবেড়ী দিয়ে 
হাসপাতালে 


রাজের জেলগুলিতে একই অবস্ত। 


| প্রান প্রধানমন্তরীগুহছি ইন্দিরা | 


আনা হচ্ছে 


'মূলিনা ধক নির্জন সেলে ২ সাক্ষাৎকার নিষিদ্ধ 
( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবঙ্গের জেলগুলিতে আজও 


আত্মীর বন্ধুরা এবং বন্দীমুক্তি সস্থা- 


॥ গুলির অনেকেই ভেবেছিলেন যে 


বামক্রণ্ট সরকার আসবার পর জেলের 


} অবস্থার উন্নতি হবে, বিশেষ করে 
অর্থাৎ হাইকম্যাণড স্পটতই ছুই ভাগ | বাষফণট দরকার গঠিত হবার পরই 
- | তারা ঘোষণা করেছিলেন যে ১৯:৪ 
} সালের মে মাসে রাজবন্দীর! যে সব 
| দাৰী-নিয়ে অনশন করেছিলেন ফন্ট 
সরকার তাদের দেই দাবীগুলিকে 


£ স্বীকৃতি দিচ্ছেন এবং অবিলঙ্থেতাঁ, 


কাধকর করবেন । 
কিন্ত অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য 
করছি যে বামফ্রট সরকারের ঘোষণার 


তাদের বন্ধুদের স্দে- 


সঙ্গে জেলের বাস্তব অবস্থার কোনই 
মিল নেই । বন্দীদের দাবী ছিল যে 

ইন্টারভিউ 
করতে দ্বিতে হবে। কিন্ত আইজি 
প্রিজনের নির্দেশযত গত নতেম্বর মাস 
থেকে রাত্মবন্দীদের বন্ধুদের সঙ্গে 
ইপ্টারভিউ বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
এমন কি জরুরী অবস্থার মধ্যেও 
যেখানে প্রেসিডেন্দী জেলে বন্দীদের 
জেলের মধ্যে সহ-বন্দীদের সঙ্গে 
সপ্তাহে 'একবার সাক্ষাৎকার করতে 
দেওয়া হতে। সেখানে আজ তা! বন্ধ 
করে দেওয়। হয়েছে । মলিনা ধক 
আজ একা] এক নির্জন সেলে রয়ে- 
ছেন; যেখানে ২৪ ঘণ্টায় একবারও 

(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) 


পুলিশ এখনে। হয়রান করছে 


'(দর্পণের সংবাদদাতা) 


দক্ষিণ কলকাতার কালিঘাট 
অস্তলের বামপন্থী রাজনৈতিক কর্ম 
শরীবদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে (২৫) গত 
এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ভবানীপুর 
থান! থেকে একটা কেসে ধরতে যায়। 
বাড়িতে না পেয়ে তার 8তিরুদ্ধে 
ওয়ারেণ্ট বেরোয় । ২৭শে এপ্রিল 


| জেল! জজের আদালতে শ্রীতটা চার্ষের 
| তরফে আগাম জামিনের দরখাস্ত 


করেন আলিপুরের আইনজীবী 
শ্রীশিবু ব্যানার্জী। জামিনযোগ্য 
ধারায় অপরাধের জন্ত 


থানার পুলিশ অফিসার শ্রীপঞ্চানন 
দ্বাশ প্রমূখ জেল! জঙ্জকে বলেন আর 
কোন কেস শ্রীভট্রাচার্ষের বিরুদ্ধে 
নেই। ২৯শে এপ্রিল আলিপুর এস, 
ডি, জে, এম, কোর্টে বুদ্ধদেব আত্ম- 
সমর্পণ করে এবং জামিন মঞ্জুর হয় । 
এরপর থেকে দে বাড়িতে স্বাভা- 
বিকভাবেই থাকে, ঘুমোয়। হঠাৎ, 
> যে রাত ৯-৩০টায় ভবানীপুর 
থানার সেকেণ্ড অফিসার এ পঞ্চানন 
দাশ সহ কয়েকজন পুলিশ কালিঘাট 
কালীবাড়ির সামনে-বুদ্ধদেবের পৈতৃক 
মিষির দোকান থেকে বুদ্ধদেব ভট্া- 
( শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


লক্ষ্মী বন্ধুর মারপিটের হমকী 
( দৰ্পণের প্রতিনিধি ) 


লক্ষ্মী বস্থ বক্তৃতা দিতে উঠলেই 


| নিওরোপিস রোগীর মতন হাত 
_ [পা ছোড়েন আর “দেখে নেবো» 
দোতলায় মন্ত্রীর ঘরে। মন্ত্রীর ঘরের | 


“গড়িয়ে দেবো” জাতীয় হুমকী ছেড়ে 


| থাকেন, গত ওরা! যেস এসপ্ল্যানেড 
{ ইস্টে আইন অমান্য করতে এসে 
{ বলেন, আমি হোমি ওপ্যাবির গুলিতে 
| বিশ্বাস করিনা, 
| বিশ্বাস করি । জ্যোতিবাবুর ক্ষমতা 
| থাকে পুলিশ তুলে নিন । আপনাদের 


বলা! বাহুল্য এই ঘরেও ছিল প্রচুর | 
| __এই হিসাবে লড়াই হয়ে যাক-- 


আমি সার্জারিতে 


একজনের সঙ্গে আমাদের একজনের 


দেখা যাক কারা যেতে । 

লক্ষ্মী বন্থু বোধহয় ভুলে গেছেন 
তিনি বক্তৃতার মঞ্চে উঠে বক্তৃতা 
করছেন। ভার বোধ হয় ধারণ। ছিল 


তিনি ওয়েলিংটন স্বোয়ারের রক্সিংএর 
রিংয়ে উঠে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন । এই 
নিয়ে গত তিনমাসের মধ্যে লক্ষ্মী বন্ধু 
দুবার হুমকী দিলেন মারপিট করার । 
প্রসঙ্গক্রমে লক্ষ্মী বনু জানালেন রাম 
চ্যাটাজ তাকে ভালো করে চেনেন 
কারণ তার সঙ্গে আর হাতে হাতে 
হয়। তারা দুঞ্গনেই নাকি ছজলের 
বাড়িতে অনেকদিন খানাপিন! করে- 
ছেন। লক্ষ্মী বস্থর বক্তৃতা শুনে বার 


বার মনে হচ্ছিল এই লক্ষ্মী বস্তরাই - 


কয়েকমাস আগে, প্রদেশ কংগ্রেদ 


অফিসের দখল নিতে গিয়ে স্থৃব্রত 
মুখাজাঁদের হাতে মার খেয়ে পালিয়ে- 


ছিলেন। 


॥ ছুই 


সতঃনারায়ণ, 


ইন্দিরা-উত্বর ভারতের রাজ- 
নৈতিক পরিস্থিতি, পশ্চিমবঙ্দ ও 
ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার. গঠন, 
»মাগহীন চীন ও চীনের কমিউনিস্ট 


প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গে -নকশালপন্থী যহলে 
যে তুমূল ঝড় উঠেছে তার কিছু পরি- 
চয় সম্প্রতি পাওয়া গেছে । 
আত্মত্যাগ ও ব্যক্তিগত নিষ্ঠার 
জন্তে নকশাল মহলে সি পি আই 
এম-এলের চারু মভুমদার ও লিন 
পিয়াওপন্থীদের একটা বড় আসন 
রয়েছে, রাজনৈতিকভাবে বিরোধিতা! 
থাকলেও এখনো নকশালদের একটা 
ব্যাপক অংশ মহাদেব মুখার্জী ও 
আঙ্গিজুল হকের প্রতি . শ্রদ্ধাভাবাপন্ন 
কারণ অর্থলোভ বা কোন প্রলোভন 
গুদের নির্দিষ্ট পথ থেকে সরাতে পারে 
[ন বলে জনৈক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ 


নারদ 
০ হয়ে 
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চারুপন্থীদের বর্তমান রাজনীতি 


দর বিরদ্ধে তীব্র আক্রমণ 


(দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


মন্তব্য করেন। তিনি আরও মস্তব্য 
করেন যে, আন্দিজুল হক ও মহাদেব 
মৃখার্জার গুণ হলো যে, যদি কেউ 
ওঁদের ভুল ধরিয়ে দেয় . তখনি ওঁরা 
মেনে নেন । ষতক্ষণ পর্যন্ত ন! গুঁরা 


নিজেরা ব্যাপারটাকে ভুল মনে কর- 


ছেন, ভুল হোক, শুদ্ধ হোক সৈনি- 
কের নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে ষান; 
কোন নির্যাতন বা প্রলোভন তাদের 


সে পথ থেকে সরাতে পারেনা। ট্রেনে 


সাধারণ হকার থেকে প্রেসের কর্মীর 
কাজ করেছেন মহাদেব? উদ্ধাত্ 
আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা 
ছিলেন তিনি ; ১৯৬২ সালে সিপি 
আই নেতৃত্বের সমালোচক, -১৯৬৪ 
সাল থেকে সি পি আই এমে; নক- 
শালবাড়ির ঘটনার পর চাঁরু মজুম- 
দারের নেতৃত্বে আস্থাশীল। আর 


| 


বিচিত্র পথ শান্তিনিকেতন 


প্রসারিত বারংবার কবির এই পথ-পরিক্রমাব্ন সহর্ত - 
| স্মৃতিতে উজ্জ্রল হয়ে রয়েছে শতাব্দী-প্রাচীন ।শয়ালপহ, ৮ 
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প্রমন্তা পদ্মা অনেক দূর ৷ “উমিল লাল কা্যঁকুরের নিঃস্তব্ধ 
3 তোলপাড়’ থেকে “শ্ৰান্ত রূপসীর মতো প্রসারিত তনু. 
পদ্মার উচ্চ-তটতল"__কবি মনের এই ব্রম$ পরিবর্তনের 


~ 


ছিলেন আজ্িছুল ; পরবর্তীকালে 
আজিজুলদের উদ্যোগ ও চারু 
মজুমদার-কাহু- সান্যালদের উদ্যোগ 
মিলে মূলতঃ ১৯৬৯ সালে মার্কস- 
বাদী-লেনিনবাদী পার্টিগঠিত হয়। 
তথ্যাভিজ্ঞমছলের মতে, মহাদেব 
আজিজুলদের গোষ্ঠী এখন কৃষক ও 
শ্রমিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার 
ওপর জোর দ্িচ্ছে। 
উক্ত গোষ্ঠীর জনৈক প্রধান নেতা! 
এক সাক্ষাৎকারে. জানান ষে, তার! 


অন্যতম ছাত্রনেতা ; ১৯৬২ সালে 
ভাঙ্গের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টির 
বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের, পার্টিতে ষে 
ব্যাপক. বিদ্রোহ হয় সেই বিপ্বোহীদের 
অন্ততম সংগঠক ছিলেন তরুণ আজি- 
জুল; তার কর্মস্থল ছাত্র ফেডারেশনের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও অন্যান্য গুরুত্ব- 


পূর্ণ কাজেও তিনি ছিলেন ব্যস্ত। এ ডিক 
এই নির্লোভ তরুণ ১৯৬৭ সাল. পর্যস্ত টা লালর। bl 


ছিলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে 
বিশেষ উল্লেখ্য, ১৯৬৬ সালে এই পার্টির 
, অভ্যন্তরে সংশোধনবাদ বিরোধী 
কমিটি নামে ষে কমিটি গোঁপনে 
সচল ছিল আজিজুল ছিলেন তার 
অন্যতম প্রাণ । নকশাঁলবাড়ি ইত্যাদি 
ঘটনা উপলক্ষে আজিজুল পার্টি থেকে 
বহিষ্কৃত হন । নকশালবাড়ির ঘটনাকে 
অভ্যর্থনা জানিয়ে পরবর্তাকালে যে 


মিথ্যে চাপিয়ে দিচ্ছে। , 

সম্প্রতি শিলিগুড়ি সহকুমায় ঘোষ- 
পুকুরে পুলিশের রাইফেল ছিন্তাই 
ইত্যাকার প্রসঙ্গে উক্ত নকশাঁজ নেতা 
"পষ্টভাষায় বলেন, “এ ঘটনার সঙ্গে 
"আমরা জড়িত নই। এভাবে ছুটে! 
বা তিনটে রাইফেল ছিনতাই করে 
বিপ্লব হয় না। আবার এও হতে 


আজিজুল হক যুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ছু-ভিনটি যুবক চাকু মজুমদারকে কল- পারে, পুলিশের লোকরা আমাদের 
১ ওপর হামলা চালাবার জন্যে অজুহাত 

* হিসেবে নকশালদের নামে সত্যে 

৫:৮৮ $ প্রচার চালাতে পারে। আমরা 
শান্তিনিকৈতনের বন্ধুর খোয়াই থেকে শিলাইদহের বিশ্বাস করি, বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী .ও 


ব্যাপক। ব্যাপক কৃষক ও শ্রনিক- 
শ্রেণীর অংশগ্রহণ প্রাকশর্ত। আক্রাস্ত 
শ্রমিক কৃষকের অবশ্যই নিজেকে 
বাচাবার অধিকার আছে । আমাদের 
-গত একশ বছরের ইতিহাসে শতশত 
পর্যন্ত | ছোট ৰড় কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস 
থেকে শিলাহদহ পরার [৫ টিন ৮ তত 
মুক্তি. 
জানা যায়, এই নকশাল গোষ্ঠী 
বর্তমানে অনর্থক দাজা-হাঙ্গামা করে 
প্রতিক্রিয়া! চক্রকে সাহায্য করার বি- 
পক্ষে । 


টি হর 
২0১ een 


জোর, দিচ্ছেন । | 
৷ অবশ্য এরা গোপন সংগঠনের 
"ওপরও বিশেষ জোর দেন, যে জন্তে' 
এরা এখনো গোপনে পার্টির কেন্দ্রীয় 
মুখপত্র “দ্বেশব্রতী* বের “করে 
ঘাচ্ছেন। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট 
পার্টির বিরুদ্ধে এদের প্রধান সমা- 


(৯ 


আঘাত হানার জন্তে বিপ্লবী সর্ভকতার 
. সঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিষ্টকমীদের 
তারা তৈরী করছেন না এবং 
পার্টিকে সংসদীয় গাড্ডায় নিয়ে 
যাচ্ছেন |" | 
মার্চমাসে প্রকাশিত. দেশত্রতীর 
বিশেষ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে এদের 
মতিগতির কিঞ্চিৎ হদিম পাওয়া 
যায়। সম্পাদকীয়তে চীনের নেতার! 
লিন পিয়াওকে যেভাবে আক্রমণ 
করছেন তাকে সৃংশোধনবাদী কাজ 


কাঁতায় ডেকে জানেন তাদের নেতা 


গ্রামের মাহুযের সেবা ও. 


দপণ | শুক্রবার ১২ই মে, ১৯৭৮ 
বলে নকশাল গোষ্ঠী মনে করেন | 
সম্পাদকীয়তে বলা হয়, “এ 
রকম ভাবে-জাতীয় ও 
সংশোধনবাদও আজ একাকার 
তাইতো দেখতে পাই, আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে আজ অতি আধুনিক সংশো- 
ধনবাদ চেয়ারম্যানের নাম করে, 
চেয়ারম্যানের বিরোধিতা করার 
ধূর্ত কৌশল নিয়েছে । চেয়ারম্যান 
মাওয়ের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ও 
ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা কমরেড জিন পিয়া- 
ওকে আক্রমণ করার মধ্য দিয়ে 
আক্রয্নণ | করছে 5 
মাঁওকে 1»... সত্যনাযায়ুণপস্থী 
অন্তান্য . নকশালপন্থীদের, : 
সম্পাদীয়তে বল! হয় “জাতীয় ক্ষেত্রে 
একই রকম ভাবে আমর! দেখতে পাচ্ছি 
রঙ বেরওয়ের সংশোধনরাদীরা চেয়ার- 
ম্যান মাওয়ের নাম জপ করতে করতে 
আক্রমণ করছে ভারতবর্ষের মার্টিতে 
চেয়ারম্যানের চিন্তাধারার, কমরেড _ 
লিন পিয়াওয়ের রাজনীতির সার্থক 
প্রয়োগবিদ নেতা কমরেড চারু মজুম- 
দারকে” | এরা অভিষোগ করেন, 
ওঁরা (অন্তান্ত নকশালরা) “ভারতীয় 
জনতাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে 
সংসদীয় লড়ায়ের পাঁকের মধ্যে ?১। 
সম্পার্দকীয়তে আরে! বল! হয় 
“তাইতে| রঙ বেরঙের সংশোধন- 
বাদীদের সরাসরি নকশালবাড়ির 
বিরোধিতা করার হিন্মত নেই. 
তারা নকশালবাড়ির নামাবলী 
গায়ে দিয়ে বিরোধিতা করছে'। 
তাইতো দেখতে পাচ্ছি “সরকারী 
নকশাল দল’ (ত্যনারণযণ সস্ভোধ) 
নিজেদের কুৎসিত, বিশ্বাসঘাতকের 










- মুঁখপ্তলো৷ আড়াল করার জন্তে শহী- 


দদের নাম মুখে নিয়ে বাজারী ব্যব- 
সায় নেমেছে। শহীদদের নাম 
মুখে নিয়ে সি পি আই এম-এলের 
বোর্ড ঝুলিয়ে নির্বাচনী রাজনীতির 
বস্তাপচা মাল ফেরী করতে নেমে 
আজ তারা জনতার হাতে লাঞ্চিত, 
হতে শুরু .করেছে। ওদের দিয়ে 
যখন কাজ হাষিল হলনা তখনই 
আবির্ভাব ঘটলে! কাহু-সৌরেন-অনী- 
মের মত মহাপুরুষদের! এরা 
আলোয় ঘোমটা খুলেই - নাচতে শুরু 


- করেছে ।” 
লোচনা হুল, ' প্রতিক্রিয়াশীলদের 


অসীম চ্যাটা্জাঁ প্রমুখের সম।- 
লোচনা করে দলিলে ৰলা হয়,' 
“শ্রচ্ছেয়নেতা কমরেড চারু মজুমদারকে 
পর্বহারা আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গু্ 
করার জন্ত দায়ী করে. আপনারা 
আজ মাকফিন দালাল জয়প্রকাশ এবং 
জ্যোতি বোসের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্ব- 
হার] আন্দোলনকে সংগঠিত করতে 
দেমেছেন |” উপরোক্ত মস্তব্য করে 
জিজেস কর! হয়, “আপনার! কার- 
স্বার্থ রক্ষা করতে নেমেছেন?” 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


. গর্পণ ॥ শুক্রবার, ১২ই মে” ১৯৭৮ 


আমি? আমার এবং আমার ছেলে 
মিত্রেন 


এক পাগলের গল্প শুনেছিলাম । 


ধর্মীয় কুসংস্কারের শিকার হাজার 


লোকটা বুক চাপড়ে হেকে বেড়াতে £ ' হাজার উদ্ধান্ত । মনে হয়েছে ব্যাপারটা! 


আমার ছেলে ননি খাবে; আমার 
ছেলে মাথন খাবে ; আমার ছেলে 
“আমার ছেলে.হা £1’ 

চোখে দেখিনি লোকটাকে, কিন্ত 
সন্দেহ হয়, লোকটা সর্বদাই আমা- 
দের আশেপাশে ঘুরে আর নেচে 
নেচে তার এ এ্রতিহাসিক বুলি 
আওড়ে যাচ্ছে। শুধু আজ নয়, 

নস্ত কাল ধরে, জীব সৃষ্টির আদ্দি- 
কাল থেকে ইতিহাসের বাকাচোরা! 


রক্তাক্ত পথে পথে একই কথার পুনর!- 


বৃত্তি করে দীর্ঘকাল বিরামহীন 
পায়ে হেঁটে চলেছে উন্মাদ বক্তব্য £ 
আমি, আমার এবং আমার ছেলে । 

“আমির প্রতিষ্ঠা, আমার সম্পত্তি 
এবং আমার বংশের সুথ ও সমৃদ্ধির 
অন্ত অনেক যুদ্ধ লড়া হয়ে গেছে, 


হচ্ছে ও হবে। এক ‘আমি’র জন্য লক্ষ 


লক্ষ ‘আমি’ জেলে গেছে, নির্মমভাবে 


অত্যাচারিত হয়েছে, নিরপরাধ হয়েও) 


জঘন্যতম শান্তি ভোগ করেছে এবং 
, খুন হয়ে গেছে শয়ে শয়ে | আমির 

আগ্রাদনেই মামুষের ইতিহাস আশটে 
রক্তের গন্ধে বিষাক্ত, বিমর্ষ । সেই 
চিকালীন বিভীষিকার কবল থেকে 
চূড়াস্ত নিষ্কৃতির জন্য বিপ্লব হয়েছে । 
বিপ্লব হয়েছে ‘আমি’কে নিশ্চিহ্ন করে, 


আমিত্ব ও অহঙ্কারকে খতম করে, 


বহর স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত। 
জন্ম নিয়েছে গণতন্ত্র । জন্ম নিয়েছে 
জনগণতাঞ্রিক* সমাজতন্ত্র। তবু 
আমিত্বলোতী নিষ্ুর স্বার্থপরতা, খুনী 
লোভ লোলুপত! ও উন্মাঘ শোষকের 
মৃত্যু হয়নি। হয়নি বলেই ক্ষ্যাপা 
আজও তার সেই “আমার 


ছেলে আমার ছেলে করে” . 


নেচে বেড়াচ্ছ। কে জানে এ 
বুলি তায় এই সভ্যতার ইতিহাসের 
প্রতিই কঠোর ব্য কিনা। পাগল 
মেহের আলির মত সেও কি বলছে, 
সব ঝুট হ্যায়! আমার ছেলে, 
আমার ছেলে, হাঃ! এই উদ্মাদ- 
নার সবই মিধ্যে। সব ঝুট হ্যায়? 

এপর্যস্ত ইতিহাসে লোভী স্বার্থা- 
দ্ধতা একেবারে কুটমুট :বাতিল হয়ে 
খায়নি কিন্ত একনম্বর লোততন্ত্র খতম 
করে ছুনঘ্বরী লোভীকে বসিয়েছে, 
সেই চিরস্তন রাক্ষুসে সিংহাসনে৷ 
ছুই লোভীর হুন্বে একজন পরাজিত 
হয়েছে। ছেলের জন্তু তৈরী-করা 
আরামের প্রানাদটি ভেঙে গুঁড়িয়ে 
_দিয়েছে কামপ্রবাহ। আর সেইসব 
- নিয়েই মান্থষের বুক ফোলানো! 
নির্লজ্ঞ ইতিহামু। 

ধর্মীয় ‘আমি’ তৈন্দী করেছে 


ধর্মছ্ন্ব। আসলে ' কিন্ত পোমাক- 
টাই শুধু ধর্মের, সে খোলস ছাড়ালে 


বেরিয়ে আসে সেই এক চিরস্তন সর্ব-' 


গ্রাপী রাক্ষুসে ক্কুধা, যা “আমির 
প্রতিষ্ঠা, আমার সম্পত্তি এবং আমার 
বংশধরের কায়েমী ব্যবস্থা” ঠিক ঠাক 
রাখার ল্য ধর্মের নামে 


চালিয়েছে শতক-দশকব্যাপী 


অত্যাচার । সোজা রাজনৈতিক 
ব্যবসায্নিক কারণেও উদ্বাস্তর সৃষ্টি 
হয়েছে, এক ভূখণ্ডের মানুষ উতৎথাত 
হয়েছে অপর ভৃধগ্ডবাসীর কপাণে। 
ব্যক্তি ‘মামি’ গ্রাস করেছে অন্যকে । 

ভারতে যে উদ্বাপ্তরা এসেছিলেন 
মাহষের এ সর্বনাশা উন্মাদনার 


কর্ম জুটিয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষ দ্র 
গঠিত হয়েছিল। এদের জন্য হয় 
নি। ফলে ১৯৬৫ পৰ্যন্ত এই সুযোগে 
চাকরি পেয়েছেন ছু লক্ষ ছু হাঙ্জার 
পশ্চিমা আর এমন সুযোগ লাভ 
করেছিলেন মাত্র দুশ চারজন পূর্বা 
অনার্ধ। সেনাবাহিনীতে নিয়োগের 
ক্ষেত্রে ওঁদের সংখ্য! যখন কয়েক লাখ 
এদের সংখ্যা তখন এতই অল্প যে 
তার কোনো হিসাবই হয়না । 
নোতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে 
ওঁরা পেয়েছেন অগ্রাধিকারের 
ভিত্তিতে সাহায্য, পূর্ব উদ্বাস্তর! তেমন 
কিছু তে! পানই নি, এমন কি তাদের 
বোঝা ঘে পশ্চিমবঙ্গের কাধে চাপিয়ে 
দেওয়া হয়, কেন্দ্রীয় উনার্ষের অভাবে 
সেই পশ্চিমবনগের চালু শিল্পগুলিও 


শিকার হয়ে ভারতে ক্ষমতাসীন 
নেতৃত্বের সদা জাগ্রত ‘আমি’ তাদের 
পুনর্বাসনে আত্মজ্জ ও অনাত্মজ্জের 
লজ্জাকর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটা মান- 
বিক সমস্যার অমানবিক ও হদয়হীন 
মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছে । 
উত্তর ও উত্তর পশ্চিমা ভারতীয় 
আর্য ‘আমি’ সমস্তাটিকে আর্ধ- 
অনার্ধের সেই পৌরাণিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচার করেছে । ভাই পশ্চিমা 
আর্ধ উদ্বাস্তদ্ের অল্পদ্বিনের মধ্যেই 
যেখানে স্থষ্ঠ পুনর্বাসন হয়ে গেছল, 
সেখানে পুবাঁয় অনার্য উদ্বাস্তদের 
আজও ব্যবস্থা হয়নি । আর্য ‘আমি’ 
আধ পশ্চিমা উদ্বাস্তদের জন্ত যে সব 
ব্যবস্থা করেছিলেন তার কয়েকটি 
এই রকম £ বিনামূল্যে তারা পেয়ে- 
ছিলেন সত্তর লক্ষ একর জমি। 
ভারত ত্যাগ করে মুসলিমর1 এ জমি 
ফেলে ঘান। পূব অনার্য উদ্বাত্তর! 
কিন্তু বিনিময়যোগ্য জমি পেলেন না। 
ও বাবদ সাত লাখ টাকার বাড়ি- 
ঘরও পেয়ে গেলেন পশ্চিমা উদ্বান্র1 


বিনামূল্যেই । এ সৌভাগ্যও পুরী 


- অনার্য বাঙালী উদ্বান্তদের কপালে. 


জোটেনি । তাদের পাওয়ার ঘরে 
ঢেড়া। তদানীস্তন ভারতে ক্ষমতা- 
সীন কেন্দ্রীয় আর্য নেতাদের তৎ- 
পরতায় আর্য উদ্বাত্তরা কেন্দ্রীয় অস্ণ - 
দান হিসেবে পেয়েছিলেন একানব্বই 
কোটি ' টাক । পুরা অনার্ধদের 
প্রাপ্তির ভাণ্ডারে শৃষ্য । ক্ষতিপুরণ 
বাবদ কেন্ত্র পশ্চিমাদের জন্য বাড়ি ও 
দোকান ঘর তৈরী করে দেন যার 
যুল্য ছিল ২২১ কোটি টাকা, এ 
ব্যাপারেও পূর্বায়দের প্রাপ্তি শৃন্ত।, 
গুদের অন্ত সরকারী অফিসে কাজ- 


সে ক্ষোগের কপামাত্র লাভ করে 
নি। 

এছাড়াও আশীর্বাদ ও বঞ্চনার 
আরও লম্বা! ফিরিস্তি তুলে দিয়েছেন 
রণজিৎ রায় তার “ধ্বংসের পথে 
পশ্চিমবঙ্গ” গ্রন্থে । তারপর ক্ষুব্ধ 
শ্রীরাক্স সেদিন লিখতে বাধ্য হয়ে- 
ছিলেন, “বাঙালি উদ্বাস্তদ্নের প্রতি 
ভারত সরকার যে নীতি অবলম্বন 
করেছে, দেই নীতি পশ্চিম পাকি- 
স্তানের উত্বাস্তঘের প্রতি প্রয়োগ 
করলে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের 
উদ্বাস্তদের প্রতি প্রযুক্ত 'দীতি বাঙালি 
উদ্বান্তদের প্রতি প্রয়োগ করলে, 
পশ্চিম পাকিস্তানের উ্বাস্তরা সর- 
কারের কাঙ্জ কর্ম অচল করে দিত ।* 

বন্ততপক্ষে বাঙালী উদ্বাস্তদের 
নিয়ে এখনে! ষে খেলা চলছে তা-ও 
এজঘন্ত ‘আমি'র খেলা। দণ্ডকা- 
রণ্যে (বাঙালীর জন্য অরণাই নির্বা- 
চিত হয়েছিল, ‘রোটি কপড়া আউর, 
মকান” সবই তাদের নিজেদেরই 
পরিশ্রমে যোগাড় করতে ও বানাতে 
হয়েছে ) পুলিশের লোক বাঙালী 
উদ্বাস্তদের হাতে ট্রেপের টিকেট 
ধরিয়ে দিয়ে বলছে, হট যাও! 
পশ্চিম' বঙ্গালমে চলা যাও! এ 
ছাড়াও খবর এসেছে, মালকাঁন- 
গিরিতে লরি চড়ে গুণ্ডা বাহিনী 
এসে বাঙালী উদ্বাস্তদদের শাসিয়ে 
যাচ্ছে, ভাগে! হি'য়াসে, পশ্চিম 
বঙ্গালমে চলা যাঁও । 

ভারত একটাই দেশ, আমরা 
মনে করি ও মেনে চলি । কিন্ত সেই 
দেশেরই কোনো কোনো অংশ 
তাদের ছেলেকে’ দুধে ভাতে রাখার 
জন্য আজও সমানে বঙ্গাল-খেদাও 


নীতি চালিয়ে যাচ্ছে! 

অমন যে প্রফুল্ল সেন, তিনিও 
সমস্তার গুরুত্ব অস্বীকার করতে 
পারেননি । কেন উদ্বান্তর1 দৃণ্ডক- 
মালকানগিরি ছেড়ে পালিয়ে 
আসতে বাধ্য হচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রীকে 
সেবিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন 
করার জন্য অন্রোধ জানিয়ে এসে- 
ছেন তিনি । বলা বাছল্য প্রধান- 
মন্ত্রী এবিষয়ে কোনো হা বান! 
বলেননি । বরং কেন্ রাজ্যের 
সঙ্গে পরামর্শ ন! করেই দণ্ডকারণ্যে 
নোতুন*চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছেন 
বলে প্রকাশ । শ্রীদেশাই উদ্বান্ত 
আগমনের যুগে কেন্দ্রে ক্ষমতাশালী 
নেতা ছিলেন, একথ1 আজ আবার 
মনে পড়ছে । অনার্য পূর্ব উদ্বাস্ত 
ও পশ্চিমবঙ্গের কপালে এখনো 
প্রচুর দুঃখ আছে, তা হাড়ির ভাত 


টিপেই বোঝা ষাঁচ্ছে। 
জাতি ধর্ম রাজনীতির ক্ষেত্রে এই 
সংকীর্ণ ‘আমি’-বোধ মাহুষের 


ইতিহাসে নিঠুর হানাহানি ও বঞ্চ- 
নার আবহাওয়া তৈরী ফরে এসেছে, 
আজও করছে। 

আমাদের এই “আমির স্বর্ূপটি 
যত সহজে চোখে পড়ে রাজনৈতিক 
'আমিটি তত অনায়াসে নজরে আসে 
না। তাই লরেন্স ফার্ণাগ্ডে, 
স্নেহলতা রেড্ডি প্রমুখ জেল হাজতে 
নির্যাতনভোগীঘ্বের সম্পর্কে শাহ 
কমিশনে উত্থাপিত কাহিনীর 
পাশাপাশি সঙ্জয় গান্ধীর 
কারাবাসের সংবাদ ষখন চোখে পড়ে 
মানুষের সামনে তখন ব্যক্তি ‘আমি’র 
কার্যকলাপ "পষ্টহয়ে ষায়। ক্ষমতা-- 
সীন শ্রীমতী গান্ধীর কারাগারে ফার্ণা- 
গ্ডেন্জরা অত্যাচারে পঙ্গু হয়ে গেছেন, 
সেহলতাদ্ের বেঁচে থাকার অধিকারও 
কেড়ে নেওয়া হয়েছিল! কায়ণ, 
চুরি জোচ্চ,রি, জালিয়াতি বা বদদ- 
মাইসি নয়। কারণ শুধুই ছিল রাজ- 
নৈতিক প্রতিহিংসা । আর জনতা 
পার্টির জেলে শ্রীমুক্ত সয় প্রতি 
মুহুর্তে জেলার সাব জেলারদের 
কুণিশ কুড়িয়ে কেবলমাত্র আটক 
আছেন; তবু জননী শ্রীমতী গান্ধী 
তার ছেলে’র - অন্ত কী ভীষণ উদ্বেগ 
প্রকাশ করেছেন । ছেলেকে বিদায় 
জানাবার সময় শ্রীমতী গান্ধীর চোখ 
জলে ভিজে যায়। তিনি রোজ 
ছেলের সঙ্গে দেখা করেন । জেলারকে 
বলেন স্থব্যবস্থা করার জন্য । দেখতে 
চান, জেল ওয়ার্ড, যেখানে সঞ্জয় 
থাকবেন । হাজার হোক এবং তিনি 
যতই কঠিন শাসক হয়ে থাকুন, 
তিনিও যে ‘মা? । মায়ের এই উদ্ছে- 
গের খবর পড়ে কত কত মায়ের 
চোখেও জল এসেছে । সব যা-ই 
ঘদদি অন্যান্য মায়েদের ব্যথা! বুঝতেন ! 

শ্রীমতী গান্ধী ঘখন ক্ষমতার 


॥তিন। 


আসনে তখন ভারতবাসী ভেবে- 
ছিলেন, ক্ষমতায় এবার সাক্ষাৎ 
জননী জগদ্ধাত্রী অধিষ্ঠিত হয়েছেন, 
মায়ের সমবেদন| নিয়ে নিশ্চয় তিনি 
প্রতিকার করবেন জনগণের অভাব 
অভিযোগের, মোচন করবেন ছঃখ 
দারি্য। সেইমত অনেক আশার 


' বাণীও শ্রীমতী গান্ধী অকাতরে বিতরণ 


কলেছিলেন তার. ছেলেমেয়েদের 
(প্রজা সাধারণকে রাণীমারা ছেলে 
মেয়েই তো! বলতেন )। কিন্তু কার্যত 
জনগণ ক্রমেই তার উপ্টোটি টের 
পেলেন। কি যেন হয়ে গেল সর্বত্র । 
এলোমেলো লণ্ডভণ্ড কাণ্ড । মানুষের 
আশা মরে গেল । ভয়ে বিভীষিকায় 
তারা হয়ে গেল মুক ও সদ] কম্প- 
মান। অথচ সামান্ত একটু সহাম্ুতূতি 
তাদের কতই না খুশি করতে 
পারত । - 

ম! ইন্দিরা সপ্রয়ের অন্ত বুকজুড়ে 
যত উদ্বেগ জম! করে রেখেছেন, তার 
কণামাত্রও যদি ভায়তবাসীর জন্য 
ছড়িয়ে দিতেন দেশের মানুষ ‘ইন্দির1 
মাইজী” বলতো মন খুলে। 

কিন্ত তা হবার নয়। ‘আমি ও 
আমার ছেলে, এই মনোভাব তা 
হতে দেয় না। এনব দেখেই ইন্দিরার 
উদ্বেগ লক্ষ করে এক সাংবাদিক প্রশ্ন 
করেন, আজ উনি নিজ্বের ছেলের 
জন্ত জেলে ছুটে এমেছেন, ক্ষমতায় 
থাকতে কখনো এসেছিলেন কী ? 





একটি আবেদন, 


বিগত জরুরী অবস্থাকালে গণ- 
তাস্ত্রিক আন্দোলনের উপর আঘাত, 
ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ, প্রেস-সেম্সর- 
শিপ, অপসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে 
ফ্যাসিবাদ কায়েমকরার চক্রাস্তগুলির 
উপর একটি গপ্পভিত্তিক চিত্রনাট্য 
পব্রলেখক রচনা করেছেন । যার 
ছবি তৈরী হওয়া বর্তমানে খুবই 
প্রয়োজন বলেই পত্রলেখক মনে 
করেন। অথচ বাজারী চিত্র প্রধো- 
জকরা এমন ছবি তৈরীর বিরুদ্ধে । 
এমতাবস্থায় দর্পণ-এর মাধ্যমে শুধুমাত্র 
মতাদর্শে বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্প- 
কর্মে আস্থাশীল যে কোন চিত্র পরি- 
চালক,প্রযোত্রক, শিল্পীর কাছে পত্র- 
লেখক আহ্বান জানাচ্ছেন যাতে চিত্র 
নাট্যটির একটি চিত্ররূপ দেওয়! সম্ভব 
হতে পারে । লেখকের কোন রকম 
শর্ত বা ব্যবসায়িক আক্াহ্থ। নেই। 
উদ্দেশ্য শুধু মেহনতি মা্থষের 
সংগ্রামী চেতনাকে জাগিয়ে তোলার 
জন্যই এই ছবি হওয়া দরকার ! 
সস্তোষ ঘোষ 


১১1৪, বিশালাক্ষীতলা রোড 


কলিকাত!-৬০ 


| চার || 


জনতা পার্টির চিকিৎসা! প্রয়াস 
ভারতপুত্র 


অবশেষে জনতা পার্টি সেই দস্রী 
' বগ্িরই শরণাপন্ন হয়েছে । দলের 
অস্তর্কলহ মিটিয়ে দেবার জন্ত বিহা- 
রের ছুই জনতা দলনেতা জয়প্রকাশের 
দ্বারস্থ হয়েছেন | বিদ্বেশ্বরী প্রমার 
মণ্ডল এবং বিনায়ক প্রসাদ যাদবের 
অনুরোধে সর্বোদয় নেতা নাকি নয়া 
দিল্লী গিয়ে বিরোধ মীমাংসার কাজে 
সধাহকাল সময় দিতেও রাজি হয়ে-. 
ছেন যদি অবশ্য তার নিজের বদ্িরা 
এ ধকল তার শরীরে সইবে বলে 
বিধান দেন। 
রাজ্যে-রাজ্যে জনতা পার্টি পরিষ্কার 
দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। 
একদিকে রয়েছে ক্ষমতাসীনের। 
অপর দিকে ক্ষমতাহীনেরাঁ। এবং 


দুপক্ষের বিরোধ বা লড়াই ক্ষমতার 
ভাগ নিয়েই। এ-লড়াই কেবল 
রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বা মৃঙ্জিগিরিকে 
কেন্দ্র করেই বাধেনি, বেধেছে সাং- 


গঠমিক নেতাগিরি নিয়েও । সেজন্যই 


হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রীর 


“গদির লভাই দেখা দিয়েছে, বিহারে 


তত তীব্র না হলেও কপুরী.ঠাকুরের 
আসন নিরাপদ বলা চলে না! মধ্য 
প্রদেশের জনতা-কৌদল সাংগঠনিক 
গদি নিয়ে । সেখানে দলের চেয়ার- 
ম্যান চজ্রশেখরের- হস্তক্ষেপে আপা- 
তত বিরোধ মেটানো গিয়েছে বটে, 
কিন্তু এ জোড়াতালিতেও চিড় ধরতে 
কতক্ষণ? 

হরিয়ানার জট আপাততঃ 


খুলেছে । শক্তির পরীক্ষায় দেবী-- 
জয়ী হয়েছেন । এ-জস্ব 


লালই 
অবশ্তই চরণ সিং-এরও । কিন্ত যে 
একত্রিশ জন সদস্ত তার বিরুদ্ধে ভোট 
দিয়েছেন ভার] মুখমন্ত্রীর প্রতি সমস্ত 
রকমের সহযোগ্টিভার আশ্বাস দিলেও 
দেবীলাল কি তাদের বিশ্বাস করে 
হৃদয়ে স্থান দিতে পারবেন? অবস্থা 
কি হবে তার আভাস আস্থা দভার 
দিনই তো পাওয়া! গিয়েছে যখন 
বিজয়ী :দেবীলাল-সমর্থকেরা বিজিত 
বিহ্ষুদ্ধ গোষ্ঠীর সমর্থকদের ওপর 
হামলা চালায়। অর্থাৎ এই উগ্র 
সমর্থকেরাই হয়তো! দেবীলালকে 
তিক্ত অতীত ভূলে জনত! দলে এক্য 
ফিরিয়ে আনতে দেবেন না। অবশ্থয 
যোগ্য নেতৃত্বের পরিস্থিতি পরি- 
চালনার ওপর অনেকখানি নির্ভর 
করে। 


গোরবন্নয় বিজয়ের তিন বছরেও ভিয়েতনান্ন 


আজ থেকে তিন বছর আগে 
মহান ভিয়েতনামের বীর জনগণ 


মাকিন সাআজ্যবাদের হাত থেকে 
রক্তের যুল্যে ছিনিয়ে নেন তাদের 
স্বপ্নের স্বাধীনতা । ন্য গয়েন ভ্যান- 
থিউ নামক মাক্ষিনী রাজনৈতিক 
পুতুলটির ভাড়াটিয়া সৈন্যদের চরম 
হার স্বীকার করতে হয় বীর ভিয়েত- 
নামীদের হাতে। রড-বেরঙের 
সাআজ্যবাদীদের সঙ্গে যুগ যুগ ধরে 
যুদ্ধ করা পাঁক হাতে মাঞ্ষিনী 
সাম্রাজ্যবাদ নামক বিশাল অ- 
গরটিকে জোড়া শালিকের ন্যায় হিট 
এগ রান পলিসিতে পযুদস্ত করে 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের মহান জনগণ 
প্রমাণ করেন, আধুনিক কালে 
সাআাজ্যবাদ কাগুজে বাস ছাড়া কিছুই 
নয়। আর এটা ছিল কয়েক দশকের 
ভেতরে বিশ্বসাআাজ্যবাদের বৃহত্তম 
হার। শুধু তাই নয় একই সময় প্রায় 
পুরো ইন্দোচীন থেকেই মার্ষিন 
সাআজ্যবাদকে তল্লিতয্লা গোটাতে 
হয়। 

দক্ষিণ ভিয়েতনামের এ্রতিহাসিক 
বিজয় হয় ১৯৭৫ সালের. ৩শে 
এপ্রিল দুপুরের দিকে । এর আগে; 
সর্বপ্রথম মুক্ত হয় ২১শে মার্চ দা- 
নাউ। বিত্ত বিপ্লবী বাহিনী এতি- 
হাসিক মে দিবসে এর আহ্ানিক 
ঘোঁষণ। করেন এবং ১লা মে তারিখ- 
টাকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন 
করার দিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মাও- 
সে-তুঙ বলেছেন, “সাম্রান্্যবাদীঘের 
মধ্যে বাজারের প্রতিষোগিতা নিয়ে 
স্থায়ী ছম্ঘ যেমন সব সময়ই বিদ্যমান, 
তেমনি বাজারকে টিকিয়ে রাখার বা 
দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষকে দাবিয়ে 
রাখার জন্ত সাময়িক মৈত্রীও একট! 


তপন বস্থ 
সময় অবধি অপরিহার্য । এবং এই 
কারণেই তামা বিশ্বপুজিবাদ প্রাণ- 
পণ চেষ্টা করেছিল সায়গনে আমে- 
রিকান ঘটি টিকিয়ে রাখতে । কারণ 
এতে কমবেশী সকলেরই লাভ আছে । 
কিন্ত ইতিহাস সুটিকারী ভিয়েত- 
নামের জনগণ সমস্ত রকম কৃট চক্রান্ত 
ব্যর্থ করে দিয়ে নিজেদের, বিপ্লবী 
কৌলীন্ত প্রমাণ করেন । ১৫ হাজার 
কোটি টাকার বোমা ফাটিয়ে আর 
মানব ইতিহাসের নৃশংসতম আক্রমণ 
সংগঠিত করে আপন কর্তৃত্বে দক্ষিণ 
ভিয়েতনামকে অখণ্ড ভিয়েতনাম 
থেকে পৃথক রাখার ষে উদ্ভোগ ইমান 


“থেকে জেরান্ড ফোর্ড অবধি ছণজন 


মাকিন প্রেসিডেন্ট গ্রহণ করেছিল, 
ভাতে ফলাফল হয়েছিল মরুভূমিতে 
ময়ীচিকা দেখার মতই । তাদের 
সমস্ত রকম গ্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য- 
বসিত হয়েছিল । অবিভক্ত তিয়্েত- 
নামের সম্পূর্ণ ক্রাস্তির ঠিক এক 
বছরের মধ্যেই, অর্থাৎ ১৯৭৬ জুন 
জুলাইতে উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় 
অংশেই ষথাষথ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
অবাধ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ন্তাশ- 
ন্তাল এসেছ্বলী সংগঠিত হয় এবং 
সামগ্রিক অর্থ নৈতিক অগ্রগতির জন্য 


পুন্খামুপুৰ্ধ পরিকল্পনা রচনা করা 
হয়। 


ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক 
কর্মকাণ্ডের সিংহভাগই এখনে! পর্যস্ত 
ব্যক্তিগত মালিকানাঁধীন। ঘর্দিও 
তার সঙ্গে অদঙ্গাজতাস্ত্রিক অর্থনীতির 
আমূল পার্থক্য রয়েছে । এবং 
সাময়িক বিপ্লবী সরকারের ঘোষণায় 
একথা বল] হয়েছে যে, হোলসেল 
ব্যবসা ও মুদ্রাবিভাগগ্ুজো অবিলম্বে 
দরকারী দপ্তরের এক্তিয়ার ভুক্ত করা 


হবে। সায়গন সহ দক্ষিণ ভিয়েত- 
নামের অন্তান্ত বড় শহরগুলিতে 
লক্ষণীয় বিষয় হল, পশ্চিমী সত্যতার 
পরিত্যক্ত নিদর্শন চারিদিকে 
বিষ্কমান। বিশেষ করে বহুতল বাড়ী 
ও জাপানী, পশ্চিম জার্মান ও আমে- 
রিকান হস্তা মোটর বাইক সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য ৷ 

খান্ভশস্ত উৎপাদনের ব্যাপারে 
ভিয়েতনামের সরকার ও উৎসাহী 
জনগণ ম্যাজিক হৃষ্ট করেছেন। 
পেন্টাগনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, 
বিষাক্ত টক্সিক রাসাঁয়ণিক পদার্থ 
ব্যবহারের ফলে ১০ হাজার হেক্টর 
জমি অজন্মা হয়ে পড়েছিল। কিন্ত 
দক্ষিণের জনগণের অদ্বম্য উৎসাহ ও 
একনিষ্ঠ পরিশ্রমের গুণে ১৯৭৫ সালে” 
যেখানে শহরগুলির চতুষ্পার্থ্ে ফমলের 
পরিমাণ ছিল ৯৬ হাজার টন সেখানে 
১৯৭৬ সালে ফলনের পরিমাণ দাড়ায় 
১ লক্ষ ৬০ হাজার টন আর ১৯৭৭ 
সালে তার পরিমাণ দাড়ায় ২ লক্ষ 
টন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, 
বিপ্লবী সরকার কৃষকদের কাছ থেকে 
৩০ পয়সা কিলে! দরে চাল, ২৫পয়সা 
কিলো দরে গম, ৮* পয়সা কিলো 
দরে চিনি কিনে যথাক্রমে ২০ পয়সায় 
চাল, ১৫ পক্সসাক্স গম ও ৪৫ পয়সায় 
চিনি জনগপের কাছে বিক্রি করেন 
এবং বাকীটা কৃষকদের সাধসিভি 
দিয়ে দেন ১৯৭৫ অবধি যেখানে 
ভারী শিল্পের ২০০ শতাংশই বিদেশ 
থেকে আমদানী করতে হত, সেখানে 
১৯৭৭ সালের মধ্যেই ৫৫ শতাংশ 
চাহিদা! মেটানে! হচ্ছে নিজেরাই উৎ- 
পাদন করে। আমেরিক!, জাপান, 
পশ্চিম জার্মানী ইত্যাদি দেশগুলির 
উৎপাদিত বস্ত ভারা নীতিগত ভাবে 
বর্জন করেছেন । সামগ্রিক ভাবে 
একথা বল! খায় যে, বিশ্ব-সাআজ্য- 
বাদের সমস্ত রকম চক্রাস্তকে ব্যর্থ 
করে দিয়ে ভিয়েতনামের গণতন্ত্র প্রিয় 
মাহষের বিজয় রথ তীত্র গতিতে 


এগিয়ে চলেছে । 


হরিয়ানায় দেবীলালের জয়কে 
কি জনতা পার্টির জয় হিসাবে গ্রহণ 
করা চলে? বড় জোর একে স্থিতাঁ- 
বস্থার জয় বলা যায়। কিন্তু তার 
অন্ত অর্থ কি ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর 


আধিপত্য অন্ষুম থাকা বোঝায় না? 


অর্থাৎ এ ফলাফল কি জনতা দলে 
এঁক্যের প্রত্যাবর্তন সুচন! করে? 
হরিয়ানায় তবু আপাততঃ একটা 
জোড়াতালি দেওয়া গেল, শক্তির 
পরীক্ষাটা নয়া দিল্লীতে হলে যার 
ফলাফল উল্টে! বা দেবীলালের পক্ষে 
উন্টো হতে পারত । কিন্তু উত্বর- 
প্রদেশে ? মুখ্যমন্ত্রী রামনরেশ যাদব 
তার মন্ত্িা থেকে সত্যপ্রকাশ 
মালব্যকে বরখাস্ত করার দরুণ ঘে- 
ভাবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাতে নাজে- 
হাল হয়েছেন তারপরে তার ক্ষমতা 
আকডে .থাকা অশোভন নয় কি? 
কারণ তার মান-ইজ্ঞত প্রকাশ্তেই 
ধূলিসাৎ্.করে দেয় হয়েছে । 

. তাছাড়া উত্তরপ্রদেশে দুটো 
বিধানসভা ও একটি লোকসভার 
আসনে, ইন্দিরা কংগ্রেসের জয়লাভ 
ব্যক্তিগত ভাবে মুখ্যমন্ত্রী এবং সাম- 
শ্রিকভাবে জনতা দলেরই জনপ্রিয়তা 
হাস বোঝায় নাকি? এবং এই 
ফলাফল যে জনত1 পার্টির আভ্যস্ত- 
রীণ কলহেরই কারণে অনিবার্য হয়ে 
উঠেছে তাও বা অস্বীকার কর] যাবে 
কেমন করে ? 

সমস্ত কেবল হরিয়ানা উত্তর 
প্রদেশ বা মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমবজের 
জনতা পার্টির অত্যন্তরেই নয়, 
বিরোধের আগুন নক্সািজী বা উচ্চ- 
তম নেতৃত্ব পর্যস্ত প্রসারিত হয়েছে। 
আজ কে না জানে যে জনতা পার্টিতে 
সেই পুরনো - পার্টিগুলোই 
মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে? বি এল 
ভি, জনসংঘ, সোস্যালিষ্ট পার্টি এক- 
জোট হয়ে ঘে আজ অন্ত পার্টিকে 
কজা করতে চাইছে এটা কে না 
জানে? কার কাঁছে একথা অন্দানা 


ষে চরণসিং-এর সঙ্গে জগন্জীবন রাম, . " 


এইচ এন বহুগুণার বাঁক্যালাপ পর্যস্ত 
নেই? 


বিরোধ মিটবে কী করে, তার 
জন্ত তো আস্তরিক প্রয়াস প্রচেষ্টা 
চাই। দুই বিবদমান পক্ষ যখন দলীয় 
স্বার্থে মীষাংসায় আসতে গ্রস্তত তখন 


মধ্যস্থতার ভূমিকাও কাউকে নিতে, 


হয়। কিন্ত সে মধ্যস্থ যদি একটি 
পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে তখন 
মধ্যস্থতাঁর কোন মর্যাদা থাকে না, 
অর্থও হয়না । অন্যদিকে মধ্যস্থের 
রায়'ঘদি অমান্ধ কর] 'হয়, মধ্যস্থের 
নিন্দা সমালোচনা করা হয় তবে 
শুধু তার অমর্ধাদাই ঘটানো! হয় না" 


বিকল্প শক্তির অধিকারী হতে 


সি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১২ই মে, ১৯৭৮ 


রাউনীতি 1 দমে 


বিরোধ আরে! তীব্র কূপ ধারণ করে, 
কেচ্ছা-কেলেম্কারী বেড়ে যায় এবং 
সমগ্র দলেরই প্রচণ্ড ক্ষতির সম্ভাবনা 
থাকে । 

বাস্তবিক, জনতা দলের অবস্থা 
আজ ঠিক তাই. হয়েছে, 'মাত্র এক 


বছরের মধ্যেই যেন দলট। ‘ভাঙনের 


মুখে গিয়ে পড়েছে । কিন্ত দল ভেঙ্গে 
পড়লে বি এল ডি, জনসংঘ এবং 
সোশ্তালিষ্ট পার্টি যুক্ত হয়েও ষে একটি 






না-একখা জনতা পার্টির নেতার 
তাল করেই জানেন । অথচ কোদল 


মেটাতেও কেন্ত্রীর় নেতারা সক্ষম * 


হচ্ছেন ন!। কারণ , প্রত্যক্ষভাবে 
হোক, পরোক্ষে হোক সমালোচনার 
আক্রমণ থেকে উচ্চতম নেতারাও 
রেহাই পাচ্ছেন .না। দলের মধ্যে 


শৃত্ধলাবোধ একেবারে যেন লোপাট 
হয়ে গিয়েছে । 

তাই সমস্তা সমাধ্যমের অন্ত 
কয়েকটি পন্থার কথা নেতারা ভেবে- 
ছেন। ঘেমন জনতা জাতীয় কর্ম- 
সমিতি আচরণ বিধি প্রণয়নের 
প্রয়োজনীয়তার কথ! বলেছে। -পিলু 
মোদীর উদ্যোগে গঠিত ফোরাম *- 
কয়েকটি- সেল গঠন করে সমস্ত 
মোকাবিলা করার কথা, জনতা মুখ্য- 
মন্ত্রীদের সম্মেলন ডাকার কথা চিন্তা 
করা হচ্ছে। কিন্তু এসবের কিছুতেই যে 
কিছু হবে না সেটাও যেন নেতৃবৃন্দের 
উপলব্ধি হয়ে পিয়েছে। সেজন্যই 


এখন ‘খোজ পড়েছে, জয়ুপ্রকাশের । 
ভ্রয়প্রকাশও' জণ্তা নেতাদের 


সামাল চিতে পারবেন কি? এ সন্দেহ 
জাগে এজন্য যে কিছুদিন আছে হরি- 
জনদের, চাকরি সংরক্ষণের প্রশ্নে 
পাটনায় তুলকালাম কাণ্ড চলে যাতে 
সরকার-বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে জয়- 
প্রকাশকেও যথেষ্ট নাকাল করা হয়। 
তবে কথা':হল,. সেদিন জনতা যুব- 
ছাত্রদের হাতেই তিনি হেনস্থা হয়ে- 


ছিলেন আর এখন তার ডাক পড়েছে 
নেতৃত্বের একাংশ থেকে । 
কাজেই প্রশ্ন থেকে যায়, জয়প্ৰকাশ 


নারায়ণও সমস্তার সমাধান করতে, 
জনতা পার্টির 'চরম বিশৃঙ্খল! বোধ 
করতে পারবেন কি না। অবশ্য 
মোরারজী দেশাই চন্্রশেখর চরণ সিং 
অগজীবন রামেরা শেষ পর্যস্ত নিজে- 
দের ঝগড়া মেটাতে জয়প্রকাশের « 
মধ্যস্থতা ্নানতে রাজি হবেন কিনা সে 
বিষয়েও সন্দেহ রয়েছে । একটা 
কথা তো ঠিক, বাইরে থেকে যিনি 
যাই বলুক বা করুন না কেন, :কলহে 
ধারা প্রবৃত্ত তারা আত্মসংযম ন! 
করলে ঝগড়া মেটানোর সাধ্য কারে! - 


কুলোবে_ না। কারণ বিবদমান 
কোন ব্যক্তিই তো ছেলেযানুষ নন 1, 


+ দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১২ই মে, ১৯৭৮ 


পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে গ্রাম বাংল! $ 
২৪ পরগণা হাওড়া হুগলী ও নছীয়। 


প্রার্থীর আবেদন পেশ, পরীক্ষা ও 
প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের পর পঞ্চায়েত 
নির্বাচন ধীরে ধীরে চূড়ান্ত পর্যায়ের 
দিকে অগ্রসর হবে । গ্রামে নির্বাচনী 
আসর ক্রমেই জমতে সুরু করেছে! 
বামক্রন্টের কয়র! সাংগঠনিক প্রস্তুতি 
পর্ব চালাচ্ছেন। প্রতিপক্ষ ইতি- 

শই প্রচারে নেমে গেছেন! বাম- 

শা, বিশেষ করে সি পি আই এম 
এখনও সমাবেশ ভাকেননি। প্রতি 
পক্ষের সমস্ত অভিযোগ তীর] নথি- 
ভূক্ত করছেন। জবাব দেবেন পরে । 
বৃহৎ পুজি নিয্নস্ত্রিত কাগজগ্ুলোতে 
(প্রধানত মধ্য কলকাতার বাজারী 
জয়ঢাক ) বামফ্রন্টের অনৈক্যজনিত 
“নান! কথা ফলাও করে প্রচার করা! 
হচ্ছে ষদিচ বাস্তবে বামফ্রন্টের শরিক- 
দের মধ্যে মতভেদ নির্দিষ্ট কিছু 
আপনে প্রার্থীপদ নিয়ে। এর ফলে 
ফ্রণ্টের মধ্যে নীতিগত এঁক্য নিয়ে 
কোন বিরোধ নেই! জ্রণ্টের বৃহত্তম 
শরিক সি পি আই (এস) এক্য রক্ষায় 
অভাবনীয় উদার দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ 
করার ফলে ফ্রণ্টে কোন আভ্যন্তরীণ 
বিপর্যয়ের সন্ভাবনা নেই । তবে 
কংগ্রেস, ইন্দিরা কংগ্রেস, প্রফুলবাবুর 
সাঙ্গপাঙ্গরা, এস ইউ পি, সত্যনারা- 
স্মণ পন্থী নকশালর। অলিখিত ভাবে 
জোটবদ্ধ এবং ওুই দুষ্টচক্ত হালে পানি 
ন! পেয়ে শেষ পর্যস্ত চূড়াস্ত বিশৃংখল। 
ঘটিয়ে নির্বাচন বাধ্চচাল করার শেষ 
অস্ত্র প্রয়োগ করলেও করতে পারে । 
এদের দোসর মুসলিম লীগ যারা 
একটা সাম্প্রদায়িক অশাস্তি সৃষ্টির 
ষড়যন্ত্র করছে। বর্তমান প্রশাসনিক 
স্তরেও এই অশুভ চক্রের প্রচ্ছন্ন প্রতি- 
নিধিরা আছে। এরাও জআপ্টবিরোধী 
স্পরান্তে লিপ্ত। 


২৪ পরগণা 

আসন সংখ্যার বিচারে ২৪ পর- 
গণা বৃহত্তম জেল1। পঞ্চায়েত নির্বা- 
চনে এ জেলার আসন সংখ্যা জেল 
পরিষদের ১০২টি সহ ৯৯১৮ গ্রাম 
পঞ্চায়েতে ৮৩২৬, পঞ্চায়েত সমিতিতে 
১৪৯০ এবং ৫১টি রক থেকে জেল! 
পরিষদে নির্বাচিত হবেন ১০২ জন 
প্রতিনিধি । ৩৩০০ এর কিছু বেশী 
গ্রাম আছে এই জেলায়! জেলার 
বিধান সভার আসন ৫৫টি । ভোটার 
সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ | ৭৭-এর নির্বা- 
চনে বিধানসভার ৫০টি আসনই দখল 
করেছে বামক্র্ট (পিপি আই এম 
38, ফব৩, আর এম পিত) এবং 
এরা পেয়েছিলেন প্রদত্ত বৈধ ভোটের 
৫১৮ শতাংশ (সি পি আই এম ৪৫"৬ 


সাধন গুহ 
ফ ব ৩৪, আর এস পি ২'৮)। পক্ষা- 
স্তরে কংগ্রেস-জনতা-এস ইউ সি- 
মুসলিম লীগ মিলিতভাবে পেয়েছে 
৪২'৬ শতাংশ, সি পি আই পেয়ে- 
ছিল ১৪ শতাংশ । পঞ্চায়েত নির্বা- 
চনে যেহেতু দলীয় প্রতীক ব্যবহৃত 
হচ্ছে সেইহেতু বিধানসভা নির্বাচনের 
ফলাফলের প্রভাব কিছুট! থাকবেই । 
লক্ষণীয় যে, বিধানসভা নির্বাচনে 
সি পি আই এম এককভাবে পেয়েছে 
১৩ লক্ষ ২১ হাজার «শ ৫১ ভোট 
এবং কংগ্রেস (৬, ৪২, ৫২০) জনতা 
(৪, ৫৯,৯৩৯) এস ইউ সি (১১০৬, 
৩৯১) মুসলিম লীগ (৩৭,০০২) স্মি- 
লিত 'ভাবে পেয়েছে ১২ লক্ষ ৪৫ 
হাজার ৮শ ৫২টি ভোট । সাধারণ 
বিচারে স্পষ্টতই সি পি আই (এম) 
জেলার মুকুটহীন সম্রাট-কি সংগ- 
ঠনে, কি প্রভাবে, স্বভাবতই এই 
দলকে মোকাবিল? করার জন্ত প্রতি- 


পক্ষ সমস্ত রকম জঘন্ত পম্থাই অবলম্বন 
করেছে এবং করবে । 


চব্বিশ পরগণ! জেলা কৃষক 
আন্দোলনের তীর্থপীঠ | এই জেলার 
কথা মনে হলেই ছবির মত দৃষ্টি- 
প্রদীপে ভেসে ওঠে নস্তান সম্ভবা 
অহল্যার কথা ১৯৪৮ সালে ৰে কৃষক 
রমণী চন্দন পিঁড়ির মাটিতে লুটিয়ে 
পড়েছিল কংগ্রেসী সরকারের শীষের 
বুলেটের আঘাতে । অহল্যা, 
বাতাসী প্রমুখ অসংখ্য কৃষক রমণী 


অসংখ্য কৃষকবীর এই জেলায় 
প্রাণ দিয়েছেন কংগ্রেসী 
গুলি ও লাঠির আঘাতে। 


এই রক্তদ্বানের গৌরবময় এঁতিহ- 
মণ্ডিত কৃষক সংগ্রামের গৌরবদীপ্ত 
২৪ পরগণা জেলা। স্বভাবতই এখানে 
কৃষক সমাজের ভোট প্ড়বে রাজ- 
নৈতিক ভাবে । অতএব, গ্রামীণ 
যে কায়েমী শ্বার্থকে কংগ্রেস এতদ্দিন 
ধরে মদত দিয়েছে (এবং অতি 
প্রবীণ প্রসুচন্ত্র সেন মহাশয় বর্ত- 
মানে যাদের মুখপত্র ) তার! এবার 
নিজেদের “বাবু এবং মোডলী” 
প্রভাব ষে কাজে লাগিয়ে ছোট- 


লোকদের ” কজ্জা করতে পারবেনা 


তাপ্রায় স্র্যোদয় হুর্যাস্তের মতই 
সত্য । এমতাবস্থায় ? 


এমতাবস্থায়, চিরস্তন শয়তানী 
আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে । যুশজিম 
লীগ এবার সরাসরি এবং অতি 
প্রকট সাম্প্রদায়িক প্রচারে নেমেছে । 
মালদা জ্বেলায় ইন্দিরা কংগ্রেসের 
এই রাজ্য শাখার সভাপতি প্রাক্তন 
মন্ত্রী আবু বরকত গণি খান চৌধুরির 
জদ্ন্য সাম্প্রধায়িক ভূমিকার কথা 


ইততিপর্বেই বলেছি ।' মুগ্লিম লীগও 
বরকতের স্থরেই কথা বলছে ২৪ পর- 


গণা, নদীয়া, মুশিদাবাদ প্রভৃতি ভট্টাচার্য ও শ্ীহ্স্ত ঘোষাল প্রতিপক্ষের 


জেলায় । মুঙ্লিম লীগ ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে 
প্রথম অভিযোগ এনেছে যে, 
এই সরকার /মান্রাসা 
শিক্ষাকে ধংস করতে চায় এবং 
মান্রাস! শিক্ষকরা আধিকভাবে 
বঞ্চিত। বস্তুতঃ বর্তমান সরকার 
মাদ্রাসা শিক্ষার মৌলিক কাঠামোর 
আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চান এবং 
গোটা মুল্লিম সমাজকে অশিক্ষার 
অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে চান। 
প্রাচীন মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতিতে 
আরবী হচ্ছে এচ্ছিক ভাষা । এখানে 
কোরাণ ইত্যাদি পাঠের মধ্য দিয়ে 
শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই দেওয়া হয় । নতুন 
মাদ্রাসা! শিক্ষা পদ্ধতিতে আরবী 
আবশ্তিক ভাষা এবং বৃহত্তর মুশ্লিম 
জগতের সঙ্গে এখানে ছাত্রদের 
পরিচিত করানে] হয় এবং এছাড়া 
এখানে ভূল ফাইনাল সিলেবাস অমু- 
সরণ করা হয়। জেলার বিশিষ্ট সি, 
পি, আই (এম) নেতা প্রী্ুদিরাম 
ভট্টাচার্য বললেন যে, এই উদার 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই মাদ্রাসা বোর্ডের 
পুনধিস্তাম করা হয়েছে এবং কোন 
মান্রাসার গ্র্যান্ট কাটাতো দূরের 
কথ] বরং মাদ্রাসা শিক্ষকদের মহার্থ- 
ভাতা মাধ্যমিক শিক্ষকদের দমপর্যা- 
মৃতুক্ত করা হয়েছে । লীগের দ্বিতীয় 
অভিযোগ হচ্ছে এই যে, বর্তমানে যে 
উদ্ধান্তর! দণ্ডকারণ্য থেকে আসছে 
সেটা জ্যোতি বস্থদেরই চক্রান্ত এবং 
এই উহাস্তদের দিয়ে মুক্সিমদের এই 
রাজ্য থেকে উচ্ছেদের চক্রান্ত চলছে । 
এর ফলে হাসনাবাদ অঞ্চলের মাল- 
তীপুর, শাকচূড়া, দণ্ডীর হাট, মাকা- 
লগাছা, প্রভৃতি গ্রামে মুগ্লিমদ্বের 
মধ্যে বেশ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে 
দেখলাম । অথচ সি, পি, আই 
(এম) কিন্ত সংখ্যালঘুদের ওপর ন্যন- 
. তম আঘাতও যাতে না লাগে সে- 
দিকে কড়া নজর রাখছে । কংগ্রেস- 
জনতাও মৃঙ্সিম লীগকে মদত দিচ্ছে। 
কংগ্রেস ৭৭এর বিধানসভা নির্বাচনে 
এই জেলাম্ ১টি আসন পেয়েছে ৫৪ 
জন প্রার্থী দিয়ে এবং ১১জন প্রার্থী 
দিয়ে মুল্লিম লীগ পেয়েছে ১টি আসন 
এবং সব আসনে প্রার্থী দিয়েও জনতা 
দল একটিও পায়নি । তাদের ৩০জন 
প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়েছে । 
কংগ্রেস-জনতার অভিযোগ, ধানের 
দাম কমে যাচ্ছে, সরকার আলুবীজ 
সরবরাহ না করে হিষঘরের মালিক- 


॥ পাঁচ ॥ 


দের মুনাফা লুটের সুযোগ করে জেলার বিচারে এ শক্তি হিসাবে 


দিয়েছে এবং বেকারভাতার নাষে 
সি, পি, আই (এম) দলবাজী করছে, 


খুবই নগণ্য । গোসাবা থানার বড় 
এবং ছোট মোল্লাখালিতে সত্যনারা- 


১৮ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মকুব য়ণপস্থী নকশালরা মাঝে মাঝে হাঙ্গামা 


ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণের অর্থ 
নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে” সি, পি, 
আই (এম) এর ছুই নেতা প্রীক্দিরাম 


অভিযোগ শাস্তভাবে খণ্ডন করলেন । 
তাদের বক্তব্য, বর্তমান রাজ্য সরকার 
ফুড ফর ওয়ার্ক এবং এম, টি, আর 
বাবদ এই জেলায় ৫ হাজার মেট্রিক 
টন গম এবং সাড়ে চার কোটি টাকা 
কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে বিলি করেছে । 
এইসব কৃষি শ্রমিকরা এখন চালের 
চেয়ে গমের দিকে বেশী ঝু'কছে যার 
ফলে তারা চাল কিনছেন । তাই 
চালের দ্বাম কমছে এবং ধানেরও 
দাম কমছে। শ্রীক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য 
স্বীকার করেন যে আলুর বীজ এবং 
সার সরবরাহ সময় মত করা ষায়নি 
কিন্ত এট! সরকারী আগ্রহের অভা- 
বের জন্য হপনুনি। তিনি বলেন, 
চাষীরা আলুর একট! মজুত হিমঘরে 
রেখে সেটাকেই বীজ হিসাবে ব্যব- 
হার করে। এর] সরকারের কাছ 
থেকে ক্রয় করেনা । এবার চাষীরা 
বীজ ইনডেন্ট করেছে নভেম্বর মাসে 
এরং তখন এই বীজ সংগ্রহ কর! 
সম্ভব ছিল ন1। এবার চাষীদের জুলাই 
মাসে ইনডেন্ট করতে বলা হয়েছে 
যাতে সময় মত বীজ সরবরাহ করা 
যায়। সার প্রসঙ্গে তিনি বলেন 
যে, কেন্দ্রীয় সরবন্নাহ ঠিকমত হয়নি। 
একদিকে ৬০ কেজি ধানের বস্তার 
দাম ৫* থেকে ৬০ টাকা, বীজ ও 
সারের সরবরাহ ঠিকমত হয়নি, দণ্ড- 
কারণ্য থেকে আগত উদ্বাত্বদের 
একাংশের প্রায় যুদ্ধং দেহি মনোভাব 
অন্যদিকে কংগ্রেস জনতা! সহ বিভিন্ন 
দলের জ্ণ্ট বিরোধী প্রচার । সব 
মিলে আবহাওয়া বেশ গরম হয়ে 
উঠছে। এস, ইউ, সি জয়নগর, 
মধুরাপুর, পাথর প্রতিমা, মন্দির- 
ৰাজার, কুলপী অঞ্চলে ফ্রন্ট বিরোধী 
প্রচারকে পরোক্ষভাবে কায়েমী 
স্বার্থের হাতিয়ারে পরিণত করেছে। 
বামক্রণ্ট সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত পঞ্চায়ে- 
তের মাধ্যমে রিলিফ বণ্টন না! করে 
যেহেতু এম,এজ, এর তদারক্ষিতে 
মনোনীত রক কমিটির মাধ্যমে সেটা 
করছে এস, ইউ,সি এটাকে নির্বা- 
চিত পঞ্চায়েতের অবমানন! বলে 
মনে করে এবং তাদের বক্তব্য ষে 
ফ্ৰণ্ট সরকার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের 
অধিকার স্বীকার করেনা, তাদের মুখে 
রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দাবী 
করার কোন অধিকার নাকি নেই। 
এল, ইউ, সি প্রায় জায়গাতেই 
গ্রামীণ কারেষী চক্রের সঙ্গে স্থপ্রী- 
- তির বন্ধনে আবদ্ধ । অবশ্য, গোটা 


চালাচ্ছে নির্বাচন বানচাল করার 
জন্য । জেল প্রশাসন রাজ্য কো 
অভিনেশন কমিটির মদের নির্বাচনী 
দ্বায়িত্ব থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে | 
এটা খুব পরিকল্পিত বলে মনে হয়েছে * 
এবং হয়তো প্রশাসনিক স্তরেই 
ফ্রটকে পরাক্জিত করার চক্রান্ত অঙ্কু- 
রিত হচ্ছে। মীনাথা ব্লকের বি,ভি, 
ও’র বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে 
ধে, তিনি হরিকমল সরকার নামে 
একজন কংগ্রেস প্রাণীর প্রার্থীপত্র 
সর্বসমক্ষে আগের দিন বাতিল করে 
দিয়ে পরের দিন সকলের অজ্ঞান্ছে 
সেটাকে বৈধ বলে দেষণ] করেন। 
দেগলা বকে ফকির আহ্‌ মধ নামক 
একজন সি, পি, আই (এম) কর্মীর 
প্রার্থাপজ বাতিল করা হয়েছে এই 
অজুহাতে যে তিনি স্পেশাল কেডার 
স্বীমের অস্তভূর্কি (কেন্দ্রীয় সরকার) 
প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। আমি 
এসম্পর্কে জেল] স্কুল বোর্ডে খবর নিয়ে 
জানলাম স্কুলটি দীর্ঘদিন আগেই 
জেলা স্থুল বোর্ডের আওতায় আন 
হয়েছে এবং স্বভাবতই বর্তমানে 
তিনি স্পেশাল ক্যাডার নন! 
জেলায় সি,পি,আই (এম) সবচেয়ে 
বেশী প্রার্থী দিয়েছে। ৮৮৩৬ জন । 
মহিলা আছেন ১৫ জন এবং প্রার্থা- 
দের ৪৫ শতাংশ খেতমঞজুর। এই 
দলের একজন থেতষজুর মহিলা 
প্রার্থীর সঙ্গে দেখা হল । সহজ 
সরল অথচ জঙ্গী । ইনি সন্দেশ- 
থালির চোলখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের, 
প্রাথা। নাম শ্রীমতী সন্ধ্যা বিশ্বাস । 


হাওড়া 

এই জেলার গ্রাম সংখ্যা কিঞ্চি- 
দাধিক ১৭০০ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত 
২৫৬৬, পঞ্চায়েত সমিতি ৪৪১টি। 
১৪টি ব্লক থেকে জেল! পরিষদে নির্বা- 
চিত হবেন ২৮ জন প্রতিনিধি । 
ভোটার ১২ থেকে ১৩ লক্ষ । ৭৭ 
এর বিধানসভা নির্বাচনে জেলার 
১৬টি আসনের ১৫টিই দখল করেছে 
বামফ্রন্ট । এর ১১টি পেয়েছে মি,পি 
আই (এম), ফরোয়ার্ড রক ৩ এবং 
আর সি, পি, আই ১টি আসন। 
৪১৪ ভোটের ব্যবধানে শ্যামপুর 
কেন্দ্রে জয়ী হয়েছে জনত! দলের 
প্রার্ধী। কংগ্রেস ১টি " আমনও 
পায়নি। বামক্রন্ট পেয়েছে প্রদত্ত 
বৈধ ভোটের ৫৫.৩ শৃতাংশ । গোটা 
জেলায় সংগঠিত শক্তি আছে একমাত্র 
লি, পি, আই (এম) এর | ফরোয়ার্ড - 
বকের সাংগঠনিক ভিত্তি খুব লক্ষণীয় 
শয়। কংগ্রেস জনতার কোন সং- 


গঠন নেই কিন্তু গায়ের বাবু এবং 
(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 


|| ছয় ॥ 


হিমালয়ে ব্ৰহ্মলোক (২) 
অথর্ব বেদও শ্বর্গকে দুর্গম স্থান 
হিসাবেই বৰ্ণন! করেছেন। দুর্গম 
বললে বোঝা -যায়, সে জায়গায় 
. নিশ্চক্রই মন্থ্াগণ যেতে পারেন; 
তবে ব্যাপারটা হ’ল এই যে, তা 
ছুর্ম। হৃতরাং মহাভারত বা 
অথর্ব বেধের শ্রর্গ কোনো কাল্পনিক 
* স্থান নয়, তার বাস্তব অস্তিত্ব ছিল । 
তা সাধারণের পক্ষে দুর্গম, এটুকুই ঘা 
তার স্বতন্ত্র মূল্য ও স্বাতন্ত্য ।. সেই 
ু্গমনথর্গে কয়েকটি স্তর পর্যায় অতিক্রম 
করে যেতে হ’ত। সে হ্বর্গ অনেকা- 
নেক প্রশস্ত এবং অপ্রশস্ত পথের দ্বারা 
' সংযুক্ত ছিল। পথগুলির কোনোটি 
দেবঘান, কোনটি বা. পিতৃষান হিসাবে 
উল্লেখিত হ’ত। স্বর্গ ছিল “সহশ্র- 
শৃঙ্গযুক্ত” এবং সুদৃঢ় (সূমত্রক্ষিত ?)। 
সর্বোচ্চ স্তরে থাকতেন পিতৃগণ (অ, 
১৮৷২৷৪৮)। সোমরস প্রস্তুত হ'ত & 
্বর্গে। ওধাঁনকাঁর অধিবাপীরা (দেব, 
গন্ধৰ্ব, অপদরাদি 1) ছিলেন জ্ঞানী 
ও নীর (অ, ১৩1১ ১২)। - 
হিমালয়, হিমালয়স্থ ইন্দ্রকীল বা 
মন্দার অথবা গন্ধমাদন পর্বত ও 
স্থমেরুয় কথা ইতিপূর্বেও বলেছি 
('দানিকেনতত্বের আলোকে মহা 


ভারতের হবর্গ ও দেবতা)। এই' 


স্থমেরু সম্পর্কে “হবর্গলোক ও দ্বেবসভ্যতা, 
গ্রন্থে ীরাজ্যেশ্বর মিত্র লিখেছেন, 
“পুরাণের বর্ণনা অঙ্যায়ী জানা যায় 
উলীর বীজ, মৈনাক, শ্বেতপর্বত ও 
কালশৈদ-এই পার্বত্য. অঞ্চলে গদ 


বিষাতৃস্থপভ ছড়া 
_ অনার্ধ মিত্র 

কেন্দ্র ডাকিয়া কহে, 

ওরে, ওরে রাজ্য, 

অভিন্ন দেশটা 

নয় যে বিভাজ্য ।' 





আমারে করিয়া কাবু 

তুমি সাদাদিধে বাবু ~ 
এ কেমন কিডুত দায্য, 

অধীন রাজ্য তুমি 

এক দ্বেশ একই ভূমি 

“ধাই থাই বাই” নহে কাৰ্য । 


রাজ্য ডাকিয়া কহে 
শোন ভাই কেন্দ্র 
ক্ষমতার তেজে তুমি 
বড়ই তেজেন্ | 


ক্ষমতার অভিলাষ 
সমূহ অর্থ গ্রাদ, 
এ বিধি কি হতে পারে গ্রাহ, 


কপানাথ, ৃড়ামণি 
মিছে “গণতন্ত্র ধ্বনি 
মনে'রেখো জনগণ দাহ । . 





সপ্তধা হয়ে গিয়েছিল । কালশৈল 
(কৃষ্ণবৰ্ণ পর্বত) অতিক্রম করে ছিল, 
শ্বেত পর্বত এবং মন্দরগিরি,যার অপর 
নামছিল গন্ধমাদন | এই লব অঞ্চলে 
যক্ষ ও গন্ধর্বগণ বাস করতেন" 
নীল ও নিষ্ধ (পর্বতের) মধ্যে 
ছিল সুমেরু পর্বত যাঁকে ঘিরে দেব" 
সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল” । স্থমেক্র 
 পর্বতকে ছিরে ছিল চারটি দেশ । নাম, 
ভক্রাশ্ব, কেতুমাল, , জু ও উত্তর কুরু। 
সুমেরুতেই ছিল দেবজনের যাতা- 
যাত, ছিল স্বর্ণের প্রাচ্ধ। 
এই অঞ্চলের অধিবাসীরা! ছিলেন 
্রিয়দর্শন । কেতুমালের মেয়ে পুক্র- 
ষের- রঙ ছিল সোনালী ৷ ভন্রার্থের 
সফেদ সাদা ।. উত্তর কুরুর অধিবা- 
সীরাও ছিলেন অপূর্ব স্ন্বর | স্বাস্থ্য 


ছিল, দেহে ছিল অটুট শক্তি । 
বৈদ্বিক সাহিত্যে দেব ও ছিজগণ ' 


এবং আর্ধদের সম্পর্কে এতো সংবাদ 
থাকলেও অসুরদের বিষয় উচ্চবাচ্য 
নেই,একথা। আগেই বলেছি 

গন্ধর্বদের পরিচয় দিয়ে শ্রীমিঅ 
লিখেছেন, “গন্বর্বর! ছিলেন সভ্য- 
তায় কোনো কোনে? বিষয়ে দেবতা- 
দের চেয়েও অগ্রসর” ৷ ভারা অশ্ব- 


| পালন ও যুকদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী 
ছিলেন । অশ্বগ্রসঙ্গে ধখেদে গান্ধর্বদ্বের 


উল্লেখ পাওয়া যায় একেবারে প্রথম 
ভাঁগেই। সে কেমন অশ্ব তাতে 


অবশ্যই জিজ্ঞান! থেকে যায় । কেননা, 


তৎকালীন অশ্ব ছিল শ্যেন পক্ষীর 
মতই . 
ডানায় ছবি আজও বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে 


আকা হয়। কিন্তু খুরের সঙ্গে সং- 
৯, 


যুক্ত-পক্ষ অশ্ব আমাদের যনে প্রশ্ন 
উদৃক্ত করে। প্রশ্ন ওঠে, ষে কেমন 
অশ্ব? গন্ধর্বদের এই অশ্ব কি নামা- 


' | স্তরে আজকের অশ্বশক্তি বা হর্স 


পাত্তয্ার় ? যান্ত্রিক বিমানকেই কি 


তৎকালের মান্য উত্ভস্ত ঘোড়া নামে 
অভিহিত করেছিল। রূপকথার 
ঘোড়। ওড়ে । কিন্তু 


ইতিহাসের ঘোড়া! উড়ত কিনা কে 
বলবে? তবে যান্ত্রিক বিমানের 
ক্ষেত্রে মহাভারত অশ্বশব্দের ব্যবহার 
করেছেন । ইন্দ সারথি মাতলির 
উড়স্ত ঘানটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 
“রশ্মি হারা মাতলি যানটির অশ্ব- 
গুলিকে সংযত” করেছিলেন ৷ যদি 
সেই : পুরাযুগীয় উড়ন্ত রথ সপক্ষ 


ৰোড়াতেই টেনে থাকে তবে বুঝতে 


অপক্ষ,। ঘোড়ার পায়ে - 


হয় সে ঘোড়াকে সংযত ও চালনা 
করার জন্য বিহ্যৎ (রশ্মি ) ব্যবহৃত, 
হয়েছিল। রশ্মি শব্দের অপর অর্থ 


অবশ্ত রাশ বা লাগাম । রশ্মি বলতে . 


রজ্জু অথবা নেআজলোমকেও বোঝায় । 
এ সব ঘোড়াকে অনায়াসেই রূপকথার 


পক্ষীরাজ বলে উড়িয়ে দিলে এক 


কথায় আমাদের পরিশ্রম লাঘব করা! 


ষেত। মুস্কিল এই যে, সেই রথের . 


সঙ্গে কিন্তু যন্্রধানের সম্পর্কই বেশি । 
কেননা রথের মধ্যে ও উড়ন্ত রথের 
পেছনে জলস্ত সর্পাকৃতি বন্ত ও (জেট 
প্রেনের পেছনে যেমন দেখা যায় 


তেমনি )- ধৃমপুচ্ছ আর" (রকেটের . 


পেছনে যেমন দেখ! যায় তেমনি) 
অগ্নিপুচ্ছও, দেখা যেত। ঘোড়ায় 
টানা রথের সঙ্গে বিজলী তাঁর ও অগ্নি 
পুঙ্ছের সম্পর্ক টানা সম্ভব নয়, বরং 
রশ্মিদার! অশ্বচালনার মানে অনেক 
সহজে আজ বুঝতে পারি আমর]। 
বুঝি, সে রথ হাজার অশ্বশক্তি, দ্বারা 
চালিত যান্ত্রিক বিমানই ছিল। 
গদ্ধর্বরা হয়ত দেই বিমানগুলির কল- 
কজ্জা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন.। 
অভিজ্ঞ ছিলেন তার] গীত বাণ্ঠ নৃত্য- 
কল! এবং ভাক্তারিতেও। পারতেন 
চমত্কার সোমরুস প্রস্তত করতে, কে 
জানে, তাৎ যান্ত্রিক উপায়েই প্রস্তত 
করা “হত কিনা। ‘পৌরাণিক 
অভিধানে’ গন্ধের স্বর্গীয় বৈদ্য বলা 
হয়েছে। সোমরস শুধু উত্তম উত্তেজক 
পানীয়ই ছিল না । সোষের ছিল 
ব্যাধি নিরাময় করার ক্ষমতা । এ 
জন্ত সোমরসের অধিকার নিয়েও 
লড়াই হয়েছে। পত্তিতরাই বলতে 
পারেন অমৃতই সোম এবং সোষই 
অমৃত কিনা। দীর্ঘায়ু গুপবান ও 


রূপবান গন্ধ্বর! প্রণয় শিল্পেও ছিলেন _ 


বিশেষ দক্ষ । সুন্দরী অপ্সরা] এবং 
মর্ত্যকন্তাদের প্রশয়পাশে বন্দিনী 
করতে, গন্ধর্বদের বেগ পেতে হ'ত 
না। এদের ছিল সমৃদ্ধিশালী নগর 
ও প্রাসাদ্দ। বিষুপুরাঁণ বলেন, গন্ধ- 
বর্দের আদি পিতা ব্রহ্মা । অন্ত মতে 
এরা কশ্পের ওয্সে অরিষ্টার গর্ত 
থেকে উৎপন্ন, ,হন। বৈদিকযুগে 
এদের শ্রেণীগত আতিঙ্জাত্য ছিল 
অপেক্ষাকৃত বেশি । গন্ধ্বরনা ছিলেন 
উচ্চশ্রেশীর উপদ্বেবতা । পরে সংখ্যা 
বৃদ্ধির ফলে এর! নিয়শ্রেণীর দেবভায় 
পরিণতি লাভ করেন ।, 

গন্ধর্বর1 সব সময় হিমালয় স্বর্গে 
বসবাস করতেন এমন নয়! এর! 


‘বিভিন্ন বিষ্তায় পারদর্শী এবং বিভিন্ন 
অঞ্চলে বসবাসকারী ছিলেন'। 
অথর্ব বেদে উল্লেখ আছে যে তায়! 
সমুক্র তীরেও বসবাস করতেন। গন্ধ 
প্রেপ্সসী অপ্সরারাও জলের ধারে বাস 
করতে ভালবাসতেন । আর যে অশ্ব 
নিয়ে এতো কথ! সেই অশ্বও ধথ্বেদীয় 
মতে সমূত্রবক্ষ হতেই জাত। অশ্ব 


“নামকরণের কারণও তাই | তৈত্তিরীয় 


ব্ৰাহ্মণে আছে, জলজ বলেই অশ্বের 
নাম হয়েছে অশ্ব (অপ. স্থ যোনির্ব 
অশ্বঃ)। সেই অশ্বকে বশে রাখতেন 
গন্ধর্বরা | (দর্গলোক ও দেবসভ্যতা) 

আজকের মন নিয়ে প্রশ্ন জাগে, 
জল থেকেই বা বৈদিক অস্থের জগ্ম 
কেন? ধেথেছেই সপক্ষ অশ্বের গল্প 


-চালু হয়েছে )। ঘোড়া তো অরণ্যে 


পর্বতেও অপ্রতুল নয়! তবে জলের 
কথা কেন? আর পক্ষ বিশিষ্ট অশ্বের 
ক্ষেত্রেই বা বিশেষ করে, জলের কথা! 
কেন? 


আদ্রকের জিজ্ঞান্ব মনে চট, 


করে একটা হালনজির প্রশ্ন হয়ে 
দাড়াতে পারে। তিনি জানেন, 
বহিবিশ্ব থেকে রকেট যখন প্রত্যাবর্তন 
করে তখন তাকে জলেই নামানো 
ইয়। এই ঘটনাটির সঙ্গে কোনোঁও 
দ্বানিকেন কি আমাদের জলজ সপক্ষ 
অশ্খের ব্যাপারটি বিচার করে 
দেখবেন? যে অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ 
দেব্জন, তারা দেবশিবির হিমালয় 
র্গ ছাড়াও সমুত্রের ধারে কিছু কিছু 
সংখ্যায় বনবাস করতেন কেন? 


দর্পণ 1-শুক্রবার, ১২ই মে ১৯৭৮ * 


বাহলোক্ থেকে তবে কি রকেট 
সমুদ্রে অবতরণ করত? সমুদ্র 
গন্ধৰ্ব পরিবারগুলি কি ছিলেন 
নভশ্চরদ্বের অভ্যর্থনা জানানোর জন্তু 
সমূদ্রতীরে মোতায়ন? আর সেই 
ভিন্গ্রহবাপী বিজ্ঞানীরাই ব্যবহার- 
যোগ্য বিমান এই পৃথ্িলোকে প্রচলন 







করেছিলেন? ভরম্বাজ মুনির পু'ধিতে 


পুরাকালের বিমান সম্পর্কে বহু তথ্য 


আছে । দ্বানিকেন চিন্ছিত করেছেন 


প্রাচীন বিমানের মডেল, আবিষ্কার 
ও ব্যাধ্যা করেছেন প্রস্তর 
উৎকীর্ণ প্রাচীন রকেটের টি 
তার “দ্বেব্তা কি গরহাস্তরের 
গ্রন্থের প্রচ্ছদেই সেই মূল্যবান আবি” 
ছ্ারটির নিখুত চিত্র ছাপা হয়েছে । 
(লোকায়ত প্রকাশনীর বই) 
নানার হঙ্্রবিদ্ র.মরিশ সাহেব 
দাঁনিকেন আবিষ্কৃত বাইবেলীয় সদা- 

প্রভুর রথটিকে বস্তুত প্রয়োগ সম্ভব . 
একটি যাঞ্জিক রকেট হিসেবে বছ- 
গবেষণার পর রায় দিয়েছেন । (তখন 
রণ খুলিয়ং্‌ গেল, অঃ অজিত দত্ত, 








লোকায়ত) । জিজ্ঞান্থ ভাই ভাবতে 


পারেন, ধে নভশ্চরর! আকাশ ছুড়ে 
সমুদ্র জলে এসে অবতরণ করতেন । 
যেহেতু তারাই যাস্ত্রিক উড়ন্ত যানের 
প্রচলন করেছিলেন সেদিন, নে 
কি নপক অথ ৰা ঘায়িক রথকে জলজ 
বল! হয়েছে? সমুন্্রতীরে বসবাস- 
কারী গণ্ধর্বরা। কি উড়ন্ত ঘানগুলির 
অংশ সমুন্্তীরবর্তী কারথানায় জোড়া 
(শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায়) * 


জনতা জমানায় মালিকদের বথে চ্ছাচার 
( দর্পপের সংবাদদাতা ) 


জনতা জযানাতেও শির-মালিক- 


“দের পোয়াবারে!। মুখে বল! হচ্ছে 


শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে 
এলো, কিন্তু বেকায়দ্বা দেখলেই 
মালিকদের হাতে থাকছে লক- 
আউটের অস্ত্র । ফলে উৎপাদনের 
হার ব্যাপক মাত্রায় কঙেছে। জরুরী 
অবস্থার সময়, খন ট্রেড ইউনিয়ন 
অধিকার খর্ব করা হয়েছিল, তখন 
মালিকর! যথেচ্ছাচার চালিয়েছে। 
এখন ট্রে ইউনিয়নের ' অধিকার 


ফিরে পেলেও কুটির অধিকার অর্জিত 


হয় নি-। 

অবস্থার অবনতি পরিসংখ্যান 
থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাবে। জনতা 
সরকার ক্ষমতায় অধিষিত ৎবাঁর পর 
১৯৭৭ সালে শিক্পবিরোর্ধ অর্থাৎ লক- 
আউট ও ধর্মঘটের জন্য বিভিন্ন শিক্পে 
মোট ২১১ লক্ষ ২* হাজার শ্রমদিবদ 
নষ্ট হয়েছে । ইন্দিরার আমলে ১৯৭৫ 
সালে মালিকদের লক-আউটের জন্ত 
৫২ লক্ষ শমদ্বিবস নষ্ট হয়েছে, 


আবার জনতা জমানায় গত বছরে 
তা বেড়ে দাড়িয়েছে ১*৬ লক্ষ 1 
হাজার । চক 
গত বছরের এপ্রিল থেকে 
ডিসেম্বর (৭৭) পর্যন্ত দেশে ৩২৩টি” 
বে-সরকারী শিল্প মালিক লক-আউট 
ঘোষণ] করেছে । ধর্মঘটের ঘটন! এর 
চারগুণ ; অর্থাৎ ১ হাজার ২৯৮ 
কিন্ত সেক্ষেদ্মেও লক্ষণীয় এই সময়ের 
ধর্মঘটের জন্ত শ্রসদিবস নষ্ট হয়েছে ৫৫ 
লক্ষ ৮০ হ হাজীর এবং অথচ মালিকের 

লক-আউটের জন্য শ্রম্দিবস নল 
পা হাজার । অর্থাৎ 


গড় হিসেবে ধর্মঘট পিছু মাত্র 


হাজার ২৯৯ এবং সেখানে প্রতি লক- 
আউট পিছু ২৭ হাজার. ৪৬১টি শ্রম- 
দিবস নষ্ট হয়েছে । 

জনতার প্রধানমন্ত্রী শুধু মুখেই 
বলছেন, ব্যবসায়ীরা কেউ ভাল নগ্ন, 


স্ব খারাপ। 


দর্পণ । শুক্রবার ১২ই মে, ১৯৭৮ 


/ 


- চলচ্চিত্র বিষয়ক কতিপয় চিন্তা 
ৃ . গুরুত্বাস ভট্টাচার্য 
অপারেশন বাংলা ছবি দুই: বাংলা চলচ্চিত্রকে প্রথম মৃণাল সেনের হিন্মৎ আছে। 


, কেন্দ্রীয়, সরকার সমানে চোখ 
রাঙিয়ে যাচ্ছেন, সচেতন মানুষ 
প্রতিবাদে সোচ্চার ; ছবি-পাড়ায় 
তার কোনো দাগ পড়ে না, সেখানে 
* ইলিউডী কেতার একচেটে 
_ হুকুম চলছে, চলবে । পণ্য-ছবি 
হয়ে উঠবে পর্ণো ছবি। একমাত্র 
গোটা সমাজকাঠামোর সমূহ পরি- 
বর্তন. ছাড়া আমাদের চলচ্চিত্রের 
. এই বিকার, অপ-সংস্কৃতির এই দস্ত- 
প্রদর্শনী খতম কর] যাবেনা । 
তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে 
থাকাও গুণাহ্‌' পাঁপ। 'এই ব্যবসার 
সঙ্গে জড়িত হাজার হাজার মানুষের 
রুজি-রোজগার ; জাতীয় সম্পদের এক 
উৎস এখানে । আর, তারই স্থষোগ 
নিচ্ছে কিছু ধাদ্ধাবাজ, ধারা আর্ট 


' নিয়ে ব্যবসা করে-_-আর্ট তো বোঝেই 


না, ব্যবসাটাঁও ভালে! ক'রে, ধরতে 
জানেনা, এমনকি অনুকরণটাও ঠিক- 
মতো! করতে পারেনা | বাংল! ছবির 
আজ যে কু দশা, তার জন্যে দায়ী 
এরাই । এদেরই জন্যে, জাত আর্টিস্ট 
এবং জাত ইনভাসটরিক্সালিসট, এখানে 
পা রাখতে চায়না, পারেনা ; রাখতে 
গেলে পিছলে যায় । এই পিচ্ছিল 
শ্যাওলাট! তোল! দরকার--এখনই, 
স্থিতাবস্থার মধ্যেই । এ-বিষয়ে বর্ত- 
মান বাম সরকার যথোচিত প্রসম্ন- 
দক্ষিণ, এবং তার চেয়েও বেশি 
কার্যবরীভাঢুব সচেষ্ট, সক্রিয়; বাস্তব 
ও স্থচিস্তিত পরিকল্পনা নিয়ে তারা 
কাজে নেমেও পড়েছেন। এখন 
ঘেট। দূরকার,তা হল, সমস্ত উদ্ঘো- 
গকে একটা সামগ্রিক রূপ. দেওয়া, 
একটা মৌলনীতিবা পলিসিকে কেন্ত 
করে কাজগুলোকে পরম্পর স্ত্রবিধূত 
করা। এই পলিসি তিনটি তত্বের- 
তথ্যের ওপর নির্ভরশীল । 
এক £ বর্তমানের নৈরাজ্য ও 
চরিত্রহীনতার কন্দা থেকে ৰার করে 
এনে বাংলা চলচ্চিত্রকে সুষ্ঠু সুস্থ 
ব্যবসায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে _ যেভাবে 
গড়ে ভোলা হয় এক একট! কনসার্ন 
বা করপোরেশন বা ইণ্ডাক্টিয্াল কম- 
্েক্স- দাড় করাতে -হবে ; একটা 
সুদৃঢ় বিহিত সমষ্বয়সুত্রে বেঁধে দিতে 
হবে আত্তস্ত কর্মকাণ্ডকে । বিধি- 
বিধান, রীতি-পদ্ধতি কী হবে মাহবে 
তা স্থির করবেন সরকার, চেম্বার অফ 
.কষমার্স, চলচ্চিত্রের উপযুক্ত প্রতি- 
নিধি, কর্মী ও কলাকুশলী । একট! 
মজবুত কমিটি বানিয়ে তৈরি করিয়ে 
নিতে হবে ওয়াকিং রিপোর্ট, সেই 
লাইনে কাজ শুরু করে দেওয়া। 
. অবাছিতরা শাপনিই বেরিয়ে যাবে। 


শ্রেণীর ইণ্ডাষ্টরীতে উত্তীর্ণ করতে হলে 
প্রঘোজন'-পরিচালনা-অভিনয়-টেক- 
নোলজী, তাবৎ স্তরে গ্রহণযোগ্য হবে 
একমাত্র ‘কোয়ালিফায়েড’ প্রার্থা- 
রাই। মামার ভাগ্নে বা ফাইনান- 
সিয়ারের চামচা নয়। এই “কোয়া- 
লিফিকেশন অর্জনের স্থযোগ করে 
দিতে হবে নির্বাচিত সেন্টারে ‘ফিল্ম 
স্কুল’ খুলে, এবং/অথবা প্রফেশনাল 
কোর্স চালু করে। পুণা ফিল্ম ইন- 
ষ্টিটিউটের মতো শ্বেতহস্তীর প্রয়োজন 
নেই, নালায়েক মান্টারও না। 
পিলেবাস হবে প্র্যাকটিক্যাল, কাজ 
পেতে ও করতে যাতে কোন অস্থবিধে 
না হয়, এবং শিক্ষাটাও যেন না 
হ্য় বাঁধানো 
তিন £ সাধারণ দর্শকের রুচি 
বদলে দিতে হবে, ষেকাজ এদেশে 
আজতক কোনে! সরকারই করেন 
নি। বক্তৃতা, বুলেটিন, এমনকি 
ভালো! ছবির প্রদর্শনীও কাজ দেবে 
না, ঘদ্দিনা গোড়া ঘেষে শিক্ষা 
দেওয়] যায়, একেবারে গোড়া থেকে 
আজেবাজে টেক্দ্টবুকের বেকার 
বোঝা ঝৌঁটিয়ে বিদেয় ক'রে সেসব 
জায়গায় আর্ট, কালচার এবং (আর্ট- 


সংশ্লিষ্ট) টেকনোলজীর তথা টেক- 


নিকের পঠনপাঠন ; সেইমতো বই 
লেখানে] ও" পড়ানো । সংস্কৃতির 
অহুশীজনে রুচিকে, মস্তিষ্কে মজবুত 
করে দেওয়া । অতঃপর আর কেউ 
বই” দেখবেনা, ‘নাটক’ দেখবে “ছবি 
দেখবে, ভালো ছবিই দেখবে ।' 
স্ুপরিচালকদের দিয়ে ছবি 
করানো, কালার-ল্যাব প্রতিষ্ঠা 
অর্থের সহজ দাদন, ইত্যাদি বাংলা 
ছবির উন্নতির পথে অবশ্তই সুদৃঢ় 
পদক্ষেপ। কিন্ত সবই হবে ভস্মে ঘী 


কোয়ালিফায়েভ কর্মা-শিল্পীদের দিয়ে 
ভরিয়ে দেওয়া যায় এই ইণ্ডাস- 
ট্রির অলিগলি, যদি না মাতৃস্তন্তদৃপ্ধের 
সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়] ‘হয় টেকনোল- 
জিক্যাল আর্টের শর্করা । একটু 
প্যান করে, আত্তরিকতা ও জোস, 
নিয়ে কাজে এগোলেই অচল রথটা 
নড়ে উঠবে, চাকা ঘুরবে। এবং 
জগন্নাথের রথ একবার চলতে আরম্ভ 
করলে যে কী সাংঘাতিক কাণ্ড হয়, 


তার ছবিতো ' রেখেই গেছেন 
রবীন্দ্রনাথ ॥ 
ৰৃহুভাষী মৃণাল সেন 


গাডিয়ান’ পত্রিকার ডেরেক 
ম্যালকম যতোই উচছুদিত হয়ে 
লিখুন £ ‘ডায়ালেকট্‌ ইজ নট এবারঃ 


সার্টিফিকেট |. 


- বাংলা থেকে ওড়িয়া থেকে হিন্দী 


থেকে তেলেওড 4 স্বভাষী সহমর্মী 
প্রযোক্ষক পাচ্ছেন না এবং অন্তত 
পাচ্ছেন বলেই প্রীসেন বার বার ছুটে. 


যাচ্ছেন বিভিন্ন ভাষার কাছে; মূল 


কথা এটাই । তবু এহেন অবস্থাতেও 
সবাই যায় না, ষেতে ভয় পাঁয়। ষে 
ভাষা আদৌ জানা নেই ব! অল্প জান! 
'সে ভাষায় এক-একটা জবরদস্ত ছবি 
করে যাওয়া, জনপ্রিয়তা লাভ করা 
এবং সবচেয়ে বড়ে! কথা, তা দিয়ে 
নতুন 'জেনর+ স্যট্টি করা - এর মধ্যে 
একটা ভয়ংকর রকম সাহস আছে। 
এবং ছুংসাহমও । 

কলকাতা থেকে আলীগড়, দিজী 
--আমার পক্ষে শুধু স্থানাস্তর নয় 
ভাষাস্তরও--বাংলার নদী বেয়ে হিন্দী 
উর্দুহিন্বস্তানীর জিবেণী সংগে | 
ঘরেবাইরে, লেখায়-পড়ানোয়, অঙ্ন- 
বাদেবিবাদে, আকাশবাণীর অনুষ্ঠানে, 
বিশ্ববিস্তালয়ের থিয়েটার ওয়ার্কশপ 
পরিচালনায়, সর্বত্র । আমার ব্যক্তি- 
গত অভিজ্ঞতা £ ব্যাকরণ পাঠ করে 
নয়। ক্যাজুয়াল ব্যবহার তথা কাজে- 
“ভব্রে কথালাপ করেও নয়, পা থেকে 
মাথা পর্যস্ত ওতঃপ্রোত জড়িয়ে না 
থাকলে কোনে! ভাষার রূপ-রহস্য, 
কমজোরী এবং মজবুতী, তার ইতি ও 
নেতি, শব্দের গান ও শব্দের ছবি, 
এককথায়, ভাষার স্বস্থাতিতৃন্ 
সিয়ান্সেস্, সম্পর্কে বোধ ও বোধি 


কোনমতেই জন্মাতে পারে না । যে" 


বোধ-বোধি অত্যস্ত জরুরী, বিশেষ- 
ভাবে ‘সংলাপ’ রচনার ও পরিচাঁল- 
নার জন্তে--সে নাটকই হোক অথব! 
চলচ্চিত্র, হোক সে “কহানী”। এই 
ক্ষমতা থাকলে যে কী অসাধারণ ফল 
হয় ভার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত প্রেষ- 
চন্দের ‘আজাদ কথা”, যে উপন্তাসটি 
রভননাথ লরসারের উরু কখাসরিৎ 
ফিসানা-এ-আফাদ”*এর হিন্দী . এবং 
অতিসংক্ষেপিত সংস্করণ-_ঘার জখ- 
নউয়ী বোলচালের কাছে হার মানে 
কলকাতার মন্তানী ডায়ালগ |. মূল 
এবং অনুবাদ, উভয় এই । 

অতঃ মৃণাল সেনের অবাঙালী 
ছবি প্রসঙ্গে স্বতঃসিদ্ধপ্রশ্ন : যে ভাষার 
অস্তনিহিত শক্তির এবং দুর্বলতার, 
তার “বেস” এবং হ্থপার্্রাকচারের' 
সঙ্গে তার এ জাতীয় ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
নেই, সেই ভাষার ছবিতে যে সংলাপ 
যেভাবে উচ্চারিত-অভিব্যক্ত, তা কি 
তার জানামতে? মনোমতো ? 


. ভায়ালগ-রাইটার ব1 সহযোগী দৌো- 


ভাষী যতই এক্সপার্ট হোন, তাঁর “ও, 
কে,” মৃণাল C {4 {রর “ও, কে,” হয় 


কিভাবে? 

চলচ্চিত্র অবশ্যই “ইমেজ২3 গতি- 
শীল ইমেজের ছন্দিত সমষ্টি; সে ছন্দ 
বেরিম্যানের ভাষায়, “গানের কাছা- 


- কাছি”। তবু সে (সবাক) পার- 


ফর্ুমিং আর্টও বটে; এবং পার- 
ফরমেন্পের খাতিরেই সংলাপের সঙ্গে 
জড়িয়ে মিশিয়েই তার চরিত্র উন্মো- 
চন, আকশন, ইমেজ, গতিছন্দ, 


ফ্রেমিং, মাউটিং, এডিটিং, ক্যামেরার- 
-দৃষ্টিকোণ ও চলভ-ফিরত ইত্যাদি । 


পুনশ্চ বেরিম্যান £ চিত্র এবং ধ্বনি, 
সংলাপ--“ঘা টেনশন বিটুইন দয টু 
ক্রিয়েটস গ্ধ থার্ড ভাইমেনশন”। 
এমতাবস্থায়, এবং মৃণাল সেনাদি 
তভাইরেকটর্স ফিল্মস’ই করেন বলে, 


, এই সংলাপের শ্ুত্র ধরে সবাক 


কাহিনীচিত্রের গোটা ব্যাঁপারট! 


নিয়েই পরিচালকের “অথরশিপ”-এ 


টান পড়ার সমূহ সম্ভাবন1। : 

তবু মৃণাল সেন ছবি করে যাচ্ছেন 
একের পর এক ভাষার সি'ড়ি বেয়ে । 
হিন্দী ওড়িয়া তবু ন! হয় বাংলার 
নিকটাত্বীয়া ৷ কিন্ত তামিল-তেলেগু- 
মালয়ালম-কন্নড়ার্দি-এদের এক 
ভাষার পণ্ডিতই, না শিখলে, অন্ত- 
ভাষা বোঝেন না, অন্তে পরে কা 
কথা! আমাদের “আধুনিক ভারতীয় 
ভাষা বিভাগে” আট বছর ধরে লাগাঁ- 
তার শুনে শুনেও এখনে! ধরতে পারি 
নাঃ কথার পিঠে কথায় রাগ প্রকাশ 
পাচ্ছে, না অঙ্গরাগ ! সেই ভাষায় 
তিনি ছবি তৈরী করেছেন, তারিফ 


' তো পাচ্ছেনই, ইনামও ! প্রযোজকের 


অনুসরণেই মৃণাল সেন ভাষা-ছীপ- 
পুধ্লের অস্থির যাত্রী, স্বগত ব্জন- 
ক্ষমতা বিসর্জন না দিয়েও। তার 
লড়াকু মেজাজ এবং যুদ্ধাস্তিক সাফল্য 
নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । কিন্তু নিঃশর্ত 


চিরকাল থেকেই যাবে; কোনো 
বিশ্বয় চিহ দিয়েই তার মোকাবিলা 
করা যাবে না। 

তাই বলছিলাম £ মৃণাল সেনের 
ছুঃসাহস আছে 1 - 
শৃতরপ্তকে-খিলাড়ী 

নেতি নেতি করেও শেষ পর্যন্ত 
সত্যজিৎ রায়ও অ-বাংল! ছবি ধর- 
লেন, হিন্দী কথাচিত্রের স্তবকে ‘রপ্ত 
কমল’ পেলেন, পরে আবারো হয়তো 
হিন্দী ছবি করবেন । বাধ্য হয়ে নয়, 
আপন, খেশাল-খুশিতে, এবং যথা- 
রীতি তর্জমানবীশের মদতে ৷ ভাষার 
ক্ষেত্রে তার ছবির ‘অথরশিপ’ নিয়েও 
পূর্বকধিত এ শিল্পতান্বিক, প্রশ্নটা 
উচ্চারিত হয়েখাকবে- মৃণাল সেনের 
চেয়েও আরও বেশি করে। 

অবশ্য ‘শৃতরপ্র-কে-খিলাড়ী’র উদ্ব” 


জাত 
এমন কিছু উচী’ বাঁ চুস্ত' নয় 
নৌকর-দেহাতীদের জুবান’ও বে" 
‘হল্‌কী’। কিন্তু বে-দুখল ভাষা এব 
দোভাষী মাধ্যম হেতু আমীর গরী 
কারও সংলাপেই সেই “মজা? নেই! 
যা থাকে শীরায়ের তাবৎ, ভায়ালগে 
একই কারণে, সাবানা আজনীবে 
দিয়ে অপাধারণ কোনে! কাজ করিতে 
নিতে তিনি পারেন নি, পালি" 
পড়েনি সঞ্জীবকুমারের চিৎকত বান্ধ্যা 
লাপে। শান পড়েনি অওধ বাদ" 
শাহের দরবারী ভাষণে ( তু নির্মলেল 
লাহিড়ীর “সিরাজউদ্দৌলা, )) এব 
উটরামের ইংরেজী সংলাপের অনু 
দিত ভাবিং_-আর্ট ও টেকনিক, সু 
মুখেই--জট পাকিয়ে গেছে! কথন 
নাচ ও তার সাজ্পোযাক, রঈস 
হারেমে নোকরদের চালচল ন-বোল, 
চাল. বিবিদবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয় 
অবৈধ (প্রপয় নয়, ) প্রণয়-দৃষ্যরচ 
_ইত্যাকার বিষয়ে বিতর্কের সথা 
হতে পারে, প্রশ্ন উঠতে পারে ও! 


-আযাপিয়ারেন্দের জন্যে অতো পয়ল 


খরচ করে আটেনবরোকে বিলেও 
ঘেটে নিয়ে এসে 'আস্তর্জাতিকতা' 
অতিরিক্ত ফায়দাটা কী হল? সৌ 
পয়সায় অওধ দখলদার ব্রিটিশ সেন! 
দলের সংখ্যা (পাচহাঁজার £ প্রেষচন্ন 
ও জৌনুষ বাড়ালে কি সত্যের প্রি 
মর্যাদা! রক্ষণ করা হত না? টিম্টিও 
|( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 

(৬ পৃষ্ঠার পর) 
লাগাতেন? এ সব প্রশ্ন গবেষণা 
অপেক্ষা রাখে । আমি গবেষক নই 
পরিজান্থু। গবেষকরা এসব তথ্যাঃ 
খুঁজে বার করতে পারেন । 

ব্রহ্মার সভায় এই করিতক" 
গন্ধরবদের সাক্ষাৎ পাওয়া মায়। ব্র্ 
অঙ্গর বা হিমালয় পাদদেশস্থ আর্য 
বর্তবাসী দেববিরোধী পক্ষকে শ্ববংখ 


ভূমিকা ছিল । 
ব্রক্ধা দেবতাদের ভুলো 
(আর্ধাবর্তে) অংশক্রমে, জন্গ্রথ 


(পৃশ্বিনারীদের সঙ্গে যৌন-মিলনে 
ছার!) করতে ও গন্ধর্ব অপ্সরাদের 
একই পরিকল্পনা সার্থক করে তুলবা 
জন্ত নিয়োগ করেন । তাদের প্রতি 
ব্রহ্মার আদেশ ছিল, “তোমা নর 
লোকে ঘাইস্কা উদ্ভূত হও ।”* 
আমরা দেখলাম, গন্ধর্ব ও অপ্সযন 
গণ কোনো! কারনিক চরিত্র ন 
তারা নানা কাজে পারদর্শী অত্তি 
বাস্তব জীব ।* পাৰিব অথবা বহির 


গত সে প্রশ্ন অবশ্ত আলাদ!। 
( চলবে ) 


॥ আট ॥ 


চন্চ্চিত্র বিষয়ক চিন্তা 
(৭ম পৃষ্ঠার পর ) 


॥কট1 টিমকে ৭মাড়াঁজে আবডালে 
দখিয়ে একটা ট্রাজিক ও দ্বান্বিক 
'তিহাসের স্বাদ জাগানে1- ভাবা। 
য় না! 

যূল কথাবস্তর প্যাটার্ণ অন্ুসরণেই 
ঈরায় ভার চিত্রনাট্য তৈরি করে- 
ছন। গল্পটাকে টেনেছেন, বদলে- 
ছন কোথাওবা; সামনে এনেছেন 
তিহাসকে, সিনপ সিস আকারে-- 
মূর্ত অভিনয়, ধারাবিবরণী, স্থির- 
চত্র, এবং একটা বেমানান কার্টুন 
হযোগে। কিন্ত প্রেমচন্দের লেখ- 
শীতে দুটো অংশ, অপরিহার্য অঙ্গ 
"য়ে, পরস্পর মিলে, যেভাবে একটা! 
তীয় মাত্রা যোজন। করে, ছবিতে 
উমনটা হয়নি । সব যেন ছাড়া 
ড়া, বে-দানাদার, কেমন যেন এক 
রণের বিচ্ছিত্তি, যা একাস্ত মনো- 
মাগী দর্শকের 
লোমেলেণ করে দেয়, এবং আশাহত 
দলুযয়েটগুলোও তখন মনে হয়, 
হকার! 

'শতরঞ্চ কে খিলাড়ী’ লেখা হয়ে 
ছল ১৯২৪ সালে, লখনউয়ে । তার 
টতৃমিকায় ছিল অসহযোগ আন্দো- 
[নর ঢেউ; ব্যক্তির বক্তব্য £ বিদেশী 
পক্রমণের মুখে ভারতবাসীর অচেতন 
মক্রিয়ত1। এই বক্তব্যকেই শ্রীরায় 
‘বৃতে আনতে চেয়েছেন ; ফুটে ওঠে 
দ। তার চেয়েও বড়ো কথা, আজ 
৮৭৮ সালে এই বক্তব্য কি খুব 
করী?  বিয়াপ্পিশের আন্দোলন 
একে নকশাল আন্দোলন, পরপর 
য়েকট1ছোট-বড়ধুদ্ধ, এবং অবশেষে 
॥তাত্তরের এই নির্বাচন- ভারতের 
নগণ কি তাদের সংগ্রামী চেতনার 
কাধিক প্রমাণ রাখে নি? রাখছে 
1? দ্বিতীয়ত, ( অওধের যুহ্াসমৃদ্ধ 
ইতিহাস না হয় ছেড়েই দিচ্ছি) 
শাহের নির্বাসনের পরেও ব্রিটিশ 
মতের মোকাবিলায় লখনউ নেমে- 
ছল, গদূরের সিপাহীরা। কোণঠাসা 
"রে ধরেছিল ইংরেজ কিলাদার 
[হিনীকে । হেরে গেল শেষ পর্যস্ত 

কর্মক অসাড়তায় নয়/0ফ 
লাল ব্যদন তথা ফুতির খোশ 
জাজে ! এই এ্রতিহাসিক মেজাজ- 
£ক ধরতে পেরেছিলেন বলেই লখ- 
হ-সংস্কৃতি-অভিজ্ঞ প্রেমচন্দ অনা- 
দে ধরে দিয়েছেন এই সংস্কৃতির 
রিভ্র $ কালচারে পচন ধরেছে। 
দশ বেহাত হয়ে যাচ্ছে, বাদশাহ 
নী, এ সবের জন্তে কোনে! চিন্তা, 
যাগ দূরের কথা, চোখের জলটুকুও 
[দের পড়ে না, তারাই আবার বীর- 
হর পরাকাঠা দেখাস্ম এক বেকার 
বশাকে কেন্দ্র করে, ব্যক্তিগত মর্যাদা 


চিত্তকেও বিজ্রন্ত,- 


রক্ষার্থে খুনোখুনি করে মরতে পারে 
-ময়র্দাশে না, শতরঞ্জের ছকের 
ওপর! এ একটা বিশিষ্ট সংস্কৃতির 
এক বিশেষ যুগের লক্ষণ, একটা মন- 
গড়া ছোট্ট কাহিনীমাত্র নয়। এই 
গৃঢ় লক্ষণটিকেধরতে পারেন নি বলেই 
সত্যজিৎ রায় আগাগোড়া হালক! 
চালে গল্প ‘বলে’ গেছেন, অস্ভিমে 
তলোয়ারের জায়গায় পিস্তল এনেছেন 
এবং ষমজ-হত্যার বদলে একজনকে 
ঈষৎ আহত দেখিয়েছেন । ফলে, 
ইতিহাসের পরিণাম এবং কাহিনীর 
পরিণতি এক বিন্দুতে এসে মেলে নি, 
একে অপরের প্রতীক হতে পারেনি 


এবং এই সংস্কৃতির গোটা 
চরিত্রটাই হয়ে গেছে “চরিত্র- 
হীন’! এই  অনধিকারের 


জন্যেই মাত্র গুটিকয়েক মোর্গবাধী, 
'পতংগবাষী, ভেড়ার লড়াই, মাতম, 
চকিত পালকি, চকিতে অসংলগ্র- 
ভাবে দেখিয়ে, 
অধ্যুষিত একটা জটিল সংস্কৃতিকে 
তুলে ধরার সরল পদ্থা অবলম্বন 
করেছেন; ফাক ভরাট করতে চেয়ে- 
ছেন কমেন্টারী দিয়ে । নামেননি 
জনপথে--যে-পথ বিচিত্রবহুলতায় 
বিদ্পিত বাদশাহর “খাসমহল+ থেকে 
আরম্ভ ক'রে ব্যতিব্যস্ত’ চক পর্যস্ত, 
তাকে পেরিয়ে দেহাত সীমান! 
ইন্তক। অনবধাঁনবশতই, তিনি 
বুঝতে পারেননি ষে লখনউ সংস্ক- 
তির একেবার গোড়ার কথা (যা 
*শরর থেকে আরম্ভ করে তাবৎ 
কবি, ইতিহাসবিদ, কাহিনীকার 
বারবার উচ্চারণ করে গেছেন 1) 
“নাধুক নফীস"-_মিষ্টি দৌরভে ভরা 
একটা আশ্চর্য নিবিড় কোমলতা, যা 
কেবলমাত্র সৌজন্তে সহবতে নয়, 
এখানকার সমগ্র জীবনচর্যায়, এমনকি 
প্রাণঘাতী জংগীপনাতেও ওতঃপ্রোত 
ছিল, এবং ঘার অতি-অন্কশীলন কোন 
কোন ক্ষেত্রে ‘জনানাপপ? পর্যস্ত 
পৌছেছিল। অন্তত “শরর+এর 
পগ্তষেশতা লখনউ*-এর ইংরেজী ও 
বাংলা ছুটে সংস্করণই তো শ্রীরায়ের 
নিত্যসংগী ছিল। তবু, আশ্চৰ্য, 
এই “নযাঁকত নফাসতণ ছবিতে 
অভিব্যক্ত হয়ে ওঠেনি-_না রঙে, না 
ফ্রেমে, না ক্যামেরার আচরণে । 
ফলত, সন্্রীবকুমারের উচচকণ্ঠ শ্বর- 
ক্ষেপণ এক বিমুদ্ধ ‘বেতকল্প,ফী? 
অলখনউয়ী । তুলনায়, সঈদ 
জাফরী অনেক বেশি “সংস্কৃতিবান” | 
এবং বীপা ও ডেভিড । বল] বাছল্য 
স্ব-স্ব অভিনয়গ্তণে । 

ভাষা শিখে নেওয়া ৰায়, বর্মাস্তরও 
গ্রহণ করা হয়, কিন্ত সংস্কৃতির জড় 


কঠিনতম, জটিলতম জড়! সে যদি 
হয় নিজেয়, তাকে টেনে উপড়ে ফেলা 
যায়না । সে-সংস্কৃতি যদি হয় 
ভিন্‌ দেশের বা ভিন্ন সম্প্রদায়ের, 
তার দর্দে আই্টেপৃষ্ঠে লেপটে ন! 
থাকলে, প্রত্যহ ঘরধমত না করলে 


বুঝ সমুঝের টেনশনে ন! পড়লে, ' 


তাকে পরিপূর্ণ চেনা যায়না, প্রবেশা- 
ধিকার জন্মেনা ভার উনকোটি খু'টি- 
নাটিতে। এবং এ জাতীয় অপরি- 
চয় বা অনতিপরিচয় নিয়ে আর্ট- 
স্থির ষেকোন চেষ্টাই ভয়াবহ পর- 
ধর্ম। এই পরম সত্যটি বুঝেছিলেন 
বলেই রবীন্ত্রনাথ-তার সাহিত্যে 
মুসলিম প্রসঙ্গ বারবার এলেও, শেষ- 
জীবনে তিনি একটি 'মুসলমানীর গল্প” 
খসড়া লিখলেও, এবং অতো ইমো- 
শন ও ইন্টেলেকট সত্বেও মুসলিম 
সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে একটা! 
সামান্য বা অসামান্য কোন এক্সপে- 
রিমেন্টই করতে চাননি, সঙ্ঞানেই | 
তিনি ষদি চিত্রপর্িচালক হতেন, 
হরিজনদের নিয়ে বরং ছবি করতেন, 
শিতরপ্ধ কে খিলাড়ী’ কখনোই তুল- 
তেন না। এবং তাঁর কোনে! ছবি- 
রই কিনাম রাখতেন জয় বাবা 
ফেলুনাথ’ || 
জনগণ ও মালঞ্চ 

অরোরা স্টভিওতে, এইতো 
সেদিন, ‘স্বপ্ন নিয়ে’ দেখে উঠলাম, 
পূর্ণেন্দু পত্রীকে বলেছিলাম £ "কবিতা! 
লেখার মতো, ছবি আকার মতো, 
ফিল্মও আপনার ধিষক্স। আপনি 
নেমে পড়ুন।' আমরা ফিল 
সোসাইটিরা আছি, থাকব।” 
তারপর পূর্ণেন্দুবাবু লড়াই শুরু 
করলেন ; আমরাও যথাসাধ্য চেষ্টা 
করলাম ফিল-সোসাইটির মাধ্যমে 
শ্বপ্ন নিয়ের প্রদর্শনীর, এফ, এফ, 
সির ছু-একজনের কাছে বিনীত 
তদ্বীর। ফলহীনতায় জেগেছে 
হতাশা । উল্লসিত হয়েছি 'ন্ত্রীর 
পত্রঃ-র মতে! একটি অসম্ভব ছবির 
বলিষ্ঠ আবির্ভাবে। থমকে গেছি 
‘ছেঁড়া তমস্থকে’; তবু আশা 
রে খে ছি, লক্ষ্য রেখেছি 
ঘোষণায় প্রত্যাহারে পুনর্ধোষণায়। 
তার ছবি না-করতে পারার যন্ত্রণায় 
আমিও শামিল হয়েছি, দূর থেকে, 
তার অজ্ঞতসারেই ! তার সান্বনা 
পেতে চেয়েছি বিদেশের পত্রিকায় 
“কির পত্র”-র বিস্তৃত ও সচিত্র কভা- 
রেজ দ্িয়ে। পুনশ্চ নৈঃশব্য ও 
শৃন্তত1। 

তারপর আবার এখন শ্রীপত্রী 
এসেছেন জনগণের সামনে, পহযো- 
গিতার প্রত্যাশা নিয়ে। আম- 
জনতার অন্যতম আমিও সমোৎ্সাহে 
জানাচ্ছি ঃ ‘স্বাগতম্‌ | ছবি আপ- 
নার করে যাওয়া উচিত, আপনাকে 


করতেই হবে। নির্বোধ অশিক্ষিত 
অশ্লীল ছবির ভিড় ঠেডিয়ে সংস্কৃতি- 
জীবিত বুদ্ধিদীপ্ত ছবি-_তা৷ সে যতই 


বিতর্কমূলক হোক--যতো হবে, 
ততোই ওয়] পিছু হঠবে। কিন্ত _* 
কিন্ত ‘সালঞ্চ কেন? 


কিছুদিন আগে ঢাকার সিনে 
সাগ্ডাহিক 'চিত্রালী'তে প্রচারিত 
এক আবেদনে পূর্ণেন্দু পত্রী লিখেছেন 
“রবীন্রনাথের'.'মর্মান্তিক মানবিক 
আবেদনের কাহিনী ‘মালঞ্চ ৷ 
মর্মান্তিক) নিঃসন্দেহে; 
‘মানবিক তাও মানছি। 
কিন্ত সমাজের কোন্‌ স্তরের ‘মানব’ 
এই উপস্কাসের- নায়ক- "নায়িকা ? 
বাস্তব জীবন সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে 
“মর্মান্তিক কোন্‌ অর্থে? "্বদেশী- 
করার” একটা উপকথা শ্লিষ্ট আছে 
বলে? এ কাহিনীর মুল ধীম, 
সমস্তা, তার কার্ষ-কারণ, তার যন্ণা, 
সব মিলিয়ে, উচ্চবিত সমাজের 
অস্তর-নিষ্ঠ এমন একটা আচ্ছন্ন মর- 
বিভিটি-এসবের সঙ্গে আমাদের 
মতো! সাধারণ মাহযের-বাস্তবিক- 
£তার কথা যদি ছেড়েও দি--মানসিক 
যোগইবা! কোথায় কতোটুকু? হোক 
রবীন্দ্রনাথের লেখা, আম-সমাজের 
কোন্‌ অন্ধকার কোনটিকে আলোর 
সামনে তুলে ধরে ‘মালঞ্চ’ ? 
সাধারণ সাম্যের কথা না হয় 
থাক । “শুধু “মালঞ্চ' কেন, দুনিয়ার 
আরও অনেককিছুর সঙ্গেই তাদের 
পরিচয় নেই এবং সেই পরিচয় করিয়ে 
দেওয়ার দায়িত্ব ধার! নেন, ইতিহাসে 
তারাই অসাধারণ মানুষ বলে 
চিহ্নিত । তাই বিষয় নির্বাচনে 
সংগতি ও দ্বায়িত্ব অনেক জরুরী, 
বিশেষত জনগণ যেখানে পূর্বপক্ষ | 
অপিচ শিক্ষিতর্দের মধ্যেও কতোজন 
মালঞ্চ’ পড়ে রসাহুভব করেন? 
পড়েনইবা কজন? তার অর্থ: 
রবীন্ররচলাবলীর যা কিছু বিস্বতি- 
ষোগ্য, এটিও তাদের অন্ততম। 
তার কারণ এউপন্তাসের গণ্ডী 
অত্যান্ত সীমিত, এর থীমে নেই 
কোনে! সর্বদ্ধর ইলাস্সিটি, যা আছে 
স্ত্রীর পত্র'-এ। অবশ্য এর চিত্ররূপে 
অনেক রং, ফুল, বিবিধ বিতান, 
ছন্দিত গতি, ক্যামেরার কাব্যময়তা 
ইত্যাদি সিনেমেটিক অবকাঁশ আছে 
প্রচুর। কিন্তু আঙ্গিক সুন্দর একটা! 
কিছু” হুষ্টি করাই কি আর্ট সুর 
গোড়াকার এবং শেষের কথা ? তার 
বেশি আর কিছু চাই ন1? অন্দরের ফুটে 
ওঠার জন্তে নীচে একটা শক্ত জমি- 
নের প্রয়োজন নেই ? সত্যজিৎ রায়ের 
সফিসটিকেটেভ রোমান্টিক হ্জ্জন-বৃত্বে 
ও টেকনোক্রাফউ.-এ ঘুরপাক খাঁও- 
যাই কি বাংলা ছবির অন্তহীন ললাট 
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লিখন হয়ে থাকবে ? ছবিতা-কল্প- 
নালতার ওই ভিস্তস, সার্কল্‌ থেকে 
বেরিয়ে আসার ক্ষমতা আছে বলেই 
স্বপ্ন নিয়ের পূর্ণেন্দু পত্রী অচিরেই 
স্বপ্রদ্গৎ ত্যাগেন বাস্তবে উত্তরণ 
করবেন, আমাদের এ-আশী কি মরী- 
চিক! ছিল? তার পরবর্ত ছবি ছুটি 
কি নিছকই ‘মোহিনী মায়া! 

সাধারণভাবে, অর্থাৎ প্রযৌজক- 
ফাইনানসিয়ারের অর্থাহুকুলে ছবি 
করলেও শ্রীপত্রীর সাষ্ট প্রসজে তখনো 
এপপ্রশ্ন উঠত । আরও বেশি ক'রে 
উঠবে, যেহেতু তিনি হাত রেখেছেন 
জনসমুদ্রে। বিশেষভাবে, জনগণের 
অর্থে ছবি করতে তিনি 
ষ্ধন এগিয়েছেন, তখন একমাত্র গণ- 
মৃখী চিত্ৰই তার কাছে প্রতভ্যাখিত। 
‘মালঞ্চ'র মৃতে| ওপরতলার জনৈক 
কাহিনী, ঘা একান্ত ব্যক্তিগত কতি- 
পয় মানসিক অস্থিরতার লেখচিত্র কৈ 
আর-কিছু নয়, যার অঙ্গে অঙ্গে বিষাঁ- 
দের বিলাস, আরোপিত ধূসর পাও- 
রতা, তাকে সেলুলয়েড-ধৃত ক'রে 
সাধারণ মান্থষকে, জীবনময়ূতা ও 
মনোময়তার ক্ষেত্রে, কী ও কতোটা 
উজ্জীবনী মন্ত্র তিনি দিতে পারবেন 
এ সংশয় জাগা অসম্ভব নয়। 
অস্বাভাবিক তো নয়ই ॥ 


এবং খত্বিক ঘটক 

কলকাতায় “অবর্ণরেখা মুক্তি 
পাওয়ার পর তার সমালোচনা 
প্রসঙ্গে, এবং অল্প পরেই এক বিশেষ 
সংখ্যায়,  “ঘবর্পণ”-এর পাতায় 
লিখেছিলাম £ ভারতীয়, চলচ্চিত্রে 
যথার্থ অর্থে আস্তর্জাতিকপরিচালক 
-খত্বিক ঘটক। যেহেতু ' অস্তহীন 
প্রবহমান ক্যানভাস; যেহেতু ‘জন- 
বহুল” মীথের মাধ্যমে সে ক্যানভা- 
সকে তিনি দেন সর্বজনীনতা-গাঢ়তা- 
ওজ্জল্য) যেহেতু রক্তের রং মিলিয়ে 
সেই বিরাট ছবিতে প্রস্ফুটিত করেন 
গণনংস্কৃতি, জীবনঘনিষ্ঠতা। [শুধু 
যদি একটু স্থির হয়ে বসতে পারতেন, 
তিনি, শিল্পন্টির পক্ষে প্রয়োর্জনীয় 
অনভি-উত্তেজনাটা থামত স্বভাবের 
গভীরে । আবার এও মনে হয়েছে £ সে 
অবস্থায় তার ছবি হত অবশ্যই সুঠাম 
এলায়িত নিটোল লিরিক্যাল, কিন্ত 
তার পদ্বে'পদে আগুন জলে উঠত না, 
ফেটে বেরোত না লক্ষ-লক্ষ মানুষের 
যস্ত্রণা-লড়াই আশা !] সেদিন এই 
দর্পন'-এর পাতাতেই এবং অন্তত্রও 


মানসিকতার ভোঁতা আচড় দিয়ে, 
অতিকথনের দ্বাত্নে অভিযুক্ত করে। 
অকাদমী অফ ফাইন আর্টম-এ তেড়ে 
এসেছিলেন বুঝিজীবিত পত্রিকার 
(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 


~~ 


~ 


শক 


নন 


b 
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_ পিজি হাসপাতালের ঘটনা ও 
তদন্ত নিয়ে “দর্পণে গত ৭ই ও ১৪ই 
এপ্রিল যে উদ্দেশ্যূলক, প্ররোচনা- 
মূলক ও অসতা সংবাদ প্রকাশিত 
'হয়েছেতার প্রতিবাদ ন। করে পারছি 
না; যদিও তদস্ত চলাকালীন কোন 
মন্তব্য ন! করার ইচ্ছা ছিল। 
ভাঃরত্বা সেন অভিযোগ করেন 
"য, সার্জন স্থপার ডাঃ শিশির দেব 
কচু কর্মচারিকে নিয়ে ডাঃ সেনকে 
তার অফিসরুমে আটক করে, অভন্্ 
ভাষায় ভয় দেখান, টাকাদাবী করেন 
এবং অপমান করেন । আমরা তদস্ত 
করে সন্তুষ্ট হই যে, সার্জন-স্থপারের 
আচরণ শুধু বে-মাইনী নয়, পিছনে 
অসৎ উন্দেশ্তও আছে।' তখন সর- 
কারের কাছে তদন্ত দাবী করি এবং 
সরকার অ-চিকিৎসক অফিসারকে 
দিয়ে তাস্তের নির্দেশ দেন। পরে 
ডাঃ শিশির দেব নিজ অপরাধ লুকো- 
বার উদ্দেশ্যে একজন চিকিৎসককে 


দিয়ে ডাঃ রত্ন সেনের বিরুদ্ধে অভি-. 


যোগের তত্তের ব্যবস্থা করেন। 


+ রাজ্য সরকার এই দ্বিতীয় তদস্তটি 


সঙ্গত কারণেই বাতিল করে দিয়ে- 
ছেন। ডাঃ দেব নিজেই অতিযুক্ত। 
নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদস্ত 
নিজেই কর! চলে কি? অভিযুক্ত 
ছুইজন-_ডাঃ সেন ও ডাঃ দেব। 
আমরা চাই সব অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ 
তদন্ত হোঁকঁ- বিচার বিভাগীয় তা- 
স্তেণ্রাজ্জী আছি। যিনি দোষী 
সাব্যস্ত হবেন তাঁর বিচার ও শাস্তি 
দাবী করছি। বিচারে ডাঃ সেন 
দোষী সাব্যস্ত হলে ভার শাস্তি আম- 
রাই দাবী করবো। ডাঃ শিশির 
দেবের নৃতন সমর্থকরা তদস্তে এত 
ভয় পাচ্ছেন কেন এবং কোঁ-অর্ডি- 


নেশন কমিটির সদন্তরা কবে থেকে 


অন্ধ উত্তরপ্রদেশ ও অন্যত্র পুলিশী অভিযান প্রপঙ্গে . 


অন্্গ্রদেশে ইন্দিরা কংগ্রেসী 
রাজত্ব শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে 
নেমে এসেছে পুলিশের স্বেচ্ছা- 
চারিতা। রাতের শো দেখে বাড়ি 


ফেরা দম্পতিকে থানায় নিয়ে গিয়ে” 


স্বামীকে লক আপে পিটিয়ে মেরে 


স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে শাস্তি শৃখলার 
শরক্ষকেরা। প্রতিবাদে জনসাধারণ 


থানায় বিক্ষোভ জানাতে গেলে 
সেখানে তাদের উপর গুলীবর্ষণ করা 
হয়েছে । বিক্ষু্ জনতাকে গুলী দিয়ে 
ঠাণ্ডা করতে সেখানে সেনাবাহিনীকে 


 আমানো হয়েছে । 


অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশে জনত! 
পার্টির রাজত্বের ভয়াবহ দিকটা 


পি জি হাসপাতালের ঘটন 


ডাঃ শিশির দেবের সমর্থক হলেন? 
আপনার সংবাদদাতা ভাঃশিশির 
দেবকে ‘দুনতি ও অন্যায় অবিচারের 
বিরুদ্ধে আপোষহীন বলে পরিচিত" 
হিসাবে বর্ণনা করেছেন | বর্ণনাটি 
এতই হাস্তকর যে কোন মস্তব্যের 
অপেক্ষা রাখে না। শুধু একটি বিনীত 
অনুরোধ জানাচ্ছি। দয়া করে একটু 
খোজ নেবেন কি-গত «৫ বছরে 
কংগ্রেসী কুশাসনে স্বৈরাচারী অজিত 
পাজার রাজত্বে এবং বিশেষত জরুরী 
অবস্থার সময় ডাঃ শিশির দেবের কি 
ভূমিকা ছিল, প্রাক্তন স্বাস্থ্মন্ত্রী ও 
কংগ্রেসী মন্তানদের সঙ্গে তার কি 
সমন্ধ ছিল? 
অনেককে টপকিয়ে ডাঃ শিশির দেব 
পিজি হাসপাতালের সাঁর্জন-স্থপার 
হলেন, কোন বিশেষ গুণের অধিকারী 
হয়ে ডাঃ দেব পরপর গ্রেড প্রমোশন 
পেলেন, কার স্সেহধন্য আঁশীর্বাদে 
তিনি একই সঙ্গে পি জি হাসপাতাল, 
শত্ুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল ও বা্ুর 
ইনষ্টিটিউট অব নিউরোলজীর হপাঁ- 
রিণ্টেণ্ডে্ট হয়েছিলেন এবং কেনই বা 
হঠাৎ কিছু "ব্যক্তি কো-অডিনেশন 
কমিটির নাম করে ডাঃ দেবের অন্তায় 
কাজ, সমর্থন করছেন ইত্যাদি 
সামান্য কয়েকটি প্রশ্নের জবাব একটু 


সাহায্য করুন; ব্যক্তিগত সুবিধার 

বিনিময়ে অন্তায়কে প্রশ্রয় দিলে বৃহ- 

তর সংগ্রামী স্বার্থের ঘে ক্ষতি হবে ত! 

পুরণ কর! কষ্টসাধ্য হবে। 

| ডাঃ সুজিতকুমার দাশ 

অয়েপ্ট সেক্রেটারী, হেলথ সাতিসেস 
এসোসিয়েশন, ওয়েস্টবেঙ্গল 


আরেকবার ফুটে উঠলো । রাজহারা, 
বোকারো, বেলচি, কানপুর, বিশ্রাম- 
পুর, হরিঘারের পর গত ৫ই এপ্রিল 
বস্তার ঘেলার খনি-শ্রমিকদের 
বিক্ষোভ দমনে পুলিশের বেপরোয়া! 
গুলীবর্ষণ ও ফলে সরকারী স্বীকৃতি 
অনুযায়ীই ৯ জন শ্রমিকের মৃত্যুর 
(প্রকৃত পক্ষে কয়েকগুণ) ঘটনায় 
আমর শঙ্কিত। গণতন্ত্রে বিপদ যে 
কেটে যায়নি, সে বিপদ ষে ইন্দিরা 
কংগ্রেস ও জনতা! উভয় তরফ থেকেই 
দেখা দিচ্ছে, এর ফলে আমরা উদ্থিপ্র। 
আমরা এ ধরণের ঘটনায় তীব্র ধিক্কার 
জানাক্ি। প্রতিবাদে সকল স্তরের 
জনসাধারণকে এগিয়ে এসে এ ধরণের 


কোন পুণ্যবলে ' 


॥ নয 


পি-জির অন্যায় চাপা ছিতে ঘ্লিথ্যার বেসাতি 


পি, জি, হাসপাতালের মহিল। 
কর্মী মীরা ক্রবর্তার পুত্রের চিকিৎসা 


ব্যাপারে ডাঃ রত সেনের অবহেলা) ' 


উদাসীনতা সম্পর্কেগত ৭ই ও ১৪ই 
এপ্রিল যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে 
তার প্রতিবাদে ডাঃ সেনের অপরাধ 
চাঁপা দেওয়ার জন্তু ওয়েষ্ট বেল 
হেলথ, সাক্ডিসেস এসোসিয়েশনের 


-জয়েপ্ট সেক্রেটারী ডাঃ স্থজিতকৃমার 


দাশ যে চিঠি দিয়েছেন তাতে জঘন্য 
মিথ্যা-পরিবেশন কর! হয়েছে অথচ 
ডাঃ রত্বা সেনের নির্মম অবহেলা, 
রোগীর আত্মীয়স্বজনদের প্রতি: অভত্র 
ব্যবহারের যে কথা দর্পণে লেখ! 
হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ 
নীরব। এতে হেলথ সান্ডিসেস 
এসোসিয়েশন সম্পর্কে নানা সন্দেহ 
জাগ! স্বাভাবিক! 
হাসপাতালের বেশ কিছু চিকিৎ- 
সকের রাজকীয় মেজাজ, অভন্দোচিত 
ব্যবহার অম্পর্কে নৃতন করে কিছু 
বলার নেই । রাজ্যের হাজার হাজার 
মানুষ প্রতিদিন ত! টের পাচ্ছেন। 
প্রতিবাদ সেখানে নিচ্ষল প্রতিপন্ন 
হয়েছে । কেন না সরকারী প্রশাসন 
যন্ত্রে চিকিৎসক নামধারী কিছু দান- 
বের উৎপাতে সবই প্রায় বিপর্যস্ত 
মানবিকতার করুণ আরেদন তাদের 
আজও নাড়াতে পারেনি । পি, জি-র 
ঘটনা এসবেরই একটি সামান্ত নমুনা 
মাত্র । দর্পণ তাই বিশ্বস্ততার সংগে 
মীরা চক্রবর্তীর পুত্রের চিকিৎসার 
ব্যাপারে অবহেলা ও সরকারী প্রশা- 
সনষস্ত্রেরে আজগুবি সিদ্ধান্তের তথ্য 
প্রকাশ করে দেয়। এতে অনেকেরই 
গায়ে ভাপ লেগেছে। এতে কারে! 
কারো গায়ে ফোস্কাও পড়তে পারে 
কিন্ত ভাতে দর্পণের কিছু করার নেই ৷ 
ডাঃ সেনের অন্থায়কে চাঁপা দিতে 
ওকালতির জাম! গায়ে চর়্িয়েছে 
হেলথ. এসোসিয়েশন । এসোসিয়ে- 


ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধ করার 
আহ্বান জানাচ্ছি। এই লেখা শেষ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জান! গেল ষে, 
বিহারের সিংভূম ও আগ্রায় বিদ্ধ 
জনতার উপর পুলিশ গুলী চালিয়ে 


প্রায় দশজনকে খুন করেছে । এমতা-' 


বস্থায় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসঙ্গে 
জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার 
জন্ক অক্লাস্তপরিশ্রম করতে হবে বাম- 
পন্থী রাজনৈতিক কর্মাদ্বেরকে। এ 


বিষয়ে অগ্রণী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগা- 


যোগ করতে আমর] ইচ্ছুক ৷ 
দেবাশিস ভট্টাচার্য 
আহ্বায়ক 


"প্রত্রেলিভ পিপলস ক্ষোরাষ - 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


"সনের সভ্যদের স্বার্থ ডাঃ দাশরা 


দেখবেন তাতে আপত্তির কিছু 'নেই। 
কিন্ত বল? বাহুল্য জনস্বার্থের চেয়ে 
নিশ্চয়ই কারে! ব্যক্তিগত স্বার্থ বড় 
নয়। অথচ এক্ষেত্রে তাই ঘটেছে । 

কাগজে কলমে নয়, বাস্তবে 
এই এসোসিয়েশন কতজন চিকিৎ* 
সকের প্রতিনিধিত্ব করেন, গত পাঁচ 


বছরে এই সংস্থার গণতন্ত্র প্রিয়, সং- 


গ্রামী নেতার! কোনও নির্বাচন 
করেছেন কি না, এসোসিয়েশনের 
নামে সংবাদপত্রে দেওয়া বিবৃতি, 
কিংবা চিঠি সংস্থার অনুমোদিত 
কিনা সে প্রসঙ্গে এই মুহূর্তেই দর্পণ 
যেতে চাইছে না-তবে একথা 
জোরের সংগে দর্পণ বলতে পারে ষে, 
মহাকরণের জনৈক পদস্থ আমলা 
প্রকাশ্তেই ডাঃ রত্বা সেনকে মদত 
দেওয়ায় সুজিতবাবুর1! এত জোর 
গলায় একজন অপরাধী চিকিৎসকের 
হয়ে সাফাই গাইতে সুরু করেছেন । 
এই সুনির্দিষ্ট অভিযোগ শুধু দর্পণের 
নয়-_অনেকের | ডাঃ দ্বাশ চিঠিতে 
লিখেছেন “আমরা তদস্ত করে সন্তষ্ট 
হই”.”ইত্যার্দি। এই তাস্তটি কবে 
কোথায় অনুষ্ঠিত হুলে!? পি, জি, 
হাসপাতালের সার্জেন সুপার ডাঃ 
শিশির দেব.ডাঃ দাশের মতে অভি- 
যুক্ত ব্যক্তি-_তদন্তের প্রশ্নে নিয়ম মত 
ডঃ দেবের বক্তব্যও শোনা উচিত। 
তদস্তকারী ডাঃ দাশরা ডাঃ শিশির 
দেবের বক্তব্য কি শুনেছেন? কল- 
কাতা শহরের বেশ কয়েকজন চিকিৎ- 
সকের সংগে দর্পণ যোগাষোগ করেছে 
তারা কেউ-ই এই তদন্তের খবর 
জানেন না। 

মহাকরণে যোগাযোগ করে ষে 
তথ্য পাওয়া গেছে তাতে জানা যায়, 
মীর] চক্রবর্তী গত ৩০শে মার্চ তার 
পৃত্রের চিকিৎসার* ব্যাপারে নির্মম 
উদ্দাসীনতা, অপহেলার অভিযোগ 
করে .পি, জি,-র সার্জেন সুপারের 
কাছে দরখাস্ত পেশ করেন । ৩১শে 
মার্চ পিং জি-রই একজন বিভাগীয় 
প্রধানকে সে সম্পর্কে তদন্ত করতে 


বল! হয়। মীর! চক্রবর্তীর স্বামী . 


গত রা এপ্রিল স্থাস্থ্যমস্ত্রীর কাছে 
এক পত্রে ডাঃ”রত্ব। সেনের বিরুদ্ধে 
পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে যথোচিত ব্যবস্থা 


অবলম্বনের আবেদন জানান । 
এরপরই ৬ই এপ্রিল তড়িঘড়ি 
অচিকিৎসক অফিসার হেলথ, 


ডিপার্টমেন্টের জয়েণ্ট সেক্রেটারীকে 
দিয়ে কর্তব্যে অবহেলা করার দায়ে 
অভিযুক্ত ডাঃ রতবা সেনের বিরুদ্ধে 
নির্দেশদানকারী ডাঃ শিশির দেবের 
বিরুদ্ধেই তত্তের ব্যবস্থা করা হয়। 

প্রঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 


সার্জেন সুপার হিসাবে পি, জি,তে 
যোগ দেবার পর থেকেই ডাঃ দ্বেব 


পি,জি, হাসপাতালের কয়েকজন নন্‌- 
এনাসথেসিসটের বে-আইনী অবাধ 
প্রাইভেট প্র্যাকটিস ও নান! ছুন্নীতি- 
মুলক কাজকর্মের প্রতিবাদ করে, 
আসছেন । 

এদিকে ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সনের 


অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই 


তথাকথিত  নন্-পর্যাকটিসিংঘের 
সাভিস প্র্যাকটিসিং ক্রার দাবিকে 
অগ্রাহ করেছেন। এর ফলে 
ডিরেক্টর অব হেলথ সাঙিসেস ডাঃ 
মণি ছেত্রী সহ হেলথ সাভিসেস 
এসোসিয়েশনের সভ্য পি, জির কিছু 
“নন প্র্যাকটিমিং” ডাক্তার ক্রুদ্ধ হন । 
কেননা তারা প্র্যাকটিস মারফৎ 
হাজার হাজার টাকা রোজগার করেন 
এবং পি জি হাসপাতালে বসেই তারা 
এই প্র্যাকটিস চালাচ্ছেন ।, 

ডাঃ রত্বা সেনের তথাকথিত 
অভিযোগকে কেন্দ্র করে পি, জি-র এ 
নন প্র্যাকটিসিং ডাক্তাররা মহা- 
করণের এ পদস্থ আমলার পরামর্শে 
ও পরিচালনায় ডাঃ দেবের বিরুদ্ধে 
জেহাদে নেমে পড়েন। ৬ই এপ্রিলের 
এক সদন্ত বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির 
সামনে ডাঃ দেব কি বক্তব্য পেশ 
করেছেন তা জান। না গেলেও অভি- 
যোগকারিণী মীরা চক্রবর্তী ও তার 
অফিসের অন্ত এক সহকর্মী ডাঃ রত্বা 
সেন গত ১৫ই মার্চ থেকে ১৮ই মার্চ 
তার (মীরা ' চক্রবর্তীর ) পুত্রের 
চিকিৎসার ব্যাপারে ঘে হাদয়হীন 
অমান্ষিক ব্যবহার করছেন তার 
পূর্ণ বিবরণ জয়েন্ট সেক্রেটান্নীর কাছে 
তুলে ধরেন । মীর! চক্রবর্তীর হ্বামী 
পূর্ণাঙ্গ ত্বস্তের জন্য স্বাস্থামন্ত্রীর কাছে 
আবেদন করেছেন । কো-আর্ডনেশন 
কমিটির স্থানীয় শাখাও লিখিতভাবে 
ডাঃ রব! সেনের বিরুদ্ধে অভিযোগের 
তাদস্ত ও প্রতিকারের দাবি জানিয়েছেন 
ও জানাচ্ছেন। অথচ ডাঃ স্থজিত 
দাশ আবিফার করেছেন ডাঃ শিশির 
দেবের “নৃতন সমর্থকরা] তদস্তে” ভয় 
পাচ্ছেন! 

ডাঃ দাস অজিত পাজার রাজস্বে 

এবং বিশেষতঃ জরুরী অবস্থার সমস্বে 
ভাঃ দেবের ভূমিকা সম্পর্কে কতটুকু 


‘খবর রাখেন? স্থজিতৰাবু সম্ভবত 


জানেন না ঘে জরুরী অবস্থা * চালু 
থাকাকালীন ১৯৭৬ সনের ফেব্রুয়ারী 
মাসে যিসার আট কবন্দী শ্রীজ্যোতির্মনর 
বস্থকে হৃদরোগের চিকিৎসার অন্ত 
পি, জি, হাদপাতচলে ভতি করা হয়। 


ডাঃ মণি ছেত্ৰী, ডাঃ সি, লি, কর 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


{{ দশ॥ টি 


বাংল চলচ্চিত্রের দ্রভাগ্য 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


এবার বাংল। ছবি কোন বিষয়েই 
জাতীয় পুরস্কার পেলনা। গত ১৯৭৭ 
সালে সেন্সরের ছাড়পত্র যে সব ছবি 
পেয়েছিল, সেগুলির মধ্য থেকেই সর্ব- 
ভারতীয় ভিত্তিতে গুণগত বিচার 
, বিবেচন1করে জাতীয় পুরস্কার ঘোষণা 
করা হয়। কিন্ত এবার লক্ষণীয় বিষয় 
হল, যমে বাংল ছবি এতিহমণ্ডিত 
উৎকর্ষে এ যাবৎ ভারতীয় . ছবির, 
পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশিষ্ট মর্যাদার 
আসনে বরণীয় ছিল, তার শোচনীয় 
অধঃপতন । একথা অবশ্তই সত্য 
ষে, জাতীয় পুরস্কার কমিটির সিদ্ধান্ত 
কখনই বিচারের ক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে 
তর্কাতীত নয়'এবং এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব 
নির্ধারণে কোন কমিটির বিচারই সর্ব- 
ক্ষেত্রে সুসংগঁতও হয় না। তবুও 
একটি কমিটি যখন বিচারের রায় দেয় 
তখন স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নিতে 
হয় যে, সে কমিটি সবদিক বিচার 
বিশ্লেষণ করেই গুণাগুণ নির্ণয় 
করেছে। সে হিসেবে দেখলে জাতীয় 
পুরস্কার প্রাঞ্চ ছবির তালিকায় বাংলা 
ছবির অনুপস্থিতি রীতিমত নজরে 


পড়ার মত । 
তাহলে এটাই কি নির্মম সত্য ষে, 


গত বছরে একট! বাংলা ছবিও গুণ- 
গত মানে সমুন্নত ছিল না? ভাতো 
নয়।  অস্ততঃ ছুটি বাংলা ছবি 
প্রকৃতই উন্নতমানের ছিল এবং সে 
ছুটি ছবি হল--খত্বিক ঘটকের ‘যুক্তি 


তক্কো ও গপ্পো” এবং মানিক বন্ন্যো- “তুলবে আশা নিস দি 


পাধ্যায়ের নেকি কাহিনী অবলম্বনে 
স্বাতী” ৷ তপন সিনহার “এক যে ছিল 
দেশ’ ছবিটিও আঞ্চলিক সীমায় 


কোন বিষয়ে পুরস্থত হওয়ার অযোগ্য 
ছিল ন1।. ছবিগুলি জাতীয় পুরস্কার 
লাভে ষোগ্য বিবেচিত হলে উৎকৃষ্ট 
ছবিকেই শ্বীকৃতি জানানো হত 
সন্দেহ নেই এবং ছবিগুলি কেন পুর- 
স্কৃত হল না তাও একটা বড় প্রশ্ন হয়ে 
দেখা দিয়েছে । কিন্ত শংকাজনক 
ব্যাপারটা হল সেইখানে, যেখানে 
গত বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত ৩৮ খানি বাংল! 
ছবির মধ্যে মাত্র ছুটি কি তিনটি গুণ- 
গত মানে উত্তীর্ণ ছিল। কি শোচ- 


নীয় অবস্থা | 
যথন প্রাস্ব সব বাংল! ছবিই 


অকিঞ্চিৎকর বা অপদার্থ, তখন 
ভাবতে কষ্ট হয় যে একদা! এই বাংল! 
ছবিই সারা ভারতের গর্বের বস্ত 
ছিল। বিশ্ব চলচ্চিত্র আসরে ভার- 
তীয় ছবির মর্যাদার যে আসনটি, 
তাও তো বাংল! ছবির দেোৌলতেই । 
সেই বাংল! ছবি আজ ভারতীয় 
ছবির মানদণ্ডেই অপাঙক্তেয় হয়ে 


' পড়েছে । গত বছরের মোট ৩৮ 


খানি বাংলা ছবির মধ্যে আঞ্চলিক 
কমিটির স্থপারিশে মাত্র ৮ খানি ছবি 
জাতীয় পুরস্কার কমিটির কাছে পেশ 
করা হয় এবং -সেই ৮ খানি ছবির 
কোনটিই কোন বিষয়ে পুরস্কার 
লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়ন! । 


এমন ঘটনা ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি 
এবং এই অবমাননাকর মর্মান্তিক 


এবার প্রকৃত অর্থেই সচেতন করে 
ভারতীয় ছবিরহই জয়জয়কার । 


অবশ্যই এটি আনন্দের কথা--আশার 
কথা! 


8 


পঞ্চায়েত 


| 


নিবাচন 


(৫ম পৃষ্ঠার পর) 


মোড়লদের ওপর তাদের প্রভাব 
আছে। তবু, দ্বলীয় প্রতীকভিত্তিক 
নির্বাচন * বলেই এই 
“বাবু মোড়লের” আবহমান কালের 


প্রভাপপ্সভবত এবার নতশির হবে। 


ফরোয়ার্ড ব্লক এবং সি, পি, আই 
(এম)“নগণ্য সংখ্যক কিছু আসনে 
পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিলেও এর 
ফলে বাসক্রন্টের ভাবমৃতি ক্ষু্ন হয় নি 
কারণ বিরোধটা প্রার্থী ভিভ্িক। 
আমি ভূঞেরা, বৈচ্যানাথপুর, খাতুর- 
নান, পুষটিয়া, চন্দ্রভাগ, গোয়াল 
বেড়িয়া, ফাল্যান, পাচ আনি, ছ?_ 
আনি, বাগুড়, বাইনান, মানপুর, 
কল্যাণপুর, গদি ইত্যাদি বাগনান 
অঞ্চলের গ্রামগ্ুলো ঘুরে দেখেছি 
কাস্তে-হাতুড়ী-তার। প্রতীক গরীবের 
মুখে মুখে এক সশ্রদ্ধ উচ্চারণের 
পর্যায়ভুক্ত । কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন প্রায় 
এবং কলংকের কালীয় দহে নিমজ্জিত 
প্রায় । কংগ্রেসের সবাই প্রায় নির্দল 
হয়ে দাড়িয়েছে । জনতাঁও তখৈবচ। 
সি, পি, আই, (এম) কর্মীদের ওপর 
প্রচণ্ড আক্রমণ হয়েছে শ্তামপুরে এবং 
জেলার প্রায় সর্বত্রই হচ্ছে। এর 
কারণ, এই দল প্রচুর পরিমাণ খেত 
মজুরকে এবার প্রার্থী দাড় করিয়েছে 
যার ফলে “গাঁয়ের মাথা” বলে 
বিবেচিত ব্যক্তিরা প্রায় দিশেহার! 
হয়ে পড়েছে, মুগকল্যাপ ব্লকে মার্কস- 
বাদীদের এক 
নিরঙ্গদ পাত্রের জনপ্রিয়তা দেখে 
আমি বিশ্বিত হয়েছি। চন্দ্রভাগ 
অঞ্চলে এই দলের একজন সাংবাদিক 


চলচ্চিত্র বিষয়ক কতিপয় চিন্তা 


সম্পাদক । রাতবিরেতে টেলিফোনে 
কলহচারিনী অশ্রাব্য লারীকণ। 
তাঁদের সমবেত স্লোগান ছিল £ সত্য- 
জিৎ রায্ন থাকতে আর-কাউকে, 
'আস্তর্জাতিক পরিচালক” বলাটা 
ঘোরতর পাপ! - 

সেই মহাপাপ আমি করলাম । 
প্রত্যুত্তরে, ‘দর্পপ’-এ জবাবের পর 
জবাব লিখলাম | দেখলাম : ‘শৈল্পিক 
আভর্জাতিকতা’র নির্গলিতার্থ, এবং 
আর্টে মাইথোপিয়া' তথা “উপকথা- 
বৃত্তির খেলাট? প্রতিপক্ষের জান! 
নেই। অতঃপর," ফিল্ম-সোসাইটির 
পত্রিকায় পরপর কয়েকটা! প্রবন্ধ লিখ- 
লাম, ইংরেজী ও বাংলা, ডবল ভার্সনে 
_ ঘেট] বুঝতে ওদের সুবিধে হয়! 
বুঝছিলেন নিশ্চয়ই ! কারণ, অতঃ- 
পর এবাব্দ আক কোন সাড়াশব 


পাইনি। 
বছর গড়িয়ে গেছে। খত্বিক 


ঘটক আরও ছবি করেছেন । শক্তির 


(৮ম পৃষ্ঠার পর ) 
অসমিতব্যয়, ওপার বাংলায় ‘তিতাস 
একটি নদীর নাম? £ একটা গোটা 
সম্প্রদায়ের উত্থানপতনের মহাকাব্য 
-আযেরিকার চলচ্চিত্র গবেষক 
যাকে বলেছেন “আযান এক্সপোর্টেবল 
রেভলুশন” ; এপার বাংলায় ‘যুক্তি 
তর্ক গপ্পো’ £ একটা গোটা জেনর়ের 
পতন উত্থানের মহান চিত্রযার 
মতো! সাংঘাতিক চিত্রনাট্য রচনার 
কথ কল্পনাতেও আনার হিম্মৎ নেই 
তামাম হিন্দৃস্তানের দ্বিতীয় কোনে! 
ব্যক্তির । প্রমাণিত হয়েছে আমার 
বস্তদর্শন সত্য : আমাদের ‘জনগণের 
চলচ্চিত্রকার” আপাতত এই একজনই, 
দ্বিতীয়রহিত, ছবি-কর] যার কাছে 
এক ধরণের সওয়াল জবাব। বেরি- 
স্যানের উদ্দেশে জিবেদিত গোঁদ্ধারের 
সেই. অনন্য বাক্যটিকে__একটিমাত্র 
শব্ধ-বিনিময় করে-__নিঃসংশয়ে উদ্ধৃত 
কর! যায়ঃ পগ্যমোস্ট ওরিজিন্তাল 


ফিলম-মেকার অফ দি ইণ্ডিয়ান 


সিনেমা ।” 

' তার উদ্দেশ্যে ফিলম সোসাইটি- 
গুলি শ্রদ্ধা জানিয়েছে ছবির পর ছবি 
দেখিয়ে. পত্রিকার বিশেষ. সংকলন 
প্রকাশ করে। তাকে নিয়ে তথ্যচিত্র 
তৈরির ভোড়জোড় চলছে । পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকার ম্মারক-উৎ্সব পালন. 
করলেন অতি সম্প্রতি । আলোচন! 
তো চলছেই, চলবেও। তাকে 


'চারিয়ে দ্রিতে হবে দেশের আনাঁচে- 


কানাচে । ভালো হয়, সরকার যদি 
১৬ মিমি সংস্করণ বানিয়ে ছবিঞ্ুলো 
জনসমাজে নিয়মিত দেখাবার কোনো 
ব্যবস্থা করতে পারেন-_নিয়ম ক’রে, 
পালা করে। সংগে থাকবেন কথক, 
সহজ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন, 
প্রশ্নের জবাব দ্বেবার জন্তে প্রস্তুত 
থাকবেন । পিপলসঃআর্টিস্ট-এর প্রতি 
‘পিপলস সরকার”-এর সেই হবে 
সর্বোত্তম কর্তব্য পালন । ' 


খেতমজুর প্রার্থী, 


প্রাথাঁও আছেন ( দৈনিক সত্যযুগ) 
প্রবীর চ্যাটাজা। প্রশ্ন করলাম, “কেমন 
বুঝছ ?” প্রবীর হাসতে হাসতে 
জবাব দিল, “আবার আমাদের 
বিজ্য়োৎসবে আপনাকে আসতে 
হবে।” জেলার হাওয়া অনেকটা 
ভাই। 
হুগলী 

হুগলী জেলার গ্রামসংখ্যা ১১৪৯ 
এবং প্রাম পঞ্চায়েত 
পঞ্চায়েত সমিতির আদন ৫০৭টি । 
১৭টি ব্রক থেকে জেলা পরিষদে 
নির্বাচিত হবেন ৩৪ জন প্রতিনিধি । 
ভোটার প্রায় ২২ লক্ষ। ৭৭ এর 
নির্বাচনে জেলার ১১টি বিধান সভা 
আসনের ১৬টিই দখল করেছে বামফ্রন্ট 
এর ১৩টি পেয়েছে সি, পি, আই 
(এম), ২টি ফরোয়ার্ড ব্লক এবং ১টি 
মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্রক। জনতা 
পেয়েছে টি, কংগ্রেস একটিও নয় । 
প্রদত্ত বৈধ ভোটের ৫৪'৯ শতাংশ 
পেয়েছে বামফ্রন্ট (সি, পি, আই, এম, 
৪৪৯১ ফ, বৃ, ৭'8, মা. ক. ব্‌. ২*)। 
সি, পি, আই (এম) একক ভাবে 
কংগ্রেস (১৮২) ও জনতার (২২৭৩) 
মিলিত ভাগের ৪'৪ শতাংশ বেশী 
পেয়েছে । শুধু তাই নয়, সি, পি, 
আই (এম) ১১টি আসনে কংগ্রেস ও 
জনতা দহ পরাজিত সমন্ত প্রার্থার 
মিলিত ভোট থেকেও কয়েক হাজার 
বেশী পেয়ে জিতেছে এবং এই ব্যব- 
ধানের পরিমাণ ১০ থেকে ২১ 
হাঁজারের কিছু বেশী। খানাকুল 
কেন্দ্রে জনতা প্রার্থীর কাছে সি, পি, 
আই, (এম) পরাজিত হয়েছে মাত্র 
১৭০ ভোটের ব্যবধানে । হুগলী 
জেলায় কৃষক আন্দোলনের ঘাঁটি 
খুবই শক্ত । আবার জোতদার মহা- 
জনদের ঘণাটিও দুর্বল নয়। প্রফুল্প 
সেন মহাশয়ের স্থায়ী ঘাটি আরাম- 
বাগে। তিনিই এবার "্দলহীন 
পঞ্চায়েতের” বিক্রীত বিবেক 
দার্শনিক |, আছেন ইন্দিরা কংগ্রেসের 
রাজ্য শাখার সহ সভাপতি শ্রীশাস্তি- 
মোহন রা, আছেন রেডিড কংগ্রেসের 
ডাঃ গোপাল দাস নাগ। কংগ্রেস 
(আই) প্রতীক নিয়ে লড়লেও বছ 
ক্ষেত্রে নির্দল হয়ে দাড়িয়েছে |. সি, 
পি, আই এই জেলায় এখন হতবল । 
এস, ইউ, সি, নামে থাকলেও ওদের 
শক্তি অন্ুবীক্ষণেও ধরা পড়ে না। 
মুসলিম লীগ কোন কোন অঞ্চলে মাথা 
তুলছে! বামক্রণ্টের শরিকী সম্পর্ক 
অন্য জেলার মতই ৷ গ্রামীণ কায়েমী 
স্বার্থ হাঙ্গামা করবে বলে মনে হয়েছে 


.এবং শেষ পর্যন্ত এরা নির্বাচন 


বানচাল করতে চাইবে । কারণ, 


২৮৮৯ ও 


N 


দর্পণ শুক্রবার, ১২ই মে, ১৯৭৮ _ 


প্রফুল্পবাবুর খান কেন্সেই হয়তো 
ভরাডুবি অনিবার্য এবং সেটা ঘটতে 
পারে সি,পি,আই (এম)-এর 
দেখে শুনে মনে হয়েছে, 
প্রশাসন সর্বক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ নন । 
প্রাক্তন প্রতুদের প্রতি কোন কোন 
ক্ষেত্রে আহ্থগত্যট! যেন একটু দৃষ্টিকটু 
যলে মনে হয়েছে। 


নদীয়া 


এই জেলার খাম সংখ্যা ১৮০২ 
এবং গ্রাম পঞ্চায়েত আসন ২৬৫৪, 
পঞ্চায়েত সমিতি ৪৭৩. এবং ১৬টি ব্লক 
থেকে জেল পরিষদে নির্বাচিত 
৩২ জন প্রতিনিধি । ভোটার সং 
কিঞ্চদিধিক ১০ লক্ষ | ৭৭-এর বি 
সত] নির্বাচনে জেলার ১৫টি আসনের 
১৪টি দখল করেছিল বামফ্রন্ট (সি, 
পি, আই, এম, ১১, আর, সি, পি, 
আই ১, আর, এস, পি, ১, ফ্রণ্ট 
সমধিত নির্দল ১) এবং জনতা 
পেয়েছে ১টি। কংগ্রেস একটি আসনও 
পায় নি। মুঙ্গিম লীগ এবং এস, ইউ 
সি প্রাধাঁদের জামানত জব্দ হয়েছে। 
বামক্রণ্ট পেয়েছে প্রদত্ত বৈধ ভোটের 
৫০৪ শতাংশ, কংগ্রেস-জনতা-এস, 
ইউ, সি,-মুগ্রিম লীগের প্রাপ্ত ভোটের 
৩*৮ শতাংশ বেশী। এই ব্রেল! ঘুরে 













আমার মনে হয়েছে মুগ্লিম লীগ 


একটা সাম্প্র'য়িক 
পাকাবার চেষ্টা করছে । মনে হয়েছে 
কংগ্রেস-জনতা লীগের কার্যকলাপে 
পরোক্ষ মদত দিচ্ছে । এই জেলায় 
উদ্বান্তদ্ের একট] বিশেষ ভূমিক। 
আছে। দগুকারণ্যের উদ্বান্ত সমস্ত! 
নিয়ে এদের মধ্যে, উত্তেজনা সৃষ্টির 
চেষ্টা চলছে । অন্যান জেলার তুলনায় 
নদীয়। জেলায় বাঁমক্রণ্ট, বিশেষ করে 
সি, পি, আই (এর্ম-এর সংগঠন 
ছুর্বল। আমি নবলা, বাবলা, হরিপুর, 
গয়েশপুর, বেলগড়িয়া, বাগ আচরা, 
ফুলিয়! ইত্যাদি অঞ্চলে ঘুরে দেখেছি 
বামক্রণ্ট বিরোধী কুৎসা বেশ কিছু 


গণ্ডগোল 


লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করেছে, 


এবং এর জবাবের কোন চেষ্টা এখন 
পর্যন্ত অন্তত করা হয় নি। শাস্তিপুর, 
কষ্ণনগরের পার্্ববর্তা কিছু কিছু গ্রাম 
দেখেছি যেখানে গরীব কৃষক সমাজ 
মোল্লা মোড়লের পঞ্চায়েত ভাঙতে 
বদ্ধপরিকর । কিন্ত সি, পি, আই 
(এম) নির্বাচন সংগঠন কত শক্কি- 
শালী করতে পারবে তার ওপর 
অনেক কিছু নির্ভর করে। এস, ইউ 
সির প্রচার এক্‌ কথায় অরাজনৈতিক 
এবং ঈর্যাপরায়ণতাক় 
কংগ্রেস-জনতার কোন সাংগঠনিক 
ভিৎ নেই। মায়াপুর মঠের কেউ 
কেউ কংগ্রেস-জনতার হয়ে সক্রিয় 
হয়ে উঠেছেন । কারণটা খুবই রহস্ত- 
জনক। অবস্ত, এর অর্থ উদঘাটন 


3 


ভরপুর = 


করা খুব দুরহ্‌ নয়, তবে, শেষ কথ! , 
তো নদীয়ার মামুযই বলবে এবং" 


তার পূর্বাভাস কাসেমী স্বার্থের ছুর্ভেষ্ঠ 
ছুর্গে নাড়া দিয়েছে নিশ্চিত ভাবেই। 


পপ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১২ই মে, ১৯৭৮ 


জনতা ছল ৷ 
(১ম পৃষ্ঠার পর) | 


"হয়ে গেছেন । প্রধানমন্ত্রী মোরারজী 
. দেশাই মনে করেন ইন্দির1 গান্ধীকে 


গ্রেপ্তারের প্রশ্নটি শুধু কমিশন অথবা] ' 


" আইনের, খু'টিনাটির ওপর ছেড়ে 


দেওয়া ঠিক হবে না। এব্যাপারে. 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সামগ্রিক- 
ভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যা- 


সুন করা দরকার । 


প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাই মনে করেন- 


বন্দিরা গান্ধীকে প্রথমবার অভ্যস্ত 


টি 


রি 


ঠঁড়িঘভি গ্রেপ্তার করে রাজনৈতিক 
দিক-থেকে জনতা পার্ট লাভবান 


৭ হয়নি। ‘তাই এবার কিছু করার 


আগে নবদিক বিবেচনা! করে শিদ্ধাস্ত 


নিতে হবে। শ্রীদেশাইয়ের সঙ্গে 
এ ব্যাপারে যারাই আলোচনা করে- 
- ছেন তাদেরকেই তিনি অনুরোধ 


- করেছেন শুধু প্রতিহিংসার মনোভাব 
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মী 


‘. এবং 
সা" 


সপ 


নিয়েই সমন্তাঁটা যেন তারা বিচার 
নাকরেন। 


প্রদেশাইয়ের সঙ্গে 


একমত 


পোষণ করেন, কেন্দ্রীয় গ্রতিরক্ষামন্ত্রী 


জগজীবন রাম, পে্রলিয়াম ও রাসা- 


প্রভাব খর্ব কর] যাবেনা সে বিষয়ে 


মণিক দণ্চরের মন্ত্রী, হেমবতীনন্দন 
বহুগুণ এবং জনতা! পার্টির সভাপতি 


. চন্দ্রশেখর | 'এইপব নেতারা চান 


ইন্দিরা গান্ধীকে রাজনৈতিক ভাবেই 
মোকাবিলা করা হোক । .শুধু জেলে 
পাঠিয়ে বা আসামীর কাঠগড়ায় দাড় 
করিয়ে যে ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক 


এইসব নেতারা স্থির নিশ্চিত । 
অন্যদিকে শ্বরাষ্টরমন্ত্রী চরণ সিং, - 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজনারায়ণ, কেন্দ্রীয় তথ্য- 
মন্ত্রী এল, কে, আদ্ধানী এবং পার্টির 
অন্যতম সাধারণ সম্পাদক মধু লিমায়ে 
মনে করেন অবিলম্বে ইন্দিরা গান্ধীকে 


গ্রেপ্ধার করা! উচিত । এইসব নেতারা 


মনে করেন, 'বিচাঁরপতি শাহ তার 
প্রাথমিক রিপোর্টে ইন্দিয়| গান্ধীর 
বিরুদ্ধে ১১টি ক্ষেত্রে আপাতগ্রাহ 
অভিযোগ আছে বলে অভিমত 


'দিয়েছেন। এবং এই অভিযোগের 


ভিত্তিতে ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ড- 


বিধির বিভিন্ন ধারায় ইন্দিরা গান্ধীকে 


গ্রেপ্তার করে আসামীর তা 
দাড় করানো ষায়। 

এইসব নেতারা মনে করেন এই 
সরকার ইন্দিরা গান্ধী বিরুদ্ধে 


হাসপাতালের ঘটনা 


( ৯ম পৃষ্ঠার পর) 


প্রমুখ পি, জির হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ 
চিকিৎসকগণ সেদিন হৃদরোগে 
আক্রাস্ত জ্যোতির্ময় বস্থর চিকিৎসা 
করতে চান নি একথ1 সরকারী 
ডাক্তারদের সংগঠনের নেতা ডাঃ 
দাশ তা জাগেন কী? এ সময় 
অজিত পাঁজার্ঁ নির্দেশে পি,' জি-র 


- আর এক চিকিৎসক ডাঃ এস, এন, 


মেওয়ারের জ্যোতির্ময় বসুর সংগে 
চরম ন্বন্কারজনক আচরণের খবর 
সরকারী ভাক্তার ডাঃ দাশ রাখেন 
কী? আশ্চর্যের কথা ইন্দিরা 
সধয় গান্ধীর গোপন নির্দেশে 
জ্যোতির্সবাবুকে অসুস্থ অবস্থায় 


_ অসুস্থতার মিথ্যে সার্টিফিকেট দিয়ে পি, 


জি, থেকে হরিয়ানার কুখ্যাত হিসার 
জেলে স্থানাস্তরিত করার নারকটয় 
চক্রান্তে পি, জির যে সব চিকিৎসক 
সেদিন শরিক হন আজ তাদের 
অনেককেই স্ু্জিতবাবুদের ধারেকাছে 


. ঘোরাফের1 করতে দেখা ধাচ্ছে। এ 


ভয়ংকর দিনগুলিতে ডাঃ শিশির দেব 
ভিজিটিং - ফিজিসিয়ান ডাঃ 


' অরবিন্দ মৃখান্দী ঘদ্দি সতর্ক, তৎপর 


ও দৃঢ় ন! হতেন তবে জ্যোতির্ময়বাবুর 


_বিৰিদ্ধে শ্বণ্য ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত 


সফল হত) ক্ুজিতবাবু কি জানেন 
পি, জি, হাসপাতালে খোলা ওষুষপত্র 
খাওয়ার ব্যাপারে যিদাবন্দী জ্যোতি- 


* অয় বন্থু পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছিলেন 


+ 


যে ডাঃ দেব ও ডাঃ মুখার্জীর দেওয়া, 


ও. 


ওষুধই তিনি শুধু খাবেন এবং হাস- 
পাতালের ডায়েট তিনি খেতে পারেন 
যদি এরা বলেন । 

‘ডাঃ দেবং গৌরীপুর কুষ্ঠ হাস- 
পাতালে ছয় বৎসর, কল্যাণী জওহর- 
লাল নেহরু হাসপাতালে ছয় বৎসর, 
পি, দিতে ডেপুটি সুপার হিসেবে 


এক বছর যোগ্যতা ও সততার সংগে. 


কাজ করার পর পি, জিতে সেদিন 
সার্জেন সুপার পদে নিযুক্ত হন । ডাঃ 
দেব সিলেকশন গ্রেভ পান ১৯৬৯ সনে 
যুক্তফ্রণ্ট মস্িদভার আমলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
ননী ভট্টাচার্যের স্থপারিশেই । খোদ 
মহাকরণে স্বাস্থ্য দপ্তরের জয়েন্ট 
ডিরেক্টর ডাঃ এল স্কুল চাকরী 
জীবনে. ডাঃ দেবের চেয়ে অনেক 
জুনিয়র । 

ডাঃ দাশের কাছে দর্পণের 
অস্থরোধ ডাঃ দেব কাকে কাকে 
টপকে পি, জি-র সার্জেন সুপার 
হয়েছেন তা কি জানাবেন ?_ 

ডাঃ দাশ আপনার কথা তুলেই 
আমর! বলছি, ব্যক্তিগত সুবিধার 
বিনিময়ে অন্তায়কে প্রশ্রয় দেবেন না। 
নিজেদের ঠাটবাট বজায় রাখতে 
মীরা চক্রবর্তীর মত অসংখ্য মাকে 
বিব্রত করবেন না এবং রোগীদের 


"নিয়ে আর যাই করুন ছিনিমিনি 
“খেলবেন না। তা ব্যক্তিগত ভাবেই 


হোক কিংবা তা কোন সংগঠনের 
আড়ালেই হোক । 


কঠোর ব্যবস্থা না Ge 


' রণের কাছে জনতা পার্টির  ভাবযৃ্তি 


নষ্টহবে। এই সব নেতারা এটাও 
মনে'করেন না যে ইন্দিরা গান্ধীকে 
গ্রেধার' করলে" রাজনৈতিক দিক 
থেকে তিনি লাভবান হবেন | 


পৌরসভা . 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


দৃষ্টিতে সামান্য মনে হলেও কলকাত। 
পৌরসভার যে সব কাগজপত্র এই 


ঘটায় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে তার ফলা- - 


' ফল সদূরপ্রসারী। কেননা এই 


সম্প্রতি আজমগড় "লোকসভা ও 


, ছুটি বিধানসভায় ইন্দিরা কংগ্রেস 


প্রার্থীদের জয়লাতের ঘটনায় জনতা 
দলের - আভ্যন্তরীণ. সংকট আরও 
জোরালে! হয়ে উঠছে। এখন 


দিল্লীতে নেতারা একে অপরের ঘাড়ে - 


দোষ চাপিয়ে নিজেরা পরাজয়ের 
দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে চাই- 
" ছেন। এই পরাজয়ের অন্য সবচেয়ে 
বেশী দায়ী করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় বরাষ্টর- 
মন্ত্রী চরণ সিংকে ৷ দলের ওপরতলার 
নেতার] প্রায় প্রকাস্তেই বলছেন যে 
চরণ সিং এবং তার সাকরেদদের এক- 
গয়েমি এবং সঙ্ধীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই 
উত্তর প্রদ্রেশের জনসাধারণ দলের 
প্রতি বিরূপ হচ্ছে। এবং ভোটের 
ফলাফল তারই প্রতিচ্ছবি । তাছাড়া 
চৌধুরী চরণ সিং দলের পক্ষ থেকে 
উত্তর প্রর্দেশের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক । 
যদিও জনতা দলের বাঘা বাঘা 
নেতাদের বাসস্থান উত্তর প্রদেশ । 


উত্তরপ্রদেশের সাম্প্রতিক নির্বা- 


চনে একটি ঘটনায় জনতা পার্টির 
নেতৃস্থানীয় নেতাদের ' মধ্যে তীব্র- 
বিক্ষোভের রূপটা পরিক্ষার দেখা 
গেছে। বিক্ষুক্ধগোষ্ঠীর সমর্থক বলে 
পরিচিত বেশ কিছু স্থানীয় নেতা 
ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রার্থী মহদিনী 
কিদোরহিয়ের ম্বপক্ষে প্রচার চালিয়ে- 
ছেন। মাত্র একবছর আগেও লোক- 


সভা নির্বাচনে ঘে উত্তরপ্রদেশ থেকে 
কংগ্রেসের নাম মুছে পিয়েছিলে। 
সেখানে ইন্দিরা গান্ধীর মনোনীত 
প্রার্থী শুধু জয়লাভই করলেন না, 
পরস্ত জনতা দলের বেশু কিছু ক্ষীর 


সমর্থনও আদায় করে নিলেন। 
এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দ বেশ উদ্দিপ্ন। 
ইন্দিরা গান্ধীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়- 
তায় শঙ্কিতও হয়ে উঠেছেন। কিন্ত 
যেহেতু নিজেদের . মধ্যে মিল নেই, 
তাই ইন্দিরা গান্ধীকে কিভাবে 
মোকাবিলা করা যায় তা ঠিক করতে 
পারছেন না। 
শাহ কমিশনের রিপোর্ট দুটি 


দেওকস। হয়েছিল সচিব ক'মটির কাছে |- 


মতামতের জন্ত । তারা তাঁদের অভি- 
মত দিয়েছেন। এই সপ্তাহেই 
দিলীতে জনতা পার্টির উচ্চ পর্যায়ের 
বৈঠক হবে। আলোচ্য বিষয় £ শাহ 


“কমিশনের রিপোর্টের “ভিত্তিতে 


ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা 
নেওয়া ঘায়ু। | 










মুহূর্তে যাদের বকেয়া কর পড়ে 
রয়েছে পৌরসভা তাদের কাগজপত্র 
এক্ষুণি ধরাতে পারবে না। তা 


পিছিয়ে যাবে, কয়েকমাস । ফলে ' 


আদায় কমবে । বাড়বে পৌরসভার 


আধিক সঙ্কট । আশ্চর্যজনক ঘটনা : 
হোল পৌরসভার কেন্দ্রীয় ভবনে যখন - 


এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল 
তখনন পৌর প্রশাসক শিবপ্রসাদ 
সমাদ্দার, পৌর কমিশনার, জে, কে, 
কোহেলী বেপাতা। যার দপ্তর 
ডুবলো| সেই আদায় বিভাগের প্রধান 
কানাই রায়ও নিখোজ । পৌর 
সচিব অরুণেন্্রনাথ ব্যালাজর ঘটনা- 


"স্থলে বিপর্যয়ের বহু পরে ছুই একখানা . 


ঘর কর্মচারীদের অহ্থরোধে পরিদর্শন 
করার পর ঘরে তাল! চাবি ঝুলিয়ে 
সরে পড়লেন । অথচ কেন্দ্রীয় ভবনের 


পুরো দায়িত্ব তারই । কেয়ারটেকার 
যিনি আছেন তিনি পৌরসচিবের . 


পেয়ারের লোক । জমাদার, পিওন- 
দের আন্দোলনের সময় সদয় দপ্তরের 


দরজা খোলা নিয়ে Lb গণ্ডগোল 


I কের 


নির্মাণ কাৰ্য 


ছাদের সংস্কারের 





এগারো ॥ 

হওয়াতে আগের কেয়ার টেকার 
পিনাকীবাবুকে সরিয়ে বর্তমান 
কেয়ারটেকারকে নিয়ে আসা হয়। 
আদায় বিভাগের কর্মচারীরা ঘটনার 
সময় তৎপর না হলে বিপর্যয়ের মাত্র। 
বাড়তো। আরা বহুদিন ধরেই 
কথা বলে 
আসছিলেন । পৌরসচিব অক্ষণবাবু 
তা কানেও তোলেন নি। রর 

প্রসঙ্গত. উল্লেখ্য, ১৯৬৯ সনে 
টাল! দুর্ঘটনার সময় পৌরকমিশনার 
জ্রীকুটি দিনরাত ঘটনাস্থল সরেজমিনে: 
তদন্ত করেছেন। অথচ পৌর ভবনেই 
বখন লাখ লাখ টাকার রেকর্ডপত্রাদি 
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন কোন কর্তার 
টিকি পর্যন্ত দেখ! যায় নি) এই 
খেসারতের , দায়িত্ব কার? এই 
গ্রস্গে আরেকটা কথা বলে রাখ! 
ভাল কেন্দ্রীয় পৌর ভবনের অপ্নি- 


নিৰ্বাপক যন্ত্র ও আনুষঙ্গিক জিনিষ- 


পত্রও অচল হুয়ে পড়ে রয়েছে। এর 
দিকেও কারও লক্ষ্য নেই । এবার 
জলে বিপর্যয় হয়েছে, যে কোন 
দিন আগুনেও ঘটতে পারে । পৌর 
মন্ত্রী নিশ্চয়ই এই বক্তবোর ইঙ্গিতটুকু 
লক্ষ্য করবেন। অনেকেই আশা 
করেন পৌরসভার কর্মকর্তাদের এই 
চূড়াস্ত গাফিলতি সম্পর্কে পৌরমন্ত্রী 
ব্যাপক তদস্ত করবেন! | ও 





মত নিযিডিত 


পি 


নিন্দোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 


রেফাঃ নং জি এম/এস এ/এস ও (সি) ৩৭৮/৭৮/৫২১ তাং ২১-৪-৭৮ 

নিয়োক্ত নির্মাণ কাজের জন্য ই দি এল এবং রাজ্য পি ডবলু ডি, সি পি ভবলু 
ভি, এম ই এস, রেলওয়ে, রাজ্য/বেন্ত্রীয় সরকারের সংস্থার অঙ্ষোদিত | 
ঠিকাদারদের কাছ থেকে দফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে সীল কর! 
টেণ্ডার। সিরিয়ল নং, কাজের নাম, ই সি এল, এস ও আর ৭৫ অনুযায়ী 


আহ্মানিক খরচ, বায়নার টাকা, সম্পুর্ণ করার ' সময়, স্থান নিয়ক্ষপ £-- 


(১) টাইপ্র-এ,৪ ইউনিট, ৭১, ৬১৬৩৬ টাকা, ৭১৬ টাকা, ৬ মাস, জেনারেল 
ম্যানেজারের অফিস, শ্রীপুর এরিয়া, (২) এন এইচ এস-১৪ ইউনিট, ৩,২৬, 
৭১৪*৪* টাকা, ৩২৬৭ টাকা, ১২ মাস, মনোঁহরবহাজ, (৩) আর সিসি 
এলিভেটেড বিজার্ভয়ার, ১৯,০০০ গ্যাঙ্গন ক্ষমভাসম্পন্ন এবং স্টেজিং হাইট 
৪* ফুট, ৫৭, ১১৩+১২ টারু+, ৫৭১ টাকা, ৯ মাস, জেলারেল ম্যানেজারের 
অফিস, শ্রীপুর এরিয়া । 

যে কোন কাজের দিনে কাজের সময়ে ৮-৫-৭৮ থেকে ২২-৫-৭৮ তারিখ. 
পর্ষস্ত ২৬. ২৫ টাকা ( অপ্রত্যাপর্ণষোগ্য.) দিয়ে স্টাফ অফিসারের - অফিস 
(সিভিল) ঞপুর এরিয়া থেকে টেণ্ডার দলিল পাওয়া যাবে । টেগুারপত্রের 
দাম কেশিয়ার, শ্রীপুর এরিয়া-র কাছে টেগার খোলার দিন ছাড়া থে কোন 
কাজের দিন কাজের সময়ে নগদে জমা দেওয়া যেতে পারে । বায়নার টাকা 
কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ইষ্টার্ণ ভিভিসন, এরিয়া ২-এর অনুকূলে যে কোন 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের ওপর আসানসোলে দেয় ভিমাণ্ড ড্রাফটের আকারে 
জমা দেওয়া যেতে প্রারে, এক্ষেত্রে স্টেট ব্যাঙ্ক ইণ্ডিয়াই কাম্য! ব্যাঙ্ক 
ড্রাফট কেশিয্ার, শ্রীপুর এরিয়ার কাছে জমা দিতে হবে । ২৩-৫-৭৮ তারিখ 
বেল! ২'৩০ট1 পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ কর! হবে এবং একই দিনে ৩'৩* টায়, 
খোলা হবে । বায়নার টাকা ছাড়া টেণ্ডার বাতিল কর! ইবে । 
শ্বাঃ/জেনারেল ম্যানেজার,' শ্রীপুর এরিয়া, পোঃ কালিপাহাড়ি, জেলা 
বর্ধমান । 


Ns. মা3/০32 


উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার 
ব্যবস্থাপন। নিয়ে যথেচ্ছাচার 


_ { দর্পণের সংবাদদাতা) . 


পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা 
নংসদ পরিচালিত নতুন উচ্চ- 
মাধ্যমিক পরীক্ষা সুরু হল বুধবার 
*১* মে থেকে। পরীক্ষার ব্যাপারে 
সংসদের প্রেষিভেন্টের যথেচ্ছাচারের 
অনেক সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। জানা 
গেছে প্রেসিডেন্ট ডি, এস, গাংগুলী 
বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে নিজেই এক! 
বেছে বেছে পরীক্ষার সেপ্টার ঠিক 
করেছেন। সেন্টার ঠিক করার 
ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সংগে পরামর্শ 


পুলিশের হয়রানি 
"(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


চার্ধকে গ্রেফতার করে। কি অভি- 
যোগ? না, ২৯ মার্চ, ৭৮ বুহ্ধদেষ 
বিক্ষোরক ভ্রব্যাদি নিয়ে দি] 


হাঙ্গাম। করে । অথচ এ ২৭ এপ্রিল 


মহামান্য জেল! জজের আদালতে 
থানা অফিসাররা সন্ত কোন মাম- 
লার দাবি জানাননি, উপরস্ধ বলে- 
ছিলেন, আর 'কোন মামল! নেই। 
বুদ্ধদেবকে পুলিশ হাজতে অশ্রাব্য 
গালিগালাজ করে মারধোর করার 
ভয় দেখানো হয়েছে । 


এটা একদিকে মহামাস্ত আদা . 


লত অবমাননা 'অন্তদিকে থানা 
অফিসার পঞ্চানন দ্বাশঘের নতুন 
জমানায় যে কোন পরিবর্তন হয়নি 
তার প্রমাণ । 


সত্যস্বর অপেরা. 


দর্পপের গত সংখ্যায় লত্যঘর 
অপেরার বিজ্ঞাপনে ছাপা হয়েছে 
“৬৮ বছরের এ্রতিহ্থবাহী*”, কিন্ত 
এক্ষেত্রে হবে *৮৬ বছরের এঁতিহ- 
বাহী।” 


প্রতিবাদ সভা 


বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিক-কৃষক- 
হরিজন আদিবাসীদের উপর পুলি- 
শের গুলিচালনার প্রতিবাদে এক 
নাগরিক সভার আয়োজন করা 
হয়েছে । 

স্বান-স্টুভেপ্টদ্‌ হল (কলেজ 
স্কোয়ারের পেছনে ) 

তারিখ-_১৯ মে, শুক্রবার বিকেল 
‘টায় | 

উদ্ভোক্তা--গণভাস্বিক অধিকার 
রক্ষা সমিতি (A. P*D. R.) 


না করে তিনি খেয়াল খুশিমত যা 
করেছেন তাতে দেখা গেছে পরীক্ষার 
আগের দিন পর্যন্ত পেণ্টার .. বদল 
করতে হয়েছে, কেননা এক একটা 
সেন্টারে বহুদূর থেকে পরীক্ষার্থীদের 
পরীক্ষার জন্ত আসতে হচ্ছে । বিশেষ 
রৃহস্তময় কারণে তিনি প্রথম দিকে 
এই সব সেপ্টার্‌ বদল করতে চাঁন 
নি। তবুও অভিযোগ, এমন সব 
সেন্টার এখনে! রয়েছে যেগুলি 
পরিবর্তন কর! যেতে পারতো । 
কাছাকাছি উপযুক্ত স্কুল কলেজ থাকা 
সত্বেও ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। 
সরকার কি-এ সম্পর্কে কোন অঙ্থ- 
সন্ধান করবেন ? | 


পশ্চিমবন্ধ সরকারের আদেশ, 


থাকা সত্বেও ডাঃ গাংগুলী এখনো 
এমপয়মেণ্ট একসচেপ্র থেকে লোক 
না নিয়ে তার ও তার পেটোয়া 
ব্যক্তিদের পরিচিত লোকজনকে 


এ্যাড হক ভিত্তিতে 'সংসদে চাকুরী : 


দিচ্ছেন । গত তিন সপ্তাহের মধ্যে 
এ রকম এক ডজন ব্যক্তি সংসদে 
কাজ পেয়েছেন। সরকারের আদেশ 


‘লঙ্ঘন করার অধিকার ডাঃ গাংগুদীর 


কতদূর আছে? 

এটা কি সত্য যে বর্তমান উচ্চ- 
মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্তু এখনো 
পরীক্ষক নিযুক্ত হয় নি। জান! 


গেছে ৩৭টি বিষয়ে পরীক্ষা হচ্ছে এবং - 


৬* হাজার ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দেবে । 
পরীক্ষকদের আবেদন পত্র গ্রহণ করা 
হয়েছে কিন্তু . এখনো পরীক্ষক 
নির্বাচন হয় নি। সন্দেহ কর! 
হচ্ছে শেষ মুহূর্তে তিনি নিজের 
পেটোয়া শিক্ষক অধ্যাপকদের তাড়া- 
ছড়ো। করে নিযুক্ত করবেন, আগে 
মাধ্যমিক বোর্ডে যা হোভ। মাধ্য- 


*: মিক বোর্ডের বাস্বঘুঘুদের পরি- 


কল্পনাই ডাঃ. গাংগুলী শেষ পর্বস্ত 
গ্রহণ করেছেন,। এই কাজে সহায়তা 
করার জন্ত তিনি ইতিমধ্যে তার 
আগের কর্মস্থল বর্ধমান বিশ্ববিষ্ভালয় 
থেকে একজন সিনিয়ার আযাসিস- 
ট্যান্টকে সংসদে আযামিসটান্ট সেক্রে- 
টারির পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ, 


করেছেন। এই অফিসার নিয়োগেও 


সরকারী অনুমোদন ,নেই। জান! 
গেছে, রাইটার্স বিজ্ডিয়ে বড় খুঁটির 
জোর রয়েছে ডাঃ ডি, এস, 
গাংগুলীর । এই সব খু'টির জোর 


বামক্রণ্ট সরকারের আমলেও কিভাবে - 


কাজ করে যায় ? 


Phone : 24-4232 


রাজ্যের জেলগুলিতে 
(১ম পৃষ্ঠার পর.) 


কারুর সঙ্গে কথা বলার কোন স্থযোগ 
নেই সেখানে ভার সহবন্দী বা বাই- 
রের বন্ধুদের সঙ্গে সপ্তাহে ৫ মিনিটের 
জন্যও সাক্ষাৎকারের অনুমতি 'দিতে 
সরকার ও ভার কারা কতৃপক্ষ রাজি 
নয়। 
অনেকেই সরাসরি কারামন্ত্রী 
প্রদেবত্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে 
আবেদন করেছেন মলিনার. সংগে 
দেখা করার অনুমতির জন্য | দেবব্রভ- 
বাবু বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি, বস্তুর 
নিষেধ আছে । মলিনার সংগে দেখা 
না করতে দেবার কারণ 
মলিন! নাকি সেই হৃষোগে 
জেল থেকে পালাতে পারে। জানি 
না সত্যই মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশ 
আছে কিন! ৷ যদি মিথ্যা হয় তৰে 
মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই কারামন্ত্রীর কথার 
প্রতিবাদ [করবেন এবং মলিন। বা 
অন্থান্ত রাজবন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করার যোগ তাদের বন্ধুরা পাবেন। 
ঘটনার শেষ এখানেই নয়, জরুরী 
অবস্থার মধ্যেও সেখানে সি পি 
আই এম থেকে নকশালপন্থী পর্যস্ত 
সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর! ডাণ্ডা বেড়ী 


 শিকলি বেড়ী বা হাতকড়া লাগাবার 


প্রতিবাদে জেলের মধ্যে আন্দোলন 
করেছিলেন, অনশন. /করেছিজেন, 
সি পি আই. এম-এর রাজবন্দীর। 
হাতকড়া লাগানর প্রতিবাদে 
প্যারোল. বা হাসপাতাল যাওক 
প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেখানে 
বামক্রট সরকারের আমলেও প্রণয় 
পালকে পায়ে শিকলি বেড়ী দিয়ে 
ও বাকি. সমস্ত রাজবন্দীদের হাতে 


চারুপন্থী 
(২য় পৃষ্ঠার পর) 


উপরোক্ত এদেশবতীভে” চীনের 
পার্টির তীব্র সমালোচন! করা হয়। 
বলা হয় “বিশ্ববিপ্নবের দুর্গ চীন” কিন্ত 
আজ আক্রান্ত” উক্ত দলিলে 
আলবেনিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির 
নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে নেওয়া হয়। লিন 
পিয়াওয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, 
আলবেনিয়ার পার্টিকে মহান মার্কসবাদী 
-লেনিনবাদী পার্টি । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 
তিন-দুনিয়া-তত্ব নিয়ে চীন ও আল: 
বেনিয়ার কমিউনিষ্ট পাটির মধ্যে 
তীব্র মতবিরোধ ' দেখা দিয়েছে। 
আলবেনিক্সা বর্তমান চীন নেতৃত্বের 
বিরুদ্ধে এবং তাদের শোধনবাদ্বী মনে 
করে। অবশ্ত/এখনই কোন দলিলে 


_ প্রত্যক্ষ নামোল্েখা নেই। 


সম্পাদক _হীরেন বস্তু 


আনা হয়। চিকিৎসায় কি বাহার । 


‘PRICE 60 68186 -০ 


জেল কোড রিভাইজ করার দাবীতে 
প্রণব মুখোপাধ্যায় গত ৪ঠা মে 
প্রেসিডেন্দী জেলে অনশন ! 
করেছেন । আশা করবে! পর 
অবিলম্বে অবস্থার পরিবর্তন করবেন 
. এবং রাজবন্দীদের অনশন ধর্মঘট 
থেকে বিরত করবেন । 


হাতকড়া দিয়ে পি, জি, হাদপাভালে 


বন্দীদের ব্যাপারে সব কিছুই স্থির. 
করেন আই, জি, প্রিজন, বা এস, বি, 
পুলিশ, - কারামন্ত্রী বা অন্তান্তর] 
তাদের হাতের পুতুল মাত্র । তাই 
এই অবস্থার পরিবর্তনের দাবীতে ও 





নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে ' 
ট্যাণ্ডেম কেজের হেড গীয়ার এবং ফিটিংয়ের মোডিফিকেশন 


> 


কুনুষ্টোরিয়! সাব-এরিয়ার অধীন বাঁস,রা কোলিয়ারির ‘বি’ পিটের ট্যাপ্ডেম 


বেজের হেড গীয়ার এবং ফিটিংয়ের মোডিফিকেশনের জন্য সীল করা টেগার 
আহ্বান.করা হচ্ছে । ১ল। জুন ১৯৭৮ থেকে শনিবার বাদ্রে যে ক্ষোন কাচ্ছের 
দিনে বেলা ১:টা থেকে ৩টার মধ্যে পোঃ তপসী, কুস্থস্টোরিয়। এরি়াস্থ 
ফিনান্স ম্যানেজারের নিকট অপ্রত্যার্পণযোগ্য ২০ (কুড়ি টাকা) নগদ জম] 
দিয়ে তত্রস্থ জেনারেল ম্যানেজারের অফিসম্থ সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার (ই 
আ্যাণ্ড এম্‌)-এর দণ্তর থেকে টেণ্ডারপত্র পাওয়া ষাবে। টেগার দাখিল 
করার শেষদিন ১৬ই জুম ১৯৭৮ বেল! ১১টা এবং এদিন টেগারদাতাদের 
মনোনীত, প্রতিনিধিদ্বের সামনে বেলা ৩৪০ মিনিটে টেগারপত্র খোল! 
হবে। by 
স্বাঃ/ জেনারেল ম্যানেজার, কুহুন্টোরিয়! এরিয়!। 


২। হলেজ এবং চেন্‌ কন্ভেয়র সরবরাহ 
নিনলিখিত দ্রব্য সরবরাহের জন্ত কেবল মাত্র প্রত্ততকায়ক / স্রবরাহ- 


কারকদের কাছ থেকে টেপার নং এবং নির্দিষ্ট তারিখ দিক্পে সীল .করা ছুই |. 


প্রন্থ টেণ্ডার আহ্বান কর] হচ্ছে । সিরিয়ল নং, টেপ্তার নং, বর্ণনা, পরিমাণ, 
টেগার ফী, টেণ্ডার দাখিল করার শেষ তারিখ এবং টেগডার খোলার তারিখ 
যথাক্রমে নিয়ন্ধপ :--(১) ই সনি এল/পার/হলেজজ /পিকে/৭৮/ 
৫৭, এফ এল পি ইলেকট্রিক্যালস সমেত ৩* কিলোয়াট এগুল্জে হলেজ, 
২৮ সেট, ২০ টাকা, ২১-৬-৭৮ বেলা! ১ট1 পর্যস্ত, ২১-৬-৭৮* বেলা ৩ট]। 
(২). ই দি এল/পার/০৩/হলেজ/পিকে/৭৮/৫৮,* এন এফ 


এল পি ইলেকট্রক্যালস সমেত সম্পূর্ণ ১০* কিলোওয়াট এগুলেস হলেজ, | 


১২ সেট, ২০ টাকা, ২১-৬-৭৮ বেল1- ১টা পৰ্যস্ত, ২১-৬-৭৮ বেলা! ৩11 
(৩) ই পি এল / পার / ০৩ / চেন্‌ কন্ভেয়র / পি কে / ৭৮ /৫৯ মিডিয়ম 
ডিউটি চেন্‌ কন্ভেয়র, ৮ সেট, ২* টাক], ২৮ ৬-৭৮ বেলা /3টা পর্যন্ত, 
২৮-৬-৭৮ বেলা ৬টা । 


ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডস লিমিটেড, সীকতোরিয়া, পোঃ দিশেরগড়; জেঃ- বর্ধমান 


‘(পঃ বঙ্গ ঠিকানায় আযাভিশনাল কনট্রোলার অফ অ্যাকাউণ্টন-এর কাছে 


নির্ধারিত ফী নগদে জম] দিয়ে একই ঠিকানায় কন্ট্রোলার অফ পারচেজ-এর 
দ্র থেকে যে কোন কাজের দিনে উক্ত রসিদ দাখিল করে সরবরাহের 
শর্তাদি ও স্পেসিফিকেশনের সিডিউল সহ টেণ্ডার ঘলিলাদি পাওয়া ঘাবে। 
উক্ত ঠিকানায় আভিশনাল কন্ট্রোলার অফ অ্যাকাউণ্টসের নামে মনি 
অর্ডার যোগে প্রেরিত. ফীর সঙ্গে টেণ্ডারের কাগজপত্র ডাকে পাঠানর খরচ 
রূপ আরো ২ (ছুই টাকা ) বা. তার বেশি পাঠালে তবেই তা গ্রহণ করা 
হবে। এই সব টেশারদাভাদের পুরো ডাক ঠিকানা এবং. মনি অর্ডারের 
কুপনে টেগার নং এবং নির্ধারিত তারিখ উল্লিখিত হওয়া! দরকার । টেপার 


গ্রহণের শেষ দিনের তিন দিন আগে পর্যন্ত বিক্রেয় টেগারপত্রা্দি ডাকে |. 


পাঠান হবে। ডাকের গোলমালে দেরি হলে ভার জন্ত ইষ্টার্ণ কোলফিল্ড 
দায়ী হবে না। পোষ্ঠাল অর্ডার / ব্যাক ডাফট / এবং চেকে পাঠান টেপার 
ফী গ্রাহ হবে না , 

্বাঃ / কন্ট্রোলার অফ পারচেঙ্গ 





পরার রারারেরানাররাররররারাউারারাররাররারারারারররারহারররিররা। 


সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রস্ু্চন্ত্র রোড, কলিকাভা-* থেকে মুক্সিত এবং-দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা-১* থেকে প্রকাশিত | 









সি 


 হন্দ মুত ক্ষমতার ছন্ব। এই ছন্ঘ- 


শা 
৯ 


_ঞ্জয়কে ধরে গব্রতর পদোরতি 


( দর্পণের সংবাদদাতা) 


অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে 
স্থত্রত মুখাজ ইন্দিরা কংগ্রেসের 
রাজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক 
হলেন । তার এই ক্ষমতা প্রাণ্থির 
পথে সব থেকে বেশি ফণ্যাকড়া 
তুলেছিলেন নুরুল ইসলাম। তার 
মতে গত কয়েক বছরের রাজনীতিতে 


স্থব্রত মৃখার্জী বেশ কয়েকবার (গোপনে 


এবং প্রকান্তে ইন্দিরা বিরোধী 
লি যোগদান করেন । তিনি 









মোটেও কনসিষ্টেক্ট নন। বাধ 
'সাধলেন সোমেন মিত্রও। তিনিও | 
তার যুব কংগ্রেস রুমিটিতে সুব্রতর | 
ছেলেদের স্থান দিলেন না। | 
তার ফলে চাপ সৃষ্টির জন্য সুত্রত 
মুখার্জীকে পাণ্টা যুব কংগ্রেস করতে 
হল। চৌঠ মে রাজ্য, যুব কগ্রেস 
এমপ্বানেড ইন্টে ষে বিক্ষোভ দেখায় 
সেখানে হুরুল ইসলাম আনন্দ বিশ্বাম 


(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) 


প্রফুল্ল সেন-বিজয় নাহাৱ সম্বাদ 


 ( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


" প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে বিজয় নাহারের 


যুদ্ধে বিজয় নাহার এতদিন বিশেষ 
স্থবিধা করতে পারছিলেন ন! কিন্তু 
এইবার শেষবারের মত লড়াইয়ে 
বিজয় নাহার প্রফুল্ল সেনকে বেশ কাৎ 
করে ফেলেন । কিছুদিন আগে বিজয় 
নাহার কলকাতা এসেছিলেন । তিনি 
তখন সব জেলায় জেলায় ঘুরে ঘুরে 
জনতা পার্টির বিভিন্ন প্রফুল্প বিরোধী 
গ্রুপণ্তলোর সঙ্গে যোগাঘোগ করেন 
এবং তাদের কাছ থেকে লিখিত 
ভাবে প্রফুল্ল সেন বিরোধী বেশ কিছু 


সিপি আই এম 


স্বারকলিপি যোগাড় করেন । তার- | 
পর তিনি ষেগুলে। নিয়ে দিল্লী গিয়ে | 
চত্ত্রশেখরের কাছে দেন এবং তাকে | 
বোঝান যে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য জনতার | 


পর খন বাজপেয়ী কলকাতায় 
আসেন বিজর নাহারও তখন কল- 


-কাতায় আসেন এবং তখন তার 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


প্রাধী আক্রান্ত 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা) 


পঞ্চায়েত নির্বাচন যতই এগিয় 
আসছে বঁইরভূম জেলার গ্রামীণ 
কায়েমী স্বার্থ * তই মরিয়া হয়ে 
উঠছে এবং গ্রেপরোয়াভাবে সি, পি, 
আই (এম) কর্মীদের ওপর আক্রমণ 
সুরু করেছে । গত ১০ ০ই মে রাতে 
এই জেলার মযুরেশ্বর থানার অন্তর্গত 
বাতাসপুর গ্রামে সি; পি, আই (এম) 
সমর্থক প্রবীণ কৃষক নেতা ও প্রাক্তন 
প্রধান শিক্ষক আ্ীমপূর্বকষ্ণ সিংহ 


+:7 এবং তার পুত্র শ্রদেবেশ সিংহের ওপর 


০ 


জোতদারদের পোষা গুণডারা বেপ- 


রোযা আক্রমণ চালাবার ফলে অপূর্ব 


বাবু গুরুতরর্ূপে আহত হন এবং | 
তাঁর বুকে দেড় ইঞ্চি গভীর ক্ষত সৃষ্টি | 


হয়। লাঠির আঘাতে দেবেশবাবুর 
মাথা ফেটে গিয়েছে । উল্লেখযোগ্য 


যে, এই গ্রামে ইতিপূর্বে প্রচণ্ড গণ- | 
আন্দোলন হয়েছে এবং অন্যতম | 
| সংক্রান্ত ছুর্নাতির 
বাড়ীতে গুপ্তাদের আশ্রয় দিয়ে | 
কিষাণের ফসল লুঠ করে । পুলিশকে | 
সব ঘটনা জানানো সত্বেও কোন | 
| পাদন কেন্দ্রের ১নং তউনিটের সংস্কার 
| ও মেরামতের নির্ধারিত সময় ছিল 

যে ১৯৭৫1 কিন্তূ, ১৯৭৬ সালের 


জোতদার স্থপেন্দুবিকাশ মিত্র তার 


(শেষাংশ ২য়পৃষ্ঠায় ) 


বাটার ধর্মঘট ও বড় কাগজ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বাটার ধর্মঘটের আজ ছু’ মাসের 
ওপর হয়ে গেল।_ মিটমাটের কোন. 
আশাই দেখা যাচ্ছে ন। কর্মীদের 
অবস্থাও ক্রমশ শোচনীয় হয়ে 


 জনাড়াচ্ছে।' বাটার ধর্মঘটের ব্যাপারে 


একটা অদ্ভূত ব্যাপার জক্ষ্য- করা 


- ম্বাচ্ছে যে, এই ধর্মঘটের ব্যাপারে বৃহ 


সংবাদপত্ৰগুলি _ আশ্চর্যজনকভাবে 
নীরবতা অবলম্বন করে চলেছে। 


একি এদের স্বার্থ ? বাটা কোম্পানী 


থেকে অনেক টাকার বিজ্ঞাপন পায় 
ঝুলে? বাটা মজহুর ইউনিয়নের 


রা 


নেতার! জানালেন ষে বাট! 


কোম্পানীর সঙ্গে বড় কাগঙ্রগুলোর | 
এক চুক্তি হয়েছে যে এই ধর্মঘটের | 
ব্যাপারে কোন সংবাদ ছাপানো হবে | 
[উৎপাদন 


না এবং ত'র বিনিময়ে মোটা অর্থ 
তারা. পাবে । একথা এখন বাটা 


মঞ্জভুর ইউনিয়নের নেতারা প্রকাশ্ত | 
মিটিংয়ে মিছিলে বলছেন। তার] | 


আরে! অভিযোগ করলেন ষে ইউ- 


নিয়নের পক্ষ থেকে . সাংবাদিক | 
সম্মেলন ডাক] হলে সংবাদপত্র থেকে. 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





চন্রশেখর এমনিতে প্রফুল্ল সেনের 
ওপর চট! । তিনি এতে প্রফুল্প সেনের | 
বিরুদ্ধে আরো অস্ত্র পেয়ে যান। এর্‌ 








একবিংশ বর্ষ ॥'সপ্তদশ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৯শে মে ৭৮৭ ৬০ পয়সা 


রাজ্য বিদুৎ সঙ্কটের 


কারণ সম্পর্কে কিছু তথা 


‘ নি ই এস সির পুকুর ছুরি 8 
গ্রাহকদের প্রাপ্য টাকা আত্বসাও 


( দর্পণের সংবাদদাতা) 


গত ওরা মে লোকসভায় বিছ্ৎ 
সম্পৰ্কিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে 
জ্যোতির্ময় বন্থ বিদ্যুৎ উৎপাদন, 
সরবরাহ ও উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর 
প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন। সরকারী 


| পরিসংখ্যানের সহাষ্যে তিনি প্রমাণ 
| করেন: যে, বর্তমান বিদ্াৎ সংকট 


কোন আকস্মিক বা যাজিক দুর্ঘটনা 


| নয়, দ্বীর্ঘদিনের কংগ্রেসী প্রশাসনের 
{ উদাসীন্ত, অদক্ষতা আর পুকুর চুরির 


ফল। 
এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থ 


রায়ের রাজত্বে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদে 


বারো হাজার অপদার্থ, হাতুড়ি ঠুকতে 


অপটু যুব কংগ্রেস সদস্যকে প্রয়োজন 
না থাকা সব্বেও 
ঘটনাও [তুলে 
ধরেন। 

উৎপাদন কেন্ত্রপ্তলোর কথা তুলে 
শ্রবন্ বলেন, ব্যাণ্ডেল বিদ্যুৎ উৎ- 


| জানুয়ারীতেও সে কাজে হাত পড়ে 
| নি। সাওতালদ্বি নং ইউনিটের 


ক্ষেত্রেও তাই । জলঢাকার ১নং ও 
২নং ইউনিটের মেরামতের সময় ছিল 
যথাক্রমে মার্চ ও জুন ১৯৬৮। যথা- 
রীতি কোনটি হয়নি। এর ফলে 
ঘাটতি অনিবার্ধ। 
প্রীজ্যোতিরময় বস্তুর হিদেব মত ১৯৭০- 
৭১ সালে মোট উৎপাদন ক্ষমতার 
৩৮৪ শতাংশ, ৭১-৭২ সালে মোট 
্মভার ৩৮. শতাংশ, ৭২-৭৩ সালে 
৪:১৮ শতাংশ, ৭৩-৭৪ সালে ৩৮'৪ 
শতাংশ এবং ১৯৭৪-৭৫ মোট ক্ষমতার 


শ৬'৬,.শৃতাংশ উৎপাদন হয়েছে 1 


. চাকুরিান 


জীবন্ত বলেন, বিদেশ থেকে মোট 


টাকায় মেশিন কেন! হয়েছে, কিন্ত 


তার রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা 
নেই । অনেক সময় আবার নিকট 
ধরনের মেসিন আমদানী করে খেসা- 
রত দিতে হয়েছে। 

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
কর্পোরেশনের কাজকর্ষ সম্পর্কে শীবন্ত 
কঠোর মন্তব্য করেন । এই বিলেতি 
কোম্পানী এদেশ থেকে কোটি কোটি 
টাক! লুটে নিয়ে যাচ্ছে । ১৯৬৮ সাল 


থেকেই বন্ধ পি ই এস সি জাতীয়- ' 


| সরি ব্যবসা সম্প্রসারণে 
প্রদানের তিনি ঘোরতর বিরোধী । 


করণের দাবী করে আসছেন, 'আজও 
তার সেই একই দাবী। সি ই এস 
অনুমতি 


তার মতে সি পি আই এমের 
লাইনই হল বিদেশী পুঁজির অঙ্ু- 
প্রবেশ ও সম্প্রসারণ বিরোধী । উপ- 
রস্ক পার্টি বিদেশী *পুঁজির প্রতিষ্ঠান- 
গুলির জাতীয়করণ চায় । 

*জীবন্থর মতে, একশ্রেণীর শিল্পপতি 
তাদের শির্পপ্রতিষ্ঠানে বিছ্যুৎ সরধ- 
রাহের ঘাটতি কমাবার জন্য সি ই 
এস সির অফিসারদের ঘুষ দিয়ে বশ 
করেন। উদ্দবাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, 
ভানকান ব্রাদার্ধ এবং গোয়েক্কাদের 
পাটকলে লোডশেডিং খুব কম হয়। 
দিল্লীতে সিই এম সির শক্তিশালী 
লরী রয়েছে। এই বিদেশী 
কোম্পানীটির সঙ্গে একসময় প্রাক্তন 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরী যুক্ত 
ছিলেন। শ্রীচৌধুরী অবসর নিলে 
তার শ্বালককে টোপ ধরেন। 
' কোম্পানীর বর্তমান ম্যানেজিং ভাই- 
রেক্টর শ্রীবিশ্বনাথন প্রায়শই দিজী 
আসা যাওয়া করেন। ? 

সি ই এস সিষে বিছ্যুৎ গ্রাহক- 
দের কাছে বিক্রিকরে তার ৪৫ ভাগ 
নিজন্ব কেন্দ্রেউৎপাদন হয় । বাকী- 
টার সরবরাহ আসে সরকারী উৎ- 
পান কেন্দ্র থেকে । ডভিভিসিও 
অন্তান্য সুত্র থেকে শতকরা te ভাগ 
বিছ্যৎ আসে। সরকারী সংস্থার 
তৈরী বিছ্যৎ থেকে কোটি কোটি 


টাকা মূমাফা লুটছে এই বিদেশী 
কোম্পানী । 


কিন্ত সি ই এস সি কর্তৃক কল- 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
ছাত্র পৰিষদ বিদেয় হল 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সম্প্রতি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিস্তা- 
লয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ভারতের 
ছাত্র ফেডারেশন অস্তৃতপূর্ব এতিহা- 
শিক সাফল্য অর্জন করেছে । ১৩৪টি 
আসনের মধ্যে সব কটি আসনই 
তারা দখল করেছে । ভি এস ও, 
ছাত্র পরিষদ ও এন এস এফ-এর 
নির্দল প্রার্ধীরা শোচনীয়ভাবে পরা- 
জিত হয়েছেন । 

বিগত চারটি শিক্ষাবর্ষে এখানে 
নির্বাচন হয়নি। ছাত্র পরিষদের 
মন্তানর] গায়ের জোরে সমস্ত কিছুর 
যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে । আর এবার 
ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের আন্দো- 
লনের ফলে যখন কর্তৃপক্ষ নির্বাচন 
দিতে বাধ্য হলেন তখন ছাত্ম পরিমদ 
নামধারীরা “তা বানচাল করার 
জন্ত কোর্টে যায় এবং কোর্ট থেকে 
ইনজাংশান জারী হয় । এস এফ আই 


এর প্রচেষ্টায় যখন ইনজাংশান তুলে 
ভোটের ব্যবস্থা হয় তখন কোর্ট থেকে 
একজন প্রাক্তন বিচারককে দিয়ে 
নির্বাচন . পরিচালিত হয়। কিন্ত 
ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের বিরো- 


ধিতা করার মতো প্রাথীঁই বিরোধীর! 


খুজে পায়নি। প্রসঙ্গত; উল্লেখ- 
যোগ্য এস এফ আই যে সবক্লাসে 


“ অতিরিক্ত মনোনয়নপত্র দিয়েছিলো 


ডি এস ও ও অন্তান্ত ছাত্র সংগঠন 
প্রার্থীর অভাবে তাদেরকেও অন্থুরোধ 
করে এ সমস্ত সংগঠনের হয়ে দ্রাড়া- 
বার জন্য । এস এফ আই-এর 
অ'তররিক্ত প্রার্থার! তা স্বপাভরে 
প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যদিকে 
ছাত্জজনতা, পরে এরা ছাত্র পরিষদ 
(ই) র সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এন এস এফ 
গঠন করেন_ নেতারা! এস এফ আই- 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


ও 


॥ দুই ॥ 


এইচ. এস ক্লে এল ইউনিয়নের 


প্রথম বাধিক সান্মলন  . 
_ (ের্পণের প্রতিনিধি) | 


ভিলাই $ এইচ এস, পি, এল 
ওয়ার্কমেব্ন ইউনিয়নের প্রথম 'বাধিক - 
দন্মেদন সম্প্রতি সাফল্যের সঙ্গে 
সমাধ্য হল। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত 
অঞ্চলের এইচ, এস, সি, এল ইউ- 
নিটের প্রতিনিধিরা এতে যোগদান 
করায় এই সম্মেলন বিশেষ গুরুত্ব পায় 
এবং সারা ভারত এইচ, এস, সি, এল 
শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন তৈরীর 
প্রস্তুত পর্বও এখান থেকে শুরু হর । 
শ্রীকে, পি, ঘোষের (ছ্গাপুর) | 
উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিযে দন্ে-1 
লনের কাজ শুরু হয়। শ্বাগত 
ভাষণ, দ্বেন-. প্রীপি, কে, মৈত্রৈ। 


সম্পাদকীয় রিপোর্টের উপর গঠন- 
মূলক আলাপ আলোচনার শেষে 
ভবিস্তত কৰ্মস্থটী ও কৰ্মফল গৃহীত 
হয়। | 

সি, আই, টি, ইউ- সভাপতি 
জ্রীরি, টি, রণদ্িভে সমাপ্তি ভাষণে 
কংগ্রেস ও জনতা দল এবং সরকারের 
চরিআ বিশ্লেষণ করে আগামী দিনে 
শ্রমিক আন্দোলনের গতিমুখ, শ্রমিক 
আন্দোলন ও শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্রবী 


ইতিকর্তব্যের সাফল্যজনক তৃমিকার : 


উপর ভারতবর্ষের ভবিষ্যত এই কথা 
স্মরণ করিয়ে দেন। 
সম্মেলনে কিরন্দুজে (বয্বলা- 


. ডিল? পুলিশের গুলি চালনার নিন্দা, 
এইচ, এস, লি, এল কর্তৃপক্ষের ইউ- 


নিয়নের কর্মকর্তাদের .ইচ্ছারুতভাবে 
ভিলাই থেকে বদলীর বিরোধিতা, 
জ্বব্যযূল্য বৃদ্ধি এবং বেকারী দ্ূরী- 
রুরণে অবিলম্বে সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি 
সম্পর্কে 
শ্রীএম, 
জীশশান্কশেখর 
সাধারণ সম্পাদক এবং জ্ীমিহির 
যাটাী ও শ্রীপ্রেমরাজনকে যুগ্ম 
সম্পাদক করে আগামী বছরের 
আতগানন ও কাজকর্ম পরিচালনার 
জন্য ৫* অনের একটি শক্তিণালী 


কমিটি গঠন কর] হয়েছে ।- প্রকাস্ঠ 


কে পান্ধেকে সভাপতি, 


সমাবেশ মে দিবস হিষাবে উৎসাহ 


উদ্দীপনার মধ্যে বি, টি, আর-এর 
উপস্থিতিতে পি হয়। 


তে ভারতীতে এস এফ আই জয়ী 


এয় নেতাদের কাছে স্বীকার করেন 
যে,এস এফ আই রবীন্দ্র ভারতীতে 
ছাত্র স্বার্থে যত কাজ করেছে, সে 
তুলনায় তারা কিছুই করেননি, তাই 
অষথা রিরোধিভায় আর কি হবে। 
বাইরে যাই বলুন না কেন মনোনয়ন 


পত্ম জমা দেবার দিন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত - 


(ডি এস ও, এন এস এফ ও ছাত্র" 
পরিষদ) মাত্র সাতজন প্রার্থী দিতে 
সমর্থ হয়। ছাত্র পরিষদ অবশ্য 
নির্বাচনের আগের দিন তাদের 


প্রার্থীর (ইতিহাপ ৫ম বর্ষ) নাকি ' 


নির্দল হতে বলেছিলো! যাতে ডি এম 
ও, ছাত্র পরিষদ ও এন এম এস এফ 


সব ভোট-পায়। এই প্রার্থীদের ' 


থেকেই গত মাসে ‘নির্বাচন কমিটির’ 
নির্বাচনে ছাত্র পরিষদ প্রার্থী হিসেবে 
দাড়িয়েছিল। ; 

এছাড়া ভি এস ও বাংলা, ইংরেজী 


ও অর্থনীতি বিভাগে তাদের প্রাদেশিক 


ও জেলা নেতাদের প্রার্ধা করে.. 
এবং ছাত্র পরিষদের সঙ্গে গোপন ও 


অবশেষে প্রকাশ্ত সহযোগিতা করে । * 


কিন্তু সর্বশক্তি নিয়োগ করেও ছাত্র- 
ছাত্রীদের ছারা শোচনীয় ভাবে 


প্রত্যাখ্যাত হয়। এস এফ আই 


প্রারধারা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হন? 


নির্বাচন আদালতের সতর্ক প্রহ- : 


রায় এবং আদালত কর্তৃক নিযুক্ত- 
সম্মানীয় বিচারকের উপস্থিতিতে 
সুষ্ুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এত শাস্তি 
পূর্ণ ও শৃঙ্খল নির্বাচন রবীন্্ভারতী 
তার জন্মের পরে কোনদিন দেখেনি । 


আর দেখেনি প্রগতিশীল প্রার্থীদের. - 


এমন বিপুল বিজয় । 
এর সঙ্গে একথাও বলা প্রস্নোজ্রন 


(১ পৃষ্ঠার পর) 


বিগত এক বছরে রবীন্দ্র ভারতীতে - 


এম এফ আই-এর কর্মীরা এমন 
স্থশৃংয়ল ধৈর্য, শক্তিশালী সংগঠন 


। শক্তি ও ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীদের 


প্রতি মধুর ব্যবহার প্রদর্শন করেছেন 
এবং বিভিন্ন আন্দোলনে সাফল্য 
অর্জন করেছেন যে চরযতম শক্ররাও 
তাদের নিন্দা করার মত অজুহাত 
পাচ্ছেন।।- বহু প্ররোচনা সত্বেও 


' তারা, শক্তির দভে নয় এক্যবতধ 
আন্দোলনের শক্তিতেই শিক্ষার 


প্রসার, গণতন্ত্র এবং রবীন্দ্র জন্মস্থানের 
পবিত্রতাকে রক্ষা করতে এগিয়ে 


| 


এসেছেন, রবীন্দ্রনাথের বাড়ী ঘর- 
গুলে! উদ্ধার করেছেন ছাত্র-পরিষদ 
ও সমাজ বিরোধীদের হাত থেকে । 
যেখানে ছাত্র পরিষদের নেতারা 
খুলেছিলেন মদ ও জুয়ার 
আড্ডা । | 


রবীজ্র ভারতী বিশ্ববিভালয় এস 


এফ আই-এর পক্ষে এক ঘোষণায় 
বলা হয়েছে এস, এফ, আই-এর 
বিজয় সমগ্র দেশের গণতন্ত্র সচেতন, 
রবীন্দ্রা্থরাগী, শিক্ষক শ্রেণী ও মেহ- 
. নতী মানুষেরই বিজয় । ২ 


প্রার্থী আক্রান্ত - 
+ (১ পৃষ্ঠার পর ) 


ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ৷ গ্রামে একটা 


পুলিশ ক্যাম্প থাকলেও এই ঘটনার 
সময় তাঁদের হর্দিশ পাওয়া! যায়নি, 
এবং তারা বরং জোতদারদের পক্ষই 
পরোক্ষভাবে পুষ্ট করছে। 

গত ১১ই 


প্রার্থী শ্রীস্ুধীর টাকে বাজী থেকে 


মে রাতে মযুরেশবর 
থানার কলেশ্বর গ্রামে গ্রাম পঞ্চা- 
' য্েতের অন্ততম সি, পি, আই' (এম) 


ডেকে নিয়ে গিয়ে কংগ্রেস (ইন্দিরা) 
প্রার্থী সত্যনারায়ণ রায়, রাধা- 
গোবিন্দ দাস ও দিলীপ দ্বাস প্রমুখ 
জোতদাররা প্রচণ্ডভাবে মারপিট 
করে যার ফলে প্রীদা গুরুতরন্ষপে 
আহত হন ।-খটনা যেভাবে এগোচ্ছে 
তাতে মনে হয় ভোটের দিন এই 
কায়েমীচক্ত শাস্তিতক্ষের. চেষ্টা 
করবে। | 


বাটার ধর্মঘট 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


কেউ, আসে না আর এলেও তারা 


কিছু ছাপায় না এবং কাগজ্বগ্ুলোও 
নাকি তাদের জানিয়ে দিয়েছে যে 
অত টাকার বিজ্ঞাপনের জন্য তাঁরা 
কিছু করতে পারবে না। ইউনিয়নের 
নেতারা দুঃখ করে বলেন যে শুধুমাত্র 
গণশক্তি, কালাস্তর ইত্যাদি কিছু 


বামপন্থী দৈনিক পত্্রিকাই কেবল 
বাটার ধর্মঘটের. ব্যাপারে সংবাদ. 
ছাপাচ্ছে। প্রি-সে্পরশিপ এখন 
উঠে গেলেও সংবাপত্রগুলি এখন 
তাদের খুশিষত সংবাদের ব্লাক-আউট 
ঘটাচ্ছে । “মালিকদের চাপের কাছে ' 
সংবাদপজ্রগ্ুলে! আত্মসমর্পণ করছে। 


প্রস্তাব গৃহীত হয় |. 


ভট্টাচার্যকে ৷ 


টির গাটকাটার . 
মজার কারবারের কথা উট 


করেন জ্ীবহ। এই কোম্পানীর 
হাতে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহকদের 
৬ কোটি টাকার ভিপোজিট রয়েছে । 
এই ভিপোজ্জিটের কিন্ত প্রকৃতই কোন 
নিরাপত্তা নেই । কর্পোরেশন একটি 


বিশেষ অঙ্কের উপর শতকরা ৪ টাকা 


হারে স্থদ দেয়। এই বিশেষ অঙ্কের 
নীচে কিছুই দেয় না। ভ্রীবন্থ হিসাব 
কষে দ্বেখেছেন যে, এর ফলে কর্পোহ 
রেশন ভিপোজিটের স্থদ্ বাবদ প্রতি 
বছর ৭৫ লক্ষ টাকা সাধারণ মাহুষের 
পকেট থেকে নিচ্ছে। এই জোচ্চ,রি 
ব্যবসা বন্ধের জন্ত জ্যোর্তিবয়বাৰু 
কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রীরামচন্দ্রনের 


- কাছে এক প্রস্তাব রেখেছেন । প্রস্তাব 


অন্থ্যায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী 
গ্রাহক রাষ্ট্রায়ত্ত কোন ব্যাঙ্কে টাকা 
জম] দেবে, স্থায়ী আমানতের প্রমাণ 
পত্রটি সি ই এস সি-র নামে এনভোর্স 
করে দেওয়া হবে। এর ফলে এ 
ডভিপোজিটের হুদ গ্রাহক. পারেন এবং 


সিকিউরিটি ডিপোজিট কর্পোরেশনের 


হাতে থাকবে ।. এর ফলে গ্রাহকদের 
ভিপোজিটের টাকার স্থদ্ব বাবদ 
কর্পোরেশনের পুঁজি তৈরীর পথ বন্ধ 
হবে। 


দপণ ॥ শুক্রবার ১শে মে, ১৯৭৮ 


রাজ্যে বিদ্যুৎ সঙ্কট: 
5084 


শুধু পশ্চিমবঙ্গের বিচ্যুৎ ব্যবস্থা 
নিয়েই নয়, জাতীয় "পর্যায়ে বিদুৎ 
উৎপাদন ও সরবরাহের ছুববস্থার 
কথা তুলে ধরেন শ্রীবস্থ। চতুর্থ 
যোজনায় ৯.২৬ মিলিয়ন কিলোওয়া- 





টের অভিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার 
লক্ষ্য স্থির হয়! কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে ' 


৪'১৬ মিলিয়ন কিলোওয়াটের বেশি 
উৎপাদন হল না| ১৯৭৬ ৭* সালে 


যখন জরুরী অবস্থায় কংগ্রেস সরকার - 


শিল্প ব্যবস্থাপনায়শৃঙ্খলা ও উৎপাদন 
বৃদ্ধির আঘগুবী দাবী করেছিলেন 

তখন ২ মিঃ কিলোওয়াট ঘোষিত 
লক্ষ্যের মধ্যে মাত্র *'৬ মিলিয়ন 


, কিঃওয়াট তৈরী হয় | .এর দন্ত দায়ী 


সরকার ও কেন্দ্রীয় ওয়াটার পাওয়ার. 

কর্পোরেশন । 
রাজ্য বিছাঁৎ পর্ধদগুলির ছুর্নাতির 
কথা তুলে ধরেন জবস । কনট্রোলার 
এ্যাণ্ড অভিটর জেনারেলেনর স্পেশ্কাল 
রিপোর্টে হরিয়ানা রাজ্য বিছ্বাৎ 
পর্যদের পুকুর চুরির যে প্রমাণ দে ওয়! 
হয়েছে তাও শীবস্থ উল্লেখ করেন | _ 
. অবশেষে শ্্ীবস্থ এষ্টমেট কমিটির 


সাম্প্রতিক মন্তব্য তুলে ধরেন । সর্ব- 
অম্মতিক্রমে গৃহীত এই রিপোর্টে 


কমিটি বঙ্গেছেন, যোজনার ব্যাপারে - 


আর একটু য্দুলীল ও তা ঝূপায়ণের 
ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রত্যয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের 
মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় গড়ে তুলতে 
. পারলেই এই লমন্তা মেটানো সম্ভব । 





" নিস্লোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 


কাানভাঁসের বুট সরবরাহ 


| রেফাঃ নং *২/ই সি এল/সেফটি বুটস//৭৮/৬, 


ডি জি এম এস কর্তৃক যথাযখ অঙুমোদিত আই এস আই মার্ক দেওয়া আই ' 


এস ৩৯৭৬ মাকিংয়ের ( কারেন্ট) ২৯৪ 


২ সেফটি রবার ক্যানভাস বুট সরবরাহের জন্ত প্রস্তুতকারক অধব! তাদের ' 
অহুমোদিত এজেন্টদের কাছ থেকে পরিষ্কারভাবে “ফটওয়্যার* এই শবটি, 
টেশার নং ও নির্দিষ্ট তারিখ লিখে ছুই প্রস্থ সীল কর! কোটেশান । 
সরবরাহ এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, যা দফায় দফায় দিতে হবে। 
কেবলমাত্র এফ ও আর ভেসটিনেশনের ভিত্তিতেই দর দিতে হবে । উৎপাদন 


শুদ্ধ, বিক্রয়কর, চু্গি কর প্রভৃতি পৃথকভাবে দেখাতে হবে । 
সঙ্গে নিয়োক্তগুলি অবশ্তই দিতে হবে: 


ফোটেশানের 
(ক) মূল সংস্থা থেকে এজেস্টকে 


অনুমোদনের ফটোষ্টাট কপি ধে) ডি জি এম এসের- অমুমোদনের ফটো- 
ষ্টাট কপি গে) কারেন্ট ইনকাম ট্যাক্স কলিয়ায়েন্স সার্টিফিকেট (ঘ) কারেন্ট | , 
সেলস ট্যান্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট (ও) আই এস আইটুঅঙ্থমোদনের ফটো- | 


ষ্টাট কপি (চ) প্রতি মাগে সরবরাহের ক্ষমতা এবং মোট কি-পরিষাণ অর্ডার : 


দেওয়া ষেতে পারে । 


_ উল্লিখিত যে কোন একটি জনম! না দিলে প্রস্তাব বাতিল করা হতে 
পারে। কোটেশানের মেয়াদ ৬* দিন এবং তা ইষ্টার্ণ কোলফিজ্ডস লিমি- 
টেড, পোঃ দ্বিশেরগড়, জেলা বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ এই ঠিকানায় কণ্ট্যোলার" 


"অফ পারচেজের কাছে ১-৬-৭৮ তারিখ বেল! ১টার মধ্যে জমা দিতে হবে। 


একইদ্দিনে বেল] ৩টায় কোটেশান খোল! হবে । ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডদ জিষি- 
টেড কোন কারণ ন! দেখিয়ে যে কোন অথব] সমস্ত প্রস্তাব বাতিল করার | 


অধিকার সংরক্ষিত রাখছে।. 
স্বা:/কস্টে ]লার অফ পারচেজ 





| 






পণ ॥ শুক্রেবার, ১৯শে মে,, ১৯৭৮ 


পঞ্চায়েত নিব্ণচনের প্রান্ধাদে গ্রাম বাংল 


গোটা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা- 
তেও বামফ্কট বিশেষ করে মিপি 
আই (এম) এর পক্ষেই হাঁওয়] বইছে। 
ঘাজিলিং জ্লোয় গ্রাম পঞ্চায়েতের 
আসন সংখা ১৫২১, নির্বাচন ক্ষেত্র 
৪৯৯টি । পঞ্চায়েত সমিতি ১৮৯ এবং 
১০টি ব্লক থেকে জেল! পরিষদে নির্বা- 
চিত হবেন ২০ জন প্রতিনিধি । 
ভোটার সংখ্যা ৩ লক্ষের কিছু বেশী । 
৭ এর বিধানসভ1 নির্বাচনে এই 
দলায় প্রদত্ত বৈধ ভোটের ৩৪৫ 
শতাংশ পেয়েছে সি পি আই এম, 
কংগ্রেস ২৪৫ এবং গোর লীগ ৯৬ 
শতাংশ । দার্জিলিং কেন্দ্রে গোখণ 
লীগ জয়ী হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় স্থান 
ছিল সি পি আই (এম) এর এবং 


_ কংগ্ৰেস প্রার্থীর (জেলা! কংগ্রেস সভা- 


= 


শা 
bh 


পি 
ঢা 
1 


পতি) জামানত জাজেয়াপ্ হয়েছিল । 
কাশিয়াং কেন্দ্রে কংগ্রেস জয়ী হয়েছে 
সি পি আই (এম) প্রার্থী থেকে 
কিঞ্চিদধিক ১ হাজার ভোটের ব্যব- 
ধানে। কালিম্পং কেন্দ্রে গো লীগ 
জয়ী হয়েছে এবং সি পি আই (এম) 
গ্রার্থার এখানেজাষানভ জব্দহয়েছে। 
সমতলের দুই কেন্দ্রেই (শিলিগুভি ও 
ফাসীদেওয়া) সি পি আই (এম) 
বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়েছে । 
জেলা পরিষদের ১০টি ব্লকের ৩টি 
কালিম্পং মহকুমায়, ২টি কাণিয়াং, 
৩টি দ্বাঞ্জিলিং সদর এবং ২টি শিলি- 
গুড়ি মহকুয়ায় ৷ 

জেলায় বাঞ্ফ্র্ট বলতে পিপি 
আই (এস) ৷ ‘নার এস পি'র দুই 
একজনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় মাত্র । 
তবু এই দ্বলকে কয়েকটি গ্রাম পঞ্চা- 
য়েতের আসন. দেওয়া হয়েছে । নক- 
শাল নেতা জঙ্গল সঈাওতালের সঙ্গে 
সিপি আই (এম) এর সমঝোতা 
হয়েছে । পাহাড়ী এলাকায় গোখ? 
লীগের গুরুৎ গোঠী বামফ্ণ্টকে সমর্থন 
জানিয়েছে এবং ডি পি রাই গোষ্ঠীর 
আঁতাত হয়েছে কংগ্রেসের সঙ্গে । 
সত্যনারায়ণপন্থী নকশালর] ( মি পি 


এম এল).৪৩ জন প্রার্থী দিয়েছে এবং - 


এদেরও নেপথ্য চুক্তি হয়েছে কংগ্রে- 
পের সঙ্গে, যদিও এদের নে্তো 
খোকন মজুমদার আমাকে নকশাল- 
বাড়ীতে বলেছেন যে, ঘেখানে 


" তাদের প্রার্থী থাকবে ন! সেখানে 


১০ 


তারা সি পি আই (এম)-কেই ভোট 
দিতে বলবেন (অবশ্য দিপি আই 
এম প্রার্থী যর্দি উপযুক্ত হয়)! এরা 
সি পি আই (এস)-এর সঙ্গে কোন 
আলোচনায় বসতেই চাননি (খোকন 
মজুমদার আমাকে বলেছেন যে তার! 
সি পি আই এম-এর সঙ্গে আলো- 


, “নায় বসতে চেয়েছিলেন কিন্ত অপর 


Ef 


পক্ষ রাজী হয়নি । খোকনবাবুর উক্তি 


সঠিক নয় )। কিন্ত এতদঞ্চলে লিপি . 


আই (এম-এল)-এর অন্ততম নেতা 
পাঞ্জাব রাওর বাড়ীতে কংগ্রেসের 
সঙ্গে এদের গোপন বৈঠক হয়েছে । 
এদের আর এক নেতা কদম মল্লিক 
কিন্তুদি পি আই (এম-এল)-এর 
প্রার্থী হতে রাজী হননি । তিনি 
-নির্দল হয়ে দাড়িয়েছেন। কদম 
মল্লিক নাকি সি পি আই (এম-এল) 
দলের প্রয়োজনীয়ত। সম্পর্কে অন্তান্ত- 
দের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন না। 
জঙ্গল পাঁওতাল, কেশব সরকার প্রমুখ 
নকশাল নেতার! কিন্তু ্পষ্ট করেই 
গণভাম্িক বামপন্থী এঁক্যের ওপর 
জোর দিলেন । 
আমি হাতীকিষায় জঙ্গলের 
বাড়ি গিয়েছিলাম । পাশেই কেশব 
সরকারের বাড়ী । জঙ্গল তাদের এক 
প্রার্থী শাস্তিরাণী সরকারকে ডেকে 
আনলেন । শাস্তিরাণী কেশব 
সরকারের স্ত্ী। জঙ্গল সীও- 
তালের বাড়ীতে যাবার পথে হাতী- 
কিষাতেই দেখা হলে সেবদেলা গ্রাম 
পঞ্চায়েতে দি পি আই (এম) প্রার্থী 
কান্দ কড়োয়ার সঙ্গে | কাজী একজন. 
খেতমজুর | লড়াকু'যুবক। জঙ্গলই 
ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন । 
এখানে .কয়েকজনের- সঙ্গে সাদবী 
ভাষায় কথা বলছিলেন জ্রদল ৷ “হামে 
হিয়া জিতবি করপ। হামবে শাস্তি 
সরকার অউরসি পি এমকার তফরসে 
কান্দা কড়োয়৷। দ্িতবেই করপ। 
হাষে হিয়া আন্দোলন কব রহি অউব 
খুন ভি বহাই রহি। উকরে প্রতি- 
নিঁধ ইমান হাকাইন।, অর্থাৎ 
আমরা ক্িতবোই | আমাদের শাস্তি 
সরকার এবং সি পি এদের কাঙ্গ! 
কড়োয়া জিতবেই । আমর] আন্দো- 
লন করেছি, বুকের রক্ত দ্িয়েছি। 
এর! সেই সংগ্রামের প্রতিনিধি । 
এই জেলার পার্বত্য অঞ্চলের 
মানুষের ছুর্দশী অবর্ণনীয় । গরীব 
পাহাড়ী জীবন অত্যন্ত করুণ । আমি 
কয়েকটি পাহাড়ী বস্তী ঘুরে ঘুরে 
দেখেছি । যেমন কাশিয়াং থেকে 
প্রার়্ ১২ কিলোমিটার দূরবত্ত্খ মেষ- 
রিংবস্তী। দেখে এসেছি দাজিলিং 
কাণিয়াং ও কালিম্পং মহকুমার 
সৌরেনী বস্তী, কাইনজালী বস্তী, 
তনেক বস্তী ও দুধিয়! বস্তী | দারিদ্র্য 
তো আছেই, তার ওপর আছে 
পানীয় এবং সেচের জলের অভাব । 


রাস্তাঘাটের সমস্ডা অত্যন্ত প্রবল । 


অনেক গ্রাম আছে যা বর্ষার সময় ৩- 


৪ মাস বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 


সাধন গুহ 


পড়ে। শতকর1৮*টি গ্রামের লোক 
চিকিৎসার হুযোগ পায় না কারণ 
কোন হেলথ সেন্টার নেই। পার্বত্য 
এলাকায় পাহাড়ী কৃষকের জমি 
বলতে কিছুই নেই ৷ ব্ৰিটশ আমলের 
খান মহলের জমি বিলির পদ্ধতি 
আজও চলছে । খাস মহলের পাটা 
নিয়ে বিত্তবান শহুরে পাহাড়ীরা 
গ্রামে গিয়ে চাষ করে কিন্তু কৃষকের 
জমিতে কোন অধিকার নেই ৷ পার্বত্য 
এলাকায় দখলীরুত খান জমির পরি- 
মাণ খুবই কম! দাঞ্জিলিং মহকুমায় 
এর পরিমাণ ২৫০ বিঘার বেশী নয়, 
কাশ্রিয়াং মহকুমায় ১২৫ বিঘার মত 
এবং কালিম্পং মহকুমার কিঞ্চিদধিক 


১৫০ বিঘা। 
কিছুদিন আগে বর্তমান রাজ্য 


সরকারের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রুবিনয় 


চৌধুরীর উপস্থিতিতে দার্জিলিং শহরে ' 


ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আলোচনা 
সভায় দাঞ্জিলিং জেলা কৃষক সভার 
সম্পাদক শ্রঅনিল সাহা! যখন প্রশ্ন 
তোলেন ধে কেন পার্বত্য এলাকার 
খাদ জমি বের করে বিলি কর! হচ্ছে 
ন! তখন এডিশনাল ডেপুটি কমিশনার 
অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে বলেন 
থে তাদের হাতে নক্সা নেই । বস্তুতঃ 
পার্বত্য এলাকার অধিকাংশ অঞ্চল 
খাসজমি হিসেবে চিন্ছিত হওয়ায় ভূমি 


“সংস্কারের কোন অগ্রগতি হয়নি । 


প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তক্রণ্ট "সরকারের 
সময় চা বাগানের উদ্ত্ব জমি কিছু 
কিছু বন্টনের ব্যবস্থা হলেও কৃষি জমি 
বন্টনের কোন ব্যবস্থা করা যায়নি । 
বর্তমান বামজ্রণ্ট সরকার দাঁজিলিং 
জেলার পার্বত্য এলাকাকে শিলিং 
আইনের আওতায় এনে একটি সার্কু- 
লার পাঠিয়েছেন ৷ অবশ্য এ ব্যাপারে 
কোন অগ্রগতি এখন গহয়নি। পাহাড়ী 
এলাকার মানুষ রাজনীতি সম্পর্কে 
খুবই নিষ্পহ | কিন্তু সি পি আই (এম) 
পার্বত্য এলাকায় খুব ধীরগতি অথচ 
বলিষ্ঠ সংগঠন গড়ে তুলছে । বেশ 
কিছু পাহাভী কর্মাও তারা গড়ে 
তুলেছে । বিজনবাড়ী ব্লকের কয়া 
নলজী বস্তী, স্থকিয়া পুখুরী ব্লকের 
গুংডুং বন্তী এবং কাণিয়াং ব্লকের সীটাং 
বস্তার মত অতাস্ত দুর্গম গ্রামাঞ্চলে 
গিয়ে দেখেছি সি পি আই (এম)- 
এর পোষ্টার -“পঞ্চায্নেত চুনাওম। 
হাসিয়া মারতোল তারাকে| চিন্হম! 
ভোট দিউ" অর্থাৎ কাস্তে হাতুড়ি 
তারা চিন্কে ভোট দ্বিন। দেয়ালে 
লেখা “ভূমিহীন কিষাণ লাই জমিন 
দ্বিলাওনি পরছা” অর্থাৎ ভূমিহীন 
কৃষককে জমি দিতে হবে 1” দেখে 
এলাম সেই সামবিয়াং চা বাগান 


|ঃ দার্জিলিং কোচবিহার 


॥ তিন?) 


যেখানে কয়েকমাস আগে ৭ জন নির্মম: অঞ্চলে সি, পি, আই (এম)-এর ভাল 


ভাবে নিহত হয়েছিলেন ক্রুদ্ধ অনা- 
হারী জনতার হাতে । এই হত্যা- 
কাণ্ডকে বাঁজ'রী কাগঙ্গগুলোতে 
পরিণত করা হয়েছিল সি পি আই 
(এম) বিরোধী কুৎসায় অথচ যে ঘটনার 
পূর্ণ দায়িত্ব আই এন টি ইউ সি-র, 
সামবিয়াং চ1 বাগানের মালিকদের 
সঙ্গে যোগসাজসে যার! এই হত্যা- 
কাণ্ডের জন্য সম্পুর্ণ দায়ী। সম্পুর্ণ 
কাহিনী পরে লিখবো] । 

জেলার পার্বত্য এলাকাগুলোতে 
এবং বিশেষ করে চাবাগান এলাকায় 
সি, পি, আই (এম)-এর প্রাধান্ত 
লক্ষণীয়ভাবে বাড়ছে, ফলে কংগ্রেসের 
একমাত্র হাতিয়ার সি, পি, আই 
(এম) বিরোধী কুৎসা । এত করেও 
কিন্ত এ সব অঞ্চলে এখন কংগ্রেসের 
পায়ের তলায় মাটি নেই। যে 
সামবিয়াং নিয়ে ওর! এত মাতামাতি 
করল সেখান থেকেও কংগ্রেসের নাম 
মুছে গেছে। সামবিয়াং শুধু নয়, 
কালিম্পং মহাকুমাতেও কংগ্রেস 
(প্রধানত ইন্দিরাপস্থী) দলীয় প্রার্থী 
দিতে সাহস পায় নি। সি, পি, 
আই (এস) প্রার্থী দিয়েছে এবং প্রতি- 
তন্বিত হবে গোর্খ! লীগের সঙ্গে ৷ 
দ্বাঞ্জিলিং জেলার পাব্ত্য এলাকায় 
জন, বিন! প্রতিত্বন্বিতায় 
নির্বাচিত হয়েছেন এবং এর মধ্যে ৬৩ 
জন সি, পি, আই (এম) এবং এই দল 
সমধিত ৩০ জন নির্দল। দ্াঞজিলিং 
সহরে ইন্দিরা কংগ্রেসের জেল! ঘপ্তরে 
কোষাধ্যক্ষ শ্রীমালতাফ হোসেন ৭ই 
মে তারিখে আমাকে বলেছেন যে, 
সেদিন পর্যন্ত তাদের দলের ৩ জনের 
বিনা গ্রতিৎন্িতায় নির্বাচিত হবার 
খবর তারা পেয়েছেন, বাকীটা! 
এখনও পান নি। দার্জিলিং সদর 
এবং কাঁলিম্পং মহকুমায় পি, পি, 
আই (এম)-এর সঙ্গে লড়াই হবে 
গোৰ্খা লীগের এবং কাণিয়াং, স্থবিয়' 
ও তাখদ। ব্লকে সি, পি, আই (এম)- 
এর প্রধান প্রতিহন্থী হবে ইন্দিরা 
কংগ্রেম। তাখদা রক থেকে জেলা 
পরিষদের প্রার্থী হয়েছেন ইন্দিরা 
কংগ্রেসের জেল! সভাপতি পি, পি, 
রাই। কাণিয়াংয়ের আপার ও 


২%৩ 


লোয়ার তুরুখ এবং লোয়ার মেমরিং - 





কংগ্রেসের কর্মী দেখিনি । 


প্রভাব আছে কিন্তু আপার মেমরিং 
অঞ্চলে পার্টির প্রভাব একচ্ছত্র নয়। 
পার্বত্য এলাকায় জেলা পরিষদের 
১৬টি আসনে সি, পি, আই (এম; 
এরই গরিষ্ঠতা লাভের সম্ভাধন? 
উজ্জল। পার্বত্য এলাকায় ফুড ফর 
ওয়ার্ক নীতি চালু হয়েছে এবং ৮৭ 
হাজার টাকাও খরচ কর! হয়েছে । 


- হিল ডেভেলপমেন্ট স্কীমের কাম্দও 


ত্বরান্বিত করার চেষ্টা হচ্ছে। পার্বত্য 
এলাকায় খেতমজুরের সংখ্যা শত- 
করা ৫৫ জন এবং সমতলে ৩৫ থেকে 
৪ জন। দাঁঞ্জিলিংয়ে ৎটি কলেজ 
থাকলেও ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয় 
শুধু গভর্ণমেণ্ট কলেজে । এখানে 
ছাত্র সংসদ দখল করেছে এস, এফ, 
আই। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত 
হয়েছেন শ্রীপাশাং তুটিয়া। এর) 
এখন পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য কাঁজ 
করছেন। সি, পি, আই (এম)-এর 
নেপালী মহিলা কর্মীও দেখলাম 
পঞ্চায়েতের কাজে নেমেছেন । ডি, 
আর, লাম] প্রমুখ কয়েকজন পার্টি 
কমীকে দেখলাম মরণপণ করে 
নেমেছেন দলকে জয়ী করতে । 
গোখ। 
লীগেরও নয় । 
নকশালবাড়ী 

দার্জিলিং জেলার সমতল অঞ্চল 
শিলিগুড়ি মহাকুমা এবং এই মহ- 
কুমারই অন্ততভূক্তি বিখ্যাত নকশাল- 
বাড়ী! এই মহুকুমায় খাসজমির 
পরিমাণ বেশ কয়েক হাজার বিঘা। 
বিধাননগর চটের হাট - অঞ্চলেই এর 
পরিমাণ ১৮ হাঁজার বিঘা ।- মহকুমার 
উন্নয়নের জন্য বামক্রণ্ট গভর্ণমেন্ট 
ইতিমধ্যেই কিছু কাজ করেছেন । 
পাথরঘাটা, চম্পাদারি, হাঁতীকিষা, 
খড়িবাড়ী, ফাসীদেওয়া, চটেরহাট, 
বিধাননগর প্রভৃতি অঞ্চলে রুরাল 
ওয়ার্ক প্রজেক্ট অনুসারে অনেক রাস্তা 
তৈরী হয়েছে । প্রত্যেক অঞ্চলে ১*টি 
করে পাকা কুয়োর পরিকল্পনাও 
কার্যকরী হচ্ছে। ১টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও নেওয়া 
হয়েছে । যভিফায়েভ রেশন কার্ডের 


বন্দোবস্ত করা হচ্ছে এবং কিছু কিছু 


(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়) 


[ননোডপোব্রনী হওউ। 
ন, 2 5ালনী মহান 


- ৯১৯৮-৩৭৭ 





॥ চার ॥ 


মা ঘা |} nt | 


ইন্দিরা ছোষী গ্রেপ্তার করবে কে ? 
ভারতপুন্র I 


শাহ কমিশনের অন্তর্বতাঁকালীন 
দুপ্রস্থ রিপোর্টের ভিত্তিতে সচিব 
কমিটির স্থপারিশ ভারতের উত্তপ্ত 
“রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনা ও নাট- 
কীরতা ঢেলে দিয়েছে । শাহ কঙ্ি- 
শনের সুস্পষ্ট অভিমত £ এলাহাবাদ 
হাইকোর্টের রায়ে নির্বাচন বাতিল 
হয়ে যাওয়ায় ক্ষমতা! আকড়ে থাকার 
জন্তই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
গান্ধী দেশে আভ্যস্তরীণ জরুরী অবস্থা 
কায়েম করেছিলেন _দেশের রাজ- 
নৈতিক বাঁ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি 
জরুরী অবস্থাকে অনিবার্য করে 
তোলেনি। শ্রীমতী গান্ধী এই 
জরুরী জাতীয় প্রশ্নে তার যক্জিনভার 
সঙ্গে পরামর্শ করেননি, তোয়াক্কা 
করেননি দেশের 
ধানের । এট! ছিল ইন্দিরার সম্পূর্ণ 
একক একতরফা এবং স্বৈরতয্ত্রী 
সিদ্ধান্ত ৷ | 

কেবল জরুরী অবস্থা ঘোষণাই 
নয়, নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্চার, সরকারী 
অফিসারদের গ্রেপ্ার ভীতিপ্রদর্শন ও 
হয়রানি, দিল্লির তুর্কমান গেটে বস্তী 
উচ্ছেদের মাধ্যমে গরীব মানুষের 
নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা, আদালতের অধি- 
কার হরণ করে কয়েকজন বিচারকের 
স্বৈরাচারী নিয়োগ, বদলী, কয়েকটি 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে স্বেচ্ছাচারমূলক 
নিয়োগ পদোয়তি ইত্যাদি অভি- 
যোগেও প্রীয়তী গান্ধীকে দোষী করা 
হয়েছে। তাছাড়া তার মন্ত্রিসভার 
প্রাক্তন সদত্ত বিস্যাচরণ শুরু, প্রণব 
মুখার্জাঁ, পুত্র সয় গান্ধী এবং কয়েক- 
জন খয়েয় খ অফিসারের ও আপাত- 


গ্রাহ অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে । এই. 


রিপোর্টের ভিত্তিতে এতচুদ্দেস্যে 
গঠিত সচিব কমিটি শ্রীমতী গান্ধীর 
ভোটাধিকার বিলোপ এবং প্রাক্তন 


প্রধানমন্ত্রীনমেত অপর কয়েকজন মন্ত্রী. 


ও অফিসারের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড- 


আইন ও সংবি- 


শ্ািপপীশীশিপিশাশীন লি 


গান্ধীর বিরুদ্ধে যে শাস্তিযোগ্য অপ- 
রাধ সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত 
এ আভাস শাহ কমিশন পূর্বানহ্েই 
দ্রিয়েছিলেন। তাই এ পরিস্থিতির 
মোকাবিলা! কেমন করে করা যায় 
তার জন্য জনতা সরকার দুমূখো 
ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। একদিকে 
একটি সচিব কমিটি নিয়োগ করা 
হয়েছিল এব্যাপারে সরকারের কর- 
নীয় কর্তব্য নির্দেশের উদ্দেশ্যে, অন্ত- 
দিকে প্রধানমন্ত্রী দেশাই, স্বরাষ্ট্র 
চরণ সিং এবং আইনমন্ত্রী শাস্তিতৃষণ 
তিন জনে মিলে এব্যাপারে কী কর! 
যায় তা খতিয়ে দেখছিলেন । 
ক্ষমতাচ্যুত হবার পরেও শ্রযতী 
গান্ধী ভিক্টেটরের মতো আচরণ করে 
আসছৈন। শাহ কমিশনের ' সামনে 
শপথ বাক্য উচ্চারণ করে সাক্ষ্য 
দিতে অস্বীকার করার মধ্যে সে- 
আচরণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শাহ 


কমিশনকে কার্যতঃ গ্রহনে রূপাস্তরিত 


করার জন্ত তিনি প্রাণপাত প্রয়াস 
চাদিয়েছেন। তার দেখাদেখি উদ্ধত 
সঞ্জয় গান্ধী, শুরু, প্রণব মুখাজ্ীও 
‘কমিশনকে হেয় করতে চেয়েছেন 
কিন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান বিচার- 
পতি জে, সি, শাহ গোড়া থেকেই 
দৃঢ়ডার সঙ্গে বলে এসেছেন যে আইন 
ও কমিশন তার আসল পথ ধরেই 
চলবে। _ 

তই চলেছে। তদন্ত কার্ষে 
বর বার বাধা স্বষ্টি করা হয়েছে 
বটে, কিন্তু তাকে বন্ধ বা বরবাদ করে 
দেওয়া সম্ভব হয় নি, কারণ ইন্দিরা 
গান্ধী ও তার সাকরেদদের তখনকার 
কার্যকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবার, 
লোকের অভাব হয় নি। অর্থাৎ 
শীমতী গান্ধী বা তার অন্ুচরেরা 
যতই চেষ্টা করুন না কেন অসত্য 
গোপন করে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠা করা 
সম্ভব হয় নি, ইন্দিরার স্বৈরাচারী 


বিধি মোতাবেক মামলা দায়ের করার স্বরূপ শাহ কমিশন প্রকাশ বরে 


স্পারিশ করেছেন। কিন্তু জনতা 
সরকার এ-স্থপারিশের কতটা গ্রহণ 
করবেন এবং কতটা বর্জন করবেন 
তা এখনো অনিশ্চিত । 

জনতা সরকার অবশ্য এ সম্পর্কে 
প্রচারিত স্থাংকলিপিতে উল্লেখ করে- 
ছেন যে, শাহ কমিশনের রিপোর্ট 
তাঁরা গ্রহণ করেছেন, প্রাক্তন 


প্রধানমন্ত্রী ও তার মস্্রিসভার কয়েক- 


জন সদস্য, সঞ্চয় গান্ধী ও কয়েকজন 
অফিসাতের, বিরুদ্ধে আইনানুগ 
ব্যবস্থা বা বিভাগীয় ব্যবস্থাও 
নেওয়া হবে। বস্তুতঃ শ্রীমতী 


দিয়েছেন । | 

শাহ কমিশন তাদের কর্তব্য 
শেষ” করেছেন, অতঃপর জনতা 
সরকার তাদের দায়িত্ব পালন 
- করবেন কি? ইন্দিরাদের বিরুদ্ধে 
আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে 
গুথমেই তাদের গ্রেপ্তর করা 
দরকার | বন্ততঃ ইন্দিরা কংগ্রেস 
আইনের এই রুটিন মাফিক পদ্ধতির 
সঙ্গে পরিচিত বলেই নেত্রীর 


গ্রেপ্তারের মোকাবিলা! কীভাবে করাঁ- 


হবে তার পন্থা উদ্ভাবনে আত্মনিয়োগ 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


' ১টিতে ফরোয়ার্ড ব্লক। 





পঞ্চায়েত নির্বাচন 
(ওয় পৃষ্ঠার পর ) 


দেওয়াও হয়েছে । পাঁণিঘাট! অঞ্চলে 
অঞ্চলে বালাসন নদী থেকে ইনফিল- 
উ্রশান পাইপ দিয়ে স্থায়ী জলের 
বন্দোবস্ত করা হচ্ছৈ। খরচ হবে ৬ 
লক্ষ টাকা । 

শিলিগুভি থেকে ৪কশালবাড়ী 
পর্যস্ত ১৫ কিলোমিটার জুড়ে সি, 
পি, আই (এম) ছাঁডা অন্ত কোন 
দ্রলের অস্তিত্বই খুজে পাওয়া! যায় 
না। পোষ্টার এবং দেয়াল লিখন 
শুধু এই দলের। মহকুমার ২১৭টি 
গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের মধ্যে সি, 


পি, আই (এ) লড়ছে ১৭৩টি আলনে 


এবং পঞ্চায়েত সমিতির ৩৯টির মধ্যে 


৩২টি আসনে | বাকী আসনে আছে 


বামক্রণ্টের শরিক আর, এস, পি, 
ফরোয়ার্ড ব্লক এবং সমধিত নির্দল | 
জেল! পরিষদের ৪টি আসনের ৩টিতে 
আছে মি, পি, আই (এম) এবং 
জেলা 
পরিষদে সি, পি, আই (এম)-এর 
ওজন প্রার্গিহলেন জেল! কৃষক সভার 
সম্পাদক প্রীমনিল সাহা, খড়িবাভী 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীবিমল চৌধুরী 
এবং পীহ্ধবর্ধন দ্বাস! ৩ জনেরই জয় 
প্রায় স্থনিশ্চিত। অনিলবাবুর বিরুদ্ধে 
সত্যনারায়ণপন্থী নকশালরা প্রার্থী 
দিয়েছেন শ্রীনরেন আইচকে যিনি 
বিগত বিধান সভা নির্বাচনেও সি, 
পি, আই দলের হয়ে কাজ করেছেন । 
বিমলবাবুর বিরুদ্ধে সত্যনারায়ণ- 
পঙ্থীদের প্রার্থী হচ্ছেন শীপাঞ্ধাব রাও 
যিনি ইতিভূর্বে গ্রাম দভার সদস্ত 


ছিলেন । শ্রীখুদন কিষাণও গ্রাম 
সভার সদস্ত ছিলেন এবং তৎকালীন 
আমলে (৩৫ সালে) নানাবিধ 
অর্থকরী দুর্নীতির অভিযোগে 


্রপা্াব রাও এবং শ্রীধুদন কিষাণ 
কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে বহিষ্কার কর] 
হয়। ৬৭. সালে নকশালবাড়ী 
আন্দোলনের সময় শ্রীপা্ধাব রাও, 
পার্টি সন্ত ছিলেন নাঁ। ৬£ সালে 
জঙ্গল সাঁওতাল, কেশব সরকার জেলে 
ছিলেন। শ্রীবিমল চৌধুরী নকশাল 
বাভী, বাগভোগরা, হাতীক্যা, বড় 
মুনিরা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় এক- 
চেটিয়া ভোট পাবেন। কেতুর্গাপুর 
অঞ্চলে কংগ্রেস এবং সত্যনারায়ণ- 
পশ্থীদ্ের কিছুটা প্রভাব আছে। 
একমাত্র এই অঞ্চলেই বিমলবাবু 
তুলনামূলক ভাবে হয়তো কিছু কম 
ভোট পাবেন। 
তার দ্বিকেই পাল্লা ভারী । শ্রীঅনিল 
সাহা আঠারো ঘাই অঞ্চল নর্থ 
বেঙ্গল ইউনিভাপিটি সংলগ্ন এলাকা) 
ফাশীদেওয়ার রাঙ্গাপানি অঞ্চল, 
মাটিগ্ড়া অঞ্চল সহ প্রায় সর্বত্রই 
একচেটিয়া ভোট পাবেন। পাথর- 


কিন্ত সামগ্রিকভাবে . 


ঘাটা অঞ্চলে কংগ্রেদ কিছু ভোট 
ভাঙ্গলেও ভাঙতে পারে, যদিও 
সামগ্রিক ভাবে সেটা খুবই নগণ্য! 
শ্রীহর্ষবর্থন দাগের দিকেও হাওয়া] বেশ 
ভারী। সি, পি, আই (এম)-এর 
নকশালবাড়ী অফিসে বসে ব্রাঞ্চ 
সেক্রেটারী শ্ররাষগোপাল আচার্য 
এবং শ্রমিক নেত! শ্রীঅচিস্ত্য ঘটকের 
কথা শুনে মনে হল আসন্ন পঞ্চায়েত 
নির্বাচনে নিজেদের জয় সম্পর্কে ওরা 

আদে চিন্তিত নন। 

এখানে “চৌরজী? রেস্তোরশাকে বলা 

হয় পার্লামেন্ট । এখানে জ্যোতি 
বন্ধু, হরেকৃষ্জ কোঙার সহ সবাই 
এসেছেন । জঙ্গল সাঁওতাল, থোকন 
মজুমদার সহ সকলেরই এটা এক 
বেসরকারী ঠিকানা । এখানে বসেই 

শনিবার হাটের দিনে বিভিন্ন জনের 

কথা শুনলাম | সবাই সি, পি, আই 

(এয)-এর জয়ের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল 

বলে মস্তব্য করলেন । শিলিগুড়িতে 

সি, পি, আই (এম) অফিসে কথা 

হচ্ছিল পার্টর ছুই নেতা প্রগৌর 

চক্রবর্তী এবং শ্রীঅনিল সাহার সঙ্গে । 

অত্যন্ত সংধতবাক। শুরা বললেন 

ধে, এই জেলার অনেক গ্রামাঞ্চলে ' 
এখনও মধ্যযুগীয় শোষণ চজছে। 

চাষীদের মধ্যে রাজবংশী, ওরাও, 

মুগ, সাঁওতাল, নেপালী, মুক্সিম 

ইত্যাদি অনেকে আছেন। ভাষার 

সমস্যা আছে। থেতমজুরের সংখ্যা 

প্রায় ৪* হাঁজার। মিলিটারী এলা- 

কায় গাছ ঘাস পরিষ্কার করা, রাস্তা- 
ঘাট মেরামত করা, জঙ্গলের কাঠ 
বিক্রী করা ইত্যাদি কাজ করে খেত- 

মঙ্গুররা মরশুমের বাইরের দিন- 

গুলোতে জীবিকা নির্বাহ করে। 

উত্তরবঙ্গের অন্তান্ত জ্লোর মৃত 

দ্বার্জিলিং জেলায় সমতলের খেত- 

মদ্ররা তাই অনাহারের নিশ্চিত 

শিকার হন না। কংগ্রেস নামেই 

আছে । ইন্দিরা কংগ্রেসের কা্শিয়াং 

অফিসের বাডীতাভার জন্য পৌর সভা 

তাগাদার পর তাগাদা দিচ্ছে এবং 

বাডী ছেভে দিতে বলছে । এ নিয়ে 

দলের জেলা দপ্তরে ১৪ এপ্রিলের 

বৈঠকে খুব উত্তপ্ত আলোচনাও হয়। 

নকশালবাড়ী প্রসঙ্গ নিয়ে পরে 
আলোচনা করবো । 


কোচবিহার 

মধ্য কলকাতার বাঞ্জারী দৈনি- 
কের কোচবিহারস্থ সংবাদদাতা ৮ই 
মে ডেট লাইনে সংবাদ পাঠিয়েছেন 
ষে এই জেলায় বামক্রণ্টের এক্য, 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে অব্যাহত নেই। 
আমি ৯ই মে দুপুরে নিউ কোঁচ- 
বিহার রেল ষ্টেশন থেকে রিক্সায় শহরে 
প্রবেশের মুখেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে 
বাষস্রণ্ট প্রার্থীদের সমর্থনে রাসমেল1 
ময়দানে ১৬ই মে তারিখের জনসতার 
দেয়াল । লিখন দেখলাম । বক্তা 


দর্পণ ॥ শুগ্রুবার ১৯শে মে, ১৯০) 
জ্যোতি বস্তু ও কমল গুহ । ফবো- 
য়ার্ড ব্লক অফিসে উক্ত কাগজে প্রকা- 
শিত সংবাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ত 
করলে কেন্দ্রীয় কমিটির সদ্ত দুর্গে 
নিয়োগী এবং সদর মহকুষা কমিটির 
সদ্বস্ত জীবিমলকাস্তি বসু এম-এল-এ 
হাসতে হাসতে বললেন যে, ৮ই মে 
তারিখেই কোচবিহার থেকে « মাইল 
উত্তরে কাকরাীবাড়ীতে বাফ্রণ্টের 
আনুষ্ঠানিক প্রচারের উদ্বোধন করা 
হলেো.। ফরোয্বার্ড ব্লকের পক্ষে বক্তা 
ছিলেন মন্ত্রী প্রীকল গুহ এবং সি পি 
আই (এম) এর পক্ষে ভ্রীমনিল রায় ! 
শীদুর্গেশ নিয়োগী এবং শ্বিমল বসু 
বক্তৃতা করেছেন! এরপর বাজ্ঞা 
কাগজ সম্পর্কে মন্তব্য টি প্রয়োজন । 


কোচবিহার জেলায় গ্রাম পঞ্চা- 
যেত নির্বাচন ক্ষেত্র ৬৮৩টি এবং 
১৭৫১টি আসন । পঞ্চায়েত সমিতি 
৩২৯ এবং ১১টি ব্লক, থেকে জেলা 
পরিষদে নির্বাচিত হবেন ২২ জন 
প্রতিনিধি । ভোটার সংখা? কিঞ্চিদ- 
ধিক ৪ লক্ষ। বিগত বিধানসভা 
নির্বাচনে জেলার ৯টি আসনই বাঁম- 
ফ্রন্ট ঘখল করেছে (ফ ব-৫,সিপি 
আই এম-৪ ) এবং বামফ্রন্ট পেয়েছে 
প্রদত্ত বৈধ ভোটের ৫*:১ শতাংশ ও 
ংগ্রেদ জনতা সম্মিলিতভাবে ৩৫'৫ 
শতাংশ ৷ পঞ্চাক্জেত নির্বাচনে বাম- 
ফ্রন্টের মধ্যে আসন ভাগাভাগি হয়েছে 
পুরনো অঞ্চলের ভিত্তিতে । ' মোট 
১২৮টি অঞ্চলের ৭০টি আয়ন ফরোয়ার্ড 
ব্লক এবং ৪৮টি সি পি আই (এম)। 
নটি অঞ্চলে ফরোয়ার্ড রক দেবে ৬০ 
শতাংশ এবং সি পি আই (এম) ৪৭ 
শতাংশ প্রার্থী । জেল] পরিষদের 
২২টি আসনের ১২টিতে ফরোয়ার্ড ব্লক 
এবং ১০টিতে সি পি আই (এম) 
প্রাণ দেবে । 
এই জেলায় কংগ্রেস হয়তো হাত 
গুণতি আসন পেলেও*'পেতে পারে। 
এর কারণ, এই জেলা আধিয়ার অধুযু- 
যিত যদিও অধিকাংশ আধিয়ারই 
এখন খেতমন্বুরে পরিণত হয়েছে। 
বিরাট পরিমাণ খাসজমি ৬৯ সালে 
দখল করে বিলি কর! হয়েছিল এবং 
তা এখনও চাষীদের দখলেই আছে | 
কংগ্রেসী আমলে পাটা বণ্টনের কার- 
সাজি সত্বেও এটা বানচাল করা 
যায় নি। খাসজমি এখনও নানা 
কারণে (কোর্ট ইনজাংশন ) দখল 
কর! যাচ্ছে না । এবার ভূমি সংস্কার 
আইন সংশোধনের পর (রাষ্ট্রপতির 
সই না দেওয়া পর্স্ত) ভাগচাষী 
উচ্ছেদের চক্রান্ত হয়েছিল কিন্তু কৃষক 
সভা তা ঠেকিয়েছে। দ্বিতীয় কারণ 
এবছর জেলার কষিঙ্গীবী মান্ষকে 
বামফ্রন্ট সরকার নিশ্চিত দুর্ভিক্ষের 
হাত থেকে বাচিয়েছে । ১৩৮৪ সালে 
শিলাবৃষ্টির ফলে পাট প্রচণ্ডভাবে মার 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


পি 





শি 


Nw 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৯শে মে, ১৯৭৮ 


শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় 


মিত্রেন 


শিক্ষাক্ষেত্রে গুণ্ডামি এ রাজ্যে 
কোনো নতুন ঘটনা নয়। তবে পর 
পর বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ, পরীক্ষা- 
কেন্দ্রে প্রলয় কাণ্ড ছাত্র ও অভি- 
ভাবকদের শঙ্কিত করে তুলেছে । 
দেওয়ালের গায়ে যেদিন শ্লোগান 
লেখা হয়েছিল, “যে যত বেশি পড়ে 
সে তত মৃ্ধশ, একটি বিশেষ শিক্ষা 
পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটি বিশেষ মতা- 


বুঝবার চেষ্ট। করেছি। শুধু বুঝতে 


¥ সেদিন সোচ্চার হয়েছিল বলেই 


৮ 


রি 


রস 


পারিনি কোন স্থমংহত চিস্তাধার! 
শিক্ষককে চেয়ারে বেঁধে পুড়িয়ে 
মারে, শিক্ষিকার চুলে আগুন ধরিয়ে 
দেয়, উপাচার্ধকে খুন করে ও বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পাঠাগারে বোমা 
ফাটায়। ক্লোগানের মধ্য থেকে- 
থাকতে পারে নোতুন কোনে! শিক্ষা- 
ধারায় মাম্যকে গান করানোর 
ইচ্ছা । কিন্তু বিচ্ছিন্ন ঘটন! কয়েকটির 
উদ্দেস্ট বিভীষিকা স্থ ছাড়াও অন্ত 
কিছু, একথ! ভাবতে পারিনি আমরণ 
'কেউ-ই। 

আজকের পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির 
ক্রটি বিচ্যুতি অনেক আর ত! কেউই 
অস্বীকার করেন না। সেই বিচ্যুতির 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যদি পোচ্চার হয় 
এবং প্রতিকারের দ্বাবি হয় আপোষ- 
হীন, বুঝব লড়াই হচ্ছে মদলজনক 
অবস্থা স্ষ্টির দাবিতেই। প্রতি- 
বাদের সঙ্গে ক মেলাতে সুতরাং 


"কার্পণ্য করবেন না ভারা, যারা প্রকৃত 


শিক্ষাপন্ধতি চীন। কিন্ত যদি দেখা 
যায় শিক্ষাজগতে একটা নৈরাজ্য 
স্থট্টিই কোনে! আন্দোলনের মূল লক্ষ 
তবে বুঝব, শিক্ষা সংস্কার নয়, হীন 
রাজনীতি করে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকেই 
লণ্ডভণ্ড ও বিপর্যস্ত করাই হাঙ্গামা- 
কারীদের মদৎ্দারগণ্র পেশ] । 
কতিপয় গণ্ড৷ লেলিয়ে দিয়ে তারা 
প্রকৃত ছাত্রছাত্রীদ্বের অনস্ত সর্ব- 
নাশের মুখে ঠেলে দিতে চান। এ 
রাজ্যে পর পর যে কয়েকটি ঘটনা। 
ঘটে গেল তা নিছক গুণ্ডামি ও 
নোংরা রাজনীতি ছাড়া অন্ত কিছু 
হলে আন্দোলনের গোট! চেহারাটাই 
আমরা 'অন্ত রকম দেখতে পেতাম । 
প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে এবং জবাব 
লিখে প্রত্যেকটি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীই 
এবার হাসিমুখে পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে 
বেরিয়ে এসেছে । এমন প্রশ্নপত্রের 
পরও যদি কারও অভিযোগ থেকে 
থাকে, তবে তেমন পরীক্ষার্থীদের 
পড়াশুনা ছেড়ে অন্তকিছু করাই 
উচিত । ভত্সত্বেও খবর পাওয়া গেল 
সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অন্তান্ত কেজে যখন 


শাস্তিপূর্ণ ভাবে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব 


হয়েছে, তখন হাওড়ার একটি বিশেষ 
অঞ্চলে তিনটি পরীক্ষাকেন্জ্রে হামলা 


হয়ে গেল পর পর এবং পুলি নিক্ষিয়- 
তার জন্য একরকম বিনা বাধায় । 


ঘটনাটি প্রমাণ করে, এক্ষেত্রে কোনে! 
কারণের দরকার হয়নি, নিছক 
হাঙ্গাম। স্টির উদ্দেশ্তেই হাঙ্গাম। 
করা হয়েছিল এবং নিচ্ষিয় থেকে 
স্থানীয় পুলিশও সেই হাঙ্গাষাকে 
প্রশ্রয়ই দান করেছে । এর পরেও 
উদ্দেশ্য যে অরাজনৈতিক, একথা 
যেনে নেওয়া যায় ন1। কতিপয় 
গুপ্তার (যাদের পড়াশুনার সঙ্গে মাপে 
নেউলে সম্পর্ক) বথেচ্ছাচার এবং 
রক্ষক পুলিশ বাহিনীর গোপন 
আতাভের () ফলে কতগুলি নিরীহ 
প্রকৃত ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভি- 
ভাবকর1 শান্তি ভোগ করলেন। 


-হাজামার যে দায়িত্ব তাদের 'নয়, 


কতিপয়ের বজ্াতি সে দায়িত্ব তাদের 
ঘাড়েই চাপিয়ে দিল। কেননা 
পড়াশুনা তারা করতে চায়, পরিশ্রম 
তারা করেছিল। খাতায় উত্তরও 
লেখা হয়েছিল; অভিভাবকর] খেয়ে 
না খেয়ে এজন্ত অনেক কৃচ্ছুসাধনায় 
দ্বার তাদের ছেলেমেয়েগুলিকে 
তৈরী করেছিলেন একটিমাত্র স্বপ্ন 
সম্বল করে যে, ওর! পর্মতের পরীক্ষায় 
পাশ করে উচ্চমাধ্যমিকে ভরি 
হওয়ার জন্য আর কদিনবাদে হন্তে 
কুকুরের মত দোরে দোরে ঘুরে 
বেড়ানোর অস্তত একট স্থযোগ 
পাবে। পাশ একট কর! দরকার 
এ জন্যই তো দ্বশট! বছর ধরে ছেলে 
মেয়ে এবং তাদের মা বাপের এতে 
পরিশ্রম । দেশের যা হাল তাতে 
একট] কেন, গণ্ডা গপ্তা পাশ করলেও 
কারে! পিঠেই দুটো পাখা গজাবে 
না, এ সব কঠিন সত্য জান? সত্বেও 
অসহায় মানুষের বাচ্ছারা দলে দলে 
পাশ ক/তে ছোটে। সাধারণের 
এই সামান্য আশা আকাঙ্ষাকেও যে 
নির্মম গুগ্ডাশেণী দিনের পর দিন নষ্ট 
করে দেয়, তারা এদেশে গ্রশ্রয় প্রাপ্ধ 
জাতীয়তা বিরোধী এক পেশাদার 
হামলাবাজ । সরকার ও পুলিশ অক্ষম 
হলে এদের সঙ্গে এরপর জনগণকেই 
মোকাবিলা করতে হবে নিরুপায় 
হয়ে, যেমন গ্রামে ডাকাত পড়লে 
অসহায় গ্রামবাধীদেরই রুখতে হয়; 
পুলিশ থাকে জনগণকে হয়রানি 
করে বে-আইনী কর আদায়ের জন্যই | 
সর্বস্তরে মানুষের অশেষ হুর্গতির্‌ ওপর 


এই ঘে বাড়তি দুর্ভোগ এ দেশের , 


নোংরা রাজনীতি-ওয়ালার! চাপিয়ে 


দিয়েছে কেবলমাত্র রাজনৈতিক 
স্বার্থে, একে কফোনে। সরকার ও 
পুলিশই রুখতে পারবে না, কারণ 
রাজনীতির কাদায় সবার কোমরই 
নিমজ্জিত। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতি 
ঢুকেছে বহুকাল । এ সব আক্রমণের 
যোকাবিল1 করত্তে হবে জনগণকেই । 
অত্যাচার বাড়তে বাড়তে জনতাই 
একদিন রুখে দাড়াতে বাধ্য হবে এই 
নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে! ছেলে মন্তান 
হলে পাড়ায় পরিবারের প্রতিপত্তি 
বাড়ে, এই প্রলোভন ত্যাগ করে 
অভিভাবকদেরই জোট বাধতে হবৈ 1 
এ ছাড়া বিকল্প পথ কোথায় ? 

গত ২৬শে এপ্রিল বি-কম পার্ট- 
ওয়ান পরীক্ষার্থী বলে নিজেদের 
পরিচয় দিয়ে জন! পঞ্চাশেক ছাত্র 
২*শে এপ্রিলের পরীক্ষার ফরম জম] 
নিতে হবে বলে বায়না ধরলে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক সে 
বায়না রাখতে তার অক্ষমতা জ্ঞাপন 
করেন । সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় 
ভাঙচুর, গুণ্ডাসি,ধস্তাধন্তি, রক্তারক্তি 
কাণ্ড। পরীক্ষা বিভাগের বড়বাবু 
আহত হন। 


আন্দোলন সংগঠিত করে। এই 
রাজ্যে কিছুদিন আগেই তে! ঢালাও 
টোকাটুকি ছাত্রদের আচরণীয় অবাধ 
কর্ম হয়ে উঠেছিল । কোনো কোনো 
বিশেষ দলের বর্তমান যুব নেতারাই 
সেদিন টুকে র্যাঙ্কসহ পরীক্ষা পাশ 
করেছেন। নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় 
এ সব কথা তারা নিজেরাই ফাস করে 
দিয়েছেন পরবর্তী অবস্থায় । গণ- 
টোকাটুকিও যে একট! ছাত্রদ্বাবি 
এবং আন্দোলনের শ্লোগান হতে 
পারে অন্তাম্ত দেশের ছাত্রদমাঙ্ হয়ত 
তা কল্পনাও করতে পারবে না এবং 
শুনলে লজ্জায় কান লাল করে 
ফেলবে। 

শিক্ষকরাও রাজনীতি করেন, 
অনেকে রাজনৈতিক আবর্তে তলিয়ে 
যেতে" বাধ্য হ'ন। পরীক্ষক 
ট্যাবুলেটররা ক্ষমতাসীন পার্টির 
নির্দেশে ও অঙ্গকুল্যে পদাধিকার 
লাভের স্থযোগ পান। স্থতরাং 
তাদের পক্ষে রাজনীতির ক্লেদ থেকে 
গোড় তুলে নিরপেক্ষ হওয়ার উপায় 
থাকেনা । রিভিউ-টিভিউ করে 
নিজেদের কর্মীকে পরীক্ষা বৈতরণী 


নিন. 





নারকেলভাঙ্গার একটি পরীক্ষা 
কেন্দ্রে বই খুলে টুকতে দেওয়ার 
দ্বাবিতে পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রধান 
শিক্ষকের অপসারণ দাবি করে 
কয়েকশ পরীক্ষার্থী )। অদ্ভুত এই 
দাবির চেয়ে আর এক অদ্ভুততর দাবি 
নিয়ে একদল যুবক চড়াও হয় শ্তাম- 
বাজার হাইস্কুলে । তাদের বায়না 
এ কেন্দ্রে তাদের নজরদ্ার বা নন- 
ভিঙ্জিলেটর হিসেবে নিয়োগ করতে 
হবে। তাদের এই ভাগিনেয় স্থূলভ 
আবদার রক্ষা কঃ) হয় নি বলে যুবক- 
বীরবুন্দ বিকেলের আলোয় এ 
কেন্দ্রের নজরদারঘের মারধোর করে । 
আর সে খবর দেন শ্কামপুকুর থানারই 
পুলিশ । মারধোরের সময় ভারা 
কোথায় ছিলেন? 

আইন পরীক্ষায়ও বে-আইনী 
কাজ কারবার হয়েছে ঢাল।ও ভাবে । 
বেপরোয়! ভাবে পরীক্ষার্থীরা বইখুলে 
টোকাটুকি করছে দেখে পৰীক্ষা 
পরিদর্শকদের একজন মস্তব্য করেন। 
বই খুলে টোকার স্থযোগ পান নি 
বলে বি, কম পরীক্ষার্থী অনেককেই 
সাদা খাতা জম! দ্রিতে হয়েছে । 
রাজনৈতিক দাদারাও ছাত্রদের এই 
অসহায় অবস্থার কথা জানেন । তাই 
তারা কেন্দ্রে কেন্দ্রে সাগরেদ পাঠিয়ে 
দেন হয়ত, যারা নজরদার হওয়ার 
দাবি জানায়, উত্তর লেখা খাতা 
শিক্ষকের পৌছে দেয় এবং ঢালাও 
টোকাটুকির সুযোগ দেওয়ার জন্ব 


পার করিয়ে জাহাঙ্গামের পথে উত্তীর্ণ 
করিয়ে দেওয়ার কাজে একদল 
পরীক্ষক যে বেশ সিদ্ধহাস্ত এমন 
সন্দেহ জাগার কারণ বহু-ক্ষেত্রেই 
দেখা €গেছে। প্রশ্নপত্র ফাস হয়ে 
যাওয়ায় যেমন পরীক্ষণ গ্রহণকারী 
কারখানার ম্যানেজারদের মুখে চুন- 
কালি পড়ে, তেমনিই এ ব্যাপারে 
কিছু কারিৎকর্ম! শিক্ষকের যে যোগ- 
সাঙ্গন থাকে অথবা তাদের জন্তই যে 
ম্যানেজারদের এসব কাক্ষ করতে হয় 
তা-ও সাধারপে কিছু কিছু আচ করতে 
পারেন বৈ-কি। 
বি-কম পার্ট ওয়ান পরীক্ষার 
প্রশ্নপত্র ফাসের প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় 
কাউনপিলের সভায় যখন দাবি ওঠে 
যে এব্যাপারে যদি কোন অধ্যাপক 
জড়িত থাকেন তবে তার বিরুদ্ধে 
আইনত ব্যবস্থা! গ্রহণ কর! হোক, 
তখন (সংবাদে প্রকাশ ) উপাচার্ধকে 
* অসহায় ভাবে বলতে শোনা যায়, 
এব্যাপারে নাকি তার পক্ষে কিছু 
কর] সম্ভব নয়। খবর পড়ে বুঝতে 
পারলাম না, ঘটনা যদি সত্যিই 
ঘটে থাকে তবে সেক্ষেত্রে কিছু 
করা উপাচার্যের পক্ষে কেন অসম্ভব । 
পূর্বতন সরকারে আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে 
্বজনপোষণ যেভাবে চলেছে এখনো 
কি সেই আদৰ্শই বজায় আছে? 
উপাচার্ষেক্স এই হেয়ালী বক্তব্য 
অবিলম্বে স্ম্পই বয়ানে জনসাধারণের 
গোচরে আনা প্রয়োজন । অন্তথ। 


॥ পচ ৷ 


সাধারণের মনে শুধুই সন্দেহের উদ্রেক 
ও বর্তমান সরকারের প্রতি শ্রদ্ধহীন- 
তার কারণ ঘটবে । 

বি-কম পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি ঘুরে 
অধ্যাপক সমীক্ষকদল পরীক্ষার্থীদের 
জন্য উপযুক্ত .ব্যবস্থার অভাব সম্পর্কে 
মন্তব্য করে বলেছেন, কোনো স্কুলে 
যেন পরীক্ষাকেন্্র না হয়? আইন 
ফাইনাল পরীক্ষায় পরীক্ষার্থর সংখ্যা 
অহুধায়ী ৷ পরীক্ষাকেন্দের উপযুক্ত 
ব্যবস্থা হয় নি। গাদাগাদি ঠাসা- 
ঠাসি করিয়ে পরীক্ষার্থীদের যেছো- 
হাঠায় বসানো হয়েছে। সাতটি 
কেন্দে ঠাপা হয়েছিল দশ হাজার 
পরীক্ষার্থী । হারভাজ। বিল্ডিস ও 
আশুতোষ বিজ্ডিসে বসানো হয় 
ছুহাজার ছুশো পরীক্ষার্থীকে । লোড 
শেভিং-এর বাজারে এ ব্যবস্থা যে শুধু 
অমানবিক তাই নয়, পরীক্ষার্থীকে 
গায়ে গা ঠেকিয়ে বসতে দিয়ে ঘ্দি 
কেউ দাবি করেন চোখ বুজে লেখো 


" তবে তা উন্মার্দের বক্তব্ই .হয়ে 


দাড়ায় । চোখ স্থলে এসব ক্ষেত্রে 
লিখতে হলেও আপনিই গণটোকা- 
টুকি হয়ে খায়। যেজন্ত আন্দোলনও 
করতে হয় ন! ( তবু কেন আন্দোলন 
হয়? পাশের ভালে! ছেলেটির খাতা 
টোকার বিগ্বেও যেহেতু আন্দোলন- 
কারীদের থাকেনা, তাই ?)। 


অসাধুতার জন্ত এক . সমীক্ষকদল | 


শ খানেক ছাত্রকে 'আর এ’ করে- 
ছেন। কে বলবে ওদের মধ্যে 
প্রকৃত সাধু এবং প্রকৃত অসাধু ছাত্র 
কে? গার্দাগার্দির মধ্যে যেখানে 
পরীক্ষা হয় সেখানে মারা পড়ে 
প্রকৃত ভালে] ছাত্ররাই । গেল বছর 
পরীক্ষা কেন্দ্র ঘুরে দেখায় স্থযোগ 
বর্তমান লেখকেরও হয়েছিল। হয়ে- 





ছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতা । পরীক্ষার্থী- 
দের মোজা ও পেটের মধ্য থেকে. 
ঝুড়ি ঝুড়ি আধছেঁড়া বই ও কাগজের : 


টুকরো বেরিয়ে আসতে দেখেছি, 
টুকলিবাঙ্ ছাত্র তার সংগ্রহের 
কাগজপত্র অন্থের টেবিলে ছুঁড়ে 
দিয়েছে । ভারপ্রাপ্ত যে সমীক্ষক 
মেই ছোড়াছুড়ি লক্ষ্য করেন নি, 


তিনি তো নির্দোষ ছাত্রটিকেই ' 


পাকড়াও করে 'আর-এ করবেন, 
ওদিকে আসল দোষী দিব্যি খালাস 
পেয়ে যাবে! ঠাদাঠাসির সংসারে 
অস্তান দ্াধারা নিরীহ ছাত্রদের ওপর 
অত্যাচার শুরু করে সবচেয়ে বেশি । 
তাদের চাপ দেয় উত্তর বলে দেওয়ার 
জন্য । তারা বাধ্য হয় কথা বলতে । 
ঠিক এই সময় নজরদার তো নিরীহ 
ছাত্রটিকেই গ্রেধার করবেন কারণ 
ঠাণ্ডা দাদাটির কাছে ঘেধলে দাদা 
বলবেন, বেশি কাজের আট! দেখা- 
বেন না স্তর, বৌদির কাছে তাহলে 
জোড়া থান পৌছে যাবে ( অর্থাৎ 
( শেষাংশ "ষ পৃষ্ঠায় ) 








॥ ছয় | 

ব্ৰহ্মাসুত্ৰ ও দর্বাসা 
আর্ধাবর্তে দেবতব্রান্ধপ প্রতিষ্ঠার 
জন্য নভশ্চর শিবিরের বুদ্ধিদাতা ব্রহ্মা 
যে পরিকল্পনা করেছিলেন তারই 
প্রথম পর্যায় হ’ল, জনবলে বলীয়ান 
দেববিরোধী 'অস্থরশক্তির পালট! 
দেবজনন্যটির পরিকল্পনা । এই ব্রহ্মা 
সুত্র কার্যকর করার জন্য হিমালয় 
শিবির কোপনম্বভাব মুনি দুর্বাসাকে 
পাঠালেন রাজা কুত্তিভোজের 
প্রানাদে। যে কাছে তাকে 
পাঠানো হ’ল সে কাজ একমাত্র দুর্ব!- 
সার মত দুর্জনেরই সাধ্যকর্ম। নামে 
৷ খযি হলে কী হয়, দুর্বাপা ছিলেন 
[মুনির ছন্মাবরণে এক নিঠুর ফ্যাসিস্ট 
দলপতি । ছিল তার সম্বাস সৃটি- 
কারী আর্ধবাহিনী ৷ মুনিবরের শিষ্য - 
সম্প্রদায় সংখ্যা, কমপক্ষে দশ হাজার । 
৷ ছুর্বাঘ! রাগলে ভস্ম করে দ্বিতেন 
বলে প্রবাদ । এই ভম্ম করার শক্তি 
| ইনি অর্জন করেন হিযালয়ের দেব- 
। শিবির থেকেই । যে কোন দুষ্টু 
। কিশোর একটি সাধারণ ম্যাগনিফাইং 
মাসের ম্ধ্য দিয়ে খুব সরু আকারে 
' সংহত কুর্ধরশ্মি নিক্ষেপ করে কীট- 
পতঙ্গ দ্ধ করতে পারে, পারে শুকনে! 
পাতা ও কাগজে আগুন ধরিয়ে 
দিতে । এ ম্যাগনিফাইং গ্লাসটি 
বিজ্ঞানের দান। হিমালয়স্থ 
বিজ্ঞানী দেবতারা তাদের এই 
ফ্যাসিস্ট অমুচর ছুর্বাসাকে কোনো 
বিশেষ টর্চ দান করেছিলেন কি, 
(লেসর টর্চ ? ) ধার ব্যবহারে যে 
কোনে! বস্তু মুহূর্তে দ্ধ ও ভম্ম হয়ে 


ঘায়? সম্ভবত এ টৰ্চটিই ছিল ছুৰ্বা- 


প্রগতি আন্দোলনের 
শীর্ষস্থানীয় লেখক 





দ্বাম দশু টাকা 


প্রাপ্তিস্থান ৷ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি 
১২ বঙ্কিম চাটার্জী দ্র, কলকাতা ৭৩ 
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খানি”. 


সার তপস্তাল শক্তি এবং রাজা 
প্রজা এ অদ্ভুত বস্তটিকে ভয় করতেন। 
অবশ্য এভয় সকলেই করতেন না 
নিশ্চয়, করলে ব্রাক্ষপন্তীরু যদুরাজ 
কুস্তিভোজের মত আর্ধাবর্তের অন্তান্ত 
রাজগণও দেবছিজঘর্শনে সর্বত্রই 
পিঠের শিড়দীড়া বাঁকিয়ে ফেলতেন। 
কিন্ত সেকালের ইতিহাস বলে, 
ছুর্বাসাভীর রাজার সংখ্যা আর্ধাবর্তে 
তখন বরং মুষ্টিমেয়। শিশুপাল, 
জরাসন্ধ, শকুনি, দূর্যোধন কর্ণের ওপর 
বীরত্ব প্রদর্শনের ক্ষমতা হূর্বাসার 


ছিল না। ছূর্বাসা দাপট প্রদর্শন 


করতেন তাদেরই ওপর যার] দেব- 
ব্রাহ্মণ প্রতাপের কাছে আগেভাগেই 
মাথা হুইয়ে রেখেছিলেন । এজনই 
দুর্বাসাকে তার বিক্রম প্রকাশ করতে 
ঘেখি আমরা কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, কুস্তি- 
ভোজ রাম লক্ষ্মণ এবং অদহায়া 
শকুস্তলার মত সহায়হীনদের ৷ কৃষ্ণ 
ষতবড় বীরই হোন না কেন, দেব- 
শিবিরের মন্তান দলপতি দুর্বাসার 
অত্যাচারকে তিনি মেনে নিতে বাধ্য 
হয়েছিলেন । নিষ্ঠুর অত্যাচারী 
ছুর্বাসার একবার শখ হয় কৃষ্ণভগিনী 


, কুক্সিনীকে ঘোড়ার বদলে রথে 


যোজন! করে সেই রথে বসে রুক্সি- 
নীর পিঠে চাবুক চালাবেন । এবং 
তার সেই বিকৃত সাধ কৃষ্ণের সাম- 
নেই পূরণ করে নিয়েছিলেন হূর্বাস!। 
ক্ষমতা পেলে দুর্জনে ভার কেমন 
অপব্যবহার করে দুর্বাপা বোপহয় 
তারই এক প্রাচীন নিদর্শন । 
ছুর্বাস1 দেবানুগৃহীত এবং দেব- 
ষড়যন্ত্রে এক প্রধান অংশীদারী 
পাপ্ডা। তাই হূর্বসা সম্পর্কে বলা 
হয়েছে £ নিগৃঢ় নিশ্চয়ং ধর্মে যং তং 
ছুর্বাদাসং বিদুঃ | অর্থাৎ ধর্মের গুঢ়- 
তত্ব যিনি জানতেন তিনিই দুর্বাস1। 
মহাভারত ধর্ম বলতে দ্েবত্রাহ্মণ 
অঙ্মোদিত দেবব্রাক্ষণ প্রতিষ্ঠার 
অঙ্গকুল সেই সব কার্যকেই 
বোঝেন যা সুস্থ চিন্তায় পরম মান- 
বতা বিরোধী আচরণও হতে পারে। 
এ সম্পর্কে একাধিকবার আলোচনা 
করেছি । আর গুঢ়তত্ব ? মহাভারত 
পাঠ শেষ করলে স্পই হয়ে যায়। 
গৃঢতত্ব বলতে দেঁবড়যন্ত্রের কথাই 
বলা হয়েছে । পয়লা ষড়যন্ত্র যেমন 
ভূ-তার হরণের জন্ত ব1 অহ্রনিধনের 
অভিপ্রায়ে দেবপুন্্ স্থষ্টি। 
'এই ষড়যন্ত্রের 
বাস্তবায়িত করেছিলেন দুর্বাস!। 


দেবব্রাহ্মণ ভীরু রাজা কুস্তিভোজের 


দরশিনী ছিলেন। 


প্রথমভাগটি 


প্রাসাটাই নির্বাসিত হয়েছিল _ 
ছুর্বাসার কর্মশালা হিসেবে | মুনিদের 
মাধ্যমে দেব শিবির খবর রাখতেন 
বস্তুত কার হারা কাজ হবে। সম্ভব 
খবর ছিল যে কাজ শুরু হতে 
পারে কুস্তিভোজের রাজপ্রাসাদ 
থেকে। রাজা কুত্তিভোজ যে 
দেবাছগত তা বোঝা গেছে 
কুরুক্ষেত্র যুক্ধে পাণ্ডবপক্ষে কুস্তিভোজের 
ঘোগদান ও মৃত্যুবয়ণে । খবর ছিল 
নিশ্চয় ঘে, কুস্তিভোজের পালিতা 
কন্তা কৃস্তী খুদ্ধিষতী। দেবপুত্ 
(রাজকুমার) তৈরীর পক্ষে রাজ- 
কুমারী কুস্তীর ক্ষেত্র বস্তুত স্থনির্বা- 
চিতই হয়েছিল। পাগুব বিজয়ের 
মূলে পরবর্তীকালে কুস্তীর রাজনৈতিক 
ভূমিকা বিশেষ উল্লেখষোগ্য । তিনি 
শুধু পাণ্ডব জননীই ছিলেন না, 
ছিলেন তাদের একজন নির্ভর্নষোগ্য 
রাজনৈতিক পরামর্শদাজী । যড়যন্ত 
করতেও শ্রীমতী কুস্তী যথেষ্ট পার- 
বিছুরের সঙ্গে 
সংগোপনে তিনি ছুর্ষোধন শিবিরকে 
ঘায়েল করার জন্য কম চেষ্টা করেন 
নি। কর্কেও হীনবল করতে 


অকস্মাৎ নির্লজ্জের মত মহামতী . 


কর্ণের কাছে ছুটে গেছলেন। অপ- 
মানিতা হয়েও ভেঙে পড়েন নি। 
জানতেন তিনি মন্ত্রগুপ্ডি রক্ষা করতে, 
পারতেন মিথ্যাকে সোচ্চারে সত্য 
বলে চালাতে । নোংরা! রাজনীতি 
মান অপমান ধর্মাধর্মের তোক়াক্কা 


“ করে না; সমা ও মেয়েছেলে হলেও 


না। কুস্তী এমনই এক রাঁজনীতি- 
কুশল! নারীর প্রাচীনতম প্রতিমূত্তি। 
স্থতরাং দেবপক্ষ বস্তত জন্ুরীর মত 
কুম্তীরতুটিকে চিনে নিতে পেরে- 
ছিলেন । 

সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী দুর্বাসা যখন 


হঠাৎ কুস্তীভোজের প্রাসাদে এসে 
উপস্থিত হলেন রাজার তখন 


দেহের রক্ত হিম হয়ে জমাট £বাধতে 
শুরু করেছে। ছুর্বাসাকে তুষ্ট:করার 
জন্য কুস্তিভোজ করজোড়ে আদেশের 
অপেক্ষা করেছেন। কুস্তিভোজকে 
তয় দেখিয়ে তাই দুর্বাসার পক্ষে-দেব 
অভিসন্ধি পূরণের জন্য ব্যবস্থা করে 
নিতে বেগ পেতে হয় নি। হুকুম 
ছিল, ছুর্বাপার জন্য একটি স্বতন্ত্র 
প্রাসাদের ব্যবস্থা করতে হবে | মুনি- 
বর সেখানেই থাকবেন । তার 
উদ্দেন্ত খুবই গোঁপনীয়। স্থৃতরাং 
তার প্রাসাদের কাছে ষেন কৃস্তি- 
ভোজের কাকপক্ষীও ভেড়বার চেষ্টা 


নাকরে। তিনি যখন ইচ্ছে যেখানে 
খুশি যাবেন ও যখন ইচ্ছে প্রাসাদে 
প্রত্যাবর্তন করবেন । এবং নিজের 
ত্র ও শুশ্রাধার জন্য দুর্বাস! কুস্ধীকেই 
নির্বাচন করলেন । 


নিয়ে বুডো ছুর্বাসা কোন্‌ কম্মটি 
করবেন। কুস্তিভোজের তাও 
জিজ্ঞাসা করার মত মনেবিল. ছিল 
না! বাজা কাপতে কাপতে অস্তঃ- 
পুরে এসে রাজকুমারী কুস্তীকে বল- 
লেন, কুন্তী ঘেন ভয়ঙ্কর দুর্বাপাকে 
পরিচর্যা করে তুষ্ট করে। নাহলেই 
সর্বনাশ । রাজ্যপাট সব যাবে। 
এবং উপদেশ দ্বিয়ে মেয়েকে বললেন, 
“ব্ৰাহ্মণ জাতি সহজেই অতি কোঁপন 
শ্ভাব-'.-*কিন্তু হে কল্যাণি ! তুমি 


রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অসাধা- | 


তোমার রূপ লাবণা, আলোক- 
সামান্ত” সুতরাং বুডোকে তুমি ঠাণ্ডা 
রেখো, মী! নাহলে দ্বিজশ্রেষ্টের 


ক্রোধানল প্রজলিত হইলে আমার ' 


বংশ ধ্বংস ছুইবে "| (বন, 
কালীপ্রসন্ন )। 
কৃস্তিভোজের রাজ্যে শ্বতত্্ 


প্রাসাদে বসে কুস্তীকে নিয়ে কী 
করেছিলেন রাগী দুর্বাস! ? যতটুকু 
জান] যায়, তাতে এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে ঘে দুর্বাসার উদ্দেশ্য ছিল 
গোপনে কুস্তীকে দেবকার্য ও দেব- 
উদ্দেন্ত সাধনের উপযুক্ত করে 
তোলা। ছুর্বাণা বেশ দীর্ঘকাল 
ধরে কুস্তীকে সর্ববিন্তায় পারদ্বশিনী 
করে তুললেন। কুস্তীব্র লেখাপড! 
ও রাজনীতি শিক্ষা এ অনিষ্টকারী 
দর্বাসার কাছেই। প্রশ্ন তাই, যে 
ছুর্বাসা অভিসম্পাত দেওয়া ছাড়া 
কারও উপকার করতেন না, যিনি 
ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে আদাজ করে 
বেড়াতেন দ্বেব-ব্রাঁ্ষণের প্রতি দাস্য- 
ভাব ও আহুগত্য তিনি হঠাৎ 
ছুটে এলেন কেন কুস্তীকে সর্ববিষ্যায় 
শিক্ষিতা করে তুলতে? লোকটার 
চরিত্রে কোথাও তো পরোপকারের 
বাসনা ছিল না। এমন এক অত্যা- 
চারী পাষণ্ড কুস্তীর প্রতি সদয় হয়ে 
উঠলেন কি বিনা কারণে? কেনই 
বা তিনি কডা আদেশ জারি করলেন 
এই মর্মে যে, তার প্রাসাদের ত্রিমী- 


মানায় কেউ ষেন না আসে এবং তশার 


গতিবিধির ওপর নজর' রাখার জন্ত 
কুস্তিভোজ যেন রাজগোয়েন্নীবাহিনী 
নিয়োগের ছুঃদাহস প্রকাশ না 
করেন। কেন, তিনি কি এসময় 
সর্বদাই দেবশিবিরের সঙ্গে গোপন 
হট লাইন রক্ষা করে চলছিলেন যা 
ছিল একাস্তভাবেই টপ সিক্রেট? 
আমার মনে হয়,- দুর্বাসার এইদব 
কাজ কারবারের উদ্দেশ্য বস্তুত তা-ই 


হুকুম হ’ল এক- ' 
জাত্র সে-ই থাকবে দুর্বানার প্রাসাদে 
আর একটিও প্রাণী নয়। কুস্তীকে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৯শে মে, ১৯৭৬ 

ছিল। পরে নূর্যদেব যখন কুন্তীর 
সঙ্গে সহবাস করতে আসেন তখন 
কুস্তীকে তিনি ভত্খসনা করে ঘা বলে 
ফেলেন, সে সব কথাতেই ছুর্বাসার 
উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপের গুঢতব ফাস 
হয়ে গেছে। স্বর্ধ বলেছিলেন, 
বুড়ো দুর্বাসাকে কুস্তীয় শিক্ষায় দেব- 
শিবির নিযুক্ত করেছিলেন, এ তত্ব 
তিনি অবগত আছেন। সূর্যকে 


আহ্বান জানিয়েও ষথন স্থর্যের সঙ্গে - 
মিলিত হওয়ার প্রাক্কালে কুস্তী নারী- 


স্থলভ ছলাকলা প্রদর্শন করে মিলন 
ব্যয়ে তাঁর সলজ্জ্ আপত্তি জ্ঞাপন 
করছেন, ব্যস্ত স্ূর্বদেব তখন অধৈর্য 
বশত গোপন বিষয়টি ফাশ কং 
ফেলেন । কুস্তীকে ধরা স্বত কর 
জন্য সুর্য বলেছিলেন “সুন্দরি ! যহধি 
দুর্বাসা তোমাকে ঘে বর ও বিদ্যা 
প্রদান করিয়া! গিয়াছেন, আমি তৎ 
সমস্ত অবগত আছি, তুমি ভীত 
হইও না, অসন্দিগ্ষচতে আমার 
অভিলাষ (সঙ্গমবাসন)) পূর্ণ কর ।-":? 
(হাদি, কালীপ্রলক্ন) । 

কুর্ষের উক্তি থেকে পষ্টই বোঝা 
যায় সমস্ত ব্যাপারটি দুর্বাস! বিশেষ 
গোপনে করলেও তিনি কুস্তিভোজ 
প্রাসাদে ধা ষা ক্রিয়াকাণ্ড করেছেন, 
হিমালয়স্থ দেব শিবির তার প্রতিটি 






সংবাদই রাখতেন। তাই সর্ষের -& 


উক্তি, দুর্বাসা তোমাকে যে বর"ও 
বিস্তা প্রদান করিয়! গিয়াছেন, আমি 
তৎ সমস্তই অবগত আছি । এর পর 
বুঝতে অন্থবিধা হয়না! যে, কুস্তীকে 
যখন নির্জন প্রাসাদে দেবকার্য সাধ- 
নের জন্স বিশেষ প্রষত্ধে তৈরী কর- 
ছিলেন দুর্বাসা তখন জিনি সর্বদাই 
দ্বেবশিবিরের সঙ্গে একটা গোপন 
ষোগাধোগ রক্ষা কয়ে গেছেন এবং 
সেজন্তই তণার কড়া হুকুম ছিল, কুস্তী 
ব্যতীত অপর কেউ ঘেন তাঁর কর্ম- 
শাল! (প্রাসাদের ) ধার কাছে না 
আসে এবং রাজা যেন চেষ্টা ন! করেন 
ছুর্বাসার গতিবিধির ওপর কোন- 
রকম গোর্রেন্দা নজর রাখার ৷ 

. কুস্তীকে কেন্দ্র করে ব্রহ্মা সুত্জের 
প্রথম.খেলা এভাবেই শুরু হয়েছিল 
অতঃপর আমরা এই চক্রাস্তকে আরও 
বিস্তারিতভাবে লক্ষ্য করার চেষ্টা 


করব । 
( চলবে ) 





দর্পণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 

৬১, মট লেন। কলকাতা1-১৩ 





{ দর্পণ । শুক্রবার ১৯শে মে, ১৯৭৮ 


উত্তরপ্রদেশের চিঠি 


নিবণচনের পেছনে কোন শন্তির খেলা 


উত্তর প্রদেশে সংসদীয় রাজনীতি 
সম্প্রতি এক তরল অবস্থায় পৌঁছেছে । 
১৯৭৭-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে যে 
উপদলীয় প্যাচ কষাঁর পরম্পরা দেখা 
গিছলো, এখন তা পূর্ণ পরিণতি 
পেয়েছে । এক কথায়, তৃতপূর্ব 
এঁক্যবন্ধ কংগ্রেসের নেতৃত্বে যার] 
তথাকথিত ‘দক্ষিণ’ ও ‘বাম’ জোটের 
পুরোভাগে থেকে শক্তি সংরক্ষণ অথব। 
আহরণ করবার চেষ্টা করতেন, আজ 
তারা জনতা পার্টির ভেতরে ( এবং 
বাইরেও) সেই খেলার জের টেনে 
চলেছেন। নতুন উপকরণ-_বিদেশী 
বৃহৎ শক্তির ছাক্সাপাত, যা নয়া 
“দিল্লীর ফিণ্টারের ভেতর দিয়ে প্রতি- 
নিয়ত লখনৌয়ে এসে পড়ছে। 
১৯৭৭ মার্চের পূর্বেও, আজ যেমন 
তথাকথিত প্রগতিশীল এবং শ্রয়ম্‌ 
প্রচারিত হরিজন প্রেমীদের ঢকানি- 
নাদ শোনা গেছল। আজ্জ তাতে 
এক নতুন আয়ুধ যোগ 'কর! হয়েছে 
. সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রেম! কিন্ত, 
মজার . কথা, যারা এই প্রেম- 
বিলোনোর পর়গন্ধর রূপে পরিচিত 
হতে চাচ্ছেন, তারা সকলেই প্রাক্তন 
তুস্বাসী শ্রেণী, বর্তমানে সাধারণ বা 
'আওয়ামের, নামাবলীধারী 
অভিজাত কুলতিলক | উদ্বাহ্রণতঃ, 
ধরুন, জনাব আরিফ মোহম্মদ খা। 
ইনি বহুদ্লিন আগে থেকেই চুপিসাডে 
কংগ্রেস ( ইন্দিরা ) প্রার্থী যোহসিন। 
কিদ্ওয়াই-এ় জন্ত আজমগড় কেন্দ্রে 
কাজ করে চলেছিজেন, যদিও ইনি 
জনতা দলের পরিষদীয় নেতৃত্বের 
একজন হোমরাচোমর]। শ্বাভাবতই 
দলীয় অহুশসিনের আওতায় আসেন 
এবং পরে এই অমুশাসনের পরিণামের 
ভয়ে অথবা রাগে উত্তরপ্রদেশ বিধান 
সভায় বরখাস্ত হওয়া মন্ত্রী সত্যগ্রকাশ 
মাঁলবীয়র ঘরদী সেজে প্রচুর হৈ চৈ 
করলেন, ঘখন আজমগড় কেন্ত্রে 
পার্লামেন্টের নির্বাচনের ফলাফল যে 
কিদওয়াই-এর পক্ষে যাচ্ছে তা জলের 
মত পরিষ্কার (৮ই মে, ১১৭৮ )। 
আজ্মগভে ইন্দিরাপস্থী কংগ্রেসের 
জিত হয়েছে বলে সোচ্চার চীৎকার 
তোলা হলেও আসলে জিত হয়েছে 
সঙ্কীর্ণ জাতিবাদ ও সংখ্যালঘু- 
ৰাদের যে মাইনরিটি কমপ্রেক্সকে 
ফাপিয়ে বাড়িয়ে তোলার রাজনৈতিক 
পেশা উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের 
নেতারা আজ বহুযুগ ধরে চালিয়ে 
আসছেন। প্রাক্‌ স্বাধীনতা যুগে 
এই বৃত্তির রূপ ছিল মুসলীম লীগ 
পার্টিকে তোষণ করার ; আজ প্রাক্তন 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


মুসলীম জমিদারদের সামস্ততন্্ী 
মনোভাব হিন্দু “জাতীয়তাবাদী গণ- 
তাস্ত্রিকদের* মধ্যেও প্রচুর, এরা 
জমিদারী প্রথার তথাকথিত অব- 
লোপের পর “প্রগতিশীল” বনে 
গেছেন। একের টার্গেট হল জনসজ্য 
এবং বি, এল, ভি, দল । জনসজ্ঞেরর 
রাজনৈতিক মতাদর্শ ভাস্বর- হিন্দু 
রাষ্ট্রবাদের এবং হিন্দু সংস্কৃতির পুনর- 
ভ্যখান । প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, কিন্ত 
ছদ্মবেশী নয়। অপরপক্ষে, অধুনা 
বিলুপ্ত কিন্ত গোপনে ক্রিয়াশীল সি, 
এফ, ভি, দূলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নেতারা 
জনতা পার্টির ভেতরে এবং বাইরে থে 
ভঙ্গীতে কাজ করে ঘাচ্ছেন তার 
পরিপায হল মুসলীম ভোটারদেরকে 
মুসলীম রূপে ভোট ক্ষমতা প্রয়োগে 
প্রেরিত, এমন কি প্ররোচিত করা। 
আছজ্মগড়ে মোহসিনা কিদওয়াইর 
জিত হুল, ভার কারণ, কমবেশী এক 
লক্ষ মুসলীম ভোটার বাধ্য হয়েছে 
মুসলীম সম্প্রদায়ের বড় বড় নেতাদের 
মুদলীম সাম্প্রদাতিক এঁক্যের জিগীর 
তোলা সমর্থনের যুক্তিকে মেনে নিতে 
এবং ব্যালট বাক্সে প্রতিফলিত 
করতে । অথচ অন্তদিকে যাদব 
সম্প্রদায়ের ভোট ভাগ হয়ে গেছে 
কংগ্রেস (রেড্ডী) এবং জনতা পার্টির 
প্রার্থীদের মাঝে । কৌতুহলোদ্দীপক 
ব্যাপার হল, আজ্মগডের নির্বাচন 
সম্পূর্ণরূপে বর্ণবাদ ও সংখ্যালঘু সম্প্র- 
দায়ের সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার 
ভিত্তিতে চালান হুল জনতা এবং দুই 


- কংগ্রেসী নেতাদের দ্বারাই, যাদের 


পক্ষে উদারতার মুখোশ পরে রাজ্য- 
বিধানসভায় তুলকালাম করতে দেরী 
হয় না। 
আস্তজতিক সাম্রাজ্যবাদের 
মঙ্গলময় ছায়া 

উত্তরপ্রদেশে সম্প্রতি ২টি বিধান- 
সভা আননের এবং ১টি পার্লামেন্টারি 
আসনের ফল দ্বেখায়, ষেন কংগ্রেস 
(ই) র জনপ্রিয়তা পুনর্বার প্রতিষ্ঠা 
পেতে চলেছে । পটভূমিকায় কিন্ত 
ষে শক্তি কান্দ করছে, তা হল, 
উদীয়মান শিল্প-পুজিবাদী গোষ্ঠীর 
এবং এদের জনতা পার্টি সরকারের 


রাজনৈতিক ভূমিকা ও ক্ষমতা সম্পর্কে 


পুন্য ল্যায়ন ৷ এই গোষ্ঠী মনে করতে 
আর করেছে : (১) ভারতে এক- 
চেটে জাতীয় পুঁজির আগ্রাসী প্রসারে 
সহায়ক বিদেশী পুজি ও বিদেশী 
প্রযুক্তিবিদ্যার সম্পদ নিবেশে এতদিন 


যে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যুক্তরাষ্ট্র - 


সক্ষম ছিল, তার অর্থনীতি আজ চরম 


সঙ্বটগ্রস্ত, ডলারকে ক্ষয়রোগে 
ধরেছে । অপরদিকে, সমাজবাদী 
বলে কধিত আসলে সাম্রাজ্যবাদী 
সোভিয়েত রুশী রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক 
এবং প্রাবিধিক সাহাষ্যের বুনিয়াদ 
আজ ভারতে স্বদেশী পুঁজিবাদের 
বিকাশে সহায়ক রূপে ক্রিয়াশীল 
গরীব ভারতীয় করদাতাদের স্বার্থ 
নিপাত ঘাক না কেন! (২) স্থৃতরাং, 


ভারতে রাজনৈতিক চালিকা শক্তি 
যাদের হাতে সেই প্রতৃশ্রেণীর মাথা 


যাঁর] তারা জনতা! পার্টিকে এক- 
তরফা রাজনৈতিক সমর্থন দিরে যেতে 
আর চাইছে না। বরং তার! মনে 
করছে, কংগ্রেস (ই)-কে পার্লামেন্টে 
এবং বিভিন্ন রাজ্যে বাড়িয়ে তুলে 
জনতা পার্টির সংসদীয় শক্তির সমতুল্য 
করে শেষ পর্যস্ত কেন্দ্রে জনতা তথা 
কংগ্রেসের সম্মিলিত সরকার গঠন। 
তবে জনভাদলের মাঝে যুযুধান 
সমাজবাদী গোষ্ঠীতে যারা রয়েছে 
( যাদের নেতার! জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ, মধু 
দণ্ডবতে, মধু লিমায়ে ইত্যাদি) সম্ভবত 
জনতা পার্টির সংহতি ও সরকারের 
ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য 
আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এমনি এক 
সম্ভাবনার কথ! মনে রেখেই প্রত 
শ্রেণীর মাধাওয়ালারা আজ জনত। 
পার্টির (ভেতরেই ভান ও বামের 
দ্বিমেরুকরণ স্যষ্টি করে এবং জনতার 
‘বাম’ অংশকে (নেতৃত্ব প্রতিনিধি 
হলেন, জগজীবন, বহুগুণ], অমৃত 
নাহাতা এবং কিয়দংশে মধ্যপস্থী, 
হলেও, চন্দ্রশেখর ) শক্তিশালী করে 
প্রাক্তন বি, এল, ভি, এবং জ্রনস্জ্ঘ 
দলছুটিকে ধীরে ধীরে ক্ষমতা থেকে 
অপসারিত করতে চাঁয়। জনতা- 


ভ্যত্তরে স্তোশালিস্টরা এদের নজরে 


অকিঞ্ধিৎকর । | 
উত্তরপ্রদেশের বিধান সভায় 
সম্প্রতি আতস্তর্জাতিক সাম্রাল্্যবাদী 
শক্তিদ্য়ের হারা প্রয়োজিত এবং 
পরিচালিত সর্বভারতীয় নাটকের এক 
গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক দেখতে পাওয়া! গেল । 
একদিকে প্রাক্তন বি, এল, ডি, দলের 
সঙ্গে যুক্ত জনসঙ্ঘের জোট, অপর- 
দিকে প্রাক্তন সি, এফ, ভি-র সঙ্গে 
ভূতপূর্ব কংগ্রেসীদের, যাদের পাশে 
রয়েছে জনতা দ্বলের বাইরে একই 
ক্ষমতা আহ্রণী উদ্দেশ্য নিয়ে ক্রিয়া- 
শীল কংগ্রেস(ই) এবং “গায়ে না-ষানে 
আপনি মোড়ল” সি, পি, আই। 
প্রাক্তন মন্ত্রী রাজমঙ্জল পাণ্ডে, প্রাক্তন 
ডেপুটি মন্ত্রী দেবেন্্প্রভাপ সিং (যাকে 
পার্টি প্রার্থীর বিরুদ্ধে “বিদ্রোহী? 


প্রার্থীক্ষপে দাড়ানর অন্ত অন্থশাসনভক্গ 
অপরাধে সাসপেও্ড কর হয়), রিয়াস্ত 
হুসেন (প্রগতিশীল বিধায়ক দলের ) 
এবং বিরোধী : পক্ষের হপ্তামার্কারা 
আইনের দোহাই দিয়ে অভূতপূর্ব 
গণ্ডগোল স্থ্টি করলেন, কিন্ত মুখ্যমন্ত্রী 


রামনরেশ যাঁদবজীকে, তার এক- 


কথার বেশী কৈফিয়ৎ দেব না 
মনোভঙ্গী থেকে টলাতে পারল না। 
প্রত্যুতঃ, ্পীকার মশাই যেন প্রকাশ 
করতে পারেন এবং করলেনও এমে 
তারিখে, কিন্ত সংবিধানের কোথাও 
কোনে! আইন নেই যা গভর্ণর অথবা! 
মুখ্যমন্ত্রীকে বাধ্য করতে পারে, 
বরখাস্ত কর! মন্ত্রী সম্পর্কে বিশ্বাসহানি 
কেন ঘটল সে কারণ দর্শানোর ৷ 
রাজধানী লখনে! বুর্জোয়া রাঁজ- 


নীতিকদের “হায়-হায়” রাজনীতির ' 


অট্টরোলে আজ প্রকম্পিত। কিন্ত 
ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে চলেছে 
শাসক শ্রেণীর এলিটবর্গ। ১৯৭৭- 
এর মার্চ নির্বাচনে তিন দশক ধরে 
অনভ-অচল থাক! কংগ্রেলী শ্বৈর- 
শাসনের অপসারণ ঘটে | নিপীড়িত 
জনগণের এমনি পরিপন্ধতা দেখে 
আতঙ্কিত এই এলিটবর্গ সেদ্বিন থেকে 
আপ্রাণ প্ৰয়াসী, কি করে জনগণকে 
বিভ্তাস্ত কর যায়, কি পদ্ধতিতে 
তাদেরকে অসহায়, কুহেলিকাচ্ছন্ন, 
এবং জনতা ও কংগ্রেনকে গ্রহণ বাদে 
তৃতীয় বিপ্লবী পদক্ষেপের সম্ভাব্যতা 
থেকে দূরে রাখা যায়। দুঃখের বিষত 
শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নবিত্ত যার, তারা 
আজও বৈপ্লবিক সংগঠন তৈরী করে 
উঠতে পারে নি, গাজিয়াবাদ, ফরি- 


 দাবাদ ও বল্পতগড় অঞ্চলে কিছু শ্রমিক 


সঙ্ঘ চেতনা ও সংগ্রামী আন্দোলনের 
স্কুরণ দেখা গেছে মাত্র। উল্টো 
তরফে, সর্বহারাদের শ্রেণীশক্ররা আজ 
তাদের মাঝে জনতা-কংগ্রেস 
বিভাজনের বিষ প্রতিক্রিয়া বুঝতে 
পেরেছে । তারা ফের এককাট্রা হতে 
চায়। সংযুক্ত করতে চায় এক গ্র্যাণ্ড 
কোয়ালিশনের ছত্রছায়ায় জনতা 
পার্টি এবং ইন্দিরাপস্থী কংগ্রেসকে ৷ 
এমনি এক হ্থদূরপর্ধায়ী রাজনৈতিক 
প্রক্রিয়া সহজে সম্পন্ন হবার নয় ।: 
তাই প্রয়োজন কিছু বলির £ কয়েকটি 
পার্টি, কয়েকজন নেতা অথবা নেতা- 
প্রতিম ব্যক্তির! বি এল, ডি, দল 
বড় বেশী কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি- 
প্রেমী, সেই হিসেবে এই দ্ল এই 
দেশে বৃহৎ পুঁজি বিকাশের পরিপন্থী । 


জনসঙ্ঘের ভিত্তি ব্যবসায়ী শ্রেণীর 


ওপর আধারিত। স্থতরাং এই দল 
হ্বদেশী তথা বিদেশী ধনত্ত্রী জোটের 


-আচল-আশ্রয়ী হয়েই চলার যোগ্য । 


রাষনরেশঘাদবজীর মুখ্যমন্ত্রীরূপে 
রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় যাদের কাম্য 
সেই ধনপতি কুবেররা আজ দ্দিজী 
থেকে লখনৌ অবধি সক্রিয় _ নতুন 


_খাঁদের মুখোমুখি বসিয়ে দ্বেওছ। হয়ে- 


ৃ ০ ছ সমত ই 
নাটক ফাদ্বার তাল্মেই' নেহরু 
পরিবারের সংবাদপত্র যেমন, তেমনি 
বৃহৎ বাপিজ্যগোষ্ঠীর মুৃখপাজন্াও 
উল্লসিত আসন পরিবর্তনের 
আশায় । 


বিশেষ দ্রষ্টব্য 


(€ম পৃষ্ঠার পার ) 


প্রাণে মার! পড়বেন } এমন 
অভিজ্ঞতা হওয়ার পূর্বতন! সরকারের 
আমলে আমার জনৈক বন্ধু, বর্তমানে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনে? এক হিভাগের 
রীডার, ইনভিজ্িলেটরেক দ্বায়িত্ব 
ছেড়ে দ্বিতে বাধা হুয়েছিজেন ( এ 
হেন অবস্থায় প্রকৃত অপরাধী চিহ্নিত 
করাও যে নিভূলি হয়েছে, ভা বলা! 
যায় না। আর স্মীক্ষক দল যখন 
বলছেন, স্থানাভাবের জক্ প্যাঁসেজে 
বেঞ্চ ও ফোন্ডিং চেয়ার দ্বিস্ধে পরীক্ষা 


ছিল, তখন পরীক্ষা কেন্দ্রের অব্যব- 
স্থার জন্য যেখানে পর্ক্ষো গ্রহণ 
ব্যবস্থাকেই দায়ী করা, উচিভ লেখানে 
জেনেশুনে পাপ করালে! হচ্ছে যাদের 
দিয়ে তাদের মধ্য থেকে মাত্র একশ 
জনকে 'আর-ঞ করার মধ্যেও 
কোনো বিবেচনা ও কভিত্বের বালাই 
দেখা যায় না। স্রষের মধ্যেই 
যেখানে গল, সেখানে সরষের 
ঘোগানদারকে ছেড়ে দিয়ে পাতের 
মান্টার্ডকে অভিযুক্ত করে রুন্ধন্শিল্পীর 
জরিমানা করায় বস্তুত কোনো কৃতিত্‌ 
আছে বলে মেনে নেওয়ট যাক কি! 
এক্ষেত্রে বরং বলতে হত, প্জীক্ষা 
ধারা নিচ্ছেন তাদের অব্যাবন্থার ক্রি 
সর্বাগ্রে সংশোধন কর! দ্বরকাঁর । 
গণ-টোকাটুকির জন্ক-- পরীক্ষ 
বাতিল হয়েছে। খুব ভালই হয়েছে 
কিন্ত যারা প্রকৃত পড়ান্তনা করে 
পরীক্ষা দিতে বলেছিল অন্যের 
অপরাধে শান্তি ভোগ করছে নাঁবি 
তারাই? গণ-টোকাটুকি বন্ধের জন 
কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ ও পরীক্ষা গ্রহণে 
ক্ষেত্রে সব রকম অব্যবস্থা! দূরীকর' 
করা না হলে কতগুলি হাঠষণাঁবজে' 
দ্বায়িত্বহীন বজ্জাতির জন্ম৷ ষগ্র ছাত্র 
সমাজ হয়রানি ভোগ! ৰুরতে বাঁধ 
হবে। সমাঙজ-বিরোধাঁ, এবং জাতি 
দ্ৰোহী এ অ-ছাত্র স্যাঁজকে শিক্ষা, 
ক্ষেত্র থেকে পুরোপুরি উৎাতি কণে 
প্রকৃত ছাত্রদের অন্স দেশে শিক্ষা, 
আবহাওয়া গড়ে ভোলা ছাড়া এই 
সমন্তার দ্বিতীয় সমাধনি নেই 
দোষী শিক্ষক, পরীক্ষক, ট়াবুলেট! 
ও পরীক্ষা গ্রহণকারী কারখানোগডেলি: 
অপদার্থ ম্যানেজারদেরর 'বিরুদ্ধে। 
কড়া বাবস্থা গৃহীত না হলে শিক্ষা 


নামে প্রহসন দেশের সমস্ত শাস। 


ব্যবস্থাকেই নড়বড়ে করে দেবে । 
5৫৫৭০৮ 
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॥ আঁটি ॥ 


উত্তরবঙ্গে চরম বিদ্যুৎ সঙ্কট 


পর্যদের কাজকর্মে অ্বব্যবস্তা গাফিলতী নৈরাজ্য 


উত্তরবঙ্গের বিদ্যুৎ সমস্যা যে কত 
চরম ও ছূরধিসৃহ হয়ে উঠেছে তা 
ব্যাখ্যা করে বোঝানো কঠিন । কোন 


[ কোন অঞ্চলে দিনের পর দিন সারা 


রাত ধরে একটুও বিদ্যুৎ আসে না। 
যেখানেও ব! আসে সেখানেও সে 
ক্ষণপ্রভ।। ভাই বিদহাতের মায়ায় 
উত্তরবঙ্গের মানুষের চোখ ধাধায়, 
কেউ আলো পায় না। শিল্পে অন- 
গ্রসর উত্তরবঙ্গের মান্য এই মোহঘোর 
অবস্থা হয়তো কাটিয়ে উঠতে পারত 


বদি না বছরখানেক আগে এর বিপ- 


রীত চিত্র তার! দেখতেন । কল- 
কাতা যখন লোভডশেভিংয়ের ধাক্কায় 
বিগত কংগ্রেস মন্নকারের আমলে 
অন্ধকারে ডুবতে বসেছিল সেদিন 
উত্তরবঙ্গে তাঁর ছোয়াটুকুও লাগেনি । 


' মনে পড়ে তৎকালীন বিছ্যুত্মস্ত্রী জল 


পাইগুড়ি সার্কিট হাউসে বসে বেশ 
জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন উত্তরবজে 


1 কখনও লোডশেডিং হবে না। সেই 
৷ মন্ত্রী আজ নেই কিন্ত তার সঙ্গে সেদিন 


যেদব অফিলাররা ছিলেন তার। 
আজও উত্তরবঙ্গেই আছেন এবং 
তাদের দেওয়! উত্তরবঙ্গের জন্য প্রাধ 
বিদ্যুতের হিসাব আজও আমার নোট 


। বইয়ে লেখা আছে। 


এই হিসাবে বলা হয়েছিল, ১৯৭৩- 
৭৪ সালে জলবিদ্যুৎ উত্পাদন ৩২.৫০ 
মেগাওয়াট এবং ডিজেল চালিত ভায়- 
নামোর বিদ্যুত উৎপাদনের পরি- 
মাণ ৮*৬* মেগাওয়াট ৷ অর্থাৎ উত্তর- 
বঙ্গে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবার 
কথা তাহলে ৪১*১* মেগাওয়াট । এ 
ছাড়া বিহারের বারাউনি, পশ্চিম- 
বঙ্গের সীওভালডিহি ও ফরাস্কা থেকে 
উত্তরবঙ্গে অস্তত ২০ মেগাওয়াট 
বিদ্যুৎ আসবার চুক্তিও নাকি হয়ে- 
ছিল তথন। সেদিন তারা হিসাব 
দিয়েছিলেন মোট ৩৫ মেগাওয়াট 
বিদ্যুৎ হলেই উত্তরবঙ্গের চাহিদা! 
মিটে ধাবে। অবশ্য সেন্ট্রাল ওয়াটার 
ত্যাগ পাওয়ার কমিশন বলছে ঠিক 
ঠিকভাবে শিল্পায়ন হলে ১৯৭৭ সালে 
উত্তরবঙ্গে বিদ্যুৎ লাগবে ৭৭ থেকে 
৮০ মেগাওয়াটেরু মতে! । যি ঠিক 
ঠিক ভাবে শিল্পায়ন হয় তবে এই 
সম্ভাব্য বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণের জন্ত 
শুরু হওয়া কয়েকটি পরিকল্পনার 
কথাও তার! শুনিয়েছিলেন। 

যৱি এসব হিসাবকে নিতাস্ত 
প্রোপাগাণ্ডা বলেও ধরে নেই ভবে 
প্রশ্ন থাকে বিছ্যুতের সেদিন যে অবস্থা 
ছিল একবছরে তারএমন কি অবনতি 
ঘটল? বর্তমানে উত্তরবঙ্গে যে কত 


১ উৎপাদন হয় কিন! সন্দেহ । 


শিবপদ্ ভৌমিক 


মেগাওয়াট বিদ্যুৎ খরচ হয় তার 
হিসাব কেউ দিতে পারেন না। 
কারণ, আলোই জলে না তার খরচ 
কি? তাই প্রশ্নজাগ! শ্বাতাবিক, 
এই নিপ্রদীপ অবস্থার অন্ত দায়ী কে? 
ঘাটতি না নাশকতা ? | 
একথা ঠিক যে বর্তমানে উত্তর়- 
বঙ্গে বিদ্যুৎ একবছর আগের তুলনায় 
অনেক কম আসছে । বারাউনি থেকে 
১* মেগাওয়াট বিছ্যুৎ প্রত্যহ দেবার 
কথা; সেখানে পাওয়া যাচ্ছে কখনও 
আধ মেগাওয়াট মাত্র। হঠাৎ এই 
পরিমাণ কমে যাবার কারণ কিতা 
কেউ বলতে পারে না। সাওতালভিহি 


" থেকে বিদ্যুৎ পাবার আশা করাও যা 


আকাশের চাদ হাতে পাবার আশ! 
করাও তাই। কিন্ত এর সঙ্গে সে 
একই সময়ে মূল উৎপাদন কেন্ত্র জল- 
চাকার উৎপাদন ব্যবস্থা ভেজে পড়ল 
কেন? 

বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার । 
জলচাঁকার তিনটি ইউনিটে ২৭ মেগা- 
ওয়াট বিছ্যুৎ উৎপাদন হলার কথ]। 
কিন্ত আজ কোন কোন দ্িন আদে৷ 
কম- 
জ্বোরি পুরনো মেসিনের দিকে চেয়ে 
এক সময় ঠিক হয়েছিল একট! মেসিন 
ট্ট্যাওবাই থাকবে আর ছুটে? মেসিল 
চলবে । ফলে প্রত্যহ কম করে ১৫/ 
১৬ মেগাওয়াট বিদহ্যুৎ উৎপাদন কর! 
হবে। এক নম্বর ইউনিটটি গত ছয় 
মাস যাবত ওভারল-এর জন্য খুলে 


রাখা হয়েছে কিন্ত কোন কাজ হচ্ছে 


না। ওভারল তো দূরের কথা একটা 
নাটবপ্ট,ও খোলা হয়নি৷ 

এর ওপর গত ৬ই ফেব্রুয়ারী তিন 
নম্বর ইউনিটটি হঠাৎ সকাল সাড়ে 
পাঁচটা নাগাদ বন্ধ, হয়ে যায়। বদ্ধ 
হবার কারণ হিসাবে শিফট ইনচার্জ 
লিখেছেন, ড্রাফট টিউব থেকে জল 
বেরিয়ে যাবার দরুণ মেসিন বন্ধ হয়ে 
আছে । এই টিউব ছিন্ত হয়ে যাবার 
ব্যাপারটাই রহুম্থজনক । যাই হোক, 
কাজ বন্ধ করে দিয়ে কর্মচারীরা! 
মেসিনটি ওভারল করার দাবী 


জানাতে থাকেন । ভিভিশনাল ইপ্রি- 


নীয়ার ও স্থপারিনটেনভেপ্ট ঘটনা- 
স্থলে পৌঁছান বেলা নয়টার পর । 
কর্মীরা তাদের ঘিরে ধরে অনুরূপ 
বিক্ষোভ জানাতে থাকেন । বিকালে 
এডিশনাল চীফ ইপ্রিনীয়ার এলে 
অন্থান্ত শ্রমিকর। মেসিনটি চালু করার 
জন্ত দাবী করেন এবং এই কাজ কার] 
অল্পসময়ের মধ্যে করে দ্বিতে পারেন 
এমন শ্রমিকদের নামও“ভাকে দেওয়। 


হয়। কিন্তু তিনি*এই কথায় কর্ণপাত 
ন! করে শিলিগুড়ি ফিরে যান । উক্ত 
ছুঙ্গন ইপ্চিনীয়ার রাত নটা পর্যন্ত 
ঘেরাও থেকে ছাড়া পান! এই ঘট- 
নাকে অনেকে পূর্বপরিকল্পিত 
আপোষমূলক সাজানো! ব্যাপার বলে 
মনে করছেন। এইভাবে তিনদিন 
ধরে মেসিনটি কেবল কমীদের জেদের 
জন্ত অচল করে রাখাহয়। , 

এর মধ্যে ছুই নশ্বর ইউনিটটি ১৫ই 
জাহুয়ারি থেকে বন্ধ হয়েছিল। ওতে 
একট] ‘গাইড তালব’ পাণ্টানোর 
পর দেখা গেল গিয়ার পাম্প 
লাগাতে হবে । এটা লাগাতে সময় 
লাগে ছুই থেকে তিন ঘন্টা মাত্র। 
কিন্ত সেই কাজ তিন সপ্তাহেও শেষ 
হয়নি । কর্মীর] ৮ই ফেব্রুয়ারী কাজ 
শুরু করেন এবং বিকাল টায় ছুই- 
নম্বর ইউনিটটি চালু করা হলে। 
কিন্ত তাতে ৬ যেগাওয়াটের বেশী 
বিদ্যা উৎপাদন হচ্ছে না । এই সময়ে 
তিন নম্বর ইউনিটের জল এখানে 
এসে জ্রম! হওয়ার কাজ ঠিকমতো 
চলছিল নী। কিন্তু এই জল ৪টি 
পাম্প সেট দিয়ে পাম্প করে বের করে 
দেওয়। যেতো । | 

বলা হচ্ছে জলঢাঁকার মেশিন ঠিক 
মতো! চলবে ন! কারণ কখনও জলা- 
ভাব আবার কখনও মেশিন খারাঁপ। 
কিন্ত জলাভাব কথাটি ঠিক নয়। 
একটি মেমিন চালাতে জল লাগে 
২৫০ থেকে ৩:০ কিউসেক। শীত- 
কালে কোন কোন সময়ে এই জল 
কমে যায় বটে কিন্ত যা থাকে তাতে 
একট! মেশিন হেল] ফেল করে 
চালানে! ষায়। সবচেয়ে বড় ক্রটি 
আছে ব্যারেজে। এখানে যেমন 
রিজাভারের ব্যবস্থা নেই তেমনি ১নং 
ও ২ নং গেটের ছিদ্রপথে জল বেরিয়ে 
যাচ্ছে। এই ছিল্র বন্ধ করার জন্য 
৭০1৭৫ হাজার টাকা মূল্যের বালির 
বস্তা ফেলা হচ্ছে। তাতে কাজ তো 
হচ্ছেই না উপরস্ত টানেলের জলে 
প্রচুর বালি মিশে ঘাচ্ছে। এতে 
মেশিনটি অকেজো হতে সময় লাগবে 
মাত্র এক সপ্তাহ । বালি জমে রিভার 
বেণ্ড ও টানেলের মুখ এক হয়ে গেছে 
কিন্ত সেদিকে কাকুর নজর নেই । 

সমস্ত ব্যাপারটাই যখন এমন 
চলছে ভাতে সহজেই অহমান কর! 
যেতে পারে, হয় সকলে মিলে জল- 
চাকা প্রকল্পকে বন্ধ করে দিতে চাই- 
ছেন নতুবা কোন কোন অংশ তাদের 


রাজনৈতিক প্রতিহিংসা গ্রহণে তৎপর - 


হয়ে উঠেছে। শিলিগুড়ি থেকে 


ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা আসেন, 
ইঞিনীয়াররা আসেন, কিন্তু দিন দিন 
এই অবস্থার অবনতি কেন? 
কেন বার বার সাওতালডিহির 
ঘটনার সুত্র ধরে জলচাকাকে 
'কোলাপস্, করে দেবার শ্লোগান 
দেওয়া হচ্ছে? জলচ]কার ৬০০ 
কর্মীর মধ্যে সর্বসাকূল্যে ১:০ জন 
বাদে সকলেই ওয়ার্কম ইউনিয়ন 
(পরিমলবাবু চালিত) ন! হয় এম- 
প্রয়ীজ ইউনিয়ন (আই এন টি ইউ সি) 
-এর সদস্য । এটা ওদের শক্ত ঘাটি 
বলে ওরা দাবী করেন। এই 
অব্যবস্থা, কমীঁদের হামলার দায়িত্ব 
তবে কাদের ওপর বর্তায় ? 
গয়ার্কমেক্স ইউনিয়নের ( সিটু ) 
ষে তু’চারজন কর্ণ এখানে আছেন 
তারা সমস্ত ঘটনার অসহায় দর্শক 
মাত্র । ইঞ্চিনীয়াররা যে কর্মীদের 
এই উচ্ছুত্খলতার সংগে তাল মিলিয়ে 
চলছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই । 
সধ মিলিয়ে এটাকে যড়যন্ত্রনা নাশ- 
কতা কোনটা বল] যায়? 


দৃষ্টান্তের অভাব নেই 

উত্তরবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় 
প্রধানত শিলিগুড়ির মাধ্যমে 
এখানে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের উত্তর- 
বদের কেন্দ্রীয় দ্র । একজন আযাঁভি- 
শনাল চীফ ইণ্ডিনীয়ার এর দায়িত্বে 
আছেন। তিনি প্রায়ই বাইরে 
বাইরে থাকেন অন্তগ্রদেশ থেকে 


বিদ্যুৎ আনার খোঁজে | ফলে স্থপা-. 


রিনটেনভেন্ট ইঞ্ধিনীয়াররাই সব কিছু 
করেন। এখান থেকে ভূয়ার্স লাইনে 
চা-বাগানগুলোকে বিদ্যুৎ ঘেওয়া 
হয়। যদিও অধিকাংশ বাগানের 
নিজন্ব ডিজেল মেশিন আছে এবং 
এর] এ বাবদ টি বোর্ড ও ব্যাঙ্ক থেকে 
মোট! টাকা ধারও নিয়েছে; বিদেশ 
থেকে যন্ত্রপাতি আমদানিও করে 
থাকে । কিন্ত এরাও রাজ্য, বিদ্যুৎ 
পর্যদের বিদ্যুৎই ব্যবহার করে খরচ 
কমানোর জন্ত । এজন্য তাদের ৪ 
থেকে ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংরক্ষণ 
করে দেওয়া হয়। চা বাগানগুলিতে 
ফ্যাকটরির কাজ চলে জুন থেকে 
ডিসেম্বর পর্যস্ত। বিদ্যুৎ সরবরাহ 
চলে সারা বছরই একই তালে। 
অন্তান্ত জায়গায় সরবরাহেও দেখা 
যায় নানা রকম খামখেয়ালি। 
সম্প্রতি একদিন জলপাইগুড়িতে ৩০০ 
কিলোওযাট বিদ্যুৎ দিয়ে বলা হলো! 
ইপ্রিনীয়ারিং কলেজ অঞ্চলে সরবরাহ 
করতে । অথচ টাউনটাকে অন্ধ- 
কারে রাখা হলো । ফলে লোকের 
বিক্ষোভ বেডে গেল। জলপাই- 
গুড়ি টাউনের এক নম্বর ফিভারের 
জন্স দেড় মেগাওয়াট 
বিদ্যুৎ দরকার হয় কিন্ত সেখানে 
প্রায়ই দেওয়া হয় ৩০০ থেকে ৫০০ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৯শে মে, ১৯৮ 


কিলোওয়াট মাত্র । এবং তাঁও 
প্রায়ই শহরকে বাদ দিয়ে সরবরাহ 
করতে বল! হয় | অথচ যেটুকু পাওয়া 
যায় তা যদি ভাগ করে প্রত্যেক 
এলাকায় দেওয়া যায় তবে এত 
বিক্ষোভ হয়ন1 | 
এমনি একট? চরম অবহেলার 
ঘটনা ঘটে শিলিগুড়িতে । লেদ্বিন 
এখানকার দ্বায়িত্বে ছিলেন স্থপারে- 
শ্টেতডিং ইঞ্জিনীয়ার শ্রমাই, এন, 
ঘোষ। বারাউনির বিদ্যুৎ সেদিন 
আধ মেগাওয়াট এসেছে, জলঢাকা 
নেই। শ্বভাবতই রাশিয়ান ডিজেল 
চালাবার কথা৷ কিন্ত অজ্ঞাত পর 





সন্ধা! থেকে শিলিগুড়ি অন্ধকারে 
রইল। রাত্রে কিছু ক্ষমা ও জনসাহ্ 
ধারণ শ্রীঘোষের সংগে দেখা করে 


. রাশিয়ান ডিজ্রেল কেন চাঁজানে। 


হচ্ছে নাতা জানতে চাইলে তিনি 
অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথার পর ঘা 
বললেন তা হলো! এ মেশিন চালা- 
বার জল নেই। শেষ পর্যস্ত অন- 
সাধারণ উদ্যোগী হয়ে দমকলের 
সাহায্যে জল আনার ব্যবস্থা করলেন 
এবং রাত্র ১১টার পর.আলো।জলল । 
সকলের প্রশ্ন এই কাজ উক্ত ইন্ধিনী- 
যার সন্ধ্যায় কেন করলেন না। 


চরম অব্যবস্থ। 


উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই বিদ্যুৎ পর্য- 
দের কাজ কর্মে চরম অব্যবস্থা। 
অফিসাররা অফিসে থাকেন না। 


। ওদেত অনেকে প্রকাশ্যে সি, পি, আই 


এমকে গালিগালাজ করছেন এবং 
তারাষে সি, পি, আই এষ-এর 
বিছ্যুৎমস্ত্রীকে অপদৃস্থ ফরার অন্য 
বদ্ধপরিকর তা তাদেরুকথা থেকেই 
বোঝা যায়। এই সমস্তার কথা 
কেউ ওদের সংগে আলোচন! করতে 
গেলে ওরা এমন সব আজে বাজে 
কথা বলেন ঘাতে যে কোন সাধারণ 
লোকও বোঝেন এর মধ্যে একটা 
রহস্ত আছে। ছুটে] ডিজেল ইন্ধন 
শিলিগুড়িতে বসে আছে, জলপাই-- 
গুড়িতে একটি এবং আরও কোথায় 
কটা আছে তার হিসাব ওদের কাছ 
থেকে পাইন1। বিগত সরকারের 
আমলে শুনেছিলাম তিনটি রাশিয়ান 
ভিজেল মেশিন এসেছে কিন্ত তার 
একটি শিলিগুড়িতে চলে , বাকি 
দুটো কোথায় জানা যায়না । 
ম্পেয়ার পার্টস-এর অভাবে মেশিন 
চলেনা-এ সব কথা ওরা বলেন। 
জানিনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এমন 
দেউলিয়া হয়ে পড়েছেন কিনা যার 
জন্ত এগুলোও কেনা হয় না! 
ওপরতলার কমীদের সঙ্গে নীচের 
তলার কর্মীরাও সমানে পালা দিয়ে 
চলেছেন। যখন বিছ্যৎ থাকে 
তখনও রাস্তার - আলো জলে না। - 
(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 


. মালিককে ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবার জন্ত _ 


পণ || শুক্রবার, ১৯ই মে, ১৯৭৮ 





মিণাঘুত” 





সরকারী কমচারীছের ফ্ল্যাট 


সরকারী কর্মচারীদের জন্য 
নিমিত সরকারী ফ্ল্যাট নিয়েষে 
দুনীতির বস্তা পূর্বতন সরকারের 
আমলে বয়ে চলছিল, দেখে শুনে 
মনে হয় বর্তমানেও তা অব্যাহত 
আছে। এব্যাপারে সরকার থেকে 
কিছুই যে কর! হয়নি একথা বলবে! 
না তবুও অনেক কাজ মাঝপথে থেমে 
গেছে। | 
পশ্চিমবন্ধের সর্ববৃহৎ আবাসন 
শ্চিম বড়িশার সরকারী আবাসনে, 
কিছু অসৎ কর্মচারী আছেন যার! 
নিজ নামে ফ্ল্যাট নিয়ে সেই ফ্ল্যাট 
বেসরকারী লোকদের ভাড়া দিয়ে 
ব্যবসা চালাচ্ছেন। এসব ছুনম্বর 
ভাড়াটিয়ার সংখ্যাও নিতাস্ত কম 
নর। সংবাদপত্র ইত্যাদিতে এসব 
দুনতির খবর প্রকাশ হবার পর এবং 
যথাযথ তাস্ত করে এমন ভাড়া 
দেওয়] প্রায় কুড়ি পঁচিশটা ফ্ল্যাট 


নোটিশ দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের 


এ 


কথা আজ বহুদিন পেরিয়ে যাবার 


. পরও এসব ফ্ল্যাটের ব্যাপারে কোন 


প্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছেন]। 
আমরা জানি ফ্ল্যাট ইত্যাদির ব্যাপারে 


বুদ্ধিমান উপাচার্য 


সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ব বিশ্যালয়ের 


কিছু ছাত্র আর উপাচার্য এবং তারই 


+ 


NT 


. অস্থগত পোখ্যির] স্থির করে ফেলেছেন 


ঘষে, না একট], তাক লাগানো কিছু 
করতেই হবে। ছাত্ররা অধিকাংশই 
বাংলা আর ইংরাঞ্রিতে ফেল করছে, 
এ কি কম কষ্ট সুশীল মুখাজীদের । 
এ বেদনা সহ করা যায় না। তাত্রা 
আরও বলেছেন “ব্যবহারিক জীবনে 
‘ভাষাট!’ বিশেষ কাঙ্রে লাগে ন11” 


উদাহরণ হিসেবে শ্রমুখাজ্ী গর্বের 


সঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছেন : ‘আমি 
নিজে ইপ্টারযমিভিয়েটের পর ইংরেজী 
বাংলা পড়িনি, ভাবলে আমি কি ও 
ছুটে। ভাষ! কম জানি? ) 

কাজে কাজেই ঘরে ঘরে ভাষা 
বিরোধী দুর্গ গড়ে তোলে! 

ওপার বাংলায় কেবলমাত্র ভাষা 
আন্দোলনে কত মানুষ শহীদ হলো, 
যা পৃথিবীর ইতিহাস ঘটাতে পারে 


নি | কিন্ত তাতে কি? ওতে সুশীল- 


বাবুদের কি লাভ? ওভাবে কি প্রেট 
ভরবে? মাথা ব্যথা করছে, ঠিক 
আছে মাথাটাই বাদ দ্বাৎ। 
ছেলেরা এ বিষয়ে ফেল করছে, ঠিক 
আছে এ বিষয়টাই তুলে দাও । আঃ 
কি বস্তবাদী চিন্তাধারা । 

অচিস্তা সাতর]. 


গৃহ নির্মাণ দপ্তরের কিছু আমলার 
বেশ সুনাম আছে । তাঁদের কাছে 
আমার জিজ্ঞাসা কার নামে ফ্ল্যাট 
এবং সেই ফ্ল্যাটে কার! বান করছেন, 
এমনি সব তথ্য জেনে শুনে এবং 
তাদের নামধাঁষ উল্লেখ করে যেখানে 
নোটিশ ধরানো! হলো, আজ বহুদিন 
পেরিয়ে যাবার পরও কি করে এসব 
ফ্ল্যাটে তারা বাস করছেন ? 

গৃহ সমস্তায় জর্জরিত এমন বহু 
গরীব সরকারী কর্মী আছেন ধারা 
বিগত দশ বছর ধরে একটা ফ্ল্যাটের 
জন্ত চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন। 
আর তাদেরই চোখের সাষনে ' এট! 
ঘটছে। সরকার কর্মচারীদের বাস 
করার অন্য ফ্ল্যাট তৈরী করেছেন। 


কোন কর্মচারীকে সেই য্যাট অন্ত- 


লোকদের ভাড়1 দিয়ে বাড়ীওয়ালা 
সাজবার জন্ত নয়। 

অতএব এইসব চূড়ান্ত দুনাঁতি- 
গুলোর অবসান অবশ্যই হওয়! 
উচিত। পরিশেষে আমি ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন 
রাখছি শুধুমাত্র আমলাভঙ্ত্রের 
উপর নির্ভর না করে স্থনির্দিষ্ট অভি- 
যোগগুলির অন্তপথে প্রতিকার 


,কৃরুন। 


কল্পনা সরকার 
বেহালা 


-সরকারী ফ্ল্যাট 


১৪ই মে তারিখের আনন্দবাঙ্জার 
পত্রিকার খবরে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গের 
প্রাক্তন মুখ)মন্্রী ডঃ প্রফুল্চন্দ্র ঘোষকে 
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বেল- 
গাছিয়া হাউলিং এস্টেটের একটি 
তিনকক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাট যঞ্জুর করা 
হয়েছে । এইজন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
সামনে সাধারণ নাগরিক হিসাবে 
সবিনয়ে একটি প্রশ্ন রাখছি । এটা 
সবাই আনেন গণতান্ত্রিক ভারতে 
প্রত্যেক ব্যক্তিরই নাগরিক হিসাবে 
সমান অধিকার আছে। যদি 
কাউকে সমান অধিকারের চেয়েও 
বেশি অধিকার দেওয়! হয় তাহলে 
নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক দেশের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। 
তছপরি ফেক্ল্যাট বর্তমান দিলে 
অনেক মানুষ শত চেষ্টা] করেও পান 
না, এমন কি বর্তমানে লটারীর 
মাধ্যমে যে ফ্ল্যাট বন্টন করা হচ্ছে, 
সেক্ষেত্রে যদি কাউকে অগ্রাধিকার 
দেওয়া হয় তাহলে নিশ্চয়ই সাধারণ 
নাগরিক হিসাবে কিছু না কিছু ক্ষোভ 
প্রকাশ হয়ে পড়ে । ষে মানুষ অনা- 
াসেই প্রচুর টাকা ভাড়া দিয়ে 


কলকাতার উপরে বাড়ঈ ভাড়া নিয়ে 
থাকতে পারেন (কলকাতা রাম- 
কৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কাহ্‌চারের 
অতিথি তবনে দৈনিক ৮০/১০ টাকা 
ভাড়ায় ৰাস করাই ভার প্রমাণ) 
তাকে এইরকম , বিশেষ স্থৃবিধা 
দিয়ে রাজ্য সরকার পিঃসন্দেহে 
একটি বিতর্কমূলক নজীর রাখলেন । 
অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্পূর্ণ অপরিচিত 
অবস্থায় এবং স্থযোগের অভাবে কোন 
এক অস্বাস্থ্যকর জায়গায় পড়ে 
আছেনা তাদের যদি এইরকম 
স্থবিধ! দেওয়। হোত তাহলেও একটা! 
কথা ছিল, সেইক্ষেত্রে এইরকম 
ব্যাপার হয়ত অনেকেই অনিচ্ছা 
সত্বেও- মেনে নিতে পারতেন । 
কাজেই পরিশেষে আমরা বলতে 
চাই, আমাদের আবাসন মন্ত্রী যশায় 
বাকরেছেন সে বিষয়ে আশা করি 
নাগরিক স্বার্থেই একটু ভেবে 
দেখবেন | | 

অমিতা বিশ্বাস 
ভোলানাথ বিশ্বাস 


বেলগাছিয়। 


জান মাল নিরাপত্তাহীন 


- গত সোমবার ৮ই সে রাত্রে 
ট্রেণের গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে দমদম 
জংশনে যে অভূতপূর্ব ঘটন! ঘটেছে 
তার বিবরণ কোথাও প্রকাশিত 
হয়নি । | 
এদিন রাত নট! থেকে দমদম 
জংশনে এক নং ও তিন নং প্লাটফর্মে 
দুখানি আপ ট্রেন দাঁড়িয়েছিল এবং 
কেবল ফণ্টের জন্ত ছাড়তে অসম্ভব 
দেরী করছিল। প্রায় সাড়ে দশট। 
নাগাদ বিক্ষুব্ধ ঘাত্রীর ছদ্মবেশে স্থানীয় 
সমাজ বিরোধীর1 রেলের সম্মন্তি 
ভাঙচুর শুরু করে এবং খোয়া ছুঁড়তে 
থাকে। ইতিমধ্যে আর . একদল 
মমাজবিরোধী ছুরি হকিঠিক ইত্যাদি 
নিয়ে প্রথমোক্তদের তাড়িয়ে দিয়ে 
তিন নং প্রাটফর্ে দাড়ান ট্রেনটিতে 
হামল1 চালায় । তারা "কামরায় 
কামরায় ঢুকে মারপিট করে এবং 
টাকা-পয়সা, - সোনাদানা, “ঘভি 
ইত্যাদি ঢালাওভাবে ছিনিয়ে নিয়ে 


রাতের ঘটনা প্রমাণ করে যে দমদম 
সেশন পুর্ধলশ, রেলকর্মচারী ও সমাজ- 
বিরোধীরা কেমন পারস্পরিক পৃষ্ট- 
কতুয়নে অভ্যস্ত ! 

নিত্যধাত্রীর প্রশ্ন তাহলে ট্রেনে 
ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি জান- 
মালের নিরাপত্তা অনিশ্চয়তার হাতে 
সঁপে দেব? তাছাড়া এসব কিসের 
জক্ষণ? 


রসমগ্ন রাউত ' 


দৃততপুকুর 
২৪ পরগণ। 


শি জি-র ঘটনা নিয়ে 


দর্পণে ‘পি, জি, হাসপাতালে 
আজব কাণ্ড শিরোনামায় প্রকাশিত 
সংবাদ সম্পর্কে রাজ্য কো-অভিনেশন 
কমিটির পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রতিবাঘ- 
লিপির সঙ্গে আপনাদের ঘে নিজস্ব 
বক্তব্যটুকু পরিবেশন করেছেন (২১শে 


এপ্রিল, ৭৮ সংখ্যা) সে সম্পর্কে. 


দু'একটি কথা বল! প্রয়োজন এবং 
আপনারাও তা জানতে চেয়েছেন । 

উক্ত বন্তব্যে আপনারা বলেছেন 
যে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের কো-অডি- 
নেশন কমিটির নেতারাই আপনাদের 
সংবাদের সুজ এবং তাদের নামো- 
ল্লেখও আপনারা ১৪ই এপ্রিলের 


সংখ্যায় করেছেন। সেখানে ছুটি, 


নামের উল্লেখ আপনারা করেছেন 
ঠিকই । কিন্তু আগে আপনাদের 
একটু জেনে নিলে ভাল হত থে কো- 
অভিনেশন মুখপাত্র হিসাবে ষার 
বক্তব্য আপনার পরিবেশন করেছেন 
তিনি স্থানীয় কো-অরিনেশন কমিটির 
কোন কর্মকর্তা তো দূরের কথা, 
সেখানকার ইউনিট কমিটির সদস্যও 
নন। আর স্থানীয় কো-অর্িনেশন 
কমিটির সম্পাদক হিসাবে ঘে নামটি 
আপনার] উল্লেখ করেছেন সেটাও 
ভুল। কাজেই কো-অন্ডিনেশন কমিটি 
মানে আমর] কয়েক্ন কিনা বা 
কোন ইউনিটের এই নাম ব্যবহার 
করার অধিকার আছে কিন। এবং না 
থাকলে ত!’ যেন অবিলম্বে সমস্ত 
ইউনিটকে জানিয়ে দেওয়া হয় 
ইত্যাদি সাংগঠনিক ন্নীতি-পদ্ধতি 


চলে ধায় । রাত তখন সাড়ে বারোট৭ সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন আপনারা রেখে- 


বহু যাত্রী পাথর ও হকিট্টিকের ঘারে 
আহত হন। মহিলাদের দুর্দশা ও 
লাঞ্ছনা বর্ণনাতীত। 

এই ছুঘটা ব্যাপী তাগুবের সময় 
অকুস্থলে পুলিশের পাত্তা ছিলন]। 
পুলিশ চার নং প্রাটফর্মের বুকিং ঘর 
থেকে উকি মেরে সমস্ত সময়টা মজা 
দেখছিল । পিআর পিতে ভাইবি 
করতে গিয়ে দেখা গেল সেখানে 
কেউ নেই । রেলের মাইক থেকে 
নানান ঘোষণার বয়ান শুনে মনে 
হচ্ছিল হকিছ্িক্ধাগীদের সঙ্গে রেল 
কর্মচারীদের সম্পর্ক বেশ মধুর | এ 


ছেন ও ষে উপদেশ আমাদের দিরে- 
ছেন তা’ যে নিতাস্তই অহেতুক সেট? 
আশা করি আপনারা বুঝবার চেষ্টা 
করবেন।, সংগঠন পরিচালনার গণ- 
তাম্বিক রীতি নীতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ 
ধ্যান ধারপা আমাদের আছে বলেই 
আমরা মনে করি। যাইহোক এ 
নিয়ে আর কোন বাদাহবাদে প্রবৃত্ত 
হতে আমরা চাইনা! 

সর্বশেষে আপনাদের শুধু এই টুকুই 
জানাই যে পি, ক্রি, হাসপাতালের 
চিকিৎসা বিভ্রাটের অভিযোগ ও 


তাকে কেন্দ্র করে পরবত্তশ ঘটনাবলী " 


| 1 নৰ 


সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদ্বন্ত ও তার 
ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা অব্ল্থনের 
দাবী রাজ্য কো-র্তিনেশন কমিটির 
পক্ষ থেকে আমরা সপ্গে সেই স্বাস্থ্য 
দপ্তরের কর্তৃপক্ষের কাছে রেখেছি 
এবং কর্তৃপক্ষ তা মেনেও নিয়েছেন । 
কিন্ত সাথে সাথে আমরা এ কথাটিও 
সবিনয়ে উল্লেখ করতে চাই যে এই 
ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক বা হাল- 
পাতাল ন্বপারিপ্টেভেন্ট কারও 
স্বার্থেই রাজ্য কো-অদ্তিনেশন কমি- 


টিকে ব্যবহার করা যাবে না। 
অরবিন্দ ঘোষ 


- সম্পাদক 
রাদ্য কো-অর্তিনেশন কমিটি 


এ্যালকালয়েডের 
শ্রমিকদের সংগ্রাম 


সাথাহিক দর্পণে ব্যাঙ্কের “বণের 
টাকা নযুছয় আর শ্রমিকদের অবস্থা 
দুঃসহ” শীর্ষক ৩১শে মার্চ প্রকাশিত 
সংবাদটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করছি। 
মালিকের অপরিমিত লোভে ও 
ছুর্নীতিপূর্ণ পরিচালন ব্যবস্থার জন্য 
এ্ানকালন্পেড রিনার্চ ল্যাবরেটরীজ 


লিঃ লাভজনক প্রতিষ্ঠান : হয়েও 


কার্যত দ্বীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে । 
আমরা শ্রমিক-কর্মচারীরা কারখানা 
খোলার জন্ত দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে 
যাচ্ছি। আমাদের সংগ্রাম দেখে 
অনুপ্রানিত হয়ে বহু শ্ৰমিক কর্মচারী 
সংগঠন নানাভাবে সাহাষ্য করে 
যাচ্ছেন। দর্পনে প্রকাশিত “তারা 
জনসাধারণের করুণার পাত্র, অবজ্ঞার 
পাত্র, তাদের হাতে ভিক্ষার পাত্র” 
কথাটির আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 
সংগ্রামী শ্রমিকেরা সংগ্রাম ছেড়ে 
ভিক্ষার পাত্র হাতে নিয়ে দাড়ায় 
ন]। 

আমাদের ইউনিয়নটি যখন এন, 
এল, সি, সি, আই, এন, ইউ, সি-এর 
গুণ্ডারা জবর দখল করে রেখেছিল, 
তখন থেকেই মালিক নানারকম 
সংকট শ্রমিকের ঘাড়ে তুলে দিয়েছে 
কিন্ত শ্রমিকদের কোন সুযোগ ছিল 
না। আমাদের সহঃ সভাপতি 
শ্রঅশোক দে এবং সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীমঙ্গল দলুইয়ের নামে দর্পণে 


প্রকাশিত খবরগুলির পিছনে কোন 


রকম যুক্তি ও তথ্য আপনার দেখান 
নি। আপনার] জানেন কিনা জানি 
না ঈদে একটি বিদেশী পুঁজির 
মালিকানাধীন কোম্পানী থেকে ট্রেড 
ইউনিয়ন করার অপরাধে আজও 
কর্মচ্যত। আর শ্রীমঙ্গল দলুই এ্যাল- 
কালয়েভেরই কর্মী হওয়ায় আর সব 
শ্রমিকদের মতো অনদন ও অর্ধাসঞ্ন 
দিন কাটাচ্ছেন । প্রসঙ্গত আপনাদের 
জানানো দ্ররব্শর যে আমাদের 
সূচেতন.সদ্বস্তর! মালিকের দালালি 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


{ দশ ॥ 


চন্য মাটিক 


চলচ্চিত্রে ফ্রিল্যান্স কুশলীছের সমস্য! 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


আগেকার দিনে ফিল্ম ট্ুডিও- এই পীড়ন ও শোষণের শিকার হ'য়ে 
পগুলিই চলচ্চিত্র প্রযোজনা করত । 
যেমন নিউ ধিয়েটার্শ, ভারতলক্ষষী, 
রাধাফিল্মন, কালীফিল্সস ইত্যাদি 
টুডিও নিজেরাই ছবির প্রযোজনা 
করত নিয়মিত ভাবে । প্রত্যেকটি 
টুঁডিওরই নিঝন্ব .শিল্পী কলাকুশলী 
নিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট ছিল, 
যেখানে প্রত্যেকেই ছিলেন মাসিক 
বেতনভৃক | চুক্তিবদ্ধ কোন শিল্পী 
সা টি সচেতন হতে হবে । ফ্রিল্যান্স কল!- 
টুডিওর বাইরে স্বাধীনভাবে অন্ত কুশলীদের চিকিৎসার কোনরূপ 
্ুডিও প্রতি! নের কোন.ছ বিতে অর্শ ব্যবস্থা নেই এবং কাঙ্গ করতে অক্ষম 
গ্রহণের আইন সন্মত কোন অধিকার হলে তার! অনাহারের অন্ম্ধীন হন 
তারা পেতেন নাঁ। কোন. এক সপরিবারে। তাদের নিয়মিত পারি- 
টটুডিওর সংগে চুক্তিবদ্ধ শিল্পী কাজ না শ্রমিকের যেখানে কোন ব্যবস্থা নেই, 
থাকলেও নিয়মিত মাথিনা পেতেন । 
তান তাঁদের একটা মোটাযুটি- 
আর্ধিক মিরাপত! ছিহ 1 ছবি নেই। এই চরম অসহায়তায় তারা 
তৈরীর পেছনেও একটা নিয়ম শৃংখল! প্রতিমূর্তেই নৈরাশ্তে পীড়িত 
ও নিষ্ঠা ছিল । কিন্তু বর্তমানে ছবিটা - হচ্ছেন। এ'দের আর্থিক নিরাপত্তার 
সম্পূর্ণ বিপরীত । তারকা প্রথার অভাব যেন দূর করতে হবে রাজ্য 
টা প্রভাবে ও নানাবিধ অর্থ- সরকারকে, তেমনি এদের চিকিৎস! 
৮8 এবং কর্মক্ষমতা হারালে জীবনধারণ 
রেখে.চিত্র প্রযোজনা করা আর দম্তব করবার জন্য কার্যকরী উদ্চো ও গ্রহণ 
হল না। ট্রুডিওগুলি পরবর্তীকালে করতে হবে সরকারকে । সরকার 
শুধু ভাড়া থাটতে লাগল এবং আজও * প্রদত্ত ভকুমেণ্টারী ছবি করার বরাত 
সেই অবস্থা,সমানে চলেছে বিভিন্ন বেশী সংখ্যায় দুঃস্থ টেক্নিসিয়ানদের 
lh Os base মধ্যে বিতয়ণ করা উচিত। বেশী 
ফ্লোর ভাড়া করেন এবং শুটিং করেন । 
ফলে আজকের. অধিকাংশ বাংলা কাজ থাকবার এবং ন্যূনতম মজুরী 


অসহায় বোধ করেন, সেখানে চল- 
চ্চিত্র শিল্পের আপাত গ্ল্যামার ও 
উজ্জল যতই থাক, বিস্তত কিন্ত 
শোচনীয় রকম অন্ধকার । একথ!' 
চলচ্চিত্র শিল্পান্রাগী *ধীজনকে 
খেমন গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, 


তেমনি সরকারকেও এ ব্যাপারে 


ছবিতে সে যুগের মত কোন ‘মান’ বছাল রাখার উপায়। 

রক্ষা করা-সম্ভব হয় না যেমন, তেমনি বাংলা ছবির অভিনয় শিল্পী 
যা তি অবলুপ্ত ৃ | | 

মাম মাহিমার পদ্ধতি অবলুপ্ত হওয়ায় আলোক চিত্রী, শবাবন্ী_ সকলেই 


ফ্রিল্যান্স কুশলী হিসেবে আধিক 
অনিতা নবীন ছে আজ _ শি ফ্রিল্যান্স শিল্পী৷ মান-মাহিনায় 


অনেকেই । চুক্তিবদ্ধ নন তার!। এক একটি 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র চিত্র প্রতিষ্ঠানের এক একটি ছবির 


কর্মী। ষ্টুডিও এবং ্যাবরেটরির লেই ভারা আবার ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
শ্রমিক কর্মচারীদের স্তায় এদের { 


কাজের কোন স্থায়িত্ব নেই । এদের কোন ছবির কাজে চুক্তিবদ্ধ হন। 
প্রধান সমস্ত! কাজের অভাব | বছরে প্রতিষ্ঠিত নামী শিল্পীরা এই ফ্রিল্যান্স 


ছ’মান ভার' অধিকাংশই বেকার কাজ করেই যথেষ্ট আয় করেন এবং 
থাকেন। আবার কেউ কেউ বছরে প্রতিপত্তি তাদের বেডেও ষায়। 


হয়তো একটিও কাজ পান না। কিন্তু যারা সাধারণ কর্মী--তাদের 
কাজের এই অভাবের ফলে কিছু অবস্থা সত্যিই ছুবিসহ। ফ্রিল্যান্দের 
কুশলী কর্মা চুক্তিমত অর্থ না নিয়ে অনিশ্চয়ভার মধ্যে তারাই আজ 
পুরো টাকা পেয়েছি বলে লিখে প্রচণ্ড রকম মার খাচ্ছেন। সরকার 
দিতে বাধ্য হন। চিত্র নির্মাতার এদের কথা সত্যি করে তাবুন। 


ফ্রিল্যান্স কর্মীরা নিয়তই যেখানে . 


সেখানে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বলেও কিছু 


সংখ্যায় ছবি তৈরী হওয়াই একমাত্র ' 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৯শে মে, ১৯৭৮ - 


পুত বিভাগে টেগার গ্রহণের ব্যাপারে অভিযোগ 


পুর্ভ বিভাগের অধীন ১৯৭৮-৭৯ 
সালের মেনটেনেন্দ টেগারগুলির 
যার মূল্য কয়েককোটি টাকা, কল- 
কাতায় অবস্থিত ভিভিশনগুলিতে 
ঠিকাদারগণ অবাধে টেগারপত্র জমা 
দিতে পারেনি । এইজন্ত ঠিকাদারি- 


গণ খুবই স্কন্ধ । কোন কোন ভিভি- 


সনে ঠিকাদারদের মধ্যে কেউ কেউ 
মরিয়া হয়ে একদিকিউটিভের ঘরে 


টেগার জমা দিতে গিয়ে মস্তানদের 


হাতেঃমার খেয়েছে । শেষ পর্যস্ত 
আলিপুর ডিভিশন ১-এ কোন কোন 
ঠিকাদার পুলিশের সাহায্য চায়। 
পুলিশী সাহায্য আদে। পুলিশের 
নাকের ভগাতেই তাদের কেউ কেউ, 
মার খেয়ে ফিরে যায়। হাক ডাক 


হৈ চৈ হল্লা হয়। কর্তৃপক্ষের কানেও ' 


ঘায়। খোদ রাইটীর্সের ভিতরে ভিন- 
তলায় ধত্তাযস্তিতে সিটি ভিতিসনের 
একজিকিউটিভের ঘরের স্থুইংভোর 
ভেঙ্গে পড়ে যায় একজিকিউটিত ইন- 
জিনীয়ারের চোখের সামনেই ৷ 
“ঠিকাদার সাধারণ ক্ষোভে ফেটে 
পড়েন। আগের আমলে যা হওয়ার 
ভা ত হয়েছে । ওটাই ত অর্ডার অব 


উত্তরবঙ্গে বিদ্যুৎ 


(৮ম পৃষ্ঠার পর ) 


কোথাও লাইন খারাপ হলে কল দিয়ে 
অনিশ্চয়তার জন্ত বসে থাকতে হয়। 
কর্মীরা একটা কল নিয়ে বেরুলে 
সারাদিনে আর ফেরেন না। কোন 
লাইনে বিরাট বিপর্যয় হলে তিনটে 


তার কেটে রাখা হয়, না সারানে।, 


পর্যস্ত। অনেক সময় দেখা যায় 
কোথাও কোথাও তিনটে তার 
কাটা । কিন্তু ওদের জুড়ে-দিলে 
লাইন ঠিকই আছে দেখা ঘায়। 
তবে এই তার রাতের অন্ধকারে কে 
বা কারা খুজে রাখে ? মিটার রিডিং 
হয়ন] বললেই চলে। কিন্তু তার 
জন্য কোন কর্মীর ওপর কোন উৎ- 
সাহী অফিসার ধরি ব্যবস্থা নিতে 
যান তবে তার প্রাণাস্তরুর অবস্থা । 
শিলিগুড়ির ওয়াই জোনে মিটার 
রিডিং-এর ভার ছিল শ্রীঅনীম মজুম- 
দ্বারের ওপর। ইনি কংগ্রেপী ইউ- 
নিয়নের শ্রমিক নেতা শ্রঅরুণ মজুম- 
দায়ের ছোট ভাই। এক্স বিরুদ্ধে 
হাকিম পাড়া থেকে বার বার মিটার 
রিডিং সম্পর্কে নানা অভিযোগ 
আসায় একে বদলি করা হয়। আর 
তার ফলে সিনিয়র স্টেশন স্থপারি- 
ন্টেঞ্চেন্টের প্রাণাস্তকর অবস্থা । উক্ত 
অফিনার তার ওপরওয়ালার কাছে 
এই অভিযোগ করেছেন বলে জানা 
গেছে যে, প্রীমন্ুষদার :তার অফিসে 


বঙ্গের আনাচে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


দিভে ছিল। বর্তমান বামফ্রন্ট সর- 
কারের আমলেও তা কি করে সম্ভব 
হল? এর কি কোন প্রতিকার 
নেই? | 
অগত্যা কতৃপক্ষ ব্যবস্থা নিলেন। 
মুখ রক্ষার নামে কয়েকটি রিটেণ্ডার 
ডাকা হুল । শুক্রবার সিটি ডিভিসনে 
রাইটার্সের তিন তলায় দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় শ্রেণীর পুনরায় টেণ্ডার ডাকা! 
হয় পুলিশ পাহারায় । পুলিশের 
সামনেই ১০1টায় কয়েকজন ঠিকাদার 
টেগারাজম1 দিতেবাধাপ্রাঞ্চ হন এবং 
ধস্তাধস্তি হয়। শেষ পর্যস্ত পুলিশী 
ব্যবস্থায় বিনা বাধায় ভাবে টেপার 
জমা হয়। 
পশ্চিমবঙ্গে ক্র ঠিকাদার সমিতির 
পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই ঘটনা! 
জানিয়ে আরো! বলা হয়, “আমরা 


জানতে পেরেছি যে কলকাতায় অব-- 


স্থিত ষতগুলি ডিভিশন আছে সব- 
গুলিতেই টেগারে বহু বেআইনী 
ঘটনা ঘটেছে এবং যত টেগার বিক্রি 
হয়েছিল তার ২৫ শতাংশ টেগ্রার 
জম] পড়ে নাই । অথচ পুলিশী ব্যব- 
স্বায় সিটি ডিভিশনে যে টেশার হল 
এবং বাহিরে তাকে ভয় ঘেখাচ্ছেন। 
এই অভিষোগ যদি সত্য হয় তবে 
নিশ্চয়ই বিষয়টি ভাববার মতেো। 


চাঁকরি ছিল খে'লাঁমকুচি 

বরকত সাহেবের সময় উত্তর 
কানাচে ব্যাঞ্ডের 
ছাতার মতো বিদ্যুৎ পর্যদের অফিস 
খোলা হয়েছিল। আর তাতে 
চাকরি পেয়েছিলেন তার বিশ্বস্ত 
ক্যাডাররা । এ চাকরির জন্ম কোন 
বিজ্ঞাপন ছিল না। তাই যাকে 
যেখানে খুশি নিয়োগ কর] হয়েছে। 
যোগ্যতা বা প্রয়োজনের কথা চিত্ত! 
করা হয়ুনি। দলের লোক হয়েও 


সমাজবিরোধী কাজের জন্ত অনেকে 


পুলিশ ভেরিফিকেশনে উৎ্রাতে 
পারেননি, অনেকে আমল সার্টিফিকেট 
দেখাতে পারেননি কিন্ত যাবার আগে 
বরকত সাহেব এদের সবাইকে স্থায়ী 
করে গেছেন । তাই তারা কৃতজ্ঞতা 
পাশে আবদ্ধ হয়ে চাকরি থেকে 
রাজনীতিকে এখনও - বড় করে দেখ- 


ছেন। অতএব ওপর থেকে নীচ 


পর্যন্ত ক্মাঘের সরকার বিরোধিতার 
রাজনৈতিক- দৃষ্টিকোণ না পাণ্টালে 


. বিহাৎ সংকটের সমাধানের আশা 


নেই । 


বিক্ষোভ দানা বীধছে , 

যার! ভাবছেন এইভাবে বিছ্যুৎ 
সংকট সৃষ্টি করলে জনসাধারণ বাম- 
ফন্ট সরকারের বিরোধী হয়ে উঠবে 


তাতে প্রায় ৯৯% জম! পড়েছে এবং 
নিয়ম মাফিক টেগারিং হয়েছে। | 
এতে অস্ততঃ এই সত্য প্রকাশ পায় 
যেষদ্দি নিয়ম মাফিক টেগার হত 
এবং গুশাদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হত 
তবে সকল ঠিকাদারই টেপার করতে 
পারতো । এই অনিয়ম ও গুপ্ামির 
বিরুদ্ধে আমর প্রতিবাদ করছি । এই 
বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে 
বিবেচনা করতে ও ঠিকাদার সাধা- 


রণের প্রতি ন্যায়বিচার কর 
আমরা অমুরোধ করছি । ' 
“আমরা! পূর্তমন্ত্রী শ্রীধতীন চ 


নিকট দাবী করছি, সকল ঠিকাদার 
যাতে সুষ্ঠভাবে আইন মাফিক টেগার 
জমা দিতে পারে তার জন্য শুক্রবার 

যে টেপার জমা নেওয়া হয়েছে 1 
ছাড়া কলকাতায় অবস্থিত ডিভিখন- 
গুলির সমুদয় টেণ্ডার বাতিল করে 
পুনরায় নেওয়া! হউক এবং আরে! 
দাবী করছি, মেনটেনেন্স টেগারগলি , 
বিতরণের ভার মন্তাঁনবাহিনীর হাত 
থেকে সরকারের হাতে নেওয়া হউক। 
এইভাবে ভন্রভাবে আমাদের জীবন ' 
ও জীবিকা! নির্বাহের স্থযোগ দেওয়া, 
হউক ।* 

তারা বিপরীত দিকটা ভাবছেন নী: 
কেন, বুঝি না। জনসাধারণের 
আপাত বিক্ষোভ তো তাদের ওপরই 
পড়ে যারা প্রত্যক্ষভাবে এর সংগে 
জড়িত। আর বিদ্াৎ সংকটের . 
শিকার কেবল পি, পি আই এম-এর 
লোকেরাই হচ্ছেন না, কংগ্রেস, 
জনতা সকলেই তো* দুর্ভোগ তুগ- 
ছেন। সকলে মিলে তো বিদ্যুৎ 
কমীদের, ওপরই অমন্ত্ট হবেন 
আগে। যে কোন আন্দোলনে জন 
সমর্থন আগে দরকার । মালদায় 
ইতিমধ্যে জনসাধারণের একট। অংশ 
বিদ্যুৎ কমীঁদের ওপর হামলা করে- 
ছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে | 
জলপাইগুড়ির বার এসোসিয়েশন 


এক প্রস্তাবে বিছ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা 
ভেংগে পড়ায় গভীর উদ্দেগ প্রকাশ 
করেছে। এবং অবিলম্ে স্থানীয় 
সমস্ত বিহ্যৎ বিভাগের অফিসারদের ' 
বদলীর দাবী ক্রেছে। তারা! মনে 





Dl 
জে 


করে এই বিপর্যয়ের জন্য স্থানীয় 


অফিসাররাই দায়ী। এই ভাবে. 
সরুলের বিরূপভাজন হয়ে বিদ্যুৎ 
কর্মীরা কিভাবে তাদের আন্দোলনে 
জয়ী হবেন সেটা নিশ্চয়ই নতুন করে 
তাদের ভাববার সময় এদেছে | নে 
রাখতে হবে জন বিক্ষোভ বড় স্পর্শ - 


সচেতন । 


” দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৯শে মে, ১৯৭৮ 


“বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির প্রধান 


: শিক্ষকের জাম্নছারীতে পরিণত 
| (দর্পণের সংবাদদাতা) 


১৯৫৮ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে 
বিশ বছর আগে আগরপাড়ার শিক্ষা- 
সুরাগীর্দের উদ্ভোগে ও একনিষ্ঠ কর্ম 
প্রচেষ্টার ফলে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দি- 
রের প্রতিষ্ঠা হয়। স্বামী 'বিবেকা- 
নন্দের আদর্শকে সামনে রেখে এই 
স্থলে বিষ্তাত্যামের শুভারস্ত হ্য়। 

কংগ্রেসীদের জী 

অবিলঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির ও 

ভ্রমৈত্র নামক রে 
' একচেটিয়া কর্তৃত্ব ও ডিরেক্টরশিপ শুরু 
হয়ে যায়। প্রীমৈ্ ও বিভালয়ের ২ 
প্রধান শিক্ষক । 

সর্বসাকুলোয স্কুলের আয় ফেধানে 
২১৭৫ ১৬৬৪ টাকা সেখানে সবমিলিয়ে 
১ ব্যয় মাত্র ১,৭২,১১৪ টাকা ॥ শিক্ষক 
* নহ অশিক্ষক কর্মচারীদের মাসিক 


রাজনীতি 

. (পর পৃষ্ঠার পর) 
করেছে। জঁমতী গান্ধী বা তার 
= কংগ্রেস কৃত পাপের পরিণাম ভেবে 
-আধমরা 
সরকারই যেন পরোক্ষে তাকে অভয় 
ফিতে চাইছেন। কারণ অন্ত সব 
প্রশ্নে যেমন, তেমনি এই চরম ও 


হলে কী হবে, জনতা. 


মাহিনা গড়ে মাত্র ৫০ টাকা থেকে 
৮০ টাক1। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানকে 
টিকিয়ে রাখার 'জন্ত ধারা প্রাপপাত 
পরিশ্রম করছেন তারাই পরিবারবর্গ 
নিয়ে অনাহারে দিন যাপন করছেন । 
আবার কখনো কখনো স্কুল বন্ধ 
থাকার অদ্ধুহাতে কর্মীদের বেতন 
দেওয়া হয় না। কিন্ত ছাত্রদের কাছ 
থেকে ১২ মাসের মাহিন] সহ সেসন 
চার্জ, হোস্টেজ চার্জ. কমিউনিকেশন 
চার্জ প্রভৃতি পুরোপুরি আদায় কর! 
ইয় | - 

এহেন অবস্থায় স্থানীয় শিক্ষা 
রাগীরা, স্কুলের শিক্ষক ও অশিক্ষক 
কর্মচারীর ও অস্তান্ত ব্যক্তিগণ বিক্ষা- 
রিত চোখে লক্ষ্য করতে থাকেন যে, 
প্রধান শিক্ষক শ্ীসমরেজ্ মৈত্র দিনের 
দিন লক্ষপতিতে পরিণত হচ্ছেন | 
_ অতঃপর চরম শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে 


সংগ্রামী শিক্ষক ও কর্মচারীগণ অব-. 


শেষে ১৭1২।৭৮ তারিখ থেকে বিভিন্ন 
দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলনের পথে 
পা বাড়ান ৷ প্রত্যত্তরে প্রমৈত্র যথার্থ 
সামস্ত প্রভুর স্তা আচরণ করেন। 
আবার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় 
ভীত হয়ে এক সময়ে তিনি পরাজয় 


প্রধান শত্রুর মোকাবিলা করার প্রশ্লেও স্বীকার করেন ও প্রত্যেকের মাসিক 


1 জনতা নেতৃত্ব দ্িধাগ্রস্ত, মতানৈক্যে 
দ্বিধাবিভক্ত | তাদের এক পক্ষ চান 
ইন্দিরাকে কীরাগ্রারে নিক্ষেপ করে 
পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হতে, অন্য- 
পক্ষের সত ' হল গ্রেপ্চার কয়ে 
ইন্দিরার . জনপ্রিয়তা বাড়িয়েই 
' দেওয়া হবে, রাজনৈতিক মোকাবিলা! 
করাই হবে সঠিক পদ্থা। কিন্ত 
ইন্দিরাকে গ্রেপ্তার না করলে কি 
জনতা সরকারের মর্ধাদা বাড়বে, না 


“গ্রহণ করেন এবং 


বেতন ৫* শতাংশ বাড়ান হবে বলে 
প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্ত যথারীতি 
শোষকর্দের চরিত্র অনুযায়ী তিনি 
(প্রঃ শিং) প্রত্যেকটি প্রতিশ্রুতি 
খেলাপ করেন। . এরপর দৃঢ়চেতা 
কমীরা অগত্যা ৰাধ্য হয়ে ২০।৩1৭৮ 
তারিখ থেকে দাবী আদায় না হওয়া 
পর্যন্ত লাগাতার ধর্মঘটের সিদ্ধাস্ত 
পত্র মারফৎ 
প্রমৈত্রকে তাদের সিদ্ধান্তের কথা 


=লোকচক্ষে তার! দুর্বল ও উপহানের জানিয়ে দেন। বিস্তামন্দিরের কর্মীরা 


পাত্র বিবেচিত হবেন? 
আমর] সহজেই অন্থধাবন করতে 
শারি জনত৷ নেছৃত্বে এ মতানৈক্য 
কেন? প্রথমতঃ ইতিপূৰ্বে একবার 
ইন্দিয়াকে গ্রেপ্ার করে পরমূহূর্তে 
আবার তাকে ছেড়ে দিয়ে জনতা সর- 
কার আইল, পুড়িয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ . 
উত্তরপ্রদেশের সাম্প্রতিক উপাঁনর্বাচনে 
> ইন্দিরা কংগ্রেসের জয়লাভ ইন্দিরার 
স্জনপ্রিএতা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং ছুই 
ক গ্রেসের পুনগ্রিলনের সম্ভাবনা সৃষ্টি 
করেছে। অথচ জনতা পার্টির 
আভ্যন্তরীণ কলহ মিটে যাবার কোন 
নির্ভরযোগ্য স্ভাবনা বাঁ পরিবেশ 
আজো দেখা দেয় নি। সত্যি, এমন 
করুণ অবাধ কোন দেশের শাসক 
পা্টিকেই ইতিপূর্বে আর পড়তে দেখা 
যায নি I 


আশা করেছিলেন এতে হয়তো 
তাদের কিছুটা লাভ হবে। কিন্ধ,এই 
ভণ্ড প্রধান শিক্ষকটি গত ১৪।৩।৭৮ 
থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত আগে 
ভাগেই স্কুল বন্ধ করে দেন এবং এই 
বলে হুমকি দেন ঘে, চিরকালের অন্ত' 
ক্কুলের- দ্বুজা বদ্ধ করে দেবেন ৷ অবশ্ঠ 
জনাকতক অসহান্্তৃতিশীল অভি- 
ভাবক ও কিছু স্থানীয় অসৎ চরিত্রের 
দালালের সাহায্যে বিস্তালয় পুনরায় 
চালু হয়েছে এবং এই অভিভাবকদের 
গুটিকতক অবুঝ সন্তান স্কুলে যাতা- 
রাত করছে। সংগ্রামী কর্মীরা ভদ্র- 
লোকের চুক্তি না হওয়া পর্যস্ত আমরণ 
আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া মনস্থ 


কৃত্বেছেন। 


foe Be 
_ নকশালবাড়ীতে দর্পণের প্রতিনিধির সংগে আলোচনারত'জ 
সাঁওতাল এবং শান্ডিরাণী সরকার (কেশব সরকারের a) 





ছবি; মডাৰ্ণ ষ্টুডিয়ো, নকশালবাড়ী - 
পঞ্চায়েত নির্বাচন 
( ৪র্থ পৃষ্ঠার পর ) 


খেয়েছে । অসময়ে বৃষ্টির জন্ত আউশ 
মার খেয়েছে । অনিয়মিত আব- 
হাওয়ার জন্ত গম বাদে অন্তান্ত রবি- 
শল্তও মার খেয়েছে । ফলে, ১৩৮৪ 


সালে আবার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা 
দেয়। কিন্ত বামঙ্রণ্ট সরকার বিন্দু 


মাত্র দেরী ন! করে রিলিফ পাঠাবার * 


নাকে টোবাকো প্রডিউসিং এরিয়া 
ঘোষণা না করার ফলে সেখানে 
সেপ্ট1াাল একসাইজ ডিউটি প্রযুক্ত নয় । 
বামক্রণট সরকার জেলার তামাক 
শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার- জন্ত ২৭ 
লক্ষ টাকা খরচ করে দ্বিনহাটায় 'চুরু- 
টের কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত 


ফলে জেলায় একটি লোকও দুর্ভিক্ষে -শিয়েছে। জেলায় ভার্জিনিয়া 


মরে নি! ফরোয়ার্ড ব্লক অফিসে 
প্রচ্গেশ, নিয়োগী এবং জীবিমল বস্গ 
এম এল এ, সি পি আই (এম) 'জেলা 
দপ্তরে অফিল সম্পাদক শ্রীহ্নীল নন্দী 


ও জেলা কমিটির সদশ্ত ভ্রগোপাল 


সাহা এই তথ্য দিলেন । 

প্রীনিয়োগী বললেন, ১৩৫০ সালের 
মহা আকালের দিনেও এই জেলার 
লোক ছুত্তিক্ষ কাকে বলে বুঝতে 
পারেনি কিন্ত ১৩৮১ সালে (১৯৭৭) 
কংগ্রেপী জমানায় এই জেলায় ১০ 
হাজার লোক দুর্ভিক্ষের (কবলে পড়ে 
প্রাণ দিয়েছেন । ১৩৮১ সালে কোচ- 
বিহার শহরের পথে পথে পড়ে 
থেকেছে মাছষের মৃতদেহ । শেয়াল 
কুকুরের ভোজ্য হয়েছে ভারা । 
এবারও সারা জেলায় মানুষের মনে 
আবার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখ! দেয় 


কিন্ত ত্রাণকর্তা হিসেবে এগিয়ে এসেছে 
বামক্রণ্ট সরকার | জেলার মানুষের - 


মনে এই ত্রাণ সরতজ শ্বৃতি হয়ে 
আছে। বামজ্রণ্ট প্রার্থাঁদের অবসশ্য- 


ভাবী জয়ের তৃতীয় কারণ এই যে, 
কোচবিহার জেলা টোবাকো শ্রভিউ- 


বলিং এরিয়া হিসেবে ঘোষিত হবার 
ফলে এখানে উৎপন্ন তামাকে মণ 
প্রতি ১০* টাকারও বেশি সেন্টাল 
একসাইজ ডিউটি দিতে হতো । তাই 
শুদ্ধ কর মহাজনরা কৃষকের ঘাডে 
চাপাবার ফলে চাষীরা মার খেতো। 
এতকাল ধরে এখানে জাতি এবং 
মতিহারী তামাক উৎপন্ন হতো এবং 
এই একসাইঞ্জ ডিউটি চাপাবার ফলে 
তামাক শিল্প প্রায় ধ্বংসোন্ুখ হয়। 
অথচ ওড়িশা এবং আনামে "এই 
তামাক উৎপন্ন হলেও সে সব সীমা- 


অঞ্চলে শ্রীফতী মৈত্ৰেয়ী 


টোবাকো উৎপন্ন কর! যায় কিনা তা 
নিয়ে সিতাইতে পরীক্ষাযূলক- উৎ- 
পাদন স্থরু হয়েছে। প্রথম বছরে 
আশানুরূপ ফর্ল পাওয়া গেছে। 


আরও দুবছর পরীক্ষা চলবে । চূড়ান্ত: - 
সাফল্য অর্জন' করলে কোচবিহারে ' ক 


সিগারেট কারখানা খোলা হবে । 
আরও অনেক গঠনমূলক কাজ বাম- 
ফ্রণ্ট সরকার এই জেলায় করছেন যা 
কৃষিদদীবী মানুষের উন্নতির লক্ষ্যে 
নির্দেশিত। 

জেলায় শতকর] «জন খেত- 
মজুর । দি পি আই (এম) এবং 
ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্ধীদের ' মধ্যে 
অমংখ্য খেতমজুত্র আছেন, বিশেষ 


" করে সি পি আই (এম)-এর । আঁদি- 


বাসীরাও প্রার্থী হয়েছেন । যেমন 
পাতলাখাওয়ায় সি পি আই (এম) 


প্রাসী সুকুমার গুরাও আছেন ।' 


পানিশাল। এবং দেওয়ানহাট অঞ্চলে 
ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রাথ আছেন 
রামরাম পিংও রবিরাম সিং. পি 
পি আই (এম)-এর প্রার্থী তালিকায় 
মহিলাও আছেন। খাগভাবাড়ী 
' ভট্টাচাৰ্য, 
পাটছোড়া অঞ্চলে শ্রীমতী তারিগ্ীবালা 
শর্মা, গুড়িহাটি ২ ব্লকে শ্রীমতী প্রভা১ 
রাণী চক্রবর্তী, চিলকীরহাট অঞ্চলে 
জীমতী জলেশ্বরী বর্মণ এবং বড়। 
বাংরস অঞ্চলে শ্রীমতী ময়নামতী রায় 
ফরোয়ার্ড রকেরও ১ জন মহিলা, 
প্রাথ আছেন । নাম জানা যায়নি | 


(& এগারো ॥ 


বসা। তিন চারটি অঞ্চলে সত্য ' 
নারায়ণপন্থী নকশালরাও আছে, 
তারাও কংগ্রেসের দোদর । ' কোঁচ- 
বিহারের এ বি এন শ্রীল কলেজে এবং 
কোচবিহার কলেজে এম এক্‌ আই- 


ছাত্র ব্লক যৌধভাবে ছাত্র সংসদ দখল 


করেছে এবং ছুই কলেজেই এস এফ 
আই 'নিরন্ধুণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন 
করেছে । ইউনিভাসিটি বি টি ও ই- 
নিং কলেজে এম এফ আই এককভাবে, 
নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। 


+ অর্থাৎ বামফ্রণ্টেরই জয়জয়কার ৷ 


গ্রামাঞ্চলেও তাই । দবীনহাটা এবং 
মেখলিগঞ্জ অক্লে ফরোয়ার্ড বকের 
সংগঠন ভাল । সাধারণভাবে জেলায় 
সি পি আই (এম) অত্যস্ত সংগঠিত ৷ 
ঘেমন পশারিহাটে ফরোয়ার্ড বকের 
বে সীট থাকলেও সবল হিসেবে দি 
পি আই (এম)-এর পোষ্টার এবং 
দেয়াল লিখনই বেশী দেখ! গেল । 
ধুষারিতেও সি পি আই (এম) 
প্রধান শক্তি) ফরোয়ার্ড, RE 
সংগঠনও ভাল, তবে. গোট। জেলায় 
এক রকম নয়। কংগ্রেস অফিদে 
গেছি কিন্ত কারও সাক্ষাৎ পাওয়া 
ধায় নি! এক কথায় বল! যায়, 
কোচবিহারে বামক্রন্টের অয় সর্ধোদয় 
সূর্যাস্তের মতোই সত্য । 


মতামত ] 


(৯ম পৃষ্ঠার পর ) 
করার জন্ত আমাদের প্রাক্তন সভা- 


পতি শ্রীমূরেশচঙ্গ পাঙুলীকে ২দশে 
ডিসেম্বর ১৯৭৭-এর এক লাধারন* 
সভায় বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে । 
এই সদস্তরাই আমাদের ইউনিয়নের 
সহঃ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের 
উপর সম্পূর্ণ আস্থা! রেখে সংগ্রাম 
চালিয়ে ঘাচ্ছে। কতিপন্থ সংগ্রাম 
বিমুখ ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি আমাদের 
এই সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য 
চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। মি, আই, 
টি. ইউ অনুমোদিত একটি সংগ্রামী 
সংস্থা হিসাবে মিছিল, মিটিং, 


"পোষ্টারিং ইত্যাদির মাধ্যমে নামঃ) 


এখনও সংগ্রাম চালিয়ে বাচ্ছি। 
১ অজলচন্দ্র দলুই 
এলকালয়েড রিমা লি: 
ওয়ার্কার্ন ইউনিয়নের পঙ্গে 
প্রফুল্ল সেন 
-(>ম পৃষ্ঠার পর) 
প্ররোচনাতেই রাজ্য জনতার' বেশ 
কয়েকজন বেশ কিছু অভিযোগ লিখে 
বাজপেয়ীর কাছে স্মারকলিপি পেশ 
করেন। 'ক্রমশ প্রফুল্ল নেন বিরোধ" 
লবী জনতা পার্টিতে শক্তিশালী হতে 
থাকে। বাজপেক্সী গিয়ে রিপোট 


করেন দিল্লীতে । এরপরই হেগড়েব 
নির্দেশ আনে পঞ্চায়েত নির্বাচনে 


ফলিমারী এবং পাটছড়া সহ কয়েকটি প্রতীক নিয়ে জড়াই করবার ব্যাপারে ৷ 


অঞ্চলে এস ইউ প্রি প্রা দিয়েছে - 
এবং কংগ্রেসের সঙ্গেই তাঁদের ওঠ1-. 


এই ব্যাপারেও দ্বিলীতে কলক্কাঠি 
নাড়তে থাকেন বিজয় নাহার । 


* 9, WB/CE32 


রামপুরহাট কলেজের নির্বাচন 
নিয়ে ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে 
এস এফ" হাইয়ের অভিযোগ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


২৩শে এপ্রিল রামপুরহাট কলেজের 
ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচন হয়ে গেল 
* এবং আপাত দৃষ্টিতে ছাত্র পরিষদ 


বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ীও হলো ।. 


এস, এফ, আই পরাজিত । যে কেনি 
গপতাস্ত্রিক নির্বাচনে একদল হারবে 
এবং একদল জিতবে | কিন্তু, নির্বা- 
চনের নামে যদ্ধি একজন ছাত্র 
শিক্ষার্থীর বাতাবরণে পাশব শক্তির 
স্পর্মিত প্রতাপ দেখিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট 
একাংশ শিক্ষকের প্রচ্ছন্ন লালনে 
যথেচ্ছ আচরণের আকাশম্পশী দণ্ডে 
পদদলিত করে গণতাহিক নির্বাচনের 
নৃনতম শ্তটিও তবে তা কি আদে? 
নির্বাচন বলে বিবেচিত হতে পারে 
একটি কলেজের ক্ষেত্রে? নির্বাচনী 
ফল ঘোষণার পর _এস, এফ,, আই 
যুখন শিক্ষা সংক্রান্ত দাবীর শ্লোগান 
দিতে দিতে একটি মিছিল নিয়ে 
কলেজের বাইরে আসে তখন ছাত্র 
পরিষদের একটি দল তাদের ওপর 
আক্রমণ চালাতে উদ্যত হল কলেজে 
উপস্থিত পুলিশ তাদের বাধা দেয়। 
খবরে প্রকাশ যে, উক্ত আক্রমণ- 
কারীদের মধ্যে ছাত্র পরিষদ কর্মী 
বলে হণিত কলেজের প্রাক্তন ছাত্রও 
ছিল। রামপুরহাটের বিধানসভা 
প্রতিনিধি ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা 
ভীণশাঙ্কশেখ্র মণ্ডলও আমাকে এই 
আক্রমণের কথা বলেছেন। এই 
নিবাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্র পরিষদ 
প্রথম থেকেই আন্ত্রাসর আশ্রয় 
নিয়েছে । ১৯-৪-৭৮ তারিখে মনো 
নয়ন পত্র জম] দেবার সময় গুরুপদ 


ভ্বান এবং মতিউর রহমান নামক এস, 


এফ, আই"র দুঙ্জন নৈতৃস্থানীয় কর্ম 
ছাত্র পরিষদের হাতে নিগৃহীত ও 


আহত হন। ছাত্র পরিষদ কমীদের 
মারমুখি মনোভাবের ফলে নিরীহ 
ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই ভীত এবং 
সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন যার ফলে এস, এফ, 
আই সমর্থকেরা অনেকেই ভোট 
দিতেও আসেন নি। 

এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে 
সব তথ্য আমাদের হাতে এসেছে 
তা খুবই চাঞ্চল্যকর। বিগত কয়েক 
বছর ধরেই ছাত্র পরিষ্ কলেজ ইউ- 
নিয়নে আধিপত্য করছে এবং বিগত 
কয়েক বৃছরে মেয়েদের টেবিল টেনিস 
সরপ্তাম, ফ্যান, আলমারী এবং রেডিও 
ইত্যাদি অনেক কিছুই কলেজ থেকে, 
উধাও হয়ে গেছে । এস, এফ, আই 
“চ্যালেঞ্র করে বলেছে যে ছাত্র 
পরিষদের কোন কমা কবে কার 
কাছে কত টাকায় রেডিও সেটটি 
বিক্রী করেছে সেই তথ্য বারবার 
জানানো সত্বেও কলেজ কর্তৃপক্ষ কোন 
ব্যবস্থা নেন নি। গত কয়েক বছরে 
ছাত্র পরিষদ বর্তৃক ৪৫ হাজার টাক! 
তছব্ূপের অভিযোগও এস, এফ, আই 
বারবার করেছে । জানা গেছে, 
কলেজের অডিট রিপোর্টেও এই টাকা 
সম্পর্কে মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে । 

এই কলেজে বর্তমানে কোন 
অধ্যক্ষ নেই। অধ্যক্ষ সুধীর বসুর 
মৃত্যুর পর বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক 
যোগেন বিশ্বাস সিনিয়রিটি- না থাকা 
সত্বেও ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসেবে 
কাজ চালাচ্ছিলেন। পরবর্তীকালে 
ভি, পি, আই রসায়ণ বিভাগের 
প্রধান ডাঃ বিমল মিত্রের হাতে 
দ্বায়িত্ব বুঝিয়ে দেবার ক্রন্ত অধ্যাপক 
বিশ্বাসকে চিঠি দেন কিন্ত তিনি এই 
নিদেশি,অমান্য করে ভূতত বিভাগের 





৮৬ বছরের এতিষবহী চিরনবীন 





 দুর_€শান্ত ভট্ট চার্য (বড়) 


ষগরবে ঝুমুর চলছে চলবে - 


2 Phone : 24-4232 


অধ্যাপক মুক্তি পালের হাতে দায়িত্ব 


বুঝিয়ে দিয়ে হাইকোর্টে ভি, পি, 
আইর আদেশ স্টে অর্ডার প্রার্থনা 
করে আবেদন পেশ করেন এবং 
নির্দি সময়ের অন্ত তিনি স্টে অর্ডার 
পেয়েও ঘান। এস, এফ, আই 
ফেব্রুয়ারী মাঁসে নির্বাচনের দ্বাবী 
জানিয়েছিলেন কিন্তু বিশ্বাস নান! 
টালবাহানা করে সে আবেদন 
প্রত্যাখ্যান করেন। শ্রীবিশ্বাস 
কংগ্রেসের আস্বাভাঙ্গন বলেই সাধা- 
রণের মধ্যে পরিচিত এবং এস, এফ, 


. আই ছাত্র ইউনিয়ন দখল করলে 


বিগত কয়েক বছরের অনেক 
কেলেঙ্কারী ফাস হয়ে যেতে পারে 
আশঙ্কা করেই শ্রীবিখাদ ছাত্র পরি- 
বদের রক্ষাকর্তা হিসেবে থা সময়ে 


' নির্বাচনের আদেশ দেননি বলে 


অনেকে অভিযোগ করেছেন। 
প্ীবিশ্বাদের অসৌজ্ব যূলক ব্যবহার 
সম্পর্কেও রামপুরহাটের এম, এল, এ, 
শ্রীশশাঙ্কশের্খর মণ্ডল ঘর্পণের প্রতি- 
নিধির কাছে স্ষু্ম কণে অভিযোগ 
জানিয়েছেন । শ্রীমণ্ডল জানান যে, 
অত্যন্ত গরীব অথচ মেধাবী একটি 
ছাত্রকে কিছু টাকা ছাড় ধিয়ে ভর্তি 
করে নেবার অত্যন্ত বিনীত অন্ছরোধ 
জানিয়ে তিনি শ্রবিশ্বাসকে একটি 
চিঠি দেন কিন্ত যোগেনবাবু অত্যস্ত 
ছুধিনীত ব্যবহার করে ছাত্রটিকে, 
তাড়িয়ে দেন। অথচ ছাত্র পরিষদের 
অনেকে তাঁর কাছে নানা স্থধোগ 
পেয়েছে এবং পাচ্ছে বলে -আমি 
অনেক অভিযোগ পেয়েছি। 

এ হেন শ্রীবিশ্বান তাই হাই- 
কোর্টের সাময়িক স্থিতাবস্থার আদেশ 
পেয়েই আকম্মিকভাবে নির্বাচনের 
আদেশ দেন এবং ছাত্র পরিষদ 
কর্মীরা তার চোখের সামনেই প্রকাশ্য 
গুণ্ডামীর মধ্য দিয়ে নির্বাচনকে 
প্রহদনে পরিণত করে। এমনও হতে 
পারতো যে, শাস্তিপূর্ণ নির্বাচন হলেও 
এম, এফ, আই হেরে যেত, কিন্তু সে 
ধরণের সিদ্ধান্তে আসার কোন যুক্তি- 
সঙ্গত হেতু নেই, কারণ, বীরভূম 
জেলার অন্যান্য কলেজের চিত্র তা 
বলে না! বোলপুর কলেজের সান্ধ্য 


বিভাগে এস, এফ, আই ২৬টি সীটের 


মধ্যে ২৪টি দখল করেছে। এই 
কলেজের দিবা বিভাগেও এস, এফ, ৷ 
আই শক্তিশালী | এখানে নির্বাচনের 
প্রাককালে নকশালবাদী ছাত্ররা 
(সত্যনারায়ণ পন্থী) ২২টি আসনের 
৩টি আসনে নির্বাচন বন্ধ রাখার জন্য 
কোর্টের ইনজাংশন আনেন। ছাত্র 
পরিষদ এদের সঙ্গে জোটবন্ধ হয়| 
এস, এফ, আই বাকী ১৯টি আসনে 
নির্বাচন দাবী করেছিল কিন্ত 
কলেজের অধ্যক্ষ সে দাবী নাকচ 
করেন। 


সম্পাদক হীরেন কস 


° PRICE 60 Pai 


নীরা পররা্র মন্ত্রীর রাশিয়া কিউবা সহ 


ইয়ান স্মিথকে 


তীব্র আক্রমণ 


- (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


, পাকিস্বান, তুর্কীস্থান ও ইরাণ 
»-সেন্টোর এক্তিয়ারভুক্ত এই ভিন 


সদন্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লম- 


সার সমাধান ও অগ্রগতির জন্ 
আফ্রিকায় এক শীর্ষ বৈঠকে. মিলিত 
হয়। সেপ্টো হল মধ্যপ্রাচ্যের উত্তর 
উপকূলবর্তী দেশগুলির সামরিক 
জোট ৷ শীর্ষ বৈঠকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচ্য বিষয়বস্ত ছিল আফ্রিকা ও 
মধ্যগ্রাচের সমস্তার্র সমাধান । 
মাকিণ পররাষ্ট সচিব সাইরাস ভ্যান্স 
ও বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব ডঃ ডেভিড 
ওয়েন এই বৈঠকে বিশেষ অতিথি 
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৷ সেপ্টোর 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইরাণের পররাষ্ট্র 
মন্ত্রী খালিটবারি বলেন, *ইসরায়ে- 
লের কার্যকলাপ যেমন মধ্যপ্রাচ্যে, 


রাশিয়া কিউবা ও ইয়ান স্মিথের কর্ম- 


কাণ্ড তেমনি আফ্রিকান জাতিগুলগির 
শাস্তি ও নিরাপত্তা বিস্মিত করছে.। 
যুদ্ধ ও সংঘর্ষের হুমকি প্রমাণ করে যে 
বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপে এ অঞ্চলের 
সুখ ও শাস্তি অবিলম্বে বিপদগ্রন্ত 
হতে চলেছে ।” ইরাপের ইস্পাত-দৃঢ় 


পিদ্ধাস্তের ওপরে আরো জোর দিয়ে 


তিনি বলেন, “উপকূলবতী দেশগুলি 
গ্রতিবেশীমৃলভ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভারত 
মহাসাগরের শাস্তি রক্ষা করাকে যদি 
প্রধান কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ না 
করে, তাহলে নিরাপত্তার ওপরে 
ভীতি প্রদর্শন বিভিন্ন কায়দায় থেকে 


ধাবে।” প্রয়োজন বোধে যে কোন 
পদ্ধতিতে, যে কোন ধরণের 
হামলার ম্লোকাবিলা করার 
কথ! ভিনি সোচ্চানে 


ঘোষণা করেন ।, এবং একথাও বলেন 
যে, যতদিন পর্যন্ত না বিশ্বশাপ্ডির 
পক্ষে অপরিহার্য ব/বস্ব। হিসেবে সমগ্র 
মানব জা'তকে নিরস্ কর! যাচ্ছে, 
ততদিন পৰ্যন্ত তিনি' সে সামরিক 
জোটের অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষে। 


এদিকে রাষ্্রসজ্বের মহাসচিব 


কুরুট ভালডহাইমের অন্থরোধে ইরাণ 
দক্ষিণ লেবাননে পুনরায় শান্তিরক্ষা 
ৰাহিনী পাঠাতে একটাই শর্তে রাজী 
হয়েছে যে, ইসরায়েলকে লেবাননে 
ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্তান্ত স্থানে অবিলম্বে 
যুদ্ধ প্রত্যাহারের প্রকাশ্য ঘোষণ৷ 
করতে হবে। হন্যথায় দক্ষিণ 
লেবাননে ইসরায়েলের অনুপ্রবেশ 
নিয়ে ১৯শে মার্চের নিরাপত্তা কাউ- 
ম্নিলের সভায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হয়েছিল, তার ৪২৫ নম্বর ধার! 
প্রয়োগ করার জন্য ইরাণ ইউনিক 


(ইউনাইটেড নেশনস ইন্টা 
ফোর্স) বাহিনীর অতিরিক্ত বাছি 
দিয়ে সাহায্য করবে। 
মাকিন সচিব ভান্স আফ্রিক 

- চলতি সমস্তাকে আন্তর্জাতিক ক্ষে 
এক জটিল ব্যাপার আখা! দি 
বলেন, “বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ ছাড় 
তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্ত 
. সমাধান করতে পারবেন, আইি 
দের এই মৌলিক সতোর সু 
রাশিয়া ও কিউবা কিছুতেই 
চাইছে না। এবং অকারণ অন্তে 
ঘরোধা ব্যাপারে নাক - গলাচ্ছে 
বৃটিশ বিদেশ লচিং বলেন, “বিশ্বশাি 
রক্ষার ব্যাপংরে বিগত বছরগুলোতে 
ইরাণ এক দায়িত্বশীর্ল ও সহনতৃততি 
শীল ভূমিকা অবলম্বন করেছে 
ইরাপের বিদেশ মন্ত্রীকে তিনি বলেন 
“পারশ্ত উপসাগরীয় দেশগুলির মধে 
সুসম্পর্ক বঙ্গায় রাখার ব্যাপারে 
আপনাদের ভূমিকা, সত্যিই 
প্রশংসনীয় । এবং এই- উপকূলবত 
দেশগুলির সঙ্গে ইংলাঢ.র এব 
স্থদীর্ঘ ও এতিহাসিক সম্পর্ক অ'ছে 8 
দক্ষিণ লেবাননে ইর'ণের শাস্তিরক্ষা 
বাহিনীর ভূমিকাকেও তিনি ভি 
নন্দন জানান। 


ইত্রতর পদে নত 
(১ম পৃগার পর)" 
সবাই বন্তৃতা1 করলেও সুরত মুখার্সা 
সেখানে যান নি।৪ রাজ কঠিটিতে 
সাধারণ সম্পাদনের পদপ্রাপ্তিতে 
বাধা স্বষ্টি হওয়াতে স্থরত মৃখার্জ 
"দিল্লী ধান এবং সেখানে তিনি সপ্তয় 
গান্ধীকে ধরেন। সম্প্রতি একটি 
ই'রেজী কাগজে বেরিয়েছে সঞ্জয় 
গান্ধী গোটা ভারতবর্ষে তার বন্ধুদের 
তালিকা পেশ করতে গিয়ে বলেছেন 
ষে পশ্চিম বাংলায় আমার বন্ধু সথত্র্তি 
মুখাজী। সল্লয় গ'ন্ধী বন্ধু চিনতে 
ভুল করেন নি। স্থব্রত মুখাজাঁই তার 
উপযুক্ত বন্ধু বটে। সঞ্চয় গান্ধীর 
গ্রেফতার নিয়ে যখন সার] ভারতে 
কেউ কোথাও প্রতিবাদ, করছে না 
তখন পশ্চিম বাংলায় একমাত্র স্বত্রত 
আর বরকডই এর প্রতিবাদ করেছেন । 
সত্ৰত মুখাঞ্জ যখন দেখলেন যে 
তিনি এই রাজ্যের ইন্দির] কংগ্রেসে 
একেবারে কোণঠাসা তখন উপায়” 
না দেখে একেবারে খোদ সদর দপ্তর 
সঞ্জয় গান্ধীর. কাছে হানা দিলেন 
এবং তার নির্দেশ নিয়েই তিনি 
একরকম জোর করে রাজ্য কমিটির 


সাধারণ সম্পাদক হলেন। 
নারহারাাাররারারারারারারারররররেরররারারারররারররারারারা -- 


সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩১, আচার্য প্রচ রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা-১৬ থেকে প্রকাবিত। . 





% একবিংশ বর্ষ ॥ অষ্টাদশ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৬শে মে, '৭৮ ॥ ৬০ পয়সা 


রণ সিং প্রধানমন্ত্রী 
হবার জন্য তৈরী হচ্ছেন 


অপেক্ষাত তরুণ নেতারাও প্রস্তুত 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 





মোরারজী, চরণ সিং, জগজীবন 
রামের বিরোধের সুযোগে জনতার 
অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতাদের মধ্যে 
একটা মনোভাব দ্বানা বাঁধছে যে, 
তিন বৃদ্ধকে অবসর দিয়ে নিজেদের 
মধ্যে ক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারা কর! । 
(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রম্ত্রী চরণ সিং প্রধান 

মন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের বিরুদ্ধে 

নতুন কায়দায় আক্রমণ করার জন্য 

তৈরী হচ্ছেন ৷ এবার লক্ষ্য মোরারজী 

৯দেশাইকে প্রধানমন্ত্রীত্বের গদী থেকে 

সরিয়ে দেওয়া। 
জনতার 


| ইন্দিরা গান্ধীর কালে! টাকা 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গত্রি-মৃতির” অর্থাৎ 


চাঞ্চল্যকর । প্রতিবছর এই সংস্থার 
একাউন্টে লক্ষ লক্ষ টাকা জমা 
পড়েছে, অথচ দ্বাতার কোন নাম- 
ধাম নেই । মার্চ ১৯৭* থেকে ৩১ 
আগস্ট *৭৭ এই সময়ে মোট ৮২,৬৭, 
৪৭৬ টাকা জমা পড়েছে । এই 
বিপুল পরিমাণ টাকা কে দিল । 
বোঝাই যায় যে, 
বিভিন্ন দেশী-বিদ্বেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
থেকে যে মোট! অঙ্ক পুরস্কার পেত 
তারই একাংশ জমা পড়েছে 


নেহেরুদের হাতে গড়া উত্তর 
প্রদেশের ন্যাশানাল হেরান্ড' ও 
‘এাসোসিয়েটেড জার্দালম' পত্তিকা। 
সংস্থা এখন বাজারে বহু আলোচিত 
নাম। এই সংস্থার পাকা সম্পত্তির 
মুলা বর্তমানে ছু কোটি টাকা। এর 
বেশির ভাগ শেয়ারের অংশীদার 
নেহেরু পরিবারই । এই সংস্থার 
হিসেবে নিকেষ খতিয়ে দেখছেন 
প্রত্যক্ষ কর সম্পর্কীয় কেন্দ্রীয় পর্যদ । 
ইতিমধ্যেই যে তথ্য পাওয়া! গেছে তা 


i রি 5 


কংগ্রেস দল ' 


পঞ্চায়েত নির্বাচনে হামলাবাজী করলে 


কাউকে রেহাই দেওয়া 
হবেনা মুখ্যঘন্ত্রী জ্যোতি বঙ্গ 


সাধন গুহ 


আমরা চাই ক্ষমতার বিবেন্দী- 


করণ। রাজোর হাতে অধিক 


ক্ষমতার দাবী নিয়ে আমর! লড়ছি। 
বর্তমানে আমাদের হাতে ক্ষমতা খুবই 
সীমাবদ্ধ, মূল ক্ষমত! কেন্দ্রের হাতে । 


কিন্ত 
ক্ষমতারও বিঝেন্দরীকরণ করতে চাই 
নির্বাচিত পঞ্চায়েত 
হাতে অধিক ক্ষমতা অর্পন করে । এই 


আমাদের হাতে সীমাবদ্ধ 
কমিটিগুলোর 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





মেদিনীপুর জেলার বেনাডিহি গ্রামে সি পি আই-এর আক্রমণে 
আহত এবং হাসপাতালে শঙ্যাশায়ী জমেত খা ও আমিন খা। 


‘ন্যাশানাল হেরান্ডের’ আযকাউন্টে । 
তাহলেই ইন্দির! পরিযার এই কালে! 
টাকার স্বাদ পাবেন। এর জন্যই 
তে। ইন্দিরা গান্ধী কালে টাক! 
সম্পৰ্কিত ওয়াঞ্চ কমিশনের রিপোট 
চেপে যান। 

ন্তাশানাল হেরাল্ড' সম্পর্কিত এই 
খবর গত ২*শে মে সংসদ সান্তা 
প্রীজ্যোতির্ময় বন্দু এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে জানান । পরের দিন 
‘আনন্দবাজার’ প্রথম পাতায় উপর 
দিকে লিচু বাগানে লিচু সংগ্রহের 
একটা ছবি ও নীচের দিকে নটর 

(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


ইন্দিৱ৷ পরিবারের কোম্পানী (শঃ যা 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ভ্রীজ্যোতিৰ্ণয় বন্থুর এক প্রশ্নোত্তরে 
গত ১৪ই জুন সংসদে বেন্দীয় আইন 
ও কোম্পানী দফতরের মন্ত্রী জানান 
যে, ইন্দিরা পরিবারের শেয়ার আছে 
ইউনিয়ন কার্বাইডের মত বহুজাতিক 
কর্পোরেশনে, দেশী একচেটিয়। পু'জির 
প্রতিষ্ঠান টাটা আয়রন ষ্টাল 
ইত্যাদিতে । 

শ্রীমতী ইন্দির' গান্ধীর নামে টাটা 
আয়রন, বাজাজ ইলেকট্রিক্যালস, 
টাট। হাইড্রো-ইলেকট্রিক সাপ্লাই, 












মেদ্দিনীপুর জেলার বেনাডিহি « গ্রামে 
সি পি আই দলের সশস্ত্রবাহি 
আক্রমণে আহত দামজান বিবি 0 


প্রফুল্ল সেনের 
জনহীন জনসভা 


( দপণের প্রতিনিধি) 


১৯শে মে মেদিনীপুর 
কেশিয়ারী এবং নয়া গ্রামের দুইটি 


জনসভায় ভাষণ দিলেন পশ্চিমবঙ্গে! 
প্রাক্তন মুখামন্ত্রী ও সংসদ সস্তা 
্প্রফুলচন্্র সেন মহাশয়। প্রবীণ 


(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


ফিলিপস ইণ্ডিয়া ও ওয়েষ্টার্ণ ইপ্তি 
ট্যানারিজে মোট ১২৬৫টি ইকুই 
শেখর আছে। 

‘যুবন্তর্ধ' শ্রীসঞ্জয় ,গান্ধীর না! 
ইউনিয়ন কার্বাইড, ফিলিপম, রাজ 
ইলেকট্রক্যালস, টাটা হাই 
ইলেকট্রিক্যাল, মারুতি মহ ঘে 
১১টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে মোট ১৮,৪৩৪ 
শেয়ার আছে ।, 

এ ছাড়া প্রীরাঙ্গীব ও সোনি! 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 
























































(পা) 


জন্তেই দীর্ঘ ১৮ বছর পর এবারের 
পঞ্চায়েত নির্বাচন সমধিক গুরুত্বপূর্ণ । 
আমর চাই গ্রামীণ আর্থ সামাজিক 
জীবনের উন্নতি ঘটাতে এবং গ্রামের 
মেহনতী মাঙ্্যকে মর্যাদার আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করতে । নির্বাচন শাস্তিপূর্ণ 
করার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর এবং 
যদি কেউ শাস্তি বিশ্বিত করে আসন্ন 
নির্বাচনকে বানচাল করতে চায় তবে 
সেই শাস্তি বিত্কাব্রী অশুভ শক্তিকে 
শায়েস্তা করার মত শক্তি আমাদের 
আছে। 

গত ২১শে এপ্রিল মেদিনীপুর 
জেলায় একটানা ৪টি বিশাল জন- 
সমাবেশে ভাষণ প্রনন্দে উপরোক্ত 
কঠোর হুশিয়ারী বাণী উচ্চারণ 
করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখামন্ত্রী ও সি, 
পি, আই (এম)-এর পলিটবুরোর 
মদন্ত শ্ীজে]াতি বস্থ । এদিন পাশকুড়া 
কলেজ ময়দান, চৈতন্তপুর মোড় 
ংলগ্ন মাঠ, মহিষাদল ময়দান এবং 
তমলুক রাজ গ্রাউণ্ডে সি, পি, আই 
(এম) আয়োজিত জনসমাবেশে বক্তৃতা 
করেন শ্রীবন্থ। পাশকুড়ার জনসভা 
অনুষ্ঠিত হয় বেলা ২টায়। প্রচণ্ড 
যোদ্দ,র এবং গ্রীষ্মের দাবদাহ উপেক্ষা 
করে কয়েক হাজার মানুষ মিছিল 
সহকারে এই সভায় যোগদান করেন। 
চৈতন্তপুর, মহিযাদল এবং তমলুকের 
জনসতাগুলো ছিল উত্তাল জনসমৃদ্র । 
পাশকুড়া থেকে চৈন্তপুর পর্যন্ত প্রায় 





বাটায় ধর্মঘট প্রসঙ্গে 


[টা কোম্পানীতে শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘটের প্রায় তিন মাস হতে 
, কিন্তু এখনো মীমাংসার কোন সুত্র বার কর! যায়নি । বৃহৎ সংবাদ- 
এই ধর্মঘটের খবর সম্পূর্ণ ব্যাক আউট করছে। 
পন ছেপে মিথ্যা প্রচারে সাহাষ্য করছে, অথচ শ্রমিক-কর্মচারীদের 
বক্তব্যই ছাপা হচ্ছে না, কারণ তাদের মোটা টাকা খরচ করে বিজ্ঞ'- 
বার সাধ্য নেই। এইনব সংবাদপত্রের মালিক ও মোটা বেতনের 
রীরা আবার “সংবাদপত্রের স্বাধীনতা” “গণতন্ত্র ইতাদি বড় বড 





































তারা মালিকদের 


[টায় ধর্মঘট কেন? বোনাস বৃদ্ধি ও বেতন কাঠামো পুনধিন্তাসের 
মানতে কোম্পানী রাজি নয়। অর্থাভাব কিংবা কোম্পানীর অবস্থা 
বলে কি কর্তৃপক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি মেনে নিতে পারছে না? 
টেই তা নয়। ২৯৭৪ মালে এই বিদেশী কোম্পানীর টার্নওডার 
ছিল ৬৮১৪ কোটি টাকা, সেখানে ১৯৭৬ লালে সেটা হয়েছে 
ঃ কোটি টাকা । 
| প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই বছরের মুনাফ'! যথাক্রমে ১'২০ কোটি টাকা 
২:৩২ কোটি টাকা । 
[র এক ক্ষুদ্র অংশ ব্যয় হবে। 

নযান্ত শিল্পসংস্থার মত এই বিদেশী কোম্পানীও কিন্ত কিছু বিশেষ 
টীকে মোটা টাকা দেয়। সি পি আই এয সদস্য প্ীজ্যোতির্যয় 
প্রতি লোকসভায় এই তথ্য উপস্থিত করছেন। এই তথ্য থেকে 
য় যে, বাটার ম্যানেজিং 
১৯৬ টাকা। 


আর লাভ হয়েছে ১৯৭৫ সালের থেকে ১৯৭৬ 


শ্রমিক-কর্ষচারীদের দাবি মানতে গেলে এই 


ডাইরেক্টর বর্তমানে বাষিক পান 
১৯৭৪ লালে ইনি পেতেন এর অর্ধেক, অর্থাৎ 
লক্ষ টাকা। আরও কিছু স্থবিধাভোগী অফিসার কত টাকা পান 
একটি ভালিক! দিয়েছেন শ্রীবন্থ। এতে দেখা যাচ্ছে ইত্ডাষ্িাল 
ন্স অফিসার ১৯৭৪ সালে পেতেন ১,০১,৪৫২ টাকা! এবং ১১৭৬ সালে 
১৫৫ টাক! ; ফ্যাক্টপী ম্যানেজার ১৯৭৪ সালে ৭৭১,৩২১ টাকা এবং 
মালে ১১৬,২৭৫ টাকা) কমাণ্িয়াল ম্যানেজার ১৯৭৪ সালে ৯৭, 
[কা এবং ১৯৭৬ মালে ১২২,৯৫৩ টাকা ; ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
সালে ১,৪২,৪৪৫ টাকা; ফ্যাক্টরী ম্যানেজার ১৯৭৪ সালে ১,৯৩,২৬৪ 
বং ১৯৭৬ সালে ২,৮০,৮৩৪ টাকা । এই ভদ্রলোক বিদেশী এবং 
I ভার ভারতীয় কাউন্টারপার্ট একই কাজের জন্য তার অর্ধেকের ও 
কাপান। প্রোডাকশান, রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার ১৯৭৫ 
পেতেন ১,৩০,০০০ টাকা এবং ১৯৭৬ সালে ২,২৬,৬৭৩ টাকা । অর্থাৎ 


রাস্তার দু'পাশে সমবেত নরনারী 
বিভিন্ন জায়গায় মুখ্যমন্ত্রীকে সন্ব্ধন' 
জানান। সি, পি, আই (এম)-এর 
মেদিনীপুর জেল! কমিটির সম্পাদক 
প্রীঙ্গকুমার সেনগুপ্ত শ্ীবহ্র সঙ্গে 
ছিলেন । স্থকুমারবাবুবও এইদব জন 
সমাবেশে ভাষণ দেন এবং বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে তিনি মেদিনীপুর জেলার 
বিভিন্ন স্থানে সি, পি, আই, সতা- 
নারায়ণপন্থী নকশাল, কংগ্রেস এবং 
অন্ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কর্তৃক 
সি, পি, আই (এম) কর্মীদের ওপর 
আক্রমণের উল্লেখ করেন এবং তার 
বক্তৃতায় উল্লিখিত তথ্যের রেশ ধরেই 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবস্থ বলেন যে, নির্বাচনে 
হামলাবাজী করলে কাউকে রেহাই 
দেওয়া হবে না। 

সাম্প্রদায়িক প্রচারের উল্লেখ- 
করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের” কোন 
কোন রাজ্যে নানা ধরণের দাক্গা- 
হাঙ্গামা হলেও পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্র- 
দায়িক কিংবা জাতি ভেদের কোন 
অশাস্তি নেই ।- শ্রীবন্থ দুঢ়কঠে বলেন 
যে, এই রাজ্যে কোন সাম্প্রদায়িক 
অশাস্তি কিংবা নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা 
করলে তা দমন করার শক্তি সর 


র এর পাওন। বৃদ্ধি এক লক্ষ টাক1। বাটা কোম্পানীতে এ রকম 
নের সংখ্য! প্রায় ১৫৭। 

স্ব সাধারণ শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন বাড়াতে গেলেই কোম্পানীর 
হাত। তাই ধর্মঘটের এতদিন পরেও কর্তৃপক্ষ অনময়ীয় মনোভাব 
সেআছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত অবিলম্বে এই কোম্পানীকে 
কারখানা খুলতে বাধ্য করা। | 

একচেটিয়া কোম্পানী ছুয়াচুরিতেও সিদ্ধহস্ত । প্রজ্যোতি্যয় বস্তু 
এরা “কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুকরের ব্যাপারে গভমেন্টকে ঠকাতে গিয়ে 
বার ধরা পড়েছে এবং পাবলিক আ্যাকাউণ্টস কমিটির রিপোর্টে 
অর্থনৈতিক অপরাধের চাঞ্চল্যকর তথ্য আছে। 






এই কোম্পানী 
৩৮১১৫১৯৪০ টাকা এক্সপোর্ট সাবসিভি,১৪,৩৩,৩৭২ টাকা ডিউটি 


এবং ৩৪,১১,২৯ টাকা এক্সাইজ রিবেট পেয়েছে । অতীতে এর। 





মকারছুপি করতে গিয়ে ধর! পড়েছিল । 


৫* মাইল রাস্তা অতিক্রম করার সময় 


কারের আছে কারণ বামপন্থী সর- 
কারের মূল বল পুলিশ নয়, জনগণ । 
তিনি আরও বলেন, অনেক.রক্ত ঢেলে 
অনেক ত্যাগ স্বীকার করে সীমিত 
হলেও ষে গণতান্ত্রিক অধিকার আমর! 
ফিরে পেয়েছি তাকে চোখের মণির 
মতই রক্ষা করতে হবে। 

মখ্যমন্ত্রী শ্রীবন্থ বলেন ঘে, নির্বা- 
চিত এই পঞ্চায়েতের মাধামেই 


গ্রায়োময়নের ছেট ছোট পরি- 
কল্পনা কারধকর করার জন্য পঞ্চা- 


য়েতের হাতে অধিক ক্ষমতা দানের 


দিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং ' 


কিতাবে তা কর! হবে সেটা বিবে- 
চনা করা হচ্ছে। শ্রীবন্গ বলেন যে 
তার] ক্ষমতায় এসে স্বল্প সময়ের 
মধ্যে প্রচণ্ড অর্থাতাব সত্বেও গ্রামের 
খেতমঙ্তুর এবং গরীব রুষিজীবী মান্ধু- 
ষের জন্য কিছু কিছু কল্যাণকর কাজ 
করার চেষ্টা করেছেন যদিও তা 
যথেষ্ট নয় এবং বামফ্রন্ট সরকার এতে 
আম্মতৃপ্ধি অঙ্গুভব করছেনা । মুখ্য- 
মন্ত্রী পঞ্চায়েতে প্রতিনিধি নির্বাচনের 
গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ইতি- 
পূর্বে ছুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির! পঞ্চা- 
য়েত দখল করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি 
করেছে এবং কংগ্রেস সরকারও সেই 
দু্নীতিকেই মদত দিয়েছে । তিনি 
বলেন, এবার পঞ্চায়েতের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিরাই স্থায়ত্ত শাসনের পুর্ণ 
অধিকার পাবেন এবং গ্রামোঙ্নয়নের 
জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা হাকিম 
কিংবা বিডি ও'র মুখাপেক্ষী হয়ে 
তাদের থাকতে হবেনা । তারাই 
পরিকল্পনা রচনা করবেন এবং রাজ্য 
সরকার অর্থ ও কারিগরী সাহাধ্য 
দিয়ে তাদের সহায়তা করবেন। 
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রামীণ কায়েমী 
্বার্থবাজর! তাই মরিয়া হয়ে উঠেছে 
এই নির্বাচন বানচাল করার জন্য 
এবং কংগ্রেস, দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট, 
নকশাল সহ অন্তান্তরাও এই প্রত্তি- 
ক্রিয়ার চক্রের সঙ্গে জোট বেধেছে । 
শ্রবস্থ বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের 
কাজের সমালোচনার গণতান্ত্রিক 
অধিকার প্রত্যেকেরই আছে কিন্ত 
গুণ্ডামীর আশ্রয় যদি কেউ গ্রহণ 
করেন তবে কঠোর হস্তে তা দমন 
করা হবে। 


সি, পি, আই (এম) কর্মী আক্রান্ত . 


গত ১৯শে যে রাত প্রায় নাড়ে. 
নটার সময় সি, পি, আই দলের 
সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণে মেদিনীপুর 
সদর খানার ৮নং অঞ্চলের বেল1ডিহি 
গ্রামের ২জন মহিলা সহ ৭জন 
মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থক 


গুরুতর রূপে আহন হন এবং তাঁদের 


৩ জন হাসপাতালে আছেন। ঘট- 
নার বিবরণে প্রকাশ যে, এ তারিখে 


এ গ্রামে সি, পি, আই (এষ) এর 


একটি ঈনসভা থেকে উক্ত দলের কর্মী 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৬শে মে, ১৯৭৮ 
আলি হোসেনের বাবা বাড়ী ফেরার 


পথে সি, পি, আই দলের সশস্ত্র 


বাহিনী ছোরা, লোহার রড এবং 
লাঠি নিয়ে তাকে আক্রমণ করে 
গুরুতররূপে আহত করার পর আলি 
হোসেনের বাড়ী আক্রমণ করে তার 
মা ভাই এবং বোনকেও আহত করে । 
আলি হোলেনের মা দমিজান বিবির 
মাথায় ছুরির আঘাত করা হয়। এই 
দিন এলাইগঞ্জের নাম করা জোতদার 
ও কংগ্রেমী পাতা সোরাব কাজীর 
বাড়ীতে বোমা তৈরীর সময় এক 
বিস্ফোরণ ঘটে । উল্লেখ করা যেতে 


পারে যে, সোরাব কাজীর বাড়ীতে, 


বর্তমানে সত্যনারায়ণপন্থী নক- 
শালদের ঘন ঘন যাতায়াত ও মিটিং 


হচ্ছে। নকশালপন্থীদদের তীরে 
ইতিপূর্বে দি, পি, আই (এম) এর 
সাকরাইল লোকাল কমিটির 
সম্পাদক ৪ গুরুতরকূপে আহত 
হয়েছেন । ঝাড়গ্রামের একজন সি, 
পি, আই (এম) কমীীকেও বর্শা ইত্যাদি 
নিয়ে "আক্রমণ করা হয়েছিল। 
বেনাভিহি গ্রামে আহত ৭ জনের 
নাম দমিজান বিবি, বাসের! খাতুন, 
আইঙদ্দিন খা, জমেত থা, আলি 
হোষেন, আমিন খা এবং মুর খা । 
বেনাভিহি গ্রামে এই নৃশংস আক্রমণের 
তীব্র নিন্বাকরে শিবরাম বন্ধ (সি, 
পি, আই (এম), সুধাশুশেখর মুখো- 
পাধ্যায় (ফরোয়ার্ড রক) ও বিবেক 
বন্থ (আর, এস, পি) এক যৌথ 
বিবৃতিতে বলেছেন যে, পশ্চিম- 
বাংলার মানুষ অনেক সংগ্রামের 
ভেতর দিয়ে অন্ধকার দিনের অবসান 
ঘটিয়েছেন, অবসান ঘটিয়েছেন খুন 
ও সন্ত্রাসের রাজত্বের । কিন্ত কংগ্রেস 


ও সি, পি, আই আব্মুর সেই রাজত্ব 
ফিরিয়ে আনতে চাইছে । মেদিনী- 
পুর সদর থানার গণতাস্িক মানুষের 
কাছে তারা আবেদন জানিয়েছেন 
কংগ্রেস সি, পি, আই দলের এই 
সন্রাস হরির প্রচেষ্টাকে ধক্কার 
জানাতে ও সংগঠিত ভাবে এর প্রতি- 
রোধে এগিয়ে আসতে । বনাডহি 
গ্রামে যে নব হামলাকারীছের গ্রেপ্তর 
কর হয়েছে তাদের মুক্ত না দিলে 
গ্রামশুদ্ধ, আগুন লাগানো হবে বলে 
লি, পি, আই হুমকী দিয়েছে । 


কোম্পানী শেয়ার 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
গান্ধীর নামে ৪টি স্থানে ৪৪১৬টি 
শেয়ার আছে । 


এই সব কোটি কোটি টাকা 


“মুনাফা কামানো কোম্পানীগুলোয় 


ইন্দিরা পরিবারের মোট ২৪১১১৫টি 
শেয়ার আছে। 

এই সমস্ত কোম্পানীগুলো ওভার 
ড্রাফট ইত্যাদির মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্ক 
অফ ইণ্ডিয়া, এল, আই, পি, আই, 
ভি, বি, আই প্রভৃতির মত প্রতিষ্ঠান. 
থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা লোন বাবদ 
নিয়ে শোধ দেবার নাম করে না। 






যে, তিনি বহুজাতিক কর্পোরেশন ও 
দেশী একচেটিয়া - পুঁজির নি 


এরপরেও শ্রীমতী গান্ধী বলবেন : 























ক 


ধরপণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে জুন) ১৯৭৮ 


কয়েকদিন উৎকট গরমে কল- 


‘কাতা পুড়ছে। পথের পিচ গলতে 
শুরু করছে সকাল নটার সাইরেনের 


সুর শুনেই ৷ ইস্পাত নগরীর মত এই 
কলকাতাও হয়েছে একট তথ্য ফার- 
নেস। গাছের পাতা নড়ে কি নড়ে 
না, হঠাৎ বাতাস বয়ে আনে পোড়া 
কয়লা আর গলা পিচের গদ্ধ। 

গাছের পাতা নড়ে কি নড়ে না, 
কে জানে । কলকাতায় গাছের সংখ্যা 
অঙ্গুলিমেয় হয়ে এসেছে । এক এক 


/ অঞ্চল প্রায়, বৃক্ষহীন বললেই হয়। 


অথচ একদিন এ শহরের পথে পথে 
গাছ-গাছালি ছিল, ছিল জলভরা 
ট্যাক্ক-পুকৃর | মরা বিকেলের কল- 
কাতার, হাসপাতালে শোনা যেত 
যাযাবর পাখি পাখালির কলরব, 
শাখা থেকে শাখাস্তরে এক রাতের 
ঠাই নিয়ে ঠোট-ঠোঁকৃরি বচসা । সেই 
বৃক্ষময় শহরে আজ ঘাস নেই, গাছ 
নেই, সবুজ শামলিমার একান্ত 


.ছুতিক্ষ । মানুষের আবাসন পুনর্বা- 


সনের অন্ত শহর থেকে উদ্বাস্ত হয়ে 


». গেছে কত শত বনেদি বৃক্ষ । জলা 


কাতার আশপাশে । শহরের আলো 
বাতাদ আড়াল করে মাথা তুলেছে 
আকাশফ্কোড় অটালিকার অহঙ্কার । 
পর পর কয়েকটা তুমুল ঝড়ে কল- 
কাতাকে নির্ধিক্ষ করার প্রাকৃতিক 
চক্রাস্তও জেশ কয়েকবার হয়ে গেছে । 
এখন গাছ মুর্ড়াচ্ছে, জল শুষছে 
পাতাল রেল ও প্রশস্ত রাস্তাদাটের 
চাঁহিদ!! কলকাতায় পার্কের সংখ্য! 
প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম ছিল। 
এখন সেই শ্বল্পতম উদ্যানের শোভাও 
বেবাক হারিয়ে ফেলেছে । 

এখন কলকাতা মানেই উচ্ন 


>, চিমনির ধেশওয়া, ত্য পিচের বিষাক্ত 


বাষ্প, মোটর বাসের কার্বন 


মনোক্াইভ | পথ মানে, মাহষ- . 


গাড়ির গু'তোগুতি। ঘর মানে, 
নিয়মিত সুদীর্ঘ লোভশেডিং-এ 
ত্যাপ্না শ্বাপবন্ধ পাযুরুর থোপ ! ধল- 
কাতার দেই উজ্বল সদ্ধ্যারাত এখন 


সত্তর পয়সার শীর্ণ বাতির প্যারাফিন- 


বিহীন সলতেয় ছৃপ২দপ, করে 
কাপছে । দ্বশক তিনেক আগেও 


* ১ ছুরুবস্থা এমন দুঃসহ ছিলনা । 


পথের দুপাশে ছিল সবুজ দেও- 
দ্বার বৃক্ষের সিদ্ধ শীতল ছায়া। 
পধিকমন-রাঙানো ক্ফচূড়ায় রাঙা 
আবীর মাখানো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া 
মাথা । ছিল বট অশ্বথ নিম, কদম 
বকুল রাধাচুড়া। এমন কি ছিল, 


বাদাম শিমুল, অন ও ঝাউ। 
“এখন ফাকা পিচ রাস্তায় ছায়া 


ব্যথা নেই। 


ছড়াতে তাঁদের rt কোনো মাথা- 


বৃক্ষের উপযোগিত! একেবারেই ভেবে 
দেখেননি বহুকাল । কটা কমল কট] 
রইল, জানিনা! তার জন্ত কোনে! 
বাধানো রেজিস্টার আছে কিন! 
স্থরেন ব্যানার্জি রোডের লাল 
বাড়িতে । থাকলে হয়ত দেখ! যাবে, 
ত্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমাবাজি কল- 
কাত! নগরীর ওপর হামলা, করে 
না গেলেও, সেই যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়ের 
পর থেকেই কলকাতার গাছ গাছানি 
কমতে শুরু করেছিল আর তা সংখ্যায় 
ক্রমাগত কমেই চলেছে! শুধু ইট- 
কাঠ ও প্রয়োজনের এই শহরে মান্য 
যস্ত্রের চেয়ে অসহায় করুণ জীবন 
যাপন করছে । সেই নির্যাতিত নগর- 
বাসীর, বলতে গেলে, "একমাত্র স্নেহ 
প্রশ্রয় প্রাপ্তির নিখরচা “জায়গা হতে 
পারত এ সর পাস্থপাঁদপ বৃক্ষরাজি 9 
নিষ্ঠুর মাছুষের অবহেলায় নাগরিক- 
বৃন্দের সেই বৃদ্ধা মাতামহীর! উৎখাত 
হয়েছে অলিগলি রাক্পথ থেকে। 
অথচ আজও ‘ফাংশন’ করে কল- 
কাতার বন্ধ ঘরে বনমহোৎ্সব 
পালন করতে লজ্জিত হইনা কোনো 
সংস্কতিবান নাগরিক । রবীন্দ্রচর্চা 
ন! করেও যেমন ফাংশন করা যায়, 
বৃক্ষরোঁপণের দাবি পরিকল্পনার নাম 
গন্ধ না থাকলেও তেমনি বনমহোৎ্- 
সব্রে ছজুগ হাতড়াতে আমাদের 
কোনোরকম ‘কিন্ত কিন্ত’ মনোভাবে 
ভূগতে"হয় ন!। অস্ত:সারশৃস্ততার 
সঠিক মানে বোধ হয় এসব ঘটনাই 
খুব সহজ উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে 
দিতে পারে । . 

সি এম ডি এ-র কুড়ালে বেশ 
কিছু গাছের কাণ্ড পথের ওপর হুমড়ি 
খেয়ে পড়েছে। প্রতিশ্রতিমত সি 
এম ডি এ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও হয়ত 
করছে। কিন্ত সে তোঁ স্বপ্নের কল- 
কাতার সাজসঙ্জার জন্ত। 'রোৌত্র- 
ছায়া সাজাতে, পরিশ্রাস্ত পথিককে 
আশ্রয় দিতে পথের. ছুধারে সবুজ 
ছাতা খুলে দীডিয়ে থাকত যে সব 
গাছের। তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব 
কি সঠিক পালিত হচ্ছে? ঝরে পড়া 
গাছ পথিক ট্রাফিক আটক করে 
সপ্ডাহকাল রাস্তায় পড়ে থেকেছে, 
কটা গেল সে হিসেব টুকে নিয়ে 
কর্পোরেশন কি উদ্যোগ করছে 
তখনই সেখানে নতুন চার] 
লাগানর ? পথের মাঝে ঘেরা আই- 
ল্যাণ্ডে বাগান করলে শহরের শোভা! 
নিশ্চয় বাড়বে । আমরা এই পরি- 
কল্পনাকে লাদরে আমন্ত্রণ “জানাব, 
সন্দেহ নেই; কিন্ত একই সঙ্গে ফুট- 


শহরের নজরদাররা, 


দাও ফিরে। সে অরণ্য চাই না নগর 


পাতের কিনারে বৃক্ষরোপণ শহর- 
বাসীর স্বাস্থ্যের জন্যই একাস্ত প্রয়ো- 
জন, একথা ভূলে গেলে চলবে ন]। 

শহরে হুচারটে পার্ক, যা এখনে! 
বিলিবন্দোবস্ত হয়ে ইটকাঠের তলায় 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি সেখানে শুধু 
ষে গাছই সংখ্যায় কমছে তাই নয় 
অত্যাচারে অবিচারে অনাদরে ঘাসও 
কেটে মুড়িয়ে পার্ক ক্রমেই নেড়া 
মাঠের অসুস্থ কপ ধারণ করছে। 
অনেক মিটিং হয়ে গছে, 
অনেক মিছিল বের হয়েছে এঁতি- 
হাসিক হাজরা পার্ক বা' যতীনদাস 
পার্ক থেকে । বিয়াল্লিশে ইংরেজের 
সঙ্গে ষখন আমাদের পাড়ায় পাড়ায় 


হারিয়ে যাওয়া বৃক্ষবন্ধু্ুলিকে ফেরৎ 
পেয়েছে । যে শহরে রাতে আলো 
নেই, দিনে বিজলী পাখা! স্তব্ধ সেখানে 
বৃক্ষের প্রয়োজন, বোধ করি, অনি- 
বার্ধ। কেন্দ্রের কল্যাণে এই শহরে 
কাতারে কাতারে মান্য ঠাসা 
হয়েছে। এর পথে ঘাটে শুধু ঘামের 
গম্ধ। নিশ্বাসের বিষাক্ত উত্বাপ 
আর জপ্রালের পচাই স্তূপ । এর এক 
একটা বন্ধ বাজার-কাটরা থেকে একটি 
মাত্র বস্তু সওদা করে বেরিয়ে আসতে 
হলে ভ্যাপসা! গরমে শরীর ঝলসে 
যায়ণ নিত্যদিন এর গাড়িঘোড়ার 
যাত্রী হলে হাতের আযুরেখা মুছে 
যেতে থাকে! শহরবাসীর ফুসফুস 
ধেশওয়া-কার্ধন ঝুল ও পিচপোড়া 
বাশের আবরণে আবদ্ধ হয়ে আছে। 
রাজ্যের রাজনীতি এবং অন্তান্ত অন্থ- 
বিধা তদুপরি চাপিয়ে রেখেছে ভয়া- 


বির দুব্য- 


যুদ্ধ, তখন এ পার্কে ছাউনি গেড়েছিল 
গোরা সৈনিকরা; ওখান থেকেই 
গ্রেপ্তার হয়েছেন ম্বাধীলতা 
সংগ্রামীরা, ওঁ পার্ক বহু জনবরেপ্য 
নেতার পধূলিলাভে গবিত। আজ 
তার করুণ হা-হন্যে চেহারা । মাঠের 
স্থানে স্থানে:ঘাসবিহীন টেকো মাথা 
ধুলিধূসর। সাজানো বেঞ্চগুলির 
কাঠ ও লোহা নিত্যদিন দিব্যি সবার' 
নাকের ডগা দিয়ে চুরি হয়ে যাচ্ছে। 


. আশ্চর্য, বলবার বা দেখবার মত 


কোনে? কেয়ার টেয়ার নেই। 

পার্ক এখন ভিক্ষা-ব্যবসায়ীদের 
আরাম বিলাস ধূমপান ও আড্ডার 
জায়গাঁ। সন্ধ্যায় রূপোপজীবিনীদের 
শিকার সংগ্রহের নৃক্ষিণ-ছুয়ার। 
তাদের মজলিস । মাঝে মধ্যে একই 


_ কিসিমের ব্যবসায়ী প্রদর্শনীর জন্ত যে 


অর্ধাংশ ভাড়া দেওয়া হয় তা যেন এঁ 
উদ্ান থেকে £ছাটাই করে আলাদ। 
হয়ে গেছে । ও-ভাগ মিটিং প্রদর্শনীর 
জন্য । এই পার্ক ঘিরে ঘন জনবসতি 
অথচ ভক্রসমান্জের আর স্ৃষোঁগ হয় 
না ওখানে দুদণ্ড লোভ শেভিং-এর 
ঘামের লোভ ঝরিয়ে জিরিয়ে 
আসার । এমন অবস্থা শহরের 
অন্তান্ত পার্কেও সংক্রামিত হয়েছে ও 
হচ্ছে। তার মানে, শহরবাসীর কাছ 
থেকে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আন! 
সামান্ত বাতালও ডাকাতি করে কেড়ে 
নেওয়া হচ্ছে। মানুষের নিত্যদিন 
অবর্ণনীয় কষ্টের ওপর এ আর এক 
উৎপাত । 

তিলোত্তমা কলকাতার ছুঃস্বপ্লে 
আমি মশগুল নই। এল এসডি 
লবণের অভ্যাস এখনো করে উঠতে 
পারিনি। তবু এখনো, আমি স্বপ্ন 
দেখতে ভালোবাসি যে, জ্বহারানে। 
কলকাতা পথের দুপাশে অস্তত: ভার 


বহ লোড-শেডিং, যা রাজ্যের অর্থ- 
নীতিকে পযুদস্ত করছে, পড়াশুন! 
কাজ্রকর্মকে গোল্পায় দিয়েছে। সেই 
ভয়াবহ লোভশেডিং শ্বাসরুদ্ধ শহরের 
শেষ যাস্রিক আশ্বাসটুকুও কেড়ে 
নিয়েছে । 

এই শহরের লোকতার এখন, হে 
ধরণী, দ্বিধা হও! বলে পাতাল 
প্রবেশ করছে। “কলকাতার পিঠে 
আমরা! জুড়ে দিতে চাই সেই ডান! 
যার আর এক নাম গতি”__এই বাক্য 


চাতুরানির মধ্যে যতই কেন না ' 


স্মার্টনেস থেকে থাক, আসলে এ 
আমাদের শুধুমাত্র কোনো অভিনব 


DS 
ক 


॥ তিন! 
কৃতিত্ব নয়, এ হ’ল দায়ে-ঠেকা 
ব্যবন্থ।। আমাদের গায়ের সঙ্গে গা 
ছিড়ে যাচ্ছে, পায়ের সঙ্গে পা 
আটক হচ্ছে, তাই পাতাল রেল 
অনিবার্য । এই অনিবার্ধতার মধ্যে 
কোনো কাব্য কোনে! শিল্পকীতির 
দাবি তা-ই -আর মান্য নয়। 

শহরবাসীর অবর্ণনীয় দুর্ভোগ 
বাঙালীর কোন্‌ পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
কে জানে! মনে হয়, এই শেষ দিন, 
দম ফেটে এ শহর এই বুঝি বিকল 
হয়ে গেল। শিয়রে মরণ, আশে- 
পাশে ঘমদূত । 7 

তাই বলছি, শহরের সাধ ঘুচে 
গেছে। হে আমাদের বুদ্ধিমান, 
ক্ষমতাবান, বিচক্ষণ স্তারগণ’ ! যদি 
পারেন, আমাদের কিছু গাছ দিন । 
আমরা একটু অক্সিজেন চাই। 
ফুদফুল বদ্ধ হয়ে আসছে, আমরা 
একটু সবুজ পাতায় ব্যাজনকর। 
বাতাস বুকে টেনে শেষ মূহুর্ত কটি 
একটা পরিষ্কার ফুসফুসের ক্রিয়ী অন্ধ- 
ভব করতে চাই। এজন্ত হয়ত 
কেন্সীয় প্রতুদের সম্মতি নিতে হবে 
না। সেখান থেকে কোনো চক্রান্ত 
আমাদের এই গাছ চাওয়াকে হয়ত 
বানচাল করতে পারবে ন1।. ওরা 
প্রচুর জমি নিয়ে বেঁচে থাক। 
স্পিকটি নট, কথা বলব না। আমি 
বাঙালী, আমি কি প্রাদেশিক হতে 
পারি? আমি গাছচাই। আমার 
সর্বাঙ্গে গাছ গজিয়ে দ্িন। আমি 
নীরবে স্থাণুর মত প্রাকৃতিক হাওয়া 
সেবন করতে করতে অন্তত যেন মরতে 


পারি! ' 


- 


আয়কর বিভাগের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মী ইউনিয়নের 
সি পি আই নেতৃত্ব কর্তৃক তহবিল গায়েব 
| ( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


বিগত ৫/৫/৭৮ তারিখের দর্পণ 
পত্রিকায় আয়কর বিভাগের চতুর্থ 
শ্রেণীর কর্ম ইউনিয়নের ৩৯ ও ৪*তম 
বাধিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনকে 
কন করে ইউনিয়নের .জবরদখল- 
কারী সি, পি, আই নেতৃত্বের দ্বারা 
এক জালিয়াতি ও প্রহসন অনুষ্ঠিত 
হবার সংবাদ প্রকাশিত হয়। তার 
পরের ঘটনা আরো বিস্ময়কর । গত 
২৮/৪/৭৮ তারিখে আয়কর ভবনের 
মান্টিপারপাস হলে খন নির্বাচন ও 
বাধিক সাধারণ সভার নামে ধেোোক1- 
বাজীর এক খেলা চলছিল, তখন 
হলের ভেতরে বে-আইনী ভাবে কিছু 
বাইরের গুপ্ার অনুপ্রবেশ ঘটে। 
এবং বাইবের গুণ্ডা ও কর্মীহ সেখান- 
কার উপস্থিতির সংখ্যা ছিল অনধিক 
৪্জন। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের 
কথা মান্টিপারপাস হলের কোলা- 
ম্পিবল গেটের বাইরে উপস্থিত ছিল 


সাত শতাধিক ব্যক্তি, যার] প্রত্যো- 


. কেই আয়কর বিভাগের কর্মঠ । এবং 


জালি নেতৃবৃন্দ এদের প্রবেশ নিষিদ্ধ 
করে দিয়েছিজেন ও নির্বাচনে অংশ 
গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত 
করেছিলেন কারণ তারা জানতেন যে, 
তাহলেই পরাজয় অনিবার্য । 
এই অবস্থায় করিভোরে দাড়িয়েই 
এ সাত শতাধিক কমী বাধিক 
সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
করেন এবং শ্রীশক্তিপদ দাস সর্বসম্মতি 
ক্রমে ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক 
নির্বাচিত হন। অবস্থা কোতিক 
দেখে জরুরী অবস্থার সুযোগে গঠিত 
ভুয়া ইউনিয়নের জবরদখলকারী 
নেতৃবর্গ ইউনিয়নের নামে ব্যাঙ্কে 
গচ্ছিত যে তহরিল তা তাড়াহুড়ো 
করে তুলে নিজেদের মধ্যে ভাগ- 
বাটোয্ারা করে নেন এবং ইউ- 
(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় ) 


৬ ৯০৯ 


॥ চার ॥ 





৬ 





ভুতলিঙ্গম কমিটির স্থপাব্রিশ 
ভারতপুত্র 


মাহুযে-মাম্‌ুযে আিক বৈষম্য 
ধনতাস্ত্রি অর্থনীতির একটা অনি- 
বার্ষ অব্ধান। এ-বৈষম্য তই হয় 
“প্রধানতঃ পণ্যমূল্যে অস্থিরতা, শ্রমিক 
কর্মচারীদের মজুরী বা বেতন এবং 
আয়ে দুত্তর ফারাক থাকার কারণে । 
বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন ও 
শ্রমিক কর্মচারীদের সংস্থা ট্রেড ইউ- 
নিয়নগ্ুলোর কাছ থেকে বার বার এই 
ধনবৈষয্যের অবসানের দাবি জানানে! 
হয়েছে, পু'জিবাদী অর্থনীতির 
আশ্রিত কংগ্রেস সরকার সে দাবি 
কখনই মেনে নেননি । রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির পরিবর্তনে দেশে জনতা 
' সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর মন্গুরী 
আয় ও পণ্যযূল্য সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো 
খতিয়ে দেখার অন্ত এই প্রথম গঠিত 
হয়েছে ভূতলিঙ্গম কমিটি। কমিটি 
তার প্রতিবেদনও কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে পেশ করেছে বিভিন্ন বিষয়ে 
যার সুপারিশ নিয়ে অচিরেই দেশ- 
ব্যাপী বিভিন্ন মহলে তুমূল এক-বিতর্ক 
শুরু হবে বলে ধরে নেওয়া যায়। . 
তারতে মজুরী, আয় ও বৈষম্য 
কেবল রাজ্যে-রাজ্যে নয়, শিল্পে- 
শিল্পে এবং নারী-পুরুষেও | কেন্দ্ৰীয় 
ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অধ্যে 
আয় বা দুর্যুল্য ভাতার পার্থক্যরয়েছে, 


পার্থক্য রয়েছে পাবলিক ও প্রাইভেট , 


সেরে । এখানে উর্ধতন বেতনের 
যেমন কোন সীমা পরিীমা নেই, 
তেমনি ন্যুনতম মন্জুরী ৰ! আয়েরও 
কোন অংক নেই। সেজন্তই এক- 
দিকে মানুষকে মাসে ১০ হাজার টাকা 
রোজগার করতে দেখ! যায় তেমনি 
দিনে ২ পয়সাও রোজগার করতে 
পারেনন! এমন ভাঁরতবাসীরও অভাব 
নেই। বরং দেশের এ ভাগ মাহ 
যেরই জীবন কাটে দারিপ্র্য সীমা- 
নার নীচে। এখানে একদিকে চব্য- 
চোষ্য-লেহ্‌-পেয়ের সীমাহীন অপচয়, 
অন্যদিকে দিনাস্তে একবারটি ছুমুঠো 
অন্ন জোটেনা এমন হতভাগ্য সেই 
ধনীর অটালিকার গাড়ি বারান্দার 
তলায় খোলা আকাশের নীচে দুর্গত 
জীবন যাপন করে। 

ভূতলিঙ্গম কমিটির তথ্যামুলদ্ধা- 
'নের এই হলো বাস্তব প্রেক্ষাপট, কিন্ত 
বিস্তর ঢাক-চোল পিটিয়ে কমিটি গঠন 
করা হলেও এবং প্রায় ঠিক সময়ের 
মধ্যে রিপোর্ট তৈরি করার কৃতিত্ব 
অর্জন করলেও মূল, স্থপারিশগুলো 
শ্রমিক কর্মচারী ট্রেড ইউনিয়নদের 
আদৌ সন্ধষ্ট করতে পারেনি । এমন 
ক বণিক সভাগুলোও ওই রিপোর্টকে 


মোটামুটি স্বাগত জানিয়েছে বটে 


কিন্তু মজুরী বেতন দেবার প্রশ্নে 


তারাও আপত্তি জানিয়েছে । 
পিটু, এ আই টি ইউ সি, আই এন 

টি ইউ সি, এইচ এম এস,ঙুএল [আই 
সি কর্মী ইউনিয়ন, প্রতিরক্ষা কর্মা 
ফেডারেশন ইত্যাদি কেন্দ্রীয় শ্রমিক 
কর্মচারী সংস্থাগুলোর পক্ষ :থেকে 
তীব্ৰ ক্ষোভ জানিয়ে দাবি করা 
হয়েছে ভূতলিঙ্গম কমিটির প্রতিবেদন 
আবর্তনার গর্তে নিক্ষেপ করা হোক। 
রেল, ডাক ও ভার বিভাগ ইত্যাদি 
সরকারী সংস্থার কর্মীদের বোনাস না 
দেবার স্থপারিশ করায় শ্রমিক সংস্থা- 
গুলে একবাক্যে তার জোরালো 
প্রতিবাদ করেছে । তার! মনে করে 
বোনাস হল শ্রমিক কর্মচারীদের 
স্থগিত বেতন”, কিন্ত তাকে উৎপা- 
দনে লাভালাভের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে 
ভূতলিঙ্গম কমিটি শ্রমিক শ্বার্থবিরোধী 
স্থপারিশই করেছেন। 

অমুরূপভাবে কৃষিক্ষেত্র সহ সর্বত্র 
অদক্ষ শ্রমিকদের নানতম মজুরী 
মাত্র একশে! টাকায় বেঁধে দেবার 
প্রস্তাব করে কমিটি বাস্তব পরিস্থিতি 
সম্পর্কে অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়েছেন। 
কারণ এখনই কৃষি শ্রমিকের] দৈনিক 
আট টাকা দশ পয়সা হারে মজুরী 
পান- অর্থাৎ এই হার অস্ততঃ আই- 
নগতভাবে বলবৎ রয়েছে যার মাসিক 
পরিমাণ দাড়ায় ২৪ টাকার উপরে। 
সেক্ষেত&রেকমিটি মাত্র একশো টাকা 
মজুরীর স্থপারিশ করে কার্ধতঃ 
মালিকদেরই সন্তুষ্ট করতে চেয়েছেন । 
সেজন্যই অভিযোগ উঠেছে কমিটি 
প্রকৃত প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এইচ 
এম প্যাটেলের শহরবাসী শিল্পপতি- 
দের স্বার্থ সংরক্ষণ নীতিই অন্তমরণ 
করেছেন । 

বেতন, মহার্ধভাঁতা ইত্যা্ি প্রশ্নে 
বিভিন্ন স্তয়ে কমিশন গঠনের 
প্রস্তাব করে ভূতলিদ্গম কমিটি বাস্ত- 
বিকপক্ষে ব্রিটেনের কায়দায় বেতন- 
বৃদ্ধি বন্ধের স্থপারিশই করেছেন বলে 
ট্রেড ইউনিয়নগুলোর পক্ষ থেকে 
অভিযোগ করা হয়েছে। কারণ 
শ্রমিক কর্মচারীদের পক্ষে প্রশ্নটি 
জরুরী হওয়া সত্বেও কমিটি এব্যাপারে 
কোন স্থির সিদ্ধান্ত নেবার পরিবর্তে 
তাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলিয়ে 
রেখেছেন। এতে দরিদ্র শ্রমিক 
কর্মচারীর স্বার্থ রক্ষিত হরনণ, বিপন্নই 
করা হয় মাত্র। কারণ বছ ক্ষেত্রে 
ট্রেড ইউনিয়নগুলোর দরকষাঁকষির 
মাধ্যমে দাবি আদায়ের স্বীকৃত অধি- 


কারকেও অগ্রাহ করা হয়েছে ৷ 
ন্যুনতম মজুরী, প্রয়োজনভিত্তিক 


মজুরী ইত্যাদি ফাব্দাওয়া দীর্ঘকালের 


পুরনে!। ভৃূতলিঙ্গয কমিটি এ-সম- 
স্তার স্থায়ী ও বাস্তবাহ্গ সমাধান 
স্থকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন। যে 
সুপারিশ কমিটি করেছেন তা শুধু 
অবাস্তব নয়, কার্যকর করাও সম্ভব 
নয়। বস্তুতঃ হ জাতীয় কর্মসংস্থান 
নীতিই যেখানে স্থির হলনা, সেখানে 
ন্যামতম মজুরী নিশ্চিত করবে 
কে? - 

ভূতলিঙ্গম কমিটির প্রতিবেদন 
সম্পর্কে কেন্দ্রীয় জন?! সরকারের 
প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। তবে 
ক্ষমতায় যদি ইন্দিরা নেতৃত্বাধীন 
কংগ্রেস সরকার অধিষ্ঠিত থাকতেন, 
তবে এ-প্রতিবেদনকে তাঁরা সঙ্গে 
সঙ্গে লুফে নিতেন । কারণ এর মধ্যে 
একচেটিয়া পুঁজিপতি শিল্পপতি 
মালিকদের স্বার্থকে পাহারা! দেওয়ার 
বাবস্থা রয়েছে, তাদের মুনাফা স্ফীত 
হবার সরকারী অঙ্গীকার রয়েছে, 
অথচ অন্কদিকে ন্ৃনতম মজুরী, 
বোনাসের দাবির প্রশ্ন নিয়ে আন্দো- 
লনের পথটি বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে। তাছাড়া সংবাদে যেটুকু 
খবর বেরিয়েছে তাতে পণ্যষুল্য 
সম্পর্কে কমিটির স্থপারিশ বিশেষ কিছু 
জানা যায়নি । যাই হোক, বোনা 
সকে পেনমনে বপাস্তরের মাধ্যমে 
সামাজিক নিরাপত্তার চেকনাঁই বুলি, 
ন্যূনতম মজুরী নির্বাচনে কমিটির 
ব্যর্থতা ইত্যাদির প্রতিবাদে অচিরেই 
দেশব্যাপী শ্রমিক বিক্ষোভ ধূমায়িত 
হচ্ছে। 


তহবিল গায়েব 


(ওয় পৃষ্ঠার পর) 


নিয়নের নামে আর সমস্ত সম্পত্তিও 
আত্মদাৎ করেন। কিন্ত ইউনিয়নের 
স্থাবর অ-স্থাবর কোনঃসম্পত্ভির ওপরই 
যে ভার্দের অধিকার নেই তা আয়কর 
কর্তৃপক্ষের একটি লিখিত পঞ্জের মধ্যে 
থেকেই প্রমাণিত হয়ে যায়। বিপুল 
জংখ্যাগরিষ্টের দ্বারা সমর্ধিত ও 
শক্তিপদ দাসের নেতৃত্বে পরিচালিত 
ইউনিয়নটি মালটিপারপাস হজে মিটিং 
করার জন্য যখন আয়কর কর্তৃপক্ষের 
কাছে অহৃমতি চান, তখন কর্তৃপক্ষ 
লিখিত অন্থমোদন পত্রে এমন 
কয়েকটি কথা লেখেন ষে, যার অর্থ 
পরিষ্কার এই দাড়ায় ঘে, নকল ইউ- 
নিয়ন ও তার জবরদখলকারী নেতৃ- 
ত্বকে আয়কর কতৃপক্ষ জানেন না। 
এ হেন অবস্থায় কোন অধিকারে 
জুলুমবাজ নেতৃত্ব ব্যাঙ্কের টাকা 
পয়সা তছৰূপ করলেন ? 


দূপ ণ | শুক্রবার ২৬শে মে, ১৯৭৮ 





রাশিয়ার দায়িত্বজ্ঞানহীন নীতি 


তপন বু 


সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র 
নীতি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাকেই 
বাড়িয়ে তুলছে । কোপিগিন প্রশা- 
সন যেমন তামাম বিশ্ব জুড়ে বিশেষ 
করে অনুন্নত ও উন্নতিশীল দেশ- 
গুলির রাষ্ট্রীয় সংশ্থাগুলোতে নিজ 
দেশের রাষ্ট্রীয় পু'দ্জির মাধ্যমে অন্থ- 
প্রবেশ মারফৎ রক্ত মাংস ছিড়ে 
খেতে চাইছে, তেমনি বহির্ধিশ্বে আক্র- 
মণের হাতও যথেষ্ট শক্ত করেছে । 
চীনের পররাষ্ট্র নীতির যখন বিরাট 
ওলট-পালট হতে চলেছে এবং 
সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে সীমাস্ত 
বিরোধ মিটিয়ে নেবার জন্য ষধন 
সকল আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে 
কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হয়েছে ঠিক তখনই রুশ বাহিনী 
চীন সীমান্তে অতকিতে কাপুরুষো- 
চিত আক্রমণ করে কয়েকজনকে 
হতাহত করে এবং কয়েকজনকে ধনে 
নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে দেয়। 
স্বভাবতই এই ধরণের ঘটন] ঘটায় 
সীমাস্ত সমস্তা সমাধানের ক্ষেত্রে 
অচলব্যবস্থার শ্যান্ট হয়েছে । এবং 
এই সত্য এতই নগ্ন যে, 'প্রাভদা, 
বা ‘তানের’ মত সোভিয়েট কর্তৃপ- 
ক্ষের মুখপত্র গুলিও একথা অন্বীকার 
করতে পারেনি । বরং সোভিয়েট 
প্রশাসন:এই ঘটনার জন্য প্রকশ্ত্রে 
ভূল স্বীকার করেছে । তবে একথাও 
ঠিক যে, লোক দেখানো দুঃখ 
প্রকাশ করেই তারা ক্ষান্ত । 
কেননা সংঘর্ষ রোধ করার মানলি- 
কতা সত্যিই যদি সোভিয়েঈ কর্তৃ- 
পক্ষের থাকতো! তাহলে এখনে পর্যন্ত 
আক্রমণের ধারাবাহিক তা বঙ্জায় 


রিক অভ্যুত্থানের ব্যাপারে সোভি- - 


য়েট নতুন নঙীর সৃষ্টি করেছে। 
এর আগে চেকোশ্লোভাকিয়া, চিলি 
তথবা মধ্যপ্রাচ্য এবং ১৯৭১ সালে 
উপমহাদেশের ঘরোয়া ব্যাপারে 
রাশিয়ার হস্তক্ষেপ নিন্দনীয্ন ঠিকই ; 
কিন্তু তথাপি সোভিয়েট পার্টিব অঙ্থ- 
গত ভৃত্য আফগানিশস্বানের পার্টির 
মত প্রভু পার্টির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় 
সামরিক অত্যরান মারফৎ ক্ষমতা 
দখল করে আপন প্রভৃকে নিজ 
দেশের অর্থনীতি ও রাঙ্গনীতির 
ওপর সরাসরি কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণের 
সুযোগ কবে দেবার দ্বটনা এই প্রথম 
এবং সামবিক অক্যর্থানের সাহাযো 
কোন কমিউনিষ্ট পার্টির সরাসরি 


কাষ্্রক্ষতাষ। আরোহণ করার ঘটনাও 


এই প্রথম । 

এ মতাষত সত্য যে, গত ২৭শে 
এপ্রিল বিদ্রোহী শহির সঙ্গে সংঘর্ষে 
নিহত আফগানিস্থানের প্রাক্তন রাষ্ট্- 
প্রধান মহম্মদ দাধুদ মোটেই জনপ্রতি- 
নিধি ছিলেন না, বরং অত্যাচারী 
সামস্তরাজাই ছিলেন। কিন্ত তার 
মানে এও নয় যে, তথাকথিত কমিউ- 
নিস্ট 'নেতা বর্তমান রাষ্ট্রণতি হুর 
মহম্মদ তারাকি হলেন নির্বাচিত গণ- 
প্রতিনিধি । কারণ এ সরকার বিপ্লবী 
যুদ্ধের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখ- 
লের মাধ্যমে যেমন ক্ষমতায় আসেনি, 
তেমনি যথাষথ গণতাস্বক পদ্ধতিতে 
নির্বাচনের মারফৎও গঠিত হয়নি । 
রাষ্ট্রপতি তারাকি বা আফগানিস্থানের 


কমিউনিস্ট পার্ট যে মার্কদ্বাদী 


লেলিনবাদী নয় ভার প্রমান ভার ত- 
বর্ষের বিভীষিকাময় জরুরী অবস্থাকে 


~ 


থাকতোনা ৷ মাসলে পীমাস্ত সমস্থাকে তাব1 বিনা সমালোচনায় গরিধুণ' 


তারা মোটেই মিটিয়ে ফেলতে চায় 
না। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত 
সীমান্ত নিয়ে তদানীস্তন ভারতীয় 
সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফি- 
সার জেনারেল কল পরবর্তী কালে 
তার “আনটোন্ড ষ্টোরী’’ পুস্তকে 
বলেন ধে “ভারভীম্ব নেতারা এক 
বৃহৎ শক্তির প্ররোচনায় সীমান্ত সং- 
ঘর্ষ ষে মেটাতে চায় না তার 
প্রমাণ হল, সমস্যার সমাধানের জন্য 
আলোচনা চলাকালীন প্রত্যেক 
বারই নতুন ভাবে আক্রমণ সংগঠিত 
করে তারা আলোচন! ভেজে দেয়”। 
চীনের সঙ্গে বিরোধ জিইয়ে রাখার 
ব্যাপারে রাশিয়াও যে একই কায়দা 
অবলম্বন করেছে এটা স্পষ্ট বোঝা 


ষাচ্ছে। 
আফগানিস্থানে সাম্প্রতিক সাম- 


সমর্থন করে এবং ১৯৭৩ সালে গত 
২ শে এপ্রিলের মত একই কায়দায় 
কু’ করে যখন অত্যাচারী দাধুদ সর- 
কার ক্ষমতায় আসীন হয়, তখন 
ওখানকার ঘিধাঁবিভক্ত কমিউনিষ্ট 
পার্টির একটি অংশ অর্থাৎ পারচেস 
গোষ্ঠী সরাসরিভাবে সহযোগিতা করে 
দাযুদ্বের তানাশাহীকে সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করে । আর এর ইমানশ্বকপ 
পারচেস-এর নেতা ডঃ হাসান শাক 
ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর পদটি লাভ 
করেন। আর এখন, কমিউনিস্ট 
শিবিরের দুই গোষ্ঠী অর্থাৎ ‘পারচেস’ 


" ও খালক’ এক হয়ে গিয়ে সোতিয়েট 


(শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় ) 


* 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে মে,£১৯৭৮ 
বহরমপুর হাসপাতালে ভুয়া লোক নিয়োগ $ 


প্রতিবাছ করতে গিয়ে সংগতন কর্মী আহত 
- পুলিশ গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না 


সুশিদাবাদ জেলার মূখ্য স্বাস্থ্য 
আধিকারিক ১৮1৪1৭৮ তারিখে বহ- 
রমপুর হাসপাতালে চাকুরীতে থাকা- 
কালীন অবস্থায় মৃত আছুরী দাসের 
, (জি ডি এ) পুত্ৰ হিসাবে শীঘানন্দ 
দ্বাসকে চাকুরীতে নিয়োগ করেন । 
প্রথমে আনন্দ দাসকে শ্রীমতী মায়া 
দাসের (অপর একজন জি ভি এ) পুত্র 
হয়েছিল৷ রাজ্য সরকারী কর্ম- 
চারীদের সংগঠনের পক্ষ থেকে খোজ 
খবর নিয়ে দেখা গেল শ্রীমতী মায়া 
দাসের পরিবারে আনন্দ দাস নামে 
কোন ব্যক্তি নেই এবং তিনি এখনও 
জীবিত । সঙ্গে সঙ্গে দি এম ও এইচ- 
এর নিকট এ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ 
কর! হলে জীমতী মায় দাসের পরি- 
' বর্তে শ্রীমতী আছুরী দাসীকে আনন্দ 
দাসের মা সাজানো হ'ল এবং সেই 
ভাবে নিয়োগপত্র দেওয়া! হল । 
প্রথম থেকে বিষয়টি সংগঠনের 
নিকট প্রচণ্ড রহস্তজনক মনে হয় । 
. এবারেও রাজ্য কো-অগ্িনেশন কমি- 
শ*টির অস্ততূক্ত পঃ বঃ নিয়তম ( ৪্ঘ 
শ্রেণী ) সরকারী কর্মচারী সমিতির 
পক্ষ থেকে অনুসন্ধান চালানো হয় 
এবং দেখা যায় শ্রীমতী আছুরী দাসী 
অপুত্ৰক ছিলেন, তার স্বামী শ্রীনমূ 
ঘোষের পুত্রের নাম প্রআানন্দ ঘোষ । 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই আনন্দ 
ঘোষ চাকুরী পলেন না, চাকুরী 
পেলেন হাসপান্ঞালের আর একজন 
৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী শুফুলটাদ দাসের 
পুত্র ধার প্রকৃত নাম সাধন দাম-_- 
আনন্দ দাস নয়। 
সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটন। সম্পর্কে পঃ 
বঃ নিম্নতন (৪র্থ শ্রেণী) সরকারী কর্ম- 
চারী সমিতির পক্ষ থেকে সি এম ও 
-শএইচ-এর নিকট তীব্র প্রতিবাদ 
জানান হয় এবং দাবী কর! হয় অবি- 
লম্বে উক্ত নিয়োণ পত্র বাতিল করতে 
হবে এবং যারা এই সংশ্লিষ্ট অপরাধ- 
যূলক কাজের জন্ত দায়ী তাদের 
বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে 
হবে। সংগঠনের চাপে শেষ পর্যস্ত 
সি এম ও এইচ উক্ত নিয়োগপত্র 
বাতিল করতে বাধ্য হন । 
কিন্ত ঘটনাটা এখানেই শেষ হয় 
স্না। তারপর গত ২*1৪1১৮ তারিখে 
বেলা «টার সময় বহরমপুর সদর হাস- 
পাতালের কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা. কেন্দ্রের 
চতুর্থশ্রেদীর কর্মী এবং পঃ বঃ নিক্নতম 
(৪র্থ শ্রেণী) সরকারী কর্মচারী সমি- 
তির অন্ততম নেতৃস্থানীয় সংগঠক 
ভ্রীনূপেন চক্রবর্তীকে কর্মরত অবস্থায় 
(ধিনি সিএম ও এইচ-এর নিকট 


সংগঠনের [পক্ষ হতে ভেপুটেশনে 
ছিলেন) উপরোক্ত ফুলচাদ দাস 
কয়েকজন নামকরা সমাজক্বিরোধীর 
সহায়তায় প্রচণ্ডভাবে প্রহার ট্করে 
তার বুকের পারার একটি হাড় 
ভেঙ্গে দেয় । শ্রীচক্রবর্তী এখন বহু- 
রমপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎমা- 
ধীন আছেন। 

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই 
জেল! কো-অঙ্ডিনেশন কমিটির পক্ষ 
হতে ভি এম ও-র নিকট ডেপুটেশন 
দেওয়া হয় এবং দোষী ব্যক্তিদের 
বিরুদ্ধে আইনাহ্গ ব্যবস্থা গ্রহণের 
দাবী জানানো হয়। ভি এম ও 
তৎক্ষণাৎ থানায় ফোন করলে থান! 
থেকে একজন পুলিশ অফিসার এসে 
শ্রীচক্রবতত্ণর কাছ থেকে একটি লিখিত 
বিবৃতি নেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে 
অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার 
কর! হবে। পরের দিন জেলা শাস- 
কের নিকট ভেপুটেশন দিয়ে এ 
ব্যাপারে তার হস্তক্ষেপ দ্বাবী করা 
হয়। কিন্তু অপরাধীদের গ্রেপ্ার 
তো দূরের কথা তারা গ্রকাশ্ত রাস্তায় 
পাড়িয়ে অন্যান্ত  কর্ষচারীদেরকে 
শাসাতে থাকে। পুনরায় পুলিশী 
নিক্ৰিয়তার ব্যাপারে জেলা শাসকের 
নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হলে তিনি 
এ প্রসঙ্গে এস পির সঙ্গে কথাবার্তা 
বলার জন্য নির্দেশ দেন। জেলা 
কৌ-অন্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে 
এস পি-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে জানা 
যায় যে থানার ও-সি ছুটিতে ছিলেন 
সেই জন্ত ব্যবস্থা নিতে দেরী হয়েছে । 
তিনি অবশ্য ইতিমধ্যেই ও-সি-কে এ 
ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন । 
কিন্ত তার পরেও পুলিশী ব্যবস্থার 
কোন নিদর্শনই আমাদের চোখে 
পড়ে নি। ২৪1৪।৭৮ তারিখে সন্ধ্যায় 
পুলিশী নিক্িয়তা সম্পর্কে পুনরায় 
জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে 
তিনি জানান যে দোষী ব্যক্তির 
নাকি আদালতে আত্মসমর্পন 
করেছে। 

কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় ২৫1৪।৭৮ 


তারিখে বেল! ১টার সময় উক্ত, 


হামলাকারীদের একজন বাবু সাহা 
হাসপাতালের ওয়ার্ডের ভিতর প্রবেশ 
করে শ্রীনূপেন ' চক্রবর্তীাকে পুনরায় 
শাসিয়ে ঘায়। ঘটনাটি জানার অব- 
্যহিত পরেই রাজ্য কোঁ-অর্ডিনেশন 
কমিটির কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে হাস- 
পাভালে গিয়ে উপস্থিত হন এবং ডি 
এম ও-র নিকট দাবী করেন অবিলদে 


থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে 
্ \ 


হাসপাতালে ডেকে পাঠাতে হবে। 
থানা থেকেঃকয়েকন্ডন পুলিশ অফি- 
সার এপে দোষী ব্যক্তিকে অবিলক্ষে 
গ্রেপ্তার করা হবে এই প্রতিশ্রুতি 
দেন । কিন্ত এখনও পর্যন্ত কোন এক- 
জনকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি৷ 

এক বিবৃতিতে এই ঘটনার কথ! 
জানিয়ে রাজ্য কো-অভিনেশন কমি- 
টির মুশিদাবাদ জেল] শাখার সম্পাদক 
শহিমাতশু. মুখোপাধ্যায় বলেন, এই 
অবস্থার পটভূসিকায় জেলা কো- 
অডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে"আমর] 
বলতে চাই যে স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক 
ভূয়া'লোককে নিয়োগ, পুলিশ ও 
প্রশাসনের নিক্ষিয়ত!। এগুলি কোন 
বিচ্ছিন্নঘটনা নয় সামগ্রিকভাবে বাম- 
ফ্রন্ট সরকারের জনস্বার্থামুকুল কর্ম- 
স্ুচীকে বানচাল করার অশুভ 
প্রয়াস। তাই সমস্ত গণ-সংগঠনের 
নিকট এবং বিভিন্ন অংশের গণতন্ত্- 
প্রিয় সাধারণ মাহুষের নিকট আমা- 
দের আবেদন যে জনমূখী প্রশাসন 
গড়ে তুলতে দূর্নাতিগ্রস্ত ও জন- 
বিরোধী কায়েমী স্বার্থের ছুষ্টচক্রকে 
সংযত করার সে অভিযান রাজ্য কো- 
অডিনেশন কমিটি ও সংশ্রিষ্ট সমিভি- 
গুলি শুরু করেছে তাকে সক্রিয়ভাবে 
সাঁহাষ্য এবং সফল করার জন্য প্রয়ো- 
জনীয় গণ উদ্যোগ গড়ে তুলুন । 


জঙ্গীপুৱ মহকুমা 
চোর ডাকাতদের 


ক 
স্বগরাজ্য 
( দর্পণের প্রতিনিধি ) 
মুশিদাবাদ জেলার .জঙ্গীপুর মহ- 
কুমা বর্তমানে চোর ভীঁকাত সমাজ- 
বিরোধীদের হ্বরাজ্যে পরিণত 


হয়েছে । মহকুমার পুলিশ কর্তৃপক্ষ 
চোর ডাকাত অমাঁজবিরোধীদের 


থেকে হাজার হাজার টাকা প্রতি- 


মাসেই আদায় করছে বলে অভি- 
যোগ। 

জজীপুর মহকুমার মধ্যে সাগর 
দি থামাকে আদর্শ থানা হিসাবে 
ঘোষণা করা হয়েছে । অথচ আদর্শ 
থানার পুলিশ কর্মচারী ও রঘুনাথগঞ্জ 


থানার পুলিশ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে 


নানা রকম অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। 
কোন অদৃষ্ঠ হাতের হস্তক্ষেপে সব 
কিছুই চাপাও পড়ে যাচ্ছে। ' সাগর- 
দীঘি ও রঘুনাথগঞ্জ থান! এলেকায় 
প্রকাশ্যে জুয়া খেলা হচ্ছে ও প্রতি- 
রাত্রেই একাধিক চুরির ঘটন! ঘটছে 


ব্য সুমন থয 
কিন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশ নিক্কিয় বা 
থাকছে। সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ থানা শান্তিপুরে 
এলাকার মিঞাপুরে মনোজ গুহ 
নামে জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে একদল ত্রবাঞ্জিত হাটন। 
ডাকাত হানা দেয়'ও বাড়ীর লো ( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


জনদের মারধোর করে টাকা পয়সা - 
গহনাগাটি নিয়ে চম্পট দেয়। যে 
সময়ে ডাকাতির ঘটনা ঘটে সে সময়ে 
স্থানে রাইফেলধারী কয়েকজন জনৈকা বিধাহিভা মহিলা মানের 
সশস্ব পুলিশ নিয়ে রঘুনাথগঞ্ থানার “ নিমিত্ত যান। এমন সময়ে গোপাল- 
পুলিশ জীপটি দাঁড়িয়েছিল । গ্রাম- পুর নিশ্চিস্তিপুর ও নৃতনপাড়ার 


বাসীর! পুলিশঘলকে ডাকাত ধরার. কয়েকটি যুবকও তথায় সনের নিমিত্ত 
অন্থরোধ জানালে তারা চুপ করে আসে। তারা উক্ত মহিলাকে অশ্লীল 


থাকে। পুলিশের সামনে দিয়েই ইদিতও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ 
ওই ডাকাত্দল বোমা ফাটাতে করে। এই ঘটনার কথা উক্ত মহিলাটি 
কাটাতে চম্পট দেয় । আরও জানা তার স্বামী ও পাড়া প্রতিবেশীদের 


যায় ডাকাতের দল ঘটনাস্থলে একটি বলেন। এই ঘটনা শোনার পর 
লাঠি ফেলে যায়। ওঁ ধরণের লাঠি উত্তেজিত জনসাধারণ উক্ত যুবকগণের 


প্রতি চড়াও হয়ে দোষী ব্যক্তিদের 
সাধারণত পুলিশের লোকই ব 
রে fa bi ক্ষমা প্রার্থনা দাবী করে। উত্তেজন। 


আর একটি ঘটনা ঘটে সাগরদীঘি ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় নৃতন- 
থানার অধীন সীকোবাজার এলা- হাট ফাড়ির কতিপয় রাইফেলধারী 
কায়। ওঁ গ্রামের* দীপক রায়ের পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির 
বাড়ীতে একদল ডাকাত হানা দিয়ে হয় এবং ঘটনায় জড়িত যুবকগণকে 


নগদে ও গহনায় প্রায় ছু হাজার ধরে। এমন সময় স্থানীয় একটি 
টাকা লুঠ করে। জানা গিয়েছে দিনেমা হলের মালিক ও তার ভ্রাতা 


যে সময় ভাকাতদল শ্রীরায়ের বাড়ীতে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে পুলিশদে 
প্রবেশ করে সেই সময়ের আগে কাছ থেকে রাইফেল ধরে টেনে 
খেকে খরস্থানে পুলিশের গাড়ী যোর- আসামীদের ছিনিয়ে নিয়ে যায়! 
গ্রাম জাতীয় সড়কে টহল দিজ্ছিল। পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ কন- 
ইয়ান ভাকাতের! ছাপা দেওয়ার স্টেবলগণ ঘটনাটি স্থানীয় থানার ভার- 
সঙ্গে সঙ্গে পুলিশগাড়ীটি অন্যদিকে প্রাপ্ত অফিসারকে জানান । এবং এ 
চলে যায়। ভাকাতদল চলে ঘাও- ব্যাপারে পুলিশ অফিসার ঘটনাটির 
যার কয়েক মিনিট পরেই পুলিশ গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে তৎক্ষণাৎ 
গাড়ীটি গস্থানে ঘুরে আসে। সিনেমার মালিক, তার ভ্রাতা ও 
পুলিশের সঙ্গে ডাকাতদলের গোপনে প্রায় ৮ ঘণ্টা অহিবাহিত হওয়ার পর 
যোগাযোগ রয়েছে । শুধু তাই নয় মোটা অংকের বিনিময়ে আগামীদের 
এই ছুটি ডাকাতির ঘটনার সময় কেস লাইট করে ছেড়ে দেওয়া হয়। 
পুলিশের উপস্থিতির কথা চাপা শুধু ভাই নয়, খানার কর্তাব্যক্তিগণ 
দেওয়ার জন্য পুলিশদল এ ছুই এলা- এ ঘটনার জন্ত অধস্তন পুলিশ কর্ম- 
টা ফি দিতে রেড চারীদের ঘাড়ে ঘোষ চাপিত। 
নে তাতে দিয়ে তাদের দায়ী করে প্রচণ্ড 
পুলিশের একটিদল মোর গ্রাম (সাগর- টিরহরিনি। 

দীঘি খানা) থেকে মন্দলজন (রখু- এই ঘটনাকে কেন্্র করে খনার 
নাখগঞ্জ থান!) পর্যন্ত রাত্রে একটি উত্বতিন কর্তৃপক্ষের “ন্তায় আচরণের 
জীপ নিয়ে ৩৪ জাতীয় সভকে টহল বিরুদ্ধে উক্ত পুলিশ কর্মচারীগণের 
ঘিয়ে বেড়াবার নামে ট্রাক চালকদের মধ্যে দারুণ চাপ! বিক্ষোভ । অথচ 
করিয়া কা ত রে যি উনি হাতির তালার 


ভাগ নাকি জনৈক, উচ্চপদস্থ পুলিশ 
অফিসার পর্যস্তপান। আরও শোনা ঘাটতি দেখিয়ে, সমানে শ্রমিক ছাটাই, 


যাচ্ছে জঙ্গীপুর মহকুমা পুলিশ অফি- নির্যাতন, হয়রানি ও অত্যাচার 


শাস্তিপুর গোপালপুর পুকুরে গতু 
৩০শে এপ্রিল বেলা ১১ট1 নাগাদ 


, সারের এক নিকট আত্মীয়ের নাকি চালিয়ে যাচ্ছেন। কিস্ত থানার 


রঘুনাথগঞ্জ শহরে একটি মদের দোকান বাবুদের সন্তুষ্ট করতে এক সঙ্গে মোটা 
আছে। চোর ডাকাতেরা এ মদের অংকের টাকা দিতৈ কুষ্ঠিত নন। 
দ্বোকানে নাকি পুলিশের সঙ্গে লেন- স্থতরাং সিনেমা শ্রমিকদের স্বার্থে 


দেন করে। ব্যাপক তদস্তের প্রয়োজন । 


NM 
॥ ছয় & 
কুস্তীর শিক্ষা 
পাকা এক বছর কুস্তীকে নিয়ে 
স্বতন্ত্র প্রাসাদে ছিলেন মহধি দুর্বাসা। 
এই এক বছরে কুস্তীকে তিনি নানা- 
ভাবে পরীক্ষা করেছেন পরীক্ষা 
পদ্ধতিও সেই দেবতাদের পরীক্ষা 
পদ্ধতিরই অনুব্ূপ। 
যেমনভাঁবে পরীক্ষা করেন 
মহাদেব ( এই লেখকের 'দ্রানি- 
কেনতন্ব ও মহাভারতের স্বর্গ দেবতা 
দ্রষ্টব্য ) অর্থাৎ দেবকার্ষের জন্ত সাম- 
রিক কায়দায় অর্জুনের ধৈর্য কষ্ট সহি- 
ফ্ণুতা প্রভৃতির পরীক্ষা গ্রহণ করেন, 
দুর্বাসাও একইভাবে কুস্তীর ধৈর্য, 
তিতিক্ষা, কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং মানসিক 
দৃঢ়তার পরীক্ষা নেন। শ্বতাব-অত্যা- 
চারী ছূর্বামা অসম্ভব পরিশ্রম করতে 
বাধ্য করতেন হৃখলালিতা রাজকুমারী 
কুস্বীকে। দুর্বাদার  প্রত্যাগমন 
প্রত্যাশায় সারাধিনমান অভুক্ত 
কুস্তীকে অপেক্ষা করতে হত, আবার 
হয়ত বিনিন্ৰ রজনী অতিবাহিত হয়ে 
যেত নিক্ষল প্রহর গণনা করে। 
কেনন! "ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালেই জাগ- 
মন করিব বলিয়া কখন সায়ংকালে, 
কখন বা রাজ্রিকালে- প্রত্যাবৃত হই- 
তেন।” হাসিমুখে কুস্তীকে সহ 
করতে হত সে অত্যাচার । ব্রাহ্মণের 
কোপানল উদৃক্ত করার মত সাহস 
স্বয়ং রাজা কুস্তীভোজেরও ছিল না। 
কুস্তীর পরবর্তী কার্যকলাপ, বেদ 
বেদ্বান্ত ও ইতিহাসের জ্ঞান, তীক্ষ 
বুদ্ধিমতা ও যড়যনস্ত্রী ক্রিয়াকলাপ 
আরও ধারণ] স্ুষ্টি করে এই যে, 
দুর্বাসা ডাকে সর্ববিদ্ধায় পারদশিনী 
করে তুলেছিলেন। এ লমস্তরই 
বিশেষ প্রয়োজন ছিল । রাজমহিষী 
রূপে কুস্তীকে আমরা বার বার গৃঢ় 
রাজনীতি করতে দেখেছি । দেখেছি 
দেবর বিদুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
বজায় রেখে কুত্তী স্থকৌশলে কৌরব 
পক্ষকে হীনবল করার জন্য তার 
ঘাজনৈতিক প্রয়াম চালিয়ে গেছেন 
পাণ্ডব-বিজ্ঞয় অর্থাৎ দেবব্রাহ্ষণ্য-_ 
প্রতাপ প্রতিষ্ঠার কাল পর্যস্ত। 
শুনেছি তার মুখে আনগর্ত কথা। 
দখেছি সঠিক সময়ে কুন্তী সঠিক 
গাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন । 
াক্দণর্দের সতই ' স্বার্থসিদ্ধিকালে 
মধ্যাচারণ করতে কুস্তীকে কখনো 
তত্তত করতে দেখা যায়নি । কুস্তীর 
[লক পিতা রাজা কুস্তিভোজের 
ধ্যেএ জাতীয় চারিত্রিক দোষ- 
পের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় না। 
বাস! ছাড়া তার প্রথম জীবনে 
শ্টীষে আর কারও কাছে কোনে! 
[ঠ গ্রহণ করেছিলেন, এমন সংবাদও 
1মাদের নেই। তাই মেনে নিতে 
এ কুস্তীর শিক্ষী চুড়ান্ত উৎকর্ষতা 
বভ করে এবং সম্ভবত সম্পূর্ণও "হয় 
পা প্রদত্ত শিক্ষাতেই । প্রশ্ন হল, 


অর্জুনকে . 


যে দুর্বালা অপরকে অভিশপ্ত কর! 
ব্যতীত কখনে! আশীর্বাদ করেন না, 
তিনি স্বেচ্ছায় ক্রমাগত এক বছর ধরে 
কুস্তীকে স্থুশিক্ষিতা করে তোলার 
জন্য কড়া গোপনীয়তা অবলম্বন করে 
কুস্তিভোজ প্রাসাদে অবস্থান করতে 
শুরু করেন কেন? এ সময় ছুূর্বাসা 
তার দশহাজার চেলা নিয়ে চতুর্দিকে 
সন্ত্রাস হাট করে বেড়াতে পারতেন । 
সন্ত্রাসস্থা্টর মাধ্যমেই দেবত্রাহ্মণের 
প্রতি ফ্যাসিস্ত কায়দায় ভয় মিশ্রিত 
ভক্তি আদায় করে নিতেন তিনি । 
তার সেই কাজও ছিল দেবামো- 
দ্বিত। এহেন ছুর্বাণা যিনি ধর্মের 
গৃঢ়তত্বে তর্থাৎ দেবরাজনীতিতে 
বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন তার পক্ষে 
অকারণে একটি বছর অভাবে ব্যয় 
করার নেপথ্যে, তাই বিশ্বাস করার 
কারণ আছে, দেবাদেশই ছিল মুখ্য 
কারণ। আর এই ঘটনাবলী বিশেষ 
পরিকল্পনাহ্সারে ঘটতে শুরু করে 
্রশ্বা কর্তৃক দেববংশধারা হৃট্টির 
প্রকল্পটি নিয়ে কাজ শুরু হওয়ার 
পরে। দেখা গেল, শিক্ষা 
শেষে দুর্বাসা কুস্তীকে যে মন্ত্র 
অথবা যন্ত্রটি দিয়ে গেলেন 
সেই দানেরও উদ্দেশ্ত ছিল ব্রহ্মার 
পরিকঙ্পনাটি রূপায়িত করা অর্থাৎ 
আর্যাবর্তে এমন একটি দেব-ওরমজাত 
রাজবংশের স্প্টি করা যা দেববিরোধী 


অস্থর শক্তির সঙ্গে সর্বশেষ যুদ্ধে 


লড়াই করবে । দুর্বাসার বরদ্বানের 
ফলেই জন্ম লাভ করেন পঞ্চপাগুব । 

শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে কুস্তীকে 
পরীক্ষার পর সঙ্কই ছূর্বাসা তাকে 
সংগোপনে একটি মন্ত্র দান করেন বলে 
মহাভারতকার আমাদের জানিয়ে- 
ছেন। মন্ত্রের উদ্দেশ্ত সম্তান লাভ। 
সেও আবার ঘেমন তেমন সম্ভান 
নয়। লে সন্তান হবে দেব-ওরসজাত 
দেবপুত্র । মানবী গর্ভে দেবপুতর ? 


তাঁও কি সম্ভব ? 


সম্ভব তো বটেই । কেবলমাত্র 
কুম্তীই তো নন, দুনিয়ার সকল 
প্রাচীন পুরাপু'থিতেই অ ছে মানবী 


গর্তে দেবপুত্র উৎপন্ন হওয়ার কাহিনী । 


অদ্ভূত কথা এই, প্রাচীন রাজবংশ কষ্ট 
হয়েছে দেব-উরস থেকেই । প্রাচীন 
রাজার! হ্র্য্ধেব চন্্র্দেবদেরই বংশ- 
ধর। তারা দেব নির্বাচিত ক্ষমতাবান 
শাসক সম্প্রদায় । পৃথিবীর সর্ব প্রাচীন 
পুরাপুতি Pyramid Texts থেকে 
মিশরীয় রাজশক্তি সম্পর্কে যা জানা 
খায় তাও বলে মর্ত্যের সেই ফ্যারাও 


অথবা রাজারা ছিলেন, শ্ব্গীয় পুরুষ । 
তারা ছিলেন “উত্তম দেবত1, অথবা 
“গুড গভস”, আর দেবতার ছিলেন, 
‘মহান দেবতা? কিম্বা গ্রেট পডস’ | 
Veronica Lous তার Egyptian 
115৮0০01০85 গ্রন্থে লিখেছেন, *In 


these early dynastic times 
(3000 B. C.) ‘The pharaoh 
was divinely appointed to 


rule, to be the intermediary 
between his people and the 
g0ds:-‘Delegated to 101৩ by 
the gods, the pharaoh was 
soon thought to be descended 
from them and to partake of 
their divine nature.” (বাঁকেট 
আমার) ৷ দেবনেতৃত্বে জমির মালি- 


' কান! নিয়ে যুদ্ধ এবং জয় পরাজয় 


(যাকে বলছি, দেবান্থুর যুদ্ধ) ঘটে 
গেছে সেখানেও । আর সেই সব 
দেবাস্থর যুদ্ধের ইতিবৃদ্ধ সৃষত্বে রক্ষিত 


আছে বিভিক্ন পুরাপু'থিতে। পুরাঁ-, 


পুধিগুলি সর্বত্রই মামুষের শুধু কষ্ট 
কল্পনার ফসল নয়। মানুষ তাঁদের 
যুগ যুগ বুকে করে আগলে রেখেছিল 
এই কথা জানত বলেই ষে, এ 
পু'থিতেই আছে তাদের উত্থান 
পতনের ইতিহান। গল্প নয়, পু'ধি- 
গুলির মধ্যে ছিল সমস্ত রহস্তবিস্া, 
প্রকৃত জ্ঞানভাগডার । কাল যত 
এগিয়েছে, পু'থিবর্ণিত ঘটনাবলীর 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ নৈকট্য ততই শিথিল 
হয়ে গেছে। নতুন নতুন ঠিস্তা 
আঙ্গিক ও আচরণ এবং দেবতাদের 
অনুপস্থিতি তারপর পুঁঘির বিবরণকে 
অপরিচিত ইয়ালী বলেই গণ্য কবতে 
শুরু করেছে । রাজার স্বর্গীয় ক্ষমতা 
হস্তাস্তরিত হয়েছে পুরোহিত সম্প্র- 
দায়ের হাতে । পু'থিগত ইতিবৃত্তের 
ওপর পুরোহিতরা নতুন করে হস্তা- 
মর্শন শুরু কবেছেন, হেয়ালী হয়েছে 
ক্ষমতাবানের হারা রচিত উদ্দেশ্ত- 
প্রণোদিত গক্পগাছায়, বিক্ৃত। 
ক্রমাগত এইভাবে বিকৃত হতে হতে 
পুরাপু'খির এ্রতিহাসিক চরিত্রটি 
বেবাক পাণ্টে গেছে। গবেষকরা 
তাই বছকাল হিমসিম খাচ্ছেন 
ওগুলির সঠিক পাঠোদ্ধারের জন্য । 
আজও চেষ্টা চলেছে। সে যুগে ষে 
সব অদ্ভুত ক্ষিয়াকাণ্ড ঘটেছিল তারই 
সমতুল কাজ কারবার করতে যখন 
যেমন সক্ষম হচ্ছি আমরা, তখনই 
পুরাপু'থির হেয়ালী আমাদের কাছে 
পরিষ্কার হয়ে আসছে । পুরাকালের 


বিমান রকেট ও কিছু অন্্শস্ত্র অজি 
আমাদেরও মূঠোয়, তাই ভাবতে 


" অস্থবিধে হচ্ছে না যে, সেদিনও এ- 


গুলি ছিল, শুধুই হয়ত তা হেয়ালী 
নয়। 


দুর্বাদ! কুস্তীকে যে মঙ্রটি দিয়ে ' 


গেলেন সেই মন্ত্রে সাহাষ্যে কুন্তী 
পেলেন যে কোনে! দেবতাকে সং- 
গমার্থে আহ্বান করার স্থযোগ। 
আমার প্রশ্ন ছিল, মানুষকে দেওয়ার 
মত হরেক রকম ব্যাপার থাকতে 
মুনিবর কুস্তটকে অমন একটি অন্তুত 
বর দিয়ে পিঠটান দিলেন কেন? 
দেবক্া মানবপুত্র বিবাহ করেছেন 
(যেমন গজ), কুস্তীর সঙ্গে কোনো 
দেব জেনেরালের বিবাহও তো দ্বিয়ে 
দেওয়া যেত। দেব রসে পুত্রপ্রপ্তি 
বদি মর্ত্যের কুস্তী, দেবীকে অতই 
মাতাল করে থাকে তবে তো দেব- 
মহিষী হতে পারলে তিনি জীবনের 
শ্রেষ্ঠ ধন প্রার্ধির সুখ ভোগ করতে 
পারতেন । ছ্র্বাসা কিন্তু কুস্তীকে 
সে সব কিছুই পেতে সাহায্য করেন 
নি। উদেশ্য ছিল তার ব্রন্ধা্ন পরি- 
কল্পনাটিকে সার্থকতার পথে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়!। কাজও হয়েছিল সেই 
রকম । মন্ত্র দিলেন, যে কোনে! 
দেবতাকে আহ্বান্‌ করার জন্য 
আরও রহস্ত এই যে, দুর্বাসা কুস্তীকে 
বলেছিলেন, মা হওয়ার ব্যাপারে 
কুস্তীর প্রতিবন্ধক আছে। বলা 
হয়েছে, পৃথার মাতৃত্বলাভের ক্ষেত্রে 


৩তিবন্ধক আছে জানতে পেরে . 


দুর্বাসা তাকে আকর্ষণ শক্তিশালী মন্ত্র 
দিলেন। এখানে প্রশ্ন, কুস্তী যেম! 


হতে অক্ষম এমন নয়) সে অক্ষমতা 


থেকে থাকলেও তাঁর কুমারী অবস্থায় 
বৃদ্ধ দুর্বাসা অথবা কুস্তী, কারো 
পক্ষেই সে খবর জানার কথাও নব । 
তাহলে, মা হতে কুস্তীর প্র বদ্ধতা 
আছে দুৰ্বাদ। তা জানেন কেমন 
করে? ধ্যানে তো নয়ই, কোনো 
ডাক্তারী জানে তা ক্তানবার কথা 
নয় । মা হ*য্বাব প্রতিবন্ধকতা বলতে 
বুঝি, দুর্বাস, আগেই জানতে পেরে- 
ছিলেন, কুস্তী কোনে! এমন পুরুষের 


মহিষী হবেন, পিতা হতে যিনি 
অক্ষম | 


দুর্বাসা প্রত সেকথাই বা কেমন 
করে বুঝলেন? তিনি কি দিষ্যচক্ষে 
দেখতে পেলেন কুস্তী পুকবত্বহীন 
কোনো! বীরপুরুষের মহিষী হয়েছেন ? 
হ্বয়ং মহাদেবই দিব্যচক্ষে কিছু চাক্ষুষ 
করতে পারেন ন! যেখানে ; ইন্দরকীল 
পর্বতে অর্জুন কী করছেন তা ধখন 
দেবাদির্দেবকে দূত মুখেই জানতে 
হয়, তখন ছুর্বাসা কোঁন দিব্যদৃষ্টি বলে 
এ তথ্য জানবেন? কোষ্ঠী অথবা 
হস্তগণনা করে ? তর্কের খাতিরে যদি 
মানাও যায়, সে ভাবেই তিনি জেনে- 
ছিলেন, তবে কোনো সক্ষম মর্ত্য- 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে মেঁ ১৯৭৮ 


মানব যাতে কুস্তীর সম্তভানের পিতা. 
হতে পারেন তারজ্ন্ত ছুর্বাদা এক- 
বারও চিন্তা না করে সরাসরি দেবতা 
আহ্বানের বর দান করলেন কেন? 
সে যুগে স্বামী অক্ষম হলে ম্বামীর 
নামে (ক্ষেত্রে ) দেবর ভাস্বর দ্বারা 
সম্ভান লাভের রীতি তো প্রচলিতই 
ছিল। অক্ষম বিচিন্রবীর্ষের ক্ষেত্রে 
মহধি ব্যাসের ওঁর়সে কি ধতরাষ্ট্র পাও 
ও বিদুরের জন্ম হয় নি? মুনিবর 
কিন্ত সে সব কিছুই ভাবলেন ন1। 
তড়িঘড়ি কৃস্তীকে একটি মন্ত্র বায 
দিয়ে বিষয়টি গোপন রাখার নির্দেশ 
দান করে তার দেবকার্ধ সাধন 
করলেন। দুর্বাদা-চক্রাস্তের মুল 
সত্ৰই এইখানে । দুর্বাসার উদ্দেশ্য 
ষে কুস্তীগর্তে দ্বেবপুত্র উৎপাদন, এই 
সুত্র বিচারের পর তা আর- অপ্প্ট 
থাকে না। সমর্থনে আরও পাওয়া 
যায় সদমোনুখ সুর্যের সাক্ষ্য । 
মন্ত্রটিও অদ্ভূত । তাও মন্ত্র না যন্ত্র, 
এ বিষয়েও আগে আলোচন! করেছি, 
প্রসঙ্গত, পুনরায় পে কথা স্মরণ 
করতে হচ্ছে। কেননা এই ছুর্বাসার 
মঙ্ জান ঘটিত ছটনাটিই মহাভারতে 
সবচেয়ে রহস্তময় ব্যাপার। 


ব্যাপারটিকে বুঝলে ব্রহ্মার পরি- _. 


কল্পনার রহক্তাবরণ পরিফার হয়ে 
আসে। 
(চলবে) 


দাবঅন্ডিনেট ফরেন্ট 
সাভিস এসোসিয়েশন 


পশ্চিমবঙ্গ সাবঅতিনেন্ট ফরেষ্ট 
সাভিস এসোসিয়েশনের পুরুলিয়া 


শাখার উদ্োগে বিভাগীয় বনাধিকারিক- 


গণের অফিসের সামনে ১৫-৫-৭৮ 
তারিখে ৫ ঘণ্টা ব্যাপী বিভিন্ন দাবী 
দাওয়ার ভিভিতে প্রতীক অবস্থান 
ধর্মঘট অঙ্কিত হন্র। অবস্থানের 
উদ্বোধন করেন জেলা কো-অভিনে- 
শন কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীপ্রদীপ 
নাগ। শ্রীনাগ তার ভাষণে বামফ্রন্ট 
সরকারের কর্মচারী স্বার্থ ও জনস্বার্থ 
রক্ষাকারী নীতির বিশ্লেষণ করে এক 
শ্রেণীর আমলা চক্রের প্রতিক্রিয়াশীল 
মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন এবং 
দুর্নতিমুক্ত সৎ প্রশাসন গড়ে তোলার 
পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠন ও কর্মচারীদের 
ভূমিকার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন । 


সমিতির পক্ষ থেকে জেল সম্পাদক ' 
ভীবিমলেন্দু বাগচী মাস্টাররোলে ' 


নিযুক্ত কর্মচারীদের ন্যুনতম মহ্ুরী ও 
অঙ্গকপ বাড়ীভাড়া ভাতা, পানীয় 
জলের স্থব্যবস্থা ইত্যাি ন্যায্য দাবী- 
গুলি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের টালবাহানার 
ও দর্ঘস্তত্রতার বিরুদ্ধে ব্যাপক 


1 


~~ 


“CC 


জন 


আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান 


রাখেন । 


2২০০ পিপিপি | পপ? 


॥ দর্পণ ) শুক্রবার ২৬শে মে, ১৯৭৮ 


আজকের কথাসাহিত্য প্রসঙ্গে ' 


হালফিল কথাঁদাহিত্যের গতি- 
প্রকৃতি, নিয়ে আলোচন! করতে 
হলে কতকগুলো বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট 
ধারণ! করে নেয়! জ্বিধাঁজনক হবে। 
প্রধান কণাটা এই যে, হ্বোখককে 
হ্জনশীল ক্ষমতার অধিকারী হতে 
হবে। জন্মগতশ্ত্রে এই সাই করবার 
ক্ষমতা মা থাকলে তিনি যতই 


কেতাব লিখুন সত্যিকার লেখক হতে 
না। শ্জনশীল লেখক তার 
মধ্যে নিজন্ব একটি জগৎ 


গড়ে তোলেন, তার পাঠকও অনা- 
য়াসে সেই জগতে প্রবেশ করতে 
পারেন। লেখক নিয়ত তার স্যষ্টির 
জগতে পাঠককে ডেকে এনে তাকে 
অভিভূত করে দেন। শরৎচন্্র থেকে 
আরম্ভ করে মানিক-তারাশঙ্কর 
পর্যন্ত এই শ্জনতার গুণেই ভাদের 
, ছষ্ট জগতে পাঠককে এনে সহজেই 

বশীভূত ‘করে ফেলেন। সাম্প্রতিক 
যার] কথাসাহিত্য নিয়ে কারবার 
করছেন তাদের অনেকেরই হৃজন- 
শীলভার অভাবে তারা নিন্ধস্ব কোন 
= ভুবন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তার 
কারণ সম্ভবতঃ বৃহৎ সংবাদপত্রগোরষ্ঠীর 
শক্তিশালী প্রচারযস্ত্ররে ঠেস পেয়ে 
তাদের ক্ক্ষমতা যাচাই হবার 
আগেই তারা -রাতারাতি লেখক 
বনে যাচ্ছেন এবং যতক্ষণ পশ্চাদেশে 
এই ঠেসটি থাকবে ততক্ষণ তারা 
ক্রমাগত দেৱক বলে কীত্তিত হবেন, 
কারণ সেখানে এখন একটি পাপচক্র 
গড়ে উঠেছে যে*বই বেরোনা মা 
ওখানকারই সতীর্থ লেখক সেই 
কেতাবের সার্টিফিকেট দিয়ে বসেন । 
বাইরের সমালোচক বা পাঠক মহলের 
ভালোমন্দ মতামতের মূল্য না দিয়ে 
ওঁদের মতামত জোর করে পাঠকদের 
ওপর চাপিয়ে দেওয়া হরর । নিধি- 
রোধ পাঠকদের কথা ছেড়ে দেওয়া 
যাক, বিশ্ববিস্তালয়ের কোনো কোনো 
পণ্ডিত অধ্যাপক যখন বিবেক তথা 
আত্মন্মান বিদর্ঘন দিয়ে তশাদেরি 
কোরাস বয়ে পরিণত হন তখন বুদ্ধি- 
জীবী চরিত্রের এই স্থলন দেখে 
অবাক হতে হয়। বিদেশে কোনো 
অধ্যাপক এই ভাবে সংবাদপত্র গোষ্ঠীর 
মতলব্বাজ নষ্টচরিক্রের সঙ্গে কাধ 
মেলাতে পারেন ভাবাই যায় না। 
এই অধ্যাপকেরাকোনে! মতে নিজের 
লেখা পত্রস্থ করবার গরজে তাদের 
সাহিত্যের প্রবন্ধে সংবাদপত্রের সঙ্গে 
যুক্ত কেবল লেখকদের নামের 
তালিকা মুখন্তের মতো আউড়ে দেন । 
বলা বাহুল্য আত্মস্ততি কে ন! চায়, 
সেই লেখা ছাপাও হয়। হোক। 
কিন্তু এই প্রগল্ভতার ফলে তাবৎ 





মিহির আচার্য 


সাহিত্যেরই যে ক্ষতি হয় তা সকলেই 
বুঝতে পারেন। তাই আমাদের 
কথাসাহিত্যের আলোচনার, এমন 
কি পাঠ্যপুস্তকেও ক্রমান্বয়ে, এদের 
নাম ছেপে দিয়ে অধ্যাপকর] নিজে- 
দের আখের গুছোন। 

কিন্তু মৃশকিল হচ্ছে কী, সাহিত্য 
পস্টারিটি বলে একটা কথা আছে। 
ওইসব খর, পু লেখকদের বগল 
থেকে ক্রাচটা যেদিন কেড়ে নেওয়া 
হবে সেইদিনই তারা মুখ থুবড়ে পড়ে 
ঘাবেন। অস্তত সাহিত্যের ব্যাপারে 
যে ঠেদ দিয়ে লেখক দীড় করানো 
যায় না, এট! বোঝা দরকার । 

এই ঠেসের বাইরেও যথেষ্ট হজন- 
শীল লেখক আছেন | যাদের ক্রমা- 
গত অবহেলা করেও সাহিত্যের 
সংসার থেকে সরিয়ে দেওয়া ঘায়নি | 
স্বাবলম্বী লেখকেরা কেবলমাত্র স্জন- 
শীলতার জোরে নিজন্ব পাঠক তৈরি 
করে ফেলেছেন । - 

কখানাহিত্যের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় 
কথা লেখকের অভিজ্ঞতার বিষয়। 
সে ক্ষেত্রেও দেখা যায় অনেকে মনে 
করেন চোখ দিয়ে দেখাটাই বুঝি 
অভিজ্ঞতা । কিন্ত সে চোখের দেখাট! 
মনের রাজ্যে ছায়া না ফেললে ষে 
সম্পূর্ণ হয় না, তা কে বলে বোঝাবে ? 
তাই অভিজ্ঞতার নাম করে চোখ 
দিয়ে তারা লেখেন, মন দিয়ে ভা 
গ্রহণ করেন না। তাই অভিজ্ঞতার 
নাম করে তারা: অপ্রয়োজনীয় কিছু 
ডিটেলসের কাজ করেন। 
কিন্ত বিষয়ের সঙ্গে 
অসম্পুক্ত প্রতীক ব্যবহার করেন, 
আর “ভালো গন্ভ লেখেন” এই 
প্রচারই নাকি ভাটের কুতার্থ করে 
রাখে। কাজেই অভিজ্ঞতা ঘে 
আসলে লেখকের মানসিক অভিজ্ঞতাই 
এবং কেবলমাত্র তাকে সেইভাবে 
ব্যবহার করলেই সাহিত্যে কার্যকর 
হয়, এ জ্ঞানট1 থাকা দরকার । হাল- 
ফিল বহু প্রচারিত লেখকের .যনে 
করেন চূড়ান্ত মন্তপ এবং স্বৈণ হলেই 
বুঝি অভিজ্ঞতার চূড়াস্ত হল। অথচ 


ভেবে দেখুন এই শ্বার্থনচেতন লেখক- . 


দের বোহিষিয়ানিজম শরৎচন্ত্রের 
মতো কেউ করেননি, নেশা করাই 
বলুন ব! পতিতার সান্নিধ্যে আসা 
যাবতীয় ঘটনা কিছুই লুকোননি 
শরত্বাবু।- এই বিস্তৃত অভিজ্ঞতার 
ফসল শরৎ সাহিত্য, তার বিশদ 
অভিজ্ঞতাকে তিনি কীভাবে কাঁজে 
লাগিয়েছেন লক্ষ্য করুন। তার 
সমগ্র সাহিত্য পড়লে কেউ স্বণায় 
রীরী করে উঠবেন না । আর আজ- 
কের এই লেখকেরা ভেবে অশ্লীলতা 


নত রাহ 
অঙ্লীল। তাদের সুমন্ত অভিজ্ঞতা 
বিকারপগ্রস্ত জীবের মতে! বিশেষ 
অঙ্গে গিয়ে ঠেকেছে । এবং এরজন্ত 
তারা বিশ্ুমাত্র লঙ্দিত নন, বরং 
এক ধরণের বাহাদুরি করেছেন মনে 


করে স্ফীত হচ্ছেন। এই সংগঠিত 
- অঙ্গীলতার বিরুদ্ধে দ্বেশের বিদগ্ধ 


সাহ্য কী করে নীরব: থাকেন সেই- 
টেই আশ্চর্যের । এই দলেরই মুখ- 
পাত্র যখন শরত্চন্দ্রের লেখায় “আলুর 
দোষ’ ভাখেন,। সেই লেখা পড়ে 
কারুর চৈতন্ত আহত হয়না । : 


কাছেই কথাসাহিত্যিক হতে. 


হলে শুধু. অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়, 
তাকে শিখতে হবে অভিজ্ঞতাকে 
ব্যবহার করতে. । এবং তখনই ঝাড়াই 


বাছাইয়ের প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে ওঠে । . 


তাঁর বিস্তৃত অভিজ্ঞতার পুজি থেকে 
তিনি কোনটাকে কাজে লাগাবেন 
সেটা নির্ভর করবে লেখকের বিশেষ 
দৃ্টিকোণের ওপর । কাজেই 'দৃষ্টি- 
কোণ লেখককে স্থির করে নিতে 
হয়। এই দৃষ্টিকোণ গঠনে লেখকের 
শ্রেণীনির্ভরত1 এবং মানসিকগঠন কাজ 
করে। আমাদের লেখকের! অধি- 
কাংশই পেটিবুর্জোয়া বলে এই শ্রেণীর 
চিন্তা ভাবনা তাদের লেখায় 
আসে। আর, } বিশেষ মানদিক 
গঠনেক্স বিভিন্নতার কারণেই একজন 
ডষ্টরফসকি হন আর-একজন টুর্গে- 
নিভ। আমাদের দেশে যেমন তার।- 
শঙ্কর-মাণিক-বিভূতিভূষণ তাদের 
ভিন্ন মানসিকতায় কারণেই বিভিন্ন 
দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যকে প্রয়োগ 
করেন। 

লেখকের এই দৃষ্টিকোণই পরি- 
ণামে ভার জীবনদর্শন গড়ে তোলে । 
প্রত্যেক প্রধান লেখকেরই একটি 
জীবনদর্শন থাকে | যেমন টলস্টয়- 
শেখভ-গকি-হাড়িগ ল স ওয়া দি 
সাত্রর-কামুকিংবা আমাদের দেশের 
শরৎচন্দ্রমাণিক -তারাশঙ্কর -বিতৃতি- 
ভূষণ । এই জীবনদর্শন বুর্জোয়া 
ভাববাদী দর্শনই হোক অথবা বস্তবাদী 
দর্শনই হোক । মূল কথাটা হচ্ছে 
জীবনদর্শন ব্যতিরেকে প্রধান লেখক 
হওয়া যায়না ৷ 

এই বক্তব্যকে যদ্ধি আমরা ঘথার্থ 
বলে মনে করি তাহলে পর্রিদ্ধার 
ঘোষণা করা যায় হালফিল লেখক- 
দের লেখায় এই জীবনদর্শনের 
কোনো বালাই নেই। তারা 
কোনো কিছু না-ভেবে একেকটা 
লেখা একেকভাবে লিখে ঘান, গপ্‌প 
হয়, ভালে! গন্ধও হয়, কবিস্ৃলভ 
প্রতীক- চিত্রকল্পের সুন্দর ব্যবহারও 


দেখা যায়, কিন্তু রচনা থেকে জীবন- 
দর্শনের কোনো আভাসই পাওয়া 
যায়না । তদের -উপস্তাস-বয়নের 
প্রয়াম নিছক ফিচার-রাইটিং-এ 
পরিণত হয়। ফলত জীবনদর্শনের 
সঙ্গে যে একটি লেখক-ব্যক্কিত্ব গড়ে- 
ওঠার কথা তা হয়ে ওঠেনা। এবং 
নাশিসাসের মতো ভার] আত্মপ্রেমে 


. অগ্প। উপন্তাসের পারিপাস্বি ক, চরিত্র 


এবং প্রতিপান্তে এক ধরণের বয়ঃ- 
সন্ধিতা প্রাধান্ত পায়। এবং তাদের 
শৃন্ততাকে ঢাকবার জন্তে যখন তারা 
দার্শনিকতাঁর একটা ভাণ আনবার 
বিফল প্রয়াস করেন তখন ইংরেজি 
করে বলতে ইচ্ছে করে Whenever 
he thinks He is a child, 
বস্তুত আযাভোলেপেন্সের . বাইরে 
তাদের রচনা ৪৫০1৮-এর আদল 
পায়না । তাই বোধ করি যাদের 
মনের বয়স বাড়েনি সেই বয়ঃসন্ধি- 
কালের পাঠিকারাই তাদের সম্বল, । 
সমাজ-সম্পর্কে চিন্তিত গম্ভীর পাঠক 
যে তাদের ম্পর্শ করেন না সেটা 
বোঝাই ঘায়। 

পুনরায় বলি কেউ কেউ এ'দের 
ভাষা বা গন্ভের বিশেষ প্রশংসায় মুখর 
হন। এবং এমনও সিদ্ধান্ত করেন 
যে, এদের বাইরে যে লেখকগো্ী 
রয়েছেন ভাষা ব্যবহারে তারা তেমন 
দক্ষ নন। বিষয় ও চরিত্রায়নকে বাদ 
দিয়ে সাহিত্যে ভাষার আলাদ। 
কোনো ভূমিকা নেই। উপন্তাসের 


ভাষা বিষয় ও চরিজ্রান্ছগ । শরৎচন্দ্র - 


বা মাণিকের ভাষা নির্মাণে ঘে বৈশিষ্ট্য 
রয়েছে তার বিচারও চরিত্রকে বাদ 
দিয়ে নয়। বিশেষ করে শরৎচন্দ্র 
সরল সাধুভাষা ব্যবহার করেও যে 
অসামান্ত সার্থকতা অর্জন করেছেন 
সেখানে রবীন্দ্রনাঁথও পৌছতে পারেন 
নি। উপন্তাসে সংলাপ রচন! 
সবচেয়ে ছুরহ ব্যাপার, দেশ 
বিদেশের বহু প্রধান সাহিত্যকই এ 
ব্যাপারে সার্থক হতে পারেন নি। 
আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথও তার 
কথাসাহিত্যে সংলাপ ব্যবহারে সফল 
হতে . পারেন নি। শরৎচন্দ্র এ 


ব্যাপারে একক আদূর্শ। তার ভাষা 


সংলাপ, বিষয় ও চরিত্রের সঙ্গে 
হরগৌরী সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে |] মানি 
কী বিভূতিভূষণ সংলাপ ব্যবহারে 
যথেষ্ট সচেতন । হালফিল লেখকেরা! 
বিষয় ও চরিত্রাহুষায়ী ভাষা ব্যবহার 
করতে শেখেন নি। তাদের ভাষা 
তথা সংলাপ লেখদের নিজন্ব ম্যানা- 
রিজমের দোষে ছুষ্ট। বিষয় বা চরিত্র 
বিশ্লেষণে অনেক ক্ষেত্রেই তা সহায়ক 
হয়ে ওঠেনি । এই বিষয়টি না বুঝে 
যার! ধরতাই বুলির মতো ওদের 
গন্ঠের প্রশংসা করেন তারা অজ্ঞানতা 
বলেই ভা করেন । 

এই জেখকদের সম্পর্কে আমার 


রঃ ২. _/ 

ই সাত"? 
প্রধান অভিযোগ এরা নিজেরা 
লেখেন না, ‘money writes’, স্যরি 
ক্ষম শিল্পীর অহংকার শ্বাতন্্য বর্জন 
করে এর! এস্টারিসমেন্টের ক্রীতদাস 
বনে গেছেন। এরা রাজনীতি করেন 
না বলেও ঘষে রাক্ষনীতি করেন ভা 
মালিক শ্রেণীরই রাজনীতি । প্রচলিত 
দ্মাজ-ব্যবস্থার উৎপাদনশীল ভূমিকা! 
শেষ হয়ে যাওয়া সত্বেও এই বন্ধ্যা 
জগদ্ছল ব্যবস্থাকে আকড়ে ধরে তারা. 
ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপতাকে 
অক্ষুণ্ন রাখতে চান । সমাজের পরি- 
বর্ভনশীল অংশ যে সর্বহারা শ্রেণী, 
তাদের দৃষ্টিতঙ্গিটি গ্রহণ করতে চান 
না, তারা প্রকাশ্রেই প্রগতিপীলতার 
বাহ মার্কসীয় দর্শনের প্রতি থড়াহস্ত, 
যে কোনে! প্রকারে পরিবর্তনকে 
রোখা, মার্কসবাদকে আটকানো 
তাদের লক্ষ্য । এবং কখনে। কখনো 
এরাই ছদ্ম আংবাল। পরে বিপ্লবের 
নাম করে বিপ্লবের সুন্ম বিরোধিতা 
করেন এই বলে যে *বিপ্রবে নির্দোষ 
লোকের প্রাণ” যায় অথব। *বিপ্রবী 
সংগঠনে রলিকবাজির কারণে কি ভাবে 
সৎ কর্মী খুন হন” এম্ববিধ নএর্থক 
প্রচার অব্যাহত রাখেন । অর্থাৎ 
সমাজ-পরিবর্তনের মতো একটা 
অবজেকটিভ বিষয়কে সাবজেকটিত 
দৃ্টিভঙ্রিতে দেখে তার অপব্যাখ্যা! 
করেন। যদিও তত্ব ও প্রয়োগে 
মার্কবাদের লফল অনুবাদ তারা 
দেখেছেন রাশিয়ায় চীনে ভিয়েত- 
নামে। 

আমার মনে হয়, মালিকের স্বার্থে 
তার! ইদ্বানীং যে রাজনৈতিক বদ্ব- 
মায়েসি শুরু করেছেন তাতে সৎ 
সচেতন পাঠকমাত্রই এই পতনে 
যুগপৎ বেদনা ও স্বণা বোধ 
করধেন। 

আমাদের কথাসাহিত্যকে বস্থ- 
বাদী এতিহের দ্ষে যুক্ত করতে 
হবে। এবং সে প্রেরণা আমরা পাব 
সেকালের শরৎচন্দ্র কাছ থেকেই। 
সব দেশেই এস্টারিশমেন্টের বশঙ্বদ 
একদল লেখক থাকেন, কিন্ত কালের 
আহারে তারা একদিন জীর্ণ হন, 
বেঁচে থাকেন এস্টাব্রিশমেন্ট বিরোধী 
লোকেরাই, সাহিত্যের ইতিহাস 
তারাই রচনা করেন । মার্কসবাছে 
দীক্ষিত মাণিককে 58101589 করবার 
নানাবিধ চেষ্টাই হয়েছে, “কিন্ত মৃত্যুর 
পরেও মাণিক আজে অসামান্য জন- 
প্রিয়, তার রচনাবলীর বিক্রির 
হিসেব নিলেই তা ধরা যাবে। 
[বঙ্গ সাহিত্য জ্বশ্সিলনের ৪১তম 
বাঁধিক অধিবেশনে বঙ্গসাহিত্য শাখার 
সভাপতির ভাষণ । ] 


২. 
॥ আট ॥ 


. জনগণের সংস্কৃতি 


কালিদাস কুণ্ড 


“জনগণের সংস্কৃতি কথাটার 
একটা বৃহৎ ও ব্যাপক অর্থ আছে। 
সাধারণভাবে, জনগণের মধ্যে পরি- 
ব্যাধ ষে সংস্কৃতি তাকেই আমরা বলে 
থাকি জনগণের সংস্কৃতি । অনেক 
‘অনেক কাল ধরে জনগণের জীবনের 
আশ) আকাঙ্খা ও উচ্চ ভাবনাকে 
রূপের মধ্যে সৌন্দর্যের মধ্যে ও আন- 
ন্দের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছে যে সংস্কৃতি 
সেঘদি হয় জনগণের সংস্কৃতি তরেই 
তো গোলটা বাধে । ধরুন, বহকাল 
ধরে একটা লমাজ কতকগুলো 
অভ্যাস, অনুশীলন ও আচার আচ- 
রণকে বাঁচিয়ে রেখেছে, অথচ লেই- 
গুলে] তাকে ষথার্থভারে পোষণ করে 
নি, তার প্রগতির গরজকে উদ্দীপ্ত 
করেনি, অথচ সেই সমাজটার অর্থ- 
নৈতিক রাজনৈতিক জীবনে রূপাস্তর 
ঘটে যাচ্ছে ক্রতবেগে । নৃতন নৃতন 
চাহিদা গ্বেড়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত । 
জন্ম নিচ্ছে নৃতন প্রত্যাশা, মুতন স্বপ্ন 
নৃতন মূল্যবোধ । এখন, সমাজটা 
কি করবে তার পুরনে! দিনের সংস্কৃতি 
নিয়ে? পুরনে। সংস্কৃতির জন্ম হয়ে- 
ছিল পুরনে৷ সমাজের চাহিদা অঙ্গু- 
ষায়ী পুরনো জীধনবোধের গর্ভে । 
নৃতন দিনে এল নৃতন মৃল্যবোঁধ, 
নৃতন দৃট্টিতঙ্গি। পুরনো সব কিছু 
বাতিল হোল না নৃতনের আঘাতে | 
কিছু খসে গেল জীর্ণ পাত] নৃতন 
মূল্যের পলিমাটির ওপর ফসল 
জন্মালে! নয়া সংস্কৃতির । এমনি 
করে সভ্যতার বয়স বেড়েছে, সং- 
স্কতির রূপ ফুটেছে ব্বপাস্তরের 
প্রক্রিয়ায় | 

জীবন, জগত ও প্রকৃতির ষা কিছু 
সুন্দর, স্থ্যয় তার প্রতি মানুষের 
কোন শ্থির-বদ্ধ চেতনা থাকে না। 
মান্গষের চেতনাতো৷ বস্তু নিরপেক্ষ 
নয়। বাহিক ঘটনাবলী তার চেত- 
নাকে আঘাত করছে প্রতিনিয়ত । 
"মার সেই আঘাতের তরঙ্গে চেতনা 
প্রবাহ ক্রমশঃ ছুটে ‘চলেছে প্রগতির 
দিকেই । কথাটা একটু ব্যাখ্যা কর] 
শ্বাক। আদিম মানুষ যেদিন নৃত্য 
ফ্রেছি সেদিন ছিল খুব ভোজের 
চৎ্দব। শিকারলব্ধ খান্তের চার- 
দক ছিরে উর্থবাছ মানুষের দেই নৃত্য 
চন্নত রূপ পেলে কৃষিতিত্বিক 
মাজে ] আনন্দ ও বিন্রয় ষেদিন 
*চাঁক শিল্পের মর্ধাদা পেল সেদিন 
মাজ এগিয়ে গেছে সামস্ততান্ত্রিক 
ঘকাশের পথে । 

সমাজ বিকাশের সুজে লগে মাঙ্ছ- 
ঘর চেতন? তো অচল হয়ে দ্লাড়িয়ে 
[কেনি, এগ্রিয়েছে__বেড়েছে। 
মই চেতনা দিয়েই সে জীবনের 


অবকাশে র মুহূর্তে আনন্দ ও সস্তোগের 


রূপটি ফুটিয়ে তুলেছে তার বিচিত্র 
শিল্প-কর্সে,কাব্যে নাটকে স্থাপত্যে ও 
ভাঙ্কর্ষে । সামস্ততামিক সমাজে দ্ব- 
নির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির স্বাচ্ছন্দ্য ও 
বিড়ম্বন! দুই-ই মাস্থষের শিল্প-সং- 


স্কৃতির প্রয়াসকে অনুপ্রাণিত করেছে ।' 


ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বহুতর সংস্কৃতির 
সংঘাত ও সমন্বয় ঘটেছে । তথা- 
কথিত বান্দণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে বৌদ্ধ 
সংস্কৃতির সংঘাতে ষেমন একটা! মিশ্র 
সংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল, তেমনি 
তথাকথিত মুল্লিম সংস্কৃতির সঙ্গে 
ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধ-মিলনের 
ফলেও গোট! ভারতীয় সংস্কৃতির পটে 
একট! রূপান্তর ঘটেছে। তারপর 
ইংরেজ এল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মাল- 
মশলা নিয়ে। ইংরেজী শিক্ষিত 
জাছষের একাংশের মধ্যে ওয়েষ্টার্না- 
ইজেশন কিছুটা হোল বৈকি। 
পোষাকে আচরণে ও বাক্যালাপে 
পশ্চিম দেশের হাওয়ার ছোওয়া কিছুটা 
লাগলো এদেশের মধ্যবিত্ত এলিটের 
দ্বেহে। কিন্তু জমগ্রভাবে গণ-সং 
স্বৃতির স্পন্মমান জীবনে ভার কতটুকু 
ছাপ লেগেছে? আজ আবার 
আমেরিকার £ডলারের সঙ্গে তার 
সংস্কৃতি ঢুকে পড়েছে প্রবল প্রতাপে, 
যাকে আমরা বলি ইয়াংকী 
কালচার । 

ক্ষয়িষ্ণু পু'জিবাধী সমাজের পচ! 
মদ সংস্কৃতির নামে পাচার করা হচ্ছে 
চোরা'পথে। দেশের ভেতর তক্ষণ- 
দের একাংশ উচ্ছম্নে যেতে বলেছে। 
হলিউড মার্কা কুলী, কদর্য সংস্কৃতির 
অপদেবতার দৌরাত্ম্য বেড়েই 
চলেছে। এগুলো কি জনগণের 
সংস্কৃতি ? সামস্ততাস্িক, পুঁজিবাদী 
সমাজে ষে সংস্কৃতির'উৎপত্তি হয় :তা 
কখনই যথার্থ ভাবে জনগণের সংস্কৃতি 
হতে পারে না। বুর্জোয়া 'সংস্কৃতি 
অর্থাৎ সম্পত্তিবান শ্রেণীর মালিকানা- 
ধীন সংস্কৃতি শাসক শ্রেণীর শ্রেণী 
শাসন ও শ্রেণী শোষণের প্রয়োজন- 
কেই চরিতার্থ করে থাকে । বিপরীত 
ভাবে জনগণতা্্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সং- 
স্কৃতি জনগণের সম্পদে পরিণত হয় 
এবং জনগণের স্বার্থকেই ঠারিপুষট 


করে থাকে । 
সামস্ততান্ত্রিক সমাজে সম্পদের 


মালিকান' রয়েছে রাজ! মহারাজা 
দের্হাতে। জনগণ সেখানে নিঃস্ব, 
পীড়িত ও শ্রীহীন। ভার শ্রমশক্তি 


মহলের কথাই ধরুন। তথাকথিত 
মুঙ্জিম স্থাপত্যের এই অপূর্ব শিল্প- 
সৌধের, নির্মাতা শ্রমিক . জনগণ 
তাদের যেহনৎ দিয়েছে । কিন্তু, 
তাজমহল তার সমস্ত শিল্প সৌন্দর্য 
নিয়ে ছাড়িয়ে "আছে .এক মধ্যযণী় 
সমাটের এশ্বর্য, বিলাস ও প্রতি- 


পত্তির দন্ত নিয়ে। অতএব, তাক্জ-. 


মহল মূলতঃ জনগণের স্থ্টি হলেও 
কার্ষতঃ স্বপ্ন, সাধ ও স্বার্থেরই নির্বাক 
প্রতীক । এই কারণেই রাশিয়ার 
বিপ্লবী শ্রমিকরা! জারের প্রাসাদ ভেঙ্গে 
দিয়েছিল, যে প্রাসাদ ছিল2তাদেরই 
রক্ত-মেহনতে গড়া । আসলে প্রশ্নটি 
মালিকানার | যেখানে সমাজের 
সমস্ত সম্পদের মালিকানা রয়েছে 
পুঁজিপতি ও সামস্তপ্রতভৃদের হাতে 
সেখানে শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতি জন- 
গণের হুয় কেষন কবে? 

এখন আমাদের কাছে প্রশ্ন, 
“সংস্কৃতি জনগণে ব্যাপ্ত” কথাটার 
মানে কি? সংস্কৃতি জীবনের 
ভিত্তি নয়, উপসৌধ 
জীবনের ভিত্তি অর্থনীতি। অর্থ- 
নৈতিক সম্পর্কই সমাজি বিকাশের 
চালিকা শক্তি । অর্থনৈতিক উৎ- 
পাদনের সম্পর্ক গুলিই সামাজিক 
দ্বন্দের মূল কারণ ৷ তাহলে সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে কি ঘন্থ নেই ? অবশ্যই আছে। 
যেখানে জনগণ একটা বিষম সামা 
জিক ব্যবস্থায় দুঃসহ জীবন যাপন 
করছে, তাদের শ্রম শক্তি শোষিত 
হচ্ছে সেখানে দন্দ ন! থেকে পারেনা। 
সামস্ততস্ত্রের নীচুতলার মাহুযগুলে! 
দরিদ্র, ভূমিহীন কৃষক- যাদের 
মেহনৎ জোভর্দারের কোষাগারে ধন” 
রত্বে রলপাস্তরিত হয়েছে_তাদের 
সংস্কৃতি স্বভাবতই বিত্তবান শ্রেণীর 
মাগুষের সংস্কৃতির চেয়ে স্বতস্ত্র হবে। 
তাই, আমাদের দেশের তথাকথিত 
ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতি কোনদিনই বিশাল 
জনচিত্বকে স্পর্শ করেনি । শূত্রের 
মতো ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতিও অম্পৃ্ত রয়েছে 
‘আপামর জনসাধারণের কাছে। 
হাতের আঙ্গুলে গোন। যায় যে সব 
ব্রাহ্মণ পণ্তিভদের মাথ! তাদের বেদ 
উপনিষদের বুলি বা তথাকথিত সাম 
মন্ত্র শৃ্র জনের হৃদয় স্পর্শ করেনি 
কম্থিনকালেও। 

সাহিত্যের কথাই ধরুন, মধ্য- 
যুগের কাব্য নাটকে সাধারণ মাহুষের 
উপস্থিতি কতটুকু? রাজা মহারাজা 
নাইট ব্যারণদের কাহিনীইতো 
সাহিত্যের বিষয়বস্ত। মহাকাব্যের 
যুগ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যস্ত পৃথি- 
বীতে যত সব সাহিত্য হোল তার 
মূল সর হয় দেব-মাঁহাত্্য আর না 


হুজনাত্মক প্রয়াসে সার্থক হয়ে উঠতে হয় রাজা মহারাজাদের শৌর্য কীর্তন। 


পারে না। তার বিক্রীত শ্রমশক্তির 
উপর গড়ে ওঠে সামস্ক প্রভৃদ্ের স্বপন- 
বিলাসের বিচিত্র ইমারৎ। তাজ- 


যদ্ধি বলেন, সে যুগে মানুষের ধর্মবোধ 
ছিল প্রবল, তার বিশ্বাস ছিল 


আধ্যাত্মিকতায় বাধ], তার জীবনের 


মাত্র । 


দর্পণ || শুক্রবার ২৬শে মে, ১৯৭৮ 


যুল্যবোধগুলি ছিল ধর্মভিত্তিক, অত- 
এব শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও 
ধর্মই ছিল সঙ্গত প্রেরণা তাহলে 
ইতিহাসের বিকৃতি ঘটবে। ধর্ম 
প্রেরপা হয়ে এসেছিল কেন? মাহুষ 
ধর্ম বিশ্বাসী ছিল বলে, না যাহুষের 
ধর্ম বিশ্বাসকে ঘুম-পাড়ানী ওষুধ রূপে 
ব্যবহার কর] হয়েছিল বলে? যে 
মান্য” উদয়াস্ত খেটেও জীবনের 
বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পায়নি, সে 
আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য উর্দগ্রীব 
হয়ে উঠবে-_এটা যুক্তির কথা নয়, 
ভক্তির কথা। ধর্ম প্রচারকদের 
যোক্ষের বাণী মোক্ষম অস্ত্র হয়ে 
ঈাড়িয়েছিল সামস্ত শোষকদের হাতে । 
শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় সুষ্ট শিল্প- 
সাহিত্য দর্শনে শোষণ ও শাসকশ্রেণী 
“সুন্দর ও মহিমান্বিত” হয়ে উঠলো। 
তাহলে জনগণের আশা আকা- 
জার কোন অভিব্যক্তিই নেই সেই 
সব শিল্প সাহিত্যে? নিশ্চয়ই আছে। 
সেটা একটা মিশ্র প্রক্রিয়া মাত্র । 


সেখানে প্রধান উপাদান সামস্ততাঙ্সিক 
শোষণ ব্যবস্থা, জিইয়ে রাখার 

প্রয়োজন । চসার থেকে সেক্সপীয়ার 

কালিদাস থেকে 
সমস্ত কাব্য নাটকেই জীবনের কথ! 
আছে, মানুষের কথা আছে, কেনন! 
সমাজ -আশ্রিত মানবিক জীবন- 
ধারাই সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন । 
তথাকথিত জীবনধন্িতা ও মান- 
বিকভাবাদ রাষ্ট্রীয় উপমৌধের শোভা- 
বর্ধন করেছে মাত্র । এই স্থপার- 
ট্রাকচার এমবেমিশমেন্ট শোষকের 






বাঙালী মধ্যবিত্তের শ্বপ্ন স 
প্রকল্পে পচিশে বৈশাখ ও রবীন্দ্রনাথ 


রক্তপিপাস্থ মৃতিটিকে ঢেকে রেখেছে, 
উন্মোচিত করেনি । | 


আর কতদ্দিন ‘কালচার’ হয়ে থাকবে? 


“জনগণের সংস্কৃতি” য দ্র আমাদের 
মুখের কথা ন! হয়ে প্রাণের কথা হয়ে 
থাকে তাহলে নয়! সংস্কৃতি গড়ে, 
তোলার আন্দোলন এখনই শুরু 
করবন1 কেন? 





সঃগ্রামী কবি সংগ্ৰামী কবিতা 


জেলখানার কবিতা £ সমীর রায়। 
প্রকাশক দেবাশীষ ভট্টাচার্য, ৬ ছিউম 
রোড, কলকাতা ২৬1 দামতিন 
টাকা। : 

শিল্পকর্মকে ধারা সমাজ-পরিবর্ত- 
নেয় পবিত্র ব্ৰতে নিয়োজিত করেন 
তাদের অবশ্যই সাহিত্যযোদ্ধা বলে 
অভিহিত করতে হবে। কারণ তারা 
সাহিত্যের জন্য সাহিত্য এমত বিশুদ্ধ 
তত্বে বিশ্বাসী 'নন। রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে সমাজ-পরিবর্তনকাঁমী যাহুষের 
মতোই এ'রাও সাহিত্যক্ষেত্রে উৎসী- 
কৃত প্রাণ। নিছক কেরিয়ার তৈর 
নয়, শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করে 
শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার জন্তই এর] 
নিজস্ব মাধ্যম . সাহিত্যকে প্রয়োগ 
করেন। “জেলখানার কবিতার? 
লেখক সমীর রায় এমনই একজন 
সৈনিক কবি, যিনি বৃহত্তর স্বার্থে 
ব্যক্তিগত স্বিধাকেও নস্তাৎ করতে 
পারেন। তার এই উচ্চারণ ষে 
আস্তরিক তার প্রমাণ এই সাহিত্য 
কর্মের জন্তই তাকে কারাবাস করতে 
হয়েছে । এই গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই 
প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী অবস্থায় ১৯৭৫ 
থেকে ১৯৭৭-এর মধ্যে লেখা । ৪৮ 
পৃষ্ঠার এই গ্রশ্থটিতে কব্মানসের 
একটি জীবস্ত পরিচয় ফুটে উঠেছে। 
ক্ষতবিক্ষত হৃদয়েও কবি পরাজয় 
মানেন না, মাহুষের মতো অগাধ 
বিশ্বাসে অনড় ৷ কবি দৃর্ঠকঠে ঘোষণা 
করেন “মনে রেখো / আমি তোমা- 
দের সাহাষ্য চাই / তোমাদের 





রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত _ 


ভালোবাসাকে যেন / বাঘের দাত + 


ছুয়ে না ফেলে ।” সচেতন পাঠকদের 
দরবারে এই গ্রন্থ অবশ্যই অভিনন্দিত 
হবে বলে বিশ্বাস করি। 

বাবলুর জন্ত কবিতা : সরোজ- 


লালবন্দ্যোপাধ্যায়, নান্দীমুখ সংসদ্ব, - 


৪৮ শহীদ মিনার, কলক্যাতা-৩১। 
দাম ছুইটাক। । ঙ 
বন্রিশটি কবিতায়* সরোজলাল 


বন্দ্যোপাধ্যায় তার কবিতার অর্খ্য 


সাজিয়েছেন তাঁর কাব্যগ্রন্থ ‘বাবলুর 
জন্য কবিতায়” ৷ সনোজলাল সংগ্রামী 
কবি, সচেতনভাবে তিনি শ্বদেশ, 
সময় ও মঙ্গয্যত্বের জয়গান করেন। 
কখনো ত্কিনি তিক্ত, কখনো বেদ- 
নার্ত, কখনে! বা নির্মম | কবিতায় 
কোনো বাকচাতুরি নেই, স্থনির্বাচিত 
পরিমিত শব্চয়নে কবিতায় তিনি 


আশ্চর্য ব্যঞ্জনা এনে দেন, যা নিমিষেই 


পাঠককে অভিভূত করে। 'বসস্ত” 
কবিতায় তিনি সুভাষ মুখুজ্যেকে 
নিবেদন করেন প্রজার সখী হোক 
না হোক আজ গণতন্ত্র / বৈষম্য কমুক 


না কমূুক আজ সমাজতন্ত্র/ কথা বল! - 


যাক না যাক আজ খ্বাধীনতা / ফুল 
ফুটুক না ফুটুক আজ বসস্ত ৷” কিংবা 


ভার জ্যাস্ত জেলে’ কবিতা "মরা 


মায়ের মাই টানছে / জ্যান্ত ছেলে; 
/সে ছুতিক্ষ কাটিয়ে দিয়ে / বেঁচে 
থাকবে । এ জাতীয় বলিষ্ঠ কবিতায় 


' কবি অনায়াসে সচেতন পাঠককে 


আহ্বান জানাতে পারবেন । 


< 


সুর্য আদিত্য . 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৬শে মে, ১৯৭৮ 


পঞ্চায়েত নির্বাচন নিঃশব্দ বিপ্লব 


এবায়ের পঞ্চায়েত নির্বাচন যদি 
' শেষপর্যস্ত শাস্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় 
তবে একটা কথা শ্বীকার করতেই 


‘হবে ষে, বামক্রণ্ট সরকার এই রাজ্যে ' 


একটি নিঃশব্দ বিপ্রব ঘটিয়ে দ্বিলেন। 
গ্রামীণ সমাজে “বাবু এবং মোঁডল” 
আধিপত্যের দীর্ঘকাঁজীন রাজত্বের 
বসান ঘটবে। গ্রাম সমাজে শ্বায়ত্ত 
শাসনে অধিষ্ঠিত হবেন কৃষক খেত. 
মজুর ও আদিবাসী সাহ্ষের নির্বা- 
চিত প্রতিনিধিরা । সেই সঙ্গে 


থাকবেন গ্রামীণ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের 


. একাংশ, থাকবেন নির্বাচিত মহিলা 
প্রতিনিধিরা । গত কয়েক সপ্তাহ 
ধরে শৈল সহর দাঞ্জিলিং থেকে 


বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গ বিধৌত ফ্রেঙ্জার- 


গঞ্ধ পর্যন্ত ঘুরেছি। গ্রাম বাংলার 
রূপ নিজের চোখে দেখেছি । দেখেছি 
নির্ধাতিত গ্রামীণ মান্গষের মনে এক 
বিস্ফোরণের পূর্বাভাস । যেমন 
দেখেছি হিমালয়ের বুকে মিরিধ 
»-কিংবা সীটিং বস্তীর পাহাড়ী কৃষককে, 
যেমন দেখেছি তরাইয়ের তরঙ্গ 
বিক্ষ্ধ নকশালবাড়ী খড়িবাঁড়ীর 
কৃষককে, দেখেছি নিম্ন এবং রাটবঙ্গের 
কৃষকের মুখ । রাজ্যের ১৫টি জেলার 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরে বুঝেছি £বামক্রণ্ট 
সরকার গ্রামীণ মানুষের হাতে অস্তত 


প্রাথমিক স্থা়ত শাসনের অধিকরটুকু 


তুলে দিতে চাইছেন। প্রমোদ 
দাশগুপ্ত জ্যোতি বসরা অস্তত গ্রামীণ 
মামুষকে মানুষের মর্ষাদ্বায় প্রতিষ্ঠিত 
করতে চাইছেন। কিন্তু, তারা কি 
নিরুপত্রবে গ্রামের মান্ষের হাতে 
তুলে দিতে পারবেন এই অধিকারের 
সনদ? শেষ কথা বলবেন গ্রামের 
>-এানৰ | তবু, বামফ্রন্ট সরকার ষেন 
মনে রাখেন যে, রাজ্যে প্রশাসনিক 
আমলাতন্ত্র বরকত-পুরবী-গ্রফুল্প সেনের 
দুষ্ট চক্রেরই প্রতিনিধিত্ব করে বান- 
চাল করতে চাইবে প্রমোদ দাশগুপ্ত 
মাখন পাল অশোক ঘোষ তথ! 
জ্যোতি বস্থ ননী ভট্টাচার্য কমল 
গুহদের এই এঁতিহাসিক শুভ প্রচেষ্টা । 
বিশেষ করে সি, পি, আই (এম) 
কমার! ঘেন হুশিয়ার থাকেন কারণ 
"এই প্রস্তাবিত নিংশব্ৰ বিপ্লবের প্রধান 
স্থপতি তারাই । 


জলপাইগুড়ি 


জলপাইগুড়ি জেলায় গ্রাম পঞ্চা- 
যেত নির্বাচন ক্ষেত্র ৬৪০ এবং আসন 
সংখ্যা ১৫২১টি, পঞ্চায়েত সমিতি 
২৮৫ এবং ১৩টি ব্লক থেকে ২৬ জন 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন জেলা 


সাধন গুহ 


পরিষদে । ৭৭ লালের বিধানসভা 
নির্বাচনে এই জেলার ১২টি আসনই 
দখল করেছে বামফ্রন্ট (সি, পি, আই 
এম-৬, আর, এস, পি ৫ এবং ফরো- 
যার্ড ব্লক-১)। তপন্ঈলি ও আর্দি- 
বাীদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসনের 
ধটি সি, পি, আই (এম) এর দখলে, 
ওটি আর, এস, পির । জেলার সর্বত্র 
সংগঠিত শক্তি বলতে গেলে সি, পি, 
আই (এম)-এরই আছে । আর, এস, 
পি"র কিছুটা প্রভাব আছে চা বাগানে 
কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে চা বাগান 
কর্মীরা ভোটার নন। অথচ আর, 
এম, পি জেলার প্রায় সর্বত্র সিংহভাগ 
আসনের দাবী জানাবার ফলে এখানে 
বামফ্রপ্টের নিরঞ্ধুশ এক্য সম্ভব হয়নি। 
যেমন কুষারগ্রামষে তারা শতকরা 
৯*টি আসন দাবী করেছে। সি, পি, 
আই (এম) রাজী হয়নি । আমি 
এই অঞ্চল ঘুরে ঘা দেখেছি ভাতে 
মনে হয়েছে এখানে দলগত ভাবে 
লি, পি, আই (এম)-এরই প্রাধান্য 
রয়েছে । ৬৯১ ৭১ এবং এমনকি ৭২ 
সালেও এখানে কংগ্রেসের নিকটতম 
প্রতিদ্বন্বী ছিল সি, পি, আই (এম)। 
৭১ সাতে এখানে আর, এস, পি 
প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়। ৭৭ পালে 
বামফ্রণ্টের আসন ভাগাভাগির সময় 
সীটটি আর, এস, পি পায় এবং জয়ীও 
হয়। এবার এখানে পঞ্চায়েত 
নির্বাচনে আর,এস,পি, শতকরা ১০টি 
আসন দ্বাবী করেছে। তুড়তুড়িতে 
১১টির মধ্যে > এবং শামুকতজায় 
১৫টির মধ্যে ১১টি আসন আর, এস, 
পি দাবী করেছে । এ সব অঞ্চল ঘুরে 
বে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি আর, এস, 
পির এই দাবীকে অযৌক্তিক 
বলবেন । 

এই জেলাক আর, এস, পি, 
অত্যন্ত প্রকট ভাবে সি, পি, আই 
(এম) বিরোধী ভূমিকা নিয়েছে যেটা 
যেকোন লোকের দৃষ্টিতে পড়ে। 
প্রসন্গতং ৮ই মে ভারিথে শামুকতলা! 
রোডে আর, এস, পি এবং সত্য- 
নারায়ণ পন্থা নকশাল র যৌথ 
মিছিলের কথ! উল্লেখ কর! ষায়। 
এই মিছিলে প্রকাশ্ুভাবে 
সি, পি, আই (এম) ছাড়া 
যে কোন দলকে ভোট দেবার 
কথা বল! হয়েছে। শুধু তাই নয়, 
জেলার কুখ্যাত কংগ্রেপী মস্তানর! 
এখন আর, এস, পির আশয়পুষ্ট। 
শলশলাবাড়ীর ব্রজেন দেব, শামুক- 
তলা রোডের যতীন দাস, মহাকাল 
রোডের ক্ষিতীশ দেবনাথ, বিশ্বনাথ 


* জুলপাউগুড়ি ও পন্চিম দিনাজপুর জেলার চিত্র 


সরকার, পুলিন 0 ীধুরী, গঞ্জেন বর্মণ, 
দেবব্রত চ্যাটার্জী, প্রমুখ কংগ্রেলী 
ভৈরববাহিনীর অতি চিহ্নিত ব্যক্তিরা 
এখন এই দলের পতাকাতলে সমবেত 
হয়েছে । এটা সাধারণ ভাবে সমা- 
লোচনার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে । 
কুমারগ্রামে আর, এস, পি দলের এম, 
এল, এর প্রতিনিধি হচ্ছেন অতি 
পরিচিত কংগ্রেসী ধীরেন মজুমদার । 
এবং এই দলের প্রার্থীদের অস্তত ৬০ 
শতাংশ .কংগ্রেসের সঙ্গে কিছুদিন 
আগেও যুক্ত ছিলেন। আলিপুর- 
দুয়ারে আর, এস, পি, প্রায় ২ লাখ 
টাকা খরচ করে একটি বাড়ী করছে 
যেখানে প্রায় ৭৫০ লোক বসার মত 
একটি হুল হুচ্ছে। এখানে এসে 
লোকমুখে এ সম্পর্কে প্রচণ্ড বিরূপ 
মন্তব্য শুনেছি। সম্ভবতঃ এসব 
কারণেই সি, পি, আই (এম)-এর 
জেলা 'নেতৃত্ব আর, এস, পি, সম্পর্কে 
ক্ষেত্র বিশেষে কঠোর মনোভাব 
নিয়েছেন। এ কথা ঠিক যে, জল- 
পাইগুড়ি জেলায় বামপন্থীদের মধ্যে 
আর, এস, পি লক্ষণীয় শক্তি বলেই 
বিবেচিত হয় কিন্ত সার! জেলায় 
সংগঠিত শক্তি হিসেবে প্রধান বাম- 
পন্থী দল সি, পি, আই (এম)-_এটাও 
তর্কাতীত সত্য বলেই বিবেচিত । 
আর, এস, পি, নেতা ও রাজ্যের 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী এননী ভট্টাচার্য আলিপুর 
দুয়ার থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি। 
জেলার বিভিন্ন স্থানেই অভিযোগ 
শুনেছি যে, ননীবাবুর ঘগ্তর থেকে 
কমপেনসেটরী গ্রাউণ্ডে এই জেলায় 
অন্তত ১৫ জনকে নিয়োগ কর! হয়েছে 
এবং তারা সকলেই আর, এস, পির 
লোক। এই নিয়োগের আগে কোন 
বিজ্ঞাপন্ও দেওয়া হয় নি কিংবা এম- 
প্রয়মেপ্ট একচেঞ্জ থেকে কোন নামও 


চেয়ে পাঠানো হয় নি। এসব কাজও - 


খুবই সমালোচিত হচ্ছে। জেলার 
কংগ্রেস মহলও আর, এস, পিকে 
মত দিচ্ছে সি, পি, আই (এম)-কে 
পযুদস্ত করার জন্য। আর একটি 
জিনিষ এখানে লক্ষণীয়! সরকারী 
কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে 
ভাঙার জন্ত আর, এস, পি এখানে 
হেলথ কাউন্নিলকে পাণ্টা সংগঠন 
হিসেবে দা করাচ্ছে যার ফলে লতা- 
বাড়ী হেলথ সেপ্টারটি (কালচিনি ) 
প্রায় ধ্বংসের পথে । জলপাইগুড়ি 
জেলায় আজ কংগ্রেসের পায়ের তলায় 
মাটি নেই। স্বাভাবিক ভাবেই 
কংগ্রেস চায় বামক্রণ্টের মধ্যে শরিকী 
কলহ সৃষ্ট করে ৬১-এর মত ফায়দা 


লুটতে। যে কোন নিরপেক্ষ দৃ্টিসম্পন্ন 
ব্যক্তিমাত্রেই আমার .সঙ্গে একমত 
হুবেন। রাজ্যন্তরে বামফ্রন্ট কমিটি 
হে অঞ্চলের বিধানসভা আসন থে 
বামপন্থী দলের দখলে আছে পঞ্চায়েত 
নির্বাচনে গরিষ্ঠ সংখ্যক আসন সেই 


দলকেই দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।' 


এই সিদ্ধান্ত সব জেলার ক্ষেত্রেই 
প্রষোজ্য। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে 
বীরভূম জেলায় বোলপুরে আর, এস, 
পিকে বেশী আসন দেওয়া হলেও 
তারা তা গ্রহণ করেনি, কারণ বোল- 
পুরে ভাদের উল্লেখযোগ্য কোন 
সংগঠন নেই। তারা আসন চাইল 
লাভপুর এবং দুবরাজপুরে, যে ছুটি 
বিভান সভা আসন থা ক্রমে সি, পি, 
আই (এম ও ফরোয়ার্ড বকের 
দখলে । 
এখানে বিরোধ অবশ্য শেষ পর্যস্ত 
মিটেছে কিন্ত জলপাইগুড়ি জেলায় 
তা সম্ভব হয়নি। বিরোধ অবশ্ত 
ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গেও আছে কিন্ত 
এর! আর এস পি'র মত উগ্র নয়! 
এতদ্সত্বেও এটা জোর দিয়েই বলা 
যায় যে, গোটা জেলায় সি পি আই 
(এম) গ্রাম এবং পঞ্চায়েত সমিতির 
আসনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেই 
বলা না গেলেও এই দলের একক 
সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কোন সন্দেহের 
অবকাশ নেই। এবং সব দেখেশুনে 
আমার মনে হয়েছে, জেলা পরিষদে 
সি পি আই (এম)-এর নিরন্তুশ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা প্রায় হ্থনিশ্চিত। এই জেলায় 
বামফ্রপ্টের অস্তদ্বন্ব থাকলেও কংগ্রেস 
কিংবা জনতা কোন ফায়দা লুটতে 
পারবে না। "ফালাকাটার পারাঙ্গার- 
পুর, চুয়াখোলাঁ, বাইচাল?, পুটুনির 
ঘাট ইত্যার্দি গ্রামাঞ্চল ঘুরে দেখেছি 
জনতা দল নিজেদের মধ্যেই খেয়ো- 
খেয়ি করছে । আলিপুরছুয়ারের 
শিলবাড়ী, তপসিখাতা, সোনাপুর, 
ভাটিবাড়ী অঞ্চলে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
কয়েকজনের গতিবিধি পরিলক্ষিত 
হলেও এতদঞ্চলের সাধারণ মাহ্ষের 
মধ্যে সি পি আই (এম) সম্পর্কে কথ- 
ঞ্চিৎ ছুর্বলতা আছে। বয়্রাগুড়ি, 
মাঝের ভাবরী ইত্যাদি গ্রামপ্তলোতে 
আর এস পি’র প্রভাব থাকলেও সি 
পি আই (এম) দুর্বল নয় এবং দক্ষিণ 
ভোলার ভাবরী, বঞ্চকামারী, জিৎ- 
পুর, কালকুট ইত্যাদি অঞ্চলে সি পি 
আই (এম) অত্যন্ত শক্তিশালী । 
জেলার মুগ্লিম অধ্যুষিত অঞ্চলে 
কংগ্রেস বিশেষ করে ইন্দিরা কংগ্রেস 
সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাচ্ছে। ক্ষেত্র 
বিশেষে অন্ধ সি পি আই (এম) 
বিদ্বেষকে কার্যকরী করতে গিয়ে আর 
এদ পি কংগ্রেসের সঙ্গে হাত 
মেলাচ্ছে। কোন কোন জারগাক্স 
নকশাল্রাঁও তাদের দোসর | জলপাই- 
গুভির ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে পিপি 


॥ নয়৷ 


আই (এম)"এরই প্রাধাস্ক । প্রসঙ্গত 
বল। ঘায়, স্থানীয় কলেজগুলোতে 
এস এফ আই'র সাফল্যের কথা) 
আনন্দচন্দ্র কলেজ, প্রসন্ন দেব গার্লস 
কলেজ, পলিটেকনিক ইত্যাদিতে 
এস এফ আই'র 
দখলে । আনন্দচন্দ্র কলেজ অব 
কমার্সে এস এফ আই সংখ্যাগরিষ্ঠ 
কিন্ত সাধারণ সম্পাদক ছাত্ম পরি- 
যদ্দের । ইপ্রিনীয়ারিং কলেজের ছার 
ইউনিয়ন ফ্রণ্টের দখলে (এস এফ 
আই-ছাত্র ব্লক-পি এস ইউ )। 


পশ্চিম দিনাজপুর 


এই জেলায় গ্রাম পঞ্চায়েতের 
আপন ২৩২৭, পঞ্চায়েত সমিতি ৪২৪ 
এবং জেলা,পরিষদে ১৬টি রক থেকে 
নির্বাচিত হবেন ৩২ জন প্রতিনিধি । 
৭৭ লালের বিধানসভা নির্বাচনে এই 
জেলার ১২টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট 
পেয়েছে ৬টি (সি পি আই এম-৪, 
আর এস পি ২), ৪টি কংগ্রেস এবং 
নির্দল ছুই । জনতা অথবা দি পি 
আই একটি;আসনও পায়নি । কংগ্রেস 
১২টি আসনে প্রার্থী দিয়ে পেয়েছে 
১৪৬৩৪১ এবং সি পি আই (এম) ৬টি 
আসনে প্রার্থাদিয়ে পেয়েছে ১১০৭৯১ 
টিভোট। স্মৰ্তব্য যে, ৭১ সালে 
জেলার আসন ছিল ১১টি এবং সব 
দখন করেছিল কংগ্রেম। কিন্তু ৭২ 
সালের নির্বাচনী প্রহসনের দিনেও 
জেলার ১টি আসন পেয়েছিল দি পি 
আই (এম) ৷ জেলায় লক্ষণীয় রাজ- 
নৈতিক শক্তি বলতে একমাত্র সি পি 
আই (এম) তার নিজস্ব দলীয় 
শক্তিতেই লড়তে পারে । কিন্তু, অন্ত 
বামপন্থী দলের পক্ষে সেটা সম্ভব 
নয়। এতদ্বমত্বেও এখানে আর এন 
পি এবং ফরোয়ার্ড রক সিংহভাগ 
আসন দাবী করে বসেছে । ফলশ্র্তি 
বামগ্রক্য কার্যত ব্যর্থ ঘদিও প্রকান্তে 
তাদের মধ্যে কোন বৈরিতার সম্পর্ক 
নেই । আবার আর এস পি’র মধ্যেও 
অস্তন্ন্ব আছে । একই আসনে তারা 
পরস্পর প্রতিদ্বন্বিত করছেন । মুশ- 
লিম লীগও প্রার্থী দিয়ে সাশ্্রদায়িক 
জিগির তুলেছে । ছুই কংগ্রেসই ক্ষেত্র 
বিশেষে প্রতীক নিয়ে এবং ক্ষেত্র 
বিশেষে প্রতীক না নিয়ে লড়ছে। 
জনতাওপ্রার্মী দিয়েছে । তফশিলীদের 
জন্ম সংরক্ষিত অঞ্চল কালিয়াগঞ্জে ৭৭ 
এর বিধানসভা নির্বাচনে সি পি আই 
(এম) মাত্র ৫৫৬ ভোটের ব্যবধানে 
পরাজিত হলেও বর্তমানে এই অঞ্চলে 
এই দলের প্রভাব প্রায় এক্ছত্র | 
কংগ্রেস নেতা ডাঃ জয়নাল আঁবে- 
দিনের কেন্দ্রে সাম্পদায়িক প্রচারের 
ব্যাপকতা ঘটলেও সি পি আই (এম) 
এখানে ভাল ঘাটি তৈয়ী করেছে । 
তখন ছিল আর এস পির শক্ত ঘাটি 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


/ 


i 


! দশ ॥ | 
কয়েকটি 


বিশিষ্ট তথ্যচিত্র ্ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় . 


তথ্যচিত্রের খ্যাতিমান প্রযোজক 
ও পরিচালক শাস্তিপ্রসাদ চৌধুরীর 
কয়েকটি বিশিষ্ট তথ্যচিত্র সম্প্রতি 
প্রদণিত হল গোফিসদনে। গল্প 
দৈর্ধের ছবিগুলি হল_“এ পেপ্টার 
অফ আওয়ার টাইম’, ‘সঙস অফ 
পাঞ্জাব পার্বতী’ এবং 'ম্যার্তিক 
হাগুস”। এগুলির মধ্যে- সর্বাধিক 
প্রশংসা দাবী করতে পারে রঙিন ছবি 
এ পেন্টার অফ আওয়ার টাইম’ | 
এওঁক-শিল্পী আর এক শিল্পীর জীবন ও 
হৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে যখন কোন ছবি 
করেন তখন সে ছবি নেহাতই ক্সীবন 
তথ্যের ভাষ্য হয়ে দেখা দেয় না, 
তারও কিছু বেশী ভিন্নতর ব্যধনা 
শ্রষ্টা ও সৃষ্টির ভাবলোকের মর্ো- 
দ্বাটন করে দেয় যেন । চলচ্চিত্রকার 
শাস্তিপ্রলাদ বিখ্যাত চিত্রকর এম, . 
এফ, হোসেনের সৃষ্ট শৈলী ও জীবন- 
ধারা অবলম্বন করে ঠিক বুঝি এমনই 
একটি স্বরণীয় ছবি তৈরী করুলেন, 
যেখানে শিল্পীর আপন সত্তাকে অক্ষ 
মহিমায় বিধৃত রেখেছেন । ছবিতে 
যেমন রঙের ব্যবহার তেমনি 
ক্যামেরার কাজ মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখার 
মত। শিল্পী হোসেনের আকা ছবি- 
গুলির রঙ ও রেখা, স্ররিয়ালিষ্টিক 
ভাব মৃ্বনী চলচ্চিত্রে ঘেন বান্যয়রূপ 
পরিগ্রহ করেছে। ছবিটির অস্তিম 
দৃশ্টির তাৎপর্য কিন্তু অসামান্য । 
চিত্রশিল্পী একের পর এক রঙ মিলিয়ে 


শিল্পস্থষ্টি করে যাচ্ছেন, আবার সব রঙ 


মুছে গিয়ে ছবির ক্যানভাসটা ফাকা! 
হয়ে যাচ্ছে! আবার ক্যানভাস 
হাতে শিল্পীর ধারবার দৌড়ে যাবার 


দৃশ্য যোঁজনাও কম অর্থপূর্ণ নয় ।- 


ঘোষিত ছবি ‘বাঙলার কবিগান’ 
দেখানো সম্ভব হয় নি। পরিবর্তে 
দেখানো হল ‘সঙস অফ পাঁঞাব। 
সাঁদাকালোয় তোলা এ ছবিটিও 
মনকে কেড়ে নেয়। পাঞ্জাবের 
লোকগীতি পরিবেশনের মধ্য দিয়ে 
সেখানকার লোক সংস্কৃতি ও মাটির 
স্পর্শলাভের সুযোগ এনে দিয়েছেন 
চলচ্চিত্রকার । এ কম কৃতিত্ব নয়। 
‘পার্বতী’ ছবিটি পরিবার পরিকল্পনার 
ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয়েছে । যদিও 
ছবিটি এবারের জাতীয় পুরুত্কার ‘রজত 
কমল” লাভ করেছে তবুও উপরোক্ত 
ছবি ছুটির তুলনায় কিছুটা হীনপ্রভ । 
ভবে, ছবিটির আংগিক কৌশল 
বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে ষেমন 


“করে “ম্যাজিক হাণ্ডস+ছবিটির প্রকরণ- 


গত দিকগুলি। 
সেণ্টীল কোল ওয়াসারিজ 
রিক্রিয়েশন ক্লাবের উৎসব 
সেণ্টাল কোল ওয়াসাগিজ 
রিক্িয়েশন ক্লাবের ষষ্ঠ বাখিক উৎসব 
অনুষ্ঠান পালিত হল সম্প্রতি “রঙ্গনা; 
প্রেক্ষাগৃহে । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি 
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক 
মানস বন্দ্যোপাধ্যায় । উৎসবের 


রাজনীতি ॥. বিদেশে 


( ৪র্থ পৃষ্ঠার পর) 


অনুগামী ‘বালক’ এবং নেতা ভারা:- 
কিকে গ্দীতে বদালেন।  ছই 
গোষ্ঠাই সোভিয়েটের প্রভাবাধীন এবং 
এতদিন তাদের যে ছন্দ ছিল, তা 
মোটেই নীতিগত নয়, পুরোপুিই 
গত। 
বা দরকার মসনদে আসীন 
হবার পর পরই সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী 
বলে পরিচিত মার্কসবাদী-লেনিন- 
বাদীদের ওপর “চরম দমন পীড়ন শুরু 
হয়ে গেছে। এ হেন অবস্থায় 
ইরাপে আত্মগোপনকারী একদল 
বিপ্রবীর জনৈক মুখপাত্র তেহরাপের 
“খৈয়াষ ইন্টারন্যশিনাল উইকলী” 
নামক পত্রিকা প্রতিনিধির কাঁছে এক 
নাক্ষাংকাঁরে বলেন হে, ১৯৭৫ সালে 
কমিউনিষ্ট নেতা! আমীর আকবর 
থাইবারের হত্যাকাণ্ডের দোষটা 
দায়ুদশাহীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে 
টরান্টবাজ তারাকি বাজার মাৎ করে” 
ছিল। এণ্ড ভাট ওয়াজ এ কনক- 


কটেড ষ্টোরি । আসলে খাইবারের 
হত্যাকারী তারাকি নিজেই । কারণ 
পাটির কর্মসুচী ও রাজনৈতিক প্রস্তা- 
বের বিরোধিতা করার জন্য এবং 
ক্যাডার মহলে থাইবারের অবিতকিত 
প্রভাৰ থাকার অন্ত আমীর ,আক- 
বরকে সরিয়ে দেওয়া ভারাকি ও তার 
পরিচালিত বিশ্বাসঘাতক পার্টির 
কাছে একাস্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে- 
ছিল। আর এই হত্যার ব্যাপারে 
সোভিয়েট নির্লজ্ছের মত খোলাখুলি- 
ভাবে-প্ররোচনা দিয়েছিল |” 

এ ছাড়া রোভেশিয়া ও আফ্রিকার 
অন্তান্ত অঞ্চলগুলি সহ তৃতীয় বিশ্বের 
দেশগুলোতে রাশিয়া যেভাবে প্রভাব 
বিস্তারের অপচেষ্টা করে চলেছে, 
তাতে আমেরিকা ওঅন্ান্ত সাআাজ্য- 
বাদীদের সঙ্গে বাজার নিয়ে ঘন্ চরম 
রূপ ধারণ করতে বাধ্য । তার মানেই 


আর একটি বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা 
ত্বরাদ্থিত হতে বাধ্য । 


প্রধান আকর্ষণ হিসেবে মঞ্চস্থ হল 
মনোজ মিত্রের “নরক গলজার; 
নাটকটি। ব্যঙ্গাত্বক এই নাটকটি 
প্রযোজনা করেছেন উক্ত রিক্রিয়েশন 
ক্লাবটি। পরশ মুখার্জীর পরিচালনায় 
শিল্পীবৃন্দ স্কঅভিনয় করেছেন। 
বিশেষ ভাবে নজরে পড়েন ফুল্পর! 
চরিত্রে সংগীতা ব্যানাজী। 
প্রেস কনফারেন্সে 
মোহন চট্টোপাধ্যায় 

খ্যাত যাত্রানট প্রযোজক ও 
পরিচালক মোহন চট্টোপাধ্যায়, গত 
২০শে মে প্রেস ক্লাবে ‘অনুষ্ঠিত এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন 
যে, যাত্রা জগতের শিল্পী হয়েও তিনি 
চলচ্চিত্র প্রযোজনায় এগিয়ে এসেছেন 


, বলে যাত্রার আসরকে কখনও ছেড়ে 


আসুতে পারেন না। মেয়েদের হাতে 
যত অলঙ্কারই থাকুক, শশাখা যেমন 
অপরিহার্য, তেমনি যাত্রাশিল্পীর 
সত্বাও তার মধ্যে অপরিবর্তনীয়। 
বেশ কয়েক বছর ধরেই বাংল! 
সিনেমা ক্ষেত্রে সংকট চলছে) এই 
ছুঃসময়ে একজন শিল্পী সৎ চিন্তার 
বশে বাংলা ছবির প্রযোজনায় এগিয়ে 
এসেছেন এটি সত্যিই শুভ সংবাদ 
নিঃসন্দেহে । যাত্রা জগতেও যখন 
বিপর্যয়কর অবস্থা চলছিল, অনার 
অকিঞ্চিৎকর পালার ক্রমাগত 
আবির্ভাবে গ্রামের দর্শক সমাজ 
যাত্রার প্রতি বিমুখ' হয়ে পড়ছিল, 
ঠিক তখনই মোহন চট্টোপাধ্যায় 
পৌরাণিক ধ্মাঁয় পালার সফল 
রূপায়ণ করে যাত্রাশিল্পের এতিহ্ৃবাহী 
ধারাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা দেন সগৌরবে । 
আমরা আশা করব, চিত্রলোকেও 
তিনি সৎ পরিচ্ছন্ন ছবি প্রযোজনা 
করে বাংলা ছবির দুঃসময়ে এক নতুন 
উৎসাহ’ সঞ্চার করুন।- তার চিন্ত 
প্রযোজকের ভূমিকাটি আরও কিছু 
সৎ শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করবে সন্দেহ 
নেই। } 

যাত্রালোকের নটস্থর্য দিলীপ 
চট্টোপাধ্যায়ের সংগে মোহন চট্টো- 
পাধ্যায় প্রথম যে ছবিটি প্রযোজনা 
করেছেন তার নাম 'প্রণয় পাশা? । 
মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত ও স্থচিত্র| 
সেন এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 
অভিনীত প্রণয় পাশা’ ছবিটি এখন 
মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। মোহনবাবুর 
পরবর্তী প্রযোজনা হল ‘প্রবেশ? 
ছবি! তার সংগে এ ছবির প্রযোজনায় 
সহযোগিতা করছেন সত্য বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ও তরুণকুমার ৷ বর্তমানে 
ছবিটির শুটিং চলছে। ইতিষধ্যেই 


মোহনবাবু দু’ একটি ছবিতে অভিনয়ও 


করেছেন ছোট চরিজে.। ষাত্রাভিনয়ও 


' তার পুরোদমে চলছে । সবদিকে 


যাতে তার স্থনাম' অঙ্ক থাকে, 


, সেটাই হবে নিশ্চয়ই ভার প্রধান 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৬শে জুন, ১৯৭৮" 





পত্র পত্রিক। 
৩, ১৯০, এস, পি মুখাজী রোড, 
কলি-২৬ থেকে প্রকাশিত । সম্পা- 
দক ও প্রকাশক: রাণা সরকার । 
দ্বাষ ২৫ পয়সা। 
হঠাৎ উক্ত বুলেটিনটি হাতে 


এসে গেল। ঠিক এজাতীয় মনন- 
শীল রচনায় সমৃদ্ধ বুলেটিন নজরে 
প্রায় আসেনা বললেই হয় । ধীমান 
দাশগুপ্ধের ‘চলচ্চিত্রে ভাবনা শ্ফীতি, 
একটি সামাজিক সমীক্ষা যথেষ্ট 
চিন্তার খোরাক জোগায় বটে, কিন্ত 
পরিসংখ্যানের জটিলতায় বস্ত বিশ্লে- 
ধণ অনেকখানি ধেশায়াটে হয়ে 
পড়েছে । সমীক্ষায় সরলীকরণের 
কথ! বলিনা, তবে সহজ ভংগীতে তথ্য 
বিশ্লেষিত না হলে ব্যাপারট1 তত্বের 
কচকচি হয়ে দ্রাড়ায়। তথাপি 
রচনাটি সনোষোগ আকর্ষণের ক্ষমতা 
রাখে। ধীরেশ ঘোষ রচিত “চল- 
চ্চিত্র নির্মাণ ও পরিচালনা? পুস্তকটির 
পমাজোচনা বুদ্ধিদীপ্ত । পুস্তকটি 
সম্পর্কে সমালোচক যথার্থই বলেছেন 
_ প্রবন্ধগুলে! হয়ে পড়েছে মাত্রাতি- 
রিক্ত সংক্ষিধ এবং সব মিলিয়ে কোন 
টোটাল এফেষ্ট আসেনি বইটিতে। 
ক্লাস নোট রাস নোট মনে হয়। 
মহম্মদ ইসমাইলের চ্যাপলিন সম্পর্কে 
ঘিতীয় মতটি যথেষ্ট অভিনব ঠিকই, 
কিন্তু সর্বত্র যথার্থ নয়। যেমন, 
চ্যাপলিন ঘি হতেন নিছক ও 
নির্ভেজাল হাস্তরসিক--যা ছিলেন 
বাস্টার কীটন কিংবা অধুনা বিশ্বত 
হারি জ্যাংডন--তাহলে প্রায় কিছু 
ন! ভেবে ওই, বিশেষণগুলি অহুমোদন 
করা ষেত। কিন্ত এ কেমন কথা? 
‘মানব দরদী’, ‘নিপীড়িত মাহুযের 
প্রতিনিধি’ ইত্যাদি বিশেষণগুলি 
চ্যাপলিন যদি নিছক ও নির্ভেজাল 
হান্তরসিক হতেন, তাঁর সম্পর্কে 
ব্যবহার কর! কি সংগত হত ? চ্যাপ- 
লিন নিছক হাস্তরসিক নন বলেই 
এবং তীর ছবির একটি রাজনৈতিক ও 
সামাজিক এবং সর্বোপরি একটি 
মানবিক আবেদন ও তাৎপর্য থাকে 
বলেই তার সম্পর্কে এ জাতীয় বিশে- 
যণ ব্যবহার কর! হয়। এখন চ্যাপ- 
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লক্ষ্য । অম্ষ্ঠানে বিভিন্ন সাংবাদিক 


ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিকাশ রায়, 


লিন কতখানি রাজনৈতিক বক্তব্য: 
রাখতে পেরেছেন, তা অবস্তই বিত-. 
কের বিষয় হতে পারে। “দি গ্রেট" 
ডিক্টেটর’ ও . ‘লাইম লাইট? ছবি-. 
সম্পর্কে লেখকের মস্তব্য কতখানি, 
গ্রান্থ, সে প্রশ্নও উঠতে পারে । তার 

মতে ‘লাইম লাইট’ ব্যর্থ কিন্ত; 


দোপাইটির মুখপত্র । অক্টোবর ?৭ 
মার্চ ’৭৮ যুগ্ম সংখ্যা । দম্পাদক £* 
প্রদ্োষ মিত্র ও উৎপল মেনগুপ্ত। 

“চিত্রতভাষ অয়়োদশবর্ষে পদার্পণ; 
করেছে । স্থতরাং পত্রিক।টি কম- 
দিনের নয় এবং এই দীর্ঘকাল অস্তিত্ব 
বজায় রাঁশার কৃতিত্ব পত্রিক! কর্তৃপক্ষ- 
অবশ্যই দাবী করতে পারেন । *পত্রি- 
কার বর্তমান সংখ্যাটি বেশ কিছু: 
আকর্ষণীয় রচনায় সমৃদ্ধ । আঞ্চলিক 
‘সেন্সর বোভ” সম্পর্কে সম্পাদকীয়টি- 
কিন্তু প্রমাদপূর্ণ। আঞ্চলিক সেন্দর 
বোর্ড বলে কিছু নেই । কেন্দ্রীক 
সেন্সর বোর্ডেরই কয়েকটি আঞ্চলিক? 
শাখা আছে, যেগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ । 
তারাই সেন্সর সার্টিফিকেট দেয়। শুধু - 
এ সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকলে 





কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ড বিবেচনা করেন। 


পত্রিকাটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য: - 
রচন! হল মন্মথ রায়ের সংগে সাক্ষাৎ- 
কার, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কুরো- 
সাওয়া”, নারায়ণ চৌধুরীর “বিজন: 
ভট্টাচার্য স্মরণে’, ডঞ সরোজমোহন 
মিত্রর ‘জ্যোতিরিজ্রনাথ মেত্র ও গণ- 
নাট্য আন্দোলন’, কিশলয় সেনের 
“নয়া চীনের নয়া ছবি’ । চ্যাপলিন 
সম্পৰ্কিত লেখাগুলিও উল্লেখের দাবী 
রাখে। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের 
“অরণ্যের দিনরাত্রি’ ছবির বিশ্লেষণ 
সত্যিই প্রশংসনীয় । তবে অশোক 4 
পালিতের পঙ্কজ মল্লিক সম্পর্কিত 
রচনাটিতে কিছু ভুল আছে। “মুক্তি” 
ছবির আগেই শিশির ভাছুড়ীর ‘টকী 
অফ টকীজ” ছবিতে রবীন্দ্র সংগীত . 
ব্যবহৃত হয়েছিল, গেয়েছিলেন 
কঙ্কাবতী। “মুক্তি” ছবি থেকেই 
চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীত জনপ্রিয় হয় | 
১৯৩৭ সালের “মুক্তি ছবিতেই পঙ্কজ 
মলিককে প্রথম ম্বাধীনভাবে সংগীত 
পরিচালনার দায়িত্ব দ্রেন প্রমথেশ ' 
বড়য়া। ভার আগের সব ছবিতেই 
তিনি রাইটার বড়ালের সহকারী 
ছিলেন। “মুক্তি” নয়, “চশ্ীদাস+ 
ছবিতে কৃষ্ণচন্দ্র দের গাওয়া “ফিরে 
চল ফিরে চল আপন ঘরে: রেকর্ডটি 
থেকেই প্রথম রয়্যালটি প্রথ! চালু 
হয়? 


& দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৬শে মে, ১৯৭৮ 


পঞ্চায়েত নির্বাচন 
(৯ম পৃষ্ঠার পর) 
কিন্তু বর্তমানে এখানেও পিপি আই 
(এস) স্থদৃঢ় সংগঠন গড়ে তুলেছে। 
এ কথা সত্য ষে, গোয়াল পোখর 
অঞ্চলে মুশলিম প্রাধান্ত আছে এবং 
মুশলিম লীগ এখানে বেপরোয়া 
সাম্প্রদায়িক প্রচারও চালাচ্ছে (ছুই 
ক্ংগ্রেসই এই প্রচারে পরোক্ষে মদত 
দিচ্ছে) তবু একথাও মিথ্যা নয় যে, 
চক্রান্তের বিরুদ্ধে দি পি আই (এম)ও 
এখানে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতি- 
রোধ গড়ে তুলেছে । 
মরত্তমের বাইরের দিনগুলোতে 
ক ণচম দিনাজপুরের খেতমজুর এবং 
গরীব চাষীদের প্রায় অনাহারে দিন 
কাটাতে হতো! | এবার বামফ্রন্ট সর- 
কার ফুড ফর ওয়ার্ক স্বীয়চালু করে 
নিশ্চিতউপবাসের হাত থেকে জেলার 
গরীব কৃষিজীবী মানুষন্তক রক্ষা করার 
ফলে গ্রামের মাহ্ৃষের কাছে সর- 
কারের ভাবমূত্তি উজ্জল হয়েছে । উপ- 
বন্ধ, সেচ এলাকায় ৪ বিঘা এবং 
অসেচ এলাকায় ৬ বিঘা জমির 
খাজনা মকুবের সরকারী সিদ্ধাস্ত- 
কেও গ্রামের লোক স্বাগত জানি- 
য়েছে। ইন্দিরা কংগ্রেসের মূল প্রচার 
এম, ইন্দিরা গাঞ্ধী আবার ক্ষমতায় 
আসছেন এবং এটাকেই তারা পু'জি 
করেছে।, অন্তান্ত জেলার মত 
এখানেও কংগ্রেস-জনতা-পি পি আই- 
মকশাল জোটবন্ধ এবং তাদের প্রধান 
শক সি পি আই (এম) । তপন, 
রায়গঞ্জ, কুশমণ্ডী ইত্যাদি তফশিলী 
সংরক্ষিত অঞ্চলৈ বামক্রণ্টের অনৈক্যের 
সুযোগে কংগ্রেস  ফয়দ! লুটতে 
চাইলেও ত! "কোনমতেই সম্ভব হবে, 
না বলেই 'মনে হলো। অবস্ত, ছু- 
চারটি ক্ষেত্রে যে তাদের ভাগ্যে শিকে 
একেবারেই ছিড়বেনা তা নয়। 
গ্রামাঞ্চলে কাস্তে হাতুডী তারা 
প্রতীকটি গরীব মানুষের কাছে ষত 
প্রুরিচিত কোদাল বেলচা 1কংৰা 
সিংহ ততট। নয়। গ্রামাঞ্চলে (গঙ্গা- 
রামপুর অঞ্চল ) একটি দেয়াল লিখন 
দেখলাম, প্গাইবাছুর গয়াঙ্গর, 
হাত মারবে ভাত, কাস্তে 
হাতুড়ী তারা আমার চলবে মাথে 
সাথ।” সি, পি,, আই (এম-এল)- 
এর পোষ্টার (রায়গঞ্জে) 
ভিন্ন হলেও জ্যোতি বন্দ ইন্দিরা 
গান্ধীরই পোষা দালাল ।” গাই 
“বাছুরের দেয়াল লিখন, “বামক্রণ্ট 
সরকার রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষম- 
তার দাবী তুলে দিজেদের ব্যর্থতাকে 
চাপা দিতে চাইছে” ইন্দির! 
কংগ্রেসের দেয়াল লিখন, “খুনী 
সি, পি, এমকে পরাস্ত করে গ্রামে 
গ্রামে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করুন ।* বাসে 
আসতে আনতে কথা হচ্ছিল একজন 


“পোষাকে ' 


ন 


জীবন রক্ষিত। গ্রামের 
মাধবপুর । মালছায় নেমে টেনে 


জগ গনী কাৰি শল। নাৰ বামফ্রন্ট প্রার্থীকে জরী 
নাষ 


করার জন্য প্রাথমিক 


নিয়ে গেলেন একটি চায়ের দোকানে। শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান 


খুলে ধরলেন তার কবিতার খাতা। 
কাচা হাতের লেখা । কবিতা পদ্ব- 
বাচ্য না হলেও ওর মনের ভাব -্পষ্ট 
হয়েছে প্রতিটি কলিতে। উদ্ধৃত 
করছি 'কয়েকটি লাইন (কোন 
সংশোধন ছাড়া) 
পশ্চিম দিনাজপুর জেল! বড্ড গরীব 
. ভাই 
মোদের ভাল করার তরে নাই কেউ 
নাই 
মন্ত্রী হলেন এই জেলারই জয়নাল 
আবেদিন 
জেলার মান্য আরও গরীব হইলো! 
দিনকে দিন 
দেখলাম রে ভাই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
গান্ধী 
খাত্য নাহি দ্বিলেন তিনি নিয়ে ' 
| গেলেন বান্ধি । 
অতঃপর তার হইলে! পতন মনে 
হইলো বুৰি 
জমিন পাব, খান্স পাব শাস্তি পাব 
টু খুজি | 
পাইনা কিছুই তবু আশ! বাসপন্থী 
সরকার 
করে দ্বেবেন.খাগ্চ জমি চাকরীর 
জোগাড় । 
এই মন্ত্রীরা সকলেই সৎ চোর নয়রে 
ভাই 
অনেক ঠকেও এদের ওপর বিশ্বাস 
তাই। 
কবি নিজেই পড়ে শোনাজেন 
তার কবিতা । হয়তো অপটু হাতের 
লেখা, ছদ্দের কোন বালাই নেই-- 
তবু পাশ্চম দিনাজপুরের যশোপ্রার্থ 
এই তরুণের মনের কথাই এই জেলার 
মানুষেরও . মনের ._কথা। প্রসঙ্গত 
একটি কথা বলি, এই জেলায় নির্বা- 
চনের অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তে হাঙ্জামা 
হতে পারে। জেল! প্রশাসন খুব 
নিরপেক্ষ বলে মনে হয়নি । .রাজ্য 
সরকার আশা করি সতর্ক দৃষ্টি 
রাখবেন । 


দর্পণ . 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 


! চাদার হার ॥ 


বাধিক ৩* টাকা 
যান্মাসিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭৫০ টাকা 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১, মট লেন। কলকাতা-১৩ 


'মাছষের সঙ্গে 


নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক 
সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রগোকু- 
লানন্দ রায় আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বা- 
চনে বামকফ্রপ্ট সমধিত প্রার্থীদের জয়- 
যুক্ত করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষক 
সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। 


এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, বাম- 


ক্রষ্ট সরকার গ্রামের শোষিত জন- 
গণের স্বার্থে পঞ্চায়েত মাধ্যমে সাধা- 
রণ মানুষের হাতে কিছু ক্ষমতা তুলে 
দেওয়ার যে ব্যবস্থা করছেন দমিতি 
তারজন্ত বামক্রণ্ট সরকারকে অভি- 
নন্দন জানাচ্ছে। পঞ্চায়েতগলি 
গ্রামের রাস্তাঘাট সংস্কার. থেকে শুরু 
করে অর্থনৈতিক সংস্কার ও উন্নয়নসহ 
আইনশৃংখলা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব 
পালন করে থাকে। এঁতাবৎকাল এই 
পঞ্চায়েতগুলি গ্রামের জোতদার,* 
জমিদার, মহাজন ও কায়েমী স্বার্থের 
দখলেই ছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচন 
ছিল একট! প্রহসন । আজকের 
পরিবর্তিত . পরিস্থিতিতে গ্রামের 
স্বায়ত্বশাসনের অধিকার অর্জনের, 
গণতাস্ত্রিক অগ্নিকার রক্ষা ও প্রসারের 


ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সাফল্য . 
' যায় এটি সংস্থার প্রকাশনার ক্ষেত্রে 


সাধারণ মাস্থষের পক্ষে গেলে তার 
ফল গোটা সমাজ জীবনে ও রাজ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে হবে সুদূরপ্রসারী । 
প্রীরায় বলেছেন, এই পরিস্থিতিতে 
প্রাথমিক - শিক্ষক সমাজের বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। রাজ্যের 
গ্রাম এলাকাতেই আছেন ১লক্ষ ১৮ 


হাজার প্রাথমিক শিক্ষক | প্রাথমিক |- 


হবে যে আমরা সমাজ জীবন, পারি- 
বারিক জীবন এবং কর্মজীবনে গ্রামের 
ওতঃপ্রোতভাবে 
জঅড়িত। তাই, গ্রামের সামাজিক, 
রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রভাব থেকে 
আমর! কথনই মুক্ত থাকতে পারিনা 
থাকা উচিতও নয়। তাই, পঞ্চায়েত 
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গ্রাম বাংলার 
খেতমঙ্গুর, গরীবচাষী, ভাগচাষী, 
সধ্য্বিত্ত এক কথায় শোঁধিত, নিপী- 
ভিত, বঞ্চিত মাহ্ষগুলির মধ্যে যে 
নবজাগরণের উন্মেষ, উৎসাহ এবং 
কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যে সচেতন 
সংগ্রামের প্রবল তরজাঘাত সবই 
হয়েছে তারমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষব- 
দের সঠিক অবস্থান বেছে নিতে 
হবে। আমরা বিশ্বাস করি শ্বৈর- 
তন্ত্রের বিরুদ্ধে, এঁক্য বিরোধী শক্তির 
বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠার, গণভাঙ্িক অধিকার রক্ষা 
ও প্রসারের উদ্দেশ্বে এবং সাধারণ 
মাহুষের বাঁচার ও অধিকার রক্ষার 


সংগ্রামে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির 
অপরিহার্ষতা পশ্চিমবাংলার প্রাথমিক 
শিক্ষক দমাজ সঠিকভাবেই উপলব্ধি 
করেন। এ রাজ্যে সচেতন সংগ্রামী 
প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের নিকট 
নিখিলবজ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির 
আবেদন--আত্গন, আর একবার 
আমরা পশ্চিমবাংলায় গ্রামের অগণিত 
খেটে খাওয়া বঞ্চিত মাম্যগ্ুলির 
হাতকে শক্ত করার জন্য আমাদের 
হাতকে প্রসারিত করে দিই। 


পঞ্চায়েত নির্বাচনে কায়েমী স্বার্থের 


উপর কঠিন. আঘাত হানার জন্ত, 
বামক্রপ্টকে বিপুলভাবে জয়যুক্ত 
করার জন্ত আতন, আমর! আমাদের 
সর্বশক্তি নিয়োগ করি৷ 


কলকাতা পৌরসভা এবার থেকে 
একটি বাংলা মুখপত্র প্রকাশ করার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে! নাম “পুরঞ্রী”। 


পনেরোধিন অন্তর এটি প্রকাশিত. 


হবে। কলকাতা পৌরসভার অন্ত মুখ- 
পত্র “ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল 
গেজেট” যেমন বের হচ্ছিল তেমনই 
ইবে। এই গেজেট ১৯২৪ সন থেকে 


প্রকাশ হয়ে আসছে। 
পুরভী-র প্রথম সাধারণ দৃংখ্যা 


বের করার আগেপৌরসভ1 এর একটি 
বিশেষ সংখ্য! প্রকাশ করেছে। বল! 


একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন । 





৫ 
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পুরপ্রীতে এবারে লিখেছেন প্রায় 
ভিরিশজন লেখক লেখিকা । এরমধ্যে 
কেউ আলোচনা করেছেন রবীন 
সাহিত্য নিয়ে, কেউবা লিখেছেন 
কলকাত! শহরের ইতিবৃত্ত। 
প্রত্যেকটি লেখাই পরিশীলিভ 
সুচিত্তিত ও তথ্যমূলক। রবীন 
সাহিত্যে কলকাতা! বিষয়টি নিয়ে 
মনোজ রচনা লিখেছেন নিত্যপ্রিয় 
ঘোষ, পূর্ণেন্দু পল্ী | 'বিশ্বকবির 
সাহিত্যচিস্তা নিয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ 
লিখেছেন রবীন্দরভারতীর অধ্যাপক 
রবীন্দ্র গুপ্ত, অধ্যাপক অমর ভট্টাচার্য । 
ছাপাখানার আদি কেন্দ্র কলকাতা 
শহর সম্বন্ধে বিনয় ঘোষ পাঠকদের : 
অসংখ্য তথ্য সরবরাহ করেছেন। 
বিদেশী শিল্পীর তুলিতে প্রাচীন কল- 
কাতার বিচিত্র ্লপ ফুটিয়ে তুলেছেন 
নিঈথ রায়। স্বাধীনতা আন্দোলনে 
কলকাতা ও সংবাদপত্রের ভূমিক) 
নিয়ে কয়েকটি মনোজ্ঞ রচন! লিখে- 
ছেন সর্বশ্ী বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শিবদাস ঘোষ, সব্যসাচী মুখোপাধ্যায় 
প্রমুখ। 
এর কৃতিত্ব নিশ্চই পুরশ্রীর সম্পা- 
দক সমরেশ চট্টোপাধ্যায়ের । 

এই অংখ্যাটির দাম চার টাকা । 
প্রাপ্থিস্থান £ সেণ্ট]ল রেকর্ড সেকশন, 
কলকাতা পৌরসভা, «নং এস এন 
ব্যানার্জি রোডে এবং ৮১নং মহাত্মা 
গান্ধী রোডে (কলেঙ্জ স্ট্রীট জংশন ) 
পতিরামের বুক স্টল । 


নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 
শিক্ষক হিসাবে আমাদের স্মরণ রাখতে | হল রোভের এক্সটেনশান | 


রেফাঃ নং পি ও সি পি/ইঞ্জ (সি) ০২৬* তাং ২ ৫-৭৮ 

অভিজ্ঞ, সঙ্গভিসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং ঠিকাদারদের কাছ 
থেকে নিয়োক্ত কাজের জন্ত সীল করা টেণ্ডার (ক) কাজের নাম ও স্থান 
পড়াশিয়! ও পি পি-র হল রোডের এক্সটেনশাঁন (খ) আনুমানিক টাকা ৬৪, 
৮২৭.৪৭ টাকা (গ) বায়নার টাকা ৬৪৮ টাকা (ও) সম্পূর্ণ করার সময় কুড়ি 


(২০) দ্বিন। 


৩০-৫-৭৮ তারিখ বেলা! ২টা পর্যন্ত টেপ্তার গ্রহণ করা হবে এবং একই 
দিনে এই অফিসে বেলা শটায় টেণ্ডার কমিটি ও ঠিকাদুর অথব! তাদের 
মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খোলা হবে। পভশিয়া ও সি পি-র 
আযকাউণ্টস অফিসারের কাছে «টাকা জমা দিয়ে ২২-৫-৭৮ থেকে ২৯ ৫-৭৮ 
তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে অফিসের সময়ে এই অফিসের সিভিল 
ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ থেকে টেণ্ডার দলিল পাওয়া যাবে । উপরিউক্ত বায়- 
নার টাকা বেল! ১২-৩* টার মধ্যে এই অফিসের আকাউণ্টস অফিদারের 
কাছে নগদে জমা দিতে হবে এবং তার রসি টেণ্ডারের সঙ্গে দিতে হবে, 


অসফল ঠিকাদারদের যে টাক ফেরত দেওয়া হবে। 


সফল : ঠিকা- 


দারদের সমগ্র কাজের ঘা মূল্য তার ২% ভাগ জম] প্রদত্ত -বায়নার 
টাক! বাঘ দিয়ে ৭দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে। সফল ঠিকাদারদের 
চলতি বিল থেকে ১০% ভাগ সিকিউরিটি ডিপোজিট কেটে রাখা হবে। 
নিযস্বাক্ষরকারী কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন অথবা! সব টেপার গ্রহণ 
বা বর্জনের অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন। ভারত সরকার এবং সি আই 
এল-এর অন্ত সমস্ত স্ট/টুটরি বিধি বলবৎ থাকবে। . 


বাঃ প্রোজেক্ট অফিসার, পড়শিয়! ওপেন কাষ্ট প্রোজেক্ট, কুমুষ্টরিয়া| এরিয়।। 
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স্বাস্ত্যদ্তরের এক পদস্ত আমলার 


অসত্য ও অভিসন্ধিমূলক প্রচার 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


শ্বাহ দরের জনৈক পদস্থ 
আমলা এখন মহাকরণে খোদ মন্ত্রীর 
চংয়ে চলাফেরা শুরু করেছেন। ইনি 
দ্বুরের যাবতীয় তথ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
, অগোচরে সাংবাদিকদের, বিশেষ 
করে আনন্দবাজার গোষ্ঠীর হাতে 
তুলে দ্বিচ্ছেন । এই আমলাটি রায় 
মন্ত্রিসভার আমলে নজীরবিহীন ও 
অবৈধভাবে "বছরের এক্সটেনশন 
পান। সিদ্ার্থবাবুর একাস্ত বশংবদ 
হিসেবেই ওই আমজাটি চিকিৎসক ও 
মহাকরণের সবায়ের কাছে পরিচিত। 

অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট আম- 
জাটিকিছু গোপনীয় ফাইল সম্প্রতি 


বাজারী সাংবাদিকদের কাছে তুলে 


ধরেন। স্বাস্থ্য দরের বিরুদ্ধে 
আনীত কয়েকটি কোর্ট কেস ( অধি- 
কাংশই অবশ্য সিদ্ধার্থ মন্ত্রিসভার 


আমলের ) সংক্রান্ত গোপনীয় ফাইল 
নোটের অংশবিশেষ বামফ্রন্ট বিরোধী 
কিছু সাংবাদিকের কাছে ফাস _করে 
দ্বেন। গত ১৯শে মে মহাকরণে 
এই পদস্থ আমলাটি নির্দিষ্ট 
কিছু সাংবাদিকের কাছে রাজ্যের 
মেভিকেল কলেজ হাসপাতালের 
প্রশাসন সম্পর্কে ষে সব অসত্য, অধ- 
সত্য, অভিসদ্িমূলক সংবাদ প্রচার 
করেছেনঃ তা বামক্রণ্ট শ্ছলে বিক্ষো- 
ভের হুট্টি করেছে ।' এটা অনেকের 
কাছেই পরিষ্কার বামফ্রন্ট সরকার ও 
্বাস্থ্যমনত্রীকে হেয়, করার উদ্দেশ্য 
নিয়েই এসব কাগুকারখান? চলেছে । 
এদিকে ' দক্ষিণ কলকাতার এক 
কুখ্যাত কংগ্রেম | মস্তানের 


চরণ সিংয়ের কৌশল 
(১ পৃষ্ঠার পর ) 


এই ভাবধারায় অস্তত তিনজন 
বেশ . ভালভাবে তাড়িত হচ্ছেন। 
এ'র! হচ্ছেন বিদেশমস্রী অটলবিহারী 
বাজপেয়ী, . শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফার্ণাপ্ডেজ 
এবং জনত! দলের প্রধান চজ্রশেখর । 
কারণ অনেক দৌত্য করে এরা বেশ 
ভালভাবেই বুঝে গেছেন যে, তিন 
প্রবীণ মন্ত্রীর মধ্যে বিরোধ মেটানো 
অসম্ভব । আর এভাবে চললে দলের 
হাল দিন দিন খারাঁপই হবে । 

প্রা আধ ভঙ্গন জনতার নেতা 
যাদের মধ্যে বি্ু পট্টরনায়েক, এল কে 
আঁদবানী, বাজপেম়ী,ফার্ণাপ্ডেজ রয়ে- 
ছেন ভার? প্রস্তত হচ্ছেন প্রবীণ 
নেতৃত্বকে এই কথা বলতে যে, আপ- 
নার! ক্ষমতা থেকে সরে দ্বাড়ান ৷ 

চরণ সিং বহুদিন অসুস্থ হয়ে হাস- 
পাঁতাল থেকে এখন লোকচক্ষুতে পূর্ণ 
বিশ্রামে । কিন্তু চরণ সিং বিজু পট্র- 
নায়েক এবং 'রাজনারায়ণের সজে 


নিত্য যোগাষোগ রেখে চলেছেন | - 


চরণ সিং এই দুই মন্ত্রীর মাধ্যমে 
একট! কথ! বলার চেষ্টা করছেন যে, 








নতুন করে পার্লামেন্টারী পার্টির সভা 
ডেকে বর্তমান নেতৃত্বের প্রতি আস্থা 
যাচাই করা হোক। এতে বর্তমান 
বিরোধের একট! ফয়শালা হতে 
পারে। কারণ -বর্তমান সংসদীয় 
দলের নেতা মোরারজী দেশাই 
ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন নি। 
নতুন করে নেতা নির্বাচনের ব্যবস্থা 
হলে নব নির্বাচিত নেতা দলকে 
আবার নিমজ্ৰমান অবস্থা থেকে টেনে 
তুলতে পারেন । 
আসলে চরণ সিংয়ের নিজস্ব 
ধারণ] নতুন করে নেতা নির্বাচনের 
ব্যবস্থা হলে প্রতিদ্বন্থীর সংখ্যা কম 
করে চার পাঁচ জন হবে। সেক্ষেত্রে, 
তিনি নিজের সমর্থক সংখ্যা যা 
আগে সাতানব্বইজন ছিল তার সঙ্গে 
আরও কিছু জনসংঘের সমর্থককে 
টেনে নিয়ে হয়ত সংসদীয় দলের 
নেতা নির্বাচিত হবেন বলে আশা 
করেন। , 

চরণ সিংয়ের ছুই দূত বিন্ধ পই- 
নায়েক এবং রাজনারায়ণ এখন জনতা 
দলের সমস্তা সমাধানের অন্য অন্সান্ত 
নেতৃবৃন্দকে এই দাওয়াই বাতলাতে 
শুরু করেছেন। . 

উত্তরপ্রদেশংনিয়ে অবস্থা জটিল 
হচ্ছে। রাজনারায়ণ সংসদ্দী বোর্ডের 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রকাশ্তেই সমা- 
লোঁচনা করছেন। কিছুদিনের 
মধ্যেই চরণ সিংও সশরীরে আসরে 
নামছেন। অবস্থা ক্রমশই জটিল 
হচ্ছে। 


ং 


Phone : 24-4232 


গে সাক এই খানার সাধবাদিকরা রাজনীতি করছেন 


যোগাযোগ অনেকেই 


- তার পরিচিত! মায়া সিংহ নামে 
জনৈক মহিলাকে প্রমোশন দেওয়ার . 


ব্যাপারেও নানা কথাবার্ভা শোন! 
ষাচ্ছে। এনিয়ে ব্যাপক তর্দস্তেরও 


দাবী উঠেছে। ' 

্বাস্থ্য দর্ধরে সম্প্রতি যেসব চিকি- 
সককে প্রমোশন, ডবল ও ট্রিপল 
প্রমোশন ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে 
তাদের বেশ কিছুর সংগে এই আম- 
লাটির গাঁটছড়া বাধা রয়েছে। 
বারাস্তরে নামধাম দহ এর বিস্তারিত 
সংবাদ দর্পণ প্রকাশ করবে ৷, 

তবে এ প্রমঙ্গে বল! যেতে পারে 
মহাকরপের এই “যোগ সন্ধানী 
ধূরদ্ধর আমলাটিই কিছুদিন আগে 
অর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের 
স্বৃতিভ্রংশ হয়েছে বলে যে বিবৃতি 
দিয়েছিলেন ত! নিয়ে সারাদেশে 
তুমুল উত্তেজনা ও বিক্ষোতের ক্ষ 
হয় এবং সর্বশ্রেণীর মানুষ এই 
পদস্থ আমলাটির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক 


‘ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানায়। 


অবস্থা বেগতিক দেখে আমলাটি 
বিবৃতি প্রত্যাহার করে নেন) 
এই দপ্তরে এক বিরাট চক্রান্ত ও 
যড়ধন্ত্র নেপথ্যে গড়ে উঠছে ৷ যার 
কলকাঠি নাড়ছেন খোদ মহাকরণ 
থেকে এই আমলাটি। সময় থাকতে 


স্বাস্থ্যমন্ত্রী, সর্বোপরি রাজ্য সরকার 


সজাগ হোন। 
প্রফুল্ল সেন 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


বয়সেও তিনি অদম্য উৎসাহে সি, 
পি, আই (এম)-এর বিরুদ্ধে বিযো- 
দগার করে গেলেন দীর্ঘক্ষণ ধরে এবং 
ব্যক্তিগতভাবে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী 
প্রীজ্যোতি বস্থকেণ্ড তীব্র আক্রমণ 
করেন । ভ্রীসেনের মতে বর্তমান 
বামক্ণ্ট রাজ্য শাপনে অক্ষম এবং 
এবং এই রাজ্যে আইন শৃংখলা! বলে 
কিছুই নেই। বিশেষভাবে উল্লেখ" 
যোগ্য যে, ছুটি সভার প্রত্যেকটিতে 
এক শ'র বেশী জনসমাগম হয়নি । 
পক্ষান্তরে এই জেলার পাশকুড়া, 
চৈতন্তপুর, মহিযাদল এবং তমলুকে 
গত ২১শে মে কয়েক হাজার লোকের 
সমাবেশে ভাষণ দিয়ে গেলেন মুখ্য: 
মন্ত্রী শ্রীদ্ধ্যোতি বন্থু। 


PRICE 60 Paise 


bd 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


_ কল্কাতান্ন একটি বিখ্যাত দৈনি- 
কের রাজনৈতিক সংবাদদাতা রাজ্যের 
ব্রেড্ডি কংগ্রেসের অন্ততম নেত! 


, লক্সীকাস্ত বসকে সঞ্জয় গান্ধীর দোস্ত 


কমল নাথের একটি চিঠি দ্বিয়ে তাকে 
ইন্দিরা কংগ্রেসে 'ভেড়ানর -জন্ত 
পীড়াপীড়ি করেন। , 

লক্ষ্মীবাবু রাজনৈতিক সংবাদ্ব- 
দাতার মুখের ওপর বলে দেন ষে 
তার পক্ষে ইন্দিরা কংগ্রেসে যাওয়া 
সম্ভব নয় । 

জানা গেছে এ রাজনৈতিক 
সংবাদদাতা লক্ীবাবৃকে একটি 
ব্যক্তিগত চিঠি লিখতে কমল নাথকে 
বলেন। কমল নাথ রাজনৈতিক 
নংবাদদাতার কথা মতে! লক্ষ্মীবাবুকে 
এ চিঠি লিখে রাজনৈতিক সংবাদ- 
দাতার হাতে দেন। 

রাজনৈতিক সংবাদদাতা দক্ষিণ 
কলকাতায় লক্্মীবাবুর বাড়ীতে 
সরাসরি হাজির হন এবং 


'তাকে কমল নাথের চিঠিটি দেন। 


চিঠিতে লেখা ছিল যে লক্ষ্মীবাবু যদি 
ইন্দিক] কংগ্রেসে যোগদান করেন 
তাহলে রাজ্যে ইন্দির1-কংগ্রেসের 
ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রণ্টের সব দায়িত্ব 
তাকে (দেওয়া হবে। 

লক্ষ্মীকান্ত বসু নাকি এ রাজ- 
নৈতিক সংবাদদাতা ইন্দিরা কংগ্রে- 
সের হয়ে ওকালতি করায় বিস্ময় 
প্রকাশ করেছেন। তিনি তার অঙ্ধ্‌- 
গতদের কাছে এ রাজনৈতিক সংবাদ- 
দাতার নাম করে বলেছেন যে আর 
কেউ হলে কিছু বলার থাকতো না । 
যেইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে হাজার 
মাহষ, এমন কি সাংবাদিকরাও 
অকারণে জেলে আটক থেকেছেন 
সেই ইন্দিরা কংগ্রেসের জন্যে এ 
রাজনৈতিক সংবাদদাঁতার এতো 
দরদ কেন? 

একথাটা! শতবাবুর কানে গেছে । 
তিনি মন্তব্য করেছেন এখন এ রাজ- 


নৈতিক সংবাদাতার /বাজার বোধ- 


আরও খবর কলকাভার কয়েক- 
জন সাংবাদিক রাইটার্স বিন্ডিংসে €- 
তাদের রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতা 
বাড়িয়ে তুলেছেন । এরা ফরওয়ার্ড 
রক ও আর এস পি মন্ত্রীদের সংগে 
রাইটার্স বিজ্ভিংসে মন্ত্রীর ঘরে গোপনে 
শলা পরামর্শ শুরু করেছেন । ফর- 
ওয়ার্ড ব্লকের শ্রকমল গুহ ও আর 
এস পির শ্রীদেবরত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
ঘর এর মধ্যে অন্ততম । ব্যতিক্রম 
শুধু ফরওয়ার্ড ব্লক দলের মন্ত্রী ডাঃ 
কানাই ডট্াচার্য। 
কাছেও কয়েকজন সাংবাদিক গিয়ে 
রাজনৈতিক পরামর্শ দিতে চেষ্টা! 
করেছিলেন। বিষ্ত সেখানে তার 
পাতা পাননি । কারণ কানাইবাবু 
তাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে তার 
ভিপার্টমেন্টের কাজ নিয়ে তিনি এত 
বাস্ত যে রাজনৈতিক উপদেশ শোনার 
মতো সময় তার নেই। ছু-একজন 
সংবাদিক আবার রাজ্যের, মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রজ্যোতি বস্থর বিরুদ্ধেও কানাই- 
বাবুকে বলতে গিয়েছিলেন ৷ কিন্ত 
তাতে সুবিধে করতে পারেন নি। 


কালো টাকা 


॥ (১ম পৃষ্ঠার পর ) 
কোম্পানীর এক পাঁচ হাজারী" 
বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে ইন্দির! পরিবারের 
শেয়ার তথা ন্তাশানাল হেরাজ্ডের এই 
কালো টাকার কথা অতি অল্পই স্থান 
দিয়েছে । তাও আবার ভ্তাশীনাল- 
হেরান্ডের কালে! টাকাগ্ম পরিমাণ 
মাত্র দু’ লক্ষ দেখিয়েছে, বিরাশি লক্ষ 
নয়। ছাপার তুল “ মোটেই নয়, 
কারণ সংখ্যায় নয় কথায় হিসেবট' 
ছিল , দ্বিতীয়ত পরের দিন এই রকম 
একটা মারাত্মক তুল শ্বীকারও করা 
হয় নি। ইন্দিরা পরিবারের কালো 
টাকার খবর যে সংবাদপত্র সেনসর 
করতে চায় সে কাগজ জাতির স্বার্থ 
বিরোধী । বামপন্থী রাজনৈতিক 
দল ও কর্মীদের উচিত এই রকম 
কাগজের বিরুদ্ধে পোস্টার, লিফলেট 
ছারা জনমত গঠন করা। না হলে 






১ 


Ed 





হয় পড়তির' দিকে । ভবিষ্যতে বিপদে পড়তে হবে। 
প্রকাশিত হুল নী প্রকাশিত হুল 
এতে আছে * ভারতের বিভিন্ন জেলে এই ক’বছরের ব্যবহার 


* জেল প্রসঙ্গে ছুটি তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট 
* বন্দীদের, প্রতি আচরণ প্রসঙ্গে রাষ্্ীসঙ্ঘ ও পশ্চিমবঙ্গ জেল 
কোডের কয়েকটি বিধি : 
* নেহেরুর চোখে স্তালিন আমলের রাশিয়ার কারাগার 
দাম--২:৫ টাক। 
দেশ্‌কথা প্রকাশনী 


৬১, ম্ট লেন, 


'কলিকাতা-১৩ 





সম্পাদক হীরেন বসু 
সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুক্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা-১৬ থেকে প্রকাশিত । 





একবিংশ বর্ষ ॥ ১৯শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২রা জুন, "1৮ ॥ ৬০ পয়স 


কলকাতা উদ্বাস্ত আন৷ 
হয়েছে ফণ্ট সরকারকে 


প্ররোচিত করতে 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


২৮শে মে সকাল থেকেই মহা- 
নগরীর শহীদ মিনার ময়দানে ভীড় 


জমাতে লাগলেন উদ্বাত্বর1। হ।সনা- 
বাদ, বর্ধমান, বার্ণপুর ইত্যাদি জায়- 
»গীঁয় ইতিপূর্বেই দণ্ডকারণ্য থেকে যে 
সব উতদ্বান্তর! এসেছিলেন তারাই 


এবার আসছেন কলকাতা ময়দানে । 


লক্ষ্য, মহাকরণ অভিযান । দাবী 
পশ্চিমবজেই তাদের পুনর্বাদন দিতে 
হবে এবং এই দাবী মেনে নিয়েই সর- 


কারকে আলোচনায় বসতে হবে। 


যারা এসেছেন সংখ্যায় তারা অন্‌- 
ধিক তিন হাজার'। কথা ছিল, সঙ্গল- 
বার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
হাজার হাজার উদ্বাস্তরা এসে কল- 
, কাতায় জড়ো, হবেন এবং দলবন্ধভাবে' 


অগ্রসর হবেন মহাকরণ, ঘেরাও 


ফরতে। এদের অনেকের বুকে 


কার এবং 
জীঘগ্তল একটানা 


জ্যোতি বন্দ উদ্ধান্তদের মান্য বলে 
গণ্য করছেন না (২) সরকার উদ্বাস্ত- 
দের জন্য ত্রাণ শিবির খুলছেন ন]। 
ষা খুলেছেন 


সমাধান করতে পারেন, 
না। 


শ্রমগুল. সরকারকে চন্পমপত্র দেও- | 
| খোদ মুখ্যসন্ত্রী জ্যোতি বহু তাঁ স্থগিত 


( শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) 


> ছাত্র পরিষদ (ই) ও প্ৰফুল্লপন্তা 
ছাত্র জনতার যোথ যন 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ছাত্র পরিষদের ইন্দিরা গোষ্ঠী 
এবং ছাত্র জনতার গ্রচুল্প সেন পশ্থীরা 
আইন পরীক্ষায় গণটোঁকাটুকির 
দাবিকে রাজনৈতিক ইঙ্থ্য করে 
রাজ্যে গোলমাল বাধাবার ষড়যন্ত্র 
: করছে। কেন্দ্রে জনতা পার্টি ইন্দিরা 
কংগ্রেসের অদ্যুখান ঠেকাতে তৎপর 
হলেও পশ্চিমবলে এ দুই গোষ্ঠীর 
ছাত্র! একসঙ্গে বসে আলাপ আলো - 
চনা করছেন। ইন্দির। কংগ্রেসের 
ছাত্র নেতা জয়স্ত ভট্টাচার্য, শু দত্ত 
প্রমূখ এবং ছাত্র-জনভার নেতা বলে 
পরিচিত ধীলন সরকার এবং 
অধোক্, রায় সম্প্রতি প্রাক্তন এক 


মন্ত্রীর বাড়ীতে গোপন বৈঠকে 
মিলিত হয়েছিলেন । বিশ্ববিস্তা- 
লয়ের বড় বড় পরীক্ষাগুলি কি 
ভাবে বানচাল করা যায়, বাতিল 
আইন পরীক্ষা আগামী আগষ্ট মাসে 
কোথাও যাতে সুষ্ঠভাবে শুরু না হতে 
পারে তার এক পরিকল্পনা এ বৈঠকে 
নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। 
এর! ঠিক করেছেন, বাতিলাদেশ 
তুলে নেওয়া না! হলে সর্বত্র আইন 
পরীক্ষা ভণ্ুল করে দেওয়া হবে । এই 
ব্যাপারে বেশি উৎসাহ নিয়ে হাল- 
ফিল কলেজস্্রীট পাড়ার বিছ্ু কুখ্যাত 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


সেধানে দুহাজার | 
লোকেরও জায়গ হচ্ছে না (৩) সর- | 
কার ইচ্ছে করলেই উদ্বাত্ত সমস্তার | 
করছেন | 
| পদ্বোন্নতি সংক্রান্ত একটা আদেশে 


| আর জি কর, ্তাশনাল, 





চ্যবন-রাম 


আলোচনা 


| মোরারজীর-চন্রশেখরের সমর্থ 


কংগ্রেণী ও জনতা রাজনীতি নতুন খাতে 
_. ( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


ইন্দিরা গান্ধীর ইচ্ছার মর্ধাদা 


| দিতে ওয়াই বি চ্যবন একেবারেই. 
| রাজী নন । প্রধানতঃ তারই বাধায় 
| দুই কংগ্রেস্রে মিলনের সমস্ত সম্ভা- 
॥ বনা উবে গেল । 


শাহ কমিশনের অস্তর্বর্তা রিপো- 


[ ঢেঁর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী গান্ধী খুবই 
| চিত্তিত। এই রিপোর্টের ফলে উদ্ভূত 
| পরিস্থিতির মোকাবিল! করতে তিনি: 
| নিজ দলে বেশী সংখ্যায় কংগ্রেসীদের 


[পুলিশই হাওড়াকে সমাজ-বিরোধা | 


| পাবে। 


গুগাছের হাতে 


যোগছ্বানকে স্বাগত  জানাচ্ছেন। |. 
| নির্বাচনের তিন স্তরে সমগ্র পশ্চিম- 
নেতার সে পরামর্শ করে তাদের | 


অন্তদিকে রেডিড কংগ্রেসের কিছু 


গোটা দলটাকেই নিজের দলের মধ্যে 

ঢুকিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। 
প্রীমতী গান্ধীর ধারণা এই প্রচেষ্টা 

ফলপ্রস্থ হলে তার পক্ষে জনতা দলের 


সহজ হয়ে ষাবে। 
(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


তলে দিয়েছে 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা! ) 


|. হাওড়ায় এখন চোরাই ও লুকনো 
জটা ছিল উদ্বা্ত উদ সমিতির | অস্ত্রশস্ত্র সন্ধান চলেছে । টিকিয়া- 
ব্যাজ। এই সমিতির এক নেতা | 
ফণীভূষণ মণ্ডল মনে হলো উত্তেজিত । | 
উত্তেজনার মু লক্ষ্য বামফ্রন্ট সর- | চিত্তিত। এরা নাকি ভাবতেই 
সি পি আই (এম) । | 
অভিযোগের | 
ফিরিস্তি দিলেন বামক্রণ সরকারের | 


বিরুদ্ধে। অভিযোগ (১) মুখ্যমন্ত্রী | 


পাড়ায় ছুর্বৃত্বদ্দের হাতে দ্টরেনগান, 
রিভলবার দেখে পুলিশ যহল 


পারেননি, ছুবৃর্তরা বন্দুকের নল 
ওদের দ্রিকেও তাক করে দাঁড়াতে 
পারে। 


টিকিয়াপাড়ার ঘটনার সারবস্ত 


হল হাওড়া ষ্টেশন চত্বর এলাকাকে 


বেন্দ করে যে নারকীয় কাগুকারখানা | 


চলেছে এ হল তারই চরম পরিণতি । 
দর্পণ আগেই অভ্যস্ত পরিষ্কারভাবে 
বহুবার বলেছে ষে, হাৎড়ায় যে 
কোনদিন এক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে 
যেতে পারে । কেনন! পুলিশ ও 
দাগী সমার্জবিরোধীরা যৌথভাবে 
এ (শেষাংশ ১১শ পৃষ্টায়) 


আছেশে গুক্ততর অনিয়ম 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


রাজ্যের সরকারী চিকিৎসকদের 
গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ পেয়ে 


রাখার নির্দেশ দিয়েছেন । | 
কলকাতা মেডিকেল, নীলরতন, 

বৰ্ধমান 

মেডিকেল, বাঁকুড়া সন্মিলনী, উত্তর 


বঙ্গ মেডিকেল, শততুনাথ পণ্ডিত, এস, . 


ভাওড়া পৌরসভা এক নৱককুণ্ড | 


| জেলায় তারা আক্রমণমুধী। তার? 


এস, কে, এম হাদপাতাল সহ 
রাক্যের বিভিন্ন হাসপাতালের কর্মরত 
মেডিকেল অফিসারদের ' পদোন্নতির 
জন্ত গত ৪মে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক 
আদেশ জারী করা হয়। এটির 
আদেশ দেন রাজ্য সরকারের ডিরেক্টর 


অব হেলথ সাভিসেন এযাণ্ড একস { 


অফিসিও সেক্রেটারী, ভিপার্টমেন্ট 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


এক শ্রেণীর স্থযোগ সন্ধানী ইউ- 
নিয়ন নেতার কাজকর্ম ও হাওড়া 
মিউনিসিপ্যালিটির কংগ্রেণী জমা- 
নার বিচিত্র তথ্য সম্প্রতি ফাস হয়ে 
পড়েছে। হাওড়া পৌরসভার 
সভাপতি আলোকদূত দাশ জানিয়ে- 
ছেন কংপ্রেসী রাজত্বে কর্মচারীদের 
প্রতিডেণ্ড ফাখের প্রায় এক কোটি 
টাকা বেআাইনীভাবে খরচ করা 
হয়েছে। জীবন বীমা ও কোখ- 
পারেটিভের টাকাও খরচ কর! 


হয়েছে রীতিসহিত্তিভাবে । 

শীদাশ সপ্রতি হাওড়া, পৌর- 
সভার সভাপতি পদে আদীন হয়ে- 
ছেন। নতুন পদে যোগ . দেওয়ার 


পর হাওড়া পৌরসভার কাগজপত্র 


ঘেঁটে তিনি রীতিমত অবাক । তার 
অভিযোগ পৌর কর্মীদের দুর্নাতি- 
গ্রস্ত একট! অংশ ও কয়েকজন অনাধু 


রাজনৈতিক নেতা পৌরসভাকে এক | 


ন্রককুণ্ডে পরিণত করেছিলেন । 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


নেতে ৪১৮৫৭, 
ৰ ৮৪৩৬ এবং জেলা পরিষদে ৬৪৮টি 
| আনন। দপ্রণের প্রতিনিধি পশ্চিম- 
| বঙ্গের ১৫টি জেলা ঘুরে এসে বলছেন 
বিরুদ্ধে লড়াই করার কাজটা অনেক | 





| সম্পাদকীয় 


পর্চায়েত 
নিবাচন 


৪ঠা জুন পঞ্চায়েত নির্বাচন । 


বঙ্গে ৫৫৯৪১টি আসন ৷. গ্রাম পঞ্চা- ' 
পঞ্চায়েত সমিতিতে 


যে, সমগ্র রাজ্যের পটভূমিতে সব 
জেলায় সি পি আই এম শক্তিশালী 


॥ সংগঠন নিয়ে নির্বাচনে নামতে 


পেরেছে এবং অন্ততঃ ১১টি জেলায় 
এই দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 


গ্রামের সাধারণ মাহৃষ, খেটে- 


| থাওয়] নির্যাভীতের দ্বল, দীর্ঘ ৩০ 


বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে জমিদার 
জোতদার মহাজনের রাহুগ্রাসে অর্থ- 
মৃতের দল এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে 


| জ্রেগে উঠেছে । গত এক বছরে বাঁম- 
| ফ্রণ্ট সরকার গ্রামের. মানুষের জন্ত 
| যেটুকু কাজ করেছেন তাতেই তারা 


বুঝতে পেরেছে যে, এই সরকার 
তাদের প্রকৃত আত্মীয়, আগেকার 


| সরকার থেকে. এরা দম্পূর্ণ আলাদা, 
ৃ এ এ | এর। ৩০ বছরের কায়েমী স্বার্থের 

সরকারী ডাক্তারদের পদোন্নতির | হলাংপাটন করে গ্রামে নবদীবন 
| | আনতে চায়। এবারকার পঞ্চায়েত 


| নিৰ্বাচন সেইট্বিকে লক্ষ্য রেখেই: 


আয়োজন করা হয়েছে এবং রাজ-- 


| নৈতিক দলগত ভিত্তিতে প্রতিবন্থ-- 
তার তাৎ্পর্বও এইখানে । পঞ্চায়েত 


নির্বাচন গ্রামের কায়েমী শ্বার্থের 
শক্তিকেন্দ্রে আঘাত'হানবে। মিপি 
আই এম তথা বামঙ্রণ নিরঙ্কুশ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা পেলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম- 
গুলিতে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে যাবে। 

তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে পল্লী 
অঞ্চলের কায়েমী স্বার্থ সিপি আই 


॥ এম তথা বামফ্রপ্টের বিরুদ্ধে মরণপণ 


লড়াইয়ে জ্বোটবন্ধ। কোন কোন 


| গণ্ডা দিয়ে গ্রার্ধাদের ভয় দেখাচ্ছে, 


মারধোর করছে । কায়েমী স্বার্থের 


| ধবজাধারীরাও বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে 


নির্বাচনী আসরে অবতীর্ণ । এদের 
মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য এই রাজ্য সর্বাপেক্ষা? 
স্বণিত রাজনৈতিক দল ইন্দিরা 
কংগ্রেস যাদের বিগত বছরগুলির 
ন্যক্কারজনক কাজকর্ম সভ্য মাহযের 
মনে প্রবল দ্বণ। জাগায়। বাজানী 
কাগজ এদের যত “বড় করে তুলে 
ধরছে আমলে সেশক্তি তাঁদের নেই । 


(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


১ 


1 দুই ॥ 


গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিক 


সত্যানন্দ গুহ 


১৯৬৪ সালের পর ১৯৭৮. লালের 
ঠা জুন পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বা- 
চনের. শুভ দিন ধার্য করা হয়েছে। 
প্রতিটি দলের-কর্মারা কেটুন, হাগুবিল 
9 দেওয়াল লিখন, নিয়ে নির্বাচনী 
আপরে। স্বাধীনতার ৩২ বছর 
বয়সে আর কোন পঞ্চায়েত নির্বাচন 
এত উত্তেঙ্গনা, এত তৎপরতা ও এত 
সাড়া জাগায় নি।, প্রতিটি দূল 
চ্যালেঞ্জ নিয়ে নির্বাচনে লড়ার প্রস্ততি 
চালিয়েছে । প্রতিটি দলের প্রার্থীর! 
প্রতীক নিয়ে লড়াইতে নামছেন, য] 
গত কোন পঞ্চায়েত নির্বাচনে হয় 
নি। 
১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে ইউনিয়ন - 
কোর্টগুলি বিলুপ্ধি হয়ে পঞ্চায়েত জন্ম 
. নেক্স। গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল 
পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা 
পরিষদ এবার গ্রাম পঞ্চায়েত, 
পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ 
নামে বিভক্ত হয়েছে । আঞ্চলিক 
সমস্তার সমাধান করার জন্যই এর 
জন্ম । পঞ্চায়েতের মূল . উদ্দেশ্য 
প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থারক্ষা ও 
জননিরাপতভার প্রতি লক্ষ রাখা। 


ভাছাড়া রাস্তাঘাট নির্মাণ করা, খাল-- 


বিলের সংস্কার করা, সেতু নির্মাণ, 
নলকৃপ বসানো, হাটবাজার়ের ব্যবস্থা 
করা ও চৌকিদার দফাদারদের ব্যবস্থা 
করা। ছোটখাট ফৌজদারী ও 
দেওয়ানী মামলাও পঞ্চায়েতের 
বিচারাধীন হতে পারে। কিন্তু ৩১ 


বছরের সমীক্ষা নিলে দেখা যায় জন- - 


সেবার নামে কিছু মাতব্বর শ্রেণীর 
লোক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নানী, 
ভাবে অর্থ আত্মপাৎ করেছে । আছ 
সমীক্ষা নিলে দেখা যাবে অঞ্চল 
প্রধানরা আর গরীব নেই, আখের 
গুছিয়ে নিয়েছে । গত নির্বাচন- 
গুলিতে এসব পদের জন্ত শিক্ষিত 
লোকেরা. মাথ! ঘামানন নি। ফলে 
অঞ্চল প্রধানর। খেয়াল খুশি মত 
কাজ করেছেন। কংগ্রেপী নেতা র 
ছত্রছায়ায় - শোষণের বেশ সুযোগ 
করে নিয়েছিলেন। এত বছর 
নর্বাচনের কোন কথাই ওঠে নি। 
এবার বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচনের 
£ধা বলায় ওর! গেল গেল রব 
লৈছেন I & 

৪5 ভুন আসন্ন নির্বাচনে প্রায় 
ই কোটি ভোটার ৩৫ হাজার কেন্দ্রে 
৬ হাজার প্রতিনিধিকে নির্বাচিত 
বেন | পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি 
ফলে ঘুরে ও নানা শ্রেণীর লোকের 
*জে কথ! বলে দেখেছি বামক্রণ্টের 
বণাকে তারা স্বাগত জানাচ্ছেন । 


. জনতা ঢেউ, কংগ্রেদী ঢেউ বলে কিছু 


-নেই। একমাত্র ইন্দিরা কংগ্রেসের 
কিছু উৎসাহী লোক তৎ্পর। কিন্ত 


. বামফ্রন্টের কমীর্ের তৎপরতার কাছে 


কোন দল দাড়াতে পারেনি। 
ভোটাররা খুব সভর্ক। বামক্রপ্ট 
ছাড়! অন্য পক্ষে সমর্থন জানাতে 
নারাজ । শ্রপ্রমোদ দাশগুধ ভোটার- 
দের কায়েমী ত্বার্থের বিরুদ্ধে সতর্ক 
থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি 
“ঘোষণা করেছিলেন--এ এলাকার 
পরিচিত সৎ ও উদ্যোগী নর নারীকে 
মনোনয়ন দিতে হবে। প্রার্থীদের 
ক্রণতৃক্ত দলের প্রতীক নিয়ে লড়তে 
হবে। দ্বলের সত্য না হয়ে সমর্থক 
হলেও চলবে । তার এ ঘোষণায় 
ভোটাররা খুশি । অন্যান্য দল প্রার্থী 
নিয়ে কোন্দলে পড়েছে । এদ্বিকে 
জনতা পার্টির, রাজ্য শাখার দন্তে, 
জীপ্রক্ুল্প সেনের পদত্যাগে জনতার 
কর্মীরা কোন পথে এগোবেন তা ঠিক 
করতে পারছেন না। নেতাদের 
পরম্পর বিরোধী কথায় কর্মীদের 
মনোবল তেঙ্গে গেছে। নির্বাচনে 
ওদের ভরাডুবি হবে তাতে 'কোন 
সন্দেহ নেই। অন্ত্দিকে সি, পি, 
এমকে রোখার জন্য ছুই কংগ্রেসের 
ধ্যানও ঠিক কার্যকরী হচ্ছে না। ছুই 
কংগ্রেসের পরস্পর বিরোধি সর্বত্র । 
প্রার্থও দু দলের দাড়িয়েছে । পি, 
পি, আইর ভুমিকা আর নাই বা! 
বললাম । এক কথায় নগণ্য। 
ভোটারদের ধারণা (১) এবার 
ছু্নশতিগ্রস্ত লোকরা বাদ পড়বে (২) 
' গরীব ক্ষেতমজুর, হস্তশিল্পী, কুটির 
শিল্পী ও গ্রামীণ বঞ্চিত মানুযদের 
দিকে লক্ষ্য পড়বে (৩) গ্রামের হাট- 
জার, রাস্তাঘাট ও প্রাথমিক স্কুল-_ 
গুলির উন্নতি হবে, (৪) ছোটখাট 
মামলা এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি, হবে, 
বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদবে না, 
গরীব ও অশিক্ষিত লোকেরা মামলার 
অভিশাপ থেকে রক্ষা পাবে। (৫) 
(৫) মি সংস্কার, ভূমিবণ্টন ও রেশন 
কার্ড বিলির একটা! সুষ্ট ব্যবস্থা হবে + 
ঘুষ দেয়ার ব্যব 1 থাকবে না, (৬) 
কর ধার্ধকরার ও আদায় করার জু 


‘নীতি থাকবে । ব্যক্তিগত খাম- 


খেয়ালী হবে ন1। 

এবার পঞ্চায়েত নির্বাচন বেশ 
সাড়া জাপিয়েছে। শিক্ষিত ও ভাল 
লোকদের অংশ গ্রহণে আগ্রহী 
করেছে। এই প্রথম যুবক সমাঙ্জ 
পঞ্চায়েত নির্বাচনের অন্ত উৎপাহ 
বোধ করছে। রাষ্ট্রপতি জ্রীরেডিডও 
শুধুমাত্র শক্তি বিস্তাসের (Power 


=~ 


Structure) চেষ্টা না করে 

অশিক্ষা দ্বারিন্র্য ও সাম! 04 অ- 

সাম্যের দাসত্ব থেকে সাধারণ মানুষকে 
মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। 

তিনি বলেছেন --আমাদের পদ্লী-' 

সভ্যতার জীবনীশক্তির উৎস নির্ণয়ের 

ও তার প্ররুত্ব উপলব্ধির চেষ্টা করতে 

হবে। এবং এমন সব পরিকল্পনা ও 

প্রকল্প রচনা করতে হবে যা আজকের 

সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । স্বয়ং গান্ধীজী ঘে 

সর্বেদয় ও গ্রাম শয়াঁজের স্বপন দেখে 

ছিলেন তী গত্‌ কংগ্রেণী শাসনে. 
ব্যর্থ হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ যে সমবায়ের 

উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁও পালন. 
করা হয় নি। মোদ্দা কথা দেশের 

বৃহত্তর মানুষকে গণ সংগঠনের 

মাধ্যমে উন্নত করার কোন চেষ্টাই 

হয় নি। কুটির শিল্প, গ্রাম শিল্প 

ও . কৃষিপণ্য ও কৃষিজাত 

শিল্পকে অগ্রাধিকার না দেওয়ায় 

গ্রামের অর্থনীতির কোন উন্নতি হয় 

নি। এ যাবৎকাল পঞ্চায়েত ব্যবস্থা 

প্রহসনের সামিল ছিল । সার, চিনি 

কেরোদিন বণ্টন ও রিলিফের নামে 
পকেট ভারী করাই মুখ্য উদ্দেশ্ত 
ছিল। শিল্পায়ন, ভূমি সংস্কার, খান্ত, 


ও 


" বস্ব, বাসস্থান, শিক্ষাও স্বাস্থ্যের জন্ত 


নানতম চেষ্টাও সফল হয়-নি। 

বর্তমান সরকার পঞ্চায়েতের 
গুরুত্ব বুঝতে পেরেই নির্বাচনের জন্য 
সচেষ্ট হয়েছেন । গ্রামের উপরই 
ভারতবর্ষ নির্ভরশীল। গ্রামের 
মাহষের উন্নতি ন! হলে, গ্রামের 
মানুষ সুস্থ ন! হলে ভারতীয় জন- 
জীবন, ভারতীয় অর্থনীতি দৃঢ় 
বনিয়ার্ষের উপর গড়ে উঠবে না। 
শহর ভিত্তিক এক ক্ষণভঙ্গুর সমাজ, 
রাষ্ট্র গড়ে উঠবে--খার বিষময় ফল 
যুগ যুগ ধরে .ভূগতে হবে। তাই 
পঞ্চায়েত নির্বাচন আজ এত গুরুত্ব- 
পূর্ণ। বামফ্রণ্ট ভাই. মময়োচিত 
কাজই করেছেন। 


ফেভারিট কর্মীদের জয় 


দীর্খ নয় মাম সংগ্রামের পর 
ফেভারিট স্মল ইনভেষ্টমেণ্ট লিমি- 
টেডেব্ন কর্মচারীর] কতৃপক্ষের কাছ 
থেকে তাদের ইউনিয়নের স্বীকৃতি 
আদীয় করেছেন। শান্তিপূর্ণ আলো. 
চনার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের 
ছয়দফা দাবি সেনে নিয়েছেন । . 

এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২০1৫।৭৮ 
তারিখে এ বি টি এ' অভিটোরিয়ামে 
এক অনুষ্টানের . আয়োজন করে 
ফেভারিটের কর্মচারী ইউনিয়ন । 

এই -অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের সংস্কৃত 
বিভাগের ভূতপূর্ব রেকটর শ্রীত্িগ্তীব 
স্তায়তীর্থ এবং প্রধান অতিথির আসন 
অলংকৃত করেন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট 
পার্টির আঞ্চলিক কমিটির সমস্ত মামুদ্ 
আহম্দে। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতারা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে 


কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার পক্ষে 


মতামত ব্যক্ত করেন। কর্মচারীরা 
এই অন্রষ্ঠানটিকে উপভোগ্য করার 


. জন্ত আবৃত্তি, গান, গণসঙ্গীত পরি-, 


বেশন করেন । . 


দর্পণ শুক্রবার, ২রা। জুন, ১৯৭৮ 


রাজ্যে সমবায় সহ্িতিগুলির, মুখ্য - 


স্রভিটরের তুঘলকী নির্দেশে ক্ষোভ, 


_ ( দর্পণের সংবাদদাতা ) ৪ 


রাজ্য সমবায় সমিতিগলির মুখ্য 
অডিটব্রের সাম্প্রতিক সাকুলারকে 
ঘিরে নিদারুণ বিস্ময়ের হুই হয়েছে । 
রাজ্যের হাজার, 


হিসাব-নিকাশ বরাবরই বাইরের 
খ্যাতনামা অভিট ফার্ম মারফৎ হয়ে 
থাকে। মুখ্য অভিটরের সাকুকলারে 
এ সংক্রান্ত পূর্বের সমস্ত নির্দেশ 
বাতিল্‌ করে এক প্রস্থ নতুন গাইড 


.লাইপ ঘোষণ1 করা হয়েছে । অডি- 
এটা একজনের, 


টররা বলেছেন, 
মন্ধি মাফিক কাজ ছাড়া আর কিছুই 
নয়। | 

সরকারী নিদে শিকায় * হাজার 
সমবায় সমিতির জন্ত বাইরের অডি- 
টর নিয়োগের কথা আছে। এগুলি 


প্রায় *** চাটার্ড. এ্যাকাউট্ট্যাস্‌ 


ও ফার্মের মধ্যে বণ্টনের প্রস্তাবও 
রয়েছে । কিন্তু নতুন ' দির্দেশে 
অডিটর মহলে ক্ষোভের কারণ হল, 
পূর্বের সমস্ত নজির নস্যাৎ করে গর 
মুখ্য অডিটর এক অদভুত যুক্তিতে 
অভিটরদের মধ্যে, শ্রেণী বিভাজন 
করেছেন । প্রথমতঃ বলা হয়েছে যে, 


অভিটরদের মধ্যে যাদের ১৫ বছরের , 


অভিজ্ঞতা আছে তারা “এ শ্রৌ- 
ভুক্ত ।. অভিটররা! প্রশ্ন তুলেছেন ঘে, 
১৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অভিট- 
ররা বেশি আয় ত্যাগ করে স্বপ্ন 
আয়ের জন্য সমবায় সমিতিতে সময় 
দেবেন কী? দ্বিতীয়তঃ হালকির্সে 


_ পাশ করা কৃতী ছাত্ররা কী তাহলে 


প্রৌচস্ব এলে অর্থাৎ কাজ শুরুর ১৫ 


বছর পরে সমবায় সমিতির অভিট 


করবেন? সাকুর্লার মত “বি, 
শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে সেই নব অডি- 





রগ 






বাঁড়ি নির্মাণ 


হাজার সমবায়: 
সমিতির এক বড় অংশের "বার্ষিক 


উস 


টরূদের, খাদের অভিজ্ঞতা ১৫ বছরে 
পা্দেয় নি। এখন প্রশ্ন উঠেছে, 
১৫ বছর অভিটরশিশের অভিজ্ঞতা 
নেই এমন সংখ্য! বেশ কিছু রয়েছে৷ 
প্রথম শ্রেণীর কাক্দ যোগ্যতার ভিত্তি 
না হয়ে অভিজ্ঞতা মূল কেন্দ্রবিন্দু 
হওয়ায় একথাও অনেকে জানতে 


চেয়েছেন, কোন অডিটররা কোন 


শ্রেণীভুক্ত হবে তা এইভাবে নির্দিষ্ট 
করার ক্ষমতা কে অর্পণ করল ? 
এছাড়া অডিটর নিয়োগের 
ব্যাপাবে সাহুলারে যেভাবে সমবায় 
সমিতিগ্ুলির' আঞ্চলিক ডেপুটি 
য্লেজিষ্টারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে 
দেওয়া! হয়েছে তাতে অভিটর 
নিয়োগে নতুন করে ছুর্নাতি চলবে 
বলে এ মহল আশংকা করছেন । 
"এদিকে মুখ্য অডিটরের সারকু- 
লারকে কেন্দ্র করে এর বৈধতা 
সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। পাশা- ' 
পাশি মুখ্য অডিটর ওঁ পদ্বের উপযুক্ত . 
কিন], ভার যথাধ্থ শিক্ষাগত 


ঘোগ্যতা আছে কি না, এবং তার ২ 


নিয়োগকে দিরেও বিভিন্ন মহল 
সরব হয়ে উঠেছেম। এ মহলের 
বক্তব্য, মুখ্য অডিটর পদে বরাবরই 
চাটার্ড একাউণ্টটেণ্ট থাকেন, এক্ষেত্রে 
নাকি ব)তিক্রম দটেছে। তায়! বজেন 
রাজ্য সমবায় সমিতিগুলিতে দীর্ঘ- 
দিন ধরে যে ঘুঘুর বালু] চলছে, উক্ত 
মুখ্য অভিটর তাঁর প্রধান নায়ক। 
খু'টির 'জোরে সব যাত্রায়ই তার 
রেহাই মেলে ।- এই সমস্ত অভিযোগ 
নিয়ে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বন্থর কাছে ডেপুটেশন গেছে। মুখ্য- 
মন্ত্রী জীবন এ সম্পর্কে খোজ নিচ্ছেন, 
বলেও জানা ষায়। 


লিমিটেড | 


রেফাং নং ১১/জি এম-কে এন টি / ১৬৪৬ তাং ২২-২-৭৮ 

অনিবার্ধ পরিস্থিতির জন্য টেণ্ডার নোটিশ নং ১৫/ জি এম-কে এন টি / 
১১৩৩৩ তাং ২৭:৬-৭৮ এর অধীনে ‘সি’ টাইপ দ্বিতল কোয়ার্টার নির্মাণের 
জন্য টেণ্ডার খোলার দ্বিন ২৩-৫ ৭৮ তারিখ থেকে ৮-৬-৭৮ তারিখ পর্যস্ত 


পুনরায় বধিত করা হল। 


সাধারণ তথ্য সহ অন্ত সমস্ত শর্তাবলী একই থাকবে । 
শ্বাঃ জেনারেল ম্যানেজার, কুছ্টরিয়! এরিয়া ৷ 





A 


গরপণ । শুক্রবার, ২রা জুন ১৯৭৮ 


পঞ্চায়েত নির্বাচন। মেদিনীপুরে নিদি রাই হটছে। 
বর্ধমান আবার সি পি আই এমের 


মেদিনীপুর জেলা চিরদিনই 
কংগ্রেসের শক্ক ঘাটি ছিল। সি, 
পি, আই দজেরও দুর্গ ছিল মেদিনী- 
পুর । সেই ইতিহাস এখন যাদুঘরে 


সম্পদ্ধ । ৭৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে 


জনত! দল জেলার ৩৭টি আসনের 
/ ১৭টিতে জয়ী হলেও এই দলের 
সংগঠন বলতে কিছুই নেই। স্শীজ 
ধাড়ার দুর্জয় ঘাটি মহিষাদলে গত 
২১শে মে মুখ্যমস্রী জ্যোতি বস্তু ভাষণ 
দিলেন ৩* সহশ্রাধিক মানুষের 
সমাবেশে ।  তমলুকের প্রতিষ্ঠিত 
সংবাদ সাপ্তাহিক প্রদীপ” এর 
সম্পাদক চিত্তবাবুর ভাষায় গত ১৫ 
বছরে জেলার বৃহত্তম সমাবেশ। 
শুনলাম স্থশীলবাবু নিজে- পঞ্চায়েত 
নির্বাচনী প্রচারে মহিষাদল আসেন 
নি, অন্তত ২১শে মে পর্যন্ত । বাজারী 
কাগজের পুতুল রাজী! প্রফুল্ল সেন 
=> এসেছিলেন এই জেলার মাগ্ষকে 
দ্বলহীন গণতন্ত্রের মহিমা শোনাতে" 
আমর জমাতে পারেন নি। সভায় 
লোক হয় নি। সি, পি, আই দলের 
বড় নেতা কেউ আসেন নি। 

_ কংগ্রেসেরও না। 
মেদিনীপুর জেলায় পঞ্চায়েত 
' নির্বাচনের খতন স্তরে আসন সংখ্যা 
সাকুল্যে ৮৫৭টি) গ্রাম পঞ্চায়েত 
৭১৪৪, পঞ্চায়েত সমিতি ১৩২৯ এবং 
৫২টি ব্লক থেকে জেজা পরিষদে 
নির্বাচিত হবেন ১০৪ জন প্রতিনিধি । 
এই জেলায় একদা নকশালপন্থীদের 
কিছু কিছু "মুক্তাঞ্চল” সৃষ্টি হয়েছিল । 
ভেবরা এবং গোপীবল্পভপুরে | 
১ ভেবরার গুণধর মূর্যূ এবং গোপীবল্পভ- 
পুরের সন্তোষ রাপ এম, এল, এ 
নকশালদের এই ছুই নেতা এখন 
পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে খুব ব্যস্ত 
তবে স্বয়পটা একটু ভিন্ন । গোপী- 
বল্পভপুর অঞ্চলে সন্তোষ রাণায় নিজস্ব 
গ্রাম পাতিনা থেকে সি, পি, আই 
(এম)-এর ছুই প্রার্থী বিন! প্রতি- 
দ্বন্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন । অবশ্থ 
গোপীবল্পভপুরের একটা অংশে নরু- 
“.শালদের কিছুটা প্রভাব আছে এবং 
এখানে কংগ্রেসও তাদের মদত দিচ্ছে। 
ডেবরায় গুণধর মুর্ সি, পি, আই 
দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আঁতাত করেছেন 
এবং কংগ্রেসের সঙ্গে পরোক্ষে। 
বেলাড়-পাইকপাড়ী অঞ্চল প্রধান 
এবং কংগ্রেসী টাই অনিলকু্ণ কামি- 
সার সঙ্গে গুণধর কথাও বলেছিলেন 
কিন্ত অনিলবাবু নিজে সরে ন! যাবার 


"আর কুংাগাসর সঙ্গে পাকাশ্য জাভাত . 


সাধন গুহ 


হয় নি। গুপধরের সঙ্গে সম্ভোষ, 
রাণার মতবিরোধ আছে । নিচি 
চনেও ওরা একসঙ্গে লড়ছেন না। 
গুণধর এবং সস্তোষ এক জায়গায় এক 
ও অভিন্ন এবং তা হচ্ছে উগ্র ও অন্ধ 
সি, পি, আই (এম ) বিরোধিতা । 
গুনধররা তাদের প্রার্থী দাড় করি- 
ফ্েছেন কমিউনিষ্ট বিপ্লবী কমিটির 
নামে। “‘ 

গিয়েছিলাম আলোক - বেন্দে 


গুণধরের অঞ্চলে । ওর দেখা পাই - 


নি। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা 
হলো। কথা হলে! আলোক কেন্দ্র 
গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দল প্রার্থী ভবানী 
দলুইর সঙ্গে । ভবানীবাবু ছিলেন 
কংগ্রেসে এবং এতদ্রঞ্চলে ৷ যুব 
কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। দল 
ছেড়েছেন কেন এর জবাব নিজেই 
দিয়ে বললেন, দলের মধ্যে জোচচ.র 
ঢুকে গিয়েছিল । ভবানীবাবুর প্রতীক 
সাইকেল । ফলাফল কি হতে পারে 
বলে আপনার মনে হচ্ছে, আমার এই 
প্রশ্নোত্তরে ভবানীবাবু বললেন, 
“হাওয়া সি, পি, এম-এর দিকে |” 
আর একজন গ্রামবাসী ভাগ্যধর সিংও 
বললেন যে সি, পি, এম-ই এখানে 
জিতবে । বেলাড় গুণধরের নিজস্ব 
গ্রাম। এখানে গ্রাম পঞ্চায়েতে গুণ- 
ধরদের প্রার্থী হচ্ছে বটকুষ্ণ পোড়্যা, 


 ঝাড়েশ্বর সিং এবং গুণধর চৌধুরী, | 


ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রার্থী আছেন 
সুবল জানা, সত্যেশ্বর মার্জি ও 
শ্তামাপদ মণ্ডুল। সি, পি, আই 
(এম) প্রার্থী হচ্ছেন কাতিক মিস্তা, 
রতন কুইল1 এবং সুদর্শন মাইতি | 
ডেবর! ব্লক থেকে সি, পি, আই (এম) 
এর জেলা পরিষদের একজন প্রার্থীর 
নামও ঝাড়েশ্বর সিং। 

ডেবরা থানায় সি, পি, আই 
(এম) বেশ শক্তিশালী । সংগঠনও 
মজবুত । গত ২১শে এপ্রিল মৃথ্য- 
মন্ত্রীর সঙ্গে মহিযাদল, চৈতন্তপুর 
এবং তসলুক ঘুরতে গিয়ে অসংখ্য 
মাহুষের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছি । 
মহিষাদল  - জনত! দলের 
খাটি বলে বননিত কিন্তু এখন সেখানে 
সি পি আই (এম) ভাল প্রভাব 
বিস্তার করেছে। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলেও 
এই দলের প্রভাব। এখানে পিপি 
আই (এম)-এর জেলা! পরিষদ প্রার্থী 
তপন সেন রায় খুবই তরুণ কিন্ত 
অসাধারণ জনপ্রিয়তার অধিকারী । 
দলের ঝাড়গ্রাম আঞ্চলিক কমিটির 
সম্পাদক অবনী শতপথীও খুব জন- 


প্রিয়। তিনিও. প্রীর্ধী। সি পি 
আই (এম) বাড়গ্রামে প্রচুর মহিলা 
কর্মীর সমাবেশ এটিয়েছে। এখানে 
রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপি 
আই (এম)-এর মহিলা প্রাথাঁও 
আছেন। নাম গীতা চক্রবর্তী । 
পেশায় শিক্ষিকা । সি পি আই 


" (এম) প্রার্থীদের স্ত্রীকন্কার! নেমেছেন 


নির্বাচনী প্রচারে । বেনাগড়িয়া- 
গ্রাম পঞ্চায়েতে দলের দুই প্রার্থী 
অমূল্য মন্ধুযদ্ধার এবং অরবিন্দ সয়- 
কারের কন্যা নমিতা মজুমদার এবং 
রত্বা সরকারের সঙ্গে দেখা হলো । 
ওরা আশাবাদী । কথা হলো ব- 
রামভিহি পঞ্চায়েত সমিতিতে সি পি 
আই (এম) প্রার্থহীরেন আইচের স্ত্রী 
আরতি আইচের সঙ্গে । নিজের 
্বামীপহ দলীয় প্রার্থীদের জয় সম্পর্কে 
তিনি পরম নিশ্চিন্ত । রঘুনাথপুর 
গ্রাম পঞ্চায়েত দলের আর এক 
প্রার্থী তারাপদ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা 
হলো।। জয় সম্পর্কে নিঃদংশয় । ২১শে 
মে এখানে সি পি আই (এম) প্রার্থী- 
দের সমর্থনে মেয়েদের একটি সিছিলও 
হয়েছে! জেলা পরিষদে তপন 
সেন রায় ছাড়া সি পি আই (এম)- 
এর আর একজন প্রার্থীর নাম স্যাম 
মল্লিক । দুজনেরই জয়ের সম্ভাবনা 
উজ্বল । কংগ্রেস-আই এবং সিপি 
আই দলের আছেন যথাক্তমে ভবেশ 
মাহাতো এবং সুকুমার ঘোষ । আছেন 
নকশাল সমধিত আর এস পি প্রার্থী 


অনু দত্ত । গোপীব্পতপুর ১ নম্বর ব্লকে 


সন্তোষ রাণার। কয়েকটি আসন পেতে 


পারে। ঝাড়গ্রামে সি পি আই (এম)- 


এর শক্তিশালী সংগঠন আছে, কয়েক 
দিন আগে স্থানীয় রাজ কলেজে ছাত্র 
ইউনিয়ন নির্বাচনে এস এফ আই 
৫১টি আসনের মধ্যে ৩৩টি দখল করে 
জয়ী হয়েছে। আইটি আইতে 
১৩টির মধ্যে ১১টি পেয়ে এস এফ আই 
জয়ী হয়েছে । বিগ্াসাগর পলিটেক- 
নিকেও এম এফ আই জিতেছে । 
মেদিনীপুর জেলা পিপি আই 
দলের শেষ খাটি। এবার তাও হাভ- 
ছাড়া হবে বলে মনে হয়। মিপি 
আই (এম) এবং সি পি আই দর্লের 
আকর্ষণীয় মোকাবিলা হবে পাশকুড়া 
১নং বকে সি পি আই প্রার্থী সঞ্চয় 
স্বায়ের সজে. দি পি আই (এম)-এর 
ফয়েজ আলি এবং ২নং ব্লকে সিপি 
আই প্রার্থী চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে সি পি আই (এম) এর শশাঙ্ক 
মাজির। জনতারও প্রার্থী আছে। 


এখানে লিপি আই মরণ কামড় 
দেবে। তমলুক ব্লকে জেলা পরিষদে 
এস ইউ সি’র একজন প্রার্থী আছেন 
আশুতোষ সামস্ত। গত লোরকসভ! 
নির্বাচনে ইনি শোচনীয় পয়াজয় বরণ 
করেছিলেন। বলাই বাহুল্য, এর 
প্রতিতন্বিতার যূল উদ্দেন্ত বামপন্থী- 
দের ভোটে ফাটল ধরানে1 | জেলায় 
বিভিন্ন স্থানে দুই কংগ্রেস-জনতা 
আতাত হয়েছে । কোন কোন স্থানে 
ইন্দির! কংগ্রেস-সি পি আই-নকশাল 
আতাতও হয়েছে । ইন্দির কংগ্রে- 
সের নেতা শিশির “অধিকারীর সঙ্গে - 
কথ! হলে, বিযোদগার করলেন পি পি 


আই (এম)-এর বিরুদ্ধে কিন্ত নানা " 


প্রশ্নোত্তরে নিজের দলের সপক্ষে জোর 


দিয়ে কিছু বলতে পারলেন ন]। 


জেলায় ইন্দিরা কংগ্রেস-সি পি আই- 
নকশালদের মিলিত আক্রমণ হচ্ছে 
সি পি আই (এম) কর্মীদের ওপর । 
বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থ, 
অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র এবং তথ্য- 
মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্ধের জনসভায় ভীড় 
দেখে এর! নেকড়ের মত হিংস্র হয়ে 
উঠেছে। এটাই প্রমাণ করে যে, 
গোটা জেলায় সি পি আই (এম)-এর 
ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে এরা বিব্রত 
এবং চঞ্চল । সি পি আই (এম)-এর 
মেদিনীপুর জেলা কমিটির সম্পাদক 
এবং প্রবীণ কমিউনিষ্ট নেতা স্থকুমার 
সেনগুপ্ত বললেন ষে, গ্রামীণ কায়েমী 


' স্বার্থের যূলোৎপাটন করতে চায় বাম- 


ফ্রন্ট সরকার এবং সেই কারণেই সর্বত্র 
দিপি আই, (এম) কর্মীদের ওপর 
আক্রমণ হচ্ছে । ৬৬ বছরের প্রবীণ 
নেতা স্থিতর্ধী কঠে বলেন, আমরা 
তো পারবোনা আমাদের ছেলেদের 
গুণ্ডামীর পথে ঠেলে দিতে । আমর! 
নির্ভর করবে] 
ওপর । তারাই এয় জবাব দেবেন । 
কি রকম ফল আশা করছেন-_- 
আমার এই প্রশ্নের জবাবে স্থকুমার- 
বাবু বললেন যে, এখন পর্যস্ত গোটা 
জেলায় পার্টি সংগঠন সমানভাবে 
শক্তিশালী করে গড়ে তোলা যায় 
নি। তবু, ফল মোটামুটি খারাপ 


“হবে না। 


আমার মনে হয়েছে, গোটা 
জেলায় পার্টি সংগঠন সমানভাবে মজ- 
বুত না হলেও সি পি আই (এষ) ই 
সাফল্যের তালিকায় শীর্ষস্থান দখল 


কমবে । 
বর্ধমান 


এই জেলার কালন! মহকুমার 
অকালপৌষ অঞ্চলের ১৬টি গ্রাম 
পঞ্চায়েত আসনের মধ্যে ১২ এবং ৩টি 
পঞ্চায়েত সমিতির আসনের ৩টিতেই 


গ্রামের মাৃষের " 


. এবং ৪৬টি জেলা পরিষদে । 


॥ তিন॥ 


তি বিনা গ্রতিন্বি- 
তায় নির্বাচিত হয়েছে । সি পি আই 
(এম)-এর ছূর্ভে্ দুর্গ বর্ধমান। কি 
কষ আন্দোলনে, কি শ্রমিক 


- আন্দোলনে, কি ছাত্র-যুব আদ্দোলনে 


বর্ধমান দিয়েছিল হরেকৃফ্ণ কোভারকে, 
বর্ধধান দিয়েছে বিনয় চৌধুরীকে । 
৭২-এর বিধানসভার নির্বাচনী গ্রহ- 
সনের যুগে বর্ধমান ছিল রিগিংয়ের 
প্রথম পরীক্ষাগার। ৭১-এর মার্চে 
বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস জেলার 
২৫টি আসনের মধ্যে পেয়েছিল মাত্র 
১টি এবং সি পি আই (এম) ২৩টি ও 
বামক্রণ্টের শরিক মার্কপবাী ফরো- 
যার্ড রক ১টি। ৭১ এর নভেম্বরে 
অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান পৌর নির্বাচন 
যেখানে রিগিংয়ের পরীক্ষায় সাফল্য 
অর্জন করে কংগ্রেস, তৎকালীন 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই পৌর 
নির্বাচনে কংগ্রেসের জালিয়াতির 
সাফল্যে দিশেহারা হয়ে বলেছিলেন 
ষে, বর্ধমানে কংগ্রেসের পা রাখার 
জায়গা ।ছিল না, এবার শোবার 
জায়গা হল। এই দস্তেরই ফলশ্ৰুতি 
৭২-এর কুখ্যাত রিগিং। আবার পট- 
বদল হলে] ৭৭ সালে ।. রুদ্ধক্ঠ বর্ধ- 
মানই দিয়েছিল ৭২ সালে হুরুল 
ইসলাম, প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ 
কুখ্যাত কংগ্রেসী মন্তানদের জনপ্রতি- 
নিধিত্বেরে নকল সনদ । আবার ৭৭ 
সালে মুক্তকঠ বর্থমানই এইসব স্বণিত 
স্‌ 
দস্থ্যদের পদাঘাতে নিক্ষেপ করলে! 
আবর্জনার ভগ্নন্তুপে ! বর্ধমান অনত- 
শির, বর্ধমান অমলিন । ৭৭এর 
নির্বাচনে জেলার ২৬টি আমনের ২৫ 
টিই দখল করেছে 'বামক্রণ্ট এবং এর 
মধ্যে ২২টি পেয়েছে সি পি আই" 
(এম)। মুরুল ইসলামদ্দের শাণিত, 
ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছিলেন কাল- 
নার সি পিআই (এম) মেতা মহাদেব 
ব্যানার্জী । হুরুল এখন কালনার 
মাটিতে পা রাখতে পারে না। বর্ষ- 
মানের মান্য ভুলতে পারেনি 
কালোদীকে, ভুলতে পারেনি মহা- 
দেববাবুকে । অবশ্য কংগ্রেসী 
মন্তানরা এখনও তড়পাচ্ছে। কুল" 
স্থনার এক সভায় ইন্দির1 কংগ্রেসের 
হিমাংশু রায় নামে জনৈক বক্তা বলে 
গেছে, “পাইপ গান ঘিয়ে একবার 
ঠাণ্ডা করেছিলাম আবার করবো” 
তবে গ্রামের মানুষ এখন আর ৭২এর 
ভয়ের বিবরে মুখ ঢাকেন]। 
পঞ্চায়েতের তিনস্তরে এই জ্লোর 
আসন সাকুল্যে ৪০২৮টি। গ্রাম পঞ্চা- 
যেত ৩৩৮১, পঞ্চাপ্েত. সমিতি ৬০১ 
এই 
জেলার ভাতার কেন্ত্র থেকেই ৭৭ 
সালে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেসের 
একমাত্র প্রার্থী ভোলা সেন ধিনি 
নিজের অঞ্চলকে সত্যি সত্যি স্তর 
(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 


॥ চার! 


রীতি? দেখে 


জনতাব্র বিরোধ দিন ছিন বাড়ছে 
ভারতপুত্র 


জনতা পার্টি আজ কার্ধতঃ একটা 
হটমেলায় পর্যবসিত হয়েছে । নিয়ম 
শৃংখলা কোথাও নেই, না রাজ্য 
' শাঁখাগলোতে, না কেন্দ্রীয় স্তরে। 
নইলে আত্ম একটার পর একটা 
রাজ্যের জনতা দলীয় মুখ্যমন্ত্রীকে 
বিধায়কর্দের আস্থা ভিক্ষা করতে 
হচ্ছে কেন? মধ্যপ্রদেশের কোদল 
আপাততঃ ধামাঁচাপ। দেওয়া গিয়েছে 
বটে, কিন্তু হরিয়ানার মৃখ্যমন্্রীকে 
শক্তি পরীক্ষা দিতে হয়েছে । সে 
পরীক্ষায় অবস্ত দেবীলাল স্সম্মানে 


উত্তীর্ণ হয়েছেন । কিন্ত উত্তরপ্রদে- 


শের মুখ্যমন্ত্রীর সামনে অগ্নিপরীক্ষা। 
রামনরেশ যাদবের ভাগ্য নির্ধারিত 
হবার আগেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এক- 
বার তার শক্তির পরীক্ষা ছবিতে 
চান। কপুরী ঠাকুর পরিভার বলে 
দিয়েছেন যে ক্ষমতার প্রতি তার 
কোন মোহ নেই। 

অবশ্ত যাদব ও ঠাকুরের অবস্থা 
- এক নয় । শ্রীধাদব তার মন্ত্রিসভা 
থেকে সত্যপ্রকাশ মালব্য প্রমূখ 
_কয়েক জন সদন্তকে বরখাস্ত করলে 
উত্তরপ্রদেশ জনতা ইউনিটে ক্ষমতা- 
সীন ও ক্ষমতাহীন বাবিক্বদের মধ্যে 
বিরোধ চরমে ওঠে । জনতা হাই- 
কমযাওও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত 
পদক্ষেপ নিলেন। তারা .বললেন, 
শ্ীধাদব সত্যি জনতা বিধায়ক দলের 
আস্থাভাজন কিনা তা পরখ করে 
দেখতে হবে। আশ্চর্য! হাইকফ্যাণ্ 
যদি শ্রীধাদবের কাজকে অহমোদন 
না করেন, তবে পোলাহ্জি তাঁকে 
মুখ্যমন্ত্রীর গঢ়ি ছাড়ার নির্দেশ দিলেই 
ল্যাঠা চুকে ফেত। কিন্তু তান! 
করে তার! আস্থা ভোট নেবার 
আদেশ দিলেন যাদবকে । এতে যে 
যাদবের চেক, উত্তরপ্রদেশে জনতা 
পার্টিকেই হাস্তাস্পদ করা হল, পার্টির 
অমর্যাদা ঘটানো হল, সেটা পার্টি 
নেতৃত্ব ' বুঝতে চাইলেন না। 
এ-আত্মঘাতী পথ জনতা নেতৃত্ব নিতে 
গেলেন কেন তার কারণ অন্গসন্ধান 
করা হলে দেখা যাবে যে আসলে 


কেবল উত্তর প্রদেশ জনতা! ইউনিটই, 


নয়, কেন্দ্রীয় জনতা! নেতৃত্বও বহুধা- 
বিভক্ত । আজ জনতা রাজনীতির 
অন্তরঙ্গ চিত্র হল, দলের মধ্যে শরি- 
কানা জড়াই। পাঁচটি শরিক দল 
তাদের পুরনো শ্বতুম্্র অস্তিত্ব জাহির 
করার জন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে । যাদব 
বা ঠাকুরকে তাই তারা জলত দলের 
মুখ্যমন্ত্রী মনে করে না, চিহ্নিত 


করে কোন একটি. শরিক বা গোষ্ঠী 
এযন কি নেতা বিশেষের অনুগৃহীত 
ব্যক্তি হিসাবে। দেবীলাল ও যাদব 
ষে চরণ সিং-এর আশীর্বাদধন্য একথা 


আজ আর কারো কাছে গোপন 
নেই। 


বস্তুতঃ সেজন্তই দেবীলালের পর 
যখন হাইকষ্যাণ্ড ঘাদবকে আস্থা 


,তোটের পরীক্ষায় দাড়াবার নির্দেশ 


দিলেন তখনই চরণ লিং পান্টা 
আদাত হানলেন | .তবে সুচতুর চরণ 
সিং অঙ্স্থতার স্যোগ নিয়ে হাস- 
পাতালেই শুয়ে রইলেন, ঘু'টি চাল- 
লেন রাজনারায়ণকে | রাজনারায়ণই 
চ্যালেপ্জ জানালেন হাইকম্যাগ্তকে 
এই বলে ষে ঘাদবকে .্মাস্থা তোট 


চাইতে নির্দেশ দেওয়া কেন্দ্রীয় নেতৃ-. 


তের অন্তায় হয়েছে । আরে! বলজেন 
কর্পূরী ঠাকুরকেও তবে আস্থা ভোট 


দ্রিতে হবে। চরণ সিং-এর সমান 


চাতুর্য রাজনারায়ণ ধরেন না, তাই 
তিনি গোপন কথ! ফাস করে দিয়ে 
বলে ফেললেন যে, তার দাবির 
পিছনে চরণ সিংএর সায় আছে! 
তাতো আছেই। সেজন্যই তো 
অন্ত পক্ষের এত 
এত উগ্র বিরোধিতা! 
জনত] পার্টির অস্তর্কলহ আজ এমন 
পর্যায়ে চলে গিয়েছে থে পঞ্চ প্রধা- 
নেরও তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে ৷ মোরা- 
রজী, চজ্দশেখর, চরণ, রাম এবং 
বাজপেক্সীরাই যেন বিভিন্ন প্রশ্নে 
দ্বিমত বাঁ বহুমত | এমন কি কেন্দ্রীয় 


আপত্তি, 


সরকারের জ্রিযুতি হিসাবে পরিচিত ' 


দেশাই-চরণ-রামের মধ্যেও মতের 
“মিল হচ্ছে না। দর্পণ পাঠকদের 
'ভারতপুত্র” মাসখানেক আগেই 
জানিয়েছিলেন যে, অস্তর্কলহ মিটিয়ে 
দেবার জন্য অয়গ্রকাশ 'নারায়ণের 
মধ্যস্থতার চেষ্টা করা হচ্ছে। শ্রীনারা- 
মণ এই লজ্জাজনক ঝগড়াঝাঁটিতে ষে 
অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ ও বিরক্ত তাও তিনি 
পাঠক সমক্ষে হাজির করেছিলেন। 
কিন্ত সেই সঙ্গে এ সন্দেহও প্রকাশ 
করা হয়েছিল যে, জে পি মধ্যস্বতার 
কঠিন দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হবেন কি 
না। কারণ তার রায় সকল পক্ষ 
বিনা বাক্যে মাথা পেতে নেবে বলে 
তিনি আজ আর ভরসা করতে 
পারছেন না। 

এ অবস্থায় জনতা পার্টির ভবিষৎ 
সম্পর্কে সমস্ত সহাশ্ৃভৃতিশীল ব্যক্তি 
চিন্তিত, উদ্বিগ্ন । সে উদ্বেগ আরো 
বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে ছুই কংগ্রেসের 
মধ্যে এক্যের সম্ভাবনা উজ্জল হয়ে 
উঠেছে দেখে। প্রীদেশাই অবশ্ত 
আত্মবিশ্বা,সর স্থরেই বলেছেন যে 
আগামী ছ’মাসের মধ্যে দলের অস্ত- 
বিরোধের অবসান ঘটে ষাবে। কিন্ত 
সে-বিশ্বাসের কোন বাস্তব ভিত্তি 
আছে কি? বরং বিরোধের ক্ষেত্র 
যেন দিনের পর দিন প্রসারিত হয়ে 
চলেছে । বাস্তবিক শুধু দেবীলাল, 
খাঁদব বা ঠাকুরই কেন, খোদ চ্্র- 
শেখর, মোরারজীই কি আঙ্গ অবিসং- 
বাদী নেতৃত্বৈর দাবি করতে পারেন? 
মনে হয়, সেদিন আর খুব দূরে নয় 
যেদিন জনতা নেতৃত্বের এক-একটি 
অংশ মোরারজী-চন্্রশেখরকেই কর্ম- 


সমিতির আস্থা ভোট নিতে বলবে, 


দাবি উঠবে পরীক্ষা দিয়ে তারা শ্ব স্ব 
জনপ্রিয়তা প্রমাণ করুন । 


মধ্যাহ্ন’ পত্রিকার অনুষ্ঠান 


প্রগতিশীল লিটল ম্যাগ্রাজিন, 
“মধ্যাহ্ন” তার নবম অধিবেশনের 
মাধ্যমে ১৯৭৮-এর মে দিবস পালন 
করল । ৩-এ বাম টারমিনাসের 
সামনে দিল্ীপকুমার মিত্রের নতুন 
বাড়িতে এই ঘরোয়া অনুষ্ঠানটি তাৎ- 
পর্ধ মণ্ডিত হয়ে ওঠে । প্রথমে দিলীপ 
মিত্র উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন 
জানিয়ে অঙ্থষ্ঠান শুরু করেন | তার- 
পর গণসংগীত দিয়ে সংহতি ও প্রত্য- 
মনের ভাব আনলেন অভ্র রাক্স। 


কিষাঁণ-মজছুর, হো! চি মিন ও মাও 


দে তুং ভাবনায় ভা গল্ভীরতর হলো । 
এরপর শুরু হলো মৌলিক কবিতা 
পাঠ। একে একে যোগ দিলেন 
অরুণ মণ্ডল, . 
প্রকাশ নন্দী ।. ভারতী লাহিড়ী 
স্বরচিত কবিতা ছাড়াও তীর প্রয়াত 
ভ্রাতা রূপক লাহিড়ীর কবিতা. 
“লেনিনের যুতিতে নিয়মমাফিক 


গোপাল চক্রবত, ' 


মাল্যদান চলছে | 
প্রদীপ দের কবিতা ্দগ্ক ফেরৎ, 
উদ্বাপ্তদের প্রতি” প্রতিবাদে প্রতি- 
রোধের ভাষা ক্বব্যঞ্জনায় সকলকে চম- 
কিত করে। অতঃপর তরুণ গল্পকার 
হ্বপুষয় চক্রবর্তী তার দীর্ঘ গর 
“অবস্তীনগর” পড়ে শোনান । সভান্ন 
চাপানের বিরতির পরে দ্বিতীয় 
দফায় গণসঙ্গীত গাইলেন তাস্কর দেব 
মুখোপাধ্যায় এবং তিনি লুস্থনের 
একটি বিখ্যাত ছোটগল্প মুখে মুখেই 
শোনালেন । এর পরেই শুরু হলে! 
অনুষ্ঠান সভাপতি অচ্যুত গোস্বামীব্র 
আলোচন! বিষয় “প্রগতি, সাহি- 
ত্যের সামাজিক দ্বায়তাগ ।” প্রধান 
অতিথি দীপেন্দু চক্রবর্তী মোটামুটি 
অচ্যুতবাবুর বক্তব্যকে সমর্থন জানাতে 


মোনা সেন 


' সভায় উপস্থিত তরুণ সমালোচক 


প্রদ্ধীপ দে এবং স্বপন বিশ্বাস বাদানু- 
বাদ চালিয়ে যান । 


দপণ ॥ শুক্রবার, ২রা জুন, ১৯৭৮ 


পিয়ারনেদ কমীদের সভা 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পিয়ারলেম কর্তৃপক্ষের শ্বৈর- 
তান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পিয়ার- 
লেস এক্সপ্রশ্িজ ইউনিয়নের নেতৃত্বে 
গত ২*শে মে ফুটনানী হলে একটি 
সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই 
উপলক্ষে কর্মীরা ছুটি বড় মিছিল 
নিয়ে সভাস্থলে আসেন। সভায় 
সভাপতিত্ব করেন সুনীল মৈত্র। 

সভার শুরুতে ইউনিয়নের কার্ধ- 
করী সভাপতি ত্রিদিব চক্রবর্ একটি 
প্রস্তাবে পিয়ারলেসের মেশিন ভিপা- 
টমেন্টে একতরফাভাবে নাইট শিফট 
চালু করার ও কারখানা আইন চালু 
করার, ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মীদের 
যত্রতত্র বদলীর, কল্যাণ চ্যাটাজাঁ ও 
শুকদেব বোনকে পুনর্বহালের অস্বী- 
কৃতির তীব্র নিন্দা করেন। এই 
প্রস্তবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ইউ- 
নিয়নের সহ-সভাপতি সুজিত ঘটক । 

ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক 
অন্দ্দেব ঘোষ ও অন্যতম সম্পাদক 


পরিমল ধ্যানাজী কর্তৃপক্ষের বর্তমান - 


মনোভাবের তীব্র বিরোধিতা করে 
বক্তব্য রাখেন। ইউনিয়নের সহ 
সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তা তার বক্তব্যে 
সগ্ঘ অতিক্রান্ত আন্দোলনের পট- 
ভূমিতে আছকের- পরিস্থিতির বিস্তৃত 
ব্যাখ্যা করেন । এই প্রসঙ্গে তিনি 
পশ্চিম বাংলার শ্রমিক শ্রেণীর 
আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতির 
বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে ঘোষণা করেন 


যে যদি পিয়ারলেস কর্তৃপক্ষ কমীদের 
আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্যই 


পিয়ারলেসের আন্দোলনই হবে না, 
এই আন্দোলনের. পিছনে পশ্চিম- 


বাংলার খেটে খাওয়া মান্য সামিল 
হবেন । 
পরিশেষে, সভাপতির ভাষণে 


স্থনীল মৈত্ৰ পিয়ারলেদের শ্রমিক 
আন্দোলনের পটত্থমিতে ভারতবর্ষ 


করেন তবে নে আন্দোলন শুধু - 


তথা পশ্চিমবাংলার বর্তমান শ্রমিক -. 


আন্দোলনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে সামগ্রিকভাবে মালিকশ্রেণীর 
বিরুদ্ধে লড়াইতে সর্বস্তরের শ্রমিক 
কর্মচারীর এ্রক্যবদ্ধ হওয়ার উপর 
গুরুত্ব আরোপ করেন । এই প্রসঙ্গে 
ভিনি এল, আই, সির কর্মীদের দীর্ঘ 
আন্দোলনের ইতিহাসও ব্যাখ্যা 
করেন। 

পিয়ারলেস কর্তৃপক্ষকে ছা'শলপারী 
দিয়ে তিনি বলেন যে, শ্রমিক-কর্ম- 
চারীর1 দীর্ঘ সংগ্রামের পথে যে 
অধিকার অর্জন করেছেন তা ঘদি 
পিম়ারলেস কর্তৃপক্ষ খর্ব করার ষড়যন্ত্র 


করে থাকেন তবে তার] তুল করছেন, 
পিয়ারলেসের সংগ্রামী শ্রমিক এবং 


পশ্চিমবাংলার সর্বস্তরের শ্রমিক কর্ম- 
চারী মংগঠিতভাবে পিয়ারলেস কর্তৃ 
পক্ষের এই সবণ্য চক্রান্ত ব্যর্থ করার 
জন্য তৈরী । 


্রপ্নিক-রুষক হত্যার প্রতিবাদ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) রশ. 


রজিহারা, কানপুর, পন্থনগর,. 


বাইলাভিলা, অন্প্রদেশ, মাত্রা 
ইত্যাদি জায়গায় শ্রমিক কৃষক হত্যা 
ও বেলচি বিশ্রামপুরে হরিজন গণ- 
হত্যার প্রতিবাদে গত ১৯শে মে 
টডেন্টদ হলে এক নাগরিক সভায় 
প্রস্তাব নেওয়া হয় । গণতান্ত্রিক অধি- 
কার রক্ষা সমিতি অ'হুত এই নাগী- 
রিক সভায় প্রস্তাবটি পাঠ করেম 
শ্রীবজ রায় । - অপর একটি প্রস্তাবে 
গত ৪ঠা মে থেকে প্রেসিডেন্দী জেলে 
অনশনরত রাজনৈতিক বন্দী প্রণব 
মুখাঙ্জা ও ল্রীমলিনা ধকের অনশনের 
অবসান ঘটানোর জন্য বামফ্রণ্ট সর- 
কারকে উদ্ভোগ গ্রহণে অনুরোধ 
জানানো হয়। শ্রীব্রজ রায় .আঁরও 
বলেন যে, গত' ২৮ এপ্রিল জামসেদ- 
পুরেবন্দীমুক্তির দাবীতে এক বিক্ষোভ 
মিছিলে বিহার সরকার লাঠি চালায় 
এবং সাতঙ্জন নেতৃস্থানীয় সদ্স্তকে 
গ্রেপ্তার করে। 

সি আই টি ইউ নেত! শ্রীধীরেন 
রায় এই প্রতিবাদ আন্দোলনের পর- 
বর্তী স্তরে সাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের 
প্রস্তাব করেন। 


অধ্যাপক ্রীক্গোতি ভট্টাচাৰ্য তার 
ভাষণে বিভিন্ন স্থানে শ্রধিক হত্যার 
তীব্র নিন্দা করে বলেন যে, বৃহ 
সংবাদপত্রের মালিকরা এই সব খবর 
সেনসর করছেন, ফলে সাধারণ লোক 
কিছুই জানতে পারছে না, অথচ এ 
দেশে প্রতিবাদ করার বছ লোক 
আছে। তাই ঘটনাসমূহের ভয়াবহ 
বিবরণ সাধারণ মাহ্ছষকে জানাতে 
হবে। 

আইনজীবী প্রীঅসিত গাঙ্গুলী এই 
সমস্ত জায়গায় শ্রমিক-রুষক হত্যার 
ব্যাপারে জনতা-ইন্দিরা কংগ্রেসকে 
দায়ী করে বলেন-যষে এর বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করতে হলে সেই আন্দো- 
লনের নেতৃত্ব থাক উচিত শ্রমিক- 


~~ 


শ্রেণীর হাতে, মধ্যবিত্তের নয় | মধ্য- _ 
বিশ্বের হাতে নেতৃত্ব থাকলেই সে ' 


আন্দোলনে পিছুটান আসবে, 
আপোষের চেষ্টা হবে। 


অন্থান্য বক্তাদের যধ্যে ছিলেন, 
সি পি আই, (এম-এল) নেতা" 
প্রকোশিক ব্যানাজী, শ্রমিক নেত! 
ল্রীরমেন সেন ও ‘মাটির কাছে? পডত্রি- 
কার সম্পাদক শ্রমোহিত রায় | সভায় 


সভাপতিত্ব করেন শ্রীকপিল ভট্টাচার্ষ।* 


Ed 


প্রণ ॥ শুক্রবার, ২রা জুন, ১৯৭৮ 


এত জঞ্জাল সরাবে কে 


৪ 


ধন্তবাদ পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত শূরকে 
দিনে রাতে অক্লান্ত এবং নজিরবিহীন 
পরিশ্রম করে কলকাতার পথঘাটে 
নম] জঞ্জাল তিনি নিজেই সাফাই 
করাতে নেমে এসেছিলেন .রাইটার্স 
বিজ্ডি-এর লাল বাড়ি থেকে সুরেন 
বাডুজ্দের লাল বাড়ি অবধি । পথে 
ও প্রশাসনে স্তুপীকৃত জণ্জাল পৌর- 
মন্ত্রীকে কিছুমাত্র হতাশ ও নিশ্চেষ্ 
করতে পারেনি, পারেনি ঘাবড়ে 
দিতে! অধাল-সংক্রাস্ত সংবাদগুলি 
ঘেটে মনে হ’ল, রীতিমত লড়িয়ে 
মনোভাব নিয়ে জবরদস্ত যুবকের 
মতই প্রশাস্ত শূর জমখ-জঞ্াল 'সাফা- 
ইয়ের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন সর্ব- 
স্তরেই এবং প্রায় একক দাপটের 
সঙ্গেই । | 
' জঞ্জাল তো শুধু রাস্তায় নয়, 


 জগ্ধাল পৌর প্রশাসনে, মজছুর নিয়ে - 


কতিপয় ট্রেড ফুনিয়ন নেতার নোংরা 
রাজনীতিতে, লরি মালিকদের 
মনোভাবে, লরি চালকদের 
বেপরোয়া অসহযোগিতায় এবং 
পুলিশী গড়িমসিতে | বলা বাছল্য, 
প্রশান্ত শুর সব জগ্রালেরই মোকা- 
বিল! করেছেন জধালের মধ্যে নিজে 
দ্রাড়িয়ে থেকে, পৌর সংস্থার গ্যারাজে 


উপস্থিত হয়ে এবং প্রয়োজনে তাৎ- 


ক্ষণিক কড়া! নির্দেশ জারি করে। 
__ দেশ ও দশের স্বার্থে ঘদি হয়, 
কড়া সরকারী “নির্দেশকে তাহলে 
নিরপেক্ষ _.নাগরিক-শুভবুদ্ধি সব 
সময়ই স্বাগত , জানান। জঞ্জাল 
সাঁফাই-এর জন্ত বেসরকারী লরি 
হুকুম-দ্খল এবং পলাতক লরিচালক- 
- দের পাকড়াও করে আনানো নাগ- 
রিক স্বার্থের প্রয়োজনে ছিল একাস্ত 
এ দরকারী । যে জরি . মালিকরা 
মান্থষ যাত্রী বহনের ছাড়পত্র না 
খাকাদত্বেও রাজ্যের সর্বত্র মিটিং 
“মিছিলের জন্ত ফ্ল্যাগ ফেব্ুন ও মিটিং- 
কারীদের নিয়ে লম্বা লম্বা ট্রিপ দিতে 
পারেন,শহরের জম! জঞ্জাল নাগরিক 
্বাস্থ্যের প্রয়োজনে .তুলে দেওয়ার 
আহ্বানে তারা কর্ণপাত করতে চান 
না, স্বয়ং পৌরমন্ত্রীর বিশেষ অনুরোধ 
উপরোধেও না। আশ্চর্য অমামুয 
“_ এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! জাতীয় 
- প্রয়োজন বলে কোনে! শব্দ জানেন 
না এরা । বোঝেন শুধু নিজেদের 
ক্ষুত্ স্বার্থ । i 
যে পুলিশ ইচ্ছে করলে হাজার 
লরি হাজির করাতে পারে, পৌর- 
মন্ত্রীর নিদেশি সত্বেও ষাট সত্তয়টি 
রি যোগাড় করতে আশ্চর্যভাবে 
ভাদের নাকাল হতে 'দেখা 0 


 মিত্রেন 


অথ5 সাধ থাকলে যেকোনো অপক- 


শ্মও যে পুলিশের অসাধ্য নয় বলে. 


বিগত ত্রিশ বছরের পুলিশী প্রশাসন 
বহু সাক্ষ্য নথিভুক্ত করে রেখে গেছে, 
কয়েকটি লরি ছকুম দখল করতে 
তাদের তো অমন হিমশিম খাওয়ার 
কথা নয় । হাত বাড়ালেই যাদের 
হাতে ম্যাওয়া মোওয়া, হাত গুটিয়ে 
হসে থাকলে কী. করে তার] ধরে 
আনবেন লোক লম্কর লরি জুড়ি? 
একটা ছুটো নয়ত উনসত্তরট! 
লরি ফেলে রেখে তাদের 
চালকবুন্দ গা ঢাকা দেয়, 
কলকাতার বিখ্যাত পুলিশবাহিনী 
পারলেন ন! তাদের 
আসতে | পুলিশ সম্পর্কে আমাদের 
যে অভিজ্ঞতা, এই ঘটনার ভার সঙ্গে 
বেমিলই বেশি । অকারণ হয়রাণির 
ঘটন+ হলে দেখা যেত, ধরে আনতে 
বললে হুম্হাম্‌ করে পুলিশ বেঁধে 
আনছে নিরীহ নাগরিকদের । কিন্ত 
জঞ্ালে যখন কলকাতা ডুবস্ত তখন 
বেরাড়া লরি চালক সমস্ত! বাড়িয়ে 


তুললে করিতকর্মী পুলিশ আশ্চর্যরকম_ 


ধরে নিয়ে, 


বে-পরোয্। লরি চালকদের লাইসেন্স, 

বাজেয়াপ্ত হয়ে ঘেত। এদেশের লরি 
চীজকর1 জানেন, খুনে জরি নিয়ে 
নাগরিক হত্যা করে বেড়ালেও আশি 
হাজার মামলার ফয়সাল! হয় না। 
হত্যাকারীঃলরি ড্রাইভারকেও পুলিশ 
খুঁজে বার করতে পারে না।.স্থৃতরাং 
মাভৈঃ। 

লরি মালিকদের অসহযোগিতা 
বস্তুত ক্ষমার অযোগ্য । মনে হয়, 
জনশ্বার্থের তোয়াক্কা করে না যে ব্যব- 
সায়ী সম্প্রদায় তাদের বিরুদ্ধে কড়া 
ব্যবস্থা গৃহীত হলে জনগণ সেই ব্যব- 
স্থাকে অকুণ্ঠ সমর্থনই জানাবেন | 

জঞ্জাল জমিয়ে রাখার মতলবে 
জনৈক হরিজন নেতা মজ্রদুর ক্ষেপিয়ে 
বেড়াচ্ছিলেন | মজছুর দারিদাওয়] 
নিয়ে রাজনীতি করার অবাধ অধি- 
কার. বর্তমান - সরকারের স্বীকৃত 
নীতি। 


নোংরা রাজনীতি করেন তার কি 
অধিকার আছে জঙ্জালঘটিত সংরুটকে 

বাড়িয়ে দেওয়ার? ধারা বিদ্যুৎ 
উৎপাদনে অস্তর্থাতী কাঙ্গ কারবার 
করে মানুষের জীবনে নামিয়ে আনেন 
অশেষ দুর্ভোগ ও ছুর্গতি, বদ্ধ করে 
দেন কলকারখানা, উৎপাদন ব্যবস্থা, 
প্রকারাস্তরে খুন করেন অপারেশন 


রিল 


নিষষর্মা ও অক্ষয় হয়ে পড়ে ।- অত- 
গুলো লরীর পলাতক চালকদের 
খুঁজে বার করতে অভ সময় লাগবে 
কেন? উননত্বর জনের মধ্যে পঞ্চাশ 
জনকে ধরে আনতে একটা দিন পার 
হয়ে ষায়। 


পলাতক দ্রাইভারটা শুধু থে 
পৌরমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্ত করে 
দেশের জনগণকে অপমান করেছেন 
তাই নয়, শহর স্বাস্থ্যের জরুরী . 
প্রয়োজনে যেখানে তাদের শ্বতঃ 
প্রণোদিত এগিয়ে আসার কথা, 
সেখানে পালিয়ে গিয়ে তাদের আচ- 
রণকে জাতিপ্রোহিতার সমতুল 
অপরাধে চিহ্িত করেছেন। দেশের 
জন্য নব দেশের: সৎ নাগরিক প্রাণ 
পর্যস্ত দান করতে এগিয়ে আসেন; 
কলকাতার বুকে জম! জঞ্জাল পৌর- 
সভার হাত্টান! ঠেলাগাড়ি নিয়ে 
ছাত্রজীবনে, আমরাও সাফা! করেছি । 
আরও ছু একবার যুব নাগরিকদের 
অগ্লান বদনে এ কাজে হাত লাগাতে 
দেখা গেছে। নঙ্কটকালে এসব প্রয়ো- 
জনে হাত লাগানই তো নাগরিক 
কর্তব্য। *কিন্ধ লরি চ'লকরা টাটকা 
উপরি হাতে পেয়েও নোংর! সাফাই- 
এর কাজে সহায়তা করতে রাজি 


হননি। তেমন দেশ হলে এমন 


| টেবলের রোগীকে এবং বঞ্চিত করেন | 


জআনচ্চাপ্রিয় মাছকে আলো বাতাস 
থেকে, তাদের মতই অঘন্য অপরাধী 
শয়তান এই লরি মালিক ও পলাতক 
লরি চালকর!। .সাময়িক ভাবে 
হলেও এদের অন্ত কিছু শিক্ষামূলক 
শান্তির ব্যবস্থা আইন রচয়িতাগণ 
করুন, নাহলে সংকটকালে প্রশাস- 
নিক কাজ চালানই অদস্তব হয়ে 
পড়বে। . 
কলকাতা! পার উপযুক্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাবে অবেন্দে! 
করে ফেলে রেখেছেন. নোংরা 
সাফাইয়ের লরি। বহু গুণাবলীতে 
গুণান্বিত এই সংস্থাটির প্রশাদনিক 
ক্ৰিয়াকৰ্ম সত্যিই চমকপ্রদ ৷ পার্টসের 
অভাবে গাড়ি অকেজো হয়ে 
পড়ে থাকলে গৌরী সেনের টাকায় 
ক্রীত গোটা গাড়িগুলিই যে অবহেলা 
অধত্বে বিলকুল অথর্ব হয়ে পড়বে, 
প্রশাসকরা বোধ হয় সেই সরল সত্য 
{ কথাটিও জানেন না । অথচ এদের 
ব্যক্তিগত গাড়িগুজির 
কেম্নভাবে করতে হয়, ছুমিনিটে 
কেউ সে প্রসঙ্গ নিয়ে গুদের সঙ্গে 
আলোচন! করলেই বুঝবেন, - জ্ঞান 
সবারই টনটনে । তবু কেন গ্যারাজই 
স্ব্ধগতি গাড়ির আশ্রয় হয়ে আছে? 


কিন্ত জাতীয় প্রয়োজনে . 
সংকট সুষ্টির্র অপচেষ্টায় যে নেতা, 


যত্বায়াত্তি - 


॥ পাঁচ ॥ 


গৌরী লেনের টাকা হত অপচয় হয় হোনতেনপ্রকারেণ 


পকেটের টাকা ততই বেড়ে যায় বলে 


কি? 


মাথায় প্রশাসন পাণ্টালেও যে ধড়টা 


করছে, সেদিকে আমরা ববে দৃষ্টি 
চকিতে পারব ? যদি না পারি, তবে 
ধড়ের ধড়ফড়ানিতে মাথার পরি- 
বর্ধিত প্রশাপণকই কী অচিরে ধরা- 
শায়ী হবেন না? মাথা বদলেই 


আত্মতৃপ্ত থাকার মুস্কিল অনেক । | 
পূর্বতন সরকারগুলিও এ ভ্রান্তিতে | 


এবং আত্মপরিতৃপ্থিতে এক সময় 


বিরক্ত জনগণের ছার] ধরাশায়ী হয়ে- 


ছেন। প্রসঙ্গত এই দীন নিবেদনটি 
উপযুক্ত স্থানে নিবেদন করে এদিকে 
দৃষ্টি দিতে বলি ৷ 

মনে রাখতে হবে, সাধারণ জন- 


গণের কাছে প্রশাসক নিয়ে | 


মাথ! ব্যাথা অল্পই । তার] চান 


আপাদমস্তক একটি সুস্থ পরিবর্তন । | 
হয়ত সেকাঙ্জ একদিনে অদস্তব, কিন্ত । 


ধাপে কাজকে ত্বরাম্বিত করতে | 
ধাপে ধাপে বরা |) বলতো কোন্‌ মী 


না পারলে, সরকারের সমস্ত শুভ- 
ইচ্ছ। পদে পদে বানচাল হয়ে যাবে। 
হাজার খ'নেক প্রশাস্ত শূর হাজার 
মাইল ছুটোছুটি করেও কোথাও 
কিছুই সামাল দিতে পারবেন না। 


এতে! জঞ্জাল, একদিনে হটানো & 


না যাক, তীক্ষ দৃষ্টিঃএদিকে রেখেই 


একে একে প্রশাসনিক অগ্রাল সাফা" | 


ইয়ের কাজ 'প্রায়রিটি মার্কা করে 
শুরু করা দরকার J 


শৈধিল্য না-দেখা-দেয় । - সমস্তার 


সাময়িক মোকাবিলার তৃপ্তি লর- | 


কারের 'সস্তোযষের কারণ হয়ে ষেন 
না দাড়ায় । | 


‘এতো জঞ্জাল সরাবে কে 1. এ 


প্রশ্ন চিরকাল তাদেরই, . যারা 


জঞ্জাল জমাতেই ইচ্ছুক ৷ কিন্ত | 
বিরাম নয়, বিশ্রাম চাই না। দৃঢ়পণ | 


সব জঞ্জালই সরাতে হবে, প্রতিদিন, 


প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মুহুর্ত সেটাই হবে | 


জনগণের সেবায় আজকের কাতর । 


ধাপার মাঠে ছু'ড়ে ফেলে দেওয়া 
হোক ৷ 


" নি্মা প্রশাসকদের বিখেই বা | হে স্বদেশ আমি নববর্ষেই- 
কোন্‌ ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে? | | 
| আজীবন পণ আমার ভবন 
পুরোনো রোগ নিয়ে সব সময় ধড়ফড় | নাম দেবো বড় 
| ষড়ন্ত্রের একটি মন্ত্র 
॥ ভেঙে দেবে! গণতন্ত্র 


| নববর্ষেই হে দেশ আমার 


একাঁজে যেন 


ক্লেদাক্ত জীবন থেকে “অপাল | 
হঠাও’ এই শ্লোগান ৷ প্রয়োজন হলে | 
জঞ্জালের সঙ্গে জঞাল-প্রিয়দেরও 





জ্যোতির্য় গঙ্গোপাধ্যায় 


নেবো বিদেশের মন্ত্র 


নেবো বিদেশের যস্ত্র । 


| হে শ্বদেশ শুভ নববর্ধেই 
এ দেশের জল মাটি 


বিক্রি করবো যদি বিদেশের 
ুক্াটি পাই খাটি 
দ্বদেশের বুকে পাতি বিদেশের 
জণদরেল এক ঘটি 

বিদেশ অস্বে এক কোপে গণ- 
তন্ত্রের গলা কাটি। 2 


| হে ্বদেশ তাই নববর্ষেই 


নেবো বিদেশের মন্ত্র 
যেন তেন প্রকারেণ জেনে। আমি 
ভেঙে দেবে। গণতন্ত্র | 


কিন্তুতুড়ে ছড়া 
, অনার্য মিত্র 


খ্যাতির জন্ত মরেন 
রিপোর্টারের কানের ক্কাছে 
. ফুস্থর ফুমুর করেন। 


এমনি সময়ে চুপসে থাকেন, 
মন্ত্রী হলেই ফোলেন, 
নিজের ছবি দেখতে শুধু 
নিউজ পেপার থোলেন। 


"২ বেহায়া কি দুষ্টু গরম 


একটুও নেই লজ্জা! শরম 
কেমন করে অফিস ষাবেন 
উদ্বোম গায়। 


পোষাকবিহীন রধ যারা 
যাক্না সেসব বৌ মায়ের! 
পৃতির স্লেবা। করুক না হয় 
নিজের পায়। 


৩ এক ফোটা বৃষ্টি 
এক হাটু জল 
এক নদী কলিকাতা ০ 
জল ছল ছল। 


ছুই ফোটা বৃষ 
এক গলা জল * 
মস্তকে ধৃতি শাড়ী 
চল্‌ বাড়ী চল্‌ । 


1 ছয় 


কুস্তীর জীবনযন্ত্রণা 
ছর্বাসা কুস্তীকে প্রায় জোর করেই 
“ব্রদান করে গেলেন। বাঞ্ছিত বর 
প্রার্থনা করতে বললেও কুস্তী যখন 
কোপন ভাব মুনির কাছে কোন 
অভীষ্ট বর-লাঙের, অন্তর প্রার্থনা 
জানাতে ( সম্ভবত ) সাহস পাচ্ছিলেন 
না, তখন স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে ছূর্বাসা 
বললেন: “তুমি আমার নিকট বর 
গ্রহণ করিতে অনভিলাঁবিনী হইলেও 
আমি তোমাকে দেবগণকে আহবান 
করিবার পিঞিত্ত এই মন্ত্র প্রদান 
করিতেছি, গ্রহণ কর। তুমি এই 
মন্ত্র ছারা যে যে দেবতাকে আহ্বান 
করিবে, তাহারা অকামই হউন বা 
সকামই হউন, মন্ত্র প্রভাবে ভৃত্যের 
লা তোমার বশবর্তী হইবেন ।” 
- মহাভারতকার আরও জানিয়েছেন, 


‘অনিন্দিতা কুস্তী ছিজ্গবন্নকে প্রত্যা- 


খ্যান করিতে সমর্থ হইলেন ন]11, 
(বন কালী, সাক্ষরতা) । 
কথায় বলে, গর বড় বালাই । 


কুস্তীকে দেব-আহ্বানে প্রলুন্ধা করে" 


যাওয়ার জন্তই তো ছূর্বাসার কুস্তি- 
ভোজ-প্রসাদে আগমন । দেবতা 
প্রহূরা তাকে এ কাজেই নিয়োগ 
করেছেন । তাই কুস্তী চান বানা 
চান, ছর্বাসাকে মন্ত্র দান ৭ রেই দেব- 
শিবিরে ফিরতে হবে। দেবপ্রভূদ্দের 
কাছে মিবেদূন করতে হবে আরব 
কর্ম তিনি সাফল্যের সঙ্গেই করে 
এসেছেন।. তাই দেখি, কুস্তীকে 
বরদান করার ব্যাপারে হুর্বাপ! অমন 
ব্যাগ্র। 

ব্যাপারটা ধে নিপুণভাবে পূর্ব 


পরিকল্পিত তার আরও একটি প্রমাণ 


এই যে, বরদানের প্রস্তাব উথাপন- 
কালে প্রথমেই কুস্তীকে দুর্বাসা সেই 
বর প্রার্থনা করতে ইঙ্গিত দিয়ে- 
ছিলেন যার সঙ্গে কেবলমাত্র বিবাহ 
ও মাতৃত্বের প্রশ্নই জভিত। . প্রদঙ্গটি 
তিনি শুরুতেই উত্থাপন করেন। 
বলেন : 'তুমি অনন্ত কুলভ:.. (অন্ত 
বর ছাড়া সেই বরই) প্রার্থনা কর (যে 
বর প্রভাবে) সমস্ত সীমস্তিনীর অগ্রণী 
হইবে ।” অর্থাৎ সকল বিবাহিতা 
স্্রীজাতির মধ্যে সের] হবে । সেকালে 
সেরা স্রীরত্বা তিনিই, ধার কপালের 
সি'ছর অক্ষয়। যিনি স্বামী সৌভাগ্য 
ঘভাগাবতী এবং সেকালে আরু হয়ত 
বা একালেও, যিনি স্পুজের জননী । 
কিন্তু কুস্তীকে স্বামীভাগ্যে যবার্থ 


ভাগ্যবতী রলে স্বীকার কর! যায় 


কি? যৌন-অক্ষম শ্বামী পাঙুর সঙ্গে 
সহবাসের স্থযোগ এক দিনের জন্যও 


যার ভাগ্যে জোটেনি, প্রথম যৌবন - 


যিনি পুরুষত্বহীন সেই শ্বামীর সঙ্গে 
বনবাদ জীবন যাপন করেই কাটিয়ে- 
ছেন এবং আঞু্দীবন উদ্বেগ, বনবাসেই” 
ধার জীবনের সাধ আহ্লাদ পূরণ 
করতে হয়েছে, রাজকন্তা ও হুখ- 


'ব্রাজ্যাকাজ্ধা একটি এ্রতিহাসিক 





লালিত! সেই কুস্তী কি বস্বতই 
ভাগ্যবতী 1 কুন্তী’ ও ‘দ্রৌপদী’ 
নাম দুটি ভক্তিমস্ত হিন্দু পরিবারে 
খুবই অল্পশ্রুত। ছূর্বাসার আশীর্বাদে 
কুস্তী বরং আজীবন দুঃখ কষ্টই ভোগ 
করেছেন৷ অবশ্য দেবপুত্রের জননী 
হওয়ায় ইতিহাসে তিনি বিশিষ্ট 
রমণীর মর্যাদাও লাভ করেছিলেন | 
বরাঙ্ধাণ্য সমাজ কুস্তীর মহিয়সী ইমেজ, 
তৈরী করার জন্ত ইতিবৃত্তটির শেষ 
পরিচ্ছেদ পর্যস্ত অক্লাস্ত চেষ্টা চালিয়ে 
গেছেন । তবু বলব, পঞ্চ পাণ্ডব 
পরিশেষে বিজয়ী হলেও পাণ্ডব 
বিজয়ের মধ্যে ষে বিশেষ আনন্দ ও 
গরিমা ছিল না, যুদ্ধ সমাধির পর 
বুদ্ধিমতী কুস্তীও ত! হৃদয়ঙ্গম করতে 
পারেন! কৌরব শিবিরের বিপক্ষে 
কুক্ষবংশেরই প্রধান ছুই যড়ষগ্নী বিদুর 
ও কুস্তীকে তাই আমরা রিক্ত বিমর্ষ 
সর্বহারা এবং অপরাধী ষনোভাবে 
পীড়িত ছুটি ব্যর্থ চরিত্র হিসেবেই 
দেখতে পাই । ' বুঝতে পারি, যুদ্ধ 


বিজয়ের পর দেব ব্রাহ্মণ পক্ষের ষড়যন্ত্র. 


এবং বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছিল কুকুক্ষেত্রে শ্বক্জন নিধন- 
কারী দ্বেবান্থগত পাঁগবগণ, বিদুর ও 
কুস্তীর কাঁছে। তাই ঘে রাজ্য প্রাপ্তির 
. জন্ত অত কৃচছুদাধনা সেই রাজ্যে (যা 
তখুন নামাস্তরে ক্ষত্রিয় পুরুষহীন 
শ্মশান ভূমি মাত্র) যুধিষ্ঠিরের অভিষেক 
হলেও কুস্তী বা বিছুর রাজ্য স্থখ বেশি 
দিন ভোগ করতে পারেন নি। 
গেছেন তারা গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে 
অনুসরণ করে রনবাসে। এমন ষে 
কুস্তী জীবন, হূর্বাসার বর প্রাপ্তিতে 
তা কি খুবই সুখের হয়েছিল ? আজ 
সেই ইতিহাসের পুনর্যল্যায়ন করলে 
বুঝতে পারি, কুস্তী জীবনে এক দিনের 
জন্তও সখের মুখ দেখেন নি। শেষ 
অধ্যায়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, 
ছেলেরা তার যে রাজ্জো অভিষিক্ত 
হল, তা নির্বোধ বিশ্বাসঘাতকতার 
ওপর এবং স্বজন হত্যার সমাধির 
ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণের! অর্থাৎ 
পুরোহিত শ্রেণীই বস্তুত নেপথ্য 
ক্ষমতার মালিক! রাজা যুধিষ্ির 
তাদেরই আজ্ঞাবহ পুতুল রাজা মাত্র। 
অপরাধ বোধে তাই বিছুর কুস্তী 
অর্জুন যুধিচিরকে পরম পরান্দিত ও 
বিমর্ষ হতেই দেখি আমরা | নির্বোধ 


ট্্যাজেডিকে চিরকালের জন্য অমর 
করে রেখেছে । আঙ্গকের নয়া 


বিশ্লেষণী দৃষ্টতে 


সেই ইতিহাসের 
দিকে দৃকপাত করলে আমর শুধুমাত্র 
নিবারণ নিবুদ্ধিতার অন্ত পাগুবদের , 


“করুণাই করতে পারি আর চোখের 


জল ফেলি মহান পুরুষ কর্ণের জীবন 


ভোর অকারণ লাঞ্ছনার জন্য যার মুখ্য 


দায় দায়িত্ব কুন্তী কখনই এড়িয়ে 
যেতে পারেন নী। 

আনলে দেব-ব্রাহ্ধণ - চক্রান্তে 
প্রথমেই কুস্তীকে জড়িয়ে ফেলা 
হয়েছিল। দেবকার্য সাধনের ছবি গীয় 
যন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন 
পাও, কিন্ত সে কথা পরে । 

বলা হয়েছে, ছুর্বানা প্রদত্ত মন্ত্রটির 
প্রয়োগমাত্র যে কোনে! দেবতা 
‘ভূত্যের স্যায় বশবর্তী হইবেন ।, 
কথাটা মিথ্যে ‘নয় । বর্ষা পরি- 
কল্পনায় ও মমটির গুরুত্ব ছিল অনস্বী- 
কার্য । তাই অসময়ে মন্ত্র প্রয়োগ 
করে কুস্তী দ্েবশিবিরকে বিচলিত 
করলেও কূর্যকে ছুটে আদতে হয়েছিল 
ষথার্থই ভৃত্যের মত। দেব সভায় 
মস না যন্রদানের প্রস্তাব ষখন গৃহীত 
হয়েছে, কুস্তীগর্তে দেবপুত্র উৎপাদন 
যখন দেব-বুদ্ধিদাতা ব্রহ্মার সিদ্ধান্ত 
তখন আর আহ্বানের সময় অ-সময় 
বলে কিছু নেই। বরং পাতা জালে 
ষত তাড়াতাড়ি সম্ভব কুস্ধীকে জড়িয়ে 
ফেলাই ছিল. হিমালয়স্থ বহিরাগত 
শক্তির লক্ষ্য । ওদিকে অদ্ভুত এক 
উপায় মুঠোর মধ্যে পেয়ে লাশ্তময়ী 
চপল! রাজকুমারী তার কৌতুহল 
দমন করতে পারেন নি। আকর্ষণী 
শক্তি তার ওপরও সংগোপনে ক্রিয়া 
করতে শুরু করেছিল! দুর্বাদার 
কথায় স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে এ উপায় 
প্রয়োগের ফলাফল যে কোনো 
দেবতার স্জে রতিক্রিয়ার হুখানন্দে 
সার্থক হবে। দেবতা সকাম অথবা 
অকাম, যেমনই হোক কুস্তীর সঙ্গে 
সহবাস করতে তিনি বাধ্য । বুদ্ধি- 
মান কতিপয় ব্রাক্মণ-ক্বি দেবইমেজ 


' সুতির জন্ত সচতুরভাবে পরবর্তীকালে 
ষোগবল বলে. 


এ কামক্কিয়াকে 
ধেশকান্যটির চেষ্টা করেছেন বটে 
কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হননি । আদি 
মহাভারতকার বিষয়টিকে নিছক 
পাির রতিক্রিয়া হিসেবেই উল্লেখ 
করে গ্রেছেন। পরবর্তীর1 যতই 
বুদ্ধিমান হ’ন এই ঘটনাবলীকে 


 অসম্পুর্ণভাবে মুছে দিয়ে ব্যাপারটিকে 


অপ্রাক্কৃত ষোগবল রূপে বিশ্বাদযোগ্য 
করে তুলতে পারেন নি। তাই 


পাঁধিব রতিক্রিয়ার বর্ণনার মধ্যে 
হঠাৎ হঠাৎ “যাগবল? শব্কটির ব্যর্থ 
প্রক্ষেপ লক্ষ্য করি আমরা । ষোগ- 
বল ছারা কোনো দেবতা কৃস্তীগর্তে 
দ্নেবসস্তানের বীজ বপন করে গেলেন, 
এ-বক্তব্য অক্ষম প্রক্ষেপকারীগণ 
বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেন নি। 


' শুরুতেই বরং পাখির যৌমক্রিড়ার 


কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত। শুনতে 
অদ্ভুত, তবু দত্যি, সেকেলা ছিল 
বন্ততই সকাম এবং বহু ঢক্কানিনাদিত 


ঈশ্বরের শক্তির অংশ দেবতারাঁও . 
ছিলেন সকাম । বলা হয়েছে, পৃথি- 


'নারী পৃথার সঙ্গে তারা কামক্রী়্ায় 


রত হ’ন। ভাব যায় না, কল্পনা 


"করাও অপস্ভব যে ঈশ্বর ছুটে আস- 
বেন তারই স্ব্ট জীবের সে পাখিব 
উপায়ে রতিক্রীড়া করতে। জীব 
শ্ররাধা এবং পরমাত্ী শীরুফের রতি- 
লীঙার ধে কাব্যকাছিনী পদাবলী 
কীর্তনাদি সর্বজনবিদিত তা জীবাত্মা 
পরমাত্মার সাজু্য লাভের রূপক কপ- 
কথ! যাত্র। কিন্ত কুত্তা ও দেবতা- 
দের ঘটন তেমন কোনো1ও উচ্চ- 
মার্শের কাব্যকথা নয়, তা বস্তুতঃ এবং 
পাধিব - রতিকলারই ইতিহাস। 
 মহাতারতেই ভার প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলি 
বর্তমান । 

দুর্বাসা প্রদত্ত উপায়টি পরখ 
করার বাসনায় তরুণী কুস্তী যখন 
দেব-আহ্বানে, মনোস্থির করে ফেলে- 
ছেন, তখন *চিস্তা করিতে করিতে 
সহসা আপনার (কুস্তী তার নিজের) 
খতুলম্দ্রণ নিয়ীক্ষণপূর্বক কন্তাবস্থায় 
রজস্বল! হইয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত 
লজ্জিত হইলেন*। (ও) । শুনতে 
'খারাপ' লাগলেও একথা নাঁবলে 
-উপায় নেই যে অসামান্ত1 রূপবতী 
জ্ীমতী কুস্তীর মধ্যে যৌবনষার্তন' 
ছিল বেশ তীব্র। কুস্তী ছিলেন 
বিশেষষ্তাবে সকাম এবং রৃতিবক্ষে 
পারদর্শিনী। আর তার এই স্বভাব 
চাপলা যে তরুণ কুমারী অবস্থা 


. থেকেই পরিস্ফুটিত 'হয়ে ওঠে মহা- 


ভারতকার উপযুক্ত বক্তব্য তা-ও 
আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়ে 
ছ্বেন! কত", বিচিত্র ছলাকল! 
জানতেন কুস্তী দেবী, “ দেবতাদের 
সঙ্গে তার অকুঠ যৌনমিলনের দৃশ্ত- 
গুলিতে ত1 ধরা পড়ে গেছে। 


আমরা সেই সেই দৃশ্যে আমার এই 


বক্তব্যের সুস্পষ্ট সমর্থন খুজে পাঁব। 
এখানে আরও উল্লেখ করে রাখি ষে, 
দেবর বিছুরের সঙ্গে সম্পর্কও ছিল 
গোপন প্রণয়, এবং হয়ত বা দেহজ 
মিলনেরও সম্পর্ক । ' ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির 
বিছুরপুত্র কিনা এ নিষ্তা ডঃ শ্রীযতী 
ইরাবতী কার্ডে একটি মৃতু চমকপ্রদ 
প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন । প্রয়াত 
কবি বুদ্ধদেব বস্থ তার “মহাভারতের 
কথা’য় ডঃ কার্ডের মতবাদের য্থাষথ 


দর্পন ॥ শুক্রবার, ২রা জুন, ১৯৭৮ 
বিশ্লেষণ না করে প্রথাবদ্ধ সংস্কারের 
বশবর্তী হয়ে এই বৈপ্নবিক বভব্যকে 
প্রত্যাখ্যান করেছেন। বুদ্ধদেব 
বলেছেন কার্ডের বক্তব্যের উল্টে 
পিঠে তিনি তরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধার 
করতে পারেন ৷ কিন্তু দুঃখের বিষয় 
বুদ্ধদেবের বক্তব্য শেষ পর্ষস্ত ক্লান্ত 
হয়ে বলতে বাধ্য - হয়েছে, 
“আমাদের মেনে নিতে হয়’ ধর্মবকই 
ষথার্থভাবে যুখিষিরের পিতা) 
বল? বাছল্য, বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিঞ্ে- 
যণ নয়, ‘কবিস্থলভ দার্শনিকতাই 
বুদ্ধদেবকে যুক্তি পরিহার করে একটি 
উদ্ভট কল্পনাকে মান্ত করতে আকৃষ্ট 
করেছে। ডঃ কার্ডে বিষয়টির খুল 
গভীরে প্রবেশ করেননি। কুস্তী 
বিদুর সম্পর্কের. গভীরতর আলোচি- 
নায় উপযুক্ত সময়ে আমর! কিন্ত 
দেখতে পাব বস্ততই 'দেবর বিছুরের 
সঙ্গে কুস্তীর হিল গোপন প্রণয়ের 
সম্পর্ক । রূপকের প্রয়োজনে যে 
 ধর্মবকের প্রদঙ্গ মহাভারতে অনেকা- 
নেক প্রক্ষিপ্ত কাহিনীরই অন্যতম 
বলে স্থম্পষ্ট বুঝতে পারি আমরা, 
আবেগ ও সংস্কার বশে কৰি বুদ্ধদেব 
তাকে অষথ! টেনেছেন একটা বাস্তব 
প্রতিহাপ্িক ঘটনাবলীর মধ্যে। 
বুদ্ধদেবের অনন্যসাধারণ পাণ্ডিতোর- 
প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই ৰলছি, 
বুদ্ধদেব মহাভারতের দার্শনিকতার 
প্রতিই বিশেষভাবে মুগ্ধ তাই মহা- 
ভারতের আসল চরিত্র যে কাব্য 
নয়, ত! ইতিহাস, বুদ্ধদেব মনে প্রাণে 
তা মানতে পারেননি । সেজন্যই 
যুধিষ্ঠির তীর বিদ্ভারে মহাকাব্যের 
নায়ক। কিন্ত ষ্ীন আমরা মহা” 
ভারতকে এতিহা'সিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
বিচারে বসি তখন আর যুধিষ্টিরের 
দার্শনিকতায় মুগ্ধ হতে পারিনা, 
বিচার করতে হয় তীর এঁতিহাসিক 
ভূমিকা । | 
ইতিহাসের রান্জমাতা কুস্তী 
চরিত্রের বিশ্লেষণেও তাই আমি, 
মোহমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণেরই পক্ষ- 
পাতী। এ চরিত্রটিকে সেইভাবে 
বিচার -ন1 করলে ইতিহাসের জট 
খুলবে না। | 
3 (চলবে) 








দর্পণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
1 চাদার হার ॥ 


বাধিক ৩ টাকা! 
যান্মালিক ১৫ টাকা 


টাকাকড়ি ও চিঠি 

পাঠাবার ঠিকানা 

. ম্যানেজার, দর্পণ ' 
৬১, মট লেন। কলকাতা-১৩ * 


a 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২রা জুন, ১৯৭৮ 


প্রাসঙ্গিক কথা 


মিহির আচার্য 


রবীন্দ্র পক্ষ- ব্যাপারটা কী এত- 
দিনে শেষ হয়েছে? আমিও এক 
পক্ষকাল বাইরে ছিলুম বলেই কখন 
এটা গেল কখন এটা এল, কিছুই 
চেতনায় নেই । তবে বাইরে যাবার 


আগে রবীন্দ্র সদনে কবি সম্মেলন হল ' 


শুনেছি, তবে কোন্‌ কোন্‌ কবি 
কবিতা পাঠের বিনিসয়ে পঞ্চাশ টাকা 


পারিশ্রমিক পেলেন জানা নেই । এবং 


বীন্ত্রদনেই সরকারি উদ্যোগে রবীন্দ্র 
বক্তৃতামালা বিজ্ঞাপনে দেখে যাবার 
সৌভাগ্য হয়েছিল । বাঙলা দেশ 
থেকেও নাকি এই উপলক্ষে গ্রতি- 
নিধিরাও এসেছিলেন । আমাদের 
আশা, আছে ছুই বাঙলার মিলিত 
আগ্রহে পূর্ব বাঙলার জ্রমিদ্বারি পরি- 
চালন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের যা কিছু 
স্থৃতি ওখানে আছে, তার জন্তে একটি 
স্বাস্থ্যবান গবেষণা হতে পারে. 


. ইতিমধ্যে সরকারের তরফ থেকে 


মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রমুখাৎ জানতে 
পার? গেল তারা দ্বিতীয়বার সরকারী 
ব্যবস্থাপনায় পুনরায় রবীন্দ্র রচনাবলী 
প্রকাশ করবার দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের 
জাতীয় গর্ব, স্থতরাং তার গ্স্থাবলী 
জনসাধারণের 'মধ্যে যত বেশি প্রচার 
করা যায়, ততই আনন্দের কারণ 
হয়ে ওঠে । এদিকে কবির জীবদ্দ- 
শাতেই "্াস্টু বোর্ড গঠন করে বিশ্ব- 
ভারতী প্রস্তাশনা বিভাগ নিয়মিত 
এই প্রচারের কাজ করে যাচ্ছেন এবং 
মনে হয় না এই প্রচারের কাজে 
তাদের কোনো ত্রুটি আছে, তথাপি 
সরকার হয়ছে! গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের 
কথা ভেবেই ওই সঙ্গে তাদের সাধু 
প্রয়াস যুক্ত করছেন । সরকারে ধারা 
আছেন তার] বৃহত্তর জনগণের 
প্রতিনিধি, ব্যাপক জনমাহষের জন্তে 
তারের কর্তব্য তাঁরা আমাদের থেকে 
ভালো করেই জানেন । আমাদের 
গর্বের কারণ রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথকে 
না জানলে সত্যিকার বাঙালী হওয়া 
যায় না, যেহেতু রবীন্দরচর্চা মানেই 
বাঙালীর জীবনচর্চা এ সম্বন্ধে অস্তত 
আমার কোনো দ্বিধা নেই । 

আমার আশংকাটা অন্ত ক্ষেত্রে । 
সেটা সরকারি অবহেলার ব্যাপারে 
শরৎচন্ত্রের বেলায়. রবীন্দ্রনাথকে 


যোগ্য অর্থ দিয়েও কী আমরা শরৎ" , 


চন্দ্রের জন্তে কোনো কর্তব্য বোধ 
করিনে ? লেখকের প্দীগৃহে সামতা- 
বেড়েতে বে-সরকারি চেষ্টায় ইদানীং 
শরৎ জন্মোৎসব পালন করার 


রেওয়াজ হয়েছে। প্রত্যক্ষদ্বশর্শ মাই 


- জানেন সে ব্যবস্থা ফেন কৃপণ তেমনি 


হাস্তকর । . নবীন 


শরৎ প্রেমিক সংখ্যায়, নগণ্য, তাই 
পাশাপাশি ‘শরৎপক্ষ* আমরা শুরু 
করে দিতে পারিনি । পারিনি রবীন্দ্র- 
নামে উৎস্গাঁকৃত রবীন্দ্র সনের ছার 
তার জন্য খুলে দিতে, পর্যন্ত “শরৎ, 
বক্তৃতামালার” সুচনা! করে দিতে । 
এর জন্ভ মামর1 জনপ্রিয় সরকারকে 
দায়ী করতে পারিনে, কারণ সংখ্যালঘু 


শরৎ প্রেমিক আমর! একত্র হয়ে | 


সরকারকে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝাতে 
পারি নি। শরৎচন্দ্রের জন্মশত 


বাধিকীতেই তদানীস্তন কংগ্রেস | 


সরকার নান! রকম ভাঁওতা দিয়েও [সম্পাদনা করে আসছেন কবি আনন্দ- 


কোনো কাজের কাজ করেন নি। 
শরৎচন্দ্রের রচনাবলী সরকারি- 


উদ্ভোগের-ক্ষেত্রে নাকি ব্যাহত হয়েছে | 
তার গল্পসযূহের চলচ্চত্ররূপও মন্ত্রীর | 


ঘোষণা সত্বেও কার্যকর হয় নি। 


তাই ভয় হয় প্রাক্তন সরকারের | 


মনোবৃত্তিই যদি বামক্রণ্ট সরকারের 


ক্ষেত্রে কায়েমী হয়ে যাঁর তাহলে | 


শরৎচন্তের আদৃষ্টে দুর্ভোগ আছে। 


“ সম্প্রতি ধার] সামভাবেড়ে শরৎচন্দ্র 
বাড়ি দেখে এসেছেন তারাই স্বীকার | 


করবেন কী ধৈন্তদশায় রয়েছে 
বাড়িটা, বছর খানেকের মধ্যেই 
দোতলার 
ভেঙে পড়বে । সরকার জাতীয় স্বৃতি 


হিসেবেই কেন বাড়িটিকে গ্রহণ করে 

এখুনিই তার সংস্কারের আয়োজন | 
করবেন না । আমরা সংখ্যালঘু শরৎ | 
প্রেমিকর1 নগরীর বুকে “শরৎ, সদন” 
আশা করনে, কিন্ত দাবি করি তার | 
স্বৃতিপূর্ণ গল্লীবাপটি রক্ষা পাক। : 
} | যে কোনে রুচি 
'গায়। সে জায়গা কেউ দখল করতে | 
| একটি বেদনাদায়ক সংবাদ । . বাংলা 
| সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে আর 


রবীন্দ্রনাথ থাকুন তার নিজের জায়- 


যাচ্ছেন না অন্দিকে শরৎচন্দ্র যনে 
জায়গাটি-ত থাকবেন তা নিয়ে রবীন্দ্র 


নাথের সঙ্গে কোনো বিরোধের কথাই | 
আকাশে স্বর্যও থাকবে, | 
| কেবলমাত্র প্রবন্ধের সংকলনে কি'সি- 


ওঠে না। 
তেমনি চন্দ্রেরও. থাক! স্বাভাবিক । 


কারণ বাঁঙল! সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথও | 


যেমন থাকবেন, তেমনি শরৎ্চন্্রও 


থাকবেন । জীবদদশাতেও কেউ কারুর | 
স্থান কেডে নেন নি। মৃত্যার পরও | 
যদি কেউ সে চেষ্টা করেন তা হবে | 
ইতিহাসকে বিকৃত করে ধর্ষণ করবার | 
| কালীনে'র ব্রি-শততম সংখ্যাটি কিন্ত 


চেষ্টা। 
ষর্দিও আজকের কালই শেষ কথা 


চি 


নয়, মহাকাল বিচারক, তার রায় | 


থেকে কেউই রেহাই পাবেন না। 


কথাটা স্পষ্ট করে বলবার সময় | 


( শেষাংশ ৮ষ পৃষ্ঠায় ) 


প্রেমিকদের | 
প্রচেষ্টায় “রবীন্তরপক্ষণ বিষয়টা চালু | 
হয়ে গেছে, সম্ভবতঃ আমাদেরি মতো | 






পশ্চাদ্দিকের বারান্দা | 


প্রবন্ধ-মাগিক “সমকালীনে'র 
পঞ্চবি*শ বৰ্ষ পুতি এবং ক্ষুদ্ 


পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ 
( দর্পণের প্রতিনিধি ) | 


প্রচ্ছদ থেকে পরিশিষ্ট পর্যস্ত মুখো- 
রোচক অথবা হরেক ছু কচি-রোচক 
বিষয়সস্ভার বিস্তারিত না করেও 
বাংল! সাংস্কৃতিক পত্রিকার *্বাজারে' 
একটি সাঁময়িকীকে দীর্ঘ পঁচিশ বছর 
কেবলমাত্র একক প্রচেষ্টায় বাঁচিয়ে 
রাখা, মানতেই হয়, ছুঃসাধ্য 
ব্যাপার। খে ভাষায় এগারশ কপি 
বই কাটাতে নামী লেখকের গুড- 
উইলও হিমসিম খেয়ে যায়, সেই 
বাংলা ভাষায় প্রতিমাসে নিয়মিত- 
ভাবে একটি প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা . 
গোপাল সেনগ্প্ত । “সমকালীন? 
বলতে গেলে, আনন্থগোপালের 
সুদীর্ঘ নিষ্ঠা ধৈর্ধ ও একগুয়ে 
আপোষহীন ব্যক্তিস্বেরেই একটি অনন্ত 
সাক্ষ্য 17এষনটি বস্তুত দুর্লভ । ছিতীয় 
বিহীন । { 

বঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে আনন্দগোপাল 
বছকাল এমনই ওতপ্রোত বিজভিত 


হয়ে পডেন, দেখলাম, জীবনে তার 


নেশা ও পেশা ই সংস্কৃতিকর্মই হয়ে 
রইল | কোনো লাভালাভ বা প্রচা- 
রের ছুরভিসদ্ধি নয়, আনন্দগোপাল 
বরং সরে! এসেছেন সেইসব সংস্কৃতি 
মণ্ডপ থেকে জনপ্রিয়তা লাভের সঙ্গে 
সঙ্গে ষেগুলি সংস্কৃতি নিয়ে যারা 
বাবসা করেন তাঁদের * করায়ত্ত হয়ে 
পড়ে । এহেন আপোষহীন আনন্দ- 
গোপালের একমাত্র ধ্যান চিন্তা ও 
আদরণীয় ‘সমকালীন? সুদীর্ঘ পঁচিশ 
বছর ‘ মাসিক’ হিসেবে আত্মপ্রকাশের 
পর আছ “ত্রৈমাসিক? হতে চলেছে । 
সম্পন্ন সংস্কৃতি 
সচেতন মান্ষেব কাছেই এটা আজ 


একটি ব্যর্থতার স্বাক্ষর! 
রাতারাতি ‘সমকালীন’ যেদিন 


ফায়েড’ হ’ল, সন্দেহ ছিল, পত্রকা- 
টির সে আভিজাত্য টেকসই হবে 
তো? প্রতিমাসে মূলাবান ও গবে- 
যণা মুলক প্রবন্ধ সংগ্রহ, সম্পাদনা ও 
প্রকাশ কর! তো! সহজ ব্যাপার নয়।- 
কী আশ্চৰ্য, সম্প্রতি প্রকাশিত “সম- 


প্রমাণ করল পত্রিকাটি তার প্রথাবদ্ধ 
অঙ্গঙ্গেষ্টব যথাঘথ বজায় রেখেই 
সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে মোকাবিলা 
করে আজও  আশ্র্ষভাবে টিকে 


আছে। বস্তুত এটাও কম কৃতিত্ব 
নয়! 
সমকালীন’ ত্রৈমাসিক হচ্ছে 


সম্ভবত আধিক কারণেই । " ২ 
বিজ্ঞাপনের বদান্ততা এই অনন্ত 


পত্রিকাটির প্রতি আশামবকূপ কর্তব্য- 
পরায়ণ নয়, তবু সম্পাদক কৃতজ্ঞতা 
জানিয়েছেন “সাহিত্যকুচিসম্পন্ন* কিছু 
প্রচার অধিকর্তার পৃষ্ঠপোষকতা স্মরণ 
করে । বলতে বাধ্য হয়েছেন, *ব্যক্তি- 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছাড়া সাধারণভাবে 
বিজ্ঞাপন পাওয়া দুঃসাধ্য |” দুঃসাধ্য 
তো বটেই, সাহিঅ সংস্কৃতি প্রেমিক 
বাঙালী তাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় বহু 
উচ্চাশী নিয়ে ম্যাগাঞ্জিন ও লিটল 
ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন। ফিল্ম 
পত্রিকার হাটে বান্ধারে প্রকৃত শিক্ষা 
'স্কৃতিমুলক কাগন্গ কিন্তু ক্রেতান্থ- 
কুল্যের অভাবে বছরখানেক টিকে 
থাকার ধকলও, সইতে পারে না। 
গরীব বাংলার বিদ্তাচর্চায় বিজ্ঞাপনই 


"ভরসা । কিন্ত {ছোট সাময়িকী ও 


সংবাদ-সাময়িকীর' প্রতি ব্যবসায়িক 
বিজ্ঞাপন তে| বাণিজ্যিক .কারণে 
স্বভাবতই কুঠিত, সরকারও কিছুমাত্র 
উদার নন। অথচ বাজারী সংবাদ- 
পত্র ও সাময়িকীগুলির লক্ষ্য যেধানে 
নিছক বাণিজ্য এবং কোটি কোটি 
টাকা কামাই, ছোট কাগজ ঘিরেই 
তখন স্বাধীন ও সংস্কতিবান মনন 
চিন্তন গড়ে ওঠে । বিজ্ঞাপন বিত- 
রণে বাণিজ্যিক সংস্থার কুঠা আধিক 
লাভালাভ হিসেব করতে পারে। 
কিন্ত সরকার? দশের টাকা সক 
ব্যয় করার দায়িত্ব (য সরকারী প্রচার 
মন্ত্রকের, 
তো সক্ুক্ারী ওদার্য সম্বলহীন ছোট 
পত্রিকার ওপরই বধিত হওয়া উচিত। 
কিন্ত সরকারী বিজ্ঞাপন নীতিও 
দেশের সেই চাহি! পূরণ করে না। 
সরকারী বিজ্ঞাপন নীতি ক্ষষতাশঈল 
কিছু আমলার নির্বাচনীর ওপর 
নির্ভরশীল । এই অহুদারতার জন্য 
বুদ্ধিজীবী মহলে অসস্তোষ আছে 
তবে আজ পর্যন্ত তা কোনো আন্দো- 
জনের রূপ নেয়নি। অথচ বজ- 
সংস্কৃতিকে বাচিয়ে রাখতে হলে বুদ্ধি- 
জীবীদের এ বিষয়ে সোচ্চার ন! হয়ে 
উপায় নেই। আমলার কতৃত্ব নয়। 
আমরা সুষ্ঠ একটি সরকারী বিজ্ঞাপন 
নীতি চাই, ধার লক্ষ্য হবে বস্ততপক্ষে 


শুধু বড কাগজের তহবিল স্ফীত করা - 


নয়, ছোট কাগজ্কেও বাচিয়ে 


বিজ্ঞাপন বিতরণে সেখানে . 
বিভিন্ন কারণঘটিত অনীহা, কিন্ত সর- 


রঙ 


॥ সাত ॥ 
রাখা, কায়েমী স্বার্থের পরিপোষক 


পত্র পত্রিকায় আকাশছোয়! রেটে 


বিজ্ঞাপন বিলিয়ে তেল! মাথায় তেল' 
ঢাল] নয়। পূর্বতন সরকারের 
আমলে ফা হয়েছে বর্তমান সরকারের 
বিজ্ঞাপন, নীতিতেও তারই জের 
চলছে এবং কোথাও কিছুমাত্র রদ্ব- 
বদল হয়েছে বলে মালুম পাওয়া 


যাচ্ছে না'। 
যে সব পত্র পত্রিকা অপসংস্কাত ও 


জন-বিরোধী রাজনীতির বিরুদ্ধে 
দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে রহুতর 
সাফারিংকে আলিজন করে আনছে 
হাসিমুখে, প্রগতিশীল বামস্রণ্ট সর- 
কারের বিজ্ঞাপন নীতির দায়িত্ব ছিল 
তাঁদের রক্ষা কর]। বাস্তবে ০ নীতি 
পালিত হচ্ছে বলে আদৌ টের 
পাওয়া যাচ্ছে না। ‘সমকাদীন’ও 
দীর্ঘকাল অপসংস্কৃতির সঙ্গে আপোষ 
না করে সংস্কৃতি সচেতন নিবন্ধাবলী 
প্রকাশ করে আসছে। বিদেশে এমন! 
কাজের সরকারী পুরস্কার আছে। এ 
দেশের অমুদার বিজ্ঞাপন নীতির জন্মা 
সম্পাদকের কলমে ক্ষু₹ অভিযোগ 
হতাশায়- ভেঙে পড়ে। সম্পাদক 
লিখতে বাধ্য ইন, পজজিকা। প্রকাশনা 
“ব্যাপারটা ঘরের খেয়ে বনের মোষ 
তাড়ানে! গোছের হয়ে ওঠে ॥ 
তাই এদেশে আরও প্রবন্ধের মাসিক 
পত্রিক'র প্রকাশ ঘটে উঠল না! 
উপরন্ত আগামী বছর থেকে সম- 
কালীন ত্রৈমাসিক হিসাবে প্রকাশিত 
হবে ।* এ শুধু আনন্দগোপালের 
বেদনা ও ক্ষোভ নয় । এই আর্তনাদ" 
সমগ্র বুদ্ধিজীবী সমাঘেরই অবরুদ্ধ 
আত্মার প্রকাশ যন্ণার আর্তিরই' 
প্রতিধ্বনি । কিন্তু আপোষহীন 
সম্পাদক মাঁসিককে ত্রৈমাসিক বরেও 
দেশের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, 
সংগ্রামে ক্লান্ত অন্যান্তরা! ঘরের খেয়ে 
দেশের কাজ আর অব্যাহত রাখতে 
পারেন না। পত্রিকার এবং সত্যকার 


“ভালে! পত্রিকার অপমৃত্যু ঘটে। 


আমলাদের থাকতে পারে 


কার কি চোখ বুজে থাকবেন? জন" 
গণের টাকা কি জনস্বার্থে সুষ্ঠভাবে 


বর্টিত হবে না? বুদ্ধিজীবী হিসাবে 
এ আমার প্রশ্ন, বিশ্বাস করি, এ 


সবাই প্রশ্ন । 
সরকারী আন্কুল্য লাভ ন! 


করলেও আমর! জানি সত্যকার 
নিষ্ঠাবান সাময়িকীর মৃত্যু নেই। 
আগামীকাল সৎ ইতিহাদ লেখক 
সাময়িক পত্রিকার ইতিহাপে সৎ- 
সাময়িকীগ্লোর স্থান নির্দিষ্ট করে 
দেবেন । তখন হয়ত তাদের প্রাভি 
অবিচারের জন্ত ভবিষ্যতের স্‌ স্কৃতি- 
বান মানুষ দীর্ঘ্বাস মোচন করবেন | 


সেই নিংশ্বাসেই জন্ম নেবে আবার 
নতুন সৎ প্রচেষ্টা। আমাদের শুধু 
এটুকুই তরসা। 


সি 


॥ আট ॥ 


অঙ্গমীয়৷ ছবি ‘বনজু ই’ 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


কলকাতার বুকে বসে ভারতের 
বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের ছবি 
দেখার 'স্থষোগ খুব কমই আসে। 
সাধারণতঃ হিন্দি ছবির সংগেই 
সাক্ষাৎ আমাদের ঘটে বেশী । পাশেই 
আসামের ছবির অগগতটা কেমন, 'ত! 
আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। মাঝে 
মাঝে কচিৎ, 'কখনে! ছ'একটি ছবি 
দেখার আমন্ত্রণ আসে । কিন্তু কখনই 
মে ছবি ব্যবসায়িক দিক থেকে 
এখানে সাধারণের মাঝে প্রদর্শিত 
হয় না। এতে উভয় তরফেরই ক্ষতি 
কম/ুনয়। আসামে এখনে! পর্যস্ত 
ভালে? টুডিও নেই__যাঁও. বা আছে 
ভালে! যন্ত্রপাতি নেই_ল্যাবরেটরির 
দ্বীন দশা। কলকাতার 'ষ্টুডিওর 
অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। তবুও 
হখন ডঃ ভূপেন হাজরিকা ও চিত্র 
পরিচালক আবছুল মজিদ বলেন, 
ছবি করতে আমাদের ছুটে আসতে 
হয় কলকাতায়, তথন এটাই স্পষ্ট হয় 


প্রাসঙ্গিক কথা 

(*ম পৃষ্ঠার পর ) 
এসেছে যে, রবীজ্জনাথেই বাঙল! 
সাহিত্যের শেষ নয়, তার আগেই 
সাহিত্য ছিল, তাঁর পরেও সাহিত্য 
আছে, থাকবে) তাঁ- না হলে 
আন্কের দিনে আমর! যার! লিখছি 

তাদের প্রচেষ্টা অবাস্তয় হত । 
রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই যারা 
চূড়ান্ত কথা বলবার চেষ্টা করছেন 
ভারা ষেন এইটেই প্রমাণ করবার 
জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন ষে,রবীন্্র" 
নাঁধকে বাদ দিলে আর সাহিত্যে 
কিছুই বলবার থাকে না। এই রকম 
একটি মনোভাব, আমাদের বিশ্বাস 
স্বয়ং রবীন্ত্রমাথকেও ছোটো করত! 
কারণ রবীন্দ্রনাথ জানতেন মাইকেল- 
বিদ্যাসাগর-বন্ধিমের সাধনারই তিনি 
প্রতিহবাহী, তিনি স্বয়স্কু নন্‌, কোনে? 
একক পুরুষই সমগ্র সাহিত্যের ইতি- 
হাসকে ধরে রাথতে পারেন না 
রবীন্দ্রনাথ যেখানে শেষ করেছেন 
পরবর্তী লেখকের! তাকে এগিয়ে নিয়ে 
চলেছেন। সাহিত্যের এই বহতা 
ধারাকে কেউই অস্বীকার করতে 
পারেন না । . আমাদের . মধ্যে 
অনেকেই হয়তো রবীন্দ্রনাথের মতো? 
'বিচিত্ প্রতিভার অধিকারী নন, এ 
কথা মেনে নিয়েও কী এট? স্বীকার 


কর! অযৌক্তিক হবে যে, আমর] যে, 


ভাবে নতুন নতুন বিষয়ের এষ 
চিন্তা করি, ষে ভাবে লিখি, 
আমাদের ক্রমোঙ্সতির ফলে যে 
আমাদের চোখের সামনে বিকশিত 
হচ্ছে, তা রাবীন্ত্রিক নয়, তা বিষয়ে ও 
প্রকাশভঙ্গিতে আল্রকের লেখকদেরই 
স্বাতন্ত্য চন! করছে । 


-কলকাভার চেয়ে আসামের ষ্টুডিও 
ল্যাবরেটরির অবস্থা রীতিমত শোচ- 
নীয়। আজকের দিনেও এমন পরি- 
- স্থিতিটা চিত্ত! করতে বিস্ময়ের উন্েক 
করে কম নয 
হঠাৎই একটি অসমীয়! ছবি “বন- 
যুই” দেখার স্থযোগ হল সম্প্রতি রক্মি 
মিনিয়েচীর-এ। ছবিটির পরিচালক 
ও চিত্রনাট্যকার হলেন আবদুল 
মজিদ । ইতিপূর্বে এই পরিচালকেরই 
একটি ছবি ‘চামেলী মেমসাব* প্রশংসা 
অর্জন করেছে অনেক মহল থেকে। 


তার'সাম্প্রতিক ছবি ‘বনজু'ই? দিও - 


কাহিনীর জটিলতায় তীস্ষতা হারি- 
য়েছে, তবুও চিত্রায়নের মুসীয়ানায় 
ও দাংগীতিক আবেদনে বৈশিষ্ট্যের 
স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন চলছে । 
পরাধীন ভারতে ইংরেজ রাজশক্তির 
দোর্দও প্রতাপ । হিংসা ও অহিংসার 
মন্ত্রে দীক্ষিত স্বাধীনতা সংগ্রামী দল 


গ্রন্থ পরিচয় 

আস্তর্জাতিক,॥ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদিত। বুক্স আ্যাণ্ড পিরিয়- 
ভিক্যালস, ১1১ রমানাথ মজুমদার 
স্বীট, কলকাতা! ৯। দাম পনেরো 
টাকা। 

আলোচ্য গল্পগ্রন্থটি সহজেই একটি 
আস্তর্জাতিক চেহারা নিয়েছে। 
জার্মানি, প্যালেস্টাইন, রাশিয়া,বুল- 
গেঁরিয়া, আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, 


ফ্রান্স, পাকিস্তান, কিউবা, বাংলাদেশ, i 


অস্ট্রেলিয়া, চীন, ত্রিনিদাদ, ভিয়েত- 
নাম, আলবেনিয়া ও লাৎসের নির্বা- 
চিত প্রতিবাদী গল্পসমূহ এই গ্রন্থে স্থান 
পেয়েছে । খ্যাতনামা লেখকদের 
মধ্যে আছেন জর! পল্‌ সার্তর, হাও- 
যার্ড ফাস্ট, লেভ তলন্তয়, রিচার্ড 
রাইট, বেরটোণ্ট ব্রেশউ প্রমুখ। 
অনুবাদ করেছেন আশিস সেন, 


'শেষান্রি চৌধুরী, সরোজকুমার দত্ত, 


মিহির আচার্য, পান্নালাল চট্টো- 
পাধ্যায়, মালিনী ভট্টাচার্য, সুদ্েফা 
চক্রবর্তী, লৌদামিনী দাস, রাঘব 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন বন্দোপাধ্যায় 
প্রমুখ । পাকিস্তানের রশীদ জাহান, 
বাংলাদেশের হাসান আজিজুল হক, 
ভারতের প্রেমচন্দকে যেমন গ্রন্থতুক্ত 
করা হয়েছে তেমন পশ্চিম বাংলা 


থেকে মানিক বন্দোপাধ্যায়কে স্থান " 


দিলে সংকলনটি সর্বা্সুন্দর হত। 
বিশ্বের প্রতিবাদী গল্পের একনজরে 
পরিচয় নিতে হলে এই গ্রন্থটি অপরি- 
হার্ধ। প্রকাশককে অঙ্গরোধ করব 
তারা ধেন পশ্চিম বাংলার লেখক- 
দ্বের নিয়ে এই জাতীয় একটি সংকলন 
করেন। 


* দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে । 
আসামেও তার ঢেউ লেগেছে । এই. . 


পটভূমিকায় ছবির কাহিনী বিস্তার 
লাভ করেছে । গ্রামের বিপ্লবী দলকে 
রাজতক্ত দেশীয় পুলিশ বাহিনী 
যেমন হত্যা করে, নির্যাতন করে 
আবার নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপরেও 
চালায় শোষণ অত্যাচার । এই 
অবস্থার মধে।ই নিঃসস্কান এক কৃষক 
দম্পতির মর্মজ্বালা উদবাটিত হয়েছে । 
বেদনাবহ দৃশ্তের উন্মোচনে পরিচালক 
সার্থক হলেও সর্বদী তিনি বাস্তবতা 
ও যুক্তিকে মেনে চলেন নি। এক- 
জন প্রায় অপরিচিত ব্যক্তির কবলে 
তার স্ত্রীকে ছেড়ে স্বামী চলে গেল 
দূর গায়েন এক খামারে, আর ছন্প- 
বেশী শয়তান শ্ত্রীলোকটির সম্তান 
লাভের ছুর্বলতাটুকুর স্থষোগ নিয়ে 
সর্বনাশ করল-_এটা-কোন যুক্তিবাদী 
মন মেনে নিতে পারে কি? স্বামী 


যতই গ্রাম্য ও সরল বিশ্বাসী হোক 


চল্লিশ দশকের ফোন সুস্থ স্বাভাবিক 
নাগরিকের এ হেন মতিভ্রম ঘটবে-- 
সহজে ভাবা যায় না। আবার সেই 
শয়তানের যে ভাবে স্থ্মতি ফিরে 
এলো1-তাও বিশ্বাস করতে কই হয়। 
অত জটিলতার এই সরলীকরণ, 
কত্রিমতা দোষে ছুষ্ট। -তবে স্ত্রী 
জোনার সসম্ভান প্রসবের পর তার 
এতদিনের বুহৃক্ষ মাতৃত্বের তৃপ্থি ও 
আকাংখ। পূরণের উল্লান পরিচালক" 
যে চিত্রসয়তায় ফুটিয়ে তুলেছেন ত! 
প্রকৃতই কার্য স্থযমায় চমৎকার ৷ 
সংগীত রচনা ও পরিচালনায় ডঃ 
ভূপেন হাজারিক! অদামান্য নৈপুণ্য 
দেখিয়েছেন ৷ ছবিতে সংগীত একটি 
বিশেষ মাত্রা ফোজন] করেছে। তার 
এবং অঞ্জু দেবীর কঠসংগীত ছবিটির 
বছ দৃপ্তকে ভাবমৃছ্নাক্স সমৃদ্ধ করেছে 
জেইবা মুমতাজ, বিশ্বজিৎ সেন, 
তিলমিজুর রহমান ও রমেন সার- 
মাহর অভিনয় কৃতিতবপূর্ণ। বিজয় 
দের ফটো গ্রার্চী সত্যিই তাল । 


যাত্রা সংবাদ 
মধু বড়ালের স্থযোগ্য পরিচালনায় 
“যুগযাত্রা” এগিয়ে চলেছে সগৌরবে । 
বর্তমান মরশুমে তাদের ছুটি পালার 


- নাম বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। 
প্রসাদ ভট্টাচার্যের পৌরাণিক পাল] 


“মহিষ মর্দিলী” ও সমরেশ বস্থর 
‘নেমকহারাম’ দলের স্থনাম বৃদ্ধি 
করবে আশা কর] যায়। অভিনয় 
শিল্পীদের মধ্যে আছেন রাখাল সিংহ 
অজিত সাহা, বেল! সরকার, রাজী 
(পুণা)। গৌতম কুমার ও ভিন্ন 
বন্দোপাধ্যায় ৷ স্থরস্থা্টর দায়িত্বে 


আছেন গোপাল মল্লিক ও প্রশাস্ত 


ভট্টাচার্য (বড়) ৷ অসিত বসুর নির্দে 
শনায় পালা ছুটি নতুন বছরের নতুন 
আকর্যণ হিসেবে গণ্য হবে। প্রয়োগ 
প্রধান রূপে থাকছেন চন্দন মিত্র । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২রা জুন, ১৯৭৮ 


একটি স্বন্দর অনুষ্ঠান 


॥ 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


খুব সহজে তুলতে পারবো না 
কলকাতার শিশির মঞ্চে আয়োজিত 
একুশে সের সেই সুন্দর সন্ধ্যার 
সারম্বভ সমাবেশ । উপলক্ষ্য, পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার প্রযোজিত “ঝড়” ছবির 
প্রচলিত বিধি বহিতৃ‘ত মহরত 


এই মহরত অভূতপূর্ব । এই মহরত 
অসাধারণ । : 


“ঝড়*-এর  কাহিনীকার ও 
নির্দেশক উৎপল দ্বত্ত। উৎপল 
ইতিপূর্বে পালাগান  প্ৰাড়*-এর 
মাধ্যমে ক্রমক্ষীয়মান যাত্রাজগতে ঝড় 
তুলেছিজেন। সেই একই কাহিনী 


'আরও তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে রূপায়িত হচ্ছে 


চলচ্চিত্রে । উনিশ শতকের এক 
ছুঃসাহসী শিক্ষাবিদ, কবি, দার্শনিক 
ও দেশপ্রেমিক হেনরী ভিরোজিওর 
উদ্বিমুখর জীবনেতিহাসের শেষ ছুটি 
বছরের কর্মকাগুকে কেন্ত্র করে “ঝড়” 
নামত হচ্ছে। 

মঞ্চের “ পটভূমি ভিরোজিও”র 
একটি ফ্লাইং কাটপিস, কালে! পর্দায় 
লিপিবন্ধ সেই মহান পুরুষের বাণী ও 
কবিতার উদ্ধৃতি । মঞ্চের সামনে 
এক কোণায় বসে আছেন মাইকের 
সামনে উৎপল দত্ত এবং আর এক 
কোণে শোভা সেন। উৎপলকে 
সেদিন মনে হচ্ছিল যেন গীতিনাট্যের 
শুত্রধার এবং সমগ্র অশুষ্ঠানটিকে মনে 
হয়েছে যেন এক স্থরেলা দৃশ্কাব্য । 
উৎপল তথ্যের পর তথ্য দিয়ে ভিরো- 
জিওর বৈপ্লবিক. জীবনের ধারাবাহি- 
কতা স্থঅবন্ধ করছেন এবং তার স্যত্র- 


১ ভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে পঠিত 


হলো তৎকালীন পত্রপত্রিকার প্রতি- 
বেদন ও মন্তব্যাদির নির্বাচিত অংশ । 
অংশগ্রহণ করলেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় 
সমীর মজুমদার এবং মৃণাল ঘোষ 
প্রমুখ পি, এল, টির খ্যাতিমান 
শিল্পীরা । বলা শেষ করে ট্রপবিষ্ট 
হলেন মঞ্চে। নাটক নয়, অথচ 
সমস্তটাই যেন নাটকীয় এবং 
প্রত্যেকেই শ্বাভিনেয় ভূমিকার বেশ- 


ভূষায় সঙ্জিত। উত্পলের স্ত্রভাষের - 


সঙ্গে ভিরোজিওর কবিতা ইংরেজী 
এবং অনুদিত বাংলায় পাঠ করুলেন 


ইংরেজীতে উৎপল দত্ত ( রাধাকাস্ত 


দেব), সাগরিক] অধিকারী (এমিলিয়া 
ডিরোজিও ) এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত 


(বিদ্যা) এবং বাংলায় সুমিত্ৰা মুখাজা - 


(সরন্বতী)। এরই ফাকে ডিরোজিও 
সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ অতীব জ্ঞানগর্ত 
আলোচন! করলেন অক্সফোর্ড ইউ- 
নিভাপিটি প্রেমের কলকাতাস্থ প্রধান 
মিঃ ওক্রায়েন এবং ডঃ পল্পব সেনগুপ্ত । 


শুধু ভাষণ নয়, শুধু পত্রিকা অথবা 
কবিতা পঠিনয়-_ যাকে মাঝে টেপে 
বাজানো! হলো ডিরোজিওর কবিতার 
বাংলা অঙ্বাদের প্রশাস্ত ভট্টাচার্য 
স্বরক্বৃত গীতি রূপাস্তর। এর একটি 
হলো জ্যোতি ঠাকুর অনৃিত “স্বদেশ 
আমার কিংবা জ্যোতির্মপ্ুলী* এবং ' 
আর একটি হলো] তৎকালে ভিরে- 
জিওকে লক্ষ্য করে একটি খেউর . 
“কলকাতায় টণ্যাস ফিরিঙ্গী মিছে কেন 
ফ্রোস ফোসানি।” এক সময় শোভা 
সেন পরিচয় করিয়ে দিলেন নেপথ্য 
কণ্ঠশিল্পী অনুপ ঘোষাল, অনীতা 
মজুমদার এবং শ্যামল ভট্টাচার্যকে ৷ 
পরিচয় করিয়ে দিলেন এই ছবিতে 
অংশগ্রহণকারী নবাগত শিল্পী উজ্জল 
সেনগুপ্ত (ভিরোজিও) ইন্দ্রানী মুখো- 
পাধ্যায় (এ্যাম ভিরোজিও) সাগরিকা 
অধিকারী (খ্যামিলিয়া ভিরোজিও), 
স্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায় (দক্ষিণারপ্রন ' 
মুখোপাধ্যায় ) প্রমুখ সকলকে । 
পরিচিত শিল্পীদের মধ্যে আছেন. 
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (রামকমল সেন), 
মৃণাল ঘোষ (প্রীকু্ণ সিনহা! টন 
শর্মা (সমীর মভুযদার), তকালঙ্কার 
(অবপ বন্দী ) এবং কিফুপ্রিয়া দত্ত 
(বিদ্ধ) সহ অনেকে। লকষগ্রতি 
চিতশিম্ীদের মধ্যে আাছেন হমিজা 
ধারা পরী) রবি ঘোষ মেছুপতি 
ভট্টাচার্য), হারাধন *বন্দ্যোপাধ্যায় 
(ডেভিড হেয়ার) এবং” শোভা Pt 
(সামা) ও উৎপল দত (রাধাকান্ত 
দেব)। | 

সক্বৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই রাজ্যের 
জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকারকে, কারণ 
তারা! এমন একটি জীবন কাহিনী 
চিত্রায়ণে এগিয়ে এলেন যিনি সঠিক . 
অর্থে এদেশে প্রগতি চিন্তার উৎসমূখ, 
যিনি কবি_গণযানসের কবি, যিনি 
দার্শনিক, যিনি দ্বেশপ্রেষিক রর 
সর্বোপরি যিনি, ডাঃ পল্পব সেনগুপ্তের 
ভাষায়, পরাধীন" ভারতবর্ষের অগ্র- 
গামী বিশ্বপথিক। ডিরোজিও 
যথার্থেই ঝড়- ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
মার্কেন্টাইল ক্যাপিটেলের উর়মজাত 
এতদ্যেশীয় নব্য ধনিক সমাজের 
নতজাহ সারমেয় বৃত্তির বিরুদ্ধে 
গর্জমান প্রতিবাদ ৷ ডাঃ পল্লব সেনগুপ্ত 
ঠিকই বলেছেন যে, এদেশে আজকের y 
বিপ্লবী তথা বামপন্থী চিন্তার যুল 
উদগাতা ডিরোজিও। অতি সরলী- 
কত বিশ্লেষণে হয়তো বা এই মন্তব্য 
অতিশয়তায় দোষে দুষ্ট বলে মনে 
হতে পারে কিন্তু ব্যাপকার্থে এই 
উক্তি সঠিক । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২রা জুন, ১৯৭৮ 


“পোরঙ্গভার কাগজপত্র নষ্ট’ 
“কয়েকজন অফিসারের গাঁফি- বাইরে নির্দিষ্ট স্থানগুজিতে পাচার 
ll লতিতে পৌরসভার কাগজপত্র নষ্ট” হয়ে যাচ্ছে। শোনা যায় রাঞ্রিবেলায় 
সংবাদ প্রসঙ্গে জানাই যে, পৌরসভার কেন্দ্রীয় পৌরভবনে চৌরজী অঞ্চলের 
শ্রমিক কর্মচারীরা থে কেবল নিজে- বহু হকার তাদের মালপত্র রাখে। 
দের স্বার্থে দাবী আদায় করার চলে আরও অনেক কিছু এরজন্ত 
আন্দোলন চালায় তাই নয়, কর্ম বেশ কিছু পত্সসা আদায় হয়। সেটা 
চারীরা কেন্দ্রীয় পৌরভবনের অধি- কোথায় জম] পড়ে? কেয়ারটেকার 
কাংশ জাগা! মেরামতি করার জন্য কল্যাণবাবু জানেন কিনা জানি না 
এবং নাগরিকদের প্রয়োজনীয় কাগজ এস এন ব্যানার রোডের এই ৫নং 
পত্রার্দি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে রাখার বৃহৎ অফিসটিতে নেই কোন: অগ্নি- 
তাগিদে বহুবার পৌরসচিব সমেত নির্বাপক স্তর । ভয়াবহ দুঘটমার হাত 
প্রত্যেক দপ্তরের প্রধানদের অনুরোধ থেকে বাঁচবার রাস্তাটুকু কল্যাণবাবু 
- কর! সত্বেও অফিসাররা কমাঁদের রাখেন নি। প্রাক্তন মন্্ী সব্রতবাবুর 
কথায় বিন্দুয়াত্র কর্ণপাত করেন নি। আমলে বিভিন্ন কারণে কিছু কর্মা 
তার ফজ গত ৮ই মে বিকেল সাড়ে চাকরি [হারিয়েছিলেন। বর্তমানে 
চারটায় ঝড়বৃষ্টির 'দাপটে খোদ প্রশাস্ত শূর তাদের অনেকেরই চাকরী 
কেন্দ্রীয় পৌর ভবনের বেশ কিছু অংশ" ফিরিয়ে দিয়েছেন । জমাদার পিওন- 
জলে ডুবে গেল। পৌরমচিব দের ধর্মঘটর্কে নীরব সমর্থন করার 
অরুপেক্্রনাথ ব্যানার্জী নীরব নির্ধি- অন্ত পিনাকী চ্যাটাজী। কেয়ার- 
কার। বেশ কয়েকজন ক্ষ বৃষ্টির টেকারের পদ হারিয়েছিলেন আজও 

জলে ভিজে গুরুত্বপূর্ণ কাগন্জপত্রগুলি তিনি স্বপদে ফিরলেন না। 


 বাচাবার চেষ্টা করল। পৌরভবন জনৈক পৌর কর্মচারী 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যার ওপর ত্বত্ত আদায় প্র (স্পেশাল সেল) 
সেই পৌর সচিব অক্পপবাবুকে কর্মীর ছুই | 
॥ দুই ॥ 


ছুই ঘণ্টা অনুরোধ করার পর জলে. . 
_এভোবা জায়গাঁগুলি পরিদর্শন করতে ১২ মের দর্পপে কলকাতা পৌর- 
বাধ্য করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে যে সভা সম্পর্কে খবরটি বেশ মজাদার । 


ব্যক্তিটির কথা উল্লেখ করতে বাধ্য কেন্্রীয়্ পৌরভবনের রক্ষণাবেক্ষণের 
হচ্ছি তিনি হলেন কল্যাণবাবু। দায়িত্ব তিন নং জেলা ইঞ্রিনীয়া়ের ৷ 
ধিনি বেশ কয়েকমাস আগে পৌর সবচেয়ে মজার কথা হল আসল 
সচিবের এবং তার নিজের লোকের দিনিয়র প্রার্থীকে ডিঙিয়ে কেয়ার- 
স্বার্থে নিযুক্ত হয়েছেন কেয়ারটেকার । টেকারের চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া! 
আগে ক্ৰেয়ারটেকার 
পিনাকী চ্যাটার্জী । তিনি কেয়ার- ওকালতি । বর্তমান কেয়ারটেকারকে 
টেকারের পদটি হারান প্রায় ডিঙিয়ে উক্ত ভদ্রলোককে পোষণ 
বছরখানেক আগের অমাদার, পিয়ন- করা হয়েছিল । 

দের ধর্মঘটকে পরোক্ষ সমর্থনের অন্ভু- . জনৈক পৌরকর্মচার 


| 
i সি পি আই 
পিনাকীবাবু অরুণেন্দ্রনাথ ব্যানার্জর লি পি আই তাদের একাদশ 
অমত পথের কাটা ছিলেন, পৌর কংগ্রেসের রাজনৈতিক) প্রস্তাবে 
“চিৰ এবং তার অল্প কিছু পেটোয়া (পেলিটিক্যাল রেজ্ুলিশন, পৃ ১৩-১৪) 


আসল ঘটনাটা কি তাই? 


লোকদের শ্বার্থহানি ঘটছিল পিনাকী- বিভিন্ন অঞ্চলের নাম সহ জলতা - 


বাবুর অন্ত। সামান্ত ঘটন!--৪টি সরকারের অত্যাচারের কাহিনী 
রিভলভিং চেয়ার কিনতে ফার্নিচার ফুলিয়ে ফাপিয়ে বর্ণনা করেছে । কিন্ত 
কোম্পানীর মালিকের কাছ থেকে আশ্চর্যের কথা রাঁজহারায় নাম বাদ 
দেড় হাজার টাকা ঘুষ বা ভদ্র ভাষায় পড়ে গেছে। অথচ জনতা রাজে 


কমিশন নেওয়ার ঘটনাটারটে গেল । “সবচেয়ে প্রথমে রাজহারার ("রা জুন 
প্রসঙ্গত উদ্বেধ্য, বর্তমান কেয়ার- : ৭৭) রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি 
টেকার কল্যাণবাবু যিনি সম্পূর্ণ অরুণ- শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করলে নিরস্ত্র 


-_ বাবুর খুব ঘনিষ্ঠ তিনি, ( কল্যাণবাবু) - শ্রমিকেরা নেতার মুক্তি দাবী করায় 
তার বসকে (পৌরসচিব ) যথেষ্ট তুষ্ট দুদফায় গুলি চালিয়ে ১২ জন 
করছেন। একটু খধোজখবন্ন করলেই শ্রমিককে হত্যা কর! হয়। গোটা 
জানা যায় কেন্দ্রীয় পৌরভবনে আম- ভারত এই ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে যায় 
বার পত্রার্দি কেনারব্যাপারে কল্যাণ- ও প্রতিবাদ জানায় এবং জনতা! 
বাবুর মাধ্যমে অকুপণবাবু কি পরিমাণ সরকার বিরোধী *মনোভ্ভাব তখন 
কারচুপি করেন-। লোকে বলে ব্লিচিং থেকেই জনমনে শুরু হয়। আর 
পাউডার, ভ্তাপথোলিন, ফিনাইলও এখানে, গুলি চলার ঘটনার জন্য 


পৌরভবনের যথাস্থানগুলিতে না পড়ে দায়ী ঠিকাদার, সি পি আই নেতা ও: 


ছিলেন পিনাকী মিআর পক্ষে সংবাদঘাতার 


পুলিশ এক সঙ্গে ছাত মিলিয়েছিল 


নকশাল নেতা গুহনিয়োগীকে শ্রমিক- - 


দের :থেকে বিচ্ছিন্ন করতে । তাই 


"এত বড় কাণ্ডেরবুপরও সি পি আই 


ছিল নিশ্চুপ ও আনন্দিত হয়েছিল 
পথের কাট? সরে গেল তেবে। যদিও 
তাদের সে চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। 
তাই গুলি চলার পর তারা *বিক্ষোভ 
করেনি, কালো ব্যাঙ্গ পরেনি এবং 
প্রতিবাদে হরতাল ডাকেনি। যদিও 
তারাই চিল এখানে শক্তিশালী সং- 
গঠন এস কে এম এস-এর নেতা ও 
কর্তা। তাই রাঁপহারার নাম নিতে 


“তাদের বড় লঙ্্রা। স্থানীস্ন পত্র- 


পত্রিকা যার জলস্ত সাক্ষী হয়ে তাদের 
দহন করে চলেছে। আজ তারা 
বিক্ষোভ করলে লোকে জিজ্ঞেস করে 
এখানে যখন গুলি চলজ--তখন 
কোথায় ছিলে? . 

শ্রেফ রাশিয়ার স্বার্থ দেখে যারা 
ইন্দিরা গান্ধীর অত্যাচার ও দমনকে 


সমর্থন করে ভার! কার স্বার্থে জনতা 


সরকারের তূমিকাকে নিন্দা করে? 
একটিই মাত্র স্বার্থ - রাশিয়ার [প্রভাব 
শোষণ অস্্ন রাখা ও বৃদ্ধি ঘটালো। 
একাদ্বশ- কংগ্রেসের রাজনৈতিক 
নির্যাসও তাই। 
জয়পাল নন্দী 
মধ্যপ্ৰদেশ, 


প্রফুল্ল সেনের ধোকা 


সম্প্রতি হাৎড়ার কয়েকটি জন- 
সভায়' প্রফুল্চন্র সেন বলেছেন, 
“পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলহীন প্রার্থী 
দাড় করানোর পিছনে ঘে আদর্শ 
আছে তা হল গ্রামের মধ্যে রাজ- 
নীতিকে টেনে ন। আনা” । 

প্রচুলবাবুর দলহীন প্রা 
কেমন? না, জনতা দলেরই কিছু 
ব্যক্তি বা জনতা দলের মনোনীত 
কিছু ব্যক্তি দলের লাম না করে 
দ্বলের প্রতীক না নিয়ে দাঁড়িয়েছেন 
এবং প্রফুল্পবাবু -সেই প্রার্থাদের জয়ী 
করার অন্তে জনসভা করছেন । 
এটা কেমন “দলহীন” প্রফুল্বাবু ? 


" শহরের লোকের বেলায় ‘রাজনীতি? 


‘করতে দোষ নেই, গ্রামের লোকের 
ক্ষেত্রে সেটা কেন দোষের হল? গ্রাম 
শহরের পার্থক্য ন! এনে ভারতের 
প্রতিটি মান্যকে যে রাজনীতি সচে- 
তন করা দরকার এই ন্যুনতম কর্ত- 
ব্যট! প্রফুল্পবাবু রাজনীতিক হয়ে 
ভুললেন কিভাবে ? 

লোকপভা, বিধানসভা নির্বাচনে 
গ্রামের মানুষকে রাজনীতির মধ্যে 
টেনে আনব অথচ পঞ্চায়েত নির্বা- 
চনে রাজনীতিকে অন্পৃশ্ত রাখব এসব 
কথা গ্রামের মাম্যকে বিত্রান্তই 
করবে । প্রক্বল্বাবু যাদের জয়ী 
করতে চাইছেন তার! যদি জেতেন 








হবে না? প্রচুল্বাবু জনতা দলের 
সদশ্ত হয়ে নিশ্চয় চাইবেন গ্রামের 
মানুষও জনতা দলের সাম্য হোক 
এবং দলের ' সংগঠন শক্তি বেড়ে 
উঠুক । সেটা কি গ্রামের মানুষকে 
রাজনীতির মধ্যে টেনে আনা হল 
না? 

প্রফুল্পবাবু আগে দূলত্যাগ করুন । 
গ্রাম শুধু গ্রাম নয়, .সকল মানুষকে 
বোঝান ঘাতে তারাই তাদের প্রতি- 
নিধি স্থির করতে পারেন, তবেই 
‘দলহীন প্রার্থী” যিনি 
থাকবে । 

ধারা দলের প্রতীক নিয়ে দাড়া- 
চ্ছেন তাদের সংগে প্রফুল্পবাবুদের 
পার্থক্য হল গ্রফুল্পবাবুরা জনসাধা- 
রণকে ধেশাকা দিচ্ছেন, তারা তা 
দিচ্ছেন না। 

ষুগলকাস্তি রায় 


শ্ামপুকুর থানার অধীন ১৭, 
মহেন্দ্র বোন লেনস্থ এক গৃহস্থ বাড়িতে 
হোটেল কাম রেষ্টুরেন্ট খোলবার 
বিরুদ্ধে গত চার মাস ধরে আমরা! 
আপত্তি জানাতে থাকি যে, পাড়ার 
মধ্যে কোনরূপ হোটেল খোল] চলবে” 
না এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানায় - 
পুলিশ ও কলকাডা কর্পোরেশনের 
সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগে লিখিত আপত্তি 
পেশ করি। কিন্ত আমর! দেখতে 
পাচ্ছি যে গত চলা এপ্রিল থেকে 
হোটেল লাইনে পোক্ত এক হিন্দু- 
স্থানী শ্রীরামঅবভার সিং, শ্রীমঞ্জিভ 
কুমার ও শ্ররণঞ্জিৎকুমার ঘোষের 
সহষোগিতান্স, হোটেল লাইসেন্সের 
তোয়াক্কা না করে বহাল তবিয়তে 
হোটেল চালু করে পাড়ার ও গৃহস্থ 
বাড়ির পবিত্রতা নষ্ট করছেন। 
হোটেল খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা 
সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগে অভিযোগ - 
করেছি। কিন্ত কোন ফল হয়নি । 
আমর! পুনরায় এ বিষয়ে তাদের" 


'দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । . 


বিষ্ণুমোহন দোষ 


? EY 

দ্বিতীয় পধায় 
হাউসিং বোর্ডের আন্রগ স্কীমের দ্বিতীয় পর্যায়ে পৃথক পৃথক 
প্লটের উপর ১৪৬টি একতল ও দ্বিতল বিশিষ্ট বাড়ির রেজি- 
স্টর্রেশনের জন্য অগ্রিম দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। ইচ্ছুক 
ক্রেতার বাষিক মোট আয় ৭,২০০ টাকা হইতে ১৮,০০০ টাকার 
মধ্যে হওয়া চাই। প্রতি দরখাস্তের সঙ্গে ২০০ টাকা দিয়া নাম 


রেজিস্টি করিতে হইবে। 


এই বাড়িগুলির দাম প্রতিটি ৩৯২০০ টাকা হইতে ৪৬,২০০ 
টাকা এবং প্রিন্থ এরিয়া আনুমানিক ৪৩. ৩১ বর্গমিটার হইতে 
(৪৬৬ বর্গফুট) -- ৭৬.৮ বর্গমিটার (৮২৬ বর্গক্ুট)। আশা 
করা যায় আগামী দুই বৎসরের মধ্যে নির্মাণ কার্য শেষ হইবে। 
প্রথমে মোট দামের ৩০ শতাংশ জমা যা বাকি- টাকা 


কিস্তিতে শোধ করা চলিবে । 


আল্লা পৃহনির্মাণ স্থল ১২বি বাসরুটের শেষ প্রান্তে । শিয়ালদহ- 
বজবজ রেল লাইনে সন্তোষপুর ষ্টেশন হইতে ২ কিঃমিঃ দূরে । 


নিদিষ্ট ফরমে নাম রেজিষ্টু করিতে হইবে। এই ফরম মার 
২টাকায় হাউসিং বোর্ডের অফিস অথবা আঙ্রা সাইট অফিসে 
২১৯শে মে হইতে ২৯শে জুন পর্যন্ত প্রতি সোম হইতে শুক্রবার 
বেলা ১০,৩০২হইভে ১টা ও প্রতি শনিবার ১০.৩০ হইতে 
১১.৩০পর্ষস্ত পাওয়া যাইবে ৷ আবেদনপত্রের নিদিষ্ট ফরমের 
সঙ্গেই বাড়ির প্ল্যান ও বিস্তারিত নিয়মাবলী পাওয়া যাইবে । 


মর্দি-অর্ডারে 8.৫০ টাকা পাঠাইলে ডাকযোগে দরখাস্তের 


ফরম পাঠান হইবে । 


ফরম নিন ; সময়মত দরখাস্ত করুন । 
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পঞ্চায়েত নির্বাচন | নুণিদ্াবাদ 


(৩য় পৃষ্ঠার পর) - । 


থাকাকালীন সরকারী টাকায় 
সাছিয়েছিলেন। কিন্তু এত করেও 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামাঞ্চলে দলীয় 
প্রভাব বজায় রাখতে পারছেন ন1। 
ফলে স্থুক করেছেন সাম্প্রদায়িক 
প্রচার । কংগ্রেসী গুণডামী বর্ধমানে 
গ্রামাঞ্চলে এখনও অব্যাহত । অবস্ত 
আগের মত ব্যাপার নয় । পূর্বস্থলীতে 
জন লিপি আই (এম) প্রার্থীকে 
জোর করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার 
করানো হয়েছে । ইন্দিরা কংগ্রেসের 
--"প্রধান অস্ত্র সাম্প্রদায়িক. জিগীর। 
এমনুটি হওয়] অসম্ভব নয় যে, নির্বা- 
চনের দু একদিন আগে ওরা এই 
জেলার কোন কোন অঞ্চলে একটা 
সাম্প্রদায়িক অশাস্তি স্ট্টি করবে। 
বর্ধমান জেলায় কংগ্রেসী মস্তানর! 
কথঞ্চিৎ হতবল হলেও একেবারে 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি । | 
বর্ধমানের কৃষিজীবী মানুষ বর্গা- 
দরের, অধিকার প্রাপ্তিকে একটা! 
বিরাট পানী বলে মনে করে এবং 


গ্রামাঞ্চলে উজল। খাণ্ভের বলে 
কাঞজ-বামক্রণ্ট সরকারের এই 
আধিক প্রকল্পওগ্রামের মানুষের মনে 
আশার উদ্রেক করেছে । এই জেলা 
খুব গরীব না হলেও কৃষিক্রীবী মান- 
যের প্রায় ৪৫ শতাংশ থেতমন্ধুর । 
মুসলিম শতকরা প্রায় ৩২ জন | মুস- 
লিম চাষীদের সঙ্গে কথ! বলে মনে 
হয়েছে সাম্প্রদায়িক প্রচারে এর] 
আদৌ বিভ্রাস্ত নন) কাটোয়াতে 
বলা যায় সি পি আই (এম)-এর এক- 
চ্ছত্র রাজত্ব, ইন্দিরা কংগ্রেস সভাও 
করতে পারছে না। তবে ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত গুগামী তারা চালিয়ে যাচ্জে। 
কালনাতেও একই চেহার1| কুখ্যাত 
মুকুল ইসলাম যে গগনম্পর্শী উদ্ত্য 
দেখিয়ে ৭২ থেকে *৭-এর মার্চ পর্যস্ত 
কেড়ে নিয়েছিল কালনার শাস্তি সে 
আছ প্রকাশ্ত দিবালোকে কালনায় 
ঢুকতে তয় পায়। কোন কোন কেন্দ্রে 
কংগ্রেসীরা মারদাজার হুমকী দিচ্ছে 
বটে। কিন্ত, এগোতে সাহস পাচ্ছে 


এর ফলে বামক্রণ্টের ভাবমুত্তিও না কারণ গ্রামের 





নিন্োন্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 

ফ্যান ড্রিফট ও সাপোর্ট ইন কাট আ্যাণ্ড ফিল নির্মাণ 

রেফাঃ নং এন এস এ / ইঞ্জ (সি) / ১৩ টেপ্ডার / ৭৮ | ২১২৫ তাং ১৩1৫1৭৮ 
নিঙ্গ। কোলিয়ারীতে সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য সুখ্যাত ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের 
কাছ থেকে দফাখয়ারী দরের ভিত্তিতে সীল কর! টেগার | কাজের নাম, 
আনুমানিক খরচ, বায়নার টাকা এবং সম্পূর্ণ করার সময় নিয়রূপ = 
(১) নি পুনর্গঠন প্রকল্পের অধীন নিজায় «নং পিটে ফ্যান ডট নির্মাণ, 
১,০৬,৩৭১ টাকা, ১০৬৪ টাকা, ৩ মাদ। (২) নিঙ্গা পুনর্গঠন প্রকল্পের 
অধীন এস এম কোলিয়ারীর ৪নং ইনক্লাইনের ভূগর্ভস্থ অংশের সাপোর্ট ও 
সাপোর্ট ইন কাট আযাণ্ড ফিল ৮ ৪,৬৬,৩৭৪ টাকা, ৪১৬৬৪ টাকা, ১২ 
মাস। 


৫-৬-৭৮ থেকে ২০:৬-৭৮ তারিখ পর্যত্ত যেকোন কাজের দিনে অফিসের 
সময়ে প্রতিটির জন্য ২৬২৫ টাকা (অপ্রত্যার্পনঘোগ্য) দিয়ে এক্সিকিউটিভ 
ইঞ্জিনীয়ারের অফিস (সিভিল), নিঙ্গা সাব এরিয়া থেকে টেগার দলিল 
পাওয়া যাবে। টেগারপত্র ইন্থ্য করার আগে অন্তত্র অনুরূপ কাজ করার 
যোগ্যতা সম্পর্কে দলিল তিত্তিক প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল করতে হবে, যে ব্যাপারে 
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধাস্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। “কোল ইণ্ডিয়া লিমি- 
টেড,” ইষ্টাৰ্ণ ভিতিসন, নিজ] সাব-এরিয়া-র অন্কূলে যেকোন তালিকাতুক্ত 
ব্যাঙ্কের ওপর আসানদোলে- দেয় ডিমাণ্ড ডাফটের আকারে বায়নার টাকা! 
জমা দিতে হবে, - এক্ষেত্রে ষ্টেট ব্যাঙ্কই কাম্য। ব্যাঙ্ক ড্রাফট নিজ! সাব- 
এরিয়ার কেশিক্বারের কাছে জমা দিতে হবে এবং তার রসিদ টেগারের 
মজে দিতে হবে। টেণ্ডার গ্রহণের শেষ দিন ২১-৬-৭৮ তারিখ বেলা টা 
এবং একই দিনে বেল! ৪টায় ইচ্ছ,ক টেপ্তারদাতাদের উপস্থিতিতে খোলা 
হবে। বায়নার টাক! ছাড়া টেণ্ডার বাতিল করা হবে। কোম্পানী কোন 
কারণ না দেখিয়ে যে কোন টে গার সম্পূর্ণ অথবা জাকত হা যা 
বাতিলের অধিকার সংরক্ষিত রাখছে । 


লসাব-এরিয়! ম্যানেজার, নিল! সাব-এরিয়া, পোঃ 0455 জেলা 
ব্ধ্মান। 


সিটি 





লোকের চোখের 


ভাষা বোধ হয় প্রতিরোধের ইঙ্গিত 
দিচ্ছে। - 

কংগ্রেসের যা, আছে তা হলে! 
গুপ্তাবাহিনী । জনতার অস্তিত্ব অঙ্ু- 
বীক্ষণেও ধরা পড়ে ন1। £এদের সঙ্গে 
অনেক জায়গায় ইন্দিরা কংগ্রেসের 
আতাভ হয়েছে । ঘঅবশ্ত জনতার 
প্রফুলপন্থীদের সঙ্গে, যেমন মঙ্গল- 
কোট । এখানে জনতার দুই প্রার্থী 
জেলা পরিষদে পরস্পরের প্রতিহুম্ী । 
ইয়ার মির্জা এবং সুভাষ চট্টো- 
পাধ্যায়। ইন্দির। কংগ্রেস প্রার্থী না 
দিয়ে ইয়ার মির্জাকে সমর্থন করেছে। 


কেতুগ্রামের আগরডাঙ্গা, চোপা আম- 


গড়িয়! «প্রভৃতি অঞ্চজে কংগ্রেশীরা 
দাঙ্গ। হাঙ্গামার সুষটি করতে পারে। 


বর্ধমান সম্পর্কে বিস্তারিত বলার কিছু 


নেই কারণ এই জেলা কৃষক সংগ্রামের 
তীর্থপীঠ, এই জেল! হরেকুষ্ণ 
কোঙারের জেল । এখানে শক্তি 
বলতে সি পি আই (এম) এবং এক- 
মাত্র সি পি আই (এম)ই। কিন্ত 
যেহেতু জেলার জোতদবার মহাজনরা 
হুতবল হলেও গতপ্রাণ' নয় সেইহেতু 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোন ঘ্বপ্যপস্থাই 
ওর! প্রয়োগ ৰব করে: ছাডবে না। 
তাই, চক্রান্ত কোনখাতে বইবে বাম- 
ক্রট বিশেষ করে পি পি আই 
(এম)কে সেদিকে. নজর রাখতে হবে'। 


মুশিদাবাদ 


পঞ্চায়েত নির্বাচনের 'তিমস্তরে 
এই জেলার আসন সংখ্য! সর্বসাকুল্যে 
৪৫৬৩ টি।* গ্রাম পঞ্চায়েত ৩৮৩৭, 
পঞ্চায়েত সন্দিতি ৬৭৪ এবং জেলা 
পরিষদ্ধে ৫২টি আসন । ৭৭ এন্র 
বিধানসভা নির্বাচনের ফল. বিচার 
কালে এই জেলায় কংগ্রেসকে হতবল 
বলা যায় না। কারণ ১৯টি আসনের 
১২টি বামজ্রন্ট পেলেও (সি পি আই 
এম_-৬, আর এস পি--৫, ফরোয়ার্ড 
ব্রক--১) কংগ্রেস ৬টি আমন 
পেয়েছে। কিন্তু, পঞ্চায়েত নির্বাচনে 
এই প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের শক্তি বিচার 


কর] ঠিক হবে না। কংগ্রেসের শক্তি. 


ক্ষীয়মান । গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮৯০ 
এবং পঞ্চায়েত সমিতির ১০৩টি 
আসনে কোন কংগ্রেসই প্রার্থী দিতে 
পারেনি. না ইন্দিরা, না রেড্ডি। 
এবার যেহেতু দলীয় প্রতীক নিয়ে 
ভোটের লড়াই হচ্ছে সেই হেতু মু্ি- 
ঘাবাদের বাস্তঘুণু জোতদার মহাজন 
শ্রেণী তথা! তাদের প্রতিনিধির! সরা- 
সরিকংগ্রেসের নামে নামতে চায় 
নি।- ফলশ্রুতি নির্দল প্রার্ধার সংখ্যা 


'বৃদ্ধি। ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং 


৩টি পঞ্চায়েত সমিতি ছাড়। বামক্রণ্ট- 
ভুক্ত শরিকদলের প্রার্থী প্রত্যেক 
আমনেই আছে। বাঁজারী কাগজে 
এই জেলায় সি পি আই (এম) এবং 
আর এস পি প্রার্থীদের পারস্পরিক 





গ্রতিতদ্বিত] ফলাও করে প্রচার কর] 


হয়েছে কিন্ত ৰাস্তব চিত্র অন্তরকম। 
প্রায় সব আসনেই : বামক্রণ্ট এক্য 
হয়েছে । কিছু আসলে তা না হলেও 
বামক্রণ্ট সংহৃতির পক্ষে ক্ষতিকর কোন 
কাজ কেউ করছেন না। এখানে 
মার্কসবাদী ক্ষ শিবির নামক একটি 
গোষ্ঠী সি পি আই (এম)-কে বেকায়- 
দায় ফেলার জন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে। 
মুসলিম লীগ এবং সেই সঙ্গে ছুই 
কংগ্রেসই বেপরোয়া সাম্প্রদায়িক 
প্রচার চালাচ্ছে । পক্ষান্তরে সি পি 
আই (এম) এবং আর এস পি-ও মজ- 
বুত নির্বাচনী টিম তৈরি করেছে । 
মুশিদাবাদ মুসলিম প্রধান হলেও 
সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে এই জেলায় 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২রা জুন, ১৯৭৮ 


পঞ্চায়েত নির্বাচনে খুব লাভ হবে: 
বলে মনে হয় না। ' কৃষিখণ মকুব, 
বর্গাদারকে জমির অধিকার দান, 
খানের বদলে কাজ, সেচ এলাকায় 
৪ বিঘা ও" অসেচ এলাকায় ৬ বিঘা 
অমির খাজনা! মকুব দারুণ প্রভাব 
বিস্তার করেছে এই জেঘার 
গ্রামাঞ্চলে । জেলার ৪টি মহকুমাঁ 
তেই এই চিত্র । উপরন্থ, সি পি আই 
(এম) এবং আর এম পির প্রার্থী: 
তালিকায় খেতমজুর আছে অনেক । 
ধারা কোনদিনই গ্রামে মাথা তুলতে 
পারেনি তাদেরই মধ্য থেকে প্রাথ 
নির্বাচনও গ্রামের মাহ্থষের কাছে - 
বাঁমস্রপ্টকে জনপ্রিয় করে তুলেছে । 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 





রে 











নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান ক করছে 
নিয়োক্ত দফাগুলি সরবরাহের জন্য টেণ্ডার নং ও নির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে প্রত্তত- 
কারক / সরবরাহকারীদের কাছ থেকে ছুই প্রস্থ সীল কর! টেগ্ডার (ক) 
টেগার নং (খ) মেটিরিয়্যালের বিবরণ (গ) প্রয়োজনীয় পরিমাণ (ঘ) টেগ্ডার 
ফি (ও) দাখিল করার শেষ দিন (6) খোলার দিন নিয়রূপ £(১)(ক) ই/ 
সি এল/পার/*৩/মাইন কার/এ কে এষ / ৭৮ [ ৫৯ (খ) ৪*০৩ 
কিউ মিটার (১৪৪ সি এফ টি) মাইন কার হুইল ও জ্যান্সল দ্বার! সম্পূর্ণ 1- 
(গ) ৪০টি (ঘ) ১* টাক] (ও) ১৪-৭-৭৮ তারিখ বেল] ১টা পর্যস্ত (চ) ১৪-৭- 


৭৮ তারিখ বেল] ৩্টায় (২)(ক) ই নি এল / পার /০৩ / ল্যাঙ্ক বয়লার / 
“পিকে / ৭৮ / ৬১ (খ) ল্যাঙ্কাসায়ার বয়লার (গ) ৬টি (ঘ) ২* টাকা (ও) 


১০-৭-৭৮ তারিখ বেলা ১টা পর্যন্ত চে) ১০-৭-৭৮ তারিখ বেল! টায় । (৩ | 
(ক) ই সি-এল / পার /*৩ / এল ডি কনভেয়ার /পি কে/৭৮/৬২ 
(খ) লাইট ডিউটি চেন কনভেয়ার, (গ) ৮ সেট (ঘ) ২০ টাক! (ও) ১৪-৭-৭৮ - 
তারিখ বেলা ১টা! পর্যস্ত- (চ) ১৪-৭-৭৮ তারিখ বেল! ৬ ট্রায়] (৪)(ক) | 
ই সি এল / পার / *৩ / চেন কনভেয়ার লাইট / পি কে { ৭৮./ ৬৩ (খ) 
চেন কনভেয়ার পিল চেন লাইট (গ) ১৪ সেট (ৰ) ২০ টাকা (ও) ১০-৭-৭৮ 
তারিখ বেল! ১টা পর্যস্ত (চ) ১০-৭-৭৮ তারিখ বেলা টায় । (*'(কে) | 
ই সিএল / পার /*৩ ভেণ্ট ফ্যান /এ কে এম / ৭৮ / ৬৪ (খ) মাইন 


ভেটিলেশান ফ্যান (গ) ১টি (ঘ)-১০ টাকা (ও) ১০-৭-৭৮ তারিখ বেলা ১ট1 | 


পর্যস্ত (চ) ১০-৭-৭৮ তারিখ বেলা! শটায়। (৬) (ক) ই সি এল / পার / | 
১১,/ টেলিফোন কেবল / এ কে এম / ৭৮ / ৬৫ (খ) টেলিফোন্‌ কেবল 
(৫-১*-২০ পেয়ারের সারফেস ও আগ্ডার গ্রাউণ্ড উভয় টাইপের ) গে) 14 
২৩৩ কে এম এস (যব) ২* টাকা (8) ২৮-৬-৭৮ তারিখ বেল! ১টা পর্যন্ত 
(5) ২৮-৬-৭৮ তারিখ বেল! ৩টায়। 

কণ্টোলার অফ পারচেজের অফিস, ইষ্টার্ণ কোলকিল্ডদ লিমিটেড, গড | 
ড়িয়া পোঃ দিশোরগড়, জেল! বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে ও একই: ঠিকানায় | 
অতিরিক্ত কন্ট্রোলার অফ আ্যাকউন্টসের কাছে নির্দিষ্ট ফি নগদে জমা 
দ্বেবার ক্যাশ রসিদ দেখিয়ে ষে কোন্‌ কাজের দিনে ম্পেসিফিকেশনের 
সিডিউল ও সরবরাহের শর্তাবলী সহ টেগার-দলিল পাওয়া ঘাবে। একই 
ঠিকানায় অতিরিক্ত কন্ট্নোলার অফ আাকাউণ্টসের কাছে নির্দিষ্ট টেপ্ডার 
ফি হিসেবে পাঠানো মণিঅর্ডার গ্রহণ করা হবে যদি টেণ্ডার সিডিউল 
অনুযায়ী অতিরিক্ত ২ টাকা (ছুই টাকা) অথবা তার বেশি ডাক খরচ. | 


বাবদ পাঠানো হয়। যণিঅর্ডার কুপনে টেগার নং ও নির্দিষ্ট তারিখ সহ 


টেগারক্াতার পুরে! পোষ্টাল ঠিকানা! দ্রিতে হবে। টেগারের নির্দি্ 


তারিখের ১৫ দ্বিন আগে পাঠানো! মণিঅর্ডারই কেবল গ্রহণ করা হবে। 
টেপ্তার জমা দেবার শেষ তারিখের তিন দিন আগে পর্যন্ত “বিক্রয় টেণ্ডার- 
পত্র ডাকে দেওয়া] হবে । ডাকে বিলম্বের জন্ত ইষ্টার্ণ কোলফিম্ডস লিমিটেড 
দায়ী থাকবে না। পোর্টাল অর্ডার / ব্যাঙ্ক ড্রাফট / চেকে পাঠানো। টেওার 
ফি গ্রহণ কর! হবেনা। 
কপ্ট্রোলার অফ পারচেজ 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২রা জুন, ১৯৭৮ 


হাওড়ায় গুণ্ডা রাজত্ব, 
( ১ম পৃষ্টার পর ) 

এখনে নানা অপকর্ম চালাচ্ছে। 
ছিনতাই, রাহাজানি, লুটপাট 
নারী ধর্ষণ, কোন কিছুই বাদ নেই। 
পুলিশের চোখের ওপরেই এসব ঘটে 
যাচ্ছে। হাওড়া স্টেশনের ভেতর ও 
বাইরে যে কেউ যে কোনদিন কিছু- 
ক্ষণ দাড়ালেই টের পাবেন কি ধরণের 


অঘন্ত কাজ কারবারের শরিক খোদ 
পুলিশ স্বয়ং । 
"  দর্পণে প্রকাশিক হয়েছে হাওড়া 


ষ্টেশন পুলিশ, জি আর পি, গোলা- 
বাড়ী থানার কতিপয় পুলিশ অফি- 
সার ও কর্মী নিয়মিত ঘুষের বিনি- 
ময়ে হাওড়া ষ্টেশনকে সমাঞ্জবিরোধী- 
দের হাতে তুলে দিয়েছে । হাওড়া 
বাস স্টাও এলাকায় প্রকাশ্যে সার 
জুয়া, মেয়েছেলের কারবার চলেছে । 
অপরদিকে গঙ্গা বরাবর জি আর 
পি-র মাত্র কয়েকহাত দূরেই চলেছে 
বেপরোয়া মদের কারবার, সংগে 


bd 


করা মস্তান, গুণ! ও ডাকাতের নাম- 
ধাম। পুলিশ কমাঁদেরও নাষধাম 
দেওয়া হয়েছে যারা আইনরক্ষার 
নামে জেলায় বেআইনী কারবার 
চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সামান্য কিছু 
ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া বলতে গেলে 
কিছুই হয়নি । হাওড়া স্টেশন 
এলাকা জুড়ে কিছু তুখোড় ব্যক্তি 
বিন! বাধায় তাদের ব্যবসা যথারীতি 


চালিয়ে ষাচ্ছে। 
পুলিশ টিকিয়াপাড়ার ঘটনায় 


এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে যেন তার! 
কিছুই জানত না। হঠাৎ যেন 
আটি ফড়ে রবীন হাজর ওরফে নাম- 
করা দাগী আসামী হুলাও ষ্টেনগান 
নিয়ে খণ্যুদ্ধে নেমেছে । অথচ এর 
হুত্রপাত বেশ কিছুদিন আগে 
থেকেই । রবীন ওরফে হুলাই প্রথম 
গল! কাটে আরেক মস্তান তুলসীর । 
তুলনীর ছেলে বুড়ো এর বদলা নেয় 
হলাইয়ের মাকে গুলী করে। পরে 
এর পাণ্টা নিতে ছুলাই বুড়োকে জখম 


আনুসঙ্গিক অন্তান্ত ব্যবস্থা তে 1 করে। শেষে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে 


রয়েছেই । হাওড়া থানা, গোলবাড়ী 


খানা, শিবপুর থানা, লিলুয় থানা, 


প্ল্যাটফর্ম পুলিশ, জি, আর, গি,' 


সবাই সব জানেন সমাজবিরোধীর1 
কোথায় কিভাবে নানা ধরণের 
ব্যভিচার চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্ত 
পুলিশ নিশ্চুপ । কেননা সবাই 
জানে কুখ্যাত দ্বাগীদের সঙ্গে পুলি- 
শের প্রকান্ড ঢলাঢলির হাজারো কথা। 
এর সংগে জেলার বেশ কিছু পুলিশ 
কর্মী সরাসরি ভাবে জড়িত। কিছু- 
দিন আগে একজন পুলিশ অফিমারই 
ডাকাতির দায়ে ধৰ! পড়েছেন । দর্পণ 


হুলাই ও তার আরেক সঙ্গী প্রাণ 
হারায় । সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠতে 
পারে বারবার এতগুলি হত্যাকাণ্ড 
ঘটে যাওয়ার পরেও জেলা পুলিশ 
কেন নিশ্চুপ ছিল? কেন অস্ত্রের 
সন্ধানে তারা খোজখবর শুরু করেনি। 
হুলাই মার! যাবার পর পুলিশ বলছে 
সে নাকি বারোটি হত্যাকাণ্ডের মাম- 
লায় জড়িত । অথচ হুলাই মৃত্যুর 
_দিনপর্যস্ত নিজের এলাকাতেই লড়াই 
চালিয়ে গেল। পুলিশ তাঁর টিকিটি 


পর্ষস্ত ছু'তে পারলে! না একথ! 
বিশ্বাসযোগ্য ? 
এ ঘটনা দূরে থাক, দর্পণ অত্যন্ত 


সরকারী ডাক্তার 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
অব হেলথ এণ্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার 
(এসটারিসমেন্ট ব্রাঞ্চ), ডাঃ মণি 
ছেত্্রী। (আদেশ নং ESSH/ 
3263/SS-56/77. Galcutta. the 
‘4th May 1978) | 
কতকগুলি স্থনির্দি্ট অভিযোগ 
পেয়েই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবন্থ ভিরেকটরের 
ঘোষিত নির্দেশ কার্যকর কর! স্থগিত 
রাখার আদেশ দিয়েছেন । 
অত্যন্ত দায়িত্বশীল মহলের 
অভিষোগ যে, সরকারী চিকিৎসক- 
দের পদ্বোন্নতির ব্যাপারে গুরুতর 
অনিয়ম, অন্যায় পক্ষপাতিত্ব, নিল্জ্জ 
স্বব্জরন পোষণ কর। হয়েছে । 
উপরোক্ত সরকারী আদেশনাম! 
প্রকাশ্তে প্রচারিত হওয়ার বহু পূর্বেই 
জনৈক জ্যানানথেসিই এবং জনৈক মন্ত্রীর 
সি, এ, পদোন্নতির স্থপারিশ সংক্রান্ত 
একান্ত গোপনীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট 
কিছু চিকিৎসকে দেখিয়ে তারের কাছ 
থেকে নানা ধরনের হুষোগ স্থবিধা 


পঞ্চায়েত নির্বাচন 
(১০ পৃষ্ঠার পর ) 
মুষ্টিমেয় ঘে সব আসনে বামক্রপ্টের 
শরিকদের মধ্যে পারস্পরিক লড়াই 
হচ্ছে সেখানে যথাযোগ্য  প্রার্ধাই 
ভোট পাবেন। লক্ষণীয় যে, কংগ্রেস 
এই জেলায় বামফ্ৰণ্টে ফাটল ধরেছে 
বলে কোন সংগঠিত প্রচার চালাতে 
পারছে না কারণ বামক্রণ্টের স্বার্থ- 
বিরোধী কোন কান্ধ ফ্রণ্টদুক্ত কোন 
দলই করছে না। মান্রাসা শিক্ষা 


এর আগেকার স্খ্যায় বিস্তারিত জোরের সজে বলছে হাওড়া পুলিশ তুলে দেওয়া হচ্ছে বলে কংগ্রেস 


ভাবে প্রকাঁশ'করেছে, হাওড়ার নাম- 


যৌথ ষড়যন্ত্র 

(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
যুবককে ও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঘোরা- 
ফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। 
-” এদিকে ছাত্র-জনতার একাংশের 
শিক্ষা বিরোধী এবং-বামফ্রণ্ট বিরোধী 
এই ধরণের চক্রান্তে জনতা পার্টির 
স্াত্রদের আর একটি মহলে -বিক্ূপ 
প্রতিক্রিয়ার স্থ্টি হয়েছে । ছাত্র 
কনতার অপর নেত! সনৎ মজুমদার 
প্রকাস্তে এ গোপন আতাতের নিন্দ 
করছেন। তাঁর ধারণা, এই পথে 
পা বাড়ালে, জনদাধারণের মধ্যে 
সনতা পার্টির ইমেজ ধ্বংস হয়ে যাবে। 
শাঘপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলিও এবিষয়ে 
চ্ছঠোর হচ্ছে। আইন পরীক্ষা 
ছমেত .অন্তান্ত পরীক্ষার সংস্কারের 


ঠ উপাচার্ধকে তার! অনুরোধ করে- 
ছন। কিন্তু পরীক্ষা বানচালের 
চষ্টা অথবা নকল করা হলে সমস্ত 
শক্তি দ্বিয়ে রুখবার জন্ত তার? তাদের 
মী ও সমর্থকদের কাছে আহ্বান 
নিয়েছেন। | 


অন্বীকার করুক টিকিয়াপাড়ার ঘটনার 
আগে অন্ততঃ দিন দ্বশ বারোর মধ্যে 


বেমালুম প্রচার চালাচ্ছে এবং সাশ্প্র- 
দ্ায়িক উত্তেঙ্গনা হ্যা করছে । ২৫শে 


শুধু স্টেশন এলাকাতেই.পর পর চারটি মে প্রাথমিক শিক্ষা দুরের রাষ্ট্রধঙ্ত্র 


খুন হয়ে ঘায়। রাত এগারোটার 
পর ৮ ও ১২ নং প্র্যাটফর্মের শেষের 
দিকটায় মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে চার 
জন শেষ হয়ে ঘায়। পুলিশ তার 


নিজের ব্যর্থতা চাকবার জন্ত এই 


হত্যাকাগ্ডগুলিকে কোনটি ‘দুর্ঘটনা’ 
কোনটি 'অনাহারে ফুটপাত, বাজি- 
ন্দার মৃত্যু” বলে চালিয়ে দেয়। এই 
সব হত্যাকাণ্ডের নায়ক নারাণকে 
পুভিশ এখনো ধরতে পারেনি । 

এ ছাড়া চোরাগোপ্ত। চুরি মারা- 
মারি, বোম ছড়ার নিত্য ঘটনা তে 
রয়েছেই । একথা পরিষ্কার হাওড়ার 
সমাজবিরোধীদের কড়া হাতে হযন 
করতে হলে জেলা পুলিশ গোয়েন্দা 
বিভাগকে ঢেলে সাজাতে হবে। 
নচেৎ যে কোনও দিন হাওড়া বাম- 
ফ্ৰণ্ট সরকারকে কোন বড় ধরনের 
বেকায়দায় ফেলে দিতে পারে। যার 
নীট লাভ হবে স্থযোগসদ্ধানী 
কংগ্রেসের । 


আবদুল বারি বিশ্বাস এই জেলার 
রাণীনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বলে 
গেছেন ষে, কংগ্রেণী মুসলমান 
নেতারা অন্ধ বিদ্বেষে সাশ্প্রদায়িকতা 
ছড়াচ্ছেন। তিনি .বলেন, একদা 
মুসলিম সমান্ধ ইংরেজী শিক্ষা বর্জন 
করে পিছিয়ে পড়েছিলেন, আজ 
আবার সাধারণ শিক্ষা! ব্যবস্থার 
সুযোগ প্রত্যাধ্যানকরে তারের অন্ধ- 
কারে ফেলে রাখার চক্রান্ত হচ্ছে। 
এই সভার প্রতিক্রিয়া ভাল । 
কংগ্রেসী মুসলিম নেতাদের ছেলে- 
মেয়েরা পড়ছে সাধারণ স্কুলে সেট! 
দোষের নয় কিন্তু গরীব চাষীর ছেলে 
মাদ্রাসায় সাধারণ শিক্ষার সুযোগ 
গ্রহণ করলে সেট] দোষের হবে কেন 
বামক্রশ্টের এই পাণ্টা প্রশ্নের মুখে 
পড়ে কংগ্রেলীর1 নাজেহাল হচ্ছে। 
অবস্থা যা-ই হোক, মুশিদাবাদ জেলায় 
বামফ্রণ্টের জয়ের আশা আদৌ 


অমূলক নয়। 


" করছেন। 


আদায় করেন! এবং এরই ফলে 
নাকি পদোন্নতির স্থপারিশে বেশ 
কিছু পরিবর্তন ঘটে । 

ডাঃ স্বরাজ ব্যানার্গী, ডাঃ অরু- 
ণাভ চৌধুবী, ডাঃ সুভাষ চক্রবর্তী, 
ডাঃ রঘুনাথ লাহিড়ী, ডাঃ এস এম 
সিনহা, ডাঃ শিশিরকুমার কোলে, 
ভাঃ সলিলকুমার পাঁজা, ডাঃ দিলীপ 
ভট্টাচার্য, ডাঃ অরুণ সরকার, ডাঃ 
সুনীলকুষার ঠাকুর, ডাঃ . অরুণ 
ব্যানার্জী প্রমুখের পদোন্নতির বিষয়ে 
ইতিমধ্যেই লিখিত অভিযোগ জমা 
পড়েছে । | 

সতেরে! বছর সরকারী চাহুরী 
করছেন এমন একজন কৃতি ডবল 
এফ, আর, সি, এস, সার্জেন আমাকে 
বলেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জঘন্য 
পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে পদ্বোন্নভির 
আদেশনামায়। নতুন যাদের টিচিং 
পোষ্টে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে, 
তাদের অনেকেই সেই পদের উপযুক্ত 
বা যোগ্য নয় জান! সত্বেও অবৈধ 
লেনদেনের মাধ্যমে অনস্তবকে সম্ভব 
করানো হয়েছে। অথচ অসংখ্য 
যোগ্য তথা সিনিয়র মেডিকেল অফি- 
সারকে ব্যক্তিগত আক্রোশ বশতঃ 
প্রমোশন দেওয়া হয় নি। 

ডাঃ ছেত্রীর কাছে মুখ্যমন্ত্রীর 
নিদেশ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি 
তার, সভ্যতা স্বীকার করেন, তবে 
তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রীর অর্ডার 
“দুঃখজনক” । 

বিশিষ্ট হদরোগ বিশেষজ্ঞ প্রবীণ 
চিকিৎসক ডাঃ ননী গুহও (ধিনি 
সেই হেলথ এভভাইসারী কমিটিরও 
মেস্বার) বলেন, তিনিও এই পদোন্নতি 
সংক্রান্ত সুপারিশ নিয়ে বহু 'তথ্যনিষ্ 


অভিযোগ পেয়েছেন । তবে ডাঃ 
গুহ মুখ্যমন্ত্রীর সযয়োচিত হস্তক্ষেপকে 
স্বাগত জানিছেন। 


চিকিৎসক মহুলেরই বক্তব্য, 
চিকিৎমক জগতের কিছু মতলববার্জ 
ষে ভাবে এ ব্যাপারে কল্পকাঠি 
নেডেছেন, পে সম্পর্কে তদন্ত হলে বহু 
চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়বেই। 


বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চিকিৎসক 


মহলকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যই এ 
ধরণের বে-কাঙ্থনী পদ্বোন্নতির 
স্থপারিশ কর! হয়েছে বলে অনেকের 
ধারণ]! তবে এখন মুখ্যমন্ত্রীর 
আরেশকে চ্যালে৪ করার জন্য ডবল 
প্রমোশন প্রাপ্ত দু’ একজন চিকিৎসক 
আদালতে যাবার তোড়জোড়ও নাকি 
অপরপক্ষে উপেক্ষিত, 
বঞ্চিত চিকিৎ্সকরাও বিষয়টা সহজে 
ছেড়ে দিতে রাজী নন। 


| এগারো, 


হাওড়া পৌরস্ভা 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


পৌরকর্মীদের কাজ করার ঘর নেই । 

অথচ মাঁতব্বর ইউনিয়ন নেতারা 

পৌরসভার নয়টি ঘর জবর দখল করে 

রেখেছেন। কতিপয় ফেরেববাজ 

ইউনিয়ন নেতা লোক নিয়োগের 

নামে বেপরোয়া টাক! আদায় 

করেছেন। একজনের টিপ ছাপ, 
দিয়ে বিশ জনের বেতন আদায়ের 

বন্দোবস্ত করেছেন। চড়া সুদে 

ছুংস্থ কমীর্দের কাছ থেকে বেনামে 

কিস্তির কারবার করেছেন। এছাড়া 

পৌরসভা এলাকায় হাজার হাজার 

বেমাইনী ঘর বাড়ী তৈরী হয়েছে, 

শত শত- কারখানা চলেছে বিনা 

লাইসেম্দে। এর ফলে আধিক 
সংকটে বিপর্যস্ত হাওড়া পৌরসভার 
রাজন্বহানি হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা। 
শ্রদাশ অভিযোগ করেছেন ঘে, 
হাওড়া পৌরমভার জমি, মেনিনপত্র, 
বছ দ্বামী আসবাবও হয় চুরি হয়েছে 
নয়তো জলের দামে বিক্রী করে 

দেওয়া হয়েছে ।: শ্হ্রবালীদের 

দুর্ভোগের তো কোন সীমা পরি- 
সীমাই নেই। 

শ্রাদাশ ও অন্তান্ত কয়েকজনেন্ন 
সতর্ক কাজকর্মে হাওড়া পৌরদভার 
কয়েকজন ঘুঘু মাথায় হাত দিয়ে 
বসেছেন । এরই মধ্যে সিদ্ধার্থশঙ্কর 
রায়ের একটি ঘোষণাকে কেঞ্জ করে 
খঘুঘুরা জল ঘোলা করার চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যে এক 
দিনের কর্ম বিরতিও করেছেন এদের 
অম্গত কিছু কষা । ,*৬ সনে 
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাসিক ১৬ টাকা! 
হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার কথা 
ঘোষণা করেন৷ হদ্দিও এ চালিয়াঁৎ 
মুখ্যমন্ত্রী ”৭৬ সনের বাজেটে এই 
বাবদ কোনও টাকা ধরেননি। শুধু 
ঘোষণা করেই উনি খালাস । এ 
সত্বেও বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার ?৭৮ 
সনের মধ্যে তিন কিস্তিতে এই টাকা 
দিয়ে দেবেন বলে ঘোষণা করেন । 
এছাড়া শোচনীয় -.অবস্থার মধ্যেও 
এ মাসেই পৌরসভার তহবিল থেকে 
৬৪ টাকা করে দিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়। কিন্তু কিছু হুযোগ 
সন্ধানী দুনাঁতিএন্ত ইউনিয়ন নেত! - 
বলে পরিচিত কিছু ব্যক্তি নান! 
কায়দায় সাধারণ শ্রমিকদের ক্ষেপাতে 
চাইছেন যাতে পৌরমন্ত্রী ও কর্তৃপক্ষ 
এদের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য 
হন। 

৩০ মে এ সম্পর্কে হাওড়া পৌর- 
সভা প্রাঙ্গণে আক্মোজিত এক সভায় 
সংস্থার সভাপতি আলে দাশ, 
মণি দ্বত্ত, মহম্মদ খালেক, বস্স 
প্রমুখ ছাওড়াবাসীদের কিছু ইউনিয়ন 
নেতার সাম্প্রতিক স্বণ্য ষড়যস্ত 
সম্পর্কে সতর্ক থাকার অম্রোধ 
জানান। এই সভার সমর্থনে হকার্স 
ইউনিয়নের একটি মিছিল সভাস্থলে 
এসে উপস্থিত হয়। 


Regd. No. WB/CC-32 


কচাৰী ফেডারেশনের সম্মেলন 
(দর্পণের প্রতিনিধি ) রগ 


ভারতবর্ষের চল্লিশ লক্ষ সরকারী 
কর্মচারীর প্রতিনিধিত্বমুলক সংগঠন 
অল ইণ্ডিয়! ২ গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়ীজ 
ফেডারেশনের চতুর্থ বাধিক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হবে কলকাতায় প্রেসিভেন্দী 
কফজেজের বেকার হলে ৭ই থেকে 
১৭ইজুন। সদ্দেলন উদ্বোধন কর- 
বেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বন্থ। প্রকাশ্ত অধিবেশন ১*ই জুন 
" শহীদ মিনার ময়দানে । | 

সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ অনেক 
আলোচ্য বিষয়ের ' প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ 


করে সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক 


সাংবাধিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারী 
কো-অর্তিনেশন কমিটির জম্পা্দক 
ভ্রমরবিন্দ ঘোষ বলেন যে, সারা 
ভারতে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন 
হলেও নিকট অতীতের জরুরী 
অবস্থাকালীন জুলুম এখনও অনেক 
জায়গায় চলছে! বহু সরকারী কর্ম- 
চারীকে বরখাস্ত ও. তাদের বাধ/তা- 
মুলক অপসারণের জুলুমবাজী এখনও 


চ্যবন-রাম 
( ১ম পৃষ্ঠার পর) 

রেডিড কংগ্রেসের বেশকিছু 
নেতা প্রীষতী গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেই 
ছুই কংগ্রেসের সংযুক্তির জন্তু চেষ্টা 
চালাচ্ছেন । এই দলের নেতা মহা- 
রাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী এবং চ্যবনের একদা 
ঘনিঠ লোক বসস্তদাদা পাতিল। 
পাঁতিলের সঙ্গে আরও যারা এ. 
ব্যাপারে সক্রিয় তার! হচ্ছেন সিদ্ধার্থ 
রায়, রাজস্থানের মোহনলাল স্থখা- 
ডিয়া, ষধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 
শ্তামাচরণ শুরা । এদের সমর্থনে 
আরও অনেক নেতা আছেন যারা 
এখনও কংগ্রেসের যঙ্গে যুক্ত । কিন্ত 
চ্যবন এইসব নেতাদের প্রস্তাব বার 
বারই প্রত্যাখ্যান করেছেন এটা 
জেনেও খে, এতে তার নিজ দলে 
তাঙন অবশ্থত্ভাবী 1 চ্যবনের এই 
প্রবল আপত্তির নেপথ্যে জনতা দলের 





আভ্যন্তরীণ রাজনীতির বেশ-কিছুট! - 


যোগ আছে। 

জনতা দলের .কেন্দ্রীর় মন্দ 
এইচ এন বহুগুণ। ও জগজীবন রামের 
সঙ্গে চ্যবনের বেশ কয়েকবার গোপন 
সাক্ষাৎকার হয়েছে । জনতা দলের 
এই ছুই নেত! চ্যবনকে জনতা দলের 
আভ্যন্তরীণ অগ্নিগর্ত অবস্থার কথা 
জ্রানিয়ে কেন্দ্রে বিকল্প .মন্ত্রিসতার 
সম্ভাবনার কথা বলেছেন এবং এই 
মন্ত্রিসভায় চ্যবনের যোগদানের 
ব্যাপার ও আলোচনা হয়েছে । 


kk. 


অব্যাহত। অরবিন্দবাবু বলেন ষে, 
বিভিন্ন রাজ্য থেকে সরকারী কর্মচারী 
নেতৃবৃন্দ আসছেন এই সম্মেলনে 
যোগ দিতে। এই স্থযোগে সরকারী 
কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার 
রক্ষা, এবং অন্তান্ত আন্দোলনের কর্ম- 
কুচী নিয়ে ব্যাপক আলোচন! করা 
ইবে। কমিটির অন্ততম নেতা 
সুকোমল সেন বলেন, দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি 


কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা, কণাক্ট 


রুল বাতিল, বরখাস্ত কর্মচারীদের 
পুনর্বহাল ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়েও 


কলকাতায় উদ্বাস্তু 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
সার ঢঙে বললেন, আমরা কলকাতায় 
হাজারে হাজারে উদ্ধাত্ব এনে 
রংইটার্স বিল্ডিং ঘেরাও করবো! সর- 
কার ঘদি কিছু বন্দোবস্ত “ন1 করেন 
তবে অবস্থান চলবে । দেখবো 
জ্যোতি বস্থ কি করেন। 
পঞ্চ য়েতে উপ্টাবে 
২৮শে মে রাতে আমার দীর্ঘক্ষণ 
কেটেছে এই উত্বাস্তদের সঙ্গে । ইত- 
স্ততঃ বিক্ষিপ্ত তথা অনেক প্ররোচনা- 
কর মস্তব্য শুনেছি এদের কিছু কিছু 
তরুণের মুখে | যেমন, “আমর! 
তো! মরছিই, পঞ্চায়েতে সি পি এম- 
কেও উণ্টাইয়া দিমু । শালার! গদী 


সম্মেলনে আলোচন! হবে। কমিটির পাইয়! মাচষরে মাহুষ বইল্যা গণ্য করে 


আর এক নেতা অজয় মুখাজ জানান 
যে, বিভিন্ন রাজ্য থেকে ১ হাজার 
প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেবেন। 
ফেভার্ধেশনের অস্তভূ্ত ১৬টি রাজ্যের 
প্রতিনিধি ছাড়া অরুণাচল এবং 


মেঘালয় থেকেও প্রতিনিধি আসবেন 


বলে আশা করা যাচ্ছে। এখানে 
উল্লেখ কর] যায় যে, ইতিপূর্বে কল- 


কাতায় সরকারী কর্মচারীদের এতবড় 


সম্মেলন আর হয়নি । 


বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে, জ্বনত। 
দলের নেতৃত্বের একাংশের বদ্ধমূল 
ধারণা চরণ সিংয়ের সঙ্গে শেষ পর্যস্ত 
একপজে চল] যাবে ন! । তাই মস্তি 
সভ। টিকিয়ে রাখতে রেডিড কংগ্রেসের 
সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গড়ার- 
প্রাথমিক আলোচন! শেষ করার 
দায়িত্ব বছগুণা ও জগজীবন রামের 
ওপর ন্যস্ত ছিল । এর পেছনে প্রধান 
মন্ত্রী মোত্রারজী দেশাই, জনতা দলের 
সভাপতি চন্দ্রশেখরের পুরোসাজ্ায় 
সমর্থন রয়েছে৷ 


_ অবস্থা যা' তাতে চ্যবন ক্ষমতার 
অনেক কাছে দাড়িয়ে থেকে ছুই 
কংগ্রেসের সংযুক্তি ঘটিয়ে সেই সম্ভা- 
বনাকে নষ্ট করতে রাজী নন । 
তাছাড়া চ্যবন জানেন দুই কংগ্রেস 
এক হলে আবার ইন্দিরা গান্ধীর 
নেতৃত্বকে মেনে নিতে হবে, ঘা তার 
পক্ষে বর্তমান মানসিকতার প্রায় 
অসম্ভব ব্যাপার ৷ 
চ্যবন ছুই কংগ্রেদকে এক হতে 
দেবেন না। 


কিন্ত অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে 
চ্যবনের লে ভাঙন অনিবার্য । তার 
দলের বেশ কিছু নেতা. তলে তলে 
ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে গাটছড়া বাঁধার 
কাজ সেরে ফেলেছেন ৷ বলতে গেলে 
তার! ঠিকই করে ফেলেছেন আবার 
তার] ইন্দিরা গান্ধীর কাছে ফিরে 
যাবেন। তবে যাওয়ার আগে যতটা 
পারেন দল ভাঙিয়ে নিয়ে যাবেন। 


'রহস্তজনক । 


আলোচনা শুনেছি। 


তাই কোনমতেই - 


ন] |?” কথার “সঙ্গে সঙ্গে অশালীন 
বিশেষণ প্রয়োগ চলছিল অবিরত। 
আশেপাশে এমন কয়েকজনের 
গতিবিধি লক্ষ্য করেছি যাদের এখানে 
অবস্থান কিংবা সহযোগিতা রীতিমত 
উদ্বান্বরা প্রসঙ্গ হলেও 
সেদিন ওখানে অনেকের মুখেই পঞ্চা- 
য়েত নির্বাচন নিয়ে . অপ্রাসঙ্গিক 
একজনের 
মন্তব্য, 'রিফিউজিগো মিছিলে পুলিশ 
লাঠি চালাইলেই সি পি এম পঞ্চা- 
যেতে চিৎ অইবৌ।।' আর একজনের 
মন্তব্য, “ইন্দির] গান্ধী অনেক তাল 
আছিল । এই শালাগো যত তড়- 
পাইতো না!” 
এসব মন্তব্য খুবই তাৎপরধবহ। 
কথা ছিল মঙ্গলবার মহাকরণ 
অভিঘান হবে। হয়নি এছের 
অভিযোগ, পুলিশ বিভিন্ন ষ্টেশনে মহা- 
নগরীতে আগমনোষ্তভত উদ্বান্তদের 
ওপর অকথ্য অত্যাচার করে সকলের 
গতিরোধ করেছে । কয়েকজন পুলি- 
শের চোখ এড়িয়ে এসেছে বলে 
প্রকাশ । এদের কয়েকজনের নাম 
প্রফুল্ল দে, স্তামাপদ মল্লিক, রতন 
মণ্ডল, জীবন মালী ইত্যাদি । জীবন 
বললো, বারাসত ষ্টেশনে পুলিশ 
ধরে সবাইকে নামিয়ে দিয়েছে। 
মারপিটের কোন অভিযোগ সে 
করেনি কিন্তু প্রস্থ এবং শ্তামাপদূর 
বক্তব্য, “পুলিশ আর পি পি এমের 
লোকেরা মিইল্যা আমাগো মারছে 1৮ 
আমি সবরকম সুত্র থেকে খবর 
নিয়ে জেনেছি বারাসাত ষ্টেশনে 


পুলিশ স্বাভাবিকভাবেই কিছু সংখ্যক 


উদ্বাস্তর গতিরোধ .করেছে। এটা 
মঙ্গলবারের খবর । বিভিন্ন রাজ- 
নৈতিক সুত্ৰ থেকে (বামক্রণ্ট বিরোধী) 
এই অবস্থান ও প্রস্তাবিত মহাকরণ 
অভিযানের যে সব টিকাভাস্ শুনেছি 
তা থেকে পরিকল্পিত চক্রাস্তের 
আভাস খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে । শুনেছি 


সম্পাদক__হীরেন বস্থ 


যে জুন মাসের ১, ২ এবং ৩ তারিখে 
মহাকরণ অভিযানের নামে এমন 


" ভাবে মিছিল পরিচালনা করা হবে 


যেখানে পুলিশ বাধ্য হবে লাঠি 
চালাতে এবং বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত 
সংবানপত্রগুলোতে ষে সংবাদ ফলাও 


করে প্রচার করা হবে যাতে পঞ্চা- 


য়েত নির্বাচনের দিন এবং ঠিক তার 
আগের দ্বিন এটাই হবে সংবাদপত্রে 


পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই. 


(এম) বিরোধী প্রচারের শেষ অস্ত্র। 
মঙ্গলবার নিখিল বঙ্গ নাগরিক সমিতি 
নামক এক সংস্থা সভা করে যে সব 
গরম গরম কথা বলেছেন তা রীতি- 
মত অভিসন্ধিমূলক। মঙ্গলবার কিন্ত 
উদ্বান্ত উন্নয়ন সমিতির কোন নেতার 
পাত্তা পাওয়া যায়নি । এদিন আঁস- 
রের মূল গায়েন নিখিল বঙ্গ নাগরিক 
সমিতি বলে বণিত এক সংস্থা । 
সোমবার ২৩ জন বিদেশীকে (যাঁর 
মধ্যে জন মুভি ক্যামেরা সহ) সম- 
বেত উদ্ধাপ্তঘের ছবি তুলতে দেখা 
গেছে। 


ক্ষুধার্ত সংজ্ঞাহীন 
সোমবার উদ্বাস্তরা এসেছেন । 
অবর্ণনীয় তাদের অবস্থা । ক্ষুধার 


জালায়, প্রথর রৌন্রের খর উত্তাপে 
তাদের অনেকেই সংজ্ঞাহীন হয়ে 
পড়েন মঙ্গলবার । বিশেষ করে 
আগত তক্ষণীরাঁ। মীরা দাস, সর- 
শ্বতী মণ্ডল, অনিম। সরকার, দীপালি 
বিশ্বাস, শেফালী বস্থ, স্থমিতা "দে 
প্রমুখ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কা- 
জনক । এ'রা পহ অনেককেই হাস- 
পাতালে ভর্তি কর! হয়েছে। সোম- 
বার এদের সাহায্যের নাম করে 
জনসাধারণের কাছ থেকে উদ্বাস্ত 
উন্নয়ন সমিতির নেতারা অর্থ সংগ্রহ 
করেছেল। কেজানবে কত টাকা 
সংগৃহীত হয়েছে এবং তার হিসাব 
দেবে কে? যদি বলা যায়, উদ্ধান্ত- 
দের তুরুপের তাস করে কিছু লোক 
আখের গুছাবার চেষ্ট! করছে তাহলে 
সেটা বোধহয় অতিশয়োক্তি হবে না । 
উন্নয়ন সমিতির নেতারা গা ঢাকা 
দিয়েছেন । বরং উপস্থিত পুলিশ এবং 
সাংবাদিকদের যৌথ উদ্যোগে জলের 
বন্দোবস্ত করা হয়েছে এবং ঘনুস্থদের 
হাসপাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত 
করা হয়েছে । মহাকরণ থেকে মৃখ্য- 


প্রকাশিত হল 





বন্দীশালা 


দ্বাম--২'৫০ টাকা 


দেশকথা 


PRICE 60 8159 


মন্ত্রী নিয়মিতভাবে উদ্বাস্তদের খবর - - 
নিয়েছেন। মানুষ মানেই উদ্বাত্বদের 
এই শোচনীয় এবং করুণ অবস্থা দেখে 
চঞ্চল হবেন |» কিন্ত, এই অসহায় < 
নরনাদীদের নিয়ে যার! রাজনৈতিক 
ফয়দ1 তোলার চেষ্টা করছে সেই 
দংঘমিত্র শঠের শিবিরে এখন দাঁরুপ 
উল্লাস। 
মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন 
সোমবার একদিকে যখন ময়দানে 
অসহায় উদ্বাস্তদের পুঁজি করে একদল 
মামুয বামফ্রন্ট সরকার তথা মি পি 
আই (এম) বিরোধী চক্রান্তে লিপু 
ঠিক তখুনই মহাকরণে সহাহুভূতি ও 
সমবেদনার আবেগ “জড়ানো কঠে 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থ আগত উদ্ধান্ত- 
দের কাছে এক আবেদন জানিয়ে 
বলেন যে, উদ্ধান্ত'ভাইবোনেরা যেন 
কোন প্ররোচনার ফাদে পা দিয়ে 
নিজেদের আরও দুর্গতির পথ প্রশ 
না করেন । তিনি বলেন যে, কায়েমী 
শ্বার্থের প্রতিনিধিরা উদ্বাপ্ভ ভাইবোঁন- 
দের কলকাতায় টেনে এনে একট] 
‘শাস্তির বেড়াজালে? জড়িয়ে ফেলার 
হীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী 
বলেছেন ষে, ত্রাণ শিবির খুলে সর- 
কার উদ্বাততদের জন্য যথাসাধ্য বন্দো- 
বন্তের চেষ্টা করেছেন এবং [আরও 4 
ত্রাণ শিবির খোলা হচ্ছে। পবন 
সেসব ত্রাণশিবির থেকে উদ্বাস্তর জন্ত 
সাহাষ্য নিতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রী 
হুশিয়ার করে দেন ঘষে, আইনশৃংখলার 
অবনতি ঘটানোর চেষ্টা হলে কঠোর 
ব্যবস্থা নিতে সরকার বাধ্য হবেন। 


সম্পাদকীয় 
(১ পৃষ্ঠার পর ) 


তারা কাঞ্চন এব্‌ং গ্রামীণ, স্বার্থবাজ্র- 
দের ব্যক্তিগত প্রভাবের ওপর নির্ভর 
করছে। ইন্দিরা কংগ্রেস আবার 
মুসলীম লীগের সঙ্গে পালা দিচ্ছে 
সাম্প্রায়িক প্রচারে । কিন্ত তথা- 
কথিত বামপন্থী ছুটি দল এস ইউ সি 4 
ও জত্যনারায়ণপন্থী ,সি পি আই 
(এম-এল) ও-পি পি আই এম বিরোধী 
জিগিরে গলা মিলিয়ে পরোক্ষে 
কায়েমী স্বার্থের ধ্বজা বহন করছে। 
তবে তাদের শক্তি কতটুকু ? অতএব 
গ্রামের সাধারণ মাঙ্রযকে বিভ্রান্ত 
করার ক্ষমতা তাদের নেই । 






প্রকাশিত হুল 


টি 


প্রকাশনী 


৬১, মট লেন, কলিকাতা- ১৩ 


. 


TFS 
4 





সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২০1১, আচার প্রসননচজ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুন্দিত এবং দর্পণ কাধালয় %১ ১৭ দেনক্কলিকাতা- i পেকে প্রকাশিত। 


আবার প্রমাণ হল রাজ্যে সি পি আই এম প্রধান রাজনৈতিক শক্তি 


সাধন গুহ 


বুধবার £ শাস্তিপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত 
হয়ে গেল পশ্চিমবজের . পঞ্চায়েত : 
নির্বাচন । তিন স্বরে সর্বসাকুল্যে 
৫৫৯৫*টি আসনের মধ্যে ৫৮টি ক্ষেত্রে 
নির্বাচন নানা কারণে স্থগিত রাখ! 
হয়েছে । এই ৫৮টি" ক্ষেত্রে নির্বাচন 
অন্ুঠিত হবে ১১ই জুন। ৫৮৯৫টি 
আসনে নির্বাচনের ষে ফল এই পর্যস্ত 


প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে 
ষে, সর্বাধিক আসন যুক্ত গ্রাম পঞ্চা- 
যেতে বামক্রট তে| বটেই, 'এমন কি 
সি, পি, আই (এম) একা ইতিমধ্যেই 
নিরঙ্কুশ সংখধ্যাগরিষ্ঠত। অর্জন 
করেছে। গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট 
আসন সংখা] ৪২৮৫৭ কিন্তু ৩৭ 
হাজার আসনের ফল প্রকাশের 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





একবিশ বৰ্ষ ॥ ২০শ সংখ্যা  শুক্রবার ৯ই জুন, '৭৮ ॥ ৬০ পয়দা 


ইন্দিরা গান্ধীকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে জনতার নেতার দ্বিধাবিভ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীইন্দিরা গান্ধীর 
বিরুদ্ধে মামলা! দায়ের করার ব্যাপারে 
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈয়ী হয়ে 
গেছে। বিভিন্ন সুত্রে খবর পাওয়া 
গেছে যে, প্রধানমন্ত্রী মোরারজী 
দেশাই বিঙ্গেশি থেকে ফিরে এলেই 
ইন্দিরা গান্ধীর" গ্রেপ্তারের ধ্যাপারে 
চূড়াস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়! হবে এবং এ 
ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে 
রাজনৈতিক স্তরে । 
জানা গেছে, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রী জগজীবন রাম সম্প্রতি সোভি- 
য়েট যুক্তরাষ্ট্র সফর করার সময় বর্ত- 
, মান জনতা! সরকারের নীতিপ্রসঙ্গে 
সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে আলোচন! 


বনি জানা গেছে সোভিয়েট 


নেতারা এখনও শ্রীমতী ইন্দির 





আদানদোলের ‘নজরুল শরণিতে কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবক্ষ যু্তিতে মান্যঘান করছেন 
মুখ্যমনতর শ্রজ্যোতি বন্থ। সংবাদ ৮ম পৃষ্ঠায় ছবি $ ডিও ইলোর! 


মহল মনে ক্রছেন। 
জনত! পার্টির নেতৃত্বের একাংশ 


গান্ধীকে একজন প্রগতিদীল নেত্রী যাদের অধিকাংশই বি এল ডি-জনসংঘ 


বলে মনে করেন এবং তার শাদন 
কালে ভারতের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রের 
বিভিন্ন দিকে যে অগ্রগতি হয়েছে 
তার প্রশংসা করেন ৷ জগর্ীবন রাম 
কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে ইন্দিরা 
গান্ধীর প্রতি সোতিয়েট - নেতৃবৃন্দের 
মনোভাবের কথা জানাবেন । 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজ্জী দেশাই 
তার বিদেশ সফরকালে ইন্দিরা 
গান্ধীর বিরুদ্ধে যে কোন ব্যবস্থা 
নেওয়া হলে তার আস্তর্জাত্তিক প্রাতি- 
ক্রিয়া কি হতে পারে সে ব্যাপারেও 
মহ হবেন বলে ওয়াকিবহাল 


দলতুত্ত-_ প্রধানমন্ত্রী . মোরারঙ্গী 
দেশাই-এর] কাছে অবিলম্বে ইন্দিরা 
গান্ধীকে গ্রেপ্চার করে বিচার শুরু 
করার দাবি)জানাচ্ছেন। 

কিন্তু অপর গোষ্ঠী অর্থাৎ কিছু 
প্রাক্তন সমাজ্রতস্ত্রী নেতা এবং প্রাক্তন 
কংগ্রেদী নেতারা মোরারজী 
দেশাইকে পরামর্শ দিয়েছেন ইন্দিরা 
গান্ধীর ব্যাপারটি শুধু আইনের চোখে 
ন! দেখে রাজনৈতিক ভাবে এ 
ব্যাপারে সিদ্ধাস্ত নেওয়া হোক । 


প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর শেষ করে 
ফিরবেন ১৭ই জুন তারিখে । তারপর 


সহকমীঁদের সঙ্গে আলোচনা করে 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন । 

- ওয়াকিবহাল ' মহলের খবর, 
ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে মামল! বিশেষ 
আদালতে হবে না প্রচলিত 
আইন অনুযায়ী ইন্দিরা গান্ধীর 
বিচার হবে এবং ইন্দিরা গান্ধীকে 
গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গেই জামিল, 


দেবার ব্যবস্থা হবে, যদিও তার 


বিরুদ্ধে কিছু কিছু ধারা জামিন. 


অযোগ্য অপরাধ । এ মহলেরই 
খবরে প্রকাশ এ ব্যাপারে চূড়াস্ত 
সিদ্ধান্ত এ মাসের শেষ সপ্তাহে অথবা 
জুলাইয়ের প্রথম সথাহেই নেওয়া 
হবে। মর 


পি জির ব্যাপারে মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসু নজর দেবেন? 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 
অবশেষে তাই হল। সুচনা 
অনেক আগেই | কিন্ত শুধু জলঘোলা। 
হচ্ছিল। এরই মধ্যে চূড়ান্ত এক 
পর্যায়ে ঘটনাটা ঘটে গেল। ঘটনাটি 
রী হু বলা যায় সাধারণ 
প্রশাসনেরই একটি ব্যাপার । কিংবা 
ঘুরিয়ে বল! যায় রাজ্যের বামক্রণ্ট সর- 
কার যা চান তাই ই অর্থাৎ সুস্থ সুন্দর 
ুর্তিযুক্ত প্রশাসনের । কিন্তু তারই 
ব্যবস্থা করতে গিয়ে হয়তে| বলি 
হচ্ছেন পি জি হাসধাতালের দক্ষ 
সৎ প্রশাসক ডাঃ শিশির দেব । এক" 
* জন সংবাদদাতা, সর্বোপরি সাধারণ 


নাগরিক হিসেবে মুধ্যমন্ত্রী শীজ্যোতি 
বন্থুর সেই ভাষণ আমার শোনার 
সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই ভাষণ 
যেখানে জ্যোতিবাবু উদাত্তকঠে বলে- 
ছিলেন রাজ্যের স্বার্থেই চাই দণৎ, 
পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন প্রশাসন ! কিন্ত 
তা কায়েম করার সামান্য চেষ্টা 
করতে গিয়েই বলি হতে যাচ্ছেন 
রাজ্য, সরকারের রোষেই পি-জ্জি-র 


সার্জেন স্ূপার ডাঃ শিশির দেব । 


ডাঃ দেব হাসপাতালে এক ষহিল] 


কর্মীর শিশু পুত্রের চিকিৎসার 
ব্যাপারে অবহেলার অভিযোগে ডাঃ 
রত্বা সেনের বিরুদ্ধে একজন কড়া 


প্রশাসক হিসেবে তদন্তের নির্দেশ 
দেন। কিন্ত রাজ্যের চিকিৎদক- 
মহলের ঘুঘুর দল মহাকরণ থেকে 
সেই নির্শ বাতিল করে দিলেন। 
পরিবর্তে ঠিক হল যিনি এই তদস্ভের 
আদেশ দিয়েছেন সেই ডাঃ দেবের 
বিরুদ্ধেই তদন্ত সুরু হবে। অভি- 


যোগও দাড় করানো হুল, তিনি নাকি 


ডাঃ সেনকে অপমান করেছেন। 
চক্রাস্তের এখানেও শেষ হল ন!, এর 
পরেও বিভিন্ন মহলে নান! শলা-পরা- 
মর্শ চলতে লাগলো কি করেডাঃ 
দেবকে অপদস্থ কর যায়। আশ্চর্য 


জনক হলেও সত্যি,চিকিৎসকমহলের 


সেই বজ্জাতের দল মহাকরণের 
আমিলাতস্থকে কক করে মন্ত্রী ননী 
ভট্টাচার্যের কাছে গিয়েও পৌছলেন। 
স্বাভাবিক ' কারণেই আপাতদৃষ্টিতে 
কিছু আর এস পি ভক্ত চিকিৎসক 
মন্ত্রীকে নানারকম বোঝাতে 
লাগলেন । এদের অনেকেই হাস- 
পাভালের নির্দিষ্টবাঙ্গকর্ম ছেড়ে দিয়ে 
ডাঃ দেবকে সরানোর যড়ঘ্ত্রে হা 
করণকে তাদের সাময়িক আস্তানায় 
পরিণত করলেন এবং সেই চক্রাস্তও 
সম্পূর্ণ হল মন্ত্রী প্রীভট্টাচার্যকে প্রভা- 
বিত করে। এর প্রমাণ শ্রীভটটচার্য 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





গণধর্ষণ ও. 
গণভ্তয। 
( দর্পণের সংবাদদীতা ) 


উত্তর প্রদেশের বান্দ! জেলার 
অন্তর্গত বেরীথি গ্রামে আবার ঘটে 
গেল এক স্বণ্য গণ-ধর্ষণ ও গণ হত্যা । 


‘গত ২রা জুন রাত ১*ট1/১০-৩৭ট] 


নাগাদ বেরীধি গ্রাযের নিধিবাদী 
হরিজনর1 সারা দিনের ক্লান্তির পর 
শান্তিতে ঘুমোতে যাবার জন্য প্রস্তুত 
হচ্ছে, ঠিক তখনই একদল সশস্ত্র 
দুর্বৃত্ত শান্তিপ্রিয় হরিঞনদের ওপরে 
হায়নার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে । তারা 
কিশোরী পেকে শুরু করে প্রো 
অবধি কোন কাউকে বাদ না দিয়ে 
বে-পরোয়া ধর্ষণ শুরু করে দেয়। 
প্রায় ৪* জন মহিলাকে ধর্ষণ করে। 
এজন পুরুষকে হত্যা করে এবং ২১ 
জন গুরুতর আহত অবস্থায় বান্দা 
জেনারেল হসপিটালে ভি হয়েছে । 
এদের মধ্যে ১ জন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই 
করছে। ৭৭-এর জুন থেকে ৭৮-এর 
জুন জনতা সরকারের এই ১২ ক্লাসে 
অসংখ্য গণ-হত্যা। হয় । গণহত্যার 
দসজে আর একটা ঘটন! যোগ হরে 
কলঙ্কের খাতায় পাটিগাপিতিক হিসাব 
বাড়ল । দুর্ত্বের দল শুধু হত্যা ও 
ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাদের 
(হরিজনদের) শেষ দম্পদটুকুও নিয়ে 
চম্পট দ্েয়। অস্তত পক্ষে ২০টি বাস 
গৃহে তারা আগুন ধরিয়ে দিয়ে ষায়। 





Kl ছুই । 


পঞ্চায়েত নিবাচন 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


মধ্যেই পি, পি, আই (এম) একাই 
দখল করেছে ২৪১১৭টি আসন । 
পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন সংখ্যা 
৮৪৪৬ এবং এ পর্বস্ত যে ফল প্রকাশিত 
হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে একা সি, 
পি, আই (এম)-ই ৭০ শতাংশ দখল 
কয়েছে। ৬৫০ আসনযুক্ত জেল! 
পরিষদের যে ফল এ পর্যন্ত প্রকাশিত 
হয়েছে সেখানে সি, পি, আই (এম) 
৮৫ শতাংশ আমন দখল করেছে । 
অর্থাৎ এক কথায় বল! যায়, পঞ্চায়েত 
নির্বাচনের মাধ্যমেই প্রমাণিত হলো 
যে, সি, পি আই (এম) এই রাজ্যের 
সুসংগঠিত বৃহত্বম রাজনৈতিক দলই 
শুধু নয়, এই রাজ্যের মেছনতী 
মানুষের চিস্তা ও চেতনার সুতীক্ষ 
বিবেকও | ইতিপূর্বে রাজ্যের ১৫টি 
জেলা ঘুরে এসে আমি লিখেছিলাম, 
যে, অস্তত ১১টি জেলাতে বামক্রণ্ট 
নিরঙ্কণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। 
লিখেছিলাম, সি, পি, আই (এম) 
একাই এই ১১টি জেলাতে নিরস্কুণ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে। যে 
৪টি জেলায় আমি সি, পি, আই 
(এম) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন 
না বলে আশঙ্কা করেছিলাম তা হচ্ছে 


দাঁজিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাই _ 


গড়ি এবং মুশিদাবাদ। পার্টির 
মেদিনীপুর জেলা কমিটির সম্পাদক 
প্রবীণ কমিউনিষ্ট নেতা স্থ্কৃষার 
সেনগুধু তার নিজের জেলায় দলের 
নিরঙ্কুণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে নিঃ- 
সন্দেহ না হলেও আমি নির্ধিধ কেই 
বলেছিলাম যে, সি, পি, আই (এম) 
মেদিনীপুর জেলায় সাফল্যের শীর্ষ 
তালিকায় থাকবে । গ্রাম পঞ্চায়েতে 
জেলার মোট ৭১৪৪টি আসনের মধ্যে 
৫৯৩৫টি আসনের ফল প্রকাশের 
মধ্যেই সি, পি, আই (এম) ৩৬৩৬ 
পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে 
গেছে। আমান প্রাক নির্বাচনী 
সমীক্ষা তুল প্রতিপন্ন হতে চলেছে 
জলপাইগুড়ি এবং মুখিদাবাদ জেলায় । 
এ পর্যন্ত ছুই জেলায় গ্রাম পঞ্চায়েতের 
যে ফল প্রকাশিত হয়েছে তাতে 
দেখা যাচ্ছে যে, সি, পি, আই (এম) 
একাই ৫০ শতাংশের বেশী আপন 
দখল করেছে । মনে হচ্ছে এই গতি 
অব্যাহত থাকবে । জেলা পরিষদে 
গোটা রাজ্যে সি, পি, আই (এম) খুব 
সম্ভব মুকুটহীন সম্রাট হয়েই বসবে । 

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি, পি, 
আই (এম)-এর এই অভাবনীয় সাফল্য 
অবিক্রীত বিবেক সাংবাদিকদের 
কাছে আকস্মিক বলে মনে হয় নি। 
সংবাদপত্র জগতের বাঁজারী মহলের 
রাজনৈতিক বিবেকক্রয়ের ঢালাও 


নীলামে অল্প যূল্যে প্রফুল্র-বরকত- 
পূরকীদের ক্রয় করা গেলেও, পশ্চিম- 
বঙ্গের নপুংসক সাংবাদিকদের 
লেখনীকে বিকৃত খাতে, প্রবাহিত 
করানো সম্ভব হলেও এই রাজ্যের 
জনগণ মানস ফে গোয়েবলসের 
প্রেতাত্মার উন্মত্ত প্রলাপকে নিষিদ্ধ 
পল্লীর অধিবাসীর . থেউর চর্চা থেকে 
উন্নততর বলে মনে করে না পঞ্চায়েত 


, নির্বাচনের ফলাফল তারই বাস্তব 


প্রকাশ । শিক্ষা গ্রহণ করুন সি 
পি আই, এস ইউ সি, সি পি 
আই (এম-এল) এবং অন্তান্ত নকল 
বিপ্লবীরা। দেয়ালের লেখা পড়ে 
অনুন্তৰ করুন এইসব ঈর্ষাছুষ্ট রাঁজ- 
নৈতিক পোষ! কাকাতুয়ার দল 
যে ক্ষমতালোলুপ অক্ষম বৃদ্ধ প্রফুল্প- 
চন্দ্র সেন কিংবা উগ্র সাশ্রদায়িক 
মনোভাবাপন্ন ম’ক্লারলোভী ভ্রমর 


বরকত গণি খান চৌধুরী অথবা মুরুল- 


স্বব্রত-প্রিয়রপ্রনের মত কুখ্যাত 
রাজনৈতিক সম্তানদ্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
কিংবা পরোক্ষ অভিসারে দি পি আই 
(এম)এর কবর খনন করা যায়না । 
যাবেনা । হিমালয়ের মত অটল 
ধৈর্য তথা উন্নতশির প্রতাপ নিয়েই 
জনগণন্বার্থের সতর্ক প্রহরায় রত 
থাকবে পি, পি, আই (এম), শাংল- 
প্রাংশু ব্যক্তিত্ব নিয়ে পাছারা দেবে 
বামফ্রন্ট এবং এই জনগণতাস্ত্রিক সং- 
গ্রামেরই মুখপাত্র বামজ্রণ্ট সরকার | 

পক্ষান্তরে, বামক্রণ্টের অস্ততৃক্তি 
শরিক দলগুলোও যেন মনে রাখেন 
ঘে, নিপুণ চাতুর্ষের বাতাবরণে সি পি 
আই (এম) বিরোধী অভিযান 
চালাতে গিয়ে তার নিজেরাই 
নিজেদের সমাধি রচনা করবেন। 
বিশেষ করে ফরোয়ার্ড রক এবং আর 
এম, পি-র কাছে আমাদের সবিনয় 
নিবেদন এই যে, বামফ্রণ্টের এঁক্য 
রক্ষার স্থযোগ গ্রহণ করে নির্বাচনে 
দলীয় আসন বেশী সংখ্যায় দ্বাবী 
করাটাই শেষ কথা নয়--দেখতে হবে 
দ্বাবীকৃত আসনে জ্রয়ী হবার মত সাং- 
গঠনিক শক্তি দলের আছে কিনা। 
প্রসঙ্গত কোচবিহারের কথায় আসা 
যাক। এখানে বাম এঁক্য অক্ষ 
ছিল এবং তিন স্তরে ফরোয়ার্ড ব্লক- 
কেই বেশী আসন দেওয়। হয়েছিল । 
কোচবিহারকে বল! হয় এই দলের 
ছুর্ভেন্ঠ ঘাটি । নির্বাচনী ফলাফলে 
কিন্ত এই দলের সাংগঠনিক প্রভাব 
প্রমাণিত হয়নি ষেমনটি হয়েছে সি, 
পি, আই (এম)এর ক্ষেত্রে । এ পর্যন্ত 
জেলার মোট ১৭৫০টি গ্রাম পঞ্চায়েত 


আসনের প্রকাশিত ১৫৯০টি আসনের 
মধ্যে পি, পি, আই (এম) পেয়েছে 


৭৩১ এবং ফরোয়ার্ড রক ৪৬১টি। 
অথচ পুরনো হিসেবে ১২৮টি অঞ্চলের 
৭টি পেয়েছিল ফরোয়ার্ড ব্লক প্রাথা 
নির্বাচনের  তালিকায়। ১৬০টি 
আসনের ফল প্রকাশের পর ঘর্দি সব 
আসনই এ দলের দখলে যায় তবু 
১১০টি আসনে তারা সি, পি, আই 
(এম) থেকে পিছিয়ে থাকবেন 


পঞ্চারেত সমিতির ঘোষিত ১০০টি 


আসনের মধ্যে (মোট ৩২৯) সি পি 
আই (এষ) পেয়েছে ৬৪ এবং ফরো- 
য়ার্ড রক ৩০টি । 

. মুখিদ্বাবাদ জেলাকে বলা হয় 
আর এন পি-র দুর্ভেষ্য ঘাটি। কিন্ত 
বর্তমানে সি, পি, আই (এম)ই ষে 
জেলার বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি 


তার প্রমাণ গ্রাম পঞ্চায়েতে ২৫২২টি - 


আঁসনেব ঘোষিত ফলাফল । দেখা! 
যাচ্ছে যে, (মোট আসন ৩৮৩৭ ) 
ঘোষিত আপনের ৫০ শতাংশেরও 
বেশী দখল করেছে সি পি আই (এম) 
অর্থাৎ এই দ্বল পেয়েছে ১৩৩৮টি 
আসন এবং আর, এস, পি ৩৬২টি। 
এই জেলায় বামফ্রন্ট এক্য সাবিক- 
ভাবে অক্ষত ছিলনা । ছুই দল 
প্রভাবিত ছুই জেলার এই তুলনা 
যূলক চিত্র তুলে ধরা হলে! এজন্তে 
যে, এরপর থেকে যেন সাংগঠনিক 
প্রভাবের ভিত্তিতেই দলের শক্তি 
যাচাই করা হয় এবং তাহলেই বাম- 
ফ্ৰণ্ট এক্যে কোন ভাঙন ধরবেন]1। 

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই 
(এম) এর রাজনৈতিক সতর্কবাণী আর 
একবার সপ্রমাণিত হলো এবং তা 
হচ্ছে এই যে, কংগ্রেস হতবল হলেও 
লুপ্তপ্রাণ নয় । যদিও গ্রাম পঞ্চায়েত 
আসনে এ পর্যস্ত ছুই কংগ্রেস দিলে 
মোট আপনের ১০ শতাংশও দখল 
করতে পারেনি তবু এটাও অভাবনীয় 
ছিল। সাধিক বামফ্রন্ট এঁক্য হলে 
ইন্দিরা কিংবা রেডী চক্র দশ শতাং- 
শের দশ শতাংশও পেতো কিনা 
সন্দেহ । পঞ্চায়েত সমিতিতেও ছুই 
কংগ্রেস মিলে দশ শতাংশ আসনও 
পায়নি | জেলাঁপরিষদ্দে তে! ৩ শতাং- 
শও পায়নি যদিও বাজারী কাগজ- 
গুলো ইন্দিরা কংগ্রেসের এই ফলা- 
ফল নিয়েই আসর গরম করতে সুরু 
করে দ্বিয়েছে ৷ লক্ষণীয় জয় হয়েছে 
নির্দলদের | কিন্ত স্বর্তব্য যে, নির্দল 
মানেই কংগ্রেস কিংবা জনতা নয়, 
এর মধ্যে বামফ্রন্ট সমধিত প্রার্থীও 
আছে। যদি ধরে নেওয়া! যায় ঘে 

“ল মানেই কংগ্রেস-জনতার লোক 
তবু ছুই কংগ্রেস, জনতা এবং নির্দল- 
দের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত আসনের সংখ্যা 
(ঘোষিত ৪১৩৬৬) ১২৮৪৪ অর্থাৎ 
শুধুমাত্র লি পি আই (এম) এর প্রাপ্ত 
আসন সংখ্যার অর্ধেক । পঞ্চায়েত 
সমিতিতে এ পর্যন্ত ঘোষিত আসনে 
(৪১০৬, মোট ৮৪৪৬) পূর্বোক্ত 
চক্রের প্রাপ্তি সংখ্যা সি পি আই 
(এম)-এর এক তৃতীয়াংশও নয়। 
জেলা পরিষদে তো এরা পাত্তাই 
পায়নি। আর একবার প্রমাণিত 
হলো পশ্চিমবঙ্গের মূল রাজনৈতিক 
শক্তি সিপি আই (এম) এবং আরও 
ব্যাপক বামক্রপ্ট ৷ 


দর্পণ | শুক্রবার, ৯ই জুন, ১৯৭৮ 


মুখ্যমন্ত্রী নজর দিন 

| ( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 

নাকি চান ডাঃ দেব সরে যান । 
এখন কথা হল সৎ পরিষ্কার পরি- 

ছন্ন প্রশাসন গড়ে তোলার এই কি 

নমুনা? দর্পণের এই নিবন্ধ জেখার 

সময পর্যস্ত জানি মন্ত্রী মহোদয় তার 


সিদ্ধান্তে অবিচল যে, ডাঃ দেবকে ' 


সরাতেই হবে। -কেন? তা না হলে 
নাকি প্রশাসন ভেঙ্গে পড়বে । অদ্ভুত 
কথা। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই 
নাটকের সূত্রপাত তাতে যদি ডাঃ 
দেবকে সরানো প্রয়োজন হয় ভদস্তের 
খাতিরে, তবে কেন আরও গুরুতর 
অভিযোগে অভিযুক্ত ডাঃ রত্বা সেন 
স্বপদে নিজের জায়গায় বসে থাক- 
বেন? মন্ত্রী মহোদয়ের এক কথা, 
ডাঃ দেব ছুটি নিন, পরে দেখছি কি 
করাযায়। তার মূখে এই কথা শুনে 
প্রণাদনের সৎ অফিলারর1 অবাক ! 
কর্তব্যে গাফিলতির অন্ত তদন্ত করার 
নির্দেশ দিতেই যদি একজন প্রবীণ 
সৎ দক্ষ প্রশাসক ডাঃ দেবের এই হাল 
হয় তবে অন্তর্দের দুরবস্থা তে! 
হবেই। 

মন্ত্রী মহোদয়ই বলুন, ডাঃ দেবকে 
সরানোর যুক্তি কোথায়? ঘদি তার 
পি জি-তে কার্ধকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ 
হয়ে থাকে তবে এই হাসপাতালে কি 
অস্ত কোন চিকিৎসক নেই যার কার্য- 
কালের মেয়াদ বহুদিন আগেই উত্তীর্ণ 
হয়ে গেছে? যিনি ২০/২২ বছর ধরে 
এখানে চাকুরী করছেন তার ক্ষেত্রে 
মন্ত্রী নীরব কেন ? ডাঃ দেব অসৎ? 
তবে তিনি দয়া করে ডাঃ দেবের 
সার্ভিস রেকর্ড খুলে দেখুন, দেখবেন 
সেখানে কোথাও লাল কালির আচড় 
পর্বস্ত নেই । পি জি তে চুরি, বস্্রাতি 
ধরে হাদপাতাল দুর্নীতিমুক্ত করতে 
ডাঃ দেব প্রথম সারির একজন নাম্বক 
বলে পরিচিত । একথা অস্বীকার 
করার কোন পথ নেই । 

তবুও মন্ত্রী মহোদয় খ্বার্থান্বেষী 
কতিপয় চিকিৎসক ও হেলখ সাভি- 
সেস এসোসিয়েশনের কাছে নতি 


হ্বীকার করে মন্ত্রিসভার প্রথম প্রতি-- 
শ্রুতি থেকে সরে দাড়ালেন । কিন্ত 
কথ! হলো, মাত্র কয়েকক্গন নামকরা 
চিকিৎসকের তছ্ির তদারকিতেই য়ন 
তিনি হার মানেন তবে সমস্যাসক্ুদ 
রাজ্যের স্থাস্থ্যদপ্তরের হাজারো সম- 
স্যায় তিনি কি করবেন? খোল! 
মনেই তিনি বিচার করুন, ডাঃ দেব 
সম্পর্কে পি জি রর যেসব চি সক 
অভিধোগ ও আন্দোলনের হুমকি 
দিয়েছেন তারা কিসের ভিত্তিতে 
দিয়েছেন ? পি জি তে প্রায় তিনশো 
চিকিৎদক্ক। তার মধ্যে ছুইশতাধিক 
চিকিৎসকেরই ডাঃ দেবের সম্পর্কে 
কোনও অভিযোগ নেই । 
অপরদিকে হাসপাতাল কর্মীরাও 
ডাঃ দেবের সমর্থনে রয়েছেন। এই 
অবস্থায় মন্ত্রী মহোদয়ের এই ভিরমি 
যাওয়া কেন? মন্ত্রী মহোদয়ই খোজ 
করে দেখুন না ডাঃ দেবের বিরুদ্ধে 


“যেসব চিকিৎসক তাদের নিজেদের 


কায়েসী স্বার্থ বঙ্গায় রাখার জন্য 
আন্দোলন করছেন তারা কতদূত সং, 
কতজনেয় বিরুদ্ধে ভিঞ্জিলান্স রিপোর্ট 
রয়েছে, কতজন কুখ্যাত কংগ্রেসী 
আমলে প্রাক্তন স্থাস্থামন্ত্রীর পদলেহন 
করেছেন? 
যে কোনও চিকিৎসককে যে. 

কোন জায়গায় বদলী করা ষেতে 
পারে। তীকে ছুটি নিতে বলা হতে 
পারে। কিন্তু ডাঃ দেবের ক্ষেত্রে এ 
ধরণের আদেশ .দেওয়ায় মতঃপরি- 
স্থিতি কি আদৌ হয়েছে ? তাই 
পি জি-তে আজ ঘাগহতে যাচ্ছে 
(হতে যাচ্ছে বলছি এই কারণে ঘে 
এখনও ডাঃ দেবের ওপর সরকারী 
কোনও লিখিত নির্দেশ জারী হয়নি। 
ঘদিওতার ব্যবস্থাপ্রায় পাক) তাতে 
সৎ অফিপাররা। মনে করবেন তারা 
এখনও অদহায় এবং কার়েমী চক্র 
বাম মস্ত্রিসভার আমলেও মহাকরপে 
পি কাটতে পারে। রাজ্যের দবাস্থা 
দৃপ্তরে এই অস্বাস্থ্যকর অনাচায়ের 
ব্যাপারে খোদ মুখ্যমন্ত্রী শরীঘ্যোতি বঙ্গ 


নঞ্জর দেবেন কি? 


মহাভারতের দেবভারাও কি গ্রহাস্তরের মানুষ ? 
বেদ উপনিষদ, বাইবেল, পৃথিবীর পুরাণ কথা, ভারত তাত্বিকদের 
বক্তব্য, অত্যাধুনিক দানিকেনতত্ব, সাম্প্রতিক বিজ্ঞান এবং অঙ্জশ্র মহাভাপন- 
তীয় তথ্য প্রমাণ ঘেঁটে এই মহাপ্রিজঞাসার উত্তর মিলেছে £ 
হা, তারাও বহিরাগত £ এসেছেন আকাশ ফুঁড়ে, প্রত্যাবর্তন করেছেন 


নক্ষভ্রলোকে । 


ভারতের লুপ ইতিহাসে দেবভুমিকার চমকপ্রদ সংবাদে সমৃদ্ধ 


যি বীরেন্দ্র মিত্রের 
দানিকেনতত্ত্র ও মহাভারতের স্বগদেৰতা ' 


প্রকাশিত হচ্ছে 


উপন্যাসের মতই সুখপাঠ্য একটি গবেষণা গ্রন্থ 


বেল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিঃ, 


১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্্রীট, কলকাতী-১২ 





পপশপসস্পপপপপর 


পর্পধ [| শুক্রেবার, ৯ই জুন, ১৯৭৮ 
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যাদবের জয়ের 
f . ভার 


রতপুত্র 


উত্তরপ্রদেশ বিধায়ক দলের 
আস্থা “য মুখ্যমন্ত্রী রামনরেশ যাদব, 
ঠিকই পেয়ে যাত্নে এব্যাপারে রাজ- 
নৈতিক পর্যবেক্ষকমহলে বিন্দুমাত্র 
সংশয় ছিল না। কিন্তু এই ভোটা- 
ভুটির পরেও যে ভোটের মীমাংসা 
হলনা, কাটার মতো বিধে রয়েছে 
তা হচ্ছে জনত! পার্টির অস্তকর্লহ 
মিটলো কি না। বিজয়ী যাদব 
. এবং আস্থাভোটের পর্যবেক্ষক জর্জ 
ফার্ণানভেজ অবশ্য আশ] প্রকাশ 


করেছেন যে; অতঃপর সকলেই রায় 


মেনে নিয়ে মিলেমিশে কাজ করবেন, 
দলের মর্যাদা ক্ষুম হতে কেউ দেবেন 
না। কিন্ত কার্ধক্ষেত্রে এ-সদ্দিচ্ছ। 
কতথানি বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করে 
সেটাই প্রশ্ন । শ্রীধাদব ভোটে জিতে 
ছেন, আস্থা ভোট অর্জনও করেছেন, 
এর পরে কিন্ত জনতা দলের অস্ত- 
বিরোধ উত্তরপ্রদেশের বেড়া ডিঙিয়ে 
নয়! দিলীর দিকে ধাবমান হলে 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 

রামনরেশ যাদবকে নিয়ে জনত! 
পার্টির বিধায়ক দলে বিরোধ প্রায় 
গোড়া থেকেই, বস্তুতঃ মুখ্যমন্ত্রীর 
গর্দিটা হাতে রাখতে তাকে কম বেগ 
পেতে হয়নি। ইতিপূর্বে রাম ধনের 
সঙ্গে প্রবল গ্রতিদ্বন্বিতায় তিনি অধি- 
কাংশ বিধায়কের সমর্থন লাভ করে- 


1 
চক 


ছিলেন। *সই, থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর . 


গদি থেকে তাকে হটাবার জন্য অস্তঃ- 
সলিল! ফন্তত্োতের মতে! প্রচেষ্টা 
অব্যাহত থাকে । সে প্রচেষ্টা সম্মুখ 
সমরের পরিণতি লাভ করল তখন 
যখন : মুখ্যমন্ত্রী যাদব তার মন্ত্রিদভার 
. পুনর্গঠনের মাধ্যমে বিপক্ষ দলের 
প্রধান পাণ্ডা সত্যপ্রকাশ মালব্যকে 
বরখাস্ত করলেন। জনতা চেয়ার- 
ম্যান চন্দ্রশেখর তখনই বললেন: 
‘রাম নরেশ যাদ্ধবকে বিধায়ক দলের 


আস্থা! ভোট নিতে হবে? | 
চন্দ্শেখর বাঁ মালব্য কি ভেবে” 


ছিলেন যে যাদব নিঃসজ বা বড়জোর 
মাত্র অনাকয়েক বিধায়কের সমর্থনই 
তার পিছনে রয়েছে? তা যদি মনে 
করে থাকেন তবে বলতে হবে যে 
রাজনীতির মার প্যাচ তারা এখনো 
- রপ্ত করতে পারেন নি, চরণ সিং-এর 
কূটনীতি তারা ঠাহর করতে পারেন 
নি। কারণ যাদব ছিলেন পুরোপুরি 
চরণ সিংএরই প্রতিভূ। হরিয়ানার 
দেবীলাল যেমন চরণ সিংয়ের সমর্থন- 
পুষ্ট হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর গদি আকড়ে 
থাকতে পক্ষম হয়েছেন, তেমনি ষাদ- 
বেরগ সে সম্ভাবন। বরাবরই ছিল। 
তার ওপর আবার রাজনারায়ণ গন" 


'রামকে দিয়েই পূরণ করতে চেয়ে- 


রি 
তাওপর্য কি? | 


সংঘ ইত্যাদির উপরি মদূতও পাওয়া 
গিয়েছে । অভএব, যাদ্বকে ঠেকায় | - 


সাধ্য কার? 
বাস্তবিক, এ ভোটাতুটিতে 
জিতেছেন রাষনরেশ যাদব শুধু নন, 


বি এল ভি জনদংঘ জোটও, জিতলেন 























| লারা বিশ্ব জুড়ে, বিশেষ করে 
| আফ্রিকাও এশিয়ার দেশগুলোতে 
| ক্রমাগত আক্রমণ অংগঠিত করে 
| রাশিয়ার আগ্রাধী ক্ষুধা আর কিছুতে 
চরণ সি-ই । আবার হার মানতে | মিটছে না। আফগানিস্থানের পর 
হল জগজীবন রাম-বছওণ! গোষ্ঠীকে | রাশিয়ার রক্তাক্ত আক্রমণের শিকার 
এই জয়লাভ কেন্দ্রীয় স্বরাটমত্ীর | হয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার জাইরের 
প্রাধান্ত কেবল উত্তরপ্রদেশেই প্রতি- [ সার! প্রদেশ। দক্ষিণ আফ্রিকার 
টিত করল না, করল খোদ নয়া | অন্তান্ত দেশগুলোর মত জাইরেও 
দিল্পীতেও। এ পরাজয়কে চন্দ্রশেখ- | সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের 
রেরও বলে বি এল ভি-জনসংঘের পক্ষ | বিরুদ্ধে সংগ্রাম দিন দিন ধৃমায়িত 
থেকে প্রচার করা হবে। অর্থাৎ হয়ে উঠছে। কিন্ত তৃতীয় বিশ্বের 
এবার দলের সর্বোচ্চ প্র থেকে চন্দ্র- | নিপীড়িত জাতিগুলির শোষণবিরোধী 
শেখরকে হটিয়ে সেখানে চরণ সিংএর | আন্দোলনের মধ্যে অস্তর্থাতমূলক 
মনোনীত ব্যক্তিকে বসানোর চেষ্টা | কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে রাশিয়া! যে 
আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করে 
চলেছে, জাইরেও তার! সেই একই 
কায়দায় এগোচ্ছে। 


চলবে । 
চরণ সিং যে স্বরাষ্ট্রমনত্রীর পদ নিয়ে 
আর সন্তুষ্ট নন, ভার ইঙ্গিত আভাস 


ইতিমধ্যেই ম্পষ্টভাবে পাওয়া | 
গিয়েছে । প্রধানমন্ত্রী মোরারজী | দহিতে তারি একদিকে বিফ 
দেশাইর বারোিন ব্যাপী অনুপস্থিতি সংগ্রামের মধ্যে ঘাতকদের অনুপ্রবেশ 


ঘটিয়েছে, অন্তদ্দিকে' সামরিক বাহি- 
SU ih নি | নীর মধ্যে যে অংশটি রাশিয়া 
দ্বারা নিয়ত, তাদের দিয়ে কু 


ছিলেন দেশাই । তার হিসাব ছিল, | করিয়ে এবং তার পরিবর্তে একটা 


চরণ সিং যখন অন্থস্থ হয়ে হাস- ॥ 
পাতালে শয্যা নিয়েছেন তখন প্রবীণ 
প্রতিরক্ষামন্্রী রামই সে দায়িত্ব পালন 
করুন। কিন্ত চরণ সিং প্রধানমন্ত্রীর 
এ সিদ্ধান্তে ঘোরতর আপত্তি করে- 
ছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি দেশাইকে 
বলে দিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রীর এ- 
ব্যবস্থা তিনি কিছুতেই মেনে নেবেন 
না। প্রধানমন্ত্রীকেও কার্যত: স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীর কাছে হার মানতে হল | নইলে 
বারোদিন ধরে কেন্দ্রীয় মগ্রিসভার 
কোন বৈঠকই হবে ন! -এ অদ্ভুত, 
উদ্ভুট সিদ্ধান্ত কখনো কোন সর- 
কারকে ইতিপূর্বে কোথাও নিতে কি | ৭৩) ওঁর নামে এমন তিনটি গবেষণা- 
দেখা গিয়েছে? ইতিমধ্যে যদি 


ডিন বা এ | পন্রপ্রকাশিত হয়েছে বল উল্লেখ 
বন্তা ঝড় বি শত্রুর আক্রম্‌ | 
দেশ বিপন্নও হয় তবু তার প্রতিরোধ | করা হয়েছে যেগুলি আদৌ প্রকাশিত 


বা গ্রতিকারে কেন্দ্রীয় সরকার কোন | হয়নি । অথচ খুব আশ্চর্ষের ব্যাপার 
ব্যবস্থা নিতে পারবেন না, দেশ- | এ গবেষণাপত্রগুলির পাশে গবেষণা- 
বাপীকে বিপদের সামনে ফেলে | পত্রিকার নাম, প্রকাশ সংখ্যা, প্রকাশ 
৪ চি থেকে a বর্ষ, এমন কি পৃষ্ঠা সংখ্যাও দেওয়া 
প্রতীয়মান হয় যে, জনতা দলের | আছে। তাছাড়াও আরও এমন 
আমু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, ভার | ছয়টি গবেষণাপত্রের নাম কর] হয়েছে 
পাঁচটা মুল শরিক পরস্পর থেকে | যেগুলি প্রকাশ করতে রাজী হয়েছেন 
les ও টে বলে সংশ্লিষ্ট গবেষণা, পত্রিকার নাম 
ত টড করণ হয়েছে । কোন গবেষণা নিবন্ধ 

প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হলে সংশ্লি 


তড়পাক না কেন, ছুই কংগ্রেসের 

মিলন প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে । | 
সম্পা্রকমণ্ডলী লেখককে চিঠি দিয়ে 
তাজানান। জীদে একটির চিঠিও 


অর্থাৎ স্বৈরতস্ত্র এখন সাজঘরে প্রস্ততি 
নিচ্ছে আসরে অবতীর্ণ হবার জন্ত | 
দেখাতে পারেন নি। 
এসব সৃত্বেও তিনি অনেকদিন 


প্রায় বছর দশেক আগে শ্যাম- 
সুন্দর দে নামে এক ব্যক্তি কলকাতা? 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের সেলটার অফ আযাড- 
ভ্যানসভ স্টাডিজ ইন রেডিও ফিজি- 
কস জ্যাণ্ড ইলেকট্রনিকস-এ রিসার্চ 
আযসিমট্যাণ্ট রপে যোগ দেন। এ 
বিভাগের প্রোগ্রেস রিপোর্টে (১৯৬৯- 


তাকে ঠেকাবে কে? জনতা দলের 
এক্যবদ্ধ মৃতিতে ভরসা করা কঠিন, 
বামপন্থী জোট সাধনে আর কত 
দেরী? 


ধরে আড হক ভিত্তিতে এ বিভাগের . 


সোভিয়েট সশস্ত্র বাহিনী কুক 


ত্রারার নিষ্ঠুর ত্রাক্রমণ 
( দর্পণেরইসংবাদদাতা ) 


পুতুল সরকার বসিয়ে নিজেদের রাজ- 
নৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব কায়েম 
করার জন্ত জোর প্রস্ততি চালিয়ে 
যাচ্ছে? বিপ্লবীবাহিনীর মধ্যে অন্থ- 
গ্রবেশকারীরা প্রতি মুহূর্তে বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করার ফলে বিপুল সংখ্যায় 
মুক্তি সেনার মৃত্যু ঘটছে। গত ২১. 
‘মে তারিখে এক নিষ্ঠুর চক্রান্তের 
মধ্য দিকে প্রায় ১ হাজার মুক্তিসেনার 
মৃত্যু ঘটেছে । ২৭ ভারিখ রাতে 
সারা প্রদেশে অবস্থিত সৌঁভিয়েট 
কনস্থ্যলেট জেনারেলের মধ্যস্থতায় 
বিপ্রবী বাহিনী সীঅফায়়ার করে এবং 


নির্দিষ্ট এজেগ্ডার ভিত্তিতে সরকার 
পক্ষের সঙ্গে আলোচন! সভায় বসতে 


রাজী হয়-ও২১ তারিখ যথারীতি 
জায়গা মত হাজির হয়। অবশ্য 
অঞ্চলটি ছিল বিপ্রবী বাহিনী অধ্যু- 
ধিত অঞ্চল ৷ কিন্ত জাইরে সরকারের 
সুসজ্জিত বিপ্লবী বাহিনী ও সোভি- 


ফন্টের মাষ্টারপ্রান, এই দুয়ের ঝটিকা] 
আক্রমণের মুখে মুক্তি সেনারা দিক- 
বিদিক আনশৃন্ত হয়ে পড়ে এবং প্রায় 
১ হাজার মুক্তি সেন! শহীদের মৃত্যু- 
বরণ করে । . 


( দর্পণের সংবাদদাত। ) 


লেকচারার হিসাবে কাজ করেন। এ 
বিভাগের স্থায়ী লেকচারারের পদের 
ক্ষেত্রে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রীদে সহ 
সমস্ত প্রার্থীকেই অযোগ্য ভেবে সক- 
লের আবেদন বাতিল করেন। 
অথচ, তারপরে (১৯৭৭) শ্রীদেকেই 
এ পদে নিযুক্ত করা হয়। ইউজিসি 
নির্ধারিত ন্যুনতম যোগ্যতা B+ প্রেতি- 
পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৫% নম্বর) ছিল 
না। প্রদে যাদবপুর বিশ্বদিদ্যালয়ের 
বিশুদ্ধ পদার্থবিস্তার এম এস সি। 
ম্নেভিও ফিজিকৃস এবং ইলেকট্রনিক্স. 
এ তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কিছু 
নেই। তার চেয়ে বহ যোগ্যতর 
প্রার্থীছিল। গবেষণাপত্রের ব্যাপার 
জানাজানি হয়ে গেলেও কিছু প্রভাব- 
শালী ব্যক্তির তদ্দিরে কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় সিনভিকেট গত বছর 
(১৯৭৭) ২৫শে মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্ষের কাছে শ্রীদেকে লিখিত 
ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেন। শ্রীদে 
ক্ষমা চেয়েছিলেন কিনা জানিনা 
তবে তার পরই তার চাকরী পাকা- 
পাকি হয়ে ঘায়। এধরণের জালি- 
স্বাতিকে ক্ষমা করে বিশ্ববিগ্ভালয়ের 


 ॥তিন॥ 

অবস্ত রাশিয়া এ ব্যাপারে নিজের 
দ্বায়িত্ব স্বীকার করতে মোটেই রাজী 
নয়। কিন্ত গত ২৩শে মে তারিখে 
রাষ্্রসঘের জেনারেল এসেম্বলীর 
বিশেষ অধিবেশনে সোতিয়েট কমিউ- 
নিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটি- 
ক্যাল ব্যুরোর সদস্ত আজ্রেই 
গ্রোমিকো এক বেসামাল কথ! বলে 
ফেলেন। তিনি বলেন, প্জাইরে 
সরকার বিরোধী সশঙ্ব কার্যকলাপ 
শুরু হয়েছে আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি- 
গুলো ও তাদের বশংবদ্ প্রচার মাধ্যম- 
গুলো এ ব্যাপার ফোভিয়েটকে 
জড়িয়ে মিথ্যা প্রচার শুরু করেছে 
এবং সোভিয়েট বিরোধী এক জঘন্য 
কাজে লিপ্ত হয়েছে। তবে একথাও 
ঠিক, সরকার বিরোধী সশস্ত্র কার্য- 


কলাপ সব সময় সঠিক নয় ।” তামাম 
বিশ্বের জনগণ জানেন আফ্রিক! 


মহাদেশের দেশগুলোতে যে সমস্ত 
সরকার বিরোধী কার্যকলাপ চলছে, 
তা সঠিক না বেঠিক? অতএব এই 
বিবৃতি থেকেই আফগানিস্থানের মত; 
জাইরের ক্ষেত্রে রাশিয়ার ভূমিক) 
সহজেই অন্থমেয়। আর একটি 
চাঞ্চল্যকর ঘটনা হল, সার! ভূ-মগ্ডল 
জুড়ে আগ্রাসী আক্রমণের সাত্রাজ্য- 
বাদী থাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও 
সংগঠন করার অন্ত রুশ দেশের 
প্রথিতযশ! বিপরবী বুদ্ধিজীবী গিনজ- 


বার্গকে আদামীর কাঠগড়ায় দাড় 
করানো হয়েছে। 


গবেষণায় একজন নেকচারারের গ্লিথযাচার 


শিক্ষদপদের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ পদে 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যায় 
কি? 

গত ৪ঠা মার্চের আনন্দবাজারে 
জাল মার্কশিট ও অসত্য তথ্যের 
অভিযোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কমার্স বিভাগের রীডার পদে জনৈক 
অধ্যাপকের আবেদন বাতিল হয়েছে 
বলেজান। গেছে। রাজ্য উচ্চ 
শিক্ষাম্ত্রী এ ব্যাপারে তদন্তের 
নির্দেশও দিয়েছেন । ১৭ই এপ্রিলের 
আনন্দবাজ্জারে ‘সিমলা ইনসটিটিউট 
অফ আযডভ্যানসভ স্টাভিজ-এ গবে- 
যকদের অসততার কথা জান] গেছে। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সেণ্টার 
অফ আডভানসভ স্টাভিজ ইন রেডিও 
ফিজিকস এণ্ড ইলেকট্রনিকস! এ 
ব্যাপারে ব্যতিক্রম নয়। ব্যতিক্রম 
অন্ত সব ক্ষেত্রে যখন তদন্তের নির্দেশ 
দিয়ে অপরাধীকে শান্তি দেওয়ার 
চেষ্টা হচ্ছে তখন *শ্তামহুন্দয় দেকে 
লোক দেখানো ক্ষমা চাইয়ে তার 
চাকরিতে উন্নতি কর] হয়েছে । 


টার | 


পি জির ঘটনা ও ডাঃ দেৱ প্ৰসঙ্গে 


গত ১২ই মে তারিখের দর্পণে 
“পি-জির অন্তায় চাপা দিতে মিথ্যার 
বেসাতি” শীর্ষক সংবাদে দর্পপের 
সংবাদদাতা পরিবেশিত নিন্দা ও 
কুৎসায় আমর! স্তম্ভিত। পি-জি 
হাসপাতালের ঘটনার তদন্ত নিয়ে 
উদ্দেশ্প্রণোদিত সংবাদের প্রতিবাদে 
ন্দামর। যে পত্র দিয়েছিলাম তারই 
প্রতিক্রিয়ায় এই কুৎসা । সবচেয়ে 
হুঃখের বিষয় দর্পপের সংবাদদাতা 
আমাদের পত্রটি পড়ে দেখবার প্রয়ো- 
জন বোধ করেননি; অথচ পত্রটি এ 
সংখ]াতেই প্রকাশিত হয়েছে। 

ভাকে আবার  অহ্রোধ 
জানাচ্ছিদয়া করে আমাদের 
প্রটি অন্তত একবার পড়ন। দেখ- 
বেন, আমাদের পত্রের কোনস্থানে 
ডাঃ সেনের সমর্থনে ওকালতি করে 
একটি শবও ব্যবহার করা হয়নি। 
বরং এই কথাটাই স্পষ্ট করে লেখা 
আছে “বিচারে ডাঃ সেন দোষী 
সাব্যস্ত হলে তার শাস্তি আমরাই 
দাবী করবে1।* 

ডাঃ সেনের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অব- 
হেলায় অভিযোগের ঘটনা সন্ন্ধে 
মন্তব্য কেন করিনি তাও লিখেছি- 
লাম; তাত্ত চলাকালীন তাাস্তকে 
প্রভাবিত করতে চাইনি। কিন্ত 
এখন সংবাদদাতা] মহাশয়ের দাবী 
অনুযায়ী এ ঘটনা সম্বন্ধে ডাঃ সেনের 
বক্তব্য জানাচ্ছি। 

১৫ই মার্চ-রোগী ডাঃ সেনের 
অধীনে ভণ্তি হয়। হাউস সার্জন ও. 
এমারজেন্পী প্রা্টিক সার্জন ডাঃ 
ব্যানাজা রোগীকে পরীক্ষা করেন এবং 
সিদ্ধান্ত নেন, কোন জরুরী অপারে- 
শনের প্রয়োজন নেই । - 

১৬ই মার্চ - রোগীর অপারেশনের 
সব ব্যবস্থা করা হয়, সার্জন ও এযানা- 
স্থেটিট তৈরী হয়ে অপেক্ষা করেন 
কিন্ত রোগীকে অপারেশন থিয়ে- 
টার পাঠাতে তার মা বাধা দেন। 
তিনি দাবী করেন ডাঃ মুরারী মুখার্জী 
ছাড়া তার কাউকে দিয়ে অপারেশন 
করাবেন না। ফলে অপারেশন 
বাতিল হয়। 

১৭ই মার্চূড সেন রোগীর 
মারের সংগে কথা বলেন এবং তিনি 
একই কথা বলেন। ছুপুরে সার্জন 
স্থপাঁর ডাঃ দেব ডাঃ সেনকে জিজ্ঞেদ 
করেন যে ডাঃ মুরারী মুখাজঁ অপা- 
রেশন, করলে ডাঃ সেনের কোন 
আপত্তি আছে কিনা। "ডাঃ জেন 
বলেন তার. কোন আপত্তি নেই। 

১৮ই মার্চ অপারেশনের আবার 
ব্যবস্থা হয় কিন্ত কোন অজ্ঞাত কারণে 
তা আবার বাতিল হয়। দুপুর ২-৩০ 
মিঃ এক শ্রীচক্রবর্তাঁ ডাঃ সেনকে 
বাড়ীতে ফোন করে অনুরোধ করেন 


যে তিনি ঘেন সমস্ত তুল বোঝাবুঝি 
ক্ষমা করেন এবং ডাঃ সেনকেই এ 
রোগীর অপারেশন করার জন্য অমু- 
রোধ করেন । ডাঃ সেন জানান যে 


সোমবার (২০শে মার্চ) হাসপাতালে. 


গিয়ে সার্জন স্থপার ও রোগীর মায়ের 
সম্মতি নিয়ে অপারেশন করবেন । 
রাত সড়ে "আটটার সময় হাউদ 
সার্জন ফোন করে ডাঃ সেনকে জানান, 
ষেরোগীকে তার যা নিজ দ্বায়িত্বে 
হাসপাতাল থেকে নিম্বে চলে 
গেছেন । 

২২শে মার্_ সার্জন সুপার ডাঃ 
সেনকে তার অফিসে ডেকে পাঠান । 
ডাঃ সেন যাওয়া মাত্র ৩৫ থেকে ৪০ 
জন লোক তাঁকে সেখানে ধিরে রাখে 
এবং সার্জন জুপারসহ তার! অকথ্য 
ভাষায় গালি দেয়, অপমান করে ভয় 
দ্বেখায়, টাকা দাবী করে এবং ডাঃ 
সেনকে ক্ষমা চাইতে বজে। ডাঃ 
সেন দৃঢ়ভাবে জানান যে তিনি কোন 
অন্তায় করেননি, ক্ষমা চাইবেন না 
এবং ঘটনার তদস্ত দাবী করেন। 


ঘেরাও, গালিগালাজ ও ভীতি প্রদর্শনে 


সার্জনস্থপার ডাঃ দেব প্রধান অংশ 
নিয়েছিলেন । এক ঘণ্টা পর ডাঃ 
সেন মুক্তি পাঁন। 

. হেলথ সাঁতিসেস এ্যাসোসিয়ে- 
শনের কাজকর্ম ও কর্মকর্তা সম্বন্ধে যে 
অহেতুক কটাক্ষ করেছেন তার 


উত্তরে জানাচ্ছি যে এই এ্যানোসিয়ে- 


শনের নেতৃত্বে ১৯৭৪ সালে 
সরকারি ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ারদের 
প্রতিহাসিক আন্দোলন সংঘটিত 
হয়েছিল যার ফলে সার! ভারতে 
টেকনোক্রাটরা ক্রমশঃ সংগঠিত 
হচ্ছেন এবং কেন্দ্রে ও কিছু কিছু 
রাজ্যে আমলাতত্ত্রের সংস্কার সাধন 
সুরু হয়ে গেছে । এ আন্দোলনকে 
সব বামপন্থী দল সমর্থন করেছিলেন 
এবং শ্বীঅজিত পাঁজ1 ডাঃ শিশির দেব 
সহ কয়েকটি অন্চরদের সাহায্যে এ 
আন্দোলন ভেঙ্গে দেয়ার সর্বপ্রকার 
চেষ্টা করেছিলেন । জ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের 


"সরকার আন্দোলনের কাছে নতি 


শ্বীকার করে আমাদের সংগে চুক্তি 
করতে বাধ্য হয়েছিলেন । কিন্তু পরে 
জরুরী অবস্থার সুযোগে চুক্তিভঙ্গ 
করেন এবং শীঅজিত পাঁজার সক্রিয় 
প্ররোচনায় এযাসোসিয়েশনের নেতৃ- 
বৃন্দকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন 
এবং বদলী, সাঁসপেনশন, পদাবনতি, 


_ভীতিপ্রদর্শন, অপমান ইত্যাদি অস্ত্রের 


ছার! এযাসোসিয়েশনকে ভেঙ্গে দিতে 
চেষ্টা করেন । শ্রীপাজার এই উদ্যোগে 
সহযোগী ছিলেন ডাঃ শিশির দেব, 


ডাঃ সত্যনারায়ণ সিংহ, ডাঃ মদন 


মণ্ডল, ডাঃ অনিল সাহা ইত্যাদি 
এবং কিছু অচিকিৎসক আমলা । 


জরুরী অবস্থার ঘাসের রাজত্বে ধখন 
অনেকেই নীরব ছিলেন বা আত্মদম- 
পণ করেছিলেন তখন আমাদের 
এযাসোসিয়েশন অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
প্রকাশ্তে প্রতিবাদ সভ! করেছে, 
দেন্সরশিপ উপেক্ষা করে সরকার 
বিরোধী ইন্তাহার প্রকাশ (যার জন্ত 
আমাদের সেক্রেটারির বিরুদ্ধে চার্জ- 
শট দেয়া হয়) করেছে, আদাজতে 
মামলা করেছে, সরকারি অগণতান্ত্রিক 
কাঙ্গকর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করেছে 
এবং প্রতিবাদ সংগঠিত করেছে। 
আমাদের ষে সদস্তপণ প্রকাশ্য প্রতি- 
বাদে অংশ নিতে ভয় পেয়েছিলেন 
তারাও কিন্তু অন্থান্ত প্রমোশনের 
লোভে শীমজ্জিত পার্জার চামচ] হয়ে 
কাজ করে চরিক্স বিসর্জন দেননি । 
কিন্ত আমরা বুঝতে পারছিনা, 
ডাঃ রত্বা সেনের বিরুদ্ধে অভিযোগের 
প্রসঙ্গে সংবাদদাতা মহাশয় ডাঃ 
শিশির দেবের স্তায় কুখ্যাত ব্যক্তির 
গুণগান গাইছেন কেন? এটা শুধু 


' অপ্রাসঙ্গিক নয়, রীতিমত সন্দেহ- 


জনক । ডাঃ দেব শ্রীমঞ্জিত পাঁজার 
রাজত্বে কি কি পুরস্কার পেয়েছেন তা 
নিয়ে কোন বিতর্কের, অবকাশ নেই; 
সবই সরকারি রেকর্ডের অংশ | ডাঃ 
দেবের বাড়ীতে 'বা অফিসে সেই 
রেকর্ড খোজাট1 ঠিক হবেনা; মহা-” 
করণে যেতে হবে । ডাঃ দেবের মত 
হুনিয়ার অফিসারকে সার্জনস্থপার 
হিসেবে নিয়োগ করা পি-জির ইতি- 
হাসে এর পূর্বে ঘটেনি । ১৯৯৯ সালে 
তিনি যে সিলেকশন গ্রেডে প্রমোশন 
পেয়েছিলেন ভার পিছনে তর্দানীস্তন 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
কোন বিশেষ বদান্যতার অবকাশ 
ছিলন1; পাবলিক মাভিস কমিশনের 
নিয়মান্থৃযায়ী সেটা পেক্পেছিলেন ৷ 
কিন্ত শীমর্জিত পাঁজা যখন দেখলেন. 
ষে পা-সা কমিশনের নিয়মানুযায়ী 
ডাঁঃ দেবকে আর কোন, প্রমোশন 
দেয়! সম্ভব নয় তখন তিনি হরিয়া- 
ণার শ্ীবংশীলালের মত পা-সা কমি- 
শনের এক্তিয়ার থেকে সরকারি 
অফিসারদের প্রমোশন! সুপারিশ 
করার বিধিবদ্ধ অধিকার কেড়ে নিয়ে 
নিজ দপ্তরের হাতে নিলেন। এ 
বিষয়ে খোদ কমিশন বা আমাদের 
এ্যাসোসিয়েশন কারো আপত্তিতে 
কান দেননি । এরকমটা আর কোন 
সরকারি দপ্তরে ঘটেনি । এইরকম 
অন্তায়ভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে 
শ্রীপাজা ভা: দেবকে একবছরের মধ্যে 
পরপর ছুটি গ্রেড প্রমোশন দিয়ে 
একেবারে সর্বোচ্চ গ্রেডে তুলে 
দিলেন এবং বলা বাহুল্য, এযাসোসি- 
য্লেশনের কর্মীসহ ‘কর্মবিরতি’ আন্দো- 
লনে যোগদানকারী বহু অফিসারকে : 
ন্যায্য প্রমোশন থেকে বঞ্চিত 
করলেন। | 


দপপণ | শুক্রবার, ৯ই জুন, ১৯৭৮ 





গত ৬ই মে তারিখে ডাঃ দেব একটি 
তরুণ চিকিৎসককে অভদ্র ভাষায় 
অপমান করেন ও ভয় দেখান। এ 
চিকিৎসকের অপরাধ--তিনি মুযূর্যু 
রোগীকে ফেলে কেন ডাঃ দেবকে 





কল্যাধীর নেহেরু হাসপাতাল পশ্চিম- 
বজে আদর্শ হাসপাভালরূপে গড়ে /_ 
উঠলো ডাঃ দেবের কার্যকালেই । 
তাছাড়া তিনি প্রশাসক হয়েই পূর্বতন 
স্থপার সমন্ধে ৪* দফা ছুনর্খতির তদস্ত 


সেলাম ঠকতে এগিয়ে আদেননি।  ভিজিলেন্ন দ্বিয়ে করিয়েছিলেন । লক্ষ 


১৯৬৩ সালে ডাঃ দেব যখন প্রাষ্টিক 
সার্জারি বিভাগে ডাঃ রত্বা সেনের 
কাছে কাজ শিথতেন তখন তাকে 
কর্তব্যে অবহেলার জন্ত ডাঃ রত্বা 
সেনের মাঝে মাঝে ধমক খেতে 
হতো]; মনে হয় সেটা ভাঁঃ দেব 
এখনো ভুলতে পারেননি । কিন্ত 
ডাঃ দেবের কাহিনী আমরা লিখতে 
চাইনা । লিখতে গেলে সেটা শুধু 
্বীর্ঘ হবেনা, অপ্রয়োজনীয় হবে। 
ডাঃ হৃজিতকুষার দাশ 
জয়েপ্ট সেক্রেটারি, 
হেলথ সাঙিসেস এযাসোসিয়েশন, 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল 
[ এই সম্পর্কে দর্পণের সংবাদদাতার 
উত্তর ৯ম পৃষ্ঠায়। ] 


সৎ কর্তব্যে কঠোর 
১২ই মে তারিখের দর্পণে মতা- 
মত বিভাগে ডাঃ সুক্মিতকুমার দাশ 
লিখিত পি, জি র সার্জন সুপার ডাঃ 


শিশির দেব সম্বন্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশ 


ও বিদ্বেযুলক যুক্তিহীন চিঠিটা 
পড়লাম এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে 
আপনাদের সংবাদদাতা লিখিত 
‘পি; জির অন্তায় চাপা দিতে মিথ্যার 
বেসাতি’ পড়ে আনন্দ পেলাম এজন 
ঘে আপনারা একট! অন্তায়ের বিরুদ্ধে 


তদ্স্ত করিয়ে দেখে মিথ্যার মুখোশ 
খুলে দিয়েছেন । 
সত্যি চিকিৎসা জগতের বর্তমান 


আবহাওয়ায় ডাঃ শিশির দেবের 
মত সৎ, কর্তব্যে কঠোর ও স্তায়- 
পরায়ণ লোক অনেকের আক্রোঁ- 
শের কারণ হবার যুক্তি তো থাক- 
বেই। তিনি অকপটে যাকে যা 
বলার বলেন, অপ্রিয় অন্তায়কে 
প্রশ্রয় দেনন!। স্বার্থান্বেধীদের এ 
সব সহ হবার কথা নয়। তবু স্বাস্থ্য 
দপ্তরে বা মন্ত্রীদের মধ্যে গুণীর আদর 
করারলোক আছেন এজন্য আসর! 
গর্ধিত। তা না হলে ডাঃ দেব পি 
জির প্রশাসক হতে পারতেন না। 
এখানে উল্লেখ করতে চাই আমি 
কল্যাণীতে ১৮ বৎসর ছিলাম এবং 
কলকাতার একটি বিশিষ্ট দৈনিক 
পত্রিকার সঙ্গে _ সংবাদদাতা রূপে এ 
১৮ বৎসরই যুক্ত ছিলাঁম। স্থতরাং 
নানা কার্ধকাঁরণে কল্যাণীর নেহেরু 
হাসপাতালের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে- 
ছিলাম নানা উন্নরনমূলক কাজে। 
তখন * বৎসর নেহেরু হাসপাতালের 
প্রশামকরূপে ডাঃ দেবকে জেনেছি । 


লক্ষ টাকার নয় ছয় ধরা পড়লো পূর্ব- 
তন প্রশাসকের শান্তিও হল, আমর! 
কাগজে ফলাও করে পত্রস্থ করলাম 
বলুন তো এদব করতে গেলে অপ্রিয় 
হবার কথা নয়? ৫৭ বেডের নেহেরু 
হাসপাতালকে দ্রুতগতিতে 
বেডের “রেফারেন্দ হাসপাতাল” 
রূপে পরিণত করার প্রচেষ্টায় জন- 
সাধারণ মুগ্ধ। জনসাধারণের দিকে 
চেয়ে সীমিত চিকিৎসক নিয়ে 
অর্থাৎ বাড়তি ভাক্তার না পেয়ে 
স্টোরের একটা ঘরকে অনম্থার্থের 
খাতিরে ইমার্জেন্দী ওয়ার্ডকূপে খুলে 
দেবার কৃতিত্ব তার | যার অন্- 
মোদন আসে ৪ বৎসর পরে । অনেক 
চিকিৎসক ইমা্জেক্দী ডিউটি দিতে 


নারাজ ছিলেন। তাই ডাঃ দ্রেব 
অপ্রিয় । 
স্থজিতবাবু শুনুন, ডাঃ দেব 


৫৪৩ 


স্টোরের জিনিসপত্র চাল ভাল এমন কি. 


কয়লার স্টক পর্যন্ত নিজে হঠাৎ চেক 
করতেন । অনেক মুল্যবান উষধ এ 
হাসপাতালের আউটডোর থেকে 
দেয়া হত, তা মাঝে মাঝে চেক 


করার জন্য একজন নির্দিষ্ট চিকিৎদক 


ছিলেন এবং তাঁতে প্রশাসকের সই 
লাগতো! । এ সব ব্যবস্থরিতে। চক্রা- 


স্তকারীদের ভাললা গার কথা নয় । 


চিকিৎসকগণ বিলম্বে কাজে এলে 
মুখের উপর বলে দেয়া, ন! এসে 
নাম সই করলে কৈফিয়ৎ চাওয়|--এ 
সবই তো! ডাক্তার দেবের দোষের 
কারণ। স্ুজিতবাবু জানেন কি 
হাসপাতালে রেশনের চাল বাইরের 
লোক দিয়ে ঝাড়িয়ে নিয়ে রোগী- €. 
ফের ভাত রাধার রীতির প্রবর্তক ডাঃ 
দেব? অফিসের কাজে রাইটার্সে 
এলে তিনি কখনো পরিবারের 
লোককে সঙ্গে আনতেন ন13 
একই সময়ে রনী হয়ে তার! আঁস- 
তেন ট্রেনে । এট" স্যায়পরায়ণতারই 
বিরল লক্ষণ! ডাঃ স্থজিতবাবু 
জেনে রাখুন ডাঃ দেব তখন বন 
চিকিৎসকের সহযোগিতাও পেয়ে- 
ছিলেন। 

পাক ভারত যুদ্ধকালে প্রায় অর্ধ , 
লক্ষ পূর্ববঙ্গের উদ্বান্ত কল্যাণী বেণ্টের = 
৮টি ক্যাম্পে। আমর তখন সব 
কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী । মহামারী 
আকারে সর্বত্র কলেরা শুরু হল'। 
নেহেরু হাসপাতাল থেকে সমস্ত 
রোগী সরিয়ে তাকে কলের] হাস- 
পাতালরূপে পরিবর্তিত কর .হল। 
ডাঃ দেব দমন্ত দিন অতন্দ্র পরিশ্রয 
করেছেন, সঙ্জে ছিলেন একদল 
চিকিৎসক । বিভূতি রায়. 


দর্পণ ( শুক্রবার, ৯ই জুন, ১৯৭৮ , 


 অপদার্থতা যখন দেশড্রোহিতার নামান্তর... 


মিত্রেন 


সাঁওতালডি কথ! 

বিদ্যুৎ নিয়ে দীর্ঘকাল যে একটি 
স্থপরিকল্পিত বজ্জাতির বেসাতি চল- 
ছিল সাঁওতালডি প্রশাসনে, সম্প্রতি 
পাওয়ার কমিশনার মোসতাক মোর- 
শেদের তদস্তে তারই কিছু কিছু 
সংবাদ ফাঁস হয়ে গেছে | সাঁওতালডি 
থেকে সরেঞ্মিন তদন্ত সেরে এসে 
প্রমেরশেদ যে প্রতিবেদন পেশ 
করেছেন। তা শুধু প্রশাসনিক 
অপদার্থতাকেই চিহ্নিত করেনি, 
তাত্তে প্রকাশ হয়ে পড়েছে একটি 
গভীর চক্রান্ত, যার জন্ম জরুরী অব- 
দায় সিদ্ধার্থশঙ্করের স্বার্থাম্বেধী শাস- 


'নের আমলে । 


কেবলমাত্র প্রশাসনিক ব্যর্থতা 
থেকে উত্তরণ যদি প্রশাসকের আয়- 
ভাঁধীন না হত, তাহলে নিশ্চয় মোর- 
শেদ সাহেবের প্রতিবেদনে এক শ্রেণীর 
ইঞ্জিনীয়ারদের কাঁজের অমল কড়া 
সমালোচনা দেখতে পেতাম ন! 
আমরা । এমন উক্তিও থাকত না ষে, 


_/কিছু জুনিয়র অফিসার জরুরী অবস্থার 


স্থযোগে অধস্তন কর্মীদের ওপর ঘথেচ্ছ 
লাঠি ঘুরিয়ে কাজের পরিবেশ নষ্ট 
করেদেন। কেবলমাত্র প্রশাসনিক 
অপদ্ধার্ঘতা নিশ্চয় তদানীস্তন সিদ্ধার্থ 
রায় সরকারের গ্রশ্রয়ে ইঞ্জিনীয়র ধর্ম- 
ঘট ঘটিয়ে জরুরী প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ 
উৎ্পার্দনেন্ক চাকা বন্ধ করে দিত 
না। বিশেষক্তজরুরী অবস্থা চলা- 
কালীন আদেঞ্তা সম্ভবই ছিলন1। 
কিন্ত তদন্তে এইসব উদ্ভট ব্যাপার 
সংঘটিত হয়েছিল বলেই ধরা পড়েছে । 
অর্থাৎ ব্যর্থতাই নয়, কাজ বন্ধ করে 
দেওয়ার এষেন কোনে! পরিকল্পিত 
পন্থা ছিল। তাই সন্দেহ করার 
যথেই কারণ থাকতে পারে যে, এর 
পেছনে ছিল স্বার্থান্বেষী সিদ্ধার্থের 
মদৎ। নাহলে কতিপয় আমলার 
বেয়াদপি জরুরী অবস্থার অবাধ 
ক্ষমতা হাতে থাকা সত্বেও সিদ্ধার্থ 
রায় ঠাণ্ডা করে দেওয়ার চেষ্টা.করেন 
নিকেন? ধর্মঘটীরাই বা তার ছত্র- 


ছায়ায় পার পেয়ে গেছলেন কোন্‌ 
সুবাদে? 
বড় কাজে ক্রুটি ও ব্যর্থতা ঘটতেই 


পারে । তেমন হলে অক্ষম প্রশামককে 
শুধুমাত্র অন্তত্র বদলি করে অপেক্ষা- 
কৃত সক্ষমকে আমদানি করা যায়। 
কিন্ত ঘটনা অক্ষমতা! নয়, মোরশেদ 
প্রতিবেদনের আলোকে সীাওতাল- 
ডির উৎপাদন বন্ধ মন্তয্যহুই্ট অপরাধ 
বলেই “মনে হয়। "ওখানে যে কাণ্ড- 
কারখানা ঘটছিল তা ঘে সুস্থ নয়, 


গত জাহুয়ারী মাসে ইনজিনীয়রদের 


ওপর একশ্রেণীর কর্মচারীর হামলাও 
তারই সাক্ষ্য । ব্যর্থ হলেও ষে প্রশা- 
সন স্বাভাবিকভাবে চলছে সেখানে 
এমন ঘটনা বোধহয় হঠাৎ ঘটে না। 
আরও লক্ষণীয় এই অনভিপ্রেত 
ঘটন1ঘটে যাওয়া সত্বেও বিদ্যুৎ 
পর্ষদের চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে ঘাও- 
যার প্রয়োজন মনে করেননি সেদিন । 
স্বভাবতই এ ব্যাপারে মোরশেদ 
সাহেবের এহেন মস্তব্য, মনে করি, 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । তিনি প্রশা- 
সনিক অপদার্থতাকে যত ন! চিহ্নিত 
করেছেন তার মস্তব্যে তদপেক্ষ! 
ঢের বেশি ফুটে উঠেছে একটি সুস্পষ্ট 
ইঞ্জিত। তা হ’ল, সীওতালডিতে 
একটি বিশেষ অবস্থা ও অব্যবস্থা চলছে 
যার আশু পরিবর্তন এখনই প্রয়ো- 
জন ! মোরশেদ সাহেব অপদার্থ 
প্রশাসকদেরও বিশেষভাবে চিহ্নিত 
করেছেন । মৃখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থও 
েমনভাবে কাজ হলে ভালে! সেই 
ভাবে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে- 
ছেন এবং প্রশাসক পর্যয়ে বেশ কিছু 
রদবদলের ব্যাপারেও ঘে তিনি 


অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, 
সংবাদে তাও পরিষ্কার হয়ে গেছে । 


কিন্ত প্রশ্ন হ’ল, কেবলমাত্র রদ- 
বদলের দ্বারাই কি এমন সব সমুয্সষ্ট 
সমস্তার উপসংহার টানা যথেষ্ট? 
প্রথাবদ্ধ সরকারী নিয়মে শুধুমাত্র 
বদলির চাদর দিয়েই কি প্রশাসকদের 
খেয়ালখুশি ও অপদার্থত1 ঢাকা হবে? 
এমন কোন কড়! নক্জির কি উদ্রা- 
হরণ স্বকপ তুলে ধর! যায়না, ষ] 
প্রশাসনিক দুষ্টচক্রকে সর্বদ সাবধান 
করে রাখবে ও ভবিষ্যতে দেশের 
জরুসী কাজগুলিতে সঙ্কট সৃষ্টি করতে 
যে কেউ শঙ্কিত হবেন সেই উদাহরণ 
স্বরণ করে? বোধহয় প্রথাঁবদ্ধ সর- 
কারী নিয়মে তা সম্ভব নয়, কিন্ত 
তেমন নজির থাকলেই ভালো হস্ত, 
দেশ রাজা ও জনগণের ভাগ্য ও স্বার্থ 
নিয়ে তাহলে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ 
ছিনিমিনি খেলার সুযোগ পেত ন1। 

বিদ্যুৎ নিয়ে রায়বাবুর রাজত্ব- 
কাল থেকে যা হচ্ছে তাতে সাধারণের 
জীবন তো দুর্ভোগের প্রাস্ত সীমায় 
হুকপুক করছেই, সমগ্র রাজ্যের তবি- 
ফ্যতও গোলায় যেতে বসেছে । নিয়- 
মিত ও সুদীর্ঘ লোভশেডিং-এর দরুণ 
এই রাজ্য শিল্পক্ষেত্রে ষাট শতাংশ 
উৎপাদন হাসের কবলে কবলিত 
হয়েছে। রুক্জি রোজগার হারিয়ে 
বহুলোক সপরিবারে পথে বসে 
গেছেন। রাজ্যের সর্বত্রই উন্নয়ন- 
মূলক কাজ্দ কর্ম হুন্ধ হয়ে গেছে। 


পশ্চিমবঙ্গকে সব দিক থেকে বিশে 
মারার যে চক্রান্ত দ্বাধীনতার গর 
পরই মাথাচাডা দিয়ে উঠেছে, বিদ্যুৎ 
নিয়ে কিছু স্বার্থান্বেফীর বজ্জাতিও 
তারই এক ধারা কিনা কে বলবে। 
গত তিরিশ বছর ধরে কংগ্রেসী 
মন্ত্রীরা এই রাজ্যের জন্ত আদায় 
করতে পারেননি বিশেষ কিছুই । 
কিন্ত কেন্দ্রের তাবেপারি করে নিজের 
গদী টিকিয়ে রাখার জন্ম এরাজ্যের 
অনেক * অধিকারই দিব্যি ছেড়ে 
দিয়েছেন তার] শুধু রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীরাই 
নন, কেন্দ্রের বাঙালী কংগ্রেসী 
মন্ত্রীদেরও মুরোদ হয়নি এ রাজ্যের 
হক পাওনা! বুঝে নেওয়ার । এরাজ্য 
থেকে অপদার্থ কংগ্রেষী সদস্তরণ 
দিল্লী গেছেন শুধু কাঠের হাত তুলে 
কর্তাদের ভজন! করতে । 
কোনার-তেনুঘাটের জল 

সঙ্কীর্ণ স্বার্থের হাতছানিতে চির- 
ক!লক্ষ্যাপার মত ভিগবাজি খেয়ে 





বিষ দুষধ্য” 


খেয়ে ভালুক নাচন নাচতে ওস্তাদ যে 
সিদ্ধার্থশঙ্কর, সেই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিটি 
তার মূখ্যমস্ত্রিত্বের আমলে এ রাজ্যের 
শ্বার্থহানির; জন্য এমন কর্ম নেই যা 
করেননি । তারই আর একটি সাম্প্র- 
তিকতম সংবাদ ফাস হয়ে গেছে, যা 
পড়লে তৃষ্ণার্ত বঙ্গবাসীর চোখে 
রক্তোচ্ছাম ছুটে আসে । 
প্রকাশ, জরুরী অবস্থার হষোগে 
অতি !গোপনীয়ভাবে সিদ্ধার্থশঙ্কর 
হঠাৎ একটি বিহারবঙ্গ চুক্তি করে 
বাংলার হ’ক পাওনা তৃষ্তার জলটুকুও 
একতরফাঁভাবে নাকি বিহারকে ছেড়ে 
দিয়েছেন । পিষ্কার্থের কোন স্বার্থে 
সিদ্ধিলাভ ঘটেছে -জানি না, তবে 
এ রাজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী এ চুক্তিটি 
করে কর্তাভঙ্জা সিদ্ধার্থ পশ্চিমবলের 
ক্ষেতখামার শুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা 
পাকা করে গেছেন । 
সংবাদ, ডি ভিসি নিয়ন্ত্রিত 
কোনার বাঁধের জল সমগ্র ভি ভি সি 
এলাকায় বটিত হত । ফলত উপরূত 
ছিল পশ্চিমবঙ্গ । সিদ্ধার্থ:এক সই-এ 
সেই জলমত্র নাকি বিহারকে দাল 
করে দ্বিয়েছেন। এমন কাজ একজন 
জমিদার গড়গড়ার নল মূখে দিয়ে 
করতে পারেন। কোনো রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রীকে (যিনি আবার গায়ের 
জোরে ভোটে জিতে ক্ষমতার বসে- 
ছিলেন বলে বহুজনের বিশ্বাস) 
গোপনে এমন দানছত্র খুলে দেওয়ার 
ক্ষমতা কোনো সংবিধান দেয় বলে 


জানি না। দিলে তা এখনই সংশো- 
ধিত হওয়া উচিত। ও চুক্তি বলে 
কোনারের জল ভোগ করার একক 
অধিকারী এখন বিহার। এই 
চুক্তি যখন হচ্ছে তখন নাকি ডি ভি 
সি কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদও করেছিলেন । 
কিন্তু সিদ্ধার্থের তখন দ্বারুণ দাপট । 
তিনি মন্তানবাছিনীর . যুব নায়ক 
গুরু) । তাই ডি ভিসি পারেন নি 
দেই “গুরু'র চাপ প্রতিরোধ করতে । 
ফলে হল এই, বাংলার মাটি শুকিয়ে 
যাচ্ছে, বিহার হচ্ছে সরেস। এই চুক্তি 
সম্পাদনা কালে বিহার নাকি কথা 
দিয়েছিল, কোনারের বদলে পশ্চিম- 
বঙ্গ পাবে তেম্থঘাটের জল । বলা 
বাহুল্য, বিহার সদ্বাশিব বঙ্গদেশ নয় 
ষে নিজ রাজ্যের উন্নতিকল্পে পশ্চিম- 
বঙ্গের তৃষ্ণাবারি লুঠে নিতে প্রার্দে- 
শিকতার সরমে ঘোমটা টানবে। 
প্রকাশ, বিহার তেনুঘাটের জ্বলও 
ছাড়ছে না | 


৯ 
্াশািশীিপিশগ 


এইসব ভূঘলফী জুলুমকাণ্ড করেও 
কিন্ত সিদ্ধার্থরা দিব্বি ছাড়া পেয়ে 
যায়। এরা আবার ক্ষমতায় এলে 
আবারওজনস্বার্থবিরোধী এসব কাজই 
করে। কারণ জনগণ নয়, হ্বস্বার্থেই 
মশগুল এই ভিগবাজি বিশারদ রাভ- 
নীতি ব্যবসায়ীর! । ক্ষমতার মুখ 
যদি ও আইনজ্ঞ পুনশ্চ দেখার 
সৌভাগ্য লাভ করেন ও এরাজোর 
জনগণ নিজেদের দুর্ভাগ্য ডেকে এনে 
এ সিদ্ধার্থদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেন 
তবে এ. রাজ্যের জলবিদ্যুৎ অন্ন বস্ত্র 
ঘর কোঠা সবই আঙুলের ফাঁক দিয়ে 
বেরিয়ে ধাবে। 

কেউ কেউ হয়ত এসব কাজকে 
সরকারী বয়ানমত কেবলমাত্র অপ- 
দার্থতা বলেই চিহ্নিত করে অপরাধী- 
দের অপসারণেই সস্তষ্ট থাকবেন, 
কিন্ত এই অপদার্থতা ঘে নামাস্তরে 
দেশদ্রোহিতা (এক্ষেত্রে রাজ্য) 
আমরা তা ভুলে যেতে পারব না। 
কতগুলি কুশ্মাপ্ডের অপকীতি ও অপ- 
প্রয়াস সমগ্র রাজ্যকে বঞ্চিত করে 
ছোট্ট ছোট স্বার্থ গুছিয়ে যাবে, 
আমরা 'তাদের সেই চক্রাস্তকে বলব 
'অপদার্থতা১ এবং সে হিসেবেই সমস্ত 
ঘটনার : গুরুত্ব কম করে দেখব, এই 
ভাবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে আছি 
বলেই প্রতিদিন আমর! নিমজ্জিত 
নিষজ্দিত নিমজ্জিত হচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গ 
পাঁকে ডুবছে। আমর! বলব, সর্ব- 
হারা পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হলে সব 


॥ পাঁচ ॥ 


বজ্জাতকেই বেছে বেছে সনাক্ত করতে 
হবে। কেবলমাত্র বদলি ও অপ. 
সারণ নয়, চাই এমন কঠোর ব্যবস্থ! 
যা ভবিষ্যতের বজ্জাতি বন্ধ করার জন্য 
উপযুক্ত নঞ্জির হয়ে থাকবে, যে নঞ্জির 
শঙ্কিত করবে মত্লববাজদের দু্র্ম 
করতে। 
সাওতালভির কাছের পরিবেশ 
নষ্ট করায় সিদ্ধার্থশঙ্করের প্রশ্রয় 
ছিল | জল যারা ঘোলা করছিল, কাজ 
যারা বন্ধ করে দিয়ে সমস্ত বাজ্যটাকে 
একটা অন্ধকূপে কবরস্থ করার নোংরা 
মতলব আটছিল, তাদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা না নিয়ে তদানীস্তন মুখ্যমন্ত্রী 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রকারাস্তরে দুক্র্ষের 
সহায়তা করে গেছেন। কিন্ত কার 
স্বার্থে ? তদন্ত দরবার তার জন্যও | 
সিদ্ধার্থের প্রশ্রয়ে বিদ্যৎসঙ্কটের ক্রমা- 
বনতির পেছনেও কি ছিল কোনে] 
নেপথ্য রাজনীতি ? হতভাগ্য পশ্চিম- 
বঙ্গের কলকারখানা, উৎপাদন উন্নয়ন 
বদ্ধ করা ও এ রাজ্য থেকে বিদ্যুতের 
অভাবজনিত অজুহাতে চালু কল- 
কারখানা সরিয়ে ফেলার বঙ্গবিত্বেষী 
ছুষটচক্রই কি বিছযাৎ উৎপাদনে অস্ত- 
ঘাতমূলক ক্রিয়াকাণ্ড করে যাচ্ছিল? 
তদন্ত চাই এই প্রশ্নের ওপরেও। 
জরুরী অবস্থার জোরে অনেক জোর- 
জুলুম হয়ে গেছে। জরুরী অবস্থার 
স্থযোগেই সিদ্ধার্থ বিহারকে বাংলার 
জল দাতব্য বরে গেছেন। জরুরী 
অবস্থার স্থযোগে কি পশ্চিমবঙ্গের 
বিদ্যুৎ সঙ্কট ঘনিয়ে তুলে এই রাজ্যকে 
সর্বহার! করার ঘ্বণা চক্রান্ত শুরু 
হয়েছিল? রাজ্যবাসী আজ নিশ্চয় 
এ ব্যাপারে সত্যকার তদন্ত দাবি 
করতে পারে এবং দৌষী প্রমাণিত 
হলে দেশপ্রোহিতার অপরাধে সেই 
দৌষীর উপযুক্ত সাজাও দাবি করতে 
পারে। যতি চক্রান্ত হয়, তবে তার 
সঙ্গে মন্ত্রী পর্যায়ে বা সর্বোচ্চ আমলা 
পর্যায়ে কেউ জড়িত থাকলে তারও 
জন্য কড়া সাজ! দাবি করার অধিকার 
নিশ্চয় রাজ্যবাসীর আছে । 
যোট কথা, জল বিছ্যুৎ প্রভৃতি 

জাতীয় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র 


সরকারী ঢের বদলি ও প্রণাসক 


পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়, এগুপিকে 
স্থুরক্ষিত করতে হ'লে, এ রাজ্যকে 
চক্রান্তকারীদের নোংরা হাত থেকে 
রক্ষা করতে হলে সাধিক যোকাবিলা 


করতে হবে আরও গভীর স্বরে 
নেমে । সরষের ভূতকে মযোক্ষম*ওবা 
দিয়ে ঝাভাই করা নাহলে, স্থবিধে 
পেলেই.ভুভের নৃত্য আবার শুরু হবে, 
কেননা যতদূর বোঝা যাচ্ছে, এসব 
শুধুমাত্র গাফিলতি বা অপদীর্ঘত? 
নয়, পেছনে গভীর চক্রান্ত 
থাকলেও থাকতে পারে। 


সি 
FH 


এর 


| ছয় | 


হুর্ধকুন্তী সংবাদ . 

চূর্বাষা-প্রদৃত্ব মন্ত্রটি (অথবা যন্ত্র?) 
পরখ করার জন্যই নাকি কৃন্তী তার 
শ্াল্য বয়সে এবং কুমারী অবস্থায় 
শূর্যকে আহ্বান করেছিলেন! অস্তত 
ঈসহাভারত আমাদের সে কথাই 
"বাঝাতে চাইলেন! বল। হ'ল, 
শালস্থলভ চপলতা বশত: সেই 


চাহিত কাজটি কখন ষে আনমনে করে 


»ফলৈন কৃস্তী তা সম্ভবতঃ তিনি 
[নিজেই বুঝতে পারেন নি। কিন্ত 
Eস্তীর পূর্বাপর আচরণ এ বিষয়ে 
*বপরীত সাক্ষ্য রেখে গেছে। 
কেবলমাত্র কৌতুকচ্ছলে তিনি যদি 
চর্যকে আহ্বান করে থাকতেন, 
'ভাহলে দুর্বাসাঁকৌশলটি প্রয়োগের 
ঈমাগেই কুন্তীর মন আসন্ন যৌন- 
*মলনাকাজ্ষায় রভসিত হয়ে উঠত 
গা! কিন্ত বস্তত পক্ষে দুৰ্বাসা- 
কোঁশল ব্যবহার করার প্রা, মুহূর্তে 
ছুম্ভী ‘কন্তাবস্থায় রজন্বলা, হওয়ায় 


টৈজেই নিজের কাঁছে লক্জিত- 


ছয়েছেন। কুস্তীর সেই মানসিক 
গ্সবস্থাটি মহাকবি সুন্দর কাব্যিক 
ঘ্যললার সঙ্গে পরিস্ুট করেছেন। 
্জালীপ্রসন্গর অঙ্গবাদে সে বর্ণনা এই 
রকম ; “একদা কুপ্তিভোজকন্তা দ্বিজ 
দত মন্্রযূহের প্রতি সন্দিহান 
ইয়া চিন্তা করিলেন, মহাত্মা 
উজ্জাক্ষণ যে সকল মন্ত্র প্রদান করি- 
্লাছেন, তাহা অবিলম্বেই পরীক্ষা 
ক্রিয়া দেখি ৷’ এইরূপ চিন্তা করিতে 
চুরিতে সহসা আপনার খাতুলক্ষণ 
ইয়াছে বলিয়া অত্যন্ত লজ্ডিত 
কইলেন |” (বন, কালী, ৩১১, প্রথম 
উংকরণ, সাক্ষরতা)। কুন্তী জানতেন 
ঈর্বাসা-কৌশল প্রয়োগের অর্থ সন্তান 
ঈগামন!। সর্ষের উরসে সম্ভানলাভের 
উ্পহরণ যে কুস্তীকে অধৈর্ধ করে কন্তা- 
স্থায় সম্ভানের আকাজ্জা চরিতার্থ 
ট্টরতে প্রলু্ধ করে, সেই কুস্তী 
কশোরেই যৌনাবেগের তাড়না 
ঈ্গহনভব করেছেন নিশ্চয়ই । অথচ 
্টনা তাই হলেও স্বয়ং মহাভারভ- 
ষ্টার অথব! পরবর্তী কোনো  প্রক্ষেপ- 
্টারী কুস্তীর ভাবমৃত্তি বা ইমেজ” 
উরে রাখার জন্যই ঘটনাটিকে নোতুন 
লিশ দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন । 
জনি ভবিষ্যতে ব্রহ্মার, পরিকল্পনা 
সারে বিজয়ী পাগুবদের জননী 
»্বেন, তীর ভাবযৃতি সাধারণের 
B=! আকর্ষণ না করলে 
ঈদজমী ব্রান্মণগোর্ঠীর পক্ষে সাধারণের 
উধ্য প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় অস্থবিধ! 
ধা দিতে পারে ।- পঞ্চপাগ্বদের 
ষট্‌ একটি সর্বজনীন শ্রদ্ধাভাব ক্যা 
রা না গেলে তথাকখিত দেবতাদের 
লতি শর! আকর্ষণে ফাক থেকে 
[বে । তাই ব্ৰাহ্মণ, পাগুব, পাণ্ডব- 
ননী ও দেবপক্ষে . সমবেত সকল 


HR 
তহ্র আলীর: ০ 





 বীরে্জসিব | 


ব্যক্তিকেই জনমনে বিশেষ শ্রদ্ধার 
অসিনে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন । 
ছুর্ধোধন সহ দেববিরোধীপক্ষের প্রতি 
সাধারণের সকল মমতা নষ্ট করে 
ফেলাও এর উদ্দেশ্য হতে পারে। 
মহাতভারতীয় তথ্য সতর্ক ভাবে লক্ষ্য 
করলে বোঝা যায়, ছুর্যোধনদের প্রতি 
তখন জনসমর্থন কম ছিলনা। 
ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তির চেয়ে ভয়ই 
সে সময় প্রবল । বুদ্ধিমান দেব-ব্রাক্মণ 
রাষ্ট্রনীতি তাই খুবই স্বাভাবিকভাবে 
বুঝেছে, ' শুধুমাত্র ভয় ও সন্ত্রাস 
নয়। ভয় ভক্তিও নয়, নির্ভেজাল 
ভক্তিভাবই ব্ৰাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠার অনুকুল 
আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পাঁরে ; অন্যথা 
দেশীয় রাজন্তবর্গকে উৎসাহিত করে 
যুধিষ্ঠির যে সামাজ্যের দখল নিয়ে 
বসবেন সেই তূভাগ শাসনে রাখতে 
বাধা পেতে পারেন তিনি, দেখা 
দিতে পারে সন্দেহ, অবিশ্বাস, 


অভক্তি ও বিক্রোহ। তাই দেব- 
ব্রাহ্মণ ও পাগুবদের প্রতি ভক্তি 
আকর্ষণের উদ্দেশ্যে পাচমিশেলি 


গপ্পো তৈরী হয়েছিল । তাই কি পর- 
বর্তাকালে ঘটমান অবস্থার পরি- 
প্রেক্ষিতে প্রয়োজন হয় মহাভারতের 
অংশবিশেষে নতুন নতুন কথা ও 
কাহিনী সংযোজিত করার ? আমরা! 
আগেই দেখেছি যেহেতু তিনিই বেদ 
ব্যাস জননী সত্যবতীর অবৈধ পিতা 
এবং ইন্দ্রের বন্ধু সেজন্তই রাজা 
উপরিচর-বহ্থ উচ্ছৃঙ্খল ও ভোগসর্বন্ 
এক অতি সাধারণ রাজা হলেও, মহা- 
তারতকার মে রাজাকেও মহাত্মা 
বানিয়েছেন। এই অদ্ভুত. প্রচার 
রাঁজনীতিই আবার দেখি, কুস্তীর 
কামনাকে নিছক বালম্বভাবন্থুলভ 
কৌতুহল বলে “প্রচার করতে উদ্‌- 
গ্রীব। বর্ষের সঙ্গে কুস্তীর বাক্যা- 
লাপ ও সহবাসের যে বর্ণনা দেওয়া 
হয়েছে তা কিন্তু কোথাও অবোধ 
বালিকা বলে প্রমাণ করেনা । 
দেখা যাক, ঝুস্তী কামক্রীড়ায় বিশেষ 
পরিপক্ক । সন্দেহ হয় মনে মনে প্রস্তুত 
হয়েই তিনি আহ্বান করেছিলেন 
দেবশিবিরের সবচেয়ে তেজোময়-ও 
উজ্জবল-সুন্দর পুরুষ নুূর্যদেবকে। 
আহ্বান করার কালেই পঞ্চশরে 
অভিভূত হয়েছেন, কামপীড়িতা 
হয়ে ঘৌবনাবেগ অনুভব করেছেন । 
কুমারী অবস্থায় কুস্তীর এহেন মনো- 
শ্চাঞ্চল্য অশ্রছের, তাই তার হয়ে 
সাফাই গেয়েছেন দেব-্রাহ্মণ পক্ষের 
প্রচারক, বলেছেন, ঘটনাটি কুস্তীর 


ছেলেমান্ুষী কৌতুহলের জন্তই ঘটে 
গেছে। বলা বাহুল্য, সেদিন মাহ- 
ষের সরলতাকে” যত সহজে এক্সপ্রয়েট 
করা সম্ভব ছিল, আজ আর তেমন 
স্থবিধে নেই । আমর] বুঝাতে পারি, 
এভাবেই মুনিদের হস্তামর্শন চলেছে 
মহাভারতের পর্বে পর্বে; এজন্যই 
মহাকাব্যের শ্লোক শ্লোকাস্তরে অত 
স্ববিয়োধী বক্তব্যের সমাহার ; এসব 
কারণেই মহাকাব্যের কোনে! 
কোনো কোনো অংশ স্থলিধিত, 
কোথাও কোথাও বঙ্ধিম-কথিত "গর্দ- 
ভের রচনা, একটি মহৎ কাব্যের গরি- 
মাকে খর্ব করেছে! 

কর্ণ দুর্ভাগা । তার জন্ম কাম- 
নার কেদে কলুষিত ৷ আপন 
স্বভাবে ও চরিত্রগঠনে কর্ণ আপনাকে 
যথার্থ একটি পক্ষে জাত পঙ্ধঙ্গ বানি- 
য়েছেন। নিজেকে নিজে গঠন 
করার সব কৃতিত্বই তার নিজ্ন্ব। 
লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, আছি 
কবির সকল সহাহ্ুত্ৃতি অস্তঃসলিলা 
ফন্তধারার মত অতি সংগোপনে 
কর্ণের-প্রতিই বর্ধিত হয়েছে । Rt 
চ্চারিত হলেও কর্ণজন্নের জন্য এবং 
কর্ণের প্রতি নির্দয় ব্যবহারের জন্ত 
কুস্তী তার জীবনের আস্মস্ত মহাকবির 
হার খুবই শক্তভাবে ধিকৃত হয়ে- 
ছেন। সহাকবির এই কর্ণন্রীতি তৎ- 
কালীন রাজনীতির জন্যই সুস্পষ্ট- 
ভাবে বিচারিত হওয়ার স্থযোগ 
পায়নি । উপরস্ত মহাভারতে ধারা 
গগার্জের রচনা? ঠেসেছেন, তারা 
কর্ণের সেই মহান মূরতিকে কালিমা 
কলঙ্কিত করার জন্য কোথাও চেষ্টার 
কম্ছর করেন। তবু পাঠক কর্ণের 
প্রতিই আকুষ্ট হন। কবির রচনা- 
গুণই এর কারণ । 

কৃস্তীর মিছক কামনা থেকেই 
কর্ণের জন্ম। তাই তার জীবন 
আমৃত্যু এক ছুর্বহ ট্র্যাজেডি। জ্ঞান 
ও গরিমায় শ্রেষ্ঠ বলেই তিনি অত 
বিষগ্ন। অত ক্ষমাশীল অথচ অমন 
প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ | 

কুস্তীর কানা থেকেই কর্ণের 
জন্ম। জীবনের শেষ পর্যন্ত কর্ণজ্রন্ম- 
রহস্তকে আচল দিয়ে ঢেকে রাখার 
জন্য কুস্তীর সচেতন প্রয়াসও সেকথাই 
প্রমাণ করে । এখন দেখা ষায়, সর্ষের 
সঙ্গে কুস্তীর সাক্ষাৎ পর্বে মহাকবি 
থে বর্ণনা লিখে গেছেন তার মধ্যে 


- আমরা আমার সিদ্ধাস্তর্ির পক্ষে সম- 


রন খুঁজে বার করতে পারি কি না। 
হুর্ষের চিন্তা করতে করতে 


দর্পন || শুক্রবার; ৯ই জুন, ১৯৭৮ 
“প্রানাদতলে রমণী শহযায় উপবেশন” সেষা ই বলুক, অস্তরের আহ্বান সে 


করলেন। কুস্তীর এই প্রস্তুতি কি 
বাঁজস্থলভ? এ কি নিছক কৌতুহল, 
হুর্বাসাদত্ত কৌশলটি পরীক্ষার কৌ- 


তুহল? নাকি আর কিছু? পাঠকই 
বিচাৰ করবেন | 


সুর্য এসে বললেন, 
আমি আঙ্্প্রভাবে তোমার নিতান্ত 
বংশব্দ হইয়াঁছি, এক্ষণে তোমার কি 
করিব বল ৷” 

স্থচতুরা কুস্তী তখন সুরু করলেন 
সেই চিরস্তন ছলাকলা, যে বিদ্যা যে 
কোনে! রমণেচ্ছ, নারীরই প্রকৃতি- 
প্রদত্ত বিদ্যা, ষা ভার শৌব্দর্য, ঘষে 
কামকলাই তাকে আরও আকর্ষণীয় 
করে তোলে । বললেন, ক্ষমা কঃন, 
শুধু কৌতুহলবশেই আপনাকে 
আহ্বান করে ফেলেছি । ূ 

সূর্য কিন্ত সহজ পাত্র নন। 
কুষ্কীর মনন ও মূখ যে একই বক্তব্য 
বলছে না, তা তিনি বুঝে ফেলেছেন 
তখন। সামনে রমণীয় শষ্য], সঙ্গি- 
কটে কাম-বেপথু রমণী, কটাক্ষে যার 
পঞ্চশর সর্বক্ষণ জ্যাগুক্ত হচ্ছে, মুখে 


“কল্যাণি ! . 
, অতএন-- এক্ষণে 


কি লুকিয়ে রাখতে পারে । অতএব 
কুর্ধকে বোকা বানালো গেলন!। 
অভ্এব কূর্ধ বললেন, “আমি বুঝি- 
য়াছি, আমা হইতে অপ্রতিষ শৌর্ঘ- 
শালী কবচ কুণ্তলধারী সন্তান উৎ- 
পাদন করা স্যোমার অভিসন্ধি, 
আত্মদ্বান কর; 
তোমার অভিলযিত পুত্র উৎপন্ন 
হুইবে 1"... 

সূর্য কুস্ভীর এই ছবিটা চোখ বুজে 
একবার কল্পন! করে নিন! তারপর 
বলুন এ সূর্ধ কি আকাশের এ গন- 
গনে গোলকটি হতে পারেন? ইনি 
সামান্য ক্ষমতাসম্পন এক পুরুষমাজ্র । 
এসেছেন রমণী সম্ভোগে মিছেই 
এতোকাল এমন একটি ব্যক্তিত্বকে 
আকাশের বুকে কঝুলে-থাক! একটি 
জড় গোলক বলে ভেবে এসেছি 
আমরা । এ সূর্য রমণপটু এবং ইনি 
আসাধাওয়া করেন উজ্জল বিমানে 


চেপে। 
(চলবে) 


কলকাতার ন্যাশনাল টেষ্ট হাউসে 
অদ্ভুত অবস্ত! 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


কলকাতার ন্যাশনাল টেষ্ট হাউস 
খোদ কেন্দীয় সরকারের দপ্তর । 
এ ঘরে এগারোটার আগে রিসেপ- 
শন তথা এনকোয়্ারীতে কাউকে 
দেখবেন না! এগারোটার পর গেলে 
দেখবেন রিসেপসনে বসে আছেন 
প্ীবি সি মৃধা বা জবাস্তব সাহেব 
যারা মাসে মাইনে পান বারো শ 
টাকা বা আরও বেশী, যাদের 
ডেজিগনেশন এ্যাসিস্ট্যাপ্ট 
ডাইরেক্টর | ৪৫-৯২৩১ নম্বরে ডায়াল 
করলে যাদের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে 
তার! কেউ হলেন সায়েনটিফিক 
অফিসার কেউবা ডেপুটি ভাইরেক্টার 
জীএস পি গৃর্বত, শ্রীডি কে রায় 
ইত্যাদিরা যারা মাস পেরুলে বার’শ 
থেকে আঠার্শ টাকা মাইনে নেন। 
স্যাম্পেশ রুমে গেলেন স্যাম্পেল 
পরীক্ষা করার জন্য | স্যাম্পেল নিলেন, 
কোনে! একজন:ভদ্রলৌক, যিনি হন 
সেই দপ্তরের এ্যাসিষ্ট্যাপ্ট ভিরেক্টর বা 
ডেপুটি ডিরেক্টর! স্যাম্পল জমা 
দিলে পরীক্ষা হয় আপনারই সামনে 
অর্থাৎ পার্টির উপস্থিতিতে । টেস্ট 
সার্টিফিকেট পেলেন হাতে লৈখা। 
স্তাম্পল বয়ে নিয়ে, যাওয়া হয় 
ল্যাবরেটরিতে | বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন 
কোনো খ্যাসিষ্ট্যাপ্ট ভরের বা 
কোনে! সায়েনটিফিক এযাসিস্ট্যাপ্ট | 

ন্যাশনাল টেস্ট হাউসে বিভিন্ন 
রকম দ্রব্যের ( ওষধ এবং খাওয়ার 
বস্তু বাদে ) গুণাগুণ বিচার করা হয়। 


বিচার করেন বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা ()। 
ওরা বলে থাকেন, ভালই মাইনে 
পান ওরা। কিন্ত হায়, এসব 
বিজ্ঞানীরা যে কেরাণী আর বেয়ারার 
কাজ করছেন। ওদের কি কোনে! 
কাজ নেই, না। সরকার ওদের 
পুষছেন মাইনে দিয়ে ও সব কাজের 
জন্য । রিসেপশনের কঞ্ছে নোটিশ 
বোর্ডে বিভিন্ন সব নোটিশ ঝুলছে । 
নোটিশের দিকে চোখ পড়লে দেখা 
যাবে একটা নোটিশ-__কিছু কর্মচারী 
ষ্টে ইন ই্রাইক করছে, ফলে ওদের 
মাইনে কাটা হবে এতে! তারিখ 
থেকে এত তারিখ পর্যন্ত ৷ কর্মচারীর! 
আসছেন দশটায়, অফিসে থাকছেন 
পাঁচট। পর্যস্ত ৷ যে যায় চেক্সারেই বসে 
আছেন। কাজ ওদের দেওয়! হচ্ছে 
না। রিসেপশনিষ্টকে রিসেপশন 
কাউনটারে বগতে দেওয়া! হচ্ছে না। 
টেলিফোন অপারেটরকে তার কাজ 
কমতে দেওয়] হচ্ছে না! ! প্রতিদিনের 


চিঠিপত্র কেরাণীদের টেবিলে দেওয়া . 


হচ্ছে না। আসল ঘটনা অফিসাররা 
তাদের নিয়্তম: কর্মচারীদের কাঙ্গ 
করতে দিচ্ছেন না। কাজ করতে না 
দিয়ে বলছেন ওর! স্টে ইন ষ্টরাইক 


করছে । আসলে এ যাবতকাল এ. 


দপ্তরে কোনে ইউনিয়ন ছিল ন1। 

ইন্দিরার রাজত্বের অবদানের পর 

দেশে নূতন অবস্থার সবি হওয়ার পরি- 

প্রেক্ষিতে ওরা এক্যবদ্ধ হয় ও দাবী 
( শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) 


দর্পণ | শুক্রবার, ৯ই জুন, ১৯৭৮ 


লটারী £ অপসংস্কৃতির একটি দিক 


AS 

মনস্তত্বে 'র্যাশানালাইজেশন’ 
কথাটির অর্থ ন্যায়’ (10810 )দিয়ে 
অন্যায় সমর্থন । মানুষ প্রবৃত্তি ও 
প্রক্ষোভ বশতঃ বিবেকবর্জিত কাজ 
করে। কিন্তু যেহেতু মানুষ ‘চিন্তা- 
শীল জানোয়ার” তাই সে তার 'পশু- 
স্থলভ+ কাজগুলিও যুক্তির হারা 
“মালুষস্থলভ? করে ‘বিবেক বুদ্ধি”কে 
স্তোক দেয়। “লটারী জুয়া নয়, 
জুয়ার প্রতিষেধক, লটারী ব্যবসায়ী- 
দের এই বিজ্ঞাপন একটি সামাজিক 
অপরাধকে স্তার়সঙ্গতকরণের অর্থাৎ 
র্যাশানালাইজেশন'-এর চমৎকার 
দৃষ্টান্ত । 

গোটা ভারতে লটারী এখন 
একটি জমজমাট বাণিজ্জ । বিনা মূল- 
ধনে জীবিকানির্বাহ তথা বেকার 
সমস্যা কিয়ৎ নিরসনে রাজ্য সরকার- 
গুলি লটারীকে উৎসাহিত করে 
পাতে তুলেছেন । অন্য সব ব্যবসায়ের 
মতে! এক্ষেত্রেও লাভের সিংহভাগ 
পাচ্ছে মধ্যত্ববভোগী পোদা পাল। 
এঞ্রেন্নী ব্যবস্থায় রাজ্য সরকার গুলি 
খেই ব্যবসা থেকে খুব একটা মুনাফা 
করছেন তাও নয়। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার তো লটারী ব্যবসায় বছরে 
দেড কোটি টাকা লোকসান দিচ্ছেন । 

লটারীকে জুয়া না বলে ‘দেশের 
সেবা’ বলার জন্ত লটারীর উদ্ধ ত্র 
টাকা দেশের উন্নয়নমূলক কর্মস্থচীতে 
নিয়োগের যুক্তি ওয়া হয়। পশ্চিম- 
বঙ্গ দরকারে সথষ্ভোগ্য লটারী ভিরে- 
উত্র মশাই সরকারের কোটি টাকা 
লোকসানের স্থরাহা করতে না 
পেরে তার স্থঘোগ্যত! বিজ্ঞাপনের 
কাহাছ্রিতে প্রদর্শন করতে নিঃসন্দেহে 
সফল হয়েছে। ‘সপ্তাহেতে প্রতি- 
বারে লক্ষ টাকা মিলতে পারে’ 
স্কবচনটি সপ্তাহে দশ লক্ষ মানুষের 
একটি করে টাকা পকেট মেরে এক- 
জন করে লক্ষপত্তি গড়ছে। কিন্ত 
সরকারের এজম্ক যখন একটাকা] 
লাভের বদলে দেড়টাক! লোকসান 
হচ্ছে তখন “দেশের সেবায় অর্থাৎ 
“উন্নয়নমূলক কাজে” কোন্‌ টাকাটা 
আঁগছে ? বিজ্ঞ ডিরেক্ট মশাই 


সৃখরগুন মুখোপাধ্যায় 
রাধেরও সমর্থনে ‘বিজ্ঞ’ মাঙ্কুষ কিছু 
যুক্তি দাড় করাতে পারে। শেল্প- 
পীয়রই বলেছেন, শয়তানেও শাস্ত্র 
উদ্ধত করে থাকে । ঘে কোন অপ- 
সাংস্কৃতিক আচরণ ও অনুষ্ঠানের 
বিরোধিতা করলেই এ সংস্কৃতির 
ব্যবসায়ীগণ এঁতিহ এবং দেশের 
ক্লাসিকগুলির নজির টেনে আত্মপক্ষ 
সমর্থন করেন। অঙ্লীলতার বিরুদ্ধে 
বললে এ'রা কালিদাস-জননদেবের 
দোহাই দেন। মেয়েদের পোশা- 
কের শালীনতার পক্ষে বললে এ'রা 
শকুস্তলাকে টেনে আনেন, নগ্রতার 
বিরুদ্ধে বললে নিয়ে আসেন কোনা- 
রকখাজুরাহ । তেমনি লটারীর বিরুদ্ধে 
বললে এরা মহাভারতের পাশা- 
থেলার দৃষ্টান্ত এনে বলেন, ঘদ্দি ধর্ম- 
রাজ ষুধিষ্তির পাশাখেলে বদ্ধক 
রাখতে পারেন তাহলে নিশ্চয় দুয়া - 
খেলাটা পবিত্র কাজ! সম্প্রতি সংবাদ 
পত্রগুলিতে পাতাজোভা বিজ্ঞাপন 
দিয়ে লটারী ও জুয়া খেলার সমর্থনে 
ঘে নিবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছে 
তাতে জুয়ার এতিহ ও শাস্বাহুমোদন 
পাণ্ডিত্য সহকারে বিবৃত হয়েছে। 
জুয়া (পাশা) খেলতে না চাওয়াটা যে 
‘কাপুরুষোডিত’ একথাই নাকি হিন্দু 
দের পরমপূজ্য মহাভারত বলেছেন ! 
এই সব নিবন্ধের একটিতে বলা 
হয়েছে বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক 
দেশগুলি ঘোড়দৌড়, ক্যাসিনো 
প্রভৃতি নামের সব রকমের জুয়! খেলা 
বন্ধ করে দেন। কিন্ত ১৯৫০ সালে 
পূর্ব যুরোপের এ দেশগুলি সরকারী- 
ভাবে লটারীর খেল] শুরু করেছেন । 
অর্থাৎ লটারী হুল জুয়ার “এযানে ক- 
ভোট”! নিবশ্ককারগণকিস্ত সধাজ- 
তান্ত্রিক দেশগুলির কোন্টিতে লটারী 
চলছে তা নাম করে বলেন নি। 
চীনে কিন্তু লটারী নেই, সত্বা তে! 
নেইই। সমা্তান্ত্রিক রাষ্ট্র কখনোই' 
লটারী অনুমোদন! করেনা, কেনন! 
লটারীও হুয়া এবং মার্কস-লেনিনবাদ 
বিরোধী | লটারী হল ভাগ্যপরীক্ষা। 
ভাগ্য বা ৪6০ সামস্ততাস্ত্রিক ধারণ] | 
মার্কদবাদ কখনো! নিয়তিবা্ব বা! দৈব- 


একটি বিজ্ঞাপনী ফিচারে লটারীর বাদের অনুকুল প্রোগ্রাম রাষ্ট্রের মাধ্যমে 


টাকায় কলকাতার টাউন হল থেকে 
শুরু করে কি কি ভাল ভাল জ্রিনিস 
গড়া হয়েছে ভার, ফিরিস্তি দ্বিয়ে- 
ছিলেন । সারাজীবন লটারীর 
টিকিট কিনে কত কোটি মামুষ প্রতা- 
'রিত হয়েছে তার পরিসংখ্যান কে 
করেছেন শ 

ষে কোনে! কাজেরই, এমন কি 
নর্হত্য। ব! নারী ধর্ষণের মত অপ- 


নিতে পারেনা | এই নিয়তিবাদ্ বা 
ভাগ্যপরীক্ষা অপসংস্কৃতির একটি 
প্রধান মুখ । লটারীর প্রসারের মাধ্যমে 
বেশী বেশী তাগ্যপরীক্ষা নামক অপ- 
সংস্কৃতির সম্প্রচার হচ্ছে। 

লটারী জিনিসটা কি? কয়েক- 
লক্ষ গরীব মানুষকে ‘হঠাৎ বড়লোক" 
হবার প্রলোভন দেখিয়ে এক মাঁধ- 
জনকে লক্ষপতি বানাবার কৌশল । 


ভারতে এখন কম করেও বাইশটি 
লটারী চলছে। সপ্তায় সপ্তায় খেলা 
হচ্ছে। তত্বগতভ্ভাবে এর অর্থ প্রতি 
সপ্তাহে ভারতে কষ করে বাইশজন 
লক্ষপতি এবং তার দ্বিপ্তণ বা তিমপ্তণ 
পঞ্চাশ কিংবা তিরিশ হাজারী 
হচ্ছেন। সরকার কি,এইভাবে 
গায়ীবী হুটা’ কর্মসূচী সফল কর- 
ছেন। লক্ষপতি তৈরী করা ধনতস্তরের 
লক্ষ্য, সমাজতন্ত্রের নয়। তাছাড়া ষে 
মুষ্টিমেয় মান্য ভাগ্যপরীক্ষায় বিনা 
আরামে লক্ষপতি হচ্ছেন তাদের সেই 
হঠাৎ বড়লোক’ করতে কয়েক লক্ষ 
ভাগ্যহীন মান্য প্রতারিত হচ্ছে। 
'অনেকের থেকে নিয়ে এককে ধনী 
কলার? তত্ব ধনতত্ত্রের, গণতন্ত্রের নয় । 
স্থতরাং লাখপতি বানাবার এই খেলা 
যদি জুয়া না হয় তবে জুয়ার সংজ্ঞা 
কি? জুয়ার টাকায় কিছ ভাল কাজ 
করলেই কি তা তুলসীপাতা ধোয়া 
হয়ে যায় ? ভাঁকাতেরাঁও ডাকাতির 
টাকায় দরিজ্রনারায়ণ সেবা করে। 
ঘোড়দোৌড়ের টাকাতে দানধ্যান হয় 
নিবা হয় না তা নয়। বিড়লাটাটার 
জনহিতকর কাজের হাজার মিনার 
সারাদেশে গগনদীপ হয়ে আছে। 
এর দ্বারা কি পু'জিবাদ বা ব্যক্তিগত 
একচেটিয়া অর্থনীতি সমধিত হয়? 
তাহলে লটারীর টাকায় “দেশের 
সেবা? বা 'জনহিতকর" কাজ কথাটার 
অর্থকি? 

এমন কেরাশী-শিক্ষক-চাষী-মজুর 
অগণিত যার] নিয়মিত বাইশটি 
রাজ্যলটারীর সাধ্যাহিক টিকিট কিনে 
চলেছেন জীবনভোর । ষদি এক- 
জন গরীব মানুষ, যার মাসিক আয় 


তিন শতের মতো, মাসে সব মিলিয়ে 


দশ টাকাও লটারীর পিছনে “ভাগ্য 
পরীক্ষা;য় ব্যয় করে তাহলে তা এ 
দেশের আর্থনামাজিক পরিস্থিতিতে 
শোচনীয় । পশ্চিমী দুনিয়ার 
যেখানে অর্থের প্রাচুর্য্টাই "সমস্যা? 


সেখানে লটারী কেন, যে কোন 


রকমের মাঁদকতার জন্যই অর্থব্যয় 
করে বাঁচা যায়। কিন্ত আমাদের 
মতো সীমাহীন দারিদ্যোর দেশে, 
যেখানে একট! টাকার মূল্য একজন 


দরিত্ের কাছে একশো টাকার - 


সমান, সেখানে কি লটারীর নামে 
প্রতারণা! করা শোভা পায়? 

চোরাই মদের ব্যবসা ঠেকাতে 
মদের ব্যবসার লাইসেন্ন বেশী দিয়ে 
যাওয়া, জুয়া ঠেকাতে লটারীর সর- 
কারী আমুকুলা বাড়ান, অর্থনীতির 
বিচারে হয়ত যুক্তিসঙ্গত, তবে সে 
অর্থনীতিট। আর যাই হোক, 


যার্কসীয় বা সমাজতান্ত্রিক নয়। আর 
এঁতিহ? পতিতাবৃত্তি তো বাৰ্ণডশ’র 
মতে Oldest profession এবং 
আদম ঈভের কালে তো কেউই 
“জেপ্টলম্যান ছিলেন না তাহলে 
কি পতিতাবৃত্তি ও নপ্নতাবাদ চলবে ? 
লটারী ও জুয়ার পক্ষে মহাভারতের 
পাশাখেলাকে টেনে আনা কিংবা 
কলকাতার টাউন হজ লটারীর 
টাকায় তৈরী (কিনা সে তথ্য সন্ধান 
অগহায় দরিত্র মাহ্ৃযগুলির মজ্জাগত 
ভাগ্যনির্ভরতা ও শ্রমবিধূখ বিজ্ঞান- 
বোধহীনতার প্রবৃত্তি ও সংস্কাপ্রকে 
উন্নত করার প্রয়াস । “কিছু মানুষ 
বেকার হবে’ এই অজুহাতে লটারী 
ব্যবমা বন্ধ করার বিরোধিতা করাও 
অর্থহীন। চুরিছিনতাই পকেটমার 
পতিতাবৃত্তি“ নিরোধ করলেও বছ 
বেকার বাড়বে । তা বলে কি নীতি- 
গতভাবে এগুলিকে আময়! সংরক্ষণ 
ও প্রসারণের কথা বলব? ‘বেকার 
বাড়বে? “কজিরোজগারে হাত 
পড়বে»_এই “মানবিক আবেদন 
অনেক “অমানবিক” অর্থাৎ “অপ- 
সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাই তাহলে চিরকাল 


॥ সাত 
চলতে দিতে হয়! আর, লটারীর 
এত বাড়বাড়স্ত দত্বেও বেসরকারী 
জুয়ার প্রকোপ ঘে কমেনি, ভা কি 
তর্ক করে বলার প্রয়োজন আছে ? 
লটারী যদ্বি জুয়ার প্রতিষেধক, 
তাহলে 'দাট্রা'য় দেশ ছেয়ে গেল 
কেন ? ‘উনিশ পর্পদার, লটারী 
পাড়ায় পাড়ায় লেগে নেই কি? 
আদল সত্য হল, লটারী সরকারী 
অনুমোদন পাওয়ায় কার্যতঃ জুয়াটাই 
“জাতে উঠে গেছে। আগের সন্প- 
কারগুলি ধনতন্ত্রের রক্ষক হিসাবে 
সব রকমের অপসংস্কৃতিকে প্রশ্রয় 
দিয়ে গেছে । লটারীকেও দিয়েছে। 
কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের দেড় কোটি 


-টাক1 লোকসান দিয়ে কেবল “বেকার 


বাড়বে’ বলে লটারীর মতো একটি 
মার্কদলেনিনবা বিরোধী জনগণের 
ভাগ্যপরীক্ষায় হঠাৎ ধনী হবার 
ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়ার যুক্তি নেই। 
ঘোড় দৌড় এবং লটারী রাজধ্বের 
সামান্ত সতি করেও বদ্ধ করা দর- 
কার, কেননা তা করলে সংসদীয় 
গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই ছুটি 
সঠিক সমাঙজভানত্রিক পদক্ষেপ হবে। 


পি জি হাসপাতালের ডাঃ নেওয়ার 


সম্পকে জ্যোতিম য় 


বক্সৰ অভিযোগ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সংসদ সদস্ত শ্রীজ্যোতির্ময় বন 
পি জি হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ 
এম এন মেওয়ার বিরুদ্ধে এক অভি- 
যোগ এনে স্বাস্থ্মন্ত্রীর কাছে স্থবিচার 
দাবী করেছেন । শ্রীবন্থ তার অভি- 
যোগপত্রে বলেছেন, ইন্দিরা গান্ধীর 
আমলের চক্রাস্তকারী এই চিকিৎ- 
সকাট এখন প্রমোশন পেয়েছেন । 

২৫শে মে লিখিত পত্রে শীবস্থ 
অভিযোগ করেন যে, তিনি যখন 
জরুরী অবস্থায় অসুস্থ তখন ডাঃ 
মেওয়ার পুলিশ ও গোয়েন্দার সঙ্গে 
তাকে নানাভাবে নাজেহাল করেন। 
বাড়ী থেকে পি, জি হাসপাতাল, 
পরে সেখান থেকে হিসার জেলে 
নিয়ে ষাওয়ার পথে ডাঃ মেওয়ারের 
ব্যবহার ষে কোনও চিকিৎসকের 
পক্ষেই লজ্জাজনক । ডাঃ মেওয়ার 
জয়পুরে হিসার দেলে নিয়ে যাওয়ার 
পরেও সেখানকার চিকিৎসকদের 
কাছে শ্রীবস্থ সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য 
করেন । আ্টবন্থ এ সম্পর্কে বর্তমান 
্বাস্থ্য অধিকর্তী ডাঃ মণি ছেত্রীর 


কাছে জানতে চেয়েছেন, ডঃ মেওয়ার 


সম্পর্কে তিনি যে অভিযোগ করে- 
ছিলেন সে ব্যাপারে কি ব্যবস্থ! গ্রহণ 


করা হয়েছে? 
শ্রীবস্থ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্যের 


কাছেও পি, "জবির এই চিকিৎসকটি 
সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য শেশ করে- 


ছেন। তার অভিযোগ জরুরী অবস্থা- 
কালে ডাঃ মেওয়ারের গহিত আচ- 
রণের অন্ত ভার কোনও শাস্তি তো 
হয়ইনি, উপরস্ত তার এখন প্রমোশন 
হয়েছে । প্রীবন্থ স্বান্থ্যস্ত্রীর কাছে 
ডাঃ মেওযারের বিরুদ্ধে ঘাবতীয় 
অভিষোগ সম্পর্কে অবিলম্বে তদ্বস্ত 
শুরু করার জন্য দাঁধী করেছেন। 
প্রীবস্থ বিষয়টি শর্ম। সরকার কমিশনের 
কাছেও উত্থাপিত করছেন বলে জান! 
গেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য 
সম্বলিত একটি চিঠি মৃথ্যমন্ী শ্রীজ্যোতি 
বসুর কাছেও পাঠানো! হয়েছে। 
অনেকেরই অভিযোগ, তথা- 
কথিত নন-প্র্যাকটেসিং ফিঞ্জিসিয়ান 
ডাঃ মেওয়ারই পি জি, হাদপাতালের 
প্রশাসন ও সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ' 
মূলক নান! কাজকর্মে এখন লিপ্ত 


রয়েছেন। 
শী কাটি? 


দর্পণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
ঘ চাদার হার ! 
বাতিক ৩: টাকা , 
ষান্মাসিক ১৫ টাকা 
ব্রিমাসিক ৭৫০ টাকা 
টাকাকড়ি ও চি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১, যট লেন। কলকাতা-১৩ 





mn” 


'আট.॥} 





মনন ঝা 


নজরুল প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কাজী নজরুল ইসলাম শুধু কবিই 
ছিলেন ন], তীয় রচনায় তিনি 
সাআজ্যবারদের বিরুদ্ধে, শোষণ, 


* অত্যাচার, বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে 


মাহুষকে উদ্ধ দ্ধ করেছিলেন । তার 
কবিতা, গানের নতুন ধারায় অন্ু- 
প্রাণিত করেছিলেন দেশের যুব সম্প্র- 
দায়কে । পশ্চিমবাংলার বামক্রণ্ট 
সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বন 
সম্প্রতি আসাঁনসোপ নকুল শরণি 
কর্তৃক স্থানীয় রামু মিশন স্কুলের 
সম্মুখে কবির জন্মস্থান চুরুলিয়! যাবার 
রাস্তার উপর স্থাপিত কাজী নজরুল 
ইসলামের আবক্ষ মূর্তির আবরণ 
উন্মোঁচন€করে উপরোক্ক কথাগুলি 
বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 
শ্রীবিজয় পাল এম এল এ! 

মুখ্যমন্ত্রী ব্যতীত আঁৰক্ষ যুতিতে 
মাজ্যদান করেন তুমি ও ভুমিরাজন্ব 
সঙ্জী প্রীবিনয় চৌধুরী, আসানসোলের 
পৌরপতি শ্রীগোপীরুষ্ণ রায় ও 
নজরুল শরণির সভাপতি শ্রীজগৎপতি 
নন্দী । উল্লেখষোগয কাস্ট আয়রনের 
নিৰ্মিত নজরুজের আবক্ষযুতিটি প্রস্তুত 
করেন ইস্কোর কুলটি কারখানার 
শ্রমিক শরীবিষ্টু দাস! শ্রীবন্থ কবির 
জন্মস্থান চুরুলিয়ায় একটি মহাবিস্তা- 
লয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং 
প্রথম সরকারীভাবে আয্মেরজিত, সর- 
কারও নজরুল একাডেমীর যৌথ 
পরিচালনায় কবির স্ত্রী প্রমীলা 
দেবীর সমাধিপাশে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী 
প্রাঙ্গণেও মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ দেন ও'সমা- 
ধিতে মাল্যার্পন করেন! 

নজরুল শরণিয় সভায় সংস্থার 
সম্পাদক শ্রীহ্রীল মালখণ্ডী সরকারী 
উদ্ভোগে নজরুলের রচনাবলী প্রকা- 
শের, সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে নজ- 
কুল মিউজিক বোর্ড গঠনের ও বর্ধমান 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে নজরুলের নামে অধ্যা- 
পকের আসন চালু করতে সরকারকে 
আহ্বান জানান } 

অন্ুষ্ঠানগুলিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 
নজরুলের রচনাবলীর স্বত্ব একটি 
কোম্পানীর হাতে] একজন শ্রেষ্ট 
কবির রচনাবলী নিয়ে মুনাফার 
উদ্দেশ্যে ব্যবস! চজতে পারে না। 
সরব্তারকে চেষ্টা করতে হবে যাতে 


. নজরুলের রচনা ব্যক্তি বা কোম্পানীর 


হাত থেকে নিয়ে মানুষের মধ্যে পরি- 
বেশন করা যাস ।  শ্রীবন্থ বলেন 
প্রথম যুক্তক্রণ্টের সময় এ ব্যাপারে 
চেষ্টা করা হয়েছিল ; সরকারী 
উদ্মোগে স্নচন! প্রকাশ্বে আইনগত 


বাধাও রয়েছে তিনি বলেন রচনা- 
বলী প্রকাশের জন্ত সুরকার আইন 
বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা 
করবেন। 

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শ্রেষ্ঠ কবিদের 
জীবন সম্পর্কে বিকৃত রচনা প্রকাশিত 
হচ্ছে। মানুষের প্রগতির পক্ষে সহা- 
যক রচনাগুলি চেপে যাওয়া হচ্ছে। 
সরকার এই-দ্িকটাই জনসমক্ষে তুলে 
ধরতে চান । শ্রীবন্থ ক্ষোভের সঙ্গে 
বলেন নজরুল যাঁদের জন্য লিখে- 
ছিলেন স্বাধীনতার তিরিশ বছর 
পরেও তাদের কাছে নজরুল বোধ- 
গমা নয় কারণ ভার] এখনও নির- 
ক্ষর। তাই বামফ্রণ্ট সরকার শিক্ষার 
প্রসারের মাধ্যমে নজরুলকে সেই 
সকল মানুষের কাছে পৌছে দিতে 
চান এবং এটা ইন্ট্রহবে নজরুলের প্রতি 
শ্রেষ্ঠ সন্মান । 


বাস ধর্মঘট 


গত ২৭শে মে থেকে জঙ্গীপুয়- 
বহরমপুর ভায়! লালগোল! রুটের 
সমস্ত বাস বন্ধ রয়েছে বাস কর্মচারী- 
দের ধর্মঘটের ফলে । বলা হয়েছে 
রুঘুনাথগঞ্জ পুলিশের নিক্ষিয়তার 
গ্রতিবাদে 
গিয়েছে, গত ২৬শে মে সাহাঁজাদ1- 
পুর স্কুলের শিক্ষক শ্রীহাক্- সিং স্কুল 
করে একটি বাসে জঙ্গীপুর ফিরছি- 
লেন। তালতলা স্টপেজের কাছে 


এসে শ্রীসিং এ বাদের চালককে বাপ | 


দাড় করিয়ে রাখতে বলেন, কারণ 
এ স্থান থেকে নাকি শ্রীসিংয়ের পরি- 
চিত এক শিক্ষিকা বাসে উঠবেন ও 
জঙ্দীপুর যাবেন । বাসটি বেশ কিছু- 
ক্ষণ এ পেজে দাড়াবার পরও যখন 
এ শিক্ষিকা আসলেন নি তখন বাটি 
ছেড়ে দেয়। 

পরদিন সকালে শিক্ষিকার 
আসতে যতই দেরি হোক তাকে 
কেন নেওয়া হল না এই অজুহাতে 
প্রীসিং ও তার দলবল জঙ্গীপুর বাস 
ষ্টযাণ্ডে এসে বহরমপুর থেকে জঙ্গীপুর 
রুটের জয়নাথ (ডবলু জি কিউ ৮০৩) 


' চেপে দেওয়ার চেষ্টা করেন। 


এই ধর্মঘট | জানা 


বাসের ক্লিনারকে প্রচণ্ড মারধোর 
করেন। বাসকর্মার। 
থানায় জানালেও পুলিশ নিক্ষিয় 
থাকে এবং শ্রীসিং বা তার দলবলকে 
গ্রেপ্তার করেনা । ফলে বাসকর্মীরা 
অনির্দিষ্টকালের অন্ত ধর্মঘট শুরু করে 
ছেন। 


গোপন নথি উধাও 


সম্প্রতি মুশিঘাবাদ জেলার জজী- 
পুর মহকুমা! ‘শাসকের অফিস থেকে 
কিছু গোপন নথিপত্র এবং একজি- 
কিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত 
থেকে ছুটি কেস রেকর্ড রহস্তজনক- 
ভাবে উধাও হয়েন্যায় | এই ব্যাপারে 


পুলিশকে কিছু জানানো হয়নি। 


গোপনে নিজেরাই এ নধিগুলির 
খোঁজ করছিলেন। অবশেষে এ 
গোপন নথিপত্রগুলি সমেত একটি 
কেস রেকর্ড রঘুনাথগঞ্জ ১নং জে এল 
আর ও অফিসের বাথরুমে পাওয়! 
ঘায়। আর একটি কেলরেকর্ড 
এখনও পাওয়া যায়নি । 

প্রথমে সমস্ত খবরই মহকুমা শাসক 
অব- 
শেষে বেগতিক দেখে এক সাক্ষাৎকারে 
গোপন নথিপত্র খোয়া যাওয়া ও 
পাওয়ার খবর তিনি স্বীকার করে- 
ছেন। মহকুমা শাদক পুলিশকে 
ঘটনাটি জানিয়েছেন । আরও শোনা 
যাচ্ছে জঙ্গীপুর মহকুমা অফিসের, 
প্রয়োজনীয় গোপন নথিপত্র দেখতে 
ও কপি করতে পার! যায় যে কোন 
সময়। তার জন্য জনৈক সরকারী 
কর্মচারীকে কিছু প্রপামী দিতে হয়। 


খুনী পুলিশী জীপ 

গত ২৯শে মে বিকেলে সামসের- 
গঞ্জ থানা এলাকায় হাউসনগরের 
কাছে জাতীয় সড়কে কলকাতামুখী , 
একটি পু'লশ জীপের ধাক্কায় এ থানা 
এলাকার চমকাপুর গ্রামের দোস্ত 
মহম্সদ মারা গিয়েছেন বলে জনৈক 
প্রত্যক্ষদরশী জানিয়েছেন। ' মৃত 
ব্যক্তিকে পিছন থেকে ধাক্কা মেরেই 
জীপটি দ্রুতগতিতে পালিয়ে যায়। 
ফলে তার নম্বর নেওয়া! সম্ভব হয়নি । 
তবে জীপটিতে পোষাক পর! কয়েক 


জন পুলিশ কর্মচারী ছিলেন । 


| স্বপলকার ফলুরচারা বীজ ওউর্টউপাদান সার ভু 


ৃ বিগ নার্দারীষ্ঞাগরকালমরল ফার্মার)? : 


॥ ১১,কৈলাস চন্দ্ৰ সিহহ লেন-পোঃবালী*হাওড়া 
J গ্নোন: ৬৪-২০৯০ * ৬৪ "২৪৪৫ 





এই ঘটনা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৯ই জুন, ১৯৭% 





নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 
স্তাফট লাইনিং নির্মাণ 
রেফাঃ নং জি এম (ডি এ) /টেগার / ৫১/ ৪০৯৭ তাঁং ২০ ৫-৭৮ 
সীতলপুর কোনিয়ারীর ৪নং স্তাফটের স্তাফট লাইনিং নির্মাণের জন্ত ইসি 
এলের উপযুক্ত শ্রেণীর তালিকাভুক্ত এবং পি ডবলু ডি, সি পি ভবলু ডি, 
রেলওয়ে, কেন্দ্রীয় / রাজ্য সরকারের সংস্থাসমূহের অঙ্মোদিত / তালিকা- 
ভুক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীল কর] দফাওয়ারী দরের টেণ্ডার, টি, ডি, 
নং২* /জি, এম (ভি এ)/৭৮-৭৯| বয়নার টাকা আহ্বমানিক খরচের 
১% হিসাবে ১,৩৫৯ টাকা | সম্পূর্ণ করার সময় ৬ (ছয়) মাস, স্থান শীতল- 
পুর কোলিয়ারী ৷ 
২৩-৬-৭৮ তারিখ বেলা ১টা পর্যস্ত টেপ্ডার গ্রহণ কর হবে এবং এ দিন বেলা 
টায় টেগারদাতা অথবা তাদের অহুমোদ্দিত প্রতিনিধিদ্দের উপস্থিতিতে 
খোলা হবে । ১৫-৬-৭৮ তারিখ থেকে ২২-৬-৭৮ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজের 
দিনে অফিসের সময়ে প্রতি দপিলের জন্য নগদে ২৬২৫ টাক] (অপ্রত্যার্পপ- 
যোগ্য) দিয়ে নিয়ন্বাক্ষরকারীর অফিস থেকে টেগার দলিল পাওয়া যাবে । 
প্রয়োজনীয় বায়নার টাকা ছাড়া টেপার বাতিল করা হবে। বায়নার 
টাকা ও টেগারপত্রের দাম জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, দিশেরগভ এরিয়া 
বরাঁচর হাউস, এই ঠিকানায় কেশিয়ারের কাছে (যে কোন কাজের দিনে 
সকাল ১০টা থেকে ১২-৩*টা1. পর্যস্ত ও বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যস্ত এবং 
শনিবার সকাল ১০টা থেকে ১২-৩০ট৭ পর্যন্ত ) নগদে জমা দেওয়া ঘেতে 
পারে। সফল টেশারদাভাদের টেপার গৃহীত হলে চুক্তি কার্যকরী হওয়ার 
আগে বায়নার টাকা সমেত কাজের মূল্যের ২% জম! দিতে হবে এবং 
অসফল টেগারদাতারা দরথাস্ত মারফত তাদের বায়নার টাকা ফেরত নেবেন । 
প্রস্তাব ছয় মাসের অন্য উন্মুক্ত থাকবে । নিযস্বাক্ষরকারী কোন কারণ না 
দেখিয়ে যে কোন টেগার আংশিকভাবে অথবা সম্পূরণকূপে বাতিল করার 
অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 
শ্বাঃ| জেনারেল ম্যানেজার, অফিম অফ দি জেনারেল ম্যানেজার, ০4 
এরিয়া, পোঃ সীতারামপুর, জেলা বর্ধমান ৷ 
২। ফ্যান ড্রিফট নির্মাণ 
রেফাঃ নং জি এম (ভি এ) / টেগ্ডার / ৫১ / ৫০৯ / ৪১০৯ তাং ১৪-৫-৭৮ 
চিনাকুড়িতে ১নং মাইনের ফ্যান ড্রিফট, ইত্যাপি নির্মাণের জন্য ই দি এলের 
তালিকাহুক্ত এবং রাজ্য পি ভবলু ভি, সি পি ডবলু পি, এম ই এস, 
রেলওয়ে, কেন্দ্রীয় / রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অহ্থযোদিত / তালিক্কাতুক্ত 
ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীল করা দফাওয়ারী দরের টেণ্ডার, টেণ্ডার 
দলিল নং ১১ / জি এম (ভি এ) / ৭৮-৭৯, বায়নার টাকা ২,৭৯৩ টাকা 
(আন্গমানিক খরচের ১%); সম্পূর্ণ করার সময় ৮ মান) স্থান : চিনাকুড়ি 
১ও৩২। 
প্রতিটি দলিলের অন্য ২৬-২৫ [টাক ( অপ্রত্যার্পণযোগ্য ) নগদে 
দিয়ে ১২-৬-৭৮ তারিখ থেকে ১৭-৭-৭৮ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত 
কাঙ্জের দ্বিনে অফিসের সময়ে নিয়ন্বাক্ষরকারীর অফিস থেকে টেগার 
দলিল পাওয়া যাবে। . প্রয়োজনীয় বাসনার টাকা ছাড়া! 
টেণ্ডার বাতিল কর] হবে । বাক্সনার টাক! ও টেণ্ডারপত্রের দাম জেনারেল 


ম্যানেজারের অফিস, দিশেরগড় এরিয়া, বরাচক হাউস এই ঠিকানায় |. 


কেশিয়ারের কাছে (যে কোন কাজের দিনে সকাল ১০টা থেকে ১২-৩*ট1 
ও বেল! ২টা থেকে ৩টা পর্যস্ত এবং শনিবার সকাল ১০টা থেকে ১২-৩. 
পর্যন্ত ) নগদে জমা দেওয়া যেতে পারে । ১৯-৬-৭৮ তারিখ বেলা ১ট1 
পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা হবে এবং টেগ্ডারদাতা অথবা তাদের অন্থমোদ্দিত 
প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এ দিন বেলা ৩্টায় খোলা হবে। সফল টেওার- 
দাতাদের টেণ্ডার গৃহীত হলে চুক্তি কার্যকরী হওয়ার আগে বায়নার টাক" 
সমেত কাজের যূল্যের ২% জমা দিতে হবে এবং অসফল টেগারদাতারা 
দরখাস্ত মারফৎ তাদের বায়নার টাকা! ফেরত নেবেন। প্রস্তাব ছয় মাসের 
জন্ত উন্মুক্ত থাকৰে। নিয়স্বাক্ষরকান্ী কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন 
টেগার আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত 
রাখছেন । 

স্বাঃ/ জেনারেল ম্যানেজার ; দ্বিশেরগড় এরিয়া, বরাচক হাউস, 'পোঃ 
সীতারামপুর, জেলা বর্ধমান । 





রর 


দর্পন ॥ শুক্রবার, ৯ই জুন, ১৯৭৮ 


পি জিৱ ঘটনা, ডাঃ গিশির ছেব এবং হেলথ 
গাভিসেস এসোসিয়েশনের মিথ্যার বেঙ্গাতি 


হেলথ সাভিসেস এসোসিয়েশনের 
যুগ সম্পাদক যে পরিকল্পনা মাফিক 
মিথ্যে বলতে পারেন তা আমার 
কানা ছিন্গ না। একটি সংগঠনের 
একজন কর্মকর্তা হিসেবে তার কাছে 
যে সততা আশা কর! গিয়েছিল তা 
তার নেই। এই মস্তর্য কর! ছাড়া 
তর্পণের আর কোনও পথ নেই। 
১২ই মে-র ঘর্পণে যুগ্মসম্পাদক স্থঞ্জিত- 
বাবুর একটি চিঠি ছাপা হয়েছে। 
,এরই পাশাপাশি “পি, জির অন্তায় 
চাঁপা দিতে মিথ্যার বেনাতি” শীর্ষক 
একটি সংবাদও প্রকাশিত হয়। 
স্বজিতবাবু এই সংবাদের মধ্যে “নিন্দা 
ও কৃৎ্সা” লক্ষ্য করেছেন। এতে 
তারা নাকি স্তুতিত | এই সংবা- 
দের প্রতিবাদে সুজিতবাবু দীর্ঘ চার- 
পাতার মিথ্যে বোঝাই প্রতিবাদ পত্র 
পাঠিয়েছেন। স্থজিতবাবু বলছেন 
ডাঃ রত্বা সেনের অন্যায় চাপা! দিতে 
ভার! ওকাঁলতি করেননি । তাস্ত 
_ ব্যাহত হতে পারে বলে বিস্তারিত 
কথা না বলার ইচ্ছা থাকা সত্বেও 
থজিতবাবু ১২ই মে-র চিঠিতে লিখ- 
লেন “ডাঃ রত্বা সেন অভিযোগ 
করেন ষে, সার্জন সুপার ডাঃ শিশির 
দেব কিছু কর্মচারীকে নিয়ে ডাঃ 
সেনকে তার অফিসরুমে আটক 
করেন। অভদ্র ভাষায় তন্ন দেখান। 
টাক দাবী করেন এবং অপমান 
করেন। আমক্া তদন্ত করে সন্তুষ্ট 
হুই যে সার্জন স্থপারের আচরণ শুধু 
বেআাইনি নয়, পেছনে অসৎ 
উদ্দেশ্তও আছে 1১, 
এট] ওকালতি নয়ুতে। ডাঃ রত্বা 
সেনের পিঠ চুলকনো? ডাঃ রত্বা 
সেন অভিযোগ করলেন অমনি 
রি স্থঙ্জিতবাবুরা ছুটে গেলেন। ভদস্ত 
হলো, তাতে তারা সম্ত্ও 
হলেন যে ডাঃ শিশির 
ছেবই আসামী । বাহবা স্থজ্িতবাবু, 
আপনাদের তদস্তের প্রশংসা না করে 
পারা ধায় না। এরই উত্তরে দর্পন 
আপনার কাছে প্রশ্ন রাখে যে একট! 
ঘটনার তদস্ত করলেন, কোথায় 
করলেন? মূল আসামী ডাঃ দেবের 
বক্তব্য কি শুনেছেন? নাকি 
এমনিতেই বিচার শেষ হয়ে গেল? 
এসব প্রশ্নের উত্তর দর্পণ সুজিতবাবুর 
চার" পাভার দীর্ঘ চিঠিতে খু'জেও পায় 
নি। 
সুজিতবাবু এতেও থামেন নি। 
১২ই মের চিঠিতে লিখলেন, “তখন 
সরকারের ক'ছে তাস্ত দাবী করি 
এবং সরকার অচিকিৎ্দক অফিসারকে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


দিয়ে তত্তের লিদেশ দেন। পরে 
ডাঃ শিশির দেব নিজ অপরাধ 
লুকোবার উদ্দেষ্যে একজন চিকিৎ- 
সককে দ্বিয়ে ডাঃ রত্বা সেনের বিরুদ্ধে 
অভিযোগের তদন্তের ব্যবস্থা করেন, 
রাজ্য সরকার এই দ্বিতীয় তস্তটি 
সংগত কারণেই বাতিল করে 
দিয়েছেন |” এরও উত্তর দর্পণ 
দিয়েছে । আপনার চিঠির সঙ্গের 
সংবার্দেই ১২ই মে লেখা হয় রোগীর- 
মা হাসপাতালের মৃহিল। কর্ম মীর] 
চক্রবর্তী ৩*শে মার্চ পুত্রের চিকিৎ- 
সার ব্যাপারে নির্মম উদ্বাপীনভা, 
অবহেলার অভিযোগে পি, জিরি 
সার্জেন সুপারের কাছে দরখাস্ত পেশ 
করেন) ৩১শে মার্চ পি, জিরই এক- 
জন বিভাগীয় প্রধানকে এ ব্যাপারে 
তদন্ত করতে বলা হয়। শ্রীমতী 
চক্রবর্তীর স্বামী ওর! এপ্রিল ঘটনাটি 
্বাস্থ্যমন্ত্রীর গোচরেও আনেন । তার 
পরেই ৬ই এপ্রিল তাড়াভাড়ি করে 
হেলথ ভিপার্টমেপ্টের .জয়েণ্ট সেক্রে- 
টারীকে দিয়ে কর্তব্যে অবহেলা! 
করার দায়ে অভিযুক্ত ডাঃ রত্না সেনের 
বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দানকারী 
ডাঃ শিশির দেবের বিরুদ্ধেই তাস্তের 
ব্যবস্থা করা হয়। 

স্থজিভবাবু হেলথ এসোপিয়েদনের 
ছাপানো প্যাডে কি করে এমন মিথ্যে 
কথা লিখলেন যে, ডাঃ দেবের 
বিরুদ্ধেই প্রথম তদন্ত শুরু হয়। দর্পন 
যা লিখেছে তা সরকারী কাগঞ্জপত্রকে 
কেন্দ্র করেই। দর্পন এ ব্যাপারে 
আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে 
যে, ডাঃ রত্বা সেনের বিরুদ্ধে তান্ত 
শুরুর পরেই মহাকরণ থেকে তদস্তের 
নিদেশ দানকারী ভাঃ দেবের 
বিরুদ্ধেই তদৃত্তের ব্যবস্থা করা হয়। 
এ কথা হয় আপনি না জেনে দায়িত্ব 
জ্ঞানহীনভাবে দর্পণকে লিখেছেন, 
নয়তো আপনার কোনও অদৎবুদ্ধি 
থেকে এ ভাবে সত্যকে বিড়ম্বিত 
করেছেন । 

আপনি লিখেছেন দর্পণের সংবাদ- 
দাতা আপনার চিঠি না পড়েই জবাব 
দিয়েছেন। এটা যে কতবড় জঘন্য 
সত্যের অপলাপ তা আপনার ১২ই 
মের চিঠি ও তার পাশাপাশি 
প্রকাশিত সংবাদটি পড়লেই বুঝতে 
পারবেন । আপনি ১২ই মের চিঠিতে" 
কংগ্রেপী কু-শাসনে ডাঃ দেবের 
ভূমিকা কি তা খোজ করতে 
বলেছেন । এতে সংক্ষেপে আপনাকে 
জানিয়েছি যে, সংসদ সদস্ত 
জ্যোতির্ময় বহু জরুরী অবস্থার ভয়ংকর 


এ দিনে পি, জি-তেশ্ভাঃ দেব ও ডাঃ 
অরবিন্দ মুখার্জী ছাড়া আর কাউকে 
বিশ্বাসই করতে পারেন নি। 
জ্যোতির্ময়বাবুকে আপনার আজকের 
যারা মিতে সেই ডাঃ মেওয়ার প্রমুখ 
কী নাজেহাল করেছেন সে সম্পর্কে 
বস্তুর চিঠি দর্পপের কাছে রয়েছে। 
এমন কি শ্রীবস্থ ডাঃ মেওয়ারের 
বিরুদ্ধে শর্মা সরকার কমিশনেও 
বাচ্ছেন। 

আপনার প্রতিটি প্রশ্নের জবাব 
দর্পণ দিয়েছে । আপনি তার জবাব 
তো দূরের কথ। তার কাছ দিয়েও না 
গিয়ে আরও মিথ্যেয় ভর! এক চার 
পাতার চিঠি পাঠিয়েছেন । এমন 
দায়িতজানহীন আপনি ঘে এটুকুও 
জানেন না, বাঞ্ছুর ইনসটিটিউট অব 
নিউরোলজিতে ডাঃ দেব কারও 
“আশীর্বাদে” অতিরিক্ত দায়িত্ব পান 
নি। সবঙ্জান্তা সুজিতবাবুর জানা 
উচিত ছিল যে, পি, জির সার্জেন 
কপার পদাধিকার বলেই বাহুরেরও 
সার্জেন সুপার । এ ছাড়া শত্ুনাথ 
পণ্ডিত হাসপাতাল, ক্যানপার হাস- 
পাতালে অতিরিক্ত দায়িত্বের চাপ 
মাথায় নিয়েও ডাঃ দেব এক পয়সাও 
অতিরিক্ত নেন নি।, দর্পণ আপনার 
কাছে জানতে চেয়েছিল, ভাঃ দেব 
কাকে কাকে টপকে সার্জেন সুপার 
হন, তা কি স্থজিতবাবু জানাবেন? 
আঁশ্র্যজনক হলেও একথা সত্যি চার 
পাতার চিঠিতে স্থজিতবাবু এ 
কথাটার জবাব দ্েবার স্যোগ 
পেলেন না। 

এবারে আপনি লিখেছেন, 
বিগত আন্দোলন ভাঙ্গার ব্যাপারে 
ডাঃ দেব নাকি অজিত পাঁজার সহ- 
ঘোগী ছিলেন। কিন্তু স্থঞ্জিতবাবু 
একটু থোজ নিন, তাহলেই জানতে 
পারবেন সরকারী ফাইলপত্রে ”৭৪ 
সনের ৬ই জুলাই তৎকালীন স্বাস্থ্য 
অধিকর্তা কে সি বস্থ্যঘ্রিকের একটি 
চিঠিতে (No H.PT. / Admn. 
A 6277) লেখা রয়েছে ডাঃ দেব 
এ আন্দোলনের ২১-২-৭৪ থেকে ২- 
৪-৭৪ পর্যন্ত চিকিৎসকদেব আন্দোলন 
সমর্থন করে কাজে ঘোগ দেননি। 
এবং অধিকাঁংশদের মত পরে কায়দা 
করে ধর্মঘট চলাকালীন সরকারের 
টাক! পয়স! ম্যানেজ করেন নি। 
এক সময় অন্তান্ত কয়েকজনের মতই 
ডঃ দেবও শ্রীপাঞ্জার দিকে পদত্যাগ 
পদ্ম ছুড়ে মারতে পেরেছিলেন । 
বার বার চাপ দেওয়া সত্বেও ডাঃ দেব 
ধর্মঘট চলাকালীন “ভূয়া আউট 


ডোর” পি, জিতে চালু করেন নি। 

স্থজিতবাবুর মিথ্যা কথার জবাব 
কত আর দেওয়া যাঁয়'। উনি বলেছেন 
ডাঃ দেব ম্পেশ্তাল সিলেকশন গ্রেড 
পেয়েছেন ্রীপাজার ছয়ায়। একটু 
খোজ নিলেই উনি জানবেন ভাঃ দ্বেব 
বাইশ বছর সার্ডিস করার পর ডাঃ 
প্রদীপ মজুমদার ডাঃ পি সেন সহ 


শতাধিক চিকিৎসকের সঙ্গে সিলেকশন 


গ্রেড পান। ডাঃ দেব ছাড়া আর 
যারা সিলেকশন গ্রেড পান তারা 
এখন কোথায়? লজ্1! পাবেন ন! 
স্থজিভবাবুঃ তাদ্দের অনেকেই এখন 
আপনার সঙ্গে ঘুরছে । দর্পণ বলছে না 
ধে স্পেষ্ঠাল সিলেকশন গ্রেড পেয়ে 
যারা আপনার সংগে ঘুরছে ভারা 
অযোগ্য কিংবা শ্রীপাজার পুরনো 
সমর্থক । তবে ভি দেবের সিলেক- 
শন গ্রেড নিয়ে এত হৈ চৈফেন? 
স্থজিতবাবু বলেছেন, ডাঃ রত্বা সেনের 
কাছে নাকি ডাঃ দেব কান্ধ শিখ- 
তেন। এ সম্পর্কে দর্পণ কিছু বলতে 
চায়না, এব্যাপারে প্রান্টিক সার্জারীর 
দিকপাল চিকিৎসক ও পি, জি-রই 
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডাঃ মুরারী 
মুখাজাঁই বলতে পারবেন, তবে এটুকু 
দর্পন নিশ্চয়ই বলবে যে, ডাঃ সেন 
ডাঃ দেবের চেয়ে দশ/বায়ো বছরেরও 
বেশী জুনিয়র । স্থদ্দিতবাবু এমন 
উল্টোপান্টা কথ! বলবেন তাতে 
আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কেননা 
চিকিৎসক নামধারী কিছু দানব, 
স্ঘোগসন্ধানী ধান্দাবাজ, চোরাই 
প্রযাকটিসের শিরোমণি, ভিজ্জিল্যাব্স 
আসামীরা এখন এককাট্র। হয়েছেন । 

সুজিতবাবু তো এত ন্যায়নীতির 
সমর্থক, দয়া করে একবার দাবী 
করুন না পি, জি, হাসপাতালে 
চোরাই প্র্যাকটিস করেন বলে যারা 
পরিচিত তাদের বিরুদ্ধে তদস্তের 
ব্যবস্থা করতে হবে। ডাঃ চণ্ডী কর 
ভাঃ বারীন দত্ত ডাঃ অমল বন্ধ ডাঃ 
স্বরাজ ব্যানার্জী, ডাঃ প্রদীপ মজুমদার 
ডাঃ সোমেন সেনগুপ্ত, ডাঃ এস, এম, 
মেওয়ার ডাঃ জে, সি, ঘোষ, ডাঃ পি, 
সেন, ডাঃ অরুণ চৌধুরী ডাঃ শ্যামল 
দে, ডাঃশ্রীমন্ত ব্যানার্জা, ডাঃ শাস্তি 
দত্ত এরা কেউই চোরাই প্রাইভেট 
প্র্যাকটিস করেননি বা করছেন না 
একথা স্থজিতবাবু তার ছাপানো 
প্যাডে লিখে দিন না। দর্পন অত্যন্ত 
জোরের সংগেই বলছে যে, পি, জি-র 
ডাঃ চণ্ডী কর, ডাঃ বারীন দৃত্ব সম্পর্কে 
ভিজিল্যান্স কমিশনের রিপোর্ট স্বাস্থ্য 
দ্বপ্তরে জমা রয়েছে । 

ডাঃ প্রদীপ মজুমদার যিনি হেলথ 
এসোসিয়েশনের অন্ততয় পাণ্ডা, 
যিনি স্পেশ্কাল সিলেকশন গ্রেড 
পেয়েছেন অজিত পাঁজার আমলে 


_ এবং যিনি চোরাই প্রাইভেট প্র্যাক- 


টিসের শিরোমণি বলে পরিচিত তিনি 


1 নয় 
অিপুরার কুখ্যাত বংগ্রেসী মৃখ্যমী 
সুখময় সেনগুধ্যের আমলে ত্রিপুরার 
ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেসের উচুপদ 
বাগিয়েছিলেন কি করে তা সুজিত: 
বাবু জানাবেন ? ডাঃ স্বরাজ ব্যানার্জী 
যিনি এখন আপনার সর্বক্ষপের দগী 
তিনি গাইঘাটার ধুকংগ্রেস এম, এল, 
এ চণ্ডীপদ সিত্রের দুর্ঘটনার সময় 
অজিত পাঁজাকে ধুশী করার জন্য কি 
কি কাজ্জ করেছিলেন তা দর্পপকে- 
একটু বলবেন কি? স্থজিতবাবু 
আপনি কি জানেন ন! চিকিৎসকদের 
বিগত কর্মবিরতি আন্দোলনে ঘোগ 
না দিয়ে অজিত পাঞ্গার প্রিয়পাত্র 
হবার জন্য স্ব্নাবাবু আন্দোলনকে 


কেমন করে চাকু মেরেছিলেন ? ওর 


ঘারভাঙ্গা বিশ্ববিভালয্ন এম, এস 
হবার নেপথ্য খবরটুকুও কি আপনি 
গোপন করতে চান? পি, জিতে 
হ্বরাজবাবু কাজ করা অবস্থায় কি 
করে বিহারের একটি বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
এম এসের পড়! চালান এবং থিসিল 
জমা দেন তা-কি স্থজিতবাবু একটু 
ভেঙে বলবেন? এবারের চিকিৎদ- 
কদের প্রমোশনে স্বরাজবাবু কত- 
জনকে বঞ্চিত করে ডবল প্রমোশন 
পেয়েছেন স্থজ্জিতবাবু তা ফি জন- 
সাধারণে কাছে প্রকাশ করবেন? 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


অদ্ভুত অবস্থা 
( ৬্ঠ পৃষ্ঠার পর ) 


দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে। 
অফিসার মহল ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওদের 
তিনজন কর্মচারীকে কোনো কারণ 
না দেখিয়ে সাসপেণ্ড করার প্রতি- 
বাদে ওর! সকাল দশটা, টিফিনের 
সময় ও ছুটির পর বিক্ষোভ করছেন, 
অফিনার মহল ফন্দী আাটল।'ওদের 
কান্ত করতে বাধা স্ুষ্টি করছে একথা। 
প্রমাণ করতে ঘে ওর] স্ট্রাইক করছে 
ধে-আইনীভাবে । এ দৃধরে গেলে 
দেখা যাবে বেশ কিছু কর্মচারী বাইরে, 
বসে আছে। ওদেরকে ওদের ঘরে 
ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না । তালাচাবি 
দিয়ে ঘর বদ্ধ করে রাখা হয়েছে । 

এ কোন অন্াজকতার রাষ্রত্ব 
চলছে। এ দপ্তরের অফিসার মহল 
এই অবস্থার ' স্ুষ্টি করে খোদ দিলীর 
কাছে ‘দেখাতে চাইছেন যে কর্ম- 
চারীরা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধর্মঘট 
করছে এবং করছে বে-আইনীভাবে । 
আসল ঘটনা হল অন্য--এ দঞ্চরের 
হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট শ্রীকিসি 
বিশ্বাস আর মাত্র দুমাস পরে অবসর «+ 
নেবেন। উনি দ্িলীকে দেখাতে 
চাইছেন এ দপ্তরের অবস্থা খুবই * 
খারাপ । স্থতরাং*ংএ অবস্থা সামলে 
দিতে ওনাকেই আরও কিছুদিন 
এক্সটেনশন দেওয়া হোক । 


॥ দশ ৫. 


& 


সন্ত HA 


পফেছ ভাভি'র শুদ্ধতা নেই 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


, তপন সিংহ- “দফেদ হাতি? শিশু 
চিত্রের শুহ্ধতা1 শেষ পর্যন্ত বজায় 
রাখতে পারল ন! । অনাবিল হাস্ত 
কৌতুকের মধ্য দিয়ে যে রসহটি 
শিশুচিত্রের অন্ততম ধর্ম, তা রক্ষিত 
হয়নি। শিশু মনের উপযোগী বূপ- 
কথার মায়াজাল রচনাও, ক্ষুপ্ হয়েছে 
বারে বারে 'ইলিউশন+ ভেঙে দেওয়ার 
ব্রেখটায় ধারার .বিচ্ছিম্ন অন্থলরণে । 
বিশ্বান্ততার সীমা অতিক্রম করেও 
শিশুমনের. স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা ও 
বোধকে আঘাত দেওয়া হয়েছে। 
অথচ এই ছবিটিই এবারে শ্রেষ্ঠ শিশু 
চিত্রের জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। 
এদেশে উৎকৃষ্ট শিশুচিত্র নিথ্রিত হতে 
দেখিনা । ষোগ্যতার অভাবের 
কথাটাঁও এখানে এসে পড়ে সংগে 
সংগে । তবে 'লফেদ হাতি, বিশুদ্ধ 
শিশচিজ হতে পারত- সম্ভাবনা? 
যথেষ্টই ছিল। ছবিটির বহু ফ্রেমই 
ফটোগ্রাফির কল্যাণে, দৃশ্ত রচনার 
নৈপুণ্যে ও অভিনগ্নের গুণে উৎকর্ষের 
নিদর্শন তুলে ধরে |. কিন্তু বুঝি না - 
একটি শিশুচিত্র তুলতে গিয়ে শিশু 
মনের খোরাক হিসেবে নির্মল হাস্তরম 
কৃষ্টি কর! হোল না কেন? ছবির 
সথচনাতেই শিশুমনের কল্পনাকে ছিন্ন 
ভিন্ন করার অন্ত এক ঘুঘু প্রযোজক 
আর.এক আদর্শবাদী নবীন পরি- 
চালকের ব্বন্থকে ঠাই দেওয়া হল 
কেন? পুরে! ব্যাপারটাই থে 
সিনেমার ছবি, সেটা বোঝাবার জন্য 
প্রারম্ভে ও শেষে ক্যামেরাম্যানকে 


পেশাদার শিপ্পী ও নাট্যকর্মীদের নতুন 


ক্যামেরা সহ দেখানোর মধ্যে শিশু 
চিত্র নির্মাণের অপরিহার্ধতা কোথায় ? 
পরিচালক -কি শিশু-দর্শককে সচেতন 
করতে চেয়েছেন-_এই ঘে অপরূপ 
অরণ্য" প্রকৃতি জীব জগৎ পাত্র-পাত্রী 
সবই কৃত্রিম, ক্যামেরায় তোল] ছবি 
মাত্র ? শিশু যখন ছবি দেখতে যায়, 
তখন সেও জানে 'পিনেষা দেখছে। 
তবুও চলচ্চিত্রকার তার স্থির মধ্যে 
যে সত্যের ছলনা জাল বিস্তার করে 
মায় রচনা করেন, সেখানেই তো 
রসভোক্ত। রদাস্বাদনের সুযোগ পায় । 
তবে এ মায়া ভাঙাবার এ প্রয়াস 
কেন? বিশেষ করে শিশু চিত্রে এর 
উপযোগিতা কোথায়? শিশু ঘখন 
দেখছে- একটা বাঘ 
ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল, অথচ 
সে অক্ষত রইল অথবা-একদিকে বাঘ 
আর একদ্িকে সাপ অথচ লোকটি 
রেহাই পেল--তখন তার মনেও 
বিশ্বাস্তার প্রশ্ন জাগে বৈ কি।--- 
তবে র়ীন হিন্দি ছবিটির সফেদ 
হাতিকে মত্যিই দফেদ দেখিয়েছে । 
তাকে দিয়ে পরিচালক প্রশংসনীয় 
সংযমের - সংগে কাজটুকু করিয়ে 
নিয়েছেন। শ্বেত হস্তীর আচরণ 
কোথাও আতিশয্যে মণ্ডিত নয়। 
কিন্ত কথা বলা ময়নার বেলায় তা 
হয় নি। তাকে দিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি 
করানো! হয়েছে । কথার তুবড়ি 
যেমন সে ছুটিয়েছে আবার হিন্দি 
ফিল্মের গানও গেয়েছে । "এতটা না 
করলেই কি চলত না! এতে 'কি 


তুন সংস্থা 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পেশাদার নাট্য ও শিল্পী কর্মীর] 
এক নতুন সংস্থা পড়েছেন। নাম _- 
পক্যালকাট1 প্রফেশনাল থিয়েটার 
আর্টিস্ট এণ্ড টেকনিশিয়ান এমপ্লয়ীজ 
ইউনিস্বন+। এই সংস্থার সদস্ত 
হয়েছেন কলকাতার প্রায় প্রত্যেকটি 
পেশাদার মঞ্চের কর্মীর] । এরমধ্যে 
রয়েছে রঙ্গনা, রঙমহল, ষ্টার, মিনার্ভা 
বিশ্বরূপা, সারকাঁরিনা, কাশী বিশ্ব- 
নাথ মঞ্চ, তপন খধিয়েটার, প্রতাপ 
হল। 

নবগঠিত সংস্থার জনৈক মুখপাত্র 
জানান এই ইউনিয়ন শহরের বিভিন্ন 
*পেশাদার মঞ্চের দরিদ্র শিল্পী ও 
»টেকনিশিয়ান কর্মীদের স্বার্থ রক্ষা 
*করবে। মুখপাত্রটির অভিযোগ 
বিভিন্ন মঞ্চের মালিকরা নানা কৌশলে 
দীর্ঘদিন ধরে নাট্যকমীদের শোষণ 
করছেন । এদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে 


দেখা যায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা 
সত্বেও শিল্পীকর্মীর] মঞ্চ মালিকদের 
কাছে নানাভাবে হেনস্থা হচ্ছেন। 
চাকুরীর *নিরাপত্বা সহ অন্থান্ত 
স্বাভাবিক দাবীদাওয়াও কেউ মেনে 
নিতে চাননা। নতুন সংস্থা সাধা- 
রণ কর্মী ও শিল্পীদের স্বার্থে আন্দো- 
গডে তুলবে। মুখপাত্রটি সমস্ত 
মঞ্চের নাট্যকর্মীদ্দের দৃঢ়তর এক্য 
গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ 


" করেছেন। 


এই সংস্থার সভাপতি হয়েছেন 
জ্রীঅশোক দাশগুধ, যুগ্ম সম্পাদক 


হলেন সর্বশ্রী চন্র ঘোষ ও রজত ব্স্থু। 
কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছেন 
শ্ীরবীন দাহা। কমিটির অন্তান্তদের 
সাশ্যর্দের মধ্যে চন্দন ঘোষও 
রয়েছেন। 


একজনের 


শিশুর মনোরধন হয়েছে, বৃড়োর ? 
বুঝি না-পরিমিতি বোধের এত 


_ অভাব ঘটে কেন? অত্যাচারী মামা! 


মামীর আচরণটাই কি খুব স্বাভাবিক 
লাগে? শিবু আর রানীর ওপর 
তাঁদের অহেতুক বিরূপতা ও নির্যাতন 
অতখানি বাড়িয়ে না দেখালেও চলত 
ভাতে শিশু ও বয়স্ক সকলেরই বোধ- 
শক্তির ওপর আঘাত না হেনে 
সহানুতৃতি ষথাস্থানেই বধিত হবার 
অবকাশ পেত। এদেশের চিত্র- 
নির্মাতাদের কাছে যে ভালো, দে 
একেবারেই নিখুত-তার কোন 


খারাপ থাকতে নেই, আবার ষে মন্দ, 


সে আপাদমস্তক মন্দ -ভালে! তার 
কিছু থাকতে নেই। এমন চরিত্র 
ভাবন! ষেমন অস্বাভাবিক, তেমনি 
দুঃসহ । 

ছবিটির মধ্যে এমন বেশ কিছু দৃশ 
আছে, ঘা রঙের বাহারে এবং পরি- 
বেশগত রমণীয়তায় অদামান্ত 
লালিত্য নিয়ে হাজির হয়। এক 
একটি দৃপ্ত তো দুর্লভ ল্যাণ্ডস্কেপ বলেই 
মনে হয়। বনে প্রান্তরে হরিণের 
দূল ছুটে বেড়াচ্ছে, কোথাও দল বেঁধে 
হাতি চলে যাচ্ছে, বাঘ, ভল্লক, সাপ 
ইতত্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে_ বন্ত পশুর 
দল বনেতে যে কত স্থন্দর তা 
চমৎকার দেখিয়েছে ছবিখানি। 
জ্যোৎল্সা সাত অরণ্য প্রকৃতি, গাছে 
গাছে ফলমূল, পাখীর কাকলী, তারই 
মধ্যে সফেদ হাতির উপস্থিতি দৃষ্টি 
নন্দন করে তুলেছে। বালক শিবুর 
সংগে শ্বেত হস্তীর ভালবাসা আর 
বন্ধুত্, শিবুর বিপদে বন্ধু সফেদ্ হাতির 
ত্রাতারূপে হাজির হওয়া, অরণ্যের 
বুকে জ্যোৎস্সালোকে ফুলশষ্যায় শিবুর 
ঘুমিয়ে পড়া আর পাশে সফেদ হাতির 


পাহারা দেওয়া, শিবুর স্বপ্নময় মায়] 
জগতে বিচরণ করা, বন্ধু শিবুর হাতে 


সফেদ হাতির সোনার মোহয় দেওয়। 
বন্ত জন্তদ্ের সংগে মিতালি পাতিয়ে 
তাদের সকলের সাহায্যে শিকারী 
রাজার বন্দীশাল! থেকে ছোট্ট ছেলে 
শিবুর বন্ধু সফেদ হাতিকে মুক্ত করা 
ইত্যাদি দৃশ্য সত্যিই মুগ্ধ করে। এই 
সব অংশে রূপকথার মায়াময় জগতের 
স্পর্শ পাওয়া যায় । আহা, এমনটাই 
ঘদ্দি গোটা ছবিটা হত। কিন্ত 
দুঃখের বিষয়, তা হয় নি। 

অরণ্য প্রকৃতির সংগে মানব 
প্রকৃতির মিল ও অমিল, ভালোবাসা 
ও শক্রতা_ছুই পরস্পর বিরোধী 
ভাবধারা ফুটিয়ে তুলেও মানবিকত;- 
বোধ ও পশুর ভালবাসা শক্তির 
পরিচয়কেই উজ্জল করে ভোলে 
ছবিটি। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু 
এই প্রবচনটিও তুলে ধরার: প্রয়াস 
আছে। বক্তব্য অবশ্যই আছে, কিন্ত 
তা মনোরগ্রনের মধ্যে দিয়ে কতখ|নি 
রসোত্ীর্ণ হয়ে উঠল,সেটাই বিবেচ্য ৷ 


এ বিচারে ছবিটি সর্বাংশে সার্থক না 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২রা জুন, ১৯৭৮ 
রের প্রতি জনের প্রেমও নিবিড়) 


হলেও, বহুলাংশে সফল অবশ্থই | কিন্ত এস্বারের ক্রমবর্ধমানে জনপ্রিয়তা, 


এবং পরিচালনার কৃতিস্বও এখানেই । 


ক্যামেরাম্যান বিমল মুখো- 


পাধ্যাক্সের নৈপুণ্য অসামান্ত । তার 
অসাধারণ ফটোগ্রাফী ছবির লাবণ্যকে 
শতগুণে বাড়িয়েছে ৷ সংগীত পরি- 
চালক রবীন্দ্র জৈন কিন্ত এ জাতীয় 
ছবির চরিত্রের সংগে ঠিক খাপ 
খাওয়াতে পারেন নি! তার সংগীত 
খুবই সোচ্চার । মমতাশঙ্করের নৃত্য 
দৃশ্যটি তাল লাগল |. শিবুর ভূমিকায় 
অশ্বিনীর অভিনয় সকলেরই ভাল 


লাগবে) রানী চরিত্রে গায়জীর 


অভিনয়গু মনে দাগ কাটে। মামা 


*মামীরূপে সাধু মেহের ও মালা জাগী 


চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন বেশ 
উৎসাহে। শক্র্গ সিন্হার শিকারী 
রাজ! দুটি আকর্ষণ করে । আর সফেদ 
হাতি? নায়কোচিভ গান্ডীর্য আর 
মাধুর্য নিয়ে ছবিটিতে সে তার অস্তিত্ব 
অম্নান রেখেছে । 


এ ষ্টার ইজ বর্ন 


জন পিটার্স প্রযোজিত ও ফ্রাঙ্ক 
পিয়াদন পরিচালিত ‘এ ষ্টার ইজ 
বর্ণ” ছবিথানি নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষা- 
গৃহে এ সপ্তাহের বিশেষ আকর্ষণ। 
ছুই সংগীত শিল্পীর জীবনে প্রেম ও 
খ্যাতি প্রতিপত্তিষে সংঘাত সঙ্ুল- 
পরিস্থিতির স্থট্রি করেছিল এবং পরি- 
ণতিতে বিয়োগ বেদন! সঞ্চার.করে- 
ছিল, পরিচালক সহৃদয় নিপুণতার 
সংগে তা রূপায়িত করেছেন রডীন 
ছবিখানিতে। লক্ধপ্রতিষ্ঠ গায়ুক 
জন নবীনা গায়িকা এস্বারকে সংগীত 
সমাজে শুধু পরিচিত করেই দেয় না, 
তার গীতি নৈপুণ্য প্রকাশের স্থযোগও 
ক'রে দেয়। এর ফলে নতুন গায়িকা 
এস্বার ক্রমে ক্রমে সংগীত জগতে জন- 
প্রিয়া হয়ে উঠল। জনের প্রতি 
এস্থারের কৃতজ্ঞতার যেমন শেষ নেই, 
তেমনি ভালবাসাঁও অলীম | এস্বা- 


[6 ফৰ 


খ্যাতি ও প্রতিপত্তি জনকে কেমন 
যেন বিচ্ছিন্ন করে দেয়। জনের 
নিংসজতার এক দুর্বল মুহূর্তে এস্থার- 
আবিষ্কার করে জন তার প্রতি প্রেদে 
সনিষ্ঠ নয় । সংঘাত শুরু হয়। জন 
লক্ষ্য করে, এস্থার তার জন্ত গানের 
পরিমণ্ডলকেও দূরে সরিয়ে রাখতে , 
কৃষ্ঠিত নয়। জনের কিন্তু তা মনঃ- 
পুত নয় । সে চায়, তার জন্য এস্বার 
যেন কখনই গার়িকাসত্তার ধ্বংস 
ডেকে না আনে। আমর! দেখি 
ছবির পর্দায় মোটর দুর্ঘটনায় জনের 
মৃত্যু। এ মৃত্যু নয় আত্মহত্যা 
শুধু এস্বারকে তার কাছ থেকে মুক্তি 8 
দেবার অন্ত । কারণ জন চেয়েছিল 
_ এস্বার সংগীতজ্গতে নতুন তারক! 
হোক |. এবং এভাবেই তারকার 
জন্ম সার্থক হ’ল বিয়োগ বেদনার 
মধ্য দিয়ে। 

সংবেদনশীল কাহিনীটি ছবির 
পর্দায় ক্ষণে ক্ষণেই ‘রক আয রোল? 
সংগীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। 
মাঝে মাঝে অবশ্ত ব্যপরনাও সা 
করেছে সংগীতযৃছনা। আবার দূর 
পাহাড়ের কোলে পল্লীপ্রকতির নির্জ- 
নতার মধ্যে প্রেমিক প্রেমিকার মান 
অভিমান, লীলাচাপল্যে ছবিটির-__ 
কয়েকটি ফ্রেম আশ্চর্য আবেদন হট 
করেছে । তবে ছবিটি বড় দীর্ঘা- 
ফ্লিত। সম্পাদকের কাঁচি আরও 
নির্ম” হলে ছব্থানি রূপে আর রসে 
অধিকতর সংহত হবার অবকাশ 
পেত। এস্বারের ভূমিকায় বারব্রা 
স্টেইস্ডাণ্ড চমৎকার অভিনয়-করে- 
ছেল। জনের, সংগে তার সংঘাত- 
মুহূর্তের অভিনয় যেমন রেখাপাত 
করে মনে, তেমনি জনের মৃত্যুর পর 
তার নিঃস্ব রিক্ত মনের হাহাকার ও 
অভিব্যক্তি ভোলার নয়। জন 


. চরিত্রে ক্রিস্টোফারসনও কৃতিত্বের 


ত্বাক্ষির রেখেছেন মরমী চেতনায় । 


লিড 


সি 5:0০ (কাজ ইততিযার একনট সস বিশেষ): ৫৫ 


সংশোধনী 


শ্যাফট লাইনিং নির্মাণ : 


রেফাঃ নং জি এম (ভি এ) টেপ্তার /৫১/৫১৮/৪৩*৩ তাং ২৬-৫-৭৮ 
রেফারেন্স মূল টেগার নোটিশ নং জিএম (ডি এ) / টেগার / ৫১/৪*১৭ 
তাং ২০৫ ৭৮ সীতলপুর কোলিয়ারীর ৪নং শ্বাফটের শ্তাফট লাইনিং 


নির্মাণের জন্য । টেপার গ্রহণ ও টেপার খোলার তারিখ নিম্নলিখিত ভাবে 


বর্ধিত করা হয়েছে; টেগার খোলার দিন ২২৬।৭৮ তারিখের পরিবর্তে 


৩০1৬।+৮ পর্যন্ত বর্ধিত কর] হয়েছে । 


টেগডারপত্র এখন ২৯।৬।৭৮ তারিখ | 


পর্যস্ত ক্রয় করা যাবে । - ৩৯৬৭৮ তারিখ বেলা ১টা পর্ধস্ত এই অফিসে 
টেগ্ডার গ্রহণ করা হবে এবং এ দিন বেলা ৩-৩*টায় খোলা হবে। টেগার 
নোটিশ সংক্রান্ত অন্তান্ত বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে । 

্বাঃ/-জেনারেল ম্যানেজার, দিশেরগড় এরিয়া, পোঃ সীতাযামপুর, জেলা 


বর্ধমান । 


লা 


টস 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৯ই জুন, ১৯৭৮ : 





নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 
১। কোল টাব সরবরাহ 
টেগুর নং ০১/ই সি এল/পার/কোল টাব/৭৮1৬৮ 
ভ্রয়িং নং *১১১/পি টি/এ অনুযায়ী ৯০০০ কোল টাব সরবরাহের জন্তা প্রস্তুত- 
কারক/সরবরাহুকারীদের কাছ থেকে টেণ্ডার নম্বর ও নির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে 
দুই প্রস্থ সীল করা! টেগার। টেগার ফি ৫* টাঁকা।. জমা দেবার শেষ 
ভারিধ ২৭-৬-৭৮ বেলা ১ট1 পর্যন্ত এবং খোলার দিন: ২৭-৬-৭৮ বেলা 
টায়। 
কন্ট্োলার অফ পারচেজের অফিস, ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডদ লিষিটেড, সীক- 
তারিয়া, পোঃ দিশেরগড়, জেল বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে যে কোন কাজের 
দিনে এ একই ঠিকানায় অতিরিক্ত কণ্টোলার অফ আ্যাকাউণ্টসের কাছে 
নির্ধারিত ফি নগদে জমা দেওয়ার ক্যাশ রসিদ দেখিয়ে স্পেসিফিকেশনের 
সিডিউল ও সরবরাহের শর্তাবলী সহ টেগার দলিল পাওয়া! যাবে । একই 
ঠিকানায় অতিরিক্ত কণ্টে।লার অফ আযাকাউন্টসের কাছে নির্ধারিত টেগার 
ফি হিসাবে পাঠানে! মণি অর্ডার গ্রহণ করা হবে ষদি টেগার দলিল পাঠা- 
বার জন্য টেণ্ডার পিভিউল অচুধায়ী ২টাকা (ছুই টাঁকা) বা তার বেশি ডাক 
খরচ পাঠানো হয়। এই ধরণের মণি অর্ডারের ক্ষেত্রে মণি অর্ডার কুপনে 
টেগার নম্বর ও নির্দিষ্ট তারিখ সহ টেগারদাতার পুরো পোষ্টাল ঠিকানা 
দ্বিতে হবে। টেগারের অন্ততঃ ১দিন আগে প্রাপ্ত মণি অর্ডারই কেবল 
গ্রহ করা হবে। টেগার গ্রহণের শেষ তারিখের তিন আগে পর্যন্ত বিক্রেয় 
টেগুার ডাকে দেওয়া হবে । ডাকে বিলম্বের জন্য ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডস লিমি- 
টেড দায়ী থাকবে না। পোষ্টাল অর্ডার/খ্যাক্ক/ডাফট/চেকে পাঠানো 
টেশার ফি গ্রহণ করা হবে না। 
ত্বাঃ কণ্টোলার অফ পারচেজজ 
২! টাঁরফেলটিং কাজ 
রেফাঃ জি এম/কাজ/সির ই ই (সি) টি-৩ (বি)/৭৮-৭৯ তাং ২৫-৫-৭৮ 
নির্ভরযোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিয়োক্ত কাজের জন্য সীল কর] 
টেখ্ডার :(ক) কাজের নাম (খ)7৭৫ সালের নির্দিষ্ট দূর অনুযায়ী কাজের আয় - 
মানিক মদ্য (গ) বায়নার টাকা (ঘ) সম্পূর্ণ করার সময় নিয়রূপ : (১) (ক) 
দক্ষিণথণ্ড সাৱ-এরিরার কোলিয়ারী কোয়ার্টাপ্নের ফুটে! ছাদে টারফেলটিং 
কাঙ্গ (খ) ১,৪৫, ৮২৯ টাকা (গ) ১১৪৫৮ টাকা (ঘ) ৩ মাস। (২) কে) 
পরাসকোল সাব-এরিয়ার কোলিয়ারী কোয়ার্টারের ফুটো ছাদে টি 
কাজ থৈ) ২৫,৯৬২ টাকা (গ) ২৬০ টাকা । (ঘ) ১২ মাস। 
টেগারপত্র ইস্থ্য করার আগে টেশারদাতার কাজ গ্রহণের যোগ্যতা সম্পর্কে 
দলিল ভিত্তিক প্রমাণপত্র উপস্থিত করতে হবে, ষে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট 
কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। ৮-৬-৭৮ তারিখ থেকে 
১৫-৬:৭৮ , তারিখ পর্যন্ত অফিসের স্বাভাবিক সময়ে প্রতি সেটের 
জন্য ২৬.২৫ টাকা দিয়ে জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, কাঙ্জোর 
গ্রাম, জেলা বর্ধমান থেকে টেণ্তারপত্র কেন! ঘাবে। একই অফিসে 
১৬-৬-৭৮ তারিখ বেল! ১টা পর্যস্ত টেগ্ডার গ্রহণ কর] হবে এবং একই দ্বিনে 
বেলা ২টায় টেণ্ডারদ্বাতা অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে 
খোলা হবে । প্রয়োজনীয় বায়নার টাকা ছাড়া টেণ্ডার গ্রহণ করা হবে না। 
কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে আংশিকভাবে বা সম্পুর্ণরূপে টেগার 


| বাতিল করা অথব! বিভিন্ন টেণ্ডারদাতার মধ্যে কাজ ভাগ করে দেবার 


অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 

শ্বাঃ জেনারেল ম্যানেজার, কাজোরা এরিয়া 

৩। পাকা রাস্তা নির্মাণ 

রেফাঃ নং জি এস্‌/কেণ্ডা/ই ই (পি) টেগার/১১৪/১২০৯ তাং ২৯-৫-৭৮ 
নিয়োক্ত নির্মাণ কাজের জন্য ই সি এলের তালিকাভূক্ত এবং রাজ্য পি 
ডবলু ভি, সি পি ডব্লু ভি, এম ই এস, রেলওয়ে ও কেন্দ্রীয় 
রাজ্য সংস্থাসযূহের অনুমোদিত / তালিকাভুক্ত উপযুক্ত শ্রেণীর 
ঠিকাদারদের কাছ থেকে দফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে সীল করা! 
টেণ্ডায়। (ক) কাজের বিবরণ (খ) আহুমানিক খরচ (গ) বায়নার টাক! 
নিষ্নন্ধপ :-(১)(ক) সিছুজিতে ২ কিমি পাকা রাস্তা নির্মাণ । আর সি 


সারা ভারতব্যানী জি এম আই টাফ 


৭ই জুন থেকে ১০ দফা দাবী 
আদায়ের জন্য জি, এস, আই স্টাফ 
ইউনিয়নের নেতৃত্বে কলকাতাস্থ 
কেন্দ্রীয় দপ্তর সহ সারা ভারতে যে 
গণ-অনশন শুরু হওয়ার কথ। ছিল 
তা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শীবিজু পটনায়কের 
অনুরোধে আপাততঃ মুলতুবী রাখা, 
হল।, জি, এস, আই স্টাফ ইউনিয়- 
নের পূর্বাঞ্চম শাখার অন্ততম সম্পা- 
দক প্রীশাস্বত চ্যাটার্জী এক বিবৃতিতে 
জানান যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অন্ধ 
রোধটি প্রীগ্রকুলরচন্ত্র সেন, এম, পি 
স্টাফ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকের 
কাছে পাঠিয়ে দেন। শ্রীচ্যাটার্জ 
আরও জানান ঘে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
সমস্ত বিষয়গুলি সহাম্ভূতির সঙ্গে 
বিবেচনা করবেন বলে তাদের 
প্রফুল্ল সেনের মাধ্যমে আশ্বাস 
দিয়েছেন । পূর্বাঞ্চল শাখার৪ ৮ই 


জুনের ২৪ ঘণ্ট1 ব্যাপী যূল আন্দো- 
লনের প্রতি মমর্থনস্থচক অনশনও 
আপাততঃ স্থগিত রাখা হল। 

তিনি বিবৃতিতে আরও জানান 
ষে তাদের বিভাগে শত শত পদ 
এখনও অপূর্ণ পড়ে থাকা, শত শত 
কট্িজেন্ট কর্মাদের এখনও পর্যন্ত 
স্থানীয় পদে নিয়োগের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা 
না হওয়া ইত্যাদি কারণে এই অন্গ- 
শনের সিদ্ধান্ত তীয়! নিয়েছিলেন 
প্রতিবাদ জানাবার একট] উপায় 
হিপাবে। বহুদিন ধরেই কেন্দ্রীয 
সরকার ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ তাদের 
১০ দফা দাবীর প্রতি উদাসীন্ত 
প্রদর্শন করছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর 
সময়োচিত হস্তক্ষেপকে তিনি অভি- 
নন্দিত করেন । এবং আশা প্রকাশ 
করেন তাদের সমস্ত দাবীই সরকার 
অবিলন্বে মেনে নেবেন । 


লীগাল এড কমিটির বিরতি 


লীগাল এড কমিটির যুগ সম্পাদক 
শ্রশঙ্কর ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে 
জানিয়েছেন,গত ৪1 মে প্রেসিডেন্দী 
জেলের ছুই রাজনৈতিক বন্দী প্রণব 
মুখাজি এবং মলিন! ধক রাজনৈতিক 


বন্দীদের স্থযোগ স্থবিধা প্রত্যাহার এবং, 


তাদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
অনশৃন শুরু করেছেন। এতদিন ধরে 
রাজনৈতিক বন্দীর যে স্থযোগ 
স্থবিধা পাচ্ছিলেন আজ তারা সেই 
স্থযোগ থেকে বঞ্চিত। এমন কি 
অনশন করার অন্য জেল কর্তৃপক্ষ 


প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে প্রণব মুখার্জাকে 
শাস্তিমূলক সেলে প্রেরণ করেছে এবং 
মলিনা ধককে বলপূর্বক নলের 
সাহাধ্যে থাওয়ানো শুরু করেছে। 
আমর] জেল কর্তৃপক্ষের এই বর্বর 
অত্যাচারের তীব্র নিন্দ! করছি এবং 
বর্তমান মন্ত্রিপভাঁকে এ ব্যাপারে হস্ত - 
ক্ষেপ করার জন্য দাবী জানাচ্ছি। 
রাজনৈতিক বন্দীদের প্রত্যাহৃত 
সুযোগ স্থবিধেগুলোকে অবিলম্বে 
ফিরিয়ে দেবার জন্ত এবং দোষী অফি- 
সারদের শান্তি দাবী করছি। 





নিউ কেণ্ডায় ১ কি য়ি পাকা রাস্তা নির্মা, আর পি সি কালভার্ট নির্মাণ 
(ে) ২,৪৬,২৪০ টাকা গে) ২,৪৬২ টাঁক1। প্রত্যেকটি কাজ সম্পুর্ণ করার 
সময় ৬ মাস। কেণ্ডা এরিয়ার ক্যাশ অফিসে ২১-৬-৭৮ তারিখ থেকে ২৮- 
৬-৭৮ তারিখ পর্যস্ত যে কোন কাজের দ্রিনে (শনিবার ছাড়া ) বিকেল ৪টা 
পর্যন্ত প্রতি সেটের জ্রন্য ২৬২৫ টাকা (বিক্রয় কর সমেত ) নগদে দিয়ে 


( অধ্ৰত্যা্পণষোগ। ) ছ্রেনারেল ম্যানেজারের অফিপ, কেণ্ডা এরিয়া, জোত- |. 
ধেমো বাংলো, পোঃ বহুল1, জেলা বর্ধমান থেকে টেণ্ডারপত্র কেনা যাবে। |, 


ধারা ডাকে টেওারপত্র পেতে ইচ্ছুক তাঁদের ডাকে টেণ্ডার দলিল পৌঁছতে 
দেরী হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। টেণ্ডার দলিল নং, কাজের 
নাম, বাঘ়নার টাক! জম! দেবার বিবরণ, টেগুার খোলার তারিখ 
ও সময় লিখে সীল করা খামে প্রতিটি কাজের জন্ত আলাদা! টেপার 
২৯-৬ ৭৮ তারিখ বেল! ৩১1 পর্বস্ত গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে 
ইচ্ছুক টেশারদাত1 অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে 
বেল] ৩ ৩০টাঁয় খোলা হবে। টেগার দ্বলিলে উল্লিখিত যে কোন গ্রহণ- 
যোগ্য রীতিতে বায়নার টাকা জয়া দিতে হবে। বায়নার টাকা জমা 
দেবার প্রমাণ ছাড়া টেণ্ডার বাতিল করা হবে। টেগার খোলার দিন 
থেকে চার মাপ টেগারের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে । যে সব 
ইচ্ছুক টেগুারদাতা এরিয়া সিভিল ইধিনীয়ারের কাছে তাদের অতীত 
অভিজ্ঞতা ও সঙ্গতির সস্তোষজনক প্রমাণপত্র উপস্থিত করবেন কেবলমাত্র 
তাদেরই টেগডার দলিল দেওয়া হবে। এই দ্বপ্তর কোন কারণ না দেখিয়ে 
এক বা একাধিক টেগুরদ্াতার মধ্যে কাজ ভাগ করে দেবার অথবা যে 
কোন বা সমস্ত টেওার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার 
সংরক্ষিত রাখছে । 


সি কালভার্ট নির্মাণ, (থ) ৪, ১১, ২৩৮ টাকা গে) ৪, ১১২ টাকা। (২)কে) ত্বাঃ জেনারেল ম্যানেজার, কেণ্ড! এরিয়া । 


॥ এগারো 
মিথ্যার বেসাতি 
(৯ম পৃষ্ঠার পর), 


স্থজিতৰাবুর কাছে তর্পণের এক- 
টিই প্রশ্ন, জানি এরও উত্তর পাওয়া 


যাবে না, তবুও বলছি, হাসপাতা- 
লের সাধারণ রোগীদের মুমূযু অব- 
স্থায় ফেলে ম্বেখে যে সব ডাক্তার 


বাইরের অতিরিক্ত টাকার লোভে 


নার্পিং হোম বা চেম্বার ব! ক্লিনিকে 
বেমাইনী প্রাইচেট প্র্যাকটিস করেন 
তাদের নাম প্রকাশ করে অন্যায় 
কাজের নিন্দা হেলথ সাতিসে এলো- 
সিয়েশন করবে কী? ষরি করার 
সৎ্মাহস থাকে তবে পি, জি-র 
বেআইনী প্রাইভেট প্র্যাকটিসধারীদের 
সম্পর্কে স্জিতবাবুরা এত নীরব 
কেন? নাকি তাতে কায়েমী স্বার্থের 
দুর্গ ভেঙে পড়বে। মোটা যোটা 
টাকা লেনদেন বন্ধ হয়ে যাবে? 
. একজন লোক যিনি 
হাদপাতালের মাছ চুরি, দুধ চুরি, 
রুটি চুরি, ওষধ চুরি, ঘন্তরপাতি চুরি, 
রোগীর প্রতি অবহেলার প্রতিবাদে 
জীবনের ঝুকি নিয়ে প্রতিকার চান 
সেই ডাঃ শিশির দেবের মত একজন 
মানষকে আপনারা “কুখ্যাত” বলে 
প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে 
লেগেছেন। অথচ ন্যায় নীতির এত 
দরদী আপনারা বে আইনী প্রাইভেট 
প্র্যাকটিস, অপরকে বঞ্চিত করে 
নিজেদের প্রমোশন গুছিয়ে নেওয়া, 
একই হাসপাতালে দশ/পনেরো কুড়ি 
বছর ধরে কাজ করে যার! দুর্নীতির 
পাহাড় গড়ে তুলেছেন, তাদের 
সম্পর্কে আপনাদের কোন রানেই । 
যর্দি ভাই থাকতো তবে আপনারা 
বলতেন, পি, জি থেকে এখনই এই 
মুহূর্তে ভাঃ সত্য কোপার, ডাঃ স্বরাজ 
ব্যানার্জী, ডাঃ চণ্ডী কর, ডাঃ পি, 
সেন প্রমুখকে বদলী করে দেওয়া 
হোক । 

স্থজিতবাবুঃ আপনাকে না 
বলতে চায়, দর্পন কারও ওকালতি 
করার অন্ত লেখে না। কিন্তু বজ্জাতি 
ভেঙে দেওয়ার জন্য যতদুর যাওয়া, 
দরকার দর্পণ সেখানে যেতে প্রস্তত। ' 
পাঠকদের কাছে দর্পণ এই প্রতিশ্রুতি 


“দ্রিয়েছে বলেই কলকাতা জুড়ে এক 


শ্রেণীর চিকিত্দকের ষে নোংরামো, 
নারকীয় কাজ কারবার চলেছে তা 
প্রকাশ করছে। আপনাকে দর্পণ 
প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কয়েকদিনের মধ্যে 
আপনার সহকর্মীদের সম্পর্কে আরও . 
চাঞ্চল্যকর তথ্য দর্পণের পা 
নিশ্চয়ই পাবেন। আশ! করি তার 
উত্তরও আপন্থি দেবেন) শুধু £ 
অনুরোধ, সাঁঞ্কাই * গাইতে গিয়ে 
কারও সম্পর্কে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথ! 
বলবেন না। বিশেষ করে ছাপানে। 
প্যাডে তো নয়ই । 


+ 


৮৮/ 


Regd. No. WB/CC-32 


পাট চাধীছের নগ্ন শোষণ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


জ্যোতির্ময় বস্তু এক সাংবাদিক 
সাক্ষাৎকারে বলেন, কেন্দ্রীয় রাজ- 
নীতিতে যেমন তুল! লবী, চিনি লবী 
গম লবী ইত্যাদি লবী সব আছে সে 


বম পাট, লবীর মতো কোন লবী 


নেই । তাই পাট চাষীদের ওপর 
শোষণ আরে! নগ্ন! পাটের দাম 
ইচ্ছা করে কম করে রাখা হয় যাতে 
পাট চাষীর! তার ন্যাধ্য ঘাষ ন! 
পায়। আর এ যদি এতই অ-লাভ- 
জনক হয় তাহলে একে ভরতুকি 
দেওয়া ঘেতে পারে যেমন অন্যান্য 


অন্থমোদন ক্রমে ৭২/৭৩ জাল থেকে 
সংবিধিবদ্ধ ভাবে কাঁচা! পাটের মুল্য 
ঠিক করে দেওয়া'হয়।' তিনি বলেন 
এটা! খুব উদ্বেগের বিষয় ষে কাচা 
পাটের যে মূল্য ঠিক করা হয় এবং 
তারা ফে মূল্য পায় তা. মোটেও 


"উপযুক্ত মূল্য নয়'। 


, কুইণ্টাল প্রতি ১১৬ টাকা ষে 
পাটের দর তাঁ- আসলে খুব চক্রান্ত- 


মূলকভাবে সংশ্লিষ্ট এজে নিগুলে| ছারা : 


কমিয়ে রাখা হয়েছে । আসলে যে' 
ভিত্তিতে এই দয় নিধাঁরণ কর] হয়ে 


শিল্পে দেওয়া হয় । কৃষিপণ্য কমিশনের থাকে সেটাই ভ্রান্তিযূলক। ১৯৭৪ 


আনন্দবাজারী অপপ্রচারেত্র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 


সর্বত্র নারায়ণ চৌধুরী, সৈয়দ 
শাহেদউল্লা, নেপাল মজুমদার, 
হেমস্ত মুখোপাধ্যায়, সচিত্র মিত্র, 
উৎপল দত্ত, শোভা দেন, প্রভৃতি 
১৫১ জন লেখক শিল্পী আনন্ববাজারী 
কুৎসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ . জানিয়ে 
এক বিবৃতি দিয়েছেন । বিবৃতিতে 
তারা বলেছেন, আমর! আনন্দের 
সঙ্গে লক্ষ্য করেছি বামক্রণ্ট সরকা- 
রের মৃখ্যমন্্ী শ্রীজ্যোতি বন্থ মন্ত্রিসভা 
গঠনের পরেই “সাংস্কৃতিক এঁতিহি 


রক্ষা কর্ন’ শিরোনামে একটি আবে- 


দন প্রচার করে বলেছেনঃ “আমরা 


নিয়োগকারীদের 
জ্ঞাতার্থে 


পূর্বরতী আধিক বছরে আপনাদের কর্মচারীদের বেতন বাবদ 
॥ যা দিয়েছেন এবং আয়কর বাবদ তা থেকে যা কেটেছেন তার 
টা রিটার্ন পাঠাবার তারিখ বাড়িয়ে এ বছরে ৩*শে ছুন ১৯৭৮ 


+ করা হয়েছে। 


ফর্ম নং ২৪-_আয়ের বিবরণ দেবার নির্ধারিত ফর্মট সংশোধন করা হয়েছে; 
সেণ্টাল বোর্ড অফ ডিরেক্ট ট্যাক্সেল-এর ৩১শে মার্চের 
বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে তা’ স্থচীত করা হয়েছে। 
আয়করের রিটান পাঠাতে ভুলে গেলে, তার জন্ত প্রতিদিন 
{ ১* টাকা অর্থদণ্ড হতে পারে। | 
মনে রাধুন-_দাপনা দ্বের রিটার্ন সঠিক ভাবে ও পুরোপুরি, সংশোধিত ২৪ন 
ফর্মে ভরে, তিরিশে জুনের মধ্যে পাঠাতে হবে। 
ফর্ম কিংবা কোনও সাহাষ্য দরকার হলে আপনার হিলাব 
নিরুপক আই, টি, ও অথবা পি, আর, ও- ওর সঙ্গে যোগাযোগ 


খেলাপ -_ 


5 করুন । 
ডিরেকটোরেট অফ ইন্সপেকশান 
( বিসা্চস্ট্যাটিসটিকৃস আযাণ্ড পাবলিকেশান ) 
1 ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট 
ভিএ ভি পি ৭৮/৮১ 


সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য গ্রফুঘচন্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে সুজিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ য় 


পশ্চিমবাধলার শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে 
যুক্ত সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে 
এবং এই রাজ্যের সচেতন গণতান্ত্রিক 


ও প্রগতিমুখী জনসাধারণের কাছে, 


আবেদন জানাই--আমাদের সাংস্ক- 
তিক এতিহ্‌কে রক্ষা করুন এবং 


সংস্কৃতির নামে সমাজ বিরোধী 


প্রবণতাগুলিকে প্রতিহত , করার 
জন্তু উদ্যোগী হোন।” মুখ্য- 
মন্ত্রীর এই আবেদন রাজ্যের সমস্ত 
স্ুস্থতাকামী মাহষের মধ্যে আশার 
সঞ্চার করেছে যে বর্তমান সরকার 
শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে-এক 





Pnone: 24-4232 


৭৭ সালের হিসাবে নির্ধারিত কুইণ্টাল 
প্রতি ১১৬ টাকা .বর্তমানে ৭৭/৭৮ 
সালে কুইণ্টাল প্রতি ৩৪৪ টাকা ৩৪ 
পয়সায় দাড়িয়েছে । তিনি বলেন, 
পাটের দাম কুইণ্টাল প্রতি 3৪৭ 
টাকা ৬৪ পয়মা হওয়া দরকার । 
তিনি অভিযোগ করেন পাটের মুল্য 
নির্ধারণের ক্ষেত্রে কৃষিমুল্য কমিশন, 
বাণিজ্যমন্তক এবং সংশ্লিষ্ট আরো সব 
এজেফিগুলে। এমন আচরণ করে যেন 
তারা পাটচাষীদবের বিরাট শক্র। 
এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত পাট- 
শিল্পের শিল্পপতিদের স্বার্থে পরি- 
চাজিত। 'এবং এই চিন্তাধারার 


ফলে পাটের ব্যবসায়ী এবং পাটশিল্প- 
পতিদের শোষণ বেড়েছে। 


সুস্থ পরিবেশ স্ষ্টির জন্থ প্রয়াস কর- 
বেন। বিগত ১৭ই এপ্রিল বেলে- 
ঘাট! অঞ্চলে কবি সুকাস্ত ভট্টাচার্যের 
আবক্ষ মুত্তির উন্মোচন অহুষ্ঠানে 
মুখ্যমন্ত্রী আবার অবক্ষয়ী সংস্কৃতির 
বিরুদ্ধে এতিহ্বাহী প্রগতিমুখী 
সংস্কৃতি গড়ে ভোলার আবেদন 
জাঁনিয়েছেন। তিনি আরও ঘোষণ! 
করেছেন প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে 
বামফ্রন্ট সরকার স্থলতমূল্যে রবীন্দ্র 
রচনাবলী প্রকাশ করবেন । মুখ্য- 
মন্ত্রীর এই আবেদন ও প্রতিশ্রুতি 
- অঙুষ্ঠানের- মর্যাদ] বৃদ্ধি করেছে। 
সমস্ত সংস্কৃতিপ্রিয় মাঙষের মধ্যে 
মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণ1 উৎসাহের 
সঞ্চার করেছে। এর বিরুদ্ধত। কেউ 
করবেন ভাবা যায়না । কিন্ত 
আমর] লক্ষ্য করলাম, ২৯শে এপ্রি- 
জের আনন্দবাজার পত্রিকায় সস্তোষ- 
কুমার ঘোষের কলমে নর্বজনশ্রন্ধেয় 
মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র বিযোদগার 
কর! হয়েছে । এই নিবন্ধে অবক্ষয়ী 
সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আবেছন জানানোর 
অন্ত মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি ধিক্কার জানানে! 


হয়েছে। শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন,প্রকারাস্তরে' 


রবীন্দ্রনাথ নজরুল ও স্থকাস্তের 
প্রতিও অপমান সুচক ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। কলমচী লিখেছেন, 
“সৃকাস্ত-নজরুল কেন স্বয়ং রবীন্তর- 
নাথেরও বেশ কয়েকটি. গান সম- 
কালের মন আর মান রাখার জনকে 
লেখা হয়নি কি? এই সমস্ত সৰ্বঞ্জন- 
শ্রদ্ধেয় যুগপুরুষেরা কি শুধু মন আর 
মান’ রাখার জন্ত লিখেছিলেন ? 
এইভাবে তাদের সতত! ও ব্যক্তিত্বের 
প্রতি কটাক্ষ করার হাজতে 


প্রকাশের অধিকার আমরা সমর্থন 
করি এবং বর্তমানের পশ্চিমবাংলাক়্ 
তার উপযুক্ত পরিবেশও রয়েছে । 
কিন্ত সেই স্থযোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর 
প্রতি অশালীন ভাষা ব্যবহারে 
আক্রমণ করার অপচেষ্টার আমর! 
প্রতিবাদ করছি 1১ 


সম্পাদক হাঁরেন বস্থ 


PRICE 60 Paise 


ভোগিয়ারী শিন্ষের ৫০ হাজার 
শ্রগ্িকছের লাগাতার ধর্মঘট 


গত ১৭ই মে থেকে পশ্চিমবঙ্গ 
হোসিয়াকী শিল্পের প্রায় পঞ্চাশ 


হাজার শ্রমিক লাগাতার ধর্মঘট চালা- 


চ্ছেন। মালিকদের অনমনীয় 
মনোভাব শ্রমিকদের এই পথ গ্রহণে 
বাধ্য করেছে । ১৯৭৫ সালের চুক্তি 
"অনুসারে মালিকপক্ষ ১৯৭৬ সালের 


. সেপ্টেম্বর মাস থেকে সর্বনিয় মজুরী 


ও ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে 


মূল্যবৃদ্ধি সুচক ভাতা চালু করতে 
শ্বীকৃত হয়-। কিন্ত শিল্পের প্রায় 


. আশী শতাংশ কারখানায় চুক্তি কার্য- 


করী হয় নি। শ্রমিকদের তরফে 


ইউনিয়নগুলি মিছিল, ভেপুটেশন, 


আলাপ আলোচনা, প্রতীক ধর্মঘট 
ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে মালিকদের 
ওপর চাপ সবি করেন। স্কায়সঙ্গত 
ও চুক্তিবন্ধ দাবীগুলি মেনে নেবার 
পরিবর্তে জরুরী 'অবস্থা ও সন্ত্রাসের 
রাজত্বের সুযোগ নিয়ে মালিকপক্ষ 
শিল্পের এক অসহনীয় অবস্থার সা 
ক্রেছিল। 

রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সত্বেও 


মালিকপক্ষ পরিবর্তিত অবস্থার কোন - 


হিসাব নিকাশ করতে চাইছে না। 
মধ্যযুগীয় পদ্ধতিতে ভার শোষণ 
চালিয়ে যেতে চায় । 

জাতীয় অর্থনীতিতে হোসিয়ারী 
শিল্পের স্বান গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষাধিক 


ব্যক্তির কর্মসংস্থান-ছাড়াও প্রায় ছুই 


শত কোটি. টাকার বিদেশী মুক্তা এই 
শিল্প থেকে আয় হয়'। অথচ সরকার 
শ্রমিকদের - পেশাগত মনোনয়নে 
উদাসীন । | 
যালিকপক্ষ এই স্থযোগ পুরো- 
পুরি গ্রহণ করেছে। শুধু যে নিম্নতম 
মভুরী চুর্ভি কার্যকরী করছে ন! তাই 


নয়, বেশীর ভাগ কারখানায় শিল্প. 


আইনগুলিকে বৃদ্ধাঙ্ুঠ দেখান হচ্ছে। 
শ্রমিকদের মালিকের মর্জি মাফিক 


কাজ করতে হয়। চাকুরীর কোন 


স্থায়িত্ব নেই । সর্বনিম্ন মজুরী নির্ধা- 
র্নিত হয়েছিল ১৯৫, ২৫ ও ২২৭ 
টাকা, আর মহার্ঘ ভাতা বর্তমানে 
পাওয়া যাবে ১৩-১৪ টাকা । এই 
পরিযাণ মজুরী এমন কি কৃষি 
মজুরদের' জন্ত স্থিরীকৃত সজুয়ীর 
চেয়েও কম। যে মালিকরা এই 
অর্থও দিতে চায় ন! তাদের মনোভাব 
যে কতখানি অন্দার ত! সহজে 
অনুমেয় । 

কলিকাতা হোসিয়ারী ওয়ার্কার্স 
ইউনিয়ন (পঃ বঙ্গ), সি, আই, টি, 


ইউ ও এ, আই, টি, ইউ, সি, এক 


'কলিকাত! 







যোগে এই আন্দোলন পরিচালন! 
করছে। শ্রমিকরা! অত্যন্ত আধিক 
অভাব সত্বেও অতুলনীয় মনোবল 
নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। 
ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যুগ্ম 


চে 


সম্পাদক জীবরুণ ঘোষ ও শ্রীকানাই- . 


লাল মুখাজাঁ এই সংবাদ দিয়ে দাবী 
করেছেন ষে, সরকার অবিলম্বে হস্ত- 
ক্ষেপ করুন ও শ্রমিকদের দাবী মেনে 
নিতে মালিক পক্ষকে বাধ্য করুন । 
চুক্তি অমান্তকারী মালিকদের শান্তি 
দেওয়া হোক ও তাদের সম্পত্তি 


বাজেয়াপ্ত করা হোক। লড়াইকে - 


এগিয়ে নিয়ে ঘাবার জন্য যুক্ত সংগ্রাম 
কমিটি গঠন কর! হোক ও সংগ্রামকে 
উন্নত সুরে তোলা হোক । 

তারা আরো বলেছেন, 
ইউনিয়ন (পঃ বঙ্গ) মনে করে যে 
লড়াই আরও তীব্র করা প্রয়োজন । 
মালিকদের উপর চাপ সার ' জন্ত 
আমর] তাদের সমিতির অফিস ও 
কর্তাব্যক্তিদ্বের বাসস্থান অবরোধের 


কার্যক্রম গ্রহণ করেছি । হোসিয়ারী 


শিল্পের ব্যাপক শ্রমিককে এই কর্মস্কচী 
সফল করতে আহ্বান জানাচ্ছি। 
হোসিয়ারী শিল্প শ্রমিকরা এক গুরুত্ব- 
পূর্ণ সংগ্রামে, সামিল হয়েছেন । 
লড়াইয়ের জয় পরাজয়ের উপর 
তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ্ণতথ শ্রমিক 
আন্দোলনের শ্থার্খ অনেকখানি 
জড়িত। আমরা অশি! করি অন্যান্য 
শিল্পের শ্রমিক ভায়ের! আমাদের 
সংগ্রামে তাদের সহমমিতা প্রকাশ 
করবেন। তাদের সাহাষ্য ও সমর্থন 


হোসিয়ারী ওয়ার্কার্স 


হোসিয়ারী শ্রমিকদের এক যৃজ্যবান . 


পাথেয় ।- 


গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী 
কলাকুশলী সম্মিলনী আয়োর্িত 


রবীন্দ জন্মোৎসব 
১*ই জুন, শনিবার বিকেল টায় 
আলোচনা জ্যোতি ভট্টাচার্য,) 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সঙ্গীত--ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, 
নবজাতক সংস্কৃতি পরিষদ, চিন্ময় 
চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন দত্ত 
আবৃত্তি-রজত বন্দ্যোপাধ্যায় 
চলচ্চিজ্র-রবীন্রনাথ (পঃ বঃ, 
সরকারের সৌজন্কে) ও প্রদর্শনী 


স্থান__টাল! পার্ক 


ট লেন কজিকাতা-১৩ থেকে গ্রকাশিত। 


bed 





বিহারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ইন্দিরা! 
কংগ্রেস বেপরোয়া হতায় মেতেছে 





একবিংশ বর্ষ ॥ ২১শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৬ই জুন, 4৮7 ৬০ পয়সা 


পিজির ডাক্তারদের 
অবাধ চোরাই প্র্যাকটিস 


_ ( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


দর্পণ এর আগের সংখ্যায় বলেছে 
পি,'জি, হাসপাতালের সার্জেন স্থপার 
ডাঃ শিশির দেবকে স্বাস্থামন্ত্রী ননী 
ভট্টাচার্য ছুটি নেওয়ার জন্য চাপ 
দিচ্ছেন। শ্রীতট্র/চার্ষের চাপেত্ব কাছে 
শেষ পর্যন্ত পি, জির সার্জেন স্থপার 
নত হয়ে ছুটি নিতে [বাধ্য হয়েছেন। 
গত ৮ই জুন থেকে ডাঃ দেব এক 
মাসের ছুটি নিয়েছেন । আপাত- 
দৃষ্টিতে ডাঃ“ দেবুর এই ছুটি নেওয়ার 
প্রশ্নটি খুব সাধাব্লণ মনে হলেও এর 
অস্তনিহিত অর্থ খুবই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ | ' 
ডাঃ দেব পি, জির এক দুষ্ট চক্রের 


কলকাতা পৌরসভায় গাড়ি নিয়ে যথেচ্ছাচার 


রঃ কলকাতা পৌরসভার সরকারী 
গাড়ী নিয়ে এখন যথেচ্ছাচাঁর চলেছে। 
পৌরসংস্থার কিছু অফিসার দপ্তরের 


গাড়ী নিয়ে এমন কাজকারবার শুরু ' 


করেছেন যাতে মনে হয় এসব তাদের 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি । রাজ্য মৃদ্রিসভার 
সদস্তদের গাড়ী ব্যবহারের ওপরেও 
কড়া বিধি নিষেধ আরোপ কর! 
' হচ্ছে। কিন্তু পৌরদপ্তরের-অফিসার- 
দের সম্ভবত সে বিধি নিষেধের 
*রালাই নেই । ফলে আধিক সংকটে 
_ বিপর্বস্ত পৌরসভার প্রতিমাসে হাজার 
হাজার টাক! গচ্চ1 যাচ্ছে) 
'পৌরদগ্তরের ১৭টি গাড়ী অফি- 
লারদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। এর 
মধ্যে রয়েছেন প্রশাসক, কমিশনার, 


সেক্লেটারী, হেলথ অফিসার, ভিজি- 
ল্যান্স অফিসার সহ ডেপুটি 
কমিশনারগণ।,  ! 


“গং বিভিন্ন সুত্রে জান! যায়, গাড়ী- 


EA রা 


ভেবেছিলেন এই কাজে সরকারেরও 


সাহায্য পাবেন । বিষ্ত ফল হয়েছে- 
উলটো, ভাঁঃ দেবকেই শেষ পৰ্যন্ত 
ছুটি নিতে হুল । 

দর্পণ "পরিষ্কার বলেছে পি, জির 
বিষয়টি বামক্রণ্ট কমিটি ও মগ্্িসভভা 
খোলা মনে বিচার করুন। জন- 
গণের নানা প্রশ্নের সম্মুধীন হওয়ার 
পরিবর্তে সরকার পি, জির ব্যাপারে 
একটি বিচার বিতাগীক্স ত্যস্ত কমিটি 
বসান। ডাঃ দেবের ছুটি নেওয়া, 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


( দর্পণের সংবাদদাতা )_ 


গুলি সারাদিন কোথায় কিভাবে 
খাটছে তায় কোন লগবুক ঠিকভাবে 


রাখা হয়না । অফিসারদের বাড়ী, 


থেকে নিয়ে আসার পর অফিসে 


পৌছে দিয়ে গাড়ীগুলি নাকি অধি- 


কাংশ সময়েই ‘বাবুর’ বাড়ীর কাজে 


"ব্যবহৃত হয়। নয়ত কোন সময় 
ড্রাইভার সাহেব নিজেই নিজের. 
কাজে লাগিয়ে থাকেন। এমনও ' 


দেখা গেছে অফিসার অফিসে, তার 


জন্য নির্দিষ্ট গাড়ী বাড়ীর মহিলাদের ' 


নিয়ে ভ্রযণে বেরিয়েছে । নয়ত 
কোনও বিয়ে বাড়ীর দিকে যাত্রা 
করেছে। 

- প্রশাসক শিবপ্রসাদ সমাদ্দারের 
গাড়ীর তেল, ড্রাইভারের ওভাব- 
টাইমের হিসাৰ করলে রীতিমত 
অবাক হতে হয়। প্রশাসকের সুর- 
কারী গাড়ী বাড়ীর বাজার, মেয়েছের 


 জয়ণের কাজে নিয়মিত ব্যবহৃত হয়।' 


' হচ্ছে তা হলে! বিহারে পঞ্চায়েত | 


.. সংস্থার অফিসারদের গাড়ীর জন্যই 


( দৰ্পণের সংকাদদাত] ) 


! 
পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ! 
বিহারে, যে. নরমেধ যজ্ঞ চলছে, | 


জনতা পার্টির নেতারাতো বটেই. [ এ 
বাজারী কাজগুলো পর্যস্ত সে সম্পর্কে | পশ্চিমবঙ্গের - পূর্তমন্ত্রী শ্রীধতীন 


এক রহস্তজনক নীরবতা অবলঘন || চকবতর বামফ্রন্ট সরকার বিরোধী 

রা | কাৰ্যকলাপ সম্পর্কে - আরও খবর 

করে চলেছে । আমাঘের নির্তর- জাত 

যোগ্য সুত্রে প্রা খবরে দেখা যায় | রা টানতে 
যে, এই নির্বাচনকে উপলক্ষ করে | _. 

 বিছ্)ৎপর্যদের নকশালী শ্রমিক নেতা 

| শ্রীপরিমল দাশগুকে মদত 


| যোগাচ্ছেন 
গয়া জেলাতেই নিহত হয়েছেন ১৫৮ | | 



















চার শতাধিক । ১২ই জুন.একমান্র 


. এ | দিন আগে প্রীদাশগুধ প্রীচ্র- 
জনেরও বেশী। বাজারী কাগজে { কি ৃ 

et Ee করা বর্তার সঙ্গে দেখা করেন। তার 
রর ! বক্তব্য সাওতালডিহিভে যেন সরকার 


ং | কোন কড়া বন্দোর্ধস্ত না নেন। "সঙ্গে 
বাচনে ংগ্রেসের সাফল্য! ॥ 
lp Lidl ns ] সজে যতীনবাবু মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 
যোগাযোগ করে জানান যেসাও- 


এটা কিন্ত আছে বল! হচ্ছেনা ষে, | 
- গুগার সর্দার জগন্নাথ | ভিহিতে পুলিমী য্যবস্থা নেওয়ার 
| ফলে সরকারের ভাবমুতি নষ্ট হচ্ছে 


ইন্দিরা কংগ্রেসের নরঘাতক 
ও SF সী | এবং তা যেন প্রত্যাহার করে নেওয়া 
বাত ও বর্ণের ফোহাই দিয়ে ইন্দিরা [| হ। < 

গান্ধীর চেলারাই এই রাজ্যে প্রথম i মুখ্যমন্ত্রী যী নবাবুকে পরিষ্কার 
গণ্ডগোলের স্থত্রপাত ঘটায় এবং সেই | জানিয়ে দেন ঘে বিদ্যুৎ সরবরাহ 
খবণা কৌশল অবলম্বন করেই এরা. বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হলে 
বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রে গিয়ে অবৈধ- | 
ভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে। বিহারের & 
সরকার জনতা পার্টি পরিচালিত। | 


অথচ, 


মোলা মাতব্বররাও। . "| 
এর কারণ খুব অন্পষ্ট নয় । জনতা | মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) | প্রাক্তন প্রিদ্িপ্যাল স্থপারিনটেনভেন্ট 
| বৰ্তমানে বৰ্ধমান মেডিকেল কলেজের 
| প্রিল্সিপ্যাল স্থপার ভাঃ বিজয় 
| চক্রবর্তার চাকুরীর মেয়াদকাল 
কার 
এই অভিযোগ পৌর বাই | রণ বাড়িয়ে দের ছা এন 
করেছেন । এই ব্যাপারে তদস্ত হলে | ভিজিল্যান্স কমিশন তদন্ত করে 
দেরী যাবে কি চূড়ান্ত অপব্যবহার | প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রীমজিত পাঁঙ্গার 
হয়েছে পৌরগাড়ী নিয়ে । খোজ | আমলে শাস্তির স্থপারিশ করেন। 
করে জানা’ গেছে, কর্পোরেশনের | ' 


মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর, 
ফণ্ট সরকার বিরোধী 
কার্যকলাপ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


অবিশ্বাস্ত হলেও সত্যি কলকাতা _ 
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তিনি,আরও কঠোর ব্যবস্থা নেবেন! 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পশ্চিমবঙ্গের 
বিদ্যুৎ সংকটের অন্যতম 'প্রধান 
কারণ নকশালী ও কংগ্রেসী কমীদের 
দৌরাত্ম্য এবং এদের' বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
নেওয়ার ফলে অবস্থার অনেক উন্নতি 
হয়েছে। 

জ্যোতিবাবুর কাছে পাত্তা ন 
পেয়ে যতীনবাবু ফিরে আসেন তবে 
তিনি খেলা এখনও ছাড়েন নি। 
রাজ্যে বিদ্যুতের অবস্থার উন্নতি ঘটায় 
সরকার বিরোধী একল ব্যবসাক্ী 
ক্ষুব্ধ এবং এদের সঙ্গে যতীনবাবুর ' 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা সর্বক্রন- ₹ 
বিদ্বিত। 


সরকারী ফ্ল্যাট বিলির জন্য একটি 
কমিটি আছে। গত একবছরে সেই 
কমিটি মোটে একবার বসেছে । সব 
ক্যাট মন্ত্রী নিজের খেয়াল মতন বিলি 
করছেন ্ 


কুখ্যাত ডাঃ বিজয় চক্রবীর | 
চাকরীর মেয়াদকাল বাড়ছে = 


( দর্পণের সংবাদদাতা) 


দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া 
সত্বেও শরীপাজা এ কমিশনের রিপোর্ট” 
ধামাচাপা দিয়ে দেন। আশা কর! 
গিয়েছিল বামফ্রন্ট লরকারের আমলে 
ধামা চাপা পড়া ত্দস্তের রিপোর্ট 
প্রকাশিত করে ডাঃ চক্রবর্তার বিরুদ্ধে 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 
কিন্ত তা হওয়া তো দূরের কথা ডা: 
চক্রবর্তীর চাকুরীর মেয়াদ কাল এখন 
আরও বাড়িয়ে দেওয়া-হচ্ছে। 


দবিসারদের হেন জার২ | সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ভাগচাষীকে 


তাদের গাড়ী গ্যারাজে ৯টার আগে 


নিয়ে যান না অথচ অফ্দি ছট | গার ও বঞ্চিত করার অভিযোগ 


বিকেল, পাঁচটায় । ছুটির দিনেও | 


পৌরগাড়ী অফিসারদের নিয়ে কল- | 
কাতায় ছোটাছুটি করছে এসন দত বিখ্যাত সাংবাদিক হলধর পটলের 


বিকল 2 | আসল নাম উমাশংকর হালদার ) 
| বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি তার 


হিসাব করে দেখা যায় পৌর; | } 
॥ জমির ভাগচাষীকে মারধর করে 







প্রতি মানে পেট্রোল খরচ হয় প্রায় | [ লিখিয়ে নিয়েছেন ঘষে সেতার জমি 
| ভাগে চাষ করে না। 


একুশ হাঞ্জার টাকার। একজন | ; 
অফিসারের গাড়ীর জন্যই খরচ হয় | হুগলী জেলাম্ম সেটলমেণ্টের 
সবমিলিয়ে প্রায় ২১০০টাকা। বাশের [ কাজের সময় এই তথ্য প্রকাশ পায়। 
চেয়ে' কঞ্চি বড়। যে অফিসারের ৪ ভাগচাষীর এ বক্তব্য সরকার টেপ- 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) রেকর্ড করে রেখেছেন । আরও জানা 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গেছে তিনি নাকি তার এলাকায় 
সাম্প্রদায়িক উষ্কানীর ব্যাপাব্রেও 
লিগু ছিলেন। উদ্দেশ্য সরকারবে 
বিপদে ফেলা। পঞ্চায়েত নির্বাচনে 
পটল মশাই ইন্দিরা কংগ্রেসের হয়ে 
কাজ করেন তষেখতার এলাকায় এ 
দল একটিও আসন পায়নি । 
সর্কারের কাছে প্রশ্ন ঃ এই ধর- 
ণের ব্যক্তিরা কি সাংবাদিক বলে সব 


রকম অন্যায় করেও পার পেয়ে 
যাবে? 
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॥ ছুই | 


নিখিল বক্ষ শিক্ষক 


সমিতির 


স্মলন 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


আমাদের রাজ্য সরকার রাজ্যের 
অর্বাঙ্গীণ বিকাশের স্থার্গে রাজ্যের 
হাতে অধিক ক্ষমতা দানের মে স্ুম্পষ্ট 
ঘাবী সপ্তম অর্থ কমিশনের কাছে 
জানিষেছেন, বিভিন্ন বাজোত্র মুখ্য- 
মন্ত্রীরাও রাজ্যের হাতে অধিক 
ক্ষমতার যে দাবী তুলেছেন, শিক্ষার 


স্বার্থের দিকে তাকিয়ে শিক্ষক ও 


3 


" শিক্ষাকমী সমাজকেও সে দাবীর 


অংশীদার হতে হবে, প্রয়োব্সনে 
উপযুক্ত ভূমিকাও পালন করতে 
হবে। , 
১৩ই জুন পশ্চিম দিনাজপুক্পের 
কালিয়াগঞ্জে বিশেষভাবে নিগ্নিত 
সত্যপ্রিয় নগরে অনুষ্ঠিত নিখিলবন্গ 
শিক্ষক সমিতির (এ, বি, টি, এ) ৫৩ 
তম বাধিক সাধারণ সম্মেলনের ৪র্দিন 
ব্যাপী অধিবেশনের তৃতীয় দিবসে 
সাধারণ সম্পাদকের বার্ধিক প্রতি- 
বেখন পেশ করতে গিয়ে এ, বি, টি, 
এর সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতী অনিল! 
দেবী উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন। 
অঙ্ষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সমিতির 
সভাপতি শ্রীমামোদবিহারী বস্থ। 
এদিন সকাল নটায় সম্মেলনের 
উদ্বোধন করেছেন রাজ্যের প্রাথমিক 
ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভারপ্রাপধ মন্ত্রী 
শ্রীপার্থ দে। সমবেত প্রতিনিধি, 
দর্শক ও বিশেষ দর্শকদের শ্বাগত 
সষ্টাষণ করেছেন অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি শ্রীধামিনীকিশোর 
মজুমদার এম, এল, এ। ১১ই ছুন 
থেকেই এই সশ্মেলন সুরু হয়েছে । 
প্রথম দিন পতাক! উত্তোলন এবং 


শেহাদ ভে মাল্যদান করা হয়। 


এছিন বিকেলে প্রদর্শনীরও উদ্বোধন 
করা হয়। ১৮ই জুন অন্ত হয় 
প্রশ্াত সত্যপ্রিয্ন রায়ের ম্মরপসভা। 
চউ সঙ্গে শিক্ষার ওপর একটি সেমি- 
শ্লারও হয়। এর উদ্বোধন করেন 
পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের 
শাসক অধ্যক্ষ তবেশ মৈত্র । মূল 
শম্মেলন হর ১৩ এবং ১৪ই হুন । 


সাধারণ সম্পাদক্রে প্রতিবেদনে 
এুমতী অনিলা দেবী বলেন ৫, 
চমতা পেহণের পর বামফ্রন্ট সরকার 
নের অন্তান্য ক্ষেত্রের মতো 

জ্রেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও 

'শকর পদক্ষেপে নিয়েছেন । 
শ্রঘন্তী কর্ণচ্যুত শির্ক ও শিক্ষা 
মীরা অধিকাংশই তাদের পূর্বপদে 
বাসস্থানে ফিরে ঘেতে পেরেছেন। 
ব্যশিক্ষা পর্ধদে পরিবর্তনের উল্লেখ 


করে অনিল] দেবী বলেন, সরকার 


মুখী কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কর্মস্কচী গহন 


করে দিয়েছেন। তিনি আরও 
বলেন যে, বামফ্রণট সরকারের আর 
একটি উল্লেখষোগ্য পদক্ষেপ প্রয়োজন 


ভিত্তিক নানতম বেতনহার প্রবর্তনের 


এনে শিক্ষক ও 


আঘধিক দাবী যে রাজ্য সরকার 


স্বীকার করেছেন তার জন্ত সরকারকে | 


তিনি ধন্তবাদংজানান | 

শ্রীমতী অনিলা দেবী মাসের 
প্রথম তারিখে শিক্ষক ও শিক্ষা 
কর্মীদের বেতনের দীর্ঘকালীন দাবীর 
কথা উল্লেখ করে বলেন ষে, গ্র্যান্ট- 
ইন-এড পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে 
ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কি ভাবে ব্যবস্থা 
নিলে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের মাস 
পয়লা বেতন প্রাপ্তি সুমিশ্চিত হতে 
পারে সে সম্পর্কে সমিতির ব্যক্তব্য 
সরকারকে জানানে! হয় এবং তার 


যুক্তিও সরকার স্বীকার ফর নিয়ে { 


ছেন। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সাহাষ্যদান 
বিধি প্রণয়ন সাপেক্ষে অন্তর্বর্তী 
ব্যব 1 হিসেবে সাম্প্রতিক ছুটি সর- 


কারী সাকুর্লার কিছু বিভ্রান্তির সাই { 


করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। 


ব্যাঙ্কের বদলে পোষ্টাফিসের মাধ্যমে | 


অনুদান বণ্টন কিছুটা! অবাস্তব বলে 
তিনি মনে করেন । 

পরিশেষে তিনি বলেন, শিক্ষক ও 
শিক্ষা কর্মীকে গভীর প্রত্যয়ে মনে 


রাখতে হবে যে, তাদের আন্দোলন | 
শুধু অর্বনৈতিক দাবী অর্জনের { 
আন্দোলন নয়, নিজন্ব দাবীর আন্দো- 
লনেয় লন্দে একত্রীতৃত করে নিতে | 
হবে বৃহত্তর জনসাধারপের প্রত্যাশা | 


পূরনের আন্দোলনকে । 










! ফেলে রেখেছিলেন । 


প্রস্থ: পিজি হাসপাতাল 


কিছু চিকিৎদক ও সমাজ কর্মীদের রক্তব্য 


পিজি হাসপাতালের সাম্প্রতিক 


| ঘটনায় ডাঃ দেবকে মহাকরণের উচ্চ 
এ প্রশাসন যেভাবে নাপ্দেহাল করছেন 


কর্তৃক্গ পর্ষদ বাতিল কর] নিয়ে প্রথমে | তাতে এই হাস কতি 
ডঃ রী et ভা পাতালের পয় 
7 ll ॥ চির্কিংমক্্‌ ও প্রফেশনাল সোস্যাল 
একটা মিশ্র প্রাতক্রিয়া দেখা গেল. | 


কিন্ত শিক্ষা অভিজ্ঞ দূরদর্শী প্রশাদক | 
তার স্বাভাবিক নিপুণতাষ এবং রা্য | 


॥ ওয়ার্কারদেনু নেতৃদ্বত্ণ অববিন্দ গুপ্ত ও 
সরকারের সহায়তায় শিক্ষা-কল্যাণ- | 


ওয়ার্কাব এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ তীব্র 
সমালো5না করেছেন । সোশ্তাল 


বন্দন! রায় এক যৌথ তির 


| বলেছেন 
করলেন এবং অতি অন্ন সময়ের | 


মধ্যেই বিরূপ সমালোচনার মুখ বন্ধ | 


“পশ্চিমবাংলার প্রতিটি হাসপাতালে 
সমাদ্রকল্যাণ কর্মীরা কাজ করছে। 


॥ তাদের প্রধান কান্জ হল রোগীর ঘার্ 


দেখা । হাসপাতালে রোগীদের যেটুকু 
চিকিৎসা পাবাব অধিকার রয়েছে 


| তার থেকে ' যাতে তারা বঞ্চিত না হয় ' 
নতুন ইদ্দিতবহ বেতন কমিশন গঠন । 


এই বেতন কমিশনের আওতায় | 
বেসরকারী শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের | 
শিক্ষা কমীঁদের, 


তা দেখবে প্রধানত সমাজকল্যাণ 
কর্মীরাঁ। তারা সবাই উচ্চশিক্ষিত, 
এদের মধ্যে শতকরা! আশিভাগ কর্মী 
সমাজবিজ্ঞানে সাতক । দুঃখের বিষয় 
আমাদের দেশে র্লোগীর কোন অধি- 
কারই নেই । তারা ঘ্ধি £চিকিৎসা 


১৯৭৭ সালের ৪ঠ1 অক্টোবর আমা- 
দের সংগঠননর তিরিশর্জন প্রতিনিধি 
মহাকরণে স্বাস্থামন্ত্রীকে প্রশ্ন করে 
ছিলাম যে, যদি কোন সমাজকর্মী 
রোগীর স্বাস্থ্য দেখতে যেয়ে শাস্তি পায় 
তাহলে আপনি আমাদের পাশে 
থাকবেন কিনা। তিনি আমাদের 
পরিষ্কার জবাব দিয়েছিলেন, “রোগীর 
স্বার্থ দেখতে ধেয়ে ঘর্দি কোন আক্র- 
মণ আপনাদের উপর আসে তাহলে 
আমি আপনাদের সঙ্গে পাকব |” 
“বর্তমানে এম এস কে এম হাস- 
পাতালে যে ছটনা ঘটল তাতে প্রমা- 


॥ ণিত হয় যে অত্যাচার রোগীর! দীর্ঘ- 


দিন ধরে পাচ্ছে, তার প্রতিকার 
পাওয়] বর্তমান কাঠামোয় সম্ভব নয় । 
রোগীর অধিকার দেখতে চেয়ে যদি 
একজন সার্জেন স্থপারিনটেনভেপ্টের 
মতন লোককে চলে ঘেতে হয় 
তাহলে সামান্ত আয়ের সমাজকমীরা 
কোন ক্ষমতা নিয়ে রোগীর অধিকার 


| নিয়ে লড়াই করবে ? মীর! চক্রবর্তার 
| সাড়ে ছয় বৎসরের সৃত্যুপথঘাত্রী 


শিশুকে ডাঃ রত্বা সেনের অধীনে ভতি 
করা হয় । তিনি অপারেশন না করে 
তিন দ্বিন বিনা চিকিৎসায় তাকে 
একি কোন 
সভ্যদ্দেশের কোন সত্য চিকিৎসক- 
সলভ ব্যবহাল্গ ? এ শিশু ডাঃ শিশিয় 
দেবের আত্মীয় বা বন্ধুর নয়। একটি 
ছোট্র শিশুত চিকিৎসার গাফিলতির 


জন্ম তিনি যদি কোন ডাক্তারকে 


থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিতও হয় তাদের ' 
॥ হয়ে কথা বলার কোন বাস্তব ক্ষমতাই 
| সমাজকল্যাণ কমীদের দেওয়া হয়নি । 


- হয়েছে । একটা! সামান্য অঙ্গুহাত 
“ কিংবা ছুতো। বল! যায় । একশ্রেণীর 


দর্পণ ॥ শুক্রবার», ১৬ই জুন, ১৯৭৮ 


শুধু রোগীর শ্বার্থে। ডাঃ দেব সং 
কর্তব্যনিষ্ঠ ও দক্ষ প্রশাসক । সুতরাং 
তার এই আচরণ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত । 
কিন্ত এই সুথোগের সব্যাবহার কর- - 
“লেন এক :শ্রণীর চিকিৎসক ডাঃ দেখ- 
কে নানাভাবে অপদস্থ করে শেষ 
কট ক্রি কবে থাকেন তাহলে তার পর্যস্তস্বাস্থ্যমত্রীকে চাপ দিয়ে তাঁকে 
বিরুদ্ধে প্রথম তদন্ত হবে, না, শিশুটির ছুটি নিতে বাধ্য করে । 

প্রতি ঘে জঘন্য অবহেলা করা হল ' *প্রক্নত অপরাধীদের পাশে এসে 
তার বিরুদ্ধে তদস্ত হবে? আমাদের ছাড়ার হেলথ সাঁিসেদ আদোপি- 
সংগঠন মনে করে সমস্ত বিষয়টির শন এবং অনেক ঘটনার শেষে নির্দোষ 
উপর তর্বস্ত ন! করে কোন সংগঠনই সহ দক্ষ ব্যক্তিটি পেলেন লাজা। 
কারে) বিরুদ্ধে শান্তির দাবী করতে মন্তার কথা এই ষডযস্্ হয়েছে ডাঃ 
পারেন না। আমরা অবাক হয়ে “ দেবের বিরুদ্ধে যখন তিনি ছুটি নিযে 


" ভাবি ফোন একটি চিকিৎসক সংগ- পুরী বেভাতে গিয়েছিলেন । পি, জি, 


ঠন এ দাবী রাখলেন কি করে? হাসপাতালের ৩০০ জন চিকিৎসকের 
একটা হাসপাতালের সার্জেন স্পা (বি, এম, এস) মধ্যে সমাবেশে, 
জিনটেনভে্ট কি ত্রবুষাত্র ডাক্তারদের যোগ দিয়েছিলেন, প্রথমর্দিন প্রান 
দেখানোর জন্য রাখা হয়? আমা- ৃ 
দের সংগঠন যনে করে পূর্ণ তান্ত না তৃতীম্ম দ্বিন প্রায় ২১অন, চতুর্থ দিন 
করে ঘর্দি ডাঃ দেবের প্রতি কোন প্রাম্ম ৮২ জন, পঞ্চন দিনে প্রায় ১৫৭ 
শান্তি দেওয়া হয় তাহলে আগামী জন । ১৭০জ্রন হাউসষ্টাক এই 
দিনে জনসাধারণ এটাকে কোন ব্যাপারে নিরপেক্ষ ছিলেন, তারা 
ভাবেই ক্ষম] করবে না।” কোন পক্ষে যাননি । হা'মপাতালের 
এদ্রিকে,, পি জি-রই কতিপয় কর্মচারীর বেদীর ভাগই ডাঃ দেবের 


চিকিৎসক হামপাতালের বর্তমান পক্ষে । | 
ঘটনার বিবরণ -দ্বিয়ে দপণকে “আসলে এটা একট! ছুতো বা 
বলেছেন -- অঙ্ুহাত যে স্থযোগের সন্বাবহার 


“অবশেষে পি স্তি হাদপাতালের করেছেন এক শ্রেনীর চিকিৎসক যারা 
সার্জন স্থপারিনটেনভেন্ট ডাঃ শিশির- শুরু থেকেই ডাঃ দেবক্ষে এখনি থেকে 
কুমার দেবকে ছুটি নিতেই হল সরিয়ে তাদের কায়েশী স্বার্থের চক্র 

য়ে কাছে নতি স্বীকার করে নির্ঘবাদে চালিয়ে ঘেতে চেয়েছেন | 
ডাঃ দেবের অপরাধ তিনি. একজন সৎ, 

তরাং রহস্তের আরে! অনেক 
দক্ষ কর্তব্যনিষ্ঠ প্রশাসক, অন্যায়কে bd 


. যিনি কখনও প্রশ্রয় দেন না। সেই ডিও এট] অবশ্যই মনে 


অন্যায়ের কাছেই তাকে নতি স্বীকার রাখতে হবে। শুধু এপি জি হাস- 
করতে হল দেখে আমর! রীতিমত পাতালেই'নয়, ক্লকাতার সবকটি 


আতংকিত। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী বড় হাসপাতালেই এই দুষ্ট চক্র 
জ্যোতি বঙ্গ স্বয়ং বলেছেন রাজ্যের এবাঁধে কাজ করে চলেছে কারী 
"স্বার্থেই চাই সৎ, পরিফার, পরিচ্চন্ন 


প্রশাসন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সেই সৎ, শাসনের শুর থেকেই । দেই ট্রাডিশন 


পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের সামান্য- 
তম প্রয়োগেত্র চেষ্টাতেই ডাঃ দেবকে 
রাজ্য সরকারের বলি হতে হল। 
মুষ্টিমেয় কিছু স্বার্থান্বেষী চিকিৎসকের 
অন্যায় চাপের কাছে তাকে আত্ম- 
সমর্পণ করতে হবে? 

“ঘটনা সামান্ত। আসলে রং প্রসঙ্গত উল্লেখষোগ্য এই চক্র নেই 
চড়িয়ে সত্যিমিখ্যের ঢাক পিটিয়ে শুরুতেই চেষ্টা করেছিল যাতে ড.. 
তিলকে তাল, নয় তালগাছ করা দেব এই হাদপাতালে আসতে না 


পারেন কেননা তারা জানতেন ডাঃ | 


সমানে চলেছে, কোন ব্যতিক্রম 
নেই। 
“ভ[ঃ দেবের সবচেয়ে বড় অপরাধ 


তিনি এই বাস্তঘুঘুদের শক্ত বাণ। 
ভাঙ্গতে মৌচীকে ঢিল মেরেছেন । 


চিকিৎসক এই রকম একটি! হুযোগুই ফেব সৎ ও ক্ষ প্রশাসক ৷ তিনি এলে 
খুঁক্ষছিলেন এবং, সঙ্গে সঙ্গেই ওদের ব্যক্তিস্বার্থে বা পড়বে। তারা 
তার  সন্যবহার  করেছেন। নানাভাবে বাধা দিয়ে শেষ পর্যন্ত. 
উঠ টু জনৈক কর্ম- তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ডাঃ 
নু ক্ল চিকত্সার ব্যাপারে 

জনৈক? ৫ চরম অবহেলা কুপারিস্টেতডেন্টের 

এবং জনৈক আর, এস, ওল ক্তব্যের ডেপুটি হতে বাধ্য করেন। ভা. 
গাফিলতির বিরুদ্ধে রুখে ট্রাড়িয়ে- দেবের হাল দেখে আমরা শঙ্কিত ও ৮ 
ছিলেন ও প্রতিবাদ করেছিলেন সে অস্তিরিক দুঃখিত 1” 4 


বদলে 


৪৫ জন, দ্বিতীয় দিন প্রায় ৪০ জন, 


না 


দর্পণ ॥ শুবার, ১৬ই জুন, ১৯৭৮ 


পঞ্চায়েত নিবাচনে সি পি আই এমেব্র সাফল্য 


বামক্রট সরকার রাজ্যে পঞ্চায়েত 


নির্বাচন ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই. 


প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের শিবিরে 
তোলপাড় স্থরু হলেো। গ্রামীণ 
সাধারণ মানুষের হাভে প্রশাসনিক 
অধিকার তুলে দেবার সরকারী 


মিদ্ধাস্ত কায়েমী স্বার্থের বাস্তঘৃঘুদের* 


কাছে অভিনন্দিত না হুবারই কথা । 
হয়ওনি। নানাভাবে নির্বাচনকে 
বানচাল করার চেষ্টা হয়েছে । আই- 
নেয় ফাক ধরে আদালতেরও ছারস্থ 
হয়েছে দুর্নীতির সারথীরা ৷ মহামান্য 
আদালত এদের আব্বার রক্ষা করেন 
নি। সব চক্রান্ত, সব শত্বতানীকে 
পদদলিত করে নির্বাচন শুধু অনুষ্ঠিত 
হলে! না, শান্তিপূর্ণ এবং স্শুংখল- 


ভাবেই সম্পন্ন হলো এই বিরাট রাজ- 


আয় যজ্ঞ । প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে 
এই পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই 


ঘটে গ্লেল হত্যার পর হত্যা, নিয়বর্ণ, 
- পার্লামেন্টারী নির্বাচনকেন্দ্র আরাম- 
- বাগেও নি পি আই (এম)-এর হাতে 


এবং উচ্চবর্ণের কুৎসিড দাগ কল- 
সম্বিত করল গণতান্ত্রিক অধিকারের 
নৃনতম মর্যাদাকে, ইন্দিরা কংগ্রেস 
এবং জনতা পার্টির ক্ষমতা দখলের, 
দন্দ সি করলে! রক্তের নদী । তা 
নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য নেই । কিন্ত 
এই রাজ্যে ঘেখানে নির্বাচনে শাস্তি 
রইলো অব্যাহত, অনুষ্টান সম্পন্ন 
হলো সুশ্খলঞাবে, সেখানে এখন 
দ্বাছুরী কঠে চইৎকার সুরু হয়েছে যে 
এখানে নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে 


. অর্থাৎ এখানে নাকি রিগিং হয়েছে । 


চীৎকার সুরু হলো নির্বাচনী ফলা- 
ফল প্রকাশের অব্যবহিত পরমূহূর্ত 
থেকে ৷ বরকতের সাম্প্রদায়িক জিগির 
পদদলিত করে দিপি আই (এম) 


| নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে 


তার নিজ্বের জেলা মালদহেও। 
জ্বেলার ৩০টি জেলা পরিষদের আস- 
নের ২৪টিই দখল করেছে সি পি আই 
(এম)- বরকতের পার্টি পেয়েছে মাত্র 
৫টি। বরকতের মদ্তপুষ্ট মুসলিম 
লীগ আধরে নেমেছিল সাম্রদ্বায়িক 
জিগির নিয়ে। সেই অশুভ শক্তি 
সমযুলে উচ্ছেদ হয়েছে! এমন কি 
এদের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি ২৪ পর- 
গণার দেগল্প। অঞ্চলেও সি পি আই 
(এম) নিজস্ব প্রাধান্য অনায়াসে প্রতি- 
ঠিত করেছে! 

তিনন্তরে মোট ৫৬০৩১টি আপ- 
নের মধ্যে এ পর্যন্ত প্রকাশিত ৫৫৩০৬ 

[মনের মধ্যে লি পি আই (এম) 
'এককভাবেই পেয়েছে ৩৩৮৯৭টি 


গ আসন। অর্থাৎ মোট আসনের 


"১৬১১৫ শতাংশ এবং বামফ্রন্ট পেক্সেছে, 


সাধন গুহ 


৬৮৪২ শতাংশ | পক্ষান্তরে ইন্দির'] 
কংগ্রেস পেয়েছে ৫১৪২টি আসন 
অর্থাৎ ৯৯৫ শতাংশ। কংগ্রেস 
পেয়েছে ৬৮২টি আসন অর্থাৎ ১২২ 
শতাংশ | নির্দলরা পেয়েছেন ১০৭০৪ 
টি আসন অর্থাৎ ১০:৯২ শতাংশ । 
বলাই বাহুল্য যে, বিজয়ী মির্দলদের 
মধ্যে বামক্রণ্ট -সমধিত সংখ্যা দেড় 
হাজারের মত এবং বাকীদের মধ্যেও 
আছেন এস ইউ সি, সিপি আই এম- 
এনা, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, আর 
লি পি আই প্রভৃতি বিভিন্ন দলের 
বিজয়ী প্রার্থীর! । এছাড়া, নির্ভেজাল 
নির্দদ আছেন। অতএব, নির্"ল- 
দের নিয়ে ছুই কংগ্রেস, জনতা প্রভৃতি 
খে বাগাড়দ্বর সরু, করেছে তা 
নিতান্তই হাস্তকর। লক্ষণীয় ঘে, 
রাজ্যের অভিপ্রবীণ রাজনৈতিক 
বিদৃষক প্রফুন্পচ্দ্র সেন মহাশয় এবে- 
বারেই মুখ খুলছেন না, কারণ, তার 


চাপেটাঘাত খেয়েছেন এই নকল 
যুধিষ্ঠির । খাস আরামবাগ কেনে 
গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ২০৬টি আম- 
নের মধ্যে সি পি আই (এম) পেয়েছে 
১২২ এবং ৩০টি পঞ্চায়েত সমিতির 
২১টি দখল করেছে এই দল। 
আরামবাগ মহকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতে 
মোট [১৮৯ টি আসনের ৫০১ দখল 
করেছে দি পি আই (এম) এবং 
ফরোয়ার্ড ব্লক ৯৪ অর্থাৎ বামফ্রণ্ট 
সাকুল্যে $১: । নিদ'লেও বামস্রপ্ট 
সমধিত প্রার্থী আছেন। এদের 


নিয়ে বামফ্রণ্টের শক্তি দাড়াবে ৬৫০- 
এর বেশী। 
সি পি আই (এম) তথ! বামক্রণ্টের 


এই অয় এই রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল 
শিবিরকে আপাতদৃষ্টে ধরাশায়ী 


‘করলেও এই ছুষ্টচক্র এখন গ্রামীণ 


আর্থসামাজিক কাঠামোর নববিষ্যা- 
সের প্রযোজনায় বামফ্রণ্ট সরকারের 
প্রতিটি পদক্ষেপে ছলে বলে কৌশলে 
বাধা স্ুষ্টি করবে। বি ডি ও প্রমুখ 
আমলারাও ক্ষুব্ধ কারণ এতদিন তারা 
ছিলেন গ্রামোমনয়ন পরিকল্পনায় দণ্ড- 
মুর্তের কর্তা বিশেষ । এখন থেকে 
তারা হবেন পঞ্চায়েতে নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের নির্দেশাধীন। ফলে 
এরাও লাল ফিতার বাঁধনে পদে পদে 
বিদ্র স্থ্টি করবেন |. বাধা স্বাষ্ট করবে 
পুলিশ, বাধা সুটি করবে বামপদ্থার 
ভেকধ/রী অনেকেই। সবচেয়ে বড় 
ভয় বামফ্রপ্টের অস্ততুক্ত কোন কোন 
শরিকদুলের ছোট ছোট নেতাদের । 


প্রতিক্রিয়াশীলছের ঘুন কেড়ে নিয়েছে 


যেমন, ফরোয়ার্ড বক । এই দলের 
কোন কোন জেজা কিংবা মহকুমা 
স্তরের নেতা কংগ্রেসীর্দের সঙ্গে কঃ 
‘মিলিয়ে নির্বাচনে রিগিং-এর অভি- 
যোগ তুলেছে । বারাসত মহকুমায় 
সি পি আই (এম) প্রার্থীদের সঙ্গে 
ফরোয়ার্ড রক প্রার্থরাও গ্রতিঘস্বিতা 
করেছেন। বিস্ত শোচনীয় পরাজয় 
বরণ করতে হয়েছে তাদেরও | গাই- 
ঘাট! ছিল ফরোয়ার্ড ব্লকের ঘটি। 
এবার এখানে গ্রামপঞ্চারেতের ২০২টি 
আসনের ১৬৩টিতে জয়ী হয়েছে সি 
পিআই (এম) । এক কথায় গোটা 
বারাসত মহকুমাতেই সি পি আই 
(এম) । এককথায় গোট! বারাসত 
মহকুমাতেই সি পি আই (এম-)এর 
জয়জরকার | ফরোয়ার্ড ব্লকের পোক্ত 
সংগঠনও এই মহকুমায় নেই, তবু ছুই 
কংগ্রেস জনতা এবং মুশলিম লীগের 
সঙ্গে ক মিলিয়ে ফরোয়ার্ড ব্লকের 
এক অংশও কুৎ্সায় নেযেছে এবং 
এর! যে প্রতিহিংসা চরিভার্থ করতে 
গিয়ে যে কোন স্তরে যেতে পারে 
এমন আশঙ্কা করা অযূলক হবে না। 
আছে চরণ সিংয়ের পোষা টিয়া সত্য- 
নারায়ণ সিংয়ের লেবেল আটা সি 
পি আই (এম-এল) নামক প্ররোচনা 
সুষ্টিকারীর দল । আমার প্রাক নির্বা- 
চনী' সমীক্ষায় যের্দিনীপুর জেলার 
প্রতিবেদনে এই দলের -গুপ্তঘাতকের 
তীরের আঘাতে সি পি আই (এম)- 
এর সাকরাইল আঞ্চলিক কমিটির 
“সম্পাদক আহত হবার কথা উল্লেখ 
করেছিলাম । নি পি আই (এম-এল) 
দলের সশস্ত্র বাহিনীর হাতে গত ৭ই 


_ জুন সীকরাইল থানার হম্মস্তগেরিয়! 


গ্রামে নিহত হয়েছেন একজন সি পি 
আই (এম) সমর্থক বর্গাদার, অর্থাৎ, 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল 
চক্রের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বশব্ব্ধ নি 
পি আই (এম-এল) দলও প্রায় উচ্ছেদ 
হবার. সঙ্গে সঙ্গেই আবার মেতে 


- উঠেছে রক্তেয় তৃষ্ণায় । 


এই ছবিই গোট! রাজ্যের ছবি। 
পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা আজ গোটা 
ভারতবর্ষের কায়েমী স্বার্থের চোখের 
ঘুম কেড়ে নিয়েছে । উদ্বেগ ছড়িয়ে 
পড়েছে মিসিসিপির বেশেও। 
ঈন্দিয়া গান্ধী কলকাতা বিমানবন্দরে 
বসে নতুন ষড়যন্ত্রের ছক এ'কে দিয়ে 
গেলেন । নির্ভরযোগ্য সুত্রে প্রকাশ 
ষে, শ্রীমতী গার্ধী এই রাজ্যে পঞ্চা- 
য়ে নির্বাচনে তার দলীয় ই্রাটেজী 
এবং ট্যাকটিকমূ ষথাষথ হয়নি বলে 
দ্বাজ্য নেতৃত্বকে মৃতু তির 


N 


গেছেন | শোনা! যাচ্ছে যে, বাজাযী 
কাগজের মহলেও নতুন আক্রমণের 
ছক তৈরী করা হচ্ছে। বিস্তাসাগরের 
যুতির গল! কাটা এক অতি স্থপরি- 
কল্পিত নৈরাজ্য স্ষ্টিরই পূর্বাভাস 
বলাটা! বোধহয় অতিশয়োক্তি হবে 
নী। গ্রাযে গঞ্জে আবার ব্যক্তিহত্য। 
সুরু হলেও অবাক হবার কিছু থাকবে 
না, কারণ পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি 
আই (এম) তথ! বামফ্রন্ট সরকার ষে 
রাজনৈতিক চ্যালেঞ্ধ দিয়েছে তার 
মোকাবিলায় দুই কংগ্রেস, জনতা, 
এস ইউ সি, সি পি আই (এম এল) 
মিপি আই, মুসলিম লীগ সমবেত 
হবে একই স্বার্থের পতাকাতলে এবং 
সেই স্বার্থ হচ্ছে দি পি আই (এম)কে 
পযুদন্ত কর]! দুঃখের বিয়য যে, 
ফ্রণ্টের কয়েকটি শরিকদূলের কয়েক- 
জনও এই চড্রান্তের নেপথ্য সহযোগী । 
প্রসঙ্গত রাষ্ট্রমত্ত্রী রাম চ্যাটাঞ্রার কথা 
বলা যায়। রামবাবুর ফ্রন্ট সরকার 
বিরোধী কার্যকলাপ আজ আর 
অজানন নেই । দগুকারণ্যের উদ্ান্ত 
উন্নয়ন সমিতি নামক ভূঁইফোড় সংগ- 
ঠনের নেতা বলে বণিত সতীশ 
মণ্ডলকে যখন পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে 
তখন সেই কুখ্যাত সতীশ মণ্ডল রাম 
চাটুজ্যের গাড়িতে নিরাপদে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে এবং উদ্ধুতভাবে বামক্রণ্ট 
সরকারকে চরমপত্জ দিচ্ছে তীব্রতর 
আন্দোলনের | এই রাম চ্যাটার্জঁ 
ঘেকায়েমী স্বার্থের হাতে ক্রীড়নক 
হিসেবে ব্যবহৃত হবে না একথা আর 
হলফ করে বল! ষায় ন1| বলা যায়, 
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st 


, ব্যাপকার্থে বামক্রণ্ট হলেও কার্যতঃ 


সিপি আই (এম)-কেই আজ রাজ- 
নৈতিক কুরুক্ষেত্রে অপ্তরথী বেষ্টনে 


অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করার অংঘযিত্র 


ষড়যন্ত্র স্পট থেকে ম্পটতর হয়ে 
উঠছে। 

বামফ্রপ্টের চেয়ারম্যান প্রমোদ 
দাশগুপ্ত পঞ্চায়েত - প্রতিনিধিদের 
দায়িত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে 
গ্রাম পঞ্চায্নেতের কাজ হবে গ্রাযোক্" 
সনের পরিকদ্পনাগুলো বাস্তবায়িত 
করা, পঞ্চায়েত সমিতির্ন কাজ হবে 
জেল! পরিযঘ এবং গ্রাম [পঞ্চায়েতের 
মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং জেল! 
পরিষদের কাক্জ হবে পরিকল্পনা বচন! 
করা। বলাই বাহুল্য, শ্বাধীনতা 
প্রাপ্তির ৩১ বছরে এই সর্বপ্রথম একটি 
রাজ্য সরকার গণতাঙ্জিক পদ্ধতিতে 
গ্রামীণ -মান্ুষকে প্রতিষ্ঠিত করলেন 
স্বাধিকারের মর্ধাদায়। ধরে নেওয়া 
যায় ষে, এতদিন ধরে গ্রামীণ বাস্ত- 
ঘুঘু “যেভাবে ইউনিয়ন বোর্ড এবং 
পঞ্চায়েতগুলোকে পরিণত করেছিল: 
ছুন্শতির আতুরঘরে এবার তা.ক্রমে 
ক্রমে উচ্ছেদ হব এবং সে কাজ আদৌ 
সহজে হবে না। কায়েমী স্বার্থ মরণ - 
কামড় দেবেই। কেন্দ্র বাড়াবে ন! 


'সহযোগিতাব হাত। প্রযু্-বরকত 


পুরবীরা দ্বাছুরীকঠে চীৎকার সুরু 
করবেন আইম-শৃংখলার অবনতির | 
এমন করেই প্রয়াস চলতে থাকবে 
বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত 
করার। তাই লিপি আই (এম) 
কমীরা হুশিয়ার । 


শান্তিগুর গ্রামীণ হাসপাতালে 


সম্পর্কে দ্রনীতির- আ্রভিঘোগ 
'( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


শাস্তিপুর গ্রামীণ হাসপাতালের 
ভারপ্রাপ্ত প্রধান চিকিৎ্মক তার 
স্রেহধন্তা একজন লেডী ডাক্তার ও. 
অন্যান্য অন্থগামীর সাহায্যে এই হাস- 
পাতালে যথেচ্ছাচার, অন্তায় ও নান 
আপত্তিকর কাজকর্খ চলিয়ে যাচ্ছেন | 
তিনি তার অমুগতদের লোক্যাল 
এযারেধমৈণ্টের নামে ওয়ার্ড মাই" 
রের পদে উন্নীত করা থেকে সুরু 
করে হাসপাতালের রোগীদের প্রতি 
নানারূপ দুর্ব্যবহার করা, স্েচ্ছাচার 
করার ক্ষেত্রে নীরব প্রশয় দেয়! 
ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার অনিয়ম 
অন্যায় সংঘটিত করে জনস্বাস্থ্য ও 
সেবামূলক হিতকর এক প্রতিষ্ঠানকে 
নিজের যথেচ্ছাচার ও জুলুমবাজির 


আখড়। করে তুলেছেন । হামপাতালের 


প্রধানের অহগামী লেভী ডাক্তারটি 
এই প্রধানের প্রশ্রয়ে সকলের মাথায় 
ছড়ি ঘোরান। তার বিরুদ্ধ রোগী- 
দের বহ অভিযোগ আছে দুর্ব্যবহা- 


রের। হাসপাতালের ৩৯ জন ষ্টাফ এ 
ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্যের 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী, জেলার মুখ্য দ্থাপ্ব্যধিকা- * 
রিক প্রভৃতি অংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ স্থানীয় 
ব্যক্তিদের কাছে নালিশ জানিয়েও 


‘কোনো ফল পান নি। এই খ্রাচীন 


হাসপাতালটির প্রয়োজনীর উপর 
দির ব্যাপারে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের 
আকর্ষণ বরে যাতে অসুস্থ রোগীদের 
যথাযোগ্য চিকিৎসা ও শুশ্রযার 
ব্যবস্থা করা যায় তান! করে 
হা"পাঁতাল প্রধান ক্ষমতার অপবাব- 
হার ঘটিয়ে যাচ্ছন এবং দীর্ঘ বারো! 
বৎসর যাবত একই হাসপাতালে কর্ম- 
রত থাকায় তিনি তার কায়েমী 
গড়ে তুলেছেন । 

হামপাভাল প্রধান প্রায়ই তু 
পরিবারের ৯৭ কার্ধে সনকারী 
গাড়ী ব্যবহার করে থারেন। হাদ- 
পাতাল প্রধানের ছু'একটি কৃতিত্বের 

(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 
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আক্রমণের প্ররোচনা দিয়েছেন উচ্ছির। নিজে 


. এবার ভারতের রাজনৈতিক 


আকাশের, ঝড়ের উৎস্‌ হয়েছে 


কটক! -গত ৯ই জুন ইন্দিরা গান্ধী 


যখন একটি সরকারী গাড়িতে ওড়িশ্বা 
সফর করছিলেন তখন জনতা কমী- 
| সমর্থকের! ব্যারিকেড রচনা করে 


* তার গাড়ির গতিরোধ করে এবং পরে “ 


ইটপাটকেল ছু'ড়ে গাড়ির কাঁচ ভেঙে 
দেয়। ভাঙা কাচের টুকরো শ্রীমতী 
গান্ধীর, মুখে এসে লাগে। পুলিশ 
বেষ্টনীর মধ্যে থেকে তিনি স্থান ত্যাগ 
করেন, কিন্ত তার আগে বিক্ষোভ-- 
কারীদের বেদম প্রহার. করে পুলিশ । 
জনতা-পুলিশের সংঘর্ষে বেশ কিছু 
লোক আহত হয়, কিছু জোককে 
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, থাকতে 
হয়। 

এন কের করে দেশব্যাপী 
প্রবল বিতর্ক উত্তেজনার সঞ্চার 
হয়েছে। একদিকে যেমন ইন্দিরার' 
ওপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা হচ্ছে, 
‘তেমনি অন্যদিকে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর 
সমালোচন! কর! হচ্ছে কেন তিনি 


ভারতপু 


নল তারা আজ দু 


নামে নাকী কান! জোড়ার সমস্ত 
অধিকারই হারিয়েছেন | 

“তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে 
ছিংসার মাধ্যমে রাজনৈতিক শত্রুর 


মোকাবিলা করতে হবে। কংগ্রেস 


মুখে অহিংসার কথা বলেও বিরোধী - 


দল ও নেতাদের হিং পদ্ধত্বিতেই .. 


নিকাশ করে দিতে চেয়েছিল । কিন্তু 
মোরারজী দেশাই সে-পন্থা অবলম্থ- 
নের আগেই ষে প্রধানমন্ত্রীর গদি 
ত্যাগ করতে চাইবেন তা. আগে 


বরের সহজে বলে দেওয়া ষায়। 


তাছাড়া স্বৈয়তুস্বের করল থেকে ' 
- গণতন্ত্রকে যারা উদ্ধার করেছেন, 
তারাই আবার গণতন্ত্রের সমাধি. 
. রচনা করবেন বলে মনে হয়না । 
সেজন্তই' দেশাই জয়প্ৰকাশ ফেশমুখ , 


প্রমুখ জনতা নেতারা কট ইদিরা- 
বিরোধী হওয়া সত্বেও তার ওপর এ- 


আক্রমণের তীব্র নিন্দাপ্রকাশে মুহূ্ত- 


মাত্র বিলম্ব করেননি ৷ 
সেই সঙ্গে এটাও শ্বীকার করতে 
হবে যে, গণভঙ্কের চিতার ওপর 


নল 


রডের পারতে প্রতি- 
রোধ করার অধিকার ওড়িশার মাঙ্কুণ 
যের অবশ্তই আছে,। এমন কি রাজ- 


নৈতিকতাবে ইন্দিরাকে পঙ্গু নিক্ষি় 


করে দেবার জন্য স্বাধীনতাকামী ও 
গণতন্সেলীরা ষে কোনো -পন্থাই 
অবলম্বন করতে 
হাগ্জামা ছাড়া । তবে ইন্দিরা কংগ্রে- 
সীরা ষদি হিংসার প্ররোচনা দেয় 
তার হিংসার মাধ্যমে তার 


জবাব দেওয়াটাও চূড়ান্ত বিচারে- 


গহিত কার্য হিসাবে বিবেচনা করা 
উচিত হবেনা । প্রমন্ী গান্ধী এবং 


পারেন- দাঁলা-; 


দপণ॥ শুক্রবার, ' ১৬ই জুন, ১৯৭৮ 


তার অনুচরেরা কিন্ত সেই প্ররোচ-এ. 


নার পথই বেছে নিয়েছেন। 'ভা্দের 


একর্মাত্র লক্ষ্য দিজির মসনদ পুনর্দখল 
করা; এবং এর জন্য, তারাণহিংলার 
আশ্রয় নিতেও যে পিছপা,নন আমরা ' 


" তার অঙ্গন প্রমাণ পেয়েছি । সেদিন 


কটকের জনতা পার্টি কয়া সমর্থকে- 

রাও. বিন! প্ররোচনায় ইন্দিরার 

গাড়ির ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল, 

কিনা সেট] নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষ । 

শ্রমতী গান্ধীকে রাষ্ট্রীয় অতিথির 

মর্যাদা দেবার পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী নীলমণি 
( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 





ee _ মুলধনী লাভের ওপর 


শ্রীমতী গান্ধীকে রাষ্ট্রীয় অতিথির - 


মর্যাদা দিতে গেলেন। ইন্দিরার 


এই নাকালকৈ পুজি করে কংগ্রেস . 


(ই) তা থেকে রাজনৈতিক . ফয়ুদা 
ওঠাঁতে প্ৰয়াসী হয়েছে । তারা 
বলতে চেষ্টা করছে ইন্দির! গান্ধীকে 

হত্যা করাই ছিল জনতা বিক্ষোভ 
এ ১ তে 


কিন্ত রাজনৈতিক নেতাদের 


বিরুদ্ধে এধরণের বিক্ষোভ কি কট- 
কেই প্রথম প্রদর্শিত হুল 1. কিন্বা 
জ্রীমতী গার্ধীই তার একমাত্র শিকার 
হলেন ? ১৯৭৫ সালে খাম কলকা- 
তায় জয়প্ৰকাশ নারায়ণকে কীভাবে 
অপদস্থ কর! হয়েছিল, কারা তার 


গাড়ির ছাদে উঠে' তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে | 
'দ্বিয়েছিল, তাঁর প্রতি ইষ্টক বর্ষণ, রঃ 


করেছিল, সন্ভায় ভাষণ দ্ান*থেকে- 
ঠাকে বিরত করা হয়েছিল জবরদস্ত, 
এবং সে আক্রমণকে কার! 

পবিত্র কর্তব্য বলে পশ্চিযবৃক্ 
সাফাই গেক়েছিজেন 

ইন্দিরা কংগ্রেয়ীর! একবার 


সগুলো স্বরণে আনবেন কি। আমি 


নে করি যার! জরুরী ব্যবস্থা ঘোষ- 
রি মাধ্যমে দেশবাদীর গণতান্ত্রিক ও. 
শগরিক অধিকার, ব্যক্তি ও সংবাদ-: 
ভরের ক্ষার্ধীনতী হরণ করেছিলেন, ' 
সমিতি সমাবেশ নিষিদ্ধ করে 

, বাক ও মতপ্রকাশের 

'নতা| কেড়ে নিয়ে সমগ্র দেশকে 
বাগাঁরে এবং দে 
লে পরিণত করেছিলেন, দেশে গণ- 
ছকে কবর দিয়ে স্বৈরতগ্নের প্রবর্তন 


না 


- আপনি যদ্বি বছর তিনেক আগে 
ঘর-বাড়ি, জমি,কারখানা,ষস্ত্রপাতি, 
অলঙ্কার স্টক, শেয়ার বা অন্ত কোনও 
“ মুলধনী সম্পদ বিক্রী করে থাকেন 
রঃ 1 অথবা 
'_ এখন বিক্রী করার কথা ভাবেন 
তাহলেও, 
ছাদের মধ্যে বিক্রীর পুরে! টাকাটা 
জাতীয় উন্নয়নপজ্জ বা 
জাতীয় সঞ্চয়পত্রে লগ্নি করে 
“ আপনি ,যূলধনী-লাভ-কর থেকে 
পুরোপুরি ছাড় দাবি করতে পারেন। 
এই বণ বা'সাঁটিফিকেটগুলিতে 


লগ্নি কত ভালো |. 


তা পাঁশের তালিকাটি 
'_ দেখলেই 
বুঝতে পারবেন। 
: অন্যান্য বিবরণের জন্য £ 
€ অনুমোদিত এজেন্ট, অথবা 


® জেলা সঞ্চয় আধিকারিক, অথবা 


€ নিকটতম ডাকঘর অথবা 


& আপনার এলাকার জাতীয় সঞ্চয় _ 


, সংক্রান্ত আঞ্চলিক অধিকর্তার 


কাছে খোঁজ নিন । . 
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ও ক 


লগ্নি করুন 


ন্যাশনল ডেভলাপমে্ট বণ্ড 
বা জাতীয় উন্নয়নপত্রে 


. কিৎব। 


ন্যাশনল সেভিংস, সার্টিফিকেট 


বা জাতীয় সঞ্চয়পত্রে 


জাতীয় উন্নযনপত্র বা জাতীয় সঞ্চপত্রে লয়ির ওপর এখনও " 
মূলধনী-লাভ-কর থেকে ছাড় পাওয়া যায়। 


সংক্ষপ্তি বিবরণ 


সিকিওরিটি . লাভ 

পঞ্চবাধিক - “বছরে ১৩%, সরল হুদ, 

জাতীয়" মেয়াদশেষে প্রদেয় । আয়করের জন্ত 
উন্নয়নপত্র £ - হদ্ব বছরে বছরে জমা পড়ে । 

2 (১০০ টাকা দাড়ায় ১৬৫ টাকার ) 
সপ্তবাধিক Rte tae 
জাতীয় 
সঞ্চয়পত্র £ ' - ৫ 

পঞ্চম পর্যায় বছরে ১০'২৫% চক্রবৃদ্ধি সুদে, 
:-  মেয়াদশেষে প্রদেয় । আয়ররের জন্ত 
সদ বছরে বছরে জম! পড়ে । 
| (১০০ টাকা দ্বাড়ায় ২০০ টাকায় ) 
চতুর্থ পর্যায় বছরে ১০২৫৭ প্রতি বছর প্রদেয় ৷ f 
তৃতীয় পর্যাস্ন বছরে ৬% প্রতি ৰছর প্রবেয়। 
ছিতীয় পর্যায় বছরে ৬% চক্রবৃদ্ধি সুদ; 
"৭ মেয়াদ্শেষে প্রদেয় । 


€ ১০০ টাকা দাড়ায় ১৫* টাকায় ) 


জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা 
















পুরোপুরি করমুক্ত 


ইদর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৬ জুন, ১৯৭৮ 


_ ছিমশির 


করুণাময় বিষ্তাসাগরের প্রস্তর 
যুতিটির শিরশ্ছেদ ঘটাইয়! কতিপয় 
মাতৃহস্তা বঙ্গমাতাকেই দ্বিতীয়বার 
ছিম্নমস্তা বানাইল | 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিপরীতে -পুস্কর 
তীর্থের পশ্চিম দুয়ারে প্রতিষ্ঠিত 
বিদ্যাসাগর মৃতিটির প্রথমবার শিরশ্ছেদ 
ঘটে ১৯৭০ জালের ২*শে অক্টোবর । 
প্রস্তরযূতি হইলেও বিদ্যাসাগর মৃত্তির 
মন্তকছেদনে প্রকৃত অর্থে বঙ্গমাতা 
কেই ছিন্নমন্তা বানানো হইয়াছে । 
কেননা ঘোর তমিশ্রাচ্ছন্ন বজদেশে 
উনিশ শতকের যে করজন মনীষী 
বাঙালীমানসের - সংস্কারমুক্তির 
আন্দোলনে ছিলেন পরম পুরোধা- 
স্বরূপ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কেবলমাত্র 
তাহাদের মধ্যে অন্যতম ও বিশিষ্টতয 
মন, জাতীয় চেতনার জনক রাজ! 
রামমোহন রায়ের তিনি একরকম 
সমশ্রেণীয় ও রামমোহনের মতই 
জাতিকে তাহার কুসংস্কারের বন্দিত্ 
থেকে মহান মুক্তি প্রদান করিয়া- 
! ছিলেন এ -বিঘ্যাসাগরই। স্ত্রীশিক্ষার 
প্রচলন এবং বিধবা বিবাহ চালু - 
করিয়া তিনি, সামস্ততাস্ত্রিক সযাজ- 
ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর উণ্টাইয়া ভাঙিয়! 
তছনছ করিয়াছিলেন £ অন্ধ তাম- 
পিকতায় নিমহ্দিত অকালবুম্মাপ্ড 
ভূন্বামী ও তৃত্বামীপদানত জনগণকে 
বর্ণপরিচ্ষ করাইয়া দিয়া ঈখরচঞ্জই 
বুদ্ধির ভ্রগতে' বাঙালীকে মহানমৃক্তির 
সিংহদবার পর্যন্ত হাত ধরিয়া আগাইয় 
নিয়া যান। বন্দিনী ছুঃখিনী 
লাঞ্ছিতা ও ধরিতা মাতার উপযুক্ত 
বীর সন্তানের মত ঈশ্বরচন্ত্ই শৃঙ্খল: 
মুক্ত করিয়া সামস্ততম্বের লৌহকারা 
হইতে বঙ্গমাতাকে . বাহির করিয়া 
আনিয়াছিলেন। ন! জানি বিষ্যা- 
সাগরের সেই প্রগতিশীল, ক্রিয়া- 
কাণ্ডের অন্তই আজ একদল বারবার 
তাহার যুরত্তির শিরশ্ছেদ করিয়া 
আক্রোশ মিটাইতেছেন কিনা। 
বিদ্যানাগরের উপর এই শক্রভাব 
তাহার আঘাতকান্ীদের চরম প্রতি- 
জিয়াশীলভাকেই প্রমাণ করিতেছে । 
ইতিহামও সেই কথাই ' বলিবে। 
আঘাতবারীর। তাহাদের কার্যকলাপ 
যতই সোচ্চারে 'প্রগতিশীলতাঃ 
. বঙ্গিয়। প্রচার করুন না কেন, ঈশ্বর- 
চন্দ্রের আজীবন কার্যাবলী ধাহারা 
জানেন ও জানিবার চেষ্টা করেন 
তাহাদের কাছে আঘাতকারীদের সব 
ই বাগাড়ঘ্বর ; , মুখোশের 
তাহাদের মুখের রং কেমন 
বিদ্ভাদাগরের কর্মজীবনকে যাহারা 
ঘথার্থ উপলব্ধি করিতে পানিস্কাছেন 






বঙ্গবীর 


নামী 


তাহারা তাহা ধরিয়া ফেলিতে কিছু- 
মাত্র বেগ পানলা। বোঝা যায়, এই 
অপচেষ্টার পেছনে যদি কিছু পরি- 


' কল্পনা সত্যই থাকিয়া থাকে তবে 


তাহা হইল, আজ তাহার সর্বন্ব 
খোয়াইমা যে বক্গদেশ অতি দীন- 
ভাবে কেবলমাত্র তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, 
চিস্তাশীলতা ও সংস্কৃতির মহান 
ওঁতিহকে একমাত্র সম্বল ও সম্পদ 


করিয়া কোনক্রযে ভারতের মানচিত্রে * 


এক কোণে শোষিত ও কোণঠাসা 
হুইয়! পড়িয়া আছে, সেই হৃতসর্বশ্ব 
বঙ্গমাতাকে পুরোপুরি রিভ ও 
নিঃসম্বল বানাইবার ইহা এক দুষ্ট 
চক্রান্ত বই অন্যতর কোনে! বৈপ্ল- 
বিক চিন্তা লয়। 

একথা কি আরও পরিষ্কার হইয়া 
যায় ন! আন্দোলনের সীমাবদ্ধ কর্ম- 
ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ? এই 
আন্দোলনকে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের 
উপরেই লাঠি ঘুরাইতে দেখা যাই- 
তেছে কেন? কেন পশ্চিমবঙ্গের 
রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রগতিশীল সর- 
কার আমীন ‘হইলেই এই আন্দো- 
লনের সংগঠকরা কোমর, বাধিয়া 
আসরে নামিয়া পডেন? আবার 
প্রতিক্রিয়াশীলচক্রের আঘাতে সে 


সরকার ভাঙিয়া দেওয়া হইলেই 
আন্দোলনের তীব্রতা কমিয়া যায়ই 
বাকেন? 


* বিবেচনা! করিতে হইবে 'আরও 
একটি বিষয়। বুঝিতে হইবে, তার 
এতিহামিককালে বিষ্াসাগর যাহা! 
করিয়াছিলেন তাহার ছার! সামগ্রিক 
ভাবে জাতি কি পিছু হঠিয়াছিল, না 
কি তাহার ঠুলি পরানো চোখ খুলিয়া 
দিয়! ঈশ্বরচন্দ্র জাতিকে চিন্তার রাজ্যে 
স্বাধীনতা দিয়াছিলেন? সংস্কার 
মুক্তির আন্দোলনকে, বলিতে গেলে, 
একাই তাহার বিরাট ব্যক্তিত্বপ্রভাবে 
আগাইয় নিয়া বাংল! তথা ভারতকে 
এক অদ্ধকারাচ্ছন্প যুগ থেকে আলো- 
কিত যুগাস্তরে উত্তীর্ণ হতে সাহাষ্য 
করেন নাই "কি সেই যুগপ্রবর্তক 
শিক্ষার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ? যদি 
তাহাই তাহার অবদান হইয়া থাকে, 
তবে কোন্‌ বিপ্লবী চেতন! ইতিহাসের 
সদ্ধিক্ষণ রচয়িতার প্রস্তরমূতির শির- 
শ্ছে্ করে প্রগতিশীলভার জয়গান 
গাহিতে পারেন? হাক- পাড়িলেই 
একের ডাক প্রগতিশীল হইবে, 
পিটাইজেই তাহাকে বাহবা না 
জানাইয়! উপায় থাকিবে না, এহেন 
ক্রিয়াকলাপের শরীরে যদি কেহ 
প্ৰগতিবাদী আন্দোলনের ছাপ 
মারিয়া মজা! পাইতে চান, তাহা 


হইলে তাহা দেখিয়া স্তম্ভিভ ও হত- 
বাক হুইতে পারি। কিন্তু তাহাকে 
প্রগতিশীলভা। খলিয়। স্বীকার মানিয়া 
এ শব্দটিয় অবমাননা করিতে পারিব 
না। এমন কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ 
খু'জিয়া পাই ন! যাহার ভিত্তিতে 
ঈশ্বরচন্তরের অবদানকে বুর্জোয়া চক্তাস্ত 
বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারি । বরং 
অবাক বিস্বয়ে দেখিতে পাইতেছি, 
প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
পবিত্র প্রেরণাকে কালিমালিথ্য, করি- 
বার এবং সমস্ত অন্যায় ও অবিচারের 
বিরুদ্ধে তাহার মত অকুতোভয়ে ও 
সদর্পে রুখিয়া দাড়াইবার মেরুদুণ্ডটি 
গু'ড়াইয়া ভাঙিয়া দেওয়ারই এক 
চক্রান্ত চলিতেছে প্রগতিশীল ছদ্ম- 
বেশ ধারণ করিয়া । এমন এক অর্বা- 
চীন মাতানো প্রতিক্রিয়াশীল খেলাকে 
মান্য করিতে হইলে বাংলার সমস্ত 
বুদ্ধিবৃত্তিকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়! 
নিজেকে সম্পূর্ণ রিক্ত নিঃন্ব করিয়া 
অন্ধকারের রাজত্বে আমাদের প্রত্যা- 
বর্তন করিতে হয় । 
সৌভাগ্যবশত সংবাদে প্রকাশ, 
উগ্রপন্থী প্রগভিবাদী বলিয়া কথিত 
কয়েকটি গোষ্ঠীর বিবৃতি নাকি পাথর- 
কাটাইকারী আন্দোলনকে, আর 
স্বীকৃতি জানাইতে চাহেন ন!। তবু 
ভালো, কালস্রোত তাহাদের মনে 
সত্যমিথ্য! যাচাইয়ের স্থযোগ করিয়া 
দিয়াছে । সাময়িক উত্তেজনার অব- 
সানে তাহারা উপলদ্ধি করিতে সুরু 
করিয়াছেন যে, যুতিভাঙ্গা ও গলা- 
কাট! আন্দোলন জনগণমন থেকে 


“কত বিচ্ছিন্ন, কত ভবিষ্যৎ্হীন | কিন্তু - 


যে বঙ্গবীরগন এখনে! বিদ্যালীগর 
মূর্তির গলা কাটিয়া খুব কিছু 
করিলাম ভাবিডেছেন, তাহারা যে 
কর্ম ও চিন্তার জগতে দেউলিয়া হইয়া 
পড়িতেছেন সম্ভবত তাহাও তাহাদের 
তলাইয়া দেখিবার অবসর নাই। 
প্রগতিশীলতা। : কোনও স্বয়তু 
ব্রহ্ম নহে । ভার! হঠাৎ আকাশ হইতে 
ঝুপ, করিয়া পড়েও না। ইতিহাসের 
ধাপে ধাপে আমাদের যে প্রাগ্র- 
সর গতি, যতদূর বুঝি, তাহাই 
যথার্থ প্রগতিশীলতা । তাই সামস্ত- 
তাস্িক বন্ধ অন্ধকার হইতে মুক্ত 
করিয়া যে যুগপুরুষগণ মানুষের ইভি- 
হাসকে ধনতাস্ছিক ব্যবস্থার মুক্তান্গনে 
সমৃত্বীর্ণ করাইয়া! দেন প্রতিহাসিক 
বিচারে তাহাদের প্রগতিশীল বলি- 
য়াই গণ্য করিতে হইবে । কেননা 
তাহার? জীবন ও জগৎকে একটি 
স্থিতিশীল অবস্থা হইতে নব নব 
গভিশীলতার দিকে আগাইয়! দিয়া 
ছেন। নিতান্ত কৃতত্র নী হইলে, 
প্রগতিশীলতার ভক্ত কে পারেন 
ভাহাঞ্ধের নেই অবদানকে অস্বীকার 


টি 4 KR 


॥ পাচ 


বিশৈদষব্য” 


গুলির দণ্ড বিধান করিতে ? ইতি- 


হাসের ব্যাখ্যা ও বিগত কর্মকাণ্ডের 
পূনর্ল্যায়নের ছারাই তে! যথার্থ 
প্রগতিশীল চিন্তা তাহার কর্তব্যকর্ম 
বুঝিয়া নবদিগস্তের উদ্দেশ্যে নবীন- 
তর যাত্রার উদ্বোধন করে। কিন্ত 
এক যুগের উদ্বোধনের অন্য 
যুগের মৃত্যুদণ্ড 
করিভে হয় তাহা 
হইলে গায়ের 
পুড়াইয়| ধ্বংস করিয়া আমাদের 
আপনযুগকে হয়ত বলিয়া ঘোষণা 
করিতে হইবে। কিন্ত তাহা কি 
যথার্থ বৈজ্ঞানিক পস্থা ? পূর্ণ ষৌবন 
-প্রাধির অন্য প্রয়োজন আছে কি 
এ্যালবাম হইতে অঙ্গপ্রাসন, শৈশবাবস্থা 
ও তারুণ্যের ফোটোগ্রাফগুলি উৎ- 
পাটিত করিয়া বঙ্চাৎ্সব করিবার ? 
ঘি তাহাই কোনে! আন্দোলনের 
পায়ের তলায় মাটি যোগান দিবে 
বলিয়া আমাদের ধারণা হয়, তবে 
বুবাতে হইবে, আমর! চোরাবালির 
উপর দাড়াইয়1 ষাটিপ্র দুঃস্বপ্ন দেখি- 
তেছি। পুরানো পৃথিবীটাকে ডিনা- 
মাইট দিয়া উড়াইয়! দ্বিয়। আমর] 
এক নোতুন গোলকে পা রাখিব যনে 
করাও যা, আব ভালে বসিয়া ভাল 
কাটা তাই। শৃন্তের উপর 
ভাসিয়া থাকা যায় না। তেমনি 


' ইতিহাসকে মৃছিয়া ফেলিয়া! কোনো! 


ভবিষ্যতের কোলেও দুর্গ গড়া সম্ভব 
নয়] ইতিহাসকে খতম করিয়াই 
রাখিতে হয়। ইতিহাস হইতেই 
ভূলভ্রান্তি বাছিতে হয় এবং ইতি- 
হাসের পুনরুল্যায়নের ফলেই বাছাই 
করা সম্ভব হয় সঠিক ও নোতুনতয় 
পস্থা। 

নিংশক্র হেমন্ত বস্থকে যেদিন 
কুপাইয়া কাটা হইয়াছিল বধিয়ান 
নির্লোভ মাহষটি সেদিন সবিশ্ময়ে 
নাকি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমি তে] 
তোমাদের কোনো ক্ষতি করিনি, 
তবে আমাকে মারছ কেন? আর 
শোনা যায়, বিদ্যাসাগর জনৈক 
নিন্দুককে বলিয়াছিলেন, আমি তো 





প্রকাশিত হল ls 


জোরে ইতিহাসকে * 










ভোমার কোনো উপকার করি নাই, 
তবে আমার নিন্দা করিতেছ কেন হি 
--এই ছুটি প্রশ্ন একটি মাত্র গল্পই 
আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। শে 
গল্প বলে, ছুর্জনের ছলের অভাব হয়া 
না। ক্ষতি করিলেও কাটবে, 
উপকার করিলেও আঘাত করিবে সর 
যাহার আঘাত করাই ধর্ম, তাহাকে 
ধর্মকথা শোনাইয়] লাভ নাই । 
কাহাকেও ধর্মকথা শোনাইবার 
মত ধামিক আমি নই । আমার ক্ষ 
বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছি ব্যক্ত করি. 
লাম। দুঃখ এই, জানি, বকিয়] 
কোনো ফল নাই । কারণ এই বনের 
আজ চরমতম দছুর্দিন। ভারতের 
মানচিত্রে সবিশেষ লাঞ্ছিত ও» 
শোষিত এই পশ্চিষবঙ্ের মানুষ, 
তথাপি সব তুলিয়া আছে ভাহার 
অনন্যসাঁধারণ চিন্ত! সম্পদ লইয়া । 
যাহারা সেই চিন্তা ও মননের রাজে) 
নয়া উৎপাত সৃষ্ট করিতে চান 
কতগুলি এলোমেলো কাজের দ্বার! 
আমার সেই বীর ভ্রাতৃরৃদ্দকে বলিব, 
মহাশয়, নিজেরই মাথা কাটিয়া বস্তুত 
কাহারও মগজ ধোলাই কর! সম্ভব 
কিনা কাটিবার পূর্বে দয়া করিয়া 
তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। বিশ্বাস 
রাখি সাচ্চা বিপ্লবী হইলে অবস্তই 
ভাবিবেন। নকল বিপ্লবী হইলে এই 
রচনার প্রতি ঢুকপাভ করিবেন না, 
কারণু কেবল মাত্র যিনি ঘাতক, এই 
রচনা! তাহার বিশেষ দ্রব্য নয় । 


দর্পণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
। চাদার হার । 
বাধিক ৩* টাকা! 
যান্মাসিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭৫০ টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা, 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১, মট জেন, কলকাতাঁ-১৩। 





প্রকাশিত হল 


বন্দীশালা 


দাম--২'৫০ টাকা 





দেশকথ৷ প্রকাশনী ~ 


৬১, মট লেন, 


কলিকাতা-১৩ 





॥ ছয় 1; 


হুর্ধকুন্তা সংবাদ (২) 
সাত ঘোড়ার রামধঙ্গ রথে চেপে 
নয়, কুমারী কুস্তীর আহ্বানে সুর্য- 
দেবকে হিমালয়ের দেবশিবির 
থেকে আর্ধাবর্কে নেমে আসতে হয়ে- 
ছিল একটি যান্ত্রিক বিমানের 
সাহায্যেই। 
ছুর্বাসা-কৌশল প্রয়োগের পর 
কামপীড়িতা কুস্তী যখন দুরু দুরু 
বক্ষে সুর্যেবের জন্য অপেক্ষা করছেন 
রমণীয় শয্যা সাজিয়ে, তখন আকাশ- 
পথে মেঘমালা সরিয়ে উজ্জল এক 
কাস্তিময় পুরুষকে তিনি নেমে 
আস্তে দেখলেন । স্র্ষেত্র আগমন 
ও প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে আদিপর্বের 
(কালীপ্রসর) সংক্ষিপ্ধ বর্ণনায় অবশ্য 
বিমানের উল্লেখ নেই। তেমনি 
আবার ‘যোগবলে’ তার আগমন, 
এমন উদ্ভট কথাও স্বান পায়নি 
সেখানে । প্রর্সঙ্গটি বরং একটু বিস্তা- 
রিতভাবে পাওয়া যায় ‘বনপর্বে'র 
শেষভাগে । বনপর্বে বিমানাক স্থর্য- 
দেবের আগমনকথাকে অলৌকিক- 
তার রাঙতায় ঘুড়ে আষাঢ়ে এবং 
অবিশ্বাস্য রূপকথা বানানোর ব্যর্থ 
প্রয়াস করেছেন সম্ভবত কোনে পর- 
বস্তা বুদ্ধিমান কবি। তবে তান এই 
অপপ্রয়াসটুকু যে নিতাস্তই দুর্বল 
ফাকি ও হাস্যকর মাতব্বরি, তা সহ- 
জেই ধর! পড়ে-যায়। 
সহবাসের আগে ও সহবাস 
কালে হুর্যের ঘে একান্ত দ্বাভাবিক 
পাধিব আচরণ এবং কথপোকথন 
সুক্ষ 'ডিটেলম” সহ বর্ণিত হয়েছে, 
যেহেতু আলোচ্য পর্বে সেই বর্ণনাই 
মুখ্য, তাই ‘ঈশ্বর’ সর্ষের ভাবমৃতি 
রচনার কল্পনাশ্রস্বী উদ্ভট চিন্তা 
অপেক্ষা বাস্তব দেহবান এক বুধ” 
নামীয়  উজ্দ্রলবর্ণ সুপুরুষ ব্যক্তির 
চিত্রটিই জীবস্ত ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
আমরণ বুঝতে পারছি, সূর্য নামীয় 
সেই দীধিমান পুরুষ কুস্তীর প্রাক' 
-পহবাস-কালীন স্ত্রী্থীলভ ছলাকলায় 
পূর্বক ও অধৈর্য হয়ে উঠেছেন । 
সার কাছে তখন বিশেষ কয়েকটি 
স্পাধিব প্রয়োজনসাধনই বড় কথ!। 
তিনি সামরিক  অফিসরের মৃত 
্ঃঠোরভাঁবে নিয়মাঙ্গবতী এবং সম- 
স্যর মূল্য সম্পর্কে সবিশেষ সচেতন । 
শ্চরুণ বয়সের, তরলমতী চাপল্যে 
জত্তী বরং এ সময় কঠিন বাস্তবকে 
জলে বসে আছেন জীবনে পূরুষ- 
জআংসর্গের প্রথম চকিত চমকে । স্বর্য- 
স্*স্তী সাক্ষাৎকারের অত্যন্ত নিপুণ 
[টকীয্ত্বার ওপর “তাই যিনি বে- 
অলৌকিক তা আরোপ করতে 
সে কবি নিছেকে চতুর 
গিয়ে নিজের অক্ষম চৌর্য- 
[ঠক এই নাটকীয় পরিস্থিতির অভি 
স্তবতার মধ্যে খুব সহজেই বিজ্ঞা- 






নদী 


তথের খাপোব- 


কর 





বারে নি, 


তীয় রচনাকারেব দুর্বল হ্স্তাযশন 
ধরে ফেলতে পারেন এবং বঙ্ষিম- 
চন্দ্রের মত ছু'সাহলী হলে এ 
‘খোদার ওপর খোদাকার” কবির 
কষ্টকর উদ্দে্তমূলক স্লোক-সংযোজ- 
মনকে নির্ভয়ে "গর্দভেব রচন!’ বলে 
অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে আদো কুগা 
বোধ করেন না। 

গল্পটির সারাংশ আমরা এইভাবে 
পাই আদিপর্বে ঃ “কুন্তী বাল- 
শ্বভাব স্থলত কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়া 
মহধিদবত মন্তদ্ধারা স্থর্ধদেবকে আহ্বান 
করলেন 1” সেই আহ্বানে স্্ব 
কুস্তী সমীপে আগমন করলে 
প্রথমদিকে খুবই সলক্ক ও শঙ্কিত 
হয়ে পড়লেন রাজকুমারী ৷ বিনয় 
পূর্বক সৃর্যদেবকে বললেন, “ভগবন্‌! 
এক ব্রাহ্মণ আমাকে বিদ্যা ও বর- 
প্রদান করিয়া যান, আমি তৎপরী- 
ক্ষাবালনায় আপনাকে আহ্বান 
করিয়া অতি মুটের কার্য করিয়াছি । 
আমার অপরাধ হইয়াছে, ভগবন্‌ ! 
“কুপা প্রকাশ করিয়। অপরাধ 


মার্জনা করুম! ভ্ত্রীলোক সহস্র 
অপন্াধিপী হইলেও তাহাকে ক্ষয়! 
কর! মহতের কর্তব্য কর্ণ ।” 


উপরের বক্তব্য ঠিক সরাসরি প্রত্যা- 
খ্যান নয়, কুমারী অবস্থায় হূর্যকে 
আহ্বান যে স্রুচিসম্মত কাছ 
হয়নি, কুস্তীর কাতরোক্কিতে বরং 
সেটাই, বেশি করে ফুটে উঠেছে । 
তিনি তাঁর কাজের জন্ত ক্ষম। প্রার্থনা 
করেছেন । আবার সূর্য নামক সেই 
উজ্জল ব্যক্তিত্বদীপ্ত পুরুষটিকে নির্ভয়ে 
কর্তব্যকর্ম শিক্ষা! দিয়েছেন । বলা 
বাহুল্য, সামান্া এক রাজপুত্রী তার 
তরুণ বয়সে ঘি জানতেন ঘে, স্বয়ং 
ভ্ুতভাবন,  “অশেষ-তৃবন-দপ- 
দ্াপক' স্বয়ং ভগবান স্বেচ্ছায় শরীর 
ধারণ করে তার শধ্যাসঙ্গী (কী 
অসম্ভব ও দুঃসাহসী কল্পনা! ) হও- 
য়ার অন্য আকাশ থেকে নেমে এসে- 
ছেন, তাহলে কবিস্ৃ্ট সেই কল্পনার 
কুস্বটুও নিশ্চয় ভগবান দিব্য দিবা- 
করকে কর্তব্য কর্ম শিক্ষা দেওয়ার 
ধৃষ্টতা প্রকাশ করতেন না। 
সামান্য এক পুথি নারীর পক্ষে 
অমন উক্তি একমাত্র সেই পুরুষের 
ক্ষেত্রেই ব্যবহার কর! সম্ভব যিনি 
অশেষ ক্ষমতাবান হলেও কোনোও 
অলৌকিক চরিত্র নন। 
একবার জলস্ত অগ্নিপিগড ভাঙ্করের 
শারীয়ীরূপ বলে উল্লেখ করা হচ্ছে, 


ষেস্র্কে, 


কেমন করে পাধিব কতবা কর্মের 
উপদেশ দান করতে পাবেন । 
বনপবে বণিত অপেক্ষাক্কত দীর্ঘ 
স্র্যকৃস্ী সাক্ষাৎকার বর্ণনায় কোনো 
ঝযি ‘খুব একচোট লিখিলাম” ভেবে 
‘খোদার ওপর খোদ্রকারী’ কলম 
চালিয়ে ফ্লোকের আবর্জনা! স্বষ্ট কবে 
একই প্রসঙ্গে আরও একটু রঙ. 
চড়িয়ে বললেন, অনস্যর স্থ-যধ্যমা 


'কুস্তী প্রাসাদভলে রমণীয় শঘ্যায় 


উপবেশন পূর্বক তরুপণোর্দিত অরুণের 
প্রতি নেত্রপাভ করিবামাত্র দিব্যদৃষ্টি 
প্রাপ হইলেন,” এবং সেই দিব্যদষ্টির 

ন্য “ভাহুসানের রূপে সস্তাপিত না 
হইয়া তাহার কবচ ও কুগুলযুগল 
মপ্ডিত (বৰ্ণ, ভগবান বর্ম পরে থাকেন 
একথাও মহাভারত আমাদের 
জানিয়ে ছেপ্বেছেন। ভগবানের গন্ধ 
পেলে ঘে ঘা! বলেন ভয়ে ভয়ে তা 
সবই আমরা মেনে থাকি কেবলমাত্র 
মানসিক ছুর্বলত! ও যুগযুগসঞ্চিত 
কুসংস্কারবশত) দিব্যমৃত্বি দৃষ্টিগোচর 
করিয়া. বিমোহিত হইলেন । 
সময় তাহার অস্তকরণে ব্রাহ্মণ প্রদত্ত 
মন্ন সকলের বলাবল পরীক্ষার 
কৌতুহল আবিভূত হইব । তিনিও 
তৎক্ষণাং আচমন পূর্বক দিবাকরকে 
আহ্বান করিলেন ।” 


* মেনে নিলাম, সূর্যের প্রতি দুষ্টি- 
পাত করে কুন্তীর মনে ‘সুর্য’ নামী 
এক পুরুষের সঙ্গে সঙ্গমেচ্ছ! 
ন্বেগেছিল | খুব ম্বাভাধিক ও সঙ্গত 
কথা । পথের ওপর বিছানো এক- 
রাশ বকুল ফুল দেখে আনমনা! কোনও 
যুবকের তাঁর বকুল নামী প্রেমিকার 
কথা মনে পড়ে গেলে ব্যাপারটা 
আমর! নিশ্চয় অলেকিক ঘটনা বলে 
বিশ্বস্ত প্রকাশ করব না। কিন্ত যদি 
কেউ বলেন, বকুল ফুল দর্শনে তখনই 
গোটা বকুল বীখিটিকে সঙ্জোরে 
সাপটে ধরে প্রিয় আসঙ্গ সুখের ইচ্ছা 
জাগ্রত হল যুবকটির মনে "অথবা! স্মরণ 
মাত্র বকুল ফুলের গাছটি তার বৃক্ষ- 
কাণ্ড বাঁকিয়ে যুবকের আশ্লেষলগ্ন হয়ে 
নির্জন পার্কের ঘাসের গালচেয় শরীর 
এলিয়ে দিল, তবে বুঝতে হবে, 
কথকের মাথায় জোর গগ্ডগোলের 
স্ত্রপাতি ঘটেছে, তার কথাবার্তায় 
কিছুমাত্র কাশডাকাণ্ড জান আর 
অবশিষ্ট নেই ; 

ঠিক এমনটিই পেলাম আমর] 
বনপর্বের কথকঠাকুরটিক্ উদ্ভট বাক্য 


সেই অপাধিব কূর্ধকেই আবার কুন্তী চতুরালির মধ্যে | ভিনি বললেন, 


আহ্ধানমাজ “মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ 
কৃগ্রাবাবিশিষ্ট মহাবান্ধ দিবাকর 
তৎক্ষণাৎ ষোগ প্রভাবে আত্মাকে 
দ্বিধা বিভক্ত করিয়] যুত্তিদ্বয় ধারণ 
কবিলেন, এক মুন্তিদ্বার1 পূর্ববৎ তাপ 
প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং অঙ্গদ 
ও মুকুট মণ্ডিত অন্ধ যৃত্তি অবলম্বন 
পূর্বক দিকসকল প্রজলিত করিয়া 


. সন্বরে পৃথাদমীপে আগনন করিয়া 


কহিলেন, “কল্যাণি! আমি আন্ত 
প্রভাবে তোমার নিতান্ত নশখবদ 
হইয়াছি, এক্ষণে তোমায় কি করিব 
বল।” 

ঘণ্দ বুঝতাম কথক মহোদয় 
জেলেভুলোনো ছড়া লিখছেন, 
বাসনা, স্থকুমার রায়ের মতো একটি 
অনন্যপাধারণ ‘আবোল তাবোল? 
সাহিত্য সুই, তাঁহলে বেশ' করে 
উপভোগ করতে পারতাম আঘাটে 
সেই গপ্পো গাছা। কিন্তু স্র্যকুস্তী 
সংবাদ বিশেষ ভাবেই প্রাধবয়নস্কদের 
পাঠ্য । কথকঠাকুর এই অংশে প্রাধ- 
বয়স্কদের জন্য রূপকথা রচনা করে- 
ছিলেন, এবং আশ্চর্যের ঘটনা, পূর্ণ 
বয়স্ক নরনারী দিব্যি তা সশ্রদ্ধভাবে 
একই ট্রাভিশন বজাঘ্প রেখে ধৃপধূনো 
জেলে পাঠ করেও আসছেন । 

মহাকাশ বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্র- 
গতির ফলে আঙ্গ জড়পিণ্ড স্থর্যের 
ঠিকুজিকুষ্ি কিন্তু শুধু অঙ্ক কষেই নয়, 
আলোকচিজ্রের সাহায্যে ধর! 
পড়েছে। চাদের বুকে পৃথিপুরুষের 
মন্ত পদচিহ্ন তে| একে রেখেই 
এসেছি আমরা । তাই কথকঠাকুরের 
বাকচাতুর্ষের মিথ্যাচারিতা আছ 
আর কারে! কাছেই অপ্পষ্ট থাকতে 
পারে না। আমর! সবাই বুঝি, 
অগ্নিগোলকটি যোগবলে ছুটি মৃত্তি 
ধারণ করে এক যৃত্তি দ্বারা বিশ্বচরা- 


চরকে জীবনদায়িনী উত্তাপ দান. 


করতে লাগলেন আর অপর মৃত্তির 
আষ্টেপৃষ্টে বর্ম (কবচকুগুল) এটে চলে 
এলেন সামান্য এক আর্ধাবর্তবামিনী 
রাজনন্দিনীর সঙ্গম বাসনা পূর্ণ করতে 
এই সব গল্পের গোময় দিযে আজ 
আর কোনো অদ্ধবিখাসের মনমঞ্জলিন 
প্রলেশিত করা সম্ভব নয়। বরং 
মহাভারতীয় কাহিনীটি সূর্য নামক 
কোনো বাস্তব দেহধারী জীবনের 
নিতাস্ত জৈবিক আচরণ ও আলাপ- 
চারিতার স্বাক্ষ্যই রেখে গেছে । হ্র্য 
কুস্তীর সঙ্গে ষেবাদাছবার্দ করেছেন 
তাও কোন এঁশ্বরিক বাণী নিশ্চয় নয়, 
খশাটি পাথিব কথাবার্তা । 

সাক্ষাতের প্রথম মুহূর্তে তরুণী 
কুন্তী স্বভাবতই একটু শঙ্কিত হয়ে 
পড়েছিলেন, ক্রমশ তিনি সেই 
শঙ্কাকে স্রীহুলভ প্রাক্‌ রমণ ছলা- 
কলায় পরিণত করেন। কুস্তীর 
ক্ষেত্রে এমন আঁচরণই ছিল 
স্বাতাবিক। তিনি কো চাইবেনই 
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সহবাসের আগে কিছু প্রণয় আদাঁন- 
প্রদান করতে । কিন্তু তূর্য এসেছিলেন 
দেবকার্য সাধনের কঠোর কর্তব্য 


পালন কলতে । প্রণস্বলীলার অবসর 


ছিল না তার। 

আগেই বলেছি, দেবশিবিরে 
গৃহীত ব্রহ্মার পরিকল্পনাটিন্ন প্রাথমিক 
উদ্দেশ্ত ছিল, আর্ধাবর্তে দেববিবোধী 
পক্ষ উত্মাদনের দয় মানবীগর্তে দেব 
পুত্র উৎপন্ন করা । দেই উপযুক্ত 
নারী হিসেবে নির্বাচিতা। হয়েছিলেন 
কুন্তী । এসেছিলেন দেবাহ্থচর দুর্বাসা 
কুত্তীকে দেবপুত্রের উপযুক্ত সননী 
হিসেবে গড়ে পিঠে তৈরী করতে । 
তিনি স্থচতুর লক্ষ্য পূরণের জন্যই 
কুস্তীকে শিখিয়ে গেছলেন এমন 
একটি কৌশল যা প্রয়োগমাস্র ষে 
কোনো দেবতা কুস্তীগর্তে সন্তানোৎ- 
পত্তির জন্য হিমালয় থেকে ছুটে 
আসবেন । স্বর্যকে সে জন্যই আমতে 
হয়েছে । এই আগমনের নেপথ্যে 
ছিল শুপুই কর্তব্যবোধ, বলা ভালে, 
কড়া সাময়িক কর্তব্যের তাড়না । 
সে কাঁজ তাই তিনি অবিলম্বে সেরে 
ফেলতে চেয়েছেন । বিফল হলে 
দেবশিবিরে তার অপদার্থত! প্রমাণিত 
হবে। আর দেই কর্তব্য সুর্য কেমন 
ভাবে ও কত দ্রত্ত তৎপরতার সঙ্গে 
সম্পাদন করতে পারেন তা পর্যবেক্ষণ 
করার জন্য দেবধিবির হর্ষের অন্ণ- 
সরণে প্রেরণ করেছিলেন ইন্দ্রপহ 
আরও কতিপয় দেবসেনাকে। এ 
সংবাদ আমর! সর্ষের সুখেই শুনতে 
পাচ্ছি। সূর্ধ অধৈর্ধভাবে কুস্তীর 
উদ্দেশ্যে বলেছেন, 
‘...$ অস্তরীক্ষস্থিত সন্তার্দি দেব- 
গণকে অবলোকন কর, দেখ, তাহারা 
বিশ্ময়াবিষ্টের ক্সায় তোমার প্রতারণা 
পর্যবেক্ষণ করিতেছেন ৷” 

সর্ষের এহেন কথায়, কেবলমাজ 
সূর্য একাই নন, পর্ধবেক্ষপকারী 
অক্লান্ত দেবরক্ষীসহ শ্রয়ং ইন্দও 
অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। উড্ডীন 
অবস্থায় তার! বিলম্ব হেতু বিশ্বয়াবিষ্ট 
হয়েছেন। হয়ত, সবারই আশঙ্কা, 
অধিক কালহরণে, সমস্ত পরিকল্পনা 
ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, রাজপ্রাণাদে 
জানাজানি হয়ে হেতে পারে 
ব্যাপারটা । যদিও দুর্বাদা আগেই 
কুস্তীর জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রাসাদের 
ব্যবস্থা করে গেছেন (মনে হয়, 
ছুর্বাসার প্রত্যাবর্তনের পরও দেব- * 
বাহিনীর কুস্তীকে একাকী পাওয়ার 
প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, স্বতন্ত্র 
প্রাদাদ ব্যবস্থা করে নেওয়ার মূলে 
তাও ছিল একটি অন্যতম কারণ); : 
তবু রাজা কুস্ভিভোজের গোয়েন্দা 
বাহিনীর নজরে পড়ে যেতে পারেন 
হয়ত ভাসমান দেবগপ। রাজ" 
বারে তখন একটা হৈ চৈ পড়ে-. 
গেলে পরিকল্পনা মাফিক সম্পুর্ণ না, 
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' করেই পালাতে হবে ইশ্রাদিসহ 
 হুর্ধকে। দারুণ ক্ষমতাশালী হলেও 
দেবপক্ষ কুস্তিভোঁজকে সিব্রশক্কির 
মধ্যেই গণনা করে রেখেছেন । 
১খামোকা তার সঙ্গে তার! হয়ত 
সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চাননি । চাননি 
বলেই লমস্ত ব্যপারটা গোপনে সেরে 
সয়ে পড়তে চান তারা সবার 
অলক্ষে]। ও 


কুর্ষের' বক্তব্যে আরও বুঝি, - 


বুদ্ধিমান সেই পুরুষের চোখে কুস্ভীর 
প্রতারণা ধরা পড়ে গেছে । চিনি 
বুঝতে পেরেছেন, সঙ্গমেচ্ছু কুন্তী 
ছলনা করে কালহরণ করছেন মাত্র । 
মুখে সূর্যকে ফিরে যেতে বললেও মনে 
“মনে কুস্তী' মিলনাকাম্ধায় : খুবই 
প্রত্তত। তাই সুর্য সেই কঠিন সত্য 
উচ্চারণ করে কুস্তীকে আঘাত দিয়ে 
তাকে “দেবকার্ধ সাধনে’-সত্বর নামিয়ে 
দিতে চেষ্টা করেছেন। রূঢ় কে 
বলেছেন, তোমার প্রতারণা আমরা 
বুঝি সুন্দরী; কিন্ত সাবধান, যদি 
আমাকে বিফল হয়ে ফিরে যেতে 
হয়, তাহলে সে ব্যর্থতা ছর্বাসার 
ব্যর্থতা বলেও গলপ হবে। ব্যর্থতার 
অদ্য চরম শাস্তি পেতে হবে সেই 
বুড়োকে ধিনি তোমার (কুস্তীর) 
“স্বভাব ও চরিত্র পরীক্ষা ন! করিয়াই 
“তোমাকে মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন; 
তখন আমি অবস্তই তাহানিগের 


(কুত্িভোজ ও দুর্বাসার ) দণ্ড বিধান - 


করিব” (বন, কালীপ্রসন্ট)। 
অদ্ভুত কথা, মহাভারত একবার 

বলেন, ছুর্বাসা এমনই শক্তিধর যে 

ভার মন্ত্রের আকর্ষণে হুর্ধাদি দেবগণ 


কৃস্তীর কাছে “ভৃত্তযের ন্যায়” আহ্বান 
মাত্র ছুটে আসতে বাধ্য, তখনই আর 
এক মুখে শোনান, বেবাদেশযত 
কার্ধ সুম্পাদনে ছুর্বাার ক্রটি ঘটে 
থাকলে সুর্য তাকে কঠিন শাস্তি 
দিতে পারেন। একথায় তুর্বাসা- 
তেঞ্জের আস্ফালন কি নিতাস্তই 
শিকল প্রতিভাত হয়না! ? বুঝতে 
অঙ্গবিধে হয় কি, সূর্য এক কঠিন- 
হৃদয় দেবসেনাপতি, এসেছেন দেব- 
শিবিরের প্রয়োজন সাধনে, ষে 
কাজের ব্যর্থতার জন্য দেবশিবিরের 
কাছে তিনি তো ক্ষমার যোগ্য 
বিবেচিত হবেনই না, কুস্তীর নির্বা- 
চনে ক্রটি থেকে যাওয়ায় ক্ষমা প্রদর্শন 
ফর! হবে না দুর্বাদাকেও। দাম- 
(রক নিয়ম সর্বত্রই এমনি কঠিন । 
সেখানে ক্ষমা নেই যমন ব্যর্থ লাম- 
রক অধিকর্তার তেমনিই শিবির 


(চলবে) 





অথ কল 


হে 


- হুগলী নদীতে ফরাক্কা বাঁধ থেকে 
৪০ হাজার কিউদেক জল ন! পাওয়ায় 
ধড় বড় জাহাজ বন্দরে ভিড়তে পার- 
ছেনা। এর ফজে- হুগলী নদীতে 
অনবরতঃ পলি পড়ছে, আর এক- 
দিকে ড্রেজার দিয়ে মাটি কেটে সেই 
মাটি শ্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে অন্যত্র 
আবার জমে উঠছে। 

্খিতীয়ত : হলদিয়া! বন্দর এখনও 
সেই তিমিরে। সেখানকার কোল- 
বার্থ চালু করেও সম্পূর্ণ বিফল 
হয়েছে। - ,॥ 
_. ভৃতীয়ত 2 . পোরট্রাস্টে গত 
পনের বছর ধরে কোন ভিপার্টমেন্টেই 
কোন লোক নেওয়া হয়নি, বিশেষ 
করে ট্রাফিক (শিপিং) ডিপার্টমেন্ট । 
শ্রমিকরা বার্ধক্যজনিত অবসর গ্রহণ 
করেছেন বেশ কয়েক হাজার লোক 
ডবুণ কোর লোক নেওয়। হচ্ছে না। 
অন্তদ্িকে শ্রমিক ইউনিয়নের দলা 
দলির ফলে উনআশিটি কলকাতা 
জেটি গ্যান্গ অর্থাৎ প্রায় আটশতজন 
চতুর্থশ্রেণীর পোর্টপ্রমিককে সেখানে 
কোন কাজ না থাকা সত্বেও কার্গো- 
ডকে আন! হচ্ছে না। এরজন্য"এক- 
মাত্র দায়ী শ্রমিক ইউনিয়নগুলির 
দ্লাদলি আর প্রশাসনের অষোগাতা | 
এরফলে পোটট্রাস্টের অপ্রয়োজনে 
ব্যয় হচ্ছে ' বছরে প্রায় ৬ কোটি 
টাকা । এদের কেবলমাত্র হাজির 
দিয়ে ছেড়ে দেওয়! হয়, অথচ খিদির- 
পুর: ও নেতাজী ডকে শমিকদের 
অন্ভাবে কাজ পড়ে থাকে, এমনকি 


জাহাজের মাল বোঝাই ও খালাস .. 


এবং ওয়াগন বোঝাই ও খালাস ঠিক- 
মত হচ্ছে নাঁ। কলকাতা জেটির 


‘(স্টযাণ্ড রোড) গুদামুজিতে প্রক্ৃত- 


পক্ষে আজকাল আর কোন কাজ 


. হুয় না, সেইগুলি ব্যবসায়িক সংস্থাকে 


গুদাম হিসাবে ভাড়া দিলে নিশ্চয়ই 


যথেষ্ট লাভ হয় । 
ঘে সাইলো? প্লাণ্টটি আমেরিকার বর্দী-, 


২* হাজার টন গম রাখ! হ'ত, বর্ত- 
মানে গম আমদ্বানি না হওয়ায়, 
সেটার প্রকৃত কোন কাজ হয় না। 
অবপ্ত মাঝে মাঝে ওয়াগন থেকে গম 
খালাস করে ওখানে স্টক করা হয়, 
যদিও সেটা ব্যয় বহুল ! 

, পো্টট্রাস্টের বর্তমানে এই; 
সাইলো প্রান্টের মেইনটেনাম্স (তর! 
রকি) বাবদ কমপক্ষে বছরে প্রায় 
'তুইকোটি টাকা খরচ হয়, অথচ বর্ত- 
মানে বা ভবিষ্যতেও এর প্রয়োজন 
নেই, আর এর মেশিনগুলি অধথ! 


( বিশেষ সংবাদদাতা ) 


পড়ে আছে। আবার এই প্রান্টের 
ফুড কর্পোরেশনের স্টীফের অন্ও কম- 
পক্ষে বছরে .প্রায় ছুই কোটি টাকা 
সরকারী তরফে খরচ হচ্ছে। 
ডক টুর ২৫নং. শেডে নেপাল 
গভর্ণমেন্টের প্রায় তিন হাজার টন 
সিমেণ্ট গত' পাঁচ-বছর যাৰত অর্ধেক 
গদাম জুড়ে,পড়ে আছে । বর্তমানে 
সেই সিমেপ্ট একমাত্র নদীর বাধ 
দেবার কাজে লাগবে, কারণ সেই 
সিমেন্ট জমে পাথর হয়ে আছে, 
অথচ পোরটট্রাস্টের তরফে বা নেপাল 
গতর্ণমেপ্টের তরফে কোন ব্যবস্থাই 
নেওয়! হচ্ছে না। ভারত দরকার 
আর নেপাল সরকারের মধ্যে চিঠি 
আদান প্র্ধানই হচ্ছে, অন্যদিকে 
পোর্টই্রাস্টের, একটি ভ্রানসিট শেড, 
প্রতিমাসে লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান 
বহন করে চলছে। I 
বর্তমানে কোলবার্থ বলতে ১৮নং 

ও ২*নং বার্থ মাঝে মাঝে অন্তত্রও 


কর্ণ 


' আমাদের উপর বিরক্ত হন ৷ 


অথচ আপনি একথা কি জানেন_অযথা 
বিপদ-শৃখ্খল টানার জন্যেই বেশির তাগ সময় 
ট্রেন লেট? হয় ।। কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন যাত্রী 


-আছেন যারা কারণে-অকারণে বিপদ-শৃত্খল পযন্ত পুরস্কার পাবেন! 
টানেন। ফলে ট্রেন, যায় থেমে, সবকিছু iE 
ঠিকঠাক করে আবার ট্রেন চালু করতে বেশ = / 


খানিকটা সমস্ত লাগে! 


এছাড়া, একুটি ট্রেন 'লেট’ করলেই পরপর 


ট্রেন ‘লেট’ করলে আপনারা স্বভাবতই 


কাত! বন্দর কথা : 


কয়লার জাহাজ বোঝাই হয় । ১৫নং, 
১৬নং ও ২১নং কোলবার্থগুলি (যেকা- 
নিক্যাল না হওয়ায়) অকেজো! হয়ে 
রয়েছে । এই বার্থগুলি এবং ১নং 
গার্ডেনরীচ জেটিতে ইয়ার্ডসহ যথেষ্ট 
জমি পড়ে আছে। সেখানে শ্রমিক. 
কোয়ার্টার অনায়াসেই করা যায়, 
যার ফলে শ্রমিকদের বসবাসের এবং 
যাতায়াতের যথেষ্ট স্থবিধা . হতে 
পারে। বর্তমানে পোর্ট শ্রমিকদের 
তারাতলা কোয়া্টারগুলি তবুও বস- 
বাসের যোগ্য, কিন্ত কোলবার্থ, কাট! 
পুকুর, টিনাধুলি, হাইডরোভ; বস- 
রালাইন ইত্যাদি স্থানের কোয়ার্টার- 
গুলি কোন মন্ধস্তবাসের একেবারে 
অধোগ্য, এগুলিতে জানালা বলতে 
কিছু নেই । আলো! বাতাসের অভাব, 
বৈদ্যুতিক আলো নেই। একদিকে 
আমর! “বিশ্ব স্বাস্থারক্ষা দিবস” পালন 
করছি, অন্যদিকে কলকাতার বুকে 


পোর্ট ট্রাস্টের মত এক একটা বিরাট 


র কট 


গব 


টের রন দি 


রেলওয়ে. 


" & সাত" 


প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা! চরম ছুরবস্থ! 


আর এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন 
নান! দুরারোগ্য রোগে তুগে 
মরছেন। 


এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এবং 
পৃশ্চিমবাংল! সরকারকে অন্থরোধ 
জানাচ্ছি অন্গ্রহ করে শ্রমিক বন্তী- 
গুলিতে একবার এসে অন্ততঃ রে 
কোন একটি ঘরে মাত্র একদপ্টা 
বিশ্রাম গ্রহণ করুন । লিঃ এম, ডি, 
এ কলকাতা! শহরে শ্রমিক বন্তী- 
গুলির উন্নয়ন করছে, এখানে পোর্ট 
ট্রাস্টের তরফে বা সরকারী তরফে 
সি, এম, ভি, এর সাহায্যে কিছু করা 
যায় নাকি? 

এ ছাড়া কলকা ভা বন্দরে যে সহ 
শোর ক্রেন ইত্যাদি আছে, তাঁ ঠিক- 
মত তদারকির অভাবে এবং যন্ত্র 
পাতির অভাবে জাহাজে মাল খালাস 
ও বোঝাই করার কাজে ব্যাঘাত 
হচ্ছে। এমন কি' বন্দরের শেভ- 


. গুলির সংলগ্ন ড্রেন-ও আশপাশের 


ড্রেনগুলিতে আবর্জনা, জল জমে মশক 
( শেষাংশ ১৯শ পৃষ্ঠায় ) 





ট্রেন ‘লেট’ করতে থাকে । ফল! আপনার মতো : 
আরও হাজাল হাজার যাল্রীর অযথা দুভোগ? 
আমাদের সাহায্য করুন...এইসব দাস্সিরজানহীন 
- লোকদের ধরিয়ে দিন ৷ যদি অপরাধী , 
সাজা পাঁয় তাহলে আপনি ১০০ টাকা 


PE ECE 





MN 


Cem crn পাপী 





আইন পরীক্ষ। প্রসঙ্গে. 


আইন পরীক্ষার ক্ষেত্রে গণ 
টোঁকাটুকি বলতে ঘা বোঝান, হচ্ছে 
তাকি সত্যিই টোকাটুকির পর্যায়ে 


* ফেলা ঘায়। পূর্বাপর বছরগুলিতে 


"কি এই ধরনের টোকাটুকি হয়নি? 
পরীক্ষা বাতিল করেই কি এই 
লরমস্যার সমাধান সম্ভব ? পরীক্ষা 
বাতিলের ফজক্রুতি কি? উপযুক্ত 
কর্তৃপক্ষ তথা শিক্ষা দণ্ডর বাস্তব পরি- 
পস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 
নাকি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত 
চক্রান্তের জালে প' দিয়েছেন ? 


অন্তান্ত পরীক্ষার সঙ্গে আইন 
পরীক্ষাকে ঠিক এক পর্যায়ে ফেনা 


বায় না! তাছাড়া আইন পরীক্ষার . 


সিলেবাস তথ! পড়ানোর পদ্ধতি 
ক্রটিমুক্ত নয়। সাম্রাজ্যবাদের যুগে,, 
সামাজ্যবাদের স্বার্থে আমাদের দেশে 


আইন পড়ানো যে পদ্ধতিতে শুরু - 


হয়েছিল আজ স্বাধীনতার তিরিশ, 
বছর পরও সেই পক্ধতিতেই পড়াশুনা 
চলে 'আসছে। মৌলিক কিছু 
আইনের ধার! পাণ্টানো ছাড়া 


. পরিবর্তন বোধকরি কিছুই হয় নি। 


কোথাও কোথাও সামান্ত পরিবর্ধন 
ছাড়া। তাই ভোতাপাখীর মত 
Bear Act মুখস্ত করিয়ে দিলেই 
ত! মনে রাখা যায় না। আর 
সিলেবাসে ছত্রিশ লক্ষ আইনের ধার! 
সংযুক্ত হলে কেই বা কটা মনে 
ব্লাথতে পারে। আবহমান কাল 
ধরে তাই আইনের ছেলেরা আর 
কিছু না দেখুক পরীক্ষার সময় Bear 
Act দেখে লেখেই-_এটা সর্ববাদী- 
সম্মত সত্য । আইন পরীক্ষায় দেখে 
লেখার ব্যাপারটাকে তাই টোকা- 
টুকির পর্যায়ে ফেলা ঘায় না আইন 
কলেজে ঘা পড়ানো হয় বাস্তবের 
সঙ্গে তাঁপ মিল খুঁজে পাওয়া ভার । 


আইন পরীক্ষার পর পাশ করে কোন 


be জুনিয়র ল’ইয়ার মিনিয়রের কাছে 


গেলেই সিনিয়য়কে বলতে শুনি 
“এতোদিন ষ! পড়ে এসেছেন তা 
সম্পূর্ণ ভাবে তুলে যান, কেস করুন, 
বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত হোন, বই 
দেখুন আর শিখুন |” আর্থাৎ ল’ 
কলেজে ষা পড়ানে। হয় বাস্তবের 
ঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ তো। নয়ই বরং ত! 
পরিপূরকও নয়। দেখে লিখলেই 
লয়ে পাশ করা যায় না। দুশট? 
প্রশ্নের মধ্যে দশটাই দেখে লিখে 
কেউ পাশ ঝু্ণির গ্যারিটি দিতে 
পারেন না; এই প্রসঙ্গে কলকাতা 
হাইকোর্টের লন্বপ্রতিষ্ঠ একজন 
ব্যবহারজীবী বর্তমান লেখকের 
আ্বামনে মন্তব্য করেছেন, শুধু ভাল 


ছাত্র কেন, এ যুগের সবচেয়ে বড় এবং 
গুরুত্বপূর্ণ কমিশনের সবচেয়ে নাম 
কর! উকিলকে বসিয়ে দিলেও না 


. দ্বেখে আইন পরীক্ষার সবগুলো 


প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারবেন 
কিনা সম্দেহ । এই দ্বিকগুলে! বিচার 
বিবেচনা করলে আইন পরীক্ষায় 
দেখে লেখাটাকে ঠিক টোকাটুকির 
পর্যায়ে ফেলা যায় না। 

পরীক্ষা বাতিলের ফলে হাজার 
হাজার মধ্যবিত্ত, নিয় মধ্যবিত্ত ঘরের 
ছেলেরা এবং তাদের পরিবারেরা 
আধিক দিক থেকে শুধু ক্ষতিগ্রস্তই 
হবেন না, বেকার ছেলেরা উপায়স্তর 
না দেখে বিক্ষোভে ফেটে পড়বেন । 
যে কলেজের অর্ধেক ছাত্রই বেকার 
আর এদের মধ্যে অধিকাংশরাই 
থাকেন কলকাতার বাইরে একবার 
পরীক্ষা দিতে এসে হোটেল, হোষ্টেল 
মেপে উঠে অথবা কোন আত্মীয়ের 
আশ্রয়ে , থেকে পরীক্ষা দেন। 
পরীক্ষা চলতে চলতে কর্তৃপক্ষের 
থামখেয়ালীর জন্য পরীক্ষা বদ্ধ হয়ে 
গেলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ছেলেদের কোন 
রকমে যোগাড় করা অর্থের অপচয় 
সহত্রাধিক টাকার উপর বেতনতোগী 
কর্তৃপক্ষের উপলব্ধি, করতে কষ্ট হয় 
বৈকি। নইলে ল পাশ করে 
কয়েক হাজার ছেলের বেকারত্ব 
ঘোচার পথে তারা বাধা হয়ে 
দাড়াবেন কেন? 

' বর্তমানে কর্তব্য হল শিক্ষা ক্ষেত্রে 
নৈরাজ্য দূরীকরণের অন্য ছাজ- 
শিক্ষক অভিভাবকদের প্রতিনিধি 
নিয়ে কমিটি গঠন করে সঠিক 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে 
ঢেলে সাজান। লেই সঙ্গে 
কলেজের বাতিল পরীক্ষা্ডলিকে 
ভ্যালিড বলে ঘোষণা করে বাকী 
পরীক্ষাগ্ুলি নিতে হবে। ১*/১২টি 
নির্দিষ্ট প্রশ্নের মধ্যে ৫/৬টি লিখতে 
হবে, এবং সেই প্রশ্নন্তলি আগেই 
ছাত্রদের জানিয়ে দেওয়া হবে এ 
গ্যারিটি দিলে পরীক্ষায় নিশ্চিত 
ভাবে টোকাটুকি হবে না ছাত্র 
সমাজও এই গ্যারেটি দেবেন । নইলে 
"মাত্র এক মাসের * নোটিশে পুনরায় 
১ পরীক্ষা গ্রহণের যে সিন্ধান্ত কর্তৃপক্ষ 
নিচ্ছেন, ছাত্র সমাজ সর্বাস্তকরণে তা 
সমর্থন করবেন না। 


সব্যসাচী 


এ্যালকালয়েডের আ্রাসন্র ঘটনা 


7 সপ্তদশ সংখ্যা ১৯শে মে ১৯৭৮ 
তারিখের দর্পণের মতাষত বিভাগে 
“এ্যালকালয্ন্ডের শ্রমিকদের 
সংগ্রাম” লেখার প্রতি আমাদের দৃষ্টি 
আকধিত হয়েছে। এই সম্বন্ধে 
প্রকৃত তথ্য আমর! জনসাধারণের 
অবগতি অন্ত তুলে ধরছি । 
প্রথমেই জানিয়ে রাখা প্রয়োজন 
ধে মঙ্গল দলুই, অমিয় দে ও অশোক 
দে প্রমুখ এ্যালকালয়েড রিসার্চ 
ল্যাবরেটরিজ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের 
সদন্তের পদ থেকে গত ৪ঠা মেরু 
তলবি সভায় অপসারিত হয়েছেন। 
২৭শে ডিসেম্বর ১৯১৭৭ এই ইউনিয়- 
নের কোন লভাই হয় নি।- 


মঙ্গল লুই, অমিয় দে ও অশোক 
দের চক্র ইউনিয়ন পরিচালনের 
নামে মালিকের সঙ্গে লাভের বখরা 
তো করেছেনই, এমনকি ইউনিয়নের 
তহুবিলও তছকুপ করেছেন এবং এই 
কারণেই ইউনিয়ন শ্রমিকদের চাপে 
পড়ে ২৫শে মার্চ ১৯৭৮ যে সাধারণ 
সভা আহ্বান করেন তা শেষ পর্যস্ত 
কোন কারণ না দেখিয়ে অবৈধভাবে 
নাকচ করে দেন। কেননা তারা 
জানতেন যে তাদের পক্ষে. ষথাষথ 
হিসাব দাখিল কর] সম্ভব নয়। 

এই পরিস্থিতিতে উপরোক্ত 
ইউনিয়নের 'সদশ্তরা নিয়ম মত 
নোটিস দিয়ে গত ৪ঠ1 মে এক তলবি 


* সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় 


মঙ্গল দলুই, অমিয় দেও অশোক দে 
প্রমুখ ইউনিয়নের সমস্ত পদ থেকে 
বিতাড়িত হন এবং স্থরেশ গাদুলী 
সর্বসম্মতিক্রমে পুনরায় ইউনিয়নের 


, সভাপতি এবং নিত্যানন্দ উপাধ্যায় 


সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। 
৪ মে ১৯৭৮ তারিখের তলবি সভার 
মিনিটের কপি রেজিষ্টার অফ ট্রেড 
ইউনিয়ন ও সি আই টি ইউ পশ্চিম 
বঙ্গ কমিটির সম্পানকের নিকট যথা- 
সময়ে পেশ করা হয়েছে । গত ৪ঠ1 
মে ১৯৭৮ তারিখে সাধারণ সম্পাদক 
নির্বাচিত হবার পর নিত্যানন্দ উপাঁ- 
ধ্যায় ইউনিয়নের কাজ চালিয়ে 
যাচ্ছেন । 


ইতিমধ্যে মঙ্গল লুই প্রমুখ কিন্ত 


' তাদের অপকর্মগুলি চালিয়ে যাচ্ছেন 


নির্ধিচারে। দি আই টি ইউ এবং 
ভূয় সংগ্রামের নামে কুপন ছাপিয়ে 
জনসাধারণের -কাছ পেকে যে কয়েক 
হাজার টাকা আদায় করে চলেছেন 
ভার থেকে শ্রমিকদের এক, কানা- 
কড়িও না দিয়ে কলকাতার কড়েয় 
রোডের এক গৃহে অন্থান্ত দালালদের 
সঙ্গে চপ কাটলেট এবং মুরগীর মাংস 
সৎকার করে চলেছেন। 


এই প্রসঙ্গে জনসাধারণকে এযাল- 


কালয়েড কারখানার বর্তমান পরি- 
স্থিতি জানিয়ে রাখা একান্ত প্রয়ো- 
মনে করছি। প্রক্কত অবস্থা! হল এই 
যে, এই কারখানার মালিকের পাও- 
নাদাররা কোর্টের শরণাপন্ন হয় এবং 
হাইকোর্ট ১৮ই এপ্রিল ১৯৭৮ ভারিথে 


এই কোম্পানীর বিরুদ্ধে লিকুইভেশন 


অর্ডার জারী করেন। এই কোম্পা- 
নীর মালিকের স্থ্ন সমেত প্রায় ২৫ 
লক্ষ টাকা দেনা হয়ে ঘাওয়ায় এই 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে । 
আমরা এ্যালকালয়েড রিসার্চ 
লেবরেটরিস ওয়াকার্শ ইউনিয়নের 
পক্ষ থেকে সমস্ত জনসাধারণের কাছে 
আবেদন রাখছি যে তারা যেন কোন 
অর্থ মঙ্গল দূলুই প্রমুখের হাতে না 
দেন। তাদের দেয়া অর্থ সাহায্য 
ভারা যেন সরাপরি সি আইটি ইউ 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির দপ্তরে জম! 
দেন যাতে এ্যালকালয়েছের দুস্থ 
শ্রমিকর! উপকৃত হন। 
নিত্যানন্দ উপাধ্যায় 
সাধারণ সম্পাদক 
এ্যালকালয়েভ রি! লেবরিট রিম 
ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন । 


বিবেকানন্দ বিষ্যামন্দির 


গত ১৯শে মে তারিখের আপনার 
দ্বর্পণে “বিবেকানন্দ বিস্তামন্দির’ 
সম্পর্কে প্রকাশিত ও পরিবেশিত 
তথ্যটি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রপোদিত। 
বিবেকানন্দ: বিগ্ামন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা 
ও প্রধান হিসাবে এর তীব্র প্রতিবাদ 
জানাচ্ছি। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৫৮ সালে 
এই বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি- 
ষ্ঠার সুরু থেকে আজ, অবধি এই 
বিদ্বালয় সরকারী বা বেসরকারী 
কোন দান অনুদান গ্রহণ করেনি। 
উচ্চমানের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও 
পরীক্ষার ফল গ্রতিষ্টানটিকে অনন্য 
মর্যাদ্ধা দান করেছে । এই বিষ্ালয় 
এই দীর্ঘ ২০ বৎসরের মধ্যে কখনই 
কোন রাজনৈতিকদলের প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়নি৷ 
রিপোর্টার মহোদয় আয় ব্যয়ের ঘে 
হিসাব দেখিয়েছেন তা সর্বৈব মিথ্যা 
ও বিভ্রান্তিকর । | 
এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা- 
গণের ও অশিক্ষক কর্মীদের দাবী 
দাওয় সম্পর্কে যখন সমস্ত অভিভাবক 
এবং শিক্ষক শিক্ষিকাগণ সম্মিলিত- 
তাবে মীমাংসায় পৌছানোর চেষ্টায় 
অনেকদূর এগিয়েছেন তখন স্থানীয় 
লোকদের এবং অভিভাবকদের 
‘অমত চরিত্রে? এবং “দালাল? 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৬ই জুন, ১৯৭৮ 


আখ্যা দিয়ে রিপোর্টার মহোদয় 
অভিভাবকগণের সন্মানহানি, বিস্তা- 
হায়ের সুনামের উপর কলঙ্ক আরোপ 
এবং প্রধান শিক্ষকের চরিত্র হননের 
চেষ্টা করেছেন। 
সময়েন্দ্র মৈত্র 
[ দংবাদদাতার বক্তব্য £ স্থানীয় 
জনলাধারণ ও কিছু অভিভাবক এই 
তথ্যগুলি দর্পণকে দিয়েছেন | তার! 
এই তথ্য দিয়ে প্রচারপজ্রও বিলি 
করেছেন স্কুলে এখনও অচলাঁ- 
'বস্বা। দালালি যারা করছেন 
চাদের দালাল বলা হয়েছে, সকলকে 
নয়।] 


ছাত্র জনতা ৷ 


পশ্চিমবঙ্গ ছত্রনতার অন্যতম 
সহ-সভাপতি হিসাবে আমি আপ- 
নার পত্রিকার ধরা জুন, ১৯% ‘ 
সংখ্যায় প্রকাশিত -একটি সংবাদের 
তীর প্রতিবাদ করছি। এবিষয়ে 
আমাদের বক্তব্য হল প্রথমতঃ “প্রফুলপ 
সেনপন্থী ছাত্রজনতী বলে আদৌ 
কোনও ছাত্রজনতা * আছে বলে 
আমাদের জানা নেই। কারণ ছাত্র 
জনতার সব কটি বিবদমান গোষ্ঠী এক 
হয়ে তমাল দে ও ধীলন সরকারের 
নেতৃত্ব যে এঁক্য কমিটি গঠন করেছে 
তার প্রতি প্রফুল্ল সেন, বিমান মিত্র, 
বিজয় সিং নাহার, সুশীল ধাড়া সহ 
রাজ্য জনতা দলের সর্বস্তরের 
নেতার সমর্থন রয়েছে । এমন কি, 
গত ৬ই মে মহঃ আলি পার্কে আয়ো- 
জিত আমাদের কমা সমাবেশে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এইজ, এন, বনুগুণার 
উপস্থিতি প্রমাণ করে যে এই ছাত্র 
জনতাকে কেন্তরীয় নেতৃত্বও সমর্থন 
করেন । দ্বিতীয়তঃ, গণটোকা- 
টুকিকে রাজনৈতিক ইস্য করে ছাত্র- 
জনতার কোনও নেতাই ছাত্রপরিষদ 
(ই) এর সঙ্গে কোনও ষড়যন্ত্র করছেন" 
না। আইন পরীক্ষার ব্যাপারে 
ছাত্র স্বার্থে আন্দোলন গড়ে তুলেছে 
একটি - মুক্ত সংগ্রাম কমিটি 
যাতে কেবলমাত্র ছাজঞ্জনতা ব। 
ছাত্রপরিষদ (ই) নয়, বামক্রণ্ট 
সমধিত মুষ্টিমেয় কয়েকটি ছাত্রসংস্থা 
বাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি 
ছাত্রসংগঠন রয়েছে। এই কমিটি 
যূলতঃ আইনপরীক্ষা বাতিলাদ্বেশ, 
প্রত্যাহারের দাবী জানাচ্ছে, গণ- 
টোকাটুকিকে কোনভাবেই সমর্থন 
করছেনা। তৃতীয়তঃ সনৎ মজুমদার 
ছাত্রপরিযদের (চৌরঙ্ী) নেতা, ছাত্ত 
জনতার নয়। আমরা মনে করিনা, 
পশ্চিমবঙ্গ ছাজজনতার পক্ষে কিছু 
বলার বিন্দুমাত্র অধিকার তার 

আছে। - | 

স্প্র 

মহ 
পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র; 
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- “দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৬ই জুন, ১৯৭৮ ৰ ” লয় 
₹বাজনীতি-সচেতন কবি ৪ মণিডুষণ ভট্টাচার্য নারায়ণ চৌধুরীর 
- মিছির আচার্য :-. সমালোচনা গ্রন্থ. 
; এই সমন্তাদীর্ণ দেশে সার্থক জি এর কিংবা ‘মিছিল’ অথবা ‘মৃষ্টিবদ্ধ হাত’ EEE শবগুলি "সাহিত্য ভাবনা £ নারায়ণ 
বিরুদ্ধে যারা বিশুদ্ধ সাহিত্যের কথা ভাবেন আলে তার] সঠিক রাঁজ- ব্যবহার করা হয় সেই শব্দগুলি বাদু দিয়েও যে সার্থক কবিতা: লেখা সম্ভব চৌধুরী । পপুলার লাইব্রেরি 
নীতির প্রশ্নগুলিকে লুকোবার জন্মেইসাহিত্যকে অন্ত চালে ব্যবহার করেন |. তার প্রমাণ রচনায় আঁছে। কবিমনের সজ্ঞান হনত্রপা, সহাঙ্থভৃতি, ক্রোধ, ১৯৫/১ বি বড কলিকাতা 
৬। দাম দশ । 


এই লেখকেরা ব্যক্তিগত ব্যাপারটাকে বড় করে তুলে একধরণের আত্ম: তীব্রতা এবং সর্বোপরি সমাজ-পরিবর্তনের প্রতিজ্ঞা তার কাব্যের মধ্যে 
কেন্দ্রিক, আত্মস্থখী সাহিত্য গড়ে তোলেন। কারণ লেখক হিসেবে বাচবার আছে। I 
তাদের এই একমাত্র উপায় । কারণ স্বভাবত যে ধরণের সঠিক রাজ্জনীতি- 'গাদ্ধীনগরে রাত্রি’ কাব্যগ্রন্থ থেকে ‘ভোরের আগে কবিতাটির কয়েকটি 


পোষকের, ত্বার্থের সম্পর্ক তো নেইই বরং. তাঁর বিক্ষদ্ধাচরণ করতে হয়। আজ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে খরার দিনে সমস্ত তাপপ্রবাহের 
সাময়িক অবসান । আজ কোথাও একবিনু বৃষ্টি নেই, কিন্ত 


১ প্রতিষ্ঠানের বিরদ্ধে আপসহীন 
দুমুখ সমালোচক হিসাবে নারায়প- * 
বাবু ইতিমধ্যেই কাদ্ষেমীস্বার্থের 
চোখের ঘুষ কেড়ে নিয়েছেন। এই 

গ্রন্থটি, ভার পরিচিতিকে আরে! 


ব্যক্তিশ্বার্থে এই কুশলী লেখকেরা তা করে মুরুব্বি হারাতে চাননা |. ঃ 

অন্যদিকে ধারা সাহিত্যকে ধনী প্রভুর পোষা কুকুরের পর্যায়ে টেনে মানুষের, বিশেষত গরীব মাহুষের চোখের জল ! দীর্ঘা়ত করবে। ‘অপদংস্কৃতি 
নিয়ে যেতে চাননা, যারা ব্যাপক জনগণের কল্যাণের সঙ্গে তার'লেখক " শুকতারা দেখে ভোরের আগে যার! পূর্ব দিগন্তে যাবে বলে বিষয়টি বামঙ্কণ্ট সরক্ষার এবং জন- 
সত্তার কল্যাণের কথা ভাবেন সেই লেখকের! শক্তিশালী প্রচার যন্ত্রের ঠিক করেছিল, হঠাৎ নিবে যেতেই তাদের চোখে নেমে এল গণের মধ্যে ভীব্র আলোড়ন এনেছে! 


প্রাস্তরের অন্ধকার কিন্তু নিবস্ত জ্যোতিষের পশ্চাতে আছে 
জামদপ্যু ভোরের টকটকে সুর্য, আজ শুধু মহান অবসানের জন্য 
একটু বিরতি, আব্দ অম্নদ্জানশৃন্ত সর্বশেষ শ্বাসকষ্টরের মধ্যে 


উক্ত বিষয়ে তিনটি মূল্যবান প্রবন্ধ 
এই গ্রন্থে 'স্থান করে নিয়েছে! 


কার্পণ্যে প্রায়ই আড়ালে পড়ে ধান । মনে রাখতে হবে সাহিত্যের বাজারটা ' 
বুর্জোয়াদের বাজার, তাদের আশ্রিত লেখককূল সেখানে অধিক প্রচারিত 
হবেন। সমাজব্যবস্থা যতদিন তাই থাকবে লেখকদের এই অসম প্রতি- 


যোগিভা চল$তই থাকরে। এর জন্যে দুঃখিত বা হতাশ হবার কোনে! সামান্ত বিরতি, এছাড়াও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা 
কানে না রাগে টগবগ টগবগ করে ফুটছে হাড়ির তলায় খুদের মতো নিয়েও তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। ... 
বর্তমান নিবদ্ে সাশ্রতিক কিছু ক্ষমতাবান রি বাহির সময়, আমাদের রুদ্ধশ্বাস সময় । " } জে বাংলা সমালোচন। সাহিত্য, | 
আলোচনা করা হবে। আমার বিশ্বাস এই কৃতী লেখকদের সম্পর্কে ষখোপ- 22252 বাংলা ভ্রমণ 
যুক্ত মর্যাদায় কোথাও আলোচন! হয়নি । গ্রন্থ পরল | বর 275 
৭ | , সাহিত্য, ছোট গল্পের জগৎ ইত্যাদি। 


প্রথমেই মনে পড়ছে মণিতূষণ ভট্টাচার্যের নাম। ভার্ন কবিতাগুলো 
যেন একেকটি শক্ত পাথর কুঁদে গড়া । পড়া মাত্রই চট করে আমাদের 
াযুকে আক্রমণ করে। যেমন শব-নির্মাণ, বিষয় ও লক্ষ্যবত্তকে শরবিদ্ধ = 


ভলতেয়ার ও বার্ণার্ডশ, রুশ বিপ্লব ও 
কাঁজী নজরল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় . 


তিনটি দর্গণ-নাটিক 


করেন সরাসরি । গান্ধীনগরে “রাত্রি” কাব্যগ্রন্থটির প্রতিটি কবিতাই এই 
ধাতুতে তৈরি । গগাদ্দীনগরে রাত্রি’ কবিতাটিই লক্ষ্য করুন, তৎকালীন 
পুলিশী সন্ত্রাসের শিকার গোকুল নামক যুবকটি : 
ফেরার আগেই খাকি রঙের বিদ্যুৎ দরজায় 
বিভলভার গর্জে ওঠে গর্জায় গোকুল 
রায় ডালকুত্বা ঝুঁকে ছিড়ে নিলে! এক খাবলা চুল 
রাতকানা মায়ের চোখে কুরুক্ষেত্র বেণ্টের পিতল, বুট, 


- জল্ন্লোতে নামে অন্ধকার |, 


তারপরে জকাক্করু দুটি চরণের মোক্ষম ব্যবহার £ 


' শবচক্র মহাবেল। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, 


পাথরে পাথরে গর্জে কলোনীর স্থভত্রার শোক । 


আবার উপসংহারে যাই ঃ 


উন জলেনি আর, বেড়ার ধারেই সেই ভানপিটের ডেনী রক্তধারা, _ 


গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তার! । 


, নবীনচন্জ্র ও রবীন্দ্রনাথের এমন নির্মম ব্যবহার কবিতায় আগে বড় 
শোনা বায়নি। অন্য লেখক হলে এই বহুশ্রুত লাইন দুটি নিয়ে বাক্‌- 
গুছুরির চালিয়াতি করতেন যা! বিষু দে সুভাষ মুখুজ্যে প্রমূখ লেখকদের 


শ্ষবিতার কখনো! কখনো দেখা গেছে । 


মণিভূষণের ‘নান্দীমুখ’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ i কবিতার কয়েকটি 
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- ন্যাশনাল বুক এজেন্দি, 


উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক £ 
-প্রভাতকুমার গোম্বামী সম্পাদিত। 
১২ বঙ্কিম 
চাটুজ্যে সী, কলকাতা-৭৩।, দাম 
ষোল টাকা । 

উনিশ শতকে বাঙলা সাহিত্যের 
প্রধান লেখকেরা যখন সামস্ততত্্ 
তথা সাআজ্যবাদকে' নিঃশর্তে সমর্থন 


' "ক্বরে নিয়েই বিশেষ করে উপন্তাস 


রচনা করে চলেছিলেন সেই সময় 
আমাদের গর্বের বিধয় অস্তত নাটক 
কিংবা সামাজ্যবাদকে পুরোপুরি 
মেনে নেননি । এই নটাধারার 
প্রধান পুরুষ দীনবন্ধু মিত্র_নীলকর 
সাহেবদের অমান্ুধিক অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে তিনি “নীল ' দর্পণ” রচনা 
করে গণনাটকের সূত্রপাত করলেন । 
এই নাটকে শুধুমাত অত্যাচারিতের 


ত্রয়ী নাটককে তি করে 


দীর্ঘ ভূমিকা ও টিকাটিগ্ননী-সহ' 


সম্পাদন! করেছেন। “জমিদার 
দর্পণের' লেখক বিষাদ সিন্ধুর বিখ্যাত 
গ্রন্থকার মশারফ হোসেন, “চা-কর 
দর্পণের” লেখক দক্ষিণাচরণ চট্টো- 
পাধ্যায়। নীল দরদ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, 
জমিদার দর্পন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং 
চা-কর দর্পন ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হয়। বস্তত সেকালে নীলকর 
সাহেব, জমিদার এবং চা-কর সাহেব- 
দের অত্যাচার জনসাধারণের উপর 
দুধিষহ হয়ে উঠেছিল। সম্পাদক 
তৎকালীন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত 
এবং নিগৃহীত মা্যের চেতনার স্তর 


বিশ্লেষণ করে বোঝাতে চেয়েছেন' 


ষে, সেকালে এর বেশি গপচেতনা 
জাগ্রত হওয়া সম্ভব ছিলনা । লেখ- 
কের! সকলেই পেটিবুর্জোক্া৷ .ভাব- 


প্ৰমূখ লেখকদের সম্পর্কেও ' ভিন্ন 
আলোচনা, করেছেন। এছাড়াও 
লেখক ও সমাজ; লিখিয়ে ও পড়ুয়া, 
শিল্পকলার পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রভৃতি 
রচনায় তীর যুক্তিবাদী দৃিভক্গ 


: সচেতন পাঠককে দিগ দর্শনে সাহায্য 


কারী হবে। “স্মাজবাস্তবতার পরি- 


প্রেক্ষিতে বাংলা ছোটগল্প’ ন্বিদ্ধটিতে 


তিনি নিশেয় করে প্রগতিশীল ছোট- 
গল্পকারকদের সদর্থক শিল্পকর্ম রচনার 
জন্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন। 


যদিও তীর পক্ষে সমস্ত লেখকদের 


গর পড়ার স্থযোগ হয়নি (সম্ভবত 
এদের অনেকেরই গল্পগ্রন্থ না-থাকায় 


কারণেই) তথাপি তিনি সচেতনভাবে 
বিশদ্ব লেখকস্থচী ব্যবহার করেছেন ।. 


শাইন কান পেতে শুন: - * ক্রন্দন রোলই নেই, কৃষকদের প্রতি- ধারায় আচ্ছন্ন থাকার কারণেই তৎ-. অন্তত লেখকেরা এই উদ্ধার তালি- 

ক্রমশ শহর জাগে রক্তের জটিল কোলাহলে রোধের প্রয়াসও আছে। “শীল কালীন কৃষক অত্যুখানগুলি থেকে ভার থ আশ্ম্ভ 
প্তি এবং সুখ চেটে যার শহরের লোক-_ পন” বাঙলা সাহিত্যের আংকল কোনো বাস্তব শিক্ষা নিতে পারেন কাজ রি 

হবেন! ইতিমধ্যেই গ্রন্থটি জনপ্রিয় 


মামে ভদ্রলোক ; নিঅনের নির্বোধ বিকারে 


হঠাৎ পৌরুষ জাগে, TC সমর্থক বঞ্চিযচন্দ, শ্বভাবতই « প্রতিবাদী স্থরকে অক্ষম রেখেছে । 

তৎক্ষণাৎমাথা নিচু করে ' | দর্পশের' বিকুদ্ধতা প্রথম টি আমর! এই প্রনস্থটির বহুল প্রচার হয়েছে স্বীকার করতেই হবে । 

বণিক প্রভুর সাদ! পায়ের গোড়ালি লও নীল চাষ এদেশে, উঠে যাবার কাঁমনা করি। সুর্ধ আদিত্য. 
“জিত দিয়ে লেহন করে,. পর তিনিই পরবর্তীকালে নাটকটির | 


রক্তে জব্‌ চার্ণকের স্থন, সোরা, মশলার উত্তরাধিকারে 


| গ্রামের ভাতের স্বপ্ন ধ্বসে যায়, 


মেধ! ও মনন জুড়ে জেগে ওঠে মলিন, ; হাৎপিওহীন মুত্হদ্দী শহর, 


বম্বে তবু রূপান্তর আসে। 


বয়স ও তার সঙ্গে সঙ্গে মধিতুষণের কবিতা আাজনৈতিক একটি 
রমণ্ড গিয়ে শ্রেণীনংগ্রামের শক্তিশালী আয়ধ হয়ে উঠছে। অথচ এই 

তার কাব্যের শরীরে কোনোরূপ যাস্ত্রিকতা আরোপ 
চি সাধারণত রাজনৈতিক কবিতার হি মিতুর ‘লাল নিশান’ ‘জমিদার দর্পণ’ এবং ডা-কর দর্পণ’ 
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টম্দ কেবিন। জমিদারী Bl 


প্রশংসায় মৃখর হয়ে উঠেছিলেন। 
উনিশ শতকে নীল দর্পপকে অন্থসরণ 


= করে কিছু দর্পণ-নাটক দেখা হয়ে- 


ছিল। 'তার মধ্যে থেকে 
সামস্ততন্থ তথা সাত্রাজ্যবাদবিরোধী 
আরো! দুটি, নাটক সংগ্রহ করে 
প্রভাতকুমার গোস্বামী ‘নীল দর্পণ” 







নি। তা সত্বেও এই নাটকগুলি 


_ প্রকাশিত হল 


চতুক্ষোণ শ্রেষ্ঠ কবিতা সদগ্রহ--৮*" 
সতরজন প্রবীণ নবীন ও তরুণ কবির কাব্যার্থ ১ 
প্রাপ্তিস্থান ৷ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি I 


‘হয়েছে জেনে লেখকের উদ্দেশ গিদ্ধ 











১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে রুট, 
. , কর্পিকাতা-*৩ 





১11 দশা? 


. নিয়েই আলোচ্য ছবিটি নির্মাণ: 





চন, 


প্র ণয় পাশা: 





জঘন্য ছবি 


- সময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


কাঁচা গল্প, অবাস্তব প্লট, অসংজগ্ 
চিত্রনাট্য সবকিছু মিলে ‘প্রণয়পাশা’ 


একটি জন্য ছবি হিসেবেই দেখা 


'দিল। বাংল] ছবির দুর্তাগ্যকে 
পাশা খেল:স্ যে অয় কর! যায় না, 
তার নজির তৌ মিলেই গেল । অথচ 
শোনা গিয়েছিল, যাত্রা জগতের 
বিশিষ্ট শিল্পী মোহন চট্টোপাধ্যায় ও 
দিলীপ চট্টোপাধ্যায় পরিচ্ছন্ন সুস্থ 
বাংলা ছবি প্রযোজনার" উদ্দেশ্য 


করেছেন। কিন্ত পরিচ্ছন্ন স্শ্থ ছবির 


এই কি নমুনা? বিকৃত রুচির নায়ক' 


একের পর এক লাম্পট্য চালিয়ে যায় 
রাহাজ্জানি করে-খুন পর্যস্ত করতেও 
পিছপ'! হয় না_আর সমাজ সংসার 
টন পর্যন্ত অসহাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে 


' থাকে--তাকে প্রতিরোধ করার কেউ 


নেই। শুধু ছবি শেষ করার, তাগিদে 
সেই অমান্গুষটির শ্ত্রীই কালে] ঘেরা 
টোপে নিজেকে ঘিরে মেলোড়ামাটিক 
ঢঙে তাকে, হত্য] করল আচম্বিতেই 
এবং মুখেও বলল কান্না মিশ্রিত স্বরে 
-_-ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম । এবারে. 
পুলিশ কিন্ত সক্রিদ্ন_-এসে শয়তানের 
হত্যাকারী স্ত্রীকে ভ্যানে করে থানায় 
ধরে নিয়ে গেল--ছবি শেখ? 

সত্যিই ভাবতে পারা যায় না = 


সত্তর দশকের শেষ লয়ে এমন ছবিও . 


বানানো যায়! ছবির . নায়ক 
রাজেশের এমন অস্বাভাবিক কিভুত- 
কিমাকার প্রকৃতি হল কেন, তার 


কোন শার্থক ইঙ্গিত ছবিতে যো 
ফলে এই উদ্ভট চরিত্রের কার্যকলাপ 
সততই বিরক্তিকর লাগে। একাধিক 
নারী পুরুষ ও' গুরুজনের আপত্তি 
সত্বেও রাজেশকে জেদের বশে বিয়ে 
করে তাপসী--ধনী গৃহের শিক্ষিতা 
কুচিসম্পন্না মেয়ে । এর মধ্যে বান্ত- 
বতার লেশমাত্র যেমন নেই, তেষন 
চিত্র নির্মাতার কণ্টকল্পিত কাহিনীর 
বাতাবরণ হ্টির প্রয়াসও লক্ষ্য করি। 
তাপসী এহেন রাজেশকে বিয়ে করে 
বেন প্রপয়পাশার চালটি দিল। তা 
হয়তো দিল, কিন্ত যুক্তি কোথায়? 
যদ্দি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই সে বিয়ে করে 
থাকবে এমন কুখ্যাত্কে, তবে তাকে 
সংশোধনের কোন সক্রিয় প্রয়াসও 
তাপদ্দীর মধ্যে দেখা গেল না তো? 
সুতরাং 'সে সব নয়--শস্রেফ বিশ্বাস 
করেই বিয়ে--এবং তারপর প্রবঞ্চিত 
ও হতাশ হওয়া- নাটকীয় ভাবে 
চমকিত হওয়া” ইত্যাদি। চিত্র 
নির্মাতা এসবই চেয়েছেন একটি 
খেলে! নাটক সষ্টির জন্য । 

এ ছবির কাহিনীকার, চিত্র- 
নাট্যকার ও পরিচালক হলেন মঙ্গল 
চক্রবর্তী । তিনি প্রবীণ, বহু ছবি 
করেছেন। কিন্ত প্রণয়পাশায় তার 
যে ব্যর্থতা, ত! বুঝি আগে কখনো 
দেখা যায় নি। এক ক্রিমিন্তাল 
হাসি মুখে পর পর দু্্ম চালিয়ে যায় 
যে ভাবে নিধিচারে বিনা বাধায় 
শহরের বুকে, তা কিন্ত পুরো- 


রাজনীতি ॥ দেশে 
( ৪র্ঘ পৃষ্ঠার পর ) | 


রাউত-রায় অতীতের নজীর দেখিয়ে-" 


ছেন। স্বতস্র দলনেতা রাজা” 
গোপালচারী এবং কংগ্রেস নেতা 
চ্যবনকে অতীতে এ মর্যাদা ওড়িশা 
সরকার . দিয়েছিলেন। শীযতী 
গার্ধীও তেমনি একজন বিরোধীদল- 
নেত্রী । তাছাড়া দেশের প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রীও বটেন! কিন্ত এই তিন 
জনের ভূমিকা ও চরিত্র কি এক ? যে 
অতিথি প্রাপ্ত সম্মানের মর্যাদা! রক্ষ! 
করতে অসম্মত তাকে তোয়াজ করার 
পিছনে অন্য অভিপ্রায় সক্রিয় নেই 


দিকে স্রোতের টানে যেভাবে রাজ- 
নীতিকেরা! ছুটে চলেছেন তাতে 
নীলমপিবাবুও কি কিঞ্চিৎ দিশাহারা 
হয়ে পড়েছেন ? পরিস্থিতির পরিবর্তন 
ঘটলেও তার পদের যাতে কোন 
অদল-বদল না 'হয়, লেজন্যই কি 
রাউত-রায় ইন্দিরাকে তার আগাম 
সেবার ইনামটি দিয়ে রাখলেন ? 


ইন্দিরার আমলে কোন যুক্তফ্রট বা. 


সংযুক্ত বিধায়ক দলনেতার প্রতি কি 
এই সম্মান প্রদর্শন কর] হয়েছিল ? 
সংকীৰ্ণতা বা প্রতিহিংসার ' প্রশ্ন 


তো? একদ্‌)ঞ্াউত.রায় ইন্দিরার / এখানে ওঠেনা, প্রশ্ন হল বিচারবুদ্ধি 
অধীনেই bod মুখ্যমন্ত্রীর পদ ', এবং রাজনৈতিক দূরদশিতার | দাস- 


অলংক্কৃত কয়েছিলেন। জনতা দলের 
অভ্যন্তরে যেসব কাগুকারখান। চলছে 
বং অন্যদিকে ইন্দিরা কংগ্রেসের 


সুলভ মনোভাব. পোষণ করে ' মুখ্য- 
মন্ত্রীর গৌরবজনক পদের মর্যাদা রক্ষা 


পুরি বাস্তবতা বঞ্জিত। রাজেশ 
সম্পর্কে নানা মহলের অভ বিরূপ 


. মন্তব্য শোনার পরও তাকে বিয়ে 


করে, বিয়ের পর রাজেশের স্বরূপ 
উদ্ঘাটন অবিশ্বান্ত ছেলেমাহুষির 
মধ্যে, তাপসী বাড়িতে থাকতেই 
রাজেশ টেলিফোনে এমন সব চক্রান্ত- 
মূলক কথাবার্তা বলে যে, তাপসীর 
সন্দেহ সহজেই ঘনীভূত হয়, তাপসী 
ওপরে ঘুমস্ত অবস্থায় থাকার সময়ই 
নীচে নেমে সেই বাড়িতেই মলি 
সেনের সংগে ঘনিষ্ট হয় রাজেশ এবং 
তাপসী অমনি হঠাৎ ঘুষ ভেঙে নীচে 
এসে এ অবস্থায় রাজেশকে দেখে 
হতভম্ব হয়, রাজেশ খোকন সেনকে 
হত্যা' করার যড়যন্ত করছে জেনেও 
ভাপসী শুধুই হা-হুতাশ আর ছোটা- 
ছুটি করে (শিক্ষিত মেয়ের এ কেমন 
কাজ বুঝি না, অস্বতঃ পুলিশকেও 
খবর দিতে পারত ) ড্রেনিং টেবিলের 
সামনে রাজেশ মাসের জলে বিষবড়ি 
মিশিয়ে দিল আর কিছু পরেই 
তাপসী এসে সেই জল পান করল, 
এতবড় বিশ্বাসঘাতক শয়তানকে 
শাপনী কিন্ত বারেবারেই বিশ্বাস করে 

আর ঠকে-এ সব সাজানো ঘটন! 
ছবির ছূর্বলতাকেই প্রকট করে। 
এত সহজে মলি সেনকে হত্যার মত 


খটনা ঘটে ষায় যে, ভাবতেও য়ীতি- |, 


মত কষ্ট হয়। ছক্‌ বাধ! গল্পের 
পরিণতিটাই বা অমন কেন? 
দর্শকের ইচ্ছাপূরণ হল কোথায়? 
তাপষী এক দুর্বৃত্বকে হত্যা করল ! 
পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল- ছবির 
সমাপ্চি এখানে কেন? তাপসীর কি 
বিচার হল সেট] দর্শকের কল্পনার 
ওণর ছেড়ে দ্বে৪য়াট। এমন কি 
উদ্দেশ্য পূর্ণ করল ? সবই গোলমেলে 
উদ্ভট কাণ্ডকারখান! ৷' 

তবে এ হেন ছবিতেও তাপসী 
চরিত্রে সুচিত্রা সেন কয়েকটি নীরব 
অভিব্যক্তির পরিচয় দিয়েছেন, যা 
শুধু তার পক্ষেই সম্ভব। তার 
অভিনয় গুণেই দুর্বল চরিজটিও মাঝে 
মাঝে নজরে পড়ে। চোখে চশমা 
মুখে ক্যাবলামার্বা হাসি নিয়ে 
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ভিলেন 
রাজেশের ভূয়িকাটিতে মন্দ অভিনয় 
করেন নি। এটি একটি, টাইপ তবে 
চরিত্র কল্পনায় যে দুর্বলতা তাকে তো 


‘এ জাতীয় অভিনয় দিয়ে অতিক্রম 


করা যায় না। মোহন চট্টোপাধ্যায়ের 
অভিনয় কিছু আড়ষ্ট ও ক্যামেরা 
সচেতন! ফটোগ্রাফির কাজ উন্নত 
নয়। সংগীত পরিচালনায় হেমন্ত 
মুখোপাধ্যায়ও গতামুগতিক । শব্দ 
গ্রহণের কাজকেও প্রশংসা! করা গেল 
না। শেষ পর্যন্ত প্রণয়পাশা? নিছক 
একটি অপরিণত দুর্বল ক্রাইম চিত্র, 
যা বাংলা ছবির জগতে হতাশা ছাড়! 


করাষায় কি? . AL 


_ দর্পণ শুক্রবার, ১৬ই জুন, ১৯৭৮ 
Ed 





নিন্বোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 


রেফাঃ নং ৪৫/৪১০০/৭৮/৬০৯ তাং ২৯-৫-৭৮ 

অমৃতনগর সাব-এরিয়ার বিভিন্ন ইউনিটে পরি কাজ গ্রহণের জন্য 
সাদা কাগজে টেগার নোটিশ নং লিখে বিশ্বাসযোগ্য ও অভিজ্ঞ ঠিকাদ্বার- 
দের কাছ থেকে সীল করা টেগার খাদের যথেষ্ট সংখাক টিগ্িং/টিপললার ট্রাক 
আছে। (ক) কাজের বিবর্ণ (গ) আনুমানিক ওয়ান ওয়ে লোভ (গ) 


"প্রতি মাসে পরিবহনের আছমানিক পরিমাণ (ে) বায়নার টাকা নিয়রূপ ঃ 


(১) (ক) দামোদা ৭নং পিট থেকে অমৃতনগর মিলেকটেভ সিয়ারসোল 
রেলওয়ে সাইডিংয়ে টিপ্ললার লোডিংয়ের সাহায্যে কয়ল! পরিবহন এবং 
টিপ্সিং ট্রাকের সাহায্যে তা আললোভিং (থ) ২'৫ কি মি (গ) ৬,৫০০ এম টি 
(ঘ) ৩,৮০* টাক।। (২) (ক) সিলেকটেড সিয়ারসোজ ইউনিটের ৪নং পিট 

থেকে দামোদা রেলওয়ে সাইডিংয়ে টিপ্লার লোডিংয়ের সাহাধ্যে কয়ল] | 
পরিবহন এবং টিগ্লিং ট্রাকের সাহায্যে তা আনলোডিং (খ) ২৫ কিমি (গ) 
৭০*০ এম টি(ঘ)৪,১*০ টাকা । (৩)(ক) মিলেকটেভ পিয়ারসোল ইউনিটের 
৪নং পিট থেকে অমৃতনগর / সিলেকটেড সিয়ারসোল রেলওয়ে সাইভিংয়ে 
টিগিলার লোডিংয়ের সাহায্যে কপ্পলা পন্লিবহন এবং টিপ্লিং. ট্রাকের নাহাযো 
তা আনলোডিং খে) ১ কিযি (গ) প্রয়োজনের ভিত্তিতে (ঘ) নেই 
(৪) (ক) অমৃতনগর ৪নং পিট থেকে অমৃতনগর / দিলেকটেভ সিয়ারসোল 
রেলওয়ে সাইডিংয়ে টিপ্ললার লোভিংয়ের সাহাধ্যে কয়লা পরিবহন এবং টিপ্সিং 
ট্রাকের সাহায্যে তা আনলোডিং (খে) ২ কিমি গে) ৬৫** এমটি (ঘ) 
৩,৮০5 টাকা । (৫) (ক) অমৃতনগর ২নং পিট থেকে অম্বতনগর/এম সিয়ার- 


'লোল রেলওয়ে সাইডিংয়ে টিপ্ললার লোডিংয়ের সাহায্যে কয়লা পরিবহন 


এবং টিগ্সিং ট্রাকের সাহায্যে ভা আনলোডিং (৫) ১কিমি পর্যস্ত (গ) 
১০,৯০০ এম টি (ঘ) ৩,২০০ টাকা । (৬) (ক) অমৃতনগর ৩মং পিট 
থেকে রেলওয়ে সাইভিংয়ে ওনং পিটে টিপ্নলার লোভিংয়ের সাহায্যে কয়লা 
পরিবহন এবং টিগ্লিং ্টাকের সাহাষ্যে তা আনলোডিং '(খ) ২কিমিপর্যস্ত 
(গ) ৬,৫০০ এম টি (ঘ) ২,১০০ টাকা । প্রতিটি কাজের জন্য ঈময়ফাঁল ১২ 
(বারো) মাস। 7 | 
টেণ্তার জমা দেবার আগে যে কোন কাজের দিনে সংশ্লিষ্ট কোলিয়ান্ীর 
ম্যানেজার অথবা অমৃতনগর সাব-এরিয়ার হেড সার্ভেমারের সঙ্গে যোগা- 
যোগ করে ইচ্ছুক টেগারদাতারা| কাজেন্স বিস্তারিত বিবরণ জানতে এবং 
প্রকৃত কর্মস্থল পরিধর্শন করতে পারেন । দর.দিতে হৰে সংখ্যা ও শব্ধ 
উভয় ভাবেই ৷ ঠিকাদারদের তাদের নিযুক্ত শ্রমিকদের কয়লা শিল্পে 
প্রযোজ্য কোল ওয়েন ঘোর্ড আ্যাওয়ার্ড অন্থযায়ী বেতন দিতে হবে। 
উপরিউক্ত মত বায়নার টাকা অম্ৃতনগর সাব-একিয়ার গ্রুপ আ্যাকাউপ্টসু, 
অফিসারের কাছে নগদে অথবা আসানলোলে দেয় আ্যাকাউন্ট পে ব্যাঙ্ক 
ড্রাফটের আকারে “কোল ইণ্ডিয়! লিমিটেড, ইষ্টাৰ্ণ ভিভিদন, অমৃতনগর 
গ্রপ”-এর অস্থকুলে জমা ধিতে হবে। সফল টেগারদাতাদের কাজের 
অর্ডার পাওয়ার তারিখ থেকে ৭ (সাত) দ্বিনের মধ্যে ইতিমধ্যে জম! 
দেওয়া বায়নার টাকা বাদ দিয়ে কাছের সামগ্রিক যুল্যের ২% জমা দিতে 
হবে। অসফল টেগারদাতভাদের বায়নার টাকা ষখাসষয়ে ফেরত দেও! 
হবে। বাগ্কনার টাক] ছাড়া টেণ্ডার বাতিল করা হবে। টেগার গ্রহণের 
শেষ ভারিখ ২৯-৬-৭৮ বেলা ১টা পর্যস্ত এবং উপস্থিত থাকতে ইজ্ছুফ টে গাব- 
দাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এদিন বিকেল 
৪'৩০টায় টেপ্ডার কমিটি টেগার খুলবেন । প্রতি কাজের অন্ত টেগারপত্রের 
দাম ১০ টাকা ১৪ই জুন ’৭৮ থেকে ২৯শে জুন ১৯৭৮ বেলা ১২ট1 পর্যস্ত 
কেবলমান্ অফিসের সময়ে টেওারপত্র বিক্রয় কর! হবে । কোন কারণ না 
দেখিয়ে নিয়ন্বাক্ষরকারী যে কোন বা সমস্ত টেণ্ডার গ্রহণ অথবা বাতিল 
করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 

্থা: সাব-এরিয়া ম্যানেজার, অম্বতনগর লাব-এরিয়া 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৬ই জুন, ১৯৭৮ 


পি জিৱ ঘটনা 
( ১ম পৃষ্ঠার পর) 


কিংবা তার এ পদে থাকা না খাকার 
্রশ্থটি এখানে গৌণ, এখানে বড় কথ! 
হস, পি, জি, হাসপাতালে হাঙ্গার 
হাঞ্জার রোগীর চিকিদার প্রতি নির্মম 
অবহেলা প্রদর্শন করে ননপ্র্যাকটিসিং 
চিকিৎসকরা বে-আইনী চোবাই 
প্রাকটিস চালাতে পারবেন কিনা। 
প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঙ্জার 
আমলে যারা কুকর্ম কল্পে এখন বাম- 
ফ্রুট সরকারের কাছে রেহাই পাবার 
চেষ্টা করছেন সন্্কান তাদের প্রশ্রয় 
দেবেন কিনা । এর চেয়েও নড় কথা 
হল ডিজ্জিল্যান্সের আপামীরা কত 
দিন পি, জিতে হু প্রশাসন চালাতে 
নান! কৌশলে বাধা দেবেন? 
বিচার বিভাগীয় তদস্ত হলে 
নিশ্চয়ই ধর] পড়বে, এই হাস- 


পাঁতালের ডাঃ পি, সি, কর, ডাঃ. 


বারীন দত্ব, ডাঃ এস, এন, মেওয়ার, 
ডাঃ অপূর্ব সাহা, ডাঃ অরুণাভ চৌধুরী 
ডাঃ পি, সেন, ডাঃ জে, সি, ঘোষ, 
ডাঃ প্রদীপ মজুমদার, ডাঃ স্বরাজ 
ব্যানার্জী, ডাঃ সোমেন সেনগুপ্ত, ডাঃ 
ভ্বমল বস্থ, ডাঃ মস্ত ব্যানাজী, ডাঃ 
শ্যামল দে কোন ন! :কোন ভাবে 
অবৈধ চোরাই প্র্যাকটিসের, সংগে 
জড়িত। শেষোক্ত তিনজন ভাক্তার 
এখন- পি, জিতে নেই। কিন্তু ডাঃ 
দেবকে দরামোর ব্যাপারে এরা 
নেপথ্যে কলফ্ুুঠি ঠিক নেড়ে ঘাচ্ছেন 
এর মধ্যে ডাঃ ঞমমল বঙ্ক বর্দসান 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দীর্ঘ- 
দিন আগে বদলী হয়ে যাওয়া সত্বেও 
পি, জ্রির কোয়ার্টার ছাডেন নি। 

দর্পন অতাস্ত দায়িত্রে সংগে 
জজ্ছছে প্রেসিজেদ্দী নালিং হোম, 
'মেট্রাপলিটন নাসিং হোম, বেল€ভিউ, 
সাদান ন্বাপিং হোম সহ বছ নাপিং 
গোম, প্রাইভেট চেম্বার ও ক্লিনিকে 
পি, বির এই নব তথাকথিত নাম- 
করা! চিকিৎসকের দল হাসপাতালের 
রোগীদের ফেলে রেখে বেপরোয়] 
চোরাই প্রযাকটিল চালিয়ে যাচ্ছেন। 


শ্কছুদিন আগে ষ্টেটসয্যানের ফটে।- ? 


গ্রাফার শ্যামাদান বসু যপন মৃত্যু- 
যন্ত্রণায় ছটফট করছেন তখন সংশ্লিষ্ট 
ঘর্চকতৎসক ভাঃ অমল বন্থু ধারে কাছে 
লেই। তিনি নাকি তখন J 
খত । ডাঃ দেবের অপরাধ তিনি এ 
শব গছিত কাজে বাধা দ্িয়েছেন। 
ডাঃ দেন শুধু এই বে-আইনী প্র্যাক- 
টলেই বাধা দেন নি, তিনি হাস- 
াভালের এক্সরে ফিল্ম নিয়ে ষে 
হ্নীতির, পাহাড় গড়ে উঠেছিল 
বৃরদিধায় তারও বিরোধিতা 
হারেছেন | এ নিয়ে ভিজিল্যান্দেব 
এমত্ত/হয়। ধরা পড়ে এক্সরে ফিল্মের 


৪* হাজার টাকার গরমিল । ' 

কিছুদিন আগে ডাঃ অপূর্ব সাহা 
বছ মূলোর পেসয়েকাঁর নিয়ে যে 
কেলেঙ্কারী করেন তাও বিচার 
বিভাগীয় তদন্ত হলে উদঘাটিত 
হবে। তাতে ধরা পড়বে কি ভাবে 
ডাঃ সাহা একটি নতুন পেসমেকার 


প্রায় 


রহস্যজনক কারণে অপর এক হৃদ্ব- 


_ রোগীর বুকে বপিয়ে দেন আর ধিনি 
নতুন পেসমেকার কিনে আনেন প্রায় 
ছয় হাজার টাকায় তার বুকে বসিয়ে 


দেন পুরনো | এক; পেসমেকার 
ভিজিল্যান্দ এ নিয়ে তদস্তও 


করেছে, ছুই, রোগীরই বুকে এক্সরে 
করে নতুন পুরনো পেসয়েকারের 
বদল] বলি ধরে ফেলেছে । 

হাসপাতালের এক্সরে ফিল্ম নিয়ে 
ঘা কারবার চলেছে তাতে দেখা যায় 
চৰ্ম নৈরাজ্য । সাধারণত একজন 
রোগী চারমাল পর এক্সরে করার 
ডেট পান। কিন্ত লেনদেন হলে 
চারমাস নয়ই তা চারদিনেই হয়ে 
যাক্স। শুধু তাই নয়, ই, এন, টি, 
বিভাগে মাঁজাতাঙ্গার এক্সরে হয়েছে 
এমন নজীরও রয়েছে। 

ডাক্তাররা বিনা. দ্বিধায় একই 
রোগীকে ডবল প্রেসক্রিপসন দিয়েছেন 
আবার প্রেসক্রিপসান ‘অমিট’ ন! 
করায় রোগী দিনের পর দিন একই 
ওষুধ খেয়ে যাচ্ছেন এমন নঙ্গীরও 
রয়েছে। তদন্ত হলেই পি, জি হাস্‌- 
পাতালের বহু অনাচারের সংগে 


| জড়িত কিছু চিকিৎসকের ' সমস্ত 


কথাই ফাস হতে পারে, নচেৎ নয়। 
অনেকেরই দাবী তদন্ত কমিটি গঠন 
করে সরকারের দণ্চরে ধামাচাপ। 
ভি্জিল্যান্স কমিশনের রাপোর্টগুলি 
তাতে জমা দেওয়া হোক। এর সঙ্গে 
ভাঃ দেবকেও কিছু বলার অনুমতি 
দেওয়া হোক। 
দর্পণের একটাই কথা, ক্ষমতায় 
মদমত্ত হয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে 
কিছুদিন অন্যায়কে চেপে রাখা যায়, 
কিন্ত বেণীরদিন তা পার। যায় ন!। 
রাজ্য স্বাস্থ্য দণ্তরের অস্বাস্থ্যকর 
অনাচার বন্ধ করতে গিয়েছিলেন বলে 
ডাঃ দেবকে ছুটি নিতে বাধ্য করাটা 
প্রকৃত সমস্তার সমাধান নয়। 
এর অন্ত চাই বিচার 
বিভাগীয় কমিশন । স্বাস্থ্য দধরের 
সৎ সাহস থাকলে নিশ্চয়ই একান্দে 
তারা এগিয়ে আসবেন । ভবে পি, 
জির ব্যাপারে তাদের তদস্ত কমিশন 
গঠন করার মত মানসিকতা আছে 
কি নেই কিংবা এই চ্যালেপ্র 
গ্রহণের ক্ষমতা সরকারের এখনও 
আছে কিনা তা বলতে পারেন এক- 
মাত্র রাঙ্য সরকারই । 


‘কলকাতা বন্দর 
(৭ম পৃষ্ঠার পর) . 


শ্রেণীর পীঠস্থান হয়েছে, আর রাত্রের 
শ্রমিকরা দিয়ে থেকেও তিষ্ঠোতে 
পারেন না। বর্ষা হলেই হাটু জল 
জমে । 

এছাড়া স্টাফদের মৃধ্যে একটা 
বিক্ষোভ দানা বেধে উঠেছে প্রমো- 
শনের ব্যাপার নিয়ে। আঅহ্ুন্নত 
সম্প্রদায়ের লোকেরা উচ্চপদে একটা! 
প্রমোশন পেয়ে তিনমাঁসও সেই পোষ্টে 
কাজ না করে আবার তার্দের ছিতীয় 
প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্র- 
কারের কোন আইনের আওতায়? 
অথচ ২০/২২ বছর কাজ করেও অন্য 
স্টাফরা কোন প্রমোশন পাচ্ছেন না, 
এমন কি যারা তিন চার বছর ধরে, 
উচ্চপদে কাজ করছিলেন, তাদের 
নিয়পদে নামিয়ে সিডিউল কাস্টদের 
প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে। সংবিধানে 
আছে সোস্কালি এ্যাণ্ড এডুকেশনালি 
ব্যাকওরার্ড কমিউনিটির * কথা। 


"আবার 


চাকুরী পাওয়ার সময় এই অঙুন্নত 
শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট আপন রাখা সত্বেও 
আবার প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে তিন 
বছর, চার বছর ধরে উচ্চপদে যারা 
কাজ করছিলেন তাদের নিম্রপদে 
নামিয়ে দিয়ে। | 
উদ্দাহরণস্বরপ শ্রীহুলসী মণ্ডল 
শেড ক্লার্ক থেকে স্থপার কার্গেয় 
প্রমোশন পেলেন গত চারমাস পূর্বে 
১৮/২1৭৮ তারিখে (স্কেল ৬৪৫ থেকে 
১০০০)। চারমাস শেষ হবার পূর্বেই 
(আপার গ্রেডে ) লেবার 
স্থপারভাইসার্স পদে প্রমোশন পেলেন 
(স্কেল ৯০০ টাকা থেকে ১২০০)। 
বিহারে . জাতগবাঁরা যে 
আন্দোলন শুরু করেছিল, তাই কি 
সব রাজ এই ভাবে ছড়িয়ে পড়বে 
না? স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরে 
এই জাতিভেদ প্রথাকে আবার উস্কে 
বিশৃঙ্খলা স্ুটিত্ব স্থষোগ করা হচ্ছে 
না? এই জীতিভেবেরক্জন্েই তো 


পাকিস্তানের স্থষ্টি। 


কলকাতা পৌরসভার গাড়ি . 
(১ম পৃষ্ঠার পর.) 


বেতন ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকা 
তারও গাড়ী পিছু খরচ হয় ২*০০ 
থেকে ২৫০*টাকা । তাইভাররাও মূল 
বেতনের ডবল তোলেন ওভারটাইমে। 
অনেকের ধারণা, গাড়ীর লগবুক 
গাড়ী গ্যারেজে নিয়ে যাওয়ার সময়, 
ট্যুর প্রোগ্রামের বিস্তারিত তথ্য নিয়ে 
তদ্বসন্ত হলে পৌরসভার সরকারী, 
গাড়ী নিয়ে কেলেক্কারীরু এক গোপন 
তথ্য ফাস হয়ে যাবে । অনেকেই চান" 
পৌরমন্্রী এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন। 
পৌরসভায় আরও আজব কাণ্ড 
কঙ্গকাতা পৌরসভার অফিপার্শ 
ক্লাবের গ্রাণ্ডা পন সিনহা এখন 
কণ্ট্োলার অব স্রোরস হতে যাচ্ছেন। 
ভাগ্যবান শ্রীসিনহা ”৬৮ জনে লিফট 
ইঞ্জিনীয়ার হন। "৬৯ সনে হন 
এযাসিসটেন্ট সৃপারিনটেনডেন্ট 
মানিকতলা পাম্পিং ষ্টেশন, ৭১ সনে 
এযামিসটেন্ট ইণ্রিনীয়ার পামার বাজার 
পাম্পিং ষ্েশন। পরবর্তী পর্যায়ে 
শ্রদিনহা বালীগঞ্ ও পামার বাজার 
পাম্পিং স্টেশনের স্পারিনটেনডেণ্ড 
হন। এরপর শ্রসিনহা সি, এম, ভি 
এতে এক উচুপদে ডেপুটেশনে যান । 
এর মধ্যে উনি সিনিয়র খ্যাসিসটেপ্ট 
ইঞ্জিলীয়ার (ইলেকট্রিক্যাল, মেকা- 
নিক্যাল ) পদেও কিছুদিন কাজ, 


'করেন। এবার শ্রীসিনহার ভাগ্যে 


ছি'ড়েছে পৌরসভার কণ্ট্যোলার 
অব স্টোরসের পদটি। এ প্রায় ট্রিপল 
প্রমোশন । এই পদ পেতে হলে 
ষ্টোরের কাজকর্মে পাঁচ বছর অভি- 
জতার প্রয়োজন হয়।' ভরি 


পাচবহর তো দূরের কথা একদিনেরও 
নেই। শ্রীসিনহ! হয়তে| বলবেন, 
পাবলিক সাঙিস কমিশন মারফত, 
তিনি এই পদ পাচ্ছেন দর্পণ বলছে 
তাহলে তার পৌরদভার চাকুরী 
কালের এই ঘন ঘন প্রমোশনের 
ব্যাপারে একটা নিরপেক্ষ তদস্ত হোক 
না কেন? বলা বাহুল্য শরীসিনহার 
সংগে পৌয়প্রশাসক শিবপ্রসাদ সমা- 
দ্দারের মাথামাখির কথা! আর কারও 


 অন্জানা নয়। শ্রুসিলহার প্রমোশন 


সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেকেই চান 
একট! সুচু তদন্ত হোক । 


শার্টির নেতাদের 


॥ এগারো ॥ 


বিহারে হত্যা - 

" (১ম পৃষ্ঠার পর ) 
নীরবতাঁর সুলে 
আছে দলেব মধ্যে উপঘূলীয় 
কোন্দল । আর ইন্দিরা কংগ্রেসের 
নীরবতার মূলে আছে "তাদের কর্ম- 
স্থচীর সাফল্য । পশ্চিমবঙ্গে এদের” 
্যাটেজী এবং ট্যাকটিক্স, ছুটে|ই 
চূড়ান্ত ভাবে বাধ হয়েছে । দণ্ড" 
কারণের উদ্ধান্তদের আনিয়ে একট] 
অরাজক অবস্থা হুটি করে বিশৃংখল! 
তৈরী কর! : অন্যদিকে সাশ্রদায়িক 
দাঙ্গা হাট করে জনজীবনকে স্তব্ধ 
করে দেবার ষে ঘ্বণ্য কৌশল ইন্যিক্সা- 
পন্বীরা এই রাজ্যে অর্থাৎ, পশ্চিমবজগে 
নিয়েছিল সেট? শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ 
হয়েছে। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গে শাস্তি- 
পূর্ণভাবে নির্বাচন অমুষ্ঠান এবং বাঁম- 
ক্রণ্টের বিশেষ করে সি, পি, আই 
(এম)-এর বিরাট সাফল্য সার! ভার- 
তের কাছে এক উন্দ্দল নজির স্থাপন 
করেছে। 

এই সাফল্যের ছায়াগাত যাতে 
বিহারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে না 
ঘটতে পারে তার জন্য মরিয়া হয়ে 
উঠেছে ইন্দিরা কংগ্রেস । বর্ণ বৈষ- 
ঘের সুযোগ নিয়ে তার! বিত্তবান- 
দের কাছ থেকে পাচ্ছে ঢালাও অর্থ * 
এবং প্রশাসন বিশেষ করে পুলিশের 
এক বিরাট অংশের প্রত্যক্ষ সহায়ত] । 
ইন্দিরা গান্ধী কিছুদিন আগে দমদম 
বিমান বন্দরে বসে তার দলীয় 
দোসরদের স্পষ্ট করেই বলে গেছেন 
ষে, চতুর্দিকে এমন অবস্থার ক্রি 
করতে হবে ঘাতে বর্তমান সরকার 
নিঃশ্বাস নেবার অবকাশ নাপায়।" 
রাজনীতি জগতের ক্লিওপেষ্। আবার 
মেতে উঠেছে রক্তের তৃ্ণায়। 


'শান্তিপুর গ্রামীণ হাসপাতালে 


(অয় পৃষ্ঠার পর) | 


পরিচয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা! যেতে 
পারে। জরুরী অবস্থার সময় পরি- 
বার পরিকল্পনার ইনসেনটির্ত ওয়া- 
কের নামে প্রদত্ত কয়েক লক্ষ টাকার 
গগুগোলের বিষয্পটি কোনো অদৃশ্য 
হস্তক্ষেপে ফাইল বন্দী হয়ে আছে বলে 
স্থানীয় ভাবে অভিযোগ পাওয়া 
যায়। বর্তমান আঁধিক বছরে পরি- 
বার পরিকপ্পনা বিভাগের রোগীদের 


খাগ্ঠ খাতে মজুরী কৃত আটহাজার - 


জি, ডি, এ-র মাধ্যমে পাচার হয়ে 
স্থানীয় উধধের দোকানে বিক্রী 


করার বছ নজীর আছে। নিজের 
স্বেচ্ছাচার চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ 
স্থবিধ] পাক! করার জন্য এই ডাক্তার 
প্রধনিটি বিগত কংগ্রেস আমলে বহু 
অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে অবাধ অধিকার 
ভোগ করতে দিতেন বলে প্রকাশ । 
হাসপাতালের কোয়াটারে কংগ্রেসী 
দুষ্টচক্রের আনাগোনা রাত্রি যাপন 


টাকা হাসপাতাল প্রধানের হ্যা ছিল তারই প্র্রয়ে | অথচ ডাক্তারটি 


তার জন্য ফিরে গেছে। রাজ্যসর-« 
কারের স্বাস্থ্যমস্তরক থেকে রোগীদের 
পাঠানো উষধের এক বির্নাট 
পাতালের জনৈকা মহিল! 


এতই কর্মব্যস্ত ও ত্বশীল যে, 
রোগীদের মধ্যে জলমিশ্রিত দুধ 
বিতরণ করা হয় জেনেও তিনি নাকি 
নির্বাক দর্শক থেকে যান । 


সি 
শা ৩ মু 
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ৰাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ৰ সম্মেলন 





আধা-ফ্যাসিস্ত বাহিনীর আ আক্রমণের 
আশঙ্কা সম্পর্কে মুখামন্ত্রীর ভু'শিয়ারী 


'জনতা সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী 


নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে 
(দর্পণের প্রতিনিধি) 


বিগত কয়েক বছরের অভাবনীয় 
সন্ত্রাসের মধ্যেও সরকারী কর্মচারীরা 
ছিলেন অনতশির । ছাত্র যুব শিক্ষক 
এবং অন্য স্তরের সব মাস্থৃষের সংগ্া- 
মের সহমমী শরিক হিসেবে তারাও 
রুখে দাড়িক্পেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে । 
তাই, বামফ্রন্ট সরকারের ৩৬ দা 


৮ কর্মনুচী রূপায়ণে সরকারী কর্মচারী- 
ঘের সাহায্য, আমরা চাই। একই 


সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রতিও তাদের 
নমনীয় ব্যবহারে অত্যন্ত হতে হবে। 
থেতযজুরই হোন কিংবা যত সম্মা- 
নিত নাগরিকই হোন প্রত্যেকেই 
দিতে হবে তার প্রাপ্য মর্যাদা এবং' 
সরকারী কর্মচারীদের সুন্দর আচ- 
রণের মধ্য দিয়েই সকলের মন জয় 
করতে হবে। | 
"৭ই জুন কলকাতা প্রেসিডেন্দী 
কলেজের বেকার হলে অনুষ্ঠিভ সর্ব- 
ভারতীর রাজ্য সরকারী কর্মচারী 
ফেডারেশনের চতুর্থ জাতীয় সন্মে- 
লনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে কথাগুলো 
বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের  মুধ্যমন্তরী 
জ্যোতি বস্থ। ৭ থেকে ১*ই জুন 
পর্যস্ত অনুষ্ঠিত হলে! এই সম্মেলন, 
এদিন .রেল! ভ্টার সময় ফেডারেশ- 
নের চেয়ারম্যান পি, এন, স্কুল কর্তৃক 
পতাক1 উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ৪দিন 
ব্যাপী সম্মেলনের স্থত্রপাত ঘটে । 
শহীদ বেদিতে মাল্যদান করেন 
ফেডারেশনের সভাপতি, অরবিন্দ 
£ ঘোষ । "পি, এন, স্কুল, অরবিন্দ 
*. ঘোষ, পি, এস, শ্রীপতি এবং সত্য- 
বোধি মিশ্রকে নিয়ে গঠিত সভাপতি 
মণ্ডলী সম্মেলনের কাজ পরিচালন! 
করেন । বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসে- 


মিজোরাম থেকে 


ছিলেন এক হাজার প্রতিনিধি । 
২ জন সৌভ্রাতৃ- 
মূলক গ্রতিনিধিও এসেছিলেন। 
ট্িয়ারিং কমিটিতে ছিলেন ই, পদ্মনা- 
ভন, আর, কে, কার্সিক, যোগেশ্বর 
গোপ, কুলদীপ সিং, আর, এস ধীলন 
এবং স্বকোমল সেন। সমবেত 
অতিথি, প্রতিনিধি, দর্শক ও বিশেষ 
দর্শকদের শ্বাগত জানান অভ্যর্থন] 
সমিতির সভাপতি সোমনাথ 
চ্যাটার্জী এম পি, জ্যোতির্ময় বস্থ 
এম পিও সম্মেলনকে অভিনন্দন 
জ্ঞাপন করেন । অভিনন্দন জানান 
দীপেন ঘোষ ( ১২ই জুলাই কমিটি ), 
অরুণপ্রকাশ চ্যাটাঙ্জী ( গণতাস্তরিক 
আইনজীবী সংঘ) আশিস সেন 
(রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ) ও যতীন চক্রবর্তাঁ 
(ইউটিইউসি)। 

' সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্য- 
মন্ত্রী জ্যোতি বস্থ বলেন যে, এই 
রাজ্যে, বামক্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় 
আসার পর থেকেই সরকারী কর্ম- 
চারীদের সমস্ত রকম গণতান্জিক 
অধিকার স্বীকার করে নেওয়া 
হয়েছে । যাদের চাকুরী ছিনিয়ে 
নেওয়া হয়েছিল তাদের কাজ 
ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে ।' মিথ্যা 
মামলা প্রত্যাহার করা হরেছে। 
মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, জনগণ স্বার্থেই 
সরকারী কর্মচারী এবং সরকারের 
মধ্যে একটা সমাত্মীয় বন্ধন গড়ে 
তোল! -দরকার। তিনি সরকারী 
কর্মচারীদের ছ'শিয়ারী দিয়ে -বলেন 
যে, আধা ফ্যাপিস্ট বাহিনীর আক্র- 
মণের আশঙ্কা এখনও মিলিক্ষে 
যায়নি। মুখ্যমন্ত্রী সরকারী কর্ষচারী- 


. দের বোনাস প্রসঙ্গ উল্লেখ করে 








রি 


দন্পাদক কতৃক দ্বীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্পচন্স 


বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার অস্তাবধি 
সমস্ত কর্মচারীদের জন্য সুস্পষ্ট 
বোনাস নীতি গ্রহণ করতে 
পারেননি । তিনি 
যে, বামফ্রণ্ট সরকার সব সময়ই 
বোনাসের দাবী সমর্থন করে। সকল 

কর্মচারীই বোনান পায় এটাই 
বাযৃক্্রণ সরকার চায়। তিনি আরও 
বলেন যে, সরকারী কর্মচারীর 






রলেন ' 


বোনাস পাবার অধিকারী নন ৰলে 
বামক্রণ্ট সরকার সর্বপ্রথম এককালীন 
১০০ টাকাদিয়ে এটাকে একটা নীতি 
হিসাবে গ্রহণ করতে চান । মুখ্যমন্ত্রী 
প্রতিনিধি, দর্শক ও বিশেষ দর্শকদের 
তুমুল হৰ্ষধ্বনির মধ্যে ফেভারেশনকে 
সরকারী স্বীকৃতি দানের সিদ্ধাস্ত 
ঘোষণা করেন | ফেডারেশনের সভা- 
পতি পি এন সুকুল মুখ্যমন্ত্রীকে অভি- 
নন্দন জানিয়ে বলেন যে, ভারতের 
সমস্ত রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারই সবচেয়ে দক্ষ প্রপাসক। 
৮ই জুন সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন 
সন্ধ্যায় অন্ুপিত এক সাংবাদিক সন্সে- 
লনে ফেডারেশনের অন্যতম সম্পাদক 
সুকোমল সেনের বক্তব্য থেকে জানা 
যায় যে, প্রথম দিনই ফেডারেশনের 
সাধারণ সম্পাদক এ শ্ররামালু প্রতি- 
নিধিদের সামনে সম্পাদকীয় গ্রতি- 
বেদন পেশ করেন। প্রায় ৪৫ জন 
প্রতিনিধি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের 
ওপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে 
বলেন যে, ইন্দিরা সরকারের পতনের 
মধ্য দিয়ে সারা দেশে যে গণতান্ত্রিক 
অবস্থা ফিরে এসেছে তাকে রক্ষা ও 
সম্প্রসারিত করতে হবে । প্রতিনিধি- 
দের আলোচনায় জনতা সরকারের 
বিরুদ্ধে ক্ষোভ সোচ্চার হয়ে ওঠে । 
অভিঘোগ ওঠে যে, এখনও ১৭ দ্রন 
রাজ্য সরকারী কর্মচারী চাকুরী থেকে 
বরখাস্ত হয়ে আছেন । ১৪ জন জন্ম 
ও কাশ্মীরে, ২ জন আসামে এবং ১ 
জন অগ্বপ্রদেশ। বলা হয়েছে যে, 
এদের পুনর্বহালের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সর- 
কার নিতাস্ত নিষ্পহ্‌। প্রতিনিধিরা 
ভূতলিঙ্গম কমিটির স্থপারিশ সম্পর্কে 
কঠোর নিদ্দাত্মক সমালোচনা করেন 
এবং এই অভিমত জ্ঞাপন কর! হয় যে 
মন্জুরী বুদ্ধি স্থগিত রাখার শীতি গ্রহণ 
করে কেন্দ্রীয় সরকার প্রমিক কর্মচারী 
বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন । 
সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের ওপর 
আলোচনার পর জবাবী ভাষণ দেন 
বিদায়ী লাধারণ সম্পাদক এ 
ভ্ীরামালু। এদিনই প্রতিনিধি সন্মে- 
লনের সমাপ্তি ঘটে এবং নতুন কমিটি 
নির্বাচিত করা হয় , নব নির্বাচিত 
কমিটিতে আছেন £ চেয়ারম্যান_-পি 
এন স্কুল ; সভাপতি-_এ ই্ররামালু, 
সহ অভাপতি-কেশব যুতি, সত্য- 


' সম্পাদক হীরেন বসু 
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বোধি মিশ্র, আবদুল মজিদ, এন পি 
শর্মা, সাধারণ সম্পাদক- অরবিন্দ 
ঘোষ, আঞ্চলিক সম্পাদকমগুলী = 
সুকোমল সেন, ই পদ্মনাভন, ওয়াই 
পি সিং, কুলদীপ সিং, আর কে 
কাণিক এবং আর এস ধীলন। সন্মে- 
লনে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে 
এবং একদিনের প্রতীক ধর্ম্টের 
সিদ্ধাত্তও নেওয়া হয়েছে । 

৯ই জুন সম্মেলনের তৃতীয় দিনে 
নতুন সাধারণ সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ 
সাংবাদিকদের কাছে সম্মেলনের 
একটি চিত্র তুলে ধরে বলেন যে, 
দর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত একটি প্রস্তাবে 


"জনত! সরকারের নিন্দা করে বল! 


হয়েছে যে, বিভিন্ন রাজ্যে জনতা! 
পার্ট পরিচালিত সরকার ক্রমশই 
শ্রমিক কর্মচারী শ্বার্থবিয়োধী নীতি 
গ্রহণ করে কর্মচারীদের দাবী পূরণের 
বিনিময়ে দমন পীড়নের আশয় 
নিয়েছে। অর্বিন্দবাবু জানান যে, 
এইসব দমন নীতির বিরুদ্ধে ফেভা- 
রেশন রাজ্যে রাজ্যে আন্দোলন, গড়ে 
তুলবে দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ধর্ম- 
ঘটের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে । কি 
কি বীর ভিত্তিতে আন্দোলন হবে 
তা বিশ্লেষণ করে অরবিন্দ ঘোষ বলেন 
যে, দাবিগুলো হবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় 
সরকারী কর্মচারী . শ্বার্থবিরোধী 
নীতি বাতিল, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ, 
সকলের জন্য বোনাস, জাতীয় বেতন 
নীতির সমর্থন, চাকুরীর নিরাপত্তা! 


এন টি পির চেয়ারম্যানের জনয 
মাসে ছশ হাজার টাকা ফালতু খরচ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


স্ভাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশ- 
নের ক চেয়ারম্যান শ্রীসাইনের 
জন্স তার বেতন ভাত ইত্যাদি বাদ 
দিয়ে কর্পোরেশনের আরও দশহাজার 
টাকা ফালতু খরচ হচ্ছে বলে বিশ্বস্ত 
সুত্রে জানা গেছে । এ্রলাইন প্রথম 
যখন উড়ে এসে কলকাতায় এন টি 
দির পূর্বাঞ্চল শাখার অফিসে চেয়ার- 
ম্যানের পদ জবরদ্খল করতে চাই- 
লেন ভাতে র্লাজ্য সরকার আপত্তি 
করেন এই মর্মে যে, পশ্চিমবঙ্গের 
কোন আই এস এ অফিসারকে তার] 
এ পদে 'বসাতে চান। এনটিসির 
ডাইরেক্টর বোর্ডেরও আপত্তি ছিল, 


কেনন! শ্রীসাইন এন টি সি সাউথ 


মহারাষ্ট্রের ভাইরেক্টরের পদে অধি- 
ঠিত ছিলেন। 

এরপর এন টি মির প্রাক্তন 
চেয়ারম্যান  শঁচিত্ত গহমভুমঘারের 
বর্ধমান ভিভিসনের কমিশনারের পদে 
ই্ান্ফারের আদেশ হল আর গ্রসাইন 


লতার জন্যই ভা হচ্ছে না যার ফলে 
অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকা সত্বেও 
কাজের বিলম্ব ঘটে । 
বিভিন্ন গণসংগ্রঠনের পক্ষ থেকে চাপ 
সবষ্টিরও আহ্বান জানান। ১০ই জুন 
ময়দানে প্রকাশ সমাবেশের মধ্য 
রিমি 
I 


PRICE 60 Paise 


সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী 
ফেভারেশনকে স্বীকৃতি গান ইত্যাদি । 
তিনি বলেন, কবে প্রতীক ধর্মঘট 
পালিত হবে তা ঠিক 'করবেন নব 
নির্বাচিত কমিটি! সরকারী কর্ম- 


'চারীরা অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের 


প্রতি অসহযোগী মনোভাব দেখান 
এবং তাদের কাজে শিথিলডা1 সাধা- 
রণভাবে মানুষকে বিচ্ৃ করে তুলছে 
-এ সম্পর্কে কি ভেবেছেন-- সাংবা- 
দিকদের এই প্রশ্নের জবাবে অরবিন্দ- 
বাবু বলেন যে, জনসাধারণের প্রতি 
সরকারী কর্মচারীদের যে অবশ্য পাল- 
নীয় দ্বায়িত্ব আছে সে সম্পর্কে তারা 
সচেতন এবং এ সম্পর্কে সংগঠিত এবং 
নিয়মিত প্রচারও চালালো হচ্ছে 


যাতে বকেয়া কাজগুলোর ভ্রুত 
নিষ্পত্তি করা ঘায়। কাজের গতি . 


দ্রুততর করার জন্যও তীর! সচেষ্ট বলে 
অরবিন্দবাবু জানান। নতুন সাধারণ 
সম্পাদক আরও বলেন যে, সমস্ত বিদ্ল 
অপসারিত করে সরকারী কাজের 
গতি ভ্রততর করতে চাইলেও নানা 
ভাবে আমলাতাদ্্িক পদ্ধতিগত জটি- 


এর জন্য তিনি 


এম টি সির পূর্বাঞ্চল শাখার চেয়ার- 
ম্যানের পদে স্থায়ীভাবে বললেন । 
ডাইরেক্টর বোর্ডও তার বিরুদ্ধে 
আপত্তি তুলে নিলেন এই কারণে ষে, 
শ্রসাইন সাউথ মহারাষ্ট্র এন টি সির .. 
পদ ছেড়ে দিয়েছেন । 

কিন্ত জান! গেল ক্রীসাইন প্রকুত- 
পক্ষে এ পদ ছাড়েন নি। তিনি 
এখম ছুই নৌকোয় পা ঘিয়ে রয়ে- 
ছেন। সপ্তাহের, অধিকাংশ দিন 
তিনি থাকেন বোদ্ধাইয়ে। কল- 
কাভায় তার অবস্থান সপ্তাহে মাত্র 
ছুদিন। বিমানে যাতায়াত করেন 
এবং কলকাতায় এসে ওঠেন হোটেল 





 হিনুস্থান অথবা রিজ কণ্টনেণ্টালে । ৮ 


হিসেব করে দেখা গেছে শ্রীসাইনের 

কলকাতায় আগমন ও অবস্থানের অন্ত, 

প্রতিমাসে দ্শহাজার টাকা ফালতু 

খরচ হয় এন টি পির পূর্বাঞ্চল শাখার । 
! ৮ ৮ 
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াতা-৬ থেকে মুভ্রিত এবং বর্পন কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 





দুই কংগ্রেসের একোর 
জন্য দুই বিশিষ্ট 
শিল্পপতির উদ্যোগ 


( দর্পণের সংবাদদাতা! ) 
ঝিমিয়ে পড়া ছুই কংগ্রেসের 
এঁক্য আলোচনাকে আবার সজীব 
করার জন্য কলকাতা ও বোম্বাইয়ের 
দুইজন বিশিষ্ট শিল্পপতি উদ্যোগ 
নিয়েছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর 

পাওয়া গেছে । ২ 

, উক্ত শিল্পপতিহয় শ্রীমতী ইন্দিরা 
7 গান্ধী; সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, বদস্তদাদা 
পাতিল এবং রজনী প্যাটেলের 
বিশেষ ঘনিষ্ঠ। এই দুইজ্জন শিল্পপতি 
'ইদানীং রাঙ্গনীতির ব্যাপারে বেশ 
তৎপর হয়ে উঠেছেন | এরা শ্রীমতী 
ইন্দির] গান্ধীকে রাজী করিয়েছেন 
যাতে সম্মানজনক ভাবে ছুই কংগ্রেসের 

একটা এঁক্য হতে পারে । 
ছুই বিশিষ্ট শিল্পপতি প্রীমতী 


ইন্দির1- গান্ধীকে “ক্ষমতায় ফিরিয়ে 


"আমতে খুবই তৎপর । এর! আপ্রাণ 
চেষ্টা করছেন যাতে ছুই কংগ্রেস এক 
হয়ে যায়। যদি কোন কারণে তা 

- না হয় (যা না হবার সম্ভাবনাই বেশ) 
তবে চ্যবন-কংগ্রেস থেকে যাতে 
ব্যাপক হারে নেতৃবৃন্দকে ইন্দিরা 
কংগ্রেসে নেওয়া হয় সে ব্যাপারে এই 
দলের নেতৃবৃন্দকে অনেকটা রাজী 
করিয়েছেন । 

তবে এ ব্যাপারে কিছু কিছু 
“রিভার্তেশন) আছে। ষেমন ওয়াই 


বি চ্যবন,. কেরলের মুখ্যমন্ত্রী একে ৰ 
খ্যাপ্টনী, পশ্চিমবঙ্গের পূরবী মুখাজঁ, | 


প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী টি, এ, পাই | 
প্রমুখ কয়েকজনকে লে নেওয়ার | 
ব্যাপারে ইন্দিরা কংগ্রেসের কমলা- | 


পতি ত্ৰিপাঠী, দেবরাজ আরস প্রতৃ- | 


তির খুবই আপত্তি আছে। 


' পশ্চিমবজের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৃ 
এবং শ্রীমতী গান্ধীর একদা ঘনিষ্ঠ ] 


সিন্ধার্থশঙ্কর রায়ের দলে অস্ততূক্তির 


ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতাদের কোন | 
আপত্তি নেই। তবে দলের রাজ্য | 
শাখায় এ ব্যাপারে আপত্তি আছে। | 
জান] গেছে প্রীমতী গান্ধী এখন সিদ্ধার্থ 
রায়ের প্রতি অনেকটা “নরম” | 
| দিং-এর পক্ষ থেকে দলের সঙ্কট সমা- 
' এদিকে বেশ কিছু জনতা পার্টির্র | ধানের দুআ হিসাবে চরণ সিংকে 
দু উপগধানমন্ত্রীর পদ্দে উন্নীত করার 
| প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । 


হয়েছেন। 


এমপি এখন নান! কারণে দ্বলের 
প্রতি অত্যন্ত স্কু্ধ ও হতাশ । এদের 
ক্ষুব্ধ ও হতাশ হ্বার কারণ, ক্ষমতা- | 
সীন দলে থেকেও এরা. ক্ষমতার | 
প্রদাদলাভে বঞ্চিত । এদের সঙ্গেও | 


কংগ্রেসের দেবরাজ আরস এবং | 
কমলাপতি ব্রিপাঠী যোগাযোগ রাখ- 
ছেন। এইলব এম পিরা সুযোগ 
বুঝে দলত্যাগে প্রস্তুত বলে জানা 
গেছে । 














একবিংশ বর্ষ ॥ ২২শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৩শে জুন, 1৮ ॥ ৬০ পয়সা 


রাজনারায়ণর। চরণ 


সিংকে উপপ্রধানমন্ত্রী 
করার প্রস্তাব দিয়েছেন 


( দর্গণের সংবাদদাতা ) 


কেন্দ্রীয় সবরাষ্ট্রমনত্রী চৌধুরী চরণ 


বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে । চরণ 


॥ সিং-এর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কেন্দ্রীয় 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজনারায়ণ সম্প্রতি প্রধান- " 
উক্ত শিল্পপতিয় যারফৎ ইন্দিরা | মী মোরারজী দেশাইয়ের সনে দেখা 
| করে এই প্রস্তাব দিয়েছেন । 


জনতা পার্টির সাম্প্রতিক সঙ্কট 


| ঘনীভূত হচ্ছে দলের সভাপতি চন্দ্র- 
| শেখরকে নিয়ে। চরণ পিং গোষ্ঠী 
| ক্মাহয়ে দলের কর্মকর্তাদের ওপর 


চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন। এদের 


| মুখপাত্র হয়ে রাজনারায়ণ একের পর 


কিছু ডাক্তারের প্রমোশন! 


| এক বিবৃতি দিয়ে অবস্থা জটিল করে 


ডবল প্রযোশনের কাহিনী 


তুলেছেন । সম্প্রতি র্াঙ্গনারায়ণ 


সভাপতি সহ দলের বেন্দ্রীয় কর্ম- 
পর্িষদকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে. 


বলে ঘোষণা করেছেন । এবং বিভিন্ন 
রাজ্যের অঙ্গত সংসদ সমস্ত ও 
বিধায়কদের দলের নির্দেশ অমান্ত 
করার জন্য গোপনে নির্দেশ দিয়েছেন। 

রাজনারায়ণের সঙ্গে হরিয়ানা ও 
উত্তর প্রদেশের মুখ্যমঞ্জিদয় চত্দ্রশেখ- 


রের অপদারণ দাবী করেছেন। | 
এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের এই বলে 


| মিত্র দাবিদারদের (ডঃ প্রফুর 


হুশিয়ার করেছেন চন্দ্রশেখরকে না 
সরালে দলের মধ্যে গুরুতর পরিণতি 


হি হবে। মোট কথা চরণ পিং | 


এবং তার অন্থগতর। দলকে চরম 
অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছেন । 
এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী বিদেশ 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





= (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


নীলরতন, ভেপ্টাল, মেডিকেল, 


< সর্বোপরি পি, জি, হাদপাতালে , 


চরম অরাজক অবস্থা চলার সময়েই 
একদল চিকিৎসক কিভাবে নিজে- 
দের আখের গুছিয়েছেন [সে সম্পর্কে 
- আরও বিস্তারিত তথ্য জানা গেছে। 


খবর হল, স্বাস্থ্য দরের দৈনন্দিন, 


প্রশাদন-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মুখে 
হেলথ সাভিসেস এসোসিয়েশনের 
কর্মকর্তার! এযাকাছেমিক প্রমোশনের 
ব্যাপারে কেউ কেউ ডবল ট্রিপল 
প্রমোশন বাগিয়ে (নিম্মেছেন | 
এসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ 
-সরোজ চক্রবতী রীভার থেকে প্রফে- 
"সর হয়েছেন। এসব পদ্বোক্পতির 
- ক্ষেত্রে “পেপার পাবলিকেশন”-এর 


p+ 


_ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু অভি-. 


* যোগ, ভাঃ চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে দেমবের 
উল্লেখযোগ্য নজির না৷ থাকা সত্বেও 


বেশ কিছু চিকিৎসককে + টপকিয়ে | 
তাকে প্রফেসর পদে বসানে! | 
হয়েছে। | ৃ 

এসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক | 


ডাঃ কজিতকুমার দাশ ছিলেন মেভি- | 
.কেল অফিসার। এখন হয়েছেন 


লেকচারার । এর জন্ত প্রয়োজন 


বঞ্চিত চিকিৎসকদের অভিযোগ, | 


ডাঃ দাশের ব্যাপারে শ্বাস্থ্যদপ্তরের | 
কিছ কর্মকর্তা যেন চোখ বুঞ্জে বসে- | 
ছিলেন। সংস্থার অপর এক ‘নেতা’ 


স্থভাষ চক্রবর্তার প্রতিও স্বাস্থযদপ্তর | 
চুড়ান্ত পক্ষপাতিত্ব দ্বেখিয়েছেন। 
পি, জি, হাসপাতালের সাশ্র- 


আন্দোলন ও এসোসিয়েশনের নেত! 
(এরপর ২য় পৃষ্ঠায় ) 


পি জির ডাক্তারদের চোৱাই 
প্রচাকটিঙ্গের আরও খবর 





(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পি, জি, হাসপাতালে নন-প্র্যাক- 
টিনিং চিকিৎসকদের ঢালাও চোরাই 
প্রাইভেট প্র্যাকটিসের খবর দর্পন সহ 


| বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ হবার পর 


বেসিক টিচিং, মফঃম্বলে কাজ করার | নতুন কায়দায় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা 


যোগ্যতা । পদোন্নতির ব্যাপারে | 
| কেউ প্রাইভেট প্র্যাকটিস চালানোর 


“ব্যবসা” শুরু করেছেন৷ তবে কেউ 


ব্যাপারে কিছুটা মুষড়েও পড়েছেন । : 

খবর পাওয়া গেল, পি, জির 
চিকিৎমক ডাঃ চণ্ডী কর পি, জিতে 
বা কবীর রোডে তার অবৈধ চেম্বারে 


| প্রাইভেট রোগী দেখার কায়দা 
| পা্টিয়েছেন। 
তিক ঘটনায় ডাঃ শিশির দেব হঠাঁও | 


যদ্ধিও দাঁজিলিং 
থেকে ফিরে এসে ডাঃ কর জোর 
গলায় বলে বেড়াচ্ছেন, রাজ্যপাল, ও 
মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ইনডিসপেনসিবল 

a সি 


মনে করেন। প্রাইভেট গা এ অং ট 


আমি করবই । কে কি লিখল তাতে 


কিছু যায় আসে না। এমন কি, | 


বামফ্রন্ট সরকারও আমাকে প্রাইভেট 


প্র্যাকটিস করার ঢালাও অনুমতি | 


দেবেন । 
গত মজলবার (২০ জুন) ডাঃ 


কর পি, জিতে তার চেম্বারে আগত { 


দু'জন রোগীকে তার হাউস স্টাফদের 
ঠিকানায় যোগাযোগ করতে 


বলেছেন। এখন নাকি পি, জিতে ৰ 


প্রাইভেট কেস দেখার সময় নেই। | ভাঙ্গবার পারে 


কিন্ত আমার খবর, ডাঃ কর মুখ্যমন্ত্রীর | 


নাম দিয়ে যাই-ই প্রচার করুন না 
কেন, দীর্ঘদিনের চোরাই প্রাইভেট 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


| সম্পাদকীয় 


[ষড়যন্ত্রে 
তথ্য ফাস 


অবশেষে থজে থেকে বিড়াল 
ছেড়েছেন স্বয়ং অতুল্য ঘোষ । 


| একদা 'বজেস্বরণ হিসেবে সর্বভারতীয় 
| রাজনীতিতে যার ছিল অবাধ- 


বিচরণ, এখন ‘লেখ! পড়া, আর 


| শিশুউগ্ভানের ব্যবস্থাপনা নিয়ে তার 
| অবসরজীবন । 


বেশ কিছুদিন ধরে অতুল্যবাবুর 


ধারাবাহিক আত্মজীবনীযূলক রাজ- 
নৈতিক রচনা দেশ পাপ্তাহিক প্রকা- 
| শিত হচ্ছে। এ পত্রিকায় গত ১৭ই 
| জুন সংখ্যায় প্রকাশিত কিস্তিতে 
| পশ্চিমবলের রাজনীতির একটি বহু 
[| বিতঞ্চিত অধ্যায়ের ওপর আলোক- 
| পাত করা হয়েছে। মূল প্রসঙ্গ 


১৯৬৭-তে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন 1. 
অতুল্যবাবুর লেখা থেকে বিক্ষিপ্ত ভাবে 


কিছু অংশ তুলে ধরছি ঃ 
ছেন। সংসদীয় বোর্ডকেও অবৈধ | 


(১) “আমরা বহুদিন ক্ষমতায় * 


থেকে গণতন্ত্রের মূল আদর্শবোধ 
| হারিয়ে ফেলেছিলুম । এজন্ত টাকার 


খেলা এবং আহ্্যঙ্গিক কুকর্ম কংগ্রে- 
মের পক্ষ থেকে আরম্ভ করা হয় 
যাতে ইউনাইটেড ফ্রন্ট মস্ত্রিমভা 
ভেঙে যায় ।” 

(২) “তৎকালীন প্ররধামন্ত্রী 
শ্রীতী ইন্দিরা গান্ধী এইসব মৃখ্য- 


ঘোষের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার জন্য) 
বেশভাজ করেই উৎসাহ দিতে 


| থাকেন। একবার কলিকাতা থেকে 


সতেরজন না কুড়িজন ঠিক্‌ মনে নেই, 


| দিল্লী গেলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখ! 
| করতে । আর এব-ব্যাপারে টাকার 
| তো অভাব হয়ন!। কোনোও 
| কোনোও টাকার থঙ্গি খুলে দিয়ে- 
| ছিলেন ।* 


(৩) “দু একটি সংবাদপত্র এই, 
ষড়যন্ত্রে বেশ শক্তি দ্দিচ্ছিলেন। 
এবং অনেকেই তখন তৎপর 'হয়ে 


(৪) “পশ্চিমবাংলার অনসাধা- 
রণ পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস ও কেন্দ্রের 
কংগ্রেস সরকার চক্রান্ত করে ইউ- 
নাইটেড ফ্রন্ট. সরকার ভেঙ্গে দেওয়া 


[ সমর্থন করেননি। এই ভাঙ্গার 


ব্যাপারে প্রফুলদার (প্রুললচন্্র সেন)ঞ্জ 

সঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 

ইন্দিরার যোগাযোগ ও ' সমর্থন 

ছিল।” সি 
১৯৬৭-র প্রথম যুক্তক্রপ্ট 


মন্ত্রিসভা পরিক্ল্পনার প্রতি কংগ্রেস 


| বিশ্বাসঘাতকতা প্রয়াসে নিজের দম 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


॥ দুই ॥ | 
সম্পাদকীয় 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


রন ছিলনা বলে অভুজ্যবাবু সুস্পষ্ট 
ভাবে তার লেখায় জানিয়েছেন। 
ুক্তক্রণ্ট সরকারের পতন ঘটা- 
মোর অন্ত শরিকী বিবাদ ও বাডা- 
বাড়ি দ্বায়ী বলে বাম-বিরোধী শক্তি 
ও সিপি আই বারবার বলে এসে- 
ছেন। কিন্ত একটা বিরাট ষড়যন্ত্র 
যে কাজ করেছিল ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ 
পর্যস্ত সেটা সি, পি, আই (এম) ও 
তার সহযোগী বামপন্থী দলগুলি ও 
কিছু পত্রপত্রিকা বললেও একশ্রেণীর 
লোক ও সংবাদপত্র স্বীকার করতেন 
না, এখনও. করেন না। এবারে 
অতুল্যবাবুর স্বীকারোক্তি পর প্রফুল্প- 
চন্ত্র সেন কিংবা ‘আনন্দবাজার 
পত্রিকা”, ‘যুগাস্তর’ বা 'কালাস্তর' 
পত্রিকা বা তাদের সব কলমচী-সাং- 
* বারদিকরা কি বলেন? দর্পণের পাঠ- 
কদর মনে করিয়ে দিতে হবে না, 
» "শুধু সেকালে বলি কেন, এখন 
” পর্যস্ত--আনন্দবাঁজার পত্রিকাগোষ্টী 
বামক্রণ-বিরোধী কি ভূমিকা পালন 
করে আসছে । অতুল্যবাবু ইন্দি- 
রাজী ও প্রছ্ুলবাবুর বিরুদ্ধে নাম করে 
সরাসরি চক্রান্তের অভিযোগ করে- 
ছেন, কিন্তু চক্রান্তে মদত-যোগানো! 
আনন্দবাজার পত্রিকাগোঠীর নামো- 
প্লেখ করেননি। হয়তো সৌনন্যবশত 
কেননা ধারাবাহিক রচনাটি ষে 
বেরোচ্ছে দেশ সাগাহিকে। 
এখনও পর্যন্ত প্রফুল্বাৰু অতুল্য- 
বাবুর এসব অভিযোগ সম্পর্ক কোনো- 
মভব্য করেননি । আনন্দবাজারের 
বাঘা সাংবাদিকরা হয়তো এখনও 
তার মতামত সংগ্রহের প্রয়োজন 
বোধ করেননি । তবে প্রফুল্পবাবু গত 
একবছর ধরে সি পি আই এম- 
বিরোধিতায় এতো ব্যস্ত যে অতীত 
ষড়যন্ত্র নিয়ে আর মুখ খুজতে চান 
'না। বামক্রট তথা সিপি আই 
এম-বিরোধী জোট গড়ার কাজে 
তিনি বহুদিন থেকে অত্যন্ত ব্যস্ত ৷ 
বিবৃতির কামাল দাগা তো তার 
নিত্য নৈমিত্তিক কাজ । 
শোনা যাচ্ছে, সি পি আই-এম- 


এর বিরুদ্ধে ইন্দিরা কংগ্রেসকে তীর . 


সঙ্গে সামিল করার কাজে প্রফুল্পবাবু 
ইদানীং আরো বেশি উদ্ভোগী হয়ে- 


ছেন। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের একটি 
সাম্প্রতিক উক্তিতে মনে হয়, ইন্দিরা 


কণুগ্রস সাড়া দিচ্ছে নি 
ডাকে । 


১৯৬৭-তে ইন্দিরা গান্ধী ও প্রফুল্প- 
বাবুর ষে চক্রাস্তকারী ভূমিকার কথা 
অতুপ্যবাবু উল্লেখ ‘করেছেন, সেই 
ট্যাভিশন এখনও সমানে চলেছে 
মনে হয়। ট্র্যাজিভি-_দুজনই এখন 


পৌৱসভাৱ আ'যাসেসমেণ্ট বিভাগে 
ইন্দিরা কগ্রেসীছেৱ সাবোতাজ 


( দর্পণের, সংবাদদাতা ) 


মধু চ্যাটাজ-শংকর ভট্টাচার্য 
অমিত ব্যানাজাঁ অধ্যুষিত পৌরকর্মী- 
দের ষে কংগ্রেসী (ই) চক্রটি বামফ্রন্ট 
সরকার কায়েম হবার পর থেকে 
ঘাপটি মেরে ছিল, ইদানীং কিছুদিন 
থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বামফ্রন্ট 
সরকারের নরম নীতির ফলে তারা 
আবার মাথাচাড়া 1দয়ে উঠছে। 
এদের অন্তর্থাতী কার্যকলাপের ফলে 
শহরের ময়লা পরিষ্কারের সমস্ত কর্ম, 
সুচীই বানচাল হতে বসেছিল । 
পৌরমন্ত্রী প্রপ্রশাস্ত শৃরের দৃঢ় হস্ত- 
ক্ষেপে সেই অপচেষ্টাটি সাময়িকভাবে 
ব্যর্থ হয়েছে; শহরবাঁজী হাফ ছেড়ে 
বেঁচেছে। | 

সমপ্রতি এই শয়তান গোষ্ঠীর 
চক্রান্তে পৌরসভার কর নির্ধারণ 
(এ্যাসেসমেন্ট) ও আদায় (কালেক- 


' শান) বিভাগে নিদারুণ বিপর্যয় দেখা 


দ্বিয়েছে। অকন্কান্ত সমস্ত বিভাগীয় 
ইউনিয়নগুলি বামপন্থী গণতান্ত্রিক 
শক্তির নেতৃত্বাধীনে থাকলেও এই 
ছুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের ইউনিয়ন ছুটি 
ইন্দিরা কংগ্রেসীর1 নানা কৌশলে 
দখল করেছে । গত ত্রিশ বছর ধরে 
কংগ্রেণী কর্তারা নিজেদের স্বার্থ 
সংরক্ষণের জন্তু এই ছুটি বিভাগ 
তাদের বশম্ব্ধ পদলেহীদের দ্বারা 
ভি করে এসেছে। গত যুক্তক্রণ্টের 
আমলে পরাীক্ষ! দিয়ে ঘে অল্প কজন 
সৎ শিক্ষিত 'ও বামক্রণ্ট সরকারের 
সমর্থক এই বিভাগ ছুটিতে এসেছেন, 
তার! স্বভাবতই সংখ্যালঘু। তার 
ফলে এই ছুই বিভাগের ক্ষুদ্র ইউ- 
নিয়ন ছুটি এঁ মধু-অমিতদের কুক্ষি- 
গত। তাদের সন্দেহজনক কার্য- 
কলাপের ফলে পৌরসভার বিল ধথ! 
সময়ে বার হচ্ছে না বা আধায়ও হচ্ছে 
না। এযাসেসর ও অক্কান্য কর্সচায়ীর! 


ধারা পৌরসভার আয় বাড়ানোর 


চেষ্টা করছেন তারের সৎ প্রচেষ্টার 
বিরুদ্ধে এই দুই ইউনিয়ন নিরত ষড়- 
যস্ ও সাবোতোজ করে যাচ্ছে। 
পৌরমন্ত্রীর কাছে কথা দিয়ে এসেও 
বাণিজ্যিক সারচার্জের জন্য কোনো 
কাজই এর! করছে না নানা বায়নাস্ক! 
তুলে সব কাজেই বাধা দিচ্ছে। 


ক্ষমতাচ্যুত । মুখোশগুলেো লোকে 


খসিয়ে ফেলেছে । ' 
প্রফুল্লবাবু নিশ্চিন্ত থাকুন পশ্চিম- 
বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে তার 
উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করা আছে। 
স্বীকারোক্তির জন্য অতুল্যবাবু 
অকুণ্ঠ সাধুবাদ না পান, ধন্যবাদ তার 
নিশ্চয়ই প্রাপ্য । 


কিন্ত ধর্মের ধল বাতাসে নডে। 


এই ইউনিয়নের জনৈক অগ্রসারী কর্মী, 


কংগ্ৰেস (ই) সমর্থক জনাব আনসারী 
ঘুষ নিতে গিয়ে এ্যার্টি-করাপশান 
বিভাগের ইন্দপেক্টরের হাতে গত 
১৩ই জুন ধরা পড়ে । ফলে এদের 
মাথায় হাত। কংগ্রেস (ই) নেতা ও 
ইউনিয়ন সম্পাদক প্রঅযিত 
ব্যানাজাঁকে হস্তদস্ত হয়ে ঘুরতে ও 
কিভাবে এই অপাধু কর্মচারীকে 
প্রভাব খাটিয়ে ছাঁডিয়ে আনা যায় 
সেই কাজে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে। 

যারা বাণিঙ্জিক সারচার্ষের কাজ 
যথাযথভাবে না করে, করনির্ধারণ ও 
কর আদায়ের কাজে বাগড়া দিয়ে 
অসাধু কার্যকলাপের বারা পৌর-' 
সভার সমস্ত আয়েব পথ প্রায় বন্ধ 
করে দিচ্ছে সেই অন্তর্থাতী কার্ধ- 
কলাপরত ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য সঁ'ও- 
তালদির কুচক্রীদের বিরুদ্ধে অব- 
লম্বিত ব্যবস্থার অনুরূপ শায়েম্তামূলক 
ব্যবস্থা অবিলম্বে নেওয়া হবে বলে 
আমরা আশা করি ও এদিকে পৌর- 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি । 


রাজনারায়ণরা 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
থেকে ফিরে আসার পর রাঁজনারায়ণ 


তার সঙ্গে দেখা করতে যান । প্রধান 
মন্ত্রী মৌরাঁরজী দেশাই ঘলের সঙ্কট 


মোচনের জন্ত রাজনারায়ণকে তৎপর 


হতে বলেন | এবং দলীয় ব্যাপারে 
প্রকাশ্যে কোন বিতফিত বিবৃতি না 
দেবার জন্য অনুরোধ করেন। 
রাজনারায়ণ এই বৈঠকে প্রধান- 
মন্ত্রী মোরারজী 'দেশাইকে বলেছেন, 
চরণ সিংকে উপযুক্ত মর্যাদা ন! 
দেওয়ার পরিণতিতেই এই সংকট 
চন্দ্রশেখর এবং জগজীবন রামের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করে রাজনারায়ণ 
বলেন, এই ছুই নেতা অন্যদের সহ- 
ষোগিতায় চরণ সিংকে হেয় করার 
নানা ভাবে চেষ্টা করছেন । 
রাজনারায়ণ প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, 
সবদিক থেকেই চরণ সিং কেন্দ্রীয় 
মঞ্জিসভার দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে 
স্বীকৃতি হতে পারেন । এ ব্যাপারে 
একটা সরকারী ম্বীকৃতি দেওয়া 
দ্রকার। উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ হাষ্ট 
করে চরণ পসিং-কে সেই পদে উন্নীত 
করলে সমস্যার সমাধান হতে পারে 
বলে বাঙজনারায়ণ প্রধানমন্ত্রীকে 


/ প্রস্তাব দিয়েছেন । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৩শে জুন, ১৯৭৮ 


প্রমোশন 

(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
পি, জি-র চোরাই প্র্যাকটিসিংয়ের 
উঠতি কারবারী ডাঃ অরুণাভ চৌধুরী 


চাকুরীতে কনফার্ম হওয়ার আগেই 
লেকচারার হয়ে যান। অজিত 


পাজ্জার আমলে এই স্থযোগটুকু নেও- 
যার পর এখন তিনি একেবারে ডবল 
প্রমোশন পেয়ে “রীভার”, হয়ে 
ছেন। এরও মফঃম্বলে কাজ করার 
অভিজ্ঞতা নেই। বেসিক টিচিং 
এদেশে নেই । তবে বিদেশে রয়েছে 
কিনা উনিই বলতে পারেন। ডাঃ 
চৌধুরীর কেরামতিতে ডাঃ বিষ্ণু 
মাঝি, ডাঃ সোমেন মিত্র একেবারে 


বোকা বনে গেছেন। কেননা এরা, 


প্রমোঁশনের ব্যাপারে দ্বারুপভাবে 
বঞ্চিত হয়েছেন। 
পি, প্রি,র এনাসথেসিষ্ট ও বরা- 
নগর নাপিং হোমের বেনামী মালিক 
ডাঃ স্বরাজ ব্যানার ছিলেন এযাসি- 
নটেন্ট প্রফেমর । এখন ডবল প্রমো- 
শন পেয়ে হয়েছেন এসোসিয়েট 
প্রফেসর । তার এখন সাময়িক 
আস্তানা হয়েছে মহাকরণের স্বাস্থ্য 
মন্ত্রীর আশেপাশের ঘর । অপারেশন 
সংক্রান্ত কাজে এনাসথেসি্ট একাস্ত- 
ভাবে প্রয়োজন একথা মবায়েরই জান] । 
তবুও এই “দায়িত্বশীল” চিকিৎসকটি 
মহাকরণকেই বেছে নিয়েছেন 
দলবাজীর আখড়া হিসেবে। 
ডাঃ ব্যানার্জী অনেক সিনিয়র ডাক্তা- 


রকেই প্রযোশনের ব্যাপারে টেক্কা -- 


দিয়েছেন । এর মধ্যে শঙ্ুনাথ পণ্ডিত 


হাসপাতালের ডাঃ অক্কণাঁভ বন্ধ 


অন্কতম । 


চোরাই ্র্যাকটিদ 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 

প্র্যাকটিসের মাশুল এখন তাঁকে 
কড়ায় গণ্ডায় দিতেই হবে । ভোপ্টাম 
লহ বিভিন্ন কোম্পানীর কিছু চেকের 
প্রতিলিপি বিচার বিভাগীয় তদন্ত, 
হলে পেশ করাও হতে পারে। 

পি,জি-র ইউর্লোলঞ্জি বিভাগে 
ডাঃ মণি ছেত্রী, ডাঃ সত্য কোনারের 
কৃপায় ডাঃ অরুণাভ চৌধুরী সর্বময় 
কর্তা হয়ে ধসেছেন। রর সান্ভি- 
সেস এসোসিয়েশনের পি, জি, ইউ- 
নিটের অস্ভতম কর্তা এই জুনিয়ার 


সার্জেনটি মেট্রোপলিটন নাপিং হোম 4 


সহ বিভিন্ন নামিং হোমে গত ১৫ই 
জুন পর্যন্ত বেপরোয়া 
প্র্যাকটিস চালাচ্ছিলেন। তবে এখন 
কদিন আনছেন ন! । এখানে 
উল্লেখযোগ্য, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ডা 
সত্য কোনারের সহকারী হিসেবে 
নার্সিং হোমের রেজিষ্রারে নাম 
লেখানো থাকলেও অপারেশন ইনি 
নিজেই করেন। ডাঃ সত্য কোনারকে 
কিছু ভাগ দেন। মেট্রোপলিটান 
নানিং ছোষেই ডাঁঃ অরুণাভ চৌধুরী 
কত অপারেশন করেছেন, কত 
কালো টাকা রোজগার করেছেন, 
তার বিস্তৃত বিবরণ ঘর্পণের কাছে 
রয়েছে । দর্পণ আরও বলছে এ 
ব্যাপারে শন্রই 'বিচার বিভাগীয় 
তদস্ত শুরু ছোঁক। 









LEX 


ক. নি লে ই 


নিন্বোজ কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে * 


| বিজ্ডিং নির্মাণ 


টেগার নং ১১/ জি এম-কে এন গাব তাং ৫-৬-৭৮ 

সার্ভিস বিজ্ডিং নির্গাণ ও তৎসংগ্লিষ্ট কাজের জন্য পি ভবলু ডি, পিপি ভবলু 
ডি, এম ই এস এবং ই সি এলের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের কাছ 
থেকে দফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে সীল কর] টেগডার। (ক) কানের জায়গা 

(খ) বাদ্ুনার টাকা (গ) খোলার তারিখ নিয়কণ £--(১) প্রাইমারী স্থুল 

(১)(ক) মৃছাবীর (আর) (খ) ৬৬০ টাকা (গ) ১৯ ৭-৭৮ (২) (ক) কুনুষ্টরিয়া খে) 
৬৬০ টাকা (খ) ১৯-৭-৭৮। (২)(ক) নর্ধ নিয়ারদোলে ‘বি’ টাইপ ভিল- 

পেনসারী (খ) ১২৬০ টাকা (গ) ১৯-৭-৭৮ (১)(ক) মহাবীরে (আর) “পি, 

টাইপ () ১,৭০৭-টাকা (গ) ১৯--৭৮ (২)(ক) অমৃতনগরে “এ টাইপ 


ক্যার্টিন (খ) ৩৭০ 


টাকা (গ) ৪ ৮-৭৮ (৩)(ক) পড়সিয়া ও সিঃপি-তে 


ভোজার ও অফিস কাম স্টোর (খ) ৯৫২ টাকা (গ).৪ ৮-৭৮। সম্পূর্ণ করার 
সময় ৬ মাস (উপরিউক্ত সমস্ত কাণ্ডের অন্ত )। 
জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, কুম্‌ষ্টরিয়া এরিয়া থেকে সমস্ত কাজের দিনে 
সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে ( শনিবার ছাড়!) যথোপযুক্ত পরি- 
চয়পত্র দেখিয়ে এবং প্রতি সেটের জন্য ২৬'৩) টাকা ( অপ্রত্যার্পশষোগ্য ) 
আদায় দ্বিয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে! খোলার বিভিন্ন দিনে কোন | 
টেণ্ডারপত্ত দেওয়া হবে না । উপরে উল্লিখিত বায়নার টাকা টেণ্ডারের 
সঙ্গে কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ইষ্টার্ণ ভিভিপন, এরিয়!-৪ এই নামে যে 
কোন তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কের ওপর আসাঁনসোল শাখাক্স দেয় ডিমাণু- |. 
ড্রাফটের আকারে পাঠাতে হবে। নিয়ম বহিভূ্ত ও বায়নার টাকাবিহীন 
টেগার বাতিল করা হবে। নিয়ন্বাক্ষরকারী কোন কারণ না দেখিয়ে ঘে 
কোন অথবা সমস্ত টেগার গ্রহণ বা বাতিল ক্করার অধিকার সংরক্ষিত 


রাখছেন । 


স্বাঃ জেনারেল ম্যানেজার; কুষুষ্টরিয়া এরিয়া । 


শা 


জর্পণি | শুক্রবার, ২৩শে জুন, ১৯৭৮ 





জনতা নাটকে কত রঙ্গ কত রস 


জনতা পার্টিকে গণতান্ত্রিক মানুষ 
শ্বৈতন্ত বর্তৃত্পরায়ণতা ও গোষ্ঠি- 
তত্ত্রের বিরুদ্ধে অনস্ত সমূত্রের মর্ধাদ] 
দিয়েছিল । এক বছরের মধ্যেই সে 
সমুদ্র শুকোতে শুকোতে প্রথমে খর- 
তা নদী এবং বর্তমানে বদ্ধ জলা- 
ভূমিতে রূপাস্তহিত হয়েছে। তার 
প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ভালবাসার 
আকর্ষণ প্রায় লোপ পেয়েছে, তার 
পিছনে যেটুকু জন সমর্থন সেটুকু হয় 
অভ্যাদবশতঃ, নয়তো, বিকল্ের 
অভাবজনিত । একট] সর্বভারতীয় 
সংগঠন হওয়া সত্বেও জনতা পার্ট 


 ধেন চোরাবালির ওপর দাড়িয়ে 


রয়েছে, কিস্বা তার অবস্থা তাসের 
ঘরের মতোই । জোর একট] দমকা 
হাওয়া এলেই দূলটি ছিন্নভিন্ন হয়ে 
পড়বে । 

মজাট। হচ্ছে, দলের এই সঙ্গীন 
অবস্থা সম্পর্কে নেতা কর্মারা সবাই 
সচেতন আর এই চেতনাবোধ থেকে 
যখন তার] সংগঠনের সংহতি অটুট 
রাখার কথা বলে পরমুহূর্তেই কুড়ুল 


নিয়ে তার গোড়ায় কোপ মারেন ' 


তখনই দৃশ্টা লোকচক্ষে করুণ ও 
হাম্তকুর দেখায়। স্বভাবতই জনতা! 
নেতৃত্বে আজ সর্বাগ্রে যে বস্তুচির 
প্রয়োজন ঘট হল দৃঢ়তা, দল ভাঙার 
বাদলের মর্যান্ধী ক্ষুণ করার লমস্ত 
প্রচেষ্টা প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত 
ক্ষমতার ধারণ ও প্রকাশ । সে দৃঢ়তা 
লৎসাহসিকভাই সেদিন দিল্লী বিমান 
বন্দরে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই 
খানিকটা দেখালেন যখন তিনি 
জুতো মেরে গরু দানের মতো রাজ- 
নারায়ণের আতর ছড়ানোর ভণ্ডামীর 
নিন্দা করলেন । সাহসিকতা বলছি 
এ জন্য যে, মোরারজী সেদিন রাজ- 
নীতিতে বেনম্বরী নেতা রাজ- 
নারায়ণকেই জনসমক্ষে ভ্সনা 
করলেন না, সেই সঙ্গে তিনি ঝিকে 
মেরে বৌকে শেখানোর মতো চরণ 


- সিংকেও সমঝে দিলেন নীতির প্রশ্নে 


তীর আপস বিরোধী মনোভাবট1। 
কারণ জনতা . কেন্দ্রীয় কর্ম- 
সঙ্গিতিকে ঢেলে পাজানো, চন্দ্র- 
শেখরকে চেয়ারম্যানের পদ. থেকে 
অপসারণ এমন কি প্রধানমন্ত্রীর পদে 
মোরারজী দেশাইর অবস্থান সম্পর্কে 
গত কিছুকাল ধরে প্রধানমন্ত্রীর অছ- 
পশ্থিতির স্থযোগ নিয়ে রাজনারায়ণ 


"ধে.দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিলেন তা যে প্রকৃত 
পক্ষে ছিল চরণ সিংএরই . কস্বর 


এটা কারো বুঝতে অন্থবিধা হয় নি। 


তাই বিদেশ থেকে প্রত্যাগ্মন করেই 
শীদেশাই মূহ্র্তকাল বিলম্ব না করে 
রাজনারায়পের স্থগঞ্ধি আতরের 
শিশিক্দ্ধ হাত চেপে ধরলেন। 
পরিষ্কার তিনি জানিয়ে দিলেন চন্তর- 
শেখর শ্বপদ্ধেই বহাল থাকবেন, 
অন্ততঃ কেন্সীয় কর্মসমিতির অক্টোবর 
বৈঠক তক। আপাতদৃষ্টিতে মনে 
হয় নেতৃত্বের বহুল সমর্থন এখনে! 
মোরারজীর পক্ষেই রয়েছে সেজন্তই 
অন্ততম সাধারণ সম্পাদক নানাঁজী 
দেশমুখ প্রমুখ নেতার! রাজনারায়ণের 
কাছে তার নেতৃত্ব বিরোধী আচরণের 
কৈফিয়ৎ তলব করে বসলেন । 
ছাড়বার বান্দা কি চরণ মিং-ও ? 
তার বুঝতে দেরি হয়নি যে কানটা 
টান] হচ্ছে আসলে মাথাটা নোয়া- 
নোর জন্ত। রাজনারায়ণকে অপদস্থ 
করার আয়োজন করা হচ্ছে তাঁকেই 
বেইজ্জত করার উদ্দেশ্যে । মোরার- 
জীর ভয়ে চুল রাজনারায়ণ ভীত 


হতে পারেন, কুটিল চরণ সিং সে ভয় 


থেকে মুক্ত। তাই তিনি খোদ 
প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশেই তার ক্ষেপণা- 
স্রটি নিক্ষেপ করতে এতটুকু কুষ্ঠিত 
হলেননা। বরং ঘল-নেতৃত্বের পরি- 
বর্তনে আপত্তি জানানোর, কারণে 
ভিনি মোরারজীর উক্তিতে ক্ষোভ 


প্রকাশ করজেন। এতেই বল ফিরে 
পেলেন রাজনারায়স, তিনি বলে 
বসলেন, তাদের আচরণের কৈফিয়ৎ 
দিতে হবে চন্ত্রশেখর দেশমুখকেই । 

জনত! দলের খেয়োখেয়িটা 
গড়াতে গড়াতে , কোথায় গিয়ে 
ঠেকেছে সহৃদয় পাঠক দেখুন । 
নেতাদের পারম্পরিক সংশয় অবিশ্বাস 
ও বিদ্বেষ এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে 
পে আপসরফার কোন স্বত্রই মিলছে 
না, কারো মধ্যম্থতার কাজ হচ্ছেনা । 
অথচ নেতাদের নাটুকেপন! রয়েছে 
অব্যাহত । মোরারজী দেশাই থেকে 
শুরু করে চন্দ্রশেখর, জগজীবন রাম 
ইত্যাদি পয়লা সারির “ছুশমনেরা”” 
গিয়ে চরণ সিং-এর সঙ্গে দেখ! কর- 
ছেন, আলাপ করছেন। কিন্তমে 
এক-দেড় ঘণ্টার আলোচনা নাকি 
নিছকই কুশল জিজ্ঞাসায় সৌজত্ত- 
যূলক সাক্ষাৎকার । মানেটা বুঝি । 
কোন আপস হচ্ছেনা, যিনি যেখানে 
ছিলেন, আলোচনার পরেও ঠিক 
সেখানেই রয়ে যাচ্ছেন, কেউ নিজ 
নিদ্ব গৌ ছাড়তে রাজি হননি।, 
জনতা নাটকে হাস্যরস করুণ রস 
বীররস সবই পরিবেশিত হচ্ছে 
দৃশ্তের পর দৃষ্তে । 

এ-পরিস্থিতির আলোকে সমস্ত 
কংগ্রেস দলকে (সংগঠন কংগ্রেসমহ) 
মিলিত হবার আহ্বান জানিয়ে চন্দ্র- 
ভান গুণের বিবৃতি বিশেষ ্রাণানু সি 
যোগ্য । কিন্তু ভারতের জনগণের 
কাছে সেট! কি গ্রহণযোগ্য বিকল্প? 


'বামপন্থী রর Liat Hh কী 


ভাবছেন তার। ? 





কিম ইল ম্থুঙের বক্তৃতায় 
সোভিয়েট বিরোধী স্থুত্র 


ও তপন বস 
চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির চেয়ার 
ম্যান ও চীন গণতান্ত্রি প্রজাতশ্রের 


প্রধান হয়! কুয়ো ফেড গত ৭ই মে 
ভারিখে ভ্তৃপ্রতিম রাষ্ট্র উত্তর 


কোরিয়া সফরে যান। পার্টি ও 
প্রধান হিসেবে এই প্রথম তার বিদেশ 
সফর। কোরিয়া গণতান্ত্রিক গ্রজা- 
তন্ত্রের প্রধান কিম ইল সুঙ পিয়ত 
ইয়ঙ-এর ঘোরানঙ ই্রেভিয়ামে এক 
বিশাল গণ সমাবেশে হয়াকে সম্বর্ধনা 
জানিয়ে ভাষণ দান কালে চীনের 
বিরুদ্ধে সোভিয়েট চক্রান্তের সমা- 
লোচনা করেন। চীন সীমান্ত 
আক্রমণ করার পর চীন বিরোধী 
কুৎসা রটনার যে পুরাতন, স্তক্কার- 
জনক পদ্ধতি রুশীরা নতুন করে শুরু 
করেছে রাষ্ট্রপ্রধান সঙ তার তীব্র 
নিন্দা করেন। সোভিয়েটের প্রতি 
শক্রতাবাপন্ন নয় এইরূপ একটি দেশের 
অর্থাৎ গণ-প্রজাতাস্ত্রিক কোরিয়ার 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে এ ধরণের অভি- 
. যোগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । তিনি 


বলেন সোভিয়েট বাহিনী কর্তৃক চীন 


সীমাস্ত আক্রমণ করে বেশ কিছু 
চীনা লাল ফৌত্মকে হতাহত করার 
ঘটনা আজ এক প্রমাণিত সত্য । 
এবং এট] তাদের নিজেদের (রাশিয়া) 


স্বৈরাচারী ফেভারিট কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই 


ফেবারিট স্মল ইনভেস্টমেন্ট 
লিমিটেড একটি স্বল্প সঞ্চয় সংস্থা । 
এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং 
ডাইরেক্টার শ্রীনির্ন দে ও তার 
দালালদের স্বৈরাচারী ও গণতঙ্ন 
বিরোধী আচরণে কোম্পানীর কর্ম- 
চারী ও ফিল্ড স্টাফ ( যার! কমিশন 
ভিত্তিক কাজ করেন ) সবাই দ্বারুণ- 
ভাবে বিক্ষৃ। এই বিক্ষোভের বহি:- 
প্রকাশ শুরু হয় রাজ্যে শ্রমিক শ্রেণীর 
বন্ধু বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার 
পর থেকেই। ূ 

এই কোম্পানীর ফিল্ড স্টাফদের 
একমাত্র সংগঠন এফ, এস, আই, 
ফিল্ড ফোর্স এসোসিয়েশনের সাধারণ 
সম্পাদক শ্ীঅংশতবরণ চৌধুরী 
জানাচ্ছেন যে কর্তৃপক্ষ ফিল্ড স্টাফের 
অজিত মজুরী (কমিশন) সময় মতো 
দেন না, কোম্পানীর সার্টিফিকেট 
হোল্ডারদের টাকার রসিদ দিতে 
ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করেন, সময় 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


মতো সার্টিফিকেটও ইস্থ্য করেন না। 
এই অব্যবস্থাগুলির বিরুঞ্চে অভিযোগ 
করতে গেলে স্বৈরাচারী কর্তৃপক্ষ ফিল্ড 
স্টাফেদের সঙ্গে অশোভন আচরণ 
করেন। এই কোম্পানীর সনগ্র 
ডাইরেক্টয় বোর্ড এই শৈরাচারের 
বিরুদ্ধে প্রতিবারই জানিয়ে গত 
এপ্রিলে পদত্যাগ করেন । বর্তমানে 
এখানে প্রশাসন নামক কোনে! বস্তুর 
অস্থিত্ব নেই, আছে শুধু একজন 
দালালের (একে হালফিল ডাই- 
রেক্টার পদে প্রমোশান দেওয়া 
হয়েছে) শ্বৈরাচার | এই দালালটিকে 
কর্তৃপক্ষ এপ্রিল, ১৯৭৭-এ হুনর্গতির 
দায়ে অভিযুক্ত করে কাগজে বিজ্ঞাপন 
দিয়ে তাড়িয়ে দ্রিয়েছিলেন। এক 
রহস্তজনক কারণে এ কর্তৃপক্ষই তাকে 
কয়েক মাসের মধ্যেই চীফ অফিস 
সেক্রেটারীর পদমর্যাদ! দিয়ে ফিরিয়ে 


আনতে বাধ্য হন । 
এই সমস্ত ্বৈরাচারী ব্যবস্থাপনার 


বিরুদ্ধে ফিল্ড ফোর্স এছ নিয়েশানের 
পতাকাতলে সম বত বিজ স্টাফ 
ধ্ক্যবদ্ধ হচ্ছেন। নিষ্ষেদের ও 
সার্টিফিকেট হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার 
জন্ত লড়াই করতে এসোসিয়েশান 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । তাই এসোনদিয়েশান 
সর্ব প্রথম আঘাত শুরু করেছেন 
শ্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের মাধ্যমে । এরই পট- 
ভূমিতে বিগত "ই জুন এক সার্থক 
প্রতীক ধর্মঘট হয়ে গেলে! । আগামী 
দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের 
জন্য ফিল্ড স্টাফের! প্রস্ততি নিচ্ছেন। 
এই সংগ্রামে এসোসিয়েশীন সমস্ত 


গণতান্ত্রিক মাহষ ও সংগঠনগুলির . 
সহমত কুমির! নরছে। 


দেশের প্রচার মাধ্যম মারফৎই সম- 
ধিত। ঘটনার প্রথম দিকে সোতি- 
প্লেট সরকারও এর সত্যতা মেনে 
নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্ত 
আজ নতুন করে ত! অস্বীকার করে 
এবং চীনের বিরুদ্ধে পাণ্টা কুৎসা 
রটনা করে রুশ পার্টি ও সরকার 
নিজেদের ক্লাউনে পরিণত করেছেন । 
তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এবং 
বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালে ইধি- 
ওপিয়া, সোমালিয়া, রোডেশিয়া, 
মোআাদিক, আফগানিস্থান, সাবা 
প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে সোভিয়েট 
রাশিয়ার অনুপ্রবেশ ও এ সমস্ত অঞ্চ- . 
লের ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলানে! 
এবং কিউবার লেহুড় বৃত্তি ঘটানোর 
উল্লেখ করে তিনি যার পর নাই 
ধিন্তার দেন। 

কুশী রাজনৈতিক তাস্তকার স্পার- 
তাক বেগলভ কোন এক শাথাহিকে 
তায় বিশ্লেষণে চীনের বিরুদ্ধে যে 
সমস্ত মন্তব্য করেন, সে সম্পর্কেও 
কিম ইল সু জোরালো ক্ষোভপ্রকাশ 
করে বলেন, “সোভিয়েট রাশিয়ার 
এক সংবাদ সমীক্ষায় ভাষ্যকার বেগ- 
লভ চীন সরকার চীনের জনগণকে 
সীমান্ত আক্রমণকারী, বিলোপবাদী, 
সমরবাদী ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে 
মন্তব্য করেছেন যে, চীন নিরক্ত্রী- 
করণ চায়না । ব্যাপারটা ঠিক 
উদ্টো। নিরস্্ীকরণের ব্যাপারে 
চীনের প্রস্তাব সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত 
কারণ সোভিয়েট ইউনিয়ন বা আমে- 
রিক! ষেমন নতুন করে পারমাণবিক 
অস্ত্র উৎপাদন করতে চায় না, তেমনি 
পূর্বে তৈরী অস্বগুলোও ধ্বংস করতে ' 
মনে প্রাণে চায়না । কিন্তু এক্ষেত্রে 
চীনের অটল সিদ্ধান্ত হল নতুন পর- 
মাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন তো বন্ধ 
করতে হবেই এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন 
সংরক্ষিত অসত্রগুলোরও বিলোপ 
সাধন করতে হবে । এরপরও সোভি- 
ফন্ট সরকার চীনের বিরুদ্ধে সমর- 
বাদ্ধী, বিলোপপন্থী ইত্যাদি অভি- 
যোগ করে বিষোদগার করছে । কিন্ত 
এইভাবে কার্ধতঃ সে নিজেই বিলোপ- 
পন্থীতে পরিণত হচ্ছে। আফগানিন্মন 
ও পাবা প্রদেশে তার (রাশিয়ার) 
অন্থপ্রবেশ নিয়ে চীনের অতিযোগকে' 


সে সমরবাদী উল্সানী আখ্যা 
দিয়েছে। কিন্তু খুব সত্যি কথা 


সি 


॥ চার! 
উড্ডীন দেবগোয়েন্দা 
সূর্য বলেছেন, “হে ভাবিনি! 
তুমি আমার প্রদত্ত দিব্যদৃটটিঘারা এ 
অস্তরীক্ষস্থিত ইন্জার্দি দেবগণকে অব- 
লোকন কর, দেখ, তাহার! বিস্বয়া- 
বিষ্টের স্তায় তোমার প্রতারণ] পর্য্য- 
বেক্ষণ করিতেছেন |” (&, পৃঃ ৩১২)। 
ছুর্বাসার ক্ষেত্রে মন্ত্র আর 
এক্ষেত্রে ‘দিব্যদৃষ্টি’ কথাছুটি পাঠক 
মনে বিভ্রান্তি হার পক্ষে যথেষ্ট। 


কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলেই 
ধরা পড়ে, শব্দছুটির সঙ্গে কোথাও 


কোনে। অলোঁকিকতার সংস্পর্শ নেই । 
মন্ত্র গোপন বিষ্তাকেই :বোঝায়। 
তাই তো আমর] বলি 'যস্তরমন্তর। 


কৃটকর্মকে তাই বলা! হয়, ‘মন্ত্ৰণা? |: 


ও পরামর্শদাতারই খেতাব, ‘স্ত্রী’ । 
মন্ত্র হেমন, তেমনি মন্তরগুপ্ি শব্দটিও 
রহস্তময় ব্যাপার শ্যাপারের সঙ্গে 
জড়িত। তাই মন্ত্র বললেই স্তব স্তুতি 
বুঝতে হয় না| ছুর্বাসা মন্ত্র দান 


করে গেলেন । অর্থাৎ এক রহস্তবিদ্ধ] 


শিখিয়ে গেলেন। বিজ্ঞান হলে 
সেই রহত্তবিদ্তা কোনো খাদ’ 
নয়, একটি ঘাস্ত্িক “দূরভাষ্যক্্ বা 
“ওয়্যারলেস বস্স’ বলেই ডাকে বুঝি 
আমরা | মুনি-ম্যান্জিক হলে এ 
বিশেষ ঘঙ্ টির নাম হয়, আকর্ষণী 
মন্ত্র বা বিশীকরণ মন্ত্র, এর দ্বারা কুস্তী 
পেয়েছেন দেবতাদের সঙ্গে অর্থাৎ 
হিমালয়ের সঙ্গে যোগশ্ছত্র স্থাপন 
করে তাদের ভাকতে। মার্ীকে 
একবার তিনি এই যন্ত্রের সাহায্য 
গ্রহণ করতে দেন। মাত্রী আহ্বান 
করতে পারেন অশ্বিনীকুমারঘয়কে। 
দ্বিতীয়বার ঈর্যাবশত ফুস্তী সে যন্ত্র 
সপত্বীকে ব্যবহার করতে না দেওয়ায় 


, মার্জী পারেননি দ্বিতীয়বার দ্বেব- 


আহ্বানের ছার] কাঙ্ছিত পুত্র লাভ 
করতে । অথচ কোনো অস্থন্বার 
কণ্টকিত মন্ত্র হলে দ্বিতীয়বার ও 
কুস্তীর সহায়তা ছাড়াই দেবতাকে 


' আহ্বান করতে পারতেন মা্ধী। 


মন্ত্র একবার যখন শিখেছিলেন তখন 
অবশ্যই দ্বিতীয়বার তা নিজেই 
প্রষোগ করতে পারতেন । মার্রী 
তা পারেননি বলেই আমান দৃঢ় 
বিশ্বাস । দুর্বাসামস্সরটি আসলে ছিল 
বিজ্ঞানী দেবপ্রদত্ত একটি দূরভাষ 
যন । সেকালে দেবতারা মহর্ষিদের 
যে গোপন বিদ্যার কিছু কিছু দান 
করেছেন রহ্স্যবিদ্যা হওয়ায় 
সেই মন্ত্রণাগুলিকে মন 


বলা 


নাণারা=এ 










|. হনন্তুত্েহল তলা ইন্ভঘ | 
সর্বপ্রকার ফলুলেরচারা হ্রীজওউবরুষ্টউগাদানজান্রর জন্য 
গিকানঢারাল ফার্ম ্)লিঃ 


| ১১,কৈলাস তন্ডসিহহু লেন.পোঃবালী, হাওড়া 


স্ষোন: ৬৪-২০৯৫ ৯৬৪ ৮২৪৪৫ 
প্রা 


পি 
নকব | 
জানো এরর 


হয়ে থাকলে মস্ত 
" শোনামাত্র আমাদের পক্ষে ভেবে 
নেওয়া অহুচিত হবে যে, তা ছিল 


কোনোও অলৌকিক ব্যাপার । স্তব. 


ও স্ততি, স্তোত্ৰ ও বন্দনাগীতি পুজার্ধে 
রচিত কিন্ত ছন্দবদ্ধ ক্পোক। কিন্ত 
মন্ত্র রহস্তময় গোপন ব্যাপার । 
কখনো তা লাময়িক শিবিরের 
‘কোড’ ভাষা, কখনো তা যান্ত্রিক 
কোশল । is 
অনুরূপভাবে ‘দিব্য’ ও “দৈব’ 
শব্দ দুটিকেও অপ্রারত ঘটনাবলীর 
সঙ্গে যুক্ত ন! করেও তার অর্থ উদ্ধার 
করা সম্ভব। দেবতার স্বয়ং যখন 
বাস্তব দ্বেহবান পুরুষ তখন তাদের 
কার্ধাবলীও অবশ্তই বাস্তব হবে। 
বঙ্কিম-কধিত "গর্দভের রচনার” ছার! 
এও কার্ধাবলীর ওপর রহন্তময় রূপ- 
কথার যতই কেন ন! প্রলেপ- 
পলেস্তারা লেপন করা হয়ে থাক, 
সংস্কার মুক্ত দৃষ্টিতে বিচার করলেই 
অনেক সত্য ধরা পড়ে ঘায়। 
ইন্দাদি দেবতার! হুর্যকে কুস্তীর 
কাছে পাঠিয়ে প্রাসাদের ওপর 
ভাসমান অবস্থায় অপেক্ষায় ছিজেন । 
প্রতীক্ষা করছিলেন, কতক্ষণে অভীষ্ট 
কর্ম সমাধা করে সূর্য নিঝর্ধাটে ফিরে 
আসেন, তারই জন্য। পাছে অপর 
কারও দৃষ্টিতে তাঁদের বিমান অথবা 
একক হেলিকপটার নজরে পড়ে যায়, 
ভেস্তে যায় সমস্ত পরিকল্পনা, তাই 
ভারা হয়ত নিঃশব্দ বিমানে মেদের 
আড়ালে লুকিয়ে গোয়েন্দাগিরিতে 
নিযুক্ত ছিলেন। সেই দুর্লক্ষ্য দূরত্ব 
ভে করে তাদের দেখতে হলে সাদ! 
চোখে দেখা ধায় না। সাদা চোখে 
অনেকেই তো! তখন বিমান উড়তে 
দেখছেন, দেখছেন দেবগণ আকাশ 
পথে ঘুরে বেড়ান। কুস্তীও সেই 
ভাবে চোখ তুলে দেখতে পেতেন 
তাদের যদি তারা ভাসমান অবস্থায় 
নিকট দূরত্বে অবস্থান করতেন। 
কিন্তু বলা হয়েছে, কুস্তী সেভাবে 


দেখতে, পান নি, দেখেছেন স্র্যপ্রদ্ 


দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে । প্রশ্ন হ’ল, এই 
দিব্যদৃষ্টি বস্তুটি তাহলে বাস্তবিক কী? 


Cai. 

si AGF | 
ব্রাঞ্চ:শেও হুসলী {| 
ন: ১৮/৩৭৭ | 








খারেজসিব 


মনে করুন, হৃর্য বেশ শক্তিশালী 
একটি দুরবীক্ষণ যন্ত্র কুস্তীর চোখে 
লাগিয়ে বিয়ে বলেছেন, হে ভাবিনি, 
এইবার দেখ, এ তারা আমাদের 
লক্ষ্য করছেন ।? ব্যাপারটা 
তাহলে আর আমাদের কাছে কোন 
ভৌতিক অপ্রারুত ক্রিয়াকাণ্ড হিসেবে 
বিস্ময়ের উদ্দ্রেক করেনা । আমাদের 
বিজ্ঞানীরা আঙ আমাদের কম- 
জোরি চোখে চশমা ও দূরবীক্ষণের 
ঘিব্যৃষ্টিই তো দান করেছেন । কোন 
কৃতদ্ব তা অস্বীকার করবেন ? আজও 
যদি দেবতা কেউ থেকে থাকেন, 
তবে তেো| এ বিজ্ঞানীর্দেরই দেবতা 
বলে মেনে নিতে হয়। সেদিনও 
বিজ্ঞানীরাই ছিলেন দেবতা । তবে 
তারা, বহিরাগত । আক আমর] 
নিজেরাই নিজেদের এ দিব্যস্থানে 
প্রতিষ্ঠিত করেছি। দেবতা সম্পর্কিত 
ব্যাপারগুলিই “দিব্য, ও “দৈব” 
ঘটনা । তার সঙ্গে “কপাল জোর? 
ও ‘কপালে করাদাতের’ কোনে! 
দম্পর্ক আছে কি? 

বলেছি, একক হেলিকপ্টারের 
কথ]। হ্যা, এমন বস্ত বস্ততই আছে । 
আজকের মাস্থষের দখলেই আছে। 
উড়ন্ত মান্ষের পিঠে সেই উড্ভীন 
যান লাগানো থাকে; যা একটি যন্ত্র 
বা মোটর । সেই মোটরে 'যুক্ত থাকে 
হাওয়া কাটানোর পাখা । চালকযস্তরটি 
থাকে একটি ছোট্র বাকের আকারে 
বুকের সঙ্গে বাধা । আবার পাখা- 
বিহীন “রকেট-বেণ্টের সাহাযোও 
আজকের শৃন্যচারী উড়ে বেড়াতে 
পারেন। হনুমানের এমন একটি 
'রেকেট-বেল্ট ছিল কিনা তা 
আজ কে প্রমাণ করবে? তবে হন 


মানের পক্ষে লাফ দিয়ে সাগর পার 


হওয়া রকেট-বেন্টের সাহায্যে অবশ্তই 
অসম্ভব ব্যাপার ছিলনা । রাক্ষসীর 
পিঠে চড়ে ভীমের পক্ষে হুনিমুনে 
বার হওয়া মোটেও বীরত্বের পরি- 
চায়ক নয়। তবে যদি রাক্ষপীর 
কোনে! রকেট-বেণ্ট থেকে থাকত 
তবে.তীমকে নিয়ে তিনি হনিমুন 
সেরে আসতে পারতেন অনায়াসেই । 
ইন্জাি দেবগণ অস্তরীক্ষে, সুতরাং, 
বিভিন্ন উপায়েই ভেসে থাকতে পার- 
তেন। বাইবেলের প্রতিবেদন হলে 
উপায়ের ষথাষধ বর্ণনাও পেতে 
পারতাম আমরা । মহাভারতে মন্ত্- 
গুপ্তির কারিকুরিই সমধিক । অনেক 
বেশি চাতুর্ধ, তারও থেকে বেশি 


গর্দভের রচনা ৷ তাই যথাযথ বর্ণ- 


দপণ || শুক্রবার, ২৩শে জুন, ১৯৭৮ 


নার বড় অতাব। অধিকাংশই 
ধরে নিতে ও ভেবে নিতে হয়। 
এইসব ভাবনা ষে একেবারেই 
লায়ান্স ফিকসন” জাতীয় কল্পনা- 
শ্রয়ী তাবানমন্দ নয়, তা প্রমাণ করার 
জন্য দানিকেন পুরাপু'থিরই সাক্ষ্য 
গ্রহণ করেছেন । মহাভারতের আজব 
ক্রিয়াকাণ্ড বোঝার জন্য এখানে দ্বানি- 
কেন-উদ্ধৃত পলিনেশীয় আহুষ্ঠানিক 
মুখোশ, আসিরীয় চারপাখাওয়াল1 
জীব, টুলার মৃতির হস্ত ধৃত “আহ্ষ্টা- 
জিক বস্তু” মায়া পুরোহিতের পিঠে 
লাগানো 'আহুষ্ঠানিক সজ্জা’ প্রভৃতির 
উল্লেখ করতে পারি। পুরাকথা ও 
অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষারের 
সাক্ষ্য উদ্ধার.করে দানিঞ্ষেন তার থে 
অপূর্ব ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন তা একবার 
পড়ে নিলে ভালো হয়। দানিকেন 
গভীর প্রত্যয় ও বুদ্ধিগ্রাহথ ব্যাখ্যার 
দ্বারা এই সবকিছুকেই একক উড্ডীন 
যানের কোঠায় তালিকাবদ্ধ করে- 
ছেন। (অজিত দত্ত অনূদিত ঘানি- 
কেন গ্রন্থ “বীজ ও মহাবিশ্ব” ১ম সং, 
পৃঃ ৯৮-১০২ দ্রঃ ) 

গোয়েন্দাগিরি ছাডাও ইন্দাদি 
দ্বেবগণের অস্তরীক্ষে অবস্থানের আরও 
একটি কারণ অন্থমান করা যেতে 
পারে £ দেবশিবির সুর্যের রক্ষক বা 
রক্ষীবাহিনী হিসাবেও - প্রেরণ করে 


থাকতে পারেন ইন্দ্রের সেনাপতিত্বে 
কিছু দেবরক্ষীকে ৷ দেবরঙ্ষী প্রেরণের 
আবশ্যকতা অনস্বীকার্য । হুর্য কুস্তীর 
আহ্বানে এসে থাকলেও রাজকুমারীর _ 
সঙ্গে তার এই অবৈধ দৈহিক নিজ- 
নের গোপন ব্যাপারটি কোনও ক্রমে 
জানাজানি হয়ে গেলে সুর্যের পক্ষে 
তা বিড়ম্বনা ও বিপদের কারণ হতে 
পারত । কুস্তী একে নাবালিকা! তায় 
কুমারী! সুতরাং রাজা কুস্তিভোজ 
এই ঘটনার সংবাদ পেলে স্বর্যকে 
ছেড়ে কথ! না-ও বলতে পারেন । 
সেক্ষেত্রে একটা বিপজ্জনক সংঘর্ষ 
ঘনিয়ে উঠলে একাকী বূর্য রাজবাহি- 
নীর হারা হত নিহত অথবা বন্দী _ 
হতে পারতেন। দেবতারা যতই 
বৈজ্ঞানিক বলে বলীয়ান হয়ে থাকুন, 
পৃথ্বিমানবের কাছে তাদের বহুবারই 


পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। ভাই - 


একাকী স্থর্বকে এমন একটি গিত 
কর্ম সম্পন্ন করতে পাঠিয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু- 
মহেশ্বর হয়ত নিশ্চিন্ত বোধ করেন 
নি। রক্ষক হিসেবে তাঁর সহগামী- 
রূপে হয়ত প্রেরণ করেছিলেন সলৈন্যে 
স্বয়ং দেব-সেনাধ্যক্ষ ইন্্রকেও। ভয়ের 
কারণ ছিল বলেই হয়ত স্থর্য প্রা 


মিলন মিথুলক্রীড়ায় সন্মত হন নি। -... 
(চলবে) 


রেডিও টি ভি সমালোচনার মাধ্যমে 


ব্যক্তিগত 


স্বাথসিদ্ধি 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 


সমালোচনা এক জিনিষ আর 
ব্যক্তিকেজ্রিক কুৎসা রটনা অন্ত 
জিনিষ। কোন ব্যক্তি সপর্কে 
ন্যাকামি’, ছ্যাবলামী’ ইত্যাদি 
শব্দগুলোর ব্যবহার নিশ্চয়ই. সমা- 


লোচনার শলৌদ্রস্তের পর্যায়ে পড়েনা, . 


ব্যক্তিগত গালাগালির পর্যায়ে পড়ে । 
এই ব্যক্তিগত গালাগালির ভূমিকায় 
বেশ কিছুদ্বিন ধরে অবতীর্ণ 
হয়েছেন বাগবাজারের যুগাস্তর পত্রি- 
কার বেতার সমালোচক বেতারভষ্ট 
তথা দূরদর্শন সমালোচক দূরদর্শী । 
অবশ্য বেতারের অনুষ্ঠান সম্পর্কে সমা- 
লোচলার চেয়ে তার লেখায় ব্যক্তি- 
কেন্দ্রিক কুৎসা রটনাই বেশী থাকে । 
বেতারে কার যোগ্যতা আছে না 
আছে তা বিচার করার তার কি 
বেতার ভট্টের। তিনি কি একাই 
বিচার করবেন শিল্পীর যোগ্যতা? 
তাছাড়া! যিনি যুগাস্তর পত্রিকার 
একজন পুরে! সময়ের কমা তার পক্ষে 
নিয়মিত বেতারের সব অনুষ্ঠান শোনা 
কি করে সম্ভব? তাহলে কি বুঝতে 
হবে ষে তিনি অপরের মুখে শুনেই 
বেভার সমালোচনা করছেন বা 
ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করছেন। 


গঠনমূলক সমালোৌঁচন! সব সময়ই 
কাম্য কিন্ত যুগাস্তর কর্তৃপক্ষ কি অঙ্থ্‌- 
গ্রহ করে বলবেন যে, কোন প্রধোজক 
সন্ধ্যার পর অফিসে বসে কি করছেন, 
কোন, প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ উচু- 
দরের আর্টিস্ট ন! হয়েও তিনি যুব- 
বাণীর সংগীত বিভাগের অভিশন নেন, 
সেটা কি বেতার অনুষ্ঠানের 
সমালোচনা । ভাল ফুটবল খেলো- ১. 
ঘাড় না হলে কি কেউ রেফারী হতে 
পারেননা? ভাল খেলোয়াড় না 
হলে তিনি খেলার সমালোচনা 
করতে পারেনন11 দ্বিতীয্নতঃ যে 
ব্যক্তি নিজেই ছুর্নাতির সঙ্গে যুক্ত 
তিনি কি হুষ্ট সযালোচনা করতে 
পারেন ?. বেতার এমনকি টেলিভি- 
শনেও তিনি অনেক অনুষ্ঠান করে- 
ছেন যুগাস্তরের বেতার সমালোচনার & 
কলমকে কাজে লাগিয়ে । শুধু তিনি 
নিজে নন অনেক আত্মীয় শ্বক্লনকে 
তিনি এই স্ৃযোগে বেতারের নানা 
অনুষ্ঠানে ঢুকিয়ে টাকা রোজগার 
করেন। শ্রীমতী নীলিমা যন্ুমদার 
বেতারভট্রের্ কে হন? রবীন্রনাচথযর় 
কাছিনী অবলম্বনে “শুভা” নাটকটি- 

(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 





দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৩শে জুন, ১৯৭৮ 


ধর্মঘটের স্বধর্ম বিচার 
চি 


মত্রেন 


বিচ্ছিন্ন মানুষ সহায়হীন, তার 
বিপদও সমধিক |. 

কথাটা শুনতে নিশ্চয় প্রবাদ 
বাক্যের মতই লাগবে । প্রবাদ বলে, 
United we stand devided we 


1৪1], এ-ও দেই একই কথা, যিনি 


" বিচ্ছিন্ন, মুখ বুজে মার তাকে খেতেই 


১৯৮ 


হবে। 

দুনিয়ার আর কোথায় ব্যবস্থা 
কেমন, সে হিসেবে দরকার নেই, এই 
শহর কলকাতায় এ প্রবাদটি বড় 
লাগসই ৷-বারবার কথা কয়টি বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় ‘পাশ 
মার্ক পেয়েছে ৷ টি 

সবচেয়ে হাল উদ্দাহরণ, যেমন 
ধরুন, গত বৃহস্পতিবারের হঠাৎ, 
ট্যান্সী ধর্মঘট । ট্যাীওয়ালাদের 
বৃত্তিগত এক্য আছে। তাই বৃত্তিগত 
ক্ষেত্রে তার! ক্ষমতাশালী । একবার 
ডাক দিলেই হ’ল, চার চাকার ছুটস্ত 
গাড়ী আঞ্চলিক পেট্রল পাম্পে ইঞ্জিন 
থুবড়ে বসে পড়বে! তখন এই 
ট্যান্সী-ওয়াল1 সম্প্রদায়কে ঘে যাত্রী- 
সাধারণ রোজ দিনের গ্রামাচ্ছাদন 
মায় মদ মাংসের যোগান দিয়ে আস- 
ছন, তাদের ঘরের বিপন্ন রুগী, আশু 
প্রনবা জননী, অক্ষম বুদ্ধ ও অপারগ 
শিশুর অনিবার্য প্রয়োজনেও ট্যাব্সী- 
ওয়াল!" সম্প্রদায়ের কেউই সাহায্য 
করতে এগিয়ে ঞাসবেন না । বলবার 
কেউ নেই। শুর! “ইউনাইটেভ+, 


জোটবদ্ধ; তাই ইচ্ছেমত থমকে 


দ্রাড়িয়ে থাকার ইউনিটি-রাইট 
গুদেরই মুষ্টিধত। : ' যাত্রী বিচ্ছি্ন 
নাগরিক । যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ অবশ্তই 


"তাই তাদের ললাটলিখন । আমাদের 


নবাকার জীবনই এই রকম স্বার্থ- 
চক্রের নাগরদোলায় নিত্য আবতিত 
হচ্ছে। তাই যারা স্বার্থবন্ধ তার! 
জিতছি, স্বার্থের বন্ধনে একত্র গাঁট- 
ছড়া বাঁধার স্থযোগ যাদবের ঘটে ওঠে 
নি মার খাচ্ছি তারাই । 

, ট্যান্সী ধর্মঘট ই তিপুর্বেও হয়েছে । 
কারণ একই £ অজ্ঞাত কারণে জনৈক 
ট্যাক্সীচালকের কর্তব্যরত অবস্থায় 
আততায়ীর হাতে মৃত্যু। বলা! 
বাহুল্য, এক্ন্য সাধারণ যাত্রী কেউ 
দায়ী নন। মন্ত কলকাতা, অসংখ্য 
গলিঘু'জি সহ শহরতলী, তার সর্বত্র 
প্রতিটি ট্যাক্সীচালকের নিরাপত্তার 
বন্য পুলিশী ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়। 
কোথাও কেউ নিহত হলে ষ্যান্সী 
ইউনিয়ন তাই যদিও দায়ী করতে 
পারেন ন! সাধারণ নাগরিক অথবা] 
পুলিশী ব্যবস্থাকে, তবু ট্যাব্সী বন্ধ 


* করে তার! দুর্ভোগ চাপিয়ে নিচে 


পারেন অসহায়- যাত্রী সাধারণের 
ওপর । চোরের ওপর রাগ করে 
গৃহিণীকে তাজাক দেওয়ার মত এ এক 
উদ্ভট প্রতিক্রিয়া । 
কিন্ত কেবলমাত্র কোনে! ট্যান্সী- 
চালক, বাপ্চালক, ট্রাম - কড]কটর 
নন, যে কোন নাগরিকই অন্তায়ভাবে 
প্রহৃত অথবা আচমকা কারো দ্বারা 
নিহত হলে অবশ্তই তা অপূরণীয় 
ক্ষতি ও একাস্ত দুঃখের কারণ। 
এজন্য দুঃখ ও সহানুভূতি ধর্মঘট 
করে মাহ্ষের মনে জাগ্রত 
করতে হয়না । ধর্মঘট ব্যাপারটাও 
অমন সন্তা হাতিয়ার হওয়! উচিত 
নয় কোনে! সম্প্রদায়ের ধাতেই। 
ধর্মঘট করতে হলে যার বিরুদ্ধে অভি: 
যোগ তাকে চিহ্নিত করতে হয়) যা 
দ্বাবি, তা পুরণযোগ্য কিন! ধর্মঘট 
করার আগে তাও খতিয়ে দেখা 
উচিত । ভাক দিলেই ধর্মঘট করা 
যায় ভাবলে অতি ব্যবহারে ওঁ ধর্মের 
ঘটটি অকেজো] হয়ে পড়ে । 
-- ধর্মঘট শ্রমিক শ্রেণীর হাতে সর্বশেষ 
একটি শক্ত হাতিয়ার । তার অপ- 
ব্যবহার শুধু অন্তায় নয়, শ্রমিক শ্বার্থ 
ক্ষপ্রকারী সেই পম্থা। যত্রতত্র ধর্ম- 
ঘটের ব্যবহার এ ক্ষ্রধার অস্ত্রটিকে 
শিশুর হাতে টিনের তলোয়ার বানিয়ে 
ছাড়ে । বণ্ডাক্টর প্রহত হলে ট্রাম 
বাসের চাকা, ড্রাইভার আক্রান্ত 
হলে ট্যাকসীর রথচক্র স্তব্ধ করে 
সমারোহের সঙ্গে ধর্মঘট পালন কর] 
হলে তার দ্বারা কেবলমাত্র জাতীয় 
ক্ষতি ও বৃত্তিগভাবে জড়িত বিরাট 
সংখ্যক মামুযের রুজি-রোজগারের 
ওপরই হস্তক্ষেপ কর! হয়, সমস্তার 
সমাধান হয়না । হয় ন! তার কারণ 


এসবক্ষেত্রে ধার বিরুদ্ধে ধর্মঘট দেই 


বিরুদ্ধপক্ষ চিহ্নিত নন, তাই সংগ্রাম 
দানা বাধতে পারে না। হাওয়ার 
সঙ্গে লড়াই একমাত্র ডন কুইকমোট 
ও সাঙ্কোপাঞারই সাধ্য কর্ম। 
সুতরাং এই ধর্মঘট কেন? কার 
স্বার্থ পূরণ সম্ভব এমত কর্মের মাধ্যমে ? 
ধীরভাবে এসব কথ বিবেচনা করলে 


বৃত্িভোগীর নিশ্চয় জবাব পাবেন - 


না। ভখন্‌ কি তারা জবাব চাইবেন 
ধর্মঘট আহ্বানকারী নেতাদের 
কাছে। জানতে চাইবেন কি, কার 

স্বার্থ পূরণ হয় এই খেয়ালীপনায় ? 
খোজ নেবেন কি এর পেছনে নেত্বৃ- 
ত্বের সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়া 


বৃত্তিভোগীক স্বার্থ সিদ্ধ করা আদে! 


সম্ভব কিনা? 
আরও একটি প্রপ্ন তারা করতে 
পারেন । নেতাদের না! হক, নিজের 


মনকে, আপন বিবেককেই সে প্রশ্ন 


করা যায়। বলুন তো, এই পোড়া 


বাঙলায় অন্ধকারের আততায়ী কি 
কেবলমাত্র ড্রাইভার বণ্ডাক্টরদ্রেরই 
জীবনাতঙ্ক ? খুনীরা কি সাধারণ 
মানুষের ওপরও চড়াও হয় না?কিন্ত 
সাধারণে তো! ভাই বলে ট্যাক্সী ট্রাম 
বাবালচড়া বন্ধ করে রাজপথ জুড়ে 
মিছিল-করে হেটে গিয়ে প্রতিবাদ 
জানাতে পারেন না। ধর্মঘট (করতে 
অক্ষম তারা, তার মানে কি তাদের 
জীবনের মূল্য ড্রাইভার কণ্তাক্টরদের 
চেয়ে কিছুমাত্র-কম ? 

অবশুই বলবেন, তা কেন? 
হিম্মৎ থাকে তারাও তা করুন! 
কিন্তু তাতে সমস্যার স্থরাহা হবে 
কি? হয়না।, 

কতকগুলি অন্ধকারের 'শ্বণ্য কীটকে 
ধর্মঘট করে সাযেস্তী করা যায় না। 
তার জন্য দোসর] দাওয়াই আছে। 
কিন্ত সে দাওয়াই কি প্রয়োগ করতে 
পারবেন কেউ? পারবেন, মুষ্টিমেয় 
ছু'একজন দুক্কৃতকারীর হামলা 
কোথাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেখলেই 
ড্রাইভার কণ্ডাকটর সাধারণ মাহ 
একসজে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই দুদ্কৃত- 
কারীদের জন্মের মত শিক্ষা দিতে? 
সাধারণে মার খাচ্ছে দেখে গাড়ি 
নিয়ে ভখন তারা চম্পট দেবেন না! 
তো? গাড়িওয়াল1 হামলার শিকার 
হচ্ছে দেখে সাধারণে জানলার কবাট 
বন্ধ করে চুপিসাড়ে আপন প্রাণ 
বাচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না তো? 
টেলিফোন তুলেও কি কেউ 'নিকট- 
বর্তী থানায় খবর দেবেন? 

দেখুন মশায়, কর্তব্য শুধু পুলিশ 
প্রশাসন ও সরকারকে শেখালেই হয় 
না, নাগরিক হিসেবেও আমাদের 
প্রত্যেকেরই দায্ধিতব ও কর্তব্য আছে) 
ঠিক ঠিক তা পালন করলে বন্ধ দুর্গ 
রোখা যাঁয়। সে চেষ্টায় যখন পুলিশ 
প্রশাসন ও সরকার সাড়া ন! দেন 
তখনই ধর্মঘটের মত অস্ত্রগুলি শানিয়ে 


" ধরতে হয়। কেননা তখন আর 


হাওয়ার সঙ্গে লড়াই না। প্রতিপক্ষ 
চিহ্নিত। লড়াই তাই চলতে 
পারে। ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করা 
যায় কর্তৃপক্ষকে ৷, খামক ধর্মঘট ধর্ম- 
ঘটাদের রজি রোজগারেই হাত দেয়, 
তা অকারণ সঙ্কট ন্ট করে 
জনজীবনে । | 

যে কোনে! ক্ষেত্রেই ধর্মঘটী বন্ধু- 


দের কাছে তাই মিত্রেনের ব্যক্তিগত 


নিবেন, ডাকলেই ধর্মঘটে সাড়া 
দেওয়। কোনো বৃত্তিতে কোনো সদ্ব- 
স্তেরই নৈতিক দায়িত্ব নয়। ধর্মঘট 
কেন ডাক! হ’য়েছে, বস্তুত তা শ্রমিক 
স্বার্থ রক্ষা করার জন্তই আহত কিন] 
এবং সেই ধর্মঘটের ফলাফল জাতীয় 
জীবনের ওপর কখন কোনক্ষেত্রে কত 
বড় আঘাত হানবে, তাঁ খতিয়ে না 


॥ পাচ ॥ 


দেখে আমরা শ্রমজীবী মান্ষও যেন 
সেই ধর্মঘটে যোগদান না করি। 
ধর্মঘট অনেককেত্রে ব্যক্তিম্বার্থ ও 
গোঠীম্বার্থ পরিপূরণের জন্যও আহত 
হয়ে ধাকে, শ্রমজীবী মাহষ কি সেই 
সব চক্রাস্তেও সামিল হবেন ? ধর্ম- 
ঘট শ্রমিকের হাতে একটি পবিত্র 
হাতিয়ার । তার ব্যবহারের সময় 
তারা কি সেই পবিজ্র হাতিয়ারটির 
প্রয়োগের ফলাফল কি তা খতিয়ে 
বুঝে তবেই তাতে যোগদান করবেন 


না? যে অস্ত্র আত্মরক্ষার অস্ত্র, যে 


' লড়াই বাচার লড়াই) তার ব্যবহার 


খুবই সতর্কতার সঙ্গে করতে হয়। 
অতি ব্যবহারে অথবা অন্তায় ক্ষেত্রে 
ব্যবহারে সে অস্সের ধার কমে যায়, 


একথাও আমাদের মনে রাখতে হবৈ। 


সতর্ক থাকতে হবে, কোনো ব্যক্তি 
গোঠী শ্রমজীবী জনগণের হাতিয়ার- 
টিকে যেন কখনই ক্ষুদ্র স্বার্থে ব্যবহার 
করতে না পারেন। 


এই আমাদের দেশ 


দেবাশিস ভট্টাচার্য 


সম্প্রতি বোষ্াইয়ের আজাদ 
ময়দানে হোটেল, ক্যান্টিন, বেকারি 
ও সিনেমা হলের কর্মচারীদের এক 
বিশাল সমাবেশে কেন্ত্রীক্স শিল্পমন্ত্রী 
শ্রীজর্ভ ফার্ণাগ্ডেজ বলেন যে, বৃহৎ 
শিল্পপতি [পরিবারগুলে! নিজেদের 
অল্প পুঁজি ও বিশাল পরিমাণ 
সরকারী টাকার সাহায্যে বিশাল 
শিল্প সাত্রাজ্য গড়েছে । 

১৯৬৯ ১৯৭৫ শ্রীমতী ইন্দিরা 
শান্ধীর প্রধানমগ্রিত্ের এই ক’ বছর 
২০টি অতি শক্তিশালী পু'জিপতি 
পরিবারের পুজি ২৫০০ কোটি টাকা 
থেকে বেডে ৪৫০০ কোটি টাকায় 
দাড়িয়েছে । ধনিকদের সাহায্যকারী 
বাপ-বেটির জঙ্গল ঝেঁটিয়ে বিদায় 


করতে হবে । 
আয়ের বৈষম্যের সমালোচনা 
করে শ্রীফার্ণাণ্ডেজ বলেন যে, 


কোম্পানীর বোর্ড অফ ভাইরেক্টরসের, 


 সাদস্তের মানে ১৫৭০০০ টাকা মাইনে 


পান অথচ একজন শ্রমিকের ন্যুনতম 
মজুরি স্থির হয়েছে মাত্র ১৮৫ টাকা 
(ভূতলিঙ্গম কমিটির সুপারিশে ১০০ 
টাকা মাত্র) । 

সংসদ সদস্য শ্রীমতী গোরে বলেন 
বোস্বের হোটেল রেস্তোর"] ও সিনেমা! 
হলের কর্মচারীদের জীবনযাত্র! খুবই 
করুণ, কারণ অতি অল্প মাইনে। 
অথচ এ ব্যবস্থাগুলো থেকে মালিক- 
দের ভালোই লাভ হয়। 

বোগ্ে লেবার ইউনিয়ন কর্তৃক 
আছত এই সমাবেশ থেকে এ সকল 
কর্মচারীদের ন্যুনতম মাসিক ৫০০ 


গ্রাচুইটি, বোনাস এবং শপস এষ্টাব- 
লিশমেণ্ট আইনের কঠোর" গ্রযোগ 
দাবী করা হয়। 


বৃহৎ পু'জিপতিরা আবার 
ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী 
করতে চাইছেন 


এ কথাটা আমার নয়, বলেছেন 
ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভার যিনি শরম- 
মন্ত্রী ছিলেন, শিল্প মালিকদের মনো- 
ভাব বুঝতে যিনি খুবই অভিজ্ঞ সেই 
কে, ভি, রঘুনাথ রেডিড। 

শরণ সিং কংগ্রেসের বর্তমান সদস্ত 
শ্রীরেজ্ডী কংগ্রেস সংসদীয় সদস্যদের 
কাছে লিখেছেন ষে, জরুরী অবস্থার 
সময়কার রাজনৈতিক স্থিরতা! পুজি- 
পতিদের পছন্দ। জনতা সরকারের 
নেতাদের বর্তমান কোন্দল পুঁর্জি- 
পতিদের পছন্দ হচ্ছে না। কারণ - 
এর ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা 
দেবে (যার ফলে পু*জিপতিদের কবর 
খননকারীদের পথ প্রশস্ত হবে, 
সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে মোহমুক্তি 
ঘটবে, জনসাধারণ বিকল্প পথ চিন্তা, 
করবে )। 'তাই বৃহৎ, শিল্পপতিরা 
এখন শ্রীমতী গান্ধীকে ক্ষমতার শীর্ষে 
ফেরাতে চাইছেন । বুর্জোয়া! সুতো 
ছেড়েছে আর সপ্রন্ন গান্ধী শাহ কমি- 
শনের টেবিলের উপর দ্রাডিয়ে ধেই 
ধেই করে নেচে বললেন, “আমি 
আসছি, আনবো |” 

ভুতলিজম কমিটি তাদের 
রিপোর্টে বিভিন্ন শিল্পের উচ্চস্তরের 
অফিসারদের বর্তমান মাস মাইনের 


টাকা বেতন, প্রভিভেণ্ট ফাণ্ড, হিলেব দিয়েছেন £-- 
মাসের হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারী সরকারী প্রকল্প ব্যাঙ্ক বে-সরকারি 
(গড়পড়তা) অফিসার সংস্থায় 
বেতন ৩১৫০০টা| ৪১০০ ৪০৩০ ৭৫৩০ 
বাড়িভাড়া ভাত। ১২০১ ১২০০ ১০৪০ ২৫০০ 
গাড়ি ভাত! = ৯০০ ৯০ ১৫০০ 
চিকিৎসা ভাত! ৪১৬ ট| ৪১৬ ৪১৬ ৪১৬ 
লাভের কমিশন ১৮ শা = ৩৭৫১ 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 





॥ ছয় 


ওযেট্টাণ উ়ার্স মার্কেট ফাণ্ডের 


লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয় . 


হিমালয়ের কোলে গভীর গহন 
অরণ্যের ছায়ায় যে জলপাইগুড়ি 
জেলা তার ইতিহাস আজও আমা- 
দের কাছে মহাফেজখানার বস্তু হয়ে 
রয়েছে। তিস্তার বন্তার দোহাই 
পেড়ে অথবা এখানকার শাস্তিপ্রিয় 
নিধিবাদী মাছষের সরলতার স্থযোঁগ 
নিয়ে অনেক ইতিহাস যেমন বিকৃত 
করা হয়েছে তেমনি দেশের প্রচলিত 
আইনকেও পাল্টে দেওয়া হয়েছে 
কয়েকজন আমলা ও স্বার্থান্বেষী 
ভি জলপাইগুড়ির ইতি- 
হাসের শুরু “কালার আর ম্যালে- 


রিয়ার মধ্যে”__একথা ইংরাজ প্রশী- ং 


সক ও চা-বাগান মালিকরা বলে 
থাকেন। এমন কি তার আগের 
কোন ইতিহাস যে ছিল তাও মহা- 
ফেজখানায় খু'জে পাওয়া যাবে না = 
যার জন্ত কেবল লোঁকশ্রুতির ওপর 
নির্ভর করতে হবে 1 এমনি এক ইতি- 
হাসের কাহিনী আজও চলছে জল- 
পাইগুড়ি তথা পশ্চিমবঙ্গে যার উৎস 
ও বিবর্তনের কাহিনী আজ অনেকটা 
লোঁকশ্রুতির ওপর নির্ভর করেই 
জানতে হয়। অবচ জেলার ডেপুটি 
কমিশনারের হাতে উত্বরাধিকারসুত্রে 
এই ইতিহাসের ভাণ্ডার থেকে কয়েক 
লক্ষ টাকা আজও জমা আছে এবং 

_ সেই সুত্রে আসছে নিয়মিত একটা 
আয় যার পরিমাণ বছরে পাঁচ লক্ষ 
টাকার কয নয়। এই টাকা খরচের 
অধিকারী ঞেলাশাসক নিজে, 
রাজ্যের রাজনের সংগে এর কোন 
সম্পর্ক নেই। _ . 

১৯১১ সালে জনন এফ গ্রনিং 
তার “ইষ্টার্ণ বেঙ্গল গ্যাণ্ত আলাম 
ভিদ্ক্ট গেজেটিয়ার : জলপাইগুড়ি" 
পুস্তকে লিখলেন, 'জলপাইগুড়ির' 
ডেপুটি কমিশনার কয়েকটি তহবিলের 
প্রশাসক । এই “অদ্ভুত” তহবিল 
তিনটি;হলো, The Government 
Estates Improvement Fund. 
The Market Fund এবং The 
Jotdars Fund. অন্ত ছুটি তহ- 
বিলের কি অবস্থা তা আর জানা যায় 


শিবপদ্ ভৌমিক . 


না কিন্ত মার্কেট ফাণ্ডের ষে" এখনও 
সজীবতা আছে তা স্পষ্ট বোঝা যায় । 
এখনও নিষ্কমিত আয় হয় এবং স্বভা- 
বতই খরচও হয়। কিন্ত সে খরচ 


কতখানি যুক্তিসিদ্ধ, নিয়মমাফিক ও 


প্রয়োজন ভিত্তিক তা নির্দিষ্ট করে 
বলাষায়না। | 
মাছের তেলে মাঁছভাজা 

শোনা'যায় ১৮৮৭ সালে ফালা- 
কাটা তহশিলের শুক বস্তী বাজারে 
হঠাৎ ভয়ানক কলেরার প্রাদুর্ভাব 
ঘটে। তখন জেলাশাঁদক আঁলিপুর- 
দুয়ারের এস ডি ও কে নির্দেশ দেন 
রোগ প্রতিরোধে একট! তত্বাবধায়ক 
কমিটি গঠন করার জন্য | এই কমি- 
টির ব্যয়ভার বাজারের দোকানদার- 
দের কাছ থেকে খে স্বপ্পপরিমাণ শুন্ধ 
আদায় করা হবে তাঁর থেকে বহন 
করাহবে। কিন্তু শুল্ক চাপালে 
বাজারের ক্ষতি হতে পারে এই 
আশংকায় শেষ পর্বস্ত কোন স্থায়ী 
‘তত্বাবধায়ক কমিটি গঠন করা হলে! 
না। কিন্তু পরধছর আবার বাজার 
অঞ্চলে কলেরা দেখা দিল । আলি- 
পুরদুয়ারের মহকুমা শাসক এবার 
কয়েকটি বাজারে. রোগ প্রতিষেধক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন এবং তত্বাবধা- 
মক সংস্থা গঠিত হলো। হিসাবে 
দেখা গেল এর জন্য, ব্যয় হবে ২৪০০ 
টাঁকা। স্থির হলো, সরকারী হাটের 
দোকানদারদের কাছ থেকে শুল্ক 
আদায় করে এই ব্যয়ভার বহন করা 
হবে। ছোট ছোট ঘোকানদারদের 
বাদ দিয়েও ষে শুদ্ধ উঠল তাতে 
কমিটির ব্যয়নির্বাহ হয়েও কিছু উদ্ধত 
থাকলো। স্থির হলো উদ্বৃত্ত অর্থ 
দরকারী হাটের উন্নয়নের কাজে ব্যয় 
করা হবে। এই প্রস্তাবে সরকারী 
অন্থমোদনও পাওয়া! গেল। ১৮১০ 
সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ভারত সর- 
কারের আত্তার সেক্রেটারি সিং 
জে পি হিউট বাংলা সরকারকে এক 
চিঠিতে এই অন্থমোদনের কথা 
জানালেন এবং একে "Excluded 
10০8] Fund” বলে চিহিত কর- 





টি ৰি 
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প্রকাশিত হল 


চতুক্ষোণ শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্ৰহ-_৪'০০ 
সত্তরুজন প্রবীণ-নবীন ও তরুণ কবির রাব্যার্ঘ 


- প্রাপ্তিস্থান ॥ ন্যাশনাল বুক এজেন্দি, 
| ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্রাট, 
কলিকাতা-৭৩ 
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লেন। এই বছর জেল? শাসকের 
নেতৃত্বে “ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স মার্কেট 
ফাণ্ড”-এর জন্ম হলো এবং দেশের 
মাঙ্গষের টাকায় “দেশোয়নের” 
কান্দে ইংরাজ সাহেররা উদ্মোগ 
হলেন। এই ফাণ্ডের নাম দেওয়া 
হলো ৭ওয়েস্টার্ণ ডুয়ার্স মার্কেট 
ফাণ্ড ৷” 

সেকালে নিয়ম ছিল প্রত্যেক 
তহশিলের হিসাব পৃথকভাবে থাকবে 
এবং এক তহশিলের টাক! থেকে 
অন্ত তহশিলে ব্যয় করা চলবে না। 
গ্রনিং লিখেছেন, তহবিলটি বেশ 
প্রয়োজনীয় এবং ধীয়ে ধীরে এর আয় 
বাড়তে থাকে । সেই জময়ে যেসব 
উন্নয়নমূলক কান্দ হয়েছে তার মধ্যে 
ছিল পাকা মেঝের ওপর লোহার 
ফ্রেমে করোগেটের চাল! দেওয়া ঘর, 
জল সরবরাহের ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত 
পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা । হাটের মধ্যে 
এই কান্ত হবার পরও ১৯০৫-৬ সালে 
ময়নাগুড়িতে জর্দা! নদীর ওপর 
একটি সেতু বানানোর জন্তু এই ফাণ্ড 
থেকে পাচ হাজার টাকা দেওয়া হয়ে- 
ছিল যাতে সেখানকার হাঁটে 


লোকেরা সহজে আসতে পারে। 
(ত্র পৃঃ ১২৫-১২৬) 


লাভজনক প্রতিষ্ঠান 

এইভাবে "দেশোন্নয়নের নামে 
যখন তঃইবিলে টাকা অমতে লাগল 
তখন ১৯২২ সালে *ওয়েস্টার্ণ ডুয়ার্শ 
মার্কেট ফাণ্ড রুলস” রচিত হলো । 
এর পরের ইতিহাসের ওপর আবার 
অন্ধকারের যবনিকাপাত ঘটেছে । 
ধীরে ধীরে তহবিলের উন্নতি হয়েছে 
তা বোঝা যায় কিন্তু দেশের হাট 
অঞ্চলের উন্নতি কতটা হয়েছে তার 
কোন ম্প্ট শ্বাক্দর পাইনে। পাকা 
শেড, পানীয় জল ও ঘাতাক্সাতের 
ভালো রাস্তা ডুরার্সের কটা হাটে, 
আছে? বর্তমানে এই তহবিলের 
তত্বাবধানে ৪৭টি হাট আছে। 
ছুটো দাতব্য চিকিৎসালয়ও এই 
সংস্থার অধীনে আছে। এই তহ- 
বিল থেকে আর কি কি করা হয়েছে 
ত! জেলাশাসকর। ছাড়া আর কেউ 
বলতে পারবে না। কিন্তু আইনের 
যেটুকু পাওয়া! যাস তাতে বলা 
হয়েছে £ (১) তহবিলের এই টাকা 
হাটের উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত 
ব্যয়িত হবে; (২) হাট ও তার সংশ্লিষ্ট 
অঞ্চলের অনম্ার্থেও এই টাকা ব্যপ্সিত 
হতে পারে, (৩) নতুন হাট গড়ে 
তোলার অন্য প্রশাসক বিভাগীয় 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৩শে জুন, ১৯৭৮ 


কমিশনারের অন্থমতিতেও এই তহ- ১১৯৫৫ সালে ভূমি আইন পাশ হলে 
বিলের অর্থ ব্যয়িত হতে পারে। সরকারের হাতে ব্যক্তিগত 
কালচিনি, মাদারিহাট, কীরপাড়া, মালিকানার অনেক হাট আসে। 
ময়নাগুড়ি, ফালাঁকাটা, মালবাজার সেগুলিও এই তহবিলের অধীনে এসে 
মেটেলি, যোগলকাটা, 'বানারহাট, যায়। এই ভাবে জনসাধারণের 
চামূরচি, রাঙামাটি, হাঁপিমারা, এবং সরকারের সম্পত্তি একজন 
বেকুবাঁড়ী, চাউলহাট, সরুগোড়া, সরকারী আমলার হাতে এনে -পড়ে 
যষ্টিরহাট ইত্যাদি ৪৭টি হাটের ছুর- যার প্রতিশ্রুতি থাকলেও কোন 
বস্থা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ যেমন বাধ্যবাধকতা নেই । এ বিষয়ে 
চলছে তেমনি যথেষ্ট টাকা থাকা বখ্বভাবতই নানা বিতর্ক পরবর্তীকালে 
সত্বেও আশেপাশের আর কোন উঠেছে। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত 
নতুন হাটের উন্নতি করার জন্ত এই “[.. R.’৪ ০চini০০” নামক পুস্তকের 
তহবিলকে উদ্যোগী হতে দেখা যাচ্ছে ১৬২ পৃষ্ঠায় দেখা যায় বোর্ড অফ 
না। হাটের আয় হয় (১) দিন রেভিনিউর এক প্রশ্নের, উত্তরে 
তোলা আদায় থেকে, (২) দোকান- “লিগ্যাল রিমেম্ত্রাননার’ এই 
দ্ারদের কাছ থেকে মাসিক তোলা মতামত জ্ঞাপন করেন যে, উক্ত 
থেকে, ও (৩) দোকানদারদের কাছ ফাণ্ডের অর্থ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা 
থেকে বাধিক তোলা থেকে । সাম্প্র- যুক্তিযুক্ত । এই সম্পর্কে ১৯৬৯ মালে 
তিক আয়ের হিসাবে দেখা যায় তদানীস্তন যুক্তক্রণ্ট সরকারের প্রযনাত 
১৯৭৪-৭৫ সালে আয় হয়েছিল মন্ত্রী হরেরুঞ্জ কোঙার মহাশয় সমস্ত 
৫,৭২,৪৬৬ টাকা, ১৯৭৫-৭৬ সালে ' বিষয়টি অমুধাবন করে বিভাগীয় 
আয় ছিল ৭,৮৬,৬৫২ টাঁক1 এবং কমিশনারের সংগে আলোচনার 
১৯৭৬-৭৭ সালে এই আয় ছিল মাধ্যমে একটি সীষাংলাদ্র যখন 
৬,৫০,০০০ টাঁকা। বলা বাহুল্য এই উপনীত হন ঠিক তখনই যুক্তস্কপ্ট 
আয়ের সব টাকাই প্রায় খরচ হয় সরকারের পতন হয় । এবং স্বভাবতই 
কিন্ত হাটগুলির চেহারা দেখে কি বিষয়টি আবার ধামাচাপা পড়ে। 


তাবোঝাঘাকস়? প্রকৃত পক্ষে ১৯৫৫ "সালের মধ্যন্বত্ 
কর্মচারীদের দুরবস্থা , . বিলোপ আইন পাশ হওয়ায় হাট- 


. এই সব হাটের কাজে ১৫* জন গুলির মালিকানা সরকারের ওপর 
কর্মী নিযুক্ত আছেন। তারা সর- বর্তায়। কিন্তু কার্যত এটা এখনও 
কারী নিয়ম কাহ্গনের অধীন হলেও বে-সরকারী মালিকানায় আছে। 
সরকারী চাকুরে নন। তারা এই সম্পত্তি থেকে যে মোটা আয় হয় 
পেনশন, গ্রাচ্যুক্িটি পান ন!। একই তা সরকারের রাজন্বধাতে জমা পড়ে 
অফিসে এই ভাবে পাশাপাশি সর- না। ৪ 
কারী বে সরকারী লোক কাজ করে নেপোঁয় মারে দৈ 

যাচ্ছেন। আইনে বলা আছে তহবিলের টাকা ঘত্র আগম তত 
বিভাগীয় কমিশনার খাজন] আদায়ের ব্যয়। কিন্তু এই ব্যয়ের নমুনা দেখলে 
ব্যাপারে প্রয়োজন হলে লোক প্রচলিত প্রবাদকে সত্য বলে মনে 
নিয়োগ, তাদের বেতন নির্ধারণ হবে। হাটের উন্নতি হয় না, কর্ম- 
ইত্যাদি বিষয়ে অহ্মোদন দিতে চায়ীরা কোন সুযোগ স্থবিধা! পান 
পারেন। কিন্তু কর্মীদের অভাব না, তবে টাকা ব্যয় হয় কোথায়? 
অভিযোগ শুনবার মতো কেউ নেই। এবিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া 
নতুন বৃদ্ধি পাওয়া মহার্ঘ ভাতা বা গেল। I 

অস্থান্য যোগ সুবিধার কিছুই তার] 


Eo ন ও মুখ্যমন্ত্রী সীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের স্ত্রী 
শ্রীমতী মায়া রায়ের পদধাত্রার জন্য 


bee এই মোট আয়ের উত্তর বেরুবাড়ীর সাতকুরা হাটের 
জ জেল] শাসকের নিজস্ব। রাস্তা সংস্কাবের জন্য ৯,ৎ৪৭'*০ টাক! 


যে প্রয়োজনে ইংরাজর1 এই বিশেষ রাকা 75 
তরনিযাবেছিনা লারা দায় (২) নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসের 
প্রয়োজন নেই । হাটি অঞ্চলে মহা- | 

মায়ি লাগলে তা দেখবার অন্ত স্বার্থে মন্ত্রীর সফরের জন্য নাগরা- 
বিভাগ আছে। রাস্তাঘাটের জন্যও bs 47 রি 
আছে অন্ত ব্যবস্থা । তাহলে লোকে ডিস 515 


খান্না! দেবে কেন? নিয়ম ছিল ৃঁ 


হাটে যারা ব্যবী করবে কেবল (৩) ১১৯৬ সালে পিদ্ধার্থ মন্ি 
তারাই হাটের জমির স্বত্ব 'পাবে। সভার যে সভা এই জেলায় হয় তার 
কিন্তু দেখা খায় অনেকে হাটের জমি জন্ত এই তহবিল থেকে খরচ করা 
গ্রাস করে বাড়ীর করে বসে মাছে । হস্গ। 


প্রকৃতপক্ষে কোন রেকর্ডই মিলবে না 
অনেক হাটের । ১৯২২ সালের পর 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


(ক) ডি-সি চেম্বারের জন্য কোন 


সি 


(১) নির্বাচনের পূর্বে তদানীন্তন 


ডঃ 





0 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে জুন, ১৯৭৮ 


এক প্রসঙ্গে দুই কমিউনিষ্ট পার্টির কাগ্ডজে লড়াই 


' কালিদাস কুণ্ডু - 


বামপন্থী গণতাম্রিক এক্যের প্রশ্নে 
সি পি আই-সি পি আই এম-এর 
মতপার্থক্যগুলি অতি সম্প্রতি ঘোরতর 
বাক্যুদ্ধে পর্যবসিত হয়েছে । পাঞ্চাবের 
ভাতিগ্ডা ও জলদ্ধর শহরে অনুঠিত 
ছুই পার্টির অধিবেশন ভারতবর্ষের 
দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরি- 
স্থিতির প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক মহলে 
অপ্রতিরোধ্য কৌতূহল ও জল্পনা সটি 
২ করেছিল। সি পি আই-এর চেয়ার- 
= ম্যান এস এ ডাঙ্গে প্রকাশ্যেই ইন্দিরা 
গান্ধী ও তার অমুহ্থত পন্থায় প্রতি 
প্রশস্তিজ্ঞাপক সমর্থন জানিয়েছিলেন। 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এস এ ভাঙ্গের 
মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন জনগণ 
প্রত্যাখ্যাত জরুরী যুঅবস্থার একজন 
চাট্ুকারকে। তৃপেশ গুপ্ত, রাজেশ্বর 
রাও, বিশ্বনাথ মুখার্জী প্রমুখ সিপি 
- আই নেতৃত্বের এক শক্তিশালী অংশ 
এন এ ডাঙ্গের ইন্দিরা ঘে'ষ! রাজ- 
নৈতিক লাইনের বিরোধিতায় অগ্রণী 
ভূমিকা গ্রহণ করায় ভাতিগ্ডা 
এ কংগ্রেসে ‘চেয়ারম্যান’ ও তার সাঙ্র- 
পা্গরা কৌশলগতভাবে পশ্চাঁদপসরণে 
বাধ্য হন। 
ভাতিগা কংগ্রেসে গৃহীত রাজ- 
নৈতিক প্রস্তাবে সি পি আই "অতি 
বিপ্লবী” শ্বণার সজে বুর্জোয়া গণ- 
তাম্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার 
সংগ্রামের গুয়োজনীয়তাকে অস্বীকার 
করেছে । বুর্জোধী! শাসনের আওতায় 
গণতন্ত্র সংরক্ষণের সম্ভাবনাকে তারা 
বাতিল করে দিয়েছে । বাম গণ- 
তাস্দ্িক শক্তিগুলির সমাবেশ, মৈত্রী 
ও সহযোগিতায় বুর্জোয়া শাসনের 
 উচ্ছেদই ভাতিগা কংগ্রেসের মঞ্চ 
থেকে সি পি আই নেতৃত্বের কাছে 
জাতীয় সংকটের একমাত্র বিকল্প পথ 
€ ও সমাধান রূপে প্রতিভাত হয়েছে । 
তাই, “বাম গণতান্ত্রিক এক্যের পথে 
এগিয়ে চল--” এই রণধ্বনিতে সি 
পি আই ভারতের আকাশ-বাতাদ 
কাপিয়ে তুলেছে । 
প্রায় দুমাস আগে পি পি।আই- 
সি পি আই এম-এর ভাতিগা। জলন্বয় 
কংগ্রেসের পর থেকে স্ব স্ব পার্টির 
কেন্দ্রীয় দলীয় সাপ্তাহিক (নিউ এজ 
ও পিপলস্‌ ভেমোক্র্যাসি ) মুখপত্রথয়ে 
' ছুই পার্টির মতপার্থক্যগুলি প্রকাণ্ত 
বিতর্কের মাধ্যমে বিস্ফোরিত হতে 
সুর করেছে । 
বিগত ২১শে মে সি পি আই-এর 
কেন্দ্রীয় সাধাহিক মুখপত্র “নিউ এজ, 
পত্রিকায় প্রকাশিত তিনটি পৃধরু 
নিবন্ধে সি পি আই-এর সাধারণ 
সম্পাদক রাজেশ্বর রাও, সম্পাদক 


' মণ্ডলীর সদ্স্ক লব্বপ্রতিষ্ঠ তাত্বিক এল. 


কে.কষ্কাপ ও পার্টির প্রবীণ নেত! 
সোহন সিং যোশ “বামপন্থী গণ- 
তান্ত্রিক এক্যের রণধ্বমি” তুলেছেন । 
‘বামপন্থী গণতান্ত্রিক এক্যের’ 
নামে তারা প্রকৃতপক্ষে সি পি আই- 
সিপি আই এম-এর মধ্যে রাজ- 
নৈত্তিক এঁক্যের প্রশ্নটিকেই উপস্থাপিত 
করেছেন। সি পি আই এম নেতৃ- 
ত্র কাছে বর্তমান স্তরে এই ধরনের 
রাজনৈতিক এঁক্য কিংবা ছুই পার্টির 
মধ্যে প্রক্যের প্রশ্নটি শুধু অবাস্তরই 
নয়, “চরম বিত্রাস্িকর”ও বটে | 
অপরদিকে, সি পি আই-এর 
কেন্দ্রীয় কমিটি সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক 
বিবৃতিতে সি পিআই এম-এর বিরুদ্ধে 
অভিযোগের স্থরে বলেছে__"দি পি 
এম-নেতৃত্ব দুই পার্টির মতপার্থক্য- 
গুলিকেই বড় করে দেখছে । তাদের 
এই ধরণের নেতিবাচক মনোভাবের 
উদ্দেস্ত ‘জনতা’ দ্বলকেই খুশী ও 
আশ্বস্ত করা যে, ছুটি কম্যুনিষ্ট পার্টির 
মধ্যেকার দূরত্ব থেকেই যাবে ।” 
দুই পার্টর মিলন-প্রয়াদী ও 
“কমানিষ্ট এক্যে” বিশ্বাসী সিপি 
আই নেতৃত্বের অত্যুত্সাহেরর উপর 


শিতল বারি’ নিক্ষেপ করে সি পি এম- 


এর সাপ্তাহিক মুখপত্র “পিপল্ল্‌ 
ভেমোক্রাপির” (২৮শে মে ১৭৮) 
সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করা 
হয়েছে__“এই যুক্ত বিবৃতি থেকে 
এটা পরিষ্কার যে, সি পি আই নেতৃত 
উভয় পার্টির ছার] যুগ্মতাবে স্বীকৃত 
বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে এঁক্য- 
বদ্ধ আন্দোলনের কথাই শুধু বলে 
বেড়াচ্ছেন না; তার! লাগামছাড়া 
ভাবে ছুই পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক 
এক্য এমন কি ছুটি কম্যুনিস্ট পার্টির 
মধ্যে কথাও বলে বেড়াচ্ছেন |”? 
“পিপলস্‌ ডেযোক্র্যাসির” উক্ত 
সংখ্যায় প্রকাশিত একটি বিশ্লেষণাত্মক 
প্রবন্ধে পি পি এম-এর পিট ব্যুরো 
সদন্ত ও বিশিষ্ট তাত্বিক নেতা বাসব- 
পুন্নাইয়া সি পি আই-সি পি-এম-এর 
প্রতিনিধিদের ১৩ই এপ্রিলের যুক্ত 
বিকৃতি উদ্ধত করে সি পি আই 
নেতৃত্বকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ষে, 
"ত্য স্ব রাক্মনৈতিক অবস্থান পরিত্যাগ 
না করে ছুই পার্টি বিশেষ বিশেষ 
প্রশ্নে এক্যবন্ধ আন্দোলনের কর্মস্থচী 
গ্রহণ করতে পারে।” তিনি আরও 
বলেছেন_-“বাষপন্থী গণতান্ত্রিক এক্য 
সম্পর্কে কোন প্রশ্নই এ প্রতিনিধি 
সৃভায় আলোচিত হয়নি ।” 
দিপি আই-এর সম্পাদকমণ্ডলীর 
দস্ত এন কে কৃষ্ণাণ অবস্য এই বিষয়ে 
বাসবপুন্বাইয়ার সঙ্গে একমত পোষণ 
করেন না। র 


নিউ এজ (২১শে মে ৭৮) 
সাপ্ধাহিকে প্রকাশিত নিবন্ধে তিনি 
বলেছেন--*শ্রমজীবী জনতার শ্বার্থ 
রক্ষার জন্ত এবং ব্যাপকতম বামপন্থী 
গণতাঙ্গিক এঁক্য গড়ে তোলার জন্ত 
কেবলমাত্র এক্যবন্ধ গণসংগ্রাম শুরু 
করাই জরুরী হয়ে পড়েনি; বাম 
গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতর 
রাজনৈতিক সহযোগিতা ও কয 
পড়েছে ।” 

উক্ত প্রবন্ধে তিনি আরও বলে- 
ছেন--“অর্থনৈতিক  বিষয়সমূহে 
সংগ্রামই একমাত্র প্রশ্ন নয়, রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতা লাভের সংগ্রামের 
প্রশ্নটিও সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে ৷” 

সি পি আই-এর ঝোলা থেকে 
বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে। আপাততঃ, 
তারা সি পি আই এমকে কেরালায় 
কংগ্ৰেস চালিত এষ্টনি সরকারে 
অংশীদার রূপে পেতে চায়। এতদ- 
উদ্দেস্তে অর্থাৎ ক্ষ্ণাণ কধিত 'রান্র- 
নৈতিক ক্ষমতা’ লাভের প্রেরণায় 
উদ্ধন্ধ হয়ে সি পি আই-এর কেরালা 
রাজ্যকমিটির পক্ষ থেকে এন ই বল- 
রাম ইতিমধ্যেই তাদের “আদর্শ 
কেরাল! যুক্তফ্রন্ট" সরকারে ঘোগ- 
দ্বানের জন্য সি পি আই এম-এর প্রতি 
সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন। 

সি পি আই এম অব্য তাদের 
এই চতুর প্রস্তাব সরাসরিই প্রত্যা- 
খ্যান করেছেন। করলার ক্ষমতা- 
সীন যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সি পি আই 
এম বাম-গপতাস্ত্রিক ফ্ৰণ্ট রূপে আদৌ 
স্বীকার করে না। যে কেরালা ফ্রণ্টকে 
সি পি আই "আদর্শ বাম গণতান্ত্রিক 
ফন্ট” কূপে চিত্রিত করতে চেষ্টা 
করছে তার স্বর্পপ ও চরিত্র ইতি- 
মধ্যেই কেরালা ও ভারতবর্ষের 
অন্যান্য প্রদেশের মানুষের কাছে 
সম্যক্‌ উদ্ঘাটিত। 

১৯৭৭ সালের মার্চমাসে অনুষ্ঠিত 
নির্বাচনে কংগ্রেস সি পি আই জ্রোট 
দি পি আই এম ও তার মিত্র শক্তি- 
গুলিকেই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যংস্ত 
করেছিল। তারা ইন্দিরা গান্ধীর 


“জরুরী অবস্থাকে সমর্থন করেছিল। 


অচ্যুত মেনন-করুণাকরণ পরিচালিত 
সরকার পুলিশ গগডাদের দিয়ে দূমন- 
গীড়নের দুঃসহ ইতিহাস স্ষ্টি করে- 
ছিল। 

১৯৭৮ সালে কংগ্রেস বিভক্ত হও- 
যার পর কেরালা ফ্রন্টের চরিত্রের 
কোন তারতম্য ঘটেনি । কেরালায় 
জগাখিচুড়ি সরকারের প্রধান অংশী- 
দার কংগ্রেস (সুরণ সিং গোষ্ঠী) মহা 


রাষ্ট্রে ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে মৈত্রী 
ও সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে। 
সি পি আই এম নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক 
অধিকার রক্ষার সংগ্রাম ও বামপন্থী 
গণতাস্্রিক এঁক্যের সংগ্রামকে এক, 
অবিতাজ্য ও পরস্পরের সম্পূরক বলে 
মনে করেন । তাদের কেন্ত্রীয় মুখপজ্জের 
সম্পাদকীয় নিবন্ধে সুম্পষ্টভাবে ঘোষণা 
করা হয়েছে_বৎসরাধিককালের 
ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে বুর্জোয়া 
জমিদারদের প্রতিভূ জনতা দলের 
মতো একটি দল (যা কোনক্রমেই 
বামপন্থী গণতান্ত্রিক এক্য জোটের 
অংশীদার হতে পারেনা) জরুরী অব- 
স্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সংসদীয় 
গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে ।” 
উদ্ধৃত মস্তব্যটি থেকেই এট! পরি-” 


॥ সাঁত॥ 


স্বীকার করেন। ভারতীয় রাজনীতির 
বর্তমান স্তরে জনতা দল ও সরকারের 

এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভূমিকা 
নিঃশেষ হয়ে গেছে বলেও সি পি এম 
নেতৃত্ব মনে করেন ন1। 

‘“The Janata has not yet 
exhusted its potentialities 
of lequidating some of 
the legacies of Emergency 
regime.” [Editorial Peoples 
Pemocracy | 

সি পি আই-সি পি আই এম-এর 
অতি সাম্প্রতিক এই বাব্যুদ্ধ দুই 
পার্টির মতপাথক্যগুলির [ মতাদর্শ- 
গত 1] ক্ষেত্রকে কতখানি সঙ্কুচিত 
বা সম্রদারিত করে ত! অবস্তই 
উংস্থক্যের সঙ্গে লক্ষণীয় । 

ইন্দিরা গান্ধীকে পুনর্বাসিত করার 
শ্রেণীগত প্রয়োজনে. দেশী-বিদেশী 
স্বার্থাম্বেষী বুর্জোয়া পত্রিকাগুলি ঘতই 
ঢাকঢোল পেটাক না কেন, জনতার 
বিকল্প ১ শক্তিরপে বাম গণতাঙ্জিক 


কার যে, সি পি আই এম নেতৃত্ব গণ- শ্রক্তিগুলির অতু্য়, ও 
তন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে জনতা দলের বিকাশের সম্ভাবনা উজ্জল হয়ে 
শ্বৈরতশ্রবিরোধী গণতান্ত্রিক ভূমিকাকে (শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 
এই আমাদের দেশ 
(ৎম পৃষ্ঠার পর) 


এ ছাড়া তো গ্র্যাচুইটি, পেনদন 
ইত্যাদি প্রদঙ্গ আছেই । ব্রিটানিয়! 
বিক্ষুট, টেলকো ইত্যাদি সংস্থার 
প্রোভাকশান ম্যানেজার, আযকাউন- 
টেন্ট ইত্যাদির আয়কর ছাড় দিয়ে 
মাসের পয়ল! তারিখে দশ / এগারো 
হাজার টাকা নিয়ে যাবেন আর 
দেখানকার শ্রমিকরা হাড়ভাঙ্গ। 
খুাটুনি খেটে তা যোগাবেন । দুর্গাপুর 
ইম্পাত প্রকল্পের অফিসার মাসিক 
৪০০* টাকা পাবেন আবার 
টিসকোর অফিসার পাবেন ৭৫০০ 
টাকা । বে-সরকারী সংস্থার অফিসার- 
দের মোট রোজ্রগার বিরাট অঙ্ক । 
এতো সাদ! পথের হিসেব, এর উপর 
আছে ঘুষ । 

এ সব তথ্য জেনেও ভূতলিলম 
'কমিটির মাথায় ভূত ঢুকলো। তাঁরা 
সুপারিশ করলেন নতম বেতনের 
অঙ্ক মাত্র একশো টাকা। উদ্ধপীমা, 
কিন্ত বেধে দেওয়া হল না। আমার 
আপনার দেওয়া টাকা সরকারী 
কমিটির পেছনে ঢেলেছেন। কিন্ত 
কমিটি রিপোর্ট দিল মালিকদের 
স্বার্থে। এত কথা হিসেব অব্য রাজ- 
নৈতিক: নেতারা শুনতে চান না। 
তারা বলেন, কথ! বলার স্বাধীনতা 
পেয়েছো আবার কি, বৃহৎ, কাগঙ্জ- 
গুলোর সাংবাদিকরা না পেলেও 
মালিকরা পেয়েছে অবাধ স্বাধীনতা 
আবার কি । এ ক’বছর কংগ্রেস পি, 


পি, আই-এর নেতারাই শুধু লুটে , 


পটে খাচ্ছিলেন । এখন বৃহৎ শিল্পপতি 


কুলাক মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর রাঁজ- 
নৈতিক সংগঠনই সে সুযোগ পাচ্ছে 
আবার কি। ' 

আর এ সব শ্রেণীর প্রতিনিধি 
রাজনৈতিক দল বর্তমানে দেশের 
বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতাসীন । প্রত্যেকটি 
সরকারই ভূমি সংস্কারের বাগাড়ন্বরে 
বিধান সভ! পরিষদ ফাটিয়ে দিচ্ছে। 
অথচ নিবিড় এলাকা উন্নয়ন কর্পো- 
রেশন (CADC)-এর এক সমীক্ষায় ' 
জান। গেছে দে, ”১৯৬১ সালে এক 
জন ক্ষেতমজুরের গড় দৈনিক মজুরী 
ছিল ২৪ পয়সা । পনেরো! বছর পর 
তা দাড়িয়েছে ৬১ পয়সায় ৷: কিন্ধ 
তখন ২৪ পর্দায় ঘা কেনা যেত এখন ' 
তা কিনতে লাগে ৮৩ পয়দা। এর 
অর্থ প্রকৃত আয় কমে যাওয়া। তাই 
দারিব্য লীমার নীচে জন্সংখ্যা 
ক্রমশই বাড়ছে 1”, 

এই তো আমাদের দেশ । এন্ক- 
জন ক্ষেতমজুর শ্রমিক উদয়াস্ত হাড় , 
ভেঙ্গে খেটে বাড়ি গিয়ে আঠ! গুলে 
ফুটিয়ে খাচ্ছে। বিয়ে বাড়ির ফেলে 
দেওয়া উচ্ছিষ্ট ফুটপাতে কুকুরের সঙ্গে 
ভাগ করে খাচ্ছে, অন্যদিকে সমাজের 
মুষ্টিমেন্ব পেটমোটা লোক সকাল 
সন্ধ্যে খায় লুচি মিষ্টি । পাশের 
দেশ চীনেও এ অবস্থা ছিল কিন্ত 
আজ সেখানে জনদাধারণ নিজেদের 
ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ *করছেন। পুরো 
সমাজ ব্যবস্থা পাণ্টে তা সম্ভব 


হয়েছে । 


॥ আঁট ৷ 


ATTN 





মুণ্ডচ্ছেদের অন্তরালে ষড়যন্স : 


শিরোনামের সংবাদের প্রতি আপ- 
নার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাতে 
যুগাস্তর পত্রিকার সাংবাদিক লিখেছেন 


কেটে চম্পট দেয়-""!" কিন্ত এটা একটা 
রহস্তের বিষয় ঘে তার পরের দিন 
অর্থাৎ গভ ১০ই জুনের যুগাস্তরে 
“শিরচ্ছেদ্বের ঘটনা এখনও রহস্ত" 
শিরোনামের সংবাদে দেখা গেল থে 
তাতে লেখা! হয়েছে “গত ই জুন 
| হয়েছে 1” ৭ই জুন ছিল বুধবার । 
বড় আশ্চর্যের বিষয় কি করে একট! 
বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিক? এই- 
রূপ মিথ্যা কথা লেখে, এমনকি ৯ই 
জুনের যুগান্তর অনুষ।য়ী বিষ্তাসাগরের 
সৃত্ির চতুষ্পার্শে যে পোষ্টারের কথা 
বল! হয়েছে তা সর্বেব মিথ্যা । 
আরও লক্ষ করুন গত ৮ই জুন 
দে সঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি 
“প্রতিরোধ করুন, ধিক্কার জানান” 
শীর্ষক যে প্রচার পত্র বিলি করে 
তাতেও দেখা যাবে * ষে যুতি ভাঙ্গা 
অন্পর্কে লেখা হয়েছে») “গত ৭ই 
ন্মুন, ১৯৭৮, আবার বিষ্াসাগরের 
=}? এখানে মন্ধার বিষয় হোল 
ঘে যুগান্তরের মিথ্যা সংবাদের সঙ্গে 
নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির সংবা- 
দেবের অর্থাৎ ভূয্া তারিখের আশ্চর্ম 
খিল । আমাদের, প্রশ্ন এই মিলের 
পেছনে কার এবং কিসের যড়যন্্ 
রয়েছে? এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রতি 
ক্িয়াশীল সংগঠনগুলোর অবস্থান 
* ধর্মঘটের পেছনে কার অথবা কোন 
সক্রিয় সংস্থার মদত রয়েছে? কেননা 
যারা সবচেয়ে বেশি চিৎকার ঠেচা- 
মেটি-করছে তারা কেমন করে মুত, 
ভাঙ্গার দিন তুল করে। তাহলে 
কি আমরা ধরে নেব যে যুতি ভাঙ্গার 
, দ্বিনটা এই) ঠিক করাই ছিল এবং 
প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রগুলিও 
এর সঙ্গে জভিত। এসবই নিরক্ষ- 
রতা দূরীকরণ সমিতির অজানা ছিল 
না? সমিতির প্রচারপত্র অনুযায়ী 
ঘটনাটা ঘটাবার কথা ছিল "ই জুন 
খ্গরবং সেই প্রচারপত্র বিলির ব্যবস্থা 
ছিল ৮ জুন। দেটা ঘাদেরকে দিয়ে 
ভাঙানো হয়েছে তাদের গড়িমসি- 
তেই হোক "না অন্ত কোন 
কারণেই হোক তারিখটা পেছিয়ে ৮ 
ভাঁরিখে ঘটে গিয়েছে বা ঘটানো 
হয়েছে ? সমিতির প্রচার পত্রের 


‘নীচে তারিখ দেওয়া ছিল ৮-৬-৭৮। 
যে কোন শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মাহুযের 
বুঝতে ভুল হবে না ষে প্রতিক্রিয়া- 
শীলর! ও তাদের বিশ্বাসযোগ্য 
দালাল ডাঙ্গেপন্থী সি পি আইরা 
এই ন্যক্কারজনরা ঘটন! ঘটিয়ে বাম 
ফ্রুট ও কৰিউনিষ্ট বিপ্লবীদের সঙ্গে 
১৯৭০ সালের মত এক ম্থুপরিচা- 
লিত ও ষড়যন্তরযুলক অনিবার্য সংঘর্ষ 
বাধিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে ও বাম ' 
ফ্রন্টকে অপদস্থ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। 
কিছুদিন পূর্বেই সমস্ত নকশালপস্থী 
গোষ্ঠাই (চারুপস্থী সহ) মুতিভাঙ্গা 
ত্যাগ করেছে। অতএব; ঠিক 
এই ধরণের ঘটনা ঘটিয়ে তাদের 
সম্পর্কে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। এ 
ধরণের ঘটনার নায়কদের প্রতি 
আমর] তীব্র ধিক্কার জানাই । 
বিমল সরকার 
কালিপদ সেন 
আমদান মোল। 
॥ দুই৷ 
বিষ্তাসাগর মহাশয়ের মস্তক খণ্ডন 
নিয়ে এক মহা সমস্তায় পড়ে 
আপনার স্বরণাপন্ন হলাম । গত ৮ই 
জুন, ১৯৭৮ সনের ভোর ৫-১৫ থেকে 
৫-৩* মিনিটের মধ্যে যখন ৪টি ভব- 
ঘুরে মতো যুবক বিস্তাসাগরের কণ্ঠে 
শাবলের আঘাত হানছিলেন, আমি 
এবং আরো! বেশ কিছু লোক তখন 
প্রাতঃভ্রমণরত । কলেজ স্কোয়ার পার্কে 
মাথা কাটা হয়ে গেলে তার! দু’খানি 
লাল (ছোট) কাস্তে হাতুড়ী থচিত 
পতাকা ছোলার দড়ি দিয়ে বেঁধে 
রেখে যুত্তির সঙ্গে দুটো শ্লোগান দুবার 
উচ্চারণ করে ক্ষীণ কণ্ঠে “নব্সাল- 
সংগ্রাম চলছে, চলবে” বলে এবং 
মুণ্ডটি গোলদীঘির ঘাটল! দিয়ে 
গড়িয়ে জলে ফেলে দিয়ে ছুটে 
হিন্মুস্লের পাশের রাস্তা দিয়ে বঙ্কিম 
চ্যাটাজী ছ্বীট ও শ্তামাচরণ দে প্রীট 
হয়ে উধাও হয়ে যায়। ভগ্ম্বাস্থ্য . 
আমর] কিছু বৃদ্ধলোক ব্যথাতুর হৃদয়ে 
এই সব প্রত্যক্ষ করি কিন্তু প্রতিবাদ 
করার সাহস পাই নি। এটা 
আমাদের কাপুরুষতা স্বীকার করি। 
সুইমিং ক্লাবের একটি তরুণও ছুটে 
আসে, কিন্ত ও পর্যস্তই, আমর] তাকে 
প্রতিবাদ করতে বললেও সে সাহস 
পায়না! 
ঘটনাটি ঘটলে! ৮ই জুন বৃহস্পতি- 
বার ভোরে। এ দিনই দুপুরে 
নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি “ধিক্কার 


জানান প্রতিরোধ করন" 
$ 


" উচ্ছেদের জন্য নিযুক্ত হন। এ বৎ- 


স্থানীয় 


ছিলেন, প্রমাণ ফেডারেশনের সভা- 


শিরোনামায় একখান] ইন্তেহার বিলি 
করে।. ভাতে লেখা_“গতকাল-- 
এই জুন, ১৯৭৮ ঈশ্বরচজ্জ 
লাগরের উপর আবার অস্ত্রাধাত করা 
হয়েছে ।”-_এবং বিকাল থেকেই 
ছাত্র পরিষদ ওশুবকংগ্রেস ২৪ ঘণ্টার 
অনশন ধর্মঘটে বসে গেলেন। 
নিরক্ষরত! দূরীকরণ প্রমিতি তহবিল 
সংগ্রহ শুরু করে দ্বিল যুতি নির্মাণের 


জন্যে ৷ যনে হয় আগাগোড়া ঘটনাটি 


সাজানো ও ষড়যন্ত্রমূলক | ' 
নিরপরন বস্থরায় 


স্বাস্থ্য দপ্তরের চাকরী 


যাবৎ 


সরেও এভাবে লোক নিযুক্ত করার 
প্রারস্তে চীফ মেডিক্যাল অফিসার 
বিভিন্ন ডাক্তারদের নিয়ে একটি 
সিলেকশন বোর্ড গঠন করে লোক 
বাছাইয়ের কাজ শুরু করেন । 

গত ৩/৫/৭৮ তারিখে স্থানীয় এ, 
ডি, এইচ ও অফিসে ভাঃ সরকার ও 
ডাঃ আচার্ষের উপস্থিতিতে লোক 
বাছাইয়ের কাজ শুরু হয়। বড়ই 
আশ্চর্যের বিষয় বামফ্রণ্ট সরকারের 
ঘোষিত নীতিকে উপেক্ষা করে 
বিভাগের কর্মচারী 
জীঅরুণ ব্যানাজী (ইনি সরকার পরি- 
বর্তনের পূর্বে পূর্ত দণ্তরের কংগ্রেস 
পুষ্ট ফেভারেশনের একজন নেত! - 


পতি বীরেন গাঙুলীর দ্বার! পূর্ত 
দপ্তরের ইঞ্িনীয়ারকে লেখা চিঠি) 
এবং কিরণ চক্রবর্তী (যার কর্মস্থল 
রাজগঞ্চ) ও স্ৃখপাঁল সাহ! ( কর্মস্থল 


ফালাকাটা ) এ সিলেকশন বোর্ডের ইন্সটিটুট নির্মাণ (খ) ১ (গ) ১,০৬,২০০ (ঘ) ১০৬২-০০ (ডে) & (ছয়) মাস। 


ভাক্তাদের সংগে বলে কাক্ষে কাকে 
চাকুরিতে নিযুক্ত কর! যায় সে সম্বন্ধে 
পরামর্শ ইত্যাদি দিচ্ছেন । আসর! 
সাধারণ কর্মচারীরা এ ব্যাপারে 
বিস্মিত, কেননা বিগত ' কংগ্রেসী 
আমলে এ ধরনের আচরণ আমর! 
প্রত্যক্ষ করিনি। ম্বভাবতই উক্ত 
তিনজন কর্মচারী বর্তমানে একটি 
নৃতন সংগঠনের সক্রিয় সাস্য। 
আমরা স্বাস্থ্য দণ্তরের উর্ধতন কর্তৃ- 
পক্ষের কাছে প্রশ্ন করি- ব্াস্থ্য দত্যর 
থেকে উক্ত সংগঠনের উপর এরূপ 
কোন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কি? 
এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখি 


গত ৮/৫/৭৮ তারিখে ময়নাগুলিতে | পথে দেরী হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবে ন! । টেগার দলিল নং, কাজের 


এস, এম, আই-এন্ অফিসে এবং 
সেখানেও এ সংগঠনের পক্ষে থাকেন 
কিরণ চক্রবর্তী ও স্থখলাল সাহা । - 
পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সর- 


কারের ভাবযৃত্তিকি কালিমালিপ্ত | প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বেলা ২টায় খোলা হবে। বায়নার টাকা ছাড়া 


করার অপচেষ্টা মুখোশধারীদের 
কুৎনিত চক্রান্ত জনসমক্ষে উদ্বঘা 
হওয়া প্রয়োজন । -অবিলম্বে 
ধরনের ঘটনার তদস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় 
এবং বামক্রট সরকারের ঘোষিত 


নীতির পরিপন্থী কাজে লিপ্ত, | জনক প্রমাণপত্র উপস্থিত করতে পারবেন । এই দপ্তর এক বা একাধিক 


ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা 
গ্রহণের জন্ত আমর] কর্তৃপক্ষের কাছে 
দাবী জানাচ্ছি। 


বৈষ্যনাথ ঘোষ 


জলপাইগুড়ি | স্বাঃ জেনারেল ম্যানেজার, কাজোর] এরিয়া । 







এ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৩শে জুন? ১৯৭৮. 





আমি বলিনি 


গত ২রা ক্রবারের দর 
২রা জুন, ১৯৭৮ শু তা? 
দর্পণে প্রকাশিত “কুলসথনার - এক 058 * 
সভায় ইন্দিরা কংগ্রেসের হিযাংশু 0 
i বাতিক ৩* টাকা 
নামে জনৈক বক্ত। বলে গেছে, 
যান্মাসিক ১৫ টাকা 
পাইপগান দিয়ে একবার ঠাণ্ড! যাক ৬০ টাকা 
করেছিলাম আবার করবো” । এই 
সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং টাকাকড়ি ও চিঠি 
জানাচ্ছি ষে এ ধরনের উক্তি করিন! পাঠাবার ঠিকানা 
বা করিনি। Eg ম্যানেজ্জার, দর্পণ 


৬১, সট লেন, কলকাতা-১৬ । 





নিন্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 
সিভিল কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক 
রেফাঃ জি এম / কে এ জে / এম আর. ই ই (সি)/টি-৩ (বি)/৭৮/ 
৪০৮৭ তাঁং ১-৬-৭৮ 
নিক্োক্ত কাজের জন্য ই সি এল, পি ভবলু ভি / সি পি ভবলু ডি, এম ই এস, 
রেলওয়ে ও কেন্দ্রীয় / রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের উপযুক্ত শ্রেণীর অঙ্থ- 
মোদ্দিত ও তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে দ্রফাওয়ারী দরের 
ভিত্তিতে সীল করা টেগার। (ক) কাজের নাম ও স্থান (খ) ইউনিটের 
সংখ্যা (গ) ৭৫ ৫*আর অম্যায়ী আহ্ছষানিক টাকা (ঘ) বায়না টাকা 
(৪) সম্পুর্ণ করার সময় নিয়ন্নপ :_-(১)(ক) জাম্বাদ কোলিয়ারীতে ২৪ এন 
ও জি এন এইচ এম নির্মাণ (খ) ২৪ (গ) ৩,২৬,৭১৫ (ঘ) ৩,২৬৭-০০ (৪) ৯ 
(নয়) মা। (২)কে) লাচিপুর কোনিয়ারী, জান্বা্দ কোলিয়ারী? পরাস- 
কোল কোলিয়ারীতে একটি করে রেষ্ট সেণ্টার নির্মাণ (ধ) ৩ (গ) ৪৪,৬৬২ 
(ঘ) ৪৪৭-০০ (ও) ৪ (চার) মাস ৷ (৩)কে) কাজোর] এরিয়া গেষ্ট হাউসের 
এক্সটেনশান (খ) ১ (গ) ১,৩৫,৩৭০ (ঘ) ১৩৫৪-০ (৪) ১২ (বারো) মাস। 
(৪)(ক) দক্ষিণথণ্ড সাব-এরিয়ার অধীনস্থ মধুজোড় কোলিয়ারীতে «শ্রমিকদের 


(৫)ক) নব কাজোরা কোলিয়ারীতে জল সরবরাহ, শ্তানিটারী ব্যবস্থা, 
বাইরের শ্তানিটারী ব্যবস্থা ও বৈহ্যুতিক ব্যবস্থা সহ ‘বি’ টাইপ ডিমপেন- 
সারী নির্মাণ (খ) ১ (গ) ১,২৯,৬২২ (ঘ) ১২৯৬-০০ (ও) ৬ (ছয়) মাস । 

জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, কাজোর। এরিয়া, জাঙ্গাদ, পোঃ কাজোরা- 
গ্রাম, জেল! বর্ধমান ( পশ্চিমবঙ্গ ) থেকে প্রতি সেটের অন্ত অপ্রত্যার্পপযোগ) 
২৬,২৫ টাকা (বিক্রয় কর সমেত) নগদ দিয়ে ১৫-৬-৭৮ তারিখ থেকে | 
২৯:৬ *৮পর্যস্ত শনিবার ছাড়া যে কোন কাজের দিনে বিকেল ৪টা পর্যস্ত 
এবং শনিবার ১১.৩০ট1 পর্যস্ত টেগ্ডার দলিল পাওয়া যাবে । এই অফিসের 
এরিয়া! ফিনান্দ ম্যানেজার কর্তৃক নগদ টাকা গৃহীত হবে। যারা ডাকে 
টেগ্ডার দলিল পেতে চান তাদের প্রতি সেটের জন্ত অতিরিক্ত ৫ (পাঁচ) 
টাকা মণিঅর্ডারে পাঠাতে হবে । এই দধর টেণ্ডার দলিল ডাকে পৌছবার 





নাম, বায়নার টাকা জমার বিবরণ, টেণ্ডার খোলার দিন ও সময় লিখে সীল 
করা খামে প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা! টেণ্ডার ৩০-৬-৭৮ তারিখ বেলা ১ট1 
পর্যন্ত গ্রহণ কর] হবে এবং এ দিন টেগারদাতা অথব! তাঁদের মনোনীত 


টেণ্ডার বাতিল করা হবে। টেগার খোলার দিন থেকে ৪ (চার) মাস 
সময় পর্যস্ত টেণ্ডারের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে । সেই সব ইচ্ছুক 
টেগ্ডারদাভার্দেরই কেবলমাত্র টেগার দলিল দেওয়া হবে যাঁর] এরিয়া 
সিভিল ইবিনীয়ারের কাছে তাদের অতীত অভিজ্ঞত! ও সঙ্গতির সস্তোষ- 


টেণ্ডারদাতার মধ্যে কাজ ভাগ করে দেবার এবং কোন কারণ ন! দেখিয়ে 
যে কোন অথবা! সমস্ত টেণ্ডার অংশত বা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার 
সংরক্ষিত রাথছে। 


'দপণি ॥ শুক্রবার, ২৩শে জুন, ১৯৭৮ 


নজরুলও রাজনীতির শিকার হলেন, 


স'ধন গুহ 


~~ 


নজরুল শুধু কবি নন, নজরুল 
সাংবার্দিকও | সাংবাদিকই শুধু 
মন, নজরুল ছিলেন এমন এবন্বন 


- সাংবাদিক যিনি জাতীয় কংগ্রেস 


কর্তক ১১২১ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার 
প্রস্তাব গ্রহপেরও ৭ বছর আগে ১৯২২. 
সালেই ধুষকেতুর সম্পাদক হিসেবে 
পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জ্ঞাপন করে- 
ছিলেন। বর্ঘমান জেলাবাদীর 
গৌরব এই যে, নজরুল জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন এই মহক্মারই চুরুলিয়া 


|. 
খামে এবং এখানেই তার পিতৃভিটা। 


৮ 


ৰ্শ 


এতদিন পর্যন্ত নজরুল একাডেমী 
কিংবা আসানলোলের সার ্বত সমাজ 
কিংবা কংগ্রেস সরকার অস্তত আদা- 
নসোলেও নজরুলের শ্বতি. রক্ষায় 
আগ্রহী হননি । এমনকি, আসান- 
দোল প্রেস ্লাবও এ ব্যাপারে কোন 
লক্ষণীয় উদ্ভোগ গ্রহণ করেননি । 
অথচ, সাংবাদিক হিসেবে তাদেরই 
তে! সবচেয়ে বেশী আগ্রহী থাকার 
কথা ছিল, পক্ষাস্তরে, তাঁরা ঘা করে- 
ছেন তা হলো তীত্র কমিউনিষ্ট 
২ বিদেষী এবং ব্যময্রন্ট সরকারবিরোধী 
মানসিকতায় তাড়িত হয়ে প্রেস 
ক্লাবের সম্পাদক যুগাস্তর ও আকাশ- 
বাণীর আসানসোলস্থ প্রতিনিধি 
প্রশিবসনাতন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
অগ্রজ সাংবাদিক শ্রীধামোদর গুপ্ত 


এমন ব্যবহার করলেন যাকে নামাস্তরে 


নজরুল ম্তির ওপর কলঙ্ক লেপন 
ছাড়। আর কিছুই বল] সম্ভব নয়। 
গত ২৮শে মে আসানসোল নজ- 
রুল শরণি কর্তৃক আমানদোল রাম- 
কষ কুলের সামনে জি, টি, রোড 
এবং চুরুলিয়া যাবার পথের সংযোগ- 
স্থলে প্রতিষ্ঠিত নজরুলের আব্ক্ষ 


মৃতির আবরণ উন্মোচন করেন পশ্চিম- 


১ বঙ্গের মৃখ্যমস্ত্রী প্রজ্]োতি বন । নজ- 
রুল শরণির সম্পাদক শ্রীহ্বসীল মাল- 
খণ্ডী নিজে একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক 
স্থানীয় বিখ্যাত সাধ্াহিক *পর্য- 
বেক্ষক” এর সম্পাদক এবং দৈনিক 
মৃত্যযুগ পত্রিকার স্থানীয় প্রতিনিধি । 
উপরস্ত, সম্প্রতি তার সম্পাদনায় 
একটি ইংরেজী সাপ্তাহিকও প্রকাশিত 
হয়েছে। আসানসোলের সাস্কৃতিক 
জীবনেও তরুণ সাংবাদিক স্থশীলবাবু 


€একজন স্বীকৃত ও জনপ্রিয় সহযোগী । 
“আমানসোন প্রেস ক্লাবেরও তিনি 


একজন কর্মকর্তা ছিলেন ( এখনও 
আছেন কিন! আনিন1)। আবক্ষ 
যুতি উম্মোচন করতে এসেছিলেন 
এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস - 
ধার “ব্যক্তিত্ব, প্রশাসনিক দক্ষতা, 
আত্মত্যাগ, রাজনৈতিক লততা ও 
নিষ্ঠা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে 


গেছে। জ্যোতিবাবুর একমাত্র অপ- 
রাধ তিনি একজন কমিউনিষ্ট এবং 
তিনি সি, পি, আই (এম)-এর শীর্ষ 
নেতৃত্বের অন্ততম । স্থশীলবাবুর অপ- 
রাধ তিমি জ্যোতিবাবুর নেতৃত্বে 
আস্থাবান এবং একই রাজনৈতিক 
মতাদর্শে বিশ্বাসী । আমার শ্রদ্ধেয় 
অগ্রজ প্রতিম দামোদর গুপ্ত এবং 
ব্যানাজা (যদ্দিও বর্তমানে সম্পর্কটা 
বিতক্কিত ) কি শুধুমাত্র এই কারণেই 
সেদিনের নজ্রুল-অনুষ্ঠান বর্জন 
করেননি? অনুষ্ঠান বর্জনের যে 
কারণ দপিত হয়েছে তা কি হাস্যকর 
নয়? 

অনুষ্ঠানের ধিন ভি, আই,পি গেটে 
স্বেচ্ছাসেবকর! সাংবাদিকদের প্রেস- 
কার্ড অথবা আমন্ত্রণ পত্র দেখতে চেয়ে- 
ছিলেন। দামোদরবাবু এবং শিব- 
সনাতনবাবু নাকি এতে অপমান 
বোধ করেছেন। কারণটি কি রহস্ত- 
জনক নয়? নজরুল শরপির সম্পাদক 
স্থশীল মালখণ্ডীর এক বিবৃতিতে 


দেখা যায় যে, এদিনের অনুষ্ঠানে 


আমন্ত্রণ পত্র না পেয়েও ষ্টেট সম্যান 
সহ কয়েকটি দৈনিক অনুষ্ঠানে যোগ 
দিয়েছেন এবং গেটে তাদের প্রেস 
কার্ড দেখতে চাইলে সানন্দেই ভার! 
তা দেখিয়েছেন | এটাইতো রীতি, 
এখানে অপমানেরতো কোন প্রশ্নই 
ওঠেনা। হতে পারে ঘে, দামোদর- 
বাবু এবং শিবসনাতনবাবু আসান- 
সোলে খুবই পরিচিত । কিন্তু, ঘে 
নব সেচ্ছাসেবক গেটে প্রহরারত 
ছিলেন এরা দুজনঃ তাদের কাছে 
পরিচিত ছিলেন না হয়তো! ভাই 
তার! প্রেস কার্ড দেখতে চেয়েছেন । 
তাদের কর্তব্যপরায়ণতা যেখানে 
প্রশংসিত হওয়। উচিত ছিল সেখানে 
দামোদরবাবু এবং শিবপনাতনবাবু 
তাদের ব্যবহারের প্রতিবাদে অনুষ্ঠান 
বর্জন করে কি সামগ্রিকভাবে সাংবা- 
দিক নীতিপরায়ণতার গৌরবময় 
প্রতিহকেই ধুলিপাৎ করেননি? 
এমনকি, জনৈক স্থানীয় সাংবাদিক 
এবং একটি পরিচিত সাঞ্তাহিকের 
সম্পাদক (যিনি দ্বামোদ্বরবাবু এবং 
শিববাবুদ্েরইগ্র,পভুক্ত এবং কষ্টর সি, 
পি, আই (এম) বিবেধী) যখন দামো- 
ঘ্রবাবুকে অনুষ্ঠানে যোগ দেবার 
অনুরোধ জানান তখন তিনি চীৎ- 
কার করে সেই সাংবাদিককে বলেন, 
“যাও, তুমি সি, পি, এম-এয় 
দালালী করগ।।” আরও বড় কথ! 
এই যে, আসানসোলের জনপ্রতিনিধি 
এবং সর্বজনশ্রন্ধেয্ন জননেতা বিজয় 
পাল এই ঘটনায় হ্বেচ্ছাসেবকদের 


ক্রটির (ঘেট! আদৌ আট নয়) জন্ত 


ক্ষমাপ্রীর্থনা করা সত্বেও দামোদর- 
বাবু এবং শিবসনাতন বাবু অনুষ্ঠানে 
যোগ দেননি এবং আসানসোল প্রেস 
ক্লাবের সভায় অনুষ্ঠানে তাদের প্রতি 
অভদ্র ব্যবহারের সান্জানো অভিযোগ 
তুলে এক নিন্দা প্রস্তাবও গ্রহণ কর] 
হয়। কোন প্রেস ক্লাবকে ব্যক্তিগত 
স্বার্থসিত্ি অথবা খামখেয়ালের 
ঘ'টিতে পরিণত করা শুধু অন্ায় নয়, 
অপরাধ । এই অনুষ্ঠানে আসান- 
সোল প্রেস ক্লাবের সভাপতি ডাঃ 
অয়গোপাল শর্মা (আনন্দবাজার) 
নিজে উপস্থিত ছিলেন । উপস্থিত 
ছিলেন শ্রসত্য কর্মকার (লিপি), 
শীহ্ধাকুষণ গুপ্ত (আসানসোল বানী) 
শ্রীষ্যোৎস্গা সামস্ত (বস্থমতী) প্রমূখ 
প্রেস ক্লাবের বিশিষ্ট কর্মকর্তারা । 
অথচ, প্রেস ক্লাবের ষে সভায় নিন্দা 
প্রস্তাব গৃহীত হয় সেই সভাতেও 
পৌয়োহিত্য করেছেন ডাঃ জয়- 
গোপাল শর্মী। কিযাশ্চমতঃপরম ? 
অবস্থা, শিবসনাতনৰাঁবু সব কিছুর 
পর সি, পি, আই (এষ) অফিসে গিয়ে 
তার ভাষায় বর্ণিত তুল বুঝাবুবির 
জন্য দুঃখ প্রকাশও করে এসেছেন। 
তবে কেন এই প্রহসন? 
নজরুল-অনুষ্ঠানকে পণ্ড করার 
জন্য আসানসোলের অনেক দেঁশ- 
প্রেমিক (অথবা! দ্েষপ্রেমিক) জাতী- 
যতাবাদ্বী “যুদ্ধ বিজয়ীরা” রামকৃষ্ণ 


মিশনের সামনে একজন “মুসল- 


এক্য প্রসঙ্গে 
(৭ম পৃষ্ঠার পর ) 


উঠেছে_একথা আজ দিবালোকের 


মতো ম্পষ্ট। সমগ্র পূর্বভারতে সি 


পি আই এম ও তার সহযোগী মিত্র 
শক্তিপুলির প্রভাব প্রতিপত্তি অপ্রতি- 
রোধ্যগতিতে বেড়েই চলেছে। 
হিন্দীভাষী উত্তর ভারতে জমিদারি- 
পু'জিপতি্রের প্রতিতৃ শক্তিগুলি 
আভ্যন্তরীণ বিবাদে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়ছে । দক্ষিণ ভারতেও স্বৈর- 
তন্ত্রী শক্তির প্রধান প্রতিদ্বন্বী রূপে 
মুখোমুখি দাড়িয়ে আছে জঙ্গী, 
লড়াকু বামপন্থী শক্তিগলি। 

শ্বৈরভস্তরের পুনরভ্যুখানের বিরুদ্ধে 
বৃহৎ, ব্যাপক গণতান্ত্রিক এক্য মঞ্চ 
গড়ে তোলার এমন চমৎকার হুষোগ 
হয়তো দ্বিতীয়বার ফিরে আনবে না। 
সি পি আই-এর যদি বামপন্থী 
শক্তি হিসাবে মর্যাদা *াভের সদিচ্ছা 
থেকে থাকে, তাহলে দ্বিধাবন্ব কাটিয়ে 
স্বৈরস্ববিরোধী সংগ্রামে তাদের 
সৈনিকের ভূমিকায় আসতেই হবে। 
শ্বৈরশক্তি বা শক্তিলমূহের সঙ্গে গা 
ঘেষে বামপন্থী ভেক ধারণের সুযোগ 
আর নেই--একথাট! রাজ্যেশ্বর রাও 
ভূপেশ গুপ্তরা এখনও বুঝতে পারছেন 
না কেন? 


মানের” আবক্ষ মুর্তি প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে 
একটা ঘ্বণ্য ষড়যন্ত্রে হেলি হয়ে- 
ছিজেন আমানসোলের মাস্থষের 
কাছে সেটা রয়ে গেছে অজ্ঞাত। 
কত জঘন্য, কত নীচ এবং কভটা 
প্রতিছিংসাপরায়ণ হলে একদল রাজ- 
নৈতিক ফাটকাবাজ্দ দেশের এক 
মহান কবির স্থৃতিপৃতঃ আবক্ষ সৃতি 
প্রতিষ্ঠার পবিত্র কান্কে পর্যস্ত কুৎ- 
সিত-সাম্প্রদায়িক বিয়ময়তায় আবিল 
করতে কুষ্টিত হয় না। কারণ কি? 
কারণ, রাজ্যের বিগভ কংগ্রেসী মুখ্য- 
মন্ত্রী সিত্ার্থশংকর রায় মগ্ত্রিদভার 
নির্মম অবহেলার জন্যই কবি 
নজরুলকে বাংলাদেশ থেকে 
পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে আনা! সম্ভব হয় 
নি। এই বেদনা আমাদের জাতীয় 
জীবনে এক স্থায়ী ক্ষত কৃষ্টি করে 
গেছে। নজরুলকে বাংলা! সাহিত্যে 
অমর আমন দানে অনাগ্রহী বাজারী 


জনয ॥. 


২ শত শী ও পপ পাশ পপ 


নধর বন ০ 


পত্রপত্রিকা এবং বাজারী সাহিত্য 
শিবিরের অনীহা প্রশ্রয় পেয়েছে 
কংগ্রেস সরকারের কাছে। তাই; 
তিরিশ বছরের কংগ্রেদী শাসনে 
আমর! পারিনি নজরুলকে যথাযক 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে। এই 
রাজ্যে বামক্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর 
দেশবাসীর সে বান! বাস্তবে পরিণত 
হতে চলেছে। নজরুল-রচনাবলী 
রাজ্য সরকার স্থুলভ মূলে দেশবাসীর 
হাতে পৌছে দেবার বন্দোবস্ত 
করছেন । যেখানে এই কাজের জন্ত 
বামফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন 
করা উচিত ছিল সেখানে আসান- 
সোল প্রেম ক্লাব এমন একটি নজির 


হৃষ্ট করলেন যার জন্য শুধু আসান- 
সোল নয়, গোট| রাজ্যের শুভবুদ্ধি 
সম্পন্ন প্রতিটি সাংবাদিকই লক] 
অনুভব করবেন। 


বহরমপুরে পরীক্ষার খাতা উদ্ধার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের কাজে 


সম্প্রতি বহরুষপুর শহরের গৌরা- 
বাজার এলাকা থেকে কিছু সংখ্যক 
পরীক্ষার খাতা উদ্ধার করা হয়েছে । 
একটি মূর্দির দোকানে এই বছরের 
বি কম পার্ট ওয়ানের ইংরাজী খাতার 
মলাট ঠোঙ! করে ব্যবহার করা 
হচ্ছিল । মলাটটিতে নম্বর ছিল কল- 
কাতা ৯১০১ রেজিঃ ৫৬৪৮৫, ১৯৭৩- 
৭৪। এই অত্র ধরে এ মুদির 
দোকানে হানা দিয়ে অনেক পরীক্ষার 
খাতার হদিশ মেলে । গোরাবাজার 
অঞ্চলে বসবাসকারী বহরমপুর কলে- 
জের জনৈক অধ্যাপকের বিবৃতি অঙ্- 
যায়ী কলকাতা থেকে বহরমপুর 
আনার পথে ট্রেন থেকে এ খাতা 
খোয়া] গিয়েছিল । 
লোভে পাপ পাপে, 

১৪নং জাতীয় সড়কে বহু সর- 
কারী গাড়িই সাধারণ যাত্রীদের 
উঠিয়ে নিয়ে বেশ ছুচার টাকা 
কামিয়ে নেয়। সম্প্রতি একটি মিলি- 


টারী ট্রাকও কিছু যাত্রী তুলে পয়সা! 
কামাতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়েছে। 
জানা গিয়েছে এ মিলিটারী ট্রাকটি 


পানাগড় থেকে সিকিম যাওয়ার পথে 
রঘুনাথগণ্জ উমরপুর থেকে রাকা 
পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য বেশ কয়ে- 
কজন যাত্রী তোলে । কিন্তু কিছুদূর 
গিয়েই আহিরনের কাছে গাড়িটি 
সড়ক থেকে উল্টে নীচে পড়ে যায় । 
ফলে একজন ঘাত্রী নিহত হয় ও 
এগারোজ্রন যাত্রী সহ চাজক গুরুতর 
বৃ জখম হয়। 


গাফিলতি 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ্বের 
কাজে গাফিলতির জনা জিয়াগল্রের 


' জনসাধারণ বিডদ্বনা ডে।গ করছেন । 


মাস দুয়েক আগে শখাঁনেক রাস্তার 
আলো পাণ্টে দেওয়া হয়েছে । তার 


মর্ধ্যে ৪* ওয়াটের জায়গায় ২৫ ওয়াট 


এবং ২০* ওয়াটের জায়গায় ৪» 
ওয়াট দিয়ে পৌরসভ। তথা জনদাধা- 
রণকে প্রতারণা করা হয়েছে। 
অনেক সময় মিটার রিডিং না নিয়ে 
থুশিমত টাকার অঙ্ক বানিয়ে বিল 
পাঠানো হয়। বিলের টাকা! নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে জমা দেওয়] হলেও 
টাকা দেওয়া হয়নি বলে নোটিশ 
আসে। অনেক সময় বিলে তূলও 
থাকে। 
পুলিশ সুপার বদলী 

অবশেষে মুর্শিদাবাদ জেলার 
কংগ্রেস ভক্ত পুলিশ সুপার স্মরজিৎ, 
চ্যাটার্জী গোয়েন্দা দপ্তরে বদ্লী 
হলেন! জনৈক পুলিশ কর্মচারীর 
মতে জীচ্যাটা্জা জরুরী অবস্থায় যে- 
ভাবে পুলিশ কর্মগারীদের ওপর 
অত্যাচার করেছেন তাতে তার 
তার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশন বসানে! 
উচিত। বর্তমানে মুশিদাবাদ 
জেলায় পুলিশ সুপার হয়ে আসছেন 
সুলতান সিং। তিনি একজন জাদ- 
রেল পুলিশ অফিসার বলে পরিচিত । 
তাই প্রাক্তন কংগ্রেস সরকার তাকে 


স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়নি । 


তাকে নিক্ষিম করাই জন্য ব্যারাকপুর 
পুলিশ ট্রেনিং কলেজে বদলী করা 


- হয়েছিল । 


॥ দশ । 


পাশ শা তাপত পতাত দিলা শল ৩ 


নাটক $ নাজী ৭৪ ও ড্রৌপছী 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয়ে শৌভনিক 
প্রযোজিত ‘নাজি ৭৪, নাটকটির 
উপস্থাপন! প্রশংসনীয় প্রয়াস হিসেবে 
চিহ্িত হবে । দুঃশাসন, নির্যাতন ও 
শোষণে দেশবাসী যখন অতিষ্ঠ, অন্যা- 
য়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যেখানে 
অপরাধ আর অসৎ কুকর্মে লিপ্ত সব 
আইনভঙ্গকারী ছুরাচারী শাসকের 
কাছে যেখানে মদত পায়-সেখানেই 
নাজি বিভীষিকার রাজত্ব-_এর ব্যতি- 
ক্রম বিশ্বে কোথাও নেই । ভারতবর্ষ, 
ইতালি, জার্মানী, কম্বোডিয়া--একই 
ছবি সর্বত্র । এবং এটাও সত্য--এই 
নাজি অত্যাচারেরও অবসান আছে। 
জনপ্রতিরোধে ও গণঅত্যখানে নাজি 
নায়কদেরও পতন ঘটে। এই 
বন্তব্যই নাটকটি তুলে ধরতে 
চেয়েছে । কিন্ত প্রশ্ন, মঞ্চের ওপর 
ছুটি পাপাচারী মস্তান আর দুটি পুলি- 
শের ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে এ 
এদেশীয় অপশাসন, ছুনরতি আর 
ব্যভিচারকে ফুটিয়ে তোল] কতখানি 
নার্থক ও সংগত , হয়েছে? বিভিন্ন 
চরিত্রের মুখ দিয়ে অবশ্য দুকর্মের 
নাটের গুরুদের কিছু প্রসংগ বিচ্ছিন্ন- 
ভাবে উচ্চারিত হয়েছে, কিন্ত কখনই 
তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার শরিক হয়ে 
ওঠেনি। মন্তান ব! পুলিশ এরা 
তো ফ্যাসিত্ত নায়কদের এজেপ্টমাজ । 
এই নায়কদের মঞ্চে সঠিক দৃষ্টি- 
ভংগীতে হাজির করানো যায়নি বলে 
বজ্জব্যের প্রকাশও তীক্ষ হয়ে ওঠে 


ছন্দদীপের 


দক্ষিণ কলকাতার সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠান ছন্দ-দীপ তাদের প্রথম 
বৃত্যানষ্ঠানেই বৈশিষ্ট্যের দাবি নিয়ে 
উপস্থিত হলেন সম্প্রতি তপন মেমো- 
রিয়াল থিয়েটার মঞ্চে । শ্রীমতী 
দ্বীপিকা দাস ও তার সংস্থার ছাত্র- 
ছাত্রীরা যে স্থন্র ও নয়নাভিরাম 
নৃত্য ও নৃত্য-নাট্যের মাধ্যমে তাদের 
পারদশিতার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ 
হলেন সেটা কম কথা নয়। এর 
আগে বেশ কয়েকবার কথক নৃত্যের 
মাধ্যমে শ্রীমতী দীপিকার সাফল্যের 
পরিচয় পেয়েছি, কিন্ত সেদিন তিনি 
ভরতনাট্যমের মাধ্যমে বিভিন্ন 
ভঙ্গিমায় ও রীতিতে, ছন্দ ও বোনের 
এবং স্থরের তালে তালে যে অনবস্থ 
নৃত্য-শৈলী অতিব্যক্ত করলেন তা 
সহজে তুলবার নয়। তার সহঘো- 
তায় ছিলেন স্থরু ও বোলে তারই 
গুরু ই. জানপ্রকাশম্‌। আরও যার! 
সহযোগিতাস্ম ছিলেন তাঁর! হলেন 
ভি. কাঙ্গন মৃদ্গম) অসীম ব্যানা্জ 


নি। তবে নাট্যকার অমিত ঘোষের 
কৃতিত্ব অস্বীকার করারও নয়__ভার- 
তের সাম্প্রতিককালের ফ্যাসিবাদকে 
ফুটিয়ে তুলতে তিনি রোমের জুলিয়াস 
-সীজারের প্রসংগকে যেমন টেনে এনে- 
ছেন আবার জার্মানীর হিটলারও 
বাদ যায়নি বাদ যায়নি কঙ্বোডিয়ার 
কম্যুনিষ্টবিরোধী জঘন্য স্বৈরাচারও | 
ফলে নাটকটিতে ব্যৃক্তি ও বৈচিত্র্য 
ছুইই এসেছে । বিমলেন্দু মজুমদারের 
নির্দেশনা উল্লেখযোগ্য । নাট্য 
কৌতুহল ও উত্তেজনা সঞ্চারে 
কয়েকটি দৃশ্য সত্যই চমকপ্রদ । তবে 
রেলপুলিশের সামনে গুণ্ডাদের জনৈক 
যাত্রীর ওপর হামলার প্রথম দৃষ্ততেই 
মঞ্চের বাইরে এসে দর্শক আসনের 
সামনে হঠাৎ অভিনয় করার তাৎ- 
পর্যটা কি? শুধুই একটা ষ্টান্ট 
দেওয়া ছাড়া আর তো কিছু মনে হল 
না। রেলপুলিশটিকে দিয়ে অমন 
ভাড়ামি করানোর অর্থ কি? এভাবে 


কমিক রিলিফ দেওয়াটা! আর যাই . 


হোক্‌, বিষয়বস্ততে গভীরতা আনতে 
সাহায্য করে না। অবশ্য অমরকে 
পুলিশ অফিসারের গুলি করার দৃস্তে 
এবং ছুটি ছুর্ত্বকে যাত্রীদের সন্মিলিত 
আক্রমণ করার দৃশ্তে নীরব ও নিশ্চল 
মুহূর্ত রচন] যথেষ্ট ব্যধনাপূর্ণ। শিক্ষক 
চরিত্রে প্রদীপ ভট্টাচার্য ও তাকিও- 
রূপে বিমলেন্ মজুমদার প্রশংসনীয় 
সংঘমের পরিচয় দিয়েছেন । তাজা 
ও পঞ্চার ভূমিকায় যথাক্রমে নিমু 


নৃত্যানুষ্ঠান 


(কট) এ আনন্বরুষ্ণাণ (হারমোনি- 
মাম) । পরবর্তী নৃত্যাহষ্ঠান শ্রীমতী 
দীপিকার পরিচালনায় ছন্দ-দীপের 
নৃত্য-শিল্পীগণ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 
'কাল-মৃগয়া ।” প্রতিটি শিল্পীই-__ 
শিশু শিল্পী পর্যস্ত--এই করুণ ও 
চিত্তাকর্ষক নৃত্যনাটের যেন জীবস্ত 


" সব চরিত্র । উপস্থিত দর্শকের চোখ 


জলে ভরে ওঠে । নেপথ্য ক$শিল্পী- 
দের মন মাতানো গান খেন এই 
অহুষ্ঠানকে আরও সার্ক করে 
তোলে। নির্মল বর্ষণের দ্রশরথ 
চরিজে রূপদাঁন এক কথায় অনবস্য। 
নেপথ্য কে গান গাইলেন চিত্তপ্রিয় 
মুখাজাঁ (ইনিই সংগীত পরিচালক )। 
অন্কান্ত উল্লেখযোগ্য নৃত্যশিল্পী ও 
ক্শিল্পীরা হলেন প্রণব ভট্টাচার্য 
গণেশ দত্ত, বর্ষা বৃস্থ, সংযুক্ত চ্যাটারজ 
সৌরেন রায়, স্বপন ঘোষ, সংযুক্তা 
মুখাজাঁ, করুণা চ্যাটাজ প্রভৃতি । 
কণিকষ সেনের আলোর খেল] প্রশং- 
সার দাবি রাখে। f 


ভৌমিক ও কাশীনাথ হালদার প্রাণ- 
বস্ত অভিনয় করেছেন। এছাড়াও 
নির্মল কংসবশিকের ্বামী, বুলবুল 
চৌধুরীর স্ব, কাজল মুখার্জীর মা, 
স্বপন মুখার্জীর অমর ও শিল্পী- 
বোসের মাদাম তাকিও দৃষ্টি আকর্ষণ 


-করে। 


মহাখেতা দেবীর কাহিনী অধল- 
স্বনে শখধর নম্বর কৃত নাটক 
‘দ্রৌপদী’ গত ১৫ই জুন শিশির মঞ্চে 
অভিনয় করলেন থিয়েটার এজ 
সংস্থা । নাটকটির নির্দেশকও শশধর 
ন্কর। এ দেশের রাজনৈতিক 
অস্থিরতার মধ্যে উগ্রপন্থী রাজনৈতিক 
দলের মতাদর্শ ও কর্মপত্বতির কিছু 
সমালোচনা ও ব্যর্থ পরিণতির কথা 
নাটকটি বলতে চেয়েছে । চরমপন্থী 
দলটির ব্যক্তিহত্যার প্রতি প্রবণ 
তাকে কিন্তু সঠিক দৃষ্টিভংগীতেই 
কটাক্ষ করা হয়েছে এবং এভাবেই 
জনসংযোগের অভাবে দলটি ক্রমান্বয়ে 
কোণঠাসা ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 
বিশ্লেষণে সততার অভাব নেই ঠিকই, 
কিন্ত মঞ্চায়নে সেই মতবাদের রূপা- 
রোপ রসোতীর্ণ হয়ে উঠল কোথায়? 

ব্রেখটীয় ধারায় সুত্রধর ধারাতাত্ম 
দিয়েছেন বটে কিন্তু নাট্যায়নে তা 
কোন অপরিহার্য ছিলনা ।' নাটকীয় 
বক্তব্যের ব্যাখ্যাও একাবদ্ধ নয়, 
কিছুটা বিশৃংখল ও চুল । মহাভার- 
তের জ্রৌপদী চরিত্রের প্রতি লাঞ্ছনা ও 
অধমাননার রূপকল্পটির প্রয়োগ 
আলোচ্য নাট্যে তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থাই । 
বনভূমির দৃশ্য রচনাঁও সুন্দর । 
আলোকসম্পাতও স্থানে স্থানে ব্যঞ্জন! 
চাষ্ট করেছে । কিন্ত টামওয়ার্ক বড় 
ছুর্বল। পাত্র পাত্রীর অভিনয় অঙ্ন- 
শীলনের যথেষ্ট অপেক্ষা রাখে । এক- 
মাত্র নজরে পড়েন ভ্রৌপদীর ত্মি- 
কায় কল্যাণী মণ্ডল । তার সাওতভালী 
রূপসক্জাটি চমৎকার । শেষ দৃষ্ধে 
তার নীরব অভিব্যক্তিও উল্লেখ- 
যোগ্য । 


যাত্রী সংবাদ 

৮৬ বছরের এতিহ্যাহী চিরনকীন 
সৃত্যম্বর অপেরা” বর্তমান বছরে ছুটি 
নতুন পালা উপহার দিচ্ছেন । শৈলেশ 
ওহনিয়োগীর “পাহাড়ী ফুল” ও সমীর 
মজুমদারের ‘সংগ্রাম’ এবার যথেষ্ট 
আলোড়ন স্যপ্টি করবে বলে যাত্রা 
সংস্থাটির আশা। এই ছুটি নতুন 
পালার সংগে তাদের গতবছরের 
দাড়া জাগানো পালা 'ঝুমুর”ও 
থাকছে অভিনয় অহুষ্ঠানম্চীতে | 
পাহাড়ী ফুল. পালাটির স্থরস্থষ্টি, গীত 
রচন! ও নৃত্য পরিচালনায় আছেন 
যথাক্রমে শিবকুমার শৰ্মা, - সমরেঞ্জ 
ঘোষ ও কেনেথকুমার। স্বাধীনতা 


সংগ্রামের পটভূষিকায় এঁতিহাসিক 
পাল! ‘সংগ্রাম’-এর স্থর দিয়েছেন 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে জুন, ১৯৭৮ 





প্রশাস্ত ভট্টাচার্য (বড) এবং নৃত্য 
পরিচালনা করেছেন বসম্ত সেনা সিং 
(মণিপুর) । এই পালাগুলির অভি- 
নয় শিল্পী হলেন শিবানী ভট্টাচার্য, 
সিরাজ মুখাজীঁ,। অনিল ভাছুড়ী, 
রাজেশ ভট্টাচার্য, দেবব্রত সরকার, 
দেবেশ দে, কুমার শক্তি দত্ত, কষেন্দু 
কুণ্ড, প্রশান্ত বল, অরূপরতন, শাস্তি 


চলচ্চিত্র সম্পকে 


চলচ্চিত্ৰ নিষাণ ও পরিচালনা ঃ 
ধীরেশ ঘোষ । প্রকাশক £ সিনে ক্লাব 
অফ ক্যালকাটা । পরিবেশক: দে. 
বুক স্টোর ১৩, বঙ্কিম চ্যাটাজা, 
কলিঃ ৭**১২। মুল্য £ দশ টাকা 

চলচ্চিত্রের নির্মাণ ও পরিচালন! 
সম্পর্কে বাংলায় কোন বই সম্ভবতঃ 
ছিলনা । আলোচ্য গ্রস্থটি শেষপর্যস্ত 
এই অভাব পূরণ করল বলে প্রথমেই 


গ্রন্থকার ধীরেশ ঘোষ ও প্রকাশক 


সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটাকে আস্ত- 
রিক অভিনন্দন জানাই । গ্রন্থকার 
প্রকৃতই গুণী চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ এবং 
এই বিচারে ফিল্ম টেকনিকের ওপর 
গ্রন্থ রচনার যোগ্যতা তার আছে। 
কিন্তু দুঃখের কথ! বক্তব্য বিষয়গুলি 
এত সংক্ষিপ্ত যে, ঠিক স্পষ্ট ধারণায় 
আসতে কষ্ট হয়। লেখক অবশ্য 
তৃমিকাতেই বলেছেন, পুণা ফিল্ম 
ইনষ্টিটিউটে চিত্র পরিচালনায় 
বিতাগের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে 
যে লেকচার নোট তৈরী করেছিলেন 
সেগুলিই পরিমার্জিত করে গ্রন্থটিতে 
সন্নিবেশ করেছেন । এরফলে পুস্তকের 
অধ্যায়গুলি ক্লাসনোট বলেই মনে 
হওয়াটা শ্বাভাবিক। বিষয়টি অত্যস্ত 
গুরুত্বপূর্ণ, এর ব্যাপকতাও বিরাট, 
স্বল্প পরিসরে এই বিরাট বিষয়টিকে 
খণ্ডে খণ্ডে ভাগ ক'রে ছোট অধ্যাক়- 
গুলিতে আলোচনার মধ্য দ্বিয়ে ফিল 
টেকনিকের ধারণা সম্পর্কে ইংগিত- 
টুকুও ষে দিতে পেরেছেন, তারজন্ 
তিনি সাধুবাদ্বের যোগ্য নিঃসন্দেহে । 
এতে শিক্ষনীয় ব্যাপার তো অবস্তই 
আছে, তাছাড়া 'আগ্রহী পাঠকের 
অমুসন্ধিংসা চরিতার্থ হবার জষোগও 
আছে। প্রয়োজনের খাতিরে বই- 
টিতে আরও ছবি থাকাটা বাঞ্ছনীয় 
ছিল। 

লেখক সত্যজিৎ রায়ের ছবি 
থেকেই বেশী দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন । 
খত্বিক ঘটকের ছু একটি ছবির কথ! 
অবশ্য বল] হয়েছে। কিন্তু কখনই 
সেই ত্রিশ দশকের নিউ বিয়েটা 
আমলের স্মরণীয় আটা প্রমথেশ 
বড়া, দেবকী বস্থ প্রমুখের কোন 
ছবির প্রসঙ্গ উদাহরণ হিসেবে উদ্লি- 
খিত হয়নি । অথচ বিদেশী ছবির 


চক্রবর্তী, শ্রাবস্তী চ্যাটাজী, অয়ন্রী 
বোম, তন ঘোষ, ললিতা চৌধুরী %- 
নিতু সাহা ও মাখন সমান্গার। 'আর 
একটি বিশেষ খবর হল, মলয় 
চ্যাটার্জীর তত্বাবধানে সত্যন্বর 
অপেরার পরিচালনার ভার নিয়েছেন 
ইন্দ্রনাথ । 


উল্লেখযোগ্য বই 


বেলায় সেকালের পোর্টার যেমন 
প্রপঙ্গতঃ এসেছেন, তেমনি এসেছেন 
হাল আমলের ব্রের্সে!। দেশী ছবির 
ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতা আলোচনা- 
কেই সংকীর্ণ করে। “ইনটারকাট 
টেলিপ্যাথী শট্‌'-এর প্রয়োগের সুন্দর . 
নিদর্শন তো তুলে ধরা যেত প্রমথেশ 
বড়,য়ার ‘দেবদাস’ ছবির দৃষ্তপর্ধা- 
লোচনায়। কিন্ত তা হয়নি! কেন, 
তা জানিনা । 

সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ছোটগল্পের বই 


ভালবাসা পাখির বাপাঃ দেবল 
দেববর্ম। বাক্‌-পাহিভ্য প্রাঃ লিঃ, 
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। 
দ্বাম আট টাকা। 

বেতারের কল্যাণে বহু গল্পের 
নাটরূপের মাধ্যমে দেবল দেঁববর্মা 
যথেষ্ট জনপ্রিয় নাম। সাধারণ 
পাঠকমহলে সাধারণত তিনি রহস্ত- 
রোমাঞ্চ সিরিজের লেখুকু বলে পরি- 
চিত হলেও এই গল্সগ্রন্থটি তার অন্ত 
মনের পরিচয় বহন করছে। মধ্য- 
বিত্ত ও নিচুরতলার মান্ষের জীবন 
পর্যবেক্ষণে লেখকের স্পৃহা আছে, 
ফলে গল্পগুলি জীবনের বিচিত্র রসে 
পরিপূর্ণ ৷ সবচেয়ে বড় কথা-লেখক 
হালফ্যাশান্রে লেখকদের মতো শৃন্তভা' 
প্রচার করেননি, তাবু লেখা জীবন- 
প্রেমে অভিষিক্ত । নিটোল গল্পবুননে, * 
ভাষার পরিপাট্যে- এবং প্রথামতো 
গল্লের শেষে চমক রচনায় তিনি 
অনাত্বাসে পাঠকহাদয়কে জয় করে 
ফেলেছেন । মোট দশটি গল্পের 
স্থনির্বাচিত দংগ্রহ । এই গ্রন্থের 
সম্পদ গল্পটি তিন্ন মনোযোগ দাবি 
করতে পারে । ‘প্রেমের অধিক, 
গল্পটির পরিবেশ রচনায় লেখক মুদ্গি- 
যানার পরিচয় দিয়েছেন । নাম: 


করণের গল্পটি লেখকের প্রিয় বল্টে 


মনে হলেও আমাদের বিবেচনায় 


অন্যান্ত গল্পগুলিতে তিনি অধিক সার্ঘ- 
কতার পরিচয় দিয়েছেন । ছোট- 
গল্পের এমনিতেই প্রকাশক ও ক্রেতা 
পাওয়া যায়না, এই অবস্থাতেও এমন 
একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশের কারণে 'প্রকা- 
শককে অভিনন্দন জানাই । by 

সুর্য আদিত্য 


কটি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৩শে জুন, ১৯৭৮, 


মেডিকেল ছাত্র ও জুনিয়র 


ডাক্তারছের জটিল সমন্যা 


( দর্পণের প্রতিনিধি). 


চলতি সামাজিক অর্থনৈতিক 


কাঠামোর অবশ্তভাবী - পরিণতি 
হিসাবে মেডিক্যাল ছাত্র ও.জুনিয়র 
ডাক্তারদের পড়াশোনা ও প্র্যাক্‌- 
টিসের পথে সমস্যার পাহাড় জমে 
উঠেছে । ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরের 
মাঝামাঝি সময় থেকে এই সমস্ত সম- 


স্তার সমাধানের দাবীতে সি এসি . 


(সেণ্টাল এ্যাকসন কষিটি)'র নেতৃত্বে 
আন্দোলন সুরু হয়। কিন্ত-আন্দো- 
লনে 'যোগদ্বানকারী ছাত্র ও 
ভাক্ারেরা অবাক চোখে চেক্রে 
দেখেন যে, প্রশাসনের সহযোগিতায় 
মহানগরীর কিছু কুখ্যাত গণ্ড! 
হঠাৎই হাসপাতালের কর্মী হিসেবে 

নিয়োজিত হয়। 
গত ১৫1৬।৭৮ তারিখে ভারতের 


ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োঁ-. 


‘জিত এক প্রেস কনফারেন্সে দাস্রিতব- 
শীল মেডিক্যাল ছাত্র ও জুনিয়ার 


ডাক্তাররা বলেন, “ভূ'ইফোড়ের মত, 


জাবিভূতি গ্রগার দলের কাজ কি 
ছিল প্রথমে বুঝতে পারিনি । কিন্তু 
অবিগ্ছে বুঝতে পারলুম আন্দোলন- 
কারীদের ওপর নিপীড়নের উদ্দেস্তে 
এরা নিযুক হয়েছে ।” উল্লেখযোগ্য, 
(এই গণডার দল তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীর 
খুবই প্ৰিয়পাত্ৰ ছিল এবং মেডিক্যাল 
ছাত্রদের আগ্তদালন একমাস অতি- 
বাহিত হবার পর ১৯৭৪ সালের 


জাহয়ারী মাসে এ সমস্ত গুপ্তাদের 
মধ্যস্থতায় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
সেন্ট্রান আকশন কমিটির নেতাদের 
একটি অংশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে 
মিলিত হন। অবশ্ত খুব স্বাভাবিক 
ভাবেই এই নেতাদের “একটি অংশেরঃ 
প্রত্যেকেই ছিল ছাত্র পরিষদের 
সদন্য এবং দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে সমস্তার 
লমাধান করার জন্য পথ অনুসন্ধান 
করার আলোচনা হওয়ার পরিবর্তে 
আন্দোলনকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা 
রচন! করা হয় এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে ও ভীতি প্রদর্শন করে আন্দো- 
লন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করানো 
হয়। কিন্ত পরে "দেখা যায়, প্রতি- 
শ্রুতি পালন করার পরিবর্তে আন্দো- 
লনে অংশগ্রহণকারীদের ওপর নিদা- 
রুণ দমন পীড়ন শুরু হয়ে যায়। ছাত্র 
ও ভাক্তারবাবুরা অভিযোগ করে 
বলেন, ১৯৭৭ সালে ইন্দি সিদ্ধার্থ 


Ed 


ঢ এগারো £ 


লক্ষ লক্ষ টাকা নয় ছয় ই নিয়ে এইভাবে নয়ূছয্ধ করার অধি- 


(শুট পৃষ্ঠার পর ) - 
ফারিচারের দোকানকে দেওয়া হয় 
৭৯৩০১০০ (৩০১৩১৭৬) টাকা। 

খে) জে, এল, আর, ও ময়না- 
গুড়ির মাধ্যমে পুজিশ মন্ত্রী মোতাহার 
হোসেনের খুশী মানানোর জন্য 
৯,১১,৭৬ তারিখে খরচ দেখানে। হয় 
৪০০৪০ ৩ টাকা+১১০০০১০ টাকা 
= ১১৪০০০০ টাকা। 

(গ) শিলিগুড়ির জনৈক ফার্মি- 
চারের দোকানকে দেওয়া হয় এবং 
জলপাইগুড়ির কোন দোকানকে মগ্রি- 
সভার মিটিং এর জন্ত কমিশনারের 
বাংলোর সংস্কার ও পর্দার জন্য ২১১১, 
৭৭ ভারিখে দেওয়া হয় ১৯৮৫*৭১ 
টাকা+ ১৭৯৮৫ টাঁক1-২১৬৫*৫৬ 

(খ) দার্জিলিং-এর একটি প্রতি- 
ষ্টানকে এ উপলক্ষে ২১।১।৭৭ তারিখে 
কমিশনারের বাংলোয় পর্দার জন্য 
দেওয়া হয় ৯০৮৬৬ টাকা। 

(৪) জলপাইগুড়ি সদর বালিকা 
বিস্তালয়ের শতবাধিকীর অহুষ্ঠানের 
জন্য ৭।৩।৭৪ ভারিখে দেওয়া হয় 
১০০০"০* টাকা । 


দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো যায় হাট উন্ন- 


য়নের পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে এই 


টাকায়ুুজেলার, আমলা ও প্রাক্তন 
কংগ্রেসী মন্ত্রীদের খেয়াল চরিতার্থ 
করা হয়েছে । 'এযন কি অনেক 
টাকার হিসাব আজও পাওয়া! যায় 
নি। শ্রীমতী মায়া রায়ের পদযাত্রা 
উপলক্ষে খরচ করা ১৬০০০ টাকার 


হিদাব আজও পাওয়া যায়নি । - 


আলিপুরছুয়ার-২ এবং, মাধারিহাট 
ব্লকের বি, ভি, ও-দের দেওয়া! পাঁচ- 
হাজার করে টাকার খবচের হিসাবও 
আজও বি, ডি, ও-রা দেননি । বর্ত- 
মানে এই তহবিলে ১২ লক্ষ টাকা 
থাকবার কথা। স্থানীয় একটি 
প্রাইভেট ব্যাঙ্কে এই তহবিলের 
২৫০** টাকা জমা আছে, কোন 
ব্যাঙ্ক থেকে.৭০,০০০ টাকা চুরি হয়ে 
গেছে-ইত্যাদি বহু হিসাবের গড়- 
মিলও পাওয়া ঘাবে তদস্ত হলে। 
১৯৭৬-৭৭ সালে ১ লক্ষ টাকা তো! 
কংগ্রেসের নির্বাচন উপলক্ষেই ব্যয় 
হ্য়। 

প্রশ্ন উঠেছে -জনসাধারণের টাকা 


কার কতকাল দেওয়! হকে? গ্রামীণ 
হাটের প্রক্বত উন্নয়নের কথ! ঘি 


চিন্ত| করা হয় তবে এই অর্থব্যয়ের 


অধিকার জেলা পরিষদ ব! কোন 
বিশেষ কমিটির হাতে দেওয়া হোক, 
অথবা পরিকয্পনাখাতে ব্যয় করা! 


'হোক,_অন্থায় সমস্ত অর্থ যাতে 


রাজন্থখাতে জম! পড়তে পারে তার 
ব্যবস্থা করা হোক । ” 

রেডিও টিভি 

'. (*ম পৃষ্ঠার পর ) 
মহিলা যহলে প্রায়ই শোন! যায় 
কেন? এটা কি বেতার ভট্টের 
প্রভাবের ফল? বেভাঁর এবং টিভি র 
প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করে কি করে 
তিনি বেতার ও টি ভি-র সমালোচক 
হন। তার সেই প্রোগ্রামগ্ডলো কি 
সমালোচনার উর্ধে। বেতারের 
কর্মীরা সরকারী . নিয়মের মধ্যে 
পড়েন । তাই তার! প্রতিবাদ করার 
জুষোগ পাননা। এর পুরো স্থবিধা 
নিচ্ছেন বেতারভট্ট নিজে। এটা! 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অপব্যবহার 


নয় কি? 


চক্র: ”তালুরানী : হাতছাড়া হযে (৯২৯৮১ 


যাবার পর প্রগতিশীল বাম সরকার 
ক্ষমতায় আসীন হওয়াতে তার] 
অনেক আশা করেছিলেন, কিন্ত" 
পুরো একটা বছর অতিবাহিত হয়ে 
যাবার পরও, অবস্থা যেখানে ছিল 
সেখানেই রয়ে গেছে। স্থতরাং বাধ্য 
হয়েই তারা বৃহত্তর আন্দোলনের 
দিকে পদক্ষেপ করা ছাড়! বিশ্বল্প 
কোন পথ দেখতে পারছেন না। 


নেহরু মিউজিয়ম আয়োজিত প্রতিযোগিতা 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


গত ১১ইজুন তারিখে কলামন্দির 
মঞ্চে নেহেক চিলড্রেন মিউজিয়মের 


উদ্বোগে ও ব্রিটানিয়া বিস্কুট, 
ম্পানীর সহযোগিতায় “ভারতকে 


আনো” প্রতিষোগিত1 অনুষ্ঠিত হয়। 
অনুষ্ঠানে প্রবেশাধিকার ছিল শুধুমাত্র 


স্কুলের ছেলেদের | অভূতপূর্ব প্রতিভার 


নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে ও, 
মোটামুটি ভাবে বুদ্ধিদীপ্ত আলাপ- 
আলোচনার আবহাওয়া সভাকক্ষে 
ছিল। প্রতিযোগিতা সভায় এই 
সত্যটা স্থম্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ষে, 
একট] সময় ছাত্রছাত্রীদের রাজ- 
নৈতিক আলাপে অংশ গ্রহণ অপরাধ 
বলে গণ্য হত, কিন্ত আঙ্গ আর 
সে মনোভাবের অস্তিত্ব নেই । ছোট 
ছোট ছেলের দল রাজনীতি থেকে 
শুরু করে) ‘খো খো’ থেজা বা 
ক্রিকেট খেলা সব কিছুরই মোটামুটি 
খোজ “খবর রাখে ' বলেই মনে 
হয়েছিল। তবে রাজনৈতিক জ্ঞানের 
সবটুকুর মধ্যেই ছিল নেগেটিভ দৃষ্টি 


£ 4 


ভঙ্গী এবং আমলাতান্ত্রিক ভাবধারা । 
দুটি স্কুলকে মোট ৬০* টাকা হারে 
বৃত্তি দেওয়া হয়। i 

পৌরমন্ত্রী স্রীপ্রশান্ত শূর অনুষ্ঠানের 
উদ্বোধন করেন। তিনি তার 
বক্তৃতায় বলেন, ভারতবর্ষ এমন 
একট! দেশ যা' জ্ঞানের অক্ক্রস্ত 
ভাণ্ডার । সারা জীবন অধ্যয়ন 


'করলেও এত বড় ভাগার শেষ কর! 


যায় ন!। অতএব এক্সপ একটি দেশে ঠিক হতে বহে] দিন্ন ৮ 


এই ধরণের ডউদ্ভোগ সত্যিই 
প্রশংসনীয় । অন্তান্ত ধারা ভাষণ - 
দেন, তাদের মধ্যে ছিলেন যুগাস্তর 


পত্রিকার, সম্পাদক তুষারকাস্তি ঘোষ ' 


ও বার্তা সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী । 
ষ্টেটসম্যান পত্রিকার বিজ্ঞাপন 
ম্যানেজার শ্রচন্দ্রন থারুর যোগ্যতার 
সলে সভার কাজ পরিচালনা! করেন। 
এছাড়া নেহেরু চিলেডেন মিউ- 
জিয়ামের কর্তৃপক্ষ এবং ব্রিটানিয়া 
কর্তৃপক্ষও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য 
কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। 









~ 


- টাকার ওপর না গিয়ে থাকে; 


" & বছরে সর্বাধিক ৩,*০ 


davp 781127. 


বেতনভোগী করছাতাগণ 
-শিজে থেকে আপনাদের আয়ের বিবরণ জমা দিতে হরে না 


& আপনার আয়ের সুত্র থেকে যে কর কাটার কথা তা কাটা! হয়ে থাকে; 

* টাকা সাপেক্ষে স্থদ্ব বা লাভাংখ ছাড়া অন্ত কোনও প্রকারে আয় না' হয়ে থাকে 
(আয়কর বিধির ৮*-এল ধারাহ্ছুসারে ৩,০০০ টাকা পর্যস্ত সুদ বা লাভাংশ আয়করমুক্ত); 

€ যদি আপনি কোনও কোম্পানীতে কাজ করে থাকেন, তাহলে আগের বছরে কোনও সময়ে তার ডিরেকটার 
কিংবা কুড়ি শতাংশ বা তার বেশি ভোটাধিকার সহ অভিনারী শেয়ারের মালিক না থেকে থাকেন। 


€ আগের বছরে আপনার বেতনের পরিমাণ, টাকার বিনিময়ে অন্তান্ প্রাপ্য স্থবিধা বা লাভ বাদে, ১৮ ০০০ 


পা 


~ 


উল্লিখিত সর্তগুলি আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হলে, আপনার রিটার্ন ফাইল করার 
শেষ তারিখ ৩০শে জুন এ কথা ভুলরেন না । | 


দেশের শক্তি বাডতে দিন 





. দ্বি ডিরেকটোরেট অফ ইন্সদপেকশান 
(রিসার্চ, স্ট্যাটিসটিক্স আযাণ্ড পাবলিকেশান ) 
ইনকাম ট্যাকস ভিপার্টমেন্ট 
নিউ দিল্লী-১১*০০১ 


Regd. No. WBICC-32 


রামক্ষ্ণ মিশন পরিচালিত 
শিল্পপীত ও শিল্পম্নব্দির সম্পর্কে 
গুরুতর অভিযোগ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কারিগরী শিক্ষার স্বার্থে পশ্চিমবঙগ 
'সরকার রাজ্যের সমস্ত পলিটেকনিক 
অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন । 
ইতিমধ্যে ১৬টি পলিটেকনিক অধি- 
গ্রহণ কর! হয়ে গেছে এবং বাঁকিগুলি 
অধিগ্রহণের পথে। কিন্ত রামকৃষ্ণ 
মিশন শিল্পপীঠ (বেলঘরিয়।) ও 
ল্লামকষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির ( বেলুড় ) 
কর্তৃপক্ষ সরকারী আমলাদের সহায়- 
তায় এই দুটি প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণের 
পথে বাধা সাই করছেন। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থে গঠিত 
ও ম্পনসর্ড প্রথায় পরিচালিত রাজ্যের 
২৪টি পলিটেকনিক ভিপ্লোম। স্তরে 


রাজ্যে কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থার কূপা- 


সনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । রাজ্য 
সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে 
না থাকার_জন্ঘ এইসব শিক্ষা প্রতি- 
ঠানের মধ্যে কি শিক্ষাগত কি প্রশা- 
সনিক ক্ষেতে কোনরূপ সমতা ছিল 
না, যার ফলে সামগ্রিকভাবে রাজ্যে 
সকল কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা একরকম 
সংকটের সম্মুখীন হয়। রাজ্যের 
পলিটেকনিক শিক্ষক কর্মচারী সংস্থা 
এই ক্রুিপূর্ণ শিক্ষা) ব্যবস্থার পরিবর্তন 
করে নব পাঠক্রম প্রণয়ন ও উন্নত 
প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার 
একান্ত প্রয়োজনে এক দীর্ঘস্থায়ী 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। অবশেষে 
ভারত সরকারের নির্দেশে এবং 





পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সক্রিয় উদ্যোগে 
গঠিত বিশেষজ্ঞ ক্মিটিগুলির স্থপা- 
রিশক্রমে পূর্বতন রাজ্য সরকার 
সমস্ত পলিটেকনিক অধিগ্রহণ করে 
ও রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ পরি” 


চাঁলনাধীনে এনে সরকারী পলি- 


টেকনিকে রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন । 

এই সরকারী সিশ্বাস্ত অনুযায়ী 
অধিগ্রহণের কান্ধ সম্পূর্ণ করার জন্ত 
কারিগরি শিক্ষা - বিভাগে ১৯৭৫ 
সাল থেকে পত্র মারফৎ অন্যান্য পলি- 
টেকনিকের মত রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প- 
পীঠের সম্পাদকের কাছেও বারবার 
শিল্পপীঠ সরকারীকরণে মতদানের 
ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেন । সর- 
কারের এই 'সিম্বাত্তকে সমস্ত ছাত্র 
শিক্ষক ও কর্মচারীর] স্বাগত জানিয়ে 
সরকারী অধিগ্রহণের পক্ষে মত 
দেওয়া সত্বেও দীর্ঘ তিন বছর হয়ে 
গেল রামরুষ্খ মিশন শিল্পপীঠের 
পরিচালক মণ্ডলী সরকারীকরণে 
নানাভাবে বাধা দিয়ে এক অচলা- 
বস্থায় স্থি করেছেন। এর ফলে 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিল্পপীঠের কারিগরি 
শিক্ষা । র 

রামকষ্* মিশন পরিচালিত পলি- 
টেকনিকে অন্তায়, হবজনপোষণ, 
অত্যাচার, , সরকারী অর্থ 
অপচয়ের অভিযোগও রয়েছে । 


একটি অভিনব চিত্র প্রদর্শনী 


( দর্পণের সমালোচক ) 


এক অভিনব চিত্র প্রদর্শনী অন্- 
ঠিত হয়ে গেল গত «ই জুন থেকে 
১২ই জুন বৃটিশ পেন্টস ডেকর সাতিল, 
৩২নং চৌরলী রোডে | কলাচিত্র 
ও.আলোকচিজ্েের একই সংগে প্রদ্ব- 
শঁনীর এই আয়োজনে ভারতবর্ষে 
সম্ভবতঃ এই প্রথম । এই বিচারে 
ঘোৌধ প্রয়াস হিসেবে 'ফাইভস্টার” যে 
নঙ্জির স্থাপন করলেন তার প্রশংসা 
করি। 

নত দরকার, সত্যব্রত মুখো- 
পাধ্যায়, অশোক রায়চৌধুরী, কে, সি, 
মল্লিক ও তপেন ঘোষ-_এই পঞ্চ 
তারকার হ্িকর্ম নিয়ে প্রদর্শনীর 
আয়োজন । এ'দের মধ্যে একমাত্র 
নীতা সরকার হলেন চিত্রাংকন শিল্পী 
আর অপর চারজন আলোক চিত্র- 
শিল্পী । অঙ্কন শিল্পী হয়েও 








নীতা সরকার এইচ, এম, ভি-র 
রেকর্ড কভার ভিজাইন যেমন করে- 
ছেন, আবার সিনেমার প্রচার শিল্পের 
কমাপ্রিয়াল কাজও করেছেন কৃতি- 
ত্বের লংগে। তবে মৃতঃ তিনি 
কুক্মকলার অংকন শিল্পী - একথার 


উদ্জরল নিদর্শন আলোচ্য প্রদর্শনীচিই 
তুলে ধরে সগেঁরবে । | 
ওয়াটারকালারে নীত? সরকা- 


রের দশখানি চিত্র প্রদর্শনীতে স্থান 
পেয়েছে। অধিকাংশ ছবিই রঙ ও 
তুলির টানে শিল্পীর কল্পনা ও মান- 
পিকতাকে অবস্ভোতক ব্যপনায় মূর্ত 
করেছে। ইমেজারির তাৎপর্য বিশেষ 
ভাবে লক্ষণীয় । বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য হুল বর্তমান বছরেই 
শিল্পীর আকা। 'পারমপেক্টিভ” ছবি- 
খানি “স্ররিয়ালিটস্টক ধারায় 
এ শিয়স্থাই প্রকৃতই সাধুবাের 


“অধ্যাপক মণীনজ্দনাথ কুত্ুকে প্রায় 





PRICE 60 08156 


Prone: 24-4232 


সেঞখলি হল- বেলুড় শিল্পমন্দিরের 
ছাত্র হোস্টেল সি আর পিকে ভাড়া 
দেওয়ার জন্ত প্রাপ্ত ৭৪,৫৮৩'৪৪ টাকা! 
এবং ক্যাশ ও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স 
৭৬৩৬০ টাকা শিল্প মন্দিরের 
হিসেবে জমা পড়েনি; বেলুড় শিল্প- 
মন্দিরের জন্ত সরকারী অর্থে আহু- 
মানিক ২০ হাজার টাকায় কেন! 
গাড়ি (নং ভব্লু বি এইচ ১৪৫০ ) 
শিল্পমন্দিরে নেই? শিল্পমন্দিরের 
ক্লালঘরে শিক্ষাদানরত অবস্থায় পশ্চিম 
বঙ্গ পলিটেকনিক টিচার্স ফেডারেশ- 
নের তৎকালীন সহসভাপতি অধ্যা- 
পক সত্যেন্দনাধ চক্রবর্তী নিহত 
হয়েছেন ; শিক্পপীঠের সম্পাদকের 
জনৈক আত্মীয়কে প্রথমে ৪র্থ শ্রেগীর 
ক্যাজুয়াল কর্মী হিসেবে এবং কয়েক 
মান পরে ক্যাশিয়ার পদে নিয়োগ 
কর! হয়েছে ; সরকারী আদেশ থাকা 
সত্বেও শিল্পপীঠে ১০/১২ বৎসর পর্যস্ত 
কর্মরত দ্বারোয়ান, পিওন ও ঝাড়ুদার- 
দের ইনক্রিমেন্ট ও প্রতিভেন্ট ফাণ্ডের 
স্থযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে; 
রোগমুক্তির পর 'বিশেষ চিকিৎসক- 
কের সার্টিফিকেট দাখিল কর] সত্বেও 










কয়লা পরিবহন 
রেফাঃ নং ৪৫/৪১০০/৭৮/৬০১৯ ভাং ২১ ৫-৭৮ 

অমৃতনগর সাব-এরিয়ার বিভিন্ন ইউনিটে পরিবহনের কাজ গ্রহণের জন্য 
সাদা কাগজে টেগ্ডার নোটিশ নং লিখে বিশ্বাসযোগ্য ও অভিজ্ঞ ঠিকাধার- 
দের কাছ থেকে সীল করা টেপার যাদের যথেষ্ট সংখ্যক টিগ্লিং/টিগলার ট্রাক 
আছে'। (ক) কাজের বিবরণ (গ) আন্মানিক ওয়ান ওয়ে লোভ (গ) 
প্রতি মাসে পরিবহনের আনুমানিক পরিমাণ (ঘ) বায়নার টাকা নিয়রূপ £ 
(১) (ক) দামোদ1 ৭নং পিট থেকে অমৃত্তনগর দিলেকটেড সিয়ারদোল 
রেলওয়ে সাইডিংয়ে টিপ্ললার লোডিংয়ের সাহায্যে কয়ল! পরিবহন এবং 
টিগ্সিং ট্রাকের সাহায্যে তা আনলোডিং (খ) ২'৫ কি মি (গ) ৬১৫০০ এম টি 
(ঘ) ৩,৮০* টাকা । (২) (ক) সিলেকটেভ সিয়ারসোল ইউনিটের ৪নং পিট 
থেকে দামোদা রেলওয়ে সাইডিংয়ে টিগ্ললার লোডিংয়ের সাহায্যে কয়লা 
পরিবহন এবং টিগ্নিং ট্রাকের সাহায্যে তা আনলোভিং (খ) ২'* কি মি, (গ) 
৭০*০ এম টি (ঘ) ৪,১০০ টাক! । (৩)(ক) সিজেকটেভ সিয়ারসোল ইউনিটের 
৪নং পিট থেকে অমৃতনগর / সিজেকটেভ সিয়ারসোল রেলওয়ে সাইডিংয়ে 
টিপ্পলার লোভিংয়ের সাহায্যে কলা পরিবহন এবং টিপ্লিং ট্রাকের সাহায্যে 
তা আনলোভিং (খ) ১ কিমি (গ) প্রয়োজনের ভিত্তিতে (ঘ) নেই 
(৪) (ক) অস্বতনগর ৪নং পিট থেকে অমৃতনগর / সিলেকটেড সিয়ারসোঁল 
রেলওয়ে সাইডিংয়ে টিপ্ললার লোডিংয়ের সাহায্যে কয়লা পরিবহন এবং টিগ্সিং 
ট্রাকের সাহায্যে তা আনলোডিং (খ) ২ কিমি গে) ৬,৫০০ এম টি €ছ) 
৩,৮০০ টাকা ! (৫) (ক) অম্বতনগর ২নং পিট থেকে অমৃতনগর/এস সিয়ার- 
সোল-রেলওয়ে সাইডিংয়ে টিগ্ললার লোডিংয়ের সাহায্যে কয়লা পরিবহন 
এবং টিপ্সিং ট্রাকের সাহায্যে তা আনলোডিং (খ) ১কিমি পর্যন্ত ( 
১০,০০০ এম টি (ঘ) ৩,২০০ টাঁকাঁ। (৬) (ক) অমৃতনগর ৩নং পিট 
থেকে রেলওয়ে সাইভিংয়ে ৩নং পিটে টিগ্রলার লোভিংয়ের সাহায্যে কয়ল! 
পরিবহন এবং টিপ্সিং ট্রাকের সাহায্যে তা আনলোডিং (খ) ₹ কিমি পর্যস্ত 
(গ) ৬,৫** এম টি (ঘ) ২,১০০ টাকা। প্রতিটি কাজের জন্য সময়কাল.১২ 
(বারে!) যাস। ট | 
টেগ্ডার দরমা দেবার আগে যে কোন কাজের দিনে সংশ্লিষ্ট কোলিয়ারীর 
ম্যানেজার অথবা অমৃতনগর সাব-এরিয়ার হেড সার্ভে সঙ্গে যোগা- 
যোগ করে ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতার! কাজের বিস্তারিত বিবরণ জানতে এবং 
প্রকৃত কর্মস্থল পরিদর্শন করতে পারেন। দর দিতে হবে সংখ্যা ও শব্ধ 
উভয় ভাবেই ৷ ঠিকাদারদের তাদের নিযুক্ত শ্রমিকদের কয়লা শিল্পে 
প্রযোজ্য কোল ওয়েজ বোর্ড আ্যাওয়ার্ড অমুযায়ী বেতন দিতে হবে। 
উপরিউক্ত মত বায়নার টাক! অমৃতনগর দাব-এরিয়ার গ্রুপ আযাকাউন্টস 
অফিসারের কাছে নগদে অথবা আসানসোলে দেয় আআকাউন্ট পেয়ী ব্যাঙ্ক 
দ্রাকটের আকারে «কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ইষ্টার্ণ ভিভিসন, অমৃতনগর ' 
গ্র.প”-এর অনুকূলে জমা টিতে হবে। সফল টেণ্ডারদাতাদের কাজের. 
অর্ডার পাওয়ার তারিখ থেকে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ইতিমধ্যে জম! 
দেওয়া বায়নার টাকা বাদ দিয়ে কাজের সামগ্রিক মূল্যের ২% জয়া দিতে 
হবে। অসফল টেণ্ডারদাভাদের বায়নার টাকা! যথাসময়ে ফেরত দেও 
হবে। বারনার টাকা ছাড়া টেণ্ডার বাতিল করা হবে। টেগ্ডার গ্রহণের 
শেষ তারিখ ২৯-৬-৭৮ বেলা ১টা পর্যস্ত এবং উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুফ টেগার- 
দাতা অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এদিন বিকেল 
৪'৩০টাু টেন্ডার কমিটি টেণ্ডার খুলবেন । প্রতি কাজের জন্ত টেণ্ডারপত্রের 
দাম ১০ টাকা | ১৪ই জুন ”৭৮ থেকে ২৯শে জুন ১৯৭৮ বেলা ১২টা পর্যন্ত 
কেবলমাজ“অফিসের সময়ে টেণ্ডারপত্র বিক্রয় করা হবে। কোন কারণ না 
দেখিয়ে নিয়স্বাক্ষরকারী যে কোন বা সমস্ত টেগার গ্রহণ, অথব! বাতিল 
করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন। » 

ত্বাঃ লাব-এরিয়! ম্যানেজার, অমৃতনগর সাব-এরিয়। 


॥ 























































তিন বছর কাজে যোগ দিতে ফেওয়! 
হয়নি; শিল্পগীঠের টিচার্স রমে বাই- 
রের গুণ্ডা দিয়ে অধ্যাপক দেবব্রত 
রায়কে মারা হয়েছে: শিল্পপীঠের 
শিক্ষক, কর্মী ও ছাজদের নামে 
পুলিশের কাছে বহুবার মিথ্যা ভায়েরী 


করে তাঁদের হয়রানি করা হয়েছে; 
জরুরী অবস্থার সময়ে শিক্ষক, ছাত্র ও 
শিক্ষাকমীঘের সন্ত্রস্ত করার ' জন্য 
শিল্পগীঠ প্রাণে নিয়মিত পুলিশ ও 
সি আর পির বিরাট সমাবেশ করা! 
হয়েছে। 


যোগ্য । -এ বছয়েরই শিল্পীর হু 
‘আযাগনি’ ছবিখানিও প্রশংসার দাবী 
রাখে! গত বছরের আঁকা “আলফা 
আযাশড ওয়েগ!? 'রেমিনিসেন্দ' ও 
‘ইনএভিটেবল’ ছবি নজরে পড়ায় 
মত। শিল্পীর সেলফ, পোট্রে টও 
উল্লেখ্য । তবে লীরামক্ষ্ণ ও 
শ্রীসারদা দেবীর প্রতিক্কৃতির মধ্যে 
মুন্দীয়ানার কোন ছাপ চোখে পড়ে 
না| অবশ্য একথা নিশ্চই বলা 
চলে যে, তরুণী শিল্পী নীতা সর- 
কারের শিল্পকর্ম যথেষ্ট গ্রতিশ্রুতিপর্ণ। 

আলোকচিত্র শিল্পীদের কাজও 
পরিচ্ছন্ন ও অর্থবহ । সত্যব্রত মুখে- 
পাধ্যায়ের “উইটনেস”, ইওরস ফেথ_- 
ফুসী,’ স্টলওয়াটস,’ ও “ক্যালকাটা, 
ছবি দর্শনীয় হয়েছে ।' অশোক রাক্- 
চৌধুরার ‘জানি টু দি ইনফিনিটি+, 
“ভিসন ফর দি লাইট”, 'রেয়ার আইজ” 
‘ফর দি বেটার ওয়ারন্ড? ছবি সুন্দর | 
কে, সি, মল্লিকের মনিং ফেবল্‌’, অর্ণা- 
মেণ্টাল উল্লেখ্য | তপন ঘোষের 
‘অপর্ণ’, ‘তৰ্পণ’, ‘রিবেল’, 'ট্যাঙ্কুইল’ 
ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিছু 
ছবিতে অবশ্য ক্যামেরার নৈপুণ্য 
তেমন লক্ষ্যে পড়েনা! 


৮ 


১১৩ 





সম্পাদকক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য পরুর্মর রোড, কলিক1তা-* থেকে মুধ্রিত এবং দূ্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাভা-১৩ থেকে প্রকাশিত। 


রী, 


| মোরারজীর অন্তর্বর্তী 
| নির্বাচনের হুমকী 


(দর্পণের সংবাদদাতা ), 


মোরারজী-চর প্রথম লড়াইতে এতে দল ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা 


বেশী। 
একটা কথা পরিষ্কার জবনসঙ্ঘী 





ধারণ! পাঁচটা বছর কেন্জে শাসন 
ক্ষমতায় থাকলে তার জনতা 
পারবেন । 

ওদিকে 'চরণ দিংএর সবুজ 
সঙ্কেত এবং জনসজ্ঘের নেতাদের 


একবিংশ বর্ষ ॥ ২৩শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার _৩০শে জুন, 7৭৮ ॥ ৬০ পয়সা 


বাম ফণ্ট এবার নতুন 
কায়দায় সরকার চালা, 


ষে জনসজ্ঘ এবং তার নেতা 
| অটলবিহারী বান্জপেয়ী বহুবার 
| প্রাক্তন বি এল ডি নেতা চৌধুরী 
চরণ, সিংকে সমর্থনের প্রতি- 
| শ্রুতি দিয়েছেন, শেষে তারাই চরণ 


€ দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


কালের এক বছর পরে যে ব্যাপারটি 
জবচেয়ে লক্ষণীয় ত! হুল সরকারের 
কাঁজের কায়দা ৷ ভারতবর্ষের ৰিতিষ্ন 


কেন্দ্রীয় শক্তি হাতে নেই সেখানে বই সবচেয়ে শাস্ত রাজ্য। অনেকেই | উপলক্ষ । প্রধানমন্ত্রী মোরারন্ী দেশাই নারায়ণের বিবৃতি বিদেশে তাকে খুব 


কৌশলগত কোন ভুল হলেই মারা- 


রাজ্যে যখন একটা অস্থির অবস্থা 
তখন পশ্চিমবঙ্গ সেই সামবান্ত কয়েকটি 
রাজ্যের অন্যতম যেখানে শাস্তিতে 
এবং প্রায় নিঃশবে কাজ 'হয়ে 
চলেছে। 
শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সংসদীয় গণ- 
কতজের কাঠামোর মধ্যে যখন কম্যুনি- 
ইরা কোথাও ক্ষমতায় আসে তখন 
সব থেকে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে কিভাবে 
তার নিজেদের রাজনীতিকে এগিয়ে 


লিয়ে চলেছে.। ক্ষমতায় এসেই (শেষাংশ :১৫শ পৃষ্ঠায় ) 


স্বাস্থা দপ্তরে ডান্তারদের | 


কায়েমী স্বার্থ 


ভিরেক্টর-গেক্রেটারী ভাঃ মণি ভেত্রীর 


.বামজ্রণ্ট বিরোধী কার্ঘকলাপ 
| (দর্পপের সংবাদদাতা ) 
১. আমলাতঙ্ত্রের একাংশ বামজপ্ট 


অবস্ত এরা মুষ্টিমেয় এবং তাই সর- | 


হচ্ছে রাজ্যের 'ভিরেকটর অব হেলথ | 


জারোরেতা সহযোগিতা করছে 
ন] এবং সরকারকে জনসমক্ষে হেয় 
প্রতিপন্ন করতে কায়েমী স্বার্থের 
দংগে নানাভাবে চক্রাস্ত করে যাচ্ছে 
এই অভিযোগ বামক্রণ্ট কমিটি বার- 
বার করেছে । ফ্রন্ট কমিটির চেয়ার- 
ম্যান শ্রীগ্রমোদ দাশগুপ্ত এ সম্পর্কে 
জনসাধারণকে লদাসতর্ক ও সচেতন 
থাকার জন্য বিবৃতিও দিয়েছেন | 
4 রাজ্য সরকার ও ক্রণ্ট কমিটির 
' দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দর্পণ বারবার পি, 
জি, হাসপাতালের সাম্প্রতিক হাল- 
চালের কথ প্রকাশ করেছে। এতে 
দর্পন অণ্যস্ত দ্বিধাহীন চিত্তে চোরাই 


প্র্যাকটিস ও কিছু চিকিৎসক নাম- 
- ধারী দানবের কথা বিস্তারিত ভাবে 


তুলে ধরেছে । এবারে তুলে ধর! 


সাতিসেস আযাণ্ড এক্স অফিসিও সেক্রে- 


টারী ডাঃ মণি ছেআীর বিরুদ্ধে কত- | 


কগুলি হুনির্দিট অভিযোগ | যা 


. নিশ্চিত ভাবেই ফ্ৰণ্ট সরকারকে অপ- 
দস্থ করার পক্ষে যথেষ্ট । দর্পণ স্থনি- | 
শ্চিত যে, পি, জি র ব্যাপারে বিচার | 


বিভাগীয় তদস্ত কমিটি গঠন করে 
তার মধ্যে ডাঃ ছেত্রীর নাম অস্ত- 


ভুক্ত করা হলে এসমস্ত অভিযোগ | 


প্রমাণিত হবেই। দর্পণ এই 
চ্যালেঞ্জ জানিয়েই বলছে, সিদ্ধার্থ 
রায়ের একাস্ত বংশবর্দ ডাঃ ছেত্রী 
প্রথমে পি, ধ্রি-র সার্জেন স্থপার এবং 


পরে আই, পি, জি, এম, ই আর-এর , 


ভিরেকটর হিসেবে চরম দুর্নীতি ও 
(শেযাংশ ১৬শ পৃষ্ঠায় ) 


| সিংকে ডুবিয়ে দিলেন । অবস্ত এর 


রাজনারায়ণ ও চন্রশেখর আসলে 


| এলে পশ্চিমবজে রক্গঙ্গা বইবে এবং | নারায়ণের বিরুদ্ধে এই কারণ 
| এই মর্মে তারা নির্বাচনী প্রচারও | দর্শাবার নোটিশ । 

| রাজনারায়ণ, জের. সভাপতির 
| বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ এনেছেন 


| ১৯*২ সালে ভুয়াচুরি ও গুণ্ডা | জনসজ্ঘী নেতার! ভেবেছিলেন চরণ 
| করে ক্ষমতার এনে সিন্ধার্থশঙ্কর রায় | 


| দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবদদের মুখ্যমন্ত্রীদের 


| মধ্যে ইনিই একমাত্র ব্যক্তি | 


সমর্থনের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে রাজ- 
নারায়ণ দলের সভাপতির বিরুদ্ধে 
কামান দ্বাগতে শুরু করে দিয়েছেন । 
মোরারজী তখন বিদ্বেশে। রাজ- 


বিব্রত 


ঠিক করে ফেলেছেন এর একটা ফয়- 
সালা তিনি করবেন, নতুব! পদত্যাগ 
করে মহিসতা ভেঙে দেবেন। তার 


মনোভাব সফরসঙ্গী বিদেশম্ত্রী অটজ- 


বিহারী বাজপেয়ীকে বললে, বাজ- 
পেয়ীও কিছুটা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। 
দেশে ফিরেই মোরারজী দেশাই 
দলের সভাপতি চন্ত্রশেখর, প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রী জগজীবন রাম এবং তেঙ্গ ও 
রাষায়ণিক ঘণ্তরের মহ্ী এইচ এন '' 
শেষাংশ ১৬শ পৃষ্ঠায় ) 


স্বাস্ত্য চগ্তরের উপচছেষ্ট। কমিটিতে 
অবারিত ব্যক্তি 


১৯25৭ ( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
সর্বক্ষেত্রে বছরের জপ্ডাল 4: 
তুপীকৃত হয়ে আছে এবং পুলিশ স্বাস্থ্য দপ্তরের নবগঠিত উপদেষ্টা বিষোদগার করা সত্বেও তাকে রংস্ত- 


| কমিটি যে ভাবে তৈরী করা হয়েছে 


| বছর এই রাজ্যের _ মন্ত্রীরা খেয়ে | ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে । কমিটিতে 
| ঘুমিয়ে টাকা কামিয়ে দলবাজী | 


| পারেন নি ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে | 
[| অস্থিরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার আব- | 


| ফিরিস্তি ফেওয়া যায়, বলা যায় যে সব | 
“সাচ্চা” বিপ্লবী সি পি আই এম { 
|| এবং এই সরকারের নির্মম সমালো- | থাক! সত্বেও এম, বি, বি, এস্‌ কোর্সে 
| চক এদের ক্ষমতা লাভের জন্তই [খুঁটির জোরে ভত্তি করান। ডাঃ 
আজ ভারা বাইরের আলো! দেখতে | দ্বীনবন্ধু ব্যানাজ্জজাীকে কমিটির অস্ত- 
পাচ্ছেন। কিন্ত সেই ফিরিন্তির | ভূ আবি 


বা পি বদের অভিযোগ ডাঃ ব্যানার্জী বাম- 
| ফ্ৰণ্ট নরকার সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে 


ভাবছেন। 


\ 


জনক কারণে নবগঠিত কমিটিতে শ্বান 
করে দেওয়া হয়। বামক্রণ্ট কমিটির 
জনৈক প্রবীণ নেতার সঙ্গে স্বাস্থ্য- 
মন্ত্রীর উপদেষ্টা কমিটি গঠন নিয়ে 
যে আলোচন! হয়েছিল, তাও বাস্তবে_ 
রূপায়িত হয়নি। শ্বাস্থ্য দগ্তরের 
মুখ্য উপদেষ্টা হিসেবে ডাঃ ননী গুহর 
নাম ঠিক করা হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ Pan 
ভড়িঘড়ি সেই সিদ্ধান্ত পাণ্টে ' 
আঠারো জনের উপদেষ্টা কমিটির * 
নাম ঘোষণা করে দেওয়া হয়। 


এই সংখ্যার দর্পণ 


পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের 





. | প্রথম বর্ষ পৃর্তি উপলক্ষে এই সংখ্যার 





CUE 


পহু নত চরণ এখন কী করবেন” 


ভাঁরতপুত্র ' 


জনতা পার্টিতে এখন নাটকীয়- 
তার চরম মুহূর্ত । প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজী দেশাই ও পার্টি সভাপতি, 
চত্দরশেখরের দৃতার্য কান্দ হয়েছে । 
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজনারায়ণের তে 
বটেই, খোদ শ্বরাষ্ট্রম্্রী চরণ সিং-এর 
স্বরও অনেক. নরম । বল এখন 
চরণের কোর্টে । জনতা! পার্টি ভাঙ 
বা না ভঙা সম্পুর্ণ নির্ভর করছে চরণ- 
রাজনারায়ণ গোষ্ঠীর ওপর । আগের 
মতই তারা যদি কোন হুঠকারিতা- 
পূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে বসেন, তবে দলের 
ভাঙন অনিবার্য হয়ে পড়বে। অবশ্ত 
সেক্ষেত্রে, দেখা lo a Les 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ রা হাতের কাছে বিছা পৌছে, রে এবং, প্রতিদিন - 

এই লক্ষ্যে আরো.বেশি- করে এগিয়ে যাচ্ছে! , আজ- রিহ্যৎ পর্যব, কৃষকের বিশ্বস্ত বন্ধু - 

58 পর্মনের সক থেকে -বড়-কাজ তার.প্রায় ৪৬০,০০০ গ্রাহকের ১: ' ? 
৮7558258544 নি | 


৪৪ be পি wef 


সা ১ ১৯৮ 


সারা রাজ্য ড় পরমদর বদ সরবরাহ ৪. a ব্যবস্থার না EE বেশি 
ইতিমধ্যে. ১১,৭০৮ কনে থিয় পৌছে দেওয়া হয়েছে এবং ২০৩৫ ‘টি সেচের ্রয়োজনে পাম্প "সেট | 


বিছ্যুৎচালিত,রুরা হয়েছে 1 ' 


১১১টি রা ত বট ্াস্্যকেন্তে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থানিত ইযছে 


: আগামী দিনের: দায়িত্ব: ee 

Hdmi নেক কেন্দ্রে ১২ মেগাওয়াট তৃতীয়ত ইউনিটটি ওঁ বর পি ,হবৈ অৰ্বং 
১২০ মেগাওয়াটের চতুর্থ ইউনিট তৈরির কাজ শেষ ইবে ১৯৭৯ “সালের মাঝামাঝি নাগাদ Ee 
ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যযুৎকেন্দ্রের ২55:মেগাওয়াঁট, ক্ষমতা সম্প্রসারণের কাজজ-১৯৭৯ নাগাদ শেষ হবে৷" 

জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকনপ (তয় পূ্যায় ) এখানে ৮ মেগাওয়াটের -বিছ্াৎ ‘কেন তৈরির, : কাঁজ 

১৯৮০-৮১ সাল নাগাদ শেষ হবে। 

রিঞ্চিংটন. জলবিছ্যুৎ প্রকল্প এখানে হু মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন চিত্ত ক্র রি কাজ এ করেই 


শেষ হবে,। - "' 


কোলাঘ!ট তানি প্রকল্প : চি ২১০ মেগাওয়াট শিপ মোট ড৩* _মেগাওয়াটের। কেন্দ্র 


একাংশ জনতা! ত্যাগ করেছে, বটে, 
কিন্ত তাতে পার্টির কিছু অপূরণীয় 
ক্ষতি হয়ে খায়নি । | 
চন্দ্রশেখরের পদত্যাগ এবং কেন্দ্রীয় 
কর্মদমিতির পুনর্গঠনের দাবিতে রাজ- 
নারায়ণ 'ধে জেহাদ ঘোষণা ' করে- 
ছিলেন তাতে গোড়ায় মনে হয়েছিল 
ষে পার্ট চেয়ারম্যানের পদে চরণ 
সিং-এর কোন ভক্তকেই দেখা যাবে । 
কিন্ত বিদেশ থেকে প্রত্যাঁগমনের মঁজে 


, সঙ্গে প্রধালমন্ত্রী' দ্বেশাই যে দৃঢ়তা 


অবলম্বন করেছেন তাতে ঘটনাম্রোত 
উদ্টোর্দিকে বইতে শুরু 'করে। ' 
ই বিমানবন্দরে নেমেই 


বিদ্যুৎশক্তি : 


rT" 


- ১ দি ॥ 1৯ 15৩১ 


তৈরির কাজ ১৯৮৩ সালে শেষ হবে। 


রাম্মাম্‌ জলবিঢ্যুৎ প্রকল্প : ৫০ মেগাওয়াটের বিদ্যা কেনদ তৈরির কাজ ১৯৮৩৮৫ সালের মধ্যে শেষ 


“_হুবে। 


অন্যান্য ক্ষেত্রে মোট ৮০ মেগাওয়াটের গ্যাস চারবাইন জেনারেটর বসানোর কাঁজ ১৯৭৯ লালে 


হবে। 


নিয়লিখিত নতুন সরব্রাহ।ও রহ HSE ও বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রদারিভঃহবে আরও 


পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে, পার্টি 


চেয়ারম্যানের পদে চন্দ্রশেখরই বহাল 


থাকবেন এবং নতুন কর্মনমিতি গঠিত 
হবে আগামী অক্টোবরে দলের সাং. 
গঠনিক নির্বাচনের পর; দলনেতৃ- 


তের প্রকাশ্য সসালোচন] করার জন্য, 


রাজ্জনারায়ণকে * প্রকাশ্তে ভঙ্সনা, 
করতেও প্রধানমন্ত্রী এতটুকু কুন্টিত 
হননি। বস্তুত ‘সেখানেই জনতা 


হয়। | 
চৌধুরী চরণ সিং এই হিপাব 
করেছিলেন যে তিনি অলমনীয় মনো- 


ভাব অবলম্বন করলে প্রতিপক্ষ তার. 
কাছে নতি শ্বীকারে বাধ্য হবে।' 


 সেইজন্ত তিনি" প্রথমে চন্দ্রশেখরকে 
88 জানানোর জন্য শি 


771 চলতে পারে না, ভাঙন অনিবার্য হয়ে 
|. পড়বে ছুটে” ক্ষেত্রেই এবং এই 


রাজো রজন্যে আরো রা বৃ 


bl 
সত পাকা? 


পার্টর-সরকারী পক্ষের দৃঢ়তার সুচনা ' 





নতুন জায়গায়। নতুন উল্লেখযোগ্য লাইনগুলি হলোঃ ছূর্গীপুর-কসবা ২২৯ কেভি, মালদা-রায়গঞ্জ ১৩২ 
কেভি, দুর্গাপুর-বিষ্ণুপুর ১৩২ কেভি, খড়াপুর-এগরা ১৩২ কেভি, বেহালা-লক্ষীকাস্তপুর ১৩২ কেভি, 
হাওড়া-কসবা ২২০ কেভি এবং হাওড়া-কোলাঘাট ২২০ কেভি লাইন। এই. কাজগুলির জন্যে, পর্যৎ এ 
যাক জক Ru 


বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য পুরণে ৃ ” 
পন্চিমবঙ্গ ৰাজ্য বিদ্য৫ He 
| 


দপণ | শুক্রবার, ৩০শে জুন, ১৯৭৮ 


নমল 


প্রতি ক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশ কর- 
লেন । পরে জনতা সংসদীয় বোর্ড 
ষখন 'রাঙ্গনারায়ণের কাছে তার 
আচরণের জন্য কৈফিয়ৎ তঙ্গব করল 
তখন রচধুরীজী সঙ্গে সঙ্গে এই মন্তব্য : 
করে বদলেন ঘে, এর ছারা জনত! 
পার্টির মৃত্যুঘস্টা বেজে উঠল । কেঙ্ীয় 
মস্ত্রিদভা থেকে. পদত্যাগ করার 
হুমকিও তিনি দিতে দ্বিধা করেননি । 
স্বভাবতই চৌধুরীজী হিসেব 
করেছিলেন যে, তার মতো দল ও 
সরকারের একজন প্রধান স্থপতি ও 
| প্রবীণ, নেতাকে বাদ দিয়ে জনতা ১ 

পার্ট ও বেন্দীয় সরকার "কোনটিই 





। ভাঙনকৈ ঠেঁকাঁবার -জন্ত মোরারজী- 
উঞজশৈধর- বাঁ হেগডে-দেশমুখ গোটা 
প্ৰতিপক্ষই পিছু টবে । তিনি আরও 

হয়ত ভেবেছিলেন বে, এই শক্তির 

: লড়াইয়ে তার জয় হবে' এবং ভখন 

. তিনি ইচ্ছেমতো দাবার ঘু'টি চালনা 

'ক;বের, প্রধানমন্ত্রীর “গদি দখল 
করবেন এবং” নিজের পছন্দ করা 
.জোক্ককে পার্টি * প্রধানের, 'আঁসিনে 
Dn | এ 

'” কিন্তু কাৰ্যত দেখা গেল, মোররিজী 
: দেশী অ তি সহজেই চরণ সিং-এর 
‘সমস্ত “হিলাব বানচাল’ ' কিরে 
“দিয়েছেন 'রাঁজস্থীনের কোটায় এক 
' জনসভায়: ভাষণ: দিস" গিয়ে 
প্রধান দেশাই পরিষ্কার বলে 
দিয়েছেন যে, জনত] পার্টির শৃঙ্খলা 


এ.। বজায় রাখার ব্যাপারে কারও সঙ্গে 


“ কোন আপস: কর! চলে না। আশা! 
ক্রা ক্র! গিয়েছিল যে; জ্নতা৷ সংসদীয় - 
“বোর বৈঠক হবার আগেই রাজ- 
“নারায়ণ তার কৃতকর্দের জন ক্ষমা 
প্রার্থনা করবেন। তা যি তিনি : 
করতেন তাহলে নিশ্চয়ই পরিস্থিতি 
আজ 'এতখানি জটিল হতে পারত 
'না। কিন্ত অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের 
কারশেই হয়তো মুরুব্বি চরণ সিং 
তাকে ক্ষমাতিক্ষা থেকে নিবৃত্ত করে- 


ছিলেন । শুধু তাই নয়, তার অশেষ | "' 


আস্কারা পেয়ে রাজনারায়ণ কৈফিয়ৎ 
পেশের নির্দেশ পাবার পরও জনতার 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উদ্দেস্টে যথারীতি 
চালেপ্ত নিক্ষেপ করে যেতে 
থাকলেন । ফলে পরিস্থিতি সরল 
হবার বদলে আরও জটিল হয়ে 
পড়ে । তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান 
মন্ত্রী দেশাই কোটার জনসভা থেকে 
চরম অন্্রটি নিক্ষেপ করলেন এই বলে 
ষে, যার খুশী ভিনি দল ছেড়ে চলে 
যেতে পাবেন, কিন্ত দলে থাকলে 
শৃঙ্খল! মেনে চলতেই হবে। 

বল! নিশ্রয়োজন, রাজনারায়ণ 


“তে ননই, স্বয়ং চরণ সিংও এই চর্ম- 
পত্রের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না+ত 
চৌধুরীজী জানেন, গোড়ায় তার 
পিছনে' ঘে জনসংঘ বা' এমন. কি বি, 
এল,» ডির সমর্থন ছিল আজ তা 
অটুট নেই। জনদংঘ তো মোরারজী 
. চন্্রশেখরের দিকে চলে গিয়েছেই, 
উপরস্ধ বিজু পট্টনায়ক প্রমুখের 


. নেতৃত্বাধীন বি, এল,. ভির একাংশ. 


তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গিগেছে | 
প্রকৃতপক্ষে চরণ সিং আজ অসহায়,. 


“নিঃসঙ্গ । রবি রায়, দেবীলাল রাজ- 


: নারায়ণ প্রমুখ কয়েকজন দ্বিতীয় ও -$ 
তৃতীয়, সারির নেতার উপর ভরস! 
করে চরণ সিং তার লক্ষ্যে পৌছুতে 
পারবেন না। 'অন্তদিকে” জগন্জীবন 
রাম, বহগুণী ইত্যাদির শক্তি | 
মোরার'দী, চন্্শেখরের মদত পৈষ্বে 
অনেকখানি বেডে গিয়েছে। 'র্বো- 
প্রি সর্ব্ন শ্রদ্ধেয় নৈতা জয়প্ৰকাশ 
নারায়ণ এই পরিস্থিতিতে প্রকান্তে 
চন্দরশেখরকে প্রশংসা- পত্র দেওয়ায় 
চরণ সিং-এর অবস্থা আরও কাহিল 
হয়ে গিয়েছে। bl 

. অভঃকিম ?, উত্তর প্রদেশের 
লৌহমানব, চরণ সিং” এবার কী 
করবেন? “ইতিপূৰ্বে তিনি * সনত 
ফে্জীয় কর্ম সমিতি ও সংসদীয় বডি 
বকে পদত্যাগ, করেছেন i এরপরে, 
কি ‘তিনি 'কেজীয় মন্্িদভাও জনক 
পার্টি ত্যাগী: ‘করার ঝুঁক্তিনেবেন?- 
বি, এল,* খর, যদি বেঢিয়েও আসে 
ভাহুলেও, জনতা পার ভেঙে পড়বে 
না, কত সরকার; ক্ষত থাকবে১) 
সেটা এখন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে ৷. 
. জরগজীব্র রাম) 'ডঙ্ত্রশেখরের : “ৃহম্পতি 
- এখন. তুঙ্ছে | এ বাস্তব পরিস্থিতিকে ' 
মেনে নেওযী। ছাড়া ' চরণ; ১-রার্- 
- নারায়ণের আর উপায় কি? 7 


টাকাকড়ি ও চিঠি . 

পাঠাবার ঠিকানা 

রর ম্যানেজার, দপণ ... 1]. 
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শ 


' করতে পারেন নি। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩০শে জুন, ১৯৭৮ 


বন্থুম্নতীতে অরাজক অবস্থা 
ব্যবস্থা গ্রহণে ক্রণ্ট সরকারের দুঃসহ বিলম্ব 


এক বছরের বামপন্থী ক্রণ্ট শাসনে 
পশ্চিমবজের সর্বত্র আশার আলে! 
জলেছে'। চারদিকে বসন্তের শিক 


অমীরণ। কিন্তু সেই স্বার্থপর দৈত্যের 


বাগানের মতন একটি জায়গা বরফ- 


_ জযানে। প্রচণ্ড শীতে কাছিল | বিবর্ণ 


নিরানন্দ জায়গাটি বন্থ যতী, বাঙালী- 
মাত্রেরই গৌরব ও সম্পদ। এক 
বছরের মধ্যেও বামপন্থী ফ্রণ্ট সনুকার 
একটি ভর্দস্ত কমিটি নিয়োগ করা 
ছাড়া রুগ্ন বন্ুমতী সম্পর্কে আর কিছু 
এমন কি তান্ত 
কমিটির রিপোর্ট, মায় কমিটির 
পিছনে জনগণের অর্থ ঢালাও এখন 
অর্থহীন হয়ে পড়ছে। , 

এদিকে সেদিন বন্গযমতীতে .দক্ষ- 


‘ ষজ্ঞ হয়ে গেল। বার্তা সম্পাদক 
ঘেরাও হলেন । চড়াও হল ইউনিয়ন 
কর্মচারীরা । তাদের মদৎ দিয়েছেন 


নাকি ম্যানেজমেন্টের তিন প্রধান । 
যার গুণের ঘাট নেই সেই বার্তা 
সম্পাদক বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর কানে 


; ,তুলেছেন। কিন্তু আর একটি তদন্ত 
কমিটি বলাতে আর এক বছর সময় . 


তে চাই-ই চাই। সময় কোথায় 
সরকারের । 

ততদিনে বন্থমতীর প্রচার সংখ্যা 
শৃন্যা্ক স্পর্শ করবে। এখনই তো 
দশের অনেক নীচে । মাসে সরকারকে 
তরতুকি দিতে হয় পৌনে ছু লাখ 
টাকা! জনগরণরই টাক1। বিজ্ঞাপন, 
বাবদে মাসে লাখ দেড়েক টাকা ঘরে 
আস সত্বেও 'ক্ষতির বহর বেড়ে 


যাচ্ছে। 
ষেতে তে বাধ্য। কারণ বন্ছ- 


মতীর প্রাচীন এতিহের বায়োট! 
প্রায় বাজিয়ে আনা হয়েছে । অত্যন্ত 
নড়বড়ে প্রশাদন। নিয়মশৃঙ্খল।, 


নর বিদায় নিয়েছে । এতিহ্যণ্ডিত বন্ৃ- 


মতী সাছিত্য মন্দির বর্তমানে 
নৈরাজ্যের নরক। দেখার কোন 
লোক নেই, সংশোধনের কোন চেষ্টা 
মেই। আযঘোগ্যতা অপদার্ধতার 
দ্বায়ে অপস্থত কেন্দ্রীয় সচিব এখন 
কোম্পানীর সর্বময় কর্তার চেক্সারে। 
তার কাজ. দৈনিক কোম্পানীর 
গাড়ির তেল পুড়িয়ে তার গ্রন্থ 
প্রকাশের উমেদারী করা। মাসিক 
বহ্ুমতীর সম্পাদকের পদ বাগানর 
ছন্য মহাকরণের ত্বারে দ্বারে তেল 
"ঢালা । দৈনিক ৫০/৬০টি - করে 
কোম্পানীর টেলিফোন 'মিটার 


--১ তোল!। আর ,কোম্পানীর গাড়ী 
- সাড়ে দৈনিক কলকাতার গভীরতম 


- কলের জল বাড়ী নিয়ে যাওয়]। 


বন্থুমতীর কর্মচারীদের বাড়ীর 
চাকরের মতন ফাই ফরমাস খাটান । 


১ ( দর্পণের সংবাদদাতা ) / 


জরুরী অবস্থায় যিনি পশ্চিম- 
বঙ্গের সংবাদপত্রের কঠরোধে সক্রিয় 
ছিলেন তিনিই বস্থমতীর প্রধান 
সম্পাদক । সেই সঙ্গে ম্যানেজিং 
ডাইরেক্টর্ও। অথচ ব্যক্তিত্বহীন, 


দৈনিক সংবাদপত্র পরিচালন! সম্পর্কে 


সামান্যতমূ ধারণাও নেই। কেদার 
ঘোষ্রে সময় ছিল ৫ ভ্রাসের 
রাঙ্জত্ব-; এখন রাঞ্জত্বা নেই, 


অরাজকতা । . 
এর ফলে প্রতিদিন সংবাদে বস্থ- 


মতী মার খাচ্ছে, উদ্টোপাণ্টা সংবাদ 
বার হচ্ছে। হেভিংএর' সঙ্গে সংবা- 
দের সম্বন্ধ নেই। বামক্রণ্ট সরকারকে 
হেয় করে সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশ 
হচ্ছে। জোর করে (অনিচ্ছাট। ধরা 
পড়ে ষায়) সম্পাদকীয় ও পার্শ্ববর্তী 
প্রবন্ধ ও ফিচার বার করা হচ্ছে। 
কাগজের প্রচার প্রতিদিন কমছে। 
লোকে ফেরৎ দিচ্ছে, কাগঙ্গ ছুতে 
চায়না । কর্তা অন্য 'কাজ নিয়ে 


ব্যস্ত ৷ 
এটাই ম্বাভাবিক। সিদ্ধার্থ 


রায়ের স্সেহাশ্রয়ে এখানে কেদার চক্র 
গড়ে উঠেছিল । সমস্ত অযোগ্য 
অপদার্থ সাংবার্দিকরাই তার সদস্য । 
এদের একমাত্র যোগ্যতা তার! একটি 
বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মী ব! 
সমর্থক । তাদেরই কেদারবাবু 
অন্যায়ভাবে বেআইনীভাবে প্রমো- 
শন দিয়েছেন। স্পারসেশন ঘটিয়ে- 
ছেন,। আর দাবিয়ে রেখেছিলেন 
প্রগতিশীল সাংবাদিক অনাংবাদিক 
কর্মচারীদের! সেই কেদার চক্রই 
এখনও বস্থমতীর প্রতিটি দায়িত্বশীল 
পদ্ধ দখল করে আছে । সরকারের 
পরিবর্তন ঘটেছে, রাজ্যের 
সর্ব স্তরে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে! 
বন্থমতীতে তার ঢেউ পৌছোতে 
পারেনি । 


অন্যদিকে জোর পরিবর্তন হচ্ছে 
অবশ্য । নতুন লোক নিয়োগ হচ্ছে। 


তৈল প্রদানকারীদের প্রমোশন 
হচ্ছে। চারটি গাড়ী তাড়া করা 
হয়েছে । জরুরী রিপোর্ট সংগ্রহে সে 
গাড়ী পাওয়] যায়না, নি ্র্মা পরি- 
চালকদের ভ্রমণ বিলাসে সেগুলো 
খাটে। প্রতিটি কেনাকাটায় বখরা। 
হিদাবের কারচুপি। ম্যানেজিং 
ডাইরেক্টর গোপাল ভৌমিক, না ইউ 
পি মুখান্দি বোবীশক্ষ | কর্মচারী- 
দের অসাধু অংশকে, হাত করে লুটের 
কারবার চালানে! হচ্ছে । ভৌমিক 
দৰ্শক ! | 

রাজ্যের বামদ্রণ্ট সরকার পঞ্চা- 
যেত নির্বাচনের" মাধ্যমে গ্রামীণ 
বাস্তঘুঘুঘের ঢিট করেছেন। ' বস্থ- 


মতীর কায়েমী শ্বার্থকে উচ্ছেদ 
করবেন কণ? 

বহ্গমতীতে দুটো কমঁ ইউনিয়ন । 
ছুটোর কার্যকরী নেতৃত্বই ধান্দাবাক্ত 
কংগ্রেসীদের হাতে । রাতারাতি 
তারা জান্নি বদলে ৫ফলেছে । কেউ 
ফরওয়ার্ড রক, কেউ সি আইটি 
ইউ.র আশ্রয় নিয়ে গ! বীচাচ্ছে। 
কেদার চক্রভক্ত আট-দ্শজনের নিয়- 
স্রণেই কাগজ চালান হচ্ছে। তাদের 
মদ দিচ্ছেন গোপাল ভৌমিক ইউ 
পি মুখান্দরির! যারা কাগজের বোঝেন 
কচু। কালোবাজারী চোরাকার- 
বারীর জোতদার জমিদারের পয়সায় 
কংগ্রেস সরকার চলত | বামপন্থী- 
ক্র সরকার চলে গরীবের পয়সায় । 
সেজন্যই গায়ে লাগে । কিন্তু বামপন্থী 
ফ্রন্ট সরকারের গায়ে কি লাগছেন1? 
বহুমতীর অরাকতার অবলানে 
আর কালক্ষেপ কর] তাদের সাজে 
না। তদন্ত কমিটির ।ব্রিপোর্ট ও 
স্থপারিশ মতন এবার কাজে নামুন ॥ 
প্রথম বছর অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্য 
হলেও ফ্ৰণ্ট সরকারে দ্বিতীয় বর্ষ শুরু 
হোক বস্থমতীকে ঢেলে সাজানো 
দিয়ে। 


নিন্দ্বোছেরে ছড়া 
অনার্ধ মিত্র 





এক 
তিনিই দলের জ্রযহস্পর্শ 
তিনিই বাধান গোল 
নিন্দেবাদের রাজ! বাজান 
চরণদারের চোল। 
হ্বস্থ্যহানির মন্ত্রী তিনি 
নির্মার পাথর 
রাজমন্ত্রীর গায়ে ছড়ান 
মন ভোলানো আতর । 


খেলা মানেই টাকার খেল! 

" ব্যবদাদারের কল, 

শেয়ার বাজার নীলাম ডাকে 
ভারতীয় ফুটবল । 

বিশ্বকাপে ভোজ পায়না 
অলিম্পিকে ঠাই 

ন্তাংটো ছেলের গলায় ঝোলে 
রঙচঙে নেকটাই । 


তিন 
মাসী গো মাসী 
পায়না হাসি 
চক্ষে আমে জল, 
একমহলে 
যুদ্ধ করে ' 
পাচ পাচটি দল ৷ 

' ভোট দিয়ে কি 

পাপ করেছি 
আঙ্জব গ্যাড়াকল, 
চোখের জলে 
গলা তেজাই 
এ্যাণ্টি-এ্যালকোহল। 


, বিক্রয় কর! হবে। 


ber] 


' | তিন।॥ 


সরকারী প্রকল্পে জমি নিয়ে 
চূড়ান্ত ফাটকাবাজি 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


১৯১৫৮-র ভিসেহ্গয় যাদের শেষ 
সপ্তাহে কলকাতার শব প্রধান 
পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বেরোয় ষে পশ্চিম 
বঙ্গ সরকারের একটি বিশেষ প্রকল্পে 
লাঞ্জেলকা ময়দান বলে পরিচিত 
অঞ্চলকে নান! মাপের প্লট করে 
এই অঞ্চলের 
গালভরা নামকরণ হয় যাদবপুর 
রিজেন্ট এস্টেট । বিজ্ঞাপন অনুসারে 
এককালীন টাক! দিয়ে জমি কেনা 
ছাড়াও দামের ১০% আগাম দিয়ে 
বায়না করে রাখা যাবে, তারপর যদি 
সরকার আরও ৪০% জয়া দেওয়ার 


- দিন নির্দিষ্ট করে দেন তাহলে অবশ্ত 


বাকি ৫০% পরবর্তী ১২ বছরের মধ্যে 
মিটিয়ে দিতে হবে, কিন্ত যদি কোনও 
ভাবে ওই দ্বিতীয় ক্ষেপের টাকা 
দেওয়ার দিঁনটাকে অনিদ্দিষ্টকাল* 
পেছিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা যায় 
তাহলে মাত্র ১:% দিয়েই জমিটাকে 
আটকে রাখা, ঘাবে। রাঁজভবনে 


ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টযেণ্টের সহকারী 
সচিব একথাও কোন কোন অঙ্গসদ্ধান- 


কারীকে বলেন ঘে মধ্যবিতদের 
বাসস্থান সমস্যার সমাধান করার 
জন্যেই প্রকল্পটি কর] হয়েছে এবং 
শহরের অন্যত্র যাদের জমি বাড়ি 
আছে বা ষারা সপ্তায় জমি কিনে 
পরে বেশি ঘামে বেচতে পারেন 
অথবা যার] কাচা টাকাকে যেনামী 
সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করতে চান 
তারা এই জমি কিনতে পারবেন 
না। 

কিন্তু কার্যত দেখা গেল, যাদেরকে 
জমি বিক্রয় কর! হবে না বলে 
জানানো হয়েছিল এই জমির বৃহত্তর 
অংশ তাদেরই খপ্পরে চলে গেল। 
শহরের অন্যান্ত স্থবিধীজনক অঞ্চলে 
যাদের নিজম্ব বাড়ি আছে বা সুদীর্ঘ 
মেয়াদে ফ্ল্যাটে আছে বা ধার্দের অন্য 
নানা রকম ব্যবস্থা আছে ভারা এই 
সরকারী প্রকল্পে পুঁজি বিনিয়োগের 
একট! নতুন ও নিরাপদ স্থযোগ 
পেলেন । প্রয়োজনে এই সব জমির 
মালিকদের কারও কারও নামধাম 
প্রকাশ করা যাবে । আবার কোন 
কোন জমির মালিকের কোনও 
হদ্দিশই নেই | এই প্রকল্প বর্তমানে 
পূর্ত ও গুহনির্গাণ দরের অধীনে__ 
সেখানে খোজ করে এই সব জমির 
মালিকের নানধাম বের করা যায় 
নি। উদাহরণ হিসেবে, দশ কাঠা 
মাপের আটানবব,ই নম্বর প্লটের উল্লেখ 
কর! খায়। ব্যাপারটা শুধুই রহস্তময় 
নয়, সন্দেহ দনকও বটে । 


পূর্ববর্তী সরকারগুলির আমলে 
এই সব জমির কোন কোনটি আসল 
দামের চেয়ে অনেক বেশি দামে 
বিক্রি হয়েছে এ রকম প্রমাণ আছে । 
বামপন্থী সরকার গঠনের ফলে এই 
মালিকের কিছুটা টনক নড়েছে সে 
কথা সত্যি । এদিকে জমির চাহিদাও 
প্রচুর -জল, বিদ্যুৎ ও পৌর 
স্থবিধার্দিও উল্লেখযোগ্য ; মিনিবাস 
ও স্পেশাল বান ছাড়াও যাদবপুর 
রিজে্ট এস্টেটের তিন পাশের রাস্তা 
দিয়ে শহরের বিভিন্ন দিকে সাত- 
সাতটা! বাসরুট আছে; রিজেন্ট 
এস্টেটের নামে মাব-পোস্টাপিস ও 
স্টেট ব্যাঙ্কের শাখা আছে । চাহিদা 
যেখানে প্রবল সেখানে জমির 
মালিকরা সহজেই কেনা দায়ের তিন 
চার গুণ দাম দাবি করছেন বলে খবর 
পাওয়া যাচ্ছে। সরশারী প্রকলের 
ছত্রচ্ছায়াতেই জমি নিয়ে চুড়ান্ত * 
ফাটকাবাঞ্জির এক অতুলনীয় স্বর্গ- 
রাজ্য যাদবপুর রিজেন্ট এস্টেটে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

পূর্ত ও গৃহনির্ধাণ দপ্তরের ভার- 
প্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে প্রার্থনা 
এই যে (১) যাদবপুর রিজেন্ট এস্টেটের 
সমস্ত প্রটের নম্বর ও জমির পরিমাণ 
দিয়ে প্রটগুলোর মালিকদের নাম 
তারই দগ্তরের কোনও স্থবিধাজনক 
স্থানে টাঙিয়ে দেওয়া হোক 
সাধারণ মানুষ সেই সব মধ্যবিত্তবদের 
নামধাম জামুক যার। আট-দশ কাঠ 
জমি এই ছুর্টিনের বাজারে কলকাতার 
পৌর এলাকার মধ্যে আঠারো-বিশ্ 
বছর ধরে অকাতরে ফেলে রাখো 
পারেন; (২) এই সব জমির মালিক- 
দের কাছে নতুন করে তাদের পিতৃ 
বা স্বামীর নাম, তাদের আর কোথাও 
জমি বাড়ি ফ্ল্যাট ইত্যাদি আছে কিন 
এবং রিজেণ্ট এস্টেটের প্লট সঙ্গে 
তাদের ভবিদ্তৎ পরিক্ল্পন! কা 
সব জানভে চাওয়া হোক; (৩) ভা 
প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে 
জানিয়ে কোনও জমি হস্তান্তর 
চলবে না বলে ঘোষণা কর] হো. 
এবং (৪) এখানকার জমির দামে 
একট] উধ্ব সীম! বেঁধে দেওয়া হো 
এবং দেই মর্মে বিভিন্ন পত্রিকা" 
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হোক । এরর 
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে চাহিদঙ্ছ 
স্থযোগ নিয়ে জমির মালিকরা য! গু 
দাম আদায় করে সরকারী প্রকমোজ 
আওতাম্ মোট! মুনাফা! লুঠতে পার, 
না। আর সবগুলে। ধটের মালি ক্জা 

(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) 


চার? 
-দেবমানসী মিলনকথা [ 

রমণ-পটিয়সী কুম্তী তত্রাচ ছলা- 
কলা যথেষ্টই করেছিলেন । মনে 
খিলনাকাজ্ফা যত তীব্রই হ’য়ে থাক, 
উজ্জল স্থুপুরুষ কূর্ধকে তিনি বলে- 
ছিলেন, না, না, ভগবন্। আপনি 
বরং “বিমানে আরোহণ করুন? । 
ভুল করে ডেকে ফেলেছি আপনাকে । 


ক্ষমা করন। . 
সূর্যের তখন ধৈর্যের বাধ প্রায় 


ডাঙ! অবস্থায় । চরম বজ্র আদেশে 
হুর্য গর্জে উঠেছেন, ‘হে কুস্তি। 
আমি তোমাকে বালিকা মনে 
করিয়াই অঙুনয় করিতেছি, অন্ত 
রমণী আমার অঙ্ুনয় লাভে" সমর্থ 
নয়।’ অর্থাৎ. নেহাৎ বালিকা ন! 
হলে সূর্ষ নিশ্চয় অন্য পন্থা গ্রহণ 


করতেন (বলাধ্কার ?)। ক্ষমতাগবাঁ ' 


ব্রাম্মণরা তখন পছন্দসই নারী পেলে 
বলাৎকার করেছেন । পরাশর মুনির 
অতফিত বলাৎ্কারে সত্যবর্তীর গর্তে 
মহধি বেদব্যাসের জন্ম হয়েছিল । 
মুনিরা এ সব সাহস পেয়েছেন প্রভু 
দেবতাদের মদূতে | স্থতরাৎ দেবতা! 
সুর্যের পক্ষে একই পথ গ্রহণ করা 
অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। 

বেশ কিছুক্ষণ ছলনাপূর্ণ 'অমশ্মতি 
জানানর পর কুস্তী তার আসল 
দ্বিধার কথা অকপটে স্বীকার করে 
বলেছেন, “দেখুন, যদি আপনার 
সহিত আমার অবৈধ সঙ্গম হয়, তাহা 
হইলে লোক মধ্যে আমাদের কুলের 
কীৰ্তি নাশ হইবে ।*"*অতএব যদি 
আপনি এই কাৰ্যকে ধর্মান্ছগত করেন, 
তাহা হইলে আমি বন্ধুবর্গের “অপেক্ষা 
ন! করিয়া শ্বয়ং আপনাকে আত্ম- 
প্রদান করিতে পারি ।” 

ভগবানের কী দুরবস্থা. সামান্তা 
কুস্তীকে বশে মানতে তাকে তো! কম 
বেগ পেতে হয় নি) যে ভগবান 


‘যোগবলে’ই সন্তান তি করতে 
পারেন বলে গর্দভের রচন! বারম্থার 
ঘোচ্চার হয়ে উঠেছে, দেখা গেল, 


বেঞ্চ ঠফোগ ৭৫9 € 


গনি 
তত্র আলোর এরম 


ধারন? 


বিশেষতানে গলদঘর্ষ হয়েও ক্র্ষের 
ছারা সেই “যোগবল, প্রয়োগ কিন্ত 
সম্ভব হয় নি। তবু কী আশ্চর্য! 
কোনো মহাশয় ব্যক্তি ফের একটি 
বিভ্রান্তিকর শ্লোক ক্ুুড়ে দিয়ে 
বলেছেন, “ভগবান .সহ্শ্রকিরণ শ্বীন্্ 
তেজঃ প্রভাবে কুস্তীকে মোহিত করিয়। 
যোগবলে তাহার গর্ভাধান করিলেন । 
(বন, কালী, পৃঃ ৩১৩)। 

এতোবড় ডাহা মিথ্যে এ প্রক্ষেপ- 
কারীদের পক্ষেই মহাভারতের ষত্র- 
তত্র অন্প্রবিষ্ট করির্ধে দেওয়া সম্ভব 
ছিল। এতোবড়- ডাহা মিথ্যে যুগ 
যুগ ধরে সদৃদয় ভারতবাসীর পক্ষেও 
মেনে নেওয়া অমস্তব হয়নি | ধর্মের 


, অহিফেন বটিক] মেবন করলে মিথ্যার 


তুরীয়ানম্বে এইভাবে বুদ মেরে সব 
কিছু মেনে নেওয়াই তে! স্বাভাবিক । 
বিশ্বাসেই ষে কেষ্ট মেলে, তর্কে বসলে 


কেষ্ট ঠাকুরটিকে কখনো - শিখাধারী ' 


উত্তরপ্রদেশী গোয়াল!, কখনো বা 
দ্রেবশিবিরের জনৈক বিশিষ্ট বশংবদ 
দেবানুচর রূপেই, দেখা যায়। বৈষ্ণ- 
বের চিদানন্দ রূপম্‌ বিশ্ববিধাতা আর 
মহাভারতের কুচক্রী প্রীকৃকে ধারা 
মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে 
ফেলেন, "গর্দভের রচনা"ম্ তারা বড়ই 
আস্থাশীল । তাদের তর্কে নামিয়ে 
মৌতাত ভেঙে দিতে চাই না বরং 
বলি রিপ ভ্যান উইংকলের মত, 
' আহা, সেই বাছার! যুগ যুগ ঘুমিয়েই 
থাক! চতুর মুনিদের ঘুষ পাড়ানিয়া 


.গান শুনে ভুলে থাক তাদের যুগ 


যুগান্তরের বঞ্চনা ও. শোষণের 
ইতিহাস । 
কিন্তু বারা সত্যকে জানতে 





চান , বুঝতে চান শোষকের ছল- 
চাতুরী; জানতে চান নিজেদের 
হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস তাদের 
বলব £ দৈখুন, সর্বমান্য দেবতার 
কীতি সর্বজনশ্রদ্ধেপ্ মহাভারতে কী- 
ভাবে রেকর্ড করা আছে। অতঃপর 
আর মন্তব্য নয়, মহাভারতের পাতা! 
থেকে প্রাসঙ্গিক ইতিকথ! কিছু 
উদ্ধার করে দেই তারের জন্য। 
পড়.ন “তারা, বিচার করুণ 

কাজের মানুষ সুর্য সহবাসের 
আগে কিছু কাজের কথা সেরে রেখে- 
ছেন। কুস্তীকে বলেছেন, চিন্ত! 
নেই, ঘি জানাজানি হয়েও যায় তবু 
ব্যাপারটি তিনি কৌশলে ম্যানেজ 
করেন ফেবেন। আরও বলেছেন, 
“তুমি অবিশঙ্কিত চিত্তে আমার 
সহিত সঙ্গত হও । আমি কহিতেছি, 
আমার সহযোগে তোমার গর্ভে এক 
মহাঘশা: পুত্র সমুৎপন্ন হইবে; কিন্তু 
তুমি পুনরায় শ্বীয় কন্যাবস্থা প্রাপ্ত 
হইবে সন্দেহ নাই । 

‘কুন্তী কহিলেন, “দেব! যদি 
আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করেন, 
তবে যেন এ পুত্র কুগুলদ্বয় এবং 
সহজাত অভেগ্ঠ বর্মধারী হয়। 

“নুর্ধ কহিলেন, “হে নিতম্বিনি! 
তোমার পুত্র মহাবল-পরাক্রাস্ত এবং 
কুণ্ডল ও সহজাত বর্শধারী হইবে ৷” 

মহাভারত আমাদের মেনে নিতে 
বলেছেন কুন্তীর বালস্থলভ চপল- 
তাকে। কিন্ত সুর্ঘ-কুত্তী সংলাপে 
কুস্তীকে আমরা বেশ স্থচতুর 
বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারিণীরূপেই দেখতে 
পেলাম । মনে মনে দেবশিবিরের 


/ কলিকাতা থেকে বোস্থাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর সেকেন্্াবাদ ও বিজয়ওয়াড়া 
যা টাটানগর ও কাণ্ডা থেকে বোম্বাই এবং পুনে পর্যন্ত ' 


রা রা ৭ পূৰ্ব রেলওয়ে 
৮৪ H ; ফোন নং ২৩-৯১৪৪, ২৩-৩৪০৩, ২৩-২১৯২; 
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দূপ্‌ণ ॥ শুক্রবার, ৩০শে জুন, ১৯৭৮ 


উচ্জ্বল_পুরুষটির সঙ্গে মিলিত হওয়ার 
বাসন! যে কুস্তীর শরীরযন অধিকার 
করে আছে, সূর্যকে তিনিই এমন 
ভাব দেখালেন, যেন মিলনের 
আকাজ্ঞ1 ভার-কাছে গৌণ ব্যাপার, 
একটি পরাক্রান্ত পুত্রলাতের জন্যই 
তিনি সকল লাজলজ্জার মাথা খেয়ে 


,স্ুর্ষকে মাত্মনিবেদন করছেন 1 অথচ 


ঘটনাবলী বিপরীত সাক্ষ্যই তো 
রেখে গেছে । কেনা জানে কর্ণের 


মগজধারী হুর্ধকে অলৌকিক শক্তিধর 
ঈশ্বরের অংশজ ভাবা আমার পক্ষে 
অসম্ভব । আমি বুঝি, দ্বেবশিবিরের 


অন্যতম এক পদস্থ সমরাধিনায়ক ' 


(সুৰ্ঘ যুদ্ধ করেন, এমনটি অবশ্য বিৱল- 
দৃষ্ট ব্যাপার) সর্ষের অসম্ভব ভাড়া 
ছিল কর্তবাপালন করে হিমালয়ে 
প্রত্যাবর্তনের ৷ কুম্তীর 'যানপিকত! 
লিয়ে গবেষণার তাই কিছুমাত্র অধ- 
সর ছিল ন! ভাঁর'। তিনি কোনো- 


জন্ত কুস্তীর মনে তিলমাত্র সেহের স্থান রকম ভূমিকা ও প্রাঙমিলনরমণে 


ছিল না! এই অবৈধ দেবপুত্রটিকে 
জাতির সংকটময় চরম মৃহূর্তেও তিনি, 
শ্বীকৃতি দেননি'। সন্তান অপেক্ষা 
কুম্তী তার আপন মহিমময়ী ভাব- 


/ 
যুতি বন্ধায় রাখতে, বরং অধিকতর 


যত্রশীল . ছিলেন । বিচিত্বীর্ষের 
বংশরক্ষার জন্য সত্যবতী (ধৃতরাষ্রের 
ঠাকুমা) পেরেছিলেন তার অবৈধ 
সন্তান বেদব্যাসের কথা পরম ব্রহ্ম- 
চারী ভীগ্গের গোচরে অনাক়াদে নিবে- 
দন করতে । কুস্তী কিন্তু কুরুক্ষেত্রের 
বিধ্বংসী যুদ্ধ নিবারণের জন্যও পারেন 
নি পঞ্চপাওবকে কর্ণজন্মের ইতিহাঁল 
শোনাতে । একযাত্র কুস্তীর প্রিয়- 
তম পুত্র অর্নের প্রাণ রক্ষার্থে কুস্তী 
দেবী খুবই সতর্ক গোপনতার সঙ্গে 
ছুটে গেছলেন দানশীল মহাবলপরা- 


ক্রাস্ত কর্ণের কাছে । অনন্যসাধারণ' 


ব্যক্তিত্বপূর্ণ পুরুষসিংহ : কর্ণ কুস্তীর 
নিষ্ঠুর চতুরালীকে তীব্র ভাষায় নিন্দা 
করেছেন । তবু, ধিহ ধরণী ছিধা 
হণ্ড বলে কুস্তী আত্মহত্যাও করতে 
পারেন নি। ব্যর্থ হয়েছে কুস্তীর 
সেই অগ্রিপরীক্ষা ৷ 

স্থতরাং কবচ কুগুলধারী পুত্র 
লাভ তার কাঙ্থিত বস্ত ছিল না। 
মিলনে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য কুস্তী 
একটি কারণ খাড়া করেছিলেন 
মাত্র। আকৈশোরই তিনি ছিলেন 
অসম্ভব বুদ্ধিমতী এবং আপন 'দ্বার্থ 
সিদ্ধিতে চমৎকার পটু । 


' অন্তে পরে কী'কথা, স্বয়ং কুর্য- 
দেবও কুস্তীর.সেই বিরাট ছলনা! ' 
ধরতে পারেননি । অলোকিক ক্ষম- 
তাশালী ঈশ্বরপ্রতিম কোনে! অকল্প- 
নীয় অস্তিত্ব হলে -‘যোগবলে’ই অস্ত- 
যামী সুর্য অবশ্য কুস্তীর মনোগত 
অভিপ্রায় অনায়াসে পাঠ করে মনে 
মনে অন্তত একটি রহস্তময় হানি 
হাসতে পারতেন। কিন্তু বেচারা 
সুর্যের ততদূর ক্ষমতাও ছিল না। 
তিনি পারেননি সামান্য এক নারীর 
ছলনা ধরে ফেলতে । বরং বালিক! ' 
কুস্তীর সঙ্গে বিতর্কে কাল কাটিয়েছেন 
হুর্যদেব। বাদীন্রবাদ কালে পার্ধিৰ 
ধর্মাধর্মের বিচার করে কুস্তীকে মনো- 
বল যোগান দেওয়ার প্রয্নাস পেয়ে- 
ছেন শুধু । সৃতরাং মহাভারত যেমন 
করেই বলার চেষ্টা করুন না কেন, 
এহেন এক উন্জলকান্ডি মোটা- 


আদৌ উঠক্য বোধ করেন নি। 
কুস্তীর অপ্রয়োজনীয় আবদার 
তৎক্ষণাৎ মেনে নিয়ে ক্র্য বলেছেন £ 
আত্মপান করলে কুন্তী অবশ্যই তাক 
অভীষ্ট লাভ করবেন! একটি পরা- 
ক্রাস্ত দ্বেবপুত্র তে! পাবেন ই, পুত্র 
সাড়া পাবেন পুত্রের জন্য একটি 
র্তেগ্ বর্ম এবং কুণ্ডল | সর্ষের বক্ত- 
ব্যেই আমরা আরও জানতে পারছি, 
“সহজাত কবচ কুগুল’ বলে 


পি 


বাস্তবিক কোনো বস্তুর অস্তিত্ব ছিল ' 


না! কর্ণকে তিনি কবচ ও কুণ্ডল 
দান করবেন, কেবলমাত্র এমনিই 
একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন স্থর্ধ । 
বলেছিলেন £ “বরারোহে ! অর্দিতি 
আমাকে ঘে কুগুলছবয় প্রদান করিয়া- 
ছেন তাহা এবং উৎকৃষ্ট বর্ম তোমার 
পুত্রকে প্রদান করিব ।” বলা! রাছল্য 
এই প্রদ্বান করার অর্থ নিশ্চয় এমন 
নয় ষে আমাদের মেনে নিতে হবে, 
কর্ণ তার বাছুর মাংসল আবরণের 
মধ্যে কবচ ধারণ করে জন্মগ্রহণ 
করেন । মহাভারতই ষখনু বারংবার 
বলছেন, ‘কবচ’ মানে*বর্ম' ৷, তখন 
তাকে তাগাতাবিজ্জ ভেবে নেওয়ার 
ও সেইমত প্রচার করার স্বাধীন 
দুবু দ্ধি গর্দতের রচন!’কাবগণই 
সেকালে অর্জন করে থাকতে পারেন । 
আমরা কী, করে সেই নিবুদ্ধিতার 


সঙ্গে গলায় গুলা মিলিয়ে সায় দিতে - 


পারি? কী করে মান্য করি নেই 


.গর্চভ+ বাকো, যা বলে, কবচটি 
ব্রাহ্মণবেশী ইঞ্জকে প্রদান করার সময় 
কর্ণকে ভার বাজু কর্তন করতে হয়ে- 
ছিল? অশ্রন্বের আবোল তাবোলে 
সমস্ত ইতিবৃত্ত এমনভাবে তালগোল 
পাকানো আছে যে সেই গোলমাল 
ছাডাঁতে আরও খাঁনকয় মহাভারত 
রচনা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। 
তবিয্যতে আরো] ঢের ব্যাখ্যাকার 
হয়ত নতুন নতুন আলোকপাত করে 
আমাদের মহান পুর! কাহিনী মহা 

ভারতের পুনশ্চ পূনযূল্যায়ন কর- 
বেন, ইতিহাসকে উদ্ধার করবেন 
কথকঠাকুরদের দুর্বল গল্প-গাছার স্তুপ 
খুঁড়ে, আমি আমার সীমিত ক্ষম- 
তায় সেই জাতীয় কর্তব্যেরই উদ্বো- 

ধন করে যাই । আমার এই দুঃসাহস 
জানি, অনেকেই বিদ্বেষ বিক্ষুব্ধ মনে 
লক্ষ্য করেছেন ও রাগে ফুলটহুন 

,কিস্ত আমি নিরুপায় । আবহমানের 
ভাড় সেজে আমি আর একটি স্ততিপূর্ণ " 
পাগুব জয়গাথা রচনার পরিশ্রম 


‘ স্বীকার করে নিতে অক্ষম ৮:চ'লবে) 


একী 


কক 


তি 


-- এবংস্কার বিল সংশোধন |, স্থরুতেই 







রণ [i শুক্রবার, ৩০শে জুন, ১৯৭৮ 


বাম ঠৰ সরকার ও গ্রাম বাংলার নবরূপায়ণ 


»সাধন গুহ 


[ষে একটি বছর আমর! অতিক্রম 
করেছি, সেই সময়ের মধ্যে আমাদের 
কাজকর্ম লাধারণ মাঙ্যই বিচার 
করবেন এবং সেই বিচাররেই আমরা 


সবচেয়ে বেশ মূল্যবান মনে করবো । : 


মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থুর বেতার 
ভাষণ-_ ২১শে জুন, ১৯৭৮] 

ফসলে বর্গাদারদের' অধিকার 
রক্ষার অন্ত অভিন্থান্দ জারীর প্রস্তাব 
করে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সর- 
কারের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী 
প্রয়াত হরেক কোওার ১৯৬৭ সালের 
অক্টোবর মাসে মন্ত্রিসভাকে প্রদত্ত 
এক নোটে বলেছিলেন, “বর্গাদাররা 
মালিকের ন্যায্য অংশ প্রদানে ব্যর্থ 
হলে তাদের জন্য' দণ্ড - বিধানের 
বন্দোবস্ত আছে কিন্ত জোতদাররা 
বলপ্রয়োগ করে ধান নিয়ে গেলে 
তাদের জন্ত দণ্ড বিধানের কোন 
ব্যবস্থা আইনে মেই | ভূমি সংস্কার 
আইন যথাযথ ভাবে সংশোধনের 
স্থযোগ প্রথম এবং দ্বিতীয় যুক্তক্রপ্ট 
সরকার পান নি। পরিকল্পিত 
চক্রান্ত ভার আগেই ছুই মস্ত্রিসভার 
পতন ঘটিয়েছে । 

এবার বামফ্রন্ট সরকার বিগত 
ছুই ফুক্তফণ্ট সরকারের তুলনায় 
অনেক বেশী সংহত এবং অনেক বেশী 
শক্তিশালী । বিশেষ করে বামক্রণ্টের 
প্রধান শরিক সি, পি, আই (এম), 
একাই কিধানূ, সভার ১৭৭টি আসন 
দখল করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 


২ অর্জন করেছে এবং বামফ্রন্ট সাকুল্যে 


পেয়েছে ২২৯টি আসন। স্বভাবতই, 
পেছন থেকে ছুরি মেরে এই সর- 
কারের পতন টানে, এবার আর 


সম্ভব হয় নি এবং হবেও ন1। সংসদ - অথচ 
নির্বাচনে এই রাজ্যে সি, পি, আই . 


(এম)-এর সঙ্গে জনতা পার্টির 
নির্বাচনী সমঝোতা হলেও বিধান 
সভা নির্বাচনে তাঁ হয় নি। অতিবৃদ্ 
কলের পুতুল প্রফুন্নচ্জ সেন মহাশয়ের 
বহুরসী চক্রান্ত বারবার ব্যর্থ হয়েছে 
এবং নির্বাচনে এই রাজ্যে ভরাডুবি 
হয়েছে জনত! পার্টির । ফলশ্রুতি, 


. বামজ্ণ্ট সরকার বিরোধী চক্রাস্ত 


ক্রমশই উচ্চক হচ্ছে। 
কেন এই চক্রান্ত ? এর তাৎ- 


£ ক্ষণিক কারণ হিসেবে অন্ততম প্রধান 


হচ্ছে বর্তমান রাজ্য সরকারের ভূমি 


প্রয়াত হরেরুষণ' কোঙারের একটি 
নোটের বক্তব্যাংশ উদ্ধৃত করেছি। 
1 বলগ্রয়োগ করে বর্গী- 
দাবী নস্তাৎ করলে আইনত 
নের কোন বিধান ছিলো না। 


+ ০ 


এবার রাজ্য সরকার ১৯৫৫ সালের 
ভূমি সংস্কার আইনের ধারা সংশোধন 
করে বর্গাদ্ার কর্তৃক জমির মালিককে 
প্রদত্ত তার প্রাপ্য অংশের বিনিময়ে 


/রসিদ দানে অস্বীকৃতিকে আইনত 


দগুনীয় বলে ঘোষণা করেছেন ৷ বল! 
হয়েছে, “Grant of receipt to ৪ 
bargadar for ‘delivery of his 
share has been made com- 


pulsory and nonissue of such 


a receipt has been made 
Punishable with imprison- 


ment upto six months or with 


ব্রা বর্গাদার উচ্ছেদ করতো। 


এবার বামফ্রন্ট সুরকার “ব্যক্তিগত 
ভাবে চাঁষ-এর সংজ্ঞা নির্ধারিত 
করে দিয়েছেন । ২নং ধারার ৮নং 
উপধারায় বলা হয়েছে £ 

(১) A person who will 
resume any land for “‘perso- 
nal cultivation’’ must have 
land either himself or otf 
some member of his family 
near about the 01906 and 
that he or the member of his 
family must reside at the 
place’ during most of the 


a fine upto Rs. 1000/- or both (106 of the year. 


This offence has been made 
cgnizable.” "এই নংশোধনের 
ফলে বর্গাদারদের অধিকার আইনত 
প্রতিষ্ঠিত হলো।” উপরস্ধ, মানিকের 
খেয়াল খুশী অনুযায়ী বর্গাদার 
উচ্ছেদের পথ এর ফলে রুদ্ধ হলে1। 
অথচ, ভূমি সংস্কারের প্রশ্নে এটি একটি 
নীরব বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়ে গেল। এই 
রাজ্যে ২৫ লক্ষ কৃষি পরিবার আছেন 
যাদবের অধিকাংশই বর্গাদার। এই 
২৫ লক্ষ পরিবারের অস্তভূক্তি নর- 
নারীর সংখ্যা গড়ে প্রায় দেড় কোটি। 


এতদিন পর্যন্ত এই বর্গাদারদের. 


অধিকার অপ্রতিঠিত রেখে কায়েমী 
্বার্থ মুনাফা লুটেছে। এবার সুমি 
সংস্কার আইন সংশোধনের ফলে 
সেট! প্রতিরোধের একটা আইনী 
হাতিয়ার অন্তত হলে] | যদিচ বুরো- 
ক্রেটিক ম্র্থা২ৎ আমলাতান্ত্রিক 
চক্রাস্ত বারবার, চেষ্টা করবে বামক্রণ্ট 
সরকারের এই গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক 
কাঠামোর প্রাথমিক মৌল পরি- 
বর্তনের প্রয়াসকে ব্যর্থ করতে। 
» গ্রামবাংলা বিধ্বস্ত হলে পশ্চিম- 
বলের ধ্বংস অনির্বার্ধ। কংগ্রেসী 
আমলের ৩* বছর গ্রামবাংলা ছিল 
অবহেলিত অনাদূত। ফলে, এই 
রাজ্যের অবস্থা শোচনীয়তার চরম 
পর্যায়ে এসে পৌছেছে । যে ২৫ লক্ষ 


, পরিবারের "কথা বলা হয়েছে এদের 


প্রত্যেকের জমির পরিমাণ ৭ বিঘার 
কম । বর্গাদার হলেও ফসলের 
প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত হয়ে গ্রাসা- 
চ্ছাদনের জন্য জমিও ধীরে ধীরে চলে 
যায়, মহাজনের হাতে। এ ভাবেই 
বর্গাদারর] পরিণত হতে থাকে খেত- 
মজুরে । জমির মালিকের এই 
ষথেচ্ছাচার রোধের আইনগত -রক্ষাঁ- 
কবচ বর্গাদারদের হাতে তুলে দিয়ে 
বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের কৃষিজীবী 


- জনজীবনে প্রাণবন্ত! এনে দিয়েছেন | 


এতদিন পর্যস্ত জমির মালিক নিজে 
জমি চাষ করার অজুহাতে কথায় 


(২) A person who wants 
to resume land for “‘personal 
cultivation” must have in- 
come from the 1800 as the 
main source of bis income. 

(৩) A person who wants 
to resume a land for the 
purpose of ‘“‘personal culti- 
votion” by evicting a bar- 
gadar must cultivate the 
land by his own labour or by 
the labour of a member of 


his family and not bya 
servant or 8 labourer. | 
অর্থাৎ, এর ফলে গ্রামে জোত- 
দারী কায়েমী স্বার্থ ঘা খাবে । জোত- 
জাররা জমি থেকে মুনাফা লোঁটে 
ভাগ্‌চাষী এবং খেতমন্্রদের উদ্বত্ব 
শ্রম অপহরণ করে এবং নিজের! 
গতরে খাটেনা। এবার তাদের সেই 
শোষণের পথ অনেক পরিমাণে 
বিদ্নিত | দ্বিতীয়ত যে ২৫ লক্ষ পরি- 
বারের কথা বল! হয়েছে তাদের 
সকলেরই জমির পরিমাণ ৭ বিঘার 
কম। সাড়ে ৯ লক্ষ পরিবারের 
জমির পরিমাণ সাড়ে সাত বিঘা 
থেকে ১৭ বিঘা। এরা ছোট কৃষক । 
এতধিন পর্যস্ত জমির খাজনা এদের 
দিতে হতো যা এইসব গরীব চাষীর 
পক্ষে ছিল এক দুঃসহ বোঝা! এবং 
খাজন] মেটাতে গিয়েই ধীরে ধীরে 
জমি পড়তে! মহাজনের কাছে বন্ধক 
যা আর কোনদিনই উদ্ধার করা 
সম্ভব হতোনা--উপরত্ত, সদ গুণতে 
হতো! পুরুষান্থক্রমে । এভাবেই 
গ্রামাঞ্চলে খেত মজুর এবং কৃষিজীবী 
বেকারের সংখ্যা হতে থাকলো ক্রম- 
বর্ধমান. বাসক্রণ্ট সরকার এক্ষেত্রে 
একটি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেচ 


অঞ্চলে ৪ একর এবং অপেচ অঞ্চলে .[' 


৬ একর জমির খাজন1 মকুব করে- 
ছেন। এরফলে প্রায় ৩৪ জক্ষ 
পরিবার একট! বিরাট দায় থেকে 
রেহাই পাবেন। 
পশ্চিমবাংলার গ্রামে কৃষিজীবী 


A 


পরিবারের সংখ্যা ৬৫ লক্ষ । এদের 
মধ্যে ২৩ লক্ষ পরিবার ভূমিহীন 
খেতমজুত ৷ গ্রামবাংলার নব রূপা- 
সপে এই সৰ কৃষিজীবী বাস্তহীনদের 
বাস্তভিটার প্রশ্নটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ৷ 
ইন্দিরাসরকারের আমলেও 
সমস্যার কথা বলা হয়েছে এবং জরুরী 
অবস্থার সময় সিদ্ধার্থ রায়ের সরকার 
এক্টি আইন পাশ করে বলেছিলেন 
যে, ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন গ্রামীণ 


. বাস্তহীনদের যে যেখানে আছেন 


সেখানেই ৫ কাঠা করে বাস্ত জমি 
পাবেন। কিন্ত এই আইন কংগ্রেসী 
আমলে কার্যকরী কর] হয়নি গ্রামীণ 
কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করার জন্ম । 
বামঙ্ষণ্ট সরকার এই আইন কার্ষ- 
কৃরী করার সিন্ধান্ত গ্রহণ করেছেন 
বলে ১৯শে জুন রাজ্যের ভূষিরাজন্ব 
মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী সাংবাদিকদের 
বলেছেন । বিনয়বাবু প্রদত্ত পরি- 
সংখ্যানে দেখা যায়. এই রাজ্যে কৃষি 
শ্রমিকের সংখ্যা ৩২ লক্ষ, এদের 
অধিকাংশই মালিকের জমিতে 
রায়তী “সত ছাড়া বাস করতেন। 
এরা যখনই মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন 
করতেন তখনই এদের জমি থেকে 
উচ্ছেদ করা হতো। এই আইন 
প্রণয়নের ফলে এখন থেকে এসব 
কৃষি শ্রমিকরা এ জমিতেই « কাঠা 
বাস্তজমি পাবেন রায়তী সত্ব সহ। 


এই 


স্টপ 


॥ পাঁচ! 


কৃষি শ্রমিক ছাড়! যে সমস্ত গ্রামীণ 
কারিগর, জেলে কিংবা অন্য স্তরের 
বাপহীন যাঙ্থষ এ জমিতে বাস কর- 
ছেন তারাও সরাসরি সরকারী পানা 
পাবেন এবং খ্রি জমিতে 
গৃহনির্মাণের অন্ত সরকারের 
কাছ থেকে ১ হাজার টাকা খণ 
পাবেন । তরাই অঞ্চল এবং সুন্দর- 
বনে এই, ধণের পরিমাণ হবে দেড় 
হাজার টাকা । মহাজনদের ওপর গরীব 
চাষী এবং খেতমজুরদের আথিক 
নির্ভল্নতা লাঁবের জন্য বামক্রণ্ট অর- 
কার ১২টি জেলায় ২৩টি পাইলট 
প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন; ভুমিরাজশ্ব 
ও কৃষি মন্ত্রক এবং ব্যাংক যৌথভাবে 
এক কর্মস্থচী গ্রহণ করেছে ধার ফলে 
বিরাট সংখ্যক বর্গাদার ব্যাংকের 
কাছ থেকে ৪০০ টাকা পর্যস্ত খণ 
পাবেন যার অর্ধেক দেওয়া হবে নগদে 
এবং বাকী অর্ধেক দেওয়া হবে কৃষি 
যন্ত্রপাতির মাধ্যমে | 

আগেই বলেছি যে, বর্শাদারদের- 
্বা্থরক্ষার দিকে বামফ্রন্ট সরকার 
বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন । ইতি- 
পূর্বে সেটেলমেন্ট অফিসের সঙ্গে 
যোগসাজসে অমির মালিক ও জোত- 
দাররা বর্গাদারদের নথিতুক্ত হওয়1 
থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল । বর্ত- 
মান এক হিসেবে দেখা যায় যে, এই 
নথিভুক্তির পরিমাণ ংপূর্বের তুলনায় 
প্রায় ৩৫৭.গুণ বেড়ে গেছে । আর 
একটি উল্লেখযোগ্য কাজ এই সরকার 
করেছেন । তা হচ্ছে ছোট এবং ভাগ- 


( শেষাংশ ১৫শ পৃষ্ঠায় ) 





ক্ষুদুণিল্প স্থাপনে উৎসাহদান 
পরিকল্পনা বিশেষ অনুদান 


* WW. B. 5. I. C. কর্তৃক ' নিমিত কারখানার, শেডের জন্য , 


অনুদান । - 


(প্রথম বছর শতকরা ২৫% এবং পরবর্তীকালে ১৫% অনুদান)! 


ন্ট 


be 


বিদ্যুতের জন্য শতকরা ২৫%, অনুদান (কর বাদে) 
ব্যাংকের সুদের উপর শতকরা ৩% অনুদান । 


* জমি, বাড়ী ইত্যাদি স্থায়ী মূলধনের উপর শতকরা ১৫% অনুদান 


N 


যোগাযোগ 


কুটির ও ক্ষদ্রশিল্পাধিকার বিভাগ 
নিউ সেক্রেটাবরীয়েট বিজ্ভিংস্‌ ( দবশমতলা ) 


১নং কিরণশংকর রায্ন রোড, কলিকাতা-১ 


ঘি ওয়ে বেঙ্গল স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীজ করপোরেশন লিঃ এর 


সৌজন্যে প্রকাশিত 








blue sed 


॥ ছয়॥ ্ 


En 


Pad 


বাম ফণ্টের এক বছর ও গণ-সংযোগ 


নীলাঞ্জন দাশ 


গত বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ 
বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা 
কাশীকাস্ত মৈত্ৰ কলকাত1 দুরদর্শনে 
যখন বামক্রণ্ট সরকারের বাৎসরিক 
মূল্যায়ন করছিলেন, তখন জনৈক 
দর্শক কাশীবাবুকে “ঘুমন্ত বিদ্রোহী” 
বলে সম্বোধন করলেন। একট! 
বছর ঘুমিয়ে থাকার পর একজন মার- 
মুখি সমালোচক যদি দিশেহারা হয়ে 
আক্রমণ রচন! করতে 'শুরু করে, 
অথচ সে আক্রমণের ভিত্তি লোকের 
কাছে হাশ্তকর লাগে, তখন তার 
প্রতি মানুষের করুণ! হওয়াই শ্বাভা- 
বিক। কাশীবাবুর ভাষণ শুনে তার 
প্রতি সেই করুণাই জাগে। তবে 
এই সংগে একথাও ঠিক, এই ভাষণ 
পদত্যাগপ্রিয় মাম্য প্রফুল্ল সেন মশাঁ- 
ইয়ের আরও নমনীয় কঠে মানাতেো 
ভালো । 
পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্ট সরকার গত 
একবছরে যে উল্লেখযোগ্য কাঁজগুলি 
করেছেন, তার সাঁলভামামি হাজির 
করা অপ্রয়োজন, কেননা সাধারণের 
মধ্যে তার হিপেবটা একরকম নখ- 
দর্পণে। 
গত বছর একুশে জুন মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বন্থ তার মস্ত্রিমভার চারজন 
সদস্যকে নিয়ে যখন প্রথম মহাঁকরণে 
প্রবেশ করলেন, তখন হাজার হাজার 
মাঙষের সামনে একটি কথা তিনি 
বলেছিলেন যে রাইটার্স বি্ডিংএ 
বসে তিনি রাজা চালাবেন না, সাধা- 
রণ মাহষের সংগে প্রত্যক্ষ সংযোগ 
রেখেই তার সরকার এগিয়ে চলবে 
গত একবছরে জ্যোতিবাবু এই কব- 
মন্ত্র শতাধিকবার উচ্চারণ করেছেন । 
বছর শেষেও তার মন্ত্রে কোনরকম 
মূরচে ধরেনি। 
ৰ এই ক্রববাণীর মর্মার্থ ধরা পড়ে 
একটি কথায়, তা হল রাজ্যের একটি 
ক্ষ যদি একটি দিন এক মুহূর্তের 
নিজেকে অসহায় ভাবে, ভবে 


সংগ্রামী বামক্রণ্ট 
_ সরকারকে 
তরুণ অপেরার 
বিপ্লবী অভিনন্দন 


স্তালিন জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে 
শাস্তিগোপাল নির্দেশিত ও 
অভিনীত নতুন পালা 


স্তালিন 


রচনা--মধু গোস্বামী 








সেই গণসংযোগের মিথ্যা প্রমাণিত 
হয়। বামফ্রন্ট সরকার সে কাজে 
সার্থক হয়েছেন বললে, তার কাছ 
থেকে আগামী দিনে প্রত্যাশী করার 
কিছু থাকে না। ত সম্ভব হত, যদি 
বামফ্রন্ট সরকার মাহুষের গত ৩০ 
বছরের বঞ্চনাকে ১২ মাসে ঘুচিয়ে 
দিতে পায়তেন। 

তবে সরকারের সেই শুত আকা- 
খায় যে চিড় ধরেনি, গত একবছরে 
রাজ্যের. মামু্য তা বুঝেছে । মস্তি 
সভার প্রতিটি সদন্ত এবং বামফ্রণ্টের 
শরিক নেতারা সকলেই একবাক্যে 
বলেছেন ষে এই অগ্রগতিতে আত্ম- 
সন্তপ্টির কোন কারণ নেই। কিন্ত 
পুঁজিবাদী সমাজে মিশ্র অর্থনীতিতে 
পাচ বছরেও আত্মসন্তহির কোন 
কারণ আছে কিনা, তা ভেবে দেখা 
দরকার | অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র 


এই সত্যটি ধরতে পেরেছেন বলেই 


তার মনে হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের হাল 
ফেক্লানোর পক্ষে আগামী বারে 
মাসও যথেষ্ট নয় । 

৬৭ সাল থেকে মানুষ ঘেমন 


- একটানা নিরাপতভাহীনতায় মাথা 


কুটে মরেছে, তাঁর থেকে মুক্তি ঘটেছে 
গত এক বছরে। কিন্ত মানুষের 
জীবন যাত্রার আর পাঁচটা প্রয়োজন 
সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেন, 
No room for complacency তখন 
মনে পড়ে অদূরবর্তী একঅন স্বৈরিণী 
নারীর কথা, যিনি দেশের মাহষের 
সমস্ত অধিকার একার হাতে রেখে 
বলতেন, আরও শ্রম চাই, আত্ম 
সন্ভতির কোন কারণ নেই। ' 

এই পার্থক্যটা ধরিয়ে দিতে হবে 
বামফ্রট সরকারকে । গুটিকয় উল্লেখ- 
যোগ্য কান্দ করেও তেমন কিছু করা 
যায় নি-_এই মনোভাব প্রকাশের 
বিনয্টা যে কোন রাজনৈতিক 
বাণিজ্যের কৌশল নয় তা বুঝতে 
দিতে হবে সাধারণ মানুষকে । 

সাধারণ মানুষ তাঁদের অভিজ্ঞতা 
দিয়ে এই পার্থক্যটা বুঝে নিতে 
পারছেন বলে যদি সরকার সন্ত 
থাকেন, তবে তাদের কাজে গয়ং 
গচ্ছের প্রভাব পড়তে বাধ্য । সে 
প্রভাব পড়বে না, এমন কথা হলফ 
করে বলা শক্ত। তার কারণ 
প্রধানত দুটো। প্রথমতঃ সরকার 
জানিয়ে রেখেছেন, তারা মৌলিক 
পরিবর্তনে অক্ষম, দ্বিতীয়তঃ, তার 
হাতে ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত.। 
দুটোই বাস্তব এবং দুটোই সত্যি । 
কিন্ত এই. দুটোকে “অজুহাত” এবং 
“কৌশল’” বলে জাহির করতে 


বিরোধী দলগুলির কোন জুড়ি নেই । 
বিরোধী দলের এই ছুর্নীতিকে 
পরাস্ত করতে বাম সরকার মাহষের 
কাছে বড় গ্যারাণ্টি হতে পারেন, কিন্তু 
বাৎসরিক মূল্যায়নে সে ব্যাপারে 
মাহ্যের মনে জোর আসে খুব 
সামান্তই ৷ 

যদিও সাম্প্রতিককালে পঞ্চায়েত 
নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী 
বামশক্তির কার্যক্রম পরিকল্পন] 
মাফিক শুরু না হওয়া পর্যন্ত জন- 
সংযোগের গুণাগুণ মানুষ কখনই 
উপলব্ধি কয়তে পারবেন না। কিন্ত 
এই সংগে একথাও ঠিক পঞ্চায়েতের 
মধ্যে বিরোধীদের উপস্থিতিকেও 
অস্বীকার করবার উপায় নেই । তারা 
সরকারী নীতির বাইরে মেতে পারেন 
না ঠিক, কিন্তু দলীয় প্রভাব বিস্তারের 
কঝৌক মাথাচাড়া দেবে এটাও ঠিক । 
তার সংগে সম্পন্ন কৃষক-জোতদার- 
দ্বেরও একটা নেতিবাচক ভূমিক! 
থাকবে । এই অবস্থায় পল্লী এলাকায় 
বাম প্রতিনিধিরা কতটা আইন এবং 
মানবিকতা বাচিয়ে কাজ করতে 
পারবেন, তার ওপরই নির্ভর করছে 
জনসংযোগ । কেননা এ দেশে 
গ্রামীণ শক্তিই সরকারের বেঁচেবর্তে 
থাকার হাতিয়ার । 

সুতরাং “জনসংযোগ রেখে 


+ চলেছি” বলতে য! বোঝায় তার 


স্বাদ মান্য এখনও পান নি। কেননা 
শ্রমিক কৃষক ব্যবসায়ী, শিল্পী ও 
কারিগর প্রতিনিধিদ্বের সংগে মন্ত্রি- 
মণ্ডলীর নির্দিষ্ট সময়-সচী অমুসারে 
সাক্ষাৎকার এবং ছোটখাটো প্রতি- 
শ্রুতি পালন এমন কিছু ট্রাডিশন 
বিরোধী নয় । দেখতে হবে শরিকী 


শক্তির নীচুতলার কর্মীরা কতটা. 


স্তায়পরায়প, কতট] নিরপেক্ষ ও সৎ 
এবং মন্তী অথবা দলীয় নেতা ব্যতি- 
রেকেই তারা তাদের নিজন্ব সমস্তা 
সরকারী নীতি অনুযায়ী নিজম্ব স্তরে 
কতটী মিটিয়ে নিতে পারেন। মন্ত্রী 
ও নেতারা কৃষকদের শ্রমিকদের 
মাঝে বারে বারে ছুটে যাবেন সন্দেহ 
নেই, কিন্ত কথায় কথায়- রোজ 
ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকার 'কর্মসুচী 
রাখতে হবে এটাও কান্জের কথা! 
নয়। কেননা মানুষ যদি ভার প্রতি- 
বেশকেই সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে 
পেয়ে তার কাছে ভ্তায়বিচারের 
স্থষোগ চান এবং সফল পান - তবে 
সেখানেই তো সরকারের উপস্থিতি, 
সেখানেই তো গণনংযোগ । 

কাজটা অত সহজ নয়, একথাও 


fd তবে কোন ক্ষেত্রে যদি দলীয় 


দর্পণ | শুক্রবার, ৩০শে জুন, ১৯৭৮ 


কর্মীর একজনের ও কোন রকম পক্ষ- 
পাতিত্ব বা ছৃঘর্ম থাকে, তা চিশ্চিহ্ 
করতে দল কতটা আগ্রহী সেটাই 
বিচার্য। 

এ ব্যাপারে একবছরে বামক্রণ্ট 
মাসকে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত করতে 
পারেন নি। | 

- বামক্রণ্ট সরকার গত এক বছরের ' 
যেফিরিস্তি দিয়েছেন, তার ছুটি 
একটির কার্যকারিতা আপাতত 
বোঝা না গেলেও সবটাই অক্ষরে 
অক্ষরে সত্য । 

বেকারদের চাকরী না দিতে 
পারার জন্ত “ক্ষয়! প্রার্থনার" ভঙ্গীতে 
বেকার ভাতা, ঘট শ্রেণী পর্যস্ত অবৈত- 
নিক শিক্ষা, এক হাজার.প্রাথমিক ক্ষুল 


"স্থাপন, রাজ্যে শিল্প বিকাশের জন্ত 


কেন্দ্রের কাছ থেকে ৮৮টি অভিপ্রায়- 
পত্র আদায় করা, ১০টি রুগ্ন শিল্প 
অধিগ্রহণের মাধ্যমে ২৫ হাজার 
লোকের কাজের পুনরায় স্থষোগ 
করে দেওয়া এবং সর্বোপরি রাজ্যে 
আইনশৃংখলা! পরিস্থিতি স্বাভাবিক 
করে ভোলা এবং গণতান্ত্রিক অধি- 
কার ফিরিয়ে দেওয়__এর কোনটাই 
নিথ্যে নয় । এ 

কিন্ত এটাইতে! স্বাভাবিক ছিল। 
আমরা যখন বলি) “মাঙ্গযটি খুব 
ভাল, পরিবারের সকলের ' প্রতি 
সমান নজর, তীব্র ভালবাপা”_ 
তখন শুনে অভিতৃত হই। কেননা 
অনেক খারাপ মানুষের মধ্যে বিরল 
ভালমান্থ্য।_তাঁই রাজ্যের এই 
হাওয়া বদলে মাহৰ খুশী। কিন্ত 
স্বাধীনতার শুরু থেকেতে! মাহষের 
এইটুকু প্রত্যাশা ছিলনা, ছিল সুষ্ঠ, 
জীবনধারণের দাবী । 

অবশ্য বিরোধীদলের নেতারা 
এই গণতান্ত্রিক অধিকারের অপ- 
প্রয়োগ ঘটাতে চাইলে মুখ্যমন্ত্রী যে 
কঠোর এবং দায়িতশীল প্রশাসকের 
ভূমিকা নিয়েছেন, ত! অসামান্। 
বিভিন্ন রাজ্যের জনতা! সরকার 
গত একবছরে পুলিশী হত্যার 
যে নিদর্শন রেখেছে, পশ্চিমবঙ্গে সে 
রকম ঘটনা একটিও নেই.। অথচ 
কংগ্রেস (আই) এবং দৃণ্ডকারণ্যত্যাগী 
উদ্বাস্তরা গুলি চালাতে বাধ্য করার 


, অনেক কৌশলই প্রয়োগ করেছে! 


এটা অতিক্রম করা দক্ষ প্রশাসকের 
বড় গুণ । তেমন চাঞ্চল্যকর ঘটনার 
অভাবে বিদেশী সংবাদপ ত্র কজ- 
কাতাস্থিত জনৈক সাংবাদিক নাকি 
দুঃখ করে বলেছেন £ তেমন চটকদার 
কোন খবর পাঠাতে পারছিনা । 
তাই বামক্রণ্ট সরকারকে কেউই 
আশংকাজনকভাবে সন্দেহ করছেন 
না। কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলীর দৃক্ষতা এবং 
শরিকি দলের কর্মীদের সুসংহত 
কার্যক্রম একটা বছরের কাজের 


গতিকে তিনগুণ বাড়িয়ে দিতে 
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বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের জন্ত 


যেসব দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেওয়া 
হয়েছে, তাছাড়াও সাময়িক ব্যবস্থায় 
অনিশ্চয়তা রয়েছে । মধ্যশিক্ষা 
পর্ধদ, বিশ্ববিষ্ভালযম এবং কয়েকটি 
কলেজের অধিগ্রহণ এখনও কোন 
সুফল দিতে পারেনি । ভবে গণ- 
টোঁকাটুকি রোধে সরকারের সক্রিয় 
ভূমিকা অনস্বীকাৰ্য । 

তাছাড়া কলেজ ইউনিয়নগুলির 
নির্বাচনে অগ্রীতিকর ঘটনা এখনও 
বন্ধ হয়নি। পরীক্ষা! এবং ফলপ্রকা- 
শের অনিশ্চয়ত! দূর হয়নি । সরকারী 
কাজে টিলেমি, আমলাদের আচরণে 
বৈষম্য, পরিবহণ ও মড়কের সংকট, 
বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের চিকি- 
সায় অব্যবস্থা ও ছুর্নাতি চূড়ান্ত | ঞ্র 
রকম অপমা্ত এবং দৃষ্টিকটু ঘটনা 
অঞ্চনতি হাঞ্জির কর] যেতে পারে । 
এসব সমন্তার সমাধানে এই মুহূর্তেই 
নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। 

তবে বছর পূর্তি উপলক্ষে মুখ্য-. 
মন্ত্রীর ভাষণে একটি কথা। শুনে বড় 
ভয় করে। তিনি উপদেশ দিয়েছেন 
সকলকে সংগঠিতভাবেই চলতে । 
সংগঠিতভাবেই তিনি সকলের অভাব 
'অভিষোগ শুনবেন। নিবন্ধীকৃত 
সংগঠনের বাইরে যে ব্যক্তি, তাহলে 
তার কিহবে। তার কোন অভি- 
ভাবক নেই? বিরোধী সংগঠনে 
গেলেই চিহ্নিত শত্ৰু, আর সরকারী 
দলের সংগঠনে কি না এক্সেই চলবে 


. না? তাহলে ব্যক্তি হিসেবে অভি- 


যোগ মুল্যহীন? যদিও মুখ্যহস্ত্র 
কাজে তা এখনও প্রমাণ, করেন নি, 


- সেটাই বড় ভরসা । হয়তো! রাজ্যের 


বৃহত্তর সমগস্তাগুলির ক্ষেত্রে তিনি 
সাংগঠনিক প্রতিনিধিত্বকে অগ্রাধি- 
কার দিতে চেয়েছেন । 

ভয়ের কারণ চোখে পড়ে 
অন্কত্র। যখন লক্ষ্য করি বিভিন্ন 
থানার সঙ্গে দলীয় কমর সংযোগ 
এবং ফল্পশ্রুতি হিসেবে বিনা কারণে 


কোন সময়ে কোন সংগঠনবিহীন ব্যক্তি 


যদি আক্রান্ত হন এবং তিনি ঘি 
বিরোধী সংগঠনকেও স্বণা করেন 
তখন সেই এক একক নির্জন মানুষটি 
কোথায় যাবেন ? তাকে কি আবার 
অন্ন্থত্র খুঁজে অন্তকোন সরকারী 
দলীয় নেতারই একটি সার্টিফিকেট 
সংগ্রহ করতে হবে? গণসংযোগ 
এই দিকেই বিপন্ন হবার ব্যাপক 


না 


« 


সম্ভাবনা । প্রতিষ্ঠিত সরকারী দলের ৰ 


সুযোগ নিতে তাদের মধ্যে বিরোধী - 
দের কিছু কিছু অস্থপ্রবেশ ঘটে ভূঞা, 
এবারেও পুরোপুরি মিথ্যে প্রমার্ণি 
হয়নি, এবং ভাদের নিচুতলার সং 

(শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায় ) 







! 


দর্পণ ॥ 'শুক্রবার ৩০শে জুন, ১৯৭৮ 


বাম ফণ্ট সরকারের এক বছর .. 


নারায়ণ “চৌধুরী 


পা 


i 


বিগত ২০শে জুন তারিখে পশ্চিম 
বঙ্গ বামফ্রণ সরকারের এক বছর 
পূর্ণ হলো ১৯৭৭ সালের ওই 
তারিখে রাজ্য মন্ত্রিসভা গঠিত হয়ে- 
ছিল এবং পরের দিন শপথগ্রহণ 
অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় | বামক্রণ্ট মন্ত্ি- 
সভা ২১শে তারিখ থেকে আনুষ্ঠানিক 
ভাবে শাসন পরিচালনার দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন। | 

‘এই এক বছরের কার্যকালের 
হিসাব-নিকাশ করলে দেখ! যায় 
বামফ্রণ্ট সরকার জনগণের মধ্যে 


. প্রভৃত আশার সঞ্চার করেছেন এবং 


শাসন পরিচালনায় তারা যে গণ- 
তহ্ের পথে ছাড়া আর কোন পথেই 
চলতে চান না সে বিষয়ে পশ্চিম- 
বাংলার জনসাধারণ নিঃসন্দেহ হয়ে- 
ছেন। বামক্রট সরকারের পক্ষে 
জনগণের কাছ থেকে তাদের দদি- 
চ্ছার আস্তরিকত1 সম্পর্কে এই সার্ট- 
ফিকেট পাওয়া! একটি বড় রকমের 
লাভ । কেনন! বামফ্রন্ট সরকারের 
শরিক দলগুলি বড় থেকে ছোট সক- 
লেই মার্কশীয় ,তন্্রর অনুসারী হও- 
য়ায় তুল করেই হোক আর সঠিক 
ভাবেই হোক লোকের মনে এই রক- 
মের একটা ধারণ! গড়ে উঠেছিল যে, 
বামফ্রণট ক্ষমতায় এলে তার! গণ- 
তন্ত্রের পথ পরিহার করে শ্বৈরতন্ত্রে 
পথে চলবেন এবং জনসাধারণের 
ইচ্ছা অনিচ্ছার বিশেষ তোয়াক্কা ন! 
করে আগঈনাদের দলীয় অভির্ুচিকেই 
প্রশাসনের যাবতীয় কাজে সমধিক 
প্রাধান্য দেবেন । 
সকলকে নিয়ে চলা - 

এই ধারণ? সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন 
হয়েছে । ক্ষমতায় আসার পর বাম” 
ফ্রট সরকারের প্রধান শরিক দল, 
মার্কসবাদী কম্যুনি্ পার্টি তাদের 
প্রতি কংগ্রেসের পূর্ব-কৃত সহ অপ- 
রাধ তুলে গিয়ে যে সহিষ্ণুতা সংযম 
ও শৃঙ্খলাপরায়ণত দেখিয়েছেন তার 
কোন তুলন1] নেই। তাদের এই ' 
ক্ষমাপ্রবণতা এমনকি কংগ্রেসীদেরও 
বিন্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক ন! করে 
পারেনি । দি পি এম-এর নেতৃবর্গ ও 


' কগ্সিসাধারণের পক্ষে এই অসামান্য 
_ মহনশীলতা। 


‘ও আত্মসংবরণ 
সম্ভব হয়েছে এই কারণে ষে, 
তারা ভাদের আচরণের দ্বারা কি 


মিত্র কি অমিত্র রাছ্যের সকল স্তরের 


---» অধিবালীদের শুভেচ্ছা অর্জন করতে 


চান এবং সকলেরই সহযোগিতা 
কামনা! করেন। গণতন্ত্রের 
মূলকথাই হলো সকলকে 
নিয়ে চন1। লোকের সঙ্গে 
করে নয় লেকের শুভেচ্ছা" 






সহযোগকে পাথেয় করেই শাসন 
পরিচালনা করা গণতন্ত্রী সরকারের 
নীতি। | 

পশ্চিমবজের বামক্রণ্ট সরকার এই 
নীতির প্রতি তাদের আস্থা ও আহ্থ্‌- 
গত্য বারবার ঘোষ করেছেন । 
ক্ষমতায়. অধিঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই 
এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত জ্যোতি 
বস্থ ত্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন 
ভারা জনগণের শুভেচ্ছার প্রত্যাশী । 
আমলাতন্তের সাহাধ্যে তারা শাঁপন- 
কার্য চালাতে চান না, সরকারের 
আরদ্ধ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার 
কূপায়ণে সাধারণ মানুষের স্বতঃ 
প্রণোদিত সহযোগিতা তাদের আশা 
ভরসার স্বল। এ শাসন উপর থেকে 
চাপানো কোন ব্যাপার নয়, পক্ষা- 
স্তরে জনগণের মধ্যেই এর স্থিতি এর 
শিকড় । প্রশাসনের স্তরে গণতান্ত্রিক 
আদর্শের প্রতি এর চেয়ে দিধামুক্ত, 
এর চেয়ে 'প্রত্যয়শীল ঘোষণ1 আর 
কী হতে পারে? 

অবশ্য ঘোষণাই তো সব নয়, 
ঘোষণাকে কাজে খাটানো হলে! 
আমল । মনোভাবের আস্তরিকতা! 
ও সাধুতার নিশ্চয়ই যথেষ্ট মূল্য 
আছে তবে কাজটাই হলে! সবচেয়ে 
জরুরী । এই ক্ষেত্রে এলে দেখতে 
পাই বামক্রণ্ট সরকার এই এক বৎ- 
সরে যতটা কাজ করতে পারবেন 
বলে আশা করেছিলেন ততটা কাজ 
তারা করতে পারেননি । ' তাদের 
নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এখনও কোন 
কোন দিক দিয়ে অকৃত থেকেছে। 
এর কারণ বামস্রপ্ট মন্ত্রিসভার অধো- 
গ্যতা নয়, এর কারণ প্রতিশ্রতি- 


"গুলির সার্থক রূপায়ণের পথে ছুর্পভ্য . 


বাধ! । সে বাধা যে কত সাংঘাতিক 
ও কত বহুমুখী আস্তে আস্তে তার 
পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে । এত সব 
বাধার মোকাবিলা করেও যে বামক্রণ্ট 
সরকার এতটা এগোতে পেরেছেন 
ভাতে তাদের 'বিচক্ষণ শীাসনদক্ষ- 
তারই প্রমাণ "হৃয় । তাদের বাস্তব- 
জনও তাদের শাসনের ধারার মধ্যে 
প্রতিফলিত । পশ্চিমবঙ্গের অধি- 
বাসীদের সত্যিকারের প্রয়োজনসমূ- 
হের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়ো- 
জন কী কী এবং সেগুলির মধ্যে 
আবার কাকে কাকে অগ্রপ্রাধান্য 
দেওয়] উচিত এবিষয়ে বামক্রণ্ট সর- 


কারের প্রতিনিধিবর্গ বিশেষ বিবেচন! 
শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। 
হৃঢ়স্তর বাধা 

বাধ! বহুতর ও স্থদুস্তর। প্রথম 


বাধা অর্থের অগ্রতুলতা। পূর্ববর্তী 


৫ রঃ 
কংগ্রেস সরকার তাদের অবিমৃদ্যকারী 
ও ুর্নাঁতিপূর্ণ শাসনের দ্বার? বিদায় 
নেবার কালে রাধ্রকোযকে প্রায় শূন্য 
করে রেখে দিয়ে গেছেন। কংগ্রেসী 
মস্ত্রিদের খামখেয়াল লোভ শ্বজন- 
পোষণ আর দলীয় স্বার্থপূরণের খাই 
মেটাতে গিয়ে অর্থের কী যে ভয়ানক 
অপচয় হয়েছে তা বলে শেষ করা 
যায় না। আয়ের ভাগে প্রচণ্ড 


খাকতি, এদিকে দায়-দায়িত্বের কুল-,. 


কিনারা নেই। এরকম একটি বিক্ত- 
ভাগুকে উত্তরাধিকার শ্বরূপ গ্রহণ 
করে বামফ্রটকে গদীতে এসে বমতে 
হয়েছে। স্থতরাৎং  গোড়াতেই 
তাদের এক ভীষণ অস্থবিধার সম্মুখীন 
হয়ে কাজ শুর করতে হয়েছে। 
প্রতিশ্রুত জনকল্যাণের কাজগুলিকে 
যে বাস্তবায়িত করে তুলবেন তার 
উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সরকারী 
ভাগারে কোথায় ? এদিকে আয়ের 
সুত্র শোচনীয়রূপে কম, এবং যে ক'টও 
যা আছে সেগুলি বহু প্রতিবন্ধবের 
দ্বারা কণ্টকিত। সুতরাং প্রয়োজনীয় 
অর্থের যোগান হবে কোখেকে এবং 
কী ভাবে? ... 
দ্বিতীয় বাধা, বেশীর ভাগ ক্ষম- 
তাই কেন্দ্রের হন্তে সংরক্ষিত, রাজ্য- 
গুলিরু জন্য ক্ষমতার ক্ষ্দর্কুড়ো মাত্র 
বরাদ্দ আছে। এই নামমাত্র ক্ষমতা 
সম্বল করে কিছু করতে চাইলেও 
কিছু করবার উপায় নেই। র্লাজ্য- 
গুলি থেকে যে আয়কর সংগৃহীত হয় 
ভার সিংহভাগ চলে যায় কেন্দ্রীয় 
কোষ পূর্ণ করতে, অথচ ন্যাধ্যতঃ 
এই আয়ের একটা বড় অংশই রাজা- 
গুলির প্রাপ্য। আরও বিভিন্ন 
স্ত্রের সংগৃহীত আয় সত্যিকারের 
প্রাপককে বঞ্চিত করে অত্যন্ত অস্থু- 
চিত ভাবে কেন্দ্রীয় তহবিলকে স্ফীত 
করার কাজে লাগানো হয়। আমা 
দের ভারতীয় সংবিধান মূলতঃ যুক্ত- 
রা ফেডারেল ধশাচের হলেও 
তাকে একরাষ্ট্রীয় (ইউনিটারি) অংবি- 
ধানের মত ব্যবহার করা হচ্ছে এবং 
এই ব্যবস্থায় অঙ্গ-রাজ্যগুলিকে মিউ- 
নিসিপ্যালিটির বাড়া মর্ধাদা দেওয়া 
হচ্ছে না। দেহের অন-প্রভ্যঙ্গ- 
গুলিকে বিশীর্ঘ অবস্থায় রেখে সবটুকু 
স্ষীতি উদরেকেন্ীহৃত করলে সেট! 
যেমন দেখতে অত্যন্ত বিষদৃশ ও 
অস্বাভাবিক স্বাস্থ্যের দ্যোতক হয় 
এও অনেকটা সেইরকম । 
সেজন্ত ব্যবস্থাটা সরেজমিনে পরথ 
করার প্রায় সঙ্গে সঙ্দেই পশ্চিমবঙ্গের 
বামফ্রন্ট সরকারের শতিকবুন্দ, 
বিশেষতঃ তার প্রধান শরিক সি, পি, 
"এম ক্ষমতায় এসেই কেন্ত রাজ্য 


A 


সম্পর্কের পুনধিন্যাসের দাবি 
তুলেছেন। এই দাবির সপক্ষে আরও 
কয়েকটি রাজ্যের সমর্থন পাওয়া গেছে 
_যেষন তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, কাশ্মীর 
কর্ণাটক প্রভৃতি । রাজা জনতা সর- 
কারগুলির মুখ্যমনত্রীদের কেউ কেউ 
গোড়ায় এই দাবির অমুকুলে মত 
প্রকাশ করেছিলেন, পরে কেঙ্গীয় 
জনতা সরকারের প্রত্যক্ষ অথবা 
পরোক্ষ-চীপের ফলে বিশেষ প্রধান- 
মন্ত্রী মোরারজি দ্বেশাইয়ের অনমনীয় 
- মনোভাবের দরুণ তার] এখন সমর্থন 
প্রত্যাহারের স্থযোগ খুঁজছেন । 
কিন্ত পশ্চিমবজের বামক্রণ্ট সরকার 
তখ! বামপন্থী দলগুলি শত বাধা 
সত্বেও বেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনবিন্তাসের 
আন্দোলন চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর 
এবং ক্ষমতার অনম বণ্টনের ফলে 
অঙ্গয়াজ্যগুলির প্রতি এতাব যে 
মারাত্মক অবিচার হয়েছে তার 
প্রতিকারে কৃতসংকল্প । আশার কথা 
দেশব্যাপী এই নিয়ে এক চিন্তার 
আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। শুধু 
রাজনীতিকরাই নয়, বুদ্ধিজীবী আর 
সাংস্কৃতিকরাও ক্রমশঃ এই আন্দো- 
লনের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করবার 
তাগিদ অস্থভব করছেন । কেন না, 
খতিয়ে দেখতে গেলে, কেন্দ্র-বাজ্য 
সম্পর্ক পুনযূল্যায়নের আন্দোলন শুধু 
রাজনীতি আর অর্থনীতিরই 
আন্দোলন নয়, তার একটা সংস্কৃতি- 
গত দিকও রয়েছে । রাজ্যাভ্যত্তরে 
অর্থনীতির স্ষুতি ন) হলে দংস্কৃতিরই 
বা ক্ষুতি হয় কী করে? 
গণতন্ত্রের অপব্যবহার 
তৃতীয় বাধা ফ্রন্ট বিরোধীদের 
কার্যকলাপ । এটি একটি প্রকাণ্ড 
বাধা, এবং এই বাধা আরও দুর্বিষহ 
হয়েছে এ কারণে ষে, ফ্রণ্ট সরকার 
প্রদত্ত গণতাস্িক স্থঘোগ স্বিধার্দির 
অপব্যবহার করেই বাধাটাকে এমন 
অসহনীয় করে তুলতে পারা যাচ্ছে। 
গণতন্ত্রে বিরোধী দল থাকাই নিয়ম 
কিন্ত তার মানে এ নয় যে, আইন 


জনত 


সরকারী প্রকল্প অনুযায়ী নির্দিষ্ট 


এখন “তন্তজ' বিপ্ণিলমুহ এবং সকল্স সমবায় বিপণিতে পাওয়া যাচ্ছে 
গত এক বছরে বার লক্ষেরও অধিক শাড়ী বিক্রীত হয়েছে। প্রায় 


'॥ সাত re 
সঙ্গত বিরোধিতার সমস্ত শ্বীক্কৃতি 
নিয়ম-কাহন উপেক্ষা করে অ-গণ- 
তান্ত্রিক ও অ-সাংবিধানিক বিরুদ্ধতায় 
মেতে উঠবার ছাড়পত্র মিলে গেছে । 
প্রকৃতপক্ষে, এই রাজ্যের কিছু কিছু 
বিরোধী দল সেই জাতীয় অপ- 
চেষ্টাতেই উৎসাহী হয়ে উঠেছে বলে 
মনে হচ্ছে। বিশেষ করে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের চ্যালা-চামুণ্ডারা আর 
নকশালপন্থীদের একাংশের উল্লেখ 
করতে হয়। 

এদের খিরোধিস্তার ধরন থেকে 
মনে হয় এরা উদ্বারতাকে হূর্বলত', 
নিয়মাঙ্গগত্যকে লিয়মতন্ত্র বিরোধী 
কাজকর্ম চালাবার প্রশ্রয় বলে ধরে 
নিয়েছে । তা নয় তো কোথাও কিছু 
নেই, হঠাৎ বামফ্রণ্ট সরকার গঠিত 
হবার পরে পরেই এমন আকম্মিক 
বিদ্যুৎ সংকট দেখা দিল কেন, 
ভাকাতি-রাহাজানি ইত্যাদির সংখ্য! 
আচমকা] বেড়ে গেল কেন? বামফ্রণ্ট 
গভপমেণ্টকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন 
করাই যে এ সমস্ত ঘটনার অনেক 
কয়টির উদ্দেশ্য নানা কার্য-কারণে 
তার ইদ্দিত পাওয়া গেছে। মনে 
রাখতে হবে মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যুৎ দৃপ্তরেরও 
ভারশ্রাঞ্চ মন্ত্রী, তাকে অপদস্থ করার 
একটা বড় রকমের ষড়যন্ত্র যে ক্রমাগত 
বিদ্যুৎ ঘাটতির ঘটনাগুলির পিছনে 
লুকিয়ে নেই তা জোর করে বলা যায় 
না। সেদিন বিদ্যুৎ কমিশনার মিঃ 
মুর্শেদ স্পষ্টই বলেছেন যে, সীওতাল- 
ভিহির যন্রাদি ঘন ঘন বিকল হওয়ার 
পিছনে “যাুষী ভূমিকা” উডিয়ে 


দেওয়া যায় না। এর অর্থ অতি 
পরিক্কার। এই প্রসঙ্গে আরও 
থেয়াল রাখা দরকার 


সাওতালডিহির কর্মী ইউনিয়নটি 
নঝ্সালপন্থীঘবের একাংশের ছার! 
নিয়ন্ত্রিি। যোগ বিয়োগ করতে 
এক্ষেত্রে অস্তত অঙ্ক জানার প্রয়ো- 
জন হয়না । 
অথবা! এমনও হতে পারে, 
(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 


শাড়ী 


মানের রঙীন শাড়ী ' 





চার হাজার তাতশিল্পী এই প্রকল্পে কাজ পাচ্ছেন। উৎপাদন বাঁড়া- 
বার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে অধিকতর শিল্পা কাজ পান এবং অধিক 


সংখ্যক ক্রেতা উপকৃত হন। 


তাত ও বন্ত্রণিন্ন অধিকার 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 





( 


: দর্পন ্তক্ষবার ৩*শে জুন,১৯৭৮ 


এক বছরের জমা খরচ এবং আগামীকাল 


ফণী চক্রবর্তী. 


সি, পি, এমের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট 
সরকারের বয়ন এক বছর হল । 
নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর ভ্রুত যূল্য- 
বৃদ্ধির কথা বাদ দিলেও ( কেনন! 
একে রোধ-করতে যেমন চাই ব্যাপক 
হারে সাধারণ বন্টন ব্যবস্থার প্রসার 
তেমনি চাই তার জন্য কেন্দ্রের সক্রিয় 
সহায়তা.) বছরের জমা খরচের 
হিসাবে খরচের দ্বিকটা! জমার চেয়ে 
বহুগুণ ভারী। সেইজন্য সাধারণ 
মানুষের পক্ষে পূর্ববর্তী সরকারের 
সংগে বর্তমান সরকারের পার্থক্য 
অনুভব করা কঠিন। 

শিক্ষা, আবাসন, পরিবহণ, 
চিকিৎলা-ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, চাকুরির 
স্থঘোগ ইত্যাদির অবস্থা বিপর্যস্ত । 
জমার খাতে অবশ্য দেখান খায় 
কাজের বিনিময়ে খান্তের কর্মস্থচী, 
‘ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা এবং পঞ্চায়েড 
নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা! বিকেন্দ্রণ 
প্রচেষ্টা | কিন্ত খুটিয়ে দেখলে দেখা! 
যাবে এর ফলে উপরূত লোকের 
সংখ্যা অল্প। 

চুণ খেকে মুখ পুড়লে মানুষ ধেমন 
দৈ দেখে ভয় পায়, তেমনি প্ররোচনা 


পেলে শহর বা গ্রামাঞ্চলের স্থিতস্বার্থ 


শ্রেণীগুলি পাছে ১৯৬৭' এবং ৬১-এর 
মত এক সংগে কোমর বাধে সেই জন্ত 
সি পি এম এবারে কোনো প্রকার 
প্ররোচনার পথে না গিয়ে অতীত 
অভিজ্ঞতার দ্বারা চালিত . হচ্ছে। 
বর্তমানের জটিল রাজনৈতিক পরি- 
স্থিতিতে যখন নাম করার মত সব 
দলগুলিই আভ্যন্তরীণ গোঁলমালে 
বিপর্যস্ত এবং জাতীয় নেতৃত্ব বলে 
কারো কিছু নেই সেই সময়ে বুর্জোয়া 
গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় উপরভলার 


N 


অধিকার পেয়ে সি, পি, এমের পক্ষে 
যাকে বলে ‘ধরে থাকা’ এবং সেই 
সংগে কিছু সাংগঠনিক পরিবর্তন 
আনা ছাড়া আর করণীয় কিছু নেই । 

এ রুকম নজির অন্ত দেশেও দেখা 
গেছে। গত যুদ্ধের পরে পূর্ব ইউ- 
রোপের দেশগুলিতে ক্ষমভাঙ্ীন হয়ে 
কমিউনিষ্টরা এমনি কিছু সাংগঠনিক 
পরিবর্তন ঘটিয়ে পরে নসোভিয়েট 
রাশিয়ার সাহাষো তাদের নিজ নিজ 
দ্বেশের অর্থনীতিকে প্রতিষো গিতাক্ষম 
করে তুলতে পেরেছে । কমিউনিজম 
থেকে বহু দূরে হলেও সেখানকার 
সমাঙ্গ ব্যবস্থা বেকার সমস্তা সম্পূর্ণ 
দূর করে প্রতিটি সাধারণ মাস্ষের 
সামাজিক নিরাপত্তা স্থনিশ্চিত 
করেছে। 

এ ব্যাপারে সি, নিজ 
বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে কোন সহায়তা 
পাবে এমন আশা নেই কারণ 
তারতের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর 
কোন নিজস্ব চরিত্র নেই | আবার 
গ্যাস টার্বাইন প্রকল্প, টিটাগড়ের 
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাড়পত্র দেওয়ার 
ব্যাপারে জনতা সরকারের গড়িমসি 
এবং দণডকারণ্য উদ্বাস্তদ্ের ব্যাপারে 
কর্তব্য সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে 
বিলম্ব থেকে বেশ বোঁঝা। হাক যে, 
কেন্দ্রে জনতা সরকারের কাছ থেকেও 
সাহায্য লাভের আশা নেই । ক্ষমতা! 
বিকেন্দ্রণের জন্য কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক 
বিষয়ে আলোচনার যে"দাবি সি-পি- 
এম তুলেছে -তার 'পুনরারসে জনতা 
মারাজ। 

বিভিন্ন মতবাদী দক্ষিণ বাম এবং 
মধ্যপন্থীদের দ্বারা গঠিত এবং 
মোরারজী, চরণ ও জগজীবন এই 





( সমবায় ভিত্তিক তাতশিল্পে তন্তুক্জ পরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ৷ 
তন্তজজ থেকে বাংলার এতিহ্যণ্ডিত তাঁতের কাঁপভ কিস্থুন। 
শোষিত তাতশিল্পীর আর্থিক শ্বনির্ভত্বতা আনয়নে ব্রতী- অন্ত 
সম্পন্ন জনসাধারণ সন্ত এর ভাতের কাপড় পছন্দ করেন 
সত জ 
তাতশিপ্প ও তাঁতশিপ্পীর সেবায় নিয়োজিত 
দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফেট হাণ্ডলুম উইভার্স 


কো-অপারেটিভ সোমাইটি লিমিটেড 


প্রধান কার্য্যালয় ২ 


৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, 
কলিকাতা-৪ ll 


ফোন £- ৩৫-৩৬৫৮ এবং ৩৫-৬৩৪৮ 





তিন দলপতির যতপার্থকোর দ্বার! 
অস্তঃবিক্ন্ধ জনতা ' এখনও একটা 


-স্থসংবন্ধ দলরূপে আত্মপ্রকাশ করতে 


পারে নি। আর্ধিক এবং রাজনৈতিক 
কোন নীতিতে পরিবর্তন ঘটাতে এর! 
অক্ষম । জনতা এবং কংগ্রেসের মধ্যে 
নীতিগত পার্থক্য নেই বললেই চলে। 
কংগ্রেসের ষ্দি বা কিছু অমাজ- 
তান্ত্রিক ভণ্ডামি ছিল, পশ্চিমী বুর্জোয়া 
ব্যবস্থার প্রতি জনতার পক্ষপাত 
স্থম্পষ্ট। 

সি, পি, এম নেভার বিবৃতি 
থেকে প্রমাণ যে, এ বিষয়ে তার! 
বিশেষ ভাবে অবহিত । তবু সহ- 
যোগিতার মনোভাব তাদের বছার 
রাখতে হবে। কেননা, ইন্দির! 
কংগ্রেসের প্রতুত্বপরায়ণতার 
পুনরুখান রুখতে উভয়েই বন্ধপরি- 
কর। সি, পি, এম সে জন্য ইন্দিরা 
কংগ্রেমকে এক নম্বর ছুশমন বলে 
চিহ্নিত করেছে। এটাই হয়তো! 
অন্যতম প্রধান কারণ যে জন্য সি, 
পি, আইর সংগে তারা কোন সম্পর্ক 


'রাখতে নারাজ, কারণ সি, পি, আই. 


কেরালায় কংগ্রেসের সঙ্গে মৈত্রী 
রেখে এবং দক্ষিণে ও অন্তত্র কয়েকটি 
রাজ্যে ইন্দির] কংগ্রেসের সংগে ফাষ্ট- 
নষ্টি করে চলেছে । 

অনেক মার্কসবাদী উল্লেখ 
করেছেন যে, শাসক জনতা ফলের 
সংগে সহযোগিতা করলেও শাসক 
দলের মধ্যে” শী সংঘর্ষকে তীব্র করে 
তোলার মৌলিক মার্কসীয় তত্বের 
ব্যাপারে সি, পি, এম দল আপোস 
নাও করতে পারে। সংবিধানকে 
পঙ্গু করার জন্য তার ভিতরে কাজ 
কর! বা পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
অগ্নিবয আক্রমণ পরিচালনার 
অভিঘোগ সি, পি, এমেব -বিক্দ্ধে 
আজ আর কেউ তুলতে পারেন ন! । 

পার্টি বরং পশ্চিমবঙ্গে দরান্ত্র হ'তে 


, লপ্নি করার জন্য শিল্পপতিদের কাছে 


আবেদন জানিয়েছে এবং বিনিময়ে 
তাদের সর্বপ্রকার সহায়ত! অঙুদ্বান, 
স্থবিধা এবং ছাড়ের প্রতিশ্রিতি 
দিয়েছে। পার্টি তাদের নিয়তম 
শ্রমিক-অশাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে । 
একথা সুকলেই* স্বীকার করেন যে, 
অন্যান্ত রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ 


. | এবারে সবচেয়ে শাস্তিপূর্ণ। কিন্তু 
| তবু শিল্পপতির! সাড়া দেয়নি এবং 


"তাদের কারখানার লম্প্রদারণের 
কোন লক্ষণ,” নেই ।, এবং চালু 


কারখানা রুগ্ন হয়ে ঘাচ্ছে। 


অতএব নতুন কাজ স্থির সম্ভাবনা 


উজ্জল বলে মনে হয় না। হলদিয়াতে 


~ 


. বরাদ্দ ছিল 


জাহাজ তৈরির কারখানা কেন্দ্রের 
সম্মতি পায়নি । কাজেই সেখানে 
কেবল একটা পেট্রো-কেমিক্যাল 
কম্প্রেক্স তৈরির ফরমান খুব বেশী 
চাকরির সুযোগ সৃষি করবে না। 
সাম্প্রতিক আইনের দ্বারা ক্র 
চাষীদের সাহায্যে সেবালমবায়ের 
মাধ্যমে তাদের এবং ব্যাঙ্কের যুক্ত 
লগ্রির ছারা যে ব্যবস্থার প্রস্তাব কর! 
হয়েছে তা গ্রামাঞ্চলের ভাগচাষীদেের 
কতকাংশে রক্ষা করবে । কিন্তু জমি- 


হীন চাষীদের যে বিশাল সংখ্যা. 


ধনী চাষীদের কাছ থেকে খণ না 
নিলে নিশ্চিত অনাহারের সম্মুখীন 
হবে তাদের বেলাম্্ব কী হবে? বলা 
হচ্ছে ঘে, এদ্বের জন্কই «কাজের জন্য 
খাঁপ্তে'র কর্মস্থচী নেয়া হয়েছে । 
১৯৭৭ সনে এই বাবদ কেন্দ্রীয় 
১১,২০০ টন। সহজ 
হিসেবেই দেখ] যায় এই পরিমাণের 
ছারা মাত্র ৫৬ লক্ষ মানষ-রোঁজ্রে 


কাজ হওয়া সম্ভব। দৈনিক ২ কেজি, 


করে নির্দিষ্ট হারে যদি তাদের মধ্যে 
থাচ্য বিতরিত হয় তাহলে তাদের 
১.৫ দিন খাদ্য জুটত। চলতি আধিক 
বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই নগদ 
স্থবিধা দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা করে 


গত বছরের ৭ কোটির জায়গায় ১৫, 


কোটি টাকা এ বছরের বাঁজেটে 


বরাদ্দ করেছেন যাতে কেন্দ্রের ২কেজি 


খাদ্যের সঙ্গে ১ টাকা করে নগদ 
সাহায্য তাদের দেওয়া যায়। কিন্ত 
এর দ্বার] ভূমিহীন ' চাষীদের দুর্ভো- 
গের খুব একটা হেরফের হবেন।। 
তবু একথা অবশ্য বলা এ 
মামার কানা মামা ভাল । ১,৫০ 

নথিভুক্ত বেকারকে মাসে টিন 
করে বেকারভাতা দেওয়ার প্রস্তাবে 


,যোরারজি দেশাই ইতিমধ্যেই নীতি- 


গত কারণে ভ্রকুটি করেছেন। তিনি 


একবারও খেয়াল করেননি যে, পশ্চি-' 


মের দেশগুলিতেও এই ব্যবস্থা অহু- 
হৃত হয়ে থাকে ।, 

আর একটি পরিকল্পিত সাংগঠ- 
নিক পরিবর্তন হল পঞ্চায়েতের 
মাধ্যমে গ্রামশাসন । রাস্তা নির্মাণ, 
খাল খনন, পানীয় জলের ব্যবস্থার 
মৃত উত্নয়নযূলক কাজ, গ্রামপর্যায়ের 
কিছু বিচারব্যবস্থা এবং বেনামী জমি 
উদ্ধারের দ্বায়িত্ব এদের হাতে দেয়] 
যায়। এর জন্ত প্রচুর অর্থের প্রয়ো- 
জন। এদের হাতে আর্থিক ও প্রশা- 
সূনিক ক্ষমতা হস্তাস্তরের ব্যাপারটা 
আমলাতন্ত্ স্থনজরে তো দেখবেই না 
বরং সাধ্যমত তাঁতে বাঁধা দেবে 
কারণ আমলাতন্তর এখনও এত শক্তি- 


মান যে মন্ত্রীদের সশিচ্ছাকে তারা 
হামেশাই নস্তাৎ করে দিতে পানে 
বামফ্রন্টের ফোন কোন মহল এমন 
অভিযোগ এরই মধ্যে তুলেছেন । 

নিয়তম স্তরে ক্ষমতার বিকেন্ত্রণ 
হবে বলে বাম নেতারা যে দাবি 
করেছেন তাঁর সঙ্গে বর্তমান সামা- 
জিক-আর্থনীতিক পরিস্থিতির সাম 
অন্ত নেই'। বর্তমান অবস্থায় এই 
ধরণের বিকেন্দ্রন গ্রামের বিস্তবান- 
দেরই সুবিধা দেবে কারণ প্রধানত 
এরাই গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক দল- 
গুলির সামাজিক ভিত্তিরূপে কাজ 
করে থাকে । সি, পি, এমও এই 
রাজনৈতিক দলের অন্ততম । 

দেশের বর্তফান বিভ্রান্তিকর রাজ- 
নৈতিক অবস্থায় সি-পি-এসের পক্ষে 
সাধারণ মান্থযকে সাময়িক ত্রাণ 
দেওয়ার জন্ত কিছু সাংগঠনিক পরি- 
বর্তন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই । এই 
প্রসঙ্গে প্রথম প্রয়োজন হল দলের যে 
লব কর্মারা এতদিন ‘বৈপ্লবিক ক্ষমতা 
দৃখল’ নিয়ে মেতেছিল তাছের দৃষ্টি-' 
ভঙ্ষীর পরিবর্তন সাধন। দ্বিতীয়ত 
সামাজিক অধিকার ও আধিক স্থবি- 
ধার নীতিগুলিকে রক্ষা করার জন্ত 
গ্রামাঞ্চলে গণসংগ্রামগ্তলিতে মাসকে 
সংঘবদ্ধ করার কাজে 'নি-পি- 


এম-ক উদ্যোগী হতে হবে । তাদের, .. 


পক্ষে এ কাজ “কঠিন, হওয্ব। উচিত 
নয় কারণ সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক 
শক্তিগুলি এই প্রশ্নে একমত যে, 


ফে জনসাধারণকে এড কাল 
যাবৎ সমাজতন্ত্রের নাফ নান। আশার 


বাণী শোনান হয়েছে তাদের অস- 


স্তোষ ফেটে পড়বে যেই মাত্র জনতা 
সরকার তাদের কোন প্রকার ত্রাণ 
দিতে ব্যর্থ হবে । এবং তখনি আরম্ভ 
হবে দমনপীড়ন। কানপুরে এবং 
মধ্যপ্রদেশের একটি খনিতে যেভাবে 
শ্রমিক ধর্মঘটের মোকাবেলা কর! 
হয়েছে তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে 
হাওয়া কোন দিকে বইছে। বাম 
এবং গণতান্ত্রিক দলগুলি সকলেই 
জানে যে, ইন্দিরা গান্ধীর সমাঙ্- 
তাস্ত্রিক বাঁকৃচাতুরীতে (ঘার কমই 
তিনি কার্যত অভ্যাস করেছিলেন ) 
অতিষ্ঠ হয়ে গ্রামাঞ্চলের বিতবানেরা 
জনতা পার্টিতে ভিড়ে যায় এবং পরে 


হরিক্সন ও নিপীড়িত মাছষদের 
উপরে এক ত্রাপের রাজত্ব কায়েস 
করে। 

বাম ও গণতান্ত্রিক শভিওগলি 


ৰ 


শা 


যদি একাবদ্ধ হতে ন! পারে তাহলে 


সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দোসর 


স্থিতদ্বার্থ এখানে এমন রাজনৈতিক _" 


পরিস্থিতি ডেকে আনতে 
ইন্দিরার ইযার্জেন্দির 
তাদের আবার নির্বাসনে 
ছবে। 






ষখন 


সি 


" দর্পণ ॥ শুক্রবার, হি ১৯৭৮ 


কলকাতাকে হন্দর করার অভিযান 


প্রশান্ত শুর - 
, আমাদের এই কলকাতা শহর 


পা 


ভারতবর্ষের মধ্যে বৃহত্তম শহর এবং 
বৃটিশ ভারতের হিসাবে প্রাচীনতম 
ইংরেজ্জরা এখানে এসেছিলেন বাণিজ্য 
করতে এবং বাণিজ্যের থেকে ক্রমশঃ 
তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত 
হয়ে নিজেদের অধিকার এবং শোষন 
কায়েম. করলেন। সাত্রাজ্যবাদ 
বিরোধী সংগ্রামে ধারা নেতৃত্ব দিয়ে- 


", ছিলেন*যেমন 'দ্বেশবনধু চিত্তরঞ্জন, 


RL 


নেতাজী স্থভাষচন্দ্র বহ্ছ এবং ঘতীন্্র- 
মোহন সেনগুপ্ত তারা সকলেই 
বেছে নিয়েছিলেন কলকাতা পৌর 
প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা আন্দোলনের 
ক্ষেত্র হিসাবে ! 

কলকাতা! শহর সংগ্রামী শহর | 
এই শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 
বহু আন্দোলন বহু সংক্কার। আজও 
আমরা একটি আন্দোলনের কথ] 
বলবো। ৭-৮ লক্ষ লোকের অন্য 
তৈরী এই কলকাতা শহরে আজ 
সমস্তার অস্ত নেই। এখানকার পর্নঃ- 
প্রণালী ঘণ্টায় সিকি ইঞ্চি বৃষ্টির জল" 
সরাতে সক্ষম । এখানকার ছু-হাজার 
এলেন মাইল রাস্তাঘাটের উপর অসম্ভব 
রকমের চাপ পড়ে গাড়ী-ঘোড়া এবং 
মেকামতির অভাবে । রাস্তার অবস্থা 
খুব খারাপ। ১:০ বছরের পুরনো! 
পলতা৷ জল প্রকল্প এখনও এই শহরের 
প্রধান ভরসা । 'অথচ লোকসংখ্যা 
৭-৮ লক্ষ থেকে বেড়ে এখন প্রায় ৩৫ 

ক্ষ দাড়িম্বেছে;-আরে! প্রায় ১০ 
লক্ষ লোক আসেন বাইরে থেকে 
রুজি-রোজগারের সন্ধানে |. কল- 
কাতার পুরব্যবস্থার হুযোগ হবিধা 
ভারা গ্রহণ করে থাকেন। 

এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরেও কিন্ত 


, শহর-উন্নয়নের অন্ত বিশেষ কিছু কাজ 


হলো না।. কাজেই নমস্তা বাড়তেই 
€থাকলো, চতুর্দিকে জঞ্জাল শী 
কছিটপাথ জুড়ে হকারদের স্টল, বাজা 


রের জঞ্ালে রাস্তা আটক | বামফ্রন্ট . 


লরকার ক্ষমতায় এসে সমস্ত সমন্তার 


দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং অনুরোধ 
করলেন, খারা আগেই রাস্তায় 
দোকানপাট করে ফেলেছেন তাদের 
কথা শ্বতস্র । তবে নতুন করে ধেন 
রাস্তা দখল না হ্য়! কিন্ত কেউ সে 
কথ! শুনলেন ন15। নতুন করে রাস্ত! 
দখল আর সরকারী জমি দখল শুরু 
হয়ে গেল। আমর] জানি যে ব্যব- 
সায়ীর! দোকান করেন বেঁচে থাকার 
প্রয়োজনে । নিদারুণ অর্থনৈতিক 
সংকট, জিনিষপত্রের দাঁষ বাড়ছে । 
একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে ১৮ লক্ষ রেজিস্রী- 
কতবেকার আছেন আর নাম ন! 
লেখান্বো এবং অর্ধ বেকারের সংখ্যা 


যোগ করলে প্রায় এক কোটি 
দাড়াবে । = 
আরো আছেন ৭০-৮* লক্ষ 


উদ্বান্ত। কেন্ীন্ব সরকার তাদের 
পুনর্বাসনের দায়িত্ব পালন করলেন 
না। পশ্চিমবঙ্গের উপর চাপ ক্রমশঃ 
বাড়তে থাকলো]। শেজন্য বাধ্য 
হয়েই অনেকে ফুটপাথে দোকান 
আরম্ভ করেছে, সে কথা আসর! 
জানি। এ ছাড়াও বছ লোক ফুট- 
পাথে বসবাস করে থাকেন, গ্রামের 
কৃষক, ক্ষেতমজুর বছরে তিন মাম 
হয়তো কাজ পান, অস্ত, সময় চলে 
আসেন শহুরে পরিবার নিয়ে। 
তাদের দিন কাটে হয়তো ভিক্ষে 
করে, রাত্রি কাটে ফুটপাথে । 

কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি 
না। লোকে এটাকে দুঃস্বপ্নের 
নগরী, মিছিলের নগরী বলেন। 
কিন্তু সমস্ত সংকুল এই কলকাতা 
প্রাণবস্ত। কলকাতার চোখে ঘুম 
নেই। সারা রাত এই শহরটা! জেগে 
থাকে, শিয়ালদ্লার বাজার গতীর 
রাত পর্যন্ত চলে ।' কিন্ত আগে যা 
বলেছিলাম সমস্যার কথা সেই সম- 
স্তার সমাধান করতে হবে। 

লোকে কলকাতা কর্পোরেশনের 
সমালোচনা করে থাকেন কিন্ত ভারা 
কি জানেন ঘে যেখানে বোম্বাই শহর 














আপনার নিত্য প্রয়োজনীয় জব্যাদির জন্ত ৰ 
আপনার এলাকার সমবায় সমিতি র 


বা 


নিয় ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। 


ওয়েট বেঙ্গল ষ্টেট ফেডারেশন অফ হোলসেল 


কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ লিঃ 
| পি১, হাইড লেন, কলিকাতা-১২ 


ফোন নং--৩৪-৭০১১ 


৩৪-৪৭৬১ 
প্রশাসক 
শ্রীভবানী চ্যাটার্জী, এম-এল-এ 





১৫০ কোটি টাকা ব্যয় করে, অথবা 
দিল্লী শহর ৮০ কোটি টাকা ব্যয় করে 
শুধু শহরের সৌন্দর্য, বন্ধনের জন্যঃ 
রাস্তার জন্য, ফোয়ারার জন্য, সেখানে 
কলকাতার আয় বছরে ১৪ কোটি 
টাকা । আর রাজ্য সরকার ১১-১২ 
কোটি টাকা দিয়ে থাকেন! ১৯৭০ 
সালে যখন আমি মেয়র ছিলাম তখন 
প্রধানমন্ত্রী শ্রমতী ইন্দিরা গান্ধীর 
কাছ থেকে কলকাতার জন্ত ৫ কোটি 
টাকা বার করতে ছু'বছর সময় 
লেগেছিল। কলকাতার কথা 
ভাবতে কাউকে দেখিনা ৷ রাজধানী 
কলকাতা থেকে দিল্লীতে ১১১১ সালে 
স্থানান্তরিত হবার পরেই দ্বিল্লী কল- 
কাতা সম্বন্ধে উদাসীন । 

কলকাতায় বিভিন্ন ধরণের মানুষ 
আছেন। এখানে আছেম ফুটপাথ 
বাসিন্দা, গরীব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত 
এবং কোটি কোটি টাকার মালিক । 
এখানে ধনী এবং দরিদ্রে বিরাট 
ধনবৈষম্য । কিন্ত সরকারের দ্বায়িত্ব 
সকলের প্রতি । যার! গাড়ী চড়েন 
তাদের চলাচলের ব্যবস্থাও যেমন 
করতে হবে, তেমনি ফুটপাথবাসী 
এবং হকারদের প্রতি সরকারের 
দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব আমরা 
এডাতে চাই, না। কলকাতাকে 
সন্দর ভাবে গড়ে তুলতে চাই এবং 
সে জনই কান্ধ করবার সুঘোগ চাই । 
আমরা চাই সকলের সহযোগিতা 
এবং সকলের সক্রিয় সমর্থন | 

১৯৭০ সালে সি, এয, ডি,-এর 
প্রতিষ্ঠা হয়। তখন অংমাদেয কিছু 
বক্তব্য ছিল। আমরা বলেছিলাম 
যেসব সংস্থা অর্থের অভাবে কাজ 
করতে পারছে না তাদের দিয়েই 
কাজ করানো হোক | সে যাই 
ছোঁক, ঘি, এম, ডি,.এ প্রতিষ্ঠার পর 
কিছু উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হয়, কিন্ত 
সি, এম, ভি, এ-তে সাধারণ মান্কষের 
সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কাজ করার কোন 
পদ্ধতি ছিল না। জনসাধারণের সঙ্গে 
পরাষর্শ করে পরিকল্পনা রচনা বা 


রূপায়ণের ব্যবস্থা ছিল না। 


১৯৭২ সালে সিদ্ধার্থ মস্বিমৃভা 
গঠিত হজে । আর দু'দিনের মধ্যেই 
অকর্মপ্যতা-অযোগ্যতার * অজুহাতে 
পৌর প্রতিষ্ঠান বাতিল হলো! । এই 
ক'বছর কংগ্রেস পরিচালিত পৌর 
প্রশাসনের অপদবার্থতা এবং অকর্মণ্যত! 
পাহাড় প্রমাণ । কলকাতার রাস্তা- 
ঘাট ভেঙে চৌচির । চতুর্দিকে 
আবর্জনা ত্ুপীকৃত। বস্তীর মধ্যে 
যেখানে কান্দ হয়েছে কয়েকটি জায়- 
গার লোকে বলছেন যে স্তানিটরী 
পায়খান! সরিয়ে ফেললেই ভাল হয়। 


A 


কেননা সেগুলি কাজ করছে না। 
আমরা সেই সব ব্যবস্থার পরিবর্তন 
করছি। ১০০টি"ওয়ার্ডে ১০০ জন 
প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে 
এবং সি, এম, ভি, এ এদের পরামর্শ 
ক্রমে পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দেবেন, 
এবং রূপায়ণে ষদি গলদ থাকে সেটা 
দূর করবেন। | 

আগামী কয়েক বছরের মধ্যে 
আরও প্রায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় 
হবে, অনপাধারণের বহ কাজ তাদের 
সঙ্গে আলোচনা করে কর! হবে। 

আজ এখানে শিয়ালদা স্টেশনের 
দোঁকানদাঁরেরা ঘেভাবে স্বেচ্ছায়, 
নতুন স্টলে এসেছেন সেটা খুবই 
আনন্দের বিষয় ।. 

এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটন1। 
আপনার! জানেন যে দৈনিক ৭-৮ জক্ষ 
লোক শিয়ালদা স্টেশন ব্যবহার করে 
থাকেন। অফিস যাত্রী এবং অফিস 
ফেরতা যাত্রী দৌড়ে রাস্তা “পার 
হবার চেষ্টা-করেন, কারণ লেট হলেই 
লাল কালির দাগ পড়বে। আর 
বাড়ী ফিরতে দেরী হলে তাদের 
বিশ্রাম হয় না। অনেক দূর থেকে 
এরা আসেন । কোন সময় বাড়ীতে 
৩-৪ ঘণ্টার বেশী কাটাতে পারেন 
না। অনেক মায়ের এবং বোনের! 
অফিসে কাছ করেন |. তাঁরা কিভাবে 
অফিসে যান এবং আসেন সেটা 
বলাই বাহুল্য । পরিবহণ ব্যবস্থা 
অপ্রতুল। বহুলোক বাধ্য হয়েই 
শহরের বাইরে থাকেন। 

এক কোটি আশি লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
এই ছোট উড়াল পুলের রূপায়ণ হলে 
দুর্ঘটনার কারণ দূর হবে কেননা নীচ 
দিয়ে যাবেন পথচারীর! আর উপর 
দিয়ে টাম-বাস, ট্যাক্সী ইত্যাদি । 

আজ এখানে ২3২ জন দোকান- 
দারের নতুন বাজার হলো। আর 
১১টি স্টল যেগুলি বহুপুরানে সেগুলি 
শিয়ালদ্বায় ছিল। আমরা নীতি 
নির্ধারণ করলাম যে এই সব দোকান- 
পাট যেগুলি চলাফেরার অস্তরাক্ম 
সেগুলি সরাতে হবে। দীর্ঘ চার 
মাস ধয়ে আমরা আলাপ-আলোচণ! 
করলাম এবং স্থির হল যে মৌলালীতে 
নতুন স্টল হবে। কিন্তু এই ২৪২টি 
স্টল সরালেই চলবে না, রেল কর্তৃপক্ষ 
বললেন যে ছোট গ্রেট দিয়ে এত 
লোক বেরোতে বা প্রবেশ করতে 
পারবে না। আমরা এখান দিয়ে 
একটি রাস্তা_বার ক্রবার কথা 
ভাবলাম এবং এই ১১জন দোঁকান- 
দারকে অনুরোধ করলাম যে তাদের 
এখানে যে দোকানের আয়তন তার 
দিওণ আয়তনের দোকান দেবো 
কিন্ত তারা রাজী হলেন ন!। সরকার 
সিদ্ধান্ত নিলেন ঘে লক্ষ লক্ষ লোকের 
জন্য দরকারী একটি প্রকল্প বন্ধ করতে 
যদি ১১ জনম্পর্ভা করে--তার! বলে 
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যে হাম্প হতে দেবো না, তবে তাদের 
সরাতে হবে । 

আমাদের সরকার এক । সব 
সংস্থা এক সাথে কাজ করে | দেন্ত 
দৃঢ়তা নিয়ে কলকাতা! কর্পোরেশন 
সি, এম, ডি, এ, পুলিশ, ফায়ার 
ব্ৰিগেড সবাই কাজে নেমে এলেন । 
শিয়ালদায় অনেক সমাজ-বিরোধী 
আছেন। আমরা প্রস্ততও ছিলাম। 


. যেভাবে অন-নহযোগিতায় এখানকার 


কাজটা হলো তাতে আমি আস্ম] 
ফিরে পেয়েছি । সি, এম, ভি, এ'র 
আরও অনেক প্রকল্প আঁছে মেলি 
সামান্য সামান্ত বাধার জন্য রূপান্সিত 


হচ্ছেনা । সরকার এর্যং জনগণ 
একত্রিত ভাবে কাজ করে সেগুলি 
রূপায়িত করবে । 


সংবাদপত্রে আমাদের কাজে 
কোন বিরূপ সমালোচনা হয় নি। 
আমার কাছে অনেক চিঠি এসেছে, 
তারা ধন্যবাদ দিয়েছেন, আমরা 
অমস্তবকে সম্ভব করলাম বলে। 
কাগর্জের সম্পাদক আমাকে সেই কথ! 
বলে গেছেন। আজ যার! স্বেচ্ছায় 
এখানে নতুন বাজারে চলে এসেছেন 
তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন যে 
এখানে বাজার নাকি জমবে না। 
আমরা সব রকম চেষ্টা করবো যাতে 

( শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় ) 


প্রকাশিত হল 
হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 


লোকসঙ্গীত সমীক্ষা ঃ 
বাংলা ও আসাম 


মূল্য ১২০০ 


বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান 


লোকস্ঙ্গীতের ধাঁরাগুলি ( যথা, 
ভাটিয়ালি, জারি, সারি, বাউল, 


ভাওয়াইয়া, বিহু ইত্যাণি) সম্পর্কে |. 


তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা দৃষটাস্তযোগে 


পরিবেশিত হয়েছে। লোক- 
সঙ্গীতের বিশুদ্ধি। বৈশিষ্ট্য, 
উচ্চারণভঙ্গী, - স্বরক্ষেপ-প্রণালী 


ইত্যাদি সম্পর্কে লেখকের সুচিস্তিত 
মতামত পাঠকের গভীর মনো- 
যোগের অপেক্ষা রাখে । i 
ডঃ আশুতোষ ভট্ট'চ'যের 
বাংলা লোকসংগীতের 
এনসাইক্লোপিডিয়া 


বঙ্গীয় লোকসংগীত 


পত্বাকর 
৪ খণ্ডে প্রকাশিত প্রতি খণ্ডের 
মূল্য ১৫ টাকা! 
এ মুখাজী আযাও কোং প্রাঃ 'লিঃ 
২ বন্ধিম চ্যাটার্জী *্রীট, কলি-৭৩ 
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দশ | 


এক বছর 
..(*ম পৃষ্ঠার পর ) 


আত্মপ্রেমে ভগমগ বৃদ্ধ বয়সেওক্ষমতা 


লাভের লোভে ভালমানজ্ঞানহীন্‌ . 


ছন্ম-গাঁন্ধীবাদী নেতা প্রফুন্চন্জ সেনের 
গণতন্ত্র বিপঙ্ হওয়ার জেহাদকে 
জোরদার করে তোলবার জন্মই 
চারদিকে অকস্মাৎ এই কৃত্রিম আইন 
+ শৃঙ্খল] পরিস্থিতির অবনতির নানান 
ঘটনা ঘটিয়ে তোল হচ্ছে। ফ্রুট 
সরকারের বিরুদ্ধে এই মতাদ্ধ মামুষ- 
টির নালিশের অস্ত নেই, বিশেষ, 
পি, পি, এম-এর প্রতি তিনি অক 


ধরণের ছুরারোগ্য বিছেষে ও ব্যাধিতে: 


" ভুগছেন। কখনও কসবার গ্রতি- 
ক্রিয্াল গোষ্ঠী, কখনও বড়বাজা- 


রের ব্যবসায়ী মহল, কখনও গ্রামের - 


ঘোরেল জোতদার শ্রেণীর পক্ষে ঘ্বয়ং- 
নিযুক্ত উকীলের ভূমিকায় আপনাকে 
স্থপেন করে তিনি গণতন্ত্রের শোকে 


El 


এই যে, এই রাজ্যে গত এক বছরে 
জনসাধারণের জটলার উপর পুলি- 
শের গুলীচালনার ঘটনা একটিও 


ঘটেনি, কিংবা শ্রমিকদের ধর্মঘট 


ভাজবার অন্ত কমীদের গণতান্ত্রিক 
আন্দোলন, দমনের অন্ত ভুলেও কদাচ 
পুলিশ নিয়োগ করা হয়নি । জনভা- 
শাসিত অন্তান্ত রাজ্যে যেখানে পুলি- 
শের, গুলীবর্ষণের ঘটনার সীমা-সংখ্যা 
নেই, কোন কোন রাজ্যে শ্রমিক- 
হত্যা হরিজন-হত্য। প্রসৃতিঃুনারকীয় 
কাণ্ড অবাধে ঘটে চলেছে ; সেই স্থলে 


. এই রাজ্য আশ্চর্য রকম শাস্ত, সংযত, 
স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় সুম্থিত । 


কৃত্রিমভাবে এখানে-সেখানে দু-চারটি 
হাঙ্গামার ঘটন! ঘটিয়ে যার! জনসাধা- 
রণকে ধোকা দেবার. চেষ্টা করছে 
তারা, জনগণ কর্তৃক আজ স্পষ্টতই 
প্রত্যাধ্যাত ৷ Hl 
পঞ্চায়েত নির্বাচন 
বাঁমক্রট সরকারের গত এক 
বছরের কার্যকালের মধ্যে সবচেয়ে 


সাফল্য । বিশেষ, সি পি এম-এর 
সাফল্য অভাবনীয় বলা চলে | শুধু- 
মানত নির্বাচনী সাফল্যের মাপকাঠিতে 
এই ঘটনার পরিমাপন করলে ভুল 
কর! হবে, এর ফল পশ্চিমবাংসার 
রাজনীতিক উপর স্থদূরপ্রসারী 
হওয়া! অবস্থস্ভানী । গোটা পল্পী- 
রাজনীতির চেহারাটাই এর্‌ দরুন 
আমুল রূপান্তরিত হতে চলেছে। 
কংগ্রেশী ছত্রছায়ায় কিংবা প্রফুল্ 
সেনের মত গাশ্বীবাদের "ভেকধারী 
ভগুজনদরদশী নেতার প্রশ্রয়াধীনে 


থেকে যে সকল জোতদার-তালুকঘীর- 


সম্পন কৃষক শ্রেণীর' মানুষ এতকাল 
গ্রাম্য রাজনীতিতে কলকাঠি নেড়ে 


এসেছে এবং ছলেবলে কৌশলে - 


আঞ্চলিক ক্ষমতা প্রতিপত্তির চাবি- 
কাঠিটি নিজেদের করায়ত্ত রেখেছে, 
তার্দের পায়ের তলা থেকে মাটি 
সরে যাবার দাখিল হয়েছে এই ঘট- 


নায় । তাদের অস্তিত্ব আঁজ দৃষ্টিগ্রাহ- 


ভাবেই টালটলায়মান। রাইটার্পের 


রি দৰ্প” A স্তক্রবার, ৩০শে জুন, ১৯৭৮ 


নানা প্রকারের অন্গচিত উপায় কংগ্রেণী আমলে শিক্ষার জগতে যে. 
অবলম্বনের ঘার বাসক্রণ্ট সরকারের 'বাধাবন্বহীন নৈরাজ্য চ্সছিল তা 
দংকল্পিত ভূমি-সংস্কার পরিকল্পনাকে আজ অনেকাংশে বিদুরিত, ছাত্র- 
বানচাল করার জারিজুরি আর বিশৃঙ্খলার নীতি কায়েম করে যারা 
খাটবে না, বিত্ব-সম্প্ভির দাপট এতকাল ' ভার থেকে নানাবিধ 
দেখিয়ে গ্রামের সাধারণ স্রাজযকে ‘ফায়দা’ তুলছিল তারা আজ নিন্দিত; '" 
ভয় দেখানোর প্রক্রিয়াটাও অচল এককালীন কংগ্রেনী প্রশ্রয়ে পুষ্ট 
হওয়ার' উপক্রম, কেননা আসল : দৌরাত্ম্যপরায়ণ মন্তানীতন্দ্র আজ 
ক্ষমতা এখন £ আর এদের হাতে নেতিয়ে-পড়া নিধিষ চৌঁড়াসাপের 
রইলো না, হ্তান্তরিত হয়ে বাম-- চেয়েও অধম জীবনযাপনের বাধ্য- 
ফ্রণ্টের প্রতিনিধিদের হাতে চলে বাধকতায় নিক্ষিপ্ত, কর্মসংস্থানের 
গেছে । শেষোক্তরাই এখন গ্রাম বিবিধ সুযোগের উন্মুক্তিতে ও 
রাজনীতির গতি প্রকৃতির নিয়স্তা, “বেকার ভাতা'র অবতারণায় বেকার . 
প্রকৃত শক্তির ধারক। উপরস্ত জেল! - যুবকদের সামনে এক আশার দিগন্ত 
হাকিম, মহকুমা-হাকিম, বি-ভি-ও অবারিত) নতুন নতুন . সাংস্কৃতিক 
.থানা-অফিসার প্রমুখ সরকারী কার্য- প্রয়াসের সুচনা আর. অপসংস্কৃতির _ 
কারকদের প্রভু । পঞ্চায়েত নির্বা- বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত অভিযান পরি-' 
চনের ফলে শ্বধু পশ্চিমবাংলার গ্রাম চালনার মাধ্যমে জনচেতনায় সুস্থ 
জীবনের কাঠামোই বদলাবে ন], জাগৃতি বিশেষভাবেই লক্ষণীয়, 






মড়াকান্ন। জুড়ে দিয়েছেন বললেও 
চলে। , - | 

. অথচ লোকে কিন্ত দেখছে অন্ত- 
রকম । লোকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 


ঘটন] সম্ভ অনুষ্ঠিত 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামস্রন্টের শয়িক 
দলগুলির প্রার্থীদের শতৃতপূর্ব 


বিস্তার করে, গ্রামাঞ্চলের থান?- 
পুলিশকে হাত করে কিংবা আরও 





ইউকোব্যান্তে টাকা জমানো মানে চড়া হারে র সুযোগ 
আর সেই সঙ্গে অপরকে বল হতে সাহায্য কর ৃ 


| 
অতনুর পাটেনের 
ট্রাক্টর কেনা সঁস্তৰ হল। 


| উর অবশ্য এক বিঘাজমিওনেই। 














অধসর গ্রহণ করে অমর প্যাটেল প্রিডেণ্ ফাণ্ডের সব “২ 
। টাকা ইউকোব্যাঙ্কের একটি ফিন্সড,ডিপজিট পরিকল্পনায় ভা ই শরয়ীয =) 


4 তখন তাঁর জমা টাকার সাহায্যে একটি কুষক ঘার দেন 
স্বমবায়ের ট্রার কেনা হচ্ছে । | 
| ' ইউকোবাক্কের অন্যান) আমানতকারীদের টাকার মত 
| অমর প্যাটেলেরও জমা টাকা সমাজে যাঁরা দুর্বল ও নিঃসম্বল 
তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে । এই যেমন 
একটা ট্রাক্টর দিয়ে কিছু চাষীর প্রয়োজন মেটানো, কিংবা কোন | 
যুবকের দরকারমত কাজের রসদ জোটানো, অথবা অসহায় i 
দুঃস্থ মহিলাদের জীবিকার সংস্থান করা বা পঙ্গ ও অপারপের 
7 আনো খণের বাবস্থা করা । আমাদের নানা পরিকল্পনায় 
। আপনার সঞ্চগ্ন, তা যেমনই হোক না কেন, সামাজিক উমস্তনের 
ক্ষেত্রে বড় রকমের সহায়ক তাই, ইউকোব্যাঙ্কের যে কোনো 
রি মানেই অপরকে জীবনে 
প্রতিষ্ঠিত হতে সাহাষ্য করা, এবং সেই সঙ্গে নিবিশ্ন ও 
। নাভভনকভাবে নিজের সঙ্গতিও ঘাড়িয়ে তোলা । কারণ আপনার 
. | জনা টাকা, দিন দিন শুলে আসনে নিলে বড়ই চলবে। সি 


/ 





ইউকোব্যাঙ্কের . | দেভিংস ব্যাঙ্ক আকাউণ্ট _ ভিসিট সার্াফিকেট পরিকল্পনা 
লাভজনক পরিকল্পনা কী কী? | কিছু ও টাইম ভিপি -: কুবের হোজনা 
রা রিকারিং তিপজিউট রখ 


ফিরত তিপজিটেয সঙ্গে যুক্ত * 
০৭৮৮ সলিল জাকলিড়ণ্ট 


ক শশা 


| UCO/CAS-S BEN - জনগণকে স্বাবলহী কার ভুলতে সাহায্য করছে 


আমলাদের একাংশের উপর প্রভাব 


নাগরিক রাজনীতির উপরেও এর 
প্রভাব আনতে বাধ্য । 
শিক্ষা-সংস্কৃতি 
শিক্ষা-সংস্কতির ক্ষেত্রেও 
ফ্রন্ট গত এক 


বাম” 
ব্ছরে উল্লেখঘোগ্য 


পরিবর্তন আনুয়নে সক্ষম হয়েছে ।, 


মোটকথা , শিক্ষা-মংস্কতির ' ক্ষেত্রে * 
একটা নয়া, জোয়ারের উদ্বেলতা 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 

- এই সক এবং এই জাতীয় অন্যান্য 
বিবিধ কৃতিত্বের জন্য বামফ্রন্ট সরকার 
যথার্থ অতিনন্দনষোগ্য । 





কলক্কাত। 
(৯ম পৃষ্ঠার পর) 
বাজার জমে এধং লোকে কেনাকাটা! 
করতে আসতে আকৃষ্ট হয় । 
শুধু এখানে নয় আমি সর.জায়- 


। গার হকারদের বলেছি. আপনারা ' 


জায়গা দেখিয়ে দিন আমর বাজার 
করে দেবো । শিয়ালদা, শ্তামবাঁজার, 
উপ্টাভাঙ্গা, মানিকতলায় প্রথম 
পর্যায়ে কাজ হবে। 

তারা ষেন রাস্তার মোড় থেকে অস্তত 


» ১০০ ফুট দূরে সয়ে যান। যদি 


ভার না সরেন, তাহলে আমাদের 


ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে । ৪*লক্ষ 


মাছযের পথ অবরোধ করা চলবে 
লা। - 2 

এই কলকাতা আমার আপনার 
সকলেরই । আমরা যেন এই 
। কলকাতাকে “নিয়ে গর্ব করতে 
পারি। - ৭ 

আপনারা জানেন যে বড়যন্ত্র শুরু 
হয়ে গেছে। রাইটার্স বিন্ডিং আক্রান্ত 
হয়েছে। আমরা কতদিন থাকবো! 
জানিনা, কিন্ত যে ক'দিন আছি সে 


* কদিন কাজ্জ করে যাব ।, সবাই সহ- 


যোগিতা করুন! দ্বায়িত্ব সকলেরই 
আছে। আপনার দ্বায়িত্ব আছে 
বাড়ীর সামনে ষদি আবজ্জনা জমে, 
সেটা সরাবার ব্যবস্থা করবার । 
তে’তল! থেকে, বড় লোকের বাড়ী 
থেকে রাস্তায় ময়লা. ছুঁড়ে ফেলে 
দেওয়া হয়, সেটা বন্ধ করবার দায়িত্বও 


আপনার আছে। এতে লক্জার কিছু: 


- পর্যন্ত জাল ফেলবেন না। 


নেই | আমি নিজের. হাতে রাস্তা 


করেছি, নর্দমা করেছি, - উদ্বাস্ত 
কলোনীতে সারা রাত ধরে কান্তু, 
করেছি। আমার সঙ্গে ছিলেন 
কয়েক*শ যুবক'। 

এই যুবক, ছাত্র নাগরিক সবাইকে 
আজ কজকাতাকে সুন্দর করবার 
আন্দোলনে নামতে হবে, সংগ্রামী 
কলকাতার নতুন সংগ্রাম কদকাতাকে 
ম্দর করবার সুংরক্ম, পরি 


. রাখার সংগ্রাম । ছোটখাট, অনেক- 


গুলি -জিনিষ আছে, যেমন দিনের 
বেলা সকাল ৯ট1 থেকে বিকেল ৩টে 
অল্প 
লময়ের জন্ত হলেও কলকাতাকে 
জঞ্জালমুক্ত রাখার একটা সুযোগ - 
কর্পোরেশনকে দিন । এ অন্ক আরও 
অনেক. কাম্জ করা হচ্ছে। ১০০. 
ওয়ার্ডে ১*০টি ওয়ার্ড অফিস হবে। 
নতুন ভিজাইনে ময়লা ফেলার ভ্যাট 
হবে। দেখি কতদূর, কি করতে 
পারি। তবে আমার আস্থা, আছে 
এবং ভরসা আছে । 
কলকাতা কর্পোরেশনের সবচেয়ে 
বড় সমালোচক যে জ্টেউসম্যান সেও 


বাধা হবে কর্পোরেশনের কাজে 
প্রশংসা করতে । আমি সেই চেষ্টাই 


করছি, আমাদের বহুমুখী কাজের 


জন্য তারা বাধ্য হবে বলতে হে 
কলকাতা কর্পোরেশন, সি, এম, ভি, 
'এ ভাল কাজ করতে পারে। 

আজ আরস্ত হোক গণ অভিধর্নি। 
কলকাতাকে অন্দর - করবার 
অভিযান । কলকাতাকে পরিচ্ছন্ন 
রাখবার অভিযান । 
[গত ১৮ই জুন 
বাজারে প্রত ভাষণ ] 








পিয়ালছার 
রাহুমুক্তি কবে £ 


es 


| নন্দন পাওয়া 


. উত্ডের ভেতর একট! বিকল্প রাস্তার. 


মান্য অনেক কারণে অনেক 
সময় ভাষা হারিয়ে ফেলে । 

শিয়ালদা এলাকায় কিছু উন্নতি 
কর? সম্ভব, কেন হচ্ছেনা? আমর] 
জানালাম । তারপরে যখন সি, এম, 
ভি, এ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ১১টি দোকান 
ঘরের দখল নিয়ে প্রধান বাধাটি 
অতিক্রম করলো এবং ২৪২ জন 
দোকানদার স্বেচ্ছায় মৌলাঁলীতে 
নিজেদের বাজারে চলে গেলেন, 
তখন, বহু জায়গা থেকে এত অভি- 
গেছে ষে ধন্যবাদ 
দেবার ভাষা আমরা খুজে পাচ্ছিনা। 
আমরা অভিভূত । শ্রীপ্রশাস্ত শূর 
সেদিন মৌলালীতে দে কথাই বল- 
লেন_বললেন, "জনগণ আমাদের 
আস্থা দিয়েছে | 

মনে কেবল একটি প্রশ্নই আসছে, 
আমরা কি এত সমর্থন এবং এত 
শুভেচ্ছার যোগ্য ? তবুও এই স্থঘোগে- 
সকলকে ধন্তবাদ জানাচ্ছি। এই সম- 
রন এই শুভেচ্ছাই বড় পুরস্কার |, 

ভণিতা ছেড়ে আসল কথায় 
স্রাসি। কেননা যারা শিয়ালদার 
উন্নয়নে এত আগ্রহী, তাদের আরও 
কয়েকটি কথা জানানো দরকার । 

প্রথমেই অনুরোধ অধৈর্য হবেন 
ন। 

আমরা ষে কাঙ্টায় হাত দিয়েছি 
তার প্রধান বাধা দূর হয়েছে কিন্তু 
কাজট! সহজ গ্রায়। 

কাজটা! কি? 

প্রথমেই আমরা শিয়ালদা ষ্টেশন 
এক নম্র প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরোবার 
একটা রাস্তা করে দেবো । সঙ্গে 
সঙ্গে চলবে শিয়াল স্টেশন কম্পা- 


কাজ। কল্পনা করুন যে বিপিন- 
বিহারী গাঙ্গুলী ট্রাটট! সোজা শিয়া- 
লদ। স্টেশন কম্পাউণ্ডের ভেতর ঢুকে 
ঝা দিকে বাক নিয়ে ঘুরে গিয়ে মহাত্মা 
গান্ধী রোতের সঙ্গে মিশে গেল। 
এই অর্থ গোলাকৃতি রান্তাই হল 
বিকল্প রাস্ত।। বছর দু'এক এর 
উপর দিয়ে যাবে সবরকম গাড়ী । 
আর দুটো রাস্তার মাঝখানে আচার্য 
্রফুল্পচ্্র রায় রোডের উপর টিন 
দিয়ে দিকে দেওয়া হবে সেখান 
ছিরে কোন গাড়ী, ঘোড়া বা কেউ 
যাতায়াত করতে পারবে না। কারণ 
দ্থোনেই তৈরী হবে আমাদের 
্হাম্প” বা ছোট উড়াল পুজ। 
os “হাম্প” মানে কি? 

মনে করুনা আচার্য প্রয়ুচ্র রায় 

্াজাবাজারের দিক থেকে 
এসে হেই মহাত্মা গান্ধী রোড *ক্রমূ* 
করলো, তখনই সেটা আস্তে আস্তে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩০শে জুন, ১ ১৯৭৮ 
To 


উচু হতে আরম্ভ করলে! বং ভারপর 
নেমে গেল ঠিক যেখানে বি, বি, 
গাঙ্গুলী ষ্রাট ই আচার্য প্রফুল্লচন্দর রা 
রোডের উপর এসে পড়েছে সেখানে। 
অর্থাৎ উত্তর বা দক্ষিণ থেকে গাড়ী, 
ঘোডা, ট্রাম-বান সব উড়াল পুলের 
উপর দিয়ে যাতায়াত করবে আর 
পুলের নীচে কয়েকটি ফোকর থাকবে 
সেই ফোকর দিয়ে পথচারীরা নিরা- 
পদে এপারে থেকে ওপারে যাবেন। 
অর্থাৎ পথচারীদের জন্ত 
আলাদা রাস্তা, গাড়ী-ঘে।ড়ার জন্য 
আলাদা রাস্তা, এাকপিভেপ্টের সম্ভা- 
বনা (প্রায় নেই। যেমন হয়েছে 
হাঁশুড়া সাবওয়েতে । সেখানে পথ- 
চারীরা স্থড়ঙ্গ পথ ব্যবহার করছেন 
আর গাড়ী-ঘোড়া চলছে তাদের 
মাথার ওপর রাস্তা দিয়ে |. রাস্তায় 
দুর্ঘটনার সম্ভাবনা প্রায় নেই। 
প্রথমেই বলে নিয়েছি অধৈর্য 
হবেন ন!। এক নম্বর প্র্যাটফর্ম থেকে 
বেরোবার রাস্তা তৈরী করতে কিছু 
সময় তো লাগবেই আর শিয়াল! 
স্টেশন কম্পাউগ্ডেন্ন ভেতর বিকল্প 
রাস্তাটি (তার উপর আবার ট্রাম 
লাইন বসাতে হবে ) তৈরী করতেও 
তো কিছু সময় লাগবে । তারপরেই 
ন! প্হাম্পের” কাজ সরু । সেটাও 
সহজ নয় কারণ মাটির নীচে পয়ঃ- 
প্রণালী, ইলেকট্রকের তার, টেলি- 
ফোনের কেবল অনেক কিছু আছে 
সেগুলি সামলে কাজ করতে হবে । 
যাইহোক প্রধান বাধা! যখন জন- 
গণের সহযোগিতায় অপসারিত 
হয়েছে তখন অন্য দায়িত্বটুকু মি, এম, 
ডি, এ পালন করবেই এবং আমা- 
দের"দৃচ বিশ্বাস, যদি কিছু সময় লাগে 
যদি একটু অস্থবিধাঁও হয়, (ঘেমন 
শিয়ালদার একট] গেট বন্ধ করলে ) 
শিয়ালদা ব্যবহারকারী ৮ লক্ষ লোক 


সেটা হাসি মুখে সহ করবেন । 
আর অনুরোধ নয়, আপনাদের 


কাছে আমরা একটা প্রতিশ্রুতি চাই। 
প্রতিশ্রুতি চাই যে সমস্ত বাধার 
মোকাবিলা করতে আপনারা আমা- 
দের সাহায্য করবেন । শুধু শিয়াল- 
দায় নয়, সর্বত্র । দরকার হলেই 
আমর! আপনাদের দ্বারস্থ হব । আপ- 
নারাও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ 


রাখুন । 
নীচে একটি ছোট ছবি একে শিয়া- 
লদ্ব। উড়াল পুলের ব্যাপারটি বোঝা- 
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পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্টের শাসনকাল 
একবছর পূৰ্ণ হল ॥ এই সময়ের 
মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার চলচ্চিন্তরশিল্পে 
তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রথমেই 
এই সরকার রঙীন ছবির ওপর অতি- 
রিক্ত কর ধার্য করেন। তাদের 
লক্ষ্য ছিল হিন্দি ছবির প্রদর্শনী 
থেকে বেশী অর্থ আদায় করা। 
আজকাল সব হিন্দি ছবিই রঙীন। 
স্থানীয় বাজারে হিন্দী ছবির দাঁপ- 
টকে কিছুটা সংযত করাও উদ্দেশ্য 
ছিল। তা হয়তো ছিল, কিন্তু এই 
অতিরিক্ত কর ধার্য করাটা রঙীন 
বাংলা ছবিকে যে আঘাত হানল, তা 
মর্মান্তিক । একে বাংলা ছবির 
বাজার সীমিত, "তারপর বাংলা 
ছবির'সামগ্রিক চেহারাটাও মোটেই 
উৎ্সাহব্াপ্রক নয়। সে ক্ষেত্রে ছু- 
একটি রঙীন বাংল! ছবি বর্তমান 
দর্শক মনের চাহিদা! পূরণ করতে 
যাবা তৈরী হয়। এই অতিরিক্ত 
কর নীতি তারও কঠরোধ করে। 


রাজ্য সরকারের একটি ঘোষণাও - 


আছে--কলকাতাম্ম একটি কালার 
ল্যাবোরেটরি স্থাপন করা হবে। 
কিন্ত রঙীন ছবির ওপর ‘কর ধারণ 
এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা 
ছবির নির্মাতাকে কতখানি উৎসা- 
হিত করবে বলা কঠিন। রঙীন 
ছবির ওপর কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে 
কম প্রতিবাদ সোচ্চার হয়নি, কিন্ত 
সবই নিক্ষল হয়েছে । সরকারের 
এটি পুনর্ধিবেচনা করা উচিত বলে 
আজও মনে করি । 


রাজ্যসরকার নিজন্ব প্রযোজনায় 


কিছু ছবি নিগ্নিত করবেন বলে - 





বুঝতে চান, বা ধারা সমন্ত. প্রকল্প 
নিয়ে নিজেদের মতামত দ্বিতে চান, 
ধারা সি, এম, ভি, এ র সমস্ত কাজ 
বুঝতে চান, তাঁরা জনসংযোগ বিভাগ 
নি, এম, ডি, এ ৩/এ, অকল্যাণ্ড প্লেম 
কলকাতা-৭০* ০০১৭ ঠিকানায় চিঠি 
দিন। প্রতিশ্রুতি দ্বিচ্ছি যে জবাব 
পাবেন। 





AR 


সিদ্ধান্ত গহণ করেছেন। সত্যজিৎ 
রায়, মৃণাল সেন, রাজেন তরফদার 
ও উৎপল দত্ত সরকারের প্রযোজনায় 
ছবি করার আহ্বান পেয়েছেন। এক 
মাত্র উৎপল দত্ত ছাড়া বাকী তিন- 
জনই চিত্র পরিচালক হিসেবে প্রতি- 
ঠিত। উৎপল দত এঘাবৎ দুখানি 
ছবি করেছেন এবং পরিচালনায় 
ব্যর্ঘতারই পরিচয় দিয়েছেন । সর- 
কারী আমন্ত্রণে এবার তিনি ছবি 
করছেন ভিরোজিওর জীবনী অব- 
লঘনে “বড়” । মৃণাল সেনও বাংলা 
ছবি শুরু করে দিয়েছেন । ছবির 
নাম 'পররশুরায। রাঁজেন তরফদার 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘পদ্মানদ্বীর 
মাঝি” চিত্রায়িত করছেন। সত্য- 
জিৎ রায়ের ছবির নাম এখনো 
মাতম তৰ সান 
সরকারী প্রযোজনায় তারাশংকরের 
“গণদেবতাঃ ছবির কাজ শেষ করে 
ফেলেছেন । এছাড়াও রাজ্যসরকার 
স্থির করেছেন, কিছু নামী আর কিছু 
নবীন প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন পরিচালককে 
চিত্র নির্মাণে অর্থ সাহাধ্য করবেন । 
এক্ষেত্রে শর্ত হল-_ছবির কাজ 
নিহত এক তৃতীয়াংশ সম্পম হবার 
পরই সরকারী অর্থসাহাষ্য লাভের 
যোগ্যতা অর্জন করবে অবস্থাই বিশেষ 
বিবেচনার পর। -সাদ্বা কালে! 
ছবির ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্যের পরিমাণ 
হবে দেড় থেকে ছু'লাখ টাক! পর্যস্ত 
আর রডীন ছবি পাবে সর্বাধিক তিন 
লাখ টাকা । সরকারের এসব কাজ 
অবশ্যই প্রশংসনীর এবং উন্নত চিত্র 
নির্মাণে উৎসাহও জোগবে অনেক- 
খানি । কিন্তু বাংলা চলচিত্র শিল্পের 
উন্নয়নে এটুকুই তে! বিশেষ সহায়ক 
হয়ে উঠবে না। কিছু বাংলা ছবি 
তৈরীর দায়িত্ব নিয়ে ব| কিছু বাংল! 
ছবির নির্মাতাকে সাবসিডি দিয়ে 
এই শিল্পের মঙ্গল কতটুকু হবে? 
যেখানে সরকারী এই প্রয়াণটুকু 
সিন্দুতে বিন্দুর মত মনে হওয়াটাই 
স্বাভাবিক । 

. আজও পৰ্যন্ত সেনসর ভিত্তিক 
ছবির মুক্তি সম্ভব হয়ে উঠলন!। 
কত ছবি বাঝ্সবন্দী থেকে আর্িক 
লাকসান ঘটাচ্ছে মোটা অঙ্কের 


সুদগুণে ! ছবির রিলিজচেন্‌ না 


বাড়লে ছবির মুক্তি বেশী হবে ক 
ক'রে? তাই প্রথমেই প্রয়োজন 
আরও বেশী সিনেম। হুলের। 
স্টডিও সংস্কার ও কালার ল্যাব্-এর 
প্রতিষ্ঠা আজও পরিকল্পনার অস্তর্গত 
কার্ধতঃ কিছু হয়নি। এই শিল্পে 
কালোটাকার ছিনিমিনি খেলাটা 


॥ এগারো | 


চলচিত্রশিল্পে রাজ্য দরকারে মিনা" 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


যতদিন না বন্ধ হবে, ততদিন এর 
কলুষিত আবহাওয়াটাই দূর হবে 
না। সুস্থ পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টিতে 
এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসংগ । শুধু 
কথায় অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করাটা কোন কাজের কাজ 
নয়। এই বি্ষষয় চিন্তাধারার মূল 
উৎসটি কোথায়, তা বিশেষভাবে 
খুজে দেখতে হবে। ধান্দাবাজ ও 
অযোগ্য লোকের হাতে বতদিন 
বাংলা! ছবি নির্মাণের দ্বায়িত্ব থাকবে 
ততঙ্দিন বাংল! ছৰির উন্নতি সমৰ 
নয়। ভাই ঘোগ্য লোকই যাতে 


ছবি তৈরীর অধিকার পান, সে. 


ব্যাপারে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি থাকা 
অবশ্য বাঞ্ছনীয় । এই ব্যাপারে 
যোগ্যতা নিয়ামক বিশেষ ছাড়পত্র 
দানের ব্যবস্থা থাকাও উচিত । কল- 
কাতায় পুন! ফিল্ম ইন্‌টিটিউটের মত 
শিল্পী কলাকুশলীদের ট্রেনিং সেন্টার: 
স্থাপন খুবই জরুরী ব*লে মনে হয়। 
শিল্পমন| স্থশিক্ষিত যোগ্য ব্যক্তি 
বাংল! ছবির প্রযোজনা পরিচালন! 
ও আংগিক গঠনে ঘভ ৰ্শৌ আস- 
বেন, বাংলা ছবির সঙ্ু্বতি ততই 
তরান্বিত হবে। স্থতরাং সমস্ত দিক 
বিবেচনা ক’রে বামঙ্রণ্ট সরকারের 
একটি সুষ্ঠু চলচ্চিত্র নীতি অবিদে 
গ্রহণ করাটাই বিধেয়। 
চলচ্চিত্রোৎ্সব 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফেডারেশন 
অফ ফিল্ম সোসাইটিন অফ, ইণ্ডিয়ার 
সহযোগিতায় সপ্তাহব্যাপী এক চল- 
চিজোখলবের আয়োজন করেছেন 
সোসাইটি সিনেমা, শিশির মঞ্চ 


এবং সরলা রাঁয্ন মেমোরিয়াল হলে । 


৩*শে জুন থেকে । বিভিন্ন দেশের 
একুশটি ছবি এই উৎমবে দেখান 
হবে। প্রতিষ্ঠিত পরিচালকদের 
সঙ্গে সঙ্গে নবীন পরিচালকদের 
ছবিও এই উৎসবে থাকবে । আম- 
স্রিত ব্যক্তিরাই কেবলমাজ্ম এই ছবি- 
গুলি দেখার সুযোগ পাবেন । আম- 
পত্র বিলি কর! হবে ফিল্ম দোসাই- 
টির লদশ্তদের, সাংবাদিকদের, চল- 
চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের, 
নাঁটকদলের লোঁকেছে, বিভিন্ন সাঁং- 


I ঢস্কৃতিক সংস্থা, যুবনংস্থা এবং গণ্ম্ংগৃঠ- 


নের সৃভ্যদের মধ্যে । 


সপ ~~ 


ah 


! 


AE AE 


CL’ 


4 


ec lonieay So) 


লোভে এরা এতই স্বা থাঙ্ধ যে সমাজে' 


:* কিংবা ধরুন একজন তরুণ চিত্র 


"সংযোগের স্বার্থে তরুণ চিত্রকার 


নামধাম প্রকাশ করলে এই হবে থে: 


সংখ্যায় অত্যন্ত মুটিয়ে এবং এই 


॥ বারো | 
2) শিখিলতা৷ রয়েছে! 
গণ-সংযোগ - ধেমন ধরুন, আরেকটা উদ্বা- 
(ওয় পৃষ্ঠার পর) হরণ (প্রাসঙ্গিকতার দিক থেকে 


ঠনও অনেক সময় এটা কাটিয়ে উঠতে হাস্তকর মনে হতে পারে) 


পারেনা, একথাও সত্যি । এটা কিন্তু বিবাহ পণ 
গণ সংযোগের বড় অন্তরায় । বাম- দরিব্রত়্ রাজ্যের  মাহ্যকে 


ন্ট সরকার এ অবস্থা থেকে এখনও “দেও এবং হতাশ করে তোলে । 
fi সরকারী দলের সংগঠন এ সব 


নিয়ে তো কোনে! উদ্ভোগ নেওয়ার 
পরিচালকের .এরটি রাজনৈতিক প্রয়োজন মনে করে না। কিন্ত 


ঘৌতুক-_এসব ' 


দলের জনৈক সমস্য নিজে যখন 
বিবাহযোগ্য পান্ত হিসেবে সংবাঁদ- 
পত্রে বিজ্ঞাপন দেন, তখন তিনি 


দাবী করে বসেন “একজন চাকুরে 


মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সব ্তা 
পাত্রী কাম্য ৷” তাহলে ব্ৰাহ্মণ পাত্র 
অক্রান্মণ পাত্রীফে বিয়ে না করেই বা 
কি দোষ করছেন ?--এ সব ঘটনা 
কিসস্তান কামনার মতোই একাস্ত 
ব্যক্তিগত গম্ভীর গোপন 1--এ সবকে 


উপেক্ষা কর! গণসংযোগ বা বিপ্ুবের 


দপণ ॥ শুক্রবার, ৩০শে জুন, ১৯৭৮ 


কাজ ত্বরাধ্িত করে কি? 

আমি কখনই কংগ্রেষ সন্ত 
ভোলা সেনের মতো বলতে চাই ন! 
যে, “বিশ্ববিষ্তালয়ে অধিগ্রহণে 
ফরোয়ার্ড ব্লকের কি লাভ হলবা 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে আর, এস, পির 
কি লাভ হল ?, কেননা ওর! অস্ত- 
দলীয় বিরোধে অভ্যন্ত, তাই শরিকী 
সংহতি ভাঙতেই ওরা তৎপর | কিন্ত 
এই সংহতি যদ্ধি জনসংযোগকে সংহত 
না করতে পারে, তবে স্থযোগ 
সন্ধানীদের স্বার্থ বেশী জোর পাবে 


ক্ৰন্দনে একাকার । 


এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। জনপ্রতি, 
।নিধির1 “বেশীর ভাগই মঙ্ীদের'গা 
ঘেষে প্ধথাকতে ভালবাসেন : এট? 


মিথ্যে নয়। 

উন্নতি বিধানের 
ক্ষমতা রাজ্যের হাতে সামান্তই। 
স্থতরাং সামান্ত সক্ষম ব্যক্তিও যদি 
মাম্যের পাশে সবসময়ের জন্তু প্রকৃত 
বন্ধুর মতো! হাজির থাকে, তবে 
মানুষই তার নিজ লামর্থ্যে সেই বন্ধুর 
ক্ষমতার ঘাটতি পুরিয়ে দেবেন | 





প্রামাণিক চিত্রকে দরকার অহমো- 
ঘন দিলেন, কিন্তু তাঁকে উৎসাহিত 
প্রয়োজন মনে করলেননা (অথচ 
ছেঁটিবড় অলেক ছবিই সরকার 
কিনেছেন)! এমন কি বিদেশে 
আমন্ত্রিত হওয়া সত্বেও ছবিটি প্রেরণের 
অন্থুমতি' দিলেন ন! !--এখন গণ- 


কোন সংগঠনে যাবেন ? আবার মন্ত্রী 
মহোদয়ের উদ্মা থাকা দত্বেও সর- 
কারী দলের ছোটখাটে। সংগঠনও 
ছবিটিকে সাধুবাদ জানাচ্ছে। তবে 
কি নিজেদের ' দলীয় সংঘোগেই 2] 


জমি নিয়ে ফাটকাবাজি 


( অন পৃষ্ঠার পর) 


আগামী বছর থেকে শহ্রাঞ্চলে ফেলে 
রাখা অমির উপর যে কর বমানো 
হবে বলে-মনে হচ্ছে তার থেকে এই 
মালিবরাসংে গা বাচাতে পারবেন 
না। ' ন 
এখানে প্রকাশ থাকে যে বাদবপুর ্ঃ 
রিজেন্ট এস্টেটের বেশির ভাগ প্লট * 
ফাকা থাকার ফলে এই এলাকা নানা 
রকম প্রাণীর বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত 
হয়েছে- এখানে মোষের পাল, 
গোরুর পাল, বদসেজাজ্জী ষাঁড় 
থেকে শুরু করে গেঁজেল, মাতাল 
পর্যন্ত অবাধ স্বেচ্ছাচারিতার স্থযোগ : 
পাচ্ছে। বাইরের থেকে এখানে যার! 
বেড়াতে .বাঁ সময় কাটাতে আসে 
তাদের তুলনায় এখানকার বাসিন্দারা 


স্বল্প সংখ্যকদের পক্ষে মোষ-যাড় বা 


২ অসম্ভব ! - এ বছর মার্চ মাসে পুলিশ 
১১ অবস্ত কিছু ধরপাকড় করেছিল, কিন্ত 
তার ফল মাত্র কয়েক দিনেই নিঃশেষ 
হয়ে ষায়। - কারণ এই অবাঞ্ছিত ও 
ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির অন্তে আসল 
অপরাধী কার! ? বছরের পর বছর 
এভাবে জ মি ফাক! পড়ে থাকলে. ভা 
অবশ্তই বন্য প্রকৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে 
পরিণত হবে। নিরাপদ -পু'জি 
বিনিয়োগ করে মোট। মুনাফার 





শহর । 
নতুন বিষ হি সমন্ধে এরা সম্পূর্ণ FA 
বেপরোয়া ) বি 


kb 


১৬ই এপ্রিল ভারতের প্রথম ট্রেনটি তার যান্ত্রা 

৷ শুরু করেছিল । ' বোম্বাই থেকে থানা -- মাত্র 

৩৪ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছিল এ ট্রেন। 

আর ১৮৫৪ সালের ১৫ই আগষ্ট হাওড়া -& 

থেকে যাত্রা শুরু করেছিল পূর্বপ্রান্তের প্রথম ট্রেনটি 
ররর হিরা রর রুনু 


আজ ভারতীয় রেলওয়ে পৃথিবীর দ্বিতীয় 
ব্বহত্তম সরকারী ! ভারি! কর্মকুশলতায় বোধহয় 


= ত টানা 








/ আজ থেকে ১২৫ বছর আগে ১৮৫৩ সালের পৃথিবীর সেরা রেলওয়েকেও হার মানাতে 
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(০ 


পারে। মান্র ১৫ দিনে পূর্ব রেলওয়ের সব ট্রেন 
যতটা পথ পরিক্রমণ করে, তাতে অভ্তত বার | 
তিনেক চাদে ঘুরে আসা চলে । 


১২৫ বছর আগে যে নিরলস পরিশ্রম আর 


অতন্দ্র প্রহরার মধ্যে ভারতীয় ক 





"অর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩০শে জুন, ১৯৭৮ 


পি জির ঘটনা 


ন এস, এস, কে, এম হাসপাতালকে 


কেন করে মে আন্দোলন শুক হয়েছে 
এটার পরিণতি শুভ হবে বলেই 


, আমরা মনে করি। হাসপাতালগ্ুলি 


সম্পর্কে আজ সাধারণ মাহষের ধারণ] 


SS 


ডাক্তারবাবূরা ও রোগীদের স্বার্থ 


অত্যন্ত খারাপ । অধিকাংশ মানুষ ' 


চিকিৎসা ত দূরের কথ] সাধারণ ভদ্র 
ব্যবহারটুকুও পায় না। সম্প্রতি 
ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন 
সরকারের নিকট ডাক্তারদের উপর 
যে হামলা হচ্ছে তার প্রতিকার 


চেয়েছে । কিছুদিন আগে যেদিনী- 


পুর সদর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের 
একজন ডাক্তার গণ-আক্রমণের সম্মু- 


॥ খীন হন। এযাসোনিয়েশব অব 


প্রফেশস্থাল, স্যোসাল ওয়ার্কার্দের 
জেলা সম্পাদক আশুতোষ মূখার্ডা 
সেদিন ঘি নিজের জীবন বিপন্ন করে 
এগিয়ে না যেতেন তাহলে হয়ত 
একট। বিরাট অঘটন ঘটে যেত । 
হাসপাতালে ডাক্তার, নার্প বৰ! 
অন্য কোন কর্মীর উপর কোন আঘাত 
হক এটা কেউ চায়না । কিন্তু এটুকু 
বললেই হয়ত সব বল? হয়ে যায় না । 
আজ সাধারণ মানুষ হাসপাতাল 
সম্পর্কে কি ভাবছে সেটাও তাঁদের 
চিন্তা করতে হবে! ফ্রন্ট সরকার 
আসার পর সব সংগঠন যেমন তাদের 
দাবী নিষে আন্দোলন করছে তার 


পাশাপাশি সাধারণ মানুষও আুরকারের 


সমস্ত দপ্তর থেকেই অনেক ভাল কিছু 
আশ] করে" কিন্ত আজ দুঃখের 
সঙ্গে বলতে হচ্ছে হামপাভাল সম্পর্কে 
সাধারণ মাহষের ধারণার কোন 
পরিবর্তন হয়নি । হাসপাতাল 
তাদের কাছে বাস্তব “নরককুণ্ড” 
ছাড়া আর কিছু নয়। এই অবস্থা 


চলতে থাকলে সাধারণ মানুষের মনে 


ষে চাঁপা বিক্ষোভ জমা রয়েছে তার 
এপ্রকাশ ঘটবেই | 
অনেক চিস্তাঈল চিকিৎসক, 
সমাপ্ত কল্যাণকর্মী ও প্রশাসক আজ- 
কের এই অবস্থার পরিবর্তনে চাইছেন 
বিশেষ করে রোগীর স্বার্থ যাতে 
বিপন্ন না হয় তা দেখাই হচ্ছে সমাজ 
কল্যাণ কমাদের কাঁহ! ধ্বাস্থ্য 
বিভাগে এই কমীঁর পদ ডাঃ বিধান- 
চন্দ্র রায়ের প্রচেষ্টায় তৈরী হয়। 
এর! সবাই উচ্চ শিক্ষিত। কিন্তু 
“রাগীর স্বার্থ বা তার অধিকার যাতে 
ভার] কোন ক্রমেই দেখতে ন! পারে 
"দক্ষ প্রশাদকর] তার চেষ্টাই গত ৩০ 
বছর ধরে করে চলেছেন । মু্টিমেয় 
কিছু চিকিৎসক আজ স্বাস্থ্য বিভাগের 
“ই যশ দখল করে বসে আছেন । 
ব্বেগীর কল্যাণ তাদের কাছে কোন 
বড়বিস্প্ী নয়। তা নী হলে ৬১০ 


/ 


এই কাক্টির 


উপেক্ষিত থাকত ন!। সাধারণ 
মাহুষের স্বার্থে ক্রণ্ট সরকার নিশ্চয় 
সমাজ কল্যাণ কমীঁদের হাতে »উপ- 
যুক্ত ক্ষমতা! দেবে যা না থাকলে 
কোন কর্মীর পক্ষেই রোগীর স্বার্থ ব! 
কল্যাণ দেখাই সম্ভব নয়। পি, জি, 
হাসপাতালের সামান্য আয়ের এক- 
জন মহিল] কমর ৬ বছরের শিশুর 
কল্যাণ করতে গিয়ে আজ সার্জেন 
স্ুপারিনটেনডেণ্ট নাজেহাল । ভার 
মত. ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ যদি সাধারণ 
রোগীর কল্যাণ করতে যদি বিপদাপন্ন 
হন ভাহলে কৌন কর্মী কোন ক্ষমতা 
নিয়ে রোগীর স্বার্থে লড়াই করবে? 

হাসপাতালগুলি আঙ্ম বড় বড় 
চিকিৎসকের ব্যবন। প্রদারেন্ন কেন্ত্র। 
পি, জি, হাসপাতালের অধিকাংশ 
"চিকিৎসকের বাইরে চিকিৎম। করার 
কোন স্থধোগ নে" | কিন্ত এ হাপ- 
পাঁতালেত্র অধিকাংশ চিকিৎসক 
বাইরে চিকিৎসা করে আয় করছেন 
এটা সবাই জানে। সমস্ত স্বাস্থ্য 
বিভাগের প্রশামনের 
চিকিৎসকের বিরাট প্রভাব রয়েছে 
যার ফলে তাদের উপর আঘাত কর? 
সহজসাধ্য নয়। উপরতলার বহু 
প্রভাবশালী ব্যক্তি এদেব পিছনে 
রয়েছে । কাজেই সাধারণ খেটে 
খাওয়া মানুষদের প্রতি তাদের চরম 
অবহেল] সবেও কেউ কোনদিন.তার 
প্রতিবাদ করেনি । আজ কিন্ত পালা 
বদল হয়েছে। অবহেলিত সাধারণ 
গরীব মাস্গুষ কিন্ত আর হয়ত চুপ করে 
বপে থাকবেনা। 
চলছে সমাজ কল্যাণ কর্মী পদটির কি 
ভাবে অনসুপ্তি ঘটান যায়। স্বাস্থ্য 
দধ্ধরের কোন একজ্রন ক্ষুদে অফিসার 
দায়িত্ব নিয়েছেন। 
হয়ত দেখ! যাবে রোগীর কল্যাণ 
দেখার এই পদটি আর নেই, হয়ত, 
অন্য কোন নামে তাঁদের পরিচিতি 
ঘটবে । আশাকরি স্বাস্থামন্ত্রী ও মুখ্য- 
মন্তী এ ধরণের একটি জঘন্য কান্দ 
নিশ্চয় হতে দেবেন না। 

মৃপ্টমেয় চিকিৎসক কিভাবে 
নিজেদের স্বার্থে প্রশাসনকে কাজে 
লাগাচ্ছে একট! উদ্দাহরণ দিলে তা 
ভালভাবে বোকা যাবে । এস, এপ, 
কে, এন হাসপাতালের যিনি আজ 
কাডিওলজি বিভাগের প্রধান তিনি 
কিন্ত ও বিভাগে সিনিয়র নন। তার 
অপেক্ষা অভিজ্ঞ চিকিৎসক থাকা 
সত্বেও তিনি এ পদে গেলেন কি 
করে? এ চিকিৎসকের স্ত্রী বর্তমানে 
স্কুল হেলথ এ্যাড়কেশন বিভাগে 
উপস্থাস্থ্য অধিকর্তা হিসাবে কাজ 
করছেন । ভিনি অনেক জুনিয়ার ও 


জন সমাজ কল্যাণ কর্মী আঁজ এত ' গ্রামে কাজ করার কোন অভিজ্ঞতা 


উপর এ স্ব - 


এখন খুব চেইা' 


না থাকা সত্বেও তাকে সহ স্থাস্থা 
অধিকর্তীম পর্দে প্রমোশন দেওয়া 
হয়। তার ব্যবহার* এত খারাপ ষে 
তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় সমস্ত কর্মী 
‘স্বাস্থ্য অধিকর্তা ও শ্বাস্থ্যমস্ত্রীর নিকট 
অভিযোগ করেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় 
কোন প্রতিকার এখনও কর! হয়নি । 
এ প্রধ্যাত চিকিৎসকের যেয়ে বর্ত- 
মানে নীলরতন সরকার হাসপাতা- 
লের ৩ম বাধিক শ্রেণীর ছাত্রী । কিন্ত 
জয়েন্ট এ্যানট্রেদ্ন পরীক্ষায় ভার 
ফলাফল খারাপ হওয়া সত্বেও এ 
চিকিৎসক কিভাবে তান মেয়েকে 
ভঁতি করলেন? এ প্রশ্নের একটাই 
উত্তর এ সব চিকিৎসকের জন্যইত 
হাসপাতাল ও তার প্রশাসন । 
স্থতরাং তারা হযোগ পাবেনা ত 
পাবে গ্রামের হরিমুদির ছেলে? 

ডাঃ দেব কেন, বহু রী মহারথী 
কেওবধ করায় জন্য এর! প্রস্তুত ৷ 
কেনন! এদের স্বার্থ দেখার জন্ত এর! 
হেলথ সাহ্ডিসেস এযাসোশিয়েসলের 
মতন সংগঠন, গড়েন্তুলেছে । মুখ্য- 
মন্ত্রীর নিকট আবেদন, খেটে খাওয়া 
মানুষের স্বার্থে লৌহ কঠিন মনো- 
ভাব নিয়ে & সব দুর্নীতিগ্রস্ত চিকি- 
খসকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ 
করুন। তাদের সাজানো দুর্গে 
আঘাত করে ভেঙ্গে দিন -বহর্দিনের 
তিলে তিলে স্থই চক্রান্তের জাল । 
স্বাস্থা বিভাগকে অস্বাস্থা ও পঞ্চিল 
আবর্ত থেকে রক্ষা করুন। জন- 
সাধারণ অপিনার পারলে থাকবে । 


অরবিন্দ গপ 

॥ দুই ৷ 
বর্তমানে পি, জি, হাসপাতালেপ্ 
ব্যাপার নিয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে 
হাসপাতালের সার্জেন স্থপারিণ্টেন- 
ডেণ্ট ডাঃ শিশিরকুমার দেবের পক্ষে 
ও বিপক্ষে অনেক কিছুই লেখালেখি 
চলছে,। পি, জি, হাসপাতালের 
একজন চিকিৎসক হিসেবে এ 
ব্যাপারে আমার কিছু বক্তব্য আছে। 
ডাঃ শিশিরকুষার দেব ক্ল্যাণী 
জণ্হরলাল নেহরু হাসপাতালের 
স্থপারিন্টেনডেণ্ট ছিলেন। তারই 
প্রচেষ্টায় উক্ত হাসপাতাল *৫০ পেকে 
৫০০. বেডে উন্নীত হয়। তৎকালীন 
্বাস্থামন্ত্রী এ, কে বান্ধ কমিশনের 
রিপোর্টে উল্লিখিত দক্ষতা ও যোগ্য- 
তার ভিত্তিতে ডাঃ দেবকে পি, জি, 
হাসপাতালের সার্জেন স্থপারিপ্টেন- 

ভেপ্ট করে আনেন। ' 
ডাঃ দেব একজন সৎ কর্তব্যনিষ্ঠ 
ও বক্ষ প্রশাসক । তার বিরুদ্ধে 
ছুর্ব্যবহাবের . অভিযোগ আনা 
হয়েছে । ঘে ঘটনা নিয়ে এত গণু- 
গোল, ঘটনাটি অতি সামান্ত। 


নিওমিঠ.১৭ 


সম্প্রতি হাসপাতালের জনৈক কর্ম- 
চারীর শিশু পুত্রের চিকিৎসার অব- 
হেলার ব্যাপারে ডাঃ দেব সংশ্লিষ্ট 
জনৈক! চিকিৎসককে কিছু কটুবাক্য 
বলেন। এর ফলে ভাক্তারদের সংস্থা 
হেলখ মাভিসেস আ্যাসোসিয়েশন 
্বাস্থামন্ত্রী শ্রীযুক্ত ননী ভট্টাচার্যের 
সঙ্গে দেখা করে সাত দিনের মধ্যেই 
ডাঃ দেবের অপসারণ দাবী করেন। 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এ ব্যাপারে 
তিনি একটি তদস্ত করবেন এবং তীর 
পর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন । এটাই 
সম্পুর্ণ যুক্তিযুক্ত ছিল । কিন্তু ভাক্তার- 
দের সংস্থা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উপর চাপ 


, স্থষ্টি করে ডাঃ দেবকে ছুটি নিতে 


বাধ্য করান। ডাঃ দেবকে রাতা- 
রাতি বেলেঘাটা আই, ভি, হাস- 
পাতালে বদলির চেষ্টা হয়, যদিও 
তা কার্যকর হয়নি । 

ডাঃ দেব বর্তমানে ছুটিতে 
আছেন। হাসপাতালের নিকটস্থ 
কোয়ার্টারে তাঁকে খুবই অস্বস্তিকর 
অবস্থায় দিন কাটাতে হচ্ছে। কারা 
যেন আবার তৃতুড়ে টেলিফোনে 
তাকে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ 
করছে ও জীবননাশের হুমকি দিচ্ছে। 
যদি কেউ মনে করে থাকেন ডাঃ 
দেবের পাশে হাসপাতালের কোন 
চিকিৎসক বা কর্মম্বরী নেই তবে 
তারা খুবই হুল করবেন। অনেকেই 
ভয়ে ডাঃ দেবকে প্রত্যক্ষ সমর্থন 
করতে সাহস পাচ্ছেন না। হাওয়া 
ঘুরলেই দেখা যাবে শতকরা ৭৫ জন 
কি তারও বেশী চিকিৎসক ও কর্- 
চারী ডাঃ দেবের পক্ষে রয়েছেন । 

এখানে প্রশ্ন হল শ্বয়ং মূখ্যমন্ত্রীই 
বলেছেন, “রাজ্যের স্বার্থেই চাই 
সৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রশাসন, 
ডাঃ দেব তো সেই চেষ্টাই 
করেছিলেন, তবে তাকে কেন 


এই শাস্তি পেতে হল? এটা খুবই 


দুর্ভাগ্যজনক ও লঙ্াকর ঘটনা । 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অঙ্গরোধ তিনি যেন 
এই ব্যাপারে একটি পূর্ণাঙ্গ বিচার 
বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা! করেন । 
পি, জি, হাসপাতালের চিকিৎসক 
ডাঃ সধীর চট্টোপাধ্যায় 


সমবায় সমিতির 
আউট প্রস্গে 


২রা জুল, ১৯৭৮ তারিখের দর্পণে 
প্রকাশিত “রাজ্যে সমবায় সমিতি- 
গুলির মুখ্য অভিনরের তৃঘলকী 
নির্দেশে ক্ষোভ” শীর্ষক সংবাদের 
কয়েকটি বিষয়ে আমাদের কিছু 
বক্তব্য নিবেদন করছি। প্রথমতঃ, 
পশ্চিমবঙ্গে সমবায় সমিতিগুলির 


অডিট করানোর দায়িত্ব আইনাঙ্গ- 
f 


যায়ী পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতি 
সমূহের নিয়ামকের । একটি নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যেই সেই অডিট শেষ 
করতে হয়। এজন্য তাঁর নিজস্ব 
বিভাগীয় অভিটর বাহিনী আছে, 
তাছাড়াও বিভাগীয় অন্তান্ত অফি- 
সারাও অভিট'করে থাকেন। কিন্ত 
প্রয়োজনের তুলনায় অডিটরের সংখ্যা 
কম এবং তাদের অন্তান্ত বিভাগীয় 
কাজও করতে হ্য়, ফলে' সময়মত 
অডিট শেষ করা খায় না, গ্রধানতঃ 
এই অজুহাতে চাটার্ড একাউন্ট্যাপ্ট 
বা অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় অভিটরছের 
দিয়ে বেশ কিছু অডিট করানে! হয়ে 
আসছে । 

দ্বিতীয় এবং প্রধান কারণ হচ্ছে 
সমবায় সমিতির অডিট এবং সাঁধা- 
রণ বাণিজ্যিক সংস্থার অডিটকে এক 
ক'রে দেখলে চলবে না, এর মধ্যে 
যূলগত তফাৎ আছে। শুধুমাত্র গাণি- 
তিক শুদ্ধতা পরীক্ষা করাই সমবায় 


সমিতির অভিটের মূল উদ্দেশ্য নয়,, 


সমবায় নীতি অনুযায়ী সমিতি সঠিক 
পথে' চলছে কিন! সেটা দেখা এবং 


সেই পথে পরিচালিত. করাও সমবায় ' 


সমিতি অডিটের. মূল কাজ। 
সমবায় নীতি এবং আন্দোলন 


সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে সম- ' 


বায় সমিতি অডিট করার মূল উদ্দেশ্য 
ব্যর্থ হয়। বিভাগীয় অডিটর এবং 
অফিসারদের এজন্ত এবিষয়ে দীর্ঘদিন 
বিশেষ ট্রেনিং নিতে হয়। 

এছাড়াও আরো কারণ আছে। 
ন্সমবায় সমিতিগলির অডিট ফি সর- 
কারী রাজন্ব। চাটার্ড এযাকাউ- 
ট্ট্যান্টরা সমবায় সমিতি অডিট 
করলে সেই ফি তাদের প্রাপ্য হয়। 
প্রতি বছরে এইভাবে রাজ্যসরকারকে 
বঞ্চিত ক'রে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা 
চাটার্ড এ্যাকাউণ্ট্যাণ্টরা নিয়ে ঘান। 
এই টাকায় অন্ততঃ চারশ জন নৃতন 
বিভাগীর  অডিটার নিয়োগ 
কর! যেতে পারে। j 

ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনে 
অগ্রসর অন্যান্ত রাজ্যগুলি যেমন, 
মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, তামিল- 
নাডু, কেরল প্রভৃতি কোন রাজ্েই 
সমবায় সমিতিগুলির অডিটের ক্ষেত্রে 
চাটার্ড এাকাউন্ট্যান্ট নিয়োগের প্রথা 
নেই। বহুদিন ধরেই আমাদের সং- 
গঠন এবং সমবায় দপ্তরের -অন্তান্ত 
সংগঠনগুলি রাজ্যের সাধারণ থেটে 
থাওুলা মান্য এবং লমবাদ আন্দো- 
লনের স্বার্থে প্রশাসন থেকে অডিট 
শাখাকে পৃথক করে শ্রক শক্তিশালী 
বিভাগীয় অভিট ব্যবস্থা গড়ে তোলার 
দাবী জানিয়ে আসছে । বর্তমান 

( শেষাংশ ১৫শ পৃষ্ঠায় ) 


an 
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শিলিগুড়ি হাসপাতালে অশাতি 
(দর্পণের প্রতিনিধি) ' 


গুরুত্বের দিক থেকে শিলিগুড়ি 
হানপাতাল উত্তরবঙ্গ জেনারেল 
হাসপাতালের পরই । কিন্ত এ হেন 
হাসপাতালের প্রতি স্বাস্থ্য দণ্ডরের 
ব্ধমাতান্থলভ আচরণ দীর্ঘদিন থেকে 
অনুভূত হচ্ছে। কংগ্রেস এবং বাম- 
ক্রণট আমলে এর বিশেষ কিছু তার- 
তম্য সাধারণ মান্ষের কাছে এখনও 
পরিলক্ষিত হয়নি। 
পাতালে যেখানে কম করে তিনজন 
স্যার্জেনের প্রয়োজন সেখানে গত 
প্রায় এক বছর একজন সার্জেনকে 
দিয়ে কাজ চালানো হয়েছে। 


সম্প্রতি মার্চ মাসে নতুন একজন, 


সার্জেনকে কলকাতা থেকে এখানে 
বদল করা হয়েছে। | 
এই অবস্থায় যখন কাজ চলছে 
ঠিক তখন যে মাসের শেষ সপ্তাহে 
এস, ভি, এম ও ডাঃ আর, সমার্দার 
ও সার্জেন ডাঃ পি; আর মুখার্জিকে 
আটচঙ্গিশ ঘণ্টার নোটিশে বদলী 
করা হয়।। অথচ এই দুইজনের 


| 


সপ পপ স্পা অ লি ee ot ক 
শ্রঠনের যদু আলোয় রাতের আঁধার চিরে, : 
আবরেব বোঝা কাধে ছুটে চলে গ্রামের রানার । 

Lod 
সুরের বুকের গভীরে সুড়ঙ্গ পথে ছুটে চলেছে 


আর এক, রানার . 
ওহ পথ রচনায় বাধা দুস্তর। / 
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2 
জাতীয় জীবনের অপ্রগতির মেলে এই নবীন 
ব্লানাব পৌঁছে দেবে নৃতন খবর £ ] 
* ডীরন বাজি রেখে আপনাকে আর দ্রামে 

| বাসে ঝুলে যেতে হবে না। 


সাঝেব দীপ জ্বালিয়ে আপনার আপনজনকে 
১} আর উত্কণ্ঠায় প্রহর গুনতে হবে না। 


) 


এতবড় হাস-. 


বদলী নতুন কোন চিকিৎসক দেওয়। 
হয়না। 

তুঘলকী আমলের এক আদেশ 
জারি করে স্বাস্থ্য দপ্তর বললেন ২৭শে 
মের মধ্যে সিনিয়র চিকিৎসকে চার্জ 


বুঝিয়ে ন দিলে ধরে নেওয়া হবে ' 


এস, ডি, এম ও এবং ডাঃ মুখাজি 
কাজ থেকে রিলিজড হয়েছেন। 
অথচ সিনিয়র চিকিৎসক যখন চাজ 
নিতে অশ্বীকায় করলেন, তখন কি 
করা হবে তার কোন নিদেশ স্বাস্থ্য 
দগ্তর থেকে. পাওয়া গেল না। এদিকে 
চার দিন পর ১ল! জুন। কর্মীদের 
বেতন দিতে হবে। কেপেবিলড়ু 
করবে ইত্যাদি বিষয় কোন বিবেচন! 
বা ব্যবস্থা কর! হল ন1। কারণ তার 
নাকি সময় নেই। এটা ‘পলিটি- 
ক্যাল বদলী, । এই প্রচারে স্বভাবতই 
সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করতে লাগলেন 
তাহলে পূর্বের আমল আর এ-আম- 
লের মধ্যে ফারাক কোথায়? ' 
“শিলিগুড়ি হাসপাতালে ১৯৭৭ 


প্রেরণায় 


সালের এপ্রিল মাসে একজন চিকিৎ- 
সক জনৈক ওয়ার্ড মাষ্টার কর্তৃক প্রহ্থত 
হন! স্বাস্থ দপ্তরে তিনি অভিযোগ 
করেন এস, ডি, এম, ও এবং সার্জেন 
ডাঃ পি, আর, মুখার্জির প্ররোচনায় 
ওয়ার্ড মাষ্টার তাকে আক্রমণ করে- 
ছিল। 'অথচ পুলিসে তিনি ষে এফ, 
আই, আর করেন সেখানে কিন্ত এই 
দুজন চিকিৎসক সম্পর্কে তার কোন 
অভিযোগ ছিল না৷ স্বাস্থ্যদৃগ্তর এ 
বিধয়ে একটি বিভাগীয় তদন্ত করায়। 
ইতিমধ্যে বামক্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় 
এসে গেলে স্বাস্থাগ্তর আবার নতুন 
করে এ বিষয়ে তদস্তের ভার দেস্গ 
অতিরিক্ত জেলা শাসকের হাতে । 
এই তদন্ত কি ভাবে এবং কি পদ্ধ- 
তিতে হয়েছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত 


আলোচনা না করে বঙ্গ] যায় এই 


তদ্বস্ত রিপোর্টে কোথাও এস, ভি, 
এম, ও বা ডাঃ মুখার্জীকে চিকিৎসক 
প্রহারের” ঘটনায় জড়িত কর! হয়নি । 
কেবলমাত্র বল! হয়েছে হাসপাতালে 
এই ধরণের ঘটনা ছুর্তাগ্যঅজনক এবং 
প্রহৃত চিকিৎসর্কসহ এস, ডি, এম,ও 
ডাঃ অর্মাদ্দার ও ডাঃ : মুখার্জীকে 
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তবুও সে এগিয়ে চলেছে, বিপ্লবী কবি সুকান্তর 


“শপথের চির নিয়ে চলো আজি , 
ভীরুতা পিছনে ফেলে 
" পৌছে দাও এ নুতন খবর | 


৫ অগ্রাগাতির (আলে 1৮ 





আপনি চলবেন 2 
৪ আরও আরামে 
৪ আরও নিরাপদে 
৪ আরও দ্রততায় 


তাতে বাড়বে আমাদের জাতীয় সুজনীশস্থিৎ। | 


দর্পণ || শুক্রবার, ৩০শে জুন, ১৯৭৮ 


ম্যংস্ুন ধন 


বদলী করা হক। এই প্রসঙ্গে বলা 
দরকার যে-চিকিৎসক প্রহৃত হয়ে- 
ছিলেন তিনি ঘটনার দিন থেকে 
প্রায় £এক -বছর কাজে অঙ্গুপস্থিত 
থাকেন। এড-হক পদ্ধতিতে নিযুক্ত 
কোন ব্যক্তি এত দীর্ঘ দিন কাজে 
কি করে অঙ্ুপস্থিভ থাকেন তা 
সাধারণের বোধগম্য নয়। একমাত্র 
বাস্থ্যদপ্তরেই নাকি এই ধরণের অদ্ভুত 


ব্যবস্থা চালু আছে । প্রকাশ, এই 


চিকিৎসক ভন্গলোক, তৎকালীন 
্বাস্থ্যমন্ত্রীর আত্মীয় বলে পরিচিত 
ছিলেন এবং শ্রীপাজা শিলিগভিতে 
আগমন করলে এই চিকিৎসক ভদ্র- 


' লোককে সর্বদা] নাকি মন্ত্রীর সঙ্গে 


দেখাও যেত। 

পরবর্তী তদস্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে 
স্বাস্থাদগ্তর তিনজন চিকিৎসককে 
বদলী করার নির্দেশ দিলেও এস,ডি 
এম, ও এবং ডাঃ মুখাজীর বদলীর 
আদেশ আপাততঃ, স্থগিত রাখা 
হয়। এই ঘটনার পূর্ব থেকে হাস- 
পাতালের এক চক্র এস, ভি, 
এম, ও এবং ডাঃ মুখাজার 
বিরুদ্ধ জোট পাকাচ্ছিলেন এবং বদ- 
লীর আদেশ স্থগিত সেই জোটে 
নতুন ইন্ধন যোগায়। তার! সক্রিয় 
হয়ে ওঠেন। এমনকি এবিষয় নিয়ে 
স্বাস্থ্যদত্তরের একজন উচ্চপদস্থ অফি- 
সার ও স্বাস্থামস্ত্রীর কাছে বিভিন্ন 
সময়ে দরবার করা হয়। 

বেশ কিছুদিন থেকে এই চক্র 
বামফ্রণ্টের শরিক দলের সমর্থক 
জনৈক চিকিৎসককে যে ভাবেই হোক 
এস, ভি, এম, ও এবং ডাঃ মুখাজার 
বিরুদ্ধে নিজেদের দিকে টানতে 
সক্ষম হয় এবং বদলীর আদেশ স্থগিত 
রাখার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবে 
এই বদলী বাতিল করার তোড়জোড় 
শুরু হয়ে যায় এবং ত! ফলগ্রকু হয়। 
এদিকে এই চক্র প্রচার করতে আরম্ভ 
করে কাকে ধরে এই বর্ধলীর স্থগিত 
আদেশ বাতিল করা হল | এর নীট 
ফল এই দাড়িয়েছে যে, এই চক্র 
এমন একজ্জন ব্যক্তিকে লোকচক্ষে 
হেয় করছেন, ষিনি ভেতরের ব্যাপার 
কিছুই জানেন না এবং বামফ্রন্ট সর- 
কারের একজন দক্ষ প্রশাসক বলে 
যিনি সর্বস্তরে স্বীকৃত ও সম্মানিত । 

পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার পরই 
শিলিগুডি চিকিৎসকদের স্বর্গরাজ্য । 
কলকাতার চিকিৎসক মহলে একটা 
কথা চালু আছে-বাড়ী গাড়ী যদি 
করতে চাও, শিলিগুড়িতে বদলী 


৫১ 
গুলোর উপর অপত্যন্সেহের (অবস্তা 
যদি কিছু থাকে) বন্যা বিশেষ ভাবে 
বধিত হয়। উত্তর বঙ্গ মেডিক্যাল 
কলেন্গ হানপাতালের কথাই ধরুন 
না কেন। সেখানে কয়েকজন 
চিকিৎসক বাদে প্রায় প্রত্যেকেরই 
শিলিগুভি শহরে এক বা একাধিক 
চেপ্বার আছে । ন”্টা একটা ডিউটি 
দিয়ে প্রায় সারাদিন এবং রাত দশট? 
পর্যন্ত প্রাইভেট প্রযাকটিম করে এরা 
কি ভাবে শিক্ষকত1 করেন এবং হাঁস- 
পাতালে রুগী দেখেন ভা চিস্ত' 
করলে বিশ্ময়াভিভূত হতে হয়| 

হাসপাতালে চিকিৎসকদের 
ডিউটি সকাল সাড়ে আটটা থেকে 
আরস্ত। কিন্তু কজনকে এই সময়, 
শিলিগুড়ি হাসপাতালে পাওয়া যায় 
তা রুগীদের জিজ্ঞেস করলেই জান! 
যায়। দশটায় ভিউটিতে এসে সাড়ে 
এগারটায় ‘আমার একটু কাজ আছে’ 
বলে চলে যেতে অনেক চিকিৎ- 


সকই দেখা যায়। শিলি- 
গুড়িতে প্রাইভেট  প্র্যাকটিসের 
ফি একটু অন্য ধরণের । আজ ষে 


চিকিৎসক পনের টাকা ফি নিচ্ছে 
কিছুদিনের মধ্যে তার ফি হঠাৎ 


বেড়ে ষদি বিশ বা পচিশ টাকা হয় 


আপনি.আশ্র্য হলে লোকে আঁপ- 
নাকে বেকুফ বলবে । কোন চিকিৎ- 
সককে দিয়ে হঠাৎ প্রয়োজনে কেউ 


* সার্টিফিকেটের নকল ‘এটেষ্টেশন’ 


করাতে, হলে জর্কে চিকিৎসকের 
ন্যায্য ফি দ্বিতে হবে| একই রুগী 
সপ্তাহে যতবার সেই চিকিৎসকের 
কাছে যাবেন, ততবারই তাকে তার 
স্কাষ্য ফি গুণতে হুবে। অবস্ত ব্যতি- 
ক্রম যে নেই তা নয়। 

এস, ডি, এম, ও ডাঃ আর, 
সমাদ্দার শিলিগুড়ি হাসপাতালের 
চার্জ পাওয়ার পর বোধহয় তার একটু 
দুর্মতি হয়েছিল । সহকমীদের সঙ্গে 
কোন রকম সলাপরার্শ না করে এত. 
দিন হাসপাতালে যে সব কারণে 
প্রায় গণ্ডগোল হত, তা ধীরে ধীরে 
বন্ধ করার উপায় উদ্ভাবন করতে 
গিয়ে তিনি প্রথমেই ভীমরুলের 
চাকে হাত দিয়ে বসলেন । এফ 
সাক্লার দিয়ে তিনি জানালেন 
ডাক্তারদের সময়মত ভিউটিতে 
আদতে হবে। এই সাকু'লার তাঁর 
বিরুদ্ধে এক চক্র গড়ে তোলার শ্পেড 
ওয়ার্ক বলা চলে । ডাঃ পি, আান্স, 
মুখাজাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি কোন 
অভিযোগ সম্ভবতঃ কারও কিছু ছিল 


“না কিন্ত তিনি স্পষ্টবাদীগএস/ডি-্ম 
এম, ও প্রমাশণিক ব্যাপারে যে সব 
পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন তাকে পূর্ণ সমর্থন 


(শেষাংশ ১হশ পৃষ্ঠায় ) 


নাও। এখানে বদলী হয়ে যারা 


এই কর্মযজে, বর্তমানের কষ্টটুকু স্বীকার করে, আপনিও বাড়িঘ্ধে দিন আপনার সহযোগিতার হাত। 
. গড়ে উঠুক আগামী দিনের নতুন কলকাতা। 
t 
আসেন ছু'চারজন বাদে সকলের 


ট ((ৰলওয়েজ) 
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সপ ককের নাজির প্রাইভেট প্র্যাকটিস ও নাসিং হোম- ' 








1... দর্পথ ॥ শুক্রবার, ৩০শে জুন, ১৯৭৮ 


গ্রাম বানা 

ৃঁ ( €ম পৃষ্ঠার পর) 
চাষীদের ঝন প্রসঙ্গ । এতদিন পর্যন্ত 

এদের মধ্যে ঘার! জমি গচ্ছিত রাখতে 

পেরেছেন তারাই শুধু খণ পেতেন । 
এখন এদের সবাই খণ পেতে 
পারবেন এবং ধণ যদি নির্ধিউ 
সময়ের মধ্যে শোধ করে দেওয়! হয় 
তবে সুদটা সরকারী তহবিল থেকেই 
ভর্তুকি হিসেবে দিয়ে দেওয়া হবে 
বলে অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিল 
জানিয়েছেন । 

, এবার বেনামী অমির প্রসঙ্গে 
আঁসা ঘাক। এই রাজ্যে ভূমি সং- 

২" স্কার সংক্রান্ত ছুটি প্রধান আইন 
হচ্ছে ১১1৩ সালের ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট 
একুইজিশন ' গ্যাষ্ট এবং ১৯৫৫ 
সালের ল্যাগড রিফর্মদ এট! এই 
ছুই আইনের আওতায় এ পর্যন্ত ২৬ 
লক্ষ একর লুকানো, উদ্বৃত্ত জমি সর- 
কারে স্তস্ত হয়েছে | ১৯৭৭ সালের 
আগষ্ট থেকে নভেম্বরের মধ্যে ২২৬৬০ 
একর লুকনো জমি উদ্ধার করা সম্ভব 
হয়েছে। - ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত ৬ লক্ষ ২৭ হাজার একর জমি 
৯ লক্ষ ৮৬ হাজার জন. তুমিহীনদেরু 
১ মধ্যে বিজি করা হয়েছে । জমিদারী 

খল আইনের. ৬৩) ধারা অহী 
চা বাগানের উত্ধ ত্ত জমিও সরকারে 
বসত হবে! 'এপর্যস্ত চা বাগিচার 
প্রায়. ৭৩ হাজার একর জমি সরকারে 
ন্যস্ত হয়েছে এবং এঁর মধ্যে সাড়ে ৯ 
হাজার একর-কষি জমি ক্ষত ও ভুমি- 
হীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করা 
হয়েছে।  * 

.বামঙ্রণ্ট সরকারের গ্রামবাংলা 
নব রূপায়ণে আন্তরিক আগ্রহের আর 
একটি বড় প্রমাণ ৭৭ সালের সেপ্টেম্বর 
থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে "ফুড ফর 
ওয়ার্ক” অর্থাৎ কাঞ্জের বদলে খানের 


এ 


কর্মস্থটী বাস্তবারিত কর! । এই মাস- 
গুলোতে গ্রামবাংলার কৃষিশ্রমিকরা 
বেকার হয়ে পড়েন এবং তাঁদের ওপর 
নেমে আমে অনাহারের কালো ছায়।। 
কংগ্রেণী রাজত্বের দৌলতে গ্রামীণ 
মহিষের দ্বারিদ্রোর প্রাস্তসীমায় বস- 
বাসকারীর শতকরা অন্থপাত বর্তমানে 
দাড়িয়েছে প্রায় ৬৭ শতাংশে | 'বাম- 
ফ্রন্ট সরকার নগদ ১ টাকা. এবং ২ 
কিলো গম দিয়ে বেকার কৃষিশ্রমি- 
দের আংশিক কাজে নিয়োগ করে 
৬৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৭টি মনুয্যদ্বিবস 
ব্যবহার করে ৮৫৪১টি স্বীম 
কার্যকর করেছেন। খরচ হয়েছে 
১ কোটি ২৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকা 
এবং ২৪৮৪ টন গম । বর্তমান রাজ্য 
সরকারের এইসব কর্মকাণ্ড হতাশাগ্রস্ত 
মানুষের মনে থে একটা নতুন আশার 
আলোকপাত ঘটিয়েছে তার অনস্ত 
প্রমাণ পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রণ্টের 
অভাবনীয় সাফল্য । 
কৃষি দপ্তর থেকে কৃষি এলাকায় 
সেচের উন্নতি, সার ও বীজ সরবরাহ 
ইত্যাদি ব্যাপারেও কত সর প্রকল্পের 
মাধ্যমে বর্তমান সরকার গ্রামোঙ্গয়নে 
লক্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছেন। . 
শুধু ভূমি সংস্কার কিংবা কৃষি 
ব্যবস্থার উন্নয়নই নয়__গ্রামীণ সমাজে 
শিক্ষার দ্রুত প্রসারের দিকেও বাম- 
ফ্রী সরকার গুরুত্ব আরোপ করে- 
ছেন। সমস্ত ক্কুলহীন গ্রামে স্কুল 
স্থাপনের প্রকল্প 'গ্রহণ করা, হয়েছে 
এবং কাজও সুরু হয়ে গেছে। থে 
পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেল তার 
ফলে নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলোর জন্য 


এ বছর খরচ করা হবে ৫০ থেকে ৬*- 


কোটি টাকা। তাছাড়াও চলতি 
আর্ধিক বছরে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কর্ম- 
সংস্থান খাতে' ব্যয় হবে প্রায় ২৫ 
কোটি টাকা ।' অতএব, এ কথা 
্বীকার করে নিতেই হবে যে, সীমিত 


খ & ২ করকরফিল্ডস্‌ লিমিডেত 


(কোন ইতি একটি সংস্থা বিশেষ) " 


নিন্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 


পলিথিন পাইপ সরবরাহ 


টেণ্ডার নং *৪/ ই সি এল / পলিথিন পাইপ / ৭৮/৭৩ 
প্রতি বর্গ সেঃ মিটারে ৬ কেজি চাপ সহনক্ষম উভয় প্রাস্তে খোজ-যুক্ত ৮'১. 
মিটার লক্বা ১৯৭২-এর আই এস ৪৯৮৪ অনুসারী ১৬: এম এমজি/ ডি, 
১৫০ এম এম আই/ভি ৪** মিটার উচ্চঘনত্বযুক্ত পলিধিন পাইপ 
সরবরাহের জন্য কেবল প্রস্ততকারকদের কাছ থেকে সীলকরা কোটেশন। 

+” উল্লিখিত টেগাঁর নং এবং শেষ তারিখ উপরিলিখিত কোটেশন সীক- 
তোরিয়া, পোঃ দিশেরগড়, জেলা বর্ধমান ( পশ্চিমবঙ্গ )-স্থিত নিয়ন্বাক্ষরকারী 
€চয়ারম্যান-কাম-ম্যালেজিং ভিরেকঈরের দপ্তরে সর্বশেষ ১০-৭-৭৮ তারিখে 
বেল! ১টার মধ্যে পৌছাতে হবে এবং একই তারিখে বেলা! শ্টায় উপস্থিত 
প্রত্যেক টেগারদাতার সন্মুখে খোলা! হবে। কোন প্রকার কারণ না 
দুখিয়ে যে কোন টেগার নাকচ করার অধিকার রি কোলফিল্ডদ 


লিমিটেডের অবস্তই থাকবে।। 
স্বাক্ষর / কন্ট্রোলার অফ পারচেজ 


শত ২ 


bl! 


LE 


ক্ষমতা এবং সীমিত, অর্থবল নিয়েও 


বামফ্রন্ট সরকার গ্রামীণ জীবনে 
একটা আস্থার ভাব ফিরিয়ে আনতে 
পেরেছেন। 

বামক্রণ্ট সরকার মব কাজেই ব্যর্থ 
এই বাজ্যের রাজনৈতিক- শাখা 
মৃগদের, এবছিধ প্রচার এবং বাজারী 


জয়ঢাকের কাঠির. বাজনা কি পারবে 


এই সত্যকে চাপা দিতে? রাজ্যের 
হাতে অধিক ক্ষবতার দাবী এ জন্যেই 
যে, কর্মস্থচী রূপায়ণে প্রতি ক্ষেত্রে 
কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল হতে হলে 
কার্যত কিছুই সম্ভব নয়। বৃদ্ধ 
প্রফুল্ল সেন, কিংবা লোভী বরকত 
কিংরা রাজনৈতিক চামুণ্ডা . পূরবী 
মুখাজীর মত গাঁয়ে, মানেনা আপনি 
মোড়লের দল এর মধ্যেও আবিষ্কার 
করেছে নন দলবাজী। নিজেদের 
রাজত্বকালে এই , অপদার্থের দল 
রাজ্যের সমস্ত স্বাতস্ত্য, সমস্ত, স্বার্থকে 
অর্থ, দিয়েছে , কেন্দ্রের চরণপদ্মে 
নিজেদের গদী রক্ষার তাগিদে ৷ 
আজ বামক্রণ্ট সরকার. এইসব জ্ঞান: 
পাপী অপরাধীদের-পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করছে। একথা কেউ' বলবেন! ষে, 
এই সরকার বিরাট কিছু করে 
ফেলেছেন ।. মন্ত্রীরা নিজেরাও তা 
বলেন না কিন্ত; এই . সরকার যে 
কিছু করতে চান-রাজ্যের মানুষ 
সে সম্পর্কে, আশ্বাবান ৷- এটাই 
-এই সরকারের সর্বোত্তম পুরস্কার | 
শিলিগুড়ি হাসপাতাল 
( ১৪শ পৃষ্ঠার পর) ' 

জানানো ডাঃ মুখা্ির ‘ট্যাকটিক্যাল 
ভুল’ হয়ে “পড়ে !' ফলে তিনিও 
এস, ডি, এম, " ওর বিরুদ্ধবাদীদের 
কাছে 'অপাংক্তেয়' হয়ে যান। "আর 
প্রায় এক বছর ধরে একা শিলিগাডি 
একটা গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালে অসংখ্য 
অস্ত্রোপচার করে যে সুনাম অর্জন 
করেছিলেন, সেটাও তার ‘কাল’ 
হয়ে দীড়ায়। ঘটনা এতদূর পর্যস্ত 
গড়ায় ষে প্রচার চলতে থাকে তিনি 
নিজে অপারেশন না করে জনৈক 
ড্রেপারকে দিসে অপারেশন করা- 
চ্ছেন। এই চিকিৎসককে ১৯৭৭ 
সালে বদলীর অর্ডার দিয়ে ছাড়া না 
হলে ওই বছর মার্চ মাসে তিনি 
বছরের মাঝখানে বদলী কর! অপেক্ষা 
এখনই তাকে বদদলী:করা[হক বলে 
আবেদন করলেও তা Es 
হয়। অথচ সেই! ব্যক্তিকে]-এ 
বছরের মধ্যিখানে se 
নোটিসে বদলী করা হল। 

স্বাস্থ্যদধর রাজ্যের হাসপাঁতাল- 
গুলি যে ঢালাও দুনীতি, অব্যবস্থা ও 
হৃদয়হীনতার পক্ষিলে ডুবে আছে তা 
থেকে তাকে পরিত্রাণ করবেন এটাই 
সাধারণ মান্য আশ] করেছিল। 
কিন্ত পি, জি, শিলিগুড়ি, নর্থ রী 
মেডিক্যাল ও অন্তান্ত হাদপাতাল 
দেখে মনে হচ্ছে স্বাস্থ্য দণ্তর | 
হয়ে বসে আছেন। 


নতুন কায়দা 
(১ম পৃষ্ঠার পর.) 
কারের প্রথম কাজ হুল সাধারণ 
মানুষকে এদের আওতা থেকে মুক্ত 
করে নিয়ে এসে এদের একঘরে করে 
দেওয়া | 
এই কাঁজ একদিনে হওয়ার নয় 
তবে চেষ্টা-শুরু হয়েছে । আবহমান 
কাল ধরে গ্রাম বাংলায় মার্চ থেকে 
আগষ্ট এই পাঁচ' মান কোন চাষের 
কাজ না থাকায় অগুপতি ভূমিহীন 
চাষী ও বর্গাদার প্রচণ্ড অক্সবিধায় 
পড়তেন। এরা তখন ঘুরে ঘুরে 
বেড়াতেন' কাজের সন্ধানে, ব্লক 
অফিসে 'ভীড় জমাতেন রিলিফের 
আশায় এবং শেষমেশ জোতদারের 
কাছে হাত পাততেন। যে ৭ 
পাওয়া যেত শুধতে হত:' 'আগামী' 
ফসল থেকে যার 'ফলে খণের বোঝা 
কোনদিনই কমত না| : ৮: 
' এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে 


'শুরুকরছে। গত একবছরে গ্রাম 


ধলে নান! উন্নয়নশীল কাজ শুর 
হওয়ায় মান্য অনেকটাই উপকৃত 
হয়েছেন। বেশীরভাগ মাটি কার্টরি 
কাজ; খাল' তৈরী, রাস্তা বানানো 
ইত্যাদির জন্য একশো কিউবিক ফুট 
মাটি কাটতে লাগে চার' ঘণ্টা, জন 
পিছু'দেওয়া হয় ছুটি টাকা ও ছু কেজি 
গম । কাজ বণ্টনের ব্যাপারে কোন 
বাঁধা নিষেধ নেই এবং সপ্তাহের 
অধিকাংশ দিনই কাজ পাওয়া যায় 
সরকার ঠিকই ধরেছেন যে এই ধর়- 
পের কাঁজ্জ যত বাড়বে ততই সাধা- 
রণ মাঙ্যের "জোতদায় 'যহাজনের 
উপর নির্ভরশীলতা কমবে তাই নয় 
সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে তার আত্মনির্ভ- 
র্তা ও মর্যাদাবোধ। রাজনৈতিক 


দিক থেকে এই চেতনা, বৃদ্ধির গুরুত্ব 
অনেক। 


| পনেরো ॥ ৩ ন 


আরও আছে । প্রতিবছর চাষের 
সময় বর্গাদারকে .জমির মালিকের 
কাছে হাত পাততে হয়, এই প্রথম 


সরকারের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন র্যাঙ্ক 


রাজী হয়েছে বিনা সুদে বর্গাদরদের 
সার বীজ ইত্যাদি. খণ দিতে । . এই 
ব্যবস্থারও রাজনৈতিক জক্ষা গরীবকে 
ধনীর অর্থনৈতিক বেড়াজাল থেকে 
আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে আসা। 
ধারা বিপ্লবের কথা বলেন তারা 
নিশ্চর মানবেন কায়েমী স্বার্থের হাত 
থেকে মান্যকে মুক্ত করাটা ওই 
বিশ্রবেরই অঙ্গ । নী 

তবে এইসব. কাজে সরকারকে 
যে বাধা পেতে হচ্ছেনা তাঁ নয়। 
কায়েমী স্বার্ধও, জোট বাধছে এবং 
তার দিকে লক্ষ্য রেখেই ভূমি সংস্কার 
মন্ত্রী, প্রীবিনয় চৌধুরী বারেবারে 
মনে ' করিয়ে দিচ্ছেন যে কৃষকক্কে 
তার মজবুত সংগঠন ' গড়ে তুলতেই 
হবে। এই সংগঠন গড়ার, সময় 
যৃত বেশী সংখ্যক মানুষ সম্ভব তত 
জমায়েত করতে হবে, কারণ তুললে 
চলবে না থে বিপ্লবের এই পর্যায়ে 
ভূমিহীন : কৃষক ও বর্গাদারকে মাঝারী 

ওঁ ছোট 'চাষীকে সঙ্গে নিয়েই চলতে 
হুবে। ‘সেই কাজ যে শুল্চ- হয়েছে, 
বামক্র্ সরকার যে এই সব স্তরের 
মানুষের সমর্থন পাচ্ছেন তার প্রকৃষ্ট 
উদ্বাহরণ পঞ্চায়েত নির্বাচন । গ্রামের 
কায়েমী স্বার্থ ভীত কারণ তার! 
বুঝতে পারছে ঘে ক্ষমতা তাদের 
হাত থেকে'চলে যাওয়ার উপক্রম 
হয়েছে |, এইটি বুঝেছেন 
রুল সেনের এত উক্মা | 


মতামত 
* ( ১৩শ পৃষ্ঠার পর) . 
সরকার: দুনাতিমুক্ত। সমবায় আন্দোঃ 


শ্রুতি দিয়েছেন । 
মৃণাল সেনগুপ্ত 


সাধারণ সম্পাদক 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল. সাবর্ডিনেট 


কোজপারেটিভ এমপ্রয়ীব্ এসোসিয়েশন 
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স্বাস্থ্য দপ্তর 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন । 
বিগত লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রে- 
সের হুই প্রার্থী মায়! রায় এবং কে, 
বি, ছেত্রীর হয়ে তিনি শুধু নির্বাচনী 
কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেননি, পি, 
জি,র তথা অন্যান্ত হাসপাতালের 
ডাক্তারদের কাছ থেকে তাদের 
নির্বাচনী ফাশ্ডের অস্ত প্রচুর টাক! 
তুলে দিয়েছেন । প্রতিদান সিদ্ধার্থ 
রায় রাইটার্স থেকে বিদায় নেওয়ার 
আগে চরম নির্লজ্জ নজীরবিহীন 
ভবে ডাঃ ছেত্রীকে ডিরেকটর ও 
সেক্রেটারী হিসেবে ছু-বছরের 
রিএমপ্রয়মেন্ট দিয়ে যান । 

বামক্রণ্ট সরকার কায়েম হওয়ার 
পর স্বাভাবিক ভাবেই ভাঃ ছেত্রী 
কিছুটা ভীত ও বিচলিত বোধ.কর- 
ছিলেন তবে সেট। একাস্ত দাময়িক ! 
প্রথম দিকে তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রননী 
ভট্টাচার্যের খুব অন্গত: ও অন্তর 
হওয়ার চেষ্টা করেন। ননীবাবু ডাঃ 
ছেত্রীকে কতটা চিনেছেন ও বুঝে- 
ছেন জানিনা, তবে মণি ছেত্ৰী যে 
ক্রমশই স্থাস্থ্যদর্তরের সর্বময় কর্তা 
হয়ে উঠছেন সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত 
নেই। আর এরই স্থষোগ নিয়ে 
ডাঃ ছেত্রী নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার 
জন্তু ডিভাইভ অ্যাণ্ড রুল নীতি 
অনুসরণ করে যাচ্ছেন। হাস্য 
সবপ্তরের প্রশাসনের বিভিন্ন কাজে 
নিজের পজিশন ঠিক রাখতে কখনে 
আর, এস, পি-র বিরুদ্ধে সি, পি, 
এমকে, প্রয়োজনে পি, পি, এমের 
বিরুদ্ধে আর) এস, পিকে তাতাচ্ছেন, 
এ অভিযোগ প্রমাণ করার মৃত যথেষ্ট 
তথ্য দর্পণের কাছে রয়েছে। 

তিনি এ ব্যাপারে বাজারী 
সংবাদপত্রের কয়েকজন সাংবাদিককে 
কাজে লাগাচ্ছেন | ডাঃ শুামল সেন 
ডাঃ সোমেন সেনগুপ স্াস্থাদপ্তরের 
'বিরুচ্ছে যে মামলা করেছিলেন সেই 
মামলা সংক্রান্ত বহু গোপনীয় তথ্য 
তিনি এ সাংবাদিকদের কাছে ফাস 
করে দিয়েছেন মামল! চলার সময়েই 
একথা ডাঃ ছেত্রী কি অন্বীকার করতে 
পারেন? ডাঁঃ ছেত্রী কি অস্বীকার . 
করতে পারেন যে; তিনি বছ বিশিষ্ট 
ব্যক্তির নিকট স্বাস্থ্মন্ত্রীর সি, এ 
ভবানী ভট্টাচার্য প্রশাস্ত সেন্গুধের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছেন যে, 
এর] পার্টি অফিসে সব গোপনীয় 
ফাইল নিয়ে যান মন্রী মশায়ের 
অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ? অন্যদিকে 
তিনি স্াস্থ্যমন্ত্রীর কাছে ভালে! 
মানুষ সেজে 8১ প্রকাশ করে 


বলেন সি, পি, এম ও কো-অড্িনেশন 
কমিটির লোকেরা স্বাস্থ্দর্তরের কাজে 
বড় নাক গলাচ্ছেন। আপনি একটু 
শক্ত হোন । ডাঃ ছেত্ৰী কি অস্বীকার 
করতে পারেন যে তিনি ভার 
ভিভাইভ এণ্ড পলিসি কার্যকর করতে 
ডাঃ ভাস্বর রায়চৌধুরী, ডাঃ নরেন 
ব্যানার্জী, ডাঃ গৌরীপদ দত্ত প্রমুখকে 
কাজে লাগাচ্ছেন.। বলা, বাহুল্য, 
শ্বাস্থাধরের অন্রতম কর্মকর্তার 
বিসদ্ৃশ আচার আচরণের জন্তই 
ডেন্টাল, নীলরতন, পি, জি, হাস- 
পাতালে এখন এক অরাজক অবস্থা 
চলছে। 

বামফণ্ট কমিটি শুনলে আরও 
অবাক হবেন যে, পি, জি-তে দীর্ঘ 
কয়েক বছর নন-প্রাকটিসিং পদে 
কর্মরত থেকে ভাঃ ছেত্রী ঢালাও 
চোরাই প্র্যাকটিস করেছেন এবং মহা- 
করণে ডিরেক্টর হয়ে যাওয়ার পরেও 
সিদ্ধার্থ রায়ের ৰশংবদ হিসেবে 
প্রেসিভেন্সী সার্জেনের অজুহাতে 
প্রাইভেট প্র্যাকটিস, পি, জি, হাস- 
পাতালের কয়েকটি বেডে রোগী 
ভর্তির ব্যাপারে বিশেষ স্থযোগ 
স্ববিধা আদায় করা, সরকারী 
চাকরিতে নিজের পেটোয়। লোকদের 
নিয়োগ, এম, ভি, ও এম, এস, 
কোর্সে ভতির ব্যবস্থা ইত্যাদি 
ব্যাপারে বেপরোয়াভাবে ক্ষমতার 
চরম অপব্যবহার ও কাজ কারবার 
চালিয়ে যাচ্জছেন। আয়কর বিভাগ 
দাঞ্জিলিংয়ের স্যালেতে ডাঃ ছেত্রীর 
বিরাট বাড়ী নির্মাণ নিয়ে দুনীতির 
চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সম্পর্কে যে 
তদন্ত করেছিল তা ধামাচাপ! দিতে 
সিদ্ধার্থ রায়কেও বহু কাঠখড় 
পোড়াতে হয়েছিল । আর, এম, ও 
ভাঃ দুলাল ব্যানা এবং তার স্ত্রী 
ডাঃ ছেত্রীর অনুগ্রহে বর্তমানে 
সরকারী খরচে বিদেশে পড়াশুনা (1) 
করছেন | এর নেপথ্য কারণ শুনলে 
বামফ্রন্ট কমিটি চমকে উঠবেন। 
ভিজিন্তালস কমিশনের অফিসারদের 
প্রভাবান্িত করার জন্য ডাঃ ছেত্রীর 
কীতি একটু তদন্ত করলেই প্রকাশ 
পেয়ে যাবে । কিন্ত এসব তর্স্ত হবে 
না।কেন? রায় মগ্িসভার 
আমলে স্বযোগ স্থবিধাতোগী 
কংগ্রেসের পদ্বলেহনকারী একদল 
চিকিৎসক এখন স্বাস্থ্য ঘপ্তরকে নাকে 
দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছেল.। যাঁর অন্ততম 
হোতা হলেন বহু কীতির নায়ক 
ডাঃ মণি ছেত্ত্রী। 

হঠাৎ মহাকরণে ডাঃ ছেত্রী 
বলেছেন পি, জি-র হাজার টাকার 
নোটের তদস্ত হবে। হাজার টাকার 
নেট বাতিল ৪3108 পি, জি 
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" কর্তৃপক্ষ ও টাকা রিল্লার্ড ব্যাঙ্কে জং! 


দেন। ডাঃ ছেত্রীর সন্দেহ এ টাকা 
হয়তো বা কোনও ব্যবসায়ীর ৷ ভাই 
তদক্ম হবে। 

এতো বেশ ভালো কথা। তদস্ত 
হোক | বামফ্রন্ট কমিটির কাছে 
একটিই প্রশ্ন সাধগ্রিক তথস্তে স্বাস্থা 
দপ্তরের এত অনীহা কেন? পি, 
জি-র প্রথম তাত্তের কথাতেই আসা 
যাক্‌। ঘটনার শ্ত্রপা পি, জি, 
হাসপাতালের মহিল1 কর্মী মীরা 
চক্রবর্তীর শিশু সন্তানকে ধিরে । 
অবহেলার অভিযোগে লার্জেন হৃপার 
সংঙ্সিই চিকিৎসক ডাঃ রত্বা সেনের 
বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করলেন। হলো! 
কি? যিনি তদন্তের নির্দেশ দিলেন 
তার বিরুদ্ধেই তদ্বস্তের আদেশ হল । 
লেই মত স্থাস্থ্াদগ্তর তদস্তও সুরু 
করল। পরে সংবাদপত্রের লেখা- 
লেখি ও অন্যান্ত মহলের চাপে স্বাস্থ্য- 
দপ্তর ডাঃ রত্বা সেনের বিরুদ্ধে তদৃস্ত 
শক করলেও পরে ভা বন্ধ করে 
দিলো । এখন ভা *শ্বনাষধন্ত* 
সিদ্ধার্থশংকর রায়ের একান্ত অন্থগ্রহ- 
তাজন ডাঃ মণি ছেত্রীর ফাইলের 
তলায় আর একদিকে যে বিভিন্ন 
সংবাদপত্রে পি, জি হাসপাতালের 
নন-প্র্যাকটিনিং চিকিৎসকদের বেপ- 
রোয়া প্র্যাকটিস ও অন্যান্য অভি- 
যোগ লম্পর্কে তদন্তের দ্বাবী তোল] 
হচ্ছে, সে ব্যাপারে স্বাস্থ্যদপ্তর একে- 
বারে বোবা বনে রয়েছে । নাম করে 
বলা হয়েছে, ডাঃ সি, সি, কর, ভাঃ 
বারীন দত্ত, ডাঃ পি সেন, ডাঃ 
অরুণাভ চৌধুরী, ডাঃ স্বরাজ 
ব্যানার্জ প্রমুখ বিভিন্ন নাসিং হোম, 
চেম্বার, ইত্যাদি মারফৎ প্রাইভেট 
প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছেন তার 
তদত্ত হোক। কেননা এদের 
চোরাই প্র্যাকটিসে নাজেহাল হচ্ছেন 
প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ৷ 
পি,জির এই সব চিকিৎসকের দল 
কোনদিনই নির্দিষ্ট লময়ে আউট- 
ভোরে যান না। বিকেল বেলায় 
ইনভোরে রোগী কদাচিৎ দেখেন। 
রোগী ভর্তির ব্যাপারেও চলছে নান! 
কারচুপি । এসবের বিহিত হওয়া 
প্রয়োজন। কিন্ত এসব ক্ষেত্রে তদ্ব- 
স্তের বদলে শুধু হাজারী নোটের 
প্রহম্য* নিয়েই তদস্ত হবে কেন? 
পঁ়তান্সিশ হাজার টাকার নোটের 
ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পি, জি, কর্তৃ- 
পক্ষের জবাবর্দিহিতে সন্ত হয়েই এই 
টাকার সরকারী স্বীকৃতি দেন । এবং 
বাতিল হাজার টাকার নোট ফিরিয়ে 
ঘ্বেন। স্বাস্থ্যদগ্তর বিষয়টি আবার 
খু'টিয়ে দেখতে চাঁন এতো ভালো 
কথ! ৷ এধরণের মানসিকতার পিছনে 


সম্পাদক-_হীরেন বসু 


দর্পণ নিশ্চয়ই উৎসাহ দিতে চায়। 
কিন্ত রোগীদের স্বার্থ, ডাক্তারদের 
বেআইনী হাজারে বক্ষাতি সম্পর্কে 
যদি কোন দপ্তর চুপচাপ থেকে হঠাৎ 
কটা ব্যাপারে মেতে ওঠে তখন 
সঙ্গত কারণেই সন্দেহ জাগা 
স্বাভাবিক । এই ধরণের তদন্তের 
নেপথ্যে কোন মতলব নেই তো? 
চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগ 
সম্পর্কে তদস্তের নির্দেশ দিতে গিয়ে ডাঃ 
শিশির দেবের মত ব্যক্তিকেই যদি 
তদস্তের মুখোমুখি হতে হয়, সর- 
কারের চাপের কাছে নতি স্বীকার 
করে ছুটি নিতে হয় এবং কারণে 
অকারণে অস্তান্ত তদন্তের কাছে 
জবাবদিহি করতে হয়, অপরদিকে 
চিকিৎসার মত মহত প্রফেশন নিয়ে 
যারা কেলেঙ্কারীর চূড়াস্ত করছেন 
তারা যদি রেহাই পান কিংবা “সৎ 
পরিচ্ছ্ন প্রশাপনকামী* সরকারের 
কাছে মদত পান তৰে বুঝতে হবে 
এর মধ্যে অন্ধকারের খেলাও চলেছে । 
কেননা এরই মধ্যে জোর প্রচার 
চলেছে এবং তা করছে স্থাস্থ্যদ্- 
রেরই অন্থ্গ্রহভাজন কিছু চিকিৎসক, 
যে মন্ত্রিভাই আস্থক না কেন তাদের 
গায়ে হাত দেওয়া অসম্ভব । কেননা 
বর্গকে দেখার জন্তু আগে তাদেরই 


ভাক পড়বে। এছাড়া তারা তে 
কোন স্থযোগ নগদ লেনদেন ছাড়! 
করছেন না। বামফ্রন্ট কমিটি ও 
্বাস্থ্দগ্তরের গোচরে আনার জন্তই 
বলছি, জলপাইগুড়িতে পার্টর 
প্রাসাদের, মত বাড়ী তৈরী করা, 
একটি প্রেস ক্রয় করা, কৌবাজারে 


নতুন পার্টি অফিস ক্রয়ের ব্যাপারেও 
নাকি জনসমক্ষে অভিযুক্ত চিকিৎসক- 
দের আধিক সাহায্য রয়েছে এমন 
প্রচারটা কৌশলেই চলেছে । 

দর্পণের কথা বিশ্বাস না হয়, 
কমিটি ও স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্মকর্তারা, 
নেতারা খোজ করুন মা, দেখবেন 
এই ধরণের প্রচার কেমন কৌশলে 
ছড়িয়ে দেওয়! হচ্ছে সাধারণ মান্- 
যের মধ্যে । দর্পণ এখনও জানে 
না, জলপাইগুড়িতে পার্টি অফিস 
হচ্ছে কিনা, বৌবাজারের নতুন বাড়ী 
কিংবা ছাপাখানা কেনার মত কোন 
চেষ্টা চলছে কি না। কিন্ত এই প্রচার 
সংগত কারণেই সাধারণের মধ্যে প্রশ্ন 
তুলবে, একদিকে একজন সৎ দক্ষ 
মানুষ রাজ্য প্রশাসনের কাছে 
নাজেহাল হচ্ছেন, অপরদিকে সাধা-- 
রণ মান্ষের রক্ত শোষণকারী 
চিকিৎসকরা। সমাজের বুকে এই বাম 
সরকারের আমলেও দাপিয়ে বেড়া- 
চ্ছেন এটা কেমন কথা | নিশ্চয়ই 
কোথাও একটা অশুভ আতাত 


PRICE 60 78159 


রয়েছে। বলাবাহুল্য জনমনে এই . 
"ধরণের ধারণ] আস্তে আস্তে জন্মায় । 
এবং এরই স্থুযোগ নেয় একদল প্রতি- 
ক্রিয়াশীল মাছষ | 


নির্বাচনের হুমকী 
(৭ম পৃষ্ঠার পর) 


বহগুণার সঙ্গে জরুরী পরামর্শে বসে 
পড়েন । ঠিক হয় জনসভ্ঘ নেতাদের 
সঙ্গে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী বাজ- 
পেয়ী, চন্্রশেখর, মোরারজী দেশাই 
এবং জগজীবন রাম চরণ সিং-এর 
বর্তমান কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা 
করেন। মোরারজী দেশাই সাফ 
সাফ বাজপেয়ীকে বলেন, *আমি 
শৃত্খলাভাজর দায়ে রাজনারায়ণের » এ 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা! নিতে 
চাই, আপনার মতামত কি। 
বাজপেয়ী প্রথমে এতট। কড়া দাওয়াই 
না দেওয়ার জন্ত অনুরোধ করেন। ' 
কিন্ত মোরারজী অনঢ। তিনি বলেন 
দরকার হলে আমি অস্তবর্তা নির্বা- 
চন করব, তবু এধরণের চাপের 
কাছে আমি নতি শ্বীকার [করব না। 
বাজপেয়ী একদিনের সময় চান । 


তারপর লহকর্ষাদের সঙ্গে পরামর্শ ' 
করে মোরারজী 'দেশাইকে জানিয়ে 


করেছেন। কারণ বিজু এখনই মরিস 
ছাড়তে প্রস্তত নন । তাছাড়া তিরিশ 
চল্লিশ জনের বেশী লোকসভা লদশ্ত 
এখনই দল ভাঙতে জর্জ হচ্ছেন ম1। 

এই অবস্থায় চরণ সিং নিজের 
মনের ইচ্ছে গোপন রেখে একট) 
আপোসের পথ খু'জছেন সাময়িক 
ব্যবস্থা হিসেবে ৷ 

অবস্ত একথা ঠিক চরণ সিং তার 
সমর্থকদের নিয়ে জনতা পার্টি ছেড়ে 
দিলে জনতা দলে সঙ্কট অপূরণীয় ' 
হবে। যদিও কেন্দ্রীয় মদ্রিসভা 
টিকিয়ে রাখার জন্ত বিকল্প ব্যবস্থা , 


থেকে পরিত্রাণ পেতে জয়প্রকাশ 
নারায়ণের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। 
এই রিপোর্ট প্রেসে পাঠানোর 
সময় পাটনায় এব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ 
কথাবার্তা চলছে । 

সব দিক বিশ্লেষণ করে একথা 
বলা যায়, এই মুহূর্তে জনতা দল 
ভাঙছেন! ঠিকই, কিন্তু বড় রকমের 
ভাঙনের শুত্রপাত" হয়ে গেল রাজ+-- 
নারারণকে কেন্দ্র করে। চরণ সিং 
খুবই বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদ - 
তিনি সুযোগের অন্ত অপেক্ষা কর- 
বেন। 
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মোরারজী সবরকম 
পরিস্থিতির 


ঈন্য প্রস্তুত 


_.. (দর্পণের সংবাদদাতা ) 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই কথা জানিয়ে দ্বিয়েছেন। 
ট্রাঙ্ক টেলিফোনে রাষ্ট্রপতি নীলম সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরি- 
অন্ীব রেডডীর সঙ্গে সাম্প্রতিক জটিল প্রেক্ষিতে এ কথ! পরিফ্ষার যে চরণ 


রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা 
বলেছেন । বিশ্বস্তস্থত্রে থবর পাওয়া 
গেছে প্রধানমন্ত্রী জনতা পার্টির আত্য- 
স্তরীণ লড়াইয়ের দরুন উদ্ভুত যে 
কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার 
জন্থ প্রস্তুত থাকতে সৃহকমদের নির্দেশ 


এ দিয়েছেন) তিনি দরকার হলে 


a 






কোয়ালিশন সরকার অথব! অস্তর্বতী 
নির্বাচনের জন্সও সহকমাঁদের তৈরী 
থাকতে বলেছেন । এ ব্যাপারে প্রধান 
মন্ত্রী দেশাই রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা 
বলেছেন। 
“চরণ সিং-এর সঙ্গে কোন আপস 
নয়, দবরকারভুলে কোয়ালিশন সরকার 
গড়ব |” প্রধানমন্ত্রী মোরারজী 
দেশাই +সম্প্রতি আপসকামী কিছু 
এই 


জনসক্ঘ নেতাকে সোজাসুজি 


দনীতির জয় 


'হবার আগে খবর পাওয়া গেল যে, 
ডাঃ শিশির দেবকে পি জি হাঁস- 
পাভালের দার্জেন সুপারের পদ 
থকে বদলীর আদেশ দেওয়া হয়েছে । 
‘এই ঘটনা রাজ্য সরকারের মুখে চুন- 


. | কালি মাখিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। 


কারণ যিনি হাসপাতাল থেকে দুন'তি 
দূর করতে গিয়েছিলেন সেই ডাঃ 
দেবকেই বিদ্বায় নিতে হল আর ধার] 
:চোরাই প্রযাকটিসকারী, যাঁর! তিজি- 
জ্যান্ের আসামী যার] নান 
দুন্গতি ও চুরির-দজে জড়িত তার! 
বহাল তবিস্বতে পি জি-তে রয়ে 


| গেলেন। আর তদত্তের নামেও 


অনুষ্ঠিত হবে একটি প্রহসন । কারণ 


বিচার বিভাগীয় নয়, প্রশাসনিক, 
| তদন্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে। 


এই সম্পর্কে আগামী সংখ্যায় 


বিস্তারিতভাবে লেখা হবে। 


4 


দর্পণের এই সংখ্যার ছাপা শুরু |. 


সিং ও তার সমর্থকরা আর জনত! 


পার্টিতে থাকতে পারবেন না। তবে 
চরণ লিং নিজে বব ইচ্ছায় দল 
ছাড়বেন বলে মনে হয় না। চরণ 
সিং গোষ্ঠীর সাম্প্রতিকতম কৌশল 
হজ, যতদিন সম্ভব দলে থেকে 
নেতৃত্বকে আক্রমণ করা, যার অবশ্- 
ভাবী ফল হল দল থেকে বহিষ্কারের 
ঝুঁকি নেওয়া।, 

চরণ সিং এবং তাঁর অঙ্গামীর। 
এই পথেই এগুবেন। এবং এটাও 
তারা! ধরে নিয়েছেন, দলের হাই- 
কম্যাণড শৃঙ্খলাঁভঙ্গের অপরাধে তাদের 
ফল থেকে বহিষ্কার করে দেবেন। 
সেক্ষেত্রে নতুন দল গড়ার আর 
অহ্বিধা থাকবে না। শোনা যাচ্ছে 
চরণ সিং তার পুরনো! ভারতীয় ক্রাস্তি 
দলকেই আবার পুনকজ্বরঠবিত 
করবেন। ' 

মোরারজী দেশাই এই লড়াইয়ে 
নামার আগে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের 


হিসাব আগে থেকেই করেনিয়েছেন। “ 


শ্রীদেশাই নিশ্চিন্ত যে, চরণ সিং-এর 
সঙ্গে ৪* জনের বেশী এম পি দল 
ছাড়বেন না। সেক্ষেত্রে জনতার 
একক পরিষ্ঠতায় সরকার চালামে! 
সম্ভব না হলে চ্যবন-কংগ্রেস, আন্না 
ডি, এম, কে-র সমর্থনে সরকার 


চালাতে অস্ততঃ কিছুদিন অন্থবিধ] 


হবে না। এমন কি দরকার হলে 
পার্লামেপ্ট ভেজে. দেওয়ার জন্ত রাষ্ট্- 
পতিকে পরামর্শ দেবেন বলে ঠিক 
করে রেখেছেন । 


তবে কেন্সের জনতা সরকার কত 
দিন ক্ষমতায় থাকবেন তা অনেকটা 
নির্ভর করছে জনসজ্ঘ গোষ্ঠীর কার্ধ- 
কলাপের ওপর। রাজনৈতিক 
মহলের ধারণা প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থনের 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


' আন্দোলনের 


গি জির ডান্তারদের 


চাগ সৃষ্টির 


রাজনীতি 


চোরাই প্র্যাকটিসকারীদের আরো কাহিনী 
( দর্পণের সংবাদদাতা ) , 


পিজি-র 'সার্জেন সুপারের এক- 
মাসের ছুটি "ই জুলাই পর্যস্ত। 
মহাকরণে এই সম্পর্কে এই সংবাদ 
লেখার মুহূর্তে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বা অন্তান্তরা 
মুখ খুলতে না চাইলেও কেউ একথা 


| অন্বীকায় করতে পারছেন না যে, 


ডাঃ দেবের বিরুদ্ধে যেসব ভাক্তার 
মহড়! চালাচ্ছেন 
তাদের কারোরই পায়ের নীচে মাটি 
নেই। চোরাই প্র্যাকটিসের অজন্র 
কালে! টাক] ও. মণি ছেত্রীর সর- 


. কারী ক্ষমতাকে যথেচ্ছ অপব্যবহার 


করে তারা গত প্রায় ছুমাদ ধরে পি 


জি-তে ঘে ভাগুব চালিয়েছেন তাতে 


সাধারণ ডাক্তার, নারদ, কর্মচারী ও 


রোগীর হাড়ে 5 |] রিনি 
ছেন যে, ভাক্তারদের রা 

| পরিফার নয়। পার্লামেন্টের অধি- 
আন্দোলনের আসল লক্ষ্য বাঁমফ্রপ্ট | অধি 


সরকার তাকে বেকায়দ্বায় ফেলা 
ও জনগণের কাছে অপদস্থ করা। 


চাপের রাজনীতি স্বাষ্টি করে | 


ননপ্্যাকটিদিং | চাজিয়ে যাবেন, না ভার সমর্থকদের 


॥ নিয়ে দল থেকে বেরিয়ে এ 
ডাঃ দেবকে ঘায়েল করে পি জি সহ | lh 


বিভিন্ন হাসপাতালে ডাঃ ছেজীরং 


এরা চাইছেন 
চিকিৎসকদের প্রযাকটিসিং ,কর। ও 


(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) 


পি জির নাগিৎ কলেজ হোষ্টেলে 


 পুর্তমন্ত্রীর হামল। 


ছাত্রীছের প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা 


পি, জি, হাসপাতালের কলেজ 
অব নাপসিংয়ে ষে ' নারকীয় থ্ৈরাচার 
চলছে তার সর্বশেষ ঘটন! হল, মন্ত্রী 
যতীন চক্রবর্তার নেতৃত্বে এই হাস- 
পাতালের মেয়েদের হোষ্টেল দখল 
কর! । ঘটনাটি অবিশ্বাস্ত হলেও 
সত্যি। পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নাসিং 
ট্রেনিং" কলেজটির আবাসিকাদের 
সরিয়ে মন্ত্রী মহোদয় ঘরে তাল! 
ঝুলিয়ে দেন। এর আগে বাম সর- 
কারের দায়িত্বশীল এই মতত্রীটির 


কিছু,হাউসষ্টাফ কলেজ অব নাসিংয়ের 
শিক্ষার্থীদের নানাভাবে নাজেহাল 


করেন, অশ্লীল গালিগালাজ্ম করেন । 


জনৈক] ছাত্রীর গায়ে হাতও পড়ে। | 


সবচেয়ে লঙ্জাজনক ঘটন! হলো, 
মন্ত্রী যতীন চক্ৰবৰ্তী যেভাবে এদের 


সঙ্গে আচরণ করেন তা! কংগ্রেসী | 


মন্ত্রীদেরও লঙ্দা দেবে। 


' পি, জি হাসপাতালের ভেতর | 


এই নাপিং কলেজটিভে এখন ৬৪ ভন 
ছাত্রী পড়েন। নার্সিংয়ের উচ্চ- 


২ জন করে শিক্ষার্ধিনী.নেওয়! হয়। 
আগে এই শিক্ষাথিনীদের কোনও 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


রাজ্যের ইন্দিরা কংগ্রেসে অশান্তি 


. (দর্গণের সংবাদদাতা ) 


এ রাজ্যের ইন্দিরা কংগ্রেস খুব 
একটা সুখী পরিবার নয়। পরস্পর 
অবিশ্বাস, আত্মকলহ লেগেই আছে। 


এই অনেক দ্বিনের ধূমায়িত বিরোধ 
শেষে প্রকাশ্য রূপ নেয় গত আঠাশে 
জুনের বৈঠকে । যদিও বৈঠক শেষে 
প্রণব মুখোপাধ্যায় একটা সর্বসম্মত 
প্রস্তাবের চোখ! ধরিয়ে দিয়েছেন 
সাংবাদিকদের - হাতে, কিন্তু এই 
বৈঠক ছিল আগাগোড়া পরস্পর 


কাছা নিক্ষেপ এবং খেউড়ের আসর । 


, তবে এই বৈঠকে মজার বিষয় 
ছিল যে রাজ্য কংগ্রেসের ‘রাগী 
ছোকরা” 'স্থব্রত মুখাজা বিশেষ 
কুবিষে করতে পারেন নি। বরং 


তিনি প্রতিপক্ষের কিন খেয়ে কিল 
হজম করেছেন। চ্যবন কংগ্রেসে 


সিদ্ধার্থ রায়রে যেমন কেউ বিশ্বাস | ৃ 
[ গেলেও জনত! সরকারের পতন ঘটার 


করতে পারে না, তেমনি ইন্দিরা] 
কংগ্রেসে সুব্রত মুখাজকেও কেউ 


বিশ্বাস করতে পারে না। বেশি 


বাড়াবাড়ি করলে তাকে ঘাড় ধরে 


কংগ্রেস থেকে বের করে দেবার জন্য 
“অনেকগুলো হাত গু পেতে আছে। 


তাই সত্ৰত মুখার্জীর "পর্দিসি” এখন 
এক প] আগে ছুই পা পিছে। ুত্রত 
মুখার্জীকে আক্রমণে নেতৃত্ব দন 
মুরুল ইসলাম । এখন মওকা বুঝে 
মুরুল আক্রমণ চালাচ্ছেন।,. 
সথব্রতর বিরুদ্ধে ছুরুলের অভি- 


যোগ £ সত্ৰত রাজ্য কংগ্রেসের নিয়ম 
"নীতি না মেনে নিজের ইচ্ছামতো | 
, কাগজে বিবৃতি দেন। রাজ্যে পাণ্টা 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


| সমস্ত 


EM 
| অনিশ্চয়তা 


জনতা পার্টিতে উচ্চ নেতৃত্বের 


| ক্ষমতার লড়াই প্রকান্ড কলহের রূপ 
| নিয়ে দলের মধ্যে প্রচণ্ড সংকট সি 


করেছে। এই সংকটের অশুভ ছায়। 


|, জনত! গভর্ণমে্টকেও গ্রাস করতে 


বেশন শুরু হওয়ার সময় সম্ভবতঃ দল 


| ভাজাভালির পালাও শুরু হবে। চরণ 


সিং জনতা পার্টিতে থেকেই মোরারজী 
চত্রশেখরধের  ব্রিদ্ধে আক্রমণ 


নিক্ষেপ করবেন সেটা. এখনও বোঝা, 
যাচ্ছে না। তবে তিনি ক্রমশই 


| আাক্রমণমূখী হয়ে উঠছেন । বুধবার, 
| চরণ সিং মোরারজীর বিরুদ্ধে কান্তি 


দেশাইকে নিয়ে বেশ অস্বস্তিকর; 


] অভিযোগ তুলেছেন। অর্থাৎ জনতা 
পার্টিতে জল বেশ ঘোলা হচ্ছে। 


পরিস্থিতি এখন অনিশ্চিত । এবং 


| জনতা পাটির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের 
| রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও অনিশ্চয়তা 


দেখা দিচ্ছে। ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা 
গান্ধীর সাধারণ নির্বাচন ঘোষণার 


| সাগের দিন পর্যস্ত যেমন কেউ নির্বা- 


চনের কথ! ভাবতে পারেনি, তেমনি 
শৈরতন্ত্রের পরাজয়ও ছিল আকস্মিক, 


| এবং এই আকম্মিকতাই এনেছিল 
| নিশ্চ্তা। জনত! পার্টির নেতার! 


এখন স্বৈরতঙ্ত্রে. পুনবাবিতাঁবের পথ 


শিক্ষার জন্ত এই কলেজটি. শুরু হয় | তৈরি করতে বন্ধপরিকর। ইন্দিরা 


৭৪ সনে। প্রতিবছর এই কলেজে | 


গান্ধী না আসতে পারেন, অন্ত কেউ 
তার চেহারায় আত্মপ্রকাশ করতে 
পারেন। বিশেষ করে জসি যখন 
তৈরিই আছে। কুকুরের পেটে যেমন 


"|| ঘি সহ হয় না, এদের বোধহয়, তেমনি 


সহ হচ্ছে না। তাই এত 


_|| কলহ, এত কাদা ছোড়াছুড়ি । 


চরণ সিং দলবল নিয়ে বেরিয়ে 


কথা নয়। তাছাড়া দরকার হলে' 
চ্যবন কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন 


| জানাবে । কিন্তু জনসংঘ তখন কি 


করবে? কংগ্রেস-বিরোধী জনসংঘ 
কি সেটা মেনে নেবে ? আর জনসংঘ, 


| যদি সরকার ছেড়ে দেয় তাহলে সমূহ 
| বিপদ । তখন কি অন্তর্বর্তী নির্বাচন 
ঢু অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়বে না? তার 


পরের প্রশ্ন হল সেই নির্বাচনে কি 
(ইন্দিরা গান্ধী প্রত্যাবর্তন করবেন ? 
ব্যাপারটাই অনিশ্চিত। 


| আগামী কিছু দিনের মধ্যেই রাজ- 


নৈতিক চিতা পরিষ্কার হয়ে যাবে। 


॥ ছুই 


পি জিল ডাক্তার 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

'রামরাজত্ব কায়েম করা। বর্তমান 
তধাকধিত আন্দোলনের গাটছডা 
বাধার হিসেব কষলেই এ জিনিষ 
বুঝতে কারো অস্থবিধা হবার কথা 
নয়। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ভাঃ 


" সত্য কোনার পিজিতে ডাঃ মনি: 


ছেতরীর সমস্ত কুকর্ম ও অনাচারের 
'সাকরেছ। এমার্ছেক্সীর সময় কালো। 
টাকার সন্ধানে ওঁর বাড়ীতে অল্লাদী 
এমন কি শুর মেয়ের বিবাহি-বাসরে 
আয়কর বিভাগেরউর্ধতন এক ব্যক্তির 
হানা এবং পরে কয়েক হাজার টাকার 
বিনিময়ে হাজতবাদ থেকে ডাঃ 
কোনারের অব্যাহতি লাভ সম্পকিত 
নানা অভিষোগ একমাত্র, বিচার 
বিভাগীয় তস্ত হলেই প্রকাশিত হতে 
পারে। 

পিজি-তে আন্দোলনকারী ডাঃ 
চণ্ডী কর, ডাঃ বারীন দত্ত, ডাঃ 
কল্যাণ ঘোষ, ডাঃ স্বরাজ ব্যানার্জী, 
- ডাঃ অকুণাভ চৌধুরী, ডাঃ জেসি 
পাল, ডাঃ প্রদীপ মঙ্জুমদার, প্রমুখের 
পা থেকে মাটি ক্রমশই সরে ঘাচ্ছে। 
তার সর্বশেষ প্রযাণ গত ওরা জুলাই 
হেলথ সার্ভিনেস এসোসিয়েশনের 
পিজি ইউনিটের সভায় লোকজন 
একদম না হওয়ায় সভা নির্দিষ্ট সম- 
য়ের অনেক পরে অনুষ্ঠিত হয়। 
সভায় ধারা ডাঃ দেবের বিরুদ্ধে 
জেহাদ্দে নামেন নি তাদের দেখে 





bd 


নেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। যোগ দ্বিতে দিলে পি জি তে প্রচণ্ড 
. সভার পর ডাঃ সত্য কোনারের গণ্ডগোল হবে বলে হুমকিও দেওয়া 
হাউস .সার্জেন ও আর এম ও ডাঃ হয়েছে। কথ! হলো মৃখ্যমস্ত্রী 
রাধাবন্পভ পাল (এর বিরুদ্ধে টাকা শ্রীঙ্গ্োতি বসু রাজ্যের বিদ্যুৎ সংক- 
নিয়ে রোগী ভতি করার কয়েকটি 'টের মোকাবিলায় কিছু উত্তেজনা 
অভিযোগ ভিজিন্তান্প কষিশনের হ্যতিকারীর কাছে মাথা নত করেন 
কাছে পেশ কর! হয়েছে) হঠাৎ, নি। পাহসিকতার মজে সেই ঘট- 
বলতে থাকেন, স্বাস্থ্যত্রীর ক্ষমতা, নার মোকাবিলা করে শ্রীবঙ্ছ প্রমাণ 
আমাদের জানা আছে। ডিরেক্টর করেছেন শক্ত হাতে হাল ধরা কাকে 
অব হেলথ সাক্ডিসেমের পার্োনাল  বলে। 

সেকশনে আর এস পি পার্টিপ্ন লোক পিজিরব্যাপারে কিছু চিকিৎ- 
স্থবোধ রায়কে যে মন্ত্রী চার পাচ মাস সক ঘে স্বণ্য তাণ্ডব শুরু করে স্বাস্থ্য 
চেষ্টা করেও বদলি করিয়ে আনতে ্বণ্তরে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্ট 


পারেন না তিনি আবার ডাঃ 

করেছেন, সে ক্ষেত্রে মৃখ্যমন্ত্রী কি 
ছেক্রীকে ৰাটাবেন? ওঁর মতে নি 

তাদের ওযাকওতার দেবেন । 


সুবোধ রায়কে দিয়ে ভি এইচ এস- 
এর ঘরে স্পাইয়ের কার্জ করানোই ইন্দির! কংগ্রেস 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


ছিল আর এস পির আসল মতলব | 

ডাঃ পাল বলতে থাকেন, পিজি-র 

বিষয়ে এত লেখালেখি হচ্ছে, কিন্ত যুব কংগ্রেসও গঠন হয়েছে তার 
আর এস পি-র যুবনেতা প্রণব মুখার্জী উক্কানিতে এবং একদল কংগ্রেসী 
বাঙ্গুর ইনষ্টিটিউট অব নিউরোলজিতে নাকি এই বলে হাসাহাসি করেন ঘে 
দীর্ঘদিন কেবিনে থাকলেন সরকারী হ্ৃত্রত ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা 
খরচে এবং তাও বিনা অস্থমোদনে- করার নাম করে সস্ত্রীক হরিতার ঘুরে 


অথচ হ্থাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশে হাসপাতা- 
লের রেকর্ডে কাগজে কলমে দেখানো 
হলে! প্রণববাবু ক্রি বেডে ছিজেন। , 
তই অন্তায় কাজকর্মের প্রতিবাদে * 
কেউ তো লিখছেন না? 

এদ্বিকে, ডাক্তারদ্বের তথা মণি 
ছেত্রীর সর্বশেষ খেলা হল এ ব্যাপারে 
ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এলোপিয়েশনকে 
তারা নামিয়েছেন। অবশ্ত প্রকাস্তে 
নয় বিবৃতিতে । ডাঃ দেবকে কাজে 


নিঙ্গোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 
আযঁসবেসটস সিমেন্ট সীট ও রীজ সরবরাহ . 
টেণ্ডার নং ই সি এল / পার / *৪4/ আযাঁসবেস্টস / ৭৮ / ৭৪ 


২০০০ এম / টন আযাসবেসটন পিষেন্ট সীট ও রীজ সরবরাহের জন্ত কেবল- 
মাত্র সরবরাহকারীদের কাছ থেকে টেণ্ডার নম্বর ও নিবিষ্ট তারিখ লিখে দুই 
প্রস্থ টেগ্তার। টেগ্ডার ফি২* টাকা । জমা দেবার শেষ তারিখ ১-৮-৭৮ 
বেল! ১টা পর্যন্ত এবং খেলার তারিখ ১৮-৭৮ বেলা ৩টা । 
কণ্ট্বোলার অফ পাঁরচেঙ্জের অফিস, ইস্টার্ণ কোলফিল্ডন লিমিটেড, সীক- 
তেড়িয়া, পোঃ দিশেরগড়, জেল! বর্ধমান ( পশ্চিষব্গ ) থেকে একই ঠিকানায় 
অতিরিক্ত কণ্টোোলার'অক অযাকাউন্টসের্‌ কাছে নির্দিষ্ট ফি নগদে জম 
দেবার রি দেখিয়ে যে কোন কাজের দিনে স্পেসিফিকেশানের সিডিউল 
ও সরবরাহের শর্তাবলী সহ টেপ্তার দলিল পাওয়া ঘাবে। একই ঠিকানায় 
অতিরিক্ত ক্টে্রুলার অফ আ্যাকাউণ্টসের কাছে মণিঅভারে পাঠানো 
নির্দিষ্ট টেণ্ডার ফি গ্রহণ কর! হবে যদি টেগার দলিল পাঠাবার খরচ হিসেবে 
টেগার সিডিউল অনুযায়ী অতিরিক্ত ২ (ছুই) টাক] বা তার বেশি পাঠানো 
হয়। এই ধরণের মণিঅর্ডারের- ক্ষেত্রে মণিঅর্ভার কুপনে টেগার নম্বত্ন ও 
নির্দিষ্ট তারিখ সহ টেগডারদাতার পুরে! ডাক ঠিকান! দিতে হবে । টেগারের 
নির্দিষ্ট তারিখের ১৫ দিন আগে প্রাপ্ত ষণিমর্ডারই কেবলমাত্র গ্রহণ কর! 
হবে। টেগার গ্রহণের তিনদিন আগে পর্যস্ত ৰিক্রেক্ক টেণ্ডারপত্র ডাকে 
দেওয়া হবে । ভাকে বিলম্বের জন্ত ইন্টার্ণ কোলফিল্ডস লিমিটেড দায়ী 
থাকবে না। পোস্টাল অর্ডার / ব্যাঙ্ক ড্রাফট /চেকে পাঠানো টেগ্ডার ফি 
গৃহীত হবে না। | 





এসেছেন। সুব্রত মুখাজ্জা আগা- 
গোড়া এইসব অভিযোগ শোনেন 
কিন্ত কোন জবাব দেন না। বর- 
কতের নেতৃত্বে শেষে ঠিক হয় যে সব 
পাণ্ট। সংগঠন ভেঙ্গে দেওয়! হবে। 
আরও বিরোধ বাধে চ্যবন 
কংগ্রেস থেকে কাদের নেওয়া হবে 
তাই নিয়ে । বরকভ-সোমেন গোষ্ঠী 


চেষ্টা করেন যাতে এই পক্য প্রস্তাব ' 


গৃহীত না হয়। তারা এই একের 
বিরুদ্ধে। বরকত চেষ্টা করছেন 
" যাতে চ্যবন কংগ্রেস থেকে সিদ্ধার্থ 
রায় বা দেবী চাটুজ্যের মতো বড় 
কোন নেতা ইন্দিরা-কংগ্রেসে না 
ঢুকতে পারেন কারণ বরকত স্বপ্ন দ্বেখ- 
ছেন পশ্চিমবাংলায় সরকার বদল 
হলেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন। কিন্তু 
সব সদ্বস্তের চাপে তার এই প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ হয়ে ষায়। অধিকাংশ সমস্তই 
এক্যের পক্ষে তবে এক্যের ব্যাপারটা 
আস্তরিক হওয়া দরকার, ধাদ্ধাবাভীর 
জন্ত যারা এক্য করছে তাদের দলে 
নেওয়া হবে না। | 

বরকতের স্বেচ্ছাচারিতায় 
ব্যাপারেও অনেকের ক্ষোত দেখা 
দেয়! ভিনি দলের মধ্যে নিজের 
পছন্দমতো লোকদের বসাচ্ছেন। 
প্রবীণ নেতৃত্বকে সম্মান দিচ্ছেন না। 


সব সিদ্ধান্ত একাই নিয়ে থাকেন। 


রাজ্য কমিটির অফিসের টেলিফোনের 
টাকা অনেক বাকী এবং কর্মচারীরা 
কেউ মাইনা পাচ্ছে না। অথচ 
অক্কিম দখলের সময় এদের প্রতিশ্রুতি 
দেওয়! হয়েছিল ঠিকমতো মাহিনা 
দেওয়া হবে। 





মোরারজী 
(১মপৃষ্টার পর)" ' 
বিনিময়ে জনসজ্ঘ মঞ্জিসভায় আরও 


গুরুতপূর্ণ দপ্তর দাবী করবে অর্থাৎ 
স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা দপ্তর। কিন্ত 


মোরারজী দেশাই, চন্দ্রশেখর, জগ- - 


জীবন রাম জনসত্ঘের এই দাবী 
মানবেন বলে মনে হয় না। চরণ 
সিং-এর পরে মোরারজী, চন্দরশেখর 
জগঞ্জীবন রাষের সঙ্গে বাজপেয়ী ও 
তার জনসজ্ঘ সহকম্মীদের সম্পর্কের 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৭ই জুলাই,১৯৭৮ 


আগামী ১৭ই জুলাই কিষাঁপ- 
সমাবেশ হবে চরণ সিং-এর সমর্থনে । 


. তারপরই আশা করা যাচ্ছে ঘল 


থেকে চরণ সিং ও তার সমর্থকদের 
বিতাড়নের পালা সম্পূর্ণ হবে। এব 
ফলে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়াপা ও বিহার 
সহ বেশ কিছু জনতাশাসিত রাছ্ে 
সরকারের স্থায়িত্ব নষ্ট হবে বলে রাজ 
নৈতিক মহলের ধারণা । 
সব মিলিয়ে ভারতবর্ষের রাজ- 
নীতিতে আবার নতুন পরিস্থিতির 
উদ্ভব হচ্ছে, ঘা জনত! পার্টির জনক 





ওপর কেন্দ্রীয় অপ্্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভর জয়প্রকাশ নারায়ণকে আরও মর্মাহত 
করছে। করবে। 
প্রকাশিত হল | 
চত ক্ষোণ শ্রেষ্ঠ গল্প সংগ্রহ 
দাম দশ টাকা | 


লেখক সুচী রমেশচন্র সেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, 
সুলেখা! সান্তাল, শাস্তিরঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়, জে” 
কুমার ভট্টাচার্ঘ, ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়, ক্ষণ চক্রবর্তাঁ, জগধীশ চক্রবর্তী, 
শুভেন্দুশেখর মৃখোপার্যাক্, রামশঙ্কর চৌধুরী, ছবি বস্তু, মানবেজ্র পাল, 
অশোককুমার সেনগুপ্ত, মিহির আচার্য, * চিত্ত ঘোষাল, শচীন বিশ্বাস, 
তপোবিজয় ঘোষ, দেবদত্ত রায় ও সাধন চট্টোপাধ্যায় 


প্রাপ্তিস্থান ॥ স্কাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ ং 
১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ 


সেপ্টান ষ্টাফ ট্রেনিং আাগুঃরিসাচ 
ইনষ্টিটিউট, কলকাতা 


( ভারত সরকার, শ্রমমন্ত্রক ) 
জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক-এর সঙ্গে যৌথ উদ্ভোগে স্থাপিত। 
* আধুনিফতম ঘন্ত্পাতিসহ গবেষণা এবং কর্মগৃহ সক্দিত। | 
* জার্মান ফেভার়েল রিপাবলিকে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত 9 


ফ্যাকালটি সদন্রসহ ৷ 


তিনটি বিভাগ মারফৎ কাজ হয় 













*. গবেষণ! বিভাগ  শিল্পগত ও মৌধিক শিক্ষপের বিভিন্ন 
বিষয়ের ফলিত গবেষণার ব্যবস্থা ! 

* উন্নয়ন বিভাগ লিখিত নির্দেশন্থচক বিষয়, মডেল, সাইভ, চার্ট 
এবং অন্তান্ত শিক্ষণবিষয়ে উন্নয়ন । 

* প্রশিক্ষণ বিভাগ নিচের বিষয়স্থচীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত 
উভয় ক্ষেত্রের শিক্ষক প্রশাসকদের জন্ত শিক্ষণ 
ব্যবস্থা । 

দিকের দিন সং সংগঠন ও স্থাপনা ৪ সপ্তাহ 

* শিক্ষণ সহায়তা ও এ. ভি, বস্জপাতি-ব্যরহারের প্রস্ততি -- ৪ সপ্তাহ 

* মড়ুনস্‌ ব্যবস্থার শিক্ষণ কর্মসূচীর রূপরেখা ১ সপ্ধাহ 

* শিল্পগত প্রশিক্ষণ কর্মক্চীর মূল্যায়ন -- ১ সপ্চাহ 

* এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির প্রশিক্ষণ সচিবালয়ের জন্ত আরও 

কিছু। 

* অঙগুরোধে নির্দি চাহিদা অঙুযায়ী বিশেষ পাঠচী তৈরি ও পরিচালনা 

সমস্ত পাঠ্যহুচীই আবাসিক 

বিস্তৃত তথ্যের অন্য লিখুন অথবা যোগাঁষোগ করুন £ 
ডাইরেক্টর, বর 
সেপটাল গ্রাফ ট্রেনিং আযাণ্ড রি ইন্সটিটিউট. - 
কলকাতা, দাঁশনগর, হাওড়া-৭১১১*৫ 

টেলিফোন £ ৬১৯-২৫৫৫ এবং ৬৯-২২৪১ 


DAVP 590 (34) [78 





লা 


-. দর্পন ॥ শুক্রবার, ৭ই জুলাই, ১৯৭৮ - 


সরকারী অফিসারদের যোগসাজসে 


“লক্ষ লক্ষ টাকার মোম কালোবাজারে 


কণাগ্রদী আমলের কেলেক্কারী এখনও চলছে 


৮৮ 


২০ 


Pl 


সস 


বিগত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার আমলে 
মোম নিয়ে যে কোটি কোটি টাকার 
বেআইনী লেনদেন হয়েছে তার এক 
চাঞ্চল্যকর তথ্য দর্পণের হাতে 
এসেছে। ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প দপ্তরের 
কতিপয় অফিসার ও তাদের দলবল 
মোম নিয়ে যে বেআইনী কাজ কার- 
বার করেছেন, দুঃখজনক হলেও ত 
এখনও অব্যাহত । এখনও লাখ 
লাখ টাকার মোস কালোবাজারে 
বিক্রী হচ্ছে। সরকারী দপ্তর থেকে 
ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নাম করে এই মোম 
তুলে নিয়ে একদল কুখ্যাত ব্যক্তি, 
সরকারী অফিসারদের যোগসাজ্মনে 
তা এরাজের বাইরে নিয়ে ষাচ্ছে। 
নীট ফল দ্রাড়াচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মোম 
শিল্পের সংগে জড়িত কয়েক হাজার 
মানুষ এখন বিপন্ন হওয়ার মুখে ।, 
মোম নিয়ে বেপরোয়া কেলেঙ্কা- 
বীর বিস্তারিত তথ্যে আসার আগে 
এর প্রাথমিক তথ্যটুকু দর্পণের পাঠক- 
বর্গকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন । 
বল! বাহুল্য মোমে শুধু মোমবাতি 
হয় ন!। এটি ফুড প্যাকেট, ত্রিপল, 
রবারজাত ভ্রব্য, প্রসাধন, বুটপালিশ 
ইত্যাদি লাঙ্বকাজে ব্যবহৃত হয়। 
মোম শুধু কুত্র শিল্পেই নয়, বড় বড় 
শিল্পের কাজেও ব্যবহার করা হয়। 
এটি তৈরী হয় আসামের ভিগবয়ে। 
আসাম অয়েল কোম্পানীর তৈরী 
মোম কেন্দ্রীয় সরকার মারফৎ বিভিন্ন 
রাজ্যে পাঠানে। হয়। এর জন্ 
বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন নির্দিষ্ট কোটাও 
রয়েছে। রাজ্য সরকারের ভাই- 
রেক্টরেট অব কটেজ এণ্ড ন্মল স্কেল 
ইগাসট্িদ সংক্ষেপে সি এণ্ড এস এস 
আই এই মোম কার! কারা পাবেন 
তাঠিক করে দেয়। গত ৭২ সন 
থেকেই এ জিনিষ চলছে । তখন এই 
বিলি বণ্টনের কর্মকর্ত| ছিলেন ডাই- 
রেক্টর অব সি এণ্ড সিসি আই এবি 
এন মণ্ডল । এখন উনি প্রমোশন 
পেয়ে এই দপ্তরেরই জয়েন্ট সেক্রে- 


একটারী। এখন জীএস এন রায় হয়ে- 


ছেন ডিরেক্টর অব নি এগুসি সি 
আই। কংগ্রেপী জমানায় মোম 
নিয়ে যে যথেচ্ছাচার অনাচার চলে 
তার মুল পাণ্ডাদের অনেকেই এখন 
গাঁ বাচাতে চাইছেন। কিন্ত তা 
সম্ভব নয়। এ রাজ্যের ক্ষুদ্র ফুটার 
শিল্প দপ্তরের কাচামাল নিয়ে যারা 
লক্ষ লক্ষ টাকার বেআইনী লেনদেনে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


মদত জুগিয়েছেন তাদের নানা তথ্য 

দর্পণ প্রকাশ করবেই । এসব 

ব্যাপারে এই দপ্তরের বর্তমান সচিব 

ভ্রীএস পি দে, যুগ্ম সচিৰ প্রীবি এন মগুল 
প্রমুখ মোম কেলেঙ্কারীর কোন 

দায়িত্ই অস্বীকার করতে পারেন 

না। দর্পণ তা স্থম্পষ্ট প্রমাণ সহ- 

যোগে এবার প্রকাশ করবে | 

এখন সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠ- 

তেই পারে সরকারী দপ্তর থেকে 

মোম কিভাবে কালোবাজারে যাচ্ছে ? 

বাইরে থেকে এট! কঠিন মনে হলেও 

ধুরন্ধর অফিসাররা টাকাপয়সার 

বিনিময়ে এব্যাপারে কোনও অন্থ- 

বিধা রাখেন নি । মোম কারা পাবে 

তা ঠিক করার জন্য রয়েছে এলো- 

কেশন কমিটি অথবা সহজে বলা যায় 

বিলি বণ্টন কমিটি । এই কমিটি ঠিক 

করে দেয় কারা এই মোম কতটা 

পাবে। অদ্ভুত ঘটন1 হলো, মোম 

যারা পাবে বলে সরকারীভাবে 

কমিটি ঠিক করে দেয় সেই প্রতিষ্ঠান- 

গুলি আদে। নেই। কোন কোন 

ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড 
পর্যন্ত নেই। এইসব ভুয়া প্রতি- 
ষ্ঠানের নামে মোম নেওয়ার পর 
সংগ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তি তা চোরাবাজারে 
পাঠিয়ে দেন দিল্লী, পাঞ্কাব, হরিয়ান! 
প্রভৃতি রাজ্যে । হিসাব করে দেখা 


খাচ্ছে সরকার কর্তৃক ঘোষিত গ্রতি- 


ঠানগুলির মধ্যে শতকর] পঁচাত্তরটির 
অস্তিত্বই নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে ভাঙাচোরা একটি সাইন- 
বোর্ড রয়েছে সত্য, কিন্ত সেখানে ষে 
পরিমাণ সরকারী মোম এ প্রতি- 
ষ্টানের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে তার 
প্রায় সবটাই চলে যাচ্ছে কালে- 
বাজারে । 

মোমের সরকারী দর প্রতি 
মেট্রিক টন ২৩০০ টাকা । কিন্ত 
চোরাবাজারে এর মূল্য মাত্র কিছুদিন 
আগেও ছিল ১৪ হাজার টাকা। 
সরকারী কাগজপত্রে দেখা যায় ৭২ 
সনে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে 
মোম পায় ১* হাজার ৫১১ মেট্রিক 
টন, +৭৩ সনে ১১ হাঙ্গার ৮২ 
মেট্রিক টম, ৪ সালে ৯ হাব্দার 
১৪* মেট্রিক টন, »৭৫ জনে এর 
পরিমাণ. দাড়ায় ৯ হাজার ৩০০ 
মেট্রিক টন, +৭৬ ও ৭৭ সনে এর 
মোট পরিমাণ হয় প্রায় সাড়ে ১২ 
হাজার মেট্রিক টন। নির্তরমোগ 


মহলের খবর হল, ’৭২ সনে প্রায় 
দুশো ছোট বড় ‘ইউনিট’ কংগ্রেসী 
জমানায় এই সাড়ে দশ হাজার মেট্রিক 


পথে কালোবাজারে । পরবর্তী পর্যায়ে 
ইউনিটের. ংখ্যা বাড়লেও একই 
কারবার অব্যাহত থাকে । এখন 
দেখা যাচ্ছে প্রায় এক হাজার ইউ- 
নিট এই নিয়ন্ত্রিত মোম পাবে। কিন্ত 
এই হাজার ইউনিটের অধিকাংশই 
ভূয়া, এবং তার মাধ্যমেই মোষ 


বলছেন এখন হাজার ইউনিট হওয়া 


সত্বেও বেপরোয়া কালোবাজার হচ্ছে। | 
তাহলে ৭২ সন ও তার পরবর্তাঁ ॥ 
পর্ধায়ে যখন ইউনিট কম ছিল, তখন | 


বৈগারোর খালোনীিনি যনে গার ভাবার ভি দাড়ি যাবা: 


তা ভাবাও যায় ন11 
গত ১,ই জুন রাজ্য এনকোর্স- 


মেণ্ট দপ্তর হাওড়া ষ্টেশনে ৃ 
রীতিমত যায়। ও ; কে কোন বামনা মন 
॥ সাহিত্য শিল্পের আত্তশ্রান্ধ করিয়া 
৪৭ বস্তা মোম অর্থাৎ এক বস্তায় ৬২ | উহার টা 
কেজি হিসাবে প্রায় ২৯১৪ কেজি | বহি তি 


মোম পড়ে রয়েছে । শুধু তাই নয়, 


পাওয়া ধায় আরও ৩৪৭টি মোম ভক্তি 


বস্তা, অর্থাৎ ২১৫১৪ কে জি মোম ৷ | 


এসবের আহ্মানিক মুল্য প্রায় ছু 
লক্ষ টাক] । 
ঘটনার এখানেই শেষ নয়, রেল 


মে থেকে ১৪ই জুন অর্থাৎ ১৫ দিনের 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী দধরের 
মোম দিল্পীতে পাচার করা হয়েছে 
২২ ওয়াগন। কলকাতা পুলিশের 
অনুরোধে দ্বিজীতেও এই চোরাই 
মোম আটক করা হয়। মাত্র ১৫ 
দিনের হিসাবে দেখা! যাচ্ছে কুটার 


ও ক্ষুদ্র শিল্পর দপ্তরের অফিসাররা | 
ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে_ লক্ষ লক্ষ | 


টাকার মোম কালোবাজারীদের 


ও দিল্লীর নামকর। চোরাকারবারী- 
দের বিস্তারিত তথ্য দর্পণ আগামী 
সংখ্যায় প্রকাশ করবে। প্রকাশ 
করবে কতিপয় ঘোডেল অফিসারের 
নানা কীতিকাহিনী। কিন্ত তার 
আগে কুটার ও ক্ষুদ্র শিল্পদগ্ুরের মন্ত্রী 
শ্রচিততব্রত মজুমদ্বারের কাছে দর্পণের 
(এরপর ৯ম পৃষ্ঠায় ) 





॥ কি সাহি 
সামনেই দ্রাড়ানো রেল ওয়াগনে ॥ ঠা 


| পত্রের বেয়ারাঁও 
| ইত্যাদি ইয়া ভারী ভারী বিষয়ে 


| দিব? নাহ, 


| দ্রিউনাগের দিগদ'ন 


সাড়ে তিন হাত কীকুড়ের তেরো হাত বিচি 


পোড়া সংসারে চক্ষু নী 
| চাহিলেও নানান বস্তু চাক্ষুষ করিতে 
| হয়। দোষ পোড়া চোখের, না 
| যাহাদের চাক্ষুষ করিতে বাধ্য 
| করিতেছে তাহাদের বলিতে 
পারিলাম না| ভাবিয়াছিলাম 
| দূরদর্শনের মৃখদর্শন না করিয়া উঠিয়া 


যাইব, কিন্তু রমণীয় রমণী আছেন, 


টন মোম তুলে নিয়ে নেয়। যার | ই 
অধিকাংশই চলে যায় বাঁকা |ও 55788 


সাহিত্যিক, তথা ততোধিক মহান 
সাংবাদিককে-_অহো | এরও এত- 
দেশে বুক্ষই ; হু, হাঁ, বৃক্ষ নহে 


| বনম্পতি_উঠিতে পারিলাম না। 
| আমি চক্ষুবুজিলেই ত দেখা বন্ধ হইল 
॥ না, অন্তর! ষে দেখিতেছে, দেখিতে 


বাধ্য করিতেছে । অতএব অনিচ্ছা 


তোল] হচ্ছে এবং তা তিনগুণ দামে | সত্তেও দেখিলাম, শুনিলাম। কারণ? 


অন্কত্র পাচার করা । বিশ্বস্তমহল ! 
bin ॥ বিশাল মহানগরীতে তর্তাদিগের 


দরিল বিধবার একমাত্র পুত্র এই 
মহানাহ্ছকৃল্যে ডান হাত বাম হাত 
নাড়িয়া, হেলিয়। ছুলিয়া মদনানন্দৈ 
তথা মদানন্দে আগভোম-বাগভোম 


| তেছে শুধু তাহাই নহে, বৃহদ্দাপটের 


| সহিত দোয়াতে কলম ডুবাইতেছে, 


| যুবককে যুবতীর দিকে লেলাইয়া 


অধিকারে 
| অন্যায় হস্তক্ষেপ করিয়াছে (বলিতে 
শিল্প সংগীত শুধু 
তেনারাই বোঝেন, কারণ তেনার। 
‘এ’ ক্লাশ নৈনিক-সাপ্ধাহিকের পোষ্য, 
দিনকাল যে কোথায় গড়াইতেছে। 
রামা-প্রান!-হরিদাস-__যে কেহ 


| সাংবাদিক হইলেই হইল, সাহিত্যিক 


| হওয়া ঠেকাইবে কোন অভাগার 


বরের কাগজপত্রে দেখা যায় ৩*শে | বেট। হায় হেমেন্দপ্রসাদ ঘোষ! 


হায় স্থরেশ মজুমদার | হায় সত্যেন 
মঙ্গুমদার ! তোমাদের কাল ও 
একাল ? ভাবিতে পার এখন সংবাদ- 
সাহিত্যিক!) 


ততোধিক ভারী ভারী বাঁক্যবিদ্তাসে 
উপম1 উৎপ্রেক্ষার অনর্গল প্রয়োগে 
(উনি মাল চাপাইয়া কলম ধরেন 
কিনা মাথায় ভিজা গামছা 


চাপাইবার লোক ন! থাকাতেই এই 
হাতে তুলে দ্িয়েছেন। কলকাতা | 


বিপদ!) বুহদ্দাপটের সঙ্গে করিয়। 
থাইতেছেন, এই অশোকানন্দ 
| অপরের যন্ত্রণার কারণ হইবে ইহা 
বিধেয় নহে । আমি কি নিরতিশয় 
উধিত যে উঠিয়া যাইব? আমি কি 
এতই পরশ্রকাতর যে বন্ধ করিয়া 
আমি দেখিলাম, 
দেখিয়া গেলাম । আমি শুনিল"ম, 
শুনিয়া গেলাম । আছো] বড়ো 


তিন ॥ 


মনোগ্রাহী! বড়ো হদয়হরক। 
(নিশ্চয়ই মালের রেশ তখনো মন্তিে 
ছিল এবং পেটেও। নহিলে এত 
তৈল--বলাবাহুল্য ইণ্ডিয়ান অয়েল 
_নির্লজ্জের মতো হজম করিল কি 
করিয়া?) 

হায় দেশগৌরব ! হায় আনন্দ- 
জ্যোতি! তুমি অঙ্গুলি, দিনে দিনে 
কদলী বৃক্ষ হইয়া সবাইকে কদলী 
প্রদর্শন করিতেছ, ( কাচকলা নহে, 
মোক্ষম দিঙ্গাপুরী 1) বলিতেছ, আমার 
বচন-বাচন রচন-রতন এক্ষণে কেহ 
বুঝিবে না, কালে কালে হৃদয়ঙ্গম 
করিবে । মরি! মরি] মরে যাই! 
সংবাদপত্রে কালজয়ী পাহিত্য 
ঝাড়িতেছ? বড় সন্তোষ হইতেছে, 
তুমি ষে সাহিত্যের কি? ঈশ্বর! 
ঈশ্বর] উনি কি কহিতেছেন উনি 
জানেন না। উহার অপরাধ লইবেন 
না। সমস্তই আসরের গুণ! সেই 
মাতালের রাজার হস্তী খরিদের ইচ্ছা | 
হাতে পায়ে ধরিতেছি, বিধবার 
একমাত্র পুত্রকে ক্ষমা করিয়া দিন। 
স্বস্থ থাকিলে এমত উচ্চারণ কদাপি 
তাহার শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইত না 
হলপ করিয়া! বলিতে পারি। এহো 
বাহ । এতদ্েশে অনেকে করিয়। 
থাইতেছে উনিও থাইতেছেল ইহাতে 
দোষ নাই। ভাবিতেছেন, কিনু 
গোয়ালার গলির সন্ত ওরফে স্ম্ত! 
ওরফে সন্তোষের সাড়ে তিন হাত 
শরীর তের হাতি বিচি প্রদর্শন 
করিতেছে_বেশ করিতেছে, সহা ন! 
হয় সরিয়া যাও, আমরা এক্ষণে ঠিক 
করিয়াছি, উনি নিজেকে মালের 
ঘোরে রবীন্দ্রনাথ ন! বলিয়া রবীন্দ্র 
প্রাণ বলার সলঙ্জতার জন্য উহাকে 
অবস্তই অভিনন্দিত করিব। কে আছে 
পুষ্পমাল্য লইয়া আইস, কদলী 
বৃক্ষ রোপণাস্তে সৃগ্ন্ন ঘটোপরি বৌটা 
শুদ্ধ, কচি কাচা সবু্ষ নারিকেল 
স্থাপন করতঃ, কচি আম্রপল্পবে রক্ত 
সিন্দুরের বিন্দু অর্পন কর।' মুখে 
বলো, ধন্ত, তুমি ধন্য; তোমার 
আকাশ বাতাস রবীন্দ্র রবীন্দ্রময়-_ 
অহো, ধন্য অন্তহীন হইল। বল৷ 
বাহুল্য, তুমি দুই বস গ্রীতি ধন্য, তুমি 
সরকার ককপা ধন্ট, তুমি ব্রাহ্মময় ! তুমি 
নিশ্চয়ই জলজ্যাস্ত শতান্দীর অর্ধ । 
বলিতে কি, তুলনা নাই; তুমি 
অতুলনীয় । 

আমরা' জানি মহৎ সাহিত্য 
কাদির কলা নহে, বারের মাল নহে, 
সংবাদপত্রে বাধি কলম নহে - এবং 
মহৎ সাংবাদিকতা এতদ্দেশে আদ 
ফলে নাই, তবুও 

(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) . 


॥ চারি ॥ 


ARNT দন? 


জনতা পার্টিতে নতুন সংকট 


গত কিছুকাল ধরে ঘটনাশ্রোত 
যে পথ ধরে কজ্রত বয়ে চলেছিল 
তাতে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে চরণ 
সিং ও রাজনারায়ণের পদত্যাগ প্রায় 
অবধারিতই হয়ে উঠেছিল । কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিসভা বা প্রধানমন্ত্রী দেশাইর পক্ষে 
এই দুজন মন্ত্রীকে পদত্যাগের নির্দেশ 
দেওয়া ছাড়া অ্রকার ও দলের 
মর্যাদা রক্ষার দ্বিতীয় কোন পথ 
ছিলনা । এতে জনতা পার্টির একট! 
সঙ্কট কাটবে, যদিও নতুন সঙ্কট সাই 
হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। কারণ 
এই “অবমাননা” হাসিমুখে হজম 
করার বান্দা জাঠ-অধিপতি চরণ সিং 
অবস্তই নম। মৃস্ত্রী যখন ছিলেননা 
তখন একরকম, একবার পেয়ে আবার 
বছর না ঘুরতেই তা হারানোর 
শোক রাজনারায়ণের পক্ষেও সহ 
করা কঠিন। যদিও মুখে চরণ পিং 
বলেছেন খে নেতার নির্দেশ তিনি 
খুশিমনেই মেনে নিচ্ছেন, গুরুভার? 
থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ম্বপ্তি পেলেন 


ছিচকীদ্বনে ছড়। 
- অনার্য মিত্ৰ 


বাছাধনের পাঁচটি ছেলে 
একটি গেলেন হটে), 

দেবীও গেলেন, রবিও গেলেন, 
বাদবাকী যান চটে । 

সবাই গেল ঘোট পাকালো 
রইলো পড়ে লেজ 

তাতে কি আর এমন ক্ষতি 
বাড়ছে ধড়ের তেজ । 


বাছাঁধনের আরেক বাছা 
ছুইদিকে দেন তাল, 
তাল দিলেও তল মেলেনা 
এমনি হাড়ির হাল। 

ছাল ফেরাতে, হায় হলধর, 
আসছে নাতো কেউ, 
বাছাধনের কান্গা শোন 
দ্বিনরাত ভেউ ভেউ। 


ছুই 


করেদে তব, মরেছে 

জান্‌ লড় কে লড়েছে ; 

ঝুট বাথ বলেঙ্কে 

কিযাণকো সাথ চলেঙ্গে । 

আগু কিযাণ লড়নে আও, 
দরবার কর্তন দিজী যাও । 
লাড্ড, ছোড়কে পাছেলে বাড়ো, 
আস্লি নত] পয়দা] করো । 


ভারতপুত্র 


এবং ভার বি এল ডি কখন জনতা 
ত্যাগ করবেনা বা তিনি যে-জ্বনতা 
পার্টির প্রধান স্থপতি সে-পার্ট তিনি 
কখনই ভাঙতে দেবেন না ইত্যাদি 
কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে তিনি প্রধানমন্ত্রীর 
এ-পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ হিসাবেই 
গ্রহপ করেছেন । অনুরূপভাবে মুখে 
রাজনারায়ণ বলেছেন বটে মন্ত্রী থাকা 
না থাকা তার কাছে দুই-ই সমান, 
কিন্ত কাজে তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 
বিরুদ্ধে যড়যস্ত্রের অভিযোগ তুলে- 


'ছেন। 


দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব হারানোর ঘটনা 
ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম 
নেহরু থেকে শুরু করে ইন্দিরা পর্যন্ত 
প্রধানমন্ত্রীর মাবে-মধ্যে কেন্্ীয় 
মসত্রিসভার রদবদল করেছেন এবং 
নতুন করে ঢেলে সাজাতে গিয়ে না- 
পলন্দ মন্দের বাদ দিয়েছেন, দপ্তর 
বদল করে পদত্যাগে বাধ্য করে- 
ছেন কাউকে-কাউকে। কখনো 
কখনো নীতি বা মতের মিল না 
হবার কারণে কোন কোন কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। কিন্ত 
বরাষটমস্ত্রীর মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ 
পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে পদত্যাগ 
করার নির্দেশ এই প্রথম দেওয়া হল। 

আগেই বলেছি, সরকারে থেকে 
সরকারের সমালোচনা করা 
বা বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করার শৃঙ্খলা- 
হীনতা রোধ করার স্বার্থেই কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিসভা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। 
কিন্ত এতে দলেবা কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিসভায় শৃঙ্ঘলাঁবোধের উন্মেষ 
হবেই ধরে নেওয়া তুল। তার 
প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়াও গিয়েছে। 
যেমন, চরণ সিংরাজনারায়ণের ওপর 


| পদত্যাগের নিদেশের প্রতিবাদে 


প্রাক্তন বি এল ডি ভুক্ত চারজন 
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন 
যদিও ভাদের সে-রকম কোন শাস্তি 
দেওয়া হয়নি, এমন কি চরণ সিংও 
সে নির্দেশ দেননি । অন্যদিকে হরি- 
য়ানার ৪৬ জন এম এল এ মুখ্যমন্ত্রী 
দেবীলালের পদত্যাগ দাঁবি করে 
রাজ্যপাল ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
স্বারকলিপি পেশ করেছেন। দেবী- 
লাল মন্ত্রিসভার একজন সদ্স্ত তো 
পদ্ত্যাগই করে বসেছেন। 
ছিতীয়তঃ যদিও বিদেশমত্রী 
অটলবিহারী বাজপেয়ী চরণ-রাজের 
পদত্যাগের নির্দেশে সায় দিয়েছেন, 
তিনিই আবার সাংগঠনিক কাজে 


আত্মনিয়োগ করার অজুহাত দেখিয়ে 


পদত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে- 
ছেল। উদ্দেগ্ত ছিল দুটো: দ্বল- 
বিরোধী কার্যকলাপ থেকে চরণ 
সিংকে নিবৃত্ত করা এবং জনতা! সংস- 
দীয় বোর্ডের কাছে কৈফিন্পৎ তলব 


করার জন্য রাজনারায়ণকে সময় - 


বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য কেন্সীয় নেতৃ- 


ত্বের ওপর চাপ সা করা । 
তিন, জনতা পার্টির অন্ততম 
সাধারণ সম্পাদকের পদে রবি রায়ের 


ইস্তফা দেওয়া ৷ প্রীরায় অবশ্ত সম্প্রতি 
জনতা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সমালোচ- 
নায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন এবং চরণ 
সিং-এর পক্ষ সমর্থন করছিলেন 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে । কিন্ত তা 
সত্বেও তাকে শাস্তি দান করা তো 
দূরের কথা, কেউ প্রশ্ন পর্যস্ত করেননি 
এ শৃঙ্খলাবিরুদ্ষ আচরণ তিনি কর- 
ছেন কেন। তা সত্বেও নিজে থেকে 
পদত্যাগপত্র দ্বাখিল করে শ্রীরায় 


চরণ সিং-এর প্রতি তার আনুগত্য সম্মুখীন করত না। এমন কি সার্সবাদ 


প্রমাণ ৭রলেন বটে, কিন্ত সেই সজে 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থাও 
প্রকাশ করলেন নাকি? 

চার, আগামী ১৭ জুলাই সংস- 


" দের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু 


হবার দিনেই দিল্লিতে বি এল ডি 
এক বিশাল জনসমাবেশের আয়োজন 
করছে। এই সমাবেশের উদ্দেস্ত 
কী? শরিক ঘল'হিসাবে জনতা 
সরকারের প্রতি সংহতি ও সমর্থন 
প্রকাশ করা, না চরণ-রাজের “বৃহি- 
হারের” প্রতিবাদে দ্বেশাই সরকারের 
আন্প্রাদ্ধের মাধ্যমে লোকচক্ষে 
জনতা সরকারকে হেয় করা? এর 
পরে কি জনতা পার্টিতে বিএল ভি 
বা অস্ততঃ চরণপন্থীদ্ের পুষে রাখা 
চলে? অবশ্য পুরনো কংগ্রেলীদের 
একজোট হবার প্রবণতা রোধ করার 
জন্য জনসংঘ বি এল ভির সঙ্গে আপস 


চাইবে। 


চরণপন্থীরা রুষ্ট হলেও অধিকাংশ 
জনতা নেতা বা কমীই- কেন্দ্রে এবং 
রাঙজ্যগুলোতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদভা বা 
মোরারজী দেশাইর দৃঢ়তাব্যগ্ুক পদ্ব- 
ক্ষেপের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন । 
এমন কি বি এল ভির একটা বড় 
অংশও চক্পণ-রাজের দলীয় শৃঙ্খল। 
রসাতলে সায় দিতে 


পারেননি, তারা শ্বৈরতস্তেপ্ন পুনরাবি- 


দন | শুক্রবার, ণই জুলাই, ১৯৭৮ 





রঙ [রিটা 


ইউরো-কনিউনিজন ও রুশ পাটি”. 
মধু গোস্বামী 


সম্প্রতি আলোচিত, প্রচারিত 
এবং প্রকাশিত ইউরো-কমিউনিজম্‌ 
তত্বের তত্বগত উৎসের সন্ধান করতে 
গেলে বেশ কয়েক বছর আগে প্রকা- 
শিত পশ্চিম ইউরোপীয় মার্কসবাদী 
বুদ্ধিক্রীবী জগতের অন্ততম নেতা জন 
লুইসের “মার্কসিজম অফ মার্কস? 
গ্রন্থটি সার আগে একবার পড়ে 
নেয়! দরকার । 

,লুইসের উপরোক্ত গ্রন্থটি সম্পর্কে 
বাঙালী প্রগতিশীল বুদ্ধিক্রীবী মহলে 
খুব একটা আলোচনা হয়নি, তাহলে 
আজকে ইউরো-কমিউনিজম ভত্বের 
বিভ্রান্তিকারী মতামর্ত বুদ্ধিজীবী 
মহলকে এতটা আকস্মিক আঘাতের 


লেনিনবাদ থেকে লেনিনবাদকে বাদ 
দেবার, কিংবা সর্বহারার একনায়ক- 
ত্বের তত্বকে অপ্রয়োজনীয় বলে 
বাতিল করার যে সব তাত্বিক চক্রাস্ত 
স্থুরু হয়েছে বিশ্বজুড়ে সেই চক্রাস্ত- 
গুলিকেও খুব নতুন কিছু বলে মনে 
হত না। 

উপরোক্ত গ্রন্থে লুইস সাহেবের 
যুল গ্রতিপাত্ত বিষয় ছিল, মার্কসের 
আবিষ্কৃত প্রকৃত মার্কসবাদী তত্বের 
সঙ্গে পরবর্তীকালে লেনিলবাদী 
তত্বের ষে সংযোজন ঘটেছে তার 
ফলে ব্যক্তি, শ্রেণী, রাষ্ট্র, বিপ্লব, পার্টি- 
সংগঠন সম্পর্কে আসল যার্কসীয় 
তত্বের মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণটি 
হারিয়ে গেছে ইত্যাদি । 

এই যে মার্কসীয় তত্বের মধ্যে 
“মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ’ আবিষ্কারের 
চক্রাস্ত এর মধ্যেই জন্মলাভ করেছে 
আজকের ইউরো -কমিউনিজমের 
তত্ব। . 
এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করার 
প্রয়োজন লুইসের তাত্বিক প্রেরণা 
দাতা ছিলেন কিন্ত এক সময়ের ইটা- 
লীর পার্ট নেতা শ্বনামধ্যাত পামিরো। 
তোগলয়ত্তি। তার রাষ্ট্র শ্রেণী বিপ্লব 
ইত্যাদি সম্পর্কিত ধ্যানধারণার 


ভাব সম্পর্কে সজাগ । তাই তারা__ বিরুদ্ধে স্বয়ং মাও সে তুং-এর লেখা 


চান জনতা সরকার পুরো পাঁচ 
বছরের মেয়াদে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
থাকুন, দেশে গণতন্ত্রের ভিৎ পাকা! 
করুন । মুষ্টিমেয় কিছু ভাখাবেগ 
তাড়িত সহকর্মী নিয়ে চরণ সিং 
কতদূর যেতে পারেন, ইতিবাচক কী 
বস্ত দেশবাসীকে উপহার দিতে 
পারেন? অবশ্ত চরণের বিদায়ে 
পুরনো কংগ্রেসীরা জনসজ্বের সঙ্গে 
জোট বেঁধে বি এল ভির ওপর প্রতি- 
শোধ নিতে চাইলে সেটাও দ্বল- 


বিরোধী কার্য হবে। 


“তোগলয়তি এ্যাণ্ড আস’ এবং ‘মোর 
অন তোগলয়ত্তি’ আলোচনা দুটি 
সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে দুটি যুগাস্ত- 
কারী দলিল ৷ পামিরে! তোগলয়- 
ভির ধ্যানধারণার মধ্যে মার্কসীয় 
তত্বের মধ্যে বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের তথা- 
কথিত মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ আবি- 
স্কারের প্রাপাস্তকর প্রয়াস আমরা 
দেখতে পাই। 

তোগলয়ত্তি, লুইস এবং সর্বো- 


পরি কুশ্চেভ-ব্রেজনত কোম্পানী 
পরিচালিত সোভিয়েত কমিউনিষ্ট 
পার্টির ক্জনীল মার্কসবাদের নামে 
সংশোধনবাদী পথ গ্রহণ, প্রাক- 
কমিউনিজমের ছরেই রাষ্ট্রের শ্রেণী- 
চরিত্র অন্বীকার করে সোভিয়েত 
সমাজতাস্ত্রিক রাষ্ট্রকে শ্রমিক শ্রেণীর - 
রাষ্ট্রের পরিবর্তে সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র 
হিসাবে ঘোষণা, এই সমস্ত স্পরি- এ 
কল্পিত দংশোধনবাদী চিন্তাধারার 
বিবর্তিত সামপ্রতিক রূপ হচ্ছে ইউরো- 
কমিউনিজম । তাই তত্বের ক্ষেত্রে 
স্পেনের কমিউনিষ্ট নেতার লেখা * 
ইউরো-কমিউনিজ্রম-এর তত্ব সংশো- 
ধনবাধী চিন্তার উৎস, বিকাশ এবং 
বিবর্তন সম্পর্কে ধারা সজাগ তাদের 
কাছে পৃথিবীর একাদশ আশ্চর্য 
ধরণের কিছু নয় । ৃ 

খুব ঢাক বাজিয়ে প্রচার করা 
হচ্ছে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্ট 
নাকি ইউরো-উমিউনিজম তবের 
একজন মন্তবড় সমালোচক 14. 
ব্যাপারটা কিন্ত মোটেই সত্য নয় । 

ইউরো-কসিউনিজম তত্তে রাষ্ট্র, 
শ্রেণী, বিপ্লব: সম্পর্কে মার্কসবাদ 
লেনিনবাদ বিরোধী মৌলিক প্রশ্ন 
তোলা হয়েছে৷ এই সমস্ত ব্যাপারে 
সোভিয়েত পার্ট প্রকাশিত দলিলে 
কোন ধরণের তালুক বিরোধিতা 
করাহয়নি। কারণ বর্তমান সোতি- 
স্রোত নেতৃত্বের সংশোধনবাদী দৃষ্টি- 
তগ্গির সঙ্গে এই তত্বের কোন মৌলিক 
বিরোধ নেই । 

শুধুমাত্র ছুটি প্রশ্নে সোভিয়েত , 
পার্টি নেতৃত্ব ইউরো-কমিউনিজম _ 
তত্বের সরাসরি বিরোধিতা করেছেন 
এবং এ ছুটি ক্ষেত্রে বিরোধিতা করার 
কারণ কোন আস্তর্জাতিক দায়িত্ব 
বোধ নয়, নিছক দেশজ স্বার্থের 
ব্যাপার । . | 

প্রশ্ন ছুটি হোলো (১) সমাজ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রে বহু পার্টির অস্তিত্বের 
স্বীকৃতি (২) আস্তর্জীতিক কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনে দোভিয়েত পার্টির 
একচ্ছত্র নেতৃত্বের বিরোধিভ1। 

তাই, সোভিয়েত কমিউনিষ্ট 
পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ইউরো-কমি- 
উনিজম তত্বের বিরোধট1 “অ-শক্রতা- 
মূলক? | ছুই সংশোধনবাদী চিন্তা? 
ধারার মধ্যেকার বিশ্লেষণের দেশগত * 
উপলব্ধির ও মাত্রাভেদের বিরোধ । 

প্রকৃত ম্ার্কসবাদী-লেপিনবাী- 
দের সঙ্গে এই বিরোধের প্রকৃতিগত 
পার্থক্যের কথা মনে রেখে এই 
ক্ষেত্রে সোভিয়েত পার্টির সমালেন-* 
চনার যথার্থ যূল্যায়ুন আমাদের কর] 
দরকার | 


~~ 


চে 


ষ্ঠ 
সপ 


আমাদের, মাতৃতাষারও জোর করে 


ছর্গণ ॥ শুক্রবার, এই জুলাই, ১৯৭৮ | - 


টাও অভিযান 


বাংলা 


কলকাত] বিশ্ববিস্তালয় এ্যাকা- 
ভেমিক কমিটি সিদ্ধান্ত'নিয়েছে যে, 
ডিগ্রী স্তর থেকে কেবল ইংরেক্গীই 
নয়, নিজন্ব ম'তৃভাষা বাংল! ভাষাও 
উঠে যাচ্ছে। দুইটি 'ভাষাই কেবল 
এচ্ছিক বিষয় হিসাবে চালু থাকছে । 
এতদিন পর্বস্ত বিদেশী ভাষা হিসাবে 
ইংরাক্জী বিষয়টাকে গ্রহণ বা বর্জনের 
কোঠায় বিবেচনাধীন রাখা হয়ে- 
ছিল। ইংরাজী-প্রেমীদের বেড়া- 
জাল বিস্তারে ইংরেজী বর্জনের নীতি 
এতদিন ঘোষিত হতে পারেনি । 
সর্বোচ্চ মহলের কর্তাব্যক্ির1 এবং 
প্রশামনের দও্মুণ্তের কর্তা ইংরেক্গী 
আই, সি, এসদের অনীহা প্রকাশে 
এতদিন তা হতে পারেনি । শেষ পর্যস্ত 
ডিগ্রী কোর্স থেকে ইংরেঘীকে বাদ 
দেওয়ার, জন্যই কি সেই সঙ্গে মাতৃ' 
ভাষারও শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলার 
টু বুদ্ধি মাথায় চেপে বসল ? 
সেইসঙ্গে ইংরেজী -প্রেমী বন্ধুদের 
দেখিয়ে দিলেন ইংরেজী ভাষার 
প্রতি আমাদের কত মমতা] তাই 


গলা টিপে কঠরোধ করে দিলাম । 
অতএব ইংরেজীয়ালাদের বিরাগ- 
ভাজন হওয়ার কোন কারণ নৈই। 
ডিগ্রী কোর্স পর্যন্ত বাধ্যতাযূলক- 
ভাবে মাতৃভাষা! ও সাহিত্য পঠন- 
পাঠন ও শিক্ষার অবাধ অধিকারকে 
' এইভাবে জিজ্ঞ্ত করে দেওয়ার নজির 
কোন দেশের মানবেতিহাসে আছে 
বলে মনে পড়ছে নন! এই গণ- 
তাষ্ত্রিক অধিকারকে কেবল খর্বই নয়, 
সম্পূর্ণ বিনাশ করার অধিকার কমি- 
টির সদশ্তদের কে দিলেন বুঝতে 
পারছি না। বর্তমানে যে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার সরকারী বেসরকারী সর্বস্তরে 


= প্রশাসনিক কাজ-কর্মে, আইন-আদঘা- 


২ 


লতে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে 
ব্যবহার ও প্রয়োগ করে বাংলা 
দেশের ও ভাষার এঁতিহা ও গৌরব 
বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, ঠিক 
এই প্রস্তুতির প্রান্ধালে এ্যাকাডেমিক 
কমিটির সদস্যবৃন্দ ইংরেজীর সঙ্গে 
বাঙালী ও বাংলাভাষার বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোণা করে বসলেন! এ 
এক তাজ্জব ব্যাপার | 

এ্যাকডেমিক কমিটির জ্ঞানী-গুণী 
প্রাজ্ঞ সদশ্তবুন্দকে এই সঙ্গে স্মরণ 
করিয়ে দিতে চাই (অবশ সকজেই 
অবহিত, তবু প্রসজক্রমে আলোচ্য ) 


"মে স্তার আশুতোষের পরিকল্পনা ও 
* প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 


বিশ্ববিস্তালয়ে এম-এ ' ডিগ্রীস্তরে 
মর্যাদালাভ করে । তাছাড়া রবীন্্র- 


. নাথ থেকে আরম্ভ করে - আচার্য 


নৃধীরচন্দ্র খাঁড়া 
প্রফুল্পচন্দ্র, জগদীশ বস্থ, সত্যেন বন্ধ 


প্রভৃতি প্রত্যেকে চেয়েছেন মাতৃভাষার 


মাধ্যমে সমস্ত বিষয়ে এম-এ ডিগ্রী 
প্ষস্ত পঠন-পাঠন আরম্ভ হোক। 
প্রত্যেক রাজ্যে যে-ঘার মাতৃভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষার সর্বোচ্চন্তর পর্যস্ত 
সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা চালু করার, একটি 


জাতীয় পরিকল্পন। চালু আছে। সেজন্ত 


এরাজ্যে কেন্দ্রীয় সাহায্য সহ কোটি 
কোটি টাক! খরচ হয়ে গিয়েছে পরি- 
ভাষা রচন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পাওু - 
লিপি তৈরীর জন্ত । কিন্ত এই রাজ্যে 
এখনও পর্যস্ত কাজ বেশি দূর এগোয় 
নি, উপরস্ত এই বাবদ কেন্দ্রীয় টাক! 
খরচ হয়নি বলে ফেরত যায়, এমন 
কেলেক্কারী কংগ্রেণী আমলে হয়েছে । 
আবারও কি একই অবস্থা চলতে 
থাকবার জন্তই এ্যাকাডেমিক কমিটির 
মাতৃভাষার প্রতি এই জেহাদ 
ঘোষণা! যেখানে এইরকম একটি 
জাতীয় পরিকল্পনা চালু আছে, যাঁকে 
কার্যকরী করার জন্য গণ আন্দোল- 
নের দরকার হয়ে পড়ছে, এমতাব- 
স্থায় মাতৃভাষা শিক্ষার বাধ্যবাধকতা 
তুলে দেওয়া হচ্ছে ভিগ্রী কোর্স থেকে। 
এর ফলে জনজীবন থেকে মাতৃভাষার 
প্রতি গুরুত্ববোধ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে 
এবং স্বাভাবিক ভাবে কমে যেতেও 
বাধ্য। এখনও পর্যন্ত মাতৃভাষায় 


ডিগ্রী কোর্সে পাশের স্তর পর্যস্ত কোন 


কোন বিষয়ে বাংল! ভাষায় পুস্তক 
রচিত হয়েছে, কিন্ত অনার্স এবং এম, 
এ ক্লাসের জন্ত এই ছুঝহ্‌ ও জাতীয় 
দ্বায়িত্বপূর্ণ কাজ সামনে পড়ে রয়েছে। 
তাই ভাবছি আমর] সেই বিদ্যাসাগর 
ও রামমোহনের যুগ থেকে এক পা’ও 
এগিয়ে আসতে পারি নি। তার 
বাংল! গন্ত ভাষার শষ্টা। রামমোহন 
বুঝেছিলেন, ইংরেঞ্জীর মত আমাদের 
বাংল! ভাষায় সমস্ত প্রকার ভাবনা 
চিন্তা যুক্তি তর্ক, ধর্ম দৰ্শন, জান- 
বিজ্ঞানের চিন্তা প্রকাশের ক্ষমতা 
অর্জন করতে না পারলে বাঙালী 
কোনদিন বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দাড়াতে 
পারবে না। তাই তিনি ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত ও ইংরেজদের সঙ্গে মুখোমুখি 
বাকযুদ্ধ করে সমস্ত প্রকার ভাব- 
প্রকাশ-ক্ষম বাংলা গদ্যের সাটি করে- 
ছিলেন এবং - ভিত্তি স্থাপন করে- 
ছিলেন। 
সহায়ক হয়েছিল, তবুও তাকে. অশেষ 
ক্লেশ স্বীকার করতে হয়েছিল । বর্ত- 


মানে এই দুয়হ ক্রেশ বহনের দায়িত্ব . 


গ্রহণ করতে. হবে। আজও ঠিক 


তেমনি কমাস+ ডাক্তারী, ইন্দিনী-' 


য়ারিং, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন 
ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে বাংলা ভাষায় 


সেজন্য তার প্রতিভা তার 


পুস্তক রচনার জন্য জাতীয় পরি- 
কল্পনায় পরিভাষাঞ্রচন] ও পাওুলিপি 
তৈরীর কান অগ্রগতির পথে। এই 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ কবে কাদের হাতে 
সম্পন্ন হবে জানিনা । বাংলাদেশ ও 
বাংলাভাষাকে বাালীরাই ভাল- 
বামে, গর্বের ও গৌরবের আসনে 
বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষাকে বিশ্বের 
দরবারে বাঙালী মনীষীরাই প্রতি- 
ষঠিত করেছেন । অতএব এম, এ) 
পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে বাংলা ভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষা দানের জাতীয় পরি- 


কল্পনা বাংল! তাষা-প্রেমিকরাই সম্পূর্ণ 


করবেন নিশ্চয় এই আশা । এই যুগ- 
সন্ধিক্ষণে এ্যাকাডেমিক কমিটির 
সদ ্তবৃন্দ শিক্ষা ক্ষেত্রে মাতৃভাষা 
শিক্ষার অবাধ অধিকারের মূলে 
কৃঠারাঘাত করে কেন এই গণতন্ত্র 
বিরোধী কাজ করার মনস্থ করলেন 
তা বুঝিয়ে বলবেন কি? 

অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের 
সহামান্য ভাইস চান্দেলার বলে- 
ছিলেন ভিগ্রী কোর্সে বাংলা এবং 
ইংরেজী ছুটি বিষয়েই ছাত্র-ছাত্রীর? 
বেশী ফেল করে । অতএব ওঁ ছুটি বিষয় 
ডিগ্রী থেকে বাদ দিলে ফেলের হার 
কষে ঘাবে | যুক্তিহ্বব্ূপ তিনি নিজের 
উদ্দাহরণ তুলে বলেছিলেন- ইন্টার- 
মিডিয়েট পর্যস্ত যা. ইংরাজী বাংলা 
পড়েছিলেন তারপর আর পড়েননি । 
কিন্ত তাঁর পক্ষে ত ছুই 
ভাষায় সব রকম কাজ চালিয়ে 
যাওয়ার কোন অস্থবিধা হচ্ছেনা । 
্বীকার করি তার প্রতিভা, 
কিন্ত হাতের পাঁচটি আঙ্গুলকে তিনি 
সমান দেখলেন কি করে? তার 
মত সৌঁভাগ্যবান প্রতিভার এই 


অবহেলিত দুর্ভাগ্য পীড়িত বাংলা-' 


দেশে কয়জন আছে? একটা গণ- 
প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হয়ে কি করে 
একই চাঁচে সকলকে ফেলবার চেষ্টা 
করলেন? আর এই মস্তব্যেরই পৌ 
ধরে গণতন্ত্রপ্রিয় কমিটি সদস্যবৃন্দ 
মাতৃভাষার বুকে কুঠারাঘাত করে 
সমগ্র বাঙালী জাতির অবাধ অধি- 
কারকে হরণ করতে বদলেন। অদ্ভূত 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন জাতীয় 
জীবনে । তাহলে এই বুঝতে হবে 
যে, কোন বাড়ীর একটি মানুষের 
একটা হাতে যখন জটিল ক্ষত দেখা 
দিয়েছে, কিংবা একটি মান্য জটিল 
রোগে আক্রান্ত হয়েছে তখন রোগের 
কারণ এবং নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ 
নাকরে রোগীর হাতটাকে বাদ 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা বা রোগীটিকে 
লোপাট করে রোগ রুগী দুইয়ের 


, অন্তান্ত 


থেকে রেহাই পাওয়ার সহজ ব্যবস্থাই 
ক্র উচিত? 

সেই ইংরেজী আমল থেকে 
বাধ্যতামূলক তাবে ইংরেজী শিক্ষার 
রথচক্র চলতে থাকার ফলে বাঙালী 
নাজেহাল। বাঙালী ছেলের! 
ফেলের ভয়ে কাকাতুয়ার মত মুখস্থ 
করে পাশ করার জন্ত অধিকাংশ সময় 
নষ্ট করে আসছে । তাঁর ফলে মাতৃ- 
ভাষার প্রতি এবং অন্তান্ত শিক্ষণীয় 
বিষয়গুলির প্রতি সমান সময় ও 
শক্তি প্রয়োগ করতে পারছিল ন1। 
উপরন্ত বাংল! যখন মাতৃভাষা, তখন 
যে করে হোক একদিনে পড়] সেরে 
পরীক্ষা] দেওয়া! যাবে। এর ফলে 
পঠনীয় বাংল] বিষয় ছাত্রছাত্রীদের 
আয়ত হয় ন1, এবং আয়ত্ত করার 
সময় তারা পায় না! । নচেৎ ইংরেজী 
পাশ করার জন্য, অন্ততঃ পাশের 
কাছাকাছি নম্বর অর্জন করার জন্য যে 
পরিশ্রম এবং সময় তারা নষ্ট করে, 
সেই পরিএম এবং সময় মাতৃভাষার 
প্রতি প্রয়োগ করলে নিশ্চয় অধিকাংশ 
বাঙালী ছাত্র বাংলা! ভাষা ও নাহিত্য 
আয়ত্ত করে সহজে পাশ করার.মত 
ক্ষমত। অর্তন করতে পারবে । মাতৃ" 
ভাষা শিক্ষা] বাধ্যতাযূলক এবং 
পরীক্ষায় পাশ বাধ্যতামূলক হলে 
ভাষা শিক্ষার আগ্রহ অধিক বাড়বে 
নিশ্চয় । বরং এমন কঠিন নিয়ম 
বাধ্যতামূলক হওয়া! উচিত মনে করি 
যে, মাতৃভাষায় (বাংলা) ফেল 
করলে অন্যান্য বিষয়ে পাশ করলেও 
কোন গ্রেস মার্ক দিয়ে বাংলায় পাশ 
করানোর চেষ্টা কর! উচিত হবে ন1। 
বরং বম্পার্টযেন্টাল পরীক্ষায় পাশ 
করবার স্থযোগ নিতে হবে । কম্পার্ট- 


মেন্টাল পেতে হলে আগের মত দ্বিতীয় 


বিভাগে পাশের নম্বর এবং যে বিষয়ে 
(বাংলা) কম্পার্টমেপ্টাল, তাতেও 
অন্ততঃ একটা নির্দিষ্ট নম্বর পেতে 
হবে, তবেই কম্পার্টমেপ্টালের স্থযোগ 
পাষে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা 
যাতে অধিক বাঙালী সন্তান ছাত্র" 
জীবনে ঘখাষথভাবে শিক্ষালাভ করে 
যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে 
এবং পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারে 
শিক্ষাক্ষেত্রে, সেই পথ প্রশস্ত করে 
দেওয়া প্রয়োজন । ছাত্রজীবনের পর 
অতিরূঢ বাস্তব জীবনে ইচ্ছা থাকলেও 
আর হতভাগ্য বাঙালী সম্ভানের জ্ঞান 
অর্জনের স্পৃহা! থাকে না বাস্তবের 
সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার 
তাগিদই তখন মাথায় ঘুরপাক থেতে 
থাকে । অতএব বঙ্গসস্তানদের মাতৃ- 
ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞান অর্জনে শিক্ষা- 
ক্ষেত্রের বার উন্মুক্ত রাখুন । মাত্‌- 
ভাষায় জ্ঞানের অধিকারী হলে 
ক্ষেত্রেও উপযুক্ত হতে 
পারবেই। 

এই সঙ্গে পঠন-পাঠন পদ্ধতির 


॥ পাঁচ॥ 


পরিবর্তন সাধন এবং শিক্ষক ও চাত্র- 
দের মধ্যে মাতৃভাষা শিক্ষার আকর্ষণ 
বাড়িয়ে ভোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
হবে। প্রথমতঃ বিদেশী ভাষা 
ইংরেজীর বোঝা ছাত্রছাত্রীর মাথা 
থেকে নেমে গেলেই দেখ! যাবে ছাত্র 
ছাত্রীদের মধ্যে শ্বতঃক্কর্ত উল্লাস ৷ 
এই বিদেশী ভাষা শিক্ষার বাধ্য- 
বাধকতা থেকে বাদ দিয়ে পর্টক্ষ 
মুলক ভাবে দেখলে নিশ্চয় মাতৃভাষা 
শিক্ষার সফল পাওয়া যাবে। স্ব- 
শেষে একথা স্মরণ করিয়ে দ্বিতে চাই 
- সমস্ত প্রকার ভাব প্রকাশের বাহন 
হল ভাষা ও সাহিত্য। ভাষা ও 
সাহিত্যে দখল যার যত বেশি, সে 
তত বেশি ভাবন] চিন্তা ও প্রকাশের 
স্বাধীন ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে । 
আর মাতৃভাষায় অধিক ক্ষমত] অর্জন 
করতে না পারলে মাতৃভাষার মাধ্যমে 
উচ্চশিক্ষালাভে অধিকার অর্জন 
করতে পারবে না। প্রত্যেক স্তরের 
জ্ঞানী গুণী .শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী 
বাঙালীকে মাতৃভাষা শিক্ষার গুরুত্ব 
ও ভাষায় ক্ষমতা অর্জনের গওুরুত্‌ 
এইভাবে উপলব্ধি করতে হবে । ভাষা 
ও সাহিত্য মান্থষের হৃদয়কে উদার, 
ঢৃষ্টিভঙ্গীকে স্বচ্ছ ও ব্যাপক এবং 


. চিন্তায় গভীরতা অর্জনে একমাত্র 


সহায়ক হিসাবে কাজ করে। অত- 
এব ভাষা শিক্ষাকে অবাধ ও সর্বোচ্চ 
অধিকার দানের প্রশ্নটিকে এইভাবে 
এড়িয়ে জাতীয় দায় থেকে অব্যাহতি 
পেলে চলবে না। কেন মাতৃভাষা 
শিক্ষার আজ এই ‘দৈন্য অবস্থা, কেন 


এই ফেলের সংখ্যাধিক্য, কোথায় 


গলদ, ভাষার পঠন-পাঠন কি পদ্ধ- 
তিতে, কি অবস্থায় চলছে তা অঙ্থ- 


সন্ধান করে খতিয়ে দেখে কার্যকরী 


ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে। 
মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে হিন্দীকে 
ঘুরিয়ে চাপানর ব্যবস্থা যেন না হয়। 
প্রত্যেক রাজ্যে নিজের ভাষা শিক্ষা 
বাধ্যতাযূলক হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এই 
জাতীয় নীতি অনুসরণ কর! 
প্রয়োজন । 





কট 
ছপণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ চাঁদার হার ॥ 
বাধিক ৩০ টাকা 
যান্মাসিক ১৫ টাক! 
ত্রৈমাসিক ৭৫* টাকা 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকান। 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১, মট লেন, কলকাতা-১৩ 





॥ ছয় । 


রণ 


রাজনীতি-সচেতন কৰি 


প্রসৃনকুমার মুখোপাধ্যায় 


মিহির আচার্য নু 

সত্তরের ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে কোনো! এক কবিতা পাঠের আসরে প্রন্থন 
নামক ব্যক্তি এবং তার কবিতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল । 
ব্যক্তিমান্গযের মুখটি প্রতিদিনের জনাকীর্দ ভিড়ে হারিয়ে গেলেও তাঁর কবি- 
তার গন্গনে তাজা আবেগ আমি আজো ভুলতে পারিনে | হঠাৎই হাতের 
কাছে তার কবিতা পেয়ে গেলাম ঘা সচেতন পাঠকদের দরবারে পেশ 
করতে না পেরে স্বস্তি পাচ্ছিনে। বলাবাহুল্য বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় প্রন্থন 
ঘথেষ্ট তরুণ হলেও অতি বিলঙ্িত লয়ে ভার কবিতা তৈরি হতে-হতে এক 
দময় অমনোযোগী পাঠককে শিররদাড়া খাড়া করে প্রস্তুত করে ফেলে । 


ধেমন ধরা যাক ঘ্যানিফোন্টো? 
কবিতাটি। 


পত্রিকায় তার ‘আরেক গ্রন্থাগার’ 


বেনিয়ার পদলেহী মিশ্র রক্তের গর্বে গঠিত অভিজাত শহরের 
নিরাপত্তা আর সৌজন্য... এই তিন-তিনটে ফেলখানায় 

ঘিরে থাক? এই গ্রস্থাগারের-..বাইরে আরো বিশাল এক গ্রস্থাগার-* 
খুলে ধরছে বিশাল এক গ্রন্থের একটার পর একটা পৃষ্ঠ... j 


একজন মামুষ -- 


দর্পণ || শুক্রবার, ৭ই জুলাই, ১৯৭৮ 


স্প্যানার হাতে মান্য খুলে ফেলছে 
জংধরা দমন্ত নাট _আ্যাসিটিলিনের স্বাধীন শিখায় গলিয়ে ফেলছে ' 
সমস্ত-বন্ধ দূরজা, 


আর যুদ্ধবাজদের কামান-বন্দুক-জেল-গরাদ ভেঙে গলিয়ে বানানে! হচ্ছে, 
২ ইরাকটর.*. 
সমস্ত কবিতা শেষ হয়ে পবিত্র আকাংক্ষার মতো ফুটে ওঠে । প্রস্থন 
তার প্রতিটি উচ্চারণে আমাদের আবেগকে যথিত করে তোলেন । আমর! 
তার কবিতার আলোকে নিজেকে নতুন করে চিনি। এ যেন .কবিতার পা 
মিলিয়ে অগণন মানুষ স্থির, নিতূর্ল গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায়। 
জানিনা প্রশ্থনের কোনো কাব্যগ্রন্থ এতদিনে বেরিয়েছে কিনা, তাহলে 
সেপ্রস্থটি অবস্তই সচেতন পাঠকের কাছে উৎসাহের কারণ হয়ে উঠবে 1 
একথা স্বীকার্য যে এদেশে রাজনৈতিক সচেতনতা ভিন্ন আজকের দিনে 
সার্থক লেখক গড়ে উঠতে পারেনা । এবং সে-রাজনীতির লক্ষ্য অবস্তাই ' 
শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্রতম ও অনিবার্য করে ভোল]। 


চিত্ত ঘোষালের ছটি নেখা 


ঘোড়মওয়ার : চিত্ত ঘোষাল। লেখক এখানে । এ ধরণের, বিষয় নিয়ে 
সমাবেশ । এ-১৮এ কলেজ স্ট্রীট এরকম পরীক্ষামূলক আঙ্গিকে আর 








ইনি ররর 
যার শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও সিঞ্চিত করছে চারা ধানের গোড়া 


যার শরীরের শেষ ঘামটুকুরও লবণ সুস্বাদু করে তুলছে তোমার অমলেট 
তার চোখের জলে টলমল করে উঠছে ঘে বর্ণমাল1-"" 
খোজা আকাশের নীচে তার শিশুরাঁ_ : 


দুলে দুলে পাঠ করছে যে বর্ণমালা 


ঘা চঞ্চল করে তুলবে শেষ বধিরতম মান্কুষটিকেও“ং 


খা পারের আওয়াজ তেলে আছে গাগা ওপর থেকে 


আদালত-ফেরত প্রিজনভ্যানগুলোর থেকে-- 


তুমি শুনতে চেষ্টা করো... 


ওদিকে হয় প্রেসিডেন্সি অথবা আলিপুর জেল গেটের দৃশ্ত : 
.. কাগজের মোড়কে কয়েকট! জাম! কাপড় আর খাবারের কৌটে] হাতে 
' একজন মা, একজন বোন, একজন বাবা, একজন ছোট ভাই 


মনের চিট দিব কটন দানে বিকেলের পড়ত রোদ 


জারা EERE OEE হাশর 


চর দূরত্ব 


তাঁর এপার থেকে একজন মা কথা বলে 


একজন অন্পষ্ট শরীরের সঙ্গে. 


DEN RECT TERE OEE 

শহরের এই অভিজাত রাস্তা কাঁপিয়ে ফের ফিরে যায় সদ্ধ্যের মুখোমুখি 
নতুন আরে! শিকারের খোজে "শন 

সত্তরের রাজনৈতিক বাতাবরণ এবং রাষ্ট্রযস্ত্রের সন্ত্রাসের কী গভীর চিত্র! 


একটি একটি করে শব্দ চাপিয়ে কী অমোঘ লক্ষ্যের দিকে প্রশ্থন আমাদের 
নিয়ে ঘান। আমাদের বেদনা-শোক-অসহায় কাপুরুষভা যেন রক্তের মধ্যে 
আলপনা আকে । আমরা চোখের সামনে স্বদেশ ও সময়কে ফুশবিদ্ধ দেখি। ' 
আমাদেরই বিগত শতকের পাপ এমনি করেই তারুণ্যের সাহসে ধুয়ে ঘাচ্ছে। 


মনে হচ্ছে প্রস্থন বয়স্ক কবিদের মতো! নিরাপদ দুবত্বে বসে শব্গুজি 


৮ উচ্চারণ করছেন না। তাই আত্মন্বীকারের ভঙ্গিতে তিনি ‘এই ভাবেই 
সময় ব্যবহৃত হচ্ছে’ কবিতায় বলছেন £ 


এক-একটা সময় এরকমই যখন আমি কোনো কবিতার কথা ভাবিন! 


শতাব্দীর শেষ চা জল আর চাবুকের শিদ থেকে 


অঙ্জত্র আলো আর ভরণপেট শিশুদের নতুন একটা পৃথিবী 


একটা আশ্চর্য স্বাধীনতার স্বাদ মানুষ গ্রহণ করছে জেলখানায় 


রক্ত আর ঘাম আর চোখের জলের নোনা বিশ্বাদে.. 


আর এই ভাবেই সময় ব্যবহৃত হচ্ছে মান্থষের হাতে 


জেলখানায় 


ূ মার্কেট, কলফাতা-৭। দা ছয় টাকা 


‘ঘোড়সওয়ার' ও ‘হৃদয় আদিম” 
নামীয় ছুটি নভ্‌লেট স্থান পেয়েছে 
এই গ্রন্থে ৷ 

প্রথয নভ্‌লেট ‘ঘোড়সওয়ার’-এ 
রেসের মাঠকে ধনতাস্বিক সমাজের 
প্রতীক হিসেবে চিত্রিত কর] হয়েছে। 


যে অশ্ব শক্তি, পৌনর্ঘ ও মুক্ত জীবনের . 
একদল মুনাফালোভী - 


প্রতীক, 
জুয়াড়ির হাতে সেই ব্যবন্ধত হয় 
রেসের মাঠের নোংরা “ফাটকা- 
বাজিতে! ঘোড়দৌড়কে কেন্দ্র করে 
চলে জুয়া এই স্মাজব্যবস্থায় | 
তবু জীবন ও অস্তিত্বের শুভবোধ 
অদম্য, অপরাজেয় । এই বক্তব্যটি 
জয়শোয়াল নামের এক জকী ও 
জীবনলাল নামের এক দুরস্ত দামাল 
তরুপ অশ্বের সম্পর্কাশ্রিত কাহিনীর 


- আধারে আশ্চর্য গভীর তাৎপর্য লাভ 


করেছে। তীব্র গতিবেগ সম্পন্ন এই 
কাহিনীতে চিত্ৰকল্প ও শব্দের প্রয়োগে 
চরিত্রচিত্রণে এমন এক ক্রপদ্ধী সৌষ্ঠব 
লক্ষ করা গেছে যা পাঠকের- কাছে 
এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা । 

_ দ্বিতীয় নভ লেট ‘হধয় আদ্দিধ*-এ 
একটি পিতৃহীন শিশুর দৃষ্টিকোণ থেকে 
বর্ণিত হয়েছে তার জননী ও তারই 
এক প্রিয় পুরুষের জটিল হা'্ভঘ সম্প- 


" কের কথা। এই কাহিনীতে শিশুর 


চোখ দিয়ে অত্যন্ত জটিল বিষয়টিকে 
দেখানোর প্রয়াস দুঃনাহসিক । চিত্ত 
ঘোষাল এই দুৰহ কাজে স্বচ্ছন্দ 
সাফল্য লাভ করেছেন। প্রকৃতি 
এই কাহিনীতে অনেকখানি জায়গা 
জুড়ে আছে । চিত্তবাবু কুশলী হাতে 
প্রকৃতিকে কাহিনীর মধ্যে ব্যবহার 
করেছেন । কিন্তু শুধুমাত্র নিপুণ 
কলমে লেখা একটি মনোরম কাছিনীই 
নয় এটি, দুরূহ মনস্তাত্বিক ও জামা” 


কোনো লেখা বাংলায় পড়েছি বলে 
মনে গড়ছে. না। 


. আশা করি চিত্তবাবুর প্রথম গ্রন্থ 


গন্প-সংগ্রহের মতো তার এই দ্বিতীয় 
গ্রন্ছটিও যথাযোগ্য. সমাদর লাভ 


করবে | 
হরিনাথ চক্রবর্তী 
কালজয়ী প্রেমগীত 


রাজ্য ললোমনের প্রেমগীতি:ঃ 
বিজন ঘোষ ও রতিরঞ্জন নাথ। 


সাহিত্য সন্ত ৬৫, মহাত্মা গান্ধী: 
৯।. মূল্য পাচ 


রোড, কলিকাতা 
টাকা। 

খৃঃ পূঃ ৯৯০ ৯৩১ কালের রাজ! 
সলোমন এক কিংবদস্তীর মামুয । 
যত রকমের সদবুদ্ধি ও অুস্মজ্ঞান 
বিচারে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় । 
সলোমনের জ্ঞান একট! প্রবাদ কথায় 
াডিয়েছে। সলোমন কথাটির অর্থ 
“শাস্তির “যুবরাজ”, সৃতরাঁং অম্ণুমান 
করা যায় তিনি শান্তিকামী. একজন 
সহৃদয় মানুষ । হিরু সাহিত্যের সেই 
স্থবর্ধুগে তিনি যে অপরূপ কাব্য 
রচনা করেছিলেন সম্ভবতঃ তার 
একাংশ *সলোমনের গান” বা ‘সঙ 
অব সঙস্‌’ নামে পরিচিত। বাই- 
বেলের ওন্ড টেস্টামেপ্ট অংশে এই 
সলোমনের গানকে অস্তভূর্ত করা 
হয়েছে । “রাজা সলোমনের প্রেম- 
গীতি” নামে সেই চিরস্তন সুধার 
সাগর অনুবাদ করেছেন বিজন ঘোষ 
ও রতিরধ্ন নাথ। নানা ভাষায় 
এই মহাগীতি অনূদিত হলেও বাংলায় 
অনুবাদ আগে চোখে পড়েনি । 

অহ্বাদকঘয় জ্ধু যে অনুবাদ 
করেছেন তা নয়। তারা গ্রন্থের 
সুচনায় রাজ্জা সলোমন এবং সলো- 
মনের প্রেমগীতির বিস্তারিত আলো- 


জিক জিজ্ঞাসা চিত্তবাবু রেখেছেন চনা করেছেন। 


রাজা সলোমন উপভোগ করে- 
ছেন প্রচণ্ড । তার অস্তঃপুরে উপ- 
পত্নী ছিল নাকি হাজারের মত এবং 
ভোগ প্রাচূর্যের মধ্যে থেকে অসার 
থল সংসার.এমন কথাও বলেছেন 


অগ্নিতে মৃত বর্ষণ করলে যেমন আগ্রন. 


7৯ 


বুদ্ধি পায়, কামনায় তেমনি কামনা , 


বেড়ে যায়, এই জ্ঞান তাঁর হয়েছিল । 
লবই অসার, ঈশ্বর সত্য এমন জ্ঞানও 
তার লাভ 'হয়েছে। সলোঙষনের 
প্রেষ্গীতির মধ্যে তাই অধ্যাত্মরসের 
সমাবেশ ঘটেছে । বৈষবের প্রেষ- 
গীতির সঙ্গে সমান্তরাল সাদৃশ্ত সন্ধান 
এবং সেই বক্তব্য অতিশয় দৃঢ়তার 


~~ 


সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেছেন অমুধাদকত্বয় | . 


দেহ এবং দেহাতীত, প্রেম ও ভগবৎ 
প্রেমের মধ্যে কোথায়' একট! সিন 
আছে । ‘রাজ! সলোমনের প্রেমগীতি’ 
তার-পরিচায়ক। অনুবাদকদ্বয্ এই 
দুর কর্মটি অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে 
সম্পন্ন করেছেন, তারা অবশ্য ভাবা- 
সুবা করেছেন। সম্ভবতঃ ইংরাজী 


থেকেই করেছেন এবং সেই-কার্য 


তারা বিশেষ হত্ব সহকারে সম্পন্ন . 


করেছেন । অধ্যক্ষ শুদ্ধপত্য বন্ধ 


‘মহোদয় এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান , 


ভূমিকা! রচনা করেছেন । 
. ভবানী মুখোপাধ্যায় = 


লু শুনের কবিতা 
লুশুনের “বুনে! ঘাদ’। অঙ্গবাদ ও 


সম্পাদনা সমর ঘোষ । নব সাহিত্য 
প্রকাশনী ১২৮/১ এ রামমোহন 


সরণী, কলকাতা ৯। ০ দাম ত্নি . 


টাকা। - 

« “বুনো ঘাস” চীনের গক্চি লু 
শুনের গদ্য কবিতার সংকলন । 
১৯২৪ থেকে ১৯২৬-এর মধ্যে কবিতা- 
গুলি রচিত। তেইশটি কবিতার 
সমাহার । মাও সে তুং ধার সম্পর্কে 
বলেছেন “সকল কমিউনিষ্ট, সকল 


কর্মীরই লু শুনের দৃষ্াস্ত থেকে শিক্ষা 
নিতে হবে।” তিনি ষে পথ নিয়ে 
ছেন নেই পথই চীনের নতুন জাতীয় 
সংস্কৃতির পথ । 

অনুবাদক শুধুমাত্র কবিতাগুলির 


বিশ্বস্ত অনুবাদ করেই দ্বায় সেরে দেন , 


নি তিনি লু স্তনের একটি জীবন-রেখা! 
এবং সাহিত্যকর্মের পরিচয়ও প্রদান 
_ করেছেন। ১৯৩১ এ বুনো ঘাসের 
ইংরেজি সংস্করণের জন্ত লেখক যে 


ভূমিকাটি লিখেছিলেন তারও অঙ্ন-- 


বাদ গ্রন্থে আছে । পাঠক গণ্য কৃবি- 
তাকার লু শুনের নতুন একটি পরি- 


চল এখানে পাবেন। অন্থবাঁদকর্ম, 


) 


বিপু, সমস্ত বিপ্লবী সাহিত্য শিল্প- ৯. 


এ, 


বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে সব সময়েই . . 


ছুরহ, অম্ুবাদক সে সম্পর্কে সচেতন 
থেকেই এ কানে হাত দিয়েছেন। এ 
পরীক্ষায় তিনি অনায়াসে উত্তীর্ণও 


_ দর্পণ ॥ শুক্রবার ৭ই জুলাই, ১৯৭৮ 


হয়েছেন। জনৈক সন্দীপ সেনগুপ্তের 
নামে বাজারে এই গ্রন্থের আরেকটি 
অঙ্বাদও বেরিয়েছে । তুলনামূলক 
এখবিচারে সহজেই ধরা পড়ে সন্দীপবাবু 
ইংরেজিও জানেন না বাংলা তো 
নয়ই। এবং বেশ কয়েকটি কৰিতায় 
তিনি লাইনকে লাইন যেষন বাদ 
দিয়েছেন তেমনি কোনে! কবিতায় 
নিজেই শ্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে নিজজন 
লাইন ঢুকিয়ে দিয়েছেন । লু শুনকে 
ধর্ষণ করবার অধিকার কে তাকে 
দিল? অনুবাদের ক্ষেত্রে এ জাতীয় 
অসাধুততা অমার্জনীয় অপরাধ বলে 
গণ্য হওয়া উচিত । 
5 সুর্য আদিত্য 
জ্যাক লগ্ুনের শ্েেষ্ঠট গল্প । অঙগ- 
বাদ সিদ্ধার্থ ঘোষ ও রমা ভট্রাচার্য। 
পপুলার লাইব্রেরি, ১৯৫/১ বি বিধান 
সরণী, কলিকাতা৬। দাম 
দশ টাকা। 
মাফ্ধিন রাষরব্যবস্থার বিল্রোহী 
প্রথর্ম সঙাজতাঙ্িক লেখক জ্যাক 
লগ্ুনের পরিচিত হালের পাঠকদের 
মধ্যে সম্ভবত নেই । ীর্ঘকাঁল আগে 
তার বিখ্যাত উপন্যাস “লোহার ক্ষুর 
সংক্ষিপ্তাকারে গিরীন চক্রবর্তার উৎ- 
সাহে এবং হবর্ণকমল ভট্টাচার্যের অহ্- 
বাদে নংকলজাত হয়েছিল, যা আজ - 
কের পাঠকদের পক্ষে জানার কথা 
নয়। তাঁর “কল্‌ অব ওয়াইলভ.৮- 
এরও একটি কিশোর সংস্করণ প্রকা- 
শিত হয়েছিল । অহ্বাঁদকদ্বয় এই 
প্রথম তার গল্পের নির্বাচিত সংকলন 
বের করে প্রগতিশীল মহলে কৃতজ্ঞ- 
তাভাজন হাঁইক্গ। লেনিনের প্রিয় 
গল্প ““জীবনতৃষ্ণ” ঘা মৃত্যুর দুদিন 
আগেও লেনিন ক্রু,পস্কায়ার মুখ 
থেকে শুনেছিলেন সেই বিখ্যাত গল্প- 
টিও এই গ্রন্থে আছে। এছাড়াও 
রয়েছে “আগুন আালাতে হলে” 
. প্অেজিকাঁন?) “ডেবসের স্বপ্ন” 
শীর্ষক গল্পগুলি। এই সচেতন 
স্ব লেখক সোস্তালিস্ট পার্টির সদস্ত 
ছিলেন, কিন্তু ১৯১৬ সালে যত- 
-ভেদের কারণে পদত্যাগ করেন 
পার্টির আপসনীতির ফলে, যেহেতু 
পার্টি চরিত্রে লড়াকু মনোভাবের 
অভাব এবং শ্রেণীদংগ্রাষকে পরিত্যাগ 
করার ঝৌক দেখা গিঘ্রেছিল। 
বাঙলা ভাষায় এই প্রথম জ্যাক লগ্ড- 
নের গল্পগুলির ' স্বাদ গ্রহণ করে 
সংগ্রামী মানুষ অবশ্তই উদ্ধ দ্ধ হবেন 
“লে আমাদের বিশ্বাস । 


পত্রপত্রিকা 


আগামী কাল । সম্পাদক £ প্রদীপ 
দে। ২২/এইচ, রাজ মণীন্দ রোড, 
কলনুকাতা থেকে প্রকাশিত | দ্রাম £ 
দেড় টাকা। 


" মার্কসবাদী শিক্ষক মাও সে তুঙ . 
বলেছেন, অর্থনৈতিক কাঠামোকে ' 


ভিত্তি করেই একটি দেশের রাজ- 
নীতি ও অর্থনীতি গড়ে ওঠে। 
অনুরূপ ভাবে বিকাশের একট। নিদি 
স্তরে অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতি 
পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ 
করে, অর্থাৎ আপন গতিতে চলতে 
একে অন্তকে পাহাধ্য করে! দ্বভাব- 
তই উর্ণনাভের মত বিশ্বপুজিবাদের 
ফাদে পড়ে ক্ষয়িষ্ণু ভারতীয় সংস্কৃতির 
নাভিশ্বাস উঠছে । আজকের দিনের 
সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত হিটলারের 
স্রদীশাহীর চাইতে অনেক বেশী 
অূন্ম সজ্জিত । এই হিসেবে একটি 
জাতিকে ধ্বংসের চোরাবালিতে নিম- 
জ্জ্িত করার জন্তু তার! (সাম্রাজ্য 
বাদ্বীর!) সাংস্কৃতিক অধঃপতনের 
দিকে বিশেষ নজর দেয়। যাটের 
দশকে আমাদের দেশে এবং বিশেষ 
করে পশ্চিমবঙ্গে গণ-আন্দলনের গর্ভ 
থেকে যখন বিধ্বংপী অপনৎপাভ 
ঘটতে লাগল, তখনই সাত্রাজ্য- 
বাদীরাও তাদের নখদস্ত বার করে 
ঝাঁপিয়ে পড়ল ভারতবাসীর সাংস্ক- 
তিক জীবনের ওপর 1 এবং সত্তরের 
দশকে পদার্পণ করতে না করতেই 
যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে অপসংস্কৃতির 
বিস্তার ঘটাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য 
লাভ করল! মদ, মেয়েমা্ষ আর 
ব.-ফিল্স, এই নিয়ে জীবন যাপন হল 
যুব-মানসের মোটামুটি চিত্র । এ 
হেন অবস্থায় ত্রমাসিক “আগামী 
কালের” উদ্ভোগ শুধু প্রশংশনীয়ই 
নয় শিক্ষণীয়ও বটে । তবে "আগামী 
কালের” একট! বিরাট ক্রটি হল 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের 
ভিত্তিতে রাজনৈতিক প্রবন্ধ একান্তই 
অন্থপস্থিত। “জরুরী অবস্থায় বুদ্ধি- 
জীবিদের ভুমিকায় অমিতাভ দ্বাশ- 
গুধরা” রচনার লেখক শ্যামল দ্বেব 
লিখেছেন, “নমর সেনের আক্রমণের 
প্রধান লক্ষ্য কংগ্রেস ও সি, পি, আই 
জোটের দিকে” অর্থাৎ এর ৰবারা লেখক 
শ্রীদমর সেনের সোভিয়েট বিরোধী 
মানসিকতার প্রমাণ নিজেই দিয়ে 
দিয়েছেন । কিন্তু তারপরেই তিনি 
(লেখক) ধা লিখেছেন তা সম্পূর্ণ 
স্ববিরোধী । তিনি লিখেছেন, "সমর- 
বাবুর ডাকাত গীতি আমিও সমর্থন 
জানাই না। কিন্ত বরুণ, গৌর- 
কিশোরের জরুরী অবস্থার বিরোধী 
ভূমিকার প্রশংসা না করে পারি কি 
করে? এটাতো বাস্তব সত্য জেলে 
জয়প্রকাশকে পাওয়া গেছিল, ভাঙে 
বানাম্ৃব্রিপাদকে নয়।” লেখককে 
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, গান্ধী বা 
নেহেরু যখন জেলখ্যনায় থাকতেন 
তখন বহু সাচ্চা বিপ্লবী কর্মী জেল- 
খানার বাইরে থাকতেন। মহান 
চীনের মহান নেতা মাও সে তুং 
সারাটা জীবন কারাগারকে বুড়ো! 
আঙ্গুল দেখিয়ে কাটিয়ে দিলেন । 


তাছাড়া লেখক একটু ভাল করে অহু- 
সন্ধান করে দেখবেন, জয়প্রকাশ- 
বরুণর! কিভাবে জেলে জীবন যাপন 
করতেন ও আমরা! সাধারণ মানুষের! 
কিভাবে কারাগারে দ্বিন কাটাতাম। 
গৌরকিশোর জরুরী, অবস্থার বিরুদ্ধে 
লিখে জেলে গিয়েছিলেন, কিস্ধ 
বর্ণের জরুরী অবস্থার বিরোধী কোন 
ভূমিকা নেই । উনি জরুরী অবস্থার 
পর এক লাইনও লেখেননি, সিদ্ধার্থ 
রায়ের ব্যক্তিগত ক্রোধে ওঁকে কিছটা 
নাজেহাল হতে হয়েছে । তাই উনি 
কলকাতা থেকে পালিয়ে সগ্ধয়ের 
আশ্রয়ে ছিলেন । সমর সেন আর 


কিছু না করুন কোন ব্যক্তি বা দলের 
তাবেদারি করেন নি, স্বাধীনভাবে 


. একটি কাগজ নিয়মিত প্রকাশ করে 


এসেছেন, ষে কাগজ পড়ে ভারতের 
বাইরের মুষ্টিমেয় হলেও কিছু লোক 
তথাকথিত ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছে । এই 
একই লেখার একেবারে শুরুতেই 
আছে, “বস্তুতঃ, এদেশে কমিউনিষ্ট 
পার্টি নিজের পায়ে দাড়িয়ে শিরদাড়া 
সোজা করে কোনদিন কিছু করবে 
না, করার হিশ্মংও নেই।*, এই 
ধরণের অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভদ্দী যার 
মধ্যে বিষ্ভমান, মার্কসবাদী দর্শন 
সম্পকিত কোন আলোচনায় অংশ 
গ্রহণ করার অধিকারই তার নেই। 
* সংশগ্তক ২য় বৰ্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ 
সংকলন £ মার্চ, ১৯৭৮। শাস্তিপুর 
থেকে প্রকাশিত । দ্াম'এক টাকা । 
উক্ত লিটল স্যাপার্জিনটির কয়ে- 
কটি গুরুত্বপূর্ণ, প্রবন্ধ উল্লেখের দাবী 
রাখে। আশীষ লাছিড়ীর রক্ত- 
করবীর ওপর রচনাটি প্রগতিশীল 
চিন্তার স্বাক্ষর বহন করে। মিহির 
দেব বর্মণ কৃত “কৃষক ভাবনায় বঙ্ধিম- 
চন প্রবন্ধটিও পাঠকমনে নতুন ভাব- 
নার সঞ্চার করবে। তবে রূচনাটি 
আরও বি্লেষণধর্মী হওয়া বাঞ্ছনীয় 
ছিল। রাঁজলৈতিক সংগ্রামে শিল্পী 


সাহিত্যক্ের ভূমিকা সম্পর্কে পরেশ 
ধরের বক্তব্য সময়োচিত। নয়া গণ- 
তান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রদঙে অরিন্দম রায়ের 
নিবন্ধটিও চিন্তার খোরাক জোগায় । 
এছাড়াও পত্রিকাটিতে একটি ছোট- 
গল্প, আলোচন! ও কয়েকটি কবিতা! 
আছে। 

এবং নৈকট্য । সম্পাদক দিলীপ 
মিত্র। ৭০ বসাক বাগান, পাতি- 
পুকুর, কলকাতা | দাম : এক টাকা। 

বাংলা ভাষায় সমাজতান্ত্রিক 
ওড়িয়। কবিতার অনুবাদ সংকলন- 
খানি সত্যিই অভিনন্দনীয় প্রয়াস 
হিসেবে গণ্য হবে| ওড়িয়া কবিদের 
আধুনিক মানসিকতার প্রতিফলন 
পাই তাবাহ্ুবাদগুলির মধ্যে ৷ 
তারাও যে কতখানি সমাঞ্জ সচেতন 
ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় পুষ্ট, তার 
পরিচয় হয়তো অনেকেই রাখেন না। 
বর্তমান সংকলন্টি সেই পরিচয়ই- 
তুলে ধরে গৌরব মহিমায়। প্রসন্ন- 
কুমার পতাসানি, অগ্নি শর্মা, অশ্বিনী 
কুমার মিশ্র, অনস্ত প্টনায়ক, বজ্গনাথ 
রথ, বিভা মহাস্তি, অমরেশ পট্টনায়ক 


ছু স্ডি? 


রেল চলাচলে অধ্যবস্থার 


নেপথ্য 


কারণ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


সপ্রতি অনিয়মিত রেল চলাচল 
ও রেলপথে অব্যবস্থার দরুন যাত্রীদের 
ভুর্তোগ.এবং রেল দুর্ঘটনা প্রভৃতি 
নিয়ে দেশব্যাপী রেল যাত্রী ও রেল 
ব্যবহারকারীদের মধ্যে নানা প্রশ্ন 
জেগেছে ও অদস্তোষ বাড়ছে! কিন্ত 
কেন এই অবস্থা বা দুরবস্থা আজ 
এসেছে ? কারণ এযারজেনসী, বর্ত- 
মান দুরবস্থা এমারজেনসীর অবশ্ত- 
ভাবী পরিণতি । 

এমারজেনদীর সময় আইনকানুন 
নিয়মনীতিকে বিসর্জন দিয়ে শুধু 
ক্ষমতার দাপটের জোরে রেল চালান 
হয়েছিল । বিশটি মাস ধরে মেরা- 
মতী ও মেনটেনেন্স এর কাজ প্রায় 
শিকেত্ন তুলে রাখা হয়েছিল । ইঞ্চিন 
ও গাভীর বিকল এবং অকেজো 
যস্বাংশ বদল করার প্রয়োজন থাকা 
সত্বেও নতুন দিয়ে বদল কর! হয়নি 
পুরনো! দিয়েই জেড়াতালি দিয়ে 


জোর করে কাজ চালান হয়েছে। 
ব্রীজগুলি এবং রেল লাইনের মেনটে- 
নেন্ন-এর কাজও ২০ মাম উপযুক্ত- 
ভাবে হয়নি । 

দায়িত্বশীল অফিদসারর] শুধু অধ- 
স্তনদের ওপর জুলুম ও অত্যাচার 
চালিয়ে ভয্ন দেখিয়ে কাজ করিয়ে- 
ছেন একদ্দিকে আর অন্কদিকে এই 
অফিসাররাই নিজেদের উপর- 
ওয়ালাকে খুশি রাখার কাজে ব্যস্ত 


ছিলেদ। কাজের জন্তে প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি, কাগঙ্গ কগম কিছুই ঠিকমত 
নরবরাহ করণ হোত না। অগ্রচ 
প্রত্যেক অফিসারের ওপর কোটা 
চাপান ছিল প্রতিমাদে কর্মীদের 
চার্জমিট ও সাজা! দেবার । 
রেলইঞ্জিনগুলি জন্মের পর আড়াই 
লক্ষ কিলোষিটার রাস্তা চলার পরে 
পিরিওডিকেল ওভার হুদিংএ পাঠান 


"উচিত ৷ বর্তমানে প্রায় শতকরা 


১*টি ইঞ্জিনই পি ও এইচ-এ পাঠান 
দরকার কিন্তু ত! হঙ্কনি। ঘত্ত্রপাতি 
সরবরাহের ক্রটির ছিকের একটি উদ্না- 
হরণ হচ্ছে গাড়ীর বছ কাষরায় লক্ষ 
করলেই দেখ! হায় পাখার জায়গায় 
লেখা আছে ফ্যান নট ফিটেভ অর্থাৎ 
আগের পাখা খারাপ হবার পর 
কিংবা চুরি হবার পরে আর নতুন 
পাখা লাগান হহনি। শিয়ালদছ ও 
হাওড়ায় সাঁটিং করার কাজের অন্তে 
প্রয়োজনের তুলনাক্ধ পাইলট ইঞ্জিন 
কম আছে, ফলে ক্ন্তেনশনাল স্নেক" 
গুলি ষ্টেশন প্ল্যাটিকর্ষ থেকে টেনে 
বের করার কাঁজ বিলছ্ছিত হয় । এবং 
সেই অন্তে ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে ঢোকায় 
মুখে অনেক সময় ট্রনগুলি বাইরে 


দ্রাড়াতে বাধা হয়। ইমারজেনসির 
সময় ইকনমির নাহে পাইলট সংখ্যা 


কমান হয়েছে । 


জামালপুর রেল হাসপাতালে অব্যবস্থা 
( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


ইঞ্টার্ণ রেলের জামালপুর (মুজের 
জেলায়) কারখানা বৃহত্তম কারখান]। 
এই কারখানায় ১৪ হাঙ্জার শ্রমিক 
কর্মী কান্দ করে। এবং জাযান- 
পুরের রেল হাসপাতাগটি ইষ্টার্ণ 
রেলের দ্বিতীয় বৃহত্তম হাসপাতাল । 
কিন্ত সারা পৃথিবীতে এই হাস- 
প্রাতালটি একমাত্র হাঁসপাভাল 
‘যেখানে কোন এমার্জেন্সী বিভাগ 
নেই। আউটডোর বিভাগটিও 
প্রয়োজনের তুলনায় অতি ক্ষুত্র। 
ইনভোরে ৩:০ স্থায়ী বেড আছে। 
তাছাড়াও প্রতি ওয়ার্ডে গড়ে ১৫টি 
অস্থায়ী বা অতিরিক্ত বেডে রুগীদের 


দেবেন্দ্রনাথ মানসিং, রবীন্দ্রনাথ লিং 
প্রমুখ কবিদের পরিচিতিও তুলে ধরা ' 


হয়েছে পত্রিকাটিতে । অনুবাদ করে- 
ছেন" অসীম চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্য 
সাতরা, অরুণ মণ্ডল, দিলীপ মিত্র, 
পূর্ণ মিত্র, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
লাফল্যকুমার নন্দী, অমলকুমার 
মণ্ডল, কৃষ্ণেন্দু দে, স্বপ্রিয়কুমার 
প্রভৃতি। অঙ্্বাদ গুলিতে কিছু 
ভাষার দৈন্য চোখে পড়ে । 


রাখা হয়। হাদ্পাভালের গুরুত্ব 
আকার আয়তন সব কিছুর অনুপাতে 
এখানে ডাক্তার নার্স, ওয়ার্ড বয় 
গ্রভৃতি-অনেক কম ॥ 

এমার্জেন্দী বিভাগ লা থাকায় 
রুগী নিজেদের বুদ্ধিমত ও-পছন্দমত 
ওয়ার্ডে ধায় ও ততি হয়, পরে 
ডাক্তারী পরীক্ষার পর ঠিক ওয়ার্ডে 
বদলী কর! হয়। টি, বি, ক্ষগী 
মেডিকেল ওয়ার্ডে ভি হয় পরে 
টি, বি, ওয়ার্ডে বদলী হয়। এই 
অব্যবস্থা একদিকে টি, বি, রুগীর 
পক্ষে ক্ষতিকর অন্থদ্দিকে যেডিকেন 
ওয়ার্ডের কগীছের পক্ষেও ক্ষতিকর । 
এখানে ইনভোহ থেকে রুগী ছাড়া 
পাবার পরে তাঁদের চেক আপের 
জন্যে আউটউডোরে কোন ব্যবস্থা না 
থাকান্জ তারা ইন্ডডোরে ধায় এবং 
ইনভোত্রের ডাক্তার নার্মরা তাদের 
দেখার জন্যে যে মনস্থ ও শ্রম ব্য 
করেন, ইনডোরেরী ভি রুগ্ীরা 
ততটুকু পরিমাণে তাঁদের প্রাপর 

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


bd 


1 আট) 





মতামত 





“পৌরসভায় আরও আজব কাণ্ড: 


গত ১৬ই জুল প্রকাশিত 
আপনাদের পত্রিকায় ‘পৌরসভায় 
আরও আজব কাণ্ড শিরোনামে 
পরিবেশিত সিথ্যা ও বিকৃত অভি- 
যোগগুলির তীব্ৰ প্রতিবাদ করে 
নিয়োক্ত সঠিক তথ্যগুলি আপনাদের 


সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সমীচিন মনে. 


করায় পাঠালাম. 

যুক্ত ভপন সিনহার যে পদোঙ্গ- 
তিগুলির, কথা উল্লেখ করা হয়েছে 
তার কোনটিই কলকাত! কর্পোরেশন 
নিজের ইচ্ছা অনুসারে ভার হাতে 
তুলে দেয় নি) সব কয়টি পদই 
সার্ভিম কমিশনে আর সকলের সঙ্গে 
প্রতিষোগিতা করে পরীক্ষায় নিজের 
যোগ্যত1 প্রমাণ করে শ্রীপিনহা 
পেয়েছেন! এর কোনটিই অটো- 
মেটিক অথবা অন্গৃহীত প্রমোশন 
নয়! সাডিল কমিশনের এ পরীক্ষা- 
গুলিতে অন্ত যে কেউ ষোগ্যতর 
বিবেচিত হলে তারই এ পদোন্নতি, 
হত। এবং বেশীয় ভাগ মনোনয়ন 


ডাইরেক্ট রিকুটসেন্ট প্রথায় হয়েছে 
অর্থাৎ সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে প্রচার 


করে সকলের কাছ থেকে দরখাস্ত 
নিয়ে পরীক্ষা নেওয়] হয়েছে৷ এবং 
বাইরের ও বিভাগীয় সকলের মধ্যে 
প্রথম হয়ে মনোনয়ন পাওয়াতে 
সিনহার এ পদোন্লতিগুলি হয়েছে। 
একট! কথা সকলের, জেনে রাখা 
দরকার মনে করি খে কর্পোরেশনের 
অফিসার গ্রেডের কোন পদেই কর্পো- 
রেশনের নিজের পার্মানেন্ট প্রমোশন 
দেওয়ার ক্ষমতা নেই (ঘা অস্কান্য 
অফিসে প্রচলিত আছে )। 
শ্রীদিনহার যোগ্যতা শুধু সাভিস 
কমিশনের পরীক্ষাতেই স্বীকৃত হয় 
নি, বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান 


‘বিশ্ব ব্যাঙ্ক” এর বিশ্ববিখ্যাত বিশেষজ্ঞ 


তার ভারতে পাঠানো রিপোর্টে 
প্রীসিনহার কর্ধক্ষমতী ও ঘোগাতার 
সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। তার 
পরিশ্রমলন্ক কাজের ছার] শ্রীসিনহা 
কর্পোরেশন কর্মচারশদেরই যোগ্যতার 
পরিচয় রেখেছেন । | 
এবারে কণ্টে ]লার অফ স্টোরস 
এণ্ড পারচেদ পদে পাবলিক সাভিস 
কমিশনের ডাইরেক্ট রিক্র.টমেন্ট বা 


সবার জন্য খোল! পরীক্ষায়ও বাইরের 


ও বিভাগীয় সকলের মধ্যে প্রতিযো- 
গিভায় প্রথম হয়ে শ্রীসিনহা আবার. 
ভার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন । 
বরং কর্পোরেশন চকে অন্ত বিভাগীয় 
আর একজন অফিসারকে এ পদে 
ভিপার্টফেন্টালি বসিয়ে (টেম্পোরারী 
» মালের জন্য) ত্যকে বিশেষ স্থযোগ 


করা 


দেয়ার চেষ্টা কর] হয়েছিলো । 

সে সময় ভ্ীসিনহার দরখাস্তকে কর্পো- 

রেশন প্রশাসন কোন মূল্য দেন নি। 
শেষে আর একটি ছোট প্রশ্ন করি 


সেই ‘অনেকের’ পর্যায়ভুক্ত সিনহার 


ক্রমাগত পদোন্নতির ভর্বস্তের দাবী- 
দারদের কাছে দয়! করে একটু খোঁজ 
নিয়ে দেখুন যে বর্তমানে কর্পোরেশনে 
কর্মরত এমন কয়টি (1) অফিসার 
আছেন যারণভ্রীসিনহার মত পাবলিক 
সার্তিস কমিশন থেকে ডাইরেক্ট 
রিক্রটমেন্ট প্রথায় বহিরাগত ও 
বিভাগীয় সকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 

করে মনোনয়ন নিয়ে এসেছেন ? 
স্ধাক$ রায় 

॥ দুই ॥ 

দর্পণে গত ১৬ই জুন তারিখে 
কলরাত। কর্পোরেশনের 
একজন অফিসার শরীতপন সিনহা 
সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে 
তাতে উক্ত অফিসার সম্বন্ধে কিছু সত্য 
ঘটন! জনসাধারণ জানতে পেয়েছেন । 
শ্রসিনহার ক্রমাগত পদোন্নতি ষে 
একটা স্বাভাবিক ঘটনা নয় এট" 
কর্পোরেশনের অফিসার ও কর্মচারী 
সকলেরই অন্থমেয়। সিনহার 
এই পদোন্নতির বিষয় আর একটু 


বিশদ ভাবে আপনাদের জানাতে 


চাই। ৮ 

ভ্রিতপন সিনহা! ১৯৬৮ সাল থেকে 
১৯৭৭ সাল পর্যস্ত মোট ৬টি উচ্চপদে 
প্রমোশন পেয়েছেন এবং প্রত্যেক 


"ক্ষেত্রেই তাকে একক ভাবে বেছে 


নিয়ে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে । 
তিনি তার চাকুরীতে উন্নতির অন্য 
২/৩ বছর অফিসারর্দ ক্লাবের 
সম্পাদকের পদ ধরে থাকেন এবং 
এই সময় নাচ, গান, থিয়েটার, 
বাগানপাড়ীতে আনন্দ ফুতি 
ইত্যাদির মাধ্যমে উচ্চতম বিশেষ 
এক অফিপারের সন জয় করেন। 
শ্রীসিনহার দৈনন্দিন কাজের মধ্যে 
উক্ত উচ্চ অফিসারের বাড়ীতে 
নিয়মিত খাওয়া দাওয়া ও বাড়ীর 
লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা, 
তাদের ফরমাস খাট! ইত্যা্দি। সি, 
এম, ডি-এর অধীন প্রোজেক্ট ম্যানে- 
জারের যে পোষ্টে শ্রীসিনহাকে কর্পো- 
স্লেশন থেকে গোপনে পাঠান হয় 
ডেপুটেশন এলাউদ্প দিয়ে সেই 
পোষ্টের প্রয়োজনীয় ঘোগ্যত] 
শ্রীপিনহার ছিল না। 
শ্রীসিনহার প্রমোশনে প্রত্যেকবারই 
অন্ত অফিসারের সিনিয়রিটিকে লঙ্ঘন 
হয়েছে । এতে আর সব 
অফিসার বিশেষ ক্ুক। শীসিনহার 


সর্বশেষ “সফলতা বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। তিনি আরও অনেকের 
সঙ্গে পাবলিক সাভিস কমিশনে 
কন্টোলার অফ স্টোরসের জন্ত 
ইপ্টারভিউ দেন এবং তার ন্যুনতম 
যোগ্যতা না থাঁকী সত্বেও জীসিনহাকে 
কমিশন মনোনীত করে। অনেকের 


-খারণা সেই উচ্চপদস্থ অফিসার 


স্পেশাল ভি, সি, (স্টোরস ) পদে 
শ্রীসিনহাকে মনোনীত করার জন্য 
কমিশনের উপর প্রচণ্ড চাপ স্যরি 
করেন। তখন শ্রীসিনহার উক্ত 
পদ্দে যোগদানের জন্ত এডমিনিস্টরে- 
টারের আদেশে অশৌচ অবস্থায় 


' পার্সোনাল অফিসারকে অফিসে ডেকে 


এনে শ্ীপিনহার ফাইল তৈরী করান 


হয়। শ্ীসিনহার এই পদে যোগ-- 


দ্বানের জন্য বর্তমান কণ্টে ]লায় অফ 
স্টোসের জন্ত অন্য একটি উচ্চ 
বেতনের পদ সৃষ্টি করে তাকে সেই 
পদে সরিয়ে আন] হচ্ছে। উপরোক্ত 
ঘটনা শুধু একটাই নয়, এই রঙ্কম 
আরো অনেক কিছু চলছে এই কর্পো- 
রেশনে। তাই আপনাদের দাবীর 
সঙ্গে অনেকেই একমত ঘে এর একটা 
পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক এবং যাদের উপর 
অবিচার করণ হয়েছে, তারাও যেন 
স্তায় বিচার পান। তা না হলে 
কর্পোরেশনের অফিসারদের মনে 
বিক্ষোভ থেকেই যাবে ।' 

জনৈক অফিসার 


কলকাতা পৌরসভা - 


সরকারী বিজ্ঞাপন 


সম্প্রতি দর্পণে ‘ক্ষুদ্র এ পত্রিকায় 
বিজ্ঞাপন: প্রসঙ্গে’ লেখাটি পড়ে খুব 
আনন্দ পেলাম। ছোট পত্ৰিকাই 
হলো সাহিত্যের ধারক এবং বাহক । 
এই সব ছোট পত্রিকার উপর ভিত্তি 


করে পরবর্তীকালের সাহিত্যিক ও ' 


কবিদের জন্ম হবে। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় বহুদিন যাবৎ এই ছোট পত্রিকা- 
গুলি সরকারী বিজ্ঞাপন থেকে 
বঞ্চিত। বর্তমানে সরকারী বিজ্ঞা- 
পনের অভাবে অনেক ছোট পত্রিকা 
বন্ধ হবার মুখে । আমার বক্তব্য এই 
ছোট পত্রিকাগ্জলি কি সরকারী 
বিজ্ঞাপন পাবে ন1? কোন কোন 
সরকারী বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে দেখ! 
ষায় যে, সংস্থার পি, আর, ওদের 
ইচ্চা অনুযায়ী বিজ্ঞাপন বণ্টন হয়। 
কিন্ত সরকারী পি, আর, ওদের মনে 
রাখা উচিত যে সরকারী বিজ্ঞাপন 
তাধের নিজেদের সম্পত্তি নয়। এ 
ব্যাপারে প্রত্যেকের সমান অধিকার 
আছে । তাই আমার জিজ্ঞাসা ছোট 
পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন আইন আর 
কবে সংশোধন হবে? 
শিবাজী ভৌমিক 


অসৎ শিক্ষক. 


কলকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের স্তায় 
একটি এ্রতিহাপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
শ্তামসন্দর দের ন্যায় যে একজন 
ছুনশীতিপরায়ণ শিক্ষক থাকতে 
পারেন এবং সেই অসৎ শিক্ষককে যে 
বিশ্ববিষ্ভায়ের কর্তা ব্যক্তিরা প্রশ্রয় 
দিতে পারেন তা দর্পপের ন্যায় নির্ভর- 
যোগ্য পত্রিকায় না বেরোলে বিশ্বাস 
করতে পারতাম.ন1। 


কলকাতা বিশ্ববিষ্যালয় কাউন- 
সিল কর্তৃক আইন পরীক্ষা বাতিলের 
সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ষে সব ছাত্র 
বিশ্ববিস্তালয়ে হামলা করেছিলেন 
এবং কাউনসিল সদন্তদের নিগ্রহ 
করেছিলেন তাদের ডিগ্রি বাতিলের 
দাবী ১৬ই মের অধ্যাপক সমিতির 
সভায় (দারভাঙ্গা হলে) কর 
হয়েছিল । আমার বিনীত নিবেদন 
ছাত্রদ্দের ডিগ্রি বাতিলের আগে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের রেডিও 
ফিজিকম আ্যাণ্ড ইলেকট্রনিকসের 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৭ই জুলাই,১৯৭৮ _ 


অধ্যাপক শুামহুদ্দর "দের ডিগ্রি 
বাতিল করা উচিত নয় কি? 

কালদ পাল 

বারুইপুর, ২৪ পরগণখু- 


খাটা পায়খানা 


প্রতি বছরেই সংবাদপত্রে স্থান 
পায় খাটা পায়খানার দুঃসংবাদ । 
এখনও গ্রামে গঞ্জে আধা শহরে খাট! 
পায়খানা! সংখ্]াহীন তাবে ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে আছে। কিছুদিন আগেও 
চব্বিশ পরগণায় খাট! পায়়খানাক়্ 
বিষাক্ত মিথেন গ্যাসের সংস্পর্শে এসে 
নির্মম মৃত্যুর, কাছে ধর] দিয়েছেন 

নিরীহ কিছু মাহুয | পি 
. পি এম ভি-এর উদ্ভোগে গ্রামে 
গঞ্জে খাট পায়খানা ভেঙ্গে স্বল্প যূল্যে 

আধুনিক শৌচাগার তৈরী করে _ 
দেওয়া হোক । শোঁচাগারের ছুর্ঘটন) 
বন্ধ হোক। জনস্বাস্থ্যের দিকে নজর 
রেখে গ্রামে গঞ্জে খাটা পায়খানা 

নিষিদ্ধ কর] দরকার । 

এ, এফ, কামকদ্দীন আহমদ 


৪র্ঘ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী সমিতি 


২৪ শে জুন রাজ্য কো-অডিনেশন 
কমিটির অস্ততূ্তি পশ্চিমবঙ্গ মিয়তম 
(ধর্থ শ্রেণী) সরকারী কর্মচারী সমি- 
তির সারারাজ্য ব্যাপী সাধারণ সভা, 
মিছিল ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট "্রারকপত্র 


পেশের কর্মস্তঢছহী সমিতির বর্ধমান' 


জেলা শাখার তরফ থেকে 
স্থানীয় কোর্ট কম্পাউণ্ডে প্রায় ৪০০শত 
কর্মচারীর উপস্থিতিতে বিপুল উৎ- 
সাহ উদ্দীপনার মধ্যে পালন করা 
হয়। কোর্ট কম্পাউণ্ডে কর্মচারী- 
গণের সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব 
করেন সমিতির জেল] শাখার সভা- 
পতি শশাংকশেখর গাঙ্গুলী এবং কর্ম- 
চারীগণের বিভিন্ন সমস্তা সম্পকিত 
১০ দফা দাবীপত্র পাঠ করেন জেলা 
সম্পাদক হীরালাল গাঙ্গুলী । কেন্ত্রীয় 
কমিটির সভাপতি বাদল দাস ও 
কো-অভিনেশন কমিটির জেলা কমি- 


গত ১৪/৬/৭৮ তারিখে ইট্টার্ণ 


রেলের শিয়ালদ্হ ভিভিসনের আা্টি 


ফ্রড স্কোয়াণ্ডের হাতে মগরাহাটের 
মতলেব মোল্লা নামক এক ব্যক্তি 
ভুয়! মাস্থলী টিকিট সহ ধরা পড়ে। 


আরও জান! যায় এ টিকিটটি সামাদ 


নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ধৃত 
ব্যক্তিটি এক টাকার বিনিময়ে ক্রয় 
করে। এ টিকিটের ইহ্ছ্য ও এক্স- 
পায়ারি ডেট দুটিরই পরিবর্তন কর! 
ছিল। 


i 


টির সহ সভাপতি ভবতোষ দাসের 
দ্বাবীর সমর্থনে বিস্তারিত বক্তব্যে র 
পর সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত দশ দফা 
দাবীপত্র গ্রহণ করা হয়, এবং জেল! 
সম্পাদকের নেতৃত্বে ৪ জনের এক 
প্রতিনিধি মণ্ডলী উক্ত ১০ দফা দাবী 
সম্বলিত প্মারকপত্র মাননীয় মুখ্য- 
মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্থানীয় জেল! শাস- 
কের নিকট অর্পণ করেন। 

পরে কর্মচারীগণ্দোরট এক মিছিল 


শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমার মধ্যে 


দিয়ে এ দিনের কর্মন্থচীর পরি- 
সমাধি ঘোষণা করা হয়। 


হাসপাতালে অব্যবস্থা! 
(৭ম পৃষ্ঠার পর ) 


থেকে বঞ্চিত হয়। ' 

এখানকার হেলথ ইনসপেকটর ই 
দীর্ঘকাল যাবত অন্থস্থ। তিনি কাজও 
করছেন না আবার ছুটিও নেন নি। 


ফলে হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতার দিক 


অবহেলিত। এখানে এনাসথেসিষ্ 
একজন । ফলে তিনি বাতের রুগীদের 
এনাসথেসিয়া দিতে পারেন না, 
একজন ওয়ার্ড বয় এনাসথেপিয়! দেয়, 
তিনি তাকে গাইড করেন। এই সব 
অব্যবস্থা চলছে হাসপাতালের 
মেডিকেল স্থপারিনটেনডেনটের 
প্রশ্রয়ে। এখানকার মে্রন দগিতা 


ঞ্, 


ইন্দিরার চেয়েও দপপিতা) তার 


অত্যাচারে নার্স ও চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মীরা জর্জরিত । এই অব্যবস্থার 
উপযুক্ত প্রতিকার না হলে যে কোন ' 
সময় জামালপুর রেল হাসপাতাল. - 
অচল হতে পারে । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৭ই জুলাই, ১৯৭৮ - 


ডক এলাকায় 


A 
পোর্ট সিকিউরিটি অগ“নাইজেশন 
হল কলকাতা বন্দর সংস্থার নিল 
বিভাগ। তারা (পি, এস, ও) খুবই 
সুিমেয় এবং কিছু রেলওয়ে ইয়ার্ড ও 

| সম্পত্তির নিরাপত্ত! রক্ষার অন্য দায়িত্‌- 


শীল। ব্যাপক অর্থে ভর এলাকা. 


বলতে ঘা ধোঝায়, অর্থাৎ নেতাজী 
' স্থভায ডক বা খিদ্িরপুর ডক ইত্যাদি 
৷ সবটাই সেন্ট ইণ্ডাষ্ীয়াল সিকিউ- 
_এরিটি ফোর্সের এত্তিয়ারভুূক্ত। পোর্ট 
পুলিশ বলতে যা বোঝায়, যদিও 
তারা বন্দর এলাকার বাইরে নিযুক্ত 
' থাকে, তথাপি এলাকার অভ্যন্তরে 
+ যে কোন ধরণের অপরাধমূলক 
কাজের জন্ত তদস্ভের দ্বায়িত্ব বর্তায় 
পোর্ট পুলিশের ওপর । এছাড়া ফুড 
করপোরেশন অফ ইওিয়ার ত্রেজ 
বীজ, ঝিনবির পুল, হাইড রোড, 


মোম কেলেঙ্কারী 
(ওয় পৃষ্ঠায় পর ) 

' অনুরোধ, এই ষপ্তরেরই প্রান মহী 
ডাঃ জয়নাল আবেদিনেরখোনাসোদ- 
“এ-কারী এস পি ঢে, বি এন মণ্ডল প্রমুখ 
সম্পর্কে আপনি সাবধান। এই দন্ত, 
রের কোনও পুরনো! অপকীতি এখনও 
মহোদয়ের পক্ষে এড়ানো অসম্ভব । 
দর্পণ মনে করে মোঁম কেলেঙ্কারীর 
যাবতীয় তথ্য যখন দর্পণে প্রকাশিত 
হতে শুর কট সেই মহরতে উদ, 
জীমগুলের হাতে মোম সংক্রান্ত কোন 
কাগজপত্র তুলে না দেওয়াই 

বাঞ্ছনীয় । - 
অনেকেই মনে করেন দপ্তরের 
ভিজিল্যান্স কর্মী স্থনীল দত্ত, প্যারা-. 
ফিন ওয়াক্স অর্ধাৎ মোম সংক্রান্ত 


কাজকর্মের ইন্সপেক্টর বি দি মঞ্িক, . 


€ কে কে মুখা্জ, পিকে রায় তদস্তের 
, কাজে নানাভাবে গোঁজামিল দিতে 
পারেন। এদের হাতেও যেন এখন 
কোন কাগজপত্র তুলে ন! দেওয়া 
হয়: 
সন্্রী প্রচিত্তব্রত মজ্যদারের কাছে 
সংশ্লি্ট অনেকেরই অনুরোধ, চুরি, 
বাটপাড়ির "দায়ে ধরা পড়ার পর 
কোনও পদস্থ অফিসার যেন থোসা- 
মোদের কৃতিত্বে তদন্তের জাল কেটে 
বেরিয়ে যেতে না পারেন । মোম 
কেলেক্কারীর যাবতীয় তথ্য দর্পণ 
প্রকাশ করবে । তার মাগে হাওড়া 
স্টেশনে চোরাই মোষ পাওয়ার 
* খেলা চলেছে তা আলোয় আনতে 
পুলিশ বিভাগকেও নির্দেশ দেওয়া 
হোঁক। | 


(দর্পণের প্রতিনিধি) 
রেমাউন্ট রোড ইত্যাদি স্থানে অব- 
স্থিত এই ভিপার্টমেন্টের নিজস্ব 
সিকিউরিটি কোর্স ও দারোয়ান এবং 
গোডাউন আছে। নিজন্ব ফোর্স 
ছাড়াও কলকাতা আর্মড ফোর্স ও 
ভ্যাশনাল ভলাট্টিয়ার ফোর্স গোডা- 
উন গুলোর দায় দায়িত্ব বহন করে। 

। এই অবস্থায় ১৪1৪।৭৮ তারিখের 
দর্পণে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, 
“ব্রেজ বীজ, হাইড রোড, রেমাউন্ট 
রোড ইত্যাদি স্থানে অবস্থিত ফুড 
করপোরেশনের গোডাউন থেকে 
লুণ্ঠিত ও অপহৃত দ্রব্য ময়ুরভঞ রোড, 
একবালপুর,  বিছ্িরপুর ব্রিজের 
নিকটস্থ ক্যানাল রোড, মঙ্লিকবাজার 
ইত্যাদি এলাকায় মজ্ভূত করা হয়।» 
এবং ত! করা হয় পোর্ট নিরাপত্তা 
বাহিনীর যোগসাজসে |” এই সংবা- 
দের বিরুদ্ধে বন্দর নিরাপত্তা বাহিনীর 
মুখপাত্রের বক্তব্য হল, এই জায়গা- 
গুলির একটিও পোর্ট সিকিউরিটি 


" ফোর্সের এক্তিয়ারভুক্ত নয় । কল্‌- 


কাতা পোর্ট ট্রাষ্টের বৃহত্তম ইয়ার্ড 
হল ইষ্ট ডক জংশন, যা মাঝেরহাট 
ব্রীজ থেকে সোনাডিডি রোড ‘অবধি 
প্রসারিত এবং পরিধির পরিমাপ হল 
লম্বায় এক মাইল চওড়ায় আধ 
মাইল। আর এখানে আছে ৫৫টি 
রেলওয়ে লাইন । সেখানে ২ 
হাঁজারটি বগি সবসময় অবস্থান করে । 
এতবড় এলাকায় ২জন সশস্ত্র রক্ষী 
সহ মাত্র দশজন বন্দর নিরাপত্তা 
বাহিনী প্রহরারত থাকে । 

ডক এবং ফুড করপোরেশন অফ 
ইত্ডিয়ার উদ্দেশ্যে আসা অস্তর্গামী 
ট্রেনগুলি ইষ্ট ডক জংশনে থামে এবং 
এর নিরাপত্তা রক্ষা] করে রেলওয়ে 
প্রোটেকশন ফোর্স” (আর.পি এফ) । 
ইয়ার্ডে ট্রেন ঢোকার পর (আর পি 
এফ, পিএস ও, এবংসি পি টি) 
ওয়াগনগুলে! পরীক্ষা করে। ডক 
এলাকা থেকে বেরিয়ে ধাবার পর 
স্বভাবতই পি এস ও-র আর কোন 
দ্বায়িত্ব থাকে না এবং ভক. থেকে 
এফ ট্রেনের গার্ড ও অন্তান্ত নিরাপত্তা 
বাহিনীর কর্মীরা পরীক্ষা করে 
দেখেন । বহির্গামী ও অস্বর্গামী 
উভয় ক্ষেত্রেই যে কোন ধরণের ক্রুটির 
সন্ধান পাওয়া গেলে অবিলম্বে ইয়ার্ড 
মাষ্টারকে--যিনি তিনটি সীফটেই 
ডিউটি করেন, এই মোতাবেক সংবাদ 
পরিবেশন করা ধাধ্যতামুলক । 

ইষ্ট ডক জংশনে অনবরত ট্রেন 


চুরি প্রসঙ্গে কিছু তথ্য 


এফ-এর ঘোরাফেরা আছে এবং এই 
কারণে ইয়ার্ডের এক্রেবারে কেন্স্থলে 
তাদের অন্য বিশ্রামকক্ষ আছে। 
এছাড়া আর পি এফ কর্মীদের ইষ্ট 
ভক জংশনের যত্রতত্র স্বাধীনতা 


ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার 


আছে। ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টের এক- 
জন প্রখযশ্রেণীর অফিসার ইয়ার্ড 
মাষ্টার হিদাবে নিযুক্ত থাকেন, যাকে 
চব্বিশ ঘণ্টাই পাওয়া যায় । যে কোন 
ধরণের অপরাধমূলক ঘটনা ঘটলে 
রীতি অনুযায়ী এই অফিসারটি তৎ- 
ক্ষপাৎ সংবাদ পান। তারপর ইনি 
পি এস ও এবং পোর্ট পুলিশকে তদ্‌- 
স্তের অন্য আমন্ত্রণ জানান । 

এখন পি এম ও মুখপাত্রের দাবী 
হল, ১৪।৬)৭৮ তারিখে দর্পণে 


প্রকাশিত ‘ই ফেব্রুয়ারীর ঘটনা সম্পর্কে 


পি, এস, ও, এবং ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট 
সম্পূর্ণ অজ্ঞ । এবং এটা যে সম্পূর্ণ 
পরিকল্পিত সহজেই প্রমাণ করা বায়। 

প্রথমতঃ ১৪ই তারিথের সংবাদ অনু- 

যায়ী জাপান, থেকে আসা! স্থইচের 
বাইরে, ভেতরে নয়। দ্বিতীয়তঃ 

এই সংবাদে আছে আর, পি, 

এফ-এর বন্দরের ভেতরে প্রবেশা- 

বকা এন পর্যন্ত ছিল না এবং 

আর, পি, এফ-এর আই, জি, দিল্লীতে 
রেল মন্ত্রকে অনেক তদারকির পর 

সম্প্রতি ভক এলাকায় প্রবেশের আদেশ 
পেয়েছেন- আর, পি, এফ, 

কর্তৃপক্ষের এ বক্তব্য এক নির্ভেজাল 

মিথ্যা । তৃতীয়ত: আর, পি, এফ, 

কর্মীরা ৯৮ শতাংশ ক্ষেত্রে অবাঙালী 
হয়ে থাকে এবং গড়ে একমাস অস্তর 
বদ্ধলি হয়। এই বাস্তব অবস্থায় দূর 
থেকে নিমাই ও বাপিকে চিনে ফেল! 
এক আযাঢ়ে গর ছাড়া কিছুই নয়। 


৯ই ফেব্রুয়ারী ইষ্ট ডক জংশন ইয়ার্ডে | 


ু্কতি্ন কোন “ঘটনা ঘটেছে বলে 
পোর্ট কর্তৃপক্ষের জানা নেই।. অথচ 
প্রধামত যে কোন ধরণের ঘটন! 
সম্পর্কে আর, পি, এফ, কর্তৃপক্ষ পি, 
এস, ও, ইয়ার্ড ইনচার্জকে জানাতে 
বাধ্য। 

বন্দর নিরাপত্তা বাহিনীর মতে 
১জা মার্চ তারিখের ঘটনার বিবরণ 
হুল সত্যের অপলাপ | ঘথাষথ ঘটন! 
হল, ১/৩।৭৮ তারিখে বেলা ১০টার- 
সময় ইষ্ট ভক জংশনের শিফট ইনচার্জ 
রেলওয়ে বোর্ডের ক্রাইম ব্যুরোর 
জনৈক ইন্দপেক্টরের কাছ থেকে এই 
মর্মে মেমো পান যে, এ একই দ্বিনে 


আসাধাওয়ার ফলে সর্বদা আর পি ভোর সাড়ে চারটের সময় চিনির বস্তা 


~ 


বতঃ ইষ্ট ডক জংশনের তিনটি ওয়াগন 
থেকে চুরি হয়েছে। ইন্সপেক্টর এই 
বলে অনুরোধ করেন যে, তার উপ- 
গুলো, যেন ব্রেজ ব্রীজস্থ ঝিনবির! 
পুলের এফ, সি, আই, গোডাউনে 
পাঠানো হয়। যথারীতি বেল! 
ছুটোর সময় ওয়াগনগ্ধলো এফ, সি, 
আই সাইডিংয়ে পাঠানো হয়। 
প্রসঙগতঃ উল্লেখযোগ্য, প্রথম দফায় 
যখন ভক ইয়ার্ড থেকে ওয়াগনগুলো 
এফ, সি, আই গোভাউনে- পাঠানে। 
হয়, তখন তা সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় 
ছিল। 
২।৩।৭৮ তারিখে বেলা ছটোর 
সময় এফ, সি, আই, এলাকার মধ্যে 
রেলওয়ে অফিসার, সি, সি, বি 


অফিসার, সি, পি, টি স্টাফ এবং এফ, 


সি, আই. স্টাফদের যৌথ উদ্যোগে 
ওয়াগন চেকিং-এর কাজ হয়। এবং 
দেখা যায় তিনটি ওয়াগনের মধ্যে এক- 
টিতে কোন সীল নেই, এবং বীরেট- 
গুলো ছিল নতুন ও আলগা। যার 
থেকে এ ব্যাপারটা সহজেই অনুমেয় 
যে, ওয়াগনের দরজাগুলো বে-আইনী 
ভাবে খোলা এবং বন্ধ সুই সংগঠিত 
হয় এফ, সি, আই গোডাউনে ওয়া- 
গনগুলো সারারাতব্যাপী অবস্থান 
কালে। এছাড়া ওয়াগনের গায়ে 
ছুটো বড় বড় ছিত্র দেখা যায়, 
যেগুলো কার্যতঃ সি, পি, টি ইয়ার্ড 
থেকে এফ নি আই 

ওয়াগনগুলো স্থানাস্তরিত হবার সময় 
ছিলনা । একটা ব্যাপার খুবই লক্ষ-, 


. পীয় যে, ঘটনা ঘটার ৫ ঘণ্টা বাদে 


সি, সি, বি, কর্তৃক ইয়ার্ড ইনচার্জকে 

মেমে। সাবমিট করা হয় । j 
প্রকারান্তরে আর, পি, এফ, ও 

দারোয়ানদের সহযোগিতায় এফ, সি 


নোহন অপেরা 
যৌবনের 


৫৫-৫৪১৩ 


॥ নয় 


করা হয়। 

(১) ৭141৭৮ তারিখের স্টেটস- 
ম্যান পত্রিকায় এই মর্মে এক সংবাদ 
প্রকাশিত হয় যে, গত 
411৭৮ তারিখে ভোর সাড়ে চারটে 
নাগাদ গার্ডেনরীচ থানার 
কিছুঠুপুলিশ,, জনা ১২ বোরো) 
ওয়াগন ভাঁডিয়েকে দেখে যে, তার) 
বিনবির। পুলে এফ, সি, আই-এর 
গোডাউন লুট করছে । "চ্যালেরের 
মুখোমুখি হয়ে তার! পালিয়ে যায় 
এবং খাবার সময় ১২ বস্তা খাচ্দ্রব্য 
নিষে পালায় । পুলিশের অভিযোগ 
কর্ম সংগঠিত হবার সময় আর, পি, 


এফ ছুদ্কতকারীদের রীতিমত গার্ড 


পরে ' জন আর, পি, এফ-কে 
সাঁসপেগ্ড করা হয় । রর 

(২) যুগান্তর পর্জিকায় ২২/৫/৭৮ 
তারিখে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় 
ষে, পোর্ট পুলিশ ১০০১০৩০ টাকার 


সম্পত্তি সহ ২৮ জন ছক 
্রপ্তার করে। এবং উক্ত ২৮ জনের 
টা ২ জন হল এফ, লি, আই 
য়ান। 
os গত ২৮/৪/৭৮ তারিখে 
পোর্ট সিকিউরিটি গার্ড বামাল সমেত 
৩ জন দুদ্কৃতকারীকে পাকড়াও করে 
এবং গার্ডেন রীচ থানায় তাদের 
হস্তাস্তরিত করে৷ এর মধ্যে ২জন 
হুল এফ, সি, আই-র দারোয়ান । 
অবশ্ত আর, পি, এফ সম্পর্কে 
সাধারণ মানুষের ধারপাঁও খুবই 
কারণ রেল ছৃণ্তরের 
ৰ কোটি কোটি টাকা ক্ষতি 
হওয়ার জন্ত এরাই দ্বায়ী বলে 
অভিযোগ করা হয়) 





অগ্রদূত 


আমাদের ৮৫'র পাল! 


১ 


্রান্যামক্তি 
গীতিকার-_স্থনীলবরণ 


আনন্দময়ের পৌরাণিক 


মহামায়! 


বর ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য 


বঙ্কিমচন্ন্রের এভিহাণিক 
_ দুর্গেশনন্দিনী 


পালারপ--সত্য প্রকাশ দত্ত 


স্বর_রঘুনাথ দাস 


আন ন্দময়ের ভক্তিমূলক 


 কালকেতু ফুল্লরা 


সুর-_পঞ্চানন মিত্র 
নির্দেশনা ও অভিনয়ে টি 


মোহন চ্যাটাজী 


1 দশ) 


৮ 


গ্রোণী-সংগ্রামের ছবি ‘মন্তন’ 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভারতীয় চলচ্চিত্রের পরি- 
প্রেক্ষিতে “মন্থন, শ্রেণীসংগ্রামের ছবি 
হিসেবে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করে। এই ছবির পরিচালক শ্যাম 
বেনেগাল-এর কাছ থেকে ইতিপূর্বেই 
আমর] "অঙ্কুর ও “নিশান”-এর মত 
ছুটি স্মরণীয় সমাজ সচেতন ছবি 
পেয়েছি । আলোচ্য ছবি “মস্থন+-এ 
তিনি প্রগতিশীল বামপন্থী দুষ্টিভংগীতে 
গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার এক “অসহনীয় 
গ্নানিকর পরিস্থিতির ‘আলেখ্য তুলে 
ধরে সমস্য! নিরসনের ইংগিতপুর্ণ 
ব্যধ্জনাও ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানেই 
শিল্পীঃ হিসেবে বেনেগালের উজ্জল 
ভূমিকা মহিমান্বিত হয়ে ওঠে । 
গুজরাট অঞ্চলে সমবায়ের 
ভিত্তিতে দুগ্ধ প্রকল্প রূপায়ণের পট- 
ভূমিতে ছবিটি নিমিত হলেও ডক্ু- 
মেন্টারি ছবির নিছক্‌ তথ্য ও প্রচার 
ধর্মিত!। এর মধ্যে কোথাও প্রশ্রয় 
পায়নি, পরস্ত কাহিনী চিত্রের এক 
আশ্চর্য আবেদন "ছবির মধ্যে ফুটে 
ওঠে পরিচালকের এ এক অসাধা- 
রণ ক্ষমতার পরিচয় । 
' গুজরাটের এক অবহেলিত গ্রামে 
শহর থেকে এক তরুণ আদর্শবাদী 
পশ্ুচিকিৎসক এলেন ছুই কর্মীকে 
সংগে নিয়ে কো-অপারেটিভ যি 
সোপাইটি স্থাপনের উদ্দেশ্য । শহুরে 
তকুণর্দের আগমনের উদ্দেশ্য কিন্তু 
গ্রামের একচেটিয়া! দুগ্ধ ব্যবসায়ী 
মিশ্র্দীর রাতের ঘুষ কেড়ে নিল। 
পু'জিবাধীর স্বার্থে আঘাত হানলে ষে 
প্রতিক্রির] হয়, চলচ্চিত্রকার সঠিক 
ৃষ্টিতংগীতে মিশ্রদীর মধ্যে তা ফুটিয়ে 
তুলেছেন নৈপুণ্যের সংগে । মিশ্রজী 
ধূরন্ধর, বাস্তঘুঘু। আদ শ্বান 
ডাক্তারের সংগে তার সাক্ষাৎ, কথা- 
বার্তা, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ছবির পর্দায় 
চমৎকার ভাব-গ্তোতনায় প্রতিফলিত! 
সংগে সংগে দরিব্র, বঞ্চিত ও শোষিত 
হরিজন গোর্নালাদের হতাশ মুখে 
আশার আলো? ফুটিয়ে তুলতে ডাক্তা- 
বের ঘনিষ্ঠ প্রয়াসটুকুও মর্যাদায় 
বিধৃত। 
মিঅজী এযাব গৌয়ালাদের 
অলহায়তার স্থযোঁগ নিয়ে তাদের 
কাছ থেকে কম দামে ছুধ কিনে ভার 
'নিজন্ব ডেয়ারীর মাধ্যমে বেশী দামে 
দুধ বেচে মুনাফার অঙ্ক ক্রমেই বাড়ি- 
য়েছে। এই নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে 
তরুণ ডাক্তায়টি গ্রামের নিপীড়িত 
গোয়ালাঁদের সচেতন করে তুলতেই 
সেই শোষক মুন্টফাখোর মিশজী 
হিং হয়ে উঠল। প্রথমে সে কুট 
কৌশলে গোয়ালাদের মধ্যে বিতেদ 
সুতি করে হরিজন গোয়ালাদের ওপর, 


নির্যাতন স্তর করে দিল। ফলত: 
হরিজন গোয়ালার] ডাক্তারের 
নেতৃত্বে এক্যবদ্ধ হয়ে দুগ্ধ সমবায় 
সমিতির সন্ত হল। তারা এত- 
কালের শোষণের পর নিজেদের সম- 
বায় সমিতির মধ্য দিয়ে অর্থ নৈতিক 


"মুক্তির স্বপ্ন দেখল | এবার মিশ্রজী 
ক্ষিপ্ত হয়ে হরিজন কুটিরে আগুন, 


লাগাল । মধ্যবিত্ত তরুণ ডাক্তারের 
মনোবল এবার ভেঙে পড়ল। কিন্ত 
ভেঙে পড়লন হরিজন ভোলার মন । 
সে এই অমাহ্যিক অত্যাচারের 
প্রতিবাদ করল শুধু নয়, নতুন উৎ- 


: সাহে ও উদ্যমে হুরিজনদের আবার 


সংগঠিত করল, স্থাপিত হল আবার 
ছুঞ্ধ সমবায় সমিতি ৷ 


এই রঙীন হিন্দি ছবিটিতে শোষ- 
ণের নগ্নকূপ যেমন আছে, তেমনি 
আছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার 
গ্রতিবাদ। ছবিটি একথাই বলতে 
চেয়েছে-_নির্যাতন যত হয় চরম, 
নির্যাতিতের মনোবল তত হয় দৃঢ় ও 
তাদের মধ্যে এক্য আসে তত 
দ্রুত-ছতাশ| নয়-অ বশেষে 
নির্যাতিত ছিনিয়ে নেয় 
অত্যাচারীর খড়গ-শুরু হয় মুক্তি- 
পথে জয়যাত্রা । হরিজনদের সঙ্গে 
জাত্যাভিমানীদের সংঘাত ফুটিয়ে 
শ্রেণী সংগ্রামের চিত্রটি পরিচালক 
সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই তুলে ধরেছেন। 
সংগে সংগে মধ্যবিত্বশ্রেণীর যানসিক- 


তাকেও ষথাষথ দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ 


করেছেন। এই ছবিতে এটাই কিন্ত 
শেষ কথা নয়। 'হরিজন গোয়ালি- 
নীর মর্মবেদনাও পরিচালক আশ্চর্য- 
মরমী চেতনায় পরিস্ষুট করেছেন। 
এই প্রসঙ্গে চলচ্চিত্রকারের কাব্যা- 
মুভূতির প্রকাশও ব্যপ্চনামুখর | 
ছবিটির সম্পাদনা আরও কিছুটা 
নির্মম হলে ‘মন্থন’ প্রকৃতই স্বসংহত 
হত। একাধিক অপ্রয়োজনীয় দৃশ্ত 
ছবিটিকে | অকারণ ভারাক্রান্ত 
করেছে। বিজয় তেওুলকরের চিত্র- 
নাট্য প্রশংসনীয় হলেও আরও সংহ- 
তির অপেক্ষা রাখে । তবে গোবিন্দ 
নিহালানির ক্যামেরার কাজ উচ্চ 
প্রশংসা দাবী করতে পারে | সঙ্গীত 
পরিচালনায় আশ্চর্য নৈপুণ্যের স্বাক্ষর 
রেখেছেন বলরাঁজ ভাটিয়া | ছবিটিতে 
সঙ্গীত মৃছ্দনা ও একটি লোকসঙ্গীত 
চমৎকার তাৎপর্য কাষ্ট করেছে। 
ছুঃখিনী হরিজ্দন গোয়ালিনী চরিত্রে 


স্থিত! পাতিল সুন্দর দরদী অভিনয় 
করেছেন। ভোলা রূপে নাসিরুদ্দিন 
শাহ্‌ বিস্ময়কর বলিষ্ঠ অভিনয়ের 
স্বাক্ষর রেখেছেন। তরুণ আদর্শ- 
বাদী ভাক্তার চরিত্রটি গিরিশ 
কারনাডের নিপুণ অভিনয়ে প্রাণবস্ত 
হয়েছে! 


আবার 'ডাকুল' 

নিউ এম্পায়ারেপুমাবার ‘ড্রাকুলা’ 
ছবি এসেছে ড্রাকুল! সিরিজের 
এটি নবতম সংকরণ। রয় স্বেগস 
প্রযোজিত ও আযালান গিবসন পরি- 
চালিত এই ছবির নাম “দি স্তাটানিক 
রাইটস অফ ড্রাকুলা,। আগের 


-ছবিগুলির মতই বর্তমান ছবিটিও 


রহস্তঘন বিভীষিকার সঞ্চারে সমান 
আকর্ষণীয় । আধুনিক সমাজের 
পটতৃমিতে বিখ্যাত শিল্পপতির ছস্- 
বেশে কাউন্ট ড্রাক্লার আবির্ভাব 
সত্যিই রোমহর্ষক ব্যাপার । ভ্যান 
হেলসিং “পেলহাম হাউম' নামে এক 
ভূতুড়ে বাড়িতে ড্রাকুলাকে আবি- 
ফার করেন। এই দৃশ্য পর্যায় 
গুলি দর্শককে সম্মোহিত করে রাখে। 
ভ্যাম্প রমণীদ্রের তয়ঙ্করী মুতি ও 
আচরণ ক্ষণে ক্ষণেই শিহরণ হি 
করে। অনেক চমকপ্রদ ঘটনার পর 
ড্রাকুল। শেষ পর্যস্ত ধ্বংস হয়। 

ছবিটি শুরু থেকেই রহস্তের 
আমেক থাকায় দর্শকের দৃষ্টিকে আক- 
বণ করে রাখে। ছবিটির মধ্যপর্বে 
চিত্রনাট্যে কিছুটা শৈথিল্য থাকায় 
সংহতির অভাব ঘটে । এছাড়। 
সম্পাদনার কাজ নৈপূণ্যের পরিচা- 
য়ক। ফটোগ্রাফী চমৎকার । 
আবহ্সংগীত ছবির মুভ প্রকাশে 


বিশেষ সহায়ক হয়েছে। ড্রাকুলা 
চরিত্রের অভিনয়ে ক্রিস্টোফারলী 


তার পূর্বস্থনায অক্ষ রেখেছেন। 
উনিশ বছরে 'নান্দীকার' 
গত ২৯শে জুন সুখ্যাত নাট্য- 
সংস্থ। 'নাম্বীকার” আঁঠারে। বছর পূর্ণ 
করে উনিশ বছরে পদার্পণ করল । 
তাদের এই প্রতিষ্ঠা বাধিকীতে নাটযা- 
মোদী সকলেই শুভেচ্ছা জানাবেন । 
১৯৬* সালে এই সংস্থা তাদের শুত- 
যাত্রা শুরু করেন। এই দীর্ঘ পথ- 
পরিক্রমায় তারা বছ সফল নাট্য 


প্রযোজনার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের 
একটি বিশিষ্ট নাট্যগোষষ্ঠী রূপে আজ 
স্বীকৃত। তাদের প্রযোজনার মধ্যে 


" বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় “মগ্তরী ' 


আমের মপ্ররী” “নাট্যকারের সন্ধানে 
ছ’টি চরিজ্র» 'তিন পয়সার পালা» 
‘নটী বিনোদিনী”, ‘ভালো মানুষ” 
প্রভৃতি | বর্তমানে এই গোষ্ঠী সাফ- 
ল্যের সংগে অভিনয় করে" যাচ্ছেন 
‘ফুটবল’ ও ‘ধড়ির গণ্ডি” । 
ছবির শুভ মুচনা 

বেবীজুন প্রোভাকশনের প্রষোজ- 
নায় ‘গোপালভাড়’ ছবির শুভ মহ- 
রত অনুষ্ঠিত হল গত ৩০শে জুন টেক- 
নিসিয়ান স্টুডিওতে ৷ কাহিনী ও 
চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার 
দ্বায়িত্ব আছেন অমল শূর-। সংযুক্ত 
পরিচালনায় আছেন চিরধীব 'ভট্টা- 
চার্ষ। স্বরস্থটিতে রবীন্দ্র জৈন ও 
আলোকচিত্র পরিচালনায় শক্তি 
বন্দোপাধ্যায় । কলকাতা বোষ্ের 
বিশিষ্ট শিল্পীর] অভিনয় করবেন এই 
রঙীন বাংল] ছবিটিতে । নামডূমি- 
কায় অভিনয় করছেন সন্তোষ দত্ত । 


। দর্পণ ৷৷ শুক্রবার, ৭ই জুলাই, ১৯৭৮ - 


লচ মাফ 


অন্তজাতিক চলচ্চিত্র উৎসৱ = 
মিহির সেনপ্তপ্ত 


পশ্চিমবজ্গ সরকারের উদ্যোগে ফেভা- 
রেশন অফ, ফিল্ম সোসাইটিস্‌ অফ 
ইত্ডিয়ার সহযোগিতায় এক চলচ্চিত্র 
উতৎ্মব কলকাতায় বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে 
অন্ুঠিত হচ্ছে গত ৩*শে জুন থেকে । 
অন্তান্ত ছবির সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশে” তৈরী যে সব ছবি 
রাজনৈতিক সামাজিক বক্তব্যের 
বলিষ্ঠতায় আলোড়ন স্ব্টি করেছে 
তার মধ্য থেকে কিছু বেছে নিয়ে 
বিরাট আকারে উৎসবের আয়োজন 
করার ইচ্ছে ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
কিন্ত নানারকমের বাধা, বিশেষ করে 
কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার 
শিকার হয়ে সেই ইচ্ছে আপাততঃ 
ত্যাগ করে মাঝারি আকারের এই 
উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে যার 
মধ্যে তিনটি ছবিকে তৃতীয় বিশ্বের 
বলা যায় । সতেরটি দেশের উনিশটি, 
ছবি সোসাইটি, শিশির মঞ্চ এবং 
সরল! রায় হলে সাতদিন ধরে দেখান 
হচ্ছে। সমালোচকদের জন্য কোন 
বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা না থাকায় 
ঢরোড়াদোড়ি করেও সবকটি ছবি 
দেখ দুরূহ ব্যাপার তবে এর মধ্যে 
আট নয়টি ছবি আগে কলকাতায় 
দেখান হয়েছে এবং হয়ত অনেকেরই 
দেখা । মোট আমন্ত্রপন্ত্রের পঁয়ুতা- 
লিশ শতাংশ ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত 
ফিল্ম সোসাইটিগুলির সভ্যদের জন্য 
বিলি করা হয়েছে । বাকি ধারা 
আমন্ত্রিত হয়েছেন উৎসব ছাড়! অন্য 
স্ময়ে এ ধরণের ছবি দেখতে তারা 
যে বিশেষ আগ্রহী নন এ ধারণ] 
করার ঘথেষ্ট যুক্তি আছে। চলচ্চিত্র 
শিল্পের সঙ্গে জড়িতদের কথা 
আলাদা । 
প্রথম তিনদিন বিভিন্ন প্রেক্ষা- 
গৃহের বিশেষ করে উদ্বোধনী অন্থ- 
ঠানে শিশির মঞ্চের যত মাঝারী 
আকারের প্রেক্ষাগৃহের সারি সারি 


খালি চেয়ার খ্বত্বিক ঘটকের।“সারিসারি 


পাঁচিল*-এর কথা মনে পড়িয়ে দেয়! 
ধার] চলচ্চিত্রকে শিল্প মাধ্যম হিসাবে 
প্রতিষ্ঠার জন্ত লড়াই চালাচ্ছেন 
ত্যদের হাতে উৎসব পরিচালনার 


ভার ছেড়ে দিয়ে সরকার যদি নেপথ্যে 


থেকে রসদ সরবরাহ করেন তবে সব 
থেকেই মল হয়, কারণ এ উৎসব 
অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে বেসরকারী 
আমলা এবং পরোক্ষে সরকারী 
আমলাদের হামলা সমানতালেই 
চলেছে । উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত 
পুত্তিকাটির মুখ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের 


সময় দেখা গেলেও অধিকাংশের 
হাতেই তা পৌঁছায়নি ।: উৎসবের 
ছুটি ছবি নির্বাকযূগের এবং চলচ্চিত্রের 
ইতিহাসে আলোড়ন স্থষ্টিকারী হলেও 
তাদের অন্তর্ভূক্তি সামগ্রিকভাবে 
উৎমবের মানসিকতার সঙ্গে খাপ ' 
খায় না। “দি প্রমিজ, ল্যাণ্ড” 
এবং “দি মণি অর্ডার” ছবি দুটি চিত্র--. 
তালিকায় থাকা সত্বেও বাদ দেওয়ার 
কারণ বোঝা গেল ন{। বাগানের 
*ডেতিলস্‌ আই” (১৯৬০) এ উৎসবের 
প্রধান আকর্ষণ ৷ জান্ুসির “দি ষ্টরাক- 
চার অফ ক্রীষ্টালস্‌”, জান্কসোর 
“কনক্রনটেশন”, রেনের "ষ্টাভিস্থি*, 
কোষ্টা গাভরাসের “জী”, ওপিমার 
“দি বয়” প্রভৃতি ছবির আকর্ষণও কম 
নয়! চীন, ভিয়েতনাম, ইজিপ্ট 
এবং কিউবার ছবির অন্তর্ৃক্তি এ 


উৎসবকে বিশেষ ব্যাপ্তি এনে দিয়েছে । 


আমর! আঁশ করি এ ধরণের উৎসব 
কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না).৯. 


পরিশেষে কলকাতার চলচি্চিত্রামোদী 


জনসাধারণের অন্য এই ধরণের উৎ- 
সবের ব্যবস্থা করার অন্ত ধন্ঠবাদ ' 
জানাই. পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফেডা- 
রেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিসদ অফ 
ইণ্ডিয়। এবং মাননীয় তথ্যমন্ত্রীকে, 
উৎসব চলাকালীন এুসয়ে যার 
অসুস্থতার খবরে আমরা হুঃখিত। 
চীনদেশের ছবি প্হাইসিয়া” 
(১৯৭৫) দিয়ে উৎসবের উদ্বোধন 
এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা! চীন সেই 


" অন্ন কয়েকটি দেশের অন্যতম যেখানে 


চলচ্চিত্রকে শোষণমুক্ত সমাজ 
গঠনের কাজে পুরোপুরিভাবে লাগান 
হয়েছে! কলকাতায় প্রদশিত সাম্প্র- 
তিক কালের কয়েকটি চীন! ছকি'' 
দেখে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়। সুল 
চিত্তবিনোদ্বনকে চলচ্চিত্রের একমাত্র 
উদ্দেশ্য না করে সমাজ সচেতন ছবি 
তৈরীর মাধ্যমে জনগণকে বর্তমান 
কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা, অতীত সম্পর্কে 
সচেতন এবং তারই সঙ্গে সুস্থ আনন্দ- ' 
দান ঘষে সম্ভব তারই প্রমাণ প্হাই- 
পিয়া” ছবিটি। ছবিটির গল্প অভি- 
সরলীকৃত মনে হতে পারে, কারণ &. 
চীনের এবং আমাদের সমাজব্যবস্থায় 
ু্তর পার্থক্য আর তারই ফলশ্রতি : 
হিসাবে. মানসিকতার, মূল্যবোধের, 
সামাজিক দ্বায়িত্ববোধেয় তফাৎ । 
চীনের এক দ্বীপের অভি দরিভ্র এক , 
মৎস্তচাধীর সম্ভান “হাইসিয়া*। 
গ্রামের অত্যাচারী আড়তদীর সহা- - 
“(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


দর্পণ শুক্রবার, ৭ই জুলাই, : 


আয়ার স্মেনটিগয়ে লক-ম্রাউট 
(দর্পণের সংবাদদাতা!) 


ভারতবর্ষে এখনো পর্যন্ত পুরো- 


দ্বীয় পুনরায় চালু করা, অধ্জিত 


পুরি বিদেশী মালিকানাধীন ষে সমস্তপ্র অধিকার ও সবেতন মেডিক্যাল ছুটি 
শিল্প সংস্থা রয়েছে, নন-ফেরাস কাটা বন্ধ করা, কোম্পানীতে চুরি ও 


মেটাল উৎপাদনকারী আয়ার 
শ্মেলটিং আ্যাও কোম্পানী হল তার 
নন্ততম।  আয়ার ' কোম্পানীর 
সংগ্রামী শ্রমিকরা বিগত বছরের 
শেষার্ধ থেকেই ৮ জন অস্থায়ী কর্ম- 
চারীকে স্থায়ীকরণ, ১১৭৩ সালে 
শেষ হয়ে যাওয়া প্রোডাকশন বোনাস 


বুকিং চলছে 
মা্কেণ্ডেয় পুরাণের মহাকাব্য 
পৌরাণিক পালা 


ক্কালাপাভাড়ের 





' রচনা _অসিত বন্দোপাধ্যায় 
নির্দেশনায় 

দুলাল চট্টোপাধ্যায় 
পরিবেশনায়; 


৩৩৭, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬ 
ফোন: ৫৫-৬০৪৩. 


নাচেগনেজাহতে সের! 


রাখী মুখাঙ্গী: 
















তপোবন 


অপচয় বন্ধ করা, সার্টিফায়েড স্ট্যাপ্ডিং 
অর্ডার চালু করা ইত্যাদি মোট ছয় 
দফা দাবীর ভিত্তিতে নিরলম সংগ্রাম 
শুরু করেছেন। মালিক পক্ষ এর 
মধ্যে বারংবার ম্পর্ধার সঙ্গে ত্রিপারক্ষিক 
বৈঠক প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে 
৬ই এপ্রিল মালিকপক্ষ এবং ইউ- 
নিয়্নের মধ্যে এক দ্বিপাক্ষিক আলো- 
চনায় কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিক কর্ম- 
চারীদের দাবী-দ্বাওয়ার পক্ষে অধি- 
কাংশ যুক্তিই মেনে নেয় এবং ৭ 


গা দিনের মধ্যে তার! তাদের মতামত 


জানাবে বলে প্রতিশ্রুতি ঘেয়। কিন্ত 
নয় দশ দিন যাবৎ কোন সদুত্তর না 
পাওয়া গেলে শ্রমিক-কর্মচারীরা বাধ্য 
হয়ে ১৪/৪/*৮ তারিখে কারখান। 
চলা কালে কারখান। কর্তৃপক্ষকে 


' অতঃপর মালিক পক্ষ সমস্ত দ্রাবী 
দাওয়া মেনে নেওয়ার ভাণ করে এক 
চক্রান্তের জাল বুনতে থাকে ৷ শ্রমিক 
কর্মচারীরা ঘেরাও তুলে নিয়ে চলে 
যাবার পর পরই শ্বৈরাচারী কর্তৃপক্ষ 
অফিসারদের মিটিং ডেকে বে-আইনী 
লক-আউট ঘোষণ! করে দেয়। সেই 
থেকে শ্রমিক-কর্মচারীরা অসম 
সাহসের সঙ্গে আয়ার কর্তৃপক্ষের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছেন। 
বিগত ৭ই নুন তারিখে সি, আই, টি 
ইউ র বেহালা ঠাকুরপুকুর অঞ্চলের 
অন্তান্ত কারখানার কর্মীরাও তাদের 
কারখান। কর্তৃপক্ষের কাছে আয়ার 


| কারখানার বে-আইনী নক-আউট 
| তুলে নেওয়ার পক্ষে স্বারকলিপি 


প্রিজনার অধ জেন্দা'র 
ছাঁয়া অবলম্বনে 


হারু রায় রচিত 


বন্দী 





| 


"| প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অতিস্থন্দরু ব্যব- 


*  হুর-অলকবাগগী কবিয়াল এ্যাণ্টনী 


ঃ প্রযোজনা 


নব অপ্বিকা 


৫৫-২৮৫২ 


পেশ করেন। ১৪ই জুন তারিখে 
কারখানার গেটের ধারে এক জন- 
সভায় সি, আই, টি, ইউ-র সর্ব- 
ভারতীয় নেতা ও ইউনিয়নের স্ভা- 
পতি রবীন মুখাজাঁ, সহ-সভাপতি 
মন্ট, পাল, সম্পাদক স্ধীন বস 
প্রদখরাঁ তাদের * ভাষণে ব্রিটিশ 
মালিককে এই বলে হুশিয়ার করে 
দেন যে, সমস্ত দাকী-দাওয়া মেনে 
নিয়ে ও লক আউক তুলে নিয়ে 
তাঁরা যদি অবিঅ্ধে সমস্ত রকম 
সমস্তার সম্ভোষজনক সমাধান না 
করে তাহলে অমিকরাও উত্তরোত্তর 
সংঘর্ষের দ্বিকে যেতে বাধ্য হবে। 
চলচ্চিত্র উৎসব 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

জনের শোষণের প্রতিবাদ করার 
ফলে তার বাবা-কাকা-ভাইকে ধুন 
করা হয়। কুওমিনটাং শাসনেও 
ভাদ্বের ওপর, অত্যাচার শোষণের 
কোন হেরফের হয় না। গণফৌজ 
এই দ্বীপ যুক্ত কঃলে তাদের ছুঃখের 
অবসান হয়। কম্যনিষ্ট পার্টির 
নেতৃত্বে নতুন লমাজ গঠনের কাজে 
হাইসিস্থা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ো- 
জিত করে এবং কালক্রমে দ্বীপের 
স্থানিক বাহিনীর প্রধান হয়। ছবির 
শুরুতে দেখা যায় সদ্যোজাত হাই- 
সিয়াকে তার মা বাবা অভাবের 
তাড়মায় সমুদ্রে ভাসিয়ে দিচ্ছে। সে 
অবস্থা থেকে তার কাকা তাকে 
বাঁচায় । এই ঘটন! থেকে শুরু করে 
ছবির শেষ অবধি বিভিন্ন ঘটনার 
মধ্যদিয়ে চীনের সামাজিক ইতিহাস, 
শ্রেণীছন্ব, শ্রেণীর ভেতরের অস্ত্বন্থ 
এবং নতুন সমাজ গঠনে পুরোনো 
সমাজের ঘুণধরা ধারণ! কিভাবে বাধা 
হয়ে দাড়াল সুন্দরভাবে তার'বিশ্লে- 
যণ করার চেষ্টা করা হয়েছে । নারী 
মুক্তি মানে যে স্বেচ্ছাচার নয়, তার 
উদ্দেব্তয ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য 
নারীসমাজের সুপ্ত প্রাণশক্তির সম্পূর্ণ 
বিকাশের দরজা খুলে দেওয়া এ 
বক্তব্য ছবিটিতে দৃঢ়ভাবে উপস্থাপিত 
হয়েছে । ছবিটির একটি বিশেষ গুণ 


হার। জনগণের অতি দুর্দশার সম- 
য়েও প্রকৃতি যে সুন্দরই থাকে এক- 
খাটা পরিচালক যেমন ভূলে যান 
নি, তেমন ভুলে যাননি একথাটাও 
যে অত্যাচারিত জনগণের কাছে এ 
ব্যাপারটা তখন হয়ে ওঠে “ঝল- 
দানো কুটি"। উচ্চমানের কারিগরী 
দক্ষতা এবং সহজ সরল অভিনয়ের 
এক সুন্দর দৃষ্টান্ত এই ছবিটি। 
সংলাপে মাও সে তুঙ"এর লেখা 
থেকে উদ্ধৃতির নিপুণ ব্যবহার রাঁজ- 


নৈতিক বক্ব্যপূর্ণ ছবি তৈরীর এক | 


| নতুন দিকে খুলে দিয়েছে । আবহ- 


সংগীতে ব্যবহার প্রশংসনীয় । 


দিঙনাগের দিগদর্শন 
(ওয় পৃষ্ঠার পর ) 

হে আনন্দ বর্ধন, হে দ্বেশ-নন্দন, 
হে আলিপুর-শোভন ( চিড়িয়াখানা 
নহে)! তোমার অসস্তোষের কারণ 
হইলেও তুমি ক্রোধ সংবরণ করো, 
আমরা জানি আমাদের হীনতা 
তোমার মতে! মহৎ সাহিত্যিক থুড়ি 
মহৎ সাংবাদিককে কিছুতেই টলাইতে 
পারিবে না, তুমি তাহার পরও সপ্তাহে 


৪ এগারো 1 
সপ্তাহে সংবদিপন্রে ‘মহৎ, সাহিত্য 
বাঁড়িবে। (বৎন চালাইক্স যাও, 
কিন্ত অবশ্তই মনে রাখিও চাকুরিয়াদের 
সবাইকে একদিন না একদিন 
রিটায়ার করিডেই হয়। তখন 
তোমার কি হইবে? পাত জুটিবে 
ত? নাকি) সস্ভোষ | তুমি নিতান্ত 
অসস্তোবের কারণ হইলেও থামিও 
না, কারণ ঘে চলে”-ইভ্যাদি 


ইত্যাদ্ধি------ ’ 


৮৫’র অবিস্মরণীয় প্রযোজনা 
নবতম প্রযোজনা 
উন্মুক্ত সাগরে * মায়াবন * মায়ার খেলা 
শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ * শুন্তে ঘুরস্ত চক্রের আগমন 


হারু রায়ের পৌরাণিক পালা 


নির্দেশনা = 
মৃতেদে গুপ্ত 


কৃষ্ণ শিশুপাল 


'স্র্্ৰাজন সরকার 


ৰীতেন সৰকাৰ 


আরো আছে 
সতী হয় অসতী * প্রেমিক হয় খুনী * নারী হয় আত্মঘাতী 
কানাই নাথের সামাজিক পালা 


কার পাপে? 


হ্তক্রুণ মুখোপাধ্যায় 


শ্রেঃন্টনারক সুজিত 


পাঠক 


গুরুদাস মিত্র * কৃষ্ণ কুমার * কার্তিক অধিকারী * ভক্ত মল্লিক 
সজল ব্যানার্জা * ডাঃ দীপক কুমার * শিশির চ্যাটার্জী * 
দুর্গাদাস ব্যানার্জা * শশাঙ্ক ভট্টাচার্য * দিব্যেন্দু মুখার্জী ও - 


চাকুরছাঙ্গ মিত্র 
শন্নিষ্ঠা দাস " নীম ঘোষ * বীধিকা কর * 


মল্লিকা চ্যাটার্জী * 


মায়া পাল 


আবহ সংগীত পরিচালনায় খোকা! মলিক 
পরিবেশনায় 


৩৯২ডি; রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬ ক্ষ ৫৫-৩১৩৮" ' 


জেঃ ম্যান্জোর-ত্রভডয় সাহা! 





Regd. No. WBICC-32 


পূর্তমন্ত্ীর হামলা 


ভবনের মেয়েদের রেখেই তাল। বন্ধ 


0009 2 24-4232 


" যাও, যাও, ভোমরা! কোন সব ঘর যা হোক ফতীনবাবু। ডাঃ মনি ছেজ্রীর 


PRICE 60 0815 
ঠিক--লত্যি, এসবের বিরুদ্ধে কিছু 


(১ম পৃষ্ঠার পর) করে দেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে থেকে এসেছে! তা জানি। বেশী দলবল তিনতলায় গিয়ে ভালা রা বা 
হাজির হয়। বড় বড় অফিসাররাও কথা বলবে তো তোমাদের প্রিন্দি- ৮ (তার বি 
বাসভবন ছিল না। কিছুদিন আছে ছুটে আসেন। কিন্ত বিচিত্র ঘটনা প্যাল শুভা দ্বাশগুগাকেও সরিয়ে হিট | গিয়ে তাল! ভেঙে- দুর্নীতির যে পাহাড় জমে উঠেছে 
- হলো, মাসে টলে মাঝরাতে হোষ্টেলে তাঁর জন্ত মুখ্যমন্ত্রীকে একদিন না একু 
৩১ শে মে এই নতুন ভবনটিতে কাজ- হলো, নাস হো 17857658158 5৮1 SEC মু 


কর্ম চালু হয়! ১লা জুন ১২ জন 
শিক্ষািনী এই ভবনে এসে প্রবেশ 


করেন। স্থির হয় অন্তান্তরাও এই 


ভয়ংকর চীৎকারে নাসেস ভবন 
কেপে ওঠে । শিক্ষািনীর] তখন 
এই .ভবনেই ভীত সনম্ত্ৰস্ অবস্থায় 


তাঁল। ভাঙার ঘটনার নায়করা 
হেলথ সািসেসের ডিরেক্টর ডাঃ মণি 
ছেত্্রীর আশীর্বাদ পেতে শুরু করে। 


- ঘটনার শেষ হয়নি । ২২ জুন নাসেস 


হোষ্টেলের মেয়েরা সাময়িকভাবে 
্বাস্থযদপ্তরের ভার প্রাপ্ত পূর্তমন্্ 


তাদেরই আনবো । কলেজ অধ্যক্ষ স্তভ! 
দাশগুঞা বাম "সরকারের আমলেও 
এই ধরণের কাশুকারখান? হতে পারে 


হবেনা । কিন্ত] হয়নি । হঠাৎ 
২রা জুলাই বাম সরকারের “জবরদস্ত 
বহু ব্যবসায়ীর বন্ধু" বলে পরিচিত 


দখল কর! বাড়ী ছেড়ে দেবার কথা 
ঠিক হয়, এমনকি ৪* লক্ষ টাকা ব্যয়ে 


মেয়েদের মুখপাত্র ছিপছিপে পাতলা! 
গড়নের স্থত্রতা সরকার কোনও 
প্রশ্নেরই জবাব দিতে, রাজী নন। 


দিন জবাবদিহি করতেই হবে। হয় 
আদ, নয়তো দুদিন পর । 


ভবনে আস্তে আস্তে উঠবেন। এরা ডাঃ ছেত্রী প্রকাস্তেই কতিপয় হাউস সম্ভবত ভাবতে পারেননি। তাই শুন জান রি এতে 
শতিমাসে শুধু টিউশন ফি-ই দেন ষ্টফের পিঠ চাপড়িয়ে এই ঘটনা এসবের তিনি মৃত প্রতিবার করে . তই চারে উৎপল দত্ত 
২৪০ টাকা । এছাড়া অস্থান্ত খরচ মদৎ যুগিয়ে যান। এরই মধ্যে ছিলেন। এটা যভীনবাবুর দহ 728 ৬৪ রচিত ও পরিচালিত 
তো রয়েছেই । শিক্ষার্ধিনীদের সবিতারাপী ঘোষের গায়ে হাত হয়নি। তাই ভার ওপরেও যতীন- তিন - 
পড়তে হয় চার বছর । স্বাভাবিক পড়ে । তার সঙ্গে অশালীন আচরণ বাবুর রাগ । নায় দক বত সা অরণ্রে 
কারণেই এরা হৌষ্টেলে এসে থাকতে করেন ডাঃ ছেত্রীর আশীর্বাদধস্ত . ধতীনবাবু শুধু নন, পি, জ্রির তলার ঘর খন. করে তালা! ঝুলিয়ে রি 
বাধ্য হন। জনৈক হাউসক্টাফ। চোরাই প্র্যাকটিসের সঙ্গে সরাসরি আাসেন আর এখন সমস্ত টা ঘুম ভাঙছে 
পি, জি-র ঘটন1 হলো হাসপা- পরবর্তাঁ পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী পীত্্যোতি জড়িত. বলে পরিচিত ডাঃ প্রদীপ Carin কুণাল মুখার্জী 
তালের কিছু হাউস ষ্টাফ এদের বন্থুর হস্তক্ষেপে ঠিক হয় দখলকারী মজুমদার, ডাঃ শ্বয়াজ ব্যানার 4 রচিত ও নির্দেশিত 
এখানে থাকতে দেবেন না। «ই জুন হাউস ষ্টাফরা নাসে ভবন ছেড়ে প্রমুখ হোষ্টেল দখলের ঘটনায় রি ই রা 
মাঝরাতে নাসে হোটষ্টেলে এসে দেবেন। হাউস ট্রাকের জন্তু ৪*' হাউস ষ্টাফঘের সরাসরি মদৎ দিয়ে 85755, কি পৃথিবী 
নার্সিং ভবনে গিয়ে দেখি নাসিংয়ের 
প্রবেশ করেন কিছু হাউস ষ্টাফ প্রায় লক্ষ টাক! খরচ করে নতুন বাস- যান। মুখ্যমন্ত্রী ্রবস্থুর কথায় মেয়ের! মেয়ের রীতিমত নহন্ত । নতুন প্রযোজনায় 
ভি যয ভার! এর! বাজ ভরের ধরেন বরে তেজ হয হন যে যত্ন শর হর ডাউকে দেরতেই উরে উঠছেন! গ-গ-বা-ণী 
বিকট উল্লাসে মত্ত হাউস ষ্টাকর্দের কিন্ত প্রকৃত ঘটন1! হলো এখানেই তাই হয়তো নতুন কোনও ঝামেলা তাবছেন এলো কোন নতুম উৎপাত। [৩৩৭ রবীন সরা কলি-ও 


৫৫-৬৭৪৯ 





ছুটোছুটি করছেন। সাময়িক বিহ্ব- যতীন চক্রবর্শর সঙ্গে দেখা! করেন । মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ রায়ের শুভ রথযাত্রায় 
টা শুধু বলেন, মহাকরণে যান । আমা- 

লতার পর নার্সেস কলেজের মেয়ে ঘতীনবাবু এই মেয়েদের সঙ্গে যে বশংবদ ভিজিল্যান্সের আসামী ডাঃ তা যাত্রামোদী 

রাও প্রতিবাদ করে ওঠেন। এরপরে আচরণ করেন তা অকল্পনীয় । তিনি মণি ছেত্রী, কিছু হাউসষ্টাফ ও কিছু কিন্তু খবর হলো, হাউস স্টাফদের i J 

ঘটন! দ্রুত পরিণতির দিকে এগোতে- সরাসরি এই সব মেয়েদের উদ্দেশ্ট অপরিচিত ব্যক্তি বলা নেই, কওয়। এইসব ভাবের SE HITE অভিনন্দন জানাই 


থাকে। হাউস ঈাফদের এক নেতা 








মনসুর অং 
রগ জা বা র্‌. 


মরা বনু'না'্ানাদেরজিমিকগরর়ণ | 


হাহা 


করে বলেন--ঘর ছাড়বে নাকেন? 
















নেই হঠাৎ মেয়েদের হোষ্টেলে ঢুকে 
পড়েন । ছুটির দ্বিন। অনেক মেয়েই 
প্রস্তত ছিলেন না। হঠাৎ দোর- 
গোড়ায় মন্ত্রী সমেত অপরিচিত ব্যক্তি- 
দের উপস্থিতি দেখে মেয়ের] চমকে 
ধান। কিন্ত কিছু করারও উপায় 


হয়। অপর এক “প্রাক্তন বিপ্রবী নক- 
শাল” ছাউসষ্টাফ সুত্রভা সরকারকে 
ধমকে বলে ওঠেন- মাঝরাতে 













SSN 
বি ৩০৯,রবীন্দ্র সরণী,কলি-৬/ ৫৪-৩৮৪১ 


2 নভে | সংযোজক-নধু বড়াল 





j ৯১ কৈলাস চন্ড সিহহ লেন 'পোঃবালীন্হাওড়া 


হেজান: ৬৪-২০৯৫ *৬৪ -২৪৪৬ 


অঙ্কান্তদ্বের মদূতের ফলে উদ্ভূত ঘট- 
নায় কলেজ অব নানিংয়ে এ্যাডমিশন 
ছয়মাস পিছিয়ে যাচ্ছে । ওরা জুলাই 
পরীক্ষা হবার কথা ছিল, তা হচ্ছে 
না। মেয়েরা আতংকিত, হয়তে! 
নতুন করে নতুন কায়দায় তাদের 
ওপর আক্রমণ নেমে আস্ছে। পুলি- 





স্তালিন 
রচনা: মধু গোস্বামী 


Ca 
IasN AGE | 


হুসলী | | 


z= ‘৮১৮/৩৭৭ | 








bY নেই) এরই মধ্যে কলেজ অব ডল i ড় 

টি না্সিংয়ের মেয়েদের মৃখপান্ত হুত্রতা শে হনে ২ ৫ 
সরকারকে দেখে যতীন চক্রবর্তী BEL নারে বহে স্বপণকুমার 
লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে চীৎকার স্তালিন জন্মশত বর্ষে EE ls 
করে ওঠেন, এই-_এই হলো মেয়েদের |. তরুণ অপেরার ্ 
পাশা । স্ৃব্রতা সরকার প্রথম রত 
থেকেই হাউ ষ্টাকদের এই উৎপাত En টাপাডাঙ্গার 
মহ করতে পারেননি। এর গ্রতি- | শান্তিগোপাল 
বাধ করতে গিক্ষে জনৈক হাউস উ 
ষ্টাফের হাতে তাকে নাজেহালও হতে নি্বেশিত ও অভিনীত ব্‌ eel 


ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের 
জীবন মৃত্যু 


| মেয়েদের হোষ্টেলে চোকা বারণ এটা \ ন্ত 
ফিউডাল সেকিমেন্টের কথা বার্তা। চা নায়িকার ভুমিকায় 
পালারগানির্দমনা-অসিত বস্তু 4" Kk সী : নাট্যাধিরাজ্ঞী 
ৰ ne রি ৃ ৮4 J স্বপ্নাক্মারী দি 
পর্বিরশনায়*আগামার একা নাম ; ৪ এগিকালগরাল ফার্সঞ)লিঃ পরলিবেশনায় bs 


ভারতী অগেৰ| * 


কলি-৬ ক ৫৫-১৩৫১ 
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গম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রকুল্রচজ্র রোড, কলিকাতা-৬ 





LE AGS মট লেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


] 


জনসংঘের মদতে মধু লিমায়ের গোপন 


প্রতিশ্রুতি জন্ত৷ পার্টিকে বাঁচাল 





একবিংশ বর্ষ ॥ ২৫শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৪ই জুলাই, '৭৮ ॥ ৬০ পয়স। 


চিকিৎসক নামধারী কায়েমী চক্রের 
কাছে সরকার মাথা নত করলেন 


শেষ পর্যস্ত রাজ্যের বাস্থাধপ্তর 
চিকিৎসক নামধারী এক কায়েমী 
এক্রের কাছে হার মানতে বাধ্য 
হলেন। মাথা নত করতে বাধ্য 
হলেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন 
সংগ্রামী ডাং শিশির দেবও । 
পি জি হাসপাতালে কুকীতি 
অনাচার, রষ্টাচারের বিরুদ্ধে লড়াই 
করতে গিয়েই ডাঃ দেব বলি হলেন । 
- রাজ্য সরকার সহঘে[গিতা সহান্- 
ভূতি যতট। পাবেন বলে আশা করা 
গিয়েছিল ডাঃ দের তা পাননি । 
কিন্ত রাজ্য স্রকার কিকরে পিজি 
, হাসপাতালের ঘটনায় এমন করে 
একদল চোরাই প্র্যাকটিসকারী 


ডাক্তায়ের কাছে.মাথা নত করলেন? 


সরকার হয়তো বলবেন, পি জির 


ডাঃ তেজার পেছনে রয়েছেন উচ্চপদস্থ 


অফিসাররা ও 


ডাঃ ধর্ম তেজার ভারত ত্যাগের 


ব্যাপারে আশ্চর্যের ঘটনা হুল সেন্টাল 


বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেন এবং 
. ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট এটাকে 
এখন রহস্তের ব্যাপার করে তুলছেন 
কেন? আপাতদৃহিতে আইনসঙগত 
দলিল, যথা পাসপোর্ট, পি ফর্ম, 


টিকিট এবং সেই সংগে পালাম এস্ার- 


.পোর্টে কাষ্টযস, ইমিগ্রেশন ও এয়ার- 
পোর্ট অফিসারদের ভি আই পি ট্রিট 
মেন্ট নিয়ে ডাঃ তেজার ভারত ত্যাগে 
মালুম হতে দেরী হয় না যে, এইসব 
অফিসারদের ওপর তাঁর কি প্রচণ্ড 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সামগ্রিক ব্যাপার নিয়ে তো তদস্ত 
কমিশন গঠন করা হয়েছে, আর কাঁ। 

কিন্ত হাসপাতালটিতেষে ব্যতি- 
চার চলেছে, চিকিৎসার নামে যে 
অমানবিক কারবার চলেছে ও যে 
ভাবে পি জি- একটি ব্যবস1 কেন্দ্র 
হিসাবে গড়ে উঠেছে ত! খতিয়ে 
দেখার জন্য প্ররোজন ছিল একটি 
বিচার বিভাগীয়. তদন্ত কমিশন । 
তা হয়নি । হয়েছে প্রশাসনিক তদস্ত 
কমিটি । এই প্রশাসনিক তদস্ত কমিটি 
গঠনের ব্যাপারে যিনি অনেকখানিই 
মাথা ঘামিয়েছেন তিনি হলেন 
ডিরেক্টর অব হেলথ সাভিসেস ডাঃ 
মণি ছেত্ৰী । এই পম্বনীমধন্ত” ব্যক্তিটি 
নিজেই ভিজিল্যান্দের চোখে একজন 
আসামী । রাজ্য শ্বাস্থ্যদণ্তর . ডাঃ 


( দর্পণের গ্রাতিনিধি ) 


জনতা পার্টির অন্ততম সাধারণ 
সম্পাদক মধু লিমায়ের গোপন প্রতি- 


শ্রুতি এবং ভার পেছনে জনসজ্বের | 


সমর্থন উত্তপ্ত চরণ সিংকে শেষ মুহূর্তে 
সংযত করল । এবং আপাততঃ জনতা! 


দলও ভাঙনের -হাত থেকে রেহাই | 
পেল। 

=- জনতা দলের সঙ্কট যখন অত্যন্ত | 
গভীর, আপোষকামী নেতা বাজপেয়ী ॥ 


ঘখন হাল: ছেড়ে, দিয়েছেন, সেই 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 
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করলেন। পরে তাকে করে দিলেন 


বদলী । অথচ মজাটী দেখুন, যাকে | 
নিয়ে মূল.অশাস্তি, যিনি হাসপাতা- | 
লেরই এক মহিলা কর্মীর শিশুপুত্রের | 
চিকিৎসার ব্যাপারে গাফিলতির | 


দায়ে অভিযুক্ত সেই ডাঃ রত্বা সেন | তিন, 


পি জি-তে বহাল তবিয়তে রয়ে 


গেলেন। রয়ে গেলেন, পেল মেকার |. 


কেলেঙ্কারীর প্রধান নায়ক ডাঃ অপূর্ব 
সাহা।. 


স্বাসথামন্রী ননী ভট্টাচার্য থেকে | 


শুরু করে সরকারের কোন মন্ত্রীই 
বলতে পারেন নি ষে, ভাঃ শিশির 


দেব ছুর্নাতির দায়ে অভিযুক্ত । অথচ p 


তদ্বস্ত কমিটি গঠন করার আগেই 
{শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


ও ক্ষমতাবান ভি আই পিরা 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গ্রভাব। 

কে প্রভাব বিস্তার করে, কি করে 
তিনি ১৯*৭ সালের মে মাসে পাস- 
পোর্ট পান, কি করে তিনি রিজার্ড 
ব্যাঙ্ক থেকে ছু ছুবার পি ফর্ম পেলেন, 
বৈদেশিক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রক এবং মন্ত্রী 
পর্যায়ে ভি আই পিদের মধ্যে ডাঃ 
তেজার ষে' প্রচণ্ড প্রভাব ও সম্পর্ক 
ছিল ও এখনও আছে তার হোতা 
কে? খতিয়ে দ্বেখতে হবে, ষদি 
কেউ দেখে ও পড়ে থাকেন ডাঃ 
তেজীতুক লেখা অতীত ও বর্তমানের 
বছ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর, যেমন এস কে 


পাতিল, কে কে শাহ, মাস্ভাই শী, 
শরণ সিং, নীলম সঞ্জীব রেডিড এবং 
সেই সঙ্গে ভি পি দার, টিএন কাউল, 
কেওল সিংয়ের মত উচ্চপদন্থ বৈদে- 


শিক বিষয়ক মন্ত্রকের অফিসারদের 
চিঠি। চি জলে ডিজে 


হয় 1” 


গিয়েছিলেন যাতে ডাঃ তেজ! তার 


বিরুদ্ধে অভিযোগের সন্মুখীন হবার 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





হাড় জুড়োনো ছড়া ' 
" অনার্ধ মিত্ৰ ' 


॥ এক. 


মনের রাগ রইল মনে _ 

' ওপর ওপর মিল, 
ভয় লাগে, কে কোমর বাধে 
আবার ছোড়ে টিল। 
ঢিল খেয়ে ষে হজম করে 
এমন নেতা কই, | 
বদহজমে ঝগড়াঝীটি ~ 
নেপোয় মারে দই । 
আর কতদিন'জনগণের 
ভাগ্য নিয়ে খেলা, 
স্বাধীনতার পরের থেকেই 
একটানা বারবেল। 


জে. পি. এবং জে. বি. 
ধুখুরে দুই দাদু, 

নালিশ শুনে বিকৃতি দেন 
মিটি ও সুস্বাদু ৷ 

কে শোনে সে মিষ্টি কথা 
ধেড়ে খোকার দল, “ 
ঢাল-তরোয়াল-শরকি লড়াই 
মীমাংসা বিফল । 


অদ্তৃতুড়ে বুড়ো 
হাড় জুড়োতে পোড়াঁর মুখে 
দে জেলে দে মুড়ো। 


বঙ্গে 'তিনি তজনলাল্প 
চুরুট মুখে চরণ, 

নিজের গায়ে থুতু ছেটান 
এমনি কথার ধরণ । 
বামপন্থী অজয় তিনি 
বিভীষ্ণের ছা 

কারও মতে রাজনারায়ণ 


আরও তখ 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


জানা গেল, রাজ্যের কুত্র শিল্পের 


তোলার পর বাইরে পাচার করার 


| জন্ত এ রাজ্যে "কটি রীতিমত'পাকা। 
| বন্দোবস্ত রয়েছে । এর একদিকে | 


কিছু কালোবাজারী এ রাজ্যেই মোম 


১৯৬৭ সালে রর | 28557557557 


মন্ত্রকের অফিসাররা এমন কি ভাঃ 
তেজার পাশপোর্টও বাতিল করতে 


মুনাফার পাহাড় করছে, অপরদিকে 


॥ অপর দল এ রাজ্যের মোম লংগ্রহ 


করে তা চালান দিচ্ছে পাঞ্জাব, হরি- 


- ফ্লানা, দ্িজী রাজ্যে | ' 


(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


জে. পি. এবং জে, বি. ~| 


জন্য বরান্বকৃত মোম ভুয়া নাম দিয়ে | 


| ডাঃ মণি ছেত্রীর 
[ভিজিলঢান্স ফাইল 


গায়েবের চেষ্টা 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 
রাজ্য হেলথ সাভিসেন ডিরেক্টর 


ডাঃ মণি ছেত্রীর বিরুদ্ধে ভিজিলশান্দ 
| ফাইল এখন ' গায়েব করার চেষ্টা 
| চলেছে বলে, দর্পন বিশ্বস্ত সুত্রে 
| জানতে পেরেছে । 


রাজ্য সরকারের গোচরে আনার 


| অন্য দর্পণের খবর হলো, কুখ্যাত 
| রায়মন্রিসভার আমলে খোদ সিদ্ধার্থ 
| রায়কে তোষামোদ করে ডাঃ ছেত্রী 

| তার চাকুরীকালের মেয়াদ দু’বছর 
[| বাড়িয়ে নেন। ৭৫ সনের তার 
| বিরুদ্ধে রাজ্য ভিজিল্যান্স দপ্তর এক 
| বিরাট রিপোর্ট তৈরী করে। সেই 
| সময় সিদার্থ রাক্কে দিয়ে ডাঃ ছেত্রী 


( শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


স্বাস্থ্যন্ত্রীর 


| সি এ-ৰ বিরুদ্ধে 


অভিযোগ 
(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
্বাস্থামন্্রী শ্রননী ভট্টাচার্যের কন- 


| ফিডেনসিয়াল এ্যাসিসটেণ্ট অর্থাৎ 


পি, এ বানীন রায় সম্পর্কে বিভিন্ন 
মহলে নানা গুরুতর অভিমোগ 


' || উঠতে শুরু করেছে । 


ত সরাসরি অভিযোগ উঠেছে যে, 


| বানীনবাবু নাকি সরকারী ফাইলে 
| অফিসারদের অগ্রাহ করেই নানা- 
| ধরণের নোট দিচ্ছেন। ভাক্তারদের 

দরকারী ফাইলপত্রের গোপন তথ্য 


আগে ভাগেই নাকি সংশ্লিষ্ট চিকিৎ- 


| সকেয কাছে পৌছে যাচ্ছে। 


বানীনবাবুর কিছু ডাক্তারের 
অবৈধ প্রমোশনের ব্যাপারে হাত 


| ছিল বলে অভিযোগ । এ ধরণের 


প্রমোশনে সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে 


একো | এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি । 


বাজারে পাচার হচ্ছে তার কিছু তথ্য | 
| গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে । 


অধুনা ননীভক্ত হেলথ সার্ডিসে- 
সের ডিরেক্টর ডাঃ মণি ছেত্রীও 


| বানীনবাবুর 'কী্তিকলাপে বিয়ক্ত ও 


বিব্রত । বলা বাহুল্য বানীনবাবু ও 
ডাঃ ছেত্রীর লড়াই নেহাৎ্ই শ্বার্থ- 


গত! ইতিসঢেই ডাঃ ছেত্রী এক 
| বিশিষ্ট ব্যারিষ্টারকে বলেছেন, 


বানীন রায় এখন নিলেই সব। 
মন্ত্রীর ফাইলে তিনিই নোট দিচ্ছেন। 


| দর্পণের খবর হলো, বানীনবাবুর 


বিষয়টি নিয়ে জল আরও ঘোলা 


| হচ্ছে। কেননা বানীনবাবু আগে- 
“কার যুক্তফ্রষ্টের আমলেও শ্বাস্থা 


দপ্তরের নানা অনাচারের সঙ্গে, যুক্ত 
ছিলেন বলে অভিযোগ । 


{| ছুই! 


আান্দন্দ্বাজারের- অপপ্র চার 


পশ্চি্ববঙ্গে বামফ্রন্ট মন্ত্রিদভা ক্ষম- 
তায় আসার পর থেকেই আনন্দ- 
বাজার, কোন কোন ক্ষেত্রে যুগাস্তর 
নামাভাবে এই সরকারের বিরুদ্ধে 
অপপ্রচার শুরু করেছে। এই 
সপ্যাহে সেই অপপ্রচার মাত্রা ছাড়িয়ে 
গেছে। কাকদ্বীপের ডেটলাইনে 
“পনেরো কিলোমিটার হাটিয়ে নিয়ে 
যাওয়া”) এবং “রক্রগঙ্গ।"” বইয়ে 
দেওয়ার এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ 
প্রকাশ করে আনন্দবাজার বামক্রণ্ট 
সরকারকে এবং পার্ট হিসেবে পি পি 
আই এমকে হেয় করতে চেয়েছে 
যদিও আনম্বাজার পড়ে সংবাদের 
মাথামুণু কিছু বোঝা যায় না, তবে 
ওদের উদ্দেশ্য পরিফার এবং ওদের 
বক্তব্য একটাই £ এই সরকারের 
আমলে আইন শৃঙ্খল! গোলায় গেছে, 
পুলিশকে একেবারে নিগ্রিয় করে 
দেওয়া হয়েছে, সি পি আই এম 
সম্্রামের রাজত্ব চালাচ্ছে। যে কথ! 
প্রফুল্প সেনরা অনেক দ্বিন- ধরে বলে 
আসছেন সে কথা প্রমাণ করার জন্যই 
আনন্দবাজার বদমায়েসি করে অর্ধ- 
সত্যকে সত্যের চেহারায় প্রকাশ 
করেছে। একেকজন মানুষের ক্ষেত্রে 
দেখা ষায়খারাপ দিকে তাদের অদ্ভুত 
প্রতিভা । আনন্দবাজার সেই দ্বিক 
থেকে অসাধারণ এবং তার! জানে 
মিথ্যার চেয়ে অর্ধসত্য অনেক বেশি 
, মারাত্বক। তাই এই পত্রিকার কর্ণ- 
ধার ও বেতনতৃক্ত মসীজীবীর] সত্যের 


সঙ্গে মিথ্যার ভেজাল মিশিয়ে দেন 


অসৎ উদ্দেশ সিদ্ধির জন্য এবং এরা 


জঞানপাপী বলেই প্রতিবাদের কোন 


জবাব দিতে পারেন না! তাই কাঁক- 


দ্বীপ সম্পর্কে আনন্দবাজার ষে সংবাদ 


ছেপেছে প্রমোদবাঁবু ও জ্যোতিবাবু , 


তার প্রতিবাদ করলে এ সম্পর্কে তারা 
সম্পূর্ণ নীরব । - 

এর কয়েকদিন আগেই তালেবর 
কলমচী বরুণবাবু আর একটি সংবাদ 
ঝেড়েছিলেন জেলায় জেলায় বাম- 
ফ্রণ্টের *শরিকী বিবাদের | উদ্দেশ্য 
পরিষ্কার । তিলকে তাল করে ছোট 
শরিকদের সি পি আই এষের বিরুদ্ধে 
লাগিয়ে দেওয়া । যদিও বামফ্রন্ট সর- 
কারের ব্যর্থতায় একজন প্রকৃত বন্ধুর 
মত বকুণবাবু খুবই “মর্মাহত” বলে 
তার রাজ্য রাজনীতি সম্পর্কে সাপ্তা- 
ছিক কলমে লিখেছিলেন । আরও 


১ আছে। ১৯৭৬ সালের ২১শে জুনের 


পর থেকে পশ্চিমবন্ধের যেখানে যত 
ব্যক্তি খুন হচ্ছে তাদের প্রায় সকলেই 
কংগ্রেস কর্মী এবং খুনীর সিপি আই 
এমের লোক বলে প্রচার করা হচ্ছে। 
অবস্ত আনন্দবাজার গণতন্ত্রে ‘বিশ্বাসী’ 
বলে দি পি আই এমের প্রতিবাদও 
ছাপে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নজরে না 
পড়ার মত করে । আর আনন্দবাজা- 
রের সস্তোষী সম্পাদকীয় (কলমচী 
সন্তোষ ঘোষ যেগুলো লেখেন ) তে! 
বেপরোয়া । এমন উগ্র, অশালীন, 
সত্তা, ভাড়ামো মিশ্রিত অপাঠ্য সম্পা- 
দকীয় কোন একটি প্রথম শ্রেণীর 
দৈনিকে ষে প্রকাশিত হতে পারে 
একথা অকল্পনীয় । 


জুন ১৯৭৭এ জস্টি রাজ্য বিধান- 
সভার নির্বাচন হয়। বিহার, উড়িস্তা 
মধ্যপ্রদেশ, উত্তরগ্রদেশ, রাজস্থান, 
পাঞ্চাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশে 
জনতা পার্টি সরকার গঠন করে আর. 
পশ্চিমবঙ্গে সি, পি, আই এমের 


নেতৃত্বাধীন ফরোয়ার্ড বক, আর, এস, 


পি, আর, সি, পি, আই, মার্কনবাদী' 


ফরোয়ার্ড রক -ও বিপ্রবী বাংলা ' 


কংগ্রেসের বামজোট বিপুল সংখ্যা- 
গরিষ্ঠভায় মহাকরণে 'আসেন | আজ 
এই ন’টি রাজ্য সরকার তাদের বর্ষ- 
পুতি উপলক্ষে গত এক বছরে 
নিজেদের- কার্যাবলী প্রচার 
করছেন। দৈনিক বৃহৎ সংবাদ- 
পত্রগুলে৷ এ স্থযোগে চুটিয়ে রাজ্য 
সরকারগুলোর বিজ্ঞাপন আদায় করে 
লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছেন। 
এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় 
ভারতের এই রাষ্ট্র কাঠামোর ছত্র- 
ছায়ায় একটি রাজ্যের বামক্কণ্ট সরকার 
কতটুকু এগিয়েছেন। এই এগুনো 
বা কার্যকলাপ সম্পর্কে দুটো দিক 
ভাবতে হবে। এক, “বামফ্রণ্টের 
বৃহত্তম পার্টি সি, পি, আই, এমের 
লক্ষ্য ও এ ধরনের সরকার গড়ার 
উদ্দেশ্য কি; দ্বিতীয়তঃ 'একটা রাজ্য 
সরকার এই রাজ্যের জনসাধারণকে 
সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কতটুকু স্থযোগ 
্বাচ্ছন্দ্য করে দিতে পারেন। এট! 
আপেক্ষিক ব্যাপার" দাড়িপালায় 
অঙ্তান্ত পার্টি তথা জনভা,টইন্িরা 
কংগ্রেস, মহারাষ্ট্রের ইন্দিরা-চ্যবন 
কংগ্রেসের কোয়ালিশন, কেরালা 


রি প্রতিষ্ঠানে .কগগ্রেসী গুগাদের হামলা 


গত মদ্রলবার 'কলেজ স্কোয়ার 
অঞ্চলে অবস্থিত শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান 
এডুকেশান কর্ণার গার্লস হাই স্কুলে 
কংগ্রেসী গুণ্ডারা হামলা করে বলে 
এক সংবাদে জানা গেছে। স্ুল- 
কর্তৃপক্ষ এখানকার ছুজন :শিক্ষিকাকে 
ইতিপূর্বে সাসপেণ্ড করেছেন, কারণ 
বহুসংখ্যক ছাত্রী এবং তাদের অভি- 
ভাবকরা এই দুই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে 
অশঙ্গীন আচরণের অভিযোগ এনেছেন 
জানা গেছে, কর্তৃপক্ষ কোন নিরপেক্ষ 
ব্যক্তিকে দিয়ে এ সম্পর্কে আভ্যস্তরীণ 
তাস্তের ব্যবস্থা করছেন । কিন্ত ভার 
আগেই পরিচিত কংগ্রেসীদের নেতৃত্বে 
কংগ্রেসী গুশ্ডারা সি পি আই এমের 
নাম নিয়ে মেয়েদের এই শিক্ষা প্রতি- 
ঠানে নির্ণজ্জভাবে হামলা! চালায় । 

গত মঙ্গলবার সকালে খন স্কুল 


(দর্পণের প্রতিনিধি) ' 


চলছিল তখন এই গুণ্ডার দল মার- 
যুক্তিতে স্কুলে হাজির হয় এবং দ্বারো- 
য়ানদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে 
কাদের মধ্যে ঢুকে যায়। মেয়েরা 


তখন ক্লাস করছিল । তারা শিক্ষিকা- 


দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে বলে 
গুণ্ডারা তাদের শাপীয়, অকথ্য ভাষায় 
গালাগালি করে। গোলমাল শুনে 
স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শবাণী মুখো- 
পাধ্যায় এবং সেক্রেটারী শ্রীরবি 
মুখোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন । 
গুণ্ডারা তাদেরও গালিগালাজ করে 
এবং ধাক| দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা 
করে। গুপ্তারা বলে পভবেশকে মেধ্য- 
শিক্ষা পর্ষদের প্রশাসক ভবেশ মৈত্র) 
ঘাড় ধরে এখানে নিয়ে আসব”, “সি 
পি এম রাজত্বে এসব চ্বে না” 


জানা গেছে, এই গুণ্ডামীতে যার! 
নেতৃত্ব দিয়েছে ভাদের একজন কং- 
গ্রেষী আমলে একটি বাস, একটি 
ট্যাক্সি ও একটি মিনি বাসের পার- 


মিট পেম্েছে। আর একজন আগে 
সি পি-আই এম ছিল, বর্তমানে দল 
থেকে বহিষ্কত। বাকি অনেককেই 
কংগ্রেসী রাজত্বের অন্ধকারের দিনে 
সক্রিয় থাকতে দেখা গিয়েছিল । 
পুলিশ আসার ফলে সেদিন সমাজ- 
বিরোধী হামলাকারীরা পলায়ন 
করে। তবে ভারা সম্পুর্ণ নিরস্ত 
হয়নি। ছাত্রীদের স্কুলে আসার পথে 
ভয় দেখাচ্ছে । কিন্ত অন্ডিভাবকরা 
এই অন্যায় ও গুপামীর বিরুদ্ধে দৃঢ়- 
সংকল্প এবং সোচ্চার । 


দর্পণ || শুক্রবার, হি ১৯৭৮ 


বাম ফণ্ট সরকারের এক বছর (০). 


দেবাশিশ ত্টাচার্থ 


সি, পি, আই চ্যবন কংগ্রেসের 
কোয়ানিশন, এ, ডি, এম, কে, 
গোয়ার গোমন্তক দল, আঁকালি- 
জনতা কোয়ালিশন ইত্যাদি শাসিত 
রাজ্য সরকারগুলোর সামগ্রিক কার্য- 
কলাপের সঙ্গে বিচার করতে হবে । 
এই বিচারে বামফ্রণ্টের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত 
হলে, অন্যান্য পার্টির তুল য় সাময়িক 
ভাবে বামক্রণ্ট বেশি রিলিফ দিতে 
পারে এট! প্রমাণিত হলে অন্তান্ত 


রাজ্যে আগামী বিধানসভার নির্বাচনে 
সি, পি, আই এমকে ' মান্য 
সমর্থন করবে সন্দেহ নেই। বেকার 


ভাতা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের বামস্রণ্ট 
সরকার দিচ্ডে, এ অবস্থা হলে অন্তান্ত 
রাজ্যের বেকার যুবকরা বামক্রণ্টের 
হয়ে নির্বাচনী অভিধান করবে অথবা! 
অন্তত কয়েক বিঘা জমির খাজন! 
শুধুমাত্র প্রশ্চিমবঙ্গ সরকার মুকুব 
করেছেন বুঝলে অন্তাত্স রাজ্যের 
মাঝারি ও গরিব চাষীর] বামফ্রণ্টকে 
ক্ষমতায় আনতে চাইবে, অস্ততঃ 
কিছুদূর পর্যস্ত অবৈতনিক শিক্ষা যদি 
শুধুমাত্র বামফ্রণ্ট সরকার চালু করতে 
পারেন, অন্যান্যরা নয়, তাহলে 
অন্যান্য রাজ্যের সধ্যবিত্তরা স্বাভা- 
বিক কারণেই সি, পি, এমকে ভোট 
দেবে, কারণ এ রকম একটা দেশের 
ভোটাররা সাধারণতঃ 
স্ুবিধে-স্বাচ্ছন্দ্যই দেখেন । কেরালায় 
অচ্যুত মেননের নেতৃত্বাধীন সি, পি, 
আই-কংগ্রের্শ কোয়ালিশন সরকার 


রাজ্যের জনসাধারণকে বেশি রিলিফ 
দিতে পেরেছেন বলেই সত্তর দ্বশ- 


কের সবচেয়ে স্থায়ী কেরালা সরকা- - 


রের দল ছুটি ১৯৭৭-এর লোকসভা! 
ও একই' সঙ্গে অনুষ্ঠিত বিধানসভার 
নির্বাচনে বিরোধীদের দারুণভাবে 
পরাস্ত করেছেন । নি, পি, এমের 
বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে নানুক্রিপাদ 
কখনও রিগিং-এর অভিযোগ করেন 
নি, বরং পশ্চিমবঙ্গের গভ বিধান- 
সভার নির্বাচনে ভঃ অশোক মিত্রের 
সমর্থনে দৃক্ষিণ কলিকাতার ,ভ্রিকোণ 
পার্কের এক সমাবেশে ই, এম, এস 
বলেছিলেন, “কেরোলায় বড় বড় 
জনসভা দেখে দেখে আমরা আত্ম- 
সন্তষ্টিতে ভুগেছি, নির্বাচনের দিন 
ভোটারদেরকে বুথে হাজির করানোর 
জন্ত সচেষ্ট হইনি।” -অথচ বৈধ 
ভোটের শতকরা হার প্রায় একই 
হওয়া সত্বেও পশ্চিমবঙ্গে লি, পি, এম 
এত আসন দখল করলো! । নান্ুদ্রি- 
পাদের বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত বলে অস্তত 
আমার মনে হয় না। জনতা পার্টি 


সাময়িক 


জনতা পার্টি দেওয়ালে 


দক্ষিণ ভারভে লোকসভার নির্বাচনে 
দলের বিপর্যয় দেখে বলেছিলে, 
জরুরী অবস্থার বাড়াবাড়ি সেখানে 
ততটা হয়নি তাই ভোটাররা জনতা 
পার্টির মূল শ্লোগান “স্বৈরতন্ত্র অথবা 


গণতন্ত্রের’ মাহাত্ম্য বুঝতে পারেনি ।' 


অথচ লোকসভার নির্বাচনের পর 
কেরালায় রাজনের হত্যাকাণ্ড নিয়ে 
এত ঝড় বয়ে গেল, মৃখ্যমন্ত্রী করুপা- 
করণকে পদত্যাগে বাধ্য করান হল, _: 
তথাপি তারপরেও সেখানে কোঝা- 
কাছা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী 
প্রীএ, কে, এণ্টনি বিরোধীদের সশ্মি- 
লিভ প্রার্থী ব্যক্তি স্বাধীনতা আন্দোট 
লনমের সংগঠককে আট হাজার 
ভোটে হারিয়ে দিলেন । শাহ কমি- 
শনে ইন্দিরা গান্ধীর সম্পর্কে প্রতি- 
দিন এত হৈ চৈ প্ৰকাশিত হল, 
কংগ্রেস ভেঙ্গে তার শক্তি ছুটুকরো। 
হল, এর উপর 'কর্ণাটকের মৃখ্যমন্ত্রী 
দেবরাজ আর্সেন্স বিরুদ্ধে বিচারপতি 
গ্রোভার কমিশন তার রিপোর্টে 
আর্সকে দুর্নীতিগ্রস্ত মন্তব্য করজেন_... 
তার পরেও কর্ণাটকে ইন্দিরা কংগ্রে- 
সের জয়জয়কার হল কি. করে? 
শ্রীজ্যোতি বন্থ মন্তব্য করেছেন, 
দকর্ণাটকে জনতা পার্টির সংগঠন 
দুর্বল ছিল তাই এ অবস্থা” অথচ 
মার্চ ১৯৭৭ এ লোকসভার নির্বাচনে 
পনেরো দিনের শিল্ুঙ্গজনতা পার্টি 
উত্তর ভারতে জিতলো! কি করে? 
হ্যা, বলবেন উত্তর ভারতে 
জনসজ্ব, বি, কে, ডি (বি, 
এল, ভি-তে লুপ্ত) ও সোস্তালিষ্ট 
পার্টির মঙ্গবুত সংগঠন ছিল। 
কর্ণাটকেও আদি কংগ্রেস জননজ্বে - 
বেশ ভালো সংগঠন ছিল। আসল 
কথা হল রিলিফ, জি. আর, টি আর 
ঘে বেশি দিয়েছে তার প্রতি তোটা-' 
ররা আকৃষ্ট হয়েছে । এই রাষ্ট্র কাঠা- 
মোর মধ্যেই ছি'টেফোটা রিলিফ 
ও সংস্কারের প্রতিযোগিতা চঙ্গছে। 
ছু একবার দু একটা অঞ্চলে রাজ- 


' নৈতিক ইন্থ্য প্রাধান্য পেয়েছে । 


হ্যা, সংগঠনের জোরেও নির্বাচনে 
জেতার ঘটনা ঘটেছে। পশ্চিম 
বাংলায় গত বিধানসভার নির্বাচনে 
পোস্টার&.. 
মারার কর্মী পায়নি, নতুবা সংগঠন . 
দৃঢ় থাকলে ২৯টির বেশি আনন পেত। 


" আবার ব্যক্তি ভিত্তিক সংগঠনের 


বিরুদ্ধে নামজাদ! সংগঠন নির্বাচনে 
জামানত হারিয়েছে তাও দেখেছি,। , 
যেমন, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় সি, পি, 
এমের এ বিশাল অয়জয়কারের পরেও" 
(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) 


* দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৪ই জুলাই, ১৯৭৮ 


গমীগ দম 


জনতা ছলে একে যর স্থুর 
রা ভারতপুত্র 


রাজনারায়ণের রসবোধের তারিফ রি 


করতে হয়। সেই সঙ্গে ভাব, তবু 
মচকাবন] যনোভাবেরও ৷ কেন্দ্রীয় 
মন্িনভা থেকে নেতা চরণ সিং এবং 
তার বিদায়কে রাজনারায়ণ রামের 
* বনবাদের সঙ্গে তুলনা করে মন্তব্য 
করেছেন যে সে যুগে বনবাসে যাবার 
১ কারণে যেমন রামচন্দ্রের কোন 
অপমান হয় নি বরং রাবণ বধ সম্ভব 
হয়েছিল, অযোধ্যা ধ্বংসের হাত 
থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তেমনি আজ 
- চরণের “বনবাসেও* আখেরে দেশের 
কল্যাণই হবে।, তার নিশ্চিত 
বিশ্বাস ভ্ীরামচন্ত্রের, যতো! শ্রীচরণও 
অচিরেই সপম্মানে দেশে বা আঙ্জি- 
' সভায় প্রত্যাবর্তন করবেন । রাজ- 
নারায়ণ অবশ্ত এখানে রাবণের সঙ্গে 
কার তুলনা করতে চেয়েছেন তার 
নাম উল্লেখ করেন নি। তবে দেশাই 
যে অস্ততঃ অগ্রজেন্ন পাদুকা পূজারী 
ফেরতের ভূমিক! , পালন করবেন না 
সে বিষয়ে রাঁজনারায়ণের মনেও 


কোনো সংশয় থাকা উচিত নয়। 


অবশ্য নেতার পাছুকা-বন্দনার জন্ত 
আজি প্রাক্তন বি এল ভির বহু নেতাই 
হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। 
একথা অস্বীকার করার উপায় 
নেই যে শিমু, পরীক্ষায় চরণ সিং 
এবং তার অন্থগামীরা অন্ততঃ প্রথম 
কয়েকটি রাউণ্ডে হেরে গিয়েছেন। 
প্রথমতঃ কেন্সীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 


যাছ একটাই 


. জ্যোতিৰ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় 
একটি কলম পেলাম আমি 
বিভ্াসাগর-দাছুর 
ভারই জোরে লিখছি এখন 


ছাপছে ছবি কি হাততালি 
পাড়ছে না| কেউ গালি 
বিভ্ীসাগর ‘দয়ার সাগর» 
কলম দ্বিলেন হাতে 
অম্পাদকও দয়ার সাগর 
'সকাল-বিকেল-রাতে ॥ 


তার সমস্ত অবমাননাকর উক্তি 
হরিয়াপার মুখ্যষন্ত্রী দেবীলাঁজকে 
প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে। 
জনতা চেয়ারয্যান চন্রশেখর এবং 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে 
. আক্রমণ করে দেবীলাল সম্প্রতি যে 
নিন্দাযূলক উক্তি করেছেন তাতে 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সামনে একটি পথই 
খোলা ছিল। যে পথে তারা 
অগ্রসরও হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর গদি 
থেকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়ে। 
জনত! লংসদীয় পর্যদের নির্দেশের 
বৈধিতাকেই যখন তিনি চ্যালেঞ্ 
করে বসলেন এবং বুক ঠুকে জানিয়ে 
দিলেন যে প্রস্তাবিত কিষাণ সমাবেশে' 
তিমি অবশ্যই যোগদান করবেন 
তখন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেও প্রস্তুত হতে 
হল দেবী-বিসর্জনে । অর্থাৎ তার 
জায়গায় নতুন নেতা নির্বাচনের 
নিদেশও জনতা সংসদীয় ' পর্যদ 
হরিয়ানা পরিষদীয় দলকে দিয়ে 
রাখল । 

দ্বেবীলালের | পশ্চাদপসরণের 
চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল স্বয়ং 
চরণ সিং কর্তৃক বহ-চক্ষানিনাদিত 
কিষাণ সমাবেশ বাতিল করা। এবং 
বিনা শর্তেই । চৌধুরীজী মুখে একে 
‘সদিচ্ছামূলক? পদক্ষেপ আখ্যা 
দিয়েছেন বটে, কিন্ত মনের তলায় 
কি তার অন্ত গোপন আকা 
অঙ্কুরিত হয় নি? অর্থাৎ তিনি কি 
আশ! করেন নি যে তার এই মহান 
ত্যাগের বিনিময়ে প্রতিপক্ষ তাকে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ফিরিয়ে দেবে? কিন্ত 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই কাশ্মীর 
থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে 
মাসখানেকের মধ্যে কেন্দ্রীয় মম্িসভার 
কোন রদবদল ঘটছে না, স্বরাষ্ট্র ও 
স্বাস্থ্য দপ্তর তারই হাতে থাকবে 
আপাততঃ । 

স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্ব বিশেষতঃ চন্দ্রশেখর ও 
মোরারজীর দৃঢ়তাই তাদের ভিভিভেও 
দিয়েছে, চরণ ও রাজনারায়ণকে 
কাগুজে বাঘ প্রমাণিত করেছে। 
বিবদমান ছু’ পক্ষের মধ্যে সন্ধি 
স্থাপিত হুল, কিন্ত তার শর্ত চরণ- 
পন্থীদের অনুকূলে গেল না। সংগঠন 
ও সরকারকে জড়িয়ে ফেলে “ কেন্রীয় 
মন্ত্রিসভায় চরণ-রাঁজের প্রত্যাবর্তন 
সুনিশ্চিত করার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল! 
এমন কি এব্যাপারে (সরকার পরি- 
চালম1) জয়প্রকাঁশ-কপালনীর মধ্য- 
স্থাকেও প্রধানমন্ত্রী দেশাই বাইরের 
হস্তক্ষেপ আখ্যা দিয়ে চরণগন্থীদের 


প্রত্যাশা ও উত্তেজনার আগুনে শীতল 

বারি নিক্ষেপ করলেন। 
বাস্তবিক, সরকার ও সংবিধান যে 

এক নয় এবং পৃথক নিয়মকানুন রীতি 


' শৃথ্খলা দ্বারা সংস্থা, দুটো! নিয়ন্ত্রিত ও 


পরিচালিত একথা ভাবাবেশ 
তাড়িত রাজনারায়ণ সুবিধা মতো 
বিশ্বত হতে পারেন, কিন্ত প্রবীণ 
রাজনীতিক ও অভিজ্ঞ প্রশাসক চরণ 
সিংএর পক্ষে তা মুহূর্তের জন্যও ভূলে 
গেলে চলে না। দলীয় শৃহ্ঘল। 
ভঙ্গের দায় থেকে ভবিস্যতে ভাল 
আচরণের অঙ্গীকার না পেয়ে সংঙ্গিষ্ 
নেতা-সদশ্তদের দল-্প্রধান চন্দ্রশেখর 
ক্ষমা করতে পারেন, কিন্ত অনুরূপ 
নিশ্চয়তা না পেজে সরকার-ং ধান 


. মোরারক্জী কেমন করে ক্ষমা করবেন ? 


এখানে প্রধানমন্ত্রী সর্বেসর্বা, চক্র- 
শেখর বা জেপি-জেবি কারোরই 
অভিভাবকের ভূমিকা নেই । 

তার অর্থ অবশ্য এই নয় ষে জনতা 
দল ত্যাগের জন্তড যোরারজী দেশাই 


প্রাক্তন বি এল ভিকে বা তার নেতা - 


চরণ সিংকে বাধ্য করতে, তাকে 
প্ররোচনা দিতে পারেন। তাদের 
*বশে* আনার অন্ত, ম্ত্রিদভার যৌথ 
দায়িত্ব পালনে উ্ধদ্ধ করার জন্য 
প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই সাশ্তদের উপর 
“চাপ” সৃষ্ট করতে পারেন। কিন্তু 
বেহদা কারো মর্যাদা ছানি ঘটাবার 
অধিকার প্রধানমন্ত্রীর ও নেই । চৌধুরী 
চরণ সিং-এর দেখাদেখি তার সমর্থক 
অন্্গামীরাও অনমনীয়. মনোভাব 
ধারণ করেছিলেন ।' কিন্তু সুযুক্তি ও 
সদিচ্ছা! শেষ পর্যস্ত জয়ী হওয়ায় তার! 
কার্ধতঃ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে নতি 
ক্বীকার করেছেন । এখন কাটা ঘায়ে 


মনের ছিটা না দিয়ে চন্দ্রশেখর 


দেশাইজীর উচিত হবে জনতা দলে 
পূর্ণ এক্য, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও 
বোঝাপড়া ফিরিয়ে, আনার স্বার্থে 
অনুকূল পরিবেশ রচনা করা। 

বস্তুত দেশাই-চরণ সাক্ষাৎকার 
এবং খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে 
শীতল সম্পর্কের জমাট বরফ গলতে 
পারে। পাঁচ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছুই 
নেতার চার চোখের মিন ঘটাতেই 
স্তব প্ৰয়াসী হয়েছেন। তিক্ততা 
বিস্তর হৃষ্টি হয়েছে, লোক হাসাবার 
বহু উপকরণ জনতা নেতারা উপহার 
দিয়েছেন, দ্বৈরতদ্রী শক্তিকে মাথা! 
চাড়া দেবার স্থযোগও করে দিয়েছেন। 
আর নয়, এখানেই এই আত্মঘাতী 
খেলার অবসান হোক, জনতা দল ও 
সরকার বাকি চার বছর শাস্তিতে 
দেশ শাসন করুন, তাদের নির্বাচনী 
প্রতিশ্রুতি কিছুটা পালন করুন, জন- 
গণের আস্থা ও বিশ্বাসের কিছু মর্যাদা 
দিন। 


॥ তিন! 


বন্থম্নতী সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব 
| ( দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


দুই সপ্তাহ আগে বন্থ্মতীর এক 
অন্তরঙ্গ নেপথ্যচিত্র দর্পণ উপহার 
দিয়েছিল। তাতে কিছু কাজ 
হয়েছে । সরকার বস্থমতীর ভবিস্তৎ 
চিত্ত করছেন। বামফ্রন্ট ' কমিটি 
তাদের আগাষীকল্যের বৈঠকের 
প্রধান আলোচ্য বিষয় রেখেছে বন্থ- 
মতী। স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে 
বহুমতীর স্বনির্তরতার দ্বিকে চেয়ে 
আমর ছু চারটি সুপারিশ সবিনয় 
পেশ করব ফ্রন্ট সদন্তদের বিবেচনা 
করার জন্য । 


(১) রুগ্ন ও বদ্ধ শিল্প দণ্ধর থেকে . 


মুক্ত করে বন্থমতীকে তথ্য ও জন- 
সংযোগ দণ্ডরে আনা হউক | পশ্চিম- 


বঙ্গের দ্রুত শিল্প উন্নয়নের জন্য বস্থ- 


মতীর বোঝা শিল্প দপ্তর থেকে তুলে 
নেওয়া হউক ; (২) নতুন পরিচালক-' 


মপ্ডলীতে সংবাদপত্র, ও জনসংযোগ 


সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ও অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিদের নেওয়া হউক (৩) নতুন 
বোর্ডে সরকারের ছু তিনটি দগ্ডরের 
প্রতিনিধি থাকুন, কিন্ত দৈনন্দিন 


কার্ধপয়িচালনায় সম্পাদককে শ্বাধী- ' 


. নতা৷ দেওয়া হউক ; (৪) এককালীন 
টাকা দিয়ে নতুন মেশিন ও ষঙ্রপাতি 
কেনা হউক । তিন বছর চালাবার 
মতন পর্যাধ টাকা দেওয়া হুউক। 
তিন বছর বাদে ট্রাস্ট গঠন করে তার 
হাতে বহ্ছমতীর সমস্ত দায়দায়িত্ব 
ছেড়ে দেওয়া হউক) ৫) প্রাক্তন 


কেদার ঘোষের অত্যাচারে যারা বস্থ- 
মতী ছেড়ে চলে গেছেন তাদের 
ফিরিয়ে আনা হউক। অশোক 
সেনের আমলে যার] ছাটাই হয়েছেন 
যেমন কল্পতরু. সেনগুপ্ত বা যারা পদ- 
ত্যাগ করেছেন তাদের ফিরে আসার 
সুযোগ দেওয়া হউক (৬) কেদার 
ঘোষের সমস্ত বেআইনী প্রমোশন, 
স্থপারমেশন ও বেতন বুদ্ধি বাতিল 
করা হউক। হারা প্রমোশন ও 
ইনক্রিমেন্ট অন্তান্ত থেকে বঞ্চিত 
তাদের ইনক্রিমেন্ট স্থবিধাসমেত 
প্রমোশন দেওয়! হউক । 


বস্থমতীর সমস্ত বিভাগীয় প্রধানের 
পদ হতে কেদার চক্রতৃক্ত প্রতিক্রিয়া" 
শীল ব্যক্তিদের অপসারণ করা আন্ত 
প্রয়োজন । সম্পাদনা ও বার্তা 
বিভাগকে ঢেলে সাজানো দরকার | 
নতুন লোকও আনতে হবে হয়ত ৮ 
কিন্ত সাদা হাতী নয়। মাকাল ফল 
নয়। কর্মদক্ষ নি্চলংক ও পরিচ্ছন্ন 
প্রগতিদীল লোক। তা নইলে এটা 
নিয়ে কথা উঠবে। 

মাসিক সাপ্তাহিক ও প্রকাশনা 
বিভাগ খোলা হউক এখনই । পুরনে1 
লোকদের কাজে ফিরিয়ে আনা 
হউক। ছুটি যুযুধান কম! ইউনিয়ন 
ভেঙে দিয়ে গোপন ভোটের সবার! 
একটি ইউনিয়ন গড়া হউক। সর- 
কারী বিজ্ঞাপন বাড়ান। বিজ্ঞাপন 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও প্রধান সম্পাদক ম্যানেজার ও প্রতিনিধি নিন। 


কর বিভাগের অন্যায় নিছেশ 


স্থানীয় মেলস ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ 
ভিক্রগড়ের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহ কর্তৃ- 
পক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, কর 
বিভাগের কর্লিয়ারেন্দ-সার্টিফিকেট 
প্রেক্ষাগৃহ কতৃ পক্ষকে দাখিল না কর! 
পর্যন্ত কোন গ্রুপ থিয়েটার বা 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে অনুষ্ঠান করার. 
জন্য যেন হল ভাড়া দেয়া না হয়। 
এই সার্টিফিকেটের জন্য কর-কতৃপিক্ষ 


প্রতিটি সাংস্কৃতিক সংস্থাকে জুডিসিয়াল. 


্যাম্পে দরখাস্ত করতে বাধ্য করছেন 
এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নিজেছের অন্থ- 
ঠানের জন্ত তারা টিকিট, বিক্রী বা 
অর্থ সংগ্রহ করবেন না বলে লিখিত 


প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করাচ্ছেন । 


কর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আমল! 
প্রতিটি সংস্থার সভ্যদের সঙ্গে অভদ্র 
ব্যবহার করছেন বলে তীব্র অভিযোগ 
উঠেছে। ফলে ভিক্রগড়ে সুস্থ, 
অব্যবসায়িক সাহিত্য-সংস্কৃতি ও নাট্য 
চর্চা স্তব্ধ হয়ে যেতে বসেছে । সাধারণ 
লোকের সনে এই প্রশ্ন উঠেছে, কর 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বিভাগের এই অন্যায় নির্দেশ ও বাড়া- 
বাড়ি কতদূর আইন সঙ্গত? 

এই সংকটাপন্ন অবস্থার মোকা- 
বিলার জন্য গত ৪-৬-৭৮ তারিখে 
তাবীকাল নাট্যগোষ্ঠীর মহলাকক্ষে 
এক সভার আয়োজন করা হয়। 


এখানকার প্রায় শ’খানেক সাহিত্য- 


না্য-সাংস্তৃতিক সংস্থার প্রতিনিধির] 
এতে যোগ দেন। আসামের অর্থ- 
মন্ত্রী শকেশবচন্দ্র গগৈ, শিক্ষামন্ত্রী 
শলক্ষ্ধর চৌধুরী, যুধ্যম্তী শ্রীগোলাপ 
বরবরা ও আসাম ট্যাক্স কমিশনারকে 
অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়ে ভাবীকাল নাট্য 
গোষ্ঠী টেলিগ্রাম করেছে। বর্তমান 
পরিস্থিতির মোকাবিলার উদ্দেশ্যে 
বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা ও শিক্ষা- 
ক্ষেত্রের বিশিষ্ট পনেজ্ছা জন ব্যক্তিকে 
নিয়ে একটি “সাংস্কৃতিক সমঘয় সংস্থা” 
নামে স্থায়ী নমিতি গঠন করা 
হয়েছে । ৃ 
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মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি ঘআকষণ করছি 


এস, এস, কে এম হাসপাতালের 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে আলোড়ন 
সৃষ্টি হয়েছে সাশ্রতিক কালের ইতি- 
হাসে সে রকম ঘটন। ঘটেনি । আমা: 
দের সংগঠন মনে করে এর ফলাফল 
শুভ হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী একজন বিচার- 
পিকে দিয়ে তদ্বস্ত করার সিদ্ধান্ত 
নেওয়ায় আমরা আনন্দিত। কেননা 
আমরাই একমাত্র সরকারী কর্মচারী 
সংগঠন যার! পূর্ণ তদস্ত চেয়েছিলাম 
কিন্ত সেই সঙ্গে শ্বাস্থ্মন্ত্রীর দ্বিতীয় 
সিদ্ধান্তে আমরা মর্যাহত। স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
যখন তদন্তের সিদ্ধাত্তই নিলেন তখন 
তা শেষ না করে ডাঃ দেবকে বদলী 
করে দিলেন কেন? তিনি কাদের 
চাপের কাছে নত হুলেন পশ্চিম- 
বাংলার প্রতিটি পত্র পত্রিকা তার 
উল্লেখ করেছে । সামান্ত আয়ের 
কেরাশীর ৬ বছরের শিশুর স্বার্থ 
দেখতে গিয়ে আজ ডাঃ দেবকে সরে 
ঘেতে হল এর থেকে ছুঃখর্জনক ঘটন। 
আর কি হতে পারে অথচ পশ্চিম 
বাংলার সব কটি সরকারী কর্মচারী 
সংগঠন এক অপূর্ব নীরবতা পালন 
করেছে, এই জঘন্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
কোন সোচ্চার প্রতিবাদ কারো কঃ 
থেকেই শোনা গেলন1। আমরা 
সমাজ কর্মী, আমর! হাসপাতালের 
ডাক্তার বা নার্সের কল্যাপের জন্য 
নিযুক্ত হইনি । রোগীর স্বার্থ ও তার 
অধিকার দেখাই আমাদের কাজ 
এবং তাদের কল্যাণের জন্তই ডাঃ 
বিধানচন্ত্র রায় পশ্চিমবাংলার সব 
হাসপাতালে সমাজ কমার পদ 
সৃষ্টি করেছিলেন । কিন্তু দুঃখের 
সঙ্গে বলতে হয় রোগীর স্বার্থ বা তার 
কল্যাণ করার মত কোন বান্ধব ক্ষম- 
তাই সমাজকল্যাণ কর্মীদের দেওয়া 
'হয়নি। সমাজ কল্যাণ কর্মীরা 
উচ্চশিক্ষত এবং এদের মধ্যে শতকরা 
' আশি ভাগ কম সমাজ বিজ্ঞানে 
সাতক ৷ কিন্তু রোগীর স্বার্থ বা তার 
কল্যাণ করার মত কোন ক্ষমতাই 
তাদের নেই। রোগীর স্বার্থ 
দেখতে গেলে হাসপাতালে অনেকের 
স্বার্থেই আঘাত লাগবে স্থতরাং 
বর্তমানে ব্রোগীর স্বার্থ দেখার কোন 
ব্যবস্থাই নেই। 
আমাদের শ্রদ্ধের মুখ্যমন্ত্রী 'বলে- 
ছেন রোগীর ' শ্বার্থের কথা কেউ 
ভাবছেন না । একথা বাস্তব সত্য। কিন্ত 
রোগীর'স্বার্থ দের্ঘার জন্ত যে সমাজ 
করেছেন তারা স্বাস্থ্য বিভাগে উপে- 
: ক্ষিত কেন? কেন তারা কোন কান্ধ 


করতে পারেন না? এ বিষয়টি 
দেখার জন্য আমর! সংগঠনের তরফ 
থেকে আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীকে 


. অনুরোধ করছি । রোগীর দ্বার্থ 


যার! পদদলিত করছে তাদের হাতে 
অনেক ক্ষমতা রয়েছে এবং সেই 
ক্ষমতারই বন্দী হয়েছেন ডাঃ দেব 
যদ্বিও তার হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল । 
আমাদের সংগঠন বহুদিন ধরে দাবী 
করে আসছে সমাজকর্ম পদটি 
স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে তুলে স্বরাষ্ট্র 
বিভাগের অস্ততূক্ত কর] হউক । তা! 
না হলে কোনদিনই সমাজকল্যাণ 
কর্মীদের পক্ষে প্রভাবশালী লোক- 
দের বিরুদ্ধে লড়াই করে রোগীর 
স্বার্থ দেখা সম্ভব হবেনা, কেননা ডাঃ 
সেনদ্বের মত লোকদের অধীনে কাজ 
করে তাদের বিরুদ্ধে কাজ করা 
বাস্তবপক্ষে সম্ভব নয়। স্থৃতরাং 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ কল্পছি 


তিনি যেন বিষয়টির প্রতি অবিলঙ্ে 


দুটি দেন। ৃঁ 
অরবিন্দ পুধ 
সাধারণ সম্পাদক, 
এসোসিয়েশন অব সোস্তাল ওয়ার্কার্স 


পারে না। বাইরে অপেক্ষা করে 
তারা আবার এ সরকারী জীপ গাড়ী- 
তেই ফিরে যায় ।। NS 
জলপাইগুড়ি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য 
আধিকারিক এবং" সহকারী স্বাস্থ্য 
আধিকারিক (এ ডি এইচ ও ) মহা- 
' শয়র। যুক্তভাবে জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সর- 
কারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য 
কিরূপ চক্রান্ত এবং চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন তার কিছু নমুনা আপনার 
পত্রিকায় প্রকাশের জন্ত জানাচ্ছি। 

১। ডিভিটিশ্রে কী পদের জন্য 
অনেক অভিজ্ঞ এবং পুরাতন ' কর্মা 
থাকা সত্বেও এবং নতুন কর্মী লিয়ো- 
গের বাধা থাকা সত্বেও সম্পূর্ণ ব্যক্তি 
শ্বার্থে চালাকীর আশ্রয় নিয়ে গত 
বৎসর তার! অনেক নতুন কর্মী 
নিয়োগ করেছেন। g 

২। এই বৎসরও (মে মাসে) 
যথেষ্ট বাধ! দেওয়া সত্বেও সরকারী 
নিয়ম লঙ্ঘন করে ফালাকাট! থানায় 
জেলার পুরাতন কর্মীদের হুযোগ না 
দিয়ে ছুইজন নতুন কর্মী নিয়োগ কর! 
.হয়েছে।  ? 


কর্মীদের একট! প্যানেল লিষ্ট করা 


সত্বেও গত ২1৬৭৮ তারিখে জলপাই- 


গুড়ি সদর থেকে: ছুইজন কর্মীকে 
নিয়োগপত্র দিয়ে মালের দুইটি ধালি 
পদ পূরণ করার জন্ত পাঠানো হয় । 
আমাদের সংগঠন থেকে বাধা দেও- 


কর্মী নিয়োগে 'স্বেচ্ছাচার গায় তারা ফিরে যেতে বাধ্য হন। 


আপনার ২১শে জুনের পত্রিকায় 
জলপাইগুড়ি জেলার এ ভি টি এইচ 
ও অফিসে ডি ডি টি স্প্েকমী 
নিয়োগে আমলাদের শ্বেচ্ছাচারী 
কার্যকলাপের সংবাদ প্রকাশের জন্ত 
অশেষ ধন্যবাদ । 

গত ৩।৫।৭৮ তারিখে জলপাই- 
গুড়ি ইউনিট অফিসে ইণ্টারভিউ 


বোর্ডে বিশেষ এক সংগঠনের নেত্ব-: 
বর্গের উপস্থিতির এবং তাদের মতা- 


মতকে প্রাধান্য দেওয়ায় স্থানীয় কো- 
অভিনেশন কমিটি কর্তৃক প্রতিবাদ 
জানানে! সত্বেও এ নেতৃবর্গকে 
৮৫1৭৮ তাং ময়নাগুড়ি ইন্টারভিউ 
বোর্ডে উপস্থিত থাকৃতে দেখা যায় 
এবং এ ভি এইচ ও মহাশয় সরকারী 
জীপ গাড়িতে করে এ নেতৃবর্গকে 
(যারা অফিসে এবং ফিল্ডে কর্মরত ) 
যথা লীঅজিত ঘোষ, ল্যাবরেটরী 
এ্যাসিষ্ট্যান্ট, শ্রীবিপুল পাল, প্রে মেট 
শ্রনিত্যানন্দ বাগচী, শ্রীকিরণ চক্র- 
বতা, শ্রিশ্তামন দেব, শীএস ভর এবং 
্ৰীন্থখলাল সাহা, এস আই প্রতৃতিকে 
সে করে মালে ইন্টারভিউ বোর্ডে 
হাজির থাকার জন্ত আনেন। কিন্ত 
আমাদের প্রবল আপত্তিতে এ 


আয়োজন পরিত্যক্ত হয় এবং স্থানীয় 


এস এস আই অফিসে তারা ঢুকতে 


কিন্ত চক্রাস্ত করে আবার তার! 
আমাদের অজ্ঞান্তে তাদের নিয়োগ- 
পত্র দিয়ে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে 
(মাল থানায়) রেখে চলে যান। 
এইভাবে সরকারী প্রশাসনের নিয়ম 
কাহুনকে বৃদ্ধানষ্ঠ দেখিয়ে তারা 
দিনের পর দিন ক্ষমতার অপব্যবহার 
, এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করে 
চলেছেন । | 
৪। গত ২৷৪৷৭৮ তারিখে এই 
জেলার মফ:ঃদ্বল এলাকা থেকে 
ম্যালেরিয়া বিভাগের ২০ জন সার্ভে- 
ল্যান্স কর্মী এবং পরিদর্শককে বদলি 
করে জলপাইগুড়িতে নিয়ে গিয়ে 
বসিয়ে রাখা হয়েছে এবং পরিবর্তে 
খালিপদের অন্ত কোন কর্মীকে 
পাঠানো হয়নি। বর্ষার সময় এই 
ডুয়ার্স এলাকায় যখন ম্যালেরিয়া 
রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা 
দিয়েছে তখন এই ধরণের বদলির কি 
সার্থকতা থাকতে পারে ? যে এলাকা- 
গুলি থেকে পাইকারী হারে এরূপ 
বদলি করা হয়েছে, সে এলাকাগুলির 
প্রায় ছুইলক্ষ গরীব এবং দুস্থ জন- 
সাধারণ.যষে ম্যালেরিয়া বিভাগের 
নির্দিষ্ট চিকিৎসার স্ৃযোগ থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছে তার জন্ত দায়ী কে? 
“জনস্বার্থে বদলি কর? হয়েছে" 


৩। মাঁল-মেটেজি ব্লকে পুরাতন ' 


দর্পণ শুক্রবার, ১৪ই জুলাই, ১৯৭৮ 


এরূপ আদেশ বলে গড়ে প্রত্যেক 
কমীকে ব্ধজি ভ্রমণ ভাতা বাবদ 
প্রায় ৩০ টাকা করে দেওয়া 
হয়েছে । জনম্বার্থের জন্ত যদি তাদের 
বদলি করা হয়ে থাকে তবে তাদের 
দীর্ঘ ৩ মাস পোষ্টিং ন! দিয়ে বসিয়ে 
রাখা হয়েছে কেন? উক্ত কমীদের 
পোষ্টিং-এর ব্যবস্থা অগ্ঠাবধি না করতে 
পারায় মোটা টাকার ভ্রমণ ভাতা 
দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার 
তাদের পুরনো জায়গায় ভেপুটেশন 
সাতিসে পাঠানোর চক্রান্ত এবং 
আয়োজন চলছে। এইরূপভাবে সর- 
কারী অর্থের অপচয়ের অধিকার এ 
আমলাদের আছে কি? যে সমস্ত 
কর্মীকে বদলি করে জলপাইগুড়ি 
সদর অফিসে বসিয়ে রাখা হয়েছে 
তাদের প্রত্যেককে ১০ টাকা করে, 
গ্রামীণ ভাতা কোন আইনে দেওয। 
হচ্ছে? বিনা পোষ্টিং-এ এতগুলি 
ক্মীকে বসিয়ে রেখে মাসের পর মান 
ওয়াকিং স্টেটমেপ্ট ছাড়াই মাইনে 
দেবার কোন আইন আছে কি? 
সমরেন্নাথ ভাছুড়ী 
জেলা সম্পাদক, জলপাইগুড়ি 
ভিডিটিশ্রেকর্মী সংস্থা 


সাংবাদিকের প্রতিবাদ 


আপনার ১৬ই জুনের সংখ্যায় 
প্রথম পাতায় "সাংবাদিকের বিরুদ্ধে 
ভাগচাষীকে মারা ও বঞ্চিত করার 


পিতা মাতা ও সহোদর তাই সবার 
মিলিয়ে পরিবারের চাষ জমির পরি- 
মান ১৩ বিঘা ৭ কাঠা শালি ও 
৩ বিঘা ৪ কাঠা! ভরা । সব মিলিয়ে 
১৬ বিঘা ১১ কাঠা । বাড়ীতে 
নাঙ্গল গরু রেখে চাষ দীর্ঘদিনের 1 
বাড়ীতে লাঙল রেখে যার! চাষ 
করে তারা নিজের ষোল বিঘা জমি 
কাউকে ভাগে দেয় না। আমার 
এক ছটাক জমি গত দুই যুগ ধরে 


, কাউকে ভাগে দেওয়া নেই বা ছিল 


না। বরং বর্তমানে ভালো গরুর 
অভাবে মহিষ কিনে আমাকে চাষ 
করতে হচ্ছে বলে আমাকে মহিষ- 


গুলির পরিশ্রমের মত কাজ দিতে ' 


ছয়বিঘা জমি ভাগে করতে হয়েছে । 
কারণ ১৩ বিঘা! জমির খড়ে (তার বেশী 


এলাকায় । আমার জমিতে ভাগীদার 
ছিল তা উচ্ছেদে কর! হয়েছে বলে 
কোনও অভিযোগ সেটেলমেপ্টে কর! 
হয়েছে বলে আমি কখনও শুনি নি। 
আমাদের পরিবারের জমির মাঠ- 
থসড়া, থানাপুরী, বুজারতের কোনও 


পর্যায়েই আমি উপস্থিত ছিলাম না। - 


একথা! মেটেলমেশ্টের কাগন্দ পত্রেই 
প্রমাণ হবে। আমার প্রতিবেশীরাই 
ওগুনি করিয়েছেন। কাপ পরচা- 
এ্যাটেশক্টেশনের অন্য একদিন মাত্র 
এ্যাটেশষ্টরেশনের অফিসে গিয়েছিলাম । 
তারা ওগুলি এাটেষ্ট করে দিয়েছেন 
সেটেলমেণ্ট অফিসে আমার সম্বন্ধে 
এই অভিযোগ থাকলে তারা তা 
নিশ্চয়ই বলতেন । 

সামপ্রদায়িক উস্কানী দেওয়ার 
অভিযোগও নাকি আপনান্স শুনেছেন । 
এব্যাপারে আমার বক্তব্য একটাই । 
আমার ঘনিষ্ঠা আত্মীয়ার খুন হওয়ার 
অব্যবহিত পরেই যে “কমিউনাল 
টেনসেন” উঠেছিল আমি নিজে তখন 
এক হাতে চে'খের জল মুছেছি, অন্ত 
হাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার 
জন্ত চেষ্টা করে আহত হয়েছি কিন্ত 


এতটুকু সম্জীতি ক্ষুর্ হতে দেই নি। ... 


+ কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে 
নির্বাচনে প্রচার কারার গণতাস্ত্রিক 
অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে। 
কাউকে বিচারের সেটা নিরিখ হতে - 
পারে না। অথচ এক্ষেত্রে তাই 
হয়েছে। র 
| আরও তথ্য : মশাইএর 
গ্রামসভায় সবকটি আমনই কংগ্রেদ 
(ই) বিপুল ভোটাধিক্যে জিতেছে মায় 
পঞ্চায়েত সমিতি পর্যস্ত । এ ব্যাপারে 
অন্ত মন্তব্য নিপ্রয়োজন ৷ 

হসধর পটল 


দুটি খুন প্রসঙ্গে 


দর্পণে সাধন গুহ লিখেছেন 


এ 


প্রতিক্রিয়াশঈীলদের বশদ্বদ্ব সি, পি, 
আই (এম-এল) সীকরাইলের লি, পি , 


আই (এম) দলের ' আঞ্চলিক 
সম্পাদকে তীর মেরে আহত করেছে 
এবং এই থানার হহুমস্তনেগুড়িয়ার 
একজন সি, পি, আই (এম) সমর্থককে 
হত্যা করেছে। 

আমাদের বক্তব্য-উক্ত সম্পাদ্দক 
অতুল দাস আততায়ীদের দু'জনকে 
ঘটনাস্থলে চিনে ফেলেন এবং তারা৷ 


অংশ আবার অধিক ফলনশীল যার খড় দু'জনই কংগ্রেপী বলে পরিচিত । ১ 


কাজে লাগানে! যায় ন1) মহিষের 
খোরাক যোগানো খাবে না! সেই 
হিসাবে আমি নিজেই ভাগ চাষী । 
জোতদার নই ৷ যার ভাগীদারই 
নেই সে মারার জন্য ও বঞ্চিত করার 
মস্ত ভাগীদার কোথায় পাবে ? 
হুগলী জেলায় সেটেলমেন্ট হয়েছে 
তিন বছর আগে, অন্তত আমাদের 


তাছাড়া তিনি বিবৃতি দিয়েছেন এই 
তীর মারার ঘটনার ব্যাপারে প্রাক্তন 
কংগ্রেসী এম, 'এন, এ, শ্রীহরিশচন্জ্ 
মহাপাত্র ও তার চক্র জড়িত। সি, পি 
আই (এম এল) পার্টি ও সন্তোষ রাখ! - 


সভ1 ও মিছিলের মাধ্যমে এই ঘটনার . 


বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন 
( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 


EET ১৯৭৮ 
পসৌগত রায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচনী 


মামল! তুলে 


নেওয়া হলো 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


চ্যবন কংগ্রেসের লোকসভা সদস্ত 
সৌগত রায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচনী 
মানল! তুলে নেওয়া হয়েছে বলে 
বিশ্বস্ত সুত্তে খবর পাওয়া গেছে। 
নির্জল] রিগিং-এর বনু তথ্য প্রমাণ 
থাকা সত্বেও সৌগতর বিরুদ্ধে মামল1 


তুলে নেওয়ার ঘটনাটা অনেককেই, 


বিস্মিত করেছে । 

গত লোকসতা নির্বাচনে ব্যারাঁক- 
পুর লোকসভা কেন্দ্রে সি, পি, এম 
নেতা মহঃ ইপমাইলের বিরুদ্ধে 
সৌগত রায় প্রতিছন্বিতা করেন। 
এই নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত 
করে, প্রশাসনকে নির্পজ্ঞভাবে 
ব্যবহার করে সৌগত নির্বাচনে জয় 
লাভ ররেন। এই নির্বাচনে অসৎ 
উপায় গ্রহণের অভিযোগ এনে মহঃ 
ইসমাইলের পক্ষে দুইজন ভোটার 
কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা 
দায়ের করেন। রর 

১৯৭৭ সালের নির্বাচনের আগে 


। ব্যারাকপুর লোকসভা! কেন্দ্র থেকে 


মহুঃ ইসমাইল উপযুর্পরি কয়েকবার 


জয়লাভ করেন বিপুল ভোটের 


ব্যবধানে । যহঃ ইদ্মাইলের কাছে 
সি, পি, আই-এর প্রথম সারির নেত্রী 
প্রীমতি রেণু চক্রবর্তীকে বিপুল ভোটে 
পরাজয় স্বীকার করতে হয় লোক- 
সভার এই কেন্দ্রটি বরাবরই বামপন্থী- 
দের দখলে ছিল। কংগ্রেস কোন- 
বারই প্রৃন্চদ্বিতা করে জিততে 
পারে নি। 

বরা EE TE 
সীমানা পুননির্্ছারণ কমিটি ব্যারাক- 
পুর'লোকমভ! কেন্দ্রটি ভেঙে দুটি 


" “লোকসভ! বেন্দ্র করেন। একটি 


দমদম অপরটি ব্যারাকপুর লোকসভা 
কেন্দ্র । 
ব্যারাকপুর লোকসতা বেন্ত 
শিল্প ও শিল্প শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা। 
এখানে সি পি এম ও তার ট্রেড ইউ- 
নিয়ন সংগঠন সিটু- প্রভাব তর্কা- 
তীত। মহঃইসমাইলও এই ফেজের 
ভোটারদের কাছে পরিচিত এবং 
প্রিয়ও 'বটেন,। এখানকার বহু কল- 
কারখানার তিনি অবিসংবানী শ্রযিক 
মেতা), অন্তদিকে এই অঞ্চলে 
কংগ্রেস সংগঠনের জোর খুব একটা 
নেই। শ্রমিকদের মধ্যে কংগ্রেসের 
জনপ্রিয়ত। আছে বলে শোন] যায় 
নি। এই সাংগঠনিক পটভূষ্িকায় 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, নবাগত এবং 
ব্যারকপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার- 


* দেয় কাছে সম্পুর্ণ অপরিচিত সৌগত 


রায়ের পক্ষে নির্বাচনে জেতা অকল্প- 
নীয় ব্যাপার । 


সি 


কিন্ত তাও ঘটল। কি করে 
ঘটল তৎকালীন নির্বাচনী কমিশনার 
এবং বর্তমান স্বরাইী দবধরের সচিব 
রখীন সেনগুপ্ত কিছুটা জ্বানেন। 
আরও যারা জানেন তারা হচ্ছেন 
প্রাক্তন এযাভিশনাল এস, পি সত্যেন 
গুহ, প্রাক্তন এস পি (চর্বিশ পরগণা) 
অমল দত এবং তাটপাড়া, বীজপুর, 
নৈহাটী, জগন্ধল, টিটাগত্ত প্রভৃতি 
থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অফি- 
সাররা। ~ 
নির্বাচনের, আগের ধিন রাত 
থেকেই ভোট গ্রহণ 


কেন্দ্রগুলো 


সৌগত রায়ের পেঈীজীবী অন্গামীদের 
দখলে চলে যায়। ভোটকমীদের 
কাছ থেকে গোছাগোচা ব্যালট 


_ পেপার নিয়ে রাত থেকেই ভোটবাঝ্সে ' 


ফেলে দেওয়া হতে থাকে।. সকাল 
বেলায় অনেক ভোটার এসে ফিরে 
যান.। বিরোধী রাজনৈতিক কমীঁদের 
পুলিশ এবং শিল্তলধারী যুবকরা ভয় 
দেখিয়ে বুথ থেকে তুলে দেয়। এসব 
ঘটনা ব্যারাকপুর লোকসভ1 কেন্দ্রের 
প্রতিটি মানুষেরই জানা । 

নির্বাচনী মামলা চললে সৌগত 
রায়ের পরান্জয় নিংসন্দেহ ছিল বলে 
সকলেরই ধারণা, তবু মামলণ তুলে 
নিয়ে এ ধরণের একজন লোককে 


নিধিঘ্বে'লোসভার সদন্ত পদ চালিয়ে 
যাওয়ার স্থযোগ দেওয়ার কারণ, 


ফি? 


উনি কি ফিরে আসছেন ? 
(বিশেষ প্রতিনিধি) ' 


রাজ্য দরকারের পরিবার কল্যাণ 
সংস্থা মহলে- জোর গুজব, বর্তমান 
রাজ্য পরিবার কল্যাণ আধিকারিক 


নাকি ভেষজ নিয়ন্ত্রণ অধিকর্তা রূপে - 


,পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন । গত 
মার্চ মাসে WHO Fellowship 
সেরে ফেরার পরে বর্তমান বামফ্রন্ট 
সরকার একে ভেষজ নিয়স্রণ অধি- 
কর্তার াবেক পদে যোগ দ্বিতে ন! 
দিয়ে আপাততঃ শুষ্ক মরু পরিবার 
কল্যাণ সংস্থায় সরিয়ে দেন | সেখানে 
নাকি তার উপযুক্ত কান নেই। 
নিয়োগ-বদলির ব্যাপারে নারায়ণ 
চৌধুরী মশাই সর্বেপর্বা, ইনি নাকি 
রাবার স্ট্যাম্প। সুতরাং আবার 
আগের জায়গায় ফেরার জন্তে আগ্রাশ 
সচেষ্ট । পরিচিত মহলে এ'র প্রশংস। 
শোনা যায়, ইনি ষে কী না করতে 
পারেন সেটাই অভাবনীয় । 


গত ২১শে এপ্রিল দর্পণে এ'র : 


বিষয়ে আমর! কিছু তথ্য পরিবেশন 
করেছিলাম। তথ্যগুলি সম্বন্ধে 
বিভাগীয় তদস্ত হয়েছে কিনা জানা 
নেই, তবে মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর সময়া- 
ভাবের সুযোগ ষে স্বার্থান্বেষী মহল 
নিয়ে চলেছে সে খবর সংশ্লিষ্ট কারে! 
অজানা নেই । 

উল্লেখযোগ্য, এই আমলাটি 
প্রাক্তন শ্বাস্থ্য-পর্সিবার পরিকল্পনা 
মন্ত্রীর আন্ুকুজ্য অর্জন করেছিলেন 
ব্যক্তিগত, গো্ঠীগত ও দ্বলগত দেবা 
হার । ফলে ভেষজ নিয়ন্ত্রণ অধিকারে 
এ'র সুষ্ট এক অপদার্থ, অযোগ্য ও 
দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাচক্র এখনও,ক্ষমতা- 
সীন ও কায়েমী শ্বার্থ রক্ষা করে 
চলেছে।- পূর্বতন প্রভুর ফেরার 
"আশায় এই চক্র উদ্গ্রীব। সব 
জেনেও কি মাননীয় স্বাস্থ্যমত্রী হাম- 


লেট-এর ধবীর্ঘস্থত্রী ভূমিকা নন 
না সর্ষপেই প্রেতাত্মার অধিষ্ঠান 
ঘটেছে সেটাই ফলেন দ্রষ্টব্য । 

প্রকাশ, বর্তমান স্বাস্থ্যসচিবকে 
এই আমলাটি যথারীতি তোয়াজ 
করে চলেছেন। কেন্দ্র থেকে আগত 
সাম্প্রতিক কোন বিভাগীয় আই-এ-এস 
কমিশনার এই আমলাটির প্রচেষ্টায় 
কি মদ দিচ্ছেন? সঙ্গে বামক্রণ্টের 
কোন কোন প্রভাবশালী নেতা এবং 
মন্ত্রীবিশেষকে স্বেচ্ছাসেবার ‘ডাক্তারী’ 
ও বিনি পয়সার ওষুধ দিয়ে কি কাজ 
গোঙ্ছানোর চেষ্টা চলছে? 

সব সংবাদই নিছক গুজব হলে 
শুভ। নচেৎ কংগ্রেী নেতা ও 
মন্ত্রীদের সঙ্গে বাম ফ্রন্টের নেতা ও 


মনত্রীদ্বের তফাৎ থাকবে না জনগণের 


চোখে। 

সর্বশেষ আর একটি প্রশ্ন, এর 
বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি তদস্তের 
ব্যাপারে কি জি-ভি (গ্যাঞ্জেস ভিস- 
পোজ্যাল) হয়েছে? 


॥ পাচ 


ছগ্নকলে ভয়াবহ অ্বস্তু। 
(দ্পণের প্রতিনিধি ) 


কথিত আছে ন্যূনতম ১২ থেকে 

১৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করে বেচে থাকার 

মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা, বিশেষ করে যোড়শ 

‘শতাব্দীর পর থেকে ইউরোপ, আমে- 
রিকা ও পৃথিবীর অজ্ঞান্ত দেশ থেকে 
সম্পূর্ণকূপে বিলুপ্ত হয় । কিন্তু আমা- 

দের দেশের ফায়ার সাভিস কর্মীদের 


দিকে তাকালে তার অবশেষ আজও 
- চোখে পড়ে! নন-গেজেটেভ কর্মের 


দৈনিক ১২ ঘণ্ট1 পরিশ্রম করতে হয়। 
দক্ষ ফায়ায় অপারেটর, টেকনিসিয়াল- 
দের প্রায়ই বাধ্যতামূলকভাবে গার্ড, 
ক্লীনার ইত্যাধি হিসাবে ডিউটি করতে 
হয়। ক্লীনার হিসাবে নিয়োজিত 
কর্মরা বেতন পাম মাত্র ১০* টাকা । 
আজ থেকে ১২ বছর আগে দৈনিক 
আট ঘণ্টা কাজের দাবী সরকার 
কর্তৃক স্বীকৃত হওয়! সত্বেও তা আজও 
পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি। সবচেয়ে 
বেদনাদায়ক হল, জনগণের সেবায় 
নিয়োজিত এই দমকজ কারা জীব- 
নেয় ঝুঁকি নিয়ে কাজ করার সময় 
মৃত্যুজনিত ঘটনা ঘটলে কোন ক্ষতি- 
পুরণ পান না। কর্মীদের বাসস্থান- 
গুলিকে শৃয়োরের খোয়াড় বলাই 
যথাযথ হবে। শতকরা, ৬* ভাগ 
ক্ষেত্রে জল, পায়খানা বা বাথরুমের 
কোন ব্যবস্থাই নেই। বর্ষাকালে 
সম্পূর্ণ জলের তলায় ডুবে থাকে এমন 
বহু কেন্দ্র আছে। 
কর্তৃপক্ষের দুনঁতি ও অপদার্থতার . 
জন্ত জনসাধারণের দুর্ভোগ কিছু কম 
হয় না। টেকনিশিয়ান, ড্রাইভার 
ও তত্বাবধানের অভাবে আধুনিক ধর- 
ণের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বহু সংখ্যক 
অগ্নি নির্বাপক যত, পাম্প, গাড়ী 
ইত্যাদি অকেজে! হয়ে পড়ে রয়েছে । 
উদাহরণহ্ববূপ জলপথে অগ্নি নির্বা- 
পনের জন্ত প্রায় হু,কোটি টাক। ব্যয়ে 


ছুটি ফায়ার ফ্লোট ক্রয় করা হয়। কিন্ত. 


চীন ও ভারতের বাণিজ্য বিনিময় 


(দর্পণের সংবাদদাতা) ll 


এ বছর আমাদের দেশে প্রচুর. 


তামাক উৎপাদন হয়েছে। স্টেট 
ট্রেডিং কর্পোরেশন অঙ্ক গ্রদেশ অঞ্চল 
থেকে দশ হাজার মেট্রিক টন তামাক 
ক্রয় করে। কোথায় বিক্রি হবে এই 
তামাক, তা নিয়ে এক সমস্ত! দেখা 
ঘেয়। লোকসভার সদ্্ত জীজ্যোতির্ময 
বস্থ এই তামাক বিক্রয়ের জন্ত গণ- 
প্রদ্জাতন্ত্রী চীনের দ্িনবীস্থ কর্তৃপক্ষের 
সে আলোচনা করেন। চীন 


তামাক উৎপাদনে হ্বয়ংনির্ভর হওয়া 


" সত্বেও ভারতের প্রতি শুভেচ্ছার হাত 


বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তামাক ক্রয় 
করতে রাজী হয়। পরিবর্তে চীন 
ভারতকে দেবে কাঁচা সিন্ক। বাণিজ্য 
বিনিময়ের এই ব্যবস্থায় সন্ত হয়ে 


অচল অবস্থায় থাকার জন্ত যম ছুটিতে 
গুরুতর যাস্ত্িক গোলযোগ দেখা 
দিয়েছে । _ অথচ ডাই-ডকে পড়ে 
থাকার জন্ত ভক কর্তৃপক্ষকে মাসে ২৫ 
হাজার টাকা ভাড়া বাবম দিতে হয় । 
বহুতল বাড়ীগুলিতে অগ্নি নির্বাপনের 
অন্ত ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটি টার্ণ টল 
ল্যাভার কেনা হয়। কিন্ত ১১৭৩ 
লালের জানুয়ারী মাসে কেনার পর 
থেকে একবারও এগুলো ব্যবহৃত হয় 
নি । ফলে যগ্ত্ুটোর কর্মক্ষমতা নট 
হয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র ২৬শে জাহ্য়ারখা 
প্রশ্ধাতস্র দিবসে সামরিক বাহিনীর 
কুচকাওয়াজের সময় যন্ত্র দুটিকে প্রদ্ন- 
শনি করবা হয়। ৪৫০টিফায়ার ট্যাক্সের 
মধ্যে ২৫*টি ‘অকেজো হয়ে পড়ে 
রয়েছে । শহরের একটা হাইড্রেপ্টে 
জল নেই। ফলে আগুন লাগলে 
কাছাকাছি পুকুর কিংবা গঙ্গা ন 
থাকলে আগুন নেবার কোন বিকল্গর 
ব্যবস্থা নেই। 
কর্তৃপক্ষের এ হেন অবক্ষয়ী অবস্থায় 
যখন জনসাধারণেরও ফায়ার সারিস 
কমীদের নাভিশ্বা উঠছে, তখন 
আনন্দবাজার পত্রিকায় গৃত ৩1৭৭৮ 
ও ৪11৭৮ তারিখে শ্রমিক স্বার্থ 
বিরোধী ও আমলাদের তোঁষণ ও» 
পদসেবা করে ছুটি. সংবাদ ও সম্পাদ- 
কীয় প্রকাশিত হয়। গত ৭৭৭৮ 


" তারিখে এক প্রেদ ' কনফারেনসে 


ফায়ার সান্তিস - ইউনিয়নের কর্ম ও 
নেতারা আনন্দবাজার পত্রিকার 
জনেক সাংবাদিকের উপস্থিতিভেই- 
প্রকাশিত সংবাদ ও সম্পাদকীয়রা 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান ও 
সংবাদপত্রের এই ধরণের ভূমিকাকে 
শ্রমিক- কর্মচারী ও বামফ্রণ্ট সরকারের 
বিরুদ্ধে পরিকল্পিত চক্রাস্ত আধ্যা 
দ্রেন। তারা ছুনীাতি ও অপদার্থতারা 
মুখোশ খুলে ছিয়ে প্রত ঘটনার যথা- 
যথ প্রকাশনার মধ্য দিয়ে নৈতিক 
দায়িত্ব পালন করার জন্ত সাংবাদিক- 
দের কাছে আবেদন রাখেন । 

গত ২৫।৩।+৮ তারিখে পৌর 
সচিব ও উপ.সচিব সহ পৌরমন্ী 
প্রশান্ত শুরের নঙ্গে ইউনিয়ন কর্তৃ- 
পক্ষের এক আলোচনা সভায় বিভা- 
গীয় মন্ত্রী শুর নীতিগতভাবে স্থৃবিধ' 
অস্থবিধ! সংক্রান্ত সমস্ত দাবীগুলিই" 
মেনে নেন এবং সেগুলিকে কার্যকরী 
করার জন্য অবিলম্বে নির্দেশ দেন = 
কিন্ত আমল] বাহিনী বৃদ্ধা প্ৰদৰ্শন 
করে নেই নির্দেশ অগ্রান্থ করে। 


অবশেষে সংগ্রামী কর্মীরা দীর্ঘ- 
স্থায়ী সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন্ছ 


স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের চেয়্যার- এবং তারই প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেঝে 


ম্যান শ্রজ্যোতির্ময় বসকে তার 
কৃতজ্ঞতা জানান। 


১৪ই জুলাই পশ্চিমবজের প্রতিটি দম- 
কল কেজে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শ 


নের প্রোগ্রাম নেওয়া হয়। 


| হয়। 


শাডবজন্ম কথা 
হর্ষদেবের সমস্ত ঈশ্বরীয় ভাবমৃূ্তি 
[ন করে দেওয়ার জন্য মহাভারত- 
র নিশ্চয় শ্লোক রচনা! করতে বসেন 
মি। দেহধারী এক উজল বহিরাগত 
ক্রযের কীতিকলাপ তিনি পরম 
"ততার দঙ্গে লিপিবদ্ধ অথবা শ্লোক- 
ম্ধকরে গেছেন মাত্র । তার সেই 
ভিবৃত্ত রচনার ওপর পরবর্তী কোন 
বি যদ্ধি ঈশ্বরীয় মহাত্্য আরোপ 
দরে থাকেন তবে সেই গার্দভের 
চনা’র জন্য আদি কবিকে দৌষা- 
মাপ করা ধায় না। 

হূ্ষকুস্তী সহবাসের যে 'এডাজটস 
*ন্লি? বর্ণনা মহাভারতের গ্লোকবন্ধে 
তিকথা হয়ে আছে, নিষ্ষের ভাষায় 
1 বিবৃত করার দুঃসাহস আমার 
পই। মহাভারতের পাতা থেকেই 
ল অংশ বরং হুবহু উদ্ধার করে দেই 
খানে: 

“তখন সুর্য্যদেব *** কুস্তীর সহিত 
হবাস বাসনায় তাহার নাভি স্পর্শ 
চরিবামাত্র তিনি (কুস্তী) তদীয় 
শর্ষের) তেজঃ প্রভাবে বিচেতনা 
হিয়া শধ্যাতলে নিপতিত হইজেন। 
নস্তর স্র্যধদেব কহিলেন, *্হে 
£শ্রোণি! তবে এক্ষণে তোমার 
ত্রোৎপাদনে প্রবৃত্ত হই; সত্য 
রিতেছি, তোমার সেই পুত্র সর্ব- 
প্রকার অদ্রশত্্ কোবিদ্‌ হইবে এবং 


মিও পুনরায় স্বীয় কন্তাকাবস্থা প্রাপ্ 
ছইবে। 


“কুত্তিভোজনন্দিনী সুৰ্ধ্যকে অভীষ্ট 
দাধনে তৎপর দেখিয়া লন্জানবরমুখে 
[হার বাক্যে অঙছমোদন পূর্বক 
তার ন্যায় সেই পবিত্র শয়নীয়ে 
ম্লান রহিলেন।* 

চিত্রটি পার্থিব কামক্রীড়া ছাড়! 
স্ত কিছু বলে বিশ্বাস করা শক্ত । 
্ষের পূর্বাপর আচরণ, তার ধর্মাধর্ম 

যুক্তিতর্ক, তার শঙ্কা ও অধৈর্য, 
চ্ীর গর্ভাধানে তিনি অক্ষম হলে 
শ্যান্তত্র ব্যর্থ হওয়ার জন্য দেব- 
ঘিরে তিনি নিন্দার্থ হবেন বলে 
হর্যর কার্ধপাধনে বিশেষ তৎপরতা, 
ইসব আচরণের কোনটিই ঈশ্বরীয় 
স্তর পরিচায়ক নয়। তবু যারা 
দক্ষেপকারী ব্রাঙ্মণদের মত “ভগবান 
অকিরণ শ্বীয় তেজঃপ্রভাবে কুস্তীকে 
[হিত করিয়া যোগবলে তাহার 
ছাধান করিলেন” ভেবে, পরিতুষ্ট 
কতে চান এবং হুর্য নামক এক 
বতার ভজন! করে লাভ করতে 
শন পরমার্থ, ক্ষমা করবেন, দ্বয়ং 
দিব নিজে এসে শ্বীকার করলেও 
ই মহান বিশ্বাসীদের বোঝানো 
গ্ব না যে তূর্য প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরীয় 
সভার অধিকারী নু, শ্বয়ং ঈশ্বর 
সবে গণ্য হওয়ার কোনো গুণুই 
র ছিল না। বিশ্বাসীরা তাদের 


দানক 
তনর আলোকে এমন 





খারেজসিত- : 


বিশ্বাসের ভেলা ভাসিয়ে মন্দাকিনী 
অলকানন্দা পার হ'য়ে স্বর্গে পাড়ি 
জমাবার ব্যর্থ চেষ্টায় দেহপ্রাণ ত্যাগ 
করুণ ক্ষতি নেই (অলকানন্দার খর- 
শ্রোতে এই সেদিনই তো! এক ভক্ত 
ঝাঁপিয়ে পড়ে আাত্মোৎ্নর্গ করলেন। 
আমরা তখন বদ্রীনাথে। হয়ত 
তিনি অনস্ত স্বর্গ লাভও করেছেন। 
আমাদের জানার উপায় নেই।) 
তবে একান্ত অনুরোধ, হে বিশ্বাসী, 
আপনার সেই আত্মহননকারী 
বিশ্বাসকে আপনার উত্তর-পুরুষের 
মনে চাপিয়ে দিয়ে যাবেন না! তাকে 
বরং স্বাধীন মনে সত্যান্সন্ধান করার 
সুযোগ দ্বিন। অলৌকিকে বিশ্বাসের 
চেয়ে আত্মবিশ্বাস তাকে বরং আরও 
বড় সত্যের সম্মুখীন হতে সাহায্য 
করবে। 

শুধু তে হুর্যই নন, অন্থান্ত দেব- 
তারাও বিমানঘোগেই এসেছিলেন 
কুস্তীর আহ্বানে পাওুপত্বীর "সঙ্গে 
অবাধ সহবাস করতে । তাদের কথ] 
অনেক সংক্ষেপে সেরে ফেলা সম্ভব 
হয়েছে । কেননা তাদের কারকেই 
সর্ষের মত বিড়ঘন। ভোগ করতে হয় 
নি। স্বয়ং পাণুর নিয়োগাহুসারে 
দে দেবতারা নিমস্ত্রিত হয়েছিলেন 
শতশৃঙ্গ পর্বতে | রাজ্যচ্যুত (?) পাওু 
তখন সেখানেই অবস্থান করছেন দুই 


+ মহিষী কুস্তী ও মান্্রীকে নিয়ে । যৌন 


অক্ষম পাও তখনও নিঃসস্তান । খুবই 
মনঃকষ্টে দিন কাটছিল তার । পুত্র 
লাভের উপায় চিত্ত করছিলেন 
তিনি। সে যুগ এ যুগ নয়। তখন 
একশ পুজের জনক জননী হতে 
পারলে লোকবল হাড়ত। দরকারি 
ছিল জনবলের । পাও তাই একদিন 
কুস্তীকে একান্তে ডেকে নিজের 
মনোগত ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিজেন। 
পাওঁ নিয়োগ প্রথার (পরপুরুষের 
দ্বারা বৈধ সস্তান লাভের প্রথা ) শরণ 
নিয়ে পুত্রলাতে ইচ্ছুক, এ কথা জেনে 
কুস্তী সোৎসাহে ছুর্বাসীপ্রদ্ত্ত উপায়- 


টির কথা পাণুকে বললেন বটে, কিন্ত 


সাধ্বী বিশেষণে পরিচিত1 সেই মহিয়সী 
স্বামীর কাছে দিবিব গোপন করে 
গেলেন সর্ষের সঙ্গে তার কুমারী 
অবস্থায় সহবাস ও হুর্ষের ওরসে 
কর্ণ-জন্মের কথা। মহাভারতীয় 
যুদ্ধে এই মিথ্যাচার কি পাপ নয়? 
কিন্তু কুস্তীকে পাপ স্পর্শ করেছে 
এভোঁবড় কথা বলার অধিকার 
সেদিন আদি কবিরও ছিল না। 


মহাভারতের উপসংহার পর্বে তিনি , 


স্বয়ং কুন্তীর মুখ দিতে বিল[পবাক্য 
উচ্চারিত করিয়েছেন বটে, তবু 
যেহেতু কুস্তী দ্বেবনির্বাচিত এবং দ্বেব- 
পুত্রের জননী, তাই নিছক পুণ্যাত্মা 
ছাড়া কুস্তীর প্রতি অস্ত কোনো 
বিশেষণ ব্যবহার করতে পারেন নি। 


যুধিষ্ঠির অবস্ত মাতা কুস্তীকে কর্ণ জন্ম 


কথা গোপন করার অন্য ভংগন! 
করেছেন । কিন্ত পাছে সেই ভ্- 
সনা কুস্বীর  ভাবযৃত্তির ওপর কিছু- 
মাত্র মালিন্ত আরোপ করে, সেজন্য 
স্বয়ং বেদব্যানকে কুস্তীর পক্ষ নিয়ে 
ধর্মাধর্মের বিচার করতে হয়েছিল । 
বলা বাহুল্য, যে-কুস্তী “দেবকার্ষ 
সাধনে’ মস্ত সক্রিয় সহায়তা করে- 
ছেন, বহু ধর্মব্যাখ্যার পর সেজন্যই সে 
কুম্তীকে তার অপরাধের অভিধোগ 
থেকে মুক্তিও দেওয়া হয়েছে । এ 
ভাবেই দ্বেবব্রাহ্মণ-পক্ষীয় সকল রাজ! 
ও রাজমহ্ষী বেকস্থর খালাস পেয়ে 
গেছেন তাদের সকল গছিত কর্মের 
অভিষোগ থেকে । 

যাই হোক, আমরা আমাদের 
পুরানো প্রশ্নে ফিরে আদি । 

পাওু সন্তান কামনা করেন শুনে 
মনে মনে খুশি হয়েছেন কৃস্তী। 
ছুর্বাসাপ্রদত্ত মন্ত্রের কথা জানিয়ে 
তখনই সাগ্রছে উত্তর করেছেন তিনি 
“হে নাথ! ব্রাহ্মণের বাক্য অব্যর্থ) 
দেখুন, উক্ত মন্ত্র প্রয়োগের সময় উপ- 
স্থিত হইয়াছে । এক্ষণে আন্ত 
করুনঃ”কোন্‌ দেবের আহ্বান 
করিব? হেরাজর্ষে! আমি তোমার 
আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছি, অঙ্গ্নতি 
পাইলেই ' আপনার অভিলষিত 
সস্তান উৎপাদন করি।” বেচারী 
কুন্তী সম্তানলাভের জন্ত সবিশেষ 
উদগ্রীব ছিলেন । প্রথমটিকে প্রসব 
করার পর নদীর জলে তাসিয়ে দিতে 


হয়েছিল লোকলজ্জার ভয়ে । কিন্ত" 


এখন শ্বয়ং স্বামী সহায় । 
পাও ধর্মকে আহ্বান করার অঙ্থ- 
মতি দেওয়া মাত্র কুস্তী সেই চমক প্র 


 ছুর্বাসা উপায়টি প্রয়োগ করেন। 


কৃস্তীর আমন্ত্রণে ধর্মও নেমে এসে- 
ছিলেন আকাশ থেকে । তবে সে 
আকাশ স্বর্গ নয়, বিমান পথ মাত্র। 
ধর্মের সেই আগমন বর্ণনা করে মহা- 
ভারত লিখেছেনঃ “স্থরশ্রেষ্ঠ ধর্ম 
দর্য্যোপয, জলদৃনলসঙ্গিভ প্রেজলিত 
আগুনের মত) -বিমানে আরোহণ 
করিফ্। তাহার সমীপে সমুপস্থিত 


দর্পণ || শুক্রবার, ১৪ই জুলাই, ১৯৭৮ 


হইলেন এবং হাসিতে হানিতে কুম্তী- 
কে বলিলেন; “সুন্দরি ] কি নিমিত্ত 
আমাকে আহ্বান করিলে? বল, 
তোমাকে কী অভীষ্ট প্রদান করিব 1" 
কুস্তী তার কাছে সন্তান প্রার্থনা 
করলেন। 

তশ্মিন্‌ বহু মৃগেহরণ্যে শতশৃজে 

| নগত্বমে। 
পাণ্ডোরর্ঘে মহাভাগা কৃত্ধী 
ধঙ্দামুপাগষৎ 1 

অর্থাৎ, পর্বতশ্রে্ঠ শতশৃঙ্গের ওপর 
পঞ্তসমাকীর্ণ বনের মধ্যে মহাভাগা 
কৃস্তীদেবী পাতুর জন্য ধর্মের সঙ্গে 
মিলিত হলেন । . 

সেই বিমান বাদেবতাদের রহস্ত- 
ময় রশ্মিরথের কথা এখানেও উল্লে- 
খিত রয়েছে । হুরণেষ্ঠ, ধর্মও বিনা 
যাঞ্জিক যানে ‘যোগবলে’ কুস্তীর সঙ্গে 
মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে স্বর্গ থেকে 
নেয়ে আসতে পারেন নি। অনৈস- 
গিক উপায় গ্রহণ করে তার! যখন 
কিছুই করতে পারেন না তখন দুর্বা- 
সামন্ত্রটির অলৌকিক ক্ষমতার কথাই 
বামেনে নেওয়া যায় কী করে? 
আগেই ব্যাখ্যা করেছি কেন সেই 


বহুল প্রচারিত উপায়টিকে “সন্ত 
না মেনে ঘন্ত্র বলেই আমাদের 
বুঝতে হবে। বস্তুত সেদিনের সে 
ইতিহাস আজকের সংস্কারমুক্ত বিঙ্গে- 
বণে পরিস্কার বাস্তব ইতিকথা 
রূপেই বোধগম্য হয়ে ওঠে। 
আমরা বুঝতে পারি স্রর্যের্ 
ধৰ্মও এক দেহধারী পুরুষ | বিমান- 
যোগে তিনি এসেছিলেন শতশৃঙ্ষ 
পর্বতে আপন উক্সসে কুস্তীর ক্ষেত্রে 
যৌনঅক্ষম পাতুকে পুত্র ছ্ান করে 
যাওয়ার জন্ম | 

বস্ততপক্ষে ধর্মকুস্তী সহবাঁসজাত 
পুত্র যুধিষ্ঠিয়ের জন্মপর্ব থেকেই বরহ্ধার 
পরিকল্পনা দাফল্য লাভ করতে 
সুরু করল । দেবশিবিরের মহামন্ত্রী 
ব্ৰন্বাজীর কৌশলে স্টিকাজ সুরু হল 
মানবীপর্ভে দেবপুত্র উৎপাদনের আর 
এই কাজ অতি সাধারণ জাগতিক 
উপায়েই লমাধা করা হয়। সঙ্গে 
সঙ্গে দেবসভাক্ষ স্থির হয়ে ষায় ধৃতরাষ্ট 
গোষ্ঠকে উৎসাদিত করে আর্ধাবর্তে 


দ্বেবপুত্র যুধিপ্তিরকেই সম্রাট বানানো 
হবে। মহাভারত সেই সম্রাট বানা- 


নোরই ইতিবৃত্ব। 


(চলবে) 


পিয়ারলেগ কতৃপক্ষের স্বৈরাচার 


পিয়ারলেস কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন 
যাবত এখানকার স্বীকৃত ও সি আই 
টিইউ অন্ততূক্ত পিয়ারলেস এম- 
প্রয়ীজ্জ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এক 
অঘোষিত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন, যার 
ফলশ্রুতি গত ২রা মে কর্তৃপক্ষ ইউ- 


নিয়নের সঙ্গে কোনও রকম আলাঁপ- 


আলোচনা ছাড়াই সম্পূর্ণ একতরকা 
ভাবে এই সংস্থার মেশিন বিভাগে 
রাত্রির শিফট চালু করার ও কার- 


খানা আইন চালু করার সিদ্ধান্ত - 


নেন। ইউনিয়ন এ সম্পর্কে আলোঁ- 
চন। দাবী করে এবং কারখানা আইন 
চালু করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে 
বারবার চিঠিপত্র দিলেও কর্তৃপক্ষ এ 
ব্যাপারে ইউনিয়নের সঙ্গে আলো- 
চনায় সরাসরি অস্বীকৃতি জানান । 
ফলে, এর বিরুদ্ধে কমর মেশিন 
বিভাগে অবস্থান ধর্মদট শুরু করেন। 
বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ পিছু হটেন এবং 
এ পর্যন্ত সাতবার ক্লোঙ্গার ঘোঁবণার 
হুমকির সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির শিফট ও 
কামথানা আইন চালু করার নতুন 
নতুন 'দ্বিন ঘোষণা করেন ও যথারীতি 
প্রবল কর্মী বিক্ষোভের চাপে সেই 
সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। 

এরপর কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ইউ- 
নিয়নের সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহ 
প্রকাশ করেন, কিন্ত ইউনিয়নের 
কার্যকরী সমিতিতে কোনও ছাটাই 
কর্মী থাকতে পারবেন না বলে এক 
অদ্ভুত ও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক শর্ত 


আরোপ করেন। ইউনিয়ন এই 
অযৌক্তিক দাবীর বিরুদ্ধে তীত্র 
প্রতিবাদ করে। ফলে আজ অবধি 
কোনও আলোচনাই সম্ভবপর হয়নি । 

অবশেষে, কর্তৃপক্ষ গত ২৭শে 
জুন প্রচারিত এক বিজ্ঞখিতে আগামী 
১২ই জুলাই থেকে এই দংস্থুতমেশিন 
বিভাগে ক্লোজার ঘোষণার কথ! 
জানান কর্তৃপক্ষের এই শ্বৈরতাস্ত্িক 
কাজকর্মে এখানকার কর্মীর] বিক্ষুধ | 
এই আংশিক ক্লোজারের সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে ইউনিয়ন ব্যাপক আন্দো- 
জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর পরি- 
প্রেক্ষিতে পিয়ারলেসের বিভিন্ন অফি- 
সের কর্মীরা প্রতিদিন বিক্ষোভ প্রদব- 
শনি, বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ 
সভা করছেন । ৩০শে জুন বৌবাঁজারে 
অনুষ্টিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য 
রাখেন স্থজিভ ঘটক, অনুদেব ঘোষ 
ও স্থনীল মৈত্র । 

ন্ট 
ছপেণ 
ল! সংবাদ সাপ্তাহিক 


1 টাদার হার ॥ 
বার্ধিক ৩ টাক 





৬১, মট লেন, কলকাভা- ১৩ 


! 


ধরপদ শুত্রুবার, চাস ১৯৭৮ 


পার্টিতে এই বিরোধ কেন 


“উত্তর ভারতে, প্রধানতঃ উত্তর 
প্রদেশ, বিহার ও হরিয়ানা, পরোক্ষ- 
ভাবে রাজস্থান, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, 
গুজরাট ও ওড়িশা ১১৭৭-এর মার্চ 
মাসে 'জনতাক্রান্তির ঢেউ তুলে 
ভারতের সংসদীয় রাজনীতির চিত্র- 
পটে এক নতুন ব্যঙ্চন1 ফোটায়, দেশে 
গণতাদ্িক সম্ভাবনা! দেখা দেয় দীর্ঘ 
একদলীয় শ্বৈরশাসনের অস্তে। এর 
পাণ্টা ঢেউ নাকি পুনর্বার সেই অপ- 
সারিত একনায়কতন্র ফিরিয়ে 
আনছে। জনবর উপেক্ষনীয় হলেও 
জনতা পার্টির আত্যস্তরীণ রাজনীতি 
কিন্ত ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় যে 
ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী ও গ্রকুত্বপূর্ 
অস্থিরতা ও পরিবর্তনমূখী বিক্ষোভ 
আজ সক্রিয়, তারই স্ুচক। 

জনতা পার্টি ভেঙ্গে পড়লে, কেন্দ্রে 
ক্ষমতা সংরক্ষণের উপযুক্ত সংহতি 
হারালে কি হবে এ প্রশ্ন দেশের 
ভেতরে তো! বটেই, আস্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মহলে আজ 
সোচ্চার । 

এ সৰ্ব চরণ সিং, রাজনারায়ণ 
এবং ক্যাবিনেটের কম গুরুত্বপূর্ণ পদ 
ফারা ত্যাগ করেছেন তাদের মধ্যে 
এলাহাবাদের প্রাক্তন সমাজবাদী 
কমী এবং বিস্তাথ নেতা জ্ঞানেশ্বর 
পমিশ্রের চলে যাওয়া, অথবা সঠিক 
অর্থে যেতে বাধ্য হওয়ায় ষে ছবি 
দেখা দিচ্ছে, ততে আর অন্বীকার 
করবার অবকাশ নেই যে, সর্বপ্র 
+মোরারজী দেশাই, জগজীবন রাম, 
বহুগুণ! ইত্যাদি সেদিনকার কংগ্রেসী 
নেত! ( ক্যাবিনেটের ভেতরে ) এবং 
শ্রচন্্রশেখর পার্টি প্রেসিডেন্টের যে 
জোট ক্যাবিনেটের বাইরে সংগঠনের 
শীর্ষে রয়েছে, তারা জনতাত্যত্তরে 
কার্যকরী পলিসির দবন্থকে ক্ষমতার 
স্ণঘর্ষে রূপান্তরিত করেছেন । 

দেশের তথাকথিত জাতীয়” 
প্রেসের ক্যাদ্শানিকে ধন্তবাদ, তারা 
আজ ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে 
বিকাশমান রাজনৈতিক সঙ্কটের 
পেছনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
কার্যকারণ লম্বদ্ধকে চাপ! দিয়ে এই 
সঙ্কটের হান্ধা, ব্যক্তিত্ব কেন্দ্রিক এবং 
হর্নছক ওপর-ওপর বিবরণ দিয়েই 
পাঠকদের মন ছুলাতে চাইছে। ভাই 
দেখি, যখন উত্তর প্রদেশে দু'জন 
প্রাক্তন বি, এল, ভি গ্র.পের নাম 
ক্র! পার্লাষেণ্ট সদস্ক সর্বত্র রাম- 
বিলাস পৃস্ওয়ান, ব্ৰিদতভূষণ তিওয়ারি 
শ্বাস শারজী, চন্্রশেখর সিং, রাষেশ্বর 
সং এবং নাগেশ্বরপ্রদা্ধ শাহী 
বশ ঝাল ঝাল সমালোচনা করে 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 
ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী 
দেশাইয়ের  “অন্ুশাসনহীনতার, 
বিরুদ্ধে অত্যুৎসাহী অভিযানের, 
তখনই প্রধান সংবাদপত্ৰগুলি অতি- 
রিক্ত ফলাও করে বর্ণনা করছে যেন 
কোনো কষ্টকল্পিত, জনত! পার্টির 
মধ্যে থেকে উদ্যত বিদ্রোহের । শুধু 
এই একক উদ্বাহ্রণই নয়, নিয়মিত 
পাঠকরা এমনি উদাহরণ ভুরি তুরি 
পেয়েছেন, যা প্রমাণ করে বৃহৎ 
সংবাদপত্রের মালিকদের শাসক 
শ্রেণী-মানসিকতা, যা আজ ভারতের 
এই প্রভু শ্রেণীর ভেতরে মাথাচাড়া 
দেওয়া বিকট অস্তদ্বন্বের ঘোতক 
যা গোঠীবাদ বা ঘটকবাদের রূপে 
উদ্ভত এই শ্রেণীর আস্তর কলহুকে 
এক প্রবঞ্চনাময় ব্যক্তি গ্রতিষ্পর্ধার 
রূপ দিতে চোষ্টত। 

কিন্ত, যেখানে আখ-চাষীরা 
তাদের হাত কালি করা পরিশ্রমের 
প্রকৃত শ্রমযূল্য তৌ দূরে থাক, 


' বিনিময় মুূল্যও পায় না, প্রতি বছরই 


আখ মাড়াইয়ের সিজনে চিনিকল- 
মালিকদের নানা অছিলা-ওজর 
তোলা টালাবাহানার ফলে ব্যাপক 
হারে আথ বেচে দিতে বাধ্য হয় ক্ষতি 
স্বীকার করেও, তখন, নয়া দিলীর 
এমন কি লক্ষন, এলাহাবাদের 
দৈনিকগুলিও নিশ্চুপ । এমন কি 
(হিন্দীতে প্রকাশিত প্রাদেশিক সংবাদ- 
পত্রগুলিরও (উদ্দাহরণ, “জাগরণ? 
“আজ? ) মুকবধির দশা । অপরদিকে, 
যখন চিনি শিল্পের মাপিকবৃন্দ খোলা 
বাজারে চিনি এস্তার বিক্রী হওয়ায় 
দর সামান্ত কমে যাওয়াতেই তাদের 
আর মুনাফা নেই, শিল্পে সঙ্কট, 
অস্স্থতা ইত্যাদির ধৃয়ো| তুলে কেন্দ্র 
ও রাজ্য সরকারের ওপর চাপ দিতে 
আরম্ত করে, তখন তাদের “ন্যায্য” 
স্বার্থ নিয়ে ওকালতী করতে জাতীয়- 
তাবাদী বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দের মাঝে 
লোকের অভাব হয় না। উত্তর 
প্রদেশে এবং বিহারে ও অন্তত্র চিনি- 
লবীর রাজনীতি শাশ্বতপ্রবাহে চলে, 
রাজ্য মগ্্িগুলী যতই বদলাক ন! 
কেন। অবিশ্বাস্ত মনে হলেও সত্যি, 
শ্রীচজ্জভাণ গুপ্ার মত ব্যক্তিগত স্তরে 
নির্লোত রাজনীতিজ্ঞ নেভাও এই 
চিনি-লবীর প্রবক্তা হয়ে বিবৃছি 
দিয়েছেন, বলেছেন মিলগুলির 
সম্ভাব্য অঙ্থস্থতা এমনকি বদ্ধ হয়ে 
যাওয়ার পরিণতি সম্বদ্ধে। বলেন নি 
এই শিল্পে ম্যানেজমেন্টের স্তরে সজ্ঞান 
গাঁফিলতির কথা, বলেন নি এই এবং 
কানপুরের স্বতীখিল্ল কৃত্রিম স্থষ্ 
আধিক সঙ্কটের সকলে উদ্ভোগপতিদের 


বার্ধক্য সত্বেও উচ্চাভিলাঁষ, এবং 
১৯৬১-এর স্থৃতি হিন্দিরাজীর কাছে 
পাওয়া রাজনৈতিক লাঞ্ছনা) তাকে 
আত্মবিলোপের পথে ঘেতে রাজী 


উত্তমহীনতার কখা। অথচ এই করবে না। তবে ষড়যন্ত্রীদের আশা 
গুপ্তাজী আজ মোরারজী সমর্ধক _ ইরাশ! কিছু নয়-ঘোরারঙ্গী 
প্রগতিশীল । i অমর নন, এবং সম্ভবতঃ জগজীবন- 
কংগ্রেসের ছায়াপাত 
চন্দ্রভাণ গুপ্তাজীর সকল কংগ্রে 
দেরকে এক আদি ও অকৃত্রিম 
আদর্শের মিলন মন্দিরে নিয়ে আদার 
প্রচেষ্টা ১৯৭৭ এর জুন মাসে অস্থ্ভিত 
রাজ্য নির্বাচনের পূর্বাধ্যায় থেকে 
শুরু! সি, এফ, ডি, সমর্থক স্বকল্লিত 


নী- তা না হচ্ছে, একটা ক্রমশঃ দুর্বল, 
নড়বড়ে জনত! ক্যাবিনেটকে কেন্দে 
থাকতে দেওয়া, এবং সেখান থেকে 
বি, এল, ডি সমর্থক রাজনারায়ণজী 
ও প্রাক্তন এস, এস, পি গ্রুপের অপ- 
সারণের পর জনসজ্ঘের রাজনৈতিক 


হরিজন প্রেমীদের প্রতি তার এবং 9 হি 
বহুগুণাজীর সমর্থন, প্রাক্তন কংগ্রেণী দে এদের অভিপ্রায় । 

মুখ্যমন্ত্রী (এবং স্ত্রয় গান্ধীর একাস্ত- অনুযায়ী কাজ শুরু হয়েও গেছে, 
অঙ্গত, চটিছুতাবাহী ) ভ্ীনারারণ-- ৰেলে এবং বিভিন্ন রাঁজো। ধরুন 


হরিয়ানার কেস। ওরা জুলাই 
দত তিওয়ারীর মন্ত্রিষণ্ুলীকে বহু- 
দিন বাচিয়ে রাখে, অর্থাৎ নির্বাচনের জনতার কেন্রীয় কার্যকারিণী সমিতির 


আগে পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশে বর্তমান বৈঠকে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী দেবী- 


মুখ্যমন্ত্রী ভ্রীধঘাদবের গত বছর নির্বা- লালের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 
ola টির LL EH 
tis Ee: বিরুদ্ধে মতানৈক্য. পোষণকারী 
EE রঃ পীর অকুঠ গ্রুপের সংখ্যা মাত্র ছ'তিন দিনের 
ীরামধনকে গুগ্তাজীর অকু আকা 
সাহচর্য প্রান সর্বজনবিদিত যদিও | 
হটাতে যাঁর চায় তাদের মধ্যে 
সে সময় তিনি এক রকম রাজনীতি 
হরিয়ানার বর্যায়ান নেতা মঙ্গল 
থেকে অবসর প্রাপ্ত জীবন কাটাতে VE ED লে 
শুরু করেছেন। বস্তুত অতীতে যেমন তবু 
আজ্গও কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে 
হ্বকপোলকল্পিত সমাজবাদী এবং কিছু 
সি, পি, আই দলছুট সাম্যবাদী (যথ!, 
৬কুমারমঙগলম থেকে কে, ডি মালব্য 
আর কে, সিনহা, ইন্দিরা! ক্যাবি- 
নেটের প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী ইত্যাদি) 
মনে মনে স্বর্গ রচে রেখেছেন এই 
ভেবে যে, জনতাদূলের ভেতর থেকে 
তাদের সমাদর্শীদের ভাগিকে -বের 
করে আনতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে 
এক কোয়ালিশন ক্যাবিনেট তৈরি 
করা সম্ভব হবে, যাতে রেডী 


মণ্ডলীর ভারসাম্য নষ্ট হতে দ্বিতে 
চায় না। খুব সম্ভব উদেশ্য হল, 
উত্তর প্রদেশ এবং বিহার রাজ্যে যেমন 


পরিবর্তন না আন] । 
১লা জুলাই শ্রীচরণ সিং খোলা- 
খুলি অভিষোগ আনলেন জনতা- 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। আপাতদৃষ্টিতে 
অতি সরলীরুত মনে হলেও তার 
বক্তব্যে কিছু সার আছে । বি, এল, 
ভি, দলের অর্থনীতি-দর্শন গান্ধী 
বাদকে নেহকবাদের প্রতিপক্ষরূপে 
বর এবং ইন্দিরা-কংগ্রেসের দাড় করিয়েছে । বিষে পুজি ও 
গোলাপী’ সমাজ্বাদীর] প্রাক্তন নন নারি জা 
কংগ্রেস (ও) এবং সি, এফ, ভি দলের 


প্রবক্তা--তার ধারণায়--একদা- 
আদরশবাহী-নেতাছের সঙ্গে সহাবস্থান কংগ্রেণী চন্দ্রশেখর এবং অ্রগজীবন 
করবেন ক্ষমতার শিখর চুড়ে। অর্থাৎ, 
বর্তমান পাঁচমিশেলী জনতার বিভিন্ন 
ঘটক উপদলের বিঘটন ঘটিয়ে, 
বিশেষত বি, এল, ভি এবং জনসজ্ঘের 
বহিষষরাস্তে এখনকার রাজনৈতিক মশগুল, তারা -বুঝি পণ্য সম- 
স্িতাবস্থা (১৭খ৪ ০) শেষ করে ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা করা দূরে থাক 
তার স্থলে অন্ত প্যাটার্সের ক্ষমতা তোয়াক্কাও করে না। সমবায় 
রাজনীতির ব্যবস্থা আনাই কংগ্রেস আন্দোলন ধ্বংস হতে বসেছে, এদের 
(ই) নেতৃবর্গের লক্ষ্য । পরোয়া নেই, কারণ নজর টাঙানো 
এই উদ্দে্ত চরিতার্থ করতে রয়েছে ভারতের অর্থনীতির সামগ্রিক 
কংগ্রেস (রেডডী) গোষ্ঠীর কোলো শিল্পকরণের দিকে! এমনি মত 
কোনো নেতা_সম্ভবতঃ চ্যবন বাদে পোষণ করেন জনতা পার্টির জেনারেল 
_ বচনবদ্ধ হয়েই আছেন। এই 'সেক্রেটারিদের অন্যতম শীরবি রায়। 
পরিকল্পনার একমাত্র অন্তরায় তিনি সম্প্রতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে 
মোরারজী দেশাই ঘার স্থবির বলেছেন, চরণ সিংয়ের সঙ্গে নীতি 


অবস্থিত কয়েকজন নেতা, যারা সি, 
পি আই-এক সঙ্জে গাটছড়া বেঁধে বৃহৎ 
শিল্পের পুঁজি-একজ্রিক প্রসারে 


রামের পূর্বে গতায়ু হবেন। যতদিন, 


জিকিউটিভ উপস্থিত হরিয়ানার মঞ্ি- - 


এ রাজ্যেও তেমনি স্থিতাবস্থায় আশু... 


রাম ইত্যাদি জনতার উচ্চ কোটিতে 


| সাত un ’ 
ভিত্তিক পলিনি-ঘন্বের দরুণই চরণ 
পিংকে বিদায় নিতে হয়েছে, এবং 


প্রাক্-নির্বাচনী নীতি-দিশারী দলিলে 
(manifesto) ঘোষিত অর্থনৈতিক 
লক্ষ্যের গন্তব্যে যাওয়ার চেষ্টা কর? 
হয়নি। 


পু'জিপতি ও বিভ্তবান-আ শরয়ী 


রাজনীতি | 
সম্প্রতি ভারতের পুণজিলপ্রিকারী 

বিতবান শ্রেণী তাদের রাজনৈতিক 
চাপ-গো্ঠীর ছারা ক্ষমতা প্রয়োগের 
কৌশলপদ্ধতি ও দিশা ব্দলেছে। 

এমার্জেক্সীর প্রথম অধ্যায়ে এরা 

ইন্দিরাঙ্গীকে অকু$ সমর্থন দেয়, 

প্রশ্রয়ও। কারণ তাদের আঁশা ছিল ' 
গণতন্ত্রের নৈতিক ও রাজনৈতিক ঠাট 

বজায় রেখেই প্রধানমন্ত্রী মহাশয়! 

ভার শ্রমিকদলনী ডাণ্ড! চালিয়ে 

যেতে পারবেন, যেমন ১৯৭৪- রেল- 
কর্মীদের আইনসঙ্গত ধর্মঘট ধবস্ত কর- 

বার সময় ভিনি তার এলেম দেখিয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল, 

ইন্দিরাবাদী ক্ষমতা চালানকারী চক্র 
(power-wielders’ caucus ) রাষ্ট্র 
স্থায়িত্বের মূলাধার যে জনমতভিত্তিক 

নৈতিকতা, তা হারিয়ে ফেলছে । 

তাই, ভারতের অর্থ নৈতিক শক্তির 

শিখরবর্গ ক্রমে ক্রমে তাঁদের রাজ- 
নৈতিক সমর্থন ও লাহাধ্যদানের 
গতিমুখ কংগ্রেসের বিকল্প জনতা 

নামধারী দলজোটের দিকে ঘুরিপ্নে 
দেয় । ফলে ১৯৭৭ এর নির্বাচনের 

সময় জনগণের স্তায়মলত বিক্ষোভ 

কংগ্রেলী ফ্যার্সিবাদের বিরুদ্ধে ভোট 
বাক্সের মাধ্যমে যাতে প্রব্যক্ত হতে 
পারে, সেই উন্দেস্তে ভারতের এই 

এলিট ধনিকবর্গের সঙ্গে বহুবেতনিক 
আমলাতন্ত্রী অফিসারবর্গও পরিপূর্ণ 
সহায়ত! করে নির্বাচনকে রিগিংমুক্ত 
রাখতে | 

কিন্ত জনত পার্টির সরকার কেন্দ্রে 

এবং একাধিক রাজ্যে কায়েম হবার 

পর এই শ্রেণী তাদের রাজনৈতিক 

মনোভঙ্গি বদলাতে আরম্ভ করেছে । 

কারণ ছুটি (১) ভারতীয় লোকদলের 


কৃষি আশ্রয়ী, গ্রাম ভিত্তিক, ও স্বম্ন- 


তম বিত্তের মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত স্বয়স্তর লঘু 
ও ছোট শিল্পের অর্থ নৈতিক ঘোজন। 
তারতে বৃহৎ পুঁজির বিকাশ ও এক- 
চেটে ভূমিকার পরিপন্থী । শুধু তাই 
নয়,আস্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ- 
পুটাশ্রয়ী বৈদেশিক পুঁজির একনাগাড় 
আমদানীর পথও বিস্নিত করে। 
তাছাড়া, শ্বদেশী ও বিদেশী পুঁজির 
লমনিবেশী হরম মহরমের সম্ভাবনা 
এমনি গ্রামীণ অর্থ নৈতিক কাঠা- 
মোতে নেই। স্ৃতরাউ বি এল ডি 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


॥ আট ।। 


জনতা পার্টি 
. €(*ম পৃষ্ঠার পর ) 

এবং মাঝারি ব্যরসাক্সীবর্গের প্রতি- 
নিধি জনসংঘও এই পু"জিবিতিপতি- 
দের স্মার্থসন্ধী নজরে নিপজ্জনক | 

(২) প্রাক্তন এবং বর্তমানে 
নোশালিষ্ট ধার! জনত! মন্িমগ্ুলীতে 
সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ কর- 
ছৈন তারা বহরাইরীয় বাণিজ্যিক 
কোম্পানী জোটগুলিকে নিয়স্ত্রিত 
(কোকো-কোলার ক্ষেত্রে বিতাড়িত) _ 
করবার চেষ্টা করে উক্ত এলিটবর্গের , 
বির্লাগভাজন হয়েছেন । ' জর্জ ফার্ণা- 
গেজ নরম গরম ছুই সবর বজায় রেখে 
খুব হুচারু কৌশলে শিল্প-নীতি রূপা 
স্মিত করে চলেছেন বলে এখনও 
তার ওপর চাপ তেমন পর্বতগ্রমাণ 
হয়নি, যেমন, পরিবার পরিকল্পন। 
(অর্থাৎ নাসবন্দী) যোনার বিপর্জন- 
কারী রাজনারাম্ণজী খুব অল্পদিনের 
মধ্যে হন। তাছাড়া, তার অনো- 
পাচারিতা বা কুটনীতিক্ষেত্রে ব্যবহা- 
রিক বিনিময়ের ব্যাপারে অস্ত 
রীতি তাকে খুব শীদ্রই শিষ্টাচারে 
অজ্ঞ, এমনকি খ্যাপা ও খেয়ালী 
ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করতে তার 
শক্রদেরকে ঈহায়তা করে । এমনিতে 
ভার শক্রর অভাব ছিল না, আজও 
নেই। রায়বেরিলি কেন্দ্রে তার এক- 
টান! লড়াই হয় ভারতের মাটিতে 
জন্মানে! প্রথম “প্রগতিশীল” ডিক্টে- 
টরের সঙ্গে.) সুতরাং রাজনারায়ণজী 
‘অর্বাচীন’, ‘অক্ষম্য’ | কিন্তু, আসল 
স্বার্থহন্ব দেখা দেয় উপরোক্ত এলিট- 
বর্গের মাথা আমের়িকাপ্রেমী লবীর 
সঙ্গে শিল্পমন্ত্রীর । পশ্চিম ইউরোপের 
প্রতি তার ঝোৌক থাকার ফলে 
আজ পঃ জার্মানী এবং সমাজবাদ 
আধিক 


অর্থে। তুলনায় আমেরিকার 
পুঁজিলগ্লির ব্যাপারে রপ্তানিকারী 
ভুমিকা! অবিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ছে; - 


. যুক্তরাষ্ট্রের ‘সাহায্যকারী’ ভাবযুতি 


ক্ষুণ্ন । আত্তর্জাতিক শক্তি-সম্বন্ধ তথ। 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তি বনাম শিল্প-বিকশিত ‘দ্বিতীয় _ 
জগতের হম্ব রূপে প্রকট, ভারতের 
মাটিতে তা আজ জনতা-ক্যাবি- 
নেটের আভ্যন্তরীণ উপদলীয় অস্ত- 
দ্বন্যে আত্মপ্রকাশ করছে। তুজে 
তুলেছে বিভিন্ন স্বার্থগোরষ্ঠীর লড়াই । 
বিল্ময়ের কথ! নয়, ভারতস্থিত 
ব্রিটিশ হাইকমিশনার পাটনায় গিয়ে 
প্রীজয়গ্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে দেখা 
করেছেন। জনতা পার্টির সংহতি 
শিথিল হলে জনতা-সরকারের নীতি 
রূপরেখা আর্মুর্ম পরিবর্তিত হওয়ার 
সম্ভাবনা! রাখে; ভারতের বহি- 
বাণিজ্যিক দ্বিশাৎ বদলে যেতে 


পারে। তার ফলে, ফুরোপীয় অর্থ- ইতিহাসের .গতিচক্ষে মান্ষের 


' ব্রিটেনের উদ্বেগের কারণ রয়েছে শান্তি পেয়েছেন ইন্দিরাজী তার দেশ- 


বৈকি। মোদ্দা কথা, আত্তর্জা- বাদীর ভোটাস্ত্রে; আরও শাস্তি 
তিক স্তরে পু'জি-বিকাশী পশ্চিমী বাকি, যার এরতিহাসিক প্রাক্ছৃমিকা 
দেশগুলি আজব বন্থ প্রতীক্ষার পর তিনি নিজেই, রচনা করে চলেছেন 
দিল্লীতে এমন এক সরকারের দেখা জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনতা 
পেয়েছে, যা আমেরিকান ধনতঙ্রের পার্টি সরকারকে ভেতর থেকে যড়মন্ত্রী 
ক্ষয়িফু অবস্থায় যুরোপীয় অর্থব্যবস্থার কায়দায় ভেঙে দেবার চেষ্টা করে । 


সঙ্গে সহচারিতায় আগ্রহী । হয়ত ইন্দিরাজী সফল হতে পারেন 
জনতা পার্টি ইন্দিরা গান্ধী ও ভার অভিষ্ট অহ্যায়ী, যদি অনসজ্ঘের 
প্রভু শ্রেণী ঘটক অংশকে জনতা পার্টির নেতৃত্বে 

অবস্থিত প্রাক্তন কংগ্রেসীদের থেকে 


জনত! পার্টি ভারতের প্রভু তফাৎ করা সম্ভব হয়। কিন্ত তাহলে 
শ্রেণীর দ্বারা রচিত এক বিফল. আসন্ন সযাজবিপবের শক্তি স্বরাধিত 
দেয়াল স্বরূপ, যা জনগণের গণতান্ত্রিক হবে) জনগণ প্ররুত অর্থে 'সমপর্ব 
দাবী ও নতুন পরিস্থিতির সামনে বিপ্লবেরঃ দিকে এণ্ডবে,যে বিপ্লবের পথ 
যেমন প্রতিবদ্ধকের কাজ করছে, শ্রেণী সংঘর্ষের, যার অগ্রগতির ফলে 
তেমনি তুলছে প্রতিধ্বনিও। উদ্না- সম্পূর্ণ রাষট্রব্যবস্থা যাবে ভেলে__যে 
হরণতঃ ইন্দিরা গান্ধীকে তার এমা- পরিণতি জয়প্রকাশ নারায়ণজী যেমন 
রেক্স আমলের জনপ্রোহাত্মক অপ- এড়াতে চাইছেন, তেমনি চাইছে 
কর্মের জন্ত বিচারার্থ কোন আদালতে জংসদীয় রাজনীতিতে নবতম দীক্ষা- 
সোপর্দ করার দাবী । মজার কথা, প্রাপ্ত বামপন্থী ফলগুলি, যারা ১৯৫০- 
জনগণের দাবীর রাজনৈতিক, চরিত্রে এর সংবিধান চালু হবার সময় এই 
পরিপূর্ণ বিশ্বত হয়ে জনতা পার্টির আইনের রাত্তিলটাকে বুর্জোয়া 
নেতারা আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জাতীয় রাষ্ট্রের পীড়নীয়া আইন 
বলে চলেছেন। শাহ কমিশনের ব্যবস্থা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছিল । 
উপযোগিতা জাতির দামনে জ্ঞাতব্য _ জনতা পার্টি অনতিদূর ভবিষ্যতে 
তথ্য তুলে ধরায়, ভরিত্ততে যাতে ভাগ্যেনা বলেই এরই মাঝে সঙ্কটের 
সাধারণ নাগরিক থেকে বুদ্ধিজীবী ও আসান করবার জন্ত রফা-ফর্ল। 
গণতান্িক চেতনায়. উদ্ন্ত সকলে হাতে নেতারা! ছুটোছুটি করতে লেগে 
চেষ্টিত থাকে জনগণের জন্মসহ, গপ- গিয়েছেন । চন্দ্রশেখরজী স্তোক 
তাম্িক অধিকার ও মৌল স্বাধীনত| দিচ্ছেন রবি রায়কে, মোরারজী প্রয়ং 


রক্ষার্থে। অথচ, জনতা! নেতৃবুন্দ খোশামোদ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন 
গত বছুর অক্টোবর মাসের গোড়াতে বিহারের পূরবী ঠাকুরকে । পিঠ 
কেন্দ্রীয় ব্যুরো অভ, ইনভেষ্টিগেশানের চাপড়াচ্ছেন উত্তরপ্রদেশের রামনরেশ 
কায়েমী সবার্থচালিত 'ধড়িবাজ অফি- যাদবজীর | খুব সম্ভব পুনমিলনের 
দারদের কুপরামর্শে ইন্দিরাজীর ওপর শেষ তুরূপ দেবেন অয়গ্রকাশভী 


এমন এক কাচা মামলা ঠুকলেন, যা নিজে, তার প্রদেশের জগজীবনবাবু : 
ঈড়ায়না আইনের অভ্যাবশকীয় যখন ‘হরিজন’ত্রাতা রূপে গৃহমন্ত্রীর ' 


মাঁলমশলা ছিল না বলে। তাছাড়া গাতীব ধরে ৭ ’ K 
; যুদ্ধক্ষেত্রে’ . আবিতভূ “ত ৷ 
ইত্যাদি এমার্জেন্সী অত্যাচারের রথী পুরোনে! ও নতুন যুগের হরিজনরা 
মহারথীদের ভ্রনবিদ্েষী মানব হস্তা- অত্যাচারিত হতে থাকে, তাহলে 
রক কার্যকলাপের শাস্তি রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রলয় রুখবে কে? বর্তমানে 
এ দেওয়া সম্ভব, আইন- ক্রিয়াশীল সংসদীয় দলগুলি? 

তের মাধ্যমে তা হয় না। «০ ৮ 

কেন্দ্ৰ থেকে সারা দেশে 

ন্যরমবুর্গ মামলাগুলির উৎপত্তি রাজ- বি, এল, ভি এবং প্রাক্তন এস 
নৈতিক সামরিক পরিস্থিতি থেকে। এম, পির মৈত্রীজোট জনতা দলের 
এই বিচার টে প্রহসন টোকিও ভেতরে যে রাজনৈতিক পোলারাই- 
পর্যন্ত চালিয়েছিল বিজেত! সিত্রপক্ষ জেশন আনতে সংকর্পবদ্ তার ফলে 
শক্তিবর্গ সামরিক বিজয়ের শক্তিতে শেষ পর্যন্ত জনসংঘকে এদের পক্ষে 
বিজিত শক্তির আইন্াহগ পদ্ধতিতে আসতে হবে, নতুবা ক্ষমতার 
কার্ধশীল নেতাদেরকে খতম করবার শরিকানা থেকে নির্বাসন দিতে হবে । 
অন্ত। আইনের নবরূপ, নৈতিকতার যে ক্লোন সম্ভাবনাই রূপ- নিক না 
অসাধারণ মানদণ্ডে অভাব হয়মি। কেন ইন্দিরা কংগেদ তাতে বিন্দুমাত্র 


প্রশ্ন এখানে এ নয় যে, হিটলার _ 
বা ইন্দিরা, গান্ধী জনদ্রোহী কাজ উড হজ দহ 
এই দল বাধ্য হবে ইন্দিরার ওপর 


করেন নি। করেছেন, আপনাপন 
ভঙ্গীতে আলাদা এরতিহাসিক পরি- সম্ভাব্য মামলার প্রতিকারের অন্য 
স্থিতিতে | শান্তি পেয়েছেন হিটলার ভার দলীয় প্রোগ্রাম নিয়োজিত 


দর্পণ ॥ শুজ্রেধার ১৪ই জুলাই,১৯৭৮ 
কংগ্রেস তারই মত সঙ্ঞানে মামলা” 
বাঞ্জির মধ্যে আটক থাকতে রাজি; 
এর অতিরিক্ত যুযুধান নীতি গ্রহণ | 
কর! বর্তমান পরিস্থিতিতে এই দূল- 
নেতৃত্বের পক্ষে সম্ভব নয়। / 


করতে। প্রধানমন্ত্রী মোরারজী 
দেশাই এক নিরর্থক আইনবাদের 
ফ্যাকড্ব। তুলে দেশবাসীর সামনে 
তার গণতান্ত্রিক সংগ্রামী ভূমিকার 
মহড়া! দিতে চান । পক্ষাস্তরে ইন্দিরা 
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৫ ১ 
বাইরে যাবার ব্যবস্থ। 
এখন গেৱে ফেলুন 
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টি 








পূজোর ছুটিতে কোথায় যাবেন 
করে ফেলতে পারেন, তবে চাইকি আপনার সুবিধা- 
মত ট্রেনে আপনারই নির্ধারিত দিনে স্বচ্ছন্দে আসন 
সংরক্ষণ করতে পারেন । ভগ 


সংরক্ষিত টিকিট পাকাপাকি ভাবে পেয়ে গেলে অযথা 
চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবেন, পুজার আগের 
দিনগুলিতে লাইন-এ দাড়াবার ঝঞ্জাট পোয়াতে হবেন। 

এবং ভুয়ো টিকিটের দালালরা আপনার অসহায়তার ' 
সুযোগ নিতে পারবে না । a | 
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- দপণ ॥ শুক্রবার, ১৪ই জুলাই, ১৯৭৮ 
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উৎসবের ছবিগুলি প্রসঙ্গে 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জন- .লিনের এ ছবিটি আজও আকর্ষণ করে 
সংযোগ বিভাগের উদ্ভোগে এবং ছুরত্তরকম। পশ্চিমী দুনিশ্বার সেই 


ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিস অফ 
ইণ্ডিয়া ও স্তাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ- 
এর সহষোগিভায় অনুঠিত ফলকাতা 
. চজচ্চিআোৎ্সবে প্রদর্শিত ছবিগুলির 
মধ্যে পুডভকিনরুত বর্ম ওভার এলিয়া? 
_.চ্যাপলিনের 'গোল্ডরাশ, বেয়ার- 
ম্যানের “দি ডেভিলস আই’, চীনের 
ছবি “হাইসিয়া”, যেনে পরিচালিত 
স্ট)াতিস্কি”,  * গুতিয়েরেজালিয়ার 
" “মেমোরিজ অফ আপার ভেভেলপ- 
মেন্ট”, জাহুসির “ধি স্ট্রাকচার অফ 
ক্রিস্টাল’, কষ্টা গাভরাসের 'জেড১, 
জানো রোজসার 'ড্রিমিং ইয়ুথ, 
ওশিযার “দি বয়” বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। 

১৯২৭ সালে নিগ্রিত রাশিয়ার 
নির্বাক ছবি “স্টর্ম ওভার এসিয়া, 
আজও আমাদের হতবাক করে দেয়। 
কি বিস্ময়কর 


কাট ও হুপার ইম্পোজ শটে কাহি- 
নীর ঘটনা বিন্যাস যেমন লক্ষণীয়, 
তেমনি ক্লোজ্জ আপ শটে চরিত্র শিল্পীর 
নির্বাক অতিব্যক্তিকে ব্যঞ্নামুখর 
করে তোলাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
বিদ্রোহী মঙ্গোলীয় যাষাবরের বন্দী- 
ঘশার [সংগে আ্যাকোয়ারিয়ামের 
মাছকে একাত্ম করার প্রতীকি তাৎ- 
পর্ষটুক যেমন আজও ভোলার নয়, 
তেমনি শেষ দৃশ্তে ঝড়ের প্রচণ্ড গতি- 
বেগকে বিপ্লবের সাংকেতিকতায় 
চিহ্নিত করাটাও স্মরণীয় কৃতিত্বের 
জজ নিদর্শন নিঃসন্দেহে । ১৯২৫ সালের 
'গোল্ডরাশ”ছবিটিও নির্বাক । চ্যাপ- 
৮০০০9588525 


| ৯৬৮৪ "44" (ৰাজ 














সিভিল কল্সট্রাকশান ওয়ার্ক 


তাং ২৭-৬-৭৮ | 


রেফারেন্স টেগ্ডার.নোটিস নং জি এম / কে এ জে / এম আর. ইই(সি) টি 
৩ (বি)/৭৮/ ৪*৮৭ তাং ১-৬-৭৮ বিভিন্ন ধরণের বিন্ডিং নির্মাণের জন্ত | 
পথন ২৪-৭-৭৮ তারিখ পর্যস্ত টেগডারপত্র কেনা যাবে । কাজোর] এরিক! 
জাহাদ, পোঃ কাঁজোরাগ্রাম, বর্ধমান এই ঠিকানায় জেনারেল ম্যানেজারের 
অফিসে ২৫-৭-৭৮ তারিখ বেলা ১টা পর্যস্ত টেপার 


দিন বেল! ওটাঙ্ন খোলা হবে। 


'- ‘দি ডেডিলম আই” 


Le Porshe) বুনি টি, 


এহি অহন বিশেষ) 


টেপ্ডার গ্রহণের বধিত তারিখ 


£ জি এম / কে এ জে-/ এম আর. ই ই (সি) টি-ত (বি) / ৭৮ / ৪৬৫৩ 


শ্র্গোশ্নাদনাকে নিপুণ রসহাষটর মধ্য 
দিয়ে বাজ করা হয়েছে। ক্ধার্ত 
চ্যাপলিনের চোখে জিমের যোরগ 
হয়ে ঘাওয়ার সেই সাবজেক্টিভ 


ক্যামেরার ভূমিকাটুক যেমন আজও 


চমকিত করে, তেমনি চমকিত করে 
জুতো খাওয়ার রসালো দৃশ্তটিও। 
ভুলে যাওয়া কঠিন সেই অনুপম 


বেদনাঘল দৃশ্তাটিও, যেখানে ডিনার 


টেবিলে চ্যাপলিন নায়িকার প্রতী- 
ক্ষা় থেকে শেষে বিষণ্নতায় ঢলে 
পড়েন ! 

ছবিটিতে 
ইজ্মার বেয়ারষ্যান নারীর সতীত্বের 
প্রতি কটাক্ষ হেনেছেন তার নিজস্ব 
ধারায় চমৎকার একটি মিধকে অব- 
লম্বন করে। ছবির নামটি যেমন 
তাৎপর্যপূর্ণ, আংগিক এবং বিষয় 
বস্ততেও তেমনি . ছবিটি বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ৷ 
ডন ভুয়ানের অপ্রতিরোধ্য প্যাশনের 
কাছে কুমারী ব্রিট মেরীর সাময়িক 
পরাভব ও তঙ্জনিত তার মানসিক 
ছন্ব যেমন ফুটেছে, তেমনি পাঁবলোর 
উগ্র কামনার কবলে শেষ পর্যন্ত 
পান্তোরের স্ত্রীর গোপনেদেহদান এবং 
সেকথা শয়তান মারফৎ পাস্তোরের, 
গোচরে আনা গ্রসংগটি চমৎকার রস- 
ব্যল্লনায় রূপায়িত হয়েছে । হিউ- 
মার ও শ্তাটায়ারের এমন উইটি 

মিশ্রণ সচরাচর দুর্লভ । চীনের ছবি 

ও আলোকচিত্র গ্রহণে বিশেষ কৃতিত্ব 
বহন করে হাজির হয়েছে। বিপ্লবের 
পূর্বে গরীব জেলেদের ওপর যালিক- 
দের অকথ্য শোষণ ও অত্যাচার, 

সেই অত্যাচারের শিকার হয়ে “হাই- 










এজ. 









গ্রহণ করা হবে এবং এ 






সিয়া’র বিপ্লবী সংস্থায় যোগ দেবার 
অধম্য আগ্রহ প্রকাশ, সফল বিপ্ল- 
বের পর মুক্তির উচ্ছল আনন্দ ছবির 
পর্যায় চমৎকার ফুটে উঠেছে। 
আলা রেমে পরিচালিত 'ষ্টাভিস্কি’ 
ছবিটিও বৈশিষ্ট্পূর্ণ। একশ্রেণীর 
মাহ্ছষের ছন্ন আবরণ উন্মোচনে ও 
তার অতীত ও বর্তমান জীবনের 
বিশ্লেষণে ছবিটি যথাষথ ভূমিকা গ্রহণ 
করেছে। যে ষ্টাভিস্কি জুদ্াড়ী ও 
শালী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে মোহজাল 
রচনা] করে আচরণে ও বাকচাতুর্ষে । 
তার সৎপিতা যখন পুত্রের শোচনীয় 
পরিণতি দেখলেন, তখনই আত্ম- 
হত্যা করে বসলেন । পিতার এই 
আত্মহত্যার ঘটনা কিন্ত ষ্টাভিস্কিকে 
‘বিচলিত করে। শেষ পর্যস্ত সে অমু- 
তপ্যও হয়। পরিচালক কৃতিত্বের 
সংগে ষ্টাভিস্কির রূপাস্তর দেখিয়েছেন 
ঠিকই, কিন্ত ক্ষণেক্ষণেই জর্যাশব্যাকের 
আবরণে ছবিটি অকারণ জটিলতা স্যর 
করেছে। কিউবার ছবি ‘মেমোরিজ 
অফ আগার ডেভেলপমেণ্ট’ কৃতিত্বে 
উজ্বল নিঃসন্দেহে । নিঃসঙ্গ নায়ক 
সাঞ্জিয়োর জীবন জিজ্ঞাস! ও আকুতি 
ছবিটির প্রতিটি ফ্রেমে আশ্চর্য ঘ্োত- 
নায় ফুটেছে। 
ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন 
করলেও সে শাস্ত স্থখী নয়। দেশের 
বিপ্রবকে সে দ্বেখছে অথচ অংশগ্রহণ 
করতে পারছে না--এ জালা যেমন 
আছে, তেমনি আছে সৌন্দর্য চেত- 
নায় উত্তীর্ণ হবার মানসিকতা ও। 
জান্দির “দি ষ্টরাকচার অফ ক্রিষ্টালসও, 
একটি উল্লেখ্য ছবি। দীর্ঘদিন পর 
দুই বন্ধুর পুনমিলনকে কেন্দ্র করে 
ছুজনের ভিন্ন মানসিকতার পরি- 
প্রেক্ষিতে ছবিটি ছোট ছোট ঘটনা ও 
সুম্ধ্ব অঙ্থতৃতির ছাপ ফেলে দর্শকের 
মনে | বিবাহিত . বন্ধুটির পরীর 
সংগে নবাগত বন্ধুর পরিচয় গাঢ়তা 
ছবিটিতে একটি মাত্র! যুক্ত করেছে । 
বন্ধুটির বিদায়ক্ষণে সেই বন্ধু স্ত্রীর মান 
হাসিটি স্টিক স্বচ্ছ হয়ে ধরা পড়ে 
স্বামীর কাছে। কস্টা গাঁভরাসের 
‘জেড’ ছবিটি বিষয়বস্তর পরিবেশন- 
গুনে রীতিমত আকর্ষনীয়। একটি 


- মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নানা মতের 


উদঘাটন রাজনৈতিক তাৎপর্ষে মণ্ডিত 
হয়ে উত্তেজনা সঞ্চার করে দারুন । 
জানোম রোজপাকত ছিমিং ইযুখ 
ছবিটি কি পরিচালনায় আর কি 
অভিনুয়ে উল নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন 
করে। ছবির ফটোগ্রাফীও অনা: 
মাস্থ। ওশিমার “দি রয়’ ছবিটিও 


পরিচালনার গুণে বিশেষভাবে আক- 


ক। 


স্ত্রী সমাজ সংস্কার 


he 


| নয় 


সায়ক প্রযোজিত ‘ন্যাম্পপোষ্ট’ 
শৈলেন্দ্রনাথ বস্‌ 


কলকাভার" একটি নতুন নাট্য 
সংস্থা সায়ক সামান্য সময়ের ব্যব- 
ধানেই আপন প্বাতস্্য বজায় রাখতে 
প্রয়াপী। তার আস্তরিকতার পরি- 
চন বাহী দ্বিতীয় প্রধোক্ধন। 'ল্যাম্প- 
পোষ্ট’ বিষয়বন্ত বা কনটেন্টের নির্বাচনে 
মুখ্যত সমাজ-সচেতনতার দাবী 
রাখে। গলা পচা খুপধরা সমাজ 
পরিবেশের খাসরোধকারী ছবি 
দর্শককে সহজেই আপু করে, কিন্ত 
নাট্য নির্দেশক *শিশির বস্থ শোঁষণ- 
অত্যাচার, অনাচার, ছুনাঁতি ও 
অসুস্থতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার 
যে রীতি অবলম্বন করেছেন, সেখানে 
বি্রপাত্মক ঢ প্রাধান্য না পেলেই 
ভালো হতো। আরও ভালে! 
হতো যদি তিনি একটুঃএগিয়ে এসে 
সঠিক পথনির্দেশের ছুলাইনের ছন্দে 
পৌছতেন। এই তক্ষণ নাট্যগোষ্ঠীর 
কাজে শুভবোধ সক্রিয় বলেই এরা 
ইতিবাচক বা পজিটিত কিছু দিতে 
চাইছেন, মাঝে মধ্যে হঠাৎ করেই 
দৃশ্ত উপস্থাপনায় ডিটেল্‌সে তা ফুটে 
উঠেছে বলেই এ কথায় আসা। 

কিন্তু প্রশ্ন একটা থেকেই যাষ যে 
ল্যাম্পপোষ্ট কি এখানে নিছক ঘাত্র! 
গানের বিবেকের সমার্থক? সেএ 
নাটকে কথা বলে, নাচে, গান গায়, 
ব্যঙ্গ করে অর্থাৎ সে যাবতীয় দু্নী- 
তির বিরুদ্ধে জাগানিয়ার দ্বায়িত্ব 
নেয়। কিন্তু কিভাবে? হতাশায়, 
ক্ষোভে, বঞ্চনায় বেকার যুবকবৃন্দ 
শিবু, ভোল1, ক্যাবলার সঙ্গে গলির 
খুপরির ঘরের তুলনায় সংযত বিবেক- 
বান বন্ধু মণ্ট,রও অবশেষে স্মাগলিঙের 
চোরাপথে পা বাড়ানোয় কি উত্তরণ, 
ঘটান যাবে ? ঘখন আমরা দেখছি 
যে তথাকথিত বুর্জোয়া ভাবাদর্শে 
লালিত হয়েও সখী ভবিষ্যতের 


সোনালী স্বপ্নে দুঃখিনী মা প্রাণাস্ত 
পরিশ্রমে সারাদিন সেলাই করেও 
ঘরভাড়া মেটাতে ন! পারায় বাড়ি- 
ওয়ালার হীনদৃষ্টিতে পড়েন, আবার 


টায় শিল্প ব্যঞ্রনার 


ঝণ্ট,র ছোটভাই কাগজ বিলি করেও 


“ কলেজ পরীক্ষার ফি জোগাড় করতে 


পারে না, কিন্ত যা তার সামনে 
তখনও সুস্থতার সংগ্রামী প্রতীক হয়ে 
দাড়ান। তবু মাট্যকার-নির্দেশকের 
দৃষ্টিভঙ্গী সেখানে অন্বচ্ছ কেন ? অর্থাৎ 
প্রয়োজন শ্রেণীচেতনতার । অর্থাৎ 
প্রয়োজন শ্রেদীস-গ্রামের । 

দলগত অভিনয় মোটামুটি পরি- 
চ্ছন্ন এবং বুদ্ধিদীপ্ত ।  সরোজদার 
চায়ের দৌকানকে ঘিরে কয়েকটি 
যুবকের চলাফেরা স্বাভাবিক হলেও 
মঞ্চে দু’ একটি দৃশ্যে তাদের দৌঁড়- 
ঝাঁপ ও হল্পা ষেন প্রয়োজনের অতি- 
রেক হয়ে দাড়িয়েছে । কিন্ত 
সরোজদারপী শিশির বস্থর অভিনয় 
যথেষ্ট সংযত ও সংবেদনশীল ৷ তুল- 
নায় হারীন মুখার্জী, ভার কন্যা মিতা 
রূপিণী বেবী মুখাজীঁ ও ডাক্তারের 
অভিনয় কিছুটা যাস্জিক । মাতাল 
ও পুলিশ কনস্টেবলের ভাবভঙ্গী 
কমিক রিলিফের কাজ করলেও এই 
চরিত্রগুলি প্রথাভিত্িক বা কনভেন- 
শনাল হয়ে পড়েছে। 

মঞ্চম্জ্জা অনাড়ঘর সহজ' অথচ 
সুন্দর । আর পুরে! ব্যাপারটিকে 
বাস্মপ্ন ও চিত্রধর্মী করে তুলেছে ব্রেখ- 
সার্থক সৃযম 
প্রয়োগ । নাটকটি এতেই যথার্থ 
গতিশীল ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 
কিন্তু ল্যাম্পপোর্টন্রপী মেঘনাদ ভট্টা- 
চার্ধের সাবলীল বণঁশ্বর অভিনয় এবং 
গান যে বিশেষ প্রশংসার ঘাবী রাখে 
এতে সন্দেহ নেই । ফলে দ্বিধা নেই 
একথা বলায় ষে পায়কের 'ল্যাম্প- 
পোষ্ট প্রযোজনা একটি সৎ প্রচেষ্টা । 

সুতরাং সন্দেহ নেই ইতিহাসের 
ফ্রুবসত্যই যেখানে প্রেক্ষিত, সেখানে 
সায়কের ভূমিকা হোক আরও ইতি- 
বাচক এবং আপাত সংশয়ের অবসান 
ঘটাতে রাজনৈতিক নাটকেই হোক 


তার যথার্থ উত্তরণ |. 


সংশোধনী ' 





২৩৩ কিলোমিটার টেলিফোন কেবলের জন্ত টেণ্ডার নং ই সি এল / পার / 
০৩ / টেলিফোন কেবল্স এ কে এম / ৭৮ / ৬৫ ব্রেফারেছ্ে সংশ্লিষ্ট সকলকে 
জানানো যাচ্ছে যে, টেণ্ডার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ ২৮-৬-৭৮ তারিখ থেকে 


১০-৮-৭৮ তারিখ পর্যস্ত বাড়ানো হল । 
রইল । 


অন্য সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত 
চ 


স্বাঃ কণ্ট্বোলার অফ পারচেজ, ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডদ লিমিটেড, নাকতোগিয়া, 
পোঃ দিশেরগড়, জেল বর্ধমান ( পশ্চিমবঙ্গ ) 





নিন্গোক্ত কাজের জন্য প্রভাব আহ্বান করছে 
ষ্টোয়িং ব্যবস্থা নির্মাণ 
টেণ্ডার নোটিস নং সির. এক্স. ইঞ্জ, (সি) ছয়/২০/৭৮-৭৯/৯ তাং ২১-৬-৭৮. 
নিয়োক্ত কাজের জন্য ই সি এল-এর তালিকাতুক্ত ঠিকাদার এবং পি ভবলু FR জানি রানে 


> 


ডি, সি পি ভবলু ডি, এম ই এস, রেলওয়ে ও কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকারী সংস্থা- 
সমূহের অহুমোর্দিত / তালিকাভূক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে দাওয়ার 
দরের ভিত্তিতে সীলকরা টেগ্ডার । টেগারিপত্র বিক্রয়ের আগে ইচ্ছুক টেও্ডার- 
দাতাদের পরিচয়পত্র ও সর্বশেষ ইনকাম ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট 
দেখাতে হবে। (ক) কাজের নাম (খ) সম্ভাব্য খরচ (গ) বায়নার টাকা 
নিক্বরূপ £ খাল্জরা কোলিয়ারী পার্ট এতে স্টোয়িং ব্যবস্থা নির্মাণ (ক) ড্রিফট ও 
মিক্সিং চেম্বার সহ ৫** টন ক্ষমতাসম্পন্ন স্যাণ্ড বাস্কার্র (খ) ১৪,১০৭ টাকা 
(গ) ১১১৪১ টাক! ! পার্ট বি (ক) ১,০০,০০০ গ্যাজন ক্ষমৃতাসম্পন্ন সারফেস 
ওয়াটার ট্যাঙ্ক (খ) ৬৪,৪১৯ টাক। (গ) ৬৪৪ টাকা। সম্পূর্ণ করার সময় ৬ 
মাস এবং রেফারেন্স টেণার দলিল . জি এম /ব্যাঙ্ক / ৭৮-৭৯ / টি, ডি, /২৫ 
(প্রত্যেকটি কাজের জন্য )। 

সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ইপ্রিনীয়ার (-এ “এর অফিস থেকে ১৭-৭-৭৮ থেকে 
২৫-৭-৭৮ তারিখ পর্স্ত যে কোন কাজের দ্বিনে অফিসের সময়ে কিন্ত 
সপ্তাহের অন্যান্য দিনে বেলা ৩,৩০ট1 এবং শনিবার বেলা ১ ২টা পর্যস্ত 
লিখিত আবেদনের বিনিময়ে টেগার দলিল পাওয়া যাবে। প্রতি সেটের 
অন্ত টেগারপত্রের দাম ২৬-২৫ টাকা ( অপ্রত্যর্পণষোগ্য ) যা! কেশিয়ার, 
এরিয়া ফিনান্দ ম্যানেজারের অফিস, বাকোল এয়িয়ার কাছে নগদে জম! 
দিতে হবে। ২৬-৭-৭৮ তারিখ বেলা ১টা পর্যন্ত টেগার গ্রহণ কর! হবে 
এবং এ দিন ৩-৩০টায় জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, বাকোলা এরিয়া, 
পোঃ উখরা, জেল! বর্ধ্ান ঠিকানায় টেগারদাতা অথবা তাদের মনোনীত 
প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খোলা হবে। টেগারদাভাদের বায়নার টাকা 
কেশিয়ার, এরিয়া ফিনান্স ম্যানেজারের অফিস, বাকোল এরিয়ার কাছে 
নগদে অথবা কোন রাষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কের ওপর ব্যাঙ্ক ড্রাফটে জম! দিতে হবে। 
ড্রাফট কোন ইত্ডিয়া লিমিটেড, ইষ্টার্ঘ ভিভিমন, এরিয়া-৪-এর অস্থকৃলে 
আদানসোলের যে কোন রাষ্ট্রাকৃত ব্যাঙ্কের ওপর দিতে হবে এবং প্রাধ্য রসিদ 
/ ডাফট টেপ্ডারের সঙ্গে পাঠাতে হবে যা ব্যতিরেকে বাতিল করা হতে 
পারে । লীল করা খামে টেগার দলিল নং, কাজের নাম, বায়নার টাক! 
জম! দেবার বিবরণ ও খোলার তারিখ লিখতে হবে। টেগারের প্রস্তাব ৪ 
মাস পর্যস্ত উন্মুক্ত থাকবে, এর মধ্যে একমাত্র যেখানে টেগার সম্পর্কে চূড়াস্ত 
সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে সেখানে ছাড়া বায়নার টাকা! ফেরত নেওয়1 হবে ন1। 
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সর্বনিয় বা অন্য কোন টেগ্ার গ্রহণে বাধ্য থাকছেন না এবং 
কোন কারণ না দেখিয়ে যেকোন অথবা সমস্ত টেগাঁর আংশিক বা সম্পূর্ণ 
গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 

২। নির্মীণ কাজ 

রেফাঃ নং জি এম / এস এ/এস ও (দি)/৩৭৮/৭৮/ ৬৮৪ তাং 
২১-৬-৭৮ | 

নিয়োক্ত কাজের জন্য ই দি এল-এর তালিকাতুক্ক ঠিকাদার এবং রাজ্য পি 
ভবলুভি,পি পি ভবলু ডি, এম ই এস, রেলওয়ে, কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য 
সরকারী সংস্থাসমূহের অনুমোদিত / তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে 
সীল কর] দফাওয়ারী দরের টেণ্ডার । (ক) কাজের নাম (খ) আনুমানিক 
খরচ (গ) বায়নার টাকা (ঘ) সম্পুর্ণ করার সময় নিয়রূপ £ (১) কি) শ্রীপুর 
এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজারের অফিসে ১০,০০০ গ্যালন ক্ষমতা বিশিষ্ট 
এবং ৪০ ফুট স্টেজিং হাইটের আর সি সি এলিভেটর রিজার্তয়ার (খ) ৫৭+১- 
১৩.১২ টাকা গে) ৫৭১ টাকা ঘে) ৯ মাপ। (২)কে) ঘুনিক সাব-এরিয়ার 
(২০ ইউনিট) যুস্জিয়ায় বদলি শ্রমিকদের জন্ত অস্থায়ী আস্তানা (খ) ৫২১- 
৩২৬.০২ টাকা (গ) ৫২৩ টাকা (ঘ) ৪মাস। (৩)(ক) কালিপাহাড়ি 
কোলিয়ারীতে ৮ ইউনিটের বি টাইপ কোয়ার্টার (খ) ১,৮১,১২১.৩৪ টাকা 
(গ) ১৮১৩ টাকা (ঘ) ১২ মাস। (৪)(ক) ঘুসিক কোলিয়ারীতে শ্রমিক 
ইন্সটিটুট থে) ১৫৫,০২৪.৭৪ টাকা (গ) ১,০৫* টাকা (ঘ) ৯ষান। (৫)(ক) 
ভোনারা কোলিয়ারীতে শ্রমিক ইন্নটিটুট (খ) ১,০৫,*২৪,৭৪ টাকা (গ) 
১০৫০ টাকা (ঘ) ৯ মাস। (৬)(ক) প্রধান স্টোর বিল্ডিং এরিয়া স্টোর 





বেলঘরিয়া পলিটেকনিকের ষ্টাফ 
এযাসোলিয়েশনের সম্পাদক শ্রীঅখিল 
চক্রবর্তী এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন 
যে, রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ স্র- 


ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন ইন্দম্পেক- 
শন শুরু হয়েছিল, তা শিরপীঠ সংস- 
দের সম্পাদক অধ্যক্ষ বন্ধ করে দিয়ে- 
ছেন। এই ইন্সস্পেকশন বদ্ধ হবার 
জন্ত রচক্রবর্তাঁ পূর্বতন নরকারকেও 
কিছুটা দায়ী করেছেন । শ্রীচক্রবর্তণ 
আরও বলেছেন, সরকারীকরণ কার্ষ- 
করী করবার অন্য অপর একটি কাজ 
ছিল বাউগ্ডারী ওয়াল দিয়ে শিক্প- 
গীঠকে মিশন থেকে আলাদা কর । 


সআরণ সভা] 

১৯৭৪-এ কার্জন পার্কে পুলিশী 
সক্্রাসের বলি শহীদ প্রবীর দত্তের 
চতুর্থ মৃত্যুবাধিকী আগামী ২০শে 
জুলাই ৰেল! টায় হাজরা পার্কের 
গণমঞ্চে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে 
পালিত হবে। অনুষ্ঠানে কলকাতা! 
ও মফঃম্বল বাংলার ১০টি খ্যাতনামা 
সংস্থা গণসঙ্গীত পরিবেশন করবেন। 
প্রবীরের স্বতির প্রতি শ্রদ্ধালি 
নিবেদন করবেন সর্বত্র গণেশ 
ঘোষ, নলিনী গুহ, তারাপদ 
লাহিড়ী, শান্তিময় রায়, লস্তোষ 
রাণা, শ্রমতী রাণু দত্ত প্রমুখ । "অভি- 
নয়’ পত্রিকার তরফ থেকে সর্বস্তরের 
সাংস্কৃতিক কমাঁদের এই অনুষ্ঠানে 
যোগ দিতে আহ্বান জানান হয়েছে । 


দর্পণ ॥| শুক্রবার, ১৪ই জুলাই, ১৯৭৮ . 


রামক্বঞ্চ মিশন শিল্পপাঠ 
অধিগ্রহণের ব্যাপারে টালবাহানা 


এ কা্জটিও অগ্ভাবধি শুরু হয় নাই । 
লিখিতভাবে সরকারীকরণের 'সম্মতি 
দেবার পরেও শিল্পপীঠ বর্তৃপক্ষ 
কেন এই টালবাহানা করছেন ? এর 
মধ্যে এক গুরুতর ছুরভিসদ্ধি লুকিয়ে 
আছে বলে শ্রীচক্রবর্তা মনে করেন। 

শিল্পপীঠ কর্তৃপক্ষ বর্তমানে একটি 
ম্যাপ সরকারের কাছে পেশ করে- 
ছেন ভাতে শিল্পপীঠের ওয়ার্কশপের 
সামনের ছাত্র শিক্ষক কর্মচারিদের 


বেশকিছু জমি কর্তৃপক্ষ বাদ দিয়ে 
দেখাচ্ছেন । ৪২ বিঘা! ৪ কাঠা জমি 
সহ অবিলম্বে বাউণ্ডারী ওয়াল দিয়ে 
শঅ যদি শিল্পপীঠের পূর্ণ সরকারী 
ঘোষণা ন! হয় তাহলে আগামী কিছু 
দিনের মধ্যে কর্মীরা পুনরায় অতী- 
তের ন্কায় শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু 
করতে বাধ্য হবেন। 
শ্রীচক্রবরতীর আরেকটি দাবী শিল্প- 
পীঠের ষতটা জমির খাজনা শিল্প- 
পীঠের নামে সরকারের তহবিল থেকে 
কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটিতে 
দেওয়া হয় ততট] জায়গা জমি নিয়েই 
বাউণ্ডারী ওয়াল শুরু করতে হবে। 


উপরোক্ত ব্যাপারে সরকারের আগু 


হস্তক্ষেপের জন্য স্টাফ এসোসিয়েশন 





খেলার মাঠ ও শিল্পপীঠের মেন গেট, বিশেষভাবে দাবী করছে। 
্নতামতু_ নেওড়িয়ার ঘটনার সংগে জড়িত বলে 
নি এর ছেলেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে) 


এবং এমন কি মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও 
অপরাধীদের শাস্তি দানের আবেদন 
জানিয়েছেন । কিন্ত এই ছুই ঘটনার 
ব্যাপারে সরকার আজও নীরব এবং 


- এই নীরবতা খুবই সন্দেহজনক | ' 


হন্ুমস্তনেগুড়িয়ার ঘটনার সংগে 
সি, পি, আই (এম-এল) পার্টির কোন 
সম্পর্ক নেই। এই ঘটনার সংগে 


সি, পি, আই (এয-এল) না সি, পি, 


নহরিয়ার দণ্ডপাট পরিবার, চন্দার 
কর পরিবার প্রভৃতির! শি, পি, আই” 
(এম) নেতাদের প্রকাশ্য সমর্থনে সমস্ত 
গণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে, 
এমন কি তারা এই সরকারের 
শাসনেও বন্দুকবাজী করার সাহস 
রাখে । এ সবের প্রতি খখাসময়ে 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হয়েছে । 


আর সি, পি, আই, (এম-এল) পার্টি . 


০০: 
শক্তি গিরি 


আই (এম)? ঘটনা বলে সাক্রাইল রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা 


থানা তথা ঝাড়গ্রাম মহকুমায় সি, . 1 


পি, আই (এম) পার্টি এই ভূমিকায় 
অবস্তীর্ণ। কুখ্যাত ধনী জমিদার 


।জোতদার রোহিনীবাসী শ্রিহরিশচন্ত্র 


যহাপাতর, ছেড়দার শ্রতারক্রচ্ছ দাস, 
বনপুরার শ্ীশচীন ষডংগী ( হস্থমত্ত- 


কমপ্রেক্ে ইন্টারনাজ স্টোরিং স্পেস (খ) ২,০১,১*৭ টাকা (গ) ২১১২ টাকা 


(ঘ) ৬ মাস । 


শ্রীপুর এরিয়ার কেশিয়ারের কাছে ২৬.২৫ টাকা ( অপ্রত্যপণযোগ্য ) নগদ 
জমা দিয়ে ১০-৭-৭৮ তারিখ থেকে ২*-৭-৭৮ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাছের 
দিনে শ্রীপুর এরিয়ার স্টাফ অফিসারের (সি) অফিস থেকে টেণ্ডার দলিল 
পাওয়া যাবে । দলিল ভিত্তিক প্রমাণ এবং ইনকাম ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্ন সার্টি- 
ফিকেট দেখালে টেগারপত্র দেওয়া হবে। শ্রীপুর এরিয়ার স্টাফ অফিসারের 
(সিভিল ) আগাম অন্থমতিতে কেশিয়ার টেণ্ডারপত্রের দাম গ্রহণ করবেন । 
কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ইষ্টাৰ্ণ ডিভিসন, এরিয়া ২-এর অনুকূলে আসান- 
সোলে দেয় ষে কোন তালিকাতুক্ত ব্যাঙ্কের ওপর, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াই 
কাম্য--ব্যাঞ্ছ ড্রাফটের আকারে বায়নার টাকা জমা দেওয়া ষেতে পারে। 
শ্রীপুর এরিয়া অফিসের কেশিয়ারের কাছে ব্যাঙ্ক ড্রাফট জম। দিতে হবে এবং 


' তার রসিদ টেওারের সজে পাঠাতে হবে । সীল করা খামে টেগার নোটিস 


নং সিরিয়াল নং, কাজের নাম, টেগারদাতাদের নাম ও ঠিকান1 এবং জমা 
দেওয়া] বায়নার টাকায় রসিদ নং লিখে দিতে হবে। ২১-৭-৭৮ তারিখ 
বেল! ২-৩* পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা হবে এবং এ দিন বেলা! ৩টায় শ্রীপুর 
এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজারের অফিসে খোল] হবে। বায়নার টাকা 
ছাড়া টেপার গ্রহণ কর হবে না। কোম্পানী কোন কারণ না দেখিয়ে 
যে কোন টেগার আংশিক অথবা সম্পূর্ণ গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার সংরক্ষিত 


রাখছে । রর 
০০৯৩০৭৪্সমি। 






নি EEE 
পশ্চিমবংগের আরও অনেক শিক্ষক 
ও অধ্যাপক দীর্ঘদিন. ৰৰিন] বিচারে 
কারাকুদ্ধ ছিলাম। স্বভাবতই 
আমর! শিকার হয়েছিলাম ইন্দিরা 
শ্বেরতহবের, যার বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে বর্তমান পশ্চিমবংগ 
রাজ্য সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
হয়েছিলেন। 

অথচ মজার কথা, আজ পর্যন্ত 


আমাদের জেলে আটক থাকাকালীন _»্: 


বকেয়া বেতন প্রদানের ব্যবস্থা 
বর্তমান রাজ্য সরকার ক'রে ওঠার 
সময় পান নি, যদ্দিও কেন্দ্রীয় সরকার 
এবং মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি 
রাজ্য সরকার আমাদের মতো জেলে 
আটক ব্যক্তিদের বেতন ইত্যাছি 
মিটিয়ে দিয়েছেন। পশ্চিমবংগের 
মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী প্রভৃতির কাছে 
বরাবার আবেদন জানানো সত্বেও 


রাজ্য সরকারের এই ব্যর্থতাকে কি ১. 


তাদের বহুল প্রচারিত ‘এক বছর 
শাসনের লাফল্যগুলির অস্ত 
করবার দাবী জানাবো! ? না, স্বৈর- 
তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্যতম 
নিদর্শন হিসেবে এটাকে . গণ্য" 
করবো? 


দীপন্ধর চক্রবতখু 






"জনতা পার্টি 


৮. (১ম পৃষ্ঠার পর) 

ফিরে এলেন মধু লিমায়ে। তিনি 
বিমান বন্দরে চরণ সিং-এর ঘনিষ্ঠ 
সহকমাঁ রবি রায় ও এস এন মিশ্র 
সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা! করে 


তারপরই মোজা চলে গেলেন, প্রধান 
মন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে দেখা 
করতে । মোরারজ্ী দেশাই তাকে 
সমস্ত ঘটনা বুঝিয়ে বলেন যে, কি 
পরিস্থিতির মধ্যে চরণ সিং ও রাঁজ- 
নারায়ণকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ 
দেওয়া হলো। কোন মন্তব্য না 
করেই লিমায়ে সোজা চলে. যান 
বিদ্বেশমন্ত্রী বাঁজপেক্সীর সঙ্গে কথা 
বলতে । 
বাজপেয়ীও নমস্ত ঘটনা তার 
"দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লিমায়ের কাছে ব্যাখ্যা 
করেন, এবং তাকে অম্রোধ করেন 
আপোষের জন্য শেষ চেষ্টা করতে । 
লিমায়ে এরপর যান চরণ সিং-এর 
বাসভবনে । সেখানে রবি রায্ন, রাজ- 
নারায়ণ, এস, এন, মিশ্র, কপুরী 
-এঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। তারপর 
চলে রুদ্ধ্বার কক্ষ আলোচন৷। 
বিশ্বস্ত সুত্রে জান! গেছে, লিমায়ে 
এখনই কোন চরম ব্যবস্থা ন! নিতে 
চরণ পিংকে অনুরোধ করেন। 
লিমায়ে বলেন, আপনার মনোভাবের 
প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন আছে, 
আপনি সংগঠ্নের আগামী নির্বাচন 
পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। দলের মভা- 


| অন্ত ভারতে না আসতে পারেন । 
4 কারণ ভয় ছিল, অনেক: কিছু 
_ উদবাটিত হয়ে যেতে পারে ধার ফলে 
সালে লোমভার নির্বাচনে 
শাসক দলের জয়লাতের পথে অন্তরায় 
সৃষ্ট হতে পারে। 

ডাঃ তেজাকে লেখা মন্ত্রী ও অফি- 
সারদের সমস্ত চিঠি কোস্ট! রিকার 
বৈদেশিক . মন্ত্রক কৃত সার্টিফায়েড 
ফটোকপির যে সব ফটোকপি লণ্ডন 
কোর্টে বহিষ্কারের মামলায় তিনি 
"পেশ করেছিলেন, সেগুলো ডাঃ 





* ১৯৬৭ 


আনার সময় সি, বি, আই ও বৈদে- 
শিক বিষয়ক মন্ত্রক নিয়ে এসেছিল । 

রি _গতরণমেন্ট যখন তদ্বস্ত করছেন 
 তখন-এবিধয়েও অনুসন্ধান করা হক 
এজন প্রাক্তন লোকসভা সমস্ত 
"(3%৯৪-৭৭) ষিনি বাণিল্্য দধরের 


মোটামুটি অবস্থাটা বুঝে নিলেন।' 


তেজাকে ১৯৭১ সালে ভারতে ফিরিয়ে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই জুলাই, ১৯৭৮ 


পতির পদে যাতে চক্রশেখর আবার 
নির্বাচিত না হতে পারেন সে 
ব্যাপায়ে আমি সচেষ্ট থাকব। 
লিমায়ে এ বৈঠকে চরণ সিং ও তার, 
সমর্ধকদের আরও বলেন, আপনারা 
কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে নিলে 
যাব। সে ক্ষেত্রে দলের মধ্যে প্রাক্তন 
কংগ্রেপীদেরই প্রাধান্ত অব্যাহত 
থাকবে । এ ব্যাপারে অটলবিহারী 
বাজপেয়ীরও সমর্থন পাওয়া যাবে বজে 
লিমায়ে জানান । 

এরপর লিমায়ে আবার বাজ- 
পেয়ীকে নিয়ে চরণ সিং-এর সঙ্গে 
দেখা করেন । বাজপেক়্ীও লিমায়ের 
প্রতিশ্রুতির প্রতি তার সমর্থনের কথা 


. জানিয়ে বলেন, এই অবস্থা পরি- 


বর্তনের জন্ত আমাদের একটা সুযোগ 
দিতে আপনাকে অহৃরোধ করি) 

এরপর চরণ মিং-এর ঘনিষ্ঠ 
সমর্থক রবি রায় ও এস, এন, মিত্রের 
সঙ্গে লিমায়ে ও বাজপেয়ী আলো- 
চনায় বসেন কি ভাবে একট] সন্মান- 
জনক.শর্তে চরণ সিংকে দলে রাখা 
ষায়। 

ঠিক হয় চরণ সিংকে সাংগঠনিক 
পদগুলে| থেকে পদত্যাগ প্রত্যাহার 
করে নেওয়ার জন্ত প্রয়োজনীয় পরি- 
চন্দ্রশেখরের এবং মোরারজী দেশাইয়ের 
ওপর চাপ স্থঙি করতে হবে। . 

সেই মত লিমায়ে, বাজপেক়ী 
সোজা চলে যান চন্রশেখরের সঙ্গে 
কথা বলতে । এর মধ্যে বিজু প্ট- 
নায়েকও লিমায়ে-বান্জপেয়ীর সঙ্গে 


ডাঃ তেজার পেছনে রয়েছেন 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং ৮নং তিন যুতি 
লেনে থাকতেন কি ভূমিকা নিয়ে- 
ছিলেন ১৯৭২ সালে তিহার জেলে 
থেকে হায়ন্রাবাদ জেলে ডাঃ তেজার 
ট্রান্সফারে সাহায্যের ব্যাপারে । 

জেল থেকে বেরিয়ে ডাঃ তেজ! 
প্রায়ই ১নং সফদরজং রোডে এবং" 
২নং আকবর রোডে 'যেতেন। তার 
পিছনেই যেতেন ৩২ কোটি টাক! 
ব্যক্তিগত ইনকাম ট্যাক্স আত্মসাৎ" 
কারী হরিদাস মুদ্রা। 

অতএব. ডাঃ তেজাকে দোষ 
চেওয়া অর্থহীন ও অপ্রাসপ্ধিক, কারণ 
ভার পিছনে রয়েছেন উচ্চপদস্থ 
অফিসাররা ও ক্ষমতাবান ভি আই 
পিরা। য়েভিনিউ এনফোর্সমেন্ট ও 
ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির নিক্রিয় থেকে: 
এখন বুক চাপড়াচ্ছে। তারা চুনো- 


পু'টি ধরতেই বেশি আগ্রহী । 


চে 


ঘোগ দেন । চন্্রশেখরকে এই নেভার! 
বজেন, ঘা হওয়ার হয়ে গেছে, এবাঁর 
একটা পথ খুজতে হবে যাতে জে 
ভাঙন এড়ানো যায়। চন্দ্রশেখয় 
বলেন, আষি এধ্যের পক্ষে তবে 
দলের মর্যাদা রক্ষা করে কি ভাবে তা 
সম্ভব আপনারা পরামর্শ দিন, আমি 
নিশ্চযনই তা মেনে নেব ।, 


তখন বিভিন্ন সুত্র নিয়ে - 


আলাচন! সরু হয়। এবং ঠিক 
হয়, চরণ সিং প্রস্তাবিত কিষাণ 
সমাবেশ বন্ধ করবেন, দেেবীলালকে 
মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরানো হবে না, 
এবং জাতীয় কর্ম পরিষদের বৈঠকে 
চন্নণ সিংকে সংসদীয় দলের ও জাতীয় 
কর্ম পরিষদ থেকে ইস্তফা পত্র তুলে 
নেওয়ার অন্ত অনুরোধ কর! হবে । 
মগ্রিসভায় আবার ফিরে যাওয়ার 
প্রশ্নটি চন্্রণেখর তাঁর এক্তিয়ার বহি- 
ভুত বলে জিমায়ে, বাজপেম়্ীকে 
জানান। 

এরপর চন্ত্রশেখর প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে -কথ! 
বলেন । এই প্রস্তাবে মোরারজী 


"দেশাই তার সমর্থন জানান, তবে চরণ 


পিং, রাজনারায়ণকে মস্তরিত্বে ফিরিয়ে 
নেওয়ার ব্যাপারে তিনি কোন প্রতি- 
শ্রুতি দিতে অস্বীকার করেন । 
লিমায়ে, বাজপেয়ী, বিজু, প্রমুখ 
আপোষকামী নেতারা প্রধানমন্ত্রীকে 
অনুরোধ করেছিলেন, চরণ সিং ও 
রাজনারায়ণকে মস্জিত্বে ফিরিয়ে 
নেওয়ার জন্ত । ফিন্ত প্রধানমন্ত্রী সরা- 
সরি এ ব্যাপারে তার অসম্মতি 
জানিয়ে দেন। এমন কি এ ব্যাপারে 
জয়প্রকাশ নারায়ণ অথবা! কৃপালনীর 
মধ্যস্থভা মানতেণ্ড তিনি অপম্মত 
হন। . টু 
চরণ সিং-এর কিছু কিছু সমর্থক 
আপোষের সুত্র হিসেবে মন্ত্রিত্ব ফিরিয়ে 
দেবার ব্যাপারটাও রাখতে চেয়ে- 
ছিলেন, কিন্ত প্রধানমন্ত্রীর একগুয়ে 
মনোভাব লক্ষ্য করে লিমায়ে ও 
বাজপেয়ী তাদেরকে এ ব্যাপারে 
এখনই কোন চাপ না দিতে অস্থরোধ 
করেন । 
জনতা দলের সংকট আপাত- 
দৃষ্টিতে কাটলে ও, আভ্যন্তরীণ লড়াই 
এখন দ্বিতীয় পর্যায়ে নতুন কৌশলে 
শুরু.হবে। এখন বি এল ভি, জন- 
লঙ্ঘ ও লিষায়ের সমর্থক গোষ্ঠী এক- 
জোট হয়ে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে 
দলীয় ক্ষমতা দখল করতে । তার- 
পর প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে মোরারজী 
দেশাইকে সরানোর ব্যাপারেও চেষ্টা 
করবে । নিশ্চয় চন্দ্রশেখর ও মোরারজী 
চুপ করে বনে থাকবেন না। লড়াই 
এখন কোন পথে এগোয় রাজনৈতিক 
মহল এখন সেটাই সাগ্রহে লক্ষ্য 
করবেন । 


রা রি ূ 
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চিকিৎসকদের কায়েমী চক্র 
( ১ম পৃষ্ঠার পর) 
পিজি থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া ছুনতির তথ্য কারা পেশ করবেন? 
হল। তাকে রেখে তদন্ত করতে এই কাগজপত্র কিছু হয়তে| জনগণ 
সরকারের এত আপত্তি কেন? যর্দি পেশ করবেন? কিন্ত সরকারের 
ন্তায় নীতির খাতিরে তাকে বদলী ভুমিকা কি হবে তা এখনও পরিধান 
করা হয়েছে বল] হয় তবে ডাঃ রত্ব। নয়! সরকার কি জানেন না, কাদের 
সেন, ডাঃ অপূর্ব সাহাই বা. থাকেন | বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স কমিটির কড়া 
কী করে? এর উত্তর স্বাস্থামন্ত্রীর নোট রয়েছে? কোন সব ডাক্তার 
দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তিনি বলুন হাজারো দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে 
কি করে অন্তান্ত ডাক্তাররা! দীর্ঘকাল সাধারণ রোগীদের প্রাণ জেরবার করে 
ধরে এই পি জি-তে রয়েছেন । মন্ত্রিত্ব তুলেছেন? . সবই জানেন, তবে 
পাণ্টেছে কিন্ত আদি অনস্তকাল ধরে তারা! সেইসব চিকিৎসকের বিক্্ধে 
এরা রয়েছেন অপুর্ব কায়দায় ও ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না? 
কৌশলে । তাবা গিয়েছিল বাম 'ননপ্র্যাকটিসিং আযালাউনস গ্রহণ 
সরকারের আমলে হয়তো৷ এর কিছু করে প্র্যাকটিস কর! আইনগ্রাহ্‌ অপ- 
পরিবর্তন হবে। কিন্ত হয়নি । আর রাধ । পুলিশ ও গোসেন্দা দার একটু 
হয়নি বলেই ডঃ সত্য কোপার ২ খুঁজলেই এর বিস্তারিত তথ্য ঘোগাড় 
বছর ধরে, ডাঃ পি সি কর ১৪ বছর করতে পারেন। যরি তাতেও অহৃ- 
ধরে, ডাঃ নারায়ণ চোধুরী ১* বছর বিধা থাকে তবে  ভিজিল্যান্দের 
ধরে? ডাঃ স্থচর্লিতা ঘোষ ১৪ বছর ধরে, নে EEE 
ডাঃ স্বরাজ ব্যানার্জি, ডাঃ পূর্ণেন্দু সেন RE NE 
প্রান ১০বছর ধরে পি জি-তে কাজ একটু দেখতে পারেন 
করে যাচ্ছেন ৷ ডাঃ বারীন দত মাঝে ভিত্তিতেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তবে 
১ বছর বাইরে ঘুরে এসে পি জি-তেই আর তদস্তের নামে প্রহসন করার 
কুখ্যাত স্থখময় সেনগুপ্যের মন্তরিমভার তে 
আসলে ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ডি- হাসপাতালের 
মেসের পদ বাগিয়ে, ডাঃ প্রদীপ মজুম- ধোকা দেওয়ার প্রবণত! থেকে সর" 
দ্বার কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে পি জি- কার মুক্ত হোন।  দং, পরিষ্কার 
তেই আশ্রত্ব নিয়েছেন। ডাঃ রত্বা পরিচ্ছন্ন প্রশাসনকামী বাম সরকার 
দেন এত কাণ্ড করেও এখনও পি জি- ঘি পি জির হাজারে! অনাচার বন্ধ 
ছি Wi 26১ i করতে চান তবে দীর্ঘদিন ধরে যেসব 
ছেড়ে যান শি। কেন এমন 
পাঁতালে ছুর্দতির 

ব্যবস্থা এই বাম সরকারের আমলেও চিকিৎসক এইহাস টা 
চলেছে! কে বলবে? অথচ একটি পাহাড় গড়ে তুলেছেন তার্দের 
বিশিষ্ট মহল থেকে জোর প্রচার বিলম্ব ন! করে বদলী বরুন । জন- 
চলেছে কোন একটি রাজনৈতিক গণের কাছে প্রকাশ করে দিন সাধা- 


দলের কিছু মাতব্বরের পকেটে গোছা 
গোছা মোট ঢুকিয়ে দিয়েই এইসব রণ রোগীদের রক্তশোধণকারী কিছু 


অসম্ভব কাণ্ডকারথান! এখনও বজায় চিকিৎসকের ভিজিল্যান্স রিপোর্ট । 
সর বামসরকারেনর কাছে দর্পপের অন্গ- 
ডাঃ দেবকে বদলী করা নিয়ে কেডা নিলা 
স্বাস্থ্য দপ্তরের মাথাব্যথার অস্ত নেই, | 
অথচ এক পি জি-তেই এতগুলো! দুর্নীতি বাড়াবেন না। সনে রাখ 
ডাক্তার বছরের পর বছরদিব্যি একই দরকার, ডাঃ দেব মাথা নত করেছেন 
জায়গায় বহাল থেকে শহরের বুকে ঠিকই, কিন্ত এ হার কায়েমী চক্রের 
নান! চক্র গড়ে তুলেছেন । গড়ে কাছে রাজ্য সরকারেরও বটে । 
তুলেছেন কিছু মাতব্বর ডাক্তার | 
বেআাইলী চোরাই প্র্যাকটিসের 
রমরমা! কারবার ৷ 
রাজ্য সরকার যাঁদের বদলী করার 
সাহসটুকও পান ন! সেখানে 
কি করে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণ কর- 
বেন দুর্নীতির হাজারো তথ্য । বিত্ব- 
কিত ভাক্তারদের পি লি-তে রেখেই 


তদন্ত কমিটির কাজ কর! মানে রীতি- 
মত প্রহসন । বলাবাহুল্য এর! এক- 
কাটা! হয়ে ব্ধা দেবেনই | কাগজপত্র, 
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৫চজন। কম চারীর পুনব' হালের 
দাবীতে স্পেনসারে ধম ঘট 


€ দর্পণের সংবাদদাতা ) 


" প্রতিবাদে -শাস্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক কোম্পানীর বেতন কাঠামোর কোন 
পদ্ধতিতে তাদের আন্দোলন চালিয়ে পরিবর্তন করা হয়নি। «৮ জন ' 


স্পেনসার এযাণ্ড কোং লিঃ গত 
২২1৭৮ তারিখে বিনা নোটিশে ৫৮ 


' জন স্থায়ী কর্মচারীকে ছাটাই করে 


দিয়েছে | . এর প্রতিবানে গত ২২। 
৫1৭৮ তারিখ থেকে স্পেনসা্স* এম- 


্লয়ীজ ইউনিয়নের সভ্যর] ধর্মঘট করে 
রয়েছে । এই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ 
কর্মচারীদের এই ধর্মঘট ভাঙার জন্য ' 


নমস্তপ্নকম দমনমূলক নীতি গ্রহণ 
করেছে । শ্রমিক কর্মচারীরা কর্তৃ- 
পক্ষের সমস্তরকম অন্যায় জুলুমের 


' পুলিশের বিরুদ্ধে . 
আদালতে অভিযোগ 
( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


লাভলক প্রেসের বাসিন্দ! শ্রীশচীন্- 
নাথ দাশ বালিগঞ্জ থানার সাব-ইন্স- 


পেক্টর প্রীকাশীনাখ বিশ্বাস ও শীপ্রদ্দীপ- - 


শংকর চক্রবর্তী এবং একজন সার্জেন্ট 
লীতপন মুখাজার বিরুদ্ধে আলিপুয়ের 
বিচার বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ৪এ কে 
বন্থর আদালতে অভিযোগ করেছেন 
যে, আসামীরা তার কাছ থেকে 
৩০০০ টাক! আদায়ের চেষ্টা করেন 
এবং তাকে প্রহার করেন। আসা- 


মীরা আদালতে - উপস্থিত হয়ে 
প্রত্যেকে ৫০* টাকার জামিনে মুক্ত 
হয়। 


অভিযোগ এই ষে, গত ২৪শে 
এপ্রিল আসামীরা অভিষোগকারীর 
বাড়ী গিয়ে তাকে জোরপুর্বক থানায় 
নিয়ে যায় এবং মারধোর করে । তারা 
অভিযোগকারীর কাছে ৩*** টাক] 
দাবী করে এবং না দিলে তাকে 
একাধিক কেসে কোলানে! হবে বলে 
শাসায়। 


ম্যাজিষ্ট্রেট সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ' 


' নিদিষ্ট করেছেন আগামী ২৮শে ও 








২৯শে সেপ্টেম্বর । 
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রীকে বিনা! 
করেছে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের একগুয়েমি ও 
উদ্দাসীনতার জন্ত ১১৫৩ সাল থেকে 


ষাচ্ছেন। কর্তৃপক্ষ কোম্পানীর মধ্যে শ্রমিক কর্মচারীকে চাকুরীতে পুন- 
পুলিশ, ফোর্স ও সিকিউরিটি গার্ড বালের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য 
বসিয়েছে যাতে ধর্মঘটী ও ছাটাই পশ্চিমবজের বামফ্রন্ট সরকারকে 
কর্মচারীদের মনোবল ভেঙে যায় । অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করার অন্ত ইউ-. 
এই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নিয়নের পক্ষ থেকে আবেদন কর! 
বিরুদ্ধে শ্রমিক .কর্মচারীরা স্পেননার্স - হয়েছে। ১, 
এমপয়ীজ ইউনিয়নের মাধ্যমে গত 
বলদ বদ অল অল্ছ বান মোম কেলেঙ্কারী 
দাবীদাওয়া আদায় করার জন্ত 
সম্পূর্ণ ‘শান্তিপূর্ণভাবে গণতাত্রিক - (১ম পৃষ্ঠায় পর) 
পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিয়ে আস- অভিযোগে প্রকাশ, একশ্রেণীর 
ছিলেন। যখন বিভিন্ন দাবীর দরকারী অফিনার এই কালোবাজা- 
ব্যাপারটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম- রীতে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে 
ট্রাইবুনালে মীমাংসার অন্ত পাঠানো জড়িত। ভুয়া দোকান মারফৎ সর- 
হুল ঠিক সেইসময় কোম্পানীর ৯ কারী কোটার মোম সংগ্রহ করে 


বানচাল করার জন্ত সম্পূর্ণ বেআইনী জড়িত তাদের মধ্যে রয়েছে হীরা- 
ভাবে ৫৮ জন স্থায়ী শ্রমিক কর্মচা- লাল, বেশীপ্ৰ, নন্দলাল কোম্পানী, 
| গজানন ভালমিয়, 


এক বছর চিত 
“ওরফে সতীয়া, অর্জুন দাস, রাজু 
( ৯ম পৃষ্ঠার পর ) 
EE নি ভার্গব, এস এস গর্গ প্রমুখ । 
রের ধাঁনবাদ জেলায় নিরপা * আরও অভিযোগ, গজানন ভাল- 
বিধানসভা কেন্দ্রের 


উপনির্বাচনে মিয়া কয়েকটি ভুয়! দোকান মারফৎও 
শ্রমিক নেতা অরুণ রায়ের বন্ধু কপা- 


সিন্ধু চ্যাটার্জা কংগ্রেস, জনতা, লি, 


পি, আই ও সি, পি, এমের জামানত গলানন ওতপ্রোতভাবে জড়িত 
জব্দ করেছেন। কিন্ত এ সবই ছু 


একটা জায়গার কথা । শালিষার ক্যাণ্ডেল।  ভগবতী 
[সল কথা রিলিফ । আর এই ক্যাণ্ডেন, হান ক্যাণ্ডেল দোকান- 


ফলিক প্রতিযোগিতায় নেমে আজ গুলি নাকি, প্রয়োজনের তুলনায় 


বামফণ্টের স্থান কোথায় তা পরের অতিরিক্ত মোম যোগাড় করে তা 
সংখ্যায় আলোচনা করবো। এবং কালোবাজারে অন্ত পাচার করে। 


সরকারী কোট] জোগাড় করে 
থাকে । এইসব দোকানগুলির সংগে 


বামফ্রন্ট সরকার গড়ার পেছনে দি, এই তালিকায় আনন্দ পালিত 


যরোডর নমিতা ক্যাণ্ডেল, বিভা 


কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের দাবীদাওয়া দিল্লীতে পাচার করার ব্যাপারে যারা . 


ডাঃ ছেত্রীর ফাইন 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


তা চাপ! দেওয়ান । এই ফাইল 
তিজিল্যান্স দপ্তরে থাকলেও.তা এখন 
সরিয়ে ফেলার চেষ্টা চলেছে। 
- ভাঃ ছেত্রী! প্রায় ২৫/৩০ বছর 
ধরেই পি, জিতে জমে বসেছেন । 
চাকুরীর প্রায় শুরু থেকেই তিনি 
পি, জিতে রয়েছেন। 
দোতলা * বাড়ী । এয়ারকুলার 
লাগানো ঘর । শুর বাড়ীর যারা কাজ 
করেন তাদের কাউকেই দিনে ভিউটি 
দেওয়া অসম্ভব । হাসপাতালে ভারা 
কাজ করবে রাতে। দিনে কাজ 
করবে ছেত্রী সাহেব ও মেষ 
সাহেবের। হেলথ সািসেসের 
ডিরেক্টর হবার পরেও তার পি, 
জিতে যথারীতি বেড রয়েছে। 
হাসপাতালের ' সুত্রেই প্রকাশ 
ডাঃ ছেত্ৰী সমস্ত নিয়মকান্গম জলা- 
গুলি দিয়ে স্বামী বলে এক ব্যক্তিকে 
সরকারী ড্রাইভার হিসাবে নিয়োজিত 
করেন। জান! যায় স্বামীর বয়স 


প্রচুর । 'কিন্ত ইনি ছিলেন ভাঃ. 


ছেত্রীর ব্যক্তিগত ডাইভার। ডাঃ 
ছেত্রী একে সরকারী কর্মী হিসাবে 
নিয়োগ করেন কোন নিয়মের 
তোয়াঙ্কা ন! করেই। এই ড্রাইভার 
শুধু রাতে কাজ করেন দিনে করেন 


‘না! একজন ড্রাইভারের রাতে কি 


কাজ থাকতে পারে তা শুধু ডাঃ 
ছেত্রীই জানেন । বলা বাহুল্য 


সুস্থ সমাজ গঠন এবং জীবন ও জীবিকার প্রশ্ন 
'আালোচনা-সভ। 


-  £ বিষয় £ 
টড ইউনিয়ন আন্দোলনে 


বিরাট 


PRICE 60 Paise 


স্বামীর একটা হিল্পে করার স্বপ্যই এই 
সরকারী নিয়োগ। শুকদেব নাসে 
জনৈক কমঁর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রা. 
করার ব্যাপারেও ডাঃ ছেত্রী নাকি 
খুব তৎপর । পক্ষপাতিত্ব, শ্বজন- 
পোষণ, দুর্নীতির আরও নানা অভি- 
যোগও ডাঃ ছেত্রীর বিরুদ্ধে রয়েছে । 
ইতিমধ্যে ডাঃ অঞ্জন দত্ত, ডাঃ গৌতম" 
"মজুমদার প্রমুখের পি, জি, হাস- 


' পাতালে নিয়োগের ব্যাপারে ডাঃ 


ছেত্রীর পরোক্ষ অন্তায় মদৎ ছিল 


* বলেও অভিযোগ ।%এরা হেলথ লাণ্তি- 


সের প্রথমেই ঝি, জি-তে এসে যোগ 
দেন। ডাঃ সি, সি করকে 
ওলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান 
করার নেপথ্যেও ডাঃ ছেত্রীই 
ছিলেন নাকি প্রধান। চাকুরীর 
শর্ত এখানে উপেক্ষিত বলে 


অনেকের ধারণা । 
সবচেয়ে বড় অভিযোগ-হল, ডাঃ 


ছেত্রীর দাঞ্জিলিংয়ের ম্যালের গ্রাদা- 
দেৌপম বাড়ীটি নিয়ে।, শ্বোপার্জিত 
অর্থের অনেক বেলী অর্থব্যয়ে এই 
বাঁড়ীটি, তৈরী হয় বলে অনেকের 
বক্তব্য । অনেকেই চান হেলথ শান্তি ' 
সেসের ডিরেক্টর ডাঃ মণি ছেদ্রীয় 
বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স ফাইলটি মুখ্যমন্ত্রী, 
স্বয়ং দেখুন ও অস্তান্ত অভিযোগ- 
সমূহের ব্যাপক তদন্ত করুন। 
নেপাল ব্যাঙ্কে ডাঃ ছেত্রীর প্রচুর 
টাকা গচ্ছিত রয়েছে বলেও যে 


কথাবার্তা শোন! যাচ্ছে তারও অত্র 
নিয়ে তদর্ত হোক বলে অনেকের 
দাবী |. 

















পি, এমের লক্ষ্য তথা শ্রেণী সংগ্রাম 
তীত্র করার জন্য জনসাধারণকে 
সচেতন কতটা করে তোলা! হয়েছে 
তারও হিসেব দেব পরবর্তা লেখায়। 

(চলবে) 


ক্যাণ্ডেল ওয়ার্কস, সমাট ক্যাণ্ডেল, 


হাবড়ার মিলি ক্যাণ্ডে, হাজরার . 


আর্ট ওক্রযাফট সংস্থাগুলিও রয়েছে । 
কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প দপ্যরেরই কমীদের 
ধারণা আর্ট ও ক্র্যাফট গত কয়েক 


বক্তা: 


সাংস্কৃতিক কাজের ভূমিকা 
সর্ব সরোজ চোধুরী (জীবন বীমা ), 
কেদার ভট্টাচর্য (মার্কেন্টাইল ফেডারেশন ১ 


আশ সেন (রিজার্ভ ব্যাংক), অনিল! দেবী (এ-কি-টি-এ), 





অশোককুমার সেনগুপ্ত, 





প্রকাশিত হল 


চতুক্ষোণ শ্রেষ্ঠ গল্প সংগ্রহ - 
| দাম--দশ টাকা 
লেখক সী: রমেশচন্দ্র সেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেজ্নাথু মিত্র, 
স্থলেখা সান্তাল; শাস্তিরগ্রন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়, ব্রজেন্ত্র- 
কুমার ভট্টাচার্য, ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়, "কৃষ্ণ চক্রবর্তী, জগদীশ চক্রবর্তী, 
শুভেন্দুশেখর মুখে পাধ্যায়, রামশঙ্কর চৌধুরী, ছবি বসু, মানবেন পাল, 









বছর যে মোম সংগ্রহ করে তার 
অধিকাংশই কাজে লাগায়নি। পাচার 
হয়েছে অন্তত । ূ 
মন্ত্রী চিত্তব্রত মজুমদারের কাছে 
অনেকেরই দ্বাবী, গত কয়েকবছর 
ধরে যেসব সংস্থাকে দরকারী মোম 
দেওয়া হয়েছে তা প্রকৃতভাবে কাজে 
লেগেছে, নাকি চোরাবাজারে পাচার 


মিহির'আচার্য, চিত্ত ঘোষাল, শচীন বিশ্বাস, - | হয়েছে'তার তদন্ত করে দেখা! হোক। 
তপোবিজয় ঘোষ, দেবদত্ত রায় ও সাধন চট্টোপাধ্যায় দর্পণের খবর এখনও কুয়া নামে মোম 
সরকারী দপ্তর «থকে বেরিয়ে আসছে 


প্রাপ্তিস্থান ॥ ন্তাশনাল বুক এজেন্দি-প্রাঃ লিঃ 
bj SS on কলিকাতা-৭৩ 





্‌ ত জা আচাৰ্য গরযুক্রচজ রোড, কাত থেকে মি এবং কার্যালয় এ দেন কলিকাতা গে প্কাশিত। ও LC 





এবং তা যাচ্ছে চোরাপথে ভিন্ন. 
রাজ্যে। 


সম্পাদক- হীরেন বসু 


তবতোষ রায়-( রাজ্য সরকারী কর্মচারী কোঃ কঃ), 
- আরু.-এন* সাহা (সি.টি.ও) তপেন সেন (হিদুস্থান ্রীল), 
সুনীল বন্ধ রায় (সি, আই, টি. ইউ), 
" জয়স্ত রায় (ব্যাংক অফ ইপ্তিয়া), 
দীপেন ঘোষ (কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী কোঃ কঃ), এবং 
অনুনয় চট্টোপাধ্যায় (গণতান্ত্রিক লে. শি. ক. সন্মিলনী ) 
সময় £ ১৫ই জুলাই ”?৮ শনিবার দুপুর ২-৩ মিনিট 
স্থানঃ টেলিগ্রাফ ইনষ্টিটিউট হুল [চার তলায়] 
সি. টি. ও. বিবাদী বাগ 
ঃ উদ্ভোক্তা £ 
গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সন্মিলনী ' 
, কলকাতা জেলা 











চব্যনের গো [পনংনিদে শেই মহারাটে জন্তী 
সমর্থনে সরকার গঠন 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি 


ওয়াই বি চ্যবনের গোপন নির্দেশেই . 


শারদ পাওয়ার অনতা ও অন্যান্য 


দলের সমর্থনে মস্জিসতা গড়েছেন 
বলে. কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ অত্র থেকে 
আনা গেছে। 


জনতা দল কেনে ক্ষমতায় আমার 
পর থেকেই চ্যবন সহ কিছু ৭ংগ্রেসী 
নেতা মোরারজী দেশাই, জগ- 
জীবন রাম, এইচ, এন বছগুণা, চন্্র- 
শেখর প্রমুখ অনতা -নেতাদের সঙ্গে 


নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রেখে চলে-- 


ছেন। এমন কি লোকসভায় জনতা 
সরকারের গরিষ্ঠতার প্রশ্নে সংকট 


হলে চ্যবন সদলবলে এই সরকারকে 


সমর্থন জানাবে একথাও পাকা হয়ে 
আছে। এবং ' এ সংবাদ আমর] 
অনেকদিন আগেই প্রকাশ করেছি । 
মহারাষ্ট্রে ইন্দিরা কংগ্রেস থেকে 
কংগ্রেসকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা 
বহুদ্ধিন ধরেই চলছে। এই চেষ্টা 
, প্রধানতঃ চ্যবন এবং জনতা সতাপতি 


চোরাই প্রাইভেট 
প্রযাকটিসকারৱীৱ 


বিক্ুছ্ে অভিযোগ 


( দৰ্পণৈর সংবাদদাতা) 


পি, জি, হাসপাতালের কার্ডি- 
ওলজি বিভাগের কর্তাব্যক্তিদের 
কার্যকলাপের আরও কিছু তথ্য জান! 
গেছে। ১৯৬৩ সালে হাসপাতালে 


ক্যাধিডার ইউনিট ও ইমেজ ইনটে- " 
নপিফায়ার কেনা হয় বিদেশী |. 


কোম্পানী ফিলিপসের কাছ থেকে। 
এই বিদ্বেশী কোম্পানীকে অর্ডার 
পাইয়ে দেবার ব্যাপারেও নাকি 
অনেক রহস্য আছে। ডাঃ চণ্ডী কয় 
তার প্রাইভেট প্রাকটিসে যে ই, সি, 
জি মেশিন ব্যবহার করেন শোন! 
যায় ঘে ফিলিপন কোম্পানী নাকি 
শ্রীকরকে সেটি উপহার দেয়। 
কোম্পানী বিনা পয়সায়, ভাঃ করের 
বাড়ির বৈদ্যুতিক লাইনের ওয়ারিং 
করে দ্বিয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে ডাঃ 


কর এক আস্তর্জাতিক চিকিৎসক |. 


সম্মেলনে যোগদানের জন্ত ফিজিপ- 
সের টাকায় বিদেশে পাড়ি দ্বিতে 
চান! কিন্ত সরকার তখন এর মধ্যে 
আন্তর্জাতিক ফুচক্রের সম্ভাবনা চিন্ত! 
টা করকে অনুমতি দেনন1। 
ডাঃ কর্‌ স্থখলাল কারনানিদের 
-: (শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


শ্রীমতী (ই) আসছে তেড়ে 


চন্বশেখরের উদ্যোগেই চলেছে । 
মহারাষ্ট্রের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী বসস্ত 
দাদা পাতিল চ্যবনের ঘোরতর 
বিরোধী । তাছাড়া বসন্ত দাদা 





(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) | তাই নয়, ইন্দিরা কংগ্রেমও এর 
পাড়া | থেকে অব্যাহতি পায়নি । সংসদীয় 
মুখ 6 সির ছড়া তঃ | রাজনীতি এমনই একটা অদ্ভূত জিনিস 
অন | | 
একবিংশ বর্ষ ॥ ২৬শ সধ্যা। ॥ শুক্রবার ২০শে জুলাই, +৭৮ ॥ ৬০ পয়সা | থে. এখানে কখন কে কার সঙ্দী 
এক | হবে৷ অথবা সমঝোতায়, কখন ভিড় 
বোাই দরিয়ার ফেল পি জিৱ প্ৰশাসনিক তদন্তকে9 | রে লা ধর মনত 
আর কিছু ন্যাচারাল গ্যাস AA এ | পধবেক্ষকের পক্ষেও বলা মুঞ্চিল । যে 
এই লোভে দল ভাঙা প্রহৃসনে পরিণত কথার [চষ্ট | | ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের প্রশ্নে সাধা- 
টণ্যাকে যদি থাকে কিছু ক্যাশ । দর্পণের সংবাদদাতা ) } রণ নির্বাচনের পর কংগ্রেস ছ টুকরো 
| - | হয় সেই ইন্দিরার অম্ুগামী কংগ্রেসের 
পুনরায় জোড়াতালি সরকার ' পি জি হাসপাতালের প্রশাসনিক মণি ছেত্রী প্রাইভেট প্র্যাকটিনকারী- | সঙ্গে তার বিরোধীদের কোয়ালিশন | 
মুখ্যমন্ত্রী হওয়া দরকার, তদন্ত কমিশনের কাল্র কোথায় কৰে দের সম্পর্কে খোজ থবর করার বিষয়টি [ সরকার গঠিত হল মহারাষ্ট্রে নির্বাচ- 
যদি যায় তেল গ্যাস ফুরিয়ে, কিভাবে শুরু হবে তা এখনও বিস্তা- বাদ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হেলথ [নের পর । বোঝা যাচ্ছে সরকার গঠনের, 
বিরোধীরা মাথা দেবে মুড়িয়ে । | রিতভাবে ঘোষিত হয়নি। কিন্ত সেক্রেটারী ও সিনিয়র গভর্ণমেন্ট | এই ব্যাপারটা সাময়িক বোঁঝাপভা- 
ছুই ' এরই মধ্যে কমিশনকে প্রহ্মনে পরি- প্রীডার সব বানচাল করে দিয়েছেন । | মাত্র, এর সে নীতিগত কোন সম্পর্ক 
পা-তিল থেকে পা-ওয়ার ণত করার জন্য" পিজি-র চোরাই বিভিন্ন স্তরের খবর হল, এইসব | নেই। শারদ পাওয়ারের নেতৃত্বে 
তবুও সেই 'পাঃ__ প্রাইভেট প্র্যাকটিসকারী ডাক্তাররা ডাক্তাররা প্রথমে কমিশনকে এড়া- | যে নতুন মস্তিসতা শাসনভার গ্রহণ 
ভাগ্যে আবার কি আছে তা উঠেপড়ে লেগেছেন। ইতিমধ্যেই তেই চাইবেন নানাছুতোয়। তবে } করল তার আয়ু্কালও অতএব খুবই 
কেউ তো জানে না। চোরাই প্র্যাকটিসের উঠতি মাতব্বর ডাঃ শিশির দ্বেবকে টাইট করার পরি | অনিশ্চিত । এ অনেকটা পশ্চিমবঙ্গে 
দিলের বেলায় বসেন রাজা , ডাঃ অরুণাভ চৌধুরী ও অন্থান্ত কল্পন! এখনও এদের শেষ হয়নি । পি | ১৯৬৭ সালে ডঃ ্রফুল্লচন্্র ঘোষের 
রাত্রি হলেই হাপার করেকজন খোলাখুলি ভাবে বলেছেন, জি-র পর ভাঃ দেবের মহাকরণ | নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সমধিত পি ভি 
উনি রি কমিশনের চেয়ারম্যান তারাপদ ছাড়ার ব্যবস্থা করতে এরা এখনও | এফ সরকার, অথবা ১৯৭১ সালেবাংল1 
দিনয়াতরি লাফায়। মুখাজার ওপর আমাদের কোন অবস্থা বেশ সক্রিয়। | কংগ্রেসের অয় যুখা্জীর'নেতৃত্বাধীন 
i নেই | টার্যস এণ্ড রেফারেন্দ নিয়েও পি তির চোরাই গ্র্যাকটিসের : কংগ্রেস অযধিত সরকারের অনুরূপ । 
| j আমাদের অনেক আপত্তি । ডাঃ ( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) | মহারাষ্ট্রে অকংগ্রেসী, জোটের 
ই বদলে আজ (নামও পি ডি এফ, অর্থাৎ প্রগ্রেমিভ 
আতে অ চদ্ন [ জিয়ার জয়লাভে সাম্প্রাহীঘিক কিট ফট এখানে অনা 
সবচেয়ে বড়শরিক। তাদের 
এবার শোকের গালা । ছলগুলোর উৎকট উল্লাগ. 1 শাল েকেচুণ বললেই তাহের পক্ষ 
আবার দেখা, আবার কথা 
রানি চৌধুরী তে ফাজুল হোসেন ূ i রহিত হানি কিচু 
বিয়ের বাশি বাজিয়ে শেষে ।  প্রেমিভেণ্ট নির্বাচনে অবসরপ্রা ' প্রেসিডেন্ট কিন্তু এই প্রস্তাবে সায় জনতা পার্টির সভাপতি প্রীচন্র-। 
মাকে আবার খ। জেনারেল ওসমানির পরাজয়ের পর দেননি। গুছিয়ে বলার আগে দেশের || শেখর ব জহর এতে: 
চার 'জিয়া-সমর্থক সাম্প্রদায়িক দলগুলোর মধ্যে সাম্প্রদায়িক দ্বাঙ্গ। বাধিয়ে | 
| সিভ ফ্ৰণ্ট সরকার গঠন ভারতীয় 
হাল্লারাজ! হলাবাজ উৎকট উল্লাসের ফলে শ্বাভাবিক তিনি প্রতিবেশী ভারতকে ঘাটাতে | রাজনীতিকে নতুন পথে নিয়ে যাবে। 
শুণ্ডীরাজ! ঠাণ্ডা, কারণেই বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দ ইচ্ছুক নন। তাছাড়া এসব ধর্মান্ধ | নতুন পথ বলতে তিনি কি বুঝিয়ে 
দিদীরাা পঞ্চরথী খৃষ্টান ও বোদ্ধ সম্প্রদায়ের মনে নেতাদের চেয়ে দেশের নাড়িনক্ষত্রের | জানিনা, তবে ১৯৭৭-সালে সাধারণ 
প্রত্যহ দেয় আশ্ডা | হতাশা! ও তীতি বাসা বেঁধেছে । সঙ্গে তিনি বেশী "পরিচিত। ধর্মান্ধ | দিৰাৱের: ভালে জনতা 
প্রাচ এরপর বর্ষায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নেতারা হাল ছাড়বার পাত্র নয়। ৰ গঠনের পর থেকে অকমিউনিষ্ট দল- 


হয়ে বাংলাদেশে চলে আসতে শুরু 


, আমটি আবার খাবেন পেড়ে, | 
পাক ধরেনি ধৈর্য ধরো-_- করলে সংখ্যালঘুর প্রমাদ গণলেন। 
জয় জনতা! ঝগড়া করো । বিত্বেধী নেতারা প্রেসিভেণ্ট জিয়াউর 

ছয় টু রহদানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কোন 
একতা ও ক্ষমতা | ছতোয় দেশের মধ্যে একট! সাম্প্র- 
এও তা সেও তা, ' দায়িক দাদ] বাধিয়ে দিতে পারলেই 
এক. জোডা তা মিলে ' জান মানের ভয়ে বেশ কিছু হিন্দু 
ছুই হাতে তালি দিলে দেশ ছেড়ে চলে ঘাঁবে ৷ বর্ধী প্রত্যা- 
কণুঝুস্থ বেজে যায় গত উদ্বাস্তদের দেশত্যাগী হিন্দুদের 
ঝগড়া অধমতা! । | পরিত্যক্ত তিংটয় বসিয়ে দিলে 


সমন্তার সমাধান হয়ে ষাবে। স্থচতুর 





মুসলমানেরা বর্মামূলক থেকে বিতা- 


,এবা আশা করেছিল মনোরঞ্ুন ধরের | 


"সমর্থন না জানালেও কাছের মধ্যে 


| সম্পাদকীয় 

_. মহারাষ্ট্রের টলটলায়মান পাতিল 
| মস্তরিসভাকে ভেজে দিয়ে এবং জনতার 
| সমর্থনে কংগ্রেসের দলত্যাগীদের 
নিয়ে সরকার গঠন করে রাজনীতি 


| নতুন খাতে বইতে শুরু করল । কিন্ত 
| শুধু কংগ্ৰেস থেকেই দলত্যাগ ঘটল 






















চোখে শকে এল 
এদের চোখে বাংলাদে এলামিক [ওলি ভাৱা Fes 


রাষ্ট্রে পরিণত করার খোয়াব। অন্ত | 
- bE চলেছে । মহারাষ্ট্রের ঘটনা তারই 
এক চাল চালা! হল । কৌশলে সর্বত্র 

্ জানি ত ধারাবাহিকত1। এবং এট! চলতেই 
57575552 | থাকবে! যার! এখনও 
মনোরঞ্জন ধর গ্রেপ্তার হয়েছেন। | 


| পাবেন ( ইন্দিরা গান্ধী সমপ্রতি 
গ্রেপ্তারের সংবাদ সংখ্যালঘু হিন্দুদের | ডন ভিজ, তি it 
মনোবলের উপর আঘাত হানবে । | ্ 
| ফিরে আনবেন ) এই. ভাঙ্গাগড় 
ফলে কিছু সংখ্যক হিন্দু দেশ ছেড়ে | 
যাবে? প্রেসিডেন্ট মুখে এদের | 55757757 
রি, ধূলিসাৎ হয়ে *যাচ্ছে। ইন্দিরা 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠার ) (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


না 4! রী | | | 


॥ দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২১শে জুলাই, ১৯৭৮ ” 


জিয়ার জয়লাভ 
(১ম পর ) 
দিয়ে তিনি দেবি দিলেন ধর্মান্ধ 


প্রেসিডেন্ট জিয়া বির্ম্নাধী যে 

একত্রিত হয়েছিল, সে জোট আজ 
নেই। এই অবস্থায় আওয়ামী 
লীগকে বাদ দিলে বিরোধী দল- 


নেতাদের পিছনেই তিনি আছেন ।' গুলোর মধ্যে শক্তি ও সামর্থ্য জাতীয় 


প্রেসিডেন্টের যগ্িসতা গঠনই এই 
সত্যকে স্বীকার করবে। মস্ত্রিমভা 


গঠনের নময় প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা. 


পরিষদ্দের একমাত্র সংখ্যালঘু প্রতি- 
লিধি রান! ত্রিদিব রায়ের মা বিনীতা 
রায়কে বাদ দেওয়া হল। হিন্দুশৃন্য 
যগ্্িসভার দিকে চেয়ে দেশের হিন্দুরা 
প্রমান গণলেন। - 
এখন দেশের সংখ্যালঘু সম্প্র- 
দায়ের সামনে একটাই প্রশ্ন । দেশের 
এই শাসন ব্যবস্থা কতদিন চলবে। 
প্রেসিডেন্ট জিয়া যেভাবে ওঁছিয়ে 
বসছেন ভাতে মনে হয় না দেশের 
শাসন ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন দেখ! 
দেবে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়ে 
যাবার পরেও দেশের মধ্যে যার! 
পরিবর্তন আনতে পারতেন সেই 
আওয়ামী লীগ আজ ত্রিধা বিভক্ত ৷ 
আওয়ামী লীগের যুব সংগঠন ছাত্র 
ও যুবলীগ আগেই বিভক্ত হয়ে গেছে । 
লীগের সংগঠন বলতে অবশিষ্ট কিছুই 
আর মেই। নির্বাচনের সময়ে দেখা 
গেছে আওয়ামী লীগ ও সঙ্গী দল- 


গুলো ঢাকা শহরেও সমস্ত বুথে লোক 


দিতে পারেনি । আওয়ামী লীগ 
অবশ্য প্রতিবাদ করে বলেছে বহু বুথ 
থেকেই আওয়ামী লীগের লোকেদের 
বিভাভিত করা হয়েছে। দলের 
সমস্ত বিভেদ দূরে সরিয়ে সং 
গঠনকে গুছিয়ে শক্তিশালী করে 


প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ন্ে . 


নামতে যে শক্তির প্রম্োদন তা সঞ্চয় 
বর্তমান পরিস্থিতিতে আওয়ামী 
লীগের পক্ষে সম্তব হবে বলে মনে 
হচ্ছে না। অদূর ভবিষ্যতেও যে হবে 
তেমল কোন আশা নেই। 


নির্বাচনের সময় যৌথ স্বার্থে- 


সম্পাদকীয় 
(১ম পার পর) 
অম্থগামীর! অদূর ভবিষ্যতে তার 
অঙ্গত থাকবেন কিন! সে বিষয়েও 
সন্দেহ দেখা, দিচ্ছে। কারণ এইনব 
কংগ্রেদীরা কেলিভোস্কোপের মত 
প্পও বদলাতে ওস্তাদ । ণ 
তবে উন্দিরার বিরোধী কংগ্রেসীরা 
মকলেই-_যার দ্বল ছেড়েছেন তারাও 
যৌথভাবে বর্তমানে ভারতবর্ষে একটি 
বাজনৈতিক বিকল্প । গত কয়েক 


পগ্টাহের*ঘটন। থেকে দেখা ঘায় এদের 


মধ্যে গোপন যোগাযোগে অনেক 
কছু ঘটে যাচ্ছে । মহারাষ্ট্রে পালা- 
দলও তাঁরই ফলশ্রুতি। এবং 


খভাবেই হয়ত * অকমিউনিষ্ট 
ক্ষনীতি নতুন চেহারায় আত্মপ্রকাশ 
রবে। পু 


La 0 1. 


সমাজতন্ত্রী দলের স্থান অবশ্যই , 


দ্বিতীয় । এই দলের বর্তমানে কবন্ধ 
অবস্থা। দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি 
মেজর জলিল সহ প্রধান প্রধান 
নেতারা কারার্দ্ধ। নেতৃত্বের অভাবে 
কাভারর] বিচ্ছিন্ন । 

আরো একজনের উপরে সংখ্যা- 
লঘুদের কিঞ্চিৎ আস্থা রম্সেছে। বাঘা 
সিদ্ধিকী। নির্বাচনের সময় ' বাঘার 
কোন খবর কেউ পাননি । দেশের 
কেউই জানে না বর্তমানে বাঘ! 
সিদ্দিকী কোথায় অবস্থান করছেন, 
ভার কর্মাবস্থাই বা কি। জনতা 
সরকারের পররাষ্ট্র নীতি বাঘাকে পু 
করে দেয়। দিল্লিতে এসে জনতা 
প্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বাঘা 
নিরুদ্দেশ । তবে বাঘা সিদ্দিকীর মত 
চরিত্র চুপ করে থাকতে, বা নিদিয় 
হয়ে থাকতে পারে ন!। 
_ ' দেশের বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই 
কিন্ত নির্বাচনের ফলাফল পূর্বাহ্নেই 
অনুমান করে নিয়েছিলেন । মুজিব 
মরকারের বিদেশমন্ত্রী ডাঃ" কামাল 
হোসেন তাদের অন্যতম । অনেক 
আশা! নিয়ে তিনি নির্বাচনের আগে 
বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন । 
মুজিবের মাজারে গিয়ে পুষ্পার্থ দিয়ে 
এসেছিলেন | নির্বাচনের তিনদিন 
আগেই তিনি দেশ থেকে চলে যান। 


তায় এই আকশ্মিক প্রন্থান দেশের 
মাহ্ৃষের মনের পরিবর্তন, মুখ্জিববাদের 
মৃত্যু অথবা প্রেসিডেন্টের ভোট গ্রহণ 
পদ্ধতি সে সম্বন্ধে কোন আচ তিনি 
দেননি । 

মনে হয় না দেশ থেকে মুক্সিব- 
বাদের শেষ হণ্রেছে। তাই 
যদ্ধি হবে তাহলে প্রেসিভেপ্ট 
নির্বাগনে কিছুদিনের পূর্বে অনুষ্ঠিত 
ইউনিয়ন কাউদ্দিলের নিবাচনে 
বিস্ময়কর জগ্লাত কিছুতেই সম্ভব 
হত না। সংখ্যালঘুদের একমাত্র 
ভরসা আতয়ামীপন্থী জনসাধারণ । 
তার! যদি হিন্দুদের বাচিয়ে রাখেন 
তবেই হিন্দুবা বাচবে | নচেৎ বাংল! 
দেশ অচিরেই এঙ্সামক রাষ্ট্র হতে 
বাধ্য । 


নেমিনার 


পশ্চিমবজ ছাত্রন্নতার অন্যতষ 
সহ-সভাপতি স্থপ্রতীক বাগচী ও 
সাধারণ সম্পাদক রবীন মিত্র এক 
যুক্ত বিবৃতিতে জানাচ্ছেন যে, আগামী 
২৯শে জুলাই শনিবার প্রজ্ঞানন্ব হলে 
ফলকাতা! জেলা যুব ও ছাত্রজ্রনতার 
ডাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্বাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, স্নাতকস্তরে 
বাগুলাকে এচ্ছিক করার সিদ্ধান্ত 
প্রত্যাহার, সর্বস্তরে পরীক্ষা গ্রহণের 
দু'মাসের মধ্যে ফল প্রকাশ ও 
জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করার 
দাবীতে একটি শিক্ষামূলক সেমি- 


নারের ন্ায়োজন করা হয়েছে।। 


তদন্ত বানচাল করার চেষ্টা 
( ১ম পৃষ্ঠার পর ) | 


ঘৃঘুর দল মুখে যতই হস্থিতন্থি করে 
বেড়ান না কেন এরা তলে তলে 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের 
কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । তারের 
পার্টি ফাণ্ডে মোটা টাকা চাদ] ছেও- 
য়ার কথাও তৃলছেন। এমনকি সছ্য 
গঠিত. কমিশনের বিচারপতি 
শরীমুখাজীর ঘনিষ্ঠ পরিচিত,ব্যক্তিদের 
মধ্যে এই সব ডাক্তারদের খেয়োখেয়ি ৪ 
শুরু হয়ে গেছে । চোরাই প্র্যাকটি- 
সের শিরোমণি ডাঃ চণ্ডী করের বেল- 
ভিউ ক্লিনিক ও অন্থান্স নানিং হোমে 
নান! অবৈধ লেনদেনের সাকরেদ পি 
জি-র কার্ডিও খোরাপিক ইউনিটের 
আর এস ও পেসমেকার চুরির দায়ে 
অভিযুক্ত ডাঃ অপূর্ব সাহ! চট্টগ্রাম 
বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক বিপ্লবী 
শ্রীগণেশ ঘোষকে ধরাধরি করেছেন 
ঘাতে সি পি আই এযের সাহায্য 
পাওয়া যায়। গণেশ ঘোষ নিশ্চয়ই 
ডাঃ সাহার আসল স্বরূপ অবগতনন | 
হলে নিশ্চয়তিনি,ও এই ধরণের স্বণিত 
ব্যক্তিদের সম্পর্কে চরম শাস্তিরই 


স্থপাবিশ করবেন । ডাঃ সাহ গনেশ- 
বাবুর সংগে যোগাযোগ করেই বসে 
নেই। সংসদ সদস্য শ্রজ্যোতি্য় 
বস্থর বাড়ীতেও ঘন্ধন টেলিফোন 
করছেন । শ্রীবস্থকে ভালমত ধরার 
জন্য ডাঃ চণ্ডী করকে নিয়ে ডাঃ সাহা 
দিলী যাবার মহলবে৪ রয়েছেন । 
ভাঁঃম্বরাজ ব্যানাভী, ডাঃ অরুণঃভ 
চৌবুরীও পার্ক সার্কাদে একজন 
প্রাক্তন বিচারপতির কাছে রোজই 
যাচ্ছেন একটা ভাল “সোর্স” ধরার 
আশায় । 

এদিকে, পি জি-র ডাঃ মেওয়ারকে 
প্রমোশন দিয়ে অন্তর বদলী করার 
জন্য হেলথ সাভিসেস ডিরেক্টর ডাঃ 
মণি ছেত্রী প্রায় পাকা বন্দোবস্ত করে 


এনেছেন | এই ডাঃ মেওয়ার সম্পর্কে 


ংসদ সদস্ত জ্যোতির্ময় বস্থ গুরুতর 
অভিযোগ এনেছিলেন । এখন ডাঃ 
ছেত্রী তাকে বদলী করে দেওয়ার 
নাসে প্রমোশন দিয়ে মেভিকেল 
কলেজ বা নীলরতনে প্র্যাকটিসিং 
পদে বনিয়ে দেবার তালে রয়েছেন । 











স্উ সরকার গঠন 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


পাতিল মনে করেন, জনতা দলের 
সঙ্গে হাত মেলানোর থেকে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেসের মিলে 
যাওয়া উচিত । চ্যবনেব ইচ্ছার 
বিরুদ্ধেই তিনি দুই কংগ্রেসের যিলন 
ঘটানোর অন্য চেষ্টা চালিয়ে 
এসেছেন । ” 
শারদ পাওয়ার চ্যবনেব অত্যন্ত 
ঘনিষ্ঠ লোক বলে পরিচিত । এত- 
দিন বসস্তদা পাতিলের বিরুদ্ধে 
রাজনৈতিক লডাইট! চ্যবন শারদ 
পাওয়ার মাব্রফতই চালিয়ে এসেছেন । 
শারদ পাওয়ার বারবার চেষ্টা করলেও 
ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে গাটছাঁডা 
বাধার চেষ্ী থেকে বসন্তদাদ। 
পাতিলকে নিরত্ত করা যায়নি । 
পাতিজ্কে জব্দ করতেই শারদ 
পাওয়ারকে নির্দেশ দেওয়া হয় চাপ 
হৃষ্ট করার জন্য । কিন্ত পাতিল এ 
ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। 
চ্যবনের সঙ্গে গোপন শলগাপরামর্শ 
করতে বসেন শারদ পাওয়ার এবং 
ভার অঙ্ছগামীরা। শারদ পাওয়ার 
চাবনকে জানান এই কোয়ালিশন 
বেশীদিন চললে সংগঠন ও সরকার 
সমস্তটাই ইন্দিরা ফংগ্রেসের বজায় 
চলে ষাবে। তাই কোয়ালিশন 
সরকার এখনই ভেঙে দিতে হবে। 
পাওয়ার আরও জানান, আমরা 
আলাদা সরকার গড়তে চাইলে 


_ জনতা পার্টি আমাদের সমর্থন করবে 


বলে মহারাষ্ট্র দলের সভাপতি এস 
এয যোশী আশ্বাস দিয়েছেন : এ 


ব্যাপারে যোশী ট্রাঙ্ক টেলিফোনে চ্যব- ' 


নুর সঙ্গেও কথ! বলবেন বলে 
পাওয়ার জানান ৷ 

এরপর চ্যবন করনত! পার্টির 
সভাপতি চন্দরশেখর এবং মহারাষ্ট্র 
শাখার সভাপতি এস এম ঘোশীর 
সঙ্গে কথা বলেন। গত সপ্ধা- 
হের গোড়ার দিকেই ঠিক হয়ে যায় 
কোয়ালিশন মস্ত্রিসভা ভেঙে কংগ্রেস 
বেরিয়ে আসবে | চ্যবন জনত! দলের 
সঙ্গে প্রকাশ্ট আতাভের ব্যাপারে 
দিল্লীতে কিছু ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর সঙ্গে 
আলোচন! করেন । কিন্তু বেশ কিছু 





সগহা চলে যাচ্ছ... 
% আপনার ট্যাকৃস রিটার্ন ভরতে দেরী করবেন না। 
%. রিটার্ন দাখিল করার আগে মনে করে নুনির্ধারিত 


হিসাব অনুযায়ী প্রদেয় কর জমা দিয়ে দিন। 
দি ডিরেকটোরেট অফ ইন্দপেকশান 
(রিসার্চ, স্ট্যাটিসটিক্স আযাণ্ড পাবলিকেশান) 
ইনকা মট্যাকৃপ ডিপার্টমেণ্ট 
| নিউ দিলী-১১০*০১ 
DAVP78/143 


কংগ্রেদ নেতা এ ব্যাপারে ঘোরতর ,_ 


আপত্তির কথা জানান ! 
_. চ্যবন ভেবেছিলেন “কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে হয়ত জনতা! 
দলের সমর্থনে সরকার গড়ারব্যাপারে 
সবুজ সংকেত পাওয়া ঘাবে। এই 
বৈঠকে শারদ শাওয়ার জনতা দলের 
সঙ্গে সমঝোতার অনুমতি দেওয়ার 
জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন । পাতিল 
ও ভিপি নায়েক এই সমঝোতার 
তীব্র বিরোধিতা করেন । এরপর 
ওয়াকিং কমিটির বিকেলের বৈঠকে 
অধিকাংশ সদশ্তই এই সমঝোতার 
বিরোধিতা করেন। শেষে সিদ্ধান্ত 
হয় কংগ্রেম বিরোধী দলে বসবে। 

এদিকে জল তখন অনেক দূর 
গড়িয়ে গেছে। শারদ পাওয়ার 
এতটা এগিয়ে পিছিয়ে আসতে রাজী 
হলেন না । চ্যবনের কাছে অনুমতি 
নিতে এলেন ওয়াকিং কমিটি বৈঠ- 
কের পর। কিন্ত চ্যবন ওয়াকিং 
কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে 
কিছু করা এখনই সম্ভব ' নয় বলে 
জানান। চ্যবনকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে 
চেনেন তারা জানেন কোন রকম - 
ঝুঁকির রাজনীতি করার পক্ষে তিনি 
নেই। কংগ্রেসের ১৯৬৯ সালের 
প্রথম ভাঙন থেকেই এটা পরিদ্ধার 
হয়ে গেছে । 

শারদ পাওয়ার নাছোড়বান্দা ৷ 
উনি তখন মুখ্যমন্ত্িত্ের গদীর কাছা- 
কাছি এসে ফিরে যেতে নারাজ। 


'চ্যবনও অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছেন। 


পাওয়ারকে চটালে মহারাষ্ট্রে তার 
পক্ষে রাজনীতির দিক থেকে অন্ত - 
বিধে হবে । অবশেষে চ্যবন পাও. 
মারকে এগিয়ে খাওয়ার অঙ্গুমতি 
দেন, এটা! জেনেও ধেঁ, পাওয়ারকে 
আর কংগ্রেসে যুক্ত রাখা যাবেন । 
মহার্রাষ্ট্রের বর্তমান রাজনৈতিক 
হালচালে কেন্সেও প্রতিক্রিয়া দেখা 
দ্বেবে।* জনত! পার্টির আভ্যন্তরীণ 
রাজনীতিতে প্রাক্তন কংগ্রেপী ও 
অকংগ্রেসী শক্তি জোট বাধার 


লড়াই আবার নতুন মোড় নেবে । 


a 
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A 
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মাত্র কয়েকদিন আগে কোল 


। ইত্ডিয়ার ব্যবসায়িক বিভাগের অধি- 


কর্তা প্রকে, পি, মুখার্জী কয়লা উৎ- 
পার্ল হাসের তিনটি কারণ বলেছেন 
“বিদ্যুৎ. সংকট, বিস্ফোরকের অভাব 
এবং শিল্পের অশাস্তি। এ বছরের 
২২শে মে সাকতোরিয়াতে অনুষ্ঠিত 
ইষ্টাৰ্ণ কোলফিন্ডের বোর্ড অব 'ডাই- 
রেকটরসের পঞ্চদশ অধিবেশনে 
আলোচ্য কর্মসূচীর ১৫.১৫ (৪) নং 
আইটেমের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদেও উৎ- 
পাদন ঘাটতির -একই কারণ বলা 
হয়েছে এবং তার সঙ্গে যুক্ত করা 
হয়েছে অঙ্কুপস্থিতি অর্থাৎ, এবসেনটি- 
জ্রম্‌। বস্তুত, এই শেষোক্ত কারণটিই 
"অতীব গুরুত্বপূর্ণ যেটা! কোল ইণ্ডিয়ার 
শ্রমুখাজী চাতুর্ষের সঙ্গে পরিহার 
করে গেছেন! এই প্রসঙ্গে যাবার 


আগে আমি ইন্টার্ন কোলফিল্ডদ লিযি- 


টেডের সরকারী পরিসংখ্যান উদ্ধৃত 
করে দেখাতে চাই যে, বিদ্যুৎ সংকট, 
শিল্পে অশান্তি “ইত্যাদির জন্তু উৎ- 
পাদ্বনে ঘাটতির পরিমাণ খুবই নগণ্য । 
বর্তমান আধক বছরের স্থরুতে 
এপ্রিলের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২১৬২ 
লক্ষ টন, কিন্ত কার্যত উৎপাদিত 
হয়েছে ১১৩২ লক্ষ টন । ঘাটতির 
পরিমাণ ২'৩* লক্ষ টন ৷ এট] 
কিছুটা নমনীয় দৃষ্টিতে বিচার কর- 
লেও কর! যেতে পারে। কিন্ত মে 
‘মাসের টার্গেট যেখানে ছিল ২৩'৩৩ 
লক্ষ টন সেথানে উৎপাদনের পরিমাণ 
মাত্র ৮৯৫ লক্ষ উন (২০শে মে 
পর্স্ত)। মাঁপান্ত পর্যন্ত যদি আমু- 
পাতিক হিসাব অনুসারে উৎপাদনের 
পরিমাণ ১৩*৪৩ লক্ষ টনও ধরে নিই 
তবু ঘাটতি থাকে ৯৯* লক্ষ টনের । 
এর মধ্যে বিদ্যুৎ সংকটের জন্য কত 
ঘাটতি হয়েছে? মে মাসে প্রাপ্ত 
উৎপাদনের ভিত্তিতে টি, পি, ভি 


(টার্গেট পার ডে) দ্বাড়িয়েছে ৬৩ 


হাজাব ৯শ ২২ টন। ১৯৭৮ সালের 
২২শে মে পর্যস্ত লোড শেভিং হয়েছে 
১৬৩ বার, সময় ৮৩ ঘণ্ট! ৪৯ মিনিট ৷ 
ঘাটতির পরিমাণ ৩৯ হাজার টন, টি 
পি ডি ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫৪৫ টন । অর্থাৎ 
মূল ঘাটতির শতকরা ৪ ভাগেরও 
কম। । 
শিল্পবিরোধ জনিত কারণে ক্ষতি 
হয়েছে কৃত ? বিরোধজনিত ঘটনার 
সংখ্য ৬টি, ঘাটতির পরিমাণ ৩০০০ 


ক 






টন এবং টি, পি, ডি ক্ষতিগ্রস্ত ২৭৫টন, 
অর্থাৎ মুল ঘাটতির শতকরা! ১ভাগের 
এক তৃতীয়াংশেরও কম। বিক্ফো- 
রকেন অভাবজনিত কারণে ঘাটতির 
উল্লেখ কর! হয়মি। কারণ উল্লেখ 
সম্তুব নয়। ওমা কারখানায় 
" চলাকালীন বিস্ফোরণের 
ভাব ছিল ঠিকই । কিন্তু বর্তমানে 


- তী'নৈ্।' 'অতএব এটা শ্রেফ ধারা । 


~~ ৮ স্--২৭ 


১ KE টি . ই ১? 
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দপণ ॥ শুক্রবার, ২১শে জুলাই, ১৯৭৮ 


কয়লাখনির পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট" (5১) 


শিল্পে অশান্তি ইত্যাদি অজুহাতে 


দেখা যাচ্ছে ক্ষতির পরিমাণ সাকুল্যে 
৪২ হাঙ্রার টন । অর্থাৎ একটি টি, 
পি, ভি'র অর্ধেকের কিছু বেশী। 
উৎপাদন হাপের মূল কারণ শ্রযিক- 
দের ব্যাপক হারে অন্পস্থিতি। ৭৮ 
সালের যে মাসে দৈনিক গড় হাজিরা 
দেখা যায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার। 
স্বাভাবিক উপস্থিতি থাকে ১ লক্ষ 
৪৬ হাক্জার জনের । এখানে অল্গপ- 
স্থিতির হার-৩৯ শতাংশ । কয়লা- 
খনিতে কর্মরত মোট লোকবল ১ লক্ষ 
৮৬ হাঁজায়'। এখানে সবিশেষ লক্ষ্য- 
ণীয় যে, ৫৫২৬৭ জ্রন লোভার এবং 
মাইনরদের মধ্যে স্বাভাবিক উপ- 
স্থিতি ৪০ থেকে ৪৪ হাজার হলেও 
মে মাসে উপস্থিত ছিল ২৭ হাঞ্জার 
৮শ ১৬জ্বন। অর্থাৎ সমগ্রের ৫১ 
শতাংশ |: মে ৭৬এ এবসেনটিজম্‌-এর 


সাধন গুহ 


ময়না বুঝিয়ে এর] দে সব তথ্য ধামা- 
চাপা দিতে চাইছে | ব্যর্থতার সমস্ত 
মায়িত চাপাতে চাইছে বামজ্রণ্ট 
সরকারের ওপর । 
এরা এডাঁতে চাইছে ৷ ১৯৭ ৭-৭৮ 
সালের বুক ষ্টক এবং মেজার্ড কের 
মধ্যবত' ঘাটতির বিশ্লেষণে দেখ! যায়- 
৫ শতাংশ পর্যন্ত ঘাটতি কেল ১৭টি 
এবং ঘাটতির পরিমাণ ৩৫২১ টন, 
৫ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত ঘাটতির 
কেস ৫টি এবং ঘাটতির পরিমাণ 
১৪৩০১ টন, ১০ শতাংশের ওপর 
ঘাটতির কেস ২৪টি এবং ঘাটতির 
পরিমাণ ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৫শ ২১ 
টন। 

এই ব্যাপক কারচুপির তদস্তের 
জন্য নতুন চেয়ারম্যান-ম্যানেজিং 
ভাইরেকটর শ্রীসি, এস, ঝা ১৪-৭৮ 
পর্যন্ত ষ্টক পজিশন পরীক্ষা করে 


ওভার রিপোর্টিং - 


অনভিজ্ঞ ভার সুযোগ এর! পূর্ণ ভাবে 
ব্যবহার করেছে। শ্রীঝার আমলে 
নেট! সম্ভব হচ্ছে না। ফলে, একটা! 
ঠাণ্ড। লড়াই চলছে । অনেক কোলি- 
য়ারী মা'নেজারই নতুন সি, এম, 
ডি’'র “্মান্িত ধমক” খেয়েছেন । 
এবং, এর! কেউ শ্রীঝার ওপর সন্তুষ্ট 
নন। তাই, যদ্দি বলি মে-*৮ এর 
উৎপাদনে অত্যধিক অবনতি একটা 
স্থপরিকপ্লিত চক্রান্ত মাত্র তবে কি 
খুব তুল বলা হবে ? শুনেছি, এপর্বস্ত 
শ্রঝার সতত! সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কেউ 
তুলতে পারেনি। নতুন সি, এম, 
ভি'র প্রতি ক্ষুব্ধ এমন কয়েকজন 
অফিসায়ও আমাকে একথা বলেছেন । 
প্রাধার কিছু কিছু পরিকল্পনার কথা 
শুনে আমিও মুগ্ধ কিন্তু একটা 
কথা আমার মনে হয়েছে যে 
হয়েছে যে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের তয়ে 


দুনীতিবাজর| উৎপাদন হাসের 
আসল সত্য আড়ালে রাখতে চাইছে 


হার ছিল ২৬ শতাংশ, মে ৭৭এ ৩০ 
শতাংশ । মে ৭৮এ সেটা হলো ৬৯ 
শতাংশ । কিন্ত কেন ?, কারণ বলা 
হয়েছে “Traditional period of 
marriage in upcountry area 
wherefrom bulk of loaders 
come.” 
এট] একটা কারণ অবশ্যই | কিন্ত 
এটা প্রধান অথবা একমাত্র কারণ 
নয়। লোভার এবং মাইনারদের 
এই ব্যাপকহারে অস্থপস্থিতির একটি 
প্রধান কারণ হুচ্ছে বিগত বছরের 
শেষ কোয়ার্টারে তাদের ওপর চাপিয়ে 
দেওয়া শ্রমের . আতিশষ্য। এই 
অত্যধিক পরিশ্রমের অনিবার্য গ্রতি- 
ক্রিয়ারই পরিণতি এই গণ অনুপস্থিতি । 
প্রশ্ন হলো; এই চাপিয়ে দেওয়া পরি- 
শ্রমের ফলেও কি উৎপাদন কার্যত 
বেড়েছিল? বাড়েনি। যা বেড়েছে 
তা শুধু কাগজে কলমে -বান্তনে নয় 
তার প্রমাণ বুক টক এবং মেজার্ড 
কের বিরাট ব্যবধান। হাজার 
হাজার টন ভূতুড়ে উৎপাদন দেখিয়ে 
কোম্পানীর টাকা লুটেছে ছুর্ন্শতি- 
বাঁজর!। কোলিয়ারীগুলোতে এই 
দুন'ঁতিবাজদের অবাধ রাজত্ব এখনও 
চলছে । দুর্নীতির ঘাঁটি অব্যাহত 
আছে সীকতোরিয়া হেড কোয়া- 
টারেও। উৎপাদন হ্রাসের আসল 
সত্য আড়াল ন! করলে এই ছুনর্খতি- 


বাজিদের মাথার ওপর নেমে আসবে 
স্পর্জলািক্কান ভাসি 


পিচ } মশাল 


রিপোর্ট দেবার জন্য জেনারেল ম্যার্চন- 
জার (কোঅডিনেশন ), সি, এম, ই 
(প্রোডাকশন ) প্রমুখকে নিয়ে, উচ্চ 
ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছেন। 
আমার কাছে যে নব রিপোর্ট আছে 
তাতে -দ্বেখা যায়, হেড কোয়াটার 
এবং বিভিন্ন কোলিয়ারীর 'বিরাট 
সংখ্যক অফিসার এক্জন্ত নতুন সি, এম 
ডি’র ওপর খুসী নন এবং ইতিমধ্যেই 
সি, এম, ভি বিরোধী চক্রান্তও সুরু 
হয়ে গেছে। শ্রীঝা কি হলফ করে 
বলতে পারবেন যে, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 
কমিটির অন্যতম সদস্য প্রীলক্সমনন 
স্বয়ং তার সঙ্গে সহযোগিভা। করেছেন 
এবং করবেন ? আমি বলতে পাঁরি 
তিনি তা পারবেন না। অতএব, 
বলা যায় ষে, ঘে সর্ষে দিয়ে তিনি 
ভূত তাড়াতে চান সেই সর্ষের মধ্যেই 
ভুত। আাঁকতোরিয়া হেড কোয়া- 
টারে গত ২৯শে জুন “নতুন চেয়ার- 
ম্যান-ম্যানেজিং ভাইরেকটরের সঙ্গে 


আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে (* 


তার কথ! শুনে মনে হয়েছে, এই 
শিল্পকে সজীব করার এবং ছুর্নাতি, 
মুক্ত করার একটা সদিচ্ছা তার আছে। 
গ্রঝা নিজে ভারতবর্ষের প্রথম সারির 
খনি বিশেষজ্ঞদের অন্যতম ! পূর্বতন 
পি, এম, ভি শ্রীরামাইজী ভাষা মাই- 
নিংয়ের লোক ছিলেন না! ফলে, 
তার আমলে ছুর্নীতিচক্র বড্ড বেশী 
সক্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং খনির 
পিক্গনিকালিটিজ্ঞ সম্পর্কে শ্রীভার্মার 


কথঞ্চিৎ দুর্বল । তাই ভয় হয়, 
ছুনীতির মুল ঘণাটিতে আঘাত করে 


শেষ পর্যস্ত তিনি আবার পিছিয়ে 
আসবেন কিন] ৷ ৃ 
আইন-শৃংখলা 

উৎপাদন হ্রাসের অজুহাত 


হিসাবে শিল্পে অশাস্তির কথা বলা 
হয়েছে। একই লঙ্গে একাংশ 
অফিসার আবার তাদের ওপর আক্র- 
মণের কথা বলে আইন শৃংখলার 
অবনতির কথা বলেছেন। ই, সি, 
এল-এর ২২শে মের ডাইরেক্টর 
বোর্ডের হিটিংয়ের এজেণ্ডার ১৫, ১৫ 
(ভি) আইটেমের '১নং অনুচ্ছেদে এ 
সম্পর্কে বলা হয়েছে, The inci- 
dents of gherao, demonastra- 
tions, obstructions, stoppage 
of the vehicles of the off- 
cers, manbandling and aso- 
aults have now become as 
frequent involving safety 
and security of the officers 
that the total impact bas 
caused Serious repercussions 
and adversely affected the 
morale of the officets. We 
are receiving threats from 
our officers that if imme- 
diate acion is not taken by 
law and order authorities to 
curb the incidence of gherao, 
assaults, obstructions in 
discharge of the duties, they 
migbkt resort to direct action 
and cease work in mass.” 


॥ তিন ॥ 

নতুন সি, )এম, ডি, শ্রুচন্্রশেখর 
ঝা! মহাশয়কে আমি সবিনয়ে প্রশ্ন 
করতে চাই, অফিসারদের কোন 
প্রতিনিধিরা এই হুমকী দিয়েছেন - 
ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডন অফিসার্স এসো- 
সিয়েশন অথবা অল ইণ্ডিয়া কোল- 
ফিল্ডদ অফিসার্স এসোসিয়েশন নামক 
বামন্রণ্ট সরকার বিদ্বেষী নাননবিধ 
চক্রান্তের স্থপতি সংস্থাটি? শ্রদি, 
আর, দেনওপ, শ্রীবারীন মুখাজা, 
শ্রজে। এল, ব্যানার প্রমুখ ইট্টার্ণ 
কোলফিল্ডদ অফিসার্স এসোপিয়ে- 
শনের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদের 
সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে । অফি- 
সারদের প্রতি দুর্ব্যবহারের কিছু 
অভিযোগ তারাও করেছেন কিন্তু এ 
নিয়ে তারা প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্য 
রাজ্য সরকারকে দায়ী করেন নি। 
অতএব, ধরে নেওয়া যায় যে, হুমকীটি 
এপেছে তথাকথিত অল ইও্িয়া 
কোলফিল্ড অফিমার্শ এসোসিয়েশনের, 
কাছ থেকে, যারা কিছুদিন আগেও 
ছিলেন ইষ্টার্ণ কোলফিল্ড অফিসার্স” 
এসোসিয়েশনেরই কর্মকর্তা । বিগত, 
নির্বাচনে এ'র! সদলে পরাজিত হয়ে 
এখন অল ইণ্ডিয়া কোলফিহ্ডদ অফি- 
সা এসোসিয়েশন নাম নিয়ে আগের 
মত আবার চক্রান্ত আটছেন। বাম- 
ফ্রুট সরকার এই রাজ্যে ক্ষমতায় 


শ্বাসার অব্যবহিত পরেই এ'রা একই 


কারণ দেখিয়ে একদিনের কর্মবিরতি 
পালন করেছিলেন। এ সম্পর্কে 
দর্পণে বিশদভাবে লেখা হয়েছিল । 
আবার সেই খেলা সুরু হয়েছে । 

এই চক্রান্ত ষে বিচ্ছিন্ন কোন 
ঘটনা নয় এবং এই চক্রান্তের সঙ্গে 
কোল ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান শ্রীকে, 
এস, গারেয়ালও যুক্ত ছিলেন। 
আমার হাতে প্রামাণ্য দলিল আছে 
যা থেকে দেখ! যাবে ঘে প্রীগারেয়াঁল 
কয়েকজন অফিসারের মাধ্যমে ইষ্টার্ণ 
কোলফিল্ডমের তৎকালীন এডিশনাল 
চীফ পারসোনাল অফিসার শ্রীকে, 
ভি, ভট্টাচার্যকে অনগরোধ- জানান 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং কোল ইত্ডিয়াকে 
এই বলে রিপোর্ট পাঠাতে হবে যে, 
ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডে আইন শৃংখলার 
অবনতি ঘটেছে । কিন্ত প্রীভট্টাচার্য 
যে রিপোর্ট পাঠান সেখানে বল! হয় 
যে, আইম-শৃংখঘ! পরিস্থিতি শ্বাভা- 
বিক আছে এবং কিছু কিছু গগুগোল 
ঘা হচ্ছে তা হলে] বিভিন্ন ইউনিয়নের 
অন্তপ্ন্বিমুলক সংঘাত এবং ক্ষেত্র 
বিশেষে ইউনিয়নে ইউনিয়নে সংঘর্। 
এরপর শ্রীভট্টাচার্যের কাছে কেন্দ্রীয় 


,সরকারের শক্তিমন্ত্রকের (কয়লা 


বিভাগ ) জয়েন্ট সেক্রেটারীর একটি 
ডি, ও, লেটার আসে আইন শৃখংল। 
জনিত পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়ে এবং 
বিশেষ করে ডানতে চাওয়া হয় যে 


# 


"'( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





৫. 


নতুন ভাঘসাম্য 
'ভার্তপুর্র , '' 
সমত হিসাব ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ 


করে দিয়ে, দলীয় হাইকম্যাণ্ডের 
সম্ত অনুরোধ নির্দেশ উপেক্ষা করে 
শারদ পাওয়ারই মহারাষ্ট্রে নতুন 
সরকার গঠন করলেন। তাকে 
অবশ্য সমর্থন ও লহোগিতার প্রতি- 
শ্রুতি দিয়েছে জনতা, পি পি আই- 
এম, পেজেপ্টন আযাণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি, 
রিপাবলিকান পার্ট এবং বিধানসভার 
কয়েকজন নির্দল সদস্য । শ্রীপাওয়াঁ- 
রের এই. নতুন পদক্ষেপ মহারাষ্ট্রের 
সাড়ে চার মাসের ছুই কংগ্রেদের 
কোয়ালিশন সরকারেরই শুধু পতন 
সুচিত করুল না 
কংগ্রেসে নতুন করে ভাঙনের পথ 
প্রশস্ত করে দিল, এমন কি গোটা 
দেশের কংগ্রেমী রাজনীতিতে আবার 
একটা পালাবদলের আবহাওয়া 
হি করল। জার] ভারতে যাজ্র- 
নৈতিক শক্তির পুনরধিন্যাসও ঘটবে 
হয়তো । 
মহারাষ্ট্রে দুই কংগ্রেসের কোয়া- 
লিশন সরকার কখনই একটা স্থখী 
পরিবার হিপাবে জনগণের সামনে 
' আত্মপ্রকাশ, করতে 
বিধানসভার নির্বাচনে কোন দলের 
পক্ষেই যখন নিরছ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা! 
অর্জন করা সম্ভব হলন] তখন ক্ষম- 


ভার লোভে ছুই' কংগ্রেস তাদের - 


পারম্পরিক শক্রতা আপাততঃ ধামা- 
চাপা দিয়ে একটা কোয়ালিশন' 
সরকার গঠন করে। কিন্তু জন্মলগ্নেই 
সে'সরকার ইন্দির] গান্ধীকে মেনে 
চলার প্রশ্নে এক প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। 
নেই থেকেই মুখ্যমন্ত্রী বসন্ত রাও 
পাতিল জোড়াতালি দিয়ে কোন 
রকমে বিক্ষুব্ধ সমুত্রে পালছেডা 
নৌকোর মতো প্রতিমূহর্তে, পতনের 


ঝুকি নিয়েসরকার চালাচ্ছিলেন। ' 


কারণ শরিক দল ইন্দিরা কংগ্রেদী 
মন্ত্রী এম এল এদের যোগ হবিধা 
চাওয়ার কোন অন্ত ছিলনা এবং 
যতই তাদের সুবিধা দেওয়া হচ্ছিল 
ততই তাদের চাহিদা বেড়ে 
চলছিল । 

অথচ অন্যপ্দিকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে 
ছুই কংগ্রেসের মধ্যে মিলনের রাখী 
পরাবার জন্য ডোর প্রচেষ্টা চলছিল । 
বটনার এই পরিপ্রেক্ষিতেই পাতিল 
নরকারের শিল্পমন্ত্রী শারদ পাওয়ার 
১? জন এম এল এ ও চারজন মন্ত্রী 
নয়ে সরকার থেকে, কার্যতঃ বেরিয়ে 
॥লেশ। কোক্বালিশন মন্ত্রিসভার 
প্রতি ঘখন :শারদ পাওয়ার ও তার 
দছগামীরা, তানের সমর্থন প্রত্যাহার 


সেই জঙ্গে দুই . 


পারেনি। 


করে নিলেশ . তখনই সংপ্যালঘু 
সরকারের পতন নিশ্চিত হয়ে গেল। 
এক সময় জনতা পার্টিরই বিকল্প 
সরকার গঠনের সম্ভাবনা উজ্জল হয়ে 
উঠেছিল, প্রদেশ জনতা পার্ট প্রধান 


‘এস এম ষোশী ও এবং বিরোধী দলের 


নেতা উত্তমরাঁও পাতিল সেই দাবি 
নিয়ে রাজ্যপাল সাদিক আলির সঙ্গে 
সাক্ষাৎও করেছিলেন। কিন্তু এত 
ঝুঁকি নিয়ে বিনি সরকার ও দল 
ছাড়লেন তিনি শ্রেফ একজন এম এল 
এ দর্শকের ভূমিক! নিয়ে সন্ত 
থাকতে রাজি হবেন কেন। সেজন্যই 
শেষ পর্যন্ত দেখা গেল শারদ পাওয়া- 


রই রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর গঢ়ি 
দধল করলেন। 


মুখ্যমন্ত্রীর আসনের ওপর 
শ্রীপাওয়ারের দৃষ্টি পড়েছে বহুদিন 
আগেই । প্ররুতপক্ষে সেক্গন্তই তিনি 
বসন্ত দাদা পাতিলের নেতৃত্বকে 
চ্যালেঞ্ করেছিলেন । সর্বশেষে দেখা 
গেল “দাদ” তে! তুচ্ছ তার প্রধান 
মুরুব্বি চ্যবন, প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব 
এমন কি খোদ কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটিকেও তিনি তোয়াক্ক! করেননি 
তার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য । প্রদেশ 
কংগ্রেস জঁপাওয়ারকে সপারিষদ 
সাসপেণ্ড করেছে, কিন্তু তাতে কী, 
তার মুখ্যমন্ত্রীর গদিটাতো কেড়ে 
নিতে পারেনি । বরং তিনি “মহারাষ্ট্র 
বিধি মণ্ডল পুরোগামী কংগ্রেল” নামে 
নতুন দলের পত্তন করেছেন, সহায়তা 
লাভ করেছেন ২৮৮ সদস্তবিশিষ্ট 
বিধানলভার ১৮০ জন সদস্যের । 

এখানে প্রশ্ন উঠধে, ১:৪ জন 
সদ্বস্য নিয়ে জনত! পার্টিই যখন 
বিধানসভার বৃহত্তম দল তখন সর- 
কার গঠনেব স্থযোগ তার! হাতছাড়া 
করতে রাজি হলেন কেন। স্পষ্টতই 
হলেন দায়ে পড়ে। অর্থাৎ তার! 
সরকার গঠন করলে পেজেন্টস আও 
ওয়ার্কার্স পার্টি ও সি পি আই-এমের 
সমর্থন . নিশ্চিত পেতেন বটে কিন্ত 
শারদ পাওয়ার গোষ্ঠীর ওপর নির্ভর 
করা যাচ্ছিলনা । তাই জনতা পার্টিকে 
এযাত্রায় ক্ষমতার দৌভে ক্ষান্ত দিতে 
হল। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন, শারদ পাওয়ার 
একজন কংগ্রেসী জেনেও এবং সম্পূর্ণ 
একটি নতুন সংগঠনের ঝুঁকি নিতে 
দেখেও জনতা, সি পি আই-এম 
ইত্যাদি দল তাকে সমর্থন জানাতে 
রাজি হল কেন। তার জবাবও 
সোজা । এবং সেএজবাব &্পাওয়া- 

(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


এ 


স্বাস্তু ছশ্ভরের বাব বোয়া 


দপ্‌ ণ ॥ শুক্রবার, ১১শে জুলাই, ১৯৭৮ 


দর সহযোগিতায় 


বর্ধমান মেডিকেল কলেজে যথেচ্ছাচার চলছে 


বি 


e 


বর্ঘঘান মেডিক্যাল কলেজের 
অধ্যক্ষ ভাঃ বিজন চক্রবর্তী ও স্বাস্থ্য 
বিভাগের কিছু পদস্থ অফিসারের 
বিরুদ্ধে বে-আইনী কার্যকলাপের কিছু 
অভিযোগ আমাদের দর্ধরে এসেছে । 

অভিযোগে প্রকাঁশ, বর্ধমান 
মেডিক্যাল কলেজের উপ-অধ্যক্ষের 
পদটিকে দীর্ঘদিন ধরে অন্থমোদন 
দেওয়া হচ্ছে না। কারণ, ডাঃ বিজয় 


- চক্রবর্তী এবং স্বাস্বা দপ্তরের কিছু 


অফিলার সমস্ত অধ্যাপক ছাত্রদের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে বে-আইনী ভাবে 
জনৈক অপেক্ষারূত জুনিয়র শিক্ষককে 
উপ-অধ্যক্ষের পদে বসাতে চাইছেন। 


গত ১৮ই মাৰ্চ তারিখে কলেজের 
শিক্ষক সমিতি কলেজের সবচেয়ে 
প্রবীণ অধ্যাপক ডাঃ এন, নি, 
চক্রবর্তাকে উপ-অধ্যক্ষের পদে 
নিয়োগ করার জন্ক সর্বসম্মত প্রস্তাব 
নেন। সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে গত 
২১শে মার্চ তারিখে স্বাস্থ্য অধিকর্তা 

ডাঃ মণি ছেত্রীর সঙ্গে দেখা করে 
তাদের স্মারকলিপি নিয়ে আলোচনা 
করেন। ডাঃ ছেত্রী স্তাষ্য দাবীর 
প্রতি তার সমর্থনের কথা জানান 
এবং প্রতিশ্রুতি দেন অবিলম্বে ডাঃ 
এন সি চক্রবর্তীকে উপ-অধ্যক্ষের 


, পদে নিয়োগের সরকারী ঘোষণ! 


পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যদিও ডাঃ 


এন, সি চক্রবর্তী স্থানীয় এক অর্ডারের ' 


ভিত্তিতে উপ-অধ্যক্ষের কাজ চালিয়ে 
যাচ্ছেন । 

অভিযোগে প্রকাশ, অধ্যক্ষ, ডাঃ 
বিজ্ঞয় চক্রবর্তী এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের 
কিছু দু'দে অফিসার সমস্ত নিয়মনীতি 
বিসর্জন দিয়ে জনৈক জুনিয়র 
শিক্ষককে এ পদে নিয়োগের চেষ্টা 
করচ্ছেন। এ.ব)াপারে কলেজের 
সমস্ত শিক্ষক, ছাত্র এবং কর্মচারীরা 
তার্দের অসস্তোযেব কথা যথাষোপ্য 
স্থানে জানিয়ে কোন ফল পাচ্ছেন 
না! ০ 

আসন্ন মেডিক্যাল কাউন্সিলের 
সদস্যদের এই কলেক্গ পরিদর্শন এবং 
পাশ করা ছাত্রদের অন্নমোদন 
দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র ও 
শিক্ষকরা কতকগুলি গুরুতর ক্রটির 
প্রতি অধ্যক্ষ ডাঃ চক্রবর্তী এবং স্বাস্থ্য 
দপ্তরের কর্মকর্তাদের বারবার দুটি 
আকর্ষণ করেও কোন ফল পাচ্ছেন 
না৷ 

একটি মেডিক্যাল কলেজের অবশ্য 


- পালনীয় শর্তগুলি পরীক্ষা করবার পর 


মেডিক্যাল কাউন্সিল সেই কলেজের 
ফাইনাল এম বি বি এস পাশ কর! 


* ( দর্পণের সংবাদদাতা ') 


' ছাত্রদের ডিগ্রীর আ্ছমোদন দেন। 


কিন্ত কলেজের বেশ কিছু অব্যবস্থায় 
এবং অনেক.শিক্ষকের পদ খালি পড়ে 
থাকায় ছাত্ররা শঙ্কিত, হয়ত তার! 
কষ্ট করে পাশ করেও অন্মোদন 
পাবেন ন!। 

এই কলেজের এ্যানাটমির 
অধ্যাপকের পদটি দীর্ঘদিন খালি 
পড়ে আছে। স্বাস্থ্য, বিভাগের 
বিশেষজ্ঞধের সুপারিশ এবং সমস্ত 
প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাঁকা সত্বেও 
ডাঃ এন সি চক্রব্তীকে এ পদে 
নিয়োগ করা হচ্ছে না। কারণ 
শিক্ষক কাউন্সিলের সভাপতি ডাঃ 
চক্রবর্তীর প্রতি অধ্যক্ষ ডাঃ বিজয় 
চক্রবর্তী এবং স্বাস্থ্য দণ্তরের কিছু 
আমলার আক্রোশ থাকায় তাকে 
কিছুতেই এ পদে নিয়োগ করা হচ্ছে 


- না1। অথচ সমস্ত বিভাগের প্রয়োজনীয় 


অধ্যাপকের পদগুলো পূরণ করা না 
হলে এই কলেজের ডিগ্রী পাশ করা 
ছাত্ররা, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউ- 
'ক্িলের অন্মোদন পাবেন না। এই 
রকম আরও অনেক গুকতর বে- 
আইনী ব্যাপার এই কলেজে চলেছে 
ক্রিম্ত অভিযোগ করেও প্রতিকার 
নেই। | 

‘এই কলেজে বিগত কয়েক বছর 
ধরে ছাত্র শিক্ষকদের একটা! চক্র 
সমস্ত অনৈধ কার্ধকলাঁপ অবাধে 
চালিয়ে এনেছে এ. বামফ্রন্ট সরকার 
ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শুতবুদ্ধি- 
সম্পন্ন ছাত্র-শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা 
আশ] করেছিলেন হয়ত এসব 
অনাচারের প্রতিকার হবে। কিন্ত 
রাজা বদল হলেও বিশেষভঃ শ্বাস্থা 
দণ্তরের দুর্নীতির ধারক বাহকদের 
কোন ক্ষতিবুদ্ধি হয় নি। শুধু সৎ 
শিক্ষক-ছাত্ররা কংগ্রেস রাজত্বেও যে 
ভাবে অপমানিত ও বঞ্চিত হয়েছেন, 
এ রাঁদ্ত্বে৪ তার হেরফের ঘটে নি। 

আশ্চর্যের ব্যাপার সততা, নিষ্ঠা 
ও উপযুক্ত ষোগ্যতা থাকা সত্বেও 
ডাঃ ছবি দত, ডাঃ এন সি 
চক্রবর্তী প্রমুখ অধ্যাধকর্দের নানা- 
ভাবে নাজেহাল ও অপমানিত কর- 
ছেন অধ্যক্ষ ডাঃ বিজয় চক্রবর্তী 
এবং স্বাস্থ্য দধরের কিছু আমলা। 
অথচ, এই কলেজের বছ সমালোচিত 
জনৈক ডাক্তার ডাঃ আর, এন, 
ব্যানার বিরুদ্ধে দুনাতি প্রমাণ 
হওয়। সত্বেও তাকে কোন শান্তি ন! 
দিয়ে আর জি কর মেডিক্যাল 
কলেজে উচ্চতর পদে নিয়োগ কর! 


হয়েছে। 


'ভাঃ আর এন ব্যানাজাঁর বিরুদ্ধে 
আনা নানা অভিযোগের ভিত্তিতে 
তদ্বস্ত দাবী করে ছাত্ররা দীর্ঘদিন 
লাগাত্তার ধর্মঘট চালান । স্বয়ং 
মুখ্যমন্ত্রী তদন্ত কমিটি গঠনের প্রতি- 
শ্রুতি দেওয়ায় ছাত্রর! ধর্মঘট তুলে 
নেন। তদস্ত রিপেনর্ট আজও জন- 
সমক্ষে প্রকাশ করা, হল না কার 


স্বার্থে? অথচ প্রতিশ্রুতি দেওয়া _ 


' হয়েছিল তদস্তের ফলাফল জানানো 


হবে, এবং দোষী সাব্যস্ত হলে শাস্তিও 
দেওয়া হবে। তান্তে আর এন ডাঃ 
ব্যানাজীঁর বিরদ্ধে আনা বিভিন্ন 
অভিযোগ প্রমাণিত হলেও মে 
রিপোর্ট এখনও প্রকাশ হয়নি । আর 
শান্তি দূরে থাকে পুরস্কার দিয়ে ডাঃ 
ব্যানাঙ্ীকে আর ক্তি কর মেডিক্যাল 
কলেজে বদলী কর! হলে? । 
স্বাস্থ্য দপ্তরের রাঘব বোয়াল 
আমলার! ষখন একদিকে এই সমস্ত 
' অভিফুক্ত শিক্ষকদের রক্ষা করছেন, 
অন্যদিকে ডাঃ ছবি দত্তর মত যোগ্যতা 
সম্পন্ন শিক্ষককে কি করে বর্ধমান 
বিশ্ববিদ্যালয়ের “বোর্ড ও অফ স্টাডিজ 
ইন মেডিক্যাল ফ্যাকাণ্টির” সদস্যপদ 
থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় তার চেষ্ট! 
চলছে। অভিযোগে প্রকাশ ডাঃ 
ছবি দত্তক সরিয়ে দিয়ে ডাঃ বিজয় 
চক্রবর্তীর অন্গগত একজন শিক্ষককে 
দেখানে পাঠানোর বডযস্র চলছে। 
অধ্যক্ষ ' ডাঃ বিজয় চক্রবর্তাঁ 
কলেজের ছাত্র শিক্ষকদের নিয়ে,এক 


পিস 


অঙ্থগত্‌ চক্র গড়ে তুবে নানারকম 


অবৈধ সুযোগ ক্কুবিধ| তাদের দিয়ে 
যাচ্ছেন। প্রতিবাদ করলে ছাত্র 
অথবা শিক্ষকদের নানাভাবে ভয় 
দেখানো হচ্ছে! এই সব ব্যাপারে 
অভিষেষ্ঠা জানালেও স্বাস্থ্য দপ্তরের 
আমলার] কান দিচ্ছেন না। 


উপযুক্ত যোগ্যতা না থাকা সত্তেও 


কংগ্রেন আমলে বেশ কিছু শিক্ষককে 
নিয়োগ করা হয়েছিল । এরাই এখন. 
ডাঃ বিজয় চক্রবর্তীয় নানা কাজের 
সহযোগী । এদের বিরুদ্ধে বিশদ 
বিবরণ আমরা আগামী কোন সংখ্যায় 
পাঠকদের জানাব | 

একটা মেডিক্যাল কলেজ 
স্বাস্থ্য দপ্তরের রাঘব বৌয়ালরা ছি 


মিনি খেলছেন এর আন্ত প্রতিকার 


দরকার ৷ সৰ ৯ 


চা 







= গগণ। শ্ঘবার, ২১খে জুলাই, ১৯৭৮ 


ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বের এক 


.. *১২ই জুলাই: আন্জ ট্রেনে বসে 
দিলীর সংবাধপন্গুলির ডাক সংস্করণ 
পড়ার সময় শ্রীমতী ইন্দির! গান্ধীর 
বিবৃতি নজরে আসতে আমি প্রচণ্ড 
মজা পেলাম। খিনি এই দেশের 
ছুনীতি ও 'বদমায়েপ্সির উৎস সেই 
“প্রমতী গান্ধী জনতা গতর্ণমেষ্টের 
বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশনের জন্ত কোটি 
- কোটি টাকা খরচ করার অভিষোগ 
' করছেন এবং বলছেন যে, এই টাকা 
__অনসাধারণের কল্যাণে ব্যয় কর! 
ষেত। একে "শয়তানের মুখে শাস্ত্র 
বাক্য উচ্চারণ” ছাড়া আর.কি বলা! 
যায়। | 

. আমরা ১১ বছর ধরে জন- 
, সাধারণের কল্যাণের নমুন! দেখেছি 
এবং এর জন্ত বেশি দূর যেতে হবে 
না|! দিল্লীর তুর্কমান গেট অঞ্চলের 
কথা ধরা ঘাক। লোকে এসে বলে 
গেছে জনসাধারণের কল্যাণ বলতে 
উনি কি বোঝেন। এমন শত শত 
উদ্দাহরণ রয়েছে। কোথায় যেন 
পড়েছি ষে, এমার্জেন্দী বজায় রাখতে 
বঅস্তত্‌ হাজার কোটি টাকা খরচ 
হয়েছে পুলিশ লেলিয়ে ও জেলে তার 
বিরোধীদের দমন করার জন্ম । 


১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে ১৯৭৬-৭৭ 


সালের মধ্যে বর্ডার সিকিউরিটি 
ফোর্স, সেন্টাল রিজার্ড পুলিশ ও 
সেন্টাল ইপ্ডা্িয়াল সিকিউরিটি 
পুলিশের জন্তু, খরচ হয়েছে ৮৪৩৬ 
.কোটি টাকার ওপর । প্রীমতীর অভি- 
ধানে বোধহয় একেই বলে কল্যাণ- 
যুনক কান্ড ও মানবতার শ্বার্থে ব্যয় 
কর] । | | 
এই দেশের কোন , বিবেচক 
ব্যক্তিই বলবেন ন! যে, কমিশন যে 
ভাল কাজ করছে তা এই কমিশনে 
যা খরচ হচ্ছে তার উপযুক্ত নয়, 
যদিও একথা সত্য, ভারতীয় জন- 
সাধারণের বিরুদ্ধে যে স্বণ্য অপরাধ 
করা হয়েছে ভার এক নগণ্য অংশ 
জান। যাচ্ছে। শ্রীমতী গান্ধী এবং 
| তার ব্বর্গত পিত! জওহরলাল নেহছ 
প্রায় ৩০ বছর ধরে এই দেশ শাসন 
। করেছেন। তাদের 'রাজত্বে.কেন্দীয় 
" পুলিশ বাহিনীর (ইন্টেলিজেন্স বাদে) 
জন্ত ১৯৫০-৫১ সালে ৩ কোটি, ১৯৫৫- 
এ _= ৫৬ সালে ৪২ কোটি এবং ১৯৬৭-৬৮ 
লালে ৬১৩ কোটি টানা খরচ কর? 
. হয়েছে । এবং ১৯৭০-৭১ লালে 
১৮৮১ কোটি, ১৯৭১-৭২ সালে 
১১৪-৫৭ কোটি ৩ ১৯৭২-৭৩ সালে 
১৯০৪৬. কোটি টাক! । ইন্টেলিজেক্স 
বুট ুস্য ৯৯৬৯-৭০ সালে ৪১৪৯)- 
১১০১০: একা, এবং ১৯৭৪-৭৫ সালে 
শপি, (বাজেট, এইমেট) দিসি ১০০ 


A সস 


eet 
চা 


৪ 


জ্যোতির্ময় বসু এম পি 


টাকা। কেবলমাত্র একটি, মন্রকেই 
১৯৭*-৭১ সাজে ডিমক্রিশনারি ফা 
ছিল ৬,*৬,৬৮১০০৩- টাকা, যার 
অধিকাংশ রিসার্চ আও আানা- 


লিসিসের জন্য খরচ হয়েছে, এবং এই , 


বিভাগটি শ্রীমতী গান্ধীকে ক্ষমভায় 
রাখার জন্ত কাজ করত । ১৯৭২-৭৩ 
সালে এই টাকার পরিমাণ লাফিয়ে 
১৩,৮৮১০০,০০ টাক! হল এবং পরে 
২৩ কোটি টাকা ও তার বেশি। 

১৯৪৬ সালে সমস্ত দেশে রাজ্য 
পুলিশের জন্য ব্যয় হত ১৩ কোটি 
টাকা, কিন্তু এখন গত বছর পর্যস্ত 
৩১৩ কোটি ছাড়িয়ে গেছে । "এসব 
কি দরিজ্র জনসাধারণের কল্যাণের 
ভজন্ত? . 

শ্রমতী ইন্দিরা গাখী চিরকালই 
মুখে যা! বলেন কাজে তার অন্কথাক়্ 
বিশ্বাসী । তিনি মন্রীদের বাসস্থান 
রক্ষণাবেক্ষণের খরচ সম্পর্কে ফতোয়া 
দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি নিজে যা 


করেছিলেন তা চাঞ্চল্যকর 1 শ্রীমতী 


গান্ধীর বাংলে! রঙ্ছপাবেক্ষণের খরচ 
দেখুন 
১৯৭২ আগস্ট ১৬,২৪৬ টাক! 
, তারপর ফতোয়া এন 


১৯৭২ সেপ্টেম্বর. ১৭,২৪৩ টাকা 
১৯৭২ অক্টোবর ১*,২৭৪ টাকা ' 
১৯৭২ নভেম্বর ১৪,৯১৯ টাকা 
এর থেকে তার অধিকৃত সংযুক্ত 


বাংলোর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাদ 


দেওয়া হয়েছে । | 
জওহরলাল নেহরু তার বিমানে 


* একটি' কেবিন নিতেন ভারতবর্ষের 
বাইরে যাবার সময়, কিন্ত শ্রীমতী 


গান্ধীর নিজের জন্য দরকার হত সমস্ত 
" জেট বিমানখানি। একচ্ছত্র ক্ষমত] 
অধিকার করে তিনি প্রধানমন্ত্রীর 
ভ্রমণ সংক্রান্ত বুকের কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ ধারা ভুয়াচুরি করে বদলে 
দিলেন এবং এইভাবে তিনি তার 


জয় উঞ্জিনীয়ারিং কন্তু পক্ষের 
মিখ্য! প্রচারের প্রতিবাদ 


১২ই জুলাই তারিখের আনন্দ- 


বাজার পত্রিকায় 'ঘেরাওয়ের পর মুক্ত? 


শিরোনামায় জয় ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস 
লিমিটেডের পক্ষে যে বিবৃতি প্রকা- 
শিত হয়েছে জয় ইবিনীয়ানিং ওয়াকার্স 
ইউনিয়নের 'পক্ষ থেকে সভাপতি 
শ্রীবিষল চ্যাটাজঁ এবং সাধারণ সম্পা- 


দক শ্রহরিদাস মালাকার তার প্রতি- 


বাদ করেছেন) - 
তারা এক বিৰ্ৃতিতে বলেছেন, 
বিগত ৬ই এবং ৮ই জুন কর্তৃপক্ষ যথা- 
ক্রমে উষা ফ্যান ও উষ! সুইং মেসিন 
কারখানায় সরকারী সুপারিশ অমান্ত 


করে অন্যায় ভাবে লক-আউট করেন । 


এই লক-আউট করা হয় শ্রমিকদের 
বিগত মে মাসের পাওনা বেতন 
আটরে দিয়ে। সরকারী অনগরোষ 
এবং জিখিত স্থপারিশ সত্বেও শ্রমিক- 
দেয় তাতে মেরে *কর্তৃপক্ষের অসন্গত 
প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য করার জঙ্তই 
এই ব্যবস্থী.কর1 হয়েছে । কারখানা 
লক-আউট থাকায় উক্ত বেতনের অন্ত 


 কলকাভা অফিসে কর্তৃপক্ষের কাছে 


শ্রমিকরা বিগত ১১ তারিখে উক্ত 
বকেয়া বেতন প্রদানের দাবী জানাতে 


যান। স্থতরাং শ্রমিকদের বেতনের 


দাবীতে গণ-ভেপুটেশন ছিল, কোন 


‘ঘেরাও’ ছিল না । বালিগঞ্জ খানার 


অফিসার-ইন-চার্জও সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন। পুলিশ তরফ থেকেও 


অফিসারদের বল! হয় যারা বাড়ী 


যেতে চান.বাড়ী চলে যেতে পারেন । | 


আলোচন! চলাকালীন কর্তৃপক্ষের 
তরফ থেকে মিঃ জৈন জানান-_উচ্চ- 
তর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচন। না 


করে তিনি কিছু বলতে পারবেন না।. 


স্বভাবতই তার অন্ত শ্রমিকদের কিছু- 
ক্ষণ অপেক্ষা করতে:হয়। ইতিমধ্যে 


কর্তৃপক্ষ কোর্ট থেকে একটি মিথ্যা. 


অভিযোগের ভিত্তিতে কোর্ট ওয়ারেন্ট 
নিয়ে আসেন যাতে ২৪ জনের নাম 
ছিল । কোর্টকে প্রতারিত করে যারা 
ছুটিতে ছিলেন এবং সেদিন অফিসে 
আসেন নি এবং যারা অনেকেই ছুটির 
সঙ্গে সঙ্গে নিরধিগ্গে বিনাবাধায় বাড়ী 


চলে গিয়েছেন এমন কয়েক- 


জনের নামও দেওয়া হয়। এগুলি 
উপস্থিত পুলিশ অফিসারও নোট 
করেছেন। এ থেকেই কর্তৃপক্ষের 


অসছুদ্দেশ্ত সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া! 


যাবে। . 
অনুৰপভাবে বিগত ৩/৭/৭৮ 
তারিখেও প্রচারিত জয় ইঞ্জিপীয়ারিং- 
এর সেলস ভিভিশনে “ঘেরাও” সৃম্প- 
কিত কোম্পানীর বিবৃতিটিও ছিল 
অসত্য এবং উদ্ভেস্ত প্রণোদিত কুৎ্দা। 

জনসাধারণের অবগতির অন্ত 
কর্তৃপক্ষের এই অপপ্রচারের তীব্র 
প্রতিবাদ জানিয়ে শ্রমিকদের সমর্থনে 
ব্যাপক সহাহ্তৃতিযূলক আন্দোলন 


গড়ে তোলার জন্যও বিবৃতিতে আবে- | 


দন জানানো হয়েছে। 


} 
রঃ 


॥ 


করতেন। 


) 
৯ 


চ ভয়াবহ দিক 


ভ্রমণের সমস্ত খরচ সরকারী তহবিলে 
চাপালেন । | 

তার পরিবারের লোকেরা প্রধান- 
+ মন্ত্রীর দলের সদস্ত হিসেবে ভ্রমণ 
১৯৭৭ সালে উদধাটিত ' 


॥. পি পপি পুত 


© ॥পীচি। 

হয় যে, ১৯৭৫ সালের ২৫শৈ জুন ও 
১৯৭৭ সালের ২পে, মার্চের, মধ্যে 
তৎকালীন প্রধাবম্্ী ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর বেসরকারী ভাবে বিমান ভ্রম-' 
নের জন্য খরচ হয়েছে ১,৭৮,৭৬২-৩৮ 
ট্রাক।। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী. 
মাসে বিহারের 'মুখামন্ত্রী শ্রীকপূর্বী 
ঠাকুর ফাস করে দেন ষে, নির্বাচন 

( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 











1 ছয় ৷ 
ধৰ্মপুত্ৰ যুধিষ্ঠির 

কর্ণজ্ন্মকথা আদিপর্বে যেন শুধু 
. স্পর্শ করে ঘাত্য়া হয়েছে। বিস্তা- 
" র্নিভ বিবরণ পাওয়া যায় বনপর্বের 
একেবারে শেষভাগে ( কালীপ্রসনে 
সাক্ষরতা সংস্করণের ৩১১-৩১৩ পৃঃ); 
কিন্তু পঞ্চপাগুবের জন্মকথ! সুরুতেই 
সবিস্তারে বর্ণিত আছে । অর্জুনের 
“কথ! তো একটি অধ্যায় জুড়ে। 
এমনটি কেন হ’ল । কী তার রাজ- 
নৈতিক উদ্দেশ্য সেসব প্রসঙ্গ কর্ণ- 
বিষয়ক সমাচারে আলে চিন! করা 
যাবে, এখানে বলব, কর্ণকথা, আদি- 
পর্বে স্থান না পাওয়ার পেছনেও 
আছে সেই কুট রাজনীতি ঘা নাকি 
দেৰ-ব্ৰাহ্মণ ও পাগুবদের ভাবমুতি 
তৈরী করতে বিশেষ ব্যস্ত আছে 
মহাভারতের শ্লোক ক্লোকান্তরে। . 

বার বার আমি যে একটি কথাই 
বলতে চাইছি, তা হ'ল ভারতের 
এ পর্যস্ত প্রাপ্ত ইতিহাস রাজা বিদ্বি- 
সার পেকে সরু হলেও মহাভারতীয় 
তথ্যের পুনযুল্যায়ন করে আমরা 
'সেই ইতিহাসকে পাঁচশত খৃঃ পূর্বাব্ 
থেকে পেছিয়ে নিয়ে চোদ্ষশত খৃঃ 
পূর্বান্দে সন্ধান করতে পারি। হাজার 
থেকে চোদ্দণ* খৃঃ পূর্বান্ধে ঘটে গেছে 
কুরুক্ষেত্রের মহাসমর | সেই সর্বধ্বংদী 
যুদ্ধকে এঁতিহাসিক বলতে দ্বিধায়" 
কারণ নেই যদি আমরা দেবতা ও 
অলৌকিক ব্যাপারগুলির বাস্তবসম্মত 
ব্যাখ্যা টেনে বার কল্পতে পারি। 
আশাকরি দীর্ঘ পরিশ্রমে এ বিষয়ে 
কিছুটা সাফল্য আমর! ইতিমধ্যেই 
লা করেছি। পাগুবজন্মের বাস্তবতা 
আমাদের সংশয়ের যেঘ আরও অনেক 
বেশি করে অপসারিত করবে। 

তুর্ধের মত ধর্শবাদ্ও ষে রক্ত 
মাংসের ঘেহধারী জীব, এসেছিলেন 
নীলশৃন্ত উদ্ভাসিত করে তার অজানা 


শরৎচন্্র ৬ 


পরশুরাষের কুঠার ১৮ 


কলকাতী-* 


প্রগতি আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় লেখক 
মিহির আচার্য প্রণীত 
উপন্যাস " 
জীবন নিরবধি ১৬, পৃথিবীর বয়স ১৪, দ্বিরাগমন ১০ 


ঘৃদর পদাতিক ৮, জোনাকির আলে! ৮, অভন্ত্র প্রহর ৬ 
* ঘরে ফেরার দিন «১/ধিবল বিভাবরী ৫ 


্‌ ছোটগল্প 
অপরাহ্নের'নদী ৩, আঙ্গ'কাল পরশু ৫, মিহির আচার্ষের গল্প ১০ 
| প্রবন্ধ 
বাঙালী বুদ্ধিক্গীবী মানস ও সমাব্তভাবন! ৮, শতবৰ্ঘের আলোকে 


দা 


তথের থান্পাক ধরণ 





বারন মৰ 


উড্স্ত দেববিমানে চেপে, একখা 
আগেই বলেছি,। এবার ধর্মপুত্রের 
ঠিকুজী কোষ্টী নেড়ে চেড়ে দেখা ঘাক 
মহাভারতকারের কলমে সেই 
এতিহাসিক পুরুষ বানানো 
রূপকথার রাজপুত্র কিনা। 
আজঙ্জ অবধি কোনোও বপকথার 
রাজপুতুরের ঠিকুঞ্জি কোঠীর হদিস 
মিলেছে বলে আমার জানা নেই। 
কোনো রূপকথাকার তার রাজপুত. 
রের জন্মলপ্ষে উদিত ' নক্ষত্রাদির 
কথা লিপিবদ্ধ করে রেখে যাশয়ারও 
কিছুমাত্র সার্থকতা অনুভব করেন 
নি। 


থেকে আমরা পেতে পারি । যুধিষ্ঠিরা- 
দির জন্মের বাস্তবতা বোধহয় তার 
দ্বারাও অনেকাংশে প্রমাণিত হচ্ছে। 
হ্যৈষ মাসে শুরু পক্ষে পক্ষে সিংহ 
লগ্নে রবির ক্ষেত্রে যুধিষ্টিরের জন্ম। 


শনি উচ্চস্থ। জন্ম সময়, যোড়দণ্ড। 
তার রাক্ষস গণ এবং বিপ্র বর্ণ। তিথি 
পূনিমা । 


শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে, বলা হয়েছে, 
যুধিষ্ঠির ছুমাঁস আট দিনের বড়। 
এহেন যুধিষ্ঠিরকে নিছক কবি-কল্পিত 


চরিত্র এবং তার জন্মকথাকে কন্প-. 
কাহিনী ভেবে আমরা আমাদের 


কিন্তু পঞ্চপাগ্বের জন্মপত্রিকা ' 
বা কোটী গিদ্ধাত্তবাগীশের মহাঁভরতম্‌, 


ভাই পঞ্চপা্তরের সকল কীর্তিকেই 
সাশ্রু নয়নে শ্রবণ করাও আমাদের 
আনহুষানের ধর্মজ্ঞান। অতঃপর 


আমি কিন্ত নিদ্ধিধায় বলব, এ ধরণের - 


মানসিকত1 জ্ঞানলন্ব তো নয়ই, 
অজ্ঞানপ্রস্থত কুদংঙ্কারমাত্র । মহান 
যুধিষ্টিরকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আঘা- 
লতে সোপর্দ করতে সুতরাং আমি 
কিছুমাত্র হিধাগ্রস্ত নই। কোনও 


 খ্রতিহাসিক বাজপুরুষের দার্শনিক- 


তায় বিমুগ্ধ তুরীয়ানন্দ ভোগ করতেও 
আমি অক্ষম । আমি বলব, ধর্মপুত্রের 
অধর্ম প্রাচীন ভারতীয় সত্যতার এক 
সমৃন্নত অবস্থাকে ভেঙে গুড়িয়ে 
তছনছ করে দিয়ে গেছে। সেকথা 
সেদিন ধারা মনে প্রাণে বুঝেছিলেন, 
তারা পঞ্চপাগ্ডবের নয়, আজও দুর্যো- 
ধনের মন্দিরেই পুজ্যার্ধ্য নিবেন 
করেন। দুর্যোধনকে ডাকেন তার 
বাপের দেওয়া মেহের নাযে। 
বলেন, হযোধন। দুর্যোধনের কাষ্ঠ- 
নির্মিত সুন্দর মন্দির আছে। আজও 
সেখানে আঞ্চলিক অধিবাসীরা পূজ। 
প্রণামী দিয়ে থাকেন । মন্দির নেই 
কিন্ত ধর্মপুত্র যুধিঠিরের এমন একায়িক 
মর্যাদার । পঞ্চপাণ্তব মহাপ্রস্থানের 
পথে বেরিয়ে কেছারনাথে শঙ্করজিউর 
মন্দির স্থাপনা করেছিলেন। সে 


লুপ্ত ইতিহাসকে কেবলমাত্র অবহেলাই ‘মন্দিরে ভ্রোপদীপহ পঞ্চপাগুবের যুতি 
করে এসেছি । ফলে যুধিষ্ঠির হয়ে- 
ছেন এক অন্দে দেবপুত্র (ইশ্বর পুত্র)। 
এবং যেহেতু ইংলণ্ডের রাজমুকুটের 
মৃত ঈশ্বর সকল অন্যায়ের উর্ধে 





মিহির আচার্ধ সম্পাদিত 
‘পূর্ব বাংলার গল্পমংগ্রহ ১০, পশ্চিমবাওলার গল্পসংগ্রহ ৬, 


রানতিস্থান ॥ স্্টাংল বুক এজেন্সি ১২: বন্ধিম পক ট 
কলিকাতা -৭২, 2৮ পুস্তক মন্দির। কলেজ রা 


মার্কেট, 





রে 
st 


আছে মন্দিরাভ্যস্তরস্থ কুলদ্িতে। কিন্ত 


সেখানে প্রধান পুজো হয় কেদার- 


নাথেরই ৷ ছুর্যোধনের পূজারী শুধু 
এককভাবে ছুর্যোধনেরই পূজা করেন । 
এ সংবাদ জানার পর ছুর্যোধনকে 
দুরাত্মা বলে দুছাই করতে একটু 
দ্বিধা কার না হয়? কার মলে প্রশ্ন 
না জাগে এই অ-হিন্দু বিসদূশ আচ- 
রণের খবরে ? 

ঘে কেদারনাথমন্দির মিয়ে এতো! 
কথা, তারও ইতিকথা পড়লে তাকে 
ইতিহাল বলেই মনে হয়। শ্রীকে, 
এস ফোনিয়া তার ‘উত্তরাখণ্ড, গাড়- 
ওয়াল হিমালয়াজ’ গ্রন্থে কেদারনাথ 
মন্দির সত্বন্ধে লিখেছেন £ কেদীর 
মন্দির স্থাপনা সম্পর্কে আজও তেমন 
ক্ষোনে! এতিহাসিক বিবরণ, পাওয়া 
যায়নি । মন্দির গাত্রের কয়েকটি 
প্রস্তরধণ্ডে পালি ও ব্ৰাহ্মী লিপিতে 
যে বচন-উদ্ধত আছে তার পাঠোদ্ধা-, 


বেক জন্য এ পর্মন্ত বিশেষ কোনো 


" চেষ্টা হয়নি । যদি পরঠোদ্ধার £সম্তব 


হয় তবে সেই পাঠ অবশ্তই কিছু এডি- 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২১শে জুলাই, ১৯৭৮৭ 


হাসিক বিবয়+ | উদঘাটিত ‘করতে. 


 'পারবে। 


কেদারনাথ নিয়ে কিন্তু প্রচলিত 


আছে চমকপ্রদ পুত্নাণকাহিনী । 


কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবকু্ ধ্বংস 
হওয়ার পর পাগুবরা চললেন সেই 
মহাপুরুষ শঙ্কর বা লর্ড শিবের অস্বে- 


য়ণে। আগেও বলেছি, যুদ্ধের পর 


প্রতারিত পাশ্তবগণসহ ব্বয়ং যুধিষ্ঠির 
বুঝতে পেরছিলেন, 
করে কী তুলটাই না তারা করে 
ফেলেছেন । রক্ত লাভ হ'লেও 
প্রকৃত ক্ষমতার অধিকার ক্ষত্রিয় রাজ- 


‘পুরুষ পাণুবদের হাতে বর্তায়নি। 


যুধি্ঠির হয়েছিলেন পুতুনরাজা মাত্র । 
আমল ক্ষমতাভোগী হয়েছেন ব্রাহ্মণ 
নেতৃবর্গ । ছন্রিশ বছর রাজত্বের পর 
ক্লান্ত যুধিষ্ঠির. তাই চার ভাই আর 
কুস্তীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, 
শঙ্কর মহাদেওয়ের খোজে । পুরাপ- 
কথা বলছে, পাগুবদের দেব যাত্রার 
উদ্দেশ্য ছিল শ্বঙ্জনহত্যায় অজিত পাপ 
থেকে মুক্তি লাভের জন্য শঙ্করুকে 
প্রদন্ন কর] । কিন্তু ঘটনাবলী লক্ষ্য 
করলেই বোঝা ঘা . রাকজকার্ধে 


. বীতশ্রদ্ধ যুধিষ্ঠির ধর্মার্থে রাষ্জ্য ত্যাগ 


করেন নি, করেছিলেন অসহান্সর অব- 
স্থার জন্যই । তাই আমরা দেখতে 
পাই, পাগুবরা তার খোজে বেরিয়ে- 
ছেন জানতে পেরে মহাদেব বা শঙ্কর 
ত্রাহি ত্রাহি রব ছেড়ে এক জায়গ! 
থেকে অন্ধত্র পালিয়ে বেড়াচ্ছেন আর 
পাগ্ডবরাও তার পিছু ধাওয়া করে- 


ছেন। এ কাহিনী বস্ততপক্ষে পরাণডব-' 


দের সাহস ও শৌর্ধেরই পরিচায়ক । 
কেননা তার] খুজতে বেরিয়েছিলেন 
দেবতা শঙ্করজিউকে । ধরতে পারলে 
নিশ্চয় অবাব চাইতেন । যুদ্ধ জয়ের 
পর'এই প্রতারণার কারণ কি? পাছে 
জবাবদিহি করতে হয় তাই শঙ্কবননাথ 
পালালেন বারাণসী থেকে গুপ্তকাি 
(৪৮৫০ ফুট)। শঙ্করনাথ এখানে 
নুকিয়েছিলেন অঙ্গসরণকাঁরী পাণ্ডব- 
দের ভয়ে। তাই এ স্থানের নাম 
গপ্তকাশী। যাই হোক, গুপ্তকাশী 
থেকে শঙ্করকে আরে। উত্তরে কেদার 
খণ্ডে পালাতে হল! পাণুবরাও ছুটে 
এলেন সেই এগার হাজার সাতশ 
পঞ্চাশ ফুট উচ্চতায় । সেদিন তার! 
কোন্‌ রথে এসেছিলেন সে খবর 
জানাবার জন্য আজম আর কোনো 
সাক্ষী নেই বটে, তবে অঙ্গমান করা 
যায় সেদিন কেদারখণ্ডের পার্বত্য 
উপত্যকা পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তাঘাট 
বেশ প্রশস্তই ছিল। 


দীর্ঘ অপ্রশস্ত পথ ভাঙতে হয্ব । আধু- 
নিক কোনো রথ সে পথে যায় না। 
ভরা একমাত্র ঘোড়া, ডুলি বা ডাণ্ডি 
কাণ্ডি । ঘাই হোক, কেদারে, এলে 


স্বঞ্গনহত্যা . 


এখন অবস্ত - 
.ক্দারনাথ যেতে গৌরীকুণ্ড থেকে 


ভীম সব পথ .আগলে 'ফেলজেন। 
বিপদ আশংকা করে কেছারনাথ বা 
শঙ্কর প্রবেশ করলেন পাভালে। 
হয়ত এ কথার অর্থ, শঙ্করজিউ বিপদ 
গণনা করে কোনোও পার্বত্য গুহা 
পথে অন্যত্র পলায়ন করেন । তয় 
পেয়েছিলেন ভিনি মধ্যম পাঁগুব 
ভীমকে পলায়নের সব পথ আগলে 
ফেলতে দেখে! দেবতার এ পলায়ন 
কাহিনীও দেবতার ঈশ্বরিক মৃহিমারি 
কথা বলে না। বলে না শঙ্করদ্দী 
যোগবলে উঠে গেছজলেন। পে. 
কাহিনী জানায়, বিদ্ধ গাওবদের 
চোখের আভালে আত্মগোপন করার 
জন্যই পাহাড়ের পর পাহাড় ডেঙে” 
শঙ্করনাথকে পলায়ন করতে হয়ে- 
ছিল। এর দ্বার! অবশ্য একথা নিশ্চয়” 
করে বল! যায় না যে, দেবশিবিরের * 
এক অধিনায়ক পাণ্ডবাগমনে ভয় 
পেয়ে পালিয়ে গরেছলেন। শঙ্কর- 
নাথের এই লুকোচুরি খেলার মধ্যে 
অন্য গৃঢ় উদ্দেশ্যও থেকে থাকতে 
পারে। 

হয়ত তিনি পাগুবদের সঙ্গে যে 
প্রতারণ। 'করেছিলেন, তারই জন্ত 
পাণ্ুর-ভ্রাতৃপঞ্চকের সামনে উপস্থিত 
হতে সঙ্কোচ অন্থভব করেছেন | অবশ্য. 
বহিরাগত সেই বুদ্ধিমান সভ্যতা রণে 
সমরে কোথাও জাজ লজ্জার বালাই 
রাখেন নি। অতএব অন্য আব্র একটি 
কারণ সন্ধান করতে হয়। সে কারণ 
কি এই যে, এইভাবে পাগুবদের 
ভুলিয়ে লোকালয় থেকে তিনি 
তাদের সরিয়ে নিয়ে, গেছেন পার্বত্য 
উপতাকায়? পথশ্রমে অথবা অন্য ষে 
কোনো কারণেই হোক দ্রোপদী সহ 
অপর চারভাই যখন “পথিমধ্যেই মৃত্যু 
বরণ করেছেন, একা পেয়ে ধর্মপুত্র 
যুধিষঠিরকে তপন তীদের উডডীন যানে 
চড়িয়ে "স্বর্গে নিয়ে ঘাচ্ছি বলে ভিন" - 
গ্রহে ধরে ,নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে- 
ছিল দেবতাদের পক্ষে । এইভাবে 
তারা আরও অনেককেই দিয়ে 
গেছেন । 

(চলবে) 





ছপণ, 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 


! চাদার হার । 
বাধ্ধিক ৩০ টাক! 
ষান্সাসিক ১৫ টাকা! 
ত্রৈমাসিক ৭:৫০ টাকা, 


_ টাকাকড়ি ও চিঠি 

পাঠাবার ঠিকানা." 
ম্যানেজার; দপণ 

_ ৬১, ঘট জেন, কল্কাতাঁ-১*- ২ 


আদ ০ 


৭১০ 


- “সু 





Luts 


| ১৪-৬০ বছরের যুবকের 


দর্পণ | শুক্রবার, ২১শে জুলাই, ১৯৭৮ 


বাম ফণ্ট সরকারের এক বছর ৫) 


অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, 


জনতা পার্টি শাসিত রাক্যগুলোয় 


আমিক-রুষক-হরিজন আদিবাসীদের 


হারা, কানপুর, পন্থনগর, বাইজভিলা 


'ইভ্যা্ি স্থানে যেখানেই শ্রমিকরা 


তাদের দাবী আদায়ে সঙ্বদ্ধ 
বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সেখানেই 
জসভা সরকারের পুলিশ বাহিনী 
বেপরোয়া গুলি ছু'ড়েছে। উত্তর- 
পিটিয়েছে। বিহারের কৃষক নেত] 
গভীরা শাহ সহ চম্পারণের আরও 
ভিন/চারজনকে পুলিশ লক-আপে 
পিটিয়ে খুন কর! হয়েছে । কংগ্রেসের 
শাসনের ফল জানাই আছে । পশ্চিম 


বঙ্গে কিন্ত গত এক বছরে পুলিশের 


লাগাম শক্ত হাতে ধরে রেখেছেন 
বাম শ্রীজ্যোতি বহু। মে *৭৮ 
হলদিয়ায় শ্রমিক-কর্মচারশদের উপর 
পুলিশের লাঠি চালনার একটা ঘটন! 
ছাড়া এখানে গণভাগ্্রিক আন্দোলনে 
পুলিশী হস্তক্ষেপ ঘটেনি । থানার 
ও, সিদের স্বরাষ্ট্র কড়া নির্দেশ 
দিয়েছেন যিথ্যা' অজুহাতে কাউকে 
গ্রেপ্তার না কর! ও নির্দিষ্ট অভিষোগে 
গ্রোর করে ষাটদিনের মধ্যে 
আদালতে চার্জশীট প্রদানের জন্য, 
এখন 
নিশ্চিন্তে রাত্তিরে ঘুম দেয়। আর 


, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, দু’ এক 


জায়গায় পটকাবাজি এ সব চিরকালই 
হয়, কিন্ত এ আমলে তিলকে তাল 
করেছে সংবাদপত্র গুলো, কারণ প্রফুল 
সেস-প্রিযরঞ্রনরা যাতে রাজ্যের 
আইন-শৃঙ্খনা ‘গেল গেল’ বলে রব 
তুলতে পারেন । 

_ স্বরাষ্ট্র বিভাগের বিরুদ্ধে হু'একটা 
অভিযোগ করা যায়। আগস্ট +৭৭ 


. মেদিনীপুরের এক জনসভায় লি, পি, 


আই ' (এম-এল) নেতা জ্রীসস্তোষ 
রাণার বকৃতার কিছু অংশ (্রীরাণা 
বলেছিলেন, “নকশীলবাড়ির আন্দো- 
লনের পর আমাদের পাচ হাজার 
ক! খুন হয়েছেন”) নিয়ে এক বিতর্ক 


" ওঠে। প্ৰাণ! ঠিক কি বলেছিলেন 


তা প্রমাণ করার. জন্য ডি, আই, বির 
কাহ অফিসাররা মহাঁকরণে শ্রীজ্যোতি 


স্বস্থকে সেই বক্তৃতার টেপ শোনান । 


দুঃখজনক হল এই যে, স্বরাষ্ট্র 
শ্রীন্থ এ অফিসারদের ধযক দিয়ে 
বসলেন না যে, “রাজনৈতিক 
নেতাদের বক্তব্য টেপ করেছেন 
কেন?" প্রত্যেক অনলভাতেই ডি, 


- আই, বি, শ্পেশ্তান ব্রাঞ্চের লোকের! 
-১ আম: দক্গর. করছেন'। গোয়েন্দা 
, পুলিশ রাজনৈতিক নংগঠনগুলোর 


ছাট 


দেবাশিস ভট্রাচার্থ 


পেছনে এখনও সক্তিয়। বামজ্রপ্ট 
সরকার কমতামীন হবার পর আশা 
করা গিয়েছিল যে, ভি, আই, বি ও 
এন, বি পুলিশের এই শাখা দুটিকে 
ভেঙ্গে দেওয়া হবে, যেমন লাল- 
বাজারের স্পেশ্তাল পুলিশ বিভাগটিকে 
বাতিল কর] হয়েছে । পুলিশ লক- 
আপগুলোর অবর্ণনীয় ছুরবস্থার 
কিছুটা লাঘব হবে মনে হয়েছিল । 
২৩ মার্ড ১৮ বিধানসভায় পুলিশ 


বাজেটে গতবারের তুলনায় ২ কোটি 


৪২ লক্ষ টাক! বৃদ্ধি দেখেই আমি 
অহেতুক অন্ধ বিরোধিতা! করতে চাই 
না। শ্রীবহ্থ বলেছেন, মূলত পুলিশ 
কর্মচারীদের মাইনে বৃদ্ধির জন্যই এই 
বাজেট বৃদ্ধি। কিন্তু আড়িপাতার 
খরচা ও গোয়েন্দাদের সোর্স মানির 
, পথগ্ুলো বদ্ধ করলেই মাইনে বৃদ্ধি 
করেও বাজেটে এত বৃদ্ধি হত না! 
হ্যা, বামফ্রন্ট সরকার ২১ জুন 
’৭৭ শপথ নেওয়ার পর মহাকরণে 
গিয়েই দণ্ডিত, বিচারাধীন ও বিনা- 
বিচারে আটক পকল রাজনৈতিক 
বন্দীকে ঢালাও মুক্তি দিয়ে ভোটার- 
দের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। 
কংখ্রেসীরা' অভিষোঁগ করেছেন যে 
দণ্ডিত ও বিচারাধীনর্দের মুক্তি 
দেওয়ার অর্থ আদালতের স্বাধীনত] 
হরণ। প্রিয়রপ্রন দ্বাসমূন্দী মুক্তির 
বিরোধিতা করে “দক্ষিণী বার্ত’তে 
সম্পাদকীয় লিখেছেন। অন্যান্ত 
রাজ্যের জনতা সরকার এ প্রশ্নে টাল- 
বাহানা করেছে। কিন্ত এখানকার 


বামফ্রণ্ট সরকার বদ্দীমুক্তির- প্রশ্নে . 


এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন । নীতি- 
গত ভাবে প্রশংসনীয় ভূমিকা নিলেও 
কর্মক্ষেত্রে বন্দীদের মুক্তিতে সরকার 
আমলাদের দীর্ঘনুত্িতার শিকার 
“হয়েছেন । 

" সরকার আইনী পথে ক্ষমতায় 
এসেছেন তাই আইন-কানুন ভাঁকে 
মানতেই হবে। কিন্ত দণ্তিতদের 
মুক্তির ক্ষেত্রে রাজ্যপালের সই 
হওয়ার পর মুক্তির আদেশ জেলে 
পৌছেতে সময় লেগেছে ছ'মাস, 
বিচারাধীনদের ক্ষেত্রে বন্দীমুক্তি 
সংক্রান্ত চার মন্ত্রীর সাব কমিটির সই 
হওয়ার পরও আদালতে সরকারী 
উকিলদের কাছে মাষলা প্রত্যাহারের 
নির্দেশ পৌছোতে তিন/চার মাস 
কেটে গেছে । সরকার আমলাদের 
প্রতি কঠোর মনোভাব না দেখানোর 
এটা হয়েছে মেদিনীপুরের কৃষক 
রাজনৈতিক বন্দী দুর্গা বাসকে বহরম- 
পুর জেলে গত এপ্রিল মাসে অস্থথের 
ফলে মারাগেলেন । অথচ ব্লাজ্যপাল 
নাকি আগষ্ট ১৭৭+এ তার মুক্তির 


আদেশে সই করেছিলেন। 
আমলাদের গর্ধাই লন্করি চালের 
জন্য শরক্ষ্যোতি বন্ধুর রাজন্বেও জেলের 
মধ্যে একঘন রাজনৈতিক কর্মী মারা 
গেলেন এ অত্যন্ত লজ্জার ও দুঃখের 
কথা। মীর্ঘনত্রিতা কি শুধু বন্দী- 
মুক্তির ক্ষেত্রেই ঘটেছে? পুলিশী ' 
অত্যাচারের তদন্তের অন্ত হরতোষ 
চক্রবতী কমিশনের কাজ ক্ষমতাসীন 
হওয়ার এক বছরের মধ্যেও শুরু হল 
না। 

বিদ্যুৎ সংকট প্রসঙ্গে বামক্রণ্ট 
সরকারের চিন্তাভাবনা! নিয়ে রাজ- 
নৈতিক মহলে জোর - আলোচন! 
চলছে। সি, পি, আই এমের 
সাপ্তাহিক . ‘দেশহিতৈষী’ ১৯৭২ 
সালের ২৫ আগস্টের সংখ্যায় এক 
প্রবন্ধে (রগ্রন চৌধুরীর লেখা) সারা 
ভারতের বিদ্যুৎ সংকটের ছবি তুলে 
কারণ হিসেবে বলেন ষে, বিদেশীদের 
উপর নির্ভরশীল পরিকল্পনাই বিদ্যুৎ 
সংকটের মূল কারণ । অথচ মুখ্যমন্ত্রী 
তথা বিছ্যাত্মস্ত্রী ক্ষমতাদীন হওয়ার 
পর বিদ্যুৎ সংকট নিয়ে যতদিন 
বক্তব্য রেখেছেন কোথাও সংকটের 
কারণ প্রসঙ্গে পরিকল্পনার কুটি, 
বিদেশী লবির চাপ, এ সব উল্লেখ 
করেন নি। ' 

সি, পি, আই এম মিশ্র অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই সরকারের 


ক্লাছে আশু দাবী হিসেবে এতদিন 


বলে এসেছে যে, বিদ্যুৎ, ইন্পাত 
ইত্যাদির মৃত ভারি শিল্পসমূহ প্রাই- 


ভেট সেক্টরে উত্পাদনের অঙ্্তি - 


না দিয়ে এগুলো সরকারী প্রকল্পে 
করতে হবে। অথচ বিলেতী পু'জির 
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পো- 
রেশনের প্রস্তাবিত টিটাগড়ের ২৪০ 
মেগাওয়াট - প্রকল্পেব লাইসেন্স 
শরীজ্যোতি বন্দ দিলীতে কেন্দ্রীয় 
বিদ্যুৎ ও শক্তি মন্ত্রী শীরামচন্্রনের 
কাছে দরবার করে আদায় 'করলেন। 
প্রীবস্থর যুক্তি হচ্ছে, সি, ই,'এন, সি, 


২০০০ সাল পর্যন্ত এখানে ব্যবসা, 


করার অম্মতিপ্রাপ্ত তাই এই কেম্পা- 
নীর 'ব্যবপা সম্প্রসারণের অনুমতি 
দিলে দোষের কিছু নেই । এই যুক্তি 
মেনে নিলে দুটো প্রশ্ন থেকে ঘায়, 
১৯৬৮ সাল থেকে সি, পি, আই 
এমের লোকসভা সদস্য শ্রীজ্যোতি- 
রয় বন্থ একাধিকবার লোকসভা সি. 
ই, এস, পি জাতীয়করণের দাবী করে- 
ছেন কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন, কংগ্রেস 
তো এতদিন প্রাইভেট সেক্টরকে পৃষ্ট- 
পোষণের ব্যাপারে এ ধরণের যুক্তিই 


দেখাত । তখন কেন সি, পি, এম- 


রিরোধীপক্ষ হিসেবে এর বিরোধিতা 


ক্র? ব্যাশারছাী কি এইষে, 
বিরোধীপক্ষে থেকে যা বলা মায়, 
ক্ষমতাসীন হয়ে তা! বাস্তবায়িত কর! 
সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থের 
সঙ্গে আপস রফা করতেই হবে। হ্যা, 
বিদ্যুৎ সংকটের নিরসনে নতুন 


বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতেই হবে ।+ 


নীর হাতে ছেড়ে না দিয়ে নিজেই 
স্থাপন করলেন না কেন? 

জুন ?৭৮ থেকে রাজ্য বিদুৎ পর্ষদ 
ও সি, ই, এস, সি বিত্যুতের ইউনিট 
প্রতি যথাক্রমে ৫ এবং ২২. পয়ম। 
বাড়িয়েছে । এর মধ্যে ২পয়স। হল 
কেন্দ্রীয় বাজেটে চাপানো শুক্। 
বিদ্যুতের এই দামরৃদ্ধি নিয়েও 
রাজ্যের জনসাধারণ ক্ষুব্ধ । ১৯৭৫ 
সালের সেপ্টেম্বরে জরুরী অবস্থার 
সুযোগে লি, ই, এস, সি বিদ্যুতের 
ঘাম বাড়ায়। §ুসি আই টি ইউর সহঃ- 
সভাপতি হিসেবে শ্রজ্যোতি বঙ্ক 
তখন ্রীপি্ধার্থশঙ্কর রায়কে এক চিঠি 
পাঠিয়ে এই দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ 
করেছিলেন । তারপর ছুটে! 
আৰ্থিক বছরেই এই বিদেশী কোম্পা- 
নীর কর প্রদানের পর মোট মূনাফা 
লক্ষ লক্ষ টাকা বেডেছে। এরপরেও 
আজ এই কোম্পানী দাম বৃদ্ধি 
করলো, সরকার নীরব দর্শক হয়ে 
দখলেন। ইউনিট প্রতি ২ পয়সা 


কপ 


॥ সাত ॥ 
বাড়তি কেনত্ীয় শুক্ধ তো ইতিমধ্যে 
বর্ধিত বর্তমান দাম থেকেই দেওয়া 
যেত। সেক্ষেত্রে এই বিদেশী 
কোম্পানীর মুনাফা কিছুটা কমে 
ঘেত। 

বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী এক- 
জন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ । *ঞজিনিঘ- 
পত্রের দাম কমাতে চান তো ডঃ 
অশোক মিত্রকে ভোট দিন” এক্ষিণ 
কলকাতায় তার নির্বাচনী কেনে 
পোষ্টার দেওয়া হয়েছিল ৷ বাজারে 
আজ আগুনের তেজ কতটা তা পাঠ- 
কর! যাচাই করবেন । ডঃ মিত্র ভার্ন 
প্রথম বাজেট ভাষণের মাঝখানে 
লেনিনের কোন এক লেখার চার- 
পাচ লাইন তুলে শেষে বলেছিলেন, 
আমরা একটা অর্নৈতিক বিপ্লব 
ঘটাতে” চাই। শ্রেণী শক্রদের 
চোখের ঘুম কেড়ে নেব । 'ষষ্ঠ লোক- 
ভার নির্বাচনকে জনতা পার্টির 
নেতারা দ্বিতীয় স্বাধীনতা, নিঃশব্দ 
বিপ্লব ইত্যাদি আখ্যা দেন । মার্কল- - 
বাদীর! বলেন, ছিটেফোট] বুর্জোয়া 
গণতন্ত্রে পুনঃপ্রবর্তন মাত্র । অর্ব- 
নৈতিক-সামান্িক বিপ্ৰ বলতে মার্ক- 
সবাদীর! বোঝেন উৎ্পাদিক শক্তির 
সঙ্গে পুরনো উৎপাদন সম্পর্কের ঘন্ব, 
ফলতঃ অর্থনৈতিক কাঠামো ও রাজ- 
নৈতিক উপরিকাঠামোর ওলোট- 

( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্ব 


(৫ম পৃষ্ঠার পর) 


ও পার্টিব কাজে রাজ্যের বিমান ব্যব- 
হারের জন্য বিহার গভর্ণমেপ্টের কাছে 
শ্রীমতী .ইন্দির? গান্ধী ও তার স্বৰ্গত 
পিতার ১ কোটি, টাকা ধার রয়েছে। 
বিহারের পর্থমন্ত্রী রাজ্য বিধানসভায় 
বলেছেন যে, শ্রীমতী ইন্দিরা! গান্ধী 
তার নির্বাচনী সফর এবং ৩৬টি সভায় 
বক্তৃতা করার জন্য ২ কোটি টাকা 
খরচ করেছেন । এসব কি দরিদ্র জন- 
সাধারণের জন্য ? 

তিনি এবং তার * কংগ্রেস আসা- 
মের দরিত্র জনদাধারণের তহবিল 
তছরূপ করেছেন যা তার বিচিত্র 
মনোভাবের আর একটি উদাহরণ । 
আসামের তৎকালীন সরকার স্বীকার 
করেছেন যে, গৌহাটিতে এ আই সি 
সি অধিবেশনের প্রাক্ধালে ৫৩৩ 
কোটি টাক! খরচ হয়েছিল । তাছাড়া 
অস্থায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্তু ৯:৭৮ 
লক্ষ টাকা এবং প্রচার ও গ্রদশনী 


বাবদ বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ও 
বিভাগ কর্তৃক ৩১৭২ লক্ষ টাকা খরচ 
হয়েছে । 


জনতা পার্টি একটি স্মারকলিপি 
পেশ করে জানিয়েছে যে, গৌহাটিতে 
এ আই সি সি অধিবেশনের জন্য 
আনামের সরকারী তহঘিল থেকে 
৫৭ কোটি খরচ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী 


শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর চারদিন 
থাকার জন্য গেস্ট হাউস নির্মাণ কর- 
তেই ব্যয় হয়েছে ২৫৬১ লক্ষ টাকা, 
এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেমের 
মহান সভাপতি - শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়ার 
বিনি যথার্থই .সার্কাসের্র জোকার 
বাংলোতে খরচ হয়েছে ১০ লক্ষ 
টাক1। সাজালো, পদ! ইত্যাদিতে 
৫:৪৭ লক্ষ টাকা। ভারতের দরিদ্র 
মানুষের জন্য কী দ্বার্থত্যাগ! 

১৯৭২-৭৩ সালে যোট কাষ্টমস 
রেভিনিউ ছিল ৮৭৫ কোটি টাকা 
এবং শ্রীমতী গান্ধী মাত্র ছুটি সংস্থাকে 
২৩২১৯ কোটি টাকা ছাড় দিয়ে- 
ছিলেন । এর মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল 
বহুজাতিক [ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল 
ইণ্ডাত্রিজের |. তার ব্যক্তিগত সচিবা- 
লয়ে এই সিদ্ধান্ত (আদান প্রধান ) 
পাকা করাহয়। এই ধরণের বহু 
উদ্দাহরণ দেওয়া যেতে পারে । 

উনি যখন সরকারী অর্থ অপব্যয় 
ও কল্যাণের কথা বলেন তখন কব- 
রের মান্য হেসে ওঠ । তান মুখ 
বন্ধ রাখলে এবংক্ষমতায় পাকাক্স সময় ' 
যাদের পরোয়া করেননি সেই দরিদ্র- 


দের জন্য মায়া কান্না না কাদলেই 


ভাগ হয়। 
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"পশ্চিমবঙ্গ সর্রকার রাজ্যের মৃত- 


গ্রন্থ চলচ্চিজশিল্পের পুনকজ্জীবনে ' 


বিশেষভাবে আগ্রহী । এ উদ্দেশ্যে 
কয়েকটি পরিকল্পনার কথাও ফোঁষণা 
করা, হয়েছে। নতুন চিস্তাধারায় 
বাস্তবমুখী শিল্পগুণসম্পন্ন চলচ্চিত্র 
তৈরীর চেষ্টাকে সাহায্য করা সর- 
কারের প্রতিশ্রুতিগুলির অন্যতম । 
আশা কর! যায় এর ফলে বিভিন্ন 
পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ভিন্নন্বাদের 
ছবি তৈরি করে বাংলা [চলচ্চিত্র 
শিল্পকে আবার সতেজ ও বলি 
করতে অনেক. নবীন পরিচালক 
এগিয়ে আসবেন | তবে এ ধরণের 
আন্দোলনকে সফল করে তুলতে হলে 
ভাল ছবি তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গে, 
ভাল ছবি দেখতে ইচ্ছুক দর্শক তৈরী 
করা একান্ত আবশ্তক। ফিল্ম 
সোসাইটিগুলি এ ব্যাপারে তাদের 
যথাসাধ্য করছেন, কিন্তু সরকারের 
মদত ছাড়! এ লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়া বেশ দুষ্কর । সপ্ত সমাপ্ত চল- 
চ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠানে ফেডারেশন 
অফ ফিল্ম সোসাইটি অফ ইত্ডিয়াকে 
সহযোগী করে রাজা সরকার উদার 
মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন | রুচি- 
বান দর্শক তৈরী করার প্রচেষ্টার 
সাফল্য দেশের সামাজিক-অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থা এবং শিক্ষা -বিস্তারের উপর 
নির্তরশীল হলেও লক্ষ্য সাধনে এ এক 
দৃঢ় পদক্ষেপ । উৎসবের বিভিন্ন ছবি 
নিয়ে যে,উৎসাহ দেখা গিয়েছে তাকে 
াড়ামীপর্বন্ব বস্তাপচ1 বাংলা-হিন্দি 


ছবি দর্শনে ক্লান্ত দর্শকের শিল্পগুণ-. 


সম্মত ছবি দেখার আকাাত্খার নির্দেশ 
হিসাবে ধরা যেতে পারে। সাধারণ 
দর্শকের সঙ্গে সে বর্তমানের এবং 
"ভবিষ্যতের চিত্র পরিচালকের বিভিন্ন 
দেশে বিভিন্ন সময়ে তৈরী নানাধর- 
নের ছবি দেখে চলচ্চিত্রের ধারা 
বিবর্তনের ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ইতি- 
হাস সন্বদ্ধে ওয়াকিবহাল হবেন এবং 
তা থেকে শিক্ষালাভ করে দেশজভাবে 
ব্যবহার করে উচ্চমানের ছবি তৈরীর 
চেষ্টা করবেন এটাও এ ধরণের উৎস- 
, বের এক বিরাট সুফল । 
উৎসবের সর্বাধুনিক ছবি "আই- 
ভিব্রালিস্ট’ (১৯৭৭) । “আযামেওুমেন্ট 


‘টু দি ডিফেন্স অফ, ষ্টেট জ্যাক 
(১৯৭৬), ‘ডেদপাইট এভরিখিং 
(১৯৭৬), “অন এ সিলভার প্ল্যাটার* 
(১৯৭৬), “হাইসিয়া” (১৯৭৫), 


*ভিযিং ইয়ুথ” (১৯৭৪) সাম্প্রতিক- 
কালে তৈরী ছবি। শর বয়” 
(১৯৬৯), 5 “দি স্রাকচার 
'_ অফ ক্রীস্টালস* (১৯৬১), “জী” 
(১৯৬৮), “৩৬ লা গ্রাণ্ড টুরনাণ্ট” 
0১৯৬৯) পকনক্রন্টেশনগ (১৯৬৮), 


চজচ্চিত্র উও্সব $ 


৫৫ 


মিহির সেনগুপ্ত 


-*মেযারিজ অফ. আগারভেভেলপ- 


মেণ্ট” (১৯৬৯) প্রায় একদশক আগে 
তৈরী হলেও ছবিগুলির আবেদন 
আজও অন্নান। ° 
কিছুদিন পূর্বে অনুষ্ঠিত যুগোশ্নোভ 
চজচ্চিত্র উৎসবে সে দেশের চল- 
চ্চিত্রে বক্তব্য ও উপস্থাপনায় যে 
বৈচিত্র্য ও বলিষ্ঠতা দেখ! গিয়েছিল 
তার, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপায়ণের স্বাক্ষর 
ইগর প্রেটনারের “আইডিয়াদিস্ট”। 
বর্তমান যুগো্সাতিয়ায় প্রগতিবাদ্বী 
বুদ্ধিজীবীদের অসহায়তার আভাষ 
ছবিটিতে পাওয়া যায়। শুষ্ক আদর্শ 
বাম কখনই জয়যুক্ত হয় না, জনগণকে 
সেই আদর্শে অন্ুপ্রাণিত করে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে হয় এই বক্তব্য “আই- 
ভিয়ালিন্ট” নায়কের জীবনসংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে । 
*৩৭ লা গ্রাণ্ড টুরনাণ্ট" ছবিটিকে 
ক্লাজনৈতিক প্রামাণ্যচিত্র বলা যেতে 
পারে। ১৯৬৮ সালে ফ্রান্দে শ্রমিক- 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিক্ষোভ এবং পরবর্তা 
ঘটনার বিবর্তনের সঙ্গে ১৯৩৬ সালের 
ফরাসী বিদ্রোহের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে 
পরিচালক হেনরী গ টুরেন সমসাম; 
সিক সংবাদচিত্র সংকলন করে ফ্রান্সের 
রাজনৈতিক জটিলতা, বামপন্থী রাজ- 
নীতির অন্তত্বন্ব ও দুর্বলতা এবং 
ফ্যাপিষ্ট শক্তির অভ্য্থয়ের এক সুন্দর 
চিত্র তৈরী করেছেন যা দেখে শুভ- 
বুদ্ধি সম্পন্ন মান্য সম্জাগ ও সতর্ক হতে 
পারে। বুলগারিয়ার ছবি “আযামেশু- 
মেন্ট টু দি.ডিফেন্স অফ স্টেট আ্যাক্টগ- 
এর বক্তব্য তার নামকরণেই সুস্পষ্ট । 
ছবির বিভিন্ন চরিত্র এবং ঘটনা ইতি- 
হাস নির্ভর ধার সময়কাল ১৯২৫ সাল, 
কিন্ত আমাদের দেশের সাম্প্রতিক 
কালের ঘটনার সঙ্গে তার মিল 
আশ্্ধজনক এবং সত্যি । চিত্রনাট্য 
অগোছাল এবং গতি শ্লথ বলে কখনো 
কখনে। বিরক্তিকর লাগলেও ইতি- 
হাসের ধারাবিবর্তনে সুস্থ সমাজধবংস- 
কারী শক্তির বারবার -আবির্ভাবের 


প্রমাপ/হিসাবে ছবিটি বিশেষভাবে ' 


উল্লেখযোগ্য । "ভেসপাইট এভরিখিং* 
ছবিটির সময়কাল ' ১৯১৮ সাল । 
তিনমাস কারাঁবাসের পর মুক্তি পেয়ে 
বিখ্যাত জার্মান শ্রমিকনেত। কার্ল 
লিবনিক্ট বালিনে এসে রোজা লুক্সেষ- 
বার্গের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন করে 
শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জার্মান বিপ্লব 
সফল করার চেষ্টা করেন কিন্তু সৈন্য- 
বাহিনীর সঙ্গে ঘোগসাজসে ফ্যাসিস্ট 
শক্তির আক্রমণে এবং লোসালিস্ট 
পার্টির বিশ্বাদধাতকতান্স তাদের 
সংগ্রাম ব্যর্থ হয় এবং তারা দুজনেই 
আততায়ীর হাতে নিহত হুন। পট- 
ভূষি রচনায়, ঘটনা বিশ্লেষণে এবং 


/ Ld 


; | bY | 
আধুনিক পর্যায়ের ভরি 


চরিত্র চিত্রণে পরিচালক গুণ্টার 
রাইসের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া 
যায়। উপরোক্ত তিনটি ছবি এবং 
কোস্ট? গাত্রাসের “জী” ছবিটিকে 
রাজ্নৈতিক দলিলচিত্র বলা যেতে 
পারে। ফ্রাব্স-আলজিরিয়ার যুগ্ধ- 
প্রয্াসে তোল] এই ছবিটি জনমানসে 
সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে । 
শুরুতে পরিচালক চরিত্র এবং ঘটনা- 
স্থল কাল্পনিক বলে ঘোষণা রাখলেও 
ছবি চলতে চলতে বার বার আমা- 
দের মনে হয় যে তা নয়, এ সবকিছুই 
আমাদের চেন! । ছবির শেষে পরি- 
চালক তীর বক্তব্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা 
- করেন এবং দর্শক সমকালীন সমাজের 
দুইক্ষতের দিকে চোখফিরিয়ে তাদের 
অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। 
তুমধ্যসাগযীয় অঞ্চলের কোন এক 
দেশের (যে দেশকে গ্রীস বলে চেনা 
যায়) বিরোধীদলের বিশিষ্ট সদস্ত 


“জী” শাস্মিকামীদের সভায় বক্তৃতা 


দিয়ে ফেরার পথে নিহত 'হন। সে 


দেশের সরকার এ হত্যাকে ছুর্ঘট ন। বলে 


চালাতে চেষ্টা করে । অন্ুসন্ধানকারী 
বিচারকের দৃঢ়তা এবং জনৈক সাংবা- 
দিকের সত্যান্ুসম্ধানে আগ্রহ যখন 
উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা [ও সৈল্ত- 
"বাহিনীর সঙ্গে ভানপন্থীদের সংযোগ 
ও হত্যার অংশীদারত্ব প্রমাণ করে 


তখন সৈন্যবাহিনী হস্তক্ষেপ করে', 


দেশের শামনভার নিজেদের হাতে 


_ তুলে নেয়, বিচারক ও. সাংবাদিককে. 


জেলে নিক্ষেপ করে এবং বামপস্থী 
নেভাদের হত্যা করে৷ ছবিটি অতি- 
নাটকীয়তা দোষে দুষ্ট হলেও ঘটনার 
সরল বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পুলিশ, 
সৈন্যবাহিনী এবং প্রতিক্রিয়াশীল 
রাঞ্জনীতির সহযোগিভার স্বরূপ উদ্‌- 
ঘাটনে এক অসাধারণ ক্ষমতার স্বাক্ষর 
রাখে। মিকোস খিওডোরাইফিসের 
আবহ্সঙ্গীত ছবির উপস্থাপনার সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ । রাউল কোর্টাভ-এর চিত্র- 
গ্রহণ অপূর্ব ৷ 

ধনতান্ত্রিক সমাজ্ব্যবস্থায় সাধারণ 
মানুষকে যে শ্রর্গের লোভ দেখিয়ে 
ঠকান হয় জীবনের শেষপ্রাস্তে এসে 
এক বৃদ্ধ তা উপলব্ধি করে। “অন 
এ সিলভার প্র্যাটার* ছবিতে বৃদ্ধ 
নায়কের একাকিত্ব, 
একটু সুখের. আশায় 
তার জীবনভোর , সংগ্রাম ও 
পরাজয় সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। 
বিপ্রবোত্তর কিউবায় এক বিত্তশালী 
ব্যক্তির পরিবতিত সমাজ ব্যবস্থার 
সঙ্গে ধাপ খাওয়ানোর অসফল চেষ্টার 
সফল চিত্ররূপ “মেমারিজ অফ আশার 
ভেভেলপমেণ্ট” থেকে কিউবার চল- 


চ্চিন্জে নবজাগরণের প্রমাণ পাওয়া 


- শেষ বয়সে 


দর্পণ ! শুক্রবার ২১শে জুলাই, ১৯৭৮ « 


ঘায়। হাঙ্গেরীব পড়িযিং ইয়ুথ” 
ছবির নায়ক একটি ছোট্ট ছেলে যার 
বাবাকে তার বন্ধুরা ছেড়ে যায় তার 
আদর্শনি্তার জন্য, যা তাকে ধীরে 
সীরে টেনে নিয়ে যায় অকালমৃত্যুর 
দিকে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় মধ্য 
দিয়ে ছেলেটি উপলব্ধি করে পিতা 
এবং পিতৃবন্ধু পেত্রভ (যার দৃঢ় বক্তব্য 
ছিল যে ‘বুদ্ধিষ্গীবীদের বিপ্লব ও 
সমঝোতার মধ্যে একটি পথ বেছে 
নিতে হবে”্)-এর আদর্শে বিশ্বাস 
রেখেই তাকে এগিয়ে যেতে হবে | 
অয় কয়েকটি চরিত্র নিয়ে ছোট্ট 
কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির 
সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বিশ্লে- 
যণের যে অসাধারণ ক্ষমতা ক্রীষ্টফ্‌ 
যাস্থসসীর পরবর্তাকালের ছবিতে 
দেখা গিয়েছে তার নিদর্শন তার প্রথম 
কাহিনীচিত্র স্ট্রাকচার ' অফ, 
ক্রীষ্টালস* ছবিতেও লভ্য | ছাত্র 
জীবনের ছুজন বন্ধু বহুদিন পর আবার 
মিলিত হয় বরফাবৃত এক আবহাওয়া 
কেন্দ্রে যেখানে কাজ করে একজন | 
অন্তজন সফল পদার্থবিদ । ছুই বদ্ধ 
পরম্পরকে নতুন করে আবিষ্কার এবং 
মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টার 
মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করে আদর্শ, 
উদ্দেস্ত এবং বিশ্বাসের নিক্তিতে 
তাদের ভি মেরুতে অবস্থান । দুই 
পদার্থবিদের বৈজ্ঞানিক আলোচনাকে 
ছুই চরিত্রের ব্যক্তিত্বের টানাপোঁড়- 
নের মধ্যে সার্থকভাবে ব্যবহার 
বক্তব্যের উপস্বাপনে নতুনত্বের স্বাক্ষর 
রাখে। চিত্রগ্রহণ এবং আবহুসঙ্গীত 
উচ্চ প্রশংসার যোগ্য! মিকলোস 


জানকাসের “কনফ্রনটেশন্” উৎসবের 
সর্বাপেক্ষা জটিল ছবি । সমাজবাদের 
ত্রটিবিচ্যভির সমালোচনার আড়ালে 
নাচ গান এবং বৈশিষ্টাপূর্ণ চিত্রগ্রহ- _ 
ণের অসামান্য সমাবেশে, রাষ্ট্রের 

পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির অসহায়তা এবং 

ব্যক্তির সঙ্গে ৮ব্যক্তির ছন্দের গভীর 

বিশ্লেষণে ছবিটি এমন -এক স্তরে 

উন্নীত হয়, যখন বোঝা যায় মানব- 

সমাজের ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে বর্ত- 

মান এক সর্বব্যাপী শক্তির, যেট) 
আসলে. মানবাত্মার অশুভ রূপ, 

বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানাচ্ছেন 

পরিচালক । ' জান্কসো যখন ব্যক্তি- 

মানসের পুর্ণবিকাশের পথ নিয়ে তার ২- 
চিন্তার চিত্ররূপ দিচ্ছেন পূর্বোক্ত 
ছবিতে, সে সময়েই জাপানের বিশিষ্ট 
চিত্রপরিচালক নাগিস! ওসিম। ধন- 
তান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সামস্ত- 
তান্ত্রিক মনোভাবের সংমিশ্রণ কিভাবে 
সুস্থ সমাজ চেতনাকে অস্থুরেই বিনষ্ট 
করে তার এক নিষ্ঠুর অথচ কাব্যময় 
দলিল তৈরী করছেন “দি বয়” - 
ছবিতে । সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
এক সত্য ঘটনার ভিত্তিতে তোঁল। 
এই ছবিতে দেখান হয়েছে ধনতাস্ত্রিক 
সমাজে কিভাবে সমাজ ব্যক্তিকে, 
ব্যক্তি সমাজকে, ব্যক্তি ব্যক্তিকে +- 
এবং পিতৃভাঙ্বিক সমাজের প্রতি 
পিতা তার পরিবারকে শোষণ করে 
-_যে অবকিছুরই যুূল শিকার হয় 


নিষ্পাপ শিশুটি, যে তার ইচ্ছার 


বিরুদ্ধে নকল দুর্ঘটনায় আহত হবার 
ভাগ করে গাড়ী চালকের কাছ থেকে 
(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 


বাম ফ্ৰণ্ট সরকারের এক বছর 
(1ম পৃষ্ঠার পর ) 


পালোট । এটা লেনিনের শিক্ষা 
অথচ ডঃ অশোক মিত্র এই কাঠা- 
মোয় যধ্যেই অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটা- 
বার কথ! বলেছেন। ১৯৭৮-৭১এর 


আই এর রাজ্জনীতির ভুল কোথায়? 
এ পথে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা গুণগত 
পরিবর্তন হযে তারপরেই সি, পি, 


“আই-এর “কেরালা! ধাঁচের সরকার 


বাজেটেও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিলীতে গড়া”র মত পশ্চিমবঙ্গ ধাঁচের . 


বলেছেন “আমরা যদি দরিন্র মাহষের 
স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে এক্যবদ্ধ ও অবিচ- 
লিত থাকি, তাঁহলে নিশ্চয়ই আমর" 
পশ্চিমবঙ্গের অমজীবনে এক বিরাট 
গুণগত পরিবর্তন এনে দিতে 
পারবো ।” ভারতবর্ষের বর্তমান 
রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে থেকে 
পশ্চিমবঙ্গের জনর্জীবনে গুণগত পরি- 
বর্তন ঘটাবার চিন্তা সি, পি, আই 
এমের কোন সদস্য করেন কিনা জানি 
ন1। বেকার ভাতা প্রথম এ রাজ্যে 


“চালু করে দৃষ্াস্ত স্থাপন করা যায়, যে 


পদক্ষেপ কেরালা সরকার নিয়েছে, 
পাণ্ডাবের আকালি-জনতা কোয়ালি- 
শন সরকারও নিতে পেরেছে। এই 
ধরণের সংস্কারমূলক পদক্ষেপ রাজ্যে 
জনজীবনে এক বিরাট গুণগত পরি- 
বর্তন এনে দেবে ভাবলে সি, পি, 


“সরকার দিল্লীতে গড়ার ডাক আসবে। 


সারাদেশের জনজীবনে বিরাট গুপ- 
গত পরিবর্তন ঘটবে, দেশ দুধ মধুর 
বন্টায় তেসে ষাবে। আমরা কি 
ভুলে যাবো প্যারি কমিউনের ব্যার্থ- 
তার কারণ, চিলির আযালেন্দে সর- 
কারের পতনের কারণ? প্যারি 
কমিউনের ব্যর্ঘতার অভিজ্ঞতায় 
১৮৭১ সালের ২৪ জুন ম্যানিফে্টার 
দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণে কান” মার্কস 
ফ্রেভরিখ এজেলপদ লিখেছিলেন, 
“শ্রমিক শ্রেণী পুরনো রাষ্ট্স্টাকে 
একেবারে ধ্বংস ন! করে নতুন সমাজ 
ব্যবস্থা গড়তে পারে না”। ইউরো- 
কষিউনিজমের হাওয়ায় এসব কি. 


তুলে যাবো? তে 


(চলবে) 


= দর্পণ : শুক্রবার, ২১শে জুলাই, ১৯৭৮ 


মা শক সস্তার 
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সশগ্রাতি কোনও কোনও বহল 


প্রচারিভ পত্রিকায় মগ্ঘবর্জন বিরোধী ' 


প্রচার যৌক্তিকতা ও শালীনতার 
সীম! ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। 
একটি পত্রিকার মগ্যবর্জন সন্বদ্ধে ‘নেশা 
বন্ধ করার নেশা), ‘সুরা, সবয়/ও মাদ- 
কতা?’ একপ পর পর প্লেষাত্মক শিরো- 
" নামায় সম্পর্দিকীয় প্রবন্ধ প্রকাশের 
অর্থ কি? অথচ জনমত গঠন ও 
“লোক্শিক্ষার প্রচারে সংবাদপত্রের 
প্রভাব অবিমংবাদিত | 
সম্পাদকের যুক্তি অহ্সারে মাদক 
* বর্জন অপেক্ষা অধিকতর জরুরী 
_ অন্যান্য কর্তব্য কর্ম রাজ্য সরকারের 
আগে কর! উচিত। শন্তবর্জন তো 


পমাজ পুনর্গঠন কর্মক্কচীর মধ্যে শীর্ঘ-. 


স্থানাধিকারী বল! যায় ।২ উহ] দ্বারা 
লোকের জীবিকায়ানের উন্নয়ন, 
সমাজে নৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্র। 
মর্থক করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। 
অন্যান্য প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনার 
দ্বারা দেশের আর্থিক সচ্ছলতা সৃষ্ট 
করলেও ঘদি মাদক সেবনে দে অর্থ 
অপব্যয়িত হয় ওসমাজক্রীবন কলুষিত 
হতে থাকে তবে উন্নয়নের শ্বার্থ- 
কতা কি? অতএব মাদকের আক্র- 
মণ থেকে গার্হস্থ ও সমাজ জীবনকে 
সুরক্ষিত কর! সরকারের প্রাথমিক 
বার্তব্য। 
ভারপর প্রসঙ্গত বে আইনী মদ 
চোলাই ও দুন'ঁতির একঘেয়ে কথার 
উল্লেখ । যা হোক, সমাজ সংস্কারক- 
ধের মতে সমাঙ্গ সংশোধনের আইন 
চালু করবার প্রথম যুগে এরূপ প্রতি 


"ক্রিয়া সাময়িকভাবে কিয়ৎ পরিমাণে 
ঘটে থাকে । গীতার খিক্ষামত 


সনগি যেমন সকল শুভকর্মেই অল্পদোষ 


ঘটে থকে । এই দোষ 'নিবার্ণার্থ 
শু কর্মপ্রচে্টা রোধ । | 


চলচ্চিত্র উৎসব 
(৮ম পৃষ্ঠার পর) 
টাকা আদায় করে সংসার প্রতিপাল- 
নের অন্য, কারণ তার সক্ষম অথচ 
কর্বিমুখ পিতা মনে করে এটা ভার 
অধিকার । শোষণ, ভিত্তিক সমাজে 
দেবী বদে পরিগণিত বিভিন্ন চরি- 
ত্রের প্রতি পরিচইলকের সংবেদনা 
এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধের 
প্রতি স্বণায় বহিঃপ্রকাশ “দি বয্ সে 
সব ছবির অন্ততম যে সবের স্মৃতি 
শ্র্শকের মনে চিরকাল অমলিন হয় 
ধাকুবে । .এ ধরণের একটি- ছবির 
টিং ক্রি যে কোন- উৎসবকে সফল 
প্লে তুলছে পাঁরে। 


"ইত্যাদির মধ্যে 


৮ ০৬ Mt bad 
EEA. সপন 





সঢ্য বজন এবং সমস্য 


করা হয় না। তাচাড়া, পেনাল- 
কোডের আইন সত্বেও জোকসমাঁজে 
যেমন চুরিচামারি, ডাকাতি, রাহা- 
জানি প্রভৃতি দূরীভূত হয় নাই তেমন 
মন্তনিযেধ আইনের সমর্থকগণ এরূপ 
বাতিকগ্রস্ত নয় যে মছ্যবর্জন আইনের 
ফলে মন্তজ্রনিত পাপাচার সম্পূর্ণ 
নিযূ্ল হবে, এরূপ মনে করেন। 
তারা প্রধানত: চান মন্যবর্জন আইন 
দ্বারা নিরীহ অজ্ঞ, গরীব শ্রেণীর লোক 
ও ভবিষ্যৎ, বংশধরগণ যাতে মন্ত 
পানের কুমভ্যাষের গ্রাস হতে রক্ষা 
পায়। | - 
আবার বলা হয় মন্য বর্জনের 

আগামী পাচবছরে রাজস্বের ক্ষতি 
হবে প্রায় ৪ হাজার কো টি'টাকার 
মত। আবগারী আয়ের অধিকাংশ 
আনে সমাজের নিল্পন্তরের দরিদ্র- 
শ্রেণীর কষ্টার্জিত অর্থ থেকে । এই শুদ্ধ 
হল দরিপ্র্দিগকে মাতাল অবস্থায় 
পেয়ে তাদের যথাসর্বস্ব অপহরণ করে 
নেওয়ার প্রকারাস্তর মাত্র। ইহা 
ন্যায্য স্বত্ব নহে। এশুক্ক বন্ধ হলে 
টেকটাদের রিপোর্ট অন্ঘায়ী এ 
শুকর তিন চার গুণ টাকা মাদক 
সেবনকারীর ঘরে রক্ষা পায়। মদে 
যে টাকা ব্যয় হয় তা অশনে-বসনে, 
সন্তানের শিক্ষা ও সঞ্চয়ে প্রযুক্ত হতে 
পারে । অতএব যে সকল গৃহস্থ মান- 
কের কারণে অর্ধাণন অনশনে কাটার 
তাদের সচ্ছল জীবনধাপন কি দেশের 
আর্থিক উন্নতিমূলক নয় ? 

সামাজিক পাপ থেকে মুক্তিলাভের 
জন্য সামান্রিক ও নৈতিক স্ুশিক্ষা 
অনস্বীকার্য । উহার বিরুদ্ধে রচিত 
আইন ফথাধথ কার্যকরী কর] ততো- 
ধিক প্রয়োজন । বনুপ্রচলিত পাপা- 
ভ্যান দূরীকরণ আইনব্যতীত স্থায়িত্ব 
লাভ করতে পারে না।  মগ্যবর্জন 
বিরোধীদের প্রসঙ্গ তঃ স'বাদপত্র 
সম্পারকগণের মতে স্বরাপানের 
বিরুদ্ধে শুধু যেন খাটে স্ুস্প্রচার ও 
সছুপদেশ । দেশের সর্বত্র সথরাপানের 
ঢালাও ব্যবস্থা থাকবে, দেশের সাংস্ক- 
তিক অধিপতিরা এবং প্রচার মাধ্যম 
যাঁদের হাতে তাঁরা অনেকেই ম্য- 
গানের আসর বসাবেন, সংবাদপত্রে 


, ধান ভাঁনতে শিবের গীত গেয়ে মাদক 


বর্জনের বিরোধিভা করবেন-স্থস্থ 
প্রচার ও সছুপর্দেশ.বিতরণ : কি এই- 
ভাবে হবে? 
সংবাদপত্র সম্পাদক, ৷ লেখক, 
কারো কারো 
মদের গ্রাসে চুমুক না দিয়ে আাদুষগুলী 
উত্তেদ্দিত না কন্তে নিলে কর্মে মন 
সংযোগ হয় না । তাঁদের মতে আইন 


ভ্বার। মগ্যপাঁন নিষেধ সম্ভব নয় । এরূপ 
আপত্তি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না! 
কারণ মন্য সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণে 
প্রস্তুত হয়। সরকারী অনুমতি ছাড়! 
ত! কেরা অপরাধমূলক । সরকার 
আইন প্রণয়ন করলে সরকার কর্তৃক 


'ম্ব উৎপাদন ও বিক্রী বদ্ধ করতে 


হবে। মত্যাদি সেবনও নিষিদ্ধ হবে। 
সেক্ষেত্রে বেআইনী মদ তৈয়ারী, 
বেমাইনীভাবে মদ বিক্রী ও চালান 
একেবারে বন্ধ করা যাবে না একথা! 
ঠিক। কিন্ত গোপনে বেআইনীভাবে 
মদ তৈরী করে কত লোককে পানা- 
সক্তিতে দীক্ষিত করা সম্ভব? 
তাছাড়া, [কোন সামাজিক অন্যায়কে 
একেবারে দূর' করাও যায় না। 
আইন থাকা সত্বেও কোন দেশে ব। 
সমাজে চুরিচামারি, লুঠতরাজ কি 
বন্ধ হয়েছে? 

দ্বেশবিদেশ নিবিশেবে মদের নেশা 
ষে সংখ্যাতীত ব্যক্তি তথা পরিবারের 
সর্বনাশ করছে এই সত্য সর্বত্র অন- 
্বীকার্থ। অতএব পাশ্চাত্য দেশে 
মগ্ঠপান যে ফোষাবহ নয় তানক়। 
মন্তপানরূপ সর্বনাশ! নেশাকে আই- 
নের সাহায্যে দূয়ীভূত করার চেষ্টা 
হয় তা স্থবিদ্িত ৷ উদ্াহ্রণপ্বরূপ,' 
বিশেষ দশকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
কথা বলা ষায়। মাকিন যুক্রয়াষ্ 
সরকারই জনসাধারণের এই কুঅভ্যাস 
দূর করার অন্য সমগ্র দেশে মন্ত নিবা- 
রণী আইন প্রবর্তন করেছিল। কিন্ত 
স্থরা ব্যবসায়ে লিপ অর্থগৃত্ব, স্বার্থা- 
ন্বেনী ব্য*সামীদের প্রভাব এতই প্রবল 
যে ভাব! এই আইনের সাকল্যলাভের 
সুচনায় আতঙ্কিত হয়ে বেম্মাইনী মদ 
চোলাই ও চালানের ব্যবসায় প্রসা- 
রের জন্য ও আইনের বিরুদ্ধে প্রচারের 
জন্য অদয্য গতিতে লেগে যায় এবং 
প্রচুর রাজনৈতিক তদ্বির তদাবক 
করে সমগ্র দেশের পক্ষে প্রযোর্চ্য মদ্য 
নিবারণী আইন রদ করতে সক্ষম হয়। 
তথাপি তথাকার অঙ্গরাজোর পক্ষে এ 
আইনের প্রবর্তনের অধিকার সম্পূর্ণ 
বঙ্জা থাকে । তাই কোন কোন 
রাজ্যে মস্ত বর্জন আইন এখনও বল- 
বৎ আছে। 

অথচ, আমাদের দেশের একাধিক 
সংবাদপত্রে ব্যঙ্গোক্তি করা হচ্ছে _ 
সুরার উচ্ছেদ করতে হলে সঙ্গীতের 
সুরের বিচ্ছেদ করতে হয়__দুয়ের 
মাদকতা নাকি সমগোত্রীয় ৷ কুম্তী- 
রাশ বর্ভন করা হচ্ছে স্থরাশিল্পে 
নিযুক্ত কর্মচারীদের কর্মচাতির । কি 
অদ্ভুত যুক্তি । বোধ হয় এর পর তার 
বলবেন পুলিশ বিভাগের চোর 
ডাকাত ধর! উচিত নয়, কারণ তাতে 
চোর ডাকাতদের কর্মচ্যুতি ঘটবে । 
কিংবা তাঁরা বলবেন যুদ্ধ মঙ্গলজনক, 
কারণ ভাতে অনেক সৈনিক মারা 
যাবে এবং তাদের জাঁর্গায় নতুন 


লোক" কাজ করতে পারে। : স্বর 
মানুষের বুদ্ধি ও রুচিকে কোন স্তরে 
নিয়ে যায়, এই সব সমাজ বিরো- 
ধিতামূলক প্রচার তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 

শ্ষিতীন্দকুমার নাগ 


প্রতিবাদ 

আপনার পত্রিকায় গত ২৩শে 
জুন সংখ্যায় ‘পৌরসভার আযাসেসমেন্ট 
বিভাগে ইন্দিরা কংগ্রেসীদের 
সাবোতাজ” শিরোনামে প্রকাশিত 
সংবাদের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য 
প্রথমতঃ কলকাতা করপোরেশন 
আসেমিং ইনসণেক্টরস ইউনিয়ন 
কংগ্রেস (ই) বা কোন রাজনৈতিক 
দলেরই কুক্ষিগত নয়। আমাদের 


£ লয় ॥ 


সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং তিনি 
অকৃ$ ভাষায় এই অভিমত প্রকাশ 
করেছেন যে উক্ত সংবাদ সত্যেন 
অপলাপ মাত্র, কেননা ইউনিয়ন 
প্রতিটি কাজে তার সঙ্গে পূর্ণ .নহ- 
ঘোগিতা করে আসছে । এঠামেসর 


তার এই অভিমত আপনার নিকট 


আমার এই প্রতিবাদপত্রে উল্লেখ 
করতে অঙ্গরোধ করেছেন।  - 
তৃতীয়ত, উক্ত সংবাদে আমার 
একজন সহকর্মীর ঘুষ নিভে গিয়ে 
ধর] পড়ার ব্যাপারটির সঙ্গে আমায় 
নাম, জড়ানে! হয়েছে । এ বিষয়ে 
আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই 
ধে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত কোন 
সদ্বস্তের প্রতি আমার বা ইউনিয়নের 





কোনরূপ সহান্থৃতি ব! সমর্থন নেই । 
অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদক, কলিকাতা করপোরেশন 
আযাসেসিং ইনস্পেক্টরস্‌ ইউনিয়ন 


লিমিটেড: 


ইউনিয়ন পুরোপুরি অরাজনৈতিক 
সংস্থা। 
দ্বিতীয়তঃ, আপনার প্রকাশিত 


সংবাদ সম্পর্কে আমি এযামেসরের 






নিন্বোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 
কণ্টেল গীয়ার নরববাহ 
নিঙ্গোক্ত আইটেমগুলি সরবরাহের জন্য কেবলমাত্র প্রন্ততকারক |.সরবরাহ- 
কারীদের কাছ থেকে টেণ্ডার নং ও নির্দিষ্ট তারিখ লিখে ছুই প্রস্থ সীল করা! 
টেপার । (ক) টেপার নং্থ) জিনিসের বিবরণ গে) প্রয়োজনীয় পরিমাণ 
(ঘ) প্রতি সেটের জন্ত টেণ্ডার ফি (ও) টেগার জমা! দেবার শেষ তারিখ (চ) 
টেগার খোলার তারিখ নিষ্নরূপ : (১) (ক) ই দি এল /পার/*৩/ একে 
এ / ডি পি বঝ্মেদ | ৭৮ / ৭৯ (খ) ইনডোর / আউট ডোর টাইপ উত্তয়ের 
জন্য সারফেস (পি এ্যাণ্ড টি অনুধায়ী ) স্পেশিফিকেশনে ৫১০২০৫০ 
পেয়ারের টেলিফোন কেবল নিয়ে ঘাওয়ার জন্য ভিন্তিবিউশান পয়েণ্ট বক্স 
(গ) হর টি (ঘ) ১৭ টাক! (ও) ২১-৮-৭৮ তারিখ বেলা ১ট1 পর্যন্ত (চ) 
২১-৮ *৮ তারিখ বেল! ৩টায় । (২) কে) ই মি এর / পার | ০৩/ পিকে 
/ বয়লার / ৭৮ / ৮৫ খে) হ্রাইজেন্টাল বয়লার (গ) ৬টি (ঘ) ২০ টাকা (ও) 
৪-১-৭৮ তারিখ বেল! ১টা পর্যস্ত (চ) ৪-৯-৭৮ তারিখ বেলা তটায়। (৩) 
(ক) ই সি এল [ পার /*৩/পিকে!জি ই বন্প / ৭৮/৮২ (খ) কোল কাটিং 
মেমিনের জন্য এফ এল পি গেট এণ্ড বক্স (গ) ২৩ সেট (ঘ) ১০ টাকা (ও) 
৬৯ ৭৮ তারিখ বেল! ১টা1 পর্যন্ত (5) ৬-৯ ৭৮ তারিখ বেলা ৩টা। (8) 
(ক) ই. সি এল / পার / ০৩ /পি কে! ইলেকট্রিক্যালস / ৭৮ / ৮৩ (থ) 
কণ্টে ল-গীয়ার সহ সম্পূর্ণ ৯২৫ এইচ পি ৯৬০ আর পি এম টি ই এফ 
লি £৫০ ভি শ্লিপ-সনিং মোটর (গ) ২ লেট (ঘ) ১* টাকা (ও) ৬৯-৭৮ তারিখ 
বেলা ১টা পর্যন্ত (চ) ৬ ৯-১৮ তারিথ বেল! ৩টা। 
কন্টে লার অফ পারচেজের অফিস, ইঠ্রার্ণ কোলফিল্ডস লিমিটেড, 
্াকতোরিয়া, পো: দিশেরগড়, জ্রেলা বর্ধমান, পশ্চিমবদ থেকে একই 
ঠিকানায় অতিরিক্ত কণ্টেলার অফ আযাকাউন্টসের কাছে নির্দিষ্ট ফি নগদে 
জম) দেবার কাশ রলিদ দেখিয়ে স্পেশিফিকেশানের সিডিউল ও সববরাহের 
শর্তাবলী সহ টেগ্ডার দলিল পাওয়া ঘাবে। নির্দিষ্ট টেগার ফি হিসেবে 
অতিরিক্ত কণ্টোলার অফ আ্যাকাউন্টসের কাছে পাঠানে! মনি অর্ডার গ্রহণ 
কর! হবে যদি টেণ্ডার দলিল পাঠাবার ডাক খরচের জন্য টেগ্ডার দিডিউল 
অন্নধায়ী ২ টাকা (দুই টাকা) অথবা তার বেশি পাঠানো হয়। এই 
ধরণের মনি অর্ডারের ক্ষেত্রে মনি অর্ডার কুপনে টেগডার নম্বব ও নির্দিষ্ট 
তারিখ সহ টেগারদাতার পুরে! ডাক ঠিকানা দিতে ইবে। নির্দিষ্ট 
তারিখের ১, দিন আগে প্রাপ্ত মনি অর্ডারই কেবল গ্রহণ কর! হবে। 
টেপার গ্রহণের শেষ তারিখের তিনদিন আগে পর্যন্ত বিহের টেগুরপত্র 
ডাকে দেওয়া হবে। ডাকে বিলম্বের জন্য ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডদ লিমিটেড 
দায়ী থাকবে না। পোষ্টার অর্ডার / ব্যাঙ্ক ড্রাফট / চেকে পাঠানো 


টেণ্ডারপত্র গ্রহণ কর] হবে না। 


Ld 


মগ 
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বাজনৈতিক পালার ওপর আক্রমণ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 


যাত্মার 'আসরে যেদিন থেকে 
রাজনৈতিক পালার অতিনয় শুরু 
হল, .সেদিন থেকেই যাত্রার 
গৌরব বৃদ্ধি পেল। পালার বিষয়- 
বস্তুতে নবতর বাঞ্ুনায় ব্যাপ্তিও 
তেমনি প্রকাশ পেল । নিঃসন্দেহে 
এটি একটি ঘটনা এবং তাতে যাত্রার 
গৌরব বৃদ্ধি পেল । পুরাকালে যাত্রা 
পালায় পৌরাণিক ধর্মীয় বিষয় বা 
প্রতিহাসিক বীরগাথাই “প্রাধান্য 
পেত ৷. সামাজিক হাসিকাঙ্গার পালা 
যে না হত, তা ময়, তবে কমই হত। 
সে সব বিষয়ের মধ্যেও রাজনীতির 
প্রসংগ স্বাভাবিকভাবেই মাঝে মাঝে 
এসে পড়ত । কারণ জীবনায়ন সচ- 
রাচর রাজনীতির আবরণমুক্ত ধাকতে 
পারে না) দৃষ্টান্ত হিসেবে বলি, 
নির্ভেজাল পৌরাণিক পালা 'কর্ণবধ+- 
এ কি রাজনীতির কথা নেই? ধ্ঁতি- 
হাসিক পাল! “সিরাজন্দৌলা”্র রাজ: 
নীতির়.প্রসঙ্গ তো থাকবেই । তথাপি 
১ সেগুলি রাজনৈতিক পাল! হিসেবে 
গণ্য হয় লা। রাজ্জনীতিবিদের 
জীবনীকে কেন্দ্রকরে পালা রচিত 
হলেও তা রাজনৈতিক পালার 
আখ্যা পায় না, যতক্ষণ ন] সেই 
পালাটি রাজনৈতিক কৌন মতবাদের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ এক দৃষ্টিকোণে 
লিখিত হয় এবং এখানেই ঘটে 
যত মতবিরোধ, আর শুরু হয় আক্র- 
মণ। রক্ষণশীল ধারা, প্রগতিশীল 
চিন্তাধারার তার! বিরোধিতা কর- 
বেনই ৷ বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে 
বিশ্বামী যিনি, ভিন্ন রাজনৈতিক 
স্বাভাবিক কারণেই । কিন্তু যখন সেই 
বিরূপতী শিল্পের দোহাই দিয়ে, জন- 
প্রিয়তার সাফাই গেয়ে প্রকাশ পায়, 
তখন সেটাকে নিল ক্র নগ্ আক্রমণ 
ছাড়া কিছু বলা খায় ন! ৷ দক্ষিণপন্থী 
* কেউ বামপন্থাকে পছন্দ না করতেই 
পারেন, কিন্তু তিনি ঘ্দি মিথ্যাকে 
গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠা দিয়ে বলেন 
যে, বামপন্থা। আজকের দিনে অচল, 
অধিকাংশ লোকই ভাকে সমর্থন করে 
না_তবে সেট!" নিছক ধৃষ্টতা! 
বিশেষ মতলব হাসিল করার জন্য 
ভিত্তিহীন-কুৎস! প্রচার ক্রে ক্ষতি- 
সাধন করার চেষ্টাটা জঘন্য আক্রমণ 
ছাড়া কিছু নয় ! 
সেই একঘেয়ে ‘ধৰ্মীয় পালার 
চর্ধিত চর্বণ, এ্তিহাণিক পালার 
অকিঞ্চিৎকরতঃ বা সামাজিক পালার 
বিরসত! এতিহমণ্ডিত যাত্ৰা ভিনয়কে 
যখন অনাকর্ষক করে তুলেছিল সাধা- 
স্সণেরাকাছে। তখন শোষণমুক্তির 
০১ দপ্‌ বাঁড়নৈতিক পালাভি- 


নয় ষাত্রাজগতে নিয়ে এলো প্রাণের 
জোয়ার । “তরুণ অপেরা”, “লোক- 
নাট্য” ‘রাজ্ধানী যাত্রা ইউনিট, 
প্রভৃতি সংস্থা প্রচুর ঝুঁকি নিয়ে আর 
সাহসের সঙ্গে রাজনৈতিক মতাদর্শে 
পুষ্ট জাগ্রত চেতনার বিশিষ্ট পালা- 
গুলি আসরস্থ করে সাফল্যের যে 
নজির রাখলেন, তা এঁতিহাসিক 
কৃতিত্ব উজল হয়ে থাকবে, সন্মেহ 
নেই। একথা বলি না, তাদের দব 
পালাই রসোত্ীর্ণ হতে পেরেছে - 
একথাও বল] চলে নাষে, তাদের 
সব পালাই জনপ্রিয় হয়েছে-_কিন্ত 
একথা নি:সন্দেহেই বলা চলে যে, 


তাদের অধিকাংশ প্রয়্ামই একাস্তিক- 


তায় ও গততায় সার্থক হতে 
পেরেছে । আর তাঁদের পালাগুলি 
যদি জনপ্রিয়ত। অর্জনে পুরোপুরি ব্যর্থ 
হত, তবে তারা নতুন উদ্যমে নতুন 


নতুন রাজনৈতিক পালা প্রয়োজনার 


উল পেতো 
‘আনন্দবাজার পঞ্জিকা* হঠাৎ যেন, 
আবিফার করল রাজনৈতিক পালা- 
গুলি আজকের দিনে অচল, লোকে 
আর নিচ্ছে না! যাত্রার সেই এঁতিহ- 
বাহী ধার! ধর্মীয় পালাকে নতুন করে 
বরণ করে ' নিতে হবে। জনগণের 
ইচ্ছাটাও যেন তাই এবং জনগণের 
ইচ্ছাপূরক সেইসব পৌরাণিক ধর্ম- 
কাহিনী যাক্সা পালায় আবার রূপ 
পেলে যাত্রা নতুন করে জেগে উঠবে 
_রাঙ্গনৈতিক পালার 'অনাচারে 
যাত্রা তার পূব গৌরব ও এঁতিহকে 
হারাতে বসেছে । এমন অদ্ভূত কথা 
অবশ্য আনম্দবাজারই বলতে পারে । 
কিন্তু গ্রকৃত সত্যটা কি? রাজনৈতিক 
পালার আবির্তাবে যাত্রার গৌরব- 


হানি ঘটেছে কোথায় ? বরং এটাই 


তো সত্য যে, রাজনৈতিক পালা 
যাত্রার গুরুত্ব বাড়িয়েছে অনেক 
বেশী । যাত্রা ষে লোকশিক্ষার বিশেষ 
জনপ্রিয় মাধ্যম, তার উপযোগিতা] 
ভো বিশেষ ভাবেই প্রমাণিত হয় 
রাজনৈতিক পালার রূপায়ণে। রাজ- 
নৈতিক মতাদর্শ প্রচারের মধ্য দিয়ে 
জনসাধারণকে রাজনীতি সচেতন 
করে তোলা ধেমন সম্ভব হয়, তেমনি 
জীবনমুখী চিন্তায় ও প্রগতিশীল 
ভাবাঘর্শে উদ্ধ দ্ধ করে ভোলাও যায় । 
কার্প মার্কস ও লেনিনকে প্রামের 
নিরক্ষর মানুষের কাছে যাত্রাই পৌছে 
দিতে পেরেছে, "একথা অস্বীকার 
করার নয়। “রাইফেল” “কালো 
তলোয়ার’ জনগণের মধ্যে নতুন 
উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে, একথাও 
তে] মিথ্যে নয়। তবে কেন হুল 
বিষোদগার বড় কাগজটির ? তীর 


এসব পালা অপছন্দ হতে পারে। 


কিন্ত এগুলি অচল, অপদার্থ বলে 


ধিক্কার জানানো টী কোন্‌ ছুরভিসদ্ধির 
পরিচায়ক ? ৬ এভাবে নিন্দাবাদ 
প্রচার করে উক্ত-* সংস্থাগুলির ব্যব- 
সায়িক স্বার্থকে শু করাই শুধু নয়, 
সাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা- 
টাও তাদের চক্রাস্তযূলক প্রয়াস 
হিসেবে “মনে, করাই ম্বাভাবিক। 
একথা অবস্তা ঠিক যে, রাজনৈতিক 
পালায় শিল্পের শর্তকে ক্ষু করে 
তত্বের প্রচারটাই যদি বড় হয়ে দেখা 
দেয়, তবে তা কখনই সাধারণের 
মনে আবেদন সঞ্চার করতে পারে 
না। কিন্ত আমর] তো দেখেছি বেশ 
কিছু রাজনৈতিক পালা রসাবেদন 
স্থষ্টি করে জনপ্রিয়তায় ধন্য হয়েছে । 
"আর মে কারণেই সন্দেহ হয়, বড় 
কাগজটির এ জাতীয় আক্রমণাত্মক 
বিরুদ্ধাচরণ শুধুই রাজনৈতিক যড়- 
যন্ত্রের এক প্রতিক্রিয়াশীল নিদর্শন ! 


অভিনয়-সমৃদ্ধ 
| ‘টুপি’ 


ছবির নাম টুপি, হল কেন? 
শিমিষ্ঠা, নাম হতেই বা বাধা কি 
ছিল? এবং বাড়ির মেজ্কর্তার 
গোডা থেকেই অমন মারমুখী যৃতি 


কেন? নিরুদ্দেশ ছোটকুর্তা কমল- 


কাস্তির এমন অস্বাভাবিক বংশছাড়া 
লম্পট ছুর্নাঁতিপরায়ণ হয়ে ওঠার 
কারণটাই বা কি? সাদাসিধে ভাল 
মাছষের হঠাৎ কমিক রিলিফ দেবার 
অন্য বহুরপী সেঞ্জে নেচে নেচে গান 
গেয়ে ওঠার যৌক্তিকতা -কতথানি ? 
সদাশিব বড়কর্তার গুরুত্বপুর্ণ অফিসের 
কাজৰ ফেলে বাচ্ছা টুসির সংগে খেলায় 
মেতে ওঠার, সঙ্গতি কোথায়? 
ক্রিযিস্তাল মাধব বন্ধু কমলকাস্তির 
অপকর্মের দায়ভাগ গ্রহণ করেও সৎ 
থাকতে পারল কেমন করে? পাড়ার 
মস্তানদের পেটোর মুখে অভিজাত 
বড়কর্তার পিস্তল. হাতে রুখে 
দাড়ানোটা কতখানি বাস্তবত! 
জম্মত ? মার্কামারা শয়তান কমল- 
কান্তির অত সহজে হৃদয় পরিবর্তন 
সম্ভব হল কেমন ক'রে ? - ইত্যাদি 
প্রশ্ন যুক্তিবাদী মনকে বিব্রত করবেই 
তবুও রঞ্তিৎ মিত্র প্রধোজিত ছবিটিতে 
একজাতীয় সাসপেন্দম আছে, যা 
দর্শকের মনকে কিছুট! ধ'রে রাখে। 
ছবিটিতে ঘরোয়'! পরিবেশটি ফুটেছে 
সুন্দর । 'পরিচালক গুরু ৰাগচীর 
সাফল্য এখানেই । অনিল গুপ্ধ ও 
জ্যোতি লাহার ফটোগ্রাফী বৈশিষ্ট্য- 
বৰ্জিত, কিন্ত পরিচ্ছন্ন । শব্দ গ্রহণে 
কিছু ক্রটি আছে। অঙ্জয় দাসের 
সংগীত পরিচালন! ভাঁৎপর্শূন্য | সুর 
সঈও উল্লেখ্য নয় । 


দর্পণ | শুক্রবার, ২১শে জুলাই, ১৯৭৮ 


৷ সমরেশ বস্থর কাহিনী অবলম্বনে 
নিমিত ছবিটি কিন্তু অভিনয় সমৃদ্ধ । 
অনিল চট্টোপাধ্যায়ের সংবেদনশীল 


‘অভিনয় বড়কর্তা বিমলকাস্তির 


চরিত্রটি সরষ্টব্য ক'রে তুলেছে । বিমল্‌- 
কান্তির স্ত্রীর ভূমিকায় সুত্রতা চট্টো- 


, পাধ্যায় মমতাময়ী রূপটি চমৎকার 


ফুটিয়েছেন। শনিষ্ঠা্পে স্থমিত্রা 
মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি নির্বাক 
অভিব্যক্তি আশ্চর্য ব্যধনামুখর | 
অন্গপকুমার, সোম! দে ও শিবানী 
বঙ্গ চিন্রনাটে)র দাবী মিটিয়েছেন 
নিষ্ঠার সংগে । " 


খড়িমাটির গণ্ড 
বের্টোপ্ট ব্রেখট-এর “দি ককে- 
সিয়ান চক পার্কল্‌্, অবলম্বনে ‘খড়ি- 
মাটির গণ্ডি’ নাটকর্টি গত ২৮শে জুন 
রবীন্দ্রসদনে অধ্চস্থ করলেন থিয়েটার 
ফ্ৰণ্ট সংস্থা | 'নধ্টকটির অনুবাদে ও 
নির্দেশনায় কৃতিত্ব দাবী করতে 
পারেন স্বত্রত নন্দী । ব্রেখটীয় 
প্রযোজনার বৈশিষ্ট্য নাট্যারনে 
মোটামুটি ভাবে অক্ষুন্ন । নাটকীয় 
ঘটনা লক্িবেশের ফাকে ফাকে বিশ্লে- 
ধণ ধর্মী তাৎপর্যপূর্ণ গানের প্রয়োগ 
চমৎকার । সরল মঞ্চরীতির মাঁঝ- 
খানে আলোর খেলা দেখানোটা 


কিন্তু বিসদৃশ লেগেছে । যেখানে 


চরিত্র-শিল্পী একইস্থানে ভ্রত পা 
ফেলে দৌড়ানোর ভংগী দেখান, 
সেখানে আগুনলাগার পটভূমি 


দেখাতে আলোর ব্যবহারটি বাহুল্য . 


মনে হওয়াটাই শ্বাভাবিক। তবে 
নাট্য ছন্বের উপস্থাপনে ও টিমওয়ার্ক 
গঠনে নির্দেশকের নৈপুণ্য স্বীকার 
করতেই হবে। স্বীকার করতে 
হবে কৌতূহল স্যর কতিটুকুও | 
ঈস্টরি উৎসবের দিনে গ্রংশি- 
নিয়ার নৃথা শহয়ের নগরপাল কাজ- 
বেকির প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে ধৃত ও নিহত 
হবার পর তার স্ত্রী নাটেল! শিশু- 
পুত্র মিখায়েলকে ফেলে পালিয়ে 
যান। প্রাসাদ পরিচারিক গ্র,শা 
মানবিকতার খাতিরে শিশুটির ভার 
গ্রহণ করে ও তার নিরাপত্তার জন্ত 
নৃখা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই 
শিশুকে কেন্দ্র করেই গ্রুশার জীবনে 
সমস্যা দেখা দেয়। শিশুর পরিচয় 
ষড়যন্ত্রকারীর1 জানতে পারলে তাঁকে 
হত্যা করবে। এই শিশুর জন্য 
গ্রুশার জীবনেও সংকট দেখা দেয়। 
নিজের নিরাপত্তার জন্ত শিশুটিকে 
ত্যাগ করতেও পারেনা গ্রশা নারী- 
সুলভ মমতার বশে। এই ছন্দ 
নাটকটিতে চমৎকার ছটেছে। 
প্রাসাদ বিদ্রোহ শেষ হলে নাটেলা 


উর”, 





ভার শিশুকে রে পাখার অন্য 
মামলা জারি করেন। বিচারপতি] 
আস্তাক খড়িমাটির গণ্ডি একে 
গ্রশাকেই শিশুর মা বলে রায় দেন। 
যে মা বিপদের মধ্যে সন্তানকে ফেলে, 


«আপন প্রাণ বীচায়**তার চেয়ে যে 


রমণী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই 
শিশুর প্রাপরক্ষা করে, সেই হচ্ছে _ 
শিশুটির অপেক্ষাকৃত 'ভাল, মা 
এখানে প্রকৃত মা কে তা বিবেচ্য হতে 
পারে না! নাটকের মহিষাটুকু * 
এখানেই । শেষ দৃশ্তের ফ্লাইম্যাক্স 
দর্শককে কৌতুহলী করে নির্ভুল 
ভাবে। 

এ নাটকে সংগীত একটি সম্পা। . 
জুকণ্ঠের গান মুগ্ধ করে। কালী 
দাশগুণতর স্থরস্থটটি সার্ক । শ্রুশা 
চরিত্রে পদ্মপর্ণা গজোপাধ্যায় সং- 
বেদনশীল অভিনয়ের দ্থাক্ষর রেখে-. 
ছেন। আত্তাকরূপে স্থত্রভ গনি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সিমন চাঁচা- 
ভার ভূষ্গিকায় তাপস ঠাকুর ও বুড়ী 
চরিত্রে শম্পা নন্দী সার্থক ৷ 


যাত্রা সংবাদ 

নাগ কোম্পানী” যাত্রা সংস্থাটি 
সে আবিদ্ধ'ত হয়েই রীতিমত 
সাড়া জাগিয়ে তোলে বেইমান 
বিধাতা? পাল! আসরস্থ ক'রে। এই 
পালাটির বিপুল সাফল্যই, নাগ 
কোম্পানী’-কে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। 
সংস্থাটির সন্বাধিকার নীরু নাগ এ 
বছর নতুন উদ্যমে শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে 
আসর জমাতে তিনটি ভিন্ন স্বাদের < 
পালার নাম ঘোষণা করেছেন। 
সখেন দানের সফল চিত্র ‘পান্ন| হীরে 
চুনী’-র পালারপ ও নির্দেশনা দিচ্ছেন 
কুণাল মুখাজা। পালা সম্রাট ব্রজেন 
দের ধর্মের বলি? নির্দেশনা দেবেন 
পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় | দেবেন 


সি. 


- নাথংয়চিত পালা 'দতীমার সংসার+- 


এর নিদেশিকও পূর্েনদুবাবু।, এবারে 
শিল্পী তালিকায় আছেন পূর্ণেনু- ূ 
শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন লাহিড়ী, 
বাবলু ভট্টাচার্য, রমেন তাছুড়ী, দেবু" 
মুখাজাঁ, বীণা ঘোষ, জীতা রায়, 
চারা মুখাজীঁ, কল্পন] নায়েক ও 
জয়স্তকুমার। দীর্ঘ সাত বছর ব্যাপী 
'সত্যন্থর অপেরা”র ঘল পরিচানক 
থেকে বিমান.ঘোষ এ বহয় “নাগ | 
কোম্পানী” পরিচালনা: যিদ এইৰ 


করেছেন । 


2 
তং 


১ দর্পণ ॥ শুক্রবার ২১শে জুলাই, ১৯৭৮ 


গাসব। রকে আরামপুর খাল 


গোপা ব্লকে আরামপুর খাল 
একটি বড় খালের মজে যাওয়া অংশ 
বিশেষ। ইহা বর্তমানে প্রায়, পাচ 
হাজার ফুট লম্বা একটি ঝিল ও সম্পূর্ণ 
জন বসতির মধ্যে অবস্থিত । 

১১৭৪ সানে পশ্চিমবঙ্গ দরকার 
প্রায় ছুইলক্ষ টাকা ব্যয় করলেন এট! 
পুনঃখনন করার জন্য । ১৯৭৩ সালে 
" গোলাবার বি, ভি, ও, একটি স্কীম 

করে ২৪ পরগণা জেল] পরিষদে অঙ্ু- 
বমোফনের জন্য পাঠান । | 
কোন সরকারী ন্ধীম করার পূর্বে 
যে ষে বিষয়গুলির প্রতি নজর দেওয়া 
"হয় এই ক্ষেত্রে তা দেওয়া হয়নি, তবু এ 
. জাতীয় একটি স্কীম সরকারী টাকায় 
কর] সম্ভব হলো । কিন্তু সরকারের 
কোন আয় হবে না ধেহেতু এর দ্বার! 
কোন কৃষি উপন্ন করা সম্ভব নয়, 
কারণ কৃষি ক্ষেত্র এই বিল থেকে 
উচয় দিকে অনেক দুরে । 
ইহা ব্যক্তি বিশেষকে, মৎস্ত 


চাষের জদ্ক ইজার! দেওয়া আছে বহু - 


পুর্ব থেকেই । কাজেই ব্যক্তিগত আয় 
ছাড়! সমষ্টিগত আয় বা উন্নতি সম্ভব 


রাজনীতি ॥ দেশে 


(৪র্থ পৃষ্ঠার পর ) 


রের কথার মধ্যেই পরিষ্কার ফুটে 
উঠেছে। তিনি বলেছেন দেশে গত 
১:-১২ মাসে বৈরুত শক্তি আবার 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে । এ-শক্তির 
ঘাতে পুনরাবির্ভার না ঘটে তারই 
জন্য তিনি দলত্যাগের ঝুঁকি নিয়েই 
নতুন দন গঠন করলেন, মহারাষ্ট্রে 
স্বায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন । 
শ্গনতা বা সি পি আই-এমও এই 
শ্বেরতী শক্তিকে দাবিয়ে রাখার 
ভাগিদেই পাওয়ারকে মদৎ দিজ্ছেন। 

লক্ষণীয় হল, ফেব শারদ পাও- 
মারের জন্য চ্যবন কংগ্রেসেই ভাঙন 
ধরেনি, ফাটল ধরেছে ইন্দিরা কং- 
গ্রেসেও। এদলের আট জন এম এল 
ও শারদের সহঘাত্রী হয়ে কংগ্রেস(ই) 
ত্যাগ করেছেন। ছুই কংগ্রেসের 
এই ফাটল আরো প্রসারিত হবে 
নাকি এখানেই তার শেষ তা নির্ভর 
করবে পাওয়ার সরকারের প্রতিশ্রুতি 
শালুনে সাফল্য-ব্যর্থতার উপর । 
ধস্ততঃ প্রমতী গান্ধী এই বলে আত্ম- 
প্রসাদ লাভের চেষ্টা করেছেন যে 
*গ্রেম দল জনতার সঙ্গে হাত 
মলিয়ে তাঁর ভবিশ্যদ্বাণীর সত্যতাই 
[মাধ করল । তার স্বৈরতস্রী রথের 
তি স্টিক করে দেবার জন্য কোন 


Bs স্ববিধাবাদী আখ্যা দেওয়া 
. পৃ তা সঃ টি 


লাল? 


(১০৭০ টাকার) 


খনলের নেপথ্য কাহিনী . 


(সংবাদদাতা 


প্রেরিত ) 
নয়। তথাপি এই স্বীমটি পুনরাস়্ 
১৯৭৪ সালে ৫ই মার্চ বি, ডি, ও, 
গোপনীয় ভাবে ৩০ নং মেমোতে ২৪ 
পরগণা জেলা শামকের নিকট পাঠিয়ে 
অনুমোদন করিয়ে নিলেন । 

বক এস, এ, ই স্থব্রতবাবুর 
তদারকীতে কাজ শুরু হয়। প্রতি 
সপ্তাহে তাকে অফিস থেকে পাঁচশত 
থেকে এক হাজারের যত টাকা 
আগাম দেওয়া হতো দৈনিক কুলিদের 
মজুরীর অংশ দিয়ে দেওয়া জন্য 
এবং সাতদিনের দিন চূড়ান্ত মাপ 
নিয়ে মাস্টার রোলের ভিত্তিতে, ছয় 
দিনের টাকা দেওয়া হতো । 

দরকারী নিদেশাঙ্থঘায়ী সুব্রত- 
বাবুর সহুকারীরূপে সিভিল ইনঞ্জিনী- 
যারীং ডিপ্রোমা (এই কাজের জন্য 
স্বীকৃত যোগ্যতা ) প্রাপ্ত শ্রপরিতোৰ 
বস্করায় নামে একজন বেকার যুবককে 
দৈনিক ১০ টাকা হারে মাহিনায় 
বি, ডি, ও ১৭/৫/৭৪ তাং এ ১০৬৮ 
নং আদেশে নিয়োগ করেন। 

বর্ষার দিনে মাটি কাটার কাঙ্গ 
কল্প! সম্ভব নয়-তাই ’৭৪ সালের 


জুন মাস পর্যস্ত (প্রায় তিন মাস) কাজ 


হয় এবং এ স্বীমের প্রায় আট হাজার 
টাকা! খরচ হয় । 

আগস্ট মাপে বি, ডি, ও, 
শ্রীনিখিল চক্রবর্তী গোসাবায় বদসী 
হয়ে আসেন । ১৯৭৪ সালের ফেব্রু- 
যারী মাস থেকে পুনরায় কাজ 
আরম্ভ' হয়। সঙ্গে সঙ্গে নিখিল- 
বাবুত্ন ভূমিকাও আরস্ত হয়ে যার । 

ভূমিকার প্রথম পদক্ষেপেই তিনি 


এ পরিতোষ বস্থরায়কে . পুনরাদ | 


নিয়োগ না করে স্থানীয় ইলেকট্রি- 
ক্যাল ডিপ্রোমা (?) প্রাপ্ত শ্রীঅনিল 
যগ্ডলকে ২৪ পরগণা জেলা শাসকের 
অফিস থেকে বদলী করিয়ে এনে 
স্বত্রতবাবুর সহকারীরূপে কাজ ক্রাতে 


'থাঁকেন। = 


ভূমিকার ছিতীয় পদক্ষেপে এই 
কাজের দ্বায়িত্ব থেকে নিখিলবাবু 
স্বত্রতবাবুকেও সরিয়ে দিয়ে ওয়ার্ক 
চার্ক্তড এ অনিলবাবুকে দিয়ে সব কাজ 
করিয়ে 
নিলেন । |] 

প্রথান্ুষায়ী কাজ আরস্তের সময় 
ফেব্রুয়ারীর শেষে (৭৫ সনের) স্াব্রত- 
বাবুকে ৫০০ টাকা অগ্রিম দ্রেওয়া 
হয়। মার্চ মাসের ৪ তারিখে হুত্রত- 
বাবু ৪৯৮ টাকার ম্াস্টারয়োল জম! 
দিলে এবং পুনরায় অগ্রিমের আবেদন 
করলে তাকে ছুই হাজার টাক! 
দেওয়া হস । সঙ্গে সঙ্গে ক্যাসিয়ার- 
বাবু হাজার টাকার মিথ্যা মাষ্টার 


| 
রঃ 


. / 

রোল করার প্রর্জব করেন । নান! 
দিক বিশ্লেষ করে স্থত্রতবাবু 
অক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং সরাসরি 


দেন। 

| নিখিলবাবু স্থত্ৰতবাবুত্র এই অভি- 
ঘোগকে খুব হালকাভাবে নিয়ে 
নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিতে প্রস্তাব 
করেন। ব্যাপারটা! হ্থব্রতবাবুর 
কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় । স্থব্রতবাবু 


{ 
EN 
' কয়লাখনি 
(ওয় পৃষ্ঠায় পর ) 


ক 


বি, ডি, ও, নিখিলবাবুকে জানিয়ে * কেন্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়ো- 
জন 


আছে কিনা। এক্ষেত্রেও 
শ্রভট্রচার্য একই রিপোর্ট পাঠান । 
এর কিছুদিন পর ১১৭৮ সালের 
জাহুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে 
শ্রীকে, এস, গারেয়াল ইংরেজী দৈনিক 
“্েটসম্যান”-এর সম্পাদককে জঙ্- 


পূর্বাপর নিজের অক্ষমতা প্রকাশ রোধ জানান ইন্টার্ন কোলফিল্ড এরিয়ায় 


করে আইন মাফিক কাঙ্জ চালিরে 
ঘান। সাতদিনের কাজ শেষ করে 
ছয় দিনের জন্ত ৯১* টাকার মাষ্টার 
রোল জমা দেন । এবং আরও ৪/৫ 
দিন কাজ চালিয়ে যান। এতে তার 


৫০* টাকার উপর খরচ হয়। এই ' 
সময় দেখা যায় যে অনিলবাবু আলাদ। 


টাকা অগ্রিম নিয়ে কাঙ্গ করে চলে- 
ছেন। স্থত্রতবাবুকে কোন পেমে- 
ণ্টের জন্ত বলা হচ্ছে ন!। কিংবা 
তার কাজের মাপ নিয়ে মাষ্টার রোল 
জমা দেওয়ার জন্তবলা হলো না এবং 
তাকে ২*০০ টাকার বকেক্া ১০১০ 
ফেরত দিতেও বলা হুলো। না। বি 
ডিও প্রায়ই গোসাবায় অন্থপস্থিত 
থাকতে শুরু করেন, ফলে স্থত্রতবাবু: 
বারবার প্রশ্ন করেও কোন উত্তর 
(অফিসিয়াল বা আনঅফিসিয়াল ) 
পাচ্ছিলেন না। এইভাবে স্থত্রত- 
বাবুকে আবামপুর খালের কাজ থেকে 
সরিয়ে দেওয়া হলে! । 

ছুইমাস কেটে গেলে স্থত্রতব্বাবু 
যহকুষ! শাদক ও “দ্র শাসক, সহ- 
কারী বাস্তরকার প্রভৃতিক্ে চিঠি দিসে 
ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করেন। 
১৭-৫-৭৫ তারিখে বিভি ও স্বত্ৰত- 
বাবুকে দুইটি অকিসিয়াল চিঠি দিয়ে 
বকেয়া টাকা জমা দিতে বলেন, কিন্ত 
কেন তাকে সরিদ্ষে দিয়েছেন তার 
কোন ' কারণ জ্ঞানানো। হলে। ন!। 
সত্রতবাবুও যথারীতি লিখিত উত্তর 
দিয়ে প্রকৃত তথ্য জানিয়ে, তাকে 
“কেন কাজ থেকে অবানো হলো)” 
তা জানতে চাইলেন কিন্ত কোন 
উত্তর পাওয়া গেল না। 2 

এই ভাবে এক বছর কেটে গেল । 
তবুও তার অপরাধ কি তা জানানো 
হলে! না। ' ওদিকে কিন্ত অনিল- 
বাবুকে প্রতি সপ্তাহে দশ হাজার 
টাকা করে অগ্রিম দিযে কাজ করাতে 
লাগলেন । একটি মাষ্টার রোলের 
“নে? ওয়ার্ক নো পে” ভিত্তিতে 
নিযুক্তকারী এ অনিলবাবু, যার এ 
পদের শিক্ষাগত ঘোগ্যতাও ছিল না 
তাকে দিয়ে সরকারী লক্ষ লক্ষ টাকার 


কাঙ্গ করানো সম্ভব বা আইনাহ্থগ . 


হয়েছে কিনা সরকার তা চিস্তা করে 

বাবস্থা গ্রহণ করবেন আশা করি। 

কিস্ত প্রশ্ন হচ্ছে কোন স্বার্থের জন্য বি 
(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


একজন সিনিয়র রিপোর্টার পাঠিয়ে 
আইন-শৃংখলার অবনতি ' সম্পর্কে 
রিপোর্ট করতে | ই্রেটসম্যান-এর 
রিপোর্টার ও কয়লাখনি অঞ্চল পরি- 
ক্রমাকরে >ই জামুয়ারী ১১৭৮ 
তারিখের “্েটসম্যান” কাগজে 
রিপোর্ট দেন মে কয়লাখনি অঞ্চলে 
আইন শৃংখলা পরিস্থিতির আদে৷ 
অবনতি ঘটেনি । এই রিপোর্টে 
শ্ীভটাচার্ধের নাম উল্লেখ কর! হয় 
এবং কেন্দ্রীয় শক মন্বকের জ্য়েণ্ট 
সেক্রেটাবার কাছে প্রেরিত তার, 
জবাবের কথাও উল্লেখ করা হয়। 
এর পরিণতি ঘটে বিনাহ্থমতিতে 
২৩০ জনকে রিক্র,টের সাজানো 
অভিষোগে ১৯৭৮ সালের ২৬শে 
এপ্রিল শ্রীভট্রাচার্যের সাসপেনশন 
আদেশের মধ্য দিয়ে! ১৯৭৮ সালের 
৩১শে আগষ্ট শ্রকে, ডি ভট্টাচার্ষের 
অবসর গ্রহণের তারিখ। অবশ্য 
শ্রীতটাচার্য এই সাসপেনশন আঘে- 
শের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা 
কর্াব পব এই সাসপেনশন আদেশ 
তুলে নেওয়া হয়েছে এবং তার পূর্ণ 
ম্যাদ! ও প্রাপ্যসহ তিনি নির্দিই 
তারিখেই অবসর গ্রহণ করবেন । 

এ থেকেই স্পষ্ট হয় ষে, কয়লাঁ- 
খনি অঞ্চলে আইন শৃংখলা অবনতির 
ঘটনাকে অভিরগ্রিত করে দেখিয়ে 
একদিকে ছুর্নাতির পথ প্রশস্ত করা 
হচ্ছে এবং আর একদিকে বামফ্রন্ট 
সরকারকে বিব্রত ও বিপদগ্রস্ত করার 
হীন চক্রান্ত করাহচ্ছে! গত ১ল! 
জুলাই শীতলপুর কোলিয়ারী গেষ্ট 
হাউসে প্রশাসনের প্রতিনিধি এবং 
আসানসোল দুর্গাপুরের বিধানসভা 
সদস্যদের সঙ্গে মিষ্টিত হয়েছিলেন 
শ্রসি, এস, ঝা! প্রীবিজয় পাল, 
বামাপদ মুখার্জ, শ্রীলক্ষণ বাগ্দী, 
শদিলীপ যছুমদরান,শ্রভরুণ চট্টোপা- 
ধ্যায় প্রমুখ বিধান সভা! সাশ্ (সি, 
পি, আই, এম ) এই সভায় উপস্থিত 
ছিলেন। এদিন সি, এয, ভি, 
শ্রীচন্রশেখর ঝা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন 
যে, পশ্চিমবঙ্গের কয়লাখনি অঞ্চলে 
আইন শ্রংখন! পরিস্থিন্ত অন্তান্ত 
রাজ্যের তুলনায় অনেক ভাল । তবে, 
অফিসারদের কর্মবিরতির হুষকীর 
কারণ কি 1. কারণ একটাই এবং তা 
হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে 


'£ ॥ এগারো ॥ 
লোকচক্ষে হেয় কঁর।। ইষ্টার্ণ কোল- 
ফিল্ড সাংগঠনিকভাবে কেন্দ্রীয় সর- 
কারের অধীন। আইন শৃংখল। 


রক্ষার- দায়িত্ব রাজ্য সরকারের । 
মজার কথা হচ্ছে, কোলফিল্ডে 
অফিসার নাষক কিছু লোক নিজেদের 
ক্ষুদে সম্রাট বলে সনে করেন ! প্রাক- 
জাতীয়করণের দিনগুলোতে এক 
একটি ফোলিয়ারী ম্যানেজার ছিলেন 
দাস যুগের প্রভুর মত ক্ষমতাবান । 
এর! গুণ্ডা পুষতেন টাকা দিয়ে। 
পরবর্তী যুগে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা 
পুষতেন মাসিক বরাদ্দের বিনিময়ে 
তখন এসব খরচ হতে! কোম্পানীর 
তহবিল থেকে । জাতীয়করণের 
পর এরিয়া অথবা সাব-এরিয় ফাণ্ড 
থেকে এসব খরচ দেখানো যাচ্ছেন । 
ফলে, এদের নান! এজেন্সী নানা 
'কণ্ট্‌ ষ্টি দিয়ে এখন পোষা হচ্ছে এবং 
এসব তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা 


বাড়ী গাড়ী কবে ম্ফীড়োদর হচ্ছেন। 
এতদিন এরা সি, আই, টি, ইউকে 
গায়ের জোরে দাবিয়ে রেখেছেন । 
দীর্ঘদিন ধরে কাশ করার পর সি, 
আই, টি, ইউ অম্মোদিত, কোলি- 
যারী মঞ্জদুর সভা এখন কল্প়লাখনি 
অঞ্চলে একক সংগঠন হিসেবে সব- 
চেয়ে প্রভাবশালী । সি, এম, এস 
নেতাদের টাক! দিয়ে কেন! যাচ্ছে 
না, ম-কানাস্ত প্রলোভন দিয়ে জঙ্গ 
করণ যাচ্ছেনা - এমন কোন 
গ্রশামীর অভিযোগেও, জড়ানো 
যাচ্ছেন।। কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রীর কাছে 
'এবং মস্তকে বিভিন্ন হাজামার যে রিপোর্ট 
পাঠানো হয়েছে তার কোনটাতেই 
লি, এম, এস অথবা সিটুকে জড়ানো 
সম্ভব হয়নি । অতএব, প্রতিক্রিয়া- 
শীল কায়েমী স্বার্থের কাছে নতজানু 
কিছু অফিমার এখন দুচোখে সর্ধে- 
ফুল দেখহেন । (চলবে) 


ভারতীয় প্রতিনিধি দল 


কিবা বিশ্বযুব উৎসব অনুষ্ঠিত 
হচ্ছে ২৬শে জুলাই থেকে ৫ই আগষ্ট 
পর্যন্ত । ভারতীয় প্রতিনিধি দল 
রওনা হয়ে যাচ্ছেন ২২শে জুলাই । 
প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করবেন মার! 
কৃষ্ণাণ (যুব জনতা) এবং সহকারী 
নেতা নির্বাচিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্জের 
তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (ডি, 
ওয়াই, এফ )। পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
একদল যুব প্রতিনিধি ১৯শে জুলাই 
দিল্লী অভিমুখে র€ন! হয়ে গেলেন। 
মূল দলের সঙ্গে এরাও ২২শে জুলাই 
হাভানা অভিমৃখে যাত্রী করবেন | 
প্রতিনিধিদলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা 
যাচ্ছেন তাদের মধ্য আছেন তথ্য- 
মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, রাষ্ট্র কান্তি 
বিশ্বান, গণতাঞ্জিক যুব ফেডারেশনের 
সভাপতি দীনেশ মজ্মদাঁব এম, এল, 
এ, এস, এফ, শ্ব:ই"র সাধারণ সম্পা- 
দক সুভাষ চক্রবতী এম, এল, এ, 
ছাত্রনেতা হ্বামল চক ৩, যুবনেতা 
অমি বক্র এবং সি, পি, আই 
(এম)-এর পশ্চিমব্দ রাঙ্র্য কমিটির 
সম্পাকমগ্ডলীর তরুণ সদস্য বিমান 
বন্ধু, গণনাট্য সংঘের নরেন সুখো- 
পাধ্যায়। 
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" ইন্দির! কণগ্রেসের জরেক 


ছাত্র নেতাৰ দ্র্ডাগ্য 
_(দর্পশের প্রতিনিধি) 


: গান্ধীর পণবিরোধী আন্দোলনে সামিল 


Pnone : 24-4892, 


লাগল 
- এল বিধানসভা নিৰ্বাচন কিন্তু 


. হির্বাচনাস্থে দেখা গেল ছাত্রনেতার. 


ভাগ্য অপ্রস্গ, জামানত জব্দ হবার 
যোগাড় ৷. ব্যাপার দেখে পাআীর 
বাব! সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে অস্ত্র মেয়ের 
বিয়ের যোগাড় করতে লাগলেন ৷. 


পথম সারির ছাজনেতার ফেলেকারীর হয়েছিলেন। লোকসভা নির্বাচনে ক রাজনৈতিক কি সাংসারিক লব 


' এক কফৌতুহলোদ্দীপক ঘটনার কথা: 
: জানা গেছে। সংবাদে প্রকাশ মুশি- 
দ্বাবাদের এ ছাত্রনেতাটি যিনি ছাঅ- 
পরিষদ (ই)-এর প্রাদেশিক জহ- 
সভাপতি, বালুরবাটের নিকটস্থ এক 
* গ্রামের জনৈক -ভদ্রলোকের কন্তার 
: পাণিপ্রার্ধা হন। প্রেমঘটিত ব্যাপার 
নয়, ক্ীভিমত পারিবারিক সম্বন্ধ করে, 
বিয়ে স্থির হয়। উক্ত ছাত্রনেতা 
এবিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন’যে. লোক- 
সভা নির্বাচনে তার দল নিরস্কুশ 
. ংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হবে। 
তার অনেক সহকর্মীর মত তিনিও 
দেওয়ালের লিখন পড়তে পারেন মি। 
পাত্রীপক্ষের কাছে তার দাবী হল 


‘কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ের পর 
পাত্ীপক্ষ থেকে. যখন বিয়ের: দিন 


‘স্থির করার জন্ত তাগাদ। এল, 'তখম, 


“তিনি আসম্ন বিধানস্রভা- ন 


দ্রাড়াচ্ছেন, এম, এল. -এ নির্বাচিত' 
হয়ে বিবাহ করবেন। তবে ভার. 
পূর্বে আধুনিক মনোভাব অনুসারে 
তিনি মেয়ের মন যোঝাবুঝির উদ্দস্ে 
তাবী বধূর সঙ্গে মেলামেশায় আগ্রহী । লেও 
সম্ভবতঃ এম, এল, এ জামাই জাতের 
আশায় পাত্রীর বাবা এই প্রস্তাবে 
রাজী হলেন ।.. শুরু হল কলকাতায় 
ছাজনেতার প্রাক বিবাহ হুনিমুন। 
অিবর্ধরপিত পতাকাধারী জীপ ছাত্র- 


. দিক দিরে অপদস্থ হয়ে ছাত্রনেতাটি- 
ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রাদেশিক ছাত্র- 
, পরিষদ (ই)-এর লন্ভাপতি অয়স্ত 
ভট্টচার্ষের শরণাপন্ন হলেন- পান্্রী- 
পক্ষকে মজা দেখাতে হবে৷ অয্স্ত- 


বাবু তৎক্ষণাৎ তার নন্দীতৃঙ্গী নিয়ে 


সদলবলে বহরমপুর থেকে জীপ তাড়া 
করে ছুটজেন বালুরঘাটে মেয়ের 
বাবাকে “মজা দেখাতে । রাজ্যহীন - 


'রাজরক্ত” তখনও তাদের : 
হিরা কিন্ত দুঃখের. ' 


বিষয় “মজা দেখান” দূরের ' রথা, 


গ্রামবাসীদের হাতে উত্তম মধ্যম 


খেয়ে তাদের ফিরে আসতে হজ। 


এ্যাঘাসাভার গাড়ী, যদিও তিনি.লগুয় : "নেতার প্রমোদ-ভ্রমণে ব্যবহৃত হতে মাঝখান থেকে জীপের ভাড়া পেট্রল 





. /ব্জাল্াভললপ লোহ: 


রা রি জোরে 


বেঁচে গেল এ যুবতীটি ডবল ডেকারের তলায় তলিয্কে 


যেতে যেতে ॥ ঠাঠা রোদে পুড়ছে 


. | আপিস যাল্তীর জন্বা লাইন ৷. শব 
তত কোনে পিঠে মানুষ ঝুলিয়ে যে বেপরোয়া বাসটা ওতারটেক করল এক্চুনি, দুর্ঘটনা ঘটলে ) 


আহতের সংখ্যা হতো-- 


এই সব মর্মান্তিক দৃশ্য নিম্তই দেখে চলেছি আমরা । টিক রা 
' দেখে না। বর্তমানের এই দুঃসহ চজাফেরাকে ছাড়িয়ে আমরা দেখতে গাই সম্হজ-থচ্ছদ্দ | 
ভবিষ্যতের অন্য এক ছবি, কলকাতার মানুষ যেদিন উত্তর থেকে দক্ষিপে, দক্ষিদ থেকে উত্তরে | 


ছুটে চলেছে নিরাপদে এবং ছুজ্তঙাতিতে | 


বিশ্রামহীন কাজ করে চলেছে কয়েক হাজার মানুষ { তাদের কারো হাতে গাঁইতি শাবল, 


তৃগর্ড রেলের চোখে এইটেই একমার স্বপ্ন । ই | 


হাতুড়ি পেরেক, 20 | 
সঠিক মানচিন্ন। কারণ ও এমন এক স্বপ্ন সবাকে হতে হবে, 


ডর সি কে চলেছে 


05975274578 
হি 





মাদক ফর দীপালী প্রেস, ১২০৯ চাকর রোড, কনিকাতা- থেকে মুকিত এবং পণ কাঁখালয় ৬১ মট লেন কলিকা. বারন lS চা 





সম্পাদক- হীরেন বস্গু 


কর 


‘ দ্বিতে চান না। 
_ পাতালেয় একজন ডাক্তার এতটাকা 


| : ও পথ খরচ বাবদ বেশ কিছু টাকার 


শ্রান্ধ হল বালীগঞ্জ নিবাসী জনৈক - 
প্রাক্তন মন্ত্রী মহোদয়ের, যিনি মুশি- 


ঘাবাদের ছাত্রনেতাটির প্রতি ভ্রাতব- 
ন্েহবশতঃ জয়স্তবাবুদ্রে “অপা- 
বেশনে+ মদত দিয়েছিলেন । * , 
. এই খবরটি দিয়েছেন জনতা 
পার্টির একজন ছাত্রনেতা, খিনি নিজে 
মুণিদাবাদ জেলীয়-সমধিক পরিচিত 
এবং উক্ত ইন্দিরাপন্থী ছাত্রনেতার 
বাল্যবন্ধু হওয়ায় নাম প্রকাশে অনি- 
চ্ছুক। তবে ভিনি র্পণের প্রতি- : 
 লিধিকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, 
এই চমকপ্রদ ঘটনাটির অসংখ্য সাক্ষী 
বর্তমান এবং প্রয়োজনে ঘটনাটি 
সপ্রমাণ করতে তিনি প্রস্তুত 
আছেন। ২ | 
চোরাই প্র্যাকটিস 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
থেকে নগদে যে লক্ষ টাকা দামের 
ক্যাট কেনেন, তার টাকা কোথা 
থেকে পেলেন ? সুখলালের ছেলে- 


দেরই' চিকিৎসা করে কি তিনি = 


& টাকা পাননি? 

সরকারের ১৯৭৩ লালের . এক 
 সাকুলার' অনুযায়ী সরকারী হাস- 
হাসপাতালের যে সকল চিকিৎসক ' 


প্র্যাকটিস ত্যাগ করেন। কিন্তু ডাঃ 
কর দিব্যি আজ্ও দক্ষিণ পূর্ব রেল- 


y ওয়ের হাসপাতালে কাজ করুছেন। 
| । রেলওয়ে হাসপাতালে দেখাশুনা করে 


‘লি জিতে তিনি অল্প সময়ই. ব্যয় 
করেন। এমন কি.পিজি থেকে যস্তর- 
পাতি নিয়ে তিনি জয়স্তবাবুর সঙ্গে 


রেলওয়ে হাসপাতালে 'যনি এবং এ " 
 মিষ্বে গুঞ্জন ওঠামা অতি ধূর্ততার 
সঙ্গে ব্যাপারটিকে ধামাচাপা দেন । 


ভিজিলেন্দ সেলেয় -কর্তাব্যক্তিরা 
সব জেনেও চুপচাপ থাকেন।- কারণ ; 
ভিজিলেল্দের লিগ্যাল, চিফ টিকে 
মিত্রের বাবার চিকিৎপ1 করেন ডাঃ 
ভিজিলেশের চতুর্থ 
শ্রেণীর কর্মীরাও প্রতি ভিন বছর 
অন্তর বদলী হন কিন্তু প্রীসিঅ, 
প্রঘোষেরা ওখানে স্থায়ী পাট্টা গেড়ে 
বসে আছেন। 8 এ 

ডাঃ করের বেহালার বাগান- 
বাড়ি, বিধাননগর, কসবা, দক্ষিণ 
কলকাতার কবীর রোডের কয়েক 


লক্ষ টাকা মূল্যের বাড়িগুলোর দ্রিকে ' 


ইনকাম ট্যাক্সের অফিসাররা নজরই 


পেলেন কোথা থেকে? - 
' এয়ার ক্যারিং কর্পোরেশনের 
' ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আরিয়াকে ডাঃ 


PRICE 60 Paise 


: মণি ছেত্রী পাঁচবছর ধরে চিকিৎসা 
করে । আরিয়া বনাম এল আই; 
সির মামলার সময়ও, ডাঃ ছেত্রী 
আরিয়াঙ্কে চিকিৎসা করেন ও সর-' 


“কারী রেট অনুযায়ী. এল আই দির 
‘কাছ থেকে টাকা নেন। 


ডাঃ চণ্ডী করও তেমনি ডাঃ ভাস্কর 
চৌধুরী ও ভাঃ এ কে বাসর প্রাইভেট 
প্র্যাকটিসে ই সি জি করেন । . বর্ত- 
মাসে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ফারপো 
ভ্রাঞ্চের এজেণ্ট জপরিযষল সেনকে 
ডাঃ কর চিকিৎসা করেন, যার টাক! 
দেয় ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক । আিম- 
গঞ্জের রাজাও ডাঃ করের প্রাইভেট 
প্্াকটিসের রোরী। 

দক্ষিণপূর্ব রেল থেকে বছরে দুটো 
ক্রি পাশ দিয়ে ডাঃ কর তিন রাজ্যে 
চিকিৎসক সম্মেলনে যোগদানের জন্য 
ধান, আবার সরকারের কাছ থেকে 
টি. এর টাকা আদায় করৈন, বলে 
'অভিষ্যেগ | 


আরামপুর খাল 
(১১শ পৃষ্ঠার পর) 


EEE ধরণের 
ব্যবস্থা নিলেন। . 

ভূমিকার তৃতীয় পদক্ষেপে ই 
্বার্থের ব্যাপকভা যেভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে ত! বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 
এ নিখিলবাবু . গোপনীয়ভাঁবে 
১৯-১১-৭৫ তারিখে ২২১* নং 
মেমোতে জেলাশাসককে অঙুরোধ 
করেন যেন এ 'অনিলবাবুকে সিভিল 
ওভারসিয়ারের পদে স্থায়ীভাবে 
বহাল করা হয় । এই উমেদারী করণে 
গিয়ে তিনি অনিলবাবুকে এ পদের 
“বত” রূপে বর্ণনা করেন। ২ সিভিল 
ওভারসিয়ার পাশ এ পরিতোষু 
বন্রাঁয়ের নাম না পাঠিয়ে (অফিসে 
'নধিতৃক্ত থাকা সত্বেও) ইলেকট্রিক 
পাশ অনিলের নাম পাঠালেন। এক 
তার উমেদারী কার্করীও হলো। 
কিন্ত নিয়োগপত্র দেওয়ার চরম মুহূর্তে 
জেলাশাসক উপলব্ধি করতে পারলেন 


যে অনিলবাৰুর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও 


পদের অহথরূপ নয় এবং সঙ্গে 'সঙ্গে 
১॥৬৷৭৬ তাং থেকে তাকে মাস্টার 
কোলের" চাকুরী, থেকে বরখাস্ত 


করলেন। Be 
অবশ্ত এই ছয় মাসের মথেও 
অনিলবাবুকে দিকে ১,৮৫ ,০০*, কাট 
আরামপুর খানের মাষ্টার রোল এব 
এম বি. রম Measuement Book , 
তৈরী শেষ কয়ে নেওয়] হয়েছে! 





" - একবিংশ বর্ষ ॥ ২৭শ সং্যা ॥ করবার ২৮শে জুলাই, ৭৮ | ৬৪ পয়সা 


'জনত। পার্টির কেন্দ্রীয় 


নেতৃত্ব রাজ্য 


শাখার 


সি পি এম বিরোধী 


আন্দোলনে মদত দিছেন | 


মোরারজীর সঙ্গে প্রফুল্ল সেনের আলোচন! 
inl সমর্থন আছে 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


.. নভা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব . হয়েছে বলে জানান । পরার 
‘দিদি এম পার্টির বিরুদ্ধে অভিযেগি 


এবন থেকে রাজ্য শাখার সি পি এম 
‘বিরোধী আন্দোলনে মদত দেবে: 
' ৰলে-বিশ্বস্তত্রে জানাগেছে । ' 

গত সপ্তাহে দিলীতে প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজী দ্েশা্টুয়ের সঙ্গে প্রফুরচজ 


সেনের এক, বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের : 


বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়'। 
লোকসভা সস রাজরুষণ দা এবং 
অশোরকুষ্ণ দৃপ্ত এই বৈঠকে উপস্থিত 
ছিলেন। . | 
| এই বৈঠকে প্র্্রবাৰু প্রধানমনী 
মোরারজী দেশাইয়ের কাছে রাজ্যের 


' সন্ত্রাস শুরু করেছে । এবং প্রফুল্সকাযুর 
'কাছে নাকি 
জানাতে দজে দলে লোক আসছেন। 
প্রফুল্পবাবুর অভিযোগের ত্র ধরে, 
উপস্থিত লোকসভা সদস্তয় রাজকুফণ | 


“করে বলেন, ওরা আবার নতুন-করে 


টা ও অশোককুক্ণ দত্ত দি পি এমের 
বিরুদ্ধে বিষোদগাঁর করেন । 
প্রফুল্পবাবু' প্রধানমন্ত্রী মোরারজী 


'দেশাইকে জানিয়েছেন, তিনি এই 


- (শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


রাজনৈতিক মতলববাজরা কাশীপুর 


ক্যাম্পে উত্তেজনা! ছড়িয্নেছিল_. 
_' (দর্পণের প্রতিনিধি): ২. ৮২, 


 খ্নয়ের গরু গাছের ওঠে, কথাও 
'ৰন্সে, কিন্ত এমন অলৌকিক মহিমার 
নর্বোত্তয নজীর স্থাি করলেন মধ্য কল- 
কাতার বাজারী কাগজের নাংবাদিক। 
আগের রাতে (২১শে জুলাই ).তিনি 
বর্ধমান জেলারকামঈপুর ক্যাম্পে পুলি- 
শের গুলীতে নিহতজগদীশ হালদার 
এবং অঙ্কুর মঞুলকে ২২শে জুলাই : 
প্রেরিত খবরে ক্যাম্পের: পাৰ্দ্বৰ্তা 
অঞ্চলে কবরন্থ করে ছাড়নেন। . 
"২৩শ জুলাই _ প্রেরিত খবরে তারই 
আবার এরা Ae 


স্থায়। কীরে ধীরে এখন নিহতদের 
৭ জন বেঁচে উঠেছেন । সব.নিহতরা 


তখনও বেঁচে ওঠেন নি, সোমবার. 


‘যথ্ন আমি সেখানে গেলাম ।. ৬গজা- 


প্রাপ্ত জগদীশ হালদার এবং অঙ্কুর | 
মণ্ডলই শুধু তখনও জীবন ফিরে পেয়ে |. 


কবর থেকে উঠে এসে আমার সঙ্গে 
কথা বললেন। ৬গঙ্গাপ্রা্থ অন্তান্ত 
« শ্রনও-নাকি অতঃপর মা গঙ্গার 
শুভাশিন নিয়ে আবার. সর্তধামেই 


ফিরে এসেছেনবহাল.তবিয়ভে-_-এট] be 


FE BAL এই খবর অবি-. 
১{ শেষাংশ ২ পৃষ্ঠার ) 








a 


এক 


| নু ~~ ষাবি . 
ঠোভা তারে মুড়ি দেবো 


* কুড়মৃড়িয়ে খাঁবি। ' 


মুড়িও খাবি ঠোন্ডাও'পাবি . 


'এগ জামিনের খাতার খোজে 


০. পুলিশ দেবে হানা। 








| এই ছেলেটা বেলবেনেট! . | 


আর, -এস, পি ধর্মতলা ্বীটে (বর্ত-. 


| জন্য বাড়ী, কিনেছে। দাম প্রায় 


| কন্যার ও কালোবাজ্ারী ব্যবসা- 
| য্বীর কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। . 


| পি, জি হাসপাতাল, সম্প্ধিত 
নিক 


| | হয়েছে। চলতি সপ্তাহের সর্বশেষ 
প্র প্রযাকটিসকায়ী ডাক্তাররা স্বাস্থ্যমস্ত্রীর 
) থা মুখ্যমন্্ীর ওপর প্রচণ্ড চাপ সি 


| শৃরের বিরুদ্ধে প্রান পৌর 
সুব্ৰত TE RE 
| বাঁদ করে এলেন। ' i 
_"].." আগেই 
: প্রসাদের সাহিত্যিক হওয়ার নেপথ্যে 
| কলকাতা পৌরসভার হাজার হাজার 
| | টার কিভাবে অপচয় হয়েছে। 


পশ্চিমবঙ্গের মোম দিল্লী থেকে উদ্ধার 


.( দর্পপের সংবাদদাতা ) . 


- দ্ব্পণ ' লিখেছে শিষ- 


.. মোমের চোরাবাজার ' সম্পর্কে - 
সর্বশেষ খবর-হল এনফোর্সমেন্ট 


| পুলিশ দিলী ই্েশন থেকে প্রায় 


তেত্রিশ হাজার কে, জি মোম উদ্ধার 


| করেছে। এসবই ভুয়! নাম দিয়ে 


খাতার মালিক মুদির মালিক | তোলা হয়েছিল । এবং পরে তা 


মুদ্বির মালিক এগ জ্বামিনার ' 
বাহানা রা 
পাচ. - 
"  বোডাখু'ডির বহার. 

চলছে ছুটে পাতাল-পথ . 
‘ট্রাড়িয়ে আছে পাহাড় | 
কভিযাত্রী বীর, 

চড়েই দেখুন, মনে হবে 
নন্দাদেবীর শির |. 





_[ কলকাতা থেকে- দিল্লী পাচার করা 
| হয়। এর আগে হাওড়া” ষ্টেশন 
‘| করা হয় পা ২৫ হাজার কেজি। 


| থেকেও 
অভুত, ঘটনা! হল দিল্লী থেকে 
| কাঁরবার চলেছে । এরসঙ্গে জড়িত 


| রয়েছে মহাকরণের একশ্রেণীর অফি- 
সার ও কুটারশিল্ ঘণ্যরের কিছু কর্মী । 


পর 
: পৌরমন্তরী সম্পর্কে পৌর প্রশামকের শিন্দাবাদ 
' (দর্পণের সংবাদদাতা) . - 


| স্থবৰতবাবুর আমলে উনি. সাহিত্যিক -” 
" হওয়ার, সাধনায় মাতেন। পরবতী 
পায়ে মন্ত্রী বদল হওয়ার সজে সে 


| পাওয়া কম দরের এই মোম নিয়েই - 
‘| লীর্ঘদীন ধরে এক বেপরোয়া চোরা- 


ছা] আর এস পি ছয় লক্ক 
টাক! দিয়ে বাড়ি কিনেছে 


(দৰ্পগের সংবাদদাতা ) 
এ বাম" 
| ফট সরকারের অন্ততম শরিক দল কর্তা একাই নাকি বাড়ী, কেন্দার 


রাজ্য ্সথ্যপ্তরের একজন বড়- 


ফাণ্ডে কুড়ি হাজার টাকা! দিয়েছেন, 


“| যানে লেনিন সরণী) পার্টি অফ্সের অবশ্য এর বিনিময়ে আবার একবছ-. 


রের জন্ত “চাকুরীতে রিএমপ্রয়মেণ্টের 


. | হয় লক্ষ টাকা । এই টাকার বিরাট প্রতির্কতি আদায় করে নিয়েছেন । 
. | অংশ্ব কয়েকজন সরকারী ডাক্তার, 


দর্পণের খবর হ’ল যে, বড়কর্তাটি 
শুধু নিজে চাদ দিয়েই তার দ্বায়িত্ব 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) টি, 


পি জির তদন্ত বানচাল করার চেষ্টা 
'টি.পি মুখাজাঁকে ডাক্তারদের পছন্দ নয় রন 


( দর্পণের সংবাদদাতা :) 


টাকার মালিক ফিছুপ্রতিপতিশানী 


ডাক্তার রাজ্য সরকার .কর্তক তদন্ত 
কমিশন গঠনের ব্যাপারটিকেই আদা- 


লতে চ্যালেঞ্জ করার কথা চিন্তা কর-- ' 
ছেন, অন্যদিকে পি, জির চোরাই. 


করেছেন, ঘাভে প্রশাসনিক ' তদন্ত. 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


উনিও ভোজ, বদলান এবং সরকারী 
পয়সায় দাহিভিক হওয়ার 'কারবার 
পাকাপোক্ত করেন। " 
দিন কয়েক. আগে. শিবপ্রসাদ 
স্ুব্রতবাবুর বাড়ীতে ঘান। গিয়েই 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) : 


' দংসিট পরের সতত চিত্তত্ৰত 
মভুযদারের কাছে, অনেকেরই দাবী 
যে এখন "সরকারী দপ্তর থেকে যে 
মোম ইউন্রিউগুলিকে দেওয়া হবে ' 


তা যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিন! . 


তা খু'টিয়ে দেখা "দরকার । প্রয়ো- :' 
অনাতিরিক্ কত মোষ এইসব ইউ- 
নিউগুনি এতদিন পেয়েছে এবং তা 
তারা কোন অফিসার ও ঘরের 
কমার সাহায্যে পেয়েছে তা তদন্ত 
করা হোক) মন্ত্রীর কাছে বিভিন্ন 
মহলের অন্থরোষ মোম কেলেঙ্কারীর 
সংগে জড়িত যাবতী্ব ঘটনা তদন্ত 
রর 


'হোক। _ hc 
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রাষ্ট্রপতি ব্পষ্ট কথায় জবাৰ দিন 


তপন বসু - 


| ত্রিশ বছর বয়স্ক কৃষ্ণ চেটির 
“ সময় অবশেষে ঘনিয়ে এলে] | রাষ্ট্র 
পতি তাকে মার্জনা করতে অস্বীকার 
করায় তাকে ফাসি দেওয়া হচ্ছে। 
কৃষ্ণ চোটর বিরুদ্ধে ভামিজনাড় সর- 
কারের অভিযোগ ছিল যে তিনি' 
মীলগিবির অস্তর্গত কুড্ডালরের কোন 
এক অঞ্চলে দাস প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই, 
করতে গিয়ে "জন প্রভাবশালী ধনী 
ব্যক্তিকে (এফ আই আর অনুযায়ী) 


"হত্যা করেছেন। সরকার পক্ষের , 


বক্তব্য অনুযায়ী যে সময়ের কথা উল্লেখ 
কর হয়েছে, সেই সমস্ত সময়ের যধ্যে 
৭ ‘জন ব্যক্তি নিহত হন। 
প্রমাণ হয়ে ঘায়, সেই সমস্ত সময়ে 
শ্রচেট -ঘটনাস্থলগুলোত উপস্থিত 
ছিলেন না। তাছাড়া চরম দ্বণ্য 
দাস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে 
গিয়ে জনা সাতেক অত্যাচারী ধনী 
ব্যক্তি ঘি সত্যি সত্যিই কৃষ্ণের ' 
হাতে শান্তি পেয়ে থাকে, এবং তাঁর 
জন্ শ্রীচোটর পুরস্কার যদি হয় ফাঁসির 
মঞ্চ, -তবে নীঙগম সৃ্জীব রেড্ডীকে 
স্বীকার করতে হবে, অগ্নিযুগের 'যে 
. সমস্ত বিপ্লবী ফাসির মঞ্চে দাড়িয়ে 
জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন, তারা 
সকলেই ক্রিমিনাল দেশদ্রোহী । 
- .কারণ যে বৃটিশ সাআজ্যবাদীর1 সেই 


সমস্ত শ্রেষ্ট সন্তানদের ফাসির মৃধ্চে 


সুলিয়েছিলেন, তাদের পূর্বপুরুষরা, 
ইয়োরোপে রেনেশশার আগে বা 

কালে! চামড়ার আমেরিকান বিপ্রবী 

পিভিয়ন জ্যাকশনের আমলে ফলাও 
দাস ব্যবসা করত, আর এই ভারতবর্ষ 

ছিল সেই দালরূপী পণ্যের অন্ততম 
শরষঠ সংগ্রহশালা | 





কিন্ত 


*- করেন। 


উল্লেখযোগ্য, এই কুণ্ডালুর অঞ্চল 
হল প্রতিপ্রিয়াশীলদের এক শক্ত 
ঘাঁটি এবং ষাটের দশকের শেষার্ঘ 
থেকে সত্তরের দশকের প্রথমার্ধের 
মধ্যে ভিনশতাধিক ভূমিহীন কৃষককে 
“বেয়াদপ. দাস” আখ্যা দিয়ে ও 
অঞ্চলে হত্যা করা হয় । . 

' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, যুবক কৃষ্ণ 
পকে ফাসির দড়িতে ঝুলিয়েছে'ধে 


ইন্দিরার অন্যশাহী ১৯৭৫ সালের 


২৫শে জুনের পর থেকে সেই জুলুয়- 
শাহীর বিরুদ্ধে ' রাষ্ট্রপতি শ্রীরেড্ডী 

নিজেই ছিলেন, অন্যতম নির্বাক 
যোদ্ধা । 

“জরুরী অবস্থার স্থযোগে সমাজ 
দেহের , জঘন্যতম কীট যে সমস্ত 
ইন্দির”কংগ্রেসীর দল বা সি পি এম- 
এর কৃষক নেতা মহাতিদ্ব বন্দ্যোপ্া- 
ধ্যায্পের হত্যাকারী অথবা! বয়ানগর 
কাশীগুরের - গণহত্যাকারী প্রিয়- 
সুত্রেত-কিংবা হরুল-প্রদীপদ্ের দল 


প্রেস কর্মচারীদের কনভেনশন ' | 


যারা সারা জাতির 


# 
Fs 


কের ওপর দিয়ে 
গৌদা পারে ছাপিউস্ব বেড়িয়েছে, 
তারা কিন্তু বহাল তবিয়তে দিন, 
যাপন করছে । বিগত এক যুগ ধরে 


' ষে নেহরু তনয়া! সমগ্র জাতীয় জীব- 


নের ওপর দিয়ে হত্যাকান্দের কাপা- 
লিক 
খোড়া তৈমূর অথবা নাদীর শাহকে 
হার মানিয়েছে, সেই ইন্দিরার বিচার ' 
করতে আজ রেড্ডীর সরকারের 


হাত কাঁপছে । অথচ মানব ইতি- . 


হাসের জঘন্যতম ও হিংস্রতম অপ- 
রাধের অন্যতম দাসপ্রথার বিকদ্ছে 
সংগ্রামী সৈনিক কুষ্ণণ চেটিকে ফাসি . 
কাঠে জটকে ইন্দিরাশাহীর প্রশাসন 
কর্তৃক প্রদত্ত সেই রায়কে বাস্তবাগ্সিত 
করছেন জন্নতা সরকারের রাষ্ট্রপতি 
নীলম্‌ সঞ্জীব রেডডী । 

অতএব ভারতের রষ্টিপতি ঝেড়ে ' 
কেশে পাঁরফার করে বলুন বিগত 


এগারো বছরে ফ্যাসিস্ট ইন্দিরার - 
প্রতিটি পদক্ষেপ সঠিক, এবং এাবত ' 


তিনি ইন্দিরার বিরুদ্ধে ঘা যা বলে- 
ছেন, সবটাই জনগণকে ধোকা 
দেবার জন্য৷ 


(সংবাদদাতা প্রেরিত )- 


গত ১৪ই জুলাই প্রেস কর্মচারী 
যুক্ত সংগ্রাম কমিটির "ডাকে এ, বি, 


‘টি, এ, হলে শ্রীবীরেন রায়ের সভা- 


পতিত্বে প্রেস কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট শিল্প 
শ্রমিকের একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত - 
হ্য়। 

বিপুল উদ্দীপনা ও উরে 
মধ্যে যুক্ত সংগ্রাম কমিটির পক্ষে 
জীপ্রবোধ ভট্টাচার্য যুল প্রস্তাব 
উৎখাপন করেন। যূল প্রস্তাব 
উৎখাপন করতে গিয়ে তিনি এই 
শিল্প শ্রমিকদের অবস্থার কথা ব্যাখ্যা 
গত ফেব্রুয়ারী মাসে 


১. - » প্রগতি আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় লেখক 
যার, মিহির আচার্ষ প্রণীত 
.৮ .. উপন্তাস 


--জীবন নিরবধি ১৬, পৃথিবীর বয়দ্‌ ১৪, ছিরাগষন ১০ - 
ধূসর পদাতিক ৮, জোনাকির আলে! ৮, অতঙ্জ প্রহর ৬ 


ঘরে ফেরার দিন ৫, দ্বিবম্‌ বিভাবরী ৫ 
, ছোটগল্প ৃ এ 
মাজে রাহি ড জি 
প্রবন্ধ 
বাঙালী বুদ্িঙগীবী মানদ ও | সমাজভাবনা ৮, শত্ধের আলোকে 


- শরৎচন্দ্র ও 


মিহির আচার্ধ দি 


পশ্চিমবাওলার গল্পসংগ্রহ ৬৮. 


পূর্ব বাংলার গলসংগ্রহ ১০১ 
পরশুর়ামের কুঠার ১৮ 


প্রাপ্তিস্থান ॥ , চ্যাশনাল বুক এজেন্সি ১২ ববিম চাটুজ্যে সীট, 


কলকাতা-৭২, অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির 


কলিকাত!-৭ 





কলেজ ষ্ররীট মার্কেট, 


শ্রমিকদের আন্দোলনের 


শ্রমিকদের নিকট ঘে দাবী সনদ পেশ 
॥করেন তার ভিত্তিতে দ্বীর্ঘ আলো- 
চনায় মালিকদের ষে অসননীয় মনো- 
ভাবের পরিচয় পাওয়া ষায় তিনি সে 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখ ক্রেন ।' 
উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে প্রেস এসপয্নীজ 
ইউনিয়নের শরঁলস্মী সরখেন্ ও ওয়েষ্ট 
বেল প্রেস ওয়ার্কার্স এমপ্রস্থীজ ইউ- 
নিয়নের শুজঅনিল বোস বিশদভাবে 
তাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। 
ফেডারেশন অব প্রিন্টিং প্রেস এণ্ড 


. এমপ্রয়েড ফার্মস এমপ্রয়ীজ ইউনিয়নের 


নেতা শ্রীক্য়গোপাল -রাক় বর্তমান 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখ করে. 
কর্মস্থচী 
ব্যাখ্যা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
আন্দোলনের উপযোগী শ্রমিক 
সংগঠন গড়ে. তোলার আহ্বান 
জানান.। বামক্রণ্ট সরকার কর্তৃক 
শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থনের কথাও 
তিনি উল্লেখ,করেন। | 


ব্যাপক উৎসাহ. ও উদ্দীপনার 


“মধ্যে আগামী নভেম্বর মাসে এই 


শিল্পে লাগাতার ধর্মঘটের সিন্ধান্ত : 


গৃহীত হয়। এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে. 


আগামী ২১শে ও ৩০শে-আগষ্ট ৪৮ 


| ঘণ্টা প্রতীক ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয এবং ভার সঙ্গে সঙ্গে ২২শে আগষ্ট 
. শহীদ মিনারে এক ব্যাপক সমাবেশ " 


ও মিছিলের আহ্বান করা হয়। Ee 
এই কন্ভেনশন. বীকুড়া প্রেস 


শ্রমিকদের লাগাতর ধর্মঘটকে 
1 সংগ্ৰামী অভিনন্দন'জানাঁয়। 
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নৃত্যের প্রতিযোগিতায় . 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৮শে জুলাই, ১৯৭৮ 


_কাশীপুর ক্যাম্প 
(১ম পৃষ্ঠার পর) ' 
শান্ত নয় এজন্তে যে, ক্যাম্পের অধি- 
বাসীরা এখন উত্তেজনার উত্তাপের 


বাইরে । অবস্থা থমথমে ।-কিন্ত আত্ম- 
সমালোচনা অনেকের মুখেই । 


এই অঞ্চল ঘুরতে এসে প্রথমেই , 


ঘেটা চোবে পড়েছে তা হচ্ছে দণ্ড- 
কারণ্যাগৃত বাস্তহার নয়, এমন কি 
আছে বাস্তহারা নয়, এমন কিছু 
মন্তানগোছের লোকের খবরদারী । 
আমি যাবার পর যাদের সঙ্গে কথ! 
বলতে চেয়েছি তারাই এড়িয়ে যেতে 
চেয়েছেন । 
ছেলে এসে আম্মার পরিচয়পত্র দেখতে 
চাইলে আমি যখন, পাণ্ট! তার প্রশ্ন 
করাম্ন . অধিকারকে চ্যালেঞ্ করি 


তথন প্রথমে একটু 'মেজাঞ্জ দেখাবার. 


চেষ্টা করলেও ক্যাম্পের দুচার জন 
ধীরে ধীরে জড়ো হয়ে ব্যাপারটা 
আর এগোতে দেন না। ইতিমধ্যে 
কটি পুলিশের গাড়ী দৃষ্টিগোচর হও- 
যায় মুহূর্তের মধ্যেই উক্ত “মস্তান 
অভিভাবকটি” গা ঢাকা দেয় । পরে 


“ অনেক সন্ধান করেও তরি শা 


পাওয়া যায় নি। 

এখানে এজেই স্পষ্ট হবে ষে, 
ভোলা স্নের চেল! চামুগ্ডারা গত 
কয়েকদিন ধরেই এখানে মৌরমী 
পাটা নিয়ে বসবার চেষ্টা করেছিল 
, কিন্তু তাদের “অত্যধিক সততা! এবং 


শিবতুল্য নৈতিক চরিত্র” সম্পর্কে এই ' 


সৰ বাস্বহারার1'একটু সতর্ক হবার 
ফলে পাইকারীভাবে এখানে তাদের 

আড্ডা জমানো সম্ভব হয়ে 
ওঠেনি । কিন্ত এখানে তারা রাজি- 
নৈতিক শিকারের" তীরন্দান্জের মত 
ঘাঁটি করে বসে এবং বাহক্রণ্ট সরকা- 
রের বিরুদ্ধে নানা উত্তেজনামুলক 
প্রচার চালাতে থাকে । এ সম্পর্কে 
এখানে অনেকেই অভিযোগ করে- 
ছেন। সুনীল সরকার নামক জনৈক 
কংগ্রেণীর নাম শোনা গেল কয়েক- 
জনের মুখে। সমস্ত সটন! একটু 
গভীরে গিয়ে বিচার করলেই দ্বেখ! 


যাবে যে, সেদিন প্রথম কয়েকটি, 
গাড়ীতে বাস্তহছার। অপসারণ শাস্তি- 


গুর্ণভাবে হলেও শেষদ্দিকে যে আক্র- 


"মণ হয় এবং যার,পরিণতিতে একজন 


পুলিশ মিহত হয় এবং কম্বেকজজন 
বাস্তহারা আহত হন সেই আক্রমণ- 
কারীদের মধ্যে আদৌ বাস্তহার!| নন, 
এমন অনেক বহিরাগত ভাড়াটিয়া 
ভৈরব বাহিনীও ছিল এবং এদের 


"দাখিল করেছেন তাদেরই প্রদ্বত্ত - 


| বয়ানে । পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরকম। 


একটি মন্তানগোছের -. 


= এইসব কংগ্রেণী নামধারী মন্তীনদের 


‘বাস্তহারা দরদে’ ক্যাম্প অধিবাসীর। 
অনেকেই ভীত সন্তন্ত । কেউ ভয়ে 
মুখ খুলতে {চান না, চাইছেন না। 
কংগ্রেস থেকে উত্তেজ্জনা প্রচার চলছে 
অব্যাহকভাবে। এমন অভিযোগও - 
পেয়েছি, এসব মস্তানদ্বের আচারে ও 
আচরণে. রিফিউজীদের প্রতি একট]. 
প্রচ্ছন্ন ্বণী কয়েকদিন আগেও ফুটে 
উঠেছে । এখন এসব 'কংগ্রেসীরাই" 
দরদের মায়াকানা কাদছে। 

- কংগ্রেস এই গুঙ্গীর বিচার বিভা- 
নীয় তদস্ত দাবী করেছে'। তদন্ত দাবী 
করছি আমরাও এবং আমাদের দাবী 
তদন্তের সময সংগ্নিষ্টনাংবাদিকদেরও .. 
সাক্ষী নেওয়া হোক । বামফ্রন্ট স্র- 
করিকে নানাভাবে হেয় করার ,ঘে 
চক্রান্ত চলছে, এ ঘটন। তারই একটি . 
ই ক্যাম্পবাসীরা শতকরা! 

* জনই যাবার ,. জন্য প্রস্তুত 
জার থেকে হয়তো 
তারা ঘেতে ইচ্ছুক ছিলেন না কিন্ত 
এরকম অসহায় অনিশ্চিত অবস্থা 
থেকে পূর্বের বসত ভিটায় ফিরে 
যাওয়াকেই তারা - মেনে নিয়ে- 
ছিলেন। অনেকে অভিমানভরে 
বলেছেন, “এখানে সবাই তো] সক- 
পের সঙ্গে বাংল!” কথা. কইতে. 
পারছি। তা আমাগো যখন কপাল 
খারাপ তখন" "আগের. জায়গাতেই is 
ফির্য! ঘাঁইতে অইবো, মারামারি 
করুম ক্যান। উক্কানিআলার তো 
অভাব নাই, ওর! তো ক্যাইটা পড়ে, 


-যাইর থাই আমর! ৷” এখানে অবস্থা. 


এখনও স্বাভাবিক নয় । কংগ্রেসীর! 
আর “একটা হাদদামা সৃষ্টির চেষ্টা 
করছে। বাম্ফ্রণ্টের পক্ষ থেকে এই 
বাস্বহারাঁদের মধ্যে সরকারী নীতি 
বিশ্লেষণের চেষ্টা! খুব হয়েছে কিংবা 
হচ্ছে বলে সনে হয়নি । বিশেষ করে 


লি পি আই এম কর্মীদের যে উদ্যোগ 


নেওয়া উচিত ছিল সেটা তারা ' 
নেন নি। | 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


তিনি প্রশূুরের নিন্দায়: পঞ্চমুখ হয়ে 


ওঠেন, বলেন, বর্তমান পৌরমন্্রী ' 
নাকি একগ্রাপ্সে, জেরী, কাজের ছাই 
বোঝেন । আমার চীফ সেক্রেটারী. 
হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি, 
আমিও দেখে" নেবো। প্রসঙ্গত . 
শিবপ্রসা্ বলেন “ক্যালকাটা ইজ ??, 
বইয়ের মুখপত্র মন্ত্রীর নামে বেরুলেও 
সেটা উনি নিজেই লিখেছেন ।. 
উল্লেখযোগ্য এই বইটির জন্তু আধিক 


: সঙ্কটে বিপর্যস্ত কলকাতা পৌর- . 
প্রতিনিধি এখানে এসে কংশ্রেসী 


পাণ্ডাদের সঙ্গেই ঘুরে ফিরে রিপোর্ট , 


সভার প্রায় ৬*/৭০ হাজার টাক! 
গচ্চা গেছে। দর্পপের প্রতিনিধিকে - 
এই খবর পৌরসভারই এক নামী 
ট্ৰেড-ইউনিয়ন নেতা দিয়েছেম। “ও 


' দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৮শে জুলাই; ১৯৭৮ 


. ই সি এল-এর প্রশাসনিক ব্র্থতাই শিল্প বিরোধের মূল কারণ 


গতবার কয়লা উৎপাদন হ্রাসের 
জন্য বিশেষ মহল থেকে উত্থাপিত 
আইন শৃংখলার অবনতির প্রসঙ্গটি 
নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলাম । 
এ প্রসঙ্গে আরও কিছু বলছি য! থেকে 


+ দ্েখ্ন যাবে যে, এই রাজ্যে বামক্রণ্ট 


দরকার ক্ষমতায় আসীন হবার পর 
থেকেই কয়লাখনি অঞ্চলে আইন 
শৃংখলার অবনতির এক বুন্দরব শোন! 


bi যাচ্ছে এবং এমন কি এ সম্পর্কে কেন্সীয় 


হস্তক্ষেপেরও প্রস্তাব কর! হয়েছিল। 
প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকের জয়েন্ট 
সেক্রেটারী শ্রীনার, পি, খোসলার 
২-১১-৭৭ তারিখের ৫**৩১(১৬)/৭৫ 


‘পি, আই, আর নং ডি, ও, লেটারের 


উল্লেখ করা যেতে পারে যার মাধ্যমে 


কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের গ্রয়ো- 


জন আছে কিন! জানতে চাওয়া 
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এ 


হয়েছিল । এর জবাবে ই, সি, এস- 
এর তৎকালীন চেয়ারম্যান-ম্যানে- 
জিং ভাইরেকটর শ্রীরামাইজী ভার্া 
১৯৭৭ সালের ১৫ই নভেম্বর তার ই, 
সি, এল । সি, এম, ডি/৬.ই (এস, 
ই)/৬১৪৮মং ডি, ও, লেটারে স্বীকার 


করেছিলেন যে, “During emer- ' 


gency we have to admit, 
civil liberties including trade 
unlon rights of the workers 
had been gurtailed and with 
the lifting of rhe emergency 
a mark sense of reliet. can be 


evinced which has resulted - 


in demonstrations, 


gheraos 
19 চা 


etc. 

এই স্থীকৃতিতে এট! স্পষ্ট হয়ে ওঠে 
যে, কয়লাখনি অঞ্চলে জরুরী অবস্থার 
সময় কোন বিক্ষোভ না থাকার কারণ 
এ নয় যে, “তখন এখানে শ্বর্গয়াজ্য” 
তৈরী হয়েছিল এবং নমন্ত শ্রমিকই 
স্থথে ও শান্তিতে ছিলেন। তখন 
কোন বিক্ষোভ ন! থাকার কারণ 
ছিল জরুরী অবস্থার লৌহনিগড়। 
আগেও বলেছি, এখনও বলি_ 
কম্মলাথনি অঞ্চলে শ্রমিকদের সঙ্গে 
অফিসারদের ব্যবহার অদ্যাবধি 
দ্বাস প্রতূদের মত! কোন কোন 


__ ম্যানেজার এখনও নিজেদের খেয়াল 


টি 


খুশি মত খাদে নামতে দেল না এবং 
পাণ্টা শ্রমিককে অনুপস্থিত দেখিয়ে 
তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
কর! হয়। বেলবাইদ কোলিয়ারী 
অফিসে শ্রেফ পিটিয়ে শ্রমিক হত্যার 
"নজির নিশ্চয়ই সভ্যতার সমার্থক নয়। 
- অতএব, শ্রমিকদের অনস্তোযের 
স্বরণ ঘটতে পারে নানাতাৰেই | 
পতদ্স্য্মেও পরিস্থিতি শোচনীয় যে 


হয়নি তার উল্লেখ করে শ্রভার্যা বলে- 
ছেন, “Even then the situa- 
tion is not 50 worse that 
can not be contained.” তিনি 


গিখেছ্কেল, "The state govern- 


ment authorities had readily 


and quickly extended co- 


operation whenever asked - 


{০7/” প্রান মি, এম, ডি, এরপর 
লিখেছেন, ‘‘We .do not have 
any major prcblem at pre 
sent and theretore we do not 
feel the necessity of inter- 
vention of the central mi- 
nistry at this stage.’’ | 

এ-সব ঘটনা ঘটেছে বামফ্রণ্ট সর- 
কার গঠনের ৫ মাসের মধ্যেই । এর 
পর আরও ৮ মাস কেটে গেছে। 
স্বাভাবিক ভাবেই বামজ্রণ্ট সরকার 
বিরোধী চক্রাস্ত আরও দানা বাধছে 
এবং এর নেপথ্যে চাল চালছে শুধু 
কায়েমী স্বার্থ ই নয়, আপানসোলের 
কিছু স্থানীয় সাংবাদিকও 


কয়লাখনির পরিস্তিতি সম্পকে রিপোট" (২) 


এতে মদত জুগিয়ে চলেছেন । কল- 


কাতার ছুই বাজারী দৈনিক পত্রের 


স্থানীয় প্রতিনিধি এবং স্থানীয় কিছু 
সাপ্থাহিকের সম্পাদকও এই অশ্তত 
চক্রের. সক্রিয় অংশীদার । সরকারী 
বাজারের শ্বানীষ প্রতিনিধি নিজে 
একজন লক্রিয় কংগ্রেসী এবং কয়লা- 
খনি অঞ্চলে ইউনিয়নও করতেন । 
স্বাভাবিকভাবেই তিনি বামঙ্কণ্ট সর- 
কার বিরোধী ৷, বৈষ্ণব বাজারের এবং 
আকাশবাণীর স্থানীয় প্রতিনিধি 
নিজে একজন আইনজীবী ছিলেন । 
পসায় জমাতে না পেরে সাংবাদিক 
হয়েছেন । তিনি খুবই সতর্ক । সরা- 
সরি কোন রাজনৈতিক রঙ গায়ে ন! 
মেখেও কট্টর কমিউনিষ্ট বিহেষী এবং 
বিশেষ করে সি পি আই (এম)কে 
লোকলোচনে হেয় প্রতিপন্ন করার 
কোন প্রয্নাসই ভিনিবাকী রাখেন না 
যদিও একই সঙ্গে তিনি সাপের এবং 
ব্যাঙের গালে চুমো খান । আর এক- 
জন প্রবীণ সাংবাদিক যিনি একটি 
সংবাদ সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধি এবং 
"একটি স্থানীয় ইংরেজী সাপডাহিকেরও 
সম্পাদক তিনি নাকিবর্তমানে আবার 
জনতা দলের সেবাইত হয়েছেন বলে 
শুনতে 'পাচ্ছি। তার ইংরেজী 
সাপ্তাহিকের শতকরা ৮৪ ভাগ 
পাতায় থাকতে ই নি 


এল-এয় বিজ্ঞাপন | পূর্বতন পি এম. 


ডি প্রীরামাইজী ভার্মার তিনি 


সাধন গুহ 


ছিলেন ঘনিষ্ট বন্ধ | এই ভদ্রলোক 
ভবিষ্যঘাণী করে বলেছিলেন যে, 
বাসফ্রণ্ট সরকারের পরমায়ু ছ'মাসের 
বেশী নয়। আর একটি ব্লাংলা সাপ্তা- 
হিকের সম্পাদক আবার আর্ট 
সোসাইটি, আর্ট ফোরাম এবং কোল- 
ফিল্ড কালচারাল সেন্টার ইত্যাদি 
নানা নামের সাংগঠনিক বাতাবরণে 
ইস্কো এবং ই সি এল-এর কর্মকর্তাদের 
তৈল মর্দন করে ই্টেখনারী সাপ্লাই 
ইত্যাদির মাধ্যমে মা লক্ষ্মীর রুপাধন্য 
হবার পখটি সুগম করে নিয়েছেন ৷ 
আর একটি সাপ্তাহিকের সম্পাদক, 
নিঞ্জেকে এতদঞ্চলের “ধনী শে”) 
পরিচয় দিয়ে গর্ব বোধ করেন এবং 
এই মাড়োস্মারী তনয় তার কাগজে 
চরিত্র হননের হুমকী দিয়ে ই সি এজ-' 
এর বিজ্ঞাপন বাবদ প্রতি কলম সেটি- 

মিটারে ১৫ টাকা রেট দাবী করেন 
এবং সেট! আদায় করতে পারেন নি 
বলেই পিআর ও শ্রীজয়স্ত বস্তুর 

বিরুদ্ধে তার কুখসার অভিযান 

চলেছে অব্যাহত গতিতে । পি আর 


ভিপার্টমেপ্টের (ই সি এল) হেড 
রার্ক এই মাড়োয়ারী তনয়ের পরম 
সুহৃদ কারণ তিনি একজন ওয়েন 
বোর্ড ষ্টাফ হওয়া! সত্বেও আচারে 
আচরণে নিজেকে উচু স্তরের একজ্ি- 
কিউটিভ অফিসার বলে জাহির করার 
চেষ্টা করে জনসংযোগ দ্বধরে অলীক 
হ্বগের অধিপতি হবার স্বপ্ন দেখছেন । 
লম্ভবত শ্বপ্রচারিত গবেষক এই ওয়েজ 
বোর্ড ষ্টাফের সঙ্গে পূর্বোক্ত মাড়োয়ারী 
তনয়ের প্রেম ও গ্রীতির ঘোগন্থত্র সয- 
শ্বার্থ_--ধদিও আকৃতিতে ভিন্ন কিন্ত 
প্রকৃতিতে অভিন্ন। এই “গবেষক” 
মহোদয়ের একটি' “স্থমহান্‌ ও পবিত্র 
কর্তব্য” হচ্ছে জনতা ও কংগ্রেস দলের 
বিভিন্ন নেত] এবং বিভিন্ন মন্ত্রীর কাছে 
চিঠি লিখে ভার প্রত্যুত্তর ডি ও 
- লেটারটি বিভিন্ন জনকে 'দেখিয়ে 
নিজের পুরুত্ববাড়িয়ে সবাইকে চমকে 
রাখা এবং তিনি যে ১৯৭৭ 'সালের 
১৭ই আগস্ট বেলী ৮ট1 ৪৫ থেকে 
৯টা ২ মিনিট পর্যন্ত দিলীতে গিয়ে 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই’র সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে এসেছেন সেই ইন্টার- 
ভিউ জিপটি পর্স্ত সবাইকে দেখিয়ে 
সাকতোরিয়া হেড 


এমনও শোনা যায়, প্রাদ্েশিকতার 
দোহাই, দিয়ে এই অলীক শ্বপ্নদর্শী 
ওয়েজ বোর্ড ষ্টাফটি নানাভাবে দ্বিলীর' 


দরে বিভিন্ন অফিসারের বিরুদ্ধে 


অনেক অফিসারকে সন্তুস্ত করে রাখা। 


লিয়মিত খবর দা তার কোন এক 
দিজীবাসী অভিভাবকের মাধ্যমে । 
এভাবেই এতদঞ্চলে গড়ে উঠেছে 
স্বার্থবাজদের ছুষ্টচক্র যাদের একমাত্র 
উদ্দেশ্য হচ্ছে ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডকে দোহন 
করে শ্বীতোদর হওয়া এবং এরাই 
আইন শংখলার অবনতির দোহাই 
দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ: শিল্পাঞ্চলের 
বাতাসকে বিষাক্ত করছেন । বস্কত এই 
শিল্পকে প্রায় ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা 
করার অথবা এই শিল্পে ব্যাপক দুনী- 
তির যূল কারণগুলোর দ্বিকে এরা 
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে রাজী 
নন | একা industrial harmony 
and peace এর সঙ্গে general law 
and order-কৈ এক করে মানছষের 
দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত ক্রছেন। এরা যদি 
প্রকৃত অবস্থা জানবার চেষ্টা করতেন 
তাহলে দেখতে পেতেন যে শিল্প” 
বিরোধগুলোকে সঙ্গীব করে রাখছে 
ইসি এল প্রশালন। কেন মাঝে 
মাঝে শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছেন অথবা 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন ইষ্টার্ণ 


কোলফিল্ডের বিভিন্ন এলাকা ঘুরলেই 
তার প্রমাণ পাওয়া যাবে | ঘেমন, 
কল ব্যাক ওয়েজ না দেবার জন্য 
ধর্মঘট হয়েছে হরিয়াজাম কোলিয়ারী 
(জুন ১৯৭৭) বলজেমেহারী কোলি- 
য়ারী ( আগষ্ট ৭9) চিনাকুড়ি ১ এবং 
২নং পিট কোদিয়ায়ী (জানুয়ারী ৭৮) 
সহ কয়েকটি কোলিয়ারীতে । 
লোভারদের দৈনিক ন্নতম ওয়েজ 
নির্দিষ্ট আছে ১৩.টাকা এবং কত 
পরিমাণ কয়ল! তুলতে হবে তাও ঠিক 


কর] আছে ; যদি প্রশাসনিক ব্যর্থ- . 


তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা 
কোন লোডার তুন্দতে না পারে তবে 
ওঁ নির্দিষ্ট ন্যূনতম মঙ্রী তাকে ঢ্বিতে 
'ছয় আইনতঃ। কোন কোন ক্ষেত্রে 
এই টাকার একটা অংশ দেওয়া হয়। 
বাকীটা হয় ফল ব্যাক ওয়েজ। 
শ্রমিকদের'এই ফল ব্যাক ওয়েজ.ঘাবী 
কৃর1/কি শিল্পে অশাস্তি ? একটানা 
৭ দিন কাজ করানোর প্রতিবাদে 
শ্রমিক বিক্ষোত।' যেমন বারমৃণ্ডি 
কোলিয়ারীতে ( এপ্রিল ৭৭ ), ধর্মঘট 


গু 


হয়েছে। এটা ফি শিল্পে অশান্তি? 
কোয়ার্টার সারিয়ে দেবার দাবী বার- 
বার জানিয়ে ব্যর্থ হবার পর প্রতি- 
বাদে ধর্মঘট। যেমন পাটখ্বোহানা 
-কোলিয়ারী (জুন ১১৭৭)। এটা কি 
শিল্পে অপাস্তি ? পিস রেট শ্রমিকদের 
ডেইলি রিভিউ, কোয়ার্টার এবং 
পানীয় জলের দ্বাবীতে ডাবর কোলি- 
রারীতে ধর্মঘট. ( ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮)। 

এটা কি শিল্পে অশাস্তি? ক্যাজুয়ার 

ওয়াগন লোভারদের সপ্তাহে ৬ দিন 
নিয়মিত কাজের দাবীতে ধর্মঘট | 
যেমন, মিঠাঁনী এবং বেজভী কোলি- 
য়ায়ী (ফেব্রুয়ারী +৮)। এটা কি 
শিক্পে অশান্তি? লীভের কারচুপি 

একটা বিরাট সমশ্া। কোল ফেস 

থেকে কয়লা বোঝাই . করার টব 

গাড়ীর দূরত্বকে লীড বলা হয়। 

নির্দিষ্ট মাপের ওপর অধিকতর দূরত্বের. 
ক্ষেত্রে প্রতি টনে লোডারের একট 
অতিরিক্ত মজুরী আইনত প্রাপ্য । 

কিন্ত এক শিফটে লীড মাপা হলেও 
বাকী ছুই শিফটে ভা হয় না৷ তাই 
প্রতি শিফটে কোল ফেস থেকে প্রতি- 


দিন লীড পরিমাপের দাবী কি শিল্পে 
-অশাস্তি? রাস্তার আলো, চিকিৎ- 


সার ব্যবস্থা, পানীয় অল সরবরাহের 
দ্বাবিতে ধর্মঘট । যেমন, মি, এল, 
জামবাদ কোগিয়ারী (এপ্রিল ৭৮) 
এটা কি শিল্পে অশান্তি? বেতন দিতে 
দেরী করার প্রতিবাদে ধর্মঘট, যেমন, 
কাপাসরা কোলিয়ারী (জাহয়ারী 
৭৮)। এটাও কি শিল্পে অশান্তি ? 
এরকম অসংখ্য কারণ দেখানো যায় 
যেখানে প্রশাম নক ব্যর্থতার জন্যই 
শ্রমিকর] বাধ্য হচ্ছেনশেষ পর্যস্ত চরম 
বিক্ষোভ জানাতে. এগুলোকে বলা 
হচ্ছে অশান্তি । যর্দি একে অশাস্তিহ 
বলা যায় তবে এই অশাস্তি দূর করার 
দায়িত্ব কার-শ্রমিকের না কর্তৃ- 
পক্ষের? আশা করবো নতুন মি এম 
ভি শ্রীচন্দ্রশেখর ঝা এইসব সমস্থ] 
সমাধানের চেষ্টা করবেন। নইলে 
শ্রমিকদের বৈধ গণতান্ত্রিক অধিকার 
প্রয়োগকে অশাস্তিবলে তার সঙ্গে 
সাধারণ আইন শৃংখলার প্রশ্নের. সমা- 
হার ঘটিয়ে বামক্রণ্ট সরকার বিরোধী 
সারমেয় কোলাহল শ্মশানচারী প্রেত- 
নৃত্যের বৃন্গবাদনে পরিণত হবে; 


মাত্র। 


হস সআন্জ্গীন্বভয 
রচারা ব্বীজও উৎক্কু্টুউগাদান সাবের জ্ন | 


ই? লিঃ 


| ১৯,কৈলাস চন্ সিহহলেনগারবালী-হাও়া 
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1. চার ॥ 


”/ 


টি 


শিলিগুড়িতে উদ্ভেষজরক 'ঘটনা 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) , 


প্রধান মোরারভী দেশাইয়ের 
মদ্যপান, নিরোধ ব্যবস্থা কত সুষ্ঠ, 
ভাবে কার্যকর হতে পারে, তা পশ্চিয- 
বঙ্গের অন্যতম বিশিষ্ট শহয় শিলি- 
গুভিতে একবার ঘুরে এলেই বোঝা 
যাবে। অনেকদিন পর এবার 
শিলিগুড়িতে এসে যে সব খবর 
পেলাম তা যেমন ভয়াবহ; তেমনি 
উদ্বেগজনক । এখানে মগ্তপাঁনের 
ভয়াবহতা স্কুবিদ্িত। চোরাই এবং 
চোলাই মদের কল্যাণে শিলিগুড়ি 
শহরে মদ খাওয়ার ব্যাপারে কোন 
বাধা বা শান্তি নেই। এর অঙ্গপ্রবেশ 
‘সমাজের সকল স্তরে, নারী পুরুষ 
নলিবিশেষে পৌছিয়েছে। বয়সেরও 
হেরফের নেই । সহঙ্গলন্ধ হওয়াতে এবং - 
যত্রতত্র পাওয়ার সুযোগ থাকায় 
শহরে অপরাধ প্রবণতার সংখ্যাও 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি-পাচ্ডে। 


এই অবস্থায় প্রশাসনিক বিভা- 
গের মধ্যে মত্মপানের প্রবণতা দেখে 
সন্দেহ জাগে মোরারজী ভাইয়ের 
মগ্ঘপান বর্জন নীতি এদেশে কত- 
থানি.সফল হতে পারে। শিলি- 
গুড়িতে প্রশাসনিক বিভাগের সঙ্গে 
ধারা জড়িত. তাদের মধ্যে কারো 
কারো শহরে সর্বত্র ষে স্থনাম ৫) 
তাতে আইন-শৃঙ্ঘলার অবনতি ঘটলে 
বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই.। 

সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্যরত 
অবস্থায় মদ সেবন, প্রকাশ্য স্থানে 
সরকারী গাড়ী নিয়ে গিয়ে মগ্ঘপান 
ইত্যাদি বিষয়ে বাঁধা নিষেধ থাক- 
লেও শিলিগুড়িতে কেউ কেউ দে 
সম্বন্ধে বুড়ো আদুল দেখিয়েছেন । 
এত মস্তপানের অর্থ কোথা থেকে 


আমে সে সম্বন্ধেও শহরের মামুধ 
নানা কথ! বলে থাকেন এবং সুষ্ 


প্রশাসনের নত স্থাপনের 
তারও তদস্তের প্রয়োজন আছে বলে 
তারা মনে করেন ।- 

কয়েকদিন পূর্বে জনৈক অফিমার 


তাঁর অফিসের এক কর্মীকে বাড়ী, 


চড়ঙি হয়ে মারধোর করেন । এ 
ব্যাপারে জ্জেল। অফিসার পর্যায়ে 
এক তদন্তও হয়। ঘটনাটা নিয়ে 
বেশে সোরগোল হলেও শেষ 
পর্যস্ত কয়েকজনের মধ্যন্থতায় 
তা মিটমাট হয়ে যাঁয়। কারণ এ 


ব্যাপারট1 নিয়ে নাকি অগ্রসর হলে, 


কেঁচো খুড়ভে সাপ বের হয়ে যাও- 
যার সম্ভাবনা ছিল। কিন্ত এই 
ঘটনায় সরকারী “কর্মীদের , মধ্যে 
নিরাপত্বাবোধের অতাব ক্ষ 
করেছে । এই . ঘটনায় পুলিশের 
কয়েকজনের ভূমিকা বেশ দৃষ্টিকটু 
লেগেছে বলে রাজ্য সরকারী ক 
কো-অদ্ডিনেশনের কুনৈক কর্মী মন্তব্য 
করলেন। 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ). 


পণ্চিমবঙ্গে বামক্রুণ্ট সব্রকারের এক বছর 
অগণিত জনগণের স্বার্থ রক্ষার সরকারের কর্মোগ্যম 


২১ জুন, ১৯৭৮ দিন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের এক বছর পূর্ণ 
হয়েছে। এই এক বছরে রাজ্যের বহুবিধ সমস্যার মোকাবিল্লায় সরকার একাধিক 
সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ কর়েছেন। "সবচেয়ে বড় সাফল্য হুঙ্ো--গণতন্ত্র ও ব্যক্তি- 

, স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ৪১3৫ al bs উদ্নতিসাধন। তাছাড়া 
এই এক বছরে সরকার _ | 


দরিত লোকদের বাস্তজসি দিয়েছেন; ৪ একর পর্যস্ত সেচ-হুবিধাযুকত এবং ৬ একর পর্যন্ত সেচ-সববিধাহীন 
জমির খাজনা রেহাই দিয়ে দরিজ্র কৃষকদের সহায়তা করেছেন। 


সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন । 


করেছেন ।- 


বেকারভাতা। দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন কমপক্ষে দেড় লাখ বেকারকে | 
শমিকদের স্থা ন্যায্য সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এ মদত দ্বিয়েছেন। 
সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্প-বিনিয়োগ বাড়িয়েছেন ; কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে বদ্ধ ও রুগ-শিল্পগুলি 


পঞ্চায়েত নির্বাচন করে, প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে, উন্নয়ন-কর্মম্ছচীতে জনসাধারণের - 


‘ভাণের জন্য খাচ্ছ” কর্মক্চীর মাধ্যমে বহু গ্রামীণ বেকার কৃষকের কর্মসংস্থান ও স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্প কূপায়িত 


জন্ক 


এ | = দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৮শে জুলাই, ১৯৭৮, 





রাউনীি 7 দেখে 
উচ্ছিরার বিচার নিয়ে গড়িম্নগি 


র ভারতপুত্র 


ইন্দির; গান্ধীর বিচার লিক্ে 
বিস্তর গভিমসি এবং জলঘোঁলা করা 
হয়েছে । “শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে 
একটি বিশেষ আদালত গঠনের সম্তা- 
বনা খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় সর- 
কার স্বপ্রীম কোটের হারস্থ হয়ে- 
ছেন। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের 
উপর. জনও সরকারের পরবর্তী পদ- 
ক্ষেপে অনেকখানি নির্ভর করছে। 

ইতিমধ্যে মহীন্দ্র যাও মহীন্তর 
থেকে ১৩৯টি জীপ সংগ্রহ করার 
দায়ে শ্রীষতী গান্ধী ও অপর পাচ 
জনকে সেসন কোর্টে তলব করা 
হয়েছে। অভিযোগ, ওই জীপগুলি 


সংগ্রহের জন্য কোম্পানীকে দাম বাঁ. 


ভাড়া অধব1 কিস্তির দরুণ কোন 
টাকা দেওয়া হয়নি । আরে! অতি- 
যোগ এগুলোর মধ্যে ৩৫টি জীপ 
শ্রীমতী গান্ধী ও পুত্র সঞ্চয় গান্ধীর 
নির্বাচন কেন্ত যথাক্রমে রায়বেরিলী 


ও আমযেখিতে নির্বাচনী প্রচারের 


কাজে ব্যবহার করা” হর্য়েছে। 
শ্রমতী গান্ধীর সঙ্গে অপর ঘে পাঁচ- 
জনের ওপর এব্যাপারে সমন জারী 
করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন 
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পিসি শেঠি, 


বর্গাদারদের স্বার্থ ও অধিকার স্থরক্ষিত করে আইন তৈরী করেছেন, বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ করেছেন; গ্রামের .| তার অতিরিক্ত প্রাইভেট সেক্রেটারী 


আর কে ধাওয়ান, ছুই ব্যবসায়ীর 
মধ্যে জিৎ পাল । 


প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 


ই ষেতার গদি, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী শাসন 
" অক্ষ রাখার জন্য দেশে জরুরী অবস্থা, 


ঘোষণা. করেছিলেন এবং বিরোধী 


| নেতাধের গ্রেপ্তার ও নানারকম বাঁডা- 


পুনরুদ্ধার করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নিয়েছেন ) ৩3*১: কোটি টাকার ৩১টি শিক্প-প্রকল্প রূপায়িত করেছেন। 


৮৯০টি উৎস তৈরী করিয়েছেন । - 


সংস্কৃতির উন্নয়নে মদত দিয়েছেন । 


পরিকল্পনা প্রকল্পে গ্রামাঞ্চলে ৩,২৭০টি পানীয় জল সরবরাহ করার নতুন উৎস এবং খরাজাণ কৃ্মস্থচীতে 


বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ নিয়মিত করার জন্য কতকগুলি রি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন । 
শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বস্তরে ঢেলে সাজিয়ে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সবরকম নৈরাজ্য দূরীকরণের প্রয়াস চালিয়েছেন । 
সবরকম অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই করেছেন এবং_ সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও শিল্প, সাহিত্য ও 


আত্মসন্তষ্টি নয়, জনসাধারণের সক্রিয় 


সহযোগিতা নিয়েই আমরা 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত 


অই পি আর ৫১৯২ / ৭৮ 
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বাড়ির আশ্রশ্ন নিয়েছিলেন সেবিষয়ে 
কোন ভারতবাসীর 'মনেই সংশয় 


ছিল না। তাই শাহ কম্সিশনের' 


সামনে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি সেই 
অভিমতকে অভ্রাস্ত প্রতিপন্ন করেছে 
মাত্র। কিন্ত শ্ৈরতন্ত্রী ইন্দিরার 
ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ব্যাপারে জনতা! 
সরকারের দ্বিধাগ্রস্ততা দেখে অধি- 
কাংশ মানুষই আজ ক্ষু্ধ ও বিরক্ত । 
প্রথমে একদিন তাকে গ্রেপ্তার করা 
হল আটার কিছুক্ষণ বাদেই ছেডেও 
দেওয়া হল। এতে শুধু জনতা সর- 
কারের মর্ষাদাহানিহ ঘটেনি, জন- 
মনে ওই হৈরাচাযীর মর্ষাদাও বেশ 
খানিকটা বেডে গিয়েছে । তিনি 
এই স্থযোগে যাহ্যকে খানিকটা 


বোঝাতে পেরেছেন ষে, তিনি নির- 


পরাধ, জনতা নষকার প্রতিহিংসা 
পরায়ণ হয়েই তার প্রতি রাজনৈতিক 
প্রতিহিংসাহূলক আচরণ করছেন । 





গত কম্েক মালের মধ্যে ইন্দিরা 
কংগ্রেস তার শক্তিও যথেষ্ট বাড়িয়ে 


নিয়েছে, কর্ণাটক অন্ধপ্রদেশের বিধান 


সভা নির্বাচন এবং দিল্লী, হরিয়ানা 
এবং উত্তরপ্রদেশের উপ-নির্বাচনী 
ফলাফলে বা প্রমাণিত হয়েছে । 
শ্রীমতী গান্ধীকে আবার গ্রেপধার 
করা হলে দেশব্যাপী প্রবল বিক্ষোভ, 
আন্দোলন শুরু করে .দেওয়। হবে 
বলেও কংগ্রেস (ই)-এর পক্ষ থেকে 
হুশিক্ষারী দেওয়া হয়েছে! অন্য 
দিকে তার বিচার কর! হলে শ্রীমতী 
গান্ধী আমনেষ্টি ইণ্টারন্যাশানালের 
সহায়তা ' নেবেন ' বলেও জানিয়ে 
দেওয়া হয়েছে । সর্বোপরি, জনতা 
সরকারের সার্থক মোকাবিলার জন্য 


' কর্ণাটকের কোন কেন্দ্র থেকে তাকে 
নির্বাচিত করে লোকসভায় পাঠানোর 


আয়োজনও কর? হচ্চে । 

জনতা নেতৃত্ব কি অস্বীকার করতে 
পারেন যে স্বৈরতঙ্বকে আবার মাথা, 
তোলার স্থযোগ তারাই করে 
দিচ্ছেন? অথচ'প্রীমতী গান্ধী যে ধ্বৈর- 


_ তন্ত্রকে এখনো আকড়ে রয়েছেন ভার 


প্রমাণ তিনি নিজেই দুজন বিদেশী 


| সংবাদপত্র প্রতিনিধিকে সাক্ষাৎকার 


প্রসঙ্গে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন । 
্্ীদতী গান্ধী বলেছেন, দেশে জরুরী 
অবস্থা ঘোবণাঁ করে তিনি ঠিকই 
করেছিলেন । আরে! বলেছেন তিনি 
দেশ শাসনের জন্মই জন্মেছেন ৷ কথা- 
গুলোর অর্থ কী? অর্থ একমাত্র এই 
নয় কি তিনি ক্ষমতায়.ফিরে আসার 
জন্য যে কোন কুকি নিতে প্রস্তুত? 
এবং ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পরই 
আবার তিনি জরুরী অবস্থা ও 'হ্বৈর- 
তন্ত্রের পুনঃগ্রতিা করবেন? জনতা 
নেতৃত্ব শুধু আত্মহননই করছেন না| 
দেশকেও যেন স্বৈরতন্ত্ের হাতে সঁপে 
দিচ্ছেন। | 


কাঁ 
ছপণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
৷! চাদার হার | 
বাৰিক ৩ টাকা 


যান্মার্সিক ১৫ টাকা 
ত্রৈযাসিক ৭"৫০ টাকা 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকান! 
| ম্যানেজার, দর্পণ 
টনি নী 
) ৬১, মুট লেন, কলকাতী-১ও 








খে 


ট্টিটিউট হ’লে গণতান্ত্রিক লেখকশিক্পী 


"_ জ্রানান। 


» দাবী মেনে নিয়ে সনদর বিজ্ঞানসম্মত 
| জীবন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে তাদের, 


পাশা 


চে 


পে 


ft 


গণ ॥ শুক্রবার, ২৮শেজুলাই, ৯ ১৯৭৮ , ০.1 


কর্মচারী. আণ্দোননে সাংস্কৃতিক ৷ 
| কাজের ভুন্িক! নিয়ে আলোচনা 


( সংবাদদ'তা প্রেরিত), 


‘শনিবার ১৫ই জুলাই বিনয়- 
এ দীনেশ বাগের টেলিগ্রাফ ইন- 


কলাকুশনী সম্মিলনীর কলকাতা 


- জেলা রুমিটির উদ্যোগে একটি মনোজ্ঞ 


- আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 


. আলোচ্য বিষয় ছিল “ট্রেড ইউনিয়ন 
' আন্দোলনে সাংস্কৃতিক 


কাজের 


ভূমির! ৷” প্রায় ছয় শতাধিক 


শ্রোতার উপস্থিতিভে ট্রেড ইউনিয়ন 


: ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট 


নেতৃবর্গ উাদের সুচিন্তিত ভাষণ 
দিয়েছেন । সেপ্টশল 
অফিস কর্মচারীদের আমন্ত্রণে আহত, 
“এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সম্মি- 


“ লনীর-কলকাতা৷ জেলার সহ-সভা-. 
পতি, সাহিত্যিক পরীহনয় নো 


. প্রাধ্যায়। 


আলোচনার শুরুতে : 'সন্মিলনীর 
কলকাতা! জেলার অন্ততম যুগ্ম সম্পা- 
'ঘক শ্রীঅরিদ্দম চট্টোপাধ্যায় সংগঠ- 


নের অন্মসটি বিবৃত করেন । দী্, 
তান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও অপসংস্কৃতি - 
রোধ করে হুস্থ সংস্কৃতির প্রচারের 


ধারাবাহিক প্রয়াসের কথা উল্লেখ 
করে উর সংক্ষিপ্ত ভাষণে "ভিনি 


সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে সাং, 
_লনের নেতা প্রীভবতোষ রায় তাঁর 
ভাষণে শ্রমিক আন্দোলনে সাংদ্কত্বিক' মুল 


তিক কাজের তূমিকাটি তুলে ধরেন । 
এবং সংস্কৃতি অঙ্গনটি সর্বস্তরের মান্থ- 
যের অন্ত উন্মুক্ত করার আহ্বান 
eR OE 
নেতা শ্রকেদার ভ্্টাচার্য শ্রমিক 
আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস আলো- 
চন] করে বলেন মালিকশ্রেণী বরাব-. 
রই শ্রমিকদের ওপর ওপর কয়েকটা 


সরিয়ে রাখতে চেয়েছে। লেনিনের 


লেখা “থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে ' 
তিন্নি শ্রেণীবিভক্ত 


"উল্লেখ করেন। এই ছুটি ধারার 
মধ্যে গ্রতিক্রিসাশীল ধারাটি পরি- 


ত্যাগ করে শ্রমজীবী মাহম্যের সংস্ক" 


: তির.ধারাটি এগিয়ে নিয়ে.ঘাবার অন্ত 
সচেষ্ট ' ' হ'তে ' তিনি আহ্বান 
জানান। - 


কক 


সি, আই, টি, ইউ, নেতা 


' জ্রিহুনীল বরা ভার লিখিত 
ভাষণে বলেন ভারতীয় সমাজকে 
জীবনবিমুখ করার অন্ত স্থদ্র অতীত 
"কেই চেষ্টা চলছে ।- শ্রমিকদের , 


দি এদের চেনার মৌলিক: 


প EEE কাকটিনাবকি ভাজে ' 


- টেলিগ্রাফ, 


প্রতিটি সমাজে. 


এগিয়ে আসতে হবে সাংস্কৃতিক ও 
অন্তান্ম গণসংগঠনকে ৷ 

সারা ভারত বার্ড ব্যাঙ্ক কর্ম 
চারী আন্দোলনের নেতা গ্রাফ - 


‘সেন সকলের বিবেচনার জন্ত কয়েকটি 


গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন । তিনি বলেন 
‘কালচার’ শব্দটির তাঁৎপর্ধটি গভীর- 
ভাবে অনুধাবন করতে হবে। কাজের 
পুরেও অবসর কাটানোর "সময়েও 
শ্রমিক কর্মচারীর জীবনাচরণ সমে 
সতর্কতার প্রয়োজন । শ্রমিক শ্রেণীর, 
মূল 'লক্ষ) সম্পর্কে আরও সচেতন 


হবার অন্য তিনি আহ্বান জানার্ন।' 
প্রচার, এই 
কারণেই গুরুতপূর্ণ। এখানেই ট্রেড 


বলেন, স্বস্থ সংস্কৃতির 


ইউনিয়ন, ' আন্দোলনে "সাংস্কৃতিক 


কাজের সবৃচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। _' 


কেন্সীয় সরকারী বর্মচারী 


আন্দোলনের নেতা শ্রীদ্ীপেন ঘোষ 
উল্লেখ করেন ট্রেড ইউনিয়ন ও সাংস্ক-' 


তিক আন্দোলন ছুটে? আলাদা 
আলাদা বিষয় নয়, এই ছুটি বিষয়ের 
পরম্পরের প্রতি এখনও কিছু অনীহা 
আছে। তা, অবিলঘে ‘ দূর করে 


আমাদের পরম্পরকে পরস্পরের পরি 


পূরক হয়ে উঠতে হবে ।  . 
এ রাজ্য সরকারী কর্মচারী আদ্দো- 


কাজের ইতিবাচক ভূমিকার কথা 


উল্লেখ রুরেন। তিনি বলেন এই 
“ বিষয় নিয়ে টি; ইউ, ফ্রপ্টকে অর্নেক 
বেশী ভাবতে হবে। এই ধরণের , 
আলোচনা সভা অঙ্কিত করার 
প্রয়ানকে তিনি অকুঠ - অভিনন্দন, 


ধারণার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীকে 
শিক্ষিত .করে ভুলতে, অপসংস্কৃতির 


কবল থেকে এদের/মুদ্ত রাখতে এ ' 
" ধরণের গ্রচেষ্ট। অত্যন্ত জরুরী | ভত 
ইউনিয়ন সংক্রাস্ত বিষয়ে রচিত 
লেখাগুলির রসোভীর্শতার দিকটিও ' 
" তিনি তুলে ধরেন । প্রচলিত বিরুত 
শিল্প প্রয়াস ও সাহিত্যের 1 বিরুদ্ধে 


রুখে দাড়ানোর জন্য গোটা শ্রমিক, 


শ্রেণীর কাছে তিনি আহ্বান জানান, 


বলেন, ওদের , চক্রান্তে আমাদের 
সন্তান দ্রিয়েই আমাদের হত্যার 
ব্যবস্থা হয়। এর বিরুদ্ধে সমস্ত 


.আত্মকেন্ত্রিক চিন্তাকে দূর করে 


শৃঙ্খলাবত্ধ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আমাঁ- 
দের এগোতে হবে। 
সি, টি, সি, কর্মচারী আন্দোল- 


নের নেতা শ্রীমার এন সাহা বলেন, 
ফি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের - 


মল. লক্ষ্য আমাছের কাড়ে পরি- 


কার বাকে তাহলে EE কাজ-: 
কর্মকে অনিবার্ধভাবে যথাযোগ্য. 


মর্যাদার সঙ্গে সেখানে স্বীকার করে: 
. নিতে হবে। 

সারা: ভাগ্ত' বীমা ্ারী; 
আন্দোলনের নেতা শ্রীসরোজ 


চৌরঙ্গীর আ্রায়ককর ভবনে চোৱ 


॥ গাঁচ॥ 


আবার পেশাখোরদের আব ড্চা 


(দর্পণ্রে সংবাদদাতা) 


গত ৮ই অথবা '৯ই জুলাই 


সম্ভব নয়। দৈনিক ২০ থেকে ২৫ 


চৌধুরী উদ্যোক্তাদের ধন্তবাদ.জানিয়ে তারিখে; আয়কর ,ভবনের ক্যান্টিনে টাকার ফিল্টার উইলস সিগারেট 


বলেন, কিছুদিন আগে ভাবাও যায়নি 


এই রকম বিষয়ে কোন আলোচনা 


সভা হবে। তিনি উল্লেখ করেন, 
মধ্যবিত্ত কর্মচারী 'মাত্বেরই কিছু 
আঁটিলভাও ' রয়েছে ... সাংস্কৃতিক ' 
কমীদের শিল্পন্থটিতে আঁরও .বেশী 
মনোযোগী হবার জন্য তিনি আহ্বান 
জানান ।, তিনি বলেন, কথা মান্থয- 
কে মাতায় না, মাতায় .সুর। ট্রেড 
ইউনিয়নের কর্মী ও নেতার! এতদিন 


সাংস্কৃতিক চেতনা প্রসারের ব্যাপারে. 


যথেষ্ট মনোঘোগ দেননি বলে তিনি 


আত্মপমালোচনাও করেন।. সাংস্ক- . 


তিক কাজটি তার মতে কয়েকটি ' 


“লোকেয় নয়, এর -নিজস্ব গতি অঙ্ণ- 


যায়ী তাকে বাঁড়তে দিতে. হুবে। 
(যেহেতু এই প্রমাজে কেউই নিরপেক্ষ 


নয়, তাই সংস্কৃতিও , তা হতে পারে 


না'। সংস্কৃতিকে “সচেতনভাবে 
সমাজবাদের সংগ্রামে প্রয়োগ করতে 
হবে। 


সভাপতি তার ভাষণে সকলকে : 


ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন ট্রেড ইউনি- 
য়নের অভিজ্ঞ - নেতৃবৃন্দ এ বিষয়টি 


‘সম্বন্ধে কি ভাবছেন আমর] জানতে 
‘চেয়েছিলাম ৷ বক্তাদ্বের ভাষণের 


যুল স্থুর্টিকে স্বাগত জানিয়ে ভবিষ্যৎ 
কর্মসূচীতে তিনি সকল্গকে আরও 
বেশী করে এগিয়ে আসতে আহ্বান 
জানান । - 
অন্তান্ত বক্তার্দের মধ্যে ছিলেন 
ব্যাঙ্ক অফ. . ইণ্ডিয়ার জয়ন্ত রায়. 
এবং হিন্দস্থান ষ্টালের জরীতপন্‌ সেন । 
কলকাতার অফিস পাড়ায় এই 


এক চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনা ঘটে। 
গভ তিন বছরে এই নিয়ে তিনবার , 
চুরির ফলে সাধারণ কর্মীদের খেদা- 
রৎ দিতে দিতে হিমদিম খেতে 
হচ্ছে। প্রত্যেকটি চুরির সঙ্গে কেয়ার 


টেকার গোপাল সরকারের প্রত্যক্ষ _ 


ঘোগসান্বসের সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে । 

বিশাল: এক বাহিনী, নিয়ে এই 
গোপাল সরকার দিবারার আয়কর - 
ভবন তত্বাবধানের ; "কাজে ব্যস্ত 
থাকেন এবং ক্যান্টিন হলের চাবি 
শ্রসরকারের কাছেই থাকে । এই 
স্বন্থায় প্রায় বারো তেরোশো 
টাকার-বাসন ও. অন্তান্ত জিনিস চুরি ' 
হল কি করে? ভাছাডা জাননালা- 
কপাট ভাঙ ডুরেরও কোন প্রমাণ 
নেই। 

প্রতি রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির 
দিন অফিসের ফাইল, কাগজ, খাতা, 
পেনসিল, টিউবলাইট. এবং অক্তান্ত 
অনেককিছু ঠেলাগাড়ী করে পাচার 
করার সংবাদও পাওয়া গেছে । এর 


ছাড়াও অন্তান্ত নেশার জন্যও তাকে 
অনেক খরচ করতে'হয়। . ভদ্রলোক . 
সন্ষ্যের পর. থেকে কেয়ার টেকার 
রুমকে সুরা ও নাকীয় ব্যক্তিগত 
প্রমোদ. ভবনে পরিণত করেন। আর 
এই মধুচক্ষে তাঁর (সরকারের) সব- 
চেয়ে ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী আয়কর ভবনেরই 
জনৈকা নন-গেজেটেড স্টাফ । মহি- 
লাটির যথেষ্ট খ্যাতি আছে বলে 
শোনা ষায়।: এবং প্রায় প্রতিদিনই 
“গৃহে প্রত্যাবর্তনের নামে অসাধু ব্যব- 
সায়ী; যার! কর. ফাকি দ্বিতে সিদ্ধ- 
হস্ত ও পদস্থ অফিসারদের প্রাইভেট 
কারে মহিলাটিকে এদিক .ওদিক 
যেতে দেখা যাঁয়। কিছুকাল আগে 
খন শ্রীনিবাস ছিলেন ইনকাম ট্যাক্স 
কমিশনার সামান্ততম যোগ্যতা না৷ 
থাকা সত্বেও, ট্রীসরকারের সঙ্গি নীটি' 
ইনস্পেকটরশিপ পরীক্ষায় .অপ্রত্যা- 
শিতভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে 
উত্তীর্ণ হন। কিন্তু পরে কমিশনারের 


হস্তক্ষেপে এর নেপথ্য রহস্ক উদঘাঁটিত.. 


ফলে সাধারণ কর্মীর] আশঙ্কা প্রকাশ হয় .এবং ওরাল টেস্টে মহিলাটির 
করেন যে, এমন অনেক দলিলপত্র , অধোগ্যতণ প্রমাণ হয়। . 


চুরি হয়ে গেছে যার দার! মন্ডুতদার 


বারংবার এরই ধরণের ঘটনার 


আর কালোবাজারীদেরই সুবিধা হবে পুনরাবৃত্তি সত্বেও কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ 
এবং সাধারণ মান্য ও আয়কর কর্মী- 'উদ্াসীন। - প্রসত- উল্লেখযোগ্য, 
মের সমূহ ক্ষতির মুখোমুখি হতে ক্যাণ্টিন কাদের অভিযোগ হুল, 
হবে। ট্রান্সপোর্ট গ্যারাজে জুয়া ও এতবড় ক্ষতি হওয়। সত্বেও ক্যান্টিন 


মদ্বের-আড্ডা ছাড়াও, সাবের চৌর- 
'জীর ভ্রাম্যমাণ গনিকার দল নিরাপদ 
আশ্রয়ে তাদের ব্যবসা চালিয়ে, 
যায়। 

' 'বলে রাখা ভাল, কেয়ার টেকার, 
শ্রীসরকার যে, বিলাসবহুল জীবন 


ম্যানেজিং কমিটি এর প্রতিকারের 
স্বার্থে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি । 
আয়কর বিভাগ ও ক্যান্টিন 


কর্মচারীর! এক সাক্ষাৎকারে এই 
ঘটনার বিরুদ্ধে ভীন্র প্রতিবাদ 
জানিয়ে অবিলম্বে এর যুলোপাটন 


আলোচনা সভা ‘কর্মচারীদের মধ্যে যাপন করেন আয়কর বিভাগের করার, জন্ত কর্তৃপক্ষ -ও সরকারের 


বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। 


ৃ গেষ্ট কীন.' 


হাওড়া আব্দুল. .রোডস্থ গেস্ট 
কীন উইলিয়ামস এগ. কোং হেভী 
ইঞ্জিনীয়ারিং . কারখানায় বিভিন্ন 
দ্াবীফাওয়ার ভিত্তিতে মালিকশ্রেদীর 
বিরুদ্ধে শ্রমিকবর্মচারীদের আন্দোলন 
যখন অগ্নিগর্ভ কপ ধারণ করেছে, ঠিক 
'সেই সময় ভারতীয়’ ও ব্রিটিশ মালি- 


করা গণ্ডগোল পাকিয়ে কারখানা: 
লক আউট করে 'দ্বিতে “চাইছে । 

আর তার সঙ্গে 'লক্দাজনকভাবে সহ- 
'যোর্সিতা করছেন এ, আই, টি, ইউ, 


সির জনৈক নেতা, যিনি বছরে প্রায় 


ছয়াসই ভারতবর্ষের বাইরে অ্রমণরত . 


থাকেন এবং বর্তমানে লক্ষ টাকার 


মাসিক বেতনে তা চালিয়ে মায়া " 


«(দশের সংবাদদাতা ) 


সম্পত্তির অধিকারী । . 

, ' এই ইঞিনীয়ারিং কাবখানাটির 
হেড অফিম হল বারিংহামের নিভ্‌ল 
ফোর্ড কারখানা। যদিও ভারতীয় 
শাখা জি, কে, ভর অধিকাংশ 
শেয়ার' ইতিমধ্যেই ভারতীয় মালি- 


করা ক্রয় করে নিয়েছে, তথাপি 


নিয়ম্ণ ক্ষমতা এখনে! কার্যত নিভল 
ফোর্ডের হাতে । সেই কারণে কল- 


মহড়া চলেছে । 
বিশ্বস্ত স্থত্রে জানা যায় যে 
বিলেত থেকে লোক এসে ভারতীয় 


কাতা-দিলী লগ্ুন-বাগিহাম-এর মধ্যে 
এখন . ঘন ঘন ট্রাঙ্ক টেলিফোনের. 


কাছে আবেদন রাখেন।, 


ইপিয়ামসের. মালিকদের চক্রান্ত 


_ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বোস্বোতে এক গোপন 


শল] পরামর্শ করেছে। সেখানে 
এই মর্মে চক্রাস্ত রচিত হয় যে, ক্যারি 
নের সাঁবসিভির টাকা “কর্তৃপক্ষ 
আটকে দেবে, যাতে ক্যার্টিন কর্তৃপক্ষম্ 
খারাপ খারার দিতে অথবা একেবাঁ 
য়েই খাবার দেওয়া বন্ধ করে দি 
বাধ্য হয়। - ~ 

- স্বভাবতই এই ঘটনাকে কেন 
করে শ্রমিক- ক্মঠারীদের 'গণ্ডগোষ্- 
দানা বাধবে। নেই অবদরে কার- 
খানা বন্ধ করে দেওয়া ০৮ 


'আজহাত। 


| ছয় 


পিতৃ পরিচয় 

চিরকালের পরিচিত ধর্মপুত্র 
যুধিিরের পিতৃপরিচয় নিয়ে সম্প্রতি 
বেশ কিছু গোজোযোগ দেখা 
দিয়েছে । গোলমাল যে বিশেষ কেউ 
তার নিজন্ব পাণ্ডিত্য প্রচারের জন্য 
হাই করেছেন এমন নয়। বিভ্রান্তির 
মূল মহাভান্নতীয় তথ্যের ' মধ্যেই 
নিহিত আছে আছে আদিপর্বে এবং 
তারই জোরদার সমর্থনে স্বয়ং ব্যাস- 
দেবের বক্তব্য গ্লোকবদ্ধ করা হয়েছে 
বহু পরবর্তী আশ্রধবাসিক পর্বে । 

আগের আলোচনায় আমরা . 
দেখেছি মহাভারত বললেন, "স্থর- 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম স্র্য্যোপম জলদনলসঙ্গিভ 
(প্রজলিত অগ্নিহেন) বিমানে আরো 
হণ করিয়া ভাহার (কুস্তীর ) সমীপে 
সমুপস্থিত হইলেন* (আদি, কালী, 
পৃঃ ১২৭ ) এবং পাণ্োরথে” মহা'ভাগ। 
ুস্তী ধর্মমূপাগম বা পাওুর জন্ত মহা- 
ভাগ, কুস্তী ধর্মের সঙ্গে মিলিত 
হলেন। বোঝাবার চেষ্টা করেছি, 
ধর্ম নামক কোনে! মহাকাশচারী 
উজল পুরুষ কুন্তীর আমন্ত্রণে ষাম্তরিক 
বিমানষোগে শতশৃজ পর্বতে এসে 
নামেন ও. বিভিন্ন রসালাপের পর 
পুত্রাধিনী কুস্তীর সঙ্গে যৌনযোগে 


মিলিত হুন, ঘার ফলশ্রুতিতে যুধি-. 


ডিরের জুন্ম। 
কিন্ত এতো কথা বলার পরও 
মহাভারতকার .শুনিয়েছেন আর 


একটি চমকপ্রদ কাহিনী £ বলেছেন, 
বিছুরই স্বয়ং ধর্ম এবং তিনিই ‘যোগ- 
বলে’ যুধিষ্ঠিরকে উৎপন্ন করেন । 
যুধিষ্টির-জন্ম নিয়ে এইবিভ্রান্তির প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রীমতী ডঃ ইরাবতী 
কার্ডে তার খুগাস্ত, এান এণ্ড অব. 
যান ইপক’ গ্রন্থে যথার্থ যুক্তিসন্দত 
তর্ক উত্থাপন করে প্রশ্ন রাখলেন, 
তবে কি বিদুরই ঘৃধিষ্তিরের প্রকৃত 
পিতা? বিছরের পক্ষে মুধিিরের 
পিতৃত্বের দাবীদার হওয়ার একাধিক 
যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে শ্রীমতী 
কার্ডে দাবিও রেখেছেন । 

সেকালে যৌন অক্ষম স্বামীর 
ক্ষেত্রে বার্ণ অথবা শ্বশুরালয়ের সশ্ম- 
তিতে পরপুরুষের দ্বার! পুত্র লাভের 
প্রথা প্রচলিত ছিল, বলা হত নিয়োগ 
প্রথা। এই নিয়োগ প্রথার দ্বারাই" 
বিভিত্বীর্ষের ক্ষেত্রে সত্যবতীর ও 
ভীম্মের অহ্মোদনক্রমে বেদব্যাসের 
স্উরসে জন্ম হয় ধৃতরাষর, পাও ও 
বিছুরের । আবার পাত্র অনুমতি- 
ক্রমে কুস্তী বিভিন্ন দেবতার শুরসে 
গর্ভবতী হন। জন্ম লাভ করেন 
যুধিষ্ঠির, তীম, অর্জন এবং তাদের 
সবার আগে কুস্তী'র কুমারী অবস্থায় 
কর্ণ । অশ্বিনীকুষারৎয়ের গরমে 
পাত্র অপর পত্নী মাত্রীর গর্ভে জন্মান, 
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“ জ্রীমতী কার্ডের যুক্তি : 


দিক 
ত্র খানোক- প্র 


তীয় যুগের নিয়োগ প্রথাচ্সাবে 
যেহেতু দেবরই নিয়োগের পক্ষে সব- 
চেয়ে উপযুক্ত তাই কুম্তীর দেবর 
হিসেবে বিছুরের পক্ষে যুধিষ্ঠিরের জন্ম 


দান করার সম্ভাব্যতা খুবই বেশি। . 


তাছাড়া মহাভারতে উল্লেখিত আছে 
যে অশীমাণ্ডব্য মুনির অভিশাপে ধর্ম- 
রাজ বিছুররূপে শুদ্রাগর্ভে জন্মগ্রহণ, 
করেন্‌। অর্থাৎ ধিনি ধর্মরার্জ তিনিই 
AE 

বিছুরই যে যুধিঠিরের পিতা, 
আশ্রমবাপিক পর্বে স্বয়ং বেদব্যাস ভা 
ব্যাখ্যা করে রাজ্যহার| বনবাসী ধৃত- 
রাষ্ট্রকে £বলেছেন, “ও অপাধারণ 
ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মীধর্ম (বিছুর) 
যোগবলে কুরুরাঁজ ' যুধিষ্ঠিয়কে_ উৎ- 
পান করিয়াছেন |” অতঃপর ধর্মের 
হুরূপ ব্যাখ্যা করে ব্যাসদ্বেব পুনশ্চ 


বলেছেন, “খিনি ধর্ম তিনিই বিছুর 


এবং যিনি বিছুর তিনিই যুধিষ্ঠির ।* 
(আশ্রম, কালী, ১৯) ৷ 

আরও তর্কের মধ্যে পৌছাবার 
আগে এই রহস্যর্টি নিয়ে একটু অহ্‌- 
সন্ধান করে নিই আমর1। বিছ্ুরকে 
যুধিষিরের, পিতৃপদে বসাবার পক্ষে 
্বয়ং বেদব্যাসের যুক্তি একেবারে 
উড়িয়ে দেওয়া! যায় না। স্থতরাং 
এখানে একটু থেমে আমরণ আবার 
আলোচ্য প্রসঙ্গে ফিরে যাব । 


কবি বুদ্ধদেব বস্থ তার কাব্যস্থ্যমা- 


মণ্ডিত “মহাভারতের কথা গ্রন্থে এ 


প্রসঙ্গে বিরুদ্ধ যুক্তি উত্থাপন করে? ' 


বলেছেন, *ভ্রীমতী কার্ডের অঙনুমিতিটি 
মনোরম'--কিন্ত কল্পনাবিলামের 
প্রথম কয়েকটি সুখকর মুহূর্ত কেটে 
যাবার পরেই বিরু্ধ যুক্তিগুলি ঝাঁকে 


ঝাঁকে আমাদের". আক্রমণ করে ।” 


বলা বাহুল্য, বুদ্ধদেববাৰু কিন্ত ঝাঁক 
ঝাঁক যুক্তি দূরের কথা কোনো শক্ত 
ও সমর্থ যুক্তিও উত্থাপন করেন নি, 


বরং বুদ্ধদ্বেবের বক্তব্যই অপেক্ষাকৃত 


অঙগমিতিনির্ভর এবং কিছুটা পাঠকের 


- ওপর জোর করে চাপিয়ে-দেওয়া 


আপন-স্থখী বক্তব্য ৷. শ্রীমতী কার্ডে 
তুলেছেন মহাভারতীয় তথ্য তার 
বক্তব্যের সমর্থনে, বুদ্ধদেব নাকচ 
করেছেন সে বক্তব্য তার দার্শনিক 
কবি মেজাজ নিয়ে। বুদ্ধদেব 
লিখলেন £ “কুস্তীর অন্য তিন পুত্র 
দেববীজোতুত-_নগণ্য মাত্রীতনক্ষে- 


'তাই--এই অবস্থায় ধিনি সকলের 


মধ্যে শ্রেষ্ঠ ( বস্তুত শ্রেষ্ঠ কিনা, আমি 
বলি, তা যথেষ্ট তর্কসাপেক্ষ ) সেই 
যুধিষ্ঠির যদি মহৃযপুত্র হতেন, তাহলে 


মেটা হত সমগ্র মহাভারতের পক্ষে 
দূরপ্রসারী ইন্দিতপুর্ণ প্রধান ঘটনা 
কাহিনী বিন্যাসের দিক থেকে সেটা 
গোপন রাখ! কোনোমতেই সম্ভব 
হ'ত না। ধরে নেওয়া যায়, কর্ণের 
জন্ম-কথার মতই সেটা উল্লিখিত ও 
বর্ধিত হ'ত অনেকবার, একবার হয়ত 


»কুস্তীর মুখেই আমরা তার বিবরণ-' 


শুনতাম |”. 

প্রথাবন্ধ রীতিতে মহাভারতীয় 
বিষয়াবলীর বিচারে বসলে তাকিক 
মনে এ ধরণের প্রশ্ন জাগতে পারে। 


-মনে হতে পারে, কর্ণজন্মকথা যদি 


ফাস হয়ে গিয়ে থাকে, তবে যুধিষ্ঠিয়ের 
জন্সকথায় গোলমাল কেন? 

প্রশ্নটি কবির, এ প্রশ্ন জাগতে 
পারে পুপন্যাসিকের মনে । প্রচলিত 
সংস্কার যে দার্শনিকমূনকে অভিভূত 
করে তার কাছে মহাভারতের বিশেষ 
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচার্য ন! 


- হতে পারে। তিনি স্ব হ'তে 


পারেন এই .ভেবে যে “্যুধিষ্ঠিরের 
পিভৃপদ থেকে ধর্মকে বিচ্যুত করলে 
মহাভারতের একটি ভিত্তি-প্রস্তর 
সরিয়ে নেওয়া হয়, ধ্বসে পড়ে সেই 
বিরাট অট্টালিকা ঘা ধর্মবকের ঘটনা 
থেকে__সত্যি বলতে, নহ্য যুধিষ্ঠির 
সংলাপ থেকে .আরম্ত করে ধীরে 
ধীরে গড়ে তুলেছেন কবিরা, এবং 
যার উচ্চতম শিখরদেশে 'ধুধিষ্টিরের 
কুকুরচিহ্বিভ জ্য়ধ্বজাটি উড্ডীন |” 
(মহাভারতের কথা)। 
মহাভারতের কথা এমনভাবে 
শুনতেই অত্যন্ত আমর]। কিন্ত সেই 
প্রধাবদ্ধ শ্রদ্ধা 'নিয়ে চিরকাল একই 
সংস্কারবন্ধ দৃষ্টিতে যদি আর না 
তাকাতে পারি, ঘি সেজন্য বস্তু তই 


ধ্বসে পড়ে কবি-কল্পিত কল্প কাহিনীর 
মশলায় গাঁথা একটি সথরম্য অট্টালিকা - 


এবং যদি সেই ধ্বংমাঁবশেষেন্র মাটি 


'খুঁড়ে পেতে পারি আমর! আমাদের 


এক কবরস্থ পুবা ইতিহাস, তবে কে 
চাস সেই ইতিহাসের সন্ধান না 
করে কথকতাঁর আখড়ায় বসে আজ- 
গুবি গপ্পো শুনতে ? মাহ্ৃষকে হাতের 
কাছে পেয়েও যাঈিষের পিতা হিসেবে 
একটি কল্পিত বক ব! কুকুরের রূপক 
নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার দিনগুলি আজ 
বোধহয় সীমিত হয়ে এসেছে । অভঃ- 
পর প্রাপ্ত বিশ্বাস নিয়ে কাব্যামোদে 
আর তৃপ্তি নেই, এখন সত্যকে ভেঙে 
চুরে দেখার সময় । 

বিদুরই যুধিষিরের পিতা একথা! 


ফাস হয়ে গেলে বন্ততই সেদিন 
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 দপণ॥ শুক্রবার, ২৮শে জুলাই, ১ 


_ ঘটনাবলীর লি হয়ত সরল 


পথেই, অগ্রসর হ'তে . পারত । 
বিছুরের বিশ্বাসঘাতকতার মস্ত প্রস্তর 
খণ্ডে বাধাপ্রাধ হয়ে তৎ্কালের 


রাজনৈতিক ঘট নাশ্রোত হয়ত দেব- 
. পাণ্ডব-ব্ৰাণদের যুদ্ধজয়ে একটি 


সহায়ক শক্তি্পে অবাধে প্রবাহিত 
হওয়ার স্বষোগ পেত না। ধৃতরা- 
ট্ের রাজসভা থেকে বিছুর শুধু বিভা- 
ডিতই হতেন না শত্রুপক্ষের চর 
হিসেবে হয়ত তাকে সেকাছে প্রচ- 
লিত শান্তিও ভোগ করতে হ্ভ। 


বিদুরের সৌভাগ্য, পার্ভবপক্ষে প্রকৃত - 


বীর যোদ্ধার .অনটন যেমনই, থেকে 
থাক, ধুরদ্ধর কূটনৈতিকের আদৌ 
অসন্তাব ছিল না। দেব-বৃদ্ধি-দাতা। 


ছিলেন স্বয়ং শ্রীরষ্ণঘহ আরও একা“ 


ধিক মহধি এবং চতুর রাজনীতিজ্ঞ 
বেদর্যাসপুত্র বিদুরও | দেব-ব্রাক্ষাণ- 
গোষ্ঠী বিহুরকে বনিয়ে রেখেছিলেন 
অন্ধ ধততরাষ্ট্রের মহামন্ত্রী পদে। 


« ছুর্যোধন-শিবিরে বগে আপন পদ- 


মর্যাদার স্থঘোগে বিছুর দূর্যোধন জম্ম 
সময় থেকেই অস্তর্থাতযূলক কার্য- 
কলাপ চালিয়ে গেছেন। প্রতি 
মুহূর্তে বিছুরের একমাত্র চেষ্টা ছিল 
ধৃতরাষ্ট্রের মনোবল ভেঙে দিয়ে ও 
ছর্ষোধনের প্রতি তাকে রীতরাগ 
করিয়ে যুধিষ্িরকে সিংহাসনে 
বসানো । এ জন্য স্ব-হষ্ট এবং ব্রাহ্মণ 


সৃষ্ট ধর্ম কথা তিনি অহোরাত্র ধৃত- . 


রাষ্ট্রের কানের কাছে -আউড়ে 
গেছেন । ছুর্যোধন বিরোধী এক 
সভাসদ্‌ গোষ্ঠী সু করেছেন ও রাজ- 
ধানীতে বসে ধেকে একটি স্থ-শিক্ষিত 
চরবাহিনীর সাহায্যে সব রকমভাবে 
সহায়তা প্রেরণ করেছেন পাগুবদের 
কাছে। বিছ্ধুর সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনার সময় আমরা দেখতে 
পাব দেব-ত্রার্ষণ এবং দেব 
মনোনীত কুস্তীর সঙ্গে যুধিষ্ঠির জন্মের 
ঢের আগে থেকেই বিদুর রাজনৈতিক 


হট লাইন” এবং গোপন যোগস্থত্র. 


রক্ষা করে চলতেন। আমরা প্রমাণ 
পাব, কুস্তীর সঙ্গে বিছুরের ছিল 


একটি অতি গোপন প্রণয় সম্পর্ক ৷ 
তাই তে! বিছুরের স্ররী-পুত্র সম্পর্কে 


অমন একটি স্ফীত কলেবর মহা- 
ভারতগু নীরব । অথচ কুস্তী-বিছুর 
কথ! এবং বিদুর যুধিষ্ঠির সম্পর্ক কাব্যে 


বেশ একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে ' 


আধিপত্য বিস্তার করেছে । কিন্ত 
সে সম্পর্ক যদি সর্ব সাধারণ্যে ধরা 
পড়ে যেত সেদিন, তাহলে বস্ততই 
মহাভারতের ঘটনাশ্রোতও খনে- 
কংশেই পান্টে ষেত। বিছুরকে 
সঠিক চিনতে ও বুঝতে পেরেছিলেন 
ছর্ষোধন এবং কর্ণ। হয়ত বিহ্রের 
আচরণ সম্পর্কে পিতামহ ভীম্মও 
অনবহিত. ছিলেন না। কিন্তু ভীষ্ম 
ছিলেন রাজনৈতিক দ্বিধা ও ঘন্বের 


শিকার | যুদ্ধের প্রাকৃকাল পর্যন্ত 
যুদ্চচলাকালীন এমন কি তার মৃত্যু- 
শখ্যায়ও ভীম্মের সেই দ্বিধাগ্রস্ত 


‘মনোভাব একটি সঠিক সিদ্ধান্তে 


পৌছাতে পারে নি। বীরশ্রেষঠকূপে 
বন্ুবন্দিত বৃদ্ধ পিতামহ সম্পুর্ণরপ্ে না 
পাগ্ুডব, না কুরু কোন শিবিরের ঘন্েই 
একাত্ম হতে পারেন নি। তিনি 
বরাঙ্ণ্য প্রচারের ছ্বারা বার বারই 
আপন ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ককুটনীতির 
কাছে' আত্মসমর্পণ করে বসেছেন । 
কুরু শিবিরের -অপর ছুই বৃদ্ধ রক্ষক 
প্রোপাচার্ষয ও কপাচার্ধের মধ্যেও 
অনুরূপ ববন্ঘ আমরা দেখতে পাই। 
তাদের মনে এই ঘন্থ হাতেও বুদ্ধি- 
জীবী বিদুরের অবদান অনামান্ত ॥ 

বিদুর চরিত্রের পূর্বাপর আচরণ 
বিশ্লেষণ করলে কুত্তীর প্রতি তার 
গোপন প্রপয়ের চিত্রটি খুবই স্পষ্ট হয়ে 
ধরা পড়বে । পাওুর ছার নিযুক্ত 
হয়ে কুস্তীর গর্ভে প্রথম পাগুবকে 
জম্ম দান কর! বিছুরের পক্ষে মোটেও 
অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। শ্রমতী 
কার্ডে তিনটি মহাভারতীয় : স্থ-স্পষ্ট 
যুক্তির উল্লেখ করেছেন, আমরা অস্পষ্ট 
কারণগুলি এরপর খোজ করব । যদি 
তার ফলে মহাভারতের স্থরম্য অট্টা- 
লিকাটি ধ্বসে পড়ে, তবে সে দায়িত্ব 
আমাদের নয়। যারা যুগ যুগ অগণিত 
ভারতবালীকে প্রথাবন্ধ সংস্কারে 
আচ্ছন্ন করে রূপকথা রচনার দ্বার 
একটি দ্বেবাহ্ুগত ও ব্ৰাহ্মণ প্রধান 
সংস্কৃতির ধারায় সান করিয়ে আজ- 
গুলি গল্পকে দেব কাহিনীরূপে প্রচার 
করে এসেছেন, বিধ্বস্ত অট্রালিকায় 
চাপা পড়ে তাদের সেই চতুরাজি্‌ 
নিশিষ্ট হবে, .কিন্ত তার ফলে মহা 
ভারত যতটুকু পুরা-ইতিহাস, ততটুকু 
বেরিয়ে আম্বে স্পষ্ট দিবালোকের 
পার্দপীঠের সামনে । সে তো কম 
বড় লাভ নয় । 

অপসংস্কৃতির অন্ধকার * থেকে 
চৈতন্য মৃক্তির এ সুযোগ কি আমরা 
সুন্দর আুন্দর কাব্যকথার দার্শ- 
নিকতার তলায় চিরকাল চাপা দিয়ে ' 
রাখতে পারি ? পরশ্রমভোগী একটি 
সম্প্রদায়, পুরোঁহিততত্ত্রকে কি দিতে 
পারি অবাধ ব্যবসায়ের আরও লম্বা 
ছাড়পত্র? স্থন্দর কথার চেয়ে কঠিন 
সত্য অনেক অনেক বেশি পবিত্র নয় 
কি? (চলবে ) 

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা 

শ্রগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান 
প্রসার লমিতির উদ্পোগে সবসাধা- 
রণের জন্য ‘বাংল! ভাষাসত্ন বিজ্ঞান ও 
তার মূল্যায়ন” শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতি- 
ঘোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। 


যোগাযোগের ঠিকানা সেকাল ৭-৯ 


এবং সন্ধ্যা ৬-৯) সম্পাদক, ** 
রি 
স্ব ৪১১ হরিশ ie 
কলিকাতা-৭**১৬৭) 


৩৫-৭৮৪৮ |. 


~~ 


~~ 


[লগ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৮শে জুলাই, ১৯৭৮ 


কয়েদী নিবাস 
- তদন্দান্নান 


মুক্তিতীর্থ আন্দামান: গণেশ ' 


ঘোষ৷ শ্যাশনাল বুক এজেন্সি 
প্রাঃ লিঃ ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ত্রী, 
'কলকাতি। ৭৩। দাম দশ টাকা 
চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার -লু$নের মহা- 
নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের অন্যতম 


সহযোগী গণেশ ঘোষের আলোগ “কৃবি"র রসবিচার 


গ্রন্থটি একটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম 
বাজ]য়-চলতি বিপ্লবীদের স্বতিচারণের 
মে অতীতকালের রোমস্থন এই 
গ্রন্থে শীঘোষ শুরু করেন নি। 
আমাদের কাছে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার 
কারণ যে, ১৬৫ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে 
লেখক নিজের সম্পর্কে একেবারে 
নির্বাক । না, বকলমে কোনো 
জাতীয় আত্মন্ততির প্রশ্রয় তিনি দেন 
নি। এই গ্রন্থে . তিনিই প্রথম 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
দেখিয়েছেন যে, আন্দামান ১৮৫৭-র 
দ্বাধীনতা যুদ্ধের আমল থেকে কী- 
ভাবে রাজবন্ধীদের কয়েদী নিবাসে 
পরিণত হয়েছিল। এবং আরো 
স্টাঞ্চল্যকর ঘটনা যে সে পর্বে যে 
সমস্ত বিপ্রকীদের আলামানে পাঠালো 
হয়েছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশ দে 
নময়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তিলে' 
তিলে মৃত্যু বরণ করেছেন । এমন 
কি সরকারী নধিপত্রে এই বন্দীদের 
নাম বা সংখ্যারও কোনে! উল্লেখ 
নেই। শ্বাভাববিকভাবে সন্দেহ করা 
হচ্ছে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদ্ এই সব 
নথিপত্র নিজেরাই নষ্ট করে দিয়ে 
গেছে। পরবর্তীকালে কংগ্রেসী 
আমলেও এই' নৃশংস দিকটি সযত্বে ' 
আড়াল রাখা হয়েছে। বহু প্রতিবাদ 
সত্বেও ইতিহাসে দেখা যায় ১৯৩২ 
সাঙ্গ পর্যন্ত রাজবন্দীদের আন্দামানে 
* চালান করা হয়েছে। এর একমাত্র 
উদ্দেশ্য ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে 
এই সাচ্চা! দেশপ্রেমিকদের স্বাভাবিক 
যৃত্যুবরপে ঠেলে দেয়া । এই গ্রন্থে 
শ্রঘোষ প্রথমাবধি ইংরাজ শাসনের 
যে জঘন্য নিষুর়ত! চলে এসেছিল তার 
প্রাঘাণিকতায় রামমোহন প্রমুখ 
উনিশ শতকের মনীষীগণ ইংরাজ 
শাদন সম্পর্কে ঘে *বিধাতানর 


- (শষ তারিখ এসে পড়ল! . 


আশীর্বাদ*-এর থিওরি কপচে- 


ছিলেন তাকে স্তাষ্যতই লজ্জা 
ছেধেন বলে মনে করি। কৌতুকের 
বিষয় আজ পর্যন্ত এদেশে বাঙালী 
বুদ্ধিজীবীর একটি “ইংরাজ্জ সহযোগী” 
শ্রেণী রয়েছে যারা রামমোহন 
প্রমুখের এই ভূমিকাকে আদর্শ ভৃত্যের 
মতো? সমর্থন করে। এই রকম 
তথ্যনিষ্ঠ গ্রন্থ লেখার অন্য আমরা 
প্রীঘোষকে অভিনন্দন জানাই । 


তারাশক্করের কবি £ অরুণটাঁদ দত্ত । 
কারেন্ট বুক স্টল, ৭২ মহাত্মা 
গান্ধী রোড, কলকাতা ৯। দাম 
পাঁচ টাকা ৷ ৃ 
"ছাত্রাবস্থায় আমি তারাশক্করের 
‘কবি’ উপন্তাসটি পাঠ করে মুগ্ধ 
হয়েছিলাম এবং এই উপন্যাসটির 
সম্পর্কে একটি আলোচনামূলক গ্রন্থ 
রচনার পরিকল্পন! মনে মনে পোষণ 
করেছিলাম ।” ৬৪ পৃষ্টার এই রস- 
গ্রাহী গ্রন্থটি লেখকের পরবর্তাকালের 
বাস্তব ফল । তথাকথিত পাণ্ডিত্যের 
ভারে রচনাটি দুষ্পাঠ্য হয়ে ওঠেনি । 
নিজের একাস্ত বিশ্বাস মতো ভার 
বক্তব্যের সমর্থনে খ্যাতিমান অধ্যাপক 
সমালোচকদের, উদ্ধৃতি, ব্যবহার 
করেছেন। যদিও আযকাঁভেমিক 
ধরণের আলোচনা তাহলেও সাধারণ 
পাঠকগণ ' রচনাটি পড়ে উপকৃত 
হবেন। নানান অধ্যায়ে লেখক 
উপন্যাসের পটভূমি, রসবিচার। প্রেম- 
তত্ব,. চরিত্রায়ণ, আঞ্চলিকতা এবং 
প্রকৃতি চেতনার বর্ণনা করেছেন । 
এমন কি উপন্তাসের প্রধান সম্পদ 
গান, যেগুলি শ্বয়ং তারাশক্করের লেখ] 
তারও আলোচনা করেছেন। বস্তুত 
শরৎচন্দ্র পরে তারাশঙ্কর বিভৃতি- 
ভুষণ-মাণিক আমাদের প্রধান লেখক 
এ কথা স্বীকার্ধ। বিশেষ করে রাঢ় 
অঞ্চলের গ্রামীণ মান্যম্বের জীবন 
বর্ণনায় তারাশঙ্কর 
অনায়াসে সমাজের উচ্চবর্ণের বাইরে 
নীচুতলার মাহ্ছষের জীবনযাত্রাকে 
তিনি শিল্পিত করে তুলতে পারেন। 
‘কবি’ উপন্তানই তার প্রমাণ । 
আঞ্চলিকতা তার কাহিনীতে অপ- 
রিহার্ধ চালচিত্র হয়ে ওঠে, কাহিনীর 
নায়কনায়িকা তার সঙ্গে সংযুক্ত । 


স আপনার ট্যাক্স রিটার্ন ভরতে দেরী করবেন না। 
* ' রিটার্ন দাখিল করার আগে মনে করে সুনিধারিত 


হিসাব অনুযায়ী প্রদেয় কর জমা দিয়ে দিন। 
টিভির দি ডিরেকটোরেট অফ ইন্সপেকশান | 
= (রিসার্চ, স্ট্যাটিমটিক্ আযাণ্ড পাবলিকেশান) 
পার ইনকামট্যাকৃস ডিপার্টমেন্ট. 
সি tl _ নিউ দিল্পী-১১০০*১ ' 
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অদ্বিতীয় ।_ 


- 


অন্যত্র তারাশঙ্কর যেখানেই এই 
আঞ্চলিকতার বাইরে যেতে গেছেন 
সেখানেই তার উপস্কাম বিশ্বাসযোগ্য 
হয়ে ওঠে নি। কেমন কৃত্রিষ, 
বানানো বলে মনে হয়েছে । কবি 
লেধকের শ্রেষ্ঠ উর্পন্ভাস নয়, তবে 
সাধারণের কাছ প্রিয় উপন্াস বলে 
পরিচিত। যদিও আজকের দিনের 
পাঠক তারাশঙ্করের ভাষ! ব্যবহারে 
যাকে বলে স্টাইল তা খুঁজে পাবেন 
না। বিষক্নমুখীনতার জোরেই তিনি 
অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক । 


'শর৫চদছ 
মহাপ্ৰাণ শরৎচন্দ্র £. সুখরঞ্জন 
মুখোপাধ্যায় । প্রকাশক £ শিশু- 
তীর্ঘ এডুকেশন ট্রাষ্ট । পরিবেশক £ 
সুবর্ণরেখা প্রকাশনী, ৯/১ সি, 
চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯। 
দাম £ ছুটাকা। . 

লেখক হৃধরঞ্জন মুখোপাধ্যায় কৃত 


- এই চটি-বইটিতে শরৎচঞ্জের মহা- 


প্রাণতা সম্পর্কে যেটুকু আলোচন! 


, হয়েছে, পাঠককে ত! সবিশেধ কৌতু- 


হলী ও মনোযোগী করে তুলবে । 
বইটির ছোট ছোট পরিচ্ছেদগুলি 
সুবিন্তত্ত যেমন, নাধকরণও তেমনি 
ব্যঞ্ছনাপূর্ণ। লেখার, মধ্যে কিছুটা 
আবেগ থাকলেও মননধন্মিতার অভাব 
নেইকিস্ত। এই ছোট্ট বইটিতে 
শরৎ্চন্জ্রের হদয়বতার নানা দিকের 
পরিচত্ন  চর্দৎকারভাবে তুলে 
ধরা হয়েছে! তিনি যে কত 
সামান্ক অবস্থা থেকে নানা 
বির্পতার মধ্যেও এত হস্ববান 
হয়েছিলেন, পরিসর ছোট হলেও 
লেখক তা সুন্দরভাবে প্রকাশ করে- 
ছেন। পশুপাখীর জন্য শরৎচন্ত্রের 
যে ভালবাপা, তার মরমী বিশ্লেষণ 
সেইখানে অনবস্য হয়ে ওঠে, যেখানে 
ধনিক শ্রেণীর পশুপ্রীতির বিলাসিতার 
পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্রের পশুপ্রীতির 
প্রসঙ্গ মমত্বের প্রতীকী ব্যঞ্জনা লাভ 
করে। শরৎ চরিত্রের নানাবিধ গুণ 
ও মহিমার পরিচয়ও পাবেন পাঠক 
এই বইখানিতে । বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ 
পাওয়াটাই কি কম কথা। আশা 
করব, লেখক ভবিষ্যতে শরৎচন্দ্র 
সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিকোণে ও বস্তুনিষ্ঠ 
মননশীলতায় বিস্তৃত জীবনকথ। 
রচনা করবেন। বিশ্বাস আছে, তার 
সেই বড় মাপের কাজের মধ্যে সিঙ্কুই 
প্রতিবিদ্বিত হবে যথাঘথ মর্াদ্বায়। : 


কাবে্যোপন্যাস 


.অন্যরূপ রূপান্তর ঃ নচিকেতা 


ভরদাজ। কল্পক প্রকাশনী, ১২ 
তেলিপাড়া লেন,. কলকাতা-৪। 
দাম পনেরো টাকা । 

নচিকেতা তরদ্বাজ একজন খ্যাতি- 
মান কবি। আলোচ্য গ্রন্থটি অবশ্য 


কাব্যোপভ্াস। ২৫২ পৃষ্ঠার এই 
কাহিনীটি লেখক কবিতার মাধ্যমে 
বর্ণনা করেছেন। হদিচ মঙ্গলকাব্য 
জাতীয় রচনাবলি সে যুগে কাব্যের 
মাধ্যমেই কাহিনী বর্ণনা করেছে 
তথাপি সাম্প্রতিককালে কেউ এই 
আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন বলে আমা 
দের.জানা নেই। কাজেই প্রীভর- 
ত্বাজের এটি নতুন এক্সপিরিমেণ্ট। 
এবং এক্সপিরিমেপ্টের দোঁষগুৰ ঘা 
থাকে আলোচ্য গ্রন্থে “তা আবিফার 
করা কঠিন নয়। লেখকের দীর্ঘ 
ভূমিকাটি স্লিখিত। সেখানেই 
উপন্তানের এই আঙ্গিক তিনি গ্রহণ 
করলেন কেন বুঝিয়ে বলেছেন। 
রূপময় জগৎ, জীবন এবং লেখকের 
মতে জীবনাতীত বাঙময় এক রূপা- 
লেখ্য। কাব্য এবং উপন্তাসের হ্বাদ 
একত্রে ধারা গ্রহণ করতে চান তারা 
এই গ্রন্থটি অবস্তই পাঠ করে দেখতে 
পারেন। যেহেতু লেখক অনল 
পরিশ্রম করে এটি লিখেছেন। এমন 
একটি নতুন প্রয়াসে পদে পদে 
মুত্রাকর প্রমাদ পাঠকদের বিরক্তি 
উত্পাদন করবে ৪ পৃষ্ঠ! 'শুদ্ধিপত্র 
দেয়া সত্বেও। 


অবপ্যপাঠ্য কবিতা 
বেঁচে থাকার কবিতা! £ বীরেন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় প্রত্যয় ২৪1১ ক্রীক 
রো, কলকাতা ১৪। দাম তিন 
টাকা। | 
বীরেনবাবুর গ্রন্থপ্রকাশ সর্বদাই 
সচেতন জনগণের কাছে একটি জয়োৎ- 
সব বিশেষ । বর্তমান গ্রন্থের অধি- 
কাংশ কবিতাই" ১৯৭৭-এর লেখ! । 
স্বভাবত সমসময়ের রাজনৈতিক 
“প্রকাশ কবিতার মধ্যে আছে। 
ভূমিকায় কবি ক্ষোভ জানিয়েছেন 
আমাদ্বের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের 
সঙ্গে সাহিত্যসংস্কৃতির ন্যাপারটার 
কোনো যোগ নেই। তাই তথা- 
কথিভ ‘বামপন্থী’ কবিতাও যেমনটি 
প্রচার হওয়া উচিত ছিল তেমন 
হতে পারেনি । মনে হয় কবির! 


কেবল আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে - 


একক সংগ্রাম করে যাচ্ছেন । বীরেন- 
বাবুর এই ক্ষোভ ন্যাষ্য ও আস্তরিক । 
সাংগঠনিক উদ্যোগে এইসব এন্টারি- 
শমেণ্টবিরোধী লেখকদের বই বিক্রির 
কথা কেউই ভাবেন না। অথচ 
সাহিত্যের দিকটি এমন উপেক্ষিত 
থাকলে রাদ্রনীতিও কান! হতে 
বাধ্য" যেহেতু মানুষের মন তৈরি 
করারু কাজ লেখকদেরই । 

এই ক্যাব্যগ্রন্থে ছোট বড় মাঝারি ' 
ধরণের ' অসংখ্য ' কবিতায় কবির 
বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে । এবং বার 


॥ সাত 1 


বার-কীরেনবাবু নিজেকে এই সমগ্লের 
চারণ কবি রূপে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। অবিরাম কবিতায় যুদ্ধ, 
ঘোষণ! করতে তার জুড়ি নেই। 
আলাদাভাবে কবিতার উদ্ধৃতি অনা- 
বশ্বক এই কারণে ঘে বীরেনবাবুর 
কবিতার মেজাজ সচেতন পাঠকমাত্রই 
জানেন। ভার অনুরাগীর সংখ্যাও 
যেমন অসংখ্য, সমালোচকের সংখ্যাও 
তেমনি কম নয়। বস্তুত কবিতায় 
বায়া রাজনৈতিক বক্তব্য পছন্দ করেন 
না তারা ইদানীং তার কবিতায় 
অপহৃতি খুঁজে পান। অথচ আমর! 


" বিশ্বাস করি এ সময়ে সার্থক কবি 


হতে গেলে রাজনৈতিক সচেতনতা 

অবশ্যই থাকতে হবে.। বীরেনবাবু 

এ শর্ত মানেন অথচ শৈল্পিকতার - 
দিকটাও উপেক্ষা করেননা। ভাই 

তার প্রতিটি কবিতাই শিল্পসম্মত 

হয়ে ওঠে, শিক্পগুপহীন ইস্তাহারে' 
পরিণত হয়না। 


ছোট গল্প 
নির্বাচিত গল্প । সমরেশ দাশগুপ্ত £ 
লেখক সমাবেশ, এ-১৮এ কলেজ 
গ্বীট মার্কেট, কলকাঁতা-৭। দাম 
রি 

সাহিত্যের ব্যাপারটা দেখে মনে 
হয় যেন কলকাতার বাইরে সাহিত্য 
নেই, লেখক নেই! অথচ মফদ্ল 
শহরগুলোতে এমন শক্তিশালী লেখ- 
কেরা বিরাজ করছেন যে উপযুক্ত 
প্রচার পেলে তারা কলকাতার কান 
মলে দ্বিতেন। এটি ভালে! করে 
বোঝেন বলেই একেকটি প্রতিষ্ঠানে 


‘যুক্ত কলকাতার লেখকেরা প্রাণপণ 


চেষ্টায় মফঃস্বলদেয় দাবিকে রুখবার 
চেষ্টা বরেন। এবং প্রায়ই কৃতকার্য 
হন্‌, কারণ তাঁরা দৈনিক উপস্থিতি 
দিয়ে. সম্পাদককে সর্বদা তৈলসিক্ত 
রাখতে পটু। | 
এমন একজন প্রতিভাশালী তরুণ 
লেখক সমরেশ দাশগুপ্ত । শিল্প-শহর 
আসানমোলে তার বাস। কোনো- 
রকম উদার আহ্বানের বাইরে 
কেবলমাত্র স্বকীয় নিষ্ঠা ও সাধনার 
দ্বারা সমরেশ সাম্প্রতিক ছোটগল্পের 
ক্ষেত্রে একটি স্পর্ধা হিসেবে বিবেচিত 
হতে পারেন । ইতিপূর্বে তার “নাজ- 
ঘরের বাইরে’ গল্পগ্রন্থ বেরিয়েছে, 
‘নির্বাচিত গল্প’ দ্বিতীয় গ্রন্থ । অম- ' 
রেশের.গল্পে আত্মমগ্ন বিষাদের সুর 
শুনতে পাওয়া যায়, রচনাভঙ্গি 
লিরিক্যাল। অধচ, বক্তব্যে স্বদেশ- 
সম.জ-স্ম্বকে তিনি তীব্রভাবে মনে 
রাখেন । খড়কুটোৰ সেদিন গল্প- 
টিতে মফস্থলে মাহিত্যপ্রাণ তরুণের! 
বাঙল। সাহিত্যকে সঙ্গীব, গতিশীল 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 


শী 


॥ আটি।। ৬ 


প্যাৰ বেনেগালের দন্ত" 


চল্লচ্চিত্রকে সমাজ বিপ্লবের 
হাতিয়ার হিসাবে যায়| ব্যবহার 


- করতে চান শ্যাম বেনেগাল তাঁদের 


মধ্যে বিশিষ্ট একজন । শ্রেণী-বিভক্ত, 
শোষণ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার 
পরিবর্তনে গ্রামের সাধারণ রেটে 
খাওয়া মাহযের প্রধান ভূমিকা সংঘ 


" তিনি হয়ত নিঃসন্দেহ । তবে শহুরে 


উদ্বারনৈতিক বুদ্ধিজীবী অধিকাংশদের 


- গত বিপ্লবের পথ সমন্ধে তার দ্বিধা 


প্অঙ্কুয়”, “নিশাস্ভ” এবং প্মস্থন” 
ছবি তিনটিতে স্পই। আপাতদৃষ্টিতে 


স্থির, নিগ্ুরজ গ্রাম-সমাজে নির্গীড়িত , 


অবহেলিত শ্রেণীর মনে যে স্বণা,ষে 
বিক্ষোভ লুকিয়ে আছে ত! যে কোন 
মুহূর্তে ফেটে 'বেরোতে পারে তবে 
কোন পথে চালিত হলে এই বিক্ষোভ 
সমাজ বিপ্লবের পক্ষে সবচেয়ে 
সহায়ক হবে তা নিয়ে খ্ৰাম বেনে- 
সালের, চিস্তারই ফলশ্রুতি তার 
তিনটি ভিন্ন পথের চলচ্চিত্র । তিনটি- 
ছবিতে সংগ্রামের তিনটি ভিন্ন স্তর 
দেখতে পাওয়া] যায় । “অঙ্কুর” ছবির 
শেষে ছোট ছেলেটির টিজ মারার 
মধ্যে বিদ্রোহের স্কুলিজ দেখা! যায, 


. পনিশাস্ত” ছবিতে গণরোষে শোষকর। 


খতম হয়ে খায়, “মস্থন” ছবিতে ধীর, 
কিন্ত স্থিরতাবে ' পরিবর্তনের” ভিত 
তৈরী হয় বর্তমান মাজ-ব্যবস্থার, 
ভেতর থেকেই । 

“মস্থন” ছবির শুরুতে দেখা ঘায় 
রুক্ষ প্রাস্তরে জনহীন এক প্রাটফর্দে 
একটি ট্রেন এসে দাড়ায়! নেমে 
আসেন ডাঃ রাও (গিরিশ কারণাড 
এই চরিত্র রূপায়ণে সংযত ' কিন্ত 
সংবেদনশীল অভিনয়ের .এক অপূর্ব 


শ্বাক্ফর রেখেছেন ), পেশায় যিনি পণ্ড - 
চিকিৎসক । ওদ্ররাটের এই গ্রামে 


ভাকে দলপতি করে একটি দল 
পাঠান হয়েছে দুঞ্ধ সমবায় সমিতি 
শুরু করে গ্রামের লোকদের হাতে 


গ্রন্থ পরিচয় 

(এম পৃষ্ঠার. পর ) 
রেখেছে। “ভুবন বৃত্তান্ত? “খের 
ভূনিকা, অনবদ্ত জীবনায়ন |, নজ- 
কলের মৃত্যু নিয়ে “ছুখু মিয়ার ইত্তে- 
কাল’ গল্পটির আবেদন র্বজনীন । 
অটোমেশনের আবহে “অস্থখের 
অন্ধকার এবং অটোমেশন” গল্পটি 
বারবার পড়তে. ইচ্ছে হয়) যথেষ্ট 
সমাজ সচেতন হওয়া সত্তেও অমরে- 
শের গল্প বিবরুণসর্বন্য, মাস্ক হয়ে 
গুঠেনী, অথচ অনায়াসে শিল্পসম্মত 
হয়ে ওঠে । * কেবলমাত্র প্রচারের 
অভাবেই এই লেখকের যতখানি খ্যাত 
হয়ে ওঠা উচিত ছিল তা হতে: 


»পারেননি ) ' 


তার পরিচাজনাভার তুলে দিয়ে 
আলতে । এই উদ্দেশ্য সাধন করতে 
গিয়ে ভারা সম্মুখীন হন বিভিন্ন 


. "প্রতিকূল শক্তির । এলাকার ধনী 


ব্যবসায়ী. মিশ্রজী, যার নিজন্থ তুধ 
ডেয়ারীর মাধ্যমে , সাধারণ মাম্যকে 
শোষণের পথে; বাধা হয়ে 
দাড়াতে , পারে এই সমিতি; 
গ্রাম. পঞ্চায়েত প্রধান খিনি 


,সমিতিকে তার প্রভাব প্রতিপত্তি 


বাড়াবার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার 
করতে চান; দ্রলের একজনের 
"গ্রামের এক হরিজন মেয়েকে ত্র 
করায় চেষ্টা) হয়িজন নেত! ভোলার 
শহরের লোকেদের যুক্তিসংগত অবি- 
শ্বাস; গ্রামসমাজের 'আজন্মলালিত . 
সংস্কার, শ্রণীশ্বার্থ। আদর্শবাদী 


ডাক্তারের প্রচেষ্টা কিছুটা পফল হয় 
-যখন গ্রামের, লোকেরা! একে একে 


এগিয়ে আসে শমিতিতে যোগ দিতে। 
কিন্ত এই লমিতিকে উপলক্ষ করে 
যে সমাজমস্থনের স্ুত্রপাত হয় 
তাতে উঠে আসে গরল। হরিজন 
বন্তিতে আগুন লাগানো হয়, পুলিশ 


গ্রেপ্তার করে, হরিজনদেরই, ডাক্তা-' 
.রের বিরুদ্ধে 'বলাৎকারের , চেষ্টার 


অভিযোগ আন! হয়, 'বর্ণবিছেষের 


“শিকায় হয় সমিতি এবং অবশেষে 
বিরুদ্ধণক্তির চেষ্টায় দলের গ্রাম ছেড়ে . 


চলে আসার-নির্দেশ আনে । গ্রামের 


লোকেরা আবার গিয়ে দ্রাড়ায় দুধ-' 


ডেয়ারীর সামনে । ব্যর্থতার জ্বাল! 
বুকে নিয়ে ফিরে যেতে হয় ডাক্তার 
রাওকে। মনে হয় পরিবর্তিত সুস্থ 
সমাজ গঠনের সব চেষ্টা পরাজিত। 
কিন্তু না, গরলের পর উঠে আসবে 
অমৃত । সন্ত্রীক ডাক্তারকে নিয়ে ট্রেণ 
যখন প্লাটফর্ম ছেড়ে চলে যায় তখন 
ফাকা প্লাটফর্মে ছুটতে ছুটতে এসে 
উপস্থিত হয় ভোলা, ডাক্তারের সহ- 
য় প্রচেষ্টা যাকে এক নতুন মানুষে 


-' পরিবর্তিত করেছেন: চলে মাওয়া 


ট্রেণের দিকে তাকিয়ে সে অঙ্ছচ্চারিত 
শপথ নেয় যেভাবেই হোক সমিতিফে 
বাচিয়ে রাখবার । ছবির শেষ দৃস্তে 
দেখা যায় গ্রামের লোকের! সমিতির 
সামনে সার দিয়ে দাড়িয়ে । 

শাম বেনেগাল পরিষ্কার ভাষায় 
ঘোজাহুজি গল্পের মধ্য দিয়ে তার 
বক্তব্য বলায় বিশ্বাপী। গ্রাম্য পট- 
ভূমিকার.এবং বিভির্ম চরিত্রের অত্যন্ত 


বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপন এ ছবিতে : 


বিশেষ লক্ষণীয় | -ছবির গতি সাধা- 
রণভাবে গ্রামীণ সমাজের সজে তাল 
রেখে সঙ্গভভাবেই মন্থর । ডাঃ রাও- 
য়ের সঙ্গে সন্ধে আমরাও ধীরে ধীরে 
গ্রামকে, তার অধিবাসীদের এবং - 


"তাঁদের চরিত্রের বিভিন্ন দিক আবি- 


কার করি। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে ' 


যে মানবিক সম্পর্ক গড়ে - ওঠে এবং 
তারই অন্তদিকে সমাজমানসে . যে 
দবন্ব তার গভীরে প্রবেশ করে তার 
বিশ্লেষণে পরিচালকের, দক্ষত! ছবি- 
টিকে এক বিশেষ স্তরে নিয়ে যায় । 
সত্যের অঙুসদ্ধানে, বক্তব্যে এবং উপ- 
স্থাপনায় সহজ সরল. রীতির প্রয়োগ 
সমাজ সচেতন চলচ্চিত্র তৈয়ীর 
ইতিহাসে এই ছবি এক নতুন ধারার 


প্রবর্তন করবে বলে আশা করা যায়। 


অভিনয়ে প্রত্যেকেই লমানভাবে 
সুন্দর; তবে বিশেষভাবে মনে দাগ 
কাটে দুঃখী শ্রাম্য মেয়ের ভৃযিকায় 
ম্মিভা পাতিল, তোলার ভূমিকায় 
নাসিরুদ্দিন সাহ এবং অমল পুরী । 
মিহির সেনগুপ্ত 


নাও এবং 


লিন পিয়াও 
ধর্পণে সম্প্রতি প্রকাশিত চারুপন্থী- 

দের রাজনীতি সম্পর্ক নিজস্ব সংবাদ- 

দবাতাত্স প্রতিবেদনে নকশালপন্থীদের 


ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে এদের সম্পর্কে 


উনি লিখেছেন, “আত্মত্যাগ ও 
ব্যক্তিগত" নিষ্ঠার জন্যে নকশাল 
মহলে সি) পি, আই এম-এজের চারু 
মজুমদার ও লিন পিয়াওপন্থীঘের 


“একট! বড়.আসন য়েছে”"শরদ্ধাতাবা- 
- পন্ন কারণ অর্থলোতি বা কোন প্রলো- 


ভন ওঁদের নির্দিষ্ট পথ থেকে সরাতে 
পারেনি-..যদি কেউ গুঁধের ভুল ধরিয়ে '* 
দেয় তখনি. ওরা মেনে 'নেন |” 

এদের গোপনে প্রকাশিত “দেশব্রতী* 

থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে 
দেখা যায় দেশত্রতীর কতগুলি 
বিভ্রান্তিকর বিশ্লেষণ যেমন, “চীনের 


আক্রমণ করেছেন তাকে সংশোধন- 


‘বাদী কাজ বলে নকশাল গোষ্ঠী মনে 


করেন ৬, 
স্যোগ্য উত্তরাধিকারী ও. ঘনিষ্ঠ 


চেয়ারম্যান মায়ের 


সহযোদ্ধা কমরেড লিন পিয়াওকে 
আক্রমণ করার মধ্য দিয়ে আক্রমণ 
করছে চেয়ারম্যান মাওকে। রঙ 
বেরগুয়ের সংশোধনবাদীরা চেয়ার- 
ম্যান মাওর নাম জপ-করতে করতে 
আক্রমণ করছে ভারতবর্ষের মাটিতে 
চেয়ারম্যানের চিস্তাধারা, কমরেড 
লিন পিয়াওর রাজনীতির সার্থক 


. প্রয়োগবিদ্ধ নেতা কমরেড চারু 
. মজুযদারকে ৷” | 


পরিপূর্ণ সততাও বিভ্রান্তি হৃষ্ট 
করতে পারে ঘদি ভা. বাস্তবের উর্ধে 
নিয়ে ভাববাদের পবিত্র মিনারে তুলে 
রাখা যায়। এই সেদিন জেল থেকে 
বেরিয়ে আসায় চীন কম্যুনিস্ট পার্টির 
দশম কংগ্রেসের রিপোর্ট এদের 
পড়ার বা বিশ্লেষণ করার স্থযোগ 
হয়নি। মাও সেতু ও লিন 


' দ্ক্ষিপপস্থী প্রকৃতির 


পুন:প্রতিষ্ঠিত' ক রা। 
পিয়াও ' চক্র সেই সব শ্রেণীকেই ন-" 


দর্পণ শুক্রবার .২৮শে জুলাই, ১৯৭৮, 





পিয়াওর রাজ্জনৈতিক "চিন্তাধারা. 
সম্পুর্ণ ভিন্ন মেরুতে অবস্থিত । 'এক- 
জনকে মেনে চললেই একমাত্র অর্থ- 
বোধক হব এবং লেখকের মৃত ভাধাঁ- 
রণ লোক বুঝতে পারে। চীনের 
কম্যুনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের 
রিপোর্ট মাও সে তুঙের প্রত্যক্ষ নিয়- 
স্রণে লিধিত। . ওতে লিন পিয়াও 
সম্পর্কে যাষা লেখা আছে প্রমাণ 


শ্বরূপ তার সামান্ত কয়েকটি উদ্ধৃতি 


দিলেই অবস্থাটা পয়িষ্কার হয় : “মৃতু . 
ভর্ঘদনা ও তিরস্কার সত্বেও এবং 
চেয়ায়ম্যান মাও এবং কেন্দ্রীয় কমিটি 
কর্তৃক. লিন পিয়াওকে উদ্ধার করবার 
চেষ্টা সঙ্গেও লিন পিয়াও ষড়যন্ত্র এবং. 
ধ্বংসাত্মক কাজ চালিয়ে ঘায়...১৯৭০ 
সালে লিন পিয়াও আরও একটু এগিয়ে 
গিয়ে একটি প্রতিবিপ্রবী প্রচেষ্টায় 
মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে... 


‘৫৭১’ নং, পরিকল্পনার ' কাঠামো , 


নামে লিন পিয়াও ক্ষমতা দখলের 
অন্ত আর একটি সশস্ত্র প্রতিবিপ্নবের 
পরিকল্পনা রচনা করেছিল এবং 
আমাদের মহান নেতা চেয়ারম্যান 
মাওকে হত্যা করে একটি প্রতিদন্্ী 
কমিটি স্থাপনের উন্মাদ প্রচেষ্টায় লিন 
পিয়াও সেপ্টেম্বর মাসের ৮ই তারিখে 


আবার একটি প্রতিবিপ্রব স্থরু কয়ে। _ 


(চীনের পার্ট--লেঃ) তত্বগত 
ভাবে এবং সাংগঠনিক পদ্ধতিতে এই 
সকল প্রভারকগণের ' প্রতিবিপ্রবী 
অপরাধ সমূহের সমুচিত প্রতিবিধান 
করছে। সেই সাথে সাথে তারা 
সকলে নকল মার্কসবাদ থেকে বিশুদ্ধ 


নেতারা বিন পিয়াওকে যেভাবে : মার্কমবাদকে বেছে নেবার অন্ত 


নিজেদের সামর্থ্যের উন্নতি লাধনও 
করছে । ~"glorius tradition 
of modesty, 
hard work, which were for a 
time impaiied:by Lin Piaol 
“*ব্রেজ্নেভ দ্বলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক 
চক্র প্রতিক্রিম্বাশীলদের সাধারণ 
ইচ্ছাকেই অত্যন্ত জোর. ও আবেগের 
সাথে প্রকাশ করেছেন এবং পার্টি 
বিরোধী লিন পিয়াও চক্রের চরম 

কথীই বলে 
লিন পিয়াও ও 


prudence and 


CETTE 


চার কম্যুনিষ্ট পার্টিটক একটি 
সংশোধনবাধী ফ্যাসিস্ত পার্টিতে পরি- 
পত করা; সর্বহারার একনায়কত্বকে 
উৎখাত করা এবং পু'জিবাধী ব্যবস্থা 


রায় প্রতিষ্তিত-করে একটি সামস্ততন্তর 
বেনিয়া দালাল ফ্যানিস্ত (Compra- 


_ এ প্রবন্ধের বিবেচ্য নয় । 


চে 


৫0789850856) একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা 
করতে চেয়েছিলেন । মা্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে তার! সংশোধনবাদী দোভি- 
যেত সামাজিক সাআজ্যবাদের কাছে 
আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিঞেন7 
“যখন সোভিয়েত সংশোধনবাদী- 
দের লাঠির নীচে (when under 
the baton of Soviet revisiz 
onism.) লিন পিয়াও দেশের এবং 
বিদেশের শ্রেণী শক্রদের .স্বার্থপুরণের 
জন্য তার ‘চূড়ান্ত কথ!’ বলতে চেষ্টা 
করল তখনই তার মুখোশ সম্পূর্ণভাবে 
খুলে গেল এবং তার দঢ্রেউলেপন! 
পরিপূর্ণ হয়ে পড়ল ।” (রিপোর্ট 
মিনহুয়া, পিকিং, আগষ্ট ৩১, ১৯৭৩, 
এবং সাপ্তাহিক বাঙলা! দেশের তরজমা 
দিলীর রচনা চীন রাষ্রদূত ভবন 
থেকে প্রাঞ্ধ ইত্রাজি তর্জমার সঙ্গে 
মিলিয়ে উদ্ধৃত ) 
মাও সে তুষ্ট এবং লিন প্রিয়াওর' 
মধ্যে কি মতভেদ ছিল তার বিশ্লেষণ 
এখানে 
শুধু পরিষ্কার ভাবে পাওয়া যাবে ছুছন 
দুপথের পথিক | লিন পিয়াও মাও- 
সে তুঙকে হত্যা করতে চেয়েছে আর 
মাও তাকে নকল মার্কসবাদী, সামা- 
জিক সাত্বাজ্জাবাদের হাতে চীনকে 
তুলে দিতে চাওয়ার দ্লালাল, একটি 
প্রতিবিপ্লধী ষড়যন্তকারী এবং কম- 
প্রাডোর ফ্যাসিস্ত কূপে চিহ্নিত কর- 
ছেন। এ ক্ষেত্রে কি ভাবে একসঙ্গে 
ছুজনের ' চিস্তাধারামাত হয়ে জন- 
গণের কল্যাণ করা যায় তা বুদ্ধির 
অগয়্য । যদি ধরেও মেওয়া যায় ষে 
ঘা.সত্যি ওঁর বাহিক ব্যবহায়ে-প্রকট 
ছিল, ফেমন সর্বদাই রেড বুক উচু 
করেই থাকতে ‘ভালবাসতেন "ভবে 
প্রশ্ন ওঠে মাও ভক্তের প্রতি বিশ্বাস 
ঘাতকতা করেছেন এবং দশম কংগ্রেসে 
মিথ্যেটাকে সঙ্ঞানেপ্রচার করেছেন lL 
এক হয় মাও সে তু ভুল করেছেন 
এবং সংশোধনবাঘ্ী রেনিগেড হয়ে _ 
গিয়েছিলন (বর্তমান সোভিয়েৎ 
রাশিয়া ষা বলে থাকে), স্বত্রাং 
মাও সে তু পরিত্যজ্য। অন্তথা লিন- 
পিয়াওকে দশক ক্গ্রেস কর্তৃক প্রদত্ত 
- সমস্ত বিশেষণ লমেত সম্মান দিতে 
হয়। মাও সে তুং দশয কংগ্রেসে: 
লিন পিয়াওকে প্রচণ্ড বৈরী- সমালো- 


Lo? 


. চনা করে গিয়েছেন। সুতরাং বর্ত- 


মান চীন নেতৃত্বের পক্ষে লিন 
পিয়াওকে একাদশ -" কংগ্রেসে একই 
সমালোচনার. অঙ্গীভূত করে রখায় 
তীরের সংশোধনবাদী .রূপে চি 
করার যুক্তি অংকে মেলে না 

জোরে মেলে lL 


4 ৰেশছোঁধুৱী - 


পণ ॥ শুক্রবার, ২৮শে জুলাই, ১৯৭৮ 


বাম ফণ্ট সরকারের এক বছর ৩). 


রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখ- 
পত্র ‘পশ্চিমবঙ্গ’ পত্রিকার ১৪ই জুলাই 
*৭৮ সংখ্যায় বাটা ধর্মঘটের মীমাংসা 
প্রসঙ্গে বলা হয়েছে “পশ্চিমবঙ্গে 
বামপন্থী ফ্রণ্ট সন্পকার ক্ষমতাসীন 


থাকার,.ফলে এতবড় এঁক্যবদ্ধ গৌর- - 


যোচ্দ্বল আন্দোলনের. এমন সফল 
পরিসমাপ্তি সম্ভব হয়েছে'। (পৃ-৮৪) 
বাটার ১১৬ দিন ব্যাপী ধর্মঘটের মুল 
, কারণ ছিল রাজ্জনৈতিক নয়, অর্থ- 
“ নৈতিক । দাবিদাওয়ার অর্ধেক 
সালিকপক্ষ স্বীকার করেন এবং শ্রমিক 
পক্ষ ধর্মঘটকালীন বেতন লাভে 
বঞ্চিত হন। 

বামফণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার 
প্র বিড়লার ক্যালকাট৷ হসপিটাল 
ও জয়শ্রী কেমিক্যালস, চরতরামের 
জয় ইঞ্সিনীয়ারিং,ং  পিঘ়ারলেস 
কোম্পানী ইত্যাদি সহ বড় ও মাঝারি 
একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক- 
কর্মচারীদের ধর্মঘট ও লক-আউটের 
ঘটনা ঘটেছে। 
_ পিয়ারলেসের সি আই টি ইউ নেতৃ- 
ত্বাধীন কর্মচারী সংগঠনের কাছে 
মালিকপক্ষ চ্যালেল র্েখেছিল। 


আন্দোলনের জবাবে লক আউট 
ঘোষিত হয়। রাঙ্গা সরকার ত্রিপ'!- 


ক্ষিক বৈঠক ভাকার চেষ্টা করেন। 
কিন্ত মালিকপক্ষ শ্রম কমিশনারের 
(আদেশ নয়) অহ্থরোধটুকু মানতে 
অস্বীকার করে, রাজ্য সরকারের প্রতি 
বদ্ধাঙুঠ দেখায়। কারণ প্রচলিত 
আইন-কানুন অনষায়ী মাজিকপক্ষ 
রাজ্য সরকারের কথ! শুনতে বাধ্য 
নয়। শ্রমমন্ত্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ, আইল- 
মন্ত্রী হাসিম আব,ল হালিম এ, বি. 
টি, এ হলে অনুষ্ঠিত পিয়ারলেস ইউ- 
নিয়নের সাধারণ সভায় জোর ভাষণ 
* দিয়ে সংহতি আপনের সাতদিনের 
মধ্যেই কোম্পানী লক-আউট ঘোষণ। 
করে। বিড়লা-চরতরাম তো বটেই 
এমন কি পিয়ারলেসের ভূদেব রায়ে 
দেরও বুকে বল আছে, কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিসভায় লবির জোর আছে, নির্বা- 
চনী তহবিলে টাকা, লগ্নী করা! 
আছে। 


ধারা রাজনীতির খবর রাখেন - 


তাদের কাছে এট।' পরিষ্কার যে, অস্ত 
সাঝাজ্যগুলোয় শঅঁমিক-কর্মচারীদের 
আন্দোলনকে পুলিশ দিয়ে দমানোর- 
চেষ্টা হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাম- 
ফ্রট সরকার পেটা না করলেও 
মালিকদের রকতচ্ুর সামনে শ্রমিক- 
কর্মচারীদের মনোবল বাড়াতে 
পারেন নি! ‘লক-আউট হলে গরীব 
শুনি কর্মচারীর, সংসারে অশাস্তি 
" বাড়ে, কিছুদিন পরেই তাদের মনো- 


গত ডিসেম্বরে . 


দেবাশিস ভট্টাচার্য 
বল ভাঙ্গে। তারপর বেশ কিছুটা 
ছাড় দিয়েই ইউনিয়ন চুক্তি করবে 
আর পেশাদারী নেতার! “আন্দো- 
লনের জয় হল” বলে চে'চিয়ে বাজার 


মাং করবেন। 


হ্যা, শ্রমমন্ত্রকে বামফ্রন্ট সরকার 
ভালো হেট! করেছেন, তা হল রাজ্য 


শ্রম উপদেষ্টা পর্ধদের পুনরুজ্দীবন । 
সিদ্ধার্থ রায়ের রাজত্বে যেটাকে শিংকয় 
তুলে রাজ্য শীর্ষ সংস্থা (Apex body) 
নামে একট! শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী 
সংস্থা খাড়া করা হয়েছিল। কিন্ত 
মুস্কিল যেট! তা হুল বামক্রন্টের মূল 
শাসক পার্টির শ্রমিক ফ্রণ্টের কার্য- 
কলাপ তথ! দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে 
কার্ষক্ষেত্রে ভূল লাইন গ্রহণ। 
অর্থনৈতিক আন্দোলনকে রাজ- 
নৈতিক স্তরে উন্নীত না করে ঘ্বণ্য 
অর্থনীতিবাদের পাকে আবদ্ধ থাকা। 
পঞ্চাশ বছরের পাইয়ে দেবার রাজ- 
নীতির ফল আজ হাড়েঃহাড়ে বুঝতে 
হচ্ছে। যে ইউনিয়ন বেশি টাকা 
ভাত! পাইয়ে দেবে, শ্রমিক কর্ম- 
চাক্লীরা তার দিকেই ঝুঁকবে। 
একটা উদাহরণ দ্বিই, ১৯৬৯ সালের 
১লা_১ই আগষ্ট চটকলে ধর্মঘটের 
হুমকি দেওয়া হয়েছিল। দাবি 
ছিল মজুরি বৃদ্ধি। তদ্বানীস্তন যুক্ত- 
ফ্রন্ট সরকার মঞ্জুরি ২৫* টাকা থেকে 
২৮৫ টাক! বাড়াতে মালিকপক্ষকে 
রাজি করান। শ্রমিকরাও কমল 
সরকারের নেতৃত্বাধীন বেজল চটকল 
মঞ্জছুর ইউনিয়নের ব্যাপকভাবে 
সদশ্যতুক্ত হন। ১৯৭২ পালে শ্রম- 


"মন্ত্রী গোপালদাস নাগ চটকলের 


শ্রমিকদের মজুরি ২৮৫ টাকা থেকে 


৩৩৫ টাকা করে দেন। ব্যাস, এবার 


কংগ্রেস সরকার ৫* টাকা বাড়িয়েছে 
অতএব আই, এন, টি, ইউ, সি-র 
শিশির গাঙ্গুলীর ছাতার তলায় 
শ্রমিকরা ভিড় করলেন । 

ভুলেও ভাববেন না, আমি এই 
মাইনে বৃদ্ধি চাইনা । শ্রষ্িক- 
কর্মচারীদের রুটি-রুঞ্জির দৈনন্দিন 
সংগ্রামে অবশ্তই থাকতে হবে । কিন্ত 
বামপন্থী ক্র সরকারের, তথা শাক 
পার্টির লক্ষ্য ঠিক করতে হ্বে। 
সরকারে থেকে পাইয়ে দেওয়ায় 
কিছুটা সহযোগিতা করলাম, আর 
সব হয়ে গেল ভাবলে ভূল হবে। 
কারণ শাসুকশ্রেণীও পুরনে। কায়দা 
ছেড়ে নতুন কায়দা ধরেছে, কন- 
সেশনের পলিটিক্স তারাও বোঝে । 

বামক্রন্ট সরকার /বলছেন তারা 
সেচ এলাকায় ৪ একর ও অস্চে 
এলাকার ৬ একর জমির খাজনা মকুব 
.করেছেন। উত্তর প্রদেশের রাম- 


ছেন। 
দের স্বার্থে যে আইন করেছেন তা 


নরেশ যাদব সরকার, আসাঁযের 
গোলাপ বড়বড়ার নেতৃত্বাধীন জনতা 
সরকার, বিহারের জনতা সরকার 
সহ একাধিক রাজ্য সরকারই ১*_-১৫ 
বিধে জমির খাজন] মকুব কবে দিয়ে- 
বাঁমক্রন্ট সরকার বর্গাদার- 


অবশ্যই. ভালো । প্রাক্তন কংগ্রেস 
সরকারই জমির মালিক ও চাষীর 
ভাগ ৭৫%-২৫% আইন করেছেন । 

বামফ্রণ্ট সরকার বলছেন ষষ্ঠ 
শ্রেণী পর্যস্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা 
হয়েছে। ১০০০ প্রাথমিক বিস্তালয় 
খোল্বা হচ্ছে। বিহারের কর্পুরী 
ঠাকুর সরকার অয়প্রকাশের ৭৫তম 
জন্মদিবসে. মাধ্যমিক স্তর পর্বস্ত 
শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছেন । রাজ- 
স্থানের ভৈরণ সিং সাখোয়াতের 
নেতৃত্বাধীন জনতা সরকার এক বছ- 
রের মধ্যেই ১২০০ নতুন প্রাথমিক 
বিস্যালন্ব চালু করেছেন। সেচ 
এলাকা বাড়ান, গভীর নলকূপ খনন, 
ক্র ও কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ,.সম- 
বায়েরশ্প্রসার;। পঞ্চায়েত ও কর্পো- 
রেশন ও - মিউনিসিপালিটিগলোর 
হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি 
ব্যাপারে কেউ কারুর থেকে খুব- 
একটা পিছিয়ে নেই । এদিক দিয়ে 
বিচার করলে এ সকল রাজ্য সর- 
কারের ভূমিকাই প্রশংসনীয় । 

কিন্তু বামক্রণ্ট সরকারের লক্ষ্য 
কি? ১১ইমার্চ:৭৮ রাজ্য বিধান- 
সভায় শ্রম বাজেট পেশ করতে গিয়ে 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বন্থ বিধান সভায় 
বলেন (শ্রীক্প্দ ঘোষ অসুস্থ 
ছিলেন) শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার 
ও সংগ্রামী চেতনার বিকাশ ঘটা- 
নোই বামক্রণ্ট সরকারের মূল লক্ষ্য । 
কংগ্রেস, জনতা, এ ডি এম কে. 
কাশ্মীরের ন্যাশানাল কনফারেন্স 
ইত্যাদি পার্টি পরিচালিত কোন 
রাজ্য সরকারের যুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার 
সামনে এ অঙ্গীকার করেননি, অন্তান্য 
রাজ্য সরকানগুলোর থেকে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের মূল লক্ষ্যের পার্থক্য 
এখানেই । কিন্ত গত একবছরে 
শ্রমিক শ্রেণীর গণতান্ত্রিক অধিকার 
কতটুকু সম্প্রসারিত' হয়েছে তা 
বিচার; করতে হুবে। গণতান্ত্রিক 


সাংবিধানিক অধিকার ওড়িশার . 


রাউরকেল্লার অমিকরা ষা ভোগ কর- 
ছেন এখানে দুর্গাপুরের শ্রমিকরা 


" ভার থেকে বেশি আর কি পাচ্ছেন ?- 


বাটার কর্মচারীদের দেখেছি ধর্মবটের 


সময় প্রতিদিন বিক্রয় কেন্দ্রগুলোর , 
* সামনে বসে সমানে দাব। খেলে সময় 


কাটিয়েছেন। বহু কোম্পানীর পি 


আই টি ইউ* নেতার; সংগঠনের 
মাসিক মুখপত্র তথা শ্রমিক আন্দো- 
লন’ পত্রিকার নাম শোনেননি, 
লেনিনের রাষ্ট্র ও বিপ্লবের, খোজ 
রাখেন না কিন্ত খোজ রাখেন লেবার 
কমিশনারের নাম ও ঠিকানার । 
ট্রেড ইউনিয়নকে শাসক পার্টি সাম্য- 
বাদের বুনিয়াদী পাঠশালা হিষেবে 
না দেখে অনেকটা পার্টির আঁথিক 
খুটি হিসেবে দেখেছেন । 

শুধু ট্রেড ইউনিয়ন নয়, সমাজের 
সর্বস্তরের, পেশার লোকেদের সঙ্গেই 
বিদ্যালয়ের সম্পর্ক না গড়ে নেতাদের 
আখের গোছাবার সম্পর্ক গড়! 
হয়েছে ।, শ্রমিক-কর্মচারীর1ও দেখ- 
ছেন এতদিন শ্রাজ্যোতি বসু সি আই 
টি ইউর সহ-সভাপতি হিসেবে মালিক 
পক্ষের কাছে অস্তত কাগুজে বিবৃতি- 
“তেও দ্বাবি রাখতেন, এখন ঠাণ্ডা 


মাথায় অন্গরোধ আর আবেদন 


জানাচ্ছেন । খজ্ঞাপুরে বিদেশী পুজি 
নিয়ুদ্তিত ডেভি এসমোর কারখানার 


হিন্দী প্রচারের 


॥ নয় 


দ্বারোদদাটন করলেন শ্রমিক নেত! 
এনজ্যোতি বস্থু। ডেভি আসমো- 
রের শ্রমিকদের সংগ্রামী চেতনাও 
বাড়াবো আবার একই সাঙ্গ মালি- 
কের সঙ্গে ফিতে কাটবো, দুটো এক 


সঙ্গে হয়না । 
মোজা! কথাম্ বলি, এই রাষ্ট 


কাঠামোর ছত্রছায়ায় . কংগ্রেস বা 


জনতার তুলনায় বামক্রণ্ট দরকার 


অনেক অনেক ভালো, আবার একই 
সঙ্গে এটাও সত্য থে পশ্চিমবঙ্গে আজ 
শ্রেণী সংগ্রামের মেজাজ অনেকটা 
খবিত হয়েছে, শ্রেণী, সংগ্রাম সম্পর্কে 
মান্ষ উদ্নাসীন ও নিক্ষিয় হয়ে 
পড়ছে। কারণ বামপন্থী বলে সর্বা- 
ধিক পরিচিত সি আই টি ইউ এমন 
কিছু করতে রাজি নয়, যাতে রাজ্য 
সরকার বিব্রত হন। এখানেই বাম- 
ফ্ৰণ্ট সরকারের ক্রুট | পর্যালোচনা 
ভুল হলে আনন্দিত হবো! ও নিজের 


ক্রটি স্বীকার করব । 
(সমাপ্ত ) 


নানে কেন্দ্রীয় 


সরকারের টাকায় বনপা £ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


যাহঘরের পাশে সদর দ্্াটে অব- 
স্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের পুরাতত্ব 
নৃতত্ব, ভূতত্ব ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে 
কয়েকটি দপ্তর রয়েছে । এদের সাদা 
দেওয়ালে 'নজ্জর পড়বে হিন্দী ও 
ইংরাজীতে একটি পোষ্টার । 

তাতে লেখা আছে £ এই অফিসে 
হিন্দীতে কাজকর্ম করার পূর্ণ অধি- 
কার রয়েছে আপনার ৷ ,সরকারী 
উদ্যোগে এই পোষ্টার লিখে কর্মচারী- 
দের ভরসা দেওয়া হয়েছে বিনা 
দ্বিধায় হিন্দী প্রয়োগের । . 

সারা তারতে বহু লোক এইসব 
দরে কাঙ্গ করেন। / অনেকেরই 
মাতৃভাষা হিন্দী নয়। এখনও 
কোন সমস্তা দেখা দেয়নি । তবে 
ভবিষ্যতের জন্ত অনেকেই উদ্বিগ্ন । 


কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দী প্রচারে * 


উত্সাহ এবং এ বিষয় উদ্যোগীদের 
আলিক সাহায্যের প্রতিশ্রতিতে 
অস্তত একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে 
শহরতলীতে যার পেছনে ব্যবসায়িক 


বুদ্ধিও কাজ করছে এমন কথ! কারও. 


কারও মনে হয়েছে । 
এই প্রতিষ্ঠানটির নাম ইনষ্রিটিউট 
অব ইণ্ডিয়ান আগ ফরেন ল্যাংও- 


_ক্পেজেস আযাণ হিন্দী ট্রেনিং সেপ্টার । 


এদের তরফ থেকে প্রকাশিত একটি 
বিজ্ঞাপনে অনেক, গুণীজনের নাম 
রয়েছে । বেহালা, ঠাকুরপুকুরে এর 
প্রধান কার্যালয় ৷ 


পরিচালক সমিতির সভানেত্রীর . 


নাম রয়েছে ডঃ ফুলরেণু গুহর, খিনি 


এককালে কেন্দ্রে সাজকল্যাপদগ্তরেব্র 
মন্ত্রী ছিলেন। সহসভাপতির নাম 
রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 


' প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ 


ভট্টাচার্যের, সম্পাদ্বকের নাম রয়েছে 
ডঃ অক্ষয়কুমার মজুমদারের । এর 
পরিচয়, ইনি বিবেকানন্দ কলেজের 
অধ্যক্ষ_শিক্ষা বিষয়ে একজন প্রবীণ 
চিন্তাশীল, সংগঠক এবং অনেক প্রতি- 
্ানের নির্যাতা-শবিজ্ঞাপনের ভাষায় 
_-ণভেটারন্‌ এডুকেশনাল ধিংকার, 
অরগানাইজার আযাগ বিলভার অৰ 
ইনষ্টিটিউশনস” | ইনি এম-এ বিটি 
এবং এস-ডি এইচ । শেষের ডিগ্রীটি 
নাকি হোমিওপ্যাথির, এর জন্য নামের 
আগে ডক্টর লেখেন। এডুকেশনাল 
খিংকার কি? অক্ষয়বাবু বিবেকানন্দ 
কলেজের অধ্যক্ষ নন; ভারপ্রাপ্ত 
অধ্যাপক। এই কলেজে দীর্ঘদিন 
অধ্যক্ষ নেই। 

এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রয়ে- 
ছেন তার স্ত্রী, কন্যা, ও পুত্রবধূ 
বিভিন্ন বিভাগে । কারও হিন্দীতে 
পারদনিতার সার্টিফিকেট রয়েছে, 
কারও আছে কনভেপ্টে পড়ার 
অভিজ্ঞতা । 

নানান ভাষ! শেখানোর সঙ্গে 
হিন্দী ভাষার প্রপার ও প্রচারের 
ব্যাপক পরিকল্পন! ব্ঘেছে । পশ্চিসব- 
বঙ্গ ছাড়া অন্ত অহিন্দীভাৰী এলা- 
কায় এদের হিন্দী্প্রচারেব ইচ্ছা 
আছে। এই ধরণের প্াতটানে 


বেন্ত্রীয় অর্থাুকূল্যের অভাব হবে 
না। কিন্ত তার সন্যবহার হবে ত? 


¥ 


॥ দশ | 


শ্যাম বেনেগালের ‘ভূমিক! 
_. সময় বন্দ্যোপাধ্যায় - 


_আপাতলক্ষ্যে এট! মনে হতে 
পারে যে, চলচ্চিত্রকার স্যাম বেনে- 
গাল “ভূমিকা ছবিটিতে ভিন্নতর 
ভুমিকা) গ্রহণ করেছেন। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে এই হিন্দী ছবিটিভেও 
তিনি শোষণ, পীড়ন, লামস্ততা দ্বিক 
অনাচার আর বঞ্চিতের মর্ষজাল) 
ফুটিয়েছেন সঠিক দৃষ্টিভংগীতে । -এক 
অভিনেত্রীর জীবনযন্ত্রপণ। করূপীয়ণে 


ছবির বিযয়বস্ত কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ' 


তার পূর্ববর্তী ছবিগুলির তুলনায় 
বজব্য প্রকাশে কিছুটা সীমাবদ্ধতা 
এসে পড়েছে স্বাভাবিকভাবেই । 
তবে সেই অভিনেত্রীর শিল্পী ও 
ব্যক্তি জীবনের সংঘাত বূপদানের 
সংগে সংগে বর্তমান লমাজব্যবস্থায় 
নটীদের অবহেলিত স্থান, বুর্জোয়া 
লন্ভোগ, নারীদেহের প্রতি নির্লজ্জ 
লোলুপতা, সামস্ততান্ত্রিক দৃটতে 
_ ভোগ্য লাষগ্রীস্থলভ নারীর অন্তিস্থ 
" আশ্চর্য রস-ব্যপ্রনায় পরিশ্ফুট করেছেন 
ছবির পর্দায় পরিচালক শ্যাম বেনে- 
গাল। অভিনেজ্জীর বিচিত্র মানসি- 
ক! গঠনের সপক্ষে অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ 
মন নিয়েই. তিনি ভার শৈশবকালকে 
ও সেই পরিবেশকে ফ্ল্যাশ ব্যাক-এর 
সাহায্যে ভুলে ধরেছেন--যেখানে 
*আমর] দেখি, দারিক্যের মধ্যে একটি 
বালিকা পরিস্থিতির সজে মোকাবিলা 
করতে করতে কেমন করে মনট] শক্ত 
অনমনীয্প ক'রে ফেলছে, জেধী হয়ে 
উঠছে ক্রমশই, গানকে খুশীর দলে 
না নিয়েও প্রয়োজনের খাতিরে গান 
গাইছে, গাইতে বাধ্য হচ্ছে, আবার 


বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, হ’য়ে পড়ছে - 


বেপরোজ্ী । সেই পর্যায়ে আমর] 
আবার দেখি, বাজিকার চোখে 


' পিভা মাতার কলহের ব্ধপ, মাতার" 


প্রণয়ীর সামনে পিতার অসহায়তা 
প্রকাশ, মাতার প্রতি বিক্বপতা জেগে 
ওঠা ইত্যাদি । কিন্ত মাছার-প্রণয়ী 
ধন বালিকাকে প্রশ্ন করে বিয়েক্র 
হম্পর্কে, তখন বালিকা জোরের সঙ্গে 
যে অসম্মতি জানায়, ত! যথেষ্ট তাৎ- 
পূর্ণ হয়ে দেখা দেয়! বালিকা পর- 
বতাঁকালে জেদের বশেই মাতার 
একদ। প্রণয়ী বয়স্ক সেই লোকটিকেই 
বিয়ে করে । বস্ততঃ সে চেয়েছিল 
বিয়ে করে সংসারী হতে, অভিনেত্রী 
হতে নয়। কিন্তু বয়স্ক স্বামীর কাজ- 
কর্ম না থাকায় অভিনেক্জী-জীবন সে 
ত্যাগ করতে পারেন] । এখানেই 
ক্ছঠি হয় যত সন্দেহ আর হন্ব। বয়স্ক 
স্থাসীর অভিনেত্রী শরীর প্রতি যে 
জন্দেহ, ত কিন্ত পরিচালক খুব 
বিশ্বাস্যভাবে ভুলে ধরতে পারেননি । 
-"'_ অভিনেত্রীর-কাছে' বখন স্বামীর 


সংসার অসহ্য হ'রে উঠল, তখনই 
সে সমস্যায় পড়ল-এবার ভার 
ভূমিকা কি হবে? আর কোন 
সংসার, না নটীর জীবন শুধু। সে 
কিন্ত চেয়েছিল অস্তরের সংগেই 
সংসারী হতে । তাই সে আবার পর. 
পুরুষের সান্নিধ্যে এল সংসার করার 
বাসনা নিয়ে । কিন্ত চিত্র নায়ক, 
চিত্র পরিচালক কেউই বিবাহে সন্মত 
নয়, ভারা+চায় শুধু তার দেহ । অব- 
শেষে সামস্ততন্ত্ের এক প্রতিভ্ভু তাকে 
সত্ব মর্যাদা দিতে সম্মত হল । কিন্ত 
সে আসলে হয়ে দাড়াল সামস্তশ্রেণীর 
পরিবারে এক ভোগ্য সামগ্রীমাত্র, 
যেখানে তার কোন নিজস্ব সত্তা নেই, 
স্বাধীনতা নেই । এই বন্দীদশ। থেকে 
অভিনেত্রী শেষে অবশ্বা মুক্তি পেল 
সেই বয়স্ক স্বামী আর পুলিশের 
সাহায্যে । 

ছবিটি অবশ্যই ক্রটিমুক্ত নয়। 
কিছুটা শিথিল চিত্রনাট্যের দ্বরুণ ও 
ফিছুটা! দৃশ্যবিষ্ঠাসে বিশৃংখলার কারণে 
ছবিটির সংহতি সুপ "হয়েছে । অতি- 
নেক্রীর অস্তর্দাহ্‌ যথাষথ ফুটে উঠতে - 
পারেনি সংহতির অভাব ঘটেছে 
বলেই আর সেজন্লেই ছবিটি মনকে 
ছুঁতে পারেমি পুরোপুরি। দু 
পরম্পরায় যননশীলতার ছাপ ঘথেষ্টই 
পাওয়া যায়, সে তুলনায় হৃদয়াবেগের 
স্পর্শ তেমন মেলে না। 

ছবিটিতে -ভিটেলস্-এর কাজ 
বিশেষভ্যবে লক্ষণীয় । একটি 
রেকর্ডের গান বিভিন্ন পরিবেশে 
বিচিত্র নাটকীয়তা হি ক'রে” মু 
চরিত্রের মুভ্ভটিকে ফুটিয়েল্ছ চমৎ- 


কার !- একটি টপ শটে ঘোরানো 
“সিঁড়ির 


প্রতীকে নাসিক! 
চরিত্রের জটিলত) ফোটানো যেমন 
মুগ্ধ করে, তেমনি শেষদৃশ্যে শ্বামীগৃহে 
প্রত্যাবর্তনের পর চিত্র নায়কের 
টেলিফোনকে উপেক্ষা করে অডি- 
নেত্রীর নিংস্পন্দ দাড়িয়ে থাকা আর 
বারংবার রিং হয়ে যাওয়ার মুহূর্ত 
রচনাটিও অভিনন্দনীয়। গোবিন্দ 
নিহালানীর ক্যামেরার কাজ অপূর্ব । 
ক্ল্যাশব্যাকের দৃপ্ত পর্যায়গুলি প্বতঙ্গ 
সিপিয়া কালারে, হওয়া] যথেষ্ট 
তাৎপর্যপূর্ণ । রঙীন ছবির ফটো- 
গ্রাফীতে রঙের ব্যঞ্রন! যেভাবে 
ফুটেছে, ত! অভিনব ! সঙ্গীত পরি- 
চালনায় বনরাজ ভাটিয়া আবার 
তার নৈপুন্য নি:সংশয়তাবে তুলে . 
ধরেছেন।' সম্পাদক ভাঙ্গ দ্বাস 
আরও কিছুটা! কঠোর হতে পার- 
তেন। নায়িকা চরিত্রে স্মিত! 
পাতিল সর্বত্র স্বচ্ছন্দ হতে পারেননি । 
চিঅনাট্যই এর জন্য দ্বায়ী। তার 


' গতি. সঞ্চারিত হয়ে 


অভিনয় দেখে কয়েকটি ক্ষেত্রে জয়! 
ভাছুড়ীর কথা মনে এসে যায়। 
তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে, 
চরিত্রায়ণে তাঁর নিষ্ঠার অভাব বিন্দু 
মাত্র ঘটেনি । ‘অযল পালেকর, 
অনন্ত নাগ, নাসিরুদ্দিন শাহ, অমৃশ 
পুরী সকলেই অভিনয়ের স্বাক্ষর 
রেখেছেন । 

রবার্ট এম. শেরমন প্রযোজিত ও 
আর্থার পেন পরিচালিত গোয়েন্দা 
কাহিনী চিত্র ‘নাইট যুভস বর্তমানে 
নিউ এম্পায়ারে চলছে। ছবিটির. 
প্রথমাংশ মন্থর গতি, শেষের দ্বিকে 
ক্লাইম্যাক্সে 
উঠেছে। প্রাক্তন ফুটবল থেলো- 


য়াড় হারি প্রাইভেট ডিটেকটিভ রূপে , 


বিবাহ বিচ্ছেদ জনি ত সমস্তার সমা- 


ধানে ও"নারী হরণের সুত্র সন্ধানে 


বিশেষ বুদ্ধিমতার পরিচয় দিয়ে 
ছবির বেশ কিছু অংশ জমিয়ে রাখে । 
সতেরো বছরের যেয়ে পলাতক 
ডেলার সন্ধান পেয়েও ডিটেকটিভ 


” তাকে রক্ষা করতে পারে না । ঘটনা" 


চক্রে ভেলা একটা খুনের সাক্ষী হয়ে 
যাবার ফলে রহস্যজনকভাবে নিহত 
হয়। খুনের ঘটনা আরও ঘটে এবং 
শেষ পর্যন্ত খুনী ধরা পড়ে । এইসব 
খুনোখুনির মধ্যেও “সেন্স'-কে প্রশ্রয় 
দিতে ভোলেননি পরিচালক । 
ভিটেকটিত চরিত্রে জেল হাকম্যান 
উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন । ফটো- 
গ্রাফী ও মিউজিক মুভ প্রকাশে সহায়ক 
হয়েছে । ্ 


গৃছক প্রযোজিত 
'হধিতাক্ষর' 


( ঘর্পণের সমালোচক ) 


এই প্রজন্মের অভিশাপ, দারিদ্র্যের 
দৈস্ভকে রাজনৈতিক অনুবল্পায় 
আড়াল করবার যে নির্মম অভিজ্ঞতা 
এদেশের নিয়বিত্ব মানুষের পুরস্কার, 
তা নৈতিকতার জোরে প্রত্যাখ্যান 
করার দুঃসাহসিক কৌলিন্য আবার 
রাজনৈতিক উৎকেন্দিকতায় হারিয়ে 


যায় না__এমন সফল না্ট্যপরিকল্পন! . 


বাংলাষঞ্চ দীর্ঘকাল উপস্থিত করতে 
পারেনি । তরুণ প্রতিশ্রুত নাট্যকার 
দেবাশিস মজুমদার “দানসাগর-এর 
পর সাম্প্রতিক “অমিতাক্ষর” নাটকে 
তার £চিস্তাচেতনার পরিণত ছাপ 
রাখতে পেয়েছেন । 

জনৈক ব্যবসায়ীর অবলরপ্রাপ্ত 
কোষাধ্যক্ষ বই বীাধানোর ঘারিল্য 
থেকে মুক্তি পেতে স্বাধীনতা সংগ্রামী 
হিসেবে দরকারী অঙ্ুকম্পা ( পেনশন 
এবং তাত্রপন্জ ) গ্রহণের আকম্মিকত! 
কিভাবে অন্তর্দঘলের অসহারতায় 


দর্পণ ॥ শুক্রেকার ২৮শে জুলাই, ১৯৭৮ ' 


হি 











প্রত্যাখ্যান করে, তার জয়যাত্ধার 
কাহিনীই “অমিভাক্ষর+ | 

কাহিনীর রেখাচিত্রে শিহরিত 
হবার কোন কারণ নেই। কেন ন 
বাংলা মঞ্চে এর চেয়ে জোরালে! 
কাহিনী অনেক দুর্বল প্রযোজনার 
জন্ম দিয়েছে। নবজাত “শৃূদ্ক” 
নাট্যদল চূডান্ত নৈপুণ্যে এই 
কাহিনীকে সামান্িক-রাজনৈতিক 
এবং অর্থ নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
যোজনমাইল দূরে স্থায়ীভাবে প্রতি. 
ষ্টিত করেছেন। ৃ 

জনৈক সংসদ সদস্তের কাজনৈতিব 
অনুগ্রহে শ্বাধীনভাষুগে বিপ্রবীর সার্টি- 
ফিকেট যখন পরাধীনতা আর ছুষ্ট- 
গ্রহের ফাদকেই আলিঙ্গন করতে 
শেখায়, তখন সেই নকল বিপ্রবীপন। 
স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বিশ্লবমুখর শত 
শত ভরুণের অকপট মৃত্যুর কাছেও 
হার মেনে ধায়। নকল বিপ্লবী 
ত্বিষাস্পতি যখন দেখে ষে তায় প্রতি- 
বেশী চন্দরকান্তও "এ একই ব্যক্তির 
অঙুগ্রহে তার প্রতিপক্ষের ভূমিকায় 
(একই অর্থনৈতিক স্বরে থেকেও) 
অবতীর্ণ তখন সে বুঝাতে পারে, 
সংসারের হাল ফেরানোর এই অর্থ, 
“নৈতিক মুখোশটা কত ভয়ানক । 

শ্বাধীনতার অন্থভূতিহীন ত্বিষাস 
খন তার নৰ অঞ্জিভ বিপ্লবীপনাকে 
জাহির করতে শ্বাধীনতা যুদ্ধের ইতি- 
হাস পাঠে আগ্রহী হয়,  ভখন সে 


আবিষ্কার করে প্রকৃত বিপ্লবী হত্যায় 


জাতির জনক গান্ধীজীর বিশ্বাসঘাতী 
স্থপারিশ। | 

পাড়ার দোষ ঠাকুষ! হ্িযাসে্রে 
কাছে এসে ষখন আব্দার করে যে 
তার নাতিটার নামেও বিপ্রবীর পেন- 
সনের বন্দোবস্ত করে দিতে, কেনন] 
সেও গরীব হুংখীর কথা বলত, 
সত্বরের দশকেই লে প্রাণ দিয়েছিদ 
আতভাক্মীর হাতে, তখন ত্বিষাসের 
নিজীব জবাব, 
মতো! বিপ্লবীদের. সরকার টাকা দেয় 
না।” | ঃ 

আকস্মিক সম্মানীয় এই ত্বিষাস 
যখন ঘরে ফেরে তার বিপ্রবী ভাষণের 
নকল হাজির হয়, আর মঞ্চ সান্দিয়ে 
দেয় মেয়ে রিংকু, তখন মনে হয়, 
স্বাধীনতা সাজানো, নকল, শুধু বিত্ব- 
বানের হাত বদ্বল ৷ 

এরকম অগুনতি নজীর দিয়ে 
নাটকের মহত্ব তুলে ধরা সম্ভব ! দত্ত, 
নট্যমূহূ্ত, সংলাপ অযুত ব্যন1 এবং 
প্রতীকধপ্নিতায় একাকার । 

বাংলা নাট্্যমঞ্চের অপর কলা- 


. কুশলীরা যদি শৃত্রকের এই নাটক 


দেখে রক্ষণশীল প্রশংসায় তাদের দুটি 
আচ্ছন্ন করে রাখেন, তবে তাদের 


“তোমার নাতির - 


উন্নাসিক আত্মগবিতার প্রতি আমার 
কিছু বলবার আছে ।' ll 
প্রথমতঃ বিদেশী নাটকের কাছে 
কণগ্রস্ত অন্সরণকারী ছায়াবলহ্বী 
নাট্যকারদের বোঝা! দরকার যে 
সত্যি কথাট! গুছিয়ে বলতে পারার 
ভয়, অস্বচ্ছ দৃষ্টিভংগী, বিদেশী থণ 
গ্রহণের. আভিজাত্য এবং সর্বোপরি 
সাহসের অভাবের দক্ণই দেশের ' 
ঘটনাক্রমে তাদের কোন নাট্যবস্ত 
চাখে পড়ে না। ২৬৮৯ 
দেবাশিস আঘাত হেনেছেন তথা- 
কথিত বামপন্থী নাটাগ্রযোজক- 
দেরও। যাদের নাট্যপ্রঘোজনার 
চরিত্র সংলাপে বিবৃত থাকে দেয়া- 


।জের লিখন, শোষিত শ্রমিক-কৃষকের 


মধ্যে আকস্মিকভাবে ঝোলাকাধে 
আদর্শবাদী ত্রাপকর্তার এন্দরজালিক 
অস্থ্যদয় ঘটে যাদের. নাটকের মধ্য- 
ভাগে, নাট্যবিস্তার অনুমতি না 
দিলেও যাদের নাটকের শেষে থাকে 
বলগ্রয়োগে বিপ্রববাদের সঞ্চার 
তাদের আত্মপ্র্ভারণায় “অমিতাক্ষর” 
একট! বড় রকমের ধাক্কা দ্বিতে-. 
পারে,। ৃ 
আবার ভয়ও হয় এই ভেবে যে, 
ভাষায় (তাম্ৰপত্ৰ) মরচে-ধরে ন! 
বলে মিথ্যে বিপ্রবীপনার আশ্রয়ে 
ত্বিযাস ফেমন তার মনে শ্রয়িষ্ণুতায় - 
দাগ ফেলতে চায় না এবং 
বই বাধাইয়ের কাজেই আবার নিজের 
দবাযিদ্যাকেই বরণ করে নেয়__এই 
পরিণতি আবার বামনাট্যের পেশা- 
দ্ধারী শ্তভাকাম্ীদের মধ্যে হতাশার 
উদ্রেক না করে বসে। কেনন! শেষ 
দৃশ্তে কোন ত্রাণকততা বা লত্যসন্ী 
ত্বিষাসের পক্ষে কোনরকম বিপ্লবেয় 
ডাক দেওয়া সম্ভব হয়নি । 

তৃতীয়তঃ অধিকাংশ অপেশাদারী « 
নাট্যদ্বল যেমন মধ্যমণি বা ভারকা- 
চিহ্নিত হয়ে স্থিভিলাভ করে, সেদিক 
থেকে নিরাভরণ নতুন গোষ্ঠীর সমাট- 
গত উদ্যোগে প্রথম প্রযোজনার পক্ষে 
সাফল্যের মানপত্র ছিনিয়ে নেওয়া 
রীতিমত বিরল যোখ্যতা । সংবাদ- 
পত্রের বিজ্ঞাপন জানায় 'এ শুধু শৃত্র- 
কের নাটক, ““দানসাগর+ খ্যাত 
দেবাশিষ-দ্বিজেনেয মতে! তারকা- 
থচিত নয়। সীমিত প্রচারে দলের 
কুশলী তরুণ-তরুণীর! কেউই অপরি- 
চিত নন। গণ থাকলে ওণমৃখ্ধদের 
আসতেই হবে। অন্তথায় চিত্রতার- 
কার বাণীসহ ট্যালকাম পাউডারের 
বিজ্ঞাপনেই বাক্ষতিকি? “ ৮ 

সবশেষে প্রযো্ধন! সম্পর্কে কিছু/ 
কথা বাকী থাকে ।, ছাদের চে 
ঘিজেন বন্দ্যোপাধ্যাক়খেজানসাগরীক় . 

( শেষাংশ ১১শ প্রায়)“: . 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৮শে জুলাই, ১৯৭৮ 


পি জির তদন্ত 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


কমিশনের চেয়ারম্যান রূপ বিচার- 
“পতি প্রতারাপদন মুখার্জার পরিবর্তে 
ডাক্তারদের পছন্দমত অন্যকোন 
ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়। এই- 
সব ডাক্তারদের দল গত কয়েকদিন 
নানাভাবে চেষ্টা তদ্ধির তদারক করে 
তারাপদ মুখার্জীফে প্রভাবান্নিত 
করার ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা 


করতে নাপ্রে এখন প্রকাশেই ' 


প্রমুখার্জীর বিরুদ্ধে বিষোদ্রগার শুরু 
করেছেন । কমিশনের টার্ম অফ 
রেফারেন্স থেকে পি, জির ডাক্তার- 
“দের চোরাই প্র্যাকটিস, কর্তবাকর্ণে 
গাঁফিলতি এবং অন্যান্য -ছুর্নাতির 
অভিযোগসযূহ্কে বাদ দেবার দাবিও 
তোলা হয়েছে । 
মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী ও সবাস্থামন্ত্রীর 
কাছে স্বারকলিপি দেওয়ার পর 
হেলথ সাভিসেস, এসোসিয়েশনের 
একজন মুখপাত্র সাংবাদিকদের বলেন 
“শিশির দেবকে পি, জি থেকে হটা- 
নোর জন্য আন্দোলন করেছি, সর- 
কার আমাদের শক্তি দেখেছেন, তার 
পরেও ঘর্দি কমিশন থেকে টি, পি 
অখাজাঁকে বাদ দেওয়া ন হয় তাহলে 
আমরা সমস্ত হাসপাতাল, এমনকি 
খ্বাঙ্থ্যদত্রকে শ্ন্ধ করে দেকো। 
আর কমিশনে শুধু শিশির দেবের 
বিচার করতে হবে। প্রাইভেট 
প্র্যাকটিস নিয়ে তদস্ত করার কোন 
অধিকার কমিশনের আছে বলে 
আমরা মনে কন্তিন!! দরকার হলে 
আমরা আদালতে যাবো। আই, 
এম, এ-ও পুরোপুরি আমাদের সংগে 
আছে। আই, এম, এ-র পক্ষে সি, 
শি, এমের নরেশ ব্যানাজাঁ, গৌরী 
দত্ত প্রদীপ মজুমদার, এস ‘চৌধুরী 
প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মৃখ্যমন্ত্রীকে সব অব- 
হিত করেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী ও সমস্ত 
এব্যাপারটি পুনধিবেচন1 করছেন ।” 
বিচারপতি প্রঁটি, পি মুখাজ 


ft 


সম্পর্কে তাদের এসান্দির কাত্রণ কি 
জানতে চাইলে মুখপাত্রটি বলেন "টি 
পি, মুখার্ভী পি জি-র ডাকারেদের 
“বিশেষ মর্ধীদা” সম্পর্কে দহাকুন্ৃতি- 
শীল নন। ন্তাশনালের তদন্ত কমি- 
শনের সময় দেখোছ উনি অবথা 
কড়াকড়ি করেন ১? 

এখন প্রশ্ন হলো, আই, এম, এ 1৪5 
হেলথ সাভিসেস এসোদিরেশন ধদদি 
যুক্ততাবে পি, জি-র প্রশাসনিক তদন্ত 
কমিশনকে বানচাল করতে নামে 
তবে স্বাস্থাদধ্ধব কি নীরব দর্শক হয়ে 
থাকবে ? এ প্রশ্রেব সুস্পষ্ট জবাব গত 
২৪শে জুলাই শ্বাস্থাদপ্তরের একজন 
ডেপুটি সেক্রেটাত্বীকে প্রশ্ন কবে 
পাওয়া যায় নি। তিনি শুধু বলেন) 
ওরা সব কাগুজে বাঘ,আর আকটার- 
অল ভিলদঅনেষ্ট । দেখা ঘাক্‌ কি হয়? 

কিন্ত হাবতাবে মনে হচ্ছে হেলথ 
সাভিসেসের ডিবেক্টব ডাঃ মণি ছেত্রী 
চান তদন্ত কমিশনের আওতা থেকে 
প্রাইভেট প্রযাকটনিংয়ের ব্যাপারটা 
বাদ ঘাক এবং তা নিয়ে শলাপরা- 
মর্শও চলছে। তা যাই হোক, এখন 
দেখার সরকার আবারও পিক্তি-র 
ব্যাপারে মাথা নত করে কিনা? 


আর এস পির বাড়ি 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

শেষ করেননি, পেটোয়া ডাক্তারদের 
কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকার চাদ! 
আদায়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন । 
' আ্যাকাডেমিক  প্রমোশনের 
ব্যাপারে যেস্ব ডাক্তার ডাবল, ট্রিপ 
প্রমোশন পাচ্ছেন তাদের অধিকাং- 
শই হাজার টাকার ওপর দো দিয়ে- 
ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া 
গিয়েছে । তবে শ্বনামে কেউই চাদ! 
দেননি। মেভিকেল কলেজের এক 
সার্জেন, যিনি নিজেকে আর, এস, 
পি-র 
করেন, তিনি বহু টারা চাদ! তুলে 
ছেন। 
ধারে কাছে যেতে পারেননি । 





অমিতাক্ষর 
(১০ম পৃষ্ঠার পর ) 


দোর পুরোপুরি কাটিয়ে উঠেছেন, 
সেটাই বড় সাফল্য । এ ব্যাপারে 
আমার ব্যক্তিগত ভয় ছিল। আরে 
বিচিত্র চরিত্রে অংশ নেওয়ার ষোগ্যত! 
তিনি প্রমাণ করেছেন । ইন্দ্রাণী মৈত্রর 


দনিস্তরঙগ স্বরক্ষেপণের ক্রটিটুহু ছাড়া . 


তার অভিনয় অত্যন্ত সাবলীল | 
চন্দন দেমগুপ্ডের অভিনয় বেশ পরি- 
মিত। - প্রবুদ্ধ মিত্র, স্বপন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, বাসুদেব মন্ুমদার এবং 
দলিল সরকারের অভিনয় আরে! 
সংঘত, করার স্থযোগ.আছে। ছোট্ট 
মেয়ে টুপুর ঘোষ (রিংকু) অসামান্য । 


তবে নির্দেশকের আরো দায়িত্ব আছে 
তাকে নাটকের ঘটনাক্রমের সংগে 
সজীব করে তুলবার | মঞ্চে টুপুদের 
সংলাপহীন উপস্থিতি যেন তাঁকে 
কখনও কখনও একঘরে কল্পে রাখে! 
ঘোষ ঠাকুমার ভূমিকায় গৌরী চৌধুরী 
বয়সী বৃদ্ধার স্বরটিকে এখসও পুরো- 
পুরি আয়ত্ত করতে পারেন নি। এ 
ক্রটি কাটিয়ে ওঠার পরিশ্রম তাকে 


অবশ্যই করতে হবে। lB 
দেবাশিসের মঞ্চ পরিকল্পনা 


নাটকের মর্ষ! দ্বা বাড়িযেছে। 
সবচেয়ে বড কথা এ নাটকে বিরুদ্ধ 
ঢঙের স্থরারোপ অসম্ভব ভালো 
অথচ বার বার মনে পড়ে আবহস্থর- 


হীন দৃশ্যাস্তরের মুহতটি। যেন সেও 
এক সংগীত (শ্ৰীপতি দাস )। 


লোক বলে সর্বত্র জাহির . 


তবে উপরোক্ত বড কর্তার; 


ভবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দর্পপের ' 


অন্থরোধ, এবার শক্ত হোন ! পি ছবির 
চোবাই প্র্যাকটিসকারী ভাক্তারর 
মূখে বউ হস্িতস্থি কর্ম না কেন, 
ওবা ষে ভীষণ বিচলিত, ভীত হরে 
পড়েছেন তা মেট্রোপলিটন, গড়িয়্- 


হাউ, অকলাাণ্ড, সেন্টমরিস, মেরী- - 


ল্যাণু, উ্ভবার্ন, প্রেসিডেন্দী প্রতৃতি 
নাসসিংহোম, বেলভিউ ক্লিনিকে এস 
বি/অই বি শাখা একটু তৎপৰ 
হলেই দেখতে পাবেন । ' প্রশসেন্গিক 
তদস্থ কমিশনের কাজ শুদ্ধ হ'লেই 
বোঝা যাবে চণ্ডী কর, বারী দত, 
এস এন নেনগ্প্ত, অকুণাভ চৌধুরী, 
স্বরাজ ব্যানাজী, শ্রামল দে, অমল 
বস্তু, অপূর্ব দাহ, জে সি ঘোষ, 
স্থচর্রিতা ঘোষ, এস মেওয়ার, বি সর- 
কার, জে সি পাল, রত্না সেন, মীরা। 
সেন, নারায়ণ চৌধুরী, লাবেশ্যাম 
সাহা প্র্থতির বিকুদ্ধে আনীত কভ 
স্থনির্দিষ্ট অভিযোগ ধামাচাপা দে ওখ্বা 
হয়েছে । এ'রা ডাক্তার হিসেবে যতই 
বড় () হোন, নন-প্র্যাকটিসিং হয়ে 
ঢালাও প্র্যাকটিস এবং: অন্তান্য 
দুনাতিযূলক কার্যকলাপের জন্য 
এ'দের বিচার কেন'হবে-না ? 


পি, জি-র ছুইঙন সার্জেন ও এক 


ভন ফিক্তিমিয়ান দৃশহাজার টাকা 
করে চাদ! দিয়েছেন । , দর্পের 
কাছে টাদাদাতাদের ষে তালিকা 
এসেছে, ভারতে জে মুখাজাঁ, বিসর্দা, 


বি চক্রবর্তী, এ কে রায়চৌধুরী, 


বি রায়চৌধুরী, এ বস্তু, এস দে, 
টি ব্যানার্জী, এন পাল, ' বি 
চৌধুরী, এম চক্রবর্তী, এ নান, 
এ সেনগুধ, এস কোনার, এম 
মুখান্রী, কে, সেনগুপ্ত, ভি রাঙ্- 
চৌধুরী, এ চৌধুরী, পি মন্দার, 
এ স্বাহা, সি মাইতি, আর মুখার্জা 
প্রমুখ মেডিকেল, নীলরতন, আর 
জি কর, ন্যাশনাল, নর্থবেঙ্গল যেভি- 
কেল, শস্তনাথ ও পিজি হাসপাতা- 
লের ৭০ জন ডাক্তারের নাম আছে। 

জেলা। ও মফঃস্বলের হাপাভাল- 
গুলির ভাক্তারবাবু অনেকে পার্টি 
ফাণ্ডে চাদ দিয়েছেন বলে খবর 
পাওয়া যাচ্ছে। 

বামফ্রণ্টের একাধিক নেতা ঘর্প- 
পের সংবাদদাতার কাছে আর,এস, 
পি-র বাড়ী কেনার কথা ম্বীকার 
করে বলেছেন, ফ্রপ্টের এক্যের 


স্বার্থেই এক্ষুনি প্রকান্তে কিছু বলা: 


যাব না। আপনারাই সব ফাস 
করে নিন। 

- এদিকে অন্ত খবর 'হল, আর, 
এস, পির মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর 
সঙ্গে আনন্দবাজারের অভীক সর- 
কারের মাখামাখিও ইদানীং আরও 
বেড়েছে । প্রফুলচন্্র সেনের সংগেও 


তাঁর বৈঠক হয়েছে! 


ক 


. জনতা পার্টি 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন দলের রাজ- 
নৈতিক কর্মীরা জনতা পার্টিতে ঘোগ 
দেবে বলে বিশ্বাস করেন"! 

প্রফুলবাবু প্রধানমন্ত্রীকে তার 
বুঝিয়ে বলেন। এবং জানা গেছে 
মোরারজী দেশাই এ ব্যাপারে প্রতি- 
শ্রুতি দিয়েছেন । 

প্রধানমন্ত্রী প্রফুলবাবুকে বলেছেন 
আপনি জনতা পার্টির সঙ্গে সম্পর্কে 
ছিন্ন করবেন না। কারণ হয়ত 
অদূরভবিস্রতে বর্তমান রাজনৈতিক 
জোটের পরিবর্তনের সম্ভাবন! 
আছে। 

এর আগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বা- 
চিত বেশ কিছু লোকসভা! সদস্য 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে রাজ্যের 


-অর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা 


করেন। . এদের অভিযোগ, বামঙ্রণ্ট 
সরকারের মাধ্যমে সি পি এম ব্যাপক 
হারে পুলিশ ও প্রশাসনে অন্প্রবেশ 
করছে। প্রতিনিধি দলের বক্তব্য 
সি পি এমকে এখনই ধাক্কা ন! দিলে 
পরে হয়ত পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম-কে 
আর ঠেকানো! যাবেন] । 
জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী দেশাই 
বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতির 
প্রেক্ষাপটে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের 
সঙ্গে রাজ্যের সি পি এম প্রভাবাধীন 
সরকারের বিরোধ এখনই চাইছেন 
না। তবেতিনি প্রতিনিধি দলকে 
বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে 
রাজ্য সরকারের কার্যকলাপের প্রতি 
সজাগ দৃষ্টি রাখা -হয়েছে। প্রধান- 
মন্ত্রী এই প্রতিনিধি দলকে রাজ্যন্তরে 
সি পি এম বিরোধী আন্দোলন গড়ে 


তোলার ব্যাপারে সমর্থন 
জানিয়েছেন । 
রাজ্য জনতা পার্টি যাতে প্রফুল্প 


সেনের্‌ সমর্থকদের হাতে থাকে সে 
ব্যাপারেও তিনি দূলের সভাপতি 
-চন্্রশেখরের সক্ষে' কথা বলছেন। 
এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই প্রফুলপ 
সেনের বিশ্বস্ত সহকমী তীব্র কম্যুনিষ্ট 
বিরোধী ফজলুর রহমানকে রাজ্য 
শাখার সভাপতি মনোনীত করা 
হয়েছে । ফজলুর রহমান সভাপতির 
দায়িত্ব গ্রহণ করেই প্রফুল্পবাবুর সে 
এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে 


ভবিষ্যৎ করমস্থচী নিয়ে আলোচনা! 
করেন । 
চন্দরশেখর একসময় রাক্য জনতা 


দুলে সঙ্গে সি পি এম-এর সম্পর্ক 
ভাল থাক এটা চাইতেন । দিল্লীর 
রাজনৈতিক ডামাঁভোলে তারও চিন্তা 
ধারার পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। 
প্রফুল সেনের সঙ্গে ভার একসময় 
সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছিল । 
চন্্রশেখর প্রথম থেকেই প্রফুবাবুর 
দি পি এম বিরোধী রাজনীতিকে 


৮ 


॥ এগারো 
মোটেই সমর্থন করেননি । কিন্ত 
এবার তিনি দি্লীতে প্রফুল্পবাবুকে 
তার নিজন্ব চিন্তাধারায় দলের 
নেতৃত্ব দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন । 

আরও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো 
জনতা পরিষদীয় দলের জরুরী বৈঠক 
ডেকে আইন শৃঙ্খলার অবনতি 
ঘটানো, স্কুলগুলিতে দলীয় কর্মীদের 
চাকরী দেওয়া! প্রভৃতি বিভিন্ন অতি- 
যোগে সি পি এম তথা বামফ্রন্ট গর- 
কারের বিরুদ্ধে ব্যাপক জেহাদ ঘোষ! 
করা হয়েছে । এবং এ র্যাপাব্রে বিশদ 
আলোচনার জন্য তাড়াতাড়ি বিধান- 
সভা ডাকার দাবী কর। হয়েছে। 
স্বিরোধী দলের নেতা কাশীকান্ত 
মৈত্র এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। 
কিছুধিন আগে কাশীবাব্‌ জাতীয় 
কর্ষসমিতির বৈঠকে বিশেষ আমস্ত্রিত 
হিসাবে যোগ দিতে দিলীতে গিয়ে- 
ছিলেন। তিনিও যেখানে বিভিন্ন 
নেতার সঙ্গে রাজ্যের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে- 
ছেন। কলকাতায় ফিরে এসে 
পরিষদীয় দলের সভা ডেকে সি পি 
এম তথা বামক্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষণা করায় ব্যাপারটা! 
রাজনৈতিক মহল তাৎপর্যপূর্ণ বলে 


মনে করছেন । 


প্রফুল্পবাবুও দিল্লী ' থেকে ফিরে 
এসে যথারীতি দলহীন গণতন্ত্রের 
নামে ছুই কংগ্রেমকে নিয়ে, সি পি 
এস বিরোধী মোর্চা গড়ার ব্যাপারে 
আলাপ আলোচনা করছেন । ' 


শিলিগুড়ির ঘটনা . 

(€র্থ পৃষ্ঠার পর ) 
অফিসের কমীদের মধ্যেই বাছাই 
করে কয়েকজনকে মগ্যপানের. সাথী 
করা৷ এবং অহরছ তার্দের বগলদাবা 
করে ঘুরে বেড়ানোর দৃষ্টান্ত সম্ভবতঃ 
পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও নেই। এই 
অবস্থার পূর্ণ সুযোগ ওই সব কর্মীরা 
নিতে কোন প্রকার গাফিলতি কল্প- 

ছেন না বলে জান! গেল । 


কথক-এর প্রথম নাট্যনিবেদন 


হয়বদন 


নাটক : গিরিশ কার্ণাভ/শজ্খ ঘোষ 
নির্দেশনা £ মৃগাঙ্কশেখর রায় 
সুর £ দেবাশিস দাশগ্রপ্ত 
মঞ্জ, বন্দ্যোপাধ্যয় 
অঞ্চ নির্মাণ ও আলোক সম্পাত £ 
বিমল ঘাম 
অভিনয়ে £ দীপক মজুমদার, কব ওগ্ত 
শ্যামলবরণ ঘোষ, অমল চক্রবর্তী, 
দিলীপ ঘোষ, মঞ্জু: বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দীপান্বিতা রায়, কপকথা মুখোপাধ্যায় 
মুখী সেন ও সৌমিক নন্দী মজুমদার 
থিয়েটার সেণ্টার প্রেক্ষাগৃহ 
২৯শে জুলাই, সন্ধে ৬॥৷০ট! 
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কলকাতা পৌরসভার জঞ্জাল বিভাগে . 
ভয় 1টি দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


* ঘলকাতা! রা বাকী ১৭৫ ট্রিপ দেওয়া হয় 'ইন- 
বিভাগে শুধু ভূয়] ট্রিপ দেখিয়েই লক্ষ সেনটিভ” পের নামে । এই ইলসেন- 
লক্ষ টাক্ষা এখন চুরি হয়ে যাচ্ছে। টিত টপ মানে হল একটা লরী শ্বাভা- 
শুধু তাই নয়, অস্থায়ী এবং ঠিকা বিক ভাবে তিন দীপ করার পর ঘত- 


কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে চলেছে” 


হাজারে! কারচুপি । 'অচেল সরকারী. 
তেলও পাচার হচ্ছেবলে অভিযোগ । 
তথ্টাতিজ্ঞ মহলের খবর হল পৌর-' 
মংস্থার মোটর যান বিভাগের চারটি 
গ্যারেজ থেকে বর্তমানে দৈনিক প্রায় 
১*০/১*৫টি লী জঞ্জাল অপসারণের 
কাজে পথে বের হয়। লন্গীগুলি 
সকাল ও ' বিকেল দুই শিফটে কাজ 
করে । লাধারণত£ একটি লরীর এক 
শিফটে তিন ট্রিপ দেওয়ার কখা। 
অর্থাৎ সকাল ও বিকেল মিলিয়ে এ 
অংখ্যক লরীতে স্বাভাবিকভাবে দিনে 
প্রায় ৪৫* ট্রিপ দেওয়া উচিত (কিছু 
লয়ী তিন ট্রিপের কম কাজ করে) 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে . দেখা যায় সব মরী 
মিলিয়ে দিন ও রাত্রিতে শ্বাভাবিক- 
ভাবে গড়ে মাত্র ৩০০ ট্রিপ করে, আর 


গুলি বাড়তি ঘ্রীপ করে তার প্রতি 
টপ্লের জন্য লুরীর ড্রাইভার ৪ টাকা 
ও গতি মন্ছুর ১৯০ * পয়সা পায় 
(প্রতি লয়ীতে * জন মজুর থাকে)। 
অর্থাৎ প্রতি ইনজেনটিত দ্রিপের জন্ত 
ড্রাইভার ও মজুর মিলিয়ে ১৭ টাকা 
৩০ পঃ পায় ।, 

-এই ইনসেনটিত পের সংখ্য! 
বাড়িয়ে দেখানোর জন্যই পৌরসংস্থার 
লক্ষ লক্ষ টাক! যাচ্ছে এবং এরই জন্য 
‘শ্বানাবিক’ ট্রিপ কম দেখানো হয় । 
কারচুপির মাধ্যমে এই সব টপ রেকর্ড 


কর! হয় প্রত্যেক গাড়ীর অন্য নির্দিই' 


ট্রিপ কার্ডে। কিন্ত এই রেকর্ডেই 
রয়েছে নানা গঙগোল | যদিও একা- 
ধিক চেকপোষ্ট আছে যেখানে এই- 
সব দরিপকার্ডে প্রত্যেক রুপের সমন 
ইত্যাদি লেখ! শাকে । কিন্ত ব্যবস্থা- 


পেশাদার নাট্যমঞ্চের শিপ্পী ও কর্মী 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
পেশাদার নাট্যসঞ্চের শিল্পী ও. 


কমাঁদের ব্যাপক এক্য গড়ে ভুলে. 


অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ১ জোরদার 
আন্োলন করার জন্ত রাজ্যের বিচার 
শক আইনমন্ত্রী শ্রীহাসিম আবছল 
হালিম আহ্বান জানিয়েছেন । 
উত্তর কলকাতার সংস্কৃত সাহিত্য 
পরিষদ হলে_ আয়োজিত নাট্যকর্মী 
সম্মেলনে ভাষণ ঘেওয়ার দময় 
হালিম বলেন পেশাদার নাট্যমধের 
কমু ও শিল্পীদের এখন এক দুরবস্থা 
চলেছে । ভাবাঁও বায়ন না ষে এই 
শিল্পে দিযুক্ত কর্মী-শিল্পীরামাদে ৫*/ 
৩০ টাক 'বেতন পান। দর্শকদের 
কাছে পিয়ে বলতে হৰে পেশাদার 
নাট্যষঞ্চের মালিকরা কিভাবে 
তাদের শোষণ করে মুনাফার পাহাড় 
ক্করছে। 
প্রহালিম 'বলেন; শ্রমিকদের 
ঝ্তাষ্য দাবী দাওয়া দরকার (সমর্থন 
করবে । আপনারা এগিয়ে হাল । 
দেখুন মালিকরা ধেন সংস্কৃতির নাষে 
অপসংস্থতির'আমদানী করতে না 


পারেন। কর্মীদের উদ্দেশে শ্রহালিম 


বলেন, এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করুন 
যাতে মালিকরা আলোচনায় বসতে 
বাধ্য হন। 

পেশাদার নাট্যষঞ্চের কর্মীরা 
এই প্রথম ব্যাপক অর্থে এক নতুন 
সংগঠন গড়েছেন। নাম--ব্যাজ- 
কাটা প্রফেশনাল থিয়েটার আর্টিস্টষ 
টেকনিসিয়াম্দ. এণ্ড এমপ্রয়ীজ ইউ- 
নিয়ন’ | এই ইউনিয়নের সম্মেলনকে 
অভিনন্দন জানিয়ে অভিনেতৃ সংঘের 
শিল্পী অন্গুপকুমার দ্বাস, শৈলেন 
মুখান্তরণ, গণতাস্তিক কলাকুশলী সম্মি- 
লনীর ইন্রজ্িৎ রায়চৌধুরী, ছাত্র 
ফেডারেশনের চন্দন ঘোষ, সিপি 
আই এস-এর অশোক দাশগুপ্ত প্রমুখ 
ভাষণ দেন । 
_ অংস্থার পক্ষ থেকে ধম্পাদক 
চলকুমার ঘোষ ও বূজতভ বসু সাংবা- 
দ্বিকদের জানান যে, পেশাদার নাট্য- 


ষঞ্চের শিল্পী ও. কাদের চাকুরীর ' 


নিরাপত্তা, বেতনবৃদ্ধি, প্রতিডেণ্ড 
ফাণ্ড, গ্র্যাচু়িটি,ই এস আই, সবেতন 
মেডিকেল ও ক্যাজুয়াল ছুটি সহ 


অন্তান্ত দাবিতে শীঘ্রই ইউনিয়ন 


আন্দোলনে লাষবে । 


কোন ভাবে ইনষেনটিত ট্রিপের সংখ্যা 


দেন । লব দ্রিপই সত্য বলে তারা 
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কর্পোরেশনের এই তেলে চল্লে। 
জঞ্জাল বিভাগের আর একটি দুষ্ট 
' চক্ৰ আছে যার! সক্রিয়ভাবে ভুয়া 
লোক “ঠিকা* ও “বদলিতে’ মেও-' 
" যার কাজ করে চন্েছে। গ্যারেজ- 
গুলিতে জঞ্জাল বোঝাই ও খালাস 
- করার কাজের জন্য 'মোট স্থায়ী ষজ- 
ET HE ছুর আছে ১,৩৫* জন। এই মজদুর 
প্রান্ত ৬০/৭* টি অর্থাৎ দৈনিক প্রায় দিয়ে প্রায় ১৪*টি অজ্জালের গাড়ী 
১২৫০ টাকা ভুয়া টপ বাবদ চুরি-হয়, চালান যায় (প্রত্যেক গাড়ীতে * 
অর্থাৎ বছরে প্রায় দাড়ে ৪ লক্ষ থেকে ৭ জন মজছুর দরকার হয়)। 
টাকা । আর শুধু ইনসেনটিভ বাবদ অর্থাৎ ১০০/১০৫টি লরীতে কাজ 
বছরে খরচ হয় মোট প্রায় ১* লক্ষ করার জন্য যথাযথ লোক দিয়েও 
টাকা । দেখা যায় কোন কোন গাড়ী অনেক মজছুর উদ্ধত থাকে । কিন্ত 
দিলে বা রাত্রের শিফটে ১৫/১৬ ট্রিপ ' দেখ. যায় স্থায়ী উহ তত মজছুর থাকা 
করেছে বলে দেখানো হয় । এটা কি ‘সত্বেও প্রচুর সংখ্যায় ঠিক! ও বদ- 


বাস্তবে সম্ভব ? আবার দেখা যায় লিতেও লোক নেওয়া হয় কাগজে” 


একটি গাড়ী কাজে বেরিয়ে মাত্র ১টি কলমে এবং এটি হয় প্রতি গ্যারেজে 
টিপ করে গাড়ী গ্যারেজে চুকিয়ে দেয় এবং প্রত্যেক দিন। ,লোক নেওয়ার 
যাস্কিক গোলোযোগের অছিলাঁয়। এই বব্যবস্থায় নিযুক্ত আছে একটি 
কিন্ত আবার সেই গাড়ীটিই কোন . মধুচক্র। 
রকম মেরামতি না করেই পরের এই চক্রের নেতার! হজেন অজয় 
শিফটে বের হর ও ১৫/১৬ ট্রিপ করে চ্যাটার্জী, এস বর, সমীর দত্ত, এস 
বলে কাগজপত্রে লেখা হয়। 'কে, সেনগুপ্ত প্রমুখ 

এটা কি ভৌতিক ব্যাপার ? না NE el 
এটি আশ্চর্য হলেও এই বিচিত্র কাণ্ডই নয়, তবে অনেক লোকের নামে 
দিনের পর দিন পৌরমতার জধাল শঠিকা” বিল হয় ও সেই সব ভুয়া 
বিভাগে চলেছে ।: আসল কথা থে. লোকেত্র মাইনেটা ভাগ হয়ে কয়েকটা 
পকেটে চলে ঘায়। আবার ষেখানে 
লত্যই লোক নেওয়া হয় সেখানে 
আছে “্নত্তরীস। 
“বদলি* লোকের জন্য নির্দিষ্ট হারে 
“দন্তরী” আছে , এবং এই দ্র 
আমায় করার অন্য নির্দিষ্ট লোকও. 
আছে, অর্থাৎ দ্রভরী ন! দিলে বদলি. 


কাগজ কলমে বাড়িয়ে দেখানো। 
এই কাজেলিপ্ত আছে একটি দুষ্টচক্র । 
এই চক্রের মহানায়ক আঞাল বিভা- 
গের কয়েকজন ড্রাইভার, গ্যারেজ 
ফোরম্যান এবং উচ্চপদের ও সাধা- 
রণ কিছু কর্মী । | 
এদের পাণ্ডা হলো তুষার ভগ্রঃ 
গোবিন্দ সিং, নিরঞ্জন দাস, শিবেন 
ঘোষ, রাজারা, “আলি নওয়াজ 
প্রমুখ) এর একটি খবরও শাস্তি 
সেনের অজানা নয়। আরও মজার 
ব্যাপার হলো ডিস্ক কনজারতেদ্দি 
অফিসার! এই সব ভূয়া ইনসেনটিভ 
বিলে সই করেন ও সার্টিফিকেট 


এই ভুয়া লোকের জন্ত বছরে ২৩ 





কি সত্যই এগুলি খু'টিয়ে দেখেন, না 
অন্ত রিশেষ স্বার্থেই এইরকম সার্টি- 


ফিকেট দেন তা সহজেই অঙ্গুমেয়। - 

লে আরেকটা ব্যাপার |... || মাত্র ৪০০ গ্রাহক করা হবে ॥ 

কোন হিসাব নেই। কোন গাড়ী | ব্যরা এককালীন 5৫০* (পঁচাত্তর ) টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হবেন, কেবল 
গ্যারেজ থেকে কডটা তেল নিল ও | তারাই ১৫০৮০ (একশত পঞ্চাশ ) টাকার বই মাত্র ৭৫'* (পঁচাত্তর ), 


সেই অনুপাতে ট্রিপ ফিল কিম! তার 
কোন হিসেব বা চেকিং গ্যারেজ 
ফোরঙ্যানরা রাখেন না) ফলে 
তেল বিক্রির ফলাও কারবারওচলে। 
শোনা ষায় ট্যান্তরা ধাপ! বানতলণ, 
অঞ্চলের অধিকাংশ বাসই নাকি 


পর্যস্ত গ্রাহক করা হবে । - 


\ 


“ঠিকা* দোক ও 


বা ঠিকায় কেউ কাজ পাবেনা । 


লক্ষ টাকা “মাইনে” দেওয়া হয় 


১৫০ টাকার বই 
মাত্র ৭ টাকায় 


মাও ব্চনাবলী 
৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ প্রতি খণ্ডের যুল্য ৩০০৭ টাকা 


টাকায় পাবেন। টাকা অধ দ্বেওয়ার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ৪** জন 


শারদোৎসবের আগেই সমগ্র রচনাবলী সরবরাহ কর! হবে। 
* ভাকযোগে বই সংগ্রহকারীদের ক্ষেত্রে তাক মাশুল ব্বতম্র । 


নবজাতক প্রকাশন, এ-৬৪ কলেজ ষ্টরীট মার্কেট, কলি .. 


PRICE 60 5589. 


পুরসংস্বার জঞ্চান ' বিভাগ থেকে । 
যে কোন দিন যে কোন গ্যারেজে 
স্থায়ী মজদুরের সংখ্যা, কর্মরত গাড়ীর 
সংখ্যা ও “ঠিক” বা বদলি যজদুরের 
সংখ্যা হিসাব করলেই দেখা ঘাষে 
কতবড় কারবার চলেছে এই লো 
নেওয়ার ব্যাপারে আর এই চক্রের 
নায়ুকরাই বাকারা? লোক নেও- 
সবার এই ফলাও কারবার ডিট্রিক %৪ 
ব্লক পর্যায়ে আরও ব্যাপক ও গভীর ! 
সেখানে এই বদলি ও স্থায়ী লোক 
নেবার ব্যাপারে একটা বাধাধরা 
অলিখিভ “নিয়ম” চালু আছে । 
এই নিয়ম অনুসারে সেখানে যে" 
কোন প্রকার নিয়োগের ব্যাপারে 
ভিষ্রিক্ট কন্জারভে্দি অফিসার ওতার- 
সিয়ার ও ব্লক সরকারদের নিবিষ্ট 
হারে তাদের “পাওনা” দিতে হয়। 
তাছাড়া আছে এইসব অফিসারদের 
কিছু “এজেন্ট” যাদের মারফৎ এই. 
অর্থ সংগ্রহ করা হয়। ; 

এই চক্রের উপর বপে আছেন 


” জঞ্জাল বিভাগের একজন এ্যাসিসটেণ্ট 


ডাইরেক্টর যিনি একজন কেরাঈী 
ছিলেন এবং, এই “কাজের” জন্যই 
ভাকে বর্তমান পদে বসান হয়! 
উক্ত এ্যাসিসটেণ্ট ভাইরেক্টরকে 
‘“সন্তষ্ট’ না করলে কিন্ত কারও কোন 
চাকরী হবার,.নয়। এই মধুচক্র বন্ধ 
দিন থেকেই চালু আছে এবং দ্বিল 
দিন নানা শ্বাখা প্রশাখা বিস্তার করে 
ফুলে ফলে শ্রীবৃদ্ধি করে চলেছে। 
অনেক অভিযোগ এসেছে পরোক্ষ 
ভাবে, প্রমাণপত্ও দ্বাখিল হয়েছে, 
কিন্ত কোন এক অদৃষ্ট শক্তি সবকিছু 
ম্যানেজ করে চলেছে । এর শেষ 
ক্লোথায় বাঁ কবে সম্ভবত তা 
কারও জানা! নেই। 













25 ক ক 
- সম্পাদক হরেন বস্তু 
লপাহক কর্তৃক দীপালী শ্রেন, ১২৩/১, আচার্য পরসু্চন্দ রোত, ভারা লারা TOOT Ot এ টি 





একবিংশ বর্ষ ॥ ২৮শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৪ঠা আগষ্ট, ৮3৮ & ৬০ পয়সা? - 


-মোরারজী-চরণ বিরোধ 


নতুন পর্যায়ে। আপসের 


"চেষ্টা । ভরসা । বাজপেয়ী , 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


কিছুদিন চাপা থাকার প্র 
মোরারজী চরণ বিরোধ আবার নতুন 
পর্যায়ে শুরু হয়েছে। মোরারজী 
_দেশাইয়ের সঙ্গে নিক্ষল শেষ বৈঠক 
চরণ সিংকে আবার নতুন, পরিকল্পনার 
‘দিকে নিয়ে গেছে। চরণ সিং তার 
ঘনিষ্ঠ সমর্থকদের নিয়ে ঘন ঘন বৈঠক 
করছেন ভবিয্ৎ কর্মসুচী ঠিক করার 
জন্য৷ 
- মোয়ায়জী-চরণ সিং শে সাক্ষাৎ" 
কারে মোরারজী দেশাই সোজাস্থজি 


বলেছেন, আপনি রাজনৈতিক দবন্বকে 


আমার বিরুদ্ধে .' ব্যক্তিগত কুৎ্সার 
পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন! আমার ও 


আমার পরিবারের ওপর কলঙ্ক একে 
দিয়েছেন । আমি সব কিছু তুলে 
যেতে রাজী ঘদি আপনি প্রকাশ্য 
বিবৃতি দিয়ে বলেন, আমার অভি- 
'যোগেন্ কোন সত্যতা নেই। 
মোরারজী দেশাই রাজনারায়ণের 


সাম্প্রতিক কার্যকলাপ প্রসঙ্গে বিরক্তি |' 
প্রকাশ করে বলেন, ওরকম দবায়িত্ব- 


জ্ঞানহীন লোককে মন্ত্রিসভায় ব্রাখ! 
উচিত বলে আমি মনে করি না। 
চরণ পিং কিছু কিছু কথ! মেনে 
নিলেও অভিযোগ প্রত্যাহারে রাজী 
নন। তার ঘনিষ্ঠ সমর্থকরা তাকে 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠার) ' 


পি জি হাসপাতাল সম্পকে তদন্ত 
কনিশন প্রত্যাহারের আশঙ্কা 


এ ( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


প্রায় এক মাস আগে পি, জি-র 
ব্যাপারে, প্রেস নোট মারফৎ এক- 


সাম্য বিশিষ্ট প্রশাসনিক তদন্ত ' 


কমিশন গঠনের সরকারী ঘোষণ! 
প্রচারিত হয়েছে । এই কমিশনের 
কাজ শুরু কর! তো দূরের কথা, সর্ব- 
শেষ পরিস্থিতি যা দাড়িয়েছে তাতে 
"আশঙ্কা করা ধায় যে, রাজ্য সরকার 
ঘেকোন মুহূর্তে আই, এম, এ ও 
"_ ওয়েষ্ট বেঙ্গল হেলথ সািসেদ এসো- 
...দিয়েশনের সংগে যুক্ত ডাক্তার" নাম- 
ধারী একদল ছুর্নাতিপরায়ণ ব্যক্তির 
প্রচণ্ড চাপের কাছে নতি স্বীকার 
করে তদন্ত কমিশন প্রত্যাহার করে 
নিতে পারেন । আর শেষ প্স্ত 
. চক্ষলজ্জার ভয়ে যদি তদস্ত কমিশনের 
" ক্রাজ শুরু করতেই ভুগ্ তবে আই এম 


রোগীর প্রতি নির্মম অবহেলা? কুখ্যাত |. 


অপূর্ব সাহার পেসমেকার চুরি, পি 
জি-র, নন-গ্র্যাকটিসিং ডাক্তারদের 
চোরাই প্রাইভেট প্র্যাকটিস সংক্রাস্ত 
অভিযোগসমৃহের প্রত্যাহার এবং 
সর্বোপরি বিচারপতি তারাপদ 


মুখার্জীর পরিবর্তে চোরাই প্রযাকটিস-. 


কারী ডাক্তারদের পছন্দমত অন্য 
বিচারপতি নিয়োগ খুব অসম্ভব নয় । 
হেলথ সেক্রেটারী জ্রবি, আর, 
চক্রবর্তী ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পো- 
রেশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ায় 
এই সম্ভাবনাকে আরও ত্রাধ্বিত ও 
নিশ্চিত করে তুলছে। শ্রীচক্রবর্তীর 
অন্যত্র বদলী. হওয়ার সংবাদে ভাঃ 
মণি ছেত্রী ও তার পেটোয়া ডাক্তাররা 


দারুণ উলপসিত, উৎসাহিত তথা. 


এও হেলণ নাভিসেন এসোসিয়েশনের সক্রিয় হয়ে উঠেছেন । 


কাস অব 
টনের বিরুদ্ধে 


. দাবিমত ত 
বান থকে 


শুধু মুখ্যমন্ত্রী, কিংব] স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
"(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 





ন্যাকাবুকোর ছড়। 


‘অনাৰ্য মিত্র 


ভেঙে দাও নির্বাক 
পাথরের মৃত্তি,* 
এও বটে উৎসব 
বিপ্লবী ফুত্তি। ' 
বড় জুয়া কালচারে * 
কিছু খুজে পাননি, 
তাই বলে চারুবাবু 
চারুকলা চাননি ? 
তবে কেন ঘরে ঘরে 
ভার ছবি ঝোলাবেন 
কাঁচে ঢাকা বিপ্লব 
দুইবেল! দোলাবেন ? 
বিপ্লবী কারুদে'র 
“অদ্ভুত কালচার, 
পাথর ঠৃকরে খাওয়া! 
চারুবাদী ভালচার। 
বা সখী শোনলে! 
. ছেলেপুলে চাসনে . 
- এট] সেটা সবই কর 
বাকা পথে যাসনে । 
মন্ত্রী পুত্রহীন 
তার মত সুখ নেই, 
ছেলে থেকে অপৰাদ্ 
. তার মত দুখ নেই। 
সস্তান বড় জাল! - 
বড়ই অশাস্তি,. 
-বাপ-মা-কে জাল? দেয় 
সপ্তয় ও কান্তি । 
দেখিসনি মায়াখের 
সংসারে কত সুখ, 
ছেলে নেই মেয়ে নেই 
তবু হালি হাসি মুখ । 
মন্ত্রী ছিলেন পতি 
তদস্ত হল কই 
আজও তিনি কেউকেটা 
মুখে তার ফোটে বৈ; 
তাই বলি, ছেলে নয় 
কাকাতুতো ভাগ্নে 
ঝোলা ভরে তাকে দিয়ে 
তারই থেকে ভাগ নে। 
তিন 
এই আদালত দেই আদালত 
কমিশনের বিচার 
পটের বিবি খাওয়ান খাবি 
দ্বিনযাপনে ফিচার । 
" এ ছুনীতি সে দুর্নীতি 
জনসংখ্যার হালে 
বাড়ছে বাড়ুক, হাল ছেড়ে দ্বাও 
কমিশনের ঘাড়ে । , 
জন মাহুষের টাকায় চলে 
আইন আদালতা্ধেলা, 
বিচারপতির পঞ্লেট বোঝাই 
পৌষ-ফাগুনের বেলা ৷ 
হায় বিবি, তোর বাবুর ম্যাজিক 
বেশ জমেছে বেশে * 
ওলি-বুলি-চুলোচুলি আর 
আদালতের দেশ! 





















যতীন দাসের হি ভেঙ্গেছিল 
মাস দুই আগে ফুটবলের শটে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


' যতীন দাসের মুক্তি ভাঙ্গ! নিয়ে. 


জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। 


.| বৃটিশ সরকারের কারাগারে ৬৫ দ্বিন 
"| ধরে অনশন করে যিনি শহীদ হয়ে- 


ছেন সেই যতীন ঘাসের যৃতি বিপ্ল- 
বীরা ভেঙ্গেছে একথা কেউ বিশ্বাস 
করতে চাইছেন ন!। 

হাজ্বর] পার্কের মালি ও ভবানী- 
পুর থানার ও সি শ্রীবিনয় মুখাজীর 


সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি যে, মাস দুই 
আগে পার্কে একদিন তোরে মালি 
দেখে যে যতীন দাসের যূতির কানের 
কাছটা ভেঙ্গে গেছে । আগের দিন 
বিকেলে ওখানে যারা ফুটবল 
খেলছিল তার ফুটবলের শটে 
এটুকু ভেজেছে। কারণ মৃতিটা 
ক্রোধের নয়। মালি দুপুরে বেল- 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


ইন্দিরা কদগ্রেস একনন্বর শত্রু 
জনতা ছ্ব নম্বর_-অদীম চ্যাটাজা 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


২১শে জুলাই শিয়ালদাতে এক 
পথসভায় কান সান্তালের মুক্তি দাবী 
করতে গিয়ে নকশাল নেতা অসীম 
ট্যাটাক্ বলেন, আঙজ্কে ভারতবর্ষে 
গণ-আন্দোলন তথা বামপন্থী অ(ন্দো- 
লনের সামনে প্রধানত ছুই বিপদ 
উপস্থিত। তার এক নঘ্বর শক্র হচ্ছে 


ইন্দিরা কংগ্রেস এবং দুই নম্বর হচ্ছে 


জনতা পার্টি এবং ভার পরিচালিত 
কেন্দ্রীয় জনত! সরকার । এই সত্যকে 
ভুলে গেলে বা গুলিয়ে ফেললে চলবে 
'না। ইন্দির] গান্ধী এবং তার দলের 
নীতি ঠিক আগের মতনই আছে। 
এ ভত্রমহিল! তার আগের নীতি 
থেকে এক চুলও মরে আসেন নি। 


শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


কিছু স্বাইনজীবাঁও বাম ফ্ৰণ্ট 


সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তের শরিক 


( দপণের সংবাদদাতা ) 


এই সেই কলকাতা, যেখানে 
গত লোকসভা নির্বাচনের আগে 
কয়েক হাজার আইনজীবী রাজপথে 
মিছিল বার করেছিলেন, জরুরী 


অবস্থা প্রত্যাহার করে সুষ্ঠ নিবাচনের - 


দাবিতে । আর আজ আনন্দবাজারে 
মাঝে মধ্যেই প্রথম পাতায় একটা 
থবর বেরুচ্ছে যে “আরও একট] বার 
এসোসিয়েশন মালা প্রত্যাহারের 
বিরোধিতা করলেন 


বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আপার . 
পর রাজনৈতিক বন্দীদের বিরুদ্ধে ' 
সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করেছেন 
এবং অন্তান্থ ক্ষেত্রে সমস্ত মিথ্য। 
মামল। তুলে নিয়েছেন । ফলে বেশ 
কিছু আইনজীবীর অর্থনৈতিক সংকট 
দেখা দিয়েছে, ধারা এই মিথ্যা 
মামলা ঝুলিয়ে রেখে মকেলদের 
সর্বনাশ ডেকে এনেছেন । এধরণের ' 

এএশেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


EA 


॥- ছুই, 


মূত্ঠিভাঙ্গার রহস্য প্রসঙ্গে 


কিছুকাল ঘাবত দেশীয় ‘মহা- 


' পুরুষদের” যৃর্তিভাঙ্গা আন্দোলনের 


‘পুনরুজ্্ীবন? সম্পর্কে বুর্জোয়া 


পঞ্িকানমূহ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যহ ' 


প্রথম পৃষ্ঠায় রোমহর্ষক বিবরণী প্রকাশ 
করে চলেছে । লক্ষণীয়, প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই কিছু পথচারী নকশাল 
স্লোগান স্বকর্ণে শুনে পুলিশের কাছে 


জবানবন্দী দেওয়ার জন্য মজুত । 
এই সকল সংবাদ পাঠ করে * 


আমাদের মনে ক’টি প্রশ্নের উদয় 
হয়েছে । রজনীর শেষভাগে যখন 
১১/১২ জন ‘যুবক’ সংঘবত্ধভাবে একটি 
পাপাচার’ করতে যষায় বা উক্ত 
পাপাচার’ সেরে ষগর্বে শ্লোগান সহ 
প্রশস্তণ্রাজপথ ধরে চলে যায় তখন 
পুলিশ তাদের ধরতে পারে না কেন? 
তোর ৩৪ টার সময় কলকাতা শহর 


* তো। জনায়ণ্য থাকে ন! ? এই যুবক’- 


দের পুলিশের ' গাড়িতেই অকুস্থলে 


. পৌঁছে দ্বেওয়া.এবং কর্ম সমাপনাস্তে 


প্র গাড়িতেই সৃরিয়ে ছি! 


তো? 
' ইন্দিরা গান্ধীর ভার 


অন্থচর এখনও'পশ্চিমবঙ্গের হ্বরাটরপ্তর 
আলোকিত করে আছেন এট! সর্ব- 
জন বিদ্িত। বাঁমফ্রট সরকারকে 
কলঙ্কিত করবার প্রয়াদে এবং পুলি- 


শের জন্ত (জরুরী অবস্থাকানীন সদৃশ): 
অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা আদায়ের উদ্দেস্তে 


এই “আন্যোলনের” আয়োজন, এমন 
বিশ্বাস অনেক সচেতন মনে ক্রমশই 
বদ্ধমূল হচ্ছে। “যুতিভাঙার’ বিরুদ্ধে 


প্রতিবাদ” সভাঁগুলিতে জনসাধারণের " 


দাধিক রি kl বক্তব্যকে 
সমর্থন করবে। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন, বামক্রট সরকারের 
মন্ত্রিসভার জনৈক মন্ত্রীর গোপন নির্ঘে- 
শেই এই ‘আন্দোলন’ সুরু হয় নি 
তো? পত্রলেখক চাকুরী স্থত্রে একটি 
বামপন্থী দৈনিক পত্রিকার দপ্তরে 
নিয়মিত হাজিরা দিয়ে থাকেন | ময়- 
দানের গান্ধী মৃতি অপসারণকে কেন্দ্র 
করে কয়েক লক্ষ টাকা কারছুপ্রির 
সংবাদ এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকল 


সাংবাদিকই রাখেন । আমার কয়েক- 


শোক সংবাদ ' 
গত ১লা! আগষ্ট দীপালী প্রেমের 
কর্মী প্রমতী অমলা সেন অকস্মাৎ 
পরলোকগমন করেছেন । কয়েকদিন 
' মাগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে 


ছান! ঘায়। দীপালী প্রেসের কর্মীরা, 
, ষ্টার 


শোকসন্তপ্ত পরিবাঁরবর্গকে' 
দমবেদূন! জানাচ্ছেন । 


+ 


" আনন্দবাজার বিরাট করে প্রচার 


জন বন্ধুর আশঙ্কা ভাঙ্গা ( আবক্ষ ) 
যু্তিগুলির স্থলে নতুন পূর্ণ অবয়ব যুতি 
বপাবার ছলে এই মস্ত মহাশয় কিছু 
গুছিয়ে নেবার ফিরির খুঁজছেন । 


' মন্ত্রীর আনন্দবাজার, প্রীতির সংবাদ 


তো.মাত্ৰ কয়েকমাস আগেই দর্পণ-এর 
প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছিল। 
॥ দুই ॥ | 

- এই রাজ্যে সাম্প্রতিক নকশালী 
হামলার ওপর দুই কংগ্রেদ এবং 
জনতা ষে বিবৃতি দিত্রেছে তাতে 
কোথাও এইসব হিংসাত্মক. কার্ধ- 
কলাপের নিন্দা নেই । তার পরি- 
বর্তে সব দায় দায়িত, দি পি এষের 
ঘাড়ে চাপিয়ে দবিয়ে”-কখনও বলা হচ্ছে 
সি পি এমই এই সব করাচ্ছে অথবা 
বল! হচ্ছে সি পি এমের্‌ জন্তই এইসব 
সৃষ্টি হচ্ছে।. কিন্তু সম্রাসের ‘সঙ্গে 
যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তারের 
কিছুই বলা. হচ্ছেন।। এ থেকেই? 
ঘড়ঘস্ত্রের মুল জায়গাটায় পৌছনো 
যায়। অনেকেরই মনে আছে 
সম্প্রতি কংগ্রেস -ভাগাভাগির পর 
সোগত রায়, বলেছিলেন, “সত্তর 
সালে আমর! সি পি এমকে খতমের 
জন্ম নকশালদের মদত দিয়েছিলাম ৷" 
সেই “নকশাক দিয়ে সি পি এমকে 


টাইট করার রাজনীতি” 'আবার চালু 


করার চেষ্টা ডুলছে। এই যৌথ যড়- 
যত্ৰ আজ্প কাচের, মতন স্বচ্ছ, এবং 
জলের মতো তরল । 

| “তাই আঙ্গ নকশালদের হয়ে 
প্রচারে নেমেছে আনন্দবাজি । 
বাকুড়াত্ন - কোথায় এক হ্যাগুবিল 
ছেড়েছে ” নকশালরী- সেটাকেই 


করছে, বিনোদ. মিশ্রকে আরেকজন 
চারু মজুমদার বানানোর - চেষ্টা 
চলছে। এরা সকলে আবার এই 
রাজ্যটাকে কংগ্রেসের হাতে তুলে 
দেবার যড়ঘস্ত্র করছে। একটা কথা 
মনে রাখা দরকার বাহাত্তরে আমরা 
ষে যুব কংগ্রেশী সঙ্জাসবাদীদের 
দেখেছি তাদের জন্ম হয়েছিল সত্তরের 
সি পি আই এম এলের গর্ভে । তাই 
সত্তরের অনেক তথাকধিত নকশাল, 
বাহীত্বরে কংগ্রেণ । ফ্যাীবাদের 
ছুই,মুখ। এই বিপ্রবীদের যত, বিপ্লব 
সব.পশ্চিমবাংলায়। বিহার, উত্তর 
প্রদেশ, অন্ধে এদের অস্তিত্ব নেই, 
কেন? দে নব রাজ্যগুলো কংগ্রেস 
এবং জনতা শাসিত বলে ? 

-. শন্ধন্তভ্র বিশ্বাস 
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সারা বাজে ্থাযূ্ে ছ. ছার। 


দর্পন ॥ শুক্রবার ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৭৮ 


আন্দোলনে নামছেন 


8 | ( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


দুনতিমুক্ত ও স্ব আধূর্বেদিক 


শিক্ষা, ব্যবস্থা, হাসপাতালে 
নৈরাঁজ্যের অবসান 
দাবীতে সারা পশ্চিমব্গ ব্যাপী আয় 
বেদ ছাত্র! আর্দোলনে নামতে 
যাচ্ছেন । প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচারপত্র 
বিলি, কনভেনশন, মহাকরণ অর্ভি- 
| যান, সরকারের কাছে ডেপুটেশন . 


ও . অন্যান্য , 


ইত্যাদির পরে চূড়ান্ত পর্যায়ে ছাত্র 
ধর্মঘট, অবস্থান, লাগাতর ধর্মঘট 
প্রতৃতির মাধামে দাবী আদায়ের 


জন্য বৃহত্তর , আন্দোলনের ডাক, 


দেওয়া হবে। গত ১লা আগষ্ট এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্র ফেডারেশ- 
নের পশ্চিমব্গ রাজ্য কমিটির ৪ 
একথা ঘোষণা করেন | " 

- আযূর্বেদের -স্রাধিক উন্নতির নামে 


১৯৬১ সাজে পশ্চিমবঙ্গ ম্যাক্ট ১৩-এর . 


দ্বারা ইংরেজ শাসক. কর্তৃক গঠিত 


ফ্যাকালটি ব্যবস্থার অবসান করে, 


আধূর্বেদ পরিষদ গঠন কর] হয়। 
পরিষদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয় 


নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা ও ডিগ্রি 


দেওয়ার 1 কিন্তু ক্ষমতা থাকা সত্বেও 
এই পরিষ্ও ফ্যাকালটির চলাঁপথ 
থেকে সরে না এসে অবাস্তব সেই 
শিক্ষাব্যবস্থাকে চালু রাখে এবং যে 


ফ্যাকালটি মৃত, সেই মৃত ফ্যাকালটির 


মেস্বারশিপ এম এ এম এ পাচ বছরের 
শিক্ষাক্রম শেষ করার পর দিয়ে 
যাচ্ছে। শুধু তাই, নয়, এটা ছাত্র- 
মেধ যজ্ঞের এবং দুর্নীতির অন্যতম 


সংস্থা । যেখানে প্রতি চারবছর অস্তর 


নির্বাচন হওয়ার কথা সেখানে ১১৭০ 

সালের পরে আজও কোন নির্বাচন 

হয়নি । i | 
১৯৪৫ সালের ১১ই জুন আমূর্বেদের * 


মেডিক্যাল কলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষ] 
লাভের জন্য স্বীকৃতি দেওয়! হয়, 


স্থযোগ পাবে। এই নিয়ম অনুযায়ী 
প্রতি বছর প্রায় ২ লাখ টাকা খরচ 
করে (দরকারী অনুদান ) মিশর 


পাঁচ বছরের এম বি'বি এম কোর্মকে 
আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও 
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে 


ইন্ডোর, আউটডোর, ওয়ার্ড ডিউটি 
সমেত পড়ানো ও শেখানো হয়। 
এর পাশাপাশি আয়ুর্বেদ কলেজনযূহে 


রেগুলেশন ৪ (বি) অনুযায়ী আযুর্বেদ' 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃত যে কোন 


যেখানে ছাত্র এ এম বি কোর্সে পড়ার - 


চিকিৎসাবিষ্ঠা শিক্ষার / নামে পুরো 


শেষে কলেজ হাসপাতালে এবং ক 
নাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ইন্টার্নপ্ 
তাদের যোগ্যতা প্রমাণ ক্রলেও পাশ 
করার পর এই চিকিৎসকদের ভাগ্যে 
আধুনিক চিকিৎসকের স্বীকৃতি জোটে 
নি। ১৯৫৬ সালের আই এম-সি 
আ্যাক্ট অনুযায়ী- আধুনিক ওষুধ-ব্যব- 
হার করতে হলে আই এম দি এর 
রেজিষ্ট্রেশন চাই, আবার এই রেঝিষ্টরে- 


শন পেতে হলে এম বিবি এম পড়তে ' 
হবে। যদিও অন্যন্তি রাজ্য মহা ১ 


রাষ্ট্র, কেরল, গুজধাট, উত্তর প্রদেশে 
এই ধরণের শিক্ষাক্রমের শেষে 
ছাত্ররা কন্ভেনসভ কোর্সের স্থযোগ 
পেয়েছে এবং কন্ভেন্দভ কোর্দ শেষ 
করার পর আই এম দি-এর স্বীকৃতি 
পেয়েছে । 5. 

মিশ্র চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার 
নামে অসংখ্য ছাত্রদের উপর গিনি- 
পিগের মত উপরে বর্ণিত পরীক্ষার 


' ব্যবস্থার সূম্ভবত এই বছর থেকে অব--* 


"সান হতে চলেছে। আই এম দি 


অন্থমোছিত বি এ এম এম কোর্স 


এই বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্বীকৃতি পেয়েছে । এই শিক্ষাব্যব- 
স্থাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হলে যথেষ্ট 
সংখ্যক অধ্যাপক এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ 
পাঠ্যপুস্তকের যেমন দরকার তেমনিই 
দরকার পৃথক ডাইরেক্টরেটের ৷ 
পৃথক ভাইরেক্টরেট গঠন কর! হলে 
পাওয়া যাবে ২০ লাঁখ টাকা কেন্দ্রীয় 
অনুদান এবং বিশেষ অঙুদ্বান যায় 
দ্বারা এই আযূর্বেদ শিক্ষা ব্যবস্থার 
« ও চিকিৎসার উন্নতি সম্ভব, হবে। 

ভারতবর্ষের অন্যান্ত রাজ্যের 
. আযুর্বে চিকিৎসকরা ই এম আই 
ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, কিন্ত পশ্চিমরঙ্গ 
এই ব্যবস্থার আওতায় পড়েনি । 
বিগত মগ্ত্রিসভায় সুকৌশলেনএই ব্যব- 
স্থাকে এডিয়ে যাওয়া হয়েছে । আইন 


"থাকা সত্বেও এই রাজ্যের আবূর্বেদ 


চিকিৎসকরা বঞ্চিত এই ব্যবস্থা 
*থেকে | পশ্চিমৰাংলার অগণিত 
মেহনতী শ্রমিকের স্বার্থে এই ই এস 


আই ব্যবস্থা আবূর্বেদ চিকিৎসকদের : 


জন্য চালু হয়! উচিত। 

এই বক্তব্য জানিয়ে বলা হয় যে, 
বিভিন্ন দাবী সম্বলিত দাবীদনদ 
পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় বামক্র্ট সর- 


প্রিক্রিনিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল ক্রমভাগে কারের নিকট পেশ কর! হয়েছে।. 


দাৰীগুলোর মধ্যে অন্যতম কয়েকটা 


হল (১) কলঞাতা বিশ্ববিষালয়ের | 


অধীনে এম এ এস এফ ছাত্রদ্বের জন্য 


ভিন বছরের আয্র্বেদ শিক্ষাক্রম শেষ কন্ডেন্ড .এম বি বি এস কোর্স 
করতে হয়। এইভাবে শিক্ষালাভে চালু করতে হবে | (২) মেয়াদ উত্তীর্ণ 


| আয়ুর্বেদ পরিষদ বাতিল করে ছা 


ঞতিনিধি সহ নতুন কমিটির নির্বাচন 
এবং পরিষদের দুর্নীতির -জন্য তদন্ত 


কমিটি) (৩) অর্থহীন এম এ এস এফ 
- এর পরিবর্তে এই ছাত্রদের বি এ এস ' 


এম দিতে হবে ; (৪) আযূর্বেদের জন্য 


' পৃথক ভাইরেকটরেট গঠন করতে 


হবে; (৫) এই রাজোর আঁুর্বে্গ 
চিকিৎসকদের ই এস'আই প্যানেল 
স্কীমেয় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। 

[ উপরোক্ত দ্বাবীর কিছু কিছু 
কার্ষকর করার প্রতিশ্রতিও' দেওয়া 
হয়েছিল, কিন্তু, আমলাতান্ত্রিক নানা 


বাঁধা বিপত্তির দন্য কার্যকর হয় নি ২, 


আইনজীবী 

(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
আইনজীবীর সংখ্যা অবশ্যই কম, 
অধিকাংশই গণতাঞ্জিক চেতন! সম্পন্ন 
আইনজীবী । শোন! যায়, এ মুষটি- 
মেয়কেও নেতৃত্ব দিচ্ছেন কংগ্রেসের 
জ্রীদত্য.বাপুলী । এবং বৈনিক কাগজ 


হ্যা, ধড়িবাজ রাজনৈতিক নেতারাও. 
আছেন প্রপ্রিয়রঞঙন দাসমূদ্দী 
্লাইবাড়ি মামলা প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে 
আঘালতে বিক্ষোভ জানানোর 
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন । অভিষোঁগ 
করা হচ্ছে যে, 'পশ্চিমবে এই. 
মামলাগুলে! তুলে নেওয়ার জন্যই . 
এই অগ্নাজকত! স্কেখা দিয়েছে | 
অরাজকতা গুদের চোখে, এবং . 


- গুদের গদ্দীতে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা- 


তেই ধর! পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের 
বাদিন্দার! অবস্ত দ্বিমত, পোষণ 


করে। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে গণ- 


তাত্বিক আইনজীবীদের আবার. 
মিছিল করা দরকার, শ্লোগান তোলা ৬. 


: হক, “মিথ্যা মামলা তুলে নাও” ক্ষ 


অপরাধের মামলা আদালতের 
বাইরে মীমাংদ1 কর). 








ছর্গণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক f 


! চাদার হার |. , 
- বাৰ্ঘিক ৩* টাকা 


দল ৷ শুক্রবার, ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৭৮ 


এশিয়াটিক সোসাইটিতে 


চরম অরাজুকত। 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


এশিয়াটিক সোসাইটির বাইরে 
ভাড়াটিয়া হিসাবে একজন শ্থাগলা- 
রের অবস্থান দেখে এই সংস্থার ভেত- 
রের অধঃপতনের চেহারা অনুমান 
করতে অস্থবিধা হয় না। 

১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই 
ধতিহপূর্ণ সংখ্যাটি আজ কর্তৃপক্ষের 
চরম অরাজকতা ও অব্যবস্থার পীঠ- 
॥ মান হিসাবে গণ্য হতে পারে । এই 
সংস্থার পরিচালন মগ্ডলীতে সবশুদ্ধ 
২৩ জন ‘সঘস্ত আছেন । এর মধ্যে 
রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং 
ইউনিয়নের একজন করে প্রতিনিধি 
আছেন। 

- লোসাইটির সমস্ত দায় দায়িত্ব 
স্কন্ত আছে পরিচালক মণ্ডলীর 
ওপর। কিন্ত পরিচালক মণ্ডলীর 
কর্মকর্তার! ত্বজনপোষণ ও নিজেদের 
কথা ভাব] ছাড়া আর কিছু ভাবেন 
বলে মনে হয়না । পরিচালক মণ্ড- 
লীর অবশ্য নির্বাচনের ব্যবস্থাটাও 
হাম্তকর । একদা খ্যাতনামা 
ব্যক্তিরা এই সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত 
থেকে অনেক কিছু দিয়েছেন। 
. আজ অনেক বেনোজল ঢুকে পড়ে ' 
দেওয়ার পাল] প্রায়ই শেষ, শুরু 
হয়েছে নেওয়ার পালা। 

সমাজে যাদের গর্ব বলে, আমরা! 
মনে করি তদের পরিচালিত সংস্থায় 
ছুনীতি, স্বজনপোষণ, কর্মচারীদের 
প্রতি অবিচার প্রভৃতি ঘটনাগুলো! 
ঘটতে পারে একথা ভাবতেও কষ্ট 
হয়, প্রকাশ করতে ততোধিক । 

এই সংখ্যায় সর্বমোট কর 
সংখ্যা শখানেক । এদের চাকরীতে 
ফোন উন্নতি নেই } চাকরীর শুরু 
থেকে শেষ পর্যন্ত একই জায়গায় 
একই ভাবে এরা কাটিয়ে যান । 
সরকারী হারে ভাতা দেবার কথা 
থাকলেও দেওয়া হয় না, বল হয় 
টাকার অভাব । কিন্ত নিজেদের 
ঘনিষ্ঠ কোন লোককে পাইয়ে দিতে 
হলে অভাবের ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষ 
ভুলে যান । জনৈক অবসরপ্রার্থ সর- 
কারী কর্মচারীকে ১৫টি ইনক্রিমেণ্ট 
দিয়ে সুপারিনটেনডেণ্ট পদে নিয়োগ 
করার মধ্যে দিয়ে একথা কর্তৃপক্ষ 
সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণ করেছেন । 

সোসাইটির পক্ষ থেকে আগে 
অনেক নামীদামী লোকদের খুকুত্ব- 
পূর্ণ বই প্রকাশ করা হত বিশেষজ্ঞের 
১. মতামত .নিয়ে। এমনকি শ্রদ্ধেয় 

, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
লেখা বইও মতামতের জন্য পাঠানো 
' হয়েছে । কিন্তু, এখন কোন বই 


প্রকাশ করার আগে বিশেষজ্ঞের 


“ মৃতামত নেওয়ার প্রয়োজন কর্তৃপক্ষ 


বোধ করেন ন!, যদিও একথা! ঠিক 
বিশেষজ্ঞের মতামত নেওয়া হলে 
অনেকেরই বই গ্রকাশযোগ্য বলে 
গণ্য হতনা । এট! কর! হচ্ছে কার 
স্বার্থে । অথচ এইসব বই প্রকাশ 
করে দোদাইটিকে বহুটাক! ক্ষতি 
স্বীকার করতে হচ্ছে। 

সোসাইটির সঙ্গে কোনভাবেই 
যুক্ত নয় এমন একটি সংস্থার বার্ঘিক 
সম্মেলন উপলক্ষে প্রায় সাড়ে চার 


হাজার টাক! সোসাইটির তহবিল " 
থেকে বেআইনী ভাবে খরচ করা হয়, - 


কারণ পরিচালক সমিতির অনৈক 
সদশ্য এ সংস্থার সভাপতি । 

সোসাইটির এমন অনেক বই 
আছে যার ব্ঙ্জারে প্রচুর চাহিদ!। 
এই বইখুলে। পুনমূর্দ্ূণ করলে সোসা- 
ইটির বেশ কিছু আয়ও হতে পারে, 
কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন উচ্চ- 
বাচ্য করেন না । 

নিয়ম অন্থ্যায়ী টেণ্ডায়ের ভিত্তিতে 

সোপাইটির বই ছাপার জন্য প্রেস ঠিক 
করার কথা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ টেণ্ডারেয় 
তোয়াক্কা ন! করে খেয়াল খুশি মত 
প্রেস ঠিক করায় অনেকেই সন্দিগ্ধ | 

পরিচালক সমিতির অনেক সদস্য 
আছেন যারা সোসাইটির গ্রন্থাগার 
থেকে অনেক ছুর্যল্য বই নিয়ে নিজে- 
দের হেফাজতে রেখে দিয়েছেন । 
বার বার চিঠি দেওয়ার পরও বই 
ফেরত দিচ্ছেন ন1। অথচ অন্তান্ত 
সদশ্তরা এসব দুর্যুল্য বইয়ের অভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বিদঞ্ধজনদের 


এই আচরণ অনেককেই ব্যথিত : 


করবে। 
বর্তমান পরিচালক সমিতির চরম 
ওদানীন্যে সোসাইটির অনেক দুর্মল্য 
বই, পুধি, দলিল নষ্ট হতে বসেছে । 
ষে বাড়ীতে বই, পুঁথি প্রভৃতি গুদাম 
জাত কার রাখ) হয়েছে বৃষ্টির জলে 
অযত্বে তা নষ্ট হুওয়ার্র মুখে। 
কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে বারবার বলা 
সত্বেও তারা নির্লিপ্ত । কর্মীর 


নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে বইগুলো! নষ্ট” 


হওয়ার হাভ থেকে বাচানোর ঘথা- 
সাধ্য চেষ্টা করছেন । 

সোসাইটির বিরুদ্ধে নানা দুনীতির 
অভিযোগ ওঠায় , সরকারী 
নির্দেশে ১১৭৬ সালে এক 


"তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। 


চেয়ারম্যান হন ডঃ প্রতুল গুপ্ত। 
রহস্তজনক কারণে কমিশনের রিপোর্ট 
আজও প্রকাশ কর! হচ্ছে নাঁ। জান। 


গেছে কমিশনের চেয়ারম্যান অন্তান্ত 


LJ 


তিন! “ 


হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভের 


সদন্তদের চাপে পড়ে তদন্তের কাজ 
নিয়ে এগুতে পারেন নি এমনও 
অভিযোগ আছে সোসাইটির জনৈক 


সদ ্তয একটি সৃশ্মেলনে যোগ দিতে 
নিজেরে মেয়েকে নিয়ে দিলীতে 


গিয়েছিলেন সোসাইটির পয়লা খরচ. 


করে। 
বর্তমান পরিচালক সমিতির কিছু 
কিছু সপ্ত তাদের আচরণে প্রমাণ 
করবার চেষ্টা করছেন যে তারা 
সমিতির এ্রতিহ রক্ষা, সমিতির 
সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রভৃ.ত 
কাজের থেকে অন্যায়, আত্মপোষণ, 
ত্বর্জনপোষণের প্রতি বিশেষ উৎসাহী | 
এমপ্রয়ীজ ইউনিয়ন এই সমস্ত 
অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করায় এবং সিলেকশন গ্রেভ 
চালু, সরকারী হারে মহার্ঘভাভা, 
প্রমোশন প্রভৃতি দাবী নিয়ে আন্দো- 
জনের ডাক দেওয়ায় ছয়জন কর্মীকে 
প্রতিহিংসামূলক ভাবে চার্জশীট 
শোকজ করা হয়েছে । অনন্ত স্বাভা- 
বিক তাবেই চার্জশীট করার কারণ 
দেখানো হয়েছে ভিন্ন যাঁ নিতাস্তই 
কাল্পনিক'। কর্মীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের 
আচরণ অনেকটাই মালিকস্থলত | 
ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই 
সংস্থাকে জাতীয় স্বার্থে অবিলম্বে 


কার্যকলাপ প্রসঙ্গে ভবানী চ্যাটাজাঁ এম-এল এ 
(দর্পণের প্রতিনিধি ).' 


বামক্রণ্ট সরকার ক্ষমতার আসার 
পর বিভিন্ন দফতরের কার্যকলাপ 


প্রসঙ্গে বিভিন্ন মহলে পর্যালোচনা . 


হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে সমবায় মন্ত্রকের 
অধীন ফেডারেশন অফ.দি হোজসেল 
কনজিউমার্স  কো-অপারেটিভের 
প্রশাসক বিধান সভা সদশ্য শ্রীভবানী 
প্রসাদ চ্যাটাজীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎ- 
কারে মিলিত হই । 

শ্রচ্যাটাজা বলেন যে, প্রাক্তন 
কংগ্রেস সরকারের আমলে এই 
বিভাগ বাজেয়াণ্ধ মাল বিক্রি করার 
দায়ে জনসাধারণের বিরাগভাজন 
হয়েছিল, কিন্ত এখন সে অবস্থা নেই । 
বাজেয়াপ্ত মাল বিক্রি করা হয় ঠিকই 
কিন্ত তার পরিমাণ নগণ্য । 

বর্তমানে ফেভারেশন রাজ্যের 
গরীব জনসাধারণকে দশ টাকা কিলো 
দরে সরষের তেল (নিজের1 ভালিয়ে) 
খাওয়াচ্ছে । বাজারের চেয়ে কিলে! 
প্রতি ৪০ পয়সা কমে সমবায়ের 


জাতীয়করণের দাবী জানানো মাধ্যমে ডাল খাওয়াচ্ছে । শুধু তেল 
হয়েছে । ভাল নয়, ফেডারেশন জাতীয় টেব্স- 
কানু সান্যালদের মুক্তির দাবাতে আন্দোলন, 
( দপুণের সংবাদদাতা ) 


কান সান্যাল, সৌরেন বস্ধু, 
ভেজেশ্বর রাও, নাগকৃষ্ণ পট্টনায়ক 
সহ পার্ধতীপুরম ষড়যন্ত্র মামলায় 
অভিযুক্ত ও দণ্ডপ্রাপ্ত সমস্ত ঝাজনৈতি ক 
বন্দীদের মুক্তির জন্য দেশব্যাপী 
আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে । 

পার্বতীপৃরম যড়মনত্র মামল নামক 
এক মামলায় কাহ সান্যাল, ঘৌরেন 
বনু, তেজেশ্বর রাও প্রমুধকে কারার 
করে রেখেছিলেন নেহেক্-রন্তা 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী । কিন্ত প্রাক- 
নির্বাচন প্রতিশ্রুতি অন্ধ্যাঁয়ী জনতা 
সরকারও এদের মুক্তি দেননি । 


এদের মুক্তির জন্য আন্দোলন " 


গড়ে, তোলার উদ্দেস্তে সম্প্রতি 
বাগবাঁজার ইনস্টিটিউট হলে এক কর্মী 
সভা অঙ্থঠিত হয়। এবং দেশব্যাপী 
আন্দোলন গড়ে তোলার প্রাথমিক 
পরৃক্ষেপ হিপাবে আগামী ওরা 
সেপ্টেম্বর বৃহৎ আকারে এক কন- 
ভেনশন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ১৪জন 
সদস্তবিশিষ্ট এক আহ্বায়ক' কমিটি 
গঠিত হয়। 

পশ্চিমবছ্ধের বন্দীমুক্তি আন্দো- 
জনের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ 
আলোচনা সভায় সোচ্চার হয়ে 


ওঠে । তা হলো, মন্দা গতিতে হলেও 
পশ্চিমবজে বন্দীমুক্তি আন্দোলনের 
একট] ধারাবাহিকতা আছে, কিন্ত 
তা সত্বেও পার্বতীপুরম ষড়যন্ত্র যাম- 
লার কাহিনী সাধারণ মাহষের কাছে 
অজানা । 

সংগ্রামী সংগঠনটির নামকরণ 


সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপের ব্যাপারে 
পরস্পর বিরোধী মতামত বা বিতর্ক 
সভাস্থলকে বেশ উত্তপ্ করে তোলে । 
কিন্ত সবকিছুরই পরিসমাপ্তি ঘটে 
বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে। 
অবশেষে, ভবিষ্যতে সংগঠনের 
নামকরণ 'পার্বভীপুরম ষড়যন্ত্র মামলা 


 বন্দীমুক্তিঃ হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত 


হয় । 

এ ধরণের নামকরণের 
সম্পর্কে ব্যাধ্যা হাছ্ির কর! হয় যে, 
মানুষের মনে রেখাপাত করার জন্য 
ওটা একটা কৌশল, ঘা এই সাজানো 
মামলায় আটক রাখার জন্য সরকারী 


গুরুত্ব 


ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করে দ্বিতে 


অনুকুল আবহাওয়ার স্থষ্টি করবে। 


টাইল কর্পোরেশন, এবং অন্তাপ্ত মিল 
থেকে কাপড় সংগ্রহ করে আজ জন্তায় 
কাপড় বিক্রিও করছে। ছাত্র- 
ছাত্রীদের হুবিধার্থে ফেডারেশন 
আগামী ভিন মাস বঙ্গলিপি খাতা, 
বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । 
ফেডারেশন হাসপাতাল ও পুলিশ 
কর্মচারীদের মধ্যেও সমবায় বিপণি 
খোলার কথা ভাবছে। এর ফলে 
হাসপাতাল থেকে ওষুধ চুরির হিড়িক 
কিছুটা হয়তো কমবে। রোগী ও 
তার আত্মীয়স্বজন এবং পুলিশ কর্ম- 
চারীরা এরফলে উপরুত হবেন । 
বামফ্রন্টের রাজত্বে সমবায় 
দগ্ডরের শ্রীভবানীপ্রসাদ চ্যাটার্জার 
কৃতিত্ব এখানেই শেষ নয়, সবচেয়ে 
বড় কথা হল, সমবায় দপ্তর কেন্দ্রের 
সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে চিঠিপত্র চালিয়ে 
আমুল বেবি ফুড সরবরাহের ছাড়পত্র 
আদায় করেছে। আমুল বেবি ফুড 
তৈরী করে গুজরাটের একটি সমবায় 
প্রতিষ্ঠান এবং পশ্চিমবঙ্গে এর পাই- 
কারী.বিতরক হল ভণ্টাস লিমিটেড। 
এই ভণ্টাস এবং মাড়োয়ারী ব্যবপা- 


বাজারে কৃত্রিম অভাব সাই করে। 


জনদাধারণের স্বার্থে, শিশুদের দিকে 
তাকিয়ে রাজ্য সমবায় বিভাগ ২০% 
আযুন বেবি ফুড সরবরাহের দায়ি 
নিজেদের হাতে নিয়েছে | এ ধর- 
ণের ভাবনাচিত্তা কংগ্রেস আমলে 
কর্তারা করতেন না। আরও একট! 
কথা, কংগ্রেস সরকারের মত বর্ত- 
মানে সমবায় কর্তারা “দমবায়িকা» 
আর খুলতে চাইছেন না। বরং 
এরা এখন চেষ্টা করছেন গ্রাম থেকে 
শহরতলীতে ছোট ছোট সমবায় 
বিপণি খোলার যার ফলে কিছু কর্ম- 
সংস্থান হবে। কারণ সমবায় প্রসঙ্গে 
বামফ্রন্ট সরকারের যূল দৃষ্িতিই 
হল গ্রামের গরীবদের দিকে দৃষ্টি 
দেওয়া । এবং এদিকেই শ্রীভবানী- 
প্রসাদ চ্যাটার্জ নজর দিযে । 
এবং আশা করা যায় যে, আগামী 


থাকা জঞ্জাল সরিয়ে বর্তমান প্রশা- 
সক একে স্বস্থ উল্লেখযোগ্য বিভাগে 
পরিণত করতে সক্ষম হবেন। 


1 চার 


জনতার সঙ্কট ও ছেশাই-চবরণ 
' ভারতপুত্র 


ছিবারাত্র শুধু পরিশ্রমই সার । 
সাত মণ তেল মিছিমিছিই পোড়ানো 


হল? রাধা নাচ না। প্রধানমন্ত্রী, 


মোরারজী দেশাই ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় 
বরাষ্টরমন্ত্রী চরণ সিং দীর্ঘ আশি 
মিনিট ধরে কথাবার্তা বলেছেন। 
মন থাকলে আশি মিনিটে কিছু না 
হলেও আটটি জট খোলা! 
যায়। কিন্তু দুই জনতা পার্ট 
নেতাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে একটি- 


মাত্র জট । এবং তাই তারা ছাড়াতে " 


'পারলেননা আশি মিনিট ধরে ধস্তা- 
ধস্তির পরেও । এ ব্যর্থতা থেকে কী 
সিদ্ধান্তে আসতে হয় । অবশ্যই এই 
দিদ্ধান্তে ষে মাননীয় নেতাদের 
বিবাদ মীমাংসায় মন ছিলনা, সদিচ্ছা 
ছিলনা । ছিল কী তবে? ছিল 
অনমনীয় মনোভাব, কেউ কারো গে 
ছাড়বেন না। এতে দল চুলোয় 
যায়, যাক। দেশ 
যাকনা 

একই প্রশ্নের মীমাংসায় এই 
নিয়ে দেশাই-চরণ দ্বিতীয়বার বৈঠকে 
মিলিত হলেন। দুজনের প্রথম 
মিলন ঘটেছিল গত ১৭ জুলাই। 


সংহত এঁক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে জনতার 
হৃদয়ে মর্ধান্ার আমনটি ফিরে পাবে। 
বিশেষতঃ ছুই নেতাকে আলোচন! 
টেবিলে বসানোর জন্য যে শাস্তি- 
দুভেরা গত কদিন ধরে স্বর্গ মর্ত্য 
পাতাল একাকার করে ফেলছিলেন 
সেই জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ, মধু লিমায়ে, 
বিজ্ঞ পট্টনায়ক রবি রায় প্রমুখ 
নেতারা বৈঠকের সাফল্য অবধারিত 
বলে বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন। 
কিন্তু এত ঢাকচোল পিটিয়ে আলো- 
চনা বৈঠকের আয়োজন এবং সে 
বৈঠক সমাধা হবার পরেও দেখ! গেল 


দলের সঙ্কট যেখানে ছিল সেখানেই - 
রয়ে গিয়েছে । জনতা পার্টি রোগ- . 


গ্রস্ত হয়ে পড়েছে, ব্যাধির মূল 
কোথায় তা ধরতে ছুই চিকিৎসক 
দেশাই ও চরণ সিংএর বিন্দুযা 
বেগ পেতে হয়নি। কিন্ত চিকিৎস- 
কের] ঘি তাদের শাক্জ মতো] রোগীর 
চিকিৎসা না করে কেবল নিজ. নিজ 
পাণ্ডিত্য জাহির করতে থাকেন, তবে 
রোগের নিরাময় হয় কী করে, রোগী 
বাঁচে কেমন করে! 

অল্প কথায়, প্রধানমন্ত্রী দেশাইর' 
দাবি ছিল আগে প্রাক্তন স্বন্নাষ্রমস্রী 
চরণ সিং বমোকরারজী-তনয় কান্তি 
দ্বেশাইর বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভি- 


যোগ প্রত্যাহার, করে. . নিন, তার- ' 


গোল্লায় যায় ' 


পরেই কেন্্রী ' মস্তরিসভায় তাকে 
ফিরিয়ে নেবার প্রশ্নটি তিনি বিবেচনা 
করে দেখতে পারেন । কিন্ত প্রধান- 
মন্ত্রীর এ-দ্বাবি পূরণ করতে চরণ সিং 
রাক্ষি নন। তিনি বরং সমস্ত 
ঘেশাই-চরণ পত্রাবলীই প্রত্যাহার 


. করে নেবেন, বাতিল বলে স্বীকার 


করবেন কিন্তু অন্ত কোন মুচলেকা 
তার কাছ থেকে আদায় করা যাবে 
না। প্রাক্তন শ্বরাষ্ট্রসস্ত্রীর বক্তব্যের 
পক্ষে যুক্তি হল, কান্তি দেশাইর 
বিরুদ্ধে দুনীতির অভিষোগটা তিনি 
তোলেননি, তুলেছে অপর কিছু 
লোক, ভিনি ্ষত্াষ্্ত্রী হিসাবে 
কেবল সে অভিযোগ সম্পর্কে তস্ত 
করাতে: চেয়েছিলেন। তিনি 
একথাও তখন বলেছিলেন আনীত 
অভিযোগের সভ্যতা তিনি নিজেই 
বিশ্বাস করেননা। কিন্ত ভাতে 
ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়া যাবে 
না, বরং লোকে পক্ষপাতিত্থের প্রশ্ন 


, তুলতে পারে । সেই সন্দেহে নির- 
সনের জন্যই নিরপেক্ষ তদস্ত করিয়ে ' 


কান্তি দেশাই-এর সততা ও সাধুতার 
প্রশ্নাতীত প্রমাণ দেওয়া! উচিত । 
আরো! লক্ষণীয়, চরণ সিং-এর 


পরিবারের লোকজন সম্পর্কে ছর্নাতির 


অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর কাছে নয়া 
হয়েছে বলে শ্রীদেশাই যে কথার 
উল্লেখ তার পত্রে করেছেন একই 
যুক্তিতে সে বিষয়ে তদন্ত করতে 


দিতেও প্রাক্তন শ্বরাষ্ট্মস্ত্রীর আপত্তি . 


নেই। কিন্ত প্রধানমন্ত্রীর এক বুলি 
চরণ সিংকে কাস্তি দেশাই সম্পর্কে 
অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিতে 
হবে। কিন্ত শ্রীদিং তো ঠিকই প্রশ্ন 
করেছেন, যে অভিযোগ তিনি উথা- 
পন করেননি, সেটা তিনি প্রত্যাহার 


করে নেবার কে? কিন্ত ভবী ভোল- 


বার নয়, . শ্র্বেশাই যেখানে ঠায় 
দাঁড়িয়েছেন, সেখান থেকে এক 
মিলিযিটারও নড়বেননা। , 

কিন্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে. 
বিচার করতে গেলে চরণ সিং তার 


যুজ কেন্দ্রবিন্দু থেকে বহুদূর পিছনে . 


সরে এসেছেন । প্রথমতঃ ১৭ই 


জুলাই অনুষ্ঠিতব্য কিষাণ সম্মেলন 


পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে । দ্বিতীয়তঃ 
তার সমর্থক হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী 


দেবীবাল ওই কিষাণ সম্মেলনে 
যোগদানের গে ছেড়েছেন । তিন, 
জনতা পার্টির অন্ততম সাধারণ সম্পা- 


দ্বক পদে ইস্তফা দিয়ে তার আর এক- . 


জন অনুরাগী রবি রায় যে পদত্যাগ 
পত্র দিয়েছিলেন তা প্রত্যাহার করে 
নিয়েছেন। এই পশ্চাদপসরণ 
কেৰল প্রধানমন্ত্রীর দৃঢতার কারণেই 


মনে করা গুরুতর ভুল হবে, এর 


পিছনে দলের একা ও সংহতি 


ফিরিয়ে আনার তাগিদবোধও 
রয়েছে । | 

তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে চরণ 
পিং জনতা পার্টি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব 
ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সমস্যা 
কাষ্ট করেননি । অবশ্যই করেছেন, 
অবশ্তই তিনি সাধারণ মানুষের 
চোখে নেতৃত্বের অবমাননা ঘটিয়েছেন 
চেয়ারম্যান চত্দ্রশেখর, প্রধানমন্ত্রী 
দেশাই, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম 
পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী এইচ এন বহুগুণ! 
প্রমুখ নেতার কঠোর সমালোচনা! 
করে। বেন্দ্রীয় মপ্রিদভার যৌথ 


' দ্বায়িত্ব ও দূলীয় শৃজ্খলা ভঙ্গের দায়ে 


যখন কেন্দ্রীয় সস্্রিমভা থেকে স্বাস্থ্য- 
মন্ত্রী রাজনারায়ণকে পদত্যাগের 
নির্দেশ দেওয়া হল, তখন ক্ষুব্ধ চরণ 
সিং মস্তব্য করেছিলেন যে এর দ্বারা 
জনতা পার্টির মৃত্যু ঘন্টা বাজল। 
তারও আগে জনতা কেন্ীয় কর্ম- 
সমিতি ও জনতা সংসদীয় পর্যদূ 


থেকে পদ্বত্যাগ করেও চরণ সিং তার 


শক্তি জাহির করতেই চেয়েছেন । 


_ দর্পণ || শুক্রবার, ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৭৮ 


গনী বি দেমে 


কিন্ত এই উগ্রতার জন্য চড়া 
মূল্যও কি তাঁকে দ্বিতে হয়নি ? যে- 
জনসংঘ ও. সোশ্যালিন্ট পার্টির 
একাংশ চরণ সিং-এর প্রাক্তন বি এল 
ডির স্থগ্রীব সমান . দোসর ছিল, 
তারা কি তাকে শেষ পর্যন্ত একে- 
বারে ত্যাগ না করলেও দূরে সরে 
যায়নি? এমন কি জনতা পার্টির 
একা ও সংহতির গুরুতর প্রশ্নে খোদ 
বি এল ডিও পুরোপুরি ছে তার সঙ্গে 
সেই এটা চরণ সিং দেখতেই তে 
পেয়েছেন । আবেগ উত্তেজনার 
বশবর্তী হয়ে তরতর করে মই সিঁড়ির 
উচ্চতম ধাপে উঠে গিরে আবার 
ধীরে ধীরে নীচে এসেছেন তিনি 


বাস্তব পারস্থিতির চাপে পড়েই। 


অমুরূপ বান্তববুদ্ধির পরিচয় 
যেরারজী দেশাইও দিলে পারতেন । 
রাজনীতিতে বিশেষতঃ বিরোধ 
মীমাংসায় ‘গিত এ্যাণ্ড টেক” বা 
“কছু.। ধরতে কিছু ছাঁড়তেই হয় । 
‘সরকার বাদলের পক্ষে কোন 


ব্যক্তিই অপরিহার্য নয়*_দলপ্রধান 
চন্দ্রশেখরের এ যুক্তি মেনে নিয়েই 
বা যায়ষে কান্তি দেশাইয়ের 
উপর “আঘাত” মোরারজীর উপর 
অবশ্যই নয়। নেহেরু ছাড়া যেমন 
দেশ চলেছে তেমনি দেশাই চরণ 
ছাড়াও চলতে পারে। আরে! 
মনে রাখা দরকার ঘে চরণ-লমর্থক- 
দের উগ্রপস্থীরা কিষাণ সম্মেলনের 
মাধ্যমে বিরোধকে আবো। অথৈ জলে 


ঠেলে দিতে চায় । প্রাক্তন বি এল ১ 


ভি জনতা ত্যাগ করলে সরকারের 
পতন হয়তো! ঘটবেই ঠিকই, কিন্ত 
দলের মর্যাদার আর অবশিষ্ট থাকতে 


কতটুকু? জনতা ত্যাগ করে চরণ . 


সিং রাজনারায়ণ বা বি এল ভি 
লাভবান অবস্থাই হবেনা, কিন্ত দল 
কি দুর্বল হয়ে পড়বেন]? তাতে লাভ 
শ্রীমতী গান্ধী ও ইন্দিরা কংগ্রেস ব! 
শ্বৈরতস্ত্রী শক্তিরই নয় কি? ‘দেশাই 
চরণ মুখে ইন্দিরা এবং শ্বৈরতন্বের 
বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্রের ত্বপক্ষে সংগ্রাম 
ঘোষণ! করে কার্ষতঃ সেই সংগ্রামকে 
পিছন দিক থেকে ছুরি মারছেন না? 





ষ্টোন প্লাট কারখানা খোলার 
ছাবীতে কনভেনশন 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


স্টোন প্রাট ওয়ার্কষেনস্‌ ইউনিয়- 
নের (সি, আই, টি, ইউ,) উদ্যোগে 
এই কারখানা খোলার দাবীতে গত 
২১শে জুলাই এক কনভেনশন হয়। 
গত ১৪ই মে থেকে স্টোন প্লাট ইলে- 
ক্টিক্যাল কারখানায় বে আইনী মক 
আউটের তীব্র প্রতিবাদ করা হয় 
এবং অবিলম্বে স্তায়সংগত' মীমাংসার 
ভিত্তিতে লক-আউট প্রত্যাহারের 
দ্বাবী জানানো হয়। কর্তৃপক্ষের এই 
অন্যায় লক-আউটের ফলে ৭৫০ জন 
শ্রমিক বেকারীর জালা বহন করে 
এক দুঃসহ জীবন যাপুন করছেন । 

বিগত চুক্তির মেয়াদ ১৯৭৬ সালের 
ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়। ১৯৭৭ 
সালের জাহ্নয়ারী মাসে নতুন দাবী 
সনদ পেশ হওয়া সত্বেও প্রচণ্ড 
তিক্ততা সাই করে কর্তৃপক্ষ জুলাই 
মাসে আলোচনায় বসেন এবং ১৯৭৮ 
সালের মার্চ মাসেও কোন সুষ্ঠ 
মীমাংসা করতে আগ্রহ প্রকাশ 
করেন না।. প্রথম থেকেই এই ইউ- 
নিয়ন উদ্ব্যোগ গ্রহণ করে আই, এন, 
টি, ইউ, সি,-র সঙ্গে যুক্ত কয়িটি গড়ে 


আন্দোলন শুরু করে। ভাবী সনদ - 


মীমাংসার উদ্দেশ্যে ১৭ই মার্চ ছুই 
ইউনিয়ন মিলিতভাবে চীফ এক্সি- 
'কিউটিভের নিকট স্মারক লিপি 
পেশ করতে একটি ডেপুটেশন ফিতে 


যায়। কিন্তু তিনি সেই ডেপুটেশন 
গ্রহণ করেন না, উপরন্ক পরের দিন 
ভেপুটেশন দিতে ঘাওয়াঁর অভিযোগে 
ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অসীম 
ব্যানার্জী ও ছইজন সহকারী সম্পাদক 
স্থনীল ভড় এবং বিশ্বনাথ গাঙ্গুলীকে 
চার্জশীট দিয়ে সাদপেণ্ড করেন । 
বছ সংগ্রামের ফলে অগ্রিত শ্রমিক 


শ্রেণীর অধিকার ষ সর্বত্র স্বীকৃত ভার 


অপরাধে ইউনিয়নের সহ সভাপতি 
রমেন চক্রবর্তী ও ইউনিয়নের কর্মী 
প্রভাস বিশ্বাস, বলাই সামস্ত ও 
অনিমেষ চক্রবর্তীকে কর্তৃপক্ষ মিথ্যা 
সাজানো অভিযোগে চার্জশীট দিয়ে 
সাসপেগ্ড করে। আরও একজন 
কর্মী রবীন মান্নাকে চার্জশীট ও ছুই- 
জন কর্মী রফিক এবং রাম আধারকে 
বলপূৰ্বক কান্দে ঘোগদানে বিরত 
রাখে । মালিক শ্রেণীর শাণিত খঙ্গ 
শ্রমিকদের মাথার উপর উদ্যত থাক! 
সত্বেও শ্রমিকের! মিছিল, বিক্ষোভ 
ভেপুটেশন টুল ডাউন ধর্মঘট ইত্যা- 
দির মাধ্যমে তাদের প্রিয় নেতা ও 
কমীদের কাজে ফিরিয়ে আনার 
দাবীতে আন্দোলন চালানে থাকেন। 
শ্রমদপগ্তরের স্থপারিশ তারা অগ্রাহ 
করলেন এবং কোন মীমাংসাক়্ 
আসতে অস্বীকার করলেন। ফলে 


আন্দোলন সাময়িক স্থগিত থাকা 


সত্বেও পুনরায় তা শুরু হয়। 
কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের জব্দ করার 
উদ্দেষ্যে গত ১৪ই মে থেকে হঠাৎ 
লক্-আউট ঘোষণা করলেন । উদ্ধত 
মালিক শুধুমাত্র লক-আউট করে 
ক্ষান্ত থাকে নি, তারা লক-আউটের 
পর দ্জন কর্মীর বিরুদ্ধে পুলিলী 
মামলা দ্রায়়ের করেছে ও ১১ জন 
কর্মীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা! অভি- 
যোগে চার্জশীট দিয়েছে । 
কনতেনশান গৃহীত প্রস্তাবে 
বলা হয়, এই কনভেনশন দৃঢ়ভাবে 
মনে বরে স্টোন প্রাট কারখান। 
খোলার জন্য এবং মালিকশ্রেদীর 
বামক্রণ্ট সরকার বিরোধী চক্রান্ত 
ব্যর্থ করার জন্য এলাকার প্রতিটি 
ইউনিয়নকে সংগ্রাম পরিচালনা 
করতে হবে এবং কারখানাভিত্ভিক 
প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করার 
মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীকে সচেতন করে 
উপযুক্ত সময়ে শ্রমিকদের প্রতীক 
কর্মবিরতি সহ বিভিন্ন প্রকার আন্দো- 
লনের দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করার 
প্রয়োঙ্গন হতে পারে। সি, আই, 
টি, ইউর নীতিতে যুক্ত আন্দোলনের 
জন্য এই কনভেনশন 
গুলিকে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য 
আবেদন করছে। তাছাড়া প্রচার 
আন্দোলনের জন্য কারখানার গেটে 
ও অক্কান্য জায়গায় সভা, মিছিল, 


ইউনিয়ন- ৬, 


জমায়েত এবং এলাকার ইউনিয়স-,. 
গুলির সঙ্গে যুক্ত মিছিল প্রভৃতি . " 
অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা ' 


হয়েছে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, 8ঠ1 আগস্ট, ১৯৭৮ 


বন্থন্নতীতে কেদাৰ চক্রের তপরতা 


বামফ্রন্ট কমিটির পক্ষ,হতে বস্থ- 
মতীকে ঢেলে সাজাবার কথা বিজ্ঞা- 
' পিত হবার সাথে সাথে রাজ্যের 
বুদ্ধিজীবী মহল নতুন আশার রূপোলী 
ঝলকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে । কং- 
গ্রেশী আমলে সিদ্ধার্থ রায় এবং 
গোপালদ্বাস নাগের প্রচারঢাকে 
রূগাস্তরিভ এই এঁতিহমণ্ডিত সংবাদ- 
পত্টি এবার রাছমুক্ত হবে--এই 
স প্রত্যাশা তাদের পূরণ হবে । কেধার 
চক্রের নাগপাশ বন্ধন এবার ছিন্ন 
হবে। এই ছয় বছরের স্বৈরশাসনে 
যে সমস্ত প্রগতিশীল সাংবাদিক ও 
অসাংবাদিক কর্মচারী অশেষ নিগ্রহ 
গঞ্জন! ভোগ. করেছেন এবার তারা 

স্বত্ব মর্ধাদা ফিরে পাবেন । 
কিন্ত এই আশাতকুটি প্রকৃতই 


ফলবতী হবে, নী বন্ধ্যা হয়ে যাবে, 


সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ সংশয়ের বাপ 
উদগীরণ হতেও দেখা যাচ্ছে! কারণ 
কেদার চক্রের সদস্তদের তাদের পড়ে 
পাওয়া চোদ্দ আনাকে যথের ধনের 
এ মতন আগলাতে তৎপর দেখা যাচ্ছে। 
বামজ্রণ্ট কমিটি বস্থুমতীর জন্যে নতুন 


" পরিচালফমগ্ডলী গঠনের স্থুপারিশ , 


- করেছে। তার তিন হন সন্ত 
সলিল গানুলী (চেয়ারম্যান ), অমর 
চক্রবর্তী এম পি এবং সৌরীন ভট্টাচার্য 
এম পি। ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপ 
সেন এবং সম্প্রলক প্রশাস্ত সরকার । 
সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্মচারী- 
দের একজন করে নির্বাচিত প্রতি- 
নিধি থাকবেন নতুন কমিটিতে। 
তাছাড়া রাজ্য সরকারের তথ্য ও 
জনসংযোগ এবং অর্থ দপ্তর থেকে 

" একজন করে প্রতিনিধিকে নিয়ে 

মোট নয় জন সর্দস্তের পরিচালক 

মণ্ডলী । 

-ম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক চরিত্রই নতুন 
বোর্ডকে দেবার চেষ্টা হয়েছে । তাদের 
পরিচালনায় বস্থমতীও তার পুরনো 
ধ্রতিহ্‌ অক্ষুণী রেখে আবার জনগণের 
সুখছুঃখ, আশা! আকাম্খার সার্থক 
দর্পণ হবে, এটাই সকলের কামনা 
কিন্ত সে কামনার ফুল আটে! ফুটতে 
দেখা যাবে 'কি? আমাদের এই 
সন্দেহ সংশয় জাগছে কারণ এরজন্য 
বস্থমতীকে ঢেলে সাজানর ঘে অনি- 
বার্যত। ছিল তাবানচাল করে দেবার 
দুর্মর প্রচেষ্টা চালান হচ্ছে বলে 
আমাদের কাছে স্থনির্দি্ তথ্য প্রমাণ 
রয়েছে । 

' এখানে কেদার চক্রের অদৃশ্য 
বলতে বস্থমৃতীর সাংবাদিক অসাং- 

' বাদিকদের মেযোরাগামে যাদের 

. চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের সংক্ষিপ্ত 
- পনি জলা খবরই প্রাসিক হবে। 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


এরা হলেন প্রণবেশ চক্রবর্তা 
(সিনিয়র সহকারী 


, সম্পাদক) স্ধাংশু দে (নিউজ এডি- 


টর। বিজয় রায় (চীফ রিপোর্টার) 
স্থনীল দ্বাস (ডেপুটি চীফ রিপোর্টার) 
বিমল নন্দী (রাজনৈমিক লংবাদ- 
দাতা) তিনজন স্টাফ জিপোর্টার 
জ্যোতির্মন্্ ভট্টাচার্য, রণজিৎ বোদ ও 


ভোলা রায়চৌধুরী, সমর চ্যাটার্জী - 


(মফংশ্বল বিভাগীয় সম্পাদক) বিনয় 
মুখার্জী (চীফ ফটোপ্রাকার), মৃণাল 
ঘোষ (এষ্টাব্রিশমেন্ট প্রধান) ও মণি 


দত্ত (পারচেজ অফিসার), পুরনো! 


মালিক ও. কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
অশোক সেনের আমল থেকেই এরা 
বিশেষ স্থবিধা পেয়ে আসছেন। 
শ্বতাবতঃ 
ঘোষের অত্যন্ত অন্ুগৃহীত ছিলেন 
এবং প্রত্যেকেই নিয়ম বহিভূর্তভাবে 
প্রমোশন পেয়েছেন, ইনক্রিমেন্ট বা 
বাড়তি বেতন ও স্থঘোগ পেয়েছেন। 
পুরানো প্রবীণ সাংবাদিক ও অসাং- 
বার্দিকদের স্থপারসীভ করে বা মাথ! 
ভিঙ্গিয়েই, এরা প্রতিটি বিভাগের 
প্রধানের পদগুলো বাগিয়ে নিয়ে- 
ছেন। কেউ তিন চারটি ইনক্রিমেন্ট 
একই সঙ্গে পেয়েছেন, কেউ টেলি- 
ফোন, কেউ ফ্ল্যাট, ফুলানো ফাপানে 
চিএ বিলের নামে মোটা টাকা । 
ভুয়া সংবাদদাতার নামে বিল করে 


. এটাক আত্মসাৎ করা। কোম্পা- 


নীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার 
জন্ধ সাপ্রায়ারের সাথে যোগসাজসে 
হিসাবের 'কারচুপি ও টাকা মারা? 
অশোক সেনের পোষা কর্ম সংঘ 
ভোল পাণ্টেছে নামেই। কাজেই 
পি মুখাজীর সঙ্গে. থোট পাকিয়ে 
রোজই লোক নিচ্ছে। 

কেদার চক্রের সকলেই অশোক 
সেনের আমল থেকেই একটি বিশেষ 


' রাজনৈতিক দলের সদস্ত ও সমর্থক | 


একমাত্র সেই যোগ্যতার বলেই তারা 
প্রথযে অশোক সেন ও পরে 
কেদার ঘোষের.সাথে হরিহর আত্মা 
হয়েছিল । এদের কাজ ছিল বস্থ- 
মতীতে বামপন্থী প্রগতিশীল দল, 
সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন বা নেতাদের 
কোন সংবাদ এলে তা- চোখ 
বুজে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে 


দেওয়া, বামপন্থীদের সম্পর্কে সংবাদ . 


বিকৃত করা, কাদ! ছিটান। নিউজ 
এডিটরের উৎসাহই এ ব্যাপারে সব- 
চেয়ে বেশী। চীফ্ষ রিপোর্টার ও ডেপুটি 
চীফ রিপোর্টার একটি বিশেষ দলের 


এবং রাজনৈতিক সংবাদদাতা] ছিলেন, 


সিদ্ধার্থবাঁবুর এবং মফঃস্বল সম্পাদক 


ছিলেন গোপালদাস নাগের ঢাকের | DAVP78/158 


প্রায় সকলেই কেদার ' 


কাঠি। আর মিনির সহকারী সম্পা- 


দক বাষপন্থী দল ও নেতাদের আস্চ- 
শ্রান্ধ করে সম্পাদকীয় ও বিশেষ প্রবন্ধ 
লিখে লিখেসম্পাকের চেয়ার দখলে 
প্রস্ততি নিচ্ছিলেন । 

রাজ্যে বামস্রণ্ট সরকার ক্ষমতা- 
সীন হতে কেদারচক্রের যনোবেদনার 
সীমা নাই । কিন্ত তার! হতাশ হয় 
নাই। কেদার ঘোষ অপসারিত এবং 
বহুমতীর মালিক বামক্রণ্ট সরকার 
হওয়া সত্বেও এদের কেশাগ্র কেউ 
স্পর্শ করতে পারে নি। কেদার ঘোষ 
বা কংগ্রেস পরকারের অবর্তমানেও 


- তার! বামপন্থী দল ও নীতির বিরুদ্ধে 


আগের মতনই দিব্যি সংবাদ ও প্রবন্ধ 
ফেঁদে চলেছে । আবার কেউ কেউ 
রাতারাতি জানি বদলে কট্টর বামের 
নামাবলী পড়েছে। বামক্রন্ট কে খুশী 
করার অন্ত ছোট ও কম গুরুত্বের 
সংবাদকে ঢাউস্‌ ও অতি গুরুত্ব দিয়ে 
নিউজ কর] হচ্ছে, সম্পাদকীয় বা 
বিশেষ প্রবন্ধে বামফ্রপ্টের বা নেতা- 
দের প্রয়োজনহীন স্খ্যাতি গাওয়া 
হচ্ছে। সোজা কথা, কেদ্বারচক্র বস্থৃ- 


মতীতে অতিস্থকোঁশলে রাজ্যের এক 
সাপ 


বিশিষ্ট বিরোধী নেতার মতন বায- 
ফ্রণটকে পাঠকদের কাছে হেয় প্রতি- 


পর করছে । 
রাজ্যে বামক্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত 


হওয়ার সাথে সাথে: আমরা আশা 
করেছিলাম বস্থমতীতে ' প্রাক-অধি- 
গ্রহণ স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনা হবে 
এবং কেদার ঘোষ বেআইনীভাবে যে 
প্রমোশন ও স্বপারদেশন এবং বিশেষ 


সুযোগ স্থবিধা দিয়েছিলেন সেগুলো . 


প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। কিন্তু 
একবছর সময়ের মধ্যে বামস্রণ্ট সর- 
কার সে পথে অগ্রসর হন নাই । এই 
ন! হওয়ায় অন্তায্ন ও বেআইনীভাবে 
যাদের পদোন্নতি ঘটেছে তাদের 
পজিশন আরও শক্ত হয়েছে | তাদের 
শিকড় মাটির গভীরে চলে গেছে । 
সেই পাকাপোক্ত গদীর জোরে 
কেদারচক্র আজ শ্ব শ্ব আসনে বহাল 
তবিয়তে থাকার পাকা ব্যবস্থাটিও 
করে ফেলছে । তারা গোপনে কখনও 
দলবদ্ধ হয়ে, কখনও এককভাবে 
সলিল গানুলী, অমর চক্রবর্তী 
সৌরীন ভট্টাচার্যের বাড়ী যাচ্ছে। 
তাঁদের টেলিফোন করছে । তারা দীপ 
সেন প্রশাস্ত সরকারের কাছে ধর্ণ' 
দিয়েছে । তৈল প্রদান করছে 


নীতিশ সেনগুপ্ত অধীর চক্রবতাঁকে । 
প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও শালীর 


॥ পাঁচ ॥ 


ননদের পিসশ্বাশুড়ীর ভাগনী জামাইকে 
বাঁ অন্ত সংবাদপত্রের সাংবার্ধিক বা 
রাজনৈতিক দাদাকে ধরে এর] কাজ 
হাসিল করে নিতে চাইছে । কেউ 
বা করেছে গণতাঘিক লেখক ও শিল্পী 
সংঘকে, কেউ উকিল ব্যারিষ্টার 
এটনাঁকে। একটাই উদ্দেশ্য বুঝ] 
যায়, যে যার পদে টিকে থাকা কিন্ত 
কেদার চক্রকে না ভাঙলে এক কোটি 
টাকা ঢেলে দিলেও বস্থমতী কখনও 
নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। 
এখানে একটা ছোট্ট জিজ্ঞাস! | নতুন 
পরিচালকমণ্ডলীর কার্যভার নিতে 
আরও কত দেরী ? সাড়ে তিনশ কর্ম- 
চারী নিয়ে বস্থমতী শ্বয়স্তর হবে কিনা 
তা খতিয়ে দেখা দরকার । কেদাঁর- ' 
বাবুযে ৮* জন ফালতু লোককে 


‘নিয়েছেন তাদের বোঝা! বামক্রণ্ট সর- 


কার বইতে পারবেন কিনা তাও 


যাচাই করা দূরকার। পুরনো! 
লোককে ফিরিয়ে নেবার কথা 
হয়েছে । যার] শ্বেচ্ছা্ন পদত্যাগ 
করেছেন সরকারী অধিগ্রহণের আগে 
তাদের, না যার! অধিগ্রহণের পরে 
যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের এটা 
পরিফার হওয়া দরকার। যাদের 
সেই অদ্ধকারময় দিনগুলোতে প্রতি 
মুহূর্তে বলির পাঠার মতন দিন 
কাটাতে হয়েছে তাদের ভাগ্য এবার 
প্রসন্ন হবে আশা করতে পারি কি? 


কোম্পানীর শেয়ারে আপনি কি 


কিছু টাকা খাটাচ্ছেন 


তাহলে ভ্রাপনি 


করমুক্ত লভ্যাংশ 


পুরে পেতে পারেন 


আপনি ষদি কোনও “কোম্পানী” ন! হন এবং ডিভিডেণ্ট 


সমেত আপনার, আয় আয্মকরের 


কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে (অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষ, 
হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, ফার্ম, সুমিতি, সংস্থা ও "আর্টি- 


ফিশিয়্যাল জুরিডিক্যাল” ব্যক্তিদের 


বর্তমানে দশ হাজার টাক! ), তাহলে কোম্পানীর 
ঘোষিত লাভাংশে অংশ আপনি করমুক্ত হিসাবে 


পাবেন ।” 


কেমন করে? 


নৃানতম সীমার 


ক্ষেত্রে যে সীমা অথবা 


আপনার আয়কর আধিকারিকের কাছে ১৪নং ফর্মে 
এই আবেদন জানান যে, যে কোম্পানীতে আপনার 
শেয়ার আছে সেই কোম্পানীকে কর না কেটে আপনার 
লাভাংশ আপনাকে দিতে বলা হক। 


কোনও কোম্পানী থেকে প্রাপ্য লাভাংশ যদি 
আড়াইশ টাকার কম হয় তাহলে অশুব্ধপ প্রত্যেকটি 


কোম্পানীকে, ১৪-বি ফর্ম ভরে, ভার ছু কপি পাঠান । 


"ৰ 


পাওনা ফেরৎ চাওয়ার ঝঞ্ধাট এড়ান। 





এই সুবিধার সুযোগ নিন এবং আয়কর আধিকারিকের কাছ থেকে, 





টি 


দ্বিভিরেকটোরেট অফ ইন্সপেকশান 


নিউ দ্িলী-১১০০ ৮১ 


ছি! রিসার্চ, স্ট্যাটিসটিক্দ আও পাবলিকেশান) 
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ছয় ॥ 
পিতৃ পরিচয় (২) 

শ্রতেয় বুদ্ধদেব বহু শুধু কবি বা 
দার্শনিক নন, তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত । 
মহাভারতের কথা, তার অপূর্ব গ্রন্থ । 
একবার নয়, বার বার পড়ার মত 
বই, গন্ভে লেখা সে গ্রন্থ যেন আন 


- একটি সুখপাঠ্য কাব্য । কিন্ত তার 


প্রতি শ্রদ্ধা, তার রচনার প্রতি দুর্বার 
আকুর্ষণ এক কথা আর তার দৃষ্টিভঙ্গির 
মঙ্গে মনের মিল ঘটানে। আর এক 


কথা । -আগেই বলেছি, তীর কবি- 


স্থলত দৃষ্টি কাব্য সৌন্দর্যের প্রতিই 
আকৃষ্ট । মহাভারতীয় কথাকে তিনি 
বদ্ধ সংস্কারের বশবর্তী হয়ে। তাই 
মনে হয়েছে, সামান্য মান্ীপুত্ররাও 
যখন দেবওরসজাত তখন মান্তা- 
বর যুধি্বিরকে কেমন করে বিছুরতনয় 
ভাবা যেতে পারে । 

ভাবাভাবির কোনো কথা নয়, 
আমাদের বিচার্য মহাতারতীয় তথ্যা- 
বলী। যেকখা বেদব্যাস শ্বয়ং বল- 
ছেন, তাকে অন্বীকার করতে হলে 
যুক্তির ধার চাই অনেক বেশি! 
অথচ উপরে' উদ্ধৃত যুক্তিকে তো! 
তেমন টেকসই মনে হয় না। কুস্তী- 
পুত্রকে দেব-রসজাত হতেই হবে 
এমন দাবি আমাদের রাখা অস্থচিত। 
তাছাড়া মাক্্রী পুত্ররাঁও যে খাটি দেব 
সন্তান সেকথাই বা কেমন করে 
স্বীকার করি। অশ্বিনীকুমার্বয়কে 
কি খাটি দেবতা বলে মেনে নেওয়া 
হবে? দেবতা' বলতে আমরা যে 
বহিরাগত উজ্জল নতশ্চর পুরুষদের 
বোঝবার চেষ্টা,করে এসেছি (এই 
লেখকের “দানিকেনতত্ব ও মহাভার- 
তের হ্বর্গদেবতা” ; প্রকাশক, বেঙ্গল 
পাবলিশার্স, দ্রঃ) অশ্বিনীকুমার য়কে 
সেরকম খাটি বহিরাগত পুরুষ বলে 
দ্বাবি করা যায় না। 

অশ্বিনীকুমারহদ্বের জন্ম আর্ধা- 
বর্তে। বিশ্বকর্মা তাদের দাদামশায় । 
বিশ্বকর্মার মেয়ে সংজ্ঞার সঙ্গে সূর্য- 
দেবের বিবাহ হয়েছিল | উত্তরকুরুবর্ষে 
পতিগৃহ পরিত্যক্ত সংজ্ঞা যখন অশ্বিনীর 
ছদ্মবেশে অবস্থান করছেন তখন নৃর্য 
অশ্খের ছদ্মবেশে (ব্যাপারটি ছুবোধ্য) 
উত্তরকুকতে গিয়ে সংজ্ঞার সঙ্গে 
মিলিত হন। মিলনের ফলে জন্ম- 
গ্রহণ করেন য্জপুত্র অশ্বিনী ও 
রেবস্ত। এরা সর্বদা] একই সঙ্গে 
থাকতেন। চিকিৎ্সাধিগ্তায় পার- 
দ্বশিতা লাভ করে এর] হয়েছিলেন 
দেবতাদের ডাক্তার বা দেব-বৈষ্য । 
‘চিকিৎলা সারতক্ত্র' নামে য্রজল্রাত! 
চিত একটি গ্রন্থের কথাও জানা যায় । 
দ্বার] গ্রন্থ রচনা করেন ও সংষ্া 
এবং স্থর্যের সঙ্গমের ফলে উত্তরকুরু- 
বর্ষে তুমিষ্ঠ হন, তারা ট যান’ দেবতা 
ছলেন না। একথা মেনে নিলে, 
শন্ধদ্বেববাৰু যে ক্ষোভ প্রকাশ করে- 


পাত, 
তত্র থলোক- এর 





ছেন তার ভার কিছুটা হান্ধা হতে 
পারে হয়ত! 

বেদে অবশ্য অশ্বিনীকুমারদেরও 
ঈশ্বয়ীয় মর্যাদা শ্বীকৃত,। 

বেদোক্ত অশ্বিনীকুমারত্বয় স্থর্য ও 


চন্দ্র । নিরুক্তকার রাস্কের মতে এরা 


ইন্দ্র ও সূর্য । বৈদিক অশ্বিনীকুমার- 
হয় আবার কখনে। পৃথিবী ও বর্গ, 
কখনো! বা দিন ও রাত্রি। কিন্ত 
বৈদিক দেবতারা, পূর্ববর্তী আলো- 
চনায় বলেছি, পৌরাণিক যুগে দেহ- 
ধারী দেবতায় পরিণত হন । (দানি- 
কেনতত্ব ও মহাভারতের দ্বর্গদ্বেব্তা / 
বেঙ্গল পাবলিশর্স দ্রঃ) বেদের দেব- 
তার? প্রাকৃতিক ঘটনাবলীন. ওপর 
আরোপিত চৈতন্ময় সত্বা হিসাবে 
কল্পিত। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাম 
প্রণেতা ম্যাকভোনেল সাহেবের 
ভাষায়, “The higher goods of 
the Rigveda are almost enti- 
rely personifications of na- 
tural phenomena, such as Sun 
Dawn, Fire, Wind,” Sনরে- 
নাথ ভট্টাচার্য ((বিশ্বকোষ’, ১ম খণ্ড) 
. যথার্থই লিখেছেন “তবে এ বিষয়ে ' 
কোনো সন্দেহ নেই যে প্রাকৃতিক 
পটতৃমির বিচারে তারা অস্বচ্ছ শ্রেণীর 
দেবতা।” সুতরাং পৌরাপিকষুগের 
অশ্থিনীকুমার, ষার! "চিকিৎসা সার- 
তন্ত্র’ গ্রন্থ রচনা করেন, শল্য 
চিকিৎসা, করে কাট! পা জোড়া 
লাগিয়ে দেন, প্রাষ্টিক সার্জারি করে 
বার্ধক্যের চিহ্ন মুছে ফেলতে পারেন 
বৈদিক ক্লোকের মধ্যে তাদের দ্বিন- 


রাত্রি, শ্বর্গমর্ত্য রূপে খোজ করতে 


খাওয়ার অর্থ হয় না। পৌরাণিক 
কর্মকর্তা দেবতাদের মধ্যেও পরম 
রূপবান অশ্বিনীত্বয়কে এমন কোনো 
মর্যাদাবান পদ দেওয়া হয়নি যার 
দ্বারা মনে হতে পারে, ব্রহ্ধা, বিষ্ণু 
শঙ্কর বা ইত্রের সমমর্ধাদাবান দুজন 
'নভশ্চর ছিলেন তাঁরা । বরং সর্ষের 
ওরসে সংজ্ঞার গর্ভে উত্তরকুরুবর্ষে 
তারা জন্মগ্রহণ করে তথাকথিত 
দেবতাদের শিবিরে লালিত পালিত 
ও শিক্ষিত হয়েছিলেন বলে অনুমান 
করাই সমধিক যুক্তিযুক্ত । এবং সেই 
হিসেবে বলতে পারি, যাত্রী তনম্বরা 


-প্রথম শ্রেণীর দেবপুত্র ছিলেন না। 
কুস্তীপুত্রদ্বের মধ্যে প্রথষ শ্রেণীর দেব- 


পুত্র বলতে আমি ছুকনকেই বুঝি, 
কর্ণ ও অজুনি। 

মহাভারতে ঘষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ 
ক্রমশ এতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ 


করতে চলেছে, সেই যুদ্ধে কুস্তীর এ . 
দুই ছেলে. কর্ণ ও অজুন বস্তত- 
পক্ষে নায়ক। ইতিহাসের মোড় 
ঘুরিয়েছেন তারাই । যুধিষ্ঠির নিমি- 
তের ভাগী । 

অশ্বিনীকুষারহয় যে শ্রেণীর দেব- 
জনই হ'য়ে থাকুন কর্ণের মত তারাও 
সূর্যপুত্র এবং অশেষ গুণসম্পন্ন । শুধু 
উত্তম চিকিৎসক নন, এরা ছিলেন 
ষঙ্তবিদ বা ইণ্ডিনীয়ার । বৈদিক সুক্ত ' 
থেকে জান] সায়, ল্রাতৃষুগল বিশেষ 
ধরণের অনশ্ব রথ বা অশ্ববিহীন রথ 
চালনা করতেন । অর্থাৎ আবার 
সেই উড্ডঢীন যানের কথা । ঘে পথে 
'পশুতে-টান! যান গমনাগমনের 
স্থষোগ ছিল না, অশ্বিনীছন্ধ সেপথ 
অতিক্রম করতেন উড্ডীন 
যানে চেপে। সে কেমন যান? 
ধথেদে তারও আভাস ইঙ্গিত 
খুজে পাওয়া যায়। রথ ছিল 
ক্রিকোণাকার এবং তার চাকাও 
ছিল তিনটি (ধা, ১ম মণ্ডল: ৩৪ 
সুক্ত, হরফ )। এরোপ্লেনের ভানা 
ছুটি থেকে তার লেজ পর্যস্ত রেখ! 
টানলে বিমানের আকার ত্বিকোণ 
বিশিষ্টই তো হয়? যে পথে মাহুয ও 
পশু চলতে পারে না, বিষান বা 
হেলিকপ্টার ছাড়া সেপথ আর কোন্‌ 
যান অতিক্রম করতে পায়ে? 
তাছাড়া সে ষান তো৷ অনশ্বযানও 
বটে । 

খপ্বেদের একটি কাহিনী বলে £ 
রাজা তুগ্র পুত্র ভূঙ্থাকে শক্রনাশ কলে 
সমুদ্রাভিষানে পাঠান । . ভজা সমুদ্রে 
বিপদাপন্ন হলে অশ্বিৎয় সমুদ্র বক্ষ 
থেকে ‘উপরে’ -{ শূন্কমাৰ্গে ) 


“তুলে নিয়ে উদ্ধার করেন তাকে 


(রাজ্যেশ্বর মিত্রের '্বর্গলোক ও 
দেবসত্যতা / জিজ্ঞাপা দঃ) অর্থাৎ 
অশ্গিনীকুমারর! উড্ডীন ঘানেই ভ্রমণ 
করতেন। j 

মান্রীর আহ্বানে শতশৃঙ্গ 
পর্বতেও তারা বিমানযোগেই 
এসেছিলেন। জানা যায়, 
ভারা জানতেন, তৃক্ষেত্র পরিমাপ 
করতে (মানচিত্র অঙ্কন 1) এবং 
সিভিল ইণিনীয়ারদের মতো ছিমা- 
লয়ের বিভিন্ন পার্বত্য পথকেও 
তারাই স্থগম করেছিলেন একথা 
জানতেন দেবশিরিরে ষাতায়াতকারী 
খযির।। 

ধে বেদ একবার তাদের পৃথিবী 
ও স্বর্গ, দিন ও রাত্রি বলছেন অর্থাৎ 
দুজনকে অবাস্তব প্রাকৃতিক অচেতন 


. বিস্যায় পারদ্ধশিনী | 


= 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ওঠা আগষ্ট, ১৯৭৮ 


বন্তর্ূপে বন্দনা করছেন, সেই খথেদ 
ও অথর্ববেদে তারাই আবার ডাক্তারী 


- ও ইনধিনীয়ারিং বিভা পারদর্শী 


গুপবান পুরুষ হিসেবে কীতিত ৷ এরও 
স্বতন্ত্র র্যাখ্যা থাকতে পারে | রিস্ত থে 
অশ্বিনীযুগল পাখিব কাজ কারবার 
করেন ও দেবজজন হওয়া সত্বেও মানবী 


মাত্রীর আহ্বানে বহ্মার্ন পরিকল্পনা . 


সার্থক করার অন্য বিমানযোগে ছুটে 
আসেন, তাদের কোনোভাবেই 
কল্পনাপ্রস্থত অচেতন বস্তন্বপে ভাবতে 
পারি না। আবার তিন প্রধান 
দেব্নায়কর্দের মধ্যেও তাদের কোনো 
স্থান আছে বলেও জানতে পারি না। 
স্থৃতরাং তাদের খাঁটি দেবতার তালি- 
কায় না ফেলে দেবজন গোষ্ঠীর মধ্যে 
গণনা করাই ভালো|। স্থতরাং মে 
হিসেবে মাত্রী তনয়রা যে যুধিষ্ঠির 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একথা বলার আর 


অবকাশ কোথায়? 
দেবতাদের (প্রথম শ্রেণীর রহির।- 


গতদের ) যথ্যে ধর্ম ও পবনের স্থানও 


ঘে ইন্দ্র ও সুর্যের সমান ছিল, স্বীকার . 


করা যায় না তাও । পবনপুত্র ভীমের 
চরিত্রে আর্য অপেক্ষা অনার্য চারিত্র 
বৈশিষ্ট্যই বেশি । ভীষের সমস্ত 
ক্রিয়াকাণ্ড, . যেমন অভিভোজন, 
গাছের গুড়ি নিয়ে যুদ্ধ, সর্বক্ষেত্রে 
অনার্ধ রাক্ষদ সম্প্রদায়ের সঙ্গে 


মোকাবিলা করা, একটুতেই ক্রোধাঁ- 


স্থিত হওয়া, অথবা! নাগেদের সঙ্গে 
তার আত্মীয় সম্পর্ক বা রাক্ষস সম্তা- 
নের জন্মঘান কর] প্রভৃতি সবই 
অনার্ধহ্থলত আচরণ । বিশিষ্ট আর্য 
এবং রাজমহিষী হয়েও কুস্তী অনার্য! 
রাক্ষসীর সঙ্গে ভীমের বিবাহে কিছু- 
মাত্র ইতস্তত না করে রাজি হয়ে 
গেছলেন। কুস্তী বুদ্ধিমতী ও সর্ব- 
ভীম সম্পর্কে 
তার এই ইঈদদার্য নিশ্চয়ই অকারণে 
হয়নি । ভীমকেও তাই খাটি দেব- 
উুরসজাত বলতে দ্বিধা আছে। 
অর্থাৎ, ধর্ম বককে যুধিষ্ঠিরের পিতা 
বলে আমাদের মেনে নিতেই হবে, 
কারণ কুস্তী ও মাত্রীর অন্তান্য পুত্র- 
রাও দেবপুত্র, বুদ্ধদেববাবুর এই যুক্তির 
বিপক্ষে একাধিক তাকিক. প্রতিবন্ধক 
আছে। ‘ 
বুদ্ধদেবাবুর অপর যুক্তি, যুধিষ্ঠির 
বিদুরপুত্র হ’লে “সেটা হ’ত মহাভা- 
রতের পক্ষে একটি দূরপ্রসারী ইন্দিত- 
পূর্ণ ঘটন!’ এবং “কাহিনী বিস্কাসের 
দিক থেকে সেটাকে গোপন রাখা 
কোনো! মতেই সম্ভব হোত না।” 
তিনি তাই যনে করেন কর্ণের জন্ম- 
কথায় মতোই সেটা উল্লিখিত ও 
বর্ণিত হতো অনেকবার, একবার 
হয়ত কুস্তীর মুখেই আমরা তার 
বিব্রণ শুনতাম ।” | 
বুদ্ধদেববাধুর এই আপাত-সহজ 
যুক্তিগুলি চট করে মনে ধরে যাবার 
মত। কিন্ত ছুঃখের বিষস্ব গভীর 


অমুসদ্ধানে ভাছ্ের কোনটাকেই 
প্রতিঠিভ করা সম্ভব নয়। মহা- 
ভারতের রাজনৈতিক পটতূমিটি এম- 
নই চমৎকার, তৎকালীন কূটনীতি 
এতই সুক্ষ ষে কর্ণজন্মকথা এবং 
যুধিষ্ঠির জন্মের নেপথ্য সত্য যুদ্ধের 
আগে বা আরও সঠিকভাবে বললে, 
‘যুদ্ধন্জয়ের আগে’ তা প্রকাপিত ও 
প্রচারিত হয়ে পড়লে তারই ফল 
বরং হ’ত স্থদুরপ্রসারী । সেক্ষেভে 


-কুস্তীর ভাবমূতি মান হ’য়ে যেত যা 


দেবতা ও বত্রান্ধণর। আদৌ 
চাননি, এবং থে কারণে 
র্ষপুত্র হওয়া সত্বেও কর্ণকে আজীবন্‌ 
শুধু লাধনাই ভোগ করে যেতে 
হয়েছে । পিতা সুর্য কর্ণের সবচেয়ে 
সংকটকালে ছদ্মবেশে চোরের মত 
দেখা করে গেছেন তবু বলতে পারেন 
নি, হে কর্ণ, অহংতে জন্কন্তাত ! 
আমিই তোমার পিত! কুস্তী শত 
ইচ্ছা! নত্তেও যুদ্ধ নিবারণের জন্য 
কর্ণকে তীর আসল পরিচয়, জ্ঞাপন 
করতে পারেন নি । যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে 
উঠলে অনের অন্য ছুশ্চি্তায় যখন 
তার মাতৃত্ব আশংকায় দুর্বল হয়ে 
পড়েছে একমাত্র তখনই তিনি ছুটে 
গেছলেন কর্ণের কাছে, তবে তাও» 
অতি সংগোপনে । কর্পের মহত্ব অনস্ত- 
স্বলভ, তাই কুস্তীর কীৰ্তি তিনি জন- 
সমক্ষে ফাস করে দেননি ( পাণ্ডবর। 
হলে তখনই ঢাকচোল নিয়ে প্রচারে 
বেরিয়ে পড়তেন ৷ প্রচার এক শক্তি- 
শালী হাতিয়ার এক দেবব্রাহ্মণ- 
দের মত ক্ষত্রিয় পাগুবরাও সম্যক 
বুঝে ফেলেছিলেন )। এই ঘটনা- 
বলীর সুত্রে আমরা জানতে পারি, 
কর্ণের জন্মকথ! (জন্মবিষয়ক সত্য- 
কথা) মোটেও বহুবার উল্লিখিত ও 
বর্ণিত হয়নি । সেকথা! দেবতা ব্ৰাহ্মণ 
এবং স্বপ্নং কুন্তী খুবই . সযত্থে গোপন 
করেই রেখেছিলেন | আদিবণ্ডে জন্ম- 
কথা-পর্কে সকল রাঙ্গারই জন্মবৃত্তাস্ত 
সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া আছে। 
অংশটি সমগ্র মহাভারত কাহিনীর 
চুম্বক, তা ঘটনাক্ৰম নয় । সেই চুম্বক- 
পাঠে ধর্মক্পী বিদুরের অণীমাণ্ডব্য 
অভিশাপে সমন্য্ত জন্মগ্রহণ 
অথব? কর্ম জন্মকথা। (যা! বণিত আছে) 
তার কোনোটাই ঘটনাক্রমে উল্লে- 
খিত বিবরণ নয়, ঘটনা শেষে রচিত 
কাহিনী চুম্বকমাত্র। তাই একথা 
বলা যায় না যে, কর্ণ জন্মকথা বার 
বার উল্লিখিত হয়েছে । স্বীকার করি, 
একবার কুস্তী স্বয়ং কর্ণকে তার জন্ম" 


‘বৃত্তান্ত জানান, এবং সেই প্রথমবার । 


কিন্ত সেকথাও তো পাঁচকান হয়নি । 
কাহিনী পাঠক হিসেবে আজ আমরা 
বা আগে ভাগে জানার স্থষোগ . 
পেয়েছি, সে রহস্যের সংবাদ তখন 
এমন পরিফ্ষারভাবে কেউই জানতেন 
না। জানতেন শুধু দেবগণ, সুর্য কুস্তী 
এবং ছর্বানা । মনে হয়, স্বয়ং বেদ- ** 
ব্যাসও (দেবশিবিরের যত কাছের 


মানুষই হয়ে থাকুন না কেন তিনি ) 
কর্ণজন্মরহস্ত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ' 
ছিলেন না। (চলবে) 


> 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, রা আগষ্ট) ১৯৭৮ 


একটি বিদ্রোহের কাহিনী 


সুহাস ধান 


ষড়ঘনের জাল বুনে ইষ্ট ইণ্ডিয়। 
কোম্পানি সিরাজকে পরাজিত কর- 
লেও ও এদেশে কোম্পানির শাসনা- 
ধিকার কায়েম করতে কোম্পানিকে 
পদ্ছে পদে বাধা পেতে হয়েছে । প্রথম 
স্বাধীনতা সংগ্রামের আগে কয়েকটি 
সশস্ত্র বিদ্রোহ সাআজ্যবার্দীদের ভিত 
টলিয়ে দিয়েছিল । সাল 
থেকে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত একটি গণ- 
বিদ্রোহ ইংরেজ শাসনকর্তাদের 
বীরভূম ও বাকুড়া থেকে প্রায় উচ্ছেদ 
করেছিল । অথচ আমাদের ইতিহাসে 
এই বিদ্রোহের কোন উল্লেখ নেই । 


১৭৮০ 


শেপ উল্লেখ না থাকার কারণ হচ্ছে 


আমাদের ইতিহাস চর্চা যা একান্তই" 


" কেতাবি। আমরা তুলে যাই প্রতিটি 


গ্রামের একট] ইতিহাস আছে, এক- 


" খণ্ড জমিরও ইতিহাস আছে। 


অতীতে রবীন্দ্রনাধ একথা বারবার 
বলেছেন । যেব্রিরিশ হাজার সীও- 
তাল বিদ্রোহী কলকাতার দিকে লং 
মার্চ করেছিলেন, তারা কোন্‌ রাস্তা 
দিয়ে যাচ্ছিলেন, কোন কোন গ্রামের 
অধিবাঁদী ছিলেন তারা, তাদের বংশ- 
ধররা কোথায় আছেন, ইংরেঞজর] 
কোথায় তাদের হত্যা করেছিল -- 


* ইতিহাসের গবেষণাতে এসবের স্থান 


নেই। বিদ্রোহ দমনের জন্যে ইং- 
রেজরা যে সব গ্রামকে পুড়িয়ে ছার- 


খার করেছিল সে. সব গ্রামের নাম 


খু'জে বের করার আমরা চেষ্টা করি 
না। কিংবা ধরুণ টেরাকোটা 
বিচিত্র অলসজ্জায় সঙ্জিত করেছিলেন 
মন্দির মসজিদ যে সব শিল্পীর দল, 
তাদের নাম ঠিকান] জানা আমাদের 
ইতিহাস চর্চার অন্তভূক্তি বিষয় নয়। 
ইংরেজদের অর্থ নৈতিক শোষণে আর 
স্বাধীনতার পরবর্তাকালে খর! 
আকালের প্রকোপে যে সব জাতি- 
গোষ্ঠী দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল 
তাদের খোজ কে রাখে? বীরতৃমে 


£ করঙ্গপাড়া নামে একটি গ্রাম আছে, 


সেখানে করঙ্গ নামে একটি জাতি 
গোষ্ঠীর লোক বাদ করতেন। এই 
জাতির লোকেরা বিলুপ্ত, বীরভূম 
এদের চিহ্ন নেই। রণনিপুণ তোম- 
দের উপর ইংরেজর] এমন অত্যাচার 
আরম্ভ করেছিল ষে তারা অনেকে 
বাংলাদেশ ছেড়ে ছোটনাগণুরের 
জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য 
হয়েছিল। সাঁওতাল বিত্রোহের, পর 
টিকারশ্রেণীর (লোহাপাখর গলিয়ে 
অস্ত্র নির্মাণে এরা পটু ছিল) উপর 
ইংরেজরা অত্যাচার আরম্ত করে, 
ভাদ্দের কপালে এ'টে দের ক্রিমি- 
ন্যালের ব্যাজ । টিকার শ্রেণীর 


লোকেরা এখন বিলুপ্তির পথে । 


- আমাদের ইতিহাসচর্চার ছুর্বল- 
তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কিন্ত 


দশ বত্সর ধরে উত্তররাঢের এক 


বিরাট অংশের জনসাধারণের সামাজ্য- 
বাদ বিরোধী অত্যত্থানের ঘটনা 
ইতিহাসে উল্লেখ না থাকা আশ্চর্যের 
বিষয় এবং দুঃখেরও । অতীতে বিষ্ণু- 
পুর ও বীরভূম দুটি সীমাস্ত রাজ্য 
বৃহত্তর বাংলাকে অনেকদিন ধরে 
বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীয় প্রথম দিকে মুশিদ- 
কুলি আগাদুল্লা খাকে বীর হম রাজ্য 
শাসন করার সনদ দেন। বীরতূমের 
সেই সময় রাঞ্ধানী ছিল রাজনগর । 
রাজনগরের পূর্বশাম ছিল নক্ষোর। 
লক্্পমেন এই নগরটি প্রতিটা 
করেন। আগাদুল্লার সময়ে বীরতূম 
ছিল অনেক বড়। মুর্শিদাবাদের 
কিছুটা অংশ আর সমগ্র সাঁওতাল 
পরগণা বীরতূমের মধ্যে ছিল । বীর- 
ভূমের শাসকদের যথেষ্ট স্থনামও 
ছিল। সায়র-উলা -যুণ্ডাক্ষরীণে 
এদের চারিত্রিক উদারতার আর 
স্বাধীনতাপ্রিয়তার প্রশংসা করা 
' হয়েছে । 

১৭৬৫ সালে বীরভূম ইংরেজদের 
হাতে এলেও ইংরেজরা বীরত্ৃষে 
শাসন চালাতে সহজে পারে নি। 
প্রথমে তারা রাজনগরের রাজাদের 
সামনে রেখে শাসনকার্য চালানোর 
চেষ্টা করে। পরে কর্ণওয়ালিশ এক- 

" জন ইংরেজ অফিসারকে নিয়োগ 
করেন বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের শাদন- 
কার্য চালানোর জন্কে। এ সময় 
বিদ্রোহ দেখা যায়। বিদ্রোহীদের 
ভয়ে আতঙ্কিত ইংরেজ শাসক 
বিদ্রোহীদের দমন করার জন্যে মিলি- 
টারী তলব করেন। এ সময় ইংরেজ- 
দের নিযুক্ত জেলাশাসকের দ্বিবিধ 
কাজ ছিল, একদিকে তিনি ছিলেন 
কালেক্টর, অন্যর্দিকে আবার সৈন্য- 
বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চিফ । 
অতীতে শাসকরা! যে সব ছাট (9833) 
নির্দিষ্ট করেছিলেন সেগুলো রক্ষা 
করার জন্যে ইংরেজরা তাঁদের সৈন্- 
বাহিনী নিয়োগ করেছিল । ১৭৮৮ 
সালের২৯শে অক্টোবর থেকে ক্রিষ্টো- 
ফার কীচটিং বীরভূমের কালেক্টর 
নিযুক্ত হন। কীটিং সাহেবের লেফ- 
টানেন্ট জে এম স্মিথকে লেখা! ১৮৮৯ 
সালের ১*ই জাহয়ারীর চিঠি থেকে 
বোঝা যায় যে ইংরেজদের সদর দপ্তর 
সিউড়ীর অনতিদূরে বিদ্রোহীরা 


- অতকিতে আক্রমণ চালিয়েছেন । 


১৭৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাল নাগাদ 
ঘাটরক্ষাকারী ইংরেজ বাহিনীকে 
সম্পূর্ণ প্যুদস্ত করে বিদ্রোহীরা সমস্ত 
বীরভূষে ছড়িয়ে পড়েন! ২১শে 
ফেব্রুয়ারী কীটিং অধিক সংখ্যাত্ন 


মিলিটারী নিয়োগ করেন। কীটিং- 
এর কথায় বিদ্রোহীরা ছিলেন, ‘in 
parties of three and four 
hundred men, well found in 
৪031১ গভর্ণর জেনারেল কাছা- 
কাছি সমস্ত জেলাগুলির কালেইটরদের 
নির্দেশ দেন একসঙ্গে বিভ্রোহ দমন 
করার জন্তে কাজ করতে । কিন্তু 


কোন কিছুতেই বিদ্রোহীদের দমন 


করা গেল না। অবশিষ্ট কোম্পানীর 
ফৌ্জ সামস্সিকভাবে কিছুটা সাফল্য 
অর্জন করেছিল। বিদ্রোহীর] সীও- 
তাল পরগণার পর্বত ও অরণ্যদের! 
অঞ্চলে সরে যান। 

বিষুপুরে ইংরেজ কোম্পানীর 
অবস্থা ভয়ংকর হযে উঠেছিল। 


ইংরেজরা বাকি খাজনার দায়ে বিষ্ণু- 


পুরের রাজাকে গ্রেপ্তার করে। 
ইংরেজদের এই ওদ্ধত্যপূর্ণ কাজে 
জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন'। -এই 
সময় বিষুপুরে ছিলেন স্তার আর্থার 
হেসিলব্িজ। ১৭৮৯ সালের জুন 
মাসে বিষুপুরে সৈন্যবাহিনী পাঠানো 
হয়। আটদিন পরে আরো সৈন্ত 
পাঠানো হলো । কিন্ত সশস্্ বিভ্রো- 
হীরা অজয় পার হয়ে এসে ইংরেজ- 
দের প্রধান শিল্পনগরী ইলামধাজার 
দিনের আলোয় পুড়িয়ে ছারখার 
করে দেন। ইংরেজদের তৈরী শিল্প- 
নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনো ইলাম- 
বাজারে দেখা যাবে। বিদ্রোহীদের 
ভয়ে ইংরেজদের নাকড়াকোন্দা শিল্প- 
নগরীটিও ছাড়তে হয়। ইলামবাজার 
ধ্বংস হওয়ার পরের মাসে সরকারের 
কাছে কীটিং সাহেবের রিপোর্টে 
জানা যায় যে বিক্বোহীর1 অজয় পার 
হয়ে বীরভূমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। এদের বর্ণনা] প্রলঙ্গে 
কীটিং বলেছেন, 
armed with tulwars (swords) 
and matchdocks,.’ 

বর্ষা নামলে কীটিং-এর কিছু 
স্থবিধে হলে! ! বিজ্রোহীরা নিজেদের 
ঘবাটিতে ফিরে গেলেন, শুধু বিদ্রোহী - 
দের একটা অংশ বিষ্ণুপুর অধিকার 
করে রয়ে গেলেন। ইলামবাজার 
তাদের দ্খলে। ১৭৮৯-এর ১৬ই 
অক্টোবর কীটিং গভর্ণর জেনারেল লর্ড 
কর্ণওয়ালিশকে চিঠি লিখলেন আরে! 


‘a large. party 


সৈন্যত চেয়ে। ঘাটরক্ষাকারী দেশী - 


সৈন্যদের তিনি বিশ্বাস করতে পার- 
ছিলেন না কারণ গোপনে তারা 
বিদ্রোহীদের সাহায্য করতো, 
তাদের কাছে গোপন সংবাদ পৌছে 
দবিত। কৰ্ণওয়ালিশ পৈম্তবাহিনী 
পাঠালেন। ছটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বাট 


ইংরেজরা দখল করে নিল, বিষ্ণুপুরে 
এক বিশাল সৈম্তবাহিনী পাঠানো 
হলো, বিদ্রোহীদের শ্লুহাত থেকে 
ইলামবাজার দখল করে নেওয়া 
হলো। ইলামবাজারে সৈন্তবাহি- 
নীর এক বিরাট অংশ রয়ে. গ্রেল 


* বিদ্রোহীরা ঘাতে অঙ্রয় পার হয়ে 


বিষ্ণুপুর আর বীরভূমের মধ্যে যাতা- 
যাত না করতে পারে। পসৈন্তদৃল্ 
বীরভূমের প্রধান শহরগুলোর চাক্সি- 
পাশে দিবারাত্রি টহল দ্বিয়ে বেড়াতে 
লাগলে|। কিন্ত কিছুতেই সাম" 
লানো গেল না। ১৭৯* সালের 
৫ই জুন বিদ্রোহীরা রাজনগর দখল 
করে নিলেন। 

কীটিং-এর অবস্থা সাংঘাতিক 
হয়ে উঠলো! । তিনি কি করবেন? 
অজ্রয়ের দক্ষিণে বিষ্ণুপুর, উত্তরে ৰীর- 
ভূম আর পশ্চিম সীমান্তের ঘাটগুলি 
একমঙ্গে তাকে রক্ষা করতে হবে। 
আর. এ অমম্ভব কাঁজ। বীরভূম 
ইংরেজ শাসকদের হেভকোয়ার্টার 
স্বতরাং বিদ্রোহীদের হাত থেকে 
বীরভূমকে বাঁচানোর জন্যে তিনি 
জরুরী আদেশ, পাঠিয়ে বিষ্ণুপুরে 
মোভায়েন সেনাদের বীরভূম রক্ষার 
জন্যে চলে আসতে বললেন । এই 
সৈন্যবাহিনী অজ্রয় পার হওয়ার 
আগেই তিনি শুনতে পেলেন বিদ্রো- 
হীরা বিষ্ণুপুর দখল করে নিয়েছেন । 
ঘাটগুলি সুরক্ষিত করার জন্তে 
ইংরেজপৈন্ত মোতায়েন করেও কিছু 
ম্থবিধে হলো না। বাঁকুড়া বীর- 
ভূষের পশ্চিম শীমান্ত দিয়ে নান! 


ঘুরপথে ঘুরে বিদ্রোহীরা আক্রমণ 


চালাতে লাগলেন । বিষ্ণুপুর কয়েক 
মাস ধরে বিদ্রোহীদের অধিকারে 
থাকলো। 

এই বিদ্রোহী কারা? রাজনগরের 
শাসক আসাদজ্জমানের প্রায় চল্লিশ 
হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য ছিল। এই 
সুশিক্ষিত সৈন্তবাহিনীর অধিকাংশই 
ছিল ডোষ, বাউড়ী, বাগদী ও মুচি 
শ্রেণীর লোক । পলাশীর যুদ্ধের পর 
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॥ সাত 


আনাদন্দমানের দে ইংরেজদের 
কয়েকবার সংঘর্ষ হক্স। অবশেষে 
হাতেমপুরে (বর্তমানে হেতমপুর) 
আসাদজ্দমান পরাজিত হুন, রাজন- 
গর দখল করে ইংরেজরা আসাদজ্দ- 
মানের সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দেশর! 
ভেঙ্গে দেওয়া সৈন্যবাহিনীর সৈনি- 
কর! বিদ্রোহীদের আধো. অধিক- 
সংখ্যায় ছিল। তাছাড়া কর্মকার " 
টিকার আর রাণ! শ্রেণীর লোকেদের 
অনেকেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে ঘোগ 
দিয়েছিল । দাটোয়ালর! ( ঘাট- 
রক্ষাকারী সৈন্তরা) যোগ দিয়েছিল 
পরবর্তীকালে । এছাড়া বিজ্রোহী- 
নের সঙ্গে ছিল তত্ববায়শেশীর 
লোকেরা । এই শ্রেণীর লোকেদের 
উপর ইংরেজর] অকথ্য অত্যাচার 
চালিয়েছিল । নিজেদেন তাত 
ছেড়ে ইংরেজদের শিল্পকেন্দ্রগুলিতে 
শ্ব্প বেতনে দিঁজমজুরের কাজ করতে 
হতো তাদের। পরবর্তীকালে 
শাস্তি প্রতিষ্ঠা করার নাম করে 
ইংরেজর। ডোম, বাউড়ী, বাগদী, 
মুচি, টিকার আর রাণা শ্রেণীর 
লোকেদের উপর নির্মম অত্যাচার 
সুরু করে। 

কিন্ত অত্যাচার আর নিপীড- 
নেও রপনিপুধ জাতিগুলি, দ্বমিত 
হয়নি। সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় 
দেখা যায় এই শ্রেশীর লোকেদের 
সস্তানরা সীওতালবিস্রোহীদের সঙ্গে 
যোগ দিয়েছে । হাণ্টার Annals 
of Rural Bengal গ্রন্থে লিখেছেন, 
“The intermediate semi-ab- 
orginal classes between the 
Santal and the Hindu, and 
indeed several of the very 
low castes of the Hindus 
themselves, appear at this 
time to have joined the re- 
bellion and carried off Bra- 
hmin priests to perform the 
great October festival, the 
Durga Puja .” 


দান করা খাদ্য সামগ্রী নিয়ে ব্যবসা 


( দৰ্পপের সংবাদদাতা ) 
একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের জনসেবার মাল বিক্রির সময়ে এক ব্যক্তিকে 


জন্য দান করা খাস্ত সামগ্রী নিয়ে 
দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপী থানার 
দরিয়া গ্রামে ফলাও ব্যবসা চলছে । 
সম্প্রতি এই অঞ্চলের জনসাধারণের 
পক্ষ থেকে ও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ 
করা হয়েছে । 

ক্যারিটাস অব ইণ্ডিয়া নামে 
একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান দুঃস্থ 
এবং অনাথ শিশু ও মায়েদের জন্য 
প্রতি মাসে এ এলাকায় একটি সংস্থার 
হাতে প্রচুর পরিমাণে গম ও পী-নাট 
(সয়াবিন ) অয়েল দিয়ে থাকে। 
গত ১৭ই জুলাই ক্যানিং বাঙ্জারে এই 


পুলিশ হাতে নাতে গ্রেপ্তার করে! 
এই ব্যাপারে স্থানীয় একটি স্থুদের 
জনৈক শিক্ষক জড়িত বলে পুলিশের 
সন্দেহ। দেরিয়াতেও অনুরূপ ঘটনা 
ঘটে। গ্রামবাসীদের সতর্কতায় মাল 
সমেত একজন ধর! পড়ে । ঘটনাটি 
ভাগ্গমগুহারবারের এস ডি-ও-র দৃষ্টি- 
গোচর কর! হয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দা- 
দের অভিযোগ কুলপী থানার নিহ্িদ্ব- 
তায় ঘটনাটি ধামাচাপা পড়ে ঘাচ্ছে। 
ফলে এলাকার দুঃস্থ মান্য বঞ্চিত 


হচ্ছে। 


rp 


1 আট।। 


হুটবল 


২৩৫ বনাম ৪২ 


অনিল রায় 


একথা আজ সবাই একবাক্যে 
্বীকার করেন যে বিগত এক.দশক 


ভারতবর্ষ খু'জজেও একজন চুনী 
প্রদীপ বলরাম খুঁজে পাওয়া যাবে 
ন! । এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এমন হল । 
ফুটবলের যান উন্নতির জন্তেন] হলেও 


.তারতবর্ধ তথা কলকাতার বড় বড় 


ক্লাবগুলে! দলের সুনাম বজায় রাখার 
অন্তে ভাল দল তৈরীর সাঁধিক চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছে । ভাল খেলোয়াড় 
না হলে ভাল দল হতে পারে না। 
তাই নামীদামী কোচ নিয়োগ করে 
দলের উন্নতির অন্তে জান জড়িয়ে 
দেওয়া হচ্ছে । কোচ দলের থেলো” 
ঘাড়দের শরীর গঠনের অন্তে ব্যায়াম 
নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন, খেলার ছক বেঁধে 
দিচ্ছেন, টিম স্পিরিট ইনজেক্ট কর- 
ছেন তবু সেই একই প্রশ্ন খেলার মান 
কেন এড নেমে যাচ্ছে। সাযাদের 
সেই মাপ! শুটিং, 
নিভূ‘ল হেড, আমেদের থঃ গোষ্ট 
পালের রেড কেন দেখ! যাচ্ছে না? 
লাবেকী ২৩৫ বিস্তাস বদল করে 
কখনো ৪২৪ কখনো বা 8৪২ যেমন 
ইচ্ছে বিন্যাস করছি। ইচ্ছেমত 
জায়গা! বদলের ঢালাও অঙ্থমতি 
দেওয়া হয়েছে তবু ২৩৫এর আম- 
দের কাছাকাছি পৌছানো সম্ভব হচ্ছে 
না। তবে কি ৪২৪ বিন্যাস শ্রেয় 
নয় ? - স্বভাবতই - এ প্রশ্ন আসতে 
পারে। উত্তরও অবশ্য হাতের কাছে 
আছে ৷ এই ৪২৪ প্ৰথায় থেকেই বিশ্ব 
ফুটবল আজ টোট্যাল ফুটবলে উন্নীত 
হয়েছে | ৪২৪ বিন্যাসে খেলে ইউ- 
রোঁপ ও ল্যাটিন আমেরিকার সমস্ত 
দেশই উন্নতির সোপান বেছে এগিয়ে 


, চলেছে । এমন কি আফ্রিকা এবং 


এশিয়ার কিছু দেশ খেলায় ষাদের 
কয়েকবছর আগেও বিশেষ নাম ছিল 
না সেই ইথিওপিয়া ইরাণ কোরিয়া 
প্রভৃতি দেশও এগিয়েছে । তাহলে 
আমর! পারছি না কেন? .এখানে 
৪২৪ বিন্যাসে খেলার স্ববিধ ও অস্থ- 
বিধ! নিয়ে কিছু আলোচনা করা 
যেতে পারে । চারজন খেলোয়াড়কে 
ব্যাকে নামিয়ে আনার ফলে ডিফেন্দ 
অবশ্যই জোরদার হতে বাধ্য । ছুজন 
হাফের কাজ হল প্রতিপক্ষের আক্র- 
মণের সময় নেমে এসে ভিফেন্সকে 
শক্তিশালী কর? এবং আক্রমণের মুখে 
এগিয়ে গিয়ে ফরোয়ার্ড লাইনকে 
সাহাধ্য কর! । ব্যাক ও ফরোয়ার্ডের 
= ফানস্দতব কাজের জন্কেই 


ভি ব্যানাজার নিশ্চয় বুঝতে 


এদের লিঙ্কম্যান বল! হয়ে থাকে। 
একজন সার্থক লিংকম্যান হতে গেলে 
যে স্বাস্থ্য ও অফুরস্ত দষের প্রয়োজন 
থাস্ঠের অভাব ও. উষ্ণ আবহাওয়ায় 
এদেশে তা! কিছুতেই সম্ভব নয় । চার 
জন ফরোয়ার্ডকেও সব সময়েই 
জায়গা বদল করে ছুটোছুটি করে 
সঠিক জায়গায় উপস্থিত হতে হয় 
বারংবার |. সেজন্যে চাই দম ও 
ত্বাস্থ্য । সে স্বাস্থ্য সে দম আমাদের 
ছেলেদের নেই । 

২৩৫ বিন্যাসে প্রতিপক্ষকে আক্র- 
মণের সময় হাফ ও ব্যাক ভিফেন্লের 
এই দুটো বহ পার হুতে হ্য়। 
তিন হাফ ব্যাক এগিয়ে গিয়ে 
আক্রমণের জন্যে পাঁচজন ফরোয়ার্ড- 
কেই সাহাষ্য করতে পারে। সে 
ক্ষেত্রে পাঁচ আর তিন এই আটজনের 
মিলিত আঘাত প্রতিপক্ষকে রক্ষা 


করতে হবে "চার ব্যাক ও ছুই লিংক- ' 


ম্যান মোট ছয়জন নিয়ে। পাঠক 
পারছেন এ ক্ষেত্রে 
কোন বিষ্কাসে আক্রমণ জোরদার 
হতে পারে । তিনজন হাফ ও পাঁচ- 
জন ফরোয়ার্ডের মিলিত শক্তির 
আক্রমণ, ন! চারজন ফরোয়ার্ড এবং 
ছুজন লিংকম্যান মোট ছয়জনের 
আক্রমণ ? প্রশ্ন উঠতে পারে পাচ 
জন ব্যাক ও হাফ নিয়ে ছয়জন 


ফরোয়ার্ড ও লিংক ম্যানের আক্রমণ 
প্রতিরোধ করাকি সম্ভব? নিশ্চয় 
সম্ভব । ছুই ইনসাইড ফরোয়ার্ড যে 
পজিশন নিয়ে ধ&্রেলতেন, (ইংরেজী 


ভবলু আকারের দুই কোণের দুই 


বিন্দুতে ) তার! অনায়াসে আর একটু 
নেমে গিয়ে ভিফেন্সকে সাহায্য করতে 
পারতেন । | 

ফুটবল খেলার যুল লক্ষ্য হচ্ছে 
গোল । পাঠককে একথা নিশ্চয্ন 
শ্বীকার করতেই হবে ' যে পুরোনো 
বিন্যাসের খেলা অপেক্ষা নতুন বিস্ভা- 
সের খেলায় গোলের সংখ্যা বাড়ে 
নি, বরং কমেছে | গত বিশ্বকাপের 
খেলাতে খুব একট গোলের ছড়া- 
ছড়ি আমরা দেখেছি কি? একমাত্র 
পেরু ও আর্জেন্টিনার খেলার ফলাফল 
ছিল ৬-* গোলে পেরুর পরাজয় । 
অনেকেই এই খেলায় সততার অভাব 
লক্ষ্য করেছেন । 

আসলে ৪২৪ বিস্তাসে খেলার 
জন্যে যে স্থস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়। 
দরকার, যে দম, ধৈর্য ও সাহসের ' 
প্রয়োজন ভারতীয় খেলোয়াড়দের 
তানেই। আর তা যখন নেই তখন 
আমরা কি আবারসেই ২৩৫ বিন্যাসে 
যর্দি ফিরে গিয়ে চেষ্টা করতে পারি 
না? যদ্দি ফিরে যাই আবার আমরা 
দেখতে পাবো নূরমহম্মদ টি আও 
সোমান! জার্পাল উমাপতি কুমার 
আমেদ আগ্পা সামাদ ভেঙ্কটেশ বল" 
রাম চুনী লক্ষ্মীনারায়ণ প্রদীপের 
মত খেলোয়াড় যাদের শিযে 
অনায়াসে বিশ্বকাপে খেল! ষেতে 
পারে। 


নৈভাটি লোকো শেডে কয়লা 
মজদুব্রছের ওপর ভালা 


( সংবাদদাতা প্রেরিত ) 


২৪/৭/৭৮ তারিখে বেলা প্রায় 
১৭ টায় নৈহাটী লোকোশেভের কোল 
মজছুর ও অন্যান্য কমর যখন কর্তব্য 
রত ছিলেন ও কোল মজছররা 
তাদের জরুরী সমস্য! নিয়ে কয়লা 
গুধামের নিকট বসে আলোচন! 
করছিলেন তখন এ অঞ্চলের কুখ্যাত 
গুওা পরেশ সরকারের নেতৃত্বে কয়েক- 
জন সশস্ত্র লোক হঠাৎ কোলমজছুর- 
দের উপর হামলা করে। উপস্থিত 
সবাই রুখে দাড়ান ও গুপাদের 
তাড়া করলে পরেশ ছাড়া বাকি 
সবাই পালিয়ে যায়। কমার! 
পরেশকে রেল পুলিশের হাতে সম- 


পর্ণ করে ও পরেশের বিরুদ্ধে কতক- 


' গুলি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ লিখিত 


ভাবে পেশ করে। 
প্রসঙ্গত উলেথষোগ্য 
পরেশ সরকার একজন রেলকর্মী ও 


ষে উক্ত 


কংগ্রেমী ইউনিয়নের পদস্য এবং 
১৯৭২ থেকে ১১৭৭ পর্যস্ত বেনাসীতে 
নৈহাটিতে সে কয়লার ঠিকা চালায় 
ও শ্রমিকর্দের বেতন, বোনাস, ঘয়ভাড়া। 


ও অন্যান্য পাণ্ডনার হাজার হাজার " 


টাকা আত্মসাৎ করে ও কোল মজ- 
দুর ও অন্যান্য রেল মজছুরদের উপর 
বীভৎস অত্যাচার চালায়। বর্ত- 
মানে আবার সে ও তার কয়েকজন 
অনুচর হামলা চালিয়ে কয়লার ঠিক! 
আদায় করতে চাইছে। এই 
ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা 
গ্রহণের জন্য রেল প্রশাসন ও পুলি- 
সের নিকট আবেদন জানানো হচ্ছে, 
নতুবা উক্ত পরেশ ও তার অন্থচরেরা! 
আবার হামলা ও খুন জখম 
করবে । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৭৮ 


যাক বজ ন কান্তি দেশাই, 


সোন! বিক্রয় প্রসঙ্থ 


তীর্ঘকর সাংবাদিক 


ভারতবর্ধকে এতদিন ধর্মনিরপেক্ষ 
রাষ্ট্র বলেই জানতেম। ধর্মনিরপেক্ষ 
রাষ্ট্রে সব ধর্মকেই সমান মর্যাদা 
দেওয়া হয়ে থাকে । কোন ধর্মান্- 
ষ্টানে বা ধর্মাচন্নণে বাধা দেওয়া! হয় 
না। জনতা সরকার এবং ভার 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই কিন্ত 
হিন্দুধর্ষের অঙ্গীভূত এক বিশেষ 
গোষ্ঠীর ধর্মাচরণে স্পষ্টতই হস্তক্ষেপ 
করেছেন তার মাদকত্রব্য বর্জননীতির 
মাধ্যযে ৷ প্রধানমন্ত্রীর একথা নিশ্চয় 
অজান! নেই যে তত্ত্রসাধনায় মদ অপ- 
রিহার্য উপকরণ । মদ এবং মাংস- 
ছাড়া ভগ্রষতে মায়ের পূজ] সমাপ্ত হতে 
পারেনা । অনেক তান্ত্রিক মঙ্গল ঘটে 
জলের পরিবর্তে মদ দিয়ে থাকেন । 
প্রসাদ হিসেবেও মদ নিবেদন করার 
রীতি আছে ।. মায়ের মুখে মদ স্পর্শ 
করানো হয়। হোমের ঘ্বতের সঙ্গে 
মদ' মিশ্রিত কর! হয়। ' চক্রে মই 
প্রধান উপকরণ ৷ শ্মশানে পুরশ্চার- 
পের সময় মদদ অপরিহার্য । মদ 
নিষিদ্ধ হলে .তক্ত্র-সাধনায় ব্যাঘাত 
ঘটতে বাধ্য, ফলে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি 
উপেক্ষিত হবে। 
* » 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এবং 
প্রাক্তন স্বরাষ্্রসস্রী চরণ সিংয়ের মধ্যে 
যে সমস্ত চিঠি-চাপাটি চাদাচালি 
হয়েছে তা প্রকাশে বিরোধী দলগুলিয় 
জোরালো! দ্বাবী প্রধানমন্ত্রী নস্তাৎ 
করে দ্বিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত 
বিনীতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে শ্মরণ 
করিয়ে দিতে চাই, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধীর পতনের কারণ তার 
বিরুদ্ধে আনীত অসংখ্য অভিযোগের 
অন্যতম প্রধান অভিযোগ পুত্র সময় 
গান্ধীকে প্রশ্রয় দ্ান। সংবাদপত্রের 
বদান্তে জনসাধারণের চোখে বর্তমান 
প্রধানমন্ত্রীও এ একই দোষে অভি- 
যুক্ত । পুত্র কান্তি দেশাইয়ের বিরুদ্ধে 
রাম শ্যাম যদু মধুর অভিযোগ অনা- 
য়াসেই উড়িয়ে দেওয়া চলত। কিন্ত 
এ অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর 
মছিসভার দুইনশ্বর স্বরাষট্রম্ত্রী চৌধুরী 
চরণ লিং । জনসাধারণ বিস্বয়ের 
সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন চরণ সিং আনীত 
অভিযোগ তাকে দিয়ে প্রত্যাহার 
করিয়ে নেবার চেষ্টা চলছে । :প্রধান- 
মন্ত্রী যদি মনে করে থাকেন চরণ 
সিংকে দিয়ে তার পুত্রের বিরুদ্ধে 
আরোপিত অভিযোগ প্রত্যাহার 
করিয়ে নিতে পারলেই ঘটনাটা ধাম 


চাপ! পড়ে যাবে তাহলে ঠঁতিনি তুল 
করছেন। জনতা আজ অত্যন্ত 
রাজনীতি সচেতন । তারা চাপ' 
দেবার এই প্রচেষ্টাকে সন্দেহের 
চোখেই দেখবে । তাই চরণ সিংয়ের 
অভিষোগ জনতার সামনে প্রকাশ». 
করে «তার অসায়ত প্রমাণ করাই 
বুদ্ধিমানের কাজ হবে। 
ক * 
ভারত সরকার তার সঞ্চিত স্বর্ণ 
ভাঁগার থেকে দফায় দফায় টনটন 
সোনা বিক্রয়ের মাধ্যমে জনসাঁধা- 
রণের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন । সর- 
কার এইভাবে কেন সোনা বিক্রী: 
করছেন, গ্রামে গঞ্জে শহরে এ আজ 
আলোচিত প্রশ্ন। গৃহস্থ তখনই 
সঞ্চিত সোন! বিক্রী করে 


,যখন ভার নগদ টাকার দরকার হয়। 


তবে কি জনত! সরকার এমনই এক 
অবস্থায় এসে পড়েছে, যখন সঞ্চিত 
সোনা বিক্রী কর! ছাড়া অনন্যো- 
পায়? সরকার মনে রাখবেন জন. 
তার সমর্থন নিয়েই জনত! সরকার । 


‘জনতার মনে আরো একটা প্রশ্ন দানা 


বীধছে, কই,এমন যে ইন্দিরা সরকার 
তার আমলেও জ্ভো কই, সোল! 
বিক্রীর প্রয়োজন হয়নি ? .জনসাধা- 
রণের মনে কোন' রকমের বিধ! 
রাখা সরকারের উচিত হুবেনা। 
সরকারের বক্তব্য, দ্বেশে সোনার 
চোরা আমদানী বন্ধই এই সোনা 
বিক্রয়ের সম্পর্ক। এই বক্তব্যের , 
মধ্যে সরকারের দুই ধরণের ব্যর্থতার 
কথা প্রকাশ পাচ্ছে ।, প্রথম ব্যর্থতা ₹. 
জনতা নরকার দেশে চোরাচালান 
রোধে অক্ষম, দ্বিতীয় ব্যর্থতা, যে 
উদ্দেশ্যে সরকার বাজারে সোনা 
ছাড়ছেন; সেই অঢেল সোন! বাজ।রে 
পৌছে গেলে ক্রেতার অভাবে সোনার 
দাম কমে যাবে এবং ফলে চোরা 
আমদানী বন্ধ হবে। এতো সোন! 
বিক্রয়ের পরেও কিন্তু সোনার বাজার 
দর কমেনি । আরে! একট! জিনিদ 
লক্ষ্য করার বিষয় সরকার যে দক্ষে- 
সোনা বিক্রী করছেন তার দূর দুবাই 
বাআবুধানীর দরের সমান অথবা 
বেী। যদ্বি বেদী হয় তাহলে চোর! 
আমঘানী বন্ধ হবে কোন উপায়ে । 
শুনেছি মজুত সোনা এবং বাজারে. 
ছাড়া কারেন্দী নোটের মধ্যে একটা 
সামণ্রস্ত থাকে। সেদিকে লক্ষ 
আচে (তো % 


“ দর্পণ ॥ শুক্রধার, ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৭৮ 
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জঙ্গীপুর হাসপাতালে দুনীতি 


জঙ্গীপুর 'মহকুযা হাষপাতালটি 
বর্তমানে ডাক্তারদের জম়িদারীতে 


পরিণত হয়েছে, এ হাসপাতালের - 


এস, ভি, এম, ও'র বিরুদ্ধে বহু অভি- 
ঘোগ কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তিনি 
চুটিয়ে জমিদারী চালিয়ে যাচ্ছেন। 
বর্তমানে এ হাসপাতালে কুগীদের 
পরশদন্য ঘে সব ওষুধ সরকারী ভাবে 
দেওয়া হয় তার সিংহভাগই বাহিরে 
পাচার হয়ে ধায়। ফলে সাধারণ 
গরীব ক্ষগীরা হাসপাতালে এসে 
ওষুধ পান না] । শুধু তাই নয় হাপ- 
পাতালে আস! কুগীদদের এস, ভি, এম 
ও দালাল য়ারফৎ নিজের বাড়ীতে 
ডেকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করেন 
ও চিকিত্সার অন্য ভিজিট নিয়ে 
থাকেন। হাসপাতালে পয়সা 
ছাড়া কোন কাজই হয় না। ফ্রী 
বেড নিয়ে গেলেও ঘুষ দ্বিতে হয়। 
এই এস, ভি, এম, ও একই হাঁস- 
পাতালে বেশ কয়েকবছর খুঁটি গেড়ে 
বসে আছেন। গত বছর কালনায় 
বদলি হয়েছিলেন । কিন্তু খুঁটির 
জোরে কালনায় যাচ্ছেন ন! 


' আরও জানা গিয়েছে যে হাস- ' 


পাতালে রুগীর খাবার সরবরাহ 
সম্পর্কেও দুনাঁতির বহু অভিযোগ 
বয়েছে। হাসঙ্গীতালের এস, ভি, 
এম, ও ডাঃ ধনঞ্জয় সাহার দুন'াঁতির 
বহু সংবাদ বর্তমান স্বাস্থ্য মস্ত্রকেও 
জানানো হয়েছে, কিন্ত কিছুই হ্য় 
নি। এই, এস, ভি, এয, ওই বিগত 
কংগ্রেসীরাজত্ে তৃয়া অপারেশন 
দেখিয়ে হাজার হাঞ্জার টাকা তছ- 
নছ করেছেন। গত ১৯1৭৭৭ 
তারিখে জনৈক শিশুকে বিন! চিকিৎ- 
সায় মারার অভিযোগে ডাঃ সাহার 
বিদধে রঘুনাথবাবু পুলিশ ৩০৪ (ক) 
ধারায় একটি মামলা করেছে, কিন্ত 
কিছুই হয়নি । এই মামলা ও এই 
হাসপাতালের ছু্নভির সংবাদ 
রাজের ত্রাণমন্ত্রী - মহাশয়ও শুনে- 
ছেন। অবিলম্বে জঙ্গীপুর মহকুমা 
হাসপাতালের ॥এস, ভি, এম, ও'র 
বিরুদ্ধে সরকার তস্তকষিশন-বসান। 
পুলিশ কর্মচারী 
সমিতির সম্মেলন 
সম্প্রতি বহরমপুর পুলিশ লাইনে 
পশ্চিমবঙ্গ নন গেজেটেড পুলিশ কর্মৃ- 
চাক | সমিতির মুখিদাবাধ জেল] 
শাখার মন্মেলন অহথপ্িত হল। এতে 
সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির 
দহস্ভাপতি মহাশয়। সভায় বিভিন্ন 


বজ্জারা বিগত জরুরী অবস্থায় ও তাঁর 
পরেও কিভাবে নন-গেজেটেড 
সমিতির পুলিশ কর্মচারীদের ওপর 
অত্যাচার হয়েছে তার বর্ণনা দেন! 
উক্ত সভায় পুলিশ কর্মচারীদের বিভিন্ন 
সমন্তা নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় 
১৬টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
এইদিনই পুরাতন ' জেলা কমিটি 
ভেঙ্গে দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
ভোটের মাধ্যমে দুজন সদস্যকে নিয়ে 
নতুন জেল! কমিটি গঠন করা হয়। 
নতুন কমিটিতে পুনরায় সভাপতি 
নির্বাচিত হয়েছেন তারাপদ চ্যাটা্জ 
(এস, আই ) ও সম্পাদক নির্বাচিত 
হয়েছেন শাস্তি বিশ্বাস। এই 
সমিতির পক্ষ থেকে পুলিশ স্থপারের 
কাছে বিভিন্ন দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে 
ডেপুটেশান দেয়া হয় । 
বেকার যুবকদের 
মারধোর করার'অভিযোগ 
"বিশ্বস্ত সূত্রের এক খবরে জান! 
গিয়েছে যে বহরমপুর শহরের কিছু 
বেকার যুবক গত ৬ই জুলাই তারিখে 
বহরমপুর বিক্ুটিং ( মিলিটারী ) 
অফিসে চাকরীর জন্য লাইন দেয় 
এবং প্রয়োজনীয় মাপ ও ডাক্তারী 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর বহরম- 
পুরের স্থানীয় মেজরের নির্দেশমত 
১১ই জুলাই তারিখে পানাগড় 
সৈনিক অফিসে কথামত বিছানাপত্র 
নিয়ে হাজির হলে পাঁনাগড়ের ছুজন 
মেজর ভাদের কাছ থেকে নানারকম 
কৈফিয়ৎ তলব করেন এবং পরে সকাল 
থেকে রাজি পর্যন্ত ওদের আটকে 
রেখে প্রচণ্ড মারধোর করে চাকুরী 
হবেনা বলে তাড়িয়ে দেন। নিগৃ- 
হীত বেকার যুবকের! নিরুপায় হয়ে 
ফিরে এসে বহরমপুর যেজরের কাছে, 
এ ঘটনা জানালে তিনিও একজনকে 
মারধোর করে তাড়িয়ে দেন । 


ধল করে দেবার 
নামে টাক! আদায় 

জরুরী অবস্থার সময় সপ্ত গান্ধীর 
ইচ্ছামত রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার. 
নামে সামান্য পুঁজির ছোটখাটো 
ব্যবসাদদারদের দৌকানঘর ভেঙে 
দিয়ে পথে বসান হয়। প্রবর্তী 
সময়ে কিছু ভেকধারী সগ্রয় সমর্থক 
কোন এক আধা সরকারী সমবায় 
লমিতির সাইন বোর্ডের তলায় উদ্বান্ত 
হকারদের কাছ থেকে শহরের বিভিন্ন 
স্থানে ইল করে দেবার নাম করে 
হাজার হাজার টাকা আদায় করল 


কিন্ত দীর্ঘ কয়েক বছর হয়ে গেল 
উদ্বান্ত হকাররা আজও নতুন ষ্টলের 
খোজ পাননি, এদের প্রশ্ন বহুকষ্টে 
যোগাড় রুরে দেওয়া 'টাকাগুলে! 
এখন কোথায় কিভাবে আছে? 
ইতিমধ্যে বেশ কিন্তু রাঘব বোয়াল 
হকারদের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে 
শহরের রাস্তার ধারে বেআইনী 
বাবসা করে ভূ'ড়ি বাগাতে আরম্ভ 
করেছেন অথচ উদ্বাস্ত হকারদের 
অবস্থার কোন উন্নতি হল ন1। 


গঙ্গার ভাঙ্গন 
প্রতিরোধের প্রকল্পে 

১৯৬১ সালে ফরাক্কা থেকে লাঁল- 
গ্রোলা পর্যস্ত এলাকার গঙ্গার ভাঙন 
প্রতিরোধের জন্য বিশেষজ্ঞরা ৬৩ 
কোটি টাকার ষে প্রকল্প তৈরী করে- 
ছিলেন, কেন্দ্রীয় জনতা সরকার ১৯৭৭ 
সালে সেই প্রকল্পটি মঞ্জুর করেছেন, 
কিন্ত এখনও টাকা মঞ্জুর করা হয়নি । 
এখন মূল্যবৃদ্ধির ফলে আহুমামিক 
ব্যয় ৬৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে 
প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। তাই এই প্রকল্প 
রূপায়ণের অন্ত বর্তমানে ১২৬ কোটি 
টাকা প্রয়োজন হবে। এই টাকা 
সবই দিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে । 
ফরাকা এয, এল, এ আব্দ'ল হাধনাৎ 
থান (পি পি, এম) সম্প্রতি এই 
খবর দিয়ে জানিয়েছেন যে. তাই 
এখনই গঙ্গা ভাঙন, সমস্তার সমাধান 
সম্ভব হচ্ছে ন!। তবে রাজ্য সরকার 
সাময়িকভাবে ভাঙন প্রতিরোধের জন্য 
৩২ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প রূপায়ণ 
করে সাময়িক ভাবে ভাঙন প্রতিরোধ 
করছেন । 


হাওড়া 
অধ্যক্ষ আত্মীয় স্বঙ্গনদের 
‘খুশি মত চাকরী দিচ্ছেন 


হাওড়া জেলার জ্রগতবল্পভপুর 
থানার অন্তর্গত জগত্বললভপুর শোভা- 
রানী মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভৌমিক নিজ আত্মীয়- 
স্বজন আর. পেয়ারের মাহ্ুষঙ্গনকে 
বিনা বিজ্ঞাপনে কলেজের শূন্য পদে 
নিয়োগ করছেন। পাঁচটি শূন্যপদ 
একটি লাইব্রেরীয়ানের, একটি পিয়ন, 
একটি নাইট গার্ড, একটি টাইপিষ্ট 
একটি ল্যাবরেটরী আযাসিট্যান্টের । 

অধ্যক্ষ এমপ্রয়মেণ্ট এন্সচেঘের 
ধার ধারেন না। কোন বিজ্ঞাপন 
না দিয়েই আত্মীয়ম্বজনকে নিযুক্ত 
করছেন বলে স্থানীয় প্রোগেসিভ 
কালচারাল ক্লাবের সাক্করা অভি- 
যোগ করেছেন । রবীন্দ্রবাবুর স্বেচ্ছা- 
চারে সকলেই অস্থির। উনি স্থপ- 
রিকল্পিত ভাবে মুসলমান প্রার্থীর দর- 
খাস্ত নষ্ট করছেন। এই অসহনীয় 
ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে কলেজ পরিচালন 
কর্তৃপক্ষ এই বেআইনী নিয়োগ অন্থু- 


মোন করছেন না। অধ্যক্ষ গায়ের 


হিসাবে নিয়োগ করে ছুটিতে চলে 
যাচ্ছেন, পরে পাকাপাকি চাকুরী 
হবে। স্থানীয় বহু প্রার্থী উপযুক্ত 
শিক্ষা পেয়ে বছর বছর এমপ্রয়মেণ্ট 
এক্সচেঞ্জে নাম লেখাচ্ছেন হতাশ 
হয়ে অথচ তাদের চোখের সামনে 
অধ্যক্ষ নিজের আত্মীয়দের নিয়োগ 
করে চলেছেন। এই ঘটনায় 
অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শত 
ঘোষের কাছে দরখাস্ত দিয়েছেন 
স্থানীয় লোকেরা । 


চাকপোত'য় নজরুল 
ও সুকান্তর জন্মোৎসব 
চাকপোতার (হাওড়া) এতিহ- 
শীল প্রগতিশীল সংস্থা সংস্কৃতি বিপুল 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে কবি 
নজরুল ও কবি স্থকাস্তর জন্মোৎসব 
পালন করে। অনুষ্ঠানে সভাপ- 
তিত্ব করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘর 
আমতা শাখার সভাপতি কবি নিমাই 


bs টু নহ ক 
মান্না । সংস্থার দাঁধারণ সম্পাদক 
কবি অরূপ মান্না এই অনুষ্ঠানের 
তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন । 
অনুষ্ঠানে আবৃত্তবি-আলোচনা-সংগীত- 
কবিতা পাঠে অংশ নেন উত্তম মান্না 
গোপাল রাণা, নিমাই মান্না, ভৈরব 
কোলে, সমর পাত্র, কালী বেরা, 
সনৎ কাড়ার, শশধর পাঁধির প্রমুখ । 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আমতা 
শাখা নজরুল ও সুকান্ত গীতি পাঁরি- 
বেশন করে। এছাড়া তারা জন- 
জীবনের বিভিন্ন পর্ধায়ের গান গেয়ে 
শোনান। সভাপতির দীর্ঘ ও 
তথ্যপূর্ণ ভাষণে কবি নিমাই মান্স। 
উভয় কবির জীধনী ও কাব্যসংস্কৃতির 
পুব্ধানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন। এই 
উপলক্ষে এক প্রদর্শনীর আয়োজন 
কর] হয়। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য হোলো! অনুষ্ঠানে অসংখ্য 
কৃষক, ক্ষেতমজুর, শ্রমিক ও সাধারণ 
মানুষের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ” 


Ce) 


ইউকে ব্যাঙ্কের অগ্রগতি ' 
( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মধ্যে 
বয়োকনিঠতম হল ইউনাইটেড কমা- 
শিয়াল ব্যাংক । ১৯৪৩ সালে স্থাপ- 
নের পর.আজ এই ব্যাংক বিদেশে 
নয়টি সহ মোট  ১০১৪টি শাখা! 
খুলেছে । ১৯৬৯ সালে ছিল ৩৭২টি 
শাখা । তখন কর্মচারীর সংখ্য! ছিল 
৮,৮৮২ জন, বর্তমানে তা দাড়িয়েছে 
১৭,৮০৯ জনে | ১১৬৯ সালে জমার 
পরিমাণ ছিল ২৩৮ কোটি টাকা, 
১৯৭৭ সালে তাঁ বেড়ে দাড়িয়েছে 
৯৮৮ কোট টাকায় । - | 

দেশে এই ব্যাংকের তগুলি 
শাখা আছে তার প্রায় ৬৫ শতাংশ 
গ্রামে অথব! মফংম্বল এলাকায়। 
ব্যাংক বিধবাদের সেলাই মেশিন 


কিনতে, গরুর গাড়ি চালকদের গাড়ি . 


আধুনিকীকরণের জন্য, নাপিত, মুচি, 
কামার, ছুতোর, কুমোরের মত সকল 
বৃতিতে নিযুক্ত মধ্যবিত্ত-নিক্মধ্যবিভ- 
দের অভাবের সময় পাশে এসে 
দাড়িয়ে ধার দিয়ে সাহায্য করছে. 
নতুবা এঁর! স্দূোর মহাজনদের 
শিকার হতেন। এমন কি ইউকো 
ব্যাংকের একটি শাখ! ব্যাণ্ড পার্টিকে 
সাহায্য করেছে যাতে তাঁর! জরি- 
কুর্তা কিনে আরও বেশি স্থানে বাজা- 
নোর আহ্বান পান। 

জনসাধারণ এগিয়ে আসার ফলে 
আযাকাউন্ট হোল্ডারদের সংখ্যা প্রতি 
বছর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে 
চলেছে । ১৯৬১ সালে জাতীয়করণ 
হবার সময় এই ব্যাংকের মোট লাত 
হয়েছিল ৮৯ লক্ষ টাকা এবং ১৯৭৭ 


সালে এই লাভ বেড়ে দাড়িয়েছে ২ 
কোটি ১৩ লক্ষ টাকায় ৷ 

ব্যাংক গ্রামাঞ্চলের দিকে বিশেষ 
নজরও দিয়েছে এবং গ্রামে ধারা খপ 
পেয়েছেন. তাদের প্রায় ৩৯ শতাংশ 
ছোট এবং প্রান্তিক চাষী । মমুরাক্ষী 
গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মত ইউকো ব্যাংক 
চারটি আঞ্চলিক ব্যুরো খুলেছে এবং 
গরীব চাষীদের কাছ থেকে খণের 
টাকা আদায়ে অস্থবিধেও হচ্ছে না। 
স্টেব্যাংকের মতো! এই ব্যাংকও 
ভাগচাষীদের সহজ শর্তে ধণ দিচ্ছেন 
এবং ৩৫০০ টাকা পর্যস্ত বণ গ্রহণের 
ক্ষেত্রে কোন গ্যারেণ্টারের প্রয়োজন 
হয় না। 

গত ২৮ জুলাই এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে ইউকো ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই 
তথ্য জানান । আগামী আধিক 
বছরে ব্যাংকের লক্ষ্যের কথাও সন্বে- 
লনে খোষণ করা হয়! 

জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে 
বলা হয় ষে, ইউকো ব্যাংক মনে করে 
নির্বাচিত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ধণের 
টাকা দেওয়া নেওয়ার ব্যবস্থা করা 
উচিত । পঞ্চায়েতের অধিকারের 
মধ্যে এ ব্যবস্থা করতে হবে । 

অবশ্য ব্যাংকের এত উন্নতি 

সত্বেও কাউন্টারে চেক জমা দিয়ে 


টাকা পেতে কুড়ি / ত্রিশ মিনিট কেন 


দেরি হচ্ছে, তার ষথাধথ উত্তর কর্তৃ- 
পক্ষ দিতে পারেন নি। জনসাধা- 
রণের স্বার্থে এই সাতিদ ব্যবস্থার 
উন্নতি একাস্ত প্রয়োজন । 





‘লেনিন’ পালার রেকর্ড পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
শিক্ষামন্ী শ্রীপার্থ দের 'হাতে তুলে 
দিচ্ছেন তরুণ অপেরার যশস্বী শিল্পী 


' ভিন প্রক্ুতির 


i 
by . 
‘ Ll 


দৈর্ঘও বেড়েছে "অকারণ | ছবিটির 
নির্যাণেও কাচা হাতের ছাপ স্পষ্ট 
পাত্র পাত্রীর অভিনয়ও আড়ষ্ট | চিত্র 
নির্মাণের উদ্দেশ্য ও কতখানি সার্থক 
হবে, বলা শক্ত ! 

- কিন্ত মন ভরে যায় বিদেশী ছবি 
“দি ট্রাকচার অফ ক্রিষ্টালস’-এর সঙ্গে 
এ দেশের ভোলা ‘কেউ ভোলে না, 
কেউ ভোলে’ অল্প দৈর্ধের ছবিখানি 
দেখে । বিগতকালের তিন প্রখ্যাত 


যং গার্মিক। 'ইন্দুবালা, আদুরবালা; ও 


কমলা বরিয়ার কিছু বিচ্ছিন্ন জীবন- 
স্বতি, সংগীতের ধারা, ও অভিনয় 
প্রসঙ্গ অবলম্বন করে ছবিটি পরম যত, 
শ্রদ্ধা আর নিষ্ঠায় তৈরী করেছেন 
শ্যামল ঘোষ। নে যুগের এই তিন 
কন্তা সংগীত জগতে ঘে প্রভুত যশের 
অধিকারিণী হয়েছিলেন আপন আপন 
যোগ্যতা ও কৃতিত্বের জোরে--তা 


দুটি তথ্যচিত্র 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ছুটি ভিন্নধর্মী পূর্ণ দৈর্ধের কাহিনীর 
প্রারস্ডে ভিন্ন প্রকৃতির ছুটি প্ব্পদৈর্খের 
তথ্যচিত্র দেখ! গেল কিছুকাল 
আগে। একটি হল বাংলা ছবি 
"টুসি-র সঙ্গে ঘোষণা” নামে পরি” 
বার পরিকল্পনা ভিত্তিক তথ্যচিত্র, 
আর একটি বিগত চলচ্চিত্রো্সবের 
অঙ্গীভূত পোল্যাণ্ডের ছবি “দি 
ই্রাকচার অফ ক্রিষ্টালস’-এর শুরুতে 
‘কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে? 

‘টুনি’ যদিও একটি নির্দোষ ঘরোয়া 
ছবি নয়, তবু & ছবির সংগে পরিবার 
পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়বন্ত নিয়ে 
‘ঘোষণ!’ তথ্যচিত্রটি দেখানে। সংগত ' 
হয়নি । এই ছবিতে এমন কিছু দৃষ্ত 
রাখা হয়েছে ঘা পরিবারের সকলের 
পক্ষে একসঙ্গে বসে দেখাট! স্বস্তিকর 
নাও হতে পারে । এটি সরকারী ডকু- 
মেন্টারী ছবি--আলাদ “সিরিজ+-এ 
ছবিটি দেখানে। যেতে পারত । একটি 
দুর্বল কাহিনীর মধ্য দিয়ে এটাই 
বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে দম্পতি 
নিজেদের সংসারের স্থবিষেষত 
স্বেচ্ছায় সন্তানকে পৃথিবীর আলোয় 
নিয্নে আসবে । এই বক্তব্যটি 
ফোটাতে গিয়ে জালো। ভাবাবেগের 
আশ্রয় নিয়ে একটি সস্তা মেলোডামা 
সৃষ্টি করা হয়েছে | এর ফলে ছবির 





আজ কিংবদস্তীর খ্যাতি লাভ 
করেছে । তারা আজ জীবিত এবং 
জীবিতকালেই এই .সম্মান শ্বীকৃতি- 
লাভ বড় কম কথা নয়। « 
ইন্দুবালা ও আমুরবাল। মূলতঃ 
নজরুলগীতির গায়িকা হিসেবেই সম- 
ধিক পরিচিত ও প্রতিঠিত। তার! 
দুজনেই স্বয়ং কাজী নজরুলের কাছে 
গান শিখেছিলেন। তাদের গায়কীও 
ছিল অন্য সব নজরুল. গীতশিক্পীদেন্ 
থেকে ভিন্ন ।  গঞ্জল ঢণ্ডের গানে 
তাদের তুলনা নেই । তারা জমি; 
কুন্দিন খা সাহেবের কাছেও উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন! তালিম 
নিয়েছেন আরও অনেক ওস্তাদ্নের 
কাছেই। ত্রিশ দশকের প্রথমদিকের 
কিছু বাংল! ছবিতে তারা অভিনয় 
করেছেন, গানও গেয়েছেন । রঙজ- 
মঞ্চের বেশ কিছু নাটকে তাদের 
অভিনয় ও গান স্মরণীয় হয়ে আছে। 
কমলা ঝরিয়াও বহু ওস্তাদ্বের কাছে 
উচ্চাংগ সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। 
তবে তিনি আত্মকথনেই জংগীত 
শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রখ্যাত নট, নাট্যকার 
ও সুরকার তুলসী লাহিড়ীর কাছে 
সর্বাধিক খণী বলে স্বীকার করেন। 
রাগপ্রধান . সংগীত, লোকসংগীত ও 
কীর্তনে কমলা করিয়া অসামান্য নাম 
করেন সেকালে । মঞ্চে ও চিত্রে 
তিনি অভিনয় ও গান করেন আশ্চর্য 
নৈপুণ্যে । এই সব তথ্য টুকরো 
টুকরে! কথায়, রেখাচিত্রে, স্থিরচিত্র 
তুলে ধরা হয়েছে কুড়ি মিনিটের 
চমত্কার আংগিকে । এই 
সক্ষে যদি তাদের চিত্রাভিনয়ের অংশ- 
বিশেষ তুলে ধরা হত, ভবে তা সর্বাজ- 
সুন্দর হত সন্দেহ নেই। তবুও 
ছবিটিতে তাদের মুখ দিয়েই অতীত 


দিমের কিছু কিছু স্বতিকথা বলানো, 
কিছু গানের অংশ শোনানো, বেজো- 
য়ারী ঝাড়, ফরাপ আর বাঈজী 
জল্সার চিত্রকল্প আরোপ অনবন্ত 
এফেক্ট সৃটি কুরেছে। নজরুলেরই 
গানের একটি কলি ‘কেউ ভোলে না, 
কেউ ভোলে” যা সেকালের ডিস্ক 
রেকর্ডে ইন্দুবালার কঠে অমলিন হয়ে 
আছে, চিহ্নিত করে ছবিটির নাম- 
করণ করাটা বিশেষ ব্যঘনাপূর্ণ ও 
তাৎপর্যষণ্তিত হয়েছে । প্রথিতযশা 
তিন শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধানলি শ্বরূপ 
এই সুন্দর চিত্রটি নির্মাণের জন্তা চল- 
চ্চিত্রকার শ্যামল ঘোষকে বিশেষ 
সাধুবাদ জানাই । 


হিচককের 
ফ্যামিলি প্লট’ 

সাসপেন্সমূনক ছবি তৈরীর ক্ষেত্রেও 
আলফ্রেড হিচকক যে বিশেষ নৈপুণ্য 
ও আংগিক বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখে- 
ছেন, তার তুলনা চলচ্চিত্র দুনিয়াতে 
মেলা ভার। হিচকক তার পরি- 
চাজক জীবনের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তির 
সময় “ফ্যামিলি প্রট” ছবিটি তৈরী 
করেন। এ ছবিটিকেও “হিচককীয়” 
বলে চিহ্নিত করতে অসুবিধে হ্য় না 
ঠিকই, তৰু আগের সেই সব দূদাস্ত 


রোমহর্ষক ছবিগুলির তুলনায় এ 


ছবিটি অবস্তই কিছুটা ম্লান । তবে এ 
কথাটাও মনে রাখতে হবে- 
আলোচ্য ছবিটির নির্মাণকালে হিচ- 
ককের বয়স ছিল পঁচাত্তর। তার 
ঘৌবনের ছবিগুলির থেকে এই 
প্রবীণ বয়সে তোলা ছবিটির ধার 
অনেক কষ হবে_-এতো স্বাভাবিক 


তথাপি এ ছবির শুরু থেকেই রহস্তের 


ধে আমেজ ফুটে ওঠে এবং ক্রম 'পরি- 
ণতির দিকে ছবি ষত এগিয়ে যেতে 


থাকে সেই রহম্ক আরও দ্বান! বেঁধে . 


যেভাবে দর্শক মনকে আকৃষ্ট করে 
রাখে, তা বুঝি একমাত্র হিচককের 
'পক্ষেই সম্ভব ৷: ছবিতে দেখা যায় 
দুজোড়া প্রেমিক প্রেমিকা ৷ তাদেরই 
মধ্যে-আবায় ছবির ভিলেন লুকিয়ে 
আছে--এটাই তে! একটা বড় সাস- 
পেন্স। প্রণয়িনীর সাহায্যে নামী 
লোকদের হরণ করে হীর! মণিমুক্কা 
সংগ্রহ করাই হল ভিলেনটির পেশা । 
পারিবারিক স্বার্থে তাকেই খুঁজতে 


- বেরিয়ে এক তরুণী এক তরুণ ট্যাক্সি 


ড্রাইভারের প্রেমে পড়ে এবং তারাই 
শেষপর্যস্ত অনেক বিচিত্র কাণ্ড কার- 
খানার পর রহ্স্তের পরিণতি ঘটায় । 
ক্যামেরার কান্ত ও আঁবহসংগীত 
বিশেষ প্রশংসনীয় । প্রত্যেকটি শিল্পী 
সুঅভিনয় করেছেন । 


সি 
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চীন! চলচ্চিত্র উ৫সৱ 


a 


মিহির সেনগুপ্ত 


গণপ্রজাতন্ত্রী চীন আমাদের 
প্রতিবেশী রাষ্্র। ছুই দেশের মধ্যে 


সাংস্কৃতিক সম্পর্কও বহুদিনের । দুঃখের 


কথা রাজনৈতিক কারণে ছুদেশের 
মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান বন্ধ 
দীর্ঘদিন ধরে । সাত সমুদ্র পারের 
দেশের চলচ্চিত্র নিয়ে যখন আমরা 
আলোচনা সমালোচনায় মুখর তখন 
ঘরের পাশে চলচ্চিত্রকে সমাজ- 
কল্যাণে ব্যবহারের যে মহান্ধ, এতিহ 
তৈরী হল সে সম্বন্ধে আমর! অজ্ঞই 
হয়ে ছিলাম । বিক্ষিপ্ত ভাবে আমন 
জানতে পেরেছি চীনের চলচিচন্র- 
শিল্পের বিরাট অগ্রগতির কথা। 
বিশাল দেশের বিপুল চাহিদার সঙ্গে 
তাল রেখে, এঁতিহের সঙ্গে বর্তমান 
পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনের 
অমতাবিধান করে নানাধরণের ছবি 
তৈরী হচ্ছে সে দেশে । ' সুস্থ আনন্দ- 
দ্বানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে 
ষে দ্বন্দ তার বিশ্লেষণযূলক উপস্থাপনা 
চীন দেশের চলচ্চিত্রের .এক 
বৈশিষ্ট্য । - 

* ফেভারেশন অব ফিল্ম মোসাইটিস 
অব ইণ্ডিয়া এবং ইণ্ডো চায়ন! ফ্রেণ্ড- 
শিপ, সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে 
অনুষ্টিত ‘চীন দেশের চলচ্চিত্রের 
উত্সব এই পরিপ্রেক্ষিতে এক উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনা । কলকাতায় চীনা 


ছবির উৎসব এই প্রথম ৷ “হাই সিয়া”, 
' “গার্ণ ভাইভার”, “তাইচি আগ হার 


ফাদারস্‌” এবং “রেড ব্লদম অফ দি 
চিয়েনসান মাউণ্টেনস্‌’?? এই চারটি 
ছবির এই উৎসব দেখে সে দেশের 
চলচ্চিত্রশিল্পের ক্রমবিকাশ সহ্বন্ধে 
কোন ধারণ! করা না গেলেও বক্ব্য 
উপস্থাপনা ও কলাকৌশলগত কাজের 
উচ্চমানের প্রমাণ পাওয়া ধায় । 
ছবিগুলির মধ্যে একটা বিষয়ে মিল 
কাকতালীয় হলেও উল্লেখ্য । যে 
চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে ছবিগুলির 
গল্প গড়ে উঠেছে তার সবগুলিই 
নারী চরিত্র । বিভিন্ন প্রতিকূল শক্তির 
বিরুদ্ধে ড়াইয়ে তারা প্রমাণ করেছে 
যে তারা কোন অংশে পুরুষের চেয়ে 
কম নয়, উপরস্ত নতুন সমাজ জীবনে 
তাদের ভূমিকা পালন করার সঙ্গে 
সঙ্গে পরিবারের প্রতি দ্বায়িত্ব সম্বন্ধেও 
তার] সম্পুর্ণ সচেতন । প্রতিক্রিয়া- 
শীল শক্তির অন্তর্থাতমুূলক কার্যকলাপ, 
পুরোনো সমাজের ঘুণধর। যুল্য- 
বোধের অবশিষ্টের বিরুদ্ধে- সংগ্রামে 
দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে 


যাবার প্রচেষ্টায় চীনদেশের মেয়েদের 


বিশিষ্ট'ভুমিকার কথা এই ছবিগুলিক্ 
মধ্য দিয়ে স্বীকার কর! হয়েছে । 

' “হাইসিয়া” ছবিটির আলোচন? 
আগেই প্রকাশিত হয়েছে । "্তাইচি 
আযাও হার:ফাদারস্* ছবিটিতে দেখা 
যায় কুওমিণ্টাং রাঁজতে দাস ব্যব- 
সায়ীরা তাইচিকে অতি অল্প 
চুরি করে নিয়ে যায়। বাবার কাছ 
থেকে বিচ্ছির হয়ে ক্রীতদাস হিসাবে 
প্রচণ্ড অত্যাচার ভোগ করে তাইচি। 
এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করে তাকে 
দাস যাকে সে বাবা বলে মনে করে। 
বহুদিন পরে -ঘটনাচক্রে বাবার সঙ্গে 
আবার তার দেখা হয়। আবেগ 
প্রধান এই সাধারণ গল্পটিতে দ্াস- 
ব্যবস্থার অযান্ছষিকতা৷ ও নতুন-চীনে 
সুন্দরভাবে দেখান হয়েছে । ছবিটির 
একটি বড় ত্রুটি টরডিও শটের কাচ? 
ব্যবহার এবং কয়েকটি চরিত্রের মঞ্চ- 
দ্বেষ! অতিনয়। “রেড রসম অফ দি 
টিয়েনসান মাউন্টেনসে” পাহাড়ের 
নীচে এক পশুপালন কেনের প্রধান 
আইকুলি। কেনের পশুচিকিৎসক 
নানাভাবে আইকুলি এবং কেন্দ্রের 
ক্ষতি করার চেষ্টা সুর ৷ কখনও স্বামী 
জ্বীর মধ্যে অশাস্তি ঘটিয়ে কখনও 
অস্থস্থ পশুগুলিকে ওষুধের বদলে জল 
ইন্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলে। 
_আইকুলি তার বিশ্বাসে অটল থেকে 
প্রতিক্রিয়াশীল. শক্তির বিরুদ্ধ 
লড়াইয়ে জয়ী হয়। প্রায় এক যুগ 
আগে তোলা এই ছবিটিতে. প্রাক্ব- 
তিক সৌন্দর্যের ব্যবহার বিশেষ 
উল্লেখের দাবী রাখে। “গাল ডাই» 
ভার” ছবিটিতে প্রথমেই প্রশংসা 
করতে হয় রঙ্গীন চিত্রগ্রহণের ও 
শব্দ ব্যবহারের । ছবিটি মুলতঃ 
ক্রীড়াচিত্র কিন্ত একটি মেয়েকে সুদক্ষ 
ডাইভার তৈরী করার চেষ্টার মধ্য 


‘দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের মানসিকতা 


বিশ্লেষণ করে একটা কাহিনীচিত্রের 
আদল দেওয়া হয়েছে ছবিটিকে। 
শুধু ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাই যথেষ্ট বৃহ 
গোষ্ঠীগতভাবে লমাজের বৃহত্তর 
কল্যাণের চিন্তা না, থাকলে কোন 
মহৎ কাজে সফল হওয়া যায় না 
এটাই ছবির বক্তব্য । 
কয়েকটা ,ছবি দেখেই কোন 
দেশের চলচ্চিত্রের সামগ্রিক মান. 
সম্বন্ধে কোন ধারণা সম্ভব নয় তবুও 
এটুকু বলা যেতে পারে যে চীনদেশে 
(শেষাংশ ১১৭ পৃষ্ঠায় ) ২" 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৭৮ 


সৃতি ভাঙ্গা 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
ভেডিয়ার রোডে কর্পোরেশনের জেলা 
ইঞ্জিনীয়ার ফোরের অফিসে বথারীতি 


রিপোর্ট করেন। আসল ঘটনাটি 
এই । 


কেন্্ীয় জনতা দল আসবে পশ্চিমবঙ্গে 
আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা 


করতে এবং এসব করার পথ করে 


দিচ্ছে সকালবেলার খবরের কাগজ- 
গুলো। বামপন্থী কর্মীদের উচিত, 
এ ধরণের কাগজগুলে| বয়কট করার 


জন্ত জনমত গঠন কর] । 


কিন্তু ঘটনার ছ্যাস পর হঠাৎ অমীম চ্যাটাজীর বক্তব 


সব দৈনিক কাগজগুলো একসংগে 
এমন সংবাদ পরিবেশন করল য! পড়ে 
মনে হবে পরপয় ঘটনাগুলো ঘটছে । 
অথচ ভবানীপুর থানা এ স্থানে ও 
নদার্ন পার্কের একটি মুক্তির সামনে 

>পুলিশ পাহারা বসিয়েছিল। 
উদ্দেস্তমূলকতাবে দৈনিক কাগজগুলো 
এ খবর দিয়েছে,.. না জেনে যুব জন- 
তার মুষ্টিমেয় কয়েকজন থানায় উন্মা 
প্রকাশ করে এসেছেন। _ 

বাজ্জারী দৈনিক কাগজগুলো যে 
বামক্রণ্টের বিরুদ্ধে চক্রাস্ত শুরু করে- 
ছেন তার জলন্ত প্রয়াণ এই সংবাদ 
শরিবেশন। এবার প্রফ্ল সেন, 
বরকত, প্রিয়রপ্রন একসঙ্গে টেচাঁবেন 
আইন-শৃঙ্খলা গেল গেল রব তুলে। 
চীনা চলচ্চিত্র 

ক (১৪মপৃষ্ঠার পর) 
সুস্থ চলচ্চিত্র তৈরীর একটা শক্ত 
তিত তৈরী হয়েছে। হয়ত অত্যন্ত 
উচ্চমানের অসাধারণ কোন ছবি 
এখনও ওদেশে তৈরী হঙ্কনি কারণ 
তার জন্য প্রয়োজন একটা সত্যঞ্জিৎ 
রায়ের বা একট], আকিরা কুরোসাও- 
স্ার, তাহলেও গড়পড়তাভাবে 
ছবির একটা বেশ উচুমান ওদেশে 
তৈরী হয়েছে বলে মনে হয় এবং 
আশ] করা অন্যায় হবে না ষে এই 
সুচনা থেকেই অদূর ভবিষ্যতে বড় 
মাপের পরিচালকের জন্ম হবে। 


০৫ 


শরব্চন্ত্র ৬ 


মিহির আচার্ধ সম্পাদিত 
পূর্ব বাংলার গল্পসংগ্রহ ১০, পশ্চিমবাওলার গল্পসংগ্রছ ৬, 


পূরশুরামের কুঠার ১৮ 


শ্ান্তিস্থান ॥ গ্যাশনাল বুক এজেন্সি ১২ বস্কিম- চাটুজ্যে গ্ীট, 
ক্লকাঁতা-+২, অপূর্ণ পুস্তক মন্দির । 


কলিকাতা-৭ 


প্রগতি আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় লেখক 
মিহির আচার্য প্রণীত 


উপন্যাস 
জীবন নিরবধি ১৬, পৃথিবীর বয়স ১৪, দ্বিরাগমন ১০ 
ধূসর পদাতিক ৮, জোনাকির আলো! ৮, অতন্দ্র প্রহর ৬ 
ঘরে ফেরার দিন ৫, দিবস বিভাবয়ী ৫ 
ছোটগল্প * 
অপরাহের নদী ৩, আজ কাল পরশু ৫, মিহির আচার্যের গল্প ১, 
ale - 
+ বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজ্রভাবনা ৮, শতবর্ধের আলোকে 


( ১ম পৃষ্ঠার পর) 
তিনি আগের মতনই তার ফ্যাসিই 
কায়দায় অবিচল আছেন। তার 
ভাইনী চরিত্র-মান্য ভুলে যায় নি। 
এবং তার দল পরিচালিত সরকার 
এখনও কাহ সান্যালকে এবং পার্বতী- 
পুরম ষড়যন্ত্র মালার আসামীদের 
আটকে বেখে দিয়েছে । এটা তার 
পুরোনো ফ্যাপিষ্ট চরিত্রেরই নজির । 
এরা আবার নতুন করে আসবার চেষ্ট! 
করছে এবং সঙ্থাস সৃষ্টি করার চেষ্টা! 
করছে । কিন্ত এই সঙ্গে জনতা পার্টির 
গণবিরোধী চরিত্রও আমাদের লক্ষ্য 
রাখতে হবে। তারা যত ভালে! 
কথাই বলুক না কেন তারাও আবার 
নতুন করে সঙ্্ণ চালাবে? এই 
জনতা সরকারের আমলেই বাজহার1 
বাইলাভিলা, পস্থনগরে যে গণহত্যা 
সংগঠিত হয়েছে তা অবশ্যই মনে 
রাখতে হবে'। এটা গণতন্ত্রের নিদ- 
শন নয়। এই জ্রনতা সরকার প্রতি- 
শ্রুতি দিয়েছিল রাজবন্দীদের ছেড়ে 
দেওয়া হবে, কিন্তু তারা তা করছে 
না । আজ এই সরকারকে জবাবদিহি 
করতে হবে। তাই এই সরকার আজ 
গণতঙ্তের পক্ষে দ্বিতীয় বিপদ হিসাতে 


আত্মপ্রকাশ করেছে । 





কলেজ ষ্রীট মার্কেট, / 


- কমশন 


. পি-জির তদন্ত 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


নন, আই এম এ ও হেলথ সািসেস 


এসোসিয়েশনের ধান্দাবাজরা রাজ্য- . 


পালের কাছে দরব]র শুরু করেছেন। 
জনতার" এক বর্ধীপ্ান নেতাকে দিয়ে 
মোরান্নজী দেশাই মারফুৎ রাঁজ্য- 
পালের ওপত্ব চাপ ক্যি করার 
J কে সরোজ চক্রবর্তী, সত্য 
কোনার, চণ্ডী কর, প্রদীপ মক্ষদার; 
স্থজিত দাশ, স্থভাষ চক্রবর্তী প্রমুখ 
কোথায় কীভাবে ছুটোছুটি করছেন 
দর্পণের কাছে তারও বিস্তারিত খবর 


“রয়েছে । আই এম এর এককালের 


দাপটশালী সতাপতি (ধিনি নিজেকে 
বামপন্থী মনোভাবাপন্ন বলে ভাবেন) 
অবশ্য রাজ্যপালের কাছে ভাক্তার- 
দের যাতায়াত সমীচিন হচ্ছে না বলে 


‘ স্বীকার করেল । 


" মুখ্যমন্ত্রী. কথা দেওয়া সত্বেও তাকে 
টপকে রাজ্যপালের কাছে বাওয়াট। 
তার ওপর অনাস্থা প্রকাশ নয় কী? 
এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাক্তন সভাপতি 
বলেন, উপায় নেই। ভেমোক্রাপিতে 


মেজরিটির ডিসিশন মেনে চলতেই -. 


হয়। তাছাড়া মণির যতই দোষ 
থাক ও তো আমাদের প্রফেশনের 
প্রেছিজ রাখার উদ্দেশ্যেই পি জির নন- 
প্রযাকটিননারদের হয়ে ফাইট করছে। 
তারাপদ মুখার্জীকে অপসারণের 
দ্বাবীতে ডাক্তাররা যে প্রচার শুরু 
করেছেন তার ফলে এটাই কি প্রমা- 
ণিত হচ্ছে না যে ডাক্তাররা মুখা 
কমিশনে এক্সপপোজ্ড হবার ভয় কর- 
ছেম ? এর জবাবে আই এম এ নেত! 
বলেন, জানিস টি পি মুখাঙ্জীকে খারা 
জানেন, অতীতে ন্যাশনালে ও-সন্তান্ত 
পরিচালনায় ধারা তার 
ভূমিকা দেখেছেন তাদের তো আশং- 

কারই কথা। আর হেলথ মিনিষ্টারও 
চান না কমিশনের মারফৎ হেলথ 


ডিপার্টমেণ্টের কেচ্ছা প্রকাশ্যে প্রচা-. 


রিত হোক। 

এদিকে স্থাস্থ্যদপ্তরেরই জনৈক 
‘পদস্থ অফিসার দর্পণের প্রতিনিধিকে 
বলেন, তদন্ত কিশন নিশ্চই হবে । 
তবে কথা হলো এটি সুষ্ঠুভাবে করতে 
হলে ডাঃ মণি ছেত্রীর সঙ্গে আই এম 
এ ও হেলথ সার্ভিসে এসোসিয়ে- 
শনের বড় বেশী মাখামাখি বদ্ধ করতে 
হবে। অফিসারটি বলেন, অদ্ভুত কথা 
হলো, তারাপদ মৃখার্জার বিরুদ্ধে 


"আই এম এ ও হেলথ স্বাভিসেসের 


পাণ্ডারা যে ধরণের কথাবার্তা প্রয়োগ 
করেছেন ও করছেন ভা চিস্তারও 
অতীত । আরও আশ্চর্যের ঘটনা 


* হলো, শ্রীমৃখাজার বিরুদ্ধে বিভিন্ন 


ডেপুটেশন ও অন্ঠান্ “বিষয়ের ফাব- 
তীয় পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে মহা- 
করণেই: ডাঃ ছেত্রীর ঘরে। 


মোরারজী-চরণ 
‘(১ম পৃষ্ঠার পর) - 


পরামর্শ দিয়েছেন, কান্তির বিরুদ্ধে 
অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলে জন- 
মানসে আপনার ভাবযূতি নষ্ট হয়ে 
যাবে, আপনি আবার কোন গুরুত্বপূর্ণ 
দণ্ডরের মন্ত্রী হয়েও এমন কি স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের সতী হয়েও পুরনো তাবমৃ্তি 
ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। 
মণিরাম বাগড়ী, রাজনারায়ণ 
প্রমূখ কট্টর পম্থীরা চাইছেন এখুনি 
একটা হেস্তমেম্ত করতে । তাঁদের 
যুক্তি বেশী দেরী হলে তাদের পক্ষে 


বড় ধরণের কোন “শো ডাউন” করা 


সম্ভব হবে না। কমীদের মনোবল 
ভেঙ্গে যাবে । রাজনারায়ণ মন্ত্রিসভা 
থেকে কেন পদত্যাগ করেছেন তার 
দীর্ঘ বিবৃতি তৈরী করে রেখেছেন 
খসড়া আকারে । যে কোন মুহূর্তে 
এই বিকৃতি লোকমভায় দেওয়ার জন্য 
রাজনারায়ণ প্রস্তত হয়ে আছেন। 
রাজনারায়ণের কথাবার্তা ও কার্ধ- 
কলাপ দেখে মনে হচ্ছে লড়াইয়ে 
নামার জন্য তিনি প্রত্তত। তাকে 
ছায়ার মত অনুকরণ করছেন মশিরাম 
বাগড়ী, সংসদের ভেতরে ও বাইরে । 

চরণ সিংয়ের সমর্থক অন্ত এক 
গোষ্ঠী যার মধ্যে কর্পুরী ঠাকুর, রাম- 
নরেশ যাদব, এস এন মিত্র, রবি রায় 
আছেন, এরা চাইছেন আরও একটু 
অপেক্ষা করে দেখা যদি কোন ভাবে 
চাপ দিয়ে যোরারজী দেশাইকে 
বোঝাঁপভার পথে আনা যায়। এ 


৮) 
॥ এগারো £ 


ব্যাপারে তাদেরকে সাহাধ্য করছেন 
মধু লিমায়ে, বিজু, পট্রনায়েক, 
ৰাজপেয়ী প্রমুখ আপোসকামী 
নেতারা । 

কিন্তু অবস্থা আরো ঘোরালো। হঙ্ষে 
উঠেছে মোরারজী-চরণ চিঠিপঅ 
প্রকাশের ব্যাপারে রাঁজনারায়পের 
ভূমিকা নিয়ে। লোকসভায় ররাজ- 
নারায়ণ বিরোধীদের মদত দিচ্ছেন 
তাদের দাবী আদায় করে নেওয়ার 
জন্ত। জনতা পার্টির মংসদীয় দলের 
বৈঠকে এই ব্যাপারটা উঠেছিল । 
রাজনারায়ণের বিরুদ্ধে কোন কড়া 
কথা বল! হয় নি ঠিকই কিন্তু বেশ 
কিছু সদস্য এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ । স্বয়ং 
যোরারজী দেশাই এ ব্যাপারে তার 
অসম্তোষের কথা কয়েকজন সংসদ 
সদস্যকে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন । 
মোরারজী দেশাই একথাও বলেছেন, 
রাজলারায়ণ ক্রমাগত এই রকম 
আচরণ করতে থাকলে ওর ব্যাপারে 
দলের একটা সিদ্ধান্তে আস] উচিত। 

এই অবস্থায় ' বাজপেয়ী জোট 
নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন শেষ 
করে দেশে ফিরেই আবার নতুন 
করে চেষ্টা শুরু করেছেন একটা! 


আপোসের ব্যবস্থা করা ধায় কি লা। 

সবাই' এখন বাজপেয়ীর দিকে 
তাকিয়ে আছেন, তিনি কোন নতুদ 
পথের সন্ধান দিতে পারেন কি না। 
না হলে জনতা পার্টির লক্কট দুরা- 
রোগ্য হয়ে উঠবে । 


A 


এপিক থিয়েটার 


গণনাট্য আন্দোলনের কণ্ঠস্বর 





| এ বংখ্যায় ॥ 
হেমাংগ বিশ্বাম 1 স্থরমা উপত্যকায় প্রগতি সাহিত্য 
ও গণনাট্য আন্দোলন 
নিরপ্রন সেন ॥ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ইতিহাল 
শোভা সেন, 7 নিরন্নন সেন (পরিচিতি) 
অশোক যোষাল ! সাধু সাবধান 
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ পদ্ধধবনি ( নাচিক! ) 
এঁ - 1 কযোদিহা দেল আর্তে 
সঞ্জীব মেন ॥ এখন খবর পড়ছি ( নাটিকা ) 
উৎপল দত্ত ॥ রবি ঠাকুরের মৃতি 
আগামী. সংখ্যা, জুলাই 
বিশেষ ঘাত্রা সংবাদ 
এবং 
উৎপল দতের সাড়া জাগানো হাজা নাটক 
তুরুপের তাম 


পিপলস লিটল থিয়েটারের, মুখপত্র 
১.1 সম্পাদক ॥ উৎপল দত্ত 
প্রাপ্তিস্থান 1 ন্তাশনাল বুক এজেন্সি = বংকিম চ্যাটার্জী সীট 
1 পাতিরাষ * কলেজ গ্রাট 
॥ মুখাঙ্র বুক ষ্টল * হাওড়া স্টেশন 
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এডুকেশন কণার গার্লস হাই স্কুলে গণ্ডগোল 


সম্পকে অভিযুক্ত শিক্ষিকাছের বক্তব্য 


কিছুদ্িল খয়ে এডুকেশন কর্ণার 
গার্লস হাইস্থলে গোলমাল চলছে। 
কর্তৃপক্ষ ছুজন শিক্ষিকাকে সাসূপেণ্ড 
করে রেখেছেন শালীন আচরণের 
অভিযোগে । এই দুই শিক্ষিকা এই 
অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলে” 
ছেন, এই স্থলে কোন নিয়মকাস্থন 


নেই, শিক্ষক, শিক্ষিকাদের কোন, 
নিকোগ পজ দেওয়া হত না, তাদের 


বেতন ছিল ৮* টাকা থেকে শুরু করে 
এমন ফি ১৪ বছরের অভিজ্ঞতা 
সম্পন্ন 'শিক্ষিকার ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ 
১৬০ টাক] পর্যস্ত। ভার ওপর 
শিক্ষক শিক্ষিকার!ক্ষুলের বা সরকারী 
ভি এ থেকে বঞ্চিত। অথচ সব 
অনুমোদিত ক্ষুদ্ই--এমনকি দরকারী 
সাহাষ্যপ্রাত ন! হলেও তানের 
শিক্ষক ,শিক্ষিকামের জন্ত সরকারী 
ভি এ গ্রহশ করতে পারে।- কিন্ত 
দুল কর্তৃপক্ষ সরকারী হস্তক্ষেপের 
আশংকায় ভাদের এই ন্যায্য অধি- 
কার থেকে বঞ্চিত রেখেছেন ৷ ১৯৭৪ 
সালে এই দুল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা 
পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া! সত্বেও 
তিল জন নির্বাচিত অভিভাবক প্রতি- 
নিঘি ও তিনজন নির্বাচিত শিক্ষিকা 
প্রতিনিধি নিয়ে ম্যানেজিং . কমিটি 
পুনর্গঠিত হয়লি । ৷ 

শিক্ষিকাদের আরও .অভিযোগ, 
ভাদের চাকরীর কোন নিরাপত্তা 


( দপণের সংবাদদাতা ) 


নেই। আগের কথা ছেড়ে দিলেও 
গত ছুবছরের মধ্যে দুজন শিক্ষিকার 


চাকরী ছাড়তে বাধ্য হওয়ার ঘটমাই - 


এর প্রমাণ । তাছাড়া পর্ষদের নিয়ম 
অন্ধ্যায়ী প্রাপ্য ছুটির অধিকার 
থেকেও তারা বঞ্চিত । এই অবস্থার 
প্রতিকার কল্পে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
সকল স্তরের শিক্ষক শিক্ষিকার গত 
৯ই মার্চ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন 
এবং সেই প্রস্তাব অঙুধায়ী পরদিন 
১০ই মার্চ তারা যৌথভাবে প্রধান 
শিক্ষিকার কাছে আবেদন করেন-- 
(১) ৰর্তমীন উচ্চ ভরব্যযুূল্যের পরি- 
প্রেক্ষিতে তাদের বেতন কিছুটা বৃদ্ধি 
করা হোক? (২) ভি এ-র ব্যবস্থা 
কর] হোক এবং (৩) বিধিলম্মত 
নিয়োগপত্র দেওয়! হোক। কিন্ত 
এতে প্রধান শিক্ষিকা অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে 
কয়েকজন শিক্ষিকাকে চাকরী থেকে 
বরখাস্ত করার হুমকী দেন, যাদের 


মধ্যে বর্তমানে সাসপেগ্ড জুম 


শিক্ষিকাও আছেন। 

পরবর্তা ঘটনায় দেখা. যায় যে 
কর্তৃপন্ম এই বছরের এপ্রিল মাসের 
বিভিন্ন তারিখে শিক্ষক শিক্ষিকাদের 
এক এক করে নিয়োগপত্র. দিতে 
থাকেন। তাতে'. তাদের বেতন. 
বাড়লেও তাদের অযৌক্তিকভাবে 
ফুলটাইম থেকে নামিয়ে পার্ট টাইম 
করা হয় এবং এই নিয়োগ পত্র ১লা 


য়েফাঃ নং ই সি এল/ছি এয/সি ই/৩১২ তাং ১৯-৭-৭৮ 
মুগম। এরিক়ার বিভিন্ন জায়গায় রিভিন্ন ধরণের বিল্ডিং নির্মাণ কাজের জন্য ই 
সি এল-এর তালিকাভুক্ত ঠিকাদার এবং রাজ্য পি ডবলু ডি,লি পি ভবলু ভি, 
এম ই এদ, রেজওয়ে ও কেন্্রীয়/রাজ্য সরকায়ী সংস্থাসমুহের ষধোপযুক্ত 
শ্রেণীর অঙ্মমোদিত/তালিকাতুক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে দফাওয়ারী 
দত্রের ভিদ্তিতে সীল করা টেগার।- কাজের মোট মুল্য ২৬,৩৬,২৬১-৯৬ 
টাক] । জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, মুগমা এরিয়া, পোঃ মুগযা, জেলা! 
ধানবাদদ থেকে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে । 
















| মুগম। এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজারের অফিসে ১১ ৮-৭৮ তারিখ বেলা 


৩ ৩০ট৭ পর্যস্ত টেগ্ডার গ্রহণ, করণ হবে এবং এদিন ইচ্ছুক 'টেগারদাতা যারা 
উপস্থিত খাঁকতে চান তাদের উপস্থিতিতে বেল! ৪টীয় টেণ্ডার খোল] হবে । 
১-৮-৭৮ ডাঁরিখ থেকে ১০-৮-৭৮ তারিখ বিকেল ৪ট1 পর্থস্ত যে কোন কাজের 
দিনে কাজের সময়ে কেশিয়ার, এরিয়া অফিস, মুগম1! এরিয়ার কাছে প্রতি 
সেটে অন্ত ২৬:২৫ টাকা (অপ্রত্যপ্পনষোগ্য) নগদে জমা দিয়ে মুগমা এরিয়ার 
এ্নারেল ম্যানেজারের অফিস থেকে টেণ্ডার দলিল পাওয়া যাবে। 
পেস 


সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২০1৯ আচার্য ্রস্থলচজ্্র য়োড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্ধালয় ৬১ সট লেন কমিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 








এপ্রিল ১৯৭৮ থেকে, কার্যকর হবে 
বলে ধরা হয়। অর্থাৎ এর দ্বারা 
শিক্ষক শিক্ষিকাদের এ তারিখের 
পূর্ববর্তী সকল অভিজ্ঞতাই উপেক্ষা 
করা হয় এবং তারের চাকরী এক- 
মাসের নোটিসে চলে যেতে পারে 
এই শর্তও চিঠিতে লেখা হয়। তার 
ওপর এই নিয়োগপত্রের . মাধ্যমে 
কোন -কোন শিক্ষিকার বাৎসরিক 
ইনক্রিমেন্ট, পর্যন্ত বদ্ধ করে দেওয়া 


হয়। এই ধরণের নিয়োগপত্র গ্রহণে 
কৌন কোন শিক্ষিকা প্রবল আপত্তি 


তোলেন এবং সম্পুর্ণ অসম্ঘত হুন। 
এই ছুটি ঘটনার প্রথমটি ঘটে গত 
১২ই এপ্রিল, দ্বিতীয়টি ২৮শে 
এক্রিল। এরপরই "গত ১লা যে 
থেকে ছুক্জন শিক্ষিকাকে সামপেও 
কর] হয়। এবং ১লা মে.ছিল ছুটির 
দিন। তাদের চার্জশীট দেওয়া হয় 
একমাস তিনদিন পর । 

এই ঘটন। বিবৃত করে একজন 
শিক্ষিকা বলেন “এই হল আমাদের 
আসল অপরাধ” | এবং তিনি এডু- 


“কেশন কর্ণার পরিচালিত স্কুলে 


১৯৬৬ সাল থেকে কাজ করছেন। 
প্রসঙ্গত তিনি বলেন, প্রায় কুড়ি 
বছর আগে এডুকেশন কর্ণার নামে 
যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুচনা তাই 
আজ বিপুল সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নিয়ে, 
এডুকেশন কর্ণার ক্রি প্রাইমারী ও 
প্রাইমারী সেকশান, এডুকেশান কর্ণার 


জুনিয়র সেকশান, এডুকেশন কর্ণার 


হাইস্কুল এবং এডুকেশন কর্ণার গার্লস 


হাইস্কুল এই চারটি ভিন্ন ভিন্ন স্কুলে _ 


বিভক্ত । এগুলির মধ্যে- প্রথমটি 


দুপুরে এবং অন্তান্য স্কুল সকালে একই 


ভাড়া করা বাড়িভে একই প্রধান 
শিক্ষিকা এবং একই সেক্রেটারী (তার 
স্বামী ) দ্বার! পরিচালিত হয় । 
আরও অভিযোগ যে, শিক্ষক 
শিক্ষিকার! বেতন বুদ্ধির আবেদ্বন 
করার পরই গত ৩*শে যার্চ এডু- 


কেশন কর্ণার হাইস্কুলের সেক্রেটারীর - 


নামে একটি নোটিস জারী কর] হয় 
এবং তাতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন 
বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে সকল 
স্তরের ছাত্রছাত্রীদের বেতন বাড়িয়ে 
দেওয়া হয়। | | 

১১ই জুলাই এডুকেশন কর্ণার 
গার্লস হাই ভুলে “হামলা” সম্পর্কে 
দুই শিক্ষিকার বক্তব্য, কর্তৃপক্ষের 
“বেআইনী ও প্রতিশোধমূলকশ ফার্য- 


সম্পাদক- হীরেন বসু 


. যৌথভাবে এক আবেদন করেন্‌। 
সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে করাতে পারেন। পুলিশ অফিসারের 


"সংক্ৰান্ত . অভিযোগগুলি সম্পর্কে 


.করেন। তারপর ঘটনাস্থলে পুলিশ 


PRICE 60 28152 


কলাপের বিরুদ্ধে শিক্ষক "শিক্ষিকার! এনকোক্ধারী স্থগিত রেখেছে। স্থতরাং 
মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রশাসনের কাছে তার! এখান থেকে চলে গিয়ে থানায় 


তাদের ' অভিযোগগুলি লিপিবদ্ধ. 


প্রশাসক মহোদয় ওঁ শিক্ষিকাদয়ের 
সাসপেনশান ও ক্ধুল 


পরামর্শক্রমে শিক্ষিকাদ্র় এবং 
অন্তান্তর! তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করেন 
এবং থানায় গিয়ে এ অফিসারের 
তদন্তের নির্দেশ দেল। স্বল কর্তৃ কাছেই যথাবিহিত তারের অভিযোগ 
পক্ষকেও পর্ষদ থেকে একথা ভ্রানানে। গুলি লিপিবদ্ধ করান । 

হয়। ১১ই জুলাই সকাল ৮্টায় এ স্কুল কর্তৃপক্ষের চার্জশীট সম্পর্কে ' 
অস্ত অহুষ্ঠানের কথা ছিল। পর্যন্ত শিক্ষিকারাণ্বলেছেন, “এই চার্জশবীটের 
ছত্রে ছত্সে ছাত্রী ও তাদ্রের অভি- 
২. ভাবক, অভিভাবিকাগণকে জড়িয়ে 
শিক্ষিকারা এ দ্রিন সকালে অভি- আমাদের উপরে চারিত্রিক কলঙ্ক 
ভাবকঘের সঙ্গে স্কুলের সামনে উপ- লেপনের হীন চেষ্টা করা হয়েছে) . 
স্থিত ছিলেন ছুই সদস্যের এনকো- যে ছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের 
স্বারী টিম আসার অপেক্ষায়। এক পরম ভালবাসার পাত্রী ছিল, 
শিক্ষিকা অন্থস্থ ছিলেন, তৎপন্বেও যাদেরকে আমরা এতদিন ধরে . 
ভারা রাস্তায় দাড়িয়েছিজেন। কর্তৃ আমাদের সাধ্যমত সুন্দরভাবে শিক্ষা 
পক্ষ তাদের প্রতি সামান্য সৌজন্তও * দিয়ে এসেছি এবং তার বিনিময়ে 
দেখান নি। শিক্ষিকাত্য় অভিযোগ পেয়েছি তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন শ্রদ্ধা ও . 
করেন, প্রধান শিক্ষিকার প্ররোচনায় . ভালবাসা, সেই সরলমতি ছাত্রী- 
কিছু সংখ্যক ছাত্রী নানা টিটকারী দেরই কর্তৃপক্ষ আজ ব্যবহার করতে 
ও অশালীন ভাষা প্রয়োগ করে চাইছেন তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
এ শিক্ষিকাছয়ের প্রতি । এই ঘটনায় তুরুপের তান হিসাবে । এই চার্ড- 
কিছু লোক বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ লিট এমন ভাষায় রচিত থা আমাদের 
পক্ষে চরম অপমানকর এবং তার 
হাজির হয় এবং সদলে দুলের ফলে আমাদের মামলা না করে 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করে । শিক্ষিকাত্বয় হয়তো গত্যস্তর নেই। কিন্তু কর্তৃপক্ষ . 
এবং অন্যান্যরা রাস্তার উপরই অপেক্ষা এমন কৌশল অবনষন করেছেন 
করতে থাকেন। বহক্ষণ .বাছে যাতে এরূপ কোন অবস্থায় সকল দায় 
পুলিশ অফিসার দুল থেকে বেরিয়ে ' দায়িত্ব শেষপর্যন্ত 3 কোমলমতি . 


এলে শিক্ষিকান্ধয় এবং অন্তান্তর] তার 
কাছে ঘটনার বিবরণ এবং তাদের ছাত্রী ও ভাদের অভিভাবকদের উপর 


অভিযোগ পেশ করেন। পুলিশ বর্তায় আর তাদেরই ছত্রছায়ায় 


অফিসার আনান 'ষে পর্ষদ এ দিনের নিজের! রেহাই পেয়ে যান ।* 
প্রাক্তন টাউন প্রযানারের প্‌ ঠাচ 
_'( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) - | 


প্রাক্তন সি এম পি ওর টাউন নগরযন্্ীদের, সংগে বদতে চেয়ে- 


প্্যানার শ্রসি মজুমদার গত করেক 
মাসে কারণে অকারণে দিল্লী গেছেন 
একাধিক বার । উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় সৃর- 
কারকে রাজ্য সরকারের পেছনে 
তাভানো। কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য 


প্্যানার শ্রুসি চন্রশেখর কলকাতায় ' 
ঘুরে গেলেন কদিন আপে । সি এম' 


ভি এ ও প্রাক্তন সি এম পি ওর ইত্ডি- 
নীয়ার ও প্রশাসকদের সংগে আলাপ 
করলেন। উদ্দেশ্য রাজ্যে টাউন 
প্রযানারদের জন্য স্বর্গ স্যরি করতে 
হবে, মানুষ মরে মরুক প্যানাররা 
বাচলেই হোল। সৌখিন কথা, 
টাউন প্ল্যানিং, | একটি যুত্সই আইন 


যদ্দি ছলে বলে কৌশলে পাশ করিয়ে" 


নেয়া যায় তবে সবাই টাউন 
প্রযানারদের পায়ে এয়ে পড়বে । 
- গ্ৰিচন্দশেখর রাজ্যের উন্নয়ন ও 


ছিলেন। তারা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন 


(টাউন প্র্যানিং রাজ্য সরকারের বা 


ব্যাপার । এই ব্যাপারে কেন্দ্র যেন 
নাক লা গলায্স। বিভিন্ন রাজ্যে 
পশ্চিমী তাবধারায় শিক্ষিত টাউন 
প্যানারদ্দের অপকর্মের কথা জানতে 
বাকী নেই কারও । এই অবস্থায় 
“গে ব্যাক চন্ত্রশেখর* এই শ্লোগান 
দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে 
ফম্দীবাজ লোকদের প্রাক্তন সি 
এম পি ওর টাউন প্র্যানার শ্রীমজুষ- 
দার এখন চেষ্টা করছেন কি করে 
রাজ্যের মন্ত্রীদের ওপর প্যাচ দেয়া 
যায়। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের 
ধ্যান ধারণ] খুব শ্পষ্ট। স্ৃতরাং 
শ্রমজুমদার নাকে তেল দিয়ে ঘুমুতে 
পারেন। আর দিজী যাবার প্রয়োজন . 
নেই রাজনীতি করার জন্য । 


৬ পার্টি চুড়ান্ত সংকটের মুখে £ | 
দেশাই চরণ সিং দুজনেই অনমনীয় 





টিটু ॥ শুক্রবার ১১ই আগষ্ট, ihn os পা 
কিছু সাঈবাদিক সি পি এম মন্ত্রীদের 
বিরুদ্ধে অন্য মন্ত্রীছের ভাতাচ্ছেন, 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সি পি এম মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে-যাব- 
তীয় অভিযোগ রাজ্য মঙঞ্জিসভার 
_ বৈঠকে তোলার জন্য কতিপয় সাং- 


' " বাদিক রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ, 


ও পঞ্চায়েত মনত দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 
ান্থ্যমন্্রী ননী ভট্টাচার্য ও রাষ্ট্র 
রাম চ্যাটাঁজীকে গুভিধিনই উপদেশ 
দিয়ে টলেছেন। : _____ চলেছেন। 


_ যহযতীনবাবুর 
[পেটোক্সা পোষণ 


( দর্পণ্রে ‘সংবাদদাতা ) 

পূর্তমন্ত্রী ফতীন* চক্রবর্তীর আর 
এক কীন্তির কথা জানা গেছে । 
তিনি সরকারী প্লট বিলির ব্যাপারে 


তি ও পন্পাতি করছেন । [ভদ্র ‘সত্বেও ডাঃ 


যশোর রোডের কালিদহ মৌজায় 
১৬+টি প্লট জনসাধারণের মধ্যে বিলি 
করার কথ! । এর ভক্তে 
| আবেদন পড়েছে।* কিন্ত 
পূৰ্তমন্ত্রী এই প্রটগুলি আবেদনকারী - 
দের মধ্যে বিলি ন! করে অনেক- 
গুলোই নিজের পেটোয়া. লোক, বন্ধু- 
বান্ধব ও স্ুজ্জনদের মধ্যে বিজি কর- 
ছেন যেহেতু তিনি হাউলিং বোর্ডের 
চেয়ারম্যান | . 

এই ভাগ্যখান ব্যক্তিঘের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন মোহনবাগান, 
1 ক্লাবের বিদ্বেশ বন্থ ও স্থত্রত ভট্টাচার্য 
এবং আনন্দবাজারের একজন রিপো- 
্টার। জানা গেছে, পূর্তমন্ত্রী এদের 


৬০০ 


_| নিয়ে গিয়ে ফেখিয়ে এনেছেন কোন্‌ |, 


পট তাদের পছন্দ । সকলেই জানেন, 
পুরী ঘতীনবাবু মোহনবাগান 
ক্লাবের" একজন . সদন্ত এবং গোঁড়া 
“মৰ্ক ।.. আর আনন্দবাজারের 


সঙ্গে তার মাখামাখি নিয়ে অনেকেই 
mika পাপ সাৰত পরত ২ 


এইসব সাংবাদিকদের কাজই 
হচ্ছে রাইটার্স বিন্ডিয়ে এসে খবর 
সংগ্রহ করার নামে এ মন্ত্রীদের ঘরে 
গিয়ে সি পি এম বিরোধী কথাবার্তা 
বলা। যেসব সাংবাদিক দিনের পর 
দিন এই কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন 
তাদের মধ্য আনন্দবাভায়েব তিনজন 
সাংবাদিক এবং সত্যযুগ কাগজের 
একজন সাংবাদিক আছেন। 
এই সাংবাদিক (ই) প্রতিদিন 
১৯টান্স সময় রাইটার্স বিল্ভিংয়ে 
আসেন এবং সম্যা ৬টার সময় অফিস 
যান। এর কাজ এ মন্ত্রীদের কাছে 
ধান্দা করা এবং সি পি এম বিরোধী 

(শেযাংশ.২য় পৃষ্ঠায়) 


জেডটী-্গাবনের 


(বাজনৈতিক সংবাদদাতা ) ' 


মোরারজী দেশাই যদি চরণ 
সিংয়ের প্রতি নমনীয় না হন, এবং 
কোন মিটমাটে না আনেন তবে 
চরণ সিং এবং তার দ্বলবল এবছরেই 
নতুন দল গড়বেন বলে চরণ সিংয়ের 
ঘনিষ্ঠ মহলের খবরে জানা গেছে । 

বিদেশমন্ত্রী অটলবিহারী বাজ- 
পেয়ী. অনেকবার দেশাইয়ের সঙ্গে 


দেখা করে তাঁকে একু নমনীয় হতে. 


অন্থরোধ করেন । কিন্তু দেশাইয়ের 
সেই এক কথা চরণ সিং আগে 
কাস্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার 
করে. নিন, তবে আপোসের কথা । 

এদিকে কপূ'রী ঠাকুর মুখ্যমন্ত্রী- 
দের সম্মেলন ডেকে যে এঁক্যের জন্য 
চাপ কৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তা 
জনসংভঘ ও সংগঠন কংগ্রেসের সম- 
ক মুখ্যমন্ত্রীর অসইষোগিতার 
জন্য হয়ে ওঠেনি। তবুও ঠাকুর 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে 
শাস্তিপ্রয়াদীদের অন্যতম মধু লিমায়ে 
ও বিনু প্রনায়ক প্রায় হাল ছেড়ে 


দিয়েছেন । প্রকাশ্যে ওরা যাই 

বলুন, একান্তে বলছেন, ওদের ছুই- 
. জনের বিরোধ মেটানে! অসম্ভব । 

মোরারজ্জীর দবীর উত্তরে চরণ 

সিং বলেছেন, আমি কাস্তির বিক্ষদ্ধে 

অভিযোগ করে যে পত্র দ্বিযেছিলাম 

তা নিয়ে আর কোন চাপাচাপি 


করব না। ধরে নেব এ অতিষো-. 


গের কোন ভিত্তি নেই। তবে 
প্রকাশ্যে কোন বিবৃতি দেব না। 
শাস্তিপ্রয়াপীরা সর্বশেষ ফর্মূল] 


দ্বিয়ে্ছিলেন, উভয়পক্ষই পুরনো” 


অভিযোগ পাণ্টা অভিযোগের কথা 
ভুলে গিয়ে নতুন করে সবকিছু শুরু 
করুন। ছুজনেই বিবৃতি দিয়ে বলুন 


আমাদের মধ্যে কোন ছন্দ নেই, পর- | 


স্পরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও 
নেই। আমরা যৌথ পরিবার । 
কিন্তু দেশাই এই ফর্মলায় রাজী নন, 
বিশেষ করে সংসদের ছুই কক্ষে যে 
ভাবে কান্তির ব্যাপরি নিয়ে হৈ চৈ 
হচ্ছে তাতে তিনি আরও কঠোর 
হয়েছেন। 

জয়প্রকাখ নারায়ণ প্রবীণ নেভা- 
দের কাছে ব্যক্তিগত দূত পাঠিয়ে 
যে কোন মূল্যেই ঝগড়া মিটিয়ে নিতে 
আবেদন করেছিলেন । এট? প্রায় 
দশ-বারো দিন আগের ঘটনা। 

(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) 


কংগ্রেস 


এখন দ্বিধাবিভক্ত 


' রোঙজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


রেড্ী-চ্যবন কংগ্রেস 
স্পষ্টতই দুভাগ হয়ে গেছে। একদল 
চাইছেন দলকে জনতা পার্টির দিকে 


মণি ছেত্রী সম্পর্কে 


সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুখ্যমন্ত্রী আটল 


( দর্পণের সংবাদদাতা) 


চলতি সপ্তাহে - স্থাস্থ্যদ্তরের 


উল্লেখযোগ্য খবর হল, মুখ্যমন্ত্রী 


জ্যোতি বস্থও চাঁননা ডিরেক্টর অব 
হেলথ সান্তিসেস এণ্ড এক্স-অফিসিও 
সেক্রেটারী ডাঃ মণি ছেত্রীর চোরাই 
প্রাইভেট” প্রাকটিস, দাঁঞ্জিলিংয়ের 
ম্যালেতে বিরাট বাড়ী * নির্মাণেয় 
হিসাবে প্রচণ্ড কারচুপি ও অন্যান্য 
দুনাঁতির অভিযোগ সংক্রান্ত ভিজ্জি- 


ল্যাল্ল কমিশনের ফাইল ধামাচাপা 


পড়,ক। 

আই এষ এর পাণ্ডা! কয়েকজন 
প্রভাবশালী ডাক্তার, বাসক্রণ্ট সর- 
কারের ঘনিষ্ঠ জনৈক আইনজীবীর 
সর্বাত্মক চেষ্টা, তদবির তদারকি সত্বেও 
ভাঃছেত্রী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে 
মুখ্যমন্ত্রীকে বিরত কর! যাচ্ছেন! বলে 


সাইজ * 
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সিদ্ধার্থ রায়ের মৌখিক -নির্দেশে 
ভিজিজ্যান্প কমিশন ডাঃ ছেত্রীর 
ফাইল চাপা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, 
কিন্ত এই সরকারের আমলেও এই 
ফাইল সম্পর্কে দ্বায়িত্শীল মন্ত্রীদের 
কেউ কেউ রুহস্তজনকণ্ডাবে চুপচাপ । 
এমনকি অনেকেরই সন্দেহ, ডাঃ 
ভাস্কর রায়চৌধুরী, “ডাঃ নরেশ 
ব্যানার্জী, ডাঃ জ্যোতির্ময় মজুমদার, 
ভাঃ গৌরীপদ দত্ত, ' ভাঃ এস 
চৌধুরীর] যেভাবে দর্বার করছেন 
তাতে কতদিন পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী শক্ত 
থাকবেন বলা ,কঠিন। বামফ্রপ্টের 
একজন প্রবীণ নেত! দূর্পণের সবোদ- 
দাতাকে বলেছেন, আমি বুঝে উঠতে 


, পারিনা যে, এত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ, 


লেখালেখি সত্বেও: সরকার ভিজি- 


4 একাজ ১৯ রি দয } 


এখন 


ঝোকাতে, অন্ত গোষ্ঠী চাইছে ইন্তিরা 
কংগ্রেসের দিকে ঝু'কতে। কিছু 
মধ্যপন্থী অবশ্য আছেন, ধার! দলের 
শ্বতস্ অস্তিত্ব বঙ্রায় রাখতে -চান। 
কিন্তু এদের প্রভাব সীমিত । 

দলের পভাপতি ঘ্বর্ণ সিং স্বাস্থ্য 


| উদ্ধার করে হালফিল বিদেশ থেকে 


ফিরেছেন_। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠী 
তার সঙ্গে দেখা করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে দলের বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা 
করেন। স্বর্ণ সিং চট করে কিছু 
যস্তব্য করতে রাঙ্ী নন! তবে 


সম্ভবত ওয়াকিং কমিটির বৈঠক ডেকে 
সমম্ভ . পরিস্থিতির পর্যালোচন। 
করবেন । 


দলের কোষাধ্যক্ষ ডঃ করণ সিং 
এবং হ্বয়ং ওয়াই বি চ্যবন চাইছেন 
দল কোন কোন ক্ষেত্রে জনতা পার্টির 


"রঙ্গে সহযোগিতা করে চলুক । এর] 


মহারাষ্ট্রের শারদ পাওয়ারের পদ্ব- 
ক্ষেপকে দলীয় স্বীকৃতি দিতে চান। 
এরা মনে করেন অদুন্ন ভবিষ্যতে এই 
ধরণের কোয়ালিশন দরকার কেন্দ্রে 
হতে পারে | 

'অন্তদিকে মহারাষ্ট্রে প্রাক্তন 


মুখ্যমন্ত্রী ভি পি নায়েক, কে লাকগ্সা, 


{ শেষাংশ ২য় পদ্ঠায় } 








ভূততাড়ানে ছড়া 

অনার্য মিত্র ' 
এক 

সামনে আছেন পিতা 

পুত্র আছেন পিছে, 

তদস্ত নয়, তদস্ত নয় 

সব ভুয়া, সব মিছে । 

তিলকে কেন ভাল পাকিয়ে 

বলা হচ্ছে বেশী, 

এমন কোন দুর্নীতি নেই 

হয়না “প্রাইমা ফেনী ।* 





লাগ ভেল্কী লাগ 
দেশ বাঁচানোর ডাক, 
সর্বনাশ, এখন আবার 
শাক দিয়ে মাছ ঢাক। 
নর্তকী সব পারে 
জানে রঙ্গ করিবারে 
দেশের মানুষ মারে 
আবার দেশ বাচাতে পারে 1.4 





তিন 
রাজভবনে 'ঝড? 
খবর শুনে সত্যজিতের 
লাগছে নাকি ভর? " 
ডর করে কি হবে মশাই 


'. *দৃত্ত ডিরেক্টর) 


তার উপরে ধিনি আছেন 
তাকে করুন ভড় । 


- হেনরী ডিরোজিও, 
নতুন যুগের বিপ্লবীকে 
পয়সা! কিছু দিও । 





জমিন গেল বাঘের পেটে 
বাস্ত নিল চিলে, 
খাড়া নিয্না মৎস্ত মারি 


সবনাশের বিলে॥ 
মণ্ডামিঠাই কত দিবেন 
দিলেন মিঠাবুলি 

দণওকে আইজ ঘণ্ড পাইয়। ' 
ছার কুপা ভক্তি ৷ 


LE 


॥ ছুই ॥ ৮০ 


| 


মনীবীছের মুষ্ঠিভঙ্গা প্রসঙ্গে 
বাদল রায় 


একের পর এক দেশবরেশ্য 
নেতাদের যৃতিভাঙ্গা নিয়ে প্রচণ্ড 
আলোড়ন চলছে কলকাতায় 1. এর 
আগে “কলফাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের 
লোক এই দৃশ্য দেখেছে। আবার 


তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এর কারণ ' 


- নিয়ে মাথা না-ঘামিয়ে খালি প্রতি- 
বাদ আর শোক জ্ঞাপন করেই বোধ- 
হয় আমাদের কর্তব্য সারব বলেই 
বোধ হচ্ছে। এর আগেও মুগুচ্ছেদ 
হয়েছে, মুগু যথাস্থানে জোড়াও 
হয়েছে যথেষ্ট আড়ম্বরের সঙ্গে , সঙ্গে 
সঙ্গে আমরা কর্তব্য সম্পাদন করলাম 
বলে আত্মপ্রমাদ লাভ করেছি। 
কারণ নিয়ে কেউ মাথ! ঘামাইনি । 
এয প্রস্ততি শুরু হয়েছে ১৯৬৭ 
সাল থেকে। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেসে 
ভাঙ্গনের থেকে যখন ১৯৭১ সালে . 
তার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পেল তখনই 
দেখলাম এই সব ন্বন্কার জনক কাজের 
আবির্ভাব । স্থতরাং একে বিনোধ- 
বাবুর গ্রপের কাজ মনে করে তার 
দলের বিরুদ্ধে দৌড়লে কিছু হবে নী, 


কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
সিদ্ধার্থ রায়, দেবী-চ্যাটাজাঁ, বিপিন 
পাল দাস মনে করেন দুই কংগ্রেসের 
মিলে যাওয়! উচিত, না চলে অন্ততঃ 
ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা 
করে চল! উচিত। ছুই কংগ্রেসের 
মিলনের ব্যাপারে ব্যর্থ হলেও এর] 
ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে একটা 
বোঝাপড়ার রাস্তা খুলে রেখেছেন । 
ভি পি নায়েক ও সিদ্ধার্থ রায়দের 
অন্ুরোধেই ইন্দিরা কংগ্রেসের এ আই 
পি সি সম্মেলন পিছিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। _ 
ডঃ করণ সিং প্রমুখ শারদ পাও- 
মারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
তুলে নেওয়ার যে চেষ্টা করছেন 
তাতে এই গোষ্ঠী প্রবল আপত্তি, 
তুলেছে । মনে হয় ওয়াকিং কমিটির 
আগামী বৈঠকে ছুপক্ষই কোমর বেধে 
লড়ৰে। 
তৃতীয় গোষ্ঠী খাতে- আছেন 
কেরলের ভায়েলর রবি, প্রিয় দাস- 
মুন্সী, সৌগত রায়, উন্নিকষ্ণান 
প্রমুখ কম প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা 
ভারা জনতা ও ইন্দিৰা কংগ্ৰেস থেকে 
সমদূরত্ব বজায় রেখে চলতে চাইছেন 
কিন্তু এরা কোন সাড়া জাগতে 
পারছেন ন!। এই অবস্থায় মে কোন 
সিদ্ধান্ত দলের পক্ষ থেকে নেওয! 
হলে অন্য গোষ্ঠীর! দলে থাকবেন 
কি না লন্দেহ। আর এতে লাভ 
হবে ইন্দিরা কংগ্রেমেরই | 


কিছু হবে না শাদা পোষাক পুলিশ 
দিয়ে ষে.সর্ধেতে ভূত নিজেই বর্তমান 


"তা দ্বিয়ে তৃত তাড়ান যায়না বলে । 


তাই এর কারণ পেতে হজে যেতে 
হবে গভীরে |. 

আমরা জানি সারা ভারতবর্ষে, 
সেই ব্রিটিশ আমল থেকে গণ আন্ছো- 
লনের প্রস্থতি আগার হচ্ছে বাংলা 
দেশ। ভাই চেস়্েছিলেন কার্জন 
বাংলা বিভক্ত করে বাংলার শক্তি 
খর্ব করতে । কংগ্রেসের কর্ণধারদের 
কানে সেই” কটুক্তি দিয়ে গেল 


ইংরাজ । তাড়াহুড়ো করে পাকিস্তান 


সুষ্টি করলেন ভারতের বুকে'। ষে ছুটি 
প্রদেশ বিপুবীদের কন্ম দিয়েছে, তৎ- 


কালীন কংগ্রেসী বড়কর্তা ব্যক্তির! 


অস্নান বদ্ধনে সেই দুইটি প্রদেশকে 
খণ্ডিত করে এই দুটি প্রদেশ অকেজে। 
করার কাজ সমাধা করেন। কিন্ত 


. এমনই ছুর্তাগ্য' যে এই ছুটি প্রদেশের 


একটি তার নিজের পায়ে 
দাড়ানর সঙ্গে, সঙ্গে সেটিকে আবার 
খণ্ডিত করে জন্ম দিলেন পাঞ্জাব ও 
হরিয়ানার আর বাংলাকে করতে 
চাইলেন পঙ্গু তার উদ্বাস্ত সমস্তার 
সমাধান না করে। ফলে পশ্চিমবঙ্গ 
ধ-কতে -লাগল এই বিশাল সমস্ত! 


নিয়ে কিন্ত বাংলার ধাত আলী তাই 


রুখে দাড়াল ১৯৬৭তে । 

১১৬৭ নিয়ে এল বাংলায় আবার 
দুর্দিন । কংগ্রেস সরকার দিলীর থেকে 
তার তাবেদার জ্রো-হ'জুরের পশ্চিম- 
বঙ্গীয় দলকে দিয়ে বাংলার সর্বনাশ 
ত্বরান্বিত করার এক প্লান আকলেন । 
আগে একবান এই রকম একট! দলের 
সাহায্যেই কর্তা ব্যক্তিরা! নেতাজীকে 
উৎখাত করেছিলেন। ডাঃ বিধান- 
চন্দ রায়ের আমল থেকে আমর! লক্ষ্য 
করেছি দিল্লীর অস্থয়া পঃ বঙ্গের 
প্রতি। প্রহর সেনের দুর্বল হস্তও 
তাকে আরও ত্বরান্বিত করে। এসে 
গেলেন ইন্দিরা তীরপর। এই 
ইন্দিরার রাজত্বকালৈ তার পদলেহীর 
দল বাংলাকে ঠেলে নিয়ে চলল দুরন্ত 
গতিতে সর্বনাশের পথে । নকঙ্সাল- 
দের আবির্ভাব ও তাদের কার্যকলাপ 
কথা সকলেই জানেন, স্বতরাং ত! 
নিয়ে আলোচন! করা নিশ্রয়োজন 
তৰে নকশালদের কাছের ছক মিলিয়ে 
দেখলে দেখা যায় যে একই ছাদে 
এৰারকার খটনাৰ্লীও এগোচ্ছে। 
গভবারে এদের মদত কারা জুগিয়ে- 
ছিল তা কারও জানতে বাকী মেই । 
এইবারের কার্ষপত্ধতি সেই একই 
ছাচের ধারা বক্ষে দানছে দেখে মনে 
হয় যে এবারও এই একই কল চেষ্টা] 
কবছে বাংলাম্ব অশান্তি আনতে । 


প্রথমে গতবার দেখ! গিয়েছিল 
দেয়ালে দেয়ালে লিখন তারপরে 
শুরু হল প্রতিক্রিয়াশীলদের খতম 
অভিযান, তাঁরপরঃ& রাইফেল ছিন- 
তাই, পুলিশ খতম অভিযান, সর্বশেষ 
ঈশ্বরচ্ বিজ্দসাগর মহাশয়ের 
মুগুচ্ছের। | 
। এবারেও প্রথমে দেখা - গেল 
পোষ্টার পর্ব এবং এবারে ট্বিলীতে 
এদের মুকুব্বিরা নেই বলে বিভিন্ন 
জায়গায় ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ 
তারপরে এর! চেষ্টা করল -দ্বপ্তক. 
প্রত্যাগত উদ্বাস্তদ্বের নিয়ে অশান্তি 
সৃষ্টির, ওতে সুবিধা না হওয়ায় এখন 
হাত দিয়েছে মৃতিগুলির উপর । লক্ষ্য 
করা যায় যে দণ্ডক উদ্বান্তদের আগ- 
মনের সময় এদের টিকি দেখা যায়নি, 


দেখা যাগ্সনি রাইটার্সে অভিযানের 


সময়ে, দেখা যায়নি চরণ-দেশাই 
গোলমালের সময়ে খন দেখা গেল 
সব জায়গাতেই একটা! স্থরাহ! হয়ে 
যাচ্ছে, তখন শুরু করেছে মুর্তিভাল্লা। 
এরা একই পদ্ধতিতে এগোচ্ছে। 


' মাঝে রাইফেল ছিনতাই হয়েছে, 


এবার শুরু হবে পুলিশদের নিয়ে, 


'ত্বাস্তুয দপ্তৰৰ, 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১১ই আগষ্ট, ১৯৭৮ _ 


তারপরে আঁমবে প্রতিক্রিয়াশীলদের 
শায়েখ! করার দ্বাওয়াই। এই করে 
এরা চেষ্টা করছে আবার বাংলাকে 
সেই ভয়াবহ্‌ দিনগুলোতে পৌছে 
দিতে। আমাদের দরকার এখনই 
এর মোকাবিলার ব্যবস্থা করার । 
পুলিশকে জোর দিতে হবে জনসাধা- 
রণের সাহায্যে লুকানো অন্্গাল] 
খুজে বের করার জন্ত। স্থানীয় 
জনসাধারণকে প্রচার ব্যবস্থা মাধ্যমে 
সচেতন করা! আশু প্ররোজন ।_ বাম 
ফন্ট পার্টগুলে! তাদের সেলের 
সাহায্যে লুকিয়ে থাকা দুবৃতদের 
হাজির করুক আদালতের সামনে 
বিচারের জন্য । মন্তানি বন্ধ করার 
জন্তে দরকার জনগণের সহযোগিতা, 
জনগণকে সচেতন করার জন্তে বাম- 
ফ্রণ্টকে এগিয়ে আসতে হবে, এগিয়ে 
আসতে হযে নেতাদের জনগণে মাঝ- 
থানে। 
বিপ্লবী এতিহ নিয়ে রক্ষাঃকরবে তার 
সমলন্ধ অধিকার | এইসব ফন্দিবাঁজ 
লোকেদের দূর করে রাখতে হলে 
তাই প্রচার মাধামের - ব্যবহার ও 
জনগণের সচেতনতা । 


খামখেয়ালীতে 


বিভিন্ন কলেজ হাসপাতান্তে নৈরাজ্য 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


রাজ্য শরকারের শ্বাস্থাদণ্তরের 
চূড়ান্ত খামখেয়ালীতে বিভিন্ন মেডি- 
কেল করূলেজ হাসপাতাঙ্গগুলিতে 
এখন প্রশাসন ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে 
পড়ছে। স্বাস্থ্য বিজ্তাগের মহাকরণের 
শীর্ষস্থানীয় আমল! ভাং মণি ছেআীর 
প্রশ্য়ে ও মদতেও কোথাও কোথাও 
বিশৃঙ্খলা হচ্ছে বলে অভিযোগ । 

' বাকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল 
কলেজ হাসপাতালে এক ঘটনাকে 
কেন্দ্র .করে হাউমস্টাফ ও ইস্টার্ণরা 
কাজ বন্ধ করে দেন। এই আকস্মিক 


ধর্মঘটে শত শত রোগী চরম সঙ্কটের, 


মুখে পডেন ৷ বেশ কিছু শিশুও মারা 
যায়| ধর্মধটীব1 জয়েন্ট ডিরেক্টর অব 
হেলথ সাণিমেস ভাঁং জে নাথের 
সংগে আপোস আলোচনায় বসতে 
রাজী ছিলেন না । ফলে ভাক্তারদেব 
নির্মম অবহেলা, উদ্বাসীনডায় এন- 
ফেলাইটিপ রোগে আক্রান্ত বনু 
রোগীর সংগে তেরো জন শিশুও 
অকালে প্রাথ ত্যাগ করে। 


. বাঁকুড়া শহরের বহু দারিত্বশীল 


ব্যক্তির অতিযোগ এই হাসপান্ডালে - 


হাউসস্টাফদের দুর্ব্যবহার রোগীদের 
প্রন্ডি বেড়েই চলছে | এ সম্পর্কে 
মহাকরণে জানিস্বে্ড কোন গ্রতিকার 
হয়নি, হচ্ছে না। অবশ্য এলাকার 
সাধারণ মানুষ জনমত গড়ে তুলে 


চাপ হুট্টির পর ডাক্তাররা কাজে 
যোগ দ্বেন। কিন্তু কথ! হল, ভাক্তার- 
দ্বের এই আকস্মিক ধর্মঘটে মে কটি 
প্রাণ অকালে ঝরে পড়লো তাঁর 


খেসারত দেবে কে? ধর্মঘটীদ্বের যুখে 


বারবারই, ডাঃ মণি ছেত্রীর এত 
প্রশস্তিই বা কেন? এগুলি কোনও 
নেপথ্য ইন্ধন - যোগানোর ফলাফল 
নয়তো? | 
এদ্বিকে মেডিকেল কলেজ, 'আর 
জি কর হাসপাতালেও হাউসস্টাফরা 
আন্দোজন সুরু করেছেন। এরমধ্যে 
একটিতে হাউসস্টাফরা নিজেদের 
আরাম আয়াসকে সর্বাধুনিক করে 
তুলতে সরকারের কাছে একগুচ্ছ 
টেলিভিসন সেটও চেয়েছেন বড 
বড় আয়নার দাবীও উঠেছে-কোন 
কোন হাউসস্টাফ মহল থেকে । সব- 
চেয়ে বড কথা নিক্ষেদের স্থখস্থবিধা 
পূর্ণাঙ্গ করে তোলার সুবিধার্থে এরা 
তাদের দাবী দাৎয়ার তালিকার সর্ব- 
নিয়ে “রোগীদের স্বার্থ” নিয়ে ছুচার 
কথা আগেভাগে বলে রাখছেন । 
আশ্চর্ষের কথা! রোগীদের চর 
দুরবস্থার মধ্যে ফেলে রেখেই মহা- 


করণের ডাঃ মণি ছেত্রীর মত 

আমলারা কন্তিপয় হাউসস্টাফকে বন্ড 
দিতে যাচ্ছেন, যার পরিণামে বিভিন্ন 
হাসপাতালের চলছে হাঁজার হাজার 
রোগীর চরম ছুর্ভোগ । 


আমার বিশ্বাস বাংলা তাঁর .. 


কিছু সাংবাদিক 

*( ১ম পৃষ্ঠার পর) , 
উপদেশ দেওয়া । সম্প্রতি এর সম্পর্কে 
শোনা যাচ্ছে যে ইনি রাজ্য পুলিশের 
আই-করি শ্রীহনীল চৌধুরী খুব কাছের 
লোক। যার ফলে অনেক পুলিশ 
অফিসার এর সামনে মুখ খুলতে চান 
না। সম্প্রতি ইনি হুগলীর পুলিশ 
সুপার দীপক হালদারের বিরুদ্ধে 
উঠেপড়ে - লেগেছেন।, কারণ 
শ্রহালদার এ সাংবাদিকের কথা 
মতো! তার জেলার ও-মিদের বদলী 
করছেন ন!। 


এন 


আর একজন হলেন ইফনমিক ক 


টাইমসের সন্ত. চাকরী প্রাপ্ত সাং 
বাদিক। রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের 
রাষ্ট্রমন্ত্রী শিবেন চৌধুরী সম্পর্কে 
আনন্দবাজ্জারে কয়েকর্দিন আগে যে 
বানানো খবর ছাপান হয় তা এ 
কয়েকজন সাংবাদিক রাজ্য মন্ত্রিসভা 
তোলার জন্য এ মন্ত্রীদের পীড়াপীড়ি 
করতে থাকেন। 

দ্র্পণের কাছে খবর আছে আনন্দ" 
বাজারের একজন সাংৰাঁদিক উত্তরবন্গ 
রাষ্ট্র পরিবহনের গাড়ী ব্যবহার 


করে টাকা দেননি রাজ্য সরকারের” 


কাছে ব্যাপারটি ধরা পড়ায় তাস্ত 

হচ্ছে।  - 

জানা গেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় 
পরিবহনের অস্থায়ী চেস্ারম্যান ও 
জেনারেল ম্যানেজার জীএন দি 
চ্যটার্জার লিখিত নির্দেশে আনন্দ- 
বাঙ্গারের এক বিভাগীয় সম্পাদক ও 
তার স্ত্রীর বিলাঁম ভ্রমণের জন্য 
২*-৫-৭৭ তারিখে কুচবিহার থেকে 
,ফুলমিলিং যাওয়া ও ফেরত আসা 

«এবং তারপর ২১-৫-৭৭ তারিখে কুচ- 


বিহার থেকে কিলকোট চাঁবাগান 


যাওয়া ও ফেরত আসার জন্য ভবলিউ 
জি এম ৭১১ নং 'গাডী ও ভার ড্রাই- 


ভার ভ্রীদন্তোষক্মার ধরকে দেওয়া 


হয় (মেমো নং ৩৩৯ তারিখ 


১৯-৫-৭৭, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন, 
কুচবিহার )। সাংবাদিকটি এ গাড়ী 
ব্যবহার করে কোন টাকা দেননি 
ৰলে অভিযোগ উঠেছে । 
এখন প্রশ্ন, এ গাড়ী কিসের 
ভিত্তিতে সাংবাদিককে ব্যবহার 
করতে দ্বেওয়! হল ? এ ভাবে গাড়ী 
ব্যবহার করবার নাকি কোন সরকারী 
নিয়ম নেই। 
জানা গেছে সত্যযুগের এ সাং 
বাদিক তাকে যাতে বস্থমতীতে 
ফিরিয়ে নেওয়] হয় তার জন্য খুব 
ধরাধরি করছেন । শুধু ভাই নয়, 
বাহফণ্ট কজিটিভে ফরওয়ার্ড ব্রককে 
দিয়ে তার নাম প্রস্তাব করানোর অন্ত 
উঠে পড়ে লেগেছেন । স্বর্ণ থাকতে 
পারে এই 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে ইন্দির1 কংগ্রেসের ' 
হয়ে সরাসরি প্রচারে নেমেছিলেন | 
দর্পণকে লেখা-একটি চিটিচ্ছে..একখা. 
তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন । 


সাংবার্দিকটি বিশু", 


পা 


দর্পণ ॥ শুক্র ধার, ১১ই আগষ্ট, ১৯৭৮ 


মোহনবাগান. ইবেঙ্গলের খেলা 
এব কিছু সভ্য কথা 


( দপনের পধবেক্ষক ) 


মোহনবাগান জিতেছে এই 
আনন্দে একদল সমর্থক যখন বাজি 
পোড়াচ্ছে, রান্তায় চক দিয়ে শ্রামের 
ছবি আকছে এবং অন্যদ্ূল যখন 
মিহিরকে না বসিয়ে সাবিরকে 
বসানো উচিত ছিল বলে ছুঃখ-ক্ষোভ 
প্রকাশ করছে পদ্রান্ন আড়ালে 
দাড়িয়ে তখন দেজ নেডিকেলের মত 
শির প্রতিষ্ঠানের মালিক ব্যবসায়ীর! 
হাসতে হাসতে কাম্পা কোলার শ্যাম 
নিচ্ছেন । এও ৬ই . আগষ্ট সকালে 
যুগাস্তরে ভামিলনাডুতে কৃষ্ণাণ 
চেটির ফাসির খবর দেখে মিছিল 
নগরী কলকাতা উত্তাল হলনা, সার। 
বাংলা মেতে উঠল ছুই প্রধান তথা 
ক্রীড়! ক্ষেত্রে দুই একচেটে ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠানের খেলা নিয়ে । এ অবস্থা 
দেখে মুষ্টিমেয়র বুক কাপলেও সমাজ- 
শত্রর! বাস্তব অবস্থা ঘাঁচাই করে তৃপ্ত 
হলেন। 

খেলা কেমন হয়েছে সে আলো- 
চন! করতে চাইনা, কারণ বেতার 
ধারাধিবরণী ও দৈনিক পত্রিকা 
গুলোর পাতায় তা বেরিয়েছে । 
কিন্ত সাবির আলিকে সামনে রেখে 
কিহল?' সাবির আলীর আন্ঃ- 
রাজ্য ছাড়পত্রের গগুগোল বাঙলা 
লোরে গিয়ে মিটিয়ে দিয়ে নিখিল 
ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সহঃ 
সভাপতি শ্রস্থিয়য়গন দাসমুদ্দী ইষ্ট 
বেঙ্গলের বিরাট সংখ্যক সমর্থকের 
প্রিয় হলেন । নির্বাসিত নেতা শ্বাভাঁ- 
বিকভাবেই চেষ্টা করবেন বিভিন্ন 
কোণ থেকে রাজনৈতিক মাপে 
জ'কিয়ে বসার, শ্রীদাসমুন্দীও সে 
চেষ্টা করেছেন। আর খেলার দিন 


যুগাস্তরে প্রাইভেট সেক্টরের. ইউনাই- 
টেড ইণ্ডানিয়াল ব্যাঙ্ক বিজ্ঞাপন দিয়ে 
Ls 


বললো, “সাবির আলী আমাদের 
ব্যান্ডের কমী” ভাই আপনি আমা- 
দের এখানে টাকা জমা দিন । 'মাপ- 
নাকে ৪-৫%, স্থদ দিয়ে ওরা শিল্পে 


তা খাটিয়ে তিনগুণ লাভ করবে। 
এই হচ্ছে ব্যবসা । 


অথচ দিনের পর দিন৷ খেলার 
মান কিন্তু পড়ে যাচ্ছে। আস্তর্জা তিক 
আমরে ভারতের স্থান, বার্মার কাছে 
৯-১ গোলে পরাজয় ইত্যাদির কথা 
তুলে দেশনায়কদের আর লজ্জা দিতে 
চাই না। আমি বলছি জাৰ্ণাল 
অরুণ ঘোষ জন' নঈষের মতে! 
স্টপার আজ কোথায়? এখন কল- 
কাঠ] মাঠের সেরা স্টপার মনো- 
রুগ্ন না! স্থত্রত ভট্টাচার্য এই নিয়ে 
বাকযুদ্ধ হয়। হাফে যায়! কেম্পিয়] 
রামবাহাছুর কৃষ্ণাজি রাও লতিফ 
প্রশান্ত সিনহা কাজল মৃখার্জর খেল! 
দেখেছেন তার! প্রশান্ত ব্যানার্জী ও 
প্রসথনের মধ্যে কে ভালে! এ নিয়ে 
বিতর্কে যাবেন ন!। ষাট দশকে 
ফরোয়ার্ড লাইনে ছিলেন চুণী- 
বলরামের মত শিল্পী, পি কে অক্রময়- 
সমাজপডির মতো উইদরা, মঙ্গল 
পুরকায়স্থের মতে! সেন্টার ফরোহ্ার্ড 
এবং আজ হাবিব শ্যাম থাপাকে বাদ 
দিলে একটু উচুমানের খেলোয়াড় 


কোথায়? স্বরজিৎ, বিদেশ এরা ' 


তো বনগীক্পে শেয়াল রাজা । ষাট 
দশকে আজকের চতুর্থ পঞ্চম স্থানা- 
ধিকারী মহামেডান স্পোর্টিং অথবা 
বি-এন আরের ফরোয়ার্ড লাইন 
লায়নেল, অথবা আগ্লালারাজু, 


ভারালুর সমদক্ষতায় আজ বড়জোর 
ছু/একজনের নাম করা যায়। 


এই হচ্ছে খেলার মান, অথচ 
দিনের পর দিন ছুই প্রধানের খেল! 


' আছে, 


নিয়ে উত্তেম্বনা উন্মাদনা! বেড়েই 
চলেছে। প্রতিটি খেলায় এভাবে 
ক্লাবের পতাকা] নিয়ে যাওয়া, খেলার 
দিন বাড়িতে ক্লাবের পতাকা! টাগ্ডা- 
নোর এ রেওয়ুছদ বছর পাঁচেক 
আগেও ছিলনা । কৃতিত্ব অবশবই 
আনন্দবাজারের | খেলার মান পড়ে 
যাচ্ছে, তাই বতযমান সমাজ টিকিয়ে 
রাখার জন্য, যুব-ছাত্রদের আফিম 
দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্য বিরাট 
চক্রান্ত চলছে ।' একদিকে তার- 
কেশ্বর যাত্রা অন্থদিকে মোহনবাগান 
ইইবেজল। 

পূর্বে কোনদিন শোনা মাক্ষনি 
যে, কোন দল আগে মাঠে নামবে 
ভাই নিয়ে বিবাদের কথা। পঞ্চাশ 
যাট হাজার টাকায় চুক্তি করে যে 
প্রেয়াররা এলেন তার] পয়া-অপয়ার 
কুসংস্কারে তূগছেন। অর্থাৎ নিজে- 
দের যোগ্যতা ও দক্ষতায় আত্মবিশ্বাস 
নেই। এ জিনিষ চুণী-বলরামরা 
করেন নি। অবশ্য প্রদীপ চৌধুরীর 
মত প্রেম্বাররা যাঁর! বল ধরেই এলো- 
পাখাড়ি ঠ্যাঙ চালিয়ে সাইড লাই- 
নের বাইরে 'বল পাঠাতে অভ্যস্ত 
তাদের কাছে আত্মবিশ্বাস আশা 
করাও কঠিন । কিন্ত রেফারী স্বধীন 
চ্যাটাঙ্গীশ্র কাছে আমার একটা প্রশ্ন 
| ছোট দুটো দলের খেল! 
হলে তিনি নিখারিত সময়ের পর 
দশ মিনিট অপেক্ষা করে চলে যেতেন 
কিন্ত ছুই বৃহৎ দলের খেলা বলে 
চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করে 


বেরিয়ে আদছিলেন কেন, এবং 


* বেরিয়ে এসেও আবার পুলিশ কর্তা- 


দের অঙ্গরোধে খেলা চালাতে রাজী 
হলেন কেন? এটা ভার ক্রটি। 
কুই-কাতলার এক বিচার, পু'টি- 
মৌরালার অন্ত রকম হবে কেন? 
সমাজের নামী-দামী লোকেরা 


পেছনে আছে তাই? 





দেডি?স ভিপঙিট 


১ বছর থেকে ৩ বছর 


৩ বছরের বেশী কিন্তু ৫ বছর পৰ্যস্ত রর 
৫ বছরের বেশী | 

$ বছরের কম বিভিন্ন মেয়াদের সুদেৱ হারের জন্য 
নিকটতম ইউবিআই শাখায় খোজ নিন। 


ইউবিআইতে টাকা জমানো লাভজনক 


ইউনাইটেড KE অফ ইঠ্ডিয়া 


 বাধিক ৪২% 


বাধিক ৬% 
বাধিক ৭২%। 
বাধিক ৯%' 


( ভাৱুত সন্ন্ধাত্বের এক্কাঁট সংগ্যা ) 





॥ তিন 


ম্নেভিকল কলেজে নকশান্রছের 
সঙ্গে ডাঃ ছেত্রীর রুদ্ধদুর বৈতক 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গভ ১৮1৭।৭৮ তারিখে মেডিকেল 
কলেজে এম ভি এস এ নামক নক- 
শালপন্থীদের ছার! প্রভাবিত ইউ- 
নিয়নের পনেরে! বিশজন ছাত্র 
কলেজের অধ্যক্ষকে বিভিন্ন দাবী 
আর্দায়ের ভিত্তিতে ঘেরাও করেন। 
কিন্তু বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা খুবই 
উপৈক্ষণীয় থাকায় (ঘেরাও বেশীক্ষণ 
স্থায়ী হয় না। এবং বিক্ষোভকারীরা 
বিক্ষোভ ভুলে নিয়ে চণ্ল যায় । 

২৪।৭1৭৮ তারিখে ডিরেক্টর অফ 
হেলথ সাভিসেস ডঃ মণি ছেত্তীকে 
অপ্রত্যাশিত ভাবে মেডিকেল 


কলেজে সমস্ত ফাইল-পত্র নিয়ে উপ- 
স্থিত হয়ে নকশালপন্থী ছাত্রদের সঙ্গে 
দীর্ঘ ছ'ঘন্ট। ধরে রুদ্ধদ্বার কক্ষে বৈঠক 
করতে দেখা যায়। এবং মিটিং, 
চলাকালীন ডাঃ ছেত্রী ও অস্থায়ী 
অধ্যক্ষ ডাঃ জে বি মুখাজাঁর মধ্যে 
ছতিয়ালি করার জন্ত কিছু ছাত্রকে 
নিয়োজিত কর] হয়৷ 

মেডিকেল কলেজের “ছাত্ররা 
এক সাক্ষাৎকারে বলেন, “উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনা! হল, এস এফ আই-এর 
সদস্তরা দীর্ঘ দিন ধরে উদ্যোগ 

(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


কুখ্যাত অধ্যক্ষকে মদত দিচ্ছেন 
ডাঃ ছেত্রী ত্রার এস পি ওনকশালরা 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


কলকাতা মেডিকেল কলেজের 
অস্থায়ী অধ্যক্ষ ডঃ জে বি মুখার্জ 
আর এস পিকে তোয়াজ করে তার 
অস্থায়ী পদে স্থায়ী হবার ব্যবস্থা পাকা 
করে ফেলেছেন । এব্যাপারে তিনি 
নকশালপন্থীদের একটি স্বত্ব অংশের 
হবার! প্রভাবিত ছাত্র ইউনিয়নকেও 
তোঁযামদি করতে সমান 'তষ্পর। 
গত ৮ই জুলাই ভারিখে মেডিকেল 
কলেজের জেনারেল লেকচার খিয়ে- 
'টারে ইনটেনপিভ করোনারী কেয়ার 
ইউনিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডাঃ 
মুখাজ ও স্বাস্থামন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য 
দৈত উদ্যোগে হাউস ষ্টাফ, নাসিং 
ষ্টাফ প্রভৃতি সমস্ত কর্মচারীকে 
উপেক্ষা করে নকশাল ইউনিয়নের 
নেতাকে বক্ত.তা করার সুযোগ করে 
দেন। কিন্ত নকশাল বন্ধুটি 'ইনটেল- 
সিভ করোনারী কেয়ার; জম্দর্কে 
আলোচনা বরার পরিবর্তে বামফট 
সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার করার মঞ্চ 
" হিন্বাবে সভাঁকক্ষকে ব্যবহার করেন। 
নকশালপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন, জনত1- 
পন্থী স্টীল বোনের কর্মচারী ইউ- 


. নিয়ন এবং আর, এস, পি, ভাঃ 


মুখাজাঁকে স্বামী অধ্যক্ষ নির্বাচিত 
করার জন্য একযোগে কোমর বেধে 
আসরে নেষেছে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই জে, বিঃ 
মুখার্জীই সম্তাসে দ্বিনে এন আর এস 
হামপাভালের জনৈক সি পি এম 
কমার কংগ্রেসী গুগডাদের হাতে নিহত 
হবার ঘটনাকে ধামাচাপা! দেবার 
পুরস্কার হিসাবে পদ্দোন্নতি.পেয়েছেন। 
তাঁছাড়া ১৯৭৪ সালে ২*শে জুলাই 
তারিখে সা্াজ্যবাদ বিরোধী দিবসে 
কার্জন পার্কের জনসমাবেশে পুলিশের 


লাঠির আঘাতে নিহত প্রবীর দত্তের 
মৃত্যুকে ডাঃ মুখা্জাঁ ভীড়ের চাপে 
মৃত্যু বলে পোস্ট মটেম রিপোর্ট পেশ 
এই সমস্ত কারণে তিনি 
তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাচার 
খুবই অনুগ্রহভাজন ছিলেন । 
লক্ষণীয়, হ্বাস্থাদপ্তরের তৎকালীন 
ভিরেক্টর ছিলেন একই ব্যক্তি, অর্থাৎ 
ডাঃ মণি ছেত্্রী। অতএব এই হিসাবে 
ডাঃ মুখাজীর স্থায়ী পদে উন্নীত হবার 
কথা ডাঃ ছেত্রীই প্রকাস্তে ঘোষণ! 
করেছেন এবং এতে খোলাখুলি মদত 
জোগাচ্ছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী 
ভট্টাচার্য । 


তরু অপের। 
Ca 
লেনিন" পল, 


i 


রেকর্ড বাহির হইল 


ৃ PJ. লে 2০ 
রর ২ 
রর , 


ধু 


করেন। 


ননী 





নির্দেশনা ও গাভনয়ে 
শান্তিগোপাল 





“বস্তা হুটি করেছে। 


॥ চার ॥ 


শপ 


~~ 


« 
টানে সততা SE A = EO A DO 
a oh 
রিনা রেল, আটা 
৯০৯ সপ 


বন্যার স্তায়ী প্রতিকার চাই 
2 


প্রাকৃতিক নিয়মেই আকাশ 
ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে। ' সে বৃষ্টি তার- ' 


তের অন্ততঃ পাঁচটি রাজ্যে প্রলয়ঙ্করী 


উড়িস্তা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, 


পাঞ্জাব এমনকি খোদ রাজধানী 
লোকসভা এ 


পর্বস্ত বন্ত! প্লাৰিত। - 
রাজ্যসভার বিরোধী সদস্তদের প্রশ্নের 
উত্তরে কেন্সীয় কৃষি দপ্তরের রাষ্ট্র 
গঙ্ছপ্রতাপ সিং জানিয়েছেন ষে 
রপর্ধস্ত বন্তার ফলে প্রায় ২৬১ জন 
লোর্ক প্রাণ হারিয়েছে, মোট সম্প- 
দের ক্ষতি হয়েছে ৩*.কোটি টাকা'। 
কিন্ত বিরোধী সদশ্যরা! এই সরকারী 
হিসাব মেনে নিতে নারাজ ). তাদের 
হিদাবে মৃতের সংখ্যা ও ক্ষতির পরি- 
ান,আরও অনেক বেঈী। 






২ 


৫২১ 


| শব লা বা দিবও বট । ৃ 
: এই দিন আমরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গ স্মরণ করি-- 
ৰ ডি | মনা গান্ধীর নেতৃত্ব এতিছ্ধাসিক্‌ সংগ্রাম 
1 ৰা লক্ষ লক্ষ দলবাপীর আক্মত্যাগ ও ক্রষ্ট ভাগের ক্লান্ছিনী। 
187 "| _জৱপ্ৰপ্বাধীনতাব রুণিয়াদ দৃঢ় করা এবং ফোর সংছাতি দাঙলের ) = 
| 24 ত নাজাত রানির? os KS 
EE টে রর নি 
সঃ রি ক 
Ls ses আজ আমরা শপথ নিচ্ছি < র্‌ 
রঃ | দশ (প্রকে বেকারি, রোগ ও বিরক্ষরতা নির্মল কু: | সা 
রর দাশের 5 লক্ষ? হাজার গ্রামর মানুষের ন্যুবতম চাহিদা পানীয় কর 
ৃ :% জল, লা, শিক্ষা পড়ক-_(ঘটাব। ” রী 
| সমাজের দুল শ্রণীকে সামাজ্রিক্ক ও আীরতিক উন্নম্বানর পাপ "ই 
Le গিরি সারা ময়া অর দা সুতি! : 
| ং 
সু স্বাধীনতার 31তম বাধিকীতে আসুন আমরা ; 
শপথ নি,গ স্বপ্নের ভারত আমরা গড়ব; )" 
“প্রতিটি জ্বিন মুছে দেবার চেষ্টা করব। 
টঃ উজ সহী পপ ৮৮ 
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প্রাকৃতিক নিয়মেই যেমন প্রতিবছর 
বর্ষণ হয়ঃ তেমনি বন্তাও হয় এবং সে 
বন্যায় মাহ্ছয় মারা যায়, গবাদি পশু 
ভেসে ঘাক্স; রবাড়ী ধ্বংস হয় এবং 
ফসল, নষ্ট, হয়। .এদমন্ত ঘটনা 
প্রাকৃতিক নিয়মেই একটার পর 
একট! ঘটে,. যায়, অনীম ক্ষমতার 
যারা মালিক তারা এবিপর্যয়ে নীরব 


'্র্শক মাত্র । প্রকৃতির এই সংহার - 


লীলার: সামনে মাহুষ যেন মোমের 
পুতুল । অথচ. মাহুষের হাতে 


রয়েছে শক্তিশালী "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
বিস্তার হাতিগ্বার । মান্য আজ চন্দ্র- 
_ লোক যেমন জয় করছে, তেমনি টেষ্ট- 

_শঞ্ধার। 


টিউবের (মানবজীবনের 





নি — 


কহ ই আপস 


১, 


| লট পরম আনন্দের লন) 





করেছে। কিন্ত “সাধারণ” বন্ধা সে, 
হিরোর কয়তে পারের বেলে 
বিদেশী ব্রিটিশ আমলের কথা 


তার শোঘণ ও লু$ন্রে বাজার-হারা- 
. - বার ভয়ে উপনিবেশবাদী ব্রিটেনের _ 
_  নদীমাতৃক তাব্রতবর্ষে বন্া বা; 
জলম্ফকীতি ফি বছরের অতিধি। 


এটি কখনোই কাম্য ছিল না। ভাই 


উনবিংশ শতাব্দীতে বস্তা নিয়ন্ত্রণে 


ফ্লাড কমিশন নিযুক্ত হল বটে বিত্ত 
বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক সময়ে পৌছেও 
মে কমিশনের স্থপারিপ, তদানী- 
স্তন সরকার পালন করেননি । গত 
৩* বছরের দেশ শাসনে কংগ্রেস 
সরকারই বা এবাবদে কি করেছেন ? 


ভাদেরও তো বিদ্বেশী শাসকের অছ-. 


করণে বারবার নদী শাসন ও বন্তাঁ 


“নিয়ন্ত্রণে কমিশন বসাতেই দেখা 


গিয়েছে। কিন্তু তার নীট ফল অঙ্- 
ডিষ ছাড়া আর কি? অবশ্য 
বন্তাপীড়িভ অঞ্চলে সরকাঁর কোটি 
' কোটি টাকার আখ-দাহাধ্য পাঠিয়ে- 
ছিলেন ধার শিকি ভাগ মাত্র দুর্গত- 
88172 বাকী তিন, 

চং! 
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দর্পণ 1 শুক্রবার ১১ই আগষ্ট, ১৯৭৮ 


চতুর্থাংশই তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবী 
দ্রাতাদের ভোগে দেগেছে। 
কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণত বন্যা- 
ক্রি -রাজ্যগুলোর সরকারের কাছ 
থেকে আবেদন পেজে তবেই ত্রাণ 
সাহাধ্য পাঠিয়ে থাকেন। , কিন্তু এ 
নিয়ম: নিষ্ঠাবতী বিধবার মত যেনে 
চলা অর্থহীন । বরং কেন্দ্রীয় সর- 
কারের উচিত নিজে থেকে পর্যাপ্ত 
আপু সাহায্য বন্তা পীড়িত 'রাজ্য- 
গুলিতে পাঠিয়ে দ্বেওয়া। অবশ্য 
একথা ঠিক যেআপের নামে যত 
আ্ধিক সাহাধ্যই দেওয়া হোক না 
কেন তার অধিকাংশই জলে ঢালা 
হয়। কারণ মৃত ব্যক্তিরা প্রাণ 


ফিয়ে পায় না, ধ্বংসম্তুপে পরিণত ঘর ' 
“বাড়ী আবার মাথা তুলে দাড়ায় না, 


বিনষ্ট ফসল মানুষের ভোগে আসে 
না। সেদিক থেকে বন্তা ভা জনিত 
সমস্ত ব্যয়ই অহৎপাদক ব্যয় । তার 
অর্থ অবশ্য 
গীড়িত মাঙ্গষদের আপের আমরা! 
‘বিরোধী । কিন্তু বন্যা .ষাতে 
আর ন! হতে পারে তার জন্ত স্থায়ী. 
প্রতিকার করাই কি দূরদশিতার 
পরিচায়ক নয়? * | 

গত ৩* বছরে কংগ্রেস সরকার 
বস্তা আশ. খাতে ব্যয় করেছেন ৬৩০ 
কোটি টাকা। পরিমাণট! খুবই 
নগণ্য লন্দেহ নেই।, আগামী পাচ 


এই নয় যে বস্তা, 


বছরের জন জনত] সরকার ' এবাবছে 
বরাদ্দ রেখেছেন ৬৮ কোটি টাকা । 
কৃংগ্রেস সরকারের তুলনায় জনতা 
লরকার যে এব্যাপারে কিঞ্চিৎ বাস্তব 
বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন সে কথা 
অনস্বীকার্য । কিন্ত স্থায়ী নদীশাসন বা 
বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা জনতা সরকার 
নিলেন কোপার ? সম্প্রতি বোশ্বা- 
ইয়ের এক বেসরকারী সংস্থ। বস্ত] নিয়- 
.স্্ণের এক উচ্চাশী পর্িক্্পন! রচনা 
করেছেন) দস্তর পরিকপ্পনা নামে 


, পরিচিত এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে ষে 
" পশ্চিমৰাট এলাকার . পশ্চিমমুধী ' 
 নদীগুলির গতিধার! পরিবর্তন করে 
"ত উষর এলাকা দিয়ে প্রবাহিত কর! 


এবং পশ্চিমমুখী নদী প্রবাহ দিতে 
হিমালয় অঞ্চলের যে বিপুল জলত্মাশি 


' জমুত্রে পতিত হয় তা, ধরে রেখে. 


মধ্য ও দক্ষিণ মালতৃষিগুলির উপ- 
কারে লাগান গেলে 'বন্তা বা জল- 
শ্বীতির- প্রকোপ স্থায়ীভাৰে নিয়ৰ .. 
করা যেতে পারে । কিন্তু এই পরি- , 

কল্পন! কার্যকরী করতে গেলে প্রয্নো- 
জন হবে আগামী দ্বশ থেকে পনের 
বছরে পর্যায়ক্রমে ১৫ হাজার কোটি 


" টাৰ | পরিমাপটা বিপুল সন্দেহ . 


নেই, কিন্তু বছরের পর বছর থে ক্ষতি 


‘ সাধিভ হয়ে চলেছে, অনস্ত কান ধরে : 


ধ্দি তাই চলতে থাকে তবে ভার 
পরিমাণের চেয়েও কি ১৫ হাজার 
কোটি টাকা বেশ? ৮ 


স্ো্লিওপঢাথ ছাত্রছের আন্দোলন 


_ দের্পণের সংবাদদাতা) 


আমাদের. দেশে হোমিওপ্যাথ 


চিকিৎসা ও শিক্ষা র্যবস্থার চরম দং 
ঢুকটময় অবস্থার প্রতিবিধালের ' দাবীতে 


হি রাজ্যে আন্দোলন!গড়ে তোলার | 


জন্ত ভারতের ছাত্র . ফেডারেশনের 


, তরফে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 


গত্‌ ৪1৮1৭৮ তারিখে হোমিও 
প্যাথ ছাত্রছাত্রীদের উদ্ভোগে 
আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
ভাদ্র প্রতিনিধিরা বলেন, ৩০. 


. বছরের পারিবারিক শোষণ ও শাস- 


নেয় অৰদান হৃওয়া সত্বেও হোমিও" 
প্যাথ চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থার 


অন্ধকারাচ্ছন্ন জটিলতা অচলায়ন অব- 
স্থাতেই রয়ে গেছে । দিও আমরা 


' আশা করেছিলুষ যে, ১৯৭৯এর -১৪ই 
' জুনের পর থেকে অবস্থার-পট পরিবর্তন 
_ হবে এবং স্বভাবতই ছুর্নতিমুক্ক ও 


স্থষ্ঠ, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও 
শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে কিন্ত 


আমরা আশাহত হয়েছি ।” 


বামফ্রন্ট মজিসভার স্বাস্থ্যমঙ্ত্রী 
শ্রীননী ভট্টাচাধের কাছে বারংবার 


+ দরবার'করা সত্বেও তিনি হোঁমিও- 


প্যাীর ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা দমা- 


ধানের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করার 
পরিবর্তে ই্বানীন্তই প্রদর্শন করেম। 
অতঃপর ২*শে জুলাই ছাত্রছাত্রীর! 
বাধ্য হয়ে সংগঠিতভাবে মহাকরণে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ও একটি দাবী 
দন পেশ করেন। দাবী সনদ পেশ . 
করার পর মন্ত্রী, মশাই আলোচনায় 
বলতে বাধ্য হন এবং সম্স্কার আশু 
সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্ত 
মৌধিক প্রতিশ্রুতি রাইটার্সেই-সীমা- 
বন্ধ থেকে যায়, বাস্তবাযঝ্মিত হবার 
কোন উদ্যোগ দেখা-ষাঁয় নী! | 
অবশেষে সারা! পশ্চিমবলের মোট 

আটটি হোঁমিওপাখী কলেজের সমস্ত 
ছাঁত্ছাত্রীরা আ্যালোপ্যাথ ও আৰ্য” 


বেদ ছাত্রছাত্রীদ্বেষ সহযোগিতায়. . 


এরং এস এফ আই-এর নেতৃত্বে মোট 
৩৪ দ্র দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন, 
গড়ে তোলার কর্মস্চী গ্রহণ করেছেন, 


আর এব্যাপারে ভারা দেশের সমন্ধ Sr ৰ 


গণভাঙ্িক চেতনাসম্পন্ন মাস়বৈর' ' 
কাছে তাদের আন্দোলনে সীৰী হতে: ; 
আহ্বান জানিয়েছেন। 4২ 


দর্পণ! শুক্রবার, ১১ই আগষ্ট, ১৯৭৮ 


বধম্নান মেডিক্যাল কলেজে 


দর্নীতি ও পেটোয়া : পোষণ 


( দপণের সংবাদদাতা ) 


মূখ্যমন্ত্ৰী, জ্যোতি বর ্রতি- 


শ্রুতিকে অবজ্ঞা করে স্বাস্থ্য দপ্তরের - 


" কিছু আমলা, বৰ্ধমান মেডিক্যাল 
- 'কলেঞ্জের বিভিন্ন ছুনাঁতি ও অন্তান্য 


অভিযোগের তদ্বন্ত রিপোর্ট চাপ! = 


; দেওয়ার চেষ্টা করছেন। 
ডাঃ ভি কে চৌধুরী, ডাঃ প্রাণেশ 
দাস এবং সুবীর রায়কে নিয়ে গঠিত 
কলেজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তদৃস্ত 
করে তাদের রিপোর্ট বেশ কয়েক 
মাস হল স্বাস্থ্য দপ্তরে জমা দিয়েছেন । 
মুধ্যম্ীর নির্দেশেই এই তদন্ত কমিটি 
গঠন করা হয়েছিল এবং মুখ্যমন্ত্রী 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তদস্ত রিপো- 
টের ফলাফল সংশিষ্ট 'মহলকে 
জানাবেন । ছাত্র, শিক্ষকর! বার 
বার দাবী করণ সত্বেও এই রিপোর্ট 
প্রকাশ কর! হচ্ছে না। অনেকেই 
আশঙ্কা করছেন এই রিপোর্ট প্রকাশ 
করা হলে অনেককেই . আসামীর 
কাঠগড়ায় দাড়াতে হবে। 


মাত্র ডাঃ আর কে ব্যানাজীকে অন্ত 
জায়গায় ট্রান্সফার ছাড়া অন্য কারও 


বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি): 


অথচ এই রিপোর্টে কয়েকজনের 
রীভার পদে নিয়োগ সম্পর্কে বৈধতার 
প্রশ্ন তোল] হয়েছে । . 

ডাঃ শশ্ধর মুখার্জ উত্তরবঙ্গ মেডি- 
ক্যাল কলেজের ভেম়োনোট্রেটর পদে 
“ কাজ করতেন । শ্রীদুখীজরকে হঠাৎ 


ডবল প্রোমোশন দিয়ে বর্ধমান মেভি- 


ক্যাল কলেজের 'ফিজ্িওলন্ীর রীডার 
. নিয়োগ করা হল। যদিও ইণ্ডিয়ান 
মেডিক্যাল কাউন্সিলের নিয়ম অঙ্- 
" সারে কমপক্ষে তিন বছর লেকচারার 
“হিসাবে কাজ না করলে কাউকে 
রীভার হিসাবে নিয়োগ কর! যায় না। 


ডাঃ সি আর মাইতি উত্তরবঙ্গ 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ে এক বছর লেকচারার, 


হিসাবে কাজ করার পর তাকে 
প্যাথোলজী ডিপার্টমেন্টের রীভার 
পদে নিয়োগ করা হয়। অথচ 
অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষক যারা এই 
কলেজের শুরু থেকে শিক্ষকতা কর- 
ছেন তাদের দাবীকে অগ্রাহ্ন করেই 
' এই সব বেআইনী নিয়োগ হয়েছে । 


_ --ইত্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল এই 


কলেজের স্বীকৃতি বাতিল করে দিতে 
পারেন বলে ছাত্র ও শিক্ষকরা! 
: আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, 


এই কলেজের প্রথম প্রিন্দিগ্যাল 


রি ছিলেন ডা হরিদাস ব্যানা্জা। সৎ 


| রি ও মি্ঠাবান বলে শীব্যানাজার সুনাম 


উনি হলনা 


টাইম প্রিম্পিপ্যালের দাবীর পরি- 
প্রেক্ষিতে বিগত সরকারের, আমলে 
্রীব্যানাজঁকে প্রিন্সিপ্যাল প্ থেকে 
সরিয়ে দেওর1 হয়। অথচ আশ্চর্যের 
বিষয় ভার পরিবর্তে যাকে প্রিন্দিপ্যান 
করে আনা হুল সেই ভাঃ বিজয় 
চক্রবর্তীও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে জড়িত 
থাকায় “ফুল টাইম” প্রিপিপ্যালের 
পর্যায়ে পড়ছেন 'না। বিজয়বাবু 
কলকাতার একটি হোমিওপ্যাথিক 
কলেজের পাট টাইম লেকচারার ৷ 
তাছাড়া তিমি কলকাতা বিশ্ববিষ্া- 
লয়ের জুলজি ভিপাটমেপ্টের এযালি- 
মেল ফির্জিওলজাঁর গেষ্ট লেকচারার 
হিসাবে কাজ করেন এবং তার ভজন্ত 
সম্মান দক্ষিণা পান প্রতি লেকচারে 
একশো টাকা হিসাবে । তাহলে 
বিজয়বাবুকে কোন মতেই ফুলটাইম 
প্রি্সিপ্যাল বলা যায় না! অথচ 
স্বাস্থ্য দপ্তর ফুলটাইম প্রিক্দিপাল 
নিয়োগ করবে বলেই ডাঃ হরিদাস 


" ব্যানাজাঁকে & পদ থেকে সরানো 
আস্ত রিপোটের ভিত্তিতে এক- ' 


হয়েছে। 
| আসলে কিছু অসৎ ছাত্রের দাবী- 
তেই ডঃ হরিদাস ব্যানার্জাকে মরে 
যেতে হ। ডাঃ ব্যানাজ্া খুব কড়া 
প্রশাসক ছিলেন। পরীক্ষা হলে 
কোন রকম অসৎ কাজে ছাত্রদের 


. তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। অন্যায় 


সুযোগ না নিতে পেরে একদল ছাত্র 
ডাঃ ব্যানাজাঁর ওপর খুব্‌ চটে যান। 
তার ওপর শিক্ষক ও হাসপাতালের 
ডাক্তারদের হাঞ্জিয়ার ব্যাপারে 
কড়াকড়ি' করায় তারাও ছাত্রদের 


বিক্ষোভকে উদ্কে দ্রিতে থাকেন। || 
তার ফলেই ডাঃ হরিদাস ব্যানাজীর ' 


প্রস্থান. ও বিপরীত ধর্মী ডাঃ বিজয় 
চক্রবর্তার আগমন 1 | 

ভাঃ বিজ্বয় চক্রবতর" আমলে 
স্থযোগ সন্ধানী ছাত্র, শিক্ষক ও কর্ম- 
চারীর' ঘর্গহুথে আছেন । ছাত্রদের 


ভার ওপর আশ্গত্য থাকলেই | 


টোকার অবাধ স্থযোগ। ডাক্তার 
ও শিক্ষকদ্েরও নানারকম অবৈধ 


যোগ তিনি দিয়ে থাকেন যদি 


তাদের আন্তগত্য-তার ওপর থাকে'। 

ডাঃ চক্রবর্তীর নান! বেআইনী 
কাজের মদত যুগিয়ে যাচ্ছেন ছাত্র 
পরিষদের কিছু নেতা ও ডাঃ মাইতি 
ডাঃ শঙ্কর মুখাজা, ডি এম ও ডাঃ 


আলীর মত কিছুলোক। ডাঃ চক্র- 
বর্তার রাজত্বে সৎ ও নিষ্ঠাবান ছাত্র |. ' 


ও শিক্ষকরা বলতে, 
ঠাসা। 

ডাঃ চক্রবতীর সাম্প্রতিক একটা 
আদেশ অনেকেরই যুগপৎ কৌতুক 


গেলে কোপ- 


০ ও বিশ্বের এ করেছে 


. প্রথা ভেঙে ডাঃ চক্রবতী সম্প্রতি 





সমস্ত 
একই হোষ্টেলে ছাত্র ও ছাত্রীদের : 
থাকার আদেশ দিয়েছেন , .একই 
ছাদের তলায় ছাত্র-ছাত্রীদের সহ 
অবস্থানে অন্রেকরই আপত্তি ছিল। 
প্রথমে ছাত্রীর! এ ব্যাপারে রাজী 
হম নি।+ হয়তো ওদের প্রথম চক্ছু- 
লঙ্জায় বেধেছিল। কিন্তু পরে ওয়া 
রাজী হন। এবং ডাঃ বিজয় চক্রবর্তী 
সম্ভাব্য সমালোচনায় নিজেকে 
অক্ষত রাখার অন্য ছাত্রীদের দিয়ে 
লিখিত সম্মতি নিয়ে রেখেছেন। 
কেরল' ছুজন ছাত্রী “বুর্জোয়া সংস্কার” 


থেকে মুক্ত হতে না পেরে পুরনো ৩ 


মেয়েদের হোস্টেলেই রয়ে গেছেন। 

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে 
এখন দুতি ,পেটোয়া! পেষিণ 
অবাধে চলছে। এই কলেজের, 
্বার্থে এ সমস্ত বন্ধ হওয়া দরকার । 


কিন্ত প্রতিকার করবে কে? সর্ষের : 


মধ্যেই যে ভৃত। মাননীয় স্থাস্থ্য- 
মন্ত্রী এব্যাপারে একটু নজর দিলে 
ভাল হয়। 


ইন্দিরা গান্ধীর ঘঃশাসনের 


॥ পাঁচ ৪ 


' দিনগুলি ভুলবেন না” 


- ( দরপণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিম জার্মানীর জলৈক সাং- 
বাদিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন যে, 
দেশের প্রয়োজনে তিনি শাসনকত্রীর 
ভূমিকা! নেন এবং জনতা পার্টি দেশকে 
রস্যতলে নিয়ে যাচ্ছে তাই তিনি 
অচিরেই আঁবার দেশের প্রয়োজনে 
শাসক হবেন, । তার স্তাবকের! তাকে 


বাঁচানোর জন্তই “ভারত বীচাও 
দিবস’ পালন করছেন । কিন্ত শ্রীফতী ' 


গান্ধীর দুঃশাসনের ‘দিনগুলো! পাঠ- 
কেরা ভুলে যাবেন ন! এবং আত্মীয়- 
বন্ধু-প্রতিবেশীকে স্রণ করিয়ে 
দেবেন। 

জরুরী অবস্থার স্ঘোগে ইন্দিরা 
গান্ধী যে বংশতন্ত্র ও ংব্ধান-বহিভূত 
ক্ষমতার কেন্দ কায়েম করতে চেয়ে- 
ছিলেন ‘তার এক কাহিনী জানা 


'গেছে। রাজস্থানের .. তৈরণ সিং 


সাথাঁয়াতের জনতা সরকার জরুরী 


ভান বারি সংক্রান্ত বিষয়ের 
তদৃত্তের জন্য বিচারপতি কান সিংকে 
নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। 

এই কমিটির সামনে গত ১১ই 
জুলাই. রাজস্থানের জরুরী অবস্থা- 
কালীন কংগ্রেসী মৃথ্যমন্্রী শ্রহরদেও 
যোশী সাক্ষ্য দেন'। শ্রীযোশী স্বীকার 
করেন যে ১৯৭৭ সালের ১৬ জাঙুয়ার* 
জয়পুর ভ্রমণকালে তিনি শ্রীসগয় গান্ধীৰ 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন। 
রাজস্থান প্রদেশ যুব কংগ্রেসের ডাকে 
এলেও শ্রীসয় গান্ধী একজন রাষ্ট্রীয় 
অতিথি ছিলেন। এদিন বিভিন্ন 
রাস্তার, দুধারে দীড়িয়ে সঞ্চয়কে 
অভ্যর্থনা জানাবার নির্দেশ পাঠানোক্ 
হয়েছিল রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শর 

" (শেষাংশ টা 





দেখতে ভাল, চলতে আরাম, মজবুত এব | [ 
দাও স্মবিধাজনক-_এমন জুতো কিনতে চান? ! 


তাহলে বাড়ির ছোটোবড়ে সবাইকে নিয়ে. 


চলে আসন পশ্চিম্বঙ্গ সরকারের 
তপশীলী জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের .. 
. কলকাতা কেন্দ্রীয় বিপণিতে, 


২৪৫, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ্রীটের দোতলায়, 


অথবা 


আপর্নার হর নিচের যে-কোনো জায়গার বিক্রয়-কেন্দ্ে 
আমিনবাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া ), বপিরহাট (২৪ পরগণা ), ভোমজুড় (হাওড়া), মিউনিসিপ্যাল 
' মার্কেট, আসানসমোল ( বর্ধমান ), 'বড় মসঞজ্ি, সিউড়ি 


( বীরভূম ), মাচানতলা বৌকুড়া), 


বিবেকানন্দ মিনি ম্যার্কেট, শিলিগুড়ি (দার্জিলিং), মালদ1। এছাড়া আলিপুরদুয়ার (জলপাই- 
গুড়ি), বহরমপুর (মৃিদাবাদ ), কোচবিহার ও রি (খফিলীপুর ) শহরে শিগগিরই আরও 


বিক্রয়বেন্ত্র খোলা হচ্ছে। 


নি 


জুতো ছাড়াও এই সৱ বিক্রয়-ফেন্দ্রে পাবেন.তপশীনী জাতি ও আদিবাসী | 


ভাইবোনদের তৈয়ী চামড়ার ও কাঠের রকমারি জিনিষ, মাদুর, বুরুশ, | - 


, আর স্থতী, পশম, রেশম, এণ্ড ও তসরজাত নানা দ্ৰব্য । 
1... ১ এগুলির বৈশিষ্ট্য: 


বাজারের-তুলনায় দাম কমু * গুণে সেরা * মনোরম 
ডিজাইন * টেকসই * দেখতে ভালে! 


। 





তপনীলী জাতি ও আদিবাসী ভাইবোনদের তৈরী 


আই পি আঁর ৫৭০২1 ৭৯৮ 


পশ্চিম 


জিনিষ কিনুন এঁদের কল্যাণকর্মে সহায়তা করুন। 


১১৯৯৯ 
রর ব্্গ সরকার কর্তৃক প্রচীরিত 5) ক 





| ছয় | 


'পিতৃপরিচয় (৩) 
মহাভারত বলেছেন,. যিনি ধর্ম 
তিনিই বিছুর, যিনি বিদু তিনিই ' 
ধর্ম 
ব্রহ্মার পরিকল্পনান্থসানে কেবজ- 
মাত্র দেবতারাই নন, গন্ধর্ব অপর 
এবং অন্যান্য দেব মনোনীত দেব- 
পক্ষীয় ব্রাঙ্ষণীরাও দেবপুত্র উৎপাদনে 
নিযুক্ত হক্মেছিলেন ৷ বিদুর কুরুক্ষেত্র 
[দ্ধে দেবত্রদ্ি+ পক্ষের জয় ও প্রতি- 
ষ্টার জন্য আমরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
ভূমিক! পালন করেছিলেন । ছুর্ষো- 
শন শিবিরে বসে সেই শিবিরের সর্ব- 
ল্বকম পরাজয়ের জন্য দিবারাত্র অক্লান্ত 
রিশ্রম করেছিলেন পরম ধানিক 
লে কথিত বিদুর মহারাজ্র । শৃদ্রা 
ভজাত হলেও ব্রহ্মার প্ররিকল্পনাকে 
পার্ক ও সফলভাবে রূপায়িত করার 
শাপারে যেকজন বিশিষ্ট বপকারের 
শমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য, 
বছুর তাদের কেবলমাত্র অন্যতমই 
ন, তিনি ছিলেন /অন্যতম প্রধান । 
তরাইঁকে উৎখাত করে পাওুকে 
শ্তনি হন্তিনাপুরের সিংহাসনে বসাতে 
রেন নি বটে। কিন্তু বহু ত্র পরি- 
ম ও পরিকল্পনার শেষে পাওুর 
থমজাত তনয় যুধিষ্ঠিরকে অবস্তই 
খিঠঠিত করিয়েছিলেন সেই বহু 
কাস্তিত রাজচক্রবর্তার আসনে । 
আব্বাণদের জয়ে বিদুরের অসামান্ত 
হায্যই তাকে ধর্ম, নামক দেবতার 
রে উন্নীত করে। সন্ত দেবপক্ষ 
ই কি তাকে শ্বয়ং ধর্ম এই পদ- 
দায় ভূষিত করেছিলেন? 
জন্যই কি তিনিই ধর্ম এবং ধর্মই 
আছর? সেসব অনেক কুট রাজ- 
ভর বিষয় মা পরে বিস্তারিত 
ব। ঘে সত্য জানন্ডে পেরেছি, 
বলে, যুধিষ্টিরের আসল পিতার 
উপ বিছুর, এবং বিদুরের খেতাবও 
উল ধর্ম । 
দর্ম বা ধর্মরাজ বলতে কী বুঝি ? 
“হর প্রকাশনী খথেদ সংহিতা 
সর্বাধুনিক সংস্করণ প্রকাশ করে- 
উপ তার প্রথম খণ্ডে আছে ডঃ 
খপ বন্দ্যোপাধ্যায়েব একটি যুল্য- 
প্রবন্ধ, খেথেদ পরিচয়? ৷ খথেদীয় 
তাদের বাছাই ও শ্রেণী বিন্যাস 
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় যে তালিকাটি 
প্রবন্ধে সংযুক্ত করেছেন তার মধ্যে 
দেবতার উল্লেখ থাকলেও ধর্ম 
শক কোনো দেবতার উল্লেখ নেই । 
সপক্ষে ধর্ম বলতে আমরা ‘যম’ 
জ্চাকেই বুঝি । ডঃ বন্দ্যোপা- 
মা'কে ছ্যলোক স্থানের দেব- 
পর মধ্যে অন্যতম্কূপে গণ্য 
ছেল । 
উজ্থেদ দেবতা বলন্ডে কোন, 
বকে বোঝাতে চেঞ্মছিলেন, ডঃ 
জাপাধ্যায় সরলভাবে তা আমা- 


দামি. 


Ee Co 


বান্ন্দ নি 


দে'র বুঝিয়ে বলেছেন £ পখথেদের 
প্রকৃত দেবতা অর্থে বুঝি পৃথিবী বা 
ছ্যলোকের এমন সব প্রাকৃতিক বিষদ্প 
যাদের, মধ্যে শক্তির প্রকাশ দেখে 
খধির] তাদের ওপর দেবত্ব আরোপ 
করেছিলেন.।” ( অর্থাৎ ম্যাকতো- 
মেল সাহেবেরই বক্তব্য বা আগে 
জানিয়েছি )। 

সাধারণভাবে প্রাকৃতিক শক্তির 
ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে খঞ্েদীয় 
দেবগণের কল্পনা, _-একথা সম্যক 
বোঝার পরও প্রশ্ন খাকে। কিছু কিছু 
হৃক্তে দেবচরিত্রের ক্রিয়াকলাপ ও 
তাদের কথোপকথন এমনভাবে বিকৃত 
আছে যে সন্দেহ হয়ঃ দেবতার! যখন 
দেহবান নভশ্চরের দ্বার ভাদেরকল্পিত 
্ব্গীয় আসন থেকে বিচ্যুত হলেন 
এবং শরীধারীরাঁ মে জাঙ্সগা দখল 
করলেন সেই সময়ে রচিত শ্লোকা- 
বলীও হয়ত বেদে সঙ্কলিত স্ুক্তগুলির 
সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বেদবা্রিত হয়েছে । 
এ বিষয়ে শক্ষের পপ্তিরা তাদের 
মতামত দিতে পারেন। আমার 
ততদূর ক্ষমতা নেই । আমার সন্দেহ, 


সেইসব স্বক্ত, ধেখানে অশ্িদ্বয়ের . 


ডাক্তারী ও কারিগরির কথা আছে, 
যেখানে আছে খম-যমীর (সঙ্গম 
বিষয়ক ) বিতর্ক, আছে ইন্দ্রের অনার্য 
নিধনের গল্প সেইসব সুক্কের মাধ্যমে 
দেহধারী দেবতাদের অস্থপ্রবেশ ঘটেছে 


*বেদেও। ভাই কি “ভিতর এর দেবত!’ 


তেত্রিশ ও ততধিক হয়েছেন ? এক- 
মাত্র ‘পুরুষ শক্তি’ হয়ে গেছেন একা- 
ধিক দেবশক্তি ? 

যম মহাপ্রতুকে অস্তত কি প্রার- 


তিক শক্তির ওপর আরোপিত .দেহ- 


বান দ্বেবতাঁ বলে মানতেই হবে? 
যমের ওপর খখেদে মাত্র ছুই তিনটি 
স্ক্ত আছে । , আছে ১*ম মণ্ডদে। 
যে স্থক্তে যম সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া 
যায় সেই সুক্তটির বক্তব্য কোনে 
প্রাকৃতিক শক্তির নিয়স্তাকে পরিশ্ফ,ট 
করেনা । জানানো হয়, যম পিতৃ 
লোকের রাঁজী। যম নিযুক্ত ছুটি 
কুকুর সেই পিতৃলোকের হার রক্ষক। 
তিনি ‘সংকর্মাদ্বিন্ত ৰ্যক্ধিদের সুখের 
দেশে নিয়ে যান, তিনি নেকের পথ 
পরিধ্ার করে দেন'। অবশ্ত এই 
স্থক্তে একটি . কর্মিত , পরলোকের 
কথাও আছে। কিন্ত সেই শ্বর্গ নয়- 
কের ধারণ! সেদিন শুধু নির্ভেজাল 
কল্পনা থেকেই জন্ম লাভ করেছিল, 
নাকি তার পেছনেও ছিল কিছু বাস্তব 


ঘটন! ঘা খধিদের স্বর্গ ও নরক কল্পনা 
করতে সাহায্য করেছিল ? মহাভারতে 
স্বর্গের ধারণা কেমনভাবে আস্তে আস্তে 
পাণ্টে" গেছে বাস্তব অভিজ্ঞভাব 
সংস্পর্শে এসে, সে ‘সব কথ! ইতিপূর্বে 
সবিস্তারে আলোচনা করেছি (এই 
লেখকের “দানিকেনতত্ব ও মহাভার- 
ত্বর্গদেবতা, দ্রঃ] প্রকাশক, বেঙ্গল 
পাবলিশার্দ )। এখানে ঘমের রাঞ্্যটি 
বর্ণনা করলে স্বর্গ ও নরক সম্পর্কে 
আমাদের ধারণা নতুন করে আলো- 
কিত হ'তে পারে। 

বেধ বললেন, যম পিভৃলোকের 
রাজা। স্থতরাং পিতৃলোকট! এই 
ভ্রমণ কাহিনীর মাধ্যমে একবার সবাই 


মিলে ঘুরে আমি যুধিষ্ঠিরের পিহ্‌- 
পরিচয় বোধহ্য সেই পরিশ্রমী ভ্রমণের 


হারা নতুন করে আবিষ্কার করা 
সম্ভব । 
অনেক থেটে খুটে যুত রাজ্যে- 


* শ্বর মিত্র স্বর্গ নরকের ' একটি কুষ্পষ্ 


পরথঙ্গানচিত্র ছকে দিয়েছেন তার 
ন্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা” গ্রন্থে 
(প্রকাশক £ জিজ্ঞাসা)। আমরা 
সেই গাইড ম্যাপ সামনে রেখে হ্বর্গা- 


রোহ্‌ণ কন্পলে যম মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ 
দর্শন অবশ্যই পেয়ে ষাব। এই , 


ভ্রমণে স্থৃতরাং আমার গাইড বুক 
প্রসিত্রের গ্রন্থটি । . 

বেদে শ্বগীয় পথ চারটি: আপথ ; 
বিপথ ( এই পথে দেব মনোনয়ন বা 
ছাড়পন্্রণলাভ করেননি এমন অনাহন্ভ 
ব্যক্তি প্রবেশ করলে তাকে মৃত্যুর 
মুখোমুখি দাড়াতে হ'ত)) কঠিন 
পর্বত গাত্র খনন করে নি্রিত হ'ত 
ছিদ্রপথ। 
ত্বর্গলোক (হিমালয় ) থেকে মর্ত্য- 
লোক (আর্ধাবর্ত) পর্বস্ত পথগুলি দুটি 
প্রধান সড়কের 'সঙ্গে যুক্ত ছিল। 


একটি দেবলোকের তত্বাবধানে স্থরক্ষিত 


ফ্বেবধান (পথ) এবং অপরটি ছিল 


পিতৃলোকের রাজ1 যমেব খবর-, 
দ্বারিতে নিয়গ্নিত পিতৃযান (পথ)। 


দেবজনেব অধিকার ছিল ছুটি পথই 
ব্যবহার করাব। এই গোঁলকের 
মহুয্য সন্তানরা কিন্তু বিশেষ সীমা 
নার পর আর পার্বত্য এদেশে স্বচ্ছন্দ 
চলা ফেরার সুযোগ পেছেন না। 


দেৰরক্ষী ও হ্মরক্ষীরা সেই স্বগীয় পথ 
সর্বদা! কড়ী পাহারায় স্রক্ষিত 
রাখতেন । 


দেবতাদের পরিচয় নানাভাবে 
সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি ! পিতৃগণ 


তাছাড়া ছিল, অন্পথ | 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১১ই আগষ্ট, ১৯৭৮ 


"বলতে কী বোঝান অতঃপর তার 


কিছু খোজ নেওয়া দরকার ৷ 
অথৰ্ববেদ থেকে জানা যায়, দেব 


' ভুমিরও উধ্বন্তরে ছিল পিতৃলোক 


অথবা ছ্যলোক। পিতৃগণ বলতে 
বাছা বাছা ও বাধা বাদ! খধি ও 
ধষিপরিবারগণকে বোঝায়। এর! 


তখন হিমালয়ে গিয়ে জুটেছেন। 


দেব শিবিরের সঙ্গে খুব দ্ৃহ্রম মহ্রম। 
এইসব পথ নিমিত হয় দেবলোকের 
সঙ্গে মর্ত্যলোকের বাণিজ্য ব্যবসায় 
চালু রাখার জন্য । পথনির্মাণ ও 


“পরিকল্পনাকারী ছিলেন অশ্বিনী- 


কুমার যুগল ৷ পিতৃগণের মধ্যে অন্য- 
তম ছিলেন অথর্বণ গোষ্ঠী । তাদেরই 
একজন মহামান্য ইন্দর্দেবকে ‘বণিক’ 
আখ্যায় বিভৃধিত ক্ররেছেন ( অথর্য 
বেদ )। বলেছেন, হে ইন্দ্র ‘তোমার 
আহ্থকৃল্যে আমাদের মঙ্গল হোক, 
সফল হোক আমাদের ক্রয় বিক্রয়ের 
বাণিজ্য? হিমালয়ে বসবাসকারী 
দেবতাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই 
তাই নিমিত হয়েছিল পার্বত্য পথ- 
গুলি এবং ভর্নণ পোষণের জন্য দরকার 
ছিল বাণিজ্যের । পাহাড়ের ওপর 
অধিত্যকা উপভ্যকাপ্রদেশে কষিকাক্গ 
এবং সোপান চাষের দ্বারা ভালই 
ফলন হ’ত। তাছাড়া ছিল অঢেল 
বনজ সম্পদ | স্ৃতরাঁং বাণিজ্য করার 
সম্পদ অপ্রতুল ছিলনা। বাণিজ্যের 
জন্য ধার! নিচে থেকে ওপরে যেতেন 
বিশেষ বিশেষ পথের মোড়ে তাদের 
দিতে হ'ত ‘টোল ট্যাক্স” এবং হমকে 
প্রদেয় কর (অথর্ব, ৬/১১৭)। কর 
শুধু সমতলবাসীদেরই নয়, বণিক 
দেবতাদেরও গুণে দিতে হ’ত পাই 
পয়সার হিসেবে | অথর্ব বেদে (৬। 
১১৮1২) বলা হয়েছে, কর আদায়ের 
জন্ক প্রত্যেক প্রধান মার্গে কর্মচারী 
নিষুক্ত থাকতেন । এ'রাই ষম- 
বাহিনী । দেবতা গনী হ’লে তাকে 
বেধে নিয়ে পাঠানো হত কালেক্টার 
সাহেবের কাছারিতে অর্থাৎ ষম- 
পুরীতে । আর ষার! মর্তবাস তাদের 
শান্তি বিধান করতেন ষমাঙহুচববৃন্দ । 
রাজোশ্বর মিত্র লিখেছেন, “খাদের 
(ক যমাহ্থচরদের ) এতিহ থেকেই 
যমদূত আখ্যাি প্রচলিত হযে 
এসেছে |” (8) | সম্ভবত ষমামুচরদের 
নির্মম অত্যাচারের কাহিনীই “নরক 
যন্ত্রণা” রূপে পরবর্তীকালে বর্ণিত 
হয়েছে । অনেক বন্দী হয়ত প্রাণও 
হারাতেন। তাই যমদূত মৃত্যুর 
দূত। 

» বণিক মর্ভবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে 
পার্বত্য পথ পরিক্রমা করতেন। 
কেনন! হাটা পথে বার চোদ হাজার 
ফুট ওঠা তো সহজপাধা নয়, তাছাড়া 
সব খতু পাহাড়ি পথকে স্থগম রাখে 


না। বর্ষা ও শীতে তো নযুই। 


রাত্রেও পথ চল! অসম্ভব । প্রচ্দলিত 
অগ্নিকে ঘিরে হ্বর্গারোহ্ণকারী বণিক- 
দের পার্বত্য শুহাগুলিতে সারারাজি 
অপেক্ষা করতে হত। ভোর হুলেই 
পুনশ্চ পর্বতারোহণ শুরু হত এক 
একটি দজের। সঙ্গে থাকত রাণিজ্য- 
বাঁহী পার্বত্য অশ্ব, গবাদি পশু ও 
পার্বত্য ছাগ। আর এইলব আগন্তক 
দলের ওপর কড়া নজর রাখার দ্বায়িত্ব 
ন্যস্ত ছিল নিয়ামক ও কর সংগ্রাহক . 
যমরাজের ওপর । যমবাহিনী ছাড়াও 
অলক্ষ্য পর্বতাঞ্চল থেকে অগ্রসরমান 
মর্ভ্যবাসীর ওপর দৃষ্টি রাখতেন দেব- 
রক্ষীরাও। অথর্ব বেদ দেবগুধুচর- 
দের সম্পর্কে বলেছেন, “ন তিস্তি ন 
নিমিষস্ত্যেতে দেবানাং স্পর্শ ইহ যে 
চরস্তি (১৮/১/৯)। অর্থাৎ এখানে 
দেবতাদের স্পর্শ বা গুপ্তচর (ইং, 
স্পাই) ঘুমিয়ে অথবা চুপ, করে বসে 
নেই । স্পর্শরা বিশ্বাসঘাতক দেবতা 
(দেবজন)-কেও নজর করতেন এবং 
দোষী সাব্যস্ত “হলে সেই দেবতা ব! 
দ্বেবপীযুঃদের নির্বাসিত করা হ'ত 
শ্র্গলোক থেকে সমতলের মর্ত্য 
সীমানায় । 

ওপ্দিকে ঘমের অধীনস্থ পিতৃঘান- 
গুলিতে কেবলমাত্র ষয়ানচর যমদূত- 
রাই পাহারায় থাকতেন এমন নয়, 
যমের ছিল একদ্ল হিংআ কুকর- 
বাহিনী । আগন্তক মর্তবাসীদের 
অন্্‌সরপ-করে সেই সুশিক্ষিত পাহা- 
রাদার কুকুরের! সঙ্গে সঙ্গে ষেত। 
ধর্মাহুগত অর্থাৎ দেবতাদের অন্থগত 
নয়, এমন মন্ুয্মদল কুকুরদের দৃষ্টি 
এড়িয়ে শ্বর্ঁলোকের পথে অগ্রসন্থ 
হতে পারত না। । 

যুধিষ্ঠির যখন সহাপ্রস্থানের পথে 
চলেছেন, মহাভারতে কথিত আছে 


(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 


ঢুঃশাসন 
(হম পৃষ্ঠার পর) 
জয়পুরের একাধিক কারখানার 
ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন শ্রী 
গান্ধী, যে কাজটি করার কথা৷ ছিল 
মুখ্যমন্ত্রী প্রযোশীর ৷ রাজ্য সরকার 
শ্্ীসপ্য় গান্ধীর জন্য এক রাষ্ট্রীয় 
ভোজের আয়োজন করেন এৰং রাজ্য 
সরকারেব তরফ থেকে শ্রীগান্ধীকে 
অনেক কিছু উপহারও দেওয়া হয়। 
অন্যান্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের মতই 
প্রষোশী শ্রমতী গান্ধীর স্থনজরে 
থাকার জন্যই সপ্রত্বকে এই ধরণের 
অভ্যর্থনা জানাম। শুধু তাই নয়, 
রাজস্থানের যুব কংগ্রেসের নেতা 
জনার্দন সিং খেলাত কান পিং কমি- 
শনের কাছে বলেন যে, শষোশী 
ভার পুত্রকে সৱয্ের ঘনিষ্ঠ স্তাবক 





করতে চেক্সেছিলেন |... 


। দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১১ই আগষ্ট, ১৯৭৮: 


সমন্ত শিল্পীদের স্বর্গরাজ্য । 


a 


একটি নমুনা 
(কথ! মতন কাৰি নিৰ্দিষ্ট ছিনে 
এলো ক্রিস্টালের বাডি ) | 
কাৰি । [ ্বগত] আ্যা, হলিউড | 
কাট 
ফ্রেডি। মিস হার্ট ব্যায়াম কর- 


"ছেন, আপনার কথ! জানাচ্ছি। 


কাবি। ধশহ্যবাদ-- 
ব্যায়ামগার 
ফ্রেডি। উনি এসেছেন। 
ক্রিস্টাল । [ বিকিনি পরিহিত! ] 
ভেড়াটাকে এখানেই এখানেই আন্‌ 
ফ্রে্ডি | ঠুকাট ১৭/১/৭৮ 
ফ্ৰেডি । আমার সঙ্গে আসুন সকার 
কাট 
, রিপ। [স্বগত] একি, ব্যায়ামগারে 
দেখা, হবে? নদীর - ধারে গাছের ' 
নীচে'নয়? 
ক্রিস্টাল । [একই পোষাকে] রিপ 
রিপ। [স্বগত] মাথা ঠাণ্ডা রাখো 
কাট ১৮/১/৭৮ 
(দাক্ষণ খেল দেখালেন মোহময়ী 
নায়িকা) 
ক্রিস্টাল । [লাফ দিয়ে] আমায় 
ধরতে রিপ! কাট 
ক্রিস্টাল । [রিপের কোলে চড়ে] 
ইস, কী জোর তোমার গায়ে । 


রিপ। ৰজ্ড বেপুরোয়া তুমি 
ক্রিস্টাল। [ন্বগত] এর জন্তে আৰার 
টাকাও দিচ্ছে আমাকে! : কাট 


ফ্রেডি। [আড়াল থেকে, স্বগত] 
লোকে ঠিক কথাই বলে..মিস হাট 
ঘা চান তাই পান ! কাটি ১৯১৭৮ 

ফেডি। [একই জায়গায়, স্বগত] 
মন বলছে এখন আমার আড়ালে 
থাকাই ভাল । স্টইলে রসভঙ্গ হবে । 

রিপ। [ক্রিস্টালের মোহিনী 
মাক্সাঙ্জালে আটকে পভতে পড়তে, 
শ্থগত] ছি ছি কি করছি আমি? 
ওকে নির্বোধ প্রেমিকদের হাত থেকে 
বাঁচানোর জন্যই না আমি এসেছি। 


কাট ২০1১।৭৮ , 


৬. উপরের চিত্রনাট্যটি কোন চল, 
চিত্রের অংশ নয়, ‘ভারতে সর্বাধিক 
গ্রেচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক’ 
আনন্দবাজার পত্রিকায় মূলভ শিশু- 
দের জন্তু প্রচারিত "ধারাবাহিক 
গোষেন্দা কাহিনী "গোয়েন্দা রিপের’ 
চারদিনের (১৭--২০!১।%৮) 
যুক্তাংশ। এ কাহিনীর ছবি ও 


ভাষায় ঘৌনভার বাড়াবাড়ি দেখে ষে 


কোন কুস্থ মাকুষ স্বণায় শিউরে 
উঠবেন, আতঙ্কিত হবেন চিত্র 
কাহিনীর পাঠক লক্ষ লক্ষ শিশু, 
কিশোর কিশোরীর কণা ভেবে। 
অথচ অনেকেই জানেন নী এই ধর- 
ণের কাছিনী প্রচারিত হচ্ছে এবং 
হনে তারতবর্ষের ভাব মালিকঞ্জেণীর 
স্বার্থে । কেন, সে কথা জানতে হলে 
একটু তৃষিকার প্রয়োজন । 


নি 


এন 


প্রসঙ্গ অপসংস্কৃতি - 


পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সামস্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে 
যে আধুনিক বুর্োয়া সমাজ জগ্ম 
নিয়েছে তার মধ্যে শ্রেণীবিরোধ শেষ 
হয়ে যায়নি | - এ সমাজ শুধু প্রতিষ্ঠা 
করেছে নতুন শ্রেণী, অত্যাচারের 
নতুন অবস্থা, পুরাভনের বদলে 
সংগ্রামের নতুন ধরণ । কিন্তষে অস্ত্রে 
বুর্জোক়া শ্রেণী সামস্ততাস্্রিক ব্যবস্থাকে 
ধূলিসাৎ করেছিল সেই অস্ত্র আজ 


তাদেরই বিরুদ্ধে উদ্যত । যে অস্ত্রে 


তাদের মৃত্যু বুর্জোয়া শ্রেণী শুধু সে 
অন্তটুকুই গড়েনি; এমন লোকও 
তারা স্ব করেছে যায়া সে অস্ত্র 
ধারণ করবে, সৃষ্টি করেছে আধুনিক 
শ্রমিক শ্রেণীকে, গ্রলেতারিয়েতকে | 
এটা কি ভাবে হলে!? না, পুরনো! 
সমাজের নান] শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত 
প্রলেতারিয়েতের বিকাশে নানা- 
ভাবে মাহাষ্য করে । বুর্জোয়া শ্রেণীকে 
লিপ্ত থাকতে হয় অবিরাম 
সংগ্রামে । প্রথমে লড়াই হয় অতি- 
জাতদের সঙ্গে, পরে বুর্জোয়। শ্রেণীকে 
যে যে অংশের স্বার্থ হস্তশিল্প বিস্তারের 
প্রতিপক্ষ হয়ে দাড়ায় তাদের বিরুদ্ধে 
আর সর্বদাই বিদেশের বুর্জোয়াদের 
বিরুদ্ধে । এইসব সংগ্রামেই বুর্জোয়া- 
দের বাধ্য হয়ে অমিকশ্রেণীর কাছে 
আবেদন করতে হয়, সাহাধ্য চাইতে 
হয় তাদেরই কাছে, তাদের টেনে 
আনতে হয় রাজনীতির প্রাঙ্গণে । 
স্থতরাং বুর্জোস্বারা নিজেরাই প্রলে- 
ভারিয়েতকে তাদের রাজনৈতিক ও 
সাধারণ শিক্ষান্ন কিছুটা জ্রোগাতে 
থাকে, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে 


লড়বার অস্ত্র, প্রলেতারিয়েতকে 
তারাই জোগায় । 


কিন্ত আমাদের তথা বুর্জোয়া 
যুগের একট! স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল এতে 
শ্রেণী বিরোধ সরল হয়ে এলেছে। 
গোটা সমাজ ক্রমেই ছুটি বিশাল শক্ত 
শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, ভাগ 
হচ্ছে পরস্পরের সম্মুখীন ছুটি বিরাট 
শ্রেণীতে_-বুর্জোয়া এবং প্রলে- 
তারিয়েত। 

এখন প্রশ্ন, বিংশশতাবীর যুগাস্ত- 
কারী ঘটনাকি? ১৯১৭-র বিপ্লব? 


উত্তন বিপ্লব নিশ্চয়ই বড় খটনা কিন্তু- 


তার চেয়ে বড় ঘটনা শিশু সমাজ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছে বুর্জোয়াশ্রেণীর 
শেষ অপ্র ফ্যাসিঅজজের শোচনীয় 
পরাজয় । এই শোচনীয় পরাজয়ের 
কথা সনে রাখলে প্রলেতারিস্কেতের 
বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের ‘সংগ্রামের নতুন 
ধরণ’ ৰোৌঝা অনেক সহজ হবে। 
সামস্তজেশী, যে প্রেশীকে ধ্বংস ৰা 
আয় ধবংল করে বুর্জোয়াঞ্রেণী ক্ষমভায় 
এসেছে, সেই সামন্ত শ্রেণীর কাছে 


শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ছিল 
আর পাঁচটা বিলাসিতার মত এক 
ধরণের" বিলাসিতা ॥ মানস গঠনে 
শির সাহিত্যের ভূমিকা প্রধান না 
হলেও গুরুত্বপূর্ণ এবং বিজ্ঞানের মত 
সংস্কতিকে৪ মানবসমাঁজের বিরুদ্ধে 


"কাজে লাগালে আথেরে লক্ষ্মীলাভ 


হয় এটা বুর্জোয়াশ্রেণীর মৌলিক, 
আবিষার। বুর্জোক্সাশ্রেণীর অস্তিত্ব ও 
আধিপত্যের মূল শর্ত হল পু'জির 
হত ও বৃদ্ধি? পুঁজির শর্ত হল মজুরি 
শ্রম । এই মজুরি ধরচটাও সীমাবদ্ধ 
রাখা হয়েছে প্রায় একাস্তই তাকে 
(মজুরকে) বাচিয়ে রাখার ও তার 
বংশরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য অন্নবন্তরের 
সংস্থানটুকুর মধ্যে। এই সীমাহীন 
বঞ্চনাকে আড়াল দেবার জন্য এবং 
পুর কৃষ্টি ও বৃদ্ধির - জন্য বুর্জোয়া 
সমাজব্যবস্থার ধারক ও বাহকগণ 
লচেতনভাবে সংস্কৃতিকে বিকৃত ও 
বিকলাঙ্গ করে। বুর্জোয়া সংস্কৃতি 
মাত্রই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তাবে 
শোষণ ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে ষেতে 
সাহায্য করে। এই কারণে বুর্জোয়া 
সংস্কৃতিমান্রই অপসংস্কৃতি ৷ 

আধুনিক তথা বুর্জোয়া সমাজ 
ব্যবস্থায় ব্যক্তি, সে বে জেণীরই হোক 
শিশুকাল থেকেই আরোপিত বিকৃতির, 


- শিকার | খড়িমাটি দিয়ে ‘অ’ লেখার 


সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাগৈতিহাসিক অজ- 
গর তেড়ে আঁমে নবীন শিক্ষার্থীর 
দিকে, পরমুহূর্তেই ‘আ’য়ে আমটি 
পেড়ে খাবার লোভ-_প্রথষে ‘তয়’ 
পরে ‘লোভ’ ॥ শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় ছুটি 
অক্ষর এগিয়ে ঘেতেই। ঈগল পাবিক্ন 
তাড়ায় সে ইদুর ছানার মত ভয়ে 
কাঁপতে থাকে । পরিণত মন হওয়ার 
আগেই ‘সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদ- 
পত্রের” বিকিনি পরিছিতা৷ ব] প্রার 
উলঙ্গ ক্রিস্টাল অথবা ভায়ন। পাশার 
তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে এবং 
তার ‘একান্ত গোপনীয়’ প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়ার জন্য পিন আঁট! পুন্তকযাল! 
নামমাত্র মূলে তীর হাতে পৌছে 
দেওয়া হয়। 

এই রকম অবস্থায় জনৈক সাংবা- 
দিকের প্রশ্নের (যৌন রোগী কার1?) 
উত্তরে জনৈক যৌন রোগ ৰিশেষজ্ঞর 
মন্তব্য : কাকে বাদ দেবো, সবাই যে 
আক্রান্ত । আমি অফিসার, উকিল, 
অধ্যাপক, স্কুলের শিক্ষক, গেরম্থ বৌ, 
চাকুরীভীবী মহিলা, সাত-আট 
বছরের স্কেলের ছাত্র ও ছাত্রী থেকে 
শুরু করে রাঁজনৈন্তিক নেতা, এনজি- 
নীক্কার সায় পুরুত ঠাকুর পর্যস্ত। 
( আনন্দৰাজার, +/১/৮) ৰিশেষজ্ঞ- 
দের মন্তব্য আমাদের ৰিস্মিস্ত করেনা 


বয়ং এটাই বুঝতে .সাহাষ্য করে যে 
এই অবস্থা সজ্ঞানে এবং সচেতনভাবে 
হৃষ্ট করা হয়েছে এবং হচ্ছে । আসলে 
এ সমাঙ্জে যত ভীরু, কাপুরুষ, যৌন 
ও মানসিক রোগীর অন্থপাত বৃদ্ধি 
পাবে, ততই এই শ্রেণীশোষণকে 
দীর্ঘস্থায়ী কর! যাবে? কারণ উক্ত 
মানুষ নামধেয় জীবের] বেঁচে থাকবে 
শুধু পুঁক্রি বাড়ানোর জন্য, বেঁচে 
থাকবে শাসক শ্রেণীর স্বার্থ সিদ্দিক 
জন্ত যতটা প্রয়োজন ঠিক ততথখানি 
পর্যস্ত। আলোচনার শুরুতেই তাই 
বলেছিলাম "গোয়েন্দা রিপ’ (হিন্দী 
সিনেমার কথায় পরে আসছি) 
জাতীয় কাহিনী প্রকাশিত এবং 
প্রচারিত হচ্ছে এবং হবে ভারতবর্ষের 
তাবৎ মালিক শ্রেণীর স্বার্থে। 

এ দেশের নাম ভারতবর্ষ । ১৮৬০ 
সালে ‘মিল’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে 
বুর্জোষাশ্রেণীর আবিভাব। “আর্ট? 
নামক শিল্পে লগ্নীর ইতিহাস কিন্ত 
খুব বেশি দিনের নয় তবু এই অল্প 
সময়ের মধ্যে কোন কোন তথাকথিত 


. শিল্পী শিল্পপতি অন্ান্য শিল্পপতিদের 


প্রায় ছুয়ে ফেলেছে । থা, বিজয় 
বহিনী স্ট,ভিওর প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক 
একদা! কপর্দকশৃন্ত বি, নাগি ক্লেডিড 
(৬৪) মাত্র ২৭ বছরে ১০০টি ফিল্ম 
নামক পণ্য উত্পাদন করে আজ 
কোটিপন্ডি | শিল্পপতিরা যেমন বাজার 
যাচাই করে, শিল্পী শিল্পপতিরা 
তেমনি নিক্তিতে ওজন করে দেখেন 
কাকে দিয়ে কোন বিষয়ে সাহিত্য বা 
সিনেমা পয়দা করলে লক্ীর টাকা 
শতগুণ হয়ে তাদের হাতে ফিরে 
আসবে । এদের কাছে “সেক” একটি 
বহুমূল্য কমোভিটি। তাই একক্বন 


1 সাত 


“Her arm covers the scar" 
red side of her fase but most 
of her bosom 15 exposed" 
Zeenat shows him ( Shashi 
kapoor ) all she 025--85 she 
waters flowers with one side 
of her bosom open to View 
after a bath, her thin ৩6 
geri clinging to her body*- 
Then there is Shashi makes 
love to Zeenat, slobbing all 
over her" 
হষ্টি দেখে সন্থা চমকিত । প্রাশে 
বসা সাংবাদিককে শুনিয়ে দেন 
( অবশ্যই ফিসফিস করে) 1০৮৫ 
little girls wirh large bosoms 
[ THlustrated Weekly Nov. 
7-13, 1976 ] 

সারাদেশে বিড়লা প্রমুখ শির- 
পতিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের 
ছড়াছড়ি দেখে হারা শ্রদ্ধায় গদগদ 
হন তার! হয়ত জানেন না শিল্পপতি- 
দের কালো টাকাকে সাদী করতে যে 
সব ফিল্ম উতপন্ন হয় তাতে ঠাকুর 
দেবতারাও রেহাই পাননা। এ 
ব্যাপারে একটা উদ্ধৃতি দে ওয়া ধাক-- 
«Swami Sivananda, the late 
sadhu of international fame, 
inveighed powerfully against 
movies, suggesting that 
even the ‘socalled religious 
films’ were not at all religi- 
ous ; they were sensuous and 
alluring to the young, using 
religious themes as a cover 
for perpetrating sexual 
excitement” [ THlustrated 
Weekly ; Jan 30-Feb 5, 
1977 ] 

আনন আমরা আরো একবার 
যৌনরোগ বিশেষজ্ঞের হারস্থ হই। 


তার মতে, প্রতিবছর কম করেও 


অতিপরিচিত শিল্পী শিল্পপতির ছবির পনেরো হাজার নতুন যৌনরোগী 
শুরুতেই | "(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 
দানিকেন তত্বের আলোকে 
(৬ পৃষ্ঠার পর) 


তখন একটি কুকুর তাকে 
সারাটা পথ অনুসরণ করে। কুকু- 
রটি যে ষমেরই সারমেয়-প্রহ্রী 
অতঃপর এ বিষয়টি অবশ্যই পরিফার 
হয়ে আসে। অথচ কোনও বুদ্ধি- 
মান কবির বাঁখানিতে এ কুকুরই স্বয়ং 
ধর্মযরাজ্ত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন! 
অথর্ব বেদ কিন্তু জানিয়ে দিয়েছেন 
ষে, ধর্মরাজ হলেন একজন নির্মম 
নাৎসী সামরিক কর্তার মতই কুকুর 
পালক মাত্র ৷, বিভ্রান্তি বশত অথবা। 
বিভ্রান্তি স্থক্টর অভিপ্রায় কুকুরটি- 
কেই স্বয়ং ঘম ৰ! ধর্ম বলে উল্লেখ 
কর] হয়েছে। এমন বিন্বাস্থিকব 
বচছনর লঙ্গাহারেই তো মহাভারত 
অনন্য, মহান এস: স্ফীত কলেবর। 
কিন্ত ৰন্ধিম.ৰাক্য পিরোধার্য, আঙা- 
দেৱ সমস্ত বিভ্রান্তি দুহাতে লরিয়ে 
নিছিত সত্যকে আবিষ্কার করতে 


কি 


হবে। 

সংস্কারমূক্ত মনে তাই ঘমরাঁজকে 
আমর! পিভ্যানের রক্ষক, নিয়ামক 
এবং ট্যাক্স কলেক্টর কপেই দেখতে 
পাই। ভিনিই শ্বয়ং ধৰ্ম, কেনন! 
দেববিরোধী ‘অধানিক’দের তিনি 
দিতেন শান্তি, এবং দেবানুগত 
ধান্সিকরা” তার কাছে পেত দেব- 
লোকে গমনের ছাড়পত্র | দেবকার্ধ 
সাধনে যনরাজের ভূমিকা ছিল সবি- 
শেষ মূল্যবান । পিতৃগণও যেহেতু 
দেৰতাদের উদ্দেশ্য পিদ্ধির সহায়ক 
ছিলেন, দেবাধিনায়কদের কাছে 
তাই তীত্রাও ছিসেন স্বদ্বণীয় ও 
ও ৰিশেৰ খাতিরের পান্ম। এঙগনুই 
“যে দেবতা দেববন্ধ ব্রাহ্মণকে হিংসা 
করত...দে পিচুষানগ্ড অনুসন্ধান 
করে পেত না।” 


(চলবে) 





॥ আঁট॥ / 


ম্ননীবীদের মুগচ্ছেছ প্রসঙ্গে 


ঘে সমস্ত ব্যক্তি চারু মৃজুমদার ও 
রোজ দত্তর অভিবিপ্লবী শিশুস্থলভ 
বাস্তবন্জিত কল্পনা বিলাসী মধ্যবিত্তিয় 
অসহিষ্ণুতা! থেকে লেখা প্রবন্ধগুলোর 
প্রতি এখনো আকৃষ্ট এবং সি, 
এমকে ভারতীয় পরিস্থিতিতে মার্কস- 
বাছ লেনিনবাদের প্রবক্তা মনে 
করেন তাঁদের কাছে আবেদন, মার্কস 
এক্গেলস, লেনিন, স্তালিন ও মাঁও- 
এর রচনাবলী পড়ুন এবং দি, এম ও 
সরোজ দত্তর শ্রেণী দৃষ্টিভংগি বিচার 
করুন৷ দেখবেন মার্কসবাদ-লেনিন- 
বাদ ও মাও-এর চিন্তাধারার বিপ- 
রীত চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছেন সি, 
এম ও সরোজ দত্ত । তাদের লাইন 
তারতীয় বিপ্লবকে বিজয় অর্জনে 
সাহাধ্য করেনা এবং জনগণ্রে থেকে 
কমাদের বিচ্ছিন্ন কয়ে। পরিণতি 
আত্মসন্বর্পণ, নিক্ষিয়তা, হতাশা এবং 
অপরিপকর্দের বিপরীত মেরুতে 
অবস্থান । গত কয়েক * বৎসরের 
ইতিহাস এই সত্যকে সমর্থন করে। 
চারু মজুমদারের সমর্থক গোষ্ঠী যদি 
পূর্বের মতই এখনও মুগ্তচ্ছেদের 
সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তাদের 
কাছে আবেদন রামমোহন, বিচ্যা- 
সাগর, নেতাজী প্রতি যাদের মনীষী 
রূপে আমাদের পূর্বনথরীর। শ্রদ্ধা করে 
এসেছেন এবং এখনও আমাদের মধ্যে 
সেই ধার! বর্তমান মুষ্টিষেয়: কয়েক- 
জন মিলে মুগ্ডচ্ছেদ করে দিলেই কি 
তারা জনগণের কাছে অশ্রদ্ধেয় হয়ে 
যাবেন ? না, যারা রাতের অন্ধকারে 
{ জনগণকে না জানিয়ে ও মতামত 


ন! নিয়ে বরং অনগণের ভয়ে) চুপি ' 


চুপি মুগুচ্ছেদ করেন ও 'করান 
তারাই জনগণের কাছে অশ্রদ্ধেয় ও. 


উপছাসের পাত্র হয়ে দাড়াঙ্ছেন? 
আমার মতে দ্বিতীয়টি। 
সরকার অথবা সামাজিক সংগঠ- 


নওলে| জনগণের সাহায্যে বিদ্যা- 
সাগর, রামমোহন, নেতাজী বিবেকা- 
নন্দ প্রভৃতি স্বকর্মে জনপ্রিয় ও মান্য 
ব্যক্তিদের মুত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
ভাদেন্ন প্রত্যেকেরই ইতিবাচক 
সামাজিক ভূমিকা ছিল। ভাই 
ভাদের সামাত্রিক ভিত্তি আছে। 
তাদের নেতিবাচক ভূমিকাও নিশ্চয় 
ছিল। শাঁপকশ্রেণী নিচ স্বার্থে ষে- 
গুলোর প্রচার চায়ন! বা করেনা । 
ফলত জনগণের ডা জানা না থাকতে 
গারে।- তাদের নেতিব্বাচক ভূমিক! 
যদি অনগণকে জানানোর এতিহাসিক 
প্রয়োজন থাকে ভ'! বর্তমানে প্রচার 
ভ্রম সংশোধন 

গত সংখ্যার দূর্পণে মতামত 
কলমে প্রকাশিত প্রথম চিঠির লেখক 
দেবনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমাদ বশতঃ 
| তার নাম যথাস্থানে ছাপা হয়নি। 


ও প্রচারপত্রের মাধ্যমেই সম্ভব। 
ইতিবাচক ও নেতিবাচক তুমিকা 
বিচার করে জনগণই সিন্ধান্ত নিতে 
পারেন মুত্তিগুলে৷ জনসমক্ষে প্রদর্শিত 
হওয়া] উচিত, ন! যাদুঘরে থাকা 
উচিত। তাদের ইতিবাচক তুমি- 
কাই জনগণকে তাদের মৃতি প্রতিষ্ঠা 
করতে অমুপ্রাণিত করেছে । “তাদের 
ইতিবাচক ভূমিক! হুর্যের আলোর 
মত সত্য । তাকে ম্লান কর! যায় 
না। 
জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ 
করলে জনগণ কখনোই তা সমর্থন 
করেন না। এবং. বরদাস্তও করেন 
না। ইতিহাসের এই অমোধ সত্য 
উপলদ্ধি করতেই হবে । সময় থাকতে 
ভুল কাজের অন্ত আত্মমমালোচন! 
করে নিজেদের সংশোধন করে নিলে 
বেশী ক্ষতি এড়িয়ে 'যাওয়া যায় ও 
সঠিক আন্দোলনের সাহায্য হয়। 
ভাল কাজের ভাল পরিণতি ৷ খারাপ 
কাজের খারাপ পরিণতি । অহেতুক 
' মুগুচ্ছেদ একট! খারাপ কাজ। এর 
পরিণতি খারাপ হতে বাধ্য { এই 
কাঙ্জ আগেও জনগণের সমর্থন পায়নি 
এখনও পাবেনা । কারণ এই কাজ 
বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 
নয়। . 
জয়পাল নন্দী 
' মধ্যপ্রদ্দেশ 


পূর্তমন্ত্রীর সৌজন্যবোধ 


আগে মান্তযবর পূর্তমন্তরী প্রাক্তন মৃখ্য- 
মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রচুন্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে 
ভাড়াভিত্তিক একটি ফ্ল্যাট মঞ্জুর করেন 
বেলগাছিয়া এলাকায়। যেহেতু 
উক্ত ঘোষমশায় গোলপার্কের এক 
আবাসিক কেন্দ্রে কেবলমাত্র থাকা- 
খাওয়া বাবদ্‌ দৈনিক মাত্র একশত 
টাকা খরচে দিনযাপন করেন 
তাই পূর্তমন্ত্রীর এই বন্ধান্যতা, অপাত্রে 
বিবেচনা বা জনম্থার্থবিরোধী কান্ত 
বলে সেদিন সংবাদপত্রে কিছু আলো 
চন! সমালোচনা হয়েছিল। কিন্ত 
ব্যকিস্থার্থ চরিতার্থ হওয়ায় প্রাক্তন 
মখ্যমন্ত্রী ঘোষমশায় সেদিন পূর্ত- 
মন্ত্রীর “সৌজন্যবোধে মুগ্ধ" হয়ে- 
ছিলেন । অতএব পুর্তমন্ত্রীর পক্ষে 
কিছু উৎসাহিত বোধ করাই শ্বাভা- 


বিক ও মন্থক্টোচিত'। তাই পুর্ত-. 


মন্ত্রীর উৎসাহবোধের নতুন এক গুরু- 
তপূর্ণ পরিচয় পাওয়া গেল মাত্র 
কমেকদিন আগে । 

ঘটনাক্রমে জানা গেল, পূর্বোক্ত 
ঘোয়মশায় ব্যারাকপুর গান্ধী সংগ্রহা- 
জয়ের নাছোড়বান্দা সতাঁপতি। 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও 
তিনি পদত্যাগ বা নতুন সভাপতি 





‘ নির্বাচনে রাজী নন। এমনকি 


সংগ্রহালয়ের আবাসিক সম্পাদিকা- 
রূপী তার পালিতাকন্তার খুশীমত 
মাত্র ১১ জন স্থায়ী কর্মীর মধ্যে 
৫ জনকেই বরখাস্ত করে, কারখানা 
মালিকের যতোবেআইনী লকআউট 
ঘোষণ। করে গোলপার্কে নিশ্চিন্ত 
নিরাপদ দিনযাপন করছিলেন। 
এমতাবস্থায় স্থানীয় জনসাধারণের 
নির্বাচিত সর্বদলীয় কমিটির চাপে 
এবং নিরীহ কর্মীবৃন্দের এক্যবন্ধ 
চাপে ঘাষমশায় তার পালিতাকন্তা- 
সহ সম্ভবত সাময়িক ভাবে স্থান- 
‘ত্যাগের কথা চিন্তা করেন এবং পূর্ত- 
মন্ত্রীর শরণাপন্ন হন । মান্যবর পূর্ত- 
মন্ত্রীও বেশ তৎপরতার সঙ্গেই প্রাক্তন 
মুখ্যমন্ত্রী ঘোষমশায়ের ব্যক্তিগত কাজে 
সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। 
অর্থাৎ তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সর- 
কারী পূর্ত বিভাগের লরিসহ কয়েক- 
জন কর্মচারীকে এক সকালে পাঠিয়ে 
দিলেন ব্যারাবপুর গান্ধী সংগ্রহাঁ 
লয়ের ঠিকানায় । সেদিন ছিল 
বুধবার (১২/৭), সংগ্রহালয়ের সাপ্তা- 


হিক ছুটির দিন। উদ্দেশ্য ছিল ' 


গান্ধী সংগ্রহালয়ে বেআইনীভাবে 
দখলকর! ঘর থেকে এবং পাঁলিতা- 
কন্যার বাসঘর থেকে জিনিসপত্রাদি 
ঘোষমশায় 'যাঁতে বিনাবাধায় সংগ্রহ 


" করতে পারেন, তার প্রয়োজনীয় 


ব্যবস্থা ও সাহাধ্য কর। পূর্তমন্ত্রী 
মশায় এমনকি দরকারী প্রচণ্ড কর্ম- 
ব্যস্ততা থেকে নিদ্বিধায় অবসর নিয়ে 
সুদূর ব্যারাকপুরে গিয়ে নিজে 
দাড়িয়ে থেকে এসব কাজের তদারক 
করেন-_ঘোঁষমশায়ের ষাতে বিন্দুমাত্র 
অস্থবিধে বা অশান্তি ন! হয়। 

প্রশ্ন করি, ছুটির দিনে কোনো 
প্রতিষ্ঠান থেকে এভাবে জিনিসপত্র 
সরানো উচিত কিনী। এবং সর- 
কারী মন্ত্রীর পক্ষে তাতে সাহায্য 
কর! সঙ্গত কিনা, এসব কথা প্রাক্তন 
মুখ্যমন্ত্রী কিংবা বর্তমান পূর্তমন্্র 
কেউই বোধহয় ভেবে দেখার সময় 
পাননি । কিস্ত অনেকেই জানেন, 
ঘোষমশাই নংগ্রহালয়ের গাদ্ধী-গবে- 
যকদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরখানি বেআ- 
ইনীভাবে দখল করেছিলেন এরং 
তার পালিতকন্যার্পী আবামিক 
সম্পাদিকা বেশ কিছুকাল যাবত 
তার অফিস কোয়ার্টারে বসেই অফি- 
সের কাজ্রকর্ম 'করভেন অফিসেরই 
প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ফাইলপত্র ও 
কাগজপত্রাদি নিয়ে । অতএব ঘোষ 
মশায় কর্তৃক তথাকথিত ব্যক্তিগত 


জিনিসপত্র গান্ধী সংগ্রহশাল1 থেকে 


নেবার সময় অফিসের কোনে! কাগজ 
পত্র ভুলক্রমে বা! অনিচ্ছাক্তমে মিশে 
গেছে কিনা, কিংবা! অফিসের কারো 
কাছে তা’ আদৌ জম পড়েছে কিনা 
তা’ অবস্ত জান] খায়নি | তবে এসব 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১১ই আগষ্ট, ১৯৭৮ 


Eo edi 





হাত 

কথ] একদিন উঠবে অনিবার্ষভাবেই। 
তখন ঘোষমশায় পদাধিকারবলে বা 
জী-হুজুর মার্ক] সহ্য ভোটের জোরে 
হয়তো একট] কৈফিয়ত খাড়া করতে 
পারেন। কিন্ত জনগণের প্রিয় মাস্যবর 
পূর্তমন্তী মশায় কি বলবেন ভা” একটু 
আগাম জানতে যি - বিন্দুমাত্র, 
কৌতুহল হয়, তাহলে আশা করি 
ঘোষ 'মশাত্ন বা অন্য কেউ অপরাধ 
নেবেন না। 
পরেশ. মণ্ডল, হারাণ মণ্ডল 


ুর্তমন্ত্রীকে ধন্যবাদ 

সংবাদপত্র মারফত জানা গেল, 
মাননীয় পূর্তমন্ত্রী পরলোকগত বিপ্লবী 
বারীন ঘোষের স্ত্রী শ্রীমতী শৈলজা 
দেবীকে রাজ্য সরকারের তরফে একটি 
ছ"কামরার ফ্ল্যাট কম ভাড়ার ভিত্তিতে 
দেবেন বলে ঠিক করেছেন । এমনকি 
শৈলজ্জা দেবী উক্ত ফ্ল্যাটের ভাড়া 





| 
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যাতে সহজে দিতে পারেন তাই তার 
পামান্ত টাকার রাজনৈতিক পেন” 
সানের পরিমাণও বাড়িয়ে দেওয়া 
হয়েছে রাজ্যের অর্থদপ্তর থেকে। 
মানবতার দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত সাধু 
ও স্ময়োচিত সিদ্ধান্ত । আমাদের 
বিশ্বাস, এসবই হয়েছে মাননীয় পূর্ত- 
মন্ত্রীর উদ্ভোগে এবং বাময্রণ্ট সরকারের 
উপযুক্ত বদ্বান্ততায়। এজন্য সমগ্র 
দেশবাসী, বিশেষত .নানীসমাজের 
তরফে আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও সর- 
কারকে আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই,। 
এবং এরকম আরো কাজের তারা 
বামক্রন্ট সরকার জনগণের প্রকৃত 
কল্যাণ করে সকলের কৃতজ্ঞতাভাব্দন 
হোন, এই কামনা করি। 
কমলা চৌধুরী, সাধন] চৌধুরী 
বেহাল। 








নিন্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 


পোড়া ইট সরবরাহ 





টেণ্ডার নোটিশ নং কে এ জে/সি ই/ব্রিকস/৩৩(এ)/১/৭৮-৭৯/২৭১৫ 


তাং ২১-৭ ৭৮ 


কাঙ্জোর। সাব-এরিয়ার অধীন খাম কাজোর1/লাচিপুর ও ঘনশ্যাম কোলি- 
য়ারীতে প্রথম শ্রেণীর পাতায় পোড়া এবং প্রথম শ্রেণীর কিলনৈ পোড়া ইস্ট 
সরবরাহের জন্য খ্যাত ও সংগতিদম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীল করা 
টেণ্ডার। বিভিন্ন কোলিয়ারীতে আম্মানিক" ইট সরবরাহ এবং অন্যান্ত 
বিবরণ নীচে দেওয়ঃ হল (ক) ই'টের টাইপ (খ) বিভিন্ন কোলিয়ারীতে 
আনুমানিক পরিমাণ গে) মোট চাহিদ। (ঘ) বায়নার টাক! নিয়রূপ £ (১)(ক) 


৬ 


প্রথম শ্রেণীর পাঁজায় পোড়া ইট (খ) খাস কাঞজোরায় ২০ লক্ষ, লাচিপুরে 
৬ লক্ষ, ঘনশ্যামে ৬ লক্ষ (গ) ৩২লক্ষ (ঘ) ৬,২০০ টাক] (২) (কে) প্রথম শ্রেণীর 
কিলনে পোড়া ইট, (খ) লাচিপুরে ৬ লক্ষ এবং ঘনশ্তামে ৪ লক্ষ (গ) ১*লক্ষ 


(ঘ) ২,০০০ টাকা । 


কেশিয়ার কাজোরা গ্রুপ, কাজোর। এরিয়া-র কাছে অপ্রত্যার্পবযোগ্য 

৫ টাক! আদায় দিয়ে ২৬-৭-৭৮ থেকে ২৪-৮-৭৮ তারিখ পর্যস্ত অফিসের 
সময়ে সাব এরিয়া ম্যানেজারের অফিস, কাজোরা সাব-এরিয়া, কাজোর1 
একিয়া, পোঃ কাজ্জোরা গ্রাম (বর্ধমান ) থেকে টেগানপত্র পাওয়া যাবে। 
টেখারঘাতাদের লোভিং ও আনলোডিং খরচ সহ ইস্ট তৈরি এবং সাইট 
থেকে কোলিয়ারীতে পুরিবহনেন্টু সমস্ত খরচ যোগ করে দর দিতে অনুরোধ 
করা যাচ্ছে। এই দূরের সঙ্গে রাজ্য সর্কারকে দেয় রয়ালটি চার্জও যোগ 
করতে হবে। ২৪.৮.৭৮ তারিখ বেলা ৬টা পর্যন্ত সীল করা টেণ্ডার গ্রহণ 
কর] হবে এবং এদিন বেভা1 ৪টায় এই অফিসে টেওডারদাতা অথবা তাদের 
মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খোলা হবে । উপরে বর্ণিত বায়না 
টাকা কাজোরা গ্র.পের কেশিয়ারের কাছে নগদে অথবা কোল ইতিয়? 
লিমিটেড, ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ডস লিমিটেড, “ইষ্টাৰ্ণ ভিভিপন, কাঘোরা গ্র.প”- | 
এর অনুকুলে' ভারতের যে কোন রাষ্্ীকত ব্যাঙ্কের ওপর আদানসোলে দেয় 
ব্যাঙ্ক ভ্রাফটে কাজোর! গ্রপের কেশিয়ারের কাছে জমা দিতে হ্বে। 
টেগারপত্রের সঙ্গে বায়নার টাকা জমা দেওয়ার রসিদ দিতে হবে । কোন]. 
কারণ না দেখিয়ে যে কোন অথবা সমস্ত টেণ্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে 


গ্রহণ বা কার্জনের অধিকার এই দপ্তর সংরক্ষিত রাখছে । 





ররর র্ার রোযার ভারত যারা রা রর ারিএলার পরেন রর হি রিসিভ নী 


দি ॥ শুক্রবার, ই ১৯৭৮ 


চতুক্ষোণের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা 


চতুক্ষোণ শ্রেষ্ঠ গল্পসংগ্রহ । দাম দশ 
টীঁকা। চতুষ্কোণ শ্রেষ্ঠ কবিতা 
সংগ্রহ দাম চার টাকা 
প্রাপ্তিস্থান -স্তাশনাল বুক এজেন্সি 
প্রাঃ লিঃ ১২ বন্ধিম চাঠুজ্যে স্ত্রীট, 
কলকাতা-৭৩। 


মননশীল বিদ্ককাজে ‘চতুষ্কোণ’ - 


একটি বিশিষ্ট নাম। তারি সুদীর্ঘ 
জীবন থেকে নিরাঁচিভ গল্প এবং 


কবিতার একটি বলিষ্ঠ দলিল দচেতন: 


পাঠকদের দরবারে উপস্থিত কর! 
হয়েছে৷ গন্য ও পদ্মের এই গ্রস্থ দুটি 
পার শয়িক সমদ্ে যুক্ত | সাহিত্যের, 


গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পাঠক 
বিশ্মিত হবেন যখন দেখবেন শক্তিমান 
প্রতিষ্ঠিত লেখক ও কবিদের একটি 
প্রামাণিক জেথক সুচী এই যুগলগস্বে 
হবযিত হয়েছে । 

প্রথমে গরগ্রন্থটিই দেখা ঘাক। 
ধ্যাভিমান- এবং প্রয়াত লেখকদের 
মধ্যে আমর! পাচ্ছি রমেশচন্্র সেন, 
মালিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেজনাথ 
স্মিত ও যার] জীবদ্দশাতেও যথাযোগ্য 
শ্বীকুতি এই বিরূপ সয়াজব্যবসথা থেকে 
আদায় করতে পারেন নি, যথা 
গাস্তির্চন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থলেখা 
শাক্তালের মতো আশ্চৰ্য ক্ষমতাশালী 
লেখকদ্বয়কে । কম দিখেও 'অথৰা 
"উৎসাহের অভাবে ধারা লেখা বন্ধ 


করে দিয়েও গল্পের গুণে স্থায়ী আসন. 


করে নিতে পেরেছেন তাদের মধ্যে 
ব্রয়েছেন 'ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায় এবং 
শ্রগদীশ চক্রবর্তী । গল্পের যোগ্যতায় 


একই তাতে স্থান 'করে নিয়েছেন | ' 


শানবেজ পাল ওধর্মরাস মুখোপাধ্যায়, 
এার্কসীয় দর্শনে দীক্ষিত লেখকদের 
এধ্যে আছেন বর্ষীয়ান রামশঙ্কর 
চীধুরী, কৃষ্ণ চক্রবর্তাঁ, ছবি বস্তু 
শৃমুখ । , অন্তান্ত লেখকদের মধ্যে 
স্বহির আচার্য, চিন্ত ঘোষাল, তপো- 
বজয় ঘোষ, শচীন বিশ্বাস, অশোক 
হার সেনপ্ুধ, দেবব্রত রায় প্রমূখ ।- 
কমতার তারতন্ন্য থাক! সত্বেও গল্পের 


দপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ চাদবার হার ॥ ্‌ 
বাধিক ৩* টাকা | 
যান্মাসিক ১৫ টাকা 
_ ত্রমাসিক ৭"৫* টাকা 
. টাকাকডি ও চিঠি 


“এ পাঠাবার ঠিকানা 
*:" ম্যানেজার, দর্পণ . ' 
3; সই তে, কুলকাতা- ১৬ 





লেখকরা ঘে কোনে! প্রতিক্রিয়ার 


শিবিরের বিরুদ্ধে তাদের দৃপ্ত চ্যালে্র . 


রাখতে পেরেছেন। এই রকম একটি 
জীবনবাদী গল্পের সংকলন বহু দিনের 


প্রত্যাশাকে পূর্ণ করবে বলে আমরা 


বিশ্বাস করি । 


, কবিতা সঙ্কলনটিতে খ্যাতিমান 
‘কবিদের মধ্যে আছেন্ন বিমলচন্দ 


দ্বোষ, বিষ্ণু দৰে, অন্নদবাশস্কর রায়, 
অরুণ সি, হেযাজ বিশ্বাস, রাম বুহ্থ, 
বীরেজ্জ চট্টোপাধ্যায়, কনক মূখো- 


পাধ্যায়, সাগর চক্রবর্তী, মণিতভূষণ , 
" ভট্টাচাৰ্য, সমীর রায়, অমিতাভ চট্টো- 


পাধ্যায়, জ্যোতির্সয় গঙ্গোপাধ্যায়, 


দুর্গাদাস সরকার, সাধন গুহ, প্রণব 
চট্টোপাধ্যায়, অমল চক্রবর্তী, রীন্্র. 


বিশেষ 


ক্রোপাচার্য মোষ, সরোজকুমার ট্দত্ত,- 


আবুল কাশেম রহিমুদ্দীন, করুণাসিন্ 


দে, শ্যামসুন্দর্র দে প্রমুখ । বস্তুত | 
নামের তালিকা ছেপে কুল পাওয়া 


যায়না । সত্তরজন প্রাবীণ-নবীন ও 
তরুণ কবিদের বিরাট সমাবেশ 
ঘটেছে এই সংকলনে ৷ এই. কবিতা- 
বলাই বাছল্য চতুষ্কোণ গোষ্ঠী একটি 
"প্রগতিশীল ' দৃষ্টিতে ই 
গুলি নির্বাচন করেছেন । সম্পাদকীয় 


কাজের এই সচেতনতা অবস্তই 


প্রশংসার্থ । এই নংকলনের উদ্দেশ্- 


- সম্বলিত একটি - নাতিদীর্ঘ স্ুমিকা 


থাকলে আরো ভালে] হত ।- প্রগতি- 
গল পাঠকদের এই গ্রস্থছুটি ব্যক্তিগত 
সঞ্চয়ে রাখবার জন্য স্থপারিশ 





একটি কাব্যগ্রন্থ 
শিকড়ে বৃষ্টির শব্দ । : অরুণ- 
কুমার মুখোপাধ্যায়। শুকসারী 
প্রকাশক, ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ 
বস্থ রোড কলকাতা-১৪। দাম 
চার টাকা। .. 


তরুণ কবির এটি প্রথম কাব্য- 


গ্রন্থ । অরুণকুমার দীর্ঘদিন বামপন্থী 
পত্রিকায় নিয়মিত ‘লিখে আসছেন । 
এই কাব্যগ্রস্থে নির্বাচিত কবিভাগুলি 
কবির মেজাজ বোঝার পক্ষে বিশেষ 
সহায়ক হবে । অরুণকুযার কমিটেড 
কবি, কাজেই কবিতাকে তিনি সমাজ 
পরিবর্তনের অস্ত হিসাবেই নিয়োজিত 
করেন। 
উচ্চারণ “তাই ফুসফুসে রাখি বাঁচার 
সঞ্চয় / কষ্টরেশ কিছু নয়, অধিকারে 


Ri থাকে ষঢ়ি উন্মুক্ত সাহস, / নদীর, 


স্থিতি” করিতায় কবির- 


ভৌমিক, কৃষ্ণ ধর, মৃগান্ট রায়, 


রাজনীতি সচেতন কবি $ 
হির আচার্ষ 












করি। 


টির রানার ইতস্তত . 
শরনিক্ষেপ করে চলেছিজেন, তারপর যেন সম্ভর দশকের সমুদ্র-গর্জনে 


নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতে শিখলেন এবং অতঃপর লক্ষ্যবত্তক্ে . 


নিতুল ভাবে চিনে ক্রমাগত শরজালে বিদ্ধ করতে লাগলেন! এই পরি- 
বর্ডনের সঙ্গে রে কবিভার প্রসন্-আজিকে নতুন*একটি আয়ন যুক্ত হল। 
ক্ষুরধার অস্ত্রের মতো! তার কাব্য শৌর্ষে, ব্যলে, সমবেদনায়, এবং লড়াকু 
আবেগে সার্থক হয়ে উঠল। কৰি হিসেবে সাগরের আরো একটি প্রধান 


অবলম্বন ছিন্ন তার লোক-সঙ্গীত কথাত ও স্থরে'বানানের দুর্লন্ড ক্ষমতা। 


তাই মানুষের আসরে, যেখানে তার কাব্য পৌছতে পারেনি সেখানে তীর 
লোক-গায়ক-সত্তা, অনায্নানে শ্রোডাচিস্তকে জয় করে নিয়েছে। একাত্তরে 
প্রকাশিত তার কাব্যগ্রন্থ খানার চাতালে শুর কবিভাগুলিতে সাগরের 





বস্তুত কলম ছাড়া আর 


সাগর চক্রবতাঁ 





ছুপাড় কেটে নদীকে বাড়ানো / 
সেও কম কথা নয় ক্ষোর উদ্জানে ৷” 
‘আমার কবিতায়” কৰি ঘোষণা 
করেন “কবিতাকে নিয়ে যেতে 
চাই মেহনতি চালাদরে / কয়েদী 
নিবাস তেঙে ভাষা আনি মাহ্গষের 


, মুখে । / কবিতা হয়েছে কিন! ৭এ- 


চিন্তা আমার কাজ নেই / ভবিষ্যত 
সাক্ষ্য দেবে সময়ের বক্তব্যে সঠিক ।” 


* বজন্নের জন্ত কবির নিটোল বিশ্বাস £ 


“মানুষই ণেই কৃষক / যে, দিগন্ত 
পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে] এক তাপ- 
সুস্থ ফসলের পৃথিবী ৷" তারুণ্যের 
ভরপুর বিশ্বাসে মোড়া অরুণকুমারের 
কবিতাগুলি 'পচেতন্‌ পাঠককে আশ্বস্ত 
করবে বলেই বিশ্বাস । এই প্রতি- 
শ্রতিসম্পরর কবির ক্রয়পরিণতি আমর! 
সাগ্রচহ লক্ষ্য করব । 





আমার কোনো অস্ত্র নেই, গলায় গান ছাড় ' 


মারজান রিনিতা রিট 


| ভিলা 


৫ ক্ষতচিহ্গুলি ফিসফিসিরে বলেছে ঃ 


ধধিতের চোখের জলের ওপর দিয়ে 
বঞ্চিতের হাহাকারের ভিতর দিয়ে 
পায়ে পায়ে হেঁটে গেছি 


' উদ্ধার !.-পরিজ্াণ ? 
সাগর আকুল প্রশ্ন রাখেন £ । 


উত্তরণের ইতিহাস জিপিবদ্ধ হয়ে আছে। উক্জ নামের কবিভাতেই সাগর ১ 


লেখেন £ | 
থানার চাতালে শুয়ে আছে। সে এক মৃত 
. তার শরীর চু'ত্রে আমি কাদছি আর কিছু মান্য 

নিঃশব্দ জলছে কে তাকে মেরেচে, কেন 
, রাস্তায় তেমনি 'ভিড় হাটবান্ভার সবগর্পম 

£ তাখো কাঙালরা, দৃষ্টিহীনেরা একে 'স্তাথো 

স্তাখো তোমাদের প্রত্যেকের তবিস্কত-** 

. সত্তরের দশকের শ্বেতসত্বাসের কী নিখুত ছবি । এব কির ভবিত্ততের 
চিত কী-নিগৃঢ় ! সমাজ-পরিবর্তনের পবিত্র 'প্রন্থাসে প্রথমে কমিউ- 
নিষ্টর। নিহত হয়, পরে সর্বসাধারণ ! হি 
সাগর দেখছেন £ 

ভারি নানার না | 

মাছির পারে তার রক্তকণিকা পৌছে যাচ্ছে খাবারের দোকানে ' 

তার রক্ত নর্দস! বেয়ে গঙ্গায়, গঙ্গা বেয়ে সমুদ্রে, তারপর .. 

বাপ যে বৃষ্টি সমস্ত দেশ জুড়ে তার রক্ত : 
সাগর হতচেতন মাঙ্যকে ধমকান, কর্তব্য নির্দেশ করেন, বলেনঃ 

: এর সামনে হাটু গেড়ে বোলো, মানুষ, ২ 

ছকে ঘাখো ; সে আর বোকা নয়' 

টির জর ধুঁজবেন না | 


| কৰি নীলার আসেন £ 


, তাঁর রক্ত আমাদের খাঞ্ছে পানীয়ে বসে 
আমাদের রক্তে মিশে ষাচ্ছে'-- 


- সাগর ‘চারিদিকে ভাঙা শহীদ বেদি’ কাৰ্যগ্রস্থে [প্রকাশকাল ১৯৭৬] 


স্বীকারোক্তি করেন £ ত্রাণ ন! উদ্ধার, এই প্রশ্নে £ ' 


: ভাই, কিসে আপ? : কিভাবে উদ্ধার 
একই শব..একই জঙগ-উচ্চারণ এক 


২ একই কথা 


: সংগঠন, সাচ্চা সংগঠন ! 
তারপর ? 
£ অস্ত্র! অস্ত্রই পরিত্রাণ | 


AN 


তাখো, এইখানে 


~~ ৫ 


তার আগেও সাগরকে অনেক ৮০ দাগর ঠেলে আস্তে হয়েছে । 
তিনি দেখেছেন). ৃ 


আমার বুকের মধ্যে আমার ভারতবর্ষ 
আমার ভবিন্বৎ . 

॥ বোবা হত্বে আছে 

আমার ভারতবর্ষ আমার" ভবিষ্যৎ 


এখন জেলখানার চার দেয়ালে প্রহর গুণছে 
আনি তাকে মুক্ত স্বাধীন নিরাপদ করতে 
- পারছিনা! 


রক্ত দিয়েও না। ' 242 
তিনি জানেন : 


. আগামী দিনগুলো আরে! গভীর 


রক্তের নদীর দিকে চলে যাচ্ছে... 
আর অপেক্ষা করে আছে এস্ক অন্ধকার 


থাৰা পেতে বসে এক হিংস্ৰ জানোস্বার, 


সে সময়ে তাই ভাইকে 


বিশ্বাস করতে পারবেন! আর 


সমস্ত রাস্তার মোড়ে মোভে 


পন্ড! 


মানুষের শরীর নিয়ে হল্লা করবে জানোয়ার পশু! 


এক ভন্ংকর ভয় আমাদের চারপাঁশে-.. 
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॥ দশ 1 





জেনিনীর ‘নিশান’ 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


সেই রাজা! রাজড়ার গল্প, হিংসা 
প্রতিহিংসা, হত্যার প্রতিশোধ, 
রাজপ্রাসাদ, জাকজমক, লাশ্তময় 
নৃত্যগীত, প্রেমের পশর! আর যুক্তি- 
হীন ঘটনার বর্ণাঢ্য দৃশ্যরাজি আজও 
ভারভীয় ছবির পর্রীকস জমকালো! 
পরিবেশনার গুণে আকর্ষণ হাতির 
ক্ষমতা যে রাখে জেমিনীর প্রথম 
বাংলা ছবি নিশান ডায় অব্যর্থ প্রমাণ 
সন্দেহ নেই। রঙীন ছবির রাজকীয়. 
পরিবেশ ও ঘটনা সংঘাত দর্শকমনকে 
টানবে ঠিকই কিন্ত সে আনন্দের 
আকর্ষণ নিতান্তই তাৎক্ষণিক 
কেনন! এজাতীয় ছবির মধ্যে কোন 
গভীর বক্তব্য, জীবন ভাবন! ব! সমাজ 
, "সচেতনতার কোন প্রসঙ্গ থাকার 
কথা নয় এবং চিত্রনির্মাতার সে 
উদ্দেশ্যও নয়। শুধুই দর্শক মনকে 
আড়াই ঘণ্টার মেয়াদে রূঢ় বাস্তব 
জগত .থেকে সরিয়ে অলীক প্রসঙ্গে 
ভুলিয়ে রাখা ঘেখানে লক্ষ্য, সেখানে 
‘নিশান’ তাঁর নিশানাকে অত্রাস্তই 
রেখেছে বলতে হবে। এ ছবির 
প্রযোজক ও পরিচালক এস. এম. 
বালন দর্শক মনের চাহিদ1 পূরণ 
করতে বদ্ধিও সব রকম উপকরণই 
মজুত করেছেন ছবিটিতে, তবুও 
তেইশ বছর আগে তারই পিতা এস. 
এস. ভামান একই কাহিনী অবঙ্গখনে 
ও “নিশান, নামেই যে হিন্দি 
ছবিখানি তৈরী করেছিলেন, তা 
বতমান ছবির তুলনায় বেশী আকর্ষক 
ও চাঞ্চল্যকর ছিল । সে-ছবির প্রধান 
ভূমিকায় রধনের ব্যক্তিত্ব, ক্ষিপ্রগতি 








নির্মাণ কাধ 


ও তরবারি চালনা আজও অম্লান 
হয়ে আছে। | 
তবানীগড়ের রাজা মহেন্দ্র সিং 
হৃদয়বান আর ভৈরবগড়ের রাজা 
জোরাওয়ার পিং হৃদয়হীন নিশাচ । 
মহেজ্্রর যমজ সন্তানের অঙ্নপ্রাশন 
উপলক্ষে প্রাসাদ যখন উৎসবমুখরিত 
তখন জোরাওয়ার সিং ভবানীগড় 
প্রসাদ আক্রমণ করে মহেন্দ্র নিংকে 


হত্যা করল | মহেজ্রন্ন যমজ ছেলে 


ছুটি কিন্তু রক্ষা পেল এবং তারা ভিন্ন 
ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়ে শঙ্ম বিদ্যায় 
পারউরশী হল। একজন বিজয়, 
অন্যজন বিক্রম-_-এই ছুই ভাই 
অমিতশক্তির বহু পরিচয় দিয়ে শেষ 
পর্যন্ত জোরাওয়ার সিংকে হত্য। 
করে পিতৃহত্যার 'প্রতিশেধি নিল। 


এত কাণ্ডের মধ্যেও প্রণয় প্রসংগটুকু 


রাখতে হয়েছে যদু করে। আরও 
রাখতে হয়েছে যমঙ্জ ছুটি 
ভাইয়ের মধ্যে স্বদয়াছভূতির 
আশ্চর্য দমতাটুকু কাহিনীকে কিছুটা 
জটিল ও ভাববেগপুর্ণ করে তোলার 
থার্থে । এক ভাই প্রেম করছে 
তার প্রেমিকার সংগে । অন্ত ভাইয়ের 
মধ্যেও সেই প্রেমান্থভূতি জেগে 
উঠল। তখনই ছন্থ আর্থৎ ফিল্সি 
ভাষায় থাকে আ্যাকশন বলে, পর্দায় 
ফুটে উঠল । নায়িকা রপ্রনার তখন 
ছুই প্রেমিক- একজন স্বাভাবিক, 
অন্যঙ্গন অস্বাভাবিক । এই মংঘাতকে 
কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ, 
শেষে আবে” আর উচ্ছ্বাসের মধ্যে 
তার সমাপ্তি। তবুও দু’ভায়ের 





রেফাঃ নং জি এম/এস এ/এস ও (সি) ৩৭৮/৭৮/৭৮০ তারিখ ২০-৭-৭৮ 

যুল টেগুার নোটিন নং জি এম/এস এ/এস ও (লি) ৩৭৮/৭৮/৬৮৪ তাং 
২১-৬-৭৮ সম্পর্কে নিয়োক্ত সংশোধনী দেওয়া হল (ক) শর্তাবলী মূল টেণ্ডার 
নোটিশ অনুযায়ী (খ) এই সংশোধনী নোটিস অনুযায়ী সংশোধন নিয়রূপ £ 
(১) কাজের সময়ে টেগারপত্র কেনার শেষ তারিখ (ক) ২*-৮ *৮ (খ) 
১৯-৮-৭৮ (২) টেগার জমা দেবার তারিখ (ক) ২১-৭-৭7 (থ) ২১ ৮-৭৮ (৩) 


টেগার নোটিসের ২নং দফার (ঘুসিকের মৃসলিয়] ইউনিটে বদলি শ্রমিকদের 
অস্থায়ী মাস্তান! ) আন্মানিক টাকা (ক) ৫২,৩২৬২ টাকা খে) ৪৮,৫১৫ 
টাক! (8) টেওার নোটিসের নং দফার বায়নার টাক] (ক) ৫২৩ টাকা (খ) 
৪৮৫ টাকা! (৫) টেণ্ডার নোটিসের ৬নং ধফার (এরিয়া ষ্টোর কমপ্লেক্সের মেন 
ষ্টোর বিন্িংয়ে ইপ্টারনাল ষ্টোরিং স্পেম) আনুমানিক টাকা (ক) ২,০১,১৭০ 
টাকা (খ) ২,২০১০১৮ টাকা। (৬) টেগার নোটিসের ৬লুং দফার বায়নার টাকা 





(ক) ২,০১২ টাকা (খ) ২১২০ টাকা। 






অন্তান্ত শর্তাবলী অপরিবৃত্তিত। 


জেনারেল ম্যানেজার, শ্রীপুর এরিয়া, পোঃ কালিপাহাড়ি, জেল! বর্ধনান 





মধ্যে একজনকে মরছেই হয়_ন) 
বরলে ঠিক হুস্তিকর সমাধানটা হয় 
না। তাই ছায়'-প্রেমিক বিক্রমকে 
গৌরবে মৃত্যাবরণ করতে হয় 
পিতৃহস্তাকে প্রাগ্রঘাতী গুলিটি ছু'ড়ে। 
বিজয় ভার প্রেমিকা রঞ্চনাকে ফিরে 
পায়। “দর্শকের ইচ্ছাপূরণে ছবির 
সমাপ্তি। তা ন! হয় হলো-_বিন্ত 
ছবির মধ্যে এমন কিছু ঘটন] দেখা 
যায়, যা যুগপৎ অবিশ্বাস্য ও হাস্যকর | 
রপ্ধনা যখন পলায়নে তৎপর তখন 
দীর্ঘক্ষণ নৃত্যগীত ও ভশাড়াফীটা তার 
পক্ষে কতখানি সংগত ও শোভন, 
সেট? চলচ্চিত্রকার খেয়াল করেননি 
শুধুই দর্শকদের যেনতেন প্রকারেণ 
তুষ্টি বিধানের স্বার্থে । বিজ্রয়কে 
মৃত বলে ডাক্তারের ঘোষণা করার 
পরও বিজয়কে ছবির পদ্দীয় দুহাতে 
তলোয়ার নিয়ে ভেক্ষি দেখতে দেখে 
বিমূঢ় হওয়া! ছাড়া গতি কি.? আশ্চর্য, 
এত আজগুবিও চলে আজকে ? 

এমব ছবিতে আঁতিশয্যকে 
পরিহার করা দুরূহ । ছুবহ পরিমিতি 
বোধকে বজায় রাখাও। তবে 
ক্যামেরার কাজ, সেট সেটিং. সত্যিই 
ভাল। শব গ্রহণের ক্রটি কিছু লক্ষ্য 
কয়া গেল--ঘা মোটেই বাঁঞনীয় ছিল 
না। শ্যামল মিত্রের নংগীত 
পরিচালন বৈশিষ্ট্যবপ্জিত। দ্বৈত- 
ভূমিকার অভিনয়ে উত্তমকুমার 
সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, তিনি 
অনেক কষ্ট করে চিত্রনাট্যে দাবী 
মিটিয়েছেন। রপনা রূপে আরতি 
তট্টাচার্ধকে মন্দ লাগে না! ভাজার 
চরিত্রে নাজির হোসেন স্থঅভিনয় 
করেছেন। কিন্ত জোরাওয়ার রূপে 
শেখর চ্যাটার্ধীর অভিনয় যেমন 
আতিশ্রধ্যুষ্ট তেমনি অসংগতিপূর্ণ। 


যাত্রাতীর্ঘ'-র যাত্রা সুরু 
রবি বস্তুর অধিনায়কতায় নতুন 
সংস্থা ‘যাত্রাতীর্থ তাদের যাত্রা 
শুরু করলেন এবছর । নতুন দুটি 
পালা নিয়ে আসরে হাজির হচ্ছেন: 
তারা নতুন দৃর্টিভ্ী নিয়ে। “শেষ 
লড়াই, পালাটি  রচন1! করেছেন 
শাস্তিরঞ্জন দে এবং স্বর দিম্বেছে 
নিখিল চট্টোপাধ্যায় । নির্ছেশনার 
দ্বায়িত্বের আছেন জ্ঞানেশ মুখাজাঁ। 
অপর পালাটি হল রমেন লাহিড়ী 
রচিত গু সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় 
হুারোপিত 'এ্রহরাজ শনিদেব’। 
এপালাটির স্তোত্রপাঠে ও নিদ্বেশিনাহ 
আছেন বীরেন্রকষখ ভদ্র । এই 
দংস্থার, অভিনয় শিল্পীদের মধ্যে 
আছেন চঙ্গশেখর দে, মিলন 
ব্যানার্জী স্বাধীনকুমার, মলয়কুমার, 
নীলমণি বিশ্বাস, অমর. কুণ্ডু, 
রূপহ্কুমারী, মিম্‌ সুমিত], হেনা 
চ্যাটাঙ্ী, রদ্বা মুখাজা, অশোককুষ্গার, 
মিন্ট, চক্রবর্তী প্রভৃতি। ছুটি 
পালার প্রয়োজনাতেই অভিনবস্বের 
স্বাক্ষর থাকবে বলে আশা কর! যাক্ক। 


ক্ষপণ | শুক্রবার ১১ই]আঁগষ্ট, ১৯৭৮ 


'অসকার” পুরস্কারের পঞ্চাশ বছর 
মিহির সেনপ্তপ্ত | 


হলিউডে একটা কথা চালু আছে 
ঘে “একটা ‘অসকাঁর’ মানে টিকিটঘরে 
দশ লক্ষ ডলারের বাড়তি বিক্রী*। 
হ্বভাবতই প্ররোজক:পরিচালকর! এই 
পুরস্কার পেতে বেশ উদগ্রীব । ভবে, 
এটুকু বললেই সব বলা হয়না। 
চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিভাগের হ্ুধর্মীয়- 
দের দ্বারা নির্বাচিত “অসকার” 
বিজয়ীদের গুণগত মানের স্বীকৃতির 


বিরাট মূল্য আছে । ইংরেজী ভাষায়. 
- তৈরী ছবির পরিচালক-সতিনেতা- 
অভিনেত্রী ও কলাকুশলীদের কাছে, 


“অসকার* প্রায়, নোবেল প্রাইজ । 
এমনকি এই পুরস্কারের জন্য নাম 
প্রস্তাব করা হলেই তা এক বিশেষ 
সম্মান হয়ে দাড়ায় | অন্তান্য ভাষায় 
নিমিত চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িতরা 
'অসকারঙগকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার 
না করলেও পুরো ব্যাপারটিকে 
পৃথিবীর সবচেয়ে ধনীদেশের চল- 
চ্চিত্র ব্যবসায়ীদের জ'াকজমকপূর্ণ 
খামখেয়ালীপনা বলে মনে করেন। 
হলিউড ঘেহেডু দীর্ঘদিন ধরে পৃশি- 
বীর চলচ্চিত্র বাজার নিয়ন্ত্রণ করেছে 
সেহেতু সার! পৃথিবীর দর্শকসমাজের 
এক বিরাট অংশ অসকার পাঁৎয়! ছবি 


- সম্বন্ধে বিশেষভাবে আগ্রহী । আমে- 


বিকার আ্যাকাডেমি অফ মোশন 
পিকচার আর্টস অ্যাণ্ড সাইন্সেদ 
স্থাপিত হয় ১৯২৭ সালের ১৬ই মে। 
এই সংস্থা প্রতিবছর ছবি, পরিচালক 
অভিনেতা অভিনেত্রী ও ছবি তৈরীর 
সঙ্গে জড়িত অন্তান্যদের বছরের 
শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার হিসাবে আ্যাকা 
ডেমি আওয়ার্ড দেবার রেওয়াজ শুরু 
১৯২১ সালে আ্যাকাডেমির দ্বিতীয় 
বার্ধিক সভায়। এই পুরস্কারের 
"“অসকার” নামকরণের পেছনেও 
একটা রহস্য লুকিয়ে আছে। কে 
এগুলিকে এই বিচিত্র নাম দিয়ে- 
ছিলেন তার কোন সঠিক হদিস 
পাওয়া যায়না । তবে প্রচলিত 
ধারণ] এই যে আ্যাকাভেমির কার্ধ- 
নির্বাহী পরিচাঁলিক মার্গারেট 
হেরিক ১১৩১ সালে দোনার মুতি- 
গুজিকে অসকার নামে অভিহিত 
করেন কারণ এগুলি ডাকে “আঙ্কল 
অসকার পিয়ার্স*-কে মনে করিয়ে 
দিয়েছিল । বিজগ্নীদ্বের নাম অন্থ- 
টান চলাকালীন ঘোষণা কর! হয় 
এবং এব্যাপারে গোপনীয়তা রাখার 
চেষ্টা গুপ্তচর সংস্থার কার্বকলাপকেও 
হার মানায় । বিরাট জ'কজমকের 
সঙ্গে আয়োজিত বাৎসরিক অনকাক্স 
বিতরণ উৎসব দুরদর্শনের মাধ্যমে 


কোটি কোটি লোকের কাছে পৌঁছে 
দেওয়া হয় । 


' ম্যাকারীর 


হয় না। 


~~ 


এই. পুরস্কারের পঞ্চাশ বছর 
পৃষ্ঠি উপলক্ষে ফেডারেশন অফ ফিল 
সোসাইটিজ অফ ইণ্ডিয়া এবং কল- 
কাতার আমেরিকান সেণ্টার আয়ো- 
জন করেছে আ্যাকাডেমি আওয়ার্ড 
বিজয়ী দশটি ছবির দশদিন ব্যাপী 
এক উৎসবের | ছেলেবেলায় ঘেদ্ব 
ছবি এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদের 


" অভিনয় দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি 


তার বেশ কিছুর নিদর্শন এ উৎসবে 
আছে। তারও আগের -কিছু ছবি 
আছে যা দেখার হুযোগ করে দেবার . 
জন্য উদ্যোক্তারা ধন্তবাদার্থ। এ 


‘প্রসল্লে বিশেষভাবে উল্লেখ্য উইলি- 


মাম ওয়েলমানের “উইংস্‌” (১৯২৭) 
যেটি প্রথম এবং একমাত্র অসকার- 
বিয়ী-নির্বাক ছবি। অতীতের 
বেশ কিছু প্রণম্য অভিনেতা-অভি- 
নেত্রীকে চলমান দেখতে পাওয়ার 
স্থযোগ যে কোন দর্শকের তৃপ্তি সাধ- 
নের পক্ষে যথেষ্ট । এলিয়া কাঁজানই 
একমাত্র পরিচালক ধার তিনটি ছবি, 
“জেণ্টেলম্যানস্‌ এশ্ৰিমেণ্ট” (১৯৪৭), 
“এ ষ্টিটকার্র নেমড, ডভিঙ্রায়ার" 
(১৯৫১) এবং “অন দি ওয়াটারফ্রণ্ট” 
(১১৫৪) দেখান হচ্ছে । আর আছে ' 
ফ্রাঙ্ক কাঁপরার “ইট হাপেণ্ড ওয়ান 
নাইট” (১৯৩৪), রবার্ট লিওনার্ডেন 
“ঢলি গ্রেট জিগফিল্ড? (১৯৩৬), প্লিও 
"গোরিং যাই ওয়েছ 
(১৯৪৪), ফেড জিনেমানের “হাই চুন" 
(১৯৫২), ষ্টানলি ক্রামায়ের "গেদ্‌হ 
ইজ কামিং টু ডিনার টুনাইট” 
(১৯১৬৭) এবং জর্জ রয়হিলের *দি 
িংগ” (১৯৭৩)। ও 

কাজানের তিনটি ছবি না রেখে 
জন ফোর্ড বা উইলিয়াম ওয়েলার, 
জোদেফ ম্যানকিউস বা বিলি 
ওয়ান্ডারের ছবি থাকলে ভাল হৃত !4 
১৯৭৩ সালের পরের ছবি, বিশেষ 
করে পঞ্চাশতম বছরে “অনকার* 
পাওয়া একটি ছবি থাকা উচিত 
ছিল। শ্রেষ্ঠ বিদেশ চিত্র হিসাঁবে 
পুরস্কার পাওয়া একটি . ছবি থাকলে 
উৎসবের ব্যাপ্তি অনেক বেড়ে ঘেত। 
প্রথম “অপকার” বিজয়ী ছবি 
“উইংস"কে তার এতিহাসিক মূল্যের 
সন্মান দ্বিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 
দেখালে ঠিক করতেন উদ্যোক্তারা । 

এই উৎসবের অংশ হিসাবে 
পুরস্কার বিজয়ী ছয়টি অল্প তৈর্ঘের 
ছবিও দেখান হবে। 

ঘোনার তৈরী “অনকার”.মৃতি- 
গুলি দেখতে সুন্দর, দামীও বর্টে। - 
আমাদের দেশে কয়েকটা এলে মন্দ 


এ দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১১ই আগষ্ট, ১৯৭৮ 


কৃষ্ণাণ চেটির ফালীর বিরুদ্ধে 
সি পি আই এম এল পলিটবুরোর বিরতি 


গত ২৫শে জুলাই কৃষক নেতা ' 


রুষ্ণাণ চেটিকে ফ্লাপীর ঘড়িতে 
ঝুলিয়ে কেন্দ্রে জনতা সরকার ও 
প্রদেশে এ, ডি, এম, কে, সরকার 
রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার-ই পরি- 
চয় দিয়েছেন । রাজনৈতিক কর্মীর 
ওপরে এইভাবে সংগঠিত ভাবে নিষ্ঠুর 
হত্যা পরোক়ান] প্রমাণ করে ঘে, 
. সাআাজাবাদ, দামাজিক-সাআজ্যবাদ 
ও সামস্তবাদের কালে। হাত আমা- 
দের সমাদেহকে অনবরত কলু- 
যিত করে চলেছে। এবং সরকারী 
প্রশাসন যন্ত্র অত্যস্ত সতর্কভাবে নীরব 
থেকে জনসাধারণকে এই নির্মম ঘট- 
নার থেকে দূরে রেখে দিয়েছে । 
তামিলনাড়ুর মৃ্যমন্ত্ী শ্রীরামচন্্র- 


নের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে প্যলিট 


বুরো প্রশ্ন রাখে ঘে, “প্রথম সারির 
গান্ধীবাদী আপনি ত মাছি মারারও 


বিরোধী, কিন্তু চেটির মত ভারত, 


মাতার দামাল ছেলেকে হত্যা করে 
আপনি কোন গান্ধীবাদের পরিচয় 


দিলেন ?* 
লক্ষণীয়, শ্রীরুষ্ণাপের অপরাধ, 
ছিল এই ৰে, তিনি আদিবাসী ও 


উপজাতিদের পক্ষে দাড়িয়ে জবন্যতম 


অপরাধের অন্তত্ম দাসপ্রথার ও 
দাস মালিকদের নগ্জ আক্রমণের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ] করেছিলেন । 

শাসক গোষ্ঠীর জেনে রাখা 
ভালো, বিপ্লবীদের হত্যার প্রতিশোধ 
নিতে ও জনতা সরকারের প্রাক-নির্বা 
চনী প্রতিশ্রুতি পালন না করায় 
বদলী নিতে জনগণের সংগঠিত 
আন্দোলন এমন দমকা ঝডের রূপ 


ধারণ করবে যে, প্রতিক্রিয়াপীল 
শিবির তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে 
পড়বে 


ডাঃ মণি ছেত্রী ও নকশালরা 


গ্রহণ করা সব্বেও ডঃ ছেত্রী তাদের 
ভাব অভিযোগ শোনার জন্য 
সামান্ত সময়ও কখনে। খরচ করতে 
"রাজী হননি । হাউসস্টাফদের দীর্ঘ 
দিনের আন্দোলন চলাকালীন ডি 


এইচ এস এমন ভাবে শুদাসীন্ত প্রদর্শন 


করেন যে, কার্যত হাউসস্টাফদের 
আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর 
নকশালপন্থী নামধারী কতিপয় 
ছাত্রের কয়েক খণ্ট! ঘেরাওয়ের ফল- 
শ্রুতি হিসাবে ডাঃ ছেত্রী স্বয়ং উপস্থিত 
হয়ে সমন্ত দ্বাবী-দাওয়! মেনে নেবার 


(ওয় পৃষ্ঠার পর ) 


তবে এ সত্য আজ দ্রিবালোকের 


মত প্রমাণিত যে, অ গণতান্ত্রিক শক্তি- 


গুলির সঙ্গে গোপন আতাত করে 
বামক্রণ্ট ও প্রগতিশীল শিবিরের 
বিরুদ্ধে চক্রান্তে ডাঃ ছেত্রী পুরোপুরি 
লিপ্ত। ভার প্রমাণ পি জি হাস- 
পাঁতালের হাউসস্টাফেরা নার্সেস 


কোয়ার্টার দখল করে এই মণি ছেত্তী - 


তদারিকতেই ৪৩ লক্ষ টাকার বাড়ী 
উপহার পেয়েছেন, এন আর এস 
হাসপাতালের দারোয়ানর! ছাত্রদের 
মারধোর করে হোস্টেল দখল করার 





প্রতিশ্রতি দিয়েছেন এবং গ্রীন হুমকি দিলে ডাঃ ছেত্রীর দাক্ষিণ্যেই 
পিগন্তাল দেখিয়েছেন অস্থায়ী ভায়মণ্হারবান্ন রোডে পি ভর 
অধ্যক্ষকে ৷” ভি রফ্র্যাট উপহার পেয়েছে। 
প্রগতি আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় লেখক 
J মিহির আচার্ধ প্রণীত 
উপন্যাস 


জীবন নিরবধি ১৬, পৃথিবীর বয়ন ১৪, দ্বিরনাগমন ১০ 
ধূসর পদাতিক ৮, জোনাকির আলো ৮, অতত্ত্র প্রহর ৬ 
ঘরে ফেরার দিন ৫, দিবল বিভাবরী ৫ 


ছেটগন্ন 


অপরাহ্ের নদী ৩, আজ কাল পরশু ৫, মিহির আচার্ষের গল্প ১০ 


প্রবন্ধ 
- বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজ্রভাবনা ৮, শতবর্ধের আলোকে 


শরহচন্দ্র ৬ 


মিহির আচার্য সম্পাদিত: 
, পূর্ব বাংলার গল্পসংপ্রহ ১*, পশ্চিমৰাঙলায় গল্পসংগ্রহ ৬, 


.প্রশুরাষের কুঠার ১৮ 


'আবিস্থান। স্টাশনাল বুক এজেন্সি ১২ বডি চাঞো ইট, 


কলকাতা-)২৮ অগ্নপূর্ণ! পুস্তক মন্দির । 


কলেজ ই্রাট হার্কেট, 


১ 





রি কলিৰাতা:ণ i + 


একটির নাম 


অপসংস্কৃতি 


( ৪র্থ পৃষ্ঠার পর) 


হাশপাতালে নাম লেখাতে আসে। 
ঠিক তার নয়গুণ,রোগ গোপন করে 
রাখে ।” [আনন্দবাজার *ই জা 
১৭৮] 

বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই প্রাধান্ত 
পেয়েছে, সেখানেই সমস্ত সামস্ত- 
তান্ত্রিক, পিতৃতাক্ত্রিক ও গ্রকতি-শোতন 
সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে । ঘষে সব 
বিচিত্র সামন্ত বাঁধনে মানুষ ভার 
শ্বভাঁবসিদ্ধ উধ্বতনদের কাছে বাধ] 
ছিল তা এরা ছিড়ে ফেলেছে নিমর্ম 
ভাঁবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের 
অনাবৃত স্বার্থের বন্ধন, নিধিকার নগদ 
টাকার বন্ধন ছাড়া আর কিছুই এর! 
বাকি রাখেনি । )আত্মসর্বন্ব হিসাব 
নিকাঁশের বরফজলে এরা ডুবিয়ে 
দিয়েছে ধর্ম উন্মাদনার হ্বগাঁয় ভাবো- 
চ্ছাস, শৌর্ঘৰৃত্তির উৎসাহ ও কৃপমও্ুঁক 
ভাবালুতাঁ। মাঁছষের ব্যক্কিযূল্যকে 
এর] পরিণত করেছে. বিনিময় মূল্যে, 
অগনিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধী- 
নতার স্থানে এরা এনে খাভাঁ করল 
ওই একটিমাত্র নির্বিচার স্বাধীনভা 
__ অবাধ বাণিজ্য। এক কথায়, 
ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভ্রমে যে 
শোষণ এতদ্দিন ঢাক? ছিল, তার 
পরিবর্তে এরা এনেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, 
সাক্ষাৎ পাশবিক-শোষণ ।” এই “নগ্ 


' নির্গজ্ে, সাক্ষাৎ পাশবিক শোষণকে? 


আডাল দিতে এবং একট! সময় 
নিজেরাই শিল্পপতি হবার বাসনা 
নিয়ে “গোয়েন্দা রিপ” জাতীয় 
রচনা দিয়ে যাদের যাত্রা শুরু হয়, 


তাদের শেষ কোথায় ? পুঁজিবাদ. 


ধেখানে তার শেষ পর্ধায় সাআাজ্য- 


4 বাদের স্তরে উপনীত সেই আমেরি- 


কার ওছাইও-র নুযারি ফ্রিষ্ট আমা- 
দের সে হদ্দিস দিতে পারে £ ‘ল্যারি 
ফ্লিট । বয়স একচলিশ । ছুটি সচিত্র 
অশ্লীল পত্রিকার মালিক ভিনি। 
'হাসলার*, অপরটি 
“চিক" । এর মধ্যে থাসলার পত্রিকা- 
টিই বেশি কলংকধন্ত।. এব প্রচার 
সংখ্যা তিরিশ লক্ষ । বিবিধ যৌন 
বিযরক রস পরিবেশনের কলাকুশল- 
কায় ওটি দ্বিতীয় রহিত । অন্যটি 


“অর্থাৎ ‘চিক'-এর প্রচার সংখা চার 


লক্ষ পঞ্চাশ হাজার । এ ছাভা'ও 
অশ্লীল চিত্র এবং আহ্ুষদ্িক পণ্যাদির 
বেসাঁতিটিও তার জমজমাট | দুটি 
পত্রিকার কর্মচারী সংখ্যা চারশো । 
গেল বছরেই তার লাভের অঙ্ক ছিল 


"এক কোটি আশী লক্ষ ডলার [বুগাস্তর 


১৯ জানু ১৭৮] তারুতবধের রাজ 
কাপুর এবং আমেরিকার যাবি ফ্রন্ট 
তিন দেশের ৰাসিন্দ। ছলে ও উভয়ের 
গোত্র এক, হুৰিক! এক এবং কারেমী 


* নেই। 


বার্থ ও এদের স্বার্থে বিন্দুমাত্র ফারাক 
ভাই যতবার ঘোষণা! করা 
হবে, “We haye been driven 
to the conclusion that the 
makers and producers are 
not really fit to be guardi- 
ans of public taste, nor can 
they be expected to develop 
a passion for aesthetic or 
artistic production :--(khosla 
Commission) রাজকাপুররা দাংবা- 
দ্বিককে you will get this past 
the censor ? প্রশ্নের উত্তর দেবে 
(বোধহয় অষ্টহেসে )-] wi!’ 
[ 11105. Weekly 7-13 Nov. 
1976] . 

মার্কশীন্ব বিশ্লেষণে সংস্কৃতি 
সমাজের উপরিসৌধের ( super 
structure ) অংশ যার বনিয়াদ হল 
সেই সযাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ 
( system’s economic founda- 
ti০n)। যোয়ান রবিনসনের মূতে 
A the 
pattern of institutions, orga- 


. Superstructure 15 


nizations, chains of auth- 


ority, traditions and habits 


of thought which grow up 


in society. I 
বুর্জোয়া - উপরি সৌধের একটা 
বৈশিষ্ট্য (যা যোয়ান য়বিনসনের 


চোখে পডেনি) হল সামস্তশ্রেণীকে 








Le 


নি 





সমরেশ বসুর বানদা'উগন্যামের গুতিহামিক গালানগ 


৮১১ 


পালারূপ| নির্দেশনা 
Ha গাজা 
পর্বিরিশনাব*আগামীর একটি নাম. 


ভু | 


৩০৯, রবীন্দ্র সরণী.কূলি-৬/ ৫৪-৩৮৪১ 
নভে | সংশ্বেজ্ধক-নধু ৰড়ান 


॥ এগারো 
ধ্বংস বা পার দ্রংস করে আধুনিক 


নী ক্ষমতা দখুল করলেও 


বুর্জ্জোয়াশ্েণী তাদের উপরিসৌধে বহু 


সামস্ততাঙ্গিক ধ্যান ধারণাকে আজও 


সযত্বে লালন করে চলেছে (সামস্ত- 
তাস্বিক সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধেও একই 
কথা প্রষোন্রয)। শ্রেণী বিতক্ত সমাজ 
ব্যবস্থায় পুরোনো সমাজের ধ্যান 
ধারণার সযূল উৎপাটন ঘটান হতনা! 
বরং সধত্বে লালন কর] হয় কারণ ভা 
শ্রেণী শোষণের অন্থকুল। তাই, 
এটা মলে রাখ! দরকার অর্থনৈতিক 
বনিয়াদ ও. উপরিসৌধ দীর্ঘ বিকাশ 
ধারার ফল হলেও সমসাময়িক নয়, 


উপরিসৌধের মূল আরে! গভীরে |. 


এই উপর্িসৌধের যে দিকেই আজ 
তাকাবেন, ব্যাধিই চোখে পড়বে । 
অপসংস্কৃতি নামক ব্যাধি আজ 
দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত। শাসক 
শ্রেণীর অর্থনৈতিক বনিয়াদূকে ধ্বংস 
করে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পুনু 
অপসংস্কৃতি নাযক ব্যার্দিব বিরুদ্ধে 
প্রকৃত লডাই শুরু কর! ফায়। অপ- 


সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই একটি রাজ- 
নৈতিক লড়াই ঘারা অন্যভাবে 


চিন্ত। করছেন তাদের 


জেনে রাখা 


উচিত অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সভা! করে . 


বা প্রবন্ধ লিখে ক্ষয়িষ্ণু চিন্তাধায়া! 
এবং সংস্কারকে নাড়! দিয়ে চিন্তায় 
কিছুটা অগ্রগমন ঘটানো ঘায়। কিন্ত 
এ কিছুটা, পর্যন্তই, তার বেশী নয়। 
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ক্ষুদে আমলার কোপে 
এক গরীব সংকারী 


কর্মচারী মৃতু 


[মুখে 


তিন বছর বেতন বন্ধ ₹ মন্ত্রী পরাভূত 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কুষনগরের কৃষি-সেচ দরের 
দু্নীতিপরায়ণ আযাসিষ্ট্যান্ট ইপ্রিনী- 
সবার বিনোদ ভট্টাচার্যের কোপে পড়ে 
ই দপ্তরের একজন ওয়ার্ক আযাসি- 
ট্যা্ট গ্রনারায়ণ বিশ্বাস ১১৭৫ সালের 
সেপ্টেম্বর মাস থেকে বেতন না পেয়ে 
সপরিবারের মৃত্যুমুখে। তিনি 
অনাহারে ধু'কছেন, তাঁর পত্ধী যে 
কেন সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে 


পারেন, সম্ভানদেরও অবস্থা সীন। 


অথচ আাদিষ্র্যান্ট ইঞ্জিনীয়াররূপী 
এক প্বদে আমলার ও£তিহিংসা প্রবৃ- 
তির কাছে ব'মফণ্ট সরকারও এমন 
অসহায় যে, রুধিমই* শ্রকমল গওহর 
আদেখ প্ৰতিপালিত হ্যনি। কষি- 
মন্ত্রী বিশ্বাসের বেতন মিটিয়ে দেখার 
আদেশ দিয়েছিলেন এই বছরের 
জানয়াণী আজে কিস উধিশ্বাস 
সাভ9 চর গ্রাদঃ বেতন পাননি । 
আযান্সিষ্টান্ট ইঞ্জিনীয় র বিনোদ 
ভট্টাচার্মের রগ শুধু উবিশ্বাসের 
গপবঈ নয়, ভার অন্বান্ত কদেকজ্জন 
এাদেল কয়েক" 
ডনকে বদলি করে শান্তি দেওয়া 
ভয়কে, বারে! মোন আটকে 
দেওদ| হয়েছে,  তয়েকজনকে 
ক'জপেণ্ড করা ধ্যেোছে । হিদল্ক হলে 


স্পা = 
০ ৰহত ত 


ফহকমর ওপরও । 


এ দর ক্যাসে টিত 
তবে | শে ছিলে গলা দোষে 
"খে শান্তি দেওয়। হাতে ওঁ 
আাশিষ্যাট ইঞ্িনীয়ারকে মনে হয় 
চিশাচের অধম । 
ভককী অবস্থা ঘোষণার প্রায় লগে 
সঙ্গে আযাসি্ট্যান্ট ইণ্ডিনীয়ার বি বিনোদ 
বাবু “অপরাধীশদের শায়েক্তা ‘করার 
্তন্য সক্রিয় হয়ে উঠলেন ৷ গুথমেই 
ঘেটা করলেন সেটা সম্দর্ণ বেআইনী । 
£নারায়ণ বিশ্বাদের আগষ্ট মাসের 
১১০৫) বেতন ট্রেজারী থেকে তুলে 
দেয়ে ভিনি আটকে রেখে 


85115) 


কাকি ন’ 
“্রতেন। সেই শেকে শুক হল 
বিনোদবাবুর খেল]! অনেক লেখা” 


লেখির পর নবি! তগষ্ট মাসের 
বেতন পেলেন বটে, কিভ সেই শেষ 
বেতন পঁ’ণয!! ১৯৫ সালের 
সেপ্টেম্বর মাস থেকে তিনি সরকারের 
কাছ নেকেআর কোন টাকা পান 
নি, যদিও তার পরও দীর্ঘকাল তিনি 


চাকরী করে গেছেন এবং তার চাকরী 
আজও বজায় থাকার কথা, কারণ 
তিনি অবসর গ্রহণ করেননি (সে 
বয়সও তার হয়নি) অথব] পদত্যাগ 
করেননি কিন্বা তাকে বরখাস্তও কর! 
হয়নি । 

ভবিশ্বাস কেন বেতন পাননি 
সেটাই একট] বিরাট প্রঃ । একটা 
সরকারী অফিসে আ্যাসিট্্যান্ট ইঞ্জি- 
নীয়ারের মত হক্ষদে আমলা এত 
ক্ষমতাশালী ঘে তার ওপরওলাদের 
সম্পূর্ণ অগ্রাহ করে সরকারের একজন 
গরীব কর্মচারীকে সপরিবারে মৃত্যুর 
মুখে ঠেলে দিচ্ছেন ? 

১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর যাস 
থেকে যখন শুবিশ্বাসের ১৮ মাসের 
বেতন বাকি 'তখনও পর্যন্ত তার 
বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিলন]। 
তবে কেন বেতন দেওয়া হয়নি? 
ছুটি নিয়ে নাকি গোলমাল । কিন্তু এই 
গোলমাল মেটানোর জন্তে একজি- 
কিউটিভ ইব্িনীয়ার উত্তক্নপক্ষকে 
দুবার ডেকে পাঠালেও অ্যাসিষ্্যণ্ট 
ইঞ্চিনীম্ার কোন বারই হার্জির হন 
নি। প্রতিভেণ্ট ফাণ্ড থেকে আইন 
মাফিক প্রাপ্য ধার এবং টি এ বিলও 
ভাকে দেওয়া হয়নি। 


১৯৭৭ লালের ওরা জানুয়ারী 
পাচ দফা অভিযোগে নারায়ণবাবুকে 
চার্জশীট দেওয়া হল, কিন্ত সামপেণ্ড 
করা হয়নি । বেতন তো আগেই 
বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । একজন 
উদ্ধতন অফিসার তদন্ত করেন। 
শদক্ের রিপোর্ট পেয়ে চীফ ইঞ্জিনী- 
যার হুডি এম মুখাজাঁ ১৯৭৭ সালের 
২৯নে সেপ্টেম্বর সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জি- 
নীয়ারকে যে চিঠি দেন সে চিঠি 
পড়লে যে কেউ হতভম্ব হয়ে যাবেন | 
কারণ গুতিহিংসাপবারণ আালিষ্টযাপ্ট 
ইছ্িনীয়ারের ওপর ওলার এ চিঠির 
প্রও শ্রবিশ্বাসর ওপর শৈশচিক 
নির্যাতন বক্ষ হয়না । এই 
চিঠিতে একদিকে যেমন শ্রবিহ্গাসের 
৪পর অবচারের কথা বলা হয়েছে, 
অন্যদিকে তেমনি আ্াসিষ্ট্যান্ট ইব্বি- 
নীয়ারের আচরণ সম্পর্কেও ঘোরতর 
সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। 


24-4232 


Pnone : 





তদন্তকারী অফিসারের নির্দেশে 
আসিষ্ট্যান্ট ইপ্সিনীয়ার যখন *প্রবিশ্বা- 
সের প্রতিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে ধার দিতে 
বাধ্য হলেন তখন তাকে তার প্রাপ্য 
আটশো টাকার পরিবর্তে চারশো 
টাকা দিলেন। এই নিয়ে কথা 
কাটাকাটি হয়। পরে জান] যায় এ 
ক্ষদে, আমলা প্রবিধাস ও তীর ছুই 
সহকর্মীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা 
দায়ের করেছেন। সেই মামলা 
চলছে । আবার এ ঘটনার জের 
টেনে ১৯৭৭ সালের ১২ই মে থেকে 
ভ্রবিশ্বাসকে সানপেণ্ড কর! হয়, কিন্ত 
তাকে প্রাপ্য সাবসিসটেন্স . ভাতা 
দেওয়া হয় না| অর্থাৎ ১৯৭৫ 
সালের সেপ্টেম্বর থেকে 
সলেম্র ১২ই মে পর্যন্ত শ্রবিশ্বাদকে 
বেন দেওয়া হল না, আর ১২ই যে 
থেকেও আইন মাফিক প্রাপ্য ভাত 
থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। রাজ্য 
সরকার পুজার সময় যে একশো টাক 
অনুদান দিয়েছেন তা এবং টি এ 
বিলের টাকাও প্রবিশ্বাম পাননি । 

এদিকে আ্যাসিষ্ট্যাপ্ট ইঞ্জিনীয়ার 
জানিয়ে দেন যে, তিনি ভদস্তকারী 
অধিসারের নির্দেশ মানবেন না 
আর যে সময়ে গ্রবিশ্বাস কাজ করে- 
ছেন সে সময়েও এবনা বেতনে তার 
ছুটি ধরে নেওয়া হয়েছে । একেই 
বলে কাজীর বিচার ! 

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার 
গঠিত হবার পর ব্যাপারটা কৃষিমন্ত্রী 
কমল গুহর গোচরে আসে । তিনি 
গত ১৩ই জাঙ্ছয়ারী চীফ ইঞ্জিনীয়ার, 
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে 
বৈঠক করে কাগজপত্র দেখেন এবং 
নিদেশ দেন ১৭ই জাহুয়ারীর মধ্যে 
প্রনারারুণ বিশ্বাসের বকেয়া বেতন 
নিয়ে দেওয়ার জন্ত। কিন্তু মন্ত্রীর 
নিদেশিও অবহেল] করা হয়েছে। 
অতএব ব্যাপারটা দাড়াচ্ছে এই যে, 
রাজ্য সরকার একজন গরীব কর্ম- 
চারীর ন্যায্য পাওনা আত্মসাৎ করে 
কে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন । 


১৯৭৭ 


মুখ্যমন্ত্রী অটল 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
ল্যান্স কমিশনকে মণি ছেত্রীর বিরুদ্ধে 
আনীত অভিযোগ ,সম্পর্কে তদন্ত 


রিপোর্ট পেশ করার জন্য নিদেশ 
দিচ্ছেন না কেন? কেন এই 
টালবাহান! ? 


রাজ্য প্রশাসন, স্বরাষ্ট্র ও শ্বাস্থ্য- 
দধরের সংশ্লিষ্ট আমলার! সুনিশ্চিত 
এই বিষয়ে যে, ভিজ্জিল্যাম্স কমি- 
শনের কাজে যদি অবৈধ হস্তক্ষেপ না 
হয়, তবে মণি ছেত্রী রেহাই তো 
পাবেনই লা, বরং দুনীতি, অনাচার, 
ক্ষমতার অপব্যবহারের আরো বহ, 
চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তথ্য ও প্রমাণ 
সহ তিজিল্যাব্দ কমিশনে জমা 
পড়বে । 

এদ্দিকে মণি ছেত্রীর লবি যতই 
মারমুখি তৎপরতা চালাক, ডাঃ 
ছেত্রী কিন্ত নিলে বেশ বিপন্ন বোধ 
করছেন। তিনি অনেককে প্রকা- 
শ্তেই বলেছেন, আর সাড়ে তিনটা 
মাস রাইটার্স কোনরকমে কাটিয়ে 
যেতে পারলে ৰাচি। তবে আমি চাই 
ডাঃ এল, কে, স্কুল, ডাঃ কে, পি, 
সেন গুপ্ত, ডাঃ ভাম্বর 9৮ 
মধ্যে কাউকে পরন্তী ডি, এইচ, এস 
নিযুক্ত করা হোক। হেল vie 
সেদ এসোসিয়েশনও এ ব্যাপারে 
আমার সংগে সম্পূর্ণ একমত । এদের 
কাউকে ছাড়া অন্য কোন অফ্সার- 
নিযুক্ত করলে সব ডেডলক কলে 
দেওয়া হবে। 

্বাস্থ্য দধ্যরের একজন ডেপুটি 
সেক্রেটারীর কাছে এ সম্পর্কে জানতে 
চাইলে তিনি বলেন, পুজোর পরে 
ভাঃ ছেত্রীকে যেতে হচ্ছেই । "ভবে 
চীফ মিনিষ্টার হস্তক্ষেপ করলেও 
করতে পারেন । 

দর্পণের খবর, ট্রপিক্যাল স্থল 
অব মেডিসিনের ডিরেক্টর ডাঃ এ, বি, 
চৌধুরীরই পরবর্তী ডিরেক্টর অব 
হেলথ সাভিসেস 


সম্ভাবনা বেশী । অবশ্য ছেলথ সাতি- 


নিযুক্ত হওয়ায় 


সেস এসোসিয়েশনের মাতববররা জোর 
গলায় বলছেন, চীফ মিনিষ্টারকে 
অবার 
এক বছরের রি-এমপ্রয়মেণ্ট দেওয়াব ! 


দিয়েই ডাঃ ছেত্রীকে 


PRICE 60 Paise 


জনতা পার্টি 
(১ম গঙ্গার পর) 
কিন্তু পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করেছে 


কেউই জয়প্ৰকাশ নারায়ণের কায় 
গুরুত্ব দিচ্ছেন না। 

এই অবস্থায় চরণ সিংয়ের সমর্থ- 
করা নিজেদের ঘয়োয়া বৈঠকে একটা 
চুভান্ত সিদ্ধান্তে আসার জন্য তৈরী 
হয়েছেন । আবার কিষাণ সমাবেশের 
ডাক দেওয়! হয়েছে | অবশ্য হাতে 
সময় রাখা হয়েছে শাস্তিপ্রয়ামীদের 
স্ববিধার জন্য। চরণ সিং ও তার 
সমর্থকরা আর এভাবে মার থেতে 
রাজী নন। এর মধ্যে কোন অলৌ- 
কিক ঘটনায় দেশাই-চরণ বিরোধ 
ন। মিটলে, চরণ সিংয়ের সমর্থকরা 
কিযাণ সমাবেশ করবেন এবং এই 
বছরেই নতুন দলের জন্ম দেবেন । 
তারই প্রস্ততি চলছে । 


কবে? কোথায়? 
তরুণ অপের৷ 
নিবেদিত 


ভ্তাণিন 
রচন৷--মধু গোস্বামী 





| 
৮২ 
শু 
তে] 
G 
SY 
A. 





জন মা 
নোহন আগেরা 


এবার থে তিনটি নাটক 
আপনাদের উপহার দেব 


আনন্দময়ের পৌরাণিক 
ত্রাষ্যাশ (ক্রি 
মত্ামাঘা 
কালকে ফুলৰ 
উভিহাসিক পালা 


দ্রগেশনন্দিনী 
শ্রেষ্ঠাংশে 


মোহন চ্যাটাজী 
মিতা চ্যাটাজাঁ 






গাছে 


দিল্লী রাও জাত 


সর্বপ্রকার ফলরীলরচারা ব্রীজওউৎকুস্টউপাদানসারর জনয [ 


নাণারা*"এগ্রিকালচারাল ফার্ম) 
১১,কৈলাস চন্দ্ৰ সিহহ লেন, পোঃবালী-হাওড়া লিঃ 
খেলন: ৬৪-২০৯৫ *৬৪ -২৪৪, 


* হুগলী 
রোডেব সংযোগম্থল| ফোন: 







সা ০০ 
21 এমএ চে 











ব্রাঞ্চ: শেওডা' fz 
‘১৮/৩৭ - 












সম্পাদক_-হীরেন বসু 


ফম্পাৰ্ক কর্তৃক ছী পাল! প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রকুলচঙ্র রোড, কলিকাতা-* থেকে মুনিত এবং স্বপণ কার্ধালয় ৬১ মট লেন. কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । A 


~ 


অধিভক্ত কংগ্রেসের এ আই লি মি. 
অধিবেশন ডাকার তোড়জোড় চল: 


একবিংশ বর্ষ ॥ ৩০শ সংগ্যা ॥ শুক্রবার ১৮ই আগষ্ট, ! 


আইন পণীক্ষায় গগুগালেত এন: 


ইন্দিরা কংগ্রেদ এবং জনত! 
পার্টির কয়েকঙ্গন সর্বভারতীয় নেতা 
এইরাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে 
বন্য গড়যন্্ে লিপ্ত হয়েছেন । সম্প্রতি 
কলকাা নিশ্ববিগ্ঠালয়ের আইন 
পরীক্ষানে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ঘন! 
টছে তার থেকে এই সিদ্ধান্তে 
পৌছানেঅসমীচিন হবেন/। 
গত মে মাসে টোকাটুকির অতি- 
ঘোগে আইন পরীক্ষা বাতিল হয়ে- 


ছিল। এরপরই দপণের প্রথম 





1৮ ৫৬০ পয়লা 


( দর্পণেব সংবাদদাতা ) 
পাতায় সংবাদ বেরিয়েছিল গে ২ব! 
আগষ্ট পরীক্ষা ভগুলের জন্য কংগ্রেস 
(ই) নেতা এবং প্রাক্তন মহ্ী স্থরত 
মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে প্রদুল্প সেন- 
পী ছাত্র-জনতার নেতারা গাপন 
শনাপরামর্শ  করেছেন। দর্পণের 
সংশাণদাত! ছাকনেতাহার নামও 
প্রকাশ করেছিলেন। দীর্ঘপিন বাদে 
২র!] আগ কলকাতার দৈনিক 
সংবাদপত্রগুলিতে আইন পরীক্ষা 
নিয়ে তুলকালাম কাণ্ডে সেই ঘন! 


( দর্পণের সংস্দ্দাত) 
ইন্দ্রা কাগ্রেসের সভানেত্রী 
ইন্দিরা গান্ধী অবিভক্ত কংগ্রেসের 
এ আঁই দিসি সদস্যদের সম্মেলন 
ডাকবেন বলে ইন্দিরা কংগ্রেসের 

ঘনিষ্ঠ মহলের সুত্রে জান] গেল। 
ছুই কংগ্রেসের এঁক্য আলোচন। 
ভেঙে যাওয়ার পর কংগ্রেসের ধকা- 
পন্থী নেতার! কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী 
এবং ইন্দিরা কংগ্রেসের অন্যতম 
নেতা দেবরাজ আর্পের সঙ্গে মোগা- 
যোগ রেখে চলেছেন। ইন্দিরা 

(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


থয 


সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে । দর্পণে 
এ সংবাদ প্রকাশের পর ছাত্র-নেভার! 
এর প্র'তবাদ্‌ জানিয়েছিলেন । বিন্ধ 
১লা আগষ্ট হুত্রতবাবুর বাড়িতে এচ 
বৈঠক হয়। কংগ্রেপ (ই) ছাত্র, 
পরিষদের নেতা বলে পরিচিত 
দর, অহকণা কুণ্ড, অপর দিকে 
প্রঘুল্প সেন এবং তকণঙ্কাস্তি ঘোষের 
একান্ত সেহধন্য ছাত্র নেতা ধীলন 
সরকার, অশোক রাষ প্রমূখ আইন 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


নু 


পুলিশের সহযোগিতায় চোরাপথে জে বি ও পাচার 


মাত্র কিছুদিন আগেই প্রকাশিত 
হয়েছে এরাজোর অন্ত বরাদ্দকৃত 
জুট ব্যাচিং অয়েল ধিলী ছিত 
পাণ্ডাৰ সহ বিভিন্পপ্রদ্েশে পাচার 
হচ্ছে। এনিয়ে কিছু হৈ-চৈ-ও হয়। 
কিছু ধরপাকড়ও চলে । কিন্তু এখন 
১আবার যব আগের মতই হয়ে গেছে। 
পুলিশের একাংশের সংগে রফামত 
এবাজ্যের জুট ব্যাচিং অয়েল চোরা 


পথে পাচার হয়ে ঘাচ্ছে। 
পুলিশের জনৈক পদস্থ অফিসার 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
এ ব্যাপারে আরে! ষে গুরুতর অভি- 
যোগ ছুলেছেন তা মারাত্মক। 
অফিসারটি বলেন, চোরাকারবানীরা 
এলাক1 বুঝে কোন কোন ক্ষেত্রে 
রাজনৈতিক দ্বলের সংগে যুক্ত হয়ে 
নয়তে] সরাসরি রফা করে বেআইনী 
চোরাকারবার অব্যাহত রেখেছে । 
মহাকরণ থেকেও এব্যাপারে তেমন 
সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না বলে 


' অভিযোগ । 


পুলিশের ধবর হুল, দক্ষিণ কল- 


কাতার চেতলা, উত্তর কলকাতার 
বিটি, রোড, কালীঘাট, খিদিরপুর, 
হাওড়ার জরি, টি, রোড, প্রভৃতি এলা- 
কাম চোরাই গোডাউনে বাইরের 
তেল মঙ্জুদ হচ্ছে, এবং রাতের অন্ধ- 
কারে তা লরী করে পাচার হয়ে 
যাচ্ছে। 

কলকাতা পুলিশের সংগে 
এব্যাপারে চোরাই তেলের কারবা- 
রের অন্যতম পাশ্ড। নরনিং গুপ্তা 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


সুঙ্নুবনে জেলেদের ওপর অত;১।চার চলছে 


২৬শে জুলাই তারিখে গোসবার 
একদল জেনে যখন ছুন্দরবন 
এলাকায় চোরমার! দ্বীপের কাছে 
মাছ ধরার কাছে ব্যস্ত, তখন ব্যাস্ত 
প্রকল্পের একটি বোট সেখানে হাজির 
হয়ে জেলেদের কাছে জানতে চায়, 
কোঁবাও কুমীরের পায়ের ছাপ 
দেখেছে কিনা । জেলেরা তার 
উত্তরে জানায় যে কাছাকাছি এক 
জায়গায় তা তারা দেখেছে । তখন 


( দর্পণের সং 


তার্দের বলা হয় বাবুদের সঙ্গে 
তাদের একজনকে যেতে হবে। 
জেলের! যেতে অস্বীকার কৰে । কিছু 
তর্কবিতর্ক হয় । ওর্ককারী হয্াদ 
মণ্ডল এবং চতুর মণ পিছথোড়া 
করে বেঁধে ফেল] হয়। বল! হয়, 
তোর! কোর এরিয়ায় বিনা অন্ু- 
মতিতে মাহ ধরছিস, আমাদের সঙ্গে 
যাবি, না জরিমানা দিবি? তখন 
জেলেদের মধ্যে থেকে রূপলাল মণ্ডল 


বাদদাতা ) 


এগিয়ে আসে, তাকে নিয়ে বাবুর! 
চলে যান। বৃহস্পতিবার এই ঘটন। 
ঘটে। শনিবার সকালে জেলেরা 
ফিরে আসে। শনিবার রাত্রে 
রঙলালকে পাখিররালার অফিসে 
ছেড়ে দেওয়া হয়। জেলেদের প্রশ্ন 
এইভাবে কাজের ক্ষতি হলে সে 
ক্ষতি পূরণ কার দ্বারা কেমন করে 
হবে? এমন অত্যাচার কয়ার অধি- 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


তি 
চার 





নিট সি নি 
ফি] 


হেহ্বোতুর ছড়া 
‘অনাৰ্ধ মর 


দরিদ্রদের জল্লনা, 

ধনীর ঘরে 'াকেই লে 
গড়ানে। পর্লিক্রন। । 
গাঁডয়ে চলা সোণাতকে 
তাই গড়িয়ে দেবে। কি? 
হাত ঘুরিয়ে যলবাহারী 
নাডু এনেছি । 


ছুই 


বা হাতধানায়" 
ফেললে কিছু 
ডান হাতে 
কাজ পাচ্ছে; 
নইলে যিছে 
ঘোরাঘুরি 
ম:সূছেন 

আর মাচ্ছেন | 





ন 
ওকে দে ঝুলিয়ে মামলায় 
তোরা যে সব কৌদল করিস 
সে ঘরকে কে সামলায়? 
হাঙ্গামা আর হামলায় 
দেশখান] যে ভ'রে গেল 
সামলাবে কোন্‌ আমলায়? 


ঠিক ঠিক ইন্দু 

তুমি এক বিন্দু 

মনে হয় সিন্ধু, মিছে নয়; 

তবু যদি বিশ্দুকে 

পুরে রাখে সিন্দুকে 

গালি দেয় নিন্দুকে, কেন ভয়? 





ূ 


বিরোধে শাড্ডিকাশীদের মীমাংলার 


bd 
tn) 
Fb, 
3) সপ 
le 


৬৪ চোখে সঞ্জয়ের 


সম্পাদকীয় 


বার স্কট 

জনতা পার্টিতে এবং মেই সঙ্গে 
অনত" সরকারের স্থায়িত্বের সঞ্চট 
আবার তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে । 
মোরারসী দেখাই সিং 





চরণ 


চেষ্টা, চরণ গোষ্ঠীর কিষাণ সমাবেশের 
কর্মম্বচী মূল তুবা রাখা, দুই বিরোধী 
ব)ভিত্বের সাক্ষাৎ ইত্যাদিতে মনে 
হয়েছিল মেঘ বুঝি কেটে গেল। 
কিন্ত প্রধানমন্ত্রী মোরারজ্জী দেশাইর়ের 
অনমনীয় মনোভাব আনার সঙ্কট 


ঘনি,য তুত তুলেছে । এখন এর সঙ্গে 


০০ এ জড়িয়ে টি অগ্ান্তি রাগ নৈতিক 


দলও, বিশেষ করে ইন্দিরা কংগ্রেস । 
প্রধানমন্ত্রী পুত্র কান্তি দেশাইয়ের 
বিকঞ্চে তদস্তের দাবি নিয়ে ইন্দিরা 
কংচগ্রস এখন সবচেয়ে বেশি সোচ্চ।র 
কারণ তারা জনত! দলের আভ্যন্ত 
রীণ বিরোধ থেকে ফায়দা তুলতে 
[ইহে। প্রমতী ইন্দিরা গান্ধী 
অনেসদিন থেকেই জনতা দস ও 
সব্কাতের বিকঙ্ছে নানারকম ক ক্রি 


এখন নান্তি 


যেত টিত ক হুমখতির ডি 
যোগ নিয়ে সাহাদণল, রাঁড্Jসত!, 
লোকসভা তোলপাড় হতে তিনি 


খুশি, কারণ প্রনমত কানি দেশাইয়ের 


দুনীতি প্রমাণ হলে জনস/বারণের 
অপরাধ অনেকটা 
হান্ধা হয়ে যেতে পারে এবং দ্বিতীয়ত 
সব মিলিয়ে শাসক দলের রাজনীতি 
ক্ৰমশঃ এমন একটা জায়গায় গিয়ে 
পৌছেছে যার থেকে ভাঙ্গন রোধ 
কর] অসভ্র হয়ে পড়বে। একদিন 
আগেই লোকমভ য় রাজনায়ায়ণ ও 

মোরারজীর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে গেছে । 


যহ্িসভার জরুরী বৈঠকেও নিশ্চয় 
উত্তাপ সঞ্চারিত হবে। 

প্রকৃতপক্ষে জনতা পার্টি ভাঙ্গনের 
“দিকেই দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে । 
জনতা তাঙ্গলে জোড়াতালি দিয়ে 
সরকারকে পতনের হাত থেকে 
বাচাবার চেষ্টা চলবে । সাময়িকভাবে 
হয়ত কোয়ালিশন সরকার গড়ে 
উঠশ্ে। কিন্তু আবার খেয়োখেয়ি, 
ব্যহি ত্বেত্ব সংঘর্ষ, ক্ষমতা ও লবীর 


লড়াই শুরু হয়ে যাবে। তার মানে 
আবাব ভাঙ্গন। আর অন্চদিকে 
‘দেশের মধ্যে চুড়ান্ত নৈরাজ্য, 


ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের যথেচ্ছাচার 
দাবিদ্রোর দাপট, পুলিশ প্রশ'মনের 
ম্বপদারতা-ও দুনীতিতে সাধারণ 
মাও পীবন আরও অতি হয়ে 
উ: +37 ১৭ 

‘ই তামঃ-ড,লে ক্ষদাতা লাভের 
হই ক গ্রেম আবার এক হন্যার 
চেষ্টা কঃছে | মনে হয় ছচারদিনের 


উহু 


মধ্যে জনতা পাটিতেও বার 
বিরোধ মীমাংসার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে 
যাবে। তবে এভাবে কতগিন 
চলবে ? ks 


bl) 


ই 


॥ ই 


এডুকেশন কর্ণার গাল'স হাই 
স্কুজের শিক্ষক শিক্ষিকাছের বক্তব্য 


গত সংখ্যার দর্পণে এডুকেশন 
ফর্ণার গার্ল হাই কুলের দুক্দন অভি- 
যুক্ত শিক্ষিকার বক্তবোর প্রতিবাদে 
এই স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা 
একটি বিবুতি পাঠিয়েছেন। এই 


, বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন অর্চনা 


চক্রবর্তী, ভারতী বিশ্বাস, শিপ্রা 
ভট্টাচার্য, রুবী ঘটক, ভারতী রায়, 
অহীন্্রকৃষণ সাহা, লীলা দে এবং 
গোলকচন্ত্র মুখোপাধ্যায়। নীচে 
তাদের বিবৃতি দেওয়া হল । 

আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 
অনেক কষ্ট করে মধা কলকাতায় 
একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বয়ং নির্ভর 
হয়ে গড়ে উঠেছিল । আজ কিছু 
স্বাথান্নেষী নিজেদের স্বার্থ সিদ্ছির জন্য 
গুগামী এবং অপপ্রচারের মাধ্যমে 
সেই প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিসাধনের জন্য 
সর্বশক্তি নিয়োগ করে লেগে 
পড়েছেন । 


(১ তারা বলেছেন- স্কুলে- 


কোনও নিয়ম কাহুন নেই। 
আমার্দের ক্ষুলের মত. সুশৃষ্খলা খুব 
কম প্রতিষ্ঠানই দারী করতে পারে। 
ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা কতৃপক্ষ সব 
মিলে একটি ষৌথ পরিবার এবং 
সেইটিই ছিল আমাদের প্রতিষ্ঠানের 
মাধুর্য । হারা আজ এতো অভিযোগ 
এনেছেন-_অবস্ ১.৫, ৭৮ এর পরে 
ষেদিন থেকে তার। সাসপেণ্ড হয়েছেন 
-তারাও কি সে স্ববিধাপগ্ুলি ভোগ 
করেননি? 

(২) তাদের অভিষোগ--চাকুরীর 


স্থায়িত্ব নেই। তাহলে অভিষোগ- 
কাঁরিণীদ্রের একজন ১২ বছর 
(ভাদেরই কথামত ) চাকয়ী করছেন 


কেমন করে? গত ছু'বছরের মধ্যে 
ছুজনকে চাকরী ছাডতে বাধ্য করা 
হয়েছে এ অভিযোগও সম্পূর্ণ 
মিথ্যা । আর সেকথাঁও কি ১1৭৭৮ 
তারিখের পর এরা জানতে 
পেরেছেন? ছাটাইয়ের প্রতিবাদে 
তাহলে তারা কেন এত দিন মুখর 
হয়ে ওঠেন নি? 

(৩) একটি স্কুল একদিনে গড়ে 
ওঠে না। অনেক দিনের অনেক 
পরিশ্রম অনেক সাধনার ফল। 
সরকারী অস্থষোদন পায়] যে কত- 
খানি কষ্টদাধ্য তা ভুক্তভোগী মাত্রই 
জানেন । আমাদের অনুমোদনের 


. প্রধান শর্ত ছিল-স্কুল , কতৃপক্ষ 


২ ২৯ 


কোনও প্রকার আধিক সাহায্য পাবে 
না। কতৃপক্ষকে মুচলেকা দিতে 
হয়েছিল ষে স্কুল কোনও আধিক 
সাহায্য এষন* কি ডি এও চাইৰে 
না- চাইলে অঙযোদন কাটা ষাবে। 


# 


ই দু’'মন শিক্ষিকার একজন (যিনি 
১২ ধছর আছেন ) এ সবই জানেন, 
যিনি পরে এসেছেন, তিনিও তে! স্ব 
জেনেই চাকরী গ্রহণ করেহেন। 


(৪) তাছাড়া ডি এ চাওয়ার. 


অধিকার তো আমাদের অর্থাৎ 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের, 
ঠেকাতে পারেন না। এ দুপ্দ্রন 
শিক্ষিকাকে জিজ্ঞেদ করছি-_-আমরা। 
অথবা তার! কি'ভি এ র.জন্য ১৫1৭৮ 
এর আগে ডি পি আই অথবা! বোর্ডে 
কোথাও জানিফ্রেছিলাম ? 

(৫) হাইস্কুলের, টাকা 
বেতনের কথ! সর্বেব মিথ্যা এবং 
সর্বোচ্চ বেতন :১৬৫ টাকার অনেক 
উপরে ছিল । উল্লেখযোগ্য যে, আমরা 
সপ্তাহে ৫ দিন কাম করি-_সপ্চাহে 
২২০ ঘণ্টা? তার মধ্যে দৈনিক 
২০ মিঃ করে টিফিন ( দৈনিক প্রকৃত 

কাজের সময় ৪ ঘণ্ট1) | যে ক্কুল কোনও 
সরকারী সাহায্য পায় না, রেমিশন্‌ 
অফ টিউশনস্‌ ফি না থাকা সত্বেও 
যেখানে টিউশন ফি বাদ, ঘে স্কুলের 
মাসিক আয় মাত্র ১৪৪২ টাকা, সেই 
স্কুলকে শুধু তার শিক্ষক শিক্ষিকা, 
দারোয়ান এবং জমাদার বাবদই 
মাসে দিতে হয় ২১৯০ টাকা অর্থাৎ 
মাসিক ঘাটতি শুধু এই খাতেই পড়ে 

টাকা । বাৎসরিক ঘাটতি " 
পড়ে ১৮৬১৬ টাকার মতন । 

এই দ্বাটতি পূরণ হয় প্রধান! 
শিক্ষয়িত্ৰী যিনি এই শিক্ষায়তনের 
প্রতিষ্ঠাতা এবং সেক্রেটারী, ষিনি ডি 
পি আই অন্মোদিত এ “ডোনর-__ 
তাদের অমুদানে। এ ছাড়া বাড়ী 
ভাড়া, টেলিফোন, ইলেকট্রুদিটি, 
আম্ঙ্গিক সমস্ত খরচের কথা বাদই 
দেওয়া গেল । 

এইবার জিজ্ঞান্ত এই ছুক্গন 
শিক্ষিকা বলুন _কিসের ভয়ে কতৃপক্ষ 
সরকারী হঞ্জক্ষেপের ভয়ে ভীত 
হবেন? আজ ওর] ভূলে গেছেন 
এমন দিনও গেছে, যখন ৪টি ছাত্রীর 
জন্য ১০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত 
ছিলেন দিনের পর দিন। তখন কি 
আমরা বিন! বেতনে কাজ কতে- 
ছিলাম । এই দু’জন শিক্ষিকা এত- 
কথা লিখেছেন কিন্তু আমাদের যে 
আশাতিরিক্ত বেতন বুদ্ধি হয়েছে 
এবং সেটা! হয়েছে ২০ বৎসর পূর্তির 
আনন্দ উৎসব উপলক্ষে একথা তারা 
একবার লিখলেন না। 

(=) স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি 
বৈধ নয় এই কথাটিও সম্পূর্ণ মিথধ্যা। 
আর কমিটি নেই একথাণ্ড কি সেই 
১৫৭৮ এর পরে জানতে পারলেন ? 


৮৩ 


১৫৬০ 


কতৃপক্ষ ত] . 
- না। 


দিতে হয় না। 


রে 


(৭) প্রাপ্য ছুটির অধিকার থকে 
আমরা বঞ্চিত-সব থেকে চমৎকৃত 
হবার যত কথা। কারণ আমাদের 
ছুটি নেওয়ার কোন রেসট্রিকশন 
নেই।' কোনও ছুটির কোনও বেতন 
কখনও কাঁটা যায় না । তা সে যত- 
দিনই ছুটি হোক'। কেউ লঙ্কা ছুটি 
নিলে সমে সঙ্গে ‘লিভ ভেকেনসি”-তে 
লোক নেওয়া হয় যাতে আমাদের 
ওপর চাপ না পড়ে এবং তার জন্যও 
কারোর বেতন কখনও কাটা যায় 
“মেটারনিটি লিভ’ তিনমাস 
তো আছেই । 

প্রকৃতপক্ষে বেতন কোনও অব- 


স্বাতে কারোর কখনও কাটা হয় না। 


অন্ুপস্থিতির অন্য কখনও আমাদের 
প্রধান! শিক্ষিকার কাছে কৈফিয়ং 
অভিযোগকারিপী- 
দ্বয়ের একজনকে জিজ্ঞাস্য তিনি গত 
তিন বছরে কত ছুটি নিয়েছেন তার 
হিসেব কি তাঁর নিজেরই আছে ? 
এমন এক্ণটা যাস কি তিনি দেখাতে 


- পারবেন যে মাগে তিনি অনুপস্থিত 


হন নি? 


আর অপর জন যিনি তার সংগে 


হাত মিলিয়েছেন তিনি দিনের পর 
দিন আমাদের কাছে অভিযোগ 
করেন নি, এই অন্তায় সুবিধা নেও- 
যার জন্যে? অভিযোগ করেন নি 
প্রধান! শিক্ষিকার কাছে? যার 
উত্তর ছিল চাপ না দ্বিস্নে মানুষের 
শুতবুদ্ধির কাছে আবেদন. অনেক 
কার্যকয়ী । প্রত্যেকেরই তৌ 


বিবেক আছে? উক্ত শিক্ষিকা, 


কখনও প্রয়োজন বোধ করতেন না 
দুলে অন্থণাস্থিতির একটা খবর ফেও- 


যার (বাড়ীতে ফোন থাকা সব্বেও)। 


& শিক্ষিকাকে জিজ্ান্ত ক'দিন তিনি 
সময়মত স্থলে এসেছেন? জিজ্ঞাস 
করি ছুটি সংক্রান্ত আর কত সুবিধা 
পর্মদ অনুমোদন করেছেন? 

(৮) এই ছ"জন সাস্পেশুভ, 
বিক্ষিকা দাবী করেছেন যে বেতন 
বৃদ্ধির আন্দোলনে নেতৃ দেওয়ার 
ফলে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাঁজন হওয়া 
তাদের বিরুদ্ধে জঘন্ততম সাজান! 
অভিযোগ এনে তাদের বিতাভিত 
করায় এক হীন প্রচেষ্টা স্কুল কর্তৃপক্ষ 
করছেন । বেতন বৃদ্ধির কোন 
আন্দোলনের কথা এ'রা উল্লেখ করে 
ছেন? দেই আন্দোলনে কি গুবা 


দু'জন ছা? আমাদের আর কেউ. 


সামিল হন নি? আজ এরা নিজে- 
দের চাষড়। বাচানোর জন্য আমাদের 
সকলকে "জড়িয়ে ভূয়া আন্দোলনের 
নেতৃত্ব দেওয়ার নজীর ভূলেছেন। 
গত ১৫ই জানুয়ারী _ ১৯৭৮ এ 
ম্যানেজিং কমিটির সভায় শিক্ষক- 
শিক্ষিকার বদ্ধিত হারে ৰেতন 
দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত ও 'অগমোিত 
হয়। আমাদের হু'জন প্রতিনিধি 


ন 


দর্পণ ॥ 


সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
বেতন বৃদ্ধি করে যে চিঠি আমাদের 
দেওয়া‘ হয়েছে সেটি কোনও অবস্থা- 
তেই ‘নিয়োগ পত্র’ (গ্যাপয়নেণ্টয়েণ্ট 
লেটার) নয়। “পার্মানেণ্ট’ শিক্ষ- 
ককে নতুন করে নিয়োগ পত্র দে ওয়া 
একটি হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্ট করে। 
কর্তৃপক্ষ তা করেন নি। “ফুল 
টাইম” থেকে “পার্ট-টাইয’ কাউকে 
করা যায় না এবং তা কাউকেই 
করা হয়নি। আমাদের চাকরীর 
শর্ত নিয়ে এরকম বে-আইনী কোনও 
কিছু করা হলে সর্বাগ্রে আমরাই 
তার প্রতিবাদ করভাম। এদের 
এই অভিযোগ সর্বেব মিথ্যা । যার 
“ইনক্রিমেন্ট? বন্ধের কথা লিখেছেন 
বি, টি, না থাকলে যে “ইনক্রিমেন্ট? 
পাওয়া যায় না--তা কি তিনি 
জানেন নী? এছাড়া! “বোর্ড-এন 
অনুমতি ছাড়া কোনও শিক্ষিকা 
শিক্ষককে বরখাস্ত করা যাদু না। 
এতে! নিয়ম যারা জানেন, তাদের 
এটা অক্কানা কেন? 

এই দু'জন শিক্ষিকাদের মধ্যে 


একজন আমাদের সংগেই বেতন. 


বৃদ্ধির পত্র গ্রহণ করেন ‘সন্মতি পত্রে’ 
স্বাক্ষর করে। এইসব কোনও অভি- 


ংষোগই তখন করেন নি বা লিখিত 


শনি আগষ্ট, ১৯৭৮ 


ভাবে কর্তৃপক্ষকে কখনও জানান নি 
কেন? অপর শিক্ষিকাকে বেতন 
বুদ্ধির পত্র দেবার আগেই টার 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে আও 
করে যার ফলে বেতন বৃদ্ধির পর. 
তাকে দেওয়া ঘাষ নি। তিনি ইং 
১/৫/৭৮ এর পূর্বে ন্যায্য দাবী পূরণের 
জন্য লিখিত ভাবে দাবী করেন নি 
কেন? সাঁদপেন্সনের পর “ছুল-টা ইম”, 
পার্টটাইম”, ‘টেম্পোরারী’, পার্মা- 
নেন্টগনানা রকমের অন্ত সব যুক্তি 
দেখিয়ে নিজেদের নির্দোধিতা প্রমাণ 
করতে চাইছেন। একটা কথ! তার! 
তুলে যাচ্ছেন যে শতাধিক ছাত্রীর 
আনীত অভিষোগের টা 
ঘটনারই আমরা প্রনাক্ষশ্খ এবং এ ্ 
সকল ছাত্রীদের অভিভাবকেরাও 
লিখিত ভাবে অভিযোগ গুলি সমর্থন 
করেছেন । এ অবস্থাক্ তারা কাগজে 
বিবৃতি দিয়ে এবং ছাত্রী অভিভাবক 
এবং আমাদের ভীতি প্রদর্শন কনে 
এবং মিথ্য! অপপ্রচার করে নিজের) 
বাঁচতে চাইছেন । 

(১) আরও একটি হাস্যকর 
অভিযোগ স্কুল নাকি চারটি ভিন্ন 


ভিন্ন স্থলে বিভক্ত । এরূপ অবান্তর 
এবং বুদ্ধিহীলদের মত. অভিযোগ 
পাগলামিরই নামান্তর । 

( শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 





'$ 


ইস কেরি হিসিডিভ, 


(ত হাতি একটি জত সিনে) { 
: 
নিস্মোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 
ইনক্লাইন স্তাফটের ডাইভেজ 


রেফাঃ নং এস এ টি/জি এম/টেগ্ডার/৭৮/৭৬৪৩/তাং ১-৮-৭৮ 

তিরথ গ্রাম স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাছে নিমচা সাব-এরিয়া, পো£ রানীগঞ্র, জেল! 
বর্ধমানের নিমচা কোলিয়ারীতে সারফেস থেকে ঘুসিক “এ সীম পর্যন্ত 
ইনক্লাইন স্তাফটের এক জোড়া ডরাইভেজের জন্য বিশ্বাসযোগ্য, সঙ্গতিমন্পন্ন 
ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট ফর্মে দফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে 
সীল করা টেগার। কাজের বিবরণ_-ভিজাইন অনুযায়ী ব্রিক লাইনিং ও 
কংক্রিট রুফিং সহ সম্পূর্ণ পলিমাটি, ওয়েদার্ড ম্যান্টল, হার্ড কক ও কয়ল! 
দিয়ে ইনক্লাইন স্তাফট। সাইজ ৩৬ এম %২'১ এম (ক) হলেজ ইনক্লাইন 
--১ ইন ৬, আনুমানিক দৈৰ্ঘ ২২৬ এম (খ) ট্রযাভেলিং ইনক্লাইন--১ ইন ৩, 
আম্মানিক দৈর্ঘ--১৩৫ এম | আনুমানিক খরচ ২৩'২৪ লক্ষ টাকা । বায়- 
নার টাকা ২৩,২৪* টাকা । সম্পূর্ণ করার সময় ১৬ সাঁস। 

অরিয়! কেশিয়ারের কাছে ₹* (পঞ্চাশ) টাকা নগদ দিয়ে এবং আবেদন 
মারফৎ ৪-১৯-৭৮ থেকে ১২-১৯-৭৮ তারিখ পর্যন্ত অফিসের সময়ে জেনারেল 
ম্যানেজারের অফিস, সাতগ্রাম এরিয়া, পোঃ দেবচন্্রনগর, জেলা বর্ধমান 
ঠিকানায় সুপারিণন্টেণ্ডেণ্টের (সি আযাগ্ড ভি) কাছ থেকে টেণ্ডারপত্র ও কাজের 
বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে। বায়নার টাকা কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, 
ইন্টার্ণ ডিভিনন, এ/সি এরিয়।-৩এর অনুকুলে যে কোন তালিকাতুক্ক ব্যাঙ্কের 


ওপর আসানসোলে দেয় ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠাতে হবে। 


খোলার দিন 


থেকে ১২০ দ্বিন পর্যন্ত টেগার বলবৎ থাকবে । *নিমচা কোলিয়ারীতে, 
ইনক্লাইন ড্াইতেজ” যথাযথভাবে লেখা টেপ্ডার ১৩-৯-৭৮ তারিখ বেলা 
৩ট! পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে এবং উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতা অথবা 
তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কিছু পরে খোলা হবে । 
বায়নার টাক] ছাড়া টেপার বাতিল করা হবে। কোন কারণ না দেখিস. | 
ষে কোন অথবা সমস্ত টেগার এহণ বা বর্জনের অধিকার সংরক্ষিত থাকছে ।, 





সি 





॥ 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৮ই ‘আগষ্ট, ১৯৭৮ 


অন্ধ প্রদেশে ইন্দিরা 


- কংগ্ৰেসীদের । দুঃশাসন 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


অন্বপ্রদেখের ভোটাররা এখন 
'বুঝতে . পারছেন, . ইন্দিরা 
কংগ্রেপীদেরকে ক্ষমতায় বাবার 
পরিণাম । ক্ষমতায় বসেই ডঃ চেন্না 
রেডিড পুলিশকে করেছেন ভয়মুক্ত 
কিন্ত জনগণকে 'পুলিশী 'সম্থাস দিয়ে 


দমন করতে চাইছেন।. একারণেই 


|. জরুরী অবস্থার সময় অস্ত্রে যে নকশাল- 

* পদ্থীদ্ের ব্যাপকভাবে, হত্যা কর! 
হয়েছিল সে সম্পর্কে তদত্তের জন্য 
ভার্গব কমিশনের কাজ -মাঝপথেই 
বদ্ধ করেছেন সরকার ।-পশ্চিমবাংলার 
_. হরতোষ চক্রবর্তী কমিশন বানচাল 
করার জন্য পুলিশ-অফিসারর। উঠ 
পড়ে লেগেছেন, মিথ্যা অন্থুহাতে 
বরানগরে এ কমিশনের কয়েকজন 
হবু 'সাক্ষীকে গ্রেধার করে সন্স্ত 
করতে চেয়েছেন, বিব্ধি ছুতোয় জল 
ঘোলা করতে চাইছেন? অন্ধপ্রদেশে 


সি পি আ্রাই 


সি, পি,আই (এম, এল)-এর ছুই 
- নেতা সন্ভোষ রাণা ও ধ্রুব চৌধুরীর 
_ মতে, বেশ কয়েক মাস সারা ভারত- 
বর্ষে এবং তৎ্সহ পশ্চিষবেও গণতন্ত্র 
ধর্ষিত । কেন্দ্রের জনতা সরকার 
পুরোপুরি ভাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের 
বামফ্রন্ট সরকার আংশিকভাবে প্রাক 
নির্বাচন প্রতিশ্রুতি পালন করতে 
ব্যর্থ হয়েছেন। পশ্চিমৰর্জে গণ- 
তান্ত্রিক আল্দোলনের ওপরে আঘাত 
আসছে প্রধানতঃ সি পি আই (এম)- 
এর একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে থেকে । 
| আর এই ক্ষুত্ব.অংশ বলতে সেই অংশ- 
টাকেই তার। বুঝিয়েছেন, ঘার! এত- 
-. দিন ধরে ইন্দিরা কংগ্রেস ও পরবর্তী 
কালে জনতা দলের মধ্যে থেকে 
সথবিধা মিয়েছে এবং অবশের্ষে পিঠ 
বাচাতে লি, পি, আই, (এম)-এর 


ছত্রছায়ার আশ্রয়ে গ্রহণ করেছে। _ . 
করেন, . 


জররাণা অভিযোগ 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গোপী- 
-বল্লডপুয় থানার ছুই নম্বর ব্লকের 
জাহনাপুর মৌজায় এবং সীকরাইলে 
অত্যাচার চরমে উঠেছে। একই 
জেলার 
রর লালমোহন সোরেন জনৈক 
গচাষীকে উচ্ছেদ করার হুকুম জারী 

ূ l ‘করে অথব! 'দুই হাজার নগদ 


টাকা জরিমানা দ দাবী করে। দরিদ্র 


. কৃঁষকটি ভার একমাত্র সঘল ও এক 


কক 


সরিয়। গ্রামের এক নশ্বর, . 


সে কাজ করেছেন শ্বয়ং রাজ্য 
সরকার । কমিশনে যর্দি এরকম কথ! 
ওঠে যে কেন্দ্রীয় শ্বরামস্রকের নির্দেশ 
অমুযায়ী নকশালপন্থীদের হত্যা - 
করা হয়েছে তাহলে শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী আবার হেয় হবেন ৷ ভাই বেশি 
জল ঘোলাতে চাননি শ্রমতী গান্ধীর 


- মন্ত্রশিষ্য ডঃ চেক্না রেডিড । 


সি পি আই-এর অন্্রপ্রদ্রেশ রাজ্য 


কাউন্সিল ও রাজ্যে গত ক’বছরে . 


যথেচ্ছভাবে নকশালপন্থীদের হত্যা 
নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে কেন্ত্রীয়' সরকার 
কর্তৃক একটি তদন্ত কমিশন গঠনের 
দাবি জানিয়েছে । 
সরকার কর্তৃক গঠিত ভার্গব কমিশন 
মাঝপথে তার তদন্তকার্য বন্ধ করেছে 
কারণ রাজনৈতিক দলসমূহ রাজ্য 


সরকারের নির্দেশিত ক্যামেরায় 
শুনানীর ব্যবস্থা বয়কট করে। 


রাজ্যের কংগ্রেস 


পিপি আই অভিযোগ করেছে 


* কয়েক শত নকশালপন্থী খুনের 


জন্য যে সকল পুলিশ অফিসার দায়ী | 
তাঁদেরকে বাঁচানোর জন্যই রাজ্য 
সরকার এই কমিশনকে মাঝপথে 
হত্যা করলেন। 

এদ্দিকে গত ,২৯শে মার্চ অন্ধ- 
প্রদ্দেশে রাস্তা থেকে সিনেমা দেখে 
ফেরা দম্পতিকে গ্রেপ্তার করে স্বামীকে 
হত্যা ও স্ত্রীকে পুলিশ লকমাপে 
বলাৎকারের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোতের 
কথা আশা! করি কেউ ভূলে যাননি । 
ডঃ চেন্না রেডী সরকার এই ঘটনার 
তদন্তের জন্য বিচারপতি কে এ 
মুক্তাদার কমিশন - গঠন ' করেন। 
বিচারপতি মুক্তাদার তদস্ত রিপোর্টে 
বলেছেন যে, হ্যা এ রাতে রামিজা 


বিবি নামে, এ ভদ্রমহিলাকে জনৈক . 


সাঁব-ইন্দপেক্টর ও' ছুজন কনস্টেবল 
নালাকুণ্ডা খানায় পরপর ধর্ষণ করে 
এবং তীর স্বামীকে নির্ঘয়ভাবে প্রহার 
করে খুন করে। , ূ 


এম্সের এক ছু আগশ-এবধ 
পুলিশের বিরুদ্ধে সন্তোষ রাণাছের অভিযোগ 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


| টুকরো জযির অধিকার পরিত্যাগ 


করতে অপারগ হওয়ায় তার বাড়ীঘর 


* পুড়িয়ে দেওয়া হয় । এ, ভি, এমের 


কাছে অভিযোগ দায়ের করা হলে 
তিনি হাস্তকযর জবাব দেন ষে, 
“যেখানে পলিটিক্যল পার্টির শাসন 
চলছে, সেখানে আমাদের করার 
কিছু নেই, 

- আরও অভিযোগ পশ্চিম চিনন 
পুরের স্থপরিচিত কংগ্রেসী প্রিয় দ্বাস-- 
মুক্দীর কাকা জীদ্েবী দাস মুহ্দী 
রাতারাতি লি, পি, এম, বনে গিয়ে 
পশ্চিম দিনাজপুরের সি,পি, আই 
(এম, এল,)-এর পার্টি অফিস পুড়িয়ে 


ঘ্বেন। এবং তারই নির্দেশে -এই ' 


পার্টির জেলাকমিটির সাধারণ সম্পা- 
দক হরিপদ দত্তক অকারণ গ্রেপ্তার, 
করে নিয়ে গিয়ে জেঙ্গে আটকে রেখে 
দেওয়া হয়। বীরত্ূমেও একইভাবে 
কোন কারণ ছাড়াই ছস্ জনকে 
আটকে রেখে দেওয়া হয়েছে । গত, 
১০ই আগষ্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
শ্রীসন্তোষ রাণা ও ভীক্রব চৌধুরী 
বলেন, লার! পশ্চিমবঙ্গে আহগমানিক 
২৪০* রাজনৈতিক কমর বিরুদ্ধে 
নতুন করে গ্রেপ্তাযী পরোয়ানা জারী 
করা হয়েছে। ১৯৭১ জালে বরা- 
নগর কাশীপুরে ষে গণহত্যা, গণধর্ষণ 
হয়, সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৩ই 
আগষ্ট তারিখে এক শহীদ স্বরণ «সভা! 


- অনুষ্টিত করার উদ্দেশে : যা 
কমিটি গঠিত হয়। তার কনভেনর 
অসিত ঘোষকে অন্তায়তাবে গ্রেখার 


করে আটকে রেখে দেওয়া হয়। 


অথচ ১৯১ সালের সেই কুখ্যাত 


নরমেধ যজ্ঞের পরিচালক “নব জীবন ' 
সংজ্বের" দভ্যর1 ও তার নায়ক কাহ্-" 


গোপাল চক্রবর্তী ও দোষী পুলিশ 


" অফিসাররা বহাল তবিয়তে রয়েছে। 
এবং আচ্চর্ষের কথা ছল, বরাহনগরের 
_সেই ঝটিকা বাহিনীর দল তাদের 
নখথদস্ত বার করে সমাজদেহের গানে 
নতুন করে থাবা মারতে শুরু 
করেছে। হুতরাং এই ঘটনা প্রমাণ 
করে যে বরাহনগর ফাশীপুরে পুলি- 
শের এই আক্রমণ গণতাস্িক আদ্দো- 
লনকে দমন করার জন্যই ৷” 
সৃতি ভাঙ্গ। সম্পর্কে তাদের মতা: 


মত হল, “এটা পুলিশের একাংশের 


কারসাজি এবং প্রভিক্রিয়াম্টলদের 
সঙ্গে চক্রান্ত করেই তার! ময়দাসে 
নেমেছে ।” 

" বিনোদ শির সম্পর্কে সন্তোষ 
রাশ জড়তাহীন ভাষায় বলেন, 
স্ডাদের বাজনীতি প্রতিবিপ্ৰী 
চিন্তাই প্রতিফলন |” 


" অবস্থায় আছে। 


নার 


জতশিষ্প সম্পর্কে রকারী নীতি প্রসঙ্গ 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


পরিবর্তিত রাঁজনৈতিক অবস্থায় 
গ্ৰামাঞ্চল বা মফন্ষলের কুটির শিল্পের 
বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে খোজ খবর 
নিতে গিয়ে সাক্ষাৎ করি দি ওয়েষ্ট 


বেঙ্গল স্টেট হ্যাগুলুম উইভার্গ 


কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের 
- এক্সিকিউটিভ অফিসার প্রীক্ষীরোদ- 
কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সু্গে | 

প্রথমেই জানা 
হস্তচালিত তাত শিল্প ও শিল্পীদের 
সম্পর্কে বামফ্রট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি 
কি? কুটির ও কষত্রশিল্পের রাম 
প্রচিত্তত্রত মজুমনার গত ১১ আগষ্ট 
কলকাতায় বলেন যে, “হাগুলুম 
শিল্প অংগঠিত ও নৈরাশ্তজজনক । 
অসৎ ব্যবসায়ীরা এই শিল্পকে বন্ধ! 
করেছে এবং গরীব তাতীরা এখন 
সম্পূর্ণ তাদের মুঠোঁর যধ্যে, রাজ্যের 
দুলক্ষ,ছাণ্ডলুম ইউনিটের মধ্যে মাত্র 
২৩% সমবায়ের অন্তর্ভূক্ত । এর 
মধ্যে আবার মাত্র ১৫% কার্যকর 
k সমবায়ের স্বল্পতা! 
এই শিল্পের পাচ লক্ষ তাঁতীকে ঠেলে 
দিয়েছে মহাজনের কবলে ৷ রাজ্য 
সরকার এই পরিকল্পনার মধ্যে আরও 
৫৪৫টি নতুন সমবায় খুলবে যার ফলে 
এই শিল্পের ৬% সরকারী নিয়ন্ত্রণে 
আসবে ।” 

রাজ্যের, হ্াগুলুম শিল্প সম্পর্কে 
এই হচ্ছে সরকারী স্বীকৃতি ও লক্ষ্য । 
এবার আসি শীক্ষীরোদ চট্টোপাধ্যা- 
তয়রু সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথায়। 
স্টেট হ্যাগুলুম উইভার্স কো-অপারে" 
টিভ সোসাইটি ১৯৫৪ সালে রেজিদ্রি- 
কৃত হয়। মূলতঃ গ্রামাঞ্চল ও 


মফস্বলের প্রাথমিক তন্তবায় সমিতি- 


গুলিই এর সদ্বস্তা ।- এছাড়া ইণ্ডাট্র- 
মল ইউনিয়ন, তন্তবায় ছাড়া অন্যান্য 
সমবায় সমিতি, কনজিউমার্স ষ্টোরস, 
সমবায় ব্যাঙ্ক ইত্যাদিও আছে। 


পূর্বে কিছু ব্যক্তিগত সমস্ত নেওয়া; 


হত এখন .আর সাধারণতঃ নেওয়া! 
হয়ন1। সদস্তভুক্তি ক্রমশঃ বেড়েই 
চলেছে । ক্ষীরোদ্বাবু বলেন, ৩০ 


জুন »৭৮ পর্যন্ত ৪৯৫টি প্রাথমিক- 


তম্ভবায় সমিতি স্টেট কো অপারেটি- 


ভের ছজতলে এসেছে ॥ 
স্টেট কো-অপারেটিভ অধীনস্থ 


* প্রাথমিক তত্তবায় সমবায়.সমিতি- 


গুলিতে কষ্টে লদরে সুতো দেয় এবং 
তাদের থেকে তৈরী জিনিষগুলে। 
ঝিনে আবার নিজেদের বিক্রয় কেন 
মারফৎ বিক্রয় করে এক্ষেত্রে 
একট? অন্থৃবিধে দেখ! যায় যে» ধুতি- 


. 


দ্বরকার,- 


বঙ্গের | হ্যাণ্ডলুম 


শাড়ি-গামছা ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে 
স্টেট কো্অপারেটিত নগদ দাম দেয় 
না, ছু/এক মাস পরে দেয় । অভাবী 
প্রাথমিক সমবায় সমিতি বা তাতীরা 
নগদ,মূল্য লাভের জন্য, ছু/এক টাকা 
করে শাহানা কাছেই বিক্রি 
করে 

মূলতঃ তিন ধরণের বস্তার 
বর্তমানে তৈরী করা হয়। সুক্ষ 
কারুকার্য সুচিত কলমাল-বিছানার 
চাদর ইত্যাদি, বদিরহাট অঞ্চলের 
প্রাথমিক ভন্তবায় সমবায়, সমিতি- 
গুলো তৈরী করে হাসপাতালে 
ব্যবহার্য গজ্-ব্যাণ্ডেজ এবং গত কয়েক 
বছর চলছে 
উৎপাদন ।. এই জনতা শাড়ির 
চাহিদাও ক্রমবর্ধমান । 
= ক্ষীরোদবাবুর সঙ্গে কথা বলার 
সময় দিলী থেকে বিভাগীয় উচ্চপদস্থ 
অফিসার ফোন করে জানতে চাইলেন 


"গত তিন মাসে জনতা শ-ড়ি বিক্রয়ের 


পরিমাণ। দক্ষ ও দ্বায়িত্শীল অধি- 
কর্তা ক্ষীবোদবাবু সঙ্গে সঙ্গে. যে 
হিসাব ফোনেই” জানিয়ে দিলেন 


তাতেই বুঝলাম যে জনতা শাড়ির 


চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
পশ্চিমবাংলার বাইরেও আজ 


আমাদের তাতীদের বোন! বঙ্থাদির. 
. চাহিদা বাড়ছে। কিছুদিন পূর্বে 


মাত্রান্দে অনুষ্ঠিত এক মেলায় পশ্চিষ- 
. শিল্পের স্টলে 
প্‌ ঠানো বস্তি প্রায় সবই বিক্রি 
হয়েছে। রাজ্যের যধ্যেও চাহিদা! 
বাড়ছে! স্টেটে কো-অপারেটিভ 
ঠাদের নিজন্ব বিপণন কেন্দ্রের সংখ্যা 
আরও বাড়াচ্ছে । ‘তন্তু!’ নামে 
এই দোকানগুলো প্রায়শই 
আমাদের চোখে পড়ে। 

সম্প্রতি ঘোষিত কেন্দ্রীয় জনতা 
সরকারের বন্ত্রনীতি অনুযায়ী হস্ত- 
তাত শিল্পের ভূমিকা আরও বৃদ্ধি 
পাবে। শ্বাতাবিক কারণেই স্টেট 
কো অপারেটিভের ' গুরুত্ব বাঁড়বে। 


কিন্ত ক্ষীরোদবাবুর মতে এই দণ্তরকে 
আরও সক্রিয়. জনমুবীন করে 


॥ তিন ॥ 
ud 


Ld 


জনতা শাড়ির . 


তোলার পথে ছুটো” বাধা আছে । . 
প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারীর অভাব - 


১ স্থানাভাব এবং দ্বিতীয়ত, অর্থাভাব । 


রাঘব বোয়াল তীতীদের সঙ্গে 
প্রতিযোগিত।,, ফভে দালাল এবং 
মাঝে মধে)ই তোর দামের ক্রমশই 
অস্বাভাবিক বুদ্ধি স্টেট কো-অপারে- 
টিভের কাছে ধাধা হয়ে দাড়ায় । 


অপারেটিভ গরীব তাছি ও আমাদের 
মত ক্রেতা সাধারণের স্বার্থে চে) 
করছেন । চর 


॥ তথাপি ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট কৌ- ' 


বু 














































“ 


'৬॥ চার ॥ 


এম্কেকী গণতন্ত্রী ন গদ্ধার ? 





ভারতপুত্র- 


" যোরারজী দেশাইর প্রধানুমস্বিত্বে 
জনতা সরকার দ্বিতীয় বছর স্বাধী- 

নত! দিবস পালন ক্রল। তৃতীয়- 
বারের স্থধোগ শ্রয্রেশাই বা জনত! 
পার্টি পাবেন কি? মাসের হিলাবে 
অবন্থ চব্বিশ মাম বা দুবছর হয়নি 
এখনো, দেড় বছর পূর্ণ হতেও এখনো 
মাসখানেক বাকি। কিন্ত এরই মধ্যে 
অধিকাংশ ভারতবাপীর মনে প্রশ্ন 


দেখা". দিয়েছে জনতা সরকারের . 
উদ্যোগে শ্বাধীনতা দিবস কি এবারই - 


শেষবারের মতো উদযাপিত হুল? 

স্পষ্টতই প্রধানমন্ত্রীর একরোখা 
মনোভাব ও আচরণে কেন্দ্রীয় ম্তি- 
সভা! এবং জনতা নেতৃত্বের একটা 
‘উল্লেখযোগ্য অংশ ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত । 
বাছপেয়ী, আদবানী, ফার্ণাগডেজ, 


বিজু প্রমুখ কেন্দ্রীয় মঞ্রিতুষয় পদ- 
, ত্যাগ করেছেন/বলে যে সংবাদ প্রকা- 
শিত হয়েছে তা “সত্যি নয়” বলে ' চরণ 


প্রতিবাদ প্রচারিত হতে পারে, দলের 
অন্যতম সম্পাদক মধু লিমায়েয পদ- 
ত্যাগপত্র দলপতি চন্দ্রশেখরের হাতে 
এখনো পৌছয়নি বলে ঘোষিত হতে 
“পারে, কিন্তু পরিস্থিতি আজ যেখানে 
গিয়ে ঠেকেছে তা কি পদত্যাগ কর! 
থেকে খুব দূতে ? অর্থাৎ অনমনীয় 
একগুয়ে মনোভাব ও আচরণে 
শ্রদেশাইকে অবিচল থাকতে দেখে 


শাস্তিদৃতদ্বের সব মুক্তিতর্ক, অন্থু- 


রোধ উপরোধকে তুচ্ছজ্ঞানে ঠেলে 


-. দিতে দেখে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এই 
শেষ পর্যস্ত 


ভব্রলোকেরা যদি 
নিরুপায় হয়ে পদ্দত্যাগই করে বসেন, 


. তবে তাদের উপর খুব একটা.দ্বোষা- 


রোপ করা যাবে কি? 

। বিরোধ সেই দেশাই-চরণ সম্প- 
কক্ধে কেন্দ্র করে। কেন্দ্র 
অস্ত্রিঘভী ' থেকে বামন 


সিং, স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজনারায়ণ 


"বাধ্য করেছে। 
বিরোধ ব+ মতানৈক্য দেশাই-চরণে * 


বং চারজন রাষ্ট্রমঙ্জী পদ্বত্যাগ করে- 
ছেন। বলা নিশ্রয়োজন প্েচ্ছায় 
ভারা দায়মুক্ত হতে চাননি, পরিস্থিতি 
তাদের ওই চরম পদক্ষেপ গ্রহণে 
কন্ত এমন কী 


ঘটে গিয়েছে যা পারস্পরিক 
আলোচনায়ও মীমাংদার অতীত 
হয়ে গিয়েছে ? রাজনারায়ণ বা অন্ত 
রাষ্ট্র্ী চতুষ্টয়ের পুনর্বহালের প্রশ্থকে 
শর্ত হিসাবে হাজির করা? হয়নি। 
কিন্তু মন্ত্রিসভায় চৌধুরী চরণ সিংকে 
ফিরিয়ে নেবার পথ কি চিরতরে রুদ্ধ 
হয়ে গিয়েছে ? 

চৌধুরী চরণ সিং গোড়ার দ্বিকে 
বিস্তর হম্থিতস্থি করেছেন, গাজো- 


.ক্লারী 'ভাব দেখিয়েছেন এমন কি 


ভার. উচ্চাকাজ্ষাও কিছু .কিছু নগ্ন 
হয়ে পড়েছিল সত্যি কথা কিন্ত প্রশ্নটা! 
যখন দাড়িয়ে গেল দেশাই- কিম্বা 
চরণ--তথন তো জনসংঘ সোশ্তীলিষ্ট- 
দের একাংশ এমন কি তার প্রাক্তন 
বি এল ডির বৃহত্তর অংশ পর্যস্ত সঙ্গ- 
ত্যাগ করেছে, তখন তো চরণ সিং 
নতি শ্বীকার করে পিছু হটেছেন। 


এখন কাস্তি দেশাই সম্পর্কে ছুনীতির f 


দর্পণ 1 শুক্রবার ১৮ই? আগষ্ট, ১৯৭৮ 


ভি আগে প্রকাশ্বে প্রত্যাহার ' 
করে নেবার জন্য তাকে চাপ দেওয়া 
হচ্ছে কেন? ছু্দাঁতির মূল অভি- 
যোগকারী যে চৌধুরীজী নন, তিনি 
কেবল কান্তি, দেশাইকে ছুর্নতিমৃক্ত 
প্রমাণ করার "জন্যই তদন্তের প্রস্তাব 
করেছিলেন একথা ভো প্রবীণ রাজ- 


নীতিক মোরারজী দেশাই ভাল 


করেই জানেন। 

মোরারজী-তনয় সত্যি- সমস্ত 
রকমের দুর্নীতি থেকে-মুক্ত কিনা 
( এ-অভিযোগ গত ৪* বছর ধরে 
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে বলে 
স্বয়ং দেশাই শ্বীকরি করেছেন ) 
সে কুটতর্ক আমরা এখানে তুলতে 
চাইনা ।' কিন্ত মন্ত্রিসভার প্রধান 
হবার স্থষোগ গ্রহণ করে মোরায়জী 
দেশাই অপর কোন সাস্থের সৎ 
পরামর্শেও কর্ণপাত করবেন না, 
তিনিই সৰ্বেসৰ্বা সকলের উর্দ্ধে এবং 
অল্ৰাস্ত এটাই বা'মনে করবেন কেন? 
এখধারণ! কি স্বস্থ গণতান্ত্রিক রীতি-' 
সম্মত, না এর মধ্যে ডিক্টেটরী বা 


5 শ্বৈরত্ত্ গন্ধটাই প্রকাশিত হয়ে 


পড়ছে? ২ ll 
চয়ণ শিবিরের চরমপনস্থীর। ক্রমশঃ 





_ জনতা পার্টিতে সঙ্কট প্রসঙ্গে 


বিরোধ কুলাক নবী বনাম একচেটিয়। শিল্পপতি : 


কেন্ত্রীয্ জনতা পার্টিতে যে ঝড় 


হাওয়া তা শুধু জনতা শাসিত রাজ্য-. 


গুলোতেই বইতে শুরু করেছে তা 


নয়, সি পি আই (এম) নেতৃত্বে বাম 


ফ্রন্ট পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গও. এর 
থেকে বাদ পড়েনি। আমি অবশ্য 
জনতাকে একটা পার্টি বলি না, কারণ 
এই দল কয়েকটি দলের মিলনে গঠিত, 
শ্রীমতী গান্ধী একে ঘথার্থভাবেই 
“খিচড়ি” বলেছেন । সমস্ত প্রতিবাদ 
সত্বেও প্রত্যেকটি শরিক জনগণের 
স্বার্থের পরোদ্বা, না করে নিজের 
কোলে ঝোল টানছে। 
জনসংঘ মধ্যম শ্রেণীর শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ীদের শ্বার্থরক্ষাকারী দল, অন্ত 
দিকে বি এল ভিকুলাকদের ৷ সমাজ- 
ততত্রীরা শহর এবং হোয়াইট কলার- 
“দের শ্বার্থরক্ষ। করছে এবং সি এফ'ভি 
কম্প্রাডোর ও একচেটিয়া! ধনপতিদের । 
প্রত্যেকেই জনতাকে নিজের দিকে 
টানছে আর তাই এই সংকট । 
'কেন্্রীয় ও রাজপ্তিরে জনতা 
আযাভহক বডি হিসেবে কাজ করছে'। 
বাগাড়খর সত্বেও সংসদীয় দলের 
একটি কার্যকরী সমিতির ক্ষেত্রে যেমন 
তেমনি ভাবে সাংগঠনিক 


ফণী চক্রবর্তী 


নির্বাচনও মুলতুবী রাখ! হবে, কারণ 
আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, সমাধানের 


চেয়ে এতে সমস্তা আরে! বাড়বে, চরণ 


সিং ও রাজনারায়ণের বহিষ্কারের পর 
যেভাবে দল সংকটের সন্মুখীন 
হয়েছে। 

জনসাধারণ £ইতিষধ্যে মোহমুকত 
উচ্চ নেতৃত্বের কুৎসিত ঝগড়া এবং 
তাঁদের প্রকৃত উপকার না হওয়ায় 
যার জন্তে তার! এই দলকে ক্ষমতায় 
এনেছিল । | 

REE এই দল বিভিন্ন গোষ্ঠীর 
মধ্যে বহু বিবাদের পরে এখন: পক্রি- 
স্কায়" ছুটো শিবিরে বিভক্ত । এক 


- গোষ্ঠী লি পি আই (এম)-কে এক 


নম্বর শক্র মনে করে, অন্ত গোষ্ঠী 
ইন্দিরা কংগ্রেসকে । প্রফুল্চন্দ্র সেনের 
তত্বাবধানে. (রাজ্য জনতা পার্টিতে 
ফজলুর রহমান তার মনোনীত, ধার 
মনোভাব বিরোধী) প্রথমোক্ত 
শিবিরের নেতৃত্বে রয়েছেন সমর গুহ 


A 


রুরেছিলেন। এই শিবিরের যুক্তি'হল 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যদি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 
সি পি আই (এস)-সঙ্গে মাখামাখি 
করতে পারেন, তাহলে তারাও সেই 
ভাবে যেখানে প্রয়োজন গঠনমূলক 
সমালোচনা এৰং জনসাধারণের বৃহ- 
ত্বর- স্বার্থে সহযোগিতা করতে 
“পারেন । ' ূ | 
পশ্চিববঙ্ছে যেখানে দি পি মাই 
এমএ প্রতি মনোভাব নিয়ে 
বিরোধ, সেখানে অন্য রাজ্যে যোকা 
রজী-চন্্রশেখর. গোর্ী ও চরণ-রাজ- 
নারায়ণের মধ্যে গোলমালে দল কি 
ভূমিকা নেবে তাই নিয়ে বিতপ্া। 
এদিকে জনত) পার্টির নেতারা ও 
তাদের ঘনিষ্ঠ অন্তগামীর1 যখন তাদের 
গোষ্ঠী বিবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন 
সাধারণ কম ও অন্তান্তর! আতঙ্কিত 
হয়ে দেখছেন কিভাবে সাধারণ 
মানুষের স্বার্থ জবাই করা 
হচ্ছে। চিনির নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যক্তি 


ও স্থনীল দাশ যারা আজন্ম কমিউনিস্ট মালিকানাধীন বস্ত্রশিল্পের মোটা 


বিরোধী। স্থশীল ধাড়া ও ৰিষান 
মিত্র অন্ত শিবিরের নেতা । প্রসঙ্গত 
স্থশীল ধাড়া এক সময় রাজ্য জনতার 


ছেয়ারম্যানরূপে সুনীল দাশের নাম. 


কাপড় তৈরীর ষে বাধ্যবাধকতা ছিল 
তা তুলে নেওয়ার ঘটনা তাদের এই 
বক্তব্যকে প্রতিষ্তিত করে। এর 
আগেই ৰে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে 


ইন্দিরার আমলে ঘে প্রচুর বৈদেশিক 
মু অমৈছিল ভা! শেষ পর্বস্ত খরচ 
হয়ে যাঁবে। অর্থমন্ত্রীর নীলামে সোনা 
বিক্রয়কেও তারা সন্দেহের চোখে 
দেখছেন। তাদের ধারণা এতে 
একচেটিয়া ও শিল্পপতিরা লাভবান 
হবেন। তারা এর মধ্যে বিনিয়োগের 
এমন ভাল সুযোগ পাবেন যাতে 
শিল্পপরিচালনার চেয়ে অনেক বেশি 
লভ্যাংশ পাওয়। যাবে। 
সাধারণের কাছে জনতা পার্টির 


সঙ্কট ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলে মনে হতে , 
পারে, কিন্ত তথ্যাভিজ্ঞ মহল জানেন 


ঘে,এর মূল অন্যত্র | গান্ধীবাদেয় 
নাষাবলীর আড়ালে গভর্ণমেণ্টের 


' কুলাক লবীর আধিপত্য একচেটিয়া 


শিল্পপতিদের পছন্দ নয়, হার বিদেশ 
সাহায্যের জন্ত ক্ষুধার্ভ। মাকিনী 
ডলার পড়তির মুখে এবং সেইজন্য 
তারা চান সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ 
থেকে বেশি সাহায্য পাবার জন্ত 
আগেকার পশ্চিমীঘোষা নীতির পরি- 
বর্তে গভর্ণমেন্ট মধ্যপথ গ্রহণ করুন। 

পার্টি-সংগঠনে তাই বি এল ডি 
এবং জনসংঘকে প্রাস্তসীমায় ঠেলে 


দেওয়া হয়েছে যাতে পুরনো কংথেশী, 


সংগঠন কংগ্রেস, সি এফ ভি এবং 
এমন কি কংগ্রেস ও ইন্দিরা কংগ্রেস 
থেকে কিছু বাছাই করা লোক 
নিয়ে বিভিন্ন “গোষ্ঠী ও ব্যক্তির 


' অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। রাজনারায়ৰ 

মনিরাম বাগড়িরা পাণ্টা আঘাত 

হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। রাষ্ট্রপতি 
সঞ্জীব ক্েডিডি স্বাধীনতা! দিবসের 
প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে তার প্রদত্ত - 
ভাষণে পরোক্ষে এই অবাঞ্ছিত 

বিরোধে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন । 

জয়প্রকাশ নারায়ণ সপেদে মন্তব্য 

করেছেন যে যাদের তিনি ক্ষমতার 

আসনে অধিষ্ঠিত হতে সহায়তা করে- 
ছিলেন সেই জনতা নেতার] ওই 

মর্যাদার আসন ও, মহান দায়িত্ব 

পালনের পক্ষে নিজেদের অযোগ্য 
প্রমাণ করেছেন । 

আর রাজনীতি-সচেতন সাধারণ 

মাস্ষ ? তান্না হতাশ কিন্তু বিক্ষুকও। 

তারা দেখতে পেয়েছেন মাত্র দেড় 

বছরের মধ্যে জনগণের অকুঠ সমর্থন 


‘ শ্রদ্ধা ভালবাসা ও আস্থা, এত আশ। 


অ(কাজ্ষা দিয়ে গড়া স্বপ্ন এরই মধ্যে 
ধুলিসাৎ হতে চলেছে । দেখতে পাচ্ছেন 
ইন্দিরা পান্ধীই আবার তার খ্বৈরতহী 
অস্ত্রসস্ভার নিয়ে- ক্ষমতায় ফিরে 
আসার জন্য সাজগোছ করছেন। 
পুনরুজ্জীবিত গণতস্নে পুরো দম ভরে 
নিশ্বাস নেবার আগেই যারা প্বৈর- 
তন্ত্রকে .মলঘট সাজিয়ে আহ্বান 
জানাচ্ছেন তার! কি ঈতিকারের 
গণতন্ত্রী, না গদ্দার ? 


নতুন জোট ,.তৈরি করা যায় 
ষা বাস্তবায়িত করা খুব কঠিন নয় 
যেহেতু আমাদের রাজনীতিকর! 


নীতি ও আদর্শের বালাই না রেখে 
নগদ লাভের জন্ত উৎস্থক। ক্ষমতায় 
আমা এবং ক্ষমতা আকড়ে থাকাই 
তাদের একমাত্র লক্ষ্য । | 


নেপথ্য রাজনীতি সেই লক্ষ্যের ' 


দিকেই এগিয়ে চলেছে--চরণ সিং 
রাজনারায়ণের ব্যাপারে মোরারজীর 
দৃঢ় মনোভাব, সম্ভবতঃ সেই লক্ষ্যের 
দিকে ধীর কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপের 
ইঙ্গিত দিচ্ছে। - 

মি পি আই ' (এম)-কে সবত্ক 
থাকতে হবে । প্রীমতী গান্ধী কংগ্রেসে 
নিজের স্থান সুনিশ্চিত করে নিয়ে 
তাদের বিরুদ্ধে 'আক্রমণ শুরু করে- 


ছিলেন । - প্রীদেশাইও ইন্দিরার পদ- ৃ 


ক্ষেপ অন্থসরণ করতে পারেন'। 
পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদীরা আর এস 
পি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে তাদের - 
বিরোধ মিটিয়ে ফেলুন,.নীচের তলায় 
এই ছুই নলের সঙ্গে সম্পর্কের যে অব-. 
নতি তা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার । ( 
পার্টির স্বার্থ ত্যাগ করেও এ ব্যাপারে 


৬. । 
বড় শরিকের এগিয়ে আসা উচিত্ক-" ' 


‘যাতে তাদের শত্রুর! এই বিরোধের : 


স্থথোগ না নিভে পারে।, 


শু 


০ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৮ই আগষ্ট, ১৯৭৮ 


মেডিকেল শিক্ষা সংক্রান্ত ভত্রির 
পঙাক্ষায় দ্রনাঁতির ত্রাতিযোগ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গত বছর কয়েকের মতো এবারও 
এম এস, এম ডি প্রভৃতি মেডিকেল 
উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত ভতির পরীক্ষায় 
বহু ছুর্নীতির' অভিযোগ পাওয়া 
যাচ্ছে। নবগঠিত মেডিকেল কাউ- 
ন্দিল এ ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রী এবং 
সংশ্লিষ্ট মহলের আশ! আকাত্বাকে 
বাস্তবায়িত করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ 
হয়েছে । 
+ গত বছর দুয়েক চালু ছিল অব- 
জেকটিত ধরণের কিছু প্রশ্গসহ একটি 
লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা । ভাতে 
বহু ধরণের কারচুপির অভিযোগ 
থাকাতে বর্তমান মেডিকেল কমিটি 
একটি নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি প্রশয়ন 
করে .মৌধিক পরীক্ষার বদলে একটি 
অপেক্ষাকৃত বেশী নম্বরের লিখিত 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করে৷ সমস্ত মেডি- 
কেল কলেজগুলির) অধ্যাপকের ' 
থেকে নেওয়া প্রশ্নের ভিত্তিতে একটি 
প্রশ্ন ব্যাঙ্ক তৈরী ও তার থেকে ফাই- 
ক্ঞাল মডারেশনের ব্যবস্থা হয়। কিন্ত 
ছাত্র ও শিক্ষকদের ব্ছলাংশেরই 
. অভিযোগ হল এই প্রশনব্যাঙ্ক ও মডা- 
রেশন প্রন্ভৃতির কোন বাস্তব পরিচয় 
পাওয়া যায়নি এবং যে সব প্রশ্নপত্র 
তৈরী হয়েছে তা এই ধরণের উচ্চ 
প্রতিষোগিতাপুর্ণ পরীক্ষার পক্ষে । 
সম্পূর্ণ অঙ্থপযুক্ত। এরপরেও বন্ধ 
প্রভাবশালী ছাত্রদের আগেভাগে প্রশ্ন 
জেনে যাবার অভিযোগ আছে। 
প্রত্যেকটি খাতায় রোল নম্বরের অংশ 
ছিড়ে ফেলে একটি কোড নম্বর 
দেবার কথা হয় যাতে পরীক্ষার্থী 


স্বিত না করতে পারে । কিন্ত অত্যস্ত 
গোপন সেই; কোড নম্বরও অনেক 
পরীক্ষাগীর জেনে ফেলার অভিযোগ । 
পি জি হাসপাতালের পরীক্ষার্থীরা 
তো! খোলাখুলি অভিযোগ করছেন 
যেঃমেডিকেল কলেজ ও ন্যাশনাল 
মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের বেশ 
কিছ সংখ্যকই প্রশ্ন বা কোড নূর 
জানতেন |. এ ব্যাপারে আই এম 
এর নেতা মেডিকেল কলেজের এক- 
জন প্রভাবশালী এবং ইউনিভার্সিটি 
কলেজ অব মেডিসিনের এক এদ্বাস্িত্ব- 
শীল ব্যক্তির নাম সকলের মুখে 
মুখে ফিরছে । 

বর্তমান মেডিকেল£কমিটি পোষ 
গ্রাদুয়েটে তত্তির আসন সংখ্যাও 
অনেকটা কমিয়ে দিয়েছেন। এ 
ব্যাপারেও পরীক্ষার্থী এবং অধ্যাপক- 
দের অতিষোগের অস্ত নেই । আসন 
সংখ্যার ব্যাপারে বিশ্ববিষ্ভালয় £কর্তৃ- 
পক্ষের কোনোরকম নির্দিষ্ট নীতি 
আছে বলে মনে হচ্ছে না। গত 
১৯৬৬-৭৭ সেসনে ভণ্তির আসন সংখ্যা 
ছিল ৩*, পরে আর 'ছুচারটি আসন 
বাড়ানো হয়। গত বছর অর্থাৎ 
১৯৭৭-৭৮ সেননে আসন সংখ্যা করা 
হয় ৪০1. এরপরেও এস এস 
জেনারেল দার্জারীতে ছুক্বন এবং এম 
ভি গায়নোকলজীতে চারজন অতি- 
রিক্ত ভর্তি হন ক্লাস টাঁস শুরু হয়ে 
যাবার অনেক দিন বাদে । এবছরের 
আসন দংখ্যা, হঠাৎ কমিয়ে ২৫টি 
করার ব্যাপারে বিক্ছু্ধ পরীক্ষার্থীদের 
বক্তব্য হোল, যথন গত কয়েক বছরের 


কোনোভাবেই পরীক্ষকদের প্রভাবা- শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যাপক অন্াজকতার 

















পপ 


শরুৎচন্গ ৬ 


. " প্রপ্তরামের কুঠার ১৮ 


কলিকাতা** 






প্রগতি আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় লেখক 
মিহির আচার্য প্রণীত, 
উপন্যাস 
জীবন নিরবধি ১৬, পৃথিবীর বয়ন ১৪, দ্বিরাপ্ম ১, 
ধূসর পদাতিক ৮, জোনাকির আলো ৮, অত্তজ্জ প্রহর ৬ 
ঘরে ফেরার দিন ৫, দিবস বিভাবরী « | 
* ছোটগল্প 

অপরাহ্ের নদী ও, আজ কাল পরশু *, মিহির আচার্ষের গল্প ১* 


প্রবন্ধ . 
বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও দমাদতাবনা ৮, শতবর্ষের আলোকে 


মিহির আচার্য সম্পাদ্ধিত 
পূর্ব বাংলার গল্পসংগ্রহ ১, পশ্চিসবাঙলার গল্পসংগ্রহ ৬, , 


+প্রাধিদ্বান! ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ১২ বঙ্কিম চাটুঝ্যে স্ট্রীট, 
" কলকাভা-৭২, অয্নপূর্ণ। পুস্তক মন্দির ৷ 


কলেজ ষ্টাট মার্কেট, 





~~ 


দক্ষণ তাদের প্রত্যেকেরই দুবছরেরও 
বেশী নষ্ট হয়েছে এবং ফলে সর্বভার- 
তীয় কোনে! 'গ্রতিঘোগিতার ক্ষেত্রে 
এবং বৈদেশিক উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে 
তাদের ছায় সম্পূর্ণ বন্দ সেখানে কোন 
নির্দিষ্ট নিয়মনীতি বশবর্ত না হয়েই 
আসন সংখ্যা কমানে) সম্পুর্ণ অযৌ- 


ক্রিক, বিশেষ করে যেখানে বিশ্ব - 


বিদ্যালয় অনুমোদিত পোষ্ট গ্রাহুয়েট 
শিক্ষক-থিসিস গাইডের সংখ্যা 
অনেক বেড়েছে। 

এম ভি জেনারেল মেডিপিনে সফল 
প্রাথাঁদের তালিকায় প্রথম স্থানাধি- 
কারী ডাঃ সুভাষ মণ্ডলের বিরুদ্ধে 
পরীক্ষার্থীর খোলাখুলি অভিযোগ 
করছেন। এম ডি জেনারেল মেডি- 
দিনে ভি হবার ন্যুনতম যোগ্যভা 


'হল একবছর ওই বিভাগে হাউস স্টাফ- 


শীপ করতে'হয়। ডাঃ মণ্ডল কোনে 
দিন জেনারেল মেডিসিনে হাউস 
স্টাফশীপই ;করেন নি। এছাড়াও 
প্রাক্তন কেরিয়ার ইত্যাদির ভিত্তিতে 
প্রথম স্থান পাবার মতো ছাত্র উনি 
নাকি নন। শোনা যাচ্ছে ডাঃ মণ্ডল 
আর জি কর হাসপাতালের সার্জারী 
বিভাগের প্রধান ডাঃ বি রায়ের[ষামাই 
এবং ডাঃ রায়ের সঙ্গে ইউনিভাদিটি 
কলেজ অফ মেডিসিনের ভাঃ দত্তের 
অত্যন্ত ভালে! 'সম্পর্ককেও অনেকে 
সন্দেহের চোখে দেখছেন। 

ভত্তির পরীক্ষা সংক্রান্ত আরো? 


‘চাঞ্চল্যকর তথ্য হল, এম ডি (পিডিয়া- 


ট্রিকস )তে যে ছয়জন সফল প্রার্থীর 
ডালিক! প্রকাশিত হয়েছিল, বিশ্ব- 
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হঠাৎ সেই তালিকা- 


টিকে তুলে নেন এবং দুদ্বিন বাদে ছে 


নতুন তালিকা! প্রকাশিত হয় তাতে 
পুরোনো তালিকার মাত্র দুজন 
থাকেন এবং চারজন নতুন প্রার্থীর 
নাম ' নংষোজিত হয়। মেডিকেল 
কলেজের. পিডিয়াট্রকস বিভাগের 
প্রধান ডাঃ এস পি খাটোয়া নাকি 
নন্দেহের বশে বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃপক্ষের 


' কাছে ট্যাবুলেশান শীটটি দেখতে 


চান এবং ভা থেকেই তালিকার ভুল 
(কারচুপি 7) ধরে ফেলেন ৷ ঘটনাটি 


বিহ্্ধ ছাত্র-শিক্ষকদের সমস্ত অভি-- 


যোগের গুরুত্বকে অনেক বাড়িয়ে 
দিয়েছে । ভাঘের প্রশ্ন হল ' এমন 
ধরণের একটি প্রতিধোগিতাযূলক 
পরীক্ষায় যেখানে একজন পরীক্ষার্থীর 
সমগ্র ভবিষ্যতের প্রশ্ন জড়িত সেখানে 
নদ্ঘর যোগের ভুল ক্ষমার অযোগ্য, 
ভদোপরি একজন পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে 
নম্বর যোগের তুল যুক্তিগ্রাহ হলেও 
হতে পারে কিন্ত একসঙ্গে . একই 
তালিকায় চারজনের নম্বর যোগের 
ভুল কিভাবে লম্তব। দ্বিতীয়তঃ 
ডাঃ খাটোয়া হঠাৎ ট্যাবুলেশনসীটটি 
দেখতে গেলেন এবং দেখতে পেলেন, 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


| পাঁচ ॥ 


যাদবপুর প্রিণ্টিৎ টেকনোলজীতে_ 


চর্ম যথেচ্ছাচার 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সরকায়ের, অর্থে পরিচালিত 
যাবপুর প্রিন্টিং টেকনোলজিতে চরম 
যথেঞ্ছাচার চলছে । এখানে দীর্ঘ 
বারো বছর কোন অধ্যক্ষ নেই। 
দপ্তরের কিছু আমলার সঙ্গে যোগ- 
সাজমে গভনিং বির কিছু শ্বার্থাং 
ম্বেষী সদস্ত ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করে 
যাচ্ছেন। এই প্রতিষ্ঠানে এমন সব 
লেকচারার নিয়োগ করা হয়েছে 
যাদের এই পদের জন্ত কোনরকম 
যোগ্যতা নেই। লোক নিয়োগের 
ব্যাপারে কোন রীতির বালাই নেই! 
এখনও সরকারী নীতিকে উপেক্ষা 


করে এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেপ্লকে না জানিয়ে 


লোক নিয়োগ চলছে। সরকারী 
অনুমোদন ছাড়াই স্বাস্থ্য বিভাগে 
আংশিক সময়ের লেকচারার নিয়োগ 
করা হচ্ছে। বিজ্ঞাপন না দিয়ে 
অফিসার-ইন-চার্ডের পছন্দ 'মত 
লোককে চাকরী দেওয়া, হচ্ছে। 
আম়ুফাল পার হয়ে যাবার পরও দীর্ঘ 
দুবছর পুরনো গভনিং বডির অস্তিত্ব 
রয়েছে। এই গভনিং বডির সদস্তর! 
চরম দাক়িত্বহীন। অর্ধেকের বেশি 
সদত্ত বছরের পর বছর মিটিংয়ে 
আসেন না। টাকা পয়সা নয়ছয়ের 
বছদৃষ্টাস্ত রয়েছে এই প্রভিষ্ঠানে। 
বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী সবই জানেন । 
কিন্ত তার যদি ষাদ্বপুর প্রিন্টিং টেক- 
নোলজিকে রাহুমুক্ত করার সদিচ্ছা 
থাকে তাহলে তিনি প্রাক্তন অধ্যক্ষ 
শ্রীনির্ন চক্রবর্তী (ইউনেস্কো এক্স- 
পার্ট) এবং শ্ীদীপঞ্কর সেনকে ডেকে 
জেনে নিন কিভাবে কারা চালাচ্ছে 
এই প্রতিষ্ঠান । 

প্রথঙ্গ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 
যাদবপুর প্রিটিং টেকনোলজি প্রতি- 
ষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সান পর্যস্ত এর 
ব্যয় ভার কেন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কার যৌথভাবে বহন "করেন । তার- 
পর কেন্দ্রীক সরকার আলাদা ভাবে 
আধিক দ্বায়িত্ব না নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারকে সমস্ত ব্যয় বহন করতে 
বলেছেন। শিক্ষাথাতে তাদের ষে 
বাৎসরিক অনুদান তা থেকেই এর 
খরচা চালাবার জন্য এক নিদেশ- 
নামায় জানানো, হয়েছে । এই 
প্রতিষ্ঠানটি সারা ভারতে চারটি 
রিজিওনাল প্রিন্টিং ইনটিউটের মধ্যে 
একটি । তাই গুরুত্ব অনেক । 
পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্য থেকে এখানে 
ছাত্ররা শিক্ষালাভের জন্য 'আসে। 
কিন্ত এর পরিচালন ব্যবস্থা হাস্তকর । 
সরকার পুরো আর্থিক দায় দায়িত্ব 
বহন করেন আর ইনষ্টিটিউট পরি- 
চালিত করে কিছু প্রতিষ্ঠানের 


মালিক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এক 
গতনিং বডি। এই বডিতে মৃদ্রণ 
বিষয়ে টেকনিক্যাল যোগ্যতা প্রাপ্ত 
লোকের, স্থান হয়নি। ভ্বাবতে 
আশ্চর্য লাগে যে বর্তমান্ত সরকারও 
এই প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপারে কোন 
আগ্রহ প্রকাশ করেননি ।2তাই আজ 


' এক বৎসরের মধ্যে এই ইনটিটিউটি 


সরকার অধিগ্রহণ করতে পারলেন 
না, ফলে স্বার্থান্বেষী কিছু লোকের 
কায়েষী স্বার্থ পূরণ হচ্ছে। যেখানে 
দীর্ঘকাল যাবত ভারতের আর ৰাকি 
তিনটি রিজিওনাল ইনিটিউট প্রার্বে- 
শিক সরকার পরিচালনা করেন 
সেখানে এই প্রতিষ্ঠানটি সরকার 
অধিগ্রহণ না করার কোন যুক্তি-সঙ্গত 
কারণ নেই। শিক্ষা মগরের কিছু 
আমলা দীর্ঘকাল যাবত গর্ভনিং বডির 
কিছু সদস্তের সঙ্গে ফোগসাজলে এই 
প্রতিষ্ঠানের সরকাদীকারণের ) পক্ষে 
রিরাট বাধা হয়ে. দাড়িয়েছেন। 

এই প্রতিষ্ঠানের যোগ্য অধ্যক্ষ 
শ্রনিরঞজন চক্রবর্তাঁকে দলবাজী করে 
সরিয়ে দেবার পেছনে ছিল এক 
বিরাট চক্ক এবং পরবর্তাঁকালে ও 
চক্রের নায়কের (যিনি গর্তনিং বডির 
একজন সাধারণ সদ্বস্ত) বিশেষ অমু- 
রোধে কোন রকম বিজ্ঞাপন না দিয়ে 
অধ্যক্ষ পদে (অস্থায়ী) বসালেন এমন 
এক ব্যক্তিকে, পরবর্তীকালে যার 
চাকরী যায় ছুর্নাতির দায়ে । দুষ্ট চক্রের 
কাজ এইখানে শেষ হয় নি, এরপর 
অফিসার ইনচার্জ হিসাবে নিয়োগ 
করা হল শ্রদীপন্কর সেনকে কিন্ত এই 
ঘলকার্জীর নিকট তিনিও মাথা নত ,' 
করে ছেড়ে দিলেন এ পদ ।' ভার 
পর যিনি এলেন, তিনি এই পদে 
গভনিং বন্ধির সৌজন্তে বেশ কয় বৎসর 
যাবত বহাল আছেন তার বিরুদ্ধে 
ওখানকার কমের, বহু অভিষোগকে 
উপেক্ষা করে। তদস্ত করলে দেখা 
যাবে তিনি ঘলবাজির সঙ্গে ওত- 
প্রোত ভাবে জড়িত এবং তারই উপ- 
চৌকন স্বরূপ তিনি এ পরে রয়েছেন 
সরকারী আমলাদের কপায়। উদেশ্য 
মহৎ যাতে কাগজে কলমে দেখানো 
যায় দীর্ঘদিন যাবত তিনি এই পড় 


চালাচ্ছেন, কাজেই তার দাবি অগ্র- 
গণ্য ৷ এই ষড়যন্ত্রের স্বরূপ সরকার 
জানেন এবং তার জন্যই কিছু বেসর- 
কারী লোককে নিয়ে গঠত হল 
“মিলেকশন* কমিটি অধ্যক্ষ নিয়ো- 
গের জন্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোক 


নিয়োগ করছেন আর তার সিলেকশান 


কমিটিতে আছেন কিছু মালিক যাদের 
কোন রকম শিক্ষাগত কারিগরি 
যোগ্যতা নেইম্ধটা ভাঁবতেও অবাক. 
লাগে। ie 


৮8 


সত 


হয়েছে তা যথাযথ নয়। 


।ছয়॥ 


"শোভীরানী গাল কলেজের ঘটনা _ 


গত ৪ঠা আগে দর্পণে “অধ্যক্ষ 
আত্মীয় স্বজনদের খুশিমত চাঁকরী 
দিচ্ছেন” শিরোনামে যে সংবাদ 
রাশিতৃ হয়েছে আমরা তার তীব্র 
প্রতিবাদ করছি । 

* সংবাদে যে; পদের, উল্লেখ করা 
কর্তৃপক্ষ 
কয়েকটি শৃন্তপদে লোক. নিয়োগ 
করেছিলেন ।, কিন্তু তারা কেউ“ 


অধ্যক্ষ মহাশয়ের আত্মীয় নন। 
কারণ তার বাড়ি ২৪ পরগণার নৈহা-... 


. টিতে এবং তিনি কারস্থ। যাদের 
নিয়োগ করা, হয়েছে তাদের মধ্যে 
একজন 'নেপালী ছাড়া .মকলেই 


» রেশন দোকানদার । তাকে সর- - 


কারী প্রতিনিধি নিয়োগ করার ফলে . 
. ক্লেই কলেজের সর্বেদর্বা ও কর্তৃপক্ষ 


ষত' গোলমালের. সম্ভাবনা দেখা 
দিয়েছে। কানাইরাবু .কলেজে 
নিয়োগের নিয়ম শিষ্টাচার কিছুই 
জানেন না এবং সরকারের প্রতির্নি- 
- ধির কমিটিতে কাজ কি এবং কি ধর- 


পের আচরণ, করা উচিত সে বিষয়ে 
অনভিজ্ঞ । যেহেতু তিনি সরকারের 
প্রতিনিধি 'সে কারণে তিন্নি নিজে- 


মনে করেন। ॥কানাইবাবু ও তার 
বন্ধুদের লোক না নেওয়ায় তিনি 


ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং এ 


নিয়োগে একমাত্র তিনি আপত্তি 


দর্পন | শুক্রবার, ১৮ই আগষ্ট ১৯৭৮ 


জানান।” - শ্রীনেনও আরও লিখে- 
.ছেন “প্রোগ্রেসিভ কালচারাল ক্লাব 
বসে এখানে কিছু/নেই” এবং স্থানীয় 
লোকেরা, কালচারাল ক্লাব, কর্তৃপক্ষ 
বলতে - সবই তিনি ও তার বন্ধু । 


কিন্তু বে গভারসিং বডির বা! RE 


কর্তৃপক্ষের কথা দুটি চিঠিতেই উল্লি- 


খিত হয়েছে -তার পক্ষ থেকে কেউ 


দর্পণে প্রকাশিত-সংবাদের প্রতিবাদ 
করেন নি।-__সম্পাদক, দর্পণ] 





Ar 


স্বীনীয় গরীব পরিবারের ছেলে এবং 


অন্ত বর্ণের। অধ্যাপক ও অশিক্ষক 
রুর্ঘচারীদের স্থপারিশক্ষমেই কর্তৃপক্ষ 


: লোক নিয়োগ করেন। “রবীন্ররবাবু” ' 


শ্বেচ্ছাচারী নন .তিনি নিয়মনিষ্ট, 
কলেজের নিয়ম শৃথ্খলা প্রতিটায়, 


" 'কলেজের উন্নতিতে তিনি আস্তরিক 


ও অক্লান্ত পরিশ্রমী। "তাছাড়া 
* আমাদের কলেজে যোগ্য পরিচালক 
মণ্ডলী রয়েছে, স্থতরাং . অধ্যক্ষের 
দ্বেচছছাচারের কোন অবকাশ থাকতে 
পারে ন!! উনি সুপরিকপ্পিতভাবে 
মুসলমান. প্রার্থীদের দরখাস্ত নষ্ট 
করেছেন বলে যে. অভিযোগ করা 
হয়েছে তাও সত্য নয়।. বর্তমান 
অধ্যক্ষ যে কয় বছর এই -কজেজে: 
আছেন অশিক্ষক চাকরীর কোন পদ 
, সুষ্টি হয়নি, সুতরাং দরখাস্ত করার” 
প্রশ্নই ওঠে না। কলেজ পরিচালন 
কর্তৃপক্ষ অধ্যক্ষের ব্যবহার অসহত্রীয় 
বলে মনে করেন না এবং ক্ষ্র্বও নন। 
যাদের নিয়োগ করা হয়েছিল পরি- 
চালন কর্তৃপক্ষের একমাত্র ' সরকারী 
প্রতিনিধি ছাড়া .সকলেই: সমর্থন 
করেছেন। অধ্যক্ষ যে ছুটিতে যাবেন 
এমন সম্ভাবনার কথা শোন! 
যায়নি। 


El 


বা 
শোভারানী মেমোরিয়াল কলেজ 


_ জগত্বরলভপুর, ' হাওড়া 
" [শোভারানী মেমোরিয়াল কলে: 


চে 


জের ৬৯ জন ছাত্রছাত্রীর স্বাক্ষরিত 
_ এই .পত্র ছাড়া আরও একটি প্রতি- 


বাদপত্র আমাদের দপ্তরে এসেছে 
যেটি লিখেছেন এ কলেজের একজন 
লেকচারার শ্চণ্তীসাধন মেন । 


" ভ্ীসেমও একই বক্তব্য রেখেছেন ভিন্ন 
নতুন কথা তিনি থা বলে- - 


ভাষায় । 
ছেন তা হল এই যে, সরকারী প্রতি- 


নিধি কানাই শী কলেজে খত গণ্ডগোল, : 


পাকাচ্ছেন। শ্রসেন লিখেছেন, 
কানাইবাবুর “একাডেমিক ও সামা- 
শরিক ্র্যাটাস যথাক্রমে ম্যািকুলেট ও 















১৮৫৪ 
_ খতির গাতীনতায তার 


~~ 


১৫ই আগস্ট ১৮৫৪, সকাল ৮-৩০ মিনিট ৷ বহু প্রতীক্ষিত সেই সেই 


লগ্ন সমাসম্ন । অগণিত দর্শকের প্রবল 
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প্রথম শ্রেণীর ভাড়া তিমটাকা আর তৃতীয় শ্রেণীর ছিল 
সাত জ্বানা। সারা যাত্রাপথ জুড়ে হাজার হাজার মানুষ ৫৫ 


রা Se রা ঘটনাটি ছিল সত্যিই” 
- .. বহ প্রতীক্ষিত। আমাদের পূর্বসূরী ইস্ট ইণ্ডিয়ান 


রেলওয়ে কোম্পানি বছ আগে কাজ শুরু করেও ' 
১. নানা দুবিপাক ও দুর্ঘটনার জন্যে এদেশে প্রথম 
ট্রেন চালানোর সৌভাগ্য অর্জনে সক্ষম হননি । 















ও হর্সধ্বনির মধ্যে 4 


প্রথম ট্রেনটি হাওড়া ছেড়ে ২৪ মাইল দৃরবর্তী হুগলীর উদ্দেশ্যে যাত্রা 
. শুরু করল-। তিন হাজারেরও বেশি মানুষ এই প্রথম ট্রেনের যাত্রী 


হ'তে চেয়েছিলেন, মান্র কয়েক'শ জনকে নেওয়া গেল | 2 


ট্রেনুটিতে ছিল তিনটি প্রথম শ্রেণী ও দুটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা, -ু 


তিনটি খোলা ছাদের থার্ড ক্লাস আর গার্ডসাহেবের 
. জন্যে একটি ব্রেক ভ্যান = সবকটি কিন্ত কলকাতাতেই তৈরী । 






= পালিত তিক ৩ 


- EE ‘গন্ধ দ্রব্যের একজন নামজাদা ব্যবসায়ী” 
_ হুগলী পৌছে স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে - নিশ্চিত হতে চাইলেন 
সত্যিই তিনি হুগলী পৌ ছেছেন “কিনা ! 


” রেলওয়ে ইঞ্জিন আনা জাহাজটা ভুলকরে অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেল এবং চন্দননগরের ' 
১ সীমানা নিয়ে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল । অবশ্য সবই - j 
8. শেষ পর্যন্ত মিটে গিয়েছিল । এই প্রথম ট্রেনটির হগলী _ | 
টির পৌ’ছতে সময় লেগেছিল ৯১ মিনিট এবং যাত্রীদের 
টা”: কেউ কেউ প্রায় হু'স হারিয়ে ফেলেছিলেন ৷ 
/ ১:০1 


যা 


_ পণ্তিত রাধালন্কার বন্দ্যোপাধ্যায় তিথি-নক্ষত্র, দিনক্ষণ দেখে ট্রেনে চড়ে হুগলী হন 


পৌ" ছলেও সেই ‘আগুণে"গাড়িতে’ করে আর তিনি ফিরতে রাজী হলেন না, কারণ তার ধারণা হল ! 


ট “এত দ্রুতগতির দরুন তাঁর" পরমায়ু কমে যেতে পারে । জোনস্‌ নামে এক ভদ্রলোক ; 
এই প্রথম ট্রেনে চড়ার স্বাদ পেয়ে গতির্‌ নেশায় প্রায় উল্মাদ হয়ে গিয়ে নিজের - 


জুড়িগাড়ি্র ঘোড়াডিকে চাবকে মেরেই ফেললেন । -- 
R ছোট্ট সেই শুরু থেকে-আজ আমরা ভারতের সবচেয়ে ব্যস্ত রেলপথে পরিণত ) 
হয়েছি, যদিও গোড়া থেকেই আমাদের পথ বিন্দুমাত্র কুসুম্রান্তীর্ণ ছিল না! - 
এখন আমরা প্রতিদিন ১০৫৪টি ট্রেন চালাই আর ১৫ লক্ষ যাত্রী বহন করি । ' ই 
কতো সুলভে £ বিশ্বাস না হয়. একটি হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত মাস্থুলি টিকিট 
কিনে নির্জেই পরীক্ষা করে দেখতে পারেন । আজ-আমরা ১৮৫৪ সালের ভাড়ার / 
. অর্ধেকও নিই না। খুবই অবাক হলেন-তাই না ! ৃ 
প্রথম ট্রেম চালানোর সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যবশত অল্পের 'জন্যে - 
_আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেলেও অন্য কোন বিষয়েই আমরা কিন্ত 


পিছিয়ে নেই-গ্রফথা আমরা কিন্তু জোর দিয়েই বলতে পারি |” রা, 


_. পুর্বরেলগয়ে ._ * 
দুইই সপত্তা্দীল্ল ন্যালস্সজ্ঞ, 
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সখ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৮ই আগষ্ট, ১৯৭৮ , এ 


পিতৃপরিচয় (৪) 

কবি কপায় যম মহাপ্রভুর অন্বা- 
ভাবিক পদাবনতি ঘটলেও মহাতার- 
তীয় উদ্দেশ্য কিন্তু তাতে ঠিক ঠিকই 


- সাধিত হয়েছে। প্রহরী আর তার 
মনিব অর্থাৎ কুকুর ও যমকে একা- 


ধারে মিলিয়ে দিয়ে সৃষ্টি কর! হয়েছে 
অলৌকিকতা। দেখলোক পিতৃ- 
লোকের পাহারাদার কুকুরবাহিনীর 
কথ! সাধারণ মনুষ্য সমাজে প্রচার 
করতে হয়ত নারাজ ছিলেন ব্রাহ্মণ 
বুদ্ধিজীবীরা । কেনন! জনস্বার্থে নয় 
ব্ৰাহ্মণ স্বার্থেই 'মহাভারভে”র স্থষ্টি। 
দেব ব্রাহ্মণের প্রতি একটি সার্বজনীন 
অচল! ও প্রশ্নহীন ভক্তি জাঁগরুক 
করাই সেই মহাকাব্যের লক্ষ্য! 
ধমপ্রহরী সারমেয় বাহিনী হইতে 
সাবধান” এমন জনহিতৈষী প্রচার 
মহাভারতে আমরা তাই আশা করতৈ 
পারি না। বরং যমরাজ যোগবলে 
কখনো কুকুর কখনো ধর্মবকের রূপ্‌- 
ধারণ করতে পারতেন একথা বললে 
যম্রে অলৌকিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত 
করা যায়। সে কথা শুনলে সাধারণ 
মান্য যমরাজকে অতিমানকীয় গুণ- 
সম্পন্ন এক স্বগীয় পুরুষ বলেই গণ্য 
করবেন। তাই হয়ত প্রয়োজন 
ছিল, ঘমপ্রহরী কুকুরের ‘টপ সিক্রেট 
অস্তিত্বকে এভাবে গোপন করার । 
সাধারণের কাছ থেকে সত্য গোপন 
করতে বহিরাগত দেবতারাই শিখিয়ে- 
ছিলেন। সত্যকে গোপন করার 
জন্ই মন্ত্গধি। সে কারণেই বেদ 
উপনিষদকে একমাত্র দেবতাদের 
অতি বিশ্বস্ত দেবজন বরাহ্ধণগোষ্ঠীর 
সিন্ধুকে তালাচাবি দিয়ে রাখা হয়ে-. 
ছিল। সত্য ও জ্ঞানকে গায়েব করে 
সাধারণ এমন কি সাধারণ ব্রাহ্মণ 
শ্রেণীকেও শোনানো! হ'ত ভেজাল 
পৌরাণিক কথকতা ।, সর্বশাস্তর্ঞ 
প্রগাঢ পণ্ডিতেই তৈরী করে দিতেন 
সেই গল্প। শোনাতেন ত! শিয়- 
সম্প্রদায়কে । তারপর পেই গল্প স্থাত- 


"মুখে চাউর হ'ত চতুর্দিকে । ব্রাঙ্গণ- 


রাও গোল হয়ে বসে নৈমিষারণ্যের 
মতো শাস্ত পরিবেশে ভা -শুনতেন। 
তারপর সেকথাই প্রচার করে বেড়া- 
তেন গৃহীদের ঘরে ঘরে । এই রিলে 
প্রথায় বাহিনীর বিস্তার ও বিকৃতি 
ঘটত যথেচ্ছ ভাবে । বেদ উপনিষদের 
বাণী সরাসরি, শুনলে সাধারণ্যে এমন 
অনেক প্রশ্নের হষ্টি হতে পারত য] 
ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থানরত দেঁবব্রাহ্ধণ- 


দের আদৌ অভিপ্রেত ছিল না। 


সাধারণ মাচ্ষ, সেদিন যে কী 
নির্মম ভাবে অবহেলিত ছিলেন ত 
স্প্টতই অনুমান কর! যায়। বৈদ্বিক 
সাহিত্যে অথবা পুরাণে মহাভারতে 


' লাধারণ অনতার কোথাও কোনে! 


_ অবিকৃত চিত্ৰ নেই। অতি সাধা- 


রণের- মধ্যে যে ছু-একজনের কথা 


+ 


তত্র আদোক- ধুর: 





খুজে পেতে মেলে, দেখ! যায় সে 
মানুষও উল্লেখ্য হয়েছেন তার দেব 
দ্বিজে অচলাভক্তি এবং তাদের জন্য 
সর্বস্ব ত্যাগের গুণে । তাই বলছি, 
কুকুরের ‘টপ সিক্রেট, অস্তিত্বকে 
ইচ্ছে করেই গায়েব করা হয়েছে । 
কাওটি করেছেন মাতব্বর মহধিরা, 
পরবতী কথক ঠাকুরগণ তারই ওপর 
চড়িয়ে গেছেন বিভিন্ন বর্ণের প্রলেপ । 

বলা হয়েছে, ষষরাজ অধামিককে 
দেন কঠোর সাজা আর ধামিককে, 
সাহায্য করেন ্বর্গারোহণে । খুবই 
সত্য কথা । এ কথার মধ্যে কিছুমাত্র 
ফাক ও ফাঁকি নেই। কেবলমাত্র 
গোল বাধিয়েছে এ দুটি শব্দ, ধধামিক 
ও অধামিক। শব্দ ছুটির উদ্দিষ্টকে 
বুঝতে পারলেই যমের কর্তব্য কর্মটিও 
সরল ভাবেই বোধগম্য হয় । 

দেব ব্রাহ্ধণের স্বার্থ সাধনে ধার] 
সহায়তাকারী, মহষি বচনে তারাই 
ধামিক। তাদের মধ্যে আবার ঘিনি 
শ্রেষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয় এবং দেবতাদের 
বিশেষ বিশ্বস্ত .গিরিনদী অলকানন্দ! 
পার হয়ে তারাই একমাত্র পেখছিতে 
পারতেন স্বর্গে অর্থাৎ ঘেই নারায়ণ 
পর্বতের সাহদেশে অথবা স্মেরুর 
পার্বত্য এলাকায়। সেখানেই তা 
ছিল দেবলোক, ব্রহ্মলেনক । সেখা- 
নেই সেই দেবতাদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ 


আজও দাড়িয়ে আছে কেদারনাথ ' 


মন্দিরের আদিবপ;' বহিরাগত 
নারায়ণের উদ্দেশ্যে নিমিত মন্দিরের 
নিত্য দিন, পূঙ্গ। চড়িয়ে যাচ্ছেন 
কেরালার নাম্বদিরিপাদ ত্রা্গণসন্প্র- 
দায়ের থেকে মনোনীত পূদ্রারী। এ 
ব্যবস্থা করে গেছেন স্বয়ং আঘিগুর 
শঙ্করাচার্ষজী । আদিগুরু শঙ্করাচার্য 
নিজেও এ নাম্বুদিপাদ ব্রা্গণ ছিলেন । 
পৃজ্যুরী নিযুক্ত হচ্ছেন বংশাহুক্রমে । 
চমৎকার ব্যবস্থা সন্দেহ নেই । একটি 
বিশেষ শ্রেণীও নয়, একটি বিশেষ 
বংশের জন্য এক বিশেষ ব্যবস্থা! স্থব্য- 
বস্থা। ভবে রাওয়ালজী (পুজ্ারী)কে 
জানতে হয় দেবভাষা সংস্কৃত এবং 
থাকতে হয় অবিবাছিত। যাই হোক 
বন্ীবিশলজী যেখানে বত্রিকাফল 
খেয়ে জীবনধার৭ করেছেন, ব্রন্ধা 
যেখানে বুদ্ধিজীবীদের সভা ডেকেছেন, 


"দেবতাদের সঙ্গে অপ্নরাগণ যেখানে 


নৃত্যগীতে স্ুখাগ্য ও সথপেয় গ্রহণে পরম 
পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন গাড়োয়াল 
হিমালয়ের সেই শীর্যলোকে. পথ 
প্রহরীকুলের প্রধান ঘযরাজের ছাড়- 
পত্র নিয়েই একমাত্র পৌছানে! যেত'। 


এ নিয়ম ধার] বেনিয়ম করার .ফিকির 
খু'জতেন, সেই বিধর্মী অধানমিকদের 
কঠোর সাজা! পেতে হ’ত ধমের যন্ত্রণী- 
গারে। সে যে কী দারুণ থার্ড ডিগ্রী 
মেজার ছিল, নরক সম্পর্কে অনেক 
গাল গল্পে ভারই ভয়াবহ অত্যাচারের 


- কিছু কিছু ইতিহাস সেই ভয়াল স্থৃতি- 


স্বরূপ থেকে গেছে। 

" এই পাধিব হ্বর্ আর 
পাধিব নরকের ছাররক্ষক দিকপাল 
ছিলেন গম্ধর্বকুমার যমরাজ। ইনি 
রক্ষক, ইনিই নিয়ামক এবং ইনিই 
বাণিজ্যকারী যাত্রীদের কাছ থেকে 
আদায়ী করের সংগ্রাহক অর্থাৎ 
কালেক্টর । হ্যা, ধারা আসতেন 
পার্বত্য পথ ভেঙে, যমরাজের কর্ম- 
চারীদের কাছে তাদের দিতে হত 
ট্যাকস। খুবই ন্যায্য দাবি। 
অশ্বিনীকুমারদের মাধ্যমে সেই দেব- 
যান পিভৃষানের পথ স্থগম রাখতে 
বেশ মোটা খরচ করতে হত দেবতা- 


দের, সতয়াং পথিকর্দের কাছে কর . 


না নিলে সনে খরচ চলবে কেন। 
ব্যবস্থা সবই ছিল। ছিল চমত্কার 
আইনকাহন। ব্যবমা বাণিজ্য, মাঝে 
থেকে গেছে শুধু একটু বোঝাবুঝির 
ভুল। ইতিহাস হয়ে গেছে অলৌ- 
কিক দেবকাহিনী,.আহ্গত্যের নাম- 
করণ কর] হয়েছে ভক্তি । করদান 
প্রথাকে বুঝোছ আমরা নৈবেছ্া নিবে- 
দন রীতি বলে। এবং প্রতিরদানকে 
প্রচার করেছি আশাবাদ ৰা বরদ্বান 
শব্দে মহিমান্বিত করে। উত্তম 
স্তাবকের কাজই হল, তার প্রতুকে 


মহিমান্বিত করা ।. - * 
ধামিক কে, অধায়িক বলতে 
কাকে চিহ্নিত করব। এসব কথা 


যদি বুঝে থাকি, যদি যমরাজকে 
একঠেঙে দ্বাড়িয়ে থাকা ধর্মবক বা 
চতুষ্পদ সারমেয় বলে মেনে নিতে 
মন আর সায় না দেয়, তবে একথাও 
এবার বোঝা সম্ভব যে ধর্ম কোনো 
বিশেষ দেবতার . নাম নয়, এ শব্দটি 
ছিল হয়ত পদমর্যাদার প্রতীক । 
দেবকার্য সাধনে বিরাট ভূমিকা 
পালন করায় বিদুরও লাভ করেছি- 
লেন এ পদবী ৷ 

ব্রহ্মাপুরা অথবা গাড়োক়াল হিমা- 
লয়ের পথে পথে যখদূত ও কুকুর 
বাহিনীর মাধ্যমে ষে দেবগুধ্ুচর- 
বাছিনীর প্রধান, পিতৃলোকাঁধিপ 
ঘম দ্বেবন্থার্থ বা ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ 
করতেন, তার মর্ধাদাপূর্ণ পদ পরিচয় 
ব!গ্ডেমিগনেশন ছিল ধর্মাজ। 





অন্যদ্রিকে সমতল আর্ধাবর্তে রাজ- 


নৈতিক তৎপরতার কেন্্রস্থল হস্তিনা- 
পুরে বসে বিনি দলবৃদ্ধি "করে ধৃতরা- 
ট্রেরে সভাসদবুন্দের মধ্যেই তৈয়ী' 
করে ফেলেছিলেন একটি পক্তিশাঁলী 
বিরোধীপক্ষ সমতলের সেই দেব- 
রক্ষীবাহিনীর কর্তা বিছুরও ‘ধর্ম 
পদবী লাভ করেছেন। 

* বলা হয়েছে, শ্বরগীয় (হিমালয়ন্থ) 
পুরুষ ধর্ম বিছুর রূপে মর্ত্যে জন্ম 


গ্রহণ করেছিলেন । ব্যাপারট। 
খুব এমন কিছু আর দুর্বোধ্য মনে 
হয়না। পাহাড়ে খোদ দেবশিবির 


পাহারা দিচ্ছেন ধিনি, তিনি পদ- 
মর্যাদায় অবশ্যই অধিকতর ভারি । 
খোদ হেড কোয়ার্টার সামলানোর 
দায়িত্ব তার ওপর ্যাস্ত। তাই 
তার খেতাব ধর্শমরাজ। আর মিনি 
শক্রশিবিরে বসে দেবগুপ্তচর বাহি- 
নীর প্রধান রূপে দেবকার্যসাধনে 
তৎপর সেই গুপ্তবাহিনীর প্রধান 
বিছুরের খেতাব ছোট করে কেবল- 
মাত্র ধর্ম । ঘযদূতদ্দের মত, কে 


জানে, বিছুরও তার নিয়োগপত্রটি 


যযরাজের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন 


কিনা। 


মহাভারত বলেছেন, কুস্তী 
ধর্মের’ সঙ্গে সহবাসের ত্বারা লাভ 
করেছিলেন'পুত্র যৃধিষ্টিরকে । বল! 
হয়নি ধের্যরাজ? কুস্তীর সঙ্গে উপগত 
হয়েছেন। হ'তে পারে। পাও 


হয়ত ধর্গরাজ দেবতা যমকেই (সম 
তলবাসী তাঁকেও দেবতা রূপেই 
বুঝতেন) আহ্বান করতে অমুরোধ 
করেন । 


ভাকবার সময় -ধর্মরাজ, 


1 সাতে 
নোবলে কুন্তী হয়ত শুধুই “ধর্ম শক 
উচ্চারণ করেছিলেন অথবা। বিদুরও ' 
যে সমতল আর্ধাবর্তে দেবগণ কর্তৃক 
ধর্ম খেতাবে তৃষিত, কুস্তীর সেই 
গৃঢ়ডত্ও জানা থাকতে পারে এবং 
জেনে বুঝেই হয়ত তিনি তার প্রথম 
বৈধ সস্তানটিকে নিজের গোপন 
প্রেমাম্পদ দেবর বিদুরের ওয়সেই 
লাভ করতে চেয়েছিলেন যদি 
তাই-ই হ'য়ে থাকে, তবুও কুস্তীকে 
'্বামীবাক্য লঙ্ঘনের অপবাধে অপ- 


রাধিণী করা যায় না। সেঘুগে 
্বাধীবাক্যও বেদবাক্য। লঙ্ঘন 
করলেও মহাপাপ । কিন্তু ‘ধর্ম 
খেতাবধারী বিছুরকে আবাহন 


জানিয়ে থাকলেও কুন্তী স্বামীর 
আদেশই পালন করেছেন। কেননা 
পাও ধর্টকেই আহ্বান করতে 
ৰজেন। বিশেষভাবে বলে দেননি 
সেধর্ধ কোন ব্যক্তি। হিমালয়স্থ 
ছেবরক্ষী প্রধান ঘমরাঁজ, নাকি হস্তি- 
নাগুরের দেবগুপ্তচর বাহিনীর নেতা 
বিছুর। ওদিকে হয়ত ধধর্গকে 
আহ্বান জানানোয় দেবশিবির 
বিছুরকেই প্রেরণ করেন । বিছুরও 


তো এক দেবজন । 
যখন সেই পুরুষ শতশৃপ্গ পর্বতে 
তার বিমান থেকে অবতরণ করে 


কুস্তীর ঘরে প্রবেশ করেছেন 
আমরা চমৎকৃত হয়ে দেখি, তখন ' 
মিলনপ্রয়াসী ধর্ম ও কুন্তী পরস্পরকে 
সৃষ্বোধন করেছেন খুবই পরিচিত ও 
ঘনিঠজনের মত। 'সুর্য বাইন 
অথবা! বাধুব সঙ্গে দাক্ষাৎকালে রু্তী 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) . 





দরিদ্র গ্রামীণ শিল্পীর সহায়তা 


গ্রামীণ শিল্পের 


এবং 
সামগ্রিক উন্নতির জন্য 


খাদি গ্রামোগ্তোগজাত শিষ্পবস্ত ক্রয় করুন 


মুখ্যমন্ত্রীর 


আবেদন 


“আমাদের গ্রামীণ হস্ত ও কুটীর শিল্পসন্তারের মান, শিল্পীদের স্থজনশীস 
প্রতিতা! এবং প্রচেষ্টায় যথেষ্ট উন্নত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দামের 
দিক থেকেও এগুলি সব শ্রেণীর ক্রেতার পক্ষে তুলনামুলকভাবে সবিধা- 
জনক । এই সব গ্রামীণ শিল্পীদের আরও বেশী উন্নত করে তুলবার জন্য 
সকলের কাছ থেকে আমুকুল্য ও সক্ষিয় উৎসাহ প্রয়োজন'। সরকার 
গ্রামীণ শিল্প ও গ্রামের শিল্পীদের সহায়তায় নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন। 

বিভিন্ন উৎসবের সময় এবং নিজেদের প্রয়োজনে মানষ যখন নানা রকম 
দ্রব্যমামগ্রী কিনছেন সেই সময় গ্রামের শিল্পীদের কথা যনে রেখে খাদি ও 
গ্রমোদ্ঠোগজাত শিল্পবন্ত ক্রয় করলে হাজার হাজার দরিদ্র গ্রামীণ শিল্পীকে 
সহায়তা কর! হবে, তাদের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে 
গ্রামীণ শিল্প সামগ্রিকভাবে আরও উন্নত হবে|” 


জ্যে'তি বহু, 
মুখ্যমন্ত্রী, পঞ্চিমবঙ্গ 


- পূ, ব, (তথ্য ও জনসংযোগ)--৫৭ ০৩/৭৮ 


মি 


চে 


| আট | . SO 
সৱকাৱী চারু ও কারুকলা, মহাবিদ্যালয়ে 
সমাজবিরোধী কার্যকলাপ চলছে es 


সরকারী চারু ও কারুকলা মহা- 
বিদ্যালয়ে ভয়াবহ অবস্থা চলছে বলে 
গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী 
সম্মিলনীয় পক্ষ থেকে অভিযোগ করে 
- উচ্চশিক্ষার শ্রশতু' ঘোষের কাছে 
এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে 
শ্মারকলিপিতে বল! হয়েছে, বিগৃত 
৭/৮' বছর এই মহাবিষ্ভালয়ে এক 
কলুষিত 'অস্থস্থ : পরিবেশ বিরাজ 
করছে। কিছু ছাত্রনামুধারী সমাজ. 
বিরোধী “কায়েমী স্বার্থের অপন্থার্থত! 
ও "পরোক্ষ প্রশ্য়ে” গোটা শিক্ষা 


: প্রতিষ্ঠানে প্রভাব. বিস্তার করে 
- দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত হাটি 


করছে। ’ 
আরও অতিযোগ- এই যে, রান 


চলাকালে বিনা জনুস্নতিতে ক্লাসে. 
ঢুকে ছাত্রীদের.ডেকে নিয়ে যাওয়া, * 


প্রতিবাদ করলে অকথ্য গালিগালাজ 
করা ও মারধোরের তয় দেখানো, 


বলপ্রয়োগে . তৃতীয় বিভাগ থেকে .. 


প্রথম বিভাগ পাইয়ে দেওয়া, পরীক্ষা 


' ভণ্ডুল করা, ছাত্রীদের অন্য নিরব 


.. কমন রুমে অবাধে যাতায়াত করা, 


কলেজ এলাকার মধ্যে নিয়মিত মন্য- 


পান ও অন্তান্ত নেশী করা, 'চীপ 


ক্যা্টিনে অবাজালী ছাত্রীর প্রতি . 
. অশালীন ' আচরণ করা, বজপুর্বক 
ছাত্রীকে নিয়ে কলেজ হোস্টেলে. 


অশালীন আচরণ করা, কেউ 


প্রতিবাদ করলে তাকে পেটানো, , 


সরকারী কর্মচারী ষ্টোর কীপারকে 


মারধর করা এই মহাবিদ্যালয়ে নিত্য. . 


নৈমিত্তিক ঘ্টনা 1, 


কুরুক্ষেত্র 
(নম পৃষ্ঠার পর) 


রাজ্যে রাজ- 


পা 


এবং দেই পুরুষ অমীকে অমন খনি 
ও-লাবলীল হতে কিন্ত দেখা যায়নি । ৷ 
তাই সন্দেহে আঁরও নিবিড়. হয়,- 
ুিিরের জন্ম দ্বান করতে ভবে কি. 


'শ্বয়ং বিদুরই এসেছিলেন? রাজ- 
নৈতিক নিগৃ কারণে সেই গোপন 


মিলনের কথা যুদ্ধদয় পর্ব পর্থস্ত 
সযত্নে চেপে রাখা হয়েছিল ? তার 
পর স্বয়ং বেহ্বধ্যাসই যুধিটিয়ের আসল - 
পিতৃপরিচয় ধতরাসট্রকে জানিয়ে . 


দেন 1 থা 
লক্ষণীয় এই যে, দেবতারা ২বিহ- 


রের পর দেবস্বার্থ পাহারায় বলিয়ে,” 
ছিন্ন যুধিষ্ঠিরকে এবং রাজচক্রবর্তী 


যুধিঠির্কেও দেওয়। হয়েছিল "সেই 


০ ধর্রাঁজ?।. -..... 


“ie € 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
নৈতিক পূরিস্থিতিতে পরিবর্তন 


এলেও এই সমাজ বিরোধী, কার্ধ-.. 


কলাপের কোন পরিবর্তন হয়নি ৷ 
বিভিন্ন : মহলে এসব টন! জানানে! 
সত্বেও কোন প্রতিকার হয় নি। 

এ ছাড়া ম্মারকলিপিতে আরা৪ 
ছুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর! 
হয়েছে । “চলতি শিক্ষাবর্ষে একদল 


ছাত্র শুরু. থেকেই নাকি ততির . 


ব্যাপারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করছে এবং 



















হি : | CA A 
ৃ রে সরকারী ব্যাচ ৩4 4 
ll oT MEE কন) মার যে কোন সক চিন 
প্‌ শযে এ \ E ES 
“(কবি S রা দেচ তা আট 
| স্ত্রী, পুরুষ ছাতকে কাছাকাছি নে পু ঘত কার কিনতে চীন 
এর কৃষক; স্বাধীন টড ক্রী ক্ললতে ₹ ? | 1 ফর্জনি দিয়ে উরে দিন আর ধ WY E 
নে নও? কি কোন তাৰ চলে, সপ লি পেয়ে ঘাবেন। 1 রঃ 
সক র€লাক। কৌন হাতে উন্নয়ন এ সি ও 
। ০ করেল বা) সু গু (জাতি শত সংক্রান্ত ব্যাগে নথ তাহলে বর 
| ‘ আত টারার ? তিন হার টাক কা থেকে কর ফা ্ রি J দের অধো বিনিয়োগ করা-হয় 
কোনও ধরাকটি নেই ! চি দি ঝরে বছরে । মূলধনীলাভ থেকে হাদি 
এ কার | সুবিধা দ্বনক ৩ হি পাওয়া যাবে । ৃ 
[ যত খু টাকার ol কেনতে পাওয়া" থেকে পুরোপুরি ছাড় কা 
(ঘুলো এ ও শ ক একশ টাকা, দলা oA ডাকঘর ব! ব্যাঙ্কের শাখ। থেকে অন্ত শি. 7 
২ রি , পীঁচণ ড় গনোনয়ন এবং এ হই ্ ক 


এ 


9 
কারচুপি করে প্রকৃত লফল ছাত্রদের 


হর্চছে। এই প্রশ্নও উঠেছে. এই - 


পরিবেশের মধ্যে ছাত্র সংসদের 


কিন! । এই পরিপ্রেক্ষিতে গণতাস্তরিক- 
লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর 


ছয়েছে যার -মধ্যে .অন্ততম_€১) 
বিগত কয়েকবছরের লমাজ বিরোধী 


রি ক. গ্থীপঞ্চতি সরল. । 
ডট লঞ্চয়কারীদের সম্পদ এ 


কার্যকলাপের পূৰ্ণাঙ্গ ক ্ 
ঘোষী ব্যক্তিদের শাস্ভিদান (২) সুস্থ 


পরিবেশ না ফেরা পর্যস্ত ছাত্রসংসদের 


- নির্বাচন স্থগিত রাখা; (৩) স্বভাবে 


কলেজ পরিচালনার জন্থা ঘাগ্গিত্বশীল 
একটি গভনিং বডি গঠন করা, হোক, 
যার লক্ষ্য {হবে প্রকৃত শিল্প শিক্ষার 
উপযোগী, ব্যবস্থা রুরা ' 'ও মেতৃত্ব 
.দেওয়া ও (৪) সমাজবিরোধী ছাত্রদের 
অন্তায় দাবীর কাছে মতি স্বীকার 


“করে পঢ্বাবনতি প্রাপ্ত শিক্ষকদের 


মর্যাদার সঙ্গে শ্বপদ্বে ফিরিয়ে আন! 


আ্মারকলিলিতে বিভিন্ন দ্বাবী রাখা হোক? (৫) চলতি শিক্ষাবর্ষে ছাত্র 


ভও 
একভাবে 


- ছুর্দিন ক্যাজুয়াল 


পা 


3 


' কর্পোরেশনের ক্রেডিট 
সোসাইটির কর্মী সাসপেণ্ড 


'কলকাঁত1 কর্পোরেশন ক্রেডিট 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৮ই a ১৯৭৮ 


সোসাইটির একজন প্রবীণ ক্মীকে- 


জীভ নেওয়ার 


অন্কৃহাতে অত্যন্ত অন্তায়ভাবে - 


সমিতির চেয়ারম্যান সাসপেণ্ড 
করেছেন বলে ক্রেডিট 'সোসাইটির 
এমপ্রয়ীজ্জ এসোসিয়েশনের সম্পাদক 


প্রতিবাদে কর্মীরা গত ১১ই আগস্ট 
থেকে কর্মবিরতি পালন করছেন । 
এমপ্রয়ীজ এসোসিয়েশন খোল! মনে 
আলোচনার জন্ত'. প্রস্ুত কিন্ত 


“অভিযোগ করেছেন। এই অন্তায়ের ' 


কর্তৃপক্ষের দিক থেকে কোন সাড়া _ 


পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ । 
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৯৮ 


মণ || গুক্রহার, ১৮ই আগষ্ট, 


বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্ত পরিবেশ ফিরে 


১৯৭৮ 


এসেছে তবে এখনও অব্যবস্থা প্রচুর 


পশ্চিমবাংলার সাতটি বিশ্ববিস্তা- 
লয়ের মধ্যে বর্তমানে সর্বাপেক্ষা 
শান্ত বর্ধমান বিশ্ববিষ্তালয়। নেই 
ঘন ঘন ছাত্রবিক্ষোভ ; নেই- 'বিগভ 


কংগ্রেসী আমলের মত. প্রশাসনিক . 


কাজকর্মে প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক 
হস্তক্ষেপ । ১৯৭০-৭। এর অন্ধকারের 
দিনগুলি আজ বিশ্ববিালয়ের 
ইতিহাসে কালিমালিগ অধ্যায় । 
রুজ্বাটি অথবা গোলাপবাগ “মস্ত্রাস 
“মুক্ত। বর্ধমানের “হাডিঞ্” একদা 
প্রদীপ ভট্টাচার্যের অনুগামীদের ‘দুর্গ 
চিত্তরগ্রন চাত্রাবাসে সুস্থ পরিবেশ । 
পরীক্ষা হুলের" -ব্যভিচারের যুগ 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বছদিনই শেষ 
হয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক পট- 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবাংলায় 
ষে সুস্থ পরিবেশ ফিরে এসেছে 
বর্ধমান বিশ্ববিষ্ঠালয়ে তার প্রতিচ্ছবি 
পরিস্ষুটা 1. 
শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করে 
.বিশ্ববিালয়ে বিশৃঙ্ঘল1 স্থা্ করার 
ব্যাপক প্রচেষ্টা হয়েছিলে অভি 
সম্রতি। এ অভিযোগ ছাত্র সংস- 
 দ্বের। নতসমাপ্ত দাতকোত্তর শ্রেণীর 
পরীক্ষার প্রশ্নপত্রকে মাধ্যম কর! 
হয়েছিলে। ছাত্র অশান্তি টির 
চেষ্টাত্ন। কলকাতা! থেকে জনৈক 


রাজনৈতিক নেতা ব্ধ্যানে এমে- 


ছিলেন প্রশ্নপত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র 
অসস্তোষকে বিক্ষোভে র্পায়িত 


“করতে ! ছাত্র ফেভারেশন প্রভাবিত 


ছাত্র .সংশদের উপযুক্ত ব্যবস্থা ও 
সতর্ক দুটির ফলে সে প্রচেষ্টা ফলপ্রন্থ 
হয়নি বলে দাবী করেন ছাত্র সংস- 


দের জনৈক মুখপাত্র । তবে সংস-" 


দের বক্তব্য শুনে নবগঠিত বিশ্বধিগ্ঠা- 
লয় কাউন্দিল ছাত্রদের অভিযোগ 
সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য “ফ্যাক্ট 
ফাইত্তিং' কমিটি” তৈরী' করেছেন। 
কমিটিকে দুসপ্যাছের মধ্যে গ্লিপোর্ট 
পেশ করতে বল? হয়েছে বলে ছাত্র 
সংসদ সুত্রে জানা যায় । অর্থনীতির 
প্রশ্রপত্রে নাকি প্রশ্নকর! হয়েছে 
মার্কসের « “কলিং  প্রফিটের 
উপর যদিও মার্কসের কনসেপশন 
ফলিং রেট, (অফ “প্রফিট, বলে 
অর্থনীতির জনৈক পরীক্ষার্থী মন্তব্য 
করেন। শোন! গেছে এই পত্রের 
্রশ্নকর্তা নাকি স্বয়ং বিভাগীয় প্রধান। 
“মার্কস, সম্পর্কে এই ধরণের ক্রটিপূর্ণ 
প্রশ্ন অবাঞিভ”-_পরীক্ষাধী্দের, অডি- 
যোগ:। বাপিজ্যবিভাগ, ইংরাজী 


সাহিত্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সৃহ বহুবিভাগের : 


প্রশ্ন সম্পর্কেই ৰ্শে কয়েকটি ওরুতর 
অভিযোগ. উপস্থিত করেছেন ছাত্র 


৯৩টি 


( দর্পণের সংবাদদাত! ) 


সংসদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে। 
অবস্ত বহু অধ্যাপকই ছাত্রদের দবাবী- 


গুলি বা বক্তব্য আদৌ মেঁমে নিতে . 


রাজী নন। 

পঠন-পাঠন সম্পর্কে অভিষোগ 
আর্টম বিভ্ডিংয়ের সব বিভাগের ছাঁত্র 
দের থাকলেও অর্থনীতি বিভাগের 
ছাত্রদের অভিষোগ গ্রচুর। বিভা- 


. গীক়্ প্রধানের বিরুদ্ধে তাঁদের অভি- 


'ষোগ ঘে উক্ত ভল্রলোক সপ্তাহে মাত্র 


দুই থেকে তিনদ্িন্‌ বর্ধমান আসেন, . 


তাও আবার তিনঘণ্টার বেশী গোলী- 


- পবাগে থাকেন ন।। এই খ্বল্প সম- 


যের মধ্যে নির্ধারিত ক্লাশ নেওয়া ও 
বিভাগীয় প্রধানরূপে অন্তান্ত 'কাজ্বকর্ম 
করা প্রায় অসম্ভব বলে যস্তব্য কর- 
লেন অপর এক বিভাগীয় প্রধান 
চিত্বরঙ্গন ছাত্মাবাসের দোতলার 
একটি ঘরে বসে । 

সাধারণ ছাত্ররা, এমনকি জনৈক 
বিভাগয় প্রধান অভিযোগ করলেন 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রাণীবিগ্যা বিভাগ 


ছাত্রীর মৃত্যুকে কেন কৰে 


সম্পর্কে । বর্ধমানের চাতৰ কাছে 


প্রবাদ যে স্টেশনে যদি কোন নতুন 
ব্যক্তিকে চোখ .বেঁধে ছেড়ে দেওয়া 


হয় তবে ব্যক্তিটি প্রথম ঘার গায়ে 


ধাকাঁ মারবেন তিনিই প্রাণী বিস্াক্ 
বর্ধমান বিশ্ববিষ্ভালয়ের “ফাস্টক্লাশ' 
অথবা “ডক্টরেট | বিএস, সি-তে 
পাশকোর্পে পাশ কর! “ছাত্ররাও 
এখানে এম, এস, সি পাশ করেন 
ফাস্ট ক্লাস নিয়ে যেখানে আর্টসের 
যে কোন “বিভাগের ছাত্ররা শতকর। 
পঞ্চাশ নম্বর পেলেই ভাগ্যবান মনে 
করেন। আর রিসার্চ? সে সম্পর্কে 
কথ! ন! বলাই ভালে! কারণ যুব 
কংগ্রেসের বীকুড়া জেলার জনৈক 
প্রাক্তন নেতা নাকি পি,এইচ, ডি 
পেতে চলেছেন বীরভূম জেলার 
বিশেষ ধরণের পাখীর গায়ের বিশেষ- 
ধরণের উকুনের উপর থিসিস করে। 
থিসিস করে’ একথা এই জন্যই ব্যব- 


হার করার প্রয়োজন হ’ল যে উপ- 


রোজ রিসার্চ কলার নাকি রিসার্চ 


বর্ধমানে বিশ্ুঙ্খলা স্বষ্টির চেষ্টা 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, 
গত ৫ই আগষ্ট বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের 


উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী ্রমতী পরিস্থিতিতে ছাত্রদের মধ্যে একাংশের 


ভবানী রায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে) 


সঙ্গে সঙ্গেই: রোগিনীর মৃত্যু ঘটে 
বলে অভিরোগ করা হযেছে । এই 


ধারণা হয় যে প্রত্যাশিত যষত্ব না নেও- - 


‘চলাকালীন লময়ে 
... ডিপা্টমেন্টে’ 


“ বৃদ্ধা 


কোনদিনই 
আসেননি । আর 
ইউ, জি, সির নিয়ম অনুযায়ী রিসার্চ 
স্কলারদের সেমিনার ? সে আইনকে 
দেখিয়েছেন প্রাণীবিদ্য। 
বিভাগ । 

উদ্ভিদ বিভা সহ বেশ কয়েকটি 
বিভাগের ছাত্রীর্দের অভিযোগ যে 
‘ডিপার্টমেন্টে’ কর্মরত একশ্রেণীর 
কর্মচারীর অশালীন আচরণে ছাত্রী- 


দের সঙ্মম নিয়ে ল্যাবোরেটরীতে এই বিভাগে সুস্থ ব্যবস্থা চালু করতে'” 


বেশীক্ষণ কাজ করাই অনস্তব হয়ে 
দাড়িয়েছে । 
নবগঠিত বিশ্ববিষ্তালয় .কাউদ্দি- 


- দের অনেকেই" শিক্ষার স্বাভাবিক 


১ নয় ॥ 


এমনকি- অধ্যাপকদ্বের তারাবাগের 
বাসস্থানের বাথরুম মেরামতের জন্যও 
অধ্যাপক্দের উপাচার্যের শরণাপর 
পূর্বতন ফিনান্দ 


সুনামের অধিকারী ॥ পরীক্ষা সমূহের 
নিয়ামক ' এসেছেন রবীন্্রতাতী 
রিশ্ববিষ্কালম থেকে । ছুন্গঁতির “আখড়া” 


স্ময় লাগবে এখনও +৭৭-এর 
বিকম পার্ট টু পরীক্ষায় বীকুড়ায় 
একটি কলেজের জনৈক ছাত্রকে 
(রোল নং ১৭৩) পাশ ফেল ও 


পরিবেশ বজায় রাখতে আগ্রহী হলেও ব্যাকের রেজাল্ট দ্বেওয়া হয়েছে । 


কাউন্সিলে এফজন আছেন যিনি 


.বিগত আমলে বহু 'কুকীত্তির নায়ক- 


দের প্রশ্রয়দাতা ; এমনকি তাদের পি 
এইচ, ডি পাইয়ে দেবায়ও অন্যতম 
হোতা । ইনিই আবার উপাচার্যের 
ঘনি্ঠতম সহচর ১ উপাচার্যের অন্- 
পশ্থিতিতে ইনিই 'বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী । 
বিশ্ববিষ্তালয়ের সদর কার্যালয় 
রাজবাটিতে"সম্ভবত চেয়ারের থেকে 
কর্মীহই বেশী। অধিকাংশই উদ্দেস্ট- 
হীনভাবে ঘোরাফেরায় ব্যস্ত । যারা 


চেয়ারে বন্ধে আছেন তাদের দেখে 
" সুনে হয় করার মত কোন কাঞ্জই নেই 


তাঁদের । অপরদিকে ছাত্রদের অভি- 
ষোগ'কোন কাজই তারা ষধাসময়ে 
পাননা “চেক়্ার-টেবিল ন! চাপ- 
ডালে’! ছাল্স ও কর্মচারীদের মধ্যে, 
দূরত্ব এখনও ব্যাপক । 'কংগ্রেসী 
আমলের মেঙ্গান্গ এখনও বন্থকর্মচারীর 
ব্যবহারে প্রকাশ পায়। বহুদিন পরে 


বর্ধমান বি, সি, হাসপাতাল সহ যার ফলেই . ভবানীর মৃত্যু ঘটেছে। চাকুরীতে পুননিযুক্ত কর্মচারী সংগঠনের 


বিশ্ববিষ্কালস্ব এলাকায় বিশৃষ্খলী 
সির প্রচেষ্টা হয়েছিলে।। ঘটনার 
বিবরণে জানা যাক, গত ওরা আগষ্ট 
বিশ্রবিস্তালিয় এলাকার মধ্যেই নির্জন- 
তার স্থযোগ- নিয়ে উক্ত বিভাগের 
জনৈক জুনিয়র টেকনিক্যাল আযাসি- 
ষ্টাণ্ট শ্রঅজয় মল্লিক শ্রীমতী রায়ের 
শ্লগীলত1 হানি চেষ্টা করেন। এই 
ঘটনায় বর্ধমান শহরে উত্তেজনার ক্ষ 
হয়।' ছাঁত্ব সংসদের নেতৃবৃন্দ ও 
বিশ্ববিষ্তালয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে 
উত্তেজনা! সাময়িকভাবে প্রশমিত 
হলেও শ্লীলতাহানির ঘটনার ফলশ্রুতি 
হিসাবে শ্রীমতী রায় মারকিউরিক 
ক্লোরাইড বিষপান করে আত্মহত্যার 
চেষ্টা করেন। «ই আগষ্ট সকালে . 
শ্রফতী রায়ের "আত্মীয়" বিলি 
হাসপাতালে 
আসেন । -হাসপাতালের জরুরী 
বিভাগে থাকার সময় কয়েকজন 
সহপাঠী ছাত্র তার সঙ্গে দেখা 
করেন। জরুরী বিভাগ থেকে 
সাধারণ ওয়ার্ডে স্থামান্তরিত করার 


ভবানীকে নিচ্ষে : 


প্রকাশ, ছাত্রদের উত্তেজনাকে যুলধন 
করে কিছু সমাজবিরোধী . ব্যক্তি 
হাঙ্গাম। হটির প্রক্পাস চালায় । ছাত্র 
সংসদের নেতৃবৃন্দ. ঘটনাস্থলে উপস্থিত 
হয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনার সক্রিয় 
উদ্মোগ গ্রহণ করেন। . 

< উল্লেখযোগ্য এই ঘটনাকে কেন্্র 
করে 'বিশ্ববিষ্তালয় ও মেডিকেল 
কলেজের ' ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, 


ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারীদের 


মধ্যে বিরোধ স্যত্টির চেষ্টা চলে । 
অপরদিকে ছাত্র সংঘ্দকে এই ঘটনার 
জন্য দায়ী করে রাজনৈতিক উদ্দেস্ত 
সিন্ধ করার অপচেষ্টা" চলছে । 

" ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে সংসদের 
সভাপতি শ্রীজনার্দন '. রায় এক 
বিকৃতিতে "বিশৃঙ্খল? হুষ্টির’ প্রয্নাসকে 
তীব্র নিন্দা করে “অপপ্রয়াসের? 


পরক্যবন্ধ মোকাবিলা! করার আহ্বান _ 


জানিয়েছেন সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন 
শিক্ষক, চিকিৎসক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ও 
কর্মচারীদের কাছে। প্রকাশ, 
শ্রীহঙ্গিককে. সাময়িকভাবে বরখাস্ত 
কর! হয়েছে তদস্ত সাপেক্ষে। 


নেতা মৃদুলবাবুর মূল লক্ষ্যই হবে 
ছাত্রকর্মচারী সম্পর্কের উন্নতির 
প্রচেষ্টা চালানো । যদিও কংগ্রেদী 
আমলে 'দাদাদের; আনুকূল্য নিযুক্ত 
কর্মচারীদের সনে “ছাত্র 'কর্চারী 
সম্পর্ক” সম্বন্ধে সুস্থ ধারণ! আদতে 
বেশ কিছু সময় লাগবে। 

. লাইব্রেরী সম্পর্কে সব ছাত্ররই 
এক অভিযোগ । বেশ কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা করার পরও বই পাওয়া ষার় 
না। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের গাফিলতির 
জন্ত অনেক. সময়ই বই' নেই’ বলে 
দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ‘পাওয়া 
গেল । আবার বিশেষ বিশেষ পরিচিত 


'স্থানীয় ছাত্রদের প্রতি কর্মচারীদের 


অন্িকুল্যের ঘটনাও বিরল নয়। বর্ধ- 
মান বিশ্ববিস্তালয্রে জনৈক নতুন 
বিভাগীয় প্রধানও লাইব্রেরীর তিক্ত 
অভিজ্ঞতা! অর্জন করেছেন। 
বিশ্ববিষ্তালয়ের উচ্চপদস্থ কর্ম- 
চারীদের অধিকাংশই কমবেশী. 
উপাচার্যের মুখাপেক্ষী | শ্বাধীন- 


.. ভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বায়িত্ব 


দীর্ঘদিন নির্বাচিত ছাত্রসংসদ না 
থাকায় বর্তমানের নির্বাচিত সংসদের 
উপর দ্বায়িত্ব পড়েছে একদিকে 
'অব্যবস্থাগুলি তুলে ধরায় অপরদিকে 
প্রচলিত ব্যবস্থার অধ্যে ছাত্রদের 
সামান্য সুযোগ করে দেওয়া যাতে 
অযথা হয়রানির হাত থেকে ছাত্র 


বাঁচতে পারে । ছাত্র সংসদ ইতিমধ্যেই 


বেশ কিছু কাজে হাত দিয়ে দলা 
ন চিক দুৰ্লভ বেশী প্রকট হয়ে 
পড়েছে । এরই স্থযোগ গ্রহ? 
করেছে দৃ্ষিশপন্থী ছাত্র ফেডারেশন! 


স্বাধীনতার পুণ্য দিনে . 
সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছে 


শিল্পীমহল 


ব্ৰজেন দের কা পালা 
সম্জাট 
-জাহান্দার শা 
স্ুর--অমিয় ভট্টাচার্য 
 নির্ধেশন! ও নাম ভূমিকায় 
ক্ুজ্জিত পাঠক 
রু রায় রচিত পৌরাণিক পালা 
রুষণ শিশুপাল 
সুর--রাজেন স্রকার 
নিদেশনা--মহেন্দ্র গুপ্ত 
কান'ই নাথের সামাজিক 


কার পাপে £ 
সুর_-তর্দণ যুখো পাধ্যায় 
অগ্রহ যণ মাঁদ হইতে আসাম 
কাছাড় ডুয়ার্স সফর । 
ঘোগাষে' গ করুন 
৩৯২-ডি রবীন্দ্র সরণী, কলি ৬ 
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 ছাস্তিক প্রযোজিত 


“কালে একলব্য 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


সম্প্রতি কলকাতা তথ্য কেন্দ্রের 
শিশিরমঞ্চে ‘ছান্বিক নাট্যসংস্কার 
প্রযোজনায় ‘একালে, একলব্য’ 


" নাটকটির রূপায়ণ যেমন চমকপ্রদ, 


তেমনি অভিনন্দনীয়। নাটকের. 
বিষয়বন্ততে মহাভারতের পৌরাণিক 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সংগে আধুনিক 
সমাজভাবনা ও শ্রেণী বৈষম্যকে আশ্চর্য 
সমতায় একীভূত করে একালের 
বঞ্চনা শোষণ ও পীড়নকে ফুটিয়ে 
তোলার কতিতটুকু অভিনব সন্দেহ 
নেই। নাটকের নামকরণের মধ্যেই 
যে চমকটুক আছে, তাই,  নাট্যবস্তুতে 
বিস্তার লাভ ক'রে দর্শকমনকে মাঝে 


. মাঝেই চমকিত করে ভোলে । 


বক্তব্য বলিষ্ঠ নিঃসন্দেহে, কিন্ত তা 
অনতিনব--অভিনবত্ধ রয়েছে মেই 
বক্তব্য উপস্থাপনের চমৎকারিতায়। 
এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য হল--বলি্ 
বক্তব্যের উপযোগী করেই প্রযোজনায় 
বলিষ্ঠডা আনার নিপুণতাটুক।' 
বলতে দ্বিধা নেই-এই আংগিক 
কুশলতার জন্যই নাটকের প্রগতিশীল 
ভাবন? দর্শকমননে সঞ্চারিত, হবার 
অবকাশটুকু পেয়েছে । নাট্যকার ও 
নির্দেশক অচ্ত্তয চৌধুরীকে জানাই 
‘সাধুবাদ । তীদের মত কিছু সংগ্রামী 
শিল্পীমন গ্রপ থিয়েটারে আজও 
সক্রিয় রয়েছে বলেই সাধারণ দর্শক 
সমাজ সচেতন, চিন্তার শরিক হতে 
পারছেন - 

মহাভারতের একলব্য কাব্যে 
উপেক্ষিত নির্ধম বঞ্চনার বিড়ম্বনা 
সত্বেও সে অমিত শক্তিধর “হয়েছিল 
একনিষ্ঠ সাধনার জোরে | ঘে-শক্তি 
জাগিয়ে তোলে অপর যোদ্ধাদের মনে 
ঈর্যার আগুন | নিষাদ বীর-একলব্য 
তথন উচ্চবর্ণের হীনুশক্তি পুরুষদের 
চক্রাস্তে বর্ণবিদেষের শিকার হয়ে 
আপন দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধানুষ্ঠ বলি 
দিতে বাধা হল গরু প্রোণাচার্ষের 
চরণে গুরু দক্ষিণা শ্বরূপ। মহা- 
ভারতের এই কলঙ্কিত অধ্যায়টুকু- 


উপযুক্ত নাট্যব্যঞনায় তুলে ধরে . 
একালেও যে বঞ্চিত শোষিত ক্ষত, 


স্বপনকুমার 
স্বপ্নাকুমারী 
অভিনীত 
ভারতী অপেরা'র.. 
[গানঃ বউ 


* ও o 


. জীবন নৃত্য 





বিক্ষত এফলব্যর মৰ্মান্তিক জাল! 
অব্যাহত, তার অব্যর্থ রপায়ণ ঘটেছে 


* লাটরশক্কি ও মানের ১ উচ্চবিত্ঠের 


অমানবিক ব্যভিচারের দৃশ্ধর্মী 
সাংকেতিকময়তায়। শিক্ষা সংস্কৃতি 
ও ধর্মকে অবলম্বন করে বুর্জোয়া 
মতলববাজর! সমাজশরীরে বিষক্রিয়া 
সঞ্চার করে পুঁজিবাদী শ্বার্থ চরিতার্থ 


করবার জন্ত--এ সত্যও নাটকটি 


প্রকাশ করেছে ব্যঙ্গ বিদ্রপের কশা- 
ঘাতে। তবে নাটকটি কিছ আতি- 
শষ্য দোষেও দুষ্ট | গ্রামের হাই- 
স্কুলের গণা মাস্টার ধিয়েটারকে 
হাতিয়ার করে মুক মানুষগুলোর 
চেতনায় আঘাত হানবার চেষ্টায় তার 
বপন দর্শনে এবং বৃদ্ধ একলব্যর পদ- 
চারণ ও দীর্ঘ বত্বৃতায়:-অতিশয়ত! 
প্রকাশ শেয়েছে _ দেখানে পরিমিতি- 
বোধটুকু লুপ্ত । .নীলোৎ্পলের ‘স্টার’ 
বনে ঘাওয়ার পর তার মুখটুকু 
উদ্ভাসিত ক'রে উচ্চকিত বাণী আর 
অট্রহাস্ত শোনানো রসস্থষ্টির খাতিরে 


সংযত করা যেতে পারত। তবু এত. 


সবের মধ্যেও গ্রপ বিরেটারের 
গরু দায়িত্ব ও তার সমস্য। সম্পর্কে 
নাটকে কিছুটা প্রশংসনীয়" আলোক- 
পাত করা হয়েছে ॥' স্বর হ্ুষ্টিতে 
দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব ' কম 


নয়। অভিনয়ের বিচারে বলতে 


হয়, যেখানেই পরিহাস কৌতুক, 
ব্যঙ্গ বিদ্রপ এসেছে, সেখানেই অভি- 
নয় জমেছে ভাল ।” সিরিয়স অভি- 
নয় কিছুটা মঞ্চ দচেতন মনে হুল। 


| পৌব্রাণিক প্রসজের. ছন্দোবদ্ধ সংলাপ . 
উচ্চারণে কঠের জড়তা একাধিক 


শিল্পী কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। 
অচিস্ত্য চৌধুরীর গণাদা", বাদল দের 


““অতঙ্থ»সমর চক্র “মগুডলবাবু” ও 


“মিঃ এক” মত্যিই হুন্দয় । একাধিক 
চরিত্রের অভিনয়ে শ্রদ্ধা বস্থ মল্লিকও 
দৃষ্ট আকর্ষণ করেন। 


ন্যাশনাল ভ্যারাইটিজ 
". যাত্ৰা জগতে ' নাচ গান হাস্ত 
কৌতুক ইত্যাদির" কিচিত্রাহ্ান সহ 
চারটি ভাষায় বিভিন্ন পালাহুষ্ঠান 
সত্যি এক অভিনব ব্যাপার সন্দেহ 
নেই। নবজা হাতা, সংস্থা ‘স্তাশ- 


নাল ভ্যারাইটিজ যাত্রালোকে এই - 


নব দিগন্ত রচনার উজ্জল প্রতিশ্রুতি 


দিয়ে হাজির হতে যাচ্ছে বর্তমান 


বছরে বিভিন্ন আদরে মণ্ডপে । বাংলা 
হিন্দি, ভোজপুরী ও মাড়োয়ারী 
ভাষায় বিচিত্র রসের বিভিন্ন পালা 
পরিবেশন করার সংকল্প গ্রহণ করেছে 
সংস্থাটি! অমুষ্ঠানের প্রথমে দেড়হণ্ট 


নানা ধরণের নাচ গান £ও হাশ্তরল 


পরিবেশনের পর পালাতিনয় শুরু 
হবে। বছরে পাচমান যেখানে 


, যাত্রাতিনয় থাকে, সেখানে এই সংস্থা 


বারমাসই বিভিন্ন কর্মস্থচীর মধ্য দিয়ে 
ব্যস্ত থাকবে। যাত্রাশিল্লীদের পক্ষে 
এট! একটা মৃন্তবড় ভরসার কথ? 
সংস্থার সত্াধিকারী মুকুল বস্থ এসব 
তথ্যই জানালেন সম্প্রতি 
মুকুলবাবু দীর্ঘদিন ধরে -যাত্রা- 
জগতের .সঙ্গে নামাভাবে যুক্ত 


- আছেন। চল্লিশদশকের আর্য অপের! 


গণেশ অনপের! প্রভৃতি সংস্থায় এই 
মুকুল বস্ুই ‘মুকুলরালী’ নামে নারী 


‘চরিত্রে অভিনয় করে বিশেষ প্রসিদ্ধি 


অর্জন করেন।' সে সময় যাত্রায় 
পুরুষ শিল্পীবৃন্দই নারী. চরিত্রে অব- 
তীর্দহতেন। সেকালে “মুকুলরানী, 
ছিল বিশেষ নাম] পরবর্তীকালে 
মুকুল বস্তু বহ যাত্রা দলেই পরিচাল- 
নার দারিত্ব গ্রহণ . করেন। এই 


" অভিজ্ঞ প্রবীণ দলপরিচালক আহঙ্জ 


নিজেই এন্টি নতুন আংগিকের 
যাত্রাদল গড়েছেন জনগণের সনো- 
রগ্রনের সাধু উদেশ্য নিয়ে । অধুনা- 
লুপ্ত মীনা ভ্যারাইটিজের উজ্জল 
তারকা! রানী উর্বশী, যিনি এতকাল 
বাংলার বাইরে একটি ভ্রাম্যমান 


নাট্য সংস্থা-ভায়ত থিয়েটারে বিভিন্ন ' 


ভাষার পালায় নিয়মিত এসতিনয় 
করেছেন, বর্তমানে ন্যাশনাল ভ্যারা- 


ইটিজ.পরিচালনার.তার গ্রহণ করে- 
ছেন ও শিল্পীদের শীর্ষঘেশে আছেন ।, 


তারতের নান! অঞ্চলের শিল্পীরাও 
এখানে যোগ দিয়েছেন । সঙ্গীত 
পরিচালনার দাহিতবে আছেন মাষ্টার 
মোহন সিং। 


সমতার মুখে 
প্রামাণ্য চিত্র 


: গভ ৯ই আগষ্ট গ্রেট ইষ্টাৰ্ণ 
হোটেলের ব্যাক্কোয়েট কমে “শর্ট 
ফিল্ম মেকার্স আসোসিফেশন: অফ 
ইষ্টাৰ্ণ ইপ্ডিয়া” কর্তৃক আয়োজিত এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্বাঞ্চলের 
প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনের 
ক্ষেত্রে ঘষে সব সমম্তযাবলী দেখ! 
দিয়েছে, সেগুলির মোটামুটি একটি 
আলোচনা! করলেন সংস্থার সভাপতি 
খ্যাতনামা তথ্যচিত্র নির্মাত! শাস্তি- 
প্রসাদ -চৌধুরী। তিনি লমবেত 
সাংবাদিকদের ' জানালেন, -অক্তান্ত 
অঞ্চলের তুলনায় পূর্বাঞ্চলে প্রামাণ্য 
‘চিত্র - নির্মাণের সংঘ্যা নিতাস্তই, 
অপ্রতুল | এখানে ষে কজন তথ্য- 
চিত্র নির্মাতা আছেন, তারা মোটেই 
অনুকুল পরিবেশে ছবি তুলতে 
পারেন না। উত্সাহব্যপ্ক কোন 
পরিস্থিতি নেই এ অঞ্চলে । কেন্দ্র 
সরকারের নিয়মবিধিমত অনধিক 


দুহাজার ফিটের মধ্যে ছবির : দৈর্ঘ 


সীমিত রাখতে হবে এবং তার প্রদর্শ- 
নকাঁল কুড়িমিনিটের বেশী হলে 
চলবেনা । আবার, প্রদর্শক গোষ্ঠী 


" রাজ পুরোহিত 
রাজার স্বার্থে । চার্বাকের সঙ্গে তর্ক- 
যুদ্ধ শুরু হয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে ।. 


"বিশ্বাস, পূর্ব জন্মের 


দর্পণ | শুক্রবার ১৮ই আগষ্ট, ১৯৭৮ 





্‌ দু: - হস 


মুল ছবির আগে কুড়ি মিনিট ধরে. 
তথ্যচিত্র প্রদর্শন করতে সব সময় 
রাজী হন না । তার বদলে বেশীক্ষণ 
ধরে বিজ্ঞাপনচিত্র প্রদর্শন করতেই 
ভার] অধিক আগ্রহী । কারণ ষত 
বেশী বিজ্ঞাপনের ছবি দেখান যাবে, 
অর্থাগমও বেশী হবে। এই নিছক 
ব্যবসায়িক মনোভাবের কারণেই 


' প্রদর্শক পূর্ণমাত্রায় তথ্যচিত্র প্রদর্শন 


করেন ন! অনেক সময় । কেউ কেউ 
বিরতির সময় আংশিকভাবে প্রামাণ্য 
চিত্র দেখিয়ে থাকেন। এর ফলে 
প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণের উদ্দেশ. ও 
পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যায়। এসম্পর্কে 
রাজ্য সরকারের বিশেষ: দৃষ্ট দেওয়া 
উচিত ও নির্দিষ্ট নিয়মবিধি রচনায় 
যত্ববান হওয়। কর্তব্য। 

ভারত সরকারের ফিল্ম ভিভিস- 


নের মৃখ্য প্রধোজক মুসির আহমেদ. 


বলেন, সরকার চান যে পূর্বাঞ্চলে 
আরও ‘বেশী সংখ্যায় উন্নত মানের 


এত 


গ্রামাণ্যচিত নির্মিত হোক। এক্স 
জন্য সরকারী সহযোগিতার অ'শ্বাস- 
টুকুও তিনি ঘেন। ছুহাজার ফুটের 
মধ্যে ছবির দৈর্ঘ সীমিত রাখার 
ব্যাপারে সরকারের, কোন বিশেষ 
নিয়ন ন্ই। যেহেতু মূল চিত্রের 
প্রারস্তেই সাধারণতঃ তথ্যচিত্রেরঃ 
প্রদর্শন হয়ে থাকে, সেন্স ছবির দৈর্ঘ 
লীমিত হলেই ছবির উৎকর্ষ হাস 
পায় না। আঞ্চলিক সমস্তার ওপর 


"গুরুত্ব দিয়ে ছবি তৈরী করা উচিত । 


নিছক তথ্যের সমাবেশে নী 
ঘটিয়ে উপযুক্ত, কাহিনীর মাধ্যমে, - 
সহিত ও সংলাপের সাহায্যে প্রামাণ্য 
চিত্রকে আকর্ষণীয় ক'রে তোলার 
ওপর জোর দেন মুসির আহ্যেদ। 


. এই সম্মেলনে সরকারের তথ্য ও জম- 


সংযোগ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কিছু উচ্চ- 
পদস্থ কর্মচারীও উপস্থিত ছিলেন। 
ডঃ ভূপেন হাজারিকা, দিলীপ সর- 
কার, অমল সরকার প্রভৃতি ্ণী 
অনও । 


একটি ছলের ‘বিছোভী চাৱ’ 


... ১(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গত ১৬ জুন কালিঘাউ, যোগেশ 
মাইম আযাকাডেমিভে ‘একটি দল’ 
নাট্যগোষ্ঠী অভিনয় করেন তাদের 
নাটক “বিদ্রোহী চাৰ্বাক’ । ডঃ শুভন্কর 
চক্রবর্তীর লেখা এই' নাটকটি পরি- 
চালন। করেন প্রচিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ৷ 

প্রজাদের উপর রাজার দীর্ঘদিনের 
শোষণ, জুলুম; অন্যায় অবিচার অত্যা- 
চারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান চার্বাক। 
এগিয়ে আসেন 


চার্বাক নাস্তিক, বন্তবান্ধী। ঈশ্বর 
পাপের ফল 
ইত্যাদি কথাগুলোর অধৌক্তিকতা, 
অসারতা! চার্বাক তুলে ধরেন প্রঙ্গা- 


দের মধ্যে, তার লেখা লাল পুৰি 


ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে । 
সামস্ত রাঁঈতঙ্ত্ের বিরুদ্ধে কৃষক শ্রেণীর 

[চেতনা ও সংগ্রামবোধ জেগে ওঠে । 
চার্বাক দর্শনের প্রভাব বৃদ্ধি থেকে 
রাজ। দিশেহারা হয়ে পড়েন । 

“ পুরোহিতের পরামর্শে রাজা এই 
অবস্থার মোকাবিলায় মু কৌশল 
গ্রহণ করেন । শুরু হয় চার্বাকপন্থী- 
দের ব্যাপক গ্রেপ্চায়, অত্যাচার, 
হত্যা, চার্বাকের লাল পু"থি বাজে- 
য়াধ করে অগ্রিসংফোগ, চার্বাককে 
গ্রেপ্তার করিয়ে দিলে পুরস্কারের 
প্রলোভন ইত্যাদি। কিন্ত শোষিত 
প্রজাদের মনের মধ্যে গেঁথে গেছে 
চার্বাক দর্শনের কখাঁ। . তাই জ্ধু 
গ্রেপ্তার হত্যা করলেই” চলবে না, 
প্রয়োজন দালাল, নিয়োগ করে 


চার্বাক দর্শনের কথা বিরত করে 
গ্রামে, গ্রামে প্রচার করা। ঠিক - 
ধেমন আজ মাকর্সবাদকে সংশোধন . 
ও বিরত করে জনগণের মধ্যে প্রচার 
করা হয়। বুঝতে অস্থবিধে হয় ন! 
ষে, যুগে যুগে সমাজশক্ররা শ্রেণীদংগ্রাম 
দমনের চেষ্টায়" একপস্থা নয়, ঘিমূী 
কৌশল গ্রহণ করে কিন্তু সমাজ বিব- 
তনের নিয়মাম্যায়ী চূড়ান্ত জয় হয় 
প্রগতির, তাই এবারও জয় হল 
চার্বাক দর্শনের | চর্বাকের, লাল 
পুঁথি পড়ে সংগঠিত হল এরা, 
ধ্বংস করল পুরোহিত ও রাজতন্ত্রকে । 

আমাদের মত ধর্মভীরু, কুসংস্কারে 
আচ্ছন্ন দ্বেশে এ ধরণের নাটক অত্যন্থ৮ 
প্রয়োছিন। “একটি ফল” নাট্যগো্ঠীর 
এ প্রয়াস - অভিনন্বনষোগ্য 
পরিচালকের গুণে অভিনয় প্রত্যেকের - 
ভালোই হয়েছে। আশা করি' ‘একটি 
দল’ এ ধরণের নাটক আরও বেলি 
মঞ্চস্থ করবেন । 


'ছূর্পণ 
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॥ চাদার হার । 
, বাধিক ৩. টাকা 


অৈষাসিক 1"** টাকা 
-টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ :: | 
৬১ নং মট লেন, কলিকার্তী-১৩ - 











দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৮ই আগষ্ট, ১৯৭৮ 


কণগ্রেস 

(১ম পৃষার পর) 
কংগ্রেসের ধারা দুই কংগ্রেসের একা 
“চান দেবরাজ আস তাদের অন্যতম | 
কংগ্রেসের রজনী প্যাটেল, ভি 
পি নায়েক, সিদ্ধার্থ রায় প্রমুখ 
নেতার] যনে করেন ইন্দিরা গান্ধীর 
নেতৃতেই কংগ্রেসকে আবার 
পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে । এই 
নেতার] দেবরাজ আর্মকে বলেছেন 
তাদের ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন 
কংগ্রেসে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা 
যেন সম্মানজনকভাবে হয়। জান! 
গেছে, দেবরাজ আর্স  এক্যপন্থা 


রর কংগ্রেস নেতাদের কথায় সন্তুষ্ট 


হয়েছেন এবং এব্যাপারে তার পক্ষ 
থেকে সাধ্যমত চেষ্টা করার জন্য 
তিনি প্রতিশ্রতি দিয়েছেন । 

দেবরাজ আর্সের সঙ্গে বৈঠকে 
'রদনী প্যাটেল সয় গান্ধীর গ্রসঙ্ 
তুলে বলেন, সয় যেভাবে জরুরী 
অবস্থার সময় তার প্রতি আনুগত্য 
ন! থাকার দরুণ কংগ্রেস নেতাদের 
হেনস্থা করেছেন, তার জন্য শ্রীমতী 
গান্ধীর স্পষ্ট করে প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
উচিত যে, ভবিষ্যতে এই ঘটনা 
পুনরাবৃত্তি হবে না। স্য়ের 
ব্যাপারে শ্রীনায়েক এবং সিদ্ধার্থ 
রায়ও. তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার 
কথা বলেন। এই বৈঠকে দেবরাজ 
আঁ্দও সংয়ের অতীত কার্যকলাপের 
সমালোচন! করেন এবং সঞ্চয়ের রাজ- 
নীতিতে পুনরাগর্মন যে শ্রীমতী গান্ধী 
এবং কংগ্রেস দলের পক্ষে মঙ্গলজন্নক 
নয় সে ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের 
সঙ্গে একমত হন। 

দেবরাজ আর্ন দিলীতে শ্রীমতী 
গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তুর যে সব কথা- 
বার্তা হয়েছে ত! জানান। শ্রীমতী 
গান্ধী সব কিছু শুনে কমলাপতি 


জিপাঠী, বুটা সিং, ভঃ চেশ্না রেড্ডী, 


এ আন্ন আনটুলে প্রণুখ নেতৃবৃন্দের 
সঙ্গে পরামর্শ করেন। . ওয়াকিং 
কমিটির বৈঠকেও ছুই কংগ্রেসের 
মোটামুটি একের ব্যাপারে 
আলোচনা হয়। কিছু সমস্ত 
বিরোধিতা, করলেও অধিকাংশ 
ওয়াকিং কমিটির সদ্ৃস্ত মনে করেন 
একটু কনসেশন দিয়েও অধিক 
সংখ্যায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে দলে 
যোগদানের স্থযোগ, করে দেওয়া 
উচিত । 

এই আলোচনার পরই ইন্দিরা 
কংগ্রেসের এ আই সি দির ২৮শে 
জুলাইয়ের অধিবেশন স্থগিত রাখা 
হয়। ইন্দিরা কংগ্রেসের বেশ কিছু 


মেতা রাজ্যে রাজ্যে চ্যবন-কংগ্রেসের 


নেতৃবৃন্দকে দলে টানার জন্য ঘরোয়! 


আলোচনা শুরু করেন । এই মহলের 


খবরে প্রকাশ এই আলোচনায় নাকি, 
' ভাল সাড়া পাওয়া গেছে.। 


সম্প্রতি দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধী 
তার দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 
(আলোচন! করছেন কিভাবে 
নিজেদের মর্যা! বজায় রেখে এক্য- 
পন্থী কংগ্রেসীদের সসম্সানে দলে 
নেওয়া ঘায়। দেবরাজ আর্স, প্রস্তাব 
দিয়েছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
অবিভক্ত এ আই সি পি-র সভা 
ডাঁকুন এবং ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক 
এ আই সি সি সদম্তকে এই সম্মেলনে 
যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান । 
আর্সের এই প্রস্তাবকে অধিকাংশ 
নেতাই সমর্থন জানিয়েছেন । 


আাইন পরীক্ষা 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


পরীক্ষা বানচালের স্রাটেজি প্রস্তুত 


করেন। ২রা আগষ্ট' এই সব ছাত্র 
নেতারা বাইরে থেকে আমদানি 
করা অছাত্রর্দের নিয়ে একের পর 
এক কলেজে সেভাবে কুরুক্ষেত্র 


ব্যাপার ঘটাজেন তাতে ধর্দিন ।পুলি-. 


শের ভূমিকা সম্পর্কেও অনেকের মনে 
প্রশ্ন উঠেছে । পরীক্ষার দিনই কল- 


কাতার ৪টি কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশ্ব-. 


বিস্তানয়কে জানিয়ে দেন বে, তারা 


পরীক্ষা গ্রহণে অপারগ | এই ঘটনাও 


বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ এই 
চারটি কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দিরা 
কংগ্রেস সমর্থন পুষ্ট একটি, অধ্যক্ষ 
সংগঠনের- সদশ্ত । এছাড়া কলেজ 
শিক্ষকদের মধ্যে ধারা ইন্দিরাপন্থী 
ও সি-পি-আই এবং প্রফুল্ল সেনের 
সমর্থক বলে পরিচিত, তার! পরীক্ষ 1 
ভওুলে উল্লাস করেছেন । 
জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে 
সময়ে স্বৈরাচারের অভিযোগ এনে 
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর বিচার করতে চাইছেন, ঠিক 
সেই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরাপন্থী- 
দেয় সঙ্গে জনত পার্টির ছাত্র নেতা- 
দের আঁতাত এক অশুভ ইঙ্গিত বহন 
করছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের 
ধারণা । নানান অপকর্মে লিপ্ত 
ইন্দিরাপস্থী ছাত্র নেতার] যখন ছাত্র 
সমাজ ও জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন, 
সেই সময়ে আইন পরীক্ষাকে কেন্দ্র 
করে এই রাজ্যে ছাত্র জনতার কিছু 
নেতা ইন্দিরাপন্থীদের নতুন করে 
মদত দ্বিতে রাঙ্গনৈতিক আসরে 
নামানোয় বিশ্রয়ের হট হয়েছে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা, ছাত্র-জনতার 
অপর নেতা সনৎ মঙ্ুমদ্দার এই 
চক্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে- 
ছেন। তিনি এধরণের চক্রান্তেরও 
ঘোর বিরোধী । 









জে বি ও পাচার 
(১ পৃষ্ঠার পর ) 

মাখামাখি নিয়েও কেলেক্কারী চলছে। 
কলকাতা গোয়েন্দা! পুলিশের জনৈক 
লাহিভী এব্যাপারে নরসিংহ গুধার 
সংগে মাসিক ব্যবস্থা করে নিয়েছে । 
ইতিমধ্যে বেশ মোটা টাকার লেন- 
দেনও হয়েছে । এরি ফলে চেতলার 
নরপিংহ ওপ্তার গোডাউন থেকে 
হাজার হাজার টাকার, চোরাই জুট 
ব্যাচিং অয়েল অন্তত্র পাঁচার করা 
হয়। 

দিল্লী থেকে পাওয়া এই তেল 
এরাজ্যের জুট মিলের জন্য ব্যবহার 
করা হয়ে থাকে। কিন্ত তেল 
আসার পথেই চলে ঘায় ভিন 


স্বন্দপরবনে 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


কার কি ব্যাপ্ত প্রকল্পের বাবুদের . 


আছে? . 
জেলেদের মুখে শোনা দ্বিতীয় 

ঘটনা অত্যস্ত গুকত্বপূর্ণ। সম্প্রতি 

চম্পাহাটির কাছে তাড়দ থেকে ১জ্রন 


লোক স্বন্নরবন এলাকায় মাছ ধরতে 
ষায়। চোরাগাজীথালির কাছে 
ডাকাতরা তার্দের আটক করেন 


-বাকীর চরায় নিয়ে যায়। সেখানে 


একটি নৌকো! এবং «জন লোককে 
আটকে রেখে বাংলাদেশ মুদ্রায় 
১৮০০ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয়! 
ফেরত আমা জেলেরা নাকি 
পুলিশকে ব্যাপারট জানিয়েছিল । 
ডাকাতদের কাছে যেসিনগাঁন আছে ' 
শুনে নাকি তার! এ ব্যাপারটা নিয়ে 
আর নাড়াচাড়া করেনি । নিরুপায় 


আপনার আয়কর ! 


'তদস্ত হওয়া প্রত্মোজ্জন। ( 
দাবীও তীর! উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্য- 


| 1 এগারো !॥ 
জেলের! শেষপর্যন্ত ' কলকাতায় এসে 


বাংলাদেশের মুদ্রায় ১৮৬ ৩ টাকা 
যোগাড় করে নির্দিষ্স্থান তালপাটিতে 


উপস্থিত হয় এবং নৌকো ও এজন 


(হম পৃষ্ঠার পর) 


এ অধিকার নেই । তৃতীয়তঃ অন্যান্ত 


তালিকার এ ধরণের ঘটনা ঘটেনি 
গ্যারাণ্টি কোথায় । 
27 ছাত্রদের একটি ধিরাট 
অংশের বক্তব্য হ’ল, বছরে পর বছর 
পি জি হাসপাতালের ভা: ছেত্রী ডাঃ 
কোণার, ডাঃ চণ্ডী করের মৌরসীপাটা। 
ভাঙ্গায় তার? খুশী, কিন্ত একই সঙ্গে 
বর্তমান ছূ্্শতিনন অভিযোগ গুলি 


কটি উচ্চ প্ধীয্নের নিরপেক্ষ 
নিয়েও এ মা 


মন্ত্রীর নিকট রাখতে ঘাচ্ছেম। 


কিভাবে হিসাব করবেন? 
নিন্দোক্ত তালিকা আপনাকে সাহাষ্য করতে পারে, ষদি আপনি 


ব্যক্তিগত বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবার 
পর্যায়তুক্ত হন 
১৯৭৮-৭৯ এর কর নির্ধারণের এবং ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে অগ্রিম কর দেবাঁব হার 
মোট আয়ের স্ল্যাব প্রত্যেক ব্যক্তি, অবিভক্ত যেলব হিন্দু অবিতক্ত পরিবারে 
| হিন্দু পরিবারের দেয় কর অস্তত একজন স্দস্তের আয় 
(কলম ৩-এর ব্যক্তিরা বাদে) ১০,০*০ টাকার বেশি তারের দেয় কর 
2 + ২ j ৬ ye 
ধেকে *পর্যস্ত স্যাবের নির্দিষ্ট নিয়োক্ত অম্যায়ী ল্যাবের নিদ্বি্ট নিত্োজ অন্যায়ী 
অঙ্ক যা যোগ হবে অঙ্ক ঘা হোগ হবে 
১*১*** পর্বস্ত ১ i 
১০,০০১ ১৫১,৯০৬ Xx ৮,ৎ০* টাকার বেশি ৮ ৮১০**৯* টাকার বেশি 
| হলে ১৫% যোগ হলে ১৮% যোগ 
১৫,০১ ২০,০০০ ১,০৫০ ১৫,০** টাকার বেশি, ১,২৬৪ ১৫০০০ টাকার বেশি 
হলে ১৮% যোগ হলে ২৫% যোগ 
২৪,০০১ ২৫,১০০ ১,৯৫০ ২০,০০০ টাকার বেশি ২৫১০ ২০,০০৪ টাকার বেশি 
হলে ২৫% যোগ হলে ৩*% যোগ 
২৫,০০১ ৩০,০৪৪ ৩,২০০ বোট টাঁকার বেশি ৪০১৯ ২৫*** টাকার বেশি 
হলে ৩*% ধোগ হলে ৪*% যোগ 
৩০,৪০১ do, 000 8,160 ৩০,*** টাকার বেশি ১৬০১৬ ৩**** টাকার বেশি 
রন "হলে ৪*% যোগ হলে «৭০% যোগ 
£০১০৪১ ৭০,০০০ ‘১২,৭০০ ৫০,০০০ টাকার বেশ ১৬০১৬ ৫০৩৪৬ টাকার বেশি 
হলে ৫০% যোগ হলে ৫৫% যোগ 
৭৯১০৩ ১১*০১০০০ ২২,৭০০ ৭০,০০০ টাকার বেশি ২৭,০১৪ ৭*,**০ টাকার বেশি 
হলে ৫৫% যোগ হলে ৬*% যোগ 
১,০০,০০০ এবং তার বেশি ৩৯,২০০ ১,০০,০০০ টাকার বেশি | 
হলে ৬০% যোগ 


সারচাজ 8 উপরের হারে আয়কর দেওয়া ছাড়াও সারচার্জ হিসাবে আয্করের ১৫% দিতে হবে। 
* যেখানে মোট আয় ১৯,৫৪০ টাকার বেশি নয়, সেখানে দেয় আয়কর ১*,০০০ টাকার উপরে মোট 


আয়ের ৭০% এর বেশি হবে না। 


** যেখানে মোট আয় ১০,৬৯০ টাকার বেশি নয়, সেখানে দেয় সায়কর ১০,০০০ টাকার উপরে মোট আয়ের 


৭০% এর বেশি হবে না। 


« 





নিভূঁলিভাবে কর হিপাব করুন-_সত্র জমা দিন 


ডিরেক্টর অক ইম্সপে কশান 


(রিসার্চ, স্টযাটিসটিক্স আগ পাবলিকেশান ) 


ইনকাম ট/।ঝ্স [ডিপার্টমেণ্ট 
নয়াদিল্ী ১১০০০১ 


“* ভিএভিশি *৮/ ১৮২ 





Regd. ব০. WBICC-32 ™ 


জরুরী অবস্থার বনি মডান। 


উঠিয়া 


প্রেসের কর্মচারীরা আাজো বেকার 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কলকাতার, অন্যতম “ বৃহৎ 
ছাপাখানা ৭নং রাজা স্থবোধ মলিক 
স্বোয়ুরে অবস্থিত মডার্ণ ইণ্ডিয়া 
প্রেসের অবস্থা আজ দেখলে ঘে কোন 
নাগয়িক শিউরে উঠবেন । চল্লিশ 
জনের মত কর্মচারী এখানে কাজ 
করতেন । দর্পন, ফ্রন্টিয়ার, প্রসাদ 
ইত্যাদি 
১৯৭৪ সালে মালিকের মৃত্যুর পর 
মালিকান! নিয়ে বিরোধ বাধে এবং 
. আদালত থেকে ব্যারিষ্টার শ্রীহরি- 
মোহন ধরকে রিসিভার নিয়োগ কর! 
হয়। Ee 
জরুরী অবস্থায় ১৯৭৬ সালের 
রা এপ্রিল দ্বর্পণ পত্রিকার বিরুদ্ধে 
কংগ্রেসী নেতাদের প্রতিহিংসা 
চরিতার্থ করতে দর্পণ ছাপাবার জন্য 
-গপরওলার নির্দেশে পুলিশ মডাৰ্ণ 
ইণ্ডিয়া প্রেসে হান? দেয়, এবং ভারত 
রক্ষা আইনে প্রেস বন্ধ করে দরজায় 


পত্রিকা ছাপানো হত। ' 


তালা দেয় ।” বাইরে পুলিশ পিকেট 
বসানো হয়। এরপর জরুরী অবস্থা 
উঠে গেলে প্রেসের তালাও পুলিশ 
খুলে দেয়। 

এরপর আদালত, 'শ্রীহরিমোহন 
ধরের জায়গায় সলিসিটার শ্রীঅরুণ 
সেনকে অফিসিয়াল রিসিভার 
হিসেবে নিয়োগ করেন। কিন্ত 
শ্রীসেন প্রো চালাবার কোন চেষ্টাই 


"করেন না। জরুরী অবস্থার শেষ এক 


বছরে প্রেসের যে চল্লিশ জন কর্মচারী 
বেকার হয়ে পড়েছিলেন, পুলিশ 
প্রেসের তালা খুলে দেবার পরেও 
তাদের ছুরবন্থার কোন সুরাহা হল 
না। আদালতের জট থেকে মুক্তি, 
তথা চাকরী ফিরে পাবার . আশায় 
প্রেসের. . কর্মচারীরা বামক্রণ্ট 
সরকারের . আইনমন্ত্রী, শ্রীহাসিম. 
আবদুল হালিমের শরণাপন্ন হন। 
তিনিও কোন স্থরাহা করতে পারেন 


| Prone: 24-4232 


না। ইতিমধ্যে গ্ীঅরুণ সেন জনৈক 
তরফদারকে এ প্রেস লিজ দিয়েছেন । 
কিন্তু গরীব কর্মচারীর! তাদের চাকরী 
ফিরে পান নি। তাদের অবস্থা একই 
রকম। 6 

অভাব, থেকে সাময়িক মুক্তির 
জন্য কর্মচারীরা তাদের পাওনা 


প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা তোলার . 


চেষ্টা পার্কই্বাটে রিজিওনাল প্রভিডেন্ট 
ফাঁণ্ডের অফিসে যোগাযোগ করলে 
এরিয়া ইনশ্পেকটর শ্রীএস 


এস . তালুকদার জানান যে, 
'াদের প্রাপ্য টাকা পাওয়া অনেক 
কঠিন ব্যাপার । প্রতি সপ্তাহের 
বুধবার যেদিন শ্রীতালুকদার অফিসে 
থাকেন, মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেসের কর্ম- 
চারীর! তার সঙ্গে দেখা করেন এবং 
তিনি অহেতুক এদেরকে ঘোরাচ্ছেন । 
নানা ধরণের আইনী জটিলতার 
অজুহাত দেখাচ্ছেন । 

. দেশের আইন আজ মডার্ণ 
ইণ্ডিয়া প্রেসের চল্লিশ জন কর্মচারীকে 


'মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে। 


সরকারপুল মানসিক হাসপাতালে গণ্ডগোল 


গত বছরের জুলাই মাস ধেকে 
- অরকারপুল মানসিক হাসপ্রাতালে 
গণ্ডগোল চলছে। হাসপাতালের 
কর্মচারীরা সাধারণ দাবীদাওয়ার জন্য, 
এবং পরিচলিক ডাঃ বিজয় আইচ 
সরকারের জুলুম ও ' অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন । 
কর্তৃপক্ষ এই সংগ্রাম বানচাল করার 
জন্য কিছু কর্মচারী এবং আন্দোলনের 
সহযোগী স্থানীয় সি পি আই এম 
কমীঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা 
ঘ্বায়ের করে। এরপর ঘখন কর্মীদের 
কিছু দাবী আদায়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি 


হতে যাচ্ছে সেই সময় কর্তৃপক্ষ মরিয়া 
হয়ে গত ৩০শে জুন ইউনিয়নের প্রথম 
সারির পাঁচজন কমীকে ছাটাই 
নোটিস ধরিয়ে দেয় এবং এও জ্রানিয়ে 
দেয় জুন মাসের বেতন ১লা জুলাই 
দেওয়া যারে না। 
ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কর্মচারীর! হাস- 
পাতালের পরিচালকম্বগুলীর সভা- 
পতি মাননীয় স্পীকার মনস্থ হবিবুল্লা 
অহসভাপতিথ্থয় শ্রানিরঞরন মুখাজাঁ এম 
এল এ এবং জ্েলাশাসকের কাছে 











৮৬ লছ্রন্লের ঞতিহযল।$) চিন্ননহীন 


সমস্ত ঘটনা জানালে তার! প্রতি- 
কারের আশ্বাস দেন। 

'জানা গেছে, গত ৎই জুলাই 
হাসপাতালের পরিচালকের (সাদ্ো- 
পাঞঙ্গোসহ) বঙ্গে যখন ইউনিয়ন 
সম্পাদকের বেতন সম্পর্কে আলোচনা 


হচ্ছিল তখন একজন কর্মচারী তার 


বেতন সংক্রান্ত অভিযোগ জানালে 
পরিচালক' ক্ষিপ্ত হয়ে মারধোর. 
করেন। চীৎকার শুনে মহিলা 


কর্মচারীর এলে তাদেরও প্রহার ও 


লাঞ্ছিত করা হয়। ৬ই জুলাই 
রাত্রি বারোটায় একজন কর্মচারী" 
যখন শেষ ট্রেন থেকে নেমে 
ফিরছিলেন তখন তার ওপর 
গগ্তাবাহিনই নিয়ে আক্রমণ চালানে! 
হয়। ইতিমধ্যে একজন রিক্সাওল' 
যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সেই শব্দ 
পেয়ে এ কর্মচারীকে অজ্ঞান অবস্থায় 
ফেলে রেখে সকলে পালিয়ে যায় । . 

এই ষটনার বিরুদ্ধে এ অঞ্চলে 
তীব্ৰ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় এবং পর- 
দিন "ই জুলাই বিক্ষোভ মিছিল বের 
করে ২৪ পরগণার জেলা শাসক, 


॥ 


০ দুব'গিরকুমার মরা গর. মেন দোষ দৃতা'কেনেধমার 





পুলিশ স্থপার ও মাননীয় স্পীকারের 
কাছে প্রতিবাদ জাসানো হয়। সেই; 
দিনই বিকেলে হাদপাতাল -পরি- 
চালক মণ্ডলীর সভা ডেকে জেলা 
শালক নিজে সাময়িকভাবে হাস- 
পাতালের দায্নিত্বভার নেন এবং 
ডবলু বি সি এস অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিত 
অফিসার নিয়োগ করেন যিনি ১০ই 
কার্যতার গ্রহণ করেন। 
আরও-১৪ জন ছাটাইয়ের নোটিস 
পান। এই নোটিস জ্রেল! শাদক ও 
আডমিনিষ্রেটিভ অফিসারকে দেখালে 
তারা বজেন পাঁচজনকে এখন কাজ 
দেওয়া যাবে না, বাকি ১৪ অন" কাজ 
করবে, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে শে! ক্র 
নোটিস দেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্তের 
প্রতিবাদ করে কর্মচারীর! অবিলম্বে 
ওঁ কর্মচারীদের বিন। শর্তে, কাজে 
যোগদানের ব্যবস্থা করে হাসপাতাল 
সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ' জন্য অধি- 
গ্রহণ সাপেক্ষে অ্যাডমিনিষ্টরেটর 
নিয়োগ অথবা বর্তমান আভমিনি- 
ট্রেটিত অফিসারকে সরকারীভাবে 
অনুমোদনের জন্ত -সরকারকে অনু- 
রোধ জানাচ্ছেন । রি 


সম্পাদক_হীরেন বনু 


এদিন 


১৩৮৫ তে নিবেদন করছে ভি ধম পালা 


এডুকেশন কর্ণার 
(২য় পৃষ্ঠার পর) 


(১০) এরা বলেছেন যে, ‘সাস- 


পেন্সন’ অর্থাৎ ১/৫/৭৮ এর শর কর্তৃ-. 
পক্ষের বে-আইনী ও প্রতিশোধযূলক . 


কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শিক্ষক শিক্ষি- 
কারা মধ্যশিক্ষা পর্যদের প্রশাসনের 
কাছে যৌথভাবে আবেদন করেন । 
আমর] এই কথার তীব্র প্রতিবাদ 
জানাচ্ছি। যৌথভাবে যে অভি- 
যোগ পত্র তার! বোর্ড-এ পাঠান, 
তাতে আমাদের অর্থাৎ এডুকেশন 
কর্ণার গার্লল হাইস্কুলের কোনও 


-শিক্ষক-শিক্ষিকার স্বাক্ষর নেই এব 


এই জাল অভিযোগ পত্র সম্পর্কে 
প্রতিবাদ করে আমর লিখিত ভাবে 
বোর্ড-কে জানিয়েছি । এও জানি- 
য়েছি যে স্কুলের কর্তৃপক্ষ ওপ্রশাদনের 
বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ 
কোনও দিনও ছিলনা, আঙ্জও 
নেই । ~ 

যে কুৎসিত অভিযোগ তাদের 
বিরুদ্ধে আছে, এইপ্রকার নান! 
অন্ুহাত দিয়ে জন সহাহ্তূতি উদ্দে- 
কের চেষ্টা ছাড়া আরকি ইবা 
তারা করতে পারেন? শতাধিক 
ছাত্রী-এবংতাত্বেব অডিভাবকবৃন্দের 
আনীত অভিযোগে ভিত্তিতে 
তারের সাসপেণ্ড করা হয়েছে । এই 
এই দুজন শিক্ষিকা বোর্ডের ‘আপীল? 
কমিটিতে সাসপেন্সনের বিরুদ্ধে 
আপীল করেছিলেন কিন্ত তাও 
অগ্রাহ্থ হয়েছে। অভিযোগের 
সত্যাত্য , তো এএন্‌কোয়ারি 
কমিশনে*ই প্রমাণিত হবে। মিথ্যা 
প্রমাণিত হলে, সগৌরবে তারা 
নিজেদের জায়গায় ফিরে আসবেন 
এবং মিথ্যা? অভিযোগ আনার অভি- 
ধোগে কোর্টে মামলা! দায়ের করবেন 


কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে । কিন্তু তার আগে 
এন্কোয়ারী বন্ধ করার অন্ক' এতে] 


রকম চাপ স্থষ্ির প্রচেষ্টা চলছে কেন?, 


তার ওপর চাকরী থাকবে কি যাবে 
তাও বোর্ডের বিচার সাপেক্ষ। 


বোর্ডের ঘে এন্কোয়ারীর অন্তু: 


হাতে এই কাণ্ড তা বোর্ড “পোসপণ্ড, 
করেন । আমাদের চিঠি যাওয়ার পর 
১*ই জুলাই সেই মর্মে স্কুলে চিঠি 
দেন। ১১ই জুলাই সকালে এ ছু’ 
অন শিক্ষিকা স্কুলের সামলে আনেন 
কয়েকজন লোক নিয়ে। তাদের 
চিঠি তখনই দেখানো হয়।- কিন্ত 





. জিজ্ঞান্ত যারা এই  শিক্ষিকাদের 


চি 


দম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্পডশ্ব রোড, কলিকাতা-* থেকে মুদ্রিত এবং দ্বর্পণ কার্যালয় ৬১.মট লেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। 


প্রাণাঁপেক্ষা ভালোবাসেন 


নায় এমন অশালীন ব্যবহার করে ' 


ডি ক. 


[J 
* PRICE 60 Paise 


তারা তারপরেও ২০৷২৫ মিঃ রাস্তা 
পায়চারী করছিলেন স্কুলের সামনে 
এবং তারপর অকস্মাৎ শুর হয় 
হামলা--য! ভাষায় প্রকাশ করা 
যায় না। 
এরপ্র আমি: সবচেয়ে আশ্চর্য 
জনক কথায়। তারা ছাত্রীদের 
এবং 
এতোদিন তারা সুন্দরভাবে শিক্ষা 
দিয়ে এসেছেন । ভাই যদি হবে 
তাহলে ১১ তারিখে রাস্তা থেকে 
জানলা ঘিয়ে মেয়েদের ক্লাস 
দেখিয়ে দিয়ে স্কুলে গুপ্তা ঢুকিয়ে 
মার খাওয়ানোর বন্দোবস্ত হ'ল কেন 
জানতে পারি কি? শিক্ষিকাদেরঁ 
একজন রাস্তা থেকে ঘর দেখিয়ে » 
দিয়েছেন । অশ্লীল অশ্রাধ্য উক্তি 
করা হ’ল যাদের উদ্দেশ্যে তাদের 
বয়স ১৩ থেকে ১২ বছর-। গুণ্ডার| 
ছাত্রীদের মারতে যায় ও মারেৎ। 
এ শিক্ষিকাদের-সদদে আস! একজন 
লোক আমাদের ছাত্রীদের একটা 


"করে আঙ্ল কাটবেন বলে তড়পা- 


চ্ছিলেন। ভালোবাসার অপূর্ব 
নিদর্শন। ছাত্রীদের মাথার চুল 
কামিয়ে দেওয়া হবে, কাপড় খুলে 
চাবুক'মারা হবে, কেমন করে তারা 
স্থলে আদা যাওয়া “করে দেখা যাবে, 
এইসব বলে গুণ্ডারা ছাত্রীদের ভয় 
দেখায়। হশিক্ষিকারা দু'জন কিন্ত 
সেখানে দীডিয়ে এই অশ্লীলতায় 
মদৎ যুগিয়ে চলেছিলেন । 

পুলিশ এসে চিঠি দেখানোর 
কথ! সম্পূর্ণ মিথ্যা । আর অঙ্থস্থ বলে 
তো সেইদ্দিন কাউকে মনে হয়নি 


সে'নারকীয়তা কল্পনার অতীত, তবে 


হ্যা, তাদের সেইদিনের অত্যাচারের 
কলে আমাদের কুলের প্রবীণতম 


শিক্ষক শ্রিগোলকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
ওরুতর অস্থস্থ হয়ে হল্পিটালে শুয়ে 
আছেন। এই শিক্ষিকাদের একজন 
এ শিক্ষককে আঙুল. দিয়ে দেখিয়ে 
দেন এবং তাকে জোর করে কোনও 
একটা কাগজে সই করিয়ে নেওয়া 
হয়। 

আয়াদের প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবং 
সেক্রেটারী মহাশয় ঘে'কি অপরিসীম 
ভাবে লাঞ্ছিত হন, তা বলে বোঝানো! 
যায় না। এখনও শেষ হয়নি, এখনও 
আমাদের নিয়মিতভাবে রাস্তাঘাটে 
অশ্লীল উক্তি শুনতে হচ্ছে, 
চাত্রীরাঁও বাদ যাচ্ছে না, এখনও 
নিয়মিত ভাবে তাদের বাড়ী চড়াও 
হচ্ছে। 

নিরপরাধ ছাত্রীদের ঘাড়ে মিথ্যা! 
দোষ চাপানো হ’ল তারা নাকি 
অশালীন ভাষা প্রয়োগ করেছে, 
প্রধান! শিক্ষয়িত্রীর প্ররোচনায় | 


এতদিন পরম ভালোবাসার 


পাত্রী 
ছিল তারা হঠাৎ অপরের : 


প্ররোচ- 


ফেলল কি করে? 





মোরারজীকে ভাতিয়ে বিরোধ মীমাংসার 





এককিঅ বর্ষ 1 ৩১শ লখখ্যা ॥ শুক্রবার ২৫ণে আগষ্ট, '+৮ ॥ ৬০ পয়সা 


ভাগ্য ফিরেও ফিরুল ন! ! 
মিটয়ে ফেলার ফযুল। 
হাজির হয়ে আবর হঠাৎই ভেস্তে 


ফমূ ল| তালগোল প [কয়ে দেওয়া হল 


( দর্পনের সংবাদদাতা ) 

চরণ রিং এবং তার দলবলের 
বিরোধ 
আচমকা 


গেল। সমস্ত ব্যাপারটা এবার তাল 
গোল পাঁকানোর মুলে প্রাক্তন 
কংগ্েসীর। যাদের পাগড! উত্তর 


প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্য স্ত্রী এবং 


রারজী দেশাইযের ঘনিষ্ট: বন্ধ 


চল্্রভান গুপ্ু11 


এক্যের প্রস্তাব হিমাবে চরণ 
(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


কিছু ঘনিষ্ঠ লোকের পরামশে ইন্দির| 


দেবরাজের প্রস্তাব 


কংগ্রেসের প্রাক-ভাঙন এ আই 
সি মি-র শৈঠক ডাকার ব্যাপারে 
মনস্থির করেও শেষ মুযর্ডে ইন্দিরা 
গান্ধী পিছিয়ে এলেন কিছু ঘনিষ্ঠ 
লোকের পরামর্শো। এই ঘনিষ্ঠ 
ব্যক্তির! হলেন বাজাসভার বিরোধী 
দলনেতা] কমলাপতি ত্ৰিপাঠী, 


' কল্পনাথ রাই, এ আার আনটুলে। 


কর্মাটকের মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ 
আর্সেব দুই কাখেসের 
প্রাশভিডন এ থাই সি সি বর অবি- 
বেশন ডাকৰ প্রস্তাবে ইন্দিয়া কংগ্রেস 
ওয়ারিং জুমি রর প্ববিকাংশ সবশ্গই 
সম্মতি জাপিয়েচিপেন। আর্ম 
কংহেছে॥ত নী গ্যাটেল, ভিপি 


নদে ১১ সোগাব রবের পদে বেখ 


টিয়ার র্যা ৬ 
গেলনা বৈঠল ফবাত পর এই 
শি লে নখ ) 4 PAN শি 
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মানত, 5 হছে গতিতে ই 


শহরে গন । শিক আবীর 6 

তি হি হয়েছে I 
মন্তাদর। চঙ্বিকে বেগবোযা আছ 
যানে চোরাই বেচাকটেপা করছে । 
আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, প্রায় 


পরি লন চা 


(দর্পণের সংবাদদাতা! ) 


প্রস্তাব উভয় পক্ষেই গ্রহণযোগ্য 


নাকচ করলেন 


কান্তি ঘোষ, প্রদীপ ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ 


হয়। আর্স প্রক্য বৈঠকের সমস্ত রায়, দেবী চ্যাটাজাঁ, পঙ্কজ ব্যানার্জশ 
আলোচন! গ্রমতী গান্ধীকে জানিয়েও প্রমুখ নেতারা সম্মানঙ্জনকভাবে 


ছিলেন । আমাদের কাছে খবর 
আছে শ্রীমতী গাদ্ধীও এই প্রস্তাবে 
সম্মত হয়েছিলেন। প্রাক ভাঙন 


এ আই সি সি-র অধিবেশনে যাতে 
বেশী সংখ্যায় রেড্ডী চ্যবন কংগ্রেম 
সদস্যর! যোগ দেন তার জন্য ইন্দিরা 


Ld 
এক্যের জন্য কংগ্রেস নেতারা বিভিন্ন রাজ্যে চ)৭ন- 


ঢেডডা কংগ্রেসীদেব ছে কথাও 
বলেছেন । 
ইাঁনরা কণগ্রন খখ।ণিং 


টির ভনৈক সদ কলকাতা বেশ 


a 
চে 


কছেকাার পেডড১)বন। কহতছসের 
বিভিন নেভার সঙ্গে সক্োহজনক 
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হাঁ এন সশর্কে আগে দর্পণ 
বার 


বু Lae যে, এই এলাকাটি 


ইন্দির] কংগ্রেসে যেতেও প্রস্তুত । 
কিন্ত কমলাপতি ত্রিপাঠী, এ আর, 
আনটুলের! দুই কংগ্রেসের একের 
ব্যাপার্টায় রীতিমত আপত্তি 
তুললেন |: যদিও এই নেতার] ছুই 
ংগ্রেসের এক্যের বাপারে বরাবংই 
বিরোধিতা করে এসেছেন তবুও 


শমী গান্ধীর সশর্থন না কাম 


এরা] বেশী স্থবিধে করতে পাবেন । 
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দুই 
৬ 3 
সে দেয় তাকে ঠেস । 
ঠেস দিলে যে রক্ষা পাবে 
তেমন নেতা কই, 
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গুতোগু'তির ছড়া | ত্রামেরিকা ভক্ত. 


অনার্য মিত্ৰ 


ক 


জুনের থেকে জুন, 
বাম জমানায় এক বছরে 
কত ক্যাডার খুন? 

যে দলে খুন হচ্ছে বেশী 
সেই দলই তো সাচ্চা, 
জনগণের মনের মানিক 
বুবিষ্ঠিরের বাচ্চ1। 
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নেতা যখন নেতিয়ে পড়ে 
কেলিয়ে পড়ে দেশ 
এ দেয় তাকে রাযগ্ড'তোনি 


ভোট চাইবার সময় মুখে 
গরম গরম খৈ। 
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লুটয়ে পড়েন চর্ণ-রাজের পায়। 


। কমর) যণ্ন 


সাধবাদিক গোষ্ঠী 
. আতর সক্ৰিয় 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
বামফট মন্বিসভার বিনন্ষে পশ্চিম 
বাংলার সেই মাংবাদিক গেটি আবার 
সঞ্িয় হয়ে উঠেছে। এবার ওত্রে 
পদক্ষেপ হুল দণ্ডকাবন্র। আগত 
উত্ধ'য_খাপাওতঃ মরিচন্জাপির 
উদ্বাদের উদ্দেশ্যে কুশীরাশ বৰণ 
এবং সেই স্থযে।গে হামফ্রণ্ট অঙ্হিসভার 
বিগঞ্ছে মিব্যা প্রচার অভিযান । এই 
উদ্দেশ্যে গৃত ২০শে আগস্ট গবা কন, 
কাতার মম: তে হিন্দী হাইক্ধুলে 
সমবেত হয়েছিলেন । সময় সকাল 
বেশা | উল্লেখযোগ্য, এখানে ৰে 
সাংবাদিকর] সমবেত হয়েছিলেন 
তার। প্রতোকেই আমেরিকান অনু- 
গ্রহপুষ্ট। আগে এরা আনন্দবাজার 
পত্রিকায় ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


বিভিন্ন কোম্পানীর 


উচ্চপ ক্স 
নন্মুচারান৷ লক্ষ 
দক্ষ টাকা পানা 


( দৰ্প: সংবাদদাতা ) 


বিভিন ন:মকত্রা ব্যাবদায়া সংস্থায় 
লানা দাবী দাওশার 


+ ভিত্তিতে আন্দোলনে মামতে বাকা 
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ll দুই ॥ 


মেডিকেল 
ছাত্রাদর বক্তব্য 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
আগামী ২১শে আগষ্ট এম, বিঃ 


" বি, এম ( ফাইন্তাল তৃতীয় পার্ট) 
পরীক্ষা। 


ফাইন্যাল এম, বি, বি, এম পোর্ট 
খা) পরীক্ষা হয় মেডিসিন, সার্জারি 
(আই ও ই, এন, টি সহ) গাইনা- 
কোলজি- অবষ্ট্রেটকদ-_এই তিনটি 
" বিষয়ে। যোদের পার্ট টুতে প্যোধো- 
লক্ষি, পি, এস, এম, ও এফ, এস, 
এম) একটান! তিনটে পেপারে ব্যাক 
আছে তাদেরকেও পার্ট থী র সঙ্গে 
এই পরীক্ষাগুলো দিতে হয়। 
২৯ তারিখে পরীক্ষা আরস্তের যে 
' রুটিন দেওয়া হয়েছে তাতে ছুটে! 
পরীক্ষার মাঝে একদিনও ছুটি প্রায় 
ক্ষেত্রেই নেই। পরীক্ষার্থীরা তাই 
রুটিন পরিবর্তন তথা মাঝে অস্তত 


দিন ছুই ছুটি দাবি করেছেন। এ' 


প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এম এ / 
এম এস সি পরীক্ষার রুটিনের উপম। 
দিয়েছেন । ডাক্তারি ছাত্রদের বক্তব্য 
এম এ/ এম এস সি-র তুলনায় 
ডাক্তারি কোর্স অনেক বেশি । ওদের 
' কুটিনের সঙ্গে তুলনা করাটা ঠিক 
নয়? ছাত্র] প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয় 
_ কর্তৃপক্ষকে {অনুরোধ জানালেন 
পরীক্ষার রুটিন পরিবর্তনের জন্য । 
অধিকাংশ ছাই এই অন্গরোধপত্রে 
স্বাক্ষর করেন । " 
পরীক্ষা একমাস্‌ পিছিয়ে দেবার 
কথা বললেন, কারণ কোর্স তখনও 
শেষ হয়নি | ভ্রত কোর্প শেষ করার 
দন্ত কলেজগুলোয় ক্লাস চলছে এবং 
কোর্ম শেষ হতে অন্তত ২৫শে আগস্ট 
হবে। সহ উপাচার্য ১১ই আগস্ট 
অধ্যক্ষগণ, মেডিকেলের পর্ষদ নদস্ত- 
গণ ও ছাত্রপ্রতিনিধিদের নিয়ে 
আলোচনায় বসেন। ছাত্র তাদের 
বক্তব্য পরীক্ষা একমাস পেছোনো 
এবং প্রতি পরীক্ষার মধ্যে উপযুক্ত, 


ছুটির দাবী রাখেন । তিনজন অধ্যক্ষ 
ছাত্রদেরকে সমর্থন করেন |. 


ছাত্রদেরকে বাইরে অপেক্ষা 
করতে বলে সহ-উপা চার্য জানান যে, 
তাদের সিদ্ধান্ত কিছুক্ষণের মধ্যে 
জানাচ্ছেন । ঘণ্টা দুই পর সহ উপা- 
চার্ধ বেরিয়ে এসে পুলিশ পাহারায় 
গাঁড়িতে ওঠেন । ছাত্রদেরকে জানান 

খে সিদ্ধান্ত খবরের কাগজে প্রকাশিত 


হবে! অধ্যক্ষর! বেরিয়ে এসে জানান 
যে, ২৯শে আগষ্ট এ কুটিনেই পরীক্ষা 
হবে। অধ্যক্ষ ও ছাত্র! সকলেই 
শ্বুক্ধ হলেন । 

এরই প্রতিবাদে শুরু হল ঘেরাও | 

পরীক্ষাণী ডাক্তারী ছাত্ররা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অগণতান্ত্রিক 
আচরণে পৰীক্ষা বয়কটের সিহান্ত 
নিয়েছেন। 


আমেরিকান ভক্ত 
( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 
জরুরী অবস্থা ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় 
কেউ কেউ অমৃতবাজার যুগাস্তরে ঢুকে 
পড়েন! ' এখন স্বাতাবিক অবস্থায় 
আবার জোটবদ্ধ হয়েছেন। আমে- 
রিকান চাপে আবার বাম্ফন্ট সর- 


কারের বিরুদ্ধে নেমে পড়েছেন । 


হিন্দী হাইস্কুলের এই সভায় 


- উপস্থিত ছিলেন আনন্দবাজার পত্রি- 


কার কুখ্যাত কমিউনিস্ট বিরোধী 


সন্তোষ ঘোষ, গৌরকিশোর ঘোষ, 


যুগান্তরের বার্তা সম্পাদক অমিতাভ 
চৌধুরী এবং অমৃতবান্জার যুগাস্তরের 
নিয়মিত লেখক জ্যোতির্ময় দত্ত । 
উল্লেখযোগ্য শেষোক্ত -ছুঙ্জন আনন্দ- 
বাজারেরই . সাংবাদিক ছিলেন। 
জরুরী অবস্থায় অমিতাভ চৌধুরী 
যুগাস্তরে চাকরী' নেন । জ্যোতির্শয় 
দত্তকে আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ জরুরী 
অবস্থায় একরকম. তাড়িয়েই দেন। 
জ্যোতির্ময় দত্ত ছিলেন ভয়েস অব 


আমেরিকার কলকাতার সংবাদদাত।। 
পাকা আমেরিকান লবীর লোক। 
উনি কিছুদিনের জন্য গ্রেপ্তারও হয়ে- 
ছিলেন । অন্য পরিচয় হচ্ছে সাহি- 
ত্যিক বুদ্ধদেব ঝন্থর জামাতা ৷ হিন্দী 


ছিলেন শ্ীযতী গৌরী আইযুয. এবং 
শ্রমতীপ্রতিফা বছু। প্রতিভা বু 
হচ্ছেন শবুদ্ধদ্বের বসুর স্ত্রী । কট্টর 
আঙষেরিকানপন্থী । 

- এদের 'সঙ্গে অ$র- একজন যোগ 
দিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন অম্বত- 
বাজার যুগান্তরের পাবলিশার প্রতাপ 
রায়। - ভদ্রলোক সাংবাদিক নন। 
পূর্বতন পরিচয় হচ্ছে, উনি কট্রুর কমু- 
নিষ্ট বিরোধী, র্যাডিক্যাল পার্টিতে 
ছিলেন। পরবর্ত দিনে টাইমস 
অব ইণ্ডিয়া সংবাদপত্র গোষ্ঠীর জেনা- 
ম্যানেজার হন এবং এই গোঠীর 
মালিক প্রয়াত শাস্তিপ্রসাদ জৈনের 
ভান হাত বলে পরিচিত ছিলেন, 
কিন্ত ভারত সরকার- যখন শাস্তি- 
প্রসাদ জৈন এবং. টাইমস অব. 
ইণ্ডিয়ার বিরুদ্ধে তদন্ত স্থুরু করেন 
তখন প্রতাপ রায় রাজসাক্ষী হয়ে 
শাস্তিপ্রসাদ জৈনের বিরুদ্ধে মাল- 
মশলা! সরবরাহ করে আত্মরক্ষা 
করেন। কিন্ত ওকে টাইমস অব 
ইণ্ডিয়া পত্রিকা ছাড়তে হয়। কাল- 
ক্রমে উনি ' অমৃতবাজার-যুগাস্তরের 


পাবলিশার পদে নিযুক্ত হয়েই পশ্চিম: 
বাংলার মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট সর- 


ছেশ। 


দর্পণ ॥ সুত্রন্ধার, ২৫শে আগষ্ট, ১৯৭৮ 


' সম্ভবত সেইজন্যেই সেদিন 
উনি হিন্দী হাইন্ছুলের সভায় 
ছিলেন। এ ছাড়া আরো কয়েকজন 
সাংবাদিক ওখানে গিয়েছিলেন । 
সভাস্থলের বাইরে -এক বিরাট 
পোষ্টার ছিল যাতে বলা হয়েছে দণ্ড- 
কারণ্য প্রত্যাগত মরিচঝাপির 
উদ্ধা্ূদের উপর অত্যাচার অক্চার 
চলছে । আরও লেখ! ছিল, এখানে 
স্বাক্ষর দাও। " সভাটি পরিচালনা 
করেন যুগাস্তরের বার্তা সম্পাদক 
অমিতাভ চৌধুরী | ঘোষিত উদ্দেশ্য, 
মরিচবীপির উদ্বান্তদের জন্য অর্থ- 
সংগ্রহ । গুনেছি মাত্ৰ হাজার সাতেক 
টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। গান 
গেয়েছিলেন নির্মলেন্দু চৌধুরী, 
স্থচিত্রা মিত্র, অর্থ সেন, দেবব্রত 
বিশ্বাস, অপোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় । 
হিন্দী হাইস্কুলের হল ফ্রি দেওয়ার 
জন্যে উদ্যোক্তারা 


জানিয়েছিলেন । 


অনেক ধন্যবাদ 
একটি কথ! ন! 


বললে অন্যায় হবে এই সমাবেশের 


সঙ্গে আনন্দবাজার কিংবা অমৃত- 
বাঁজারের মালিকর! কিন্ত যুক্ত নন। 
সেইজন্য সভার কোন রিপোর্ট গুদের 


লক্ষ লক্ষ টাকা 
(১ম পৃষ্ঠার পয়) 

টাকার ওপর পান আরও তিনজন 
অফিসার । 

টাট! আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পা- 
নীতে মাত্র চারজন অফিসারই বছরে 
৪ ক্ষল ৪৫হাঙ্গার টাক! নিয়ে 
থাকেন । ম্যাকসো কোম্পানীর প্রথম 
দশজন অফিসারের কেউই বহরে 
লক্ষ টাকার নীচে ঘরে নিয়ে যানন1। 
এর মধ্যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর পান 
২ লক্ষ ৪২ হাজার ৭১২ টাকা। 
আই, টি, সিতেও একই অবস্থা । 
এখানেও প্রথম দশজন অফিমারের 


সবাই লক্ষাধিক টাকা করে বছরে 


পারিশ্রমিক পান। এরমধ্যে শুধু 
ডিরেক্টরই পান ১ লক্ষ ৮৯ হাজার 
২৩০ টাকা, দুই ভাইস চেয়ারম্যান 


সী 


পান বছরে প্রায় সাড়ে তিনলক্ষ ' 


টাকা। 
হিন্বস্থান লিভারে প্রথম দশজন 
অফিসারের এমন কেউ নেই যিনি 


' বছরে লক্ষ টাকার কম পারিশ্রমিক, 


গ্রহণ করে থাকেন । এব মধ্যে 








হাইস্কুলের সভায় kb আহ্বায়িকা কারের বিরোধিতায় নেমে গিয়ে- 





ag 
পি :'  : €কোজ ইতিজার একটি সংস্থা বিশেষ) / 


নিল্পোক্তের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 
১। রেফাঃ ই সি এল/০১/পার/আয়রণ ত্যাগ টীল/৭৮/১৫ 


ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ডম লিমিটেড, ১৫-২২৬/৭৫ মান অনুযায়ী বিভিন্ন মাপের 
নিয়োক জিনিষ কিনতে আগ্রহী (১) এম এস ফ্ল্যাট ৫০ ৬ এম এম ২০০ 
এম টি (২) এম এস চ্যানেল ১০০২৫০ এম এম - ১৫০ এম টি (৩) এম এস 
প্লেট ৬ এম এম_-১০* এম টি (৪) এম এস প্লেট ১২ এম--৫৮ এম টি (৫) 


"আর এস জয়েষ্ট ৩০০ ৯১৪০ এম এম-৫০ এম টি (৬) এম এস রাউণ্ড ১৬ 


এম এম--২** এম টি (৭) বি পি শীট ৩:১৫ এম এম -২০* এম টি।  » 
প্রস্তভতকারক/অনুমোর্দিত এন্ডেণ্টষ্টিকিষ্টদ্রের অন্গরোধ করা হচ্ছে তাদের প্রস্থাব 
দুই কপি করে আয়কর/বিক্রয়করের সার্টিকিকেট, নগদে অণ্ববা যে কোন 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের ওপর কোল ইণ্ডিয়া .লিমিটেড ( ইষ্টাৰ্ণ ভিভিসন )-এর 
অঙমুকুল ব্যাঙ্ক গ্যারাটি বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটের আকারে বায়নার টাকাসহ ৪-৯-৭৮ 
তারিখ বেলা ১টার মধ্যে “মায্নরণ ও ট্রালের কোটেশান”, টেগার নং ও 
নির্দিষ্ট তারিখ লিখে সীল করা খামে চীফ মেটিরিয়্যালম ম্যানেঞ্জারের. 
অফিস, সীকতোরিয়া, পোঃ দিশেরগড়, জেলা বর্ধমান ঠিকানায় কণ্টেলার 
অফ পারচেঞ্জের কাছে জমা দ্বিতে। উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেণ্ডার- 
দাতাদের উপস্থিতিতে ৪-৯-৭৮ তারিখ বেলা ৩্টায় টেণ্ডার খোলা হবে । 
ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ডস লিমিটেড কোন কারণ না দেখিয়ে প্রস্তাব বাতিল করার 
অধিকার সংরক্ষিভ রাখছে । 

২। - কোয়ার্টার নির্মাণ 


রেফাঃ: নং দি এম/কেণ্ডা/ই ই (সি) টেগার/৩৬৮৫ তাং ৯-৮-৭৮ 

নিয়োক্ত নির্মাণ কাজের জন্য ইসি এল-এর তালিকাভূক্ক এবং রাজ্য পি 
ডবলু ভি, সি পি ভবলু ডি, এম ই এস, রেলওয়ে ও কেন্্রীয়/রাজ্য সরকারী 
সংস্থানসমূহের উপযুক্ত শ্রেণীর অহ্ুমোদিত/তালিকাত্ুক্ত ঠিকাদারদের কাছ 
থেকে দৃফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে সীল কর] টেণ্ডার। কে) কাজের স্থান 
(খ) ইউনিটের সংখ্যা ও কোয়ার্টারের টাইপ (গ) আঙ্মানিক খরচ (ঘ) 
বায়নার টাক! () সম্পুর্ণ করার সমগ্র (5) টেগুর গ্রহণের শেষ দিন ও সময় 





কাঁগজগুলোতে বেরোয় নি। অফিসার । ৯ 


চযেযোর |. জমার ২৯৮ 
(ছ) টেণ্ডার খোলার দিন ও সময় নিম্নরূপ £ (১) (ক) নিউ কেণ্ডা (খ) ৪টি, 
‘বি’ টাইপ গে) ৯০,৮৫০ টাকা (ঘ) ৯:৯ টাকা (ও) ৪ (চার) মাস (চ) ১১-৯- 


৭৮ তারিখ বেল] ৩টা পর্যস্ত (ছ) ১১-৯-৭৮ তারিখ ৩ ৩০্টায়। (২) (ক) 


সিছুলি (খ) এন এইচ এস ১৬টি (গ) ২,১৭,৯৩৪ টাকা (ঘ) ২,১৮০ টাকা (ও) 
৬ (ছয়) মাস (চ) ১২-১-৭৮ ভাঁরিখ বেলা ২ট! পর্যন্ত (ছ) ১২-৯-৭৮ তারিখ 
বেলা ২-৩৪টায় ৷ (৩) (ক) বগুল। (খ) এন এইচ এস ১৬টি (গ) ২,১৭,১৩৪ 


, টাকা ছে) ২,১৮০ টাকা (ও) ৬ (ছয়). সাস (চ) ১২-১-৭৮ তারিখ বেলা ২ট। 


পর্যন্ত (ছ) ১২-১-৭৮ তারিখ বেলা ২:৩০ টায় ॥ (৪) (ক) পিছুলি (খ) এন 
এই এস ১৬টি (গ) ২,১৭,৯৩৪ টাকা (ঘ).২,১৮* টাকা (৪) ৬ (ছয়) মাস 
(চ) ১২-৯ ৭৮-তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত. (ছ) ১২-৯-৭৮ তারিখ বেলা 
২-৩০্টায়। 

৪-৯-৭৮ থেকে ৯-৯-৭৮ তারিখের মধ্যে যে কোন কাজের দিনে 9টা পর্যন্ত 
(রবিবার বাদে ) কেপ এরিয়া ক্যাশ অফিসে প্রতি সেটের জন্য ২৬২৫ 


“টাকা (বিক্রয়কর সমেত) নগদ দিয়ে ( অগ্রত্যর্পণষোগ্য ) জেনারেল 


ম্যানেজারের অফিস, কেপ্তা এরিয়া, পোঃ বগুল! (বর্ধমান) থেকে টেগারপত্ত 
কেনা যাবে। যারা ডাকে টেগারপত্র পেতে চান তাদের প্রতি সেটের জন্ 
অতিরিক্ত ৫টাকা কেবলমাত্র মণি অর্ডারে পাঠাতে হবে | এই দপ্তর টেণ্ডার 
দলিল ডাকে পৌছতে দেরী হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না। টেশার দলিল 
নং, কাজের নাম, বায়নার টাকা জম! দেওয়ার ব্বিরণ, খোলার তারিখ ও 
ময় লিখে সীল করা থামে প্রত্যেকটি কাঙ্জের জন্য আলাদা টেগার। 
উপরিউক্ত সিডিউল অনুযায়ী টে গার গ্রহণ করা ও খোলা হবে। টেগার 
দলিলে উল্লিখিত ষে কোন গ্রহণযোগ্য উপায়ে 'বায়নার টাক! জমা দিতে 
এবং তার রশিদ টেগ্ডারের সঙ্গে পাঠাতে হবে| বায়নার টাকা জমা দেবার 


প্রমণিবিহীন টেগার বাতিল কর! হবে। টেপ্তার খোলার তারিখ থেকে, 


চার মাস পর্যন্ত টেণ্ডারের প্রস্তাব উন্মুক্ত. থাকবে। ‘সেই সব টেগারদাতা- 
দেই কেবলমাত্র টেগার দলিল দেওয়া হবে ধারা এরিয়া সিভিল ইঞ্জিনী- 

স্ারের কাছে অতীত অভিজ্ঞতা ও সঙ্গতির সন্তোষজনক প্রমাণপত্র উপস্থিত 
করতে পারবেন । এই দপ্তর একজন থব! একাধিক টেণ্ডারদাতার মধ্যে কাজ 


ভাগ করে দেবার এবং কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন বা সুমস্ত টেগার |. 


আংশিক ভাবে বাঁ সম্পূর্ণ গ্রহণ অথব1 বর্জনের অধিকার সংরক্ষিত 


ব্রাখছে। - | রি > 


দেড়লক্ষ টাকার বেশী পান চারজন 


bd 


এবং সেই কারণেই 


দর্পণ ॥ সুক্রবার, ২৫শে আগষ্ট, ১৯৭৮ 


* 


- আনন্দবাজরের সাংবাদিক সতত। 
ও নিরপেক্ষতার দরূপ . 


আনন্দবাক্ঞার পত্রিকার মালিক 
পু সম্পাদক 
প্রীমশোক সরকাম্ন গত রবিবার 


শ্রীপাঠক 


করে প্রাক রাতারাতি বিখ্যাত। 
প্ৰর্তমান” পত্রিকার সম্পাদক বরুণ 


সেনগুপ্তর কাজ্জ ছিল প্রতি সধ্যাহে , 


'ক্যালকাট। জার্ণাপিষ্টস ক্লাবের উদ্বো- দ্রেবজ্যোতিবাবুকে “দালাল সম্পাদক” 


ধন উপলক্ষে ভার ভাষণে দাবি করে- 
ছেন, “ওাদের যদি সাংবাদিক সতত] 
না থাকতো তাহলে ওদের ( পশ্চিম- 
বঙ্গের বামক্রণ্টের ) আাজ মত্রিতের 
গদিতে বদতে হতনা'।” তার আগে 
তিনি বলেছেন *এরাজ্যে সাংবাদি- 
কতার মান খুবই উন্নত।” অশোক- 
বাবুর বেতননুক শ্বেতহস্তি কর্মচারী 


* জীব্রুণ সেনগুপও গত শুক্রবার রাজ্য 


রাজনীতি সম্পর্কে তার সাপ্তাহিক 
কলমে নিরপেক্ষ সাংবাদি কত! সম্পর্কে ' 
জান দান করেছেন। ' অথচ ওঁরা যে 
কেমন নিরপেক্ষ তার প্রমাণ রেখেছেন, 


বরুণবাবু নিজেই তার কলমে আগের 
' সপ্তাহে (১*:৮-৭৮)। এদিন তিনি 


রাজ্যের বিদ্যুৎ সঙ্কট সম্পর্কে লিখে- 
ছেন, কংগ্রেপী আমলে লোড- 
শেডিংয়ে লোকের কোন অঙ্থবিধ! 
হতনা, কারণ মিভিউল করা ছিল, 
লোকে জানত কখন আলে! নিভবে, 
সেইভাবে তারা কার্জকর্ ঠিক করে 
নিভ। < | 
_. বরুণবাবু এই যে ডাহা! মিথ্যা 
কথাটা লিখলেন এট! কি সাংবাদিক 
সততায় মধ্যে পড়ে? অথবা:.এটা 


' অশোকবাবুর দাবিকে প্রতিষ্ঠিত 


করে? আর সাংবাদিকতার »মান?.. 
বরুণ পেনগুতর মত একজন তৃতীয় 
শ্রেণীর- রিপোর্টার যেখানে আনন্দ- 
বাজারের মত একটি “প্রথম শ্রেণীর 
দৈনিকের রাজনৈতিক সংবাদদাতা ও 
কলম-লেখক সেখানে বড়াই করার 
কিছু নেই। ররুণবাবুরা নিরপেক্ষ 
নন, তার্ধের নিরপেক্ষ হবার কোন 
ক্ষমতা নেই এবং. তার? (তা হতেও 
চাননা। আনন্দবাজার ইত্যাদি 
পু'জিপতি শাসক শ্রেণীর কাগজ্জ এবং 
বরুণবাবুরা, তাদের তৃত্য। এই 
কারণেই বরুণবাবুর মোটা বেতন, 
মালিকের টাকায় বিদেশ ভ্রমণ এবং 
ক্যামাক শ্রাটে লক্ষ টাকার ফ্যাট । 
সাংবাদিক জীবনের শুরু থেকেই উনি 
মালিকের দালালি করে যাচ্ছেন । 
হাতেখড়ি “বর্তমান” নামে একটি 
সাপ্তাহিক কাগজ দিয়ে। পত্রিকাটি 


. বিজ্ভল! মালিকদের দালালি করত । 
' কারণ 
** স্কাগজটি বের করিয়েছিল “যুগবাণী” 


বিড়লারাই টাকা দিকে 


* সম্পাদক দেবজ্যোতি বর্মণকে গাল 
জন্ত। দ্বেবজ্যোতিবাবু 
তখম “*বিড়ল্লা, বাড়ির রহত্ত* ভেদ 


‘বলে গাল দেওয়া ৷ বুঝুন ব্যাপারট?, 


প্রকৃত দালাল বরুণধাবু একজন 
আপসহীন সাংবাদিককে দালাল 
বলছেন। 

আনন্দবাজার (যুগান্তর ইত্যা- 
দিও) নিয়পেক্ষ কাগজ? হ্যা, 


উনি তখন, একজ্গন সামান্য ঠিকে 
রিপোর্টার । আনন্দবাজারের মালিক 
ও অধিকাংশ সাংবাদিক ' কর্মচারী 
চিরকালই কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী। কিন্ত 
এই বিদ্বেষ ১৯৬২ সালের অক্টোবরের 
পরের কয়েকমাস প্রচণ্ড আকার 
নিয়েছিল। আনন্দবাজার পণ 
করেছিল এদেশ থেকে কমিউনিস্ট- 


' দ্র নিশ্চিহ্ন করবে । সাধারণ শিক্ষক 
কর্মচারী ৰা নাগরিকরাও, এদের 





সা।-দ্র্ব- 


কংগ্রেসের মুখপত্র বলে লেখা থাকে 
না, কিন্ত কংগ্রেসের মুখপত্র ছাড়! 
আর কি বলা মায়? চল্জিশ ও 
পঞ্চাশের দশক ' সুদূর অতীত না 
হলেও অনতিঅতীতও নয়, তাই 
অনেকের হয়ত মনে নাও থাকতে 
পারে আর পচিশ তিরিশ বছরের 
ছেলের] তো! জানেনই না যে, এইসব 
পত্রিকা কমিউনিষ্ট পার্টি তথা বাম- 


পন্থী দলের সংবাদ প্রকাশে কত 


রক্ষণশীল ছিল। এরা নির্বাচনের 
সময় সরাসরি "কংগ্রেসকে ভোট দিন 
শিরোনামে সম্পাদকীয় লিখত না 
বটে, কিন্ত পাকে প্রকারে কংগ্রেসকেই 
ভোট দেওয়ার কথা বলা হত। 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের ভিক্টর অতুল্য 
ঘোষ ছিলেন এদের নয়নের মণি।' 
প্রফুল সেনকে ও এরা, কম ' তোয়াজ 
করত না। পক্ষপাতমূলক ও বিকৃত 
সংবাদ প্রকাশের ফলে জনসাধারণ 
এদের বিরুদ্ধে এত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল 
যে, ১৯৬৬ সালে খান আন্দোলনের 
সময় বসিরহাটে আনন্দবাজারের 
গাড়ি ঘেরাও হয়েছিল । অবশ্য এখন 
রাঙ্ছনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন 
হয়েছে, কংগ্রেসের একচ্ছত্র ক্ষমতার 
অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে এবং দ্বেখা 
যাচ্চে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরাঁই বেশি 
শক্তিশালী । তাদের রাজনৈতিক 
গুরুত্ব অস্বীকার কর! যায়না বলেই 
সি প আই এম-ও অন্যান্য বামপন্থী 
দ্বলগুলির বক্তব্য, সমাবেশের খবর 
ছাপতে হয়। কিন্ত সেখানেও চেষ্টা 
হয় বিকৃত করার, বামফ্রণ্টের এক 
শরিকের বিরুদ্ধে আর এক শরিককে 
লাগিয়ে দেওয়ার । 

সৃভতা ও১নিরপেক্ষতা? 
সালে চীন-ভারত.'বিরোধের সময় 
আনন্দবাঁজারের সেই উগ্র জাভীয়তা- 
বাদী জিগিরের কথা কি মালিক 
সম্পাদক অশোকবাবু ভুলে গেছেন? 
ৰরুণবাবুর হয়ত মনে নেই, কারণ 


১৯৬২ 


রোধ থেকে রেহাই পায়নি । আনন্দ - 
বাজারে তখন খবর বেরোত কোন্‌ 
শিক্ষক “চীন! সত্যতা «সম্পর্কে প্রশ্ন ' 
করেছেন, কোন্‌ কর্মচারী চীনা বাদাম 
খেতে ভালবাসেন । আনন্দবাজারের 
চোখে এ সবই অপরাধ । লেখকদের 
নিয়ে দল পাকাবার . জন্স আনন্দ- 
বাজারের আর এক কলমচীর নেতৃত্বে 
গড়ে উঠল “শ্বাধীন সাহিত্য ষমাজ”, 
যে “সমাজের অধিকাংশ লেখক এখন 
স্বাধীনতা 'বিমর্ভন দিয়ে আনন্দ- 
বাজারের ক্রীতদাস। গণতন্ত্রের 
পূজারী গৌরকিশোর ঘোষ লিখে 
ফেললেন প্ডাগনের দাঁতে বিষ,» 
যার ছত্রে ছত্রে ইতিহাস বিকৃতি 
এবং চীনা জাতির প্রতি বিদ্বেষ 
ছড়িয়ে আছে। রি 

[ অশোকবাবু বলেছেন, তাদের 
ছুজন সাংবাদিককে জেলে পোরা 
হয়েছে এবং একজনের কোমরে দড়ি : 
দিয়ে ঘোরানো হয়েছে। কথাট! 
ঠিক, কিন্তু সমন্ত ঘটন! বিচার করলে 
অশোকবাবুর এনিয়ে গর্ব করার কিছু 
থাকেনা । আনন্দবাজারের রিপো- 
টার নিশীথ. দে অয়প্রকাশ নারায়ণ 
সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন জানতে 
পেরে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। 
পুলিশ ভেবেছিল নিশীথবাবু জয়- 
প্রকাশের প্রশস্তি' গেয়েছেন । তাই 
পুলিশ তাকে হেনস্থা করার চেষ্টা 


.করে কিন্ত পরে তার! খবর পায় যে 
"বইটি জয়প্রকাশের মৃণ্পাত বরে * 
‘লেখ! । তখন নিশীথবাবুকে ছেড়ে 


দেওয়া হয়. মজার কথা সেই জরুরী 
অবস্থায় নির্শীথবাবুকে গ্রেপ্তার ও 


- হেনস্থা করার খবর ছেপেছিল দর্পণ, 
আনন্দবাজার ছাপেনি। বক্ুণবাবুকে ‘অফিমঘর দেওয়ার 


জেলে পুরেছিলেন সিদ্ধার্থ'রায় তার 
ব্যক্তিগত আক্রোশের জন্য, কারণ 
এক সময় বরুণবাবু তাকে নানা জ্ঞা 
দিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ ক 
জরুরী অবস্থার পর কিছু 


“বরুণবাবু, কোন প্রতিবাদ করেন 
নি। বরং সিদ্ধার্থ রায়ের আক্রোশ 
থেকে বীচবার জন্য দিভী গিয়ে 
সঞ্জক্জের আশ্রয় নিয়েছিলেন” এক- 
মাত্র গৌরকিশোর ঘোঁষই সেন্সরের 
চোখে আপত্তিকর লেখা লিখে জেলে 
গেছেন। এর জন্য ব্যক্তিগতভাবে 
তার সাধুবাদ প্রাপ্য, আনন্দবাজার- 


মালিকের এতে গর্ব করার কিছু নেই। 


কারণ সে লেখা আনন্দবাজার 
ছাপেনি। কিন্ত চুভান্ত কমিউনিষ্ট 
বিদ্বেষী গৌরকিশোর ঘোষ ভারপর 
কি করলেন ? যেখানে সংবাদপত্রের 
কোন স্বাধীনতাই নেই সেই দক্ষিণ 
কোরিয়া থেকে নিচচাঁক সাংবাঁধিক- 
তার জন্য আহ্বান পেয়ে সেই সব 
রাজধানীতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে এলেন যেখানে 
সংবাদপত্রের স্বাধীন ক স্তব্ধ ] 
আনন্দবাজারের সততা ও নির- 
পেক্ষতা? অশোকবাবু ও তার 
কর্মচারী বকণবাবু ১৯৬৭ সাল 
থেকে ১১৭১ সাল পর্যন্ত 
আনন্দবাজারের পাত! খুলে দেখুন 
তাদের সতত] ও . নিরপেক্ষতার 
হরূপ। ১৯৬৯ সালের নির্বাচনের 
আগে তাদের *নিরপেক্ষ* সাংবা- 
দিকরা পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় 
সফর করে নিশ্চিতভাবে ঘোষণ। 
করলেন ঘষে, এবারের নির্বাচনে 
কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ 
অনিবার্ধ। কিন্ত ফলাফলে দেখা 
গেল গুদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে দিয়ে 


চ তিনা। 


কংগ্রেস £ুপ্রায় নিশ্চিছ। যুক্তফ্রন্ট 
সরকার এক বছর ক্ষমতায় ছিলেন । 
এই একবছর রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডি- 
'য়াষে তথাকথিত গণ ধর্ষণ থেকে শুরু 
করে কত সম্পূর্ণ মিথ্যা, অর্থসত্য, 
বিকৃত সংবাদ আনন্দবাঁজারে মু! 


dd me’ পর Tinh 4 


হয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই'।;” 


অশোকবাবু একবার পাতাগুলো খুলে 
দেখুন না তাদের সততা ও.নিরপেক্ষ- 
তার চেহারা । তার 'র ১৯৭০ পালে 
যুক্তফ্ণ্ট সরকার ভেঙ্গে যাবার, পর 
চূড়ান্ত খুনোখুনি- ও রাজনৈতিক 
বিভ্রান্তির সময় আনন্দবাজার (এবং 
যুগান্তর ও ই্রেটসম্যানও) পুলিশের 
ব্তব্ই ছেপে গেছে। পুলিশ 
সোজাক্থজি গুলী করে মেরে বলেছে, 
ওয়া আমাদেন্স আক্রমণ করেছিল, 
সংঘর্ষে ওরা মরেছে । আনন্দবাজারর! 
তাই ছেপেছে। ১৯৭১ সালের নির্বা- 
চনর আগে থেকেই শুরু হয়েছিল 
দিপি'আই এমের বিরুদ্ধে অপ- 
প্রচার । কিন্ত তাতে সুবিধ| হয়নি, 
ভোটদাঁতাদের বিভ্রান্ত কর] যায়নি । 
এমন.কি হেমন্ত বন্থর হত্যার দায় 
, এই দলের কাধে চাপিয়েও 
সততা ও নিরপেক্ষতা? ১৯৭২ - 
সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের কার- 


চুপি, জাল জুয়াচুরি, গুপ্ডামীর কোন _ 


খবর কি আনন্দবাজারে বেরিয়েছিল? .. 


রিপোর্টারদের চোখের জামনে এসব 

কাণ্ড ঘটেছে, কিন্তু তারা এ সম্পর্কে 

এক লাইনও রিপোর্ট করেননি । কারণ 
_ (শেষাংশ ১১৭ পৃষ্ঠায় ) 


আনন্দবাজারে প্রকাশিত মিথ্যা ও 


অভিসন্ধিমূলক সংবাদের প্রতিবাদ 
( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


. গত ১৫ই আগস্ট আনন্দবাজার 
পত্রিকায় “ক্লাবঘয় জবরদখল*” শীর্ষক 


নিজস্ব প্রতিনিধি প্রদত্ত দমকল অধি-" 


কর্তা শ্রীস্থভাষ চ্যাটাজাঁ নামে ষে 
বিৰৃতিটি প্রকাশিত হয়েছে ত! সম্পূর্ণ 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং "মভিসদ্ধি- 
যূলক। প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল 
করার উদ্দেশ্যে এই কক্পন! প্রস্থত 
কাহিনী প্র বিবৃতির মাধ্যমে প্রকা- 


শিত হয়েছে। 
প্রকৃতপক্ষে ফায়ীর সাভিসের সদর 


দপ্তরে অফিসারদের কোন ক্লাবঘরের 
অস্তিত্‌ নেই । যে ঘরটির কথা বলা 


হয়েছে তা কিছু অসামামিক ক্রিয়া- 
কলাপের জন্য খ্যাভ। কর্মচারী ও 
সরকার খ্বীক্বত ফায়ার সাতিস ওয়া- 
কার্প ইউনিয়নকে উক্ত সদর 


সচিব গত 2 


'ফায়ার সাভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন 
দমকল অধিকর্তা শ্রীহ্ৃতাঘ চ্যাটাজঁর 
লিখিত অন্থমতি নিয়ে একটি ঘরে 
ইউনিয়নের , কাজকর্ম চালিয়ে 
আলছে। 

ফায়ার সাভিম ওয়ার্কার্স ইউ- 
নিয়ন স্রকারী কর্মচারীদের একটি 
সংগঠন এবং সম্পূর্ণভাবে দমকল কর্ষ- 
চারীদের ছারাই পরিচালিত। দি 
পি.আই এম দলের সঙ্গে এই সংগঠ- 
সের কোন সম্পর্ক নেই। 


সংবাদপত্রে প্রকাশ 
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জ্নতায় আংতহননের তোডজোড 


|) 


“জোয়ার ভাটা চলছে। গত সপ্তাহে 
একগুচ্ছ" প্রস্তাবের মাধ্যমে দলের 
অন্তদ্প্ মেটানোর প্রয়াস দেখা 
গিয়েছিল । সে প্রজ্জবের কার্য- 
কারিতা যাচাই করে দেখার ধৈর্ষটুকু 
জনতা নেতারা ধারণ করতে পারলেন 
না; প্রস্তাব ভূমিষ্ঠ হবার. প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই তার গলা টিপে ধরা হল । 


' নতুন প্রস্তাবের জম্ম দেবার জন্য কিছু 


জনতা নেতা তৎপর হনেন। কিন্ত 
সব যিজিয়ে দলের বিরোধ তীব্রতর 
হয়ে পড়েছে, শরিক দলগুলো, 
তাদের পুরনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জাহির 
করে দাবার ঘু'টি চেলে চলেছে । এ 
পরিস্থিতিতে জনতা! পার্টি ও তার 
সরকারের ভবিষ্যৎ কী ? 
গুচ্ছ প্রস্তাবে বল! হয়েছিল জনতা! 
পার্টির চেয়ারম্যানের গদি থেকে চন্র- 
+ শেখর নীচে নেমে আসবেন, তার 
স্থলবর্তাঁ হবেন প্রাক্তন হ্বরাষ্টরনত্রী চরণ 
 সিং। কেক্জীয় মম্নিসতায় আর চরণ 
সিং ও রাজনারারণকে ফিরিয়ে 
" নেওয়া হবে না, কিন্ত তাদের শূন্যস্থান 
ছুটো পুরনো! বি এল ভি দুজন 
সদস্যকে নিয়ে পূরণ করা হবে চন্শের 
সঙ্গে পরামর্শসাপেক্ষে। ক্ষমাভিক্ষা 
করার ভিত্তিতে চরণ-অন্গামী চার- 
জন' কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকেও মিত 
ফিরিয়ে দেওয়া হবে। * 
জনতার কৌদল_-বিশেষতঃ 
দেশাই-চরণ বিরোধ মীমাংসার অন্ত 
এ ধরণের একটা. আপস রফা অপরি- 
হার্য হয়ে পড়েছিল। দলের সংহতি 
ও এক্যের ভাব্ষৃতি অঙ্লান রাখার 
তাগিদেই চন্দ্রশেখর এই ব্যক্তি স্বার্থ 
বিসর্জনের উদারতা প্রদর্শন করে- 
ছিলেন।  বান্তবিক, প্রধানমন্ত্রীর 
বাসভবনে আয়োজিত কেন্দ্রীয় মস্তরি- 
সভার জরুরী বৈঠকে গৃহীত এই 
গুচ্ছ প্রস্তাব শান্তি প্রতিষ্ঠার একটা 
আস্তরিক প্রয়াস ছ্বিল । কারণ প্রস্তাব 
ক্ষ জনতা  প্ৰার্লামেণ্টারী 

















ভারতপুর 
£'. জনতা দলে এখন নিত্যদিন 


দেশাইর একরোখা গে! জনতা দলের 
বিরোধকে জীইয়ে রেখেছে । এ 
সপ্তাহের ঘটনাতেও প্রধানমন্ত্রীর যে 
একগু য়ে মানসিকতা. অব্যাহত দেখা 
গেল এবং এই শ্বৈরতস্ত্রী মনোভাবই 
গুচ্ছ প্রস্তাবের মূলে কুঠারাঘাত 
করেছে। অর্থাৎ শ্রীদেশাই তার 
পুরনো বায়নাই আকড়ে ধরে রয়ে- 
ছেন যে চরণ সিংকে মোব্রারজী- 
তনয়ের বিরুদ্ধে আনীত দুননীতির 
অভিযোগ আগে প্রত্যাহার করে 
নিতে হবে, তবেই পার্টি প্রধানের, 
পঢ়ে তার মনোনয়নের প্রশ্ন বিবেচিত 
হবে। 

চরণের পথে মোরারজী একাই 
কাটা দিলেন না, জনতা দলের 
প্রাক্তন কংপ্রেপী গোষ্ঠিও বাগভা 


দিয়েছে । পুরনো দংগঠন কংগ্রেস 


ও গণতন্ত্রী কংগ্রেস চরণ সিংকে পার্টির 
সর্বোচ্চ পদটি দিতে নারাজ । জগ" 
জীবন রাম এইচ এন বহুগ্ুণা প্রমূখ 
প্রাক্তন কংগ্রেসীরা তো প্রস্তাবটি 
উত্থাপিত হুবায় সঙ্গে “সেই তাদের 
বিসশ্্প প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন । 
কালক্রমে সে বিরোধিতা বিপুল 
শক্তিও অর্জন করেছে৷ এই প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান 
চলেছে, বিভিন্ন নেতার বাসভবনে 
দফায় দফায় সভা বৈঠক হয়েছে, 
সংবাদপত্রে গরম গরম বিবৃতি ছাড়া 
হয়েছে। প্রাক্তন কংগ্রেসীদের এই 
চরণ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব 
দিচ্ছেন জনতা দলের কোষাধ্যক্ষ 
চন্দ্রভান গুধ্য। 
কংগ্রেসীদের আশংকা, চরণ সিং 
দলপতি হলে তিনি হাতে মাথা কাট- 
বেন, পুরনো সংগঠন কংগ্রেস ও গণ- 
তঙ্ত্রী কংগ্রেসের দফা রফা করে 
দেবেন। এ আশংকা একেবারে 
অমূলক বলে উড়িয়ে দেবার উপায় 
নেই। কারণ চৌধুরী চরণ সিংকে 
ইতিপূর্বে ওই শরিক দুটোকে দাবিয়ে 
রেখে বি এল ভির- প্রভাব প্রতিপত্তি 
বৃদ্ধি করতে দেখা গিয়েছে। সেদিন 
জনসংঘ তার কাজের সাথী ছিল, 
ভাই কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলোতে তারাও 
লাতবান হয়েছে । তাছাভা আজ 
প্রধানমন্ত্রীর হাতে চরণ সিংকে যে 
পদে হেনস্থা হতে হয়েছে পার্টি 
৮৮ পেলে চৌধুক্ীজী কি: 


ছাড়া হল । জানিয়ে দেওয়া হল 


পার্টি সভাপতির পদ চরণ সিং নিজে 


থেকে চাননি, দিলেও তিনি তা 
নেবেন না। মোরারজী দেশাই এবং 
চন্দরশেখর ছুক্তনেই যখন সমস্ত অভি- 
যোগ প্রত্যাহার করে নেবার শর্তেই 
কেবল চরণ সিংকে দ্বল-প্রধানের পদ 
দেবার কথা বললেন, তখন চরণ 
শিবিরে উত্তেজনা তো ধূমায়িত 
হবেই। কারণ কান্তি দেশাইর 
বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ যখন 
চরণ সিং নিজ্রে আনেন নি, তখন 


প্রকাশ্যে তা প্রত্যাহারের প্রশ্ন উঠে 
কেমন করে--এটাই চরণপন্থীদের 
বক্তব্য । 


অর্থাৎ গুচ্ছপ্রস্তাব মৃতবৎসা 
প্রমাণিত। গোষ্ঠীনেতার প্রতি নতুন 
অপমানের শোধ তুলতে এখন চরণ- 
পশ্থীরাও নতুন কৌশল অবলম্বন 
করছে এবং তাদের সঙ্গে পুরনো জন- 


সংঘ, মোসালিষ্ট দলের একাংশকেও . 


পাওয়া ঘেতে পারে । রাজনারায়ণ 
এবার লোকরভায় বিস্তর মালমসলা 
দিয়ে তৈয়ী বিকৃতির বোষাটা 
বিস্ফোরণ করবেন, নয়! দিল্লিতে 
সমাবেশ ঘটবে এবং গোটা জনতা 
নেতৃত্বের প্রতি চরম চ্যালেঞ্রের 


আঘাত হানা হবে। আত্মহননের 
জন্য এমন হুড়োহুড়ি পড়তে পৃথিবীর 
আর কোথাও কখনো! দেখা গিয়েছে 
কি? ॥ 


আববী ফার্সী ভাষা 
শিক্ষায় সঙ্কট 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
পশ্চিমবঙ্গে আব্রবীফার্সী ভাষা 


. শিক্ষা সমিতি তীব্র অর্থ সংকটে 


পড়েছে । আরবী ভাষায় ইসলাম 
সম্পর্কিত তথ্য তবকে বাংলায় অন্থ- 
বাদের এবং আরবী ফা ভাষা 
শিক্ষাক্রম চালু করাব কাজে এরা 
ব্রতী । এদের আধ্যমে আরবী 
ভাষার ক্লাস চলছে । সম্প্রতি আরবী 
ফাসঁ ভাষা শিক্ষ। সমিতির সম্পাদক 
এ এফ কামক্দ্দীন আহ্যদ সাংবা- 
দিকর্দের জানিয়েছেন যে, এই সংস্থা 
ভারত সরকারের আরবী ভাষা 
প্রসার পরিকল্পনা অন্ুঘায়ী বৃত্তির 
জন্য লিখেও ফল পায়নি ৷ 

আরবী শিক্ষার নেশাও বাড়ছে 
মধ্যপ্রাচ্যে চাকরী জন্য । আরবী নিয়ে 
"গবেষণার জন্য 'মৌলানা কাঙ্গী 
মুহাম্মদ মোস্তফা সাহেবকে বৃত্তি 
দেওয়ার জন্য উচ্চাখিক্ষামন্্ী শ্রশড় 
ঘোষকে অনুরোধ করা হয়েছে । সংস্থা 
আরবী শিক্ষার জন্ত সেমিনার করতে 
চায় বলে সভাপতি সাজ্জেছল হক 
চৌধুরী জানান । এই সংস্থা হগলী 
জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার মীতাপুর 
গ্রামে নবাব আলিবদর্ধর আমলে 
তৈরি পাঠাগার ও ঘসজ্ির্দে আরবী 
“সী পাণ্ডুলিপি নষ্ট হচ্ছে বলে 


মন্ত্রীর ঘরে জাল 


দর্পণ ॥ শুক্রেবার, ২৫শে আগষ্ট, ১৯৭৮ 


চিঠিপত্র ঢছেখিয়ে 


চিত্র নির্মাতাকে প্রতারণার ফাদ 


দর্পণের সংবাদদাতা ) 


রাজ্যের কুষিমন্ত্রী শীক্ুমল গুহর 
মহকরণের ঘরে জাল সরকারী কাঁগজ- 
পত্র তৈরী করে জনক চলচ্চিত্র 
নির্সাভাকে ছুইলক্ষ পয়তিশ হাজার 


টাকা অন্থঘান পাইয়ে দেওয়ার নামে 


প্রতারণা করার ঘটন1 জান! গেছে। 
প্রকাশ, রাজ্যের তথ্য ও জন- 
সংযোগ মন্ত্রী শ্রবুদ্ধদেব তট্টাচার্ধের 
কাছে এ চিত্র পরিচালক এ র্যাকে- 
টের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করে- 
'ছেন। রাজ্যের তথ্যদপ্তর, . কৃষি- 
দপ্তর এবং পি ভবলিউ ভি দপ্তরের 
সঙ্গে এই র্যাকেট্রের ঘনিষ্ঠ ঘোগা- 
যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ । . 
জানা গেছে সংযুক্তা এনটার- 
পাইজের কর্ণধার শ্রবীরেশ্বর্ন বঙ্গ 
রাজ্যসরকারের তথ্যদপ্তরের কাছে 
তার “জয়বাব! বিশ্বনাথ* ছবির অহ্ু- 
দানের জন্য আবেদন করেন। 
বীরেশ্বরবাবু সরকারীভাবে তার 
টাকা বরাদ্দ হয়েছে বলে কোন চিঠি 
না পেলেও রবীন সিনহা নামে 
জনৈক ব্যক্তি এ অমুদানের টাকা 
স্যাংশেন হয়েছে বলে কীরেশ্বর- 
‘বাবুকে জানান। বীরেশ্বরবাবু তার 
কথা বিশ্বাস করেন না। তখন 
সিনহা তাকে রাইটার্প বিল্ডিংসে 


কৃষিমন্ত্রী * শ্রীকফকমল গুহর স্পেশাল, 


আযাসিস্টা্ট শ্রীশড় সরকারের কাছে 
নিয়ে আসেন এবং আলাপ করিয়ে 
প্রেন। | 

শস্ত বাবুও বীরেশ্বরবাবুকে বলেন 
যে.তার ছবির জন্ক অহুদান স্যাংশন 
হয়ে গেছে । শুধু তাই নয় মুখ্যযন্্ী 
যে সব চলচ্চিত্র নির্মাতার নামে 
অনুদান স্যাংশন করেছেন তার 
একটা অর্ডারের কপি ও লিস্ট 
বীরেশ্বরবাবুকে দেন | বীবেশ্বরবাবুর 
সামনে শল্তুবাবু তথ্য ও জনসংযোগ 
দপ্তরের একটি ফাইলও নিয়ে 
আমেন। তাতে মৃথ্যমন্ত্রীর সইও 
বীরেশ্বববাবুকে দেখান । 

বীরেশ্বরবাধু তখন এ রবীন সিনহা 
এবং শ্ভুবাবু দুজনকেই প্রশ্ন করেন' 
যে তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের 
ফাইল তাদের কাছে কেন ? "তখন 
তারা! বলেন যে তথ্যমন্ত্রী রাজ্যের 
বাইরে যাচ্ছেন, তাই কুষিমন্ত্রী কষল- 
বাবু তথ্যদগ্তরের কাজ দেখাশোনা 
করছেন। তাছাড! দুঃস্থ চিত্র 
নির্মাতাদের উন্নয়নে টাকাটা দেওয়া 
হচ্ছে সেইজন্য রুষি দগ্তরের কাছে 


ফাইল আসছে । কমিউনিটি ডেতে- 

লপমেন্টের জলন্ত টাকা দেওয়া হচ্ছে। 
এরপর বীরেশ্বরবাবু শস্ত, সর- 

কারের স্লিপ নিপ্বে প্রায়ই কমলবাবুর 


ঘরে এ স্পেশ্যাল আ্যাসিস্টান্টের সঙ্গে 
দেখা করতে থাকেন । বীরেশ্বরবাবুকে 
বলা হয় যে বগ সই করবার জন্ত 
একটি চিঠি তাকে পাঠান হয়েছে। 
বীরেশ্বরবাবু যখন জানান যে 
তিনি কোন চিঠি পান নি। তখন 
শজ্ভ বাবু ও রবীনবাবু তাকে এ 
চিঠিরও একটি কপি দেন। তাতে 
তথ্য দপ্তরের এস আর দেব নামে 
' জনৈক আযাসিষ্ট্যান্ট ভিরেক্টরের সই 
আছে। 
রবীন সিনহা বীরেশ্ববাবুকে 
জানান যে তীর স্ত্রী রেব! সিনহা সি 
পি এমের সদন্তা এবং পূর্ত দপ্তরের 
সেকশন অফিসার দেবেন ঘোষের 
আত্মীয়! ৷ শল্তুবাবু ও রবীন সিনহ! 
বীরেশ্বরবাবুকে আরো জানান শ্রমতী 
সিনহা তথ্যমন্ত্রী বুন্ধদেব ভট্টাচার্যের 
খুবই পরিচিত! এবং ভার পি এরও 
পরিচিতা। ূ 
বীরেশ্বরবাবু এ বণ্ড দেওয়ার চিঠির 
কপি পাবার পর কুষিষ্তীর ঘরে 
্যাম্প পেপারের ওপর বগু সই করে 
দেন এবং তাতে সাক্ষী থাকেন এ 
সিনহা এবং শল্ত, সরকার | বীরেশ্বর- 
বাবু ষখন দিনের পর দিন এ ভাবে 
.শল়ুবাবুর কাছে ঘোরাঘুরি করছেন 
তখন শত্তুবাবু তাকে জানান ঘে তার 
টাকা পাবার চিঠি ছু একদিনের মধ্যে 
চলে যাচ্ছে। ও 
বীরেশ্বরবাবু তখন ঘটনাটি জনৈক 
সাংবাদিককে জানান। তিনি এ 
চিঠির কপিগুলি দেখে সন্দেহ প্রকাঁপ 
করেন এবং তিনি তথ্য দপ্তরের 
সঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন সত্য 
ঘটন] জানার জন্য । বীরেশ্বরবাবু ও 
তার ছেলে রতন বস্থ উভয়েই রাই- 
টার্সে এ সাংবাদিকের সঙ্গে তথ্যমন্ত্রীর 
ঘরে যান এবং তথ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে 
সমস্ত কাগজপত্র পাবার পর তথ্য- 


মন্ত্রীর সি এ শ্ররজ্রত বন্দ্োপাধ্যাত্ব, 
প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীমংশু শূর এবং 
পি এ তিনজনে মিলে বীরেশ্বর- 
বাবুকে জানান যে তিনিযে সমস্ত 
চিঠির কপি পেয়েছেন ' সব কটিই 
জাল। 

, তাদের অঙ্থরোধে বীরেশ্বরবাবু 
তখন একটি লিখিত অভিযোগ তথ্য- 
মন্ত্রীর কাছে পেশ করেন । অবশ্য 
তথ্যমন্ত্রী তখন ঘরে ছিলেন না। 
তার সি একে দেওয়া হয়। 


এ ঘটনার একবিন্দুও কৃষিমন্ত্রী 
জানেন না। অথচ তার ঘরে তারই 


স্পেশ্যাল আসিস্ট্যান্ট এ র্যাকেটের . 


হয়ে কাজ করে ষাচ্ছেন। 


জানা গেছে রবীন সিনহা ইতি-* *' 
মধ্যেই কীরেশ্বরবাবুর কাছে ৮০০ * 
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লাশ, 


পপি 


দর্পণ | শুক্বানধ, ২৫শে আগষ্ট ১৯৭৮ 


সি ই এস সি গ্রাহকদের কাছ থেকে 
অন্যায়ভাবে টাকা আদায় করছে 


কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্নাই 
কর্পোরেশন জাতীয়করণের যাবি 
উঠেছে । দাবি তুলেছে কলকাতা 
ইলেকট্রিক সাপ্লাই কনজিউমার এসো- 
দিয়েশন | 
এই ব্রিটিশ সংস্থা নানাভাবে 
গ্রাহকদের পকেট কাটছে নানাভাবে 
বিদ্যুতের ঘর বাঁভিয়ে এবং অন্যান্ত 
নানা খাতে পয়দা আদায় করে। 
১৯৭৪ সালে সিই এসসি ডোমে- 
টিক কনজিউমারদের ক্ষেত্রে বিদ্যু 
তের দূর ইউনিট প্রতি ১৮'৭৫ পয়সা 
থেকে ২৫ পয়সায় বাড়িয়ে ঘেয়। 
১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে এরা 
প্রতি ইউনিটে দর ২২ 'পয়সা+ 
ফুয়েল সারচার্জ ৫:৩৬= ২৭'৩৬ পয়ম] 
করে । এই বছরের ভিমেম্বরেই আবার 
ফুয়েল সারচার্জ ১:৭৪ পয়সা বাড়িয়ে 
প্রতি ইউনিটের দাম কর] হয় 
২৯*১* পয়লা । ২৫ ইউনিট বা 
ভার কম বিদ্যুৎ যারা ব্যবহার করেন 
তাদের এই ঘর দিতে হচ্ছে। ২৫ থেকে 
৬০ ইউনিট পর্যন্ত ধারা ব্যবহার করেন 
তাদের দিতে হচ্ছে ৩২১০ পয়স। 
এবং ৬* ইউনিটের বেশি ধারা ব্যব- 
হার করেন তীদের ৩৭১০ পৃশ়সা। 
এই সংঙ্গে মিটারের ভাঁড়াও ৭৫ 
পয়না থেকে এক টাকা কর! হয়েছে ৷ 
অথচ এই পশ্চিমবঙ্গেই অন্ত একটি 
ইলেকট্রিক মাপ্রাই কোম্পানী সব 
ইউনিটের জন্য, এমন কি ৬* ইউ- 
নিটের বেশি হলেও সরকারী ডিউটি 
হিসেবে ৩ পয়সা নেয় বাড়িতে পাখা 
ও আলোয় বিদ্যুৎ বাবহার করলে। 
এর! মিটার ভাড়া নেয় প্রতি মাসে 
টি ৫০ পয়সা। 
গ্রাহকদের পকেট কাটতে পিই 
এন সি সাবষ্ট্যাকশান মিটার তুলে 
দিয়েছে । অথচ পুরনে! কনজিউ- 
মারদের সংঙ্গে চুক্তি ছিল সাবষ্ট্যাক- 
শান মিটার মারফৎ কম দরে বিশেষ 
ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের | . 
লি ই এস সি নতুন একটি যুক্তি- 
হীন নিয়ম করেছে । কোন বাড়িগলা 
যদ্বি ভাড়াটের জন্য নতুন মিটার চায় 
“বা অবিভক্ত পরিবার বিভক্ত হলে 








দিচ্ছেন] । ' 

যেসব গ্রাহক মিটারের লাইন 
কৃটে দেবার পর তাদের সিকিউরিটি 
পাজিট ফেরত নেন নী, সেটা 
আর তাদের দেওয়! হয় ন! এবং 
তি করে “কনজিউমার্দ বেনি- 
ফিট আকাউন্টে্'জম] কর] হয়। 


য্দি আলাঘ। মিটার কেউ চায় তা _ 


( দর্পণেব সংবাদদাতা ) 


যদিও এই টাকা কনজ্রিউযারদের 


স্বার্থে খবচ করার কথা, কিন্তু সেটা 
কোম্পানী নিক্সেদের কাজে লাগায় । 
কোম্পানীর গত বছরের ব্যালান্স 


‘শীটে দেখ! যাচ্ছে ৪১২৪৪৬ পাউণ্ড " 


রয়েছে। 
১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে 
কোম্পানী ব্যবস] প্রতিষ্ঠানে (পান- 
ওলা ও আলুওলা) “কমাণিয়াল 
রেট” চালু করে আলে! ও পাখার 
জন্য । তার হার ঠিক করে 
৩৩ পয়স1+-ফুয়েল সারচার্জ 
পয়সা = ৩৮৬৬ পয্সা । 
সালের অক্টোবরে দর ৭ পয়স। 


৫৩৬ 


১৯৭৬ 


" বাড়িয়ে ৪৫:৩৬ পয়সা করা হয় এবং 


আবার ডিসেম্বরে ফুয়েল সারচার্জ 


১৭৪ পয়প] বাড়িয়ে ৪৭*১০ পন্ুসা - 


করা হয়। যদি একটি ঘর কোন 


‘একজন ই এস আই ডাক্তার তার 


চেম্বার হিসেবে ব্যবহার করেন 
তাহলে বাড়ির সমস্ত মিটারেই কমা- 
শিয়াল রেট ধরা হবে। তাছাড়া 
রাজা, সরকারের অঙ্থমতি না লিয়ে 
নির্দিষ্ট সময় অস্তর ফুয়েল চার্জ 
বাড়াবার অধিকার কোম্পানী 
সংরক্ষিত রেখেছে । 

প্রকৃত খরচের অঙ্গে সম্পর্ক না 
রেখে কোম্পানী নতুন কানেকশানের' 
জন্য টি চার্জ" হিসেবে 
মোটা টাকা আদায় করে । 

কোম্পানী “কল চার্জ* হিসেবে 
কনজিউমারদের কাছ 'থেকে পাঁচ 
টাক] নেয় যখন মিটার রীভার 
লাইন কাটার অন্তে যান, এবং 


তর বিল মিটিয়ে দেওয়া হয় বছিও 
লাইন কাটার জন্য কোন চার্জ নেওয়া 
হয় না। অথচ গ্রাহকদের জানানো 


আছে তার] যদি প্রতি মাপে সময় 


মত বিল ন! পান তাহলে কোম্পানীর 
অফিস থেকে তাদের কপি নিয়ে 
আসতে হবে। এর জন্যে কেন 
গ্রাহকন্পা “কল চার্জ” পাবেন লা । 
বিদেশী কোম্পানী সি ই এস সি 
নানা বেআইনী কার্যকলাপ চালিয়ে 
যাচ্ছে। ইণ্ডিয়ান ইলেকট্রিপিটি আইন 
অনুযায়ী এই কোম্পানী জনসাধা- 
রণকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে । 
কিন্ত যখনই কে নতুন গ্রাহক 
বিদ্যুত চান তখন তাঁর কাছ থেকে 
পুরনে! গ্রাহকের বাকি বিলের টাকা 
জোর করে বেআইনীভাবে আদায় 
করা হয়, কারণ তাকে ভয় দ্বেখানে] 
হয় এ টাকা না দিলে তাকে বিদ্যুৎ 


দেওয়া হবে না,যদ্দিও পূর্বোক্ত আইন 
অঙ্্যায়ী কোম্পানী তাকে বিদ্যুৎ 
দিতে বাধ্য। এবং কোম্পানী ভাল 
করেই জানে যে, এই টাকা আদায় 
করা বেআইনী, তাই বিল করা হয় 
ধন গ্রাহকের নামে! কোম্পানী 


॥ পাঁচ | 


ক্রটিপূর্ণ মিটার লাগিয়ে গ্রাহকর্ষের 
পকেট কাটছে বলেও অভিষোঁগ 
I $ 
গ্রাহকদের পক্ষে মারাত্মক হল 
বিলের পিছনদ্বিকে মুদ্রিত ২ 
ধার1। যর্দিকোন গ্রাহকের রা 
৩০ টাকা বিল হয় এবং হঠাৎ তি 
যদি কোন মাসে টাকা 
বিল পান তবে এ ধারা 
অনুযায়ী তাকে প্রথমে সেই বিল 
শোধ করে দিতে হয়, তারপর সেই 
টাকা শোধের জন্য তাকে দীর্ঘকাল 
অপেক্ষা করতে হয়। এ বিলের 
টাকা শোধ না করলে কোম্পানী, 
লাইন কেটে দেয়। আজকাল এই 


Boe 


ধরণের ভুল হায়েশাই হচ্ছে । এই 


ধারা অবিলম্বে তুলে দেওয়া দরকার । 
কোম্পানী আর ' একটি নতুন 


' কাণ্ড শুরু করেছে। প্রায়ই এর! 


কম ভোণ্টেজে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে 
গ্রাহকদের ঠকাচ্ছে। অথচ চুক্তি 
অনুযায়ী তার] গ্রাহকদের প্রয়ো- 
জনীয় ভোণ্টেজে বিদ্যুৎ 'সরবরাহ 
করতে বাধ্য । 


_. ক্কষিমন্ত্রী রুষকদের স্বার্থ জবাই করলেন 


(দপ'ণের সংবাদদাতা ) 


কৃষিমন্ত্রী প্রীকমল গুছ চাষীদের 
স্বার্থ জলাঞুলি দিয়ে স্থপার ফমফেট 
প্রস্তুতকারক ব্যবসায়ীদের খুশি 


“করলেন । এই ব্যবসায়ীদের্ন বিরাট. 


লবী মহাকরণে কৃষিকর্তী এবং সমস্ত 
»শ্রেণীর পলিসি প্র্যানারদের ভোয়াজ 
করছিল যাতে সম্ভ] ' সার রক 
ফসফেট পশ্চিমবঙ্গে বিক্রি: না হয়। 


এবং তারা সফল হয়েছে। 
সম্প্রতি কৃষি ও শিল্প দপ্তরের 


ব্যবহারযোগ্য ম.ন হলে তবেই 


বাজারে ছাড়! হবে। এদিকে _ 
বিক্রি করে চাষীদের ঠকাঁতে পারেন 


মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন- 
নের কাছে রক ফসফেট কিনতে 
চেয়ে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন 
অনেকে । বাধ্য হয়ে কর্পোরেশন 
খদ্দেরকে টাকা ' ফেরত দিচ্ছে। 
গুদামে মাল থাক] সত্বেও ভীলারদের 
হতাশ করতে হচ্ছে। 

কৃষিমন্ত্রীর আর এক অদ্ভুত যুক্তি 


উদ্যোগে এবং কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল গুছ, -' 


শিল্পমন্ত্রী শ্রকানাইলাল ভট্টাচার্য, 


কষি দধরের প্রতিনিধি অফিসার, 


আযাগ্ো ইগ্ডাস্্রী কর্পোরেশনের 


, অফিসার ও সমবায় সমিতির প্রতি- 


নিধিদের উপস্থিতিতে মহাকরণে এক 
উচ্চ পর্ধীয়ের বৈঠক হয়। বিষক্ববন্ত £ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা ওয়েষ্ট 
বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট আযাড 
ট্রেডিং কর্পোরেশনের প্রস্তুত পাহাড়ী 


সার রক ফসফেট পশ্চিমবজে বিক্রি - 
.নেতা ও তাদের চেলাচামুণ্ডারা 


ক্র! যাবে কিনা। 

এই বৈঠকে কৃষিমন্ত্রী'নাফ 
জানিরে' দিরেছেন?ঃ রক 
ফসফেট পশ্চিমবঙ্গে বিক্রি 
করতে দেব না। 

অথচ রক ফলফেট সার দামে 
সন্তা। চাষীরা এই সার চাইছেন'। 


পশ্চিমবঙ্গে চাহিদাও বেশি । কৃষিমন্ত্রী, 


বলেছেন রক ফসফেট সার তার 
দুরের পরীক্ষায় পাশ করলে এবং 


রক ফসফেট রী বাজারে 
এলে ভীলারর! সুপার ফসফেট বলে 


অথচ স্থপার ফসফেটের রং সাদা 
এবং রক ফসফেটের রং ফিকে 
লালচে । এক কেজি রক ফসফেটের 
দাম ৬০ পয়সা মাত্র আর এক কেজি 
স্থপার ফমফেটের দাম দেড় টাকা। 
দুঃস্থ গরীব চাষীরা সন্তার রক 
ফসফেট সার পেলে দামী স্থপার 


ফসফেট সার হয়ত কিনবেনন1 | তাই 
সুপার ফসফেট কোম্পানীগুলে! রাজ্য 
সরকারকে রাষ্জি করিয়েছে সরকারী 
সংস্থার সার বিক্রি বন্ধ করতে। 
অত্যতুত ঘটন1 । বামক্রণ্ট সরকারের 
কৃষিমন্ত্রী কৃষক ও সরকারী সংস্থার 


"স্বার্থ মা দেখে কেন ব্যবসায়ীদের 


বার্থ রক্ষার আদেশ দিলেন এট! 
অনেকের কাছে রূহস্ত বলে মনে 
হচ্ছে৷ 


ফ্ল্যাট দেওয়ার ব্যাপারে ৃমনত্রী ঢুনীতি EC 


রাজ্যের পূর্ত ও গৃহনির্মাণ দণ্ডরের 
মন্ত্রী শ্রীষতীন চক্রবর্তী অন্যর্দের বঞ্চিত 
করে নিজের দলের লোকদের 
সরকারী ক্লযাট দিচ্ছেন বলে অভি- 
যোগ পাওয়া গেছে । | 

১৯৪২ সালে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস 


স্বনামে ও বেনামে বেদগাছিয়া, হরে- 
কৃষ্ণ শেঠ লেন, সি এন রায় রোড, 
কুটিয়া রোড, পাম এভিনিউ, আন্দুল 
রোড, দত্তবাগান প্রত্ৃৃতি স্থানের 
হাউলিং এষ্টেটগুলিতে এদের ফ্ল্যটি 
দিয়েছেন। তারপর সেই ফ্ল্যাট 
তার] ছুতিন হাজার টাকার বিনিময়ে 


- সাধারণ লোকদের বিলি করেছেন, 


যার? এ ফ্ল্যাটেচসেই সময় থেকে বস- 
বাস করে আসছেন । 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সরকার নিয়ম করেছেন ১৯৭৬ 
সালের আগে থেকে যাঁরা এ সব. 


4 বাস করছেন তাদের নামে 


এগুলি রেগুলারাইদ করে দেওয়া 
হবে। 

পূর্তমন্ত্ী যতীনবাৰু দেখলেন এই 
হচ্ছে সুযোগ | তিনি ঠিক করলেন' 
যারা বেনামে ফ্ল্যাটে রয়েছেন তাদের 
উচ্ছেদ করে শিজ্ের দলের লোক 


অথবা পরিচিত লোকদের মধ্যে বিলি 
করবেন। অভিযোগ উঠছে, 
যতীনবাবু বেছে ঘেছে 


পরিচিত লোকদের ফ্ল্যাটগুলি 
রেগুলারাইজ করে দিচ্ছেন আর 
অন্তদিকে যাদের ধরাধরির কেউ 
নেই তাদের তিনি উচ্ছেদের নোটিস 
দিচ্ছেন। শুধু নোটিস নয়, তিনি 


পুলিশ দিয়ে উচ্ছেদ করছেন। 


মেয়েদের সম্রমের পরোয়া ন? করে 
পুলিশ ঘরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। 


ব্হাল?, বেলগাছিয়া ভিলা সি এন 
রায় রোড, দত্তবাগান হাউসিং 
এপ্েটে সম্প্রতি এ ধরণের কয়েকটি 
ঘ্টনা ঘটেছে । এব্যাপারে ষতীন- 
বাবুর হয়ে নির্দেশ পাঠাচ্ছেন তার মি 
এস্রীয়াকত সিনহা । 
বিভিন্ন ছাউসিং এষ্টেটে বেনামী 

ম্যাটে ১১৭৬ সালের আগে থেকে 
যার! বেআইনী ভাবে বসবাস করছেন 
তাদের সকলের ক্ষেত্রে রেগুলারাইজ 


‘না করার জন্যই ঘতীনবাৰু সম্পর্কে 


অভিযোগ ও সন্দেহ । জানা গেছে," 
পুলিশ এখন ফ্ল্যাট থেকে বাসিন্দাদের 
উচ্ছেদ করার' ব্যাপারে মী 
সঙ্গে সহযোগিতা করতে নারাজ । 


॥হয় ॥ 


বিঢরের ধর্ম 
শতশৃঙ্গ পর্বতে যেদিন কুস্তীপুত্র- 
ভীমসেন ভূমিষ্ঠ হলেন, হগ্চিনাপুরের 
রাজপ্রাসাদে সেই দিনই জন্মগ্রহণ 
স্থঘোধন। স্ঘোধনের সঙ্গে 
চয় নেই তাবরতবাসীর ; কারণ 
থকাঁলীন ভারত, যার নাস, 
আর্ধাবর্ত, {নই ভারতভূমি ও ভারত- 
বাঁপীর পুরা-ইতিহাস যে ক্ষমতাসীন 
শাসকদল রচন1 করেছিলেন, তারা 
তাদের মহাশক্র ধৃ্তরাষ্ট্র-তনয় 
স্থযোধনকে সর্বদাই দুরাত্মা ছর্যোধন 
নামে অভিছিত করে গেছেন। 
স্যোধন’ নামটি কচিৎ তার ন্নেহ- 
শীল অন্ধ পিতা মহারাজ ধৃতরাষ্ 
উচ্চারণ করেছেন । কিন্ত ব্রাহ্মণদের 


মহা কলরবের শাব্দিক উত্তেজনার 
তলায় পিতার সেই" সন্ষেহ সম্ভাষণ 


অতলে তলিয়ে গেছে। তবু 
ইতিহাসকে বহু প্রধত্বে৪ হয়ত 
কোনোকালেই একেবারে মুছে ফেলা 
যায় না। অলক্ষ্যে কোথাও কেউ 
সংগোপনে ইতিহাসের সত্যকে জাঁচল 
চাপা দিয়ে রক্ষা করেন। উপযুক্ত 
" যনাজনৈতিক পরিবেশের অনুকুল 
আবহাওয়ায় সেই লুকানো ইতিকথার 
অবপ্তঠন আপনি অপসারিত হয়ে 
যায়। সত্য তখন স্বয়ং নি 
ইয়ে পডে। 
বহ্ষণ্যপ্রতাপের হিটলারি দাপট 
কমে এলে মুখ খোলে যৃক মুখগ্ডুলি। 
ইতিহাদ কথা কয়ে ওঠে আবার। 
পুজো সুরু হয় সত্য ঘটনার । ঠিক 
নেই ভাবেই বিশ্বত সৃযোধনের 
মন্দিরে (উত্তর কাশ) বেজে. উঠেছিল 
কাসর ঘণ্টা ঢাক বাদ্ধি। স্বযোধন- 
শজ্-সমাজ , দেবরাক্ষণ দাপটের 
আওতা থেকে বার হ'য়ে স্থষোধনের 
মন্দির বানিয়ে তার নিত্যপৃজার 
ব্যবস্থা করেছেন । মহাভারতে যিনি 
তার জ্মমূহূর্ত থেকেই দুরাত্মা 
ছুর্যোধন, পরবর্তীকালে তার জন্যও 
নিমিত হয়েছে মন্দির। হুধোধন 
পূজারী ভারতবাসী আজও সর্ভমান। 


তবে প্রচাবের অভাবে তাদের খোজ. 


কেউ রাখে না। রর 
স্যোধনকে ছুর্যোধন বানানোর 
. সবচেয়ে বড কৃতিত্ব ধার, তিনি দেব- 
ব্রাহ্মণ পক্ষের ছদ্মবেশী গুপ্তচর মহা- 
ধামিক ও অত্যন্ত সৎ ব্যক্তি হিসেবে 
প্রচ্‌রিত বিদুর মহারাজ। কুরু 
দভায় বসে এই কুরুবংশনাশী ধৃতরাষ্ 
ভ্রাতা বিহুর তার ত্রাতুপ্ুত্রকে অবাধে 
এবং বার বার দুরাস্ম! ছুর্যোধন নামে 
উল্লেখ | করতেন। ধৃতরাষ্ট্রপোস্ 
বিছুরকে নিবারণের কোনে! উপায়' 
অঙ্থরাজার ছিল লা। কারণ মহা- 
রাজের প্রথর রাজনীতিজ্ঞান জানত 


বিছুরের ছিল ব্রাহ্মণ গ্রজাবর্গের ওপর - 


প্রচণ্ড প্রতাৰ | রাজমন্ত্রী হয়েও তাই 


নি 
জর আলীর 


খয়েরি 


বিদুর পারতেন রাঁজন্বার্থবিরোধী 
আচরণ করতে! বিছুরেব পেছনে 
ছিল ক্ষমতালোভী এক প্রতিপন্তি- 
শালী ্রা্মণগোঠী আর ছিল হিমা লয়স্থ 
দেবশিবির । কিন্তু সেই রাজনৈতিক 
ব্যাখ্যার আগে স্থযৌধনের জন্মপর্বে 
বিছুরের আচরণ সম্পর্কে কিছু কথা 
বলে রাখা দৃরনকার। 
গান্ধারী .যে সময় গর্ভবতী 
(ধৃতব্াষ্ট্রের উরনে ) সেই: সময় শত- 
শৃঙ্গ পর্বত থেকে সংবাদ আসে, পাু- 
পত্নী রানী কুন্তী তার প্রথম সন্তান 
যুধিষ্ঠিরকে ( কর্ণ কুস্তীর অনুঢ়1 অবস্থায় 
জাত) জন্মদান করেছেন। হন্তিনা- 
পুরের রাজপ্রাসাদে এহেন সংবাদ 
মোটেও সুখকর ছিল ন1। বংশে 
প্রথম জাত হওয়ায় সিংহাসনের ওপর 
যুধিষ্ঠিরের দারিই অগ্রগণ্য । স্বতরাং 
গাদ্ধারীপুত্রের জন্মের আগে কুস্তী- 
পুত্রের জন্মসংবাদের ফলক্রুতি 
ছিল স্থদূরপ্রসারী ৷ ধৃতরাষ্ট্র যদি 
কুরুরাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকতেন 
আইন-মাফিক, তাহলে “ আগেই 
হোক অথবা পরেই হোক গান্ধারী- 
তনয় দুর্ষোধনের সিংহাসনলাভ্ে 
বাধ! থাকত না। কিন্ত অন্ধতার 
জন্য ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে সর্বজোষ্ঠ হয়েও 
তিনি সিংহাদনের বৈধ অধিকার 
অর্জনে বঞ্চিত হয়েছিলেন । সিংহা- 
সনের বৈধ অধিকারী ছিলেন পাঙু। 
কিন্ত যেকোনো কারণেই ছোক 
রাজদণ্ড থেকে গেছল শক্ত মানুষ 
ধৃতরাষ্ট্রেরই করায়ত্র তত্রাচ সিংহা- 
সনের বৈধ অধিকারী যেহেতু পাও, 
সেজন্য পরবন্তা রাজ ছিসেবে তার 
পুত্রের দাঁবিই ছিল সমধিক । 'সেই 
দাবি আরও জোর-দার হয়েছে 
যুধিষ্ঠির কুরুবংশে প্রথমজাত পুত্র 
হওয়ায়। একথ1 যেমন জানতেন 
বৃদ্ধ ধুভরাষ্ট্র ভেষনিই ত! বুঝতে 
পেরেছিলেন গান্ধারী। তাই যুধিষ্ঠির 
জন্মের সংবাদ হত্তিনাপুরে পৌছালে, 
রাগে ক্ষোভে হতাশায় গান্ধারী 
হ্েচ্ছায্ন নিজের গর্ভপাত ঘটান । 
ফলে প্রস্থত হয় একটি মাংসপিগু। 
মহুধি ব্যাপদেব সেই মাংস পিগুটির 
ওপর বিশেষ তরল পদার্থ মিঞ্চন 
করায় মাংসপিগুটি একশত একভাগে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । ব্যাসের নিদেশে 
বিশেষ স্বতঙগাতীয় ওষধিমহ বিচ্ছিন্ন 
মাংস্বগুগুলিকে একশত একটি স্বততত্ 
পাতে ছৰছর লালন কর! হলে-সেই 
পরীক্ষা! পাত্রগুলি টেষ্ট টিউব) থেকে 


শতপুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। ঠিক 
একইভাবে ‘দ্ৰোণ’ বা পাত্রেব মধ্যে 
বমান শুক্রকীট থেকে জন্মলাভ 
করেন দ্রোণাচার্য । এসব ব্যাপার 
কয়েকদিন আগেও অনভ্ভব ব্যাপার 
মনে হতো । সম্ভবত এখন আর তা 
অলৌকিক কোনে ক্রিয়াকলাপ বলে 
হেসে উড়িয়ে দ্রিভে পারব না আমর] 1 
কেননা অতি” সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা 
নলজাতক-এর স্বষ্টি সম্ভবপর করে 
তুলেছেন। 
কিন্তু যে কথ! বলছিলাম | 
ক্ষুক্ক ও হতাশ গান্ধারীর প্রথমপুত্র 
কুম্তজাতক (টেষ্ট টিউব চাইন্ড) 
দুর্যোধনের জন্ম হল যুধিষ্ঠির জন্মের দু 
বছর পরে। তিনি ভীমের সমবয়ন্ক। 
পুত্র জন্মের সংবাদে গান্ধারীর 
মতই দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েছিলেন 
ধৃতরাষ্ট্র। তার সেহের সুষোধনের 
ভবিষ্যত নিয়েই দুশ্চিন্তা। তাই 
পুত্রজগ্নের স্ধে সঙ্গেই তিনি ভার 
রাজনভার সকল প্রভাবশালী ও 
গণ্যধান্ত ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন 
সভাগৃহে | একে একে মতাক়্ উপ- 
“স্থিত হলেন, “বিজ্ঞ ত্রাহ্ষণগণ, ভীম, 
বিদুর? প্রমুখ ৷ 
সভাসদবৃন্দকে রাজ! ধৃতরাষ্ট 
প্রশ্ন করেছিলেন, "মহাশয়ের! সকলে 
উপস্থিত আছেন। রাজপুত্র যুধিষ্ঠির 
সর্বজ্যোষ্ঠ ও গুণবান, অতএব এরাজ্য 
তিনিই পাইবেন, তদ্বিষস্বে আমার 
কিছু বক্তব্য নাই । এক্ষণে 
জিজ্ঞাস্য যে, আমার এই জোষ্ঠপুত্র, 
যুধিষ্ঠিরের পর রাজ্যতাগী হুইবে কি 
না? আপনারা কি বিবেচনা করেন, 
বলুন ।” (আদ্িপর্ব) 
অন্বীকার করার উপায় নেই 
রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এমত আচরণ যথার্থ 
গণতাস্ত্রিক। তিনি আপন পুত্রের 


. অধিকার বিধিমত আহৃত সভার ছারা 


অনুমোদন করিয়ে নিতে চেয়ে- 
ছিলেন। সিংহাসনে . যুধিষ্টিরের 
অগ্রাধিকারকে ও নিজেই তীর কথা- 
রক্তে যেনে নিয়েছিলেন । অর্থাৎ 
সেই সভা যদি সেদিন বিদুবগোষ্ঠীয় 
প্রভাবে একটি অত্যন্ত অমানবিক ও 


-নিষ্ট্র রায় দিয়ে না বসত, তাহলে 


হয়ত খণ্ডিত ইন্দ্প্রস্থের নয়, সমগ্র 
কুক রাজ্যেরই সম্রাট হতেন 
যৃধিষ্টির। কোনে! গোল বাধত না। 
কারণ সে ব্যাপারে পূর্ণ অন্থমতি ছিল 
ক্ষমন্তাসীন শাসক ধৃতরাষ্ট্রের। কিন্ত 
ধৃতরাট্রের পিতৃতৃদয় সযদ্ধে যে প্রশ্ন- 


এই, 


IID 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে আগষ্ট, ১৯৭৮ 


টিকে লালন করে এনেছিলেন সভা- 
গৃহে, যে প্রশ্নটির ওপর সভান্দবুন্দের 


" স্থচিস্তিত অন্মোদন আশা করছিলেন 


সাগ্রহে ও অপেক্ষারত কম্পিতবক্ষে, 
বিছুরচক্রের অপ্রত্যাশিত এক 
অকল্পনীয় নিষ্টর প্রস্তাবে রাজার সেই 
সদিচ্ছা শতধারায় ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে 


- গেল। 


' অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ধায়িক 
বিছুর রাজপ্রশ্নের উত্তরে সভায় 
রাখলেন একটি নির্দয় প্রস্তাব। 
ভবিষ্যতে কে রাজা হবেন, সে তে] 
অনেকদূরের কথা। বিছুর তাঁর 
শিখাধারী ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীসহ উত্থাপন 
করলেন অন্তত দাবি। বললেন, 
রাজ] ফুতরাষ্ট্রের উচিত, এই মুহূর্তে 
তার প্রথমজাত সন্তানকে পরিত্যাগ 
করা। কেননা সন্তানটি বিবিধ 
দুর্লক্ষণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। 
তার জন্ম মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে সমুহ 
অশুভ চিহ্ন। 

কী সেই দুর্লক্ষণ ? 
মহাভারত বলেছেন, “সে সময়ে 
বাযু প্রবলবেগে বছিতে লাগিল ; 


দিগ দাহ আরম্ভ হইল । ফলতঃ 
‘তৎকালে অশেষবিধ অনঙ্গলম্চক 
ঘটন। উপস্থিত হইল” -. 


হতে পারে ছুর্যোধন জন্মকার্সে 


প্রচণ্ড ঝড় ও বভ্রাঘাত হয়েছিল । . 


সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ঘটনা। রুষ্ণজন্মের 
রাত্রেও হয়েছে অজ ধারায় বারি- 
পাত। কারও জন্মমুহূর্তে ভূকম্পন 
হওয়াও অ’স্তব নয়। প্রাকৃতিক 
হুর্যোগগুলিকে বগলদাবা করে কেউ 
কখনো প্রকৃতির রাতে জন্ম গ্রহণ 
করতে পারে না। | 

দুর্যোধনের জন্ম হয়েছিল চৈত্র 
মাসের কাকভোরে (রাত্রি ছয় ঘট- 
কায়)। চৈত্রে ‘বাযু প্রবলবেগে 
বহিতে’ শুরু করলে তার দায় 'দায়িত 


কোনে! মৃঢ ব্যক্তি যে ভূমিষ্ঠ শিশুর 


ওপর আরোপ করতে পারেন, মহা- 
মান্য ধর্ম, বিদুর মহাপ্রভুর ব্যাখ্যা 
ছাডা তা আমরা! কল্পনাও করতে 
পারিনা। কিন্তু দুর্যোধনের আপন 
কাকা এবং ধৃতরাষ্টের প্রধানমন্ত্রী 
বিছুর সেদিন নিলজ্ফের মত এ 
অশ্রদ্ধে় ব্যাখ্যাই হাজির করেছি- 
লেন এবং তার হাত-তোল। ব্রাহ্মণ 
সমর্থকবৃন্দের উচ্চকিত সমর্থনে 
সভাগৃহটি মুখরিত হয়েউঠেছিল। 


" দ্বেবস্তাবক ব্রাঙ্মণনেত। বিছুরের মুখে 


কোন আগল ছিল না। মন্রণাসভায় 
ভোটের জোরে বিদুরু প্রস্তাব রাখ- 
লেন, অমন দুল ক্ষণ নিয়ে যে "শিশুটি 
জন্ম গ্রহণ. করেছে দে পাপাস্মা, 
ছুরাম্মা। যদি ধৃতরাষ্্র নিজের ও 
তার বংশের মঙ্গল চান, তবে যেন 
সেই মুহূর্তেই তিনি তার নৃগ্চজাত 
পুত্রটিকে পরিত্যাগ করেন 


একথায় আমর] বুঝতে পারলাম 
কী গভীর এক রাঙ্জনৈতিক ফড়যন্্ ' 
আগে -থেকেই তৈরী রেখেছিলেন 
বড়যনত্রী বিছুর । সততার নামাবঙ্গা 
গায়ে চাপিয়ে বিদুর তলে তলে 
ধৃতরাষ্ট্রের সভতাসদবৃন্দকে 
নিজের দলভুক্ত করে নিয়েছেন। ' 
ভাই দেখা যায় ধৃতরাষ্টরের প্রশ্ন শোনা . 
মাত্রই ত্রাহ্মণরা একজুরে ছুর্ধোধনের 
নির্বাসন দাবি করে বসেছেন) এ . 
প্রসঙ্গে তাদের কিছুমাত্র ভাবনাচিস্ত!র 
প্রয়োজন হয়নি,উত্তরযেনতৈরীই হিল, 
এ বিষয়ে এবং. এতবড একটি বিষয়ে 
কোথা ও কোনে! বিতর্ক বা প্রতিবাদ 
উত্থাপিত হল না। কেউ মুখ 


খুললেন ন! বিদুরগোষ্ঠীর 
বিরুদ্ধে । এমন কি স্বয়ং কুরুপিতা- 
সহ ভীগ্ম৪ও নীরব শ্রোতামাত্র। ' 


- অতবড় সভাগৃহে রাজ। ধৃতরাষ্ট্র তখন 
বান্ধৱহীন একান্ত একাকী | বিদুর- 
বাক্যের পিঠে বিতর্কের সুযোগ ছিল 
না। তাই রাঁজসভায় বসে হেট 
মুণ্ডে ধৃতরাষ্্রকে শুনতে হ'ল :- 
“রাজন্] আপনার জ্যেষ্টপুত অন্মি- 
বামাত্র এই নকল ছুনিমিত্ত উপস্থিত 
হইল, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে 
যে, এই ছুরাত্মা হইতেই কুরু কুল 
ধ্বংস হইবে । আমাদের মতে 
ইহাকে পরিত্যাগ করাই কর্তব্য ; 
রাখিলে মহান অনর্থ ঘটিবে। মহী- 
পাল! যদ্ধি বংশরক্ষা করিবার 
বাসনা থাকে তবে এই দুরাস্বাকে 
পরিত্যাগ করিয়্ন। অপর একোনশত 
পুত্রের সহিত সুখে কালযাপন 
করুন 1” 

ig বিছ্রবাক্য পাঠ করলে খুব 
সহজেই নেপথ্য চক্রাস্তটি সুস্পষ্ট হয়ে 
ওঠে। এ বাহ্য তো! রাজহিতার্ে 
মন ণ1 নয়, এ বাক্যে যে বিদ্বেষ ও, 
শাসানি আছে, তা বক্তার ক্রুর 
উদ্দেশ্যকে কোনক্রমেই লুকিয়ে 
রাখতে পারে না, কুরু সিংহাস- 
নের দাবিদার হিসেবে যুধিষরিত্বের ' 
দ্বাবি নিষ্ধপ্টক করাই বিদুরচক্রের 


' অভিপ্রায় ছিল । বয়স্ক কিন্তু নিধিবেক 


এ শিখাধারী রাজ্নীতিবিদ্র! স্বার্থের 
প্রশ্নে কতদূর হীনমতি ৯ছিলেন তার - 
শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে, সমবেতভাবে 
তারা অপাপবিদ্বা একটি সগ্ঘ্াত 
শিশুকে '‘দুরান্ম?! বলে অভিহিত 
করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি। 
কোনো মাহুষ দুরাত্মা বা পুণ্যাত্মা। 
হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। মানব্সন্তান 
প্রত্যেকেই তাদের জন মূহ্র্তে নিপ্পাপ 
আদম আর ইত । নিরাবরণ দেহ 
মাত্র সম্বল করে ষে ভূষি হয়েছে, 


- যার বোধ বুদ্ধি দৃষ্টি, কোনে! কিছুরই 


বিকাশ ঘটেনি, মে আত্মপর জ্ঞান 
বর্জিত, কেবলমাত্র ক্ষধা ও তৃষা 
4 চ্স পা), টি, 


তে 





Ea 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৫শে আগষ্ট, ১৯৭৮ 


জনৈক ন্যাসিষ্টাণ্ট উঞ্জিনীয়ায়ের 
ও বিরুদ্ধে দুনীতিত্র অভিযোগ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


রুষি সেচ, নদীয়া ১নং অফিসের 
আনিস্টাপ্ট ইন্রিনীয়ার শ্রীবিনোদ 
ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে তদস্তের দাবি 
উঠেছে । উল্লেখযোগ্য, বিনোদবাবু 
তার "অধীনস্থ জনৈক ওয়ার্ক আসি- 
স্টান্ট শ্রীনারায়ণবিশ্বাসের ওপর নান! 
ভাবে নিপীডন চালিয়ে এবং তিন 
বছর তার বেতন আটকে রেখে দিয়ে 
পাশবিক ব্যবহারের এক রেকর্ড সৃষ্টি 
= (দর্পণ, ১১ই আগস্ট, 
বিনোদবাবুকে বর্তমানে রায়গঞ্জে 
বদলী করে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু 
তার বিরুদ্ধে দুনাঁতির অভিযোগের 
তদন্ত হওয়! দরকার ! 
অভিযোগ, বিনোদবাবু রাণাঘাট 
অফিসে থাকার সময় ২৫৷৩* টাকা 
দামের. পুরনো! রিকগ্ডিশণ্ড বেয়ারিং 
সরকারকে ১৫৪1২০০ টাকা! দামে 
কিনিয়েছেন এবং রাণাঘাট অফিসে 
চালাতে না পেরে রুষ্নগর অফিসে 
চালাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার 
এই জুয়াচুরি ধরা পড়ে যায়। যারা 
4 এটা ধরে ফেলেন তারা এই ক্ষুদে 
আমলার কোপে পড়েন। নিজের 
দুনীপ্তির শ্বার্থে উনি নয়জন কমীকে 
বদলীক্প নাগে হঠাৎ অন্যত্র সরিয়ে 
দেন। তারপর নিজের পেটোয়া 
কমীদের দিয়ে সেই পুরনো বেয়ারিং 
রাণাঘাট অফিন থেকে এনে চালিয়ে 


১৯৭৮) । 


দেন। এতে সাহায্য করেন কল্যাণী 
বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার 
প্রকে এন বন্দ । এর বহু স্ুকীতির 
অন্যতম গভবেতা কোন্ডস্টোর 
কেলেংকারী। উনি আ্যাসিস্টান্ট 
ইঞ্জিনীয়ার থাকাকালে মেদিনীপুর 
জেলার গড়বেতায় সরকারের সাড়ে 
আটলক্ষ টাকা খরচে এক কোল্ড 
স্টোর তৈরী করেন। সেই স্টোর 
আজও চালু হয়নি এবং তার পেছনে 
সরকারের আজও টাকা খরচ হচ্ছে । 
এব্যাপারে জনৈক এম এল এ বিধান 
সভায় প্রশ্নও তুলেছিলেন । 

দুনাঁতিতে সাহায্য না করলেই 
আযাগিস্টান্ট, ইঞ্জিনীয়ার বিনোদবাবু 
কর্মীদের বেতন আটকে দিয়ে প্রতি- 
হিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতেন । 
জরুরী অবস্থার স্থষোগে তিনি অন্যায়- 
ভাবে দুর্জন স্টোর কীপারকে সাম- 
স্মিক বরখাস্ত করে সেই জায়গায় 
বলিয়ে দেন নিজের দুই পেটোয়া 
ব্যক্তিকে । ফলে একই মাল দুবার 
দোকান থেকে সরকারী স্টোরে 
আসে। 

বিনোদবাবু একটু নারীলোলুপ ! 
প্রশ্ন হতে পারে তাতে কমের কি 
এসে গেল? এসে যায় তখন যদি 
উনি মেয়ে নিয়ে ফুতি করতে গিয়ে 
স্থানীয় লোকের হাতে লাঞ্ছিত হন 





পন্চিমবঙ্গেত্র 


চলচ্চিত্র-শিক্ষের স্বার্থে... 


উ রাজ্য সরকাৎ মুনাফাবাজদের ছুষ্টচক্র থেকে পশ্চিমবঙ্গের চলচিচত্র- 
নির্মাতাদের মুক্ত করবার উদ্দেস্তে তাদের সরকারী অহ্দান 
দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন । | 

উ রাজা সরকারের উদ্যোগে কলকাতায় একটি রষ্ীন চলচ্চিত্র 
পরিস্কটনাগার স্থাপনের প্রাথমিক কাজ এগিয়ে চলেছে । 

6 ১১৭1-৭৮ সালে রাজ্য সরকার বেসরকারী ক্ষুদ্র চলচ্চিত্র- 
নির্মাতাদের দিয়ে ২৪টি তথ্যচিত্র মির্যাণের পরিকল্পনা গ্রহণ, 

"করেন। এদের মধ্যে কয়েকটি তথ্যচিত্রের কাজ সমাপ্ত হয়েছে 
এবং বাঁকীগুলিও সমাপ্তির পথে । 
গু আধিক দিক থেকে ছুর্ঘশাগ্রস্ত কলা-কুশলীদের, সাহাষ্য 
করবার উদ্দেস্তে রাজ্য সরকার কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ 


১ করেছেন। 


~ 


পশ্চিমবঙ্গের বামক্তণ্ট সরকার আশা করেন, 
এই রাজ্যের মুমূর্য, চলচ্চিত্র-শিল্পকে পুনরু- 
জ্জীবিত ক'রে তোলার কাজে সংগ্লি্ সবাই 





রর নথ 
En - 


সি সস 4 


সরকারের_সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত £ 
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এবং তারপর সুকৌশলে ড্রাইভারকে . 
দোষী করে তাকে বদলী করা হয়। 
অথবা যদি ড্রাইভার সরকারী জীপে 
রাতের অন্ধকারে এই ক্ষুদে আমলাকে 
অভিসারে নিয়ে “যেতে অস্বীকার 
করলে তাকে -বসিয়ে দেওয়া হয় 


. অন্যায়ভাবে এবং বসিয়ে বপিয়ে দ্রেড 


বছর বেতন দেওয়া হয়। 
বিনোদবাবুর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও 
কমাঁদের ওপর অত্যাচারের বহু অডি- 
যোগ । কমপ্রেসার যেসিনের টায়ার 
কালিগঞ্জ গেল কার হুকুমে আর চুরি 
গেল কিভাবে? - কালিগঞ্জ থানায় 
ডায়েরী করা হুল। অথচ "বাংল! 
বাজার” কাগজে ছাপানো হল. টায়ার 


চুরি হয়েছে রথতলা থেকে টিমের . 


লঙলে। তালা বন্ধ অবস্থায় অফিসের 
স্টোর থেকে একশো কেজি গ্রীজ চুরি 
হলই বাকি করে আর সেই কথ! 
থানায় ন! জানিয়ে চেপে যাওয়া 
হলই বাঁকার স্বার্থে? অফিসের স্টোর 
থেকে মতেরটা দড়ি ও পাঁচটা সাই- 
কেল পাচার হল কোথায়? দুবছর 
ধরে লরী ও এয়ার কম্প্রেসার মেসিন 
বসে থাকা সত্বেও বেশ কয়েক হাজার 
টাকা মেরামতে খরচ হয়েছে 
বিনোদবাবু তার চেম্বার থেকে 
তোয়ালে হারানোর অজুহাতে প্রোরের 
দারোরান শ্রীকেশব বাহাদুরের কাছ 
থেকে জোর করে টাকা ছিনিয়ে 
নিয়েছেন । জীপের পেট্রোল ট্যাঙ্ক 
ফুটে! হয়ে পেট্রোল পড়ে যাওয়ার 
জন্য লরী ড্রাইভার শরীপ্রভাত সাহার 
কাছ থেকে টাকা কেডে নিয়ে সে 
টাক1 সরকারী তহবিলে জমা. 
দেননি । 


বিদ্যুৎ বপ্টনে বৈষম্য 
( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
_ হুগলী জেলার শ্রীরামপুর বিছ্যুৎ 
দপ্তর থেকে আর, ই স্বীমে গ্রামীণ 


| বৈদ্যুতীকরণের কাজ চলছে! চণ্ডী- 


তলা এক নশ্বর ব্রকের বাঁদপুর ইছা- 
পসর রাস্তার পাশেই | এখন বিদ্যু- 
তের খুটি পোত! হচ্ছে। বীদপুব 
ইড়াপসর রাস্তার পাশে বাদপুর থেকে 
গ্নোপালপুরগামী অঞ্চলের রাস্তায় 
তথা সেটেলমেণ্টের স্বীকৃত রাস্তায় 
বিদ্যুৎ যাচ্ছে না৷ কর্তৃপক্ষ নতুন 


* গ্রামের ভিতর প্রভাবশালী নেতার 


বাড়ীতে বিদ্যুতের খুঁটি পুতছেন, 
অথচ বড়রাস্তার পাশে. পঞ্চায়েত 
রাস্তায় এবং টাঁদবাটি গ্রামে বিদ্যুৎ 
দেওয়া হচ্ছে না। 

বিদুৎ, বণ্টনে বৈষম্য দূর করার 
জন্য স্থানীয় লোকের? হুগলী জেলার 


রাজ্য বিদ্যুৎ বর্ধদ দপ্তরে ধর্ণ। দিয়ে- 


ছেন। সবাই বলেন খু*টির অভাব । 
সত্যিসত্যি প্রচুর খুঁটি বা পোল পড়ে 
থাকছে নেই, শুধু জোরদার খুটি 
তথা বাবুদের জোর আর বা হাতের 
উপহার ।  চাদবাটিতে বিদ্যুতের 
দাবী অযৌক্তিক নয়। 


= প্রেসিডেন্ট জিয়ার ' 
চতুর পদক্ষেপ 


কে: 
৮, 


হ হত খু 


ঠা 


চৌধুরী তোফাঁজেন হোসেন 
ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন মোকাবিলা করা! হয়। 
পৃথিবীর চতুরতম ও কনিষ্ঠতম" এ সবই ঘটছে ভিসে্করে নির্বাচন 


প্রেসিডেপ্ট জিয়াউর রহমান, তাই 
ঘটল । বাকশাল ঠিক কি বেঠিক 
এই প্রশ্নে আওয়ামী লীগের শীর্ষ 
স্থানীয় নেতাদের মধ্যে মতাস্তর লক্ষ্য 
-করে প্রেসিডেন্ট তৎপর হয়ে 
উঠলেন। আগামী ডিসেম্বরের 
সংসদীয় 'নির্বাচনের চিন্তা সামলে 
রেখে আওয়ামী লীগে ভাঙ্গন ধরা- 
বার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন 
শক্তিমান প্রেসিডেন্ট জিদ্বাউর 
রহমান! ছুইভাগে ভাগ হয়ে গেল 
আওয়ামী লীগ। 
সাহেব খুব সম্ভব টোপ গিলেছেন। 
নইলে এই ভাগ সম্ভব ছিল না। 
প্রেসিভেণ্টের'এই তৎপরতার উদ্দেশ্য 
ডিসেম্বরের. নির্বাচনের পূর্বে 
আওয়ামী লীগ সমর্থকদের একাংশের 
সমর্থনলাভ এবং মিজানুর 
অনুগামীদের মন্ত্রিসভায় এনে কট্টর 
বামপন্থীদের ক্ষমতা হ্রণ। 

কট্টর বামপন্থীদের অন্যায় দাবী 
শুনতে শুনতে প্রেসিডেন্ট ইতিযধ্যেই 
বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। পরিপূরক 
হিসেবে তাই তিনি বেছে নিয়ে- 
ছিলেন মিজ্জান্ুব গোষ্ঠীকে । 
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বেশ ভাল 
ভাবেই জানেন দেশের মাছৰ এখনে? 
শেখ মুঙ্ছিবর রহমানকে মন থেকে 
মুছে ফেলতে পারেনি ক্ষমতা দ্বন্দের 
বাইরে তার মনেও বুঝি কোথাও 
মুজিব সম্বদ্ধে সামান্যতম দুর্বলতা 
রয়ে গেছে । হয়ত তাই প্রেসিডেন্টের 
নির্দেশে বঙ্গভবনে শেখ সাহেবের 
প্রতিকৃতি নতুন করে টাগানো 
হয়েছে । পোস্টার ও দেয়ালে মুজিব 
স্থান পাচ্ছেন। জাতির পিতা 
হিমাবে পুনর্বাসন পেয়েছেন । 

, আবো একটা কথাও প্রেসিডেপ্ট 
বেশ তাল করেই বোঝেন, দেশে 
এখনে! দশ শতাংশ সংখ্যালঘু 
রয়েছে । এদের তোঁটকে , উপেক্ষা 
কর! বুদ্ধিমত্তার পরিচন্ন নয়। 
প্রেসিডেন্টের নির্দেশে তাই কিছু 
সংখ্যালঘূর কর্ধসংস্থান হয়েছে। 
ব্যবসায়ের জন্যে সংখ্যালঘুরাও কিছু 
লাইসেন্স পাচ্ছেন। ' কিছু কিছু 
সংখ্যালঘু উদ্বস্ত হয়ে ভারতে পাড়ি 
জমাচ্ছেন :অত্যাঁচাত্রের আশংকা 


করে। সংখ্যালঘুদের আশ্বস্ত করার 


জন্কে থানায় থানায় গোপন সাঁকুলার 
গেছে। সংখ্যালঘুদ্দের উপর যেকোন 
অত্যাচারের ষেন - শক্ত হানতে 


যিজাহুর রংমান . 


উপলক্ষে । সংবাদপত্রের কিবিৎ 
স্বাধীনতা, বিদেশীদের প্রবেশের 
কড়াকড়িতে শিখিলতা, - সংখ্যা- 
লঘুদের পাশপোর্টের কড়কেড়ি হাস 
এ সবই মনজয়ের জন্ত্রে। আদলে 
নিউমারোলজিতে দিয়া নামেন সম'ই 
সংখ্যা খুবই মৌতাগ্যন্থচক ! পাক 
প্রেসিডেন্ট জিস্াউল হক্চের দিকে 
চাইলেও এই সত্যকে উপ্‌লৰ্ধি কর! 
যায় । অতএব ভিনেম্বরের নির্বাচনে 
জিয়া সমর্থকদের জয় যে অনিবার্য 


একথা এখনই বলে দেওয়া যাস । 


ঢাকায় একটি 
Ld 
ফাপির হুকুম 

( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 

সারা ঢাকা শহরে শোক ও, 
হতাশা দেখা দিয়েছে জিহ্বা সরকা- 
রের মিলিটারী বিচারকের এক 
রায়ে। ঢাকা! মেডিক্যাল কলেজের 
চতুর্থ বর্ষের ছাত্র (এককালে পশ্চিম- 
বঙ্গের আদি ৰাসিন্বা) জনাব এহতে- 
শামউদ্দীন আহমদ ওরফে ইকবালের 
ফাগির হকুম হতেছে | - দুই মিলি- 
টারী বিচারক রাস দিলেন শ্রী হৃতা:র 
দায়ে এহতেশামকে ফাসি দেওয়া 
হোক। অন্যতম বিচারক (সিভিল 
জজ) বললেন দশ বছরের কারাদ গু 
হোক । 

তিন সদ্বস্তের বিচারকঞ্ের মধ্যে 
সিভিল জজের কধা চিন্কলে, না। 
তেইশ বছর বয়সের সুদর্শন তরুণ 
ইকবালের দুচোখের কোন বেয়ে 
ঝরে পড়লো অশ্রু ॥ এখনও সে 
বলছে স্ত্রী হত্যা মে করেনি 

তার শ্বশুর কুলের জিদ, হহু ইক- 
বালিকে ফাঁপীতে চড়াবো নন্তত শু গু! 
দিয়ে গুলি করবে মারবো । এক 
ঠিকে ঝিকে রাজসাক্ষী কর? হলো! । 
সাব্যস্ত হলো তরুণ ডাক্তারী ছাত্রের 
কাদি। ফালি যকুবেক জন্য রাষ- 
পতি জিয়া সাহেবকে অঙ্করোধ করে- 
ছেন ঢাকার বুদ্ধিজীবী, ও শিক্ষক 
অপ্যাপকগণ। প্রকাশ বে, ইকবা- 
লের স্ত্রী হঠাৎ খুন হন ইক্বানেরই 
বরে। ডাক্তারী পরীক্ষার ফাখাক্ম 
আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যান! 
- ঢাকায় ইকবালের ফাদ; রদ 
করার জন্ত মেডিক্যাল ছাত্র সমিতি 
আন্দোলন করবে বঙ্গে জানিয়েছে 


t 





॥ আট ॥ 


রাত্রের লালগোলা প্যাসেঞ্জার . 
সমাজ বিরোধীছের স্বগরাজ্য 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


¥% রাত্রের লালগোল! প্যাসেঞ্জার 
সমাজ বিরোধী, চেকার, পুলিশ ও 
আর পি এফদের স্বর্গরাজ্য । ট্রেণটি 
প্র্যাটফর্মে ঢোকার আগেই চেঁড়! চট 
ও বস্তা দিয়ে সীটগুলে] ঘের হয়ে 
. যায়। কেউ সীটের কাছে এলেই 
কিছু মহিলা ও পুরুষ তাকে জিজ্ঞেস 
করবে, সীট চাই? তারপর বস্তা 
সরিয়ে বসতে দেবে বটে, কিন্তু তার 
বদলে কিছু দক্ষিণা দিতে হবে। 
রেলের,লোকর! সবই জানেন, কিছু 
, বলেন না সম্ভবত, তাদের স্বর্গরাজ্য 


করছে। সেদিকে কিন্তু রেলকর্মী ও 
রেল পুলিশের নজর নেই। তাছাড়া 
ভেগারদের কামরা থাকা সত্বেও 
একদ্বল ভেগার যাত্রীদের কামর! 


জিনিসপত্রে বোঝাই করে বসে ' 


থাকে ।” 

এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে 
ভেগারছের কামরার কাছে থাকেন 
জনৈক যাসী। তাকে প্রণামী দিয়ে 
কিচু লোক কামরার মধ্যে ঢুকে 
যায়। তারপর দরজা বন্ধ হরে যায়। 
সেখানে থাকে কিছু মক্ষিরাণী, কিন্ত 
আলো থাকেন!। এরপরের অধ্যায় 


নষ্ট হয়ে খাবে বলে। 
এসব অভিযোগ যাত্রীদের | 
ভাদের আরও অভিযোগ, “আমরা 
ছুটে] ব্যাগ নিয়ে উঠলেই হাজার 
'কৈফিয়ৎ দিতে হয়, ব্যাগের ওজন কত, 
কি আছে । কিন্তু বছ লোক কুইণ্টাল 
কুইন্টাল জিনিস নিয়ে বিনা টিকিটে 
ট্রেণে উঠে সাধারণ যাত্রীদের বিরক্ত 


পাঠকরা কল্পনা করে নিন । 
বিন! টিকিটের অনেক যাত্রী 
নাকি পাচ টাকা দিয়ে আর পি এফ- 
দের কামরায় চেপে শিয়ালদ1 থেকে 
লালগোলা যায়। এই কামরা 
প্রতিদ্দিনই যাত্রী বোঝাই থাকে । 
চেকারবাবুরাই বা বাদ 


যাবেন কেন। তাদের জন্ত - আছে 
কিছু টাউট । এই যুবকর! বিনা 
টিকিটের যাত্রীদের কাছ থেকে তিন 
টাকা করে আদায় করে চেকারবাবু- 
দের হাতে তুলে 'দেয়, অবশ্য নিজে- 
দের কমিশন বাদ দিয়ে। 
অন্ধকার ট্রেণ 
( দর্পণের প্রতিনিধি ) 
শিয়ালদ1 থেকে প্রতিদিন চট] 
বেজ্জে ৫০ মিনিটে একটি অন্ধকার 
ট্রেণ ছাড়ে । এই ট্রেণটি হল গয়া 
প্যাসেপ্ার ।- গয়া থেকে কলকাতা 


আপার সময়ও ট্রেণের সমস্ত কামরা 
অন্ধকার থাকে । কর্তৃপক্ষ কি বলতে 


|| 
দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে আগষ্ট ১৯৭৮ 


পারেন যাত্রীর! পয়সা দিয়ে টিকিট 
কেটে কেন অন্ধকারে ভূতের মত 
বসে থাকবেন এবং সমাজবিরোধীদের 
শিকার হবেন? যাত্রীরা বলেন, 
চোর ্যাচড়দের স্থবিধা করে 
দেবার জন্য ট্রেণের কামরাগুলোকে 


- অন্ধকার করে রেখে গে ওয়া হয় 


এই ট্রেণে বস্তা বস্তা মাল যায় 
বিনা টিকিটে । এদের ধরবার জন্য 
পুলিশ কুকুরের মত আর পি এফের 
লোকেরা ও চেকাররা কাষরাগুলে! 
ভেঁলপাড় করে বেড়ায় । না, রেল 
কোম্পানীর আয় বাঁড়াবার জন্য নয়, 


নিজেদের পকেটে কিছু উপরি, 


বোঝাই করার জন্য | 


একের জনি অন্যেৰ নামে ব্রেকন্ড 
( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


হুগলী জেলায় প্রায় সর্বত্র জমি 
জরিপ শেষ 'হয়েছে। জমি জরিপ 
করার সময় প্রচুর টাকা ঘুষ নিয়ে 
সেটেলমেন্ট কর্মীরা উদোর জমি 
বুধোর নামে করে দিয়েছেন। 
এখন চলছে জমির পর্চা দেওয়া । 
ছগলীর প্রীরামপুর মহকুমার চণ্ডীতল] 





শি 


ইউকোব্যান্কে টাকা জমানে! মানে চড়া হারে সুদের সুযোগ 
আর সেই সঙ্গে অপরকে স্বাবলম্বী হতে সাহাঘা কর! 


ফিরে পেলেন। 


রাজন িন্তুজীবনেকখনও ত দেখেন নি। 


শধারাড্টের একটি অধ্যাত 


আমাদের রিক!রিং ডিপজিট পরিকল্পনায় গোবিন্দ রা্জন 
স্ধন মাসে মাসে ২০০২ টাকা ধরে জরম। ব্লাহতে শুরু করলেন, 
তাঁর ধারণাই ছিল না তার টাকায় হয়জন তাঁতী তাদের 
জীবিকা ফিরে পাবেন। 


ইউকোবাঙ্কের অন্যানা আমানতকারীদের টাকার সত 
গোবিন্দ রাজনেরও জমা টাকা সমাজের অসহায় ও নিঃসঘলদের 
উন্নয়নকল্পে বাবহ!র করা হয় ॥ 

যেমন এই তাঁতীরা--আমরা সহায় হলাম বলে তাঁরা 
আবার পুরোদমে কাজে লাগতে সক্ষম হলেন! এমনিভাবেই পঙ্গু 
ও অপান্গকে উপযুদ্ত কাজে লাগানো হচ্ছে অথবা মহিলাদের 
'জীবিকার্জনে সাহাযা করা হচ্ছে। যাঁদের দরকার তাঁদের প্রয়োজন 
মেটাতে নানা উপায়ে আপনার স্বল্প সঞ্চয়ই বড় রকমের সাহায্য 
হয়ে দাঁড়াতে পরে । 


তাই, যথনই জাপনি ইউকোব্যাহের যে কোন সঞ্চয় « 
গরিকত্রনায় টাকা জমা রাথছেন, আপনি অপরকে ম্বাবনন্ী হস্তে 
সাহায্য করছেন । এবং সেইসঙ্গে নির্ঘিম্নে ও লাভজনক উপায়ে 
নিজেরও সংহ্ান বগছেন, কারণ আপনার অমা টাকায় আপনার - 
জয় নিগ্ামভ বেড়েধ চনবে ॥ 


ইউকোব্যানের 
(ন।তজনক পরিকল্পনা কী কী? 
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একন দ্র ব্লকের অঙ্গলপাড়! বাজারে 
একমাস ধরে জমির পর্চ দেওয়া হকে। 

ইতিমধ্যে এখানে দেখা গেছে 
রামের জমি শ্ামের নামে রেকর্ড 
করানো হয়েছে । মশাট বাজারে 
জে এল আর ও সাহেবকে দক্ষিণা 
দিলেই এখন পর্যন্ত খাতা কলমে 
জমি' জিরেত অন্যের নামে কয়ানে! 
ঘাবে। আসল মালিক কিছু জান- 
তেই পারছেন না। 

মশাট অঞ্চল থেকে বেশ কিছু 


“ব্যক্তি দবর্পণকে এখবর জানিয়েছেন 


এবং তারা বলেছেন জঙ্গলপাড়া 
সেটেলমেন্ট ক্যাম্পে খতিয়ান দাগ 
নম্বর জানতে দিতেও চাইছেন না, 
একদল কর্মী । এবার অ-র জমি থ- 
রনাষে হয়ে গেলে ভিনধার1 করা 
যেতে পারে তার আগেই একশ্রেণীর 


দালাল তিনধারার কাগজপত্র :ঠিক 


নেই বলে জানিয়ে দিচ্ছেন গ্রামের 
নিরীহ মানুষকে ধার? ভাগ্যচক্রে 
মাঠ খাতা হবার সময় মাঠে উপস্থিত 
ছিলেন না অথচ তাদেরই কেনা 
জমি অন্য ফালতু লোকের নামে 
রেকর্ড বাবুর! দক্ষিণ! নিয়ে বেমালুম 
রেকর্ড করিয়ে দ্বিয়েছেন। 

, কদিন আগে জঙ্গলপাড়া অফিসে 
ছুদলে হাতাহাতি হয়েছে । আকুনী 
মৌজা মশাট মুকুন্দপুর প্রভৃতি 
মৌজার জমিগুলো আসল মালিক 
থাকা সত্বেও বেমালুম অন্যের নামে 
রেকর্ড হয়েছে! তিনধারা বানচাল 
হলে জমি এ নব দ্ালালদেরই হবে। 
ঘুষের ফপল উঠবে যোল আনা। 

‘এদিকে আশেপাশের যত ভাগাড় 
ছিল রাক্গনৈতিক দলের লোকেদের 
নামে তা বিলি করা হয়েছে। এ 
ধরনের জঘন্য ব্যাপার ঘটে গেছে 
আইয়া অঞ্চলে চৌঘর] বাঘাটি হরি- 
পুরে। এসব অঞ্চলে গোচারণ ভূমি 
ও ভাগাড় নেই। বেআইনী ভাবে 
জমি রেকর্ড বন্ধ কর! ও নতুন করে 


জরিপ করে সঠিক মালিককে জমি 
রেকর্ডে সাহায্য করার দাবিতে 
স্থানীয় লোকজন ভূমিরাজন্ব মন্ত্রী 
বিনয় চৌধুরীর কাছে দরখাস্ত দিয়ে- 
ছেন। 


কুরুক্ষেত্র 

(৬ পৃষ্ঠার পর ) 
ছাডা যার তখনও পর্যন্ত এই পৃথী” - 
মায়ের কাছে অপর কোনো দাবি 
নেই, সে কেমন করে দুরাত্মা অথবা 
পুণ্যাত্মন হয় | যে আর্য সভ্যতা জগং- 
বাসীর কাছে উদাত্ত কঠে আহ্বান 
জানিয়েছে, মা হিংসা অথবা অপরকে 
হিংসা ও দ্বেষ করে! না বলে, সেই 
আর্ধপ্রজ্ঞা একটি শিশুর প্রতি অমন 


উৎকট বিদ্বেষ যখন প্রকাশ করে 
তথন বুঝতে হবে শিশুটি থেকে 
ভবিষ্যতে আর্য এসট্যাবলিশমেন্টের 
প্রচণ্ড বিরুদ্ধাচরণের আশঙ্কা ছিল, 


না হলে 'জন্সমাত্রেন কিং কশ্চিৎ » 
হন্ততে পুজ্যতে কচিৎ। ব্যবহারং 
পরিজ্ঞেয় হন্য অথবা পুজ্য ভবেৎঃ। 
এই কথার অন্যথা ঘটল কেন 
ছুর্যোধন জন্মের ব্যাপারে ? বস্তুত 
জন্মের লক্ষ্মণ বিচারের দ্বারা তো 
কেউ হৃন্য অথবা পুজ্জ্য ব্যক্তি হিষেবে 
পরিগণিত হন না। উত্তরজীবনে ' 
তীর কার্যাবলী, পারিপাখবিক বন্য * 
সংঘাত ও প্রতিবেশীর সঙ্গে স্বার্থ 
মংঘর্ষেই উপস্থিত হয় সমস্যা । তখন 
শক্রর ছার] তার প্রাণহানির আশঙ্কা 
ও মিত্রপক্ষের দ্বারা পুজ্াপ্রান্তির 
সম্ভাবনা ঘটে । তবে ছুর্ধোধনের 
বেলায় অন্যথা ঘটল কেন? তার, 
কারণ কুটিল রাজনীতি । তার কারণ 
ধতরাষ্্র ছিলেন শক্ত মাহ, » 
অনমনীয়। দেবধিজের প্রতি তিনি 
তার স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেননি । 
তাই ধরাষ্ট্রপুত্রও ছিলেন দেবছিজের 
অপনন্দ। 

নেপথ্যীরা যে সক্রিয়, সম্ভবত 
ওহচর মুখে রাজা ধৃতরাষ্ট্রতা আগেই 
জানতে পেরেছিলেন । তাই তিনি 
পুজজন্মের অব্যবহিত পরেই তড়িঘড়ি 
একটা সভা আহ্বান করে সভার হবার! 
ভবিষ্যতে ছুর্যোধনের সিংহাসন 
লাভের ব্যাপারটা অনুমোদন করিয়ে 
নিতে চেয়েছিলেন। হয়ত ভেবে- 
ছিলেন, বিছুরচক্র এমন একটি প্রপ্থাব 
সম্পর্কে নিশ্চয় আগে ভাগে তৈরী 
থাকবেন না আর সেই স্থযোগে ধৃত- 
রা যুধিষ্ঠিরের পর ছুর্যোধনের দাবি- 
টির পক্ষে সভার অনুমোদন আদায় 
করে নিতে পারবেন । 

কিন্ত তুল ছিল হিসেবে। অন্ধ 
ধৃতরাষ্্র তখনে! জানতেন ন! ষে ব্হ্ব- 
লোকের গোপন পার্বত্য সভায় ইতি- 
পূর্বেই হস্তিনাপুরের ভাগ্য নিধারিত 
হয়ে গেছে। শতশৃঙ্গ পর্বতে বদ্বা- 
সুত্র অঙ্সানেই জন্মগ্রহণ করেছেন 
যুধিষ্ঠির । স্বতরাং ঘোর কাল ঘনিয়ে 
এসেছে । | 

বিছুরের বাক্যে, লক্ষ করলেই - 
বোঝা যাবে, কোনোরকম স্থচিন্তিত 
মহ্গপা ছিল না, ছিল স্থম্প্ট চোখ 
রাঙানী। বিছুর লদলে দাবি তুলে- 
ছিলেন ছুর্যোধনের নির্বাসনের জন্ট 
এবং রাজসভায় দাড়িয়ে ক্ষমতাশীন 
রাজনকে শাসিয়ে বলেছিলেন, যদি 
নিজের ও নিজের বংশের মঙ্গল চান: 
ভবে পরিত্যাগ কক্ষন আপনার 
বংশজকে !' না হলে নির্বংশ হবেন | ৯. 

একে কী বলব, মন্ত্র নাকি 


শা 


দৰ্পণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে আগ ১৯৭৮ 


রাজনীতি-সচেতন কৰি 


£ 


মিহির আচার্য j 
এই কৰিই খেতমস্াদের বলি নিহত বিপনী কৰি নচাৰ ৰোৰ মরে 


১১৭২-এ সনতের “ইস্পাতের পাতে মরচে ধরেন? কাব্য ্রস্থটি প্রকাশিত 


হয়েছে। কাজেই সময়ের রাজনৈতিক বাতাঁবরণ তার কবিতায় স্বাতাৰিক- 


ভাবেই এসেছে ।, 


গাব | 
'আর ওই আলোর সামিয়ান1 ছেড়ে একটু-হেটে গেলে :' 


সরাসরি বিপরীত অন্ধকারে জাস্তব গলির মুখে ক্ষুধার্ত পতিতা! 


" যীশুর জন্মদিনে শরীরের নরম মাংস বিকিত্রে 
" এক টুকরো রুটির সুখ কিনে নেবে" 
নয়ত নিজস্ব শিল্তয জন্য একটা সম্ভার কেক. 


| সাথে মায়ের মমতা . 
ব্যাস, এবারের মতো বড়দিন শেষ । 
শন জানেন £ 


. কলকাতার বড়দিন এ রকমই হয়, 
. উৎসবের আলোয় ইন্দ্রপুরীর মতো বিপুল স্কাইক্র্যাপারের পাশে 
_ লক আঁউট কারখানার শতছিন্ন লাগাতার তাবু) | 
“ গ্রেট ইস্টাৰ্ণের পঞ্চাশ টাকা পাউণ্ড কেকের পাঁচ হাত দূরে . 
নিকি পাউণ্ড রুটির জর সারাদিন হস্তে হকার, 


'বেকার 


- তহবিলের কৌটো হাতে ছাটাই শ্রমিক) 


তখন হাতের-বেপাতা বীর গত কলার বানিয়ে 
বোমার মতো গলায় মারাত্মক ষ্প্লিনটার ছিটিয়ে 


ভয়ংকর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয় : 


* মানিনা তোমার ক্ষমার অন্্রণী - 
রক্তে রক্তে াথো উদ্ধত স্টেনগাঁন 


ফায়ার ! 
কে রোখে রক্তের পথ 
মারের বদলে মার ৷ 


দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের 
 ছরির বই. 


DEBABRATA MUKHO- 
PADHYAY .° A selection 
of his Graphics. An Ebong 
Naikatya ‘ Publication, 70, 
Basak Bagan, Calcutta 48. 
Price 2 Rs 7/- only . 

শিল্পী ও মানুষ হিসাবে দেবব্রত 
মুখোপাধ্যায় বামপন্থী মহলে অত্যন্ত 
জনপ্রিয় । তিনি নিজেই একক 
প্রতিষ্ঠান । উন্নততর জীবন প্রতি- 
ঠার সংগ্রামে যেখানেই মান্থষ দুর্বার 
শিল্পীর সন্ধান সেখানেই পাওয়া 
ধাবে। শিল্পের বিষয়ের প্রয়োজনে 
তলি বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের 
বতিন্ন প্রান্তে ছুটে : বেড়িয়েছেন | 
টার স্ব্পপরিদর বাড়িতে পর্বতপ্রমাণ 
শল্পকর্খ জমা হয়ে রয়েছে। যার 





দর্শনীর জন্ত সমগ্র আকাডেমি ' 


বফাইন' আর্টসের গৃহটিরই দর- 
[র হবে। তার বিশাল শিল্পক- 
র সঙ্গে যারা পরিচিত.নন্‌ তাদের 
বগতির জন্যই এই বিস্ময়কর স্কেচ 
ন পেয়নেছে। বলাবাছুলয এর 
নকৃগুলি ক্কেচই বিভিন্ন সময়ে 
পথ প্রগত্জিকায় দিত গেছে। 


Yea OE, 
ত ৯৫০ ৯ 


একজে সেগুলিকে দেখে আমাদের 
পুরনো শ্বতি নতুন করে উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠল। কয়লাখনি শ্রমিক 


জীবনের স্কেচ দুটি, প্রভাতি সংবাদ- 


পত্রের ফেরিওলার স্কেচটিও অনুবদ্ । 
শিল্পীর বিখ্যাত স্কেচ কাল'মার্কস 


এবং কবি স্থৃকাস্তও স্থান পেয়েছে । ' 


এই সংগে শিশির ভাছুড়ীর : স্কেচ্‌টি 
থাকলে ভালো লাগত। ক্ষুধার 
স্কেচটি বলিষ্ঠ । আন আছে ফ্যাসি- 


জয়ের আবির্ভাবে ইন্দিরাশাহীর 


বিরুদ্ধে “একটি বলিষ্ঠ স্কেচ! 
গোম্পদে ধারা সমুক্র দর্শন করতে চান 
তারা এই সামান্ত .কয়েকটির যধ্যে- 
শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রামী 
মনের পরিচয় পাবেন। আশ! 
করি শিল্পীর অগণ্য অহুরাগীদের 
কাছে এই আযালবামটি আদৃত হবে। ' 
মিহির আচার্য 


' বানান সমস্যা 


বাংলা বানান। মণীন্দ্রকুমার .. 


ঘোৰ। আশা প্রকাশনী। 98. 
মহাত্মাগাঁন্ধী রোভ। কলকাতা ৯। 
দাম__এগারো টাকা । 

"ভূতপূৰ্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীমপীব্্- 
কুমার" ঘোষ তার সুদীর্ঘ শিক্ষক 
জীবনের অভিজ্ঞতায় বিশেষ করে 
বাংলা বানান সম্পর্কে ষে চর্চা করে- 


ধপ্রোণ ফুল” কবিতায় নিবেদন করেন £ 
রক্তমাঁথ! ভ্রোণফুল পড়ে আছে ঘাতকের ধাবার তলায়, 


স্পা 


8 সনও দাশ 


৯ 


রে 


ওই ফুল একদিন ফুটেছিল জ্যোৎস্সায়, কবিতায় 
i ' তাহার বাসের স্েহের ছায়ায়। , 


bh 


তাই দ্রোণাচার্ষের জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ করেন এইভাবে ঃ 
তাই গ্রাম থেকে গ্রামে ক্ষুধায় ক্ষুধায় 


ুমিহীনের অন হায় যখন হাড়ের টঙ্কার 
ক্রোধের বিস্ফার, 
তখন ছু'হাতে ঝড়ের আকাশ ক'রে তপ্ত লাল চরাচর জুড়ে 
ওই ক্রোধ ছুয়েছিল.জোপ ; জন্মের মাটিতে জানু পেতে বসে 
সমস্ত শৌখিন কবিতাবলীর পাঙুলিপি ছিড়ে 
শিশুর মুখের দুধের গন্ধের মতো পবিত্র গলায় বলেছিল দ্রোশ £ 
এ মাটি আমার, এ সাম্য আমার _ 


. গ্রাম থেকে গ্রামে 


. ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি, আমার আমার । 
রক্তমাথা 'দ্রোণফুল এখন রক্তপতাকা হয়ে উড়ছে হাওয়ার 
জেলের টাওয়ার ছাড়িয়ে অনেক উচুতে মেঘের চূড়াস। 


Hd 4 
ধারা কবিতায় রাজনীতির গন্ধ পেলে আতকে ওঠেন তারা লক্ষ্য করুন 


শক্তিশালী কবির হাতে তা কেমন সমগ্র জীবন প্রেমের আধার পাঁ়। 
এর নাম চূড়ান্ত রোমা্টিসিজম, কিন্ত বিপ্লবী রোমার্টিসিজম, ঘা সমাজতানি- 


হ্যা 


কভার আদর্শে উজ্জীবিত. . তাই কবিতা: আর মালিকের আদুরে কন্যার” 
হাতে শেকলে-বীধা পোঁষা কুকুরের মতো থাঁকে না, তা সমাজ-পরিবর্তনের 
অবস্ প্রয়োজনে সর্বহারার দৃ্িভ্ি-দহ সংগ্রামের অস্ত হয়ে ওঠে। এ 
কবিতা মূখে নিয়ে মা লড়াই করে, মরতেও তত্ব পায়না । আর, তখনই 


গানের গলায় বলতে ইচ্ছে কুরে £ 


‘কবি ছাড়া জয় বৃখী।” 





ছেন তারি প্রমান আলোচ্য গ্রন্থ- 
খানি। অসংখ্য “ছাত্রদের "সংস্পর্শে 
এসে তরুণদের প্রচলিত কতকগুলি 
শব্দের “বানান সম্পর্কে "শুদ্ধতার 
একটি তালিকা ' 
করেছেন, যা "শিক্ষার্থীদের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় হবে। এছাড়াও বানান 
বিচার 'অপ্যায়ে তিনি বানানের সমস্তা 
নিয়ে পরিশ্রমী আলোচনা করেছেন 
ব্যাকরণ-জিজ্ঞাসা অধ্যায়েও তার 


ব্যাকরব-কৃট” নিবন্ধটি যথেষ্ট চিন্তা-. 


দশিপক। লেখক নিজেই স্বীকার 
করেছেন যে বানান-ব্যাকরণ বিষয্রে 
* ভার যে জিজ্ঞানাগুলি এসেছে তারি 
কিছু স্থধীবর্গের গোচরে আনবার 
প্রয়াস করেছেন ।- বিতকিভ বিষয়ে 
লেখকের মতামতগুলি ষে সমস্তার 
সমাধান করেছে এমন বলবার 
ধৃষ্টতাও তাঁর নেই । যেমন লেখকের 
মতে বানান “সংস্কার বলতে বর্ণ- 
সংস্কার, নর’, বর্ণবিন্তাস্‌-সংস্কার । 
এম্ববিধ বহু প্রশ্নই লেখক উত্থাপন 
করেছেন ঘা বৈস্নাকরণের! নতুন করে 
ভেবে দেখতে পারেন । -বাংলা- 


বানান সম্পর্কিত গ্রন্থটি মুক্রাকর 


লিপিবদ্ধ, 


প্রমাঁদে ক্ণ্টকিত হয়েছে । এধরনের 
টেকনিকাল বইয়ের ক্ষেত্রে প্রকাশ: 


' কের-এই ক্রটি গ্রন্থের সহুন্দেশ্তকেই 


ব্যহত করে। দ্বিতীয় সংস্করণে 
প্রকাশক এই ব্যাপারে যোগ্য মনো- 
যোগ দেবেন বলে আশা ক্রি। 
লেখককে অজর্শ ধন্যবাদ । এমন 
নীরস বিষয়কেও প্রকাশরীতির' সর- 
সতায় তিনি উৎসাহী সাধারণ পণঠ- 
কেরও অভিনন্দন লাভ করবেন । 


সুর্য আদিত্য, 





বিল্ডিং নির্মাণ 


চন্য 


ইণ্ডিয়ান আট” 
[কলেজে এখনো | 


বিশৃঙ্খল 
- ( দৰ্পণের স্বাদদাত! ) 


প্রায় আশি বছরের প্রভিহাবাহী 
ইণ্ডিয়ান কলেজ অফ আট” আ্যাপ্ড 


ড্রাফটসম্যানশিপ প্রচণ্ড সংকটে 


. আবন্তিত হচ্ছে। বিগত করেক 


বছরের সমাজবিরোধী কার্যকলাপের 


' অবসান দটাতে বামক্রন্ট স্রকার 


কলেজের প্রাক্তন ম্যানেজিং ক্ষিটি 


বাতিল করে এর দাঁয়িত্ভার গ্রহণ ‘ 


করেন এবং একজন প্রশাসুক্ নিযুক্ত 
করেন। কিন্তু অভিযোগ এই থে, 
প্রায় তিন মাপ আগে প্রশস্ক কর্ম- 
ভার গ্রহণ করা সত্বেও কোন্‌ পরি- 


বস্থার অবসানের অন্ত কোন কার্যকরী 
পদক্ষেপ গ্রহদ করা হয়নি ॥ 

গণতাস্ত্রিক লেখক শির কলা- 
কুশলী সন্মিলনীর পক্ষ থেকে এই মর্মে 
উচ্চবিক্ষামন্তরী ঈশজু ঘোেত্র কাছে 
অভিযোগ করা হয়েছে ॥ সম্মিলনী 
, একটি ম্নারকলিপিতে জানিয়েছে বে, 
দিবা ও নৈশ বিভাগের অধ্যক্ষবের 
সঙ্গে কেন আলোচনা ন। করেই 
প্রশাসক পরীক্ষা স্থগিত (রাখার 
নিদেশ দেওয়ায় ছাঅছাত্ী অতি- 
ভাবক মহলে নিদারুণ' হতাশার হট 
হয়েছে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এবং 
অফিসের কাজকর্মে বিশৃঙ্খল! দূর 
হয়নি! শিক্ষকরা আগেকার বেতন 
এখনগ্ড পাননি। বকৰীচ্ছভারতী 
বিশ্ববিস্তালয় অহুমোনিতা 'ভিপ্নোম! 
পরীক্ষা গত কয়েক বছর ধরে বন্ধ 
রয়েছে। অর্থাৎ পরীক্ষায় বসার 
যোগ্যতা লাভ করেও ছাত্র পরীক্ষা 
দিতে পারছেন ন! ।. 

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলা- 
কুশলী সম্মিলনী এই পন্‌হ্গে এক 
গুরুতর বিষয়ের প্রতি উচ্চশিক্ষা 
মন্ত্রীর দৃষ্ট আকর্ষণ করে বলছেন, 
(শেষাংশ 98025: 


রেফাঃ নং ই সি এল/জি এম/নি ২19২, ভাং ৭-৮-৭৮ " 

টেগার নোটিস ই সিএল/জি এম/সি ই/১১২ তাং ১১-৭-৭৮ র্েফারেন্দে মৃগ্ঘযা 
এরিয়ার অধীন ইষ্টাৰ্ণ কোলফ্িল্ডন লিমিটেডের জন্য. রেসিডেন্সিয়াল ও 
কমিউনিটি, বিন্ডিং নির্মাণের ব্যাপারে টেপ্ডার খেলার তারিখ অনিবাৰ্য 
পরিস্থিতির জন্ত ৩১-৮-৭৮ থেকে ১১-৮-৭৮ তারিখ পর্যস্ত বাড়িয়ে ফেওয়। 
হল। সাধারণ তথ্যসহ অন্য সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে 

জেনারেল ম্যানেজা ₹ মুগমা এরিয়া, পোঃ মুগমা, জেল! বর্ধমান । “ 

|... — —  — — 


 বর্তন অথবা শিক্ষা! ব্যবস্থাস্ম আচলা- ' 


| দ্বশ ॥ 


জারুসীর ‘ক্যাটান্নাউণ্ট কিনি 


মিহির সেনগুপ্ত 


/ বিশ্ববিখ্যাত পরিচালকদের 


অনেকেই কোন না কোন লময়ে 


ইংরাজী ভাষায় ছবি করেছেন সম্ত- 
বতঃ তাদের স্থ্টিকে পৃথিবীময় দর্শক- 
দের কাছে সহজে পৌছে দিতে । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ছবিগুলি 
শ্বদেশে মাতৃভাষায় তৈরী ছবিগুলির 
তুলনায় নিক্»মানের । অজানা 7শ, 
অজানা ভাষা, অজান! সমাজ এই, 
ঘটনার জন্য অনেকটা দায়ী নিশ্চয়, 
ভবে আমেরিকার চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী 
সমাজের অর্থই মোক্ষ এই মনোভাব 
যে কোন সৎ শিল্পীর চেতনার পূর্ণ 
বিকাশের পক্ষে বাধা্বরূপ । 

. পোলাণ্ডের চিত্রপরিচালকদের 
মধ্যে মৌলিক ন্বজনশীল প্রতিভা 
হিসাবে আত্ডেই ওয়াইদার পরই 
ক্রীষ্টক জাহুসীর' স্থান। দেশের 
বাইরে তার প্রথম এবং এখন পর্যস্ত 
একমাত্র ছবি “‘ক্যাটামাউণ্ট কিলিং” 
"(১৯৭৩)। আমেরিকায় এ-ছবি 
পরিচালন] করতে গিয়ে তার অভি- 
জ্ঞতাও বেশ তিক্ত। সম্পাদনার 
ব্যাপারে বাইরের লোকের হস্তক্ষেপে 
এ ছবি জানুসী তার মনের মত করে 


তৈরী করতে পারেন নি। তার" 


প্রথম ছবি “ষ্টাকচার আর ক্রীষ্টা- 
লস্‌’” (১৯৬১৯)-এ " যে সম্ভাবনার 
স্বাক্ষর দেখা গিয়েছিল তা তার পর- 
বত ছবিগুলির মধ্যে দিয়ে পরি- 
পূর্ণতা লাভ করে । এর মধ্যে এক- 
মাত্র ব্যতিক্রম আলোচ্য ছবিটি। 
অল্প কয়েকটি চরিত্র নিয়ে, অল্প কয়ে- 
কটি. ঘটনার মধ্য দিয়ে, অল্প পরি- 
সরে সমাজ, জীবন, মূল্যবোধ, সত্য 


এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের ' 


বিজ্ঞানভিত্তিক ও শিল্পগুণসম্মত 
বিশ্লেষণের থে অসাধারণ ক্ষমতার 
নিদর্শন তার অন্যসব ছবিগুলির মধ্য 


দিয়ে ফুটে ওঠে তার বেশ কিছু বর্ত- 


মান ছবিটিতে ছড়িয়ে থাকলেও 
প্রধান চরিত্রগুলির সঙ্গে দর্শকের যে 
আত্মিক যোগ অন্যসব ছবিগুলি 
ক্ষেত্রে গল্ড ওঠে তা এই ছবিট 
দেখতে দেখছে! সেই পরিমাণ 
হয় না। তা সত্বে৪ হেভলী 


, চেজের “আই উড, রাঁদার বি পুর” 


গল্প অবলম্বনে তোল! এই অপরাধ” 
মূলক ছবিটি এই ধরনের অন্যান্য 
অধিকাংশ ছবি থেকে বক্তব্য ও উপ- 


- স্থাপনার গুণে শ্বতত্ত্র'।, 


_ জাহ্ছনী বিশ্বাস করেন যে, সব 
মাষই মূলতঃ নিঃসঙ্গ এবং জীবনের 
প্রধান ধর্ম সাহচর্য খোজা । বর্তমান 
ছবিটির নায়ক মার্ক ভার স্ত্রীর দ্বারা 
পরিত্যক্ত এবং শ্বন্তর তাকে বড় 
শহরের বৈচিত্রযপুর্ণ জীবন থেকে বহু 
দূরের এক ছোট শহরের ছোট ব্রাঞ্চ 
বদলি করে দিয়েছেন । নায়িকা কিট 
যাকে তার স্বামী ছেড়ে চলে গিয়েছে 


মেয়ে আইরিসকে মাহ্য করা এবং - 


একটি ছোট্ট হোটেল চালাতে 
চালাতে ক্লাস্ত জীবন সম্বন্ধে তিক্ত | 
বিরক্ত এই ছুজন পরম্পরের মধ্যে 
খুঁজে গায় তাদের নিঃসঙ্গ জীবনের 
ইতি। ধনতান্ত্রিক সমাজের নীতি 
অনুযায়ী প্রচুর অর্থের অধিকারী 
হলেই তাঁদের সব সমস্তার সমাধান 
হবে এই ধারণায় ব্রাঞ্চের টাকা 
আত্মসাৎ করার ফন্দি আটে তারা 


ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে বিশৃতলা' 


ূ (৯ম পৃষ্ঠার পর ) 
দিব| বিভাগে ১৯৭৭-৭৮ সালের উপস্থিত ধাকতে হবে এবং দুই 
ছাত্রতত্তি অনিবার্য কারণে বন্ধ ছিল । বিভাগের অধ্যক্ষের সঙ্গে পরামর্শ 


নতুন প্রশাসক ৭৭-৭৮ সালের ভতির 
জন্য দরখাস্তকারী ছাত্রদের কাহে 
৭৭-৭৮ লালের ভর্তির পরীক্ষার দিন 
জানিয়ে হঠাৎ চিঠি পাঠানোর 
নিদেশ দেন এবং পরীক্ষাটি গত 
২৬শে যে অনুটিভ হয়।. খাদের ভতি 
করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে 
৭৭-৭৮ সালের মাসিক বেতন ও 
অন্তা্ত ফি বাবদ ১৬৪ টাকা এক- 
কালীন গ্রহন করে মাত্র ছুতিন মাস 
. শিক্ষান্তে প্রথম বর্ষের ছাত্রকে দ্বিতীয় 
বর্ধে উলীর্ণকরে দেওয়া হয় । এরই 
Mies সশিলনী বামফ্রন্ট 


অধিগ্রহণ সহ কয়েকটি দ্বাবি রেখেছে 


ক্রমে শিক্ষাদানের হ্বাভাবিক পরি- 


বেশ গড়তে হবে? (২) সমাজবিক্বোধী 


কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে; (৩) 
কলেজের বকেয়া পরীক্ষা! এবং রবীন্দ্র 
ভারতী বিশ্ববিষ্তালয়ে ভিপ্লোমার 
বকেয়া পরীক্ষা অবিলম্বে গ্রহণ করতে 


হবে; (৪) শিক্ষকের দীর্ঘকালের 


বকেয়া বেতন অবিলম্বে দ্বিতে হবে; 
(৫) কলেন্ডে-দীর্ঘকাল অচলাবস্থার 
কারণ এবং আগের ম্যানেজিং কমিটির 
কাজকর্ম সম্পর্কে তদস্ত করতে হবে 
এবং (৬) সরকারের পক্ষ থেকে 
অভিটর নিয়োগ করে বিগত বছর- 
গুলির যাবতীয় হিসাব হি 
করতে হবে। 


ছজনে। একাজ সফল হবার পথে 
তাদের খুন করতে হয় ব্রাঞ্চের অন্ত 
একমাত্র কর্মঢারী আলিসকে এবং 
তারা ঘটনাকে এমনভাবে সাজায় 
যাতে মনে হয় আলিসের প্রেমিক, 
যার আসলে কোন অস্তিতই নেই, এই 
খুন এবং চুরির জন্য দায়ী । স্থানীয় 
পুলিশ ও এফ বি আই খুনী চোরকে 
ধরতে সফল হয় না। ঘটনা এমন. 
দাড়ায় যে তাদের ধরা পড়ার আর 
কোন সম্ভাবনাই নেই । এরকম জায়- 
গায় এসে অন্যান্য অপরাধমূলক ছবি, 
থেকে এ ছবি এক বিশেষ দিকে যোড় 
নিয়ে প্রধান ছুই চরিত্রের পাপ- 
বোধের জাল! এবং তারই ফলশ্রুতি 
হিসাবে মানসিক ক্ষয়ের বিশ্লেষণের 
এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়। -ঘটনা- 
চক্রে আইরিসের ধারণ! হয় যে মার্ক 
এই খুনের সঙ্গে জড়িত এবং এটা 
জানতে পেরে মার্ক আইরিসকে খুন 
ও চুরির সঙ্গে তার মার জড়িত 
থাকার ব্যাপার মুখে বলে তার মুখ 
বন্ধ করার জন্য । তার উদ্দেশ্য সফল 
হুর কিন্ত কিট যখন জানতে' পারে ষে' 
আইরিস তার পাপের খবর জানে সে 
আত্মহত্যা করে । ভালবাস! ও পাপ- 
বোধে একাত্ম মার্ক এ ঘটনার পর 
তার দৃঢ়তা হারিয়ে ' ফেলে এবং 


. পালাতে চেষ্টা করে, কিন্ত একটু 


পরেই ঘুরে দাড়িয়ে তাকে তাড়া 
করে আসা ষেরিফকে অনুরোধ করে 
তাঁকে হত্যা! করতে। 
ছবিটির রড়ীন চিত্রগ্রহণের কাজ 
অসাধারণ । অসামাজিক কার্ধকলা- 
পের মধ্যেও প্ররুতি ভার সৌন্দর্য 
নিয়ে উপস্থিত। কিন্তু কখনও কখনও 
প্রকৃতিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে চরিত্র 
গলির মানসিক অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে 
দেওয়া হয়েছে । ছবির প্রথম দিকে 
যখন মার্ক কিটকে তাদের স্বপ্ন সফল 
হওয়ার সম্ভাবনার কথা শোনায় তখন 
দেখতে পাওয়া যায় কিট শক্ত মুঠো 
করে মাটি ধরে আছে ঘেন সে 
মাটির কাছে থাকতে চায়, পাছে 
তার স্বপ্ন আবার ভেঙ্গে ষায়। এই 
আশঙ্কায় আবার ছবির অবিস্মরণীয় 
শেষ দৃশ্তে মার্ক যখন আত্মসমর্পণের 
জন্য সেরিফের দিকে এগিয়ে যায় 
তখন ক্যামেরা তাদের থেকে বহু দূরে' 
উঠে যেতে থাকে- রান্তা, ঘাট, বন- 
জঙ্গল ছাড়িয়ে ওপরে-- প্রকৃতির 
মধ্যে তারা ছুজন নিঃসঙ্গ, যেন সমস্ত 
ব্যাপারটাই অর্থহীন ৷ কিটের ভূমি- 
কায় আন ওয়েজওয়ার্থ. চর্রিত্রটির 
নিঃসঙ্গতা, পাপবোধ ও ক্ষয় অসামান্ত 
দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। 
মার্কের ভূমিকায় হষ্ট বুখোলজ-এর 
দৃঢ় অভিনয় প্রমাণ করে যে ভাল 
পরিচালকের হাতে সাধারণ অভি- 


নেতা কত -বিশিষ্টভাবে চরিত্রকে 
কপ্রাতিত্ধ ক্রুনাত পারে । . 


EAE 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে আগষ্ট, ১৯৭৮ - 





জোলো যুক্তিহীন ছবি ‘অতিথি’ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


* ছবির জিগ্ধ নামটি বিষয়বস্তর সংগে 
মোটেই সামগ্স্তপূর্ণ - হয়নি, ভা.- 
ঘোতক হওয়া তো দূরের কথা। 
ছবির টিটমেন্ট বলতে যা বোঝায় 
তা এখানে শুধু আকশন আর সেটি- 
মেণ্ট প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ব__য] 
আর পাঁচটা হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে 
সচরাচর ঘটে থাকে । তবে এছবিতে 
আযাকশন তুলনায় কিছু কম এবং যা 
আছে তা এতই অবিশ্বাস্য যে, অবাস্তব 
আকশন মার্কা ছবিগুলোতেও তা 
দেখা যায়ন1। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই 
ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। এক ডঙ্গন 
পুলিশ একাধিক গাড়িতে চড়েও 
অপরাধীকে ধরার নামে শ্রেফ ঘুরপাক 
খেয়েছে-_সামনে অপর্ধাধীকে পেয়েও 
গুলি না ছুঁড়ে ছেলেমাহুষের মত 
কানামাছি খেলা খেলেছে ! হিন্দি 
ছবি অবাস্তব হয় কিন্তু তাই বলে 
এমনটা ? পরিচালক অরবিন্দ সেন 
এতটা অমনোযোগী হলেন কি করে, 
সেটাই বিস্ময় । 

প্রফুল রায়ের কাহিনী অবলম্বনে 
‘এখানে পিপ্রর’ নামে একটি অসার্থক 
বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছিল বেশ 
কিছুকাল আগে । সে ছবিরই হিন্দি 
রূপাস্তর ‘অতিথি’ | কাহিনী মোটেই 
জোরালো! নয়, উদ্দীপকও নয়। 
বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ বন্ধুর পরিবারে 
দিতে এসে বন্ধু শশী যেভাবে পরি- 
বারের সংগে জড়িয়ে পড়ল, তার 
মধ্যে যৌক্তিকত1 ও স ব্যতাঁর কোন 
বালাই পর্যস্ত নেই। ঘটনাট। পর্যা- 
লোচন! করলে এমনটাই দ্রাড়ায় যে, 
একটা ছুতো ক'রে বন্ধুর পরিবারের 
মধ্যে ঢুকে পড়া । আর হৃত বন্ধুর 


. পিতা মাত! ও.ভদ্নীর। সকলেই এক- 


বাক্যে তার কথা বিশ্বাস ক’য়ে বাড়ির 
মধ্যে ঠাই ক'রে -দেয় আপনজনের 
সত। সবই সাজানো--ঘটন। 
ঘটানোর জন্তই। একটু কমিক 
রিলিফ, রকার--তৈরী - আছেন 
দেবেন ব্ী । ‘ভিলেন ন1 থাকলেই 
নয় তাই আধুনিক ভিলেনের অন্ত- 
তম পথিকৃৎ উৎপল দ্বত্ত আছেন। 
আর স্যাকশনের জন্তু তো শক্রত্ন 
সিন্হা আছেনই । কিন্ত সব ক’রেও 
তে! ছবি অমল লা। কল্যাণদী 
আনন্দজীর সোচ্চার স্থর ষোদমাতেও 
না। তবে রডীন ছবির ফটোগ্রাফী 
সুন্দর বলতেই হবে। কিন্ত চরিত্র- 
গুলির মধ্যে এতখানি অসংগতি কেন 
-_সেটা প্রশ্ন হয়েই . থেকে যায়। 
শক্রপ্নকে শিক্ষিত তরুণ বলা হয়েছে। 


' জার্ণালিস্টম ' 


কিন অপরাধকর্মে সে লিগু হল 
কেন? তার ঝড় বোন শাবানাই বা 
অমন রহন্তজ্নকভাবে সম্মাগলিংয়ের 
কারবার করে কেন? ছোটভাই 
জুনিয়র মেহমুদের আচরণটাই বা 
বখাটে মার্কা হল কেন? ভিজেন 
উত্পলের মুখে গান দিয়ে শঠতার 
জাল বিস্তারের অমন কাচা কাজ” 
কেন ?', শক্রদ্নর প্রণয়ী রূপে মীনার » 
আকম্মিক আবির্ভাব ঘটিয়ে খেলে! 
নাটক সার এ অপপ্রয়াম কেন? 
এসবের সছন্তর অবশ্যই পাওয়ার 
কথা নয় এবং সে কারণেই “অতিথি” 
বাঙালীর গল্প ও বাঙালীর পরিচালন! 
সত্বেও হিন্দি ছবির জগতে কোন 
শ্বাতস্্য নিয়ে হাজির হয়নি। তবে 
শশী কাপুর, শাবানা আজমি ও 
গায়ত্রীর অভিনয় মন্দ লাগেনা । 


শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, 
"যুক্তি তক্কো গপ্পো =. 


১১৭৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র- » 
গুলির মধ্য থেকে বেঙ্গল ফিল্ম 
আাসোসিয়েশন-এর 
৪১তম বাষিক পুরস্কারের জন্য নিয়- 
লিখিড ফলাফল জানা গেছে। 

গুণাহসারে নির্বাচিত পাচ 
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চলচ্চিত্র £- (১) যুক্তি 
তক্কোগপ্পো (২)এক যে ছিল দেশ (৩) 
শ্বামী (৪) স্বাতী ৫) শংকর হুসেন । 
শ্রেষ্ট বিদেশী চলচ্চিত্র ওয়ান মূ 
ওভার দি কুকুস নেস্ট। বাংলা ছবির 
শ্রেষ্ঠ পরিচালক খাত্বিক ঘটক (যুক্তি 
ততো গপ্পো )। হিন্দি ছবির শ্রেষ্ঠ 
পরিচালক বাস্থ চ্যাটার্জী (শ্বামী)। 
বিদেশী ছবির শ্রেষ্ঠ পরিচালক মাই 
কেলেকেলো আত্তোনিওনি (দি 


প্যাসেঞ্জার )। বাংলা ছবির শ্রেষ্ট 


অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 
(বাবুমশাই )। হিন্দি ছবির শ্রেষ্ঠ 
বাংলা ও হিন্দি ছবির প্রে্ঠ সহ__ 
অভিনেতা যথাক্রমে অনিল চট্টোপা- 
ধ্যায় (এক যে ছিল দেশ) ও ভর 
শ্রীরাম লাগু (কিনার1)। বাংলা ক 
হিন্দি ছবির শ্রেষ্ট সহ অভিনৈত্র 
যথাক্রমে মহুয়া রায়চৌধুরী শেষরক্ষ 
ও কাজরী (বালিকাববু)। বাংল! - 


- হিন্দি ছবির শ্রেষ্ঠ সুরকার যথাক্র 


নীতা সেন (বাবা! তারকনাথ ) ' 
আর, ভি, বর্মণ (হম্‌ কিসিসে ক্র 
নেহি)। “ম্বাতী” ছবিতে অভিনয়ে 
জন্য তন্ুপ্রশংকর' বিশেষ পুরস্ব 
পাবেন '  - টক 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৫শে আগষ্ট, ১৯৭৮ 


আনজ্ছবাজার 
(ও পৃষ্ঠার পর ) 


‘তারা এবং তাদের মালিক সরকার 
পরিবার চাইছিলেন কংগ্রেস আবার 
ক্ষমতায় ফিরে আস্থক। এইসব 
ভাড়াটে কলমচীরা! আবার মাকিন 
সাংবাদিকতার নজীর তুলে ধরেন ! 

সততা ও নিরপেক্ষতা? ১১৭২ 
সালের নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে 
ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের যে 
ভয়াবহ অত্যাচার নেমে এসেছিল 


তার কতটুকু সংবাদ আনন্দবাঙ্জারে . 


প্রকাশিত হয়েছে ? খুন, রাহাজ্জানি, 
এডাকাতি, নারী-ধর্ষণ, চুরি জুয়াচুরি, 
= গুপ্ামী, উপদলীয় সংঘর্ষ ও হত্যা, 
সম্্রাম, জোর করে চাদ! আদায়, সি 
পি আই এম ক্যাডারদের ওপর 
হামলা প্রভৃতি কী না হয়েছে তখন? 
আনন্দবাজার কি সৎ ও নিরপেক্ষ- 
ভাবে এইসব সংবাদ প্রকাশ করে- 
ছিল? না, নিজেদের রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্ত এরা 
কংগ্রেসীদের উপদলীয় বিরোধে 
ইন্ধন জুগিয়েছে। এদের প্রচারের 
ঠেলায়ই প্রিয় সত্ৰত স্রুল অত 
বাড়াবাড়ি করতে পেরেছে। যখন 
র্রকত গণিখান চৌধুরীকে নিজেদের 
স্বার্থে হেয় করার দরকার, তখন 
বরুণবাবু ফটোষ্টাট কপি ছেপে লিখে 
দিলেন বরকত সাহেব কংগ্রেসের 
প্যাডে লিখে' মালদ্ব! টুরিস্ট লজ 
থেকে মদদ (বীয়ার) চেয়েছে । কি 
অন্যায় ! কংগ্রেসের মত এমন পবিত্র 
প্রতিষ্ঠানের প্যাভে মদ চেয়েছেন 
একজন কংগ্রেপী মন্ত্রী। যেন 
কংগ্রেসীরা কোকাকোলা ছাড়া 
কিছু খানন1। আবাঁর যখন বরকতকে 
নিক্ধার্থ রায়ের 
হয়ানো দরকার, সপ্তয়ুকে তেল দে ওয়! 
দরকার তখন 
তোস্বাজজ। বরকত আমস্থিত হয়ে 
স্ামেরিকা গেলেন, আনন্দবাজার 
গাটের পয়লা খরচ করে তার সঙ্গে 
পাঠাল এক রিপোর্টার । জরুরী 
অবস্থান এর বরকতকে কম মদত 
দিয়েছে? অথচ কে না জানে 
বরকত গোষ্ঠী ইন্দিরা সঞ্জয় ও জরুরী 
অবস্থার গৌড় সমর্থক । 
" এখন মুস্কিল হয়েছে, ১৯৭৭ সালে 
নস পি আই এমের এককভাবে 
নরস্কদ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের 
টিসাকে এর! কিছুতেই হজম করতে 
ব'রহে না। বামফ্রণ্ট সরকারের 
শাগিত্ের ব্যাপারে সি পি আই এমকে 
দি অগ্য বামপন্থী দলের মুখা- 
পক্ষী থাকতে হত তাহলে আনন্দ- 
ঙ্গারের ভূমিকা এতদিনে আরও, 
1নেকাডহত কূপ নিত এবং বাম- 
নেক শরিকয্নের মধ্যে লাগিয়ে 
ত.চরযু বিরোধ.. ও সংঘর্ধ। কিন্ত 


বিরুদ্ধে দাড়, 


তাকে কত 


অন্য শরিকদের পক্ষে ধেশীদুর হাওয়া 
মন্তব নয়, কারণ সি পি আই এম 
একাই সরকার চালাতে পারবে । 
তাই প্রফুল্ল সেন, বরকত, পূরবীদেব 
বক্তব্য ফলাও 
ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, গ্রামে 
সংঘর্ষের কাহিনী এমনভাবে প্রকাশ 
করছে যাতে এই কথাটা [প্রমাণ হয় 
যে, পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃত্খল1 একে- 
বারে গে্ায় গেছে, নি পি আই এম 
ক্যাডারর! প্রচণ্ড অত্যাচার চালাচ্ছে, 
পুলিশ প্রশাসন নিপ্ষিয়। আনন্দ 
বাজারের সংবাদদাতীর নামেও এই 
ধরণের কিছু কিছু ঘটনার সংবাদ 
বেরিয়েছে, পরে দেখা গেছে যার 
অধিকাংশই সম্পূর্ণ মিথ্যা ব! অর্ধপত্য 
অথবা বিকৃত । বর্ধমানের কাশীপুরে 
*উদ্ধাস্ত হত্যার” ঘটনা! সেদিক থেকে 
একটি রেকর্ড। আনন্দবাজারের 
সংবাদদাতা যাদের মেরে ফেলে- 
ছিলেন, তারা বেঁচে উঠে 
প্রণাম করেছেন আনন্দবাজারের 
সততা ও নিরপেক্ষতার ঘোষণা কত 
মিথ্য। । আনন্ববাজারের রিপো- 
টাররা কুকুরের মত শু'কে বেড়াচ্ছেন 


কোথায় সি পি আই এম মন্ত্রীদের. 


দুর্শাতির গন্ধ, কিন্তু কিছুই আবিষ্কার 
করতে পারছেন না । অথচ প্রকৃতই 
যেখানে দুর্নীতি চলছে, সেখানে 
খাদের নজর নেই । বামফ্রন্ট সর- 
কারের আমলে পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ 
‘অবস্থার চিত্র শুবা প্রতিদিন তুলে 
ধরার চেষ্টা করছেন, কিন্তু একবারও 
কি গুদের বিবেক বলে না ষে, এ 
যিথ্য।, এ সত্যের অপলাপ, ১৯৭২-- 
৭৬ এর তুলনায় এখানে এখন 
স্বর্গরাজ্য ? | 
_ অবশ্ত আনন্দবাজারের মালিক- 
সম্পাদক অশোক সরকার সততা ও 
বোঝেন না, নিরপেক্ষতাও বোঝেন 
না, সংবাদও বোঝেন না, আর 
সংবাদপত্র বলতে বোঝেন শুধু টাকা 
(তুযারবাবু তরুণবাবুর মত )। ০তাই 
বেফাম বলে ফেলেছেন তাদের 
সততার জন্যই প্রশান্ত শুর মহাশয়রা 
মস্ত্রিত্বের, গদিতে বসতে পেরেছেন । 
শশুর অশোকবাবুর দুর্বল জায়গায় 
আঘাঁত করে ফেলেছিলেন । 
যে সভার কথা দিয়ে এই লেখার 
শুক সেই সভায় প্রথম বক্তৃতা করেন 
প্রশান্ত শূর । তিনি চলে যাওয়ার 
পর সরকার-মশাই বলতে ওঠেন এবং 
মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাদের জন্য 
ভাবে আক্রমণ করেন। শালীনভা- 
বোধের কী অপূর্ব নিদর্শন ! কোথাও 
কিছু নেই, হঠাৎ তিনি পরিবার 
পরিকল্পন। প্রসঙ্গে চলে গিয়ে বলতে 
থাকেন “উনি (মন্ত্রী) দশট! প্রোভাক- 
শন দিতে চাইতে পারেন কিন্ত 
আমরা তা চাই ন।।” সম্পাদকের 
কী সুন্দর ভাষ|। প্রসঙ্গত উল্লেখ- 
যোগ্য প্রশান্তবাবু তার বক্তৃতায় এ 
প্রসঙ্গে কোন আলোচনাই করেননি । 


অবশ্য অশোকবাবুর প্রধান উদ্দেশ্য 


করে প্রচার এবং . 


বামফণ্ট, বিশেষ করে মার্কদবাদী 
কমিউনিষ্ট পার্টিকে গালাগাল করা । 
কাজেই বক্তৃতা! অপ্রাসঙ্গিক হলেই বা 
তার কি এসে যায়? 
অশোকবাবুকে* - একট! - কথা 
জানাতে চাই। যে 93096511517 
S5reet-য়ে তার দৃপ্ত অবস্থিত, সেই 
Sooterkin শব্দের মানে ( Cham- 
bers Dictionary অনুযায়ী )-- 
“Anything fruitless or 
abortive” অর্থাৎ যা ফলপ্রস্থ হয় 
না। তার বিষোদগারও সেইরূপ 
কোনদিনই ফলপ্ৰন্থ হবেনা, সাবারণ 
খেটে খাওয়া মাস্থষকে সি, পি, আই 
এমের বিরুদ্ধে বিছিষ্ট কর! যাবেনা। 


হাওড়ায় 
( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


ও হোমগার্ড বাহিনী। কিন্ত ওদের 


যেন আইন রক্ষার চেয়ে নিজেদেব 
পকেট ভর্তির দিকেই লক্ষ্য বেশী। 
পুলিশ কনষ্টেবলরাই দর্পণ প্রতি- 
নিধিকে বলেছেন, দিনে নির্দিষ্ট পরি- 
মান কোট রয়েছে, বাবুদের হাতে 
তাতুলে দিতে হবেই। না হলেই 
বিপদ । অবশ্য আমরাও/কিছু ছিটে- 
ফোটা পাই । ভাই স্টেশনের ভেতরটা 
ভবঘুরে, বাঝ্স সরানো আসামী; বার- 
বণিত! সহ নান! ধরনের অসামাজিক 
" ব্যক্তিদের পাকা ঘাটি গডে উঠেছে । 
ঠিক ইশনের বাইরে গোলাবাড়ী 

, থানার আওতাধীন সেন্ট জন, আযাদু- 
লেন্সের দপুরের কাছে তৈযী হয়েছে 
কুখ্যাত রাঁজবলী খটিকের পাপচক্র | 
এখানে বেপবোয়া চোলাই, গাজা, 
সাটার ও মেয়েছেলের কারবার 
চলেছে । গোলাবাভী থানার বড 
কর্তা রহমান সাহেবের সংগে এদের 
নাকি রয়েছে পাকা বন্দোবস্ত । তাই 
শাজ্জবজী খটিক নান! কুকর্ণের 
আড়ালে গাড়ীবাড়ী করছে, আর 
ষ্টেশন চত্বরটিকে করে তুলেছে নরক। 
এখানেই গঙ্গার ঘাউপাড়, হাওড়া 
বাসস্ট্যাগড। হাওড়া ও ভীমসেন 
হোটেল এলাকায় দিনরাত জুমার 


আড্ডা চলেছে । জুয়ার কারবারী , 


টেকে! ঘোষ, বিজয়, তারক, সত্যেনঃ 
ভোলা, হীর!, ম্বপন এলাকায় 
পুলিশের মদ্তে মানুষকে মানু 
বলেই মনে করে না। প্র 
এমন কি, জেলার পুলিশ স্থপারের 
কোয়ার্টারের কাছেই দুর্বৃত্তরা লরী 
থেকে মাল নামাচ্ছে। গোলাবাভী 
থানার এলাকাধীন অশোকা হোটে, 
দের কাছে লছমী সাউ গভীর রাতে 
লরী থেকে লোহার বড ইত্যাদি 
সরাচ্ছে। নিশাত সিনেমার কাছে 
এফ পি আইয়ের চাল গম বেপরোয়া 
হাপিস হয়ে যা্ছে। বজরওবলীর 
মাঠে রামসনুজ ও হাজারী সাউ সম্মত 


চোরাই মাল পানাগড়, দুর্গাপুর, 
আসাঁনসোল, খড্ঞাপুর থেকে যোগাড় 
করে চন্দন সিনেমার কাছে এক 


গোডাউনে রাখছে | এই হাজারী 


ও রাযসমুজকে কেন্দ্র করে এক বিরাট 
পাপচক্র গডে উঠেছে । শুধু ভাই 
নয়, বেলিলিয়াস রোডে ও সন্ধ্যা- 
বাজারে যথাক্রমে কালট ও 
সান্তারের জুয়ার বোর্ডকে কেন্দ্র 
করেও এক সমাজবিরোধী দল 
হাওড়ায় ভয়াবহ পরিস্থিতির স্যরি 
করেছে। ফাপিতলার কবি, অ্ছুন, 
নিখিল, মুন্না, অনিল নামকরা এইসব 
পকেটযারের দল নিত্যনতুন হাঁঙ্গামা 
চালিয়ে ঘাচ্ছে। বাকল্যাণ্ড ব্রীজের 


& এগারো ॥ 


ওপরসহলে কেউ কিছু জানালে ত! 
তৎক্ষণাৎ আদামীর কানে পৌছে 
যাচ্ছে । শিবপুর থান! এলাকার 
মধ্যেই শালিমার ইয়ার্ড থেকে মাল 
চুরি হয়ে গিয়ে উঠছে শিবপুর পুলিশ 
ব্যারাকের (লাইন) কাছে রাষ- 
স্বরপের দোকানে । এলাচ, চিনি, 
সর্ষে, গোলমরিচের শত শত, বন্ত! 
রামন্বরূপের গোডাউনে ভোলার পর 
তা বিক্রী হচ্ছে শিবপুর বাজার 
থেকে। ব্যারাকের কাছেই এক তবলা 
দোকানের মালিক বলে পরিচিত 
“এক মহিলাকে ( তবলাওয়ালী 
নামেই সমধিক পরিচিত ) ঘিরে 
শিবপুর পুলিশ লাইনের কিছু কমার 


নীচে ফায়ার ব্রিগেডের দপ্তরের কাছে মধ্যে যে ন্যত্ারজরমক কাণ্ড চলছে 


লরী থেকে মল সরানো নিয়ে পুলিশ 
ও সয়াজবিরোধীদের মধ্যে প্রায় 
কাড়াকাড়ি চলেছে - প্রতিদিন । 
বেলুড়ের কুখ্যাত কমল, পাগলা, ডান- 
কুনির পরেশ, হাওড়া ষ্টেশন এলা- 
কার নামকরা খুনে নারাণ প্রমূখ 
তাদের কাঙ্গকর্ম যথারীতি বহাল 
'রেখেছে। 

এদিকে শিবপুর থান।. এলাকায় 
কুখ্যাত দাগী সমাজবিরোধীর] 
তাদের চাকুতে আবার শান দিতে 
স্থুরু করেছে । কাহুন্দের গোর! মিত্র, 
কদ্মতলার পল্ট হাজরা ও অপর এক 
সনৎ শেঠ শিবপুর. এলাকায় জড়ে। 
হয়ে চোরাই আগ্নেক্সাস্তের লেনদেন 
সরু করেছে। শাস্তা সিং মোড়ের 
বিক্রম সিং, দানেশ শেখ লেনের 
হাতকাটা সোনার দলবল ৪ তৎপর । 
শোনা যাচ্ছে প্রাক্তন এক কংগ্রেসী 
মন্ত্রীর ভাই শহরে গোরা, পন্ট্‌, সনৎ 
যারুকৎ বেমাইনী অস্ত্রশস্ত্র কারবার 
জাকিয়ে তুলেছে । 

থানার পাশেই, অলকার উল্টে! 
দিকে জলের ট্যাংকের কাছে সন্ধ্যার 
পর নারীধর্ষণ থেকে শুরু করে এমন 
কোন পাপকাজ নেই যা চলছে না" 
পুলিশও এর মধ্য রয়েছে সমান 
তাঁবে। ইতিমধ্যে শিবপুর থানার 
সামান্য দূরেই পরপর কয়েকটি 
চাঞ্চল্যকর ডাকাতির ঘটনা ঘটে 
গেছে । ৩১ জুলাই দীনবন্ধু কলেজের 
সামনে দিনছুপুরে ডাকাতি হয়, যার 
সঙ্গে বিক্রম সিং রয়েছে বলে 
“অনেকের ধারণা । শিবভল1 লেনে 
শিবুদের বাঁভীতে ডাকাত পড়ে 
সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় । ট্রাম ডিপোর 
ব্যাঙ্কের কাছে দোকান লুঠ, হয় 
পুলিশের চোখের সামনেই । ছুরির 
এখান খেকে লুঠের মাল লী করে 
নিয়ে নিশ্চিন্তে পাজাস । 

বোষ্টম পাড়াম বোদনেব নেতৃত্বে 
চোলাই নদ আফিং সাট্রার কারবার 
এলাকার মাহ্ষকে বিপদস্ত করে 
তুলেছে । শিবপুর এলাকায় পুলিশ 
ও সমাজ ৰিরোধীর এমন আতাত যে 


তা লিখে বোঝান ' দুদ্ধর ! এই 
মহিলার ঘর থেকেই বিক্রী হয় 
চোলাই মদ, চলে নান! অপামাজিক 
কর্ম, পুলিশ যার একমাত্র শঁয়িক। 
শিবপুর এলাকার কুখ্যাত দবাগী 
'আসামী শিকারী ওরফে ভূতো ও 
হিয়া 'প্রতৃতি অন্ধকারের জীবও 
পুলিশের হাত ধরে আলোক আসার 
চেষ্টা করছে। এলাকার মান্য 
শিকারীর ঘোরা ফেরা, বিভিন্ন 
ডাকাতি ও অন্যান্ত দুহর্মে পুলিশের 
সংগে দুর ততের মাথামাধিতে রীতি- 
মত আতংকিত । 
কিন্ত সবচেয়ে বড কথা হ'ল 
i শিবপুর 'থানার ও, মি সাহেব 
্রন্রন্বতীর কোনও আতঙ্ক নেই । 
থানার আরেক অফিসার সমর 
মজুমদার নিজের কাজ করার চেয়ে 
পিপি এম নেতাদের সঙ্গে প্রেম 
করতেই বিভোর । 
কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, এই অনস্থায়ও 
কি হাওডার ব্যাপারে মহাকরণের 
কর্তাদের ঘুম আর ভাঙবে না? 


রাগিনী প্রযোজিত 
“সাগরিকা মৃত্য, 


* গত ২* আগস্ট রবীন্দ্র সদনে কবি- 
গুরু সাগরিকা নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। 
এটির উদ্তোক্তা “রা'গিনী' নামে এক 
সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী : 

রাগিলীর এই বাধিক অনুষ্ঠানে 
সাগরিকা নৃতানাটোর নির্দেশনা, 
নৃত্যনাট্যৰপ, নৃত্য পরিকল্পনায় 
ছিলেন অসিত চট্টে'পাখ্যাযস। ভাবত- 
পুত্র চরিত্রেও৪ অনিতবাবু অংশগ্রহন 
ক্ষরেন। সাগবিকার ভুমিকায় অব- 
তীর্ণ হন গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় । 

কবিতা*শে দিলেন ('ভারতপুত্র) 
পার্থ ঘে'ষ, (সাগরিকা গৌরী বোষ। 
নংগাতে ছিলেন সাগব “সন, ও বাণী 
ঠাকুর । 

সংগঠনের পক্ষ থেকে বাবুল 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বপন গুপ্ত অরতথি- . 
দেব অত্যর্থন! জানান । 
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# 


পি জি হাসপাতালের বর্তমান 
সমাচার হল, এখানে কয়েকদিন 
আগে হাট ইউনিটে আবার নতুন 
পেম মেকার চুরি হয়েছে। এবং 
পেস মেকার ঃবদজেব ফলে জনৈক 
রোগী মারা গেছেন। এদিকে পি 
কি-ব নন-প্রযাকটিসিং ডাক্তাররা 
আবার নতুন করে চোরাই প্র্যাকটিস 
শুরু করেছেন। সরকার ঘোষিত 
কমিশন গঠনের বিষয়টিও এখন প্রায় 
ধামাচাপা পড়ার হথে। 

পিজি-র চোরাই প্রযাকটিসকারী- 
দের সম্পর্কে দর্পণ সহ বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় বহু তথ্যনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ 
হওয়ার পর বিব্রত চিস্ঠিত চণ্ডী কর, 
বারীন দন্ত, জে সি ঘোষ, এস এন 
সেনগুপ্ত, কল্যাণ ঘোষ, স্বরাজ 


ব্যানার্জী, অকুণাভ চৌধুরী, স্থচরিতা 
ঘোষ, বি সরকার, রাধাবল্লভ পাল, 
প্রমুখ তাদের কারবারের আস্তানা 


( দর্পণের সংবাদাতা ) 


কিছুদিনের জন্যে হলেও পাল্টে ফেলে- 
ছিলেন । কিন্ক রাজ্য সরকারের নরম 
ও অসহায় মনোভাবের স্থযোগ নিয়ে 
তার! আবার পুরনো কর্মে ফিরে 
এসেছেন | এবং এখন প্রায় প্রকাশ্যেই 
চোরাই প্র্যাকটিন করছেন পিজি 
হাসপাতালের চেম্বারে, নিজেদের 
বাডীতে। এছাড! মেট্রোপলিটন, 
গডিয়াহাট, সেন্ট ম্যারিস, নিউ 
ল্যাণ্ড, প্রেসিডেন্সী, ক্যালকাটা, 
মেরিল্যাণ্ড, অকল্যাণ্ড, পার্ক প্রভৃতি 


. নাপিং হোমে, বেলম্ডিউ ক্লিনিক ও 


অন্যান্য স্থানের প্রাইভেট চেম্বারে ৷ 
স্বয়ং মণি ছেতজরীও পি জি-র 
কোয়ার্টারে ও চেম্বারে প্র্যাকটিস সরু 
করেছেন। বিকেলে ডাঃ ছেত্রীর 
কোয়ার্টারে রোগী দেখার ব্যাপারে 
অবস্ত কিছুটা! সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 
নেওয়া হচ্ছে। এর জন্য অধিকাংশ 
দিন তার ঘনিষ্ঠ পার্খচর ইন্দিরা কং- 





নিল্সোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহবান করছে 


ইনরাইন স্যাফটের ড্রাইভেজ 


রেফাঃ নং এম এ টি/জি এম/টগ্ার/৭৮/৭৬৪৩/ভাং ১-৮-৭৮ 
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বর্থণানেৰ ছি 2 সার 





গাগা ড্রাইডেছের জন্য বিশ্বাসযোগ্য, সঙ্গতিসম্পন্ন 


ফেন খেকে ঘুমিক ‘এ’ সীম পর্যন্ত 


| 

| 

EE 2 এতে কাছ দেকে নিবিষ্ট ফর্ণে দুকগণারী দরের ভিত্তিতে ! 

| ৮1. বর 3.8 ২ ।৮ এ পিবরণ-হড়ি ইন অনমা বা ব্রিক লাইনিং ও | 

} কা ২:১১ 5হ পুর্ণ পখা, ওরে গর্ভ ম্যান হাট কক ও কয়ল! ৃ 
1177 72 ত১ই। সাইড ৩৬ এম ৯২ ১ এ (সু) মেজ ইনক্লাইন 
J চি ») লিক্ পদ ২২৬ এ | নে) উ55* এনকাইন ১ ইন ও, 

ও উহ এ | আকির।2িক খর ২৩:১৪ চাক টাকা । বায় ; 

1 ২৩১১৯ চাক আপুর কবল এয ১৪ দাস । ৰ 

61০০/০১/71 হ-৬ ৫০ (পঞ্চা-) টাল। নগদ দিযে খং আবেছ ' 
বা 25৯৯ ৭7 ভাগিঘ পযয আঙগিজের অবায় নেমাণেল 

27551 ৯১ = গাম এরিয়া, ণোঃ দেকস্চানগত্, তেলা বর্ধন ! 
নত * - ₹্ড দিশ ( ম প্যাড টি কাছে গেছে ভাব ও কাছের 

’ 1 তত সবে। বাদনাৰ টাকা কোর ই লিমিটেড, ' 
$ "৭ শি ৩ণ্র শরহে যে তোল হালিকা ও বকের 
্‌ তত ডু টে পাঠে হবে] গোঁ ত তর 

০ ডি IEEE 

SORT ১৩-৯ ৭ - তখিখ লে ॥ 

৮০ উস্বি বাত ভাতত 81 আব 

: ‘ বি, উপ টিতে তত পৰে পোলা ২ 7 | 

২7517 শাইিল বন্তাশবে | ক্ষন কারদ মা দেখেস্ে | 

ৃ ছে তি এড 1 গ্রহ" বা বর্নেক অধিকার সংরক্ষিত থাকছে । ৰ 

জিতের 


দম্পাদক কর্তৃক দালালী প্রেস, ১২৩১, আচা! প্রফুপরচন্্র রোড, কলিকাডা-৬ থেকে মুদ্রিত এব" দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকা তা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


"দাশ তাও ন 


গ্রেনের মন্তান ম্মরজিৎ দত্বকে ( পঃ 
বঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্ণচায়ী ) ক্োগী 
বাছাইয়ের কাল তরতে দেখা 'যায়। 
তূয়া প্রেসক্রিপশন মারফত দামী 
দাণী ওখধ সংগ্রহ ও পাচার, চেম্বারে 
মোটা ফি-র বিনিময়ে রোগী দেখে 
হাসপাতালের বেডে তত্ব করা এবং 
আউটডোরে অপ্ক্ষোমান রোগীদের 
ংগে টাউট মারফত যোগাযোগ করে 
টাকা নিয়ে ভন্তির ব্যবস্থা ইত্যাদিও 
এখন পি ভরিতে পুরোদমে সুক্ষ 
হয়েছে । এরই মধ্যে হাসপাভালের 
হাট ইউনিটে পেস মেকার বদলের 
পুনরাবৃত্তি ঘটেছে । একজন রোগী 
প্রাণও হারিয়েছেন । পি জি-র 
বর্তমান সার্জেন সুপার ডাঃ কে, 
সেনগুপ্ত নিধিকার। কারণ মণি 
ছেত্রীর দ্বারুণ পেটো য়া চণ্ডী করেরও 
এই ভয়ংকর ঘটনায় দায় দায়িত্ব 
রয়েছে। 
সার্জেন সুপারের কাছে ঘটনা 
সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 
আমি কি কররে1? রাইটার্স থেকে 
আমাকে তদন্ত করতে বলেছেন, 
আমি বলেছি উরাই অফিসার পাঠিয়ে 
তদ ্ত করেন। এর আগে শিশির 
দেবের সময় পেন মেকার চুরি বা 
বদদলাবঙ্গলী হলে!, তিক্গিল্যান্দ অপূর্ব 
সাহাকে দেবী সাব্যস্ত করলে।_ 
তারপর ক্রী হলে! সবই তো ক্গানেন। 
আপনার] কী চন আমার অবস্থাও 
শিখির দেবের যতল হোক ? এই 
কয়েকদিন আগে স্মটিহ ॥ত্তেব স্তর 
ই।ন্দরা »২গ্রল 
(ঘশুগাব প্র) 
কংতেছের ইক্োর উঠ্চোগ আনে 


যৌথ নেকেশ গরলন্ন ইনি । 
লংক্েশের ভালা জাবড নেহার 
ইনিরা ক কাগ্েমে ঘেোৎ। দয়া পর 
সলা্দস সৃহরোগি য় ক্ষত স্বাং 
ইনশা চর এত চেতৃলাশ 


শত কট ই পভ হণ UU. 
০ ্ | 

দ নিয় দে এন হারা ইল 
টে সপ সপ পি 

AEP GE দহ তি হত 

ফিন তিনি িতিও রঃ 

১৩০ os 

হত জা, এ 4s ১ পপ ৮ ন্‌ 

~~ 

HANES 3474 

FEAL ARS হা ডর্টজভ লা 
৭ » নি 

ছাট জুস {7 চত করেতে! 


ঢেট্টা করছেন 


bb 
eT 4 
তল্োত্‌ "তা । 


সম্পারক হি নন এব 


মায়া সিংহকে আমার অফিসের এক 
সেকশন থেকে অন্ত সেকশনে বদলী 


করে যেভাবে অপদস্থ হলাম তারপর 
“আবার? 


এদিকে মণি ছেত্রীর বিরুদ্ধে 
দর্পণে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশিত 
হওয়ায় স্বাস্থ্য দপ্তরের দারুণ করিৎ- 
কর্ধা (?) ডেপুটি সেক্রেটারী ডাঃ 
লক্ষ্মীকান্ত স্থকুল নাকি ভীষণ ক্ষিপ্প। 
ইনি অজিত পাঁজার সমস্ত অপকর্মের 
সাকরেদ বলেই বিভিন্ন মহলে পবি- 
চিত । দুনিয়ার অফিসার হওয়া 
সবেও সম্পর্ণ বেশ্াইনী ভাবে জয়েন্ট 


ডিরেক্টর পদে ইনি একদা! প্রমোশন 


পান। নমিনেটেড আই এ এস 
বর্তমানে ডেপুটি সেক্রেটারী ডাঃ 
স্থকুল হন্বিতন্ি করে বলেছেন-_ এ 
ধরণের কাগজ বুদ্ধ করে দেওয়া 
প্রয়োজন । অথচ অল্পদিনেই ইনি 
মেদিনের কথা ভূলে গেলেন, যেদিন 
তিনিই সাংবাদিকদের (ডেকে ডেকে 
বলেছিলেন দেখলেন মান্দা! (দিদধার্থ 
শঙ্কর রায়) মণি ছেত্রীর তিজিস্যাব্স 
এনকোয়ারী বন্ধ করে দিলেন। 
বিশ্বয় চক্রবর্তাঁর বিরুদ্ধে তো অনেক 
লিখলেন-_-এবার ডাঃ ছেত্রীর 
ব্যাপারে লিখুন | 

ডাঃ স্কুল সেদিন ভিজিল্যান্স 
কমিশনে মণি ছেত্রীর তিজিল্যান্স 
কালের নাস্বারও (এল, ৮৫/৭৫ ) 
কয়েকজন সাংবাদিককে দিয়েছিলেন। 

আঙ্জ পরিবর্তিত অবস্থায় কেন 
তিনি মণি ছেত্রীর "অকৃত্রিম সুহৃদ” 
বনে যাবার চেষ্টা করছেন মহা 


PRICE 60 7319০ 


মীমাংসা ফর্মুল। 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
সিংকে দলের সভাপতি কর] হচ্ছে 
খবর পেয়ে চক্রভান গুপ্তা সঙ্গে সঙ্গে 
যোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে ছুট 
টেলিফোনে যোগাযোগ করে ভড়ি- 
ঘড়ি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিতে অনু 
রোধ করেন। 
পরের দিন গুপ্াজী লক্ষ্দে পেকে 
উডে এলেন প্জীতে। সেই| 
প্রধানমঙী যোর!রজী দেশাইসের 
ঙ্গে প্রায় "৪০ মিনিট ঠক কবে 
বেরিয়ে এলেন । তারপর শুরু হয়ে 
গেল প্রাক্তন কংগ্রেণীদের জো 
কত্রে চরণ সিংকে সভাপতি করার 
বিচে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান 
প্রাক্তন জননজ্ঘের এল কে আদবানী 


এদের সঙ্গে হঠাৎ ঘোগ দেওয়ান 
চরণ সিংকে সভাপতি করার প্রশা- 
বট! ভেস্তে যায়. জগন্জীবন রাম 
এবং এইচ এন বহুগুণ! তীব্র ভাষায় 
দলীয় সদণ্তদের কাছে চরণ সিংয়ের 
বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন | 
অবস্থা অন্যদিকে মোড় নেয়। 

চরণ সিং এবং তার সমর্থকরা 


এটা বুঝে গেছেন ধলে গুরুত্বপূর্ণ পদে 
তাদের ফিরে আসা সহজসাধ্য নয়। 


যেখান থেকে তার! হটে 
গেছেন আর সেখানে চির 
আসবেন না। চরণ সিংয়ের উগ্র 


সমর্থকরা আর বসে থাকছে রাত 
হচ্ছেন ন। ্মাবার ওর] তুক্পের 
তানগুলে! দেখাতে শুরু করেছেন ৷ 
রাজনারায়ণ সাংবাদিকদের বণ্ছেন 
২৪শে আগষ্ট হিনি কেন পদত্যাগ 
ক্রনেন (সে বিষয়ে বিবৃতি দেবেন । 
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কাবারী 


দিয়ে তীয় সড়কের 
ধারে বেপরোয়া ক্রাইম এ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


> CS সড়কের ধারে ও ওপরে ' 
রাহাজানি, ডাকাতি নরহত্যার 
ঘটনা এখন আর কারও অঙ্রানা নরম । 
স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজোতি বন্দ এ 
ব্যাপারে উদ্বিগ্ন । সম্প্রতি এক অমু- 
নে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন জাতীয় 
সড়কের ওপর সমস্ত রকম অপরাধ- 
যুলক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য 
জোরদার ব্যবস্থা :করবেন। এদিকে 
পুলিশ ইতিমধ্যেই ধূয়ো তুলেছে 
তাদের হাতে পর্যাথ্চ ফোর্স গাড়ী- 
ঘোড়] না থাকাতেই এধরণের ঘটন। 


ডাজ্জার( দর 


গত সপ্তাহের দর্পপের সংবাদে 
্বাসথাদপ্তরে সর্বস্তরে দারুণ উত্তেজন? 


হবি হয়েছে। .মণি ছেত্রী, ও লক্ষী 
স্কুলের সব অপকর্মের খবর দেনেও 
ধারা তখন মুখ খুলতে সাহস পাননি 
ভাবের, অনেকেই এখন সরব হয়ে- 
ছেন। স্বাস্থ্দণ্রের বিভিন্ন দায়িত্ব 
-পুর্ণ পদে ও সেকশনে কর্মরত কয়েক 


উন (এর মধ্যে ডেপুটি সেক্রেটারী . 


ও্যাসিস্টেন্ট সেক্েটারী, পি এস পি 
এআ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর ও আাভ- 
মিনিষ্েটিভ অফিসাররাও আছেন ) 
ঢৃপণ্কে এ ব্যাপারে অভিনন্নিতও 
করেছেল। 

এ মি ছেত্রীর বিরুদ্ধে ভিজিজ্যানদ 
ক্ষিশনের:তদৃত্ত সম্পর্কিত এল ৮ 
£, ==ক আাঈারের ব্যাপারে আরো 


বাড়ছে। অতএব জাতীয় ' সড়ককে 
বিপদমুক্ত করতে হলে আরও থানা 
পুলিশ ঢাল তরোঁয়াল চাই । . 

কিন্তু পুলিশের এই বক্তব্য-কিছুট। 


eh le ও ble দলবল সম্পর্কে 


- সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, চরণ সিং 


৯৮ 


‘ দ্েশাইকে সমস্ত ঘটনা বুঝিয়ে বলতে |. 


হলেও পুরোটা ঠিক নয়। কেনন! - 


গুপ্তাদের মজলিস থেকে মাসকাবায়ী - 
চড্লছে। দর্পণ অত্যন্ত জোরের 


সঙ্গে বলতে পারে পুলিশ যদি চায় 

তাহলে 'জাতীয় সড়কের ওপয় 

ডাকাতি রাহাঁজানি একদিনেই বন্ধ 
(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) 


মধ্যে এখন বেশ আতঙ্ক 


i দ্প “ণের সংবাদদাতা Ml 


বন্থ চাঞ্চল্যকর তথ্যও ইতিমধ্যে 
দর্পণের সংবাদদাভার কাছে এসেছে । 
বিলে হলেও পি জি'র প্রশাসনিক 
তদন্ত কমিশনের কাজ শেব পর্যস্ত 
শুরু হবে এই ভরসার দর্পন ওঁ সব 


তথ্য প্রকাশে আপাতত 
-থাকছে। ' | 


হেলথ সাভিসেস আযাসোসিয়ে- 
শনের পাশাদের মধ্যেও দর্পণের 
সংবাদ আতঙ্কের স্বষ্টি করেছে। 


কিছুদিন আগেও আাসোসিহয়শনের . 


-রিস্ক নেওয়া যায় ? 


যারাঁপিজি-র ব্যাপারে প্রশাসসিক : 


তত্বস্ত কমিশন গঠনের সরকারী 
. সিদ্ধান্তকে আবালতে চ্যালেঞ্জ করার 


উদ্দেশ্যে মণি ছেত্রীকে সংগে নিয়ে 
উকীল ব্যারিস্ারদের বাড়ীতে 
ছোটাছুটি করেছেন তাদেরও অনেকে 









টি সংবাদদাতা) |. 
প্রধানমন্ত্রী ' মোরারজী দেশাই ১১৫১ সালের, ৩১শে আগষ্ট ছুমি: 
| হীন আর গরীব কৃষকদের তা! 
রক্তে লাল হয়ে গিন্বেছিল কলকাতা! 
মহানবীর রাজপথ ।.. তারপর চলে- 
| ছিল চারদিনের এক রক্তাক্ত নাটক ৷ 
এই রক্তাক্ত নাটক রচনা করেছিলেন, 


আর তার দদবলকে দূলের অথবা 
সরকারের কোন পদে বসানো! হবে | 
না। বিশেষ করে জগজীৰন রামের 
পুত্র: সবরেশকুমারের- বিরুদ্ধে রাজ- 


- 'নারায়ণের সমর্থকরা যেসব. কাণ্ড ঃ তৎকালীন খাস্ঘমন্ত্রী ' এবং বর্তমানে 


করেছেন তাকে ্রীদেশাই সোজা- | | জনতা নেতা প্রীপ্রুচন্দ্র সেন + তায় 


. স্থজি ব্যাকষেলিং বলে অভিহিত] সঙ্গে ছিলেন তৎকালীন পুলিশযন্্র 


করেছেন। এবং এই ঘটনার পর | স্বৰ্গত কালীপদ মুখার্জী _কলকাঁতায় 
মোরারজী দেশাই আরও কঠোর যখন পুলিশের গুলীতে মাহুয রক্তাক্ত 
হয়েছেন । তিনি বিশু পটটনায়ককে 
" সোজাস্থজ্জি জানিয়ে দিয়েছেন, 
" আপনারা আমাকে: -আপোষের 
ব্যাপারে বিরক্ত করবেন না।, 
যেসব নোংরামী চলছে তারপর | 


মন্ত্রী লালবান্জারে কণ্টেলরুমে বসে 
 পেশাচিক উল্ামে রসগোল্লা 


| হয়ে মৃত্যুপথষাত্রী তখন এই পুলিশ. 


. দেপপলের প্রতিনিধি) 


খেয়েছেন। পঞ্চাশের. দশকের | 
শেষার্ধে খাদ্য সংকটে জর্জরিত হয়ে- 


, ছিল - শ্রমিক" কৃষক মধ্যবিত্ত । 


প্রতিবাদে তারা. ' ৩১শে আগষ্ট 
সমবেত হয়েছিল ধর্মতলায়। খাদ্য 
আন্দোলনের প্রথম দিনেই পুলিশ- 
শান্তিপূর্ণপ্রতিবাদকারীদের কেবলমাত্র 
লাঠিপেটা করেই বেশ কয়েকজনকে 
যষাঁলয়ে পাঠিয়ে গিয়েছিল। তার 


(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) ' 


দেবর বোর্ডে পুৱনো কদ্গ্রেদী 
ও প্রতিক্রিষ্াশীন্তছের ঘুঘু বাসা 


আর কোন কথা চলে নী! - 
স্বরেশকুমারের' অভিষোগের | 
, ভিত্তিতে যুবজনতা ও কিমাণ | KR . (দেপপৈর সংবাদদাতা! ) 





রাজ্াযসরকারের তথ্য ও জঅন- 
চা করার পর রাজনারায়ণ tp 
নী | সংযোগ hl প্রযোজিত দুটি তথ্য- 


গিয়ে রাজনারায়ণ ধমক খেয়ে ফিরে ৰা | 
এসেছেন ।” বাজনারায়ন তার লম্‌- | হ'ল" কলকাতার আঞ্চলিক সেন্সর 
রক্দের ছাড়িয়ে আনা তো দুরের | বোর্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন 
কথা জামিনেও বের করতে পারেন | প্রথমটির সেন্সরে অংশ নিয়েছেন 
নি। , |-তরুণ রায় যিনি কংগ্রেসের কৃপাধন্য 
. জানা গেছে জগজীবন- রামের | হয়ে নাট্যজ্গতে টিমটিম , করছেন, 
পুত্র হরেশকুমারের বিরদ্ধে রাধনারা* | আর বিভীয়টির দেকগরে উপস্থিত 
(শেখা বয় পৃষ্ঠায় ) .| ছিলেন আনন্দৰাহোযের , গর" 
| কিশোর ঘোষ ও যুগ্নাস্তরের অমিতাভ 


{ চৌধুরী । প্রথমটি সম্বন্ধে তরুণ রায় 


CEU না, আঁর | 
একসপোজড হুতে রাজী" নই । | 
জ্যোতির্য়বাবুরা- (আই এম এর | 
নেতা) যতই চীফকে ইনফুয়েন্স | 
করার চেষ্টা করুন, ডাঃ ছেত্্রীকে | 
আর রি-এমপ্রয়মেন্ট দেওয়ানো যাবে, | ধ্রিনিযপত্রের কোনও হিসাব-পাওয়। 
না। শুধু শুধু আমর! মূখে চুনকালি | যাচ্ছে না। ডানকুনি থেকে পাওয়া 
মাখলাম। জাট্রিস টি পি মুখাজীর | প্রচুর টাকার বেওয়ারিস বিড়ির 
বিরুদ্ধে এত কদপ্লেন করা হলো, কি | মশলাও এখন নষ্ট হওয়ার পথে। 
হজে1? ডাঃ ছেত্রীর স্বন্ত আর কত 


হাওড়া জি, আর, পি থানার 
মালখামার হাজ্জার হাজার টাকার ' 


রেলওয়ে পুলিশের জনৈক পদস্থ 
অফিসার জানান, এই মালখাঁনার 
দায়িত্বে ছিলেন মোহিত মৈত্র।- 
তিনি এই দায়িত্ব নেন- বর্তমানে 
শিবপুর থানায় কর্মরত সস্ভোয় চক্র- 
বার কাছ থেকে । এখন দেখা 
যাচ্ছে জি, আর, পি থানার বড়বাবু 


মণি ছেতীও মুখে যতই হি 
করুন বেশ ঘাবড়ে গেছেন। ' কয়েক 
দিন ধরেই বাড়ীতে মহাকরণে শলা- 
পরামর্শ করে চলেছেল ৷ ঘনিষ্ঠ পার্খ- 
চর সত্য কোনার অমল বসন্ত দবর্পণের 
(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) 


| নাকি মহা কষ্ট এই জন্য যে ' এই . 
| ছবিতে পার্টিবাজী করা হয়েছে। - 


বেশ কিছু যশলাও নার্কিবেপাত্তা 9 


 ছিভীয়াতে : শোনা রাড গৌর- | 


কিশোর প্রযুখেরা পুলিশী জুলুম নিয়ে : 
বাড়াবাড়ি দ্েথেছেন। জরুরী অব- | 
স্থার সময় ত গৌরবাবুর গ্রেপ্তারের | 


খবর আনন্দবাজার প্রকাশ করেনি । | 


অথচ জরুরী অবস্থা নিয়ে ছবিটিতে | 
সত্যপ্রকাশের মৎসাহস দেখিয়ে গৌর | 
219 
দেখানো হয়েছে। 

" রাজ্য সরকার এ বিষয়ে কড়া | 
. মনোভাব নিয়েছেন। অবিলম্বে ছবি. 
দুটি মুক্তির কথা বলা হয়েছে। স্বয়ং ! 


মুখ্যমন্ত্রী এ প্রসঙ্গ মান্রাজের জনসভায় | 


উল্লেখ করেছেন। তথ্যমন্ত্রী এ. 
বছরের গোড়ায় আঁদবানী, সাহেবকে | 
বলেছিলেন ধে সেন্সর বোর্ড | 

(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) - 


হাওড়া জি আর পি থানার মালখানার - 
হাজার হাজার টাকার জিনিসের হিসাব নেই 


( দর্পণের সংবাদদাতা ). 


সুহৃদ সেনগুপ্ত মোহিতবাবুকে রা 
তাগাদা নেওয়া সত্বেও তিনি মালখা- | 
নার হিসাবপত্র বুঝিয়ে দিচ্ছেন না। 
এব্যাপারে স্বন্ধদবাবু জেলার-এস, | 
আর, পি-র কাছে .৫ 
সম্পর্কে অনাচার ও ছুনাঁতির নানা 
অভিযোগ পেশ করেন। এরপর 
মোহিভবাবুকে : কর্ডনিং বিভাগে | 
বদলী করে দেওয়া হয়। কিন্তু | 
তবুও উনি মালখানার হিসাবপত্র | 
যথাযথতাবে থানা কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে ! 
দিয়ে যাঁননি'। এখন কথা উঠেছে | 
এই মালখানার প্রাক্তন তদারকি . 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


\ 


BERS 


' - আলোচন! করা। 


. ঘেটে এমন তথা -উদঘাটিভ হতে 


* মিটিয়ে নেবার কথা ভাবতে হবে এবং 


Hi ছুই 


ভারত-চীন বিরোধ নিয়ে নতুন 


করে ভাবতে হবে” স্বব্হ্মনিয়াম স্বামী ' 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 

চীন যাত্রার প্রাক্কালে গত বুধ- দেশের জনগণ পরস্পরকে জানি ন1।” 
বার লোকসভার সাস্য ওজনতা তিনি বলেন, “চীনে গিয়ে দেশ 
পার্টির নেতা ডঃ স্বামী এক সাংবা- ব্রয়ণ করার ইচ্ছা আমার মোটেই 
দিক সম্মেলনে বলেন, বৃটিশ কর্পো- “নেই, আমি সেমিনার আর কর্মস্থচীর' 
রালদের ছারা রচিত ম্যাকযেহন মধ্যে দিনগুলি কাটাতে চাই ৷” 
লাইনকে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ সীযমাস্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য তিনি 
স্যাধানের ক্ষেত্রে মানদণ্ড রাখা ১৯৬১ সালের অবস্থায় ফিরে গিয়ে 
সঠিক নয় | এব জন্য প্রয়োজন, তথ্য 
ও ইতিহাসের ভিত্তিতে খোলামনে 
তার বক্তব্যের 
যধ্যে একটা কথা পরিক্ষার ছিল যে, 
সীযাস্তের দাবী নিয়ে ঝগড! কর?" 
এফান্তই অন্গচিত, কারণ ইতিহাদ 


মণ কিছু অভিযোগ পান তার স্বী 
গ্রীযতী কমলা দেবীর সুত্রে । দিলী 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ের অনৈকা ছাত্রীব সঙ্গে 
স্থরেশকুমারের ঘন্চিতার তার স্ত্রী 
প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হন । খবরটা রাজনারা- 
যণের সমর্থকরা জোগাড় করেন। 
তায়পর একদিন দুদ্রনে ঘখল গাডী 
করে যাচ্ছিলেন ভখন যুব জনতার 
কিছু কম ভাদেরকে ঘিরে ফেলেন 
তারপরই ব্যাপারটা গুলিয়ে যায়। 
একপক্ষ দুজনের কিছু ঘনিষ্ঠ অবস্থার 
ফটো| নিয়ে “বলতে থাকেন ওর] 
কেচ্ছা করছিল। ন্মপর পক্ষ বলেন 


তাদের জোর করে ফটো! তোলানো! 
হয়েছে? 


পারে ঘাভে উভয় দেশই চমকে 
যেতে পারে এবং*আক্রমণকারী ফে 
তানিয়ে ভাববার আছে। 

কিন্ত তা সত্বেও তার' কথার 
মধ্যে অনেক স্ববিরোধিতা ছিল। 
যেমন চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ 
সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত মতামত' 
জানতে চাইলে যদিও তিনি 
পরিদ্দার ভাষায় বলেন যে; কে আক্র- 
মণকারী এই বিতর্কে না গিয়ে বিবাদ . 


সমাধানের স্তর, খুর্জে বার করতে 
হবে তথাপি সামগ্রিক ভাবে তার 
বক্তব্যের মধ্যে চীনকে আক্রমণকারী 

বলার প্রবণতা ছিল । 

ছুই মহান দেশের মহান জাতির 

মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব আছে বারং- 
বার একথা বলা সত্বেও শ্রীষ্বামী কথ! 

গ্রস্দে বলেন যে, “আমরা দুই, 


সবিনয় নিবেদন 


মঙ্গলবার ও'বুধবার ছাপাখানার 
কর্মীদের ধর্মঘট এবং প্রত্যহ লোভ- 
শেডিংয়ের জন্ত এবার ১২ পৃষ্ঠার স্থলে 
১* পৃষ্ঠায় দর্পণ প্রকাশ করতে হল । 

এই ক্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত । 
সম্পাদক, দর্পণ 


শারদীয়! সংখ্যা 


সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছে ' 
® 
মফঃস্বলের এজেন্টর] অবিলম্বে লিখে পাঠান তাদের কত কপি 


নেতৃবৃন্দের'মধ্যে দারুন প্রতিক্রিয়ার 
সৃষ্টি হয়েছে। সকলেই একবাক্যে 
বলেছেন, এ ধরণের নোংরামীকে 
প্রশ্রয় দেওয়া হতে থাকলে এর থেকে 
কেউই রেহাই পাবেন না! । সব- 
চেয়ে সরল মন্তব্য করেছেন জনত! 
দলের অন্যতম নেতা প্রাক্তন বি এল 
ভি দলভুক্ত পিলু মোদী । শ্রীমোদী 
বলেছেন কবে হয়ত,দেখব আমান 
ঘরে রাত্রিবাসের ফটে?ও তুলে রাখা 
হয়েছে। i 





প্রয়োজন। ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে না জানালে আমাদের পক্ষে এই সংখ্যা 
পাঠানো সম্ভব হবে না। 
এই সংখ্যার দাম চার টাক 
© 


সাকৃ'দেশন ম্যানেজার, দর্পণ ৬১ মট লেন, কলকাঁতা-১৩. 





নতুন করে আলোচনা শুক করবার, 


মোরারজীর কঠোর মনোভাব 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


যাই হোক ্যার্ারটায় জনতা" 


প্রস্তাব দ্বেন। | 

জনতা পার্টিতে সভাপতি নির্বা- 
চন সম্পর্বে প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন, 
*চন্দ্রশেখরের থেকে আমার সাংগঠ- 


“নিক ক্ষমতা বেশী ৷ কিন্তু এই কথার 


মধ্য দিয়ে আমি মোটেই এট! 
বোঝাতে চাইনি যে, চন্দ্রণেখরের 
প্রচুর ভুল জর্টি আছে 1 

যুব-জনতা! সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ 
মন্তব্য করে তিনি তার বক্তব্য শেষ 


'করেন। 


. জগজীবন রাম এব্যাপারে চরণ 
সিং গোষ্ঠীর কয়েকজনের সঙ্গে কথা 
বলেছেন 1 জান! গেছে রাজনারায়ণরা 


মামলা! প্রত্যাহার করে নিলে 


 এব্যাপাবে.আর হৈ চৈকর্বেম লা 


বসে জানিয়েছেন । 

যে কোন কারণেই হোক ভগভ্ীবন 
রামের ছেলের কেলেঙ্কারীকে রাজ- 
নৈতিক সঙ্কটে উত্তীর্ণ কবতে পারেন 
নি। দলের মধ্যে চরণ-রাজনারায়ণরা 
এখন পুরোপুরি বিছিন্ন অবস্থায় রয়ে- 
ছেন। সোজ্রা কথা বনতে গেলে 
জনতা দলের মধ্যে চরণ-রাজনারাঁসণ 

অবাঞ্চিতের মত আছেন। 
অবশ্য চরণ-রাজনারায়পরা তাদের 
অবস্থা ;ভালই বুঝতে পারছেন। 
এটাও তারা জানেন এদলে তাদের 
আযু আর, বেশী দিন নেই।” সেই 


. হিসাব মত রাজনারায়ণ লোকসভায়, 


বিরোধী দলের একজন সোচ্চার 
সদস্যের ভূমিকা পালন করছেন। 
রাজনারায়ণকে বেশ কিছু বিরোধী 


' নেতার সঙ্গে শলাঁপরাযর্শ করতেও 


দেখা যাচ্ছে। | 
লোকসভার 


অনেকে বলছেন, 
রাজ্যসভার 
ইন্দিরা কংগ্রেস সমেত বিরোধী দূল- 


এবং - 


গুলো কান্তি দেশাইয়েব বিরুদ্ধে 


বিভিন্ন অভিষোগ তুলে তার তদন্ত 
দাবী করার পেছনে রাজনারারণের 
ইন্দন আছে। অনেকের ধারণা 
ইন্দিরা কংগ্রেস সমস্ত এন পি সালভে 
কাস্তির বিরুদ্ধে যে লব অভিযোগ 


. এনেছেন তার অনেকগুলিই রাজ- 


নারায়ণের কাছ থেকে নেওয়া! 

প্রধানমন্ত্রী, দলের সভাপতি সহ 
উচ্চতর নেতৃরৃদ্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
রাজনাঞ্জায়ণ ষে সব কার্যকলাপ 
করছেন তার উদ্দেশ্য! 
দেওয়া । 


দল ভেঙে 


কুষ্ণান-চেটির ফাসির 
প্রতিবাদে সভ৷ 
এবং মিছিল 


('র্পণের সংবাদদাতা ) 


_ তামিলনাড়ুতে নকশালপন্থী 
যুবক প্ররুষ্ণান চোটর ফাসির প্রতি- 
বাদে দিলীতে পিপলস ইউনিয়ন ফব 


সিভিল লিবার্টি ও সিটিজ্রেন্দ কর 


ডেমোক্রেসী যৌথভাবে একটি জ্রন- 
সভা করে। ' বোদ্বাইতে' কমিটি 
ফর ডিফেন্স অফ ডেমোক্রাটিক রাই- 
টল্‌ এই ফাসির প্রতিবাদে " বিভিন্ন 
কর্মসুচী গ্রহণ করে । 

কলকাতায় গত ২৪শে আগষ্ট 
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, 
গণতাগ্িক অধিকার প্রতিটা" সমিতি 
ও ২০শে জুলাই কমিটি বলেঙ্গ 


রত 
* দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১লা সেপ্টম্বর,, ১৯৭৮ 


হাওডা জি আর পি. 
(১ষ পৃষ্ঠার পর) 


করম সস্তোষ চক্রবতী৪ নাকি এই 
মালখান! দম্পর্ে নানা গরমিল কষ্টে 
গেছেন । হাজতবন্দীদের খাওয়া- 
নোর ভুয়! বিল পেশ করেও তিনি 
কেলেঙ্কারীর একশেষ করে গেছেন 
মোহিতবাবু প্রকাশ্যেই বলছেন 
সস্তোষবাবু ভালো করে মালখানার 
হিসাব বুঝিয়ে দেননি। ফলে 
ভিনিও এর হিসাব দিতে পারছেন 
না। 

নীট কল দাড়িয়েছে ' হাওড়া 
ভি, আর, পির মাঁলখানার হাজার 
হাজার টাকার মালপত্র নিয়ে এক, 
বিরাট গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠেছে । 
অনেকের অভিযোগ ইতিমধ্যে নাকি 
অনেক টাকার মানপত্র হাপিমও 


"| উপরে নির্দেশিত 





স্কোয়ার থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল হয়ে গেছে । 
বার করে। মধ্য কলকাতার বিভিন্ন i 
পথ ঘুরে এই মিছিল রাজ্রতবনের ' লে খোজ করুন 
সামনে আসে । উদ্ভোক্ত1 সংগঠন- » নিব. 
গুলি রাজাপালের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির বনী স্বাদ | 
কাছে এই ঘ্বশ্য ফাসির প্রতিবাত OVS 

| ৭  দ্নেশকথা প্রকাশনী 


এক স্মারকলিপি জম! দেন রাজ্য 
পালের সচিবের কাছে । 


"কলিকাতা নেট্রোপণিটান 


জছ৯ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি 
সংক্ষিপ্ত টেপ্ডার নোটিস 


ডেপুটি ডাইরেক্টর (সাউথ ), ডবলু এম আযাও ই এইচ সি এম ভি এ, ১০, 
ক্যামাঁক ্রাট, কলিকাতা-১৭ কর্তৃক নিয়োক্ত কাজের জন্য নির্ভরশীল, বিশ্বাস- 
যোগ্য, অভিজ্ঞ ও সঙ্গতিসম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে সি এম ভি এ ১নং 
ফর্মে সীল করা টেণ্ডার আছত হচ্ছে £_- 


টেণ্ডার নোটিস নং ভি ডি (এস)-১এ অফ ৭৮-৭৯--২য় কল্প, গার্ডেন রীচ 
ওয়াটার টিটমেন প্যান্ট সাইটে ল্যাওস্কেপিংএর জন্য মাটি দিয়ে ভরাট করার 
কাজ। আঙ্থমানিক খরচ £ ১,৫৯,০২০-০০ টাক1। বায়লার টাকা £ 
৩,০৮০-০০ টাঁক]। প্রতি সেট টেগারপত্রের দা £ ২০-০০ টাকা। সম্পূর্ণ 
করার সময় £ এক মাপ । টেগার নোটিস নং ডি ডি (এসট-৩ অফ ৭৮-৭৯, 
গার্ডেনয়ীচ ওয়াটার ওয়ার্ক সাইটে কেমিক্যাল হাউস নির্মাণ সম্পকিত 
বকেয়া কাঞ্জ।! আন্যানিক খরচ £ ১৩৭১০ ৪৪-০০ টাকা । বা়ুনার টাকা! 
২,৭৪১-০* টাকা । প্রতি সেটের জন্য 'টেণ্ডারপত্রের দাম : ২০-** টাকা। 
সম্পূর্ণ করার সময় £ চার'মাস। টেগুার নংভি ডি (এস)-৪ অফ ৭০-৭৯, 
গার্ডেনরীচ ওয়াটার ওয়ার্কসের মধ্যে ভিতরের রাস্তা নির্মাণ । আহুমানিক 
খরচ £৮১৯৭১৮৮১-** টাকা । বায়নার টাকা £ ১৭,১৫৮-০০ টাকা। প্রতি 
সেট টেশারপত্রের দাম £ ৩০-** টাক! ৷ : সম্পুর্ণ করার সময় £ চার মাস। 

কাজের সম্পূর্ণ বিবরণ, স্পেসিফিকেশন, বিশেষ শর্তাবলী ইত্যাদি টেগ্ডারপত্রে 
পাওয়া যাবে । ডেপুটি ডাইরেক্টর (সাউথ)-এর কাছ থেকে পূর্বাঞ্ছে অন্থমতি 
নিয়ে এবং- বৈধ পরিচয়পত্র ও বিক্রয়কর ও আয়কর পরিশোধের সর্বশেষ 
সার্টিফিকেট দেখিয়ে ৭-১-৭৮ তারিখ থেকে ২১-৯-৭৮ তারিখ পর্যন্ত শনিবার 
ছাড়া সমস্ত কাজের দিনে বেল] ১১] থেকে ৩ট। পর্যন্ত প্রতি সেটের জন্য 
অপ্রত্যর্পণযোগা নগদ টাকা দিয়ে এক্সিকিউটিভ 
ইঞ্জিনীয়ারের অফিস, গার্ডেনরীচ ওয়াটার. ওয়ার্কস ডিভিসন, 
বিধানগড়, কলিকাতা-৭০**৬৬ থেকে - টেগ্ডারপত্র পাওয়া যাবে। ডেপুটি 
ডাইরেক্টর (সাউথ) কৃ, ২২-৯-৭৮ তারিখ বেল! ৩ট! পর্যন্ত টেগ্ডারপত্র 
গৃহীত হবে এবং অব্যবছিভ পরেই উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেওারদাতাদের 
উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোলা হবে। কোন কারণ না দেখিয়ে ষে কোন, অথবা 
সমস্ত টেণ্ডার গ্রহণ বা বর্ভনের অধিকার কতৃপক্ষ সংরক্ষিত রাখছেন।, এ 


৬১ মট লেন, কলি-৬ 





দর্পণ । শুক্রবার, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ - 


রাত শে 


ইন্দিরা শিবিরে নিব [চনী প্ৰস্তুতি ? 
| তারতপুত্র 


বিদেশী SV কাছে 
“অকুতোভয়” প্রধানমন্ত্রী বুক ঠুকে 


বলেছেন থে ইন্দিরাকে জাতীয় ক্ষমা 
. করা হবে না। ওয়াটারগেট কেলে- 


স্কারীর সঙ্গে যুক্ত - 'থাকা সত্বেও 
প্রেদিভেন্ট ফোর্ড প্রাক্তন মাকিন 
প্রেসিডেণ্ট 'িচার্ড নিক্সনকে জাতীয় 
ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন । তা 
নইলে ওই গুরুতর অপরাধের দরুণ 


. তাকে মাকিন, সংবিধান অন্্যায়ী 
কঠোর শান্তি, পেতে হত? বিস্ত: 


প্রধানমন্ত্রী দেশাই এ প্রসঙ্গে বিদেশী 
সাংবাদিকদের কাছে মস্তব্য করেছেন 


" যে ব্যক্তিগতভাবে তিনি '“ওই ক্ষমা 


f প্রদর্শন সমর্থন করেন না। 


“প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যেভাবে তার 


_ ব্যক্তিশাসন নিয়ন্কুশ করার উদ্দেশ্তে 


সংবিধানকে নস্তাৎ করে দিয়েছিলেন, 
করেছিলেন ভাতে তাঁর শান্তি ছিল 


অবধারিত-এবং নির্বাচনে পরাজয়েই : 


সে শান্তি রিধান হয়ে যায়নি। শাহ 


_ ফমিশনের স্থপারিশমতো ফৌজদারী, 
দণ্ডবিধি অন্যায়ী মামলা. রুজু কর! 
হবে । বিশেষ. আদালত গঠিত হবে। 


আইন ভার নিজের পথ ধরে চলবে। 


এসব কথাই জনতা সরকারের পক্ষ - 


থেকে কখনে . প্রধানমন্ত্রী দেশাই 
কখনো আইনমন্ত্রী শান্তিতৃষণ বলে 


.. চলেছেন । কিন্ত গ্বাইলন্করী আলস্য 


, থেকেই এক প্রতীক ie নামিল 
- হুমা 


পরিত্যাগেও যেন' জনতা সরকারের 
প্রবল অনীহা। 

" শত্রুর এই দুর্বলতার পূর্ণ, হুষোগ 
হিরা গান্ধী নেবেন ন! কেন হু 


- তিতির জনতা! নেতারা la 


কলহে ময়, দজীয়ন বা সরকারী কাজ- 
কর্ম হেখার- ফরসৎ তাদের হচ্ছে না. 


যার ফলে জনতা পার্টি ও সরকারের- 


মর্যাদা আজ ধুলোয় লুটোচ্ছে.। চতুর 
ইন্দিরা দেখছেন যে জয়প্ৰকাশ 
নারায়ণ, আচার্য কৃপালনীর, মতো 
অভিভাবকশ্রেণীর নেতারা পর্যস্ত 
জনভা নেতৃত্বের উপর রুষ্ট, তার! 
শুধু ক্ষুক্ধ নন, হতাশও। দেশের চার 
দিকে অশাস্তি- হাঙ্গামা লেগেই 
রয়েছে । দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
শ্রমিক কৃষক অসস্ভোষ ধুমাদ্দিত 
হচ্ছে। হরিজনদের মনে ক্ষোভ ও 
উত্তেজনার আওন জলছে। এ পরি- 
স্থিতি তো ইদদিরার শক্ষে আদর্শ 
স্থানীয় অথকৃল,- 
জরুরী অবস্থার-কথা ভুলে গিয়ে আ্রাণ- 


'কর্্জা হিসাবে তার স্বপক্ষে টানতে 


তো চাইবেনই |. 

লোকসভাত জনতা সরকারের 
বিরুদ্ধে কংগ্রেস (ই)-এর অনাস্থা 
প্রস্তাবের নোটিশ দেবার এই হল 
প্রেক্ষাপট । কৌতুকের বিষয় হল 
কেন কংগ্রেস (ই) সুরকারের ওপয় 
আস্থা হারাল, 'সরকারের দোষক্রুটি 
কোথায়, সেসব কিছু কারণ ওই 
নোটিশে উল্লেখ করা হয়নি ঘা 
খানিকটা! অভিনব । বোধ হুঁয্ন অভি- 
ধোগের ফিরিস্তি বিপুল কলেবর লাভ 
করবে উপলব্ধি করেই কংগ্রেন (ই) 


-. আর তাদের নামৌল্পেখের কষ্ট নিতে 


চায়নি। অপরপক্ষে সে অনাস্থা 
প্রস্তাবের ওপর লোকসভায় ভোটা- ' 


আই এ কতৃপক্ষ হাইকোর্টের রায় মানছে না. 


প্রতিবাদে ক্যাণ্টিন কর্মীদের আন্দোলন 
ইত্ডিম্নান এয়ারলাইন্সের ক্যা্টিন 


ইউনিয়নের নেতৃত্বে ২২শে আগস্ট 
পমন্ত ক্যাটিন কর্মীগণ প্রথম শিফট 


. এয়ারলাইন্স: কর্তৃপক্ষ : বনাম 
ক্যান্টিন ইউনিয়নের এক বিবাদে 
কলকাতী, হাইকোর্টের বিচারপতি 
টিকে বস্ রায় দেন যে, ফ্যাক্টরী 
আযাক্ট সেহযায়ী ক্যান্টিন রুমীর! 


'_ কাৰ্যতঃ এযনায়লাইন্দের,্টাফ হিসাবে 


গণ্য । দীর্ঘকাল যাবত ক্যান 


কর্মীর! এই দাবীর তিত্তিতে র্ডাই 


- করে চর্লেছেন। হি ভু 
১ ‘বিচারপতির এ রায়কে 


চে 


রা 


থা টি প্রদর্শন ' না করে এবং 


ব্যাটিন কর্মীদের উপযুক্ত অধিকার 
প্রধান ন! করে এয়ার নাইন্দের 


 কর্তপক্ষ নীয়ব দর্শকের ভূমিকা অব- 
' লম্বন করেছেন। - এই অবস্থায় স্বতা-' 


-_ “ছুটি হলে তার ফলাফল EE 
1৮ = তাঁও ইন্দিরা তত a? | 


- বলা বাহুল্য, সে লড়াইয়ে দরকার | মহাকরণে - 


থু 


করেই আনে ।. 

অধিবেশনেও কংগ্রেস 
অনাস্থা প্রস্তাব, হাজির করে-জনতা 
সরকারের শক্তি পরখ করেছিল । 
কষিমস্ত্রীর .ঘরে 
পক্ষেযরই-বিপুল অয় , ঘটেছল সরকারী কাগজপত্র তৈরীর ঘটনা 
ঘর্দিও কংগ্রেস, সি পি আই ইত্যাদি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে" 


' দলকেও : সেদিন অনাস্থা প্রস্তাব অভিযোগ উঠেছে। চিত্র প্রযোজক 
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তিনি জনগণকে ' 


সমর্থন করতে দেখা গিয়েছিল। বীরেশ্বর বস্তুর কাছে গিয়ে কলকাতা 
লোকসভার বাদল অধিবেশনে আবার পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের অভিতাঁভ 
অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তার মিজ্প নায়ে জনৈক সাব ইন্সপেক্টর 
ভাগ্যও যে অনুরূপ হবে সে বিষয়ে আসল নধিপত্্রগুলি তার হাতে 
কোন সংশয় নেই। কারণ লোক- ' (প্রীমিত্রের) জমা দেওয়ার জন্য 


সভায় কংগ্রেস (ই), কংগ্রেস, সি পি পীড়াপীড়ি করেন বলে দর্পণ জানতে-. 


আই ইত্যাদি বিরোধী ঘলের মিভিত পেরেছে । 'বীরেশ্বর বস্তুর বৈষ্ণব- 
শক্তি অত্যন্ত দুর্বল । 


কিন্ত রাজ্যসভা? সেখানে 'আর একজন অফিসার নিজেদের 


সর়কারপক্ষই সংখ্যালঘু দল খায় জন্ত' কলকাতা- পুলিশের ' ডিটেকটিভ. 


ইতিমধ্যেই কয়েকটি মর্ধাদার প্রশ্নে -ভিপার্টমেন্টের অফিসার বলে পরিচয় 
সরকারকে পরাজয় বরণ -করতে দেন এবং একটা, সাদা কাগজ্জ 
হয়েছে । তাতে অবপ্ত ভারতের বীরেশ্বরবাবুকে. আরা “একটি 
সংবিধান সরকারের সহায়ক হয়েছে, নোটিশ ইন্থ্য করে বলেন ঘষে? 
অর্থাৎ সরকারকে গদ্বিত্যাগ করতে শ্রীবস্থ তথ্যমন্ত্রীর কাছে “ঘেসব অভি- 
হয়নি, যদিও মর্ধাদা খানিকটা কুপন যোগ করেছেন ভার ওয়িজিন্যাল 
হয়েছে ঠিকই। দ্বেশাই-চরণের কপিগুলি দিতে । এমন কি সংযুক্ত! 


“পরিবারের দুর্নীতির অভিযোগ তদত্তে 'এন্টারপ্রাইজের রবার  ষ্ট্যাস্পও 


রানেই কংগ্রেন (ই) 
পরিধি ক্রুত বিস্তার লাত করছে। 


কাকে তে হচ্ছেন 


কমিটি ব1 কমিশন নিয়োগের প্রশ্নে তার! চান নিয়ে যাবার জন্য । কিন্ত 
রাজ্যসভায়. বিরোধী পক্ষের জয়লাভ বীরেশবরবাবু তাদের বলেন 'ষে তিনি 
রীতিমত একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৰ! ওরিজিন্যাল কোন. ভকুমেণ্ট তাদের - 
বিশেষতঃ ইন্দিরা কংগ্রেস শিবিরে দিতে বাধ্য নন, দরকার হলে কোর্টে 
প্রতৃত শক্তি ভুগিয়েছে । এবং এ- ' জমা দবেবেন। তখন EE অফিসার 
শক্তি কেবল কেন্ত্রেই দীমাবদ্ধ নেই, 
ভারতের, রাজ্যে-রাজ্যেও ছড়িয়ে শত 
ক আয়কর ভবনের 
সরকার 
বিরোধী জান্দোলন গড়ে ডুলছে; ৯ই 
আগষ্ট ‘ভারত বাঁচাও’ সংগ্রামের 


গত ২৮৭৭৮ ভারিখের দর্পণে 
কেল্লের জনতা রানির ব্যর্থতারু ' 


ক জনৈক - কেয়ার- 
আয়কর তবুনের, জ 
মালা নইলে টেকার গোপাল দরকারের বিভিন্ন 


হওয়ায় তিনি ভয়ংকর রূপ ধারণ 
কর্মস্থুচী নেবার দাহল হয় 
টুউিন - কয়েছেন। পত্রিকা অফিসে ফোন 


ছুই কংগ্রেলের আবার নতুন করে সম্পা্বককে হুমকি দেওয়া 
করে মিলন প্রয্নাসকেও এই দৃষ্টিকোণ * থেকে শুরু করে পরিচিত ব্যক্তিদের 
থেকে বিচার করতে হবে । অর্থাৎ বিশেষ করে অফিসের সহকর্মীদের ' 
জনতা লরকারের দুর্বদতা, ইন্দিয়া হুঙ্কার দিচ্ছেন। এমনকি, গোপন 


গান্ধী সম্পর্কে ব্যযস্থ। গ্রহণে ঠাড়ি-- ধবর ফাস করে দিয়েছে এই সন্দেহে 


ব্তই ইউনিয়ন এবং সাধারণ কর্মীরা ' 


সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, নির্দিষ্ট দ্বাবি- 
দবাওয়ায় ধথোপযুক্ত সমাধান না হলে 
প্রতীক ধর্শঘট ছাড়াও যে.কোন 
মুহূর্তে তারা অনির্ধি্ট কালের অন্ত 
লাগাতার ধর্মঘটের কর্মস্থচী গ্রহণ 
করবেন। তাদের আন্দোলনকে 
জয়যুক্ত করার জন্য তারা সমস্ত মেহ- 
নতী মানুষকে সহযোগিতা করার 
আহ্বান জানিয়েছেন । ঠা 


মসিই কংগ্রেস (ই)-কে রণো্া্না কিছু লহকর্মীকেও নাজেহাল করার 
যোগাচ্ছে। তারা আজ আলতা, চেষ্টা করছেন । '. 

সরকারের বিকল্প শক্তি গঠনে সমস্ত তার বিয়ে আরও অভি- 
কংগ্রেদীকে এক্যবৃদ্ধ হবার আহ্বান যোগ, তিনি কনটিনজেন্ট ভাউচার" 
জানিয়েছে 1. জরুরী অবস্থায় আমরা বাব প্রচুর টাকা রোঁজ্কার করেন, 


» “ইন্দির। ইজ ইণ্ডিয়া’ বা ণইদ্দিরাই' . অর্থাৎ দৈনিক পারিশ্রমিকে ২ জন 


তারত ধ্বনি’ শুনেছিলাম, শুনে- লোক খাটিয়ে ২* জনের ভাউচার 


, ছিলাম ‘এশিয়ার মুক্তিহুর্ঘ' হিসাবে তৈরী” করেন,। * ভার মানে ১৮ 


ইন্দিরাকে তুষি হতে । কিন্তু আজ. জনের অতিরিক্ত পয়সা পকেটস্থ 
(শা রথ পৃষ্ঠায়) - করেন। সবচেয়ে  চাঞ্চল্যকর- 
oe 


বিজের ঘরে প্রতারক চক্রের 
রা ব্যাপারে বীর কোন ছাত্রি নেই ? 


(দপণের সংবাদদাতা ) মা , 


ঘাটার বাড়ীতে অমিতাভ মিত্র এবং *- 


. সংবাদ.হল . 


পরিবর্তে 


তিন ॥= 


দুজ্ঞন তার কুছ থেকে EE 
কাগজে সই করিয়ে নিয়ে ধান। - 

এখানে প্রশ্ন এই অফিসার দুজন 
বাঁরেশ্বরবাবুর কাছে ওচিজ্রিস্তাদ 
ডকুমেন্ট কার নির্দেশে চাইলেন ? 
কারণ বীরেশ্বরবাবু অভিযোগকারী 


হিসাবে ঈমগ্র ব্যাপারটি তদন্তের জন 


অনুরোধ করেন। তাহলে ও অফি- 
সার দুজ্জন তদস্ত না করে অভিষোগ- 
কারীর রাছ থেকে কেন ওরিজ্রিক্তাল 
ভকুমেন্ট চাইতে গেলেন । 
আরে? প্রশ্ন, বীরেশরবাবু তথ্য ওঁ 
জনসংষোগ মন্ত্রীর কাছে খতিষোগ 
করেছিলেন, কিন্তু কৃষিমন্ত্রী কমল 
গুহের কাছে _করেননি। তাহলে 


বাবুকে তার ঘরে ডেকে পাঠালেন 
এবং কলকাতার পুলিশ .কমিশবারকে 
রবীন সিন্হাকে থেপ্ডারের নির্দেশ 


লেন? তাছাড়া তিনি “সত্যযুগ" 


ও “আনন্দবাজার” পত্রিকার দুনন 
সাংবাদিককে ডেকে ফলাও করে 
সংবাদটি ছাপাবার ব্যবস্থা করলেন 
কেন? শঙ্ু সরকার কমল গুছ্রে- 
নিজন্ব বিভাগের কর্মী, তার 
বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে কৃষি মন্ত্র 
(শেষাংশ ধর্থ পৃষ্ঠায়) 


কেয়ারটেকারের 
আরও, 


(দর্পণের সংবাদদাতা) : 


কার্ড 


কেক্কারটেকারছের 
মাসিক মাহিনা কর্তৃপক্ষের কাছ 
একত্রে ড্র করেন গোপাল দরকার 
এবং এক্ষেত্রেও. তিনি ২ জনের 
১৯ অনের য়া! 
নামে বিল ভৈরী করে জমলাধার- 
ণের বহু টাকা আত্মসাৎ করেন বলে 


অতিযোগ । সাক্ষাৎকারে জনৈক আয়- 


কর 'কর্মীবলেন , যে, কর্তৃপক্ষ দে 
কোন সময় আ্যাকাউপ্টদ বু 
চ্যালেণ্ড করলে এর সত্যতা যাচাই 
করা যাবে। 

দরকার সম্পর্কে আর একটি 
উল্লেখযোগ্য সংবাদ, হল, আয়বরুক্ 
বসবাদ কপতে আসার আগে তিনিশ 
যখন চেতলায় থাকতেন, খল 
সুনির্দিষ্ট অভিযোগে এলাকার অন- 
গণের প্রচণ্ড রকমের. বিরাগতাজনস্ 
. হয়ে পড়েছিলেন । সপ 


\ 


চার |. 


টতর-শরও প্রাগল! পাঠিত সম্পকে" আলোচনা 


কলকাতা বশ্বরিষ্তালয়ের ১৯৭৬ . 


ঘালের “শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক 


বক্তা* শ্রীনারায়ণ চৌধুরী বিগত ২১শে . 


আগস্ট থেকে ২৪শে- আগস্ট পর্যন্ত 
পরপর চারদিন দ্বারভাঙ্গা হলে “উত্তর 
শরৎ বাংল! উপন্যাস? পর্যায়ে আলো?" 
চনা করেন। ব্কৃতামালার প্রথম 
দুর্দিন সভাপতিত্ব করেন কলকাতা! 
বিশ্ববিদ্ধালয়ের . বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যে রামতঙ্গ লাহিড়ী অধ্যাপক 
ডক্টর দ্দিরাম দাস এবং শেষ দুদিন 
কল্যাণী বিশ্ববিস্তালয়ের বাংল। বিভা- 
“গের রীডায় ডক্টর নীলরতন সেন । 
. “প্রীচৌধুরী তার প্রথম দিনের 
বন্তভায় শর্ৎ-পর্নবর্তী বাংলা উপন্যাদ 


( দৰ্পণের প্রতিনিধি ) 


সাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতি করেছিল এবং 
এখনও তার কুঞ্চল -থেকে বাংলা 
সাহিত্য মুক্তি পায় নি । এই পর্বের 
রুথাসাহিত্যের মধ্যে বক্ত। শৈলজা- 
নন্দের কয়লাকুঠির গৃল্পগুলিকেই শেষ 
আধ্যা দেন। প্রস্গগতঃ তিনি 


কম্পোলের লেখকদের পাশে পাশে, 
নরেশচন্ত্র সেনগুপ্ত উপেন্্রনাথ গঙ্গো- 


পাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ . মুখোপাধ্যায়, 


"বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, 
মনোজ বস, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প্রমধনাথ বিশী, অমনদাশংকর রায় 


প্রমুখের রচিত. 
«আলোচনা করেন । 
দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতায় শ্রীচৌধুরী 


উপন্তান নিয়েও 


শ্নাহিত্যের মূল প্রবণতা গুলির বিশ্লেষণ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভৃতি- 


প্রসঙ্গে কল্পোল, পর্বের লেখকদের 
গ্দ্ফ়ে 'বিভৃত আলোচনা করেন। 
ঠার মতে কল্পোলের লেখকদের মধ্যে 
সদর্থক ও নঙর্ঘক দুটি. ধার! বিস্তমান 
ছর্ছল | সদর্থক ধারার মধ্যে পড়ে 
ঠাদের গণমুখী চেতনা, বাংলা কথা- 

্পাহিত্যের বিষয়বস্তকে মধ্যবিত্ত মান- 
সকতার নিগঢ় ভেঙে নীচুতলার 

শ্মভিমুখে চালনা করবার অস্পষ্ট 
বাঁক। আর তাদের সাহিত্যের 

নতীবাদী দিক হলো! নরনারীর 

স্পচ্পর্কের চিত্রায়ণে দেহবাদের আতি- 
'ষ্য ও অম্নিতাচারের প্রতি পৃক্ষপাত।' 

শ্রল্লোলের লেখকদের এই স্রেচ্ছাচারী 
পতা, . শ্রীচৌধুরীর মতে, বাংল! 


এফটারিশমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লেখকদের 


ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস শিল্প 
নিয়ে আলোচনা করেন। প্রথমে 
এই ছুই অগ্রগণ্য ওুপন্যানিকের রচনা 
লক্ষণে যেখানে যেখানে নাদৃশ্ত আছে 
তার কথা উল্লেখ করে পরে তিনি 
তাদের বৈসদৃষ্যগুলিরেও তুলে ধরেন, 
শেঘে প্রতিতুঙনার অস্তে দুয়ের 
আলাদা আলাদা পর্যালোচন! 
করেন। বক্তার বিশ্লেষণ অনুযায়ী 
"তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ উভয়েরই 
মানবগ্রীতি প্রগাঢ়, তবে তারাশঙ্করের, 
সমাজচেতনা বেশী, বিভৃতিভূষণের 
প্রকৃতিপ্রেষের আস্তরিকতা কখনও 


- কখনও ভার উপন্তাসের মানবিকতার 


হানি ঘটিয়েছে। তারাশঙ্কর 


সামিল হোন 
প্রবন্ধ . ছোট গল্প 
২ প্রভাতকুমার গোস্বামী সমরেশ দাশগুপ্ত 
আনিশ শতকের দর্পন নাটক ১৬'*০ নির্বাচিত গল্প bee 
খঁলিসাধন  সাজঘরের বাইরে -.. ৫:০০ 
বীন্দ্রকাব্যে পশ্চিমালোক -.১৮'** সাধন চট্টোপাধ্যায় 
£ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় মনোনয়ন :. ৮০ 
ও কুসংস্ক!র - ৮*০০ চিত্ত ঘোষাল," 
জ্মহির আচার্য গল্প-সংগ্রহ | ১৪০০ 
ভালী বুদ্ধিজীবীমানল ও - 
সমাজভাবনা ৮**৩ 


তবর্ধের আলোকে শরৎচন্দ্র ৬০০ 
জ্চতত ঘোষাল. 
আত যে গান ্ ২৩ ০ 
শাড়সওয়ার 
বহির আচার্য 


“বন নিরবধি 
আ্জথিবীয় বয়স 


স্নানাকির আলো! ৮০০ 
»্ধ্রাগমন 2 ১০০৩ 


কবিতা 


' ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত 


৩০৩ 


ডিরোজিওর কবিক্ড]' 


. অরুণকুমার নুখোপাধ্যার 


শিকড়ে বৃষ্টির শব্দ 
স্বণাল করগুপ্ত 
জীবন যেখানে 


8°০০ 


শধিস্বান ৷ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ১২ বঞ্ধিম ae উই করকার্তান 
স্টপূ্ণা পুস্তক মন্দির ॥ এ-১৮ এ কলেজ ট্রীট মার্কেট । কলক্ষৃতা- 





ভি 


হাস্থলিবাকের 
তারাশক্করের শ্রেষ্ঠ চারটি উপন্তাস 


আঞ্চলিক শিল্পী ভি তবে রন 


- লিকতাতেই তার সাহিত্যের পরিচয় 


নিঃশেষিত ছিল ন1-তার উপন্তাসের 
আরও একাধিক দিক ছিল। নীচু- 
তলার সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক এত 
রকমারি চরিত্র বাংল] গল্পোন্ধাসে 
আর কেউ হ্য্টি করেছেন কিন! 
সন্দেহ । তারাশঙ্করের উপন্যাসের 
একটি প্রধান উপজীব্য ছিল অপহ্য়- 
মান সামস্ততন্ত্রের প্রতি স্বরূপ 


'জযিষ্কারশ্রেণীর সঙ্গে নব ধনিক সম্প্র- 
দায়ের সংঘাত এবং এই হন্্-সংঘর্ষের 
ক্ষেত্রে লেখক হিসাবে তারাশঙ্করের ' 


পক্ষপাত সর্বদাই: ছিল জমিদারদের 
দিকে । এটি তার ' দুর্মর শ্রেণীস্বার্থ 
চেতনার প্রমাণ। বক্তা রাইকমল, 
কবি, নাগিনীকন্তার কাহিনী ও 
উপন্তাদ চতুষ্য়কে' 


বলে অভিহিত করেন । 
বিভৃতিতৃষণের রচনার - একটি 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির অফুরস্ত 
শোভাসম্ভার ও প্রাচর্ষের পটভূমিকায় 
মান্থধী সংসারের . দারিক্র্ের 
রিক্ততাকে ফুটিয়ে তোলা। তাতে 
দারিত্যের ছবি আরও তীক্ষতর হয়ে 
প্রকাশ পেয়েছে । পথের পাঁচালী ও 


আরণ্যক ছুটি উপন্যাসেই এ কথার .. 


যাথার্্যের সবিশেষ প্রমাণ মেলে। 
মৃত্যু সম্পর্কে বিভূতিভূষণের নির্মোহ 
নির্বেদময় দৃষ্টি তার নিরাসক্ত দ্বার্শ- 
নিক মনটিকেই বারে বারে চিহ্নিত 
করেছে পাঠকসমাজ্বের কাছে। 


বিভূতিভূষণ গভীর সংবেদনশীল 
,কবিপ্রাণ শিল্পী, তবে মজ্জাগত মধ্য- 


বিত্ত মূল্যবোধের উপরে ব! নীচে 
তার-শিল্পদৃষ্টি কৌন-সময়েই প্রসারিত 
হতে পারেনি । প্রধাবদন্ধ তাঁর মন, 
যুক্তির পথে চলতে কমবেশী 


: | অনভ্যন্ত। অলৌকিক ও অপ্রাকৃতের 


প্রতি.মান্জাহীন বিশ্বাস তার গতাহু- 
গতিক সংস্কারাচ্ছন্ন মনটিকেই তুলে 


ধরে লকলের চোখের সামনে’ 


প্রকটভাবে। . 

তৃতীয় বক্তৃতায় চৌধুরী একাস্ত 
ভাবে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
উপন্ান-শিল্পের উপর তার মনোষোগ 
নিবন্ধ করেন। বক্তার অভিমতে, 
ক্রয়েডবাদ থেকে মার্কসবাদে। উত্তরণ 
মাণিক সাহিত্যের সবচেয়ে তাৎপর্ষ- 
পূর্ণ -বৈশিষ্ট্য--এই উত্তরণ আত্ম- 
কেন্দ্রিকতার অভিশাপ থেকে সমষ্টি- 
চেতনার ব্যাপ্তিতে মুক্তির প্রতীক, 


| বিবরের অন্ধকার ' থেকে বৌন্বালোকে 


বেরিয়ে আসার সংকেতবাহী। 
মানিকের প্রথম বয়সের .উপন্তাস 


যথা, জননী, দিবারাতির- কাব্য, ' 


দর্পণ | শুক্রবার, ১লা লেনের, ১৯৭৮ 


পুভুলনীচের ইতিকথা প্রতৃতি গ্রতৃত 


শক্তির লক্ষণাক্রাস্ত হলেও সেগুলির . 
" চিন্তা ও কল্পনার এতবেশী ব্যবচ্ছেদী 
বিকলন চোখে পড়ে যে তা প্রায় 


অন্থস্থ মনোবিকারের পর্যায়ভূক্ত বলা 


চলে। উত্তর জীবনের ছোটগল্প ও 


উপন্তাসে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাৰে 
এই অন্স্থতা বহুনপরিমাণে ভিরো- 
হিত হয়েছিল, ছোটগল্পে একেবারেই 
অনৃস্ত হয়। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও 
বিদ্রোহের চেতনায় এই অধ্যায়ের 
রচনাগুলি খুবই অগ্রসর মনোভাবের 
স্োোতক। কখনও কখনও বিপ্রনে রও 
বাণীবাহক । বক্তার বিবেচনায় শহর- 


তলী ২য় খণ্ড উপন্তাস মানিক বন্দ্যো- 


পাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম । যশোদ! 
বাংলা সাহিত্যে এক আশ্চর্য চরিত্র । 
চতুর্থ ও শেষ দিনের বক্তৃতায় 
শ্রচৌধুরী দতীনাথ ভাতুড়ী ও তার 
সমসাময়িক - আরও . কয়েকজন 
কথাকার. ( ষথা স্থবোধ ঘোষ, বিমল 
মিত্র, গঞ্চয় ভট্রাচার্য, গজেজকুমার 
মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র 
নাথ মিত্র, নযেন্দু ঘোষ, আশাপূর্ণ। 
দেবী, শ্রীমতী বাণী রায় প্রদুখ )-দের 
রচনাকর্ণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। 
সতীনাথ ভাছুড়ীর উপরেই আলো- 
চনা মুখ্যতঃ কেন্দ্রীতৃত ছিল। তার 
জাগরী ও ঢোড়াই চরিত্রমানস বই 
বিস্তৃত পর্যালোচনা প্রসঙ্গে 

বক্তা এই অভিমত প্রকাশ করেন ষে, 
নাগরিক বৈদ্য. ও ব্যাপক গণ- 
সংযোগ এই ছুই বিপরীত প্রাস্তকে 


মতীনাথ তার সাহিত্যে সার্থক শিল্প-' 


সামপ্রস্তে অদ্বিত করেন । .এরকম 
সমন্বয় বাংল! কথাসাহিত্যে বিরল 
বললেও চলে ৷ 


“রাজনীতি 

(ওক পৃষ্ঠার পর) . 
দেশে জরুরী অবস্থান! থাকা সত্বেও 
হরিয়ানায় শ্লোগান শোনা গেল, 
প্রদেশ কংগ্রেস ই)এর - সভাপতি 
স্থুল্তান সিং বর্ণনা করলেন লেনিন, 
মাও সে-তুঙ ও হে| চি মিনের 
সংমিশ্রণ ইন্দিরা গান্ধী 1 অর্থাৎ কেবল 
এশিয়ার নয়, ইন্দিরা ইয়োরোপেরও 


মুক্তিকূর্ব1. : . 
জানিনা, ইন্দিরা কংগ্রেসের এই 


. রণদামামার আওয়াজ জনতা নেতা- 


দ্বের কানে পশতে পারছে কিনা। 
জানিনা! লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বা- 


চনের জন্য ইন্দিরা গান্ধী ও বিরোধী ' 


পক্ষের এ প্রস্ততি আয়োজন . জনতা! 
নেতাদের-দৃি আকর্ষণ করতে পারছে 
কিনা । কেবল এটুকু জানি, এখনো 
যদি জনতা নেতারা তাদের সংকীর্ণ 
বার্থ বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর দল ও 
দেশের স্বার্থে এক্যবদ্ধ না হন, তবে 


গণতন্ত্র ও দেশকে ধ্বংস করার অপরাধে, 


দ্বাতিকে শ্বৈরভন্তরী নেকড়েদের মুখে 
তুলে দেবার অপরাধে ইতিহাসও 
তাদের ক্রম! করবেনা । 


সরকারের বোনাস 
_ নীতির সমালোন। 


'গত সপ্তাহে কলকাতা প্রেস ক্লাব 


আয়োজিত এক অন্থষ্ঠানে ও্লিয়ে- 


টাল চেম্বার অফ কমার্সের সতাপতি 
শেখ আনোয়ার আলী তারত 
সরকারের বোনাল নীতির তীব্র 
সমালোচনা করেন । 

শেখ আনোয়ার আলীর মতে 
৮*৩৩ শতাংশ বোনাসে শ্রমিক 
কর্মচারীদের কোনই স্থধিধ হবেন] । 
তার মতে অস্তত ১২ শতাংশ বোনাস 
দেওয়] উচিত। জনৈক সাংবাদিকের 
প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান তার 
চেম্বারের সমশ্তরা কোন 


সময়েই ১২ শতাংশের কম বোনাস, 


দেন না। আনোয়ার সাহেব আরও 
মনে করেন যে, মালিকপক্ষই যূলত 
শ্রমিক অসস্তোষের জন্য দ্বায়ী, কারণ 
তীর] সর্বদাই শ্রমিকদের স্ভাধ্য 
পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে চান। - 

পশ্চিমবজে রপ্তানী কেন্দ্রিক 
শিল্পের প্রসার না ঘটার অস্ত 
আনোয়ার সাহেব দ্বায়ী করেন 
কেন্দ্রীয় জাহাজ দণ্তরকে কারণ 
তাদের নীতির ফলেই কলকাতা 
বন্দরে জ!হাজ আসা ক্রমাগতই কমে 
যাচ্ছে অপরদিকে বোষ্বাইয়ে জাহাজ 
লাগার জায়গা নেই। অবস্ত এই 
সঙ্গে তিনি ৰিদ্যৎ সংকটের কথাও 
উল্লেখ ক্রেন । 


প্রতারক চক্র 

(ওয় পৃষ্ঠার পর) 
অধথা দ্ধ করলেন কেন? কৃষি- 
মন্ত্রীর লেটার হেড প্যাড, ভিজিটিং 
শ্লিপ, চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার কার্ড এ 


. সবই খন তার ঘরে কর্মরত সরকারী 


কর্মচারীরা অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার 


, করছেন তখন কৃষিষস্ত্রীর কি কোনই, 


দায়িত্ব নেই? . 
কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ যখন তার 
স্পেশাল অ্যাসিষ্টযাপ্ট হিসাবে প্রীশস 
সরকারকে তার কাছে নিয়ে আসেন 
তখন শ্বরাষী দণ্তর এবং কৃষি দর 
থেকে শ্গুহকে বারণ করা হয়েছিল । 
কুষিপ্তরের বহু অফিসার 
শ্রসরকারকে-অনেকদিন ধরে চেনেন 
তার! কষিমন্ত্রীকে বার বায় নিষেধ 
করেছিলেন । কিন্ত কমিমন্ত্রী তাদের 
কোন কথাই শোনেননি । এমন কি 
অনেক গুরত্বপূর্ণ ফাইলও প্রীসয়কায়ের 
কাছে রাখা হত। শ্রীপরকার খন 


স্পেশাল-আ্যানিট্যাস্ট হিসাবে প্রীপ্তহের 
কাছে নিযুক্ত হন তখন তার দপ্তরের - 


অনেক অফিসার কৃষিমন্ত্রীকে 


শ্রীদরকার সম্বন্ধে বহু অভিযোগ 
শোনান। কৃষিমন্ত্রী তাতেও কর্ণপাত 
করেন'না বলে অভিযোগ । 

শুধু তাই নয়, বহু মেয়েকে 


চাকরী দেওয়ার নাম করে কৃষিম্রীয়- i 
অহূপত্থিতিতে কুষিমনীর খয়ে আন". 
হতে] বলেও 'অক্ষিযোগ | - ডে হা 
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রর দর্গণ' || শুক্রেকার, ১ল! সেপ্টম্বর, ১৯৭৮ 


' অসীম চ্যাটাজা 


EE) 
1 


অসীম চ্যাটার্জী কানু সান্যাল 
গোষ্ঠী এখন গোট! নকশালবাড়ী 
আন্দোলনেরই ' একট! ময়ন! তঘৃস্ত 
করে দেখছেন। তার! ময়না তদস্ত 
করে দেখছেন কেন এই আন্দোলনের 
সম্ভাবনার মৃত্যু হল । একে কি বিষ- 
ক্রিয়ায় মেরে ফেলা হয়েছে? নাকি 
অতি উত্সাহ আর উত্তেজনার ফলে 
হার্টফেল করে মার! গেছে? স্মথব] 
আসলে এটি ছিল একটি অন্মবিকলাজ 
শিশু-যে তার স্বাজাবিক নিয়মেই 


“ মারা গেছে? 


« 
॥ 
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নকশালপন্থীদের "বৃহত্তর অংশটি 
কিন্ত মনে করে যে নকশালবাড়ীর 
আন্দোলন ঘতটা ন! সমাজ ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল, তার থেকেও 
বেশি ছিল পি পি এমের*বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ । তাই অসীম চ্যাটার্জ 
বলেন, “আমি অবাক হয়ে যাই এখন 
যার! সি পি এম থেকে চলে আসছেন 
তাদের সি পি এম স্বদ্ধে মনোভাব 
দেখে। ছেষটি সালে আমরা যখন 
সি পি এম ছেড়ে চলে আসি তথন 
যেমন আমাদের উগ্র সি পি এম 
বিরোধী মনোভাঁব ছিল এখনকার 
সি পি এম ত্যাগীদের মধ্যেও সেই 
উঞ্র সি পি এম বিরোধী মনোভাব 
দেখতে পাচ্ছি ।” 

এই চিন্তাধারার প্রথমূ বহিঃ- 


প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় গত. 


বিধানসভার নির্বাচনের সময় জেল 
থেকে প্রচারিত কাহ সান্যাল সৌরেন 
বস্তুর বিবৃতিতে । ভাতে তারা 
জেলের বাইরের কর্মীদের কাছে 
সর্বত্র বামফ্রন্ট, বিশেষ করে পিপি 


- এমের হয়ে প্রচার করতে আহ্বান 


~~ 


" অস্তব্য হচ্ছে যে এর! সব “রাজনৈতিক 


জানান । বামপন্থী অনৈক্যের সুড়ঙ্গ 
পথে ফ্যাীবাদের কালো থাবা 
যাতে আর বিস্তার লাভ না করতে 
পারে ভার জন্যই ছিল এই গ্রচেষ্টা । 
গত আট বছরের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা 
এবং ব্যর্থ রাজনীতিয় ধ্বংসকুপের 
ওপর দাড়িয়ে তারা 'বুঝতে পারছেন 
ভারতীয় রাজনীতিতে তাদের আসল 
শক্ত লি পি এম নয়, কংগ্রেস। 
নকশালপন্থীদের যে অংশটি এখনও 
অন্ধ সি পি এম বিরোধিতায় তুগছে 
তাদের সম্থদ্ধে অসীম চ্যাটাজ্ধদের 


কালিদাস’ । একা যে ভালে বসে 
থাকে তার গোড়াতে মারে কোপ । 
অসীমবাবুর প্রশ্ন এই সব হঠকারীরা 
দক চায় যে রাই ক্ষমতা আবার 
রুংগ্রেস ফিরে আসক? তার মতে 


i পিএম এখন আগু বিপদ নয়। 


ফ্যাপীরাছের কাঁলো। থাবার বিরুদ্ধে 


"ট/দিপি এম সমেত সমন্ধ পার্টিকেই 


চি 


শগ্শুভ বিশ্বাস 
জমায়েৎ করতে হবে। অসীম 
চ্যাটাঙজীদের সঙ্গে নকশালপন্থীদের 
অন্তান্ত গ্রপগুলোর বিরোধ এখন 
যতট। ন! ভারতরাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র 
বিশ্লেষণ, বিপ্রবের স্তর, সোভিয়েটের 
প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার থেকেও 
বেশি বিরোধ “কৃষ্টি হয়েছে সি পি 
এমের প্রতি কি দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হবে 
তাই' নিয়ে । 

অসীম চ্যাটাজা কাহ সান্যাল 
গ্রুপকে ইতিমধ্যে নকশালদের একটি 


" অংশ বলতে শুরু করেছে যে তারা সি 


পি এমের দ্রালাল। আবার অসীম 
চ্য্টাজীরাও সত্যনারায়ণ সিংকে 
চরণ সিংয়ের এজেন্ট আখ্যা দিয়ে 
বলছেন সত্যনারায়ণ সিং চরণ সিং- 
এর দেওয়া সার্টিফিকেট গলায় মাছুলী 
করে ঝুলিয়ে রাখুন। সত্যনারায়ণ 
সিংদের নেতা এখন আর মাও-সে-তুং 
নয়, চরণ লিং । 

অসীম" চ্যাটার্জরা মনে করেন, 
ফ্যাসীবাদের নতুন 'করে অভ্যুদয়ের 
কথা মনে রেখে এবং সীমাবদ্ধ গণ- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে কাজকর্ম 
করার যে লীমাবন্ধ স্থযোগ 


'পাওয়া গেছে তার কথ! মনে রেখে 


কেন্দ্রের জনতা পরকার এবং পশ্চিম 
বাংলার বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষণা সঠিক নয্ঘ। তিনি 
বলেন পশ্চিম বাংলায় বামফ্রন্ট 
সরকার থাকায় সংগঠন গড়ার অমেক 
সুবিধা আছে। যদিও , অমীম 
চ্যাটান্র মনে করেন ষে সি পি 
এমের কর্মসুচী মোটেও বৈপ্লবিক কর্ম- 
সৃচী নয়, তথাপি “আমরা পঞ্চায়েতে 
নকশালবাডী এলাকায় সি পি এমের 
সাথে সমঝোত! করেছি।” এই 


সমঝোতাটা ফ্যাপীবার্দের বিরুদ্ধে, 


ক্যব্ছ সংগ্রামের একটি প্রতীক 
হিসাবে পরিগনিত। ফ্যামীবিরোধী 
সংগ্রামে সি' পি এমকে সামিল না 
করে কংগ্রেসী কায়দায় শুধু বামঞ্রণ্ট 
সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা এবং 
চক্রান্ত সংগঠিভ করার জন্য অসীম 
চ্যাটার্জার1 সি পি আই (এষ-এল) 


দলকে এ্রক্যবিরোধী শক্তি ছিলাবে 


মনে করেন এবং পঞ্চায়েতে তাদের 
বিরুদ্ধেও সি পি এমকে ভোট দিতে 
বলেন । j 

অসীম চ্যাটাজাঁ গ্রপটি এখন 
যেভাবে এগোতে চাইছেন সেট? 
হচ্ছে যে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নতুন 
সমন্বয় কমিটি গঠন করে নতুন পার্টি 
প্রতিষ্ঠা । এটা করতে গিয়ে তারা 
এখন ছুটে] ব্যাপারের' প্রতি নজর 
দিয়েছেন। তার একটি হচ্ছে জেল 
থেকে যত ক্রত সম্ভব কাম 


রা এখন যা ভাবছেন 


শান্তালকে মুক্ত ক্ররা। এব্যাপারে 
বামফ্রন্ট সরকার খুব চেষ্টা করেছিলেন 
কিন্তু বার্থ হয়েছেন। তাই অসীম 
চ্যাটাজাদধের এবার রাজপথে নামতে 
হবে। কানু সান্তালকে মুক্ত করার" 
জন্য তারা “পার্বতীপুরষ রাজবন্দী 
মুক্তি সম্মেলন” গঠন করেছেন। 
এবং অদ্বের চেম্না রেড্ডী-সরকার 
যাতে গণ-আন্দোলনের চাপে বাধ্য 
হন এদের ছেড়ে দিতে সে জন্য 


অসীম চ্যাটাজ ব্যাপক আন্দোলন 


করবেন । অসীম চ্যাটাজাঁ গোষ্ঠীর 
এখন জেলের বাইরে কাহ সান্যালকে 
বিশেষ প্রয়োজন । কারণ প্রথমত 
কামু সান্তালকে বাদ দিয়ে নকশাল 
বাড়ীর ব্যাপারটাই ভাবা যায় না!। 
দ্বিতীয়ত, কানু সান্তাল একজন, 
ভালো সংগঠক । তৃতীয়ত, নকশাল- 
পন্থীদের মধ্যে অসীম চ্যাটাজা একটি 
বিতকিত ব্যক্তি হলেও কানু 
সান্ালের অবিসম্বাদী ব্যক্তিত ! 
এর সঙ্গে সঙ্গে অসীম চ্যাটার্জী: 

যা করতে চান তা হচ্ছে নিজেদের 


কেন্দ্রীভূত করার জন্য কর্মী বৈঠক- 


গুলো সেরে নিতে ৷ এবং তার আগে 
কোন জন সমাবেশ করতে চান ন!। 
কারণ তার মতে মিটিং মিছিল থেকে 


“যে প্রচার করা হবে তার ফসল ধরে 


রাখার মতন সংগঠন আগে গড়া 
দূরকার--বিশেষ করে কোন সংগঠন 
না থাক। অবস্থায় সভা সমাবেশ 
করতে যাওয়াটা অসীম চ্যাটার্জীর 
ভাষায় “ঢাল নেই তরোয়াল নেই, 
নিধিরাম সর্দারের” মতো হয়ে 
দাড়াবে । তাই তিনি সবার আগে 
পুরোনো সংগঠন, পুরোনো যোগা- 
যোগণ্ডলে! .ঝাঁলিয়ে নিতে 'চান। 
সেই উদ্দেগ্ত মাথায় নিয়েই তিনি, 
পশ্চিমবাংলা তথ! সায়া ভারতবর্ষে 
কৰ্মী সভাগুলো সেরে নিচ্ছেন ।, 
তার এই নতুন নতুন তৎপরতা 
উনসত্বর সত্তর সালের সি পি আই 
(এম-এল)-এর থেকে পৃথক । সাতষটি 
সালে নকশালবাঁড়ীতে যা ঘটেছিল 
ভা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লড়াই নয়। 
ছু একটা জোতদার * পুলিশ মরলেই 
তা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াই" হয়ে 
যায় না। ওরকম পুলিশ জোতদার 


আগেও অনেক অর্থনীতিবাদী আন্দো- 


লনে মারা গেছে । তাতে কি হয়েছে? 
রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের ব্যাপারটা চারু 
মজুমদারের কর্পনা-প্রস্থত ব্যাপার 
ছিল'। এবং তার সেই কল্পনাই 
ভালপাল। বিস্তার করতে করতে 
সত্তর আজের মাঝামাঝি গিয়ে 
দাড়ালো শহর কেন্দ্রিক ব্যাপক ব্যক্তি 
হত্যার লাইনে । ব্যাপারটা আগা- 


গোড়াই, ভুল ছিল। স্তুদীম 
চ্যাটা্জর] তাই মনে করেন। অসীম 
চ্যাটাজীর ভাষায় বলতে হয় “এদেশে 
একদল বিপ্লবী আছেন যারা মনে 
করেন শুধু পশ্চিম বাংলাটাই হল 
গোটা ভারতের মানচিত্র । এক্স] 
শুধু পশ্চিমবাংলাকে দেখেন, অন্থা- 
রাজ্যের হালচাল কিছু দেখেন না, 
বোঝেনও না। সারা! ভারতের 
হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ বা বিচ্ছিন্নভাবে 
ছু'একটা রাজ্যে শুধু কমিউনিষ্টর! 
আছেন, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এদের 


বিশেষ কোর অস্তিত্বই নেই। যারা ' 


শুধু পশ্চিমবাংলায় বসে বিধ্ুব করতে 
চান করুন, আমর] তাদের সাথে 
নেই ।১ 

অনেকেই আশ! করেছিলেন 
অন্পীম চ্যাটার্জী জেল থেকে বেরোলে 
যুপ রাজনীতির বদ্ধজলায় চিল পডবে 
কিন্ত অসীম চ্যাটাজর1 ধীর স্থির 


॥ পাঁচ ০ 
ভাবে এগোচ্ছেন |. নকশালী রাজ- 


নীতির শিবিক্রে প্রধান তিনটি 
গোষ্ঠীই বলছেন যে আমরাই সঠিক । 


.. চারুপস্থীরা বলছেন আমরাই সঠিক, 


সত্যনারায়ণপন্থীর] বলছেন আমরাই ' 
সঠিক, কাহু-অসীয়পন্থীরা বলছেন 
আমরাই সঠিক.। ইতিহাস বলে 
দেবে কারা সঠিক। 

তবে সুখের বিষয় = অসীম 
চ্যাটাজশঁর] পরিফারভাবে বলে দ্নিয়ে- 
ছেন, আমাদের কাধে বন্দুক রেখে 
বামক্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে “ফায়ার, 
করার চক্রান্তে আমরা আর সামিল 
হতে চাই ন" ' তিনি স্বনির্দিষ্টভাবে 
কিছু নেতার ; ্ করেন যারা তাকে 
প্রস্তাব দিয়ে হলেন সত্তরের কায়দায় 
আবার সি পি এমেয় বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণায় নামতে । কিন্ত অসীম 
চ্যাটভররা অত্যন্ত সচেতনভাবে তা 
প্রত্যাথ্যান করেছেন । 


ব্জে'য়া আইন অভ্যাারীর 
পক্ষে রায় দেয়? 


( দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্টের 
আমলে বসিরহাট মহকুমার হাডোয়া 
থানায় কংগ্রেপী নস্কর পরিবারের 
এশিয়ার ' বৃহত্তম ৬৯০০ বিঘের 
গোবেড়িয়া ভেড়ি লুঠ করতে "নয়, 
দখল করতে চল্লিশ হাজার 'কৃষক 
সমবেত হন এবং দখল রেখে চাষ 
করেন । ১৯৭০ সালে এ সরকারের 
পতনের পর গোবেড়িয়! সহ বিভিন্ন 
লাঁটের বেনামী মালিকরা! হাইকোর্ট 
থেকে ইনজাংশনি নিয়ে এসে আবার 
তার্দের পুরনো মালিকানা কায়েম 
করেন, গরীব চাষীদের শোষণ 


করেন। আদালত ভেড়ি মালিক- 
দের স্বার্থ বিবেচনা করলেন । 

কেরালায় এপ্টনি সরকার বিড়ল। 
ব্রাদীর্সের পাল্প প্রস্তুতের একটি শিল্প 
কারখানার পরিচালনভার অধি- 
গ্রহণ করলেন। বিড়লাজী আদা- 
লতের দ্বারস্থ হলেন । এণ্টনির রাজ- 
নৈতিক শ্বদলীয় নহকর্মী প্রসিদ্ধার্থ 
শঙ্কর রায় বিড়লার হয়ে অ্রিবাক্্রম 
হাইকোর্টে সওয়াল করলেন । বিচারে 
আদালত বিড়লার পক্ষে রায় দিলেন, 
পরিচালনভার অধিগ্রহণ অর্থ নাকি 
মৌলিক অধিকার তথা ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির ওপর হস্তক্ষেপ, তাই 
কেরালা রাজ্য সরকারের অিনান্দ 
বাতিল হল। , 

এ বছরের ১৭ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গের 
বাফ্রণ্ট সরকার হাওড়ার একটি 
মিশনারি স্থুল সেপ্ট আগ্রেন কনভেণ্ট 
স্কুলের পরিচালকমণগ্ডলী ভেঙ্গে দিয়ে 
প্রশাসক নিয়োগ করেন । সকলেই 
জানেন যে, এই মিশনারি স্কুলগুলো 
দুন্গীতির' আখড়া । বামফ্রন্ট সর- 


কারের .কান্তকে এক্ষেত্রে সকলেই 
সমর্থন করবেম। এরপূর্বে সরকার 
১ল] নভেম্বর ১৯৭৭ এক আদেশে 
পরিচালকমণ্ডী কর্তৃক বরখান্ত 
শিক্ষিকা মিসেস অগাসটিনকে পুন- 
বহালের কথা বলেন। দু্নাঁতি 
সমানে চলতে থাকায় এবছরের ৫ই 
জাহুয়ারী স্কুলের শিক্ষকদের মহার্ঘ 
ভাতা প্রদান সরকার বন্ধ রাখেন । 
কায়েমী ্বার্থবাদী পরিচালকমণ্ডলী ও 
অবস্থা বুঝে হাইকোর্টে গেলেন. 
পরিচালকমণ্ডলীর আইনশ্রী্ী 
শহ্থব্রত রায়চৌধুরী সংবিধানের ৩০ 
নং ধারনার কথা তুলে বললেন, সংখ্যা- 
লঘু স্প্রদায়ের নিদ্রন্ব পছন্দাহ্যায়ী 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানোর মৌলিক 
অধিকার মংখান প্রদত্ত । সরকারের 
হয়ে উদোম 1২ চ্যাটাতর্শ সওয়ালে 
বলেন, জ্বনশ্বার্থে এ ধরণের ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপের অধিকার সরকারের 
আছে এবং সাময়িকভাবে প্রশাসক, 
নিয়োগ করা হয়েছে যাতে দুননীতি 
বন্ধ করে একটা সুস্থ পর্িচালকমণ্ডলী 


গঠন করা যায়। সব শুনে বিচারক 
সব্যসাচী মুখাজ এ পরিচালক- 
মণ্ডলীর পক্ষে বায় দেন, রাজ্য 
সরকারের মহার্ঘ ভাতা প্রদান 
স্থগিতের আদেশ বাতিল করেন, 
প্রশাসক নিয়োগ বাতিল করেন। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এ বরখাস্ত 


' শিক্ষিকার এুনর্হহাল বেআইনী 


ঘোষণা ব 1 পরিচালকমগ্ডলীর 
বরখাস্ত করা শ্বচ্ছচারী অধিকার 
সংবিধান সম্মত বলে ঘোষণা করেন | 
এই হল আইন । এই আইন মেনে : 

প্রগতিশীল কাজ কর! দুরহ ব্যাপী বু 


a /হয় |) 


কর্ণাজুনি সাক্ষাৎ . 
বিদ্রকুত্তীর ঘনিঠভার প্রথম 
কাশ আমরা দেখতে পই হস্তিনা- 
(রর রাজপ্রাসাদে ৷ ূ 
) নরুদিষ হওয়ার উদ্বিগ্ন হয়ে কুস্তী 
দেবী তার ক্ষতা দেবর বিদুরকে ষে 


গোপন পরামর্শে আহ্বান করেছি- '- 


লেন সে কথা অবশ্য উপযুক্ত অবসরে 
বলব। এখানে কুস্তীর পরিচর্যায় 
সশব্যস্ত বিছুরের একটি ক্ষণিক চিত্রের 
প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব | 
কুরু কিশোরর! দ্রোণাচার্যের কাছে ' 
অস্বিদ্ায় সমুচিত শিক্ষা লাভ করলে 
একটি কৃত্রিম যুদ্ধক্রী' [ঙ্গন প্রস্তুত 
গরে রাজ্যবাসীর কা রাজকুমার- 
‘দর বীরত্ব প্রদর্শনে পায়োজন করা 
/য়েছিল। তৈরী হয়েছিল : প্রশস্ত 
শঙ্গ-্রীড়াতুমি | প্রোণাচার্ধ নিজে 
সেই রাজকীয় ক্রীড়াভূমির সীমা 
নির্ধারণ করেছিলেন । বিছুরের 
তত্বাবধানে নিষিত হয়েছিল দর্শক 
গ্যালারি। “রাজ-শিল্পীরা সেই 
রঙ্গভূমির মধ্যে শাত্রাহ্‌সারে অস্- 
শত্্র-পরিপূর্ণ অতি বিস্তীর্ণ এক দর্শ- 
নাগার এবং স্বীলোকটছিগের অব- 
লোকনার্থ স্থরম্য গৃহ-সকল নির্মাণ 
করিল। পুর্ববাসীরা তথায় অত্যু- 


দত মঞ্চ ও মহাযূল্য শিবিকা সকল : 


" প্রস্তুত ও স্ুসভ্ভিভ ₹ তে লাগিল |” 
. (আদি)। 
এখানে জনসঘ.,, দর্শকরৃন্দ এবং 
আচার অনুষ্ঠানের বর্ণনা .হবহু একটি 
এতিহানিক প্রতিবেদনের আকারে 
লিখিত। শুধু কাল্পনিক কাব্য 
কথায় এমন খু'টিনাটি ডিটেলদ 
রচশ]! তৎকালে নিশ্চয় সম্ভব ছিল 
না। জাতীয় অধব! আন্তর্জাতিক 
যারা ন! দেখেছেন আজ- 
কেরতেমন কোনো প্রতিবেদন রচ 
নাকারীও কি পারেন সেই জ্রীড়াজ- 
নেয় কথাচিত্র সৃষ্টি করতে? বর্ণনার 
বাস্তবতা তাই ঘটনার বাস্তবতাকেও 
প্রমাণ করে। 
রঙ্রতুমে রাজকুষারদের বলবিক্রম 
প্রদর্শনীর বৰ্ণনাও এঁ একই কথার 
পুনরুক্তি করে! কোথাও. বাড়তি 
বর্ণনা নেই, আবার-কোথাও প্রয়ো- 
অন্নীয় বাক্যটিকে অসাবধানতা বশত 
ছেড়ে যাওয়াও হয়নি | অন্তঠানটির 
সম্পূর্ণ অথচ একটি অডি-সংক্ষিপ্ত 
রিপোর্ট চমৎকারভাবে রেকর্ড করে 
রাখা হয়েছে । এই অংশ মহাকবির ' 
সাংবাদিক ' দক্ষতার এক অপূর্ব 
নজির; যদিও তাও অন্যতম নিঘ- 


শনমাত্র। কেননা, . মহাভারতে 
ভিটেলের ব্যবহার প্রচুর এবং তা 
ঘটনাবলীর বিশ্বে, বিশ্বাসযোগ্য 
প্রতিবেদ্বন । ৪৫. 
যাইহোক, এই" রঙ্গভূসির সকল 
ট._.. 


ভীমসেন «' 
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সি করল মহাবীর কর্ণের অনাহৃত 

অকন্মাৎ অনধিকার প্রবেশ । 
রজ্গভূমিতে কর্ণের প্রবেশ বর্ণন! 

করে কথক, বৈশম্পায়ন বলেছেন, 


“্তদীয় (কর্ণের) মুখযগুল কুণ্ডলদ্য়ে 


অদস্কৃত। ,তিনি সহজাত (কালী- 
প্রসন্ন মহাভারতের পাদটাকায় “সহ- 
জাত” শব্দের ব্যাখ্যা করে বল! 
হয়েছে, যা "আজন্ম ধৃত-_জন্মকাল 
হইতে পরিহিত’ | , অর্থাৎ জন্মকালে 
দেহ্মধ্যে সংযুক্ত নয়) কবচ ধারণ ও 
কচিদেশে খড়গ বন্ধন করিয়া পাদচারী 
পর্বতের ন্যায় শোভা! পাইতে লাগি- 
লেন। তিনি সর্ষের গুরসে কুমারী 
কুস্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (লক্ষ- 
পীয়, এখানেও ‘ওরস’ শব্দটিই ব্যব্‌- 
হৃত হয়েছে, বলা হয়নি, ‘যোগি- 
বল”)।-দ্বীপ্তি, কান্তি ও দ্যুতি 
হার! তিনি সুর্য, চন্দ্র ও অনলের 
তুলা ছিলেন। তিনি মৃগরাজ সিংহ 
ও হুস্তিসযূহ্রে বল একাকী ধারণ 


করিতেন। তিনি উন্মত্বকায় ও. 
সর্বান্ন্দর ছিলেন।, সেই- মহা- ' 


বল-কর্ণ রস্থলে ইতস্তত: অবলো- 
কন করিয়া অনতিভক্তি (অমীম- 
ভক্তি) সহকারে _দ্রোণ ও 
'কপাচার্যকে প্রণাম করিলেন |” . 

কর্ণ শুরু বীর নন, স্থসভ্য বিনীত 
ও গুরুজনে, প্রকৃত শ্রদ্ধাপীল । কর্ণের 
আচরণে তার পরিচয় সুস্পষ্ট 
এমন একটি আকর্ষণীয় তরুণের উচ্চ- 
কিত প্রবেশে দর্শকবৃদ্দের মধ্যেও 
বিস্বত চাঞ্চজ্যের সা হত্র। তাই, 
গ্রঙ্রস্থ লোকের! তাহাকে নিরীক্ষণ 
করিয়া নিশ্চল ও 'স্থিরলোচন হইল 
এবং ইনি কে, ইহা সবিশেষ জানি- 
বার নিমিত্ত একাস্ত 
হইল ৷” Se 

পরিচয় কর্ণ নিজেই দিলেন । যুদ্ধ 
ক্রীড়াচ্ছলে অুন যে ঘে কৃতিত্ব প্রদ- 
শর করেছিলেন কর্ণ ও. অবলীলাক্রমে 
সেই সমস্ত অস্ত্রনৈপুণ্য দেখিয়ে দর্শক- 
দের অবাক করলেন। অঙ্্নদীপ্তি 
কর্ণতেজে মন্দীভূত হয়ে গেল । 

এই অবমাননা অস্থির করে তুলল 
অজুমকে। অজুন- শ্বপ্র দেখেন 
তিনিই হবেন জগতের. সেরা বীর । 
বীরশ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য সাধনায় কখনো 
ক্লান্তি ছিল না তার। তবু অস্ত্গুরু 
প্রোণাচার্ষের শ্রেষ্ট আশীর্বাদ লাভ 
করেও অজুন কারো কারো থেকে 
ঢ্রে পিছিয়ে ছিজেন'। . নিষাদরাজি- 
পুত্র একলব্যের একক নির্জন সাধনাও 


ছিল অঙ্গন অপেক্ষা অনেক বেশি 


- সার্থক। তারই সন্ধান'পেয়ে একাকী 


একলব্যকে গুরু ভ্রোণসহ আটক করে 


'প্রত্ুত্ববিলাস নির্মম অঙ্জুন কেটে 
এনেছিলেন একলব্যের বৃদ্ধানুষ্ঠ। সে. 
কথা, দে আলোচনা , পরে করব - 


এখানেও আমরা" অ্জ্বনের ব্যবহারে 
একই রকম অশালীন ওদ্ধত্য ও উদ্মার 
পরিচয় পেলাম । | 
কর্ণের বীরত্বকে সসম্মানে জ্বভি- 
নন্দিত করতে পেরেছিলেন কিন্ত 


দুর্ষোধন। ওঁ রঙ্গভূমিতেই তিনি ' 


বন্ধুতা পাশে আলিঙ্গন করে নিলেন 
অজ্ঞাতকুলশীল সেই তরুণ বীরকে । 
কোনো উচ্চবর্ণের অহঙ্কার অথবা 
রাজকীয় সংস্কার এই দব্যের পথে 
প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়াল না। রাজা- 
সন থেকে নেমে এসে হুর্যোধন তার 
দুহাত প্রদারিত করে কর্ণকে সাদরে 
ব্রণ করে নিলেন।  . 

অন্দুন কিন্ত কিছুমাত্র সৌজদ্ত 
প্রকাশেরও প্রয়োজন অনুভব করেন 
নি। একটিও প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ 
করেন নি সেই বীর তরুণ আগস্তকের 
প্রতি। রাগে ও হিংসা তিনি ক্ষিপ্ত- 
প্রায় হয়ে কর্ণকে বললেন,”"“যাহার! 
অনাহৃত হইয়া কথা কহে তাহারা যে 
লোকে গমন করে, অস্ত তোর প্রাণ 
সংহার করিয়া তথায় প্রেরণ করিব ৷! 

সেই উদ্ধত বাকোর প্রত্যুত্তরে 
কর্ণের, প্রতি-সম্ভাষণ কিন্তু অনেক 
বেশি মার্জিত সংযত ও বুদ্ধিদীপ্ত । 
কেবলমাত্র বাক্যযুদ্ধে অবতীর্ণ হলে 
কর্ণ ও ছুর্যোধনের যুক্তিপূর্ণ সংযমী 
বক্তব্যের কাছে অর্জুন তথা দ্বিতীয় 
পাণ্ডব তীমকে অবশ্যই পরাজিত হতে 
হত। শতশৃঙ্গ পর্বতে ঝধিকূলের মধ্যে 
কৈশোরকাল অতিবাহিত করলেও 
এ ছুই পাণ্ডব যথেষ্ট সংযত আচরণ 
করার শিক্ষা পাননি, মহাভারতে এও 
এক চমৃকপ্রধ ব্যাপার হয়ত সেই 


কুস্তিভোজবাক্যই এ' ক্ষেত্রে সমান, 


প্রয়োগযোগ্য। দুর্বাসার আগমনে 


কম্পিত-ওষ রাজা কুস্তিভোজ রাজ- 


কুমারী কুস্তীকে বলেছিলেন, রাজ- 


* গৃহে সমূহ বিপর্দ উপস্থিত হয়েছে । 


ব্রা্মণরা সহজেই, কোপনন্বভাব। 
আগমন ঘটেছে সেই . যৃতিমান 
কোপের ৷ অজুনি ভীম অমন কোপুন 
স্বভাব হয়ে'উঠেছিলেন হয়ত কতিপয় 
পরাক্রান্ত, ব্রাহ্মণের সান্নিধ্যে শৈশব- 
কাল কাটিয়ে। 

যাইহোক, অজুনের কথার বিষ 


- কটুছুর্বাক্য উচ্চারণ 


|... দর্পণ | 
জাক্রমপোন্তত হলেও কর্ণ কিন্তু ধীর- 
ভাবে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যই রাখলেন । 
বললেন, “হে অ ন ! দেখ, এই রন্দ- 
ভূমি সাধারণের অধিকৃত, ভরা 
ইহার মধ্যে তোমার বিশেষ কোনো 
গ্রভৃতা নাই। অভ্যাগভ ভৃপালগণ 
সকলেই পরাক্রাস্ত এবং ধর্মৎ পরা- 
ক্রমের অনুসরণ করিয়া থাকেন । 
অধিক কি বলিব, যাবৎ গুকুক্গন- 
সমক্ষে শর দ্বারা তোমর শিরশ্ছেদন 
না করিতেছি ভাবৎ আর বিফল 
শরক্ষেপের আবশ্কতা নাই ।” না, 
অঙুনের মত সভাস্থল ও পাত্মাপাত্ 
জ্ান-বিবপ্রিত হয়ে কর্ণ একটিও শ্রুতি- 
করেননি । 
বলেননি, তোকে নরকে পাঠার। 
উত্তেজনার মৃহর্তেও উপস্থিত ভূপাল- 
গণ এবং গুরুজনদের বিস্বৃত- হননি 
তিনি। সমঝে দিয়েছেন, অহুষ্ঠানটি 
“সাঁধারণ্যে অধিরূত” সেখানে কারও 
রাজন্ত প্রতাপ চলবে না। 
অথচ পাঠক নিশ্চয়, আমার সঙ্গে 
একমত হবেন এবং স্বীকার করবেন 
ষে মহাভারতের কবি কর্ণের প্রতি 
পক্ষপাত করে. তার মুখে এ মার্জিত 
বচন বলিয়ে দেননি । কর্ণ তো নিয় 
শ্রেণীজ হিসেবেই পরিচিত । তিনি 
দেবজনগোষ্ঠীর পোস্ত নন, দেব” 
বিরোধী দুর্যোধনের  মিত্রপক্ষ। 
তাহলে ? তাহলে সেদিন কর্ধাভুনে 
যে বাক্যবিনিম্য় হয়েছিল সৎ প্রতি- 
বেছন প্রদানকারী কবি নিশ্চয় তাই 
হুবহু পু'থিবন্ধ করে গেছেন । পরবর্তী 
ব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবীরা এই বাক্যযুদ্ধের 
মধ্যে যে চারিত্রিক বৈষম্য স্বপ্রকাশ 
হয়ত তার ফলাফলের কথ! চিন্তাও 
করেননি । ‘করলে কর্ণের . কথা 
অর্জুনের ঠোঁটে নিশ্চয় বসিয়ে দিতেন 
তায়া। ' | 
কর্ণাজুনে এইভাবে প্রিয় সম্ভা- 
যণের পর পরস্পরের শরযুদ্ধ আর 
ঠেকানো গেল ন1। ক্রীড়াস্থলে বেধে 
গেল সভ্যকার একটি হুন্থসমর | 
“যেদিকে কর্ণ, সেই দ্রিকে ধার্ত- 
রাষট্ররা ; যেদিকে অজন, দ্রোণ কূপ ও 
ভীগ্ প্রভৃতি সেদিকে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে রঙ্গস্থ স্যর, 
লোক ও মহিলাগণ দুই ভাগে বিভক্ত 
হইয়া এক এক পক্ষে পক্ষপাত করতে 
লাগিল |” (এ)। 
সেদিন সেই হৈরথ যুদ্ধের. প্রথম 
কর্ণার্জবন যুদ্ধের ফলাফল যে অর্জনের 
অন্ুকূলগামী হত না, তা প্রায় 
সভাস্থ সকলেই টের পেয়েছিলেন 
মহাভারতীয় তথ্যাবলী আমুপূর্থিক 


পর্যালোচনা করলে আমরাও বুঝতে 


পারি, দূর অতীতের সেই রজভূমিতে 
অজুনের পরাজয়ই ছিল অনিবার্য, 


* কারণ সে পর্যস্ত অজুন হিমালয়ন্থ 


দেবশিবিরের সৃমরশিক্ষায় ও অস্ত্রবলে 


বিশিষ্ট পরিচয় নেই। 


~ 


ুক্রধার, ১লা সেপ্টম্বর, ১৯৭৮ 


সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন নি। 

এই নিদারুণ ফলাফলের কথা 
বুঝতে পেরেছিলেন উপস্থিত রখী 
মহারতীরা। এমনই আশঙ্কা ছিল 


দর্শকবৃন্দের । ঘটনার অগ্রগতি লক্ষ্য ১ 


করে তাই মুছিত হয়ে পড়লেন 
কুস্তী দেবী. 

কুস্তী-ছাঁড়ী সেখানে আর কে ই 
বা জানেন সেই গোপন কাহিনী । 
কর্ণ যে কুস্ভীরই প্রথম সম্ভান। কিন্ত 
সেই কলঙ্ককথা প্রকাশ করার উপায় 
নেই কুরুকুলবধূর। হয়ত তার 
প্রয়োজনও নেই। কুন্তী অন্তর নকে 
নিয়েই সখী । অর্জুনকেই তিনি 
লালন করেছেন । অর্জুনই তার 
বৈধ সম্তান। 

কেবলমাত্র জৈবিক নাড়ির টান 
বলে কোনে! বিশেষ মজ্জাগত অহ্ু-. 
ভূতি আছে কি মানুষের ?. রক্তের 
টান কি কথার. কথ! নয় ? অহং আর 
স্বার্থবোধ থেকেই তো আসে মানুষের 
"সন্তান প্রীতি । কোনো শিশুর জন্ম- 
মুহূর্তে তার মায়ের অজ্ঞাতে শিশু 
সম্তানটিকে বদলে দিলে মা ‘আমার 
সস্তান এই অহংবোধ থেকে যাকে 
সাম্য করে তুলবেন, সমস্ত বাৎসল্য 


bod 


LL 


কি তারই ওপর বধিত হৃবে না? *» 


মাহযের জাত বে-জাত তো এ অহং 


" কার থেকেই হুষ্ট। জনম মুহূর্তে কোনো 


' শিশুর জাত বে-জাত, ধর্মাধর্ম বা 
পরিবেশ, 
পারিবারিক আবহাওয়া, জাতি, ধর্ম 
ও গোষ্ঠীর যে আধারে শিশুটিকে রেখে 
দেওয়া হবে সে সেই আধারেরই ছাপ 
ও পরিচয় নিয়ে বড় হয়ে উঠবে। 
আত্মীয়তা গড়ে উঠবে তাদেরই, 
সঙ্গে এবং ষে মা নিজের দেহুনিষিক্ত 
রলধারা পান করিয়ে শিশুটিকে বড় 
করে তুলবেন সেই মায়ের অহং- 
বোধ পালিত-শিশুর সঙ্গেই এঁকাস্তি- 
কতা অনুভব করবে। এটাই তো 
প্রকৃতির নিয়ম। রক্তের টান নয় 
স্বার্থের সম্পর্কই এক্ষেত্রেও মূল কথা। 
সেই অমোঘ নিয়মের বশবর্তী 
কুন্তীও। টাল তার অর্জনের ওপর - 
সমধির হতে ধাধ্য, কেননা কর্ণের 
সঙ্গে নয়, অজু নের, সঙ্গেই কুস্তীর 
জীবন জড়িয়ে গেছে। রক্তের স্বাধর্মই 
যদি হ'ত স্মেহের উৎসস্থল, তাহলে 
কুম্তী এই মুহূর্তে শুধুমাত্র অর্জুনের 
মঙ্গল চিন্তায় কাতর ও মুছিত হয়ে 


পড়তেন না। তার জৈব সংস্কার = 


থেকেই রক্ষা করতে উদ্যত হতেন 
ঘমানভারে দুই ছেলেকেই । 

এ বিষয়ে কয়েকটি মহাজন-উক্তির 
উদ্ধার এখানে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে 
না। ডঃ ভূপেন্্নাথ দত্ত ও রাহুল . 
সাংকৃত্যায়নে প্রবন্ধাবলী' অবলম্বনে 
রচিত তার ‘সাংস্কৃতির রূপাস্তর’ গ্রন্থে - 


(শেষাংশ ১০ পৃষ্ঠায়), 2০:5৭ 


নর 


~ 


দর্পৰ ৷৷ শুক্রবার, ১লা সেপ্টম্বর, ১৯৭৮ 


: রাজনীতির চিঠি 





.পুনমিলনের ফর্মুলা ও তার তাৎপর্য 


জমতা দলের শিখর মেতৃত্বে পুন- 
মিলনের নতুন ফযূলা ছেওয়া হল। 
বড়-মাথা যার! বৃহৎ ব্যবসায় ও 
একচেটে শিল্পোন্তোগ বাড়িয়ে তোলার 
স্বার্থে আজ কম।স ধরে চেষ্টা-করছিল 
কি করে জনতা পার্টির আত্তর বিঘটন 
ঘটিয়ে জনতা পোশাকে সক্রিয় প্রাক্তন 
কংগ্রেসী (বুর্জোয়া উদারতাবাদীদের 
প্রতিনিধি ) এবং কংগ্রেস (ই) তথা 


, অবিভক্ত কংশগ্রেসী এম পিদের এক 


সম্মিলিত সরকার অর্থাৎ কোয়ালিশন 
ক্যাবিনেট গড়! যায়, তারা সম্প্রতি 
রাজনৈতিক পশ্চাদপসরণ করেছে । 
কারণ ভারতের রঙ্গমঞ্জে সামস্ততস্ত্ী 
রাজনীতির পুনর্বার উগ্ররূপে আত্ম- 
প্রকাশ । ভারতে ধনতন্ত্র বা বিত্ত- 
পু'জিবাদ সঠিক অর্থে প্রতিষ্ঠা আজ 
পর্যন্ত না পেলেও মৃতস্থদ্দি-পু'জি- 
পতিরা বিদেশী পু'ম্জির, বিশেষতঃ 
বহুরাস্্ীয়, কোম্পানীগুলির সাহচর্ষে 
ও সহযোগিতায় ভারতের অর্থনীতি 
6ত! বটেই, রাজনীভিক্ষেত্রেও সবার 
. ওপরে প্রভৃত্বকামী ; এবং দে কারণে 
গ্রামাঞ্চদভিত্তিক ও কৃষিনির্ভর 
, সামস্তী উৎ্পাদনপদ্ধতিকে অপ- 
পারিত করতে চায়। কিন্তু সম্প্রতি 
তাদেরকে সাময়িকভাবে ভারতের 


মাঝারি সামস্তশ্রেণী থেকে উদ্বীয়মান , 


মালিক-কষকবর্গের প্রতিনিধিদের 


সঙ্গে আপোষ করতে হয়েছে। রাজ-. 


ধানী দিলীর সঙ্গিকটে একটি গ্রামে 
ভূমিহীন “হরিজন” ও “পশ্চাদপদ* 
শ্রেণীভূক্তদের জমি বিতরণ উপলক্ষে 
হালে যে “সংঘর্ষের” . নমুনা দেখা 
গেল, যার বহিঃপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর 
বাসভবনের সামনে ছড়িয়ে পড়ে তা 
ভারতীয় প্রভু শ্রেণীর শীর্ষে 
অবস্থিত এই মুৎস্থদ্দী বেনিয়া তথা 
সহযোগী-পু্সিপতিবর্গকে : ছুশ্চিস্তিভ 
করে তুলেছে । দেখতে পাওয়া 
যাচ্ছে, ভারতে আবহুমানকাল 
অজিত দামস্তী অর্থনীতির ছন্দে বাধা 
কষি-উৎপাদন্মূলক  শ্রেণী-সম্পর্কের 
জগন্দল পাথরকে কেবল আইনের 
ছড়ি দিয়ে নাড়া দিতে -গেলে বিপদ 
আচ্ছে; অন্য কথায় বলতে গেলে, 
এই সামস্ত শ্রেণীর শ্বার্থরক্ষী ভাল- 
হুত্ধারা! কামড়াতে জানে এবং 'তা 
ভালভাবেই । 

- সুতরাং প্রয়োজন হল, সামস্ত- 
তত্্রী অর্থনীতির নিয়ামক যে রাজ- 
দল পেই বি এল ডিকে আর 

ন! করে তার নেত্স্থানীয়দের 
রাজনৈতিক চুক্তি করার । 
‘বরফ, যা হালে জনত! দলের 
হি সমিতি মেনে নিয়েছে, 


নমরাজী হওয়ার ভাণ করে তলে 
৭ স্দূরপ্রমারী . রাজনৈতিক 


রমাপ্রসাঘ মল্লিক 


ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা কার্যকরী. 


হতে থাকলে বিস্মিত তারতবাসী 
তবিয্যতে আর একবার জাতীয় 
বিকাশ-পরিকল্পনার অর্থনৈতিক 
মোড় বদল দেখতে পাৰে। অর্থাৎ, 
ক্রমবর্ধমান পুজ্বিলন্থী ও শিল্পোৎ- 
পাদ্দিকা শক্তির সুষ্ঠু ও এগিয়ে-চল! 
বাড় থাকবে না আর রাষ্ট্রের জাতীয় 
লক্ষ্য হয়ে--অস্ততঃ, নেহ্‌রু-আমলের 
অগ্রাধিকাররোধ তো থাকবেই লাঁ_ 
তার বদলে দেখা দেবে, গ্রামাঞ্চলের 
জমি-অধিকারীদ্বের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত 
স্বার্থানুকুল বিকাশযোজনা এবং 
ফোড়নের মত সত্তা. জনপ্রিয়তাবাদী 
(Populism) দোহাই-দেওয়া কিছু 
ক্ষুদ্র শিল্পের পার্খবিস্তাস। . 
নতুন সমীকরণ ঃ ফর্মুল! ও বাস্তব 
চৌধুরী চরণ সিং তার দলের 


কষক-মালিক ক্যাডার লেলিয়ে প্রধান- 


মন্ত্রীর শিবিরে ঘতটা সম্ভব আতঙ্ক ও 
চাপ স্যার করেছেন । পরিবর্তে পাবার 
কথা পার্টির প্রেসিডেন্ট পদ 
বর্তমানে অস্থায়ী, পরে পাকারূপে। 
তার পূর্বে ষে গৃহমন্্রীর পদ তিনি 
অলঙ্কৃত - করেছেন, তুলনায় এট! 
ভীম্মের শরশয্যাবৎ হতে পারে। 
জনতা দলের যতগুলি. মতাবলখ্বী 
উপদল বা গোষ্ঠী ততদ্বিকে টানা- 
পোড়েনের চাপ আনবে প্রেসিডেণ্ট 
পদাধিকারীর ওপর। ফলে তার 
পক্ষে সাংগঠনিক সঙ্কট চিরকেলে 
ফিচার বনে থাকবে। শুধু তাই নয়, 
পার্টির ব্রহ্মার দিয়ে কেন্দ্রের মস্ত্রি- 
মণ্ডলীর ওপর, বিশেষতঃ প্রধান- 
মস্ত্রীজীর নীতি-নির্ধারণী পদ্ধতিকে 
প্রভাবিত করার সম্ভাবনা কার্যক্ষেত্রে 
আকাশকুস্থমে পরিণত হতে পারে। 
তবু, বিশ্ব-রাজনীতির ইতিহাসে 
দেখা যায়, কমিউনিস্ট পার্টির 
জেনারেল েক্রেটারীব্ূপে কমরেড 
স্তালিন শেষপর্যস্ত সারা রাষ্ট্রে 
ওপর তার অভিপ্রায় মাফিক কর্তৃত্ব 
জমাতে পেরেছিলেন দলীয় সংগঠনের 
কৌশল পদ্ধতির জোরে এবং পার্টি 
পলিটব্যুরোর তাত্বিক চিস্তাধারাকে 
প্রভাবিত করে । . 

কিন্ত বিপ্বোত্তর রুশিয়া এবং 
স্তভিত-বিপ্রব ভারতের মধ্যে পরি- 
শ্থিতিগত মিল কোথায় ? তাছাড়া, 


জনতা দলের মধ্যে বিভিন্ন ঘটক- . 


উপদ্ধলের ভেতর তাত্বিক সংহতি তো 
নেইই , রাজ্জনৈতিক আন্দোলন বা 
সংগ্রাম অবলম্বনকারী সমাস্তরাল- 
গামী কোনে! এতিহ্য নেই। তাই 
এটা অঙন্গমান করা অসঙ্গত হবেনা 


রি বনাম ক্যাবিনেট, এক 
নেতৃত্বচক্র, মুখোমুখি আর এক 
নেতৃত্ব-চক্রের যে পীড়াদায়ক পরি- 
স্থিতি তায় জের চর্লবে বহুদিন পর্যস্ত, 
যদি না ইতিমধ্যে তারতের প্রভু 
শ্রেণীর দিগগজ বুদ্ধিজীবীর] ভারতে 


চলমান নক্মা-উপনিবেশী অবস্থার সঙ্গে 


খাপিয়ে এমন কোনো অর্থনীতির 
ফর্যুলা বের করেন, যার দৌলতে হবে 
বিত্ত-পুজিবাদী স্বার্থের সঙ্গে সামস্তী 
“কষক*-প্রভুদের ' স্বার্থ লংযোজন { 
ওয়াকিবহাল মহলের কেউ কেউ 
মনে করেন ভারতের কষি-উৎ্পাঁদন 
পদ্ধতিকে আধুনিক মহলের টেকৃন- 


. লঞ্দির জোরে পুঁজিবাদের অনুকুল 


করে তোলা সম্ভব । অনেকে আবার 
মনে করে এমন প্রচেষ্ট! চালাতে 
গেলে গ্রাম এলাকায় ভূমিহীনদের 
হাল ' বিপ্লবের তুঙ্গাবস্থায় পৌঁছবে, 


তাতে সমগ্র শাসক শ্রেণীরই সমুহ. 


বিপদ। মোটকথা, স্থদূরস্থিত 
সম্ভাব্য পরিণামের কথা ন! ভেবে 
ভারতের প্ররুত -শাসক্‌ যারা, তারা 
এখনকার মত এক-দ্বলীয় সহাবস্থানের 
উপযুক্ত বন্দোবস্ত করল, যার আশু 
'উপকারিতা কেবল এইটুকু--ঘটকী 
থেয়োখেয়ির চূড়ান্ত লোক-হাসালি 
নাটক এড়ান যাবে । অবশ্য আশা 
আরো রয়েছে যে, পুরোনো! পরম্পরা 


রাগ ও শ্রেণীপ্রেম ক্রমশঃ জনত! ' 


পার্টির ভেতরের উপদলগুলিকেই এক 
স্থতোষ বাঁধবে তাই নয়, সমশ্রেণী 
থেকে উদ্ভুত নানান রঙের কংগ্রেসী- 
দেরকেও শাসকী মনোবৃত্তির গ্রস্থনে 
মিলিত করবে । অবশ্য এমনি আশা 
অধুনা ভারতের তীব্র অর্থ নৈতিক 
সঙ্কটে হাবুড়ুবু-খাওয়া পেশাদার 
শাসকী নেতাদের করুণ চিত্তবিলাঁস। 

প্রচজ্জশেখরের ঘোষিত পদ- 
ত্যাগের মহিমায় যারা আজ গদগদ, 
শরক্ঘয়প্রকাশ নারায়ণের আনল 
প্রকাশে যারা সংকট-ত্রাণের-রিলিফ 
বোধ করছেন, তারা হয়ত ভুলে 
গেছেন পীড়িত চিরক্রিষ্ট জনগণ এই 


ধরণের পার্টি-ক্যাবিনেটের ঝগড়া 


মিলন কথা-উপকথা রচনা শোনায় 
আগ্রহী নয় । তারা জানে, বড়তে- 
বড়তে শ্রেণী পীরিতি চিরকালই চলে 
আসছে । £ 

লক্ষণীয়, নিচের মহলে কার্যরত 
খেটে খাওয়া মাহ্যদের কোনো 
সংগঠনই এ পর্যন্ত, না জনতা পার্টির 
মা কংগ্রেস, (ই)-র রাজ্জা-রাজ্জা খেলা 
সম্পর্কে মন্তব্য করেছে। বুর্জোয়! 
শ্রেণী পরিচালিত ক্ষমতা রাজনীতির 


হাত 


অন্তর্গত প্রীতি যনোযালিক্সের নাটক হজ্জৎ ও ফ্যানা হাট করে প্রশাসনের 


ভাবের মনোরঞ্ন করেনা। 
রজনৈতিক 'টিপ্লনীকার যারা 
মনে করেন জনড়া পার্টির ঘরের 
কৌছল নিছক ঘরোয়া তারা জনতা! 
তথা কংগ্রেসের পারস্পরিক অঙ্ছ্‌- 
প্রবেশ সম্বন্ধে অচেতন । চৌধুরী 


'চরণ সিংকে ব্যক্তিগতভাবে /মানিয়ে 


নেওয়ার চেষ্টা চলছেন।। ফ্যুলা 
প্রণেতায়া চাইছেন ভারতের প্রভু 


"স্বার্থের মধ্যে একটা সাময়িক সন্ধি । 


আর চাইছেন প্রাক্তন তৃম্বামী তথ! 
উদ্দীয়মান মালিক-কুষক গোষ্ঠীয় সঙ্গে 
মুৎসুদ্দী-বেনিয়া তথা স্বদেশী শিল্প- 
পতিদ্বের অর্থনৈতিক স্কীতি এবং 
ক্ষমতা রাজনীতির কর্তৃত্ব বাটোয়ারার 
ব্যাপারে মিতালী । না হলে অন্তত 
রফা। যতদিন পর্যস্ত সার] ভারতে 
ছড়ানো গ্রামাঞ্চলীক নয়া জ্লামস্ত 
প্রতৃত্বাকাজ্ষী দলগুলি ( যথা উত্তর- 
প্রদেশের বি এল ভি, পাঞ্জাবের 
আকালীপন্থীরা) কৃষি বিভাগের 
ধুয়ো এবং অঙ্গৃহাত ছুই তুলে দে 
সুযোগে আপন উপশ্রেণীগত প্রতিষ্ঠা 
প্রতিপত্তি বাগিয়ে নিভে থাকবে 
এবং উপরস্ত কৃষক সংঘর্ষের নামে 


ছোট পরিবার 





» সুস্থ, সমৃদ্ধ ও সীমিতটুপরিবার গড়ে তুলতে প্রতিটি দম্পতিকে 
সাহায্য করাই পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য । 

৯ পরিবার কল্যাণ প্রকরকে নতুনভাবে ঢেলেসেজে জনকল্যাণমুখী, 
করা হয়েছে; এখন এই প্রকল্প সম্পুর্ণভাবে ' ্বেচ্ছামূলক ।' 
কোনও রকম জোরজুলুম বা জবরদস্তির স্থান এই প্রকল্পে নাই। 

সব সম্তান-সম্ভবা মায়েদের জন্য এবং শিশুদের জন্য নানারকম রোগ 
প্রতিষেধক টিকা দান এবং পুষ্টির জন্য বিনামূল্যে ভিটামিন 


সরবরাহের ব্যবস্থা আছে । 


ফ জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক স্থায়ী-অন্থায়ী পদ্ধতি 
এতদিন দম্পতিরা গ্রহণ করে আসছেন সেই সব সুযোগ এখনও - 
বিনামূল্যে প্রতিটি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্্রে পাওয়া যাঁয়। 
তবে কেবলমাত্র ধারা ভ্যাসেকটমি টিউবেকটমি অথবা লুপ গ্রহণ 
করবেন তাদের জন্যই আখিক অনুদানের ব্যবস্থা আছে। 

- সব মহিলা লুপ গ্রহণ করবেন তাদের প্রত্যেককে নগদ পচ টাকা 
এবং ধারা টিউবেকটমি করিয়ে নেবেন তাদের প্রত্যেককে নগদ 

- ৭৫ টাকা (বিনামূল্যে হাসপাতালে অপারেশন, উষধপত্র ও খাদ্য 
সরবরাহের ব্যবস্থা সহ) এবং পুরুষদের ভ্যাসেক্টমি করিয়ে 
নেওয়ার জন্য প্রত্যেককে নগদ ৮০ টাকা (যাতায়াত খরচ পাঁচ 
টাকা ও জ্বলযোগের জন্য পাঁচ টাকা অর্থ বরাদ্দদহ ) আঞিক 
অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে। 

ফৰ নিকটবর্তী স্বাস্থাকেন্দ্র বা হাঁসপাঁতালে যোগাযোগ করলে সব- 
রকম সাহায্য ও সহারতা পাওয়া যাবে । 


রাজ্যের যে কোন হাসপাতাল বা প্রাথমিক 
স্বাস্থ্যকেজে পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের 
সুযোগ নিন। 


পি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের যাস মিডিয়া 
ভিভিসন কর্তৃক প্রচারিত 


বিজ্ঞাপন নং ২৮ | ৭৮-৭৯ 


- কাউকে কাউকে 


ওপর চাপ দিতে পারবে, ততদিন 
পর্যস্ত চরণ সিং, মণিরাম বাগড়ী, 
দ্বেবীলাল, কর্পুরী ঠাকুর, এমনকি 

যাদব’ ও ‘ভাঠ’ সম্প্রদায় নেতৃত্বের 

প্রেম বিলোতে 
বাধ্য থাকবেন, সর্বপ্র চন্দ্রশেখর, 
বহুঞ্ডণা, জগজীরন রামের মত জনতা 
মার্ক! কংগ্রেসীরা। নিছক চাঁঞ্চস্য- 
কর খবর ব্যবসায়ীর! নিরাশ হবেন 
সন্দেহ নেই, কিন্তু জনতা-শীর্ষে ও 
কংগ্রেস শিখরে যারা, আজ ৪৫তম 


«সংবিধান সংশোধিনী উপলক্ষে 
নিবর্তনযূলক রাজবন্দী চালু রাখার 


কোলাকুলি করে আইনী জবরদস্তি 
বজ্জায় রাখলেন তার হাতির 
অস্থিরতায় স্থস্থির । 
পাদটাক! 
অধুনা শাসক দল অনতার মধ্যে 
প্রাক্তন .শাসকদের অদ্বৈত সত্বা 
দেখলে বোঝায় অস্থবিধা হয় না যে, 
ভাঙ্গতের প্রতৃশ্রেণী ত্রিশ বছরব্যাপী 
চেষ্টার ফলে ভারতের পার্লামেন্টরীয় 
গণতন্ত্রে ছিদলীয় পদ্ধতি ,সম্প্রতি 
আমদানী করতে পেরেছে: জনগণের 
বিপ্রবকামী আশ।-আকঙ্ধাকে হচাক 
(শেষাংশ ৪র্ঘ পৃষ্ঠায় ) 


মুখী গৱিবাৱ 










যে 








আট * 


| কলেজে ন্যোক নিয়োগ প্রসঙ্গে 


সম্প্রতি দর্পণে *শোভারানী 
মেমোরিয়াল কলেজে” লোক নিয়োগ 
সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি- 
বাদে এ কলেজের লেকচারার শ্রীচত্তী- 


সাধন কোলে আমার প্রতি যে. 


ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন আমি 
তার তীব্র প্রতিবাদ করি। 
প্রক্কত ঘটনা এই.যে, ১৬]৬৷৭৮ 
তারিখ সকালে কলেজের অধ্যক্ষ ভাঃ 
রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক কলেজের লেক- 
চারার জীচণ্ডীসাধন কোলের মাধ্যমে 
কলেজের পরিচালন অমিতির.সভা- 
পতি প্রীনন্দলাল ঘোষ এবং পরি- 
চালন সমিতির অপর কয়েকজন 
সদস্তের সহিযুক্ত রেজোলিশন 


আকারে লিখিত একটি চিঠি আমার 
কাছে পাঠান । এই চিঠিতে অন্তান্ত 
প্রস্তাবের সঙ্গে পাচজন অশিক্ষক . 
কর্মচারী *নিয়োগের প্রস্তাবও (তাদের 








বিল্ডিং নিৰ্মাণ 


রেফাঃ নং ১১/জি এম-কে এন টি/৪৩৩৭ তাং ১*-৮-৭৮ 
নিয়ো বিল্ডিং নির্মাণের জন্য দফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে পি ডবলু ডি, সি, 
পি ডবলু ভি, এম ই এস এবং ই সি এল-এর তালিকাতুক্ত ঠিকাদারদের 
কাছ থেকে সীল করা টেগার। (ক) কাজের বিবরণ ও স্থান (খ) বায়নার 
টাক] (গ) সম্পূর্ণ করার সময় (ঘ) খোলার তারিখ নিম্রূপ :--কুনুষ্টোরিয়! 
এয়ার মধ্যে ভৎ্সংঙ্ি্ই কাজ সহ বিল্ডিং নির্মাণ । এন এইচ এস (ডি/এস) 
_ কে) ৪. ইউনিট-বীসর] (খঁ) ৫3৪৫ টাকা (গ) ৯ মাস (ঘ) ২০-৯-৭৮। 
‘এ’ টাইপ (ডি/এস্)-_(কে) ১৬ ইউনিট-বীসরা (খ) ২,৯৪৫ টাকা (গ) ৯ মাস, 
(ঘ) ২০-১৯-৭৮ । (২) (ক) ৮ ইউনিট-_অমতনগর (খ) ১,৪৭৩ টাকা (গ) ৯ 
মাস (ঘ) ২০-৯-৭৮। ‘বি’ টহিপ(ডি/এস ) 
(খ) ২,৯৪৫ টাক! গে) ৯ মাস (ঘ) ২০-১-৭৮। (২) (ক) ৮ ই উনিট-_অম্বত- 
নগর (খ) ১,৪৭৩ টাকা (গ) ৯,মাস (ঘ) ২*১৯-৭৮। ‘রি’ টাইপ (ডি/এস)-__ 
(১) কে) ৮ ইউনিউ-__বাসরণ (খ) ১,৯০৪ টাকা (গ) ৯'মাস (ঘ) *২২-৯-৭৮।, 
(২) (ক) ৪' ইউনিট-_তোপমি (খ) ৯৫২ টাকা (গ) ৬মাস ঘে) ২২-৯-৭৮। 
“লিঃ টাইপ (ডি/এস)--(১) কে) ৪ ইউনিট-বাসর1 (খ) ১,৩৭০ 
(গ) ৬ মাস (ৰ) ২৬-১৯-৭৮ ।.(২) (ক) কো-অপারেটিভ £সোসাইটি--বীসরা 


ভিজা জন্য প্রস্তাব জারা করছে 


নাম সহ)ছিল। যাতে এ রেজো- 
লিউশনে আমি সন্মতিস্থচক স্বাক্ষর 
দিই সেইজন্য অধ্যক্ষ মহাশয় ব্যক্তি- 
গতভাবে একটি চিঠিও এর সঙ্গে 
দিয়েছিলেন । 

. অধ্যক্ষ মহাশয় মাঝে মাঝেই 
আমাকে তার কোয়ার্টারে ডেকে 
বিভিন্ন ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলো- 


“চন! করতেন কিন্ত নিয়যাহগভাবে 
পরিচালন সমিতির সম্মতি ছাড়াই 


যে'পাচজন অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ 
একাস্ত প্রয়োজন একথা! “তিনি এক- 


“বারও উল্লেখ করেন নি। অধ্যক্ষ, 


মহাশয়ের দূত চণ্ডীবাবুকে প্রশ্ন করলে 


উনি বলেন শীদ্রই সরকারী এক 


নির্দেশ আসছে যাতে অধ্যক্ষ সরাসরি 
আর কোন নিয়োগ করতে পারবেন 
না, সেইজন্তই তড়িঘড়ি এই ব্যবস্থা 
নেওয়ার প্রয়োজন 1 তবে এই 


-৫১) কে) ৮ ইউনিট-_-বীনর। 


টাক! 


(খে) ৮৭০ টাক! গে) ৬ মাস (ৰ) ২৬-৯-৭৮। (৩) (ক) ওয়াকাৰ্স ইন্সটিটুট 
_পড়সিয়া (খ) ১,২১* টাকা গে) ৬ মাস (ঘ) ২৬-৯-৭৮। 

প্রতি সেটের জন্য অপ্রভ্য্পপধোগ্য ২৬৩১ টাক! দিয়ে এবং সমর্থন- 
সুচক পরিচয়পত্র দেখিয়ে সমস্ত কানের দিনে (শনিবার ছাড়া সকাল ১০টা 
থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে) এই অফিস থেকে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। 
খোলার দিন কোন টেপ্ডারপত্র বিক্রয় কর] হবে না। বেলা ২:৩০টা পর্যস্ত 
টেণ্ডার গ্রহণ কর। হবে এবং উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন দ্বিনে বিকেল ৩৩৪ টায় 
খোলা হবে। উপরিউক্ত বার়নার টাকা টেগারের সঙ্গে কোল ইণ্ডিয়া 
লিমিটেড, ইষ্টার্ণ ডিভিসন,এরির্না ৪-এর অহুকুলে যে কোন তালিকাভূক্ত 
ব্যাঙ্কের ওপর আসানসোল ত্রাঞ্চে দেয় ভিমাগড ড্রাকটের আকারে পাঠাতে 
হবে। টেগার বাতিল করা হবে .ঘদি (১) নির্দিষ্ট সময়েব পর জমা পড়ে; 
(২) বার্গার টাকা ছাড়! টেশার হয়) (৩) অসম্পূর্ণ দর দেওয়া হয়। 


কুছস্টোরিয়া এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজার কোন কারণ না দেখিয়ে যে 
লো আতন ভয়াল নিখার বাতিল করার অধিকার সংরুক্ষিভ বাখাচর ৷ 





নিয়োগ সম্পূর্ণ আইনাহছগ ও অধ্যক্ষের 


এক্তিয়ায়ভুক্ত । আমি তাকে সবিনয়ে 
জানাই ২*৷৬৷৭৮ তারিখে অধ্যক্ষ 
মহাশয়ের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার 
কথা আছে; এ সময় তার সঙ্গে 
আলোচনা করে আমি সই করে 
দোব। উল্লেখ্য, এ সময় কলেজে 
ছুটি চলছিল এবং তিনি মাঝে মাঝে 
কোয়ার্টারে আসতেন । . চন্তীবাবু 
তখন বলেন অধ্যক্ষ মহাশয় 
আসতেন পারবেন না, তাই 
উনি ব্যক্তিগত চিঠির "মাধ্যমে 
আমায় অন্রোধ জানিয়েছেন । 
চণ্তীবাবু নিজেও এ ব্যাপারে খুব 
পীড়াপীড়ি করেন এবং বারবার 
বলেন যে, কলেজের ন্ার্থেই এই 
নিম্মোগগুলি হওয়া দরকার । কিন্ত 
আমি তার যুক্তি মানতে. পারিনি 
এবং সরাসরি অক্ষমতা প্রকাশ করি । 
চশ্তীবাবু অতিশয় ক্ষন ও ক্রুদ্ধ হয়ে 


চলে যান্‌। সরকারী প্রতিনিধি ' 


হিসাবে এই ঘটন আমি *উচ্চশিক্ষা- 
মন্ত্রী মহাশয়কে লিখিতভাবেজানাই। 

এরপর ৫1৭1৭৮ তারিখে পরি- 
চালন সমিতির সভাপতি প্রীনন্দলাল 
ঘোষের বাড়ি ১২৭এ ল্যাম্দভাউন ' 
রোডে সমিতির এক সভা ডাকা 
হয়। অন্তান্ত বিষয়ের সঙ্গে নিয়োগ 


, সংক্রান্ত ব্যাপারটিও আলোচ্য ছিল, 


এ সভায় সভাপতি ‘মহাশয় স্বীকার 
করেন নিয়োগ সংক্রান্ত রেজোলিশনে 
সই করে তিনি ভুল করেছেন এবং 
আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষম। 
চান। লোক নিয়োগের ব্যাপাটিও 
পুরিত্যক্ত হয়। পরে জানতে পারি 
শিক্ষা দৃধর থেকে অধ্যক্ষ. মহাশয়কে 
কোন প্রকার নতুন নিয়োগ- না 
করতে এবং প্রকৃত ঘটনা জানাতে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । . 


চাকরী পেল না কেন? 

হুগলী জেলার খানাকুলের মসলেম 
আলী এবং মৈনান গ্রামের তৈয়র 
আলী খানকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
স্বাস্থ্য দরের অধীন জি, ডি, এ 


পদে নিয়োগ করা হয়েছিল ক্যাবি-, 
, নেট সাব-কমিটির নির্দেশে । 
ভাইরেকটর অফ এসপ্রয়ীল স্টেট 


ইনস্থ্যরেস স্বীয় ৬৪ গণেশচক্র এভিম্য 
চতুর্থতল, কলকাতা-১৩-র আ্যাসি- 
ট্যান্ট ভিরেকটর শ্রীএ' রায় এক 
চিঠিতে (নং ভি ঈ এস আই 
/৩১৮৭--৩১৯৩ (৫) কলকাতা 


৪/৪1৪৭৭ জানিয়েছিলেন যে তার্দের-. 
- চাকুরী হয়েছে । ষ্ট 


অথচ আজও তারা নিয়োগপত্র 
পেল নাকি কারণে মাননীয় সরকার 
বাহাদুর জানালে উপকৃত হবে]। 
গরীব এ বেকার তরুণরাও মানসিক 

যহণা থেকে মুক্তি পাবে। 
এ, এফ, কায়রুদ্দীন আহশ্মঘ 


“দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১ল সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ 


এতে আমার তরফে কতটুকু 
অন্যায় হয়েছে বা কলেজের সর্বময় 
কর্তারূপে নিজেকে জাহির-করার মত 
কি ৰটেছে ত] আমি বুঝতে পারছি 
না। কলেজে অশিক্ষক কর্মচারী 
নিয়োগের ব্যাপারে চণ্ডীবাবু এত 
আগ্রহী কেন? তিনি কি গোষ্ঠী 
তোষণের যোগে ছিলেন এবং বাধা 
পাওয়ার ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে সত্য গোপন 
করে আমায় ব্যক্তিগত আক্রমণের 
পথ নিয়েছেন । তৃতীয় শ্রেণীর এম 
এ আমাদের মাননীয় অধ্যাপক 
মহাশয় হয়ত তুলে গেছেন যে, 
কলেজের প্রতিষ্ঠাতা " 
সত্যনারায়ণ খার আঙ্গকৃল্য ছাড়া 
তিনি অধ্যাপক হওয়ার গৌরব লাভ 
করতে পারতেন না । 
কানাইলাল সী 
সরকারী স্কুল .. 

পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিচালিত 
৩০|৩২টি স্কুল আছে। 
পরিচালনা.ব্যবস্থা দেখলে এগুলিকে 
গোয়াল ঘর ছাড়া আর কিছু বল! 


'যাক্স না। দীর্ঘকাল সরকারী ছলে 


শিক্ষকতার পর এই অভিজ্ঞতা! হয়েছে 
যে এগুলি আপনিই চলে । একবার 
ঢুকতে পারলে আর বদলি হতে হয় 
না। স্থলে না পড়ালেও চলে। 
সরকারী ইন্ধুলের অধিকাংশ শিক্ষক 
ক্লে পড়ানোর চেয়ে প্রাইভেট, 


‘টিউশনি ধোগাড়ের দিকে ন্বক্ষ্য 


রাখেন বেশি । পরীক্ষার ফল ভাল, 
হলে বাহাদুরি দ্বেখান কিন্ত পরীক্ষার 
ফল হয় অভিভাবকগণ মোট! টাকা 
খরচ করে গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করেন 
বলে। প্রায় প্রতিটি স্কুলে গড়ে 
৫1৬ জন শিক্ষকের পদ্‌ ৭।৮ বছর ধরে 
থালি' পড়ে আছে। কোন কোন 
স্কুলে এই সংখ্য। ১:এরও বেশি । 
প্রায় ২*1২৫টি ইস্কুলে সহকারী প্রধান 


শিক্ষকের পদ, প্রায় ৭৮টি স্কুলে প্রধান 
শিক্ষকের পদ, আবার কোন কোন. 


স্কুলে ছুটি পদই খালি আছে।' 

খোদ কলকাতার কয়েকটি স্কুলে 
এই অবস্থা চলছে । কোন স্বাধীন 
সরকারের অধীনে এইরূপ কলংক- 
জনক অব্যবস্থা চলতে পারে, কল্পনা 
করা যায় না। শিক্ষা বিভাগে যত 
অফিসারের সংখ্যা বাউছে এই 
অব্যবস্থাও ‘ততই বাড়ছে । শিক্ষা 
নিয়ে যখন নানারূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা 
চলছে তখন মনে হচ্ছে শিক্ষক 
ছাড়াই শিক্ষার কাজ চালানো এও 
একরকমের পরীক্ষা | * লরকারী 
স্কুলে কিরকম অব্যবস্থা চলছে এই 
শহরে “একটি সরকারী স্কুলের - ব্যবস্থা 
দেখলেই খানিকটা আচ কর] যায়। 
শিক্ষকরা ইচ্ছামত ইস্কুলে আসেন 


এবং ইচ্ছামত বাড়ী যান, কেউ কিছু 


বলার নেই। প্রধান শিক্ষক বলী 


রি 


হ্গাঁয় - 


তাঁদের '. 


ক্ষমতাও হয়ত কারুর নেই ! দ্রারো- " 
য়ানরা মারামারি করে থান! পুলিপ 
কোর্ট কাছারী করে, তিনি নিধিকার ।, 
শিক্ষা বিভাগের কাজ সুষ্ঠু ও ত্বরান্বিত 
করার অন্ত ভিন তিনজন মন্ত্রী আছেন 
তবু রাহ] হয় না কেন? 
চন্ত্রশেখর চৌধুরী 
অবসরপ্রাপ্ত জনৈক শিক্ষক 
কৃষ্ণনগর 


শোচনীয় রাস্তা! 


ৰাকুড়া জেলায় পাচমুড়া থেকে 
ওন্দা রাস্তাটির (ভায়া নাকাইজু ড়, * 


গোড়াশোঁল, পাথরকাটা, মানডিহি, * 


দ্রাতিনা ইত্যাদি গ্রাম) অবস্থা * 
অত্যন্ত শোচনীয়। দক্ষিণ ওন্দার' 
দীর্ঘ অবহেলিত এলাকার সঙ্গে 


. আপদকালীন বিপদে ও জনসাধার- 


ণের নিকটবর্তাঁ শহর বা বাজারের 
সঙ্গে যোগাষোগ স্থাপনে এটাই 
এক মাত্রও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা । রাস্তার 
উপর খাল বা ছোট নদী থাকায় . 
বর্ষাকালে পারাপার অসম্ভব হয়ে 
পড়ায় যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়ে । ফলে ডাক চলাচল, 
নিত্য অফিসযাত্রী, হাসপাতালে” 
রোগী নিয়ে যাওয়া, ব্যবসাবাণিজ্য + 
স্কুল কলেজ ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন কাজে 
অর্বোপরি জনসাধারণের যোগাযোগ " 
ব্যাহত হয় এবং এলাকার প্রায় 
পঁচিশ হাজার অধিবাপী চর ছুর্- 


“তির মধ্যে বসবাস করেন । 


বহুকাল থেকে এলাকার জন- 
গণের দাবী এই রাস্তাটি বাস চল!- 
চলের উপযোগী করে তোলা! 
কিন্ত অতীতে জনগণের দাবীর প্রতি 
সহানুতূতি,দ্েখানে! হয়নি। বর্ত- 
মানে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার 
থাঁমবাংলার সমন্তা সমাধানে দৃঢ- 
প্রতিগুর । অবিলছে রাস্তাটি লংস্কার - 
করে সোজান্থজি বাসচলাচলের 
ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই দীর্ঘ অব-' 
অবহেলিত এলাকার লমন্ত মাফ 
যাতায়াতে, ব্যবসাৰাণিজ্যে নিকট-, 


বর্তা শহর. বাঁবাজারের লঙ্গে এক- 


স্থজে আবদ্ধ হতে পারবেন । | 
গ্রামবাসীদের পক্ষে নরহরি মণ্ডল 
গোডাশোল, বাকুড়া, ৬ 


এপিক থিয়েটার 


গত ৪ঠা আগষ্ট দর্পণে প্রকাশিত 


পিপলস লিটল ধিয়েটারের মুখ 


“এপিক থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে এ 
পত্রিকার কার্যালয়ের ঠিকানা ভর্ম* 
বশত বাদ পড়ে গেছে। এদের খী 
কার্যালয় £ ১৪.১/২৪ নেতান্গী শা 


Pe. আনি রনির 


শর এব Ptr 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


বদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। 


ঘাটি । 


অনার মণগিস 
শচাড| 





রয়েছে জেলা 


ক 
ছপণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
LS ॥ চাদার হার ॥ 
"বাৰিক ৩* টাকা 
যামাধিক ১৫ টাকা 
অ্রেমাসিক ৭'৫* টাকা 


টাক]কড়ি ও চিঠি 
১". পাঠাবার ঠিকানা 
*_''. ম্যানেজার, দর্পন 


রানে 


দর্পণ || শুক্রবার, ১লাঁ সেপ্টদ্বর, ১৯৭৮ 
বেপরোয়া ক্রাইম 


£ করা সম্ভব কিন্ত পুলিশ ভার 
মনোভাব না পান্টালে এ জিনিষ 
পুলিশের 
অস্বীকার করার কোন পথ নেই যে, 
জাতীয় সড়কের ধারে ধারে চোরাই 
গোডাউনগুলিই সমস্ত অপকর্মের 
এগুলিতে রাতের অন্ধকারে 
কোনও সময় প্রকাশ্য দিবালোকেই 
চোরাই মাল সরিয়ে এনে জমা করা 
হচ্ছে। তার মধ্যে আবার চোরাই 
তেলের গোডাউনগুলি আরও তেজী | 
* কিয় পুলিশ এসম্পর্কে কী করেছে? 
পুতিশের পদস্থ অফিসারদের অনেকেই 
তেলের চোরাই গোডাউনে কিংবা 
জা'ভীব সডকের ধারে সন্েহৃভম্ 
পেল পাম্প ওলিতে দিনের পর দিন 
ডমিয়ে বাচ্ষে। 
মালকাবারী ব্যপন্থী ভো 
রাল্ছেখ। আতীর সড়কেন দিঘী 
'বোষ্ধে রোড, দিলী রোড, বোষে 
রোড, বিটি রোভ, যশোর রোডের 
বিভিন্ন স্থানে সন্ধ্যার পরেই কুখ্যাত 
আস্শীরা জয়তে শুরু করে। 
রেলের ওয়াগন ভাঙা মালপত্র 
১ সরানো থেকে শুরু করে পেট্রোল, 
ছুট ব্যাচিং অয়েল সহ বিভিন্ন ধরণের 
তেল এই চোরাই গোডাউনগুলিতে 
জমাকঃ] হয়। পুলিশ জানে এসব 
কাজের সঙ্গে কারা জড়িত। ঘর্পণ 
পত্রিকায় বিস্তারিত ভাবে এদের নাম - 
খাও প্রকাশ করা হয়েছে । পরি- 
ণাষে ছ/একটি ক্ষেত্রে পুলিশী ব্যবস্থা 
নেওয়া হলেও অন্যান্য ঘাটিতে কাঁজ' 
যেমন চলছিল তেমনি চলেছে। 
বরং পুলিশের মাপকাবারী বরাদ্দের 
বৃদ্ধি ঘটেছে । জাতীয় সডকের ধারে - 
দিল্লী বোস্বে রোড, দিল্লী রোড, বোদ্বে 
রোড, বি, টি রোডের বিভিন্ন 
এলাকার গ্বানীর থানাগুলির সঙ্গে 
"প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে । আর 
গোয়েন্দা দপ্তরের |: 
তাই অবরোধ যেমন চলছিল তেমনি 
চলেছে। খুর বাড়াবাড়ি হলে 
ব্যাপারটা- সাধারণের চোখে পড়ে। 





২. ৯১ নংষট লেন, কলিকাতা-১৩ 





সম্প্রতি ৰাস ছিনতাই এবং তাকে 
কেন্দ্রকরে কয়েকটি হত্যা, বেল- 
ঘরিয়ায় চারজনকে পুতে রাখা 
ইত্যাদি ঘটনাগুলি কোনটাই বিচ্ছিন্ন 
নয়! 

এগুলির মুলোৎপাটন করতে হলে 
সড়কের ধারে চোরাই গোঁভাউন- 
গুলির মালিকদের খোজ করতে 
হবে। দর্পণ অত্যন্ত জোরের সংগে 
বলছে জাতীর সড়কের ধারে চোরাই 
তেলের কারবারী ও গোডাউনের 
মালিকদের অনেকেই এসব রোমহর্ষক 
ঘটনার সংগে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষভাবে 
জড়িত। পুলিশ ঘর্দি তেল ডাকা- 
তির প্রধান পাণ্ডা নরমিংহ গধা, 
খড়দা রাজপথ গুপ্তা, শিউনাথ 
গুপ্থা, খালকিয়ার বানোয়ারীল।লঃ 
উন্তবপাড়ার মাস্টার, কলকাতার 
কষা মিনেমা সমিহিত এলাকার 
ওম প্রকাশ, কাকিনাড়ার ভিকু, মখুর 
সাউ, গোলাবাড়ী থানা এল্াকৰ 
দখা নাভিসের শ্যাম, মোযিনপুদের 


ভগবান সাউ, আচ্ছালাল, বিদজ্ঞা. 


দিং, বেনঘরিয়ার উকিল সিং, যোদে 
রোডের মৃখাজাঁর পেট্রোল পাম্প, 
কাশীপুরের নন্দলাল, শালিমারের 
এস কে ট্রোডং, টালীগঞ্ত ইটখোল!র 
তারা, কালাকাত্র ট্াটের মোহনলাল 
পিউ বক্স কোম্পানী ও ওরিয়েণ্ট 
ট্রেডার্স, উপ্টোডাঙ্গার লাল শর্মা এবং 
র্যগু রোডের নরসিংহ  গুপ্তার 


গোডাউন ও উল্লিখিত ব্যক্তিদের 


গতিবিধির ওপর কয়েকটা দিন নজর 
রাখলে দেখবেন জাতীয় সড়কের 
ওপর হাজারে! অপকর্মের অনেক 
হদ্দিস তার] পেয়েছেন । 

সাধারণ পুলিশ এসব জেনেশুলেও 
চুপ । জেল] গোয়েন্দা ও এনফোর্স- 
মেন্ট বিডাগও তদ্রপ। কেন? 
প্রশ্নটির উতর £  মাসকাবারীর 
*ম্বব্ন্দোবস্ত” | রাজনৈতিক পরিহি 
স্থিতি বদলের সংগে সংগে কিছু নতুন 
দলবদূলকারী রাজনৈতিক মন্তানও 
এদের সংগে জুটে যায় । ফলে জাতীয় 
সড়ক এবং এর সন্নিহিত এলাকায় 
মদ, মেয়েছেলে সহ নানা অপকর্মের 
স্বর্গরাজ্য গড়ে ওঠে । 

কলকাতা পুলিশ, রাজ্য পুলিশ, 
জেলা গোয়েন্দা বিভাগ ও এনফোর্স- 
মেন্ট দণ্তর একত্র হলে জাতীয় 
সড়কের ওপর চোরাই গোডাউন ও 
একে ঘিরে যে মধুচক্র পাকাপোক্ত- 
ভাবে গড়ে উঠেছে তা ভাঙ্গা যায় না 
একথ]1 অবিশ্বাস্ত | প্রশ্নটা হলো, 
পুলিশ মাঁসকাবারীর লোভ সামলে 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনীতির 
চপ এড়িয়ে মহাকরণ এ ব্যাপারে 
কতদূর এগুতে পারবে ? বলা বাহুল্য 
জাতীয় সডকের ওপর রাহাজানি, 


ডাকাতি, নরহত্যা ইত্যাদি সম্পর্কে 


এটাই প্রথম ও শেষ প্রশ্ন । 


৩%শে আগষ্ট 
(১দ্ পৃষ্ঠার পর) 


পুলিশ সে নমত্ন মোট ২২০* রাউগ্' 
গুলী চালিয়েছিল । মারা গিয়েছিল 
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বর্তমান বামফ্রণ্ট সরকারের 
অংশীদার প্রায় প্রত্যেকটি দলই এ 
আক্রমণের কম বেশী শিকার 
হয়েছিল । স্বভাবতই এবারকার 
সরকার সরকারী দায়িত্বে একটি শহীদ 
বেদী প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন এবং পর্নিকল্পনাকে বাস্তবায়িত 
করতে আজকের ৩১শে আগষ্টের 
কালো দিনটিকে বেছে নিয়ে এক 
বর্ণাঢ্য অথচ ভাবগন্তীর অনুষ্ঠানের 
মধ্য দিয়ে কলকাতার স্থবোধ মলিক 
স্কোয়ারে পূর্বে নিমিত এক শহীদ 
তস্তের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা 
হয়। 

এই উপলক্ষে আয়োজিত 
অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে পূর্ত 


দধারের মন্ত্রী পধতীন চক্রবর্তী বলেন, ২ 


শহীদ বেদীর উদ্বোধন হল পশ্চিম 
বন্ধের বামফণ্ট সরকারের কাছে 


ছোটখাট এক ইতিহাস। ষে 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই শহীদ বেদীর 
প্রতিষ্ঠা সেও এক ইতিহাস । ১৯৫৯ 


সালে যখন চারিদিকে খাদ্যাভাব 
এবং সর্বস্তরের মান্য যখন সমস্যার 
সমাধান কমে জোট বেঁধেছে, বিধান 
রায়ের সরকার তখন লাঠি আর গুলী 


দিয়ে জটিলতার সমাধান করতে 
চেয়েছিল। কিন্তু 'পশ্চিসবাংলার 
মানুষের উত্তাল গণ-আন্দোলন 
গুলীর কাছে মাথ! নত করেনি । 
শহীদ স্তম্ভের উদবোধক 
শ্রপ্যোদ দীশগ্তপ্ত সরকারী 
উদ্যোগকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে 
বলেন ষে, শহীদের উদ্দেশ্যে সম্মান 
প্রদর্শন করার শ্রেষ্ঠ পথ হল, তাঁদের 
অসমাধ কাজকে সমপ্তি করার শপথ 


গ্রহণ | , 
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি 
শ্রীজ্যোতি বন্ধ হলেন, আজকের 


দিনটি মার্কসবাদী-লেনিনবার্দী ও 
অন্ান্ত বামপন্থীদের কাছে খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু ১৯৫৯ সালের 
ঘটনা আমাদের -কাছে কোন নতুন 
ও একমাত্র ঘটন! নয়। বরং বলা 
যেতে পারে ১৯৭০ সালের পর থেকে 
এ ধরণের ঘটন1 তীব্র গতিতে বেড়েছে 
এবং ৭* সালের পর থেকে গণতান্রিক 
আন্দোলনের প্রায় কর্ম 
নিহত হন। অতএব ঠম্বরতন্বের 
বিপদ যেহেতু আজও বিধ্যয়ান সেহেতু 
শহীদদের বীরগাথার কথা মাথায় 
রেখে এগিয়ে যেতে হবে । শ্রীবস্থ এই 
বলে তার বক্তব্য শেষ করেন, “শহীদ 
স্তম্ভ নির্মাণ করার ব্যাপারে অনেক 


১১০০ 


ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের চক্রাস্ত 
চলছিল, কিন্ত আমাদের সতর্কতায় 
,তাব্যর্থ হয়ে যান ।” 


সেন্সর বোর্ডে ঘুধুর বালা - 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


ইত্যাদিতে রাজ্য সরকারের মনোনীত 
প্রা্থী রাখা প্রয়োজন । আদবানী 
বলেছিলেন এ বিষয়ে দেখবেন, কিস্ত 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই, ষখন নাম 
জানা গেল তখন চলচ্চিত্র জগত ও 
রান্ম্য সরকারী মহল বিস্মিত! তরুণ 
রায়, গৌরকিশোর ঘোয়, অমিতাভ 
চৌধুরী প্রভৃতি কেস্টবিষু ছাড়াও 
আর ঘার্দের রাখা হল তারা হলেন 
সিপি আই সশ্বদ্ধে সহাঙ্ত্থৃতিীল 
প্রশান্ত সান্যাল, আরতি শ্রীমল,, 
আরতি ঠাকুর, কৃষ্ণা ঘোষ ও গৌরী- 
শংকর ভট্টাচার্য নায়ক অখ্যাতনাম। 
ব্যক্তিগণ 'ধাদের চলচ্চিত্রের সংগে 
বা সাংস্কৃতিক জগতের সংগে পরি- 
চয়ের ুত্র একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই 
জানেন। কেন্দ্রের উসকানিতে এদের- 
স্পর্ধা সীমাহীন হয়ে উঠেছে এবং 
বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত 
রাজ্যের নতুন সরকারের বলিষ্ঠ চিস্তা 
প্রতিফলিত করবার চেষ্টাক এর! বাধ! 
দিচ্ছেন। রাজ্যসরকারের উপদেষ্টা 
পর্যদ ছবিছুটিকে একবাক্যে প্রেক্ষাগৃহে 
দেখাবার উপযোগী ও শিক্ষামূলক 
এই ছাড়পত্র দেবার পরও সেম্গর 


" কর্তৃপক্ষের আচরণ নিন্দনীয় বলে 


চলচ্চিত্রেন্স সঙ্গে সম্পকিত ব্যক্তিরা 
মনে করছেন । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 
কলকাতায় ফিল্ম ফিনাম্দ কর্পো- 
রেশনের ষে স্থানীয় কমিটি গঠিত 
হয়েছে সে ব্যাপারেও রাজ্য 
সরকারকে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল । 

রাজ্য সরকারের নতুন চলচ্চিত্র- 
নীতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হুল 
রাজোর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তৈরী 
তথ্যচিন্ত্র ষেগুলি সারা রাজ্যের 
মান্গষের কাছে বঞ্চনা, শোষণ ও 
নিপীড়নের কলুষিত চেহার] স্পষ্ট করে 
তুলে ধরবে। সেন্সর বোর্ডের স্বেচ্ছা- 
চারী মনোভাব এই আশংকার হাট 
করেছে ষে এই ছবিগুলি যাতে 
সাধারণ মানুষ দেখতে না পায় তার 
জন্যই এদের ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে 
না। এই বোর্ড অবিলম্বে বাতিল 
করে রাজ্য সরকারের পরামর্শ ক্রমে 
সংস্কৃতি জগতের এবং চলচ্চিত্রের 
বিশিষ্ট য্যক্তিদ্ের নিয়ে নতুনভাবে 
কমিটি তৈরী করার দাবীতে 
চলচ্চিত্রামোদী জনসাধারণ সোচ্চার 


হযে উঠেছেন | 


নয় 


ডাক্তাররা আতঙ্কিত 
€ ১ম পৃষ্ঠার পর ) 

বিরুদ্ধে কোর্টে যাবার পরামর্শ 
দিলেও ডাঃ ছেত্রী "সাহস , 

না। কেঁচো খুঁভতে যে সাপ বেকবে 
সে সম্পর্কে জিনি ওয়াকিবহাল । 
ভাঃ ছেত্রী ডাঃ স্থকুলকে ও আর 
পুরোপুরি বিশ্বাদ কবতভেপারছেন 
না। পিজি'র সার্জেন স্থপার কে পি 
সেনগুপ্তকে গভ সোমবার (২৮৮) 
মহাঁকরণে ডেকে এনে তোয়াজ করে- 
ছেন, আবার ভয়ও দেঁধিয়েছেন। 
বাক্ডা সম্মিলনী মেডিকেল 
কলেজ হাসপাতালের প্রিন্সিপ্যাল 
স্থপারিনটেগ্ডেটে থাকাকালীন ডাঃ 
সেনগুপ্ত বিদ্ুদ্ধে হিদিন্যন্দি কমি- 
গনের যে তদন্ত অনঠিত হয়েছিল সে 


সম্পর্কেও ভ।ঃ ছেত্রী খবর নিয়েন, 


ছেন। ডাঃ সেন3৭ পি দি-তে তার 
ঘনিঠ মহলে 
তেরিকাই মা করেই তা হেত্রী তার 
তিগ্রিল্যাহ্গ ফাইল সম্বন্ধে মন্তব্য 
করায় তিনি (ডঃ সেনগপ) খুবই 
ছুঃখিত। ও ফাইল নিয়ে এখন 
বাডাবাড়ি করলে তিনিও মণি ছেকীর 
কেলেঙ্কারী ফান কবে দেবেন । 
ছেত্রীও মন্তব্য করেছেন, কে, পি, 
সেনগুপ্ত জীবনে হাউস ষ্টাফশিপ না 
করেই আমার রুপায় পিজি-র 
সার্জেনস্থপার এবং আই পি জি এম 
ই এ আর-এর ভিরেক্টর। আজ 
তিনিও আমার পেছনে লাগলেন । 
এর উত্তরে ডাঃ সেনগুপ্ত সরাসরি 
কোন জবাব না দিতে পারলেও 
বলেছেন আমার মতন প্যাথলজির 
সাকসেসফুল প্রফেদর কে 
আছেন? 

এই হলো মণি ছেত্ত্রী ও পিজি-র 
ঘটনাবলী সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি । 
নির্লজ্জ থেয়োখেয়ি, ক্ষমতার চূড়ান্ত 
অপব্যবহারের প্রতিযোগিতা, স্বাস্থ্য 
দপ্তরের প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদ্বের 
মধ্যে বিভিন্ন রকম তদবির তদারকি, 
টাকার খেল! এসব নিয়েই চলেছে 
রা্্যের স্বাস্্যদপ্তর । আর স্বাস্থ্যমন্ত্রী 


দখেদে বালহেনঃ 


নিধিকার যেন এর বিরুদ্ধে 
যায় না। 
রাজারহাটে ফুটবল 


হরেকুষ। সংস্থা পরিচালিত নক, 


আউটে.নাম দেবার *শেষ তারিখ 
১৫ই সেপ্টেম্বর | নাম দেবার স্থান £ 
রঙ্গলী টেলার্স, রাঁদারহাট । " 


মণি 


আন, No. WB/0C-32 


_ হাওড়ায় অবাধে নারকীয় কাণ্ড 


Prone : 24-4232 


প্ৰকৃত শয়তানরা বহাল তবিয়তে ঘুৱছে 


হাওড়ায় বেপরোয়া র্লাছাজামি 


সম্পর্কে দর্পণে সংবাদ প্রকাশিত হুওয়ার্‌ 


অবস্থার" তেমন হেরফের হয়নি । 
a . পন ১ 

হাওড়া এলাকায় নারকীয় কাণ্ড 

কারখানা যথারীতি চলছে। তবে 


শিবপুর.থান! কর্তৃপক্ষ কিছুট! নড়ে, 


চড়ে বসেছেন। এই থানা এলাকায় 


বেশ কিছু ধরপাফড়ও হয়েছে।. তবে, 


প্রকৃত শয়তানয়া এখনও বহাল 
তবিয়তে ঘুরছে বলে -স্থানীর্ন 
বাসিন্দাদের . অভিযোগ । দর্পণে 
প্রকাশিত, সংবাদে :'হাওড়ার মন্ত্র 


রাজধানীর-চিঠি 
(*ম পৃষ্ঠার পর) 
কৌশলে আপন শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহার 
করে (১৯৭৭ সালের “মার্চের নির্বা- 
চনে) এবং ছুই দলের মহল বিশেষের 


পুরোনো প্লীতি রেখেছে সরগরম . 


নাহলে রাজ্যসভায় ইন্দিরাপন্থী 
কংগ্রেসের অন্যতম মহিলা প্রীবক্তা 
বেগম হবীবুক্প! কোন ভরসায় এমন 
অভিমান-ভরা রাজনৈতিক আতাতের. 
দাবী তুলবেন প্রসিদ্ধ কবি মিরজ। 
গাঁলিবের উদ্ধৃতি দিয়ে 
হুমূনে মানা কি তগাফুল ন। 
" করোগে / লেকিন 
খাক্‌ হো জায়েজে-হম্‌ তুমকো খবর 
হোনে তক!” 
অর্থাৎ 
“মানলাম তুমি করবে নী অবহেলা, 
কিন্তু তোমার খবর নেবার অবসতর 


হবে যবে . 


পুড়ে হরে গেছি ছাই 1” 

' বি অনতাভ্যন্তরে নেতৃবর্গের মধ্যে 
উপযুক্ত সাড়া জাগাবার সম্ভাবনা 
নাই থাকবে, তাহলে এই সেদিন 
এরাজ্যে ও কেন্দ্রের কংগ্রেসী মন্ত্র 


(আজ জনতা ক্যাবিনেটে পেটলিয়াম . 


তথা রাদাস্থণিক উদ্যোগের ভারপ্রাপ্ত) 
লিবহওণা দলসীমানাপ্রাবী শ্রেণী 
প্রেম দেখাবার এলেম ফলাবেন কি 
করে? শুনুন তার জবাব £ 
সাহার চাহে তো লে জায়ে 
বু$-এ" হায়াৎ, 
হমারা 7 হয় হর্‌ এক 
চমন্‌ কে লিয়ে” 
অর্থাৎ 
“বসন্ত যদি নিয়ে যেতে চায় 
জীবনের রঙ আকাশের মুখ হতে 
তবুতো। আমার কল্জের খুন 
তি মালঞ্চ সিঞ্চন কয়ে যাবে ৮ 





“" করেছে। 


€( দর্পণের সংৰাদাতা ). 


নিরুপম। চ্যাটার্জী, চিত্তব্রত মন্দার 
বেশ উদ্বিপ্ন। 

- হাওড়া ষ্টেশন অঞ্চলের যে 
এলাকাটি গোলাবাড়ী খানার মধ্যে 


পড়েছে সেখানে বধারীতি নোংরামো - 
প্রকাশ্যে মদ জুয়া চলছে । বাসস্ট্যান্ডে 


বারবণিতারা - খুরছে। পুলিশরা 
প্রকাপ্তেই_ বেআইনীভাবে ফুটপাত 
দখল করার সুযোগ দিয়ে “ডোলা” 
তুলছে। গোলাবাড়ী থানার ও, সি 


শ্রীরহমান সাহেব 'এসুবের ব্যাপারে 
. তেষ্ন একটা নেই ।. তিনি. এখন সি 


পি এম মুকুব্বি খু'জুতেই ব্যন্ত। 


প্রকাশিত: সংবাদে গুরুত্ব দেওয়ার ' 


পরিবর্তে তাঁর ধারণ! সি পি এমকে 
ম্যানেজ করতে পারলেই তার সমস্ত 
মুদকিল আসান. হবে। এদিকে 
এই অফিসারটির়. খাঁষখেয়ালীপনায় 


'মগ্র নার এক নরককুণ্ডে পরিণত 
* কোন প্রতিবিধান নেই | শিরপুর 


হয়েছে। - 

জি রি 
কুখ্যাত মস্তান 'শিকারী'কে গ্রেপ্তার 
করেছে। ঘোষবাগান বন্তি রেভ 


করেও কয়েকজন আসামী গ্রেপ্তার 


বো্টমপাড়ার মদের 
আড্ডাতেও পুলিশ হানা - দিয়েছে । 
পুলিশের এই. তৎপরতায় এলাকার 
মানুষ পুরোপুরি শাস্তি ন! পেলেও 
কিছু শ্বস্তি- পেয়েছে । তবে এরা 
অবাক, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচের 


জেলার সবচেয়ে বড় চোরাকারবারী 
- এবং ওয়াঁগন ভাজার মালপত্র মজুদ 


রাখার ব্যাপারে সবার পরিচিত 
রাঁষস্বব্ূপ সম্পর্কে, পুলিশ এন্ড হুর্বল 
কেন? দর্পণে সংবাদ প্রকাশিত 
হওয়ায় পর পুলিশ বরামন্বরূপের কাছে 
গিয়েওছিল । কিন্তু ফেয়ৎ এসেছে। 
কেন,? শান্তা সিং মোড়ে' বিশুয়াও 
এখনও সাট্টার নরকগুলজার কি করে 
চালাচ্ছে ?- শিবতল! লেনের মহেম্দর 


সিং যার আখড়া দয়াল ব্যানাজী_ 


রোডের চৌধাথার কাছে এক পুরনো 
জর্দা কলে সেই সিং সম্পর্কে পুলিশ 


কেন খোজ খবর সুরু করছে না? - 


এসব প্রশ্নের উত্তর শিবপুর বাসিন্দা 


"জানা নেই। শিবপুর , ইাযভিপো'র 
' কাছে “আল্লা” নামক মস্তানটি তার 


দলবল লিয়ে মত্ত অবস্থায় প্রায় গ্রতি- 
দিনই বেলেল্লাপনা করছে, তারও 


থানরি কর্তৃপক্ষ কয়েকটি কুখ্যাত স্থানে - 
হানা দিয়েছে সত্য কিন্তু উপরিউক্ত 
প্রশ্নের সমাধান ছাড়া এলাকায় শাস্তি 
বিধান সম্ভব নয়। 

প্রসঙ্গত দর্পণের একটি অনুরোধ 
মহী নিরুপমা চ্যাটাজী, মন্ত্রী চিত্তরত 
মজুমদার, মন্ত্রী কানাই ভট্টাচার্যের 
কাছে। ওরা শুধু গোলাবাড়ী থানা 
এলাকার কয়েকটি অঞ্চল 
পরিদর্শন করুন । 


. ইগনা৫সিও গিলোন 
(দর্পণের পর্যবেক্ষক) "75 


নিঃশব্দে এক শক্তিশালী লেখক 


পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। 


ইগনাৎ্মিও পিলোন সেদিনের 
বামপন্থী মহলে যথেষ্ট আলোড়ন 


তুলেছিলেন ৷ তার বিখ্যাত উপন্তাস 


'ফণ্টামার!? এবং ফক্স’ গল্পটি 
এফেশের সাম্যবাদী পাঠকদের কাছে 
প্রচুর জনপ্রিয় ছিল । ইতাদির এই 
যোদ্ধা-লেখক সেখানকার কমিউনিষ্ট 
পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম । 
এমন একটি মানুয তীর জীবদ্দশীতেই 
তার অন্দিত খ্যাতি নিজের "হাতেই 


(নষ্ট করে গেছেন যেদ্দিন তিনি সাম্য- 
বাদবিরোধী কোরাসে সুর মিলিয়ে. 


‘দি গড গ্ঠাটি ফেইলভ” 
অভ্ভতূক্ত হলেন! 

১৯** খ্রীষ্টাব্দে মিলোনের জন্ম. 
এক লাধারণ পরিবারে । কৈশোর 


সংকলনে 


থেকেই তিনি বিভ্রোহী, মাত্র সতেরো: 





$ - 


বছর বয়সে ক্ষেতমভুর সংগঠনের 
সম্পাদক হন | ১৯২১এ রাশিয়া ভ্রমখ 
ক্রেন, ১৯২৩এ স্পেনে ছুমাস কারা- 
বরণ করেন।  ফ্যানির্বিরোধী, 
আন্দোলনের অন্যতম প্রথক্তা ! সুই- 
জারল্যাণ্ডে নির্ব্যুসন-কাশে, তিনি 
‘ফণ্টামার!” উপন্যাসটি রচনা করেন । 


. ১৯৩০-এ কমিউনিষ্ট পার্টি ত্যাগ -করে 
১৯৪১-এ সৃইজারল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ 


কত্সেন। ১৯৪৫-এ রোমে ফিরে তিনি 
সোশ্কালিষ্ট পার্টিতে -যোগ দেন। 
১৯৫০-এ কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে 
আস্থাহীন হন্‌ এবং সাম্যবাদবিরোধী 
কুত্সায় অংশ গ্রহণ করেন । 

তার অন্যান্য রচনার মধ্যে 
'ফ্যাসিবাদ £ উৎস ও উৎপত্তি’, ‘রুটি 
এবং মদ’, “মিঃ আযারিস্টল? . তুয়ায়ের 
নীচে বীজ”, “সে স্বয়ং করেছিল’, 
“একমুঠো কালোজাম", ‘মনোমতো 


কমরেড” প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । 


সম্পাদক _হীরেন বনু 


- সন্ধ্যাবেলী বাগনানে সরকারী গাড়ী 


- থানা কর্তৃপক্ষের মির্লজ্ছব অপদার্থতায 
"কেমন করে এই এলাকাটি সমাজ- 


* উঠেছে হাজার হাজার বাসষাত্রী 


হিটলারী “রক্তের, মাহাত্ম্যবা” বা 


PRICE 60 72815 
জেল! শাসিকা লীনা চক্রবপ্াঁর - 
কাছে হাতা ষ্টেশন এলাকা! সরেজ- 
মিনে পরিদর্শন করার কথা বলা ' 
বৃখা। কেননা হাজার অভিযোগ 
পাওয়া সত্বেও এই এলাকায় এখনও 
রামরান্স্ব চলছে। বলা বাহুল্য 
জেলার বেশ কিছু পুলিশকর্সী এই 
এলাকার কুকর্মের পংগে সরাসরি” 


নিরুপমা দেবী যহাঁকরণ থেকে 
করে ফেরার পথে একবার- হাওড়া 
প্রাইভেট ব্যাসস্ট্যাণ্ডের কাছে এসে 
দাড়াবেন। দেখবেন, গোলাবাড়ী 
বিরোধীদের অবাধ মৃগয্সাঙ্ষেত্র হয়ে 


কেমন করে প্রাণ বিপন্ন করে বাসে 


ওঠানামা করছেন । জড়িত বলে অভিযোগ । 
দানিকেন তাত্বের আলোক 
| (৬ পৃষ্ঠার পর) 1... GR 


শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার তঃ দত্ত কেন্দ্র. করেও । উন্নি রাদাদেশ ও 
মন্তব্যের কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে এই রা্কার্ধ ফেলে 


| মহিযামহলে, 
‘রক্তের টান’ বিষয়ক আমাদের ভ্রান্ত. মহিষীদের অন্য নির্মিত মঞ্চেই তখন 


ধারণাকে সংস্কৃত করার চেষ্টা উপস্থিত ছিলেম। ফেনলা কুস্তী 
ফ্রেছেন।' মু্িতা হয়েছেন শোনামাত্রই 
| জাতিতত্ব ব্যাখ্যায় প্রচলিত বিছুরকে আমরা! তাঁর পাশে পরি- 


বুর্জোয়া ধারণার সমালোচনা করে চর্যারত অবস্থায় দেখতে পাই । অথচ 
বলা হয়েছে, “অমুক জাতির (3০৫) এই অনুষ্ঠানে বিছুরের থাকার কথা 
মানসিক ধর্ম এইরূপ--এ ধরনের কথ! অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্টরর পাশে । ঘটনা- 
বলার মানে--মানবচিস্তায় প্রাকৃতিক বলী ‘রিলে’ করার দায়িত্ব ভার 
পরিবেশ ও উৎপাদন প্রথার ওপরেই ম্থস্ত ছিল। কুকুক্ষেত্রে'র 
প্রাধান্তকে অস্বীকার কর1। স্বভা- আগে কর্ণাভূরনের এই “মিনিয়েচার? + 
বতই শাসকগোষ্ঠীর বিশেষত-াত্রাজ্য- যুদ্ধে ধারাবিবরণী শোনানর জন্ম 
বাদী মনোভাবযুক্ত বৈজ্ঞানিকেরাই কোনো সঞ্ধয়ের নিযুক্তি হয়নি | মহা- 
এইরূপ ‘জাতির ধর্মের উপর জোর মন্ত্রী বিছুরের ওপরই অপপিত ছিল 
দেন - দা্রাজ্যবাধীরা ‘প্রভুজাতি’- সেপিনকার সেই দায়িত্ব। 

আর শোধিতরা 'দ্বাসজাছি’,. কিন্ত আমরা বিদুরকে কোথায় 
সাম্রাজ্যবাদী পণ্ডিতদের ইহা নান] দেখতে পেলাম ? 

ভাবে প্রমাণ-করা একট] নিয়ম। নেন এ 


ণ ভোজরাজ 
‘রাড থিওরি” উহারই চরম রূপমাজ্ 1” So alle LL 
কর্ণাজু'ন দাক্ষাৎকারের প্রথম তাহাকে মুছিতা দেখিয়া পরিচারিকা-- 
দৃশ্তেই ধরা পড়ে গেছে সেই সাত্রাজ্্য- »বিগকে সুশীতল জলসেচন বার! | 


বাদী, চতুরালি। কর্ণ রঙ্গভুমিতে পরিচর্যা করিতে আদেশ দিয়া 


আধিপত্য বিস্তার করুন, পরাজিত কুম্ধীকে আশ্বস্ত করিনেন ৷" (আদি) 


হন অজুন,-এমন অঘটন নিবারণের " বড় ভালো মানুষ বিছুন্ন সর্ববিষয়ে 
জন্য -তাই সশব্যস্ত হয়ে উঠেছেন বড়ই তৎপর ৷: কৌগীন ধারণ - 


-পবাই। কুস্তী মুছণ গেছেন একদিকে - করলেই মানুষটি সদাশিৰ এবং প্রচ- 


অজুনের জীবনাশঙ্কা করে, অপর লিত অর্থে মহাত্মা ও ধর্মভাবে একটি 
দিকে তারই নিজের জীবনের এক নিঃস্বার্থ সরলীরুত পুরুষ, এ ধারণা 
গোপন রহস্কের হঠাৎ আক্রমণের ভারতবাপীর দংস্কারগত। ধার- 
রক্তোচ্ছাসে। রক্তের চাপবৃদ্ধিতে .ণাঁটি থে বি্ুর-চাপক্যের যুগ এ 
রাড প্রেসারের রোগী যেমন মুছ থেকেই কততফালের ত্রাপ্ধি বহন করে | 
যায় কুস্তীর অসুস্থতা তেমনি । করে না পৃষ্ঠ হয়ে গেছে; ন! বর্ত- 
কিন্ত কর্ণের প্রতাপ লক্ষ্য করে. স্বান, ন! অতীত, কোনো কালেই 
এস্ট্যাবলিশমেক্টের রক্ষকরা, উচ্চ- সম্যক দৃষ্টিপাত করে জামরা ছা 
বর্গীয়, স্বার্থের পরিপোষকবৃন্দ বিচ- বোঝবার চেষ্টা করি নি। 'বিছুরকে” 
লিভ হয়ে উঠেছেন.গুঢ় রাজনৈতিক .বুঝলে আমাদের সেই আবহ্মালের 
কারণে বিচলিত হয়েছেন ধামিক ভ্রান্তি যার -ধশের বোঝা আজও 
বিছুর, পরম বিবেচক পিতামহ ভীগ্ম, আমরা সুদে আসলে গুণে যাচ্ছি, ভা 
এষ্টযাবলিশমেন্টের, রক্ষক শাহ্ববীর পরিষ্কার হবে। অতঃপর সেকথাই ' 
ক্রোণাচার্য এবং বুদ্ধিজীবী কপ। বুঝাবার চেষ্টা করৰ ! পা 
বিছুরের উহেগ আবার কুঘ্ভীকে (চলবে) "' 





অভূতপুৰ 
বন্ধ): " 


শাসক শ্রেণীর ছারা শোষিত 
* ও নির্যাতিত এদেশের সাধারণ 
মানুষের প্র'- প্রকৃত বিরূপ । 
খেয়ালী «কৃত রুদ্র রোষে জন- 
বসতির ওপর ঝাপিয়ে পড়ে 
হাজার হাজ।গ মানুষকে সবদ্বাস্ত 
ও গৃহহাঁন। করেছে। ভারতবর্ষের 
কয়েকটি রানজ্য অভুভপুধ বন্যা 
পরিস্থিতি ত্রুন্ধ জলোচ্ছাসের 
হাত থেকে এমন কি রাঁজধানীও 


রক্ষা পায়নি। কিন্তু এখনও নদী- 
গুলি স্ফীত হয়ে চলেছে এবং নতুন 
জনপদে বিস্তার লাভ করছে আদি- 
গম্ত জলরাশি । 
পশ্চিমবঙ্গে এই বন্যার চেহারা 
সবচেয়ে ভয়াবহ। মালদা ও 
মুর্শিদাবাদে যখন জল সরতে শুরু 
করেছিল, তখনই হঠাৎ মেদিনীপুর 
বীকুড়া হুগলী, হাওড়ায় প্রকৃতির 
করাল দৃষ্টি পড়ল, নদীগুলি * ক্রুদ্ধ 
নাঁণিনীন মত তেড়ে এল এবং 
গ্রামের পণ গ্রাম ভামিয়ে দিল। 
" এই জলোচ্ছাসে কত শত গ্রাম 
নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আশঙ্কা 
করা হচ্ছে হাজার হাজার মামুষ 
ভেসে গেছে, লক্ষ লক্ষ টাকার 
সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, যার ক্ষতি- 
পুরণ করা সহসজসাধ্য নয়। 
মানবের কষ্টের সীম পরিসীমা 
নেই। হাজার হাজার জলবন্দী 
অনাহারী ' মানুষ সাহায্যের 
প্রত্যা ধার প্রহর গুণছে। সামরিক 
বাহিনী উন্ধারকার্ষে নেমেছে বটে, 
কিন্তু এখনও তাঁরা অধিকাংশ 
জায়গায় পৌছতে পারেনি । সরকারী 
, অব্যবস্থা! প্রায় সর্বত্র। গত ৩১ 
বছর সরকারী প্রশাসন যেভাবে 
চলে এসেছে তাতে ম্বাভাব্কি 
পরিস্থিতিতে টিমে তেতালায় চলে 
গেলেও জরুরীকালীন অবস্থার 
মোকাবিলায় ব্যর্থতা প্রকট হয়ে 
ওঠে । মালদা মুশিদাবাদ যখন 
জলের তলায় তখনই কেন সরকারী 
প্রশাসন অন্যাগ্ত জেলায় প্রস্তুতি 
নেয়নি সেটাই আশ্চর্য । 
এই মুহুর্তে কোন কোন 
”.. জায়গায় জল সরলেও নতুন 
নতুন এলাকা জলের তলায় চলে 
যাচ্ছে এবং দুর্গত মানুষের সংখ্যা 
বাড়ছে । এই জল একদিন" সরে 
যাবে এবং মানুষের দুর্গতিরও 
'হয়ত অবসান হবে। কিন্ত বন্ধা 
ও, খরার কারণগুলি যাতে দূর 
"করা যাঁয় তাঁর জন্য. সরকারের 
সচেষ্ট হওয়া দরকার! 


















মোরারজীর বিরুদ্ধে রাজনারায়ণ 
ইন্দিরা কংগ্রেসীদের স 





একবিংশ বর্ষ ॥ ৩৩শ সংখ্য! ॥ শুক্লবার ৮ই সেপ্টেম্বর, '৭৮ ॥ ৬০ পয়সা 


কমল নাথকে নিয়ে 


রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসে 
তুমুল বিরোধ 


(রাদ্রনৈতিক সংবাদদাতা ) 


রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসে আভ্যন্তরীণ 
বিরোধের ব্যাপারে শিল্পপতি কমল 
নাথের হাত রয়েছে বলে কংগ্রেমের 
কিছু নেতা অভিযোগ করেছেন। 
এদের অভিযোগ পেছন থেকে দলীয় 
ব্যাপারে সবকিছু এখন নিয়ন্ত্রণ 
করছেন ই এষ সি-র অ্যানেজিং 
ডিরেকটর এবং সঞ্চয় গান্ধীর বাল্যবন্ধু 
কমল নাথ। 

১১৭৫ পালে জরুরী অবস্থা 
ঘোষণা করার পর রাজ্য রাজনীতিতে 
কমল নাথ রাতারাতি কেউকেটা হয়ে 
উঠেছিলেন। প্রশামন মন্ত্িপভা তখন 


বাকুষ্তার কয়েকটি গ্রামে চারু 
মজুমদারের অনুগামী নকশালপন্থী- 
দের কার্যকলাপ," বন্দুক ছিনতাই 
ইত্যাদির ঘটনা সকলেই পড়েছেন। 
পশ্চিমবঙ্গ সশস্ পুলিশ বাহিনী ও ই, 
এফ, আরকে সেখানে পাঠ,নো। 
হয়েছে । এই পুলিশ বাহিনী বাকুড়ার 
গ্রাষে বীভতন অত্যাচার চালাত বলে 
একাধিক মহল থেকে অভিযোগ 


এসেছে । আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে ' 


এই অত্যাচার বেশি রকম চলে, 
বর্তমানে ত! কিছুট। কমেছে, যদিও 
গ্রামে গুলিশ ও ই, এফ, আর-এর 
ক্যাম্প এখনও আছে । বিষ্ণুপুর দিয়ে 


বরুড়া চুকলে কিছু পোষ্টার দেখ! ' 


কখল নাঁথের নাষে খরহুরি কম্পমান । 
কারণ সঞ্চয় গান্ধী পশ্চিমবাংলাফে 
কমল নাথের চোখেই দেখতেন । 
সুতরাং কোন মন্ত্রী অথবা ওপরভলার 
প্রশাসকের এমন কোন ক্ষমতা ছিল 
ন1 যে কমল নাথকে চটিরে কোন 
কাজ করেন। 

তারপর ইন্দিরা গান্ধীর পতন 


* এবং কেন্জে জনতা সরকার ও রাজ্যে 


বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 


কমল নাথ বিব্রত হয়ে পড়েন । অনেক এব্যাপারে 


দিন নেপথ্যে থাকার পত্র কমল 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় } 


ব'কুড়ার গ্রামে পুলিশী অত্যাচার 
সম্পর্কে পযবেক্ষকদের অভিজ্ঞতা 


যাবে, “বিক্রমপুর, দীগা, জোরসাল 
থেকে ই, এফ, আর ক্যাম্প তুলে 
নাও ।” 

বিক্রমপুর হল স্থানীয় নকশাল- 
পশ্থী নেতা ভোলানাথ শটের গ্রাম । 
বিক্রষপুরে ঢোকার পথে চাপাটিয়া 
গ্রাম । সেখানে ইষ্ার্ণ ক্রশ্টিয়ার 
রাইফলেসের তিরিশ জনের একট! 
ক্যাম্প হয়েছে । তাছাড়া ভি, আই 
বি-র লোক সবসময়েই আছে । 


গত ২৭শে জুলাই ভোলানাথ ' 


টের পাশের বাড়ির কিংকর শীটের 
ছেলে নেপা নটর হাইস্কুল থেকে 
ফিরে সবে প্যাপ্ট-জামা1 ছেড়েছে 


মনি পুলিশ ঘরে ঢুকে নেপাকে. 


লৈ ভিডে'ক্ছন 


. বিরুদ্ধে ক্রমাগত আক্রমণ করে ইন্দিরা 


( ৰাজনৈতিক সবাদদাা), 


প্রাক্তন কেঙ্গীয় '্বাষ্্যম্জী রাজ- 
নারায়ণের সঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
সংসদীয় দলের দুইজন নেতার 
একটি গোপন বৈঠক হয়েছে বলে 
জান] গেছে । এই বৈঠকের আলোচ্য 
বিষয়ের ব্যাপারে ফোন পক্ষই কিছু 
বলেন নি। তবে বিশ্বস্ত হুত্রে জা, 
গেছে, প্রধান মন্ত্রীর পুত্র কাটি 
দ্বেশাইয়ের ব্যাপারে কিভাবে সংলদে | 
আক্রমণ চালানো হবে সেটাই মুখ্য, 
আলোচ্য বিষয় ছিল। 

কান্তি দেশাইয়ের বিরুদ্ধে 
নিরবচ্ছিন্ন প্রচার চ লাভে রাজনারায়ণ 
বন্ধপরিকর। তিনি নিজে সংসদে 
ঘব কিছু বলতে পারছেন না ।'কারণ 
বিহ্বন্ধ হলেও এখনও ভিনি জনতা! 
পার্টির নেতা । তাই একেবারে 
লাগাম ছাড়া হতে পারছেন না। 

' অন্যদিকে কান্তি দেখাইয়ের 


গান্ধী চাইছেন মোরারজকে বিব্রত 
রাখতে । এযতা গান্ধী মনে করেন 
এ ব্যাপারে মোরায়ঘ্ীর ওপর ম্বাপ 
টি করতে পারলে ভার বিরদ্ধে 
প্রস্তাবিত বিচার বিলদ্িভ হবে এবং 
এতে তিনি রাঁওনৈভিক' দিক থেকে 
লাভবান হবেন । 

এই উদ্দেশ্বেই ইন্দিরা কংগ্রেসের 
নেতার] রাঙ্নারায়ণের সাহায্যপ্রার্থী 
হন এবং রাজনারায়ণও অদ্ধ মোরারজী 
বিরোধিতায় ইন্দিরা কংগ্রেসকে 
লাহাধ্য করতে 
বছ্গপরিকর় } 

(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


টানতে টানতে নিয়ে গেল । কোমরে 
দড়ি বেধে মারতে মারতে মারা 
গ্রামটা ওকে ছোরাল। গ্রামের কে 
কে “নসকাল* পুলিশ অফিসারের 
এই প্রশ্নের উত্তরে সে সম্ভোষজ্জনক 
অবাব দিতে পারল না, ফলে আবার 
অভ্যাচার। এরপর পুলিশ গেল 
তীত্ন কুণুর বাড়ি। ছ সান বিষে 
জমির মালিক তীম কুণু নিঞ্জে চাষ 
করে। ও - 

তার মা বললেন, আমি তখন 
উনুনে ভাত চড়িয়েছি। ভয়ে গা 
কাপছে। এতবড় জীবনে পুপিশ 
কখনও দেখিনি। দারোগাবাবু 

(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 




























এক - 
এ আমে এ অভি মাদিনী মৎ ্ত 
জলপির্ষিত ড্রিভে বসে থাকে! বৎস! 
কিছু মাহ আদবে ষে ট্রলারে ' 


আনন কিছু ধরা দেবে ডলারে । 
রাখো রাখে! আস্থা ও ভক্তি 
বাঙালার কাডালী আসক্তি । 
মাছ ওঠে কিলো প্রতি সাভাঁশে 
তুমি আমি ভেসে চলি বাতাসে । 





আরে হিঃ ছিঃ রাম রাম 
পুনের একি কাম 

কতো হরিছন তানি হে, 

শু] কি গন জলে 

কলহ যাবে চলে 

পা ছু'খানি ছুয়ে গড কবি হে। 





ও চরণ, ছেড়ে দাও 

নিজ গুণে মেনে নাও 

অশালীন ছবি দেপ! বড় সুখ, 

ন্যাড়া মাথা বুড়ো তুমি 

তোমার চরণ চুমি 

জানি জানি, তোমারও কি ৰসদুধ । 


ব্রজপুরে অভিনার 

তুমি আমি কেব! কার 

এ লীলার মর্ম কে বোঝে হায়, 
লীলাষয় ছলাকল! 

কানাকানি কত শল। 

ভারতের রাজনীতি বিছানায় । 


তিন 

এলাপাতি ডাক্তার 

একশ তঙ্কাফি, * 
বামহ্‌ন্তে রুগী মারেন 
ডান হাতে থান ছি। 
রহস্যটা! কি? ট 
হানপাতালের ওষুধ দিয়ে 
প্রাইভেট প্রযাকটি .. 


F 


Kl 


"দুই ॥ 


১ল৷ সেপ্টেম্বর ছাত্র শহীদ দিবস পালন: 
১৯৫৯ সালে জনতার ওপরে পুলিশী অত্যাচারের কাহিনী 


$ 
প্রতি এ এবছরও ১লা 
সেপ্টেম্বর ছাত্রহাত্রীরা ছাত্র' শহীদ 
দিবস পানন করেছেন। আজকের 
তরুণ ছাত্রছাত্রীরা এই দিনটির তাৎ- 
পর্ধ অনেকেই জানেন না সেকারণেই 
এই ইতিহাস আলোচন!। 
আজ থেকে ঠিক উনিশ বছর 
আগে ১৯৫৯ সালের ৩১শে আগষ্ট । 
সৃতিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির ভাকে 
পশ্চিমবাংলার দুর দুরাস্ত থেকে আসা 
ভিন লক্ষাধিক ভূখা৷ মাহ্ষের দৃপ্ত 
মিছিল এগিয়ে চলেছে রাইটার্স 
বিল্ডিংয়ের দ্রিকে। মিছিল ' যখন 
জালদীঘি্ কাছে পুলিশ বাহিনী 
হঠাৎ উম্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো 
মিছিলের উপর । ব্যাপক বেপ- 
রোয়া, লাঠিছার্ডের ফলে আহত 
হলেন সহত্রাধিক নারী ও পুরুষ । 
নিরস্ত্র অসহায় মান্য আত্মরক্ষার জন্য 


ঘখন এদিক ওদিক ছোটাছুটি কর- ' 


ছেন, পুলিশ তখন নির্ধিচারে 
কাদানে গ্যাস ছুঁড়তে থাকে। 
ধোঁয়ায় তরে যায় সার] ধর্মতলা 
অঞ্চন। 

একই দিনে বর্ধমান, গঙ্গারামপুর, 
পশ্চিম দিনাজপুর, শ্রীরামপুর ও বহ- 
রমপুরে শাস্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর 
পুলিশ বেপরোয়া নিপীড়নের বন্তা 
বইয়ে দেয় । 

এই অন্যায়, বর্বরোচিত পুলিশী 
জুলুমের প্রতিবাদেশ্গর্জে ওঠেন ছাত্র- 
সমাজ। সমস্ত বামপন্থী ও গপ- 
তঙ্্িক ছাত্র দংগঠনগুলি ১লা সেপ্টে- 
ক্র সারা পশ্চিমবাংলায় ছাত্র-ধর্ম- 
ঘটের ডাক দেয়। সমস্ত সুল-কলেজ- 


বিশ্ববিভ্তালয়ের ছি ছাত্রীর! ধর্মঘট , 


করে পুলিশী বর্বরতার জবাব দেন। 
বেল! সাড়ে বারোটায় কলকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালকু প্রাঙ্গণে জমায়েত হন 
হাজার হাজ্বার'ছাত্র-ছাক্রী। সেখান 
থেকে মিছিল করে তারা এগিয়ে 
ধান ডাঃ বিধান রায়ের হবোধ মল্লিক 
স্কোয়ারের বাসভবনের দিকে । 
বেলা দেড়টার সময় মিছিলের অগ্র- 
ভাগ মৃথ্যমন্ত্রীর বাড়ীর কাছাকাছি 
আলদতেই পুলিশ মিছিলের গতি- 
রোধ করে। ছাত্রনেতারা পুলিশ 
বাহিনীর সামনে হাতে হাত বেঁধে 
মিছিলেয় শৃঙ্খলা রক্ষা করছেন, 
কোথাও কোন প্ররোচনা! বা উত্তে- 
জন! স্ষ্টিরি আভাস নেই ; এমন 
শ্লময় হঠাৎ সরকারের উ্যাঙ্গাড়ে 
বাহিনী লাঠি নির্য়ৈ ছাত্রছাত্রীদের 
ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বুষ্টর মত 

ত/.লাগন কাদানে গ্যাসের 


"জবাব 


(দপশের সংবাদদাতা ) 


শেল। দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত 
শুধুমাত্র ওয়েলিংটন দ্রীট ও মেদুয়া- 
বাজারের মধ্যেকার . এলাকটুকৃতেই 


পুলিশ অসংখ্যবার লাঠি চার্জ করে 


এবং প্রায় ছশোবারেরও বেশী 
কাদানে গ্যাস ছোড়ে। 

ছাত্র মিছিলের ওপর অন্তায় 
পুলিশী নির্যাতনের ফলে ছাত্রছাত্রী- 
দের ধৈর্যের বাধ ভেজে পড়ে এবং 
হাতের কাছে যা পাও যায় ভাই 
দিয়েই তারা. পুলিশী আক্রমণের 
দেন। পুলিশী নির্যাতন 
ব্যাপক আঁকার নেয়। অলিতে- 
গলিতে ছাত্র ও জনসাধারণের ওপর 
নিধিচারে লাঠি ও কাানে গ্যাস 


চলে। বাঞ্চারাম অক্র,র লেন, - 


মলঙ্গ। লেন, অক্ুত্ব দত্ত লেন, হিদা- 
রাম ব্যানাজী লেনের বাড়ীর লোক- 
জনদের ওপর পুলিশ বেপরোসু! 
মারধোর শুরু করে। পুলিশী চণ্ড- 
নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষু্ক জনদাধারণ 
রাস্তার মোড়ে মোড়ে ব্যারিকেড 
গড়ে তুলে এক্যবদ্ধভাবে আত্মরক্ষায় 
প্রস্তুত হন। 

এই অবস্থা শহরের উত্তর দিকেও 
ছড়িয়ে পড়তে থাকে । পুলিশ 
বেপরোয়াভাবে কাদানে গ্যাস 
ছুঁড়েছে। চারিদিক ধেশাক্সাক্স অন্ধ- 
কার। নির্লচন্দ্র ্রট এবং সারা 
কলেজ ট্রীট জুড়ে একই দশ্য | তিন- 
চার, দ্বণ্টাব্যাপী এই তাণ্ডবের 
পর জনতার এঁক্যবদ্ধ প্রতিরোধের 
ফলে সরকার সমস্ত রাস্তা থেকে পুলিশ 
তুলে নিতে বাধ্য হয়। মুহূর্তের মধ্যে 
বিশ্ববিষ্তালয়ের সামনে হর্ধোৎফুল্ 
জনতার ভীড় জয়ে ওঠে । কিন্ত 


“কয়েক মিনিট পরেই একটি বিরাট 


পুলিশ বাহিনী এসে ছুদিক থেকে 
কাদানে গ্যাস ও লাঠি-চার্জ করে 
তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। 

এই.দ্বিনই বেল! তিনটে নাগাদ 
দক্ষিণ কলকাতা থেকে আগত ছাত্র-, 
দের অন্ত একটি 'মিছিল _বাজভবনের 
সামনে উপস্থিত হলে পুলিশ বাহিনী 
মিছিলটির পথ রোধ করে। এরপর 
মিছিলটি শান্তিপূর্ণ ভাবে মেন্টাল 
আযাভিঙ্থ্য দিয়ে উত্তর দিকে এগুলে 
বছবাঁজার থানার সামনে অর্থাৎ 
ইণ্ডিয়ান, এয়ারলাইন্সের . সামনে 
পুলিশ মিছিলের ওপর নির্মমভাবে 
লাঠি চার্জ করে। 

পুলিশী অত্যাচারের মোকাবিলা 
করতে সারা শহরের জনসাধারণ . 
এক্যবদ্ধ প্রতিবাদ গড়ে ভোলেন। 
শহরের বিভিন্ন অংশে পুলিশের গুলী 


চালানোর ফলে বত ব্যক্তি আহত ও 
নিহত হন। বিদ্ধ জনতার ধৈর্যের 
বাধ ভাঙ্গতে থাকে । কয়েকটি বাস 
ও ইামে আগুন লাগানো হয়। মধ্য 
কলকাতাব একটি আ্যান্বলেন্গ গাড়ী 
পুলিশের লোক নিয়ে চলাচল কর- 
ছিল--জনতাঁর রোষবন্থিতে সেটি 


তম্বীতৃত হয় । সন্ধ্যে দাতট। নাগাদ ' 


মধ্য ও উত্তর কলকাতার সমস্ত আলো 
নিৰে বায় । অন্ধকারের মধ্যেও 
রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্ষুন্ধ নাগ- 
রিকর্দের উপর পুলিশ কালো গাড়ির 


ভেতর থেকে কাদানে গ্যাস ছু'ভতে 


থাকে । তাদের মধ্যে .অনেকে ঘখন 
আশ্রয় নিতে -শেয়ালদা স্টেশনের 
দিকে ছোটেন, তখন তাদের ওপর 
কার্দানে গ্যাস নিক্ষিপ্ত হয় এবং বহু 
ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর 
. উত্তরে জমতা স্টেশনের বাইরে একটি 
গাড়ীতে আগুন লাগান । 
বৌবাঙ্গারে একটি মেল ভ্যান 
পোড়ানো হয় । এবারে ধীরে ধীরে 
যৌলালীর মোড় থেকে উত্তরে শ্যাম- 


বাজারের মোড় পর্যন্ত সমস্ত আলো! 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ 


নিবে ধায় । উত্তর ও সধ্য কঙ্গকাভাক় 
সারাদিন ব্যাপী পুলিলী ভাগ্ুবের 
সংবাদ ছড়িয়ে পড়া মাত্র দক্ষিণ 
কলকাতায় জগ্ডধাবুর বাজার থেকে 
হাজরা মোড ধরে টালিগঞ্জ পর্যন্ত 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ 
শররু হয়ে ষায়। বনু শ্রায়গায় হ্রন- 
সাধারণ রাস্তার রাস্তায় ব্যারিকেড 
গড়ে তোলেন। সারা এলাকা 
অন্ধকারে ডুবে যায় । বাত ৯-১* 
মিনিটের সময় একই সঙ্গে বাঁলীগঞ্জ, 
টালিগঞ, ভবানীপুর, যানিকতলা, 
বটতলা ও শেয়াল! এলাকায় পুলিশ 
বেশ কয়েক রাউণ্ড গুলী বর্ষণ করে। 
এদিনকার গুলীবর্ষণের ফলে ১১ 
জন নিহত ও ৭৭ জন আহত হুন। 
প্রচণ্ড পুলিশী নির্যাতনের মৃথেও জন- 
সাধারণ ঘে পারস্পরিক সহান্গতভৃতি 
ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা 
চিরন্মরণীয় হয়ে থাঁকবে। ৭ৰি 
মানিকতলা ্টাটের বাসিন্দা ৭০ 
বছরের বৃদ্ধ শ্রচুনীলাল দত্ত তার শেষ 
বয়সের এক মাত্র সাথী ৭ বছর বয়স্ক 
পৌদ্র দীপককে নিয়ে এদিন রাত্রে 
পি সি সরকারের ম্যাজিক দেখে 
বাড়ী ফিরছিলেন । পথে একটি 
পুলিশ ত্যান থেকে ছুটি গুলী এসে 
তার বুকে লাগে। স্থানীয় জন- 
সাধারণ এই ঘটনা দেখে তার কাছে 


ছুটে বান এবং প্রচণ্ড গুলী বর্ষণের 
মধোণ্ড ভাকে কাধে তুলে নিয়ে 
ইপলারিয়া হাসপাতালে পৌছে 
দ্বেন। 

২! সেপ্টেম্বর কলকাতা ও শহর- 
তলী এলাকায় সকাল থেকেই ট্রাম 
বাস বন্ধ হয় 'ষায়। কলকাতায় 
অবস্থিত মেনাবাহিনীর বিংশতি 
ডিভিসনের সৈন্য বোঝাই মিলিটারী 
ট্রাক সারাদিন ধরে শহরের পথে পথে 
"টহল দেয়। এদিনও জগুবাবুর 


বাজার, হাজরা রোদ, গড়িয়াহাটার, 


মোড়, দমদম জংশন, হাওডা ময়দান 


ইত্যাদি অঞ্চলে পুলিশ লাঠিচার্জ , 


করে, কাঁদানে গ্যান ছোড়ে এবং 
শলা চালায় । ১৪৪ ধার! জারী 
থাকার ফলে এদ্বিন স্ববোধ  মলিক 
স্বোয়ারে আহুত মূল্যবৃদ্ধি ও ছু্ডিক্ষ 
প্রতিরোধ কমিটির সত! বন্ধ হয়ে 


মাক পাত আটটায় দক্ষিণ ক্‌ল- 


কাতাব আশুতোষ কলেজ হোষ্টেল 
(পুরনো) সাত ভ্যান পুলিশ পিয়ে 
খানাভল্লাসী করে। ভবানীপুরের 
টাউনসেণ্ড রোডে পুলিশ ওলী 
চালায় । কালীঘাট, হাজরা রোড 
ও চৌরঙ্গী রোডে রাত এগারোটা 
পর্স্ত পুলিশ ১৬ রাউণ্ড গুলী চালায় 
উত্তর ,কলকাতার জোড়ার্নাকো, 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


এডুকেশন কণার কতৃপক্ষ সম্প'ক' অভিযোগ 


(দপণের প্রতিনিধি ) 


এডুকেশন কর্ণার শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানের আনা| হয়েছে: তাদেরকে কিছুদিন 


বিরুদ্ধে গুরুতর সব অভিষোগ এনে- 
ছেন কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকা, ছাত্র- 
ছাত্রীর্দের অভিভাবকরা, পাড়া প্রতি- 
বেশীরা এবং জনসাধারণ ৩০শে 
আগষ্ট ইভেন্টস হলে অনুষ্ঠিত এক 
সভায়। একজন প্রাক্তন শিক্ষিকা 
শ্রীমতী পাঞ্চালী দাস স্কুল সম্পাদকের 
বিরুদ্ধে এনেছেন এক চাঞ্চল্যকর 
অভিযোগ । তিনি বলেন, তাকে 
নাকি স্কুলের নাইন টেনের বয়স্ক 
মেয়েরা বলেছে যে 'হ্ডে দিদিমপি 
বাণীদি শুধু কথায় কথায় বিনা কারণে 
তাদের বলতেন, যাও সম্পাদকের পা 
ধরে ক্ষমা চেয়ে এস | তারা ধ্খন 
বাধ্য হয়ে পা ধরে ক্ষমা চাইত তখন 
নাকি সম্পাদক মহাশয় তার পা দুটো 
মেয়েদের বুকে তুলে দিতেন। 
পাঞ্চালী দাস আরো বলেন ষে দুজ্জন 
শিক্ষিকাকে ছাটাই করা হয়েছে 


আগে বাণীদি প্রশংলা করেন কি 


করে? অতএব তাদের বিরুদ্ধে আনাঁ_ 


অভিযোগগুলো! তৃয়। 

আর একজন শিক্ষিকা বলেন, 
যে দুইজনকে ছাটাই কর! হয়েছে 
তাদের একজন অন্তঃলত্বা এবং তাকে 
এই অবস্থাতে ইচ্ছে করেই স্কুলের 
নানান বিভাগে ঘোরান হত যাতে 
তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন । 

পাড়ার একজন যুব নেতা অতি- 
যোগ করলেন যে বোর্ড থেকে ঘেদিন 
এনকোক্নারীতে আদার কথা ছিল 
সেদিন তিনি এ স্কুলের পাশ দিয়ে 


-আসার সময় হঠাৎ লক্ষ্য করেন দুজন 


দিদিমণি বাইরে দাড়িয়ে কাদছেন 
আর স্কুলের মেয়েরা তাকে অঙ্গীল 
গালিগালাজ করে চলেছে । এবং 
তাদের নাকি জাম! কাপড়ও খুলে 
দ্বেৰার চেষ্টা হয়! অথচ কাছে 


তাদের বিরুদ্ধে যে অভিষোগ তা সম্পূর্ণ .দাড়িয়েই হেভদিদিমণি সমস্ত দৃশ্য 


তুয়া। কারণ কিছুদিন আগে যখন 
বড়দিদিমণি বাণীর্দি তাদের সঙ্গে 
পরিচয় করিয়ে দ্েনে তখন তিনি 
তাদের খুব প্রশংসা করেন। কাজেই 
যাদের বিরুদ্ধে দ্বীর্ঘদিন যাবত 
অশালীন কার্যকলাপের অভিযোগ 


উপভোগ করতে থাকেন এবং হাসতে 
হাসতে বলতে থাকেন যে আমার 
কিছু করার নেই । সবার অভিযোগ 
ছাত্রীদের ভয় দেখিয়ে স্কুল : কর্তৃপক্ষই 
এই সব করাচ্ছে । এবং লোক্যাল 
থানার সঙ্গে যোগপাজন করে মিথ্যা 


অতিঘোঁপে পুলিশ নিয়ে আস! হচ্ছে। 
আরো! অভিষোগ ঘে,স্কুন কতৃপক্ষ 
নাকি বলে বেড়াচ্ছে যে আমাদের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন করে কেউ কিছু 
করতে পারবে না । আমরা স্ব টাকা 
ছড়িয়ে মুখ বন্ধ করে দেবো । 
একজন অভিতাৰক অভিযোগ 
করেন যে, স্কুলে কখনে। ছাপানো 
প্রশ্নপত্র দেওয়া হয় না। তিনি 
আরে! বলেন ষে এই ক্ষুলের অনেক 
শিক্ষিকার বেতন মাত্র ৫* টাকা 
থেকে ৮০ টাকা । 
কয়েকদ্রন শিক্ষিক। কাদে। কাদে! 


স্বরে জানালেন ষে স্কুলের হেডমিষ্টরেস- 


এবং সেক্রেটারী মহাশয় যৌথভাবে 
চক্রান্ত করে আন্দোলনকারী 
শিক্ষিকাদের শায়েস্তা করার চেষ্টা 
করছেন। কিন্ত সমবেত প্রতিবাদের 
ফলে তাঁদের সে প্রচেষ্টা বন্ধ ,হুলেও 


এমন সব কাজকর্ম তারা করে যাচ্ছেন . 


যাতে তারা ক্কুলটা বন্ধ রাখতে 
পারেন । সমস্ত খাতাপত্র নিয়ে ভার! 


'যখন'তখন বেরিক্বে যান, স্কুলের ঘণ্ট! 


চুরি হয়ে যায় ইত্যার্দি। তবে তারা, 
জানান যে তারা কোন মতেই চাপের 


কাছে নতি স্বীকার করবেন না এবং . 


আন্দোলন চালিয়ে ধাবেন। 


সর্বশেষ খবরে জান! গেল যে,. 


স্কুলে তালা [ঝুলিয়ে কর্তৃপক্ষ অদৃশ্য | 


অতএব অভিভাবকদের মাথায় হাত । 


& শুক্রবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, "১৯৭৮: 


১২৫ 


- খুনখারাপি বাড়ছে প্রতিকার কি? 
ভারতপুর 


# 


সম্প্রতি প্রকাশ্য দিবালোকে 
থোদ রাজধানীর বুক থেকে ছুই 
কৈশোর বয়সের ভাইবোনের অপহরণ 
ও হত্যাকাগ্তকে কেন করে গোট! 
দেশ ভোলপাড় হচ্ছে। সংসদের 
উভয় কক্ষে যেমন ঝড় বয়ে গিয়েছে 
তেমনি হত্যাকারীর সন্ধানে পুলিশ 
বোম্বাই দিল্লী কলকাতা চষে ফেলেছে । 
সরকারের পক্ষ থেকে গীতা ও সূধয় 
চোপরার হত্যাকারীকে ধরে দেবার 
জন্য ছাব্বিশ হাজার টাক ইনাম 
দেবার প্রতিশ্রুতিও ঘোষণা কর? 
হয়েছে। পুদিশের পক্ষ থেকে 
রোজই দারি করা হয় হত্যাকারীর 
সম্পর্কে "নির্দিষ্ট সুত্র পাওয়া গিয়েছে, 
এবার খুনে ধরা পড়ল বলে। রোজ 
নতুন নতুন লোককে সন্দেহক্রষে 
গ্রেপ্তারও করা হচ্ছে, ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন লোককে পুলিশ ও 
গোয়েন্দার] জিজ্ঞাসাবাদও করছে; 
কিন্ত হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়। তো 
দূরস্থান, হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্তই 
এখনে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। 
এখনো পর্যন্ত পুলিশবাহিনীর লক্ষ্য 
নিবদ্ধ রয়েছে বোম্বাইর এক কুখ্যাত 
খুনে বিল্লার ওপর। রঙ্গ নামে তার 
এক সঙ্গীও এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত 
ছিল বলে পুলিশের প্রায় নিশ্চিত 
বিশ্বাদ। বিস্ত প্রকৃত হত্যাকারীর! 
সকৌতুকে দেখছে যে পুলিশ এখনো 
অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে । তবে 
সঞ্জয়-গীতার বাবা ক্যাপ্টেন চোপর। 
রাষ্ট্রপতি সজীব রেডিড ও প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজী দেশাইর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে তাদের বেদনা! ও পুলিশের 
নিক্িয়ত1-অপদার্ঘতার অভিযোগ 


করেছেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন . 


হাম চোপরা পরিবারকে সাত্বন। 


জানানর জন্তু তাদের বাসভবনে - 


গিয়েছেন । ফলে হৃত্যারহস্ত উদবা- 
নে দেশজোড়া অভূতপূর্ব আয়োজন 
চলছে । শেষ পরিণতি কী হয় কেউ 
জানেন! । 

এ আয়োহ্গনই ছিল প্রত্যাশিত 
যা ইতিপূর্বে কী সরকার কী পুলিশের 


পক্ষ থেকে জোরদ্বার করতে দেখা যায়নি 


*_ বলে খুন জখম ইত্যাদির কিনারায় 


তাদের ঘোগ্যতা সম্পর্কেই চি শ্িল 
মানুষের মনে সংশয় বা অবিশ্বাস 
জন্মে গিয়েছে । একটা কথা ঠিক যে 
গোট! বিশ্বেই হত্যার ঘটনা বৃদ্ধি 
পাচ্ছে এবং এদের পিছনে একটি দুটি 
১ নয়হ্রেক রকমের কারণ রয়েছে । 
সম্প্রতি প্রকাশিত : একটি দমীক্ষায় 


দেখা গিয়েছে যে দারিজ্যই মাছষের 


মনে জিঘাংসা বা! খুনের প্রবৃত্তি 
জাগায়না, তা যদি জাগাতে| তবে 
পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ হিসাবে 
পরিচিত মাকিণ মুল্লকেই খুনের 
সংখ্যা সর্বাধিক হতনা ৷ 
প্রতি লাথ মামুযের মধ্যে দুজন 
খুন হলেই সাধারণত সরকারী বা 
পুলিশ মহলে উদ্বেগ দেখা: যায়, বলা 
হয় দেশে খুনখারাপি বেড়ে গিয়েছে। 
সমগ্র বিশ্বের বর্তমান খুনের হার লাখ 
প্রতি তিনজন আর মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
এই হার হল ১৫ হদ্দিও ৪* বছর 
আগে এটা ছিল মাঝ ৪৭ । জাপানে 
এখনো লাখপ্রতি দুয়ের নীচে 
রয়েছে, কুড়ি বছর আগের 
লণ্ডনে খুনের হার ছিল খুবই কম 
০৪ সাম্প্রতিককানে ভা বেড়ে 
হয়েছে ১৬ । ভারতে বর্তমানে বছরে 
২০ হাজার মানুষ খুন হয়, হার হল 
লাখ প্রতি ৩৩ জন । কিন্তু বছর 
বারো আগেও এটা ছিল ২'৫ এবং 
১৯৬৬ সালের আগে ছিল ২'২। 
ভারতের একট! বৈশিষ্ট্য হল তার 
উদ্ধাসীন মানসিকতা! ; অর্থাৎ মানুষ 
খুন হলেও বহু ক্ষেত্রে তা গোপন করা 
হয়, এ নিয়ে থানাপুলিশ করার হাঙ্গাম! 


হয়রানি, এড়াবার জন্তই ঘটনা চেপে 
যাওয়া হয়। | 
ভারতে পরিস্থিতির এ-অবনতি 


ঘটল কেন? একথা ঠিক যে সাধা- 
রণত অঙন্রত দেশেই খুনের 
গ্রকোপট। বেশি, কিন্তু এটাও ঠিক যে 
যেখানে কোরাণের শরিয়ন্তী শাসন 
বা অমাজব্যবস্থা। রয়েছে সেখানে 
হত্যার ঘটনা তুলনামূলক বিচারে 
কম; যেমন সৌদী আরবে খুনের 
হার প্রতি লাখে এক জনেরও কম। 
তার অর্থ অবশ্ত এই নয় যে খুনের 
প্রবৃত্তিরোধ করার একমাত্র উপাম 
বিশ্বব্যাপী শরিয়তী শাসন কায়েম 
কর! বা অপরাধের জন্য হাত পা কান 
কেটে দেওয়া কিছ! মৃত্যুদণ্ড বিধান 
কর!। কারণ ষেদব দেশে ফাসিতে 
লটকে কিম্বা বৈদ্যুতিক কেদায়ায় 
.বমিয়ে খুনের অপরাধীকে শান্তি 
দেওয়া হয, সেদ্বেশগুলোতেও খুনের 
সংখ্য! বিশেষ হাম পায়নি। 
সেদিক থেকে মগ্রিচধ্াপির গণ্ডগোল 
একদিনেই টিটিয়ে ফেল] যায় বলে 
যে দ্বাবি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডি আই 
জি নিরুূপম সোম করেছেন ভার 
পিছনেও লাঠ্যৌষধি প্রয়োগের 
মানসিকতাই নয্পেছে । কিন্ত সমস্তার 
সমাধান অন্ততঃ আজকের দিনে সে 
পথে মেলেন!-_এটা প্রমাণিত সত্য । 


bd 


এটা ঠিক যে খুন-জখমের মোকা- 
বিলা বা তার প্রবণতা রোধের জন্ত. 
সব দেশেই পুলিশের ওপর নির্ভরশীল 
হওয়ারই রেওয়াজ রয়েছে । আইন 
ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি- বজায় রাখার 


দ্বায়িত্বও পুক্সিশের ওপর দেওয়া 
রয়েছে। সেদিক থেকে দুটো কাজ 
করার পক্ষে মোট পুলিশের সংখ্যা 
অপ্রতুল, তাদের কাজে দ্রুততা 
নিশ্চিত করার জন্য যানবাহন আরে! 
লীমিত বলেও অভিযোগ কর! হয়। 
তাদের দাবি, প্রতি লাখ মাহষে 
একটা করে 
পুলিশকে দেওয়া হোক । 

খুনের মামলার কী পরিণতি 
এদেশে হয়ে থাকে? একদিকে 
বছরের পর বছর মামলার পাহাড়. 
জমতে থাকে, অন্ঞদিকে প্রকৃত খুনের! 
সাজা না পেয়ে, সমাজে বুক ফুলিয়ে 
বিচরণ করতে থাকে । রাজনৈতিক 
দলগুলোর 
করে খুনে সমাজবিরোধীরা যেমন 


তাদের হিং কার্যকলাপ বাড়িয়ে চলে . 


তেষনি পুলিশও থাকে নিক্ষিম হয়ে। 
তাছাড়। ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের 
সংশোধন করে ১৯৫৯ সালের অস্ত্র 
আইনের স্থঘোগ নিয়েও কি আজ 
বেআইনী আগ্রেয়াম্্র সংগ্রহ ও মজবুত 
কথা সহজতর হয়নি? 


মোদ্দ। যে কথাটি মনে রাখা দর- 


কার তা হল, মামুধ কেউ চোর- 
ডাকাত বা খুনে হয়ে জন্মায়ন! যদিও 
এ কাজগুলো যারা করে তারাও 
দমাজের আর পাঁচজনেরই মতো! 


সাধারণ মাজ্ষ। সমাজব্যবস্থা ও 
পারিপাশ্িক পরিস্থিতিই 
সাধারণ স্বাভাবিক মান্গষের 


মনে আঅপরাধগ্রবণতা। জাগায় যখন 
তারা দেশের আইন ও সমাজের 
অন্থশাসন কিম্বা সাধারণ যুল্যবোধ 
বা মানবিক আচরণ ইত্যার্দি সব- 
কিছুকেই পদদলিত করতে বিন্দুমাত্র 
কুঠিত হয়ন।। এই পাশবিক প্রবৃত্তির 
মোকাবিলায় আইন-কামুন অবশ্যই 
প্রয়োজন,কিন্ত তার চেয়েও যা জরুরী 
ত! হল মূল দৃষ্টিভঙ্জীর পরিবর্তন । 
সেই পরিবর্তন আদতে পারে সমাজ্জ- 
"ব্যবস্থার সংস্কারের মধ্য দিয়ে, ষে 
সংস্কারের অপর নাম সমাজবিপ্রব । 
আর সে বিপ্নব কখনই কোন দেণেই 
সরকার আনেননি, এনেছেন সাধারণ 
মানুষ ! মানুষের মধ্যে সেই চেতনা- 
বোধ জাগ্রত করার দ্বায়িত্ব অবশুই 
রাজনৈভিক দলগুলোর, কিন্ত চুরি 
ছিনতাই রাহাজানি খুন ধর্ষণের 
ওপর প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী সামস্ত- 
তান্ত্রিক কায়েযী খ্বার্থের প্রতিত্থ 
রাঙ্নৈতিক দলগুলোর কাছে 
এ দায়িত্ব পালনের প্রত্য।শ! 
করা ষায়ন1, তার অন্য এগিয়ে 
আমতে ‘হবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র 
বিশ্বাসী ও আস্থাশীল দলগুলোকেই । 
এবং সে দলগুলোও আবার একক 
প্রচেষ্টায় লক্ষো পৌছুতে পারবে না, 
কারণ বাধা পাবে তারা প্রতি পদেই । 
তাই আজকের মুহতের সবচেয়ে 
জরুরী প্রয়োজন বাম ও গণতান্ত্রিক 
শক্তির ব্যাপক এক্য। 


॥ ভিন 


' চিত্তৰঞ্জন সেবাসদন 
হাসপাতালে চরম দুরবস্থা 


( দপঁণের সংবাদদাতী ) 


দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের 
চিত্তরপরন সেবামদন হাসপাতালে 
চরম ছুরবস্থা চলছে। রোগী ও তার 
আত্মীয় হ্বজন তিক্ত অভিজ্ঞতা, লাভ 
করে সহজে আর দিতীয়বার ও হাপ- 
পাতালে যেতে চান না। হাউস 


পেষ্টল বা টহলগাড়ি সার্জেন সমিতি হাসপাতালের উন্নতির 


ভজন্ত সচেষ্ট । তারা কর্তৃপক্ষকে 
একাধিকবার স্মারকলিপি দিয়ে হাস- 
পাতালের প্রকৃত অবস্থ। জানিয়েছেন 
ও প্রতিকার দাবি করেছেন। কোন 
সরকারী হাসপাতালে ক্রি বেডের 
রোগীদের চিকিৎসার জন্ত পয়সা 
নেওয়া হয় না। অথচ এখানে 


আশ্রয় ও প্রশ্রয় লাভ অলিখিত বিবিধ অজুহাতে, অপারেশন 


চার্জের নামে আজও রোগীদের থেকে 
পয়সা নেওয়া হয়। 
অন্য হাসপাতালের বহিবিভাগের 
মত এখানে ধঙ্ছটঙ্কারের টিকা ছাড়। 
রোগীদের কোন ওষুধ দেওয়| হয় না। 
মল, মুত্র, রক্ত ইত্যাদির মত আম্গ- 
সঙ্গিক পরীক্ষা সমূহের কোন ব্যবস্থা 
নেই। ূ 
৩০* শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতালে 
সর্বননয়ের জন্য অস্বোপচারের 
স্থবন্দোবস্ত নেই, লার্দেন ও এনাস- 
থেঘিস্ট নেই। অথচ এই হাসপাতা- 
লের বেশীর ভাগ রোগীরই ষে কোন 
সময়ে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। 
হাসপাতাল থাকলেই এহুলেন্স 
থাকা উচিত। এট] অবধ্য আপনি 
বুঝলেন, কিন্তু কতৃপক্ষ বোঝেন না। 


তাই ছুটে] এনূলেন্দ খারাপ হয়ে 
অকেজো পড়ে আছে, কতৃপঙ্জ 
মেরামতের প্রয়োজন বোধ করে না। 
ষে হাসপাতাল তিনটে” বিন্ডিংয়ে 
বিভক্ত সেখানে একটিমাত্র টেলিফোন 
(ঘা প্রায়শই বিকল থাকে) ও একটি 
মাত্র ফ্রিজ আছে, যা রক্ত ও বিভিন্ন 
প্রকার ওযুধ য্াখার জন্ত একান্ত 
রহার্য। 
পূর্বে এখানে ব্লাড ব্যাঙ্ক ছিল, 
কিন্ত কর্তাব্যক্তিরা নিজেদের খুশিমত 
সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন। অথচ 
এই হাসপাতালে প্রত্যোকদ্বিন দশ 
বা ততোধিক বোতল রক্ত লাগে। 
তিনশো শধ্যার এই হাসপাতালে 
ভিজিটি' সার্জেন আছেন ৮ জন, 
হাউস সার্জেন ১৪1১৫ জন এবং নার্স 
আছেন ৪৬ জন। সহদেই বুঝতে 
পারবেন যে, একজন রোগীকে হাস- 
পাতালের এই লোকবল নিয়ে কত- 
টুহ সেবার সুযোগ আছে। তাই 
হামপাতালে ফ্রি বেডের রোগী হয়েও 
আপনাকে নিজের আুদেবার জন্য . 
দৈনিক আট থেকে ঘোল টাক; ৮৪৮ 
করে লোক রাখতে হয় ! 
সার্জেনরা অশারেশগ়ের জন্য যে 
কাচি বা ছুরি র্যবহার করেন তা যে 
কোন কাজেরই অযোগ্য এবং অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (ইনজেকশন 
দিরিঝ, স্ুচ স্থতো ইত্যাদিও) প্রশ্নো- 


জনের ও মানের দিক দিয়ে নিয়করের 
এবং অপর্যাপ্ত । 
(শেষাংশ ১১শংপৃষ্ঠায় ) 


ৱেলমন্তরীকে তিনটি প্রশ্ন 
*_( দৰ্পণের প্রতিনিধি ) 


রেলমন্ত্রী মাননীয় মধু দণওবতের 
কাছে দণ্ডবৎ, হয়ে অত্যন্ত বিনয়া- 
বনত চিত্তে তিনটিযাত্র প্রশ্ন রাখতে 
চাই। আশা করব জনপ্রিয্ন রেল- 
মন্ত্রী আমার, প্রশ্নগুলির উত্তর 
দেবেন । 

আমার প্রথম প্রশ্ন, একথা কি 
সত্যি যে হাওড়া শিয়াল! সমেত 
দেশের অনেক বড় বড় ষ্টেশনে দৈনিক 
মাত পাচ টাকার বিনিময়ে শিকিত 
বেকারদের দিয়ে বুকিং ক্লার্কের কাজ 
করিয়ে নেওয়া হয়? একথা খ্দি 
সত্যি হয় তবে সরকার নির্ধারিত 
নিম্নতম দ্বিনমন্ুরী ৮১০ পয়সার 
পরিবর্তে পাচ টাকা দেওয়ার অপ- 
রাধে কে অপরাধী হবেন মাননীয় 
মন্ত্রী কি সেকথা বলবেন? 

আমার ছিতীয় প্রশ্ন, লেবেল 
ক্রসিংয়ে যেনব গেটম্যান ডিউটিতে 


থাকেন তাদের কি সব সময়ের জন্তে 
অর্থাৎ দিনরাভের চব্বিশ ঘণ্টাই 
ডিউটি দিতে হয়? আন্তর্জাতিক 
শ্রমিক অইন অনুসারে আট ঘণ্টা 
হয়ে যাবার পর অবশিষ্ট সমণ্রের পন্তে 
ওভারট,ইযের টাক] কি তাদের 
দেওয়া হয়? লা, এখানেও ফাকা 
ওঠানো ছয় ওঢেয় অভির 
কোন কিছু ন! দিয়ে? এটাকে কি 
বলবেন, আএচুরি আরা টাক] 
ফাকি? 
এবার ভূতীয় এশ্র আম, যাক । 
দেশে অযংখ্য হণ্ট টেন রয়েছে । 
নিস্নতয বিক্রয়ের গ্যার॥টি নিয়ে ও 
সব হণ্ট ্রেশনগুলো ক ঠিকাদ?র 
দিয়ে চালান হয়? বেকার মমস্তার 
ভারে দেশ যখন হুন্গ তখন দেশের 
বৃহত্তয সরকারী প্রতিষ্ঠান এ কোন 
পথ ধরেছে? 
{- 


" চার ॥ 


মুখাযন্ত্রীর কা কাছে মৃত্যুপথযাত্র বর প্রশ্ন 


গত ১৯৭৫ "সালের আগষ্ট নার 
থেকে আমার শ্বামী প্রযুক্ত নারায়ণ- 
চন্দ্র বিশ্বাস, ওয়ার্ক এ]াদিসটেন্ট 
(নদীয়া-১ কৃষি সেচ অফিস) কোন 
মাসের বেতন পাচ্ছেন নাঁ। এ 
ব্যাপারে উদ্ধতন কতৃণপক্ষর কাছে বহু 


আবেদন-নিবেদন করা সত্বেও আজ , 


পর্যস্ত কোন সফল ও সৎ উত্তন্ন পাওয়া 
যায়নি । শুধু বেতনই বদ্ধঃন!, সেই 
সংগে বদ্ধ আছে পূজা অস্থদ্ান, টি, এ 
বিল, প্রঃ ফঃ ইত্যাদি । গত তিন, 
বৎসর যাবত আমার স্বামী বেতন না 


পাওয়ায় দিনের পর দিন অনাহারে . 


অর্ধাহারে আঙ্গ আমি রুগী, মৃত্যুপথ 
হাত্রী। শ্বাসীর অবস্থাও তজ্বূপ। 
এ অবস্থায় আমি শ্বাধীন তারতেন্ন 
একজন অসহার নারী হিসাবে নিয়" 
লিখিত প্রশ্নগুলির স্থবিচার ও সহান্থ- 
তুতি পূর্ণ বিবেচনার জন্য তুলে 
ধরছি। 

১) একজন সরকারী কমর ১৯৭৪ 
সালের আগষ্ট মাসের বেতন শ্বাভা- 
বিক আইনে ও নিয়মে ট্রেজারী 
থেকে তোলা সত্বেও কোন কারণ নী 


জানিয়ে ও দেখিয়ে সহবান্তকারের মত - 


একজন দ্বায়িত্বপূর্ণ অফিসার তার 
ইচ্ছা মতন নিজের কাছে আটকে 
রাখলেন কি করে? 

২) নয়মাস ধরে সহকারী বাপ্ত- 
কার ষে কমর বেতন আটকে রেখে- 
ছেন, সেই অবস্থায় ২৯৫৬ এবং 


৭৷৬৷৭৬ তারিখ নির্বাহী বাস্তকার, : 


(কল্যাণী) ওই কর্মীর ছুটি মঞ্জুর 
'করবেন বলে সহকারী বাঘ্তক1রকে 
পরপর দুইখানি নির্দেশ দ্বিলেন। 
সহকারী বাস্তকার উধ্বতন কতৃর্পেক্ষর 
ওই নির্দেশ মত কাজ করলেন না, 
অমান্ত করলেন। তখনই' ওই সহঃ 
বাস্তকারের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হুল না কেন? 
আমার স্বামীর কোন অপরাধ থাকলে 
তখনই তার বিরুদ্ধে চার্জশীট, বর- 
খাস্ত, সাময়িক বরখাস্ত ইত্যাদি করা, 
হল না কেন? তখনও আমার 
স্বামীর বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা কর- 
লেন না কেন? তখনও অপরাধ 
জানান হয়নি কেন? তাছাড়া 
আমার স্বামী অথবা তাঁর মত অপর 
কোন কর্মী দি ওই বাস্তকারের মত 
বিভাগীয় কোন উধ্বতন কতৃপক্ষর 
নির্দেশ অমান্ত করতেন তাহলে 
তাদের বিরদ্ধে কি ধরণের ব্যবস্থা 
কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতেন বাঁ করবেন? 
বভাগের অন্তান্ত কর্মীদের কি উধধ্বতন 
কর্তৃপক্ষ নির্দেশ অমান্ত করার কোন 
শধিকার আছে? নাকি তাদের 
জন্ত উদ্ঘতন কোন কর্তৃপক্ষের খেয়াল 


খুশিই মথেষ্ট। তাছাড়া নির্বাহী 
বাস্তকার (কল্যাণী) ওই সময় আমার ' 
স্বামীকে কি ধরণের ছুটি মঞ্জুর করতে 
চেয়েছিলেন ? আইনমাফিক, নাকি 
তিনি তার খেয়াল খুনী মত ৮1১৭৭ 
তারিখে ২১৩৬ (২) এর মেমে! অন্ু- 
সারে নাকি শ্বা্মী সহ গোটা পরি- 
বারকে মৃত্যুমূখে দেওয়ার কোন এক 
গোপন আতাত ওই সহকারী বাস্ত- 


' কারের সংগে করেছিলেন? তাই 


তখনকার মত আরো! ৭1৮ মাস সময় 
নিতে হয়েছিল তাঁদের । 

৩) এরপর দেখা ঘাচ্ছে ২৮।১২।৭৬ 
তারিখ ৩৮৭১ (৫) নং মোমোতে 
নির্বাহী -বাস্তকার ( কল্যাণী) এক- 
তরফা ও অন্বায় ভাবে পাঁচটা কারণ 
দেখিয়ে একটা চার্জশীট অনুসারে 
একজন তদন্ত অফিসার নিযুক্ত হন। 
অফিনার তার তদস্ত শেষ করে, 
তদ্স্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। 
চাজশীট দেওয়ার সময়ও সাময়িক 
বরখাস্ত কর! হল না অথচ বেতন 
বদ্ধ। এইভাবেই এগিয়ে যায় মাস, 
বৎসর | একদিকে তদস্ত ও বিচারের 
নামে প্রহসন, অন্কদিকে অলিখিত 


ভাবে আমার স্বামীর বেতন আটকে. 


রেখে শাস্তির পাকা ব্যবস্থা করে 
তিলে তিলে একট! সুস্থ, সবল 
সংসার, পরিবারকে ধ্বংদ করতে 
এগিক্সে গেলেন । সমস্ত ব্যাপারটাই 
চক্রান্ত ছাড়। আর কি হতে পারে? 

৪) এরপর্ন অনেক কিছু হয়েছে, 
আজও হচ্ছে। তবু আমার স্বামী 
বেতন পাননি । শেষ পর্যস্ত বিভাগের 
সর্বোচ্চ চীফ ইপ্জিনীয়ার তার অন্তান্ত 
২১টি আদেশের সংগে উল্লেখযোগ্য 
২৯৷৯।৭৭ তাং ১০৬৯৬ নং মেমোতে 


জানালেন থে তদ্বন্ত রিপোর্ট অমুসারে ' 


দেখ! যাচ্ছে যে বিশ্বাস (আমার 
স্বামী ) নির্দোষ, এবং গ্রবিশ্বাস ছুই 
বৎসরের অধিক বেতন পান না, সত্তর 
যেন তার বেতন দেওয়ার ব্যবস্থ! 
করা হয়। 

ছুঃখের বিষয়, চীফ ইপ্রিনীয়ারের 
সে নির্দেশও আজ পর্যস্ত পালন কর! 
হয়নি! 

চীফ ইল্জিনীয়ারের ওই নির্দেশ 
পাওয়ার পর নির্বাহী বাস্তকার তাড়া- 
হুড়ো করে আর একটি নির্দেশ দিলেন 
নির্দেশ নং ২১৩৬ (২) তারিখ ৮-১০- 
৭৭। ওই নির্দেশে ৪-৯-৭৫ থেকে 
১২-১১-৭৫ পুরে! বেতন, ১৩-১১-৭৫ 
থেকে ৮-২-৭৬ পর্যস্ত অর্ধ বেতন, 
৯-২-৭৬ থেকে ১১-৫-৭৬ বিনা বেতন 
ছুটি মঞ্জুর করলেন এবং ১*-৫-৭৭ 
থেকে সাময়িক বরখাস্ত করলেন। 
এই ছুটি মণ্চর ও সাময়িক বরখাস্ত 


তিনি কিভারে ওঞ&কোন আইনে 
করলেন ? এখানেও” ভিনি তার 
খেয়াল খুশীর আর একট! পরিচন্ন 
দিলেন নাকি? 
২৯-৫-৭৫) ৭-৬-৭1৭৫ ভারিখে 
তিনি ভাব নিজের চিঠি অন্সারে 
ছুটি মপ্তর করলে কি-করতেন ? হায়, 
এত চক্রান্ত করেও আঙ্গ পর্যন্ত আমার 
স্বাষীকে দোষী প্রমাণ করতে পার- 
লেন না! 
এই অন্যায়ের প্রতিকার করতে 
এগিয়ে এলেন বিভাগীয় মন্ত্রী । মন্ত্রীর 
হস্তক্ষেপে ১৩-১-৭৮ তারিখে মাননীয়, 
মন্ত্রী তার চেম্বারে ওই সহ বাস্তকারসহ 
বিভাগীয় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিয়ে 
এক বৈঠক করলেন। ওই বৈঠকে 
সর্বসম্মতিক্রমে ১৭-১-৭৮ তারিখের 
মধ্যে আমার স্বামীর বকেয়া বেতন 
মিটিয়ে দেওয়ার এক স্ষ্পই নির্দেশ 
দেন। আশ্চর্যের বিষয়, মন্ত্রীর ওই 
নির্দেশে আজ পর্যন্ত পালন করা 
হয়নি। 
পরিশেষে বলতে ও জানতে চাই 
ইতিপূর্বে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ থে সব 
আদেশনিদেশগুলি করেছেন ও দ্বিয়ে- 
ছেন সেগুলি বৈধ, ন! অবৈধ ? বৈধ 
হলে সেগুলি পালন করা হয়নি 
কেন? আর অবৈধ হলে কেন বা 
কার দ্বার্থে ওইগুলি কর! হয়েছিল? 


বৈধ হলে যার! পালন করেননি, আর 


অবৈধ হলে যার! ওই অবৈধ আদেশ 
নিদ্বেশিগুদি করেছিলেন তাদের 
প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক 
শান্তির ব্যবস্থা করা ও নেওয়া 
হবেনাকেন? 

রাণী বিশ্বাস 


রুষ্ণাণ চেট্রির ফাসির. 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 


গত ২৫শে ভুাই ভামিলনাড়, 


কোয়েন্থাটুর জেলে নকশালপন্থী 
রাজনৈতিক কর্মী প্রকৃষ্ণাণ চেট্রিকে 
গোপনে ফাসি দেওয়া হয়েছে। 
প্রচেট  কযি-শ্রমিকদের বেগার 
খাটানো দ্বাস প্রথা বিরুদ্ধে আন্দো- 
লনের নেতা ছিলেন.। তা সন্বেও 
জনতা পার্টির শাসনে তাকে প্রথম 


. গলায় ঘড়ি পরানো হলো। যখন 


নকশালপন্থী রাজনৈতিক কর্মীর 
মুক্তি পাওয়ার পর শাস্তিপূর্ণ ও 
অংবিধাঁন সম্মত উপায়ে পণতান্ত্রিক 
আন্দোলনে যোগ নিচ্ছেন, তখন এই 
ফাসি কি প্ররোচনাযূলক নয়? ' 
বৃটিশ শাসনেও এত সহজে ও 
গোপনে রাজনৈতিক কর্মীর ফাসি 
দেওয়া হয়নি। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতর1 


র্পগ ॥ শুক্রবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ 


s 
= পাশা লা পানা পিজা শেল 





নামত 


ww 





ফাসি মকুবের আবেদন করলে কাদের মেরেছেন, তাদের কোনও ক্ষমা নেই । 


ফাসি না দিষে হাবজ্জীবন কারাদ 
দেওয়া হয়েছে, কিন্ত ভারতের 
বর্তমান রাষ্ট্রপতি তথাকথিত গান্ধী- 
বাদী প্রসত্রীব রেডিড শ্রীচেির ফালির 
হকুষ মকুষের আবেঘন অগ্রাহ্য 
করেছেন, অগ্রাহ্‌ কল্পেছেন সংসধ 
সদস্য ভূপেশ গুধের্ আবেদন । 

১৯৪৩ সালে লর্ড লিনলিখগে! হন 
তাইসরয় সেই সময় মা্রান্দে ভারত 
ছাড়ো আন্দোলনে ধৃত দুজন রাঁজ- 
নৈতিক কর্মী আর, আর, রাঙ্গা- 
গোপালন ও এন কাশিরাজনকে কুল! 
সেকারত্বম, ষড়যন্ত্র মামলায় ফাসি 
দেওয়া হয়। দীর্ঘ পৃযত্রিশ বছর 
পর তামিপনাভুতে আবার রাজ- 
নৈতিক কর্মীর ফাসি হল জনতা! 
সরকারের আমলে । 

আমর! এই ফাসির তীব্র প্রত্তি- 
বাদ জানাই ও অবিলম্বে ভারতের 
বিভিন্ন জেলে আটক মৃত্যুদগপ্রাথ 
রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, ও 
ভারতীয় দগুবিধি থেকে ফাষির 
বিধান বাতিলের দাঁবি জানাচ্ছি। 


কপিঙ্গ ভট্টাচাৰ্য, সভাপতি, 
গণতাস্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি 


হত্যাকারীর ক্ষমা নেই 
দর্পণের ২৯শে জুলাই সংখ্যায় 
প্রতপন বসুর ‘রাষ্ট্রপতি স্পষ্ট কথায় 
জবাব দিন” শীর্ষক প্রতিবেনটি 
আমাকে বিস্মিত ও মর্মাহত করেছে। 
কুষ্ণাণ চেট্ট যে একজন হত্যাকারী 
এ সত্য আদালতের বিচারে প্রমাণিত, 
সেই হত্যা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই 
করে থাকুক বা তথাকধিত নির্যাতিত 
মাছষের মুক্তির জন্য করে খাকুক। 


ভারতীয় জনগণ যে হিংসার রাজ” 
নীতিতে বিশ্বাসী নয় ভার প্রমাণ 


"মিলেছে স্বাধীনতা উত্তর ৩১ বছরের 


অকমিউনিষ্ট শীননকালে । পূর্বাঞ্চলে 
এবং কেরল রাজ্যে যেসব বামপন্থী 
দল ক্ষমতার এসেছে ভারাও প্রকাশ্যে 


এপর্যন্ত সশস্ত্র বিপ্লবের আমু প্রয়োজ- 
নীয়তা আছে বলে স্বীকার করে না। 


. 
ক 


সুতরাং ভারতের মত মূলতঃ : অহিংসাস » 


বিশ্বাসী রাষ্ট্রে কষ্ণাণ চেটটিরা খুনী-__ 
সাধারণ খুনীদের থেকে তাদের পৃথক 
কর! অনুচিত । আমর] মনে, হয়, 
কুষাণ চেট্টিকে ক্ষম! না করে রাষ্ট্রপতি 
হে কোনও নজীর ল্য্টি করেন নি" 
এজন্য সমগ্র জাতির অভিনন্দন তার 

প্রাপ্য । 
সুপ্রতীক বাগচী, সহ সভাপতি 
গৃশ্চিমবঙ্গ ছাত্রজলতা। 


মেডিকেল পরীক্ষা 

দর্পণ পড্মিকায় গত ২৫শে আগস্ট ' 
সংবাদদাডার গ্রতিলিপিতে যে 
‘মেডিকেল ছাত্রদের বক্তব্য, প্রকাশিত 
হয়েছে সে সম্পর্কে প্রথমতঃ ব্রা যাম 
কটিন সাড়ে চার মাসে আগে. দেওয়া 
হয়েছে । সচেতন ছাত্র হলে তখনই 
প্রতিবাদের প্রয়োজন অস্থভব 


করতেন । কিন্তু পরীক্ষার মুখোমুখি 
এসে পরীক্ষাভীতি লব ছাত্রকেই পঙ্জ, 


করে। তাই পরীক্ষার রুটিন পরি- 
বর্তমের জন্ত অধিকাংশের সই সংগ্রহ 
কোনো ব্যাপারই নয়। এই রকমই 
চলে এসেছে এতদিন । ছুচার জন 
নাচিয়েছে, অন্তর! হাত তুলেছে । 
পরীক্ষার কটিনে বেশ কিছুটা চাপ 
আছে স্বীকার করি। কিন্তু ধিয়োরীর 
অনুরূপ রুটিন আগেও হয়েছে প্রায়ই । 


শীবস্থ তার সঙ্গে অগ্রিষুগের বিপ্লবীদের ধিয়োরী ও প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার কিছু 


তুলনা করেছেন, তার! কিন্তু তপন- 
বাবুর ভাষাতেই বলি, ফাসীর মঞ্চে 
জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন | 
তথাকথিত সংগ্রামী কৃষণাণ চেট্টির 
মত যুক্ত করে উধ্বতন কর্তৃপক্ষের 
ক্ষমা ভিক্ষা) করেন নি। - তাছাড়া 
পরাধীন দেশের রাজনৈতিক, 
সামাঞ্জিক বা অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির 
সঙ্গে স্বাধীন দেশের তুলনা কর! 
অবাস্তর । সেদিন বিনয়-বাঁদল- 


" দ্বীনেশ স্বর্যসেন-বাঘ! ষতীনেরা 


লড়েছিলেন এক বিজাতীয় সাম্রাজ্যা- 
বাদী শক্তির সঙ্গে স্বদ্বেশকে স্বাধীন 
করার মহান সংকল্প নিয়ে। বিদেশী 
লোক ও ভাদের বশশ্বৰ স্বদেশীয় 
অস্থচরদের হত্য! করার পিছনে ছিল 
্বাধীনতা অর্জনের দুর্বার আকাজ্ষা। 
আর ক্বষ্ণণ চেটিরা ভায়ের বুকে ছুরি 


অদ্ূলব্লের ঘে প্রস্তাব এস, এফ, 
আই, দিয়েছিল এ্যাকাভেমিক কাউ- 
দলের মেডিকেল মেম্বাররা তা মেনে ' 


নিলে কি হত বল! না। কাঁউন্সিলের 


এই সেম্বায়রাও যথেষ্ট দোষী । তারা 
প্ররোচনাংল্ক রুটিন তৈরী করেছেন 
এবং চাপে পড়ে যদিও পরীক্ষা' 


পেছোন নি, কিছু ছাত্রকে বলে 


ছিলেন যদি এখন পরীক্ষা না দাও 
নভেম্বরে দিতে হবে। অথচ পরীক্ষা 
এগোবার অন্ত পাঁচ মাস আগে কিছু 
ছাত্র গেলে তারা নাকচ করে দেন। 

বর্তমান আন্দোলনের একটু 
গোড়ায় ধাওয়া! যাক । রুটিনের একটু 


Ed 


০৫ 


অদ্বলবদ্বলের প্রস্তাব প্রথম দিয়েছিল . . 


এস, এফ, আই । তাতে বেশ কিছু : 
পার্ট থীর ছাত্র সই .করেছিলেন। -- 


(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) . :- 
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দপণ || শঙ্বার, ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ 


,. মুশিদাবাদ 


উন্দ্রিরা কগগ্রেসীছের হাতে 


নি পি এম সমর্থক খুন 


{ ঈর্পণের সংবাদদাতা ) 


অবশেষে পুলিশ বিভাগের গাফি- 
লতির ফলে মুশিদাবাদ জেলার রঘু- 
নাথগঞ্জ থানা এলাকার “ভৈরবটোল। 
গ্রামের মালেক সেখ প্রাণ হারালো । 
জান] গিয়েছে যে এ গ্রামে পঞ্চায়েত 
নির্বাচনের পর থেকেই নানারকম 
= ভাবে কংগ্রেস(ই) কর্মীর] গ্রামবামী- 
- দের উপর নানারকম অত্যাচার 
করছিল। কিন্ত পুলিশ মহল নিক্ষিয় 
ছিল, ফলে, কংগ্রেস(ই) ক্মীরা 
আরও জোর পায়। হঠাৎ ২৬শে 
আগষ্ট ভারিখে কংগ্রেস(ই), কর্মীর! 
সকাল ৯টা নাগাদ সশস্ব অবস্থায় 
প্রায় ২০টি বাড়ীতে চভাও হয়ে 


লুঠপাট ভাঙচুর করে বাড়ীগুলির 


ক্ষতি করে। বাড়ীগুলি সি, পি, 
এম সমর্থকদের । তারা বাড়ীর 


লোঁকজনদেরও মারধোর করে। তারা, 


সি, পি, এম সমর্থক মালেক সেখকে 
সপিিয়ে হত্যা করে এবং ৫ জনকে 

* জথম বরে! | 
জ্ঞান। গিয়েছে থে এ এলাকার 


ভ্রণকার্ষে 
সরকারী কমী 


মুনিঘাবাদ জেলায় বন্ত! ত্রাণের 
কাঁজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য 
রাজ্য কোঁ-অডিনেশন কমিটির 
মুশিদ্বাবাদ জেল! শাখার পক্ষ থেকে 
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, ত্রাণ মন্ত্রী এবং 
জেল! কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচন! 
করার সময় কতকগুলি স্থনিদিষ্ট 


সুপারিশ কর! হয়েছে । সংগঠনের , 


“পক্ষ থেকে বন্যাকবলিত এলাকায় 
আণকার্ষের উপর তীস্ষ দুটি রাখা 
হচ্ছে। অন্যদিকে রাজ্য সরকারী 
কর্মচারীদের প্রতি বন্যাপীড়িত 
যাহুষের সাহায্যাৰ্থে সরকারী উদ্বো- 
গকে বাস্তবে রপায়ণের জন্য আহ্বান 
জানানো হয়েছে । সংগঠনের এই 
আহ্বানে সাড়া দিয়ে শতশত কর্মচারী 
এমনকি বন্যাপীড়িত কর্মচারীরা ৪ 
*দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে 
আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বন্যাত 
মানুষকে নিরলসভাবে সাহায্য করে 
চলেছেন। তাদের এই অক্লান্ত পরি- 
শ্রমের জন্য রাজ্য কো- অভিনেশন 
কমিটির পক্ষ থেকে সংগ্রামী অভি- 
নন্বনু জানিয়েছেন মুশিদ্ধাবাদ জেল! 
“ক অডিনেশন, কমিটির সম্পাদক 
শুহ্মাংশু মুখোপাধ্যায় ৷ 


[ও 


কংগ্রেস(ই) সমর্থকদের সংখ্য! বেশী । 
পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকেই এ 
গ্রামে কংগ্রেস(ই) সমর্থকরা] সি, পি; 
এম সমর্থকদের উপর নানারকম, 
অত্যাচার চালাচ্ছিল ও গ্রামে .সন্াস 
স্ব্টি করেছিল অনেকের ধারণ! 
এই গন্ডগোলের ব্যাপারে পুলিশ ঘি 


" পূর্বেই সক্রিয় থাকতো তবে এই 


হত্যাকাগুটি ঘটতে না। পঞ্চায়েত 
নির্বাচনের পরই গ্রামের উপর পুলি-. 
শের নজ্ঞর রাথা ও পুলিশক্যাম্প 


বসানো উচিত ছিল। কিন্ত এই , 
পুলিশ কেন " 


সম্পর্কে জঙ্গীপুরের 
সক্রিয় ছিল না এই প্রশ্ন অনেকের । 
সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে 


হঠাত প্রকাশ্য দিবালোকে" মারাত্মক “ 


অন্বেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ও গ্রামের 
২০টি বাড়ী লুঠতরাজ করে ভেঙে 
তছনছ করে মি, পি, এম কমীঁকে 
পিটিয়ে হত্যা করার সাহস কংগ্রে- 
সীরা পেল কি করে। 

অনেকের সন্দেহে এই ব্যাপারে 


রথুনাথগঞ্জ থানার ও মির সে গোপন 


যোগাযোগ রয়েছে । রখুনাথগঞ্ 
থানার ও, সি ইতিপূর্বে কান্দীতে 
ছিলেন । তিনি কংগ্রেসী জমানায় 
বিশেষ কংগ্রেসী বলে খ্যাতি লাভ 
করেছিলেন। ফিনি নাকি 
তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী সাত্যার সাহে- 
বের বিশেষ সমর্থক ছিলেন। তাই 
কংগ্রেস আমলে তিনি বেশ কিছু 
দুন'াঁতি করলেও ত! দঙ্গে সঙ্গে চাপা! 
পড়ে গিয়েছিল ।' কয়েকমাদ আগে 
এই মহাহুভব ব্যক্তিটিকে বেলভাঙ্গ . 
থানায় বদলী কর] হয়েছিল, কিন্ত 
তিনি খুঁটির জোরে বেলভাঙ্গায় মান ' 
নি। 


নদীয়া 


শান্তিপুরে 
পতিতাছের কাছ 
থেকে ট্রাক! 
আদায় 


শাস্তিপুর পুলিশের একটা অংশ 
শহরের খালের ধার এলাকায় নারী- 
দেহ ব্যবমায়ের মোটা ভাগ ভয় 
দেখিয়ে আদায় করছে। আবার 
অপরদিকে মত্ত অবস্থায় তাদের ঘয়ে 


প্রবেশ করে ফুতি করছে। এর বিনিময়ে 


পতিতারা পয়সা দাবী ররলে তাদের 
পুলিশর! মারধোর . ও নির্ধাতন 
কর্পছে। শাস্তিপুর থানা এলাকায় 


লোক বসতি প্রায় ১ লক্ষ ৪9 হাজার . 


এবং আফ্মতন্ন ' ৯:৫৪ বর্গমাইল এর 
মধ্যে খালের ধায় এলাকায় পতিতার! 
থাকে। প্রায় 1 জন | ছুজন ব্যক্তি 
আছেন যারা এই ব্যবসার সোল 
প্রোপাইটার | এর প্রত্যক্ষভাবে 
প্রায় ২টি মেয়ের কাছ থেকে মোটা 
টাঁকা রোজগার করেন । এই হোল- 
সেল প্রোপাইটারদের মধ্যে একজন 
আছেন যিনি কংগ্রেসীদের দেওয়া 
খেতাব লিয়ে স্বাধীনতা 'সংগ্রামীর 
খাতায় নাম লিখিয়েও অপরদ্বিক 
থেকে ট্রাক রোজগার করছেন । দেহ 
ব্যবসায় পতিতার] যা রোজগার করে 
তার মোট! অংশ দিতে হয় স্থানীয় 
পুলিশের এক অংশকে । এরপরে 
আছে দালালরা । আর উপরোক্ত 


হোলসেল প্রোপাইটারদের অধীন. 


অপর ঘরগুলিতে যে *৪৫টি মেয়ে দেহ 
ব্যৰসা চালায় তাদের প্রতিমাসে 
কমপক্ষে ৯০-১১০ টাকা ছোট্ট একটি 
খুপরি ঘরের জন্য ভাড়া দিতে হয়। 


যদি এর] বাভী ভাডা দিতে,কোনব্প - 


অন্যথা করে তাহলে পতিতাদের 
ওপর তাণ্ডব ও নির্ধাতন শুরু হয়ে 
যায় প্রোপাইটারদের গগ্াবাহিনী 
দিয়ে। সে এক সাংঘাতিক করুণ 
কাহিনী । পতিতালয় আর 
পতিতাদের টাক! পুলিশ চিরদিনই 
নিচ্ছে, হয়তে! নেবে ও, কিন্ত এখন 
দেহ ব্যবসায়ের নতুন নতুন কায়! 
বেরিয়েছে 
মাত্রাও বেড়েছে । রাত্রে পুলিশের 
হামলার তয়ে বহু খদ্দেরকে এদের 
ঘরে.দিনের বেলায়ও দেখ! ঘায়। . 
শাস্তিপুর খালের ধার এলাকার 
পতিতার! অত্যাচার ও হামলার বলি 
হয়ে সংঘবদ্ধ ভাবে স্থানীয় থানার 
উদ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একটি 
ভেপুটেশান দেয় । এই ধরণের পুলিশী 
জুলুম ও অত্যাচারের নারকীয় ঘটনার 
বিবরণ সহ স্থানীয় সি পি আই এম 
পার্টির পক্ষ থেকেও জেলার উধ্বতন 
প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কাছে বিচার 
দাবী করা হয়। এ ব্যাপারে ইতি- 
মধো জেলার গোয়েন্দা দপ্তর কর্তৃক 
একটি গোপন তদন্ত হয়েছে এখং 
জেলার এস) পি,-র নির্দেশে পতিতা- 
।দের উপর অন্যায় অভ্াচাবের জন্য 
স্থানীয় থানার ছুইজন কনষ্টেবলকে 
সাসপেণ্ড কর] হয়েছে । পুলিশ নাম 
নিয়ে সযাজবিরোধীরাও যাচ্ছে 


পতিতাদের: কাছে এবং -তাদের সুস্থ 
ও ম্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিস্নে 
আনার প্রলোভন দেখিয়ে লুঠন 
করছে অসহায় মেয়েগুলোর ষ্থা- 
সর্বন্থ | " 


বলে পুলিশের ঘুষের * 


নখ থংনা 
বড় ত্বান্দুলিয়। 


| পাঁচ |. » 


স্কুলে দ্রণীতি 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


. নদীয়া জেলার ঘড় আন্দুলিস্না 
উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সম্পাদক যিনি 
এ বছর ইন্দিরা কংগ্রেস থেকে 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাড়িয়ে লেজে 


, গোবরে হয়েছেন সেই অশোককুমার 


চন্দ্র স্থলে নানা বেআইনী কাজে 
লিপ্ত আছেন বলে স্থানীয় জনসাধা- 


রণ ও শিক্ষা্যবাগীর1 অভিযোগ 


করেছেন। দ্বলের প্রধান শিক্ষক 
ভজে, দাসের অস্থৃস্থতার স্থযোগ 
নিয়ে অশোকবাবু সি, পি; এম 
সমর্থক শিক্ষক আকবর মোল্লাকে 


তাড়াবার চেষ্টা করেছেন । চার্জ- 
শিট ধরাচ্ছেন । 
সকলে এখন কোন কমিটি নেই। 


আ্যাডমিনিষ্্রেটর নিযুক্ত আছেন, 
অথচ আশ্চর্য সব কন্ডা অশোকবাবুর 
হাতে যিনি এখন আর সম্পাদক নন। 
প্রধান শিক্ষকের মু স্থিতিতে এই 
ব্যক্তিটি অন্য শিক্ষক হজরত আলী 
বি এ (অনার্প) এম, এ বি, টির 
যোগ্যতা উপেক্ষা করে নিড্ের লোক 
সীতেশ চোংদারকে প্রধান শিক্ষক 
নিযুক্ত করুলেন। হজরত আলীর 


প্রধান অপরাধ উনি সি, পি এমের 


সমর্থক । ঘটনাটি ডি, আই ডি স্থুল 
বোর্ডে জানানে! হলো? | ভি, আই 
অশোকবাবুর বিরুদ্ধে রায় পিয়েছেন। 
কিন্তপে কথ! কে শোনে? স্কুলটি 


তার উপায়ের জায়গা। স্থলের 
নামে যাত্রা পালা করে টাক! 
তুলছেন, টিকিট বিক্রি করে কারবার 
চালাচ্ছেন যা সম্পূর্ণ বেজাইনী। 

বড আন্দুলিয়। বালিক! বিদ্যা- 
লয়েরও তিনি গায়ের কোরে 
সম্পাদক | ডি, আই সাহেব তাকে 
স্কুলের সংশ্রব ত্যাগ করতে বলেছেন 
অথচ তিনি স্কুল ছাডবেন না। 
ক্কুলই তডাহ কারবার। 'ড, 
আইকে কলা দেখিয়ে. ইংবাদী 
দৈনিকে শিক্ষিকা নিয়োগের বিজ্ঞাপন 
দিলেন বি এস সি (পিওর সায়েন্স) 
শিক্ষিকার জন্য । স্বানীয় পাটুরা- 
ভাঙার রোশেনারা বেগম ষাট 
শতাংশের বেশী নম্বর পাওয়া বি এস 
সি পাশ ব্রতী ছাত্রী হওয়! সত্বেও 
অশোকবাবু ভার আপনজন দুল 
ফাইনালে থার্ড ডিভিশন পাওয়া বি, 
এ পাশ মহিলাকে চাকুরী দিলেন । 
রোখেনার'র দরছান্ত বিবেচিত হলো 
না। 'অশোকবাবু গিমেন্ট ক্র্যাক 
করতে গিয়ে ধরা পড়লেন ; পায়মিট 
কেড়ে নেয়! হলে।। অথচ স্কুলের 
সম্পাদক না হয়েও গায়ের চ্ছোরে 
কতা।, শিক্ষামগ্ীর নির্দেশ ও তিনি 
খোয়াই কেয়ার করেন বলে জাহির 
করে খাকেন। 


এফ্টাব্রিশমৈন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লেখকদের. 
সামিল হোন 


প্রবন্ধ 

ডঃ প্রভাতকুমার গোস্বামী 

উনিশ শতকের দর্পন নাটক ১৬০৯ 

কালিসাধন মুখোপাধ্যায় 

রবীন্দ্রকাব্যে পশ্চিমালোক ১৮ ** 

ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় * 

ধর্ম ও কুসংস্কার kes 

মিহির আচার্য ' 

বাঙালী বুদ্ধিঙ্গীবীমানস এ 
সমাজভাবনা ৮'** 

শতবর্ষের আলোকে শরৎচন্দ্র ৬৪০ 

উপন্তাস . 

চিত্ত ঘোষাল 

রস্ড্ে যে গান ৬০০ 

খোডস5য়ার "০৪ 

মিহির আচার্য 

জীবন নিরবধি .” ১৬০০ 

পৃথিবীরন্টুবয়স ১৪০০ 

জোনাকির আলে! boo 

দিরাগমন + ১০৮০৩ 


ছোট গন্ন a 
সমরেশ দাশগুপ্ত . 
নিধাচিত গল্প [= 
সাজঘরের বাইরে ৫" 
সাধন ঢট্রোপাধ্যায় 
মনোনয়ন 

চিত্ত ঘোষাল 
গল্প-সংগ্রহ 


৯০:৩০ 
কবিতা 
ডঃ পদ্মব সেনগুপ্ত 


ডিরোক্তিওর কবিডা ৩ 
অরুদণকুমার মুখোপাধ্যায় 
শিকডে বুটির শত্ধ 

মৃণাল কর৪প্ত ' 

জীবন যেখানে 


প্রাধিস্থান ॥ ঝ্তাশনাল বুক এজেন্সি ১২।বক্ষিম চাটুজ্যে ট্রীট, কজিকাতা-৭৩ 
অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির ॥ এ-১৮ এ কলেজ ট্রাট মার্কেট । কলকাতা-* 





1 হয় 1) 
স্বিদ্রোহী ঢুর্যোধন 

কুম্তীর সমস্ত বিপদ্বে পাশে এসে 
দাড়ান বির । কুজ্তীব যত সঙ্গা- 
পরামর্শ সবই এ ক্ষত্তা দেবব বিছুরের 
সঙ্গে। রাজকার্ষের নেপথ্যে ধুভ- 
রাষ্ট্রের 'মহামস্ত্বীর সঙ্গে রাজকুলবধূ 
কুম্তীর এই ঘে অতি গোপন একটি 
নিবিড় ঘোগস্থত্র, এ কী শুধুই বিদুরের 
মহত্ব এবং কুত্তীর অসহায়তার ছুই 
উপাস্তে, একটি মহৎ মানবিকতার 
সংযোগ মাত্র ? শুধু দয়াত্র ধর্মভাবই 
কি বিছুরকে অসহায়! কৃত্তীর রক্ষণা- 
বেক্ষণে অমন সজ্ঞাগ ও সতর্ক রেখে- 
ছিল? 

মহাভারতের আন্তন্ত পাঠের পর 
মনে হয়: না, এ সম্পর্কের গ্রন্থিবন্ধন 
হয়েছিল আরও নিবিড় কোনো মধুর 
প্রণয় পাশে । ভাই বিদুর অমন সর্ব- 
ত্যাগী, সংসারবিবাগী । নিজের জন্য 
বিছুর়ের নেই কোনো বিশেষ 
চাহিদা, নেই কোনো রাজনৈতিক 
উচ্চাশা ৷ বিছুরকে আমরা ভাবতে 
দেখিনি নিজের স্ত্রী পুত্রের কথা। 
সংগ্রহ করতে দেখিনি কিছুই। 


আজীবন তিনি শুধু কুস্তী ও কুস্তীপু্র- 


* দের নয়নের মণি করে তার সকল 
ক্রিয়াকর্মকে একদেশদর্শী করে তুলে- 
ছিলেন। তার যত উদ্বেগ, যত 


উত্ক$া, যত ব্যাকুলতা সবর ছিল" 


সেই পরমাহুন্দরী ভ্রাতৃবধূ কুস্তীর 
জন্যই । শুধু কর্তব্যের তাড়না তার 
জীবনকে অমনভাবে তন্ময় করেনি 
তো, এই তন্সয়তা এসেছিল নিবিড় 
আসক্তি এবং প্রণয়ভাব থেকেই। 
মাফ করবেন, ঘি বলি, এ জাতীয় 
তন্ময়তা ভনেক বেশি তীব্রতা লাভ 
করে স্বাভাবিক অপেক্ষা! অবৈধ 
প্রণয়ের ক্ষেত্রেই । আর তেমন 
অবস্থায় যা হয়, চতুর রমণী তার 
স্তাবক অবৈধ প্রেমিককে ব্যবহার 
ক্রেন; - যতটুকু দেন তার চেয়ে 
গুছিয়ে নেন ঢের বেশি । বিছুরের 
প্রণয়পূজার প্রত্যু্তরে কুস্তীরও ছিল 
ঠিক এ রকমই প্রতিক্রিয়! ৷ বিদুরকে 
তিনি ব্যবহার করেছেন নিঃসঙ্কোচে 
একটি প্রতিষ্ঠিত দাবির উচ্চাপন 
থেকে । প্রয়োজনে ডেকে পাঠিয়ে - 


ছেন, সাহায্য নিয়েছেন, স্ুডছিয়েছেন 


আপন স্বার্থ । কোনোদিন বিছুত্র বা 
বিদুর পরিবার সম্পর্কে কুস্তীকে কোন 
কুশল প্রশ্ন করতে শোনা যায়নি । 
এমন অদ্ভুত সম্পর্ক আমাদের বিস্মিত 
ও প্রশ্নাতুর করে নাকি? অথচ সে 
প্রশ্ন উত্থাপনের মত সাহস সঞ্চার 
করতে পারিনি কেউ। সংস্কারবদ্ধ 
দুটিতে এ বিপুল মহাভারত কাব্যের 
দ্বিকে তাকালে ওসব প্রশ্ন তোলার 
প্রশ্নই ওঠে না। কিন্ত যখন সেই 
'অমৃতসমাল পবিভ্রকথাস্কে আমাদের 
এক্‌ বিস্বত যুগে পুর! ইতিবৃত্ত বলে 
গণনা কলে তার পুনর্যল্যায়নে বসি, 


পনির ৭ 


এনের খালার 


কপ 





তখন অমন 'অনেক কথাই ভিড় করে 
সামনে এসে দাড়ায় । ব্যাখ্যা! চায়; 
মহাভারতের চরিতাবলী স্বাভাবিক 
মান্রযের সকল গুণাগুণ ক্রিয়া-প্রতি- 
ক্রিয়| নিয়ে হাজির হয়, মুছে যাওয়! 
কালের মন্দীভূত দীপশিখা এ যুগের 
তীব্র মঞ্চালোকের ভাস্বরতায় উদ্তা- 
সিত হয়ে ওঠে। বিদুরের প্রণয়- 
ঘাঁতনা এবং কুস্তীর আত্মপরায়ণতা! 
আর লুকানো থাকে না, ধর! পভে 
যায় সবার কাছে। 

মহামন্ত্রী বিছরের যখন থাকার 
কথা অন্ধ রাজন ধৃতরাষ্ট্রের পাশে 
পাশে, তখন তাকে আমরা “বিমুগ্ধ” 


কুস্তীর শুশ্রযায় স্শব্যস্ত দেখতে 
পাই! .. 
রান্মমহিষীদ্বের জন্য নিমিত 


মণগুপটি মহারাজের মঞ্চের পাশাপাশি 
বসানো হয়ে থাকলেও এক মঞ্চ 


থেকে অন্য মঞ্চে যেতে বিছুরের তো. 


সময অবস্তই দরকার হ'ত। কিন্ত 
ধৃতরাষ্ট্রকে খিনি ধারাবিবরণী শোনা- 
চেন, কুন্তী ‘বিমুগ্ধ? হওয়া মাত্রই 
সেই বিছুরকে আমরা কুস্তীর পাশে 
দেখতে পেলাম কী করে? তবে কী 
ধরে নেব, রাজকার্ধ ফাকি দিয়ে 
বিদুর তখন ঘুর ঘুর করছিলেন মনো- 
হারিণী কুস্তীর আশেপাশে ? ভাবতে 
খারাপ লাগে,কিন্ত মহাভারত এ 
ভাবেই ভাবিয়েছেন, সামান্য আমি 
নিকপায়। আমাকে বুঝতে হচ্ছে, 
পরম সাধু, প্রায় ত্রহ্মচারীসমান স্বত্পং 
ধর্ম বিদুরের অপেক্ষ,কৃত অধিক 

আকর্ষণীয় স্থান , ছিল মহিলা-মঞ্চ। 

অবশ্য সকল মহিলার প্রতি বিদুরের 
যে সমান দৃষ্টি ছিল না তাও বুঝি । 

গান্ধারী অথবা বিছুরপত্রীর কথা তাই 
বোধ হয় একবারও উচ্চারিত হয়নি 

এই পর্বে। | 

বিছুর কুম্ভীর মানসিক অবস্থা 

লক্ষ করে তাকে আশ্বস্ত করলেন । 

সান্বল। দিসে এসমত্ব তিনি কী বলে- 
ছিলেন, মহাভারতকার দে সব অন্ত- 
রঙ্গ কথ! অবশ্য পাঁচ কান করেন নি। 

তবে বিদুরের সান্বনা বাক্যের পরেই 

ক্রীড়াঙ্গনে এসট]াবলিশমেন্টের নতুন 

খেলা স্থুরু হয়ে গেছল ! বিদ্ুরের 
আশ্বাসবাক্য কার্ধে পরিণত করার 
জন্ হঠাঁৎ মেই আসরে অবতীর্ণ হয়ে- 
ছিলেন রাঁজন্বার্থরক্ষক বুদ্ধিজীবী 
কূপাচার্য। 

অন্ন ও কর্ণ তখন সন্মুখ সমরে 

উপস্থিত | দুজনেই প্রস্তুত । অঙ্গনে 

নেমে পড়লেন কৃপাচার্য । 


কর্ণকে বললেন কৃপ : “কুম্তীগর্ভ- 
সম্ভৃত মহারাজ পাণ্ডর তৃতীয় পুত্র 


অর্জন তোমার সহিত ছন্দযুদ্ধ 
করিবেন | হে মহাবাহো! এক্ষণে 
তুমি আপনার মাতা ও পিতার 


নামোল্লেখ কর এবং কোন্‌ কুলে জন্ম" 
গ্রহণ করিয়াছ এবং কোন্‌ রাজ্জধিবংশ 
অলঙ্কৃত করিয়াছ,- তাহাও সবিশেষ 
ব। তোমার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে 
অর্জুন প্রতি্বন্বী হইতে পারেন । 
নচেৎ তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন 
না) কারণ রাজকুমারেরা অজ্ঞাত 
কুলশীল ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হবেন না।” 

চমৎকার যুক্তি । সংগ্রাষেও.জাত- 
পাতের বিচার ! বিছুর কৃঁপাচার্ষের 
এসটযাবলিশমেন্ট যদি নিম্নজাতির 
দ্বার আক্রান্ত হ'ত ভবে কি এ যুক্তি- 
বলেই শক্রপক্ষকে থমকে থামিয়ে 
দেওয়া! সম্ভব হত? 
কুপর বক্তৃতার পর, ব্রাহ্মণের পদ- 
লেহন করে মানে মানে প্রত্যাবর্তন 
করতেন? এসব বুজরুকী কেবল 
যতক্ষণ ক্ষমতায় ততক্ষণই শোভা 
পায়। আক্রান্ত হলে সুতপুত্ৰ কর্ণকেই 
কিন্ত এরা বানান সেনাপতি। 
পৈতেধারী দ্রোণ কপ একই শিবিরে 
দায়ে অবাধে লড়াই করেন) 
আবার কুস্তী দেবী ছুটে যান তার 
স্নেহের দুলাল অঙ্জুনের প্রাণভিক্ষা 
করতে সেই সুতবংশজাত বলে সর্বনজ 
পরিচিত কর্ণের কাছেই । নির্লক্ষ 
মিথ্যাচারের ওপর এ ভাবেই 
প্রতিষ্ঠিত থাকে . সর্বকালের ক্ষমতা- 
ধীন শাদন শোষণ ও তায় স্বপক্ষে 


ব্যাখ্যা । ' 

কর্ণের প্রতিপালক, পিতা স্থত 
অধিরথ কুরুরাজগৃহে. অপরিচিত 
ব্যক্তি ছিলেন না। স্থতরাং ধরে 
নেওয়া যেতে পারে,  ন্বধিরৎপত্র 


- হিসেবে কর্ণকে নিশ্প্ব কেউ কেউ 


চিনতেনও এবং কর্ণের শোধ বীর্ষের 
কথাও রাঁজপরিবারে নিশ্চয় অজ্ঞাত 
ছিল না। ক্রীডাঙ্গনে কর্ণ যখন 
প্রবেশ করেন, তখন তাঁর পরিচয় 
প্রদান করে মহ্গাভানতে বল! হয়েছেঃ 
“তাহার যশের পরিসীমা ছিল না।” 
হতে পারে, উত্তরজীবনে কর্ণ হয়ে 
ওঠেন যশোবস্ত, বৈশম্পায়ন হয়ত 


সে কথাই বলতে চেয়েছিলেন; তবু 


ষে 'কর্ণকে দেখে বিপদ গণনা 
করেছেন বিছুর রূপর1 তিনি-একে- 
বারে অপরিচিত ব্যক্তি একথাও তো 
ভাবা যায় না। স্থতরাং কর্ণের 


শত্রপক্ষ কি, 


জর্পণ | শুরুত্ধার, ৮ই সেপ্টম্বব, ১৯৭৮ 


পৰিচয় 'অল্পবিস্তর ক্তানাই চিল 
তৰু বুদ্ধিমানের চাতুরী, কর্ণকে না 
চেনার তান করে সভাষধ্যে তার 
পর্বিগয় জ্ঞাপন করতে বলল | অর্থাৎ 
কর্ণ যে তার পিন্থপরিচন্ন সুত্রে 


. অযোগ্য ব্যক্তি কপর উদ্দেশ্য ছিল 


প্রথমে সেটাই সভায় প্রচার করা, 
তারপর ("দুর হ’ ছোটলোক, তুই 
অচ্ছুত, ভোকে শবাগ্রভাগ দিয়েও 
ছোব না" জাতীয্ন ) একটা ওজর 
তুলে সমস্ত সমরায়লোজন ব্যর্থ করে 
দেওয়া । 
শিরোমণির! নিজেদের গায়ের মোট! 
চামড়া সর্বদা বাঁচিয়ে এসেছেন। 
আঙজ্গও কোথাও উপবীত কোথাও 
তকম! ধারণ করে ধুকপুকে নেই 
প্রধাটিকে বাচিয়ে রাখার আপ্রাণ 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা । 

কুপর কথায় সমস্ত ক্রীড়াত্ৃমি 
্তন্ধ ও উৎক হয়ে উঠেছিল। 
ক্ষমভাধীশদের ব্যবস্থা ছিল এমনই 
পাকাপোক্ত ষে, 
তোগকারী বহু নিল্শ্রেণীর দর্শক 
সেদিন সেই অপমান হেটমুণ্ডে যেনে 
নিয়েছিলেন । কর্ণ নিজেও পারেন 
নি অমানবিক সেই আক্রমণের 
মোকাবিলা করতে । 
লড়াই ছলে অকম্পিত কর্ণ পারতেন 
যে কোনে" বীরকে ঘন্থযুদ্ধে আহ্বান 
করতে । কিশোর বয়সেও কর্ণের 
ছিল ঘনন্তসাঁধারণ পারদর্শিতা ও 
আত্মবিশ্বাস। ছিল সবার সন্মুখে 
সত্যকে, তা সে সত্য যত কঠোরই 
হোক ন! কেন, অবাধে স্বীকার করার 
সৎসাহস । - 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তখনই 
কর্ণ কোনো জবাব দিতে পারেন নি। 
কিন্ত ষে মুহূর্তে তার. পালক পিতা 
অধিরথ ঘর্ধাক্ত কলেবরে কাঁপতে 
কাপতে রঙ্গভূমিতে ' এসে প্রবেশ 


করলেন, সেই মৃহূর্তে কর্ণ সভাস্থলে 


অবনত য্‌কে পিতাকে প্রণাম করে 
জানিয়ে দিলেন, আমি কর্ণ, আমি 


স্বতবংশত, আমি সামান্য অধিরথ . 


পুত্র ; কিন্ত এজন্য আমি গৰিত, কিছু 
মাত্র লক্জিত নই । জানি না'তার 
সেই উন্নত মস্তকের- বলিষ্ঠ অপন্ধপ 
ভন্িমার পাশে এসট্যাবলিশমেন্টেব্র 


কুচক্তী নেভৃবর্গ এবং রণছোড় - 
আক্ষালন সর্ধন্থ পাগুবর্দের সেদিন 
কতই না শ্ব্রাকতরতি দেখাচ্ছিল । 


আজ হাজার তিনেক বছরের দূরত 
ভেদ করে সেই ক্রীভাভূখির দিকে 
তাকালেও বুঝতে পারি, ক্রীড়াঙ্গনে 
সেদিন নায়কের স্থান অধিকার করে- 
ছিলেন কর্ণ, আর তারই পাশাপাশি 
শোভা পাচ্ছিলেন ধূৃতরাষ্ট্রতনয় 
দুর্যোধন, ক্রীড়াঙ্গনে যার মর্যাদা পূর্ণ 
বক্তৃতা সমস্ত সভাম্বলকে বিমুগ্ধ 
করেছিল। 

কট, ক্রি উচ্চারণ করে গুদের 


এ ভাবেই তো সমাজ-. 


আড়ামোদী উপ-. 


অথচ শাস্মের . 


দুজনের পাশে মান হয়ে গেছলেন 
রান্ধপুত্র অজন :: আর সেই 
অমান্দিত্ত উদ্ধত্যের চরম প্রকাপ 
প্রদর্শন করেছিলেন ভীমসেন ! কর্ণ 


যখন নিঃসস্কোচে অধিরধের পদধূলি « 


গ্রহণ করে ভাব আচরণের মাধ্যমে 
সকলকে নিজের পিতৃপরিচন্ন ডা নিক্কে 
দিলেন ছুর্যোধনের ছারা রাঙ্গা 
হিসাবে অভিষিক্ত হওয়াব পরেও 
ভীষসেন তখন এসট্যাবলিশমেশ্টের 
ছত্রছায়ায় পরিপুষ্ট মিথ্যা অহংকার 
সম্বল করে বিকৃত ভাষণে সমস্ত পভা- 
স্থলের গাত্তীর্যটুকু ভেগেচুরে কার্য 
করে তুললেন । 


“ভীমসেন কর্ণকে 


সূতপুত্ 


= 


হ 


বিবেচন। করিয়া। হাস্তমুখে কহিতে সী 


লাগিলেন, “রে সুতনন্দন ! 
অঙ্ুনহস্তে প্রাণ বিসর্জন করা তোর 
প.ক্ষ কোনরূপ শ্রেয়স্কয় নহে। বরং 
শীত্রই কুলোচিত বলগা গ্রহণ কর্‌ । 
রে নরাধম ! হতাশন-সমিহিত হজ্ঞীয় 


বরণে * 


হুবিঃ যেমন কুকুরের অবলেহনযোগ্য _ 


নহে, তক্রুপ তুইও অর্গরাজ্য উপভোগ 
করিবার উপযুক্ত নহিম |” 


ভীমার্জূনেন কদর্য উক্তি থেকেই . 


পাণ্ডব তথ! ব্রপ্ধণ্য এসট্যাবলিশ- 
মেন্টের মানসিকতা পরিষ্কার ধরা 
পড়ে গেছে । নির্মিত শ্রেণী সরি করে, 
আপন শ্রেণীর অপদার্থতাকে ভ খরা? 
এভাবেই আড়াল করতেন । মাচছষের 
প্রতি তীত্র স্বনাই ছিল এদের তখত- 


এ-তাউস রক্ষা করার প্রধান উপায়। 


অথচ এই উপায় ঘে কত অন্তঃসাব- 
শূন্য, কত অলীক ও মিথ্যার নভবড়ে 
ভিত্তির ওপর প্রতিঠিত ওঁ সভাই ভা 
যেন দিবালোকের মত সুস্পষ্ট কবে 
তুলেছে ব্রহ্মণ্য এসট্যাবলিশমেন্টের 
নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের ওপর পূৰ্ণজোোতি 
প্রপারিভ কবে সেখানে দাড়িয়ে 
আছেন নুর্ধপুত্র কর্ণ । কর্ণের অস্তিত্বই 
প্রমাণ করছে জাঁতপাতের সমস্ত 
ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ মিথ্যার ওপর 
প্রতিষ্ঠিত। কর্ণ কুস্ীরই গর্জাত 


সন্তান। কিন্ত লোকে জানে তিনি ' 


স্যতনুত্র ! _ সেই জানাটুকুই সব। 
তারই গন্য তাঁর জীবনভোর জীবন- 
যন্্রণ]। ঘেত্রদ্গণ্য প্রতাপ প্রচার 
করেছিল ভগবান স্বয়ং মানুষের মধ্যে 
জন্মগত.জ'তিভেদ স্ুটি করেছেন, এ 

সভাই শর্থাৎ মহাভারতের মৃখবন্ধেই 
সেই মিথা। ধরা পড়ে গেছে । জন্ম 
তো নয়ই, জ্রাভিগত বা বৃত্তিগত 
ভেদাঁভেদও প্রকুতিদ্বত্ত কোনো পুণা- 
গুণ নয়। সব মিথ্যে, 
এক শ্রেণীকে শোযিত ও পদানত 
করে রাখার জন্য ভগবানের নামে 
ক্ষমার অযোগ্য মিথ্যাচারের অপরাধ 


করেছিল সেদিন কতকগুলো! ক্ষমতা 
লোতী বুদ্ধিমান আর্ধনেতা। আনু. 


তাদের মেই অন্তায় ও অবিচারের 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


সব ফাকি। ' 


| 


দর্পপি ॥ শুক্রবার ৮্ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ 


মুর্তিভাঙ্গার রাজনীতি প্রসঙ্গে 


আবার যৃ্তিতাঙ্গ। স্থক্ হয়েছে । 
গত জুন মাসে কলেজ স্কোয়ারে 


- বিস্তাসাগরের মৃতির ওপর আঘাতের 


॥:* মজুমদারপন্থী বিনোদ 


চু 


পত্র তিন চারটে জায়গায় যুতিভাগ্রার 
টন! ঘটেছে | জনসাধারণ প্রত্যেকটি 
ঘটনার নিন্দ। করেছেন। দৃক্ষিণ 
কলকাতার হাজরা পার্কে যতীন 
" দাসের যৃতিট। ক্ষতিগ্রপ্ধ হয়েছে অন্ত 
কোন কারণে, কেউ সেট! তাঙ্রেনি । 
নকশালপন্থীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে 
যৃতিভাঙ্গার ব্যাপারে শুধুমাত্র চারু 
মিশ্রের 
অন্থগামদেরকেই পুলিশ, সংবাদপত্র 
সকলেই দায়ী করেছে। বিনোদ 
মিশ্রপন্থীরা পোষ্টায় মেয়ে, জানিয়ে- 
ছেন বে ওঁরা বৃটিশের কারাগারে ৬৫ 
ছিন অনশনকারী বি্বী শহীদ যতীন 
দাসের যৃতি তাঙ্গেনি। আবার রাজ্- 
.নৈতিকভাবে অপরিপক্ হলেও সততা 
থাকার অন্ত স্বীকার করেছেন যে, 
“গান্ধী, স্থভাষ বোস, রামমোহন _. 
-বিভাসাগরের মতি ভাঙ্গ! চলছে।” 
খোজ খবর করে জানা গেছে যে 
বিনোদ মিশ্রপস্থীরাই যৃঠি ভাঙ্গছে। 
< লিন পিয়াওপন্থী মহাদেব মুখার্জীর 
অগ্গামীর! যুতি না ভাঙগলেও তা 
সমর্থন করে। নতুবা ১৯৭৭ সালের 
২:শে আগষ্ট যৃতি ভাঙ্গার গমর্থনে 
পরোজ দত্তের রচন। মহাদেব মুখাকজী 
গোষ্ঠীর 'দেশব্রতী'র জুন *৭৮ সংখ্যায় 
'পুনমূত্রিত হত না। 
এ মম্পর্কে রাজনৈতিক নেতার? 
কি বলছেন দেখ! যাঁক। দুই কং- 


গ্রে ও জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দ ঘটনার 
নিন্দা করেছেন, রাজ্যে আইনশৃথ্খলার 


অবনতি বুঝেছেন, প্রফুল্ত সেন যৃতি 
ভাঙ্গাত্র ব্যাপাবটাকে পাগলের কগু 
বসেছেন । - 

সি পি এম এই ঘটনাকে বামফ্রন্ট 

* বিরোধী চক্রান্ত মনে করেছে। 

শ্রপ্রমোদ দাশগুপ্তের সাকুলার “গণ- 
শক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে 
তিনি যুতিভাঙ্গার রাজনীতির নামে 
বামস্রণ্ট বিরোধী চক্রান্ত সম্পর্কে 
জনসাধারণকে সজাগ করার অন্য 
কর্মীদের পাড়ায় পাড়ায় যিছিল 
মিটিং করতে আদেশ করেছেন । 

সি পি আই (এম-এল) নেতা 
শসস্তে ষ রাঁণ। ১* আগষ্ট এক সাং- 

স্বাদিক সন্মেলনে বলেন _“এটা 

পুলিশের একাংশের কারসার্জি এবং 
গ্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে চক্রান্ত করেই 
তারা ময়দানে নেমেছে | 

শ্রসসীম চ্যাটাজীঁর মতে যতি 
ভাঙ্গায় পেছনে কংগ্রেস ও জনতার 
প্ররোচনা আছে। এছাড়া, পুলিশের 
একাংশ খারা জরুরী অবস্থার এ 


দেবাশিস ভট্টাচার্য 
হারানো স্বর্গ ফিরে পেতে চাইছেন, 
তারাও এতে মদত যোগাচ্ছেন । এই 
সব কাজ আসলে দেশের জলস্ত সমস্তা- 
গুলি থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে 
নেওয়ার অপকৌশল মাত্র ।”' (সত্য- 
যুগ ৪৮1৭৮) সি পি আই, এস ইউ 
সি প্রস্ৃত্তি দলগুলোও ঘটনার নিন্দ! 
করে কাগজে বিবৃতি দিতে নিজেদের 
(কাগজে) সংগঠনের অস্তিত্ব এই 
স্থঘোগ জানিয়ে দিয়েছে । 
এবার বক্তব্যগুলে। বিচার কর! 
যাক। কংগ্রেদ ও জনতা পার্টির 
নেতাদের বক্তব্য দর্পণের পাঠকরা 
বহুবার বিচার করেছেন । তাই আমি 
আর করতে চাই না। সিপিএম 
এটাকে বামক্রণ্ট বিরোধী চক্রান্ত 
বলছে। তাহলে পাটনার রেল 
"কলোনী ও আনামের নলগোড়ায় 
সম্প্রতি যুতিভাঙ্গা হল কেন? বিহার 
আসামে তো জনতা পার্টি ক্ষমতাসীন । 
'সত্তর সালে মূতিভাঙ্গা সুরু হয়ে- 
ছিল দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের 
পতনের পর। কেন? কায়েমী 
স্বার্থবাদীদের কাজই যদি এটা হয়, 
তাহলে তারা কার্জন পার্কে অজয় 
মুখার্জার অনশনের সঙ্ে যৃিভাঙ্গাও 
শুরু করতে পারতেন । ছুই কংগ্রেস 
জনতা পার্টির নেতারা যেমন যে কোন 


অজুহাতে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার 


অবনতি দেখেন, সি পি এমও তেমনি 
রাজ্যে ভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির 


প্রতিটি কাজকেই বামফ্রন্ট সরকার- 


বিরোধী চক্রান্ত মনে করে [এ তি 
অন্য রাঙ্জনৈতিক বক্তব্য সি পি এম 
নেতৃবৃন্দ ঘাঞ্জ রাখেন না। 
সস্তোষ রাগ! ও অসীম চ্যাটাজঁও 
প্রমোদ দাশগুপ্তের মত যুিভাঙ্গাকে 
(“পুলিশের একাংশের কাবসাজি, 
প্রতিক্রিয়াশলদের চক্রান্ত, কংগ্রেস 
ও আনার প্ররোচন] ইত্যাদি” বলে 
মনে করেছেন। সত্তর সালে যুতি- 
ভাঙ্গা ওর! সমর্থন করতেন । দুজনেই 
অবিভক্ত পিপি আই (এম এল)এর 
নেতৃস্থানীয় সদস্য ছিলেন। তাই 
ওর! বোধহয় ভালো জানেন বোঝেন 
ষেপুলিশ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের কার- 
সাজিতে এগুলো হয়। অবপ্য অসীম 
চ্যাটাজ্জী বলেছেন যে, সত্তর সালে 
মুতি ভেদে আজ তাঁরা বুঝেছেন যে 
এর দ্বারা বিপ্লবের ক্ষতি হয়। আসল 
রাজনীতি এখানেই । নকশালপন্থী- 
দের সংখ্যাগরিঠ অংশ অভিজ্ঞতায়" 
বুঝেছেন যে, যুতিভাঙ্গা ঠিক নয়। 
কিন্ত সকল কর্মীই যে একথা বুঝেছেন, . 
তা নয়। ধারা এখনও ভূল করছেন । 
তাদের বোঝানোর দায়িত্ব প্রতিটি 
মার্কসবাদীর আছে। প্রমোদ দাশ- 


গুণ কান সান্তাল ছাড়া নকশ[ল- 
পন্থীঘের অন্য ক্ডিকে ওরুত্বই দিতে 
চান না, তাই তিনি বিনোদ মিশ্র- 
পন্থীদের নৈরাজ্যবাদী কার্কলাপকে 
রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করার 
পরিবর্তে বামক্রণ্ট বিরোধী কার্যকলাপ 
বলে মধ্যবিত্তের মনকে সন্তায় নাড়া 
দিতে চেয়েছেন । 
লেনিন লিখেছেন যে, ১৯০৫ 
মালের পর থেকে রাশিয়ায় নার- 
দূনিক রাজনীতি, নৈরাজ্যবাদী 
রাজনীতি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল | এরজন্ত 
বলশেভিকর। সেখানে অবিরাম রাজ- 
নৈতিক প্রচার চালিয়েছে । লেনিন 
লিখেছেন “জনগণের প্রকৃত বন্ধু কার! 
এবং জনগণের সঙ্গে তারা কিরকম 
ব্যবহার করে”, "স্তালিন লিখেছেন 
“নৈরাজ্যবাদ অথবা সমাজতঙ্ে” 
নৈরাজাবাদকে ঠেকাতে মার্কসবা 
প্রয়োগ করেছেন'। আমাদের দেশে 
এ কাজটা হয়নি বলেই ত্রিশ দশকের 


সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পর ১১৪৮. 
সালে তার পুনরাবৃত্তি হল। ?৪৮ 


সালের ভূল আবার সত্তর সালে হল। 
অসীম চ্যাটার্জা এই রাজনীতির 
বিরুদ্ধে মতাঘর্শগত সংগ্রামের কথ 
গ্বীকার করেছেন । কিন্তু মূল প্রতি- 
পক্ষের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রামের 
কথা কুলে গিয়ে সন্তোষ রাণাদেরকে 
একচোট -নিয়েছেন। সংকীর্ণ উপ- 
দলীয় মনোভাবের বশবর্তী হয়ে 
অসীম চ্যাটাক্রী বলেছেন “বিনোদ 
মিশ্র গোঠীর নাম করে এখন, ঘ দুতি 
ভাঙ্গা চলছে তার দায়িত্ব সত্যনারা- 
য়পবাবু সন্ভোযবাবুরা অস্বীকার করতে 
পারেন না। চারু মজুমদারের ভ্রান্ত 
রাজনীতির বিরুদ্ধে ‘যে মড়াদর্শগত 
লড়াই চালানো উচিত ছিল সত্য- 
নারাক্পণবাবুর] তা করেন নি!” 
| (সত্যুগ, এ) 
সন্তোষ রাণারা চারু মণ্মদারের 
রাজনীতির বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত লড়াই 
করেন নি, এটা ঠিক । তথ৷পি ৭ই 
জানুয়ারী কালিঘাট পার্কের প্রকাশ্য 
জনসভা দাড়িয়ে তারা তাদের 
অতীতের ভুলগুলো, যমুপ্তিভাঙ্গার 
ভ্রান্ত রাজনীতির কথা স্বীকার করে 
আত্মসমালোচন! করেছেন। কিন্ত 
অভিযোগকারী অসীম চ্যাটাজ' 
কতটুকু মতাদর্শগত লড়াই করেছেন । 
অবিভক্ত সি পি আই (এম-এল) দলে 
প্রয়াত সুশীতল রাক্মচৌবুরী ধখন- 
মুতিভাঙ্গার বিরোধিতা করেন সন্তোষ 
রাণার সঙ্গে অসীম চ্যাটাজাও তখন 
চারু মজুমদারের পক্ষ অবলম্বন 


করেন। সেতো ন! হয় সত্তরের 
কথা, গত সাত বছরে অসীম চ্যাট 


ফৃতিভাজার বিরুদ্ধে জনমত গঠন, 
ষভাদর্শগত সংগ্রাম কী করেছেন? 
সুযোগ বুঝে সস্তোধ রাপাদের দায়ী 
করে, প্রমোদ দাশ গপ্ের নজরে 
থাকা যার, কিন্ত যার] মৃত্তি তাঁক্ছে 
তাদের বিরত করা যায় না । 
অসীম চ্যাট রর মতে মৃতিভাঙ্গার 
ব্যাপারট। দেশের জলন্ত সমস্তাগুলে! 
থেকে জনসাধারণের দুষ্ট ফিরিয়ে 
দেওয়ার অপকৌশল মান্্। প্রতি- 
ক্রিয়াশীলদের অপকৌশল হলে 
মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রয়োজনটা 
কি? একদিকে মভাদর্শগত সংগ্ৰাম 
না করার জন্ত সন্তোষ রাণাদের দায়ী 
করা, অন্তদিকে প্রতিক্রিয়ার অপ- 
কৌশল বলা শ্ববিরোধিতা নয় কি? 
এই মুতিভাঙ্গার ব্যাপারটা! শুরু 
হল কিভাবে তা জানা দরকার। 
১৯৭০ সালের ২৮শে মার্চ যাদবপুর 
বিশ্ববিস্তালয়ের সি, পি, আই (এম, 
এল) ছাত্ররা গান্ধীভবন্ন তছনছ 
করে। প্রথম 'সংঘটিত এই ঘটনার 


পেছনে খুব একটা পরিকল্পনা ছিল 


না! এর দ্বিন পনেরো পর দক্ষিণ 
কলকাতার কংগ্রেসীর1 গান্ধীভবনের 


ওপর হামলার প্রতিবাদে হাজরা: 


মোড়ে মাও সে তুঙের কুশপুত্তলিকা 
পোড়ায়। 

সি, পি, আই (এম-এল) প্লোগান 
দিয়েছিল, ‘এট! ৬২ বা ৬৫ নয়, এট! 
সত্তরের দশক । চেয়ারম্যানের 
বিরুদ্ধে কুৎসা করলে পিঠের চামড়া 
তুলে দেব) কথাকে কাজে পরি- 
গত করার চেষ্টা করেন কমর্থরা। 
মাও সে তুঙের কুশপুত্তলিক! পোডা- 


নোর যিনি নেতৃত্ব দ্বিয়েছিলেন সে 


রাতেই তার ওপর আ'যাকশম হয়। 
কলকাতার প্রথম আ্যাকখন। 
পরের দিন সিদ্ধার্থ রায়ের বেলতলার 
বাড়ি ও কয়েকটা 
কংগ্রেস অফিসে হামলা হয়। 
সংক্রামক রোগের মত ছড়িয়ে পড়ে 
শহর থেকে মফঃহ্বলে যৃতিভাঙগার 
অভিষান। গান্ধী থেকে শুর হলেও 
মামনে যারাই পডেছেন কেউ বাদ 
যাননি । মৃতিভাখ্া অভিযানের 
প্রথম দিন পনেরো সি, পি, আই 
(এম-এল) প্রকাশ্য ছিল, ষ্টলে দেশ- 
ব্রতী পাওয়া যেত। পরে পার্টির 
ওপর আঘাতট। মালে অন্য কাহণে। 


এই মুর্তিভালার পেছনে রহৎ 
সংবাদপত্রগুলে। তখন আঠারো 
বছর বয়ঞ্চ আবেগপ্রত্রণ অনভিজ্ঞ 
তরুণদের উস্কানি দিয়েছে। 
বুর্জো্। কাগজ কতগত বাস্তব 
ঘটন! ৮৮পে বার কিছ মু” ভাঙ্গার 
প্রতিটি ভ্যাকখনেত্র খবর ফলাও 
করে ছেপেছে। 

সরোজ দত্ত 'দেশরতীঃ্র পাতায় 


শশাঙ্ক হদ্দনামে ‘পত্রিকায় দুনিয়ায়’ 
একটার পর একট! লেখায় গান্ধা, 


জায়গার ব্লক 


চা সাত দা 
বিদ্যাসাগর, চিত্তরঞ্জন, য়ামলোহল, 
বিবেকানন্দ সুভাষ বন্ধ ইত্যাদিফের 
সম্পর্কে লিখতে লাগলেন । লো 
দূতের মতে এরা সকলেই বুটিশের 
এবং স্থৃভাষ ফ্যাসিস্টদের দালাল ! 
“ষে ধর্ম শোষিতদের কাছে আফিম 
মাত্র, বিবেকানন্দ সেই ধর্মেক্স বাণী 


' তথা হিন্দুধর্মের বাণী তথ! হিন্দুধর্মের 


মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য শিকাগো প্বস্ক 
গিয়েছেন। শোষকদের এই সকল 
সেবাদাদদের মুর্তি ভেশ্দে বিপ্লবী ঘূৰ- 
ছাত্ররা ঠিক কাজ করেছেন । 
শ্ীহীতল রায়চৌধুরী মৃতি- 
ভাঙ্গার (স্কুল কলেজে আকশনের ও) 
বিরোধিতা করেন। কিন্ত পার্টি 
কংগ্রেসে (১২ই এবং ১৩ই মে "৭*এ 
অনুষ্ঠিত) মৃিভাঙগার" আন্দোলন 
সমধিত হয়। ১৫ই আগষ্ট ১৯৭০ 
শীচারু মজুমদার এক লেখায় জানান 
যে, এটা কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক 
বিপ্লব নয়, গ্রামের আঁকশনের পরি- 
পূরক। গ্রামাঞ্চলের কনক যুদ্ধ 
দমনে খুলিশ গেছে, দেই পুলিশকে 
শহরে ব্যস্ত রাখতে এ ধরণের আ্যাক- 
শন প্রমোজন । 
. স্থশীতল রায়চৌধুরী শ্রমজুম- 
দারের এই দৃষ্টিতঙ্গির বিরোধিত। 
করেন। শরীরায়চৌধুরী যুবছাত্রদের 
এই আন্দোলনকে ইউরোপের লুডডা- 
ইড আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা কবে- 
ছেন। তার মতে গান্ধী ছাড়া আর 
সকলেই জাতীয়তাবাদী ৷ শ্রীমঙ্ুম- 
দার প্রীরায়চৌবুয়ীর বক্তব্যের জবাবে 
বলেন যে “পার্টি কংগ্রেসে অনুমোদিত 
আমাদের বক্তব্যে আছে যে, ভার- 
তের বুর্জোয়াশ্রেণী সবাই প্রথম 
থেকেই মুতস্ন্দী। তাহলে জ্ঞাতীয়- 
তাবাদী আসে কোথা থেকে!” 
তথন রাজা কমিটি সহ সকলেই চারু 
মনুমদারকে সমর্থন করেন। গঙ্গা! 
দিয়ে বহু ঙ্গল গড়িয়ে যাবার পর 
আজ অনেকেই বলছেন ঘে, 
স্থশীতল রায়াচীধূরী ঠিকই বলে- 
ছিলেন। 
লুডাইট আন্দোলন কি? " উন- 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, ধনতস্বের 
উষালগ্রে শ্রমিকরা হাড়ভাজ1 থাটুনি 
খাটার পর ঘরে ফিরে অভাব অন.ন 
দেখে পরের দিন এসে তাদের ক্ষোভ 
যেটাত যন্ত্রের উপর, ষন্্ ভেঙ্গে 
ফেলত । তখন মার্কসবাদ তো দরের 
কথা মার্কসের জন্ম হয়নি, ভাই পুজি 
উদ্ধ্তমূল্য মুনার্চী ' এগুলো শ্রবিক 
শ্রেণী জানত ন1। লেভ লাভ নাসে 
একজন তাতী এ বঙ্ ভাঙ্গার আন্দো- 
হনে দেতৃত্ব করেন, তই এই 
আশ্দোশন "লুদ্ভাইড আন্দোলন” 


হিসেবে পরিচিত। ১৮১২ সালে 
বৃটিশ সরকার যন্তরভান্বার বিন্ধে 
কঠোর এক আইন চালু করুলে নু 


€শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


~~ 


এ) আট ॥, 


চীনেৰ বিরুদ্ধে আলবেবিয়ার অভিযোগ 


সম্প্রতি আলবেনিয়ার সেও. 


চীনের বিবাদ দেখা দিয়েছে । তথা 
কথিত “তিন দুনিয়ার তত্ব” নিয়ে 
এই বিরোধ । মস্কোর অন্গামী 
প্রগতিশীল .ছুলিয়ায় এই তত্ব মাফিন 
সাম্রাজ্যবাদের দালালী বলে স্বীকৃত। 
তাদের বক্তব্য অন্ধ সোভিয়েট 
বিদ্েষে উন্মত্ত হয়ে চীন বলছে 
““মাধধিন সাম্রাজ্যবাদ নয়, সোভিয়েট 
রাশিয়াই বির জনগণের এক নম্ব- 
রের শক্ৰ” । আলবেনিয়ার সঙ্গে 
বিরোধের ফলে সম্প্রতি চীন আল- 
বেনিয়া থেকে, সমস্ত অর্থনৈতিক 


সাহায্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে। 


এর প্রতিবাদ করে আলবেনিয়ার 
লেবার পার্ট এবং মন্ত্রী পরিষদ চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারের কাছে 
একটি চিঠি পাঠিয়েছে । চিঠিটি 
আলবেনিয়ার লেবার পার্টির মুখ- 
পত্র “ছিরি ই পপুলেট-এ” প্রকাশিত 
হয়েছে! 

"চিঠিতে আলবেনিয়াকে চীনের 


( দপণের পর্যবেক্ষক ) 


সাহায্য বন্ধ করা সম্বন্ধে বলা হয়েছে 


“সমাজতান্ত্রিক আলবেনিয়ার বিরুদ্ধে 
এই বিশ্বাসঘাতকতা ও শক্রভাবাপন্ন - 
পদক্ষেপ এবং, বিবেকহীনের মতন 


. সরকারী চুক্তিগুলি অস্বীকার করার 


ঘটনা আত্তর্জাতিক 'নিয়ম শৃংখল! 
ভঙ্গের সমতুল । এই ঘটনার মধ্য 


দিয়ে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মৃত্াদ্বৰ্শগত - 
প্রভেদ সৃষ্টি হবে। আমাদের দেশের 
সংগ্রামী ক্ষমতাকে দুর্বল করার জন্য . 


এই শক্রভাবাপন্ন কাজ করা হল। 
“এই কাব্দকে একটি প্রতিক্রিয়া- 
শীল কাজ হিসেবে আলবেনিয়ার 
জনগণ ও শ্রযিকশ্রেণীর পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটি বিশ্ব জনমতের সামনে 
তুলে ধরতে চায় । চীনের “নেতৃবৃন্দ 
মার্কমবাদ্-লেনিনবাদ্ ও শ্রমিক- 
শ্রেণীর, আস্তর্জাতিকবাদের আদর্শ 
পরিহার করে মাঁকিন সাম্রাজ্যবাদ 
আস্তর্জাতিক পুঁজিবাদ ও গ্রতিক্রিয়া- 
শীল শক্তির সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত 
হয়েছে । তারা আন্তর্জাতিক, ক্ষেত্রে 


গনী ও স্বাধীনতাকামী শক্তিকে 
মদত দেওয়ার পথ 
করেছে। চীনকে একটি সাম্রাজ্য- 
বাদী বৃহৎ শক্তিতে পুনর্গঠিত করার 
চেষ্টার মধ্য দিয়ে চীনা কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতারা নিজেন্বের অভ্রান্ত 
বলে মনে করেন। নিজেদের 


ভূমিকায় অবিচল থেকে অন্ধের ওপর 


বিশেষত ছোট ছোট দেশগুলোর 
ওপর হুমকি ও আজ্ঞা দেওয়! ছাডা 
যেন তারের আর কিছু করার নেই ।* 

চিঠিতে আরো বল হয়েছে : 
মাকিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চীনের 
হ্ৃন্যতা ও সহযোগিতা এমন এক 
সময় বুদ্ধিলাভ করেছিল যখন 
আমেরিকা, ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে 


একমাত্র পারমাণবিক অস্ত ছাড়া 


সমস্ত রকমের অস্শঙ ব্যবহার করে- 
ছিন। এবং তিন দুনিয়ার তত্ব 
একটা কুয়াশাচ্ছন্ন ধারণা । এর 
উদ্দেস্ক হুল তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের 
ওপর কর্তৃত্ব কর] । 





মুক্তিভ ঙ্জা 

€ ৭ম পৃঠার.পর ) « 
কয়েকজনের মৃত্যুদণ্ড হল, আন্দোলন 
“শেষ হল । কিন্ত শ্রমিকদের দুরবস্থা 
ঘুচল না। 


সুশীতল রায়চৌধুরী মঠিকভাবেই 
এই যুিভাজাকেও (স্কুল কলেছে 
হামলা) লুডাইটস্থলভ আন্দোলন 
আযাখ্যা দিয়েছেন । কারণ যুতি ভেঙ্গে 
এদের সম্পর্কে জনসাধারণের ভাবন। 
চিন্তার পরিবর্তন হয় না, এদের 
ভাবিযৃতি অঙ্ষু্ী হয় ন1। চাক 
মজুমদারের কথামত স্বয়ংসম্পূর্ণ সাংস্ব- 
তিক আন্দোলন না হলেও এ ধরণের 
অন্ততঃ আংশিক সাংস্কৃতিক আন্দো- 
লনের ধাক্কায় আন্দোৌলনকারীর] 
জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিম "হবেন । 
মুতিভেঙ্সে ভাবমূতি ধ্বংস কর! যায় 


না। - 
প্রয়োজন এদের সম্পর্কে ষথাষথ 


যূল্যায়ন। যুল্যাযনন করার প্রথম ও 
প্রধান শর্ত হবে, এই ব্যক্তিদের কাল 
বিচার করা । সমাজ. বিহ্তনের 
ইতিহাসে দাসতঙ্ত্রেরে গর্ভ থেকে 
জন্মোদ্যত সামস্ততস্তরের সময় সামস্ত- 
তঙম্ের ্বপক্ষে দাড়ানে। প্রগতিশীলতা 
কিংবা. ধনতঙ্ত্রের জন্ম অথবা। উষালগ্রে 
ধনতন্ত্ের পক্ষে . বলা প্রগতির 


লক্ষণ । বিপরীতে ক্ষয়িষ্ণু ও মুযুযু 


সমাজের ওকালতি করা! প্রতিক্রিয়া- 


শীল কাঙ্জ। 
ভারতের জাতীয়' কংগ্রেনের 


'বালগঞ্গাধর তিলক, লালা.লাজপৎ 
রায়, বিপিন পালের চিন্তাভাবনা 
গাণ্ধী থেকে পৃথক, ছিল। ১৯*৮ 


| 
টে 


। 


"জানুয়ারী 


সালে বোস্বেতে তিলকের গ্রেগারের 


প্রতিবাদে শ্রমিক বিক্ষোভ হয় ও 


লেনিন এ প্রসঙ্গে 


| এক লেখায় ' 
‘তিলককে গণতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে 
ভূষিত করেছেন। রামমোহন 


বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ সক্রিয় রাজ-, 


নীতি করতেন ন!। মূলতঃ এর! 
লেখক, দ্বিতীয়ত সমাজ সংস্কারক । 


‘' অনেক ব্যাপারে এ'রা স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী 


পরিচয় ন! দিলেও' বহু ব্যাপারে 
এদের কাছে , আমরা খণী হয়ে 
থাকবো । ১৯৫৯ সালের ৩০শে 
শান্তিনিকেতনের 
এক সম্বধন] সভায় চু-এন-লাই 
রবীন্রনাথকে “আপামর জনসাধারণের 
কবি* আখ্যা দ্বেন। স্থভাষচন্দ বস্থ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিষ্ট 
অক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলে 
“শত্রুর শক্র আমার মিত্র” এই ভাবনা 
নিয়ে। বিশ্ব ওজাতীয় পরিস্থিতি 
এবং স্থভাবচন্তর বস্থর সারা জীবনের 


কার্ধধারা বিচার করে তবেই মন্তব্য 
করা উচিভ। 


এদের সম্পর্কে মূল্যায়ন করা-এ 
লেখায় সম্ভব নয়। ইতিহাসকে 
যাচাই কর] দরকার, বক্তব্য সেটাই | 
অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিও এদের 
সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। স্থতাষ 
বস্থকে জাপানের চর বলা হয়েছে, 
রবীন্দ্রনাথকে ধুর্জোয়াদের কবি বলা 
হয়েছে । অবিভক্ত পার্টি ' অথবা! সি 
পি এম কেউই এদের যথাযথ 
যুল্যায়নে সচেষ্ট হয়নি । পার্টির হু” 
একজন ব্যক্তি যেমন _ শ্রীনেপাল 
মজুমদার রৰীশ্রনাথ সম্পর্কে গবেষণা 


করেছেন, অধ্যাপক শ্রীগৌতম চট্টো- 
পাধ্যায় সুভাষ বন্থ সম্পর্কে কিছুট! 
আলোচনা করেছেন । অবর্থ আজ 
সময়ের পরিবর্তনে চিস্তাভাবনারও 
পরিবর্তন হয়েছে, গান্ধী, স্থভাষ বন্থ, 


বিধান রায় সকলেরই যুতি উন্মোচন 


করে গলায় মালা দিয়ে শ্রদ্ধা 


"জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী গীদ্যোতি বস্স ৷ 


১১৯৭১ সালের পর নকশালপন্থী- 
দের ছ/ভিনটে মাসিক বা ত্রৈম।সিক 
‘অনীক’, ‘অহটুপ’,  'প্রস্ততিপর্ব 
স্পন্দন” ইত্যাদিতে এই ইতিহাস 
যাচাইয়ের কাজ কিছুটা হয়েছে। 
'সামগ্রিক-না হলেও প্রচেষ্টা 
প্রশংসনীয় । যুতি যারা ভাজছে 


তাদের উদ্দেশ্যে একটা শেষ কৰা. 


বলি। আপনাদের বক্তব্য রাখার 
ও প্রচার করার যেমন অধিকার 


আছে তেমনি গাক্ষীবাদের প্রচারক-, 


দ্বেরও সে গপতা্জ্িক অধিকার আছে। 


গান্ধীর যু্তি ভাঙ্গার অর্থ গান্ধীবাদকে 


ভয় পাওয়া । বুর্জোয়ারা এ ধরণের 
কাজ করে। প্রয়োজন গান্ধীবাদের 
সঙ্গে মতাদর্শগত সংগ্রাম করা এ 
গান্ধী মৃতির নীচে দাড়িয়ে । কমিউ- 
নিস্টরাঁ এতে ভয় পায় না, কারণ 
তাদের দর্শন বৈজ্ঞানিক । 

এই . যুতিভাঙ্গার রাজনীতির 
অন্যতম উৎস হতাশা, জনসাধারণ 
থেকে বিচ্ছিন্নতা! । “দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবের 
ধৈর্য হারিয়ে গেলেই তরুণরা তখন 


ভাবে এমন একটা কিছু কর! দরকার, - 


যাতে কাগজে প্রচার হবে, - রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনের ভাটাকে জোর 
ক্রে ঘুরিয়ে দিতে পারবো । আগে 
আযাকশন পরে প্রচার । এট] নৈরাজ্য- 

বান্দী রাজনীতি--এট] বুর্জোয়াদের 
হাতকেই শক্তিশালী করবে । 


পরিত্যাগ - 


॥ ঈর্পণ ॥ শুক্রবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ 


কুরুক্ষেত্র 

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 
বিরুদ্ধে শক্ত সমর্থ সোচ্চার বিদ্রোহী - 
রূপে আবিস্ৃভ হয়েছিলেন স্থযোধন, 
কুচক্রীদের ত্বারা তৃভারতে চিরকাল 
যিনি ছুর্যোধ্ররূপে কুখ্যাত । . 

ভীষসেনের গালিগ।লাম্ম সহ্য 

করতে পারেন নি তিনি। লতাস্থলে 
উঠে দাড়িক্পে প্রত্যুত্তরে বললেনঃ 


যেতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, ব্রদ্ষণ্য 
গোষ্ঠীর আপন-শ্বার্থে বিরচিত আইন 
আইন কাহুনের প্রতি ভারতবাসীর 


সেকালেও কোনো শ্রদ্ধা ছিল না" 
মহাভারত থেকেই তুলে দিই - -* 
সেই চমকগ্র বিবরণ যার প্রতি যুগ 


যুগ অভিক্রান্ত হলেও কেউ কখনো 
নজর করেননি । পণ্ডিতরা যখন 
মহাভারতের ব্যাখ্যা করেছেন তখন 


হে ভীম! কর্ণের প্রতি এরূপ কট ক্রি দেবত্রান্ষণ ও পাগুবদের প্রতি অকারণে 


প্রয়োগ কর! তোয়ারি সমুচিত নহে ।” 
(কত মার্জিত কত রাজোচিত 
ভাষণ 1)। বললেন, “ক্ষত্রিয়দিগের 
বলই শ্রেষ্ঠ এবং তাহারা ক্ষত্রিয়েরই 
সহিত যুদ্ধ করিবেন ।” 

- বোঝা গেল * স্থত অধিরথও 
ক্জিক্ব। নীচ জাতি হিসাবেও নয়, 
কর্ণ সমস্ত লাছছলার শিকার শুধুমাত্র 
এই কারণে ষে কর্ণের পালক পিতার 
জীবিকা অর্জনের বৃত্তি স্থভগিরি, 
তিনি পদস্থ ক্ষত্রিয় নন। 


ক্ষমতাসীনত্া। নিজেদের মনগড়া . 


ব্যাখ্য।. দিয়ে চিরকাল আপন স্বার্থ 
টিকিয়ে রাখে । তাদের সমস্ত নিয়য- . 
কাঙ্ছনই ফাক ও ফাকিতে ঠ1স।। 
দুর্যৌধন নেই বিৱাট ফাকির 
প্রতি অদ্ুলি নির্দেশ করে সমস্ত 
সভাস্থদকে বিমুগ্ধ. করলেন সেদিন, 
তার বক্তব্যের' উল্টপিঠে রাখার 


মত বক্তব্য তখন বিদুর মহারাজও ছুর্যোধনের পরাক্রমের প্রশংসা করিতে ' 


খুজে পাননি 1 
দুর্যোধন বললেন, “যাহার। 
ক্ষত্রিয় কুলোত্তব, কালক্রমে তাহারাও 


ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি 


ক্ষত্রিয় হইয়াও অক্ষয় ব্রদ্বত্ব লাভ 
করি য়া'ছি লে ন।...আর তোষা- 
দিগের ধরূপে জন্মলাভ হইয়াছে, 
তাহা আমাদিগের অগোচর নাই ।” 
তারপর যুদ্ধে পরাজ্মুখ আশ্ফালনু- 
সৰ্ব্ব পাণ্ডবদ্বের উদ্দেস্তে তিনি বলেন 
“কর্ণের রাজ্যলাভ বিষয়ে যাহার 
বিদ্বেষ থাকে, তিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ধ 
'হাউম 15 
” কিন্তু সেই দুৰ্জয় সাহস ছিলনা 
অর্জনের, ছিল না তার রক্ষকদেক্বও। 
ভাই ছুর্ধোধনের' বক্তৃতার পর 
«»*পাগুবেরা জোণ কপ ও ভীগ 
সমতিব্যাহারে স্ব '্ব নিকেতনে প্রস্থান 
করিলেন ।” তাদের এই পলা্ুনূ ও 


কর্ণসহ ধার্তরাষ্ট্রদের সভাস্থলে বীরত্ব , 


বাগ্তক অবস্থান সেই দিনই সম্পষ্টভাবে 
ছুটি বিবদ্ধমান গোষ্ঠীর “চেহারাকে 
সুস্পষ্ট করে তুলল। স্থম্পষ্ট হয়ে 
উঠল ছুই গোষ্ীর ছুই বিপরীত 
মনোভঙ্গি। 


মহাভারত পাগুব বিজয়ের পর 
রচিভ পাওবদের জয়গাথা ।. তবুও 
কিন্ত ইতিবৃত্বকার, সেদিনকার সেই 
ৃভাস্বলের কথা! অত্যন্ত সস্তর্পণে 
ঢেকেঢুকে বললেও এই ইঙ্গিত রেখে 


ভক্তি গদ্গদ চিত্তে কেবল অশ্রু 
বিদর্জন করে গেছেন। জাতিকে 
মহৎ সত্য জানানোর দাঁিত্ের কথা 
"সেই ভক্তির প্রাবদ্যে হয়ত তাদের 
মনেই পড়েনি । 
ছুর্যোধনের 
সভার অবস্থা কেমন দীড়িয়েছিল্‌ 
তারই বর্ণনী করে কবি বলেছেন £ 
"অনন্তর “(তখন) রঙ্গময্যে সহসা 
সাধুবাদ সহরুত হাহাকারধ্বনি উিত 
. হইল।” অর্থাৎ মভাস্থ জনগণ এক- 
" বাক্যে সমর্থন জানালেন ছুর্যোধনের 
বক্তব্কেই। তখন হেট মুণ্ডে 
সভাস্থলে ত্যাগ করলেন স্রোণ রুপ 
বিছুর ভীন্ম ও পাগুবর]। 
স্থরু হ'ল ভাঙা সভার জটলা £ 
(“র্শকষধ্যে কোন ব্যক্তি অর্জুনের 
কোন ব্যক্তি কর্ণের, কোন ব্যক্তি 


করিতে আপন আপন বাসে 


প্রস্থান করিল ।* (আদি, কালীপ্রমন্ন - 


সপ্তত্রিংশদধিক-শততম অ )। 
মহাভারত ক্ষমতাদীনের আশ্রিত 
কবিদ্বার! রচিত ইতিবৃত্ত । এখানে 
সাধারণ জনতার ' চিত্র বড় একটা 
নেই। এই সতার বর্ণনায় আমর] 
একটি ছর্লত অনতাচিত্রও দেয়ে 
গেলাম। সে চিত্র - আমাদের 
জানালো, ছুর্ষযোধনেরও সমর্থক ও 


স্ভতিকারের সংখ্যা নগণ্য ছিল না। ? 
+বিছুরের ক্ষমতাবান পার্ধদর]! রাজ- 


সভায় “ভোটাভুটির খেলা যেমনই 
খেলে থাকুন, গণভোট গ্রহণ করলে 
সেদিন বিদ্রোহী ছুর্যোধনই হয়র্ড 
নায়কের" সন্মান লাভ করতেন । 


+ (চলবে) 





লে খোজ করুন 

বন্দীশালা 
দেশকথ৷ প্রকাশনী 

' ৬১ মট লেন, কলি-৬. 





বক্তৃতা শেষ হলে 


চি) 


EE 


+ 
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" দর্পণ ॥ শুক্রবার, ই সেপ্ম্বর, ১৯% 


রবীন ভক্ত ? হাঃ হাঃ হাঃ 


মিহির আচার্য 


সাম্প্রতিক কালে সাহিত্য সংস্কৃতির 
রাজ্যে আস্তাকুড় জাতীয় একটা 
জীবের আবির্ভাব হয়েছে । নিিরোধ 
ভন্খ মানুষেরা আরো অধিক দুর্গন্ধ 
ছড়াবে এই আশংকায় তাকে নানক 
দিতে চান না। এই জীবটি বেমালুম 
পার্ধিদ-প্রচারে “লেখকের দেখক’ বনে 
€গছেন এবং বিশেষ "সত্ৰ থেকেই 
জানানো হচ্ছে এই কিছুভটি ‘রবীজ্জ- 
খাংগিত বিশারদ" এবং ইত্যাদি । তাঁর 
* হাতে শনির একটি কলম ওজে দেয়া 


মতামত 
( ৪র্থ পৃষ্ঠার পর ) 
তা সমর্থন করে ও পরীক্ষ। ধথাসময়ে 
হওয়ার অন্ত আরও বছ ছাত্র সই 
করেছিল। এর.পরই ছেলেদের 
দুর্বল মনের ভাব বুঝে আন্দোলনে 
নেমে পড়ে ছাত্র পরিষদ ও নকশালর]। 
ছাত্র পরিষদ তাদের কয়েক বছরের 
এঁতিহু অনুসারে করেছে । বেনামে 
নকশালরা (মেডিকেল কলেজ- 
গুলোতে এদের কিছু প্রভাব আছে 


এবং সর্বদাই ‘অরাজনৈতিক’ সংগঠনের 


আড়ালে বাস কবে) কিছু ছেলে দলে 
পাওয়ার জন্ত ও এস, .এফ, আই, 
“বিরোধিতার জন্ত (1 সর্বদাই এদের 
কাজ) যোগ দিয়েছে । এরাই ১৭ই 
আগস্ট মেডিকেল কলেজগুলোতে 
অতি ভ্রততার সঙ্গে প্রচার করে 
মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে এস, 
এফ, আই মেরেছে এবং ছুএকটি 
কলেজে ধর্মঘট হয়ে যায়।. অথচ 
সেদিন অধ্যক্ষকে অবরোধ ( ঘেরাও 
নয়, অধ্যক্ষ বললেন ) করেছিলেন 
মুলতঃ বিদ্যাসাগর, স্কটিশ্চ চার্চ ও 
প্রেসীডেন্দীর ‘ছাত্র এক্য'র ছেলের! 
ব্যানার নিয়ে। এবং কর্মচারীরা 
যখন তাকে হাসপাতালের কাজ করার 
জন অন্থরোধ করেন, ভরন তারাই 
শ্াভাহাতির স্থত্রপাত করে। অধ্যক্ষ 
মম্পূর্ণ অস্পৃশ্য ছিলেন । আবার কী. 
এক্য দেখুন | কলকাতা মেডিকেলের 


ছলেদের পড়া হয়েছে তবু সহামুভূতি 


দথাতে তারাও পরীক্ষা দেবে না। 
নু অস্থবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যেও 
গাই পরীক্ষা পেছোবার এভিহ 
মতে এস, এফ, আই, পরীক্ষা 
বে বলেছে । 
দর্পণে ও. কয়েকটি কাগজে যে 
বর বেরিয়েছে, অধ্যক্ষরা বলেছেন 
কার্প শেষ হয় নি, আমরা গেলে 
রা বলেন এরকম কথা তার] বলেন 
11: তবে ঘেরাওয়ের সময় তাদের 
শব উৎফুল দেখাচ্ছিল । 
+. +1 - বিমান বস্থ 
02 ৰ তি 


হয়েছে । সেই কলমের খোচায় তিনি 
কখনো বিজ্ঞানী সত্যেন বস্থ, কখনো! 
সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র, কখনো! গায়ক 
দেবব্রত বিশ্বাসকে কৃপোকাৎ করবার 
বামনবৃতিতে নেমেছেন । মাঝে 
মধ্যে সভামমিতিতেও তার ডাক 
পড়ছে, উদ্দেশ্য তিনি একটা বৃহৎ 
প্রচারিত কাগজের সম্পাদক, ঘোগ- 
সাজসে কাগজে প্রচারিত হবে | তা 
জীবটিকে মাইকের মামনে ধরে, দাড় 
করিয়ে "দিতে হয়, মদে চুর হয়ে 
অসংলগ্ধ বাক্য বলে ধপ করে ব্যাঙের 
মতো বসে পড়েন, আর সামনে জলের 
মাস দেখলেই অভীপ্দিত পানীয় ভ্রষে 
চকচক করে গিলে ফেলেন । ছু*চার 
জন লভা-পরিচ্বলক আড়ালে তার 
নিন্দা করতে এলে বলি, সারম্বত 
পরিবেশে আস্তাকুড়কে আনলে দুর্গন্ধ 
ছড়াবে। দোষ তার নয় 
আপনাদেরই ! 

এই ঘীবটি উত্তর বাগলা বিশ্ব- 
বিস্তানয়ে গিয়েও সেদিন এই কীত্তি 
করেছেন। তদানীন্তন তাইদ 
চ্যান্দেলার জীবটির অর্থনীতিজ্ঞ বন্ধু 
পরোক্ষে তাকেই সমর্থন করেছেন | 
করতেই হবে, কাগজে লিখতে, হবে 
তে] একেই বলে বন্ধুপ্রীতি। 

হঠাৎ-ই এই জীবটি গলা বাজিয়ে 
রবীজ্জনাধ নামক ঠাকুরের ভয়ংকর 
ভক্ত বনে গেছেন। জানিনা রবীন্ত- 
নাখ জীবন্দশাতেই এই ধরণের ভক্ত 
তৈরির তালিম দিয়ে গিয়েছিলেন 
কিনা! তার এই মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি 
নিষ্বে ঘখন কেউ প্রশ্ন করছেন ন! 
তখন স্বীকার করতেই হবে ' তিনি 
একজন আদর্শ ভক্ত । তার এই এক- 
চেটিয়া ভক্তির বাজারে খামোকা 
বামফ্রন্ট সরকার সম্ভবত অনধিকারী 
বিবেচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন দেখে 
ভক্তিমানটি খাঞসা। তারপর আবার 
নেপালবাবু রবীন্দ্র পুরস্কারটি জিতে, 
নিয়েছেন দেখে রাগে কাণ্ডজ্ঞান 
হারিয়ে সর্বাধিক প্রচারিত দাপ্তাহিকে 
মালিকের পুরস্কারের বৃত্তান্ত সফটো 
ঘটা করে ছাপিয়ে টেলপীসের মতো 
সরকারী রবীন্দ্র পুরস্কারের সংবাদটি 
ছাপানো হয়েছে । আবার ইঙ্গিত 
করা হয়েছে বিচ্ছিন্ন একটি থণ্ডের 
অন্ত পুরষ্কার দেয়া সমীচিন হয়েছে 
কিনা, ইত্যাদ্বি। সম্ভবত বইটি 
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বলেই আর কিছু 
বলবার স্থযোগ মেলেনি । 


তা এত রাগ কেন? রবীন্দ্রনাথ . 


কী বৃহৎ সংবাদ্পত্রগোষ্ঠীর পৈত্রিক 
সম্পত্তি? যেহেতু এর বহু কর্মচারীর 
টিকি শাত্তিনিকেতনের সঙ্গে বাধা? 


কানে ধ্বনি 


ধেন শাস্তিনিকেতন আর কাগজ একই 
জিনিস { ভাবখানা এই অদে চুর 
হয়ে কয়েকবার স্বাস্থ্যো্ারের কারণে 
দামী নানিং হোলে গিয়ে চূড়ান্ত 
র্নবীন্দ্র-এঁতিহের ধারক বলে গণ্য 
হয়েছেন। 

মুশকিলটা করে গেছেন রবীন্দর- 
নাথ নিজেই । “দীর্ঘ জীবনে তার 
স্থির পরিমাণ এমন প্রচুর যে, যে 
কোনো বিশ্বাসী লোক তার সাহিত্য 
থেকে সমর্থন খুঁজে পাবেন। তা 


- তিনি কষ্টর আত্মকেন্দরিক বুর্জোয়া 


ছোন্‌ কি গৌড় সাম্প্রদায়িক হোন্‌। 
জাতীয়বাদীরাও যেমন দৃষ্টান্ত খুজে 
পাবেন, তেমনি, আস্তর্জাতিকরাও। 


তাই নিজের ধ্যান-বিশ্বাস মতে! 


একেক গোষ্ঠী তাকে সেইভাবে 


ব্যবহার করেন। 
সম্প্রতি বামফ্রন্ট 'সরকার তাকে 
চূড়ান্ত আস্তজা্তিক এবং প্রায়ুনাম্য- 
বাদী বানাবার উৎসাহ দেখিয়ে প্রতি- 
ক্রিয়া চক্রের কাছে বিরাগভাজন 
হয়েছেন । 
লাম্যবাের বিরুদ্ধে যেখানে গুপ- 
চরবৃতি চলে সেই ঘণাটিতে, যেখানে 
রবীন্দ্রনাথ নিদ্বন্ব পুরুষের মতে! বহাল 
তবিয়তে ছিলেন, তাদের সেই ক! 
থেকে কবিকে মুক্ত করে জনগণের 
নাগালে পৌঁছে দেবার এই প্রচেষ্টাকে 
কি বরদাস্ত কর! যায় ? কে না জানে 
সাম্যবাদের আদর্শে বিশ্বাসী 'লোক- 
গুলে! কী বজ্জাত হয় ? রবীন্দ্রনাথের 
পবিত্র দেহে ধুলো কাদ্বামাখা মানুষের 
হাত? তাহলে আমাদের ব্যবসার 
ট্রেডমার্ক আর কী রইল? মাঝে 
মাঝে আমরা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী 
বার করি, রবীন্দ্র-সংখ্যা করি ? বাম- 
ফ্রন্ট সরকারের কী আক্কেল যে 
সরকারী পত্রিকা “পশ্চিমবঙ্গের” একটা 
নয়, দু দুটো সংখ্যা রবীন্দ্রনাথকে 


* উৎসৰ্গ করা হয়েছে। 


তাই পার্ধদ-নিযুক্ত ““রবীন্ত্র- 
বিশ্ষেজ্ঞটি” শনির কলমে পর পর 
লিখে ঘাচ্ছেন যেন মৃত্যুর সময় কবি 
তাকে ‘ার হয়ে ওকালতি করবার 
পাটা দিয়ে গেছেন। আর, শিশ্ত 
যেমন প্রথম কথা বলতে শিখে নিজের 
শোনবার আনন্দে 
অসংলগ্ন বকবক করে যায় এই রাম- 
খোকাটিও তাই করে যাচ্ছেন। তা 
প্রতিক্রিয়া যাই হোক আর তাই 
হোক 1 

না, আমরা এই ফাসা ঢাকের 
বাছ্িকে থামতে বলব না। কারণ 
এইটেই তার চাকরি । এই জন্যই 
তার হাজার চারেক বরাদ্দ এবং 
আহ্যঙ্গিক | যায় যা তৃমিকা তা 
প্রালন করতেই হুবে। আপনারী 
কি বলেন? 


চ নয় ॥। 


স্কোরসেসের ট্যাক্সি ড্রাইভার’ 
মিহির সেনগুপ্ত 


ঠাস 
এবং উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য চলচ্চিত্রের 
ইতিহাসে ঘটনা হয়ে চ্রাড়ায়্ । এই 
সব ছবি দর্শকদের অহুতৃতির কেন্ত্র- 
স্থলে ধাক দিয়ে ভাছের ছবির মূল 
স্বর সন্থদ্ধে সচেতন করে তোলে এবং 
ফলে দর্শকরা বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনা- 
বলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে সক্রিয়ভাবে 
সাড়া দেন। এক কথায় ছবিটা 
তাদের ভাবায়। মার্টিন স্কোর- 
সেসের “ট্যাক্সি ডাইভার’4( ১৯৭৪) 
এই ধরণের ছবি। বড় শহরের 
সীমাহীন ক্রেদ, গ্লানি, পাপ সাধারণ 
মাষের জীবনকে বিষাক্ত করে 
তোলে । শহর-সমাজ সম্বন্ধে ত্বণা 
ধীরে ধীরে তাদের মনকে আচ্ছর 
করে কিন্ত এককভাবে -এর বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম অনস্ভব এটা উপলব্ধি করে 
মানুষ হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ । কখনে! 
কখনো কেউ একজন সমাজ-শহরকে 
ক্লেদমুক্ত করতে এগিয়ে আসে এক- 
লাই। যেন এটা তাদের ব্রত। 
এই উদ্দেশ সাধনে ষে হত্যাগুলি 
তাদের করতে হয় তা তখন শাস্ত্রীয় 
রূপ ধারণ করে। বর্তমান ছবির 
নায়ক ভ্রাভিন ভিয়েতনামে অন্যায় 
যুদ্ধে অংশগ্রহণের পাপবোধে জর্জরিত, 
নিদ্রাহীর্নতার রোগী । বিরাট শহরে 
সে নিঃসঙ্গ, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। 
স্বস্থভাবে সমাজের একজন হয়ে 
বাচার চেষ্টায় রাত্রে ট্যাক্সি চালা- 
নোর চাকরি নেয় সে, শহরের উপচে 
পড়া নীতিহীনতা তাকে চারদিক 
থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। 
বেটসি নামে একটি মেয়ের (যাকে 
সে নিষ্পাপ আমেরিকার মেয়ের 
প্রতিভূ হিসাবে ধরে নেয়) সঙ্গে 
মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে 
এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি 
পেতে চেষ্টা করে ট্রাভিদ। কিন্ত 
মে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এব পরই 
ঘটনাচক্রে বারোবছর বয়সের একটি 
বেশ্য। আইরিদের (যাকে - বেটসির 
প্রত্তিবপ বল! যেতে পারে) সঙ্গে 
আলাপ হয় তার। আইরিসকে এ 
অবস্থা থেকে মুক্ত করার চেষ্টায় সফল . 


না হয়ে বিভিন্ন ধরণের কিছু অস্ত্র 
কিনে সামরিক শৃঙ্খলার নিজেকে 
তৈরী করতে শুরু করে ট্রাতিস আসন্ন 
লড়াইয়ের জন্য । চারদিকের বাধন- 
হীন উচ্ছৃঙ্খলতার মুখোমুর্ধি হয়ে 
তার মানসিক ভারসাম্য যে নষ্ট হতে 
শুরু করেছিল তা এই দময়ে স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে । নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে 
সে প্রথমে রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হয়। 
তারপর প্যালেনটাইনকে, যার হচ্কে 
বেটসি কান্দ করে, খুন করার চেষ্টা 
করে কিন্ত বিফল হয়ে বেশ্টালকে 
গিয়ে আইরিসের ব্যবসায়ে পাহাষ্য- 
কারী তিনজনকে খুন করে এবং 
পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়। আই- 
রিস তার বাবা-মার কাছে ফিরে 
যায়। পত্রপত্রিকায় ট্রাভিস মুক্তি- 
দাতা ৰীরপুরুষ হিসাবে চিহ্নিত হয়। 
ছবির শেষে দেখা যায় বেটি, ষে 
ঘটনাচক্রে তার ট্যাক্সির ঘাক্রী, 
তাকে বিশেষ কিছু বলতে চায় কিন্ত 
মৃদু হাসি হেসে চলে যাস্ব ট্রাভিস। 
পাঁপবোধ, গ্লানি থেকে মুক্তি পেয়ে 
জনারণ্যে মিশে যায় সে। 

ছবিটিতে হিংস্রতা ছড়িয়ে আছে 
বিভিন্ন স্তরে। হিংস্রতা যেখানে 
সমাজ-জীবনের অঙ্গ, সেখনে তার 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্বাভাবিকভাবেই 
হিংনতার আশ্রয় নিতে হয়। পথ 
হিসাবে এটা গ্রহণীয় না হলেও পরি- 
চালক স্কোরসেসে এবং চিত্রনাটাকার 
পল শ্রাভের সর্বময় অশুভ শক্তির 
সম্মুখীন হয়ে একটি সাধারণ চরিজের 
চূড়াস্ত ক্ষয়ের হাত থেকে বাচার 
চেষ্টার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে এমত 
উপস্থাপিত করেছেন বিশ্বাসমঘোপ্য- 
ভাবে। এমন এক সময় আমে যখন 
মনে হয় ষে আমাদের অবচেতন 
মনের ইচ্ছারই প্রতিফলন দেখতে 
পাচ্ছি ট্রাভিসের বিভিন্ন কাজের 
মধ্যে। একটি স্তরে ছবিটি এক 
ট্যাক্সি ড্রাইভারের রোঁজনামচা, 
আবার -অন্ত এক স্তরে বিচ্ছিশ্বতার 
এক দূলিল। অসাধারণ চিত্রগ্রহপের 
কাজ এবং সঙ্গীতের অপূর্ব ব্যবহার 
বক্তব্য উপস্থাপনে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য 
করে। রবার্ট ভি নিরো মূল চরি- 
ভরের নিঃসজতা? বিচ্ছিন্নতা, ক্ষয় এবং 
ক্ষোভ অসামান্ত দক্ষতার ফুটিয়ে 
তুলেছেন! আইরিসের স্ুমিকার 
জোভি ফোষ্টারের অভিনয় প্রশংস- 
নীয়। 


সমবায় বিগেভার অডিটরদের সম্মেলন 


গত ২৬শেও ২৭শে আগষ্ট 
কাটোয়ায় হূর্ষনারায়ণ মেমোরিয়াল, 
হলে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে 
অনুষ্ঠিত রাজ্যের সমবায় বিভাগের 


অভিটরদের সংগঠন ওয়েষ্ট বেঙ্গল 
'সারডিনেট কো-অপারেটিত এমপ্রয্নীজ্র 


এসোসিয়েশনের হাদশ বাধিক রাজ্য 
সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত 
প্রতিনিধিরা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ 
মাহষের সাধিক কল্যাণ সাধনের 
জন্য বামফ্রণ্ট সরকারের কর্মহ্থচী 
কূপায়ণের ওপর গুরুত্ব আরোপ 


করেন । এই সঙ্গে রাজ্যের সমবায় 
সমিতি থেকে কায়েমী স্বার্থকে দূর 
করার জন্ত সরকারের সঙ্গে সবরকম 
সহযোগিতার আশ্বাদও দেওয়া হয়। 

দ্বিতীয় দিনে প্রাতঃকালীন 
অধিবেশনে সমবায় মন্ত্রী শীভক্তি- 
ভুষণ মণ্ডল অভিটরদের দাবী দাওয়া 
ক্বীকার করে বলেন, সল্পকার এ 
সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা! করছেন । 
প্রতিনিধিদের সঙ্গে রাজ্যের সমবায়, 
আন্দোলনের উন্নয়ন সম্পর্কে তিনি . 
ঈদ্রই আলোচন! করবেন । 


॥দশ ? 


বাংল! ছত্তি 


প্াইকার' 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিষয়বস্ত অভিনব নিঃসন্দেহে, 
কিন্তু চলচ্চিত্রায়ণ রসোতীর্ণ হয়ে 
ওঠেনি । ফুটবল খেলা, খেলোয়াড়ের 
জীবন ও খেলার মাঠের দুষ্ট রাজ- 
নীতিকে কেন্দ্র করে পরিচালক অর্চন 
চক্রবন্তগী একটি নাটকীয় ছবি তৈরী 
করতে চেষ্টা করেছিলেন বেশ বোঝ! 
যায়। কিন্ত কিছু কিছু অবিশ্বীস্ত ও 
অবাস্তব. ঘটনার  জঙ্গিবেশে গোটা 
ব্যাপারটি মনে তেমন দাগ কাটে 
ন । দরিদ্র পরিবারের ছেলে বড় 
খেলোয়াড় হ্বার স্বপ্ন দেখে। প্রেরণা 
পায় অতীত দিনের বিখ্যাত ফুটবলার 
ভার বাবার জীবন থেকে । কিন্ত 
বাবার জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা তার 


ছেলের জীবনকেও প্রভাবিত করার " 


মধ্যে ছক বাধ! বিস্তাসের যে ঝৌক- 
ট্রকু দেখ! গেল, ত! পরিহার করাই 
সংগত ছিল। এটি নিছক সে্টি- 
' মেন্টের খাতিরেই রাখা হয়েছে। 
একটি খেলোয়াড়ের জীবনে উচ্চাশা 
পুর্ণ করতে কতরকম বাধার সম্মুখীন 
হতে হয়, কত নোংরা চক্রান্তের 
শিকার হতে হয়, তার আংশিক পরি- 
চন্দ অস্তত্তঃ ছবিটি তুলে ধরতে 
পেরেছে-এখানেই ছবিটির কিছু 
সার্থকতা । 
মতি নন্দী ছবির কাহিনীকার । 


_ কিন্ত সেই কাহিলীর চিত্রায়ণে আমর! 


দেখি সেই লাবেকী ব্যাপারগলে।। 
ছবির খেলোয়াড় 'নায়ক সংসারের 
ঘ্বারিত্যের জালায় অস্থির, খেলার 
মাঠে খেলার স্যোগ না পেয়ে 
হতাশ, যথারীতি প্রেমিক! তার মনে 
আশা জাগাতে চেষ্টা করে, নৈরাশ্ত- 
পীড়িত পিতা গঞ্জন! দে পুত্রকে, 
. চাকুরীর আশায় ঘুরতে থাকে নায়ক 
. খেল! ছেড়ে, আবার কত সহজেই না 
খেলার মাঠে ফিরে এনে বিজয়ীর 
সন্মান লাভ করে। সমস্তার জাল 
বোনা ঘেমন ছক বেধে, আবার সহজ 
সমাধানও এসে খায় আচম্বিতে । ঠিক 
এ কারণেই ছবি দর্শক মনে আবেদন 
সঞ্চার করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। 
আর খেলার মাঠের থেলা ছবিতে 
অমন অনাকর্ষক হয়ে ওঠে কেন__ 
সেটাও একট! প্রশ্ন । ফুটবল খেল! 
নিয়েই যখন ছবি, তখন চলচ্ত্র- 
কারের মনোযোগ এদ্িকেই বেশি 
থাকা উচিত ছিল। ছবিতে খেলা 
দেখে সত্যিই ছেলেখেলা? "মনে 
হয়েছে । থেলার মধে) যে উত্তেজনা 
একান্ত বাঞ্ছনীয়, তা কিন্ত একেবারেই 
অনুপস্থিত । শুধু খেলার মাঠের 
দর্শকদের ক্লোদাহল আর চীৎকার 
শবদযন্ত্রে তুলে শোনালেই ছয় না» 
খেলোয়াড়দের খেল। দেখিয়েই সেটো 


' কাশ পায়। 


সম্ভব হয়। আর ফুটবল থেলার 
দর্শকদের মধ্যেও যে কত বিচিত্র 
প্রকৃতির যাহষ থাকেন, তাদের 
ছবিও ষথাযধ তুলে ধরে ছবিটি 
আকর্ষণীয় করা ঘেত। ছবির 
প্রথমেই ব্রাজিল থেকে আগত এক- 
জনকে দেখিয়ে “পেলে, প্রসঙ্গ আনাট! 
যুক্তি সংগত হয় নি।- ছবির নায়ক 
স্বপ্ন দেখছেন_এমনটা দেখাতেও 
তৌ স্বপ্নময় পরিবেশ স্যর কর! 
দ্রয়কার । ছবিতে ব্যাপারটি ষেভাবে 
এসেছে সেটা শ্বপ্প নম্ব,জাগ্রত অবস্বার 
এবং সেট। অবাস্তব । 

থেলোয়াড়রূপে শমিত ভৱকে 
মোটেই মানায় নি, মানায়নি সন্ত 
মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় ও 
চিন্ময় রায়কেও। খেলার মাঠ ছাড়া 
তাদের অভিনয় কিন্ত যঘোচিত। 
স্থঅভিনয় করেছেন ম্মনিল চট্টো- 
পাধ্যায় ও আরতি ভট্টাচার্য । রঙীন 
ছবির ফটোগ্রাফিতে দীপক দাস 
নৈপুণ্যের পরিচয় গিতে পারেন নি। 
প্রবীর মুখোপাধ্যায়ের সংগীত পরি- 
চালনাও গতাম্গ তিক । 


কৌতুকমুখর ‘ছদ্মবেশী!’ 


উপেন্্র গঙ্গোপাধ্যায়ের এই 
কাহিনী অবলশ্বনে ইতিপূর্বে একাধিক 
বাংলা-হিন্দী চলচ্চিত্র নিৰ্মিত 
হয়েছে | আজও এ কাহিনীর আকর্ষণ 
যে হান পায়নি তার নিদর্শন পাওয়া 
যায় রওমহলের, নতুন আকর্ষণরূপে 
‘ছন্মবেশী’র আবির্ভাবে।  হাস্ত- 


কৌহুক-ঘর্দি নিৰ্মল ও সহজ হয়, 
 বূপায়ণের মধ্যে যদি থাকে রসবোধের 
. পরিচয়, তবে তা অবশ্যই দর্শকধন্য 


হয়ে ওঠে । মঞ্চের ‘ছদ্মবেশী’ও 
তাই জনসমাদূর পাবে। ধনী 
ব্যারিস্টারের এক বিচিত্র খেয়াল 
একজন শিক্ষিত ' ড্রাইভার তার 
দরকার, ষে হবে তার পাচবছরের 
মেয়ের বাংলার মাস্টারও। . এই 
অদ্ভূত খেয়ালই হল নাটকের পরবর্তী 
কৌতুকাবহ দৃণ্যগুলির বুল সুত্র ৷ 
কমেডি নাটকের এই অস্বাভাবিকতা 
কমেডি ধর্মের লঙ্দিকৃকে ক্ষুন্ন করে 
না! বলেই হাস্য কৌতুক স্থির অব- 
মান্য হাসে অদ্ভুত 
অধ্থাতাবিক কিছু 'দেখেই_-অবশ্য 
তারও সীমা আছে। নইলে সেটা 
ভাড়াষে হয়ে দাড়ায় বা জোর' করে 
হাসানোর ঘটনায় পর্যবসিত হ্য়। 
সবথের বিষয় মঞ্চের ‘ছদ্মবেশী’ সত্যই 
কৌতুকমূখর হয়েই দেখা দিয়েছে। 
রবি ঘোষ খ্যাতিমান 
কমেভিয়ান। তার স্থযোগ্য পরি- 
চালনায় ‘ছদ্মবেশী’ নাটক রসঘন হয়ে 


উঠতে পেরেছে। রসাজো কাহিনী | 


অবলম্বনে নাটক মঞ্চস্থ. করলেই তা 
সার্থক হয় না, মঞ্চা়নে বা উপস্থাপনে 
কৌতুক রসাহ্থভুতিসম্মত পরিমিতি 
বোধের পরিচয়, দিয়ে রস সঞ্চার 
করতে পারলেই তা সফল হয়ে ওঠে । 
পরিচালক রবি ঘোষ সীমিত মঞ্চো- 
পকরণের মধ্য দিয়েই প্রয়োগকলার 
ষে মুল্দিয়ান দেখিয়েছেন, ডা 
সভিনন্দনযোগ্য । একই মঞ্চায়তনে 
ছুই ভিন্নপ্রাস্ত একবার আলোকিত 
আর একবার অদ্ধকার করে ছুটি ভিন্ন 
দুশ্যের অভিনয় মাধ্যমে নাটকে গতি- 
সঞ্চার হয়েছে যেমন, এফেক্টও এসেছে 
চমৎকার। কিন্ত কৌতুক হষ্টির ' 
খাতিরে ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে 
নাটকীয় সমন্তার যে জাল বোনা 
হল ছু ঘণ্টা ধরে, তা! একমিনিটে 
ছিন্ন করে সব কিছুর সমাধান করাটা 
বড়ই আকস্মিক ও অতি সরলীকৃত 
মনেহয়। আপন ভায়রা ভাই 
ব্যারিস্টারের কাছে ভ্রাইভারের ছন্প- 
বেশে এসে হে রসের নাটক আর 


জটিল সমস্থ হি করল, এক- 


মিনিটে কানে কানে পরিচয় দিয়েই 
তার নিরমন হল--ভাবতেই কেমন 
লাগে। এক্স জন্ত আর একটু যাচাই 
প্রমাণের প্রসঙ্গ রাখা। উচিত ছিল, 
নইলে ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত দান 
বাধতে পারে না। সংগীত পরি- 
চালনায় অলোক বাগচী কোন 
বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেননি । আহ্লাক- 
সম্পাতে কণিফ সেন নৈপুণ্যের স্বাক্ষর 
রেখেছেন । 

অভিনয়ে রবি ঘোষ ও সন্কোষ 
দত নিজেদের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখে- 
ছেন। স্বত্রতা চট্টোপাধ্যায় ও সন্ত 
মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় চমৎকার । 
আর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন 
উজ্জল সেনগুপ্ত, ভোলা দ্বস্ত, অলকা 
গঙ্গোপাধ্যায় ও সোমা মুখোপাধ্যায়। 


মৃগযাত্রার 
শনভিঘন্নছিনী" 


পৌরাণিক যাত্বাপালার আকর্ষণ 
আজও অব্যাহত । গত ২৩শে আগষ্ট 
রঙমহল মঞ্চে যুগযাত্রা প্রযোজিভ 
পালাভিনয় অমুঠ্তিত হল সগৌরবে। 
পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সহর্ষ করতালি মুখ- 
রিভ যাত্রানষ্ঠান এটাই প্রমাণ করে 
যে, মহিবমর্দিনী শ্রমংগ বহুবার নানা- 
রূপে পরিবেশিত হলেও আজও তার 
আবেদন দর্শক মানসে অক্ষুণ্ন রয়েছে । 
তবে খাতা সংস্থার নামটি দেখে প্রথমে 
এটা যনে হতেই পারে থে, 
এ যুগের পাল! ন! ধরে 'বুগঘাত্রা 
সেই আন্তিকালের “পুরাণাশ্রিত উপ- 
খ্যানকে নতুন চটে রঙশাহারে রূপ 
দিল কেন? যুগের দাবী তা না 


- 


দর্পণ | শুক্রবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ 


হলেও, একথা অস্বীকার করাও ঘায় 
না ষে, ধর্মীয় সেই চিরস্তন কাহিনীর 
প্রতি আজও অগণিত মানুষের অস্ত- 
রের টান আছে । আর সে সব কাহিনী 
রূপায়ণের মধ্যে ঘদ্দি আধুনিক মনব্ব- 
তার প্রয়োগ কুশলতাটুকু থাকে, তবে 
সেখানেও ব্যাপারটি হয়ে ওঠে তাৎ- 
পর্যযণ্ডিত। যেমন আলোচ্য ‘মহিষ- 
মৰ্িনী’ পালাভিনয়ে ঘটেছে। 

কশ্যপ মুনির ওরসে অদ্বিতির 
গর্তে জন্ম হয় দেবতাদের আর দিতির 
গর্ভে দৈতাদের ৷ হৃতরাং দেবতা ও 
দৈত্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। 
কিন্তু দেবতার] চিরকালই শ্রেষ্ঠত্বের 
আমনের থেকে দানবুদের দমনপীড়ন 
চালিয়ে গেছেন! ঘানবের মহিমা, 
গরিমা, শৌর্ষ বীর্ষ মাঝে মাঝে 


দেবতাদের কীতিকে সান করে ফেল- . 


লেও তারা বিশেষ 'হবিধাভোগী 
শ্রেণীভুক্ত’ বলে নানা ছলনা ও 
কৌশলের জাল বিস্তার করে দানবদের 
শেষ পর্যন্ত পদদলিত করেই রেখে- 
ছেন। এই অন্যাস অত্যাচার, শোষণ 
আর নির্যাতনের কথাই চমৎকারভাবে 
তুলে ধরা হয়েছে নতুন করে “মহিষ- 
মনিনী’ যাত্রাতিনয়ে। এযুগেও তে] 
শ্রেণীতে ও বর্ণসমস্তাকে কেন্দ্র করে 
নিপীড়ন, দমন আর শোষণ চলছে। 
এই অবিয়াম নির্যাতন ধারায় মহিষ- 
মধিনী তাই মর্দিত ও উৎপীড়িতের 
ক্ষোভ আর যন্ত্রণাকে বিদ্রোহী সতায় 
উজ্জীবিত করে তোলে। এখানেই 
এ পালার সার্থকতা আন্কের দিনে । 
পালা রচনায় গ্রসান্রকুষণ ভট্টাচার্ধ 
কৃতিত্বের শ্থাক্ষরর রেখেছেন । তবে 
মহ্যান্থর-মহ্ষীর চরিত্রটি .পালাতে 
অহ্পস্থিত থাকল কেন বুঝলাম না। 
এ চরিত্রটি থাকলে পালাতে ত্বন্ব আর 
সংঘাতের রূপটি ফুটত আরও বেশী। 
চন্দন মিত্রের নির্দেশনা অবন্তই 
নৈপুণ্োের পরিচায়ক | তবে রংগীন 
আলোর বাহারকে অতখানি প্রশ্রয় 
না বিয়ে সংঘত করলে নাটকীয় ভাব 
গালডীরয কু হত না। গোপাল মল্লিকের 
সর রচন। ব্যপ্ধনাপূর্ণ। তবে বাস্ত- 
যন্ত্রের প্রভাবে যাঝে মাঝেই ক 
মংগীত চাপা পড়ে গেছে । এ পালায় 
চণ্ডীপাঠের বিস্তৃত অবকাশ দিল'। 
কিন্ত সে স্থষোগ গ্রহণ করা হয়নি। 
যেটুকু চণ্ডীপাঠ শোনা গেল, তাও 
মোটেই উদ্বাত্ত ও ভাব-ব্যঞ্তক ছিল 
না। হাস্তরন সৃষ্টিতে সুলতা আর 


আডিশয্য দোষ পরিহার করা 
বাঞ্জনীয় ! 
'মহিযাস্থর’ চরিতে'- যাধাল 


সিংহ-কে মানিয়েছে চমত্কার । যেষন 
দ্বীর্ঘদেহী তেমনি রূপসক্দা। দৈত্য 





চস শাসক. _ - 


সম্রাট মহিযাহরের ব্যক্তিত্ব ও চাল- 
চলন তার অভিন্কে যথাযথ রূপায্নিত ।- 
উদদারতা ও মমতামাখ! ভংগী যেমন 
ফুটিয়েছেন; আবার ক্ষোত আর 
বেদনায় অস্থি্ত! ও হন্ব এবং বীরত- 
ব্যপক ভংগীটুকুও তিনি ফুটিয়েছেন 
কতিতের সংগে। তবে কণ্ঠহয়ের 
ওঠানামা! তেমন না থাকায় এজাতীয় 


চরিত্রের সংলাপ তেমন রেখাপাত, 


করে না। রাখালবাবুব এদিকে একটু 
সচেতন হওয়া ঘরকার বলে মনে 
করি। বজ্রান্থর ও কাত্যায়ন রূপে 
যথাক্রমে তিঙ্ন ব্যানার্জী ও অভির্ত_ 
সাহা স্বঅতিনয় করেছেন । পুল্পান্থর 
তৃষিকায় গৌতমক্মার দুটি আকর্ষণ 
করেন এবং অশ্রন্ধপে ্বপ্নাকুমারীও। 
বেলা সরবরের "স্বাগত, চরিত্রো চিত । 

দুঃস্থ কলাকুশলীপরিবারে 
"সরকারী সাহায্য 

গত ২৩শে আগষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম 
ল্যাবরেটরিতে আয়োজিত Pe 
অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য 
ও জনসংযোগ মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 


ক্বর্ূপ দিলেন | যে লব কুশলী 
সম্প্রতি মারা গেছেন এবং পরিবারে > 
উপার্জনক্ষম কেউ নেই এমন দশটি 
পরিবারের প্রত্যেকেই ৫ হাজার টাকা 5 
করে পেলেন। বুদ্ধদেববাঁবু তার 
ভাষণে বললেন, এ সাহাষ্য প্রয়ো- 
সনেয়ে তুলনায় কিছু নয়, সরকার 'ষে 
তাদের প্রতি উদ্বাশীন নন এ শুধু 
প্রযোজক ও টু ডিও মালিকদের 
উদ্দেষ্যে তিনি বলেন যে, দরকারী 


"অনুদান যথারীতি দেওয়া হচ্ছে এবং 


হবে, কিন্তু কলাকুশলীদের 
ওপর থেকে শোষণ আর অবিচার বন্ধ 
করতে হবে অবিলক্ষে । আর একথাও 
টিক, সরকারী সাহাধ্য পেলেই ছবির 
মান উন্নীত হয় ন!--ছবি বেশী তৈরি 
হতে পারে মাত্র। বাংলা ছবির মান 
উন্নয়নের জন্য এখন থেকেই প্রযোজক 
ও পরিচালকদের বিশেষভাবে ' দৃষ্টি 
দিতে হবে ও যতুবান হতে হবে। 
“লালকুঠি-র সাফল্যে উৎসব 
বছদ্দিন পর একটি বাংল! ছবি 


. লালকুঠি" প্রাটিনাম জুবিলী সপ্তাহ 


ব্যাঙ্কোয়েট কমে এক উৎসব অহথ- 
ঠানের আয়োজন করেন এছবির 
প্রযোজক আশীষ 'রায়। লালকুঠি’র 
প্রধান দুই শিল্পী ড্যানি ও তহুজ্জ। 
এ সলা এন 
শলা বোম্বে থেকে kg 
অনুষ্ঠানে মোগ দ্বিতে । ডু 


দর্পণ | শুক্রবার, ৮ই সেপ্টেম্বর 


:£  বীকুড়ায় .. 

(১ম পৃষ্ঠার পর ) | 
পুলিশ নিয়ে হড়হড় করে ঢুকে এল 
“বরে। কি গো, কি পরব করছ. 
তোমার ছেলে কইগো, ফারোগাবাবু 
জিজ্ঞাস! .করল।, ভীমকে দেখেই, 
টানতে টানতে নিয়ে গেল । ভীয়কে 
নিয়ে পুলিশ এল আবার ভোলানাধের 
বাড়ি। ভোলানাঁথের মাকে জেরা 
করল'। ভে,লানথেক্স ধোজ না 
পেয়ে পুলিশ ঘরের যত খাস্বস্ত ছিল 
টার মারি দির তরকারী: 
মাড়িয়ে দেগুলো মেশাল। ' এরিক 
এদীরোগাবাবু চেঁচাচ্ছেন, এই দেখেছ 
কি? ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব। 
সেক্েগুলোকে মার লাগালেই মরদ- 
গলে! সব ছুটে আসবে। 

শীট পরিবার একান্নবর্তাঁ, মোটা- 


মুটি ধনী চাষী, নিজেরাই নিঁজেফের - 


জমিতে চাষ করেন, ভোলানাখ স্থলে 
কাজ করেন। তার বউয়ের নাষ 
পারুল | পুলিশী অত্যাচার সম্পর্কে 
পাক্ষল বলেন, “মিছা কথা বলব নাই . 
আমাকে মারে নাই । দারোগাবাবু 
আমায় বলছিলো, আমার স্বামী 
ব্কুক ছিনতাই করেছে, দুঙ্জন 


- একটা চটি ওর 


১৯৭৮ 


কথা বললো । কথা| হচ্ছে তোলা- 
বাবু তালে ছেল্ে ৷ ওকে আমরা 
বরে: ফেরাতে চাঁই। তুমি -ওকে 
ভালো করে বোবাও। . পুজিশ্রো 
ঘুড়ি দিয়ে বেধে নিয়ে আাদছিল 
ওকে । উনি বারণ করলেন ।” 
ভোঙগানাথের স্ত্রী আরও বললেন 
ও হাঁটতে পারছিল না । হাত আর 
. পাছটো ফুলে গেছে। বাহাতের 
কঙ্জি দিয়ে রক্ত পড়ছিল আর মাংল- 
গুলো সাদ! সাদা হয়ে গেছে। 


আতুলগুলোয় ছেঁচা ছেচা দাগ, ব'। - 


পায়ের আগলে তিনটে 'নখ নেই, 
মাংস বেরিয়ে আছে। ওঁ পুলিশ 
অফিসার আমাদের মেয়ে মিঠুকে 
ওর কোলে তুলে দিল, কিন্তু ও 
মিঠুকে নিতে পারল না। আমর! 
অন্য নিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন, কিন্ত ও একট! কথাও বলল 
না। | 

খোঁজ খবর নিয়ে জান! গেছে যে 
এ পুলিশ খুনের ব্যাপারটা ঘটেছে 
গত এপ্রিল মাসে গাজনের মেলায়। 
মেলায়" জুয়া খেলা নিয়ে নাকি 
পুলিশের সঙ্গে বচসা হয় এবং এর, 
জের হিসেবে এ পুলিশ খুন হয়, 
রাজনৈতিজ ' কর্মীর! 


নয়। 


পুলিশকে খুন করেছে। স্বামীকে পেলে বিকমর গরমের পরেই লোহার 


গুলী দিয়ে শেষ - 
পিছুরটা থাকবে না 


করবো, সিখির 
মুছে দেব?” 


‘হ্যা, খবর পেয়ে আমরা তিন জা, 
মা আর ভাইপো মিলে গেলাম 
সদর থানায় । ওখানে একটা লোক 
সবাইকে সরিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে 


প্রাথমিক শিক্ষক 
সমিতির আবেদন 


নিখিল, বঙ্গ .প্রাথষিক' 
ফক্ষক সমিতির: সাঁধার ণ 
স্পাদক শ্রগোকুলানন্দ র্যয় এক 
ববৃতিতে ত জানাচ্ছেন যে, সাশ্রতভিক 
গাবহ বক্তার ফলে বন্ধা কবলিত 
[হষের সীমাহীন ছুদরশায় আমরা 
ধত্য্ত উদ্বিগ্ন ও মর্াহত। মালদহ 


শদাবাদের পরেই মেদিনীপুক্পে 


কুড়া এবং হুগলীর বিস্তীর্ণ এলাকার 
ধধ্বংসী পাবন, লারা দেশে এক 
পর্যয়কর পরিস্থিতির স্থষ্টি করেছে । 
ঠর্তব্দের ত্রাণ ও রিলিফ বিতরণে 
মক্রট সরকার . অভিনন্দনযোগ্য 
চেষ্টা চালাচ্ছেন । আমর! সমিতির 
উটি কর্মী সদস্তকে জরকারী- ত্রাণ 
ও রিলিফ বিতরণে সহায়তার. 
7, নিজেদের,উদ্লোগে অর্থ-বস্র-খান্য 
বঞ্জী , সংগ্রহ ও বস্তা, কবলিত: 
তের সেবায় সর্বতোভাবে আত্ম- 
য়াগের জন্ম আবেদন জানাচ্ছি | 


পল্লী । লোহার, পল্লীর লোকেরা 
খুবই গরীব । মাটির ছোট খুপরি, 
নীচু চাল, একটু মাটির দাওয়া । 
. এরকম ঘরের টিনের দরজা বুটের 
চল করতে পারেনি । 
[বের মুখে শুনলাম ই, এফ আর- 
Eo MD পাশেই 
ই, এফ, আর ক্যাম্প। ক্যাম্পে 
আগে শ দ্বেড়েক পুলিশ ছিল, বর্ত 
মানে জনা পঞ্চাশে দাড়িয়েছে 
লোহারদের ঘরে ঘরে ঢুকে ই, এফ, 


» আর তাণ্ডব নৃত্য করেছে। 


অমর লোহার ও তার বউ মধুর 
লোহার “কামিন খাটে” । গুদের 
চারটে বাচ্চা। পুলিশের তয়ে 
সবাই ফেরার । গ্রামের মেয়েরা 
সহজে পথ চলতে পারে না। রাতের 
বেলা ক্ষেতের ফসল সব চুরি হরে 
যায় ।- নর 
রামাপদ লোহার ও তার শ্রী 


ছুজনেই মুনীষ খাটতেন। গুরাও , 


পালিয়েছেন, বুড়ি পিসি বাড়ি 


পাহার! দিচ্ছেন । গর. এগারোটা 


মুরগি ছিল, তার দশটা এ ক্যাম্পের 


ভোজ টেবিলে চলে গেছে । পদ্মা 
‘লোহার বনে কাঠপাত। কুড়িয়ে বিক্রি 


করেন। স্বামী দিন মজুর । - স্বামী 
পুলিশের ভয়ে ঘর্‌ ছাড়া। ফলে 
সংসারে আয় নেই, উপোস চলছে । 
অর্থনৈতিক দিক দিয়েও ঘরে সংকট 
চাট করেছেন পুলিশ কর্তৃপক্ষ । 

ক্ষেতমূজূর হাবু লোহর ও তার 


“সকাল? অভিযোগে । ওরা এখন 
ফেরার 1 ' 

ম্বত্যুবালা রায়ের (৬৫) ছেলে 
সকাল” ৷ এজন পুলিশ মৃত্যু- 


ইন্দিরা কংগ্রেস 
€ ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


আবার রাজ্য রাল্রনীভিতে সক্রিয় 
ভূমিকা নিতে নেমেছেন । 


শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছে পুলিশ, 


এরজন্য দায়ী fd 


.- গুলো খেকে লিপ ব্যাস ডু 


বানায় মাসিক পঞ্চাশ টাকার ভোল 


বন্ধ করে দিয়েছে । সরকারের খেয়ে 515 
মরকারের বিরুদ্ধে ওর ছেলে রাম: গানকে সভাপতি করে রাজ্য 


_ ইন্দিরা কংগ্রেসের যে প্রদেশ কমিটি 


সত্যের আচরগের জন্ত। 
হয়েছিল ভাতে এখন প্রচণ্ড ভাঙন 


বিক্রমপুরের বাচ্চা ছেলেমেয়ে- 


খ 
ই পা কথ 
স্কুলে এখন ঠিকমত. পড়া হচ্ছেন] । ২ 


স্থলে এখন পুলিশ ক্যাম্প বসেছে। এ!বইস সাভারের জোরালো দাৰীকে 

পুরুষেরা ভয়ে দরছাড়।। ফলে 'ৎ করে তাকে সভাপতি কর! 
এই ভান্রমাদেও.৫ শতাংশ-জমি চাষ হয়েছিল বেশ কিছুদিন বিক্ষোভ 
হচ্ছেনা। বনের কাঠপাত! সংগ্রহ চাপা থাকার-পর আবার সেটা প্রকাশ 


করা একদম বন্ধ । হাস-রগী শামুক হয়ে পড়েছে । 


সন্ধি সব চুরি হচ্ছে, ক্যাম্পে যাচ্ছে । সনা! গেছে সাতার সাহেব এবং 
অথচ এই বিক্রমপুর থেকে একটাও 'াবছর রউফ আনসারী দিল্লীতে 


বন্ুক ছিনতাই হয়নি । বিক্রমপুরের বরকত সাহেবের বিরুদ্ধে অতিষোগ 


অপরাধ ভোলামাথ ।শটের বাড়ি " করে এসেছেন। কিন্তু তাতে ইন্দিরা 


গান্ধী খুব, গুরুত্ব দেন নি। এরপর 
বরকত কমল নাথের সঙ্গে কথা বলে 
দিলীতে গিয়ে প্রথমে সঞ্য়ের সঙ্গে 
কথা বলেন। সঙ্গে ছিলেন অন্যতম 


ওখানে |, 
জোরসালেও দুলে পুলিশ ক্যাম্প 
বসেছে । ওখানে পুষ্প লোহারের 


কিন্তু ওর ভাষায় ভাগ্যের জোরে ও সম্পাদক হরেত মৃথাজাঁ। সঙ্রয় 
বে'চেছে। " বরকত সাহেবকে আশ্বাস দিয়েছেন 
স্থানীয় স্কুলের, শিক্ষক স্থদর্শন যে, তিনি নিজের নিরহুশ ক্ষমতা 
ঘোষের বাড়িতে রৌজ পুলিশ আনে। . প্রতিষ্ঠা করার অন্ত যে কোন ব্যবস্থা 
উনি বাড়িতে নেই । একদ্বিন-পুলিশ - নিলে দিল্লী তা সমর্থন করবে। | 

ঘরে চুকে সব তছনছ, করে-কিছু খাতা _ চলতি সপ্তাহে বরকত সাহেব 
আর ছুটো লেনিনের বই নিয়ে খায় । তার বিরোধী জেলা নেতাদের সরিয়ে 
এমনকি স্থদ্শনবাবুর বাবাকে খানায় দেবেন। রাজ্য যুব কংগ্রেসের 
একধিন আটকে পুলিশ মারধোর নেতারা তার বিরোধী হওয়ায় খুব 
করে 


চোদ বছরের মেয়ে গিরি রায় ও . রাজ্য কংগ্রেসের অনেকেই এখন 


তার মা বললেন, পুলিশ তাদের : কষল নাথের বাড়াবাড়ি পছন্দ করছেন 


থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে মারধোর না। তারা আবার সঘলে দিজীতে 
করে ছেড়ে দেয়। তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে বলবেন হয় কমল নাথকে দলীয় 
অভিযোগ তারা. নকশালপন্থী ছেলে- ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বারণ করুন 
দের খেতে দেয়। তাদের বাড়ির নতুবা আমাদের পক্ষে দল কর! সম্ভব 
সবকিছু পুলিশ ভার করেছে। নয়। জানা গেছে কমল নাথ দুহাতে 


জোরদালের পাশে, 'রায়পান়ার, টাকা খরচ করে দলের 'নেতাদের 
অবুস্থাও তখৈবচু। আগষ্ট মাসের উঠি হনে অরে চেষ্টা কাছের! 


শেষদিক, থেকে পুলিশী অত্যাচার 
কিছুটা কয়েছে। কিন্তু সমাস এখনও 
রয়েছে । গ্রামের মামুধ সর্বদাই 
আতঙ্কগ্রস্ত ৷ ' 

সম্প্রতি কলকাতা থেকে গণ- 


কংগ্রেস কমিটিও ভেঙে দেওয়া হবে। 


HET .০ 


ছাত্র শহীদ দ্বদ - 
০. (২য় পৃষ্ঠার পর) 
বটতলা ও. কাণীপুর অঞ্চলে ঝা . 


এগারোটা পর্যস্ত ২৪ রাউণ্ড ওলী 


চলে। রাত আটটার সমস্থ হাওড়া 
ময়দানের কাছে এক জ্নসমাবেশের 
ওপর পুলিশ লাঠি ও কাদান্যে গ্যান 
চাজায়। রর 

ওর! সেপ্টেম্বর ছাত্র ও দাঘারণ 
নাগরিকদের ওপর পুলিশের বর্থয় 
নিপীড়নের প্রতিবাদে কলক্্তে! ও 
আশেপাশের বহু স্কুল পু ‘*কনেন্েন 
ছাত্র-ছাত্রী শ্বতঃক্ষর্তভাৰে৷ হর্মঘট 


করলে কতৃপক্ষ অনির্দিষ্ট কালের অন্ত 


ভূল কলেজগুলিতে ছুটি ঘোষ! 
করেন। 


- . হাসপাতাল. 
ত্য পৃষ্ঠার পর) 

, কলকাতার অন্তান্ত হানপ?ত(লে 

রোগীদের বাড়ীর লোকদের খাঁকাবি 


অপেক্ষা "করার ষোটামৃট্ি একটা! 
জায়গা থাকে । কিন্ত চিত্তরঞ্ছন্‌ দেবা 


সদন হাসপাতালে দে বাবস্থ নেই 


এবং প্রয়োজনের সময় বাড়ীর লোক্‌- 
দের খরর দেওয়ার স্থব্যবস্থট নেই, 
সেক্ষেত্রে বহ রোগীর বাড়ীর লোককে 
হাদপাতালে একটান? ২৪ ক তভো- 
ধিক ঘণ্টা কাটাতে হয়। ও 
রোগী ও ভার আত্মীযরণ বাড়ী 


ফেরেন ‘আর এখানে নয়” এই যনে]- 


ভাব নিয়ে। আশা করি স্বাননীয় 
বাস্থামন্ত্রী এই হাসপাতালটির প্রতি 
একটু নজর দিয়ে. একে প্রকৃত এক - 
স্বস্থ সেবাকেন্দ্র গড়ে তুলবেন 
শি ক্ষট - 
: ছূর্পন : 

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 

ob | 


বাধিক ৩* 
-  ষাম্মাষিক ১৫ রা 


(৬১ নং মট লেন, কনিকা 





শারদীয় সংখ্যা ' | 


দ্গ্ণ চু 


তাম্বিক অধিকার রক্ষা সমিতি, 
লিগ্যাল এইড কমিটি, গণতান্ত্রিক সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছে 
অধি কার প্রতিষ্ঠা সমিতির | ঙ 


এক সমীক্ষকদল বশাকুড়ার এই গ্রাম- 
গুলো ঘরে একই অভিজ্ঞতা লাভ 
করেন। তারা সরকারের কাছে 
দাবি করেছেন যে অবিলম্বে গ্রাম- 


গ্রয়োজন ৷ 
রানি হন তা 


bl 


নিতে হবে। 


মঞ্যম্বলের এঘেপ্টর] অবিলম্বে লিখে পাঠান ভাদের কত কি 
১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে না জানালে আত্বাদের পক্ষে এই সংখ্যা 


ই সংখ্যার দাম চার টাকা , 


পাক্বলেশন ম্যানেজার, দর্পন ৬১ মট লেন, কলকাতা -১৩ 






~ 


১৪৪7০, WelCC-32 . 


ডা কারি) 
বৈ 
স্‌ রহ 


পাবলিক আগারটেকিং কমিটির 
চে্বাাদঠল সংসদ সদ্ত জ্যোতির্যয় 
বহু এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাটের 
ব্যবসায় যে অর্থনৈতিক অপরাধ 
সংগঠিত হয়ে চলেছে যে বিষয়ে বিশদ 
বিবলগ দেল? উপরোক্ত কমিটি যে 
রিপে$ পেশ করেছে তা থেকে জান! 
যায় কিছু অফিসারের সহায়তায় 
বিছু সিনেস হাউস কিভাবে এই 
শিলে শোষণ করছে এবং দেশের 
প্রাণ বৈঘেশিক মুদ্রা গায়েব করছে। 
কছিটি মতে এগুলো! শক্ত হাতে 
দমন হরা দরকার, নতুবা দেশ অর্থ- 
নৈতিক ভাবেশ্বয়ং সম্পূর্ণ হতে 
পদে মা পাট শিল্পকে বাচাবার 
নামে এবং রপ্রানিকে সফল করার 
নাথে পাটচাষীদের উপযুক্ত মুল্য 
ঢেওা হতে না। অথুচ এই শিম্পকে 
ঝাচিজ়ে রাখার নামে এবং রুপ্তানিকে 


। অফিসারদের 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


লচল রাখার নামে সরকার কোন ন! 
কোন তাবে এই শিল্পকে ভরতুকি 
দিয়ে যাচ্ছেন! কিন্ত যায়! কষ্ট করে 
পাট উৎপন্ন করে থাকে তাদের অন্ত 
কিছুই করা হচ্ছে না। কমিটির 
আরো চাঞ্চল্যকর অভিযোগ বে 
এই শিল্পে নানা রকম কর ফাঁকি 
দেওয়াই শুধু নয় এই শিল্পে যে কালো 
টাকার স্থটি হয় তা চোরাচালানে 
খাটানো হয় । 

কমিটি অত্যন্ত বিম্ময়ের সঙ্গে লক্ষ 
করে ঘে দশ বৎসরের বিরাট সময়ে, 
এই শিল্পে একজন লোকেরও বৈদেশিক 
মুদ্রা আইন ভঙ্গ করার জন্য বিচার 


হয়নি, এমন কি কিছু লোককে : 


বারবার এই আইন অমান্ত করতে 
দেখা সত্বেও কোন শাস্তি দেওয়! 
হয়নি । অর্থনৈতিক অপরাধীদের 
বিরুদ্ধে যখন কোন ব্যবস্থা নেওয়া 


Pnone: 24-4232 


হয় না তখন কিন্ত জরুরী অবস্থায় 
একজন সংসদ লদ্বস্তকে কোন একটি 
দেশে নিদিষ্ট সময়ের থেকে বেশী দিন 
থাকার জন্য শান্তি দ্বেওয়া হয়েছিল । 
কমিটি অবাক হয়ে লক্ষ্য করে যে 
এনফোর্দ্মণ্ট দর অর্থ নৈতিক অপ- 
রাধীদের যখন গ্রেপ্তার এবং তাদের 
কার্যকলাপ বন্ধ করার ব্যাপারে কিছুই 
করে না তখন কিন্তু তারা রাজনৈতিক 
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার ব্যাপারে 
যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। এ ব্যাপারে, 
এনফোর্সমেণ্টের একদল হড় অফিসার 
জড়িত। আইন মন্ত্রকের সাহায্যে ঘে 
ভাবে তার! কখঙ্জ করবার চেষ্টা করে 
তা থেকে. বোঝ যায় যে এর পিছনের 
প্রলোভন খুব বড়। কমিটির মতে 
সরকার যদি এ জিনিয বন্ধ করতে 
চান তাহলে তাকে বৈদেশিক মুদ্রা 
এবং কর (ফাকি ব্যাপারে আরে! 


প্রেসিডেন্ট জিয়ার ভারতের ওপর সতকা' দৃষ্টি 


ভারতের সঙ্গে বাংাদেশের 
বর্তমান সম্পর্ক বছরে পঁচিশ কোটি 
টাকার ব্যবসা, গঙ্গার পানি নিযে 
টানা ছ্যাচড়া ও ছিটমহলের জন্য 
করিডোর দাবীর মধ্যে সামাবন্ধ। 
করিডোর শব্দের সঙ্গে ভানজিগের 
গ্রম্গ ঘনে পড়ে । অবশ্য, ঘাধীদার 
এখানে দুর্বল প্রতিপক্ষ হওয়ায় তৃতীয় 
বিশ্বযুদ্যেত্র কোন সম্ভাবনা নেই। 
এছাড়া? শীমান্ত জুড়ে চোরা চালানের 
সমস্যাও রয়েছে। চোরাচালানের 
সমস্যা পৃথিবীর সমস্ত দেশেই রয়েছে 
এবং থাকবেও। কারণ নব দেশেই 
চোরাচালানের কারবারী রয়েছে 
এবং তবিষ্যতেও থাকবে । এই ছুই 

প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক 
আদানপ্রদ্ধান অথবা খেলাধুলোর 
ব্যাপারেও কোনরকমের দ্বিপাক্ষিক 
সফরের বন্দোবস্ত পর্যন্ত নেই । তবু 
প্রেসিডেন্ট দিয়! সাহেব এবং তার 
অনুগামী রাজনীতিবিদের! ভারতের 
বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর কোন্দলের 
উপর প্রথর দৃষী রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। 
জিয়া সাহেব কৌশলে শক্তিশালী 
আওয়ামী লীগকে ছুই ভাগে ভাগ 
করে আগামী ডিসেম্বরের সংসদীয় 
নির্বাচনের বিপদের সম্ভাবনাকে 


সম্পূর্ণভাবে দূর করতে সমর্থ হয়েছেন। 
মি enna 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিরোধীদের 
বিপুল সংখ্যায় জয়লাত করে প্রেণি- 
ডেণ্টকে সংদদদে পরু্ঘস্ত করার 
সম্ভাবনা আজ নেই বললেই চলে । 
জিয়া সাহেব ও তার অনুগামীদের 
একমাত্র আশংক1 সেইসব মুজিব- 
পশ্থীদের নিয়ে যাঁর! বর্তমানে বাংলা- 
দেশের বাইরে অবস্থান করছেন্। 
পাকিস্তানের আমলে ষ! ঘটেছিল 
সেই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে 
সেদিকে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখছেন 
লবাই ৷ 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পর-' 
রাষ্ট্র উভয়েই স্পষ্ট ঘোষণা! করে- 
ছেন, ভারত অন্ত কোন দেশের 
আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক গলানো 
পছন্দ করেন! । তাদের কথায় ও 
কাজের মধ্যে যে কোন ফারাক নেই 
তার প্রমাণ তারা রেখেছেন বাংল! 
দেশের বর্তমান” কর্ণধারের অন্তত 
প্রধান বিপদ বাবা সিদ্দিকীকে কোন 
রকম প্রশরন্্ত না দিয়ে । 
ভারতের বর্তমান জনতা সর- 
কার যে ঞ্জিয়া সরকারের পক্ষে নিরা- 
পদ একথা বুঝতে অস্থবিধা হবার 
নয়। জিয়ার অহুগামীদের আশংক! 
জনত1 সরকারের নেতৃবৃন্দ যেভাবে 
আত্মকলন্থে লিপ্ত হয়েছেন তার 


ফলে সরকারের পতন না ঘ:ট। 
একে হয় জিয়াও প্রথর দৃষ্টি 
রাখছেন । আনতার বিরোধে 
মাথা তুলে দ্াড়াচ্ছেন একনায়ক- 
তন্ত্রের অভিযোগে একদা পধু্ঘন্ত- 
শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী । প্রেসিডেন্ট 
জিয়া সাহেবের সমস্ত আশংকা 
ইন্দিরা গান্ধীকে দ্বিরে। মুঞ্জিবের 
প্রতি শ্রমভী ইন্দিরা গান্ধীর সহাহু- 
ভূতি এবং মুজিববাধীদের প্রতি তার 
অহগ্রহের কথা ভ্রিয়া সাহেব এবং 
তার দলবলের আজান! নেই। 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের 

শাসন ক্ষমতায় এলে দ্বেশের অভ্যন্তরে 
মুজিববানীর1 সাহম লংগ্রহ করবে। 
বিদেশে অবস্থানকারী সুজিববাধীর1 
যে আবার ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু 
কবে এ সন্ধন্ধেও গ্রেপিভেপ্টের কোন 
রকম ভ্রান্ত ধারণা নেই। 

. বিগত নির্বাচনে কংগ্রেল তথা 
ভ্রীদতী গান্ধী বিধ্বস্ত হয়েছিলেন । 
কিন্ত মা কয়েক মাসের ব্যবধানেই 
সেই ধ্বসম্তুপ সরিয়ে ফেলে. নতুন তিন 
স্থাপনে ইন্দিরা গাথা সমর্থ হয়েছেন । 
এট! জিয়া! সাহেব বুঝতে পেরেছেন |. 
তাই তিনি শঙ্কিত। তাই ভারতের 
দিকে তার ও অস্থগামীদ্ের আজ 
প্রখর দুটি | 


সঙ্গে যোগগাজসে পাটঘুঘ্‌রা 
7শিক মুদ্রা ও কর'ফাকি দিচ্ছে 


শক্ত হডে হবে । 
মঙ্ষে সরকারী অফসারদের যোগা- 
ছিঙ্গ করতে হবে। এ ব্যাপারে 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ধণদানের স্থযোগ 
সুবিধাঞ্জলোও বন্ধ হওয়া দরকার । 
এই ধরণের সাহায্য কার্যত এইসব 
অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বৃদ্ধি- 
লাঁভে সাহাধ্য করে। এব্যাপারে 
আরে! একটি কাজ কয়তে হবে। 
এবং. ভা হচ্ছে বিশেষ বিশেষ 
ব্যক্তির! যেষন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, 
মম্রিমভার সব্বহ্যরা এবং অদ্তান্য ভি 
আই পিরা অবশ্যই এমন অনুষ্ঠানে 
অংশ গ্রহণ করবেন না যেখানে এই 
সব অর্থনৈতিক অপরাধীদের সঙ্গে 
কোন না কোন যোগাযোগ আছে! 

কমিটি আশা করে সরকার এই 
সুপারিশ যেনে নেবেন যাতে 
অর্থনীতিতে এই অস্বস্ব রেওয়াজ্জ বদ্ধ 
করা যায়। 


কমিটি আয়ো স্থপার্দিশ করে ষে 


বিখেষ বিশেষ বৈদেশিক বাজারে অর্থ- 


নৈতিক গোয়েন্দা সংস্থাকে জোঃদায় 
কর] ধরকার এবং সেই সঙ্গে পাট 
কর্পোরেশনকেও জোরালে? ভাবে 
কাজ করতে হবে। 

কমিটি কতকগুলো চাঞ্চল্যকর 
অভিষোগ তুলে ধরেছে ঘেমন জে কে 
উদ্ভোয লিমিটেডের মজে ডিয়েকরেট 
অফ এনফোর্সমেন্টের বেশ কিছু অফি- 
দারের যোগসাজসের কথ! । যথেষ্ট 
গ্রমাণ আছে যে উক্ত কোম্পানী 
বৈদেশিক মুত্রা নিয়ন্ত্রণ আইন অযাস্ত 
করেছে।, এব্যাপারে শরকারকে 
মামলা করার কথা বলা হয়েছে 
ভরতহণি পিংহানিয়া,রাষেশ্বর আপর- 
ওয়ালা প্রভৃত্তিয় বিরুদ্ধে। সেই সঙ্গে 
মিৰি আই যেন ভিরেবর এস ৰি 
দৈনের বিরুদ্ধে যামলা করে। দর- 
কারী অফিসারদের সঙ্গে বিজনেস 
হাউসগুলোর এরকষ যোগসাবসের 


এইসব ব্যবসায়ী - 


PRICE 60 Parse 
চেতলা এলাকায় 


সমাজবিরোধীদের 
দৌরাত্ম্য 


(“দৰ্পণের সংবাদদাতী। ) 
=দক্ষিণ কলকাতার চেঙল। এলা 
কা: বশ কিছুদিন ধরে লামা- 

হিং: ধীদের দৌরাত্রে জনলাধায়ণ 
অত, হয়ে ' উঠেছেন। আলিপুর 
রোডের বাঘা নামক জনৈক গুণ্ড! 
এই দ্বলের পাগা। চেতলার 
সেণ্টাল রোডে, চে:ল! বাজারের 
সামনে এই ছুদ্ধতকার না রোজ রাতে 
মৃত অবস্থায় দোকান্দারদের ওপর 
হামলা করে, পথচারীদের ছিনতাই 
করে, ফুটপাথের তিখিরি মেয়েদের 
ওপর অত্যাচারকেরে । স্থানীয় জন- 
নাধরেণ নিউ আলিপুর থানার ও, 
সিকে সমত্ত ব্যাপার জানিম্েছেন। 
কিন্তু তিনি কোন বাবস্থা নেননি, 
ফলে এই এলাকায় সমাজবিরোধী 
কার্যকলাপ পুলিশী নিক্ি্তায় 
পুয়োদযে চলছে । 


বাজনাবারণ 
€ ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


রাদ্যতায সশ্িলিত বিরোধী- 
দের ওস্তাব চেয়ারম্যান জাতি নাকচ ' 








' করে দেওয়ায় এখন ইন্দিরা কংগ্রেষ 


ও রাজনান্ায়ণের সাঙপাঙছগরা নতুন 
কৌশল ঠিক করায় জন্ত আলোচনা 
চালাচ্ছেন । ওয়াকিবহাল মহলের 
ধারণা এই বৈঠকে 'কাস্তির বিরুদ্ধে 
নতুন রণকৌশল নিয়েও আলোচন। 
ছয়েছে। 

ওয়াকিবহাল মহলের শুতে আরে! 
জানা গেছে, রাজন্ারায়ণ ও ইন্দির] 
কংগ্রেসের নেতার বেশ কিছু লোক 
নিয়োগ করেছেন বোষ্ধে, গুজরাট 
এবং ঘিল্পীর বিভিন্ন সরকারী শু 
বেসরকারী ্বপ্তর খেকে কান্তির 
বিরুদ্ধে নতুন নতুন অতিঘোগ সংগ্রহ 
করার জন্ত। এব্যাপারে বোস্বাইয়ের 


অজন উদ্যাহরখ ঘেয়া যায়। স্বন্মৎ [একটি ইংরেজী সাহাহিকের কর্বেক- 
এনকোর্সষেন্ট ডিরেক্টোরেট এ ব্যাপারে জন নাংবাদিক এদেরকে লাহাষ্য 
ক্ষরছেন। 


জড়িত। - 






স্বপ্লকার ফল 
বিশ 








হত ভন্বতভন্ভঙ 
রচারা বীজও উৎকুষ্ট উপাদান সারের জনয ?} 
গঞগ্রিকানগরাল ফারমঞ)তিগ 


১১ কৈলাস চন্দ্ৰ সিচহলেন. পোঃবালীা-হাওড়। 


হেলা: ০৬ * ৮৪ "-২99% 


্ফার্স: » হ২গালবী 
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সম্পাদক -হীরেন বন্ধু 


লম্পাদক কর্তক দীপালী প্রেস, 058 কলিকাডা-৬ থেক সি এবং হর কাধ ০১ ঘট নেন কলিকাতা-১ৎ থেকে প্রকাশ 


বন্যা নিয়ে 
রাজনৈতিক 
মুনাফ। 
লাভের চেষ্টা 


« 


আঁ 


এ 


॥ সম্পাদক, দৰ্পণ ॥ 


পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলা 
যখন ভয়াবহ বন্যার কবলে এবং লক্ষ 
লক্ষ মানুষ নিরাশ্রয় তখন দি পি 
আই এম তথ! বামঙ্রণ্ট বিরেধৌ 
দলগুলো! এই বন্যাকে কেন্দ্র করে 
রাজনৈতিক ফায়দা ওঠাবার চেষ্টা 
করছে। প্রিয়রঞ্চন দাসমুন্সি পূরবী 
মুখাজীরা বামফ্রন্ট সরকারের চুঁবিুদ্ধে 
অপপ্রচার করতে পথে নেষেছেন, 
চিকিৎসকের নির্দেশে বিশ্রাম গ্রহণ- 
কারী প্রফুল্ল সেনও সি পি আই এমের 
বিরুদ্ধে জিগির তোলার এমন স্থযোগ 
হাতছাড়া করতে ন! পেরে মিডলটন 
রো থেকে বানী ছেড়েছেন। জন- 
তার কোন কোন নেতা এবং ইন্দিরা 
কংগ্রেলীদের মুখেও একই অপপ্রচার । 
১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বামফ্রণ্ট 
লরকার ক্ষমতায় আমার পর থেকেই 
এরা সরকারের বিরুদ্ধে আদ্বাজল 
খেয়ে লেগেছেন। পশ্চিষবজের 
বৃহৎ সংবাদপত্রের প্রায় সবগুলিই 
এদের যে কোন বক্তব্য বা অভিযোগ 
(বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মিথ্যে ) ফলাও 
করে ছেপে পাঠকদের মনে এমন 
একট! ধারণ! রি করার চেষ্টা করছে 
ঘেন এই সরকারে আমলে এই রাজ্যে 
আইন শৃঙ্খলা গোলায় গিয়ে বিভী- 
ধিকার রাজত্ব নেমে এসেছে । এর! 
ইচ্ছা করেই ভূলে যায় যে ৩১ বছরের 
কংগ্রেসী শ[সন-যার মধ্যে ১৯৭২- 
৭৭ সালের চরম দুঃশাসন অন্তত ্ত 
দেশে চোর ডাকাত কালোবাজ্জারী 
গুণ্ডা বদমাইসদের শ্বর্গরাজ্য তৈরি 
করে দিয়ে গেছে। আজ বৃহৎ 
সংবাদপত্রগুলে। চুরি ডাকাতি খুন 
রাহাজানির খবর ফলাও করে 
ছাপছে, কিন্ত ১৯৭২--৭৭ সালে 
কংগ্রেসপী রাজত্বে প্রফুল্ল সেনের মত 
এরাও ঘুমিয়েছিল।  প্রকলতপক্ষে 
এখন যার! যেকোন সামান্যতম 
এজুহাতে বামফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে 


১, জিগির তুলছে তারা।সকলেই একই 


জ্ত্রে বাধা, একই স্বার্থে পরস্পরের 
কঠলগ্ন। 

বন্যাঁএই রাজ্যে নতুন নয়। 
প্রতি বছর পালা করে বন্যা ও খরা 
দেখা দেয়। ৩১ বছরের কংগ্রেলী 
রাজত্বকালে বন্য নিয়ন্ত্রণের সুষ্ঠ 


* র্যবস্থ। হয়নি কি সি পি আই এম 


তথ! বামফ্রণ্টের জন্য, ন! কংগ্রেলী 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বিল্লার সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন" 





ft 

| 

চ্‌ 
৮ 


একবিংশ বর্ষ ॥ ৩৪শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৫ই সেপ্টেম্বর, '৭৮ ॥ ৬০ পয়সা 


এবার সব কংগ্রেসপীছের এক্যবছ্ধ করার চেষ্ট। 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 
এবার সংগঠন কংগ্রেস, চাবনদের 
কংগ্রেস, ইন্দিরা কংগ্রেস এবং মি এফ 
ডিকে নিয়ে একা প্রচেষ্টা ‘চলছে নয় 


দিল্পীঘে । ইতিপূর্বে যৌথ নেতৃত্বের 
দাবিদার চাবন কংগ্রেসের সঙ্গে 
ইন্দিরা কংগ্রেসের মিলনের প্রচেষ্টা 
বানচাল হয়ে গেছে। জনতা পার্টির 
অবলাবস্থার অবসান না হাওয়ায় 
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দর্পণের সংবাদদাতা ) 
দিলীতে সঞ্য় ও গীতা চোপরার 


হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত এই অভি- 
যোগে যে দুইজনকে গ্রেপ্তার কর! 
হয়েছে সে সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন 
উঠেছে । প্রশ্রগুলি এই £ 


(ক) ছুজন পাকা আসামী কেন 


এমন রেল কামরায় ঢুকল য! মিলি- 
টারীর লোকে ভতি? 


(খ) যদ্বিও বা উঠেও থাকে তারা 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


আবার কিছু কংগ্রেপীর মনে আশ! 
জেগেছে যে, তারা ফিরে আসতে 
পারবে । কিন্ত বাস্তবে সমস্ত রঙের 
কংগ্রেলীদ্দের একীকরণ সম্ভবপর নয় 
বলে রাজনৈতিক মহল মনে করেন । 
(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


মেদিনীপুর জেলায় বন্যার্তদের সাষরিক বাহিনী আটার রুটি দিচ্ছে। ছবি : জগধীশ্বর পাঁজ। 


১৯৭১ সালে পুলিশ ওদের খুন করে 
রাস্তায় শুইয়ে দিয়েছিল 


আড়িয়াদহের নেই আটটি 
ছেলেকে খুন করে পুলিশ তাদের 
মৃতদ্দেহ ফেলে এসেছিল বারাসাত- 
রুষ্ণনগর রোডের ধারে । এ ঘ্টনা 
সকলেই জানেন। তারিখট! ছিল 
২১শে নভেম্বর ১৯৭* | ঠিক এরকম 
আরেকটা ঘটনার খবর পাওয়া 
গেছে। স্থান ফলাকাটা, জেল। 


জলপাইগুড়ি । তারিখট। ছিল ১১৭১ 
সালের ১৩ই নভেম্বর । 


এ দিন ফলাকাটা থানার 'ও দি 
শ্রীঅজিত নম্বর, সাব ইন্সপেক্টর 
শ্রকানাই সরকার স্থানীয় কংগ্রেসী 
গুণ্ডা জগো রায় ও তার বাহিনী এবং 
সি আর পি নিয়ে সকাল দশটায় 
মারেরডাঙ্গা গ্রামে যায়। এ গ্রামের 
নকশালপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ঘরে ঘরে ঢুকে পুলিশ তাদের খোজ 
করে। তাদের না পেয়ে তাদের 
যাট বছরের মা-স্্রীসহ সকলের উপর 
অত্যাচার চালায়। কিন্ত এ গ্রামে 
পুলিশ কাউকে না পেয়ে যায় সাত- 


পুকুরিয়ার তালুকেরতারি নামক 
গ্রামে। 


এই গ্রামে পুলিশ, সি আর পি 
ও কংগ্রেসী গুপ্ত বাটিনী বাইশ বছর 
বয়সী পেটে মুণ্ডার বাড়িতে যায়। 
সেখানে পেটে মুণ্ডা, অজায়িল মোদক 
(২৫) ও জগদীশ যোদককে (২৭) 
পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এরপর সর্বত্র 
ঘ| হয়েছে, সেরকম পুলিশ অজামিল 
ও জগদীশকে গুলী করে খুন করে 
এবং তাদের মৃতদেহ রাস্তার ধারে 
শুইয়ে দেয়। এরপর চলে পেটে 


মুণ্ডার ওপর অকথ্য অত্যাচার । 
পেটে মুণ্ডাকে সঙ্গে নিয়ে ও 
বিশাল বাহিনী এরপর ষায় বাদাই- 
তারি গ্রামে । সেখানে পুলিশ পেয়ে 
যায় মোনা মোদক (২৩), কানাই 
মোদক (৩০) কৃষ্ণচরণ ও রবীন্দ্রনাথ 
মোদক (উভয়ের বয়সই ২-)। এই 
চারজনকে পুলিশ গ্রেপ্ার করেই 
পৈশাচিক নৃত্য শুরু করে। পেটে 
মুণ্ডাসহ পাচক্ষনকেই পুলিশ গুলী 
করে খুন করে এবং আগের দুজনের 
পাশাপাশি এই পাচঙ্জনের লাশও এ 
রাস্তার ধারে ফেলে রেখে দেয়। 
গ্রামের মাঙ্গুয পথচারীরা রাস্তায় 
ওই সাতটি তাজা যুবকের লাশ দেখে 


আতকে উঠেন । 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


এক 


























ঘোরদরদী ছড়া 
অনার্য মিত্ৰ, 


বলুন তো ভাই 
কোন বতুট! সবার থেকে সের! ? 
গায়ের মান্ষ কোন্‌ সমস্তে 
মন্ত্রী দিয়ে ঘেরা? 
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুর 
দরদ পড়েচুয়ে, 

মান্য যখন উৰ্ছমুখী 


ভিটে মাটি গল! সমান 
জল থৈ থৈ করে, 

মাথার ওপর ওড়েন বাবু 
হাওয়াই জাহাজ চড়ে । 
বন্য! বিরোধ কত বিরোধ 
কত যে সমীক্ষে, 

তবু দু'মাস গাছের ডালে 
বাকী ক’মাস ভিক্ষে। 


! 
এই ধরেছি, বিলা_ 
মার দিয়া তো কিল। 
হচ্জুতি আর কাকে বলে 
যত পারিস চিল্প|। 
হায় পুলিশ হায়, দ্বিজী 
হিহিহিহিহিলী 
জওয়ান দিল হিলে করে 
তুই বাহব! গিল্পী 


তিন 


দেবী আসবেন গজে 

ফিরে যাবেন নায়ে 

তার জন্টে মাথার খাম 
ফেলতে হবে পায়ে। 

মাইনে বোনাঁ আগাম আঙ্গন 
গ! গতরে খেটে 

থোক্‌ ধরে সে টাকা যাবে 
ব্যবসাদারের পেটে । 





পপ 1 ছুই ॥ 


এই আমাদের দেশ] 


দেবাশিস ভট্টাচার্য 


সাতাতরের লোকসভার নির্বা- 
চনের ফলাফলকে জনতা পার্টির 
নেতারা দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম” 
“নিঃশব বিপ্ৰ’ ইত্যাদি আখ্যা 
দিয়েছেন। সাতচল্পিশ সালের 
প্রথম স্বাধীনত! সংগ্রামের’ সমাধির 
পর ত্রিশ বছরে বিদেশী বহুজাতিক 
কোম্পানিগুলে! লুঠে খেয়েছে আমা- 
দের। বহ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মস্তি- 
সভার উপর রাজনৈতিক প্রভাব 
প্রয়োগ করেছে সাম্রাজ্যবাদী দেশ- 
গুলো, ছেষট্ি সালে টাকার দাম 
কমাতে ভারত সরকার বাধ্য হয়ে- 
ছেন মাকিন সরকারের চাপে । 

এসব তো বোঝা গেল কংগ্রেসী 
আমলে হয়েছে কিন্ত জনতা পার্টি 
ক্ষমতায় আদায় আমরা কি বিদেশী 
গাটছড়! খুলে ফেলতে পেরেছি? 
উত্তর হবে নেতিবাচক । মধ্যপ্রদে- 
শের বাইলাডিলার আকরিক লোহা 


রপ্তানি হয় জাপানে । জাপানে এখন 


LEY 
i 


“ কোনরূপ সরকারী 


ইম্পাত শিল্পে মন্দা চলছে। 
তাই চুক্তি অন্থ্বায়ী বছরে আশি 


লক্ষ টনের জায়গায় জাপান এবছর 
ষাট লক্ষ টন লোহা নিয়েছে । 
এদিকে আমাদের দেশের ভেতরে 
বাজার নেই। তাই চাহিদা কমে 
ধাওয়ায় শ্রমিক ছাটাই শুরু হল। 
গত পয়লা! এপ্রিল একদিনে ষোলশত 
শ্রমিক ছাটাই হল। শ্রমিক! 
বিক্ষোভ জানালেন । মধ্যপ্রদেশের 
জনসভবী মুখ্যমন্ত্রী সাকলেচার পুলিশ 
বেপরোয়া! গুলী চালালো, শ্রমিকদের 
বস্তি পুড়িয়ে দ্িল। বাইলাভিলার 
শ্রমকনা শ্বাধীনতা'র আম্বাদ হাড়ে 
হাড়ে টের পেয়েছে । জাপানের 
ইম্পাত শিল্পে মন্দা, তার জন্য 
ভারতের শ্রমিক ছাটাই হল, ন্যায়- 
সঙ্গত বিক্ষোভ জানাতে গিয়ে গুলী - 
চলল খুন হল। | 

দেশের কোথায় জাহাজ কার- 
খান! স্থাপন করা যায়, সেটা বিধে- 
চন! করে দেখার জন্য শ্রীমতী ইন্দির1 
গান্ধীর আমলে কেন্দ্রীয় সরকার 
বাভেজার নেতৃত্বে এক কমিটি গঠন 
করে। নেই কমিটি আমাদের দেয় 


ষ্টযান্নাক কোম্পানীর অগ্রগতি 
( দর্পণের প্রতিনিধি ) - 


সম্পূর্ণ বাঙালী মালিকানাধীন 
ওষধ কোম্পানী ষ্টামাক প্রোডাক্টস 
এমন একটা সময়ে অগ্রগতির প্রতি- 
যোগিতাঞ্জ সাফল্যলাভ করেছে যখন 
বহুঙ্দাতিক ওুঁষধ সংস্থাগুলি চক্রাস্ত ও 
প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দেশীয় 
সংস্থাগুলিকে ক্রমাগতই বিপর্যস্ত 
করে চলেছে এবং এটা নিঃসন্দেহে 
সামগ্রিক তাবে জাতীয় শিল্পের 


' বিকাশের 'একটা পরিষ্কার ইঙ্জিত। 


ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় 


সহযোগিতা 
ছাড়াই খুবই হ্ষুপ্রাকারে ষ্ট্যামষাক 
কোম্পানীর উৎপাদন শুরু হয়। এখন 


. যার কর্মীসংখ্যা সর্বসাকুল্যে ১৭৫. 


জন। সম্প্রতি ২৪ পরগণার বোড়াল 
অঞ্চলে তিন একরেরও বেশী জমিতে 
তারা নতুন উদ্োগ গ্রহণ করেছে। 
অভি আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে উৎপাদনের জন্য কারিগরী 
দিক থেকেও তারা পেছিয়ে নেই। 
ষেমন, ড্রাগন সংমিশ্রপের সময় 
আনকিউরেসী বজায় রাখার জন্ত 
তারা স্প্াকটোকটোমিটার নামক 
একটি আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার শুরু 
করেছে । রোটারী মান্টিপাঞ্চ 
মেশিন সহযোগে তার] আট ঘটায় 


নষ্ট করতে বসেছিল । 


ছাড়া ম্পার্কলার ফিল্টার মেশিন, 
রোটারী ফিলিং মেশিন, স্টেরীলাই- 
জেশনের জন্য হট কেস থেকে শুরু 
করে সমস্ত ক্ষেত্রে অটোমেটিক 
মেশিনের ব্যবহার ষ্ট্যামাক 
কোম্পানীকে প্রভৃত উন্নতির দিকে 
পরিচালিত করছে। আর এইভাবে 
তারা অনেক ক্ষেত্রেই আত্মনির্তর- 
শীল হতে পেরেছে । 

গত ১২৯১৮ তারিখে কোম্পানী 
কর্তৃপক্ষ এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
অভিযোগ করেন যে, বিগত বছর- 
গুলিতে কোঙ্গালিটি কণ্টোল করতে 
ষ্যামাক 
কোম্পানী কোন ব্যবসাই করতে 


পারেনি । কারণ কিছু বাজারী ফড়ে 


গিয়ে সরকারের সঙ্গে 


আর সরকারী অফিসারদ্দের একটি 
চক্র নিম্নমানের উধধ ব্যবদায়ীদের 


কাছে টাক! খেয়ে জাতির ভবিষ্যত 
কিন্তু বর্তমান 
বামফ্রন্ট সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছেন তাতে সরকার, জাতি এবং 
ছোট ব্যবসায়ী সকলেই লাভবান 
হবেন । এই সংস্থার বৈশিষ্ট্য হল 


ছয় লক্ষাধিক ভিটামিন ট্যাবলেট /ক্রমীবৃনের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিরোধ -. 


প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছে। এ 


' হীন সম্পর্ক। 


ট্যাক্সের পয়সায় সারা দেশ ঘথেচ্ছ 
ঘুরে এক রিপোর্ট 
রাজত্ব ততদিনে পান্টে গেছে । কিন্তু 
রিপোর্ট আর জনতা সরকার 
প্রকাশ করতে চাষ্টান] ৷ 

দক্ষ সংসদ সান্ত শ্রীজ্যোতির্ময় 


বহু রিপোর্টের সুপারিশ সম্পর্কে . 


জ্ঞাত হন। তিনি কেন্দ্রীর আহাজ 
মন্্ী ভ্রটাদরামকে বাধ্য করেন এ 
রিপোর্ট সংসদ্দে পেশ করার জন্য । 
রিপোর্টে গুজরাট, পারাদীপ ও 
পশ্চিমবঙ্গের হলদ্দিয়াকে জাহজি 
নির্মাণ কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত 
স্থান বলা হয়েছে । কিন্তু বর্তমান 
কেন্দ্রীয় সরকারের মতে হলদিয়া 
জাহাজ কারখানা স্থাপন সম্ভব 
নয়! প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী 
প্যাটেলের রাজ্য গুজরাটে কর! সম্ভব, 
বিন্ধু পট্টনায়েকের ওড়িশার পারা- 
দীপে তা সম্ভব । কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় 
এই তিন মন্ত্রীর প্রতাপ-প্রভাব দ্বারুণ, 
পশ্চিমবঙ্গের প্রতাপচন্দ্র চন্জের সে 
ক্ষমতা নেই। এই আর্থ রাজনৈতিক 


ব্যবস্থায় প্রতিটি রাজ্যের অসম 
বিকাশ এভাবেই হয়। 
ভ্রীজ্যোভির্ময় বন্থ বাতেজ। 


কমিটির এ রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গের মূখ্য- 
মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বন্থুর হাতে তুলে 
দবেন। মৃখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে গিয়ে চাদ- 
রামের সঙ্গে আলোচনায় হলদিয়ায় 
জাহাজ কারথান! স্থাপনে পশ্চিম- 
বঙ্গের যুক্তিসঙ্গত দাবি তুলে ধরেন। 
কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নে দাঁবি 


মানতে নার জজ । 
গুজরাট, পারাদীপকে বাদ দিয়ে 


শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই এ জাহাজ 
কারখানা স্থাপনের কথা কেউ বলছে 
না। তিন জায়গাতেই হতে আপ- 


'ভিরকি আছে? 


জাহাজ তৈরী করতে দরকার 
ইস্পাত। আমাদের ইস্পাতের উৎ- 
পাদন অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক 
কম হলেও যেটুকু হয়েছে তাঁর 
আবার বাজার নেই। ষ্টিল অথরিটি 
অফ ইণ্ডিয়! লিমিটেডের কর্তাবাক্তির] 
প্রায়ই বলেন যে ইস্পাত জমে পড়ে 
আছে। শেষকালে জমে থাক! 
ইম্পাতের ব্যবহার যেভাবে করা 
হয়েছে, তা হাস্তকর, তা এদেশের 
শিল্প অগ্রগতির সব ফাস ফাটিয়ে 
দিয়েছে । ব্যাপারট। এই যে, গত 
কয়েক বছরে খান্ত শস্মের উৎপাদন 
বাড়ায় মজবুত শন্তাগারের অভাব 
দেখা দেয়। শশ্তাগারের অভাব 
এদিকে ইম্পাতের চাঁহিদার অভাব । 
তাই ঠিক করা হুল যে, ১-১২ 
মিটার ব্যাসের ইম্পাতের পাইপে 
চাল-গম ভরে রাখা হবে । এইভাবে 
ইস্পাত ব্যন্ছার করা হবে, তবু, 
আরেকটা জাহাজ কারখানা স্থাপনে 
আপত্তি কেন? 

আমরা বিশাখাপত্তনষে জাহাজ 


পেশ করলে ।- 


দর্পণ ॥ 


তৈরী করি, এ ছাড়া ব্রিটেন, জাপান 
ও যুগোশ্লাভিয়া থেকে জাহাজ ক্রয় 
করি। তিনটি দেশের জাহান্গ শিল্পে 
এখন দাঁকণ মন্দ। চলছে, বাজার 
সঙ্কুচিত হচ্ছে। এ অবস্থায় আবার 


ভারত জাহাজ কারখানা বাড়িয়ে. 


্বনির্ভর হলে এদেশগুলোর জাহার্জী 
মালিকদের মুনাফায় টান পড়বে। 
তাই এদের স্বার্থেই হলদিয়া 
জাহাজ কারখাঁন? গড়ায় কেন্দ্রীয় সর- 
কারের আপত্তি । 

এই কদিন আগে ভারত সরকার 
ছটি জাহাজ ক্রয় করেন। এ রকম 
ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ বিক্রয়ে ব্রিটেনের 
থেকে জাপানের দ্র কিছু কম ছিল । 
ডা সত্বেও ভারত সরকার ব্রিটেনের 


গুক্রেষার , ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ ৮ 


থেকে কিনতে বাধ্য হয়| কারণঃ+ 
কালাঘান সরকার ভারত সরকারকে 
সম্প্রতি যে কয়েক লক্ষ পাউণ্ড বণ 
দিয়েছে তার শর্ত ছিল যে ব্রিটেনের 
তৈরী জাহাজ ভারতকে কিনতে? 
হবে। এসব শর্ত চুক্তি জনতা! 
আমলে হয়েছে। 

অথচ গল] বাঁভিয়ে বলা! হচ্ছে 
যে, "দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের 
সফলতায় জনতা! পার্ট. ক্ষমতায় 
এসেছে? কিন্তু আমরা আদার 
ব্যাপারীরা জাহাজের খবর নিয়ে 
জেনেছি ষে, এখনও বৈদেশিক গাট- 
ছড়ায় আবদ্ধ আমাদের দেশ, ষাট 
কোটি লোকের মাথ! বিকিয়ে আছে 
বৈদেশিক খণে। রঃ 


স্বাস্ত্য দপ্তরের আচব্রণে ডাক্তারদের 
মধ্যে অসন্তোষ ছানা বাঁধছে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


স্বাস্থ্যদপ্তরের অধীনে বহু ডাক্তার 
দিনের পর দ্বিন বছরের পর বছর 
সরকারের মুখের দিকে চেয়ে 
আছেন। তাদের প্রমোশনের 
নিয়ম অনুযায়ী যাদের একটানা 
দশ বছর কার্যকাল সমাধির পর 
পরবর্তা হায়ার গ্রেডে অর্থাৎ বেসিক 
গ্রেড থেকে লৌয়ার ইণ্টারমিডিয়েট 
সেলেকশন গ্রেডে আবার লোয়াঁর 
ইন্টারমিডিয়েট সিলেকশন গ্রেড 
থেকে সিলেকশন গ্রেডে বেতনহারের 
উন্নতি হবার কথা তারা দীর্ঘ দশ 
বহরের জায়গায় বারো তেরে] বছর 
অতিক্রম করেও আজ পর্যস্ত ন্যায্য 
পাওনা থেকে বঞ্চিত আছ্ছেন। এ 
ব্যাপারে অনেক আলাপ আলোচনা 
লেখালেখি করেও কর্তৃপক্ষের টনক 
নভডছে না । শোনা যায় এব্যাপারে 
দিলের পর দিন স্বাস্থ্য দপ্তর ও পাব- 
লিক সাভিস কমিশনের মধ্যে বহুবার 
চিঠি চালাচালি হয়েছে। কিন্ত 
আজ পর্যন্ত কোনই কার্ষকর ব্যবস্থা 
গ্রহণ কর! হয়নি । আরে! শোনা 


যায় বিগত সরকারের আমলে 
ডাক্তারদের প্রমোশনের ব্যাপারট! 
দুনাতিপূর্ণ হয় । বর্তমান সরকারকে 
অনেক বিচারবিবেচন। বাঁধাবিস্ব তর্ক" 
বিতর্ক প্রভৃতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। 

ব্যাপারট। যাই হোকন। কেন 
বর্তমান জনপ্রিয় সরকারের আমলে? 
ডাক্তারদের প্রমোশনের ব্যাপারে + 
এভাবে অকারণ বিলম্ব কর! মোটেই 
যুক্তিযুক্ত বজে মনে হয়ন।। এতে 
ডাক্তারদের ‘মধ্যে ক্রমেই বর্তমান 
সরকারের সম্বহ্মে অসস্তোষ দান! 
বেঁধে উঠছে। তবে এটাও শোন! 
যায় যে কিছু ভাক্তীরের যাদের 
প্রমোশন ডিউ হয়ে আছে তাদের 
নাকি একটি তান্দিকা তৈরী করা 
হয়েছে প্রযোশনের জন্য । কিন্ত . 
্বাস্থা দধরের উপযুক্ত কর্মীর অভাবে. 
এ ভালিক1 পুরোপুরি রূপদান কর! 
যাচ্ছেন।। এবং আমলাতান্ত্রিক 
জটিলতা ও টিলেমি এবং সেই সঙ্গে 
আরো নানান নেপথ্য চক্রের অশুভ 
কলকাঠি নাড়ার ফলে এই তালি- 
কায় নাম ওঠা ভাক্ঞারদের প্রমোশন -' 
আটকে আছে। 





ইনক্লাইন স্যাফটের ডীইভেজ 


নী 


রেফাঃ নং এস এ চি/জি এম/টেপ্তার/৭৮/৮৮২৩ তাং ৫-১৯-৭৮ 
নিমচা কোলিয়ারিতে (রেফাঃ নং এস এ টি/ জি এম/টেগার/৭৮[৭৬৪৩ তাং 
১-৮-১৯৭৮) সারফেশ থেকে ঘুসিক ‘এ’ সীম পর্যন্ত (১) হলেজ এবং (২) 
ট্রাভেলিং ইনক্লাইন স্তাফটের জন্য টেপার গ্রহণের শেষদিন ১৩ ৯-৭৮ 
তারিখের পরিবর্তে ২৭ ১৯-১৯৭৮ ভারিখ বেল! ৩ট1 পর্যন্ত বর্ধিত করা হল ] 
টেগডারপত্র এখন ২০-১-৭৮ তারিখ পর্যন্ত অফিসেয় সময়ে সাতগ্রাম এরিয়! 

পোঃ দেবচন্মননগর, জেল] বর্ধমান ঠিকানায় জেনারেল ম্যানেজারের' অফিসে 
সপারিপ্টেণডেন্টের (সি আ্যাণ্ড ডি) কাছে পাওয়া যাবে। বায়নার টাক! "|." 
পূর্বে প্রকাশিত ২৩,২৪০ টাকার পরিবর্তে ২০,০০০ টাক Ll ১৪ 


টাকা)! BR 


মেরা 


~ 


দর্পণ | শুক্রবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ 


সরক্কারী অফিসারদের 
‘সহায়তায় পাটঘুঘ দের 
জুয়াচুরির কারবার 


( দর্পণের সংবাদদাতা ), 


এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের 
কাজ হচ্ছে বিভিন্ন রকমের বেআইনী 


কার্যকলাপ, ছুর্নাতি, চুরি ইত্যাদি 
, প্রতিরোধ করা। এই উদ্দেশ্যেই 
এটা করা হয়েছিল । - ১৯৪৭ সালে 
" যে আইন ছিল ত] পরিবর্তন করে 
১৯৭৩ সালে যে বৈদেশিক মুদ্রা 
নিয়ত আইন করা হ'ল "তার 
অন্যতম উদ্দেশ্য উপরোক্ত কার্ষ- 


কলাঁপকে আরো কঠোরভাবে দমন 
করা।, বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের 
ব্যাপারে কাউল কমিটির সুপারিশ 
অন্গসারে এটা করা হয়েছিল । এবং 
এই ভাইরেক্টরেটের হাতে অঢেল 
ক্ষমত! দেওয়া, হয়েছিল |. গ্রেপ্তার, 
মালপত্র বাজেয়া,_ গাড়ী ওয়াগন 
€ অনুসন্ধান সহ সমস্ত রকমের ক্ষমতায় 


- অধিকারী ছিল এই সংস্থা । , 


কিন্তু সরষের মধ্যেই ভূত ভাই 
= কাজের কাজ কিছুই হয়না। ' এন- 


"  ফোর্মমেন্ট ডাইরেক্টরেটের সহায়তায় 


বৈদেশিক মূদ্রা ফাঁকি দেওয়! থেকে 
নানা রকমের 
সংসদ সন্ত জ্যোতির্ময় বসুর এই 
. অভিমভ।. পাব্লিক আগার টেকিং 
কমিটির চেয়ারম্যান -জ্যোতিরয় বস্তু 
জানান যে কমিটি এ ব্যাপারে 
অন্লান ফরতে গিয়ে অনেক 
রকমের জাল  জুয়াচুরি ধরতে 
পেরেছে । আচার্য ব্রাদার্স, কনরিয়া 
এণ্ড কোং লিমিটেড, রোলি অ্যানস 


₹. জুট মিলস লিমিটেড্‌কে কারণ দর্শা- 


নোর নোটিশ দেওয়] সত্বেও অনেক- 
দিন চলে গেলেও কোন রায়দান বা 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । কারণ 
হিসাবে নাকি বল] হয়েছে যে এখগুলে। 
কলকাতা হাইকোর্টে ঝুলছে। 
সেক্ষেত্রে কিছু করার নেই। রোলি 
ফ্যান্দস কমাধিয়াল কর্পোরেশনের 
ক্ষেত্রে শুনানী শেষ হয়ে গেছে কিন্ত 
রায়দান এখনও ' হত্ঘনি। লুইস 


».ড্ফাস এণ্ড কোং লিমিটেডের ১৬ লক্ষ 





টাকা জরিমানা করা হয়েছে কিন্ত 
সেগুলো এখনও আদায় করা হয় 
নি এই 'অ্হাত্তে যে কোম্পানী 
এফ, ই, আর এ 


'» ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ 
করেছে এবং এর ফলে. অনেক আথিক 
ক্ষতি হবে এবং টাকা আদায়ের 


_ সন্তাবন7 বাধাপ্রাপ্ত হবে। 


দুর্নীতি চলেছে । . 


বোর্ডের কাছে- 
আপীল ,করেছে। কমিটি এই সব' 


এনফোর্সমেপ্ট . ডিপার্টমেন্টের. 
ডাইরেক্টর এস, বি, জৈন আচার্য 
ব্রাদার্স সম্বদ্ধে বলেন এই” ব্যাপারে 
ব্যবস্থা এবংরায়দান ব্যাপারে কলকাতা 
হাইকোর্ট ষ্টে অর্ডার দেন ১৯৬৪ সালে 
এবং সেটা ভিসচার্জ হয় ৩০-১-১১৭২ 
সালে। পার্টি তখন ডিভিলন 
বেঞ্চে আপীল করে এবং তার 
ফলে ওটা ঝুলে থাকে । কমিটি যখন 
তাদের প্রশ্ন করেন ষে'এই 56৫5 মুক্ত 
করার ব্যাপারে এনফোর্সমেন্ট সর- 
কারী তয়ফে কি করেছে তখন ডেপুটি 
ডাইরেক্টর বলেন যে তারা কেন্সীয় 
সরকারের স্লিসিটরকে ঘন ঘন এ 
ব্যাপারে জানান। কিন্তু এই তথ্য 
আইন সচিব কর্তৃক অস্বীকৃত হয়েছে | 
তিনি বলেন আদেশ মুক্ত করার 
জন্য কোন কিছু 'আযাদের জানানো 


হয়নি । এমনকি আইন মহুকের 
জয়েন্ট সেক্রেটারী জানান যে ১৯৭২ 
সালের পর এ ব্যাপারটাকে ত্বরাদ্িত 
করতে কোন, যোগাযোগ করা 
হয়নি) . 
এর থেকে কমিটি এই সিদ্ধান্তে 
এসেছে যে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্ট" 
রেটের ডিরেক্টর এস, বি, জৈন এবং, 
ডেপুটি 'ভাইরেক্টর টি, এন, কাউল 
কমিটিকে বিভ্রান্ত করেছেন, মিথ্যা 
মিথ্যা! তথ্য দিয়েছেন । এবং কমিটি 
যদি আইন মন্ত্রকের সেক্রেটারী এবং 
জয়েন্ট সেক্রেটারীর কাছ থেকে 
উপযুক্ত তথ্য না প্রেত তাহলে তারা 
হুল ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকত" 
একই রকমের ঘটনা ঘটেছে লঙ্গ 
উস ড্রেসিফাস কোম্পানীর বেলাতে। 
তাদেরকে ১৬ লক্ষ টাকা জরিমান! 
করা হয়েছিল এবং তাঁদের ৪৫ রন 


সময় নেওয়া হয়েছিল যার কোন . 


আইনগত অধিকার নেই। এবং তার 
পর তারা ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন, 
আপীলেটের কাছে আগীল করে এবং 
এর ফলে আইনগত জটিলতার জন্য 
(যার মধ্যে কিছু কারচুপি ছিল) সেটা 


আদায় হয়নি। এ ব্যাপারেও এস, ' 


বি, জৈনর ভূমিকা গোলমেলে । এবং 
ভাইরেক্টরেট' অব এনফো্সমেন্ট এ 


_বনঢা-পাঁড়িতছের রিলিফ কিছু 
সি পি. আই ভ্রাত্মসাৎ করছে 


০ বর্ধিষু গ্রাম কালিচকের 
(মেদিনীপুর) বাড়ী ঘর এখন মাটির 
ঢেলায় পরিণত হয়েছে বা গলে পাক 
হয়ে গেছে। মেয়েদের বিরাট ক্কুসট! 
নিশ্চিহ্ন হয়েগেছে । বয়স্কদের সঙ্গে 
সঙ্গে কত কচি ছেলেমেয়ে যে বেপাত্রা 
হয়ে গেছে তার হিসাব নেই। কিন্ত 
এরই ভেতরে: বিধ্বস্ত যান্্য গুলোর 
রিলিফ অর্থাৎ খাস, বস্তু, ওঁষধ 
ইত্যাদি নিয়ে সি, পি, আই-এর 
কর্মীরা ভাগবাটোয়ার1 শুরু করে 


করে দিয়েছে আর সেই পয়সান্গ 
চলছে নানারকম আনন্দফুতি আর 
কলকাতা ভ্রযণ। 


স্কুল প্রাপণ সহ চারদিকে অবস্থা” 


এত সঙ্গীন হয়েছে. যে, অবিলম্বে 
ব্যবস্থা ন! নিলে কলেরার মহামারী 


অনিবার্ধ। কিন্তু ওষধপত্রও সি, পি, 


আই, নেতা ও কাদের পকেটস্ব 
হচ্ছে । গত ৫1৯৭৮ | 
যুগান্তর পত্মিকার সংবাদে প্রকাশ 
খাদ্যের দাবীতে যাত্রী ট্রেন আটক 
কর] হয়। আসল ঘটন]ট। হল, বস্তা] 
দুর্গত অঞ্চলের 'মামুষেরা ট্রেন আটক 
করে ট্রেন যাত্রীদের অনুরোধ করে- 
ছিলেন, যে বালিচক গ্রাম এক 
বিশাল জলাশয়ে পরিণত হয়েছে, 
সেই বালিচকের রিলিফও আত্মসাৎ 


তারিখে I 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা )- 


কয়া হচ্ছে, এবং যাত্রী সাধারণ যেন 
অনুগ্রহ কর সরকার ও জনসাধারণ- 
কে পি, পি, আই-এর এই কুকীতি 
জানাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন । বন্তা- 
পীড়িতদের অসহায় অবস্থার সুযোগ 


নিয়ে চলছে'/বেপরোয়া চুরি ভাকাঁতি০ 


আর মেয়ে পাচার । 'অরকারী অফি- 
সের কর্মচারীদের, মধ্যে খাছ বণ্টনের 
ক্ষেত্রেও সি,'পি, আই-এর কার- 
সান্দি চলছে। থা, থানার পুলিশ 
দারোগা ও তাদের পরিবারবর্গ পাচ্ছে 
পর্যাপ্ত পরিমাণ । কিন্তু বি, ডি, ও 
বা অন্যান্থ সরকারী কর্মচারীর! 
কিছুই পাচ্ছেন না। 

গত «ই সেপ্টেম্বর তারিখে একটি 


শুভ ঘটনা ঘটে। ইদ-মুবারক উপলক্ষে 


মুসলমানদের মধ্যে এক্ট! রেওয়াজ 
আছে যে, তারা এদিন গরীব মাস্- 
যকে থান্ত বস্ত্র ইত্যাদি, দান করেন। 
এবারে র ইন্দে অর্থাৎ ৫ তারিখে 
তার] সমস্ত মেদিনীপুর জেলার 
মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এ 
লমন্ত ঘান সামগ্রী একত্রিত করেন ও 
শৃত্খলাবন্ধভাবে সেগুলো বিতরণ 
করেন। আর তাদের বিতরণ করা 
জিনিষপঅই ছিল সব দ্বিক থেকেই 


যূল্যবান,। 


বাঁপারে কিছু কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা 
প্রয়োগ করেছে যেগুলোর সে অধি- 
কারী নয়। এবং এর একমাত্র উদ্দেশ্য 
হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার অপরাধীদের 
সাহাধ্য করা।” . | 

১৯৭৮ লালের জাঙগয়ারীতে এস, 
বি, জৈন জরিমানা আদায়ের ব্যাপারে 
কিছু কাগন্রপত্র চালাচালি করেছেন 
এবং এট। একমাত্র সম্ভব হয়েছে 
কমিটির হস্তক্ষেপ এবং অঙ্পদ্ধানের 
ফলে। ্ 

কমিটি আরো এটি চাঞ্চল্যকর 
কথা জানান যে জক্ুী অবস্ায় তৎ- 
কালীন রাজ্যসভার সদ্য সুত্রহ্মণিয়াম 
স্বামী বিদেশের একটি দেশে নির্দিষ্ট 
সময় থেকে বেশী সময় থাকার জন্য 
অত্যধিক. শাস্তি বিধান করা 
হয়। অথচ অনেক স্থায়ী অপরাধী 
এব্যাপারে কোন শাস্তি পাননা। 

কমিটি স্থপারিশ করে এদ, বি, 
জৈন টি, এ, ,কাউল এবং এ, এল, 


ব্যানাজীকে এক্ষুনি সাদপেণ্ড করা 


হক এবং মামলা ন! মেটা পর্যন্ত 
তাদের কোন কাগজ্রপত্রে হস্তক্ষেপ 
করতে দেওয়া হবেনা । | 
কমিটি আরে! মনে কল্পে অর্থ- 
দপ্তরের্.পক্ষে আইন মন্ত্রকের মামল। 
সংক্রান্ত ব্যাপারে যে দ্বায়িত্ব আছে 
তা তারা যথার্থভাবে পালম করতে 
পারেনি। অন্তত কমিটির কাছে 
এ দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারী এবং 
সেক্রেটারী যে সাক্ষী দিয়েছেন তাতে 
তাই মনে হয়। এবং আইন মন্ত্রকের 
উচিত তার কাজকে আরও সুসংহত 


করা। কমিটি মনে করে তাদেয় এই 


সব সুপারিশ মানা হবে যাতে 
কার্যকয়ী ফল পাওয়া যায়। 
ব্যাপারে জুট কর্পোরেশন অব 
ইণ্ডিয়াকেও আরো শক্তিশালী করা 
দরকার কারণ তার দ্র্বলভার ফলে 
অনেক অর্থনৈতিক অপরাধ সংগঠিত 
হতে পারে সহজেই । এবং কর্পোরে- 
শনের কাছ থেকে যেন ব্যবসায়ী 
চক্র কোন সাহায্য না পায়। 


এ 


4 তিন! 
জুট কর্পোরেশন 
কর্মচারী ইউনিয়নের 
সাধারণ সভা ' 

(দপণের প্রতিনিধি ) 
১১ই মেপ্টেম্বব জুট কর্পোরেশন 
অফ ইণ্ডিয়া এমপ্লয়ীড ইউনিয়নের 
তৃতীয় বাধিক সাধারণ সভা 
আভঙ্বরের সঙ্গে অশুঠিত হল । নেতা- 
দেব বক্তব্যের মধ্যে একটা সাধা- 
রণ স্থর ছিল এই ঘে,'বিগত কয়েক 
বছরের ফ্যাসীবাদী আক্রমণের ফলে 
যে অচল্‌ অবস্থার কৃষি হয়েছিল. 
অনেক সংগ্রায়ের মধ্য দিয়ে তা 
অবসান করা গেছে। এবং তার 
ফলেই ৭৭ সাল থেকে সুস্থ পরিবেশের 
মধ্যে সভা সমিতি ও অনুষ্ঠান কর! 
সম্ভব হচ্ছে। আর ১৯৭৮ সালের মার্চ 
মাসে পরিপূর্ণভাবে এই পরিবেশ সৃষ্ট 
করা সম্ভব হয়েছে। কিন্ত দুঃখের 
কথা এই যে, কিছু বিশ্বঃসঘাতক 
সংগঠনে অন্তর্ধাতমূলক কাজকর্মের 
চেষ্টা করছে। ই 
জে, সি আই-এর আর একট। 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ‘এক শিল্পে 
এক সংগঠন’ ইন্দিরার আমলের 
এই শ্লোগানকে বান্তবে রূপারিত 
করতে তাঁরা সমর্থ হয়েছে । এতে 
অবহু কিছু কংগ্রেদীকেই রোমাঞ্চ 
বোধ করতে দেখা গেল । 
বিগত বছরগুলোতে সফল 
"সংগ্রামের নিদর্শন তুলে ধরতে গিয়ে 
তার! বলেন যে, আন্দোলনের ফলে 
তার ১৯৭৫-৭৬ মালে ১২৭৫ শতাংশ 
বোনাস আদায় করতে সমর্থ হন। 
রিজিওনাল অফিসের ক্যাজুয়াল 
কমীরা এখনো পর্যন্ত স্থায়ী ন! 
হওয়ার শন সরকারী ব্যর্থতাকে তুলে 
ধরা দয় ও. সরকারকে ধিকার 
জানানো হয়। এরপর বিশ্বাস- 
ঘাতকদের অন্তর্দাতযূলক' কাজকর্ধের 
বিকদ্ধে হাশিয়ারি দিয়ে অহ্টানের 
কাজ শেষ হয়। 





শারদীয় সংখ্য 


দর্গণ 


সেপেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছে 


গু 


মফঃম্বলৈর এজেন্টরা অবিলম্বে 
প্রয়োজন । 
পাঠানো সম্ভব হবে না। 


লিখে পাঠান তাঁদের কত কপি 


১৮ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে না জানালে আমাদের পক্ষে এই সংখ্য! 


এই সংখ্যার দাম চার রা 


চা 


দাকুলেশন ম্যানেজার, দর্পণ ৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ 


ৃ | 





॥ চার | 





পাজি? 
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নয এবং তাৰপৰ 
॥_ ভারতপুত্ 


এমন ব্যাপক এমন বিধ্বংসী; বন্যা 
ইতিপূর্বে ভারতে বেশি দেখা যায়নি। 
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম - দেশের 
প্রতিটি প্রাস্তই আজ প্লাবিত, বিধ্বস্ত । 
এবারকার বস্তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য 
হল এক কামড়ে . ষেন তার ক্ষ! 
মেটেনা, একটি রাজ্য পেয়ে যেন তার 
লোঁভ মেটেনা, তার লোল জিহ্বা 
প্রসারিত হয়েছে বিপুল বিস্তীর্ণ 
. এলাকা পৰ্যন্ত । বাংলা আসাম 
বিহার ওড়িশা উত্তর প্রদেশ মধ্য 
প্রদেশ রাজস্থান গুজরাট পাঞ্জাব 
দিলী--কারো অবস্থাই অপরেরংচেয়ে 
ভাল নয় । ‘কে কাকে দেখবে, কার 
ত্রান কে করবে ? কাকে ছেড়ে কে 
আগে বাচবে ? এমন সর্বগ্রাসী সর্ব, 


নাশ মাহুযের হয় যখন গ্রায়ের-পর 


গ্রাম, শহরের-পর-শহর জলে ভাসে, 
নদীর-পর-নদীতে- মৃতদেহের যিছিল 
বয়! কে কার সৎকার করে, 
সাহায্য যোগায়, প্রত্যেক রাজাযই 
নিজেকে সামলাতেই তো হিমসিম 
ৃ্‌ } 

কেন্দ্রীয় সে’ সচিব-সি সি 
প্যাটেলের মতে চলতি, পর্যায়ের 
বন্যায় শস্ত ও সম্পদের ক্ষতি, হয়েছে 
মোট ১৮ কোটি টাকার মতে! ;'সায়া 


বাংলা! সাহিত্যে 
অনবদ্য অনন্য 


এ ম্পেকর ইজ হন্টিং 
ইণ্ডিয়া...দি ম্পেকটর অফ এগ- 
রেরিয়ান রেভোলিউশন..জেল- 
খানাটা . কাপছে”-থরথরিয়ে 





কাপছে। বজ্রকণ্ঠের শ্লোগান 
লৌহকপাট ভেদ করে ভেসে 
আদছে মার্কননাদ-লেনিনবাঁদ 


মাও-সে তুঙ চিন্তাধারা জিন্দাবাদ । 
বাড়ী হিমাচল , প্রদেশ, 
কোয়েম্বাটুর, কানাবোর, শ্রীকাকু- 
লাম, মুশা হাঁ রী, চম্পারনে 
কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের লাল আগুন 
জ্বলছে । সি, পি, আই, (এম. 
এল ) গঠন, মতাদর্শের লড়াই! 
সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক 
উপন্যাস 


“গৌর চক্রবর্তীর 
আমি কনিনিষ্ট 


প্রকাশক £ শঙ্কর ঘোষ, বুনগা 
“প্রিন্টার্স পাবলিএার্স 
প্রাই ওনিয়ার পাবলিশার্স 








পারেননি, তবে 


ছুকোটি মাহ্য বন্তাক্ি্। লট! রাজ্য 


ও কেন্দ্ৰশাসিত. অঞ্চলে মোট কত 


লোক প্রাণ হারিয়েছে তার হিসেব 
কেন্্রীয় সরকার এখনে! করে উঠতে 
হিসেব যাই দিন 
প্রক্কত সংখ্যা ষে ভার চেয়ে বেশিই 


- হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


কারণ ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণও সর- 
কারী হিসেবের চেয়ে বহুগুণ বেশি । 
বন্তা নিয়ন্ত্রণে আগামী পাঁচ বছরে 
সাতশো কোটি টাকা ব্যয় করা! হবে 
বলে কেদ্রীয় সরকার জানিক্সেছেন। 


. বাপি, সার্দা, ঘা] ইত্যাদি নদীর 


উচ্চভাগে জলাধার নির্মাণের কাজি 


' ত্বরান্বিত করার দন্ত নেপাল সরকা- 


'রের সঙ্গে আলোচনা বৈঠক করতে 
হবে। ,বাধ নির্মাণ, জলাধার গঠন, 


ভূমি ক্ষয় রোধ: ও ভুমি রক্ষা, বৃক্ষ" 


রোপণ ব! বন -স্বজ্জনীকর্ণ ইত্যাদি 
বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও' বন্যা প্রতিরোধে 
শব ও মাঝারি “যেয়াধী ব্যবস্থা ই 
প্রকল্পের অস্ততুক্ত। 

এবারকার বন্যার প্রধান কারণ 
নদী মাতৃক দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে 
অত্যধিক বৃষ্টিপাভ। তার সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছে কোথাও কোথাও বাধ 
ভেঙ্গে যাওয়া কোথাও বা বধের জল 
ছেড়ে দেওয়।। আসামের ব্রহ্মপুত্র, 
পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা তার অববাহিকা! ও 
শাখানদীসমৃহ, পাধ্ধাবের শতক্র, 
উত্তর প্রদেশের রামগল।, বিহারের 
গণ্ডক কোশী আধওয়ারা, 
স্থবর্ণরেধা, রাজস্থান ও মধ্য প্রদেশের 
নৰ্মদা, দিলী ও হরিয়ানার . যমুনা 
ইত্যাদি নদী প্রায় প্রতি বছর বা 
দুয়েক বছর অস্তরই বৃষ্টির জলে ফুলে 
ফেঁপে ওঠে, বন্ধ] স্বষ্টি করে। এ বন্যা! 


= হাল-মামলের উৎপাত নয়, ব্রিটিশ 


আমল থেকেই ফি বছরের অতিথির 
মতোই কোন না কোন রাজ্যে বন্যার 
প্রকোপ দেখা দেক্স। তখন গ্রামকে 
গ্রাম জলে ডুবে যার, ক্ষেত্র ফসল 
নষ্ট হয়, প্রাণহানি ' ঘটে | বন্যার 
কারণে প্রতি রছর গড়পড়ত1 হিসেবে 


| ফেড় হাজার কোটি টাকার সম্পদহানি 
ঘটে থাকে । কিন্তু ১৯৫৪ 


লালের 
আগে বন্তা প্রতিরোধ বা বন্যা নিয়- 
স্রণে সরকারী তরফে তেমন আস্তরিক' 
বাস্তবাগ ব্যবস্থা বিশেষ নেওয়া 
হয়নি। ওই বছরই প্রথম . জাতীয় 
বন্য] নিঠস্ণ কর্মন্থচী নেওয়া হয়। 
সমীক্ষায় ধর] পড়েছে'দ্বেশের 
মোট প্রায় আড়াই কোটি হেক্টর 
জমি বন্যার প্রকোপে ' পড়ার 


ব্যবস্থা, জলাধার নির্মাণ, 


ওড়িশার . 


চি 


আশংকা যুক্ত |, তার মধো ছু কোটি 


হেক্টর জঙ্গিকে বন্তামূক্ত রাখা অর্থ-. 


নৈতিক দিক থেকে সম্ভব বলে 
বিশেষজ্ঞদের অক্তিমত |, পঞ্চম পরি- 
কল্পনার চার বছরে ২৮৭ কোটি 
ঈাকা ব্যয়ে ২০ লক্ষ হেক্টর 
জমিতে বন্ধা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে 
- তোল! হয়েছে। ১৯৫৪ সাল থেকে 
'পৃত ২৪ বছরে এ বাবদে খরচ হয়েছে. 
. ৪৪4. কোটি টাকা । 
ওপরের হিসেব খেকে এ 


সিদ্ধান্থেই পৌছুতে হয় যে কংগ্রেস, 
আমলে নদী শাসনে বন্যা নিয়ন্ত্রণ 
বা বন্যা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা 
যা নেওয়া হয়েছে তা প্রয়োজনের 
তুলনায় নিভাস্তই  অকিঞ্িৎকর। 
ওই টাকায় কী কতটুকু করা হয়েছে? 
বন্যার প্রকোপ বা ব্যাপকতা হাসের 
“বাধ 
নির্মাণ, নদীর গতি পরিবর্তন, নদীর 
সংস্কারদাধন, ' ভূমি ক্ষয় নিরোধ, 
পয়ঃপ্রণালার সংস্কার উন্নতি সাধন 
ইত্যাদি । 

বলা নিষ্পয়োজন বন্য! নিয়হ্ণে 
গৃহীত ব্যবস্থা আদৌ ক্ৰটমুক্ত নয়। 
তা ষদি হয় তবে বন্য] নিয়ন্ত্রণে যত 
বেশি টাকা ঢালা! হচ্ছে তত বন্তার 
গ্রকোপও বেড়ে 'ষেতনা, ক্ষতুক্ষতির 
পরিমাণও ক্রমশঃ বুদ্ধি পেভনা। 


- নিহিচারে বন জঙ্গল সাফ করে গাছ 


পালা কেটে ভুমি ক্ষয়ের পথই প্রশস্ত 
কয়া হয়েছে, বৃষ্টিপাত বৃদ্ধির ব্যবস্থাই 
পাকা করা হয়েছে। বাধ জলাধার 


নির্মাণে উপযুক্ত সজাগ দৃষ্টি না দেবার' 


কারণে, অল্পদিনের মধ্যেই বাঁধে ফাটল 


ধরেছে, সামান্য জজের চাপে ভাঙন 


ধরেছে। বন্যার পূর্বাভাস ল[তের 
জন্য যেমন বৈজ্ঞানিক পাকাপোক্ত- 
ব্যবস্থা নেই, তেমনি বন্তামুখী অঞ্চল- 
গুলোকে চিহ্নিত করার 'সাঁয়োজনও 
পর্যাথ নয়। ফলে যুখসই দেশের 


কোন অঃশে বন্যা দেখা দেয় তখনই, 
বাকি সমস্ত অংশে আতংক 
দেয়। 


দেখা 
কারণ সে বস্তা যে কতদূর 
প্রসারিত হবে, কত মনুয্য ও শঙ্ক 
সম্পদ গ্রাস করবে, কত ঘরবাড়ি 
ধ্বংস করবে এবং _ কত মাহুৃষকে 
নিরাশ্রগ্ন করে দেবে তা সঠিক 'অনু- 
মান করা সৃস্তব. হয়না বলেই মানুষ 
তারও বিপদ্ব 
তরাসে কাপতে থাকে । 

সাধারণ বন্াপীভিত মাহ্ৃষের 
মনে আরে! উদ্বেগ সঞ্চারিত হবার 
কারণ এদেশে বন্তা নিয়েও রাজনীতি 
কল! হর । এবারও দ্বেশের বৃহত্তর 
অংশে তার ব্যতিক্রম হয়নি । ত্রাণ 
সাহায্য নিয়ে রাজনীতি ৰা দলবাজী 
হয়ে থাকে । তবে উজ্জপ্প ব্যতিক্রম 
ঘটিয়েছেন পশ্চিমবন্থের ' বামফ্রন্ট 
সরকার । কিন্ত কিছু বৃহৎ সংবাদ- 
পত্র কি অসত্য , যনগড়া সংবাদ 
ছেপে বন্যার রাঙ্জনীতিকেই সদ্বৎ 
দিচ্ছে না? আ্তত্রাণের নামে এত- 
কাল যারা আহ্মত্রাণ 'করে এসেছে 
তার! এবার সে স্থঘোগ পাচ্ছেন! 
বলেই কি এ-আর্তনাদ । 


' আসন্ন ভেবে ভয়ে I 


Fd 


দর্পণ ॥ গুজন্যার, ১৫ই লাপ্টেম্বর, ১৯৭৮, 


১২ই সেপ্টেম্বর স্মরণ 


হাওড়ায় বরানগরের 


ঘটনার পুনরারত্তি ' 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


১৯৭১ সালের ১৩ই আগষ্ট বরা- 
নগর কাশীপুরের হত্যাকাণ্ডের কয়েক 
দিন বাছেই অর্থাৎ ১২ই সেপ্টেম্বর 
তারিখে হাওড়ার হালদার পাড়া ও 
চারা-বাগানের পৈশাচিক নরহতার 
কথা বিশেষ করে 'হাওড়াবাসীর 
কাছে আজও দগদগে ঘায়ের মত 
স্মরণীয়' হয়ে আছে, হে রক্তাক্ত 
নির্মমতার নায়ক ছিল হাওড়ার 
কুখ্যাত গুণ্ডা. নব পাঙ্গা ও শিবপুর 
থানার ও, সি, প্রিবর্মণ। সরকার ও 
কংগ্রেসীদের দ্বারী স্থপরিকল্লিতভাবে 
সংগঠিত এ নৃশংস হত্যালীলার বলি 
হয়েছিল বহু নিবিরোধী মানুষ । 

ঘটনা ঘটার বহুদিন আগে থেকেই 


. ফন্দি ফিকির খোজা হচ্ছিল এবং 


এদিন ছোট্ট একটা ঘটনাকে -বেন্ 
করে -নকশালী হামলার অনুহাত 
দেখিয়ে, স্থড়ঙ্ব পথ দিয়ে বেরিয়ে 
আসে কগ্রেসী ও পুলিশের ঝটিক1 
বাহিনী ।- মাতার চোখের সামনে 


পুত্রকে হত্যা করে মুখে পেচ্ছাব করে, 
. দেওয়া হয়। 


এমনকি-স্বত ছেলেকে 
স্পর্শ করার অধিকারটুকুও মাকে 
দেওয়া হয়নি | পরিণতিতে মা 
হলেন চির উন্মাদিনী । পিতার 
চোখের ওপরে পুত্রের গলা কেটে 
ফুটবল খেলা হয়। এই দৃষ্য দেখে 
হৃদরোগে আক্রাস্ত হয়ে পিতা মৃত্যু 
বরুণ করলেন। প্রায় ছুই বর্গমাইল 
অঞ্চল জুড়ে এবং কয়েকদিন ধরে 
অবিরাম গতিতে চলতে থাকে এই 
নরমেধ যজ্ঞ । একই এলাকার 
জনৈক] শিক্ষিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎ- 
কারে তিনি বলেন ঘে, তাঁর বাড়ীর 


পাশে একটা মাঠে লাইন করে ১৫. 


জন নকশালপন্থী . যুবককে দাড় 
করানো হয় এবং প্রকাশ্য দিবা- 


লোকে ভার্দের গুলী “করে হত্যা 
করার পর মৃও্গুলোও কেটে দেওয়া 
হয়। এই দৃশ্য দেখাব পর পেকে 
তিনি স্থায়ীভাবে নার্ডের রোগে 
আক্রান্ত হয়েছেন । আদিম হিন 
উল্লামে তাগুব চালায় প্রত্তিক্রিয়া- 
শীলর]। প্রীবর্ধণ আর নবগোপাল 
পাজার মৌজস্তে তাড়া তাড়া টাকা 
পেটি পেটি মদ্ব উপঢৌকন আসন্ডে 
থাকে। আয় সেই আনন্দে প্রতি- 
যোগিতা করে, 
নরবলির। 
স্থানীয় অধিবাসীদের অভিমত 
হল. যে, নিহতের সংখ্যা বরানগর 
কাশীপুরের চেয়ে অনেক বেণী ছিন। 
শতাধিক মাছযের মৃতদেহের পাহা- 
ডেরবওপর দাড়িয়ে তৎকালীন রাজ্য- 
পাল ও ঝাঙ্থ আমলা এ, এল, 
ডায়াসের সত ব্যক্তিও হোম-সেক্রে- 
টারী ও আই, জি, পুন্শিকে হুকুম 
করেছিলৈন যে, “চব্বিশ ঘটার মধ্যে 
এই অভ্যাচার বন্ধ কর, নতুবা আমি 
পদত্যাগ করব” । রাজ্যপালের হস্ত- 
ক্ষেপে সেইদ্বিনের প্রেতনৃত্য বদ্ধ হয়ে 
ঘায়। কিন্তু সঙ্গে . সঙ্গে আর 


একটা জিনিষ প্রমাণ হয়ে যায় যে» 


বরা দপ্তব ও পুলিশ সব জেনেশুনে ও 


ন্যাকা সেজে বসেছিল । 
গভ ১২ই সেপ্টেম্বর তারিথে 


হাঁওডার হালদারপাঁড়। অঞ্চলে কমি- 
উনিষ্ট অ কমিউনিষ্ট রাঞ্জনৈতিক 


অ-রাদ্রনৈতিক নিধিশেষে সকলে 


ভারাক্রান্ত  হ্বদয়ে নিহতদের 


"স্মরণে এক -শোকসভার মধ্য দিয়ে 


নিহতদের রক্তের খণ শোধ করার ও 
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হবার 
প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন । 


. পেল্সেনের টাকা মিলছে না 


( দর্পণের সংবাদাতা ) 


হাওড়া কালেক্টোরেটের কর্মী, 


তৎকালীন জেল! শাসকের লহকাদী, 
সরকারী কর্মে দক্ষতার জন্য পুরস্কার 
প্রাপ্ত কর্মী হাওড়া জেলার ২৯৭ নং 
বেলিলিয়াস রোডের (টিকিম়াপাড়া! ) 
শেখ আবদুল খালেক আট মাঁস ধরে 
পেন্সেনের,সামান্ত টাকা পাচ্ছেন না। 
তার বয়স প্রায় 1৪1 পেন্দেন নং 
১৭০৮/ডবলু বি ৩১৮৫৯ ৰি। 

ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পেন্সেন দেবার 


নতুন নিয়মের শিকার উনি। শঘ্যা- _. 


শায়ী এই বৃদ্ধ উকিলকে দিয়ে স্বাক্ষর 
আ্যাটেষ্ট, করিয়ে .দিয়েছেন, হাওড়া 
ফাসীতলার কাছাকাছি রাষ্ট্রায়ত্ত 
্যাঙ্ককে লিখেও জানিয়েছেন তাড়া- 
তাড়ি পেন্সন দেওয়ার জন্য । অথচ কে 


কার কথা শোনে । ব্যাঙ্কের মধ্যিমে * * 
টপেন্দদ পেতে গিষ্ে শ্রীরামপুর মহ- ' 


কুমার বাদপুর গ্রামের পেন্দেনতোগী 
আবদল আলাব ৪ একই অবস্থা ৷ 


চলতে থাকে 


FR 


কলকাতার মাজ্ষ ফুটবল খেলায় 
পাগন। গ্রীপ্গের খর], বর্ষার বর্ণ, 
ঝড় ঝা উপেক্ষা করে, ইামে বাসে 
অত্যন্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কল- 
বাতার ফুটবল-রমিক মানুষ খেলা 
দেখতে যাঁন। কিন্ত দিনে দিনে 
দেখা যাচ্ছে কলকাতার ফুটবল-রসিক 

এ মানুষের কাছে ফুটবলটা ক্রমশঃ 
গৌণ হয়ে যাচ্ছে, তাদের সমস্ত 
উন্মাদনা! ছুটি তিনটি দলকে দিরে। 
তাদের প্রিয় দলেন্ কোন ভাবেই 
কোনও ছোট দলের কাছে হার 
হতে পারেন] হগুয়ার সভাবনা 
দেখা দিলেই মাঝপথে খেলা ভঙুল | 
আবার দেখা যায় জয়ী দলের সম- 
খঁকর। বিপক্ষদলের সমর্থকদের সঙ্গে 
তো। বটেই খেলাধূলার লঙ্গে সম্পর্ক- 
হীন ট্রাম বাসের যাত্রীদ্বের লাঞ্ছনার 
চূড়ান্ত করছে যা উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ব্যাপকতর ও 

€ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে । ফুটবল মাঠ 
* থেকে এই মনোবৃত্তি ক্রমশঃ হকি ও 

ক্রিকেট মাঠেও ছড়িয়ে পডছে। 

অথচ এইসব সমর্থকদের আমর] 
অন্ততঃ খেলার ব্যাপারে কুপমণ্ডক 
বলতে পারিনা, কারণ এর) জানে 
কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের 
চেসসে আকারে ও জনসংখ্যায্ব অনেক 
ছোট প্রতিবেশী রাষ্ট্র বরহ্মণেশের 
কাছে আমরা ন’ গোলে হেরেছি 
আর আন্তর্জাতিক খেলায় অনভিজ্ঞ 
চীনের কাছেও আমাদের হার 
হয়েছে অহুদপ ব্যবধানে । এরা 
ইদানিংকালে টেলিভিশনে বিশ্বকাপের 
উচ্চমানের খেলাগলি৪ ধেখেছে। 
»- আস্তজানডিক ক্ষেত্রে এই চরম মানি, 
" শরাজয় ও নিম্সম।লের কথন ছেনেও 






LY 


-এইসব সমর্থকদের এত উল্লাস, 
উচ্ছাস বা প্রতিশোধন্পৃহা কেন? 
আমার মনে হয় এর বীজ আমাদের 
দেশের অর্ষনীতি, রাজনীতি ও সামা- 
জিক অবস্থার মধ্যেই লুন্তায়িত 
আছে। 


যে কোনও শোষণতাস্তিক রাষ্ট্রে 
শাসনব্যবস্থার একট! নীতিই হল 

“ _ডিভাইড আ্যাণু কুল । আমর! দেখেছি 
বৃটিশ সামা্যবাদীর! সবসময়ই সাশ্প্র- 
দ্বায়িক জিগির জাগিয়ে রাখত যাতে 
মামুয সচেতন হতে না পারে । এরই 
প্রতিফল হিসাবে ত্রিশ দশকে একটি 
ফুটবল ॥ ক্লাবের সমর্থকের প্রচণ্ড 

"* ভূতের কথা শোন! যায়। দেশ 

স্বাধীন হওয়ার পরও আমাদের দেশের 

. শালনব্যবস্থাত্র যেমন সাম্রাজ্যবাধী- 
* এর অন্স্থত নীতির খুব একট] পরি- 





< দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৫ই স্প্টেহর, ১৯৭৮ 


কলকাতার ফুটবল আজ অনুস্থ 


রাজ্য সরকারের ব্যৱস্ত। গ্রহণ করা দন্ুকার 


নন্দন মিত্র 


ৰর্তন হয়নি ঠিক তেমনি এইসব 
বিঠেদকারী জিনিসগুলো জিইয়ে 
রাখ হয়েছে, অবশ্ত রূপ ও রঙ 
পান্টে। বতমানে এই ব্যাপারটি 
খেলার মাঠেই সবচেয়ে বেশী করে 
চোখে পড়ছে মার প্রধান লক্ষাবত্ত 
ছাত্র ও যুবক । 

ফুটবল খেলা নিয়ে কিভাবে অহুস্থ 
প্রচার চলে কয়েকটি বাজারী সংবাদ- 
পত্রের সংবা্ধ পরিবেশনের দ্বিকে 
নজর করলেই তা বোঝা ষায়। দুই 
প্রধানের খেলার দিন এবং পরদিন 
এইসব সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় এ 
খেলার খবর এমন কি খেলোয়াড়দের 
পারিবারিক কাহিনী ও ছবি অনেক 
জারগা জুড়ে ফলাও করে ছাপা হয়, 
তাতে,যদি পৃথিবীর অন্য সব দ্বরকারী 
'খবর রসাতলে যায় তবুও । বিল্রান্ভি- 


কর সংবাদ ছাপার জন্ত কুখ্যাত এই ' 


সব সংবাদপত্রগুলিতে খেলার ফোপান 
ফোলানো খবর ছেপে এইভাবে সম- 
ধকদের পার্টিজান মলোভাবকে 
উস্কানি দেওয়া! হয়। এরা এষন- 
ভাবে কোন দলের পক্ষে বা বিপক্ষে 
খবর ছাপে যে ত! ঠা মাথার 
মানুষকে ও উত্তেজিত ও পক্ষাবলম্বী 
করে তোলে । সেদিন তে? এক 
সাহিত্যিক-সাংবার্দিক লিখেই বসলেন 
আজ ঘট-বাঙালের খেলা । এইভাবে 
এইসব বুর্জোয়া নিয়ন্ত্রিত প্রচার 


তারকা পরিণত করছে । এই বছর 
এরা একটি খেলোয়াডকে নিয়ে এমন 
মাতামাতি করল ষে মনে হবে 
ব্রাক্তিলের পেলে অথবা আকাশের 
দেবতা বুঝি আজ মাঠে আবিদ 
হতে চলেছেন। এইসব পত্রিকা- 
গুলির আর একটি প্রধান কাঁজ হচ্ছে 
ষে সারা বছর ধরে উত্তেজনাকে 
জিইয়ে রাখা, . বাজারী সংবাদ- 
লংবাদপত্ৰগ্ুলির পক্ষে ষা নণ্তব হয় 
না। ক্রমাগত প্রজৰ ছড়ানো 
থেকে আরম্ভ কলে লমন্ত রকমের 
মিথ্যা ও অর্ধলত্য সংবাদ পরি- 
বেশনের মাধ্যমেই এরা টিকে থাকে। 
এইসব পত্রিকাগুলি এক-একটি দলের 
দমর্থক সাজে যাতে এ দ্বলের 
দমর্থকষের মধ্যে একটি পত্রিক] জন- 
' প্রিয় হয় । এইভাবে বিভিন্ন ক্রীড়া 
পঞ্জিকা! তাদের বাজার ভাগ করে 
নেয়। বিভিন্ন দলের সমর্থক সেজে 
এরা! উত্তেজনা ক্রমশঃ চড়িয়ে যায়_ 
বড় খেলার পূর্বে এই উত্তেজনা এত 
চরমে পৌহয় ষে তা এক দ্বলের 
সমর্থকদের অপর দলের সমর্থকদের 
প্রতি মারমুখি করে তোলে । এতে 
অবন্ত এ পদত্রিকাণ্ডলির কিছুই হয় ন। 
বরং উত্তেজনার সঙ্গে ডাল রেখে ওদের 
প্রচার সংখ্যাও তুঙ্গে ওঠে । অভিভা- 
বকেরাও খেলার অম্থস্থ দিকটার 
সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকায় বাচ্চাদের এই 


মাধ্যমগুলি অপরিণত ছাত্র ও যুবকদের পত্রিকা পড়ায় বাধা দেয়না! 


সামনে মোহনবাগান, ইষ্টবেজল বা 
মহাঁমেডানের কল্পঞ্গত স্ষ্টি করতে 
চাইছে ঠিক যেভাৰে বুর্জোয়া! নিয়ন্ত্রিত 
শিল্পষাধ্যমগুলি' ( সিনেমা নাটক 
সাহিত্য ) ছাত্র ও যুবকদের সাষনে 
যৌনজালার কল্পজগত সৃষ্টি করছে। 
এইমব সংবাদ-প্ররিবেশন. এসব, 
পত্রিকার রাজনীতিগতভাবে মানুষকে 
কৃপযুক বানিয়ে রাখার বৃহত্তর 
নীতির সঙ্গে সামন্রস্তপূর্ণ । : 

আবার এইলব সংবাদ পরিবেশ- 
নের ফলে একধরণের মানুষের মধ্যে 
হেকুচি ও মানসিকতা গড়ে উঠছে 
তা পুরুধ করতে এক ধরণের খেলার 


পত্রিকা] বেরোচ্ছে । এর! সিনেম। 


পত্রিকাগুলির অনুকরণে অফ.সেটে 
খেলোয়াড়দের ষে শুধু রঙিন ছবি 
ছাপছে তাই নয, গিনেম। পত্রিকা- 
গুলি যেমন ক্ষমাগভ প্রচারের 
মাধ্যমে অপরিচিত অভিনেতাদের 
রাতারার্তি চিঅ-তারকায় পরিণত 
করে, ঠিক সেই একই কায়ন্বায় এর! 
আস্ধর্জাতিক মানের চেয়ে অনেক 


* শিক্পমাধ্যযগুলিকেও এ ব্যাপারে 
কাজে লাগান হয়। এই বিষয় নিয়ে 
কয়েকটি চলচ্চিত্র হয়েছে ও হচ্ছে। 
যদ্ধিও পর্রিকাগুলির যত বিশেষ এক 
কলের সমর্থক সাজার ঝুকি এর! 
নেয়ন। কিম্ত ছবির মধ্যে উষ্কানী 
প্রয়োগ যথেইই চলে । অবশ্ত বস্স- 
অফিসের দিকে তাকিয়ে পরিচালক 
উভয়ুপক্ষকেই একটি করে খেলায় 
যেতান এবং “নব খেলার সের] বাঙা- 
লির তুমি ফুটবল? বা! “সবার সেরা 
মোহনবাগান স্দার ইঞ&বেজল মার্কা 
ব্যাপার দিয়ে ছবি খেষ করেন। 

আজ এই অহ্থস্থতার বিরুদ্ধে ক্ষীণ 
হলেও ক্রুমবর্যয়ান জনমত গড়ে 
উঠছে। গত বৎসর একজন প্রাক্তন 
খেলোয়াড় যবন আকাশবাণীতে 
বললেন ষে “আজ পশ্চিমবঙ্গ দ্বিখণ্ডিত’ 
খন বহু মানুষকেই আমি প্রতিবাদ 
করতে শুনেছি । আজ অনেকেই 
কিশোর ও যুবকদের মধ্যে খেলার 
নামে যে বীঙ্ রোপণ কর] হচ্ছে তার 
বিরুদ্ধে একট] কিছু করার প্রয়োজ- 
শীস্ততা স্বীকার করছেন । 


* মাহুযের মধ্যে এই উন্নাদ্ন! বা 


. অন্থস্থতা যে অপসংস্কৃতির চেয়ে কিছু 


কম মাঁরাস্মক নত্ন বরং বেশীই সেট! 
বোঝাতে প্রচার ও শিল্পমাধাম গুলিকে 
এগিয়ে আসতে হবে । অবশ্ব বাংলার 
এতিহশালী নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে 
অঙ্গত রেখে "ফুটবল" বলে একটি 
নাটক হয়ে গেছে। এই নাটকে 
বাস্তবাবন্বঃট1 সভ্যনিষ্টভাখে ভুলে 
ধর] হলেও এর পেছনের স্বামাঞ্জিক 
অর্থনৈতিক কারণগলি তুলে ধর! 
হয়নি । আশা করব ভবিস্ততে 
অপেক্ষাকৃত সচেতন কোনও নাট্য 
সবল এর পেছনের অর্থনৈতিক রাজ- 
নৈতিক ও সামাজিক কারণগুলি 
তুলে ধরার মাধ্যমে স্বচ্ছতর নাটক 
উপস্থিত করবে ।, যদিও এইসব 
নাটকের তৃমিক! হবে খুবই সীমিত, 


' কারণ মননশীল ব্যতিরাই এইসব 


নাটক দেখতে যাবেন । 
এই বিষয়ে ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে 
আসতে হবে রাজ্য সরকারকে । 
বর্তমান রাজ্য সরকার ছাত্র ও যুবক- 
দের উচ্চুত্ঘলতা বন্ধ করতে প্রতি- 
শ্রুতিবন্ধ। আর যেহেতু খেলার 
মাঠের উচ্ছৃঙ্ঘলতা নার! বাজ্যব্যাপী 
শিক্ষাঙ্ষেত্রের উচ্ছৃব্খসতা ও সামা- 
জিক অবক্ষয়ের থেকে বিদ্ছিল্ন নয়, 
ভাই আমরা আশা করতে পারি যে 
রাজ্য সরকার খেলার মাঠে সুস্থ 
অবন্বা ফিরিয়ে আনতে শিক্ষাক্ষেত্রে 
মতই একাস্তিক প্রচেষ্টা চালাবেন । 
শিক্ষাঙ্ষেতে ঘেমা শিক্ষার মনোনয়ন 
ব্যতীত উচ্ছৃখনক1 দূর করা লন্তব 
নয়, ক্রীড়া জগতের বেলায়ও সেটা 
সমানভাবে সত্যি । 
আমাদের দেশে পু'ঞ্জিপতিদের 

চাপে যেমন ' ছোট ব্যবসা টিকতে 
পারে না ঠিক তেমনি দু-তিনটি বড 
ক্লাবের চাপে ছোট ক্লাবগুলিও তাদের 
অস্তিত্ব বজায় রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। 
বড় ক্লাবগুলি ষেহেতু সমাজের ধনিক 
শ্রেণীর লোকদের সামাজিক প্রতিপত্তি 
বক্তায় রাখার হাতিয়ার, ভাই এইনব 
কাবদের টাকার কোনও অভাব হয় 
না। এই ক্লাবগুলি সারাদেশ জুড়ে 
খেলোয়াড় মামঘানি রপ্তানি করে। 
এইপব ক্লাবগুলি কোনও খেলোয়।ড় 
তৈরী করেনা অথচ ছোট ছোট 
ক্লাবগুলিতে ওরা গুৎ পেতে থাকে 
ভাল খেলোয়াড় উঠলেই ভাদের 
কিনে নেওয়ার জন্ত। সবসনয় যে 
নিজেদের দল গড়ার জন্তই এট! করা 
হয় তা নর, অনেক সনয় ছোট 
*লগুলি যাতে গ্রতিঘন্বী হতে না 
পারে, তাই তাদের ফুটবল ঘলগুলি* 
ভেবে দেওয়ার জন্তও এট! করব 
হয়। তাই কোনও ছোট ক্লাব ভাল 
খেললেই পত্রের বহর সেই দল 
্ছনছ হয়ে যায়। এসব ছোট 
ক্লাবদের ঘল গড়ার পরিশ্রষ পণশ্রষে 
পরিণত হয় জান ক্ষার মেহনৎ 
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বড় ক্লাবগুলির মুনাফার পরিণত হয়। 
দল পরিবর্তনের সমগ্র য় দেখিয়ে 
আটকে রাখা থেকে জোর করে 
খেলোয়াভ হরণ কর! পধস্ত অনেক 
রকম মমাজবিরোধী কাছের কথাই 
শোন! যায় আব এই সময়ই ছুই 
দলের সমর্থকদের মধ্যে যে ঠাণ্াযুদ্ধ 
চলে "৬1 খণ্ডযুচ্ধে পমিণত হয়। এই 
সব বড ঘলগুলি খেলোয়াড় কেন।- 
বেচাঁয় যে খরচ করে তার এক ধশ- 
যাংশও এর! তরুণ খেলোয়াডদের 
অন্য খরচ করার প্রয়োজন মনে করে 
না। আই-এফ এও এ ব্যাপারে সম্ান- 
ভাবে দায়ী । তাদেক তৈরী ফ্র্যাঙ্কে- 
নষ্টাইনদের ভয়ে তারাই আজ ভীত |. 
এ চক্র ভাঙতেই হবে? 

এই চক্র ভাঙতে পারলে এক- 
দিকে যেমন ফুটবলের যনোয়ঙ্গয়ূন 
ঘটবে অন্যদিকে সমর্থকদের উগ্রভাও 
হাম পাবে। ১৫ থেকে ২০ বছর 
আগে যখন ভারতের ফুটবল মান 
আন্তর্জ।তিক মানের কাছাকাছি 
গিয়েছিল সেই সময় কলকাতায় 
অন্তত সাত-আটটি দলের দং 
গ্রতিদন্বিতা হোত। বর্তমানে সেই ' 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমতে কমতে ছুটি বা 
তিনটি দলে এসে ঠেকেছে । এর সঙ্গে" 
তাল রেখে ফুটবলের মানের যেমন 
ক্রমাবন্তি ঘটেছে ঠিক তেখনি সম-. 
কদের উন্মাদনার তীত্রতা বুদ্ধি 
পেয়েছে । ছুটি দলের প্রতিদন্দাব।হী 
মনে করছে যে এবার থেকে তারাই 
হবে অপরাজেয় ও অগ্রতিতন্থা। 
অব্য মত্বত্ব দশকে বিপক্ষকে সহ 
করতে না পারায় যে ফ্যাগিবাদী 
মনোভাব ভারতের রাজনাতিতে 
দেখা গিয়োছল, তাও এ উগ্রপন্থী 
হনোঁভাব গঠনকে পরোক্ষভাবে 
ত্বধাঘ্িত করেছিল । 

অতএব ছোট ক্ল।বগরণ যদি 
আবার পূর্বের প্রতিদ্ান্বতা গড়ে 
ভুলতে পারে, তাহলে বড ধনের 
উগ্র সমর্থকরা আস্তে আস্তে বুঝতে 
পারতে ঘষে ভার! অজেয় নয় এবং এই 
ভাবেই হার] বিপক্ষ দলকে সম।হ 
করতে শিথবে 1 তারা বুঝবে যে : 
জগ পরায় মিশিয়েই খেলা । সেউ। 
একমাত্র সম্ভব যদ্ধি ছোট ক্র।ব৬ল 
তাদের পরিশ্রমে তৈরী খেলোয়াড- 
দেয় ধরে রাথতে পারে। 

এন ফলে ফুটবল্রও মানোন্নয়ন 
ঘটবে, কারণ সেক্ষেত্রে বে খালি 
প্রতিহন্বিতা গড়ে উঠবে ভাই নয়, 
ছোটঘলগু(লকে ভাওধার জন্ত শুধু 
টাকার লোভ দেখিয়ে প্রয়োজনাতি- 
{রক্ত বৎ খেলোয়াড়কে বড় দলে নিয়ে 
এসে সার] বছর ধরে বসিয়ে রেখে 
ফুটবলকে পঙ্গু করে দেশ্য়ার চক্রাস্তও 
বন্ধ হবে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবা- 
স্বিত তিনভাবে কর] যেতে পারে: = 


(শেবাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 








1 ছয় ॥ 


বিদ্রোহী চর্বেন্ধন (২) 
ছর্ষোধনের বভছুর্নাম। সে 
দুয়াত্বা। তার ন্যায়পরায়ণ সুবোধ 


শান্ত খুড়তুতো| ভায়েছের খুন করে 
হস্তিনাপুরের সিংহাসন দল করতে 
চায় সে। শ্বরং কাকি! কৃত্তী রাজ- 
গৃহের নির্জন প্রাঙ্গণে ক্ষত্া দেবর 
বিদুরকে পাশে বঙিয়ে এই সব অন্ধ- 
যোগ করেন। বিছুর সান্বন দেন 
পৃথাকে £ ' ভাবনার কিছু নেই, 
তোমার ছেলেপুলেদের ওপর স্বয়ং 
দেবছিজজের নজর আছে, ওদের কিছু. 
মাত্র অনিষ্ট হবে না। | 

এই তো গল্প । মুনিতে বানালে 
এবং বিছুর বাহিনীর ছার! ফলাও 
প্রচারিত এ গল্প ভারতবাসীর কানে 
আবহমান জপমস্ত্রের মত ঢেলে আসা! 
হয়েছে। অথচ ঘতটা রটনা তার 
শতঙভাগও টন! নয় । 


'পাণ্ুর মৃত্যুর পর সপত্বী মান্রীকে 


স্বামীত্ব শবদেহের সঙ্গে সহমরণে 
পাঠিয়ে দেবী কুন্তী ছেলেদের হাড 
ধরে তাড়াভাড়ি শ্বশুরের রাদত্ব 
হপ্তিনাপুরে ফিরে এলেন। ফলে 


চির বুঝে নিতে হবে তে! 






পে 


' ত্বাকেই। সপুত্র কুস্তীর আগমনে 


রাজপরিবারে ষে নতুন পরিস্থিতির 
. উদ্ভব হ’ল সাধারণ পারিবারিক 
ক্ষেত্রেও অমুরূপ অবস্থাই হকি হয়। 
রাজপুত্র ধার্তরাষ্ট্রগণের সঙ্গে 
প্রবাসী পাগুবঘের সেই প্রথম পরি- 
চয়। জেঠতুতো! খুড়তুতো ভায়ের! 
ইতিপূর্বে কেউ কারো মুখ দেখেনি । 
শৈশবকালটা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের কেটেছে 
রাজন্থখে, পাণুপুত্রা সে সময় 
প্রকৃতির কোলে গিরিনদী নিঝ- 
রিণীর মোহময় লীলাক্ষেত্রে স্বাধীন 
ভাবে বেড়ে উঠেছেন । স্বভাবতই 
কুরু পাগুবের আঁডার আচরণ ও মাল- 
সিকতাও হয়েছে বিভিন্ন । কৈশোরে, 
সম্পুর্ণ বিপরীত মানলিকতার মধ্যে 
সমঝোতা করে নেওয়া খুবই কঠিন |, 
সমস্যা দেখা দিয়েছিল তাই স্বাভা- 
বিক কারণেই । তার মধ্যে প্রাথ- 
মিকভাবে আদৌ কোন রাজনীতির 
গন্ধ হিল না। তাছাড়া ছেলেদের 


” বয়সই বা কত তখন । যুধিষ্ঠির বোধ 


“ হয় যোল,তীম ছুর্যোধন চোদ্দ, অর্জন 
তের, এ বয়সটা! তো মারাত্মক কুটি- 
লতার বন্সস নয়। (অবশ্য সাধারণ 
মানবপুত্র ও রাজপুতে তফাৎ আছে। 


ভাবলে তের চোদ্দ বছরও নিতান্ত 
সামান্য মনে হয় না।) 
যাই হোক, পাগুবর হজজিনাপুনর 
এলে রাজপ্রাসাদে তাদের কিন্তু সাদর 
আমস্রণ জানিয়েই গ্রহণ করা হয়ে- 
ছিল । দ্বারদেশ থেফে অভ্যর্থনা করে 
জ্ঞাতিকুলকে রাজ্গৃহের অভ্যন্তরে 
নিয়ে যেতে এগিয়ে এসেছিলেন স্বয়ং 


 ধতরাই গাদ্ধারী ও ধার্তরাষ্রগণ। 


ফেলচয়ণার্থ বৃক্ষে আরোহণ করিত, 


আকবর শা কিন্বা সিরাজদৌল্লার কথা ' 


ছোট তিন তাই, 


MAG 


[ 


খর আপোকে- RELA 





খায়ে মিৰ 


ছেলেরা ডন খেলার সাথী পেয়ে 


. যেদিন খুশিই হয়েছিল মনে মনে । 


মহাভারত বলেন, “তাহারা 
(পাগুবপন) দুর্ষোধনাদি শত ভ্রাতার 
সহিত, সতত পরম স্ুখে-ক্রীভা 
করিতেন ।” (আদি) 

‘কিন্তু ক্রমেই ভীমের দৌরাত্ম্য 
অত্যাচারের সামিল হয়ে 'উঠল্‌। 
পাণগুবদের জয়গায়ক মহাভারত- 
কারকেও স্বীকার করতে হয়েছে : 
“যখন ধৃতরাষ্ট্রেরে পুত্রগণ পরম 


' আহ্াদে ক্রীড়া করিত বুকোদর 


(ভীম) তৎকালে তাহাদের পরস্পরের 
মন্তকে সংঘর্ষণ করিয়া দিতেন ।” 
কিন্ত মজা! এই যে, যেহেতু এজাতীয় 
অত্যাচার দেবদ্বিদের প্রিয়পাত্ পঞ্চ- 
পাগুবের অন্যতম ভীমের ফী, 
তাই ভীমের সকল _ অন্তায় 


আচরণকেও মহাভারতকার সন্দেহ ' 


কৌতুকের সঙ্গেই বর্ণনা করেছেন। 
এমন কাজ ছুর্যোধনের দ্বারা ‘অনুষ্ঠিত 
হলে সেই অপকীতি গাইতে ‘দুরাত্মা’ 
শবযুক্ত সহস্ৰ শ্লো্ক লেখা হয়ে ষেত। 
কিন্ত ভীমের দে'রাত্মাকে বেশ 
প্রশ্রয়ের স্থরেই বর্ণনা ফরে কবি 
বললেন £ “তিনি (ভীম) কখন কখন 
তাহাদিগকে (ছুর্ধোধনভ্রাতাদের ) 
ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া কেশধারণ- 
পূর্বক এমন বেগে আকর্ষণ করিতেন 
যে, তাহারা কেহ ক্ষতজ্াহ্,কেহ ক্ষত- 
মস্তক, কেহ ব! ক্ষতত্বদ্ধ হইয়] প্রাণ- 
নাশভয়ে পরিত্রাণার্থ. আর্তম্বরে 
চীৎ্কার'করিভ। জলক্রীড়ার সময় 
তিনি এককালে তাহাদের দশজনকে ' 
ধরিয়া জলে যর হইয়া থাকিতেন। 
পরিশেষে তাহার! মৃতকল্প হইলে 
ছাড়িয়া পিত্তেন । যৎকালে তাহার! 


ভীমসেন সেই সময় পদাঘাতে সেই 
বৃক্ষ কম্পিত করিতেন; তাহারা 
প্রহারবেগ মহ্‌ করিতে না পারিয়া 
ফলের সহিত বৃক্ষ । হইতে ভূতলে 
পতিত হইত ,” . 

বোঝা গেল, ভীমসেন ছিলেন 
দারুণ পালোয়ান । তিনি অনুজদের 
সর্বদাই লাঞ্ছিত করতেন ; তবে দেই 
লাছনার লক্ষ্য ছিলেন শুধুমাত্র 
ধার্ডরাষ্্ররা। ছিতীয়্ পাণ্ডই নিজের 
অর্জুন নকুল ও 
সহদেবের কিন্ত গায়ে আচড়টিও 
লাগতে দিতেন না এবং যেহেতু এসব 
ঘটনা একান্গবর্তী পরিবারে চাপা 
ঢাকা খাকার বিষয় নয়, সুতরাং ধরে 
নেওয়া যায়, ভীমের দৌরাস্যের 


গর গান্ধারী, মাতা কুন্তী, 


কাক বিছুর এবং জ্োষঠভ্রাতা ন্যায়া- 


ধীশ ধর্মপরায়ণ ' যুধিষ্রিরের অগোঁচর 
ছিল নাঁ। কিন্ত কৈ কেউ-ই তো 
ভীমকে তিরস্কার করে তার দেই 
অত্যাচার নিবারণের' চেষ্টা করেন 
নি। বিছুর কাকা' আর কুস্তী চুপ 
করে থাকার অর্থ কি পরিবারে কলহ- 
স্থত্র বাড়িয়ে দেওয়া নয় ?- যুধিষ্ঠির 
বোধহয়, জেঠতৃতো৷ ভায়েদের ওপর 
অত্যাচারটি কখনই কোনে! অত্যা- 
চার বলে গণ্য করতেন না। কৃস্তী 
মজা! দেখতেন । বিছুর হয়ত অপেক্ষা 
করতেন, একবার লাগুক না গৃহ্‌- 
বিবাদ তাতে প্রচারের সুবিধে হবে। 
লোকজনকে ফিসফাস বলা 
বাপমরা ছেলেপুলেগুলোর ওপর 
ধৃতরাষ্ট্রের শয়তান ছুরাত্ম! পুত্রটি 
বড়ই অত্যাচার করছে। গড়ে 
তোলা যাবে দুর্ষোধনবিরোধী জন- 
মত । মনে মনে এই কর্ষভিপ্রায় 
না থাকলে কুচক্রী বিদুর কুস্তী নিশ্চয় 
বৃকোদরের উৎপাত ধমকে ঠাণ্ডা 
করে দিতেন । কিন্তু তা তারা করেন 
নি। স্থষোগ খু'ঞ্জেছেন ধৃতরাষ্্রদ্বের 
পক্ষ থেকে একটা প্রত্যাঘাতের । 
সেই প্রত্যাথাত এলেই দেবর বৌদি 
কোষর বেঁধে অপপ্রচারে নেমে 
পড়েন; সফল করে তোলেন তাদের 
ষড়যন্ত্রী উদ্দেগ্ত । 

. অতবভ মহাভায়তে গান্ধাক্সী 
মহারানী হয়েও অতি সন্পমশীলা ও 
সর্বংসহা রমণী ৷ .কুস্তীর মত তিনি 
বিবাদ বাধিয়ে দিয়ে কোন্দল করতে 
ভালবাসতেন না। নিশ্চয়ই দেবর 
পুত্র ভীমের উপদ্রবের কথা তার 
কানে গেছে । শুনেছেন তিনি 


ছেলেদের অভিযোগ, কিন্ত এই নিয়ে 


ঘোট পাকিয়ে গোপন চক্রান্ত করতে 
বসেন নি। 

অথচ যে কুন্তী নিজের ছেলের 
দোষ দেখতে পান না, ভাস্বর পুত্র 
দুৰ্যোধন সম্পর্কে তিনি কি বললেন 
সেদিন । 

তবে গল্পটা বলি £ 

ভায়েদের এইভাবে নিগৃহীত 
হতে দেখে এবং এ বিষয়ে প্রায় নিজে- 
দের রক্ষকবিহীন বিবেচনা করে রাজ- 
কুমার ছুর্যোধন ছোট ভাযেদের 
ভীমের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা 
করার জন্য একট! কুটনৈতিক ফন্দি 
আটলেন। সাধারণের ক্ষেত্রে সেই 
মারাত্মক ফন্দি যতই কেনন! ভীষণ 
ভয়ানক বোধ হোক, এক রাজপুত্রের 





দর্পন ॥ শুক্রবার ১৫ই, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ 


পক্ষে এ জাতীয় পন্থা গ্রহণই ছিল 
স্বাভাবিক । তরুণ রাজপুন্স জলভেন 
তখন চরম অবমাননার জালায়ু। 
পাশুবরা আসায় ছুর্ধোধন প্রমুখের 
একছত্র আধিপত্য ক্ষুণ তো হয়েইছে, 
উপরন্ধ ভীমের ' দৌরাত্ম্য কেউ 
তাকে দুরাত্খা না বলে সব সময় 
বিতুরমস্ত্রণা প্রভাবে দোষারোপ কর- 
ছেন ছুর্যোধনকেই | এমন -এক 
পরিস্থিতিয় মোকাবিলা স্থতরাং 
রাজক্কীয় পন্থতিতেই করতে চেয়ে- 
ছিলেন ছূর্যোধন। পদ্ধতিটি ছিল 
কৌশলে ও সুনিপুণ রাজনৈতিক 
পৃদ্ধতিতে তীমকে গুপভাবে হত্যা 
করা। ছুর্যোধনের এই চরম গ্রতি- 
ক্রিয়ার পেছনে ছিল লাঞ্ছনার জন্ত 


- প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা । এ বয়সে 


ঘে কোনে" রাজপুত্রের পক্ষে এ জাতীয় 
প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক নয়। 

মহাভারতের পণ্ডিত কথকবৃন্দ 
কিন্ত সমগ্র ব্যাপারটির মধ্যে রাৰ্য 
লিগ্নার আকাক্ষা দেখতে পেলেন। 
আসলে ব্রান্ধণের। শ্বয়ং সে সময় 
এমনই ক্ষমতালিপ্ণ, হয়ে উঠেছিলেন' 
ষে যেকোনে! আচরণকেই তাদের 
সম্পত্তি বিষয়ক আচরণ বলে মনে 
হয়েছে। নিজেদের মনের ক্লে? তারা 
মাখিয়ে দিতে চেয়েছেন কুমার ছুর্যো- 
ধনের মুখে । 

এজন্য তারা বললেন, ধুতরা 
তনয়দিগের মধ্যে সর্বজ্ঞোষ্ঠ দুর্যোধন 
সর্বাপেক্ষা! অধিকতর ক্রু, দুর্মতি, 
পাপাঁচার ও এই্বর্ধ্যলুৰ ছিল। এ 
দুরাত্ম! ভীমসেনের অপরিমিত পরা- 
ক্ৰম ঘর্শনে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া 
মনে মনে চিন্তা করিল, কৃপ্তীর 
মব্যমপুত্র বুকোণর বলবান, বিক্রম- 
শালী ও শৌর্ধযুক ; এই ছুরাত্মা 
একাকী আমাদিগের শত ভ্রাতাকে 
অবলীীলাক্রধে পরার করে, অতএব 
যখন ভীষ পুরোগ্ভানে নিত্রিত 
থাকিকে তখন ইহাকে ধরিয়া 
গজায় নিক্ষেপ] করিব। তাহা 


"হইলেই ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অন্ন 


স্ব ফৃথিষ্টিকে বদ্ধ রাখিয়া! অনা- 
মাসেই সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতে 
পারিব।” পাপাস্মা ছুর্যোধন মনে 
মনে এইরূপ দুষ্ট অভিনন্ধি করিয়া 
মহাত্মা 'ভীমসেনের রষ্বাম্বেষণে 
সর্ব] যত্ব করিতে লাগিল |” 

অন্যায় করলেন ভীমসেন! দেব- 
দ্বিজ সমপ্রদ্ায় সেজন্য ভীমকে ভূষিত 
করলেন মহাত্মা আখ্যায় । ওদিকে 
ভীমের আচরণের - প্রতিক্রিয়ায় 
কিশোর ছুর্যোধন ঘে মতলব আটলেন 
তার মধ্যে দ্বিজগণ কিন্ত কিছুমাত্র. 
বালস্থলভ’ চপলতা সন্ধান করে 


ছুর্যোধনের প্রতি সন্সেহ তিরস্কার 


বর্ষণ ক্রার মত মানসিক উদ্বারতা 
প্রদর্শন করতে পারলেন না। স্থরু 
করে দিলেন অপপ্রচার! চিহ্নিত 
করলেন তাকে ক্রুর, ছুর্মতি, পাপা- 
চারী, এশ্ব্যলুক্ধ এবং পাপাত্মা বলে। 
শব্দগুলি যেন ছুর্যোধনের জন্তই মহাঁ- 


ভারতীয় কারিগর খারা বিশেষ- 





‘ 


করিতে 


ভাবে তৈরী । যত রকম গালি- : 
গালাক্ষ তাদের অভিধানে সন্ধান 
কবে পাওয়া সম্ভব বিশাস মহাভারতে 
সর্বপ্রযত্রে তারা নে সব গুলিরই , 
অক্কূপণ ব্যবহার করেছেন দুর্ষোধনকে ৮. 
দাঁনবাকার করে সর্বদমক্ষে তুলে - 
ধরার জন্ত। দেবদ্ধিজ পক্ষীয় বুদ্ধ" 
ভীবীদের এই সচেতন প্রয়াপই প্রমাণ 
করে যেদুর্ষযোধনক্ষে বিদ্ধ করার 
প্ছেনে ছিল স্থণিস্থিত গভীর চক্রান্ত 
ও স্বার্থচিত্তা । 

দৃশাদই ভীঘসেনের সঙ্গে এটে 
উঠতে না পেবে, দুর্ধোধন রাজো- " 
চিত উপায়ে তার ছোট ছোট ভাই- 
গুলিকে ভীমের অত্যাচারের হাত 
পেকে বাচাতে চেষ্টা করলেন । এক * 
অসতর্ক মুহূর্তে ভীমকে তক্দরাচ্ছন্্র করে - 
বেঁধে ফেললেন ধার্তরাষ্ট্রর। । ভীবপর 
তাকে সবাই মিলে চুপি চুপি গঙ্গায় 
বিসর্জন দিয়ে ফিরে এলেন রাঙ্গ- 
প্রাসাদে । কুক পাগুবন্না সেদিন 
একত্রে গঙ্গাতীরে এক রমণীয় স্থানে 
বনভোজনে  গেছলেন। খেলার 
শেষে প্রাদাদে. ফিরলেন সবাই । 
ফিরে এলেন ন! শুধু ভীঘসেন। 

কুম্তী খবর পাঠালেন দেবর 
বিদুরের কাছে। খবর পেয়ে বিছুয় 
এসে রাজ্দপ্রাঙ্গণের এক গোপনীয় 
স্থানে মিলিত হলেন ভোদয়াজ * 
দুছিতা পৃথার সঙ্গে । + 

পৃথ! দেবর রিছুরকে ডাকতেন, 
কত্ঃ’ নামে । বিছ্র উগস্থিত হলে 
পৃধ! বললেন, “ক্ষত্তঃ ! অন্ত কুমার- 
গণ একত্র হইঘা! উদ্যানে বিহার 
গিয়াছিল। সকলেই 
কিরয়া আসিয়াছে, কেবল একাকী 
ভীম এ পর্বস্ত প্রত্যাগঘন করে নাই, 
সেযে কোথাম্ব রহিয়াছে, কেহই 
তাহার অনুসন্ধান করতে পারে 
নাই |” 

এই যখন আবস্থা তখন কুন্তী 
কেবলমাত্র সন্দেহ পরবশ হয়েই শাপ 
শাপান্ত স্থক্ করলেন হুর্যোধনকে । 
বললেন, এ পাপাত্মাই “নামার 
ভীমকে বিনাশ করিয়াছে ৷” বিদুর 
বললেন, “হে কল্যাণি ! ঘি পরি- 
পামে আপনার মঙ্গল চাও, তবে ও 
কথা আর মুখে আনিও না 1” 

ভীমের অনর্শনের কারণ দুর্ষো- 
ধনের চক্রান্ত একথ1 অনেক পরে" 
জান। গেছে। কিন্তু সে সম্পর্কে 
নিঃসংশয় হওয়ার আগেই নিভৃত 
আলাপে কাকা ও কাকিমা বিছুর্র- 
কুন্তী দুর্যোধনের প্রতি যে মনোভান » 
পোষণ করেছেন তা অত্যন্ত বিদ্বেষ- 
পূর্ণ ও শত্ৰুভাবাপন্ন । একটি কিশো- 
রের প্রতি এ জাতীয় মনোভাব 
পোষণ করাও" মহত্বের লক্ষণ নয়। 
মহাভারত কিন্তু বলবেন, পাগুবপক্ষ 
মহাদাচরপ ছাড়া কখনই অর্দাচরণ্ , 
করেন না, পৃথিবী ধত পাপ, সবই, 
ছু্মতি ছুর্ধোধনের উষ্কীষের নিচে 
আশ্রিত। (চলবে) 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ 


[১৪ই সেপ্টেম্বর কথাশিল্পী 
বিকৃতিকুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভয়- 
দিন। এই উপলক্ষে বর্তমান রচনাটি 
প্রকাশ কর] হল।-_-সম্পাদক, দর্পণ ] 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
বিভৃতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্প- 
মেজাজের পার্থক্য বছল আলোচিত। 
তবে একটি পার্থক্যের পুনরুল্পেখ 
প্রয়োজন । নয়তো বিভূতিভূষণকে 

জম্যক বোঝা যাবে না! তারাশঙ্কর 
* প্রক্কতিসচেতন উঁপন্যািক হলেও 
প্রকৃতি তার মূল ধ্যের ছিল না, 
মাহযই ছিল তায় প্রধান মনো- 
যোগের বিষয়। অনেক সময় মামু- 
যের প্রতি একাস্তিক মনোযোগের 
- আবেশে প্রহৃতির দিকে তাকাবারও 
তার ফুরসৎ হতো না এমনি মাঁছষ- 
মনস্ক ছিলেন তারাশঙ্কর শিল্পী 
হিলাবে। চিন্ত বিভূতিভূষণ তার 
উল্টো । তিনি প্রকৃতিতে প্রায়শঃ 
বুদ হয়ে থাকতেন। এতটাই বেশী 
পরিমাণে যে, সমাজপ্রবাহের প্রতি- 
(বিঘ্ব্বরপ মানবীয় জীবনের পর্ধবেক্ষণ- 
< মুলক শিল্প উপন্যাসে প্রকৃতি চেতনার 
এই আচ্ছন্নতা অনেক সময় একটু 
বাড়াবাড়ি বলে মনে হতো । পথের 
পাঁচালী উপন্যাসে গাছ-গাঁছালির 
অন্তহীন বর্ণনা প্ররুতিবিজ্ঞানের পাঠ- 
ক্রিয়ার দিক থেকে মূল্যবান এবং 
কাব্যের দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট মধুর 
আশ্বাদময় মনে হলেও সময় সময় 
ক্লাত্তিকর ঠেকে। ক্লান্তিকর ঠেকে 
এইজন্য ষে, প্রক্কৃতিচ্গর এই অ+তি- 
শষ্য পাঠকমনে এই আশংকার সহি 
করে যে হয়ত উপস্তাসে মানুয 
প্রতির তলায় বরাবরের জন্ত চাপা 
পড়েই গেল, সেখান থেকে তার 
উদ্ধার অসম্ভব । 
বাচোয়া এই যে, বিভৃতিভূষণের 
রচনাধ এই আশংকা শেষপর্যন্ত 
অপত্য প্রযাণিত হয়। কেনন! 
মানুষের প্রতিও যে তিনি কম মনো- 
যোগপরায়ণ নন তার পরিচয়ও তিনি 
তার সাহিত্যে বারেবারেই দিয়েছেন। 
তার অফুরন্ত সহজাত ঝানবপ্রেম 
তাকে ফিরে ফিরেই 
সংসারের দিকে তাকিয়ে দেখার 
“রণ | দিয়েছে। প্রকৃতির লীলা! 
ও সংসারলী লা একান্তরক্রযে, কখনও 
যুগপৎ, বিভূতি সাহিত্যে পরিন্ফুট 
হয়ে লেখকের প্ররুতি সন্থদ্ধীয় 
-০bse৪5i0n-এর ক্রটি সবটখ না হলেও 
অনেকখানি পরিমাণে লাঘবু করে 
"শদিয়েছে। আরও ফেট1 বিভ্ৃতি- 
সাহিত্যে লক্ষণীয়, তিনি প্রকৃতির 
প্রাচুর্য ও অজজতার পিঠে মর্ধাস্তিক 


: প্রভৃতি উপন্যাস 


মানুখঘের ' 


নারায়ণ চৌধুরী 


দ্বারিদ্রোর 'রিক্ততা ও শৃন্যতার ছবি 
এ'কেছেন, তাতে দারিত্বোর হতদশা 
আরও তীক্ষতা প্রাপ্ত হয়েছে । পথের 
পাঁচালী ও আরণ্যকের বর্ণনায় এরূপ 
অভাবিত সহাবস্থানের অনেক দৃষ্টান্ত 
আছে। অপরাজিত, অশনিসংকেত 
থেকেও সহুরূপ 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। অপরাজিত 
উপস্তাসে অপুর মুখ দিয়ে বিভূতিভূষণ 
এক জায়গায় বলিয়েছেন_-"গরীব- 
দের কথা ছাড়া লিখিতে ইচ্ছা হয় 
না।* বড় সাহিত্যের প্রেরণার মূলে 
আছে মানিববেদনা। - এই কথা 
কয়টির মধ্যেই বিভূতিতূষণেয় মর্মসত্য 
লুক্কায়িত আছে । 
বিভূতিভূষণের অপু ও দুর্গ! চরিত্র 
দুটি অসামান্য শিশু চরিত্র এরকম 
অনিন্দ্য ডুলিকাপাতে আকা নিষ্পাপ 
নিফ্লুষ দুটি বালক-বাঁলিকাঁর ছবি 
গোট! বিশ্বসাহিত্য খু'ড়লেও পাওয়া 
যাবে কিন! সন্দেহ । ভাই-বোনের 
পরস্পরের প্রতি এমনি নিবিড় টান 
যে এই মুহূর্তে ঝগড়া তো পূরমুহর্তে 
ভাৰ, কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে 
পারে না। 
লোলুপতায় ষেমন তারা পর্ম্পরের 
সঙ্গী তেমনি ঘরের -বাইক়ের প্রক্কৃতি 
পরিক্রমায়ও দুইয়ের জোট সমান 
অচ্ছেম্ভ। গ্রামের মাঠে প্রান্তরে 
অক্লা'. পর্যটন ও দূরের রেললাইন 
সীমায়' সাহসিক অভিযান তাদের 
অতি ক্ষুদ্র ক্র আবিষ্কারেব চষকের 
মধ্যেও.অপরিষেয় বিশ্ময় ও আনন্দ 
অনুভবের ক্ষমতার স্তোতক । এই 
ক্ষমতা তাদের অদ্ভুত শ্বপ্রন্দর 
কল্পনাপ্রবণ শিশুষন দুটিকে অসংশয়িত 
দ্ধপে আমাদের চোখের সামনে মেলে 


ধরেছে, ধদিও আমরা. জানি 
স'সারের শীযান্তে তারা কত 
অসহায়, কত অভাবগ্রন্ত, নিত্য 


দৈন্যের গীডনে কত মর্াস্তিকরূপে 
কাতর । শ্বপ্নপ্রবণতার 'সঙ্গে ক 
বাস্তবের এমনতর অভাবিত সহাব- 
স্থান বিভূতিভূষণের্ব শুধু গখের 
পাচালী নয় সকল লেখাতেই এমন 
একটা আয়ভন এনে দিয়েছে ঘা-শুধু 
তার ' রচনারই বৈশিষ্টে। প্ররৃতি- 
মচেতনা ভার কবিপ্রবণতাকে চিহ্নিত 
করছে, দারিজ্যের জালার বর্ণনা ভার, 


- বাস্তবমুখীনতার ইন্সিত করছে । 


বিভৃতিভূষণের বান্তবমুখীনভার 
আব প্রমাণ মৃত্যু সম্পর্কে ভার 
নির্ণোহ নির্বেদযয় দার্শনিক দৃষ্টি । 
পথের পাচালী ও অপরাঞ্জিত 
উপন্যাসদ্বয়ে তিনি পরের পর মৃত্যুর 
মিছিল সাজিয়ে গেছেন অকম্পিত 


খাঘ্যের প্রতি লোঁভি- - 


বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


হন্তে, অবিচলিত £ দে _ প্রথমে 
ইন্দির ঠাকরুণ, তারপর একে একে 
দুর্গা,হরিহর, অনিল, সর্বন্রয়া, অপর্ণা, 
কোবরেজ, বৌ-ঠাকরুপ, নীরুদ্দি ও 
লীলার চলে হওয়া-সবগুলি 
মৃত্যুকেই একজন প্রথম শ্রেণীর 
শিল্পীর মত বৈরাগীর .ওদবাস্তে তিনি 
একেছেন মৃহমানতার ঘায়ে কলম 


‘একটুও ভেড়ার্বেকা না করে। সহ- 


জাত মানব ও জীবনপ্রেমী এক 
শিল্পীর মৃত্যু সম্পর্কে এই দৃষ্টিভগ্গীই 
বলে দেয় অস্তরের অস্তংস্থলে তিনি 
কত নিরাপক্ত ছিলেন, আর পাঁচজন 
সাহিভ্যশিল্পীর মূল্যবোধের সঙ্গে তার 
মূল্যবোধের কতই না পার্থক্য ছিল । 
মৃত্যু জীবনের 
সকলেই জানে কিন্তু জানা এক আর 
তার মোহ্‌মৃক্ত চিত্রণ সম্পূর্ণ আলাঘা 
ব্যাপার, বিশেষতঃ সেই শিল্পীর পক্ষে 
যিনি প্রাণ দিয়ে এই নিখিল প্রকৃতি 
ও যাহুষের পংসারকে তালবেসে- 
ছিলেম। 

তবু বলব বিদ্তৃতিভূষণ এ যুগের 
পক্ষে একজন বেমানান শিল্পী । এ 
যুগের আর দশজন সাহিত্য-শিল্পীকে 
যেসকল জিনিষ ভাবায়, সহজেই 
উত্তেজিত করে তোলে, সে' সকল 
প্রসঙ্গে বিভূতিতূষণের কোন আগ্রহ 


ছিল না, বরং এগুলিকে পাশ কাটিয়ে 


নিজের সতুরচিত কল্পনার জগতে 
আশ্রস্জ লওয়ার জন্ত তার সতত চেষ্টা 
ছিল। একালের প্রশ্ন-সমন্তা-রাজ- 
নৈতিক বিতর্ক কিছুই তার যনকে 
নাড়া দিতনা, তিনি-এ সবে ওৎস্থৃক্য 
বোধ রুরতেন না। এই ক্ষেত্রে 
র.বী জর না থ-শরৎচন্দ্র-তারাঁশংকর- 


“মানিক-সতীনাথ প্রমুখ থেকে তার 


প্রকৃতি সম্পূর্ণই বিপরীত ছিল এবং 
সেই বৈপরীত্যের জগতে বলতে গেলে 
তিনি প্রায় একক পবচারী ছিলেন । 

এটাকে আমি তার শিল্পী- 
ব্যক্তিত্বের একটি মূলগত ত্রুটি বলে 
মনে করি এবং ষখনই বিভৃতিভ্ৃষণ্রে 
বই পড়ছে যাউ এই বাখছে আমার 
আপশোদের অস্ত থাকে না। 
প্রত্যাশী কুপন হয় বলেই এই আপ- 


শোস। যদি বজেন এঙ্াজীন বুদ্ধি- | 


বাদের প্রতি ভার এই যে নিপ হা 
তার মধ্যেই তার শক্কিমত্তার রহস্ত 
নিহিত, তার মধ্যেই তার কবিত্ব- 
প্রতিভার তব গুহায়িত, তার উত্তবে 
বলব, রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেন শ্রেষ্ঠ 
পর্যায়ের কবি, তার স্থ্টকুশলতার 
কোন পারাবার ছিল না, কই, তার 
তো এ যুগের বিবিধ মৌলিক বৃদ্ধগত 
প্রশ্ন সমন্তা নিতে ভাবনা চিন্তায় 


অনিবার্য পরিণাম 


আলোড়িত হওয়ার পথে কোন বাঁধা 
হিল না। তৎকালীন ভারতবর্ষের 
যা-কিছু মুখ্য সমস্তা_ পরাধীনতার 
বেদ্রনার সমস্যা, জাতীয়তা -আন্তর্জা- 
তিকতার সমস্যা, অহিংস স্বদেশী 
আন্দোলন বনাম বৈপ্লবিক পথের 
ছন্বের সমস্ত, মানবিক অধিকারের. 


- লমস্তা, শিক্ষার সযন্তা, গঠনমূলক 


পথে জাতির আত্মনির্তরতা লাভের 
সমস্তা, নিপীড়িতদের ছুঃখমোচনের 
সমস্তা, শিল্প-সাহিত্যে সৌন্দর্য বনাম 
কল্যাণের সমস্তা-_কিছুই তার মনো: 
যোগের বহিদ্তি ছিল না এবং আরও 
যেট| আশ্চর্যের, এর কোন কোন 
প্রসঙ্গ তিনি তার সষ্টধর্যা রচনার 
মধ্যেও সার্থকভাবে এরবিত করে- 
ছিলেন । সেই স্থলে সর্বপ্রকার বুদ্ধি- 
বাঁদের প্রতি বিতূতিতূষণের নীরব 
বিমুখত! আমাদের শুধু হতাশই করে 
না, পীড়িতও করে। ' তার অতি- 
মাত্রিক প্ররূতি রসরপিকতা হজম 
করা এক এক সময় সত্যিই কঠিন 
হয়ে পড়ে। 


একথা কেন বলছি তার আরও 
একটি কারণ আছে। দ্রেবযান বলে 
বিভূতিতৃষণের একটি উপন্যাস 
আছে। মৃত্যুর পরপারে কল্পিত 
প্রেতলোকের কাহিনী । উপন্যাসের 
আকারে এমন যুক্তিবুদ্ধিবিবপ্জিত 
অবিশ্বাস্ত অবাস্তব কাহিনী কেউ 
লিখতে পারে দেবযাঁন পড়ার আগে 
সে কথা ভাবা কঠিন ছিল । বিভূতি- 
তুষর্ণের কল্পনায় প্রেতলোকেয়ও 
আবার সাতটি শুর-স্বর্নোক, ভূব- 
লোক, মৃহঃলোক, তপঃলোক 
ইত্যাদি । আত্মা যতই উন্নীত হয় 
ততই তার উচ্চ থেকে উচ্চতর 
লোকে গতি হতে থাকে, পক্ষান্তরে 
পৃথিবীর মায়ার টানে ও তৃষ্ণার 
প্রাবল্যে আত্মার অবনতি ঘটে এবং 
তাকে আবার পুনর্জন্ন গ্রহণে ও দেহ- 
ধারণে বাধ্য করে। এই তত্ব আমা- 
দের দেশে স্থবিদ্িত হলেও এর কোন 
বৈজ্ঞানিক ‘ভিত্তি নেই। শুধু তার 
পিছনে সংস্কারগত ধাৰণার পৃষ্ঠ- 
পোষকতা আছে, আর কিছু নয়। 
এমন একটা নড়বডে অপতীক্ষিত 


বুদ্ধিবিরোধী ধারণাকে অবলম্বন করে * 


বিভূতিভূষণ একটি পুর্ণাঙ্গ উপক্ষাস 
লিখে ফেললেন ঙাইতেই তার 
অপ্রগত সেকেলে মানসিক গঠনের 
পরিচয় * ওয়! যায়। এদেশের 
প্রচলিত গতাঙহুগতিক সনাতন 
বিশ্বাসের হাতে ধরা হয়ে তিনি এই 
উপন্যাসখান! লিখেছেন-এর 
কোনই এয়োজন ছিল'না। 

অথচ বইয়ের পাধিব জীবন- 
চিত্রণের অংশটি খুবই সুলিখিত । 
সাগ৪ কেওটা ও কুড়ুলে বিলোদ- 
পুরের পুষ্প, ষতীন,  আশালতা 


সাত ॥ 


্রনৃত্তির থে সংদার আলেখ্য তিনি 
এখানে ধরে দিয়েছেন ভার বাকে 
বাঁকে শিল্প-সৌন্দ্যের আন্বাদন 
মেলে। সরল জীবনপ্রেমে বইথানি 


তরপুর । 


অপ্রাকুতের কাঠামোর তর চাপাতে 
গেলেন ত! তিনিই জানেন। এ 
শক্তির অপচয় ভিন্ন আর কিছুই নয়। 
তবু বিভূতিত্কৃষণের প্রতি 
অবিচার করবনা । বিতুতিত্ৃষণ 
তার শিল্প-প্রকরণে সমাজ-দচেতন- 
তার তেমন পরিচয় দিতে না 
পারলেও তিনি এই অভাব পুরণ 
করতে চেষ্টা করেছিলেন অন্ত এক 
দিক. দিয়ে। ভার প্রক্কতিবিজ্ঞান 
বিষয়ক চেতনাকে বলা ঘেভে পারে. 
সেই প্রতিষেধক । যুগ্ধমণ প্রগতি- 
শীল ভাবনা-ধারপায় তার কর্ষণ। 
ছিল না কিন্তু তার কর্ষণ! ছিল 
ভৌগোলিক জ্ঞানে পৃথিবীর বিভিন্ 
মহাদেশ ও জনপদের ভুপুঠগত 
'বৈশিষ্ট্যা্দির অতি অন্গপুত্খ তথ্যাঙ্থ- 
শীলনে ।' এই ক্ষেত্রে ভার কৌতুহল 
বিশ্বব্যাপী ছিল। ভারত * সমেত 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পাহাড় পর্বত 
বন-উপবন নদ নদী উদ্িদ-লতা। ও 
পুপ্পনস্তার সম্পর্কে ভার জিজ্ঞাসার 
ব্যাপ্তি একজন খাটি প্রক্কতি-বিজ্র,নীর 
নিষ্ঠাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তার 
এই খাতের তথ্যচয়ন প্রচ 0 ত্র 
উপকরণ উপাদানকে তিনি তান 
শিল্পের সমৃদ্ধিতে কাজেও লাগিয়ে- 
ছিলেন নান! ভাবে। তার পথের 
পাচালী, অপরাজিত, আরণাক, দুই- 
প্রদীপ, ইচ্ছামতী প্রভৃতি উপন্তা- 
সের একাধিক পরিচ্ছেদে এর পরিচস্ 
আছে। 
বর্তন, ডায়েরী গুচ্ছ, কিশোর উপন্থাম 
চাদের পাহাড় ও মরণের ভক্কা বাজে 
এবং বিচিত্র জগৎ নামক সংবাধধ্মী 
বইও বিতুতিসৃষণের এই দ্িকটিকে 
অভিন্যক্ত করছে সার্থকভাবে। 
স্বভাবতঃ গৃহগভ প্রাণ শ্বগ্রামান্রক্ত 
এক ঘরকুনে| মানুষের সঙ্গে এমন 
উদারপ্রসায়ী বিশ্ববীক্ষার সমন্বয় কী 
করে হলো মে এক রহশ্ত হয়েই 
থাকলো । তবে বলা দরকার এ 
বিশ্ববীক্ষা আইডিম্বা জগতের বিশ্ব- 
বীক্ষা নয়ঃ-ভূগোলের বিশ্ব শিক্ষা । 
পরিশেষে, বিভূতিভূষপের শিল্পকে 
যদি শ্বক্প কথায় প্রকাশ করতে 
হয় তো বলতে হয় তিনি কব-শিল্পী, 
অসাধারণ প্রকাতিসচেতন এক 


ভাবুক স্বপ্রচায়ী অণ্চ বাস্তবের 


প্রতিও পরাজ্ুব নন, গভীরভাবে 
মানবশ্রেণী, অপ্রাহ্ধতে বিশ্বাসী 
কাজেই যুক্তির সরণীতে, চনতে কম- 
বেশী অনভ্যন্ত, ম-তৃত্ব, সেহ-বা২লল্য 
(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 


এমন এক. সুন্দর নয় ' 
পার্থিব ভিত্তির উপর তিনি কেন ঘে 
প্রচণ্ড ভারী অপাথিৰ অক্োকিক * 


এভিম্ন বিভিন্ন গল্প, অন্থ-" 


! 


at 


খাটি 


/ আট 1, 


শিক্ষকপ্ছত্র প্রতি সরকারী অবিচার 


সরকারের কিছু কিছু পদণেপ 
দেখে মনে হওয়] স্বাভাবিক, শিক্ষকরা 
সামক্ষ্ষি দটিভঙ্গীতে বিচার্য হচ্ছেন 
* ন! এবং পূর্বের অবিচার গতানুগতিক 
নির্মমতার সঙ্গে চলছে । বিষয়টি 
মুখ্যম্ী শ্রজ্যোতি বস্থর কাছে 


উত্থাপিত করতে চাইণ্তার 
স্থবিবেচন। এবং সহাঙ্গত্ৃতিশীল উপ- 
লক্কির জন্য । 


বিগভ ত্রিশ বছর ধরে কংগ্রেস 
শাসনের আমলে শিক্ষা তথা 
শিক্ষকরা! অবহেলিত ছিল। শিক্ষা 
কোন বিশেষ উদ্দেশ্তমুখী ছিল না, 
আজও নেই । শিক্ষকরা যদ্বিও প্রথম 
শ্রেণীর শিক্ষিত সমাজের মধ্যে পড়েন 
না, তবুও তারা অল্প বিস্তর শিক্ষিত । 
অঙ্চ্ছল, অনাদূত জীবনের প্রতি 
কেই বা! আকধিত হয়। আশা ছিল 
এবং এখনও আছে বর্তমান সর- 
কারের আমলে সম্পূর্ণ না হলেও 
কিছুটা পরিবর্তন হবে। কিন্তু পরি- 


_. , বঙনের এখনও কোন আলোকবত্তিক1 


স্পা 


দেখা যাচ্ছে না। শিক্ষকদের সঙ্গে 
সরকারী কর্মচারীদের কোন বিবাদ 
নেই, শিক্ষকদের এক বৃহত্তর অংশ 
১২ই জুলাই কমিটিতে একই মঞ্চে 
দমলিত হয় । কারণ, সমস্ত শ্রমজীবী 
মান্ষের একীকরণ এবং বন্ধুত্ব সমাজ 
বদলের প্রশ্নাসে প্রাথমিক পদক্ষেপ 
বলে ভারা জানে । তবুও এই সর- 
কার রাজ্য সরকারী কর্মচায়ী এবং 
শিক্ষকদের ষধ্যে বড় বিভেঘের কি 
করছেন তাদের নানা কাজ ও 
সিদ্ধান্তের মাঁধামে এবং বলতে দ্বিধা 
নেই বর্তমান সরকারের কট্টর 
দদহ্ক শিশ্ষকরাও শ্ুন্ধ হচ্ছেন এই 
বিমাতাস্থলত আচরণে । বর্তমান সর- 
কার ব্যাঙ্কের মাধ্যমে শিক্ষকদের 
অনুদান প্রতি মাসের পর়ল। তারিখে 
দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন (যদিও 
প্রচার হল পয়ল। তাঠিখে মাধ্যমিক 
শিক্ষকদের বেতন দান) ও শিক্ষার 
এই পরিকল্পনা বানচাল করে দিতে 
' পারে, ঘদি জেলা শিক্ষাদধর এবং 
সংশিষ্ট ট্রেজারিওলির' উপর কঠোন্ন 
নির্দেশ ন! থাকে যে তার] যদি উপ- 
যুক্ত ক্ষেত্রে যথাসময়ে, অনুদানের 
ব্যবস্থা ন! করেন তবে শাণ্ডির যোগা 
বলে বিবেচিত হবেন। কারণ, 
তাদের? বুঝিয়ে দিতে হুবে। 
তা দর প্রতিমাসে নির্দিষ্ট দিনে 
ফেঃন বেতন পাওয়ার অধিকারঃ 
তেমনি সহযোগীদেরও যথাচচস্তে 
বেণ্ন দেওয়ার ব্যবস্থা করা আবঠিক 
কর্তব্য ! . 
আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী তি 
বি লয়ে আবেদন জানিয়েছেন যেন 


॥ 


শিক্ষকের প্রতিভে্ট কাণ্ডের টাকা। 
যতদূর সম্ভব ডাকঘত্র স্বল্প সঞ্চয় 
প্রকল্পে রাখা হয়। কারণ এই টাকা 
পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে ব্যবস্ৃভ হবে। 
শিক্ষকদের ।শেষজীবনের একমাত্র 
মত্বল এই টাকা । তাদের সরকারী 
কর্মচারীদের যত অধুনা প্রবতিত 
কোন বীমা নেই। নেই কোন 
গ্র্যাচুইটি। আর পেনশন ? তার 
কাগজ্জপন্জ অধিকাংশ স্কুলেই নেই। 
স্থৃতয়াং-সাভিসবুক অধিকাংশ স্কুলেই 
খোলা যাচ্ছে না, ষা পেনশন পাঁও- 
যার পক্ষে অপরিহার্য। প্রভিডেন্ট 
কাণ্ডের অবস্থাও ভাল নয়--অনেক 
দ্ধুলেই তছরুপ অবস্থায় আছে, আবে- 
দন নিবেদন দত্বেও তার কোন 
প্রতিকার নেই । মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন 
যবায্থ। কিন্ত শুধুমাত্র শিক্ষকদের- 
কেই কম স্থদে (ব্যাংক অপেক্ষা) এই 
অন্ধের ঘটি গ্রতিভেন্ট ফাণ্ডের টাকা 
ডাঁকঘরে সঞ্চয় প্রকল্পে জম] দিতে 
আবেদন কেন? রাজ্য সরকারী 
কর্মচারীরা, এগিয়ে আসুন, আমরা 
সকলেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার 
করি। 

“ সমপ্রতি দেখা ‘যাচ্ছে পূজার জন্ত 
ইতিমধ্যেই সরকারী কর্মচারীদের 
জন্য একসগ্রাসিয়া ও অগ্রিমের ব্যবস্থা 
হয়ে গেছে এবং বোনাসের ব্যাপারে 
আইন আনাঁও হতে পারে। কিন্ত 
এ” ত সরকারের একচক্ষ হরিপের মত 
আচরণ । বর্তমান আধিক সংকট 
শুধুমাত্র কি সরকারী কর্মচারীকেই 


স্পর্শ করছে? পুজোর আনন্দোৎ্সবে 


কিআার কেউ যোগ দেবেন না? 
যদ্দি প্রশ্ন আদে সমাজে আরও বিভিন্ন 
উপশ্রীবিকার লোকও তো আছেন, 
তারের কি হবে? ভার উত্তর হবে 
একটাই-_-সরকারের রাজস্ব ভাণ্ডার 
একটি শ্রেণীর জন্ত ধেন-ব্াস্্িত না 
হ্য়। 

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কং- 
চারী সকলেই বাড়ী ভাড় এবং 
চিকিৎলা ভাতা কিংবা হাসপাতালের 


সুযোগ পান। কিন্তু আজও শিক্ষকর। 


সে স্থযোগ থেকে বঞ্চিত। তাদের 
চিকিৎসার জন্য ব্যন্ন হয় না, হয় 


তাদের নিজস্ব বাড়ী আছে নতুবা- 


তারা গাছতলা কিংবা! বস্তীবাশী। 
কারণ, স্বন্ন এবং অনিয়মিত বেতন- 
ভূক শিক্ষকদের বাড়ী ভাড়া করা 
ধৃষ্টতা ।  নর্বোপরি সারা জীবন 
কাছের মধ্যে কোন পর্দোন্নতি নেই । 
মার্সবাদে আস্থাশীল সরকার শিল্প, 
তুমি সবকিছুই রাষ্্রীয়করণে বিশ্বাসী । 
শিল্প এবং ভূমি রাষ্ট্রযকরণের স্ষোগ 
এই সমাজঘ্যবস্থান্ব নেই । কিন্তু 


শিক্ষাকে রাষ্্রীয়করণ করা ষায়। খুব 
একট] অর্থের প্রয়োজনগ নেই । 
একথা বলতে দ্বিধা নেই অতীতের 
দরকারগুলি সব্তকারী কমীদের সঙ্গে 
শিক্ষকদের ব্যবধান সঙ করে পর- 
স্পরের প্রতি বিত্ষে এবং শক্রভাৰাপক্ন 
করে তুলেছিলেন । বর্তমান প্রগত্তি- 
শীল সরকারও সেই ব্যবধান খুচিয়ে 
পরম্পরকে কাছাকাছি এনে লহযোগী 
এবং সহমর্ষী করতে চাইছেন ন1। 
এখনও সরকারী ক্র] হুয়োরাণীর 
সস্তান আর শিক্ষকরা ছুফোরাপীর 
সন্ভান। সম্ভবতঃ সরকারী কর্মীর! 
খুশি হলে প্রশাননধন্ধ ঠিকমত চলবে, 
কিন্ত শিক্ষকদের খুশি অখুশি ছুই 
সমান অর্থহীন । এটা নিরপেক্ষ 
দৃরিভলীয় পরিচায়ক নয়। আজও 


আই এস আই-তে ভিরেকঈরের 


প্রশান্ত যহলানবীশ প্রতিষ্ঠিত 
ইণ্ডিয়ান স্ট/াটিনটিক্যাল ইন্ট্রটিউটে 
কেন্ত্রী সরকার প্রতি বৎসর প্রায় 
নু কোটি টাকা অর্থ সাহায্য করেন 
এই সংস্থার ব্যয় নির্বাহে, কিন্তু যে 
ভাবে এখানে গবেষণার নাসে অর্থের 
অপচয় এবং প্রশাসনের গরমিল 
চলছে তাতে অনেকেই আশ্চর্য 
হচ্ছেন । বর্তমানে এর ডিরেক্টর ভঃ 
জি কল্যাণপুর! কল্যাণপুরের 
্বেচ্ছাচারী কার্যকল'পে অনেকেই 
ক্রুদ্ধ । বর্তমানে তিনি যেভাবে 
বাঙ্গালোরে ই-*ট্টিটউটের কার্ষা- 
বলীর সম্প্রসারণে খরচাপাতি করছেন 


তাতে অনেকেই চিন্তা করছেন যে. 


হয়ত বা! ইনষ্টিটিউটকে বাঙগালোরেই 
স্থানান্তরিত করা হবে। কিছুদিন 
আগে যুগান্তর পত্রিকায় এই মর্মে 
একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। 
ডিরেক্টর অবশ্য এসব তোয়ান্কা ক্রেন 
না! এবং কাউন্সিল তাঁকে ইচ্ছেমত 
খরচ! করবার অধিকার দিয়েছে বলে 
বক্তব্য রাখেন। আগামী তিন 
বছরে শুকল্যাণপুর ঠিক করেছেন 
বাঙ্গালোরে গৃহ ও আবাদ নির্মানে 
খর5া করবেন ২৫৫ লাথ টাক1। 
ম্যাক্রমে ৭৮-*৯ তে ৭৯ লাখ, 
৭৯-৮০তে ১২৪ লাখ এবং ৮০-৮*তে 
৫২ লাখ। তার এই কাজে যাতে 
বাধা না পড়ে সেজন্য ডিনি এখানে 
ভার পেটেয়। লোক পুষতে ইচ্ছেমত 
প্রমোশন করে দিচ্ছেন এবং রাতা- 
রাতি স্কেল পাণ্টে দিচ্ছেন । 
কাউন্সিলের দিদ্ধাস্ত ছিলে! 
কন্টোলার অৰ, ফিনাক্দ জ্যাও 
আাডমিনিস্ট্রেশনি পদ্বে সরকারী 
লোক আনতে হবে এবং সে অনুত্যায়ী 
শ্রীপি, জি, সরকার আই, এ, এ, এস 
এই পঙ্দে ছিলেন, কিন্ত ভিয়েইরের 


মর্পপ || শুক্রবার, ১৫ই সেপ্টম্বর, ১৯৭৮ - 


চি 


২ মিটায্তি_ 


শহর তথা সুদূর গ্রামাঞ্চলে এই 
শিক্ষক সমাজই জনসাধারণের ষধ্যে 
ব্যাপক যোগাযোগ রাখেন এবং 
মার্কসবান্ধের প্রচারক । কিছুনা 
থাকলেও শিক্ষকদের জীবনবোধ ও 
“সৎ আচরণ এখনও কিছু আছে এবং 
মান্য তাদের কথা শোনে ৷ *হতল্লাং 
শিক্ষক লমাজকে আঅবহেল] করে 
টাকুরীজীবীদের মধ্যে ছিতীর শ্রেণীর 
নাগরিক করে রাখা বোধ করি লঠিক 
ও বিবেচনা প্রত্থত নয় । 

উপসংহারে বনতে চাই শিক্ষা 
এমন একটি বিমূর্ত বিভাগ বার 
উত্তাল ধর্মঘটের ঢেউ কোন দ্বিনই 


ব্যাপারটি মনোমত হয়নি । লর- 
কারী লোক থাকলে যথেচ্ছাচার “লে 
না, তাই শ্রীদরকারের কার্যকান শেষ 
হতেই তিনি তার পেটোয়া লোককে 
এই পদে বহাল করেন । প্রটি, তি, 
গু ১২০*--১৮** স্কেলে দ্বি্ীতে 
স্পেশাল অফিসার হিসেবে যোগ দেন 
১৯-১-৭৭ এ! যোগদানের ল্ময় 
শ্রগুথের বেসিক মাইনে ছিল ১৩০, 
টাকা। 


তাকে নেকনজরে ঘেখতে থাকেন। 
হঠাৎ ১৯-৩-৭৭এ সি ৪৭০৯/পি ইউ 
অর্ডার বলে তার বেপিক মাইনে ১৯- 
১-৭৭ থেকে করা হয় ১৩৫০ টাকা। 
শুধু ভাই নয় প্রগুধকে কল্যাণপুর 
কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং 


শুদরকারের কাজ দেখতে বলেন। তার 


হাতে অসীম ক্ষমতাও দেওয়া হয়। 
ভি, ও, . ১২৩২/২৯-৩-৭৭ এন্স অপর 
আরেকটি অর্ডার বলে তার আরও 
মাইনে বাড়ে, তাকে স্পেশাল পে 
দেওয়া হয় ২৭* টাক । ডিরেক্টয়ের 
মন ছ্বুগিয়ে চলেন শ্রীগুধ এবং তার 
নির্দেশ পালন করেন বাধ্য ছেলের 
মতন! ফিনান্প বা প্রশাসনের 
যোগ্যতা ন! খাকলেও কল্যাণপুর 
তাকে চিফ আযভমিনিসগট্রেটিভ 
অফিসার অ্যাণ্ড কন্ট্োলার অফ 
ফিনাব্দ পদে বহাল করেন ৪-৫-৭৭ 
এর ভি, ও ১৩৫৬ অর্ডারে । তার 


নতুন স্কেল হয় ২০% ৪---২৫০০ | কাউ- 


ক্সিলের কোন কোন সন্বস্ত অবশ্য এতে 
অসম্ভোয প্রকাশ করেন এবং এতট! 
বাড়াবাঁড়িতে কামেল! "হতে পারে 
আশঙ্কা ভিকেক্র ১-৫-৭৭ তারিখে 
ভি, ও, ১৩৮৪ অর্ডার করে শ্ীঙ্থের 
কনসোলিভেটেত মাইনে নির্ধারণ 
করেন ২৫** টাকা! এই লৰ ব্যাপারে 


গুপ্ত সাহেবের তোয়াজে - 
ডিরেক্টর সন্তষ্ট ছিলেন এবং প্রথম থেকেই 


EY 


সরকার বা সরকারী যন্ত্রের কেশাগ্র, 


স্পর্শ করতে পারবে না। ভাই তার 
প্রতি এমন অমাঁনবিকত1, এমন 
আঅবহেলা। আশা করি বর্তমান 


সরকার মানবিক, নিরপেক্ষ, বাস্তব- 
বাদী দুষ্টিতঙ্গীর প্রেক্ষিতে শিক্ষকের 
ছুরবন্থা এবং বঞ্চন1 বিচার করবেন 
এবং অতীতের এই অবহেলিত 
দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকুরীজীবীের " 


দামাজিক মর্যাদায় উন্নীত করে 
সামাজিক এবং, মানবিক দায়িত 
পালগে ব্রতী হবেন। 

অনঙ্গ ভট্টাচার্য 


যথেচ্ছাচার 


কাউন্সিলের কোন অনুমোদন নেওয়া 
হয়নি । এক বছর এই পদে প্রীগুপ্ত 
ছিলেন। কল্যাণপুর ভেবেছিলেন 
তাকে পাকাপাকি ভাবে রাখা যাবে 
কিন্ত কাউন্সিলে ব্যাপারটি আনলে 
অনেক সদন্ত আপত্তি জানান এবং 
আইন অঙস্থযায়ী যোগ্যতা সম্পন্ন, 
ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে নির্দেশ . 
দেন । শ্রগুপ এই অবস্থায় অন্য সংস্থায় 
চাকরী নিয়ে চলে যান। এখন এই 
পর্দে কে বসবেন ত! নিয়ে জল্পনা - 
করন চলছে । ডিরেক্ট মনের মতন 
লোক খুজে পাচ্ছেন না। শ্রীসাহানী 
কিছুদিনের জন্তে এসেছিলেন নিত 
তার সংগে মনোমালিন্য হয় ভিরেক্‌- 
টরের। বর্তমানে বসেছেন শ্রীএন, 
শ্রনিবাস। ইনি স্টাটিপটিক্মের 
লোক। প্রণাসন বা কিনান্স কিছুই 
বোঝেন না। তবুও তাকে এই কাঙ্ 
দেখাশুনো করতে কেন বঙ্গ! হলো 
1 অবশ্য অবোধ্য নয়। 

এমন ঘটনার আরও মজর আছে। - 
যেষন শরচ্যাটার্ডি, নতুন আাক।উন্টস 
অফিসার । এ'র কাজ ডিরেক্টরকে 
তোষামেদত কর! এবং ব্যক্তিগত কাঙ্ষ 
করে দেওয়া । এতে তিনি সফলও 
হয়েছেন । তার বেসিক পে ১২০. 
টাকা থেকে বেড়ে ১৩৫, হয়েছে 
অক্স্মাৎ এক অর্ডার বলে। এখান- 
কার আ্যাকাউন্টেন্ট স্যা্টিকুলেশন 
পাশ করে পাচ্ছিলেন ১৭৫০ টাকা । 
বর্তমানে তাঁর মাইনে আরও ) ০» 
বেড়েছে, তাকে নতুন স্কেল দেওয়া 
হয়েছে । অএবজন্তে অবশ্ত কোন 
কমিটি নিয়োজিত হয়নি 'বা কাউ- 
দ্দিলের অন্থমোনও নেওয়া হয়নি । 
বহু বেত্যাইনী কাজ চলছে এখানে, 
অথচ সরকার নীরব। +" 


অলোক বঙ্গ 


দন শুক্রযায়, ১৫ই লেগ, ১৯৭৮ | hl 
রাজনীতি-সচেতন কবি 8 " 
পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মিহির আচার্ধ 


ৰহল প্রচারিত পত্রিকায় পার্খে কবিতা আমি দেখিনি । | সম্ভবত তার. 
রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণেই তিনি সেখানে অপাঙক্তের | “ম্যানিকেষ্টো” 
এবং '্রত্থুতিপর্ব” পত্রিকাতেই তীর দুটো কবিতা পাঠ করবার সৌভাগ্য 


ইয়েছে। 


“মার্চ ৭৩, কবিতায় কবির অকপট স্বীকারোক্তি : 


ভাব তবর্ষ, তোমার অছিংসার মঙ্ আমাকে দীক্ষিত করেনি-_শ্বামি 


. আমি কোমো ফতোয়া মানি নি 


বৃহ আমার বী পাশে ডান পাশে 


বাতা 


টি 


আসার দিকেও নেমে আসছে পুটিহীনতার করাল প্রতিহিংসা | 

হাতার হাজার জেল গরাদ তুলে কেউ আমার মুখ বন্ধ করতে পারবে মা 
কেননা, আমি কাউকে ভালোবাসার ছদাকল1 শ্থোইনি 

আমি কাউকে ভিক্ষার ঝুলি কাধে ছুলে নেবার জন্ প্ররোচিত করিনি 


"আমি সেই চণ্ডাল 


প্রত্যেকট! চিতার পাশে দেগে থাকছি: 
প্রত্যেকটা চিতার পাশে, আগুন আগলে রাখছি ত্বণায় | 

এই কবি ৭৬ এ এসে 'দ্বণার পাথর ছড়ানো এইম্পথ* রচন্না করেন: 
মৃত্যু আর এখন কোনো নতুন ঘষ্টন! নয় 


' তাই শোক নেই চোখের লী নেই 


সারাদিন পাথর ভেঙে ঢাল ঠভরির প্রস্তুতি 


আর সময় যেন বিক্ষোরণের আগুন 


₹ এখন যে নির্মাণের বীজ 


নোনা মাটির ভেতর শেকড় চালিয়ে 
জীবনের রসদ সংগ্রহ করতে পারে না টি. এ 





"সে ব্যর্থ 





কেন্ু-রাজ্য সম্পক প্রসঙ্গে 


কেন্দ্র-রাজী সম্পর্ক সম্পাদনা: 
সুরারি ঘোষ। এ মুখাঞ্জি আযাণ্ 
কোম্পানী প্রাঃ লিঃ ২ বন্ধিম 
চাঁটুজ্যে গ্বীট, কলকাতা ৭৩। 
দাম দশ টাকা। - 

৩ "রাঙ্োর হাতে অধিক ক্ষমতা? 
পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের একটি 
সনপ্রিয় স্লোগান । যেন এই 
শ্লোগানকে সম্মান দেবার জন্যেই 
প্রীযুরাররি ঘোষ এমন একটি সংকলন- 
গ্রন্থ রাজ্নীতিসচেতন পাঠকদের 
উপহার দিলেন । এই গ্রন্থে খ্যাত- 
নামা বাঙালী অবাঙালী পণ্ডিতবর্গ 
সমন্তাটিয্ সাংবিধানিক, প্রশাসনিক, 
রাঙ্গনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও 
ছাংস্কতিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা 
করেছেন। এই গ্রন্থে লেখকদের 
মধ্যে আছেন ভাঃ এস, পি, নায়ার, 
ভাঃক্গি, পি, গ্রীবান্তব ও, অশোক- 
কুমার চন্দ্র, অরুণ প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় 
ডঃ অশোক, মিত্র, সেহাংশু আচার্য, 
ইষী, * প্রধানও সংকলক মুরাঁরি 
ঘাব। বলা বাহুল্য স্থিতাবস্থা 
এক্ষুণ.- রেখেই সম্ন্তাটির আলো- 


» শশা জাতত সালাড় ত্যুল্দবাা আবৰ 


সম্পর্ককে অর্থপূর্ণ করা মায়। কেন্দ্রকে 
শক্তিশালী রেখেই কী করে বাজ্য- 
গুলির সুখ সমৃদ্ধি বাড়ানো যাক 
সেইটেই লক্ষ্য। কারণ একদা বেন 
ও রাজ্যে একই রাজনৈতিক পার্টি 
কংগ্রেসেরই একাধিপত্য ছিল। কিন্ত 
অবস্থা পরিবর্তন ঘটেছে, 
কংগ্রেস পার্টি নেই, এবং রাজ্যেও 
মুষ্টিমেয় কংগ্রেম-শামকবর্গের পরি- 
বর্তে ভিন্ন রাজনীতিতে বিশ্বাসী দল 
বাদলের সমদ্বন্ন গোষ্ঠীর সরকার 
গঠিত হয়েছে । -বিশেষ করে পশ্চিম 
বঙ্গে মার্কসবাদী পার্টিরই প্রাধান্য । 


স্বভাবতই জনতা-নামক পাচমিশেলি- 


চরিত্রের সঙ্গে এদের কোনে! নাদৃশ্বই 
নেই। অথচ বাস্তবকে স্বীকার করে 
নিতেই হবে। তাই সংসদীয় রীতি 
নীতিকে, যেনে নিয়ে কেন্্র-রাজ্য 
সম্পর্কের সঃ বোঝাপড়া প্রয়োজন । 
এইদিক থেকে সংকলিত গ্রন্থটি 
প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিভ-হবে 


সুর্য আদিত্য 


কেশ্রে 


অষুত নিষুত ভালপাঁজাস্ব ষে জীবন " 
" রৌছের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়নি 


”-সেমত! 


এই ভাবেই পার্থের রাছনীতিমনদ্কত! বেড়ে. উঠেছে । কার কবিতা! 


শৌখিন না হয়ে পাঠকের কাছে প্রধোজনীয় হয়ে উঠেছে । ১৯৭৭-এ এলে. 


এই কবিই স্বদেশের জন্তে ভুংখ অন্গভব করছেন । এবং হুর্গতির সবলে শ্রেণী- 
শক্ষদের চিনিয়ে দিচ্ছেন, ধারালো খঞ্চোর তীক্ষতায় তার ‘বৃষ্িয় দিনে 


কলকাতার এক উপাখ্যান” কবিতায় £ 


লক্ছা নিবারণের প্রয়োজনীয় পোশাক না দিয়ে 
বারা রোজ দৌপদীর বস্হরণ করছে প্রকাশ্ত বাজারে 


ঘারা। মানুষের দুবেলা ভাত আঁর কাজের হ্থরাহা করতে পারেনি 
যারা তাদের গঢ়ি আগলে রাখার জন্ত 

বছর.বছর বাড়িয়ে চলেছে পুলিশ আর মিলিটারির বাজেট , 
একটার পর একটা বাড়িয়ে চলেছে নতুন নতুন জেলখানা 

ঘারা তাদের লুটের বখয়া স্থরক্ষিত্ত রাখার জন্ত 

দেশময় চালিয়ে দিচ্ছে ব্যাঙ্ক আর ভার পেটের ডেতর অদংখা লকার 
তাদের জন্ত কোনো শান্তিই যথেষ্ট নয় 


কোনে? শান্তিই যথেষ্ট নয় । 


অন্যদিকে স্বদেশের বাস্তব চিত্রটি কি? কবিকঠেই শুঙ্থন : 
চুন বালি পলেস্তারা খনা দেয়াল পড়িয়ে নামছে জল 


. ঘরের মেঝে বিছানা বালিশ ভিজে গিয়েছে | 
ভারি মধ্যে একপাশে গুটিস্থটি মেরে শুয়ে তার ক্লান্ত স্ত্রী আর টা 


পুরোনো ষাট ওয়াটের মরা আলোর জানলার পাশে 
আমাদের সেই অপেক্ষাকৃত বয়স্কটিকে কেমন বিপন্ন মনে হয় 
কবি এই অদহ গুমট অ্বস্থাটাকে ভেঙে ফেলতে চান । মন্ত্রের মতন 


তিনি উচ্চারণ করেন £ 


‘নিরাপদ নিশ্চিন্তে মৃহুষকে দাও ঘমর খ্বাদ 
সুর্য ওঠার সাথে সাথে ঘেন সে জেগে উঠতে পারে রোজ - 


মড়ার মতো ফ্যাকাশে আকাশটা আর সে সহ করতে পারে ন! 
সহ করতে পারে না জলে বৃষ্টির একটানা একছেয়ে শব্দ । 
কবির এই প্রার্থন! অবশ্যই আমাদেরও প্রার্থনা। 


একটি ছোট গল্পের বই. 


সাকো। রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৷ 
দি বুক হাউস। ১৫, বঙ্ধিয় 
চ্যাটাজ ্তীট, কলকাতা-১২ { পাঁচ 
টাকা । 
| ছোটগল্পের ভাষাশিল্লী হিসেবে 

রমাপ্রসাদ সিদ্ধকাম । নিপুণ, মিত- 
বাক, স্থন্দর। ছবি আঁকায়, সংলাপে 
মানোরাজোর ছোটথাট রঙ বদলের 
আলোছায়ার, ইঙ্গিত দিতে তার 
দক্ষতা এককথায় পরিণত । 

ভূমি প্রস্তুত, কেননা কারুকর্মের 
দক্ষতা করায়ত্ত, এ্রন্থহুক্ত আঠারোটি 
গল্পে তার জীবনবাদী মানসিকতার 
পরিচয়ও স্পষ্ট । তবু সব মিলিয়ে 
জীবনবা্দী ছোটগল্প রচনার সঠিক 
অবস্থানে পৌছতে রমাপ্রসাদকে 
আরে! সচেতন, আরো প্রয়ীসী হতে 
হবে। একথা বলছি এ কারণে ঘে 
গ্রন্থের তৃূমিকাতেই তিনি স্পষ্ট ভাষাপ্ন 
তার কমিউমেন্ট ঘোষণা কঞেছেন। 

আমাদের চারপাশে নিয়ত 
অসংখ্য চরিত্র ও ঘর্টনার ভিড । সেই 
সবঘটন! ও চরিত্রের মধ্য থেকে গল্প- 
লেখক কোন্গুলিকে বেছে নেন এবং 
এদের কোন্‌ তাৎপর্ধবহতা তাকে 


দিয়ে গল লেখায় তা দিয়েই গল্প. 


লেখকের অবস্থান নির্ণয় কর। যাক 
এবং কয়িটেড় বা দায়বদ্ধ লেখকের -- 
ক্ষেত্রে সে অবস্থান অবশ্যই শ্রেণীগত 


আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ. 


গুলিই যে যূলত মাহুষের উত্থান- 
পতনের জন্থী দায়ী একথাট! দায়বদ্ধ 
লেখককে প্রতিমুহর্তে মাথায় রাখতে 
হয়, কারণ এই সমাজের গৃঢ় অস্থথের 
যথার্থ কারণগুলি সম্পর্কে মানুষকে 


অবহিত করার নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার্ষ 


করে নিয়েই তিনি কলম ধরেছেন। 
আগে যা বলেছি রমাপ্রপা্দের 
গল্পে তা কিভাবে এসেছে, কোথাস্্ 


কোথায় এসেছে বা আসেনি তা নিয় 


বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ 
এখানে নেই। সে ভারট! পাঠকের 
ওপর দেওয়া. রইল_-পাঠক “অর্থে 
দায়বদ্ধ লেখকের মতে! দায়বদ্ধ 
পাঠকের কথাই বলছি। | 


এই গ্রন্থের সব কটি গল্পই অক্রেশে - 


পড়ে ফেলে যায়-_এটা একট! বিশেষ 


সাফল্য । তবে আমার মতে এই সং- 
কলনের স্বসের। গল্প 'কইলক্যাতা?” | 
আরেকটু যদি মনোযেগী হতেন 
রমাপ্রমা তাহলে এটি একটি 
অনাধারণ গ্র হতে পারত । 

এবার অগ্রজের অধিকারে একটু 
তিরস্কার করি। আঙ্গিকের কোব 
বিয়বস্তকে অমুসরণ করবে । অনেক 
লেখায় এর উণ্টোটা কেন আপনি 
ঘটতে দ্রিলেন রমাপ্রসাণ? আর গল্পের 
নায়করণেই বা এত চাতুরি কেন? 
'আপটার সামনে উজ্জল ভবিস্তত, 
"অমেক দ্বায়িত্ব অতএব সতর্ক হোন। 


চিন্ত ঘোষাল 


" যাবার 


০ "- 


ফুটবল 
(্য পৃষ্ঠার পর) 


(১) আই-একফ-এ ব্বোনও দলের 


প্রথয ডিভিলনের থেলোয়াড় অধি- 


প্রহণের একট! সীমা বেঁষে দেবেন। , 


এবিষয়ে সরকারকে চাপ সুষ্টি করতে * 


হবে । 
৫) রিনার 


: খেলবে ছাদের খেলার মাঠের দর্শনীর 


একট] অংশ বোনাস হিসাবে দেওয়া 


যেতে পারে। 
(৩) পুলিশ Gas ক্লাবের 


"অভ ঘেসব রাজ্য সরকারী সংস্থার 
'ক্লাবগুলি ফুটবল খেলছে সেইসব 


স্থানে তরুণ খেলোয়াড়দের চাকরি 
দেওয়া যেতে পারে। এই ধরণের 
অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পেলে বহু 
উঠতি খেলোয়াড়রাই বড় দলে 
কি নেবেন কারণ 
বড় দলে যাওয়ার পর এদের 
অনেকেই: সার] বছরে দুএকটি খেলার 
স্থষোগ পায়, অনেক সময় তা-ও 
পায়না । ফলে এইসব উঠতি থেলো- 
ঘাড়দের অনেকেই খেলা ধনে রাখতে 
পারেনা? আত্ব এই অবস্থা হলে 
বড় ক্লাবগুলি তাদের ছিবড়ের মম 
ছুড়ে ফেলে দ্বেষ! এই ভাবেই 
অনেক সত্তাবনাই অন্ধুরে বিনষ্ট হয়ে 
বায় । | 


থাকায় ছাত্র ও যুবকদের একট! 
বিরাট. অংশের মধ্যে ষে শূন্যতার 
হি হচ্ছে, তাতে তারা সরাসরি 
শরীর চর্চার দিকে আকৃষ্ট না হয়ে 
নিঙ্গেদের দর্শক হিসাবেই ভাবছে 
অথবা কানেন্ন কাছে ষ্রান- 


জিস্টর ধরে বসে থাকছে । অতএব 
শহর ও শহ্রতলীতে অত্যন্ত জরুরী 


ভিত্তিতে স্থইমিং পুল, ভলিবল" ও 


'ব্যাডমিণ্টন খেলার কোর্ট, টেবিল 


টেনিল বোর্ড এবং জিমনাসিম্বাম গড়ে 
তুলতে পারলে ফুটবল মাঠের দর্শক 
দেয় ফুটবলের ম্যামার থেকে সরিস্বে 
আনা যাবে। এ সমস্ত ব্যবস্থাই 
নিতে হবে রাজ্য সরকারকে । আর 


এর ফলে, শুধু ফুটবলেরই নক সমগ্র. - 


ক্রীড়া ব্যবস্থারই মনোনয়ন ঘটবে । 
বিভূতিভূষণ 
(৭ম পৃষ্ঠার পর) . 

নিজ নগ্ক কৈশোর, প্ৰ্তি 


বেণী পরায়ণত। প্রভৃতি স্ন্বর মান- 
বিক যূল্যবোধগুলির এক আশ্চর্য 


' ক্লূপকার, প্রথাবদ্ধ প্রেম-প্রণয়ভিত্তিক 


মধুর দম্পত্যনীলার এক. সার্থক, 
চিত্রকর, টা তুচ্ছ মাহবের প্রতিও 
গভীর মমত্বের “বোধে সমদশিতার 


" শ্রেষ্ঠ lh তবু দুৰ্মর মধ্যবিত্র 


মানসিকতার উর্দ্ধে বা নিষ্বে শ্রণী- 
দুটির সঞ্চালনে . অপারক, তাযা- 
শৈলীতে বুদ্ধির ওুঁজ্ছল্য বন্িত 
টযাডিশনের অনুগত একজন্র স্রেপাঠ্য 
রচনাগীতির ধারক ও বাহক, 
ইত্যাদি । 

তবু বিভ্বৃতিভূষণ অনন্ত। তায় 
তুলনা তাতেই নিঃশেষিত। 


/ 


তাছাড়া খেলাধূলার হুযোগ না 


শদ] ॥ 


একটি বিশিষ্ট 


আ্রসমীয়া বি ৃ 


1... মিহির সেনগুপ্ত 


অন্য ভাষায় তৈরী কিছু কিছু ভাল 
, ছবির খবর. আমরা বিভিন্ন সুত্র থেকে 
পাই. বাংল! বা হিন্দী ছাড়া অন্ত 
ভাষায় তৈরী ছবিকে কিন্তু আমাদের 
বোধগম্য করে দ্বেখানোর কোন চেষ্ট। 
আজ অবধি হয়নি। প্রতি বছর 
বেন্দীয় সরকার বছরের শ্রেষ্ঠ ছবিকে 
" হ্বর্নকমল, শ্রেঠ পরিচালক এবং আঞ্চ- 
লিক শ্রেষ্ঠ ছবিকে রজত কমল পুর- 

ক্কার দিয়ে থাকেন। গত কয়েক _ 
বছরের ত্বর্ণকমল পাওয়া ছবিগুলির 
অধিকাংশই বাংল! বা হিন্দী ছাড়! 
"অন্য ভাষায় তৈরী । স্বভাবতই 
দর্শকরা এই সব ছবি দেখতে 
আগ্রহ্থী। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের 
চূড়ান্ত ওুঁদাসীন্যের _ ফলে এখনও 
এমন কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি 


যাতে গুণগতভাঁষে স্বীকৃত এইসব . 


ছবিগুলি সাধারণে দেখার সুযোগ 
পান। পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি বা পরি- 


চালকের নাম ঘোষণা করেই সর-. 


কারী ব্যবস্থাপকরা তাদের দায়িত্ব 
" শেষ বলে মনে করেন। একভাষায় 
তৈরী উচ্চমানের ছবি অন্য ভাষা 
ভাষী প্রদেশে দেখানোর, মধ্য দিয়ে 
জাতীর অখগুতার ঘে ভিত তৈয়ী 
হতে পায়ে এ সম্ভাবন! সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় 
সরক্কাস,এযং তার আমলারা সম্পূর্ণ 
ভাবে নিলি । তবুও আমাদের 
ইঞ্চে থেকেই যাঁয়। ফিল্ম সোসাইটি- 
গুলি তাঁদের স্বল্প ক্ষযতা নিয়ে মাঝে 
মধ্যে এ ধরণের কিছু ছবি দেখানোর 
বাবস্থী কব ভা থেকে কোন 


সম)ক ধারণা করা সম্ভব ন! হলেও ' 


ছোটখাট এই নব প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই 
বিভিন্ন আঞ্চতির্ক চলচ্চিত্রে নব- 
জাগরণের ঢেউয়ের সঙ্গে আমাদের 
যোগ অক্ধুপ্ পাকে । -' 


আলাম আমাদের প্রতিবেশী' 


বাজ্য। সেখানকার চলচ্চিত্রের 
ইতিহাল প্রায় পঞ্চাশ বছরের হলেও 
গড়ে ছয় সাতটির বেশী ছবি এখনও 
সেখানে তৈরী হয় না। দীমাবদ্ধ 
বাজার; যষ্পাঁতি ও ষ্টুডিওর অসুবিধা 
স্থানীয় শিক্ষিত সমাজের অনীহ! এবং 


~ 


সর্ব্বোপরি হিন্দী ছবির সঙ্গে অসম * 


99 অন্যান্য 


আঞ্চলিক 
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- ছবির মত অসমীয়া ছবিরও গলা 
টিপে ধরেছে । এই প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্যে চলচ্চিত্র মাধ্যমের ওপর শ্রদ্ধা, 
নিজের ওপর বিশ্বাস ও সৎ, , বলিষ্ঠ 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ' সমাঙ্জ সচেতন ছবি 
তৈরীর চেষ্টা এবং তারই সঙ্গে শিল্প- 
মাধ্যমটির ভাব ও ভাষা নিয়ে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা চালাচ্ছেন সেখানে মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন । ১৯৭৫ সালে তৈরী পদ্ম 
বরুয়ার “গঙ্গা বিলনীর পাখি” এ 


প্রসঙ্গে উল্লেখ্য । . 
সম্প্রতি ক্যালকাটা 
সোসাইটি ১৯৭৭ সালের শ্রে 


অসমীয়া! ছবি হিসাবে পুরস্বত, 
*সন্ধ্যারাগ” ছবিটি দেখাল । পরি- 
চাল ডঃ তবেন্দ্রনাথ সাঁইকিয়! গুপ- 
স্ভাসিক হিসাবে বিখ্যাত। চিত্র- 
পরিচালনার প্রথম গ্রচেষ্টাতেই তিনি 
মাধ্যমটির ওপর তার দখলের স্বাক্ষর 
ব্লেখেছেন। ভাল ছবিকরার ইছা 
এবং ক্ষমতা! থাকলে গৌহাটি -এবং 
কলকাতার টুভিওর ভাব্দাচোর। 
অবস্থাতেও  কলাঁকৌশলগতভাবে 
উচ্চমানের ছবি থে তৈরী করা সম্ভব :, 
তারও প্রমাণ এই ছবিটি। নিন্দের 
লেখা গল্প অবলম্বনে তৈরী এই 
ছবিটিতে বিত্তবান ও বিত্তহীনের ঘন্ত, 
তাদের শ্রেণীগত অবস্থানের স্বরূপ, 
শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিত্তবানদের 
(অনেক সময়েই নিজেদের অজান্তে) 
সা প্রতি জু ব্যবহার," 
গ্রাম শহরের মধ্যের সামাজিক 
"অর্থ নৈতিক দুস্তর 
দারিত্রোর নির্মম জালা সুন্দরভাবে 
ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । . | 
গরীব চাষীদের মেয়ে চারু এবং 

তরু অভাবের তাড়নায় শহরে আসে 
বিয়ের চাঁকরি,নিয়ে। ধীরে ধীরে 
শছরে মধ্যবিপ্তের মানসিকতার সঙ্গে 
নিজেদের খাঁপ খাইয়ে নেয় তার।। 


উদ্দারনৈতিক পারিপাশ্থিকতাঁয় সম-. 


বয়সী ছেলেমেয়েদের সাহচর্ষে বড় 
হয়ে ওঠে তার।। -তারপর একসময় 
মনিবের মেয়ের, 
চারুর প্রয়োজন ফুরিয়ে আসে । তরুর 


-ঝি-র দিকে । শহর ছেড়ে গ্রামে 
- ফিরে আসতে হয় ছবোনকে | শহরের 
সমাজ ও নানারকমের সখ সুবিধা 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসহায় হয়ে পড়ে 
তার।। শহরে যা কিছু তার! শিখে- 
ছিল গ্রামে ভার কোন ঘুল্য নেই ! 
* অসহনীয় দারিত্র্য ধ্বংসের দিকে নিয়ে 
যায় তাঁদের পরিবারকে । এই সময় 
গ্রামে আসেন চারুর মনিব একটি 
সভায় প্রধান অতিথি হয়ে। “দে, 
আসে ড্রাইভার মতি । গণাষান্তদের 


ব্যবধান এবং 


মনিবের ছেলে লোত্তের হাত বাড়ায় .. 


নিয়ে ব্যস্ত উন্তোক্তর! মতিকে খেতে 
ডাকতে ভুলে যায়। খাবার ফুরিয়ে 
ষাওয়ায় চারু-তরু, যাদের দিয়ে রান্না 


রাতে চারুর কাছে খাবার চাইতে 
আসে মতি । 
বাসাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল চারু, 
নিজেকে সামান্য একজন ড্রাইভারের 
থেকে উঁচু শ্রেণীর মননে করে। বঞ্চনা! 
ও লানার মধ্য দিয়ে নিজের শ্রেণী- 
গত অবস্থান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন - 
হয়ে উঠে চারু । মতিকে সে অঙ্ু- 
রোধ করে তাদেরও সঙ্গে নিতে। 
বিষন্ন প্রভাতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত 
থেকে নিস্তার পেতে শ্রেণীগতভাবে 


সংঘবদ্ধ হয়ে বাচার লড়াইয়ে এগিয়ে 
"যায় চারু-তরু-মতি । 


ডাঃ সাইকিয়া সোঞ্জাস্থজিভাবে 
গল্প বলে গিয়েছেন তাঁর ছবিতে । 


“ কোথাও অতিনাটকীয়তাকে প্রশ্রয় 
দেন নি তিনি । ' চলচ্চিত্রের কলা-' 
কৌশলকে তিনি প্রয়োগ করেছেন 
দক্ষতার সঙ্গে কিন্ত তা নিয়ে কায়দ! 


করার চেষ্টা করে ছবিকে দুর্বোধ্য - 


করে তোলেন নি। ছোট ছোট, 
ফ্লাশব্যাকের সফল ব্যবহার ছবিটির 
“এক বিশেষ সম্পন় । কিছু কিছু মুহূর্ত 
তিনি তৈরী করেছেন অমাধারণ দরদ - 
দিয়ে। একটি দৃশ্যে চারু খেলা করছে 
তার সমবয়সী বিত্তবান ঘরের ছেলে- 
মেয়েদের সঙ্গে । বাড়ীর গিদ্নি হঠাৎ 
তাকে, ডেকে বলল কাপপ্লেট ধুয়ে ' 
পদ্বিয়ে যেতে । এক মুহূর্তে দু দলের 
শ্ৰেণীগত অবস্থান পরিক্ষার ছুটে 
ওঠে। চলচ্চিত্রের ভাষায় সুন্দর 
ব্যবহারের এরকম বহু নিদর্শন ছবি- 
টিকে বিশিষ্ট একটি ছবি হিসাবে 
চিহ্নিত করেছে । বিভিন্ন চরিত্রে ধারা 
অভিনয় করেছেন তাদের অনেকেই 
আগে কখনও চলচ্চিত্র-অভিনয় 


করেন নি তা সত্বেও অভিনয়ের গান 


বেশ উচু। বিশেষ করে বড় চারুর 


বিয়ে হয়ে ষায়। ছুমিকায় রুণু দেবীর, অভিনস্স উল্লেখের 


দাবী রাখে । 'সাদাকালোয় তোলা 
এই ছবিটির চিত্রগ্রহণে ইন্দুকল্প 
হাজারিকা গ্রাম, শহর, প্রকৃতি এবং 
বিভিন্ন চরিত্রের ভাবকে ধরেছেন 
দক্ষতার সঙ্গে । , শাবহসঙ্গীতের 
ব্যবহার প্রশংসনীয় । . 

ছবিটি অসমীয়া ভাষায় তৈরী 
হলেও বুঝতে বিশেষ অস্ববিধা হয় 
ন! । কোন পরিবেশক এগিয়ে এসে 
কলকাতায় এই বিশিষ্ট ছবিটির মুক্তির 


ব্যবস্থা করতে পারেন না? 


একসময় মতির ভাল- « 


দর্পপ ॥ শুক্রবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ 


করান হয়েছি, অভুক্ত থাকে। মোহন এপেরার ‘হুৰ্গেশনন্দিনী’ ua 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


বঞ্চিমচন্দ্রের : 'দুর্গেশনন্নিনী’ 
অবলম্বনে সে যুগে ও এ যুগেবহছবার 
নাট্যাভিনয় হয়েছে, চলচ্চিত্র 
- নিষ্সিত হয়েছে একাধিকবার । যাত্রার 
আসরেও ‘দুর্গেশনন্দিনী’ এবার দেখা 
দিল এবং দেখা দ্বিল সগৌরবে। 
কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তা যথেইই 
আছে, আছে মহিমা গরিমাপূর্ণ 
আবেগময়তাও। " স্থতরাং এ 
কাহিনীর আকর্ষণ আজও ম্লান হয়ে 
যাবার নতম । বিশেষত মোহল অপের। 
গোষ্ঠী অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যত্বের সঙ্গে 


বাংল! সাহিত্যের এই ক্লাসিক উপ-- 


স্যাসটিকে তাদের নতুন আকর্ষণকূপে 


যাত্রায় আঙ্গিকে উপস্থিত করে দর্শক- 


সমাজের ধন্যবাদার্থ হয়েছেন ।-পালা- 
কপদামের কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন 
সত্যপ্রকাশ দত্ত। নিঘেশনার" 
নৈপুণ্য মোহন চট্টোপাধ্যায়ের ৷ 
“ছুর্গেশনন্দিনী? ষাতআভিনয় 
দেখার পূর্বে সংশয় ছিল, বঙ্ধি মচন্দ্রে 


কাহিনীর ডরিতগুলি সন্ম হৃদয়ামু- 


ভুতি ও মর্মবেদনা, ছন্দ ও সংঘাত 
নিয়ে যথাযথ হাঞ্জির হবে তো? গত 
৩*শে আগস্ট রঙমহল মঞ্চে পালা- 
ভিনয়টি দেখে সে সংশয়ের নিরদনই 
শুধু হল না, দলটির প্রযোজনার প্রতি 


' শ্রদ্ধাও জাগল ৷ এ্তিহাসিক কাহি- 


নীর পালা, কিন্তু কোথাও তেমন 
সংযম ও শৃঙ্খলাবোধের অভাব চোখে 
পড়ে না। পরম্ত রসম্থির বিচারে 
'পালাভিনয়টি অনেকাংশেই সার্থক । 
অগৎ মিংহ-তিলোত্বমার প্রেম, 
বিমলার মহিষময় ভূমিকা, বীরেন্দ্র 
সিংহর বীর্য, কতল খার দুর্বলতা ও 
ভাবাবেগ, ওসমান থার শৌর্য ও 
ও উদারতা, আয়েষার অন্তত্বন্ব_- 
কাহিনীর মধ্যে ধে চমৎকায়িতা সি 
করে,.যাত্রাপালায়, তা ফুটিয়ে তোল! 
কষ মুদ্সিয়ানার পরিচয় নয়। তবে 
জগৎ সিংহ চরিত্রের অভিনেতা বড় 
ছুর্বল মনে হল। তাঁর নিপ্রাণ 
অভিনয় এই জযাটি 'পালাতে বেশ 
বিসদৃশ । পালার নির্দেশক এরিক- 
টায় কিছুটা সতর্ক হতে পারতেন । 
তুলনা ভিলোত্তম কিন্ত ভাল। 
তার সপ্রতিভ ভংগী চরিত্রোপযোগী । 
'বিমলা চরিত্রের শিল্পী বেশ দাপটের 
নঙ্গে অভিনর করেছেন । তার অভি- 


“ব্যক্তি ও বাচনভঙ্গী প্রশংসনীয় |. 
বীরেন্্রসিংহের'ভৃমিকাটি স্ুমতিনীত ! 


কতলু খী রূপে ষিনি অভিনয় করে- 
ছেন, তার মুম্দিয়ান। বিশেষভাবে 
উল্লেখ্য । ' চরিত্রের ষধ্যে নিহিত 
অসহাসত্বতা, চু্বলতা, কামতাড়ন! ও 


মানবেন গোস্বামী । 


অন্তদাহ-তার অভিনয়ে টি হয়ে 
উঠেছে। শিল্পীর নাম জানি না-- 
কোন পরিচয় লিপি পাইনি । ভবে; 
তিনি প্রতিভ.তিসম্পন্ন, নিঃসন্দেহে 
বলতে পারি। আয়েযার ভুমিকায় . 
মিত! চট্টোপ ধ্যায় অদ্ভুত মরমী 
অভিনয় ক ছেন। তার স্পট 
উচ্চারণ ও অভিনয়তঙ্গী প্রশংসার- 
দাবী রাখে । ওসমান খা রূপে” 
মোহন চট্টোপাধ্যায়ফে মানিয়েছে: 
চমৎকার । ভার দৃপ্ত অভিনয় 
চরিত্রটিকে জীবস্ত করেছে । রধুনাথ 
দাসের স্ুরস্থতি পালাটিকে ব্যঞনা- 
মুখর করে তুলতে সাহাষ্য করেছে। 


অবেক্ষণ প্রযোজিত 

“নাতনী কথা 

মুদ্দী প্রেমচন্দের “সওয়ীসের 
গেঁছ’-র অনুপ্রেরণায় ‘সনাতনী কথ। 
নাটকটি মঞ্চস্থ করল অবেক্ষণ সংস্থা, - 
গত ২৯শে আগস্ট শিশির মঞ্চে. 
নাট্য্প ও নির্দেশনায় আছেন 
গ্রামের কষক- 
সমাজ মহাজনের শোষণের শিকার - 
হয়ে ধীরে ধীরে কিভাবে ক্ষেত্র 
বা তৃমিদাসে পরিণত-হয়, তারই এক 
মর্দস্তা বৃত্তান্ত নাটকের বিষরবন্ত । 
এখানে মহাজনরূপে দেখা দিয়েছেন 


গ্রামের প্রভাবশালী পুরোহিত 
দীনবন্ধু ঠাকুর ! খুরে।হিভের ছদ্মবেশে 
গ্রামের সরল ধর্মপ্রাণ ' কৃষকদের 


ছলনা ও চাতুরীর সাহায্যে নিব 
রিক্ত করে ফেলার চক্রান্তটি কিছুটা! 
অভিনব, সন্দেহ নেই । কিন্তু নির্যাতন ' 
দৃশ্ধে ও শোষিত . কৃষকের মর্জজালা 
রূপায়ণে আতিশয্যের প্রকাশ পরি- 
হার করা উচিত ছিল । বিধয়বন্তর 
উপস্থাপন পরিমিত হলেই যনে তা 
রেখাপাত করে, নইলে. বিরক্তি উৎ- 
পান করে| নির্দেশক এদিকে , 
'মনোযোগ দিলে সফল পাবেন 
আশা কি । শত চৌধুরীর জরি 
নাট্যান্ডিনয়ে ভাব্‌ সঞ্চার, করছে 
সক্ষম হয়েছে। | 


দ্বীনবন্ধু ঠাকুর চরিত্রে অমিয়. 
মজুমদার দুর্বল কণ্ঠের জন্য ব্যর্থ শিল্পী 
বলেই গণ্য হবেন । তার অভিব্যক্তিও 
উল্লেখ্য নয়। শঙ্করের তৃমিকায় নন্দ - 
ছলাল, দেব্নাথ অতি-অভিনয়ের , 
ঝৌকটা সংযত করলে সফল্‌ হবেন । 
মনাতননূপে শংকর ঘোষ স্থঅর্ভিনম্ন" 
করেছেন । তোলার মা ও কোকিল! 
রূপে যথাক্রমে সীম! বহ ও রত]. 
চ্যাটাজঁর অভিনয় চরিত্রোচিত। 


" দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৫ই (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ 


মেছিনীপুব থেকেঃ 


পাশকুড়া ১*ই সেপ্টেম্বর : মেদিনী- 
পুর জেলায় বন্যায় লক্ষ লক্ষ মাটির 
বাড়ী ধ্বংসন্ুূপে পরিণত হয়েছে । 
হাজার হাঞ্জার একর জমির ফসল 
সব নষ্ট হয়ে গেছে ৬ ফুট থেকে ১০। 
১২ ফুট দলের তলায় । কয়েক লক্ষ 
টাকার পাকা আউস ও বোরো! ধান 
এবং পাট শেষ। গৃহংস্থলীর বাসন 
কাপড় চোপড় কিছুই নেই। 
সর্বত্র শুধু নেই, নেই, নেই। আছে 
শুধু বন্তার্তদের ক্ষুধা পিপাপ। দুঃখ 
“দুর্দশার জমাট পাহাড় । সাধারণত 
বন্য! হয় ঘাটাল মিউনিসিপ্যালিটির 
পাশাপাশি কিছু স্থানে এবং দ্বাদপুর 
থানার ষত্সামান্য শিল্পাঞ্চলে এবং 
পাশকুড়া থানার চৈতন্তপুর অঞ্চলে । 


কিন্তু বিধ্বংসী বন্যা নেমে এজ মেদিনী- 


জগদীশ্বর পাঁজ! 


পুর, খড়াপুর, ভোরা, পাঁশকুড়া, 
পিংলা, ময়না, সর্বত্র কেশপুর, দাঁস- 
পুর দাটাল থান! সহ এক বিরাট 
অঞ্চলে । 

প্রতি অঞ্চলে ঘৃয়ে শুনেছি সকলের 
মুখে একই কথা, এরূপ বন্যা কখনে। 
দেখিনি। একই কথ! বললেন 
ময়নার রমেশ মণ্ডল | পাশকুড়ার 
রাখাল সামস্ত জানালেন তার বয়স 
১৫1 তিনি এইকপ ব্যাপক বন্যা 
দেখেননি । তবে স্থানীয় . ভাবে 
কংদাবতীর জানাবাড় ভেঙ্গে ১৩৫০ 
সালে বন্তা হয়েছিল এবং তার আগে 
কংসাবতীর বন্তার ফকির ব|জাঁর 
ভেঙ্গে ছিল। পিংলার মতি ভৌমিক, 
সবং থানার শীতল বেরা, ভেবরার 
রানী কোড়াই (৮০) দাসপুরের দেবী 


সিন কথ্বিউনের উদ্যোগে 


চলচ্চিত্র সম্পকে 


আআ লোচল। চক্র 


(দর্পণের প্রতিনিধি) 


দিনে দিনে কলকাতা ও পাশ্ব- 
ধাঁ অঞ্চলে সিনে ক্লাবের মংখ্যা কম 
নয় । অস্তত দু’ডজ্রন হবে। এর 
মধ্যে সকলেই যে ফেডারেশন স্বীকৃত 
তাৎ নয়। কয়েকটি সংগঠনের 


' শরীরে ঠিকমত রক্তও চলাচল করে” 


না। সাংগঠনিক শক্তি, সংহত 
দৃষ্টিভংগীর অভাব.ছাড়াও ফেভারেশ- 
নেয় আইনকাঙ্থন, প্রশাসনিক জটি- 


লতা _এসব কিছুই সিনে ব্লাবগুলির 


আন্দোলনকে বরফে ডুবিয়ে রেখেছে । 
তবু এরই মধ্যে নির্দিষ্ট সীমিত 
সংখ্যক দর্শককে ছবি দেখানোর কর্ষ- 
সুচী ছাড়াও, কেউ কেউ বাড়তি 
দায়িত্বের উদ্দীপনাকে দাবিয়ে রাখন্দে 
, পারেন না। মাত্র একবছর বয়সের 
আস্থা যাদ্ববপুরেন সিনে কমিউন গত 
রবিবার ছবি দেখানে ছাড়াও (কুলি 
সে মজ্র/শ্বল্প দৈর্ধের ছবি এবং কিং 
লিয়ার ) জীবনধর্মী চপ্সচিচিত্র এবং 
সিনে ক্লাবের ভূমিকা নিয়ে এক 
আলোচনা চক্রের আয়োজন করে- 
ছিল | ওরা নির্বিচারে সংশ্লিষ্ট 
সকলকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছে । 
কিন্ত হাজির হয়েছেন মাত্র গুটি কয় 
€ ছয়টি ) সংস্থার গুটি কয় তরুণ । 
“তার মধ্যে সিনে ক্লাবের প্রতি- 
নিধি বলতে মাত্র তিনজন (সিনে 
ক্লাব অব ক্যালকাটা, সিনে ক্লাব অফ 
নৈহাটী, সিনে উইং কালটিভেশন 
ভব সায়েন্স )। এছাড়া আস্তর্জাতিক 
আঙ্গিক, পিপল্স্‌ ফিল্ম ওঅর্কশপ, 
প্রস্ততি কমিটি এবং ‘মুক্তি চাই’ ছবির 
পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তী । 
জুতার সংখ্যাও খুব বেশী- ছিল, 


তাঁও নয়। 


চাব্রছিকে শুধু নেই নেই নেই 


মাইতি সবাইয়ের মুখে একই কথা, 
এভাবে ব্যাপক ৰন্তা তারা দেখেন 
নি। বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় 
বন্তাঞ্চলে একটিও প্রাইমারী বিদ্যালয় 
নেই, সবই জলের তলায় এবং ‘জুনি- 
যার হাই 'স্কুপগুলি একমাত্র পাকা- 
বাড়ী ছাড়া সবই প্রায় ধুলিমাৎ ৷ 
এখন একমাত্র ময়না পিংলা 
দাসপুর থানার নিম্নাঞ্চল ছাড়া 
প্রায় সর্বত্র জল কমেছে । কিন্তু এই 
লক্ষ লক্ষ মানুষের থাকার জায়গা 
কোথায়? খান্ত কে দেবে? 
পরিবারের কাপড় চোপড় কি হবে? 
আগামী দিনের চাষের অবস্থা কি 


হবে। বন্তায় হাজার হাজার বাড়ীতে . 


তাদের গৃহ সামগ্রী সব মাটি চাপা 
পড়ে শেষ হয়ে গেছে। ধান ‘চাল 
কাপড় কাথা থালা বাসন টাকা পয়সা 
গহন! ইত্যাদি । পর্বত্র জল কমার 
সঙ্গে চারদিকে পচা গন্ধে গ্রামাঞ্চলে 
ঘোরা ধায় না। সরকারী সাহায্য 
প্রতুল নয়। বেসরকারী সাহায্য 
আছে কিন্তু ঘোগাষোগ অভাবে সর্বত্র 


এর মধ্যে সিনে ক্লাবের শুভেন্দু? পৌছোতে পারছে না। এক শ্রেণীর 


দাশগুপ্ত তাদের সাংগঠনিক সীমা- 
বন্ধতার বিবরণ দিলেন । নৈহাটির 
প্রতিনিধি সিনে ক্লাবের ভূমিকার 
কথা বলতে গিয়ে অস্থিহীন লবঙ্গ 
লতিকার ভাব দেখালেন । আর কেউ 
কেউ জীবনধম চলচ্চিত্রের সংজ্ঞা 
অথব| বিষয়ের বাইরে গিয়ে আত্ম- 
পাণ্ডিত্যের মধ্যে ভ্রমণ করলেন । 
এই পাচমিশেলি অম্প্টতা সত্বেও 
তাঁদের উপস্থিতিকে অবশ্তই শ্বাগত 
জানাতে হয়। 

এরই মধ্যে চালচুলোহীন ক্ষুদে 
পরিচালক উৎপলের বক্তব্যের ঝহ্কুতা 
তারিফ করবার মতো! । তিনি 
যেমন দুষ্ট ছবি দমনের ০ আতাম 
দিলেন, সম্মিলিত প্রতিরোধের কথা 
বললেন, সরকার-নির্ভব চিন্ত] 
বর্জন করতে বললেন, তেমনি প্রস্তাব 
দিলেন কয়েকটি গঠনমূলক সম্ভাব্য 
উদ্যোগের ৷ এসব দেখে শুনে সেদিন 
একট] কথাই মনে হল, নিজেরা না 
পারুন, সিনে কমিউন কাচা বয়সে 
মানসিকতার জোরে এই ধরণের ষে 
ছোটখাটো আয়োক্ষন করছে, দিনে 
ক্লাব বা সংশ্লিষ্ট স্বজনবন্ধুদ্বের তার 
পাশে আরে] বেশী বেশী করে দাড়াতে 
দোষ কি ?-_উদ্ভোগের অভাব? সে 
দায়িত্বতো একটি সংস্থা নিচ্ছেই। 
ধরুন, এই আলোচনা সভায় জীবন- 
ধর্ম চলচ্চিত্রের স্বপক্ষে যে প্রস্তাব 


নেওয়া হল, তাকেই তো একটা 
আন্দোলনের রূপ দেওয়া যেতে 
পারে। 


মাহয বিভিন্ন স্থানে ট্রেন বাস লরী 
আটকে যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করছে। 
রিলিফ ব1 সাহায্যের ব্যাপারে একটি 
দিক নজরে পড়লো । গ্রামাঞ্চলে 
এক শ্রেণীর মাুষ বন্তায় সর্বস্ব খুইয়েও 
কিন্ত সমর ছাড়তে পারছেন (ন1। 
তারা মবায়ের সঙ্গে লাইনে দাড়িয়ে 
কোন সাহায্য নিতে পারছেন না অথচ 
ছয় দিন না থেয়ে রয়েছেন । শুধু 
তারা দাড়িয়ে দাড়িয়ে বোকার মত 
সব শুনছেন আর দেখছেন, মাঝে 
মাঝে শুধু কারে কারো! কাছে বল- 
ছেন যদি কোথাও একটা ; ত্রিপল বা 
তাবু বা কোথাও কিছু ধান পেতাম 
অনেক উপকারে লাগতো । 

- রমেশ মণ্ডলের বিরাট মাটির তিন 
তঙ্গা বাডী বন্যার তাগুবে মুখ থুবড়ে 
পড়ে গেছে। এই পরিবারে সাতপুক্র 
এক কন্তা সাত বৌমা আর নাতি 
নাতনী নিয়ে সর্ব মোট ৪৯ জ্বন। 
রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে বারোটা 
হঠাৎ শুনতে পেলেন চাপা একট? 
চিৎকার আর বস্তার জলের কল- 
কলানী শব্দ । ঘৃম ভেঙ্গে দেখেন 
দোরগোড়ায় জল । রমেশবাবু আত- 
স্ষিত, আবার বন্যা ? এই বন্তার ভয়ে 
ময়না থানা ছেড়ে সেখানকার সব 
ত্যাগ করে পাঁশকুড়া থানার এত উচু 
মহলে জায়গা কিনে পুত্র কন্তা নাতি 
নাতনীদের নিয়ে এসেছেন । এখানেও 
বন্ধা? আর পরিত্রাণ নেই। পরি- 
বারের, সবাই এবং যারা বাড়ীতে 
কাঙ্জ করত তাদেরও নিয়ে রাত্রির 


অদ্ধকারে টর্চ মারতে মারতে হাতে 
হাত ধরাধরি কবে বাঁভীর যাবতীয় 
জিনিষপত্রের আশা ত্যাগ করে কোমর 
ভৰ্তি জল ভেজে এসে উঠলেন হাউর- 
রেণ ষ্টেশনে! সেই বাড়ী চাপা 
পড়লো সব ছেলেমেয়েদের সোনার 
গহন! প্রা পঞ্চাশ ভরি, নগদ প্রায় 
তিন হাজার টাকা থাল! বাসন কাপড় 
কাথা ট্রাঙ্ক হুটকেশ ছাতা জুতো 
ঘড়ি চশম সব এবং তার সঙ্গে চাল 
অঙ্থমান ৪০ মণ, ধান ৫* মণ এছাড়। 
গেল পাট প্রায় একশ মণের বেশী। 


গ্রামসেবকদের 
আ্রান্দোন্রন 


পশ্চিমবঙ্গ গ্রামসেবক সমিতি 
এবং এম, এ, এস ক্লাস খী অফিসার্স 
এপোসিয়েসনের যুক্ত আহ্বানে রাজ্য- 
ব্যাপী বর্মশ্থচী অঙ্থযায়ী ১৯শে আগষ্ট 
মুশিদাবাদ জেলার কয়েকশত গ্রাম- 
সেবক, গ্রামসেবিকাঁ, কৃষি কর্মচারী 
গ্রাণ্ট হল ময়দানে জঅমায়েতের পর 
মিছিল সহকারে জেলাশাঁসক ও মুখ্য 
কৃষি আধিকারিতকর অফিসে যাঁন। 

উপস্থিত কর্মচারীদের পক্ষ থেকে 
ছয়জনের এক প্রতিনিধিদল অতি- 
রিক্ত জেলাশাদক ও মুখ্য কৃষি 
আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে 
অন্যাক প্রমোশন আদেশ বাঁতিল, 
ট্রেনিং এণ্ড ভিজিট প্রথ! বাতিল 
প্রভৃতি পচদূফ দাবীতে স্মারকলিপি 
পেশ করেন। অতিরিক্ত জেলা- 
শাসক ও মুখ্য কৃষি আধিকারিক 


স্মারকলিপিটির অন্তভূক্ত দাঁবী- 
গুলির স্থবিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় 


মন্তব্যসহ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট 
প্রেরণ করার প্রতিশ্রতি দেন। 
জেলাগত সমস্তাঁ সমাধানের প্রশ্নে 
অতিরিক্ত জেলাশাঁসক পরবর্তীকালে 
সমিতির সঙ্গে আলোচনার প্রতি- 
শ্রুতি দেন। কিন্তু মুখ্য কৃষি আধি- 
কারিকের সঙ্গে দীর্ঘ আভাই ঘট] 
আলোচনার পর তাঁর একগু-য়েষি 
ও আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের ফলে 
জেলাগত লমস্াগুলি সমাধানের 
ক্ষেত্রে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। 

উপস্থিত কর্মচার*দের সমাবেশে 
জেলা কো-অভিনেশন কমিটির সম্পা- 
দক আগামীদিনে আরও বৃহত্তর 
আন্দোলনের মাধ্যমে দ্বাবীদা ওয়া! 
আদায়ের মত সুদৃঢ় সংগঠন গড়ে 
তোলার আহ্বান জানান । 


॥ এগারো ॥ * 


বন্যা! নিয়ে 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


শাঁঘকদের অপদার্থতার জন্য ? কেবল ' 
লুটেপুটে খাবার ধান্ধা থাকলে কি 
আর কাজকর্মের দিকে মন থাকে? 
একচ্ছত্র ক্ষমতায় থেকে প্রফুল্স সেন * 
অতুল্য ঘোষেরা কংগ্রেদ ও সর- 
কারকে এক করে ফেলেছিলেন । 
বস্তাত্রাণের জন্য তোল] টাকার কত 
অংশ বন্যার্তদের জন্ত খরচ হত আর 
কতখানি কংগ্রেসের ফাঁণ্ডে যেত তার 
হিসেব দিতে আক্রকের বিভালতপন্থী 
অতুল্যবাবুকে কি খুব কষ্ট কল্পনা 
করতে হবে? ব্যক্তিগতভাবে কারও 
পকেটে কিছু যেত কিনা তারাই 
বলতে পারবেন । তবে এ ব্যাপারে 
নানা সন্দেহ গুজব কোন কোন 
ক্ষেত্রে হয়ত প্রমাণও রয়ে গেছে। 
এদেরই সার্থক উত্তরম্থরী প্রিয় 
স্বব্রতর দূল। তাই এদের মূখে দি 
পি আই এম বা বামফ্রন্ট সরকারের 
সমালোচনা শোভা পায় না। এদের 
বক্তব্য জনসাধারণের মনেও দাগ 
কাটার কোন সম্ভাবনা নেই। 
এদের পশ্চিমবঙ্গের মাম্য হাড়ে হাড়ে 
চেনে। এদের রাজ্রনীতি যে 
পয়সা কমানোর রাজনীতি সেকথা 
জানতে কারো বাকি নেই । অতএব 
বন্তাপীড়িতর্দের জন্তে যায়াকান্না 
কেঁদে এই রাজনৈতিক জুয়াচোরদের 
মুনাফা! লাভের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য । 


 'বারামতের মত 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
এদিকে ই মোনা যোদকেন 
পাশের বাড়ির কোতরাই বর্ষণ (২৭) 
ভয়ে ঘরছাড়া । পরের দিন পুলিশ 
তাকে গ্রেপ্ধার, করে মাথাভাঙ্গা 
থানার অধীন শুমূনিহাট ষ্টেশন 


থেকে। গ্রেপ্তারের পর শুধু গুলী 
করা নয়, মেরে ভার মাথা ভেঙ্গে 


দেওয়া হয়। এরপর চৌকিদার 
মোহাস্ত এসে কোতরাইয়ের মাকে 
খবর দেয়। মা কোতরাইয়ের 


কাকাকে দেখতে পাঠান, কাক! 
মাথাভাঙ্গায় গিয়ে দেখেন তার প্রিয় 
ভাইপোর মাথাভাঙজ।! মৃতদেহ ৷ 

এই আটটি যুবকের খুনের জন্য 
দায়ী পুলিশ অফিসার ও কংগ্রেলী 
গুণ্ডাদের শাস্তির দাবি করেছেন 


স্থানীয় জনসাধারণ । হয়তোষ 
চক্ৰবৰ্তী কহিশনে কি হবে তা 
অনেকেরই অক্জানা, কিন্ত এদের 


খুনীর! তো? সকলেরই পরিচিত 
এবং এরা আঙগও বুক্ষ ফুলিয়ে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। সকলেরই এক্‌ প্রশ্ন, গণ- 
হত্যাকারীরা এখনও ঘুরে বেড়াস্ন 
কোন্‌ সাহসে ? | 
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সব্রকারী সাহায্যপ্রাপ্ত সেণ্ট টমাস স্কুলের অধ্যক্ষ 


অন্যায়ের প্রতিবাদ করে চাকরী 


হাওড়ার শতাধিক বছরের 
পুরনো সেন্ট উমাস চার্চ স্কুলের ' 


অধ্যক্ষ অপসারিত হয়েছেন। 
অন্যায়ের প্রতিবাদ - করতে গিকসে 

দুল কর্তৃপক্ষের কাছে হাজারে! 
উঃ সন্ব করার পর অধ্যক্ষ শ্রীদ্রিৎ 
সিংকে পদত্যাগপত্র লিখে দিতে 
হুয়। ঘটনার্টি ১১ই সেপ্টেম্বরের । 
. ক্ষুলকরৃপিক্ষ প্রসিংকে কোনও বক্তব্য 
বলার সুযোগ ন! দিয়েই পদত্যাগ- 
পত্র আদার করে নেয়। এসব 


বেআইনী ঘটনার প্রতিবাদে স্কুলের ' 


এক ফাদার পদত্যাগ করার শিদ্ধাস্ত 
নিয়েছেন । এই ফাদার স্কুল গভনিং 
বডির একজন সদস্যও । 

বর্তমান ঘটনাটির হুত্রপাত গত 
২৪শে আগষ্ট । এদিন ক্লাস এইটের 


ছাত্র ইন্্রজিৎ সেন ক্লাস পরীক্ষায় 


নকল করার সময় ধর! পড়ে । ক্লাস 
. টীচার এস ব্যানাজাঁ নকলের কাগন্দ- 
পত্রসহ ইন্দ্রজিৎকে স্কুলের অধ্যক্ষ 
শ্রীসিংয়ের কাছে নিয়ে আসেন। 
গ্রসিং শাস্তিশ্বরূপ ইন্দজিৎকে বেত্রা- 
ঘাত করেন। এরপর ইন্দ্রজিৎ পাঁচটি 
" পিরিয়ড পড়াশুনা ক্রে যথারীতি 
বাড়ী ফিরে যায়! স্কুলের ছু'জন 





শব 
ভঃ-গ্রুভাতকুমার গৌঁস্বানী 
উনিশ শতকের দর্পণ নাটক ১৬** 


দেও 


উপন্যাস £ 


১৪০৬ 
V৮'০০ 


দ্বিরাগমন ১ 


স্প্বদপণের সংবাদদাতা ) 


শিক্ষককে নিয়ে শ্রীসিং পরে ফা 
জিতের বাড়ীতেও যান! কেননা 


শুরা শুনেছিলেন ছাত্রচি অনুস্থ। 


বাড়ীতে খাওয়ার পর বিষয়টির মিট- 
মাট হয়ে যাওয়ারই কথা। কিন্ত 
ভা হয়নি। নকল করার অপরাধে 


শাস্তি দেওয়ার ঘটনাটিকে নিয়ে 


স্কুলের জনৈক শিক্ষক লেসলী সেমু- 
মেল প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টায় 
মেতে ওঠেন। শ্রীসিং এবছর ১1 


‘ফেব্রুয়ারী স্কুল অধ্যক্ষ হিসাবে কাজে 


যোগ দেন। আগে তিনি সেন্ট 
মেরিজ স্কুলে সিনিয়র টাচার হিসাবে 
কাজ করছিলেন। ইন্টারভিউ 
দেওয়ার পর এই অধ্যক্ষ পদে যোগ 
দেওয়ার নিয়োগপত্র পেয়ে শ্রীসিং 
সেন্ট টমাস দুলে চলে. আস্নে। 
এসেই তিনি টের পান স্কুলের 
মধ্যে এক অন্তত শক্তি নানা কাক্জ- 
কারবারে মত্ব। 
পাণ্ডা। এই তরুণ শিক্ষকটির 
ছাদের পড়ানোর ব্যাপারে অতি- 
রিক্ত উৎসাহ শ্রীসিংয়ের চোখে 
কোনদিনই ভালে! ঠেকেনি। লেসলী 
পাত ৮-৯ট! পর্যস্ত নির্জন জুলের 
কোনও এক কক্ষে ছুটি কি একটি 


এইটারিশমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লেখকদের 
. সামিল হোন 


ছোট গল্প 
সমরেশ দাশগুপ্ত 
নির্বাচিত গল্প 
লাজদরের বাইয়ে ূ 
সাধন চট্টোপাধ্যায় , 
মনোনয়ন 

চিত্ত ঘোষাল 

গল্প-সংগ্রহ 

চতুক্ষোণ সম্পাদিত 
চতুকষোণ শ্রেঠ গল্প সংগ্রহ 
কবিতা ন 
ডঃ পল্লৰ সেনগুপ্ত 
ডিরোজিওর কবিতা 
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 
শিকড়ে বৃষ্টির শব্দ 

স্থণাল করগুগু 

জীবন যেখানে 

চতুক্ষোণ সম্পাদিত 
চতুষ্কোণ শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ 


৮৩৬ 


১৬০৩ 


১৪°০৪ 


৪*০৩ 


৪২০০ 
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লেসলী তার ' 


খোয়ালেন 


ছাত্রী পড়াতেন ) ছাত্রীরা সবাই উচু 
ক্লাসের। নীচু ক্লাসের কোনও 
ছাত্রীকে লেসলী প্রাইভেট পড়ান 
না। উচু ক্লাসের ছাত্রী পড়ানো ও 
তাদের সম্পর্কে লেসলীর এই অন্বা- 
ভাবিক “উ্মাঘনা নিয়েই বাধে 
নানারকম গণ্ডগোল । ফ্লাশ নাইনের 
ছাত্রী জাভা. মেকিনকে নিয়ে 
লেসলীর সঙ্গে সুজাতার অন্য “বন্ধুর, 
দলধলের যে বিরোধ বাধে ভাচ্ছে 
একজন ছুরিকাহতও হন। এ্রুসিং 
এইপব ঘটনার বাড়াবাড়ি বন্ধ করার 
অন্ত স্কুলে প্রাইভেট পড়ানোর লময় 


"ও তার পারিশ্রমিক নির্ধারিত করে 
.ধেন। টাকা নিয়ে প্রশ্নপত্র ফাস 


করা, প্রাইভেট যারা পড়ে তাদের 
প্রতি নানাভাবে পক্ষপাতিত্ব দেখানর 
নানা প্রবণতাভেওও্রসিং বাধা ছেন । 
এইসব বাধার ফুলে স্কুলের কে জে, 
অগাষ্টীন, এনডু, হালসানা, মিসেস 
ডিক্তুজ্, মিসেস বৈরাগী, - জম 
মজুমদার, জজ এগারসন প্রমুখ মার- 
মুখি হয়ে ওঠেন । ভলে ভুলে চেষ্টা 
সুরু করেন শসিংকে সরানোর । 
ইতিমধ্যে জীসিংয়ের বিরুদ্ধে বেনাসে 
ছাপাখানার নাম ন! দিয়ে একটি 
লিকলেটও প্রচার করা হয়। এ 
ব্যাপারে স্বপন সরকার, পোৌঁযিজ 
চ্যাট(জর্শ, জনৈক । চোরারকে পুজি- 
শের হাতে তুলেও দেওয়া হয়। এর 


“মধ্যে স্বপন নামক সন্ভানটির লংগে 


স্কুলের শিক্ষক দেসলীর মাখামাখি 
সুবিষিত। | 

এবারে নকলকারী হান 
ইন্দজিৎকে বেত মারার ঘটনাটি 
নিয়ে লেসলীরা উঠে পড়ে লাগে। 
গভর্নিং বডির কানেও অভিযোগ 
আসে । তারই ভিত্তিতে ১১ই 


সেপ্টেম্বর একটি জরুরী মিটিং ভাকার - 


ব্যবস্থা হয়। এই বডির সঘন্তছের 
মধ্যে রয়েছেন রেভারেও্ড অস্বভানম্দ, 
এস বৈরাগী, মিসেস পিয়ারসন, 
মিসেস ছাহ! বিশ্বাস, রেভারেওু এস, 
মুখাজাঁ, মিঃ এস জানা, মিঃ এস 
ব্যানাজর্শ। প্রিদ্দিপ্যাল শ্রীসিং 'এই 
গভর্দিং বডির সেক্রেটারী । কন- 
ভেনর-হিসাবে তিনি এই বির মির্টিং 
ডাকলেন। তিনি এই মিটিংয়ে 
থাকার সুযোগও পেলেন না। অন্্থ- 
তার অন্ত রেভারেণ্ড অমৃতানন্দও 
এলেন ন1। রেভারেশু এস মুখাজ 
ও মিঃ জানার প্রতিবাদ সত্বেও গভর্নিং 


সম্পাদক _হীরেন বসু 


, বডির এই মিটিংয়ে শ্রীদিংকে আলটি- 
যেটাম দিয়ে পদত্যাগে বাধ্য 


করা হল। 

তবে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ 
জানিয়েছেন এই গভর্নিং বভিরই সঘন্ত 
রেভারেণ্ড মুখাজী। তিনি দর্পণ 
প্রতিনিধিকে বলেন, এধরণের অন্তায় 
ঘটনার প্রতিবাদে তিনি শীদ্রই এখান 
থেকে পর্ধত্যাগ করবেন । ভার মত্তে 
এটি সম্পূর্ণ বেআইনী এবং জোর করে 
পদত্যাগ পত্র আদায়ের ঘটনা । 
তিনি এসব সহ করতে নারাজ । 

এভিহৃমপ্ডিত সেন্ট টমাস স্থুলের 
নহম্রাধিক ছাত্রছাত্রীর অভিতাবক- 
গণও দ্বারুণ রকম বিব্রভ। অভি- 
তাবকরাও দর্পণ প্রতিনিধির কাছে 


- PRICE 60 Pail 
স্কুল কর্তৃপক্ষের ভোথলকী কার্যকলঃ 
পের তীব্র নিন্দা করেছেন। দুলে 
শ্বার্থাঘ্বেষী কিছু শিক্ষক ছাড়া সবাই 
তটস্থ। তাঘের ধারণা খেয়ালধুপ্ি, 

"মত যদি অধ্যক্ষ সরানো যায় 
সাধারণ শিক্ষক হিসাবে তাদের 
আর কতজোর। 

এরাই বলেন রাজ্য সরকার বছরে 
প্রায় লক্ষাধিক টাকা এই স্ুলকে 
মাহাধ্য করেন। এছাড়া নকল বদ্ধ 
করার দন্ত মরকাঁর কঠোর ব্যবস্থা 
এখানে নকল বন্ধ করতে গিয়ে অধ্যক্ষ 
নাকাল হলেন, সরকারের ক্রি 
এক্ষেত্রে করার কিছুই নেই। 


ছিলীর হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


কেন ওদের সঙ্গে বগড়া শুরু করল? 

(গ) ঘটনার পরে পরেই পুলিশ 
জানায় বিল্লার মাথায় একটি সন্ত 
পাওয়া আঘাতের চিহ্ন আছে এবং 
ধন্ত ব্যক্তির কপালেও সেই চিহ্ন 


ছিঙ্গ। এখানে প্রশ্ন হল, পুলিশ কি: 


করে জানল এই আঘাতের কথা ঘা 
লাকি চোপর ভাইবোনকে নিয়ে 
পালানোর দময় গাড়ীর আআকসি- 
ভেণ্টে ঘটেছিল বনে প্রকাশ । পুনিশ 
কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিল ! 

(খ) পুলিশের মতে বিল্লা পাকা 
আসামী? ভাই ঘি হয় তাহলে কি 
দে এধরণের ঁঘাভ পেজে তার 
চিহ্ন চাকার চেষ্টা না করে লগ্গেরবে 
দেখিয়ে বেড়ায়? | 

(ঙ) ছজন পাকা আসামী ধারা 
আগে খুন করেছে তারা কি হত্যা- 
কাণ্ডের সমস্ত চিহ্ন গাড়ীতে ফেলে 
রেখে পালাবে? আর, একটি মতেরে। 
বছরের মেয়েকে মারতে বিশ্লার মতন 
“পাকা খুনে’কে বাইশবার ছুরি 
চালাতে হল? 

(5) ছুজন দ্বাগী আসামী পুলিশ 
ধর! মাত্রই সবকিছু স্বীকার করে 
ফেলল এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ! 

(ছ) যে গাড়ীটা পুলিশ খুঁজে 
পায় এবং যাতে রক্তের, দাগ খেকে 
আঙুলের ছাপ সবই ছিল সেই 
গাঁড়ীট। অনেককে দেখান হয়েছে, 
একমাজ্স যে ভদ্রলোক ওটাকে খানিক 


উহার হারিছ 1, 
" যে অনিশ্চয়তা 


কেন?' 

এই প্রশ্নপ্ুলি উঠেছে। হত্যা- 
কারী কে তা নিশ্চন্ন আধালভের 
বিচারে প্রমাণ হবে। তবে আমন! 
রি অতীতে নিজেদের 


লোককে খুনী লাজিয়ে কিছুদিন গেল 
ঘুরিয়ে এনেছে এবং কর্তব্যপরায়ণ 


বলে জনসাধারণের কাছ থেকে বাহ্বা 
নিয়েছে | 


কংগ্রেসের এঁক্য 
(১ পৃষ্ঠার পর ) 
এপধে সবচেয়ে বড় বাধা প্রিমতব' 
ইন্দিরা গান্ধী । এমার্জেপীর এত” 
এখনও মেটেনি। ভা যদি মিট 
“তাহলে তিনি কংগ্রেসকে দ্বিতীয় বার ' 


-ভাগ করতেন না এবং এগারো বছর 


সাঁজত্বের পর ও নির্বাচনে জনগণ 
কর্তৃক পরিভ্যক্ত হওয়াতে রাজনীতি 
থেকে অবসর গ্রহণ করতেন । 

ছুই নর, এক প্রস্তাবে ইন্দিরা, 
তখনই রাজী হবেন যখন তার নেতৃত্ব 
হবে অবিসংবাদিত | কিন্তু বর্তমানে 
সেটা একেবারেই সম্ভব নয় । ১৯৬৯. 
লালে কংগ্রেস প্রথমবার ভাগ হওয়ার. 
দময় সংগঠন কংগ্রেসীর। ছাড়া সকলে 
তাকে একবাক্যে মেনে নিক়েছিলেন-* 
বটে কিন্তু তারপর নদী দ্বিয়ে অনেক 
জল গড়িয়ে গেছে এবং ইন্দিরার 
অনুগামী কংগ্রেনও এক ও অদ্বিতীয় 
থাকেনি। অতএব যাদের ইন্দিরা 
লঙ্ষে বিচ্ছিন্নতা ঘটে গেছে তার! 
নকলেই এক প্রাটফর্মে লমবেত হবে 
এটা খুব শক্ত ব্যাপার । 

আসলে শাসকদল জনতা পার্টিতে 
বছবিধ কলহ ও টাঁনাপোড়েনের ফলে 
দেখ! দিয়েছে ভর” 
ফলে বিকল্প শক্তি মাথাচাড়া দেবার 
চেষ্টা করছে। কংগ্রেসীদের এক্য 
প্রচেষ্টা এই বিকল্প শক্তি গড়ে তোলার 
প্রয়ান। . 
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সঞ্জীব রেডী নানা 


ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছেন 


সি 


রাষ্ট্রপতির হ্রাচরণে ঘোরারজী ক্ষুক্ক 


. বাহাতরের 'যুষনেতা, 


অপসারিত করে। 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


রাষ্ট্রপতি নীলম সন্ভীব রেড্ডী 
ভারত সরকারের শুধুমাত্র রাবার 
ট্রাম্প হিহেবে থাকতে রাজী নন । 
সক্গীব রেড্জী ভার দাম্প্রতিক কথা- 
বার্তা এবং কার্যকলাপে এটাই 
বোঝাতে চাইছেন যে জানি গুরুত্ব- 
পূর্ণ ঘটনাবলীতে ভিনি নিবাক হয়ে 
থাকবেন ন! 

কেন্দ্রে জনত্ব; সরকারের কর্ণ- 
ধারব? যেভাবে বাজ্যপাট চালাচ্ছেন 
তাতে রাষ্ট্রপতি স্পষ্টতই অসন্তোষ 
প্রকাশ করেছেন, জলত! দলের 
আভাক্যরীণ বিবাদ এবং পরস্পরের 
চিত্র হলনেক্ প্রবণতা ষেভাবে বাড়ছে 
াতে তিনি লনত। দলের ভবিষৎ 
সম্পর্কে একেবাবেই আশাবাদী নন | 


জনত! দলের কার্যকলাপে সধীব 
রেড্ড ভারতবর্ষের সংসদীয় রাজ- 


নীতির ভবিষৎ সম্পকে সন্দিহান হয়ে 
মহলের 
ধারণ! সরকারী ও বিভিন্ন বিরোধী 
দলের মেতাদের সদে রাষ্ট্রপতির 


উঠেছেন । ওয়াকিবহাল 


ব্যক্তিগত আলাপ আলোচন, এই 
ঘটন।রই পরিপ্রেক্ষিতে । 


সধীব রেড্ডী প্রসাশনিক ব্যাপা- | 
রেও ষে একেবারে উদাসীন হযে বে ॥ 
থাকতে র।জী নন তারও কিছু কিছু ১' 
প্রমাণ পাওয়া খাচ্ছে । জানা গেছে, | 
সন্তীব রেডী একটি ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী | অন্ধের 


মোরারতী দেশাইয়ের কাছে কৈফিয়ৎ 
এবং সংশ্লিষ্ট ফাইলটি | কংগ্রেসের (ই) সভানেত্রী ইন্দির" 


০েয়েছেন 


(শেষা'শ ২য় পরায়) 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


অহিংপার পুজারীদের কাপালিক 
চরিত্র আরো। বেশি বেরিয়ে পড়ছে । 
বারিদবরূণ 
ঘাস মার খেলেন নিজের দলের 
ছেলেদের হাতে । ১৯শে আগ 
বিকাল বেল] যেদ্দিল বারিদ্ববরণ 
কংগ্রেস অফিসের সামনে মার 
খেলেন সেদিন কংগ্রেস কর্মকতাদের 
কলকাতার ছুজানপাক্স ছুটে সমা- 


বেশ হয়। একটি হয় প্রজ্ঞানন্দ 
তবনে, আরেকটি প্রদেশ কংগ্রেস 
অফিপে। পশুজানন্ বনে 
ৰ্ঃযকত ডাকেন চারটি জেলার 
কর্মকর্তাদের, যেখানে ৰ্রকঘ- 
পন্বীর! ' জমায়েৎ হয় । ৩ সময়ই 


প্রদেশ কংগ্রেস অফিসে বিক্ষু্ধ ছাত্র 
পরিষদের নেতারা জয়ন্ত তট্রাচার্যকে 
এই সময় যখন 


বারিদবরণ ' দাস প্রদেশ কংগ্রেম 


অফিসে আওয়ার চেষ্টা। করেন ক্ষন 


বি 


তাকে লাখন পাণ্ডের ছেলের! ঘিরে 
ধরে কিল চড় খুসি মারতে থাকে 


এবং সেই - সময় অফিসের একটি- 


ঘরে উপস্থিত 

মুখা 
বারিদবরণকে যখন মারা হয় 

তথন যেখানে উপস্থিত থাকেন সাধন 


পাণ্ডে । এই খবর আবার সঙ্গে 


থাকেন স্বব্রত 


* সঙ্ধে স্বরতপস্থী এক যুবনেডা জানান 


প্রজ্ঞানন্দ ভথনের সমাবেশে এবং 
তথন সেখানে ডব্রেজ্ন | দে দেয় । 
বায়িদ্ববরণ এএ' জান পাণ্ডে একই 
জায়পার লোক 'মথাৎ দুজনেই উত্তর 
কলকাতার লোক এবং এই স্থবাদে 
দুজনেন্ধ মধ্যে বেশ র্রেষারেষি 
আছে | যে ব্যাপারটি এই 
তিক্তভাকে আরো! বাড়িয়ে তোলে 
তা হচ্ছে যে সাধন পাণ্ডে এবং তাদের 
সজী সাথীয়ের ধারণা দাধন পাঞঙ্েকে 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


থেকেই। কারন ইন্দিরা 


ক 


| পুিশের ও 


ফলাকাটা খানার ও, সি, 
শ্রমজ্িত অস্কর বারাসাতের মত 
ফলাকাটার রাস্তায় আটটি ছেলের 
লাশ শুইযে বিয়েই ক্ষান্ত হয়নি (গত 
সংখ্যার দর্পণ ) জলপাইগুভি জেলার 
কুমারগ্রাম খানার অধীন নাক্িকাম- 
দেউটি গ্রামের বর্মণদের বাড়িতে 
বাহাত্বর সালের ৩১শে আগস্ট ভোর 
রাতে স্থানীয় কংগ্রেসী গুণ বীরেন 


Hd 


€-দি ও কংগ্রেসী গুণ্ডাদের 
লুটপাট অত্যাচার এবং খুনের ক্ষাহিনী 


দপণেব সংলাদদাতী ) 


ইভা সঙ্গে পুলিশ নিয়ে হানা 
দেয়। সঙ্গে ওরা টাক নিয়ে আছে । 
তিন কুইণ্টাঁল চাল, হাঙ্জায্ন তিনেক 
দাকাব সোনা কেড়েকুড়ে নির়ে ট্রাকে 
তোলে । এখানেই শেষ নয়! বহণ 
বাভির বৃদ্ধ নেকাতু (৮৪), স্বশীল 
(৩০), কালী প্রসঙ্গ (৬০), নরেন (৩৩), 
হরেন (৩*)-কে গ্রেধার করে এলো- 
পাথাভি মারধর করে তিন মাইল 


সরকার, কণু সরকার, সভোন ঘোষ «দুরে বরাবিশেরবাজারে নিয়ে গিয়ে 


অন্নপূণ, হোটেলে বসিয়ে রাখে। 
তারপর এদেরকে কুমারগ্রাম থানাক 
চালান ছেয়। সাতদ্দিন ॥য়ে জামা- 
কাপড় খুলে উলঙ্গ অবস্থায় এদেরকে 
খানা লক-আপে রেখে দেওয়। হয় 
এবং পরে আলিপুরদুয়ার সাব জেলে 
পাঠানো হয়। 

চলা সেপ্টেম্বর রাত আটটাক্ এ. 
লস্কর ও কংগ্রেনী গুগাদের সে যোগ 

( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


বন্যা ত্রাণে দলবাজী ঃ অন্য অর্থে 


দুই কংগ্রেস, জনত, পার্টি, নক-_ 
শাল, এস ইউ সি, আনন্দবাজার 


স্টেটলম্যান সবাই যখন একই স্থলে 
“বন্যাজবাণে দলবাঙ্জ?” বলে চিৎকার 
জুড়ে দিয়েছে তখল গণ ১৮ই 
সেপ্টেম্বর কলকাত] - বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
এস এফ আই এর এক সমাবেশে এল 


ইন্দির 


কর্ণাট কের মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ আশ 
মুখ্যমন্ত্রী চেনা 
প্রমুখ কয়েকক্গন নেতার সঙ্গে সম্প্রতি 


হত শী 


গান্ধীর সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটছে; 
: আর্ম ঘনিষ্ঠ মহলে আশঙ্কা প্রকাশ 


গথিচ্যুত করতে চাইছেন । 

একট] নতুন ঘল গড়তে গড়তেই 
যে ব্যাপক বিক্ষোভ বিভিন্ন স্তরের 
নেতা ও" কমীদের মধ্যে জমা হয়ে 
উঠছে তাকে শ্রীমতী গান্ধী সামাল 
দিয়ে উঠতে পারছেন মা। -ভ্ীমতী 
গান্ধী এখন অবিশ্বাসের রোগে 
ভুগছেন । দলের, কাঙকেই তিনি 
বিশ্বাম করতে পারছেন না! আরও 
বেশী করে নির্ভক্শীল হয়ে পভছেন 
পুত্র সপ্রশ্ন গান্ধীর ওপর! 

মূলতঃ বিক্ষোভট] শুরু এখান 
কংগ্রেসে 
প্রতিষ্ঠা পাওয়া ও টিকে থাকাট! শুধু 
শ্রমতী গান্ধীর ওপরই এখন নির্ভর 
করছে না। কাউকে সংগঠনের 
দ্বায়িত্বপূর্ণ পদে আনতে হলে এবং 
সেই পদে টিকে থাকতে হলে তাকে 
সপ্ধয়ের বিশ্বাসভাঙন হতে হবে। 
এই ব্যাপারটাকেই দেবরাজ আর্ 
এবং তার সঙ্গীর! মর্থন -করতে 
পারছেন ন! ৷ সঞয়ের প্রভাব রাজ্যে 


বাত্রিদকে পেটিদ অজিত গাণ্ডের দল | ছন শে তা গা জা 


কং 


" যেডডী £ 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


এফ আই নেতা সইফুদ্দিন চেঁধুরী 
বলেন “হ্যা, আমরা বন্যাত্রাণে দ্বল- 
বাজী করছি এবং এরকম কাজ 
আমরা করবো । এজন আনর" 
গবিত।* তিনি বলেন, আমাদের যুব 
কর্মী সমীরন ভট্টাচাষ নিজের জীবন 


দিয়ে বলার্ভদের সেবা করে গেলেন । 


গলে লঞ্জয়ই সব নব! 


( দর্গণের সংবাদদাতা ) 


রাজে। প্রদেশ কহিটিগলিভেও বিস্তৃত 

হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসীদের 

কৌদ্লের অন্তম কারণ এখানেই । 
রাজ্ঘ্য কংগ্রেসের সভাপতি বরকত 


এর থেকে বন্ড দলবান্তঠ আর কিছু 


হতে পারে } দল হিসাবে আময়াই 
বন্যার্তদের সেবার ব্যাপারে, জীবন 
দেওয়ায় ব্যাপারে, তাদের উদ্ধার 
করার ব্যাপারে সবাইকে ছাড়িয়ে" 
মাতব্বরি করছি। দল হিমাবে এই € 

- { শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


ছিলেন। কিন্তু এখন সঞ্জয় এদেরকে 
বিশ্বাস করতে গাবছে না) বরকত 


, সাহেব মিন্ের গোষ্ঠী ভারী করতে 


প্রবেশ কর্মসামতিতে নিজের পেটোয়। 





গণি খান সন্রয়ের খুব কাছের লোক । লোকত্রে ঢোকাচ্ছেন। দিল্পীরও 
আজ যারা বরকত বিরোধ। ভার+ও সযর্থন আছে এ কাপারে! 
এককালে সঞ্জয়ের :3বাসতাজন (.পরধাংখ ২য় পৃষ্ঠায় ) 
মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের সাহায্যাথে 
২২শে সেপ্টেম্বর সন্ধা! ৬-৩০ টায় 
মহাজাতি সদন 


& অবিস্মরণীয় এতিহাসিক পালা 


সংগ্রাম 


( মুন্সী প্রেমঠাদের অনুপ্রেরণায় ) 


A 
৭ ৯ sal 
b 


রচনা / নির্দেশনা : সমীর মজুমদার 


সহ নির্দেশনা £ 


মলয় বিশ্বাস 


সুর: প্রশান্ত ভট্টাচার্য 


হৃত) £ 


শক্তি নাগ 


- পরিবেশনায় -- 
৮৬ বছরের এভিহাবাহী; চিরনবীন 





৫৫-৮১১০ 


হলে টিকিট * 





~~ 


ই - 


ছুই ॥ 


এই জামাদের দেশে! | 


7, “দেবাশিস ভট্টাচা 


_"_সম্প্রতি দুটি সংস্থা বোদ্ের শিল্পা 
কলের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার অবস্থা 
পর্যবেক্ষণ করে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করেছে । * একটি সংস্থা - হিন্দ মজদুর 
সভার নিয়ন্ত্রণাধীন মিল মন্তরদুর ফা, 
অন্তটি সেন্টার . ফর দি স্টাডি অফ, 
সোশ্তাল চেঞ্ু। মিল মজুর সততা 
তাদের সংগঠনের পাচশো * সদস্যের 
ঘরে ঘরে ঢুকে প্রত্যেকের ম্রীধন 


“যাত্রার মান, আয় ব্যয়ের ফারাক, ' 


পরিবারের 'সদস্ত সংখ্যা, বিরামের 
, ব্যবহার -প্রক্কৃতি ও শ্রমিরদের ইউ- 
নিয়ন সম্পর্কে মনোভাব নিয়ে খাটিয়ে 
খু'টিনে প্রশ্ন রুরে অমুসদ্ধান চাঁলাঁয়। 
সমাজ বিজ্ঞানী অধ্যাপিকা! শ্রীমতী " 


চালাঘরে থাকেন, 


গেলে ছুটির বাড়তি 
.কাষাই,করে |; 
বাসস্থান সমস্যা এভাবে উৎ্পাদনের'ও* 
ব্যাঘাত ঘটায় । শি মি 
ছুটি সমীক্ষক দলই দেখেছেন যে, 


অধিকাংশ শ্রমিকই দেনায় পা থেকে 


মাথ! অবন্নি ডুবে আছেন। অভাবের 












ধে ঘরগুলো ] ! 
আয়তনে খুব. বেশি হলে .১২০ বর্গ } 
ছুট হবে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৭ 
বাসস্থানের সমদ্যা ও বোগের পরচা- দু 
বহুনতার জন্য অধিক শ্রমিকই স্ত্রী! 
পুবকে দেশের ঘরে রেখে সিঃসঙ্গতায় র্‌ 
অস্বাভাবিক জীবনযাপন কবে । লে | 
. কারণে একবার ছুটিছাটায় মূলক 


ভুঁটগাট ও খুন: 
| LS | 


গ্রামে আসে, সাত আট ঘন্টা ধরে, 
লুটপাট চালায়, চালাঘর গুলে! ত্ছ 
নছ করে।.পুলিশের ভয়ে তখন. 
মহিলার! ঘবছাড11 এখান থেকে 
আবার গ্রেপাব হয নলিনী ( ৩৯) 

অগ্থিনী. (৩১), পুষ্পেন (৩৩), দীপচাদ 


দু চারদিন | (৪০১, তোনাই.(৭*), জিতেন (২৮) । 


শ্রেণীবিভক্ত সমাজে | 


প্রতোককেই বাড়ি, থেকে গ্রেধচর * 
করেন তিনদিন থানা লক-আপে, 


| রেখে তারপর এদেরকে পাঠানো! হয় 
| তুফানগঞ্জ সাব,জেলে । 


এরপর পুলিশ যায় ভদ্ধা গ্রামে । 
কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আদা- 


সি কে ডালায়ার নেতৃত্বে সেন্টার ফর তাড়নায় অধিকাংশ ঘরেই চলে নান! | মের "গোস্বালপাড়। জেলার সংযোগ- 
" দি ষ্টাডি ‘অফ : ,সোস্তাল' চেঞ্জও , রকম অপরাধযুলক কাজকর্ম, চোলাই | স্থলে এই গ্রাম । এখানেও বর, : 


বোদ্ধের একটা! বস্তি অঙ্কলে ব্যাপক 
ঈষীক্ষা চালিয়ে - 
', জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এক 
মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় স্করে'। 
৮৯, গ্রেধম সমীক্ষক দল বিভিন্ন এলা- 


, সভার সদস্যদের মধ্যে কাজ চালিয়ে- 


ছেন--এবং দ্বিতীয়োক্তর। < একটি 


নিযুক্ত শ্রমিক | 

মিল মজছুর সভার সমীক্ষায় দেখ] 
গেছে অধিকদের ১৩%,চালাদরে বাস 
, কয়েন এবং ৮৬% পরিবারের মাত্র 
একটি করে ঘর আছে । বোদ্বের মত - 
নামজাদা হলিউড মার্কা শহরেও 
৪৬% শ্রমিক, পরিবারে বৈদ্যুতিক 
, "আলো নেই, ৪৫% ঘরে জলের কোন 
ব্যবস্থা নেই, দূর থেকে জল বয়ে এনে, 
সুখ ধোওয়া, চান"করা, কাপড়-জামা, 
কাচা সারতে হয়, , ১৬% পরিবারের 

কোন শোচাগারের বাবস্থ! নেই। 


খে এগারো হাজার জন মাহ্থষ যাস ' 
ই ২ টি কুঁড়েঘর ও ৪২৬টি; 
কি ঢালাঘরে। কয়েকটি, : কুডেঘরের 
আয়তন ত্রিশ বর্গছুটেরও কম। “চার 
থেকে ছ'জন এবকম ভিন কুঁড়ে " 





মদ থেকে আরম্ভ করে সব কিছু । { 
বস্তিবসীদের অভাবের জাল! তুলে থাকার জন্য | ইরাক নিয়ে এনে লুটপাট , করে, 


ওরা মদ ধাওয়াকেই শ্রেয় মনে করে ] 
শিক্ষা-দীক্ষার বালাই নেই বললেই 
চলে, জীবন সম্পর্কে ' 


কেটে গেলেই হল আর কি। 


J ওরা খুবই | 
- কার বাসিন্দা এ মিল মজ্রহুর উদ্দাপীন, দিনগত পাপক্ষয় করে [' 





আলতাফ আলি ও কংগ্রেসী গুপ্তারা 


২৫টি ঘরে আগুন লাগায়ূ,এবং কয়েক 
জনকে, গ্রেপ্তার করে অকথ্য অত্যাচার 
চালায়। 

পুলিশী সন্ত্রাস দেখে এ ভ্কা 
গ্রামের পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ ধীরেন, 


ইদানীং রেডিও-সংবাদপত্র-টি ভির সিং রাজকুমার দাস (৬২), রামচন্দ্র 
নির্ঘি্ট এলাকায় অনুসন্ধান চালিয়ে- প্রচলন ও রাজনৈতিক দলগুলোন্ন | বর্ম (২৪) ও তোলেন বৰ্মণ (২২) 
ছেন, যার মধ্যে ২৫« জন ছিলেন - কার্যকলাপ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় | পালিস্বে গোয়ালপাড়ার. গোলাভাঙ্গ 
বস্্কল শ্রমিক, ১৭* জন অন্য শিল্পে এই সকল শ্রমিকদের মনোর্ভাবের ৪২] গ্রামে বাস করতে, থাকেন । আগন্ধ--. 


সামান্য হলেও পরিবর্তন হচ্ছে, 


শ্রমিকরা তাদের 


শেখাবার সাধ ধাকলেও 'সাধ্য নেই 
তাই বহ সত্যেন বোস রাষণ-পকুস্তলা 
"রাওয়ের মত প্রতিভা কুঁড়েদরেই নষ্ট 
হচ্ছে। কি এসে যায় তাতে, মহা- 


রাষ্ট্রের নেতারা তখন আয়ারাম- | 


গয়ারাষের বেলায় ব্যস্ত! আপনান 
আমার কাপড় তৈরী 


" ষখন 
.এ প্যালেস, থেকে অন্য 
ষেতে ব্যস্ত | 


না হয় 'দাড়ানে! যাবে, ,এখন কি 
প্রয়োজন । নভেশ্বরেই বোষ্বাই পৌর- 
, সভার নির্বাচন | ' দুদিন’ 'বাদেই 
রাজনৈতিক দাঁদারা বস্তিতে বস্তিতে 


* ঘুর্লবেন, দেওয়ালির বাজি কিনে | 


দ্বেবেন, 'শাসকদল ভোটের. ছুদ্দিন 
আগে ষথাব্নীতি ছু চরিটে, কল-পায়- 
থানা বসাবে, এই আর কি। 
মিল মজছুর সভা ও সেপ্টারের 
সমীক্ষা রিপোর্ট পড়ার সময় মনে হল 
এন্বেললের '‘ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর 
( শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 













ছেলেমেয়েদের | 
লেখাপড়া শেখাতে, চাইছেন কিন্ধু 


করেন ষে 
শ্রমিক, বেবির ফুড তৈরীন্থারা করেন | 
থাক্‌না তারা এ চালারে। দাদা. 
দ্বিতীয় সমীক্ষক দল দেখেছেন *পাঁতিল-তিরপুড়ে-: পাওয়ার 
প্যালেসে - 
নির্বাচন এলে আবার | 
.এ বস্তিতে গিয়ে ছুহাত জোড় কুরে | 


কদের দেখে স্থানীয় ঝোতদার অনস্ত 
রায়, ভক্রেশ্বর বর্মণ ও পাশের জোর 
গিরি গ্রামের জিনারাম 'মারজিনারি 
সন্দেহ করেন এবং নই সেপ্টেম্বর, 
এদেরকে ধরে একটা গাছের সঙ্গে 
বেঁধে বেধড়ক মারেন এবং অঙ্জিত 
লন্করকে খবর, দেন | পশ্চিমবঙ্গের 
পুলিশ অফিসার অজিত লক্ধর বিনা 
বিধায় আসাধে ঢুকে গুদের গ্রেপ্তার 
করে সেই অন্পূর্ণা হোটেলে নিয়ে 
আনে। হোটেলেই একচোট মাঁর- 
ধোর হয়। তারপর সন্ধ্যাবেল! চার- 
| জনকে সস্তোষ নদীর সেতুর উপরে 
নিয়ে আসে। সেতু. থেকে নদী 
পঞ্চাশ ফুট নঁচুতে” নীচে - তাকালে - 
মাথা ঘোরে । 

এ দেতুর উপর গুদেরকে দাড় 
| করিয়ে লন্বর গুলি চালায়, বেয়োনে-, 
টের খোচার 'ভোলেনের পেট, চিরে 
| যায়, রামচন্দ্রের হাতে গুলি লাগে ।' 
এরপর . সবাইকে একসঙ্গে ীদস্কর 
ধাকা মেরে পঞ্চাশ ফুট নীচে জলে 
ফেলে দেয়। রাজকুমার আগেই 
| মারা গিয়েছিল, এবং ধীরেনের 
মৃতদেহের কোন চিহ্নই পাওয়া 


| যায়নি । 


কিন্ত রামচন্দ্র হাতে গুলি লাগা 


অবস্থাতেই দক্ষ-ঈীতাক্ষর মত সী তরে 


i 
ধরে চেনেন । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২২শে সট ১৯৭৮ 


পালিয়ে ঘান। - আর সর বর্মন) 


. তাঁর কিহল? সে ভাসতে ভাসতে " 
গিয়ে এক চরে ধাক্কা থায়। সেখানে 


কয়েকজন জেলে মাছ ধরছিলেন, ওর! 
তোলেনকে সেবাশুশমী ' করে এবং. 
এখানেই ডোলেনের দিদির শ্বশ্তব- 
বাডি জেনে এ জেলেরা তাঁকে দিদিব 
বাড়িতে দিয়ে আমেন |. 

. অঙ্গিত" লঙ্করের অত্যাচাবেত্ন 
সাক্ষী হিসেবে বেঁচে আছে ভোলেন, 
রামডন্দর। জলজ্যান্ত প্রমাণ । 
লম্বর“ আজও, বামফ্ট , সরকার 
ক্ষমতায় ' আসার প্রায় দেভ বছর 
' পরেও বুক ফুলিয়ে ঘুরে নিযে 
কোন্‌ সাহসে! 


রাজী. 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
পাঠাতে বলেছেন। ঘটনাটা হল 


, ভিন হাজার একর জমিকে পিলিংয়ের 
আওতায় না রাখার জন্তু মোরারজী 
দেশাই একটি স্থপাক্সিশ পাঠানি অন্ধ, 
সরকারের কাছে। এই ঘটনাটি 
দারুণ চাঞ্চভ্রোর. হৃষ্ট করেছে। এই 
ব্যাপারেই,  জ্রীয়েড্টী কৈফিয়ত 
চেয়েছেন কেন এমন স্থপারিশ কর! 
-হল। এই ঘটনা রাজনৈতিক মহল খুর 
" তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বলে মনে করছেন। 
কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা" ম্ত্রীর পুত্র 
স্থরেশকুমারের 
সংক্রান্ত গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করার 
যে অভিষোগ উঠেছে সে ব্যাপারেও 
শীরেডডী ব্যক্তিগত তাবে খেজখবর 
নিচ্চেন। কিছুদিন আগে ব্মান- 
বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে তিনি বেশ 
‘ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেছেন। . 
জনতা দলে নেতৃত্বের সঙ্কটের 


পরিপ্রেক্ষিতে 'কোন কোন মহল - 


থেকে বলা হয়েছিল সম্ধীব রেডী 
ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হতে আগ্রহী ৷: 
রেডী সঙ্গে যঙ্গে এই কথাকে 
»ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন। - কিন্ত 
জাতীয়. স্তরের.’ বিভিন্ন সমস্ত! নিয়ে 
তিনি শুধু ঘে সয়কারী মন্ত্রী ও আম- 


. লাদের কথাস্ব ওপরই নির্ভরশীল হয়ে 


. থাঁকতে -চান না সেটা তিন্নি, তার 


'তপরভায় বারবার প্রমাণ করেছেন। 


সদ্জীব রেডটীর এইসব কার্ষক নাপে 
মোরারজী দেশাই খুব যে একটা স্থধী 
তা' মনে হয় না। কারণ প্ররেডটী 
শ্রদেশাই উভয়েই উন্ভয়কে বহুদিন 
জীরেড্ডীর সাম্প্রতিক 
তৎপরতা ভবিষ্যতে কিরূপ নেয় সেট! 
দেখতে রাজনৈতিক যহল সাগ্রহে 


অপেক্ষা করচছেন। 26 


বরকত ' সাহেবকে 


বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা. 


‘মেডিকেল কলেজে 


উচ্ছিরা কংগ্ৰেস - 
(১ম পৃষ্ঠার পর). " 


বরকতের বিরোধী গোষ্ঠী ওয়াকিং 


কমিটির, সমস্ত পরব মুখা্জাকে ধরে 


বরকতকে ঠেকাতে চাইছেন। কিন্ত 
ভাবসা দেখে, মনে হচ্ছে গ্রপববাবু , 
এখনই বরকত সাহেবের সগ্ধে প্রত্যক্ষ 
সংঘর্ষে ঘারেন ন।। ‘ | 
রাজ্য কংগ্রেসের উভয়, গে প্রি 


A 


- এখন আক্রমণাত্মক হয়ে 
ডি বিরোধ 


উঠছে। যেদিন ' মুরুল-গেঁবিদ্ব 
গোষ্ঠী বরকত .সাহেবকে, লাঞ্চিত" 
করেছেন, ঠিক তার পর দিনই নিক 


রে 


গোষ্ঠী প্রপব মুখাজীকে লাঞ্ছিত 'বরে” ৮ 


দিয়ে 
লাঞ্ছনার 
প্রতিবাদ করলেও, বরকত সাহেব 
কিন্তু প্রণববাবুর প্রতি দুর্বব্যুহারের 


ছেন। প্রণব্বাৰু বিবৃতি 


. ঘটনাটি একেবারেই চেপে গেছেন । 
.অদ্দরের চল্লাপল্ীর জমিদারদের প্রায়, - 


বিরোধী গোষ্ঠী বরকত সাহেবকে * 


এবং স্থব্রত মৃখার্জাকে সরানোর জন্য - 


উঠে পড়ে লেগেছেনপ ঘন ঘন - 
বৈঠক হচ্ছে, কেউ কেউ দিল্লীতে - 
গিয়েও দরবার করে এসেছেন এবং 
আবার দরবার করতে যাবেন | -কিন্ 
বরকত সাহেব একটু বিচলিত নন 
কারণ তিনি জানেন-মগ্য় কমল নাথ 
তার পেছনে আছে । 


বন্াত্রাণ রানী 
" (১ম পৃষ্ঠার পর ) 
স্ব একি আমরা বেশী বেশী করছি 
এবং এই ঘলবার্জী আমরা করছি 
করবো । 
তিনি আরে। বলেন, শুনছি 


রা 


’ 


বন্তার্তদের অন্য চাদ! 'তোলা নিয়ে ,, 


কিছু নিষেধাজ্ঞ। জারী কর! হয়েছে 
এবং সেজন্য কংগ্রেসীরণ চেঁচামেচি 


করছে। আমি জানি না এরকম - 
কোন আইন. হয়েছে কিন|। তবে 


হওয়! দরকার । * কারণ চোর 
কংগ্ৰেণীর! বন্যার্তদের নাম করে 
টাকা তুলে কি-করে' তা আমরা 
জানি। গত তিরিশ বছর ধরে 'ওর। ' 
রিলিফের টাক! নিয়ে ছিনিমিনি 
খেলছে । ওদের চাদ! তুলতে দেওয়া - 
উচিত নয় 

এ এফ আই-এর সাধারুণ সম্পাদক 


যদি এ রকম কোন আইন না হয়ে, 
থাকে আমি মনে করি এরকম আইন | 


সুভাষ চক্রবর্তী বলেন; শিক্ষা প্রতি- টি 


টানে আন্দোলনের ' 
ব্যবস্থ' যারা বানচাল করার চেষ্টা 


করছে তাদের শক্ত হাতে ,মোকা- 


বিল! করা, হবে। প্রতিক্রিয়াশীল 


নাষে শিক্ষা 


শক্তির উস্কানিতে ল’ কলেজে এবং -- 


একশ্রেণীর 
বিভ্রান্ত. কিছু .ছাত্র « গোলমাল: ' 
পাকানোর চেষ্টা করে। এ ব্যাপাৰে ' 


“তিনি হুশিয়ারী দেন। এ রি 


দর্পন | শুরু টার, ২১ দেন্টৰর, ১৯৭৮ 


কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী 


রাষ্ট্রপতির 


বেতন 
‘দশ হাজার 


বেসরকারী 


কোম্পানীতে 


অনেকের 


‘কুড়ি হাজার 


এ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


.মংসদ সদস্য জ্যোতির্ময় বস্তুকে 
লোকসভায় অর্থ দফতরের রাষ্ট্র 
সতীশ আগরওয়ালা জানিয়েছেন 
নরকার কোম্পানীগুলোর উচ্চপদ 
'অধিকারীঘের মাইনা কমানোর 
ব্যাপারে নীতিগতভাবে বিরোধী 
নয়! 


গুলো এবং সহায়ক প্রাইভেট লিঙি- 
টেড কোম্পানীগুলোর ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর, ভিরেক্টর এবং ম্যানেজারের 
পারিশ্রমিক কমানোর ব্যাপারটা 
এখন সরকারের বিবেচনায় আছে। 
ভূত্তলিংগম কমিটি এবং সাচার 
কমিটির ষে রিপোর্ট আছে ভার 
ভিত্তিতে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা! নেওয়া 
হুবে।, 
:৮এ প্রসংগে সংসদ সদন্ত জ্যোভি- 
য় বস্তু জানান যে রাষ্ট্রপতির মাইনা 
যেখানে দ্বশ হাজার, প্রধান বিচার 
পতির মাইনা যেখানে পাচ হাজার 
দেখানে অনেক কোম্পানীর ডিয়েক্টর- 
দের মাইন! কুড়ি হাজার। এছাড়া 
বাড়তি আরো অনেক হ্ৃযোগ 
স্থবিধ তে। আছেই । 

মন্ত্রী আগরওয়াল! জানান যে 


বর্তমান নিয়মনীতি অন্থসারে একজন: 


পরিচালকের পারিশ্রমিক সর্বে।চচ 
সীম! হচ্ছে মাসে সাড়ে সাত হাজার 
. এবং দব কিছু সীম] হচ্ছে বছরে নর 
হাজার এবং সব মিলিয়ে বছরে দুই 
লক্ষ নয় হাজার সাতশে। পঞ্চাণ 
উাক।। এর বেশী, উঠতে পারবে 


২ না। কিন্তু যখন জ্যোতির্যয় বন 


কিছু উদাহরণ দিয়ে দেখ।ন যে উক্ত 
জর্বোচ্ট সীমার থেকে কোন কোম্পা- 


, " মীর পরিচালকর? বেশী পান তখন 


হি 


মন্ত্রী (মহাশয় জানান যে বিদেশী 


+. ক্োম্পানীগ্ুলোর ব্যাপারে এই 


, (শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 
ষ্ঠ 


তিনি জ্যোতি বহুকে আরো 
. জানান পাবলিক লিমিটেড কোম্পা- 


ঠ 


রাজ; সন্মেলণ 


( দর্পণের প্রতিনিধি) - 


১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে আড়ম্বরের 


“সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক-কর্ম- 


চারী কো-অডিনেশন কমিটির তিন 
দিন ব্যাপী পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন শুরু 
হয়। জন্মেসনের উদবোধন করেন 
পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্্রী প্রীজ্যোতি বন্ধ । 
তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারী 
কর্মচারীদের শুধু নিজেদের কথা 


ভাবলেই চলবে না। দঙে সঙ্গে. 


অন্যান্যদের দিকেও নজর দিতে হবে। 
এবং এই ধরণের ভ্রাতৃত্বযলক বোধ- 
শক্তির অভাবের জন্তই ৭* সালের 
পর আমাদের দেশের ছিটেফোটা 
বুর্ভোয়৷ গণতন্ব যখন নিশ্চিহ্ন হল 
তখন আমাদের প্রতিরোধ করার 
ক্ষমতা ছিল না। তবে সেহার 
অত্যন্ত সাময়িক । ' ভারপর ভারত- 


বধের মাঙ্গৃয আবান্ধ মেরুদণ্ড সোজা 
করে তার প্রত্যুন্তর দিয়েছেন, 
জনতা দলের সমালোচনা করে 
তিনি ' বলেন, "ব্যাপক ভারতীয় 
জনগণের সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে 
শ্বৈরতস্ত্রের বিরুদ্ধে ভার! লড়াই 
করেছিলেন বটে, কিন্ত সরকার গঠন 
করেই তার! ক্ষমতার লড়াই শুরু 
করেছেন ৷” 

বন্তাত্রাণের ব্যাপারে সরকার ও 
তার দল সম্পর্কে অ-সম বণ্টন আর 
ঘলবাঁজির সমস্ত অভিঘোগ অস্বীকার 
করে তিনি দেশের সমস্ত জনগণের 
সঙ্গে সঙ্গে বেন্ত্রীয় সরকারী শ্রমিক 
কর্মচারীদেরও সহযোগিতার হাত 
বাড়িয়ে দেবার আহ্বান জানান । 


যাত্রীদের প্রতি বাস কগাকটরের 
ববর আচরণ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গত ১৪।৯।৭৮ ভারিখ রাতে মনু- 
মেন্ট ময়দানের পাশে, যেখামে 
ধর্মতলা-শিবপুর, ধর্মতলা-কদ্মতল! 
ইত্যাদি বাসস্ট্যান্ট আছে; সেখানে 
হঠাৎ একট] ফাক! বাস এসে দাড়ায় । 
বাসের নশ্বর, হল ডব্লিউ, বি, এস, 
৩৮৯৬ | বাসের মাথায় কোন পথ- 
নির্দেশ ছিল না। অবশ্য পরে জানা 
যায়; ওট1 ১৭নং রুটের বাস। পথ- 
নির্দেশ না থাকায় মহিল। পুরুষ 


- নিধিশেষে কয়েকজন যাত্রী বাসের 


কনভাকটরকে প্রশ্ন করেন যে, বাসটা 
শিবপুরগামী কি না? কনভাকটর 
সঙ্গে পঙ্গেই জবাব দেয়, হ্যা। স্বতা- 
বতই যাত্রীর! নিশ্চিন্ত মনে বাদে 
উঠে আসন গ্রহণ করেন । কিছুক্ষণ 
পরেই বাসটা চলতে শুরু করে এবং 
পেছনের গেটের কনভাকটর বেশ 
কয়েকজনের কাহ থেকে ধর্মতলা থেকে 
শিবপুর পর্যন্ত ২৫ পয়দা হিসাবে 
ভাড়া আদায় করে । 

কিন্তু হাওড়া স্টেশনে পৌছে 
বাসটাকে একট! নিরাপদ স্থানে 
(তাদের পক) যেখানে ধাহুষক্গনের 
আনাগোনা নেই এবং বাবে: কয়েকটি 
ফাক বাসু দাড়িয়ে আহে, সেখানে 
থামিয়ে দিয়ে গাব ভাবে ঘোষণ। 
কৃত! হয় যে, বাদ আর ষাবে ন। 


‘প্রতিবাদ কর। হলে পেছনের দিকের 


গেটেন্র কনডাকটর যাত্রীদের সঙ্গে 
বর্বর আচরণ করতে থাকে এবং 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে মহিলাদের 
গায়ে হাত দিতে থাকে । অবস্থা 
বেগছিক দেখে সহ্বত্ত যাত্রীরা আন্তে 


আস্তে চলে যেছে থাকেন। 
বাছল্য, ইতিমধ্যে বোঝা যায় ' যে, 
অন্তঞ্জ কনভাকটারটি যদ্যপ অবস্থায় 
আছে। জনৈক সাংবাদিক ও তার 
শ্রী শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ করে যেতে 
থাকেন। সমর্থকহীন অবস্থার স্থযোগ 
নিয়ে অর্থাৎ একলা পড়ে যাওয়ার 
বর্বর কনডাকটরটি অধিক বর্বরো- 
চিত ভাবে সাংবাদিকের শী গায়ে 
হাত দিয়ে শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা 
করে। তখন উভয় পক্ষে হাতাহাতি 
শুরু হয়। এবং যবারীতি অন্তান্য 
বাস কনভাকটর ও ড্রাইভারর] 
সাংবাদিকের বিরুদ্ধে রুখে দ্রাড়ায় । 
কথাকাটাকাটি চলার সময় সাংবাদিক 
অসভ্য কনভাকটরটির উদ্দেস্টে বলে 
“এট! সঞ্চঘ গান্ধীর রাজত্ব নয়।» 
মাতাল কনভাকটরটি জবাব দেয় যে, 
“আমরাও সিটু ইউনিয়নের লোক, 
জ্যোতি বন্ধ বা পুলিপের বাবার 
ক্ষমতা নেই কিছু করে।” তারপর 
অকথ্য অবর্ণনীয় সমস্ত গালিগালাজ 
করতে খাকে। তাছাডা . নোকটি 
এটাও শহিক্ষার জানিয়ে দে যে 
তার! হাওড়ার গোল বাড়ী থানার ও 


,আলিপুর থানার অফিসার ও কনষ্টে-: 


ধলদের নিয়মিত মাসোহার! দিযে 
থাক্ষে। অতএব কোন কিছু করেই 
স্থবিধ! হবে না। উমেথষোগ্য, অন- 


'তিছুরে দু-তিন জন ডিউটিরত পুলিশ 


থাকা সত্বেও ঘটনাস্থলে এগিয়ে 
আসেনি । সমস্ত ব্যাপারটাই মুখ্য- 


করি। 


বলা 


মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র দণ্তরের দৃষ্বি আকর্ষণ 


বিদেশে ভারতীয় 


HPO 1! 


নৌ-শ্রমিক নির্যাতন - 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সাত সমুদ্র তের নদীর পারে স্রেফ 
পেটের ধাদ্ধায্ন যে সব ভারতীয় নৌ 
শ্রমিক কাজ করেন তাহদর উপর 
বিদেশে বিশেষ করে বৃটেনে অভ্যা- 
চার করা হয়। সম্রতি এ রকম এক 


ঘটনার খবর জান! গিয়েছে । একটি 


০5 ০৯৮. পাস সপ 


গ্রীক জাহাজ কোম্পানীতে কিছু 
ভারতীয় শ্রমিক কাজ করতো । এরা 
পাঞ্জাবের অধিবাসী । জাহাজী 
কোম্পানীর সঙ্গে এদের শ্রম সংক্রাস্ত 
কিছু বিরোধ দেখা দেয়। এই 
শ্রমিকদের অভিযোগ যে তাদের সঙ্গে 
যে সব অন্ত দেশের শ্রমিক কাজ করে 
তাদের যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় 
ঠিক তার অর্ধেক দেওয়। হয় ভারতীয় 
শ্রমিকদের যদিও উভয়কেই সমান 
সময়ের কাজ করতে হয়। তার! এর 
প্রতিবাদ করেন। এমন কি তাদের 
স্বারো অভিষোগ যে তারা যখন 
অসুস্থ থাকে তখনও তাদের দিয়ে 
জোর করে কাজ করানে। হয়। 

এসব অত্যন্ত অমানবিক ব্যাপার । 


এর প্রতিবাদ ক্রলে ভাদেরকে বৃটিশ 
কর্তৃপক্ষ হাতে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে নিয়ে 
জেলে পুরে রাখে ।" শ্রমিকদের 
বক্তব্য হচ্ছে যে এট] একটা শিল্প- 
বিরোধ সংক্রান্ত ব্যাপার, এক্ষেত্রে 
বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কেন হস্তক্ষেপ করবে? 
ভারতীয় হাইকমিশন এব্যাপারে 
জানতে চাইলে বৃটিপ কর্তৃপক্ষ তাদের , 
জানায় যে আইন অনুসারে জাহাজের 
ক্যাপ্টেন এইসব শ্রমিকদের বিরুদ্ধে 
দাজাহাঙামার অভিযোগ জানালে 
তারা তাদের উদ্ধারে ফন এবং তার! 
আরো জানান যে হাতে হ্যাশুকাফ 
পরানোর ব্যাপারটাও বেআইনী 
কিছু নয়। শুধু এই ধরণের ঘটনাই 
নয়, ব্রিটেনের , এয়ারপোর্টে এবং 
বিদেশের অল্তান্ত এয়ারপোর্টেও 
ভারতীয়দের ওপর নানান ভাবে 
অত্যাচার করা হয়ে থাকে | ভারতীয় 
হাই কমিশন এ সমস্ত বিষয়ই বৃটিশ ' 
স্বরাষ্ট্র অফিনারকে জানিয়েছেন এবং 
এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন 





অ্রপ্িকাগড নিবারণ সম্পর্কে 
শ্লোগান বা সিনেমা ম্ইড 
বা শর্ট ফিল্ম তৈরী করে 


নগদ টাকায় 


পুরষ্কার লাভ করুন 


জনসাধারণকে অগ্নিকাণ্ড নিবারণ এবং অগ্রিব প্রকোপ থেকে নিরাপভার 
বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সচেত্ন করে-তোলার উদ্দেশ্যে, গুতিষে।গিতার আধারে 

গান, সিনেমা লাইভের নকৃদা বা ছোট চলচ্চিত্র পাঠাবার অন্ত ভারত 
সরকারের স্বরাষ্ট্র বিয়য়ক মহ্ক আমন্ত্রণ জাঁনাচ্ছেল। পঠিতব্য বিষয়বস্ত 
বাঙলা, হিন্দী ব! অন্য যে কোনও আঞ্চলিক ভাষায় দেওয়া যেতে পারে | 
শ্রেষ্ঠ হিসাবে গণ্য বস্তগুলি আকর্ধক পুরস্কার লাভ করবে । 


এ 
পুরস্কার,  লোগাণের ক্গাইডের স্থপার ৮”, ১৬ যি, মী 
জন্য নক্মার জন্য অথবা ৩৫ মি, মী সাউণ্ড ' 
আয়তনের ছোট চিত্রের অন্য) 

প্রথম ৫০৭ টাক! ১,৫** টাফা *,*-০ টাকা 

দ্বিতীয় ৩৫০ টাক" oc টাক! ৩৪০৩০ টাকা 

তৃতীয় ২*০ টাক! ২৫০ টাকা ২১,৭০০ টাকা ৮৮১৩৫ 

নমুন। পেঁছবার অন্যান্য বিশদ বিবরণের ভ্রন্ত 

শেষ তারিখ যোগাযোগ করুন 

হল ফায়ার আবডভাইনার 

৩১-১০-১৯৭৮ মিনিষ্ী অফ হোম আ্যাফেন্রার্স, 
জেকেও ফ্লোর, 
ই।৬য়ান এক্মপ্রেস বিল ডং 
বাহাদুর শাহ জাফর মার্গ, 
নিউ দিলী-১১**০২ 

















॥ চার ॥ 


নানী দমে” 


কেবল উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা 


ভ রতপুর্র 


সব মিলিয়ে রাজধানীতে এক 
অদ্ভুত থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ 
করছে। দেশজোড! বন্যায় বিপুল 
ক্ষতি সাধিত হয়েছে, যে ক্ষতির পূরণ 
কবে কিভাবে হবে কেউ জানে ন] । 
বিল্লা রঙ্গাকে গ্রেপ্তার কর] গিয়েছে 
বটে কিন্ত গীতা-সঞ্জয়কে খুন করার 
ব্যাপারে তার! এখন উন্টোপাণ্টা 
জবানী দিচ্ছে রাজনাগায়ণ আগের 
মতোই চীৎকার জুড়ে চলেছেন 
কেন্দ্রীয় মন্রিসতা দুর্নীতিপরায়ণ 
বাস্তঘুঘুদের বাসায় পরিণত হয়েছে । 
চরণ সিং-পুষ্ট কিষাণ সম্মেলনের 
তারিখ ঘোষিত হয়েছে। 
লিষায়ে জনতা লর্কারের শিল্প- 
নীতির কঠোর সযালোচন! করে- 
ছেন। সবাইকে টেক্কা দিয়ে রাষ্্র- 
পতি শাসক ও বিরোধী দল নেতা- 
দের সঙ্গে নিভৃতে সদাপরামর্শ 


মধু 


El 


5 


করছেন। 
থমথমে অবস্থার মানে অবশ্য এই 

নয় য়ে মন্ত্রী নেতারা হাত পা গুটিয়ে 
সকলে বসে দিন কাটাচ্ছেন । মন্ত্রি- 
মশাইদের যেমন ছ্বেশমস্র ছুটোছুটি 
করতে দেখা ষাচ্ছে, তেমনি শ্লোনা 
যাচ্ছে তাদের বিরামহীন ভাষণ । 
কিস্ত- কাঞ্জের কাজ “হচ্ছে কতটুকু, 
সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘব 
করার প্রতিশ্রুতি রাখছেন জনতা 
সরকার কোথায়, সেটাই প্রশ্ন এবং 
এ প্রশ্ন আজ বিরোধী নেতাদের 
কণ্েই কেবল ধ্বনিত হচ্ছে না, গ্রতি* 
ধ্বনি শোনা যাচ্ছে শাসকদলের 
মধ্যেও । বাস্তবিক ইন্দিরা! গান্ধী থেকে 
শুরু করে'রাজনারায়ণ, মধু লিমায়ে 
কি সধীব রেডিও প্রমুখ বিভিন্ন নেতা 
বিভিন্ন ভাষ! ও ভঙ্গীতে কথা বললেও 
তাদের বক্তব্য বিষয় কিন্ত একটিই £ 


'বক্তৃভাষঞ্চ পেকে 


জনভা সরকার এগোতে পারছে না, 
বরং পেছিয়ে ষাচ্ছে। 


কংগ্রেস (8) সভাপতি হিসাবে 


ইন্দিরা গান্ধী জনতা সরকারের ব্যর্থ- 


তারষে ফিরিস্তি স্রঘোগ পেলেই 
* দিযে থাকেন, 
এখানে তার উল্লেখ করতে চাই না। 
কিন্ত বলতেচাই ঘে অভিযোগ গুলোর 
সবই ভিত্তিহীন কাল্পনিক নয়, হরি- 


জন নিগ্রহ দ্রবাদুল্য বৃদ্ধি ইতাদি 


প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাকে বিবোধিতার 
জন্য বিরোধি! বা সরকারকে _অপ- 


.দস্ব করার উদ্দেশ্যে মনগন্ড! কাহিনী 


বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে কেমন 
করে? 

নয়াদিলীতে সাংবাদিক বৈঠকে 
জনতা পার্টির পদত্যাগকাবী সাধারণ 
সম্পাদক মধু লিমায়ে অভিমত প্রকাশ 
করেছেন সরকারের উচিত ইন্পাত 
আযালুমিনিয়াম, পাট, বস্ত্র চিনি 
ইত্যাদি শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা । 
জনতা আমলে অর্থ নৈতিক বৃদ্ধিহার 
হয়তো খানিকটা বেড়েছে, কিন্ত 
সামগ্রিক বিচারে গত দুদ্শক ধরেই 
দেশের অর্থনীতিতে একট! স্থিতাবন্থা 
চলছে । চীন জাপান যেখানে দ্রুত 










পি 
১1 বাপিজ্য 





] 


সংস্থার শর্তে প্রদতঃ 


বহুপাক্ষিক সহযোগিতা 
বেসরকারী লক্মী 





ALD 


হি 





জ্ঞামানীতে ভারতীয় রপ্তানী 
ভারতে জার্মানী থেকে আমদানী 


হ। বিকাশমূদক সহযোগিতা, 


দ্বিপাক্ষিক সরকারী আধিক 
. সহায়তা (আন্তজাতিক বিকাশ 


৫০ বজনে পর্িশোধযোগ্য, 
১০ বকরের ছাড়সহ ০.৭৫ টাকা সুদে) 


৩। সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা সম্মন্গী বিনিগল্প 
ভারতে মবাস্থত সাতটি মাকস মালার ভবন ভারত ও জার্মানীর মধো গভীরতর 
সাংশক্লাতিক সম্পৰ্ক গড়ে তোলার কাজে সক্তিস্ থেকে ২০ বছর পূর্ণ করেছে । 
প্রযুর্তিবিদ্যা এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য জার্মান শিক্ষা বিনিময় পরিসেবা বৃত্তি প্রদান 
করেছে ৷ জানের বিনিময়, গবেষণা প্রকল্পগুলির সংগে সহযোগিতা এবং মান্রাজাস্থযত 
ইন্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অফ টেকনোলজি-কে প্রদত্ত সরাসরি সহযোগিতা এত উল্লেখযোগ্য 
হয় খে, আছ আই টি. মাদ্ৰাজ, জার্মান পররা্জ মন্ত্রী গেনশার-কে 'ডক্র' এর 
সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করে। 


দি ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানী 
এক নির্ভরযোগ্য সহযোগী 


| ভারত ও ডাার্মানী 
সহযোগিতার একটি আদর্শে 


তারত ও ফেডারেল প্রঙ্গাতন্ত্রী জার্মানীর 
কুটনোতক সম্পকের মধা দিয়ে 
গত ১৫ বছরে একটি উচ্চ শিল্পোমত 
দেশ এবং তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের 





গড়ে উঠেছে । 


১১৬১ 
ডিঞম/মিলিয়ন 
২২২.৯ 

৭৮০.০ 


তারত-জার্মান বাণিজ্যিক ঘাটতির পরিম্নাপ,তারতের অনুকৃলে প্রায় অর্ধেক হয়ে এসেছে। 


১৯৭২/ ৭৬ 


ফেতারেল রিপাবলিক অফ জার্মানীর কনসূলেট জ্রেনাবেজের তথা ও সংবাদ বিভাগ 


মধ্যে সহযোগিতার একটি আদশ চরিক 


সাম্প্রতিক পরিসংধান এই বিশেষ 
সম্পকষ্টিকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত কলেছে। 


২৭৩.৫ (সাকুলোয ১৯৭৬ পর্যন্ত) 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ 


অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে, সেখানে 
ভারতের অর্থনীতি যেন একই ভায়- 
গায় ঠায় দীড়িয়ে বেছে | 
শ্রীলিমায়ে জনতা- পার্টির অন্যতম 
শরিক সোশ্যালিষ্ট পার্টির প্রথম 


.সারিব নেতা, কাছেই সেদিন শিল্পের 


রাষ্ীনকরণের' দাবি তার কাছ থেকে 
প্রত্যাশিত ছিল। স্বভাবতই জনতা 
বন্ম উত্পাদন কব! পের্কেশিল্প- 
যালিকদের অব্যাহতি দান এবং 
চিনিব বিলিয়ন ইত্যাদি জনতা সর- 
কাবেব পিছু হট! প্রতিক্রিয়াশীল 
পদক্ষেপে গ্রালিমায়ে ক্ষুন্ধ ও বিরক্ত । 
কিন্ত জনত। সরকারকে প্রগতিশীল 
পথে পরিচালিত করবেন- সে 
ক্ষমতা কি দলের প্রাক্তন সোখ্যা- 
লিষ্টদের আছে? জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ মধু 
দণ্ডবতে প্রমূখ প্রাক্তন সোশ্তালিষ্ট 
মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেই, 
একচেটিয়া পুঁজি শিল্পপতি 
জোতঙগার কুলাকদের প্রভাব থেকে 
জনতা সরকার মুক্ত হতে উদ্যোগ 
নেবে এমন ভরসাই বা কোথায়? 
রাষ্ট্রপতি রেডিডিই বা প্রচলিত 
নিশ্নমের (সরকারের নিয়মতান্ত্রিক বা 


" আলংকারিক প্রধান ) বাইরে গিয়ে 


জনে জনে রাজনৈতিক নেতাধের 
সঙ্গে গোপন আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হচ্ছেন কেন তা রহ্স্তাবৃত থেকে 
ঘাচ্ছে। কারণ কোনপক্ষই সংবাদপত্র 


বা বাহিরের কাবোর কাছে বিশেষ 
মুখ খুলছেন না। 


পর থেকে যে অচলাবস্থা সি হয়েছে, 
প্রধানমন্ত্রী শরদেশাই এ ব্যাপারে থে 
অনমনীয় মনোভাব এবং একগ্য়েমি 
করছেন তার পরিপ্রেক্ষিতেই কি 
রাষ্টরপতি ভবনে এ তৎপরতা শুক 
হয়েছে '? 

প্রীদেশাইয়ের জায়গায় শীরেডিড 
প্রধানমন্ত্রী হলে প্রবীণ নেতারা বা 
বিরোধী দলসমেত সকল পক্ষ তাকে 


*ষেনে নেবে কিনা সেটাই কি তিনি 


বাজিয়ে নিতে চাইছেন? প্রীরেডিচর 
বুঝন্তে অঙ্থবিধ! হয়নি মে জনতা 
দলে ঘডই সংকট চলুক ন! কেন, দল 
ভাঙার ঝুকি কেউ নিতে রাজী নয়। 
এ অবস্থায় দলের মধ্যে নতুন প্রাণ 
সঞ্চার তিনি করতে পারেন--এই 
আত্মবিশ্বাস থেকেই হয়তো! তিনি 
নেতাদের মনোভাব জেনে নিতে 
চাইছেন। 

সত্যি, ব্যাপার আজ বেখানে 
গিয়ে দঈ.ড়িয়েছে ত! জনতা দল বা 
সরকারের পক্ষে তে! বটেই, দেশের 
পক্ষেও অত্যন্ত উদ্বেগঞ্জনক'। উদ্দেগ 
উৎকঠা। অনিশ্চদ্তা পিছনপানে 
চলার জন্য তো ভারতের জনতা। 
সেদিন জনতা পার্টকে ক্ষমতার 
'আদনে প্রতিষ্ঠা করেনি । 








ফ্লাইওভার ব্রীজ প্রয়োজন. . 


হাওডা-ব্ধমাঁন কর্ড লাইনের 
ষ্টেশন ভানকুনি জংশন। ডানকুনি 
ষ্টেশনের উত্তর প্রান্তে ধে রেলওয়ে 
লেবেল ক্রসিং আছে সেখানে পথ- 
চারীদের 
প্রয়োজন। কারণ কর্ড লাইনের 
ওপর চিয়ে ডানকুনি উত্তরপাড়া রাস্তা, 
সেই রাস্তায় এখন নিয়মিত ২৫ নম্বর, 
২৬ নম্র, « নম্বর বাস ঘাতায়াত 
করছে । ভাছাড়া আছে অগ্নণিত 
লরি, ট্রাক, প্রাইভেট কার, সাইকেল 
রিক্সা প্রভৃতির নিত্য আনাগোনা। 
পথচারীদের ঘাঁতাম্বাত এই 
মেন রোভটিকে কেন্দ্র করে। 
লেবেল ক্রসিংয়ের পাশেই জনবহুল 


স্বার্থে ফ্লাইওভার ত্রিজ 


ভানকুনি বাজার । মাঝে মধ্যে এ 
লেবেল ক্রমিংক্বের কাছে দুর্ঘটনা 
খটছে। কিন্তু অস্বস্তিকর অবস্থা হখন 


এ লাইন দিয়ে দূরপাল্লার ট্রেন বী 


গুভস্‌ ট্রেন পাশ করানো হয়। পনেরো 
কুড়ি ্গিনিট গেট বন্ধ হয়ে থাকে। 
যানবাহন ও পথচারীদের চলাচল 
ভব হয়ে ঘায়। সময্ন, বিশেষে 


চরণ সিং রাজ- , 
"নারায়ণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ত্যাগ করার 


ঘণ্টাধানেকের জন্তু গেট ফেলে দে ওয়া 


হয়। সকলকেই দুর্ভোগ 


ব্যবস্থা ছলে সকলেই দুর্ভোগ থেকে 
রেহাই পেতে পারেন । এ 
অজয় মণ্ডল 


দক্ষিণডিহি, হুগলী 


বালি ফের্শনে বিপজ্জনক রাস্তা 


দিলী রোডের পাশে মেইন 
(রেল) লাইনের কাছেই একটি সরু 
রাস্তা বিপজ্জনকভাবে নীচু হতে হতে 
নেমেছে বালী রেল স্টেশনের দ্বিকে । 
গীচিশ ও ছাব্বিশ নম্বর বাসের যাত্রীরা 


প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে “মেইন লাইন” 


স্টপেজে নামেন, পাহাড়ের হত উচু 


রাস্তা থেকে ঘুবতে ঘুততে রীতিমত 


কসরৎ করে নামতে হয়। সাষান্ত 
বায় কাদা হয়ে হায়, পা রাখা মৃশ- 


কিল । মেয়েদের 
অন্থবিধা। 

এখান থেকে ইট দিয়ে রাজা 
পাকা করা অথবা সিড়ি তৈরী করে 
দেওয়া খুবই দরকার । প্রকাশ'থাকে 
যে, এমন নির্জন শ্বানে ছিনভাই- 


কারীর 


পক্ষে আরও 


প্রকাশ 


এ, এফ কামকরুদ্বীন আহহেদ 


আধা |. 


ভোগ . 
করতে হয়। তাই ফ্লাইওভার ব্রিজের ' 


এপি 


আকুন্ী, হপলী 


ul 


লি 
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+ ভারতে বর্ণ-বিবর্ণ সমস্যা 


তি তামিলনাড়ুর ভিল্পপুবমে 
এবং মহারাষ্ট্রের নানাদেশে যে-ধর- 
ণের এবং যেসব প্রশ্নে দাঙ্গাহাঙ্গামা 
হয়েছে ভাতে বর্ণ ধর্ম সম্প্রদায় নিকলে 
কতকগুলো পুরনো সমস্যাকে নভুন 
ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ কর! প্রয়োজন” 
হয়ে পড়েছে । ছু ক্ষেত্রেই বিরোধ 
ও সংঘর্ষের মূলে কোন না কোন 
ভাবে হিন্দু সমাজের বর্ণবিভেদের 
সমস্যা নিহিত। সাধারণত বর্ণ ধর্ম 
“ইত্যাদির ভিত্তিতে বিতেদের বিষয় 
নিয়ে "আমরা প্রকাশ্যে আলোচন! 
করতে চাই না। 
"গিয়ে সাপ বেরিয়ে পুড়ার মতো এ 
রকম আলোচনায় অনেক অপ্রিয়, 


এমন কি বিস্ফোরক ত্য "আচমকা , 


প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। কিন্ত 
মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই । এই 
বিভেদের সমস্ত! লাভাশ্োতের মতো! 


. সমাজের ভিতরে ,ভিতরে বয়েই 


চলছে, নির্গত হওয়ার মতো কোনও 
তুচ্ছ পথ পেলেই আধ্েমুগিরির 
আকস্মিক অগ্র্যৎপাতের মভো 
বিস্ফারিত হচ্ছে।' 

সংবিধানের মৌল অধিকার 
বিষয়ক অধ্যায়ের ১৪,১৭,১৬ ও ১৭ 


সংখ্যক ধারাতে ধর্ম, বর্ণ, স্রী-পুরুষ 


ইত্যাদির ভিত্তিতে ভেদ করার পূর্ব 
প্রচলিত প্রথাকে নিষিদ্ধ কর! হয়েছে 
আবার একই সঙ্গে নিম্বর্ণ ও অনুন্নত 


অংশের উন্নতি বিধানার্থে রাজা-. 


গুলিকে আইন প্রণয়নের অধিকার 
দেওয়া হয়েছে। অস্পৃশ্বতাঁকে 
সংবিধান নিষিদ্ধ করেছে। সরকারী 
চাকুরীর একট1 অংশ পেছিয়ে পড়! 
সম্প্রদায়ের জন্তে সংরক্ষিত করা 
হয়েছে । ভাছাড় লোকসভা ও 
বিধানসভাতেও পশ্চাত্তারা নিজস্ব 
প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার ও 


সুযোগ লাভ করেছে। বর্তমানে বর্ণ. 


ধর্ম স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি ভাগ অনুসারে 
নাগরিকের অধিকার ভে কর! 
“সংবিধানের বিরোধিভা করার সমান 
বলে গণ্য হবে স্ৃতরাং প্রা 
কেউ এসব ভেদ মেনে চলতে চাইবে 
না খুব সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক কারণে । 
কিন্ত গোপনে বা প্রকারাস্তরে 
, যদি কেউ এই ভেম্বগুলো৷ যেনে চলে 


তাহলে সংবিধানের নামে সেখানে , 


প্রতিকার সম্ভব নয়। তাছাড়া 
প্রতিকার করবে কে? ধরা যাক, 
রাজস্থাযনর যোধপুর জেলার মেতে 
শহন্রের থেকে বিশ মাইল দূরের 


,. {একটি গায়ে হরিজনঘ্বের কোনও 


" অন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হলো? 


নাও হরির জানেই না ষে অস্পৃশ্তভা 


কেঁচো খুড়তে 


তুরজিৎ দাশগুপ্ত 


সংবিধীনবিবোধী |. সত্যি বলতে 
আমরা যেমন কথায় কথায় মৌল 
অধিকারে প্রশ্ন তুলি তেমন খু'টিয়ে 


-খু'টিয়ে সংবিধান পড়িনি । তবু ষখন 


মন্দির থেকে বহিষ্কৃত হরিজনদের 
বললাম যে মন্দিরে তারা সংবিধানের 
জোরে প্রবেশ করতে পারে তখন 
তারা বিস্মিত ও ভীত হলো 
ফিল্ম শুটিঙে গিয়েছিলাম যোধপুরের 
বোরুন্দা গাঁয়ে । নিকটস্থ এক গায়ের 
মন্দির প্রাঙ্গণে শুটিং হচ্ছিল আর 
তাই দেখতে জড়ো হয়েছিল কিছু 
হয়িজন । স্থানীয় অধিবাসীর! হরি- 
জনদের বেরিয়ে ষেতে বদল আসর! 
প্রতিবাদ করলে হরিজনরাই বলল 
যে শুটিং শেষ হলে আমর! চলে 
আসব তাদেরকে শের-বব্বরের মুখে 


| ১৯৭৪-এ 


৮ 
ফেলে, স্বতরাং একদিনের জন্তে শুটিং 


করতে এসে আমর] যেন বাঘ-সিংহ্র 
ঘুম ভাঙিয়ে না দিই । ' আমাদের 
সঙ্গে ছিলেন সাহিত্য আকাদেমি 
কর্তৃক্ক পুরস্কৃত রাজস্থানের লোককথার 
পংগ্রাহক শ্রীবিজয্বদ্ধান ডেটা--তিনি 
বললেন যে হরিজনর] সচ্চ্য কথাই 
বলছে। 

অর্থাৎ সমস্তাপ্ডলো হলে এই- 
রকম। প্রথমত, যাদের রক্ষা করার 
জন্ম সংবিধানের রক্ষাকবচ তৈরি 
করা হয়েছে তারা ওই রক্ষাকবচ 
সম্বদ্ধে, নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে 
অজ্ঞ) তিতীয়ত, নিজেদের অধি- 
কারগুলো সন্বদ্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া 
সত্বেও সেগুলির পরীক্ষ। ও প্রতিষ্ঠা 


সম্বন্ধে তারা নিজেরাই বিভিন্ন কারণে 


অনিচ্ছুক বা শঙ্কিত, তৃতীয়ত, যার], 
অনিচ্ছা বা শঙ্কাকে অতিক্রম রুরে 
অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট তার] আঘাত 
পাচ্ছে সবচেয়ে 'বেশ্ি। ভিল্ল পুরম 
থেকে মাদ্রাজ শহরে ফিরে জনতা 
দলের সভাপতি স্বয়ং চন্দ্রশেখরজী 
৩*শে 'জুলাই সাংবান্বিকদের বলে- 
ছেন যে বর্ণ-সংঘর্ষ উত্তর ভারতের 


পক্ষে নতুন ঘটনা নয় তবে দ্বক্ষিণেও 


এর বিস্তার হতে শুরু করেছে এবং 
হরিজনর] নিজেদের অধিকার রক্ষায় 
লচেষ্ট 'হওয়ার ফলেই ভিল্লপুরমে 
হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়েছে এবং ছুটি পক্ষই 


ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এক পক্ষ হারি- 


যেছে প্রচুর ধনসম্প্, অন্যপক্ষ হারি- 
ঘ্নেছে প্রাণ । যাদের প্রাণ ছাড়া 
হারাবার মতে? কোনও কিনিস নেই, 
তারা যে প্রাণ-ই হারাবে তাতে 
অবাক হুবারই বা কী আছে। 

-*ছিন্দু ধর্মের যে-উদ্বারতার কথা 
মহান সাধকের! ও ৰরেপা ঢ্বার্শ- 
নিৰুর! বলেছেন বাস্তবে তার প্রয়োগ 


দওয়া হচ্ছে। 


কতখানি? চোর! না শুলে ধের 
কাহিনী । সংবিধান সমাজের উপর 


কতকগুলো বিধিনিষেধ চাপিয়ে 
' দিলেই সাজ তা মেনে নেবে এমন 


আশা করটিও ভূল । সমাঙ্জের 
কতকগ্তলে! অলিখিত আচার, ব্যবস্থা] 
ও সংস্কার থাকে, সেগুলোকে যদি 
উদ্ারপন্থীর! ও মানবিকভাবাবীরা 
ভাঙতে চান তবে সংবিধান তাদে- 
রকে অঙুমোদন দিতে পারে, কিন্তু 
তার বেশি কিছু নয়৷ 

তাছাড়াও অছে.আমাদের রক্তে 
মজ্জায় মিশে থাকা কিছু বিশ্বাস ও 
বিহেষ। সমাজের' মাথায় যারা 
আছে তাদের অনেকের ধারণা যে 
তপশীল সন্প্র্ধায় ও জাদিবাশীদ্বের 
জন্তে সরকারী চাকুরির ষেপব স্থবিধা 
ও সংরক্ষণ ধেওয়া হয় তার কোনও 
যৌক্তিকতা নেই । বরং ওইভাবে 


অযোগ্যকে দায়িতপূর্ণ পদে বসিয়ে 


দণ্তরে দপ্তরে কাজকর্ধের মান নামিয়ে 
আমাকে একজন 
একথাও বলেছেন যে সরকারী 
অফিসে তপঙ্থলীরা চাকরি পায়, 
অনুপাতে প্রাইভেট কোম্পানী- 
গুলিতে ভপশীলীর চেক়ারটেবিলের 
চাকুরি কষ পায়, এজন্তে সরকারী 
অফিসের তৃলনাতে কাজ বেশি হয় 
প্রাইভেট অফিসগুলোতে । আমি 
তাকে দিস করলাম, এই বক্তব্য 
ভিনি কোনও দৈনিক পত্রিকার 
সম্পাদককে পত্রাকারে জানাচ্ছেন না 
কেন ? উত্তরে বললেন ফে'তাহলে 
সংবিধান বিরোধিতার অপরাধে 
তিনি অভিযুক্ত হবেন। একই 
কারণে এমন পত্র কোনও দৈনিক 
পত্রিকা প্রকাশ করবে ন1। 
যাহোক, নাম প্রকাশ না করে 
এই অভিমতটা যাচাই কর! ষেতে 
পারে। এটা বোধহয় যে ঠিক ঘে 
সরকারী অফিসের তুলনাতে .প্রাই- 
ভেট অঞ্ষসগুলোতে কাজ বেশি 
হয় ( প্রাইভেট অফিসে অপেক্ষাকৃত 
অধিক কর্ম-তৎপরতার , নানাবিধ 
কারণ আছে--অধিকতর কর্মকুশল- 
তার জন্তে নানারপ উৎসাহ দানের 
ব্যবস্থা, গাফিলতির জক্তে শাঠির 
ব্যবস্থা, কৰ্মপদ্ধতি সংক্রান্ত আইন- 


কানের স্রলভা, দায়িত্বের সরাদরি 
বিষ্ভাস Roll এসব 
গুলোর বিযয়ে বেশি বাক্য বিস্তার 
করব ন1।. কিন্তু একটা সত্যের 
প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে চাই-- 
দরকারী অফিসে তপশীলী দের যে- 


অনুপাতে নেওয়া হয় প্রাইভেট 
অফিসে সেই অহ্পাতে নেওয়া হয় 
না। 


। চাকুরি 


কারণ- . 


শিক্ষিত 


আমাকে বলেছেন যে সবারই সমান 


কোন কোন ততক্ষণ 


সুযোগ আর অধিকার থাক] উচিত, 
যোগ্যতা থাকা সত্ব ব্ণহিন্দু ঘরে 


জন্মানোর অপরাধে এসব তরুণরা 


পাচ্ছেনা, তাদের চাঁকুরি- 


গুলো কম যোগ্যতা সম্পন্ন তপশীলীত্। 
লুঠ করে নিচ্ছে, ফলে অসম প্রতি- 
দ্বম্বিতায় তপশীলীদের কাছে হেরে 
গিয়ে বর্ণহিন্দু শিক্ষিত তরুণদের মনে 
হাভাবিক কারণেই তপশীলীদের 
প্রতি বিক্পভা জন্মাচ্ছে। কিন্ত 
একটু খতিয়ে দেখলেই বোঁক! ষাবে 
যে চাকুরির ক্ষেত্রে তপশীলীর!1 
যেটুকু স্থযোগ পাচ্ছে তা শুধু 
সরকারী অফিসের চার দেওয়ালের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ, তার বাইকে শিক্ষিত- 
দের জন্মে চাকুরীর যে বিরাট পৃথিবী 
পড়ে আছে সেখানে বর্ণহিন্দু ও তপ- 
শীলীধের সমান স্থযোগ | পুরনে। 
কাহ্মন্দি ঘেটে লাভ নেই, - সুতরাং 
শিক্ষার্দীক্ষার ক্ষেত্রে বর্ণহিন্ুরা বহু 
শতাব্দী কী ধরণের স্থযোগ পেয়ে 
এসেছে তা আর এখানে তুলব না। 
চাকুরী সংক্রান্ত যে মানমিকতা 


তার একট! দিক ধোকাবার জন্তে- 


অন্য এক পদস্থ কর্মচারীর কথা বলি। 
এই পদস্থ সরকারী কর্ষচ রী তার 
"চেয়ে ছু ধাপ নিচের একজন কর্ম- 
চারীর বিষয়ে বললেন ষে ঘদ্দিও ওই 


, কর্মচারী নিজেকে তপশীলী বলে তবু 


তার ধারণা, ছেলেটি আসলে বর্ণহিন্ব, 
কেননা বর্ণহিন্ব না হলে কেউ অমন 
বুদ্ধিমান ও কর্মঠ হয় না, আসলে 
সহজে চাকুরি পাওয়ার, জন্তে তপ- 
শীলী ভাড়িস্সে ঢুকেছে । পদস্থ সর- 


কারীকর্মচারীটির বক্তব্যের সারকথা এই" 


যে তপশীলীর! বুদ্ধিমান ও কর্মঠ হয় 
না। যদি হয়? ধরে নিতে হবে, 
সে তপশীলী নলয়।। ভপশ্ীপীদের 
সম্বন্ধে বর্ণহিন্দুধষের মানসিকতার 
সংস্কার এত প্রবল যে সংস্কার বিরোধী 
কোনও প্রমাণ পেলেও সেই 
প্রমাণকেই নিজের, বদ্ধমূল সংস্কারের 
চাচে নতুন করে তারা গড়ে নেয়। 
এটা ঠিক যে সরকারী চাকুরীর 
ক্ষেত্রে তপশালীদের জন্যে পদ 
সংরক্ষণ করা হত্স। কিন্ত এই 
সংরক্ষণের তাৎপর্য কী? ১৯৭১-এর 
লোক গণনার: হিসেবে দেখা যাচ্ছে, 
তপশীল সম্প্রদায়তুক্ত “জনের সংখ্যা 
হলো ৮*১০*৯১০** অর্থাৎ মোট 
জনসংখ্যার ১৭, ভাগ। কেন্দ্রীয় 
দরকারের চাকুরীর ক্ষেত্রেও সংরক্ষিত 
পদ হলো সমগ্র পদদংখ্যার শ্রতকর। 
১৫ ভাগ । সুতরাং হিমেবট। একে- 
ই আনুপাতিক । ভার পরেও 
দেখা যায়, সংরক্ষিত পদ আছে 
বলেই যোগ্য অযোগ্য নিবিচারে 


॥ পাঢ।শি 


চাকুরি দেওয়া হয় না! যোগ্য প্রার্থী 
না থাকলে সেই পদ খালি পড়ে 
থাকে 
{র ঘিও এটা অনেকের ধারণা 
মে. সংরক্ষণের স্থযোগে তপশীলীর! 
অন্যান্ত যোগ্য প্রাথীদের পদ লুঠে 
নিচ্ছে তবু ধারণাটা একেবারেই 
ভুল। কারণ একই পদ নিয়ে বর্ণ- 
হিন্দু ও তপশীলীদের মধ্যে প্রতি- 
যোগিভা হয় না, তপশীলীদের জন্তে 
নির্দিষ্ট তথ! সংরক্ষিত পদে যোগা 
তপশীলী প্রার্থী না থাকলেই যে তা 
বর্ণহিন্দুদের প্রাপ্য হবে এট। ভাবাও 
ভুল, এখানে তপপীলী আর বর্ণ 
হিন্দুদের মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রশ্নই 
ওঠে না। একজনের মুখর গ্রাস 
আর একজন কেড়ে খাচ্ছে না বা সর- 
কার আর একজনকে থাইয়েও দিচ্ছে 
না! যার! বলে যে তাদের প্রাপ্য 
পদ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে 
সরকার পদগুলে। তপশীলীদের দিয়ে 
দিচ্ছে তারা প্রকৃত ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
অজ্ঞত] থেকে নতুবা উদ্দেপ্ত প্রণো- 
দিত হয়ে এসব কথাবলে। 
সংরক্ষিত পণগুলোর জন্তে তপ-. 
শীলীদের চাকরিতে প্রবেশের পথ “: 
সুগম হয়ে থাক] সম্ভব । কিন্তু প্রবেশ = 
অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে থাকলেও .. 





: চান্ুরীর বাকি আইনকাহুন নিশ্চিত- 


ভাবেই শিথিল করে দেওয়া হয়নি । 
তপশীলীদের দৈনিক কাজের সময়, 
কাছের বোঝ] ও দায় দায়িত, প্রাপ্য 
ছুটিছাটা, আচরণবিধি ইত্যাদি 
সমস্তই উচ্চবর্ণ.ও ভিন্ন ধর্মাবলদ্বীদের 
সমান । অর্থাৎ প্রবেশের পরে তপ- 
শীলীদের জন্যে কোন বিশেষ স্থযোগ 
বা সুবিধের ব্যবস্থা নেই। সরকারী 
চাকুরির ব্যবগ্থাবলী বর্ণ নির্বিশেষে 
সকলের জন্যেই সমান বলে যি 
কারও কারও যনে আপত্তি বা ক্ষোভ 
থাকে তাহলে অবশ্য অন্য কথ]। 
কিন্ত এই জাতীয় আপত্তি বা 
ক্ষোভের মূলে কোন্‌ মানমিকতা 
কাজ করছে? বর্ণহিন্দু ঘরে জন্মানোর 
জন্যে কিছু বিশেষ হৃযোগ সৃবিধে 
পাওয়ার গোপন প্রত্যাশ। ? “তাহলে 
বরণহিন্নুর! সে করাটা স্পষ্ট করে মুখ 
ফুটে উচ্চারণ করুক। আমলে '* 
বর্ণহিন্দুরা৷ পুরুষাহ্ক্রমে বহপ্রকার 
স্যোগ-স্বিধে,  পক্ষপাত-সংরক্ষণ 
ইত্যাদি ভোগ করে এসেছে, স্ষাজে 
ও কর্বস্থলে উচ্চ আপনে বদতে অভ্যস্ত 
হয়ে থেকেছে, কিন্তু আজ তাদের 
ভোগ ও অভ্যাপে বাধা পড়েছে । 
এবার দেখা যাক চাকুরীর পূর্ব 
পর্যায়ে অথাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে পরি- 
স্থিভি। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়, 
বর্ণদের স্থান প্রাচীন-সমাজে কোথা 
ছিল তার উত্রষট/ু্ত' বা চড়া 
(শেষাও্শ ১১শ পৃষ্ঠা 7 


1 ছয় ॥ 


জুতুগুহ 

যিনি রাজক্ষরতায় আদীন তাকে 
রাঙ্জাচ্যুত করার চক্রাস্ত হলে ক্ষমতা- 
সীন রাঙ্গা চক্রান্তকারীদের বুকে 
জড়িয়ে সাদর আলিঙ্গন জ্রানাবেন 
এমন কথা ভূ-ভারতের কোনো শাস্ত্র 
গ্রস্থেই লেখা নেই | ধর্মগ্রন্থ গুলি বরং 
আত্মরক্ষার যাবতীয় উপায় নিয়েই 
মাথা দামিয়েছে বেশি । আলোচনা! 
করেছে *ক্র নিধনের জন্য কবণীয় 
কমকাও নিয়ে । দেবভার কাছে 
প্রার্থনা আছে, আমায় বাচাও, 
আমার শক্রকে ধ্বংস করো । একথা 
যেমন আছে আমাদের বেদবেদান্তে 
তেমনি আছে রামায়ণ মহাভারতে 
বিশেষত মহাভারত তো শক্রনিধনেরই 
ইতিবৃত্ত । গীতার বানীও বলছে, 
_ ষৃতবড় মাত্মীয়ই হোক সে, তোমার 

শক্রাকে বিনাশ কবে1। 
এই যখন 'মহাজনের বাণী তখন 
পিতাকে ক্ষমতাচঠত করার যড়ঘন্ত্র 
চলছে সংবাদ পেয়েও রাজকুমার 
ছর্যোধন যদি নিষ্র্িঘ্ব থাকতেন বে 
সেটাই হত তার পক্ষে সবচেয়ে 
অমর্ধাদাঁকর গ্রতিক্রিয়। | ছুর্ষোধন 
“ঙ্রযুং এ বিষয়ে বিশেষ , সচেতন 
রি ১,ছিলেন { তিনি পাগুবদের বিরুদ্ধে 
--যা করেছেন, কখনই সেন্ড তাই 
তাকে বিচলিত, লজ্জিত 'অধবা অন্থ- 
.তপ্ধ হতে দেখা যায় নি। বরং মৃত্যু 
ঘখন শিয়রে এসে দাড়িয়েছে, ঘাতক 
পাণ্ডবগণ জড় হয়েছেন ছুর্যোধনের 
নিঃসঙ্গ আহত দেহ ঘিরে, তখনও 
সগর্বে ছুর্ধোধনকে বলতে শোনা 
গেছে, আমি যা করেছি সেক্ষন্য আহি 
হ্বর্গেই যাব, তোমর'! স্থাখো। আমি 
বীরের মতই মরণকে আলিঙ্গন করে 
নিচ্ছি। স্বঙ্গনহত্যাব ওপর প্রতিষ্ঠিত 
সিংহাসনে বসে এপন, হে পাণ্ডবগণ, 
তোমরা শাসন কর শ্মশানস্মি। 
যুধিঠিরের যত একবারও দূর্যোধন 
কোন রকম অন্থতাপের কথা উচ্চাবণ 
করেন নি। ন্বর্গে যেতে পারবেন কি 
পারবেন না, এনিয়েও তার ভিলমাতর 
মানপিক দ্বন্ব উপস্থিত হয়নি । অয 
মহাধর্মপ্রাণ যুধিষ্টিরকে আমরা অন্ত 
তাপে বিদ্ধ হতে দেখেছি । স্বর্গনাভ 
বিষয়ে তার মনে যখেষ্ট সন্দেহ বন্ভ- 
“মান ছিল। তিনি যে স্বর্গে সশরীরে 
গেছলেন বলে সগৌরবে মহাভারত 
ঘোষণা রেখে গেছেন, ইতিপূর্বে মুর্ধ- 
ঠিরের সেই শ্বর্গলোকটি সম্পর্কে অনেক 
ঘুক্তি তর্ক বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছি 
(এই লেখকেব 
মহাভারতের স্বর্গ দেবতা, প্রকাশক 
বেঙ্গস পাবলিশার্ দ্রষ্টব্য) সেখানে 
মহাভারতীয় তথ্যাদি. বিশ্লেষণে 
পরিষ্কার বোঝা! গেছে, দেবতা নামক 
আস্তনাক্ষত্রিক প্রহুবা হিমালয় শিখর 
হক বিশেষ মহ্]ুাণঘানে চাপিয়ে 
ফিরা মহাকাশে * তুলে নিয়ে 
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খের আাপোব- 


করণ 





বার্ন মিৰ” 


যান!  যুথিষ্ঠিরের সেই মহাকাশ- 
যাজ্রাকেই বিভ্রান্তিবশত যহাভারত- 
কার বা মহাভারকের কবিরা স্বর্গযাত্র! 
বলে ভুল বুঝেছিলেন ।  নক্ষত্র- 
লোকের দুলক্ষ্য শৃন্সমার্গ ধরে যুধি- 
ঠিরের মহাশৃন্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যাও- 
য়ায় অর্থ ম্বর্গ-গমন, এছাড! সেদিনের 
মানুষ অন্য কিছু ভাববার স্যোগ পান 
লি। যাই হোক সে অনেক তর্কের 
কথ1। সে প্রশ্নটি নিয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা করেছি হ্ব্গদেবতা পর্বে । 
দেবন্বরূপ ও দেবকীতির সেই চমকপ্রদ 
বিবরণ পাঠক আমার উল্লিধিত গ্রস্থটি 
থেকে দেখে নেবেন, এখানে তার 
পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। 
হৃতরাং ছুর্যোধনের মনে জ্ঞানত 
কোনো পাপবোধ ছিল না। পাপ- 
' বোধ থাকলে নিজের প্রত্যেক আঁচ- 
রণকে তিনি অমন সোচচারে ও দুঢ- 
ভাবে সমর্থন জানাতে পারতেন না। 
জতুগৃহে পাঁগবদের পগুপ্ততাবে 
হত্যা করার তিনি মে পরিরুত্ননাটি 
গ্রহণ করেছিলেন তরি পেছনেও 
ছিল রাজনৈতিক বটনাবর্ত, তৎসম- 
কালে মাকে রাঁজ্প্রোহ বলেই গণ্য 
করতে হয় । ক্ষমতাদীন ধুতব্রাষ্ট্রকে 
সিংহাসনচ্যুত কবার শন্যা বিনুরচব্দে র 
ভং্পরতা যখন প্রকাশ্যে ধবতরাষ্টর 
বিবোধী প্রভাবে মুখর হয়ে উঠেছে 
তখন "সই সংকটজনক পরিস্থিতির 
সমুচিত যোকাবিলাব উপায় নির্সারণ 
করতে হয়েছিল যুবধান্ধ দুর্বোধনকে । 
কী পরিস্থিতিতে হুর্যোধন সেই নিটুর 
পরিকর্পনাটি সফল করার ক্ষন্ত উঠে 
পড়ে লেগেভিলেন অহাভারতক'র 


নিক্ষেই সে ইত্বিহাণ ক্লোকবন্ক কবে 
গেছেন । 


আগে বলেছি, ছুর্যোধন কনের 
সঙ্গে সঙ্গেই সপারিষদ বিছুব ছূর্যাধনের 
নির্ব'দন চেষেছিলেন য্লাজ। ধৃতর টের 
কাছে। সেই নিষ্ঠ'র দঃবিব পিছনে 
ছিল যুধিষ্ঠিবকে সি'হাননাবঢ করাব 
| পবিঝব্রন* । যখন বিদ্র- 
মহারাঙ্রের সেই পবিকরঙ্গাটি টি 
না, ভখন তলে তলে তিনি বৃদব্রাই 
বিরোধী জনমত গঠতল উঠে পত্র 
লাগলেন । 
পাঠকগণ জানি প্রচার 


শ্ত্ৰি 


এবং আর যহাতীব 
৪ স্রনযত 
গঠনকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক 
হাতিয়ার হিসেনে সর্বদাই পাণুবপক্ষ 
ব্যবহার করেছেন । 
এই শিক্ষা ভাই; সত্তর এদের বক্ষক 
ও পরিচালক হিম লেয়স্থ স্বেিবিরেন্ন 


কাছ খেকেই পেয়ে হিটেস 1 তাত 


জনমত গ্ঠলের 


প্রচার ক্রমশই প্রকাশ্য বিদ্রোহের 'রূপ 
পরিগ্রহ কবছিল। 
মহাভারত বলেছেন, “*-‘মাবতীয় 
পুরবাসীরা পাগ্তবগণকে শেষ গ্ুণ- 
সম্পন্ন দেখিয়া সভামধ্যে তানের ৩৭- 
গ্রাম বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল। 
তাহারা কি স্ভামগ্ডলে, কি চত্বরে, 
একত্র হইলেই কহে মে, “মহাত্মা! 
পাণ্ডর জোষ্টতনয় ফুধিষ্ঠিএই রাজ্য 
পাইবার নিযুক্ত পাত্র! প্রল্রচক্ষ রাজা 
ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া পূর্বে রাজ্য 
প্রাপ্ত হয়েন নাই, তবে তিনি কি 
বলিয়া এক্ষণে ভূপতি হইবেন । সত্য- 
প্রতিজ্ঞ মহাত্রত শান্তমুনন্দন ভীম 
রাজ্য লইবেন ন! বল্লিয়! পূর্বে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন স্থতরাং তিনিও রাজ্া- 
ভার বহন করিবেন না। অতএব 
আমরা যুদ্ধবিষ্ঠা বিশার্ তরুণবয়ন্ক 
ধর্মাত্মা পাগুব জ্যেষ্টকে রাজ্যে অভি- 
যিক্ত করিব.” 
পূর্ববর্তী আলোচনান্ন আমরা 
দেখেছি, পুরবাসী ও সাধারণ জনগণ 
একবাক্যে দুর্ধোধনবিরোধী ৪ পাগুব- 
সমর্থক ছিলেন না। বরং কুমারদের 
জন্য প্রস্তুত কৃত্রিম ক্রীডাননে ছুর্োধন 
যথন কর্মেত্র পক্ষসমর্থন করে ভাষন 
দেন তখন মমবেত জনতা ছুর্যোধন- 
কেই সমর্থন জ্ঞাপন কবেছিলেন এবং 
পাগুব সমর্থকরা সেই সভাব এমনই 
সংখ্যালঘু হয়ে পড়েন যে তীয় কূপ 
জ্রোণসহ পাগুবদদব বিদুরের নেতৃত্রে 
সভাস্থল ভাগ করে নিংশকে পলায়ন 
করতে হয়! স্বছবাং মহাভারতীক্ষ 
বচন হলেস্ু ঘাবতীষ পুবনাপী'ই ষে 
ঘুধিষ্তিরক্ে সিংহাসনে বসানার জ্রন্ত 
মোঁৎস্থক ছিলেন এমন বিভ্রান্তিকর 
বক্তবাকে আমব! এনর্ধনাত্ধ মেনে 
নিতে পারি না। 
যে বুধিষ্রির ব্রাঙ্ষণ সমাঙ্গপতিদের 
ক্র'ডনক মাত্র ভিলেন, যিনি ক্ষনিকের 
ক্ষন্য রাজক্ষমত! পে.নই ত্রাঙ্গণতদব 
নিক্ধর ভমি ক্ষেবড এবং গোপন দান 
করডেন, ব্রা ত্কেঃশ দক্ষ ডাকের স্রন্ত 
নিহিত য'লেশ্ছার'য বা্দাবন্থ করে 
প্রজাশোধিত অর্থ ব্রান্দদ সেবায় 
নি:শেষ করে ভার প্রন ব্রাহ্ষণগোষ্টীর 
সমর্থন ব্রা র 'খতেম, অব্র্ধণ 
শোদিত শ্রেণী ঠাকে প্রস:কসে পাওয়ার 
জন্ত বাস্ত হয়ে উঠে হ্বলেন এমন 


কপ! বিশ্বাস জন যঞ্টে কারন 
চক 


নেই ! সেকালে সনশিক্ষাৰ সুব্যবস্থা 
হিল নং সনসং্‌সোগেশ্ব সহজ 
মাশ্যয অয় কিন্ত এবং ভয় 
ভীতির দ্বঘ! লমগল আক্ছর বাজওন। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ 


f 
তেমন পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণবাহিনীব 
পক্ষে গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে প্রচার 
করে বেড়ানোর হৃবিধা ছিল অনেক । 
জনগণকে বিভ্রান্ত করাই ছিল তাদের 
প্রধান কাক । এম্রন্য মহাভারতে 
সর্বোতষ চরনূপে ব্রাহ্মণদেরই চিহ্নিত 
করা হয়েছে । এই ব্রাহ্মণদের রাজ্য 
ব্যাপী সর্বত্রই ছিল অবাধ গতি এবং 
পরশ্র 'তোগী সম্প্রদায় হওয়ায় এদের 
কুজিরোজগাব বা জীবিকার চন্ 
বিশেষ জায়গা বসবাস করারও সাধ্য 
বাধচত।হিল না। অবাধ বিচরণ- 
শীল ব্রাপ্মণরা ভাই দেশের সর্বত্র ঘুরে 
ঘুরে প্রচার করে বেডাতে পারতেন । 
এমন প্রচারকবাছিনী রাজক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত থাকলেও ছুর্ষোধনের পক্ষে 
নিয়োগ করার প্রশ্থই ওঠে না। 
কারণ রাজার প্রচারককে ও চরবৃন্দকে 
মোটা বেতন দিয়ে পুধতে হত। 
নিকষর্য। ব্রাহ্মণদের ম্বতন্্ব বেতন দানের 
সমস্ত ছিল না। তার! গ্ররুভতঞ্জ! 
বাহিনীতে জ্কৌটবদ্ধ হয়ে এক একজন 
ব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবীকে নেতা বানিয়ে 
দিব্যি বিনা! পরিশ্রমে জীবন কাটিয়ে 
দিতেন। তবু ব্রাক্ষপবাহিনীর 
অবিরত প্রচার সত্বেও আমরা দেখেছি 
ছুর্ধোধন সমর্থকের সংখ্যা রাজ্যে কম 
তো ছিলই না, ছিল বরং বেশি । 

যে পুরবাসীরা মভামগ্ডলে চত্বরে 
রাজ্যদভায় এবং যত্রতত্র যুধিঠিরের 
পক্ষে প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন, 
ঠাদের সেই রাজদ্রোহের সংবাদ চর- 
মুখে রাজকুমার ছুর্মোধনের কাছে 
এসেও পৌছেছিল। মহাভারত 
সে্কেখাও 
সেই সঙ্গে রাঙ্ছো যে যুধিষ্ঠিরাহুগ ত 
একটি রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘট- 
ছিল তার ইঙ্দিত দিয়েছেন! 
আদিপর্বে জতুগৃহ পর্যাধ্যায়ে সেকথা! 
এইভাবে বলা হয়েছে, “যুঢুমতি 


দুৰ্যোধন যুধিষ্টিরান্ুগত পৌরগণের 


সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া যহংপরনাপস্তি 
পবিতৃপ্ত ও ঈর্ধাম্বিত হইল এবং সত্বর 
স্বীয় পিতা ধৃডবাষ্ট্রের সধীপে গমন- 
পূর্বক কহিতে লাগিল, “হে পিতঃ 
পৌর্গন আপনাকে ও ভীগ্মকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে 
চাহে । বাক্ব্যভোগ পরাত্ুণ ভীমের 
উহাতে সম্পূর্ণ মত আছে। দেখুন, 
পূর্বে যহারাজ পা জ্রণবান বলিয়া 
শিতৃরাজা পাইর়াছিলেন। আপনি 
জন্মান্ধহপ্রযূক্ জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজ্যলাভ 
করিতে পাবেন নাই | এক্ষণে যদ্দি 
পা গুপুক্স যুধিষ্ঠিব পৈতৃক রাজ্য প্রা 
হয়েন, তাহ! হইলে তত্পরে তৎপুত্র, 
তৰস্তর তদীয় পৌত্র, এইরূপে ক্রমশঃ 
পাও বংশীয়েরাই স্থখসাস্্রাজ্য ভোগ 
করিতে রহিল , আমরা পুর পৌত্রা- 
দিক্রযে রাজবংশে থাকিয়া জনগণের 
নিকট হীন হইয়া 
রহিব। ৮ 


ও 'অবজ্ঞাত 


জানিয়েছেন আমাদের |. 


এতো স্বাভাবিক রাজনৈতিক , 


ন্্রণা। এর মধো দুরাত্ম। পাপাস্থ! 
পাষণ্ড ইত্যাকার বিশেষণ কেব্লঘান্ 
ছুর্যোধনের ওপরই তারাই 
প্রয়োগ করবেন যারা পাৰ 
দলভৃক্ক | নিরপেক্ষ সাধারণ নিশ্চয় 
বলবেন, উভয় পক্ষেই ছিল শীব্র 
রাজ্যাক'ক্ষা। সেই রাজ্যাকাজ্। 
দেশে দলাদর্সি ও সংকট ঘনীভৃভ 
করে তুলেছে । রাদ্র্য নিয়ে এমন বিধাদ 
মানবেতিহাসে বারম্বার ঘটে গেছে । 
স্থতরাং ধা একটি নিছক রাষ্য 
দখলের ইতিহাপ তাকে হিন্দুমাত্রেই 
ধর্ম অধর্মের লভাই হিসেবে নিধিচারে 
অনস্তকাল একদেশদশা দৃষ্টিতে 
বিচার করে আসবে কেন? কেন 
প্রশ্ন উঠবেনা, যা ইতিহাস, তাকে 
ব্রাম্ধণ কথিত ধৰ্মকথ! বলে প্রচার 
করা হলে "আমরা যুগ যুগ সেই 
বিভ্রান্তিকর প্রচারের সতামিথ্যা 
একাকার করে ব্রাক্গণ-উদ্দি্ পথেই 
শ্রেক্সর সন্ধান করে বেডাব কেন? 
কেন একবার তেবে দ্রেখ্ব না, 
কেন বসব না! ভার পুনর্ধিচারে ? 
“বিশেষ এক গোষ্ঠী আপন গোষ্ঠী 
স্বার্থে যা কিছু ধর্ম বলে নির্দেশ 
করেছে, মানসিক ভাবে সাবালক 
হওয়ার পর লেই সবকিছুর মধ্যে 
শ্রেয় 'ও অশ্রন্ধেয়কে নিশ্চয় বাছাই 
করে নিতে হবে, প্রয়োজন হর্লে তার 
জন্ক আমাদের আবহ্মালের সংস্কারকে 


মাঘাতও করতে হবে। কেননা 
মান্ষের ধর্ম তাই ষাঁ. 


মঙ্গল করে । আমাদের দেখতে হবে, 


সর্বমানবের, 


জনগণের মঙ্গল বিধানের ক্ষেত্রে 


ব্রাহ্মণদের সেই সার্বজনীন দৃষ্ট ছিল, 


কিনা । থাকলে ভালো, না থাকলে 
তাদের ধর্মকথাকে বিশেষ শ্ৰেণী 
স্বার্থের পরিপোষক মতলবী নীতি- 
শান্ত হিসাবেই বিচার করতে হবে । 
(চলবে ) 





hed 
, ছপণ 
ব ংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ চাদার হার ॥ 
বাধিক ৩* টাকা 
ঘান্নাষিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭*** টাকা 
be 
টাক্াঞ্ডড়িওচিঠ ' 
পাঠাবার ঠিকানা ( . 
ম্যানেজার, দর্পণ | 
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led 


১০তম শরও জন্ম বার্ষিকী স্মরণে 


জানি না ইনি সেই স্থকুমার সেন 
" কিনা, যিনি কয়েক খণ্ডে বালা 
সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন, যা 
আদৌ ‘সাহিত্য’ পদবাচ্য নয এবং 
এম এ পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা পাশের 
জন্যে ভাষাতত্বের একটি নোটবই৪ 
লিখেছেন, বিশ্ববিস্তালয় থেকে অবসর 
নিয়ে কীভাবে অবকাশরঞ্রন করছেন 
তাও জানা নেই! এখন সেই 
চ্জ্রলোকই যদি সেদিন বঙীয় 
এ সাহিত্য পরিষদের শরৎচন্দ্র জন্ম- 
বার্ধিকীর সম্ভায় মস্তবা করে থাকেন 
“শরৎচন্দ্র তৃতীয় শ্রেণীর লেখক” 
তাহলে অন্তত আমি বিচলিত হবার 
কোনে! কারণ দেখিনা । কারণ 
ষোহিতলাল বা শ্রীকুষার বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের মতো স্থকুমারবাবুর কোন 
সমালোচনা প্রতিতা আছে এরকম 
কোনে প্রমাণ আমাদের হাতে 
নেই ( থাকলে স্কুলপাঠা ব্যাকরণ 


পুস্তক না'লিখে তিনি কিছু সাহিত্য. 


মিহির আচাৰ্য 


দযালোচনা আমাদের উপহার দিতে 
পারতেন । হস্থকুমারবাবুর সম্ভবত 
জান? নেই সৃষ্টিশীল লেখকদের মতো 
বর্থার্থ দমালোচকও হৃজনশীল প্রতি- 
ভার অধিকারী থাকেন। 
সৌভাগ্য ষে আমি কোনোদিন 
স্ৃকুমারবাবুর ছাত্র ছিলাম না, 
কাজেই গুরু নিন্দার পাপ আমার 
পায়ে লাগবে না। | 

কী কারণে জানিনা বিশ্ববিস্তা- 
লয়ের মাষ্টাররা Hl বরাবরই শরৎচন্দ্র 
সম্পর্কে অহেতুক বিরূপ । /এই বিূপ- 
তার জন্তেই দস্তবত- ঢাক] বিশ্ববিদ্যা- 
লয় থেকে শরৎ্চন্জ্রকে ডক্টরেট দেয়! 
হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ 
বিষয়ে, কোন উত্সাহ দেখায় নি। 
সাহিত্যের আলোচনায়ও এ'রা শরৎ- 
চন্দ্র সম্পর্কে অবনয়ন করে গেছেন । 
জানিন] এতে করে শরৎ্বাবু কতটুকু 
নান হতে পেরেছেন, আজে! পর্যস্ত 
ie জনপ্রিয়তা দধরকমের রেকর্ড 


আমার 


) 


ছাড়িয়ে গেছে (ধহকুমারবাবু শরৎ. 


সমিতির কাছে খবর নিন)। 
বছর পরেও কোনো তৃতীয়: শ্রেণীর 
লেখকের পক্ষে এই অসুমান্ম জন- 


১০২ 


.প্ৰিয়তা সম্ভব নয়ন । 


সুকুমারবাবুকে হরি সবিনয়ে প্রশ্ন 
রাখি, কোন্‌ ষ্ট্যাগ্ডার্ডের তুলনায় তিনি 
শরৎ্বাবুকে তৃতীয়শ্রেণীতে ফেলছেন, 
তাহলে তিনি কী জবাব দ্বেবেন 
জানি না! আর তিনি যদি একটি 
ট্যাণ্ডার্ড বেধেও দেন তাহলেও তা 
আমাদের কাছে প্রামাণ্য বলে বিবে- 


চিত নাও হতে পারে। যেহেতু সমা- 


জোচক হবার তাঁর কোনো অধিকার 
আছে ইতিমধ্যে সে জাতীয় কোনো 
লেখ্য-ছলিল স্মামান্ষের হাতে নেই। 
কেননা সমালোচনা সাহিত্য-সম্প 
ফিত তার কোনো হৃন্তনশীল কাই 
নেই। 


আমার অঙ্গমান সত্য হলে মনে হয় 
অধিকাংশ কলেজের মা্টাররা ঘে 


















সত্যি কথা বলতে কি, অমিতা কাপুর জানেনই না, তিনি 


বস্তির নয়টি শিশুর ভরসা । 


তিনি শুধু ইউকোব্যাঞ্চের ডিপজিট সার্টিফিকেট পরিকল্পনায় > 
৯ “একটি আকাউস্ট খোলেন। তাঁর পক্ষে এইভাবে টাকা রাখাই ' 
ছিল সবদিক থেকে লিলাপদ ও লাভজনক ! পনেরো বছরে তাঁর 


জমা টাকা চারশুণেরও বেশি বেড়ে যাবে? 


ইউকোবাফের অন্যান্য আনানতকারীর টাকার মত 
অনিতা কাপুরের জমা টাকা আমাদের নানা প্রকার সনাজক ম্যাপ 
প্রয়াসে ব্যবহার করা হয়! যেমন, বস্তির ভুলকে 
সাহায্য দেওয়া, বা, বেকার যুবকদের কাজের সংস্থান করা, অথবা 
সহায় মহিলাদের নিয়মিত আয়ের বাবস্থা করা, কিংবা, 
দর সময়মত ধরণ দিয়ে সহাযা করা। এইরকম নানা উপায়ে ৮ 
আপনার ফযমসঞ্চয়ই সমাজে যাঁরা অসহায় ও নিঃসম্ল তাঁদের 


বড় স্বকমের সহায় সম্বল হয়ে দাঁড়ায় । 


তাই, যখনই আপনি ইউকোবাক্ষের বে কোন সঞ্চয় 
পত্রিকন্পনায় টাকা জমা রাখছেন, আপনি অপরকে স্বাবলম্বী হতে 
সাহায্য করছেন ॥ এবং সেইসঙ্গে নিধিদ্ধে ও লাভজনক 
১ উপায়ে নিজেরও সংস্থান করছেন, কারণ আপনার অনা টাকায় 


| আপনার আয় নিয়মিত বেড়েই চলবে । 
সপ ০০ 


< 3385) TIEN 
se 


) লাভজনক পরিকল্পনা কী কী? 


as i) 


রিকারিং ডিপজিল 


ফিজত্‌ তিপজিউ 


সেভিসে ব্ান্ক আকাউন্ট 
ফিন্দড্‌ ও টাইম ডিপজিট 


রিকারিং ডিপজিষ্টের সঙ্গে যুক্ত মনতা পার্সোনাল আরুসিডেণ্ট 


EEE EO EEE সুযোগ , 
জা টাকা লো হানে হাক দুরু 


ডিপজিট সার্টিফিকে পরিকল্পনা 
কুবের যোজনা 
ফিক্সড ডিপজিটের সঙ্গে ঘুল্তঃ 







জনগণাক হাবলহী কার ভুলাত সাহায্য করাছ' 


- বাইরে নিক্বিত্ত 


-জনীয় নয় । 


: পারতেন 


ব্যাধিতে ভুগছেন স্থকুমারবাবুর 
অস্থধ্টাও সে জাতীয় । অর্থাৎ ব্যক্তি- 
গত খ্যাতি-নিরাপত্তাকে নিশ্চিন্ত 
করতে সেই গাছেই নৌকো 
ভেড়ানো, যার নাম রবীন্দ্রনাথ । 


নামার স্থির ধারণা স্থকুমার সেনের 


মতো! লোকেরা যখন সাহিত্যের 
্যাণ্ডার্ড নিরূপণ করেন তখন রবীঞু- 


নাথকেই ট্ট্যাণ্ার্ড ধরতে ভালো-' 


বামেন। তা তারা ভালোবাস্থন 
আপত্তি নেই, কিন্ত .সব সাহিত্য- 
পাঠকই যে-এই ষ্ট্যাণ্ডার্ড সম্পর্কে এক- 
মভ হবেন এমন কথা নেই। না, 
সুকুমার লেনরা বললেও নয়, কারণ 


তাদের অথরিটি সকলের কাছে গ্রাহ . 


নাওহতে পারে। 
প্রশ্নটা এইভাবেও “রাখা যেতে 


পারে ষে, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ নিজ " 


নিজ ক্ষেত্রে অপ্রতিদন্বী। রবীন্দ্রনাথ 
সাহিত্যে যে জায়গা আলোকিত 
করে আছেন, শরৎচন্্ও তেমনি তার 
নিজন্ব ক্ষেঅটি. আলোকিত করে 
আছেন। বালা সাহিত্যে কোনো 
লেখকেরই জন্তে স্থানঅকুলান হয়নি, 
রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের জায়গা দখল 
করেন নি, শরৎচন্ত্রও তেমনি রবীন্দ্র- 
নাথের জায়গা দখল করতে বসেন 
নি। 


কথাটাকে আরো! পরিফার করে 


বল] যায়। সেটা এই, রচমানর্শ ব' 
সাহিত্যিক দৃ্টিভঙী রবীন্দ্রনাথ ব! 
শরৎ্চন্দ্রের একজাতীয় নয় । এমন কি 
ছুই লেখকের পাঠকচরিত্রও এক নয়। 
জীবনে ও শিল্পবোধে 
রবীন্দ্রনাথ মূলত অবকাশতোজী 
এলাইটদের লেখক, শরৎচন্দ্র প্রথম 
থেকেই তার নিজন্ব পাঠক তৈরি 
করে নিয়েছেন, অভিজাত শ্রেণীর 
শহরে-গ্রামীণ 
শিক্ষিত-্বল্পশিক্ষিত নরনারীই তার 
আমল পাঠক | বস্তুত বিস্তাসাগরের 


ৰর্ণপরিচয়ের পর শরৎচন্জরই একমাত্র 
‘লেখক ধার রচন! অঙ্গ পাড়াগায়ের 


অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ঠাকুরমা-মা-নাতনী- 
দের মধ্যে বছল প্রচলিত ৷ | 
আমি জানি স্থকুমারবাবুব] শরৎ- 
চন্দ্রের এই অসামান্য জনপ্রিয়তার 
অপব্যাথ্যা করেন । যেন জনপ্রিয়তা 
ব্যাপারটা লেখকের কাছে প্রয়ো- 
যেন এট! সস্তা, থেলো 
জিনিষ । স্ুকুমারবাবু যদি নিজে 
লেখক হতেন তাহলে বুঝতে 
জনপ্রিয় হওয়াটাই 
লেখকের একমাত্র পুরস্কার । সম- 
লময়ে পাঠকদের ছারা পুরস্কৃত না. 


হলে ভবিষ্যতেও লেখক আঁদৃত হরেন 


এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে বেড়ানো পণ্ডশ্রয় 
মাত্রা আর শরৎচন্Vদ্রের অগণন 
সাধারণ পাঠকবর্গকে ইতর, ভাল্গার 
আখ্যা দিলে স্বকুমারবাবুদের 
পাতিত্যের অভিমান তৃপ্ত হওয়া 


অভিজাত ' 


নি ॥ সাত 1 * 


ছাড়া অধিক লাত হবে না। 

আমার ধারণা স্থকুমারবাবুর 
রবীন্ত্-সংস্কার থেকে শরৎচন্দ্রকে 
নস্তাৎ করবার প্রেরণা .খু'জে পান |" 
রবীন্দ্রনাথ বেচে থাকলে তার এই 
ভক্তদ্বের দেখে লক্জ্ঞা পেতেন, ধারা 
অবলীলায় “বালশিকি, মাইকেলকে 
'বাদ দিয়ে আতিশঘ্যে রবীন্রনাধকে 
“কবিগুরু” বানিয়ে চরম করেছেল। 
মজার ব্যাপার হচ্ছে স্বয়ং কবি শরৎ- 
চন্ত্রকে যে স্বাভাবিক স্বীকৃতি দিতে 
কু! প্রকাশ করেন নি আদঙ্গকের 
দিনের এর! সেটুকু দিতেও কৃপণতা 
করেন। 
সেন্টিষেন্টালিঙ্গম ছাড়া আর কিছু 
দেখতে অভ্যস্ত নন্‌। শরৎচন্দ্রের গৃহ" 
ঘাহ, শ্রীকান্ত , চরিত্রহীন, অরক্ষণীয়! 
কি এই বৃদ্ধ বয়সে আবার পড়ে 
দেখবেন স্কুমারবাবু ? . পডবেন 
অনবন্ধ দুটি ছোট গল্প অভাগীর স্বর্গ ও 
মহেশ ? . শেষ প্রশ্ন প্রবলেমেটিক 
উপন্কাস, পথের দাবী ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গ্রন্থটি? কিংবা 
স্বদেশ ও সাহিত্যের প্রব্ধগুলি 1 
রবীন্দ্রনাথের মুলত ভাববাধী সনাতনী " 
চিন্তাধারণার বিপরীতে শবরৎচন্দ্রের 
রচনার বস্ধবাদী 
সচেতন ধার! স্থকুমারবাবুদের পক্ষে 
অরুচিকর বলে মনেই হবে। কিন্ত 
তাদের সমবেত চেষ্টা সত্তেও সচেতন 
পাঠকসমাজে শরৎচত্্র উত্তরোত্তর দৃঢ় 
আসন অধিকার করবেনই । 


বাংলা সাহিত্যে 
অনবদ্য অন্ন; 


এ সল্পেকর ইজ হট্টিং 
ইণ্ডিয়া---দি স্পেকটর অফ এগ- 
রেরিয়ান রেভোলিউশন.--জেল- 
খানাটা কীপছে”-থরথরিয়ে 
কীপছে। বস্রকঠের শ্লোগান 
লৌহকপাট ভেদ করে ভেসে 
আসছে মার্কপবাঁদ-লেনি নবাঁদ 
মাও-দে তুঙ চিন্তাধারা জিন্দাবাদ । 
'নকশীবাড়ী হিমাচল প্রদেশ, 
কোয়েম্বাটুর, কানানোর, শ্রীকাকু- 
লাম, মুশা হা রী, চম্পারনে 
কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের লাল আগুন 
জঙ্সছে। সি, পি, আই, (এম. 
এল ) গঠন, মতাদর্শের লড়াই। 
সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক 
উপন্যাস 


গৌর চক্রবর্তীর 
আনি" কমিউনিষ্ট 


প্রকাশক £ শঙ্কর ঘে]ষ*বন্গী। 
প্রিন্টার্স পাবলিঞ্চুর্স ২ 
পাইওনিয়ার টি 





শরৎ্চন্দ্রের রচনায় এরা, 


এবং রাজনীতি . 






পি 


ne 
৮ 


। আটি ৷ 


ও্যাগ্রো সাতিস সেণ্টারের কৃষি স্নাতক তরুণছের 
'আনেকে ক্ষোভে হতাশায় জীবনের প্রতি রিতৃষ্ণ 


পাশ্চমবঙ্গ ' সরকারের এঢ্াগ্রে। 
ইপ্ডার্িককর্পোরেশন নামক সংস্থায় 
রগ্রে রন্ধে পাপচক্রের বিষ ঢুকেছে। 
কিছু স্ার্থান্বেধী অফিদার ও কর্মী 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুষি শ্বাতকর্দের 
গ্রাম সেবার মনোভাব জাগিয়ে 
তোলার সৎ প্রচেষ্টাকে ধুলিসাৎ 
করলেন । কৃষি গ্র্যাজুয়েট হতভাগ্য 
প্রাক তিনশভ সতেরো! জন তরুণ 
দুবছর আগে গ্রাস উন্নয়ন ও কুষি- 
সেবার মনোভাব নিহ্নে ট্রাক্টর ও 
সারের .কারবাযর় করতে নামলেন 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কাছে হাজার হাজার 
টাক] ধার.নিয়ে । অথচ দেখা গেল, 
মুষ্টিমেয় অফিসারদের জলবৎ তয়ল 
পরিবেশনের সয়ল পথ 
ছু চার জন রুষি জাতক “বেওসায়ী' 


, হয়ে উঠলেন "ও টাক রোজগারের 


ফাটক! ও টাটকা পথ পেলেন। 
বাকির! দোকান 'খুলনেও ঠিক- 
মত সার কীটনাশক বত্রপাতি এ্যাপ্রে! 
ইও্ডা্রিজের কাছে পেলেন না! 
অফিসারদের 
তাদের সময় ও কড়ি ছিলনা । ফলে 
অফিসার চক্রের শিকার হলেন। 
বাকী সব এগ্রো সেন্টারের টি বাছি 
বিক্রি করা "ও বাড়ী বন্ধক ছিল 
ব্যাঙ্কের কাছে দায়বন্ধ তরুণর1 সার 
ও অন্য সব মাল পেলেন ন! বেপর- 


কারী ও প্রাইভেট সার বিক্রেতারা . 


ফ্লেপে উঠলো রাতারাতি । এ্যাগ্রে 
ইণ্ডাষ্টেজ্জের কিছু কর্তা দিলী পর্যন্ত ছুটে 


সার্ভিস সেপ্টার মালিকদের সাহাযোর 


সাম করে কুভিরাশ্র কলে বেশী 
পয়িমাণ বিদেশ থেকে আমদানী 


সার পেলেন। সেগুলে! যথারীতি 
বা হাত দিয়ে “‘বেওায়ী’দবের 
দেওয়া! হলো । এ্যাগ্রে। মালিকরা 
দুচারজন বাথে সবাই হতাশ, কারবার 
ভকে তুলতে বাধ্য হলে|। এর! 
বার বার মাল চেয়েও পাচ্ছেনা। 
বিক্রি নেই, ব্যাঙ্কের কণ বাড়ছে। 
এমন ছেলেও আছেন গ্রাম সেবার 
কথা ভেবে ভালে! চাকুরী ছেড়ে 
গ্যাগ্রো দেন্টার গড়েছিলেন | তাদের 


শোচনীয় পরিস্থিতি । এর! আত্র- 


হত্যা করে দীচতে চাইছেন । ব্যাঙ্কের ' 


দেনা, ধোক্ানের অচন অবস্থ। আর 


এ ইওর দপ্তরের মুখ বামটা। 


। অথচ কেউ এদেীসমন্তা শুনতে রাজী 


La 


৮ নন! 


ছেোুয়াজ কর'র মত 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বীরতৃষের এককালের প্রিদিপ্যাল 
এগ্রিকালচার অফিসার মৃণালাকাস্তি 
দাস এ্যাগ্রো ইণ্ডাত্রির প্রোডাকশন 
ম্যানেজার হয়ে বেশ: ভালো 
কারবার চালাচ্ছেন। এর পেটোয়। 


ভীলার ও সবার বিক্রেতারা মাল 
পাচ্ছেন আর সন্ধ্যার পর চৌরঙ্গীতে 


নন্দীভূঙ্গীর কেলোর বীতি। ইনি 


এক ধর্ম প্রতিষ্ঠান খুলেছেন । খোলা 
কথা ফেল কড়ি মাথে! তেল । ধর্মের 


নাষে টাকা দাও। বিজ্ঞাপন দাও 
রাশি রাশি । মাল পাবে ভুরি তুরি। 
যে করবে শক্ত মুঠো তার হবে হাত 
ঠুটো। ব্যবসা বন্ধ । একমাত্র আরাম- 
বাগেই এ'র বন্ধু ভীলার কাম স্টোরেজ 
এজেন্ট মহাশয় কৃষি স্বতিক তরুণ ধর্ম- 
সেব! করে সাইত্রিশ লক্ষ বাইশ হাজার 
দুশ পঁচিশ টাক] পঁচাত্তর পয়সা বাকি 
রেখেছেন । এ টাকার জন্ত কারো 
মাথা ব্যথা নেই। বেনামে ছুটি 


শুধু প্রভীক নর, ক্কষির সবালীণ উন্নতির জনা রাসায়নিক সাব 
উত্পাদন, বিপণন, উন্নত প্রথার চাষবাসের কলাকৌশজ-_দব- 
রকম হশতয়়ার নিশ্নে চাষ! ভাহদের পাশে আমরা উপস্থিত। 


পশ্চিমবঙ্গ সমেত সমস্ত পূর্বাকজের চাীভাইদের দোরগোড়ান্ 
সার ও চাযবাসের আনুষনিক সাহায্য পৌছে দেবার ভার পড়েছে 
নবগঠিত হিন্দুস্থান ফাটি লাইভ কর্পোরেননের ওপর । 


এই থখরিফে আমন ধানের চাষে চাষীডাইর! যাতে তের বেশী 
ফলন ও লাভ ঘরে তুলতে গারেন, সেজন্য আগের মতই সফলা ও 
ইউরিয়া সার বিভিন্ন এলাকার এইচ এফ সি তীলারদের কাছে 
পৌছে গেছে। বিনা খরচে জনির মাটি পরীক্ষা, যলাফল-এর 
ভিত্তিভে সার প্রয়োগের সুপারিশ, চাষবাসের কাজে সবরকম 
পরামর্শ ও সাহাষ্য চাষীভাইর। শুধু আগের মতই নয়, আরও কাছ 
থেকে, আরও নিবিড় করে পাবেন হিন্দুস্থান ফাটটিলাইজারের প্রতিটি 


কমীর কাছ থেকে । 


দপণ ॥ শুক্রবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ 


কোম্পানীর মালিক এই কৃষি স্রাতবেত্ন 
জন্য দুয়ার থোল!। কৃষিদ্প্তরের ডিরে- 
উর কমিশনার মন্ত্রীর ঘরেরও । এই 
সত্যবাবু প্রোভাকশন ম্যানেজারের 
মাতৃবাণীর মাধনা করা শিখেছেন 
কিভাবে ভা মুধালকাস্তিবাবুর হাতের 
লেখা সরকারী চিঠি ও সৃত্যবাৰুকে 
সত্য ও অসভ্য পথের মধ্যে কোন পথ 
বাছা উচিত সে বিষয়ে উপদেশ 
দ্বানের ফট্রোষ্টাট কপিতে মাননীয় 
মন্ত্রী দ্বেখতে পারেন । 

সত্যবাবুদের কেলেঙ্কারীর কথ! 


ও কৃষি মাতকদের অনাহার হতাশা 


গুব্যাঙ্ক কর্তৃক মামলার ভত়ে ভিট] 
বিক্রির খবর ইংগাজী দৈনিকে প্রকাশ 


বিপণন বিভান : পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল 
শাখা কাষালয় £ 


চর 


হয়েছে কর্দিন আগে । রর 
দিলী থেকে কৃষি দণ্ডুয়ের ডেপুটি 
সেক্রেটারী নগেন্দ সিং এলেন তদন্ত 
করতে একত্রিশে আগষ্ট । এাগ্রে। 
উত্তান্তিজ কর্পোরেশনের নেতাজী 
দথরেব খানাপিনার 
সভায় সবাই বললেন, না স্যার সব 
ও সব "বাজে ছেলেদের 
কাণ্ড। কাগক্তে ঘা বেরিয়েছে তা 
তুল ৷ 
- পাগলের মত তারে ধারে ঘুরছে 
এই সব কৃষি ম্বাতকরা। এদের. 
দুর্দশার ফাইল পর্যন্ত কৃষিমন্ত্রীর কাছে 
যেতে দিচ্ছেন ন! কিছু অফিসার । 


স্রভায রোড 


ও-কে। 


বিরাট ব্যাপক চক্রান্ত লুকিয়ে আছে } 


॥ 


ও আর. পি. চি. আই. বিজ্ডংস, দুগাপুর-৯৭ ৪ 
গ ৩্‌বি, ক্যাক্ষাক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬। 
ও শহীদ সূর্য সেন সু্রীট, পা মুশিদাবাদ) 


* ক্ষুদিরাম বোস রোড, নেদিন 


৬ বিধান রোড, শিলিগুড়ি, উত্তরবঙ্গ ... 





cgi) HC] 


দশ | শুক্রবার, ২শে সেপ্টেম্বৰ ১৯৭৮ 


দীর্ঘদিনের অবহেলা ও দুর্নীতির ফলে কয়লা খনি 
অঞ্চলের মানুষের নিরাপত্তা বির্িত 


বর্তমান আতঙ্কের ছায়া : 


ধঙ্গ নামাৰ ফলে 


কঞ্ছলাখনি অঞ্চলের বহু মামুষের 
নিনিত্র রাত্মি কাটছে বাণীগঞ্জ এলা- 
কায় ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক ধন 
নামার আশঙ্কায়। মাটির তলার 
কালোহীরের সম্পদ লুঠ করে এহ্বর্ষের 
পাহাড় গড়ে দেশী বিদেশী বেনিয়ার 
ফল কালোহীরের' দেশের মানুষের 
সৃ্মনে রেখে গেছে অনিশ্চিত ভবি- 
যাত, অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবার 
আশঙ্কা আর মাথা গোজার সামান্য 
ঠাইটুকু পরিত্যাগ করে নিঃস্ব হয়ে 
পথে এসে ঈীভাবার প্রতীক্ষা । 
পশ্চিমে বরাকর থেকে পূর্বে রাশীগঞ্ 
অপ্তাল, এই বিস্তীর্ণ খনি অঞ্চলের 
ব্যাপক অংশ আজ ভয়াবহ বিপদের 
সন্দুধীন। শুধু শিল্পাঞ্চলের মানুষই 
নন, বিপন্ন কোটি কোটি টাকার 
স্বাতীয় সম্প্ঘ। ইতিমধ্যেই অণ্ডাল 
খানার অন্তর্গত খাসকাজোড়। কয়লা 
খনি এলাকার পর়তালিশ হাজার বর্গ- 
মিটার পরিমিত স্বান ক্ষতিগ্রস্ত, প্রায় 
২ লক্ষ টন কয়] মাটির নীচে পরি- 
ভক্ত । দ্বিতীয় ধসে বিধ্বস্ত প্রায় ৫ 
লক্ষ ৪* হাজার বুট এলাকা। 


' কোলিয়ারী 


সি. নাই, টি, ইউ, অনুমোদিত 
ভারতের কোনিয়ারী মজছুর সভার 
নবম বাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 
ছি, কে, নগরের ‘হরেকুষ্ণ কোডার 
নগরে গত ৮ই--১*ই সেপ্টেম্বর । 
মন্মেলনে রক্তপতাকা উত্তোলন 
করেন শ্রীবিজয় পাল, এম, এল, এ! 
বগ্ষেদনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন 
করেন সি, আই, টি, ইউ-র সম্পাদক 
ভ: এম কে পানকে । সর্বসমেত ৬৩৫ 
প্রতিনিধি দন্দেলনে যোগ দেন বলে 
শড্রতুর সভার জনৈক মুখপাত্র 
ক্জানান। মভার কাজ পরিচালন! 
করেন লি, আই, টি, ইউর পশ্চিমবঙ্গ 
বাজা কমিটির সম্পাদক শ্রীযনোরঞ্জন 
ধাক্সকে নিয়ে গঠিত চারজনের সন্ভা- 
সতি মণ্ডলী । 

_লেশ্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে পশ্চিম 
বাংলা ও ত্রিপুরার বামফ্রউ সরকা- 
রর প্রতি অভিনন্দন জানানো হয় 
বং বামফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্ত পরাস্ত 
খরার ডে জানানো হয়। 
শাপন ব্যান্ধটটের মাধ্যমে ইউনিয়- 
সরু স্বীহূর্ির ও তৃতলিঙ্গষ কমিটির 
'পারিশ বালের দাবীতে প্রস্তাব 
হীত হয়ণ । 


( দর্পণের সংবাদ্দাতা ). 


পাচশো পরিবার গৃহহীন । 
কাক্ছেড়া এলাকার মানুষ ঘর ছেড়ে 
অন্যত্র আশ্রয় খুঁজছেন । ৬ 
খনি অঞ্চলের মানুষের নিরাপতা! 
বিদ্বিত হওয়ার পিছনে রয়েছে দ্বীর্ঘ - 
দিনের উপেক্ষা, উদাসীনতা ও 
আধিক লেনদেনের কলংকিত ইতি- 
হাস। শ্রীএন বাগচীর নেতৃত্বে জল- 
মগ, আগুনের আশঙ্কাযুক্ত ও ধসে 
যাওয়া কোলিয়ারীগুনির কার্জকর্ম 
সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্ত ঘে সাব 
কমিটি গঠিত হয়েছিলো, কয়লাখনি 


জাতীয়করণের পর তার রিপোর্টে 


রাপীগঞ্জ এলাকার কিছু কিছু অঞ্চলের 
বিপদের কথ! বল! হয়েছিল। 
জ্ববাগচি মন্তব্য করেন ঘে ১৯৫৬ সাল 
থেকে বেসরকারী খনিতে নিরাপত্তার 
প্রশ্নকে উপেক্ষা করে অবৈজ্ঞানিক 
প্রথায় কয়ল! উৎপাদন চলেছে । 
রিপোর্টে উল্লেখিত সীতারাযপুরের 
তদ্দানীস্তন ধনি নিরাপত্তা দপ্তরের 
অধিকর্তা প্রীবি এস ভাটের চিঠিতে 
জানা যায় ঘে প্রভাট আসানসোলের 
মহকুমা শাসককে ধনের বিপদ সম্পর্কে 


খাস- "" 


সতর্ক করেছিলেন । প্রকাশ, ১৯৫৬ 
সাল থেকেই রাজ্য সরকারকে এ 
ব্যাপারে অবহিত কর! হয়েছে । 

বিপদের আশঙ্কা থাক! সত্বেও 
তৎকালীন ক্ংগ্রেপী সরকার খনি 
অঞ্চলে বপবাপকারী মানষের নিরা- 
পত্তার প্রশ্থকে গুরুত্বই দেন নি, বরং 
পরিচয় দিয়েছেন চরম উদ্ধাসীনতার 
যার মাশুল গুনতে থনি অঞ্চলের 
মানষের আজ নিম্ব হওয়ার 
প্রতীক্ষা । 

কয়্লাশিল্প জাতীয়করণের পূর্বে 
বেসরকারী শিল্পসংস্থা পরিচালিত 
কয়লাখনিগুলিতে খনি আইন মানত 
করে কয়লা উৎপাদন নিশ্চিত করার 
দায়িত্ব ছিল কেন্সীয় সরকারের 
অধীন খনি নিরাপতাদবপ্তরের । আঙ্জ 
সেই ৰিভাগের ঘে কর্তাব্যক্তিরা আসন্ন 
বিপদের ‘সতর্কবাণী’ উচ্চারণ কর- 
ছেন, তাদেরই বিভাগীয় পূর্বপুরুষের! 
এই ধসের সুযোগ করে দিয়ে গেছেন 
তৎকালীন কয়লাখনির মালিকদের 
সঙ্গে যোগাযোগে নিজেদের সম্পদের 
পাহাড় গড়ে হাজার হাঙ্গার মানুষের 


ম্নজদুর সভার বাধিক সন্মেলন 


€দর্পণের সংবাদাতী ) - 


সম্মেলনে উপস্থাপিত রিপোর্টে 
বলা হয়েছে "ভারতের কয়লাখনি 
শিল্পে শ্রমিক শোষণের ভীব্রতা 


স্বাধীনতার পরে, পঞ্চবাধিক যোজ-. 


নার যুগেও আদৌ হাস পায়নি, বক্সং 
আরও বেশী নগ্ন ও তীৰ হয়েছে 1: 
-১৯৭০-৭১ সাল নাগাদ কয়লাখনি 
শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা সমগ্র 
জাতীর অর্থনীতির পক্ষেই এক তয়া- 
বহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে!--.-.-..- 
শ্রমিকরাই যে শুধু মার খাচ্ছিলো 
তাই নয়, বিপদ ছিলে! আরও ভয়া- 
বহ। কর়লাখনিগুলি ব্যাপকভাবে 
ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিলো, সাধারণ মাভ- 
ফের বাসস্থান, পথঘাট, জলাশয়, 
রুষি বিপধন্ত হচ্ছিল।” জাতীয়- 
করণের পর কয়লাখনি শিল্পের অবস্থা] 
সম্পর্কে রিপোর্টে বলী হয়েছে, “পাচ 
বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এ সত্য 
আজ তর্কাতীত যে ভারত সরকার 
রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লাখনি শিল্পের পুনর্গঠন 
ও বিকাশের ক্ষেত্রে বা সাহসী পদ- 
ক্ষেপ সমূহ নিতে পারতেন, তা 
ইচ্ছারুত ভাবেই নেননি । শ্রস্বিক- 
দের জীবনেও বিশেষ উন্নতি পরি- 
লক্ষিত হচ্ছেন।। খনি অঞ্চলসযূহে 


জমিয় উপরিভলের সংরক্ষণের 
ব্যবস্থাও গুরুতরভাবে অবহেলিত 
হচ্ছে। আশ্চর্য নয় যে কয়লাথনির 
প্রাক্তন মালিকরা এই অবস্থাকে 
তাদের একদ1] ধনি তালুক ফিরে 
পাওয়ার জন্তু আদর্শগত কারণ 
হিসেবে ব্যবহার করছে।. এন 
বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেষীকে এক্যবন্ধ- 
ভাবেই দাঁভাতে হবে!” সন্গেলনে 
উপস্থাপিত ভূমিকায় ‘খনির গোলা- 
ষের জীবন ছেড়ে মুক্ত শ্রম্নের অসীম 
বিকাশের সম্তাবনাপূর্ণ নতুন জীবন, 
নতুন সমাজের দ্বিকে” এগিয়ে যাবার 
আহ্বান জানানো] হল | 
সম্মেলনের শেষদিনে অনুষ্ঠিত 
প্রকাশ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 
এম কে পানকে, শ্রমমন্ত্রী কৃষ্ণপদ 
ঘোষ, রবীন সেন এস, পি, হারাধন 
রাস এষ, এল, এও শ্রীবাধাপদ 
মুখোপাধ্যায় এম, এল, এ। সভায় 
সভাপতিত্ব করেন জীমনোরপ্রন রায় 
সম্মেলন থেকে গ্ররবীন সেনকে সভা- 
পতি ও-হারধিন রায়কে সম্পাদক 


করে কমিটি গঠিত হযেছে । 


নিবাপত্তার বিনিযয়ে ! আক্জ হয়ত 
| সেই সম্পদ হষ্টির স্ৃযোগ নেই কিন্ত 
এনি নিরাপ-্তা দপ্তর তাদের কর্তব্য 
সম্পর্কে কি আদে সচেতন? এখনও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কয়লাশূন্য অংশে 
বালি ভরাট হয় খাতায় কলমে । 
খনির অভ্যস্তর খনি নিরাপনা দরপ- 
রের  কর্তাব্ক্তিদের কাছে 
বিভীষিক1। তাই 'য্যানেজারের 
চেম্বারকে* খনির 
রিপোর্ট দেওয়া প্রথা হয়ে উঠেছে 
নীচে নামার কি প্রয়োজন ? সন্ত 
সমাপ্ত কৌলিয়ারী যজ্জছুর সভার নবম 
বাধিক সম্মেলনের প্রতিবেদনেও খনি 
নিরাপত্তা দপ্তরের কাজকর্খ সম্পর্কে 
তীর সমালোচনা কর! হয়েছে । 
জরুরী অবস্থার সুযোগে কয়ল! 
খনিতে ত্রাসেৱ রাজ্জত্ স্থ্ট কবে অভি 
উৎপাদনের রেকর্ড সৃষ্ট করতে গিয়ে 
চরম বিপদ্ব ডেকে এনেছেন খনি ও 
শক্তি দপ্তরের পদস্থ কর্মচারীরা। 
উদ্লেখধোগ্য, শ্রীমতী ইন্দির! গান্ধীর 
কুভি দফার অতিরিক্ত বারো দ্রঘা 


কর্মসূচী রচন! করেছিলেন শক্তি, 


মন্ত্রক । জরুরী অবস্থায় খনি নিরা- 
পত্তা আইনকে বৃদ্ধানূঠঠ দেখিয়ে 
শ্রমিকজীবনের নিরাপত্তাকে, জন- 
জীবনের নিরাপত্তাকে অগ্রাহ করে 
কল্সলা উৎপাদনের কথা খনি অঞ্চলে 
সকলেই জানেন । একথা! মনে করার 
যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে যে খাল- 
কাঙ্গোডা কোলিয়ারীতে যে ধস 
নেষেছে কয়েকবার তা জরুরী অবস্থার 
“অভি উৎপাদনের’ ফল। খনি 
জাতীয়করণের পর থনিগুলির ‘প্রকৃত 
অবস্থার মূল্যায়ন” করা! হনব এবং এয়ই 
ভিত্তিতে কিছু কিছু'খনিকে পরিত্যক্ত 
বলে ঘোষণাও কর! হয়। সেই 
পরিত্যক্ত খনির ভালিকায় খাসকা- 
জোড়া কোলিয়ায়ীয় নাম কিন্ত 
ছিলো. £না। জাতীয়করণের 
কয়েক বর পরেই উক্ত কলিয়ারীর 
বিধ্বন্ত অবস্থার পেছনে একমাত্র 
কারণ খনি রক্ষার প্রশ্ন অগ্রাহ করে 
অতি উৎপাদনের প্রচেষ্টা যার জন্ত 
দায়ী একশ্রেণীর অফিসার । 

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইস্টার্ণ 
কোলফিল্ডস্‌ এর বক্তব্য প্রণিধান- 
যোগ্য £ “জাতীয়করণের যোলবছর 
আগেকার ঘটনায়? যদিও সংশ্বার 
কিছু “করণীয় নেই তথাপি আধুনিক 
প্রথায় কলা উৎপাদন করে বিজ্ঞান- 
মম্মতভাবে কয়লা সংরক্ষণের জন্য 
প্রচেষ্টা করছেন ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডল 
লিযিটেভ ৷” 

লোকসভায় মার্কসবাদী কষিউ- 
নিস্ট পার্টির নেতা শ্রীসমর মুখো- 
পাধ্যায় গত ৬ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীক 
খনিঘপ্তরের মন্ত্রী শ্রীরামচন্ত্রনকে 


অভ্ান্তর ভেবে 


নয় 
লিখিত চিঠিতে ,0. 0. 0 ও 
5%11124/5--9/58 ) খাল” 
কাঁজোড়াব ধম সম্পর্কে নিয়োক্ত মত 


প্রকাশ করেন ? 
“Asa result of the callous 


indifference of the colliery 


authorities. the entire Khas- 
Kajora Colliery is threatened 
with susidence which will 
render nearly five hundred 
families of the adjacent 
villages homeless. People of 


the entire 8125. are deserting 
in great panic. 

“Kindly 
immediately and save the 
people from this calamity.” 

প্রমুখোপাধ্যায়ের এ আবেনও 
সম্ভবতঃ সংস্লি্ট দগ্ররের কাবাকি- 
দের মধ্যে সামান্য সাড়! জাগতে 
ব্যর্থ হয়েছে । 

আজ ঘদ্ধি ঘন বস€তপূর্ণ রাঁশীগঞ্র 
কয়লাখনি অঞ্চলের এক বিরাট 
এলাকাজুড়ে ধন নামে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ 
ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদালীনতাঙ্ম 
যার বলি হবেন কয়েক হাজার মাঙ্গুষ 
তবে এই “জাতীয় বিপর্যয়েন্'ঃ 
দায়িত্ব কে নেবে? চীনের কয়লাথনি 
অঞ্চলে ভয়াবহ ধস নামার ফলে 
কয়েকটি শহর ধূলিসাং হওয়ার 


intervene 


ঘটনা ও লক্ষ লক্ষ মাঙ্গষের প্রাণ- 


হানিয় নজীর সামনে রেখে অবিলম্বে 
কয়লাখনি অঞ্চলের মাহুযের নিরা- 
পত্তার ব্যবস্থা প্রয়োজ্ন। প্রয়োজন 
কেন্ত্রীয় সরকারের অবিলন্বে কাজ 
শুরু করাঁএ দাবীতেই কয়লাখনির 


যায মৃধর । 

এনকেফালাইটিস রোগে 
বর্ধমান জেলায় 
৮০ জনের ঘ্বৃত্যু 


বর্ধধান জেল্গায় এপর্যন্ত আশি 
জনের মৃত্যু ঘটেছে এনকেফালাইটিস 
রোগে এবং আক্রান্ত হয়েছিলেন 
একশ বিরাশি জন । আনালসোজ 
মহকুমায় অবশ্ত মৃত্যু ঘটেছে তিন 


“জলের | মেমারী, সস্তেশ্বর, ধশুকোষ, 


জামালপুর, গলসী, পাশুবেশ্বর 
এলাকায় এনকেফালাইটিসের প্রাদু- 


ভাব ঘটেছে বলে প্রকাশ । 
জানা গেছে, গরু, শুয়োর, ছাগল 


এই রোগের বাহক এবং বর্ধার 


শুরুতেই রোগ ছড়িয়ে পড়তে থাকে! 
সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে 
যে গ্রামের গরীব মানুষ ষারা একই 
ঘরে উক্ত পশুদের সঙ্গে বাল করেন 
তারাই বেশী আক্রান্ত হয়েছেন 
এনকেফলাইটিল এ৷ 

সরকারী মহল খেকে বল ুহিয়েছে 
বে এ রোগ বর্তমানে ধন 
এবং সরকার রোগ প্রতিরেত্হ r 


পযুক্ষ ব্যৰস্বী নিচ্ছেন 1 
IN 
ণ্‌ 






1 দশ 


ভারতী আ্পেরার ‘চাপাডাঙার বউ: | 


পু 


. সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাজার আসরে সামাজিক পালা 
খে কত আকর্ষণীয় হতে পারে; তার 
একটি উজ্জল নজির রাখল ভারতী 


. অপেরা গত ৬ই সেপ্টেম্বর স্টার রজ- 


মঞ্চে । তারাশংকরের “চাপা ভাঙার 
‘ৰঙ’ অবলম্বনে চলচ্চিন্ত্র বেশ কয়েক 
আগেই নিগ্রিত হয়ে গেছে এবং তা 
মোটামুটি জনপ্রিয়ও হয়েছিল । যাত্র! 
জগতে যখন সেই 'টাপাভাঙার বউ’ 
আবার হাজির হল সত্যি বলতে কি 
রসন্থগ্ির বিচারে তা অধিকতর 
সার্থক বলেই মনে হল। এ কিন্ত 
কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয় |. 

পালারূপ দিয়েছেন নৈপুণ্যের 
দৃংগে সত্যপ্রকাশ দ্বত্ত। নির্দেশনায় 
শ্বপনকুমারের মুন্দিয়ানা- বিশেষ 
উল্লেখের দাবী রাখে । একটি সম্পন্ন 


. চাষী পরিবারে ভিন প্রকৃতির ছু 


‘ 
~2 


ভায়ের মধ্যে মানসিক সংঘাত, দ্বেও- 


রের প্রতি -কাদছ্িনী ওরফে চাপ!- ' 


ভাঙার বউয়ের প্রাণচাল। স্মেহ ও 
মমতা এবং সে কারণেই শ্বামীর সংগে 


স্ত্রীর হন্ঘ, পাড়াপ্রতিবেশীর ঈর্যাজনিত . 


নিন্নামুখর হয়ে ওঠা ও অপবাদ 
ছড়িয়ে সোনার নংসারে বিভেদের 
বিষ-বহি জালিয়ে তোল! ইত্যাদি 
ব্যাপারগুলি যে নাটকীয়ভাবে আসরে 
এসেছে পারম্পর্য ক্ষুণ্ন না করে, তা 
দর্শককে ক্ষণিকের জন্যও অন্যমনস্ক 
হবার সুযোগ দেয় ন1। বড়ভাই 


‘সেঁতাব বিষয় বুদ্ধিসম্পন্ন ও ঘোরসুর 


হিসাবী। কিন্ত ছোটভাই মহাতাপের 
চরিআ সম্পূর্ণ বিপরীত . ধর্মী 


“ যেমন বিষয় সম্পত্তিতে উদ্কালীন, 


অনাসক্ত তেমনি পরোপকারী ও 


 মহান্থতৃত্িীল। বৌদিকে সে মাতৃ- 
জ্ঞানে শ্রদ্ধা যেমন রুরে, তেমনি তার 


ওপর প্রচণ্ড রকম নির্ভরশীলও। ছু 
ভায়ের চরিত্রের এই বৈপরীত্য 
পালাটিভে নাট্যরদ স্বষ্টির 
ক্ষেত্রে যেই সহায়তা করেছে। 
চরিঅগুলির মধ্যে স্ববিরোধিত| ও 
পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি যেমন 
পালাখানিতে সমস্যা জটিল পরিস্থিতি 


রচন! করেছে, তেমনি হদয়াবেগের ' 


প্রাবল্যে ও সত্য দর্শনের আকৃতিতে 


'সব ভুল বোবাবুঝির অবসান হয়েছে 


শুধু নয়, মিলনের ক্ষেত্রেও স্থপ্রশত্ত 
হয়েছে। 

পালাতিনয়ে ভাবাবেগ সঞ্চারের 
ঝৌকটুকু প্রবল দেখ! গেল । আবেগ 
লঞ্চায় অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্ত ভা 
যদি আতিশয্য দুষ্ট হয়, তবে তা 
রসস্থা্টতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে । যেমন 
বৌদির সামনে কবন্ধ কই মহাতাপ 
শুধু বৌদির কথা মান্ত করতেই 
মাথায় ছুতো| রাখ থেকে অনেক 
কিছুই করেছে অনিচ্ছা ভরে, বৌদিও 
বেয়াড়া গোয়ার অথচ জেহের কান্তাল 
দেওরটিকে ঘরের ও বাইরের গঞ্জন! 


বান্ধবী” একটি অধঙক্ষয়ী নাটক 


 (দর্পণের সমালোচক ) 


স্বীনেশ ত্ৰিপাঠী প্রযোজিত ও 


' ববাযাবর (নর্থ) পরিবেশিত ‘বাদ্ধবী’ 


নাটকের বিষয়বস্ত হল-সেকেলে ও 


হিন্দি ফিল্মের কায়দায় বিয়োগান্ত , 


- লমন্ত অধ্যায়ের মধ্য দিযে অবশেষে 


অভি নাটকীয়ভাবে নায়ক নায়িকার 


. সিলন। তার মধ্যে আয় একটা 
জিনিষ প্রচার কয়া হয়েছে ঘষে, ষে 


কোন ধরণের রান্দনীতি নানেই 
নবামাজিক, অবক্ষয় । নাটকের মব- 
চাইতে ধ্বংসাত্মক দিক হযা, অনা- 
বন্তক ও এত ঘনঘন যৌনধ্মী! দৃষ্যের 
অবতীয়ণা কর! হয়েছে যে, ওটাকে 
লামাজিক নাটক না বলে সেক্স 
প্রদর্শনী বলাই বাঞ্ছনীয্স । ক্যাবারে 
নৃত্য মানেই নগ্রভা। কিন্ত বাহ্ষৰীর 
মিল জে নম্নভার চুড়ান্ত করেছেন 





বিলা করতে ন। পেরে মধ্যবিত্ত পরি- 
বারের শিক্ষিত যেয়ে অনাযিক? 
যেভাবে তার প্রাণ পুরুষকে পরি- 
ত্যাগ করে একজন লম্পট চরিত্রের 
কালোবাদারীর কাছে আত্মসমর্পন 
করল, তাতে গোটা নারী সমাজের 
যর্যাদ] পদঘলিত হয়েছে । শুধু তাই 


ময় কালোবাজারী বদমাদ্বেশটাকে 


অবশেষে দেবতা! বানাবাত্র অপচেষ্টাও 
করা হয়েছে । 

মাটকের ভাল দিক হল, 
ভবভোষবাবুর চন্িন্রে 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলার 
রাজলম্্রী দেবী, বোতল মেসোর 
চরিত্রে গোপাল চক্রবর্তী, অনামি- 
কার চরিত্রে সোমা গান্ুসী আর 
পুতুলের চরিত্রে চৈতী দাস অভিনয়ে 
নিপুণভার পরিচয় দিয়েছেন। 
আলোকসজ্জা মঞ্চসংজা এবং অন্যান্য 
আঙ্গিকের কান ভালই। 


গুরুদাম . 
চরিক্ে- 


সহ করতে না পেরে শাস্তি দিয়েছে 
নিতাস্ত অনিচ্ছায়--এমনই একটি 
দৃশ্যে নাট্য ঘন্বের প্রকাশ যথাষথ 
না হয়ে ভাবাবেগের প্রাবল্য দেখ! 


গেছে । এখানে -আবেগ প্রকাশে 
সংযম ও টাপাভা্টার বৌ-এর অন্ত-. 


ঘ্ব প্রকাশে তীব্রতাটুকু একান্ত 
বাঞ্ছনীয় ছিল। 


মহাতাপ চরিত্রে হ্বপনকুমারের - 
- অভিনয় এপালার এক বিরাট আক- 


ধরণ সন্দেহ নেই। আপন ভোলা 
উদার অথচ জেদী গোস্ার ভাবটি 
ভার অভিনয়ে মূর্ত হয়েছে চমৎকার । 
বৌদি তথা চাপাডাঙ্ডার বেঁ-এর 
প্রতি তার মাতৃসম শ্রদ্ধা যেমন 
সুন্দর ফুটেছে তার অভিনয়ে তেমনি 
চরিআোচিত রপালেো! ভংগীঁটুকুও 
ফুটেছে তাল । হ্বপ্রাকুষারীর দরদী 
অভিনয়ে চাপা ভাঙার বৌ কাদদ্বিনী 


t 


চরিত্রটি জীবন্ত হয়েছে। স্পষ্ট উচ্চা- 
বণ ও চরিত্রোচি্ত অভিব্যক্তি গ্রশং- 
জনীয়। চরিত্রগত হন্বের বিশ্লেষণ ও 
তিনি করেছেন সাধ্যমত । সেভাব 
মণ্ডলের ভূমিকায় মনোজ বিশ্বাস 
নৈপুণ্য দেখিয়েছেন । 


খাত্বক ঘটক স্মৃতি পুরস্কার 

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তপন খিয়ে- 
টার প্রেক্ষাগৃহে ‘চুম্‌কি' পত্রিকার 
উত্তোগে ‘ধতত্বিক ঘটক স্বতি পুরস্কার” 


প্রধান উপলক্ষে এক উৎসৰ অনুষ্ঠিত 


হন। চলচ্চিত্র, মঞ্চ ও যাত্রা 
জগন্ডের বিভিন্ন কৃতী শিল্পীকে উক্ত. 


পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত ও অভি- 
নন্দিত করা হয় । অনন্য চলচিচজ- 
কার খত্বিক ঘটকের স্বরণে পুরস্কার 
গ্রবর্তম করে একটি কুত্্র -পৃত্রিক 
ঘথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছে, 


সত্যন্বর হ্পেরার “সংগ্রাম 


_ ( দপণের প্রতিনিধি) ,. 


সাধারণ বাষ্তালীর কাছে বার! 
পালা বিশেষ করে এতিহাসিক পালা 
যে বিশেষভাবে সমাদৃত তার পরি- 
চয় পাওয়া গেল গত ১.ই মেপ্টে্বর 


ষ্টার থিয়েটারে সত্যন্বর অপেরা 


প্রযোজিত “সংগ্রাম”, পালাভিনয়ে । 
কাহিনীর লেখক ও পরিচালক 
জীলসীর মনুমার মধ্যযুগের য্লাজ- 
স্থানের এক সাধারণ ঘরের মেয়ের 
বীরত্ব ও দেশপ্রেমের ঘটনা এই 
পালার মধ্যে তুলে ধরেছেন । 
ঘটনার কুত্রপাঁত হয় রাজস্থাবের 
এক ছোট রাজ্যে, নাম ওরছার যার 
রাজা চম্পক রায় অন্য এক রাজ্োর 
রাজকন্যা! হীরাবাঈয়ের সঙ্গে বিবাহ 
প্রত্যাখ্যান করে এক সাধারণ ঘরের 
ৰমণীকে ব্বাহ করেন । ভার নাম 
দারন্ধ্যা। রাণী সারদ্ধ্যার ছেমন 
ছিলরূপ, তেমনি ছিল বৃদ্ধি ও 
বীরত্ব। তিনি চম্পক রায়কে পরাদর্শ 
দিলেন দিজীর সিংহাসন নিয়ে শাহা- 
জাদা দারাশিকে| ও শুরুদজেব এখন 


বিবাদে লিপ্ত, এই হর্ষোগে খরক্ষ- 


জেবেব পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করে 'দারাকে 
যুদ্ধে পরাজিত, এবং পরে গুরঙ্- 
জেবকে পরাজিত করে ভারতে হিন্দু 
রাজত্ব কায়েম: করার। রাণী 
সারঘ্যার বীরত্ব ও কৌশলে স্বারার 
সৈন্যরা পরাজিত হন এবং খুরক্ষ্সেব 
এই যুহ্বজয়ের্ জন্য চম্পক রায়কে 
বারোহাজ্জারী মনসবদার নিযুক্ত 
করেন। কিন্ত চম্পক রায় বিলাস 
ব্যসনে ডুবে ষান এবং স্বাধীন হিন্দু- 
স্থান গঠনের কথাও ভূলে .ধান। 
কিন্ত রাণী সারক্ধ্যা এটা ভোলেননি, 


তিনি. জানতেন ছলে বলে কৌশলে ' 


মোঘল বাদশাহ রাজশ্ানকে বিশেষ 
করে রাজ! চম্পক রায়ের রাজ্যকে 


কুক্ষিগত করবেন । 

অবশেষে, দীর্ঘ পনের বছর পর 
রাণী সারদ্ধ্যার কথাই সত্যে পরিণত 
হয়। গুরঙ্গজেব চম্পক রায় ও 
নারক্ক্যাকে ধরার জন্য ফৌজ পাঠান । 
কিন্তু ভারা ইতিমধ্যে রাজস্থানে 
পেশীছে বিভিন্ন র্লাজাদের কাছে 
সাহাষ্য চান গুরঙ্রজেবের বিরুদ্ধে 
যাতে হিন্দুস্থান মোঘল অধীনত! 


. থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু কোন রাজাই 


তাদের স্থান দ্বেন না! অবশেষে 


'চরম জারিপ্র্যের মধ্যে তাদের জীব- 


নেয় শেষ দিন ঘনিয়ে আসে । 
ওুরঙ্গজেবের হাতে ধর! পড়ার পরি- 
বর্তে রাজ! ও রাণী নিজেদের জীবন 
বিসর্জন দেশ যাতে ভবিষ্ততে তারভ- 


বর্ষে এমন সন্ধান ঘরে ঘরে জন্ম গ্রহণ 


করে যার! প্রবল পরাক্তাস্ত শক্রর 
বিরুদ্ধে লড়াই করে তারতের শ্বাধী- 
নতা রক্ষা করবে । 

এই পালা প্রথম ও শেষ দৃষ্ঠ 
উপস্থাপনার গুণে খুবই আুন্দয়। 


ষিও এই পালার লাম সংগ্রাম রাখা! 


হয়েছে কিন্ত কয়েকটি দৃশ্ঠ ছাড়া ধীরে 
ধীরে কিতাবে সংগ্রাম পড়ে ওঠে 


এবং প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রাণা 


প্রতাপ যেভাবে গেরিলা লড়াই 
চালিয়েছিলেন সেই * লড়াই এই 
পালাতে অনুপস্থিত, যঙ্ধিও রাজা 
ও রাণীর মুখে বারবার গেরিলা 
লড়াই ও রাণা প্রতাপের দেশপ্রেমের 
কথ! উল্লেখ করা হয়েছে ।- - 

অভিনয়ে সত্যনম্বর অপেরার 
শিল্পীর! তাষের সুনাম অক্ষুন্ন রেখে- 
ছেন। তাদের সমবেত অভিনয় 
খুবই স্বন্দর, যার জন্য বর্শকরা পর- 
বর্তী দৃষ্টের জন্ত অধীর আগ্রহে 
অপেক্ষ। করে ধাকেন। 


দর্পণ |1-শুক্রবার ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ 


স্বীকার-করতে হবে। এই অগ্ুষ্ঠান 
উপলক্ষে খত্বিক ঘটকের স্মরণে 
একটি তথ্য সমৃদ্ধ স্থ্যভেনীরও প্রকাশ". 
করেছে উদ্যোক্তা গোষ্ঠী |. অনিল 
চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু. চট্টোপাধ্যায়, 
রঞ্রিত মভ্ভিক, লিলি চক্রবর্তী, সরোক “৯ 
দে প্রতৃতে শিল্পী কুশলী অনুষ্ঠানে 
ছিলেন । 


' পত্র পত্রিকা 


আগামী কাল? সম্পাদক ও 
প্রকাশক প্রদীপ দে। ২২/এইচ/ 
৬১, রাজা মণীন্র রোজ, কলকাতা 
৭০০০৩৭ থেকে প্রকাশিত । মূল্য 
দেড় টাকা । "' 

শিল্প সংস্কৃতির পত্রিকার গতা, 
গতিক ধারার বেড়া ভেঙে “আগামী 
কাল’ বেরিয়ে আসতে পেরেছে, এ 
সত্যকে অকপটে স্বীকার করা যায় । 
অপসংস্কৃতি বিরোধী শ্লোগান আজ- 
কাল চারদিকে শোনা হায়। কিন্ত 
অপসংস্কৃতি যে বুর্জোয়া অর্থনীতি ও 
রাজনীতির গর্ভজাত এবং 'অপ- 
লংস্কৃতিয় যূল উৎপাটন করার জন্য 
যে চলতি অর্থনৈতিক কাঠামোকে 
সর্বাগ্রে ধংস করতে হবে এই .সত্যটী 
অনেকেই উপলন্ধি করেন না। এই 
কারণে সাংস্কৃতিক কমীদেরও রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনের স্বার্থে প্রচারে, 
নামার এক মহান দায়িত্ব আছে। 
এইদ্বিক থেকেও আগামীকাল গোষ্ঠীর 
আগ্রহকে প্রশংসা কর! যায়। কিন্ত 
একটা বিশেষ ব্যাপারে গুরুতর ত্রুটি 
থেকে গেছে। পত্রিকাটির চরিজ 
ঘেখে পরিফার বোকা যায় যে, ভারত- 
বর্ষের বিপ্লবী গোগ্রীগুলির একট! 
বিশেষ অংশের মতবাষের পক্ষ নিয়ে 
পত্রিকাটি প্রচারে নেষেছে'। এবং 
রাজনৈতিক বিতর্কের যে বিদয়গুলে' 
নিয়ে বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছে, 
ব্যান পরিস্থিতিতে বিপ্লবী বার্কস- 
বানী লেনিনবাফীদের মধ্যে সেই 
বকতবাগুলো নিয়েই রয়ে গিয়েছে লব 
থেকে চরম ছবন্ব। একে কেন্দ্র করে 


যে বিরোধ দেই বিরোধই ভাবের 


নিজেদের মধ্যে এক্য গড়ে তোলার 
ক্ষেত্রে চীনের প্রাচীরের মভ বাধার 
সি করছে। স্থতরাং এই মৌলিক 
প্রশ্নে আলোচন! হতে হবে অবস্তই 
বিস্তারিত ও পুর্ণাঙ্গ । কিন্ত ‘আগামী 
কাল’ পত্রিকার আলোচনা এত 
অলো| ও ভাসা ভাস! মে এতে সাধা- 
রণ মানুষ ভত্বগত প্রশ্নে শিক্ষা পাবার 


buh 
পরিবর্তে বিভ্রান্তই হবে। অতএব 


“আগামী কাল’ গোষ্ঠীর বন্ধুদের কাছে 
অন্তরোধ যে তারা অগ্নাষী 
দিনে তা্েয্ন বক্তব আরোও 
বিস্তারিত, পূর্ণাঙ্গ ও পরিচ্ছঘন করার 
চেষ্টা করেন । | টি 


পে 
[| ~ 


x দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২১শে টি ১৯৭৮ 


' ভারতেতর বণ -বিবণ' সমস্যা! 
(এয পৃষ্ঠার পর) 


গীদ্ধত পাওয়া যায় রাষায়নে । রাম- 

ৰাজ্যে যধন অকস্মাৎ দুদিন ঘনালে?)' 
প্রজাদের ঘৃত্যু হতে লাগল মড়কে 

ভখ্ন:রাঘচন্দর দুদিনের কারস সন্ধানে 

বেরিয়ে দেখলেন যে পুত্র শাস্ত্র পাঠ 

করে জ্ঞানার্জনে সচেষ্ট ছয়েছে এবং 

ঘেই আদর্শ রাজ প্রারগক রামচন্দ্র 

ভ্যোতির্ণয্ন খড় কোষমুক্ত করে তার 

আঘাতে সেঁই শৃত্রকে হত্যা করলেন 

অমনই আকাশ থেকে দেবতারা পৃষ্প- 

বটি করলেন । নিস্বর্ণদের জ্ঞান- 

পিপালা বা জিজ্ঞাস] সম্বদ্ধে বর্ণহিন্দুদের 
এঁভিহুসম্মত বা দেশাচারাহুসারী 

মনোভাব যে কী ত! রামায়ণেৰ এই 

কাহিনীটি থেকে সহভেই অশ্রমান 

করা যায়। | 


স্থৃতরাং ভপশীলীর! বহু শতাব্দী. 


পর্যস্ত শিক্ষাস্থানের ধারেকাছে আসতে 
পারেনি এবং .এই না আপাটাই 
তারের স্বভাবে দাড়িয়ে ঘায়। যখন 
সমাজ-সংস্কারকয়। এই শতকের 
গোড়ার দিকে তপশীলীদের উপর. 
থেকে শিক্ষা-বিষয়ক "বাধাগুলো দূর 
কপ্পতে চাইলেন তখন দেখলেন যে 
তপশীলীরা নিজেরাই শিক্ষা অর্জনে 
কুষ্ঠিত, তাছাড়া যে ধরনের পারি- 
বারিক ধারায় তার! জন্ম নিয়েছে 
তাতে শিক্ষার জগৎ তাদের কাছে 
অচেনা ও অনত্যন্ত জগৎ বলে প্রতি- 
তাত। অথচ শিক্ষার অভাবে 
তপশীলীর! এক বিপুল ও বিরাট 
পশ্চান্র্তা সম্প্রদায় হয়ে থাকছে এবং 
এই পশ্চদ্বতী সম্প্রদায় দেশের সামগ্রিক 
অগ্রগতিকে সমানে পেছনে টানছে । 
‘পশ্চাতে রেখেছ যারে”লে তোমারে 
টানিছে? | 

আজকের পৃথিবীতে কোনও 
দেশের জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য 
স্নংশ-যদ্ি অশিক্ষিত থেকে ধায় 
ভ্রাহলে সামগ্রিক ভাবেই সে ধেশ 
অশিক্ষিত ও পশ্চাদ্বতী থেকে বাবে। 
এক্ষেত্রে পেছিয়ে-পড়া তপশীলীদের 
উৎসাহ দিয়ে, প্রেরণ! দিয়ে, প্রলো ভন 
দিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়ে আসতেই 
হবে। প্রলোভনকে এখানে প্রচলিত 
অর্থে না ধরে সদর্থেই ধরতে হবে। 
শিক্ষিত বংশে বা শিক্ষিত পারিবারিক 
প্ীরিবেশে শিক্ষার প্রতি সহজ আকর্ষণ 
এর্মং শিক্ষার উপর স্বাভাবিক্ক অধি- 
কান বাকে। একবার তপশীপীদের 
মধ্যে শিক্ষিত বংশের সংখ) খতকরা 


তিন ভাগ হয়ে গেলেই তপশীলীদের . 


্রীবনের চিত্র ও পরি- 
খপর্ধপূর্ণ পরিবর্তন দেখা 
যাবো সী শিক্ষার প্রনঙ্গেও তো! 
একত্ব অনেক বলতো যে ত্রী-শিক্ষার 
জন্যে সা হচ্ছে দুই অপব্যক্, সমস্তই 


সাংস্কৃতিক 
স্থিতির - 


অপচন্, কারণ ফ্রারা মত্তিকহীন মানুষ, 
কিন্ত আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয্রেদের 
সাফল্য স্ব-চন্দ্রেম যতোই সত্য। 
অবশ্য এখন ও অনেককে বলতে শুনি, 
মেয়েদের তো কোনও কাজ নেই, 
ঘরে বসে যাস] গ্াজে মুখস্থ করে 
ভালে! ফল করছে । যারা বিক্ষল 
হয় তারা এভাবেই ব্িফলতা ঢাকার 
চেষ্টা করে। 

- শিক্ষার প্রসঙ্গ যখন উঠল তখন 
গত জুলাই, মাসে নানদেছে মারাঠা- 
ওয়াড়া বিশ্ববিদ্ভালয়ের নামকরণ নিয়ে 
ঘেহাঙ্গামার স্ত্রপাত হয়েছে ভার 
কথা একটু বলি। "ভাবত্তের এক 
শ্রে্ট সম্ভতানের নামে এই বিশ্ব 


-বিগ্কালয়ের নতুন নায় ডঃ বি, আর- 


আযবেদকার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপাস্তর 
করার প্রস্তাব হয়েছিল। বরেণ্য ও 
শন্বেশর নামে বিশ্ববিত্যালয়ের নাম 
পরিবর্তনের নজির আছে (ছারভাঙ্গার 
মিথিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম এইভাবে 
ললিতনারায়ণ মিশ্রের নামে পরিবর্তম 
কর! হয়েছিল ), তথাপি মারওয়াড1 
বিশ্ববিস্তালয়ের নাম পরিবর্তনের 
অনুকরণীয় প্রস্তাবে ছাত্র সম্প্রধায়ের 
এক বৃহৎ অংশ প্রতিবাদ জানিয়েছে 
এবং তাদের প্রতিবাদ প্রকাশ্যে হিংসা 
ও হিংশ্রতার রূপ নিয়েছে। পশ্চিম- 
বজ যারা বরেণ্য ও শ্রদ্েয়দের যুতি 
ভাঙছে তারা গোপনে একাজ করছে, 
কেনন] তার! জানে ঘে তাদের 
আচরণ স্বম্পষ্টপে নমাজবিরোধী, 
কিন্তু মারাঠাওয়াডার ছাত্ররা জানে 


ধে তাদের আচরণ স্থৃষ্পইকপে সমাজা-. 


শরয়ী । নতুব তাদের প্রকাশ্য আন্দো- 
লনের শক্তি ও সাহস কোথা থেকে 
আসে ? 

মনোভাব বা মানলিকতার হিসেব 
তে খাঙ্জার্ীর হিসেবের মতো হয় 
ন] । স্থততরাং অঙ্ক দিয্লে বল! মুশকিল 


বর্ণহিনুর! ঠিক কতখানি তপশীলীদের * 


অধিকার গুলোর পক্ষে আর কতথানি 
বিপক্ষে । তাছাড়া এখানে , সত্য 
উদ্ঘাটন করাও কঠিন, কেননা 


আমরা অধিকাংশই শিক্ষিত তথা ' 


"প্রগতিশীল তথা উদ্বার বলে পরিচিভ 


হতে পছন্দ করি, ফলে আমবা যাবা 


শিক্ষার প্রপার আর প্রগতির কথা 
বলি নেই আমর! প্রক্কাতই কতখানি ব! 
কতদূর তপশীলীদের সঙ্গে সমতাতে 
বাঁ একই পৈঠায় দাড়াতে প্রস্তুত ভা 
আমরা নিজেরাই সম্যকরূপে জানি 
না। বর্ণ হিন্দু ও তপশীলীদের বিভেদ 
বিলোপের সমস্তাট] অত্যন্ত জটিল, 
এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহুপ্রকার 
জটিল প্রশ্ন, তার কিছু সামাজিক, 
কিছু সাংস্কৃতিক, কিছু অর্থ নৈতিক, 


কিছু রাজনৈতিক প্রশ্ন, আবার এমন 
কিছু প্রন্থও আছে যেগ্ুসোব সুস্পষ্ট 


. ভাগ নেই। 
সমাজ, সংস্কৃতি, অর্ধনীতি 
রাজনীতি ভারশীম্ন জ্ীবনের-সবস্তরেই 


বর্ণহিন্দুর! বিশেষ আঁধকার, নিশেষ 
স্থযোগ-স্থবিধা, বিশেষ সম্মান বরাবর 
ভোগ করে এসেছে । আদ সেগুলো। 


আস্তে আস্তে হাতছাড়! হয়ে যাচ্ছে - 


এনং এই সত্যট। বর্ণ হিন্দুদের পক্ষে 
মর্মাস্তিত, এটা মহজভাবে গ্রহণ করা 
বর্ণহিন্দুদের পক্ষে সত্যই কঠিন। 
্তপশীলশর! আস্তে আস্তে সমান 
অধিকার দাবী করতে শিখছে এবং 
তাদের মধ্যে রটে যাচ্ছে ষে সংবিধান 
তাদেরকে ওই' সব প্রতিরোধ আর 
অধিকার দিয়েছে । 'সংবিধান রচয়ি- 
তারা কি মিছিমিছি তপশীলীদের 
অধিকার গুলে! দিয়েছেন ?. জানেন 
ধে পৃথিবীর ইতিহাস হলো! মুষ্টিষেয়র 
মুষ্টি থেকে রহুজনের হাতে অধিকারের 
ক্রমশ বিস্তার | মংবিধান ষদ্দি আগে- 
ভাগে বঞ্চনার গতিরোধের চেষ্টা না 
করে তাহলে বঞ্চিতরাই একদিন 
কোন-ন! কোন ভাবে সেই গতিরোধে 
সচেষ্ট হবে। এখানে বঞ্চনার গতি- 
রোধের অর্থ সমানাধিকার আদায় 
করাও বটে। 

এই আঘায় করার প্রক্রিয়া 
বছকাল আগেই শুরু হয়ে গেছে। 
ষেদ্ব তপশীলী বরেণ্যদের পর্যায়ে 
চলে গেছেন তাদের কথা ছেড়েই 
দিলাম! কিন্ত সাধারণ ভাবেও 
দেখি যে ৯১৩১ সালে তপশীলীদের 
মধ শিক্ষিতের সংখ্যা যেখানে মাত্র 
১'১% ছিল সেখানে মাত্র চল্লিশ 
বছরে এই হার বেড়ে গিয়ে ১৯৭১ 
সালে ১৪'৭১% ভাগে দাভায়। শুধু 
শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, ভূমি ব্যবস্থার 
ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে একদ! ঘে- 
তপশীলীরা সম্পূর্ণ ভূমিহীন .ছিল্গ 
তারা ক্রমশ ভূমির অধিকারী 
হচ্ছে, একমাত্র ১৯৭*-৭১ সালেই 


- ৮৫,৭৩২ জন ভূমিহীন তপশীলী 


মোট ৬৯৩,৫৬৭ একর জমির মালিক 
হয়েছে । সামাজিক ক্ষেত্রেও তপ- 
শীলীর! ক্রমশ অগ্রসরশীল । ১৯৫৪ 
সালে ১৮ জন তপশীলী আই এ এস 
পর্দে আর " জন আই পিএস পদে 
ছিলেন এবং ১৯৭ সালে ওই সংখ্যা 
দৃট বেড়ে গিয়ে যথাক্রমে দাড়িয়েছে 
২৫২ জন এবং ১৩০ জন। সরকারী 
চাকুরীর উচ্চতর প৭গুলিতে তপ- 


' নীলার! নিজেদের যোগ্যতা কতখানি 
প্রমাণ করছে ত! দেখে বর্ণহিন্দুদের . 


কেউ কেউ ঘেমন খুশী হবে তেমনই 
কেউ কেউ শঙ্কিড হবে। সমাজ্র- 
বিজ্ঞানে যাকে বলে সোশ্কাল মোবি- 
লিটি তাতে যদি তপশীলীদের অস্থা- 
খাম £ই অনুপাতে হুতে থাকে 
তাহলে এই শতাব্দীর শেষ দশকে 


অদংরক্ষিত প্রগুলোর জ্বন্বেও বর্ণ 
হিন্দু ও তপশীলীদের মধ্যে গুরুতর 
প্রতিন্দিতার আশঙ্কা'আছে। 

বহুক্কাল ধরে ভারতের সমাজ 
বিন্যাস বংশ বা জন্মের সুত্রে বাধা 
থেকেছে । ব্রাহ্মণরা পুষ্তাপাঠ ও 
উচ্চশিক্ষাব চর্চা করেছে, শুদ্র'নমঃ 
শৃত্ররা রুধিকর্য করেছে অর্থাৎ পুরুষের 
পর পুরুষ একই জীবিক1 একই বৃত্তির 
পুনরাবৃত্তি করেছে। কিন্তু বাস্তব 
অবস্থার চাপে বর্ণভিত্তিক সমাজের 
প্রাচীন বিন্যাস তেঙে পড়ছে, 
কোথাও আস্তে আস্তে কোথাও 
তাড়াতাডি। ব্রাঙ্ষণ-সম্ভতান এখন 
জুতোর দোকান দিচ্ছে, মুগি-শৃওরের 
মাংস বিক্রির কারবার করছে, সর- 
কারী দপ্তরে, ব্যাঙ্কে, কোর্টে বেয়ারা 
চাপরাশীব চাকুরি তো নিচ্ছেই। 
প্রাচীন সমাঙ্জ বিন্যাসে এক এক 
বর্ণের মানব এক এক রকম জীবিক। 
পুরুষান্তত্রমে পালন করে এনেছে; 
আঙ্জ যখন বর্ণহিন্দুরাই সেই-বিন্তানকে 
নিজেদের সুবিধেতে ও স্বার্থে ভেঙে 
ফেলছে তখন তপশীলীরাও অনি- 
বার্ধ ভাবে সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
করবে। বিদ্যায়তনের শিক্ষক, হাস- 
পাতালের পেবিকা প্রভৃতি চাকুরির 
ক্ষেত্রে তপশীলীরা আজ বিপুল হারে 
প্রবেশ করতে শুরু করেছে। বর্ণ 
হিনুরাও কোন-না-কোন অজুহাতে 
তপশলীদের এইসব পদ্ব থেকে 
সরিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। - 

আমি ছুপ্ধন তপশীলী শিক্ষকের 
কথা জানি। অদাধারণ ষোগ্যত। 
সত্বেও একজনকে তার প্রাপ্যপদে 


পৌছতে বারবার নান! রকম বাধার 


সম্মুখীন হতে হয়েহে। নিয়োগ 
সমিতির অন্যান্য সদশ্তদের অন্যায় ও 
অযৌক্তিক বিরোধিতার ফলে ওই 
তপশীজী সন্তানকে ঘোগ্যত! অস্থসারে 
স্থান দ্রিতে অন্য দুর্জন সদস্যকে ভয়- 
হ্বর জেরবার হতে হয়েছে । নিয়োগ 
সমিতির যে দুজন সঘ্শ্ত তপশীলী 
প্রার্থাটির স্বপক্ষে রীতিমত সংগ্রাম 
করেছিলেন তাদের একজন বিশ্ব- 
বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন এবং অপরজন 
দেশবিখ্যাত সাহিত্যিক, তুলনায় 
বিরোধীরা 
অধ্যাপক , কিন্তু শিক্ষার স্বানেও 
জাতপাতের বিচার এতই তীব্র থে 
বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ও দেশবিখ্যাত 
সাহিত্যিকের প্রভারও অক্ষম । অপর 
তণশীলী সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরীক্ষাতে যথেষ্ট ভালে] কল ক্রে 
এবং পঞ্ডিতমহলে ৪ পত্রপত্রিকায় 
উচ্চ প্রশংসিভ গব্যেণাপত্র রচনা 
করে রেলওয়ের বিদ্যালয়ে শিক্ষক্ষত1 
করছেন, অবচ যোগ্যতা অনুসারে 
তার স্থান কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে, 
নিবেন কোনগু-কলেজে হওয়। উচিত, 
হিল। 


, শুধুই বিশ্বেন্তালয়ের . 


॥ এগারো ॥ 


সকলেই জানেন (ৰে শিক্ষার 
ক্ষেত্রে তপশীলীদের নানারকম 
সযোগ-সুরিধে দেওয়া হয়; কিন্ত 
পরীক্ষার 'সময় অর্থাৎ গুন বিচারের 
সময় তাদের সম্পূর্ন সমানভাবেই গণ্য 
করা হয়, অর্ধাৎ পরীক্ষক কখনও 
জানতেই পারেন ন! থে পরীক্ষার্থীর 
কে বর্ণহিন্দু আর কে তপশীপী। 
অর্থাৎ পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে 
যখন ছাত্রের মূল্য বিচার 
করা হয় তখন পক্ষপাত অথবা 
বিশেষ স্থধোগ-স্থবিধের প্রশ্নই ওঠে 


নাঁ। যে বর্ণহিন্দু 'ওই জাতীয় 


পক্ষপাতের কথা! তোলেন তারা হস 


নিজেদের বিফসত। ঢাকবার অন্তে - 


নতুবা অর্থহীন জাত্যাভিমান থেকেই 
ওইসব ভূল কথা বলেন। 

বর্ণহিনদুরা' পদে পদে তপশীলী- 
দের অধিকারে যেভাবে বাধা স্থাই 
করছে তার পেছনে ₹হু শতাষ্দীর 
সংস্কার এবং ভবিষ্যতের জন্যে গভীর 
শঙ্কা__ছুটোই আছে । 

সংস্কার হলো, তপশীলীদের 
নিচে দাবিয়ে রাখতে হয় । ময়াঠা- 
ওয়াডে যে এত আগুন জনন, এত 
রক্তপাত হলে! তার পেছনে ,এই 
সংস্কারটাই মূল কারণ বলে মনে হস ৷ 
যে-ব্যক্তি তপশীলীদের সন্মান 
দেওয়ার সংগ্রামে জীবনপাত করে" 
ছেন সেই আমবেদ্বকারজী কি বর্ণ- 
হিন্দুদের শক্র? খিনি সারা দেশের 


: অম্মত সম্প্রদায়কে উন্নত করার জে 


প্রাণপণ করেছিলেন তিনি তো 
( শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


রাফ্ুপতির বেতন 

(ওয় পৃষ্ঠার পর ) 
লীমারেখার কিহু পার্থক্য আছে। 
কিন্ত জ্যোতির্শ্ন বনু এরপরেও 
জানান যে কিছু দেশীয় ভারতী 
কোম্পানীতে সর্বোচ্চ সীমারেখার 
অতিরিক্ত অর্থ পান পরিচাণকর। | 
সংসদ সদশ্ত রামবিলাস পাশোয়ান 
জ্যোতির্ময় বহু, সৌগত রায় অন্থরোধ 
জানান যে মাইনার ক্ষেত্রে দেশে যে 
বৈষম্য চলছে তা কমিয়ে আনা 
দরকার । 


বারিদ প্রহৃত 
্( ১ম পৃষ্ঠার প্রন) 


ধে বরকত দল থেকে অপলারিত 


করেছেন তার পেছনে ও আছেন এই 


বান্নিদ্ববয়ণ। বারিদবন্রণ ছিলেন 
রেড্ডী কংগ্রেসে সেখান -খকে ভিনি 
হঠাৎ ইন্দিরা কংগ্রেসে এনেই বর- 
কতের দলে ভীছে গেলেন এবং 
উপধলীয় চক্জান্ত শুর 
ছেন। এবং এই অর্ভিযষে কিুডু সাধন 
পাণ্ডের ছেলেবা তাকে প্রচ 


করে। ১ 
টি 






টু 


, 'সিন্ধাস্ত গ্রহণ 
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৭১ সালে ভোট ৬ 


৭৮ সালে বন্য! পীড়িতছের বয়কর 


" তপন বহু 


* একদল ডি বিপ্রবী নকশালপম্থী 
করেছেন যে, বন্য! 
১. প্ীড়িতদের জন্য সাহায্য সংগ্রহের 
ব্যাপারে তারা কোনরূপ সহযোগিতা 
করবেন না। কারণ এ * ধরণের 
দংস্কারমূলক কাজকর্মের ফলে মাকি 


মেহনতভী মাছযের মধ্যে পরগ্নাছা . 


প্রবৃত্তি 'জন্স নেয় এবং এর দ্বারা 


"প্রতিক্রিয়াশীল ও- সংশোধনবাদী- 
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হাত শক্ত হয়। তারা আরে! 
যুক্তি রাখেন যে, অসহায় অবস্থার 


. পন্ধে থাকলে তবেই এই সমস্ত বত! 


. রকম দুরবস্থা 


কবলিত মানুষের কাছে শাসক 
পার্টিগুলির চেহারা পরিফাঁ হয়ে: 


এই আমাদের , দেশ 
” * (২য় পৃষ্ঠার পর ) 
অবশ্থা ঈর্ষক বইটায় কথা। 
লমীক্ষরেরা ষখন বস্তিতে বস্তিতে এ 
দেখছেন. কেন্দ্রীয় ' 
ইস্পাত্মন্ত্রী বিজু পট্টনায়েক তখন 
-ছর্গাপুরে এসেছেন সরকারী কাজে। 
যেষে রাস্তা দিয়ে মন্ত্রী যাবেন তার 
ছধারের আগাছা রাতারাতি বাড়তি 
জোক লাগিয়ে সাফাই করা হুল, 
‘ব্রাস্তায় পিচ ঢাল! হুল, দ্বামী অয়েল 
পেইণ্ট * দিয়ে রাস্তার দুধার রঙ চং 
করা' হল, ঠিক যেখন জরুরী অবস্থার 
সময় সপ্রয় গান্ধীর = ক্সকাত! ভ্রমধের 


. জাষয় বছ রাস্তায় রাতারাতি মার্কারি 


টিউব লাগানো হল, ছিয়াত্বরের 


ডিসেম্বরে এ আই শি সি অধিবেশনের 


সময় গৌহাটি শহরের সব বাড়িগলোর 
হ্বাচিকদেরকে অন্থশাসন পর্বের রত্ধ- 
চক্ষু রাঙিয়ে বল! হুল সব একর 
করতে, কারণ -একদেশ, এক জাতি, 
এক নেত্রীর পর শহরের বাঁড়ী- 
শ্রলোকেও একরওকরাটাই দ্বৈরতহ্ের 
বহিঃপ্রকাশ, এই আব.কি। : 


যাবে। 


হিন্দ i ‘টেৰ্সমাকো 
প্রভৃতির যত অনেকগুলি বৃহদায়তষ 
শিল্পে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলি সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছে যে, যে কোন একটা 


ছুটির দিন শ্রমিক কর্মচারীদের দিয়ে 


উৎপাদনের কাজ করিয়ে ওভার 
টাইমের সমস্ত . মজুরী বন্যান্মাণ 
তহবিলে পাঠানো হবে। কিন্তু নব 


গঠিত সি পি আই (এষ, এস)-এর . 


শ্রমিক সংগঠন আই, এফ, টি, ইউ, 
(ইফটু)-র সদস্যবৃন্দ, অর্থাৎ সভ্য- 
নারায়ণ সস্তোষপন্থী নকশার! 
সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করেছেন যে, যেহেতু 
ওতার টাইম ডিউটি করলে মালিক 
পক্ষই লাভবান হবে সেহেতু আপকার্ষে 


দাহা্যের অন্ত তারা ওভার টাইম . 


ডিউটি করবেন না। . 
প্রশ্ন হলো, অসহায় মাহ্যগুলি 
" মকি মরেই যায়, তবে “সক পার্টির 
চেহারা কার কাছে উন্মোচিত হবে ? 
আর অসহায় অবস্থায় সাহায্য গ্রহণ 
কর! যদি পরগাছাবৃত্তিই হয়, তবে 


যুদ্ধ বিধ্বস্ত চীন! জনগণ সোভিয়েট . 


রাশিয়া লহ অগ্ান্তঘেশের লাহায্য 
গ্রহণ করে, কি পরগাছায় পরিণত 
হয়েছেন? নাকি গলি-বাকুদ আর 
বিস্ফোরণে ছারখার . হয়ে যাওয়া 
ভিয়েতনামের জনগণ চীন সোভিয়েট 


সহ সমস্ত পৃথিবীর এমনকি প্রতি- 


ক্রিয়াশীল ভারত সরকারেরও 
সাহায্য গ্রহণ করে পরশ্রমন্ীবী হয়ে 
পড়েছেন 1 দ্রেখে শুনে মনে হচ্ছে, 
কুলাক কুলের সঙ্গে নিরুম রাতে 
গোপন প্রেম করে সত্য-সস্তোষরা 
নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, এবং সেই 
নেশার দোরেই ভাবতে, শুরু করে- 


ছেন থে, ভার্ধের পার্টি চীনা পার্টির, 


চেয়েও মহান আর সেই পার্টির পরি- 
চালনাধশন কাল্পনিক লাল ফৌজ 





শারদীয় সংখ্যা 


সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছে 


এই বিশেষ সংখ্যায় স্বাধীন নাগাল্যা্ড, সোতিরেট রাশিয়ার পররাষ্ট্র 
নীতি সাম্যবাদ, গণতন্ত্র ও মাও সে তুং, হিন্দু, মুসলমান সমস্তা, বৃদ্ধিজীবীর 
ছিধাদন্ব এবং'আরে। অনেক বিষয়ে যোগ্য লেখকের প্রবন্ধ । তির 


'আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। 






ge এই সংখ্যার 8 চার 
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রুশ জনগণের চেয়েও ভয়ঙ্কর বিগ্রব - 


সমাধা করেছে। 


- অধিক উৎপাদন সম্পর্কে তারা ৰা | 


বলেছেন, মে সম্পর্কে বক্তব্য হলো, 
পুঁজিবাদের বিকাশ মানেই মালিক 
শ্রেণীর . শক্তিবৃদ্ধি ঠিকই, কিন্ত 
আংশিকভাবে হলেও তাতে সমগ্র 
জাতির উন্নভি ঘটে । এবং উৎপাদ- 
নের.বিকাশে বাধ! টি করার অর্থ 


" হলো সামস্ততাস্ত্রিক অর্থনীতির হাত 


শক্ত করা । এই কারণেই এক্ষেলস তার 
ভায়লেকটিক্স.অফ নেচারং পুস্তকে 
বলেছেন যে, “উৎপাদনের কাজে 
বাধা স্্ি করা কমিউনিষ্টদ্রের কাজ 
নয় বরং তাদের কাজ হলো, উৎপা- 
দনের-বিকাঁশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে উৎ- 
পাদন সম্পর্কও উৎপাদনের মালি- 


‘কানা পান্টানো ।” 


মেশিন ভেঙে বা শুধু উৎপাদনের 


কান্ধ ব্যাহত করে ফে কোন সমাধান . 
হয়না ভার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে । 
* উনবিংশ শতাব্দীর 


প্রারস্তে গ্রেট 
বৃটেনের লাডাইট আন্দোলন বা 
ভার কিছুকাল পরেই জার্মানীর সাই- 


*লেসীয়ান তাতিদের উৎপাদন ব্যহত 


করা বা মেশিন ভাঙ্গার আন্দোলন 
ব্যর্থ হয়। উনবিংশ * শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে ভা সংক্রামিত হয় রুশ 
দেশে । সে সম্পর্কে লেনিন বলেছেন, 
“মেশিনকে অচল করে দ্বিয়ে উৎপা- 
দন ‘ব্যাহত করার এই আন্দোলন 
ছিল শ্রমিকদের স্বতস্ফূর্ততার অতি- 
ব্যক্তি। তা হলো ষে ব্যবস্থা তাদের 
ওপর অত্যাচার. চালাচ্ছে, ভার চির- 
স্তনত] সম্পর্কে যুগ-যুগান্ত ব্যাপী বিশ্বাস 
পরিত্যাগ. করেছে। তারা৷ বুঝতে 
শুরু করল বলব না, তার! অসম্ভব 
করল যৌথ প্রতিরোধের । এবং 


তারা তাদের ওপরওয়ালাদের পায়ে 


দ্াসস্থলভ আত্মসমর্পণ স্থনির্দিষ্টভাবে 
বন্ধ করল। বিদ্ধ এতকিছু 'সত্বেও, 
ওগুলোর মধ্যে শুধুই ছিল মরীয়া 
হয়ে ওঠার প্রবৃত্তি আর প্রতিরোধ 
সপৃহার বিস্ফোরণ ।* 

আসল কথা ইল, বন্যা কবলিত 
আর্ত মাহযগুলোর প্রতি অসহযোগ 
নীতি গ্রহণ করে সত্যনারায়ণ ও 
লস্তোষরা তাদের কুলাক প্রতুর্দের 


|" রাজনৈতিক গীতা গান্ধীবাৰতকই 


'লমৃদ্ধ -করার মহান” হায়িত্ব পালন 
করেছেন এবং বন্তার বিভীষিকার 


মধ্যে পড়ে থাকা মানুযগুলোর থেকে 


নিরাপদ দূরত্বে দাড়িয়ে রোমান 
দৃপতিষ্বের মত গ্্যাভি্েটর লড়াইয়ের 


₹ পৈশাচিক উল্লাস উপভোগ .করে- 





ছেন, 
‘সম্পাদক _হীরেন বসু 


বর্ণ-বিবর্ণ সমস্ত৷ 
{ ১১শ পৃষ্ঠার পর ) 
দেশেরই বরেণ্য ও মহান নেতা। 


তার প্রতি শ্রদ্ধ৷ প্রকাশের একটি 


প্রস্তাবের বিরোধিতা করার আন্দো- 
লন শুরু হুওয়ার দশ দিন পরে মাত্র 
শুই আগস্ট মহারাষ্ট্রের কয়েকজন 


নেতা আমবেকারের প্রতি অশ্রদ্ধা- 


যুলক আন্দোলনের নিন্দা করলেন। 
এই নিন্দা আন্দোলন শুরু হওয়ার 
সঙ্গে দজে করা উচিত ছিলন1? 


“আবার অন্ুপ্নতরাও পালট! আন্দো- 


লন শুরু করে দিলেন আমবেদকা- 
রেপ নামে ' বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম- 
করণের দাবিভে । মহারাষ্ট্রের মুখ)- 
মন্ত্রীও নামকরণের সিদ্ধান্ত আপাতত 
স্থগিত -_রাখলেন। আন্দোলন, 
পালটা আন্দোলন; নায় পরিবর্তনের 
সিন্ধান্ত স্থগিত রাখার ঘোষণা 
পরে আমবেদকারের প্রতি মহা- 
রাষ্ট্রের কয়েকজন ,নেভার শ্রদ্ধা 
প্রকাশ । এই বিলম্ব কি বিস্ময়কর 
নয়? আর নাম পরিবর্তনের 
সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখাই -কা হলে! 
কেন? আমবেদ্কারেযর় মতো সর্ব- 
ভারতীয় মহান নেতার নামে একটি 
বিশ্ববিধ্যালয়ের নামকরণে 


.আপতিটাই বাকী? 
' শঙ্কা হলে! ঘোগ্যতার সংগ্রামে. 


তপশীলীদের অগ্রগতি । এর ভাঁৎ- 
পর্য এই যে পশীলীর] কালক্রযে 
প্রতিধিভদের প্রতিদ্ধন্বী হয়ে উঠবে 


-ঘ্যেন আজ উদ্নতিশীন দেশগুলোর 


চাকুরির ক্ষেত্রে পুরুষের প্রতিবন্ধী 
হয়ে উঠেছে মহিলার]। এখালে 


তারতের বর্ণ-বিবর্ণের সমস্যার থেকে ' 


দূর মম্পকিত ঝৌতুহলোদ্বীপক একটি 
"তথ্যের প্রতি পাঠক-পাঠিকার' বৃ 
আকর্ষণ করতে , চাই । জেনেভায় 
সমপ্রতি প্রকাশিত ইন্টারন্তাশনান 


“ লেবর অর্গানাইজেশনের এক লীম- 


ক্ষাতে যেথা যাচ্ছে যে উন্নত দ্বেশ- 
,গুলোতে বেকার সমস্ত সমাধানের 


: . -জক্তে সৃষ্ট নতুন চাকুরিগুলোর মধ্যে 


যুক্তরাষ্ট্রে *২% জাপানে ৮*% এবং 
১৫টি উন্নত ইয়োরোপীয় দেশগুলোতে 


প্রায় ১০% পদ্বই- মহিলারা জয় * 


করেছেন। এইতাৰে ভপশীলীবাও 
ভবিস্ততে বিশেষ. সুবিধ! ছাড়াই 
যোগ্যতার লংগ্রাষে জয়ী হুতে 






রোডের 









5558 ০০০০৮ জে কিবা কে কাশি । 


{ স্বপ্রকার ফলকুলের চারা বীজওউৎ রুষ্ট উপাদান সারের জনয 


বিগত নাশ্যবাএপ্রিকালচারাল হা) নিঃ 


চন্দ্ৰ সিহহ লেন পৈোঃবালী*হাংড়া 


১,কৈলাস 
হেলান: ৬৪-২০৯৫ * ৩৪ - রা ্ RSE টি : 
ন সস প্র . 
বাড * হগাজ্ণী |লাঞ্শেও সী 

টি সংয়োচ্স্থল| মন: ৬৬১৪ 


PRICE 60 Pais 


পারেন। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত বা ব' 
হিন্দুদের যনে যদি তপশীলাঁদে 
উন্নতির দরুণ কোনও প্রচ্ছম শহ 
থাকে তাহলে তাকে অমূলক বৃ 
উড়িয়ে দেওয়া! যাবে না। আ 
একই শঙ্কাভে প্রতিষ্ঠিত ও প্রাগ্রস 
সম্প্রদায় দেশের এক বিরাট অংশে 
প্রগতির পথে যে অবরোধ সি 
সচেষ্ট হবে এটাও সহজেই মা, 
করা যায় । 

কিন্ত তপশীলীদের নিচে ফেংে 
রাখার অধরা অনুন্নত রাখার যত 
চেষ্টা কর! হোক, যতই অদজুহা" 
উদ্ভাবন অথবা তই কৌশল কিংব 
বল প্রয়োগ করা হোক, ভারে 
বর্তমান অ্ুন্নত অবস্থাতে আর্বং 
রাখা যাবে ন]। দেশের উন্নত 
হবে, সমাজের প্রগতি হবে অদ! 
একটা বৃহৎ সম্প্রদায় পশ্চাতর্তা হয 
থাকবে, দুর্ভাগ্য ও লাগায় বন্ধু 
থাকবে এই কক্পনাটাই. বিরত 
মস্ভিষ্ধের কল্পনা । সোনার পাথর 


বাঁটি হয় কখনও প্রকুতপক্ষে যে 
সমাজব্যবস্থাতে বর্ণব্যবস্থার কোন 


রকম সার্থকতা ছিল সেই সমাজব্যবশ্ব 


ইতিমধ্যেই অনেকখানি ভেঙে 
পড়েছে, বাকিটাও আজ হোক কাচ 
হোক ভেঙে পড়বে । যারা অঙ্ুম্নত্ত 
দেল বিরোধিতা করছেন গার 
ইতিহাসের হাভে পরাত্ৃত হু 
বাধ্য। কৌববর! পাশা থেলাতেই 


জিতেছিল, ' পাগুবদের বনবাসেও 
মছিল, অতুগৃহে পুড়িয়ে 
মারার চেষ্টাও করেছিন, আবাঃ 


বিনা যুদ্ধে হুচ্যাগ্র ভূমি দেবে না 
বলে গর্জনও কবেছিল। পাগুব- 
দেয় যতো তপশীলীদের জন্যে মহা- 
ভারতের ইতিহাম তুলে রেখেছে 
দীর্ঘ বনবাস ও ধর্মযুদ্ধের পরে জয়ের 
গৌরব ! 


সি পি এম্‌ এল এ - 
পুলক বেরা প্রন্থত ' 


পি পি আইয়ের হাতে মি পি 
এমের এম এল এ পুজক বের 
প্রহত হয়েছেন। ঘটনার 
বিবরণে জানা মায় যে, তিনি 
বলেছিলেন ময়না থেকেও যে স্ব 
অঞ্চল বেশী ক্ষতিগ্রস্ত সেখানে আগে 
আপ কার্ষের ব্যবস্থা করা হোক ৷ 
উল্লেখ থাকে যে যখন তিনি একখ! 
বলেছিলেন সে সময় ময়নাতে বন্ধা 
দল যায় .নি। কিন্তু তার পরের 
দিন বস্তার জন হঠাৎ সেখানে চলে 
যায়।, ফলে সি পি আই বীর 
আক্রোশ ব্শতঃ নিরীহ জনপ্রিয় 
শিক্ষক শ্রপুলক -বেরাকে শারীরিক 
* আঘাত করে ! 
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বনা। থেকে পরিত্রাণের জন্য চাই 
ঘটনার পর্যালোচন| ও নয়! পরিকল্পন! 


॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥ 


নখ 


* এবারে পশ্চিমবঙ্গে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে এসেছে, 
বিশেষ করে গত ২৬শে মেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাত্রি থেকে 
অবিরাম ও সুধলধারে বৃষ্টিপাত অতিবুন্ধ ব্যক্তিদের 
স্বরণাতীত। কারণ এই দুর্যোগ, এই অভূতপূর্ব বৃষ্টি 
এবং এই ভগ্নঙ্কর বন্যা! সম্ভবতঃ শতবর্ষের মধ্যে এই প্রথম | 
এর সঙ্গে বাঁধের জল একাকার হয়ে রাজোর অধিকাংশ 
জেলাকে ভাসিয়ে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ জলবন্দী 
ও বিপন্ন । আরও বিপদের কথা এই যে, কোন কোন 
জেলা থেকে জল সরে গেলেও সেগুলি আবার জলমগ্র 
হচ্ছে । সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টাস্থ বন্যার্তদের 
উদ্ধার ও ত্রাণকার্য চলছে বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় 
স্বভাবতই তা অপ্রতুল । এর জন্যে কাউকে বিশেষ দোষ 
দেওয়া ষায় না। কারণ, বস্তার চেহারা এত ভয়াবহ যে, 
তার যথাযথ মোকাবিল! করার যোগ্যতা শ্রথগতি সরকারী 
প্রশাসনের নেই, যে প্রশাসনের সম্পূর্ণ বারোট] বাজিয়ে 
শৃদয়ে গেছে কংগ্রেষী দুঃশাসন | বামফ্রন্ট সরকারের 
দুর্ভাগ্য ষে, তাঞ্ধের রাজত্ককালেই, অভূতপূর্ব বন্ধ 


জরুরী বিজ্ঞপ্তি 


অভ্ভুতপূর্ব দুর্যোগ এবং একটান! কয়েকদিন বিদ্যুৎ 
না থাকার ফলে গত সপাহের দর্পণ প্রকাশ কর! যায়নি । 
ভাই ২৯শে সেপ্টেম্বর ও ৬ই অক্টোবর সংখ্যা যুক্তভাবে 
প্রকাশিত হুল। আগামী দুই সপ্াহ্‌ দর্পণের ছুটি । 
দর্পণ পুনরায় আত্মপ্রকাশ করবে আগামী 
অক্টোবর । 


ঢারদীয় দ্পণ বেরিয়েছে 
 দিস্তারিত স্চীপত্র 


1১৯ শেষএৃষ্ঠায়, 


> শি ঠা 
৬০. ‘ 





২৭শে 


পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে । কায়েমী স্বার্থের ভৃত্যক্পী যে 
সব ব্যক্তি বা দৈনিক পত্র ভ্রাণকার্ধে প্রচণ্ড গাফিলভী ও 
অব্যবস্থার কথ! বলে বাজার গরম করতে চাইছে তাদের 
একমাত্র উদ্দেশ্ত সাধারণ মানুষকে বোঝানো! ষে, বামফ্রণ্ট 
লরকার কত অপদার্থ এবং কত অযোগ্য । এর সঙ্গে যে 
কথাটি পাকেপ্রকারে বোঝাতে চাইছে সেটা হল এই 
অপদার্থদের হাতে ভবিষ্যতে. শাসনক্ষমতা অর্পণ নৈব 
নৈব। 

কিন্তু এরা যাই বলুক, এই অভূতপূর্ব বন্যা এ কথাই 
প্রমাণ করল, গত তিরিশ বছর ধরে কংগ্রেসীরা শুধু 
জনসাধারণের মাথায় ক্লাঠাল ভেঙ্গে চুরি-জুস্বাচুরিই 
করেনি, দেশের কাজও বিশেষ কিছুই হয়নি । বিভিন্ন 
পরিকল্পনার নামে টাকা নয়ছয় করেছে কংগ্রেপী ঘুঘুর 
দল। এবং সে' পরিকল্পনাও ক্রটিপূর্ণ। তাই আজও 
খর! আর বন্যার সঙ্গে সাধারণ মান্গষকে লড়াই করতে 
হচ্ছে। বন্যার জল তাঁই সহজেই মজা! নদীর কুল 
ছাপিয়ে গ্রামের পর গ্রাম ভাপিয়ে নিয়ে যায় আর সেই 
অতি বৃষ্টির ফলে বন্ার সময়ই দরকার হয়ে পড়ে কাধের 
পরিকর্পন! এই 
এদিকে এক রাত্রের 


জল ছাড়ার । এমনই অদ্ভুত 


আসেনি । 
অবিরাম বৃষ্টপাতেই কলকাতার ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা হয় 


এম ডি এর 


ষে, 
সস্তাবনার কথ! মাথায় 
কি করে সেটাও অচিস্তানীয় |. তাহলে মি 
কোটি কোটি টাকা কোন্‌ জলে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ? 

সব দুঃখেরই শেষ আছে! পশ্চিমবঙ্গের বন্ধ জায়গ! 
এখনও জলের তলায় থাকলেও সে জল কিছুদিনের 
মধ্যেই সরে যাবে নিশ্চয় এবং যে কয়েক লক্ষ মানুষ 
আশ্রয়হীন এবং চরম বিপদগ্রস্ত তারাও হয়ত এই অভুর্ব- 
পূর্ব বিপর্যয়ের ছাত থেকে মুক্ত হবেন । কিন্ত তারপর 
দরকার সমস্ত কিছুর পর্যালোচনী.। এবং ভবিষ্যতে যাতে 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে খরা ও বন্মার কবলে এই ভাবে 
পড়তে না হয় তার জন্য নববী সংস্কার ও অস্্ান্ত গায়ো- 
জনীয় পরিকল্পনা! কার্যকর করা দরকার । 


* এক যুব সমাবেশে 


জনতা সরকার সম্পর্কে 
ফার্ণাণ্ডেজ মোহমুক্ত 


( দর্পণের সংবাদদাভা ) 


চুরাত্তরের রেল ধর্মঘটের *হিরো" 
পচাতরের ডিনমাইট মামলার 
আসামী, জরুরী অবস্থাক্স পলাতক 
লাঞ্ছিত সমাজতন্ত্রী নেতা জর্জ ফার্ণা- 
গেজ জনত! পার্টিতে যোগদান করে- 


ছিলেন বোধহয় এই ভেবে ঘে স্বৈর- 


তন্বী ইন্দিরা রাজের ধ্বংসন্ডুপের ওপর 
যে পার্টির জন্ম হয়েছে এবং যে পার্টি 
জয়প্রকাশ নারায়ণের আশীর্বাদপুষ্ট 
সে পার্ট হয়ত ক্ষমতায় গিয়ে কিছু 
সামাজিক পরিবর্তন আনতে সমর্থ 
হবে । কিন্ত ফার্ণাণ্ডেজের আজ মোহ- 
মুক্তি-হুচ্ছে ! তিনি নিজেই সেকথা 
কবুল করেছেন । সম্প্রতি দিজীতে 
ফার্ণাগডেজ দুঃখ 
প্রকাশ করে বলেন গত সতের মাসের 
কার্যকলাপ তাকে মোহমুক্ত করেছে । 
তিনি বলেন যদিও সরকারের এক- 
জন মন্ত্রী হিসাবে তার এই সুরে ক! 
বলা উচিত নয় তথাপি তিনি বল- 
ছেন যে নির্বাচনের পরে গত এক 
বছরে ঘা! হয়েছে তা শ্রেক, সরকার 
পরিবর্তন ছাড়1. আর কিছুই নয়। 
যে অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজ- 
নৈতিক কাঠামো সার! দেশের 
মাঁন্তষকে মরণ কামড় দিয়ে রেখেছে 
তার ওপর এখন পর্যন্ত কোন আক্র- 
মণ হানা হয়নি । সেই পুরোনে। 
ব্যাপারই চলছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক 
ক্ষমতা কিছু লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত 
হয়ে আছে । এবং তারা চাইছে এই 
ব্যরস্থাট| চিরস্থায়ী হোক । 

নকশাল নেত! কৃষ্ণান চেটিয় 


মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন - 


যে মস্থিসভার একজন সদন্ত হিসাবে 
আমি এরকম একটা ঘটনার কথ? 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 
মনোহরণ ছড়া 
অনার্য মিত্র 





এক 


এনেছিলে সাখে করে 
বেছিপেবী প্রাণ, 










বন্তায় তাই তুমি 
করে গেলে দ্বান। 








চেয়ে দেখ যাদু, 


ত্রাণথলি ভরে দেয় 
চোর আর সাধু । 
বেহিসেবী জমি যার 
দশতলা বাড়ী, 
তোমার জন্তে দেয় 
টাকা কাড়ি কাড়ি। 






& 

















ED 
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কেন্দ্রের জনতা সরকার আগামী খরিক্চ মরশুমের, জন্য ধান ও EL 


ছানা শস্যের একই হারে সংগ্রহ মূলা নির্ধারণ করায় সংশ্লিষ্ট মহলে উল্লাঙ 
ও বিষাদ দেখ দেবে । সরকার এই দূর কুইণ্টাল প্রতি ৮৫ টাকায় ধার্য, 

করেছেন । গত বছরের তুলনায় যেমন এই দর ধানের ক্ষেত্রে আট টাক! 
- ও মোটা, দান? শস্তের বেলায় এগারে! টাকা বেশি, তেম্বনি এবছর কৃষি 
শুন্য কমিশন ষে যুল্য সুপারিশ করেছেন, কেঙ্দীয় দরকার, ঘোষিত দূর 


ভাকেও- যথাক্রমে ভিন টাকা ও মাত টাকায়, অতিক্রম করেছে। সংগ্রহ: 
১" মুল্য উচ্চ হারে নির্ধারণ করার সপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের জনৈক, মুখপাত্র 
২ জানিয়েছেন যে উৎপাদনের ব্য বৃদ্ধির সঙ্গে সমত! রক্ষা করতে গিয়েই ; 
এই সিদ্ধান্ত নিতে হল। মাত্র কদিন আগে নয়াদিলিতে অনুষ্ঠিত দুদিন. 





ব্যাপী মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে ধান উৎপাদনে উত্বত্ত রাজ্যপগুল্োর পক্ষ থেকে যে 
_ সংগ্রহযূল্য বৃদ্ধির দাবি কর! হয়েছিল ০৪ কেন্দ্রীয় সরকার লে ছবির 
প্রতিই মর্যাদা প্রদর্শন করলেন । | 
যে কোন পণ্যের মূঙ্য তার উৎপাদন ব্যয়ের ভিত্তিতে টি হবে এটী 
অর্থনীতির প্রাথমিক শর্ত। কিন্তু রুষি মূল্য কমিশন ধান বা মোটা দানার, 
শস্তের মূল্য নির্ধারণে সেই প্রাথমিক শর্তকেই কেন উপেক্ষা করেছিলেন, 
. বল! শক্ত । চাষীরা হৃদি তাদের পরিশ্রমের ন্যাঘ্য দ্বাম না পান, তাতে 
চাষে বা উৎপাদনে তাদের আগ্রহ থাকবে কেন? কিন্তু ব্রিটিশ আমল 
থেকেই ভারতের শানক কুলের সনাতন রীতি ছিল জমিদার, জোতদার 
বার্থ রক্ষা 1. আর গরিব চাষী ক্ষেত যজুরদের বঞ্চনা না! করে 
ধর সংরক্ষণ সম্ভব হৃত না--এটা কে না জানে : 





যেনে স্বা 


স্মরণে রেখেছেন বলে মনে হয়। সেজন্যই বল! হয়েছে ঘে ৮৫ টাক হল 
ধানের সর্বনিম দর, উৎকৃষ্ট মানের ধানের দা আরে! বেশি হবে এবং 
সর্বোচ্চ দর ধার্য হয়েছে কুইন্টাল প্রতি ১০৩ টাকঠ। এর মধ্যে অবস্ত 
ধানের দ্বরুন ১৩ টাক! ও মোটা দানার শস্যের জন্ত ২৬ টাকা সরকারী 


অহ্দানও ধর] হয়েছে। 
এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কৃষি যূল্য কমিশন ধানের দর কুইন্টান প্রতি 


৮২ টাকা ও মোটা দানার জন্য কুইন্টাল প্রতি *৮ টাকার সুপারিশ করে- 

“ ছিল কেন? কমিশন ১৯৭৮-৭৯ সালের জন্য মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে 
 নির্ব্ন করেছিল: ১৯৭৩-৭৭ সালে কৃষিপণ্যে্র উৎপাদন ব্যয়ের গড়পড়ত! 
১ এদ্বরের ওপর কিন্তু ইতিমধ্যে বিভিন্ন কৃষি উপাদানের দাম যে. বেড়েছে 
ট্রযাকটর যন্ত্রপাতি থেকে শুক্র করে কৃষি মন্ুরী পর্যস্ত--তার হিসেব কমিশন 
নেয়নি তেমনি নেয়নি, বিভিন্ন সারের উপর প্রদত্ত অনুদান প্রত্যাহার 
করার ছিসেবও। ফলে কৃষি মূলা কমিশন উৎপাদন ব্যয়ের প্রতি তাদের 


.. দুষ্ট রক্ষা করার দাবি করেছে বটে, কিন্তু সে ব্যয় যে দুবছরের পুরনো তা 
ঘেন খেয়াল করেনি । | 
দ্বিতীয়তঃ কমিশন সার] ভারতের জন্য রুষি পণ্যের দাম বেধে দিতে 


“গিয়ে মাত্র ছড়ি রাজের, উৎপাদন ব্যয়কে ভিত্তি করেছে। আদাম, পশ্চিমবঙ্গ 
ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রমেশ ও অন্ধ প্রদ্বেশ ইত্যাদি রাজ্যের কৃষি, 


উৎপাদন ব্যয়ে যে কোন সমতা নেই মেকথ। বলাই বাছল্য। উদাহরণ, 
স্বরূপ আসামে ধানের কুইণ্টাল পিছু উৎপাদন ব্যয় ৫৪৬ টাকা, কিন্ত 
অন্ধ প্রদেশে ৮৫-৯৭ টাকা । আবাঁর মহারাষ্ট্র, ভামিলনাড়, রাজস্থান 
কেরালা, কর্ণাটক, দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে এক কুইণ্টাল 
_" ধানের “উৎপাদন খরচ পড়ে একশো টাকারও বেশি । সেদিক থেকে বিচার জ 

করলে ৮৫ টাকা সংগ্রহ যূল্য এমন কিছু বেশি নয়, ব্যয়ের উপর প্রান্তিক 
_ মুনাফাও তো রয়েছে । এদেশের ফসল মূলতঃ বৃষ্টি নির্ভর হওয়ার কারণে 


এবং খরা, বন্যা, ফললে রোগ ইত্যাদি নিত্য ঘটনার দরুন চাষীদের ষে: 


ঝাঁকি নিতে হয়, বাড়তি ব্যয়ের বোঝা টানতে হয়, কমিশন হিসেবের - 
মধ্যে তা ধরেনি। 


কমিশনের অন্যতম সদন্য রণবীর সিং ভিন্ন যত প্রকাশ করেছেন । 


যদ্ধিও তার যুক্তি তিনি ভালোভাবে সদস্যদের বোঝাতে সক্ষম হননি, তবুও 
ধান ও গমের সংগ্রহ শল্য একই হারে বেঁধে দেবার সুপারিশ করে শ্রাদিং 
সকলের চিন্তার খোরাক যুগিয়েছেন। সংগ্রহ খুলা বৃদ্ধি করে জনতা 


সরকার কৃষি পণ্য উৎপাদনে উদ্বত্ত রাজাগুলোর মুখ্যমন্ত্রীদের দ্বাবিই মেনে - 


সেই সঙ্গে চাষীদেরও স্বার্থ রক্ষিত হবে যদি অবশ্য বাড়তি মুল্যের 


নিলেন 
তীন্ধা পায়। - দ্বিতীয়ত: এর ফলে আধুনিক কৃয়ি উৎপাদন পদ্ধতি 


ধার সথযোগ হুটি হল, উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে ঘা সহায়ক হবে।, 
কথা তো তুললে চলবেন! দে, গত ১০ বছরে কী বছর উচ্চ ফলন-. 


রে মাত্র ১৬২ শতাংশ & 


"জনতা সরকার ' কৃষি পণ্যের নতুন দর বেঁধে দেবার সময় এই মৌল বস্তুটি: 


দির আওতায় ১০ লক্ষ হেক্টর জমি এ এলেও তান, ব্যয় বেড়েছে : 


 ্ নি হাশ্পাতালের প্রাক্তন রি 





চি 


সার্ভিসেস এসোসিয়েশনের ব কয়েকজন 
পাক ক ডি, 
দর্পন পরিষ্কার করে বলেছে, ডাঃ 





রাজ্য সরকার ডাঃ দেবকে সিজি ক্ষল্যা 


থেকে বদলী করে মহঁকরূণে নিয়ে 
"আনেন । মুখ্যমন্ত্রী প্ীজ্যোতি বন্ধু, 
্াসথামন্্র ননী ভট্টাচার্য রাই জানেন 
ডাঃ দেব অমং নন, বরং একজন 
-তবৃও তাকে 


কড়া: প্রশাসক । 
বদলী কর! হয় এমন কিছু মীস্থুষের 
চাপে যারা নিজেরাই অসৎ, -রোগী- 
দের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন, 
নন-প্রযাকটিসিং আযালাউন্স নিয়ে 
চুটিস্বে চোরাই প্র্যাকটিস করেন। 

ংবাঁদপত্র ও অন্যান্য কয়েকটি মহলের 


চাপে রাকা সরকার শি জিহাস- 


পাতাল সম্পর্কে একটি প্রশাসনিক 
তদস্ত কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা! 
করেন সত্য বিন্ধ তার কাজ আজও 
শুরু হয়নি । এবং এই কমিশনের 


বিচারের আওতার বেআইনী প্র্যাক-: 


টিস সম্পর্কে তদস্ত করার কথা বলা 
হলেও সরকার ভিজিল্যান্স 


ও পুলিশগ্রাহ অপরাধে অপরাধী 
কোনও চিকিৎসকের নাম এই কমি- - 
খলে পেশ করে বিচারের ব্যাবস্থা. 


করেন নি।.. ফলে ভিজিল্যান্দের 
আসামী হেলথ ডিরেকটর মনি ছেত্রী 
পুরোদমে নতুন করে ভাঃ দেবের 
জনত! নেতা গ্রেপ্তার 
( দৰ্পণের সংবাদদাত1) 

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় জঙ্গী- 
পুরের বাবুবাজার এলাকার একটি 
ওষুধের দৌকানথেকে পুলিশ তেজাল 
টেউ্রাসাইক্রিন ক্যাপস্থল ও ক্লোরমফে - 
নিক্যাল ক্যাপসুল আটক করেছে 


এবং সেই সঙ্গে ও দোকানের মালিক 


ডাঃ আনিন্র রহমান ও তার খ্যালক 
আবদুল কালামকে গ্রেপ্তার করেছে। 
জানা গিয়েছে . ধৃত ডাঃ আনিন্থর 


রহমান জনত! পার্টির একজন প্রভাব- 


শালী নেতা । 
নির্বাচনে জঙ্গীপুর কেন্দ্র থেকে জনতা 


“পার্টির প্রার্থী হন্নে নির্বাচনে কিযে 
3 পরাজিত হয়েছেন। . .. 

জানা গিয়েছে . গত বন. সানে | 
ডগ ইনস্পেক্টর ই: ব্যাপস্থলগুলি 


জাল বলে সন্দেহ করে সীজ করে- 


রিনা সা জন্য য ভাক্ষারী। গবে 





: HE বাছ অন্ণাত, রা 
চোরাই প্রযাকটিসের সঙ্গে সরাসরি 










3. লই কতিপয় 





যুক্ত এবং এর, মেট্রোপলিটন, গড়িয়া- 


হাট, সেন্ট ম্যরিস, অকল্যাণ, মেরি-. 


ল্যাঁগড, নিউল্যাণড, বেলভিউ ক্লিনিক 


ও নামিং হোমগুলির সংগে যুক্ত 


থেকে লরকারী হাসপাতালের 
রোগীদের উপেক্ষা! করে প্রাইভেট 


প্র্যাকটিস করে নিজেদের আখের, 


গোছাচ্ছেন। এছাড়া, ভুয়া প্রেদ- 
ক্রিপশন- মারফৎ দামী ওষুধ সংগ্রহ 


ও তা পাচার, চেগ্কারে মোটা ফি. 
নেওয়া ও পেনমেকার চুরি সহ কোন 


রকম কুকর্দই বাদ নেই যা ডাক্তার 
নামধারী একদল ছু করছে না। 


শুধু তাই নয়, ভিজিজ্যান্স দণ্তরে ডাঃ 


বিজয় চক্রবর্তা, ডাং সি নি কর, ডাঃ 
বারীন দত্ত সর্বোপরি ডাঃ মণি 
ছেত্রীর নামে হুনিদি্ ফাইলও 
রয়েছে । 

কিন্ত এরা কমিশনের আওতায় 


আমেন নি। -ঘে কমিশন হয়েছে, 
ভাতে কিভাবে ডাঃ দেবকে আরও 


ভালোভাবে জড়ানো যাঁয় স্বাস্থ্যদধর 
এখন সেই চেষ্টাই, করে যাচ্ছে 
মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ দেবকে লৎ 


আখ্যা দিলেও তাদেরই নির্দেশে. 


তাকে বদলী করার, ফলে ডাঃ দেব 


- এখন ছয়শে! টাকা কষ পাচ্ছেন । 
থাকাঁ-. 
কালীন যে কটি ভাত্তা পেতেন তার 
সব কটিই এখন বন্ধ। | 
হিসাবে ডাঃ 
দেবের যে. ছু'শো, টাকা প্রাপ্য: তাও, 
এখন. স্বস্থাদপ্তর দিতে গররাজী 


পিজি বর্ন সার্জেন- সুপার 
উপরন্ত 
প্রশাসনিক : ভাতা’ 
সারাজীবন ছুনীঁতির সঙ্গে লড়াই 


করতে গিয়ে - বাম 


উপরস্ধ মণি ছেত্রীর, দল 





বিদ্ধ ব্য সুর করেন। এর গঙ্গে 
ত : না যর যোগ দেয়ে আই. এম এ ও হেলথ 

বিরুদ্ধে “নতুন করে, ড় শক 

হয়েছে । মাত্র কিছুদিন আগেই 

: সবার্থাৰেখী ও চোরাই. প্র্যাকটিমের 

শিরোমণি-রলে কিছু কুখ্যাত ব্য ক ছে, নি নি কর, বারীন দত, চ 

চাপের কাছে নতি স্বীকার করে জে 






সরকারের 
“পা বিধানরকার আমলেও ডাঃ দেবের এখন প্রাণ - 
ক্ষেরবার ৷ 
তার বিরুদ্ধে নতুন ছুটি অভিযোগ, 
ৃ কমিশনের বিচারের আওতায় এনে- 
ছেন। মণি ছেত্রী সহ কিছু কুচর্জী : 
ডাই দেবকে নাজেহাল করার বদ- 
ছিলেন এবং এ ক্যাপস্থল ভেজাল মতলব ধরা মন্ত্রীদের পক্ষে . সম্ভব হয় 
নি। ঘদি তাই হতো তবে ভারা = 
সখান কমিশনে - নতুন অভিযোগ যোগ 
লি. করার সংগে শুধু ডাঃ দেব নয়, ডাঃ 
মণি ছেত্রী, ডাঃ বিজয় চক্রবর্তী, সি 1. 
i ক্র, অরুণাভ টা বারীন দত্ত বুদ উহ. 
ডাক্তারের বিষে 


বেড়, ইত্যাদি নানা 


বর্তে নোউগুলি হাজ্জ 


= পণ | শুক্রবার, ৬ই অক্টোবর ১৯৭৮ - 


সংবাদপত্রে অর লিফিত ২ ঞ বিজি মহলে 
উত্থাপিত অভিযোগঞুলিও পেশ: 


করছেল 1. 


ডাঃ ছেত্ৰী ডাঃ দেবের বিরুদ্ধ দে ই 
সঃ অভিষোগ কমিশনে যোগ করার 





জন্য মন্ত্রীদের ৰোক! বানাতে পের়ে- 


চক্রবর্তী দেখেন নি। দেখলে তার. 


হাত দিয়ে অন্তত কমিশনের বিচার্ঘ 
বিষয় ছিমাবে নতুন ছুটি অভিযোগ, 


সংক্রান্ত কাগজপত্রে সই দেওয়া সম্ভব 
হতে! ন1। অভিযোগ ছুটি কি? তা: 


হলো (এক) ডাঃ দেব পি জি-তে 
জন্ত 


থাকার "সময় রোগীদের" 
নিয্মানের খাট কিনেছেন, ছে২)। 
হাজার টাকার নোট বাতিলের সময় 


পি জিতে ওটা হাজার টাকার নোট 


কোখেকে এলে! 7 


ছেল তা রীতিমত অদ্ভুত । নতুন : 
» - অভিযোগ আনার সময় পুরনে। , 
কাগজপত্র পর্যস্ত স্বাস্থ্য সচিব বি আর 


প্রথমটির কথায় আস। যাক। ৭৫. 


মনে এই খাটি কেনা হয়। সেই বছর 
ওরা সেপ্টেম্বর প্রাক্তন : স্থাসথাযন্ত্রী 
অজিত পাঁজার নির্দেশে এই খাট 
কেনার আদেশ জারী হয়। শুধপি.. 


জিতে নয়, আর জি কর, নীলরতন, 
মেডিকেল স্‌ মোট  ছটি হাস- 


পাতালে এই খাট কিনতে ্রপা্জা ; 
নির্দেশ দেন 1 এমন কি এই আদেশে, 
কোথা থেকে খাট কেন! হবে, কি 





মাপের হবে, কি দরে ' নেওয়] হবে 
প্রভৃতি প্রতিটি খুটিনাটি জিনিযষের 
উল্লেখ করে দেওয়া থাকে 1. মুধ্যমন্তী ৃ 


 ভ্রীজ্যোতি বন, ্াস্থামন্ত্ী. জরীননী 
অচিব বি আত 


ভট্টাচার্য, স্বাস্থ 
চক্রবর্তী যদি এই সংক্রান্ত আদেশটি 


যাঁর নম্বর হল Neo. Medl/534/56- 


24175 (তর দেপ্টেম্বর) খুলে দেখেন 


দেখবেন ডাঃ নেব শুধু ' রাজ্যসরকারের 


নির্দেশটিই কার্যকর করেছেন। এই 
খাট কেনার ব্যাপারে তায় কোন- 
মতামতই যুক্ত নেই ॥ দর্পন চ্যালেঞ্জ 


জানিয়ে বলতে পারে মুখ্যমন্ত্রী দ্বাস্থা-: 


মন্ত্রী; স্থাস্থা সচিব কেউই এই নির্দে- 


শের কপি না দেখেই ডাঃ মণি ঘেত্রী,, 


আই এম এ ও হেলথ. সাতিসেস, 
এসোসিয়েশনের ১ বহ পরামর্শে 
নিয়েছেন । :. 

এবার আসা যাক রী মোঃ 
কথায় । । পি জি হানপাতালের পেৰিছ 
সুজ মারফত 
দৈনিক প্রায় ২০ হাজার টাকা আয়। 
খরচও প্রচুর খুচরে! টাকার পরি 















নোটের রাখা হতো ।.1 


অধ্যক্ষ, 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, 


১৯৭৮ 


ত্রাণ শিবিরে কংগ্রেসী 


যুবকদের হামলা 


বন্যা স্থযোগ দিয়েছিল । সুযোগ 


দিয়েছিল. মনের” মধ্যে জমে থাকা 
পাকগুলোকে সাফ ববার। স্ষোগ 
দিয়েছিল অসহায় দুর্গত মানুষে 
পাশে দাড়িয়ে তাদের আস্থা অর্জন 
করার কিন্ত তা তাঁরা করল না। 
উল্টে চেষ্টা হল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের 
সুযোগে নোংরা রাজ্জনীতিয খেল ! 
বলছি তাদের কথা, যার) 
৭১ থেকে ৭৭ এর মার্চ অবধি মহেশ- 
তলার সারেঙগাবাদ অঞ্চল দ্বাপিয়ে 
বেড়িয়েছে। মার্চ মাসের পর 
আপাতদৃষ্টিতে যারা চুপছে গেছে,হৃত 
সামাজ্য ফিরে পেতে আজও যার? 
অস্থির সেই কংগ্রেলীদের কথা! । 


সেণ্ট টমাস স্কুল 
আভিভাবকর। 
সরকারের 

শরণ নিলেন 

( দপণের সংবাদদাতা.) 
হাওড়ার সেণ্ট টমান স্থলে 

বেআইনীভাষে অধ্যক্ষ সরানোর 
প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক: 
বৃন্দ রাজ্য সরকারের শরণাপন্ন হয়ে 
ছেন। প্রায় দুশে! অভিভাবক 
মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষা সহ অনন্ত মহীর 


কাছে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য পেশ 
করে স্থলে সুস্থ অবস্থা ফিরিয়ে আনার 


দাবী জানিয়েছেন । এর] স্কুলের 


প্র্জিৎ সিংকে সরানোর জন্য 
অন্তায় চাপ ছষ্টির জন্য স্কুল গবনিং 
বডিকে দায়ী করেছেন) ইতিমধ্যে, 
স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের বিক্ষোভ 
লক্ষ্য করে স্থুল “সাময়িকভাবে বন্ধ 
করে দেন। স্কুলের ফাদার এস 
মুখা্জি গ্রদিংকে সরানোর তীত্র 
নিন্দ। করেছেন । 
সিদ্ধান্তকে স্কুলের প্রাক্তন রেকটর, 
প্ররূউপক্ষে স্কুলের 'প্রাণদাতা শ্রঞস, 
কে মণ্ডল স্বাগত জানিয়েছেন 


অন্তায়ের প্রতিবাদে ফাদার মুখাঙ্ধি 


ও অন্তান্তর! যেহাবে এগিয়ে এসেছেন 
মণ্ডল ভাতে খুশী । এ সম্পর্কে 


কিনি একটি চিঠিও ফাদার মুখাজিকে 


ন্দ্য়েছেন। 
এছাড়। স্কুলে বর্তমান অবস্থার 


পরিপ্রেক্ষিতে অভিভাবকরা! একটি . 


সংগ্রাম কমিটিও গঠন . করেছেন । 


. '= এর সম্পাদক হয়েছেন ভরত বহু । 


, জী জানান শ্রীসিংকে সরানোর পর 
এ এক অরাজক অবস্থা চলেছে । 


| 


টভ্বানও ডিসিন্লিনেরই বালাই নেই । 
৯ (শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 


এবং ভার এই 


হতচকিত ভাব কাটিয়ে উঠে 
পঞ্চায়েত ও বামনেতৃত্ব যখন বিপর্যস্ত 
অবস্থাকে নিয়ক্মণে আনার জন্তু প্রাণ- 
পণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, বিপুল 
সংখ্যক রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক 
যুবক যখন" পঞ্চায়েত এবং বামনেতৃ- 
ত্বকে সাহাধ্য করার জন্ত এগিয়ে 
এসেছে, যধন একশভাগ ন! হলেও 
সত্তরভাগ মাম্য আণকার্ষের আয়ত্বা- 
ধীন ঠিক সেই মুহূর্তে (১লা অক্টো- 
বর/সকাল ১০ট1 নাগাদ) গুমোর- 
জলা হাউসিং এস্টেটের ত্রাণ শিবির 
কংগ্রেসী যুবকদের ছারা আক্রান্ত ' 
হল। কারণ? ন! মশাই, পৃথিবীতে 
দুয়াস্বায় কোনদিনই ছলের অভাব 
হয়নি। | 

সবাই ত্রাণ নিয়ে ব্যস্ত, পাণ্টা 
আক্রমণের প্রশ্নই ওঠেন! । ফলাফল 
তাই একতরফা । জখম হ’ল সিপি 
আই (এয়)-এর জয়ন্ত ভট্টাচার্য কুণাল - 
ঘোষ, কাজল চ্যাটাজঁ, স্থবোধ 
ঘোষাল 'এব্‌ং আরে! অনেকে । প্রতি- 
বাদ করতে গিয়ে লাঞ্ছিত। হলেন 
ঞমতী স্বাগত! ভদ্রাচার্য, প্হৃত 


মি 
u 


হলেন" বৃদ্ধ নারায়ণ ভট্টাচার্য 

এখনঃপ্রশ্ন হল চুপসে হাওয়া 
চামুগ্ডা বাহিনী কি করে হঠাৎ গ্যাস 
বেলুনের মত ফুলে উঠল ? কে ঝা 
কার মদতে এই সুপরিকল্পিত 
আক্রমণ? অতীচ্তে যহেণতল:র 
বামপন্থীদের উপর আক্রমণেক 
প্রিন্ট একজনই করছেন। তিনি 
হলেন শ্বনামধন্য সুত্রত মুখা 
এবারেও প্রাক্তন মন্ত্রী ঘটন1 শুক 
হওয়ার একঘণ্টা আগে ঘটনাস্থলে 
হাজির। বাপের বাড়ীর অভাগা 
জনগণের জন্য সকাল থেকেই মনট। 
কুইকুই করছিল । সুত্রত মুখার্জী ষে 
ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত 
তার সবচেয়ে বড প্রমাণ বিক্ষুব্ধ 
মানুষের চাপে পুলিশ নিতান্ত বাধ্য 
হয়ে হামলাকারীদের বেশ কয়েক- 
জনকে এ সুব্রত মুখাঁজীর বাড়ী থেকে 
গ্রেপ্তার করে। 

সুত্রতবাবুর ঘনিষ্ঠ মুহলের মতে 
১লা অক্টোবরের ঘটনাটি অরাঁজ- 


নৈতিক, জুত্রত মুখাজাঁকে ঘটনার 
সঙ্গে জড়ান উচিত নয় । 


পান্টা প্রশ্ন তাহলে হামলা- 
কারীর! স্থত্রতবাবুর বাড়ী 'অ'শরয় 
পেল কি করে? সুত্রতবাবুই বা সব 
ঘটন জেনে শুনে হামলাকারীদের 
আশ্রয় দিলেন কেন? ঘনিষ্ট মহল 
এই ধরণের অনেক প্রশ্নের উত্তর 
দেয়নি বাঁ দ্বিতে পারেনি । 


মন্ত্রী যতীনবাবু ও ঠিকাদার প্ৰসঙ্গ 


( দপণের সংবাদদাতা ) 


রাজের 'পূর্ত ও গৃছনিমাণ দণ্ত- 
রের মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী পূর্ত দপ্তরের 
অন্ততূক্ত কিছু ছুনীতিগ্রস্ত কণ্ট,ক- 
টারকে অরুপণ ভাবে আহকুল্য 
দেখাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। 
ঘৃতীনবাবুর দৌলতে এইসব কণ্টণা- 
কটর জনগণ বিরোধী কাজকর্ম করে 
চলেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে । 

যতীনবাবুকে এইপক কণ্ট্টাক- 
টারুরা প্রায়ই নানাবিধ উপহাৰ 
দিচ্ছেন বলে খবর পাঁওয়। গেছে । 
আলিপুর জজকোর্টে ছাদ ধ্বসে 
পড়াও ঘীনবাবুত আর এক কীনি। 
সরকার আমতায় 
আসার পর আলিপুর ভঙজকোর্টের 
কর্মচারীব। জজ কোর্টের বাড়ী সারানর 
ব্যাপারে বিচারযন্্রী ই্হাদিয আফ্‌ল 
হালিমের ঘাধ্যংম প্রায় একবছর 
ধরে দানী জানিয়ে অমছেন । কিন্ত 
দুঃখের বিষয় ঘতীনবাবুর “আর স্পট 
ভিজিট করবার সময় হয়ে ওঠেনি । 

২*শে সেপ্টেম্বর আলিপুর জজ- 
কোর্টে বিচার চলাকালীন নবনিমিত 
'আলিপুর জজকোর্টের ছাদ ধ্বসে 
পড়ায় তিনজন.আহত, হয় এবং স্বয়ং 
বিচারপতিও অ হত হতে হতে রক্ষা 


নাগ টি 


পান । কর্মচারীর) ধর্মঘট করেন এবং 


কাজবর্ম বদ্ধ হয়ে যায়। 


এই নবনিত্রিত অংশটি যতীন- 
বাবুর সেহ্ধন্য কোন এক কন্টাকটার 
তৈরী করেছেন । যত বাজে মাল- 
পত্র দিয়ে এ সমস্ত কাজ করা হয়েছে 
বলে অভিযোগ । শুধু তাই নয়, এ 
কন্টকটারকে তার কাজের পুরে? 
উাকা৪ পেমেন্ট করা হয়ে গেছে? 

আরো কয়েকটি কোর্ট বিস্ডিং এই 


"ভাবে তৈরী তর ছয়েছে বলেও 


অভিযোগ উঠেছে । কংগ্রেস সর-- 


কারের আমলে ষে সব কণ্টাকটার 
দুনীতি করে লক্ষ, লক্ষ টাকা নুনাফ! 
লুটে নিয়ে গেছে আজ সেই সব 


কণ্ট1কটারই, আবার যতী নবাবুর 


- আমুকূল্যে দক্ষ লক্ষ টাঁক। মুনাফা 


লুটবার স্থযোগ পেয়েছেন বলে কথা 
উঠেছে। কোন কোন কণ্টাকটার 
আবার শ্রীমতী চক্রবর্ার ঠাকুরপো| 
বলে পরিচয় দিচ্ছেন। . ছু একজনের 
আবার বতীনবাবুর ”মেয়ের সঙ্গে 
ভাইবী সম্বন্ধ পাতানও হয়ে গেছে। 


যেতে পারে । 


॥ তিন | 


দুর্গাপুর ষ্টক ইয়াড' সম্পর্কে - 
দিলীপ মন্তুমছারের অভিযোগ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ছুর্ণাপুরের এম এল এ শ্ৰীদ্িলীপ 
মজুমদার সম্প্রতি দুর্গাপুরের ষ্টকইয়ার্ড 
সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং 
ীল অথরিটি অব ইণ্ডিয়ার চেয়ার- 
ম্যানকে এক অভিযোগপত্র পাঠিয়ে- 
ছেন এবংএর সঙ্গে দুর্গাপুর আয়রন 
এণ্ড টীল ট্রেডার্স আসো সিজ্বেশনের 
এক অভিযোগ লিপিও পাঠানো 
হয়েছে । এব্যাপারে দিলীপবাবুর 
অভিযোগ হিন্দুস্থান টীল লিমিটেডের 
স্টক ইয়ার্ড থেকে স্থানীয় ব্যবসায়ী- 
দের ইস্পাত উপাদান দেওয়া] হয় 
নাঁ। অথচ অন্যসব জায়গায় ব্যব- 
সাম্মীদের এটা দেওয়। হয়। তার 
ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কলকাতা 


. এবং অন্য জায়গা থেকে এইসব কিনে ' 


আনতে হয়। . তার ফলে তাদের 
অন্তুবিধায়'পড়তে হয়। এদেরকে 
এস এস আই ইউনিট এবং স্থানীর 
ব্যবহারকারী ক্রেতাদেরকে সরবরাহ 
করতে হয় অথচ এলাকায় বিরাট 


'শিল্পসস্তার থাক! সব্বেও তারা এই 


সুঘোগ পায়ন1। এ ব্যাপারে অগ্না- 
ধিকারের ভিত্তিতে ভীলার ঠিক করে 
এর চালান দেওয়া যেতে পারে এবং 


‘এদের একটি ন্যায্য, দাবী মেটানে! 
তিনি জানান যে এ' 


ব্যাপারে বিমাতাস্থলভ আচরণ করা 


- হচ্ছে দুর্গাপুরের প্রতি। 


হিন্দুস্থান . ট্রালের অধীনস্থ 
এই স্টক ইয়ার্ড মার্চ মাসে মুখ্যমন্ত্রী 


জ্যোতি বস্থু কর্তৃক উদ্বোধন করা 


হয়। এই ধরণের একটি ষ্টক ইয়ার্ডের 
প্রয়োজন অনেক দিন থেকেই অঙ্ু- 
ভূত হতে থাকে এবং এরপর আশা 
করা হয় যে এই স্টক ইয়ার্ড স্থানীয় 
প্রয়োজন যেটাতে সমর্থ হবে। বিন্ত 


- ছুঃখের বিষয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোন 


কর্ণপাত করেনি । ' 

গত পীচমাসে উক্ত ষ্টন্ক ইয়াডে 
মাত্র পাচ হাজার টন ইস্পাত উপ 
দান আলে যাঁর মধ্যে ভিন হাঙ্গর 
উনের বিভিন্ন ধরণের ইম্পাত কাষই- 
মারদের কাছে বিক্রয় করা হয়। 
এরকম একটি এলাকার পক্ষে এট] 
অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিমাণ ঘা প্রয়োজনের 
তুলনায় কিছুই নয় ! দুর্গাপুরের তুল- 
নায় ধানবাঁদ এবং 
অনেক কম অগ্রসর অথচ সেখানে ষ্টক 
ইয়ার্ডে যথাক্রমে দশহাজার টন এবং 
পাঁচ হাজ্জার টন ইল্পাভ দন্যসামগ্রী 
যাচ্ছে স্থানীয় কাষ্টমারদের কাছে 
বিক্রয় করার জন্ত । দুর্গাপুরের কম- 
পক্ষে দুশ হাজার টন প্রয়োজন । কিন্ত 
সেখানে অনেক কম সাপ্বাই হযঘ্ব। 


পাটনা! শিল্পে ' 


ভার ফলে এ ভি বি, দুর্গাপুর প্রজেক্ট: 
লিমিটেড, স্তাণ্ডি হইলস, এম এ এম 

সি এবং এলাকার অন্তান্ত শিল্প 
তাদের প্রয়োজনীয় ইম্পাত সামগ্রী 
পায় না। এমন কি দুর্গাপুর টস 
এবং আযালয় রী প্লাণ্টও তাদের 
প্রয়োজনীয় ইম্পাত মামগ্রী পায়নি । 
এবং স্কানীয় ছোট কনন্থ্মারদের 
এই অনুহাঁতে দেয়! হচ্ছে না বু 
তাদের প্রত্মোজন সঠিকভাবে নির্ধা.£ 
রিত হয় নি। যদিও দেশের অস্ত 
আটটি: ব্যবসায়ী সংস্থাকে এ. 
ব্যাপারে সুবিধে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু 
অদ্ভুত নীতি নেওয়া হয়েছে স্থানীয় 
ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে এবং হেত. অফিস 
থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে 
স্থানীয় বাবসায়ীদের কোন ইম্পাঁত 
সামগ্রী দেওয়া হবে না! দেশের 
অন্য ব্যবসায়ীদের কাছে এইসব ক্রাট- 

পূর্ণ সামগ্রী বিক্রয়ের মাধ্যমে এই 
দুনীডি কর! হচ্ছে। সেলের জেনা- 
রেল ম্যানেজার প্রীদাস পটনায়েক - 
মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনেকবার ' 
আশ্বাস দেন এই ব্যবসায়ীদের একটি 


ডিলার লিষ্ট শীঘ্রই কর! হবে কিন্ত * 


তার পরে চার পাচ মাস' অতিক্রম 
করে যাওয়া সত্বেও এব্যাপারে কোন 
ব্যবস্থা নেওয় হয়নি ।' এর ফলে 
স্থানীয় ব্যবসায়ীদের চড়া দামে এই 
সব সামগ্রী কলকাতা থেকে কিনতে 
হচ্ছে। এব্যাপারে ঘাতে কোন 
প্রতিবিধাঁন হয় সেজন্য দিলীপবাবু 
সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন। তিনি টাল অথারিটির 
চেয়ারম্যানকে এ ব্যাপারে অম্থরোধ 
জানিয়েছেন যাতে তিনি এ 
ব্যাপারুটার প্রতি দৃষ্টি দিতে 
পারেন । ২.১ 



















রি 
পণ 
ব.ংলা সংবাদ মীপ্তাহিক 
॥ চাদার হার ॥ 
কারিক ৩* টাকা 
যান্মাষিক ১৫ টাকা 
ত্রেমাদিক ৭৫০ টাকা 
০ 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা! 


ম্যানেজার, দর্পন 
৬১ নং মট লেন, কলিকাড!-১৩ 


1 চার ॥ 


ক 


ইন্দ্রি! গান্ধীকে জরুরী অবস্তা ঘোষণার 


পরামর্শ দিয়েছিলেন শ্রীমতী বন্দ্রনায়েক 


সিংহলের কাণ্ডি বিশ্ববিস্ালয়ের 


জনৈক ছাত্রের মজে এক সাক্ষাৎকারে 
তিনি ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন 
তারিখে ঘোষিত জরুরী অবস্থা সম্পর্কে 
এক গোপন ও 

হাণ্ির করেন । 
এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরো- 
বার অব্যবহিত পরেই শ্রীমতী বন্দর- 









































২" পম মীয়ফৎ ইন্দিরা গার্ধীকে লণ্ডনে 
আমন্ত্রণ জানান এবং পত্রে পরিষ্কার 
টে শ্বীকার করেন যে, যেহেতু ১৯৭১ 
সালে জনতা বিমুক্তি পেরুষুনার 
অন্যুথানকে দমন করার কান্ধে কার্ষ- 
করী সাহায্যের জন্য তিনি ( বন্দর- 
নায়েক) . ইন্দিরা গান্ধীর কাছে 
কৃতজ্ঞ, সেহেতু তিনি তার ছর্দিনে 
নিজের বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে 
ইচ্ছুক । | 
এরপর লগ্ডনের হিথরে। এয়ার- 
' পোর্টের কাছে এক বহুতল বিশিষ্ট 
* বিলাস বহুল হোটেলের নির্ধারিত 
কক্ষে নির্দিষ্ট দিনে নিজে ন! উপ- 
- স্থিত থাকতে পেরে শ্রীমতী গান্ধী 
তার বিশ্বস্ত অনুচর়কে গ্রেরণ করেন। 
' সেখানেই শ্রীমতী বন্দরনাঁয়েক 
ইন্দিরার প্রতিনিধিকে মতলব দেন ঘে, 
ভারতবর্ষের সুনির্দিই আভ্যন্তরীণ 
অবস্থায় ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতাত্র টিকে 
থাকার একমাত্র উপায় হন জরুরী 
অবস্থা জারী রুরা। এবং এই 
মোতাবেক তিনি নিজে তান বয়ান 
প্রস্তুত করেন। এই আলোচন! 
সভার মাত্র দু তিন দিনের মধ্যেই 
ইন্দিরা গান্ধী 'এক স্বদীর্ঘ পত্র 
মারফং শ্রীমতী বন্দরনায়েককে 
অভিনন্দন জানিয়ে তার প্রস্তাব 
মেনে নেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে 
স্থপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের জন্য 
অপেক্ষা করার কথ! শ্রীমতী বন্দর- 
নায়েককে জানান । - 
সিংহলী প্রতিক্রিয়াশীলদের 
বারা প্রচারিত ক্ষিংব্রন্তী হল 
যেহেতু গৌতম বুদ্ধ মৃত্যু্ন আগে 
পিংহলের শত্রুকে অনুরোধ করে- 
ছিলেন ঘে, পিংহলের প্রতি ষেন সে 
ক্ষমাশীল হয়, অতএব লিদ্বপুরুষ 
সিদ্ধার্থের অপার করুণান্ব লালিত 
পালিত ও অহিংলা, মৈত্রী আর সার্ব- 
ভৌমিকত্বের আদর্শে 


লের সাম্প্রদায়িক গোলযোগ ও 
১৯৭১ সালের ৫ই এপ্রিল কমিউনিষ্ট- 
দের ক্ষমত! দখলের জন্য অভ্যুত্থানের 
যব সিংহলের 'নমাপ্রপতি দের 
টিকাবাহিনী সিংহল কার্যত যে ধর্ম- 


চাঞ্চল্যকর তথ্য 
তিনি বলেন,' 


ক অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে 


উৎর্গকৃত 
পিংহল হল ধর্মত্বীপ এবং ১৯৫৮ - 


তপন বু 


দ্বীপ একথা প্রযাণ করে দিয়েছে । 


শাদক অধিপতিরা একথা বলে 
থাকে যে, সিংহলের স্থৃশিক্ষা! বিশ্বের 
ইতিহাসে সৎ জীবন যাপনের এক 
নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত । অবচ সত্যা- 
ম্বেধীর অনগসদ্ধানে দেখা গেছে যে, 
ছুকর্মের সংখ্যাতত্বের দিক থেকে 
সিংহল হল, পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম 
দেশ। 

অন্গরূপভাবে ভারতবর্ষের প্রতি- 


ক্রিয়াশীল শিরোমণিরাও কথায় . 
কথায় ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম গণতঙ্তরের 


কথা বলে থাকে ও'ভারতীয় সমাজের 
সনাতন ধর্মাঁয় ও অহিংস-জীবনের 
বড়াই করে থাকে । এবং সিংহলের 
কমিউনিষ্ট হত্যা যন্ত্র অথবা ১৯৫৯ 
সালের ৩১শে আগষ্ট থেকে ওঠা 


দের নারকীয় 


সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কৃষক »নিধনহজ্ঞ 
কিংবা ৭০ লাজ থেকে ৭৭. সাল 
পর্বস্ত সারা ভারতবর্ষ জুড়ে জ্ল্লাদ- 
অত্যাচার হল 
ভারতী ধশাচের গণতন্ত্র ও অহিংস 
শিক্ষার. প্রকুষ্ট নিদর্শন | অপরাধ 
বিজ্ঞানের দৃষ্টি তঙ্পীতে ভারতব্ও দু- 


চারটি পশ্চিমী দেশ ছাড়া ছুফ্ৃতির 


থাভায় অনেক দেশের থেকে এগিয়ে 
আছে। 

জরুরী অবস্থার বেলাতেও একই 
ধরণের ইতিহাস! ১৯9৭ সাল 
থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ডাডলে 
সেনানায়েক সরকারের শাসন এবং 
পর্যন্ত পালা 
করে বনদ্দরনায়েক দম্পতির শাসন 
.. (শ্ষোংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


১১৫৬ থেকে ১৯৬৫ 


সরকারী লালফিতার জন্য স্কুলের 
ছ'ণটাই করণিকের পুনর্বহালে অন্থৃবিধা 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পরিস্থিতি অনকুল হওয়া সত্বেও 


সরকারী লালফিতার মহিমায় উত্তর- 


পাড়া অমরেন্দ্রনাথ বিদ্যাপীঠ ফর 
গার্লসের একজন অস্থায়ী করণিক 
তার চাকরীতে হার হতে পার- 
ছেন ল!। 

তপনকুমার সিংহ নামে এই 
করণিকের চাকরী যায় ১৯৭৫ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে নেহাৎই স্কুলের প্রধান 
শিক্ষিকা প্রমতী রাণী চট্টোপাধ্যায়ের 
কোপে পড়ে এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের 
নির্দেশ সত্বেও তারই অন্যায় জেদের 
ফলে শ্রীসিংহ আজও তার চাকরী 


. ফিরে না পেয়ে চুড়ান্ত অর্যকষ্টে ছিন 


যাপন করছেন 1 . 

১৯৭৫ সালে শ্রসিংহকে বরখাস্ত 
করা হয় বেআইনীভাবে। কারণ 
পর্যদের নিয়ম অস্থ্যায়ী তাদের অঙ্থ- 
মতি ছাড়া স্থায়ী অস্থারী কোন কর্ম- 
চারীকেই বরখাস্ত করা যায় 'না। 
তাই পর্ষদ যখন গ্রীসিংহকে বরখাস্ত 
করা সম্পর্কে আপত্তি জানাল তখন 
স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী 


শ্রীনারায়ণচন্ত্র সাহা প্রেলিডেণ্ট মন্ময-' 
'নাথ রায় এবং প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী 


রাণী চট্টোপাধ্যায় কলকাতা হাই- 
কোর্টে পর্ধদের নির্দেশকে চ্যালেপ্র 
করে ইনঙ্গাংশন প্রার্থনা করেন এবং 
ট্রে অর্ডার পান। সেটা ১৯৭৬ 
সালের ঘটনা! কিন্ত তারপরেই 
ব্যাপারটা ধামাচাপ] পড়ে যায়। সর়- 
কারী তরফে এই আদেশ অপসারিত 
করার কোন চেষ্টা হয়নি এতদ্দিন। 


এখানে উন্লেখষোগ্য যে, স্কুলের 
ম্যানেজিং কমিটি কোন প্রস্তাব 
মারফৎ সম্পাদক, সভাপতি ও প্রধান 
শিক্ষিকাকে পর্ধদের আদেশের বিরুদ্ধে 
হাইকোর্টে ষেতে বলেনি, তারা 
সম্পুর্ণ ব্যক্তিগতভাবে হাইকোর্টের 
দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আরও উল্লেখ- 
যোগ্য ষে, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির 
তৎকালীন সভাপতি ছিলেন কমিটির 
দরকার মনোনীত সদস্য, অথচ 
তিনিই সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে 
আদাদতে মামলা কল্পলেন। ' 
বর্তমানে স্কুলে অন্য ম্যানেজিং 
কমিটি। শ্রীতপনকুমার সিংহের পদটি 
( সেকেণ্ড ক্লার্ক ) ছিল অস্থায়ী, মধ্য- 
শিক্ষা পর্ষদ ১৪ই সেপ্টেঘ্বর, ১৯৭৪, 
অর্থাৎ শ্রীসিংহকে নিয়োগের তারিখ 
থেকে এর অঙুমোদন দিয়েছেন । 
ম্যানেজিং কমিটিও শ্রীসিংহক্কে পুন- 
নিয়োগে রাজি। এখন একমাত্র 


বাধা হাইকোর্টের ষ্টে অর্ডার । যদিও. 


এই আদেশের সঙ্গে প্রাক্তন ম্যানেজিং 
কমিটির কোন সম্পর্ক ছিল না তবু 
বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির কেউ 
কেউ মনে করছেন ধে, স্টে অর্ডার 
থাকা সবেও শ্রীসিংকে পুনর্বহাল 


- করলে আদালত অবমাননা হতে 


পারে। অতএব এই অর্ডার যাতে 
হাইকোর্ট তুলে নেন তার জন্য সর- 
কারী দুপুরের তৎপরতা দরকার । 
চূড়ান্ত দারিত্র্যে হতাশ এক যুবকের 
মুখ চেয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কি একটু তৎ- 
পর হতে পারে না? 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ 
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হাওড়! ও জন্মু তাওয়াঈ-এর মধ্যে ১ল। অক্টোবর, ১৯৭৮ থেকে 
হাওড়! ও জন্মু তাওয়াইয়ের মধ্যে ১৭৩ আপ।১৭৪ ডাউন হিমগিরি 
এক্সপ্রেম নামাঙ্কিত একটি নতুন বাই-উইকলি সুপার ফান্ট এক্সপ্রেস ট্রেন 


চালু হবে-। ট্রেনটি ১লা অক্টোবর, 


দিনপঞ্জী 


১৯৭৮ তারিখে হাওড়া থেকে এবং ২রা 
অক্টোবর, ১৯৭৮ তারিখে জন্মু তাওয়াই থেকে ছাড়বে । 


ট্রেনটি প্রতি রবি ও বুধবার হাওড়া থেকে এবং প্রতি সোম ও বৃহস্পতি 


বার জম্মু তাওয়াই থেকে ছাড়বে । 
| স্থানব্যবস্থ। 


ট্রেনটিতে কেবলমাত্র সেকেণ্ড ক্লাশ গবিমোড়া ৩-টিয়ার জীপারের ব্যবস্থা 
থাকবে । ট্রেনটি সঙ্গে ঘাত্রীদের মিল পরিবেশনের জন্য একটি প্যার্টি,কার 


"| চলবে। 


ভাড়া 


সেকেণ্ড ক্লাশ মেল/এক্সপ্রেস ভাড়া চার্জ করা হবে। এছাড়া যাত্রীপিছু 
১টাকা হারে একটি অতিরিক্ত চার্জ এবং নিম্নোক্ত হারে রিজার্ভেশন চার্জ 


আরোপ করা হবে। 
(ক) সীট রিজার্ভেণনের জন্ত 
(খ) জীপার বার্থ রিজার্ভেশনের জন্য 
অতিরিক্ত স্থযোগসবিধ। 


-যাত্রীপিছ্ু ২৫ পর্নন। - 
_ঘাত্রীপিছু ৫ টাক! - 


ট্রেনটিতে একটি লাইব্রেরী থাকবে, যেখান থেকে যাত্রীদের জামিনের 
টাকা জমা দিলে যাত্রীদের জনপ্রিয় বই ও পত্রপত্রিকা দেওয়! হবে। প্রতি 


বই ও পত্রপত্রিকার ভাড়া দেবার চার্জ হবে মাত্র ৫* পয়সা । 


বেডশীট, ল্লির্শসহ বালিশ, কম্বল ও হোল্ডিল/বেভ ব্যাগে তোঁষকসদ্ঘলিত 


বেড-রোলস যাত্রীরা চাইলে এবং 
ভাবে আদায় দিলে সরবরাহ করা হবে । 


ট্রেনের সংক্রিপ্ত সময়সূচী নিম্নরূপ 
১৭৩ আপ 
৬০০ ছাঃ হাওড়া 
৮-৩০ পৌঃ আসানসোল 
৮-৩৮ ছাঃ 
১৩ ১১ পৌঃ পাটনা 
১৩-১৯ ছাঃ, 
১৬-৪৫ পৌঃ ৷ বার্বাণসী 
১৬-৫০ ছাঃ 
২০-২১ পৌঃ লক্গৌ 
২০-৩১ ছাঃ 
০-৩২ পৌঃ k মে'রাদাবাদ 
০ ৪৭ ছাঃ 
৫-১৫ পৌঃ অ ম্বালা 
৪-১৯ ছাঃ 
৫-৫০ পৌঃ লুধিয়ান! 
০০ ছাঃ 
৬-৪৫ পৌঃ জলম্ধর ক্যাণ্টঃ 
৬৫০ ছাঃ 
৮-২৯ পৌঃ চাক্কি বাংক 
৮-৩১ ছাঃ 
১০-২৫ পৌঃ জম্মু তাওয়াই 
কলিকাতা, 


২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ 


 পৌঃ 


প্রতি বেড রোলের জন্য ২টাকা অতিরিক্ত 


১৭৪ ডাউন 


পৌঃ ২২-৩০ 


5 ছাঃ ১৯৪৪ পা 


পৌঃ ১৯-৩৬ 
ছাঃ ১৫-০৯ 
পৌঃ ১৫.০১ | ৬ 
ছাঃ ১১৪৬ 
পে? ১১-৪১ 
ছাঁঃ ৮-১০ 
পৌঃ ৯৮-০০ 
ছাঃ ৩৫৬ 
পৌঃ ৩৪১ 
ছাঃ ০-১৫ 
পৌঃ ০-১১ 
চছাঁঃ ২২-৪০ 
পৌঁঃ ২২-৩০ 
ছাঁ! ২১:৪৪ 
পৌঃ ২১-৪০ 
ছাঃ ২০-০০ 
১৯-৫৮ 


ছাঃ 


/ 


চীফ কমানিয়াল স্থপারিণ্টেণ্ডেট চীফ অপারেটিং জুপারিণ্টে্রেট : 


পুর্ব রেলওয়ে 





+ 


রং 


সি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৬ই অক্টোবর, ১৯৭৮ 
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.. মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে জ্যোতি বস্থ 
”. ভারতপুর . = 


নয়াদিলীতে অন্ুঠিত ছুর্দিনের 


 মৃখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে আইন ও শৃঙ্খলা 


পরিস্থিতি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় 
বহু জরুরী বিষয়ের ওপরই নেতৃবৃদ্দ 
আলোকপাত করেছেন। অনুষ্ঠানের 
সভাপতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজী দেশাই গোড়াতেই আলো- 
চনার স্থত্রপাত করে বলেছেন ঘে 
দেশে আইন ও শৃষ্বল। পরিস্থিতির 


2 যতখানি অবনতি ঘটেছে বলে রটন! 


সপ 


hl 


৬ 


সা 


3 


- করে দিয়েছেন। 


করা হয়, প্রকৃত ঘটনা ততটা শোচ-, 
নীয় নয়। কিন্ত তাই বলে আত্ম- 
সন্তোষেরও কোন অবকাশ নেই বলে 
তিনি ' মুখ্যমস্ত্রীদের" হুশিয়ার 
কারণ হয়িজন 
নির্যাতন, রেলে দৌরীস্মা, উগ্রপন্থী- 
' দেয় তৎপরতা, সাশ্প্রদায়িক হাঙ্গামা, 
শ্রমিক অসস্তোষ, ছাত্র বিক্ষোভ, 
রাহনৈতিক আন্দোলন ইত্যাদি প্রশ্নের 
সদদে আইন ও শৃঙ্খল1 রক্ষার প্রশ্মটিও 
কয় বেশী জড়িত এবং বহু রাজ্যেই 
সে সমস্ত দেখা দিয়েছে । প্রধানমন্ত্রী 
শক্ত হাতে এই জরুরী “স্মস্যার 
মোকাবিল! করার নির্দেশ দিয়েছেন ; 
কিন্তু তাদের সমাধান কী এবং কি 
ভাবে তা লাভ কর] সম্ভব সে ব্যাপারে 
সম্মেলনে নান। মুখ্যমন্ত্রী নানা মত 
প্রকাশ করেছেন । 
সমাজবিরোধী  কার্ষকলাগ, 
হিংনাত্মক ক্রিয়াকাণ্ড ইত্যাদি বেড়ে 
গিয়েছে বলে বিরোধীর! দলগুলে! 


. জনতা সরকারের বিরুদ্ধে যে অভি- 


যোগ উত্থাপন করে থাকে তার মধ্যে 
খানিকটা অতিরধ্ন থাকলেও 
ততঃ যথেষ্ট রয়েছে। প্রধান- 
তরী স্বীকার করেছেন ছে আইন ও 


, শৃথ্খলার প্রশ্নটি সঃপূর্ণ রাজ্য সরকারের, 


এক্তয়াযরতুক্ত এবং কেন্দের এ ব্যাপারে 
প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করা আছে 
ঠিক নয়। কিন্ত যেহেতু ভারতবর্ষ 


= একটি অখণ্ড ও অবিচ্ছেন্ উপমহাদেশ 


সেহেতু রাজ্যগুলোর মধ্যে . এই 
সমস্তার মোকাবিলায় মতের বিনিময় 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় । 


প্রধানমন্ত্রীর মতে হিংসা ও অপ- 


রাধ দমনে, সজাগ ক্রুত . কর্মক্ষম 
ও সংবা সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রয়োজন যার 
বারা গুধু অপরাধই নিয়ন্ত্রণ কর! যাবে 
নাঃ অপরাধ. প্রবণতা দমনেও যা 
ঘুহায়তা করবে। মৃখ্যমন্ত্রীরাও এ 
বিষয়ে একমত যে পুলিশ বাহিনীর 
"শক্তি বৃদ্ধি কর! দরকার । মিসা 


হত হবার প্র নিবর্তনমূলক ' 
আটক আইন পুন'প্রবর্তনের" দ্বায়িত্ব 
“কষ্টৈকটি রাজ্যের পক্ষ থেকে তোল! 
হয়েছে ।. অর্থাৎ, অপরাধী বা অভি- 
টি ' 'বিচারসাপেক্ষে আটক 


ভিনটি পদে 
বহাল তবিয়তে 


করে রাখার কোন ব্যবস্থা না থাকায় 
সমাজ্ববিরোধীর! অবাধে তাদের তৎ- 
পরতা চালাচ্ছে, আইন ও শৃহ্ঘলাকে 
রূসাভলে পাঠাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ কোন 
হিংসাত্মক কার্য ও অপরাধ করার 


পরেও যখন আগাম জামিন বা সাধারণ 
জামিন সহজেই মেলে তখন শাস্তির 


ভয় খুব একটা থাকে কি?. অবশ্ত 
কোর্টেআদালভে বকেয়া! মামলার 
পাহাড় জমে থাকায় বিচারকের! 
কিছুটা নিরুপায় হয়ে কিছুটা বা 
দয়াপরবশ হয়ে অভিযুক্তদের জামিন 
দিতে কুণ্ঠিত হন না। 

ভ্রীদেশাই এবং বিভিন্ন মুখ্যমন্ত্রী 
হিংসা অপরাধ-প্রবৃত্তি দমনে নানা 
দ্বাওয়াই বাতলেছেন। প্রধানমন্ত্রী 
বয়, মনে করেন লোকের মনে অপ- 
রাধের শাস্তি সম্পর্কে ভয় ও আতংক 
সৃষ্টি করতে পারলে অপরাধের মংখ্যা 
হাস পাবে। কিন্ত সত্যি ফি তাই? 
এ-বিষয়ে পশ্চিমধন্গের মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বস্তু হিংসা ও অপরাধ প্রবণ- 
তার পিছনে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণ নিঘে” & 
করেছেন, সমাজবিজ্ঞান ও মনস্তত্ব 
উভয় দিক থেকেই যা সমান সত্য । 
্বস্থ মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে এ-অভিমত 


কই ব্যক্তি 


-( দর্পপের সংবাদদাতা) . 


 শ্রীতিন ভট্টাচার্য এখন বহাল " 
তবিয়তে কাজ করে ঘাচ্ছেন। এ 
নয় ছুটি নয় তিন তিনটি পোষ্টে এই 
সঙ্গে জঁভট্টাচার্য কাজ করছেন। 
প্রভট্টাচার্য রায় মন্ত্রিসভার আমলে 
যোসায়েবীপনায় বেশ নাম কিলে- 
ছিলেন। এখনও তাই চলছে। 
বেশ কয়েকঘন মন্ত্রীর আত্মীয়্ব্নকৈ 
খুশী করে শ্রীভটরাচার্ধ -তার পুরনো 
তিনটি পদ-ই ধরে রেখেছেন । 

গ্রতট্রাচারধ * একদিকে তথ্য 
বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর, ॥কলকাতা 
তথ্য কেন্দ্রে প্রশাসনিক অফিসার, 
আবার মুখ্যমন্ত্রীর প্রেল সেক্রেটারী । 

শ্রীভট্রাচাের এই তিনটি পদ 
বাগিয়ে রাখার ফলে যাদের প্রমো- 
শন' পাবার কথা তারা হতাশ । 
তার। আরও অবাক এই কারণে যে, 
কংগ্রেসী আমলে শ্রীভট্াচার্যই একটি 
সাধাহিক পত্রিকার ওপর গুগাদের 
হামলার ঘটনাকে লমর্থন করে- 


ছিলেন। বলেছিলেন, ওটা! নাকি 
জনতার রোষ। 


চে 


, নয়! 


প্রকাশ করেছেন যে আইন ও শৃঙ্খল] 
পরিস্থিতিকে সমাজের পরিবেশ- 


পরিস্থিতি থেকে আলাদা! করে দেখা | 


চলে না। যে সমাজে ব্যাপক 


বেকারী, শ্রেণী সংঘাত, অভাব ও 


দারিঙ্্য, বঞ্চনা! ও বুভূক্ষা রয়েছে সে 
সমাজে হিংসা, অপরাধ ইত্যার্দির 
'বিক্ষোরণ ঘট। আদে অস্বাভাবিক 
তাই তার মতে, আইন ও. 
শৃঙ্খল1 পরিস্থিতির উন্নতি বা হিংসা 
ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ কেবল 
তখনই কমানে! যাবে যখন উপরোক্ত 


- সমস্তাগুলোর সমাধান করা হবে। 


শ্বভাবতই সমগ্র প্রশ্নটির প্রতি 
মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিভদীই ভিন্ন 
এবং ভার বিষয়ের-বিচার বিশ্লেষণও 
বিজ্ঞানোচিত ও বাস্তবধ্মী । শ্রবঙ্গ 
তাই প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য কেন্ত্ৰীয় 


মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 


বলেছেন যে আইন ও শৃঙ্খল1 সমস্যার 
মোকাবিল1 করা এককভাবে. পুলিশের 


পক্ষে কখনই সত্ব নয়, শক্তি তাঁর « 


যতই বৃদ্ধি কর] হোক না, অস্ত্র তার 
হাতে যতই দেওয়া হোক না কেন। 


এর জন্য চাই জনসাধারণের 


সহযোগিতা । আবার সেই সহযোগিতা 


তখনই প্রত্যাশ! কর! ঘায় যখন 
জনগণের দৈনন্দিন সমস্থার' সমাধানে, 
তাদের দুঃখকষ্ট লাঘবে সরকার ও 
সমান্বকে আন্তরিকভাবে যতুবান 
দেখা যায়। 
স্থখের বিষয় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীসহ 
অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যহস্ত্রী-প্রতিনিধির! 
পশ্চিমবঙ্গের বা জ্যোতিবাবুর পুলিশ- 
জনসাধারণ সহযোগিতার ঘিয়োরীট! 


. মেনে নিয়েছেন। আইন ও শৃঙ্খল! 


‘বাজ্য সরকারের - বিষ, কেন্দ্রের এ- 


' ব্যপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ -অবাঞ্ছি- 
- নীয় ও অযৌক্তিক মন্তব্য করে জনত! 
প্রধানমন্ত্রী দেশাই রাজ্যের জনতা নেতা!” 


প্রফুল্প সেনকে চূড়ান্ত হতাশ করেছেন 
কারণ শ্রীসেন এবব্যাপারে রাজ্য 
সরকারের ওপর খবরদারী মাতব্বরী 
করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তত্বা- 
বধানে একটি কমিটি গঠনের বায়না 
ধরেছিলেন ॥ পশ্চিমবঙ্গের - আইন 
ও শৃহ্ধল। পরিস্থিতি যে জনতা 
শাসিত বহু রাজ্যের চৈয়ে অনেক 
ভাল তা সম্মেলনের আগেই কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রীরা স্বীকার করেছেন । 

মুখ্যমন্ত্রী, সন্মেলনে প্রধানত 
আইন ও শৃঙ্খলাই আলোচনার মুখ্য 
বিষয় ছিল বটে কিন্তু অন্তান্ত বহু 
প্রাসঙ্গিক এবং জরুী বিষয়েও মুখ্য- 


মন্ত্রীর! কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা কেন্দের প্রতি- 


নিধিদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবেই 


মত বিনিময় করেছেন। কিন্ত স্থির 


সিদ্ধাত্ত কোন বিষয়েই নেওয়া 


"হয়নি! আগামী নভেম্বরের জাতীয় ৷ 
খ্যতে| 


উন্নয়ন পর্যদের বৈঠকে 
মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত নেব্নে। 


৫৪ 


॥পীচ॥, 


বেলঘরিয়। রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীতে 
নানারকম অপকম চলছে, 


( দর্পণের সংবাদদাতা! রি 


" বেলঘরিয়! পলিটেকানিকের ষ্টাফ - 


এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীঅখিল 
চক্রবর্তী অভিযোগ করেছেন যে, 
পলিটেকনিকের লক্ষ লক্ষ টাকা 


কর্তৃপক্ষ 'তছরুপ করেছেন এবং প্রমা- 
ণাদি লোপাট করার জন্য ভাউচার ও 


থাভাপত্র পাচার করেছেন ও পুড়িয়ে, 
দিচ্ছেন । 

এক বিবৃতিতে শ্রীচক্রবর্তী জানি- 
য়েছেন বেলঘরিয়? পলিটেকনিক 
সরকারী অধিগ্রহণের কাজ বাস্ত- 
বায়িত করার আদেশ এক বছর 
আগে দেওয়া হলেও রামকষ্ মিশন 
ও শিল্পপীঠ কর্তৃপক্ষ নানাভাবে বাধা 
কটি করায় এখনও 'তা কার্যকরী 
হয়নি। 

অভিযোগে প্রকাশ, রায় 
শির্পপীঠের সংসদ সম্পাদক এই শিল্প- 
পীঠ পলিটেকনিকে স্বজন পোষণ কবে 
থাকেন এবং কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করার 
আপ্রাণ চেষ্ট] করছেন। বর্তমান 
অধ্যক্ষ জরুরী অবস্থার সময় তৎকা- 
লীন সরকারের সঙ্গে যোগদাজসে 
এই পদ্দে বাল হুন। এই ভ্র- 
লোকের বহু ছুনর্খতির তথ্য আছে। 
লাইব্রেরীর বই ও টাক! এবং স্টোরের 
নানাবিধ জিনিস চুরির বহু তথ্য 
আছে। 
মিশন শিল্পপীঠ সরকারীকরণের জন্য 


ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন ইন্দপেক-. 


শান সরকারের তরফ থেকে করানে। 


- রুদ্ধ ছারকক্ষে। 


দীর্ঘকাল ধরে রামরুষ ., 


হচ্ছে। কিন্তু এই 'কাজটি হচ্ছে, 
সম্পাদকের বাড়ীতে অতি গোপনে 
এম্বস্তই , ভার 
সতত! প্রশ্নাতীত নয় । এই কাজটি 
প্রকাশ্যে হলে কিন্তু দুনীতি, স্বজন- 
পোষণ এবং অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে শিল্পপীঠ পরিচালনার বহু 
তথ্য ফাস হয়ে যাবে। কয়েক লক্ষ 
টাক] তহ্রুপের হদিশ মিলে যাবে । 
শ্রীক্রবর্তী জানান, শিল্পগীঠের* 
মোট জমির পরিমাণ ১২ বিঘা রী 
কাটা। সরকারী অধিগ্রহণের 
হিসাবে এই জমি সহ পলিটেকনিক} - 
বাউগ্ডাগী ওয়াল দিয়ে ঘেয়ার কথা ) 
কিন্ত নানা অসাধু উপায় অবলম্বন 
করে মিশন কর্তৃপক্ষ ম্যাপ থেকে এ 
জমির বেশ কিছু অংশ বাধ দিয়ে 
দেখাবার চেষ্টা করছেন যার জন্তে 
নান! টালবাহান] করে বাউণ্ডারী 
ওয়ালের কাজ এখনও “শুরু করা 
হয়নি । এতে পলিটেকনিক্রে ছাত্র 
শিক্ষক কর্মচীরী সকলেই ক্ষুন্ন ॥ 
সমপ্রতি শিল্পপীঠের ছাত্র ভর্তির 
বিজ্ঞাপনে তুল হওয়ায় ছাত্র ভর্তির 
বিষয়েও সমস্ত! দেখ! দিয়েছে । 
শিল্পপীঠ কতৃপক্ষের সমস্ত প্রকার 


“ গাফিলতির জন্ত শিল্পপীঠে আজ 


অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে । সরকার 
ও কারিগরী বিক্ষাদপ্তর শিল্পপীঠের 
বর্তমান অবস্থা বিশেষভাবে উপলক্ষি * 
করে অবিলহে শিল্পপীঠের সরকারী-, 
করণ ঘোষণ1 করুন এটাই বাঞ্চনীয়, 
অন্যথায় ছাত্র শিক্ষক শিক্ষাকর্যীর1 
অতীতের ন্যায়, পুনরায় বৃহত্তর 
আন্দোলনে ব্রতী হলে শিল্পপীঠে 
এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সুষ্ি হতে 
পারে। 


একটাব্রিশমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লেখকদের 


.. সামিল হোন . 
প্রবন্ধ ছোট গল্প রর 
ডঃ প্রভাতকুনার গোম্বামী সমরেশ দাশগুপ্ত 
উনিশ শতকের দর্পণ নাটক ১৬** নির্বাচিত গল্প কু 
কালিসাধন মুখোপাধ্যায় * সাজঘটরর বাইরে EE 
রবীন্দরকাব্যে পশ্চিমালোক ১৮** EEE iy 
ড় ধা. কর ০১ ... মনোনয়ন | ৫ 
ধর্ম ও কুসংস্কার, উই হি ্‌ 
মিহির আচার্য রি দিও ee 
বাঙালী বুদ্ধিজীবীমানস এ ও 
চু 
৪ € সংগ্রহ ১৬৯৬০ 
শর eo 
শৃতবর্ধের আলোকে, শরৎচন্দ্র ৬ | pl 
উপ্জায ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত . 
চিন্ত ঘোষাল , ডিরোজিওর কবিতা ৩০০০ 
রক্তে ষে গান ১০০ 
রা ৬.০, অরুণকুমার মুখোপাধ্যার, 
মিহি শিকড়ে বুটির শব্দ, ৪৯৯ 
জীবন নিরবধি ১৬৩৪ মৃণাল করগুপ্ত 
পৃথিবীর বয়স. ১৪৪৪ জীবন যেখানে ৪"০৩ 
জোনাকির আলে! :৮** চতুষ্কোণ সম্পাদিত , 
ছিরাগমন, ১৯*** চতুষ্কোণ শ্রেষ্ঠ কবিতা! সংগ্রহ -৪*০০ 


প্রাপিস্থান ॥ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ১২ বঙ্ধিম চাটুজ্যে স্টাট, কলিকাতাঁ-৩ 
অন্পূর্ণ পুস্তক মন্দির ॥ এ-১৮ এ কলেজ ষ্টরীট মার্কেট । কলকাতা-* 


[ 


> LY) 


i ছয় ॥ 


জতুগৃহ (২) 

কুরু পণ্ডিবের যুদ্ধট| যে ধর্ম আর্দের 
নপক রূপকথা নয়, তার প্রমাণ মহা 
ভারতের পাতার পাভায় পলবিত 
হয়ে আছে। দুঃখের বিষয় নেই কুট - 
রাজনীতির দিকে হিন্দু ভারতের 
দৃষ্টিকে মহাজনেরা আকর্ষন না করে 
রাজনৈতিক' ইতৰৃত্তটকে সকলের 
কাছে তীর] মহান ধর্মগ্রন্থ হিম]বেই 


| তুলে ধরেছেন । বাস্তবিক বাহাদুরি 


"ছিল তাদের। 


অবর্মেহ ওপর ধর্ণের 
রি ঘোষণা করার জন্য তাববাদী 
নিক্রা যুগ যুগ ধরে লক্ষ শ্লোক 


গচনা করেছেন, পরিশ্রম. করেছেন - 


বৃ্বকাল ধরে । জনমনে বিভ্রান্তি 
টির এমন অপূর্ব কৌশল যারা 


* 


₹রেছিলেন, সকল বুদ্ধিজীবীর 
দেমাক তাদের দেই স্থমহান কৃতি- 
ত্বেরকাছে চিরকাল নতজাঙ্ হতে 
বাধ্য। মহাভারত নিয়ে ঘাটাঘাটি 
করতে এতোকাল আমরা কত ন! 
ভয় পেয়েছি। কয়েকটি 'রাজা- 
রাজড়াকে বসিয়ে রেখেছি ভগবানের 
অর্থাৎ পরযেশ্বরের ‘ভগ: বা.অংশ- 


বানের আসনে । তাই শ্রয়ামচন্ত্র 


আমাদের আরাধ্য দেবতা, বলরাম 
পিক রুক্মিণী দেবীও তাই, পার্থ 
যুধিষিরাদিরও নিত্যদিন পুষ্পচন্দন 
ধূপদীপ নৈবেছাদি প্রাপ্য। কুরুক্ষেত্র 


আমাদের তীর্ঘক্ষেত্র। 


অথচ যুদ্ধট। নিছক রাজনৈতিক 


কারণেই ঘটেছে । অত সুক্ রাঙ্গ-, 


নৈতিক পটগ্ুমির ওপর কোনোও 
ধর্মীয় রূপক রূপকথা জন করার 
কারণ ছিল না। জতুগৃহে নির্ভন 


প্রবাসে ধর্মধজীদের গুপ্তহত্যা-পর্ব. 


সমাধা করার আগে দরকার ছিল ন! 
তথাকথিত অধামিকদের রাজনৈতিক 
সুবিধা অঙ্থবিধা নিয়ে অত শত কথার 
জাল বোনা । এবং সেসব কথ! যদি 
শুধু গল্পকথাই হ'ত, তবে ভার মধ্যে 
কাধকাত্রণের অমন বাস্তবসম্মত 
পারম্পর্য বজায় রাখাও নিশ্চয় সম্ভব 
হ'ত না! পাঁচালী লিখতে রান্র- 
নীতির পাপ্প! উভয় পক্ষে কেমনভাবে 
কষ! হয়েছিল তাই.নিয়ে কবি ভার 
উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় প্রদানের 
দিকে নধর দিতেন না। সম্ভবও 
হত না কবির দ্বারা অমন গ্‌ঢ চমক- 


উর এবং বিস্বয়কর রাজনৈতিক 


ঘটনাবর্ত সৃষ্টি করা । 

কিন্ত মহাভারতে সে সবই আছে । 
রাজনীতির কথা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে 
বর্দিত আছে, ধর্মের কথ! তেমনিই 
অবিশ্বাহ্ত অলৌকিক কথাকাহিনীর 
মাধ্যমে আছে জবরদস্তি চাপানো । 


অতুগৃহে পাগুবদের গোপন যড়ঘন্তরে- 
হত্যা করার পরিকল্পনাটি রচিত - 


[ওয়ার আগে প্রকশ্ত বড়যন্ত্ে ধৃত- 
[কে সিংহাননোচাভ করার যে 


জ্পাজনৈতিক চক্ৰান্ত চলছিল আমরা 


বি 


. লেখকের 


্ 


০ 


মু 


রং খানা & ০ 








ভিন তা 

১৫ (4: রী He 
তা নন্বয় করেছি তারও আগে, জানত্তেন তেমনি ক্রানতেন নিছুর 
ুধিষ্ির-ছুর্যোধনের জন্নেরও প্রাকালে ও যুধিঠিব। হেই ছুই ধর্শ্ীও 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যে পরিকল্পনা! তৈরী শক্রপক্ষকে উৎদাদিত করার ব্যাপারে 
হয়ে গেছে, বুজে পেতে বেছে বার - কখনো “উপেক্ষ,। বা "নার 
করেছি সেদব ঘটনাবলীর (বর্তমান প্রদর্শন’ করেন নি! শক্রর সমকক্ষ 


“াঁনিকেনতত্ব ও মহা- 
ভারতের শ্ব্গদ্বেবতা প্রঃ ॥ প্রকাশক, 
বেঙ্গল পাবলিশার্স )। এরপর মহা- 
ভারতকার, জানাচ্ছেন, পাগুবদের 
বিরুদ্ধে ইচ্ছামত ব্যবস্থা গ্রহণে ক্ষমতা- 
লীন ধৃতরাষ্ট্রের কি কি রাক্জনৈতিক 
অস্থ্বিধা ছিল এবং সেই প্রতিবদ্ধক- 
গুলি অলঙ্ঘনীয় হওয়ার জন্তই একটি 
জতুগৃহ নির্মাণের অদ্ভুত পরিকল্পনা 
কেমনভাবে . তৈরী করতে হয় 
সপারিষদ্ব দুর্ষোধনকে | 

ক্ষমতানীন ধুতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
দেবছিজ্-বিছুর-চক্রের চক্রান্ত যখন 
ক্ষমতান্গ আসন ধরে আকর্ষণ করতে 
শুরু করেছে, তখন রাজ! ধৃতরাষট 
তার বিশ্বস্ত মন্ত্রী কণিকের কাছে 
পরামর্শ চাইলেন । ঘরে বাইরে 


শত্রপক্ষ তৎপর, এখন রাজার কর্তব্য 


কি? 

কণিক মহাভারতীয় আঙ্গিকে 
প্ৰলম্ব বক্তৃতা করার পর ইন্গিতপূর্ণ 
ভাষায় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে , বললেন, ' 
*'**দৃপ্ডায়ত্ত শক্রকে যে রাজা ধন- 


মানাদি প্রপানপূর্বক অঙ্থগ্রহ করেন 


তিনি আপনার মৃত্যু সংগ্রহ করিয়া 
রাখেন ।” রাজ কর্তব্য ব্যাখ্যা করে 
কণিক আরও বললেন, ****.অনাগত 


কার্ষকেও অচিরাগত বিবেচনা কিয়া 


বুদ্ধি পূর্বক তাহার অনুসরণ করিবে । 
-*আপনার উদ্দেশ্-সাধনে কদাচ 
উপেক্ষা বা অনাদর প্রদর্শন করা 
বিধের নহে ।*-"শক্রপক্ষ সংখ্যায়, অল্প 
হইলেও কর্ধাচ উপেক্ষা করিবে না, 
কারণ তাহারাই আবার কালক্রমে 
শক্রভাব বদ্ধমূল করিতে পারে."*পাগুব 
বা অন্য ষে কেহ হউন না কেন, 
তাহার্দিগের সহিত ন্যায়াঙ্গগত ব্যব- 
হার করিলে আপনি কখনই বিপদে 
পড়িবেন ন! এবং নি্ধিবাদে আপনার 
কার্য্যসাধন করিতে পারিবেন |... 
অতএব পাওুনন্দন হইতে আপনাকে 
রক্ষা করুন । এক্ষণে যাহা কর্তব্য, 
তাহা কহিলাম; আপনি পুত্র সমভি- 
ব্যহারে পরামর্শ করিয়া যাহা শ্রেয়- 
কল্প হয়, করুন ।” | 
মহাভারতীয় 
একালেও শক্রর সঙ্গে ব্যবহার করার 


"এই তো হ’ল “ন্তায়াহুগত” পদ্ধতি । 
=এ' পদ্ধতি মন্ত্রী কণিক যেমন 


১ সহ 


কালে কেন, 


শক্তি সঞ্চয় করার জন্য এবং উপযুক্ত 


অবসরের আশায় যুদ্ধ ঘোষণা ,করতে - 


প্রয়োজনীয় সযয়কাল দেরী করেছেন 
শুধু যুধিষ্ঠির ।, মুনিরা যাই বলুন 
দেই কালহরণের পেছনে একটাই 
কারণ ছিল, শক্তি সঞ্চয় ও প্রস্তুতির 
জন্য প্রয়োজনীয় সময়কাল পর্যন্ত 


- অপেক্ষা করা । মুনিরা সেই কাল- 


হুরণকেই ভ্রস্তি ব্যাখ্যা দিয়ে জনগণকে 
বলেছেন, যুদ্ধে যুধিষ্ঠির অনিচ্ছুক 


ছিলেন, কেবলমাত্র পাকে চক্রে যুদ্ধে, 
'নামতে তিনি বাধ্য হন। 


কিন্ত 
মহাভারতীম্ম তথ্য একবারও সে 


"ব্যাখ্যা সমর্থন করে ন]। স্বস্নং যুধিষ্ঠির 


একাধিকবার স্বীকার করেছেন থে, 
রাজ্য লোভে স্বজন.হত্যা করে তিনি 
ভুল করেছিলেন, মহাপাতক হয়ে- 
ছেন। কেন এই বিমর্ষ শ্বীকৃতি? 
কৈ দুৰ্যোধন কর্ণ তো তেমন কোনো 
হ্বীকারোক্তি কোথাও রেখে যাননি 
তারাই.বরং আমরণ বলে গেছেন, 
ভুল নয়, অন্যায় নয়, তারা ল্রায়যুদ্ধই 
করেছিলেন। ভাই অন্ুতপ্ত নন 
তারা? তাদের স্থির বিশ্বাস বীরের 
মত ন্যায়যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে, স্বর্গবাদী 
হবেন তারা অবশ্যই | 

যাক ঘা বলছিলাম ঃ 

কণিকের মঙ্থশার পর আমরা 
দেখলাম বদ্ধছুয়ার কক্ষে কর্ণ, শকুনি 
দুর্ষোধনকে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র আসন্ন রাজ- 


দ্ৰোহ সম্পর্কে গোপন পরামর্শ সভা 


বসিয়েছেন। পরামর্শের পর যুবরাজ 


দুর্যোধন পিতাকে বলেছেন, “হে 
- তাঁত ! ষদি আপনি স্থনিপুণ কোনে! 


কৌশল দার! পাণ্ডবগণকে এখান 
হইতে নির্বাসিত করিয়া বারণাবত 


নগরে পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে 
আর তাহাদিগের হইতে কিছুমাত্র 


ভয়ের কারণ থাকে ন11% 
হস্তিনাপুরের বাইরে পাণ্ডবদের 
প্রেরণ করার সিদ্ধান্তে, বেশ বোঝা 
মায়, প্রকাশ্যে পাগুবদের ওপর বল- 
প্রয়োগে অন্থবিধাছিল।  ব্বাজ- 
ভ্রোহীরাও অল্প শক্তিমান ছিলেন 
না। তেমন কোনো বাবস্থা গ্রহণ 
করা হলে নিশ্চয় তার প্রতিক্রিয়া 
খুব সুখকর. হত না, এটা সম্যক 
বিবেচনা করেছিলেন তারা । 
ছুর্যোধন-প্রক্তাবটি বিবেচনা করে ধৃত- 


হোক অথবা কৌশলেই 


/ 


| দর্পন ! শুক্রবার ৬ই অক্টোবর, ১৯৭৮ 


রাষ্টও সে কষাই বলেছেন। তার 


- মনে বিদ্রোহের আশঙ্কা ছিল । অন্ধ 


হলেও ক্ষুরধার রাজনৈতিক বুদ্ধির 
অধিকারী ছিলেন বুদ্ধ কুরুপিতা। 
মহাতারতও তাই তার নামের আগে 
সর্বদাই প্রজ্ঞচক্ষু বিশেষণটি ব্যবহার 
করেছেন. ধৃতরাষ্ বলেছেন, কাজটি 
আদৌ; সহজসাধ্য নয় । কারণ 
যুধিষ্টিরও বেশ “সহায়সম্প্ন । তাই 
তিনি বললেন, “আমি কি প্রকারে 
তাহাকে (যুধিষ্ঠিরকে) এ স্থান হইতে 
বিদায় করিতে পারিব ? পাও পূর্বে 
অমাত্যবর্গ, দৈম্ভগণ এবং তাহাদ্দিগের 
পুত্রপৌত্র সকলকে পরম যত্রমহকারে 
প্রতিপালন, করিয়াছেন, এক্ষণে 
তাহার] সেই পাও্কত পূর্ব উপকার 
স্মরণ করিয়া যুধিষিয়ের হিত সাধনার্ধে 
আমাদিগকে মবংশে অবশ্যই বিনাশ 
করিবে 1৮ | 

পিতার অশিঙ্ক। যে অযুলক নয়, 
বুদ্ধিমান দুর্যোধন তা স্বীকার করে 
বললেন, ধনাগার' এখন কুরুকুলের 
করায়ত। ক্ৃতরাৎ দৈন্য সামন্ত ও 
অমাত্যকুলকে উপচৌকন প্রদান করে 
এখন তিনিই বশীভৃত করর্তে 
পারেন । অতএব ওদ্িকটা তিনিই 
দেখবেন যদি মহারাজ পাগুবদের 
কোন সহজ কৌশল দারা ..."বারপাবত 
নগরে প্রেরণ করেন ।” 

পরামর্শটি মনে ধরলেও ধৃতরাষ্ট 
ইতস্তত করেন । পাগুব্দের প্রকাস্তেই 
হোক 
হস্তিনাপুর থেকে সরিয়ে দেওয়ার 
শিদ্ধান্ত হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । দেশে 
এই নিয়ে রাদ্নৈতিক পরিস্থিতি 
ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে। অবস্থা 
যে আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে ন! 
তাই বাকে বলবে? ভীম্ম, জোন 


কপাচার্যরাও কি ব্যাপারটি মুখ বুজে, 
মেনে নেবেন ? 

কিন্ত দুৰ্যোধন ৪ তো একেৰারে 
অনভিজ্ঞ বা অপরিপন্ধ রাক্ষনীতিক 
নন! তিনি বললেন, “পিতামহ 
ভীয় আমাদের উভঘুপক্ষেই সমপক্ষ- 
পাতী। প্রোপপুত্র অশ্বথামা আমার 
অনুগত, স্থৃতরাং ভ্রোণাচার্ধও পুত্রের 
বিপক্ষ হইতে ন! পারিয়া আমারই 
পক্ষে থাকিবেন। মহাত্ম! কপাচার্য 
স্বীয় ভগিনীপতি ভ্রোগ ও ভাগিনেয় 
অশ্বখামাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে 
পারিবেন নী] । ' স্থতরাং, তিনিও 
আমার পক্ষ হইবেন।” এই গণন! 
যে নির্লই ছিল কুরুক্ষেত্র বুদ্ধে এ 
তিন বুদ্ধ বীরকেনিজের পতাকাতলে 
সমবেত করে ছুর্যোধন ভার প্রমাণ 
রেখে গেছেন। বিছুর সম্পর্কেও 
প্রধমাবধি তীর ধারণা ছিল খুবই 
শপষ্ট। কাকার সম্বন্ধে পিতাকে তিনি 
বলেছেন, “ক্ষত্তা বিদুর আমাদিগের 
অর্থবন্ধ, কিন্ত বিপক্ষের গোপনে 
তাহাকে বশীভূত করিয়াছে; যাহা 
হউক তিনি একাকী কখনই আমা- 
দিগের অনিষ্ট করিতে পারিবেন না। 
( আঁদ্বি; জতুপৃহ পৰ্বাধ্যায় )। 

নকল রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
পর্যালোচনার পর সেদিনকার সেই 
এ&ঁতিহাসিক মন্ত্রণী, সভায় পাণ্ডবর্ছের 
ব্শে কিছুদিনের জন্ত- বারণাঁবতে 
গোপনে নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত 


গৃহীত হয়েছিল । জতুগৃহের কথা 
স্বয়ং ধৃতরা্টর জানতেন না। 


* দূর্যোধন তার বিশ্বস্ত পুরোচনের সঙ্গে 


একাস্তে ও অন্যের অজ্ঞতে জতুগৃহ 


' নির্মাণের পরিকল্পন। করেন । 


এই রাজনৈতিক ঘটনাঁরর্ত কি 
শুধুই কবি-কল্পন। প্রন্থত রূপক বপ- 
কথা হতে পারে ? (চলবে) 


ইষ্টাণ কোলফিল্ডপ কতৃক আটটি 
ব্যক্তি প্রালিকানার খনি অধিগ্রহণ 


(দপণের সংবাদদাতা ) 


সমপ্রতি ইস্টার্ণ কোলফিল্ডস্‌ কর্তৃ- 
পক্ষ পুলিশের সহযোগিতায় আদান- 
সোল মহকুমার অন্তর্গত জামূরিয়া ও 
বারাবনী থানার আটটি ব্যক্তিগত 


মালিকানাধীন কোলিয়ারীর পরি- 


চালনভার অধিগ্রহণ করেছেন বলে 
জানা গেছে । এর আগে আসান- 
সোলের অতিরিক্ত জেলাশাদকের 
দপ্তরে ই, সি, এল ও বি, সি, লি, 
এল-এর প্রতিনিধিরা এক বৈঠকে 
মিলিত হয়ে বর্ধমান ও বীরভূম জেলার 
বেসরকারী কয়লাখনিগুলির অধি- 
গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। 
প্রকাশ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন 
কোলিয়ারীগুলি থেকে রয়ালটি বাবদ 


+ 


রাজ্য সরকারের প্রাপ্য প্রায় একশ 
লক্ষ টাক1। 

উল্লেখযোগ্য, সমপ্রতি লোকসভায় 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট সদস্ত শ্রীরবীন 


সেনের এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় 


সন্গকারের পক্ষ থেকে জানানে! হয় 
কয়লাখনি অঞ্চলে ব্যক্তিমালিকানা- 
ধীনে “বেআইনী” কয়লা তোল! 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্ধ কর] হয়েছে । 
কতকগুলি ক্ষেত্রে আইনগত জটিলতা 
থাকায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় 
নি-বলেও সরকার স্বীকার করেন। 
প্রসেন লোকসভায়, অভিযোগ 


সক 


20 


র্‌ 


ছিলেন যে এই সমস্ত খনিতে খন্ঠি তাচ 


নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘন করে কয়লা 
তোলা ফলে বিপদের হুষ্ট হয়েছে । 


দিকে ইংরেজ রাজত্বের জন্মকালেই 


ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবার 
J 
চে্ট! 


* ররিগ্চাসাগ্র ও আরও কিছু বরনীয় 
" মানুষের নাম আমরা জানি, কিন্ত 


এ 


‘দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৬হ অক্টোবর ১৯৭৮. 


৷ উনিশ শতকের কলকাতা ও কৃষণকম্ল ভট্টাচার্য 


স্বপন ঘোষ 


জানিনা, যারা সামাজিক. আন্দো- 
জনে, শিক্ষা প্রসারে ও আরও নতুন 
নতুন চিন্তা-ভাবনান্ন আমাদের পথ- 
নির্দেশ করে গেছেন । 

এই রকম নাম না জানার্দের এক- 
জন বিরাট মাহৃষ ছিলেন কৃষ্ণকমল 
ভট্রাচার্ধ। বিদ্যাসাগরের প্রিয় ছাত্র ও 
কৌতৎ্-এর শিষ্য কষ্চকমল ১৮৪০ সালে 
জন্ম গ্রহণ করে ৯২ বছর পর্যস্ত বেঁচে 


বর্তমান, সমাজের প্রধান এঁতি- 
হাসিক গতি হল নগর ক্বপায়ণের 


গঙ্গাতীরের কয়েকটি গ্রাম নিয়ে 
কলকাতা নগরের হৃষ্টি। বুটিশদের 
সরকারী কাজে ও বাণিক্থ্যিক কাঙ্ধ- 
কর্মের সঙ্গে যুক্ত হবার বাসনায় গ্রাম- 
থেকে লোক আদতে আরম্ত করে। 
বৃটিশ সরকারের সহায়তায় ভেঙে 
পড়া জমিদার শ্রেণীর কিছু অংশ 
ও সামাজিক চেতনায় রেখে গেছেন । 
১৩১৭ সালে ইং ১৯১০ সালে কুষ্ঝ- 
কমল ৭* বছর বয়সে বিভন উদ্যানে 
( বৰ্তমান রবীন্্কাঁনন) নিজের ম্থৃতি- 
কথায় বলেছেন “পোস্তার রাজা 
নরদিংহ দেড়শত শিক্ষিত বুলবুলি 
লইয়া আমিতেন, ছাতুবাবুও দেড়শত 
,বুলবুলি আনিতেন। উভয় দলের 
মাঝখানে কিছু খাছ্ত্রব্য ছড়াইয়া 
দেওয়া হইত; সেই খাবার লইয়া 
তাহাদের লড়াই বাধিয়া যাইত |” 
অনুমানে মনে হয় ১৮৫০ 
সানের আগে পরে ষখন কৃষ্ণকমলের 
বয়স ১০/১২ হবে সেই সময় এই 
বুলবুলির লড়াই তিনি দেখেছিলেন। 
কৃষ্ণকম্ল বলেছেন “বছ পুরুষ যাবৎ 


করেছিলেন, অপর আর 
একটি শ্রেণী মধ্যবিত্ত বাঙালী ও কিছু 
উচ্চবিত্ত লোকজন এই শহরের বুকে 
ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, স্ত্রী শিক্ষা, 
সমাজ আন্দোলন করেছিলেন ।' এই 
কলকাতার বুকে উনিশ শতকের 
পঞ্চম দশকে যখন বুলবুলির লড়াই, 
পায়রার লড়াই, বাচখেলা, নেক] 
বিহার, বাঈদ্রী নাচ প্রভৃতি চলতো, 
ঠিক সেই সময়ই শিক্ষা, সংস্কৃতি নিয়ে 
সার! কলকাতা আন্দোলনে মুখর 
হয়েছিল । 


এমন অনেক যান্যের নাম আমর! - 


থেকে অনেক স্বরণীয় অংদান সাহিত্যে 


আমরা ব্রার্মণ পণ্ডিত৷ প্রপিতামহ 
কৃষ্ণকিহ্বর; পিতায়হ ঘনশ্বাম, পিতা 
রামজয় সকলেই অধ্যাপক ছিলেন, 
বসাক-বাবুদ্ধিগের মধ্যে রাধাকষ্ণ 


, ছুপ্জিপাডা 


পার্কের কাছে সাথাঘবা গলিতে । 
যেকে গণেশ টকীজ 
সিনেমার কাছে বালক কৃষ্ণরুমল 
বহুবার -আসতেন। যে ঠাকুর 


বসাক তখন 105258:5র দাওয়ান ৷, পুজোর ভার গ্রহণ করে কুষ্ণকমলের 
তাহার বিমাতার নাম ভাগ্যবতী বাবা রামজয় টাকা পেতেন, সেই টাক! 


দাসী । ভাগ্যবতীর যথেষ্ট স্তরীধন 
সম্পত্তি ছিল, ঘনশ্কামকে দিমলার 
বাগানের মধ্যে চারকাঠ! জমির উপর 
একখানি দ্বিতল বাড়ি কিনিয়া দিলেন 
ফলতঃ বসাকবাবুদের আমরা বসাক- 


বাবুদের অঙ্নে প্রন্থিপালিত”। প্নী- 


বসাকবাবুদের অন্নে বাংলার নব 
জাগরণের বিতক্কিত পুরুষ কুষ্ণকমল 
প্রতিপালিত হয়েছিলেন 

কতো ম্প্ট কথায় কষ্ণকমল 
স্বীকার করেছেন! এই মালির 
বাগান বিভন ষ্টরীটের অনাথবাবুর 
বান্ধার এবং বিভন স্ট্রীট পোষ্ট অফিসের 
উত্তরে দঞ্জিপাড়ার ' দক্ষিণ পশ্চিমে" 
অবস্থিত ছিল । অঙমানে' হয় মধ্য 
কলকাতার জীবন ও সংস্কৃতির অনেক 
কিছু কষ্ণকমল, দেখেছিলেন । যে 
বসাকবাবুধের কথ! কৃষ্ণকমল বলে- 
ছেন ত্বারা থাকতেন গণেশ 'টকীজ 


বদ্ধ হয়ে যায় কৃষ্ণকমলের বয়স যখন 
১৪ বছর-] কৃষ্ণকমল এই টাকা যে 
নিতে আসতেন এ অঙুমান অসঙ্গভ 
নয়। সেই সময় কলকাতার পথ- 
ঘাটের অবস্থা ঘে কি ছিল সংবাদ 
প্রভাকর পত্রিকার ১৫-২-১২৬৪ সাল 
ইং ১৯৫৭ সালের সম্পাদকীয়তে বল! 
হয়েছে “বেশ্তার ইচ্ছাহুসারে নকল- 
স্থানে বাস করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত 
হওয়াতে আরে! মন্দ হইয়াছে তাহাতে 
অনেকে স্ুপথ পরিহারপূর্বক তাহ'- 
দিগের কুহক চক্রে পতিত হইয়! 
উঠিয়াছে তাহাতে বিজ্ঞলোক মাত্রের 
অস্তঃকরণে ভয় জঙন্িয়াছে, এমন 
পল্লীপথ বাঁ গলি মাই যেস্থানে বার- 
বিলাসিনীদিগের আবাস স্থান দু 
গোচর না হয়।” 

কিশোর কৃষ্ণকমল- যে এই রকম 
কোন বেশ্যার পাল্লায় পড়েছিলেন 


সিনেমার পাশেই  ভারাহন্দরী এ'রকম অহুমান আমি করি। ১৮৫৭ 


সম্নাজ-সচেতন কবি 8 সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
* মিহির আচার্য. 


ছোটো শবে, ছোটো বাক্যে, ছোটো! কবিতায় সরোজলাল গভীর 
ব্যপ্তন! আনেন তার কাব্যশরীরে । কবিতায় কোনে! রঢ়তা কিংবা চিৎকার 
তিনি পছন্দ করেন না। নরম মেজাজে নরম সুরে তার কবিতা ব্যর্থ হয়ে 
ওঠে । অবশ্যই একদিনেই এই পিন্ধি তিনি লাভ করেননি, ক্রমাগত নিজের 
দ্বিধান্বন্দের সঙ্গে তাকে লড়তে হয়েছে, মধ্যবিত্ত আত্মস্থখী ভাবালুতা তাকে” 
কাটাতে হয়েছে । অগ্নিগর্ভ সময়ের বৃত্তের মধ্যে তাকে সন্গান, শ্বৈরাচারকে 
প্রত্যক্ষ করতে হযেছে এবং তার থেকে তাঁকে শিক্ষা নিতে হয়েছে । তিনি 
বল্‌তে পেরেছেন £ 

ধার কাছে গোটা জীবনটাই জেলখানা 

তার কাছে তুমি পর নও 

কী করে যে আস্মীয়তা গড়ে উঠেছে! 
তাই: | 
চেতনার আগুন হয়ে আজ তা খা খা] পুড়িয়ে দিতে চাইছে সত্ব 

তুমি সকাল তৈরি করে রাখছ 

আমূর] সময় হলেই হাতে তুলে নেব। 

কবিকে “৪ডিসিয়ামের মতে!’ কবিতায় বিশাস করতে হয় যদ্দিচ তার 
সংকমীঁদের মধ্যে কেউ গাধা, কেউ শুয়োর, কেউ দুমুখো সাপ ভথাপি-এও 
তিনি জানেন £ | 

আমার সহকমঁদের মধ্যে কেশয়-ফোলানে মান্য আছে 
*. খে ওডিনিয়াসের মতো দাড় বায় আর সমূত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে * 

আমি ওভিসিয়াসের মতো বৃদ্ধ ভিক্ষুক সেজে 

নিজের প্রাসাদেই অপমানিত হই 


Le 


কিন্ত আমাকে উপযুক্ত সময়ের জন্য প্রতীক্ষ! করতে হয় » ও 


ও লাল সময় গুণতে জানেন এবং- সময়ের স্তরগুলিকে নিখুত 
৫ ক্ষ€ও করতে পারেন। বিপন্ন সময়ে তিনি সুভাষ মুখুজ্যের উদ্দেশ্তে 
গ্রাম 'ঘণাকে ছু'ড়ে মারতে পারেন ‘বমস্ত’ কবিতায় £ 

রর প্রঙ্গার! ননী হোক না হোক আজ গপত 


বৈষম্য কমুক না কমুক আজ সমাজতম্ 

কযা বলা যাক না যাক আজ শ্বাধীনতা 

ফুল ফুটুক না! ফুটুক আজ _বমন্ত । 

আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমার্জেন্সির কৃষ্ণ অধ্যায়ের প্রেক্ষিতে 
সুভাষ মুখুজ্যের মতো বাক্কিদ্বের কী নির্যয সমালোচন1। হয়তে। কবি 


= হিসাবেই অগ্রগামী কবিকে তার স্থাঘা এই সমালোচনা । 


মরোজলাল ছু একটি লাইনে ব্বদ্ধেশের ভয়াবহ চিত্রটি আকেন £ 

মরা মায়ের মাই টানছে 

জ্যান্ত ছেলে, 

সে দুর্ভিক্ষ কাটিয়ে দিয়ে 

বেঁচে থাকবে । 

স্বদেশ, সময়, মনুষ্যত্বের জয়গানে কখনো তিক্ত, কখনো বিধুর, কখনে! 


ক্রোধে উদ্যত খড়গ সরোজলাল । 


সময়ের শহীদদের কবি এইভাবে শ্রন্ধ জানান £ 
একটি শান্ত মৃতদেহ 
ভার বুকে যুখে নরহস্তচালিত জথমের দাগ 
সেখানে এসে চুমু খাচ্ছে ঘাসের শিষ 
চাদ | 
শিশির 
সমস্ত পৃথিবী, মাঠ, প্রান্তর 
সে মহীয়ান 
স্বপ্ন সেখানে বাসা বেঁধেছে ll 
পিঁপড়ে নয়, কোনে! পাখির. ঠোট নয় 
' স্থম্বর আমাদের ভালোবাসা । 
আত্মপ্রেষে নয়, বৃহৎ, জীবনকে দেখবার এই জলন্ত অঙ্কভৃতিই কবিকে 
তার অভীগ্সিত লক্ষ্যে নিয়ে যাবে। i. 4 


৯ সাত 
সালে কৃষ্ষকমল কাউকে কিছু ন! বলে 
হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। 
এই পালিয়ে খাওয়ার পিছনে ষে 
কোন বেস্কা ছিল অনেকদিনের অঙ্গ: 

লক্ধানে আমি কিছুটা বার করতে 
পেরেছি। নেই সমগ্র যে জার গায় 
কষ্চকমল থাঁকতেন, তার আশেপাশে 
রামবাগান ও সোনাগাছির কাহা- 
কাছি কোন বেশ্যার * পালায় 
যে কৃষ্ণকযল পড়বেন 
এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। 
কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর সে ্্‌ 


কষ্চকমলের ছোটবেল। থেকে বন্ধুত্ব 


ছিল। কৃষ্চকমল বলেছেন “বিহারী-&. 
লাল আমার খুব বাল্যকাঙ্গের বন্ধু 
ছিল। আমা-অপেক্ষা তিনি ৩,৪-,, 
বৎসরের বড় ছিলেন, কিন্তু সে কারণে 
আমাদের উভয়ের গলায় গলায় ভাব 
হইবার পক্ষে ব্যাঘাত হয় নাই” ।. 
কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী তার বঙ্গ- 
সুন্দরী কাব্যে স্থবরবাল! কবিতান্থ 

বন্ধু কৃষ্ণকমলের জীবনের পরোক্ষ 
ঘটনার ছায়া কিছু পর্রিমাণে এই 
কবিতার মধ্যে দিয়েছেন। কবিতার 
এক জায়গায় আছে 

: «আচম্বিত আসি হৃদয়ে উদয় 

শ্যামল.বরণ! নবীন বাব? 
' পেশৌয়াজ পরা পারিজাতময্র . 
' গলে দোলে পারিজাতের মাল!” ' 
পেশোয়াজ পর! এই নাবী ষে 

১৬।১৭ বছরের, রুষ্কমলকে আকর্ষণ 
করেছিলেন, এবং এই নারীকে 
নিয়ে যে তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন 
এবিষয়ে কোন লন্দেহ নেই । অঙ্ুঃ 


“মানে মনে হয় ২২ বছর বয়সে কৃষ্ণ- 


কমল আর একটি নারীকে ভাল- 
বেসেছিলেন । এর প্রমাণ পাওয়। 
গেছে । কৃষ্ণকমল নিঞ্জেই বলেছেন 
*১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আমি প্রেদিডেন্সি 
কলেজের “অধ্যাপক নিযুক্ত হই । 
পরিণীত শিক্ষিত যুবক কেন দারান্তর 
গ্রহণের জন্ত আত্মহারা হইল ?” 
এই দ্বিতীয় নানী কে তার হদিস 
আমি করতে পারিনি । ১৮৭* সালে 
যখন কৃষ্ণকমলের বয়স ৩০ বছর সেই 
সময় আর একটি নারী এনেছিল, 
তখন কৃষ্ককমল হাওড়া বাস 
করতেন। কৃষ্ণকমল বলেছেন, 
«১৮৭২ আষ্টান্দে চাকরি ছাড়িয়! দিয়. 
আমি হাইকোর্টে ওকালতি আর্ত 
করিলাম । এ বৎসর আমি সেনেটেন 
সভ্য হইলায় ) ঘুনিভাগিটির ফেলে 
হইলাম বটে, কিন্ত এই সময়, আমার 
জীবন এত জটিল হইয়া গেল যে, 
আমি খুব অল্প মির্টিংয়ে উপস্থিত হই- 
তাম |” ইং১৯২৬ সালে ৮৭বছর বয়সে 
বিপিনবিহারী গুপ্চের কাছে নিজের 
স্থত্তিকথায় ক্ষ্ণকমল যে “জীবন এত 
জটিল হইয়াছিল” উল্লেখ করেছেন 
তাতে ১৮৭২ সাল উত্লেখ করাতে 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 











'ভাব্রতী আপেরার ‘জীবন মৃতু 
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সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ | 
ডাঁঃ বিশ্বনাথ রায়ের কাহিনী আইভি ব্রাউন-এর ছদ্মবেশে গোপার 


জীবন মৃত্যু’ অবলম্বনে "বাংলা ও 


হিন্দিতে ইতিমধ্যেই চলচ্চিত্র নিগ্নিত ০ 


হয়ে গেছে। এবার যাত্রার আসরে 
তার আগমন ঘটল। পালাব্প 


/ দিয়েছেন সতাপ্রকাশ দত্ত । নির্দেশক 


£"হললন প্বপনকুমার প্রশাস্ত ভট্টাচার্য 
: ঠস্থর্হুষ্টি করেছেন গত ২০শে 
+মেপ্টে্র স্টার রজমঞ্চে ভারতী অপে- 
»এক্সার প্রযোজনায় তাদের নতুন মর- 


১ 


শুঁমের এই পালাটির প্রথম অভিনয় 
অনুষ্ঠিত হয়। ন ৰ 
‘জীবন মৃত্যু” পালাটির মধ্যে 


নাটকীয়তা আছে, -রহস্ময়তাও 
আছে-_কিন্ত নেই সেই প্রাণশক্তি 
যা কাহিনীকে সতেজ করে আবেদন- 


ধন্য করে তোলে। এখানে নাটকীয় . 


রহস্ত সুধু অতিমাত্রায় চপলতা৷ সৃষ্ট 


' করে মেলোভাম্যুকেই প্রশ্রয় দিয়েছে 


কেবল নয়, অকিঞ্চিৎকর লঘু ক'রে 
দিয়েছে “গোট! ব্যাপারটি । এমন 
সব ঘটনাও দেখা গেছে পালাটিতে 


যেখানে প্ররোজনীয়ত ও যোৌক্তি- 
কত্যর প্রশ্ন সহজেই উঠতে পারে" 


বাস্তবতার, “বিচারে । ' আদর্শনি্ 
গোপা ষখন আইভি ক্রাউন পেজে 
ভার সর্ধনাশকারীদের কাছে, চহাজির 


হয় এবং প্রতারণা ক'রে টাকা হাতিয়ে 


নেয় তখন চরিত্রটির মধ্যে. সামধস্ত 
কিছু খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হয়ে ওঠে। 


প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি 
নিধিলবঙ্গ প্রাথমিক, শিক্ষক 
সমিতির পক্ষ থেকে গত ৮ই ও-১১ই 


সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রী (প্রাঃ ও মাধ্যমিক) 
পার্থ ঘের নিকট বন্তা কবলিত জেল1- . 


গুলির প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষকদের 
কতগুলি আশু সমন্তার সমাধান কল্পে, 
একটি স্মারকলিপি পেশ. কর! 
হয়েছে এবং পরে দে সম্পর্কে 
বিস্তারিত. আলোচনা" ' হয়েছে । 


বন্ধ! কবলিত শিক্ষকদের এক মাসের - 


বেতন অগ্রিম হিসাবে মর» প্রভি- 
ডেন্ট ফাণ্ড থেকে লোন দানের ক্ষেত্রে 
ক্রুত ও উদ্ধার ব্যবস্থা, ছাত্রছাত্রীদের 


আহার্খ, পোষাক ও শিক্ষোপকরণ * . 


সরবরাহ, বন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতি- 
গ্রন্থ বিগ্ভালয়গুলির নির্মাণ ও মেরা- 
মতের জন্য অর্থ সাহায্য এবং পূজার 

অক্টোবর মাসের বেতন দানের 
ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলির ,অগ্রাধি- 
কারের ভিত্তিতে কার্যকর করা 


হয়েছে । প্রতিনিধি দলে. ছিলেন 


সাধারণ সম্পাদক শ্রীগোক্লানন্দ রায়, 


অন্যতম সম্পাদক শ্রীপ্রশান্ত বসু, * 


কোষাধ্যক্ষ জীঁবিনয় ভৌমিক । 


উপস্থিতি শুধুই স্টান্ট-_এবং চরিত্রটি 
এতে প্রতিষ্ঠিত হয় {ন । ঠিক একই 


ভাবে ফতিমা ইত্রাহিম. ‘বেশে গোপা 
চরিত্রটি কেবলই চমক স্ুট্টি করে ও 
চরিত্রটিকে বিশ্বান্ত করে তোলে না। 

সাধারণ স্তরের এক সাসপেক্সধর্মী 


‘কাহিনী ‘জীবন মৃত্যুর মধ্যে আর 


ও সততার কথা কিছু আছে, অসাধু 


. ও ছু্নীতিপরাক্ণণ লোকদের শোচনীয় 
“পরিণতির ছবিও আছে, কিন্ত যে রস 


চেতনার লঞ্চারে সমগ্র ব্যাপারটি 
মনকে স্পর্শ করতে পারে, *ভারই 
একান্ত. অভাব প্রবং সে কারণেই 


হত সূদ্দব্নতরন। 
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পালারূপটিও রসোতীর্ণ হতে পারেনি! 


তবে এ পালার প্রধান আকর্ষণ হল 
অভিনয় । - প্রায় প্রতিটি - চরিত্রই 


"শিল্পীদের সনিষ্ঠ অভিনয়ে  দূর্শনীয় 


হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে 


হয় ্বপনকুমার ও স্বপ্নাকুমারীর নায় । 
“অশোকের ভূমিকায়, শ্বপনকুমার 
- আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। 


তার অভিনয় সনের কিন্তু তিনি যদি” 
উদ্বাত্ত কঠ হতেন, তবে সে অভিনয় 
} গোপা চরিত্রে 
হ্বপ্নাকুমারী কি অভিব্যক্তিতে আর, 
কি বাচনভংগীতে যথেষ্ট মুন্দিয়ানার 
হ্বাক্ষর:রেখেছেন। তবে বিষ্ভালয়ের 
শ্রিক্ষিকারূপে তীর চড়] “মেকআপট1 
বড় দৃষ্টিকটু লাগে । 


. ফিল্মসেন্সর বাস্তুবৌচিত 


হওয়া বাঞ্ছনীয় 


“গত ২১শে সেপ্টেম্বর পি, আই, 


ee! Fo 


কে 
চক 


১৪০. ১৯১৯ এ চি ৪ 
অত পা এত উতর) ১০7১ বক 4৯৯ ০১ 
চা নি TEAL Sg Sie 





শুধু প্রতীক নয়” কুষির সর্বাসীণ উন্নতির জন্য রাসায়নিক সার 
উৎপাদন, বিপণন, উন্নত প্রথাপ্ন চাষবাসের কলাকৌনজ-সব- 


এ 


» প্লকম হাতিয়ার নিয়ে চাষী ভাইদের পাশে জামরা উপচ্থিত। 


পশ্চিমবঙ্গ সমেত সমস্ত পূর্বাঞ্চলের চাষীভাইদের দোরগোড়ায় 
সার ও চাষবাসের আন্ষদিক সাহায্য পৌছে দেবার ভার পড়েছে 


চা 


নবগঠিত হিন্দুস্থান ফাটি লাইজার কর্পোরেশনের ওপর? 


এই খরিফে আমন ধানের চায়ে চাষীভাইর যাতে ঢের বেশী 
ফলন ও লাভ ঘরে তুলতে পারেন, সেজন্য আগের মভই্‌ সুফলা ও 
ইউরিয়া সার বিভিন্ন এলাকার এইচ এফ সি ডীলারদের কাছে 


পৌছে গেছে। বিনা খরচে জমির মাটি পরীক্ষা, ফলাফল-এর ১৮ 


ভিত্তিতে সার প্রয়োগের সুপারিশ, চাষবাসের কাজে সবরকম 
পরামর্শ ও সাহায্য চাষীভাইরা শুধু আগের মতই নয়, আরও কাছ 
থেকে, আরও নিধিড় করে পাবেন হিন্দুস্থান.ফার্টিলাইজারের প্রতিটি 


কমীর কাছ থেকে । 


দর্পণ || শুক্রবার, ৬ই অক্টোবর ১৯৭৮ 


বি-র কনফারেন্স রুমে অস্থঠিত এক 


সাংবাদিক সম্মেলনে ফিল্ম সেম্দর. 


বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রীকে, এল, 
খান্দপুর তার ভাষণে বললেন, ১৯১৬ 


পালে ঘে; নীতি ও আদর্শের ওপর : 
ভিত্তি করে ফিল্ম ঘ়েন্সরের বিভিন্ন ' দুতা 


ধারা ও বিধি রচিত হয়েছিল, 
আজকের যুগ ও সমাজের পরি- 
প্রেক্ষিতে সেগুলির যথাষথ সংস্কার 


সাধন করে এর বাস্তবোচিত রূপ 


দেওয়া]! বাঞ্ছনীয় | যদিও ১৯৭৪ 
সালে সেন্সর বিধির কিছু. সংস্কার 
হয়েছিল, তবুও সেটা যথোচিত ছিল 


ন]। শিল্পস্থটির খাতিরে অষ্টার ' 


শ্বাধীনত! যতটা সম্ভব অন্ধন্ন রাখা 
যায়--সে দ্বিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। 


সংগে সংগে'বর্তমান সমাজের ওপর 


চলচ্চিত্র কোন বিরূপ প্রতিতিয়া 





এই শন্পিফে অধিক ফলন ও বাড়তি-লাভের জন্য . 


জুতা ইউ 


চাষীভাইদেব দেবায় ব্রতী 
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শাথা কার্যালহা ৪ 


৬ আর. গি..টি. আই. বিজিডংস, দুর্গাপুর-১২ 1 
৬ ৩বি, ক্যামাক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬1 =: 


হপৌরেশন লিমিটেড - 


বিজন বিভাগ : পশ্ডিমবল অঞ্চল | = 


যাতে সৃষ্টি করতে ন! পারে সেদিকেও 
সমান সজাগ থাকতে হবে ।" 


পোলিশ -ুদ্ধচিত্রের উৎসব 


গত ২৩শে সেপ্টেম্বর গোক্িদদনে + 


কলকাভান্থ পোলিশ গণ প্রজাতন্ত্রের 
বাস ও ফেডারেশন অফ ফিল্ম 
সোসাইটিঙ্জ-এর উদ্যোগে আয়োজিত 
পোলিশ 'যুদ্ধডিক্রের উত্সব অনুষ্ঠিত 


. হল। ‘পোলিশ’ পিপলস্‌ আমি-র 


৩৫তম বর্ষপুতি উপলক্ষে এই অঙ্থষ্ঠান 
পোলিশ গণ্প্রজাতশ্ত্রের কলকাতাস্থ 
ভাইস কনসাল মিঃ জ'| জারেমচুক 
উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন.। 
রাজ্য. সরকারের তথ্য ও সাংস্কৃতিক 


বিভাগের ভারপ্রা্ত মহ প্রবুদ্ধদেব , 


ভট্টাচার্য অছুষ্ঠানের প্রধ্ধন অতিথি 
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন । পোল্যা- 


তাৎপর্য সম্পর্কে- সারগর্ত আলোচনা 
হয়। 
ওয়াঁ্ড? ছবিটি প্রদ্শিত হয়।" 

- lb 


. 


উজার 


৩ শহীদ সূর্য সেন স্ৰী, বহরমপুর, মুশিদারাদ. _ Ass 


৬ চুদি বোস হেড, মেদিনীপুর 
' গজ বিধান রোড, শিলিগুড়ি, উত্তরবঙ্গ । 


পা 
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গ্ডের যুদ্ধচিত্র নির্মাণের উদ্দেশ্য ও » 


পরিশেষে ‘এণ্ড অফ আওয়ার ' 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৬হ অক্টোবর ১৯৭৮ 


‘- খন্বিক ঘটক 


খত্বিক £ সুরমা ঘটক। আশা 
প্রকাশনী, ৭3, মহাত্মা গান্ধী রোড, 
কলকাতা-৭০০০০৯ । আঠারো 
টাকা। 
একজন বাংলাদেশের ছেলে একট1 
গেরুয়া পাণ্তাবী গাঁয়ে, কাধে একট! 
ঝোলা নিয়ে রওনা হয়েছিলেন 
জীবনের পথে । খত্বিক। খত্বিক- 
কুমার ঘটক। চলচ্চিত্র পরিচালক 
হিসাবে ধার খ্যাতি আঙ্গ ভারত 
অজোড়া ।. পঁচিশ বছরে ছবি করেছেন 
সাকুল্যে আটটি । বেশ কিছু ছবি 
তৈরী করা শুরু. করেও শেষ করতে 
পারেন নি। আমাদের দুর্ভাগ্য. 
ভেবেছেন আরো অনেক ছবি করার 
কথা--আরণ্যক, নকপী কাথার মাঠ। 
প্রথম পরিচালিত ছবি দেখান হয়েছে 


মৃত্যুর পর। ছবি করেছেন মুক্তি 
পারনি। আবার ছবি করেছেন 
দর্শক নেয়নি । তা সত্বেও বলেছেন 
"আপনারাই.সব। আপনাদের রাঁয়ই 
সব।” নদীমাতৃক দেশে তার জন্ম । 
ভালবাধতেন বাংলাদেশকে মনপ্রাণ 
পিয়ে । মেনে নিতে পারেন নি বাংলা 
বিভাগকে । । সাহস ছিল, সততা 
ছিল। বল্তেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
মেকি, ঝুটো। সমস্ত ধ্যান্‌-ধারণ!, 
দুঃখ, বেদনা, স্বণা, ভালবাসা, জালা 
নিপুণ হাতে দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলে- 
ছেন তার ছবিগুলিতে । একট! ছবিতে 
সমস্ত ক্ষমতা উজাড় করে শেষ করে 
আরেকটি ছবি তৈরীর যোগ পাবার 
আশায় থাকার অধণ্ড অবসর 
ভরে তুলতে চেয়েছেন নাটক লিখে । 
তা পরিচালনা করে, প্রবন্ধ লিখে, 
কখনও বা চাকরি করে। চূড়ান্ত 


অভাবের মধ্যেও অন্যায়ের সঙ্গে 
মাপোষ করেন নি। তার লেখা প্রবন্ধ 


1 তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার তরুণ পরি- 
চালকদের এবং চলচ্চিত্র প্রেমিকদের 
হাছে পথনির্দ্ে শিকার কাজ করে। 


সেণ্ট টমাস স্কুল 
(ওয় পৃষ্ঠার পর) 


র যেমন খুশী তেমন চলেছে । - 
নকি নবাগত “অধ্যক্ষ? মিঃ 
যরণও ছুলে কোনদিন ঠিক 
আমেন না। শোনা যাচ্ছে, 
নি নাকি একই সংগে খিদিরপুর 
স্কুল ও সেন্ট টমাস স্কুলের অধ্যক্ষ । 
₹ই সংগে ছুটে] স্কুলে কি করে মিঃ ' 
মরণ কাজকরেন তা ভাবার. 
। এদিকে" ফাদার মুখার্জি ও 
রা1/ন্ট”টযাস স্কুলের ওপর 
সী করার ব্যাপারে গবপ্সিং বৃভিন্র 
[5 নিয়ে আইনগত- প্রশ্নে- 
তের শরণাপন্ন হচ্ছেন | E 





Ed 


মিহির সেনগুপ্ত 


তার প্রথম ছবি ঠিক সময়ে মৃক্তি 


পেলে তিনিই হতেন নব-চলচ্চিত্র . 


আন্দোলনের প্রথম পুরুষ । এট! 
অবস্য সবচেয়ে বড় কথা নয়। সব- 
চেয়ে বড় কথা দেশ ও দেশের মাহ 
সন্ধে তার ভালবাসা, নিপীড়িত উৎ- 
খাত মাম্যদের প্রতি তাঁর দরদ, 
অত্যাচারিতদের সঙ্গে তার একাত্মতা । 
থত্বিক যূলতঃ ছিলেন কল্পনাপ্রবণ 
ও অভিমানী এবং ফলতঃ অশাস্ত, 
চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ | হ্বপ্প দেখতেন একদিন 
এ সমাজ পাণ্টাবে--“সেদিন রাস্তায় 
এত ওলি চলবে না, এত মাও কাবে 
না, আর আমরা চুটিয়ে ছবি করব ।” 


বিশ্বাস করতেন--“ভয় নেই মরার ' 


আগেই দেখে যাব আমরা, ভারতবর্ষ, 
মুক্ত জনতার পুরোভাগে 1” ভারতীয় 
এতিহের প্রতি, 
অস্তরের শ্রন্ধ। নিয়ে ছিলেন পুরোপুরি 
বাঙ্গালী । শোষণভিত্তিক, শ্রেণীবিভক্ত 
সমাজে ধতিকের প্রতিভা ছিল পণ্য, 
মুনাফালোভী শকুনদের কাছে যার 
কোন-দাম ছিল মা। ঘুর্ধর1 পচা- 
গল! সমাজের নোংরামী, নীচতা 
তাকে ঠেলে দিয়েছে এক অসহনীয় 
অবস্থার দ্বিকে। ধীরে ধীরে মন্ভপানে 
আসক্ত হয়ে পড়েছেন। পরবর্তী 
কালে এই কারণেই রোগাক্রাস্ত হয়ে 
অসময়ে মারা গিয়েছেন তিনি 1. তবে 
শিক্ষিত বিত্রবান ও বুদ্ধিজীবীদের 
নিলিপ্ততা তার মৃত্যুর জন্য প্রাথমিক 
ভাবে দায়ী। 
শিল্পের প্রয়োজনে, সৃষ্টির প্রয়োজনে, 
আমাদের প্রয়োজনে বাঁচিয়ে রাখার 
প্রয়োজন সম্বন্ধে আমরা ছিলাম 
চুভান্ত উদ্াসীন। খত্বিক আজ 
আমাদের মধ্যে নেই, আছে ভার 
শিল্পকর্ম । এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ,পরিচয়ের 
মাঁধামেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাব 
আমরা । এসবের মধ্য দিয়েই তিনি 
বেঁচে থাকবেন আমাদের মধ্যে- 
অমর হয়ে, 

কোন শিল্পকর্মকে পুরিপূর্ণভাবে 
উপলব্ধি করতে হলে স্যক্টফর্তা সম্বন্ধে 
প্রাথমিক, জ্ঞান শ্াবশ্তাক ০1 হলেও 
পরিপূরক | খত্বিকের বছবিধ রচন! 
ও সাক্ষাৎকার থেকে সমাজ-জ্রীবন- 
চলচ্চিত্র সম্বন্ধে তার বক্তব্য ও দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর অনেলটা পরিচয় আমরা 
পাই । তবে শিল্পীর উদ্দাম সৃষ্ট - 
পীলতা খন বিরুদ্ধ শক্তির কাছ 
থেকে বার বার ধান্তা খেয়ে ধীরে 
ধীরে অন্তমূ্ধী হয়ে যায়, শিল্পী যখন 
ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে 
ওঠেন তখন তার অদ্বাভাবিক ব্যব- 
হারের ধকলট! যায় তাদের ওপর 
দিয়ে যারা তার অত্যস্ত আপনজন । 


সংস্কৃতির প্রতি 


একজন . শিল্পীকে 


ব্যক্তিজীবন এব স্ষ্টিকর্ম 


ভালবাসায় খাক্জা একাত্ম তারাই 
শিল্পীর এই ক্ষয়ের মৃক সাক্ষী । 
তাদের বক্তব্য 'জানতে আমরা 
আগ্রহী । 

ধত্বিকের ধ্যান ধারপার, 
সংগ্রামের, ক্ষয়ের বেশ কিছুট! বিবরণ 
আমরা পাই তার জীবনসঙ্গী শ্রীমতী 
স্বরমা ঘটকের ‘ৰত্বিক’ বইটি থেকে। 
ঝ্রত্বিকের জীবনের একট বিরাট 
অংশের বেশ কিছুটা বিধৃত হয়েছে এই 
বইটিতে । 

বিভিন্ন প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ 
এবং চিঠিপত্রকে নিজের বিবরণ দিয়ে 
গেঁথে খাত্থিকের জীবনের একটা ধারা- 











বাহিক বর্ণনা দেবার চেষ্টায় শ্রীমতী 
ঘটক বহুলাংশে সকল । স্ত্রীকে সেখ! 
চিঠিস্তলি শিল্পীকে জানতে আযা- 
দের বিশেষভাবে সাহায্য করে। তবে 
বইটি প্রকাশের চেষ্টা আরে/- একটু 


সময় নিয়ে করলে শিল্পীর মানসিক-' 
“ ভালবাসি বিশিষ্ট প্রতিভা হিদাৰে, 


তার আরে! গভীরে গিয়ে তা তুলে 


ধরার সুযোগ হয়ত লেখিকা পেতেন। 


হ্কুগে বাঙ্গালী অল্পসময়ের মধ্যেই 
আবার খত্বিককে তৃলে যাবে এ 
ধারণাটা! প্রকাশকের মনে যুক্তিযুক্ত 
ভাবেই কান্দ করেছে” বলে মনে হয়। 
কিছু মুদ্রনগ্রযাদ পাঠককে বিভ্রান্ত 
করে। এসবের সংশোধন পরবর্তী 
সংস্করণে হবে নিশ্চয় । বইটার ছাপা 


করতে_তাহলে হয়ত 


এবং বাধাইয়ের কাঞ্জে যত্বের ছাপ 
আছে। ' প্রচ্ছদের চিত্রটি ' শিল্পীর 
দরদী বেছনাতুর অন্ত দৃষ্টি সম্পন্ন রূপটি 
হুল্রভাবে তুলে ধরে । শা 
খত্বিক বলতেন-_-“বইপড্রা আমার 
ধর্ম ৷’ আমরা বারা তাকে শ্রদ্ধা করি, 


সংগ্রামী চেতনার প্রতিমূত্তিহিসাবে 
দরদী পরিচালক হিসাবে, আহ ই 


পারি না বইপড়াকে আমাদের মী 
কোনদিন । ॥ 
আমাদের ও-এই সুন্বর বইটা পড়া 2 
হয়ে ঘাবে। 


সম্প্রতি চীন ঘুরে এসে স্থুরেন ছভ যা বললেন 


কয়েকদিনের মধ্যে ভূলে গেলাম 
আমি বিদেশে এসেছি। পিকিং, 
সাংহাই, হাংচাও থেকে শুরু করে 
তাবাই যেখানেই গিয়েছি সেখানেই 


পেয়েছি আস্তরিক সাদর অন্যর্থনা। 
ভারতের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে 
তোলার জন্যে ওরা এখন উন্মুখ হয়ে 
আছেন।” 


কথাগুলো বলছিলেন সেদিন 
রবিবার গ্রীশ্থরেন দত্ত। নিউ বুক 
সেপ্টাম্পের ডাইরেক্টর শ্রীহরেন ততই 
প্রথম বাঙালী পুস্তক ব্যবসায়ী যিনি 
চীন-ভারত বিরোধের দেড় দশক 
পর চীন সফরের স্থষোগ পেলেন । 
প্রীদত্ত চীনের বিদেশী পুস্তকালয় 
গজি হুদিয়ানের , অতিথি হিসেবে 
বিশ দিন কাটিয়ে সম্প্রতি কলকাতা] 
ফিরেছেন । শ্রীদরত্ত চীন সফরকালে 
শুধুমাত্র পুস্তক প্রতিষ্ঠানের মাহুষের 
সঙ্গেই সাক্ষাৎ করেন নি তিনি জন- 
গণতান্ত্রিক চীনের সাংস্কৃতিক জগতের 
বিশিষ্ট বাক্তিদ্রে সঙ্গে মিশবার 
স্থযোগ পেয়েছেন ; এ ছাড়! শ্রীদত্ত 
ওখানকার চাষী-মজুরের সঙ্গে প্রাণ 
খোলা আলাপের সষোগ প্য়েছেন । 


* দত্ত তার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেন, 


সমাজতন্ত্র ষে মাস্থষের জীবনে এনে 
দেয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন: চীনে না 
গেলে এট! প্রত্যক্ষ করা যেত না। 
প্রাক-বিপ্রব যুগে শ্রীমতী শু-কে ভিক্ষে 
করে বেচে থাকতে হত কিন্ত এখন 
তিনি চীনে পেয়েছেন মর্যাদার 
আসন। শ্রমতী শু ও শ্রীযুক্ত শু 
এখন চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছেন, 
ওরা শ্রমিকের কাঁজ করতেন-। গুদের 
ছেলে-মেয়েরা ভাল চাকরী করেন, 
ওঁর ছেলে বৌও কাজ করেন। ওুঁরা 
থাকেন দাংহাইয়ের . একটি ভাল 


ফ্রাটে ! পেনশনের টাক! ও ছেলে- 
মেয়েদের আয়ে শুর] চমৎকার 
আছেন ।” 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


এক প্রশ্নের উত্তরে, তিনি জানান 
চীনে শ্রমিকদের ন্যনভম মাপ মাইনে 
হচ্ছে ছেচল্লিশ ইউয়ান, সর্বোচ্চ একশ 
থেকে একশ ইউয়াঁন, প্রকাশক 


"সংস্থার সর্বোচ্চ মাথ! একশ-র কিছু 
সংস্থার. 


বেশী পান। প্রকাশন 
সাংস্কৃতিক কাদের মুর হিসেবে ধর! 
হয়, একজন ভাষ|বিদ ও মুর । আমি 
এমন দু'জন দোঁভাষীর দেখা পেয়েছি 
ধার] ছু'জজনে মিলে সোয়াশর” নীচে 
মাসে আয় করেন। কিন্তু এই আয়ে 


ওর] চমতকার আছেন; বাড়ি 
ভাড়া ঘৎ্সামান্ত।' ফল সবজী 
নামমাত্র যূল্য। চার ইউয়ানে 


রোজ আব লিটার করে দুধ পাওয়! 
যায়। কমলালেবুব এক বোতল 
১৫ চীনা সেপ্ট, চালের দূর-_(একশ" 
কেটি পরিমাণ) সাড়ে ষোল ইউ- 
যান অর্ধাৎ এন্ড কেজি তাল চাল 
১ টাকা ৬০ ভারতী মুদ্রা, মাংস 
এক কেটি ৯৫ চীনা. সেন্ট এককেটি 
ডিম (ওজনে এখানে বিক্রয় 
হদ)৮৫ চীনা সেপ্ট। (প্রসদ্ত 
উল্লেখ্য, চীনা ছু'কেটির পরিমাণ এক 
কেজির মত। চীনা মুদ্রা এক ইউ- 
য়ানে ভারতীয় টাক! সাড়ে চার 
টাকা থেকে পাচটাকা।) তিনি 
আরও বলেন, “চীনে, চাকুবী থেকে 
অবসরের বয়স--শ্রমিকদের জন্য 
(পুকষ শ্রমিক ৫৫, মেয়ে শুঁমিক- 
৫০ ), অফিলকর্ণচারী ও অন্যান্তদের 
ক্ষেত্রে (পুরুষ ৬০, নারী ৫৫)। 
শ্রমিকর] সরকার থেকে মাসে পেনসন 
পান ভার বেতনের শতকরা সত্তর. 
ভাগ। শ্রমিকদের জন্য বিনা ব্যয়ে 
চিকিৎসা ও. “ওষুধের ব্যব্স্থাঁ চীনে 
আছে শ্রমিকদের পোদের অবশ্য 
কিছু দক্ষিণ দিতে হয়। অন্যান্তদের 
ক্ষেত্রে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে 
গেলে চার ইউয়ান দিতে হবে 


পনৈয়ো দিনের শ্রন্তে । এই চার ইউ- 


যানে শরীরের যাবতীয় পরীক্ষা ও 
ওষুধপত্রের ব্যবস্থা কর] হয় ।” চীনা 
শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে জানান, “মাধা- 
মিক ও প্রাথমিকের জন্তে ছ"মাসের 
জন্তে যথাক্রমে ছয় ও তিন ইউয়ান 
দিতে হয়। ভবে পাঠ্যপুস্তক সরকার"... 
সরবরাহ করেন ।” | রি 
শীক্ছরেন'দত্ত জানান, চীনে এখন 
চার চক্রের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন _ 
হচ্ছে। চারচক্রের আমলে চীনের 
শিল্প সংস্কৃতির দফারফার দৃষ্টান্ত 
হিসেবে তিনি আরও বলেন যে, 
বিখ্যাত উন পাও দাই আর্ট দুঁডিওর 


'হয়েছিল ধ্বংসাবেশ অবস্থা । চারচক্র 


চিরায়ত শিল্পকলার কাজ বন্ধ করে 
দিয়েছিল, এমন কি চীনা শিল্পী ছ 
পিয়ের ঘোড়া আকা বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছিল । এখন আবর সেগুলোকে 
বাচিয়ে তোলা হচ্ছে। হাংচাওয়ের 
বিখ্যাত প্যাগোডা ধ্বংস করার মত- 
লব করেছিল চারচক্র, চৌ এন লাই 
গিয়ে ঠেকান। নাংহাহিয়ের 
সরকারী পিনহযা প্রকাশন 
সংস্থার হয়েছিল খুবই দুরবস্থা, 
বুর্জোয়া শিক্ষা সংস্কৃতির দোহাই 
তুলে বই ছাপা প্রায্ন বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছিল । তখন বছরে এক হান্দারের 
বেশী (টাইটেল) ছাপ! হত না, এখন 
সেখানে দেখলাম নানাধরণের চার 
হাঙ্গার বই । চারচক্রের হামলায় 
লেখক শিল্পীরা দেশাস্তরী হয়েছিলেন 
পর্যন্ত । সবাৎয়ের জীবনীকার বিখ্যাত 
কবি এমি শিয্পাও হুংকং-এ পালিয়ে 
গিয়েছিলেন ; এখন আবার তিনি 
দেশে এসে কলম ধরেছেন |” 

$দ্ত আশা প্রকাশ ক্রেন যে, 
শিপ্রই দু'দেশের মধ্যে পুস্তক ব্যবসায়ের 
ক্ষেত্রে আও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, হবে। 
চীনে কারিগরী বিষক বইয়ের খুব 
চাহিদ1। 
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বন্যায় দুর্গভির একটি চিত্র 


ৰন্তায় মাবক্ষাইিল থানার ১নং, ২নং 
৩নং, ৪নং ও ১০ মং অঞ্চলের অধি- 
ধাসীর! চরম দুর্দশার সন্মুখীন । ১নং 
অঞ্চলের কুবস্বা, ':২নং অধচলের 
শিমুলিয়া রগড়া, আমলাদাড়ি, 


.নেপুরা» ইটামাডুয়। ও তেলকন্দ 9 


ই” ৩নং অঞ্চলের আস্তি, বৈধা, শাল- 


॥ তড়িয়া, শ্বালবনী, কাঠমুস্তি, 'বহৃডাঁ- 


শাড়ি ও তেঁডুলিয়] ; ৪নং অঞ্চলের 
হনে রোহিণী, আকাশ- 
পুরা, উপুর, হাতিবাদ্ছি, হয়েরুষ্ণপুর, 
চির বাহাদুরপুর, 
আঙ্ধারী, শ্রালবনী, বিষ্ণুপুর, পারু- 
লিয়া ও ধীৎপুরী ; ১০ নং অঞ্চলের 
লাউদহ, দহবাড়, রাঁসপুরা, কালরুই, 
চেড়াছাড়া ও নৈহাট ' ইত্যাদি 
গ্রামের প্রায় ৪৫০টি. বাড়ী বন্তা- 


. বিব্বস্ত ॥ উত্ত এটি অঞ্চলের প্রায় 


১২০০০ একর পরিমিত" জায়গ! ৩/৪ 
দিবস যাবত জলমগ্র ছিল । প্রায় 
১৫০৭০ মানুষ বিপন্ন । অর্থাহারে, 
অনাহাত্ে, অখাদ্য কুখান্ত খেয়ে জল- 
বন্দী মান্য বন্যার জল পান করে 
কালহাপন করছে! খড়ের গাদা, 
ছোট ছোট: ঘরবাড়ী, প্রচুর গাছ, 


কাঠ, পাট, পুকুরের মাছ ইত্যাদি 


বহু জিনিষপত্র বস্তার জলে ভেসে 


"গেছে ৷ গবাদি পশু, বাড়ীর আসবাব 


পত্র সহ সমস্ত মানুষ গ্রামের কোন 
এক উচু জায়গাতে খোল1-মাঠে 
আশ্রয় নিয়েছে। রোহিনীতে 


* অবস্থিত বি ভি ওঅফিন গত ২।৯।৭৮ 


তাং বিচ্ছিন্ন হক্পে পড়ে। ১1৯৭৮ 
তাং সকালবেলা কাশীভাঙ্গাতে ভিপি 
চালু করে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। 
৪নং অঞ্চলের মঙগলাবাদ্ধি খালের 


মাথায় এক বাধ ছিল। ঝাড়গ্রাম 


উন্নয়ন পর্ষদের সৌজন্যে বচ টাক 


ব্যয়ে উন্ত খালের সংলার কর! হয়ে- 
কতিপয় দুষ্কৃতকারী রাজ্- 
প্রণোদিত হয়ে 


‘চুল; 


নৈভিক উদেশ্য 


নীচের এলাকার লোকজনদের সক 


. না করেই ত! কাটিয়ে দেয়। ফলে 


হুরেকৃষপুর, আহ্ধারী ও এশলবনী 


গ্রামসভার এনাক) হঠাৎ জলপ্রাবিত 
হয়ে পড়ে; আকাশপুরা গ্রামের 
শ্ররবীন্্র নায়েক নামে জনৈক যুবক 
বিপদের ঝুকি নিয়ে উক্ত তিনটি 
গ্রামসভার অধিবাসীদের সতর্ক করে 
দিয়ে বন্যার কবল থেকে এলাকার 


লোকজন ও গবাদি পণ্ড রক্ষার যে, 


ভূমিক! পালন করেছেন ডা প্রশংসা- 


যোগ্য । ২নং ও ৩নং অঞ্চলের মাঙুষ. 


দলমত নিথিশেষে বন্যার্তদের পাশে 
নি , 


মুলতঃ ভনুং নদীর সাম্প্রতিক 


বন্যার্দের অন্য সরকারী 
সাহায্যের পরিমাণ অতি নগণা। 
হয়ত বা ধোগাষোগ ব্যবস্থার অব- 
নতিই এর প্রধান কারণ । অবিলম্বে 
যা প্রয়োক্ষন ত! হলেো- (১) 


 কেশিয়াপাড়া-রোহিণী রাস্তা মেরামত 


করে রোহিণী পর্যস্ত বাস চালু রাখা, 
(২) বন্যার্তঘের দুবেলা! খাবার ব্যবস্থা 


করা, (৩) ৪৫০টি তাবুত ব্যবস্থা (9) 


রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা, (৫) গবাদি 
পশুর খাছ সরবরাহ, (৬) পানীয় 
জলের ব্যবস্থা, (৭) পোশাক পরিচ্ছ: 
দের ব্যবস্থা, (৮) বাসগৃহ মেরামত ও 
তৈক্সীর জন্য অন্দান ও খণের 
ব্যবস্থা, (১) ফুড ফর ওয়ার্ক স্কীম চালু 
করে বালুচাপা জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা, 


(১০) মঙ্গলাবান্ধি .খালের বাধ 
কাটানোর ছু্ঠতকারীদের শাস্তি- 
দানের ব্যবস্থা ইত্যাদি ৷ Ry 


সর্বোপরি ডলুং নদীর এই ভয়া-' 


বহ বন্া প্রতিরোধ কমে স্থামী ব্যবস্থা 
হিমাবে ২নং অঞ্চলের হরিপাল থেকে 
ভলুং নদীর মোহনা পর্যন্ত উভয়তীরে 
বাধ ও মোট ৮টি স্থইস গেট নির্মাণ 
হারা যে হদিয়! প্রকল্প রূপায়ণ করে 
২৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা মণ্তর 
হয়েছে (ইরিগেশন ঘ্যাণ্ত' ওয়াটার 


ওয়াকর্স ভিপার্টমেন্ট ) তার কাজ, 


অবিলম্বে শুরু হওয়া আবশ্যক । এর 
কাজ শুরু হতে বিলম্ব হলে বাচার 
তাগিদে স্থানীয় জনসাধারণ আন্দো- 
লনে নামতে বাধ্য ছবেন। 
সাকরাইল বন্যাতাণকমিটি নামে 
১১জন সদস্য বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী 
বেসরকারী ত্রাণকমিটি গঠিত 
হয়েছে । উক্ত কহিটির় স্বাহ্বায়ক 
ভ্সত্যেন খৃ'টিয়া (সাং_পোঃ বহড়া- 
দাঁডি)। উক্ত কমিটির কাছে সাহায্য 
পাঠাতে হল আহ্বায়কের ঠিকানায় 
বা পঞ্চানন মাইতি সাং+পোঃ 


রোছিণী--এই ঠিকানায় পাঠানো! 


যাবে। | 

এছাড়। সরক্কারী ভাবে ষে বন্যা- 
ত্রাণ কমিটি গঠিত হয়েছে, তার 
আহ্বায়ক হলেন বিডিও সাক- 
রাইল 3 পোঃ_রোহিণী । এই 
কমিটি নৃতন ও পুরাতন অঞ্চল 


প্রধান, নব নির্বাচিত পঞ্চায়েত 


সমিতির সস্তা, রক কমিটির সদস্যগণ 
আছেন। 
ত্রাণ কমিটিগুলো সঠিকভাবে 


"কাজ করলে সাকরাইলের বন্যার 


মোকাবিল। অনায়াসে করা ষাবে। 
বর্ণরেধা নদীর বন্যায় 

গোপী ২নুং ব্লকের ১নং অঞ্চল, ৪নং 

অঞ্চল ও *নং অঞ্চলের ক্ষন্ি 


করেছে।' ৪নং অঞ্চলের নদীর ভীরস্ক 


আগভবনী গ্রাম এবং অন্যান্য গ্রাম 
কিছু! ১নং অঞ্চলের চোরচি'তা 
গ্রাম । গনং অঞ্চুলের মধ্যে মহা" 


পালের হাটের কীছে জল জমিনে 


প্রবেশ করে । স্থানীয় মিষ্টির দোকান- 


গুলি ভেঙ্গে যায়। প্রতিবছর এই 
দোকানগুলি অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। তাছাড়া একজন ফেরিয়ালার 
(বিহার থেকে আগত) ঘরখানিও 
ভেঙ্গে যায় । এদের সামান্য রিলিফ 
দেওয়া হয়েছে । সবচেয়ে বড়কথা 
মহাপাল পুলের কাছ থেকে যে রাস্তা 
নদীর ধার দিয়ে গেছে সেট! সম্পূর্ণ 
ডেজে গেছে এবং মাহুষ ও গাড়ী 
চলার পক্ষে মোটেই স্থবিধার নয়। 
তাছাড়া ঘদি নদী এই পথে ভেঙ্গে 
ভেঙ্গে নিয়ে যায় তবে মহাপাল শস্ত- 


“ক্ষেত্র একেবারে শেষ হয়ে যাবে। 


সেইজন্য এই নদীর পাড়ে যাতে পাড় 
ক্ষয় রোধ ব্যবস্থা! নেওয়া! যায় সেজন্য 
কর্তৃপক্ষের দৃট্টি আকর্ষণ করছি। 
পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সীমিত অর্থ নিয়ে” 
যান্ুদকে রিলিফ এবং এই বৃহৎ কাজ 


. করা স্তব নয় । তাই অন্য কোনও 


পদ্ধতিতে এই কান্ত যাতে চালু হয় 
তার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। 
স্থানীয় মার্কসবাদী পার্টির কমর 
এই বন্তাত্তে দাক্ন দৃঢ়তার পরিচয় 
দিয়েছেন ।  কৃষকলভাও এগিয়ে 
এসেছে দুঢচভাবে। 
হৃষীকেশ সিংহ 
' অঞ্চলপ্রধান অঞ্চল নং * 


গোপীবললভপুর ২নং রক 
সেপ্ট টমাস স্কুল 


' গত ১৫ই সেপ্টেম্বরের দর্পণে 
সেন্ট টমাস স্কুলের অধ্যক্ষের পদত্যাগ 
বিষদ্ষে যে নিবন্ধ ছাপ! হয়েছে তাতে 
অধ্যক্ষ সিংকে “সরানোর”? জন্য 
যারা তলে তলে চে] স্থর করেন সে 
দলের সঙ্গে আমাদের নাম যুক্ত করে 
দর্পণের সংবাদর্দাতা অন্যায় করেছেন 


এবং জনসাধারণের কাছে অকারণে 
আমাদের হেয় গুতিপন্ন করেছেন। 


এই ধরণের কার্যকলাপের সঙ্গে আমা- 
দের কোন যোগ নেই । এমন কি 
এই স্কুলের কিছু শিক্ষক প্রসিংএর. 
বিরুদ্ধে গভনিং বডির কাহে যে দরখাস্ত 
দিয়েছেন বলে শোন! যাচ্ছে তাতেও 
আমরা হাক্ষর করিনি । অতএব 
আমাদের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা প্রচারের 
ভীত প্রতিবাদ করছি। 
জর্জ আভামসন 
জন মজুমদ/র 
| সুই ॥ 

বিগত ১৫ই সেপ্টেম্বরের দর্পণে, 
প্রকাশিত সেন্ট টমান স্কুলের অধ্যক্ষ 
্রপ্জিৎ সিংয়ের অপসারণের সংবাদ, 
কোনো সমস্যার সমাধান না করে 
বিছেষ, হিংসা ও দলাদলি বাড়াবে । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৯শে সেপ্টেম্বর, 


তাছাড়া বিবৃতিটি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ, 
সমস্ত দিক বিবেচনা করে লেখা! নয়। 
শ্ীদিং অপসারণের প্রতিবাদে স্কুলের 
গবর্ণিং বডির কাছে আবেদন না করে 
দর্পণের মারফত বিবৃতি দিয়েছেন । 
গবর্ণিং বডিই হল সর্বেসর্বা, বাহিরের 
কোনো দল সমালোচনা করলেও 
প্রতিকার গবর্ণিং বডির হাডে। স্বরণে 
রাখবেন শাসনতন্ত্র, অনুযায়ী লঘিষ্ঠ 
সম্প্রদায় তাদের বিদ্যা প্রতিষ্ঠান 
চালাবেন তাদের, মতে ও পদ্ধতিতে, 
স্থতরাং আইনতঃ আপনাদের পরি- 
বেশিত সমালোচনা ফন্তপ্রস্থ হবেনা । 
বহু কষ্টে, বছ পরিশ্রমে রেভা£ সত্য- 


কিংকর মণ্ডল - স্কুলটির বিন্ডিংএর 


সুচনা করেন, কারণ পূর্বে ছোট 
ছোট ঘরে স্কুল হত। 

নতুন অধ্যক্ষের হাঙ্জার লাহুনা 
সহ্য করবার কাহিনী শুনে আশ্চর্য 
হলাম কারণ-তাকে নির্বাচিত করে 
স্কুলে আন] হয় । তবে স্কুলের অনেক 
ছাত্রকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দে ওয়! 
হয় ও কঠিন নিয়মাম্বর্তিতার ভজন্ত 
ভঁসিংকে অভিনন্দন জানাতে হয়। 
আরো প্রকাশ কয়েকঙ্গন ছাত্রকে 
বেত্রাঘাত করা এটি শুধু অন্তায় নয় 


বে-আইনি। অনেকের সঙ্গে র্চ 


বাবার, অভদ্রত1 ও অশুভ অতাত 
গঠনের জন্য প্রসিং দায়ী । শিক্ষকদের 
মধ্যে'অধথা দ্বলাদ্বলি, প্রাইভেট টিউ- 
শনি, কয়েকজন শিক্ষক বেশী পাবেন 


আর যার] ইায়স ম্যান নন তীর! 
পাবেন কম। তাছাড়া বেশী টাকা 
স্কুল ফী দিয়ে কুলের পরে উচ্চহারে 
টিউশনি ফী ধার্য করার অধিকার কর্তৃ- 
পক্ষের নেই। 
শিক্ষকেরা যে কয়টা টিউশানি 
করতেন তাও বদ্ধ হয়। কয়েকহ্ন 
শিক্ষক বিশেষ ভাবে শ্রালেসলীর মত 
সুশিক্ষিত শিক্ষকের বিরদ্ধে বিষো- 
দগার ন্যকারজনক, কারণ তিনি এক 
জন প্রতিভাবান শ্রিক্ষক। শ্রলৈস্লী 
রাত ৮৯ টা পর্যন্ত কি শ্রুসিংয়ের 
বিনাহযতিতে ছাত্রীদের নির্ভন কক্ষে 
পিড়াভেল ?' * 

সামান্য একটি গাগুবিল ক্লিকে 
এত গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ হয় না! 
বপন সরকার উচ্চপদহ কেন্দ্রীয় 
সরকারী অফিসারের পুত্র এবং মে 
সেন্ট টমাস স্কুলের ছাত্র । আপনারা 
মাস্তীন কপাটি ঠিক আইন সম্মভভাবে 
ব্যবহার করেছেন তো, তার প্রমাণ 
দিতে পারবেন? খৃ্ীয় ছাত্রদের 
মধ্যে নীতিবাগীশ দত্যপরাক়ণ ছাত্র 
থাকলে তাদের মান্তান বলা অন্তায়। 


অনিলকুমাব সরকার 
সম্পাদক, পশ্চিম বঙ্গ খৃষ্টীয় সঙ্ঘ 


বাহিরের দরিদ্র 


প্রতিবাদের উন 


হাওড়া সেণ্ট টমাস স্থলে' 
শ্রজিং সিংকে সরানো ও এ 
করে কয়েকজন শ্বার্থান্বেষী 


স্বণ্য ষড়ঘন্ত্র দর্পণ ফাস করে 
কারো কারে। গায়ে তাত লে; 


অনিলকুমার সরকার না 
ব্যক্তি পশ্চিমবদ্ গ্রীষ্টীর্ সংঘের 
দক বলে দাবী করে একটি প্র 
পত্র পাঠিয়েছেন । এই মংঘে 
কজন, কোথার এর, অফিস, বে 
বা এর অফিশিয়াল প্যাড, এই 
আয়ের কুত্র কি, তা খরচই 
কিভাবে এসব প্রশ্ন তুলে অনি! 
দর্পণ বিব্রত করতে' চায় না। 
শুসিং ' তার অপসারণের 
বাদ দর্পণ মারফত করেছে 
তিনি পেলেন কোথায়? নক 
ছাত্র ইন্দ্রজিৎ সেন সম্পর্কে ' 
বাবু কেবল, বলেছেন 
তাকে বেত মারা *হুলে1। 
একঘ। বললেন ন! শাসন কর 
এই অধ্যক্ষ প্'সিং ইজ্জছিভের ব 
গিয়ে, তার প্রতি মযত্ব ' 
আসেন । শ্রীসিং পরিফষার বলে 
ছিলেন'যার! প্রাইভেট পড়াবে 
ছ্ুলকে জানিয়ে নেবেন তার 
এতে প্রম্নপত্র ফাস হওয়া 
সতর্ক হওয়া ষায়। তিনি শিশু 
প্রাইভেট পভানোর ব্যাপারে ( 
পক্ষপাতিত্ব করেছেন বলে 
অভিভাবক অভিযোগ করে 
ব্রং শোনা গেছে শ্রসিং- ই শিঙগ 
আৰ্থিক অবস্থা বিবেচনা করে 
ভেট টিউশন ফি বাড়িয়ে দিয়ে 
লেসলী রাত ৮/৯ পর্যন্ত ছাত্রী 
তেন, অধ্যক্ষ এটা কোনদিনই : 
করেননি, অঙুমতি দেওয়ার -প্র 
দূরের কথ! । এ নিয়ে অনে 
গোলও হয়ে গেছে ই 
ংগে। 
. আঅনিলবাবু লিখেছেন, 
সরকার উচ্চপদস্থ দরকারী 
সারের পুত্র এবং সে সেণ্ট 
স্কুলের ছাত্র |” ওর মতে 
“লীভিবাইীণ সত্যপরায়ণ” | £ 
নামে “মাস্তান” কথাটি প্রয়োগ 
ঠিক হয়েছে কিনা সে 
অনিলবাবু প্রশ্ন তুলেছেন । 
কিন্ত আসল কং?! হলে? অ 
বাবু অত্যন্ত কৌশলে এড়িয়ে € 
স্বপন তার নিজেরই ছেলে, এ 
স্বপনের নামই পুলিশের খাতাঃ 
জল করছে। হাণুড়া থানায় 
করলে জানা যাবে ওর বিরুচে 
ভায়েরী রয়েছে । কটা $ 
মামলা চলছে। ঘা! হোক 
হয়ে টি সস্তানের দ 
তে আর. অবাক হওয়া 
০: ১১শ পৃষ্ঠায়) . 






কৃষ্ণকমল 
(গম পৃষ্ঠার পর). 


" তখন রুফকমলের বয়দ ৩২ বছর । কি Ke 


পেই জটিলতা ট বহুদিনের অঙ্থুস্ধানে 
জানতে পারা গেছে গ্রমোদাহুনদুরী 
দ্বাসী নামে এক মহিলাকে রুষ্ণকমল 
রেখেছিলেন। 
বঙ্ষিমচজ্জ যে কষ্ণকাস্তের উইলে 
_রোহিনী চরিত্র একে ছিলেন সে এই 
প্রমোদান্ুন্দরী । দেই সময় বঞ্চিম- 
চন্দ হাওড়ায়, থাকতেন: এবং কৃষ্ণ- 
কমলের সঙ্গে খুব বন্ধু হয়েছিল । 
একফকাস্তের উইলে” পরোক্ষ ভাবে 
* রুষ্ণকমলের জীবনের কিছু অংশ 
প্রতিভাত হয়েছে বলে স্বামি মনে 
করি। ৬০ বছর বয়সে কৃষ্ণকমল 
ফের আর একটি ২* বছর বয়সের 
যুবতীকে রাখেন। পাচকড়ি দাসী 
নামে এই মহিলাকে নিয়ে রাম- 
বাগানে ১৮৫নং 
(বর্তমানে রমেশ দৃত্ব স্াট ) থাক- 
তেন। ১৯৫৬ সালে এই মহিলার । 
মৃত্যু হয় । আমাদের এই কলকাতার 
নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা উনিশশতকের 
; কতো প্রতিভাকে নষ্ট করে দিয়েছে, 
_ কৃষ্ণকমলই তার জলস্ত উদাহরণ । 
| বিরাট প্রতিভা কি ভাবে ধাপে 
“ধাপে কোন রমাতলে চলে গেল তা 
ভেবে অবাক হতে হয়। ১৭ ৰছরের 
কিশোর দিপাই বিত্রোহকে সমর্থন 
। জানালেন বিচিত্রবীর্ধয কাহিনীর মধ্য 
.দিয়ে। সেই যুগে 
জানায়নি । আমেরিকার, 
বিদ্রোহের প্রতিও পরোক্ষে সমর্থন 
জানালে; 
বলেছেন, কি. আমাদের দেশে থে 
অস্ংখ্য কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল তার 






























সীওতাল বিজ্রোহের কথ! নিশ্চয়ই 
. ভার মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্ত 





তার কয়েক 
নিজের স্মৃতিকথা বলে গেছেন, 
পরোক্ষে বৃটিশ সরকারের. বিরুদ্ধে 
ছু বক্তবা রেখেছেন অথচ বাংলার 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে নীরর 
কুষ্চকমল । ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল: চাকি 
এদের কথ! নিশ্চয়ই রুষ্ণকমলের মনে 




















হওয়! উচিত ছিল । নেতাঙ্বীর কথা 


না ১৮১৯-8৮-৯৮ শি 


লাল: SEIS ০৫ "২৪৪৫ 





আমার . অনুমান : 


কেউ সমর্থন. 
দাস: 


বিপ্লবের কথাও 


কথা কেন কৃষ্ণকমূল বললেন, ন1।, 


দে সবের তিনি কোন উল্লেখ 
. করলেন না। 
১. ১৯৩২ সালে তিনি মারা গেছেন। 


বছর আগে. টু পর্যস্ত 


পি | 1 | বার ৬ই অক্টোবর, ১৯৭৮ 


অথবা গান্ধিজীর কথা না কোন 


কথাই ভিনি বলেন নি চি ০ 
হাই জী. কলকাতার ক ধরা 








সমাজের 


জীবনে পড়েছিল এবং. ককমলকে 
নষ্ট করে দিয়েছিল। পাছে কোঁন . 
হইচই হ্য় এই ভরে - কৃষ্ণকমল নীরব 


থাকতেন। যে ভূল তিনি -করে- 


- ছিলেন শেষ জীবনে বারে বারে 
্‌ অনুতাপে নিজেকে দগ্ধ করেছেন 1 
কৃষ্ককমূল বলেছেন, 


“বিগ্ঞাসাগর 
একদিন আমায় বলিলেন: “আমার 


বন্ধুবান্ধব আমায় কি বলে জানিস? 
"চিরকাল তুই আমার বাধা, আমি 
যদি তোকে এই বিয়ে করতে বারণ 


করি, তা. হলে তুই শুনবি আমার 
কথ? আমি অয়ান বনে উত্তর 
দিলাম, ‘আপনি কেন তাদের 
বলেন না ৰে, আমি আপনার কথা 


মানিকতলা, ছে: দইচদ্ড পাড়ি. আহি আধ্রার 
এ উকি অবাধ্য। তিনি৷ ছাত্ৰ. কিছু ন! 


বলিয়া গভীরভাবে চলিয়া গেলেন। 


তাহার দৃঢ় প্রতীতি. জন্মিল আমি 


তাহাকে অবজ্ঞা করিলাম কিন্ত 
আমি বরাবর 
বলিয়। আসিতেছি বিভান্বাগর বন্ধুর 


এই ঘটনার পরে 


মত উপদেষ্টার মত, সোজা কথা 
বলিয়াছিলেন ১ বাস্তবিক ন্যস্ত দোষ, 
সমস্ত ভুল আমারই ।” ১ 


এমন আত্মসমালোচনা সচরাচর 


কাউকে করতে দেখা যায় ন।। 


উনিশ শতকের কলকাতার বেশ্যা, - 


বাঈজী, পায়রণ, বুলবুলি, সামস্ত 


সমাজের প্রেতছায়া পরোক্ষে ক" 


কমলের জীবন জড়িয়ে ধরেছিল । 
এই মামস্তবাদী সমাজকে তিনি 
চুরমার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু 
চুরমার করতে না পারার জন্যে চরম 
বোহেমিয়ান জীবন খাঁপন করতে 
বাধ্য হয়েছিলেন । কিশোর কৃষ্ণ- 
কমল ভাবপ্রবণ কবি প্রকৃতির 
ছিলেন । 
বামূন পণ্ডিত. 
বেরিয়ে 

সমাজকে চূণ করে - 


এসেছিলেন । সামন্ত 


তাঁ হতে দিল না. এইটাই ক 
কমলের জীবনে চরম ব্য্থতা। ন 


Cai. 
হি 


ছিলেন তখনও হাজার দিস কাছে এ 
ক্যাশে থাকতো 1১ তার প্রমাণ ৭২... | 
সনের পর থেকে আ্যাকাউপ্ট্গ খাতা 
খুললেই পাওয়া, যাবে । এ ছাড়া, 
রিজার্ড ব্যাংক এই নোটের ছিলাব- , 
পত্রে সন্ত হয়েই এই টাকার স্বীকৃতি - 
দিয়ে দেন এবং এই , পি জি-তে ' 


এই কলকাতার সমাজে : 
সমাজ: থেকে তিনি 


এদিকে উদার 
| জজ তি. 
বুর্জোয়া কাপচারের জয় ্ চেয়ে- : এস এম যোশীর মতন প্রবীণ শ্রমিক = 
ছিলেন। কিন্ত দুর্ভাগ্য, কলকাতার রি 


এই সমাজ, উনিশ শতকের কলকাতা! - 





আযাকাউন্টন খাতায় যেভাবে হিসাৰ 
পত্র রাখা হয় তাতে কোনদিনই সর- 


-কারী অডিট বাধা দেয়নি; কিংবা 


মস্তব্য করেনি । কিন্তু ডাঃ ছেত্রীর 


“তাতে কি যায় আমে? রিজার্ত 
: ব্যাংক যাতে সন্ত্ট তাতে ডাঃ ছেত্ৰী 


খুশী নন। তাই মন্ত্ীমশায়কে ভুল 
বুঝিয়ে এই চুরনারিশ হাজার টাকার 
নোটের বিষয়টি নতুন করে কমি- 


শমের আওতায় এনে ডাঃ দেবের 
বিরুদ্ধে নতুন কায়দায় অভিযোগ 
পেশ.করা হয় । আরও আশ্চর্যজনক 
ঘটনা হলে, স্থাস্থাদপ্তরের আযাকা- 
উষ্টস এণ্ড, ভেরিফিকেশনের ডেপুটি 


ফার্ণাণ্ডেজ 
*( ১ম পৃষ্ঠার পর) 
জানতামও নাঁ। নাগরিক অধিকার 
রক্ষার আন্দোলনে যুক্ত একটি সংগঠনে 
মারফৎই আমি প্রথম এই ব্যাপারটি 
জানতে পারি। তিনি বলেন বিশেষ 


কোন মতাদর্শে বিশ্বাসের জন্ত কোনও 


রাজনৈতিক কর্মীকেই ফ্কানী দেওয়া 
উচিত নয়। এর আগেও দুজন 


নকশাল কৃষক নেতার ফানী হয় এবং . 


তাদের মুক্তির ব্যাপারে তিনি রাষ্ট্র 
পতির কাছে দরবার করতে গিয়ে- 
ছিলেন কিন্ত মে সময় জরুরী অবস্থ। 
জারী হয়ে যায় তাই সে ব্যাপারে 
কিছু করা যায় নি। 

তিনি বলেন, আজ আমাদের 
তেবে দেখতে হবে কি অবস্থার মধ্যে 
এবং কিসের জন্য আমরা জরুরী অব- 
স্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলাম । 
আজকে মানুষের বিবেককে অনার 
করে দেওয়া হচ্ছে। ত! না হ'লে 
মারাঠাৎয়াদ1  আন্দোলনকাঁরীর! 


নেতাকেও রেহাই দেয়নি! তিনি 
ধখন উপদ্রুত অঞ্চলে অবস্থা স্বাভাবিক ' 
করবার জন্য খর অঞ্চল পরিদর্শনে যান 
তখন তাকে হেনস্থা করা! হয়, তার 


. গলায় জুতোর মাল! পরিয়ে দেওয়া 
--হয়।1- আর এসব করা হয় একটি ২ 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 


নাম 
করের নামে রাখার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে 
অথচ তিনি, আমাদের সংবিধান 


্‌ ₹ প্রণেতাদের অন্ততম ব্যক্তি । আক্ষেপ, 
_ করে ফার্ণাণ্ডেজজ বলেন আজ আবার 
“সৰ নতুন করে ও নিকাব, করে 


/ দেখতে হবে বৃ. 





রাখা ভালো, দর্পন 


ডঃ আঁছেদ- 





রী হয়ে জবা সারের 


দিনে তার ছয়শো টাকা নষ্ট করে- 
_ ছেন, কমিশনের কাছে আসামী ৃ 


করেছেন তাও নম মেনে নেওয়া গেল 


‘দিক পিছ 














কিন্ত দরকার কতদিন: আর. সিন্ার্থ ৃ ) মূ মেন 


রায়ের বশংরদ মণি ছেস্্রী, লক্ীকান্ত : 
মুকুল, আই. এম এ. ও হেলথ 


সার্ভিসেস এসোসিয়েশনের কতিপয়. ব 


ঘোড়েলের.কথায় ওঠ! বসা করবেন? 
রাজ্যের স্বাস্থা দগ্ধরে মাত্র গুটিকয় 
ব্যক্তির অস্ত দাপটে ঘে পরিস্থিতির 
সৃষ্টি হচ্ছে এবং জনগণের মধ্যে থে 


প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভবিষ্যতে তার তি! 
সরকার দিতে: 


মাতুল রাজ্য 
পারবেন? 
মতামত 
(১০শ পৃষ্ঠার পর) 
একটা কথা বলে 
শুধু স্বপন ময়, 
অনিলবাবুর ঘমিষ্ঠ আরও কয়েক- 
জনেরও খুটিনাটি প্রতিটি বিষয় জানে, 
প্রশ্নোজনে তা প্রকাশ পাবে |: 

_ অনিলবাবু লিখেছেন “বহু কষ্টে 
বহু পরিশ্রমে রেভাঃ মত্যকিস্কর মণ্ডল 
স্ুলটির বিন্ডি'য়ের সুচনা! করেন"' 
স্কুলটিতে দূলাদলি বৃদ্ধি ২ করে আমতা 
বিনষ্ট হতে দেবো না।” 

প্রকৃতপক্ষে যে le 
বাবু স্কুলটির প্রাণ দিয়েছেন তিনিই * 
১৮. সেপ্টেম্বর : রেভার়েণ্ড এস 
মুখার্জীকে একটি চিঠি দিয়েছেন। 
তাতে তিমি যা লিখেছেন তার মর্ধার্থ * 
হলো-দেন্ট টমাস স্কুলের ঘটনায় 
আমি মর্মাহত ৷ আমি প্রার্থন] করি, 
ভোমষার। শ্রীঙ্জি ও. খ্রীষ্টান ও অস্রীষ্টান - 
প্রতিটি শুভাকাজ্টীর জন্য যাতে 


আছে। তবে 


ভোমরা সঠিক পথে ঠিকভাবে এগিয়ে 
চলো। এবং সঠিক পদক্ষেপ থেকে 


এক, ইঞ্চি সরোন1। ভগবান তোমাদের 
সহায় হোন। অনিলবাৰু এরপরেও কি 


বলবেন রেভারেণ্ড সতাযকিস্বরবাবুও ্ 
সেন্ট টমাস স্কুলের ঘটনায় উদ্দেশ্য. 
এস . 
হত 


প্রণোদিত হয়ে প্রছিৎ লিং, 
মুখার্জী... প্রমুখকে | 


" জানিয়েছেন + 


জনতা দলের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মস্তি” i 
 লভ.র কয়েকটি মাস বাদ দিয়ে AAs 


“ঞ্জমতী গান্ধী বন্দরনায়েকের থেকে ঃ 
বরাঙ্জনীতিতে অনেক ওপরে |. কিন্তু 
, জরুরী অবস্থার অত্যাচার ও কমিউ- 


ইচ্ছা প্রকাশ করেন 





সালের আগে ভারতবর্ষের বিগত & 






১৯৬২ সাল থেকে 


. জরুরী অবস্থার প্রতিযোগিতা এবং 


মিলা, ডি আই আর,. শিডি পর 
প্রভৃতি কালাকাসনের ও রাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে কমিউনিন্টদের _ যড়যস্র 
ইত্যাদি গালগঞ্রের আড়ালে চন 
থাকে = ইতিহাসের . বশংদতম রঃ 








নিপীড়ন 1 


সিংহলী ছাত্রটি. আরো বলেন, র্‌ 










নিষ্ট শায়েস্তা করার ব্যাপারে বন্দর- 
নায়েক ষে্‌ ইন্দিয়ার শিক্ষাপ্তক একথা 
-আজ প্রমাণিত i” সিংহল ৷ প্রত্যা- 
বর্তনের আগে বল্সা পরিস্থিতির 
“উন্নতি ঘটলে ছাত্রটি জরুরী অবস্থা 
সম্পর্কে এক সেমিনার আায়োগনের 
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সন কেবলস কারখানার ব্যাপারে চক্রান্ত 





- চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানার 
পাশেই রূপনারায়ণপুরে ভারত সর- 
কারের মালিকানাধীন হিন্দুস্থান 
কেবলগ কারখানাটি অবস্থিত । ১৯৫৪ 
জাল থেকে. এখানে টেলিফোনের 
কেবলন উৎপাদন শুরু হয় এবং দীর্ঘ- 
কাল ধরে উৎপাদন উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পায় । গত পঁচিশ বছর ধরে 
কারখানার শ্রমিকের! যথেষ্ট দক্ষতার 
সঙ্গে উৎপাদন বাড়িয়েছেন : এবং 
শ্রমিকদের এই দক্ষতার ফসল ভোগ 
করেছেন কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন সময়ে 
ভারত সরকার হিন্দস্বান কেবলস 
কর্তৃপক্ষকে পুরস্কৃত করেছেন উৎপা- 
দম বৃদ্ধি ও উন্নত মান বজায় রাখার 
জন্য । ' 

কিন্ত এই দীর্ঘ পচিশ বছরের 
পুরোনো যন্ত্রপাতির পরিবর্তন এবং 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুরোনো ধাচের 
কেবলস তৈরীর টেকনিকের পরিবর্ধন 


একাস্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে: * 


হিন্স্থান কেণলসের সবচেয়ে বড় 
ক্রেতা পি এাণ্ড টি নতুন ধাঁচের 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


কেবলস সরবরাহের ওপর বিশেষ, 
একারণে 


গুরুত্ব আরোপ করেছে । 
আজ রূপনারায়ণপুরের এই কার- 
খানার উত্পাদন ও সরবরাহের 
ক্ষেত্র গ্রমারিত ও সুদৃঢ় করার জন্য 


পুরোনো যন্ত্রপাতির পরিবর্তন ও 
সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরী । . 
হিন্দুস্থান কেবলসের কর্তৃপক্ষ এই 


কারখানার সম্প্রসারণ ও যন্ত্রপাতির 
পরিবর্তনের জন্য একটি খসড়া তৈরী 
করেন। মোট তেরে! কোটি টাকার 
যন্ত্রপাতির পরিবর্তনু ও সম্প্রসারণের 


খমড়া প্রস্তাবটি অন্ছমোদনের জন্য 


কেন্দ্রীয় শিল্পমন্কে পাঠানো হয়। 
দশ কোটি টাকার বিদেশী মুক্রার 
প্রয়োজনীয়তার সমস্ত। বিশ্বব্যাক্ের 
ধপদানের সিদ্ধান্তে সমাধান হয়। 
বিশ্ব ব্যাঙ্কও তাদের এই সিদ্ধান্ত 
কিছুদিন আগে শিল্পমন্কে জানিয়ে 
দেয়। অবশিষ্ট আনুমানিক তিন 
কোটি টাকার দ্বায়িত্ব কেন্দ্রীয় 


সরকারের | এই ঈন্প্রদারণের ফলে 
অতিরিক্ত এক হাজার লোকের কর্ম- 
সংস্থা নপম্ভব | 4 





সাম্প্রতিক বিধ্বসসী বন্যায় 
লক্ষাধিক মানুষ বিপন্ন অসহায় 
" তাদেৰ সাহায্য দৰকাৰ 

উদছারহ্ত্তে দান করুন 


অনুগ্রহ করে সাহায্য করুন । 


ঠিকানা £__- 


প্রাইম গ্লিনিষ্টাঙ্গ' রিলিফ ফাণ্ড 
সাউথ ব্লক, নিউ দিল্লী__-১১০০০১ 





দম্পান্থক কর্তক দীপালী প্রেস, ১২৬/১১ আচার্য পরফুন্চ্গ রোড, কলিকাতা-৬ থেকে সুজিত এবং মণ ফাখালয় ৬১ নট লেন কলিকাতা-১০ থেক ্রকষাশি। 


আসানসোল চিত্তরঞ্জন এলাকার 
বছ সংখ্যক বেকার ও স্থানীয় জন- 
সাধারণ যখন 
সম্প্রমারণের জন্য কর্মসংস্থানের আশায় 
দিন গুনছে, তখন দ্বিলীর কিছু 
উচ্চপদস্থ আমলা, হিন্দুস্থান কেবল* 
সের চেয়ারম্যান ও কারখানার হায়- 
দ্রাবাদ ইউনিটের কিছু পদস্থ অফি- 
সার সম্প্রসারণ স্থানাস্তরে অর্থাৎ 
হায়জ্রাবাদে নিয়ে যাবার গভীর 
চক্রান্ত করছেন। তারা বিভিন্ন 
অজুহাতে অন্প্রসারণের অহগমোদনে 
বাধা কৃষ্টি করছেন এবং সম্প্রসারণ 
স্থানান্তরিত করার জন্য লর্বাধিক 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। | 

হিন্দুস্থান কেবলস লিমিটেড 
শ্রমিক ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী 
প্রীজর্জ ফার্ণাগডেজ ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য- 
মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বস্ুকে দীর্ঘ চিঠি 
মারফৎ সমস্ত ঘটনা! জানিয়ে কর্তৃ- 
পক্ষের রূপনারায়ণপুর কারখানায় 
সম্প্রসারণ বন্ধের চক্রান্তকে প্রতি- 
রোধ করার দাবি করেছেন । 


" দ্থিধাছম্ছ£ অনদাপক্কর রায় /গনতঙ্থ সাম্যবাদ ও মাও সে তৃংঃ 


- - বানটিকুরী, 


এই কারখানার ' 


PRICE 60 Paise 


' পুলিশ কঃগ্রেস গিপি আইয়ের - 
যৌথ দুষ্টচক্রের পক 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ভামাম হাওড়া জেলার আমতা 
উদ্য়নারায়ণপুর, উলুবেড়িয়া থেকে 
শুরু করে শহরতলীর বেলগা ছিয়া, 
কোণা, বিড়াডিজ 
প্রভৃতি অঞ্চলে মেদিনীপুর কিংবা 
মুপিদাবাদের সঙ্গে পালা দিয়ে বন্যার 
আক্রমণ চলছে । খোদ শহরের 
প্রাণকেন্দ্র শিবপুর, দানের শেখ লেন, 
সালকিয়া, পিলখানা প্রভৃতি এলা- 
এলাকার মান্য জলবন্দী হয়ে পড়ে 
আর্তনাদ করছে। সাহায্যের জন্য 
যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়েও 'আশে- 
পাশের জনসাধারণ হিমসিম খেয়ে 
যাচ্ছেন। এহেন অবস্থায় পুলিশ 
কর্তৃপক্ষের কর্তব্যবোধ সত্যিই প্রশং- 
সনীয় । ২।৯।৭৮ তারিখে দুপুর 
হবার আগেই ডি, ভি,সি'র 
কর্তব্যরত অফিসাররা জল ছাড়ার 
আগে জগাছা। থানার কর্তৃপক্ষকে এই 
মর্মে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তারা 
(থানা কৰ্তৃপক্ষ) যেন এলাকাতৃক্ত 
সমস্ত জনসাধারণকে নিরাপত্তার জন্য 
স্বানান্তরিত হবার নির্দেশ দেন । বল! 

হজ্য, পুলিশ অফিসার আর কনছে- 
'বলরা যথারীতি ঘুষের বাধা ধরা 
মাসোহারা সংগ্রহ করে ও নেশা 
করে দিন কাটিয়ে দেয়। এদিকে 
এই সতর্কবাণী সম্পর্কে অজ্ঞ জন- 


সাধারণ আচ্িতে জলের দ্বারা 


আক্রান্ত হয়ে হতচকিত হয়ে পড়েন। 
এবং সম্বিৎ ফিরে পাবার অনেক 
আগেই তাদের মধ্যে অনেকেই সলিল 
লমাধিশ্থ হন। চারদিকে হাজার 
হাজার গরু মোষ মরে পচে জল 
হাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এক 


শারদীয় সংখ্য] 


~~ 


এই সংখ্যার সূচী 


রণেন নাগ / গণনাট্য £ 


: 


কথায় হাওড়া জেল! এখন নরককুণ্ড। - 


কলের ও 


এনকেফালাইটিসের ; 


ব্যাপক প্রকোপ চারিদিকে মহা- 
মারি কৃষ্টি করেছে। সেপটিক টন- 


দিল, ব্রশ্কীইটিস বা! ও ধরণের রোগে 
যার! ভোগেন, জলীয় বাণ্পূর্ণ আব- 
হাওয়ায় তারা গুরুতর অসুস্থ হরে 
পড়েছেন। এছাড়াও শিশু থেকে 
বৃদ্ধ যারাই একটু দুর্বল, তাদের 


প্রত্যেকের অবস্থার দ্রুত অবনতি * 


ঘটছে। তামাম অঞ্চলের বিভিন 
এলাকার মান্ষের কাছে পয়সা 
থাকলেও একদানা খাবার নেই। 
অর্থাৎ অনাহারেরর জন্য দেখা দিয়েছে 
অপুষ্টিজনিত রোগ । 


1 


ঝোপ বুঝে থোপ মারছে কালো- * 


বাজারী, বড় ব্যবসায়ী থেকে শুরু 
করে ছোট ছোট দোকানীরাও। 
আলু প্রতি কেজি ২'৫* পয়সা, ডিম 
প্রতি জোড়া ২:৫. পয়সা, কয়ল! 
প্রতি ৪* কেজি ২* টাকা, কেরোসিন 
তেল, সরযের তেল প্রভৃতি বাজার 
থেকে উধাও অর্থাৎ কালোবাজারে : 


্‌ 


একই জিনিস আকাশচুম্বী দামে বিক্রি : 


হুচ্ছে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য দুর্বল 
মুহূর্তের এই স্থযোগ নিয়ে ইন্দির! 
কংগ্রেস, পি পি 


ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে তছরুূপ করছে। 


২ 


+ এক ছুষ্টচন্র ছুয়া রিলিফ ক্যাম্প খুলে 


প্রতিবাদ করতে গেলৌর্ঘতবাদী- 


দেরই রিলিফ নিয়ে তছরুপ করার 
অজুহাতে থানায় বন্ধ করে রেখে 
দেবার হুমকি দ্িচ্ছে। 





গ্রভাতকুমার 


গোস্বামী / জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের ছড়। | অনার্য মিত্রের ছড়া / জেলে কাছ সান্তালের 


মুখোমুখি, ১৯৭১ ২ 


/ রাজনৈতিক ছবি প্রসঙ্গে £ সমর বন্দোপাধ্যায় । 
: প্রচ্ছদপট £ শিল্পী নীরদ মজুমদার 


অন্যান্য অলঙ্করণ : 





সম্পাদক--হীরেন বস্থ 


দাম £ চার টাকা 


মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত / বাঙগচিত্র £ 


কৃত্তিবাস ওক. /পু'ভিধাদী সাআাজাবাদ ও মার্কসবাদী চিন্তাধারা: পঙ্কজ চৌধুরী 
/ বিপ্নবী চিন্তানায়ক রুসে! £ রণজিৎকুমার সেন / জালিয়ানওয়ালাবাগ রবীন্দ্রনাথ 
নিত্যপ্রিয় ঘোষ / স্বাধীন নাগাল্যাণ্ড কি সগ্ভব ঃ 
আচার্য / সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে তত্ব ও তথ্য 


কংগ্রেস £ 


রমাপ্রনাদ যজিক / সৎসাহিতোর সমস্তাঃ মিহির 
হুরজিৎ দাশগুধ্ / সোভিয়েতের পররাষ্ট্র নীতি £ 
প্রীপতি নন্দী / জনতা চরিত্রের বূপরেখ। : নারাস্নবণ চৌধুরী / অপরূপ রূপকুণ্ডের পথে: রণ ঘোষ 


অমল চক্রবর্তী 


৯১০৪০ 


একবিংশ বর্ষ ॥ ৩৮ণ- সখ্য! ॥ শুরুবার ২৭শে অক্টোবর, "৭৮ ॥ ৬০ পয়সা 





দেবরাজ আসে ভূমিকা 
সম্পর্কে ইন্দিরা শঙ্কিত 


(দর্পণের সংবাদদাতা! ) - 


চিকমাগালুর লোকসভা কেন্দ্রের 
নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে ষখন সবাই 
ব্যস্ত, এই কেন্দ্র অন্যতম প্ৰতিদ্বন্দী 
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দির! 
গান্ধী তখন শংকিত কর্ণাটকের মুখ্য- 
মন্ত্রী দেবরাজ আর্সের ভূমিকা নিয়ে । 

চিকমাগালুর লোকসভা কেন্দ্রে 
প্রীতী গান্ধীর“ প্রতিদ্বন্থিতা করার 
পরিকল্পনাট! ছক! হয়েছিল দেবরাজ 


আর্সের অজ্ঞাতেই। সমস্ত কিছু ঠিক - 


| করে পরে তাকে জানানো হয়েছিল । 
ব্যাপারট। অনম্মানজনক হলেও দেব- 
রাজ আর্দ মেনে নেন। মনোনয়ন 


জম! দেওয়ার পর আর্প সরাসরি: 


প্রমতী গান্ধীকে জমিয়ে দিয়েছেন, 
নির্বাচনের সমস্ত ব্যাপারটাই তিনি 
দেখবেন। ইন্দিরা গান্ধী মেনেও 





য় গান্্+পর্ণরয়ের ইচ্ছে মায়ের 





নিয়েছিলেন । কিন্ত বাদ সাধল পুত্র : 


নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি. একটু 
মাথা গলাবেন । যেহেতু তাঁর পক্ষে 
নিজে যাওয়া মারাত্মক ক্ষতিকর তাই 
কিছু সাকরেদকে সঞ্জয় চিকমাগালুরে 
পাঠাতে চান নির্বাচনী কাজকর্ম 
তদারকি করতে। ! 

এ খবর শোনার পর আর্স শ্রীমতী 
গান্ধীকে সোজান্থজি বলেন, “আমি 
শুনছি বাইরে থেকে কিছু লোককে 
সঞ্জয় পাঠাবে । আপনি ওদের বলে 
দিন আসার দরকার হবে না। ওরা 
এলে ভোটের ক্ষতি হবে |” 

এর মধ্যে কর্ণাটকের কিছু উচ্চা- 
কাজ্পী এম এল এ এবং মন্ত্রী সরাসরি 
সঞ্চয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেব- 
রাজ আর্সের ওপর পুরে! নির্বাচনী 
ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া ষে কত- 
খানি বিপজ্জনক তা বুঝিয়ে বলেন । 
এরপর সঞ্চয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে 





ভাতরুটির অভাবে গ্রামের বন্টাত মানুষ এখন গেঁড়ি গুগলি সং গ্রহ করে খাবার উপযোগী করে নিচ্ছে।; ঠ 
ছবিটি মোদনীপুর জেলায় আরাসাণ্ডা গ্রামে তোলা। ছবিঃ 


ঠিক কর! হয় দিল্লী থেকে কিছু বিশ্বস্ত 
লোককে পাঠানো হবে ষাদের কাজ 


হবে গোপনে সমস্ত অবস্থাটা পর্ধা- 
লোচন1 কর1। 

এ খবর দেবরাজ আর্প পাবার 
পর ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ওঠেন । 
তিনি শ্রীতী গান্ধীকে বলে দেন এ 
অবস্থায় আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব 
নয়। আপনার ব্যাপার আপনি বুঝে 


নিন। শ্রীমতী গান্ধী অকুতজ্ঞ হলেও: 
বোকা নন, এই মুহূর্তে সঞ্জয়ের জন্য 


আর্সকে হারাতে তিনি রাজী নন। 
তাহ কোন রকমে উত্তপ্ত আবহাওয়1 
তিনি ম্যানেজ করে নেন। 

আর্সের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর 
বিরোধ বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে। 
এই বিরোধের খবর দর্পণের পাঠক- 
দের অজানা নয়। দুই কংগ্রেসের 
মিলনের ব্যাপারে ব্যর্থ হয়ে আর্স এই. 


(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 





| ১৯শে ও ২*শে অক্টোবর রেডিওর খবর ঘাটালে বাস চলছে। বর মিথ্যা। 
s+ 741 ২ তারিখে এই ছবি তোলা! হযেছে ছবি  জগমীশ্বর পান! 


॥ শিব, 


জগদীশ্বর পাজজা। ০ 


টি 


চোখ রাঙিয়ে গেলেন: 


_॥ সম্পাদক, দর্পণ || 


অবশেষে, অধিকাংশ জেলা থেকে 
বন্যার জল সরে যাবার পর মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই পশ্চিম- 
বঙ্গের বন্তা পরিস্থিতি দেখতে 
এলেন। বোঝাই ঘাচ্ছে নিজের 
রাজ্য গুজরাটের প্রতি তার টান এত 
বেশি যে, এতদিন তিনি সময় পান 
নি হতভাগা পশ্চিমবজে পদার্পণ 
করার। অন্যান্য কয়েকটি রাজোর 
নাম করে তিনি তো বলেই বসলেন 
ষে, সেখানেও বন্তা। হয়েছে । তুমি 


ও ভূমি রাক্ষস্থ মন্ত্রী গ্রুবিনয় চৌধুরীকে 


আকাশ থেকে মোরারজী ভাইকে 
বন্যার জল দেখাতে -হিমসিম খেতে 
হয়েছে । লভ্ভবতঃ মার্কসবাদী মন্ত্রী 


মনে মনে ভগবানকে ডেকেছেন 


‘জল দেখাও’ বলে, কারণ জল সরে 
যাবার পয় জম] বালি দেখে 
মোরারজী সন্ধ্ট হননি। -কারণ ওর 
নিজের ব্যাপার হলে একেবারে সদা- 
কিন্তু. অন্যের ব্যাপারে 
প্রচণ্ড কঠোর, নীতিবাগীশ ও যুধিষ্ঠির 
সদৃশ হয়ে যান।: পশ্চিমবঙ্গের এই 
অকল্পনীয় দুর্দিনে ২৫ কোটি টাকা. 
তাও পরিকল্পনা  খাতে- ভিক্ষে 


" দিয়েই ভেবেছেন উনি পশ্চিমবঙ্গকে 


ধন্য করে' দিয়েছেন । *২৫ কোটি 
টাকার হিসেব পাইনি, সাহাযাও 
করব, আবার হুমকিও শুনব!” 
মোরারজীর এসব কথায় বাগবাজার 
আর স্থতারতশন উল্লাসে ফেটে পড়ে 
বড় বড় শিরোনাম দিয়ে সেকখা। 
সাধারণ পাঠকদের জানিয়ে দিয়েছে। 

অব শিয়ালের মুখে এক র]। 
বন্যাত্রাণে রাজনীতি হচ্ছে, প িবাজী 


+ হচ্ছে, সব সি পি এম দখল করে নিল, 


সরকারী কর্মচারীদের ভূ'ইফোড় 
দালাল সংগঠনের চাঁৎকার “আমরা 
কিছু করতে পারলাম না" এ 
ব্যাপারে জনতা, কংগ্রেস, ইন্দিরা 
কংগ্রেস, এম ইউ সি সব এক। 
বন্তার্ত মানুষের জন্য কোন দরদ: - 
নেই। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সি পি- 
এম তথ! ঘরকারের বিরুদ্ধে কেবল 
অভিযোগ আর অভিযোগ । অথচ 


উচিত ছিল তার কাছে সমবেত কণ্ঠে 
দাৰি পেশ করা ষে, পশ্চিমবঙ্গের পুন- 
গঠনে টাক! দিতে হবে, যত টাক! 


(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 
ছড়া 
অনার্ধ মিত্র 
দিশে পানন! দেশাই 


কেমন করে বাছাই ক'রে 
কিসের সংগে মেশাই। 





তেল জল যে মিশ খায়ন! 
সে কাটা জানেন, 


জেনেশুনে রামকে তাড়ান 
স্যামকে দলে টানেন। 
টানাটানি হামাহানি 
টানের দড়ি নরম, 

*এই এলে! এই এলে!” বলে 
আসবে আঘাতচরম। 









আগষ্ট আলে বন্যা দেখা দিল, 


পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার. ও 
পপ শ্চিমবঙ্গের - “মালদা, মুখিদাবাদ, 
মেদিনীপুর, বশকুড়া এই চারটি 
জেলায়,  যস্থনার জল উঠেছিল 





বাংলা? ES চারটি জেলার বন্যার 
সঙ্গে উততুরবঙ্গের চারটি জেলায় দেখা 


এনাবৃষটিতে ফাটছে অন্চদিকে ক্ষেত 
কেন, গরীব চাষীর একমাত্র সম্বল 
কুঁড়েঘর থেকে গ্রামের অবস্থাপন্ন 
লোকের একতলার বোদ্বাই খাট 
4 ভুবুডবু।, 

_ জল নামতে শুরু করলে! । কিন্ত 

_ পশ্চিমবঙ্গে ২৬শে সেপ্টেম্বর থেকে হঠাৎ 
শুরু হোল শতাব্দীর রেকর্ড হুষ্টিকারী 
বৃষ্টি । পুরো ছদিন মহানগরী কল- 

কাতা স্তব্ধ। বড় রাস্তাগুলোর জল 
, চার পাঁচদিনের মধ্যে নেমে গেলেও 
যাদবপুর, তপনিয়া, ট্যাংরা, তিল- 
. জলার যত শহরতলীর বস্তিগুলোক্ব 
জন দাড়িয়ে রইল.। এসব জায়গা 
তেও সরকার ও বেসরকারী সংস্থা- 
গুলো রিলিফের কাজ শুরু করলো। 
এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের, এগারোটি জেলায় 
অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাড়ালো। 





















- হয়ে পড়লে] । দক্ষিণপুর্ব রেলপথে 


বাগনান থেকে পাশকুড়ার মধ্যে: 


একাধিক জায়গায় ভাঙ্গন দেখা 
দিল রাস্তার বহু সেতু জলের 
 শোরেন্টে তেঙ্গে পড়লো । | 

= এ অবস্থার বিশদ বর্ণনা করার 













বস্তায় রাজনীতি কি হোল, সেটাই 
আলোচনার বিষয় । প্রথম প্রশ্ন, 
দেয় জন্য শহরবাসী জনসাধা- 
কি করেছেন? গ্রাম বাংলার যে 
লক্ষ লক্ষ চাষী দারা রছর রোদে 
পুড়ে; জলে ভিজে চাষ করে শহর 











শহরতলীর : মীহযকে সস্তায় রেশনের 


চাল জোগান, মেদ্দিনীপুর- শাস্তি- 


পুরের যে সকল তাতী সারা বছর 


মহাজনের চাবুক খেয়ে আমাদের 
কাপড় বুনে 
প্রক্কতি পরিচয়ে যাদেরকে হন 


 দিদীর কাজপথে। পশ্চি- 


এরা ।, একদিকে ধান ক্ষেত 


গ্রামগুলোর সঙ্গে ধোগাযোগ বিচ্চিম্ন ' 


ফেন, ছেলেবেলায় 


দেবাশিস রব: 


শহরের বাবুরা কতটুকু সহযোগিতা 
করবেন, এর একটা পরীক্ষা হয়ে 
গেছে। ব্যবহারিক জ্ঞান থেকে বলা... 
যায় ষে, এ পরীক্ষায় শহরের মাহ. 
সফল হয়েছেন । একই পাড়ায় 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ভারত 
 সেবাশ্রম সঙ্ঘ, বিভিন্ন ক্লাব বহুবার 
ঘুর়েছেন, প্রত্যেকটি ঘরের লোকই 
যথাসাধ্য দাহাষ্য করেছে । এবারের 
বন্যার ব্যাপকতা সকলেই বুঝেছেন 
সাহায্য দানের ক্ষেত্রে একট! মান- 
সিকতা দেখা গেছে যে, শহরবাসী 
কংগ্রেসীদের খুব একটা সহমোগিতা 
করেননি, বরং বলেছেন যে রিলি- 
ফের টাকায় বাড়ি-গাড়ি করাই তো 
কংগ্রেসীদের কাজণ কলকাতার 
কোন একটি এলাকায় -নাষকর! 
জনৈক কংগ্রেসী নেতা লরি, জরিপ, 
মাইক নিয়ে পথে নামেন, এবং ঠিক - 
তাদের পেছনেই এলাকার নকশাল- 
যুবকেরা ঠেলাগাড়ী ও মাইক নিয়ে 
পথে বেরোন। সংগ্রহের পরিমাণ 
দ্বিতীয়োক্তদেরই বেশি হয়েছে। 
অবস্য এ প্রশ্নে শহররাসীর1 সবচেয়ে 
বেশি নির্ভর, করেন ভারত সেবাশ্রম 
সত্যের উপর । 

সি পি এষ- পিপলস্‌ রিলিফ 
কমিটির মাধ্যমে, পি পি আই ডঃ 
মূরারী মুখাজাঁর সভাপতিত্বে গঠিত 
ন্যাশানাল রিলিফ অর্গানাইজেশন ও 
“ »*৮ বন্যাত্রাণ কমিটি এবং নকশাল- 
পশ্থীরা1 নবগঠিত স্তাশনাল রিলিফ 
কমিটির মাধ্যমে ত্রাণ কার্য করেছে 


এবং করছে। প্রত্যেকেই মাহষের 


কাছে চাল-ডাল, টাকা পয়সা, 
জামা-কাপড়, ঘরে অব্যবহৃত ওষুধ 
চাইছে, কিন্তু একমাত্র স্যাশনাল 
রিলিফ কমিটির স্বেচ্ছাসেবকেরাই এ. 
সব চাওয়ার সঙ্গে এ বক্তব্যও রাখায় 
চেষ্টা করছেন যে, প্রতিবছর এদেশে 
বস্তা কেন এক রুটিন মাফিক ব্যাপার 
হয়ে দাড়িয়েছে । পাঁচটা পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পরেও কেন 
আজ আমর] প্রকৃতির দয়ার উপর. 
নির্ভরশীল? পরিকল্পনার গলদ 
“নিয়েও এ'রা কিছুটা আলোকপাত 
করতে, চেষ্টা . করেছেন, পোষ্টার 


যা-ই ‘হাওড় ন 
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হু ০৯৫২৩ be 5 
ইতি TE ET GETS 


হিস পড়েছি, তাদের. ছি : 


নে? হন বন্যা কারণ 
সম্পর্কে ডঃ মেঘনাদ সাহা, কপিল 5 
ভট্টাচার্যের মতামত জনসাধারণকে 
করছেন। সত্যিই 
তো, পাশের দেশ চীন তাদের সেই. 





জানাতে চেষ্টা 


হোয়াং হোয়াং- 


প্রাক-বিপ্লব যুগের ছু খ 


হোকে-ষছি তার হ্ুখে পরিণত করতে 
পারে, বিজ্ঞানকে মুষ্টিমেয় শোষকের - 


স্বার্থে ব্যবহৃত হতে না দিয়ে জনগণের 
স্বার্থে কাজে ডি পারে তাহলে 
ভারত সরকারই 
জিনিষটাকে মানুষের আতঙ্কের পরি- 
বর্তে প্রকৃত ‘জীবন’ ছিসেবে দেখা* 
বার পরিকল্পনা করেননি । এবারের 
এই ভয়াবহ রন্তার পর এখন কেন্দ্রের 
টনক নড়েছে, একহাজার কোটি 
টাকার বন্তা- প্রতিরোধ পরিকল্পনার 
কথা বলা হয়েছে, দেশনেতারা 

অস্ততঃ কিছুদিনের জন্তে আবার নড়ে 


চড়ে বসেছেন।. চিন্তাটা দীর্ঘস্থায়ী 
হবে কিনা আশঙ্কা আছে। 


দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই প্রাকৃতিক 
ছর্ষোগের মোকাবিলার পরীক্ষায় 


পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট . সরকারের 
অবস্থা কেমন ? ক্ষমতায় বসার নওয়! 
বছরের মধ্যেই এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক 


বিপর্যয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিরাট 


ধাক্কা দিয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 


নেই। প্লাবিত অঞ্চলের মাহযদের 


উদ্ধারকার্য সম্পর্কে জনসাধারণের 
"অভিমত হল, জ্যোতি বোসের মত. 
মৃখ্যমঙ্ী আছেন 
চিন্তা করুন একবার, : মুখ্যমন্ত্রী 
কণ্ট্োোল রুমে বসে আছেন এবং 
এগারোটি জেলার ভি এম, এম এল 
এ, এম পি, রাজনৈতিক নেতার! ঘন 
ঘন ফোন করছেন, এই পাঠান, আর 
& জিনিষটা চাই) : কংগ্রেস বা 


প্রচ সেনের মত জনত! পার্টির 


নেতারা বামক্রণ্ট সরকার বিপাকে 
পড়েছেন দেখে উল্লসিত হবেন, আাপ- 
কার্ষের সমালোচনা করবেনই, কিন্ত 
সততা হাদেরই আছে তারাই শ্বীকার, 


“করবেন যে, সমস্যাটা কতটা ভয়াবহ, 
রাজাসরকারের সদিচ্ছা থাকলেও - 


আর্থিক সাধ্য কতটা সীমিত, এবং 


এরই, মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার শক্ত 
হাতে হাল ধরে ষা করৈছেন, তা 
" ক্রটি- দুর্বলতা আছে, 
এগারোটি - জেলার সব জায়গাতেই 
রিলিফ ব্যাজ বিতরণ সম্ভব হয় টা 

| সরকার যহাকরণে কমিটিকে একটি 
খর দিয়েছেন। 


প্রশংসনীয়, দঃ 





এর উপরে য়েছে কেন্দ্রীয় জনতা 


এ সরকারের কিছুটা শদামীন্ত। একেই: 
রাজ্য সরকারের আধিক অবস্থা ভাল 


5 সিভি ও অৰী ডঃ. ৰ 

"দিল্লীতে গিয়ে. দক্ষতার সঙ্গে প্রধান 0 
এ অস্ীর কাছে সওয়াল করেছেন এবং 
f প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের : 
ইসেরে দেখে 
আলোচনার অবকাশ আছে, কিন্তু 
এটা ঠিক যে এ প্রশ্নে দ্ম্খো বিচার 


বাকেন ‘জল? : 


বলেই রক্ষে। 























জাতীয় : বিপর্যয় ই 
সাহাযোর আশ্বাস দিয়েছেন। ০ 


ধাদেরকে নির্বাচিত করেছেন, 
তাদের হাত দিয়ে রিলিফের দ্রব্যাদি 


অনেক গলদ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক । 
কারণ ব পঞ্চায়েত নদস্তই সিপি 
এম বা বাঁমফণ্টের অন্তান্ত শরিকের 
টিকিটে জিতেছেন, কিন্ত ষোল আন! 


গ্রামে রিলিফের মাল বষ্টন নিয়ে 
অভিযোগ, শুনেছি। পঞ্চায়েত 


সদস্তের খর সার্চ করে. দশ বস্তা Ee 
মুধিদাবাদে | সেখানে এ ব্যাপারে: 


ছ্িলিফের চালও পাওয়া গেছে? 
এবার আসা ষাক রিলিফ, নিয়ে 
দ্বলবাজী প্রসঙ্গে । ২৪শে অক্টোবরের 


“সত্যযুগ” পত্রিকার ছবি লহ খবর 


বেরিয়েছে যে, বর্ধমানের ভাতার 
কেন্দ্রের এম এল এ শ্রীভোল1 সেন 
সরকারী রিলিফের শাড়ী বিতরণের 


সময় প্রতিটি শাড়ীতে নিজের ছবি 


এ'টে দিয়েছেন । এর কারণ সোজা, 
বাতে পরের বার ভোটের সময় 
ভোটাররা, এই মনে করে ভোট দেন 


ঘে, ভোলাবাবু বন্যার সময় শাড়ী, 


দিয়েছিলেন। এখন কংগ্রেমীদের 
চরিত্র: পশ্চিমধাংলায় পরিচিত, 


ভোলা সেনের কীর্তি খুব একটা 


অ্থতাবিক লাগবে মা। 
কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের কতক- 
গুলো কার্যকলাপ নিজে চোখে 
দেখেছি, প্রত্যক্ষ জেনেছি, যা সষা- 
লোচনার যোগ্য । “আনন্দবাজারের+ 
অত হৈ চৈ করে বলছি না যে, কেন 


মুখ্য সচিব ডি এমদেরকে নির্দেশ. 


দিয়েছেন কো-অডিনেশন কমিটির 


সঙ্গে যোগাষোগ রেখে রিলিফের কাজ 


চালান । এর মধ্যে খুব একটা দোষে 
কিছু নেই। কারণ কো-অরিনেশন 


. কমিটির পতাকাতলে সরকারী কর্ম- 


চারীদের ৮* শতাংশের বেশি সন্ত 
আছেন । 
ইউনিয়নের সঙ্গে অব ব্যাপারেই 
আলোচনা করে কর্তৃপক্ষকে নিদধাস্ত 
নেওয়ার কথ! বল! হয়, এখানেও 
তেমনি কো- -অভিনেশন কমিটি সরকার 
কর্তৃক স্বীকৃত কর্মচারীদের সংগঠন, 


সেই সংগঠনের 
সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে রিলিফের 
কাজ চালানোর. নিদেশের মধ্যে 


খুঁত ধরাটা আননবাজারের পক্ষে 


্ র্‌ লব 1 শুক্রবার ২৭শে অক্টোবর, ১৯৭৮ 






ক মিত্র - ষ্্ীটের ও লবি কর্মচারী ফেডায়েশনে 





_বন্তাকে 


রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে 
রিলিফ বন্টনের ষেসিদ্ধান্ত নিয়েছেন, . 


ভা অবস্থাই সঠিক । গ্রামের মাজষ বিরাট পরিমাণ আরা, সামগ্রী নিয়ে 


যাওয়াই ভালো। কিন্তু এখানেও - 


সির টিমকে সহযোগিতা করেছেন - 
সরকার। রিলিফ বন্টনের প্রশ্নে 


বাহিনীর লড়াইয়ের 


কারখানায় ষেষন স্বীকৃত ৃ 
বাহিনী পাকিস্তান ,ব1 বাষটিতে চীনে 


মুখ্যসচিব অমিয় দেন. বারোটি - 


রঃ জানিয়েছেন । কৌঁ- অপারেটিভ অ 







হবাভাবিক, কারণ প্রচুর _সরকায় 


উকিল, এটা মনে রাখতে হবে 
রাজ্য সরকার বেসরকারী সংস্থা 
ভ্বাপ কার্যে সহায়তা, না করার দিদ্ধান্ত 
নিলেন । এ সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেক ই 


হয়েছে। ম্বাশানাল রিলিফ কমিটি : 





নদদীয়ার নাকাশিপাড়া থানায় যায়। 
বেধুষাডেরীতে কমিটির সস্তার বি, 
ডি. ও এবং ভি. এম শ্ৰীমতী রাহ. 

ঘোষের সঙ্গে ঘোগাষোগ করেন ্‌ 
একটা জিপ বা টেম্পোর জন্ত । কিন্ত রর 


বেসরকারী সংস্থাকে সরকারী সাহাষ্য 


দেওয়া হবে না বলে শ্রীমতী ঘোষ 
জানান। অথচ এখানেই পি আর: 











সবচেয়ে দুঃখজনক . ঘটন], ঘটেছে: 


দিশি এম-আর এস পি-র সংঘর্ষে 
একজন মার! গেছে। বহু জায়গায় 
সরকারী ত্রাণ সামগ্রী দেখাশুনা 
করেছেন সি পি এমের আঞ্চলিক. 
কমিটির নেতারা, রিলিফ নডিপার্ট" 
মেন্টের কর্মচারীরা নয় । এ মুশিদা- 
বাদের বেলডাঙ্গায় কিছুদিন আগে ; 
বৃক্ষু জনসাধারণ ' খান্ত মজুভের 
গোলায় হান! দিলে পুলিশ গুলি 
ছোড়ে ও দুন্ধন নিহত হয়। অথচ 
আমলাদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি 
করে মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে, বেল- J 
ভাঙ্গার সমাজবিরোধীর! খা" প্্‌্ঠ 
করতে-চেয়েছিল। 
বন্তাত্বাণে মিলিটারী * থৈ কাজ 





“করেছে তা অস্বীকার করবো ন!। 


কিন্তু তথ্যকেন্দ্রের অনুষ্ঠানে ্ীজ্যোতি : 


বস্থ . সেনাবাহিনীর যে উচ্ছুসিত 


প্রশংসা করেছেন, তা একটু অতি- 
রজিত। ্রবন্থ বলেছেন - শঙ্জু 
নিধনেও আমাদের সেনাবাহিনী বে- 
রকম দক্ষ, ত্রাণ কার্ষেও সে ক্ষত 


তারা দেখিয়েছেন। ্রীবন্ বোধহয়. ৃ 


তখন স্বরণ ' রাখতে পারেননি যে, 
তিনি সি পি এমের পলিট ব্যরোয 
সদস্যও বটে। ছুই বুর্জোয়া সেনা. 
কামানের 
খোরাক হয় কারা, আমাদের শসেনা- 














সঙ্গে যুদ্ধে ধাদের দিন করেছেন 
তারা কারা এ 

_রিলিফের, শন বাম সরকার. 
একট! মারাত্মক ভুল. করেছেন। 








বিদেশ সংস্থাকে গ্রাম বাংলায় রিলিফ | 
তথা পুনর্গঠনের কাজে অনুরোধ 





by 


“ শ্রমের মধ্য দিয়ে সংগঠিত করেছিলেন ' 


Kf 


কিছু মুসলিম বেনিয়ার 
স্তরের খোচায় মেডিকেল ক্লাব কর্তৃ- . 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৭শে অক্টোবর, ১৯৭৮ 


দিল্লী ক্লাবের দাপটে 
্ মেডিকেল ক্লাবের 
পরিকল্পনা | ভেস্তে যাচ্ছে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ছুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকার 
দুপ্রাপ্য পুস্তকে সমৃদ্ধ ক্যালকাটা 
মেডিকেল ক্লাব লাইভ্রেতীটি মেভি- 
কেল ছাত্র-ছাত্রীদের - কাছে অতি 
প্রয়োজনীয় আকাডেমিক সেপ্টার 
হিসাবে গণ্য । এই ক্লাবের বয়স একশো 
বছরেরও বেশি । নীলরতন সরকার, 
বিধানচন্দ্ৰ রায়, কেদার দাস, স্তরেশ 
সর্বাধিকারী, ইউ, এন, ব্রহ্ধচারী এবং 
বৃটিশ ভারতে মেভিফেল কলেজের 


প্রথম ভারতীয় অধাক্ষ উমাপ্রদন্ন বস্থ _ 


প্রস্ৃতিত্ন মত দিকপাল চিকিৎসকেরা 
অনেক লাঞ্চন1, দু:খভোগ এবং পরি- 


প্রতিহ মণ্ডিত ক্যালকাটা! মেডিকেল 
ক্লাব। এবং ততোধিক ছুঃখভোগের 
মধ্য দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন ৯১-বি 
চিত্তরঞ্জন আযাভেনিউর ক্লাব গৃহটি। 
বছ দরিদ্র ও মেধাসম্পন্ন ছাত্র- 
ছাত্রী এই ক্লাব-লাইত্রেরীন 
সহযোগিতায় তাদের ইপ্সিত 
লক্ষ্যে পৌছেছেন। সম্প্রতি ক্লাবের 
ছয় শতাধিক সদস্য ও বর্তমান 
প্রেসিডেন্ট ভি পি বন্থ সিন্ধান্ত গ্রহণ 
করেন যে, পুরো ক্লাব বিল্ডিংটাকে 
একট! ফ্রি-মেভিকেল সেন্টারে পরিণত 
করবেন। কিন্ত চক্রান্তের নিঠুর পরি- 
হাসে তাদের সব পরিকল্পনা শৃন্কে 
সৌধ নির্মাণে পরিণত হল। দিলা 
ক্লাব নামধারী মধ্য প্রাচ্যের উচ্ছিষ্ট- 
ভোগী এক সম্প্রদায়িক সংগঠনের 
এশ্লামিক 


পক্ষের পরিকল্পনার স্বর্গ তাসের ঘরের 
মত ভেন্দে পড়েছে । প্রসঙ্গত উল্লেখ- 
যোগ্য, কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ এ 


সকল শিল্পপতি ও বেনিয়াদের সঙ্গে . 


মুসলিম ধর্মাবলম্বী সাধারণ খেটে 


খাওয়া যাঙগষের কোন সম্পর্ক নেই । 


দিল্লী ক্লাবের ধনকুবেররা কাফের বলে 


মনে করে! উদ্বারণভঃ লিমটন 
ওয়াচ কোম্পানীর হতকর্ডা এইচ এ 
রহমান, নামী শিল্পপতি এস আমেদ 
পোস্তি প্রভৃতি রাজা উঞ্জিরের দল 
হুল এই দিল্লী ক্লাবের সভী। বছ- 
কাল আগে থেকেই মেডিকেল ক্লাবের 
কর্তৃপক্ষ দিজী ক্লাবকে মাত্র মালিক 


১১৫ টাকা ভাড়ায় ৯১ বি, চিত্রঞীন 


আযাগ্েনিউর বিশ্যাল- ক্লাব বিস্ডি্টির 


, - বিশাল পুরো ছিতলটি ভাড়া দেয়। 


কিন্ত সে আজ থেকে তিরিশ বছর 
আগেকার কথা । অঞ্চল বিশেষে 
এখন যার ভাড়! অন্তত মালিক ৫০ 
হাজার । 

কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল, ধর্মীয় 
ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নামে দিল্লী 
ক্লাব পরিণত হল ফুতির আবাসে। 
পুলিশের কিছু বড়কর্তা এবং রাই- 
টার্সের কিছু আমলার খানাপিনা ও 
ষছিলাদের নিয়ে ফুতি, করার বিলাস 
বহুল ও নিরাপদ প্রমোদ . ভবনে 
পরিণত হয়েছে দিল্লী ক্লাব । কিছু কাল 
আগে ভাক্তারছের চাপে বাধ্য হয়ে 
দিল্লী ক্লাব সার্চ করতে গেলে প্রচুর 
পরিমাণ মদের বোতল পুলিশের 
হস্তগত হয় । এখন প্রশ্ন হল যেখানে 
মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরাণে 
আছে, মানবদেহের কোন জায়গায় 
সুরার স্পর্শ লাগলে ধারালে! অস্ত্র 
দিয়ে সেই জায়গা কেটে বাদ দিয়ে 
দিতে হয় সেখানে বেপরোয়া! স্থরা ও 


সাকীর আসর জমে এ জায়গাকি . 


করে মুসলমানদের পীঠস্থান হয়? 
সরলমন) অল্পবয়সী মেয়েদের চাকরী 
দেবার নাম করে এখানে নিয়ে এসে 
ব্্যাকমেল করে বলাৎকারের ঘটনার 
অভিষোগও আছে । বিধমী লোকে- 
দের বিভিন্ন উৎসবের উদ্দেশ্যে ঘর- 
ভাড়া দিয়ে ব্যবস। করার প্রমাণও 
আছে । দিল্লী ক্লাব কর্তৃপক্ষ এই বলে 
অজুহাত দেয় যে, একমাত্র মুসলমান 
ধর্মাবলম্বী লোকদের কোনরূপ টাক! 
পয়সা ছাড়াই সামাজিক অনুষ্ঠানের 
জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। 
কিন্তু একথা যে নির্ভেঙজাল মিথ্যা 
তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 

গত ১লা মার্চ তারিখে জনৈক 
স্ধীরকুমার সেনের, কন্তার বিবাহ 
উপলক্ষে লী ক্লাব ভাড়া নেওয়া 


"হয় এবং তার নিমন্ত্রণ পত্র ক্যালকাটা 


মেভিকেল ক্লাবের ভাক্তারদের হস্ত- 
গত হয়। 

লক্ষণীয়, কিছুদিন আগে চি 
কিত এইদ্দিজী ক্লাবের বাড়ীট। 
পশ্চিমবঙ্গ, সরকারের বোর্ড অফ 
রেভিনিউ বিভাগ ক্ুপ্ন শিল্পের সামে 
রিন্ইজিশন করে নেয়) কিন্তু তা 
আবার পরে. ছেড়ে দেওয়া হয়। 
এবং অজ্ঞান! কারণে বাড়ীর ছ্বিতলটি 


মাত্র ১১৫ টাকা মাসিক হারে পুন- 


রায় দিলী ক্লাবকে হস্তাস্তরিত কর! 


হয়। অর্জাৎ আবার 
দিলী ক্লাবের আমোদ-প্রযোদ | 
স্বাস্থ্য মন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য থেকে শুরু 
করে মহম্মদ আমিন কালিমুদ্দিন 


লামস সকাশে দিনে পর দিন দর-: 


বার করেও কোন লাভ হয়নি। 
একমাত্র সহায় ছিলেন ভূমি রাজস্ব 
~ মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী । , 


১ এই অবস্থায় কলকাতাব একটি 
* সাম্প্রদায়িক, সাপ্তাহিক পত্রিকা 
দিদী ক্লাবের পক্ষ নিয়ে আসরে 
নেমেছে । মধ্য প্রাচ্যের ওকালতি 
কর", প্রগতিশীলতা ও সমাজতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে প্রচার করা এবং বর্ণ বিদ্বেষ, 
হিন্দু-মূসলমান সাম্প্রদায়িক ঘাজা 
লাগানে। ইত্যাদি বিষয়ে পত্রিকাটির 
খ্যাতি আছে। তাছাডা গত 
২২-১-৭৮ তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় 
একটি লেখার মধ্য দিয়ে পত্রিকাটির 
সঙ্গে দিলী ক্লাবের গোপন দহরম-, 


মহরম আর সঙ্কীর্ণ স্বার্থের কথা ফাস 


AD 


হয়ে পড়েছে । 

বিশ্বস্ত সুত্রে জানা যায় যে, ইন্দির। 
কগ্রেসের প্রভাবশালী ব্যক্তি কমল 
নাথের সঙ্গেও দিল্লী ক্লাবের বিশেষ , 
সম্পর্ক রয়েছে । | 


শুরু হযেছে, 


রহ 


অর্থ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা মন্ত্র 
শ্রীশোক মিত্রের ' বিরুদ্ধে একটি 
স্থগভীর যড়ষগ্ন পেকে উঠছে বলেই 
সন্দেহ কর! চলে । বিদ্যুৎ বিভ্রাট 
অথবা বন্যার তাগুবলীলার পিছনে 


= যেমন কিছু রহশু মত ব্যাপার আছে 


(ড্যাম বা ব্যারেজ অপারেশন ) 
তেমনি এই ষড়যন্ত্রের পিছনেও কিছু 
আমলা অফিসার আছেন, যার ফলে 
১৮, রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা ১.ঠিকা- 
নায় রাজ্য সরকারের পরিকল্পন! 
দপ্তর যথেষ্ট পঙ্গু হয়ে গেছে। পরি- 
কল্পনার আসল কাজ নক্সা তৈরী 
করেন যায়া, সেই টেক্নিক্যাল কর্মী 
দের.ওপর অত্যাচার চালিয়ে তাদের 
মনোবল, চুবমার করা'হয়েছে। 
তারা সিলেকশন গ্রেড বেতনের 
টাকাপয়সা পান নি। তাদের 
বাৰিক ইনক্রিমেপ্ট, অজ্ঞাত কারণে 
অশান্তি, বিক্ষোভ এখন 


চরমে। প্রায় দেড়বৎসর ধরে এই 
অত্যাচার চালিয়ে তাদের প্ল্যানিং 


[..তিন। 


মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ঘড়যন্ত্ু -- 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


নক্সার কাজকর্ম প্রায় অচল করা 
হয়েছে | রাজ্য সয়কারের অন্যান্ত 
দপ্তরে কর্মীরা তিনবছর আগেই 
সিলেকশন গ্রেড বেতন পেয়েছেন। 
শুধু বেছে বেছে প্রকল্প দপ্তরে কারি- 


গরি উইকে অন্তর্যাত করা হয়েছেন 


১৯৭৮ এর  শুরুন্েই মহ্রী 
প্রঅশোক মিত্র এই পরিস্থিতি জেনৈ- 
ছেন, ফাইল দেখেছেন, নোট দিয়ে- 
ছেন। তিনি এটাই চেরেছেন স্বে 
ড্রাফটসয্যানদের (নঝ্সাবিদ) সিলৈক- 
শন গ্রেড বেতন দিতে একদম দেরী 
করা উচিত নয়। কিন্ত আমলার! 
মন্ত্রীকে কাচকলা দেখিয়ে ফাইলটাকে 
যাকড়সার জালের মত প্যাঁচ 
দিলেন। খুত্ব সহজেই তার] 'একটা| 
গুরুত্বপূর্ণ দণ্তরকে অকেজে! করতে 
পারলেন । এইসব কর্মীদেত্র সিনিও- 
রিটির তালিক1 ন! গ্রডেশন লিস্ট 


‘নেই বলেই বেতন দেওয়া যাচ্ছে ন! 


এই হল আমলাদের” মত। 
(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় ) 





অতীতে ট্রেনে .বশ কয়েকডি ভয়াবহ অৱিকাণ্ড ঘটে গেছে? 


প্রধান কাবণশুলি হ'ল £ ' 


ক সংগে ওয়া আভসবাদী পটকা ইত্যাদি! 
* অসাবধানে দুড়ে ফেলা ফলত দেশলাই-এর কাঠি বা বি? 


সিগারেট-এর ভতত্ত টুফনো । 


চুন বা স্টোন ভ্যানিয়ে কামনায় রামা । 


ক সংগে নেওয়া ঘিফোমক বা স্বাদানী বা সহজদাহ্য পদাথ । 


এউ ধিক 
বন্ঠঞ্ান তই ধনওঁঠেনে 
পঃগে নেতৱৈণ থা 


এই কাজওনি বে-আইনী । বিপতিনক ত বটেই, 


আইনতঃও দশুনীয়। 


দেওয়াজীর সংগে সংগে, এসিরে আসছে, বাজী পটকাত্র দিন। 






সেইজন্য সতর্কতার প্রয়েডন আরও বেশী । ট্রেন কঘলউ বালী, _ 


বা পটকা সংপে নেবেন না। 


নিজেন্ন ও-সহযাণএীদেন্ধ আনন্দের দিন হাচি ফলে দেবেন না॥ 
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সীট নক 


চিন্দম্নাগাভুৱে লড়াই 


ভারতপুত্র 


Ey) 


সমগ্র ভারতের দৃষ্টি পড়েছে এখন 
ঘক্ষিণ ভারতের 


অঞ্চলের উপর, নাম যার চিকমা- 


.ঠালুব এবং কানাড়ী ভাষায় যার অর্থ 


ছোট মেয়েটার গা’ । 


চিকমাগালুর 
সকলের নর্জর কেড়েছে বা রাতারাতি 
বিখ্যাত হয়ে পড়েছে প্রাক্তন প্রধান- 
মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর একে তার নির্বা- 
চনী_কেন্দরূপে বেছে নেওয়ায় । উত্তর 


প্রদেশ ছেড়ে কর্ণাটকে এসে আশ্রয় 
নিয়েছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, লক্ষ্য 


লোকপভায় প্রবেশাধিকার লাভ। 


কিন্ত তার সে উদ্দেশ্য সহজে- সিদ্ধি . 


লাভ করতে পারবে বলে যনে হয় 
না; কারণ কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্য- 
মন্ত্রী বীরেন্দ পাতিল জনতা! প্রার্থী 
হিসেবে ইন্দিরার প্রতিদ্বন্বিতা কর- 
ছেন। নির্বাচনী রণক্ষেত্রে হাদ্ির 


হয়েছেন আরো আটাশ জন প্রার্থী, 


তবে লড়াইটা যে মূলতঃ কংগ্রেস (ই) 
ও জনতা বা ইন্দিরা গান্ধী ও বীয়েন্্ 


একটি অখ্যাত, 





পাতিলে মধ্যেই হবে, সে বিষয়ে 
বিন্দুমান্ম সংশয় নেই. ' 

সারা “দেশের রাজনীতিতে 
আগ্রহী ব্যক্তিমাত্রেরই এখন জিজ্ঞাসা £ 
চিকমাগালুরে জিতবেন - কো? 
একথা! ঠিক যে ইন্দিরা গান্ধীর ম্যামার 
ও আকর্ষণী ক্ষমতা আজে প্রায় 
অক্ষুণই রয়েছে । - কিন্তু কর্ণাটকে 
তিনি যে একজন বহিরাগতমাত্র, 
তাই বা অন্বীকার করা! যাবে কেমন 
করে। গত বছরের লোকসভা 


নির্বাচনে রাজনারায়ণের কাছে ধরাঁঁ. 


শায়ী হবার পর এবং বিশেষত কেন্দ্রে 
কংগ্রেস ক্ষমতাঁচু/ত হবারপর শ্রীমতী 
গান্ধীর জনপ্রিয়তা প্রায় শৃন্তাঙ্কে 
পৌছে গিয়েছিল | ভার ছুটে] প্রমাণ 
হুল, একদ্দিরে তার বহু আপনজন 
সঙ্গ ত্যাগ করে জনতা পার্টিতে যোগ- 
দান করেছেন, অন্তদিকে কংগ্রেস 
আবার ভাগ হলে আরো বছ ছুর্দিনের 
সাথী পৃথক হয়েছেন |... যদিও দল 


ভেঙ্গেছিলেন তিনি নিজেরই নেতৃত্ব 
বজায় রাখার স্বার্থে, কিন্ত অস্তত 


' গোড়ার দ্বিকে কি এ আই মিপিকি 


কংগ্রেস” হে) পার্লামেন্টারী বোর্ড 
সর্বত্রই তার দলিল তুলনায় হীন- 
বল। ্থচতুর ইন্দিরা উনিশ মাস 
ধরে রাজ্যে রাজ্যে সফর করে নিজের 
জনপ্রিয়তা আবারু বেশ খানিকটা 
পুনরুদ্ধার করেছেন যদিও এ স্থযোগ 
তাকে দিয়েছেন জনত সরকার ও 
জনতা নেতার! যাঁরা নিজেদের মধ্যে" 
খেয়োখেক্সি করে" দলের ভাবমৃতি 
মাটিতে লুটিয়ে দেন। কিছু মানুষের - 
মনে জনতা নেতারা এ ধারণা 
জাগাতে সাহাম্য করেছেন জনতা 
শাসনের চেয়ে ইন্দিরা শাসনই ছিল 
ভালে! ! 

হাওয়া ধে ইন্দিরার অনুকূল ছিল 
সেটা অনেকেরই চোখে পড়েছে। 


কর্ণাটক বরাবরই কংগ্রেসের একটা 


দুর্তেছ্ দুর্গ ছিল । গতবছরের দোক- 
সভা ও বিধান সভা নির্বাচনে গোটা! 
উত্তর ভারতে ও পূর্বভারতে জনতা 
পার্টির জয়জয়কার হলেও কর্ণাটকে 
তাঁর উল্টো ফলাফল হয়েছে । এ- 
রাজাটি ষে পুরোপুরি কংগ্রেদ (ই)- 
কন্দায় তার প্রমাণই মিলেছে । 





অন্ন-বন্ত্র-শিক্ষা-শ্বাস্থ্যরক্ষার যথাষথ ব্যবস্থা করে, বাবা ফ্ত্বের সঙ্গে লালন পালন করবেন, এ 


প্রত্যাশা করার অধিকার প্রত্যেক সস্তানের আছে। 


দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে, বলতে গেলে, নিজে নিজেই বড় হয়ে ওঠে । 
কোনও বারা-ম! সন্তানকে অবহেলা করতে চান না। কিন্তু বহু সম্ভানের বাবা মার পক্ষে সম্ভানদের 


ন্যুনতম প্রয়োজন পূরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে সন্ভানর] ক্লেশ ভোগ করে। 


বেদনা বোধ করেন । দেশের ক্ষতি হয় । 
অতএব জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন যাতে ছা স্থফল জনসাধারণের মাপালের মধ্যে 


সত্যকার অর্থে পৌছতে পারে । . 
এর পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনার অগ্রাধিকার সর্বাধিক ৷ . 


কিন্ত আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ শিশু বাবা মার জেহ 


বাবা মায়ের! নিচ্ষল 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৭শে অক্টেবার ১,৯৭৮ 


তাছাড়া মৃখমন্ত্রী ঘেবরান্ ভ্বার্সও খুবই 
জনপ্রিয়। দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেস (শরুণ)- 
ও শেষ পর্যস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে 
তারা নির্বাচনে জনতা প্রার্গীর বিরো- 
ধিতাই করবে, যার অর্থ হচ্ছে ইন্দিরা 
গান্ধীকে সমর্থন জ্ঞাপন । আন্না ডি 
এম কে ও রিপাবলিকান পার্টির 
একটা অংশের ইন্দিরার পক্ষে ঝুলে 
পড়া কিছ বিশ্বয়ের বস্তু নয়; কিন্তু সি 
পি আই জনতা ও কংগ্রেস (ই) থেকে 
সমান দূরত্বে থাকবে বলে পরোক্ষে 
ইন্দিরার প্রতি তাদের পুরনো 
প্রীতির সম্পর্কেই কি ঝালিয়ে 
তুলছে না!' 

, হরিজন আরিবাসী লিঙ্গায়েত 
ভোন্তালি ইত্যাদি নির্বাচনী প্রশ্ন 
চিকমাগালু কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য হবে। 
শ্রীমতী গান্ধী হঠাৎ অনুন্নত শ্রেণীর 
দুঃখে. কেদে আকুল হচ্ছেন যদিও 


ভার রাজতে দরিদ্র হচ্ছিল দরিদ্রতর | 
জনতা নেতারা রাদ্রনৈতিক লড়াইট! 
লড়ছেন রাজনৈতিক প্রশ্নকে সামনে 


রেখে £ সেই গণতন্ত্র বনাম হ্বরতন্ত্র।, 


গত বছরের লড়াইয়ে জনতা পার্টির 
পক্ষে গণতন্ত্রের পক্ষে জনগণ রায় 
দিয়েছিল, কিন্ত আজ এখনো জরুরী 
অবস্থার জয়গান গেয়ে শরমতী গান্ধী 
আবার সেই দ্বৈরতন্ত্রের ছমকিই দেশ- 
বাশীকে দিচ্ছেন । এ লড়াই চুড়ান্ত 
হবে ইন্দিরার পঙ্ষেও। কারণ ভিনি 
ঘদ্দি জেতেন তবে দেশের রাজনৈতিক 
চেহারায় বিরাট পরিবর্তন ঘটবে, 


. হারলে তার রাজনৈতিক মৃত্যু হবে 


অবধারিত । তাই যেনতেন প্রকারেন 


জয়লাভের জন্ত ইন্দিরা মরিয়। হয়ে . 
উঠেছেন, এমন কি তার বাসস্থান - 


সম্পর্কে অসত্য বিবৃতিও দিয়েছেন ধা 
একটা গুরুতর অপরাধ । 


পরিবার পরিকষ্পনা কর্মীরা বেকার 
(দর্পণের সংবাদদাতা )' 


নী সরকার ও রাজ্য সরকার 
লাল ভ্রিকোণের মহিমা প্রচারে এক 
সময় ভয়ংকরভাবে নেমেছিলেন । 
“বাড়াবাড়িও নাকি অনেক হয়েছে 
শুনেছি.। তাই বলে পরিবার কল্যাণ 
প্রকল্পের দণ্তর গুটিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে 
সরকারী মদত নিশ্চয় কাম্য নয় । 

ভারত সরকারের পরিবার পরি- 
কল্পনা ঘরের অর্থ সাহাধ্যে কল- 
কাতায় ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের 
উদ্যৌগে, চেম্বারের ভবনেই একটি 
অফিস থোলা' হয় বস্তী ও গ্রামাঞ্চলে 
কলকাতার কাছাকাছি এলাকায় 
পরিবার নিমন্ত্রণ বিধি সম্পর্কে প্রচার 
করা ও হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার 
জন্য । আখের ক কথা অরুরী অবস্থার 


স্থযোগ নিয়ে ইণ্ডিয়ান চেম্বারের এ 
দপ্তরটি উঠিয়ে দেওয়! হলো । দিজী 
নাকি টাক! দেবেন! । 
অতএব ছুর্দিনে পঁচিশ ত্ৰিশজন 
কর্মী বেকার, হলো । শোন! যাচ্ছে 
ইণ্ডিয়ান চেম্বার কর্তৃপক্ষ মহারাষ্ট্রে এ 
ধরণের একটি অফিস খুলেছে নিজদ্ব 
থরচায়। এতবড় ,ব্যবস! প্রতিষ্ঠান 
ও পরামর্শদাঁতা সংস্থা কি সামান্ত 
অর্থব্যয় কয়ে আবার চালু করতে 
পারবে না পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা? 
অথবা রাজ্য স্বাস্থ দগ্ডর এ সংস্থায় 
সামান্ত কিছু অর্থ সাহায্য দিয়ে 
আবার - সংস্থা খুলতে পারেন্ন। 
পরিবার কল্যাণ প্রকল্প তো উঠে 
যায়নি ? 5 


মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত 
(ওয় পৃষ্ঠার পর ) 


কমের সিনিওরিটির তালিকা 
যেখানে নেই সেটা কি সরকারী 


* অফিস না কারও বাড়ীর বৈঠক- 


আমাদের এখন প্রত্যেক পরিবারকে 


বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে; জন্ম নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণে সম্মত করাতে হবে | এ পদ্ধতি আমর] তাদের কল্যাণেই 
উদ্ভাবন করেছি। পরিবার সীমিত রাখার অপুরিহার্যতা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে স্থির প্রত্যয় জাগিয়ে 
তোলার উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের এবং শ্বেচ্ছাপেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি আন্দোলন গড়ে 


তুলতে হবে । 


আমি আশা করি যে, অক্টোবরের দ্বিতীয়ার্ধে যে জাতীয় পরিবার কল্যাণ পক্ষ উদ্যাপন কর! হচ্ছে 
তাতে পরিবার পরিকল্পনার বার্তা দেশের দূর দূরাস্তের গণ্ডগ্রাম পর্যস্ত পৌহবে এবং রাষ্ট্রীয় কল্যাণ কর্মস্থচীর 


রূপাম্বণ ত্বরান্বিত করবে ।, 


. প্রয়াসে সহায়তা করার জন্য দেশের প্রত্যেকের কাছে আহ্বান ভানাচ্ছি। 


নতুন দিজী 
২৪শে আগস্ট ১৯৭৮ 


এ আল সপে সস পিপাসা আআ 


এই উপলক্ষে আমি আমার আস্তরিক শুভ কামনা জানাচ্ছি এবং এই রায় 


' মোরারজী দেশাই 
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খানা? দেড় বছরেও মীমাংসা না 
হওয়ায় শতাধিক কারিগরী কর্মী 
ক্রমশঃ ভেঙে পড়ছেন । রাজ্য কো- 
অভিনেশন কমিটি নামে কমা ইউ- 
নিয়ন এসব লড়াই করভে গিয়ে ক্লান্ত 
এবং হতাশ। কাজকর্ম শিকের 


উঠেছে । গোপন সুত্রে জানা গেছে 


দগ্তরকে পংগুকরার দ্বায়দায়িত্ 


মন্ত্রীর ঘাড়ে চাপানোর জন্য কিছু 
আমলা তলেতলে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া- 
শীল মহলকে খবর .দিচ্ছেন। এসব 
আমলাদের তিনজন দ্বশবছরে তিন- 
বার প্রমোশন পেক্সেছেন, কিন্ত 
টেকনিক্যাল কর্মীদের প্রমোশন দূরে 
থাকে, সরকারী হারে নতুন মাইনে- 
টাও দিতে নারাজ । এর কারণ 
স্থগভীর তাৎপর্যপূর্ণ নয় কি? মান- 
নীয় মন্ত্রী দ্রুত তৎপর না হলে যড়- 
বস্তকারীরদের উদ্দেশ্য সফল হবেই । 


পাত 
টা 


'নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি দি 


নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক 
সমিতির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর জাণ 
তহবিলে তিনহাজার টাকা প্রদান 
করা হয়েছে। ইতিপূর্বে সমিতির 
পক্ষ থেকে ঘাটালে বন্থাক্রিই নরনারী- 
দের চিড়া, গুড়, দুধ, চিনি, ' লাগ 


ইত্যাদি সরাসরি বণ্টন হয়েছে। 
সমিতির পক্ষ থেকে পিপলস্‌ রিলিফ 
কমিটিকে (পি আর সি) একহাজার 
টাকা প্রদান করা হয়েছে। কিছু 
সংখ্যক, জামা কাপড়ও 
হয়েছে। 


দেওয়া 


1 


পা 1.8 


be 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৭শে অক্টোবর, ১৯৭৮". ৮ হত 


আমানমোল সং বাদ. 


পরগাছা | ‘অফিসারদের’ সরকারী ক্ষমতা ভোগ 


- . (দর্পণের সংৰাদদাতা ) 
রিভলবার নিয়ে হোমগার্ড “অফি- টি. রোডে. কর্তব্যরত ট্রাফিক টি করে সরকারকে হেয় করা যাদের 


* ১৯৭৩-৭৪ সাল নাগাদ শ্রাউপেন 
বিশ্বাস আসানসোলের অতিরিক্ত 
পুলিশ সুপার থাকাকালীন একশ্রেণীর 
তথাকথিত ‘প্রতিষ্ঠিত? ব্যক্তিদের 
নিয়ে গঁড়ে তুলেছিলেন অবৈতনিক 
হোমগার্ড বাহিনী নামে স্তাবকের 
দল । বাহিনীর সদস্যর] নিজেদের 


| হোমগার্ড অফিমারব্ূপে পরিচয় দ্বিতে 


অত্যান্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই 


রাছিনী গঠন করার ফলে অবান্ছিত . 


ব্যক্তিরা যার! সর্বদা.প্রশাসনের সঙ্গে 
নিবিড়সম্পর্ক স্থাপন করে চলতে চায় 
নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে স'রাসরিভাবে 
আশ্রয় পেয়েছিলে] পুলিশের ছত্র- 
ছায়ায়, যে ছত্রের ধ।রক শ্বয়ং আসান- 


"সোল পুলিশের বড়কর্তা। এদের 


ক্ষমতা দেওয়ার জন্য কটি কর! হয়ে- 
ছিলে! বিভিন্ন পদের এবং প্রচলন 
করা হয়েছিলো “স্টার” প্রথার । 
ব্যক্তিগত জীপে লাল আলে! 
জালিয়ে ভি; আই, পি সেজে ঘুরে 
বেড়ানো থেকে জরুয়ী অবস্থার 


* কালোরাত্রিতে সংঘটিত ‘ডিমোলি-, ' 


পিশন অপারেশনে’ এগিয়ে এসে-. 
ছিলেন কমাণ্ডণ্টদের নেতৃত্বে কোমরে 


“নির্দেশ নঞ্ঘন’ 
( দপণের সংবাদদাতা ) 


বিলম্বে প্রাধ সংবাদে প্রকাশ যে 
গত ২৬শে সেপ্টেম্বর আসানসোলেন্ন 
নিকটবর্তী তানোড়া কোলিয়ারীর 





‘রান! ইনক্লাইনে সারফেস ক্র্যাক 


হওয়ায় বৃষ্টির জল খনিগর্ভে প্রবেশ 
করতে শুরু করে। এই সময় প্রায় 
আশ্িজন শ্রমিক অভ্যন্তরে কর্মরত 
ছিলেন। সং্রিষ্ট কোলিয়ারীর 
ম্যানেজারের অন্গপস্থিতিতে আগ্ডার- 
গ্রাউণ্ড ম্যানেজার" লীজি চ্যাটাজাঁ 
বিপদ্বের কথা সাব-এরিয়! ম্যানে- 
জারকে জানানে! সত্বেও তিনি কোন 


ব্যবস্থা করতে রাজী হননি বলে 
অভিযোগ ৮ প্রকাশ, আখিজন 
শ্রমিকের সলিল সমাধির কথ! চিত্ত! 
করে আগারগ্রাউণ্ড ম্যানেজার 


প্রচ্যাটারজী ও সেফটি ম্যানেজার 
প্রগুপ্ত সাব-এর্বয়। ম্যানেজারের 
‘নির্দেশ লঙ্ঘন, “করে শ্রমিকদের 
উদ্ধার করেন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত 
থেকে 1 সারা ভারত কোলিয়ারী 
মজছ্ধর সভা - সাব-একিয়া ম্যানে- 
জারের আচরণের তীত্র নিন্দা করে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী 
করেছে। * 


“এলাকায় বিপর্যয় ঘটে । 


সারর1, সরকারী প্রশাসনকে মদত 
দিতে । পুলিশের কর্মীরাও বীতিশরদ্ধ 
“অফিসারদের” আচার আচরণে। 
সরকারী কর্মচারী হিসাবে-প্রাপ্য 
সম্মানটুকু থেকে বঞ্চিত পুলিশ, কর্মা- 
দের প্রতিবাদ করার" উপায় ছিল 
ন1' কারণ বড়কর্তার সহচরদের 
বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার নেই। 
জরুরী অবস্থা প্রত্যাহ্ৃত হলে 
অবৈতনিক অফিপারদের_ প্রতাপ 
কিছুটা হাস পেয়েছিলো সত্য কিন্ত 


রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত 


হওয়ার পরও জনৈক কতাব্যক্তি 
যথারীতি জীপে লাল আলো * 
জালিয়ে সমীহ আদায় করতেন ঘি, 


পুলিশের 1 

দীর্ঘদিন অন্তরালে থাকার পর 
পুজোর সময় সেই বছ পযালোচিত 
“অফিষারদের+ সক্রিয় *ভূমিকা দেখে 
অনেকেই বিস্মিত। ব্যবসায়িক স্বার্থ 
রক্ষায় ও থাকি পৌশাকের আভালে 
আইন বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে 
যাবার উদ্দেশ্যেই ধার1 ভিড় করে- 
ছিলেন হোনগার্ডে তারাই পুলিশের 
গাড়ীতে ঘুরে বেড়িয়েছেন বিজয়ার 
দিন এবং পুলিশ ফাড়িতে পুলিশের 
পোশাক পরে চেয়ারে বসে আড্ডা 
জমিয়েছেন পুলিশকর্তাদের সঙ্গে। 
রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে অপদস্থ 
করাই যাগের .মূল লক্ষ্য, বিশৃত্বলা 


চরম উদাপীন্য ও গাফিলতির ফলে - 


কয়নাখনির নক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি ' 


( দ্পণের সংবাদদাতা ) « 


মেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে কয়েক- ' 


দিনের প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে কয়লা- 
খনি এলাকার কয়েকটি নদীর ' বস্তায় 
ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডসের প্রায় আটটি 
কোলিয়ারী জলপ্লাবিত এবং সংশ্লিষ্ট 
খনিগুলির লক্ষ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি 


'জনে ডুবে বিনষ্ট হতে চলেছে । 


ই সি এল অুত্রে 'অবস্ত বলা. হয়েছে 
মাইন ও পাঞ্চেত বাধ থেকে জল 
ছাড়ায় দামোদর, সিঙ্গার, খুদিয়া 
ও হ্ুনিয়ায় প্রবল জলোচ্ছাস দেখা 
দেয় এবং এরই ফলে -কোলিয্সারী 
এই বিপ-- 
যঁয়ের ফলে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত 
পাগুবেশ্বর ও সালানপুর, এলাকা 
বলে ই সি এল.সুত্রে প্রকাশ |. 
ব্যাপক বৃষ্টিপাত, জলোচ্ছার্স 
সত্বেও আশিটি কোলিয়ারীর. জল- 
প্লাবনকে শুধুমাত্র বিপর্যয় বলে মেনে 
নিতে পারছেন না থনি এলাকার 
অভিজ্ঞ মহল । বিভিন্ন কোলিয়ারীর 
শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও বেশ' 


. কয়েকজন খনি ইণ্রিনীয়ারও অভি- 


মত প্রকাশ করেছেন যে সামান্ত সত- 
কতা অবলম্বন করলেই ব্যাপক ক্ষয়” 
ক্ষতি হতো না। বিশেষ করে বহু 


লক্ষ টাকা মূল্যের হাইড্রোলিক 
শ্বতেল, রাশিয়ার সর্বাধুনিক হব 
ড্রিল ইউনিট প্রভৃতি সমর থাকতেই 
সরানো সম্ভব ছিলো । সম্ভব ছিলে! 


- খনির অত্যস্তত্র থেকে পাম্প সহ 
অন্থান্ত যস্রপাতি উঠিয়ে নিয়ে আসা ।_ 


কো'লয়ারীগুলিতে ' সাধারণ 
শ্রমিকের ধারণ! অনেকক্ষেত্রেই জল- 
প্রান আকম্মিকভাবে " ঘটেনি। 
সকলেরই অভিষোগ বিভিন্ন এরিয়া 
ম্যানেঞ্জার' ও প্রোজেক্ট ম্যানেজার- 
গণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। 
তাদের চরম গুঁদাসীন্য ও গাফিলতির 
জন্ত দেশের বিপুল সম্পদ আজ বিপ-' 
য়ের মৃথে। জাতীয় অর্থনীতিও 


উল্লেখযোগ্য ষে, বর্ধার শুরুতেই ই সি 


এল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পরা-. 


মর্শক্রযে ডি জি এম এস এবং টেকনি- 
ক্যাল সাঞ্িম ডিভিসনের পক্ষ থেকে 
বর্ষাকালীন প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য 
বিভিন্ন এরিয়ায় নির্দেশ পাঠানো 
হয়। কিন্ত এরিঘা ম্যানেজার ও 
প্রোজেক্ট ম্যানেজারর1 এই নির্দেশকে 
গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন 
নি। সেপ্টেম্বরের শেষে আবহাও- 
যার পূর্বাভাবে, যখন প্রবলবর্ধণের 
সম্ভাবনার কথা বার বার বল হয় 
তখনও ওপেনকাষ্ট প্রোজেক্টগুলিতে 
জলপ্লাবন রোধে ক্যানেন কাটা, হাই 
স্গারী ও ভিওয়াটারিং পাম্পের ব্যবস্থা 
করা হয়নি। কোসিয়ারীর ইন- 
ক্লাইনগুলি দিয়েও জল গ্রবেশের রাস্তা 
বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ কর হয়নি । 


* অথচ এবারেই মহারাষ্ট্রে প্রবল ৰর্ষ- 


ণের শুরুতেই খনি গর্ভ থেকে পাম্প 
ইত্যাদি যন্ত্রপাতি তুলে এনে রক্ষা: 
কর! হয়" কিন্তু ই সি এলএ যস্্রপাতি 
রক্ষারও কোন প্রচেষ্টা হয় নি। . 


পরিচিত হওয়ায় 


উদ্দেশ্য তাদেরই যদি কেউ শাস্তি 
পৃত্ঘলা রক্ষায় ঘরের খেয়ে বনের 
ঘোষ তাড়াতে এগিয়ে আসেন 
সরকারী প্রশাসনকে সাহাষ্য করতে 
তবে সাধারণ মান্ষ বিশ্মিত হন 
বৈকি। বিস্ময় লাগে প্রশাসনের 
উদ্ধাপীন্যে । আদানসোলের সাধা- 
রণ মাজ্ষ যাদের রান্গেনৈতিক, 
সামাজিক , চরিত্র 
ওয়াকিবহাল, অতীত ইতহাস' 
যাদের শ্রমজীবী মাহ্বষের শ্বার্থ- 
বিরোধী কাজের জন্য “গৌরবান্থিত” 
বেসরকারী ব্যক্তি হওয়া সত্বেও 
পুলিশের ন্যায় পোশাক পরে “আত্ম- 
রক্ষণ ও শুটিং এর 

প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সাধারণ 
মাহুধের উপর খ্ৰরদারি করতে 
« আসানসোলের অতিরিক্ত পুলিশ 
স্থপার এবং জেলার পুলিশ স্থুপার 


. . কিভাবে অনুমতি দিলেন “অঠ৫তনিক 


অফিসারদের-_এ প্রশ্ন সকলেরই । 
“পশ্চিমবাংলার বিধ্ব'পী বন্যায় 
দুর্গত মানুষের সাহাযাকল্পে সংগঠিত 
আপ ব্যবস্থায় য ধের দ্থো মেলেনা, 
আসানসোল কোর্টের , দিকটবর্তী 
কোন ক্লাবে রঙীন জলের ফোয়ারার 
নেশায় যার! অশ্রু্জল ফেলেন দুর্গড- 
মানুষের জন্ত, আলোচনা করেন 
সরকারী ত্রাণ ব্যবস্থার উল্লশিত হন 


বিপর্যস্ত এই আমলাদের জন্য ৷ প্রসঙ্গত বাজার পান্রকায় প্রকাশিত তথা- 


কধিত সরকারী ব্যর্থতার সংবাদে, 
তারাই যদি শাস্তিরক্ষকের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হন সাধারণ মাহুযের আশ্চর্য 
হওয়া কি অস্বাভাবিক ? অথচ পাট- 


মার বিগত বন্যায় ভ্রাণ সামগ্রী নিয়ে 


এই অফিসারর] হাগ্তির হয়েছিলেন - 
বিহারের রাজধানীতে, কিন্ত বন্যার 
আঘাতে আসানসোলের আশে- 
পাশ্রে গ্রামগ্ুলির মান্য যখন বিপন্ন 
তখন ভূ'ইফোড় অফিসারদের অন্থ- 
পশ্থিতি কেন? . 

আসানসোল রাইফেল ক্লাবের 
প্রভাবশালী সদস্য হওয়ার স্বাদে 
এবং প্রশাসনের উচ্চযহলে বিশেষ 
এদের অনেকেই 
সহজেই আমূম লাইসেন্স পেয়েছেন 
এষম ঘটনাও বিরল নয়। বহরে 
একদিন গুলি ছুঁড়েও ‘অবৈতনিক 
অফিসারদেরূ* অনেকেই “শুটার” বলে 
পরিচিত লাভ করেছেন । * 

উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে 
ধ্রতিহাসিক 
অবৈতনিক- হোমগার্ডদের ভূমিকার 


সম্পর্কে সম্পূর্ণ | 


জন্য’ লাইসেন্স - 


রেল ধর্মঘটের লময় 


চৰ | পাচ | 


কথা। ধম রেলকমী্দের উর 
পুলিশী অত্যাচারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ না থাকলেও ধর্মঘট 
. ভাঙ্গায় প্রশাসনের সহযোগী শক্তি 
রূপে কাজ করেছিলেন এরা ক্যাম্প 
থুলেছিলেন আসানসোল স্টেশনে । 
এমনকি রেলকমীরঁদের জন্য নির্দিষ্ট 
কিছু কিছু কাজও এদের দহয় 
করানো হয়েছিলো বলে অভিযোগ | 

সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের স্বার্থে 
অবিলম্বে এদের অপসারণ প্রয়োজন । 
যদি স্ব হয় “হোমগার্ডের রাজকে» 
কর্তাব্যভিদের ' আয় ও সম্পত্তি বৃদ্ধি 
সম্পর্কে তদ্বস্ত করা প্রয়োজন । বিগত 
কংথেসী আমলে কয়েকজন মিনি- 
বাসের যালিক হয়েছেন বলে অভি- 
যোগ উঠেছে । প্রয়োজন যে সমস্ত 
সরকারী আমলা এই ভৃ'ইফোড়দের 
সরকারী ক্ষমতা ভোগ করার, 
অধিকার দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নেওয়া কারণ ভবিষ্যতে গ্রশা- 
সনে ‘পরগাছ'’ যেন জন্মাতে না 
পারে। পুলিশের ষট্ সাহাষ্যেরই 
প্রয়োজন-হয় তবে তার জন্য তো 
রেতনভোগী 'হোষগার্ড কর্মচারীরা 
আছেনই অবৈতনি 5 অফিসারদের 
কি প্রয়োজন? সরকারের সত 
হওয়ার প্রয়োজন এই হোমগার্ডরূপী 
মক্ষিকাদের সম্পর্কে কারণ এরা 
আশয় নিয়েছে পুলিশ প্রশাসনের 
মধুর লোভে । 


হাণ্ভজা কমিটির 
বিপো ্ট ক্ষোভ 


( দপণের সংবাদদাতা ) 


কয়লাশিক্পে নিযু = কর্ষগরীদের, 
কে অভিনেশন কমিছি কেন্দ্রীয় শক্তি 
ত্র ্র্‌পি রামচন্রনকে প্রদত্ত শ্মারক- 
‘লিপিতে বাভেজা কামট্র রিপোর্ট 
সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছে | 
যে ষদ্বিও আপাত্তে মনে হয় 
কমিটির স্থপাবিশগুলি শু 
কয়লাখনির টে“2িঞ্যাল অপারেশ- 
নের উন্নতির জন্যই ঠিষ্ব প্রকৃতপক্ষে 
স্ুপারিশগুলি শ্রমিন্ুস্থাথ বিরোধী। 
উল্লেখযোগ্য বাভেআ কির রিপোর্টে 
কয়লাশিল্পে পঞ্চাশ ভাগার শ্রমিক 


, কর্মচারী উদ্বব বলে দ্রেখানে? 
হয়েছে । এ *ম্পর্কে কো-অন্ডিনেশন 
কমিটি বলেছে যে এ শুধু দদ্দেপ্মুলক 
ছাটাইয়ের নাযাস্র। 

উল্লেখ্য মা (নাল. থেকে 
প্রকাশিত বা সাপ্তাহিক 
“পিপলস উকলি’ 5 প্ৰকাশিত 
সংবাদে বলা হযেতে। পক কমি- 
টির রিপোর্টে" 1১ কেন্দ্রীয় 
মা ইংক্মধেহ লা শিল্পে 

* হাজার লোক ক যব গিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছে” 7১ ! স্্ী সমাজ- 
তত্র জর্জ লি * ৭ হাব সঙ্তায় 
রন ছাটাইফ়েব > , গ্রহণ কর? 
হচ্ছিল, তথ- নী» অবলম্বন 
করেছিলেন 


.॥ ছয়; 


রাজনীভি-সচেতন কবি 8 সঙ্গীর রায় 
মিহির আচার্য ' - 


রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে সাহিত্যকর্মীর রাষ্ট্রধস্ত্রের কাছে নিশেখিত 

হওয়ার'ঘটন সংখ্যায় কম হওয়ার কারণ আমাদের দেশের লেখকের! 
প্রতিষ্ঠার খোজে বড় তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহজে আপুস করে 
ফেলেন । এরি মধ্যে ধারা প্রতিষ্ঠান বিমুখ আপসহীন তারা শ্বাভাবিক' 

এ ভাবেই শাসকগোষ্ঠীর হারা. নিগৃহীত হন। এই নিগ্রহের ঘটনা! বিগত 
এমরির্জেন্সি পর্ব থেকেই দোর্দগ প্রতাপে চালু হয়ে গেছে। - 

সমীর রায় এমনি নিগ্রহের শিকার। কবিতায় নির্দিষ্ট রাজনৈতিক 

বক্তব্য থাকার অুহাতে তাকেও.কিছুকাল কারাবাস বরণ করে নিতে হয়। 
সন্মু্ত সমীরকে আমি দেখেছি, আর ভেবেছি স্বাধীন দেশে জেলখানার 
আবহাওয়া দারুণ চমৎকার, ব্রিটিশ লাআজ্যবাদও তার দীর্ঘ দুশে বছরের 
শাসনে কুল্পনাও করতে পারবে না! সর্মীরের দেহে ও মনে ভার চুডাস্ত 
্বাক্ষর রয়ে গেছে। স্বাস্থ্াহীন সমীর কেবল প্রগাঢ় 'জীবনতৃষ্ণার জোরে 
তার কাব্যচর্চা অঙ্ষুপ্ন রেখে চলেছেন। - 

* এই সমীর “জোঁড়ার্সাকো লক-আপে? কবিতায় উচ্চারণ করেন : 

ছোট্র এক টুকরে] চাতাল 

সারাদিন, সারারাত্রি মাথার উপরে 

চল্লিশ পাওয়ার বাল্ব-এ 

ঝুল-কালি গলায়, ঝুলিয়ে 

ফাস দিয়ে মরে আছে হুর্য আর চাদ J 

পায়খানার দুর্গন্ধে. , . 

নাক থেকে নাতিমূলে অপারেশনের বেদনা 

জল নেই | মরুদ্যান অনেক দূরে..." , tiv 

আরবের বেছুইন আসামীর বেশে আছি কলকাতা শহরে 

গঙ্গার জল বা টালার ট্যাঙ্ক সভীন গো সতীন। 

কোনোক্রমে তেষ্টা মেটে 

যদি কোকিলের স্থরে ডাকতে পারি--“সেপাই” । 


বিশ্বাস করুন আর নাই করুন স্বাধীন দেশে এই হচ্ছে লক-আপের 
চিত্ৰ। এ গান্ধী, জবাহরলাল, কিংবা মোরারজ্জি জয়প্রকাশের জেল দর্শন 
নয় 1- স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পয়ও জেলখানার পরিস্থিতির কী তি উন্নতি 
হয়েছে? | 

সোভিয়েতে নিষ্ভালিনী- পাঠের কঠোর সমালোচনা করে সমীরই 
লিখতে পারেন, ‘ভালিনের কফিনবাহকের! স্তালিনকে মেরেছে লেনিনকে 


' আহত করেছে,কবিতায় সেই জুস্চেত-বুলগেনিন-চক্রকে সম্বোধন করে ধারা 


একদা স্তালিনের কফিন বহন করেছিল । | 
পৃথিবীপ্প মতো এত বড় একটা গরীব ষাহুযের সংসারের জনক লেনিন 
আমাদের পুবের দেশটির কথা ভাবতেন আর ভাবতেন. ॥ 
স্তািনকে আমার মনে হত কালীঘাটের পেলের পাশে 
কলকাতার শীতে যে, ভিখারি মেয়েট। দূরে খেয়ায় বসে দেখা 
মাতল! নঘ্বীতে 
জলপায়রার রঃ পাশ দিয়ে দেখা মাতল! নধীতে 
উদ্ধত অল্পক্ষণ দেখা চকমকে ঢেউয়ের মতো যৌবন খুইয়ে 
কুয়াশার নিচে প্রার্থনার মতো ইাটুভেডে বসে ঠকঠক করে কাপছে : 
স্তালিন তা অন্য ব্যথা পাচ্ছেন, কাদছেন। 
সমীর এই দীর্ঘ কবিতায় এ দেশের রাজনৈতিক নতি যেন 
গেঁথে নিয়েছেন £ 
বসিরহাটে মুরুদের মৃত্যু হল, জব্বার যিঞাকে সাথীরা কবর পিল 
আর আরামপ্রিয় নেতারা জেল আর বাড়ি, বাড়ি আর জেল - 
এ. ষেন মেয়ের্দের চু-কিত_-কিত, রা ছেলেদের হাড়ুডু খেলার যতো! 
| এ খেলা । 
কবির কী মনে হয়েছিল? 
গোলাকার স্র্ধকে কি কেউ হ্থাগকাপ পরিয়ে রেখেছে? 
আমি হাণ্ডকাপ-পর! হর্ষের দিকে তাকিয়ে ভাবছি আর ভাবছি 
. কবে সূর্য তার স্বাভাবিক তেজে লোহা গলিয়ে বেরিয়ে আসবে । 


যেদিন ভাঞভীর দালালেরা পূর্বদিকে টিপ করে কামান ফাটালো 
সেইদিন ঠিক সেইদিন সুর্য বন্দী নয়, বন্দী সে ছিলনা। কখনো! 


লক 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৭শে অক্টোবর ১৯৭৮ 


C 





লোকগঙ্গীত সম্পকে আলোচনা, 


লোকসঙ্গীত - সমীক্ষা £ বাংল 
ও আসাম ? হেমাঙ্গ বিশ্বাস ৷ 
মুখার্জী, আ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ 
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ্ীট, কলকাতা 
৭৩'। দাম বাঁরো টাকা। 


লোকসঙ্গীতে শ্রীবিশ্বান একটি 
শ্রদ্ধেয় নাম। দীর্ঘকাল হাতে- 


এ, 


কলমে 'তিনি এবিষয়ে চর্চা করে, 


আসছেন | চল্লিশের দশকে . গপ- 
নাট্য. আন্দোলনের তিনি অন্যতম 
সংগঠক | গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠানের 


ফাকে তিনি লোকসঙ্গীত সংগ্রহ 


করে আনতেন | - এই গ্রন্থে শ্রবিশ্বাস 
লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন সমস্তা নিয়ে 
আলোচনা করেছেন । আলোঁচনা- 
গুলি বাংলা ও আসামের মধ্যেই 


সীমাবদ্ধ! ' বিভিন্ন প্রবন্ধে লেখক", 


লোকসঙীতের সংকট, পলীসমাজের 
সঙ্গীত-ও সংঘাত, লোকসপশীতে 


উপভাষা, উপমা ও'উচ্চারণ, এর ' 
য্নাগরূপ ও গীতিপ্রক্তি, হিন্দুমুসলিম- দল 


এঁক্যের সাধনা প্রতৃতি বিষয়ে 
আলোকপাত করেছেন। আসামের 


‘বিহু গানের বিভিন্ন দিক নিয়েও 


আলোচন! কর! হয়েছে। আদ- 
কাল আকাশবানীর কল্যাণে তথা- 
কধিত লোকসঙ্গীতের ঘে ধরণের 
খেলে! প্রচার হয়ে থাকে. সেখানে 
লোকমঙীতের প্রকৃত সামাজিক 


তথা সাদীতিক অবস্থান নিয়ে 


কোনো পরিকল্পনাই দেখা. যায় ন!। 
লোকসঙ্গীতের যে একটি নিজ 


ইতিহাস আছে, সাধারণ মাঙ্গষের 
- জীবন চর্চার সঙ্গে তার ওতপ্রোত 


যোগ রয়েছে সে সব দিকে আলোক- 
পাত করবার চেষ্টা নেই.। প্রায়শই 
শছরে শিল্পীর! লোকসঙ্গীতেক্র নামে 
যে উৎপাত সি করেন, ভাতে মনে 
হয়না তার কোনো অভিভাবক 
আছে। আকাশবাণীর কর্তারা ঘি 
এ-সম্পর্কে জীবিশ্বাসের যতে অভিজ্ঞ 
উঠ পরামর্শ গ্রহণ করেন তাহলে 

টি এই বিভাগটি যথেষ্ট 
মর্যাদা পায়। আমরা আলোচ্য 


গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি ! 





পূবদিক থেকে গালানো রুপোর রঙের সুর্য আমারংগালের কাছে 


হাত বাড়ালো ।১ 


এখানেই থামেননি সমীর । তিনি সোচ্চার হয়ে উঠেছেন ) 
আমাদের আর তোমাদের যুবকেরা যাতে গিন্সবার্গ আর 


রেড আরির গান তুলে যেতে পারে 


ইভতোশেক্কো পড়ে 


২৯ 


সুভাষ মুখুচ্ছের! যাতে সোভিয়েত দূতাবাসে বা ইসকা'সর জলসায় 
ভদ্বকার গেলাসে চুমুক দিয়ে নিজের মায়ের ঠোঁটে লোহার পেরেক বাঁধে 
তারি জন্তে টি রাষ্ট্রপতি ভবনে চুক্তিপত্রে সই নিতে সোভিয়েত 


অতঃপর তার পরিণতি ? 


মিশন আসে। 


, উদ ডাহা রন নি মিলিটারি পুলিশের, 
| _ গুলি খেয়ে পড়ে থাকে । 
আমার 'অস্ত্যঙগ তাই সরল, বিদ্যা; সুবীর জলাঞ্জংল! চব্বিশ পরগণীর 
. মাটির নিচের আগ্েয়গিরিটাকে তুলছিল--এই অপরাধে 
- গুলি করে মেরে ফেলে জোয়ান' পুলিশ | 
হটনগরে ষোল বছরের কৃষকের বউ ফুললরা তাঁতি আর বেলেদাটার 
যিঞাবাগান বস্তির মেয়ে অসীম] পোদ্দার ধধিতা হয় * 


বড় বড়-আমলাদের দামি চুক্ট খাওয়ার মতে! অনায়াসে । 


আমার বক অমিয় আর কনিষ্ঠ ভাই প্রোণকে কারারক্ষী পিটিয়ে মারে 
কুষকের শ্রমিকের ঘামরক নিবি ঘা আর পু'ঁঞ্জ নিয়ে কবিতা লেখার 


ঃ অপরাধে! 


রুফমৃতি, EE EEE রর 
. সমাজতান্ত্রিক টুয়েল্ভ বোর গুলির সোহাগে ৷ 


হাতিয়ার করে তুলেছে । তিনি বিশ্বাস রাখেন £ রি 


সমীরের প্রখর রাজনীতি সচেতনতা কবিতাকে গা আর শপথের অম্লান 


আবার সুস্থ হয়ে উঠবে আমাদের সবার লেনিন । ' 
ওয়েন্টপেপার বন্ম থেকে মাথা 'তুলবে প্রাণের যোশেফ ।. 


আমাদেরও তাই বিশ্বাস । 


পৌরাণিক নাটক প্রসঙ্গে * 


বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক ঃ 
ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যায়। 
কল্যানী বিশ্ববিষ্ঠালয়, কল্যাণী । 
দাম কুড়ি টাকা । 

এটি একটি গবেষণা! গ্রন্থ গ্রহটি 
পেশ করে লেখক কলকাতা বিশ্ব- 
,বিদ্তালয় থেকে পি, এইচ, ডি, উপাধি ৷ 
লা করেছেন । গুণিজন। ধুর 
গুণাপগ্তণ বিচার করেই গ্রস্থটিকে সঙ্া- 
নিত করেছেন৷ সেক্ষেত্ে বর্তমান 
পমালোচকের নতুন করে কিছু বলা- 
টাই'চঅবাস্তর । বলাবাছল্য নাট্য- 
. ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৌরা- 
নিক নাটকের স্বতন্ত্র .আলোচন! 
ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। এই. 
ধারার "নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকা-' * 
শের একটি বিশদ পরিচয় এই গ্রন্থে 
তুলে ধরা হয়েছে। পৌরাণিক 
নাটকের জদ্মেতিহাস এবং তার 
সমাজগত কারণও নির্দেশ করেছেন 
লেখক । গিরিশচন্দ্র, দিজেন্জলাল, 
ক্ষিরোদ প্রসাদ থেকে আজকের মন্মথ 
রায় পর্যন্ত ,আলোচিত হয়েছে। 
বাংলা পৌরাণিক -নাটিকের সঙ্গে 
গোটা পূর্বভারতে রচিত এই ধরণের 
নাটকের সাধুজ্যমূলক | 
চিন্তাকর্ধক [হযেছে । এই নাটকের » 
“ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তিনি ুচিস্তিভ | 
অভিমত দিয়েছেন। এই গ্রন্থের 
মূল্যবান সংযোজন হল একশো *বছ- 
রের পৌরাণিক নাটকের পূর্ণাঙ্গ 
তালিকা ৷ নাট্যসাহিত্য- সম্পর্কে 
কৌতুহলী পাঠক এই গ্রন্থ পাঠে 
উপরুত হবেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ 
কর! কর্তব্য হবে যে ইতিপূর্বে এই 
লেখকেরই ‘বাংলা নাট্য-নিয়নত্রণের 
ইতিহাস” রচনাটি বুদ্ধিদীৰী মহলে 
আলোড়ন সৃষ্টি কনেছিল। 


স্বতন্ত্র দৃষ্টি ভঙ্গীতে 
বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ ঃ 
গোপিকানাথ রায়চৌধুরী । অন্নপূণী 
পুস্তক মন্দির, এ-১৮এ কলেজ 
্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭ | দাম 
বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা । 

ডঃ রায়চৌধুরী কথাসাহিত্যের 
নানা প্রসঙ্গের অবতয়ণা করেছেন এই 


' গ্রন্থে । লেখক মনে করেন কথা- 


সাহিত্যিকদের স্বতন্ন পগ্নিপ্নেন্তি ও 
ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে. তিনি দেখবার 
চেষ্টা করেছেন। আলোচ্য লেখক 
বঞ্চিমচন্জ, রবীজ্দ্রমার্থ, শরৎচন্দ্র, " 
বিছৃতিতৃষর্ণ, তায়াশঙ্কর, মানিক 
বন্দোপাধ্যায় ! এই- লেথকগোষ্ঠীর 
মধ্যে বুদ্ধদেব বস্থর আলোচনাটি 


খাপছাড়। বলে মনে হবে। 
রবীজ্রোস্বর কথাসাহিত্য প্রসদ্দে 
আলোচনাটি আরে! ব্শিদ 


৭ 


‘(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


[4 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৭শে অক্টোবর ১৯৭৮ 


ভান্তীয় সমাজের শ্রেণীগত সম্পর্ক 


এবং রাজ 


বমান প্রবন্ধের আলোচ্য সময়- 
কাল স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে 
১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা ঘোষণা- 
কাল পর্যন্ত । প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে 
ভারতের শাসককুল বিভিন্ন স্থবিধা- 
ভোগী শ্রেণীর একটি জ্রোট। ক্রম- 
বর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট এই 
জোটের মধ্যেকার সমঝোতাকে 
বিছ্িত করেছিল এবং তারই ফলশ্রুতি 
১৯৭৫ সালের জরুরী অবস্থা ঘোষণা । 
১৯৭৭ সালের নির্বাচনে দেই 
পুতনেো: জোট আবার, ক্ষমতায় 
ফিরে এলেও 'ক্ষযভাসীন জোটের 
‘মধ্যেকার শ্রেণীগুলির সমঝোতা ও 
আপোষরফা বেশীদিন টিকে থাকার 
সম্ভাবনা! নেই। প্রবন্ধে ভারতীয় 
সমাজের শ্রেণাগত সম্পর্ক ও রাজ- 
নৈতিক পরিবর্তনের পারস্পরিক 
সম্পর্ককে তুলে ধর হয়েছে । 


আধিক-বিকাণের দুইটি পর্যায় 
স্বাধীনতা-উত্তরযুগে ভারতের 


সউন্নন ধারাকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ 


করা চলে। ১৯৫০-৫১ সাল থেকে 
১৯৪-৬৫ সাল পর্যন্ত ক্রুত অগ্রগতির 
সময় । অন্যদিকে ১৯১৪-৬৫ থেকে 
১৯৭৪-৭৫ সা পর্যন্ত উন্নয়নের গতি- 
বেগ ভুলনাযূল কভাবে মন্থর। লিগের 
সারণীর পিকে লক্ষ্য করলে বোঝা! 
যাবে উন্নয়নের হার কিভাবে স্তি মিত 
হয়ে এসেছে (১) 
(১) জাতীয় আয় শতকর! বৃদ্ধির 

বাধিক হার 


১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৬৩ ৬৪ ৩৭ 
১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৭৪ ৭৫ ২ 
(২) কলষি উৎপাদন ' 

২১৯২ ১-৫২ থেকে ১৯৬৩-৬৪ ৩২ 
১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৪৭৪-৭৫ ২৭ 
(৩) শিল্পের উৎপাদন 
১৯৫৫ থেকে .১৯৬১ ৭৭৫ 
১১৬৬ থেকে ১৯৭৫ ৩৫ 

উত্স (১) 0.5. 0 &) 


Directorate of Economics and 
Statistics, Ministry of Agri" 
culture and Irrigatioa (৩) U. 
N year Book of Statistics. 

এ; উপরে উদ্ধত সারণী 01কে দেখা 


A, 
বায শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতির হারের 
কলন পভ সবচাইতে বেনী | এক- 


হলে, অভিধিতে 


১দিকে যেন শিল্প গাত দ্রব্যের চাহিলার 


অতাৰকে এর জন্যে দায়ী বরা 
শিলগ্রসাব্র 
.৬7ক উপকন্ণাধি্র অভাবকে এপ্স 
াএণ ছিমেবে চিঘিত করা হয়েছে | 


€ুবালকুমার দাশ 

আমদানী নিয়ন্ত্রণ ও দ্রিতহারে 
রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রথম 
পর্যায়ে দ্রুত আখিক প্রগতির 
কারণ হিসেবে কাজ করেছে। 

শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার একট! 
অংশ জনগণের ভোগব্যয়ের উপর 
নির্ভরশীল । রপ্ডিত সাউ (২) ন্যাশ- 
নাল শ্যাম্পল সার্ভের তথ্যের উপর 
ভিত্তি কবে দেখিয়েছেন ১৯৫২-৫৩ 
থেকে ১৯৬৪ ৬৫ সাল পর্যন্ত ভারতের 
গ্রামাঞ্চলের শিল্পজাত ভোগ্যপণ্যের 
চাহিদা ৩৫০০ কোটি টাকা থেকে 
বেড়ে দাড়িয়েছে ৪৫০০ কোটি টাকায় 
এবং শহরাঞ্চলে ভোগের পরিমাণ 
এ সময়ে মধ্যে বেড়েছে ১৩০* কোটি 
টাকা থেকে ১৯*০ কোটি টাকায়। 
মূল্যস্তর বৃদ্ধির হিসেবকে ধরলে দেখা! 
যাবে শিল্পজাত ভোগ্যপণ্যের চাহিদা 
প্রায় একই থেকেছে। ন্যাশনাল 
্যাম্পর্স সার্ভে ও সেন্ট্াল স্ট্যাটিটি- 
কেল অর্গেনাইজেশনের দেওয়া 
তথ্যের অমিলের কথা! উল্লেখ করে 
রগ্িত সাউ মনে করেন মোটামুটি 
ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয়ের হিসেব 
একই থাকবে । 

কিন্ত ভোগের পরিমাণ না 
বাড়লেও বরপ্তিত সাউ আলোচিত 
সময় সীমার মধ্যে শিল্পের বিকাশ 
ক্রুত লয়ে ঘটেছে । এর একটি কারণ 
হলে! স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কঠোর 
আমদানী বিয়গ্রণের মাধ্যমে দেশীয় 
পু'জিপতিদের জন্য একটি সংরক্ষিত 
বাঙ্জার স্থট্টি কর! হয়েছিল । . প্রতি- 


_ ছন্বিভাবিহীন উচ্চ মুনাফার একটি 


সংরক্ষিত দেশীয় বাঙ্ছার ভারতীয় 
শিল্পগুলির করত সম্প্রসারণে সাহাষ্য 
করেছিল। - ভারতীয় শিল্পগুলি 
দেশীয় বাজার দখল না করা পর্যন্ত 
শিল্প সম্প্রদারণের গতি ভ্রুতই হবে । 
বিদ্ধ তার পরবর্তী পর্যায়ে আ্যন্ত- 
রীণ চাহিদা বুদ্ধির হার শিল্প 
বিকাণেক হারকে নির্নাজিত করবে। 
ছি, কারণটি হলে! সরকাণী ব্য 
ও সহবাদী বিনিয়োগ বৃদ্ধি শিল্পজাত 
ভ্রব্যব চাঁতিদা বৃদ্ধিতে সাহায্য 
করেছে। সেই সজে বেসরকারী 
শিঘাদে তও সমৃদ্ধির জোকার 
এতে | রাটছ বিনিয়োগ একদিকে 
যে চাহদাড;? কবেছে, অন্যদিকে. 
সার, মেড, বিদ্যুৎ রাস্তাঘাট ইত্যাদি 
প্রচাণেঞলির মাআ বাড়িতে রূষি 
ও শিল্পকে এগিয়ে লিয়ে যেতে 
সাহায্য ববেহে। 


নৈতিক পরিবর্তন 


সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির 
হারের শ্রথতাঁই আথিক বিকাশের 


ধারাটির শুকিয়ে যাওয়ার মূল 
কারণ । 

১৯৬৪-৬র আগে পর্যস্ত আধিক 
প্রগতিতে সরকারী বিনিয়োগ ওরুত্ব- 
পূর্ণ ভূমিক! পালন করলেও ১৯৬৪- 
৬৫ সাল থেকে সরকারী বিনিয়োগ 
একেবারেই টিমে 'তেতালায় 
বেড়েছে। নিয়ের সারণীর দিকে 


তাকালেই ব্যাপারটা বোঝা যাকে (৩) । 


(বাধিক শতকরা! বৃদ্ধির হায় ) 
১) সরকারী ১১৬০-৬১ ১১৬৪-৬৫ 
ক্ষেত্রে স্থির থেকে 
মূলধন সংগ- ১৯৬৪-৬৫ ১৯৭৪-৭৫ 
ঠন (স্থির 
যুল্যস্তরের 
ভিত্তিতে ), 
২) কেন্দ্রীয় _ 
সরকার, রাজ্য 
সরকার ও. 
কেন্দ্ৰশাসিত 
অঞ্চলগুলির 
ব্যয় (স্থির মূল্য- 
স্তরের ডিত্তিতে) 
উৎস (১) সেণ্টাল স্ট্যাটিটিকেল 
অর্গেনাইন্দেশন (২) ইকনমিক সার্ভে। 

বিনিয়োগের বুদ্ধির হারের এই 
ক্রমাবনতিতে চাহিদার বৃদ্ধির হারে 
ভাটা নেমেছে ও সেইসঙ্গে আধিক 
সম্প্রদারণের জন্য যে উপকরণ ও মাল 


১৩২ 


মশলা লাগে ভার যোগান 
হয়েছে সীমিত।' ফলে 
উৎপার্দিকা শক্তির বিকাশ 


ব্যাহত হয়েছে । সেচ, বিদ্যুৎশক্তি, 
রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রের 
কান্তকর্ম ধীরগতিতে চলছে । বিশেষ 
করে সেচ ও বিদ্যুতের সম্প্রসারণ 
যথেষ্ট না বাড়াতে পারলে কৃষির 
উন্নধন ঘটানে। সম্ভবপর নয় । শবুক্ 


বিপ্রবের ফলে গম, ভুট্টা, বাজর! 


ইত্যার্দি ফসলের উৎপাদন যাট 
দশকের শেষে বেশ কিছুটা বাড়লেও 
তুলা, ভাল ইত্যা্দিয় উৎপাদন খুব 
একটা বাড়েনি । ডালের মাথাপিছু 
উৎপাদন ও লত্যতা ১৯৫৬ সালের 
তুলনায় ১৯৭৫ সালে বেশ কিছুটা 
কযেছে (৪)। ফসল উত্পাদনের 
হ্েত্রে দেখি যে ১৯৭০-৭১ সাল 
থেকে ১৯৭৫-’৭৬ সাল পর্ধস্ত উৎপাদন 


বেডেছে মাত্র ১৫ শতাংশ হারে (৫)1 


অশোক মিত্র একটি হিসেবে 
দেখিয়েছেন যে ১৯৭৪ সালের যুল্য- 
ভুলের ভিডিতে যদি সেচের জন্য ১০ 


থেকে - 


থেকে ১৫ হাজার কোটি টাক! ধান্য 
উৎপাদন এলাকায়" বিনিয়োগ করা! 
যায় তাহলে কৃষি উত্পাদন বিলক্ষণ 
বাড়ানো সম্ভব (৬)। অথচ কৃষিতে 
এই বিপুল বিনিয়োগ নির্ভর করবে 
আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও সেই সঞ্চয়কে কি- 
ভাবে মূলধন সংগঠনের কাজে ব্যবহার, 
কর! যাবে ভার ওপর | ক্রমবর্ধমান 
শিল্প শ্রমিকের জন্য ফসলের যোগান 
ও সেই সঙ্গে শিল্পের জন্ত প্রয়োজনীয় 
কাঁচামালের যোগান না বাড়াতে 
পারলে শিল্পের দীর্ঘকালীন বিকাশ 
ব্যাহত হবে৷ শুধু তাই নয়; রাষ্রীয় 
বিনিয়োগে ভাট! পড়লে বেসরকারী 
শিল্পোদ্গের জন্য চাহিদা ও উপ- 
করণের যোগানে ঘাটতি পড়বে। 

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ভারী ও মূল 
শিল্পগুলি গড়ে তোলার নীতি 
ভারতের*বাস্তব অবস্থার বিচারে 
সঠিক ছিল। 

ভারত রাষ্ট্রের শাঁদককুল ভারী 
ও মৌল শিল্পগুলির উপর গুরুত্ব 
দেওয়ার নীতি বাস্তব অবস্থার বিচারেই 
গ্রহণ করেছিলেন এবং মহলানবীশের 
প্রদত্ত ছকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরি- 
কল্পনা কাল থেকে তা বূপায়িত হতে 
থাকে । ভারী ও মৌল শিল্পের 
উন্নয়ন ছাড়া ভারতীয় শিল্প পুঁজির 
বিকাশ সম্ভবপর ছিল নাঁ। ভি, টি, 
কষ্ণমাচারির ভাষায় “Basic and 
heavy industries have been 
accorded a priority not only 
because of our national ad- 
vantages for certain of these 
industries, e. g iron and stcel 
but because these can provide 
the foundation for further 
and longer industrial deve- 
lopment without undue de- 
pendence on external help.” 
এর সারমর্ম £ কিছু জাতীয় সুবিধাই 
যে এই সকল শিল্পগুলি প্রতিষ্ঠার 
একমাত্র কারণ ছিল ত! নয়, 
বৈদ্বেশিক সাহায্য ছাড়া শিল্পোম্লয়ন 
ঘটাতে হলেও এই সকল ভারী ও 
যূল শিল্পগুলির' প্রতিষ্ঠার ঘরকার 
ছিল। দেশের আয়তন ও সেইসঙ্গে 
কয়লা, লৌহ ইত্যাদি খনিজ সম্পদের 
সৃহঙ্গ লভ্যত! ( যা অনেক উন্নয়নশীল 


- দেশেই দু'প্রাপ্য ) -এসব কিছুর সঙ্গে 


সমাঁজতাদ্রিক ধ্যান ধারণ! এই নীতি 
গ্রহণের পিছনে কাজ করেছে। 
বিখ্যাত পোলিশ অর্থনীতিবিদ অস্কার 
লাঙ্ষের বক্তব্যটি এক্ষেত্রে খুবই 
প্রাসলিক (৭)। 
through the developmcnt of 
the industries which produce 


“Jt is only 


means of Pproductien that 


the production capacity of 
the economy can be raiscd. 


“This can be cone, - how- 


“কার করেছে । 


সাত ॥ 


ever, either directly or 18- 


“directly. It is done directly 


through  - investing In 
the construction of, 59? 
plantss 


raw 


power plants, steel 
machine industries. 
material production and 50 
on. It is done indirectly 
through foreign trade 3 ins 
tead of investing diregtly in 
the production say,0f. cer tain 
machines, it may be possible 
to get these machines from 
abroad by investing sin the 
production of such co mmo- 
dities, which can be sold 
abroad ‘in order to import 
the machines required. Thus 
the productive power of the 


economy can be increased 


either directly. through in- 
vesting in the production of | 
means of productioa, or In" 
directly through develcping 
export industries whi ch make 
it possible to import in the 


future the needed means of 


production.” 

অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণ নির্মাণ 
শিল্পের উন্নয়নের মধ্য দিয়েই অর্থ- 
নীতির উৎপাদন ক্ষমতা বাঁড়ানে। * 
সম্ভবপর । অবস্ত এটা কহ যেতে 
পারে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে। 
ষক্পাতি, ইম্পাত, কাঁচামাল ইতাদি 
উপকরণের উৎপাদন দেশের মধেঃ 
বাড়ানে। যেতে পারে। আবার 


- পরোক্ষ ভাবে রপ্তানি পণ্যের উৎ- 


পাঁদন বাড়িক্ষে বৈদেশিক: বাণিজে।র 
মধ্য বিয়ে এইসব উপকরণ আমদানী 
করা সম্ভব ! বাস্তব অবস্থার পরি- 
প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা! রচপিভারা সঠিক 
ভাবে ভারি ও মৌল শিল্পের উপর 
গুরুত্ব দিয়েছিলেন । ভারতের রপ্তানি 
পণ্যের অধিকাংশ ছিল প্রাথমিক স্তরে 
পণ্য, যেমন পাট, চা, খনিজ দ্রব্য 
ইত্যাদি | উন্নত দ্বেশগুলির দিক 
থেকে এদের চাহিদা! ছিল সীমিত । 
শুব ভাই নয়, শিল্পোন্ত দেশগুলিতে 
এইনব থনিজ ও কৃষিজ কাঁচামালের 
বিকর কৃত্রিম পণ্য আব্তিত হংয়ায় 
উন্নয়ন দেশগুলির পক্ষে রপ্তানি 
বৃদ্ধি আরে! কঠিন 
হবে এই আশংকা পরিল্মন 1 চচ- 
ফিভাদের মনে ছিল। সা-প্রতিক 
কালে ভারতের রপ্যানি বু "ত শিল , 
জাত দ্রব্য একটি বিশেষ হান আল, 
জিভ হও 
শিল্পের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ছচতেঃ 
এট] তারই ফন! অবপ্ত উটে থা 
বদ্ধ হয়ে যাদয়ু) ৭ পাম" বায় 


(খেষাংখ ১১%) 


DE 


¥ 


ঠ 
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জতুগুহ (৩). 
হিমালয়স্থ দেবশিবিরকে পাহার! 


দেওয়ার জন্য হিমালয়ের বা বরন্ধ- 


পুরার পথে পথে ধর্মরাজ বম যেমন 


মোতায়েন*রাথতেন তার চরবাহিনী 
ও সারমেয় প্রহরীর (পূর্বালোচনা 
দ্রষ্টব্য ), হস্তিনাপুরে সার এক ধ্ধর্মঃ 
+ উপাধিধারী ধেবাস্ণচর বিছুরের *৪পর 
তেমনি, ন্বস্ত ছিল দেবপুত্র পাণ্তব- 
দের রক্ষণাবেক্ষণের গুরু দ্বায়িত্ব । 
বিরাট এক চরবাহিনী বিদুরও 
মোতায়েন করেছিলেন ক্ষমতাসীন 
রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও যুবরাজ ছুর্যোধনের 
প্রতিটি পদ্বক্ষেপের প্রতি নব্দর রাখার 
জন্য । 
বিভিন্ন সুত্রে ইতিমধ্যেই আমরা 
জানতে পেরেছি যে; মহাভারতীয়, 
কা’লও উৎকোচ প্রদানের দ্বার! 
সহক্ই কার্যোদ্ধার-সাধন করণ ষেত। 
ঘুষ প্রথা সেই স্কাপর সতাযুগ থেকেই 
চলে আসছে। রাজনৈতিক চর- 


বাগিনী পোষণের জন্য পচুর অর্থব্যয় « 


স্থাতরাং_ সেকালেও নেহা সামান্য 
ছিল-না। প্রশ্ন জাগে, বিছুর সেই 
বিপুল ব্যয়ভার কিভাবে বহন কর- 
তেন। গল্প তো বলে বিছুর ছিলেন 
নির্লো “৭ এবং তার খুদ্কুড়ো একটি 
প্রধাণ বাক্যে "পরিণত হয়ে আছে। 
তাহলে চরবাঁহিনী পোষণের জন্য 
প্রমোজনসয় বিপুল অর্থের সংস্থান 
তিনি করতেন কী ভাবে” সে অর্থ 


সি বে দেঁবশিবির থেকেই তার" 


হাতে ‘সে পৌছাতো ? জতুগৃহ 
পাব, স্ধ অর্থ নয়, দেখা গেছে বিদুর 
এন্টি গ পন যড়যন্থকে রূপায়িজ্ত 
ক্রু" জন্য 3 প্রয়োজনীয় সকল 
ভিটি-* বহার করেছিলেন। 


ছু পনের দক্ষিণহত্ত ন্বরূপ পুরো- . 


চন স- রে পাণ্ডবদের গুপ্তহত্যার 
Na সহছদাহ্‌ জতুগৃহ নিৰ্মাণ 
ক€ ন - কীরণাবত নগরে সেই জতু- 
গৃহ" ব্যিয় সকল গোপন তথ্যাদি 
ভাব চব্বাহিন্পীর মারফৎ সংগ্রহ 
কবে"ছলেন বিছুর। তিনিই বার- 
ণাবতে প ঠিয়েছিলেন একজন সুদক্ষ, 
খনককে ৷  পাগুবদ্দের ,উদ্ধার 
"জন - খনক . জনুগৃছের মধ্যে 
এল ক্ষ একটি সুড়ঙ্গ পথ 
দিয়া করেন।- পথটি য়ে বেশ 
=শস্ত ছিল তাও সহজেই অহ্মান 
‘4! যায় কেননা জতুগৃছে বাস- 
ক লৈ খাত্রবেলা পাণ্ডবরা সেই 
"প্র ৮ পণ হ নিশ্চিন্তে নিদ্রা, যেতেন । 
স।-0 এ ,ণা, এমন একটি দীর্ঘ ও 
"৬ এভআজথ রিদু্র-প্রেরিড খনক 


কারা 


বা 


এ * খল সময়ে সকলের অলঙক্ষে ' 


ফল নন একটা পরিথা খন- 
কাজটি খুব সহজ- 
প্ধ যুগে যন্ত্রপাতির ব্যব- 
'ঈ ছিল ন বলে অনেক 


বা 
সবে | 


AE [ক্ররও অন্থমান (পূর্বা- 


দান 


তহ্ের আনেক- 





AG রা 





জি রি 


লোচনা ‘যুদ্ধের আকুতি’ দ্রঃ), যে 

যুগে লোহার, ব্যবহার অপ্রচলিত 
ছিল বলে মস্তব্য করেছেন শ্রীগোপাল 
হালদার, মে যুগে অমন একটি খনন- 
কাজ কী করে নম্তবপর হয়েছিল? 
মহাভারতীয় যুগেষে লোহা. ও 
ইম্পৃত স্থপ্রচলিতই' ছিল কিছু প্রমাণ 
_ উল্লেখ করে সে তর্ক আমি আগেই 
তুলে ধরেছি (এ) । কথায় কথায় যন 
ব্যবহারের উল্লেখ র্ষেঁ মহাভারতে 


হামেশা খুজে পাওয়? যাঁয়, তাও 


দেখিয়েছি. বলেছি, ‘সমুদ্র মন্থন’ 
নামক ওষধি প্রস্তুতের ক্রিয়াকাণ্ডও 
মহাভারত বলেছেন, “যন্ত্র হ্‌ষোগে’ই 
সঙ্ঘটিত হয়েছিল । অতুগৃহ পর্বে 
সুড়ঙ্বখননে যে অতুান্নত টজ্ঞানিক 
্রক্রিয়াই ব্যবহৃত, হয়েছিল সে 
বিষয়েও সন্দেহ নেই । 

_ হড়ঙ্গ পথে পাণগুবরা ষখন জতু- 
গৃহ থেকে পলাপ্ুন. করেন তখন 
বিছুর প্রেরিত একটি হগ্্রচালিত 
নৌকা] করে তাদের ভাগীগ্থী পার 
করে দ্ধেন বিছুরের চরবাহিনী /মহা- 
ভারতীয় তথ্য বলে: “পাণ্ডবগণ 
বারণাবত নগর হইতে, বনে-পলায়ন 
করিলে মহাত্মা বিদুর "একজন বিশ্বস্ত 
পুরুষকে তাহাদের নিকট পাঠাইয়া 
দিলেন। সে ব্যক্তি তাহাদের অন্থ- 
সরণ করিতে করিতে দেখিল যে, 
মাতৃঘমবেত, পাগুবগণ 
দণ্ডায়মান হইয়া উহার জল পরিমাণ 
করিতেছেন। অলৌকিক ধীশক্তি 


মহাত্মা বিছুর অগ্রেই ছুরাত্মা দুর্যো- 


ধনের দুষ্টচেষ্টিত বুঝিতে পারেন, « 
পরে তাহার চরও বুঝিতে পারে.) 
স্থতরাং 'তাহাকেই 
‘নিকটে পাঠাইয়া দিজেন। সে 
ব্যক্তি পবিত্র ভাগীরথীকৃজে মনো- 
মারুত গামিনী . যন্ত্র -পতাকা- 
শালিনী (যন্ত্রচালিত ও পালযুক্ত ) 
বাতসহা নৌক। লইয়া পাণ্ডবদ্বিগের 
নিকটে উপস্থিত করিল ।” (আদি, 
কালীপ্রস্ন্ন ) 


মনের মত ক্রতৃগামী ষন্ত্রচালিত . 


ও বাতসহা পালযুক্ত নৌকা? এ 


- নৌকা কি আধুনিক যোটর, বোট বা 


তার থেকে উন্নতধরণের গ্ঠযুক্তি- 


_ বিদ্যায় নিখিত কোন জলষান ? 


বাতসছা পালকি বানানো হস্ত 
কোনো প্যারাস্থট জাতীয় চাদরে ? 

জতুগৃছে বিদুর প্রেরিত খনক যে 
সুড়জটি নিঃশব্দে ও শক্রপক্ষের 
অগোচরে অত্যন্প সময়ের মধ্যে নির্মাণ 
করে ঘান, সেটি নিশ্চয় অলৌকিক 


নদীকুলে,, 


চিরিক 


মন্্রতন্ত্রের ছার] নিমিত হয়নি । তেমন 
হ’লে বিছুরকে বিশেষজ্ঞ কোনও 
বিশ্বস্ত খনক প্রেরণ করতে হ'ত 
না। তাহলে কোন্‌ বিশেষ 
যান্ত্রিক সহায়তায় অমন একটি 
সুড়ঙ্গ প্ৰস্তত করা হয়েছিল ? একজন 
নয়, পাচ পাগুবসহ কুস্তীদেবী যেই 
স্থড়ঙ্গে রাত্রি যাপন করতেন । গুহার 
আরুতি অতএব বেশ বড়ই ছিল 
এবং ত! উত্তমভাবে নিশ্চয় পরিক্'তও 
ছিল। বিছুর কুস্তী ও কুস্তীপুত্রদের 
দুঃখ-কট্ট একেবারেই সহা করতে 
পারতেন না। তাই তাদের অন্য 
ব্যবস্থা বেশ পাঁকাভাবেই করা হয় । 


ইতিপূর্বে বলেছি, সুড়ঙ্গ খননে . 


লেসরের, সাহায্য নেওয়া হ'লে 
নিঃশব্দে এবং খনিত মাটি ও আবর্জ- 
মার সমস্তা স্যাধান করে একটি দীর্ঘ 
ও প্রশস্ত সুড়ঙ্গ বানানে! হয়ত, 
অসস্ভবর্ছিল না। দ্বানিকেন সুড়ঙ্গ 
খননের প্রসঙ্গে 'ছুটি অত্যাধুনিক 
প্রাযুক্তিক উপায়ের কথা বলেছেন। 
দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডরে 
হাজার হাজার মাইলব্যাপী এক 
সুড়ঙজ শ্রেণী আবিষ্কৃত হয়েছে। 
হোয়ান মরিস আবিষ্কৃত সেই সুদীর্ঘ 
ও বিশাল প্রাগৈতিহাসিক বস্তসম্ভার 
সমৃদ্ধ গুহাশ্রেণীর মধ্যে অবতরণ ' 
“করেন দ্রানিকেন। অতি অদ্ভুত 
হুড়জনগরটি কীভাবে বানানে! হয়ে- 
ছিল সে সম্পর্কে . দানিকেনের মনে 
প্রশ্ন আগে। 
- ভেবে, চিত্তে দানিকেনের মনে 
হয়, অমন পাতাল প্রাসাদ তৈরী 


, কয়া সম্ভব একমাত্র Thermal drill 0 


। অথবা Mini atomic reactor-র 
সাহায্যে । অন্তত আমাদের বিজ্ঞান 
প্র ব্যাপারে এ পর্যস্ত এ দুটি অত্যাধু 

নিক পদ্থাই আবিষ্ঠার করেছে। 
দানিকেন গ্রন্থের (‘বীজ ও মহাবিশ্ব’) 
অমুবাদক অজিত ' দত্ত এইভাবে 
প্রসঙ্গটি পরিবেশন করেছেন : “সুড়' 

' ( হোয়ান মরিসের পাতাল, প্রাসাদ ) 

কাটতে গিয়ে মাটি, পাথরের আব- 

নার সে পাহাড় বেরিয়েছিল, তা 
নিয়ে তারা নিশ্চয় জবর মৃস্কিলে 
পড়েনি । তাদের হাতে যে অকল্পনীয় 
উন্নত প্রযুক্তি বিষ্তা ছিল, তারই 

(সেকালের নভশ্চর ইণ্ডীয় দেবতার) 

আবর্জনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে- 

ছিল 1” (ব্রাকেট আমার ) 
এমন একটি সিদ্ধান্তে দানিকেন 

উপনীত হয়েছেন ‘্বায়মল ড্রিল” ও 

মিনি এ্যাটোমিক রি-এ্যাকটরের 


কথ ভেবে। _ | 
“১৯৭২’সাঁলের. ২রা এপ্রিলের 
দ্যোর স্পীগেল-এ ( Der Spiegel ) 
সর্বাধুনিক একটা আবিষ্কারের কথ] 
লিখেছিল । তার নাম, ‘তাপ-বেধক’ 


( Thermal drill); শৃপ্তবত সেই 


রকম যন্ত্র তাঁদেরও হাতে ছিল 1.৮ 


“(এই যন্ত্ৰ দিয়ে) গর্ত-খু্উলে , 


কোনো আবর্জনা বেরিয়ে আসবে 
না। পাথর ফুটো করার সময় “তাপ 
বেধক’ তাকে গলিয়ে ফুটো করে, 


এবং গলিত প্রস্তরকে গর্তের গায়ে. 


চেপে দেয়। অর্থাৎ গলা পাথর 


১ গর্ভের গায়েই জমে যায়। “দোর 


স্পীগেল' লিখছে, প্রথম পরীক্ষামূলক 
এটি একটি বারো ফুট পুরু পাখরকে 
ফুটো করে ফেলেছিল 
নিঃশব্দে” (এ॥ আ্াকেট আমার ) 
মিনি এযাটোমিক রিয়্য করের 
সাহায্যে পরিচালিত আর এক ধরণের 
তাপ-বেধকের ক্ষমতা চের বেশি। 
সেই বেধক পারবে পচিশ মাইল পুরু 
ভূত্বক ভেদ করে স্থডঙ্গ বানাতে । 

এ ছাড়া ইলেকট্রন রশ্মির কথাও, 
বলেছেন এরিক ফন দানিকেন। 
তবে এই রশ্মি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ষে 
যস্ত্রাদি সহযোগী জঃ$গৃহের সুড়ঙ্গ 
থননে তার ব্যবহার সম্ভবপর ছিল 
না। ইলেকট্রন রশ্মির সাহায্যে 
পাতাল নগরী বানানো যায়। কে 
বলতে পারে, জলের তলায় পাতাল 
নগরী বানিয়ে সে যুগে ধার] বসবাস, 
করেছেন তাদের হাতে এসব কৌশল 
ছিল কি না। 

/ যে অত্যন্প সময়ের মধ্যে পুরোচন 
জতুগৃঃটি প্রস্তত করান তান যে 


‘সামান্য কম নয় অথচ অলৌকিক 


ক্রিয়াকাণডও নয়, অজকের সিভিল 


ইঞ্জিনীয়ার হয়ত এ প্রশ্নে আমার সঙ্গে 


কোনও মত্তবৈধ রাখবেন না । 

" জতুগৃহ পর্বটিও জাগতিক ক্ষমতা- 
কাব্ধা ও হিংসাহিংসীর ইতিবৃত্ত, 
কোনো ধর্মাধর্ষের রূপৰু কথাকাহিনী 
নয়। এই পর্যাধ্যায় থেকে দেব- 


শিবির পরোক্ষভাবে পাগ্ডবদের রক্ষা)» 
দেবানচর - 
বিছুব সক্রিয় হয়ে উঠেছেন ক্ষমতা- 


করতে এগিয়ে এসেছেন । 


সীন ছুর্যোধনের রাজনৈতিক আঘাত- 
গুলি প্রতিহত করার অন্ত । যে যন্ত্র 


“পাতি, যানবাহন -ও কারিগর দ্বারা | 
বিছুর রাজন্রোহীদের সহায়তায় , 
করছেন, সেগুলির. 
. বিস্ময়কর ক্ষমতা সমকালে ভারতীয় - 


সাফলযলাভ 


রাজন্যবর্গেরও - কল্পনাতীত ছিল। 
ধৃতরাষ্ট্রের বেতনতৃক বিছুর সেগুলি 
সংগ্রহ করেছিলেন ভাহলে অধিকতর 
কোনো উন্নত শক্তিশিবিরের - কাছ 
থেকেই ।' দেবশিবির ভিন্ন এ শক্তি 


তাকে আর কে-ই-বা প্রেরণ করার ” 


ক্ষমতা পাখতেন ? 
মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে 


জতুগৃহে পাগুবজননী 


প্রায় 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৭শে অক্টোবর, ১৯৭৮ 


ক্ষধার্ত নিষাদমাতা অগ্নিকাণ্ডের রাত্রে 
' কুস্তীর 


আশাতীত আতিথ্য লাভ. করে- 


‘ ষে,' পাঁচটি ছেলের হাত ধরে যে. 


ছিলেন, বিদুর প্রেরিত চরবাহিনীই 


তীদ্র খুজে পেতে ও প্রলোভিত 
করে জতুগৃহে এনে পৌছে দেন। 


দেবী কুস্তী বলির পাঠার মত সেই 


ছল্সজন নির্বোধ অনার্যকে পেটপুরে 


খাইয়ে ও স্বরাপানে উৎসাহিত" করে 


মৃতপ্রায় করেন । তারপর শত্রুপক্ষের 
চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যান জতু- 


_ গৃহে অগ্নি সংযোগ করে। নিরপরাধ 


সপ্ত্ম নিষাদ্জননী পুড়ে মরলেন পঞ্চ 
পাণুবদের প্রক্সি হিসেরে। যহা- 
ভারতকার সেই মৃত" আত্মাগুলির " 
জন্য 'একবিন্দু চোখের জঙ্গেরও ব্যবস্থা 
রাখেন নি। রাজমাতা কুস্তী সপুত্র 
সুস্থ আছেন, এই সংবাদটি জানানে! 
হল মনা সাড়ঘরে।  পাওবদেনু, 
জীবনের দাম ধর্মরাজের ন্যায়নীতির 
প্রেষ্টিজের চেয়ে অনেক বেশি । 

| (চলবে) 


পন্থ পরিচয় 
(৬ পৃষ্ঠার পর). 


হবার অবকাশ ছিল। সাধারণত 
অধাপকদের 


— 


i রি 


কেতাবী চঙের হয়ে থাকে ডঃ যায়- 


চৌধুরী সেই পথে পা না বাড়িয়ে 
আলোচনার স্বধ্যে মননশীলতার 
যে পরিচয়. রেখেছেন তাতে মাহিত্য- 
পাঠকের আনন্দে কারণ হবে। 

মানিক বন্যোপাধ্যায়ের উত্তরপর্বের 

আলোচনায়” মার্কসীয় দর্শনের প্রভা- 
বকে স্বীকার করেও সমালোচকের 

মনে হয়েছে মানিকের রহস্ত 
সন্ধানী শিল্পসত্বার সঙ্গে ঠার' 
রাজনৈতির প্রবণতা! ামবসপূর্ণ 
হয়নি। এটি স্মালোচকের নিজ 
অভিমত। আশংকা হয় যে. মাকস- 

বাদীর! এই "মৃতকে সমর্থন করবেন 
না। 


পর্ব আছিত 





bs FEE 
ছপণ 
রাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ টাদার হার । 
ব্াধিক ৩* টাকা 
ষাম্নাধিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭০ টাকা i 
সৰ 


"টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 


"ম্যানেজার, দর্পণ 


৬১.নং মট লেন, কলিকাত1.৩ « 


সপ প্পিদ & 


৮ ০ ১ বিহু 


+ 


দণ্ণ || শুক্রবার, ২৭শে অক্টোবর, ১৯৭৮ 


নদীয়া জেলায় বন্যার ক্ষয়ক্ষতি 


নদীয়া জেলায় সামগ্রিক ভাবে 

গত ২৭শে সেপ্টেছব পেকে একপক্ষ 

কাল প্রণল বর্ষণ ও জাগরণী, জজ 

এবং টূনাঁহ প্রনল জলম্কীিত্তে যে 

ক্ষক্ষতি হয়েছে তার চিট নিয়ে 

দেওয়াহল। এই শ্লোয় কিভাবে 
ত্রাণকার্য চালানে! হয়েছে ভার এক 

নংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও নিষ্নে উপস্থাপিত করা 
হোল। এই জেলায় ১৮২টি গ্রাম 

পঞ্চায়েতের মধ্যে. ১৩৮টি গ্রাম 

পঞ্চায়েত বন! কবলিত হয়েছে। 

অর্থাৎ গ্রাম ডুবেছে ১৯৬০ এর মধ্যে 

১৪৭১টি । জল কবলিত হয়ে- 

“ছেন ফ্লোর ২৬ লক্ষ ৬০ হাজার 
মাহিযের Jধেয ১৯ লক্ষ ৫৬ হাঁছার। 

এব শ্রতিকাবে ভ্রাণের ব্যবস্থাও 

হয়েছে ।শঙেলায় প্রার ৯ শত ত্রাণ 

শিবির খোলা হয়েছে। এর 

আঅ।ওভায় এসেছেন৬ লক্ষ ৮০ হাজার 


( দ্ঁণের সংবাদদাতা) 


বন্যাক্রিষ্ট লোক ।  নবছীপে ৯৮টি 
শিটিবে ৯৬ হাজার মানুযকে শুকনো 
খাবার দেওয়া হয়েছে । নাকাশি- 
পাড়াক্স ৬১ হাজার মানুষ শিবিরে 
খাবার পেয়েছেন। এ রকম 
কালিগঞ্জে ৪৮ হাঙ্জার, চাকদদহে ৬৮ 
হাজার, শাস্তিপুরে ৬০ হাজার, 
রানাঘাটে ৩৬ হাজার ও হাসধালিতে 
«৬ হাজার বগ্যাকিই মানুষকে ত্রাণ- 
সামগ্রী খাবার দেওয়া হয়েছে । 
নদীয়া জেলায় বন্যা হয়েছে 
মূলতঃ দুইটি বাধ ভেঙ্গে । একটি 
জগত্থালির বাধ আর একটি চুন- 
কালির বাধ। এর মধ্যে জগৎখাণির 
বাধ গত বৎসর দ্শলক্ষ টাকা দিয়ে 
মেরামত কর! হয়েছে বলে সরকারী 
নথিতে আছে। কিন্ত এক বছর 
আগে দ্বশলক্ষ টাক! ব্যয়ে মেরামত 
করা বাধ যেভাবে ভেঙ্গেছে কখনই 


রাজনৈতিক পরিবর্তন 


(৭ম পৃষ্ঠার পর) 


বাজারে ভারতীয় রপ্টানকারিদের 
সাকল্য রপ্যানির ক্ষেত্রে সাফল্যের 
অন্যতম কারণ। 


ক এই হলো ভারী ও মৌল শিল্প- 
" গুলি বেসরকাগী উদ্যোগে সম্ভব ছিল 


কিন]? শিল্জাত তোগ্যপণ্যের 
আযমানার দেত্রে কঠোর নিয়ন্ণের 
চলে দেশী ও বিদেশী পু'জিপতির! 
স্বাভাবিক কাণণেই উচ্চ দুনাফাযুক্ত 
সংরগ্িভ ভোগাপণ্যণিলেই বিনি- 
য্লোগ করতে চাইবেন। সেক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হবে এইসব 
ভারী ও মূল শিল্পের দায়িত্ব গ্রহণ 
করার জন্য । জর্জ বন্ডউইনের মতে 
কোন সমাজতাঙ্থিক আদর্শগত কারণ 
থেকে নয, অর্থ নৈতিক উন্নয়নে গতি- 
বেগ সঞ্চারের জন্যই রাষ্ট্রকে এগিয়ে 
আদতে হবে। আমলাতাস্বিক অপ- 
ভয়ের অভিযোগ সত্বেও মোটামুটি 
তাবে ভারতবর্ষে সরকারী ক্ষেত্রের 
কৃতিত্ব ছোট করে দেখা ঠিক হবে 
না। সংক্ষেপে বলতে গেলে-_ 


507 the whole the pub- 
lic scctor of the Indian 
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বিশেষ করে সত্তরের দশক থেকে 
রা্রীয় শিল্প গুলির দক্ষতা ও আত্যন্ত- 
রীণ সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাফল্য 

অনেকট] বেড়ে গিয়েছে (৯)। 
(চলবে ) 
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ও ত্রাণব্যৱস্তা 


সেইভাবে ভাঙ্গতে পারে না। এ 
একই সময়ে কৃষ্ণনগর কদম তল] খাচ 
এলাকায় বাধ মেরামত হয় এবং সেই 
বাধ অটুট থাকায় বৃ্চিনগর শহর রক্ষা 
পেয়েছে । তাহলে কি জগৎখালির 
বাধ মেরামতের টাকা ঠিকমত ব্যয় 
হয়নি? এই প্রশ্ন সরকারী মহলে 
উঠেছে সবচেয়ে আগে। জেলা 
প্রশাসনের অনেকে অভিযোগ করে- 
ছেন বাধ যদি ঠিকমত মেরামত হত 
অথবা সেচ দপ্তরের অফিসারর! যদি 
ঠিকমত বাধ তদারক করতেন 
তাহলে এতবড় বিপদ কখনই ঘটতো 
না। অনুরূপভাবে শাস্তিপুর ব্লকের 
হরিপুর অঞ্চলের মেথিভাঙ্গা বাঁধ গত 
২৮শে সেপ্টেম্বর রাত্রে এবং এ দিনই 


শিমুলপোতা। বাধটি তেঙ্গে ও বাগ- 


আচড়। অঞ্চলের গোপিয়াবিলের 
বশীধটি ভেঙ্গে গত ২রা অক্টোবর রাত্রে 
গ্রামকে গ্রাম ভামিয়ে দিয়েছে। 
অথচ মাত্র কিছুর্দিন আগেই মোটা 
অর্থব্যয়ে সরকারী তর্দারকে এগুলি 
সংস্কার হয়েছিল। 

নদীয়1 জেলার যথাক্রমে আটটি 
রক বন্যাকবলিত হয়েছিল! । 
সেগুলি হোল নবদ্বীপ, শাস্তিপুর, 
কৃষ্ণনগর, চাঁকদহ, কল্যাণী, 
নাকাশ্রিপাড়া, কালিগঞ্জ, রাপাঘাট । 
জেলার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা 
নবদ্বীপ আর তারপরেই শাস্তিপুর 
বক | এই ব্লকের বি ভি ও ঞ্রনীরদ্ব- 
কুমার রায় এক পরিসংখ্যানের 
মাধ্যমে একথ! জানান। এই ব্লকের 
অন্তর্গত আটটি অঞ্চল গয়েশপুর, 
বাগআচড়া, হরিপুর, বাবলা, আড়- 
বান্দি, নবলা, বেলগড়িস্না ও ফুলিয়] 
টাউনশীপ। মোট ৮৬টি গ্রাম 
তন্মধ্যে ৭৬টি গ্রাম বন্তায্ন ভীষণভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত । ৬১টি মৌজা বন্তা 
কবলিত। শাস্তিপুর পৌরসভার 
অধীনস্থ ১২টি পৌর এলাকা জলমর 
ছিল। আধ্যে এক ও কুড়ি নম্বর 
ওয়ার্ডের সুত্রাগড় চর, চরঞ্জিক্তিরা, 
চরষাঁড়াগড় খুবই ক্ষতিগ্রস্ত । এই 
বকের প্রায় «২ বর্গমাইল এলাকা 
জলমগ্রছিল। ১৯৯৬ জন পরিবার 
ও মোট প্রায় ৯৯,৯৮* জন জলমগ্র 
অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত । প্রায় দশ হাজার 
গবাদি পশ্ত এই বন্যায় কবলিত । এই 
এলাকায় বন্যা! ও অতিবর্ষণের ফুলে 
ক্ষতিগ্রস্ত কাঁচা ও পাঁকাবাড়ীর সংখ্যা 
মোট প্রায় ১৩০৩০টি যার আহু- 
মানিক মুল্য হবে প্রায় ১,৫৯,৯৭০০০ 
টাহ্া। 

শাস্তিপুর থান। এরিয্নার আয়তন 


৯$,৫ বর্গমাইল । আর লোকলংখ্যা 
প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাভাঁষ। এই 


এলাকার বন্ত! কবলিত অঞ্চল থেকে 
সরকারী রিপোর্ট অগ্ুযারী মৃত্যুর 
ংখ্যা মাত্র ১৫। কিন্তু বেসরকারী 
হিসাবে দশগুন। শহর এলাকার 
আশানন্দ পাড়ার সাতাশ বত্সর 
ব্যস্ক যুবক শ্বপন প্রামাণিক নিজের 
জীবন উৎসর্গ করে সরকারী আপ- 
কার্ষে একটি ঘাত্রী বোঝাই নৌকাকে 
ছুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় উদ্ধার 
করেন। এই এলাকায় ৫৬৯টি 
গবাদি পশু প্রাণ হারাম । 
প্রবল বর্ষণে ও বন্যায় এই ব্লকের 
অন্তর্গত শস্যের আংশিক বা সম্পূর্ণ 
ক্ষতির পরিমাণ (আউন, আমন, পাট 
শাক-শব্জি, কলাই ও অড়হর ) প্রায় 
১১৮৫৯ একর জমির যার মুল্য 
১,৩৪,২৯৬০* টাকা । গ্ৰামাঞ্চল এবং 
পৌর এলাকায় মোট ১*১টি শিবির 
খোলা হয়। এই ১*১টি শিবিরে 
১২,৩৮০টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে । 
গড়ে দাড়ায় ১২৩টি পরিবার প্রতি 
ক্যাম্পে । উক্ত ১*১টি শিবিরে মোট 
আশ্রস্বপ্রার্থীর লংখ্যা ছিল ৬১,১০০ 
জন। শিবির বহিস্থৃত বন্যায় দুর্গ ত 
ব্যক্তিয়া খোলা জায়গায্ন ও রাস্তার 
ধারে আশ্রন্ব নিয়েছে ৭৬১৬ জন 
পরিবার । সরকারী ত্রাণসামগ্রী 
হিসাবে চারশতাধিক ত্রিপল বিতরণ 
কর! হয়েছে । শিবিরের বাহিরে 
১৬,২২৭ জনকে ইনকুলেডেট করা 
হয়। ১৭৫টি বন্যা কবলিত টিউব- 
ওয়েল পরিশ্রত করা হয়। ৬৪টি 
প্রাথমিক বিস্তালয়, সেকেণ্ডায়ী 
বিভালয় দুইটি ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস 
হয়েছে ষার ক্ষতির পরিমান দাড়ায় 
৭৪ হাজার টাকা। গ্রামাঞ্চলের 


|| নয় 


অধিকাংশ পঞ্চায়েত রাস্তাগ্ুসিই 
ক্ষতিগ্রস্ত । পাকা রাস্তার মধ্যে 
নৃসিংহূপুর, 'আভবান্দি, ফুলিযা, পৌর 
এলাকার ৩৪নং জাতীয় সড়কের ন্ছি 
অংশ এবং বাগন্রাচড়া এল'কা শীযণ 


ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত । গত একপক্ষকটলের - 


মধ্যে ১০৪,৯৪৩ জনকে সংকারী 


রিলিফ ও শুকনো থাণা বিলি করা 
হয়। গোখাদ্য হিসাবে ফডার ও 
খই প্রায় ৭৫ কেজি বিন্রণ করা হয়। 
শুকনে! খাবার ও শিশু থাদ্য শহস'বে 
চিড়া, গুড়, কুটি, মুড়ি, দুধ, খই 
দেওয়া হয়্। এছাড়া চাল, আটা, 
গম। 

এই বন্টার স্থঘোগ নিয়ে এক 
শ্রেণীর বাবসাদার ও রাঙ্গনৈতিক 
নেহা চাল, গম, আই, কমলা ও 
কেরোসিন তৈলের ফাটকাবাক্জীব 
মাধ্যমে মোটা টাকা মুনাফা 
লুটলেন। আর 'অপবদিকে পৌর- 
নির্বাচনে দীডাবেন বলে রাতারাতি 
এলাকার লোকজনদের কয্পলা বাভী 
পৌছে দিলেন। আবার যেখানে 
চালের দারুণ সংকট ঠিক সেই সময়ে 
নেতার বাড়ীতে মন মণ চাল পৌছে 
দিলেন ব্যবসানারর] ব্বেহ্থা্র। আর 
অপরদিকে জি আর-এর এমন লিষ্ট 
তৈরী করলেন বন্য! কালিভ বাক্তি 
হিসাবে যার! বন্যা ত্রাণ তছখিলে 
ছাক্জার টাকা দান করত পাঁরেন। 
খালের ধার এলাকার পতিতালয়ের 
জনৈক দালাল ও স্বাধীনতা সংগ্ৰামী 
পৌর প্রধানকে একটি চিরকুটে লিখে- 
ছিলেন যে আমি জি আর'এনর মাল 
নেব না, অণচতার নাম প্রি আর 
এর ভাপিকাহুক্ত । 


ব্ধমানেৰ একটি ঘটনা 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বর্ধমান তথ] সারা পশ্চিমবঙ্গের 
মান্য যখন প্রাকৃতিক তাণ্ডব নৃত্যে 
ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে বিপন্ন, 
হখন প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ 
বাচানোর জন্তে চেষ্টা করছেন সেই 
স্থষোগে এক শ্রেণীর অপাঁধু ব্যবসায়ী 
তখন নিত্য প্রয়োন্নীয় দ্রব্য সামগ্রী 
গুদামক্ঞাত করে অতি মুনাফা লুঠতে 
বদ্ধপরিকর । 

প্রাপ্ত সংবাদে জানা মায় গত 
২১।১।৭৮ তারিখে বর্ধমান শহরের 
ব্হিলাপাড়। মহলার এম আর শপ 
হোল্ডার শুভঙ্কর কোঙার (এম আর 
শপ নং ১৫) কেরোসিন তেল সহ 
এম আর শপের যাবতীয় মাল 
গুদামঞ্জাত কবে উদ্দেশ্তযূলক্ক ভাবে 
এম আর শপ বন্ধ করে রেখে 
দিয়েছেন । কিন্ত সময় বাইরের 
অন্যান্য মহ্ল্রার রেশন শপ হোডারশস 
নিয়মিত ভাবে নিজ নি + দাবানের 


বেন হা হোাখতেন খন মা 


'কতেন। 


শপের মাল সরবরাহ করছেন । 

গ্রকোডার নাকি ভখন বাড়ীতে 
বসে পচ টাক! লিটার দরে কেরো- 
সিন বিক্রি করছেন গোপনে । এই 
সংবাদ পেয়ে বহিলাপাড়া মহলার 
সাধারণ মানুষ স্বক হয়ে ওঠেন এবং 

গ্রকোারকে ঘেরাও 
তারা দাবী জানাতে 
ত ংবাঙ্গারে তেল বিক্রি 


দ্বলবস্ষতাবে? 


থাতেন ক) 
বন্ধ বেখে দাক্গাস খুলে সাধ্য মূল্যে 


মাল সগ্যঞ্রাণ অব্য যাবে ] শোডার 


মশাই বলতে খাশেন আবার লাহে 


এম আর শপের মাল নাই, অন Ro 


দোক ন খুলে নান দেও সত নয়। 
কিন্তু নিনুন্ধ মান্থাদেহ পা দিযে 
বললেন, *আশপলার। চত! 'ম 
মালের ববস্থা। রা চেন বাত । 
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সতাজিও রায়ের শতরগ্ কে খিল। 


ডা’ 





কাহিনীর ভাবম্ৃতি হারিয়েছে 


' জ্বদছয়কে স্পর্শ করে না 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


মুন্সী প্রেষটাদের ছোটগল্প অব- 
লম্ঘনে ম্কত্যছিৎ রায়ের “শতরপ্ত কে 
খিলাড়ী’ আংগিক বৈভবে রীতিমত 
দর্শনীয় ছবি হলেও হৃদয়কে তা "পর্শ 
করেনা । এর কারণ, ষে.মরমী দৃষ্টি- 
ভঙ্গীতে প্রেমটাদ তার গল্পের অস্ত- 
লাঁন সত্যর উদ্বোধন সম্ভব করেছেন 
মানবিক সততায়, ছবিটিতে তারই 
অভাব। মূল কাহিনীর হুচনায় 
সংক্ষিপ্ত পরিসরে গলের পটভূমি 
বর্ণনা করেছেন লেখক। ১৮৫৭ 
সালে সিপাহী বিদ্রোহের কিছুকাল 
পূর্বে অযোধ্যার নবাব খয্রাজ্জেদ্ব আলি 
শাহ'র আামলের এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দিযে লেখ যূল গল্পে প্রবেশ করে- 
ছেন, যেখানে আমর পাই বিচিত্র 
খেয়ালী ছই জায়গীরদার মীর্জা ও 
মীরকে, যাদের সর্বক্ষণের একমাত্র 
নেশা হল দাবা খেলা । এ নেশা 
তাদের এমনই যে, দদিবারাত্র খেলেও 
যার বিরাম নেই_আপন সংসার, 
সমাজ, দেশকে নিথিধায় অবহেলা 
করতেও যা পিছপা হয়ন।। 

কাহিনীকার ভার গল্পের পটস্ুমি 
হিসেবে নবাব ওয়াজেদ আলি শাহর 
যে প্রসংগটুকুর আভাস দিয়েছেন, 
চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় তারই 


- এক বিস্তারিত রূপ ফুটিয়ে তুলে ছবির 


. গগনচূত্বী দন্ডে আত্মহারা হয়ে পর-- 


সিংহভাগে এঁতিহাসিক গুরুত্ব দিতে 
চেয়েছেন। এর ফলে ছবিটি ইতি- 
হালের মূল্য যেমন কিছু পেয়েছে, 
তেমনি মূল কাহিনীর ভাঁবমৃতি 
হারিয়ে বসেছে। দুই দাবাড়ুত্ন অদভুত 
অসুস্থ মানসিকতা তুলে ধরে দেশও 
জাতির কাছে তাদের ফিউভাল আচ- 
রণের প্রতি ষে তীব্র শ্লেষ ফুটিয়েছেন 
প্রেমচাদ্, ছবিতে তার পরিচয় অঙ্গু- 
পস্থিত। ইংরাজশক্তির আক্রমণের 
মুখে রাজ্য যখন চরম সংকটাপন্ন, 
তখনও অকিঞ্চিংকর অলস বিলাসে 
ধাবা খেলায় মত্ত থেকে আত্মস্থ 
ভোগের নেশায় বিভোর থাকতে 
চেয়েছে ছুই সামন্ত প্রস্থ । দায়িত্ব- 
জ্ঞানহীন, কর্তব্যবোধশৃন্ত ছুই দ্বাবা 
খেলোয়াড়ের শোচনীয় পরিণতি 
ঘটল খেলার উত্তেজনার. মধ্যেই 


স্পরকে তরবারির আঘাত করে মৃত্যু- 
বরণের মাঝধানে । এখানেই গল্পের 
দার্শনিক সত্যটি ফুটে ওঠে__যেখানে 
পুষ্ট হয়, নিতাস্ত স্বার্থপর স্বেচ্ছাচারী 
সামস্তশক্তির নর্বনাশ। রূপ--শোবক 
শ্রেণীর অনিবার্ধ পরিপাম। এমন সত্য 


দর্শন কিন্ত ছবিটির মধ্যে পরিস্ফুট নয় 
এমনকি ছুই দাবাডুর মৃত্যু পরিণতিও 
দেখানো হযনি। একজন অপরকে 
পিস্তলের গুলি ছুড়ে সামান্য আহুত 
করেছে মাত্র । জানিনা, সভ্যিৎ 
রায় কাহিনীর এই গুরুতর পরিবর্তন 
সাধন ক'রে কোন্‌ বিশেষ বক্তব্য 
, তুলে ধরতে চেয়েছেন । অবস্থা তিনি 


সব কাটিনীকারের রচলারই রদবদল 
ক'রে থাকেন--রবীন্দ্রনাথও সেখানে 
বাদ যাননা'এবং লব সময় সেসব 


যুজিগ্রাহও হয়না । 
অযোধ্যা রাজ্য আক্রমণের 
প্রস্তুতির কোন ইংগিত ছবিতে প্রত্যক্ষ 


ক'রে তোল! হয়নি। পরিবর্তে 
জেনারেল আউট্রামের দীর্ঘ ইংরাজী 
সংলাপ শোনা গেছে। নবাব 
ওয়াজেদ আলি শাহ-র মুখেও উহু“ 
সংলাপ কম দীর্ঘ নয়। সত্যজিৎ 
রায়ের ছবিতে সংলাপের এত দৈর্ঘ 
'এই প্রথম পাওয়া! গেল এবং তা 
ডিত্রমস্কতাকে অবশ্যই ক্ষণ করে। ছুই 
দাবাড় জায়গীরদার মীর্জা ও যীর-এর 
মানসিকতাকে রাজ্যের সংকটময় 
পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ 
করা হয়নি । তবে মীর্জার বেগমের 
নিঃসজ জীবনের মর্মযাভনা, স্বামীকে 


, খেলার আসর থেকে নিজের কাছে 


টেনে ধরে রাখার আকৃতি ছবিতে 
চমৎকার ফুটেছে । কিন্ত মীর-এর 
বেগমের পরপুরুষের সঙ্গে প্রণয়- 
লীলার প্রসংগটি বড় স্থূল মনে 
হয়েছে | মীর-এর- বেগম স্বামী সঙ্গ 
চায়নাঁএ ব্যাপারটি সত্যঙ্জিৎ 
রায়ের মত শিল্পমন| পরিচালক 
আরও সুন্ম শিল্প শোভন ক'রে 
দেখাবেন, এটাই প্রত্যাশিত ছিল । 
লর্ড ডালহৌসির আমলে অযোধ্যা 
রাজ্য দখলে রাজ্যবাসী 
সাধারণ মানুষের ক্রিয়! প্রতিক্রিয়ার 


- কোন ছবি ফুটয়ে না তুলে পরিচালক 


তার সৃষ্টিকে যথার্থ : এ্তিহাসিক 
মর্ধাঘায় অশ্বিত করতেও পারেননি | 
তবে ঘেটুকু প্রসংগ তিনি নিয়েছেন, 
তার ভিটেল্স্‌-এর দিকে তার তীক্ষু 
নঙ্জরের পরিচয় পাওয়। যায় । ছবির 
কয়েকটি ফ্রেম ঘেমন আশ্চর্য শিল্প 
স্যমামণ্ডিত, তেমনি অপূর্ব ংগীত 


মৃ নায় একাধিক সিকোয়ন্দ বাপ্জন! - 


মুখর হয়ে উঠেছে । রড়ীন এই হিন্দি 
ছবিটি স্থির গতি ঠিকই কিন্তু এমন 
লাবণ্য ও সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়ন]। 


ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু রায় কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন । 


চালক। 


অযোধ্যার রাজধানী লক্ষ 
শহরের পথে মুরগির লড়াই, ছুই 
ছাগলের শিঙে গ'তোগু'তি খেলা 
ইত্যাদি থেকে তৎকালীন নবাবী 
আমলের পরিবেশ, বেশছৃষা,প্রাসাদের 
রডুধচিত মিনার, স্থসঙ্জিত দরবার 
কক্ষ, বাতিদান, প্রমোদ মহল, ঝাড়- 
“লণ্ঠন --সবই অসামান্ত য’ত্ব ও বস্ত- 
নিষ্ঠায় রপায়িত করেছেন চিত্র পরি- 
সেখানে কোন ফাকি নেই 
--মবহেল! নেই । আর একথা তো 
আজ মিথ্যা নয় যে, সত্যজিৎ রায় কিছু 
অতীতকাল অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর 
বিষয়বস্তব চিত্রায়ণে অনেক বেশি 
স্বত্ত পান- আধুনিক বিষয়বন্তর 
চিত্রায়ণ থেকে সার্কও হন সেখানে 
বেশি । তথাপি এখানে একটা প্রশ্ন ৪ 
অবশ্য জেগে ওঠে দেশে যখন 
বেকারীয় আলা অসহ, শোষণের 
যন্ত্র“) দুঃসহ, সামাজিক অবক্ষয়ে যুল্য 
বোধ যখন প্রায় বিলুপু, তখন দেশের 
এক স্বপ্রতিষ্টিত শিল্পী পরিচালক, 
আতস্তর্জাতিক খ্যাঁতিতে ভা ্র, যিনি 
বিদেশে এদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন, 
তার ছবিতে দেশের সখকালীন অগ্নি 
ভাষ্য না থেকে বিগত শতাব্দীর নবাবী 
যুগের রঙয়হলে দ্বাবা খেলার প্রহসন 
প্রতিফলিত হয় কেন? আর যদিও 
বা হয়, তার মধ্যে একালের সমস্গাকে 
তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা হয়না কেন ? 

মীঙ্ার বেগমের ত্মিকায় 
শাবানা আক্ষমির অভিনয় যথেষ্ট 
মুন্সীয়ানা মণ্ডিত। ন্বাধীসঙ্গ বঞ্চিত 
জীবনের জালা, অতুল বৈভবের মধ্যে 
থেকেও রিক্ততাবোধ, শ্বামাকে আক- 
রণ করার উদ্দগ্র বাসনা তার ব্যক্তিত্ব- 
পূর্ণ অভিনয়ে চমৎকার ফু্টছে। 
নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ চরিত্রে 
আমঙ্গাদ্ খাও শ্বল্প পরিসরে নৈপুণ্য 
দেখিয়েচেন। নবাব স্থশাসক 
ছিলেন না -ছিলেন কবি স'গীত- 
শিল্পী । চরিত্রটি জীবন্ত হয়েছে 
শিল্পীর অভিনয়ে | ' জেনারুপ্ুল আউ- 


ট্রামে্ন সামনে নবাবন্ধপে তার 
অসহায় করুণ অভিব্যক্তিটি ভোলার 
নয্ন। নবাবের বেগমের ভূমিকায় 


বীণ! দেবীও ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রেখে- 
ছেন। জেনারেল আউট্রামের চরিত্রে 
রিচার্ড আযাটেনবরোর অভিনম্ 
দক্ষতার পর্রিচায়ক! মীজণ ও 
মীর-এর ভূমিকায় যথাক্রমে সপ্তীব- 
কুমার ও সৈদ জাফরী চিত্রনাটোর 
দাবী হিটিয়েছেন নিষ্ঠার সঙ্গে 1 
সতাজিৎ রায় তাঁর এই প্রথম 
হিন্দি ছবিতে তারই পুর্ব চিত্র হুষ্টির 
গৌরবকে অতিক্রম করে এগিয়ে 
যেতে পারেননি । “পথের পাঁচালী? 
‘অপরান্জিত,” “দেবী” চাক্ষলভা-র 
্ষ্টারপে আজও তিনি অস্নান । 


হুগ্মস লক্ষণের এত 
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[4 


ভাগিক ও « 


গসামাতিক ছলনা 


মিহির সেনগুপ্ত 
১৮৫৬ খৃষ্ট'্ন । অবধের সিংহা- বাদিতাঁর এক নিপুণ চিত ফুটে ওঠে । 
সনে নবাব ওয়াডিদ আলি শা। চরিত্রগুলি পরিচালকের দরদী 


রাজাশাসনে পরাধ্মুধ কিন্ত শিল্পী, 
শিল্পের পূজারী, শিল্পের পুচপোষক । 
লক্ষ্রৌ বিলামে-ব্যসনে ডুবে আছে। 
সাধারণ মানুষের অবস্থা শোচনীয় 
তবে তারাও বড়দের নকল করছে। 
প্রেমচন্দের কথায়--“ফকিরকে ভিক্ষা 
দিলে সে রুটি না কিনে আফিম 
কেনে ।” সামস্তরাঁ তাদের আখের 
গোছাতেই ব্যস্ত। 'লডাই বলতে 
ঘুড়ির, পায়রার, মূরগীব, ভেড়ার বা 
দাবার । গভর্ণর জেনারেল লর্ড 
ভালহোঁনী একের পর এক ভারতীয় 
রাজ্য অধিগ্রহণ করে বৃটিশ সাম্রাছোর 
ভিত স্বদুঢট করে তুলছেন । নজর 
তার অবধের দিকে। কন্সৌ-এর 
রেসিডেপ্ট জেনারেল উট্রায অবধ 
রাজ্য অধিগ্রহণের অন্যায় আদেশ 
পালনে বিবেকের দ্বংশন সত্বেও বদ্ধ- 
পরিকর । নবাবের সিংহাসন টল- 
টলায়মান ৷ 
এহেন সময়ে লক্ষৌ-এর দুই জায়- 
গীরদার দাবার রাজা সামলাতেই 
সকাল সন্ধো ব্যয় করছেন । রাঙ্র- 
নীতির দাবার চাল সমন্ধে তারা 
নিবিকার | বাডিতে অশান্তি, বাইরে 
রাহনৈতিক ঘৃ'ণব'যু। তার] শহর 
ছেড়ে দূরের গ্রামে'বসে খেলায় মত্ত । 
ইংরেজ সৈন্য ষখন অনধ অধিকার 
করতে এগিয়ে আসে তখন সামন্ত- 
রাজের ছুই স্তস্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত দ্বন্দ 
আক্রোশ ফেটান পরস্পরকে আক্রমণ 
করে। শিল্পসমৃদ্ধ ইংরেজশক্কির সাম্রাজ্য 
বিস্তারের উষালয়ে ভার শীয় সামস্ত- 
অস্ত্রের অবক্ষয়ের, কাপুরুষতার এক 
নিঠুর ছবি আকা হয়েছিল প্রেম- 
চন্দের “শেষ কিস্তি” গল্পে। “শতরগ্র 
কে খিলাড়ী”তে রূুপকধধশ গল্পটির 
* প্রতিহাসিক এবং কাল্পনিক ছুই 
স্তরেরই আরো গভীরে গিয়ে বিশ্লে- 
ষণাত্মক সিদ্ধান্তের এক নতুন দিগন্ত 
উন্মোচিত করেছেন পরিচালক । 
এত্িহাসিক এবং কাল্পনিত দাবা” 
খেলার ছুই জ্বরের যধ্যে যোগস্থত্র 
রেখে চলেন নেপথ্য ভাস্বকাব নিয়তি 
এবং এর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গলো 
যাড়দের আশা, আকাঙ্খা”, স্ব") 
ভালবাসা এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 


মধ্য দিয়ে রাজনীতি ও সমাজ ভ্ৰীবন, ১ 


ন্যায়পরারণ (]) ইংরেজহ্,তির 
নীতিহীনত! এবং ভাক্তীয় শাসক 
শ্রেণীর দায়িতজ্ঞানহীনভা ও অদৃষ্ট- 


হাতের ছোয়ায় হয়ে ওঠে জীবন্ত, 
দোষে-গুণে মান্য এবং এরই সঙ্গে 
একাত্ম হয়ে সমস্ত ছবি জুড়ে ছডিয়ে 
থাকে পটতৃমি রচনায় নিগুঢ় গবেষ- 
গার ছাপ। ওয়াডিদ আলি শার 
রাহ্যত্যাগের পিছাস্তের মুহুর্তে তার 
শিল্পীসনার নিবিড় পরিচয় “যব চ্রোড্ক 
চলে লক্ষৌ নগবী-..» শায়র রচনায়। 
অগ্রগামী কুর্ষের রক্তাভা তার বাঘিত 


বেদনার 
কষ্ট মুখকে প্রশাত্ত দীপ্ততে 


ভর বরে ভোলে। আবার আট: 
ইংরেজপক্ির প্রতিভূব সামনে দড়ি 
কাযকুষ স্বাধীন নবাব হ্ণিকের ০ট্য 
ফিরে পান তার রাজোচিত আত্ম- 
সম্মানবোধ। অবজ্ঞার সঙ্গে উদ্টামকে 
বলা “আপনি আমার মুকুট কেড়ে 
নিতে পারেন কিন্তু আমার সই নয়” 
কথার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে ভার 
আরেকটি দিক। উদ্টাষের মনের 
be হন্দরভাবে প্রকাশ পায় রা নী চপ 
আংযোগের সামনে শার অ 
যধ্য দিয়ে । আবার রু re 
রানী ভিক্টোরিয়ার কা -শ্যায়বিচার 
চাইবার ঘোষণার মধ্যে দিয়ে বেজে 
ওঠে ইংরেজশক্তির সার্বিক ভয়ের 
শঙ্খ । ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য বিধানে 
নবাব চূন পরাঞ্জিত কিন্ত সমাজ- 
বাস্তবতার স্বীকৃতি হিপাবে নতুনযুগে 
অবক্ষয়ী, গতামু সামস্ততঙ্নের অবশিষ্ট, 
মীর রোশন আলি এবং মীঙ্ষ সজ্জা 
আলি ছোটখাট বাঁধা বিপত্তি জয় 
করে দাবাধেলা চালিয়ে যান। 
“মুখ লুকোনোর জন্য অন্ধকার খু 'ই 
জরুরা” উক্তির মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট হয় 
তাদের শ্রেণীগত অবস্থানের এবং 
ভারতীয় ভূখণ্ডের মানসিকতার 
স্বরূপ । 

যুগসদ্ধিক্ষণের এত্িহাসিক-সামা- 
দিক দলিল হিসাবে বৈশিষ্টযমন্তিত 
এই ছবির এতিহাসিক এবং কাল্পনিক 
স্তর যিশে যায় কাল্প, চরিত্রের সংযো- 
জনায়। চলিভ্রটি আপাতদৃষ্টিতে 
প্রক্ষিপ্ত কিন্তু এই ক্ষণে, এসেই ছবির 
প্রথম থেকে প্রবাহিত তীক্ষ ব্যঙ্গ ও 
অনাধি হাস্তরসের ছুই ধারা মির্সে 
যায় এবং এর মধ্য দিয়েই বেরিয়ে 
আসে ছবির মূল স্ুরটি। সাধার, 
একটি বালক কাজ যার গ্রামের।, 
সবাই যু.দ্ধর ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে; 
‘য গোরাদের লাল পোষাক ভাল'' 

(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়), *:: 


শঃ 
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দই প্রতিছন্ছা গোষ্ঠীর বিরোধে 
সেণ্ট টমাস স্কুলে অনিশ্চয়তা 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


& 


সেন্ট টমাস কুলের গণ্ডগোল 
এখনও মেটেনি। বরং আরও 
বেড়েছে। প্রতিদ্বন্বী ছুপক্ষই এখন 
আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন | ফলে 
হাওড়ার সুপ্রাচীন এই স্কুলটির 
সহআাধিক ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত 
অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে । 
দর্পণের পাঠকদের জানা আছে 
স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীজিৎ সিংকে সরানোর 
প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই স্থুলের কর্মকর্তা- 
দের মধ্যে জোর লড়াই সক হয়ে 
যায়। শ্রসিংও বেশীদিন এই স্থলে 
আসেন নি। কিন্ত তিনি কয়েকটি 
কাজে হাত দেওয়ার পরই তাকে 
সরানোর নেপথ্যে . কলকাঠির কাজ 
টুরু হয়।  “গ্রভনিং বডি” চাপ 
দেওয়াতেই শ্রসিং নাকি পদত্যাগ 
করতে বাধ্য হন । তিনি চলে যাবার 
পর মিঃ ক্যামেরন নামে জনৈরু 
ব্যক্তিকে সেন্ট টমাপ স্থলে অধ্যক্ষ করে 
নিয়ে আসা হয়। শ্রীদিংকে সরানোর 
পরেই অখাস্তি ভীষণভাবে বৃদ্ধি 
পায়। চার্চের ফাদার এস মুখাজীঁ,. 
মিঃ জানা, মিঃ সুখেন্দু ব্যানার্জী, 
“গভনিং বডি” থেকে সরে দাড়ান । 
চার্চ থেকে গভর্নিং কডিতে যে তিনঙ্গন 
থাকার কথা, চার্চ পরিচালন কমিটি 
এক প্রস্তাব গ্রহণ করে তিনজনই ও 
গভনিং বডি থেকে সরে এসে চার্চ 


বন্যা রাজনীতি 
(২য় পৃষ্ঠার পর ) 


আমেরিকান রিলিফ এভরিহোযের, 
কাদা, লুথের। ওয়ার্ড অর্গানাইজেশন 
ইত্যাফি সংস্থাগুলো সুপরিচিত 
আমেরিকান গুধচর সংস্থা । এদের 
সাহাধ্য চাওয়ামাঅই এরা হাজির 
হয়েছে গ্রাযে । স্বেচ্ছাসেবকের অভাব 
কিন্ত টাকার বল আছে। ভাই 
গ্রামেরই যুবকদের হাত করতে 
পেরেছে । মনে পড়ছে, ১৯৭৫ সালের 
৩*শে এপ্রিল সায়গনের পতনের পর 
ভিয়েতনাম আমেরিকার কাছে ক্ষতি 
পূরণ চাইল। আর আমেরিকা 


বাজি হল কারণ ডলার খরচের শুন্য 


সেউৎস্থহ | চাইলে পাবে, কারণ 
অঙুপ্রবেশে সুবিধা হবে। অথচ 
১৯৭৬ সালের এপ্রিলে চীনের ভৃমি- 
কম্পপে তাংশান শহরট] ধ্বংস হল । বনু 
দেশের সরকার সাহায্য পাঠাবার 
প্রস্তাব করলে] | কিন্তু লাল চীন 
সর্মযক্কার থাল কেটে কুমীর ঢোকাতে 
ভ্লাশী হলো ন! । আশাকরি, বাম- 
টি সরকার তাদের তুল শুধরে 
শকুন, বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা- 
ধলোকে বঝেটয়ে বিদেয় করবেন । 


এ কাজ 


কর্তৃপক্ষ সেন্ট টমাস স্কুলের এক নতুন 
গভনিং বভি তৈরী করেন। এতে 
থাকেন স্থানীয় এযাভভোকেট, 
চিকিৎসক, চাটার্ড একাউণ্টটেণ্ট সহ 
৯ জন স্বস্ত। ফাদার এস মুখাজীর 
নেতৃত্বাধীন এই কমিটি পুরনো 
গভনিং বাতিল বলে ঘোষণা করেন। 
এর! পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন যে, 
ক্যালকাটা ডায়োসেসন ট্রাষ্ট এসো- 
সিয়েশনের সংগে সেন্ট টমাস স্কুলের 
কোনও যোগাযোগ পর্যস্ত নেই। 
টিকে সরকারকে এ'র] অস্থায়ী অধ্যক্ষ 
বলেও ঘোষণা করেন। অপরদিকৈ 
অধ্যক্ষ পদের দাবীদার মিঃ 
ক্যামেরনও নান! কাজকর্ষ চালিয়ে 
হাচ্ছেন। ইতিমধ্যে, দুই প্রতিদ্বন্বী 


. গোষ্ঠী ছু রকমের নোটিশ সংবাদপত্রে 


দ্বেয় | একজন জানায় ২৩শে অক্টোবর 
কুল খুলছে, অপর দল জানালো, 
৩০শে অক্টোবর খুলছে । এ নিয়ে 
অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী মহলে চলেছে 
চরম বিভ্রাস্তি। 

এরই মধ্যে ছুপক্ষ আদালতের 


দ্বারস্থ হয়েছে। মিঃ ক্যামেরনের - 


দলবল অধ্যক্ষ মিঃ জিৎ সিং, অরুণ- 
বাবু, তরুণবাবু, ফাদার এস মুখার্জী 
প্রমুখের বিরুদ্ধে ১০৭, ১৪৪, ১৪৫ 
ধারা কুজু করে বসেছেন । ফাদার 
মুখাীও অধ্যক্ষপদের দাবীদার মিঃ 
ক্যামেরণের নামে ১০৭, ১৪৪ 
ইত্যাদি ধারায় মামলা স্থরু 
করেছেন । 

এদিকে মিশনারী দ্লগুলি দেখাঁ- 
শুন] করার ব্যাপারে দিল্লীর সরকারী 
আই সি এস ই বোর্ডকে সেপ্ট টমাস 
স্কুল থেকে জানান হয়েছে যে, এই 
কুলের আসর দশমশ্রেণীর পরীক্ষা 
তাদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব হৰে না। 
বোর্ড ষেন এই পরীক্ষা ডন বসকোতে 


শতরঞ্ কি খিলাড়ী 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


বাসে, যার স্পষ্ট প্রশ্নের সামনে জায়- 
গীরদারর1 অন্বস্তির সঙ্গে দ্বিধাগ্রস্ত- 
ভাবে উত্তর দেষ্ুষে তার! প্রয়োজন 
হলে গোরা মারবেন, শোষিত 
নিপীড়িত জনসাধারণের একজন, 
সামস্ততস্ত্রের দাস এই ছেলেটির 
দখলদার ইংরেজ সেনাবাহিনীর 
দিকে তাকিয়ে থাকা মুগ্ধ দৃষ্টিতে 
ধীরে ধীরে প্রতিবাদের বিদ্রোহের 
স্কুলিঙগ জলে ওঠে (সিপাহী 
বিদ্রোহের পূর্বাডাস 17) | ছবিটি এই 
স্তরে আর রূপকাশ্রয়ী থাকে না, হয়ে 
ওঠে বান্তব সত্য । 


নেওয়ার ব্যবস্থা করে। সংগত 
কারণেই স্কুলেন্ন ছাত্রহাত্রী ও অভি- 
ভাবকরা দ্বারুণ রকম উদ্বিগ্ন হয়ে 
পড়েছেন। এই সংবাদ লেখার 
মুহূর্তে জানা গেল এসডি ও আর 
এন দাশের ঘরে পুরে! বিষয়টি নিয়ে 
একটি আলোচনা চগীছে । তবে হঠাৎ 
কিছু না ঘটলে নিষ্পত্তির আশা খুবই 
কম বলে ওয়াকিবহাল মহলের 
ধারণ।। 


' স্পেনসারের 
শ্রধিকছের 
ওপর পুলিশের 

হামলা 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গত ১৭ই অক্টোবর ভায়মণ্ড হার- 
বার রোডে অবস্থিত ম্পেনসার 
কোম্পানীর গেটের সামনে পুলিশের 
লাঠি চালনায় বেশ কয়েকজন 
আন্দোলনরত কর্মী আহত হয়েছেন । 
পুলিশ সেখান থেকে 1 জনকে ধরে 
নিয়ে গিয়ে একবালপুর খানার মার- 


ধোঁর করেছে । মারধোরের সমস 
ও, সি, শীতীর্থস্কবর সেন নিজে উপ- 
স্থিত ছিলেন । 


মে মাসে & কোম্পানীর আটাস 
জন কর্মচারী ছাটাই হন। এসকল 
হাটাই কর্মীদের পুনর্বহালের দ্বাবিতে 
এখানে আন্দোলন চলছিল । ১৭ 
তারিখে মালিকের এক দালাল 
হঠাৎ একজনকে মারে। প্রতিবাদে 
আমিকরা এ দালালকে বরে ধরলে 
পাশে অপেক্ষায়ান পুলিশ গাড়ি 
থেকে নেমেই লাঠি চালায় ও তিন- 
জনকে গ্রেধার করে। পরে এই 
গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে যখন কর্মচারীরা 
একবালপুর খানাক্স বিক্ষোভ চ্রেথাতে 
যান তখন সেখান থেকে পুলিশ 
চারজনকে গ্রেপ্ধার করে। প্রতো- 
কের উপরই থানায় অত্যাচার করা 
হয়। এরমধ্যে আবার স্বপন রায়- 
চৌধুরীর অবস্থা আরও থারাপ। 
পরের দিন আর্ালতে হাজির কর! 
হলে আইনজীবী শ্রীমসিত গাঙ্ুলী 
এদের জামিনে মুক্ত করান। 
প্রত্যেকেরই পরে ; হাসপাতালে 


এক্সরে কয়া হয়েছে। স্বপন রায়- 
চৌধুরী -আক্গও হাসপাতালে 
আছেন। 

বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত 


নীতিকে অবজ্ঞা করেই একবালপুব 
থানার ও, সি, আন্দোলনরত কর্মী- 
দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অত্যাচার 
চালিয়েছে। + 


STN 
নাইট স্কুল 


কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন নীতি 
অহ্যায়ী রাজ্যে রাজ্যে প্রতিটি 
অঞ্চলে গ্রামে গঞ্জে নিরক্ষরতা দৃরী- 
করণ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে সাহাধ্য 
দ্বেওয়া হবে বলে জানা গেছে। 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে ষে সব নাইট 


. স্থল আছে সেগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া 


ও অর্থ সাহায্য ' দেওয়া দরকার । 
হুঃখের কথা নাইট দ্ুলগুলোঁকে 
্বীকৃতি দেবার তেমন চেষ্টা কর] 
হচ্ছে না| বরং নাইট জুল নিষ্বে 
রাজনীতি চলছে । এসব দূর হওয়া 
দরকার । 

ছগলী জ্রেলার চণ্ডীতল! ১নং 
ব্লকে চাদপুর গ্রামের স্কুলকে স্বীকৃতি 
দেওয়া হোক। অন্ততঃ আদিবাসী 
ও অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রহাজ্রীকে পড়া- 


- শোনা করতে এবং বয়স্কদের নিরক্ষ" 


রতা দূর করার কাঙ্জ ত্বরান্বিত করতে 

টাদপুর নাইট স্কুলকে স্বীরুতি দেওয়া 
হোক। 

এ এফ কামকুদ্দীন আহমদ 

গ্রাম +ভাকঘর- আকুনী, হুগলী 


সরকারী সাহায্য চাই 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুঃস্থ কবি 
শিল্পী নাট্যকার ও গবেষকদের অর্থ 
সাহাষ্য করার সিদান্ত নিয়েছেন। 
হুগলী জেলার চণ্তীতস] ১নং ব্লকের 
আকুমী গ্রামের দুঃস্থ পল্লী কৰি ও 
এককালের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক 
ইদ্রিস আলী হালদার সত্তর বছরের 
বৃদ্ধ; ইনি এককালে স্বাধীনতা 


পটশিস্পীদের দুরবস্থা! 


ছগলী জেলার জ্যান্গীপীড়া” 


থানার অন্তর্গত ফুরফুরা! দ্বক্ষিণভিহী ' 


রামপাড়া অঞ্চলে বাস করতো! 
হনু 


ছিল সর্বজনপ্রিয় । দুঃখের কথা 
কোনকালেও এয়া এদের দক্ষতার 
জন্য কোনও যূল্য পেলনা। সাধারণ 


জনমজুরের মত মূল্যও এদের মেলেনি! 


একমুঠো অমের বদলে অনেক কিছু 
পটের কাজ করিয়ে নিতো গ্রামের 


মোড়লর]। 


এখনও ফুরফুরা গ্রামে প্রাচীন ঘর 
বাড়ীতে কি দরজায় জানালায় কি 
খড়ের ঘরের বাশ আর কাঠের তাল 
কাড়ির কাঠামোয় সর্ব এদের 
কাজকর্মের চিহ্ন লেগে আছে । 
. এদের পটগুলোও গ্রামবাসী হেসে 
উড়িয়ে দেন। মুল্য নেই । পেটের 
দায়ে পটুঘারা ছেলেপুলেকে অন্ত 
জীবিকায় ঠেলে দ্বিয়েছেন।' এখনও 
পটুসাদেয় হাতের কাজ করা সুন্দর 
পশুক্তি জনজল করে ফুরফুরার ঘরে । 
ধান হেন শন্ত নাই যদি না হয় ভূষ! 
ভাই হেন বন্ধু নাই যদি না করে 
হিংসা । 
পটুঘাদের ' বংশধরকে বাচানো 
দরকার । এদের শিল্প কর্মের স্বীকৃতি 
ও উত্মাহ দিতে হবে সরকারকে । 


জনৈক গ্রামবাসী - 


বর্ধমানের ঘটনা 
(৯ম পৃষ্ঠার পর) 

স্রীকোডারের ছেলে কয়েকজন 
গুণ্ডাকে নিয়ে এসে বিক্ষন্ধ মাহষদের 
উপর চড়াও হবার চেষ্টা করলে বিক্ষুব্ধ 
মাহুযদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাঙ্গ ওপ্তা 
বাহিনী পালাতে বাধ্য হয়। 

এরপর শ্রুকোঙারের এই অন্তায় 


রক্ষার জন্য দেশের তৎকালীন মোড়ল আচরণের প্রতিবাদে এ মহল্লার 


অমিদার ও ধ্বজাধারী ব্যক্তি ও 
সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অসাম্য অনা- 
চারের বিরুদ্ধে, কবিতার ভাষায় 
ধিক্কার দিয়েছিলেন । মুখে মূখে 


" ছড়া তৈরী করে তৎকালীন সমাজের 


মোড়লদের ও বর্তমানের ধান্ধাবাজ- 
দের বিরুদ্ধে লড়েছেন। ভার কৰি- 
তার সংখ্যা প্রচুর । কবিতাগুলো 


"সংকলন করার'মত অর্থ দুঃস্থ অনাহার- 


ক্লিষ্ট সত্যান্থেধী মানুষটির নেই । 
ইদরিস আলীকে অর্থ সাহায্যের 
জন্য হুগলীয় জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক 
দপ্তরে দরখান্ত করা হয়েছে ৷ মান- 
নীয় মত্রী শম ঘোষের কাছে চিঠির 
কপিও পৌচেছে বলে শুনেছি। 


মাননীয় মন্ত্রী শতু ঘোষ কি দুঃস্থ 


কবি ইদরিস আলী হালছারকে 
বৃত্তিদ্বানের ব্যবস্থা ' করবেন না? 
ইদরিদ হালদার, আকুনী *১২৭৯১ 
জেলা হুগলী এই ঠিকানায় যোগা- 


যোগ করা যাবে। . 
পুগধর মারা 


অধিবাসীগণ উক্ত এম আর শপের 
লাইসেন্স বাতিল করে এ এলাকার 
কোন ষোগ্য সৎ লোককে এম আর 
শপের লাইসেন্স দেবার দ্বাবী বর্ষ- 
মানের জেলাশাসক ও বর্ধমানের খাদ্য 
সরবরাহ সংস্থার অধিকর্তাকে 
জানাবেন বলে ঘোষণা করেছেন । 
এই সংবাদে কোঙ্ডার মশার তৃত 

দেখার মত আতকে ওঠেন, বুদ্ধির 
চালাকিতে নিঞ্জের পিঠ বাঁচাতে 
নিজের বাড়ীর ভিতর পটকা ফাটিয়ে 
পুলিশের কাছে জানান যে, ভার 


,বাডী লুঠ করার অভিপ্রায়ে এই 


পাড়ার ছেলেরা এই পটকা! ফাটায়। 
এই সব ছেলেদের বিরুদ্ধে শান্তিযুলক 
ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এক্ষেত্রে 
পুলিশের ভূমিকা ‘প্রশংসার? দাবী 
রাখে। পুলিশ কর্তার। শ্রকোগাঁরের 
কখার সত্যতাষাচাই করার প্রয়োজন 
বোধ করলেন না। অন্ুুদদ্ধান 
করতে 'লাগলেন এর মধ্ো রাঞ্জ- 
নৈতিক গন্ধ পাওয়া যায় কিনা। 


পোটো বা পটশিল্লী। 
এদের হাতের কাজ করার ওস্তাদি . 


"৪ 


রণ 


Regd. No. WBICC-32 


"_ শ্শান-চপ্ডা 


_ { বন্তায় চোরের মায়ের বড় গলা 


গেল, সাংবাদিকের’ মুখোশ গেদ, 
বাস্ঘুঘুর বাসা গেল, কাজের ঠেলায় 
*্বক্তিমে” গেল বুভ্ীরাশ্রর 'প্রোস- 

: পেক্ট গেল, বিপন্ন মাঙ্জযের ভয় গেল) 
আবাদের ' সাংবাদিকরা যি 
নিতাস্তই বুর্জোয়া “বিছেবদ্ধিয় নিফাম 
চর্চা করতো এবং কোনও, জক 
উপজ্রব হিসেবে দেখা, ' না দিত 


দাংবধিককুল- এদিক থেকে একটা 
বিশেষ বস্ত বটে। আমাদের আধা 


উপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সমাজ” - 
ব্যবস্থায় জাঁলিত এদব সাংবাদিক" - 


আবার পাকাপোক্ত পশ্চিমী বুর্জোয়া 
মানদণ্ডে পুষ্ট হতেও পারে নি । ফলে, 
ব্যাপার যেখানে গোড়ায় গলদ, 


রোগট!. যখন cretinism, তখন 


নিক্ষল এ সাংবাদিকতা ভার আপন 
পরিণতির দিকেই চলছে--এর! 
নিজের ওজন না বুঝে প্রগল্ভ আত্ম- 
€সাছে অনেক প্রলাপ বকে (ফিচার) 
এত যত না বুঝলেও সকল 
গলা অবধি মাথ। গলিয়ে দেশ (রাজ '- 
নৈতিক 'ভান্কু),  বেদিয়াবুদ্ির 
তান্ত্রিকরা তেরদ। আসনে বসে শ্মশান- 
চগ্ডালী শব-সাধনা করে (দেশপ্রেম) 
বিক্ৃত .‘লাংবাদিকতার’ “আস্লি’ 
খোরাঝী ন!-পেলে কল্পিত শ্মশান- 
বাঙলার ও.অরাজকতার পেল্পাই ছবি 
আকে ( যথা! বন্তা-সংবাদ ), জীবন- 
সচেতন মাহুষের মাঝখানে নেংটি 
ইতুৱের চটুল নাচ দ্বেখায় ( সংস্কৃতি ) 
ইত্যার্দি। তৰু, এদের ব্যাধির 
জটিলতা সামাজিক পরিবেশে কখনও 
সখনও মাময়িক আতঙ্ক ছড়াতে সক্ষম 


হলেও পরিস্থিতিকে আর আশংকা 
জনক করে তুলতে পারে ন1। সমস্ত 


ক্ষীণ-প্রাণ পরগাছারাই এরূপ 


অক্ষম । 


দীপাবলী সংখ্যা 


কালিয় 

পড়ুন, পড়ান, এজেণ্টপণ 

_ যোগাষোগ করুন । 

ঠিকানা__২০বি বৃন্দাবন মলিক লেন 
কলিকাতা» ' 

ফোন _ ৩৫-২১৩৪ 











je মম্পাৰ্ক কৰ্তক দ্বীপালী প্রেল, ১২৩/১, আচার্য গরু রোড, কলিকা 
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শ্রীপতি নন্দী 


মজাটা! এই যে, থেশাদারী গপ্পো ' 


লেখকরা ষখন সাংবাদিক পদে 
আসীন হয়; তখন সংবাহ ও গল্পের 
সীমারেখা -প্রায় অদৃশ্য হয়ে পড়ে। 
ফরমায়েসী “সংবাদ? রচনায় ঘটনার 
.তোঁয়াকা করলে, চলে না, কিন্ত 
আংবাদিতার ভড়ংটি -বজায় রাখতে 
হজে-অস্ততঃ '‘প্রোপার নাউন্‌, 
(Proper Noun) গুলোকে বাদ 


দেওয়া চলে নাঁ-ঘেমন ইন্দো- 


জ্যোতি বন্থ ইত্যাদি গল্পকে ‘বাস্তব’ 
করে দেখাতে য! অপরিহার্য । 
'মজার'-বাজার পত্রিকা প্রসঙ্গে শবর্গ- 
ধামের ঘণ্টাবস্থটির বিখ্যাত গল্প 
অধিকাংশ বাঙালীই জানেন $ এহেন 
মজার-বাজার ও তারই 'পাল্টি ঘর» 
এ যুগের শ্রীচৈতন্তধাঁমের যৌথ প্রয়াসে 
অক্প-বজ-কলিঙ্গে সাম্প্রদায়িক প্রাদে” 
শিকতার হোলিখে্সা এই সেদিন 
পর্যন্ত ঘটতে1; উভয় সহযোগী পাল্লা 
দিয়ে ওপার বাঙলার “প্রত্যক্ষদশা’র 
লোমহর্ষক বিবরণ ছাপিয়ে এপার 
বাঙলায় সাম্প্রদায়িক দা হি 


'ক্রার ষে 'ক্র্যাশ প্রোগ্রাম? (crash 


programine)- করতো, তার সঙ্গে 
ওদের বাড়তি নিউজ-প্রিণ্টের কালো- 
বাজারে মন্দা অবস্থায় ষোগাযোগট! 
কি নিতাস্তই আকম্মিক ? 


এ সমস্ত পত্রপত্রিকা ও ‘সাংবাদ্বিক’ 
যারা নিজেদের জাতির চক্ষ-কর্ণ- 
নাঁসিকা-বিবেক-মস্তক ইত্যাদি রূপে 
উপস্থিত করে. থাকে, তারা যদি 


প্রকৃত অর্থে বুর্জোয়া “চিজ হতো, . 


তাহলেও অস্ততঃ যাকে জাতির মনো- 
বল (120:819 ) বলে, তাকে শক্তি 
যোগাতে সচেষ্ট হতো।। প্রকৃতির: 
বিরুদ্ধে এই অসাধারণ জীবনযুদ্ধে 
তারা জাতীয়, মনোবলকে ভেঙ্গে 
দেওয়ার জন্য বীভৎস রটনা ও বিকৃত 
রুচির আশ্রয় নিত না; কল্পনায় লক্ষ 
লক্ষ মাহুষের মৃতঢেহ না দেখতে 
পেলে ওদের বিক্কৃত,রোমান্দ জাগে 
না, মাঁহযের মৃতদেহ নিয়ে শেয়াল- 
শকুন-কুঁকুরের কাল্পনিক বাড়াবাড়ি 
ছাড়! ওদের বস্তার বর্ণনা তেজী হয়ে 
ওঠে না। জাতীয় চরিত্রহীন এসমস্ত 


লেখক-সাংবাদ্ধিকের জুড়ি . বুর্জোয়া 


সাংবাদিক সমাজে « বিরল । 
সাধারণ মাছশের নিঃসম্ল জীবন 


যুদ্ধে যার! জাতীয় মনোবলকে ভাজতে. 


এত উৎসাহী তারা কারা? অবশ্যই 
যারা জীবনকে সংগ্রামের পথে গড়ে 


লের সাংবাদিকতা 


*উদ্ভোগ-উদ্ভম যনোবলকে 


Pnone : 24-4232 


তুলতে অক্ষম, প্রভু-পাঢ ভজনা যাঁদের 
একমাত্র ভরসা । জীবিকার এই 
নিয় অনুযায়ী প্রা -চোখ -থেকেও 
তালকানা, মস্তক থাকা সত্বেও ঙ্গজজ- 
হীন ; যার! লেখক-সাংবাদিক, 
মাজিকবাবুদের সে সব লক্ষ্ীপ্যাচার। 
আজকের এই মশরুমে চুপ করে 
থাকবে কেন! তাদের যে রচনা 
লিখতে হবে-বন্তা সম্পর্কে, কেন্দ্র: 
রাজ্য সঘন্ধ সম্পর্কে, ‘রাজ্য-রাজনী তি’ 
সম্পর্কে পঞ্চায়েৎ সমিতির অপকারিতা 
সম্পর্কে, আর্তের সেবায়. একমাত্র ধর্ম. 
প্রতিষ্ঠানগুলির মূখা ভূমিকা সম্পর্কে, 
একই বন্তার পটতুমিকায়__“শিল্পের 
জন্য শিল্প কটি” এবং আরও কিছু - 


কল্জে বিদারক, মগ্ছ-মটকানো» 
উদ্বর-ফাপানো, পিলে-চমকানো 
লোমহর্ষক রচনাশৈলী ! 


বারা অকারণে বাচাল হ্য়,. অন্ত 
সময়ে উটের মত বালির গর্তে চোখ- 
মুখ গুজে পড়ে থাকে, তাদের বাচা- 
লতা কি নিতাস্তই লক্ষ্ষীপ্যাচার 
নির্ভেজাল মূর্খতা? এ সমস্ত ‘সংবাদ 


পত্রের শ্বাধীনতা কি জনগণের বাক্‌-. 
"স্বাধীনতার সম্পূক কিংবা! পরিপূরক ? 
একথা আজ সকলেই বুঝে নিয়েছে 


যে, চিরদিনই শ্রেণী-স্বার্থে ফরমায়েসী 
রচনা লিখে যারা ক্রহশঃ ঢাউস হয়ে 
উঠলো, তথাকথিত কলমের শ্বাধী- 
নতাও এদের কাছে একটা ব্যাপারী- 
স্বার্থ ( trade interest) ছাড়া, 
আর কিছুই ন! । তাই “আভ্যন্তরীণ 
জরুরী অবস্থার: দিনেও ওদেরু 
চামড়ায় আঁচ লাগেনি-শুধুমাত্র 
গোষ্ঠীধন্ৰে বিজ্ঞাপন ধোয়ানো ছাড়া, 
আর যে ছু'একজ্ঞনকে মাটক রাখা! 
হয়েছিল তান শাসকশ্রেণীর গোঠী- 
ছন্দের ব্যাপার একথা সকলের জানা । 
ওদের বাক্‌ স্ব ধীনতার উদ্দেশ্য হল 
_জনগণের আত্মবিশ্বাস, মর্যাদাবোধ 
ভেজে 
দেবার প্রচারে নেতৃত্ব দেওয়া, আপন 
মালিক শিবিরের স্বার্থে জনগণের 
মধ্যে উত্তেজন1, অনৈক্য ও দাঙ্গার 
উস্কানী, শাপকশ্রেণীর অর্থনীতি ও 
রাজনীতি সম্পর্কে জনগণকে মোহ- 
গ্রস্ত রাখা ও প্রতিক্রিয়ার হিংত্র 
আক্রমণকে সংগঠিত করার প্রচারা- 
ভিঘান, সুকৌশলে "নিদেশিদান ও 
প্রগতির শক্তিকে লঘু করে দেখানে! 
সইড়যাছি । 'তবে,নির্বোধদের বিশেষ- 
অন্থবিধে -এই যে তারা 
যতই ছুংসাহসিক হোকনা! কেন 
প্রতিপক্ষের শক্তি ও সামর্থা সম্পর্কে 
তারা কোনও সঠিক ধারণা কথনই 
করতে পারেনা । তাই তারা যতই 


সম্পীদক__হীরেন বনু 


ঠ 


তা-* থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ 


সক্রিয় হয়, ততই দুর্বল হয়, যতই 
বাচাল হয়, ততই বিচ্ছিন্ন হয়। 


আলোচ্য প্রসঙ্গে, আছ পশ্চিমবঙ্গের | 
বামফ্রন্ট সরকার ও ত্রাণ ব্যবস্থায় তার 
সহযোদ্ধা জনসাধারণকে ক্ষিপ্নুভাবে 


'আক্রমণ করতে গিয়ে রা গ্রাম 
পঞ্চায়েৎ ও আঞ্চলিক পরিষদের 
উপর আক্রয়ণকে কেন্দ্রীভূত করেছে 
আমলাক্কের মভা আগলে বিলাপ 
করছে, 


গণের সয়ন্ত কার্যকরী উদ্যমকে উপ- 
হাস ও অনভ্ভা ককছে ; আর এ কাজ- 
গুলি করতে গিয়ে স্ুন্্ম বচন-চাতুর্ষে 
গরীব মাশ্ষষগুলে কে মেরুদগুহীন, 
রুপাপ্র ধাঁ, নির্বে ধ, অনির্তধষোগ্য 
স্পশঞ্জিতর ও - ভুনশৃতিগ্রবণ বলে 
যতই চিত্রিত করছে, ততই ঘোমটা 
ঠেলে নেকডে মাসীর গোৌঁফন্ুন্ধ 
ছুচলে! মুখ বেরিয়ে পড়ছে। 

বুঝতে কষ্ট হয়না, খঞ্চায়েতের 
মাধামে জনসাধারণের লক্তিয় সহ- 
ষোগিতাকে গ্রাম বালার সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক কাজে যুক্ত করার, 
জনসাধারণের উদ্ঘমকে : আইনী 
স্বীকৃতি দেবার যে পারকদ্পন। হয়েছে 
তাকে শহরে সুবিধাভোগী সমাজ 
বিশেষ, স্ৃনজরে দেখতে 'পারে না। 
কেননা, এ সক্রিয় উদ্যম সীমাবন্ধ- 
ভাবে-ছলেও গ্রামজীবনে যে নতন 
লামাজিক দাত্রিত্ববোধ ও শ্রেণী-সংগঠন 
বোধের পথ খুলে দেবে, বর্তমান 
রাষ্ট্রও তার আইন ব্যবস্থা সম্পর্কে 
যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিকাশ 
ঘটাবে, সেগুলি 'রাৎনৈতিক উপা- 
দান হিদেবে ' একদিন দেখা দিক্‌ 
এট] কাষেমীস্বার্থেব ঢাকীরণ অবশ্যই 
মেনে নিতে পারেনা । তাই যখন 
বন্তা বিধ্বস্ত লক্ষ লক্ষ সর্বন্থাস্ত মাহষ 


. কোন তৃষ্চ প্রত্যাশায় নিজেদের মধ্যে 


কাভাকাভি, 'কাষড়া কামড়ি, দাঙ্গা 
হাজামা করলো। না, রিলিফের উপ- 
করণ লুটপাট করলে! না," কিন্তু 
মৃত্যুব বিরুদ্ধে জীবনের এ লভাইয়ে - 
ধৈর্যের সহিত পারস্পরিক সহযোগি- 
তার এক মস্ভৃতপূর্ব ইতিহান বচন! 
করলো, খন প্রতিক্রিয়ার যহলগুলি 
এ সমস্ত ছেঁডাকাপড়ে .ঘেরা হাঁড্ডি- 
সার মান্ুষগ্ুলির ষে ধৈর্য।ও মেজ্ঞা- 
'জের- পরিচয় পেয়েছে, তারই 
নিরিখে আগামী দিনের পঞ্চায়েৎ্- 
গুলিকে অনুষান করে নিয়ে 
আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে; তাইতো 
পঞ্চায়েত বিরোধী আক্রমণের এ 
কাগুজে জোয়ার শুধুমাত্র মৃত 
মাহযষের সংখ্যা ছাপাবার, কাজে এত 
উৎসাহ । সন্দেহ নেই, এই ভয়াবহ 
বন্যাপরিস্থিতিকে' সরকার ও জন- 
সাধারণ হখন এক জীবন-মরণ 
সংগ্রাষের মুখোমুখি হয়েছেন, তখনই 
এই সমস্ত মুল এই ধ্বংস ও মৃত্যুকে 
রোমান্দের উপকরণ হিসাবে অন্থান্ত 
মাচুষের কাছে উপস্থিভ করে এক 
নিলকজ্জ সামাজিক রাজনৈতিক অর্থ 
নৈতিক বেনিয়া বৃত্তি চালয়েছে__ 
মুনাফার "টু-পাইস+ ছাড়াও আর যে 
উদ্দেশ্তগুলি রয়েছে তা হলো! - 

(১) বন্তাক্লিষ্ট মানুষের মনোবল 


পাশ 


y 


রাজ্য সরকার ও জনগণের, 
, উপায়গুলিকে আ'মণ করছে, জন- 


_কোন মতেই, মানতে পারছেন না। ' 


ফট লেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত | 
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ভেঙ্গে দেওয়া ; তাঁদের উচ্ছুত্ধল করে 
দেওয়া ও পরম্পর সংঘর্ষে লিগ কর]; . 

(২) যাতে রিলিফ্রে কাজ পণ্ড 
হয়, এমন পরিস্থিতি চষ্টি করা; 

(৩) ষারা বন্যাপীড়িত নয়, সে 
সমস্ত মান্ধষকে রিলিফের ব্যাপারে '* 
নিপ্পৃহ করে তোলা; , | j 

(৪) সমস্ত বন্যাক্লিষ্ট মাস্রযকে 
শহরদুখী অভিষানে উৎসাহিত কয়া 
যাতে পুনর্বাসনের কাজ পণ্ড হয়ঃ" 

(৫) সদ্যোজ্জাভ পঞ্চায়েত শক্তিকে 
পঙ্গু করে দেওয়া এবং তথাকথিত সর্ব" 
ম্বলীয় কমিটি নামক অসঙ্গ তিপূর্ণ, 

অগণতান্ত্রিক কায়েমী চক্রগুলিকে 
প্রতিষ্ঠা করা; 

(৬), এভাবে রাঙ্র্যসরকারের 
কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক - পুননির্ধারণের 
নীতিকে একটা “চালাকী” বলে 
প্রতিপন্ন করা) 

(৭) এবং পরিশেষে “উপযুক্ত 
লময়ে’ এ রাজ্যে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপকে" 

‘অনিবাৰ্য করে তোল] । 
যার। আলোক ভূয় পায়, তারা 
অদ্ধকায়ের পথিতত । বার] নিজৈরাই 
'উচ্ছিষ্টভোগী তারা শজনশক্তির পরি- 
চয়ও জানে না। তাই তারা ইতি- - 
হাসের শরষ্টা মেহনতী জনগণকে গু 
চেনে না, তাদের পরভোজীর পর- 
গাহা বলে ভাবতে পারে) তাদের 
প্রতি শুপট সহানুভূতি দেখাতে 
গিয়েও বিকারের'ছয়লাপ করে। 

আই বলি, বৎসগণ, যে গহ্বরে 
মুখ রেখেছ, তারই অতল" তিমিরে 
আপাদম ক প্রবেশ কর। কিন্ত 
তার আগে চালিয়ে হাও, প্রাণপণে 
কলম চালি'য় হাণড। জানোই তো 


"যাদের হাত আছে, পা আছে, মাখা” 


আহে কিন্তু গজ নেই, তারাই 
সদানন্দ। অতএব, মহাসুখে লিখে 
চল বাচালের পাচালী, তোমাদের 
ভেখ রিপোর্ট *গৌডঞ্ন 
যাছে আনন্দে করিবে, পান 
সুধা নিরবধি ।? এ কাজ করার 
.আাধ্য আগ কারো নেই, কারণ ” 
তোমার কলম - তোমারই হাতের 
কোদাল, তোমারই করব" খোডবার 
অহামূলা কোদাল ! এ কোদাল আর 
এ.কোদালী অন্য কাজে লাগে না। 
প্রধানমন্ত্রী 
(১ম পষ্ঠার পর) 

জাগে রলা উচিভ ছিল পশ্চিম- 
বঙ্গের বন্যার সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের . 
তুলনা চলেন] । 

প্রধানমন্ত্রী বললেন, আমর খান 
ওষুধ দিচ্ছি। দিয়েছেন বটে, কিন্তু * 
তা সাগরের কাছে গোম্পদ মাঅ। " 
টাক্ণ যা লাগবে তাও দেবেন বলে 


, লাত্বনা দিলেন, কিন্ত কত এবং কবে 


দেবেন? 7 
ইন্দিরা শঙ্কিত 

. (৯ম পৃষ্ঠার পর) 

নির্বাচন উপলক্ষ্যে কংগ্রেম ধভাপতি 
স্মরণ সিংয়ের সমথন চেঘ্ছে চিঠি 
লিখে ভেস্তে যাওয়ায় ব্যাপার . 
আবার ঝাপিয়ে নিতে চাইছেন। 
দেবরাজ আর্সের ব্যক্তিগত ভাবে 
্রমভী গাস্ঠীর প্রতি সহান্তূর্ডি 
থাকলেও সপ্রথের মাতব্বরি তিনি 





- একবিংশ বর্ষ ॥ ৩৯শ” সংখ্যা করবার ওরা নভেম্বর, ৭৮ ॥ ৬০ পয়সা 


চিকমাগালুর ৷ প্রচারে 
চরণ গোষ্ঠী উপেক্ষিত 


ছেবরাজ ভ্তিম্নত $ 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


প্রাক্তন স্বরা ট্রমন্ত্রী চরণ সিং এক- 
রকম প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন চিকমাগা- 
লুরে প্রচার অভিধানে যেতে চেয়ে। 
রায়বেরিলিতে ইন্দির] বিজয়ী রাজ- 


মারায়ণকেও ডাকা হয়নি প্রচার 


অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য । 

চিকমাগালুরে উপ-নির্বাচন উপ- 
লক্ষ করে জনত! পার্টির বিরোধটা 
আরও প্রকট হয়ে উঠেছে । কর্ণাটকে 
যার! চরণ সিং-এর অনুগামী যাও 
ভার সংখ্যায় কম তার্দেরকেও-প্রচার 
অভিযানে উপেক্ষা) করা হচ্ছে বলে 
চরণ সিং এর জনৈক সমর্থক “অভি- 
যোগ করেছেন । 


প্রধান কর্মকর্তা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জর্জ 


' ছেন। কিন্ত কর্মীদের পরম্পরের 


ই্ছিরা মরিয়া 


ার্ণাপডেজ অমান্থধিক পরিশ্রম কর- 


প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস তাকে 
বাঞ্ছিত সাফল্য এনে দিচ্ছে ন! 
ওদিকে ইন্দিরা শিবিরের মুখ্য 
সেনাপতি কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী দেব- 
রাজ আর্স কিছুটা- স্তিমিত হয়ে 

'এসেছেন। আগের মৃত আর তাকে 
তৎপর দেখ! যাচ্ছে না । 

, ইন্দিরা গান্ধীর মিথ্যা ঘোষণাপত্র 
পেশ করার ব্যাপারটা জানাজানি 
হওয়ার পর্ন ভোটারদের . মধ্যে বেশ 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। আর্সকে 


_ এব্যাপারে অনেকের কাছেই ভ্রবাব- 
জনতা পার্টির পক্ষে মিরার 


দিহি করতে হচ্ছে। ৃ 
(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 


এস ইউ দির অপপ্রচার 


(দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


রামের সাম্প্রতিক বন্য। নিয়ে 
এস ইউ দি বিভিন্ন স্থানে পোষ্টার 
প্রদর্শনী খুলে বসেছে । এই প্রদর্শ- 


নী সঙ্গে এম ইউ সি বিভিন্ন পেপার - 
ক্লিপিংসও সাজিয়ে রাখছে । কিছু- 


দিন আগে এপপ্লানেডে এই রকম 


' পেপার ক্লিপিংদ সাজানো! এস ইউ, 


সির একটি বোর্ড দেখলায । পাশে 


এম ইউ সির বেশ কিছু ছেলেমেক্ে 


বসে আছে। সেই বোর্ডে একটি 


কাগজের কাটা অংশে দেখলাম বন্ধ 


‘বিধ্বস্ত এলাকার এক নসি' পি এম 


এম, এল, এর একটি বিবৃতি । 
তাতে তিন নাকি বলেছেন যে বন্য! 


- দুর্গতদের ওরকম ভাবে জলে থাকার 


অভ্যাস আছে । তাও এটি সংবাদ- 
পত্রের খবর নয়।” বিবৃতিটি লেখ! 
" আছে এই ভাবে £ “প্রকাশিত সংবাদ 


থৈকে জানা ষায়-'"**1” কোথায় 


: প্রকাশিত, কি ব্যাপার কিছুই . 


পারবো না।* 


নেওয়া হয়েছে । 


লেখা নেই ।” এমন কি ওঁ পেপার 
ক্রিপিংটি কোন পত্রিকা থেকে নেওয়া 
হয়েছে তাও কিছু লেখা নেই । 

আমি তখন এস ইউ মির একটি 
মেয়েকে ডেকে ঘিজ্ঞেম .করলাম ওই 
কাটা অংশটি কোথ! তোলা হয়েছে । 
উনি অনেকক্ষণ কাগঙজটি দেখে মাথা 
চুলঞ্চে ঘাড় নেড়ে বললেন “বলতে 






লেন, শুনলেন, কি. যেন করলেন, 
তারপর আবার উড়ে গেলেন। এই 

ষে “কি যেন করলেন’ ব্যাপারটি অমন 
কেচে-গতুস যে উঞ্জির মশায়ের মত- 
লবটি সমস্ত হা-পিত্যেশীদের কাছেই 
অস্পষ্ট রয়ে গেল | 

এত পুক্জা-পাঠের ' পর যে 
দেবতাত্মা অবশেষে দেখা দিলেন, 


তিনি যে ভারতত্ৃমির প্রধানমন্ত্রী এ 


ছাপ এখানে রেখে মেতে পারেননি ; 


'| এ তার ব্যর্থতা না সাফল্য, এ লীল! 


প্রত্যাশিত কিংবা দগুমুণ্ডের সর্বোচ্চ 
কর্তাব্যক্তির মানান-সই আচরণ--এ 
সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা লেখা- 


‘লেখি কিছুদিন ধরে অবশ্যই চলৰে। 


তবে যারা ‘মান’ চেনেন, তারা এ 


হেন ‘অলৌকিক’ ব্যক্তিত্বের মধ্যে 


নেহেরু ও শাস্ত্রীর ভূতকে দেখতে 


পান--আর পান শ্বনামধস্যা ইন্দিরার , 


ছায়ামৃতিকেও। পূর্বস্থরী তিনজনের 
মতই -ইনি'ও দেশবাসীকে ভলার- 
ষ্টালিং-ক্ুবলের কাঠগড়ায় উৎসর্গ করে 
রেখেছেন, ওদের মতই ইনিও দেশী- 
বিদেশী প্রতিক্রিয়ার তঙ্লীবাহক, 
গোষ্ঠী রাজনীতির কৃপমণ্ডুক-_অবস্য 
নেহক্কর মণডুকতহ আরো অনেক 
চৌকস ছিল। 


মধ্যযুগের উজিরে আজম অব- - 
: শেষে পশ্চিমবঙ্গ উড়ে এলেন, দেখ- 


' প্রতিনিয়ত অগ্রাহ করে, 


নি কাদের প্রধানমন্ত্রী ? 


/ “শ্ৰীপতি নন্দী 


তবে, এ সমস্ত নির্মম সত্যগুলি 
জটিল প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে 'থাকে বলে 
সকলের চোখে সহজে দেখা না দিতে 
পারে। কিন্তু স্সেহান্ব পিতৃত্বের 
দোষে যারা দুরাচারের পৃষ্ঠপোষক 
হয়, বে-আক্র নির্লজ্জতায় জনমতকে 
তারা 


তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী ও দৈন- 
"দিন আচারে নিজেদেরই আসল 
প্রতিমূত্তি (ইমেজ) নিজেরাই জন- 
সমক্ষে হাজির করে । ঘটন]1 এই যে, 





সানৃশ্ত কারে! চোখ এড়াতে পারে 


না। 


অতএব, এ ' সমস্ড ভাগ্যাদ্েষী, 
ূরদ্ধর, ধান্াবাজ, ক্ষীণজীবী ‘পলি- 
টিন্তান’'দ্বের ক্যালি’ কতটা তা 
আমাদের জানা ; ওনাদের চাল- 
বোলও আমাদের জান], তবু তিনি 


দেখলেন 1. তেমন তেমন জল দেখতে 
পাননি বলে কি বস্তার ব্যাপারটাও 
অনুমান করতে পারেননি? না, তা 
নয় ; ইনি মদ্যপান করেননা,,অতএব 
সাদাচোখেই সবকিছু দেখে ঘাকেন 1" 


অহরহ ‘শিবাম্ব’ পানে হরির আখি / 
যুগলে তিনি পশ্চিমব্গকে অবলোকর্নু 


করেছেন এমনট! নিশ্চয়ই নয়। উনি 
না এলেও মা দেখতেন, এলেও 
তাই দেখেছেন। , , ? 

তবু, উনি এসেছেন, তার চেলা- 
দের বুকে খানিরটণ. ভরস1 যোগাতে, 


যাতে প্রয়োজনে: তারা কাজে লাগে - 


অন্ততঃ চরণ-সিং নিধন পর্বে । আর 
এসেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পঞ্চা- 
যেত ‘শিক্ষা’ দিতে.। - 

মালিশীর জোরে প্রধানমন্ত্রী হয়ে- 
ছেন বলে শুধুমাত্র -সালিদীর দড়ি 


যোগবিয়োগ করাটাই কি তার 
প্রশাসন? তাই যদি হয়, তাহলে 
কি বুঝতে হবে যে চিক্মাগালুরে 
ইন্দিরার পরাজয় ঘটলে চরণ সিংয়ের 
সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ দমর অবশ্যম্ভাবী, 
এ.চিস্তাই তাকে প্রতিনিয়ত ছিরে 
রেখেছে, প্রতিনিয়ত লধীক্রিয়ায় 
(lobbying) 
ব্যস্ত রেখেছে? কিন্ত এতো৷ তার 
ব্যক্তিগত ব্যাপার । পশ্চিমবজ, বিহার 
উত্তরপ্রদেশের কোটি কেটি বন্যারিষ্ট 
(শেষাংশ বি 


নী বাজারে পরশ মী 


প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রামের 


তনয় 'স্থরেশকুমারের নেই নয়টি ছবি 
এখন দিল্লীর বাজারে প্রায় প্রকাস্তে 


বিক্রী হচ্ছে। ছোট বড় মাঝারি, 


প্রত্যেকটি অফিস ও তার কর্মকর্তা! 
রাজরণীতির মাতব্বর দিল্লীর সবারই 
এক চাহিদা কিংবা বলা যায় লোভ 
হলে! বিহার রাজ্য বিধানসভার 
সদস্য, বিবাহষোগ্য এক কন্তার ৪২ 
বছর বয়স্ক পিতার দ্বণ্য কামাতুর 


এরপর পাশে থাকা || কয়েকটা ছবি স্থ্যমা চৌধুরী . 


আরেকটি ছেলেকে উনি ডেকে | নামী এক তরুণীর সঙ্গে। ধার বয়স 


আনলেন। তিনিও অনেকক্ষণ 
ধরে কাগছ্টি দেখে বলতে পারলেন 
না ষে উক্ত উদ্ধতিটি কোথা থেকে 
এরপর তিনি 
এস ইউ সির আরে! কয়েকজন 
ছেলেকে ডেকে নিয়ে এলেন। 
তাদের মধ্যে একজন . অনেকক্ষণ 
কাগজটি দ্বেখে বললেন যে এটা, 


বোধহয় “অন্য চোখে” নামক পত্রিকা 


(শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়) 


হা 


নি 


স্থরেশ কন্যার চেয়েও কম মাত্র ২০ |" 


দিল্লীর যমুনা বাঙ্জারে এদের বাস। 
বারার নাম প্রীতম পিং। দুই ভাই- 
মের . একজন সত্যবতী কলেজের 
পিওন, অন্যজন এখনও পড়াশুনা 
করছে'। যম] এই সত্যবর্তী কলে- 
জেরই ছাত্রী। ওর বাব! দ্বিলীর 
নিগম বোটঘাটে কাঠ বিক্ৰী করে 
কোনরকমে কায়ক্রেশে দিন চালা- 
তেন। ,স্থষমা-র সঙ্গে ব্যভিচারী, 


"অঢেল ফ্ুতির 


"( দপণের সংবাদদাতা ) 


ঘ্বণা জনপ্রতিনিধি স্থরেশের পরি- 
চয় হয় "৭৭. সনের অক্টোবর নভে- 
স্বরে । শোনা যায় জগন্রীবন রামে- 
রই ঘনিষ্ঠ, বিহার থেকে রাজানভার 


টিকিটে জিতে আস! মকমাদৃপুরের: 
রাজা জে, কে, পি, এন সিংনিজের 


হাঁতে কিছুদিন রাখার পর স্থরেশের 
হাতে উন্ভিন্নযৌবনা তরুণী স্থষযনাকে 
তুলে দেন! এরপরেই চলে রাঙ্র" 


ধানী দিল্লীতে সুরেশ স্ধমার 


উত্তেজক নাটক । 

পুরনো কালে শোন! ধেত' রাজ" 
পুরুষদের মধ্যে মহিলা সংক্রান্ত 
কেলেঙ্কারীতে কারও: রাষ্য গেছে, 
কেউবা গেছে চির অন্ধকারে তলিয়ে ! 
আগেকার রাজরাজাদের ফুতিতে 
সর্বস্ব খোয়াতেন রাজ্যের নিরীহ 
প্রজা। যারা অনেক সময় রাজাদের 
খোরাক জুটিয়েও 
নিঃস্ব হয়ে যেতেন। কেউ এদের 
খোজও রাখতেন না,। সেই ট্রাডশন 
এখনও চলেছে। তৰে অন্তুভাবে, 
অন্তর্পে | 


E67 EST ১৯১) 
হতে 


পাজি হা রামের 
এই পুত্র্ট চিরকালই বদ প্রকৃতির । 
বিহারে ৭৪ সনে বাঞ্জর1 কেলেষ্কো- 
রীর সমেও স্গরেশুকুমার এভপ্রোতি- 
ভাবে জড়িত ছিল। ইন্দোরে গিয়ে 
জনৈক মহিলাকে ধর্ষণ বরে। পরে 
সংশ্লিষ্ট মহিলাটি আত্মহত্যা করে। 
স্বরেশের কিছু ব্যবস।পত্র রয়েছে সত্য, 


কিন্ত এ ব্যবসার যত) নজর তার 


চেয়েও বেশী নার ত: ণীদের দিকে ! 
দেশ বহবান তার দলবল নিয়ে 
বিডিন্ ভক্ষণীর ওপর সির্যাতন 


. কাটতেই তিনি কালাতিপাত করবেন: 
- . এই কি তার রাজকার্য ?- বিভিন্ন উপ- 
+ লে বিভক্ত এম পিদের আনুগত্যের 


তাকে. নয়াদিল্লীতে ' 


চালিয়েছে এখবর অনেকেরই ভান+। 


কিন্তু কোনক্ষেত্রেই কোন ব্যবস্থা 
গৃহাভ হয়নি। কেননা 


পিজা * 


জগন্দীবন রাম ইন্দিরা গান্ধীয় আম- " 


মন্্রী। .অতঞ্ব কেন্দ্রীন্ন সরকারের 
একজন ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রীতনয়কে 
ইয়ে কে আর চাকুরী খোয়াবে ! 
তাই স্থরেশের উচ্ছৃঙ্খনতা যেখন 
চলছিল, তেমনি চলেছে, , , 
(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ায় ) 


: লেও মন্ত্রী, জনতা সরকারের সন ও *্ 


rr” 


॥ ছুই 


অল যোৰ 'কষ্টকপ্সিত' 


২ স্থৃতি রোমন্থনের নামে মিথা! প্রচার 


"তার কথায় কর্ণপাত করেনি । 


Ed 


- কিন্তু 
করার 


শীযুকত তুল্য ঘোষ মহাশয় এক 
সময় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 


একদ্রন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন । শোনা 


যায় বর্তমানে নাকি ভক্রলোক 
আর রাজনীতির ধার ধারেননা, 
বিধান শিশু' উদ্ভানের জধিধানী 
নিয়েই ব্যস্ত। কিন্ত লোকের স্বভাব. 
যায়না মলে তাই দেশের পাতায় 
কষ্টকল্লিত’ লেখায় স্বতির রোমস্থন 
করতে করতে মাঝে মাঝে তার 
আজীবন লালিত অন্ধ কমিউনিষ্ট 
বিদ্বেষের বিকট ভূজঙটি মাথা চাড়া 
দিয়ে ওঠে । তাই ১৯শে আগষ্ট ++৮- 
র ‘দেশ’ পত্রিকায় দেখি_ সমস্ত 
গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিদর্জন দিয়ে 
তৎকালীন কেন্ত্রীয় কংগ্রেস সরকার 
নাহুত্রিপা্দের নেতৃত্বে গঠিত কেরা- 
লার প্রথম বামপন্থী রাজ্য সরকারের 
উপর যে ধলাৎকাঁর করেছিল, স্তাষ্য 
কাজ হয়েছিল বলে তিনি তার 
নির্লজ্জ সাফাই গেয়েছেন ।, ২৩শে 
সেপ্টেম্বর *৭৮-এর 'কষ্টকল্পিত”তে' 
দ্বেখি নকশালঘের যৃতি-ভাঙা বা গুপ্ত 
হত্যার রাজনীতির সমস্ত দায়িত্ব 
কমিউনিষউফের ঘাড়ে । সক্রিয় রাজ- 
নীতি থেকে পলায়নের পূৰ্বে বহু সভায় 
তার ভাষণে অন্ধ কমিউনিষ্ট বিঘেযের 
শ্বণ্য হলাহল উদ্‌গীর্ণ হতে দেখেছি । 
কিন্ত সুখের বিষয় সাধারণ মাঙ্্য 
ভার 
সেই সব বস্তাপচা জ্ঞানের. কথা এ'টে। 
কলাপাতার মত দুপায়ে মাড়িয়ে 
এগিয়ে গেছে। তাই তামাম হিন্দু, 
স্থানে অতুলাবাবুঘের একচ্ছত্র আধি-.. 
পত্য খাজ তালের ঘরের মত ভেঙে - 
পড়েছে। | 
৭ই অক্টোবর ১৭৮-এর সংখ্যায় 
অতুল্যবাবু আর একবার স্বাম্প্রতিক 
বন্ত। প্রসপে বামফ্রন্ট সরকারকে 
হেয় করবার বিদ্বেষ প্রন্থত অপচেষ্টা 
করেছেন। . তিন বলেছেন বন্থার 
মোকাবিলায় ফ্ৰণ্ট সরকার নাকি 
“দিশেহারা ‘নিশ্চল’ 'নিন্ষিয়’। 
২৯৫৯ লালে বিধান রারের আমলে,: 
১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রপতির শাসনের 
আ্বামলে নাকি এরকমটি হয়নি। 
এই সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত 
মত "কোন তথ্যই উল্লেখ 
কর়েননি। পূর্বের সকল বন্তা এবং 
বর্তমান বন্যার তুলনামূলক বিচারের 
কোন তথ্য বা যুক্তি ন দিয়ে সরাসরি 
সিদ্ধান্ত ব্যক্ত কর! কি অদ্ধ বিদ্বেষ 
প্রসুত কর্দম নিক্ষেপের ঘ্বণিত অপ- 


~ : 
চে মাত্র নয়? ' অতৃল্যবাবু কি 


শ্রোত যা উপেক্ষ! 


রঞ্জন দত্তিদার 


জানেন, শুধু ১৯৫৯, ১৯৬৮ গ্রষ্টাব্দে 
কেন- বিগত-শতবর্ষেও এমন ভয়াবহ 
বিধ্বংসী বন্তা , পশ্চিমবাংলা কেন 
ভারতের কোথাও হয়নি । অতুল্য- 
বাবু কি জানেন এবারের বন্যায় কত 
একর জমি প্রাবিত, কত কোটি লোক 
ক্ষতিগ্রস্ত, কত গৃহ নিশ্চিহ? পূর্বের 
বস্তার হিসাবই ৰ! কি? অতুল্যবাবু 


কি বলতে পারেন কত লোককে ১ 


উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে 
যাওয়া হয়েছে, সাধ্যমত আগ সামগ্রী 
পৌছে দেওয়া হয়েছে? কতজন 
সরকারী কর্মচারী, সাধারণ মাহ্ষ, 
সেনাবাহিনীর লোক অনতিবিলন্বে 
আপকাজে নিযুক্ত হয়েছেন ? পূর্বের 
হিমাবই বা কি? অতুল্যবাবু কি 
বলতে পারেন এবারের বন্যায় কতজন, 
মন্ত্রী, বিধান.সভার প্রতিনিধি, পধ্ধ- 
য়েতের প্রতিনিধি ত্রাণ ও উদ্ধারে 
আত্মনিয়োগ করেছেন? প্রতিদিন. 
কত অর্থ [ব্যপ্িত হচ্ছে? পূর্বেই বা 
কতজন মন্ত্রী এম, এল, এ আত্ম- 


‘নিয়োগ করেছিলেন ? এবং প্রতিদিন 


কত অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল ? অতুল্য- 


বাবু কি হিসাব "করেছেন বিমান" 


বাহিনীর বিানগুলো কতবার 
আকাশে উড়েছিল) কত স্পিড, 
বোট, দেশী ‘নৌকো; : লক্ষী, টেম্পো 
বাস, রিক্সা, ঠেল। ব্যবহৃত হয়েছিল ? 
পূর্বের পরিসংখ্যানই বা কি? সব- 
শেষে বলি অতুল্যবাবুর কি ধারণা 
আছে ১২টি জেলায় একসঙ্গে মুহুমূহ 
বন্তা এলো, সমস্ত রেল, সড়ক, বিমান 
এবং অন্যান যোগাযোগ ব্যবস্থা 
বিচ্ছিন্ন হলে ড্রাণকাজ্জ চালানে! 
কত ছুন্ধর? এই সব বিচার বিবে- 


চন! না করে অহেতুক দোষারোপ " 


করা কি অমৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্ 
প্রণোদিত নয়। 

"হ্যা, এ কথা হয়তে। সত্য, কোন 
কোন অঞ্চলে লোকেরা দিনের 
পর দিন জলবন্দী হয়ে উদ্ধার ও 
জ্রাণের বিলম্বে কষ্ট পেয়েছেন। 
তার মানে এই নয় যে এই স্ব 
হতভাগ্য লোকদের কথা বিস্বৃত হয়ে 
প্রশাসন নাকে - সর্প তৈল সিঞ্চন 
করে নিজ্রাভিভূত হয়েছিল। এর 
একটি কারণ বন্যার জলের প্রবল 
করে অভিজ্ঞ 
সাঁতারু বা সেনাবাহিনীর স্পীভ, 
বোটের পক্ষেও সৃস্তব ছিলনা অগ্রসর 
হওয়া । আর একটি কারণ স্পীড 
বোট এবং হেলিকপ্টারের অগ্রতুলতা 
বা হেলিকপ্টার অবতরণের উপযুক্ত. 


পৌছচ্ছে ভ্রততার সঙ্গে 


স্থানের অভাব। একে নিক্ষিঘতা 
বললে সত্যেয় অপলাঁপ হবেনা কি? 
জেগে ঘুধানো। অতুল্যবাবুর] কি 
বুঝবেন মানুষের সাধ্যের বাইরেও 
অনেক কাজ্জ-আছে। তিনি কি 
পারেন ভ্যালে্টিনঃ তেরেশকোভার 
মত মহাশূন্যে ভিগবাজী থেতে, 
তেনজিংয়ের মত এভারেষ্টের চুড়ায় 
উঠতে,মহম্মদ আলীর সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ 
লড়তে ? পারেন না। কারণ পারা 
সম্ভব নয়। বামফ্রণ্ট সরকারের কথ! 
না হয় ছেড়েই দিলাম, কেন্দ্রীয় সর- 
কারওভে! পারছেন না বস্তার পক্ষ- 
কাল পরেও রেল বা টেলিগ্রাফ, 
টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা! 
স্বাভাবিকভাবে চালু করতে । পার- 
ছেন না| কারণ পারা সম্ভব নয়। 
" তাই বলি বন্যার মোকাবিলায় 
'বামজন্ট সরকার নিক্তিয্ন তো ছিলে- 
নই বরং পূর্ববর্তী যে কোন সরকারের 
চেয়ে বেশি পরিমাণেই সক্রিয় 
ছিলেন। সরকার সজাগ ছিলেন 
বলেইতেো| এই বন্যায় যত লোকক্ষয় 
হতে পারতো তা হয়নি_। সরকার 
সজাগ ছিলেন বলেই তো! মানুষের 
পক্ষে যত ভ্রততা সম্ভব তত দ্রুত 
সাধ্যমত ত্ৰাণ সামগ্রী দুর্গত এলা- 
কায় পৌছেছে । উদ্ধায় ও আগে 
জীবন বিপন্ন করে একযোগে যে 


হাজার হাজার সাধারণ মান্য, সর- 


কারী কর্মচারী, প্রতিষ্ঠান, পঞ্চায়ে- 
তের নির্বাচিত প্রতিনিধি এষ,, এল, 
এ, মগ্িগণ ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তা 


অভূতপূর্ব (এই কাজে অনেক জীবন- 


হানিরও সংবাদ পাওয়া গেছে )। 
অতি অল্প সময়ে লক্ষ লক্ষ বন্যার্ত 


'নরনারীকে প্রতিষেধক ইনজেকশন 


দেওয্ব। হয়েছে, কত দুর্গত অঞ্চলের 
সঙ্গে, পুনরায় যোগাযোগ স্থাপনের 
জন্য রাস্তাঘাট, সেতু ইত্যাদি মেরা- 
মতের কাজ রাতদিন চলেছে, অন- 
তিবিলম্বে দেশ-বিদেশ থেকে স্পীড, 
বোট, 'ওষুধপত্র, ভ্রাপসামগ্রী এসে 
সরকার 
সজাগ আছেন বলেইতে| কেরোপিন, 
কয়লা, আলু, চিনি, পাঁউরুটি। 


বেবীফুড চাল ভাল তেল জুন গম. 
" আটা ময়দা বাজার থেকে উধাও 


হয়ে কালোবাজারে চলে যায়নি 
কংগ্রেসী আমলের মত বা মূজ্যমান 
উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়েনি 
(বন্থার জলে কাচা আনাজ অবশ্য 
নব নষ্ট হয়ে গেছে ভাই বাজারে 
পাওয়া যাসগুনা)। এসব কি প্রশা- 


রি ছু 


দর্পণ || শুক্রবার, ওরা নভেম্বর, ১৯৭৮ 


নিক নিশ্চলতার লক্ষণ ? 

হ্যা অভিযোগ নিশ্চয়ই আছে 
ভ্রাণসামগ্রীর অপ্রতুলত! নিয়ে, 
বণ্টনের বিলম্ব নিয়ে । কারণ প্রায় 
ছুই কোটি লোক বন্যা, কবলিত এবং 
একই সঙ্গে বারটি জেলা প্রাবিত। 
এত লোককে একই সঙ্গে সাহাধ্য 
করার মত অর্থ, সামগ্রী বা লোকব্ল 
কি কোন রাঞ্জ্য সরকারের থাকা 
সত্তব ? ( তা ছাড়া প্রশাসনের সমস্ত 
লোকের পারঙ্গমতা বা এফিনিয়ে- 
শ্নিও সমান নয়। কিছু দায়িত্ব 
জ্ঞানহীন ' ফাকিবাজ কমচারীও 
হয়তো আছেন প্রশাসনে । এদের 
বিচার নিশ্চয়ই পরে হবে) কিন্ত 
পোড়া পেট যুক্তি মানে না। তাই 
ক্ষুধার্ত সান্যের অভিযোগের অর্থ, 


, বোঝা যায়, এ নিয়ে তাদের দোযষা- 


রোপ করাও সমীচীন. নয়। কিন্ত 
যে সব মুখোশধারী ধূর্ত রাজনীতিবিদ 
নিরপেক্ষতার নামাবলী গায়ে জড়িয়ে 
সাধারণ মানুষের এই বিক্ষোভকে 
রাজনৈতিক অপপ্রগারে ব্যবহার করে 
তাদের ক্ষমা নেই। 

এই সুত্রে আর একটি কথ! বল! 
বোধহয় অপ্রালংগিক . হবে না ষে 
হাজার হাজার মান্য যখন নানান 
প্রতিকূলতার মধ্যে পশ্চিমবাংলাকে 
বাচানোর জন্য মৃত্যুর সঙ্গে পাপ! 
কশছে তখন কিছু স্বার্থান্বেষী 'দল- 


বাজি' 'জাণে বৈধম্য’ “সর্বদলীয় ত্রাণ, 


কমিটি’ ইত্যাদি বলে রাজটনতিক 
ফয়দা তুলতে চেষ্টা করছে। বাখ- 
ক্ষণ সরকার যদি এই হক্কারবে বিচ- 
লিভ হয়ে এই ফাদে পা দেন তবে 
দারুণ তুল হবে বলেই মনে হয়। 
কেননা এরা অপপ্রচার করবেই। 
ত্রাণ কমিটিতে ঢুকলেও করবে। 
পূর্বেও দেখেছি কিবেকার ভাতা 
নিয়ে, কি ফুড ফর ওয়ার্ক নিয়ে, কি 
দ্গ্তকারপ্যের উদ্ধাত্ত নিয়ে এরা রাজ- 
নীতি, করেছে (যুক্তফ্রন্ট আমলের 
সর্বদলীয় কমিটির অভিজ্ঞতাও সাধারণ 
মানবের আছে)। এ রাজনীতি 
তাদের অস্তিত্কে টিকিয়ে রাখার 
অন্তিম প্রচেষ্টা । তাছাড়া কংগ্রেসী 
আমলের ত্রাণের স্বরূপ তো। লোকের 


জান1। বিলাতী কমল কেলেঙ্কারী 
লোকে এখনও ভোলেনি। অতএব, 
সাধু সাবধান ! 


" অতুল্যবাবুর লেখায় এবারের 
অভ্ভৃতপূর্ব বন্তাকে থাটে। করে দেখার 


একটা গভীর উদ্দেন্ত প্রণোদিত - 


প্রচেষ্টা লক্ষ্য কর] যায়। কিছুদিন 
পূর্বে প্রফুল্বাবুর ভাষণেও এই প্রচেষ্টা 
পরিলক্ষিত হয়। এধরণের প্রচেষ্টার 
একটাই উদ্দেশ্য হতে পারে। তা 
হল- কেন্দ্রীয় সরকারকে বোঝানো 
ষে যতটা হৈ চৈ হচ্ছে তেমন কিছু 
হয়নি পশ্চিমবঙ্গে । অতএব সাহায্য 
টাহুয্য যেন বেশী না দেওয়া হয়। 


কেন্দ্র থেকে স্তাধ্য সাহায্য না পেলে 
ফ্ৰণ্ট সরকার দ্বারুণ বেকায়দায় পড়বে ।- 
তখন অতুঙ্যবাবুরা আবার 
চেঁচাবেনা। কিন্ত কায়েমী দ্ার্থবাধীদের 
‘বোঝ! উচিত ত্রিশ বছরে অনেক 
বানের জল গড়িয়ে গেছে পশ্চিয়- 
বাংলার পাললিক সমভূমিতে ? 
মানুষ আর অত বোকা নেই । 
লেখাটির মধ্যে অতুজ্যবাৰু বক্সার" 
কারণ কি, কি করলে বন্যাকে নিয়ন 
কর] যায় ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানগর্ড 
আলোচনা করেছেন এবং এতদিনে ও 
বন্যা নিয়ন্ত্রিত হয়নি বলে আক্ষেপ 
করেছেন। নিজেকে আড়াল করার 
অন্যেই কি শৃন্যে এই আক্ষেপোজি 1 
তিনি তো প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর 
ধরে “কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিলেন । 
তিনি বা তাঁর কংগ্রেস সরকার কি 
কি কাজ করেছেন ত্রিশ বছর ধরে 
বন্ধা নিয়ন্ত্রণের জন্তে? কেন ত্রিশ 
বছরেও বন্ধ! নিয়ন্ত্রিত হল ন। কেন 


কোটি কোটি লোকের ভাগ্য নিয়ে 


ছিনিমিনি খেলা হল এতদিন ধরে 


_ অতুল্যবাবুদ্বের কাঠগড়ায় দাড় করিয়ে 


হতভাগ্য জনগণ'ঘদধি এই সব প্রশ্ন করেন 


কি জবাব দেবেন অতুল্যবাবুরা ? 
নিজের পিঠ কি তাতে বাঁচবে? 
লেখাটির শেষ অংশে তিনি অহেতুক 
জ্যোতিবাবুক্ষে জ্ঞান দিয্বেছেন, 
মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বের কথা শ্মরণ করিয়ে 
খোচা মেরেছেন । এটা কি ধুষ্টতার 
নামান্তর নয়? অতুল্যবাবৃদের মন 
পরগাছ। বা ছত্রাক শ্রেণীর লোকেরা 
যার! চিরকাল কায়েমী স্বার্থের দেবা 
করে এসেছেন, যাদের সংগে সমা 
বা সাধারণ সাছ্যের কোন নংযোগ 
নেই, ধার! ক্ষমতাচ্যুত হয়ে খোলম 
পাণ্টে বকধািক হয়েছেন_তাধের 
পক্ষে জ্যোতিবাবুকে _উপধেশ দেওয়া- 
কি বাতুলতা নয় { তিনি কি মনে 
করেন জ্যোভিবাবু এমনই নিরেট ঘে 
তিনি যেটুকু বোঝেন জ্যোতিবাবু তাও 
বোঝেন না? পনের হাজার লোক 
তেনে যাওয়ার কাল্পনিক সংবাদের 
প্রতিবাদ করায় অতুল্যবাবুর আতে 
ঘা লাগতে পারে এবং তাকে সর- 
কারের ‘বাগাড়দ্বর’ বলে খোচাষারা 
যেতে পারে, কিন্ত তাতে অতুল্য- 
বাবুদের চেহারাগুলো জনগণের 
চেতনার ঘর্পণে আরো। পরিষ্কার হয়ে 


অতুল্যবাবুদ্বের। সবশেষে জেই 
পুরনো কথাটি আর একবার স্মরণ 


i 


rE 


ফুটে ওঠা ছাড়া কোন লাভই হবে ন। 


কব 


করিয়ে দ্বিই--কিছু লোককে বহুদিন '. 


বোক। বানানো যায়, বহলোককে 
কিছুদিন বোকা বানানে! যায় কিন্তু 
সব লোককে ' চিরকাল বোকা! 
বানানো ষায় না। 
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অর্পণ | শুক্রবার, ৩রা নভে, ১৯৭৮ : - 


ভারতীয় সমাদের শ্েণীগত সম্পর্ক 
রাজনৈতিক পরিবর্তন রে 


এবং রা 


রাষ্ট্রীয় উদ্ভোগে শিল্পের বিকাশ 
বেসরকারী শিল্পপতিদের ৰিকাশের 
সহায়ক ছিল। 

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের প্রসারের বিরুদ্ধে 
ভারতীয় বণিকস্ভাগুলিকে প্রায়শঃ 
অতিষোগ আনতে দেখা ঘায়। কিন্ত 
অএসৰ সত্বেও বলা যায কোন কোন 
ক্ষেত্রে বেমরকারী-পু'জিপতিের সঙ্গে 


লংঘাত ঘটলেও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের 


প্রসার বেসরকারী পু'জির শ্রবৃহি 
সাধন করেছে । ওপার মিরভালের 


ভাষায়, “In weighing the reasons 


for and against public parti- 
cipation in the industriali- 
sation of India, it should be, 
stressed that the interests of 
private business do not nor: 
mally conflict with expan- 
sion of the public sector of 
big industry. Government 
investment is meant to be 
concentrated in heavy indus- 
tries while little private in- 
tiative 29 forthcoming. To 
the extent tbat these invest- 
ments create external econo-. 
mics or provide goods that 
would otherwise be scarce 


owing to the strained foreign . 


exchange ‘situation, > there 
should be, on the contrary, a 
harmony of interest. Much 
“construction will also be 
done by private contractors 
and the purchase of various 
supplies will increse demand 
in private industry. More 
important, the investment 
and pricing policies ‘persued 
by public enterprises are 
usually such that, by bolding 
down prices, they swell the 
profits of the private sector. 
Thus, when : put into” prac- 
tice, theo vaguely socialist 
notion that public enter- 
prises must render services 
at low prices, in. fact, boosts 
coflsiderably the returns on 
private capital. Instead of 
being used to supplement 
Government revenue and 
helpto mop up purchasing 
power, the 
functions to,inflate private 
profit. E 

‘The phrase“public versus 
private” ‘is, therefore, mis- 
leading. It conveys an im- 


pression of. competitiveness * 
between the public andthe’ 


private sectors whereas the 
two are, in fact, mostly com- 


ক্ষেত্র লাহাষ্য করেছে। 


available 


public sector. 


প্রবালকুমার দাশ 


plementary. Successful 
operation of the public 
sector would normally in- 
crease opportunities for 
Private enterprises."(১e) 


আমাদের দেশে বে সব ব্যক্তি 
সরকারী ক্ষেজ্রের প্রসারের মজে 
লমাজতাত্রিক ধ্যান ধারণার সম্পর্ক 
খোজেন তাদের জন্ভ এই দীর্ঘ 
উদ্ধৃতির প্রয্নোজন আছে। এর সার- 
মর্ম হলো রাষ্্রীয় ক্ষেজের প্রসার, শিল্প- 
পতিদের সহায়তাই করেছে। সাধা- 


বুপতঃ সেইসব ক্ষেজরেই রাষ্ট্রীয় উদ্ধোগ - 


দেখা বায় যেখানে পু'জিপতিরা 
বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসতেন 
ন]! বেসরকারী শিল্পোদেযাগের জন্য 
উপকরণের যোগান নিশ্চিত করা, 
বেসরকারী শিল্পজাত দ্রব্যের জন্ম 
চাহিদা সি করা, রাষ্ট্রীয় শিল্পজাত 
ঘব্যের মূল্য নিয়স্তরে বেঁধে রাখা 
ইত্যাদির মাধ্যমে পু'জিপতিদের 
মূনাফার পরিমাণ বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রায়ত্ত 
ভারতের 
অন্ততয় বৃহৎ পু'জিপতি জে জার ডি 
টাটার নিউইয়র্ক টাইমস উদ্ধৃত 
মস্তন্যটি খুবই প্রাসঙ্গিক । " “The 
simple fact is that we need 
steel and we need it quickly. 
There is neither time ‘nor 
sufficient private capital 
to develop ex- 
panded production soon 
enough. 50810207818 new steel 


company with present costs, 
especially on a rapid basis, 


‘is beyond the financial re- 


sOUrCes of private 
enterprise.” (১১) 


আমাদের ফ্রুত ইস্পাত দ্য়কার 


এবং বেসরকারী উদ্যোগে নতুন 


একটি ইম্পা্ড কারখান! গড়ার মতে৷ 
যথেষ্ট সময় ও মূলধন নেই । সুতরাং 
সরকারী উদ্যোগই . একমাত্র পথ। 
একটি পিছিয়ে পড়া উন্নয়নশীল দেশে 
একমাদ্র সরকারী বিনিয়োগের 
দ্বারাই শিল্প ও কৃষির উন্নয়নের 
লহায়ক কাঠামো নির্মাণ করা যায়। 


জাপানে মেইজি শালনকালে সরকার 


রেলওয়ে, পৌতাশ্রয়, - টেলিগ্রাম 
ইত্যাদি শির্পোময়নের উপযোগী 
কাঠামো নির্মাণের লে সঙ্গে সোজা- 
সুজি কাগজ, সিমেন্ট, কয়লা ইত্যাদি 
শিল্পে বিনিয়োগ করেছেন। 
ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় 
ঝেেনীগত সম্পর্কই বিনিয়োগ ও 


প্র 


পু'জি সংগঠনের পক্ষে সবচাইতে 


"বড বাধা। 


এখন মূল প্রশ্নে ফিরে যাওয়া 
যাক। সরকারী স্বরে বিনিয়োগ 


বৃদ্ধির হার কমে গিয়েছে কেন? এর 
ফলে কি বেসরকারী স্তরে বিনি- 
য়োগের হার বেড়েছে? শ্রেণীগত 
সম্পর্ক অর্থনীতিতে মূলধন সংগঠনের 
হারকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে? 

একটি কৃষি প্রধান অর্থনীতিতে 
শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের 
যোগানের অনেকটাই আনে কৃষি 
থেকে। কৃষি থেকে উদবৃত সংগ্রহ 
করার “পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
ধরণের । সোভিয়েত রাশিয়ায় 
১৯২ সাজে জমিদারী প্রথার 
বিলোপ সাধন করে কৃষকদের মধ্যে 
জমি বণ্টন করা হয়। কিন্ত কধিতে 
ছোট ব্যক্তিগত জোতের মালিকান। 
কৃষির উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করা” ও ক্রুত 
শিল্পোন্য়নের সহায়ক ছিল না। 
ফলে ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ 
সাধন কয়ে সোভিয়েত সরকার যৌথ 
খামারের প্রবর্তন করেন। এর ফলে 


, একদিকে কৃষকদের ভোগের পরিমাণ 


সীমিত রাখা সম্ভব হলো, অন্যদিকে 
ফৃষিপণ্যেক্' ধাম নিয্নস্তরে রেখে ও 
শিল্পপণ্যের দাম উচুতে বেঁধে দিয়ে 
কৃষির উদ্বৃত্ত শিল্পো্নয়নের কাজে 
লাগানো দম্ভব হলে!। এই নীতি 
কুতি উৎপাদন বৃদ্ধির খুব একটা 
সহায়ক হয়নি । রুশ দেশের অভি- 
জ্রতা এই কথাই প্রমাণ করেছে 
কষিয় উত্পাদন না বাড়াতে পারলেও 


"শিল্পের বিকাশ, সম্ভবপর । অবশ্য 
< সেইসজে এই” প্রাসঙ্গিক তথ্যটুকুও 
"মনে রাখা দরকার যে রাশিয়ায় 


১৯১৬ সালে মাথাপিছুশস্তের লত্যতা 
ছিল ভারতে ১৯৬১ সালে মাথাপিছু 
লভ্যতার তিনগুন এবং সেই কারণেই 
ফশ অভিজ্ঞতার প্রয়োগ আমাদের 
দেশে সীমিত। (১২) 

জাপানে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ- 


তাগে ভুমিরাদ্রন্থ ছিল মোট সরকারী 
যাজন্বের আশী শতাংশের মতো । 
কিন্ত কৃষিজাত 'সঞ্চয়কে কৃষি'থেকে 
নিঙুড়ে নিলেও এ সময়ে ফসলের 
উৎপাদন বেড়েছে । ভূমি সংস্কার ও 
কৃষি উন্নয়নের সহায়ক- কাঠামো 
- নির্মাণে বাহীরু লগ্নি এর প্রধান 
কারণ। আপানে অবশ্য কৃষির উন্ন- 
ঘন খুব একটা ভ্রতহারে হয়নি । 
১:৮৫ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত 
কৃষির উন্নয়নের হার ছিল মাত্র ১৮১ 


নল 


শতাংশ | অথচ এ সময়টিতে জাপান 
ক্ষিপ্রগতিতে শিল্পোন্নয়ন ঘটিয়েছে। 
স্বাধীনতা! উত্তরকালে ভারতে কৃষির 


অগ্রগতির .হার তুলনামূলকভাবে 
বেশীই হয়েছে । চীনের অর্থনৈতিক 


. উন্নয়নের গতিপ্রক্কৃতি থেকে বুঝতে 
" পারি চীন রুশ অভিজ্ঞতার অনুসরণ 


না করে কৃষি ও হাক্ষ! তোগ্যপণা- 
শিল্পের অগ্রগতির প্রতি প্রথম থেকেই 
লক্ষ্য রেখেছে । মাও"সে-তুং ১৯৫৬ 
সালের এপ্রিলে রুষিও শিল্পের 
সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 
In dealing with the relati- 
onship between heavy and 
light industries‘and between 
industry and agriculture we 


hgvenot committed any funda- 


mental mistake. We have 
not repeated the mistakes of 
some socialist countries, 
which attached excessive 
importance to heavy indus- 
tries at the expense of light 
industries and agriculture. 
The results of their mistakes 
were an insufficient supply 
of goods for the market, ৪ 
shortage of means of living, 
and an instability of curre- 
ncy. We have given comp- 
aratively greater importance 
to light industries and agri- 
culture.” (১৩) স্পই্টতই মাও 


এখানে পরোক্ষে সোভিয়েত ও পূর্ব 


ইউরোপের দেশগুলির ভ্রাস্তির কথা 
উল্লেখ করেছেন। ভোগ্যপণ্য, কৃষি 
ও ভারীশিল্পের একই সঙ্গে উন্নয়নের 
উপরই তিনিই জোর দিতে চেয়েছেন 


»এবং চীনের বিপুল জনসংখ্যা ও অন্যান্ত 


বাস্তব অবস্থায়“ পরিপ্রেক্ষিতে এই 
নীতি ছিল সঠিক । কিন্ত এখানেও 
খেয়াল রাখতে হবে চীনের কৃষি, 


" উন্নয়নের হার ভারতবর্ষের হারের 


সমান হলেও শিল্পে অগ্রগতির হার 

অনেক ক্ষিপ্র। নিয়ের দারণীতে 

চীনের শিল্প ও কৃষির উন্নয়ন হার 

দেওয়া হলো।। ১৯৫৭ সালকে তিত্তি 

বছর ধরে এই হিসেব। (১৪) 
বাধিক বৃদ্ধির শতকরা হায় 

(১৯৫৩-১%৪) 

(১) কৃষি উৎপার্দন--২'৪% 

(২) শিল্প উৎপাদন ১০৪% 

(৩) মোট জাতীয় আয়--৫-৬% 

উৎস—U..S. Congress £ Joint 

Economic Committee, 

“China : A reassessment of 


the Etonomy." Washington 
D..C. 


জাপানের অভিজ্ঞতা থেকে বোষা 
যায় যে শুধুমাত্র কৃষি ও ফসলের উৎ- 
পাদন বুদ্ধিই শিল্পের বিকাশকে নিয়- 
ড্রিত করে* না, বিনিয়োগের হার, 
বিশেষ করে একটি পিছিয়ে পড়া 
উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে অরকারী 


রর ভোডিনিও শনি 


॥ ভিন।। 
বিনিয়োগের -'স্তর উন্নয়নের “গতি 
প্রকৃতিকে নির্ধারণ করে, এবং কৃষি- 
জাত সঞ্চয়ই 'সেই বিনিয়োগের প্রধান 
উৎস । এখন দেখা যাক মূল্য নীতি 
বা রাছন্ব নীতির মধ্য ছিযে-কমি9 
উদ্বৃত্তের শিল্পে নিয়োগের ওঁতি- 
হাসিক পথটি ভারতে অস্ত 
কিনা। ১৯৬১-৬২ সালকে ভিত্তি 
বছর ধরে ১৯৭৪-৭৫ সাল পর্যস্ত'কাষি 
পণ্যের মূল্য শিল্প খণ্যের থেকে 
অনেক বেশী বেড়েছে (১৫)। উৎস 
পট্রনায়েক একটি হিসেবে দেখিয়েছেন 


বিশ একরের বেশী জোতের মালিকেরা 


বাজারে কষি পণ্যের শতকর] পঞ্চাশ 
ভাগ যোগান দেন (১৬) । এর ফলে 
কৃষিপণ্য যুল্যের বৃদ্ধির সুযোগ পেয়ে- 
ছেন বৃহৎ জোতের মালিকেরা এবং 
বৃহৎ জোভের মালিকদের অনুকূলে 
আয়ের পুনর্বণ্টন ঘটেছে। অবস্ত 
কৃষি শ্রমিকদের আধিক মন্ুরী হয়তো! 
এর ফলে কিছুটা? বেড়েছে । কিন্ত 
পণ্যযুল্য ও বিশেষ করে ফসলের 
দাম বাড়ায় তাদের প্রত মন্ধুরী 
কিছুটা কমেছে । অঙ্গেলের সুত্র 
অন্থসারে আয়ের স্তর যতৃ কম হবে 
খাতের উপর তারা আয়ের তত 
বেশী অংশ ব্যয় করবে।- ফসলের 
দ্বাম বাড়ায় ও কৃষি শ্রমিকদের প্রকৃত 
আত্ম কমে যাওয়ায় বিপুল সংখ্যক 
ভারতীয় কৃষি শ্রমিক তাদের 
আয়ের বেশী অংশ খাদ্যের উপর 
খরচ করছেন। ফলে শিল্পজাত 
ভোগ্যপণ্যের উপর খুব অল্পই ব্যয় 
করা সম্ভব হবে। আগেই আমরা 
রধিত সাউ ভ্তাশনাল স্তাম্পল সার্ভের 
উপর ভিত্তি করে ভারতে শিল্পজাত 
পণ্যের ভোগের যে ছিসেব দিয়েছেন 
তার উল্লেখ করেছি। ভারত.সর- 
কারের ১৯৬৯-সালের পকেট বুক অব 
ইকনমিক ইনফরমেশনের উপর 
ভিত্তি করে দেখা বাচ্ছে যে জনগণের 
ভোগের পরিমাণ ও প্রকৃত মুরগী 
মূল্যবৃদ্ধির ফলে ১৯৫১ থেকে ১৯৬৪ 
লালের মধ্যে খুব একটা! 
বাড়েনি (১৭)। ্বিত সাউর দেওয়া 
হিসেবের সঙ্গে এয খুব একটা অমিল 
নেই। একদিকে সঙ্কুচিত ভোগ্য- 
( শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 


টি Lo 
Wl পণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ চাদায় হার ॥ . 
বাধিক ৩* টাকা 
,  যান্সাধিক ১৫ টাকা! 
. ব্রেমাসিক ৭'৫* টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কলিকাতা1-১৩ 


~~ 





Ld 


বি. নথ 


বর 
৪৯ 


॥ চার ॥ 





চিকমাগানুরে 


স্চিকমাগালুর উপনির্বাচনকে কেন্ 
করে এত আগ্রহ এত উত্তেজনার 
অগযংপাত অভাবনীয় ছিল। গোড়ার 
দ্বকে যখন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
শান্ধী তার প্রার্থী হবার সংকর ঘোষণ1 
করেন তখন জনতা শিবিরে রীতি- 
বতে1 আতঙ্ক সি হয়েছিল! কংগ্রেস 
ই) তো সদর্পে ঘোষণা করেছিল থে 
চাঁদের প্রাথ ইন্দিরা ভ্যাং ড্যাং করে 
জে যাবেন, জনতা প্রার্থী বীরেন 


বাতিলের জামানত জব্দ হবে। আজ. 


ঈর্বাচন পরিস্থিতি একেবারে উল্টে 
| গেলেও হাওয়। যে জনতার পক্ষে 
ইন্দিরার বিপক্ষে তা পরিষ্কার দেখা 
[চ্ছে। এট{ এখন সবাই বুঝতে 
রছে যে শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে ফাকা 
[ঠে গোল দিয়ে বিজয়মাল্য অর্জন 
রা সম্ভব হবে না, কারণ লড়াইট। 
কতরফণ হবে না, হবে জোর লড়াই 


মানে লমানে মরযুক্ধ। কাজেই” 


"-পরাজয় অনিশ্চিত। 
চিক্মাগালুরে ইন্দিরা-বিরোধী 
নৈতিক বাতাররণ সষ্ট হবার পক্ষে 
মতী গান্ধী এবং কংগ্রেস বে) 
আ্রলমেন্টারী বোর্ডেরই কৃতিত্ব সব- 
য়ে বেশি । জনতা পার্টির নেতা- 
র অবদান তায় পরে উল্লেখ্য । 
বরা এখনো তার নির্বাচনী প্রচার 
প্রষণে সমানে বলে চলেছেন যে, 
মী অবস্থা ঘোষণ] করে তিনি 
শচত কাৰ্যই করেছিলেন । জরুরী 
বস্থার সুযোগ নিয়ে অবশিষ্ট ভারতে 
স্যর বাড়াবাড়ি হয়েছিল বটে, কিন্ত 
কণ তায়ভেয় যা কর্ণাটকের মানুষ 
আগ্নেয় আচ বিশেষ অন্থভব 
শবদে পারেসি | কিন্ত শাহ কমি- 
নর দৌলতে তারা কি 'সেসব 
নংকর নিগ্রহ অত্যাচারের কাহিনী 
'নতে পারেনি ? তাছাড়া সংবাদ- 
জর স্বাধীনতা! হরণ, বিচাক্সালয়ের 
ধীনতা বিলোপ, সংবিধান সং- 
ধনের নামে দেশে শ্বৈরতখ্র কায়েম 
জার প্রচেষ্টা ইত্যাদির কথাও তে 
মতে পেরেছে । কিন্তু ভা সত্বেও 
শতী গান্ধী ষখন জানালেন জরুরী 


্রদ্থা ঘোষণ। কর] কিছু অন্যায় হয়নি: 


ধন চিকমাপালুরের শিক্ষিত মান্থ- 
নু মোঁহতঙ্গ হল । | 
নির্কাচকসমণুলীর মধ্যে অধিকাংশই 
চুন ক্ষিত অল্প শিক্ষিত দরিদ্র হরিজন 
গজ্জাতি শ্রমিক চাষী ও নারী 
1টার, একথা ঠিক | তারা -রাজ- 
তির যারপ্যাচ কুটকচালী বিশেষ 
পরবে ন।, ইন্দিরার প্রতি তাদের 


ডাবিক একট আকর্ষণ রয়েছে তাও 


রানি 


গীতি দমে 1... 


হাওয়া ঘুরে গেছে 
ভারতপুতর 


ঠিক কিন্তু সমাজের শিক্ষিড 
ভোটারদের হারা তারা প্রতাবান্বিত 
হবেন একথা যেমন ধরে নেওয়া 
যায়। জয়য়ী অবস্থার বাড়াবাড়ির 
অন্য দুঃখ বা অস্থশোচন। প্রকাশ 
করার পরিবর্তে জ্রীমতী গান্ধী তার 
সাফাই গাওয়ায় তার উগ্র সমর্থকে- 
রাও তেমনি হতাশ হয়েছেন। 

ত্বরণ কংগ্রেসের সংসদীয় পর্যদ 
বিস্তর টালবাহনা করার পর এই 
মর্মে এক অদ্ভুত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে 
যে, চিকমাগানুর কেন্দ্রে কংগ্রেস 
জনতা প্রার্থীর পরাজয়ের অন্ত কাজ 
করবে। অর্থাৎ সরাসরি ইন্দিরা 
গান্ধীকে জয়যুক্ত করার কাজে তারা 


আত্মনিয়োগ করবে--একথাটা খোলা- 


খুলিভাবে বলার সততা ও সৎ দাহস 
কংগ্রেস নেতারা দেখাতে ব্যর্থ 
হয়েছেন। নেতিবাচক প্রস্তাব নিয়ে 
তারা গা বাঁচাতে চেয়েছেন কিন্ত 


ইন্দিরা ক্যাবিনেটের দুঞ্জন প্রাক্তন 
মন্ত্রী করণ সিং ও চজ্্রজিৎ যাদব। 
দলনেতৃত্বের গালে সবচেয়ে জোরালো 
চপেটাঘাত করেছেন কেরালার মুখ্য- 
মন্ত্রী এ কে আ্যাপ্টনি। তিনি শ্বৈর- 
তশ্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থনের 
পরোক্ষ নির্দেশদানের প্রতিবাদে 
মুখ্যমন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিয়েছেন । এদিকে 
খোদ কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি 
কংগ্রেস সংসদীয় পর্ষদের প্রস্তাব 
প্রত্যাথ্যান করেছে শ্রীমতী গান্ধীকে 
সমর্থনের প্রশ্নে গোটা কংগ্রেসে নতুন . 
করে সংকট উপস্থাপিত হয়েছে 
বিক্ষু্ধ নেতার! জানিয়েছেন এরকম 
ওরুতর নীতিগত প্রশ্নে সিন্ধান্ত নেবার 
এক্িয়ার কংগ্রেস সংসদীয় গঠনের 
নেই, আছে কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটির । সেজন্য তারা অবিলঙ্ে 
ওয়াকিং কমিটির বৈঠকের দাবি 
করেছেন । ইতিমধ্যে ‘বর্তমান রাজ- 
নৈতিক পরিস্থিতি’ 
করায় জন্য করণ সিং চন্দ্রজিৎ যাদব 


প্রমুখ নেতার! কংগ্রেসের এক কন- 


ভেনশন আহ্বান করেছেন । কংগ্রেস 
ধে নতুন করে তানের মুখে গিয়ে 
পড়েছে সেটা আর গোপন করার 
উপায় নেই। মজার বিষয়, কংগ্রেস 
যদি আবার ভার্ডে, তবে ইন্দিরা 
গান্ধীই ছুর্লত হ্যাটট্রীকের খ্যাতি 
অর্জন করবেন কারণ ১৯৬৯ লালে 
ও ১৯৭৮ লালে তে! তিনিই 
কংগ্রেস ছু টুকরো করেছিলেন । 


ইন্দিরার এই ঘর-ভাঙা চরিত্র যে. 


তার স্বৈরাচারী ও ব্যক্তি -শাসন- 


পর্যালোচনা 


প্রিয়তারই সাক্ষ্য বহন করে তা কি 
বুঝতে কারে! অসুবিধা হয় এবং এর 
গুতাব কি চিকমাগালুরের, ভোটার- 
দের ওপর একেবারেই পড়বে 
না? 

এবার ' জনতা পার্টির অবদান 
প্রসঙ্গে আসা যাক । ইন্দিয়ার জরুরী 
অবস্থার গুণকীর্তন, কংগ্রেসে সংকট 
এবং তার বাসস্থান সম্পর্কে অসত্য 
হলফনাম! জনতা প্রার্থীকে অযাচিত 
ভাবে প্রচার সুবিধা দিয়েছে, বেশ 
কিছু, সংখ্যক প্রান্তিক ভোটারকে 
বীরেজ্্র পাতিল অবশ্যই তাঁর পক্ষে 
*পাবেন। কিন্ত অন্ততঃ সংকটের 
মুহূর্তে যে জনতা নেতারা তাদের 
থেয়োখেসি বন্ধ করে ইন্দিরার বিরুদ্ধে 


সংহত এক্যবন্ধ উজ্জ্বল যৃতি নিয়ে 


আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছেন চিক- 
মাগাপুর নির্বাচক মণ্ডলীর ওপর তার 
শুভ প্রভাব অবশ্যই বিস্তারিত হবে। 


জরুরী অবস্থায় নিগৃহীত! কর্ণাটক 


ফন্ত। ও বিশ্ষ্টা চিত্রাভিনেত্রী সেহ- 


নেতাদের জারিজুরি ফাঁক করে দিয়েছেন লতার কন্যা শ্রীমতী নন্দনা ও 


স্মাত্বীয়স্বজন ইন্দিরার পিছু ধাওয়া 
করে যে মৌন গ্রিছিন পরিক্রমা কর- 
ছেন এবং পুলিশের লাঠি চালনায় 
আহত হয়েছেন তাও গ্রপাতিলের 
পক্ষে অতিরিক্ত ভোট সংগ্রহে সাহায্য 
করবে। ইন্দিরার ছুই রূপ পোস্টার, 
জরুরী অবস্থাকালীন ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে রচিত. শ্োকনাটা, কিস্সা 
কুপি কার পরিবর্তিত সংস্করণ রচনা ও 
নাট্যোপহার ইত্যাদিও ইন্দিরার 
বিরুন্ধে এবং জনতা মিনি 
ঘাবে। . 

চিকমাগালুরের . নির্বাচনী 
নড়াইকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের 'সঙ্গে 
তুলনা করা ঘায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
যেমন সত্য ও ধর্মের সে অসত্য ও 
অধর্ধের লড়াই হয়েছিল তেমনি 
আজকেও গণতন বনাম 'প্বৈরতন্তরের 
সম্মুখ ও চুড়ান্ত পর্যায়ের লড়াই । 
এ লড়াইয়ে শেষ পর্বস্ত কে জিতবে 
‘হলফ করে বলা শক্ত ; কিন্ত ইন্দিরা 
গান্ধীর ন্বৈরতত্ত্রী চরিত্র যদি জনতা 
প্রচার কর্মীরা, উদঘাটনে সফল হন, 
ভোটারদের রাজনৈতিক চেতনার 
উন্মেষ হয় চিকমাগালুরেই তবে 
ইন্দিরা গান্ধী ও সয় চক্রের 
রাজনৈতিক সত্তা চিরসমাধি লাভ 
ক্য়বে। 


কথা, 


দর্পণ | শুক্রবার, শুরা নভেম্বর, ১৯৭৮ 


নামতল 





শিক্ষকদের অতিরিক্ত বেতন প্রসঙ্গ 


এই রাজ্যে শিক্ষকের] কি বেতন 
পেয়ে থাকেন সবাই জানেন। 
বামক্রষ্ট সরকার এই অবস্থার দিকে 


' চোখ ফিরিয়ে কেবল তাকাতেই বন্তা' 


এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল! পে 
কমিশন এখন কোন্‌ কমিশনে পরি- 
ণভ হবে কে জানে। কিন্তু ক্ষোভের 
মাঝখান থেকে হাজার 
দশেক শিক্ষকের লামান্ত 
স্থবিধাটুকুও কৌশল করে হরণ করে 
নেওয়া হলো] স্কুলে ধারা বারে] 
ক্লাসে পড়াবার স্থষোগ পেয়েছিলেন 
গত দুবছর ধরে তারা সামান্ত কিছু 
অতিরিক্ত বেতন পেয়ে আসছিলেন । 
তাদের আশা ছিল, এই বেতন এক- 
দিন মূল বেতনের সঙ্গে পাওয়া 
ষাবে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য 
সহকমীরাও একদিন এ বেতন 
পাবেন! বিভিন্ন বিস্তালয়ে নারে! 
ক্লাসের শিক্ষকেরা! এই মর্মে কর্তৃপক্ষের 


সকছে ' আবেদনও করেছিলেন । 


কিন্ত ফল হলো উদ্টো। সাধারণ- 
ভাবে বেতন বৃদ্ধি না হয়ে বারো- 


- ক্লাসের শিক্ষকদের অতিরিক্ত বেতন 


বন্ধ করে দেওয়া হলো। এ বছর 
জুন মাসে এক সারকুলার জারি করে 


বলা হয়েছে, অতঃপর এগার-বারে। 
ক্লাসের ছাত্রদের সমুদয় বেতন ব্যাঙ্কে 
জমা দিতে হবে। এবং স্কুলের 
ঘাটতি ব্যয় -মেটাবার সময এই 
টাকাকে স্কুলের আয় বলে ধরা হবে । 
এতদিন এই টাক! থেকেই শিক্ষক- 
দের এ অতিরিক্ত বেতন দেয়া 
ৎচ্ছিল। এই নির্দেশের ফলে দুল 
কর্তৃপক্ষগুলি পুজোর ঠিক ' মুখে 
শিক্ষকদের অতিরিক্ত এই বেতন 
বদ্ধ করে দিলেন । 

শিক্ষকদের বেতন কেটে হ্ুলের 
ঘাটতি পূরণ নিঃসন্দেহে এক অতি- - 
নব ব্যবস্থা। এনকম তুঘলকি কাজ 
বামক্রণ সরকার করতে পারেন বলে 
মনে হয় না। অস্ততঃ যতোধিন 
পর্যস্ত ন! নতুন বেতন হার ঘোষিত 
হচ্ছে ততোদিন -স্থিতাবস্থা বজায় 
রাখাই ছিল সবচেয়ে শোভন ব্যবস্থা । 
জানি না এর মধ্যেও মেই আমলা 
নামক তৃতের উৎপাত আছে কিনা। 


আমর] এ বিষয়ে বামক্রন্ট কমিটি, 


মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি! -, 
অকুণকাস্তি দত 

প্রিয়ত্রত ঘোষ এবং 


মিহিরকুমার রায়চৌধুরী 


ন্যাশনাল রিলিফ কমিটির দাবী 


১৯৭৭ সালের নভেম্বরে অঙ্কের 


প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর কলকাতার ব্যয় 


কয়েকটি গণতান্ত্রিক সংগঠনের কর্মী- 
দেয় নিয়ে অন্ধ দ্রাণ সমিতি গঠিত 
হয়। পশ্চিমবঞ্জের সাম্প্রতিক বন্তার 
পর এই সেপ্টেম্বরে এ কমিটিকে পুন- 
গঠিত ও সম্প্রসারিত করে এন আর 
‘লি তৈরি করে গণতাস্তরিক সুংগঠন, 
দাংস্কৃতিক সংস্থা, শ্রমিক ইউনিয়ন ও 
কিছুয়ংখ্যক চিকিৎদকের লাহায্যে 


এন আর নি তার সীমিত সামর্থ্য 


অনুযায়ী বিভিন্ন বন্তাপীড়িত গ্রামা- 
লে প্রাথমিক অ্রাণকাজ করেছে। 
এন, আর, সি, মনে করে ঘে, 


আশসাহাষ্য বিতরণের সঙ্গে স্জে- 


বন্যার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে জন- 
সাধারণকে আরো সচেতন করে 
তোলা! এবং বন্যার ফলে উদ্ভূত অর্থ- 
নৈতিক পুনর্বাসনের বিভিন্ন সমস্তার 
প্রতি সারা দেশের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য । নামাজ্য- 
বাদী সহায়তায় রচিত জনন্বার্থ- 
বিমুখ ও অবৈজ্ঞানিক নদী-পরিকর্প- 
নার অনিবার্ধ পরিণতি যে এই বন্ধা, 


আমর! নবাবী করছি : (১) 
বন্যার বারবার পুনরাবৃত্তির সমস্যাকে 
জাতীয় সমন্তা হিসাবে গণ্য কয়া 


৮. 


অনসাধারণের 


হোক, এবং পুলিশী ও সামরিকখাতে 
কমিয়ে আত্মনির্ত্তার নীতির 
ভিত্তিতে এই মৌলিক সমস্যার 
মোকাবিলা করা ছোক; (২) 
আটিপুর্ণ নধী-পরিকল্পনার শিকার 
এই বন্তা দুর্গতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হোক, (*) আমলাতঙ্ত্রের 
উপর নির্ভার পরিবর্তে বেসরকারী ' 
আপসংগ্থাগুলির লহায়তান্ গণ- 
উদ্ভোগকে ত্রাণকাজে সংগঠিত করা 
হোক; (৪) বিধ্বস্ত এলাকার রুষক- 
দের ও কারিগরদের খণ মকুব কয়া 
হোক। তাদের বিনামূল্যে বীজ 
সার, গৃহনির্যাণের সরঞ্জাম ও কাজের 
যন্ত্রপাতি দেওয়া হোক। প্রত্যেক 
কর্মক্ষম ক্ষেতমজুরের অন্ত. কাজের 
সুযোগ করে দেওয়া হোক, (৫) 
বন্তার সতব্শকরণ ব্যবস্থার ব্যর্থতার 
কারণ তদন্ত করা হোক এবং দোধী- 
দের শান্তি দেওয়া হোক, (৬) 
মুত খান্ভশস্ত বাজেয়াপ্ত করে তা 
স্াষ্যদাতে বিলি করা হোক, (*) 
বেলভাডা, সিউড়ি ও বারাসতে বৃক্ষ 
মানুষের ওপর পুলিশী নির্যাতনের 
তদস্ত হোক গ দোষীদের শাস্তি 


দেওয়া হোক । - 
| কমলেশ সেন 


সাধারণ সম্পাদক 
স্তাশনাল রিলিফ কমিটি 


~~ 


দর ॥ শুক্রবার, রা নভেম্বর, ১৯৭৮ + 


সাহিত্য নোবেল পুরষ্কার ও রাজনীতি | ভাওড়া জেলায় বন্যার ক্ষয় 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


-_ এবং আইজাক সিঙ্গার ' 


ইদানীং কালে 
রেওয়াজ্দ হয়ে গেছে ষে, হয় মাকিন 
নাগরিক ন! হয় মাকিন নীতির 
সমর্থক এবং কমিউনিষ্ট বিরোধী এ 


নাহলে কাউকে নোবেল পুরস্কার 
দেওয়। হবে না। লিও টলষ্টয়" 
নোবেল প্রাইজ . ন! পেলেও 


সলজিনিংসিন্‌ এবং বোরিশ পান্তের- 
নাকের নোবেল পু্কার পেতে দেরী 
হয়নি । 
এবারও : স্থইভিশ একাডেমীর 
১৮জন বিচারক অনেক মাথ! 
খাটিয়েও বুটাশ উপন্যাসিক গ্রেহাম 
' গ্রীণের মত লোককে এবারেও 
সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দিতে 
পারলেন না। গ্রেহাম শ্রীণের 
সঙ্গে আর্জেটিনার জর্জ লুইস বার্জেস, 
দক্ষিণ আফ্রিকার লেখক নাডিন 
গার্ডিনার ও ফ্রান্সের সাইমন ডি 
বোভোয়ার মতো। জাদরেল সাহি- 


তাকদের নামও এবার উঠেছিল । ৬ 


কিন্তু সাহিত্যে এবার নোবেল পুর- 
স্কার পেলেন এককালের পোলিশ 
বর্তমানের মার্িন নাগরিক আই- 
জাক বাশেতিস সিঙ্গার । 

১১০৪-এ পোলাখের রাজধানী 
ওয়ারশর রাজধানীর কাছে রাদ- 
জাইমিন নামক স্থানে সিঙ্গার জন্মগ্রহণ 


করেন। এক ইহুদী আইন বিশে- 


যজ্ঞ ও ইহুদী -ধর্মশান্ত ব্যাখাতার 
পুত্র হলেন আইজাক সিঙ্গার। 
ওয়ারশর এক গৌড়। ইহুদী অধুযুখিত 
অঞ্চলে- ক্রোচমালন! ট্রীটে পিতার 
ধর্মীয় আদালতে যে সব নাটকীয় 
ঘটনা ঘটতো তার নিত্য সাক্ষী 
ছিলেন সিঙ্গার । তাই প্রথম 
থেকেই: মান্থষের জীবন সম্পর্ক তার 
যে শিক্ষা হয় সেটার পটভূমি ধর্মীয়। 
তিনি অবশ্য তার পৈতৃক পেশা 
গ্রহণ করেন নি) তিনি সাহিত্য এবং 
সাংবাদিকতায় দীক্ষ গ্রহণ করেন। 


খয়ারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে 


"পর্যন্তও ইহুদীদের অন্যতম-প্রধান 
ধৰ্মীয় এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। 
এখান থেকে বেশ কিছু লেখক তৈরী 
হয়েছিলেন শিঙ্গারও এই পরি- 


বেশের ক্ৃষ্টি। সেই জন্যেই তিনি 


তার লেখার মাধ্যম হিসেবে পোলিশ 


প্রভাতকুমার গোস্বামী 


, একট1- বেছে নিলেন তার নাম ‘ইদ্দিশ,’ 


এট! পূর্ব ইউরোপীয় অঞ্চলের ইহুদী 
ভাষা । এই ভাষা ছাড়া তার 


সাহিত্যে তিনি অন্য কোনও ভাষা 


বাবহার করেন নি। 


সাহিত্যের বিষয়বন্থ বিচার 
করলেও দেখা ষাবে যে, তিনি পূর্ব 
ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক আন্দো- 
লনের দ্বার! কিছুমাত্র প্রভাবিত হন 
নি। বরং মনে প্রাণে তিনি সমাজ- 
তন্ত্রবাদের বিরোধী । তিনি বিশ্বাসই 
করেন না ষে কোনও বিশেষ সমাজ 
বারাষ্টরব্যবস্থ। মান্ধষের জীবনের 
উন্নতি ঘটাতে পারে ।.: তীর বক্তব্য 
এই ষে, মানুষের দুঃখের কারণ সে 





নিজে, কোনও সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থ! 
নয়। মাকিন প্রভাবিত সুইডিস 
একাডেমী এমন একজন সাহিত্যি- 
ককে পুরস্কার দেবেন না তো পুরস্কার 
দেবেন কাকে? 

সিঙ্গার আধুনিক জীবনযাত্রার 


দিক 
দিলেন। যাচ্ছষের বর্তমান জীবন 
সংগ্রাম বা সাধারণ জীবন যাত্রার 
কাহিনী তিনি লেখেননি। সিঙ্গার 
প্রধানত লিখেছেন প্রাচীন পোলা- 
গের ইন্দিশ গোঠীক জীবনযাত্রা 
নিয়ে । বিশ শতকের গোড়ার দিকে 
ওয়ারশ শহরে সিঙ্গার খন প্রথম 
সাহিত্য চর্চা সুরু করেন মে যুগের 
পোলাগ্ের সঙ্গে আজকের 
পোলাপ্ডের কোনও তুলনাই হয় না। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পোলাও 


ভাষা! গ্রহণ করলেন না, তিনি বল- আজ সম্পুর্ণ নতুন ভাবে গড়ে উঠেছে । 


কান রাষ্্রগুলিতে বে বৈপ্লবিক 
আন্দোলন চলছিল তার ধার কাছ 
দিয়েও গেলেন না। তিনি থে 
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আজ সে যুগের জীবন যাত্রার কোনও 


বাইরে আধুনিক জীবনযাত্রা নিয়ে 


টক কল তি যা বা লে 


থেকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি ফিরিয়ে 


একাধিক উপন্তাসের পটভূমি সপ্তদশ 
বা উনবিংশ শতান্ীর পোলাগু। 
দেই প্রাচীন যুগের ডাইনী প্রথা, 
রহস্য, পুরাকাহিনী তার উপন্যাদের 
প্রধান উপজীব্য । এসব বইতে যে 
ক্যক চরিত্র আকা হয়েছে তা সেই 
যুগের রুষক যারা প্রাচীন কুসংস্কারের 
মধ্যে ডুবে আছে অদ্ভূত বিকৃত যৌন- 
নার পঙ্কে। অর্থাৎ তিনি এমন 
জগতের রূপদান করেছেন যে জগৎ 
বিপ্রবোত্বর পোল্যাপ্ডের গর্ভে বহুকাল 
আগে হারিয়ে গেছে -সে জগৎ আজ 
মৃত। 

সিঙ্গারের বয়স যখন ৩১ বছর 
তখন তিনি পোলাগু ত্যাগ করেন L 
সেট! ১৯৩৫-এর কথ! । তিনি স্থায়ী 
ভাবেই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী 
হন। তাঁর সঙ্গে তার ভাইও যুক্ত- 


‘রাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। সিঙ্গার নিউ- 


ইয়র্কে Jewish Daily Forward- 
কাজ করতে থাকেন । এ সময়ে তার 
উপার্জন বিশেষ কিছুই ছিল না। 
তার স্ত্রী আল্মার উপার্জনই ছিল 
প্রধান অবলম্বন । আলম! করণিকের 
কাজ করতেন। ১৯৪৪-এ ভাইয়ের 
মৃত্যুর পরে আইজাক লেখক হিসেবে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তবে তার 
লেখার মধ্যম যেমন ছিল একটি “মৃত 
ভাষ!” তেমনি বিযষয়বস্তও ছিল “মৃত 
জগতের কাহিনী”। 
সংবাদপত্রে তিনি যে ফিচার 
লেখেন তাতে আগাগোড়া ‘War- 
shofsky’—এই , নাম ব্যবহার 
করেন। সাংবাদিকতার. কাজের 
ফাকে ফাকে চলে তার সাহিত্য- 
সাধন] । 
সিঙ্গারের প্রথম যুগের উপন্যাস- 
গুলি হচ্ছে ‘Satan in Goray’, 
‘The ‘Mosket’ 
‘Gimpel The Fool,’ যা্টের দ্শ- 
কের মধ্যেই তিনি বেনী উপন্তাস 


Family’. 


রচন! করেন। এই সময় তার শৈবব 


স্থৃতিও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 
এই সত্বর়ের দশকে তার দুখানি 


"উপন্যাস, ছোট গল্পের তিনটি সংকলন, 


দুই খণ্ড স্মৃতিচারণ এবং ছোটদের 
জন্য লেখা কিছু বই- : প্রকাশিত 
হয়েছে.। 

সিঙ্গার খুবই আবেগপ্রবণ লেখক । 
গল্প উপন্যাসে যা কিছুরই তিনি বৰ্ণন! 


‘চিহ্নই নেই। সিঙ্গার সেই পুরনে! যুগের দিয়েছেন_ত1 কোনও, ধর্থা্ঠানই 


. হোক বা প্রেমের গ্রাতিছন্িতাই হোক 
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নিশ্চিন্তপুরের সন্ধ্যা বের! এখনও 
ভাবতে পারে না সে বেঁচে রয়েছে। 
জেলার নাম হাওড় । গ্রাম নিশ্চিন্ত- 
পুর। কিন্তু অবাক কাগু এখানে 
কেউই নিশ্চিন্তে নেই। হুমড়ি খেয়ে 
ভেঙ্গে পড়া ঘরের দোরে দাড়িয়ে 
সন্ধযারা এখন শুধু কাদছে। বন্যার 


করালগ্রাসে সর্বন্ব এখন ধররা-ছোয়ার ্‌ 
ভাঙা বুকের চাপ! কান 


বাইরে। | 
ছাড়া.এদের এখন আর কিছুই নেই । 

বস্তার তাগুবে হাওড়ার মর্বনাশ 
হয়ে গেছে। এই ছোট জেলাতেই 
১ লক্ষ ৯* হাজার বাড়ী সম্পূর্ণ ধসে 
পড়েছে। ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে ১ লক্ষ ১৭. হাজার বাড়ী। 


আংশিক শেষ হওয়। বাড়ীর সংখ্যা 


৭৮ লক্ষ ছাপিয়ে গেছে। জেলার 


মোট জনসংখ্যা ২০ লক্ষ ৮* হাজার ' 


৯৩৩ জন। প্রায় সাড়ে যোললক্ষ 
লোকই বন্তার দাপটে আজ নিঃস্ব, 
সর্বহারা । / 
বাগনান, আমতা, শ্যামপুর, গীক- 
রাইল, পাঁচলা সর্বত্রই একই 
চেহারা। শুধু জল আর জল। 


বাঁধের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাক! 


ছিন্নমূল হাজার হাজার মানুষের 
ভীড়। প্রথম বন্তায় দামোদরের 
অকন্মাৎ জবম্বীতি বাগনানের-বাই- 
নালের সমস্ত এলাকা প্লাবিত করে। 
বাগনানের ১নং ব্লকে ৯* হাজার 
মানুষের অধিকাংশই ক্ষেতমজুর ও 
নিষ্মমধ্যবিত্ত। বাইনানের নারিট, 
নোরিট, সারদা, শিরল, তাজপুর, 
গাজীপুরের মানুষ এমন বন্া দেখেন 
নি। এলাকার পানের বরোজ্গুলি 
শেষ হয়ে গেছে । বাগনানের গদি, 
বাকসি, পারবাকমি, কল্যাণপুর, 
আমতলা, বিরামপুর, নদিবপুর, 
মানকুড় জলের তোড়ে প্রায় ভেসে 
যায়। - 
বোম্বে রোডে বেশ কিছুদিন ধরে 
নৌকা চলে। আমড়াজোল, 
গোলাপবাগানের কাছে মৃতমান্ষকে 
ভালতেও দেখা খায় । 


আমতার ৭৬টি. মৌজার অধি- 
কাংশই এখন শেষ ৷ রুসপুর, গড় 
ভবানীপুর, নিশ্চিস্তপুর, থলে, ভাতে- 
খড়ি, জয়পুর, ঝিখিড়া, খড়িয়ার! 
শিখাগোড় প্রভৃতি এলাকার প্রতিটি 
বাড়ীই এখন আাটির : সংগে মিশে 
গেছে। আমতায় খাবার প্যাকেট 
দেওয়! হয়েছে সত্য তবে এলাকার 
অনেকেই রিলিফ্ের কাজকে 


অসন্ধ্ট । আমতার থলের বাসিন্দা. 


শক্তিপদ বিশ্বাস ‘রিলিফ পেয়েছেন’ 
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রিলিফের কাজ করেছেন। 


. গ্রামের স্থাস্থ্যদপ্ররের 


॥ পাঁচ ৷ 
তি । 
~~ 


সন্ধরাকোন কথ! বলে না, ত 
কাদে । RY ST 
মি পি আই এম কম'র দলবেধে j 
সিপি 
আইয়ের কর্মকা কাজে নেমেছেন 
তবে চাহিদার কাছে তারাও বেবাক বু 
অবাক হয়ে গেজেন। / | 
স্কামপুরের ২নং ব্লক সম্পূর্পে : 
ংস হয়ে গেছে। এখানে অনস্তপুর 
কমী কর্ণ 
সামস্তর 'বাড়ীঘর এখন আর কিছু, : 
নেই । এমন অনেকেই রয়েছেন যার]: 
এই বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ আর পুন- ks 
রুদ্ধার করতে পারবেন বলে মনে 1 
করেন না। এখানে টা নি, 
বরোজের সংখ্য। 
হাজার। দত রিলিফ 
সোসাইটি ১৫ই অক্টোবর থেকে৷ 
এখানে ত্রাণশিবির চালু রুরে। - 
শামপুর ব্লকের হোগলাশি, পান- 
সিল্যে, ভ্রধোল, রামেশ্বরপুর সহ 


. অন্যান্ত এলাকার মানুষকে রিলিফ 


সোসাইটি প্রভৃতি সাহায্‌ করে। বৃ 
এব্যাপারে ছোটবড় অন্তান্ত প্রতি- ৃ 
ঠানও এগিয়ে আসে। 
তবে বন্যার মধ্যোও হাওড়ার > 
সাধারণ স্বাস্থ্যকমাঁর! দারুণ তৎপর- 
তার মধ্যে কাজ করেন। প্রাথমিক 
স্বাস্থযকেন্গুনির ক্ষতি হয়েছে প্রচুর । : 
প্রাথমিক তথ্যে প্রকাশ এর পরিমাণ 
কম করেগড-১ কোটি ১* লক্ষ ৭* 
হাজার টাকা.। ব্যাপক ক্রয় ক্ষতির - 
মধ্যে দাড়িয়েও স্াস্থাদপ্ররের কর্মীরা 
প্রতিষেধক দ্নেওয়া,- বিভিন্ন এলাকা!' 
বীঙ্ধাণুমুক্ত' করার কাজ যথারীতি 
চালিয়ে যান। . বাগনান হাল-. 
পাতালের অসুস্থ রোগীদের কমীরা. 
যথেষ্ট-তৎপরতার সঙ্গে বন্যার সময় ' 
অন্তত্র সরিয়ে নিয়ে' যান। বালি 
জগাছা ব্লকের জনসংখ্য| ১ লক্ষ ৭5. 
হাজার । এর মধ্যে বন্ধাত আকরাম 
ংখ্যা ১ লক্ষ ৪৭ হাজায় ৪২১ জন|.. 
এই এলাকার ১৩টি অঞ্চলের মধেচ- 
১১টি অঞ্চলই জলমগ্র হয়ে যায়।.. 
প্রাবিত মান্যদের মধ্যে মহামারী - 
প্রতিরোধে জগদীশপুর প্রাথমিক! 
স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিংমিক|, ব্লক: 
স্যানিটারী ইনসপেক্টর মহ অন্যান্ট”*' 
জন শ্বাস্থা বিভাগের কমা ততৎপর-. 
তার সংগে কাজ করে সবার দু 







আকর্ষণ করেন। সীকরাইল ব্লক 


স্তানিটারী ইনসপেক্টর সহ অন্যান্য 
কমাঁদেরৎ কাজকের অনেকে 
প্রশংসা! করেছেন। শ্যামপুরের কমল- 


ক 
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॥ হর ূ 
পাণুবসায় ছাঁয় ব্যাসদেৰ 


যুষু পাহারা দিতেন ব্রহ্মপুরা হিমা- 
} নয়ের পর্থিত্য দেবলোক। অর্ডা- 
লোক আর্ধাবর্তে দেবন্বার্থ গুছিয়ে 
তে পীর জন্য বিরাট এক চরবাহিনী 
 ধন্বিচালনা করতেন ধর্মখেতাঁবধারী 
বিদুর এবং সেই ছুই ভূবনের সঙ্গে 















রথে আর ষে দুজন প্রথম শ্রেণীর 
পুরুষ ব্রহ্মার পরিকল্পনাকে সাঁফল্য- 
মণ্ডিত করে তোলার জন্য সর্বদা 
বিশেষ সচেষ্ ছিলেন, তাদের একজন 
 ছুর্বাসা, অপর প্রধান শ্রয়ং কুষঃ- 
ৃ  দৈপায়ণ বেদব্যাঁপ। দেবকার্ধ সাধনে 

এদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ভূমিক! 
ছিল । ইতিপূর্বে বর্তমান রচনাবলীর 
জায়গায় জায়গায় এবং আমার অগ্র- 











বতা গ্রন্থ, ‘দানিকেনতত্ব ও মহাভার-. 


তের শ্বর্গদেবতা’র (প্রকাশক : বেঙ্গল 
পাবলিশার্স) দেব আলোচনা 
করেছি। ছুর্বাপা আবিষ্কার করেন 
ৰুস্ধীকে । তার প্রদত্ত দূরভায হস্ত 
বিহার করে দেব-ওরসে কুত্তী লাভ 
করেন তিন পাগুব এবং কর্ণকে। 






























প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি । ওদিকে জতু- 
হু থেকে পাগুবদের উদ্ধার করে 
ঘর যন্ত্রচানিত নৌকায় (স্পীড 
1) তুলে দিয়ে গঙ্গাপারের জন্য 
নাপুর থেকে বারণাবতে বিশ্বস্ত 
হনীর সাহায্য ও প্রয়োজনীয় 
াম প্রেরণ করেছিলেন বিছুর 
রাজ। পাগুবরা রক্ষা পেয়ে 
নৈতিক গুপ্তাতকের সতর্ক চক্ষুকে 
ফাকি দিয়ে নির্বি্গে পালিয়ে যেতে 
[ারলেন। আর সেই নবজন্সের 
অ থেকে দ্বেবশিবির পাগুব- 
ঘর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তুলে 
দলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় কফদ্বৈপায়নের 





: খুব ধীর ভাবে চিত্ত করার পরই 
এই দায়িত্বভার হস্তাস্তরিত করা হয়ে- 
_ছিল। দেবশিবির জানতেন, পাগুব- 
ঘের অতঃপর কুরু রাজ্যের সীমান্ত 
পার হয়ে বিভিন্ন রাজ্য পরিক্রমা করে 
পাঁছাঁতে হবে দেবাহগৃহীত এমন 
,একটি রাজ্যে, ঘে দেশের রাজ! মনে 

































ৃ কমার কালে পাগুবদের কাছে 
*বিদুরের সাহায্য প্রেরণে অনেক বাধা 
অনেক অস্তুবিধার সুষ্টি হবে। অপর 
রাজ্যের মধ্য দিয়ে কুরু রাজের মহা- 
মন্ত্রীর পক্ষে সাহায্য প্রেরণের কথা 
ফাদ হয়ে যেতে পারে। অপর 
রাজ্যের সতর্ক প্রহরীবাহিনীর হাতে 
ধরা পড়ে যেতে পারেন বিদ্র্ববাহিনী 
বং স্বয়ং বিছুরের পক্ষে ধৃতরাষ্ট্র ও 
ধোধনের অজ্ঞাতে পাগুবদের মক্ে 






দেবচর বাহিনীর প্রধান ধর্মরাজ 


ক্রীতিমত গোপন যোগাযোগ বজায় 


রেঘব্যাসের ভূমিকা সে পর্যন্ত খুব. 


মনে অন্যতম কুরু-সেনাধিনায়ক দ্রোণা- 
চার্ষের প্রতি গভীর বিছ্বেষভাঁব-পৌবণ.. 
টরেন। অতএব সেই দীর্ঘ পথপরি- = 


অপর 








পররাজ্যে গিয়ে সাক্ষাৎকার করাও 
সম্ভবপর নয্ন। মনে হয়, এই. সব 
সাতপাচ ভেবেই এরপর পাগুবদের 
সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য 
নিয়োগ করা হয় ব্যাসদেবকে । তার 
মত এক শ্রদ্ধেয় জ্ঞানধির পক্ষে তৎ- 
কালে যে কোনে? রাজ্যে অবাধ বিচ- 
রণ করায় কারো মনে সন্দেহের 
উদ্রেক ঘটবে না) বেদব্যাস কোথাও 
কোনো রাজ্যে কোনোরকম রাজ- 
নৈতিক পদমর্যাদায় স্মামীন নন। 
ছুর্বাসার মত তিনি কোনো ঈন্ত্াসবাদী 
বাহিনীর দলপতিও নন; সুতরাং 
পাগুবদের সাবধানে সবার অজ্ঞাতে 
ও অলক্ষ্যে গন্তব্স্থানে পৌছে দেও- 
য়ার পক্ষে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে বেদ- 
ব্যাসই তখন সর্বোত্তম পুরুষ । চতুর 


দেবশিবির তাই এই পর্বের সমস্ত ' 


দেবপরিকল্পনা রূপায়ণের গুরু দায়িত্ব 
বেদব্যাসের ওপর অর্পণ করে অদ্ভুত 
রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় রেখে 
গেছেন? প্রতি ক্ষেত্রে 
প্রতিটি কাজের জন্য তারা নির্বাচন 


করেছেন সবচেয়ে উপযুক্ত পাত্র। 


সার্থকতাও তাই হয়েছে অবশ্থস্তাবী । 
এইসব পরিকর্পনাই  বুদ্ধিদাত! 
ব্ক্ষাজীর শিবির থেকে তৈরী 
হয়েছে। ত্রহ্মা-বিষ্ণুমহেশ্র, সেই 
প্রখ্যাত. ত্রিমুতিতে মিলে এই 
বিজাতীয় ব্রদ্ধাণ্ডের এক পার্বত্য 
প্রদেশে বসে মুষ্টিমেয় স্জাতীয়কে 
(দেবগণ ) নিয়ে শাপন করে যেতে 
পেরেছেন আর্ধাবর্তের তদানীন্তন 


মহশিক্তিশালী দেশীয় রাঁজন্যবর্গকে |. 


তাই তো দেববাহিনীতে তারা তিন- 
জনই বিধাতাপুরুষ এবং পরম বুদ্ধি- 


দাতা ব্ৰহ্মা সকল পরিকল্পনার জনক 


হিসেবে প্রজাপিতা,  আখ্যায় 
বিভূষিত (প্রসঙ্গত, মর্ভবাপীর 
দ্বারা, প্রদত্ত ‘জাতিয় পিতা” 'খেতাবটি 


স্মরণীয় । আমরাও আমাদের পরি- 
চালকবৃদ্দকে ‘পিতা’ অতিধায় 
সম্মানিত করি )। | 


বারণারতের জবতুগৃহ থেকে পরি- 
ত্রাণ পাওয়ার পর বিভিন্ন বনপথে 


' পাগুবদের গাঁ ঢাক] দিয়ে বেড়াতে 
হয়েছে । এই সময় হিড়িস্ব রাক্ষস- 
রাজের পরমাহ্ন্দরী -ভগ্মী হিড়িম্বার 


সঙ্গে পরিণয়হ্ত্রে আবদ্ধ হয়েছেন 
দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন.। ভীমের 
মধ্যে মে অনার্যহথলত চরিত্রধর্ম সর্ব- 


দাই পরিস্ুট সেদিকে বৃষ্টি আকর্ষণ 


করে তাই একটি তর্ক- রেখেছিলাম, 


এন চিল, ভীক ফি কো 





কুস্তী 


অনার্য বীরের বীর্ষস্তৃত? 
যুধিষ্ঠির বিনা তর্কে ভীমকে অনার্ধা 
কন্যা হিড়িস্বার সঙ্গে বিবাহ দিলেন । 
 পাগুব ভ্রাতৃপঞ্চকের মধ্যে ভীমই 
প্রথম বিবাহের অধিকার তোগ 
করলেন । যুধিষ্ঠিরের আগে ভীমের 
বিবাহ নিয়েও কোনে! প্রশ্ন উখাপিত 


হল না। ভীম যেন পঞ্চপাণডবের 
অন্ততম হয়েও সর্ববিষয়ে . স্বতন্ত্র । 
তিনি পরাক্রমশালী  রাক্ষসপূত্র 
ঘটোৎ্কচের জনক! কিন্তু বায়ু- 
দেবতার কুলজি সম্যক ঘাটাঘাটি 
না করে এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনে! 
মতামত ন্থিবদ্ধ কর! সম্ভব নয়। 
তাই সন্দেহটির উল্লেখ রেখেছি 
ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য । এ বিষয়ে 


আমার অনুসন্ধান এখনও যথেষ্ট 


ব্যাপক ও গভীর নক্গ। 

- কিন্তু সে যাই হোক, সংক্ষেপে 
ঘটোৎকচ জন্মের খবরটি দিয়েই কথক 
বৈশম্পায়ন প্রসঙ্গাস্তরে গেছেন । যে 


জনমেজয় প্রতিটি ঘটনাকে সবিস্তারে 


বর্ণনার জন্য প্রতিক্ষেত্রে আবেদন 
রেখেছেন, ভীম-হিড়িশ্বা-ৰটোৎকচ- 
পর্ব নিয়ে, দেখলাম, সেই জন মেজয়ও 
বিশেষ কৌতুহল প্রকাশ করলেন 
না। অথচ ভীমও মহাবীর । - কুরু- 


ক্ষেত্রে তিনি একা যে লড়াইটা লড়ে- 


ছেন, দৈবান্ত্রে সজ্জিত ও দেবসমর- 


কুশলতায় স্থশিক্ষিত অজুনিও পারেন : 


নি সেই পরাক্রম প্রদর্শন করতে। 
তবু কি আশ্চৰ্য, অজ্জুনকে হিরো 
বানাবার জন্য মহাভারতকাবের 
প্রচেষ্টার অস্ত ছিল না! এমনভাবে 


প্রতি পদক্ষেপে মহাকবির পুষ্ঠপোষণী - 


লাভের সৌভাগ্য  '্বয়ং শ্ররষ্ের 
ভাগ্যেও জোটে নি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
“অথর ব্যাকড? চরিত্রদথয় বোধ হয় 


পার্থ ও তদীয় সারথি প্রীরু্ণ। তা 
তাঁদের মধ্যেও পার্থ ই প্রধান । 
ঘটোৎকচ জন্মের পর 


জননী কুস্তীকে নিয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-' 


বেশে পাণুবরা যখন বন থেকে 


'বনাস্তর, দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে 
বেড়াতে লাগলেন 3 পেরিয়ে গেলেন : 
কীচক . 
 সহদা- 


মহন্ত, হিদর্ত, পাঞ্াল, 
প্রভৃতি রাঙ্ের সীমানা 
তথন একদিন. ব্যানদেবের সঙ্গে 


সাক্ষাৎকার । অন্তত গর্নকে সেভাবেই” 
 সঘতে সাজানো হয়েছে, বিন্ধ দি 
সতর্ক পাঠক, তার কাছে মহাভারত- ' 

দিতে পারেন নি। রত আর সাৰি বু" : 
ব্যাসের বক্তব্যেই: জানা যায়, নহসা আশ 
ময় পাুবফের - খবরাখবর অলক্ষা 








-পঞ্চপাণ্ডব। 


টি বার জা নজর ১৯৮ 
ৃ পাদ সংগ্রহ করে রেখে- 





1. কোনোও অলক্ষ্য দৃষ্টি 


সর্বদাই পাশুবদের চোখে চোখে 


রেখেছে । আর সেই অজ্ঞাত 
পাহারাদার যখন যেমন ঠিক তখন 
তেমনভাবেই তাদের খুটিনাটি সংবাদ 
প্রেরণ করেছেন দ্েবশিবিরে । ব্যাস 
সেই সংবাদন্ুত্র ধরেই উপস্থিত হয়ে- 


-ছেন পাগবদের মধ্যে । 


উপযুক্ত সম্ভাষপাদির পর দেই 


আমরা ব্যাসদেবকে বলতে শুনলাম, : 


“ৃতরাষ্ট্রতনয়ের]. তোমাদের যে 
ঈদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত করিয়াছে, তাহা ' 
আমি ইতিপূর্বে বুঝিতে পারিয়াছি 
এবং তন্সিত্ত তোমাদের হিউসাধন 
মানসে এ স্থানে উপস্থিত হইলাম ।” 
সাত্বনা দান করে তিনি আরও. 
বললেন, “হে বৎ্মগণ ! বিষণ হইও 
না; তোমরা পরিণামে স্থখী 
হইবে ।” যাবার সময় বলে গেলেন, 
শীত্রই আমি আবার আমব। যে 
পর্যন্ত না আমি, আমার জন্য সে 
পর্যস্ত তোমর! এখানেই প্রতীক্ষার 
থাকো।। (আদিপর্ব) - .. 

একচক্রা নগরীতে পাণুবদের জন্য 
একটি নির্বিক্ন বাসস্থানের বন্দোবস্তও 
ব্যাঘদেবই করে দিলেন। ব্যাসের 
আপন গোঠীতৃক্ত এক ব্রাহ্মণের 
বাড়ীতে আশ্রয় পেলেন মাতাসহ 
দেবশিবিরের পক্ষে 
ব্যামদেবের দৌতকার্ধের কথা ইতি- 
পূর্বেও বলেছি (এ) এখন থেকে সেই 
দৃতিয়ালী অনেক বেশি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ 
হয়ে উঠল । 

ব্যামদেবের পুনরাগমনের কথা 
মাসখানেক পরে । কিন্তু তার আগেই 
পাগুবদের গোপন আবাসে আর এক 
ব্রাহ্মণের পদার্পন ঘটল । 

মহাভারতে কোনে! চরিত্রই 
অকারণে বা মহাকাব্যের খাতিরে 
উদ্দিত অথবা অস্তমিত হন নি। 
পাগুবদের অঙ্থুসরণ করে সকল 
মহাত্মাই আবিভূতি হয়েছেন বিশেষ 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য | সুতরাং বলাই 
বাহুল্য যে, আগন্তক ক্রাক্গণটিও” 
কোনোও নেপথ্য শক্তির দ্বার] নিযুক্ত 


হয়েই পাগুবালয়ে সেদিন পদাণ, 
করেম। 
পাগুবদের শিখিয়ে গেলেন তিনি 


আর্াবর্তের ইতিহাস ভূগোল। 


দেশের রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে 


শীদ্রই পঞ্চপাণ্ডৰ ওতপ্রোত জড়িয়ে 
পড়তে চলেছেন |. দেবপক্ষ ওবব্যাম 
বিদুর প্রমুখ দেবাহুচরদের ভবিষ্যদ্বাণীও 
তাই ুস্থীগুত্রেরাই আর্ধাবর্তের সম্রাট : 


হবেন স্থতরাং রাজনীতি, ইতিহাস 
ও নে তাদের সম্যক জ্ঞান খুবই. 









| তাই ৫ দেখা গেল, হঠাৎ 


অধ্যায়ে নামপ্রপ্ত ব্রাহ্মণটি পাগুবদের 


একজনই নারী, ধিনি ছিলেন 


লকেটের মত ঝুলিয়ে .দিক্কেছিলেন 


লেন তাদের জার দিনমান তো | 


একটি ভাইও অপরের থেকে স্বতন্ত্র 
হওয়ার, সুযোগ পেলেন না! শিয়রে 
কুস্ধী, পার্থে ও পদতলে দ্রৌপদী, এই : 
+. মহাবদ্ধনে আটকে রইলেন, পা 





ন্‌ 


লেন একটি জরুরী পাঠচজ | টা 

মহাভারত জানাচ্ছেন: “‘বান্ধদ + 
“অতি বিচিত্র পবিত্র কথার উখাপন 
ও নানাদেশ, নগরী, তীর্থস্থান, * 
নদী, অনেকানেক রাজার উপাখ্যান -. 
ও বহুবিধ ব্যাপার সমূদয় কীর্তন কর- 
লেন। জ্ঞাতব্য.সকলজ্ঞান প্রদানের . 
পর তিনি পাড়লেন একেবারে আসন. 
কথা । ব্রহ্মার পরিকল্পনায় এটি তৃতীয় ; রে 
অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে দুর্বানার 
দৌত্যের ফলে কুস্তীর নির্বাচন এবং .. 
মানবীগর্তে দেঁবপুত্র লাভের উপাক্স 
সম্পর্কে তাকে মন্ত্রণ। দাল করা হয়ে” 
ছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিদুরের 
পরামর্শক্রমে বরকর্তা ভীম্ম কুস্তীকেই 
পাঙুপত্বী হিসেবে হস্তিনাপুরের রাজ-. 
প্রামাদে বরণ করে. আনেন । তৃতীয় ' 


প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান করে সংবাদ ২ 
দিয়ে গেলেন আর এক রাঁজপুত্রীর,. 
দেবশিবির যাকে আগে ভাগেই পাণ্ডব 
মহিষীরূপে তৈরী করে রেখেছেন 


তিনি ভ্রৌপদী। 


কুস্তী যেমন দেব মনোনীতা, 
প্রৌপদীও তাই । বিবাহের বছ পূর্বেই 
ত্রৌপদী পাঁগুবদের বাগদতা হয়ে 
আছেন। আশ্চর্য এই, বাগদান *. 
করেছেন স্বয়ং দেবাধিনায়ক শঙ্কর- 
জীউ। এই বিবাহে পাত্রপক্ষের এক-. . : 
মাত্র অভিভাবক! কুস্তীর যেমন করনীয় 
কিছুই ছিল না, তেমনিই জৌপদদীর 
পালক পিতা দ্রপদ্দেরও কোনো. 
মতামত গৃহীত হয়নি। দেবশিবিরে 
পাণুবজন্মের পরিকল্পনা তৈরী হয়ে- 
ছিল। পঞ্চপাগ্বের জন্য তেমনিই ... 
মনোনীতা হয়েছিলেন একমাত্র 








্রাহ্মণকন্ত1.কিন্ত অরক্ষণীয়! এবং দেব- 
ইচ্ছায় যাকে শুধুমাত্র ক্রত্রিয়পত্বাই 
হতে হয়নি, মেনে নিতে হয়েছিল” 

একই দঙ্গে পাচ পাচটি পুরুষের . 
মালিকানা। পাচ ভাইকে একই ৬ 
সুত্রে গেথে তাদের মাঝে দেবতারা 





সেই ক্রাহ্মণকন্তা ফ্রৌপদীকে । একই 
নারীর বক্ষে নয়নে পঞ্চপাগুবকে বেধে... 
দেওয়! হল। চতুর বুদ্ধিমতী ও কুস্তী 
সম! লাস্যময়ী দ্রৌপদী আগলে রাখ- 












বটেই, গভীর রাত্রেও এ পঞ্চপুরুষণে 
একের পর এক বাহ্বন্ধনে বে 
রাখার গুরু দায়িত্ব তারই ওপর +" 
তপ্ত রইল। তার অদ্ভুত মোহিনী 

মায়ার আবেষ্টনী ছাড়িয়ে কোনো: 


কি ারির্ক 


২. 


৯ 


দপ্ণ । শুক্রবার, ৩রা নজেম্বর ১৯৭৮7 


ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সংগীত 


শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের এই 
নামেরই সম্ভ-প্রকাশিত আত্মগ্রীবনী- 
মূলক গ্রন্থ*। তাঁর অগণন গুণমুগ্ধ 
শ্রোতাদের জ্ঞাতার্থে তিনি জানিয়ে- 
ছেন “৯৭৭ এবং ১৯৭৮ সনে প্রকা- 
শিত রেকর্ডগুলি দেখে অনেকেই মনে 
করেছেন অথবা ধরে নিয়েছেন যে 
ষে আমি আবার নতুন করে রেকর্ড 
করতে শুরু করেছি এবং সেজন্য তারা 
অনেকেই খুব আনন্দিত হয়ে আমায় 
এই ব্যাপারে চিঠি দিতে শুরু করে- 
ছেন। কিন্ত আমি ১১৭*-৭১ সনের 


“* পরে আর কোনে! রবীন্দ্র সংগীত 


~~ 


* (রেকর্ড করিনি এবং মনে হয় ভবিষ্যতে 


আর হয়তো রবীন্দ্র সংগীত 
রেকর্ড করবার স্থষোগ আমার হবে 
এনা।” 

শেষ জীবনে শিল্পী কেন রবীন্দ্র 
সংগীত জগতে “গ্লেচ্ছ” এবং “হরিজন” 
হয়ে গেলেন সে-ব্যাপারে শ্রোতাদের 


ওংস্থক্য মেটাবার গরজেই তিনি' 


* কলম ধরেছেন। 


রা 


বিশ্বভারতী মিউজ্জিক বোর্ড 
রেকর্ড করবার ব্যাপারে যে কতক- 
গুলো অযৌক্তিক নতুন নিয়মকানুন 
জারী করেছেন তার বিরুদ্ধে প্রতি- 
বাদ করে দেবব্রত বিশ্বাস বোডের 
অবৈতনিক সম্পাদক নৃপেজ্জচন্দ্ৰ মিত্রকে 
যে চিঠি লেখেন তার অংশ বিশেষ ঃ 

“রবীন্দ্র সংগীতের ব্যাপারে স্পষ্ট 
মতামত দেবার মতে! অনেকেই আজ 
জীবিত নেই। ..-হিন্স্থান ইনসিৎ- 


রেন্সে চাকুরি করার সময় স্বগীঁয় 


স্বরেজ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে 
ব্যক্তিগত পরিচিত হবার সৌভাগ্য 
আমার হয়েছিল। সেই হত্রে পাম্‌ 


» আযাভেনুর বাড়িতে স্বর্গীয়! ইন্দিয়া 


দেবীচৌধুরাণীর গ্েছ পেয়ে আমি 
ধন্য হয়েছি । তার কাছে বছ গান 


শুনেছি এবং শিখেছি । আমার মনে 











আছে পিয়ানে! বান্দিয়ে রশীজ্্রনাথের 
অনেক গান নিয়ে তিনি নানাধরণের 
experiment করতেন- ছাপানো! 
রলিপির সামান্য অদলবদন করে 
মার্দেরকে শেখাতেন ॥ কতক 
গুলি রবীজ্রনংগীতের 9:00075 করা 
র তিনি আমাদেরকে দিয়ে নান] 
অনুষ্ঠানে গাইয়েছিলেন। তাছাড়া 
রখীদা এবং চারুবাবু যে আমার গান 
অত্যধিক পছন্দ করতেন তাতো 
আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন । 


দেবত্রত বিশ্বাস । করুণা প্রকাশনী, 
কলকাতা-৯। দাম £ বারো টাকা | 


মিহির আচার্য j 


অনাদিদার দৌলতে হ্বয়ং রবীন". 


নাথক গান শুনিয়ে খুশি করবার 
"সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এতো 
কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে-বাল্য- 
কাল থেকে শুরু করে নানাধরণের- 
রবীন্দ্রসংগীত গাইতে গাইতে এবং 
বেকর্ভ করে আমার জীবনের তেষটি 
বৎসর কেটে গেল--কাজে কাজেই 
যত বিনয় করি না কেন-_এটুকু না 
বলে থাকতে পারছিন না ঘে স্ব 


ভাবে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করার . 


ব্যাপারে 'আমার বেশ কিছুটা অভি- 
জ্ঞতা হয়েছে । আমার রেকর্ড কর! 
গানগুলি যে ভাবে রবীন্দ্র সাহিত্য ও 
রবীন্দ্রসংগীত রসিক ব্যক্তিদেন্র ছারা 
সমাদৃত হয়েছে তাতে আমার মনে 
এইটুকু বিশ্বাস জন্মেছে যে নিছক সস্তা! 
রুচি পরিবেশন করে তা সম্ভব হয়নি । 
অসংখ্য রবীন্দ্রসংগীতঙ্য়াগী রয়েছেন 
তাদের intellect এবং emotion- 
কে গভীর ভাবে নাড়া দিতে সক্ষম 
হয়েছি। রবীন্রসংগীতের নিজস্ব 
একটি আবেগ স্বষ্টকারী ক্ষমতা আছে 
_সেই ক্ষমতাটিকে ধার দিয়ে আরে! 
বেশি জোরালো করে শ্রোতাদের 
intellect এবং 82০61০2গুলিকে 
আরো! গভীর ভাবে নাড়া দেবার 
উদ্দেশ্যে, আমার রেকর্ড$করবার সময় 
দেশী বিদেশী নানাধরণের বান্যযন্র- 
গুলির ধ্বনির সাহায্য নিয়ে নানা- 
ধরণের, পরীক্ষা নিরীক্ষা আমি 
করেছি। অকপটে হ্বীকার করতে 
আমার কোনো বাধা নেই ষে গান- 
গুলি গাইবার সময় expres8ionএর 
স্বাধীনতা আমি নিয়েছি--কারণ 
রবীন্দ্রনাথ নিজেই এব্যাপারে পথ 
দেখিয়েছেন। 

“প্রশ্ন করতে পারেন _ রবীন্দ্রনাথের 
গান তে! নিজেই শ্বয়ংসন্পূর্ণ_ এসব 
বিদেশী.যস্ত্রের সাহায্য নেবার কী 
প্রশ্মোজন ? তাহলে আবার প্রশ্ন ওঠে 
-মিউজিক বোর্ড রবীন্দ্রসংগীতের 

উপযোগী বাণ্চযস্ত্রের যে তালিকা দিয়ে- 
ছেন এ তালিকাতে যে সব বাছ্যযত্রের 
উল্লেখ আছে সেই যন্বগুলিরই বা কী 
গ্রয়োজন ? 

“বাই হোক, রবীন্দ্রনাখের স্বপ্নকে 
একট! বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টায় আমি 
কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিলাম 
হঠাৎ, বাধা পেলাম ১১৬৯ -সনে। 
আমার দুটে! গানের রেকর্ড বোর্ডের 
অনুমোদন পেলন!। কারণ দেখানো 
হল-_ 

১) “পুষ্প দিয়ে মারো যারে_* 


“Fxcessive music accompan- 
iment hampers thé senti- 
ment of ‘the song.” 


২। “তোমার শেষ গানের-_-” 


“The tempo of the song is 
too quick, music accompanti- 
ment is too much and the 
Song itself is not sung accor- 


ding to notation. ” 

“লক্ষ্য করে দেখবেন notation 
এর ব্যাপারে কী তুল হয়েছে তাঁর 
উল্লেখ নেই । oS 

' * হিনুস্থান রেকর্ড কোম্পানী 
আমার মতামতের জন্য পীড়াপীড়ি 
করছিলেন এই ব্যাপারে । শেষ পর্যস্ত 


বিশেষে আলাদা । তাছাড়া ষে সব 
শ্রোতা নিজের ধৃর্সা খরচ করে 
রেকর্ড কিনে আনন্দ পান, তাদের 


সবারই থে একেবারেই রবীন্দ্রমংগীতের 


রস আস্বাদন করবার মতো বুদ্ধি ও 


ক্ষমতা নেই এমন কথা! বলতে পারি 


না। শ্রোতাদের গ্রহণ এবং বর্জনের 
মধ্য দিয়েই প্রধাণিত হয় কোনটা 
ভালে! কোনটা মন্দ । 
“Style and mode of Rabi- 
ndra Sangeet” কথাগুলি নিতাস্তই 
অর্থহীন--কারণ শাস্তিনিকেতনের 
রবীন্্দংগীতের ওস্তাদ্বদের মধ্যেই এ 
ব্যাপারে ঘথেষ্ট মতভেদ আছে। 
প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের ওস্তাদরেরা 
বলেন বিশ্ুত্ব রবীন্দ্রসংগীত 
কাকে বলে তারাই শুধু জানেন, কিন্ত 
দেখা যায়, প্রত্যেকেরই গাইবার 
এবং গান শেখাঁবার ধরন আলাদা । 


কোম্পানীকে জানাতে হয়েছিল ষে স্থতরাং আসল নকল বোঝা মুশকিল । 


রবীন্দ্র সংগীত গাইবার এবং রেকর্ড 
করার ব্যাপারে আমার কর্তব্যজ্ঞান 
বা দায়িত্বজ্ঞান অন্ত কারোর চাইতে 
কম আমি তা বিশ্বাস করিনা । 
তাছাড়া মিউজিক বোর্ডের পরীক্ষক- 
টির মতামত নিতাস্তই subjective 
অতএব এব্যাপারে আমার বলার 
কিছু নেই। অত্যন্ত ডারাক্রাস্ত 
হৃদয়ে রেকর্ড করা বন্ধ করতে হল । 
“কিছুকাল পরে রেকর্ড কোম্পানী 
আমায় জানালেন যে রেকর্ড করার 
ব্যাপারে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড 
নৃতন কতগুলি নিয়ম প্রবর্তন করে- 
ছেন। ষে নৃতন নিয়মগুলি প্রবতিত 
হয়েছে ত! শুনে আমি স্তত্তিত হয়ে" 
ছিলাম ৷ কার অথবা কাদের ভাবন। 
প্রশ্থত এই সব নিয়ম তা আমার 
জামার কথা নয়। কিন্তু ব্যক্তি- 
বিশেষের ভাবনা দিয়ে তাবিত হয়ে 
রবীন্দ্রদংগীতের জাত বাঁচানো যাবে 
এমন কথা রবীজ্জনাথ নিজেই 
ভাবতে পারতেন না। কারণ, 
আমি জানি তিনি দিলীপবাবুকে 
বলেছিলে ন--“গানের গতি 
অনেকখানি তরল, কাজেই ভাতে 
গায়ককে খানিকটা দ্বাধীনতা তো]. 
দিতেই হবে, না দিয়ে গতি কী? 
ঠেকাব কী করে? তাই, আদর্শের 
দিক দিয়েও আমি বলিনে ষে, আমি 
যা ভেবে অমুক সুর দিয়েছি তোমাকে 
গাইবার সময়ে সেইভাবেই ভাবিত 
হতে হবে। তা যে হতেই পারেনা ।” 
পক্ৃতরাঁং কার কথ] মেনে চলব? 
রবীন্্নাথের-__না ধারা নৃতন নিয়ম- 
গুলি করেছেন তাদের ? 
ব্যাপারটাই 
subjective— কোনটা true spirit 
of the 9006 তা জানতে চাইলে 
দেখা ষাবে ' ture spirit 


ব্যক্তি 


রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ বিষয়ে স্পষ্ট 
কোনে! মাপকাঠির ব্যবস্থা করে 
ষযাননি। " 

'" শশণ্ষে রবীন্দ্রনাথের সংগীত চিন্ত! 
আমার চিন্তাধারার ওপর যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেই রবীন্ত্র- 
নাথের চিস্তাধারাকে কোনে! মূল্য 
না দিয়ে এবং তার নির্দেশ অযান্ত 
করে, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির 
উদ্দেশ্যে, মাঝারি কর্তাদের 'নির্দেশ 
এবং বিধি নিষেধ মেনে আর রবী্- 
সংগীত রেকর্ড করার মতে ধৃষ্টতা 
আমার নেই-প্রবৃত্তিও নেই। এই 
ব্যাপারে যুক্তিহীন কতগুলি নিয়ম 


«সাত ॥ 
বতদিন বলবৎ খাঁকবে ততদিন 


নিজেকে দূরে সরিয়েই রাখব । 
১৮৭৪এর ১৪ই এপ্রিল, দের 


বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আসরে নামলেন 
সস্ভোষক্মার ঘোষ নামক সর্ববিষ্কা- 
বিশারদ কলমচী মহাশয়। রাতা- 
রাতি তিনি “রবীন্দ্র সংগীত বিশীর 
হয়ে উঠলেন। সেই স্স্তাষকুমার 
সম্পর্কে শিল্পী কী বলেন? “সকঘর 


( সস্তোষকুমার, দোষ) সঙ্গে আমার 
কোনে! পরিচয় ছিলনা। যেহেতু 
দাহিত্যচর্চ আমার কাছে অনধিকার 
চর্চা ' মনে হত সেই হেতু তার 
নামও আমি শুনিনি। বছর দুয়েক 
আগে মায়াদিদের বাড়িতেই তার 
সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য 
আমার হয়েছিল । তখন তার 
মুখেই 'শুনেছিলাম-তার 
যৌবনকালে আমার গান শুনে নাকি 
তিনি বিহ্বল হয়ে পড়তেন--আমার 
গান শুনলে তার চোখকাপনা হয়ে ওঠে 
ইত্যাদি । তার নিজের রবীজ্জানু - 
রাগ আমায় দেখিয়ে দেবার উদ্দেস্তে 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি কবিতা 
মুখস্থ শোনালেন ।"'ছু ব্ছর পর 
হঠাৎ ভার মনোভাবের এই পরি- 
বর্তন ঘটান পিছনে কারণ আছে 
নিশ্চয়ই । আমার গান গাওয়ার 
ব্যাপারে তিনি ধে জ্ঞানের অধিকারী 
হয়েছেন সেই জ্ঞান ভার নিজের অর্জিত 
জ্ঞান নয়। অনেকগুলি ইনজেকশন 
নেবার ফলেই তার এই জ্ঞানোন্বোষ 
হয়েছে--যে ডাক্তারদের চিকিৎসার 
অধীনে তিনি আছেন তাদের খবর 
আমি ভালে! বরেই জানি ।” 


খালি জমি | বাড়িলমেত জমি 


হস্তান্তরের পুর্বে তার আইনগত শুদ্ধতা 
সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হোন 


কোন কোন খবরের কাগজে খালি জমি/বাড়ি সমবেত জমি হস্তাস্তরের 
এমন কিছু বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে--যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে ১৯৭৬ মালের 
শহরাঞ্চজ ভূমি (সর্বোচ্চদীমা ও নিয়ন্ত্রণ) আইনে নির্ধারিত কলকাতা 


শহর সমন্ধ এলাকার অস্তভ্ক্ত এবং আইনে নির্দিষ্ট 


সর্বোচ্চসীমার 


অতিরিক্ত | এ বিষয্ছে কলের জানা দরকার যে, আইনে নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ- 
সীমার অতিরিক্ত কোন খালি জমির হস্তান্তর সর্বত্র বাতিল গণ্য হবে। 
আইনে নির্দিষ্ট সর্বোচ্চসীমার অনতিরিক্ত কোন খালি জমিও যদি হস্তান্তর 
করতে হয়, সেক্ষেত্রে নির্ধারিত আধিকারিকের উপর লিখিত বিজ্ঞপ্তি জারি 
ন! করে হস্তান্তর কর! যাবে না। আবার, বাড়ি সমেত জমি এ আবধিকারি- 
কের লিখিভ অনুমতি, ছাড়া হস্তান্তর করা হাবে না। জনসাধারণের 
অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, কলকাতা ও আসদানসোল শহর-সঙ্গন্ধ 
এলাকার অন্তর্গত এবং দ্বর্গাপুরের খালি জযি/বাড়ি সমেত জযি হস্তান্তর 
দলিল সম্পাদনের পূর্বে এসব হস্তান্তরের আইনগত শ্ুদ্ধাতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ 
হয়ে নেবেন। নইলে-_বেআইনী ও অসাধু হস্তান্তরের শিকার হওয়ার |. 
সম্ভাবনা থেকে যাবে! সুতরাং ক্রেতারা সাবধান । . | 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচরিত 





মুখ্যমন্ত্রীর বন্তাত্রাণ তহবিলে 
মুক্তহস্তে দান করুন 


আই সি এ ৮৫৯৯/৭৮ 








॥ আট ৷ 
_.._ আসানমোল আসানসোল সংবাদ, 


! মঁইকুম| হাসপাতালে জঘন্য অরস্থা 


র্‌ 

প্রশাদনহীন আসানসোল মহ- 
কমা হাসপাতালে কর্তব্যরত ভাক্তার- 
দের প্রতিকারহীন  গুঁদাসীন্তে 
চিকিৎসাধীন অন্থস্থ মাহ্ষের কাছে 
' মহকুযা হাসপাতাল আজ বিভীষিকা! 
হয়ে উঠেছে । কর্তব্যে অবহেলার 
অভিযোগে , মৃত্যুর সংখ্যা 
ক্রমবর্ধমান । শহরাঞ্চল বা সন্নিহিত 
গ্রামগুলির অশিক্ষিত গরীব মানুষের 
থেকে অর্থের বিনিময়ে রোগী ভতি 
থেকে শুরু করে পোস্ট যর্টেষ পর্যন্ত 
চলে অর্থ আদায়ের নিলন্জ প্রয়াস 
অথচ সরকারী অর্থে প্রতিপালিত হন 
জনৈক “ভিখারিণী” £ষিনি নিশ্চিন্তে 
ঘর বেঁধেছেন প্রবেশছারে এবং বন্ধ 


সংখ্যক কুকুর, আদর করে যাদের. 


. নাম রাখ! হয়েছে বিভিন্ন । এরাই 
ভাগ বসায় রোগীদের বরাদ্দ খান্তে। 
অচিস্তানীয় নয় নাইট ভিউটিতে 
ডাক্তার না থাকা। অকল্পনীয় নয় 
মশারীর তলায় গভীর নিন্রারত 
'াক্তারবাবুধ সুখনিদ্রায় রোগীর 
প্রয়োজনে ব্যাঘাত ঘটানোর “অমার্জ- 
নীয় অপরাধে” রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ 
করে অপরাধীকে ভত্সন। ।-ফ্লোরেন্স 
নাইটিঙ্জলের সেবার ধর্মে উৎসর্ঠকৃত 
বহু প্রাণকেই চটুল হান্ন্ষে মগ্ন 
থাকতে দেখ! 'ষায় অথচ চিকিৎসা- 
ধীন রোগী সম্পর্কে কোন কথা বলতে 
“গেলেই নাকি আচরণ হয় পৃথক বলে 
অতিষোগ উঠেছে ।' 
আইদোলেশন ওয়ার্ড 
আসানসোলের স্তায় ঘনবসতি- 
পূর্ণ শিল্পাঞ্চলে কলেরা, টিটেনাস, 
গ্যাসট্রে। 
রোগীর সংখ্য! নিতান্ত কম নয়। 
অথচ মহকুমা হাসপাতালে আই- 
মোলেশন ওয়ার্ডে বেডের সংখ্য! মাত্র 
ছয়। টিটেনাসেন্ন চিকিৎস! কর! 
হয় যে ওয়ার্ডে তার অবস্থা দেখলে 
শিহরিত হতে হয়। ছটি সীটের 
কোনটিতেই মানুষ থাকতে পারে 
না। রোগীব পায়খানা, প্রস্রাবে 
বিছান। সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। 
* ফিনাইল. নেই, ডেটল নেই, নেই 
সামা অক্সিজেন ষদিও শৃন্ত সিলি- 
গারগুলি রাখ! হয়েছে সুধরে। 
J দুর্গন্ধের ফলে ওয়ার্ডে প্রবেশ কর) 
এক সমস্ত । ‘প্রয়োজনীয় ব্য? ন! 
থাকায় সরকার সমালোচিত কারণ 
রোগীর আত্মীয়দের বোঝানো! হয় 
স্রকার এগুলি পাঠান না সময় 
মত। 


টু জাধা ওয়ার্ড 


এপ ক ম্যাগ করত আয় থাকায় 


এনটেরাইটিসে আক্রান্ত 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
মাটিতে আশ্রয় নেওয়া কোন আশ্চর্য 


ঘটন! নয়, আশ্চর্য নয় লাইফ সেভিং: 


উষধ চড়াদামে জোগাড় করতে 
রোগীর আত্মীয়দের বিভিন্ন কেমিষ্ট- 
শপে ধর্ণা দেওয়া । বরাদ্দ খাত্যের 
অনেকটাই রোগীদের ভাগে মেলে 
না বলেও অভিযোগ । পায়খানা বা 
প্রশ্াবাগারগুলির পরিক্ষার কালে- 
ভদ্রেই হয়। দীর্ঘদিন ধরেই চলছে 
এই অব্যবস্থা। প্রশাসনিক কর্তা- 
রূপে ৰে ডাক্তার অধিষ্ঠান ' করছেন 
সব অভিৰোগে তার এক উত্তর 


‘আমি কি করুম।’ তিনি শুধু, 
নীরব দর্শক । 
- ডাক্তারদের ভুমিক! 
শুধুমাত্র রোগী ধরার “ফাদ? 


হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে দরকারী হাস- 
পাতাল এক শ্রেণীর . ভাক্তায়দের 
দ্বারা। হাসপাতাল থেকে রোগীকে 
কোনমতে চেম্বারে এনে ফেলছে 
পারলেই ডাক্তাররা খুশি । “যোল- 
বন্রিশের » ফেলে রোগীকে 


' সেবা ও চিকিৎসা এই ছুটি 'শব্দ 


সর্বস্বান্ত করতে অবশ্য বেশি সময়ের 
প্রয়োজন হয় না। আদানসোলের 


তাক্তারদের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের 


চক্র গড়ে উঠেছে । চক্রের মধ্যে 
রেভিওলজিই্ প্যাখোল্জিষ্ট, সার্জেন, 
জেনারেল ফিজিসিয়ান ও বিভিন্ন 


বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন । ফলে একবার 


চক্রের মধ্যে পড়লে রেহাই পাওয়া 
খুবই মুস্কিল । “অমুককে দেখান, 
অমুককে দিয়ে "এট! পরীক্ষণ করিয়ে 
নিন, 'তমুককে দেখান এই করে করে 
শুধু ফিস দিতেই বছ টাকা চলে 
গেল*-জনৈক রোগীর অভিজ্ঞত]। 
প্র্যাকটিস একটু জমিয়ে ফেললেই 
সরকারকে বৃন্ধানুষ্ঠ দেখান 
ভাক্তাররা। সময়মত অফিসে 
আমাতে 'দুরে থাক বদলি করলেই 
চাকরী ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেন। 
এছাড়া রয়েছে ডাক্তারদের শব্গ 
ব্যাঙের ছাতার মত নাসিং হোম । 


আসানসোলের ডাক্তারদের অভিধান 


fa 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ওরা! নভেম্বর, ১৯৭৮ 


থেকে অস্তহ্থিত হয়েছে এবং এগুলির 
স্থান দ্বধল করেছে অর্থ ও প্রতিপত্তি 
বলে ছুটি শব্দ। রোগীদের রক্তচুষে 


ধনজেদের এহ্বর্ষের পাহাড় গড়েছেন" 


ভাক্কাররা। অথচ কর্তব্যে অব- 
হেলা, ওষ্জাসীন্ক নিত্যনৈমিত্তিক 
ঘটন!। জরুরী অবস্থার অতিবড় 


সমর্থক ভাক্তারাঁও নিজেদের গাফি- 
“লতির জন্য লজ্জিত নন। রাত 


আটটার পর আমানসোলে ডাক্তার 
পাওয়া যায় না--এ এক বিচিত্র 
অভিজ্ঞতা আসানসোলের মাহষের | 
আই, এম, এর ভূমিক! । 
ডাক্তারদের আচরণ, উচ্চহারে 
ফিজ এবং অবহেলায় বীত্শ্রদ্ধ মানু- 


যের ক্রোধের অভিব্যক্তি কোথাও 


কোথাও ঘটেছে ভাক্তার নিগ্রহের 
মধ্য: দ্রিয়ে। এ ঘটনা নিশ্চয়ই 
নিন্দনীয় । আক্রান্ত ডাক্তার শরণাপন্ন 
হন ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল আ্যাসো- 
শিয়েশনের এবং একমাত্র সে ক্ষেত্রেই 
পরিচালিত হয় আই, এম, এর 


ভূমিকা ত্রাণকর্তা ক্ূপে এবং সংগ-. 


ঠনের আক্রমণের লক্ষ্যবস্ত হয সাংবা- 
দিকরা এবং সংবাদপত্র তার সভ্য- 
দেয় কর্তব্যচ্যুতির ঘটনার প্রকাশ 


. মাধ্যম বলে। এছাড়া আই, এম, 


এ ডাক্তারদের ভুরি ভোজের উৎ- 


কৃষ্ট কেন্দ্রছাড়া কিছুই নয় । 

ভাবতে লঙ্কা ‘লাগে, আমান- 
সোল শিল্পাঞ্চলের সঙ্গিহিত গ্রাম- 
গুলির মান্য যখন বঙ্তাকবলিত, 

চিকিৎসা যেখানে ' অপরিহার্য, সর 

কারী আবেদন সত্বেও কোন মেভি- 
ক্যাল টিম গঠন, করতে আই, এম, 
এর আসানসোল শাখা ব্যর্থ হয়েছে 
ষদিও বিভিন্ন রাজ্যগুলি থেকে মেডি- 
ব্যাস টিম এই রাজ্যে এসেছে। 
আই, এম, এর সঢদস্তদের বেশির 
ভাগই নাকি প্রাইভেট প্র্যাকটিম 
করেন, তাই তাদের আর্থিক ক্ষতির 
কথা চিন্তা করলে মেডিক্যাল টিম. 

গঠন প্রকৃতই অসম্ভব আর সরকারী 

ডাক্তাররা তো অরকারের অধীনে 
তাই তাদের নিয়ে মেডিক্যাল টিম 
গঠনটা সরকারের দায়িত্ব, আই, এম 
"এর নয়। এছটনার পর নামী” 
এক ইংরেজী দৈনিকে যেদিন বন্থার্ড- 
দের পাশে দ্রাড়াবার আবেদন 

প্রচারিত হয়েছিলো আই, এম, এর 
পক্ষ থেকে সেদিন আসানসোল 
শাখার বাৰিক সভায়ও বস্তার কথা 
উচ্চারিত হয়নি একবারও বয়ং 
ভুরি ভোজের বিশাল অনুষ্ঠানে অংশ- 
গ্রহণ করতেই ব্স্তছিলেন সমাত্র- * 


- সেবায় উতৎ্সগর্ণুকত প্রাণগুলি। 


ষ্টেট ব্যাঞ্কের অবাবস্থায় জনসাধারণ নাজেহাল : 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


প্রমাশনিক অব্যবস্থা, গ্রাহকবর্গের 


হয়রাণি, একশ্রেণীর কর্মচারীর আচ- 
রূণ- সব মিলিয়ে এক চরম অরাঁজ- 
কতার শিকার স্টেট ব্যাঙ্কের আসান- 
সোল ব্রাঞ্চ । এই অবর্ণনীয় বিশৃষ্ব- 
লার ফল ভোগ করছে শুধু আসান- 
সোলের মানুষ তাই নয়, বিস্তীর্ণ 
শিল্পাঞ্চলের অসংখ্য মানুষ সরকারী 
এবং বেসরকারী কাঁজে যাদের হারস্থ 
হতে হয় স্টেট ব্যাঙ্কে, ধর্ণা দিতে হয় 
কর্মচারীদের কাছে প্রতিনিয়ত । 
অভিষ বৃদ্ধ পেন্দনতোগীর | রাষ্ট্রায়ত্ত 


ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাও রেহাই পান না 


অব্যবস্থার হাত থেকে। সরকারী 
ব্যাঙ্কের টাকা স্টেট ব্যাঙ্কে জমা 
দিতে অসীম ধৈর্যের পরিচয় দ্বিতে 


হয় অন্তান্য ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের । 


বিস্ময় লাগে, এরা একসঙ্গে একই 
দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন করেন, 
প্রতিবাদ করেন কর্তৃপক্ষের, 'অগণ- 
তান্ত্রিক কাজের” কিন্তু সহমমিতার 
সামান্য পরিচরও'মেলেন! আচরণের 
মাধ্যমে ! গ্রাহকবর্গের প্রতি চূড়াস্ত 
উপেক্ষার মনোভাবের ফলে কর্মচারী- 
দের প্রতি সাধারণ মানুষের বিরূপ 


ধারণার সৃষ্টি হওয়ার নহ্বীরও বিরল 


নয়। কর্তৃপক্ষের খে গাফিলতি ও 
অনিচ্ছায় ফলে গ্রাহকবর্গকে বন্ু- 


কেই হট 'সার্তিষ” দেওয়া সম্ভব 


হয়না, কর্মচারীদের পক্ষ থেকে বা 
ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সেই প্রশাস- 
নিক অব্যবস্থাকে মানুষের সামনে 
তুলে ধরার কোন প্রয়াস নেই । ফলে 
সকল দোষ ক্রটির জন্য দ্বায়ী কর! 
হয় কর্মচারীদের ৷ 

অপরদিকে যেখানে প্রতিটি 
সংগঠিত শিল্পে (ঠিকে প্রথায় কাজ, 
বাতিলের দাবীতে শ্রমিক কর্মচারীর" 
মুখর, সেখানে স্টেট ব্যাঙ্কের আসান- 
সোল ব্রাঞ্চের প্রাক অধিকাংশ কর্মচারী 
স্বেচ্ছায় ঠিকের ভিত্তিতে কাজ করে 
চলেছেন। ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টের 


“কর্মচারীরা দিনে ছয় বাণ্ডিল অর্থাৎ 


ষাট প্যাকেট নোট গুনতে অভ্যন্ত। 
এটাই তাদের ‘ডেজ্র ওয়ার্ক । প্রকৃত 
পক্ষে নিতান্তই অমোগ্য কর্মচারীর 


পক্ষে ষাট প্যাকেট গুনতে সময় লাগে 


দুস্ণ্টা। তাই “তেজ ওয়ার্ক’ হয়ে 
গেলেই শুরু হয় বেল] বারোটা থেকে 
ওভার টাইমের কথ বার্তা! ক্যাশ 
কাউন্টারে যার! ‘ছিট’ নিয়ে বসেন 


তাদের পৌনে তিনটেয় ছুটি শুধু ছুটি 


নয়, «এই মধ্যে হয়ত অনেকের দু 
ঘণ্টা ওভারটাইম হয়ে গেছে। 
আাকাউন্টসে প্রায় দেখা যায় 


নির্দিষ্ট ব্যক্তি কাউন্টার ছেড়ে উধাও। এ্র্পাশাপাশি অরশ্ত আর একটা আন্দোলনের অগ্রগতি অসন্তব। 


সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে অভিযোগ 
করলেও কোন ফল পাওয়া ধায়না। 


অথচ সংশ্লিষ্ট কর্মচায়ীটি বেল] এগা- 


রোট!-থেকেই দোতলার ক্যাটিনে 
জমিয়ে আড্ডা মারছেন। আর 
বিভিন্ন গ্রাহকের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবহার 
সে তো আছেই। 


বিস্ময় লাগে, দিনের পর দ্বিন- 
ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন কর্ম-' 


চারী ব্যাঙ্কের গ্রাহক ভনৈক .‘অরণ্য- 
দেবকে নিয়ে প্রকাশ্যে জুয়া খেলেন । 
এ ঘটন] শ্বয়ং ব্রাঞ্চ ম্যান্নেজ্জারও 
জানেন। ক্লিয়ারিংয়ের কাজ শেষ 
হলে ক্লিয়ারিংয়ের জন্ত' নির্দিষ্ট 'ঘরে 
বসে স্টেট ব্যাঙ্কের কমর্শদের একদিকে 


তাস অন্থদিকে দাবার আড্ডা বসে 
বেলা! একটার পর। হেড ক্যাশি- টি 


স্নারের খ্যাতি আছে দাবাক হিসাবে । 


অভাবে প্রায়ই একটু অভ্যেস করে 


"নেন অফিসের মধোই যখন নিস্তব্ধতা] 


নেষে আসে ক্যাশ বিল্ডিংয়ে । এই 
নিস্তন্ধতার কারণ ক্যাশে ধারা কাজ 


' করেন তাদের অধিকাংশই অ্যাকা- 


উপ্টসের বন্ধুদের সঙ্গে যাত্রী হন 


-বান-মিনিবাস, শেয়ার ট্যান্সির 


বেলা তিনটের মধ্যেই । 


দিকণড আছে। বিশৃত্খলার মধ্যেও 
জনৈক ম্যাসেধার ‘বাহাদুর’ দশটা! 
থেকে হুটো সবাইকে জল পান করিয়ে 
চলেছেন ক্লান্তিহীন ভাবে । আছেন 
চীফ ক্যাশিয়ার। নীরবে কাজ 
করে চলায় তার অত্যেপ। বেশ 
কেকজন ডেপুটি ক্যাশিয়ারের 
প্রয়োজন আছে মান্ষের সঙ্গে 
ব্যবৃহারট! চীফ ক্যাশিয়ারের কাছে 
শিক্ষা করার । আছেন ব্রাঞ্চ্যানেজার * 
ফাশওপ্ড। অভিযোগ শুনতে নারাজ... 
নন তবে সবসময়েই বলেন “আমার 
কাছে আসার দূরকার নেই । এই 
ভাবেই চলেছে স্টেট ব্যাঙ্কের 
দৈনন্দিন কাজকর্ম 







অন্ধাবন করার প্রয়োজন আছে যে 
শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনের 
শোত থেকে বিচ্ছিন্ন কোন আন্দোলন 
ব্যাক্ককর্মচারীঘের নয়। তাই সাধারণ 
যাহুষকে বিক্রপ করে ব্যাঙ্ককচারী 


২. 


) 


ন্ট 
_. দর্পণ ॥ ক্রক্রবার, ওর! নভেম্বর, ১৯৭৮ 


মাহ অপেরার আদ্যাশক্তি মহামায়া 
-স্মার বন্দ্যোপাধ্যায় 


ক 


সম্প্রতি তপন বিয়েটারে মোহন 
অপেরা প্রযোজ্রিত ‘আদ্যাশক্তি মহা- 
মায়া’ পালাভিনয়ের পূর্বে দলের 
সর্বাধিনায়ক মোহন চট্টোপাধ্যায় 
বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে একহাজার 
. এক টাকার একটি চেক উত্তযফুমারের 
হাতে দিলেন। উত্তমকুযার শিল্পী 
সংসদ-এর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্য- 
বাদ জানিয়ে চেকটি গ্রহণ কর- 
লেন। এই অনুষ্ঠানের পরে 
আনন্দময় রচিত ‘আদ্যাশক্তি মহা- 
মায়া পালাটি পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে 
অভিনীত হয়। 


হাওড় জেলায় 

এ («ম পৃষ্ঠার পর) 

" ধিপন মান্থধঘের কাজে এগিয়ে এসে- 
ছেন। তবে একট] কথা হুল, অনেক 
ক্ষেত্রেই সরকারী কমর তাদের 
দ্বায়িত্ব পালন করেন নি। মুখ্যমন্ত্রীর 
কাতর আবেদন সত্বেও অনেকে 
তেমন সাড়া দেন নি। বন্তাক্রি্ 
মানুষকে বিভিন্ন তথা দিয়ে ওয়াকি- 
বহাল* করার ব্যাপারে জন- 

“সংযোগ দপ্তরের তূর্মিকা এককথায় 
জঘন্য । বন্যাছ্র্গত ম্বাঙ্গষদের কাছে 
ও জেলার সাধারণ বাসিন্দাদের 
কাছে জেলার বিপজ্জনক পরিস্থিতির 
কথা সঠিকভাবে তুলে ধরতে এই 
দ্বধরটির ব্যর্থতা নিয়ে অনেকেই সমা- 


লোচনায় মুখর | 
এখন বন্াছুর্গভ অন্তান্য জেলার 


মতে হাওড়া জেলাতেও চাই শোর 
কমে পুনর্গঠনের কাঙ্জ। ভেঙে 
যাওয়! ক্কুলবাড়ী নির্মাণ কর, ছুর্গত- 
“ দের মধ্যে পলিথিন শীট, কেরোসিন 
তেল সরবরাহ করা, ঘর তৈরীর 
ব্যাপারে সাহাষ্যদান বিষয়গুলিকে 
" অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার । বন্যা 
. কবলিত ছাত্রছাত্রীদের ফি মকুব, 
চাষীদের চাষের জন্য বলঘ, বীজ, 
সার. প্রভৃতি সরবরাহ করাও আগু 
প্রয়োদন। ফুলচাষী, পানবরোজ, 
আমযনধানের চাষীদের এখনই উপ- 
যুক্ত সাহাধ্য প্রদান করাও দরকার | 
" বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার 
দলায় আপকাছের জন্য চাই আরও 
নয় সাধন। স্বাস্থ, পূর্ত ও 
স্যপ্তরগুলি মিলে মিশে কান্ধ 
রলে পুনর্গঠনের কান আন্নও 
তরান্বিত হতে পারে। এর সংগে 
বেসরকারী পর্যায়ে ত্রাণকাজও অব্যা- 
ত থাকা প্রয়োজন । জেলার ক্ষয়- 
ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫* কোটি 
টাকা | এর জন্য চাই সর্বস্তরে সার্বিক 
[স। আর এর সার্থক বূপায়ণের 
ওপরই নিভয় করছে সন্ধ্যা বেরা, ঘর্ণ 
আামন্তদের নতুন করে বেঁচে ওঠার 
পুত ওকতর প্রশ্নটি । 











পৌরাণিক পালার সেই এতিহ্য- 
মণ্ডিত ঢণ্ড ও মেজাজ ষদি অস্কুধ 
থাকে, তবে আজও যে তার আকর্ষণ 
ক্ষু্ হবার নয়, মোহন অপেরা গোষ্ঠী 
তারই এক উজ্জল নিদর্শন রাখলেন 
‘আদ্যাশক্তি মহামায়া" পালাটির 
অভিনয়ের যধ্য দিয়ে । মহিষাস্থর 
মর্দিনী মহামায়ার পুজা মর্ভলোকে 
প্রচলন কল্পে মেধস মুনির উদ্দাম ও 
রাজা স্থরথের সাহায্যে সেই মহা- 
পূজার উদ্বোধন_এই পৌরাণিক 
আখ্যান অবলম্বনে খ্যাতিমান পালা- 
কার আনন্দময় যথেষ্ট নৈপুণ্যের সঙ্গে 
পলাটি রচনা করেছেন। মূলতঃ 
পালাটিতে সুরথের নাটকীয় জীবন 
বৃত্তান্ত অগ্রাধিকার পেয়েছে, সংগে 
রয়েছে দেবী মহামায়ার লীলা 
মাহাম্স্য। স্থরথের পিতা রাজ! 
স্ববলের হত্যা, দেঁবলের চক্রাস্ত, 


আইজাক সিঙ্গার 
(যম পৃষ্ঠার পর) 
ভার মধ্যে রয়েছে তীব্র ইন্জিয়াম্‌তুতি 
ও আবেগ। স্ইডিশ একাডেমীর 
নিদর্শন-পত্রে সিঙ্গারের এই বৈশিষ্ট্যেরই 
উল্লেখ করা হযেছে ; বলা হয়েছে - 
“সিঙ্গারকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার 
দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে, তার 
সাহিত্যে তিনি যাহুষের জীবনধারার 
বিশ্বঙ্রনীন রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন 
তার আবেগ প্রধান অনন্য রচন] 
কৌশলের সাহাযষো, আর তার রচনা 
শৈলীর যূল প্রোথিত হয়েছে পোলা 
দেশ ও সেখানকার ইহুদী .জাতির 
সাংস্কৃতিক এতিহের মণ্যে |” 
- আমেরিকায় বসবাস করার পরও 
তার অধিকাংশ রচনাই “ইদ্দিশ' 
ভাষায় রচিত হয়েছে৷ ইদানীং 
কালে তার লেখ! ইংরাজী অনুবাদ 
“নিউ ইয়র্কার”, “ছাপার্স কমেণ্টারী’ 
প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে৷ 
সিঙ্গারের রচনার পটতৃমি প্রাচীন 
পোল্যাণ্ড হলেও তার লেখায় বৈচিত্র্য 
আহে। মৃত একটি জগতকে তিনি 
কল্পনায় বাচিয়ে তুলেছেন । মহা 
কাব্যেন্ন বীরত্বপূর্ণ কাহিনী বা ঠগ, 
জুয়াচোর, ভবঘুরের জীবন ভিত্তিক 
উপন্যাস যেমন তিনি লিখেছেন, 
তেমনি ছোটখাটো বিরোধ-সংঘর্ষ ও 
ক্ষণস্থায়ী কোনও কাহিনী নিয়েও 
অস্তরঙ্গ স্পর্শে তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন | 
নারী পুরুষের যৌন সম্পর্ক, ইছঘ্বী 
এতিহা, অতি প্রাকৃত রহ্স্তময়তার 
প্রতি দিঙ্গারের আকর্ষণ বেশী। 
সম্প্রতি সিঙ্গারের দু'খানি উপ- 
স্থাসের নাটারূপ দেওয়া হয়েছে এবং 
তার Magician of Lublin বইটি 
ছায়াচিত্রে রপাস্তরিত করা হচ্ছে। 


বালক স্থরথকে হত্যার যড়বস্ত্র, মহা- 
মায়ার মায়ার স্থরথের জীবন যক্ষা, 
াওতাল পর্দারের কুটিয়ে স্থরথের 
জীবন যাপন, দেবলপুত্র মহাবলের 
লালসা কামনা, * রাজা স্বরতান- 
কন্যার সঙ্গে স্থুরথের প্রণয়লীল1- 
ইত্যাদি নাটকীয় ঘটন। পালাটিকে 
জমজমাট করে রেখেছে সন্দেহ নেই। 
কিন্ত সেই সংগে দৃশ্ঠগুলিতে বাস্তব 
চেতনার বাঞ্ছিত প্রকাশটুকু থাকলে 
পালাটি আরও কত না চমৎকার 
যুকিগ্রাহ হয়ে উঠত । মহাষায়ার 
লীল! খেলায় যুক্তি আরোপের চেষ্টা 
চলে ন! স্বীকার করি, কিন্ত যেখানে 
লৌকিক লীলা, সেখানে তা চলবে 
নাকেন? রাজভ্রাতা দেবলের 
চক্রান্তে রাজ! সুবলকে তাঁরই দেহ- 
রক্ষী এরাবত প্রকাশ্তে ছুরিকাঘাত 
করল এবং সামনে বাজার অস্তরঙগ বন্ধু 
স্থরতানরাজ্জ উপস্থিত থেকেও বন্ধুকে 
হত্যা কে করল বুঝতে পারদ না 
এমন আজব ঘটনা চোখের সামনে 


চিকমাগালুরে 
( ১ম পৃষ্ঠার পর) 


এদ্বিকে জগজীবল রাম নির্বাচনী 
অভিধানে এলে জনগণকে বলেছেন, 
আপনারা কি একজন যিথধ্যেবাদীকে 
আপনাদের প্রতিনিধি করবেন ? 

রাজ্যের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধীর প্রচার দঙ্গী হয়েছেন । 
তারা ভাদের নেত্রীর প্ররোচনায় নানা 
রকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেড়াচ্ছেন 
ভোটারদের এটা জেনেই ঘে, প্রতি 
শ্রুতির এক দ্রশমাংশও পালন কর! 
যাবে না। 

জনতা পার্টির পক্ষে স্থানীয় 


" শিল্পীরা একটা! ভ্রাম্যমান নাটুকে দূ 


গড়ে প্রচারে যোগ দিয়েছেন । এই 
শিল্পীরা গ্রাম প্রামাস্তর ঘুরে জরুরী 
অবস্থার ভম্াবহুতার ওপর নাটক কর- 
ছেন। এগুলে! দেখতে লোবের-বেশ 
ভিড়ও হচ্ছে। অনেকে প্রভাবিভও 


হচ্ছেন । ৃ 
শহর অধলে ভোটারর1 অনেকেই 


না ঘটালেই তো চলতো । তবে জনতা পার্টির প্রার্থী বীরেন্র পাতিলের 
অন্যত্র নির্দেশনায় মোহন চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি তাছের সমর্থনের কথ! প্রকাশ্যেই 


কৃতিত্ব অস্বীকার করার নয়। 


বলেছেন। বেশ কিছু মহিল। কর্মী 


অভিনয়ে প্রতিটি শিল্পীই তাদের জনতা পার্টির হয়ে প্রচারে নেমেছেন। 


আস্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন । 
বিশেষ করে স্থরথের ভূমিকায় মোছন 
চট্টোপাধ্যায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
তবে চরিত্রোচিভ গাভীর্য আরোপে 
তার সচেষ্ট হওয়া বাঁুনীয় বলে মনে 
করি। মিতা চট্টোপাধ্যায়ের “মহা 


মায়া’ প্রশংসনীয় । ধনগয়ের ভট্টা- 
চার্ষের স্ুরস্থষ্টি সার্থক । 


এম ইউ সি 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 
থেকে নেওয়া হয়েছে । আমি ঘত- 
দূর জানি *অন্তচোখে* পত্রিকাটি এস 
ইউ দির। আমি তখন তাদের 
বললাম যে খবরটায় বোধহয় গোঁল- 
মাল আছে। কারণ কোন দ্ব য়িত্ব- 
শীল জন প্রতিনিধি কখনে। এরকম 
উক্তি করতে পারেন না। এতে 
জনগণ বিভ্রান্ত হচ্ছে। তাছাড়া 
পেপার ক্লিপিংদের সঙ্গে কাগজের 
নাম লেখা নেই কেন? আর মঙ্রার 
কথ! এটা *অহ্য চোখের”ও সংবাদ 
সেখানে “প্রকাশিত সংবাদের 


নয়! 

বিবরণ বলে লেখা আছে। 
কুরুক্ষেত্র 
(৬ পৃষ্ঠার পর ) 


চাতুবৰ্ণের ছুত্মার্গ পাণ্ডব ও 
দ্রৌপদীর সহবাসের ক্ষেত্রে কোনো 
বাধাই হ’ল না। কেন' না তারা 


"যে সকলেই দেবকার্ধ সাধনের জ্রন্ত 


দেবহত্তে ক্রীড়নক। ওদিকে ব্রত- 
চারী কর্ণ'নীচু জাত না হয়েও কেবল 
মাত্র স্থতপুত্রক্ূপে কত না! লাঞ্ছনা 
ও ব্যঙ্গ বিদ্রপে বিদ্ধ হলেন সারাটা 
জীবন! (চলবে ) 


তারা বাড়ী বাড়ী ঘুরে মহিলা 
ভোটারদের বোঝাচ্ছেন! অনেকেই 
ওদের কথা আগ্রহ নিয়ে শুনছেন। 

জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ যেখানেই যাচ্ছেন 
সাধারণ মাহযের কাছ থেকে নির্বা- 
চনী তহবিলে দান সংগ্রহ করছেন। 
অনেকেই খুশি হয়ে ফার্ণাণ্ডে্রের 
বালতিতে টাক! পয়না দিতে 
যাচ্ছেন। জনৈক জনতা কর্মী বললেন, 
এই ভাবেই আআময়া স্থানীয় খরচ 
অনেকটা তুলে নিচ্ছি। 

ওদিকে শ্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী তার 


জীবনের শেষ লড়াই লড়ার জন্ত, 


সরীয়া হয়ে উঠেছেন । গ্রামকে গ্রাম 
তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছে । কোথাও 
কোথাও তিনি অভিনন্দন পাচ্ছেন। 
আবার কোথাও তাকে অপমানিত 
হয়ে ফিরে ঘেতে হচ্ছে। ইপির] 
অত্যন্ত দংঘষ নিষ্বে পরিস্থিতিকে 
মানিয়ে নিচ্ছেন । 

এ পর্বস্ত য অব€া ভাতে শহর ও 
আধা শহরে জনভা প্রার্থীর অবস্থ। 
ভাঙল । গ্রামাঞ্চলে মায় এখনও 
ইন্দিল্লার পক্ষে। 

প্রচারে উভয় পক্ষই এখন সমান 
সমান । তবে ত্বর্ণ পিং কংগ্রেসের 
বেশ কিছু নেতা কেন্ত্রীয় নেতৃত্বের 
নির্দেশ উপেক্ষা করে জনতা পার্টির 
প্রাধ্ণর পক্ষে প্রচারে নেয়েছেন। 
এতে জনতা পার্টির বেশ স্থবিধা 


হয়েছে । 
জনতা পার্টির অধিনায্ক অর্জ 


ফার্ণাণ্ডে্ দৃঢপ্রতিজ্ঞ চিকমাগালুরে 
ইন্দিরা রাজনৈতিক সমাধি তিনি 
রচনা! করবেন । 


fies tor 


চনয" 


ভারতীয় সমাজ 
(৩য় পৃষ্ঠার পর) 
পণ্যের বাজার, অন্তদিকে কৃষিজ _ 
কাচামাল ও শিল্পশ্রমি বঙ্গে হস্ত ' 
বধিত মন্ধুত্রী_এয় ফলে শিছে দূনা- 
ফার হারও কমেছে।  রিজার্তঁ 
ব্যাঙ্কের প্রকাশিত তথ্যের উপর | 
ভিত্তি করে অশোক মিহ (১৮) 
দেখিয়েছেন সরকারী ও বেমরকারী 
শিল্পগুলিতে প্রায় সবক্ষেত্ই মূনা- 
ফার হার কমে গ্রিয়েছে। আবহ 
শিল্পের সাধিক দুরবস্থা হধ্যেই হৃহৎ 
পুঁক্রিপতিরা ছোট পু'জিপতিঘেয় 
থেকে কিছুটা ভালো অব্ন্থাস্থ 
আছেন। মুনাফার হার কমায় দূর- 
কারী ও "বেসরকারী ল্স্থাগুর 
আত্যান্তর্নীণ সঞ্চয়ের উপর নির 
করে বিনিয়োগ করার ক্ষমতাও 
অনেক কমে গিয়েছে। এর হধ্যেও 
বৃহৎ পুণজিপতিরা রা খণদান 
নংস্থাগুলির কাছ থেকে ছোটদের 
তুলনায় বেশী জাএতল্য 


পাচ্ছেন (১৯) [| 
( আগামী সংখ্যায় স্যাঁপ্য) 


১৯) Asian Drama, Chapt. 
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লোড-শেডিংয়ের জন্য 

লোড-শেডিংয়ের দলত ঘপ্প্ 
প্রকাশ করার ব্যাপারে পড় আহ 
বিধা দেখা দিয়েছে। আগে এল, 
টানা তিন সাড়ে তিন ঘন্টা বিদ্যুৎ 
বন্ধ থাকত । এখন পাঁচ ছদ্ব ঘণ্টা 
এবং কোন কোন দিন দীর্ঘ বারে! 
চোদ্ব ঘট! বিদ্যুৎ লহব্হাহ বন্ধ 
থাকছে। এর ওপর আকাশ ধেণা- 
চন থাকার ফলে প্রেসের ঘর আহে! 
অন্ধকার! এই অবস্থা নিভান্ত 
বাধ্য হয়ে দর্পণের এই সংখ্যা দশ 
পৃষ্ঠায় প্রকাশ করতে হল । 


লাক উর 
শশা 
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ইনি কা'ছৰ 


| 


প্রধানমন্ত্রী ? 


( ১ম পৃষ্ঠার পর) 


He মাহুযে্র সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি? তিনি 


॥ তে] ৬০ কোটি মানুষের গ্রধানয্তিত্ব 
নিজ প্রচেষ্টায় - সা্গশী আকড়ে 
আদায় করেছেন | তাই বলি, তিনি 
কি দেখে থান্বেন আর কি বলে 
যাবেন*্তা তারও জানা, আমাদেরও 
জানা । যাই হোক, জনগণের সেবার 
কাজে জনত! মন্ত্রীদের মূরোদ কণ টুকু 
তা হতভাগ্য  দেশবান্গী আবার 
ভাবতে শুরু করেছে । 

কান টানতে মাথা আনে, এ 
স্বাভাবিক ব্যাপার ৷ মাঁশাটাকে বাদ 
দিয়ে কানটাকে আলাদাভাবে টাল] 
যায় না) আর কেটে-নেওয়া কান 
তাৎ্পর্ধহীন- সমাভচ্যুত মন্ত্রীদের 
মতই পর্যালোচনার বাইরে। 


মোরারজ্জীকে তাই আমরা! তার শিবাদু ত্রিপুরার পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির প্রসঙ্গটি. 


দর্শনের বিটলে “বিজ্ঞানের পটতৃমি- 
কায “বিচার করবে! নাঃ আবার, 
টাকাঁকড়ির ব্যাপারে এক নিষ্ঠাবান 
সদাচারী (অবশ্যই শ্রীমান কান্তির 
বিষয়টি আড়াল করে) মানদণ্ডেও 
বিচার করবো না| স্ৃতরাং কানের 
সঙ্গে মাথার মত মোরারজীর সে 
তার পেশাগত প্রসঙগটি এসে যায়, 
অর্থাৎ ভারভরাষ্ট্রেব প্রধানমন্ত্রীর 
ভূমিকায় উনি ষে সমন্ত কাজের 
দায়িহে বিযুক্ত থেকে “দেশসেবা, 
করেন । পূ্বস্থরীদের মতই ওনাকেও 
দেশী বিখেশী বৃহৎ পুঁজির দাবাখেলায় 


অন্ীবেশে সাজানো ছকেন্ সর্বত্র ' 


বিপুল বেগে পরিক্রমা করতে হয় - 
দেঈ-নিদেশী প্র হুতীকদের জন্য 
_/-ুমাফার খান ন্গাটতে, এই উপষে গী 
শস্য ব্যবস্থাকে মন্বুত কবে ধরে 
রাখতে, এবঈ প্রতোণিনে উপযুক্ত 
পরিমাণ রা? আদান কল্তে, এ 
ভাদত হৃমিশ শ্রম ও লক্প্ঘ গুলি অপ- 
যুন্যে লোপাট হুব'ন ব্যবঘ্ীপনা 
করতে এবং সর্বো রি, এ সমস্ত 
বহুমুথী “খেশনেবাঃকে জোতকাম 
চাঁলাবার জয় এক দানবী, অভি 
কেটিত কেত্রীয় শাবিতে চালু 
বাখডে ৷ ইনি এছেলে প্রধানমত্রী | 
অ” এব, বনি এসহিলেন, ভিনি 
জনসাপ-কণের কোন উপাতের প্রতীক 


নন, তিনি অগ্স্;শব প্রতীক । ভিনি 
শপ ব্যবস্থার সঙ্গে 


যে বাবশা!। শব ও 
রাক্ষপ্ুলি - অ‘ধকার 
(ক্ষমতণ), অর্ডলৈ ক 'টিকাস কিংবা 
জনগনের আশা আবাঁচ্কী, কর্যোলোগ 
ইত্যাদির সম্পর্ক এক অঘোনিত যুদ্ধের 
মতই টৈরীনুল্দ । এমন কি বন্তা- 
আ্রাণ ও সামামিক পুনর্বাসনের মত 
সাধ।রণ ব্যাপারগুলিও এ নির্মম 
ব্যবস্াওলির ধ্যবলে । তবু আমাদের 


কালের 


সাহাধা চাইতে হয়, কপালে জুটুক 
অ’র ন"-ই ভুটুক ছাই। 

তাভলে, পরিস্থিতির স্থায়ী সনা- 
ধানের জন্য আমাদের দ্রটিল, ব্যাপক- 
তম রাজনৈতিক প্রস্তুতির পথেই 
চজতে হব; তবে পরিস্থিতির স্তরে 
স্তরে যে সাময়িক সুমোগ গুলি আসবে 
তাঁর উৎপাদনগুলিকেও কাজে লাগা- 
নোর চেষ্টা করে যেতে হয়--অবস্যই 
আপেক্ষিক গুবত্বে-বিশেষতং যি 
এতে জনগণের রাজনৈতিক উদ্বযোগ- 


গুলিকে প্রপস্ততর ভূমিকায় সমবেত, 


কর] যায়, ব্যাপকতর ভিত্তিতে এদের 
শক্তিগুলিক্. সংগটিত করার পথ 
ধোলে। এক্ষেত্রে, বর্তমান কেন্দ্র- 
রাঙ্য সম্পর্কের প্রসঙ্গটি ও পশ্চিমবঙ্গ 


ব্যাপক জনসাধারণের নজরে_ পড়ে । 
কেন্দ্র-রাজ্য প্রসঙ্গে খানিকটা 


আলোচন! এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে 
মা। তথাকথিত রাজ্যগুলি বুটিশ 
তারতের প্রদ্বেশগুলির 'চাইতেও করুণ 
ভাবে ক্ষষতাহীন, অর্থনৈতিক দিক 
থেকে শোষিত এবং রাজনৈতিক দিক 
থেকে শাসিত। বৰে বিধান সভা 
আইন করতে পাবে সা এবং ঘে মস্তি 
সভা কেন্দ্রের শর্তাধীনে কাঙ্গ চালাতে 
বাধ্য, যাদের অর্থনীতি নয়াদিজীর 
খবরদারীতে বৈদেশিক শোষণের 
কুক্ষিগত ও এক খণাত্মক প্রবাহে 
দায়বদ্ধ তাদের সাংবিধানিক পরিচয় 
কিংব] ষ্টাটাস্‌ কি? আর সে জন- 
গণের গণতাত্রিক সার্বভৌমত্বই বা কি? 
এ বর্বর ব্যবস্থায় শাদকশ্রেদীয় “জাতীয় 
এক্য? নিয়াপদ হতে পারে, বি৫েখী 


একচেটিম। পুণাজগুজির দিত ভারতীয় 


বড়-পুতিনন যৌয শোষণক্রিয়া তামা 
ভাতে অবাধ গতিতে চজতে পারে, 
কি জাশীয় শুহিগুনি কেবলই 


আক্রান্ত, (যখনই পোবিত হয় না - 


কি? বিদেশী গভির নেতৃত্বে দেশী 
রড়পুজিও ভাদের ফ্ও্দের এ | 
প্রন্কতপক্ষে, নেহ্‌ক্কহীন 
নেছকুবাদের এ পরিস্থিতিতে 'যে 
‘ইন্দিয়াবা।’ যাখাডাড়। দিয়ে উঠে- 
হিল, “নত), মানায় এবার সে 
খোল শান্টে ভারতীয় সংবিধানেই 
সুখশধয্াঘ ডুববে আঁছে। 
ভাঞএভার শাখকশ্রেণী 'জনভা-টাইলঃ 
ও “ইঞ্জিন ষ্টাইল’ রসে উভয় 'ষ্টাইএ?- 
কেই বিকণ্প হিপাবে জিইয়ে রাখতে 
চাক-_কংগ্রেস ও জনডাপ “পার্থক্য’- 
টাও যূলতঃ এটুকু । যোঙ্দা কথা, 
তিশয় জটিল এক গা স্তর্জাতিক 
লুঠন ব্যবস্থায় শাদকশক্তির সামনে 
আর স্টোন ‘সমাধান? জানা নেই। 
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আর এ অতিকেন্দিক কেন্দ্র একটি 
আন্তর্জাতিক শোষপব্যবস্বার রাজদণ্ড 
প্রাণপণে ধারণ করে আছে । অতএব, 


" কেন্দ্রের কালোহাতকে দুর্বল করার 


চেষ্টা যতই দুর্বার হয়ে উঠবে, গণ- 
তন্বের ও গণএব্যের লড়াইও ততই 
এগিয়ে যাষে। ভারতীয় একা কোনও 


“বুর্জোয়া তত্ব-মঙ্তের ব্যাপার নয়। 


সঙ্গে সঙ্গে এটা মনে রাখা যেতে 
পারে ঘে, র্রাক্যগুলির হাতে 
অধিক ক্ষমতা বা কাজের অধিকারের 
জন্য পশ্চিমধাংল। সহ অন্যান্য কয়েকটি 
রাজা সরকারের বর্তমান কাগজে 
প্রচেষ্টা যতই সঙ্গত হউক না কেন 
তা বর্তমানে অন্তর্থন্যে ক্লান্ত, দুর্বল 
জনতা পার্টির উপর হয়ত কিছুটা 
লংগঠিত চাপ সৃষ্টি করতে পারে মাত্র, 
হয়ত বা অর্থ কমিশনের স্থপারিশেয় 
ভিত্তিতে রাজ্যগুলির কিছুটা আধিক 
সুরাহ] হবে, কিন্তু তার বেশী বিশেষ 
কিছু ‘অধিকার’ ত্যাগের ব্যাপারে 
ভবি ভোলবার নয়। 

দ্বিতীয়তঃ, পঞ্চায়েত প্রসঙ্গ । 
মোহনদাস করমটদ গান্ধীর কল্যাণে 
‘পঞ্চায়েৎ রাজ’ বলে যে ব্চনটি চালু 
হয়েছিল, সাম্প্রতিককালে তার পানে 
বেশ খানিকটা হাওয়া লেগেছে। 
পঞ্চায়ে সম্পর্কে শাসকশ্রেণীর ধারণ! 
অবশ্যই জনসাধারণ সম্পর্কে এদের 
দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন | শাসকশ্রেণী 
শ্রেণীগতন্তাবে জনসাধরাণকে নিতাস্তই 
মুনাফার উৎপাদনশক্তি, মুনাফার 
ঘোগানদার কিংবা রাজশ্বের যোগান- 
দার হিসাবে দেখে থাকে এবং এহেন 
দষ্টিতদ্রীর সঙ্গে সদ্গতি রেখে গান্ধী- 
বশিত ‘পঞ্চায়েং রাজ’ জনসাধারণের 
মধ্যে বড়মোর একট! নিয়তম মাত্রার 
কুঘক্ষমতা৷ ও অর্থনৈতিক-ধশাচ চালু 
করতে রাজী-'অবশ)ই শৌোষকশ্রে।- 
গুলি মূল ন্বার্থগুলিকে সুনিশ্চিত 
করভে। পক্ষান্তরে, জ্যেভিবাবুরা 
পক্ষাশেতের মাধামে গ্রামীণ জনপাধা- 
হন মধ্যে আত্মবিশ্বাস, সাহস ও 


শ্রীউোগ সধগলে আগ্রহী । দৃষ্টি 


ভপীর এ যাজনেতিত পার্থক্যের দরুণ 
কাদেমী স্বার্যচক্র গুণিতে যে আশঙ্ক 
দেখা দিয়েছে, বর্তমান বন্যাসষ্ট 
পরিস্থিতিতে ত্রাণ-পুনর্ব।সনের সরি- 
কসনাকে উপলক্ষ করে তা একটা 
সংগঠিত প্রতিক্রিসার-স্ষ্টি করেছে 
সংবাদপত্ৰ সহ বিভিন্ন দল-উপদলে 
বিভক্ত -হাখেনা সমদ্রে। বিধান- 
সভাম ঘাদের একমাত্র কাজ ‘ওয়াক্‌- 
অ উট’ করাঃ বন্তা-ত্রাণের ব্যাপায়ে 
তাদেরই একমাত্র কা “লবাজী'র 
অতিষোগ : প্রণয়ন । দলগতভাবে 
সংগঠিত কোনও ত্রাণ কাজে এরা 
সবাই প্রায় অঙ্থপস্থিত থাকায় এদের 
নীচের দ্রিকের কম ও সমর্থকদের 


সম্পাদক- হীরেন বসু 


একাংশ পর্যস্ত বামক্রন্টের কমদের 
সঙ্গে একত্রে আাঁণকার্ষে নেমে পড়েছে 
দলের নিদেশের তোয়াক্কা না 
করেই । সাংগঠনিক এ সঙ্কটের মুখে 
এদের আশঙ্কা, বামফ্রন্ট যদি পুনর্বাস- 
নেয় কার্জে জনসাধারণের মধ্যে 
সাংগঠনিক উদ্যোগ সঞ্চার করতে 
পারেন এবং কিছুটা৪ অর্থনৈতিক 
সাফল্য দেখাতে ' পারেন, তাহলে 
জোতদ্দার মহাজনদের গুভে-বালি। 
পায়ের ভল ফাকা হয়ে যাবার এ 
সময়েই মালিক-মহাজন-জোতদারদের 
এ দ্বলগুলি নবগঠিত পঞ্চায়েৎগুলিকে 
পঙ্গু করে দিয়ে “সর্বদলীয় কমিটা 
নামক এক অসঙ্গতিপূর্ণ, গণ-বিরোধী 
চক্র খাড়া করতে এক উৎকট জিগিরে 
ফেটে পড়ছে--ধদিও ইতিপূর্বে কোন 


বক্তার পর অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের 


ন্যুনতম চিস্তাটিও এদের ত্রিশ বৎসরের 
ইতিহাসে ছিল না। এ হুঠাৎ-উৎ- 

সাহের রহস্ত কি হতে পারে, যেখানে 

সবারই জানা যে পশ্চিমবজের সমস্ত 

গ্রাষ-পঞ্চায়েতে স্থানীয় প্রতিনিধি 

দেবার মুরোদ এদের মধ্যে কোন 

দ্বলেরই নেই। 


সুূরেশকুমার 

(১ম পৃষ্ঠার পর) 
কিন্ত স্বরেশের ভাগ্য খারাপ । 
বিশেষ করে ২১শে আগষ্ট "দিনটি । 
সুরেশ & দিন অন্তান্ত দিনের মতোই 
স্থৃযমাকে নিয়ে, ফুতি করে। 


সাঝপণ্হে নাকি বিভ্রাট। ছুটে! 


গাড়ী এসে স্থরেশের মালিডিস বি, 
আর, জি ৬৫১ নম্বরের গাড়ীটি ঘিরে 
ধরে। স্রেশের বক্তব্য এরপন্ন 
তাকে ১০/১১ জন লোক ধরে নিয়ে 
যায় একটা বাড়ীতে! সেখানে 
তাদের দুজনকেই প্রচণ্ড প্রহার করে 
“ভুবুত্বর]” আচৈহগ্য করে ফেলে। 
এরপরেই নাকি জোর কবে সুরেশকে 
স্ুম্মাকে উলন্দ করে কয়েকটি ছবি 
তোলা হয়। পরে তাদের যখন জ্ঞান 


ফিরে আসে তখন তারা হনৈক 


বান্ধির সাহায্যে কিছু দূৰ এসে 
দিল্লীতে পৌছুয় । আসার পথে একটি 
গরুর গাজীর সংগে সৃবেশের গাডী 
ধাক্কা লাগায়, যাঝপথেই নিঙ্গের 
গাড়ীটি ছেভে স্থরেশ অপর বাক্ষির 
সাহাধ্য নিয়ে বাডীর দ্োরগডায় 
আসে। স্বরেশ এরই মধ্যে কাশ্বী'রী 
গেট পুলিশ স্টেশনে একটি এফ, আই, 
আরও করে । সেই এফ, আই, আরে 
(নং ৪৩৯) এম পাল ও কে সি ত্যাগীর 
নামও করে। এবং দুঙ্রনের একজন 
কিষাণ সম্মেলন ও অপরজন যুব 
জনক্ষার কর্মকর্তা এবং চরণ ও বাজ" 
পেঙ্নীর বড ত্র | 

পুলিশ সারা দিলী তোলপাড় 
করে ফেলে স্থরেশ কথিত এ ছবি- 
কটির জন্য! কিন্তু ততক্ষণে এ ছবি 
প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজনারায়ণ সহ বহু 
প্রবীণ ও নবীন রাজনীতিক ও বড় 
বভ আমলার হাতে পৌছে গেছে। 
ছবিতে কি রয়েছে ? ছবিতে রয়েছে 
প্রতিরক্ষামত্রী জগজ্জীবনের স্থযোগ্য 






৫ 


( 
PRICE'60 Paise, 


এদের আশঙ্কাপ্তলিকেই বক্ষে - 
নিয়ে এবং এদেরই ‘অভিযোগ’-'খ 
গুলিকে চঞ্চুতে ধারণ কবে উড়ে 
এলেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী --গ্রামে 


গ্রামে পরগাছাদের দিয়ে 
ভাগ্যান্বেষীদের নিয়ে নতুন 
করে নল গড়তে, ছত্রতঙ্গ বান্ব- 


ঘুঘুদের নতুন নতুন গ্রাম্য ইউনিট 
গড়ে তুলতে, জমি চুরি, ধান শঠ সুদ 


কুড়ানো জোরদাত্র করতে, চাষীদের - 


বিভক্ত রাখতে, মুনাফা-শিকারীদের 
স্থায়ী ‘পুনর্বাসনের’ জন্য যালিকশ হী 
‘মাইন শৃহ্ঘলা'কে স্থনিডিত কবতে ৷ 

তবে “মজার? বাজারী 'সাংবাদ্বিক’- 
কুল ও তাদের সগোত্রর] প্রধানমন্্রীতু 
মধ্যে অতি উচ্চাঙ্গের কোনও দেশ- 
প্রেমিকের এক আবেগ-আপুত রূক্ধ- 
বাক্‌ অবস্থা খুঁজে পেয়ে থাকতে 
পারেন | তবে, “যি” সন্ধ্যা আসিছে এ 
মন্দ মস্থরে” তবু সন্ধ্যা আসছেই, আর - 
যদিও বহু কিছুই এবার চোখে দেখ? 
দিচ্ছে না তবু হে সাংবাদিক বিহন্- 
কুল, তোমরা এখনই “বন্ধ করে! ন! 
পাখা”_-আরে! কিছুটা কাল পুচ্ছ 
মেলে ডান! ঝাপটাও। 





লস্তান, বিহার রাজ্য বিধানসভার 


জনপ্রতিনিধি সথরেশকুমারের ঘৌন- 


বিরুতির এক ভয়াবহ দ্ূপ। আরও 
আশ্চর্যের বিষয়, সবকটি ছবিই তোল? 
হয়েছে অথবা অন্যভাবে বল] যায় ' 
ছবিকটির ঘটনাস্বস সব হলে। স-লদ 
সদস্যদের হোষ্টেল ওয়েস্টার্ন কোর্ট ৫৫ 
১২এ নত্বর ঘর। সংসদ সাশ্রচের' 
অন্য নির্ধারিত ঘবটি যেখানে স্বরে*- 
কুমারের অবাধ যাতায়াত চিজ, এব 
প্রায় দিনই যেখানে মিতা নত 
মেয়ের সর্বনাশে স্বরেশক্যার শৈশা 
চিক উল্লাসে ০তে উঠে তা বিহাহ 
থেকে নির্বাচিত রান্ডাসভার সদ+. 
জরে, কে, পি, এন, সিংয়ের ঘর। 
সরে কুমার কষমাকে তার পি, এ, 
করার দোভ ঘখিয়ে এই ১৯এ বিদ্ধ - 
ঘরে এনে তোলে । পরব পর্ধ'? 
নিজ কনার চেগেও (ছোট এই ফেটে 
টিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে সুরে" 
ব্যভিচারে মেতে ওঠে। কলেছে, 
পড়া ক্ষযাঁও যে এত বারে মিমে?যে 
ছিল তা নয়। টাকা পয়দার লো 
সে সুরেশের জালে ধর] পডে। 
সংসাঘের অভাব অনটনেয় অধোই 
সষমা মান্য । নিগমতোট খাটে 
কাঠ বিক্রী টাকায় তাঁর বড়লোক, 
হওয়ার সাধ যেটেনি। তাই প্রাডি- 
রক্ষামন্ত্রীর তনয়ের মাসিক ২৫০ 
টাকার তোড়টা। স্বযযা কিছুণ্ছে 
পারেনি। স্থরেশকে ক্ষ! প্রশ্ন 

1 স্বব্রেশ ও সত্যবতী কুল 
থেকে মাপ্রিভিন গাড়ীতে করে 
স্থযমাকে নানাস্বানে নিয়ে গি 
ফুতি করেছে। কিন্ত এতেও সুরে 
ক্ষান্ত হয়নি । 
স্থষযাকে টোপ 
লাগাতে শুরু করে। সম্ভবভ এর 
পরিণতি সাম্প্রতিক কালের £এ 
ঘটন]। 


দম্পাদক কর্তক মীপালা প্রেস, ১২৩/১, শাহ প্রফুলচন্ত্র রোড, কলিকাতা -৬ থেকে মুব্রিত এবং দৃর্পন কার্যালয় ৬১ মট জেন কলিকাতা-১৩ থেকে গ্রকাশিত। 


A 
চে 


মায় না। 


দুই কংগ্রেস একীকরণের চেষ্টা £ 
সুযোগ সন্ধানী সিদ্ধার্থ রায় ত৫পর 





একবিংশ বর্ষ ॥ ৪০শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১০ই নভেম্বর, '৭৮ ॥ ৬০ পয়সা! 


প্র load পার্টি ও সরকার 


নানারকম 


( রাজনৈতিক 


চিকমাগালুর উপ-নির্ব"চনে 
ইন্দিরা গান্ধীর জয়ের পরই জনত! 
পার্টির নেতাদের মধ্যে একট! থম- 
থমে ভাব দেখ! যাচ্ছে। মুখে না 
বললেও সবচেয়ে বেশী মুষড়ে পড়ে- 
ছেন' কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী জর্জ-ফার্ণাণ্ডেজ। 
জর্জ এই নির্বাচনে অপাধারণ পরিশ্রম 
করেছেন যা না দেখলে বিশ্বাস কর! 
২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি 
প্রায় ২০ ঘণ্টাই প্রচার কার্ষে 
নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন । 

এই নির্বাচন ছিল জর্জের কাছে 
একটা চ্যালেঞ্জ । জনতা পার্টির 
সংসদীয় দলের সভায় মোরারজী, 


দেশাই এই নির্বাচনের ব্যাপারে বেশী 


গুরুত্ব দিতে নিষেধ করেছিলেন বলে 
শোনা যায় । শ্রদেশাই ধরেই নিয়ে- 


ছিলেন, ইন্দিরা জিতবেন, তাই 


অযথা এই নির্বাচনকে গুরুত্ব দেওয়ার 
পক্ষপাতি তিনি ছিলেন না। জর্জ 


‘অপপ্রচারের 


পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা 


৯ নিয়ে বামফ্রন্ট লরকারের বিরুদ্ধে 


কংগ্রেস জনত] এবং আনন্দবাজার 
সহ বিভিন্ন মহল থেকে যে কুৎসা ও 


-৮ অপপ্রচার চালানের হচ্ছে,।সে বিষয়ে 


স্শিয়ারি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট 
কমিটির সভাপতি প্রমোদ দ্াশগ্ুথ 
গত ৬ই নভেম্বর শহীদ মিনার ময়- 
দানের এক সভায় বলেন, সাম্প্রতিক 
বন্তা! নিয়ে পশ্চিমবাংলায় বামক্রণ্ট 


“" সরকারের বিরুদ্ধে, জেহাদ ঘোষণ। 


করা হচ্ছে! ঘষে অপপ্রচার, কুৎ্দা, 
চক্রান্ত চলছে তার নেতৃত্ব করছে 


প্রতিক্রিয়া 


সংবাদদাত! ) 


চ্যালেঞ্জ/নিয়ে ব্ব-ইচ্ছায় নির্বাচনের 
সব দায়দায়িত্ব নিজের কাধে তুলে 
নেন। সে দায়িত্ব পালনে চেষ্টার 
তিনি কঙ্গুর করেননি! কিন্ত 
বিধি বাম। 

এদিকে চরণ সিং-এর বিশ্বস্ত অমু- 
গামী রাজনারায়ণ ' ইন্দিরার এই 
জয়ের জন্ত জনতা! পার্টির নেতৃবৃন্দের 
ওপরই দোষারোপ করেছেন । রাঁজ- 
নারায়ণের বক্তব্য কি সরকারে কি 


দলের নেতৃত্বে আসীন বাক্কিরাই _ 


ইন্দিরাকে রাজনৈতিক নির্বাসন থেকে 
ডেকে এনে পুনর্বাসন দিলেন । তার 
মতে তার গুরু চরণ সিং এবং তার 
অন্ুগামীদের প্রতি যে ব্যবহার জনতা 
নেতৃবৃন্দ করেছেন তার স্থদূরপ্রসারী 
ফল এই উপ-নির্বাচনে শোচনীয় 
পরাজয় | 

সমস্ত অবস্থা পর্যালোচন। করতে 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


আনন্দবাজার । গত বছর ২৬শে 
জুন আমরা ব্রিগেডে সভা করি এবং 


' বলি যে, যে কালো দিন আমর] 


কবরের তলায় পাঠিয়ে দিয়েছি 
* তাঁকে আর কবরের ভিতর থেকে 
ফিরে আসতে দেবনা । অথচ ২৯শে 
জুন আনন্দবাজার প্রবন্ধ লেখে 
কংগ্রেস জনত! সি পি এমসব এক 
হ্যায়।' 
দিন, ফরসা দিনের মধ্যে কোন 
তফাৎ নেই এবং এটাই এর! সবাইকে 
বোঝাতে চায়। যে, পার্টি গুলোকে : 
জনগণ পরিত্যাগ' করেছে তাদেরকে 


সি 


খেলা শুরু 


অর্থাৎ এদের কাছে কালে | 


- ৯০. 

( রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) ' 
সিন্ধার্থশঙ্কর রায়" আবার ছুই 
কংগ্রেসের মিলনের ব্যাপারে উদ্ভোগ 
নিয়েছেন।' সিদ্ধার্থবাবু আর কিছু 
না বুঝুন রাজনৈতিক হাওয়ার গতি- 





স্বৈরতন্ত্রীর পুনরাগমন 


 চিকমাগালুরের উপ-নির্বাচনে 
শ্বৈরতস্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জয়লাডে 
তার ভক্তর! উল্লাসে ফেটে পড়ছে 
আর ভাবছে সেই সুখের ' দিন ফিরে 
আসতে আর বোধহয় দেরি নেই। 
কিন্ত আশা ছলনাময়ী এবং ইতি- 
হাসের চাকা পিছনে ঘোরানো যায় 
না কৰ্ণাটক থেকে ইন্দিরার লোক- 
সভায় প্রবেশ প্রত্যাশিত ঘটন]। 


তার জন্যে টাকা খরচ করে চিকমা- 


গালুর নির্বাচন কেন্দ্রের বিভিন্ন শহরে 
গ্রামে প্রান্তরে ভ্রমণের প্রয়োজন 
ছিলনা । কারণ এমার্জেক্দীর দগ- 
দগে ঘা বুকে নিয়েও যদ্দি ১৯৯৭ 
সালের লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা 
দক্ষিণ ভারতের মন জম্ম করতে 
পারেন তাহলে এখন তো সেই ঘা 
অনেক শুকিয়ে গেছে। আসল কথা 
দেব-দিজে ও ভাগ্যে বিশ্বাসী কর্ণা-. 
টকের নিরক্ষর বা অর্ধশিক্ষিড় সাধা- 
রণ মান্য এবং নিপীড়িত নিয়বর্ণের 


ইন্দিরা গান্ধী আবার ক্ষমতায় 
ফিরে আসতে পারেন এই আশায় 
রাজ্য কংগ্রেস কর্ম মহলে এক বিচিত্র 
হয়েছে। কংগ্রেসের 
রেড্ডীপন্থী' ও ইন্দিরাপস্থী উভয় 
গো্ীই নানা দল উপদলে শতধা 
বিভক্ত । ' কিন্ত চিকমাগালুর নির্বা- 


আবার সর্বদলীয় কমিটির খিড়কির 
দরজা! দিয়ে নিয়ে আপার চেষ্টা কর! 
হচ্ছে। অথচ আজকে যদ্দি কেউ 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে 
বলেন যে দেশ শাসনের ব্যাপারে 


শ্রমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে পরামর্শ 
‘করে কার্জ করতে হবে তাহ্‌’লে 


ব্যাপারটা কি রকম হবে ?" 

তিনি আরে! বলেন, সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতা আছে, তারা যা 
খুশি তাই লিখতে পারেন, কিন্ত 
জনগণের স্বাধীনত! আছে, তাদেরও 
একট! স্বাধীন চিন্তা আছে। তারাই 


কোন দাগ কাটতে পারেনি। 


প্রকৃতি মোটামুটি বুঝতে পারেন। 
জান! গেছে ইন্দিরা গান্ধী 
বিলেত থেকে ফিরে এসেই সিদ্ধার্থ- 
বাবুর সে আলোচনায় বসবেন । 
বিলেতে সিদ্ধার্থ ও ইন্দিরাজীর কিছু 
কমন, ফ্রেণ্ড নাকি এ ব্যাপারে 


_ ইন্দিক্বকে এগিয়ে খাওয়ার পরামর্শ 


দেবেন। সে ব্যবস্থা মিনার 
পাকা করে রেখেছেন। 

চিক্মাগালুর লোকসভা নির্বা- 
চনের প্রচার অভিযান চলার সময়ে 





লোক ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে 
- জনতা পার্টির ইন্দিরা-বিরোধী প্রচার 
ৃ এবং 
কর্ণাটকে বামপন্থীদের তেমন কোন 
প্রভাবও ,নেই। এমার্জেন্সীর ষ্টিম 
রোলার যদি তাদের জীবনকে ছত্র- 
খান করে দিত -যা উত্তর ভারতে 
ঘটেছিল--তাহলে হয়ত এবারের 
উপনির্বাচন কেন, ১৯৭৭ সালের 
লোকসভা এবং তার পরবর্তী বিধান- 
সভা. নির্বাচনেই ফলাফল অন্যরকম 
হত । 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
চনে ইদ্দির। গান্ধী জয়লাভের পর 
কে কোন দলে কি ভাবে ভিড়ে 
পড়বে তা নিয়ে রাদ্য কংগ্রেস নেতৃ- 
বৃন্দের মধ্যে এখন ঘন ঘন শলাপরা- 
মর্শ বৈঠক প্রভৃতি চলেছে । 
এখানে বল! দরকার, পূরুবী 


“মুখা, ্রিয়রপ্জন দাসমুন্দী, স্থদীপ 





সব কিছু বিচার করবেন । 

তিনি বলেন যে, এই অপপ্রচার 
চালানোর জন্তু যাদুঘর থেকে সব 
লোকজন টেনে আন! 'হচ্ছে। 
অতুল্য ঘোষ বলেছেন কংগ্রেসের 
আমলে ৭* লক্ষ টাক নাকি বন্তা - 
আ্াণে খরচ কর! হয়েছিল, 
তিনি একথা বলেন নি যে কত 


“টাকা! তোল! হয়েছিল | * 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বন্থুও আনন্দু- , 


বাজারের ভূমিকার সমালোচনা 
করেন। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন 
এর] পুরনো খেলাই চালিয়ে যাচ্ছে। 


- জনতা পার্টিরও 


কিন্ত 
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ইন্দিরা স্বয়ং ্র্ণ সিংকে ব্যক্তিগত 
চিঠি লিখে সমর্থন প্রার্থনা করেন। 
সেই চিঠিতে ইন্দির] দুই কংগ্রেসের 
এঁক্যের ব্যাপারেও তার ইচ্ছার কথা 
বলেছেন। এই চিঠিটি স্বর্ণ সিং-এয় 
হাতে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নেন 
ইন্দিরার অন্যতম বিশ্বস্ত সহচর এফ 

এস খান। ( 
মিদ্ধার্থবাবু একট! ফযরমূর্স্ণ বের 
করেছেন এক্যেক্স ব্যাণারে। তাতে 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 





চিকমাগালুরে ইন্দিরার জয়ে 
অবদান .আছে। 
কারণ দেড় বছরেয়ও ওপর ক্ষমতায় 
থেকে তারা এমন কোন কাজ 
দেখাতে পারেণি যাতে মনে হতে 
পারে যে পূর্বতন কংগ্রেস সরকারগুলো 
থেকে তাদের গুণগত তফাৎ আছে। 
জনতা সরকারের পক্ষে একমাত্র বল- 
বার কথ! হল যে, তার! গণতন্ত্র 
ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেই 
বুর্জোয়া গণতঞে সাধারণ মানুষের 
কতটুকু স্থবিধা হয় তাও বিচার্ধ। 
একথা অনস্বীকার্য যে, লোক- 
সভায় নির্বাচিত হয়ে ইন্দিরায় গুরুত্ব 
বাড়ল। ছুই কংগ্রেসেই এখন দল- 
ভাঙ্গাভাঙ্গি হয়ে অনেকেই ইন্দিরার 
পেছনে লাইন দেবেন। কিন্তু এই 
নির্বাচন ভারতীয় রাজনীতিকে কত- 


খানি প্রভাবিত .করবে সেটাই বেখ- 
বার। এবং তা অচিরেই বোঝা 
যাবে। কারণ ইন্দিরার পুনরাধি- 
ভাবে জনতা পার্টিতেও নতুন থেল। 
শুরু হতে পারে। অথবা জনতা 


পার্টিতে বিরোধের অবদান হওয়াও 
সম্ভব । 





ইন্দিরার জয়ে রাজ্যের দই কগ্রেসে ডানাডোল 


ব্যানাজী, কুমুদ SE প্রমুখ কট্টর 
ইন্দিরা বিরোধী । একই দলের 
হওয়া সত্বেও সৌগত রায়' রেডিড 
কংগ্রেসের দলপতি যশোবস্ত রাও 
চ্যবনের অন্গর্জ । এছাড়া শত ঘোষ 
পঙ্কজ ব্যানার্জ, ভোলানাথ সেন, 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


র.মেতৃত্ব করছে আনন্দবাজার'__প্রমোদ দাশগুপ্ত 


সেই খেল! হল মিধ্য। সংবা 
প্রকাশ বরে ভাব পরদিন তা 
ওপর সম্পাদকীয় লেখা । দিল্লীতে 
সাংবাদিক সম্মেলনে আমি যা বলিনি 
সেই কথা আমি বলেছি বলে তাদের 
রিপোর্টার লিখলেন এবং পরদ্রি 
এই নিয়ে সম্পাদকীয় লেখা হল। .- 
“ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্ষমতায় আসার * 
পর আমরা এই রাজ্যের অন্ত যে 
পরি কল্পন নিয়েছিলাম এই অন্ভুত- 
পূর্ব বন্যা তা বানচাল করে দিয়েছে । 
এখন আমাদের সামনে বিরাট সমস্য! 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 
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সি 


মনে হয়েছে, 


~ 


“A 


+ 


। টুই ॥ 


প্রাণ ব্যলস্তা ছোখে এলাম 


ক্রিছু অভিযোগ এবং তার কারণ 


ধু ঘুরে দেখে একটা কথাই বারবার 
পশ্চিমবঙ্গে বন্যার 
ভয়াবহতা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার 
একেবারেই অনভিজ্ঞ। সাহায্য 
যেটুকু, তা ঘটনাকে অস্বীকার ন] 
করতে পারার মুল্য । শুধু তাই নয়, 
অন্ত রাজনীতি এখন উদাসীন করে 
দিতে চাইছে এই রাজ্যে বন্যার 
ভয়াবহতাকে । 

হাওড়া এবং মেদিনীপুরের কোন 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


ব্যাপটিষ্ট মিশন, রামকৃষ্ণ মিশন, 
ভারত সেবাশ্রম সংঘ, কাস অদামান্ 
কাঙ্গ করেছে। কিন্তু এসবই করতে 
হয়েছে মহকুমা! প্রশাসনের সংগে 
সমন্বয় বা সংযোগ রেখে। সেদিক থেকে 
মহকুষাগুলির প্রশাসনিক দক্ষতা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 

বরাবরই বলা হয়েছে, প্রয়ো- 
জনের তুলনায় ত্রাণ সাহাধ্য অপ্রতুল । 
তারই সুপ বণ্টন চোখে দেখার 


কোন এলাকায় জল ছিল এবং এখনও মতো । 


আছে। প্রধানমন্ত্রীকে এই সামান্ত 
জলে পিক করা যায় নি। 
কিন্ত গত বুধবার মেদিনীপুরে 
তমলুক মহকুমার ময্বনায় যা দেখে 
এলাম, তা ঘদি প্রধানমন্ত্রী একটু 
মাটির উপর দীড়িঘ়ে 'দেখতেন 
তাহলে চোখ রাঙানো বুলি মুখ 
দিয়ে বেরোতনা | 
তঙ্গলুকের ময়না রক এমনিতেই 
অববাহিকা অঞ্চল। প্রতি বছরই 
জল জমে, ফসল নষ্ট হয়। ময়না 
গতি বছরই কাদে, নতুন কিছু নয় | 
কিন্ত এবারের অবস্থার সংগে পূর্বের 
কোন ঘটনাই তুলনীয় নয়। ময়নার 
একরের পর একর জমি বন্তার ৬ 
সধ্াহ পরে আজও জলের তলায়। 
এই ব্লকের গয্পাফাণ্, দক্ষিণ ময়না, 
দৃক্ষিণ-হরকুলী, আনন্দপুর কলা- 
গাছিয়া এবং কিয়ারানা প্রভৃতি 
গ্রামের সংগে নৌকো ছাড়া যোগা- 
ধোগের পথ নেই। জল যত কমছে 
কোথাও কোথাও নৌকো অচল হয়ে 
পড়েছে । ধানের জমির চভায় আল 
পথে আটকে যাচ্ছে নৌকো । অথচ 
হাটা পথে চলা অসম্ভব । 
যেছেদা বকের কোন কোন 
অঞ্চলে এখনও জল । সেখানেও 
ধানের জমি পানের বরোজ নিশ্চিহ্ন 
হয়েছে ৷ সমগ্র মেদিনীপুর থেকে ৬০ 
থেকে ৬৫ কোটি টাকার চাল বাইরে 
বাজারে আমে। 
নষ্ট । মানুষ এখনও বাঁধের ওপর, 
জাতীয় সড়কের ওপর আশ্রন্ নিয়ে 
আছে। এছাড়া যহিষাদল পাঁশকুড। 
এক ও ছুনঘর ব্রকেরও ক্ষতি অভাব- 
নীয়। সটান আগের মতই দাড়িয়ে 
ছে -এমন কোন বাড়ী-নেই। 7 
এই সব এলাকায় ত্রাণ ও সামগ্রী 
বণ্টনের জন্ত রাজ্য সরকারকে তারিফ 
করতে হর। তার কারণ, রাত জেগে 
নৌকো করে দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে 
দেখেছি, সেখানে মানুষ আাণ সাহায্য 
পাচ্ছেন । ষদ্দিও কেয়া, বেঙ্গল 


£ 


রি 


এবারে তাঁর সব. 


শুধু মেদিনীপুরের ময়না কেন, 
হুগলী ও নদীয়ার বিস্তৃত অঞ্চল ঘুরে 
অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্ট! করেছি যে 
কোথাও ত্রাণ সামগ্রী বণ্টনের অভি- 
ঘোগ আছে কিনা? এদব নিয়ে 
আনন্দবাজার প্রভৃতি কয়েকটি সংবাঘ- 
পত্রে এত লেখা হচ্ছে কি করে? 

রাজ্যের বন্তার ভয়াবহ ত! সম্পর্কে 
কারও সন্দেহ নেই, কিন্ত ত্রাণ বণ্টনে 
-পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ কেন উঠছে 
ভা খতিয়ে দেখার জন্য সম্পাদক 
আমাকে জেলা সফরে পাঠালেন। 
আমার অভিজ্ঞতা থেকে এই অভি- 
যোগ. উত্থাপনের কতগুলো কারণ 
খুজে পেয়েছি । 

(এক) এটা প্রাক্কৃতিক বিপর্যয় । 
মান্ষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার 
তারটি আকস্মিকভাবেই ছি'ড়ে গেছে 
তাদের ক্ষোভের শেষ নেই । 
এই পরিস্থিতিতে যদি তাঁর কাছে 
জানতে চাওয়া হয় আপনি কেমন 
ত্রাণ পাচ্ছেন স্বভাবতই তিনি 
তার পূর্বের স্বাভাবিক জীবনের সংগে 
বর্তমান দুধ্বস্থার তুলনা করে অভি- 
মত ব্যক্ত ক্রবেন। কেননা মানুষ 
হিসেবে এই বিপন্ন অবস্থায় তিনি 
পড়তে বাধ্য নন। আর কোন 
রাজ্য সরকারের পক্ষেই এই প্রাক- 
তিক দুর্যোগের জন্স প্রস্তুত থাকা 
কল্পনাতীত । | 


(হুই) এছাড়া আয়তনে সংক্ষিপ্ত 
হলেও, প্রতিটি বন্ধ! কবলিত জেলায় 
এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে 
বিরোধী দ্লগুলির অল্প বিস্তর 
প্রাধান্ত। ‘সেইলব এলাকা! কুক্ষিগত 
রাখার জন্ত বিরোধী দ্লগুলিই 
তাদের সাথে ত্রাণে ব্যবস্থা কর- 
ছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেল! প্রণা- 
সনের সংগে সমন্বয় না করেই একাজ 
করতে চাইছেন, ফলে তারাই বিশৃ- 
আগার সৃষ্টি করেছেন, আঁবার অভি- 
যোগ তুলেছেন মুখ দেখে ত্রাণ 


সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। এই স্থযোগে 


সেইসব এলাকায় সরকারী ত্রাণ 
সাহায্যও পড়ছে আবার প্রভাবশালী 
বিরোধী দলও খাদ্য সামগ্রী বণ্টন 
করছেন। 

(তিন) ধরুণ পলিখিন শট, যা 
সাময়িক আশ্রয়ের জন্য প্রয়োজন, তা 
পরিবার পিছু একটি করে দেওয়া 
যথেষ্ট নয়। পরিবারে ১* জন সঘৃস্ত 
থাকলে একটি ডাবুর নীচে বান করা 
রীতিমত অমানবিক । এখন হদ্ধি 
আপনি তাকে জিঞ্সেদ করেন - 


আপনি থাকার জন্ভ ত্রিপল পেয়ে ' 


ছেন? তিনি কি জবাব দেবেন তার 
কোন কষ্ট নেই? ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের 
তুলনায় কত পরিমাণ পলিপিন 
শট যোগাড় করা সম্ভব হয়েছে? 

(চার) একপেশে অভিযোগ প্রচা- 
রিত হচ্ছে কেন? ধরুণ জনত] 
পার্টির কোন নেতা! কোন পত্রিকার 
সাংবাদিককে যদি নিজের উদ্যোগে 
বন্য কবলিত এলাকায় নিয়ে যান = 
তিনি কি ভার ঘাটি ছাড়া অন্ন 
নিয়ে যাবেন ? বেছে বেছে সবচেয়ে 
ক্ষতিগ্রস্ত অভাবী মানুষদের কাছে 
নিয়ে ঘাওয়া কিছুই বিচিত্র নয়? = 
এট! কি বন্তার লামগ্রিক চিত্র? 
দলের শীর্ষ নেতা চন্দ্রশেখরের ভ্রথণ ও 
তো জনতা কর্মীদের নির্দেশিত 
পথেই । 

পাচ) আঁনন্দবাজারের সাং- 
বাদ্বিকয়া রোজ্ঞই লেখেন, তার! 
ঘেখানে গিয়েছেন, সেখানে তারাই 
সর্বপ্রথম গেলেন। ভাবতে অ শ্চর্ধ 
লাগে, তাদের সর্বপ্রথম অভ্যর্থন। 
জানানোর জন্য অলবন্দী মাহুষর1 না 
খেয়ে জলের মধ্যে অপেক্ষা করে- 
ছিলেন! নৌকোর অভাবে যাদের 
উদ্ধার কর! সম্ভব হয়নি, নিজেরা 
ভ্রমণ না করে সেই নৌকোয় তে 
অন্তত ১০ জন লোককে উদ্ধার ব্রা 
সম্ভব হত? কাগজে ছুলাইন কম 
লিখে দুর্গত হবান্থযের প্রাণটা বাচলে 
তো কোন ক্ষতি ছিল না। 
আলো নেই, তাই আনন্দবাজ।- 

লোকদের, কাছেই দুর্গত 
মান্যর! শুধু কেরোপিন চায়। ওর! 
ক'বোতল কেরোসিন দুর্গত মান্চুষ- 
দের দিয়েছেন? 

ছেয়) মেদিনীপুরের তথলুক 
সফরের সময় তঙ্লুৎকর মহকুমা 
শাসক তারাপদ ঘে'ষ আমাকে 
জানালেন, তেমন কোন সাংবাদিক 
তো আমার কাছে আসেন নি। 
রোজই দেখি কাগজে বানানো গল্প! 


র্রেরু 


দর্পণ 1 শুক্রবার, ১*ই নভেগ্বরঃ ১৯৭৮ 


আমাদের মুখের কথা ওত না হয়. 
নাই ছাপলেন, আমরাও তো কিছু 
কাজকর্ম করছি, সেসব খোজ খবরে 
ওদের কি দরকার নেই। বিনাপয়- 
সায় সারকিট হাউস বা পানীয় আমরা 
সরবরাহ করতে পারবনা বলেই কি 
ওদের রাগ ? - তিনি আরও বললেন, 
আমরা যেতে হিমপিম থেকে যাচ্ছি, 
এমন অনেক দুর্গম অঞ্চলে ওকাছু- 
বেল! অবলীলাক্রমে চলে যাচ্ছেন। 
এমন অনেক জায়গা আছে, যেখান 
থেকে একদিনে ফিরে আসা সম্ভব 
নয়। বন্যার ফলে আমাদের এ 
অভিজ্ঞতাও হল। হুগলী পরি দর্শনে 
গিয়ে লক্ষ্য করলাম, জেল! শাঁদক 
দিলীপ বিশ্বাস ক্রু্ধ। তিনি আনন্দ- 
বাজারের স্খরপ্রন পেনগুঞকে 
টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা 
করছেন। দেখলাম তিনি ফু'নছেন, 


শুনবেন একরকম, লিখবেন 
আরেক রকম। সারাকিট 
হাউসে বসে আবার টেলিফোনেই 


রিপোর্ট করবেন, আর তিলকে তাল 
বানাবেন। 


(সাত) ত্রাণ সাহায্যের ব্যাপারে 
মানুষ পঞ্চায়েতের লোকদেরই চেনেন। 
পুনর্গঠনের কাজ তাদের মধ্যেমে চান 
না, এমন কোন দাবী কোন বন্যা" 
দুর্গতর মুখে শুনিনি । তারাই 
গায়ের মঙ্গলের জন্য’ পছন্দদই লোক 
নির্বাচন করেছেন, তাঁরাই স্বাভাবিক 
জীবন ফিরিয়ে দিক এটাই তারা 
চান। সতেরো দলের কমিটি যদি 
মঙ্গা লুটবেন, তাহলে ভোট নিয়ে 
পঞ্চায়েত হল কি তাদের $'টে! 

ভ্গন্নাথ করে রাখবার অন্ত? 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


জনতার গাড়ি হিমগিরি এক্সপ্রেস 


(দর্পণের 


“জনতার গাড়ী হিমপিরি” 
জনতার অভিনন্দন নিয়ে তার শুভ- 
ঘাঁত্রা শুরু করল। ২৫শে অক্টোবর 
রেলমন্ত্রী মধু দগুবতের আছ্ষ্ঠানিক 
উদ্বোধনের পর সকাল ৬্টায় পূর্ব 
রেলের স্থপার ফাস্ট ট্রেন হিমগিরি 
যাত্রা শুরু করে। বিভিন্ন ?কাগজের 
২৫জন সাংবাদিক আলোকচিত্রী সহ 
৭৫০ জন যাত্রী “হিমগিরিশর প্রথম 
যাত্রা সঙ্গী। 

গাড়ী ঠিক সাড়ে আটটার 
সাসানসোলে পৌছতে দেখলাম 
প্রাটফর্মের ছধারে অদংখ্য মাহ্থষ 
হিমগিরির প্রথম যাত্রাকে অভিনন্দন 
জানাতে এসেছেন। বেনারসে 
অসংখ্য মাহবের সঙ্গে স্থানীয় কিছু 
সাংবাদিক বন্ধুও এসেছিলেন-। 

ক্যাব্যিক নামের মোড়কে মোড়া 
এই ট্রেনটি নির্তেক্ষাল ভ্রমণবিলাসী 
জনতাকে দেওয়! পূর্ব রেলের একটি 
সুন্দর উপহার | দ্বিতীয় শ্রেণীর 
ভাড়ায় প্রথম শ্রেণীর সমস্ত রকম 
স্থষোগ স্থবিধা এ গাড়ীতে রয়েছে । 
গাড়িটি করিডোর সিস্টেমে তৈরী । 
এক প্রাস্ত থেকে অন্ধ প্রান্তে চলা- 
ফের! করা যায়। প্রতি কামরায় 


সুদ্রশ্ক নানা আলোকচিত্র আর 
রবীন্দ্রনাথের “বলাকা” যাত্রীদের 
বেশ একটা কাব্যিক আমেজ ॥নে 
দেয়ু। 


শিয়ালদ্হ থেকে আম্মু তাওয়াই 
এক্সপ্রেসে জন্মু পৌছতে যেখানে 
সাড়ে তেতাল্লিশ ঘণ্টা সময লাগত, 
হিমগিরি সেখানে সাডে আঠাশ 
ঘণ্টায় জম্মু পৌছে দিচ্ছে। অর্থাৎ 
হিমগিরি সাঁভে পনেরো ঘণ্টার কম 
সময়ে জম্মু পৌহোচ্ছে। পাটনা, 
বেনারস, লক্ষৌ, জলম্বর, আম্বালা! 
যাওয়ার জন্ এ গাড়ী ব্যবহার করা 
যাত্রীদের পক্ষে স্থবিধাজনক । 


সু এ 


প্রতিনিধি ) 


একঘেয়ে যাতআার মধ্যে বৈচিত্র 
আনতে যাজ্জীদের জন্ভ একট! ভ্রাঙ্গা- 
মান লাইব্রেরী এই গাড়ীতে 
রয়েছে । মাত্র পঞ্চাশ পয়স! ভাড়া 
দিয়ে ইচ্ছেমত ইংরেজী, বাংলা 
উপন্যাস, সাময়িক পত্র ঘাত্রীর! 
পড়ার সুযোগ পাবেন। যাত্রীদের 
গাড়ীতে মাত্র ছুটাকার বিনিময়ে 
বিছাল! দেবার ব্যবস্থাও রয়েছে। 

পুর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ 
অধিকর্তা শাস্তি বস্থ জানালেন” 
এ গাড়ীর যাত্রীদের “হিল কনসেশন” 
দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে । শ্রবন্থ 
আরও জানালেন, ষাত্রীদের সমস্ত 
সুবিধা দিয়েও সবার সহযোগিতা 
পেলে এ গাড়ী পূর্ব রেলের পক্ষে 
লান্তজনক হয়ে উঠবে । এ গাড়ীতে 
একট! *প্যার্টি কার”ও রয়েছে, যা 
থেকে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ভিনার যাত্রী 


দের সরবরাহ করা হয়। অৱশ্য 
প্রথম দিনের যাত্রায় মধ্যাহ্ন ভোজন 
সরবরাহ ব্যাপার কিছুটা? বিশৃঙ্খল! 
দেখা গিয়েছিল কিন্ত রাতের খাদ্য 
সরবরাহের ব্যবস্থায় কোন ক্রটি দেখ! 
যায়নি। এই গাড়ীতে মোট আসন 
সংখ্যা ১৬৬টি । 

‘পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, 
পাঞ্জাব পেরিয়ে এ গাভী রাত ফুরো- 
তেই তৃষ্ব্গ কাশ্মীরের দোরে পৌছে 
দেবে ঠিকই, কিন্ত এই গাড়ীর সময় 
সুচীর ব্যাপারে অনেকেই সুখী 
নন। বিশেষতঃ কলকাতার বাই- 


L 


< 


1 


রের যাত্রী ধাবা এ গাভীতে চভবেন, নি 


তাদের বক্তবা, দূর থেকে সকাল 
৬টায় এ গাঢী ধরা তাদের পক্ষে 
প্রায় অসম্ভব। প্রথম দিন এ গাড়ী 
যার! কলকাতার বাইরে থেকে এলে 
ধরেছেন তারা অনেকেই রাত্রে 
হাঁওড়া স্টেশনে আগাম এসে- 


ছিলেন। এ ব্যাপারটায় পূর্ব রেল ' 


কতৃপক্ষ একটু ভাবনা-চিন্তা করলে 
ভাল হয়। 


1 


টি, 


~~ 


. অলীক ও ভিত্তিহীন । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১:ই নভেম্বর ১৯৭৮ 


. আনন্দবাজারের অপপ্রচারের প্রত্তিবা 
রাজ্য কো-অডি নেশন কমিটির বক্তব্য 


গত ২২শে অক্টোবর ১৭৮ থেকে 
‘আনন্দবাজ্জার পত্রিকা? পর পর 
কয়েকদিন এক নাগাড়ে রাজ্য কো; 
অভ্িনেশন কমিটির বিরুদ্ধে অবিরাম 
বন্পাহীন অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন । 
পশ্চিমবাংলায় অত্ভৃতপূর্ব বিধ্বংসী 
বন্যা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিন্দুমাত্র 
সময়ক্ষেপ না করে লক্ষ লক্ষ দুর্গত 
মাছষের উদ্ধার ও ব্রাণকার্ষে সর্বশক্তি 
নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ায় আনন্দবাজার 
রাজ্য কো-অন্ঠিনেশন কমিটির উপর 
ক্রুদ্ধ। এইভাঁবে এগিয়ে গিয়ে রাজ্য 
কো-অর্িনেশন কমিটি যেন গুকতর 
অপরাধ করে ফেলেছে । শুধু তাই 
নয়, বন্তার মোকাবিলায় বামক্রণ্ট 
সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে 
সর্বতোভাবে সফল করার জন্ত রাজ্য 
কো-অডিনেশন কমিটি কেন্দ্রীয়ভাবে 
ও বন্যাবিধবস্ত জেলাগুলিতে ‘সেল’ 
খুলে সংগঠিতভাবে সমগ্র- প্রশাসনিক 
শক্তিকে নিয়োজিত * করার তথা 
সম্ভাব্য সমস্ত উপাগ্নে সরকারের 
সহযোগিতা করার যে সিদ্ধান্ত নিয়ে- 
ছিল এবং সংগঠনের সেই সহযোগি- 
তাকে যথাষথভাবে গ্রহণের জন্য সর- 
কারের নিকট যে আবেদন জানিয়ে 


ছিল মুখ্য সচিব সে কথাটা সংশ্লিষ্ট 


জেলা শাসকদের জানিয়ে দিয়েছেন 
বলে বামক্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধেও 
তার! যথেচ্ছ আক্রমণ চালিয়ে 
যাচ্ছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার 
এইসব অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে বিস্ব্ 
রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের পক্ষ 
থেকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ 


:- জানাচ্ছি। 


প্রসঙ্গতঃ আনন্দবাজার পত্রিক] 
রাজ্য কো-অভিনেশন কমিটির 
বিরুদ্ধে যে ছু'একটি নির্দিষ্ট ঘটনার 
উল্লেখ করেছেন আমরা খবর নিয়ে 
জেনেছি তার প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণ 
নদীয়া 
- কাশীবাবুর লোক বলে পন্নিচিত 
জনৈক ব্যক্তিকে ট্রাক থেকে নামিয়ে 

| দেবার যে উপাখ্যানটি তার! প্রচার 
1 করেছেন তা নির্জল। মিথ্যা ও সম্পূর্ণ 
i মনগড়া । তাছাড়া “এই রিপোর্টে 
জেল! কর্তৃপক্ষ মুখ্যমন্ত্রী. ও মুখ্য- 
| সচিবকে জানান” বলে ষে সংবাদ 
পরিবেশন করা হয়েছে নদীয়ার 
জেল! শাসক এক সাক্ষাৎকারে সে 
১ সম্পর্কে স্থানীয় কো-অডিনেশন কমি- 
টিকে জানিয়েছেন যে সংবাদটি সম্পূর্ণ 
অসত্য । নদীয়া জেলা কো-অভি- 


অববিন্দ দোষ 


সম্পাদক, রাজ্য কো-অডিনেশন কমিটি 


নেশন কমিটি গত ২৮।১০।৭৮ তারিখে 
আনন্দবাজার . পত্রিকায় এ সম্পর্কে 
একটি প্রতিবাদ্পত্রও পাঠিয়েছেন । 
কিন্তু আনন্দবাজার সেই 'পত্রধানি 
তাদের কাগজে ছাঁপাবার মত জায়গা 
আজ পর্যন্ত খুজে পাননি। একই- 
ভাবে ণ্হাওড়ায় পিনিয়র ডেপুটি 
কালেক্টরের . অফিস ঘরে কোঁ-অর্ডি- 
নেশন কমিটির লোকের! তালা 
ঝুলিয়ে দিয়েছে” বলে যে সংবাদ 
তার! প্রচার করেছেন তাও সঠিক 
নয়। অফিস থেকে মাত্র তিন 
কিলোমিটার দূরে থেকেও দীয়িত্ব- 
শীল পদে অধিষ্ঠিত উক্ত অফিসার 
বন্া শুর হবার ছ’দিনের মধ্যে 
অফিসে ন! আদায় এবং তার ফলে 
নির্ধারিত তারিখের পরবর্ত তিন 
দিনের মধ্যেও ভার অফিসের কর্ম- 
চায়ীর! বেতন ন! পাওয়ায় বিক্ষুব্ধ 
হয়েছিলেন সত্য ; কিন্তু উক্ত অফিসে 
তাল। দেবার ঘটনার সঙ্গে রাজ্য 
কো-অডিনেশন কমিটির কোন সম্পর্ক 
নেই । 

তাছাড়া ২২।১০।৭৮ SY 
সংখ্যায় আমন্দবাজার «পত্রিকার 
স্টাফ রিপোর্টার “জেলা শাসকদের 
প্রশ্ন’, ‘জেল! শাসকদের কারু কারু 
ধারণা” ইত্যাদি কথা উল্লেখ করে 
তাদের জবানীতে বলেছেন, রাজ্য 
কো-অডিনেশন কমিটির কর্মীর] 
“নিজেদের ক্ষমতাশালী বলে জাহির 
করেছে”, ভারা “ত্রাণ ব্যবস্থায় 
সাহায্যের পরিবর্তে অস্থবিধা সমষ্টি 
করছে” ইত্যাদি । কোন ছুর্পাতি- 
গ্রস্ত, জনবিরোধী-ও দায়িত্বজ্ঞানহীন 
অফিসার ঘষে এ ধরণের কোন মন্তব্য 
করতে পারেন না এ কথা আমর! 
বলছিনা কিন্ত ওঁ পত্রিকারই ২৫ 


" অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত খবরে 


বল! হয়েছে জেল! অফিসারগণ “এ 
ব্যাপারে কেউ কিছু মন্তব্য করতে 
অন্বীকার করছেন” ইত্যাদি ইত্যাদি। 
ভাই পরম্পুরবিরোধী এইসব সংবাদ 
থেকে যেকোন মাম্যই এট] বুঝতে 
পারেন যে জেল! শাসকদের জবানীতে 
যে সব বক্তব্যের অব্তারণ1 করা 
হয়েছে ভা" মূলতঃ আনন্দবাজার 
পত্রিকার কোন স্বনাসধন্ত রিপোর্টা- 
বরের নিজন্ব মন্তিষ্ষপ্রশ্ছত ছাড়া আর 
কিছুই নয়। আমর] দৃঢ়তার সঙ্গে 
মনে করি যে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে 
আপের ভারপ্রাপ্ত কোন দায়িতীল 
কর্তৃপক্ষই এই ধরণের মন্তব্য করতে 


নেওয়া হয়নি । কাজেই উক্ত তিনটি 
রা রি কাজে নিযুক্ত 
ত্রাণের কাজে না 
নর সম্বলিত মুখ্যসচিবের 
৭1১*1৭৮ তারিখের সাকুলার অমান্ত 
করার অভিযোগও পুরোপুরি ভিতি- 
হীন। তদুপরি এ সব বিভাগের 
পুনর্গঠনের কাজে নিযুক্ত হননি 
পারেন না) কারণ প্রকৃত ঘটনা এমন বেশ কিছু -সংখ্যক কর্মচারীকে 
তার সম্পূর্ণ বিপরীত । যে ত্রাণের কাজে লাগান হয়েছিল 
রাজ্য কো-অক্ডিনেশন কমিটির তাঁও হয়েছিল প্রধানতঃ ৭1১০।৭৮ 
বিরুদ্ধে প্রশাসনের উপর খবরদায়ী তারিখের পূর্বে এবং পরবর্তীকালে 
করা, “বেআইনী কান্দ আইনপিদ্ব তাদের . অধিকাংশই ক্রমশ স্ব স্ব 
করা”, “মুখ্যসচিবের নির্দেশ অয়ান্য ধরে ফিরে গেছেন এবং পুনর্গঠনের 
করা" ইত্যাদির সব গুরুতর অভি- কাছে নিয়োজিত হচ্ছেন। তাছাড়া 
যোগ প্রমাণ করতে গিয়ে আনন্দ বঙ্াত্রাণের প্রশ্নে বধযান জেলা কো- 
বাজার পত্রিকা বীরৃষ ও বর্ধমান অভিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে স্থানীয় 
জেল! কো-অডিনেশন কমিটির পক্ষ সাস্থ্য দণ্তরের কতৃপক্ষের নিকট 
থেকে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদত্ত কয়েকটি স্থনি্টিষ্টগ্রস্তাব.(ষা আনন্দ- 
ছু'তিনখানি চিঠির উল্লেখ করেছেন । বাজারের মতে “আট দফা নির্দেশ) 
এর চেয়ে হান্তকর প্রচেষ্টা আর কী সম্থলিত যে চিঠির কথা উল্লেখ করা 
হতে পারে ; একটু খোজখবর করলেই হয়েছে সেখানি নিয়বেতনভূক কর্ম- 
আনন্দবাজার পত্রিকা ” জানতে চারীদের উচ্চপদস্থ অফিসারদের 
পারতেন ষে প্রশাসনের ক্ষেত্রে সহ- উপর খবরদারীর নিদর্শন নয়। 
ঘোগিতার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে দু'লক্ষ কর্মচারীয় প্রতিনিধিত্বমূলক 
শুরু করে রাজ্যের সর্বস্তরে উদ্ধার একটি দারিত্বণীল গণতান্ত্রিক ট্রেড 
ও ক্রাণকার্ষের ভারপ্রাপ্ত বিভিন্ন ইউনিয়ন সংগঠনের পক্ষ থেকে এ 
কর্তৃপক্ষের চাহিদী অনুযায়ীই রাজ্য চিঠি লেখা হয়েছে এবং যে কোন 
কো-অর্ভিনেশন কমিটি প্রয়োজনীয় কতৃপক্ষের নিকট অঙ্থ্প চিঠিপত্র 
সংখ্যক কর্মচারীকে পাঠিয়েছেন । _ লেখাবা প্রশামনিক বিভিন্ন বিষয়ে 
এই সব কর্তৃপক্ষ দিনে রাত্রে বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত প্রভাব বা স্থপারিশ পেশ 
সময়েই বিভিন্ন, জরুরী প্রয়োজনে করা অধবাতা নিয়ে বিভিন্ন কর্তৃ- 


খন যে ধরণের ষত সংখ্যক কর্মচামী পক্ষের সঙ্গে আলোচনা কর! ট্রেড 
কো-অিনেশন ইউনিয়ন সংগঠনের একটি ন্যুনতম 


চেয়েছেন রান্ধ্য 
কমিটি সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অফিস থেকে, অধিকার । আনন্দবাজার পত্রিকা, 
কখনও কখনও বাড়ী বাড়ী গিয়ে তত কোন উদ্ধত অফিসার বা অন্ত কারও 


সংখ্যক নিষ্ঠাবান ও দক্ষ কর্মচারীদের 


সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন । কোথাও 


সেটা ভালো নাও লাগতে পারে । 
সর্বশেষে আমরা বলতে চাই যে 


কোথাও কর্মচারীদের, তালিকা টিফিন ভাতা ও ত্রাণভাতার জন্য 
ভারগ্রাঞ্ড কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ রাজ্য কো-অভিনেশন কমিটি ক্রমা- 
কয়! হয়েছে এবং তারা তা থেকে গত “নামের লিস্ট” পাঠাচ্ছেন বলে 
প্রয়োজনমত সেই কর্মচারীদের ও যেসংবাদ আনন্দবাজার পত্রিকা 
অন্যান্য, কল্নচারীদেরও বিভিন্ন কাজে একাধিক দিন ফলাও করে প্রচার 
নিয়োগ করেছেন | সঙ্গে সঙ্গে সংগ- করেছেন এবং তাদের সম্পাদকীয়তেও 
ঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দিকের যা নিয়ে বক্রোক্তি করেছেন তা 
নান] ক্রি বিচ্যুতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কুৎ্সার সমস্ত সীমা অতিক্রম 
কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিভিন্ন করেছে৷ তাদের কাছে বিস্ময়কর 
করণীয় বিষয় সম্পর্কে প্রতিনিয়ত মনে হলেও এটা ঘটনা. যে ৩*শে 
আলোচন! করারও সাধ্যমত চেষ্টা সেপ্টেম্র থেকে ১৫ই অক্টোবর *৭৮ 
চালিয়ে যাওয়া হয়েছে । তাতে পর্যন্ত দমদম বিমান বন্দরে বসে 
সমগ্র প্রশাসন উপকূতই হয়েছে । রাজ্য কো-অডিনেশন কমিটির যে 
এর মধ্যে খবরদারী ব! বে-আইনী শত শত কর্মী দিবা রাত্র অবিরাম 
কাজের ‘সন্ধান কোথা,থেকে মিলল ? তিন শিফটে লক্ষ লক্ষ ‘ফুড প্যাকেট: 
বলাই বাছল্য যে কেবলমাত্র সরকারী তৈরী করেছেন, কুলির জন্য অপেক্ষা 
অফিসের দীর্ঘস্ত্রী গতাছগতিক ন! করে বিভিন্ন খান্ঠ ও ত্রাণদামগ্রী 
জটিল ব্যবস্থার শরণাপন্ন হলে উদ্ধার বোঝাই “বিরাট বিরাট ভারী বস্তা 
ও ত্রাণকার্যই বহুলাংশে বিলদ্িত ও ওঠান-নামান’র কাজ পর্স্ত করেছেন 
বিপর্যস্ত হত। পূর্ত, সেচ ও জলপথ তার জন্ত তারা একটি পয়সা'ও ভাতা 
এবং স্বাস্থ দগ্তরের “যে সব কর্মী নেন নি। বন্তাত্রাণের কাজকে 
বন্যা বিধ্বস্ত পুনর্গঠন কাজে” নিযুক্ত কেন্দ্র করে রাজ্য কো-অভিনেশন 
ছিলেন এমন একজনকেও ত্রাণকান্ে কমিটির পক্ষ থেকে আজ পর্যস্ত 


| তিন॥ 


কোথাও কোন টিফিন ভাতা বা 
ত্রাণভাতা দাবী করা হয়নি, এই 
ব্যাপারে “নামের লিসটি* পেশ করা 
তো দূরের কথা।. . সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা, এটাও বলতে চাই যে. 
বিভিন্ন ত্রাপসামগ্রী দূর দূরাস্তে 
পৌছে দিয়ে আসার জন্য বা নিধা- 
রিত সময়ের পরও ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
কাজ করার জন্য সরকারের প্রচলিত 
নিশ্নমাহ্ুসারেই যারা নির্দিষ্ট ন্য. নতম 
প্রাপ্য পেয়েছেন তারা অবশ্যই কোন 
অদঙ্কত বা বাড়তি সুযোগ নেন নি। 
তা’ নিয়ে সোরগোল করার কিছু 
নেই । Et 
বন্যা-বিপর্যস্ত মানষের সহায়তায় 

রাজ্য কে!-অভিনেশন কমিটির 

উদ্যোগে কেন্দ্রীয় স্তর থেকে শুরু করে 

সংশ্লিষ্ট প্রতিটি জেলা, মহকুমা: ও 

গ্রায়ে এক বিরাট কর্মী বাহিনী ও 

হাজার হাজার কর্মচারী উদ্ধার ও 

ত্রাণ এবং পুনর্গঠনের কাজে কি 
ভূমিকা প্রতিপালন করেছেন ও 
এখনও করছেন তার বিস্তৃত বিবরণ 

আমরা দিতে চাই না। বিভিন্ন 

অঞ্চলের দুর্গত মান্য সেট। ভালে! 

ভাবেই প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রসঙ্গত: 

একটি বিষয় উল্লেখ না করে পারছি 

না। যখন আকাশপথ ছাড়! বন্যা- 

বিধ্বস্ত জলবন্দী মাম্থযের কাছে 

খাদ্য পৌঁছে দেবার অন্ত কোন পথ 

খোলা ছিল না এবং ঘখন হেলি- 

কপ্টার যোগে বুতৃক্ষু মানুষের মধ্যে 

খান্ত নিক্ষেপের সেই জরুরী কার্যক্রম 

চলছিল তখন আনন্দবাজারের রিপো- 
টার রাজ্য সরকারের সুম্পই নিষে- 

ধাজ্ঞ! অমান্য করে বিমান বাহিনীর 
জনৈক অফিনারের সঙ্গে জানা 

শোনা থাকার স্বাদে খাগ্ঠপ্যাকেট- 
বাঁহী হেপিকেপ্টরে চড়ে বন্যা দেখতে 
ষান। ফলে হেলিকেপ্টত্র থেকে 


রিপোর্টারের সম ওজনের খান্ত 


সামগ্রী নামিয়ে নিতে হয় এবং এই- 
ভাবে বুকুক্ষু মাধ বঞ্চিত হন। 
ওখানে ভিউটিতে নিযুক্ত রাজ্য কো- 


অর্ডিনেশন কমিটির কর্মীরা এই 
অশোভন ও অন্যায় কাজের তীত্র 
প্রতিবাদ করেছিলেন তাই 


আনন্দবাজারের উদ্মার কারণ আছে 
বৈকি! 

পরিশেষে “ভারতে সর্বাধিক 
প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক”, 
আনন্দবাজার পত্রিকার কতৃপক্ষের 
কাছে আমাদের বিনীত আবেদন যে fl 
সাংবাদিকতার সঙ্জে সত্যের বিরোধ ' " 
আছে এটা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা না | 
করে জাতীয় দুর্যোগের এই দ্িন- 
গুলিতে অন্ততঃ তার যেন সাংবা- 
দিকতার স্য.নতম মানটুকু বজায় 
রেখে চলবার চেষ্টা করেন? 


টু 


॥*চার।। : 


Ra ELD ” 


রাউীতি দম সা 


এবার আকালী-জনতা বিরোধ ? 
ভারতপুত্র | 


॥ 


_ পুলিশের গুলীতে চারজন 
আকালীর মৃত্যু ঘটার প্রতিবাদে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিভা থেকে আকালী 
প্রতিনিধিদের পদত্যাগের নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় কৃষি ও 
মেচমন্ত্রী স্থরপ্রিৎ সিং বার্ণালা, শিক্ষা 
দধরের রাষ্ট্রমঙ্রী ধঙ্না সিং গুলশান 
হলেন আকালী দলতৃত্ত । আকালী 
দল ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী 
সভায় দল-প্রতিনিধিদের কেন্দ্রীয় 
সরকার. থেকে পদত্যাগের প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। দলের এ-সি্ধান্তের প্রতি 
যে শিখদের ধর্মীয় সংস্থা শিরোমণি 
গুরুদ্বায় প্রবন্ধক কমিটির পূর্ণ সমর্থন. 


রয়েছে তা এ-সম্পর্কিত দ্রোষণার উৎস ' 
থেকেই পরিন্কার বোঝা যায়।, - 


আকালী দল-প্রধান 'জগদেব সিং 
তালবন্দী এবং শি-গু-প্র-ক’র সভা- 
পতি গুরুচরণ-মিং তোহরার পক্ষ 
থেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণ1টি কর! 
হয়। ইতিমধ্যে যদি সিদ্ধান্ত প্রত্যা- 
হাত ন হয়, তাহলে অস্ততঃ কেন্দে 
অনভা-আকালী মধুযামিনীর অবসান 
দনিয়ে আপর্বে। ' আর কেন্দ্রের এই 
মনোমালিন্তের প্রতিক্রিয়া পাঞ্জাবের 
জনতা-আকালী- সরকারের উপর কি 
শুভ হবে? 

দিলী পুলিশ বিক্ষুব্ধ আনার 
বিক্ষোভকারীর্বের উপর গুলী বর্ষণ 
করার ফলেই পরিণতি আজ কেন্দ্রীয় 
সরকারের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে 
উঠেছে! .আকালীদের বিক্ষোতে র- 
কারণ নিরাণকারী সম্প্রদায়ের সমা- 
গম। তারা জানিনেছে যদি নিরাণ - 


কারী ভবনে এই সমাগম ব। অচুঠান ' 


হত, তাহলে আকালীদের আপত্তি 


করার কিছু থাকত ন1। কিন্তু ইণ্ডিয়া ' 


গেটের প্রশ্কান্ত স্থানে তিনদিন ব্যাপী 
এ-সন্মেলনের আয়োজন করতে দিয়ে 
দিল্লী পুলিশ ৭গুকতর অন্যায়” 
করেছে। প্রতিদিন ওই: সম্মেলনের 
কাছে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেই, 
আকালীর! ক্ষান্ত থাকেনি, তারা 
ধাঁদও পুড়িয়েছে এবং প্রহ্য়নারত 
পুলিশের ওপর্ন ইষ্টক বর্ষণও করেছে । 
বস্ততঃ এই প্ররোচনার জবাবেই 
পুলিশ লাঠি চালনা, কাঁদানে গ্যাস - 
প্রয়োগ এবং গুলী চালনার আশ্রয় 
: ' নিয়েছে । 

আকালী-নিরাঁণকারী বিরোধ 
অবশ্য একটা পুরনে! ক্ষত যেখান 
থেকে ইতিপূর্বে বার, বার রক্ত- 
ঝরেছে। অমৃতমর ও কানপুরে 
আকালী ও নিরাণকারীদের মধ্যে 


, নিষিদ্ধ ঘোষণা কর! হোক । 


দাদ! বাধায় বেশ কিছু লোকের প্রাণ- 
হানি ঘটেছে, বিস্তর জাতীয় সম্পত্তির 


বিনাশ সাধিত হয়েছে । এই সাপ্্র- 


দ্বায়িক' উত্তেজনার মূল হল একটি 
গ্রন্থঃ বাবা অবতার দিংএর জীবনী । 
আঁকালী নেতাদের অভিযোগ এগ্রন্থে 
শিখ ধর্ম, তাদের গুরু এবং শিখ সম্প্র- 
দায় সম্পর্কে অবমাননাকর বিষয় 
লিখিত ও প্রচারিত হয়েছে। তাই 
আকালীঘের দাবি বইটি অবিলম্বে 
কিন্ত 
নিরাণকারীর1 যে তাদের সর্বশক্তি 
দিয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রতিহত করতে 


সংকল্পবন্ধ তা জানিয়ে দিয়েছে । নয়] 


- দিলীর সমাগমে অবশ্য আকালীদের 


বিক্ষোভ প্রদর্শনের নিন্দা করার সঙ্গে 
সঙ্গে ওই পুস্তকে আপত্তিকর কিছু 
বিষয়ের উল্লেখ আছে ক্লিন তা পরীক্ষা. 


. করার জন্ত একটি কমিটি গঠনের 


প্রস্তাব করা হয়েছে । ' 

ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, 
প্রত্যেকেরই এখানে স্রধর্ম পালনের 
স্বাধীনতা বা অধিকার রয়েছে । কিন্ত 


জল দেওয়া হচ্ছে নী 

হাঁগড়া জেলার - বালি । থানার 
অন্তর্গত একসরা গ্রাম হাইরোভের 
পাশেই অবস্থিত দঞ্জিদের গ্রাম ।- 
এখানে আল্বও ঠিকমত বিদ্যুতের 
ব্যবস্থা হয়নি । রাস্তাঘাটও ভাঙ্রা। 
খাবার জলের অভাব তীত্র থেকে 
তীব্রতর হচ্ছে দিন দিন। আশ্চর্যের 
কথা একসরা গ্রামেই আছে সি এম 
ভি এর জলের বিরাট ট্যাংক । 
একসরা,গ্রাষ কিন্ত জল পারু না। 


পাচ্ছে পাশাপাশি অন্ত গ্রামগ্ডলো।' 
এ বড় মজার ব্যাপার এবং করুণ -. 


ব্যাপারও। চোখের সামনে জল 
থাকতেও. গ্রামবাসী জল থেকে 
বঞ্চিত। . একটি মাত্র কুয়াও নষ্ট হয়ে 
আছে চার বছর । সিএমডি একি 
একসরায় জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু 
করবে না? জনৈক গ্রামবাসী 


অভিযোগ 
হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার 
অন্তর্গত ফুরসুর! অঞ্চলে মভিফায়েড 
রেশনিং শপ ভীলার মহাশয়ের ওপর 
স্থানীয় লোকেরা ক্ষ । বস্তায় বিলি 


সি 


দর্পণ || শ্ুত্রুকার, ১০ই নভেম্বর, ১৯৭৮ 





“করার জন্ত গম দেওয়া হয়েছিল 
ভীলার দ্বারিক ব্যানার্জধীকে । 
চল্লিশ কুইপ্টাল গম পেয়েছিলেন | 


উনি 


বারো কুইণ্টল গষ ইছুরে হজম করেছে 
বলে সাফাই গাইছেন ভ্বারিক- 
বাবু। দ্বারিকবাবু প্রায় ওজনে কম 
দেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। 
এক কেজি মালে তিনি চার পয়সা 


বেশী দাম নেন কারণ এ পয়সা নাকি, 


খরচ। অথচ তেমন 


পরিবহন, 
কোনও দবা চার্জ করার নিয়ম নেই । 7 
একটি রাজনৈতিক দলের পার্টি 
অফিসে দেদার চাদা দিয়ে দ্বারিক-. 
বাবু উদ্ধার হতে চলেছেন বলে 
অভিযোগ অথচ এ গায়েব কেরা গমের 


দাবিতে স্থানীয় জনগণ ' বারবার 


কতৃপক্ষকে লিখছেন | 
জনৈক পাঠক - 


বন্যাত্রাণে মুসলিম ত্রাণ সংস্থা - 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


£ 
"_. মুসলীম ত্ৰাণ সংস্থাগুলো এবারের 


বন্তায় ব্যাপক দ্রাণ কার্ধে নেমেছে 
বলে জান! গেছে ।: নেদ্বায় ইসলাম 
সমিতি, জামাতে ইসলাম, মীড্ডান 
সংস্থা, তাহের সমিতি, এবং ফুরফুরা 
পীর কেবলার সংস্থা মোজান্দেদ 
যিশনও কাজ করছে । মোজাদ্দেদ 
মিশনের দতাপতি জনাব শাহ সুফি 
মোহাম্মদ নজমুল ' সায়াদাৎ সিদ্দিকী . 
সাহের তথা ফুরফুরা শরীফের নহজুয় 


কেবল্গা বন্যা বিধ্বস্ত মাম্যদের অন্ত « 


মুক্ত হস্তে দান করার আবেদন করে- 


ছেন। 

এ সংস্থা মোজাদ্দে্ মিশন ডি 
মধ্যে একটি নৌকায়, কয়েক হাজার - 
টাকার শুকনে খাবার ও অন্যান্ত ভবা 
হুগলী জেলার থানাকুজ ব্লকের কিছু 
এলাকায় বিতরণ করেছে বন্দে 
আমাদের সংবাদদাতাকে জানানো 
হয়েছে। 





নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে গিয়ে - 


অপরের ধর্মবোধে আঘাত ন! লাগে 
সেটা দ্বেখাঁও প্রতিটি সৎ নাগরিকেরই 
কর্তব্য। অর্থাৎ পরমত 
নহিষুতাই হল ধর্মাচরশের অধিকার 
ভোগের প্রধান শর্ত, কারণ গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে কোন অধিকারই নিরগ্কুশ হতে 
পারেনা । মনে হয়, আকালী এবং 


নিরাঁণকারী--উভয় সমপ্রদায়ই এই মুল , 


বিষ্টি বিশ্ব হয়ে ভাবাবেগে তড়িত 
হচ্ছে। তাছাড়া তাদের মধ্যে মাষ্টার 
তারা সিং বা! সন্ত ,ফতে সিংএরু 
মতো ন্যক্তিত্বশালী- নেতৃত্বের অভাব 


ঘটার কারণেও সাশ্রদায়িক সম্প্রীতি . 


আজ বারু বার বিস্বিত হচ্ছে। 
আকাঁলী শরিকেরা' কেন্দ্রের 
জনতা সরকার ত্যাগ করলে ভার : 
প্রতিক্রিয়া হুদুরপ্রপারী হতে বাধ্য । 
অর্থাখজনতার অন্ত শরিকেরা এই”, 
ঘটন1 থেকে একটা অছিল! পেয়ে 


যাবে এবং জনতাকে দুর্বল করে চাষীদের দরকারমত রসদ জোগানো। এক কথায় আপনার. 


দেবে। তাছাড়া পাঞ্জাবের জনতা * 
শরিকেরও মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং এর. 
ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে প্ররো- 


, চিত হতে পারে । একথা ঠিক যে, 
গুলী না চালিয়েও পুলিশ আকাঁলী- 


দের উত্তেজনা প্রশমন করতে পারত | 
কাদানে গ্যাস হোপ পাইপ-_এমন 
কি নেতাদের বুঝিয়ে স্থঝিয়েও কাজ 
হাসিল কর! যেত; কিন্তু দিল্লি 
পুলিশ একটা মন্দ নঙ্গীর স্থাপন 
করল ধা দ্বেশের রাজনীতিকে 
কলুষিত করতে পারে ৷ 























ইউনি টাকা জমানো মানে চড়া হারে রে দুনের সুযোগ 
ই রহ বর নী হতে কহত কয রি 
খা 
নর মুখাজা শুধু চেয়েছিলেন রত সুদ্ধে তিনি সামান্য যা. হাত পাখ| তৈরি কবে 
পেয়েছিলেন তাই দিয়ে নিজের অবস্থাকিছু ফিরিয়ে নিতে । জীবিকা অর্জন করেন 
তাই সম্পত্তি বিস্তর ৬০০০২ টাকা তিনি আমাদের রিকারিং বাজস্থানের গ্রামের একটি 
. ভিপজিটের সঙ্গে যুক্ত ফিক্সড ডিপজিট পরিকল্পনার জমা মহিলা L = 
রাখেন । তিনি মোটেই জানতেন না তাঁর জমা টাকায় আটজন 
নিঃসম্বল মহিলার জীবিকারও সংস্থান হবে। 
1 _ ইউকোব্যাঙ্কের অন্যান্য আমানতকারীদের টাকার মত 
সুবীর মুখাজীরও জমা টাকা আমাদের নানা প্রকার সামাজিক ' 
প্রয়াসে বাবহার করা হয় । 
এই যেমন অসহায় নারীদের সেলাইকল কিনে দিয়ে স্বাবলম্বী 
. হৃতে সাহা করা, পঙ্গু ও অপারগদের জীবিকার সংস্থান 
কেয়া, যাঁদের খণ দরকার সময়মত তাঁদের খপ দেওয়া, বা নিঃস্ব" 
স্বল্প সঞ্চয়ই সমাজে যাঁরা-অসহায়্ ও নিঃসমবল তাঁদের বড় * 
রকমের সহায়সম্থল হয়ে দাড়ায় । প্‌ 
তাই যখনই আপনি ইউকোব্যাঙ্ষের যে কোনো সঞ্চয় 
কল্পনায় টাকা জমা রাখছেন, আপনি অপরকে স্বাবলম্বী হতে মু: 
সাহাধা করছেন। এবং সেই সঙ্গে নিধিয্লে ও লাভজনক । 
উপায়ে নিজেরও সংস্থান করছেন, কারপ আপনার জমা টাকায় | 
"আপনার আয় নিয়মিত বেড়েই চলবে! ক EE, 
৯ পা 3 one Ey. 4 1 
৭ সেভিংস বাহক আ্যকাউন্ট ফি | 8 
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" বক্তৃতা করে 


. গণ] এুক্ররীর; ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭৮ 
_ব্রেখট পশ্চিম জার্মানী ও ম্যাক্স মুলার ভবন 


1 বাঁদল সায় ৯ 


_ কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবনে 
“বের্ধোল্ট ব্রেখট সেমিনার” হয়ে 
গেল। চিত্র পদর্শনী' থেকে আরস্ত 
করে বিভিন্ন তথ্যযূলক চলচ্চিত্র 
প্রদর্শন এবং আরে অনেক কিছু 
ঘটে গেল এই সেমিনারটিকে বেন্জ 
করে। পশ্চিম জার্ষেনীর কয়েকটি 
নামকর] বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে এসে- 
ছিলেন কয়েকজন ডক্টর .অধ্যাপক 
যার! ব্রেখটের ওপর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 
গেঁজেন। এইসব 
আলোচন! সভায় ভারতীয় অধ্যা- 
'পকেরাঁও ষোগ দিয়েছিলেন । 

পশ্চিম জার্সেনীর বন সরকারের 


' বিভিন্ন গ্রতিক্রিয়ানীল ' কার্কলাপের 
কথা কারোরই অজানা নয়।. 


"বিশেষ করে এই দেশের প্রগতিশীল 
স্বুদ্ধিজীবাঁরাও ভালভাবে, জানেন 
“পশ্চিম জার্মেনীর সাংস্কৃতিক দণ্ডরের 
»বিভিন্ন রকমের প্ররোচনাযূর্লক কার্ধ- 
কলাপের কথা । পশ্চিম জার্মান 
কনস্থালেটগুলো এবং মিউনিখের 


, গোয়েখে ইনস্টিটিউটের যে সাংস্কৃতিক 


হত 


কেন্দ্রগুলো! আছে ম্যাক্স যূলার ভবন 
সামে এইদেশে এদের বিভিন্ন প্রতি- 
ক্রিয়াশলশ নিন্দনীয় কার্যকলাপের 
নান! কর্মকুশলতার কথা 'এই দেশের 


মাজষের কাছে কোন অঙ্গানা " 


বিষয়বস্ত নয়। কিন্ত হঠাৎ যধন 
কলকাতার ম্যাক্স যুলার ভবনে 
ধ্ত্রেখট ব্রেখট”' বলে মাতামাতি 
দেখা গেল তখন একটু আশ্চর্য হয়ে 
যেতে হয় বৈকি । কিন্তু ব্রেথটের 
এই সেমিনারের ফলে ম্যাব্স যুলার 


' ভবনের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ 


এ পা 


রঃ 


ও কর্মকুশলতার কি কোন পরিবর্তন 


ঘটবে? 
ব্রেখটের স্ত্রী শ্রীমতী হেলেন! 


ভাইগেল যখন জীবিত ছিলেন, 
তখন তার সঙ্গে আমার একবার 


আলাপ আলোচনার সৌভাগ্য হয়ে- . 


ছিল। আমি তখন পশ্চিম জার্সে- 
নীতে অবস্থান করছিলাম । শ্রীমতী 
ভাইগেলের সঙ্গে আমার আলো- 
চনাটা কিন্ত জার্মেনীতে হয় 
নি। তিনি আমাকে জানিয়ে- 
ছিলেন যে সে সময়কার বনের 
ক্রিশ্চিনান ভেমোক্রাট ও ক্রিশ্চিয়ান 


--সোস্কালিষ সরকার তাকে. পশ্চিম 


জার্মেনীতে এনে স্টেজে ব্রেখটের 
, কোন নাটক প্রদর্শন করৰার অনুমতি 


| দিতে নারাজ । সে সময়ে পশ্চিম 


জার্মেনীর কয়েকটি নামকরা কাগজে 


নান! রকমের সমালোচনা বের হতে . 


:* দেখা যায় ব্েখটের নামে কম্যুনিষ্ট ও 


ইছদি বংশোদ্তব বলে। এখন অবশ্ত 


১ 


বহ্ধদেশ । 


এইদব. কথা উঠছে না, কারণ বনের“ 
শাসন যন্ত্র পরিচালনা করছেন 
সোস্তাল ডেমোক্তাটরা এবং ফ্রি 
ভেমোক্রাটর]। কিন্তু তাই বলে 
এরা রাতারাতি পশ্চিম জার্মেনীকে 
প্রগতিধীল সংস্কৃতির দ্বিকে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে পেরেছেন কি? 
ভারত ও জার্মেনীর সাংস্কৃতিক 
বন্ধন বহু পুরচন।। কিন্তু ভারত- 
বর্ষের. সঙ্গে জার্মেনীর - কূটনৈতিক 
ইতিহাসের প্রথম পত্তন হয়েছিল 
১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এই কলকাতায় । 


তখনকার জার্ষেনী ছিল বিসমার্কের 


জার্ষেনী, অর্থাৎ “প্রয়শিজ শ্লোরিয়!”, 
প্রাশিয়ার সামরিক ইম্পিরিয়াল 
জার্মেনী। তখনকার দ্বিনের কল- 
কাতার এই জার্মান কনস্থ্যলেট 
জেনারেল অফিসের, এক্তিয়ার ভুক্ত 
ছিল সমগ্র ভারত-পাকিস্তান-বাংলা- 
দেশ উপমহাদেশ এবং সিংহল ও 
১৮৮৬ খুষ্টান্ থেকে 
আরস্ত করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ 
হবার আগে পর্যন্ত জার্যেনীর বিদেশ 
মন্ত্রণালয়ের বিদেশ দ্র “আউস্‌- 
ভেরটিগেদ আম্ট*-এর একমাত্র স্বার্থ 
ছিল কি করে ইংরেজ শাসিত ভারত- 
বর্ষকে রুশ জারের সম্প্রদারণ সাম্রাজ্য 
থেকে রক্ষা বর] যায়! সেই সময়ে 
জার্ধান ভিপ্লোমাটরা ভারত-জার্মান 
সংস্কৃতি ও হার্ডার, ম্যাক্স যুলারকে 
নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতেন না । 
প্রকাশ্তেই এরা ভখন বলতেন, 
“ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের 
জাতিগত মিল আছে, তাই ভারত- 
বর্ষে ইংরেজ শাসন ইওয়োপের 
জাতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক 
মজলকর ।” 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন বেঁধে গেল 
ঠিক তখন থেকে ইংরেজ শাসনের 
বিরুদ্ধে এই দেশের বিপ্লবীদের 
সাহায্য করতে আরম্ভ করল 
জার্মেনী। তখনও হার্ডার, ম্যাক্স 
মুলার, ভারত জার্মান সংস্কৃতি বিশেষ 
কোন স্থান অধিকার করে নিতে 
পারেনি জার্মান ফরেন অফিসে অথবা 
বিদেশ দপ্তরে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
আরম্ভ হবার আগে এবং যুদ্ধ চলা- 
কালীন সময়ে জার্মান সাহাষ্য যেট] 
ভারতে এসেছে, সেটাও ছিল পুরো- 
পুরিভাবে রাজনৈতিক, "আমল কথা 
ইংরেজ শক্তিকে কাবু কর] চাই ।* 
হিটলার তার বিখ্যাত বই “মাইন, 
কাম্কষ”এ পুরোপুরিভাবে ভারত- 
বাষীদের জাভিগত ভাবে নিম্শ্রেণীর 
লোক হিসেবে দেখিয়েছেন। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম জার্মে- 
নীর বিদেশ মন্ত্রণালয়ের এ দধরটি 
যেটা ফরেন অফিস বা “আউসভের-' 
টিগেস আমট” নামে পরিচিত, সেই 
দ্বগ্তরটি এখন পর্যন্ত সাংস্কৃতিক দিক 
থেকে ভারত জার্মান সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
বিশেষ কোন অবদান .যোগাতে 
পারেনি । পারবেই বা কি কয়ে, 
কারণ ষে ধনিকশ্রেণী ও পুঁজিপতিরা 
একসময়ে ইম্পিরিয়াল জার্মেনী এবং 
ফ্যাসিস্ট জার্ষেনীর শাসনয্ত্র পরি- 
চালদ1 করত, ঠিক সেই শ্রেণীর 
লোকের হাতে পশ্চিম জার্মেনীর 


শাসনঘন্ত্র এখনে পরিচালিত হচ্ছে। 


তাই তাদের কাছ থেকে সংস্কৃতি 
বিষয়ক কোন কিছু উল্লেখযোগ্য 
অবদান আশা করা বৃথা । 

শোনা যায় কলকাতা ম্যাব্স যূলার 
ভবনের নূতন ডিরেক্টর ডক্টয় 
শাফ্‌_নার অনেক বেশী প্রগতিশীল ও 
সমাজতাস্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ভবনের 


'আগের ডিরেক্টর ডক্টর ব্লাঈনের 


তুজনায়।- আশা করি তার প্রচেষ্টা- 


তেই আজ ম্যাক্স যুলার ভবনে ব্রেথট 
সেমিনার হয়ে গেল। কিন্ত তিনি |. 


যাদের নিয়ে এই সেমিনারটির 
আয়োজন করেছিলেন, তাঁরা 
ব্রেখটকে কি ঠিক ভাবে এই দেশের 
সাধারণ মান্গুষের কাছে তুলে ধরতে 
পেরেছেন ? কলকাতার ম্যাক্স মুলার 
ভবনের ধিনি এখনো পি, আর, ও, 
পদে আসীন আছেন এক সময়ে 
তাকে কেন্দ্র করে অনেক পোস্টার 
কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে 
পড়তে দেখা গিয়েছিল, সেই ব্যক্তিটি 
কিন্ত বহাল তবিয়তে ঠিক আগের 
মতনই কাজ করে যাচ্ছেন।, এই 
ধরণের অনেক সুযোগ সন্ধানী প্রতি- 
ক্রিয়াশীল ব্যক্তি কলকাতা ম্যাক্স 
মুলার ভবনের সঙ্গে এখনও বিশেষ- 
ভাবে জড়িত। এছের প্রভাব ও 
প্রতিপত্তি থেকে কলকাতার ম্যাক্স 
যুলার তবনকে এখনও মুক্ত কর] যায় 
নি। নূতন ডিরেক্টর ডক্টর শাফ- 
নার এদের সাহায্য ছাড়া একে- 
বারেই এগুতে পারবেন না। এ 
রকম অবস্থায় “ব্রেখট ব্রেখট” বলে 
মাতামাতি আর অজন্র টাকা খরচ 
করে সেমিনারের আয়োজন, আবার 
যে সেমিনারে একেবারেই লোক 


হয়নি বলা চলে--এসবের অর্থ |. 


তাহলে কি হতে পারে এই গরীব 
দেশে । বেখটের লমাজতাগ্রিক 


আদর্শ যদি কলকাতার ম্যাক্স যূলার 


ভবনের সহায়তায় এই দেশের জন- 


' বিজ্ঞাপন প্রচারের 
, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রকাশিত 


পণ্চিবঙ্গ 


(বাংলা সাপ্ধাহিক ) 


সাধারণের কাছে পৌছে না দিয়ে 
একধরণের অভিজাত শ্রেণীর সংস্কৃতির 
যুপকাষ্ঠে বলি দিতে হয়, তার থেকে 
আর দুঃখের কি হতে পারে। 

আজ প্রায় ছু'বছরের ওপর যে 
প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ম্যাক্স যূলার 
ভবনে ‘ইণ্ডো! জার্ান এযাসোশিয়েশনঃ 
পরিচালন! করে আসছে, তাদের 
নান! ধরণের স্থযোগ সন্ধানী কার্য- 
কলাপ দিনের পর দ্বিন বেড়ে 
চলেছে। তাদের দিকে বিশেষ করে 
নজর রাখা দরকার । এদের আসার 
আগে যারা ইণ্ডোজার্মান এযাসো- 
সিয়েশনটি পরিচালনা করত তাদের 
সুষ্ঠ পরিচালনাকালে ইণ্ডোজার্মান 


শ্যাসোপিয়েশন ও ম্যান্সযুলার ভব--- 


নের যথেষ্ট স্থনাম ছিল কলকাতার 


সাংস্থতিক জীবনে । কিন্তু বনের 


শাসকমণ্ডলী এবং কলকাতার ' পশ্চিম 
জার্ধান কনস্থ্যলেটের নানারকমের 





প্রচার-সংখ্যা £ 
প্রতি সংখ্যা--২* পয়সা] * 


ঙ 
0 
শ্রমিকবাত | 
(হিন্দী পাক্ষিক ) 
প্রচার সংখ্যাঁ_-২০,০৪৯ 
প্রতি সংখ্যা--১০ পয়সা * বাধিক সডাক--২'৫০ পয়মা 


ওয়েষ্ট 


(ইংরাজী পাক্ষিক) 
প্রচার সংখ্যা_-১*১০০৪ 


প্রতি সংখ্যা_-২* পয়সা * 
টি 


এছাড়া, সীওতালী পাক্ষিক ‘পছিম্‌ বাংলা” 
এবং উদ পাক্ষিক 'মগরেবী বংগাল’ 
পত্রিকা ছুটিতেও বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয়। 


বিজ্ঞাপনের হার ও অন্তান্ত শর্তাির জন্ম 
নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন £-. 
তথ্য অধিকর্তী 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 


পশ্চিমবঙ্গ 


রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাত1-৭০০০০১ 
আই সি এ ৮৬০* 1৮7 





॥ পীঁচ।। 


প্ররোচনামূলক কার্ধের জন্তু আজ এ 
এযাসোনিয়েশনটিতে কেউই টিকে 
থাকতে পারেনি । পুরানো অনেক 
অন্ত, যারা বলতে গেলে এ এযাসো- 
শিয়েশনটি গড়বার মূলে, তারা 
পর্যস্ত & সংস্থাটি থেকে নিজেদের 
সরিয়ে এনেছেন । ডক্টর শাফনারের 
ভেবে দেখা উচিত সব. কথা। 
এই দেশের এক ধরণের উগ্র ইয়ো- 
রোপীয় ভাবধারাম্ম অন্প্রাণিত 
।কিছু “অভিজাত” লোক এখন পৰ্যন্ত 
কলকাতার ম্যাক্স মুলার ভবনে 
ভিড় জমিয়ে বসে আছেন। এই 
দেশের সাধারণ লোকের ' কাছে 
কলকাতার ম্যাক্স যুলার ভবন হচ্ছে 
“বড়লোকের জায়গা” আর তাই 
এখানে ব্রেথটের সেমিনার উপযুক্ত 
মর্যাদ? পাবে না। 

এই দেশে পশ্চিম জার্মান দূত 
পর্যায়ের কুটনৈতিক ব্যক্তিরা যারা 
আছেন, তার! ঘতই ম্যাক্স মূলার, 
হার্ডার আর ভারত-জার্মান সংস্কৃতির 
কথা বলুন ন! কেন, আসলে এদের 


(শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় ) 


উপযুক্ত মাধ্যম 


৭০,০০০ 


বাধিক সডাক --১* টাক! 


বেঙ্গল 


বাধিক সডাক--৫ টাক 1 


সরকার 





॥ হয় 


যাজ্ঞসেনা 

ক্রপদ রাজার পুত্রোই যজ্ঞবেদি 
থেকে আবিভতি হয়েছিলেন সাল- 
স্কার! ব্রৌপদী আর তাই তার অন্ত 
নাম, ঘাজ্ঞসেনী | 

রূপকথার গল্পে যাদের আকর্ষণ, 
তাদের কাছে এ কাহিনী খুব চমক- 
প্রদ্দ সন্দেহ নেই। সেদিনের ধর্মান্ধ 
জনগণ তো “বটেই, স্বয়ং রাজা! জন- 
মেজয়ও বিশ্বাস করেছিলেন ঘজ্ঞকুণ্ড 
থেকে রথারোহী বর্মৎডগধারী ধষ্টদ্যন্ 
আর ভ্রৌপদ্ীর আবির্ভাব কাহিনী । 
কিন্তু মহাভারত কথকতা! এবং তার 
নেপথ্য ইভিকথার মধ্যে ষে-বিশাল 
পার্থক্য আমরা সন্ধান করে খুজে 
পেয়েছি, সেই অত্যান্র্য আবিষ্কারের 


পর যজ্ঞসেন ও যাজসেনীকে বিনা 


তর্কে মেনে নিতে পারছি ন!। 
চতুর দেবশিবির এই পর্বেও যে ছল- 
নার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন আমা- 
দের ছুবিনীত চোখে তাও ধরা পড়ে 
ঘাচ্ছে। আবহমানের বিশ্বাসকে 
এভাবে বারম্বার আহত করার জন্য 
তক্তিমান পাঠক পাঠিকার কাছে 
ক্ষমা চাই। বলি, ক্ষমা করবেন, 
ঘদি মিথ্যার মেঘ সরিয়ে সত্যের 
আলোকছটায় স্তত্ভিত হতেও হয়, 
তবু ক্ষণকাদের জন্ত মোহাবেশ 
কাটিয়ে তাকিয়ে দেখুন । দেখতে 
পাবেন, আপনার পূর্বপুরুষগণের 
কীতি; বুঝতে পারবেন দুর্লক্ষ্য বায়ু 
স্তরের মত পরতে পরতে চাপানে! 


কত স্বস্মাতিসুন্ম হালকা মিথ্যা. 


রাঙ্জিকে স্থা্জপৃষ্ঠে যুগ যুগাস্ত বহন 
করে আসছি আমরা । বইতে বইতে 
সর্বংসহ বাহক যেমন তুলে ধায় তার 
পিঠের বোঝার ভার, মুখ থুবড়ে ন1- 
পড়া পর্যন্ত বুঝতে পারে না কখন 
সে ভার গুরুভারে পরিণত হয়েছে। 
বিশ্ববাসীর মানসিক অবস্থাও ঠিক 
সেভাবেই অচেতন হয়ে থাকে । 
আঘাত জোরদার না-হলে বোঝেন! 
সে-ও সত্য মিথ্যার ফারাক তফাৎ । 
রাজ জ্রপদদ এককালে ছিলেন 
ব্রেণাচার্ষের প্রির সথা। রাজ্য- 
লাভের পর দরিদ্র দ্রোণের বন্ধুত্ব তিনি 
সম্বণায় প্রত্যাখ্যান করেন। আর 
কুক রাজকুমারদের অন্ত্রগুক হওয়ার 
* পর ক্রপদরাজ্য আক্রমণ করে ভ্রুপ- 
দের অর্ধেক রাজত্ব কেড়ে নিয়ে সেই 
* অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন 
প্রোথাচর্য। তখন থেকে ক্রপদের 
অন্তকরণ ত্বেষ হিংসা ও অবমাননায় 
: পুড়ে পুভে উত্তপ্ত হচ্ছিল। তার 
[একমাত্র চিস্তা, ভ্রোপের ওপর প্রতি- 
শোধ গ্রহণ করতে হবে। কিন্ত 
কেমন করে? নিজের ঘা মুরোদ, 
তাতে কোশের সঙ্গে ক্রপদ কোন- 
দিনই এঁটে উঠতে পারবেন না। 
তাই চিরাচরিত ভারতীয় চরিত্র 


৫৮7 
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RE 
তথের খাদক এরমধ : 





খাবেন | 


ক্রপদ্বের মধ্যেও ফু'শে উঠল । 
চললেন তিনি বহিঃশক্তির় আশ্রয় 
গ্রহণ করতে । ভারতের ইতিহাসে 
এমন ঘটন! আলেকজান্দারের আমল 
থেকে বার বার ঘটেছে। প্রতিবেগ 
রাজ্যের ওপর প্রতিহিংসা! চরিতার্থ 
করতে ভারতীয় রাজন্তবর্গ আত্মমম- 
পর্ণ করেছেন বৈদেশিক শক্তির 
কাছে। মীরজাফর শুধু বাওলারই 
কলঙ্ক নয়, ভারতের ইতিহাসে রাজা 
রাজড়া আমীর ওমরাহ, এমন কি 
অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে শত 
শত মীরজাফর আবছার ছড়িয়ে 
আছে। দামান্ত স্বার্থ পূরণের জন্তু 
অমন অনায়াস অবহেলায় বোধ হয় 
পৃথ্বীবাঁপী আর কেউ কোথাও তাদের 
জাতীয় স্বার্থকে বড়মন্জ করে জলা- 
গলি দিতে পারে না। পাণ্ডব ও 
পাঞ্চালর একদিন সেই পাপই করে- 
ছিলেন। রাজা ভ্রপদ সেই কুক- 
মের অত্ততম পাণ্ডা। 

হিমালয়ের দেবশিবিরে আস্তর্না- 
ক্ষাত্রিক প্রভুর! সমাঁপীন। (লেখ- 
কের “দানিকেনতত্ব ও মহাভারতের 
্বর্গদেবতা, প্রকাশক বেঙ্গল পাবলি- 
শার্স দ্রষ্টব্য)। ব্ৰাহ্মণর!  দেব- 
শক্তির স্তাবকতা করে গড়ে তৃজে- 
ছেন দেবতজনাকারী এক পুরোহিত 
গোষ্ঠী । বুদ্ধিমান দেহধারী দেবতা- 
রাও আশ্বাস দিয়েছেন তাদের, ভার- 
তের সর্বময় ক্ষমতা তারা তুলে 
দেবেন পুরোহিত শ্রেণীরই হাতে । 
পুরোহিতরা তাই দেবশিবিরের সঙ্গে 
মংযোগরক্ষাকারী এজেন্টের মর্ধাধা 
ভূষিত হয়েছেন। দেবশিবিরের 
সাহায্য পেতে হলে প্রয়োজন হয় 
এজেন্ট পুরোহিতদের সঙ্গে যোগা- 
যোগ স্থাপন করার । 

রাঙ্গা ভ্রপদ তার প্রতিহিংসা 
চরিতার্থ করার জন্য একদিন খুজতে 
বের হলেন তেমনিই একজন ক্ষমতা- 
বান এজেপ্টকে | 

ভাগীরঘী তীরে কল্মাধীর সঙ্গিকটে 
যাজ ও উপঘাজের আশ্রম । 
পাঞ্চালয়াজ কল্মাষ্পাদের মহুধি 
উপধাজকে বললেন, ‘হে ব্রাহ্মণ ! 


উপধাজ সৎ ব্যক্তি । সরাসরি 
দ্রোণবিনাশের প্রস্তাব তিনি প্রত্যা- 
খ্যান করলেন। হতাশ রাজাকে 
ফিরে যেতে হ’ল ভা! মনে। 
কিন্তু বছর খানেক পরে জ্রুপদের 
কাছে উপযাজই একটি প্রস্তাব নিয়ে 
উপস্থিত হলেন) তিনি নতুন 
যেদর শর্ত রাজাকে নিবেদন করে 
ঘান সেগুলি পরে রাজার নিজন্ব 
স্বীকতিতে জানানো হলেও ঘটন! 
পরম্পরায় আমর! বুঝতে পারলাম, 
রাজা ক্রপদ উপযাঁজের শর্তগুলিই 
মেনে নিয়ে উপস্থিত হন দেবকার্য 
সাধনে নির্ধিচারী  উপযাজভ্রাভা 
হাজের কছে। 

উপধাজকে ক্রপদ এক অরুর্দ 
গোদ্ধানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, 
নতুন শর্তে ত! আগুণ বধিত হ'ল । 
ক্রপদ্দ কবুল করলেন, কার্ষোদ্ধার 
হলে ব্রাহ্মণ যাজ্ডজকে তিনি দেবেন 
‘অষ্ট অযু’ গোঁধন্‌। ক্রুপধ্ ব্ৰাহ্ম- 
শের ‘ফী’ বাড়িয়ে আটগুণ বা দশপ্তণ 
করলেও আমাদের আপত্তি ছিল 
না। কিস্ত চমকে উঠলাম তখন 
ক্রপদ্ যখন দ্বিতীয় অথচ প্রধান এক 
শর্ত মেনে নিয়ে দেবপক্ষের সঙ্গে 
সরাসরি এক ষড়যন্ত্রে সামিল হলে 
কেবলমাত্র নিজের প্রতিহিংসা মেটা- 
নোর জন্ত পাঞ্চালের সমস্ত স্বাধী- 
নতাকে ব্রহ্মণ্য প্রতাপের তথা দ্েব- 
শিবিরের কাছে অকর্লেশে সমর্পণ করে 
বললেন, “হে ঘাক্স! ব্রাহ্ম ও 
ক্ষাত্রতেজ এই উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্ষ- 
তেজই উৎকৃষ্ট (দ্ৰুপদ নিজ্গে ক্ষত্রিয় ) 
অতএব আমি ক্ষত্রিয় 'বলে নিরপেক্ষ 
হইয়া ব্রাহ্মতেজের আশ্রয় লইতে 
মানস করিয়াছি এবং আপনার অন্থ- 
কম্পায় আমার প্রবল পরাক্রাস্ত 
ভ্রোশাস্তক লস্তান অগ্সিবে, এই 
আশায় আপনাকে অষ্ট অবু্দ গো 
দান করিতে প্রস্তুত আছি *'** ৮ 

পাক্কা এক বছর পর উপযাঁজ 
ক্রণ্দ গৃহে এসে রাজাকে ঘাজের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা পাকা- 
পাকি করে নিতে বলেন। এসব 
ঘটনা লক্ষ্য করলে মনে হয়, ক্রপদ্ধের 


রূপ দৈবকার্যাহষ্ঠান দ্বারা আমার ॥ রক্ষক দেবশিবিরের মধ্যে দীর্ঘকাল 


পুত্রো্পদেন করিতে পারেন, তাহ! 
হইলে আপনাকে এক অবুর্ঘ গোদান 
করিব, অঙ্গীকার করিতেছি । 
অথবা আপনার যাহা অভিল 1 ষহয়, 
তাহাই স্ফল করিব, সন্দেহ নাই ॥' 


আলাপ আলোচনা হয়েছিল । 
মনে হয় সেই আলোঁচনারই ফলশ্রুতি 
উপযাজের ক্রপদ রাজগৃহে আগমন ও 


ত্য যাষেকং শরণং 


দর্পণ 


দেবশিবিরের কাছে পাঞ্চালপতির 
নিঃশর্ত বস্তা স্বীকার করিয়ে 
নেওয়া! ভ্রপদের কথায়ও এ 
ঘটনার স্বস্পষ্ট ইঞ্জিত আছে। 


- ক্রুপদ্ব বলেছেন, 'ত্রাহ্মতেজের আয 


লইতে মানন করিয়াছি ।, অর্থাৎ 
বেশ উল্টে পাণ্টে ভেবেই সঙ্বন্ন স্থির 
করেছিলেন তিনিও । স্বোণ বধের 
জন্য তার রাজশক্তিকে তিনি ব্রহ্ধ- 
তেলের পদানত করতেও কৃষ্তিত হন 
নি। একেই বলে, সর্ব ধর্মং পরি- 
ব্ৰঙ্গ, অর্থাৎ 
আর সব কিছু ত্যাগ করে কেবলমাত্র 
‘আমার’ (দেবশক্তির) আশ্রয় গ্রহণ 
কর অভীষ্ঠ ফল লাভ হবে। দ্রোণ- 
বধের জন্য দুর্বল ভ্রপদ্দ তার ক্ষাত্র- 
তেজকে ব্রাহ্মতেজের পাদমুলে সমর্পণ 
করে তবেই লাভ করেছেন দৈব 
প্রসারদ। সে বস্ত কেমন, এবার 
সে কথায় আমা ঘাক। 

পুত্রলাভের জন্ত যদ্র আরম্ভ হ'ল 
মহাসমারোছে | কিন্তু ধজ্ঞ বলতে 
আজ আমরা যে অর্নিকুণ্ডে স্বতাছতিকে 
বুঝি, সেকালেও যজ্ঞ ঘে তাই ছিল 
এমন নয়। যজ্ঞ বলতে আড়ম্বর পূর্ণ 
নভাকে বোঝাতো। তাতে আমস্িত 
হতেন রাঙ্গা ও মান্তগণ্য ব্যক্তি, 
ব্রাহ্মণ ও হিমালয় প্রবাসী ভিনগ্রহের 
দেবতা নাষক বিশেষ বৈজ্ঞানিক 
ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষগণ। 

যজ্ঞের উদ্দেশ্য কি অথর্ববেছে সে 
সম্পর্কে বেশ কিছু বিবরণ পাওয়া ঘাকস। 
যজ্ঞ সম্পর্কে অথর্বণগপের বিশ্লেষণ আমি 
প্ররাজ্যেশ্বর মিত্রের “ছর্গলোক ও 
দেবসভ্যতা? (জিজ্ঞাস!) গ্রন্থটি থেকে 
সকলের জ্ঞাতার্থে তুলে দিচ্ছি। 

প্রীমিত্র লিখেছেন £ “যজ্ঞ বলতে 
সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে ঠিক কি 
বোঝাতো...অথর্ববেদ এ ন্বদ্ে যুক্তি- 
পূর্ণ বিবরণ দ্বিয়েছেন। ".'পূর্বে 
যেখানে দেবঙ্জাতীয় লাধ্যগণ ছিলেন 
নেখানেই প্রথম ষজ্ঞানুষ্ঠান হয়।” 
অর্থাৎ হজ্ঞানুান জিনিসটি পৃথিবী 
নামক এই নীল গ্রহের আচরণীয় 
কোনে! ব্যাপার ছিল না, দেবগণ 
এই আনুষ্ঠালিক রীতিটি পৃথিবীতে 
আনয়ন করেন অন্ত কোনো লোক 
থেকে (গ্রহাস্তর থেকে )। 
দেবতারা যে আকাশ পথে আকাশ 
যানে চেপে একদিন মর্ত্যে অবতরণ 
করেছিলেন, মর্ত্য ও অমত্ত্যবাসীদের 
(দেবতাদের ) মধ্যে পার্থক্য ছিল 
গ্রহান্তির প্রমাণ অধর্ববেদের নবম 
কাণ্ডের দশম শৃক্তে আছে তারও 
কথা । মত্ত্যাগমনের পর দেবসভ্যতা 
ও মাঁনবসভ্যতার মিলন ও আদান 
প্রদ্ধান ঘটতে থাকলে অথর্ববেদ সে 


ইতিহাস এই ভাবে ধরে রাখলেন: ' 


নতুন প্রস্তাব উদ্থাপম কর!। নতুন অমর্ভ্যঃ মর্ডযেনা সযোনিঃ (১।১০।১৬)। 


প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য ব্রহ্মণ্য তথা 


অমর্তাগণ তাদের বৈজ্ঞানিক উন্নতির 


॥ শুক্তবার, ১০ই' নভেম্বর, ১৯৭৮ 


ফলে মর্ড্যে আগমন করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে 
মর্ত্যবাদী তখন অনভিজ্ঞ। তাই 
দেবতারা অনায়াসে পৃথিবী পরিক্রমায় 
এসেছেন, কিন্তু কয়েকজন বিশিষ্ট 
মানবকে তার] মহাকাশে তুলে নিয়ে 
গেলেও মর্ড্যবাসীরা দেবতাদের 
বাসস্থান সেই গ্রহে যাওয়ার প্রাধুক্তিক 
উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন নি। 
অথচ দেবলোকে গিয়ে হজ্জান্থষ্ঠানের 
মাধ্যমে তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার 
বাসনা মর্ড্যবাঁপী চিরকাল মনে মনে 
পোষণ করেছেন । অথর্ববেদে ভাই 
প্রার্থনা আছে, হে অগ্নি, তুমি আমা- 


ন 


শ্ব 


দের সেই পথ চিনিয়ে দাও । আমরাও = 


সূর্যরস্মিতে উদ্ভাসিত সেই স্বর্গলোকে 
গিয়ে যজ্ঞ করব, তুমি আমাদের 
সাহায্য কর । (অ/১১।১।৩৬)। | 

জমি তাই লিখেছেন : “পূর্বে 
ঘেখানে দেবজাতীয় লাধ্যগণ ছিলেন, 
সেখানেই প্রথম ধজাহুষ্ঠান হয়।* 
জানিয়েছেন, “আদিতে ষন্তে কোনও 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল না। এটি ছিল 
একটি দামাজিক অনুষ্ঠান এবং পরবর্তী 
কালের মত বৃহদায়তন অনুষ্ঠানও 
এটি ছিল না । দেবতা ও দেবগোগীর 
অস্ততূর্ অপর জাতীয় মেতাগণ 
নান! উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে মিলিত 
হতেন । এখন তারা সোমপাত্র ও 
ও সঙ্গারোহপূর্বক আহারাদি ও বিবিধ 
উৎসবের আয়োজন করতেন । এই 
উপলক্ষে ভক্ত সম্মেলনের নেতাকে 
বিশেষভাবে সোমরস প্রদান করা 
হস্ত মাননীয় অতিথি হিনাবে।” 
এরপর ঞীমিত্র তার অপূর্ব ও যথার্থ 
ব্যাখ্যাটি হাজির করে বলেছেন, 
“মর্ভ্যবাসীরা যখন দেখলেন বিবিধ 
আহার্ষ উৎসর্গ করলে শক্তিমান দেঁব- 
লোকের সহায়তা! পাওয়া যায় তখন 
তারা দেবতাদের আহবান করে এই- 
রকম আহার্য ও উপচৌকন প্রদান 
করতে লাগলেন ।” 

বাইবেলের কোনো কোনে! অংশ 
উদ্ধার করে ইতিপূর্বে আমি বলেছি, 
দেবতা নামক ভিনগ্রহীদের. তুষ্টি 
বিধানের জক্য উপঢৌকন ও আহার 
উৎ্সর্গের রীতি শুধু ভারতেই নয়, 
সেকালে অন্তত্রও সুগ্রচলিত হয়ে- 
ছিল। অধিকতর ক্ষমতাশালী 
তথাকথিত দেবগণ পৃথিবীর বিভিন্ন 
প্রান্তে বিভিন্ন পার্বত্য প্রবেশে 
( সম্ভবতঃ তারা! এসেছিলেন শীত- 


প্রধান পর্বতম্য় কোনে! শ্রহলোঁক +" 


থেকে ) শিবির গেড়ে বিভিন্ন জাতির 


ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন । (পৃথিবী- « 


ব্যাপী তাই কি এতো জাতি, এত 
বিভিন্ন দেবতা 1) 
যাই হোক, কথা হচ্ছিল যজ্ঞান্ব- 
ঠান সম্পর্কে । শীমিত্র লিখেছেন, 
(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) 


t 


" দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১*ই নভেম্বর, ১৯৭৮ 


ভারতীয় সমান্ধের শ্রেণীগত সম্পর্ক 
এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন 


কষি ও শিল্পের মধ্যেকার বাণি- 
জ্যিক শর্ত ছাড়াও রাজন্ব নীতির দ্বার! 
কষিজাত সঞ্চয় সংগ্রহ করা যেতে 
পারে। কেন্দ্রীয় সরকার নীতিগত- 
ভাবে কষিজোতের উপর কর নির্ধারণ 
করার অন্য রাজ কমিটির সুপারিশ 
মেনে নিলেও তৃম্যধিকারীদের বাধা- 


,€ দানের ফলে রাজ্য সরকারগুলি এই 


নীতির বিরুদ্ধতা করেন। কৃষিক্ষেত্র 
থেকে সম্পদ আহরণের প্রয়োজনীয়তা! 
১৯৭৮-৭৯ সালের প্রাক-বাজেট 
অর্থনৈতিক সমীক্ষায় স্বীকার করা 


“হয়েছে! “There are well off 


farmers who do not pay direct 


taxes and who receivea 
number of agricultural in- 
puts at concessional prices. 
Therefore, ways should be 
devised to make this section 


also contribute its fair share 


~ “to the Exchequer.” 


ভারত সয়কারের নীতির ফলে 
যাদের হাতে কৃষিজাত উদ্বৃত্ত থাকার 
কথা তারা হলেন বেশী জমির 
মালিক। মূল প্রশ্ন হলো সলতিমম্পন্ন 
কধিজীবীর] এই কৃষি ও শিল্পের 
উন্নতিতে বিনিয়োগ করছেন কিনা | 
সেক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগের 
স্বাটতি বেসরকারী বিনিয়োগের ছারা 
পূরণ কর! সম্ভব হবে। এই প্রসঙ্গে 
ছু একটি সমীক্ষার কথা উল্লেখ 
করা যেতে পারে। তামিলনাডু, 
কর্ণাটক, অন্ধ, ওড়িশা ও গুজরাট -- 
এই পাঁচটি প্রদেশে দশটি জেলায় ৬৬ 
জন বৃহৎ ভূম্যধিকারীর মধ্যে সমীক্ষা 


-“চালানে হয়েছিল (২১)। সমীক্ষার 


ফলে দেখা গিয়েছে বেশী জমির 
মালিকেরা ( ৪০০ একর কি তারও 
বেশী ) সাধারণতঃ জমির বেশ কিছুটা 
পু'জিবাধী প্রথায় চাষ করলেও জমির 
একট] অংশ থেকে খাজনার মাধ্যমে 
আয় ভোগ করে থাঁকেন। পুরনো 


+ খাক্ষনাভোগী সামস্বপ্রভুরা অগ্রসর - 


প্রদ্দেশগুলিতে, ধেমন গুজরাট, 
তামিলনাড়ু, কর্ণাটকে খুব সম্ভবতঃ 


ক্রত বেগে পুঁজিবা্ী উৎপাদন পদ্ধতি 


গ্রহণ করছেন। কিন্ত পিছিয়ে পড়া 
এএলাকাগুলিতে এই রূপান্তরের হার 
খুবই অল্প। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে 
ধনী কৃষক ও বৃহৎ পু'জিবাদী কৃষকেরা 
তাদের আয়ের একট! অংশ'পাম্পসেট, 


*নলকৃপ, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎ- 


পাঁদনশীল খাতে বিনিয়োগ করলেও 


সি 
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প্রবালকুমার দাশ 


কৃষিজাত সঞ্চয়ের একটা বড় অংশ 
লাগানো হয় জমি কেনা, সুদে টাকা 
খাটানো, ব্যবসা, শহরাঁঞ্চলে বাড়ী 
করা অথবা বিলাস ব্যসনে। মজার 
ব্যাপার হলে! যেখানে সরকারী অর্থে 
সেচের সুবিধা আছে সেখানে সঙ্গতি- 
সম্পন্ন কবকেরা দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদ- 
নশীল বিনিয়োগ কম করেন । যেখানে 
ভূগর্ভস্থ জলের স্থবিধা আছে, অথচ 
রাষ্ট্রের খরচে সেচের ব্যবস্থা হয়নি, 
সেখানেই নলকৃপ খনন বা অন্তভাবে 
দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ বড় জমির 
মালিকেরা করেন। 

রঞ্জিত সাউ কোশী খাল এলা- 
কায় লক্ষ্য করেছেন যে সেচের 
স্থবিধা থাকা সত্বেও ধনী কৃষকেরা 
মুখ্য প্রথম ফসলের পর সারাবছর 
ধরে জমিকে অনাবাদী অবস্থায় ফেলে 
রাখেন (২২)। এর কারণ হিসেবে 
রঞ্জিত সাউ দেখিয়েছেন যে সঙ্গতি- 
সম্পন্ন বড় কৃষকের] মুখ্য ফসল উৎ- 
পানের পর তাদের মূলধনকে বছরের 
বাকী সময়ের জন্ত অন্তভাবে খাটান 
ষেখানে লাভের সম্ভাবমা বেশী । এই 
পদ্ধতিগুলো হ’লে!-- (ক) চড়া সুদে 
ছোট ও মাঝারি কৃষকদের খণ 
দেওয়া (খ) ছোট কৃষকদের কাছ 
থেকে অল্পদামে ফসল কিনে মজুত 
কর! ও পরে বেশী দামে বিক্রয় করা 
(গ) শিল্পজাত পণ্য গ্রামে বিক্রয় 
করা। 

এই দুইটি সমীক্ষার ফল থেকে 
দেখা ধায় কৃষিজাত সঞ্চয়ের কিছুটা 
উৎপাদনশীল বিনিয়োগে নিয়োজিত 
হলেও বাকী অংশটুকু অম্মোদন- 
শীল বিনিয়োগ ও বিলাস ভোগে 
ব্যয়িত হয় । পু'জিবাদী ও আধা- 
সামস্ততাগ্ত্রিক জমিদার শ্রেণী রাষ্ট্র 
ক্ষমতার শক্তিশালী অংশীদার হওয়ায় 
রাষ্ট্রস্রকে এদের শ্রেণীন্বার্থ রক্ষায় 
ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন এবং 
শিল্পপু'জির মালিকেরা স্বার্থের সংঘাত 
থাকলেও এদের সঙ্গে আপোষ রফা 
করতে বাধ্য হয়েছেন | 

এবারে আমরা রাষ্রক্ষমতার 
অংশীদার অন্যান্য সুবিধাভোগী শ্রেণী- 
গুলির কথা আলোচন! করবে । 
আমরা দেখব যে কিভাবে বড় 
জোতের মালিকদের মতো! এসব্‌ 
শ্রেণীগুলি ভারতের উৎপাদ্দিকা 
খাক্তির বিকাশকে ব্যাহত করছে । 

কোন অর্থনীতিতে যদি ছোট 
বিত্বের মালিকদের প্রাধান্ত থাকে, তা 


থেকে যে একটি স্ফীতকায় ও শক্তি-. 


শালী আমলাতন্্র গজিয়ে উঠতে পারে 
তা মার্কসের দৃষ্টিতে ধর! পড়েছিল । 
“It also produces an unemp- 
loyed surplus population for 
which there is no place 
either on the land or in the 
towns, and which accordingly 
reaches ort for state offices 
as a sort of respectable alms 
and provhes the creation of 
new Posts.” (২৩)--এর লারমর্স 
শহর ও গ্রামের বেকারদের জন্ত 
সম্মানজনক তিক্ষে হিসেবে রাষ্ট্র 
দৃতন চাকুরী সৃষ্টি করে। যেহেতু 
ছোট বিত্তের মালিকেরা সংখ্যায় 
বেশী ও রাজমৈতিক দ্বিক থেকে 
প্রভাবশালী এবং শিক্ষিত বেকারকুন 
এই শ্রেণী থেকে উদ্ভূত, রাজনৈতিক 
চাপের কাছে নতি শ্বীকার করে 
আর্ধিক প্রগতির দিকে লক্ষ্য না 
রেখে আমলাবাহিনীর সম্প্রসারণ 
ঘটায়। ভারতবর্ষে স্বাধীনত! উত্তর- 
কালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে নিয়পদের 


কেরানীকুলের সম্প্রসারণের পিছনে 
এটাই কারণ । গুণার মিরভ্যাল-এর 
ভাষায় দক্ষিণ এশিয়ার অস্থঙ্গত দেশ- 
গুলিতে “30৮01001005 are con- 
stantly being asked to take 
on more employees especially 
of a sort who would other- 
wise remain in the ranks 
of the educated unemployed, 
than an objective appraisal 
of labour requirements in 
their present administrative 
tasks would justify.” (২৪) 
অবস্থাটা সব উন্নয়নশীল দেশেই 
প্রষোজ্য । ‘Almost every- 
where there has been a huge 
increase of public employees. 
on the lower levels of admi- 
nistration. In South Asia it 
has taken on tremendous pro- 
portions. Even in Latin 
America and elsewhere in 
the under developed world 
the same trend is noticeable. 
This has happened under 
political pressure.” (২৫) 
মধ্যবিতদের এই প্রাধান্কের অন্ত 
রাষ্ট্র দীর্ঘকালীন জনন্বার্থ বিসর্জন 
দিয়ে তথাকথিত লোকপ্রিয় 
(6০55116) নীতিগুলি চালু করতে 
চায় যার লক্ষ্য হ'লে মধ্যবিত্ত সম্প্র- 
দায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ কয়া । ল্যাটিন 
আমেরিকায় এই নীতি সম্পর্কে বলতে 
গিয়ে বলা হয়েছে, “In general 


they are neo-socialist but 
emphasizing . redistribution 
of wealth rather than in- 
creasing productive capa- 
০165" others are more criti- 
08] 810 view it as essentia- 
lly opportunist, concerned 
only with securing short 
term social benefits and pre- 
vileges for its supporters, 

whilst in the specific case of 
Brazil ithas been seen as 

constituting a major obsta- 

cle to any group wishing tol 
engineer genuine structura 

reforms : the ‘populist’ he- 

terogenous support and their 

pressing demands for imme- 
diate social benefits force 
‘into compromises 
which vitiate ony 
term planning’. (২৬) এর 
সারমর্ম হ’লো নয়! সমাজতান্ত্রিক এই 
নীতি উৎপাদন বৃদ্ধির থেকেও বণ্ট- 
নের উপর জোর দেয়। শাসক- 
কুলের সমর্থক গোগীকে কিছু সামা- 
জিক সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার 
এই সুবিধাবাদী নীতি ব্রাজিলের 
মতো! দেশে দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা 
ও প্রকৃত কাঠামোগত সংস্কারক ব্যর্থ 


term 
long 


স্করেছে। 


ভারতবর্ষে ল্যাটিন আমেরিকার 
দেশগুলির অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি 
ঘটেছে। এখানে শাদকরশেণীর দৃঢ় 
সমর্থক হলেন সধ্যবিত্ত সম্প্রদায় । 
শাসনযঙ্ত্রে বৃহৎ জহির মালিকদের 
সঙ্গে এরা একঘোগে তথাকথিত 
“লোকপ্ৰিয়” নীতি অনুসরণ করার 
চেষ্টা করেন! নূতন চাকুরী প্রয়ো- 
জনের দ্বিকে লক্ষ্য না রেখে সৃষ্টি 
করা, মূল্যস্তরের সঙ্গে ঘতদূর সম্ভব 
লঙ্গতি রেখে মধ্যবিত্ত বাবু চাকুরী- 
জীবীদের বেতন বৃদ্ধি কর1_এদবই 
করা হয় দেশের দীর্ঘকালীন স্বার্থের 
বিলিময়ে। এর ফলে একদিকে 
অমুৎপাদ্ধক সরকারী ব্যয় বাড়তে 
থাকে এবং অন্যদ্দিকে আভ্ান্তরীণ 
মূলধন সংগঠনের হার কমতে থাকে । 
১৯৬০৩-১৬১৪ -১১৬৫-৬৩৬) ১৯৬৯-৭০ 
ও ১১৭৩,৭৪ সালে সরকারী স্তরে 
মূলধন সংগঠন ও আয়ের অনুপাত 
ছিল যথাক্রমে ৩৮'৩৮%, ৩৬ ৫৭৮%, 
২৭২৪১ ও ২৫'১১ (২৭) । ষধ্যবিত্র 


শ্রেণী উদ্ভূত এই আমলাকুল আমূল ভূমি 


সংস্কারের বিরুদ্ধে একটি সক্রিয় জোট 
হিসেবে কাজ করছে! “The wide 
diffusion of land owne ship 
even among the urban upper 
middle class and non-culti- 


vators in the rural areas, 


॥ সাত? 


both groups including many 
government servants in the 
lower as well asthe higher 
tanks, creates a formidable 


anti land reform. block—a 


block powerful not only 


because of its voting streng- 
th but because it embraces 
a substantial share, of the 
literate population”. (২৮) 
মিরভ্যালের তীক্ষ পর্যবেক্ষণে ধরা 
পড়েছিল আযানামস্ততাস্ত্রিক ও পু'জি- 
পতি ভূম্যাধিকারীদের সঙ্গে প্রশাস- 
নের সমঝোতা কত গভীর । মধ্য- 
বিত্ত প্রদঙ্গে আলোচনা থেকে এটাই 
প্রতীয়মান হয় যে অনুৎপাদনশীল 
সরকারী ব্যয়বৃদ্ধি ও আমুল সংস্কার 
বিরোধী কাজের মধ্য দিয়ে এই 
শ্রেণী ভারতরাষ্ট্রের আধিক বিকাশের 
একটি পরিপন্থী শক্তি। কিন্ত গ্রান্ন 
ও শহরের উচ্চ ও নিয় মধ্যবিত্তের 
রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ত শিল্পপু'জি- 
পতিরা ভূম্যধিকার্দীদের মতো 
এদের সঙ্গেও আপোষ রফার মধ্য 
দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করতে 
বাধ্য হয়েছেন। 

এই অবস্থাতেও শিল্পের অগ্রগতি 


কিছুটা হতে পারতো ঘর্দি পাশ্চাত্যের 


পু'জিবাদীী দেশগুলি উন্নয়নের প্রথম 
পর্বে যেভাবে শ্রমিকদের নিক 
নিয়ে পুজি শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিল তার 
পুনরাবৃত্তি করা! সম্ভব হতো |", 5. 
Ashton ভার An Economic 
History of England : the 


18th Century তে এ সম্বন্ধে উল্লেখ - 


করেছেন (২৯) । আইন অনুযায়ী 
বৃটিশ শ্রমিকদের সকাল ৬টা থেকে 
সন্ধ্যা ৬টা পর্যস্ত কাজ করতে হুতে। 
দেরী করা, কান্দ ঠিক সময়মতো না 
করতে পারা_এসবের জন্য ছিল 
অরিমানা। কারখানার নিয়মশৃঙ্খল। 
কঠোর হলেও কাজের পরিবেশ ছিল 
জঘন্স । তুলনামূলক ভাবে ভারতীয় 
শিল্প শ্রমিকরা] অনেক বেশী সংগঠিত । 
শিল্পপতির! ছাড়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার 
অন্ত অংশীদাররা সচেতন ও সংগঠিত 
ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি কঠোর 
ব্যবস্থা সমর্থন করবেন ন1। 
ভারতীয় পটভূমিতে শিল্পপু'জি- 
পতিদের সঙ্গে স্বার্থের হন্ব থাকলেও 
বৃহৎ জোতের মালিক ও সধ্যবিত্বরা 


রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পুঁজিপতির্বের সঙ্গে , 


অধিষ্ঠিত । একথা মনে রাখতে হবে 
তথাকধিত মধ্যবিত্তর। ভারতের 
বাস্তব অবস্থায় উচ্চ বিত্তের মানুব। 


যিরভ্যালের ভাষায়, “4১11 50০191 " 


mechanism in India operate 
mainly in accord with the 
power structure.* India is 


( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 


fied রঙ 
4 
(55 তই 


॥$ আট॥ 


কথাটা খুব পরিষ্কার । 
সমাজে দুটো শ্রেণী। 


একদল প্রচলিত বিস্তাসকে, রক্ষা | 


“করতে চায়। কারণ তাতেই তাদের 
শ্ৰেণীশ্বার্থ অক্ষর থাকে। সামাজিক 
সম্পদে ভাদ্বেরি একচেটিয়া অধিকার 
বজায় থাকে । সামাজিক স্থিতি এই 
' ভাবে ঘতদ্দিন চলবে ততদিন উপরি- 
, তলেও একই প্রভাব প্রতিপত্তি অটুট 
থাকবে । বা্ট্রকাঠামোর ওপরও 
কোনে? আঘাত আসবে না। পরি- 
বর্তনের বিপক্ষে এই শ্রেণী যাবতীয় 
বস্তুকে শাশ্বত, স সনাতন, সত্য বলে 
ঘোষণা করবে । 
.. অন্তদিকে আরেক শ্রেণী ধারা 
সংখ্যায় গুরু তার! বিশ্বাস করেন এই 
প্রচলিত ব্যবস্থা মুষ্টিমেয়র স্বার্থ বহন 
করে। এবং যতদিন এই ব্যবস্থা বজায় 
থাকবে ততদিন সংখ্যাগুরু শ্রেণী 
সামাঞ্জিক সম্পদের অধিকার থেকে 
বঞ্চিত হবেন | 
ফলত বেশির ভাগ মানুষের 
সামাজিক কল্যাণের . প্রয়োজনেই 
প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন 
হওয়ার দরকার । এই কারণেই এরা 
সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে। 

সমাজ পরিবর্তনের অর্থ মুষ্টিমেয়র 
স্বার্থের বদলে রাষ্ট্রধস্তরের উপর অধিক 
সংখ্যক মান্ছষের অধিকার লাত। 
রাষ্ট্রের পরিবর্তনের সঙ্গে উপরিতলের 
পরিবর্তন যদিও জলদে হবে ন! 
তথাপি স্থিতস্বার্থের তথাকথিত শাশ্বত 
সনাতন, সত্যের ভিত আলগা. হয়ে 
একদিন ঝুরঝুর করে ভেঙ্গে পড়বে। 

এই লড়াই দীর্ঘস্থায়ী । সম্ভবত 
রক্ষী এবং হিংস্র । 

কারণ স্থিতন্বার্থ সহজে ' তাদের 
অধিকার ছেড়ে' দেবে নাঁ। এই 
অধিকার ছাড়ার অর্থ সামাজিক 
বিন্তাসের ওপর প্রচণ্ড রকমের ওলট- 
পালট হয়ে যাবে উপরিতলের 
চালচিত্রটিও ধনে পড়বে । 

সোজা কথায় অন্টের শ্রশক্তি 
চুরি করে ঘে প্রশ্রমজীবী শ্রেণী এত- 


দিন মোড়লি করে এসেছে তাদের 


বদলে সেই“ মানুষেরই প্রাধন্তি হবে 
যারা অপরের সুনাফার সেবায় আর 


শ্রমশক্তি বেচবে না) 
গোট! সমাজট। হয়ে উঠবে শ্রমিক 


শ্রেণীর নিজস্ব ! নিক্গ বাপতুমে আর 
তারা নিজেদের পরবানী মনে 


* করবে না। 
এই ছুই শ্রেণীর স্বার্থের সংঘাতে 


« 


এক, শিবিরে বুজোয়। শ্রেণী আর 
' ভান তল্লিবাহক বুদ্ধিজীবী মধ্যশ্রেণী 
উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার, রাজনীতিক 
এবং সাহিত্যিক । 

অন্ত শিবিরেও রয়েছেন শ্রমিক 
শ্রেখী এবং তীদেরি বুদ্ধিদীৰী গোষ্ঠী । 


সাহিত্যিক সাথীরা । ছু 


সাহিত্য চিন্ত! 


এই আলোচনায় সাহিত্যিক 
সম্প্রদায় নিয়েই আমরা বিচার করব । 
বুর্জোয়া স্বার্থের সমর্থক লেখক- 
দের সঙ্গে শ্রমিকপ্রেণীর স্বার্থের সমর্থক 
লেখকদের ব্যাপারটা তুলনা করে 


দেখা ষেতে পারে । 


বুর্জোয়া লেখকরা! প্রচলিত প্রতি- 


2 নিত ছত্রছায়ায় আছেন বলে তাদের 
সামান্দিক তথা আধিক নিরাপত্তা 


স্বনিশ্চিত। তারা সাহিত্যের কোনে 


"সামাজিক উদ্দেশ্য আছে বলে মনে 


করেন না। ফলে শিল্পের জন্যে শিল্প 
শ্লোগান আউড়ান। এবং সাহিত্য 
তাদের কাছে ব্যক্তিগত কেরিয়ার 


“তৈরির একটি পেশা ছাড়া কিছু নয়। 
বুর্জোয়া বাজারে শক্তিশালী প্রচার- 


ষস্ত্রের সহযোগে স্বাভাবিক ভাবেই 
তাদের বইয়ের বিক্রি অধিক | . এটা 
বাস্তব ঘটনা ৷ এনিয়ে তর্ক কর 
বৃথা । 

সমস্যা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ- 


বাহী সমাজ পরিবর্তনকামী লেখক-. 


দের। 
সব লেখকের মতো এই শ্রেণীর 
লেখকেরাঁও চান তারা অধিক প্রচা- 


রিত হোন্‌্। কিন্ত সে ব্যাপারে বাধা 


জ্গদ্দল সমাজ ব্যবস্থা । তাই শ্রমিক 


শ্রেণীর মতোই. অমুকূল সমাজব্যবস্থাকে 


ত্বরান্বিত করবার প্রচেষ্টার মধ্যে 
তাদেরও, স্বার্থ, আছে:। কাজেই 
এখানে বুর্জোয়াদের মতো লেখকের] 


ব্যক্তিগত কেরিয়ার তৈরির স্বপ্ন স্ভাখেন - 


না। ব্যাপক.সমাজ ব্যবস্থার আমূল 
পরিবর্তনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁদের 
সাহিত্য নিয়োজিত থাকে । এই 
দিকের সব লেখকদেরই সমাজ পরি- 
বর্তনের লক্ষ্য থাকে বলেই পরম্পর 
লেখকেরা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে যুক্ত 
থাকেন। তারা যৌথ দায়িত্ব পালন 
করেন। আত্মন্তরী বুর্জোা লেখক- 
দের মতে! ব্যক্তিগত সুথপ্বাচ্ছন্দ্যের 
লীমাস্বর্গে স্বাবন্ধ থাকেন না । 
এখানে একটি সুস্থ সংগঠনের নেতৃত্বে 
লেখক আন্দোলন গড়ে ওঠে । সব 
দেশেই শ্রশিকশ্রেণীর স্বার্থবাহী 
লেখকদের একই চরিত্র । এখন বাস্তব 
ক্ষেত্রে আমাদের দেশের লেখকদের 
মধ্যে ষে প্রয়োজনীয় আন্দোলন দান! 
বেঁধে উঠছে না ভার কারণ এদেশে 
লেনিন, মাও সে তুণ্ডের মতো! নেতৃত্ব 


' নেই এবং গোকি, লু শুনের মতো 
সাহিত্য ক্ষেত্রে উৎ্সর্গাকুত প্রাণ, 


প্রতিভারও সাক্ষাৎ নেই। অর্থাৎ 
পেটি বুর্দোয়া সংক্কারকে কাটিয়ে 
আত্মনিবেঘনের অন্তে বলিষ্ঠ 


সাহিত্যক্মীরই অভাব। 


ফলে , 


টী 


আই অপ্রস্তুত’ পরিস্থিতির জন্তে 
দ্বায়ী উপযুক্ত সাংগঠনিক ভূমিক! 
এবং সর্বহারা শ্রেনীর দর্শনটি আয়ত্ত 
করবার অঘোগ্যত] । এদেশে মার্কস- 
বাদকে ভিত্তি করে ছোট বড় মাঝারি 
বহু পার্টিই গড়ে উঠেছে। মতবাদ 
"অভিন্ন হলেও কার্ষপস্থায় পরম্পর 
কোনো যোগনুত্র পাওয়া যায় না। 
ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে পরম্পরের 
মধ্যে ভাসুর ভাক্বৌ সম্পর্ক । অর্থাৎ 
পার্টিগপত কাদ! ছোড়াছুড়ি যত হয় 
আসল কাজ হয় অনেক কমু । ফলে 
সাহিত্য-সংস্কৃতির জ্গতট। পিতৃহীন্ন 
অনাথ বালকের মতো দ্বীন হয়ে 


(1ম পৃষ্ঠার পর) 
ruled- by compromises and 
accomodations within and 
the ~ upper 
class and the various ‘groups 
that constitute the bulk of 
The fact 


between 


‘the upper class. 


" that members of the upper 


class call themselvs, and be- 


lieve themselves to be middle ভারতীয় পু'জিপতিরা 


class 18 not without signi- 
ficance. In public discussion 
itis নিদিন্ব argued that 
greater consideration for the 
middle class would forward 
the cause of equality. The 
truth is, of course, that in 
the setting, this 
middle class is definitely, 
upper class.” (৩০) | 
সমঝোতা ও আপোষের মধ্যদিয়ে 
পুঁজিপতি, বৃহৎ জমির মালিক (৩১) 
ও মধ্যবিভদের যে জোট স্বাধীনতার 
পরে ভারত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার 
অধিষ্ঠিত হয়, তা পারম্পরিক ছন্দ ও 
সংঘাত সত্বেও টিকে ছিল । কিন্তু ক্রম- 
বর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট এবং রাষ্ট্রীয় 
ও বেসরকারী শিল্পপু'জির বিকাশের 
দায় রুদ্ধ হওয়াতে এই জোট ভেঙে 
ষায়। জরুরী অবস্থা জারী করে 
পুঁজিপতির] ক্ষমতামীন জোটের অন্ত 
শরিকদের উপর আধিপত্য কায়েম 


Indian 


: দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১০ই নভেম্বর, ১৯৭৮ 


আয়ত্ত প্রয়োগ করাঁর ব্যাপারটা 
ছুরেই থাকে, পার্টিগত খণ্ড খণ্ড 
চেতনা লেখককে সংকীর্ণ রাখে। 
ফলে নিজন্ব পার্টি লেখক গড়ে ওঠে 
এবং পার্টি আনুগত্যের কারণে একই 
দর্শনে বিশ্বাসী অন্ত পার্ট লেখক 
সুনজরে থাকেন না। . 
নির্বাচনে এবং গদি দখলে পার্টি- 
গুলির মিলিত প্রয়াসও সাহিত্যে 
মজল বৃষ্টিপাত করে ন1।১ জমি উর 
ও বন্ধ্যা হয়ে থাকে। রাজনীতি 
ক্ষেত্রে বামপন্থী 'তথা গণতান্ত্রিক 
এঁক্যের শিক্ষা সাহিত্যে কাজ করে 
ন1। আহুষ্ঠানিক ভাবে যে সব সং- 
গঠন্রে কথা শোনা যাঘ্ন সেখানেও 
ভূল দৃষ্টিতজির জন্যে স্বস্থ একটা প্রাট- 
ফর্ম গড়ে ওঠে না। তবাকথিত 
বুর্জোয়া! “হোলি আ্যালায়েন্ন” কাজ 


করে। ষার ফলে শক্র-মিত্র বোধের 


করবার বদলে দময়োচিত প্রয়োগ- 


বাদের শিকার হতে হয়। যার নাম 


প্রযাপমাটিজম । সবাই ম্বীকার কর- 


বেন শ্বল্পসেয়াধী পরিকল্পনা সমাজ- |. 


পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদী পর্ব থেকে 
দৃষ্টি সরিয়ে তাৎক্ষণিকের স্থবিধাকে 
আকড়ে ধরতে শেখায় । যা আখেরে 
মার্কসবাদী ধ্যানধারণার ক্ষতিকারক । 
পশ্চিমী দেশের মার্কসবাদী পার্টি 


গুলি্ন চেহারা] দেখলেই তা ধর - 


পড়ে। 

এই প্রয়োগবাদী দগিভঙ্গির 
কারণে সাহিত্যের বিষয়টা স্নির্দি্ 
লক্ষ্য পায় না। আমেচারদের কা 
কারখানায় . পরিণত হয়। ইতস্তত _ 
বিক্ষিপ্তঃপরিকল্পনাবিহীন রচনাগুলি 
বৃহত্তর জনমানগুষের, ওপর কোনে? 
প্রভাব বিস্তার করতে পারে. না। _ 
ফলত সাহিত্যেরও যে সমাজ পরি- 


বঞ্ধিত মাইনে ও মাগগী ভাতার করতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্তএই সঘা- 
একাংশকে আটকে রাখা, বেতন বৃদ্ধি জিক সম্পর্কগুলি পালটানে! অবশ্ব্!বী 


প্রায় রোধ করা_-এসবের মধ্যদিয়ে 
সংগঠিত শিল্পের শ্রমিক ও আমলা- 
কুলের উপর কিছু ব্যবস্থা চাপিয়ে 
দেওয়া হল। তূমিসংস্কারের কথাও 
এইসময় তুলনামূলকভাবে জোরের 
সঙ্গে বলা হতে থাকে । বণগ্ড লেবার 
প্রধার বিলোপ, বাস্তহীনদের ছি"টে- 


ফোটা জঙ্গি দেওয়ার চেষ্টা-এসব : 


ওঠে। সর্বহারা শ্রেণীর মূল দর্শন অপেক্ষা, মূল শ্রেণী-শক্রকে চিহ্নিত - (শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) /* 
' ভারতীয় সমাজ ৃ 


হয়ে ওঠে । ভারতবর্ষে এই বিশাল 
রূপান্তর কিভাবে হবে তা বল! শক্ত . 
তবে এক ধরণের রাজনৈতিক অস্থি- 
রতা লক্ষ্য করা যায়। শোষক শ্রেণী- 
গুলির এই জোট কতদিন টিকবে তা 
অনুমানের বিষয় । অর্থ নৈতিক সঙ্কট. 
গভীরতর হলে বিভিন্ন শ্রেণীগুজির 
এই সমঝোতা আবার ভেজে যাওয়ার 
সম্ভাবনা! আছে। 


20. Economic Survey for 


সত্বেও একটা কথ! মনে রাখতে হবে 1977-78, quoted in the States. 


কখনোই 
জাপানের মতো আমূল তুমি সংস্কা- 
রের কথা চিন্তা করেননি । (গ্রামীণ 
বুর্জোয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতা এতদূর ' 
বিস্তৃত যে তাকে জোরের সঙ্গে 
আঘাত করা ভারতীয় শিল্পপতিদের 
পক্ষে সম্ভব ছিলনা । ফলে বিভিন্ন 
শ্রেণীগুলির কোয়ালিশনকে নষ্ট করে 
শিল্পপু'জি ১৯৭৫ সালে যে এক- 
নায়কত্ব কায়েস করলো তা ১১৭৭ 
এর মার্চে শেষ হ’লো। স্বব্ধাভোগী 
শ্রেণীগুলির সেই পুরনে! জোট, যার 
মধ্যে বৃহৎ জোতের মালিকদের 
ক্ষমতা আগের থেকে বেড়েছে এবং 
বৃহৎ শিল্পপতিদের ক্ষমতা কিছুট! 
কমেছে, ভারাই ভারতের বিশাল 
অজ্ঞ অসহায় মানুষদের উপর এখনে! 
শোষণ চালিয়ে ধাচ্ছে। . 
বর্তমান লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস 
পুরনো উৎপাদন কাঠামো ও শ্রেণী 
সম্পর্ক না বদলালে ভারতীয় উৎ- 
পার্দিকা শক্তির বিকাশ জ্রুতলয়ে 
ঘটবে না । এই বিশাল রাজনৈতিক 


করতে চাইলেন, এমন কিছু ব্যবস্থা এই ও অর্থনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটার 


সময় গ্রহণ করা হ’ল যা সমঝোতা ও 
আপোষ করে সম্ভব ছিল না) অথচ 
শিল্পপু'জির অগ্রগতির দিক থেকে 
ছিল জরুরী । বোনাস সংক্রান্ত 
আইন, ধর্মঘট কার্যতঃ নিষিদ্ধ করা, 


আগে পুরনো রাষ্ট্রীয় কাঠামো চরম 
অবক্ষয়ের মধ্যে টিকে থাকতে পারে 
এবং বৈদেশিক সাহায্য পুরনো 
সামাজিক সম্প্কগুলিকে টিকিয়ে 
রাখার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! গ্রহণ 


man, Feb 24, 1978, 
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31. ভারতীয় কৃষিতে শ্রেণী- 
সম্পর্ক একটি বহুবিতক্কিত বিষয়, 
প্রবন্ধ লেখকের মতে ভারতীয় কৃষিতে 


পুঁজিবাদী ও সামস্ততাস্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | 


গুলি এমনভাবে মিশে আছে .ষে 


'একটিকে আর একটি থেকে পৃথক, 


করা সবসময় সম্ভব নয়। ভারতীয় ॥ 
কৃষিতে বেশী জমির মালিকেরা 
তাদের পু'জিবাদী ও সামস্ততাস্ত্রিক 
বৈশিষ্টাগুলি নিয়ে মূল শোযকশেণী। | 


Asoke Rudra, Class Rela- 2২ 
tions in Indian Agriculture, 
E. P. W., June 17, 1978 


es 


(মাচ) ও 





. দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১০ই নভেম্বর, ১৯৭৮ 


রাত যায় গুবেঃ শুভ বস্তু অনুক্ত 
প্রকাশনী । চার টাকা। 
সময়ের দীর্ঘ সাঁকোর কাছে: 


সন! রহ 
PAE EEF Gna" এত ও ০৩ 
Mere sR: 
তিন EES হাত রর 
t 


তিনটি কবিতার বই 


অযথা প্রশ্রয় দিচ্ছেন ইদীনিং অনেক 
কবি। ফলে কবি এবং পাঠক-মনের 
মধ্যে যথাযথ ভাবসেতু তৈরী হওয়ার 


মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। শ্লোক পরিবর্তে ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে ক্রমান্বয়ে । 


কবিতা প্রকাশনী ! তিন টাকা । 
ঘরে বড়ো বিষ ঃ দীপেন রায়। 
সীমান্ত। ' তিন টাক । 
ভাবনা ও ভাষার সাঙ্গীকরণের 
সমস্তা নতুন কিছু নয়। তবু প্রথা- 
সিদ্ধতা ভাঙার নামে ছুরহ. বাক্য- 
বিন্তাসে ও ভাব বিশ্লাসে কাব্যের 
শরীর গড়তে গিয়ে জীবন-বাস্তবতার 
সঙ্গে সংগতিহীন এক কাব্যানর্শকে 


f 


কাব্য পাঠে আসছে অনীহা। 
আলোচ্য তিনটি গ্রন্থের ক্ষেত্রে এই 
অনুযোগ অংশত ক্রিয়াশীন হলেও 
গ্রন্থতুক্ত অধিকাংশ কবিতা যে জন- 


মানস থেকে নির্বাসিত নয়, একথা 
জোর.দ্বিয়ে বদলা চলে । সর্বত্র তারা 
যে পাঠক-মনকে উদ্বেলিত করতে 
পেরেছে এ দাবী না টিকলেও, বিষুধ 
করেনি এ দাবী টেকসই । তিন 
কবির কেউই বাস্তব জগৎ ও সমাজ 


ছিলী ক্লাবের নতুন চক্রান্ত 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ক্যালকাট] ঘেডিকেল ক্লাব বনাম 
দিলী ক্লাবের লড়াইতে আবহাওয়া 
মোটামুটি দিজী ক্লাবের অন্নকূল বইছে 
কিন্তু মেডিকেল ক্লাবকে পুরোপুরি 
ঘায়েল করার জনক চিৎপুরের কিছু 
- অর্থপতি, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক 
স্বণ্য চক্রান্তেয় দাবা খেলার মেতে 
উঠেছেন । তারা ঠিক করেছিলেন, 
যে কোন ভাবেই হোক আইনের 
চোখে মারাত্মক আপত্তিকর কিছু 
চোরাই জিনিষ-পত্র মেডিকেল 
ক্লাবের ক্লাবকমে ঢুকিয়ে দিয়ে 
পুলিশকে খবর ঘেবেন। কারণ 
কিছুদিন আগে, ডাক্তারদের চাপে 
পুলিশ দিল্লী ক্লাব থেকে বেশ কিছু 
মদের বোতল উদ্ধার করে। এবং 
এই সংবাদ ইতিমধ্যেই দর্পণে প্রকাশ 
করা হয়েছে। ম্বভাবতই প্রতি- 


হিংসায় দিকবিদিক জ্ঞানশূন্ত হয়ে 


" পড়েছেন দিল্লী ক্লাবের কর্তৃপক্ষ । 


_ এবং মেডিকেল ক্লাবকে এভাবে 
হেনস্থা করে তাদের অপমানের 
জ্বালা জুড়তে চাইছেন । 

কিন্তু মেডিকেল ক্লাবের সঙ্গে 
দবন্বকে কেন্দ্র করে দিপ্ী ক্লাবের অভ্য- 
স্তরেই অস্তর্কলহ শুরু হয়েছে । কর্তৃ- 
পক্ষের একাংশ আর কিছুতেই ক্যাল- 
কাটা! মেভিকেল ক্লাবের সঙ্গে বিবাদ 
চালিয়ে যেতে রাজী নন। আর এই 
ভাবেই অবরোধের বেড়া টোপকে 

' দিন্ী ক্লাবের নতুন চক্রান্তের কথ! 

করান হয়ে পড়েছে। 

এখানে একটা জিনিষ খুবই 


লক্ষণীয়, যা থেকে প্রমাণিত হয়েছে 


যে মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে দিল্রী ক্লাবের 
সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ । মধ্যপ্রাচ্যের 
অত্যাচারী অরকারগুলো। প্যালেস- 
* টিনীয় গেরি লাদের পার্টি অফিসগুলো 


খানা অল্লাসীর নাম করে ভাঙচুর 
৯ ূ 


করে থাকে । ১৯৭৫ সালের সেপ্টে- 
স্বর মাসে মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে 
প্যালেসটিনীয় গেরিলাদের সংগঠন 
পি, এল, ও অর্থাৎ পিপলস লিবারে- 
সন অরগানাইজেশন-এর সেক্রেটারী 
জেনারেল এক সেমিনারে বলেন ষে, 
সরকার বিরোধী আপত্তিকর জিনিষ 
আছে এই অঙ্গৃহাতে খানাভন্তাশী 
করার নাম করে সরকারী প্রশাসন 
আমাদের অফিসগুলোকে ধ্বংস করে 
থাকে। আর দিলী ক্লাবের স্যর! 
তাদের প্রনুর্দের এই শিক্ষা ভাল- 
ভাবেই গ্রহণ কয়েছেন। 


সাহিত্য চিন্তা 

(৮ম পৃষ্ঠার পর ) 
বর্তনের প্রতি' কোনে! দায় আছে 
তার দিকে কোনে! অঙ্গুলি নির্দেশ ৪ 


করে না। অনেকটা - লেখালেখি 
খেল] করে অবসন্ন বিনোদনের সস্তা 
প্রয়াস । 


পুনরায় বলি সমস্ত ব্যাপারটা 
ঘটছে মার্কপীয় দর্শনকে আত্ীকরণ 
তথা প্রয়োগ না করার জন্তেই। 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস এদ্িকের লেখকেরা 
বিষয়টা বোঝেন না বা বোঝবার 
চেষ্টাও করেন না। যেহেতু না-বুঝেও 
কান্দ চলে যাচ্ছে, তারা লেখক বনে 
যাচ্ছেন । অথচ বিশিষ্ট লেখক-চরিত্র 
গড়ে উঠছে না। যে'চরিত্র স্তম্ভের 
মতো প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের 
মুখোমুখি দাড়িয়ে তার গোঁরবময় 
পতাকা মেলে ধরতে পারে। এটি 
সংঘটিত হচ্ছে না বলেই আমরা 
তাদের বিরুদ্ধে একটা শক্তি বলে 
পরিগণিত হচ্ছি না। ছাগলে মুড়ে 
খাচ্ছে । আমর] হতাশা ও হীন- 


,শ্মন্তভার দাস হতে বসেছি । 


এ বিষয়ে আত্মস্মীক্ষার প্রয়ো- 
জন। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন সমা- 
লোচক আমাদের মধ্যে আছেন 


সম্পর্কে উদাসীন আত্মযগ্ন নন । ঝ্বপ- 


. কল্প ও প্রতীকের ব্যবহারে ভিনজজনই 


ক্ষেত্রবিশেষে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে- 


- ছেন এবং মননশ্ীলতার পরিচয় দ্বিয়ে- 


ছেন। বিশেষ করে মনোরঞ্চন চট্রো- 
পাধ্যায়ের কবিতায় শব্ধ নির্বাচন 
ও পংক্তি বিস্তাসে মুন্সিয়ানা ছাড়াও 
পংক্তির ভাঙচুরের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য 
আছে এবং এই ভাজুরে শরবপেন্জিয়ের 
সাড়া মিলছে প্রায় সর্বত্রই ৷ সর্বো- 


পরি মনোয়ধ্রনের কবিতার আকল্পন! 
এবং অস্তঃস্ষম! পাঠক-মনের সাদর 
সমীহ আদায় করতে সক্ষম ৷ 

প্রতিবাদী বঃম্বরের বলিষ্ঠ এবং 
স্পষ্ট উচ্চারণ পাই দীপেন রায় এবং 
শুভ বন্থুর বেশ কিছু কবিতায়। পদ- 
দলিত মহুস্তত্ব এবং অবহেলিত মান- 
বিক অধিকার সম্পর্কে এই ছুই কবি 
স্বভাবতই সচেতন এবং মুখর । তৰে 
উপমার ভারে কাব্যের শরীরকে 
কোথাও কোথাও অযথা ভারাক্রাস্ত 
করে ফেলেছেন দীপেন রায় মূদ্রে 
প্রমা?ও গীড়াদায়ক তার কিছু কিছু 
কবিতায় । জতভত বসুর শাস্তি এপি 
টাঁফে”, ‘কফি হাউসে", "ুর্য ওঠার 
আগে’, ‘সুন্দর, "চতুর্দিকে বালি, 
এবং বস্তার গণতন্ত্রে’; দ্বীপেন 
রায়ের ১৫, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৮ 
এবং ৩১ সংখ্যক কবিত! এবং মনো-. 
রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের ‘এমন ছিলে! 
না কথ!', 'দবময়স্তী’, ‘ব্যক্তিগত 
এপিটাফ+ রক্তাক্ত স্বৃতির রোদে’, 
“মরমী ছুঃখের কাছে’ কবিভাগুলি 
বিশেষভাবে উল্লেখ্য । 

‘সময়ের দীর্ঘ কোর কাছে’ গ্রন্থ- 
খানির অঙ্গনজ্জা, মুদ্রণ পারিপাট্য 
এবং কমল সাহার অঙ্কিত প্রচ্ছদ 
প্রশংসনীয় | - 


রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


আমার ধারণ! তারাও সে দায়িত্ব 
পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন । তারা লেখককে 
গড়ে উঠতে দেবার বদলে ঢালাও 
'বিনা পয়সায় পার্টিফিকেট দিচ্ছেন, 
এই হরিলুঠের ফলে সূড়ি-মুড়কি 
একই দরে বিকোচ্ছে। শুধু রাজ- 


< নৈতিক পার্টির প্রতি আম্গতোর 


কারণে কানা লেখককেও সচল বলে 
বাজারে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। রচন। 
বিষয় ও প্রকাশে শিল্পসম্মত হয়ে উঠল 
কিমা সে বিচারও মূলতুবী রইল । 
এর ফলে উদ্দিষ্ট লেখকের ম্বাভাবিক, 
বাড় হচ্ছে না, পাকাপোক্ত হবার 
আগেই দ্বরকচে যাচ্ছেন । এবং 
একদা ঠেস্‌ ন! থাকলেই ওয়েস্ট- 
পেপার বাস্কেটে নিক্ষিথ হচ্ছেন। 
ফলে, ঘখন এই শিবিরের. সার্থক 
লেখকদের তালিকা দেবার চেষ্টা করি 
তখন নাম খুন্দে পাওয়া যায় না। 
যৌথন্বার্থে কানা বেগুনও উল্লিখিত 
হয়ে যায়! কিন্তু এই লেখকগোষ্ঠীকে 
সম্বল করে, প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদের 
দুর্গে কামান দাগানো যায় না। 


আলোচন! দীর্ঘাক্িত না করে 
লেখকদের এবং সমালোচকদের 
এ বিষয়ে সচেতন হবার জন্যে অন্থ- 
রোধ করি। কারণ এই শিবিরের 
লেখকদের দায়িত্ব বেশি । 


কুরুক্ষেত্র 
(৬ পৃষ্ঠার পর) 


“পরবর্তীকালে যেন সব বিষয়ে 
হয়েছে তেমনি এই ব্যাপারটিও 
(বজ্ঞাহষ্টান) একটি স্থবিস্তৃত পূঙ্জার 
পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়েছে ।” বলাই 
বাহুল্য, জীমিত্রের সঙ্গে আমাদের 
কিছুয়াত্র মতপার্থক্য ঘটার কারণ 
নেই। আমরাও বলছিলাম, 
দ্রপদের পুত্রেতি যল্র কোনও অলৌ- 
কিক পৃর্জাছুষ্ঠানের মাধ্যমে পুজ- 
প্রাপ্তির ব্যাপার নয়, এটিও ছিল 
একটি মহাসম্দমিলন, এই সম্মেলনে 
দেবত্রা্ষণদের দন্ত চর্বচোস্ত পেন ও 
প্রদানষোগ্য সামগ্রীর আয্বোজনও 
ছিল বেশ বৃহদাকার। অবস্ত এই 
যল্তে প্রতিবেশী রাজ্যের রাঁজগণ 
নিমন্ত্ৰিত হয়েছিলেন বলে উল্লেখ 
নেই। (এই ব্যতিক্রমটি লক্ষণীয় । ) 
সাধারণত ষন্রামুষ্ঠানে এমন ব্যতিক্রম 
দেখা হায়না। এমনটি যখন ঘটেছিল 


তখন বুঝতে হয়, যজ্ঞ হয়েছিল বেশ, 


গোপনতা বন্ধাস্ন রেখেই । যজ্ঞে সঠিক 
কারা উপস্থিত ছিলেন, কারা 
সে ষজের সাক্ষী মহাভারত ডা 
উল্লেখ করেননি । বলা হয়েছে, যন্তে 
পাঞ্চালদেশীর় ইতর সাধারণে উপস্থিত 
ছিলেন। অর্থাৎ বুদ্ধিমান চতুর ও 
রাজনীতি অভিজ্ঞ যান্তগণ্যদের সাব- 
ধানে বাদ দেওয়া হয়েছিল । ঘজর- 
তুমি থেকে ঘজ্জসেন ও ঘজ্ঞসেনীর 
উদ্ভব ব্যাপারটির ফাক ফাকি পাছে 
ধরা পড়ে ষায় সম্ভবত সেক্জন্তই অমন 
সাবধানতা । 

বলা হয়েছে, যজ্ঞহকুণ্ডে দ্বতাহুতি 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রখারোহণে বর্ম 
ধড়গধারী পূর্ণ যুবাপুরুষ ধৃষ্টছ্যত্ন সিংহ- 
নাদ করতে করতে ষজ্জভূমিতে উপ- 
স্থিত হলেন। তারপর সর্বানহুন্দরী 
দ্রৌপদীর আবির্ভাব ঘটল যজ্ববেদি 
থেকে । কুনংস্কারাচ্ছন্ন তৎকালীন 
ইতর সাধারণকে এই সামান্য 
ম্যা্জিকটুক দেখানো এমন কিছু 
ব্যাপার ছিলনা । আব্রকের একজন 
সাধারণ শ্রেণীর ঘাছুকরও পায়েন 
হাজার দর্শকের সামনে স্টেজের ওপর 
সাজানো ফাকা বাক্স থেকে হঠাৎ 
কোনে! হম্বরীকে বার করে নিতে । 


যা 'অনলমধ্য হইতে উখান? তা 
প্রজলিত অগ্নির নেপথ্যে আবির্ভাব 
হতে পারে। | 
পুরোহিত উপধাজ যখন তার 
যাছু-ভেক্কির আয়োজন সাজিয়ে রাজ- 
মহিষীকে যজ্ঞস্থলে আহ্বান জানা" 
লেন, আশ্চর্য, ক্রপদমহিষী সে 
আহ্বান কিন্ত প্রত্যাখ্যান করে- 
ছিলেন । সম্ভবত তিনি বয়স্ক দণ্ডক- 


1 সা 


পুত্রের জননী হতে রাজী ছিলেন না। 
রাজমহ্যীর এমত জাচরণে ক্ষুনধ বাজ 
বলেছেন, “হে রাঁজ্ষপন্ছি! তুষি যাও 
বা থাক, বাজদৃত্ত ও উপবাজের মন্ত্র 
পৃত সংস্কৃত হব্য কছাচ নিস্ফল হুইবে 
ন!1। অবশ্ঠ অভীষ্ট সম্পাদন করিবে ।” 
একথার সরল অর্থ তো এই : রা! 
জ্রুপদ্ব এখন আমাদের অধীন, হে 
রাজরানি, তোমার ইচ্ডা! অনিচ্ছ। 
আর ফলপ্রশক্থ নয়। 'এখন আমরা 
আমাদের অভীষ্ট অবশ্তই “সম্পাদন 
করিব”। এবং বস্তুত তা-ই হ'ল। 
ক্রপদ্ব চেয়েছিলেন ভ্বোপবিনাশকারী 


শক্তিধর এক পুত্র । দেবত্রাক্ষণীর। 


তার ওপর চাপিক্বে দিলেন একটি 


দেবকল্জাকেও। ধৃষ্টদাদ্র অপেক্ষা সেই 
দেবকন্যা। স্বৌপদী ব্রহ্মার পরিকল্পনা 


অর্বাৎ দেবকার্ধ জাধনে অনেক বেশি 


প্রয়োজনীয় অস্্ ছিলেন, ঘা নতশ্চর 
দেবতারা ব্যবহার করেছেন পাশুব* 
দের পাচভাইকে একন্ুত্রে আবদ্ধ করে 
তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য 
বজায় রাখার জন্ত। দ্রৌোপদীকে 
একাজে নিয়োগ করা হয়েছিল। 
পাওবদের আদেশ] করা হয়েছিল 
বিধিবহিভূভি হলেও একমাত্র 
দ্রৌপদীকে পাঁচ ভায়ের সহ্ধরিণীর 
মর্ধাদা দান করতে হবে । দেবপক্ষ- 
প্রেরিতা তৌপদ্ী দিবারাআ পাচ- 
ভায়ের সঙ্গিনী হিসেবে তাদের সর্বদা 
চোখে চোখে রেখেছেন নিক্ষৎসাহী 
হলে তিনিই তাদের মধ্যে সঞ্চারিত 
করেছেন যুদ্ধোন্না্লার উৎসাহ। 
প্রভাব বিস্তার করেছেন প্রত্যেকের 
ওপর । তার কুলশীল পরিচয়, 
স্বতরাং, আমাদের এর পর 'ভালো- 


ভাবে জানা দরকাহ। 
(চলবে) 


ম্যাক্স মুলার ভবন 
(€ম পৃষ্ঠার পর) 


সংস্কতিগত আগ্রহ 


ভাবে নিজেদের অর্থনৈজিক আয় 
বৃদ্ধি করতে এই দেশে এসে থাকেন । 
তারপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
সম্পর্কের ওপর এর! সময় নষ্ট করতে 
বেশী চায় না। পশ্চিম জার্মানীর 


অনেক কম। . 
এরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত 


বনের ফরেন অফিসের ইণ্টারেই | 


মূলতঃ সংস্কৃতি নয়। পশ্চিম 
জার্সেনী সহ পশ্চিমী দেশগুলে] এই 
গরীবদেশ ভারতকে অর্থনৈতিক দিক 


থেকে কারিগরী সাহায্য দেবার নামে . 


শোষণ করে যাচ্ছে। অস্ডলেো সক 


মিলিয়ে ঘর্দি দেখা যায় তবে এটাই"' 


বোঝা যাবে যে কলকাতার ম্যাক্স" 
যূলার ভবনে নতুন ধরণের প্রোগ্রাম 
বা সেমিনারের পিছনে এক ধরণের 
মতলব কাঙজজ করছে । 


kd 





কানাড়া নবতরঙ্গের দুটি ছবি 
ূ ' মিহির সেনগুপ্ত | 
প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ১১২১ পি লঙ্কেশ গ্রতৃতির1। সত্তরের লমাজের শোষণভিতি আত্মভ্তরিতা 


সালে মহীশূর (বর্তমানে কর্ণাটক ) দশককে কানাড়া চলচ্চিত্রের মুক্তির এবং 
 শ্রেষঠত্ববোধকে আক্রমণ 'করে শ্রেণী- 


. রাজ্যে চক্ষচ্চিত্র ভোলা শুরু হয়। 
' সেদিক থেকে বাংলা, মারাঠী, তামিল 
বা হিন্দী ছবির ভুলনায় সে বয়সে” 


/ 


দশক বলা যেতে পারে । . 
১৯৭৬ সালে . শ্রেষ্ঠ কানাড়া ছবি 


নবীন। তখনকার নির্বাক ছবিগুলি হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পায় ‘পল্লভী’ | 
ভারতের অন্তান্ত ভাষাভাষী অঞ্চলেও১ এ ছবির জন্ত পি, লঙ্কেশ শ্রেষ্ঠ পরি- 


দেখান হত এবং এর সংখ্যা নেহাত 
কম ছিল না1। . সবাক চলচ্চিত্রের 
. যুগে বাজার সঙ্কুচিত হয়ে আসায় এবং। 
মাদ্রাজ ব্যবসায়িক চলচিচত্রের শক্তি-- 
শালী কেন হয়ে ওঠায় কানাড়া চল- 
চিত্রের অবস্থা বেশ সঙ্গীন হয়ে পড়ে । 
কলাকৌশলগভ মান’ এবং সমাজ- 
সচেতন ছবি তৈরীর দিংক কিছুটা 
নজর দেবার ফলে পঞ্চাশ দশকের 
. মাঝামাঝি সময়ে গড়ে একটা ছবির- 
- জায়গায় প্রায় দশটি ছবি তৈরী হয়। 
তবে এ পর্যস্ত এবং তার পরের 
দশকের অধিকাংশ ছবিই ছিল জণাক- 
জমকপূর্ণ পৌরাপির, মঞ্চদফল নাট-. 
কের চলচ্চি ত্রায়ণ বা সচেতনতার 
ভড়ংসর্বন্ব সামাজিক। চলচ্চিত্র 
মানে শুধু চলমান, চিত্র নয়--ভাষার 
গভীরে গিয়ে শিল্প হিসেবে একে 
পরিপূর্ণ র্লপ দেবার বিশেষ প্রচেষ্টার 
ইদ্দিত যাটের দশকের মাঝামাঝি 
সময়ে লক্ষমীনারায়ণের “নন্দী”, “ওই- 
য়/লে”, “মুক্তি”, পুত্তার। কানাসালের 
“বেলি মণ্ড!” প্রভৃতি ছবিতে পাওয়া 
গেলেও পট্টভি রামা রেডিডর ১৯৭ 
সালে তৈরী ছবি “সমসকার।” - 
ব্যের বলিষ্ঠতায়, সমাজ শর 
গভীরতায়, উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যে, 
অভিনয়ের ওমকর্ষে শুধুমাত্র কানাড়া 
নয় ভারতীয় চলচ্চিত্রে এক বিশেষ 
যুগের সুচন! করে। এ ছবির পরে 
পরেই একের পর. এক প্রতিভাবান 
পরিচালকের সমাজমুখী ছবির পরীক্ষা 
নিরীক্ষা এবং শিক্পমানগত সাফল্য 


চালক হিমাবে স্বীকৃত হন।' পট্টভী 
রামা রেডটীর “চন্দ! মারুথা” সম্ভবত 
কানাড়া ভাষায় প্রথম রাজনৈতিক 
ছবি। সম্প্রতি এছটি ছবি দেখাল 
ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি । কোন 
ধরণের সাব-টাইটেজ বা অমুবাদের 
সাহায্য ছাড়াই ছবি ছুটি দেখতে হয়. 


বলে সংলাপের পরিপূরক অবদান -. 


সক্কদ্ধে, আমাদের অন্ধকারেই থাকতে 
হয়। তবুও একথাটা বলতেই হয় 


যে বিস্তারিত ভাবে গল্পট1 জানাবার 


ব্যবস্থা থাকায় ছবি বুঝতে বিশেষ 
অস্থবিধ! হয় না। 

লঙ্কেশ কানাড়া সাহিত্যে একটি 
অভি পরিচিত নাম। সাহিত্যিক 
কে. পরিচালকে তার রূপাস্তর 
কানাড়া চলচ্চিত্রের পক্ষে একটি 
বিশেষ ঘটনা। সাহিত্যিক হিসাবে 
তার প্রতিভার স্বাক্ষর তীর প্রথম 
ছবি “পল্পভী”তেও পাওয়া যাবে 
আশা করা গিয়েছিল । শ্রেষ্ঠ 
পরিচালক হিসেবে তার জাতীয় 
সন্মান প্রাপ্তি এ ধারণাকে বন্ধযুল 
করলেও ছবি দেখে হতাশ হতে হয় । 
সংলাপের দ্বিকটাকে বিবেচনায় না 
আনতে পারলেও একথা ছ্বিধাহীন 
ভাবে বল! যায় ষে বক্তব্য বা-উপ- 
স্থাপনায় ছরিটি এমন কোন নতুন 
দিক্‌ নির্দেশ করতে পারে নি যাতে 


কানাড়া চলচ্চিত্রে ভারতীয় চলচ্চিত্রের “পন্ভীশ মনে দাগ কাটে। ভা 


ভবিস্ততে: নিহীত আছে এ ধারণার 
জন্ম দেয়। ১৯৭১ সালে “সযসকারা 

এবং ১৯৭৮ সালে নিষিদ্ধ কাসার- 
ভেলি পরিচালিত ““্ঘটা শ্রাদ্ধ” : শ্রেষ্ঠ 
ছবি হিসাবে স্বীকৃতির মধ্যবর্তী 
সময়ে এক ডজনেরও বেশী পরি- 
" চালকের প্রান পচিশটি ছবিকে 
বিশিষ্ট আখ্যা দেওয়। যেতে পারে, 
যাদের মধ্যে আছেন গিরিশ করণাভ, 
*বি. ভি, করপধ,, জি. ভি আইয়ার, 





সত্বেও ছবিটা দেখতে ' ভালই লাগে 
দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের সুন্দর ব্যব- 
হার, পরিচ্ছন্ন চিত্রগ্রহণ এবং স্থানে 
স্থানে সাবলীল অভিনয়ের জন্ত। 
ত্ৰিকোণ প্রেমের এই গল্পটিতে প্রেমিক 
প্রেমিকা বা /যামী কারও চরিত্রই 
বিশ্বাসযোগ্য নয়, বিশেষ করে সমাজ 
ব্যবস্থার শিকার, প্রথমে বিজ্রোহী 

পরে হতোস্তম প্রেমিক-নায়কেয় শেষ 
দিককার কাৰ্যকলাপ হাস্তকর | 


ব্রা9 হুগলী 0 


ঃ গলা 
বল সন; ১৮/৩৭৭ | 


স্ছরিতে অভিনয় স্মরণীয়, 


চি 


তাকে বিহ্ন্ধ যুবগোঠীর প্রতি 
“ ছিসাবে দাড় ক্ষরাঁনোর. চেষ্টা সফল 
" হয়নি! ‘ছবিটি বিশেষ সম্মানপ্রাপ্তির 


উপযুক্ত নয়। এককালনের প্রগতিবাদী 
বুদ্ধিজীবী পষ্টভী রামা রেড্ডি তার 
প্রথম ছবি “সমসকারা”তে আঙ্ষণ 


ভিত্তিহীন 


বিভক্ত সমাজের সৌধকে 'যেতাবে 
আঘাত করেছিলেন তার লেশমাত্রও 
তার দ্বিতীয় ছবি “চন্দামারুখী”- 
তে পাওয়া গেল না। এই ছবি 
করতে গিয়ে বোধশক্তিহীন বিভিন্ন _ 
সরকারী যন্ত্র. হারা, বাধা পেয়ে 
অরুরী অবস্থা তুলে নেবার পর তিনি 
ছবি. শেষ ' করেন। অপরিবস্তিত 
আমজাতত্তর এ ছবিকে প্রদর্শনপত্র 
দিতে প্রথমে. অন্বীকার করে। 
ছবির প্রধানা চরিত্রাভিনেত্রী 
স্রেহলতা1/রেড্ডী, যার “দমসকারা” 
জরুরী 
অবস্থায় গ্রেপ্তার ও অত্যাচারিত! 
হন এবং পরে মারা যান। ছবির 


গল্পও জরুরী অবস্থার সময়কার । 


এসব. কারণে অনেক আশা ছিল 
ছবিটি সম্বদ্ধে। ভেবেছিলাম অদ্ধ- 


কার যুগের বিশ্লেষণভিত্তিক' একট! - 
'আখ্যান হয়ত ‘আমর! পাব। 


কয়েকটি যুক্তিবিহীন হত্যা, কিছু 
পুলিশী অত্যাচারের নিদর্শন, জরুরী 
অবস্থার সময়কার পত্রপত্রিকার প্রথম 
পৃষ্ঠার ছবি আর জয়গ্রকাশ নারা- 


'্বপের বক্তৃতার দৃশ্য ছাড়া ছবিতে যা 


আছে তা বোম্বাই মার্কা ছবির বাধা 
ছকের বাইরে নয়। অস্বাভাবিক অব- 
স্থায় তোলা বলেই হয়ত ছবির কলা- 
কৌশলিগ্ত মান বেশ নিয়স্তরের | 
ছবির নায়ক সমালব্যবস্থা পরিবর্তনে 


হিংসার ব্যবহারে বিশ্বাসী ৷ বিরুদ্ধ 
শক্তির তাড়ায় তার মন্তগুরুর কাছে ' 


আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, যিনি তার. 
শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগে বিভ্ান্ত । 
ছবির শেষে যুবক নায়ক তার গুরুকে 
" হত্যা করে এবং নিজেও মার! যায়। 
পরিচালক্রে বক্তব্য সম্ভবতঃ এই যে 
হিংসা আরো, হিংসা ডেকে আনে। 
বক্তব্য স্বদ্ধে দ্বিমত থাকলেও উপ- 
স্থাপনার বৈশিষ্ট্যে ছবিটিকে আকর্ষ- 
নীয় করে তোলা! যেভ। দুভার্গায- 
ক্রমে জটিল রাজনৈতিক ছুটনাবলির 
বিশ্লেষণে পরিচালকের . অক্ষমতা 
ছবিটিতে প্রকট । 

কানাড়া নবতরজ্ের মূল্যায়ন 
ছুটি ছবি থেকে করা সম্ভব নয়, 
আলোচিত ছবি দুটি তার উপযুক্ত 
প্রতিনিধিও হয়ত নয়৷ 
আমাদের আশ] অন্তান্ত ছবি দেখার 
'স্থষোগ পেলে সম্পূর্ণ যৃন্যায়নের 
প্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন চিস্তাধারপার 
ইন রে পমি সির 
হ্ব। 





দর্পন ॥ শুক্রবার ১৭ই মভেম্বর, ১৯৭৮ 


‘ধনরাজ ও তামা’ ভিন্দ্রি অনুকরণ . 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


হিন্দি আাকশন ফিল্মের অনুকরণে, 


পরিচালক গীষুষ বন 'ধনরাজ ভামাং, 
বাংলা ছবিটি তৈরী করতে চেয়ে 
ছিলেন ।. কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দি 
ফিল্মের সেই আকশন আর গভি 
এক্ষেত্রে অঙ্গপস্থিত থাকায় মারদাঙ্গ! 
ধর্মী হিন্দি ফিঘের আকর্ষণ যেমন তা 


খুইয়ে বসেছে, তেমনি বাংল! ছবির 


আটপোরে কাহিনীতিত্তিক সরল 
“ আবেদনও হারিয়ে ফেলেছে । পরি- 
চালক পীযুষবাবুর মত আরও অনে- 


: কেই এই ধরণের রুডীন ছবি 


করছেন । এই কৌশলে বাংল] ছবির 
বাজারকে হয়তো সাময়িকভাবে 
কিছুটা উত্তেজিত কব! যায়, শেষ 
পর্যন্ত এর পরিণাম কি শুভ হয়? ত! 
হয়না_হতে পারে, না। হিন্দি 


ছবির অক্ষম অনুকরণ বাংল! ছবির 


বাজারকে ধরে রাখতে পারেন! শেষে 
পর্যন্ত । . 


ধনরাজ চরিত্রটি ঠিক রক্তমাংসের 


গড়া মনে হয়নি। ছক বাধা 
মন্তানের রূপটাই যেন প্রত্যক্ষ করি। 
ছবির কাহিনীর সঙ্গে বাস্তবের যোগ 
সামান্তই | ফুলষায়। যেন ছবির মধ্য 
পর্বে হঠাৎ কার নির্দেশে মায়াজাল 
রচনা করতে এজে1। তার আবি- 
ভাব থেকে পাগল হয়ে যাওয়া পর্যস্ত 





বঙ্গলিপি, ভাত্রনিপি, বর্ণলিপি, ছাত্মলিপি খাতার বিরাট মজুত তাণ্ডার 
গড়ে তোলা হয়েছে । বাজারে কৃত্রিম অভাব যাতে না হয়, খাতার সমবায়, 
ও বেসরকারী ব্যবসায়ীরা নীচের ঠিকানায় ও নিজ নিজ এলাকায় হোল- 
সেল ডি সোসাইটির সে যোগাযোগ করুন। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 4 একমাত্র পরিবেশক 


ভি বেঙ্গল স্টেট ফেডারেশন অফ রে 


0০ “কো-অপারেটিভ লোষাইটিজ লিখি 
পি-১, হাইড লেন a 
কলিকাঁতা-৭০০০১২ - | 

টেলিফোন নং--৩৪-৭০১১ _ - 
“ ৩৪-৪৭৬৯ 


কাণ্ডকারথান! বিশ্বান্ত হয়ে "ওঠেনি ।- 


ছোট সাহেব চরিত্রটি হিন্দি ছবির 
মার্কামার] ভিলেন। ছবির গতি 
জায়গায় জায়গায় বেশ মন্থর এবং 
ক্লান্তি উদ্রেককরী। দৃশ্ত বিস্তাসে 
সংহতির অভাব স্পষ্ট। খুপ্তামী ও 
রাহাজানি ও ধর্ষণের দৃষ্ঠ রচনায় 
কাচা হাতের কাজ বিরক্তিকর | শব- 
গ্রহণের ক্রটি রীতিমত পীড়াদায়ক ৷ 


* ধনরাঙ্র “তামাং রূপে উত্তমকুমারকে 
দেখতে, বেশ অবসাদ লাগে। চা - 


বাগানের কুলিসর্দার রূপে তারআরর্শ- 
বোধ, যায়নিষ্ঠা ও বীরত্বের পরাঁকাঠা _ 


দেখাতে তিনি অবশ্য ,কন্ুরর করেন -»* 


নি.। 


তবুও তিনি মনে বিশেষ রেখাপাঁভ 


করতে পারেন নি। শেষ দৃগ্তে পাগলী, 


হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে তায অভিনয় 
কিছুটা দর্শনীয় । সন্ধ্যা রায়ের 


কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি অতি- Hb 


. অভিনয়ের স্থযোগও নিয়েছেন।- - 


“ফুলমায়া” কোন. আবেদন সঞ্চার .. 


করতে পারে না। ছায়া দেবীর 
“বুড়ীমা” আতিশয্য ছুষ্ট। ছোট 
সাহেবের . ভূমিকায় উৎপল দত্বের 
সেই একই শয়তানী “টাইপ” অসহ 


'লাগে। 










সস 








_.. প্রতিবাদ 


বাইলাভিল1 ও পন্থনগরের মত 
** আবার ওর] ও ৪ঠ1 নভেম্বর বরোদ] 
ও বোকারোয় জনতা সরকারের 
পুলিশ বাহিনীর গুলীতে সরকারী 
মতে মোট পাচঙ্জন নিহত হয়েছেন । 
ছুটি ক্ষেত্রেই ন্যায়সঙ্গত বিক্ষোভ 
দমনের জন্য পুলিশ গুলী চালিয়েছে। 
এই সংবাদ জানিয়ে গণতান্ধিক অধি- 
কার রক্ষা সমিতির সভাপতি ্রীকপিল 
ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বলেছেন, 
' “আমরা সরকারের এই ধরণের বর্বর 
মনোভাবের ' নিন্দা করি এবং এই 
A 
সকল ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে জন- 
সাধারণকে সোচ্চার হাতে আহ্বান 
' জানাচ্ছি।” ৃ 
"_ বিবৃতিতে শ্রীতট্াচার্য আরও 
৷ জানান, পশ্চিষবজে আমরা উন্দেগের 
সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, ২* অক্টোবর 


দুই কঃগ্রগ 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
বর্ণ সিং যুক্ত কংগ্রেসের সভাপতি 
হবেন। আর ইন্দিরা গান্ধী হবেন 
লোকসভায় বিরোধী দলের নেতা । 
এ এই ফরমূল! নিয়ে সিদ্ধার্থবাবু 
“অনেকের অঙ্গে আলোচনা করে 
- :সাঁড়াও নাকি পেয়েছেন । ইন্দিরারও 
এতে আপতি নেই। কারণ ভিনি 
পার্টির প্রধানের পদ থেকে লোক- 
সভায় . বিরোধী দলের মেতার 
পদটিতেই বেশী আগ্রহী ৷ 


নির্বাচনের সময়. নিজে কোনও 
প্রকাশ্য বিবৃতি না দিলেও তারই 
নির্দেশে পশ্চিমবাংলায় তার অঙ্ণু- 
-পামীরা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সংসদীয় 
১ বোর্ডের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিস 
সরাসরি ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করে 
বিবৃতি দিয়েছেন । এদের অন্যতম 
“বাগবাজারের শত ঘোষ তো ইন্দিরার 
বিজয় উল্লাসে রাতে লরী শোঁভা- 
যাত্রাই বের করে বসলেন। প্রিয় 
দালমুন্দী, সৌগভ রায়, ভায়েলার 
রবি, এ কে এণ্টনীদের আর কংগ্রেসে 
থাকা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না 
8. ইতিমধ্যে তাদের মত বদল 
হয়। 
জনতা পার্টি - 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

বদের কার্য সমিতির সভ! ডাকার 
জন্য চরণ মিং-এর অন্গামীরা দাবী 
তুলেছেন। অবশ্য দল ও সরকারের 
ছুই প্রধ'ন চন্দ্রশেখর ও মোরারজী 
দেশাই ইন্দিরার জয়কে খুব গুরুত্ব 
প্রিতে চান না। তাদের মতে ইন্দির! 
প্রিতে এলেও বর্তমান রাজনৈতিক 
অবস্থার কিছু হেরফের ঘটবে ন! । 





' ছেন এবং 
. পৰ্যন্ত স্থিতাবস্থা 


দিদ্ধার্থবাবু চিকমাগালুরে উপ- ' 


, দর্পণ | শুক্রবার, ১০ই নভেম্বর, ১৯৭৮ 


১৯৭৮ সিউড়িতে ত্রাণের দাবিতে 
সংঘটিত বন্তার্দের এক শাস্তিপূর্ণ 
মিছিলের উপর পুলিশ হঠাৎ ঝাপিয়ে 
পড়ে লাঠি, টিয়ার গ্যান চালায়। 
এর কলে ৩* জন আহত হয়েছেন ও 
১২৫ জনকে গ্রেপ্তার কর! হয়েছে । 
আমর! এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করি 
এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে-দাবি করছি 
যে অবিলম্বে ও নিঃশর্তে ধৃত সকল 
ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে হবে৷ 


সেণ্ট টমাস স্কুল 

(দ“ণের সংবানদতি। ) 

হাওড়ার সেন্ট টমাস স্কুলে 
প্রতিহ্ন্থী ছুই গোষ্ঠীর লড়াই এখনও 
থামেনি। জেলার এস, ভি, ও-র 
হস্তক্ষেপও হয়েছে। কিন্তু বিরোধ 
মেটেনি। এস, ভি, ও সাহেব 
স্কুলের ফাদার এস মুখার্জী প্রমুখের 
বিরুদ্ধে আদালতে ১৪৪, ১৪৫, ১৭৭ 
ধারার মামলা বাতিল করে দিয়ে- 
স্কুলে শুই নভেম্বর 
বঙ্গায় রাখতে 
নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে 
১লা নভেম্বর স্পেশাল ক্লাসের জন্য 
স্কুল খোলার পর অধ্যক্ষ পদের দাবী: 
দার মিঃ ক্যামেরন স্কুলে ভার ঘরে 
প্রবেশের চেষ্টা করেন । এনিয়ে 
স্কল প্রাঙ্গণে বেশ কিছু গণ্ডগোলও 
বাধে। শেষে পরিস্থিতি কোনমতে 
আয়ত্তে আসে। 

বর্তমান অবস্থায় সবচেয়ে উদ্দিন 
হয়ে পড়েছেন অভিভাবকগণ ! 
কেননা স্কুলের সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর 
বাধিক পরীক্ষা! এখন অধবৈ জলে । - 


ত্রাণ ব্যবস্থা - 
(২য় পৃষ্ঠার পর) 


তবে শাসকফ্রণ্টের (প্রতিটি শরিক 
দলের) কতকগুলি অবশ্যই সতর্কতার 
প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে। 
সাধারণভাবে না হলেও সি শি-এমের 
কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে নামের মোহ 
রয়েছে। তার অন্ত সংশ্নিঃ কম'ঁদের 
মধ্যে ভূল বোঝাবুঝি রয়েছে। 
ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে, শরিকদল 
গুলির সধ্যেও। কঠোর সমন্বয় 
প্রয়োজন। ফ্রুট একমাত্র এবং 
একক--এই ভংগীতে চলা উচিত । 
কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীন 

মনোভাব সত্বেও রাজ্য সরকার যে 
তৎপরতা দেখিয়েছেন -_তাকে অন্তর 
দিয়ে ( প্রকাশ্যে সংকোচ থাকলেও) 
সকলেই তারিফ করছে । তমলুকের 
সহকুম! 
আমাকে বলছিলেন £ আমি বরাবরই 
স্ট্রং নার্তের লোক । কিন্ত প্রথমে 
তমলুকের অবস্থা দেখে আযারই 
চোখে জল এসে গিয়েছিল | রাজ্য 
সরকার যে টাকা, যে ত্রাণ সাহাষ্য 


দিয়েছেন, ইতিপূর্বে কোন সরকারই 
এত উদ্দারহস্ত হননি । যা সম্ভব 
হয়নি, ত! কোন রাজ্য সরকারেরই 
একার পক্ষে সম্ভব নয়। 


শাসক তারাপদ ঘোষও , 





পুলিশ অফিসারের নাম নিয়ে দিলী 


রোডে চোরাই তেলের অবাধ কারবার 
৯ (( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পুলিশ অফিসারের নাম ভাঙিয়ে 
দিল্লী রোডে অবাধে চোরাই তেলের 
ব্যবদা চলেছে | ডানকুনি মোড়ের 
কাছে অবস্থিত এই ব্যবসার নায়ক 
হলো মন! নামধারী এক কুথাত 
ব্যক্তি । 

জানা গেছে জে, বি, ও পাচারের 
অন্য দিল্লী রোডের ওপর কয়েকটি 
চোরাই গোডাউন রয়েছে । জে, বি, 
ও অর্থাৎ জুট ব্যাচিং অয়েল নিয়ে 
যাবার সময় এই তেল সরিয়ে নেওয়া 
হয়। পবিবর্তে অন্ত তেল ঢুকিয়ে 


| দেওয়া হয়। গোভাউনগুলিতে এই 


তেল পাণ্টানোর কাজ চলে। পরে 
চোরাকারবারীর1 বেশী দামে এই 
তেল অন্তত্র পাচার করে। দুর্পণে 
এসম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে! কয়েকটি জায়গায় এ নিয়ে 
ধরপাকড়ও হয়েছে । কিন্ত চোরাই 
ব্যবসা থামেনি । এখন জানা গেছে 
দিল্লী রোডে মনার নেতৃত্বে রাছু, 
হরিয়ম, ভূপ্ত চৌরাসিয়া- প্রমূখ 
বেপরোয়্াভাবে এই চোরাই তেলের 
কার্‌নার চালাচ্ছে । এবং এব্যাপারে 
জনৈক পুলিশ অফিদারের নামও 
ব্যবহার করছে। | 





রাজ্য কগগ্রেস 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 
দেবীপ্রসাদ চ্যাটাজঁ, সম্ভোষ রায়, 
রামকঞ্চ সারোগী যোতায়ের হোসেন 
লক্ষ্মীকান্ত বন্ প্রমুখ কংগ্রেস নতুন 
করে ভাগাভাগি হওয়ার সময় ইন্দিরা 
গান্ধী থেকে সরে গিয়ে ফ্েডিড 
কংগ্রেসের প্রতি তাদের আন্গত্য 
প্রকাশ করেন। কিন্ত রেডিড 
কংগ্রেসের স্রধ্যে এই দলটি এখন 
আবার ইন্দিরা! গান্ধীর কাছে দে'ষতে 
চাইছেন। চিকমাগালুর নির্বাচনে 
এয়া সরাদরি ইন্দির! গান্ধীকে সন্ব- 
থৰ্ন করার কথ!- ঘোষণা! করেন। 


| এমনকি এই সমর্থন করার প্রশ্নেও 


রেড্ডি কংগ্রেসের সর্বভারতী স্ব নেতৃত্বে 
ফাটল ধরে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
বিশেষ করে সৌগত রায় কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বের সমালোচনা করে পাণ্ট! 
আলোচনা বৈঠকের ভদ্বির তদারকি 
করেন। ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন 
করার প্রশ্নে রেড্ডি কংগ্রেস নেতৃত্ব 
সুম্পষ্ট কোন মন্তব্য না করায় কষ্টব 
ইন্দিরা বিয়োধীরা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 
আঘাত হানারৎ চেষ্টা করেল। 

কিন্ত অবাক কাণ্ড হলো, এ 
ব্যাপারে এ রাজোর রেডিড কংগ্রেসের 
সৌগত রায় প্রিয়রপ্রনকে পাননি । 
পৌগত রায়ের মাতব্বরি, প্রিয়বাবু ও 
তার দলবল যেনে নিতে পারছেন 
ন1। প্রিয়বাবু কায়দা করে এমন 


বাবস্থা করেছেন যাতে সৌগতবাবু 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে তার সমর্থনে আর 
কাউকে নিয়ে ঘেতে-না পারেন । 
প্রিয়বাবুব বক্তব্য তেমন বুঝলে 
রিজিওনাল পার্টি গড়বো, তবুও 
গৌঙ্জামিলের মধ্যে যাবোন]। তরে 
তিমি সৌগতবাবুক্কে বিচ্ছিন্ন করতে 
পেয়ে খুশি। দৌগতবাবুর কতিপয় 
সমর্থকের কথা হলে, সৌগতবাবুর 
আগামী ভিদেশ্বরে বেনারসের গায়ত্রী 
ঘাশগুণ্ার কন্তার সংগে বিবাহপর্ব 
সমাধা হলেই তিনি এ রাজ্যে রাজ- 


নীতিতে প্রিয়বাবুব 


ছিলেন কট্টর 


মোকাবিলায় - 


নাহবেন। অনেকের ধারণা, সেজন্ক 
নিজের আসন স্থ্রক্ষিত করার জন্ত 
তিনি সি, পি, আই, এম সহ অন্তান্ত 
দলের সজেও যোগাযোগ করবেন। 

রেডিড কংগ্রেদের হল.এই হাল- 
চাল। অপরদিকে ইন্দিরা কংগ্রেসও 
নানা অশাস্তিতে ঝাঝর!। এই 
দলের প্রতিপক্ষ দুই গোর্ঠীর সেনা- 
পতিৎয় হলেন প্রণব মুখা ও অপর 
জন বরকত গণি খানচৌধুরী | এদের 
পৈস্তরা হলেন প্রপববাবুর দিকে 
সোষেন মিত্র, বীরেন মোহাস্তি, 
দেবপ্রসাঘ রায় প্রমুখ । সময় গান্ধীর 
সংগে এদের দহরমমহরযের কথা 
সবাই জাদেন। এরান্যে দলের 
মধ্যে খবরদারী বজায় রাখার জনত 
প্রণববাবু প্রচুর টাকাও দৈল্তসামস্ত- 
দের পেছসে ৰায় করছেন! অপর- 
দিকে বরকতঙ্কে আশ্রপ্ন করেছেন 
স্ত্রত মুখাজীঁ, নিত্যানন্দ দে, 
হয়যিভ ঘোষ, ২৪ পরগণার কাজী 
গফফরৰ, জগধীশ চ্যাটাজাঁ, বিধু হৃযণ 
দোষ, অজিত পাছা প্রমূখ । 

মূরুল ইসলামের অবস্থা এখন 
তেমন ভালো নয়। প্রায় বিচ্ছিন্ন। 
এরই মধ্যে সুত্রতবাবু ইন্দিরা গান্ধীর 
নির্বাচনী এলাকায় দীর্ঘদিন কাকজ- 
কর্ম সেরে ফিরেছেন । ফিরে আসার 
পর রেডি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সহ নিজ 
দলের অন্যান্ত নেতা প্রায় সবার 
সঙ্গেই তাব ' কথাবার্তা হয়েছে। 
স্ত্রতবাবু অবাক রেডিড কংগ্রেসের 
কতিপয় নেতার হঠাৎ ইন্দিরা গান্ধীর 
দিকে অন্বভাবিক ঝুকে পড়ার 
কাণ্ডকারথান! দ্বেথে। শতবাবু 
রেডিডপন্থী। কিন্ত 
সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন তিনিই । 
শতবাবু বলছেন (এক) ম্যাড মের 
কাছে ক্ষমা চেয়ে আবার এক হয়ে 
যেতে হবে। (ছুই) মাভাম জিতলে 
বিশাল ভাবে শহরে বিজয় মিছিল 
বার কর] হবে। (তিন) কলকাতা 
কর্পোরেশনের ইলেকননে জেতার 
জন্য দুই কংগ্রেপকে এক হযে লড়াই 


॥ এগাগোেছ 


আনন্দবাজার 
(5 পৃষ্ঠার পর) 
বন্তার্তদ্ের পুনর্বাসন | ' ভাদের ঘর: 
তৈরি করে দে ওয়া, তাদের কাজের 
বাবস্থা করা। আমরা ধরথাসাধ্য 
চেষ্টা করছি॥ বাজার থেকে কাপড় 
কিনে নিচ্ছি। পলিখিন জোগাড় 
করছি। অন্ান্ত রাজ্য ও আমাদের 
যথেষ্ট সাহায্য করছে। এ বিরাট 
ব্যাপার, বিরাটি কর্মঙ্ঞ । একাজে 


সকলের সাহাধ্য দরকার | 
তিনি বলেন, আমর] সমস্ত শক্তি 


নিয়ে এই কর্মবক্ঞে নেমেছি । অথচ 
কাগঞ্জে প্রচার কনা হচ্ছে বেসর- 
কারী প্রতিষ্ঠানগুলোই নাকি কেবল 
প্রাণকার্ষে বথালাধ্য করছে। অথচ 
তারা আঙার কাছে আসছেন। 
আমর! তাদের নাহাধ্য করছি। 
বলছেন আমরা আপের কাজ কয়ব। 
আমর! তাদের টাকা দিচ্ছি। বলছি 
অমুক জায়গার বান । 

বন্তাজজাশে ঘলবাজীর অভিযোগ 
অস্বীকার করে মুখামন্্রী বনের স্থয়ে 
বলেন, এই সময়ে বাছবিচার করে 
কি জাণ সামগ্রী দেওয়া সম্ভব? 
আমরা কি জিজ্ঞেদ করব, ওহে তুমি 
কি লি পি এষকে ভোট দিয়েছিলে? 
কিছ্বা বে গরুর জনকে ওমুধপঞ্জ 
পাঠাচ্ছি তাকে বলব, ওহে তুমি কি 
পি পি এষ? সকলে আমাদের 
কাছে সমান । আমরা সকলের জন 
আপের ব্যবস্থ। করছি। 

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমর! স্বীকার 
করছি নিশ্চন্থ ক্রচিবিচ্যতি হচ্ছে। 
এত বড় বিরাট ব্যাপারে ক্রটি হতেই 
পারে। অনেক জায়গায় সাহায্য 
পৌহতে দেয়ী হয়েছে, অনেক জায়- 
গায় যথেষ্ট ত্রাণ সামগ্রী ঘায়নি। 
॥ আমাদের ক্রটি। কিন্তু এই থে 
বলা! হচ্ছে সরকার কিছুই করেন নি, 
এটা সম্পূর্ণ বাছে কথা! 

মুখ্যমন্ত্রী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত 
লোককে পুনর্বাসনের আশ্বাস দেন 
এবং এ কাজে সকলের সাহাধ্য 


প্রার্থনা করেন! 
বাষ ফ্রণ্টের এই সভায় স্থধীন 
কুমার, নিখিল দাশ ও পন্ড, থোষ ও 


তাদের বক্তব্য রাখেন । 


ETE উরি ও 
চালাতে হবে ॥ শতবাবু ইতিমধ্যেই 


বরকত দাহেবের লজেও মোগাষোগ 


রক্ষা) করে চলেছেন । মঙ্গলবার 
রাত্রে এক বিশাল বিদয় মিছিল বার 
করেছিলেন শতবাবু। 


" চিকমাগাুলু্ত নির্বাচনে ফলাফল 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই স্থখ্যাগলঞ্ধানী 
কংগ্রেদী মহলেও ওক যবে নতুন 
করে দলব্লের থেল]1। 
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আনন্দ ফি! সেক্সের প্রচারে নেমেছেন, 


তপন বসু 


আনন্দ মাগীর) এখন বিশ্বকল্যাণের 
খাতিরে সাংস্কৃতিক আন্দোলন সং- 
গঠিত করতে কোমর বেঁধে আসরে 
নেমেছেন) জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে 
গবেষণায় ক্রয়েভীয় তত্বকে তারা 
এমন ভাবে থ্বায়েদছ করেছেন যে, 
অনেক পশ্চিমী ঘঘ, চিত্র পরিচালক" 
কেও তাদের কাছে সেক্স ও ভায়ো- 
লেন্সের শিক্ষ। গ্রহণ করতে হবে। 
. এতদিন . যেটান্ন অহ্থপস্থিতি না 
থাকলেও যথেষ্ট অভাব ছিল, সেই 
গণতন্ত্র; ব্যক্তি স্বাধীনতা, প্রকৃতিগত 
জৈবিক ক্ষুধার প্রতি যথাযথ মূল্যবোধ 
অর্থাৎ বাস্তবধর্মী সংস্কৃতি, এই গাল- 
ভর! কথাটির চটকের আড়ালে চলবে 
পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে যৌনধর্মী সং- 
স্কৃতির অবাধ বাণিজ্য} আর আন- 
ন্দের কথা হ’ল আনন্বমাসাঁদের এই 
কষঘজ্জের পবিত্র দায়িত্ব পালনে ব্রতী 
হয়েছিল ক্লীবতার ফাছে খুশী কিছু 
বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী । তার ওপর 


আবার ভারতীয় সমাজ .সংস্কতির 


আবক্ষয়ে ইন্ধন ঘোগাতে আনন্দমাগাঁ- 
দের সঙ্গে একযোগে সক্রিয় প্রচারে 


নেসেছেন বিছি বিদেশী স্বন্দরী । 
অর্থাৎ সেক্স ও ভায়োলেন্দের প্রচা- 
রের পক্ষে আদর্শ মাধ্যম । 

ট্রেন পথে পরিচন্ন হল এইবপ. 
এক বিদেশিনীর সঙ্গে । লাঁসভেগা- 
সের পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্রী 
মিস উইলমা অআ্যাটকিন। ইনি 
আনন্দমুদ্তি্ীর মন্তরশিত্যাও বটে । বল! 


বাহুল্য তিনি আনন্দমু্তিজীর কায়দার , 


সে নিজের কায়দার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে 
কিছুক্ষণ যাবত আমাকে ভাববাদী 
দর্শনের আফিম গেলাতে চেষ্টা কর্প- 


" লেন। কিন্ত আমি নিজে কট্টব বৃত্ব- 


বাদী হওয়ায় ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তাকে 


, রণে ভঙ্গ দিতে হলে1। কিন্তু অচি- 


রেই বুঝলাম, তিনি নিরপ্ত হবার 
পাত্রী নন । -যৌন, সংস্কৃতি ও ধর্ম 
সম্পর্কে বস্তবাদী দর্শনের বিশ্লেষণকে 
ক্রিমিনলজি আখ্যা দিয়ে তিনি পুন- 
রায় যুদ্ধ ছোষণা করলেন। বিবাহ 
সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে তিনি বারে 
রাসেলের মত কথা বলতে শুরু 
করলেন । রাসেল নাকি বলেছিলেন, 
“সেন্স ইস *স্থাচাথাল নীভ লাইক 


হাওড়া জেলায় বন্যার, ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে 


যুগান্তরের আংশিক শংবাদ প্রকাশ 
(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


হাওড়ায় বস্তার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে 
যুগাস্তর যে তথ্য প্রকাশ করেছে তা 
আংশিক । একথা বলেছেন গলা 
শাসিকা। শ্রীমতী লীন! চক্রবর্তী । 

শ্রীমতী চক্রবর্তী বলেন, এই 
পত্রিকাটি মাত্র কয়েকটি খাতে ক্ষয়- 
ক্ষতির অংক যোগ করে প্রচার করে- 
ছেন, তাতে সাবিক - ক্ষতির হিসাব 
নেই। এতে অনেকেই বিব্াস্ত 

ছেন । 
i জীমতী চক্রব্ত জানান, জেলার 
মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৪২ কোটি 
৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার মত। 

[য় ১ লক্ষ ৯* হাজার বাড়ী 
সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে । চরম রি, 
গ্রস্ত হয়েছে ১ লক্ষ ১৭ হাজার 
বাড়ী1..আংশিক নষ্ট হয়েছে ৮ 

ঘব। জেলার ৩* লক্ষ 
Sa ২২ লক্ষ মানুষই বন্মার 


দীপাবলী সংখ্যা 


কালিয় 


পড়ুন, পড়ান, এজেন্ট গণ 


কবলে পড়েছেন। প্রায় ২ লক্ষ 
হাজার গরু দুর্দশার মধ্যে 
পড়েছে। প্রায় ভিন হাজার গরুর 
কোন খোজ নেই। ৩* কোটিরও 


৮5 


'বেশী টাকার-ফসল নষ্ট হয়েছে। 


জাতীয় সড়কের ক্ষতি হয়েছে প্রায় 
২৯৮ কিলোমিটার জুড়ে। আধিক/ 
দিক দিয়ে এই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 
২ কোটি ৫২ লক্ষ ৮৫ হাঁদার 
টাকার। জেলাপরিষদের রাস্তা ও 
বাড়ীর ক্ষতি হয়েছে ২ কোটি, ৯৬ 
লক্ষ ১০ হাজার টাকার ৷ 

পানের বরোজ, স্কুল বাড়ী, 
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেজ, সহ অন্তান্ত 
স্থানের বিপুল ক্ষয়ক্ষতিতো রয়েছেই । 
প্রীমতী চক্রবর্তী বলেন, প্রায় ৫ 
হাজার পুকুর এই বন্যায় একেবারে 


ভেসে গেছে। হাওড়া মিউনিসি- 


প্যালিটিরই ক্ষতি হয়েছে প্রা ৯২ 
লক্ষ টাকা। শ্রীমতী চক্রবর্তী 
জানান _-সাকুজো ৮১৭টি গ্রাম 
২৬টি বস্তি এই ভয়াবহ বস্তার শিকার 


“ছ্ঘটছেনা, অর্থাৎ 
-বোঙ্েটেগিরির জন্তই যে আমাদের 


১ ফুড এশ্ ডিঙ্ক’* অথবা “ম্যারেজ ইল 


নাধিঃ বাট লিগ্যাল প্র্টিটিউশন ।” 
মিস আ্যাটকিন বললেন, সেক্স এণ্ড 


- ম্যারেজ ইস নাথিং বাট ফিজিক্যাল 


অাপেটাইট ।* | 

মিস উইলমাকে প্রশ্ন করলাম, স্বামী 
এবং বন্ধু পার্থক্য কি? তিনি জবাবে 
বললেন, . “হাসব্যাগড অর ওয়াইফ 
ইস আ্যা পারমানেণ্ট পিকিউরিটি। 
ভাট মিদ্দ, ইফ ইউ ডোপ্ট গেট 
এমি বডি ইন দা নাইট, আ্যাটলিস্ট 
ইউ ওনট হাভ টুক্লিপ উইথ ইয়োর 
ডগ» প্রশ্ন করলাম স্বামী (বা স্ত্রীর 
পরস্পরের প্রতি .কোন বাধ্যতামূলক 
কর্তব্য আছে .কি না? বললেন 
এখিকালি নট । | 


আনন্দমার্গীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গীতে ষে মুহূর্ত থেকে মানবদেহে 
যৌন তাড়ন। অনুতূত হয় সেই মূহূ্ত 


থেকেই তাকে ফ্রী সেক্স-এর আনন্দ " 


উপভোগ করতে দেওয়া উচিত । 


নতুবা মামুয মন্তিক বিকৃতি ব্যাধিতে . 


ভূগবে । খিদের সময় যেমন মানব, 
দেহে পর্যাপ্ত পরিমাণ খান্ত সরবরাহ: 
না করলে নানা ধরণের ছরারোগ্য 
ব্যাধিতে ভূগতে হয়, তেষনি যৌন 


প্রবৃত্তির আগমনের স্বচন! থেকেই 


যদি জৈবিক ক্ষুধার পররিতৃপ্থি না হয়, 
তবে নান! ধরণের মানপিক ব্যাধিকে 
কিছুতেই এড়িয়ে ধাওয়া যাবেন]। 
আর এই ধরণের মধ্যযুগীয় সামস্ত- 
তাস্ত্রিক মানসিক বিকাশ সম্পন্ন সঙ্কীর্ণ 
সাংস্কৃতিক রীতিনীভিকে ষদ্বি পরি- 

ত্যাগ নী কর যায়, তবে সামগ্রিক 
তাবেই একটা দেশ ও জাতির বিকাশ 
ঘট। সম্ভব নয়, আর এই জন্তই নাকি 
আমাদের দেশ ভারতবর্ষ পৃথিবীর 


অন্তান্ত দেশ থেকে এড পেছিয়ে পড়ে, 


রয়েছে । দেশীয় পুঁজিপতি, বা 
বিদেশী শিল্পপতিদের শোষণের জন্যই 
যে আমাদের দেশের কোন অগ্রগতি 
 সাআজ্যবাদীদের 


অগ্রগতিতে বাধা পভছে-_এধরণের 
শ্লোগান নাকি মূর্খ রাজনৈতিক নেভা- 
দের রক্ষণশীল চিস্তারই বহিঃপ্রকাশ । 
অন্ুকপভাবে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, 
ফ্রান্স, জার্মানী হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ- 
গুলির এত বিপুল উন্নতির মূলে যাদু - 
কাঠিই হল, যৌনশান্ত্র নিয়ে তাদের 


মধ্যে এত সঙ্কীর্ণতা নেই। অতএব 


জাল আছে বা বিধাক্ত থায়ের পু 
রক্তের গন্ধ ছাড়ছে তেমনি বিশ্লে- 


যণের মুনশিক্পানার বধ্য দিয়ে এটাও" 


প্রমাণিত হয়েছে যে, পশ্চিমী ছুনি- 
যার অর্থপতিদের উৎকোচে আমা- 
ঘের দেশের কিছু বুদ্ধিজীবী ইতি- 
মধ্যেই লালিত পালিত হতে শুরু 
করেছেন।। 

আমার পাশে উপবিষ্ট আমারই 
বন্ধু পরীক্ষামূলকভাবে মিস আ্যাট- 
কিনকে প্রশ্ন , করেছিল, “সাপোস 
রাইট নাও, ইফ আই ফিল সেক্সয়্যাল 
হাজার আ্যাণ্ড লাইক টু প্রপোস ইউ 
টু এনজয় উইথ ইচ আদার, হোয়াট 
উইল ইউ আযানসার” ? ভত্রমহিল। 
নিগ্ছিবায় জবাব দিলেন, “আই, উড 


নেভার মাইগু। অফকোর্স ইফ আই ' 


অলসে! ফিল শু সেম্‌ ৷” এরপরে 
বিতর্ক নিরর্থক বুঝে সনে মনে হার 


PRICE 60 Paise - 


শ্বীকায় কঃলুম। এখন মৃক ও বধির 
বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রশ্ন, এর পরও 
কি তারা গর্জে উঠবেন না? নাকি, 
মিস আবটকিনদের জন্ভত গোপন" 
অনুভূতি বোধ করবেন ? 

ধর্মীয় কোকেনের নেশায় বু'দ 
হয়ে থাকা বোকা মাহ্ছষগ্জলোকে ফ্রী 
সেক্স-এর, আফিম দিয়ে আরো বু'দ 
করে রাখার জন্ত প্রভাত সরকারের 
(আনন্দমু্তিজী) সর্বাধুনিক বাণী হজ, 
“ঈশ্বর সৃষ্ট ঘৌল চাহিদাকে বলপূর্বক 
(স্তব্ধ করিয়া রাখিয়! দেওয়া হইল. 
অপরাধ, এবং এই অপরাধ যাহার! 
সংগঠিত করে তাহারা পাপী । আর 
এই হীনম্বন্ততাকে পরিত্যাগ করিতে 
না পারিলে কোন দিক হইতেই 
মুক্তির কোন আশ! নাই ।* ইশ্বরে 
বিশ্বাসী গুণিজনদের কাছে প্রশ্ন, 
এখনে! কি তারা আচ্ছন্নতা কাটিয়ে 
উঠে সোচ্চার হবেন ন1? নাকি 
দেশও জাতির ভবিস্যতকে ভাগ্য ও 
'আনন্দমুতিজশর মত ভণ্ডের, হাতে 
ছেড়ে দেবেন ? 


শান্তিপুরে সরকারী বন্যাত্রাণে বাধাদান ' 


( দর্পণের সংবাদদাতা). 


১ শাস্তিপুর পৌর এলাকাধীন কুড়ি 
নম্বর ওয়ার্ডের অস্তর্সত পণ্ড হাস- 
পাতালের নিয় এলাকায় গত ৩*শে 

' সেপ্টেম্বর সকালের দিকে ভয়াবহ 
বন্ত1 পরিস্থিতির সময় প্রাবনের জলের 
শ্রোতে নয়জন লোক ছাড়া চালান 
সম্ভব নয় যাতে ১৫*জন লোক উদ্ধার 


-করা যায় এধরণের নৌকে। নিয়ে, 
প্রাক্তন কংগ্রেন এষ এল এ অপমঞ্জ 


দে ও তার ভ্রাতা অজয় দে, দিলীপ 


" মল্লিক (শাস্তিপুর বিদ্যুৎ পর্যদের 


কম) সহ তিন ব্যক্তি লোক উদ্ধারের 
নাম করে নৌকোটি চর এলাকায় 
পাঠাবার,চেষ্ট! করে ৷ এতে উপস্থিত 
সকলে আপত্তি জানায় । এবং বন্তার্ত 
মাহ্যর! তিনজন লোক সহ নৌকো 
পাঠাতে নিষেধ করে। গত ২৮শে 
সেপ্টেম্বর থেকে শাস্তিপুর রিলিফ 
কমিটির পক্ষ থেকে এবং শহরের বিশিষ্ট 
নাগরিকরা নৌকোখানাকে জোর করে 
তীরে আনেন। ঘটনাস্থলে তখন 
উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধানসভা 
সদ্য টবিমলানন্দ মুখার্জী, সি পি আই 
এম নেতা অধ্যাপক শুভংকর চক্রবর্তী 
অধ্যাপক বিপ্লব দাশগুপ্ত, আর সি পি 
আই-এর সম্পাদক জ্রীপ্রশাস্ত বজ, 
বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নিমাই নন্দী, 
শিক্ষক শীজিতেন মৈত্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ । 


অজয় দে, দিলীপ মল্লিক শিক্ষক 
জিতেন মৈত্রকে আক্রমণ করে ও 
অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে'। : 
এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার 
বছ মান্য এই ছুই সরকারী কর্মচারী 
ও অসমঞ্জ দে-র আচরণের প্রতিবাদ 
করলে এবং এভাবে নৌক] পাঠানো- 
কে নৌকোডুবির যড়ঘন্ত আধ্যা দিলে 
উক্ত তিন ব্যক্তি পালিয়ে যায়। 
সরকারী কর্মচারী হিসাবে ত্রাপকার্ধে 
বাধাদানে এবং নৌকোডুবির যড়যন্ে 
এলাকার মাহুয বিক্ষুক্ধ । D 
খবরে প্রকাশ, খ্যাহক ৰৃতীয় 
শ্রেণীর শাস্তিপুর গ্রুপ ইলেকট্রিক. 
সাপ্লাই-এর কর্মচারী অয় দে প্রাক্তন 
কংগ্রেপী এম এল দে অপমঞ্ দেয় * 
ভাই। ১৯৭৭ সনে শাস্তিপুরবাসীর 
দাবীতে তার বদলীর আদেশ হয় 
দাজিলিং জেলার কালিয়াং রাঁমাম্‌. 
রিংচিংটন হাউড্রোইলেকট্রিক প্রোজে- 
কটে। অথচ রষ্খনগর়ের তদানীভ্তন 
ভিভিশনাল ইঞ্লিনীয়ার (ভি ই বি) এর 


' সহযোগিতায় অসমপ্চ-দে এই বলির 


অর্ডারটি রদ করেন। শাস্তিপুরবাসীর 
দাবী সরকারী ত্রাণকার্ষে বাধাদান- 
কারী অজয় দে ও দিলীপ মল্লিকের - 
শান্তি চাই, এবং অসমূঞ্জ দে-র এই 
অমানুষিক আচরণের শান্তি চাই । এই 
ঘটনাটির- পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট স্থানীয় 
সি পি আই এম পাটির থেকে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীকে জানান হয়। স্থানীয় 


। যোগাষোগ করুন । | আনন্দমাগাঁর! ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবী- উপস্থিত নেতৃবৃন্দ উক্ত নৌকোখানায় এম এল এর পক্ষ থেকেও সরকারী 
ঠিকান1--২০বি বৃন্দাবন মল্লিক লেন | হয়ে ছি ৪ দুহাত রি দি? টিন Ne আটজন লোক তুলে নৌকোখানাকে ত্রাণকার্ষে ব্যাঘাত ঘটানোর এই 
ও - ক্ষে-, রর জন্য i উদ্ধারে 
কলিকাতা} ক্ষতির আংশিক হিসাব গুকাশ করায় অঙ্থপ্রেরণা দিয়ে চলেছে। দৃষ্টি- চর এলাকায় নহি ই ব্যাপারটি উদ্ধ্তন কর্তৃপক্ষকেও জানান 
== অসস্তোেষও প্রকাশ করেন। ভঙ্গীর মধ্যে যেষন অবক্ষয়ী সংস্কৃতির করেন । এতে বিশক্ষুন্ধ হয়ে অদমপ্র দে, হয় বলে খবরে জানা ঘায়। 
সম্পাদক- হীরেন বসু | . 
শুম্পাষক কর্তক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রন রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুগ্রিত এবং দর্পণ কার্যালক্ন ৬১ মট লেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। | 


৯ 


পণধিমবদে ইন্দিরার ভৈরব বাহিনীর নতুন করে 
অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সক 





একবিংশ বর্ষ ॥ ৪১শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৭ই নভেম্বর, ৭৮ ॥ ৬০ পয়সা 


ইন্দিরা ব্রিটেনে রাজনীঘি 


করছেন 


- *. (দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 
যদিও বল! হয়েছে প্রাক্তন প্রধান- 
তরী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ব্রিটেন 
সফরের সঙ্গেরাজনীতির কোন সম্পর্ক 
'নেই এবং তিনি রাষ্রনীতি করতে 
সেখানে যাচ্ছেন না, কিন্ত লণ্ডনে 


এয়ারপোর্টে নামার পর থেকেই, 


জীমতী গান্ধী যেনমব কথাবার্তা 
এঅবলছেন তাকে দলীয় রান্দনীতি 
. ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তিনি 
স্বাভাবিক সৌদ্রন্তবোধ হারিয়ে 


প্রথমেই জনতা পার্টি ও সরকারকে ' 


জ্ন্যভাবে আক্রমণ করেন আর 
নিজের সাফাই গান । তিনিই নাকি 
ভারতীয় জনগণের পরিত্রাতা এবং 


তিনি নাকি দেশকে সোলার দেশে 


পরিণত করেছিলেন । হতভাগা 
১ জনতা সরকার সব নষ্ট করে দিল। 
' ভাবখানা এই যে, চিকমাগালুর 
লোকসভা কেন্দ্রে জয়লাভ করে আমি 
, শনৈঃ শনৈঃ গদীর দিকে এগোচ্ছি। 
অতএব ওহে ব্রিটেনবাসী, আমায় 
- তোমাদের দেশে বরণ করে নাও। 
কিন্তু ব্রিটেনের কাগজগুলে! বড়ই 
' নচ্ছার। গাতিয়ান, ডেলি মেল তো 
বটেই, এমন কি সানডে টাইমসও 
“'প্রমতী গান্ধীকে একেবারে তুলো- 
ধোনা করে ছেড়েছে । তারা তার 
সফরের সংবাদ বেশ ফলাও করে 
প্রচার করেছে বটে, কিন্ত শ্রমতীর 
আসল ডাকিনী মৃত্তিকে বেশ ভাল- 
ভাবেই পাঠকদের সামনে হাজির 
করছে । ওখানকার সংবাদপত্র এবং 
তার মালিক ও সাংবাদিকরা বড়ই 
ত্যাষোড়- আমাথের তুযার-তরুপ- 
অশোক-বরুণ-পস্তোষ অমিতাভর 
মত নয়,।- 
বেছায়। নিল আর, কাকে 
ক্লে । শ্রী্তী গান্ধী-লণ্ডনে জরুরী 
অবস্থা ঘোষণার স্বপক্ষে দীর্ঘ সাফাই 
গেয়েছেন । একই ছেঁদ। কথার 
সপুনরাবৃত্তি। দেশ মারাত্মক সংকটে 
পড়েছিল । ঘরে বিভীষণ শক্র | তার 
সঙ্গে পি আই এ | অতএব দেশকে 
বাচাতভে-__। 
, করতে আসেনি । তাহলে কি শখ 
করে রাতারাতি জাতীয় নেতা বনে 
গিয়েছিল? 


hl 
সে 


সপ্রয় নাকি রাজনীতি , 


পশ্চিমবঙ্গের লন জার ঝোপ বুঝে কোপ 


( দপণের সংবাদদাতা ) 


ইন্দিরা গান্ধীর জয়ে রাজ্য কং- 


গ্রেসের বিভিন্ন মহল নানা কায়দায় 
প্রাক্তন প্রথানমন্ত্রীর দলে ভিড়ে 
পড়ার চেষ্টা শুরু করেছেন। তার 
মধ্যে- প্রান মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর 
রায় বিলেত থেকে ফিরেই ঝোপ 
বুঝে কোপ মেয়েছেন। রেড্ডী- 
পস্থীদের নানা গোষ্ঠীও ইন্দিরা কং- 
গ্রেমে ভিড়ে পড়ার নানা কৌশল 


১ নিয়ে ব্যস্ত । ভবে এর মধ্যে প্রফুত্র- 


কাস্তি ঘোষ সবাইকে টেকা! দিয়ে- 
ছেন। তার মধ্যে নতুন আরেকটি 
দিক হলো, ইন্দিরা কংগ্রেসের কিছু 
কিছু নেতা এখন আরও বেশী করে 
ইন্দিরার - পায়ে ঝাপিয়ে পড়তে 
চাইছেন। 

রাজ্য কংগ্রেসের মাতব্বর প্রণব 
মুখার্জী এ ব্যাপারে বেশ একটা খেলা 


দেখিয়েছেন | ব্রিটেনে ইন্দির! 


ইন্দিরার ঝটিকা কাহিনী তাদের 
সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ থেকে 
কোনদিনই নিবৃত্ত হয়নি। শুধুমাত্র 
বাজার কিছুট। মন্দা গতিতে চলছিল- 
এবার যেহেতু চিকমাগালুরের নির্বা- 
চনী ফলাফলে তারা স্থির নিশ্চিত যে, 


- ভারতবর্ষের শাসন যন্ত্রের সর্বোচ্চ 


আসনে গুণ বাহিনীর নেত্রীর পুন- 
বাসন অনিবার্য, সেহেতু রাজ্যের বর্ত- 
মান পরিস্থিতিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে 
তারা এবং জোর কদমে আগামী 
দিনের ফ্যালিষ্ট আক্রমণের পূর্ব 





গান্ধীর সফর সঙ্গী হবার জন্ত তিনি 
প্রবল চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই 
তা বাগানে সম্ভব না হওয়ায় তিনি 
শেষ পর্বস্ত ব্রিটেনে আমন্ত্রণ কর্তা 
ওভারসীঞজ কংগ্রেসের স্বরাজ পাল, 
আনন্দবাঁজারের তারাপদ বহর কাছে 
কায়দ। করে ধর্ণা দেন। এব্যাপারে 
তাকে সাহায্য করেন গোয়েস্ক! পরি- 
বারের জনৈক উৎসাহী ব্যক্তি । 
প্রণববাবুর ধারণা ইন্দিরা গান্ধীর 
সংগে তিনি ব্রিটেনে সফর সঙ্গী হলে 
তার শত্রু এ পি শর্মা শ্রীমতী গান্ধীকে 
তেমন বাগে আনতে পারবেন না। 
শ্রশর্মা একা গেলে প্রণববাবুর রাঁজ- 
নৈতিক বিপদ দেখা দিতে পারে। 
. এছাড়। চিকমাগালুরে শ্রীমতী গান্ধীর 
জয়লাভের পর বিভিন্ন কমিশনে চালু 
মামলাগুলি একটু হালকা হতে পারবে 
বলে প্রণববাবুর ধারণ! । আর যদি 
সত্য সত্যই তা হয় তবে ইন্দির! 


প্রস্ততি শুর করে দিয়েছে। 

চড়া দরের তরল পদার্থ আর 
স্থগদ্ধি পান খেয়ে স্রেন ঠাকুর 
রোডের নেতার বাড়ীতে আবার শুরু 
হয়েছে ঘনঘন আনাগোন? আর তৎ- 
পরতা। খিদিরপুরের নিষিদ্ধ জায়গা- 
গুলোয় আড্ডা, হুলোড় আর বিদেশী | 
অস্ত্রের বেচা কেনা আবার জমজমাট | 


হয়ে উঠছে। দক্ষিণ কলকাতাস্থ |. 


মহারাষ্ট্র নিবাসের অনতিদূরেই একটি 
বাড়ীতে ৮ তারিখ রাতেই এক : 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


গান্ধীয় সঙ্গে সঙ্গে তিনিও একটু | 
সুবিধা পাবেন। এছাড়া সর্বতার- 


তীয় রাজনীতিতে ইন্দিরা ঢেউয়ে 
নিজেকে পাকাপোক্ত করে রাখতে | 
হলে এখন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
কাছেই থাকতে হবে বলে প্রণব- | 
বাবুর ধারণা । কিন্তু কৌশলে নিম- 
স্রণ আদায় করে ইন্দিরা গান্ধীর সফর 
সঙ্গী হওয়ায় রাজ্য কংগ্রেস (আই) | 
গোষ্ঠীর অনেকেই ক্রুদ্ধ । এরা ইতি- | 
মধ্যেই অভিযোগ তুলেছেন শ্রীমতী | 
গান্ধীর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রণব- 
, বাবু ইনকাম ট্যাক্স অফিসারদের কাছ | 
থেকে প্রায় ৬:/৭* হাজার টাকা | 


রর 


টাদা তুলেছিলেন। এর হিসাব | 


আজে] পাওয়া যায়নি । ও 
এদিকে উত্তর কলকাতা থেকে | 


প্রাক্তন স্বাস্থ্যমস্ত্রী অজিত পাজা হুঙ্কার |. 


দ্বিয়েছেন, রেড্ভীপন্থী গ্রসুল্নকাস্তি 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 






] তিন, 





চিকমাগালুর কাব্য 
জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় 


রাঁজাই আস্থন রানীই আম্ন 
দেশকে আগে ভাল তো বান্থন 
আস্থন রাজা আহ্থন রানী 
ভাড়ে মা বানী 
আমরা জানি 

শুকনো রুটির পাতে নেই গুড় 
কানে বাজে শুধু “চিকমাগালুর? ॥ 


/ 
ঝিক্‌মিক্‌ চিক্‌মিক্‌ চিক্মাগালুর 
ইন্দিরা নিয়ে আসে দুধ-রুটি-গুড় 
ছুধ ধেন এইবার খাটি দুধ হয় 
ইন্দিরা ইন্ডিয়া তবে নিশ্চয় ॥ 
তিন i 
ইন্দিরা ইন্ভিয়া 
সুন্দর নাইডিয় 
গান গায় তাই টিয়া 
“চিকমাগালুর” 
‘জনতার জয়’ ডাক 
কিবা স্থমধুর ॥ 


দেবীপক্ষের ছড়া 
অনার্য মিত্র 
এক, 
প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন 
বন্তা-প্রধান বঙ্গে, 
আকাশ থেকে আরেক আকাশ 
নিয়ে গেলেন সংগে । 
প্রতিশ্রুতি মুখের কথা 
তার লাগেনি ট্যাকশে! 
পাঁচশো টাকার বন্যা দেখে . 
টশ্যাকের মানিক একশো ॥ | 
ছুই, 
দুইটি দেশের রাজা! 
কাজ শুধু খই ভাজ্জা ৷ ' 
বাকী সময় কাঁজ মেইতো 
একটা! যুদ্ধ বাজা। 
যুদ্ধে হল রক্তপাত _ 
ছুই রাজারই হার, 
ক্যাম্পতেতিভের চুক্তি করে 
নোবেল পুরস্কার । 


চিক চিকমাগলু 
ইন্দিরা জাগলু, 
আয়ারাস গয়ারাষ 
দল ছেড়ে ভাগলু। 
কেবা কেবা খুশী খুশী 
কেবা কেবা রাগল১ 
কাছ কাছ যাদবের 
কৌদল কি লাগলু? 


~ 





“মনে পড়ে যায় 


]. 
॥ দুই ।। 


সংস্কৃতি আন্দোলনের সমস্যা 


স্বাধীনতার তিরিশ বছর পর 
পশ্চিমবাংলায় এই প্রথম একটি বাম- 
পস্থী সরকার গঠিত হয়েছে, ধারা এ 
রাজ্যের শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্ত 
মেহনতী মাহ্থষের গণতান্ত্রিক অধি- 
কাখের পক্ষে থেকে সমস্ত কর্মীকে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নিরলস প্রয়াস 
চালানোর সংগে সংগে বিকৃত ও 
বিভ্রান্তিকর শিল্প-সংস্কৃতির রাহুগ্রাস 
থেকে মানুষকে মুক্ত করার সংগ্রামেও 
সাথী হওয়ার সংকর ঘোষণা করে- 
ছেন | বলাবাহুল্য, সাধারণ মাছুষের 
অর্থনৈতিক ও-রাঁজনৈতিক আন্দো- 
লনের সঙ্গে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির 
আন্দোলনকে যুক্ত. করার প্রয়াস 
আগামী দিনের উত্তরণে অত্যন্ত 
সঠিক ও বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ । বিগত 


পাচ-ছয় বছরের দ্বৈরতন্ত্রী ও আধা - 


ফ্যাসি্ই অপশাগনের বীজ যেমন 
পঞ্চাশ ও ষাটের দ্বশকেই অঙ্কুরিত 
হয়েছিল, তেমনি প্রাক নির্বাচন 


পর্বের বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দো-. 


জনের ধারাবাহিকতায় নিগ্লিত এ 
রাজ্যের বাসর রাজনৈতিক শক্তি 
কখনই অপসংস্কৃতির আগ্রাসনকে 
উপেক্ষা করতে পারে না; কারণ 
কোন যুগে কোন সমাজেই শিল্প 


সংস্কৃতি $'টে। জগমাঁথ হয়ে থাকেনি । - 


আজ অবক্ষয়ী পু'জিবাদ ও সাসস্ত 
অবশেষেরই রাজনৈতিক প্রতিফলন 


স্বৈরতন্ত্রী পত্তশক্তি; এবং তারই, 


পাহারাদার অপসংস্কৃতি সুপরিকল্পিত 


মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 


ভাবে অর্থনৈতিক ও 'য়াজ্নৈতিক 
জীবনে বঞ্চিত ও বিধ্বস্ত জনগণকে 
বিকৃত্ত ও বিভ্রান্তিকর মানসিকতার 
শিকারে পরিণত করতে সক্রিয়; 
অর্থাৎ অন্তভাবে বলতে গেলে, জন- 
গণের দুর্দশা ও বঞ্চনাকে কায়েম ও 
অন্যন্ত করার হাতিয়ার হল অপ- 
সংস্কৃতি, ঘা স্বভাবতই একচেটিয়া 
পু'জিপতি ও সামস্ত গ্রভূদের ছারা 
লালিত ও বর্ধিত। 
নিয়মে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে 
প্রসারিত ও বর্ধিত করতে সংকল্পবন্ 
সরকার ও গণ সংগঠনগুলি যৌথ- 
ভাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে যেমন দ্বৈর- 
তত্ত্রী প্রবধতাব বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
চালিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি হ্বৈরতঙ্ত্র 
ফ্যাসিস্ট সংস্কৃতির সারাত্মক আক্র- 
মণের বিরুদ্ধে সব্যসাচীর মত প্রতি- 
রোধ ও নব স্থষটির প্রচার চালিয়ে 
যাবেন, এটাই সঠিক প্রতিহাসিক 
প্রস্তাব । 

এ কথ ঠিক, বিগত যুক্তফ্রন্ট সর- 
কার কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে ক্ষেত-মজুর 
বর্গাদার ও শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত গণ- 
তান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন ও সহ- 
যোগিতা দেওয়ার কাজে যথেষ্ট ইতি- 
বাচক ভূমিকা নিয়ে থাকলেও (যে 
কারণে ফ্রণ্টেরই কায়েমী চক্রের 
কারসাজিতে ভেঙে যায়) জাতীয় 
সংস্কৃতির বিরৃতি ও” বীভৎ্সতার 
ক্ষেত্রে তখনকার যুক্তফ্রন্ট সরকার 
তেমন নঙ্গর দিতে পারেনি | গণতন্ত্র 





“ভৈরব বাহিনী 


(১ পৃষ্ঠার পর) 


গোপন সভায় পশ্চিমবজে নতুন করে 
অরাজকত] হার রপকৌশল মোটা- 
মুটি পাকা হয়ে গেছে। এদিন 
রাতেই হাওড়াপ্স বিঞ্রয় মিছিল করে 
শহর পরিক্রমা করার পর মিছিলে 
অংশ গ্রহণকারী কদমতলার কিছু 
কুখ্যাত গুপ্তা সন্ধ্যাবাঞ্জারের দেশী 
মদের দোকানে আকঠ মন্তপান করে 
বাইরে বেরিয়ে আশেপাশের দোকান 
পাট ভাঙচুর, মারপিট শুরু করে দেয় 
এবং সারা এলাকা জুভে এমন তাগুৰ 
করতে থাকে যে, স্থানীয় মাচুষের 
পুরনো দিনের অরাজকতার কথ। 
চব্বিশ পরগণার 
কল্যাণগড়ে উন্লাসের চোটে জ্ঞানশৃ্ক 
হয়ে জনৈক ইন্দিরাপন্থী যুবক অন্ত 


.আর একজনকে ছুরি মেরেই বসে। 


পরে জানা যায় ওট! ব্যক্তিগত 
আক্রোশের ফল এবং ইন্দিরার 
বিদ্রয় ছিল উপলক্ষ মাত্র। মধ্যম 
গ্রামের বৈষ্ধামে ছিল সুপরিচিত 
সমস্ত কুখ্য,ত ইন্দিরাপনস্থীদদের ভীড় 


: করতে দেখা যায় । 


আশেপাশের 
মাহষ মন্দির প্রাঙ্গণে আনন্দোৎদবের 
আয়োজনও লক্ষ্য করে। পেট্রা- 
পোলে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত 
এলাকায় তিনজন যুবক চোরাই পথে 
আগ্নেধাস্্ পাচার করার সময় বর্ডার 
সিকিউরিটি ফোর্সের কাছে ধরা পড়ে 
ঘায়। কিন্ত পরে তার! বেলেঘাটা 
ট্যাংরা ইত্যাদি অঞ্চলের জনৈক 
ইন্দিরাপস্থী' নেতা ও গোলাবাড়ী 
থানার ওসি, মিজানুর রহমানের 
তদারকিতে ছাড়া পায়। গত ১১ 
তারিখ সন্ধোবেলা রাসেল ট্রাটের 
এক হোটেলে ক্যালিফোনিয়ার 
জনৈক সাংবাদিক আমকে বছোন, 
“মিসেস গান্ধীর সঙ্গে কথা হয়েছিল । 
শী টোচ্ড মি উইথ ফুল অফ কনফি- 
ভেন্স, ফ্যাট নেক্সট টাইম আই জ্যাম 
গোয়িংট্র সী ইউ এস গ প্রাইম 
মিনিষ্টার অক ইণ্ডিয়া”, তিনি দুঢভার 
সঙ্গে আরো'বলেন, “আমি আমার 
কথা বলেই ফিরে আসছি । অর্থাৎ 
জরুত্রী অবস্থা জারী করেছি বেশ 
করেছি, দমন পীড়ন করেছি বেশ 
করেছি। কারণ তখন এছাড়া 
কোন পথ ছিলনা ।* 


কাজেই একই. 


ও মানবিক মূল্যবোধ রক্ষা ও 
প্রসারের ক্ষেঅ শিল্প-সাঁহিত্য-সংস্ব- 
তির প্রশ্নটি অত্যন্ত মূল্যবান । গ্রামের 
জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে ক্ষেত- 
মঙ্গুর ও বর্গাদাররা আন্দোলন 
করেন, কারখানার মালিকদের 
বিরুদ্ধে শ্রমিকরা ধর্মঘট আন্দোলন 
করেন, প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরতন্ত্রী সর- 
কারের বিরুদ্ধে দেশের জ্বনগণ স্যায়- 
সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরিক 


" হন) অপরপক্ষে কায়েমী শাসকচক্র 


নান! রকম দ্মন-গীড়নের আইন- 
কান, পুলিশ মিলিটারী ও জেল- 
হাঁজতের অস্ত্রগুলির সঙ্গে রেডিও: 
টেলিচিশন-চলচ্চিআত্ ইত্যাদির 
মাধ্যমে ষানষের গণতান্ত্রিক ও সাংস্কৃ- 
তিক বোধগুলিকে পর্যস্ত লুপ্ত ও 
বিকৃত করতে অপসংস্কৃতির বা অব- 
ক্ষয়ী সংস্কৃতির ঢালাও কারবার 
চালায় ; অর্থাৎ বর্তমানের এই পচা- 
গলা সমাজব্যবস্থার শাসকগোষ্ঠী জন- 
গপের্-দচেতনতাকেই সবচেয়ে বেশী 
ভয় করে। ওদের আক্রমণের লক্ষ্য 
জনগণের মনোভূমি ) ওরা জানে, 
এই ক্ষেত্রকে বন্ধ্যা ও বিরত করতে 
পারলেই শ্বতঃক্ষ,র্ত ধর্মঘট ইত্যাদি 
গণ-আন্দোলনকে দমন-পীড়নের 
রোলার চালিয়ে সন্ত্রাসের অন্ধকারে 
ডুবিয়ে দেওয়া যাবে । রাশিয়ায় 
ধ্বৈরাচারী জারের আমলে ১৯০৫ 
সালে ষে গশতাস্ত্রিক বিপ্লব হয়েছিল, 
তাকেজার সরকার ভয়ঙ্কর দমন- 


পীভন ও সন্ত্রাসে ডুবিয়ে দিয়েছিল | 


এর পরেই ১৯০৭ সালে ম্বাকসিম 
গোঁকি তার বিপ্লবী উপন্যাস “মাদার? 
রচন! করেন । লেনিন এই উপন্যাস 
পড়ে বলেছিলেন £ এতদিন শ্রমিকরা 
স্বতঃস্ফ ভ্ভাবে ধর্মঘট আন্দোলনে 
অংশ নিয়েছেন, এই কাহিনী পড়ে 
তার! এবার সচেতনভাবে বিপ্লবী 
সংগ্রামে অংশ নেবেন । দেখা ষাচ্ছে, 
বিপ্তবী সংগ্রামের অগ্রগতির প্রশ্নে 
লেনিন সাহিত্য-সংস্কৃতির গণতান্ত্রিক 
ধত্তিন্থকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে অন্থ- 
প্রাণিত করেছেন । উল্লেখষোগ্য 
ঘষে, এই কারণেই ব্রিটিশ আমলে 
আমাদের দেশে নীলদর্পণ, পথের, 
দাবি প্রভৃতি শত শত নাটক ও 
উপন্তাস বাঁজেয়াধ্ধ হয়েছে, বিগত 


তিরিশ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বেও 
বহু বই নিষিদ্ধ হয়েছে। 

সম্প্রতি সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির 
প্রশ্নে কয়েকজন উগ্র বামপন্থী বুদ্ধি- 
জীবী 'একট! বিতর্ক তোলার চেষ্টা 
করছেন এই বলে যে, সমাজের ভিৎ 
অর্থব্যবস্থা না বদূলালে তার 
শিল্প সাহিত্য ও 
শিক্ষাগত উপরিথাক বদলাবে না) 
কাজেই অপসংস্কৃতির প্রশ্থটাকে এখন 


দর্পণ | শুক্রবার, ১৭ই নতেম্বর, ১৯৭৮ 


মূলতুবী রাখলেও চলবে, ভাবখান! 
এই রকম । আমরাও মানি, “মরছে, 
কিন্ত মৃত নম” এমন যে পুঁজিবাদী 
ব্যবস্থা ও তার সঙ্গে যুক্ত সামস্ত অব- 
শেষের ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতির যুলোচ্ছেদ 
না ঘঁটলে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিস্তার 
ফল তথা উৎপাদনের উপায়গুলি 
মেহনতি জনগণের হাতে না এলে 
ব্যাপক জনগণের বৈপ্লবিক সংস্কৃতির 
অবাধ বিকাশ সম্ভব নয়; আমর! 


এটাও বুঝি, সমাজের ভিৎ বা অর্থ-- 


ব্যরস্থা বদলে যাওয়ার সজে সঙ্গেই 
তার উপরিথাক বা শিক্ষা সংস্কৃতির 
চরিত্র বদলে যায়না, পুরোন ব্যবস্থার 
প্রতিক্রিয়াশীল কঝৌঁকগুলির সঙ্গে 
ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক সংগ্রাম পরি- 
চালনা করতে হয়। কিন্ত সমাজের 


বহিরাজিক গালাবদলের আগের স্তর- | 


গুলিতে শিল্প-সংস্কৃতির প্রশ্নকে মূল- 
তুবী রাখার প্রস্তাবেই আমাদের 
আপত্তি । ইতিহাসের পাতায় 
পাতায় আমরা লক্ষ্য করেছি, সংকট 
ও চূড়ান্ত অবক্ষয়ের মধ্যে পড়ে 
শাসক গোষ্ঠী উত্তরণকামী জনগণের 
সংগ্রামী মেজাজকে ধ্বংস করতে 
অপসংস্কৃতির বেনো জলে গোটা 
সমাজকে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছে; 
অর্থাৎ পচাগলা| সমাজকে আগলাতে 
তারা অপসংস্কৃতির হাতিয়ার প্রয়োগ 
করেছে এবং আজও গোটা ‘মৃতপ্রায়’ 
পুঁজিবাদী দুনিয়ার ও ওঁপনিবেশিক 
সমাজের শাসকচক্র সংস্কৃতির নামে 
এক ধরণের তগণ্ডামী ও লাম্পট্যের 
ঢালাও কারবার চালিয়েছে। এতে 
মুনাফাঁও আসছে পাহাড় প্রমাণ, 
জনগণের সুস্থ ও গণতান্ত্রিক চিস্তা- 
চেতনাকে খতম কর) চলছে 
সমানে । দেখা যাচ্ছে, জীর্ণ ও জরা- 
গ্রস্ত স্থিতাবস্থাকে টিকিয়ে রাখার 
কাজে অপসংস্কৃতি বেশ সক্রিয় ভুমিকা 


নিয়ে থাকে । এই পবিশ্থিতিতে 
কেউ ঘদি বলেন, গণতান্ত্রিক ও 
মানবিক খুল্যবোধে সমৃদ্ধ শিল্প- 


সংস্কৃতির আন্দোলনের প্রশ্নটা সমাজ- 
বদলের দিন পর্যস্ত অপেক্ষা করতে 
পারে, তাহলে তিনি প্রকরাস্তরে 
.প্রতিক্রিয়ারই সেক করবৈর্ন। 
ফরাসী বিপ্রঃবর আগে অষ্টাদশ 
শতকের 'আলোৌকপ্রাপ্ত' দর্শন- 
সংস্কৃতির বিরাট ভূমিকা, মহান 
নভেম্বর বিপ্লবের পটগুমিকায় অবক্ষয়! 
বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জীবনমূখী 
সংগ্রামী সংস্কৃতির বিরাট অবদান, 
ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের 
পিছনে বিপ্লবী সংস্কৃভি-ফ্রণ্টের মহান 
ভূমিকা, এ সবই ইতিহাসের যুল্যবান 
শিক্ষা । রুশ বিপ্লবের অগ্রণী নেতা 
ও সোভিয়েত সমাজতঙ্ত্ের মহান 
রূপকার যোশেফ ভ্তালিন বলেছেন, 
যেমন সমাজের ভিৎ, তেমনি তার 
স্থিপার্রাকচার, হবে ঠিকই ; কিন্ত 
দুয়ের এই সম্পর্কটা অনভ অচল 
নয়; পারম্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত চলে 
এবং পুরোন জীর্ণ ভিৎ-কে বদলানো 
বৈপ্রবিক সংগ্রামগুলিকে জাগিয়ে 


তুলতে ও এগিয়ে নিয়ে যেতে দা হিতা, 
সংস্কৃতির গণতান্ত্রিক প্রতিহথ ও শক্তি 
জোরাল তৃমিকাই নিয়ে থাকে । 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, আঁজও সংস্কৃতি 
ও সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনারে 
যে সব ভাববাদী পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী 
(লেনিন ধাছের ‘ধর্মের তক্মা-আটা। 
স্বাতক খানসামা” বলেছেন) সাহিত্য 
সংস্কৃতিকে বাস্তবজীবন ও রাজনীতি 
বিচ্ছিন্ন বিমূর্ত মাঁনসচর্চার ব্যাপার 
বলে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন, ভারা 
কিন্ত এ রাজ্যের দীর্ঘ গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনে পোড়-খাওয়া ও পরী- 
ক্ষিত শ্রোত্মণ্ডলীর কাছে আছে৷ 
কন্ধে পাচ্ছেন ন!। সাহিত্য-সংস্কৃতি 
ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে এটা ইতিবাচর্ক 
দিক হলেও, ভাববাদী ঝোঁকের 
প্রশ্বকে একেবাবে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক 
হবে না; কারণ আজও ‘আমাদের 
রুষিষোগ্য সিংহভাগ জমি মাজ পুচ, 
শতাংশ লোকের মালিকানায় (জমি- 
দার-জোতদীর ) রয়েছে, আশী 
শতাংশ কৃষি নির্ভর জনগণের দেশ 
থেকে আজও সামস্ত-সম্পর্কের পুরো- 
পুরি উচ্ছেদ হয়নি ; ব্রিটিশ রাত 
থেকে গত বিশ বছর ধরে সেই উপ- 
নিবেশতত্ত্রেরই জের চলেছে। একে 
দ্বারিত্র, তার সঙ্গে রয়েছে নিরক্ষ- 
রতা! মধ্যযুগীয় ধর্ম সংঞ্ধারের উপ- - 
যুক্ত আবাসস্থল] এ কথা ঠিক, - 
কলকাত থেকে পেশাদারী যাত্রার 
দল সুদূর গ্রামাঞ্চলে গিয়ে নগ্ন নারী- 
দেছের মাতন জাগালে তাড়। যাচ্ছে ; 
কিন্তু পরক্ষণেই হয়ত সেই তাড়া . 
লাগিয়ের দল ‘প্রাচিত্তির? করতে 
শনি-মনসার থানে হত্যা দিচ্ছে, 
ক্ষুধার জ্বালা ভুলতে অবিরাম হরি- 
সংকীর্তনে কিংবা চোলাইয়ের ভাড়ে 
ডুব দিচ্ছে, এবং তাঁদের চেতন! 
অসাড় করানোর-কাজে হাত বাড়িয়ে 
দিচ্ছে “পুণ্যাত্ধ। জমিদ্বার-জোত- 
দারের দল । এ এক ভয়ংকর 
শিকড় সঞ্চারী অপসংস্কৃতি! এ হল. 
অসমাধ গণতান্ত্রিক বিশ্নবের পরিণাম । 


. একে প্রশ্রয় দিয়ে বা এই প্রশ্নকে 


এড়িয়ে গিয়ে আমূল ভূমি-সংক্কারের ' 
আন্দোলন কখনই সম্ভব নয়। ভবে 
“অপসংস্কৃতি বর্জন বাঁ বয়কট, এই 
ধরণের কোন ঞ্লোগান বা চাপিয়ে 
দেওয়া আন্দোলনও এ ক্ষেত্রে অবা- 


স্তব। মাম্যই সচেতন হয়ে সংস্কৃতির 
বিকার ও বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে সুস্থ গণ- 
তান্ত্রিক সংস্কৃতির শিবিরে সমবেত" 
হবেন, হজনশীল লাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে. 
অংশ নেবেন, এই রকম পরিস্থিতির 
সৃষ্টি করার কাজই সংস্কৃতি আন্দো- 
জনের সঠিক কর্মস্কচীতে স্মরণ রাখা 
দরকার এই কর্মহ্থচীতে নিরক্ষরতার 
বিরুদ্ধে সংগ্রামকেও অন্ততম শর্ত" 
হিমাবে গ্রহণ করতে হবে। , 
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" দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭৮ 


দুই পক্ষের oe সেন্ট 
টমাস হলে নৈরাজ্য 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


হাওড়া সেণ্ট টমাস স্কুলে প্রতি- 

পক্ষ ছুই গোষ্ঠীই এখন হাইকোর্টের 

দ্বারস্থ হয়েছেন । ' প্রশাসনিক 

" নৈরাজ্যে স্থলের অধিকাংশ শিক্ষক 
কমা বিরক্ত ও বি্ত্রিত। স্কুল 

প্রাণে শাস্তি রক্ষায় পুলিশও মোতা- 

য়েন করা হয়েছে । প্রতিত্বন্বী দুই' 

গোষ্ঠীর লড়াইকে কেন্ত্র করে স্কুল 


সম্পর্কে কয়েকটি মারাত্মক অভিযোগ . 


অভিভাবক মহলকেও চিস্তিত কয়ে 
তুলেছে। 

. স্কুলের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ২ 
সোমবার (১৩ই অক্টোবর) স্কুল কর্তৃ- 
পক্ষ ও শিক্ষকদের সংগে যোগাযোগ 
করা হয়। ' দর্পণে প্রকাশিত কয়েকটি 
সংবাদ সম্পর্কে কতিপয় শিক্ষক বিশেষ 
করে মিঃ হালসানা, মিসেস বৈরাগী 
তীব্র প্রতিবাদ আানান। নরম 
ভাষায় শিং হালসান। জানান স্কুল 
শিক্ষক মিঃ প্তামুয়েল কোন নারী- 
ঘটিত ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন। 
শুধু শুধু আপনার! ওর সম্পর্কে লিখে- 
ছেন। হ্থপন সরকার একজন প্রাক্তন 
ছাত্র বলেই তার সঙ্গে আমাদের 
যোগাযোগ । প্রনঙ্গতু মিঃ হাল- 
সানা এও জানান যে স্বপনের নামে 
থানায় ডায়েরী রয়েছে । কথাবার্তা 
চলার সময়েই স্কুল শিক্ষিক। মিসেস 
বৈরাগী দর্পণ কতৃপক্ষের, বিরুদ্ধে 
আক্রমণ করে বসেন। তিনি বলেন 
দর্পন একতরফা গালাগাল দিয়েছে । 
কোনও খোজ পর্যন্ত নেয়নি। পরে 


আলোচনা চলার সময়ে প্রশ্নোত্তরে , 


তিনি জানান, তিনি সরাসরি স্কুল 


* অধ্যক্ষ মিঃ ক্যামেরনের দিকে । তুর, 


আদেশ তিনি ষানছেন। বর্তমান 
পর্যায়ে রেভারেগু এস মুখার্জার কোনও 
ক্ষমতা নেই, উনি স্কুলের কিছু নন। 
টিকে সরকারের অধ্যক্ষ পদে আসীন, 
হওয়া? মিসেস বৈরাগীর মতে 
বেআইনী । মিঃ হালসান] 'মিসেস 
বৈরাগীর সংগে গল পুরোপুরি ন' 


' মেলালেও মনে হয় উনিও মিঃ 
, ক্যামরনেরই পাশে । 


এদিকে অভিভাবক 
কিছুতেই মিঃ স্তামুয্লেলকে “তুলসী- 
পাঁতা” বলতে..রাজী নন । এদের 
অভিযোগ, মিঃ স্কামুয়েল, মিঃ হাল- 
সানা, মিঃ অগাষ্ঠীন প্রমুখ সরাসরি 


নান! কী্ত্তির সংগে জড়িত | তবে" 


কেরও বেশী বর্তমান পর্যায়ে চান, 


সমিতি ' 


কুমার বন্ধ, ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত, জর্জ 
এভামসন, সুখেন্দুকুমার বিশ্বাস, জন 
মজুমদার, সমীরকুমার হালদার, বনানী 
দত, বীথি সিনহা, নিগ্ধা উকিল, 
ছিলীপকুজার দাস, প্রদীপকুমার' সর- 
দ্বার, হথরেশচন্দ্র ব্যানার্জী প্রমুখ রাজ্য 
সরকার সহ বিভিন্ন দপ্তরে এক আবে- 
দন পাঠিয়ে অবিলম্বে স্থলে প্রশাস- 
নিক শৃঙ্খল1 ফিরিয়ে আনার অঙ্থ- 
রোধ, জানিয়েছেন। এরা এই 
আবেদনে বলেছেন, স্কুলের বর্তমান 
অবস্থা বিভ্রান্তিকর । আমর] বুঝতে 
পারছিনা আমরা কাদের কাছ থেকে 
কাজের নির্দেশ নেব |. এবং আমরা! 
কাদের কাছে দ্ায়বন্ধ। এই স্বারক- 
লিপিতে সই -করতে না পেরে পরে 
স্কুলের অপর এক শিক্ষিকা! প্রতিমা 
বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষাপ্তরে এই আবে- 
দনের -প্রতি তার সমর্থন জানান ।' 
স্ছলের কিছু অশিক্ষক কর্মীও এই 
আবেদনপত্র সই করেছেন । 
সোমবার দেখা বায় স্কুলের অধ্যক্ষ 
পদের দাবীদার মিঃ ক্যামেরন স্কুলে 
নেই। জনৈক কেয়ার টেকার সম্প্রতি 
নিযুক্ত হয়েছেন। মনে হলো, 


অধ্যক্ষের অবর্তমানে উনিই প্রশাস- 


নিক কাজকর্ দেখান্তনা করেন। 
উনিই জানালেন, এ আবেদনপত্র 
যারা সই করেছেন তারা ক্লে আস- 
ছেন না। এতদিন কেয়ার টেকারের 
পদটি ছিলন!। 
গণ্ডগোল চলার সময়েই এই পদে 
জনৈক সাহেব যোগ দেন। এথানে 
সাহেব বলে উল্লেখ কর! হলে। এই 
জন্য যে, কেয়ার টিকার পদে আমীন 
ভন্রলোক'নাম প্রকাশ করেননি । 
তিনি বাংলা বোঝেন ন1। ইংরেজীতে 
ন, আমার নাম দেবেননা। 

মিঃ ক্যামেরনকে সব জিজ্ঞাসা করুন । 
ওর মতে স্থূল ভালোভাবেই চলছে । 
এও জানালেন,. উনি মাত্র কিছুদিন 
হলো এই কাঞ্ধে যোগ দিয়েছেন । 

সবচেয়ে বড় কথা, স্কুলের প্রশাঁ 
সন ও ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে 
যে সব অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে 
তা মারাত্মক । চার্চের ফাদার এস 
মুখাজী বললেন, এই স্কুলে ননম্যাট্রিক 
মিসেস ই, ভূপ্রেট কে, জি-তে 
পড়ান । এ্যাপিসটেপ্ট টাচার হিসাবে 
কাজ করলেও'ইনি নরকারের কাছ 
থেকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর মহার্ঘভাতা 
গ্রহণ করেন । 

মিসেস আই প্রাচেট, যিদ জি 
কুকার, মিসেস এফ বিশ্বাস কাগজে 


' ভুলে সুষ্ঠু নিয়মশৃঙ্খলা, প্রশাসনে সঠিক কলমে ‘হেল্লার’ হয়েও নন, ম্যাট্রিক 


পদক্ষেপ । ১০০০০ 


শিক্ষাগত যোগ্যতা ' নিয়ে কে, 


স্কুলের সাম্প্রতিক 


"জিতে পড়ান এবং প্রাইভেট টিউশান 


করেন। মিসেস এস, ডিব্রু্জ নাকি 
" শিক্ষাগত সার্টিফিকেটই ধেঁখাতে 
পারছেন না। কেননা এটা ওর 
মতে এখন ইছুরের পেটে। বলা 
বাছল্য এ'র1 সবাই প্রাক্তন অধ্যক্ষ 


" থিঃ জিৎ, সিংয়ের বিরুদ্ধে ছিলেন। ' 
মিসেস এ ধৈরাগীর বিরুদ্ধে স্কুলের ' 


শিক্ষক সুমীলকুমার বস্তু, টি, কে, 
সরকার প্রমুখেরও গুরুতর অভিযোগ 


রয়েছে । এই ভদ্রমহিলা, নাকি - 
বাংলায় আই,, এ। এই ডিগ্রীর 


কথা শুনে অনেক শিক্ষকই অবাক । 
অভিযোগ রয়েছে মিসেস বৈরাগী 
টাকার বিনিময়ে স্কুলের প্রশ্নপত্র 
ছাত্রদের হাতে তুলে দিয়েছেন। 
মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এযাংলো ইণ্ডিয়ান 
স্থল বিভাগের এযাপিসটেন্ট ডিরেক্টর 
প্রীএন, কে, পর্বতের কাছে সেন্ট 


"টমাস চার্চের ফাদার এস মুখার্জী সহ” 


অন্ভান্যরা এসব অভিযোগ বিস্তারিত 
ভাবে পেশ করেছেন। স্কুলের অভি- 


ভাবক সমিতির পক্ষে প্রীরজত বস্থ 


এবং অন্যাগ্তরাঁও শ্রীপর্বতের কাছে এক 
স্মারকলিপি দেন। ইতিমধ্যে স্কুলের 
বর্তমান গণ্ডগোলে দিল্লীর দি কাউ- 
শ্সিল ফর দি ইণ্ডিয়ান সার্টিফিকেট 
ফর সেকেণ্ডারী এগজামিনেশন কর্তৃপক্ষ 
সমস্ত পরীক্ষা সংক্রান্ত কাগজপত্র 
প্রযাট মেমোরিয়াল ছ্ষুলের প্রিন্দি- 
প্যাল মিসেস পি পিয়ারসনের কাছে 
বুঝিয়ে দেবার জন্ত মিঃ ক্যামেরনকে 
নির্দেশ দিয়েছেন । এই স্কুল মার- 
ফতই এতদিন আই, পি, এদ, ই এগ- 


জামিনেশনের ব্যবস্থাদি নেওয়া 


হতে|। এখন দিঞ্রী কর্তৃপক্ষ সেন্ট 


মাসের হাত থেকে তা প্রত্যাহার 


করে নিয়েছেন। 

কেউ কেউ স্কুলের আয়ু ব্যয়ের 
প্রশ্নটিকেও গুরুতর বলে মনে করছেন । 
এদের বক্তব্য স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা 
প্রা হাজার । এদের ' গড়পড়তা 
পয়ত্ৰিশ টাকা বেতন হলেও মাসে 
কবুলের আয় প্রায় পয়ত্রিশ হাজার 
টাকা । শিক্ষক.শিক্ষিকাদের বেতন 
ও অন্তান্ত খরচ পচিশ হাজার । 
অর্থাৎ স্কুলকর্তৃপক্ষের মাসে নীট লাভ 
দশহাজার টাকা। বছরে প্রায় 
এক লক্ষ। এছাড়া সরকারের 
তরফেরও কিছু টাকা রয়েছে। প্রশ্ন 
উঠেছে এত টাকা, কোথায় যায়? 


কি ভাবেই বা খরচ হচ্ছে। এবং ষা 


হচ্ছে ত! কি যথাযথ ? 
অভিভাবকদের বক্তব্য, স্কুলের 

বর্তমান অবস্থায় ছাত্রছাত্রী ও অভি- 

ভাবকরা বিপন্ন । শিক্ষকদের চাকুরীর 


নিরাপত্তা নিয়েও চিন্তা 
দিয়েছে। আর দুপক্ষের লড়াইতে 
পকেট ভরছে কালো পোশাক পরা 
কিছু মাহুযের । 


দেখা, 


মুণিছাৱাদ ও 
বীরভূম জেলায় 
'বনতার ক্ষয়ক্ষতি 


,  (দর্পণের সংবাদদাতা! ) 


মুণিদাবাদ জেলায় তিনদফ! 
বন্তার ফলে মুশিদাবাদ জেলার প্রার 
১৬৭৩৫২ জন লোক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে । ১৯২১৩*৫টি মাটির বাড়ী 
ধসে পড়েছে। প্রায় ৪১৫৩০০৯ 
একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে । 
২০০০ গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত । ৩০টি গ্রাম 
নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। মৃতের 
সংখ্য! ৮৪ জন, নিখোজ প্রায় ৭০ 
জন। বন্থায় এই জেলার বেলডাঙ্গ! 


নও, বড়ঞাঁ, কান্দী, নবগ্রাম, 


বহরমপুর প্রভৃতি ব্লক বিশেষ ভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে । মুধিদাঁবাদের 


কান্দী মহকুমার সরকারী আমলাদের ' 


বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ 
উঠেছে।. অনেক গ্রামবাসীর অভি- 
যোগ কান্দীর 


বাসী:এই ভয়াবহ বন্কার রুবলে 
পড়েছেন । তবে মুর্শিদাবাদ জেলার 
বহ এলাকার সঙ্গে এখনও যোগায্যেগ 
বিচ্ছিন্ন। মাঝে মাঝে অনিয়মিত 
ভাবে ডাক চলাচল করছে । 

“বীরভূম জেলার বিভিন্ন “ অঞ্চল 
ঘুরে দর্পণের সংবাদদাতা জানতে 
পেরেছেন যে বন্যার ফলে বীরভূম 
জেলায় ১৮৮ জনের মৃত্যু ঘটেছে। 
এখনও প্রায় ৮৩* জন নিখোজ । প্রায় 
১৩৭*৩* লোক ক্ষতিগ্রস্ত । ১৮৭০টি 
গ্রামের ক্ষতি হয়েছে। প্রায় ৫৩টি 
গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, প্রায় ৭৮ 
হাজার বাড়ী ভেঙ্গে গিয়েছে ও 
১৩৩০** বাড়ীর আংশিক ক্ষতি- 
হয়েছে। প্রায় ১৫০** গবাদি পশু 
মার! গিয়েছে ।, রি 


ফিল্ম সোসাইটি সংবাদ 
নব-জার্শান চলচ্চিত্র আন্দো- 


লনের অন্ততম পুরোধ। বিশ্ববিখ্যাত 
পরিচালক রাইনার ভেবনের ফাস- 


বিগ্ডেরের চলচ্চিত্রের উৎসব উপ 


লক্ষে ফেডারেশন অফ. ফিল্ম সোসা- 
ইটিস্‌ অফ. ইণ্ডিয়া ইংরাজীতে এবং 
ক্যালকাটা সিনে ইনষ্টিটিউট ;বাংলায় 
দুটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে যাতে 
ব্যক্তি-সমাঞ্জ ও চলচ্চিত্র সম্বন্ধে তার 
ধ্যানধারণার বিভিন্ন দিক এবং প্রদ্ব- 
পিত ছবিগুলি সম্বন্ধে অলোচন। 
সন্নিবিষ্ট হয়েছে । চলচ্চিত্র প্রেমিক- 
দেয় এই কৃতি পুরুষ সম্বন্ধে অনেক 
কিছু জানতে সাহায্য করবে এই 
পুস্তিকা ছুটি। ' 

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি জ"- 
লুক গর্দারের “আলফাঁভিল” ফ্রান্স) 
“ছবিটি দেখাবে ১"ই নভেম্বর সন্ধ্যা! 
৬- টায় সরলা রায় মেমোরিয়াল 
হলে। - 


বারাসত পিনে সার্কেল “প্যালেট ' 


অফ লাভ” (চেকোম্নোভাকিয়। ) 
ছবিটি দেখাবে ১৯শে নভেম্বর সকাল 
৯।-টায় বিজয়! সিনেমায় । 


মহকুমা পুলিশ, 
. অফিসারের গাঁফিলতিভে বহু গ্রাম- 


[তিন ij 
হাসপাতালে 
- বেআইনী কাৰ্যকলাপ 


" (দ্পণের সংবাদদাতা ) 


জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতালের 
কমাদের বিরুদ্ধে বে-আইনী কার্ষ- 
কলাপের অভিযোগ উঠেছে। গত 
২০শে অক্টোবর রাত্রে হাসপাতালের 
মধ্যে অপারেশন খিয়েটারের পাশের 
ঘরে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও 
কর্মচারীরা এক তোজসতা করে। 
এ ভোজসভায় হাতপাতাঁলের মধ্যে 
ডাক্তার ও নার্সের ঘল অধিক রাত 
পর্যন্ত হৈ হল্লা বরে। আরও জানা 
গিয়েছে ভোজের জন্য কিছু কিছু 
জিনিষ নাকি সরকারী ভাবে কুগীদের 
জন্য বরাদ্দ কর] জিনিষ থেকে নেওয়া 
হয়েছে । সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে 
এ দিন হাসপাতালে ভি হওয়া! রুগী- 
দের কোন রকম চিকিৎসা কর] হয় 
নি 

ছোট দারোগার 


‘ 

বিরুদ্ধে অভিযোগ 

(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

বিশ্বস্ত সুত্রে পাওয়া এক খবরে 
জানা যায় সাগরদীঘি থানার মেজ 
দারোগা মানোয়ার হোসেন বিজয়! 
দশমীর দিন রাত্রে সাগরদীঘির একটি 
পুজো মণ্ডপ্রে সামনে বিন! কারণে 
পুপ্যার্থাদের ওপর লাঠি চালান। 
পুথ্যাথীরা এ সময় দুর্গা দেবীকে শেষ 
বাপের মত বিদায় জানিয়ে  প্রপাম 
করছিলেন। এই দারোগা সম্পর্কে 
নাকি এ থানা এলাকার বিভিন্ন স্থান 
থেকে নানা রকম দুনঁতির অভিযোগ 
রয়েছে । কিন্ত খুঁটির জোরে নাকি 
তার কিছুই হচ্ছে না। এই অফি- 
সারটি প্রাক্তন কংগ্রেসী আমলে তৎ- 
কালীন পুলিশ মন্ত্রী বীরভূষের 
মোতাহাপ্ল হোসেনের , সেহধন্ধা 
ছিলেন।. অফিদারের বাড়ীও নাকি 
বীরভূম জেলায়। নিন্ুকের1 বলছে এ 
লাঠিচার্জের সময় তিনি, মগ্পান 
করেছিলেন । 


সি 





মক 
পেণ 
"বংলা সংবাদ নাপ্ত'হিক 
1 চার্দার হার ॥ 
বাখিক ৩* টাকা 
' ষান্মাধিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭৫* টাকা 
* ই ne 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 


“ ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন; কলিকাভ1-১৩ 


শশা শী 


চার ॥ 





এফ, 
নি হি 


গজনী দেসে “কু 


ইন্দিরা আাবাৱ গছির ছিকে ? 


হকি ফুটবল ষেমন কোন কোন 
দল ভালো খেলেও নেহাত গ্রহের 
ফেরে পরাজিত হয়, আদালতে যেমন 
নির্দোষ ব্যক্তিকে সাজা পেতে ও 
দোষী ব্যক্তিকে আইনের ফাঁকে 
বেকস্থর খালাস পেতে দেখ! যায় 


চিকমাগালুর উপনির্বাচনে ইন্দিরা - 


গান্ধীর জয়লাভ তেমনি একটা অভভূত 
ঘটনা ধন্ত কংগ্রেণী শান, তিরিশ 
বছর রাজত্ব চালিয়েও তারা অশিক্ষা 
কুশিক্ষা কুদংস্কারের বেড়াজাল থেকে 
মাহুষকে মুক্ত করতে পারেনি। 
করেনি ইচ্ছা করেই, কারণ শিক্ষা 8 
জ্ঞানের আলে! পেলে, রাজনৈতিক 
চেতনাবোধ জাগ্রত হলে মানুষ আর 
শোষণ ও বঞ্চনা, দাঁদত্ব ও শ্বৈরঃ 


ভারতপুত্র 


তস্ত্রের প্রতীক কংগ্রেসকে .ষে ভোট 
দেবেনা! 
কখনো চমক কথনো ধমকের 
কৌশল চালিয়ে ইন্দিরা গান্ধী কিছু- 
কাল ভারতবাসীকে ধোকা দিতে 
সক্ষম হয়েছেন। চিকমাগালুরে 
জিতে তিনি মনে ভাবতে শুরু করে- 
ছেন প্রধানমন্ত্রীর গদিটাই যেন ফিরে 
পেয়েছেন। তীর মেকদণ্ডহীন 
স্তাবক সমর্থকেরা তো! উল্লাসে দেশ- 
ব্যাপী নৃত্য জুড়ে দিয়েছে । কংগ্রেসী 
(ই) পতাকা কাধে নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে 
পাড়ায় পাড়ায় বিজয় মিছিল উৎ- 
সবের মামে মস্তানী শুরু করে দিয়েছে। 
ইঙ্গিত অত্যন্ত. স্পট; ৈরতঙ্জের 


, প্রত্যাবর্তন । তার? অকপটে বলেই 


- ফেলছে যে চিকমাগালুরের লড়াইটা! 


যদি স্বৈরতন্ত্র বনাম গণতন্ত্রের প্রতীক, 
তবে মাহুষ সেই খ্বৈরতত্ত্রের পক্ষেই 
রায় দিয়েছেন। দেশে শ্বৈরতন্ত্ের 
তাণ্ডব শুরু করার পক্ষে এর চেয়ে 
মোক্ষম অজুহাত আর কী হতে 
পারে। 

"অব্য ধ্বৈরতস্ত্রের পুনক্জ্্ীবনে 
গণতান্ত্রিক ভারতের পক্ষে যে চরম 
বিপদ ঘনিয়ে এল সে বিষয়ে কোন 
সংশয় নেই । যুগপৎ বিস্ময্ন ও পরি- 
তাপের বিষয় প্রধানমন্ত্রী যোরারজী 
দেশাই. এ-বিপদ সম্পর্কে সম্যক অব- 
হিত নন? তিনি ইন্দিরার জয়লাভের 
কোন প্রভাব ভারতের রাজনীতির 
ওপর পড়বেন] বলে ষস্তব্য করেছেন। 
জয়প্ৰকাশ ' নারায়ণও একে একটা 
বিচ্ছিন্ন ঘটন! বলে উল্লেখ করে বিষয়- 
টির গুরুত্ই যেন অনুধাবন “করতে 
চাইছেন না। অর্থাৎ শ্রচ্ধেয় নেতা- 
দের হয় দৃ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, 
তারা দূরদৃষ্টি হারিয়েছেন, নয়তো 


ডাঃ মণি ছেত্রীর এত টাকা কোথা থেকে আসে? 


কিছুকাল আগে এল, আই, দির 


সঙ্গে এয়ার করপোরেশন. অফ ইত্ডি-' 


যার কতৃপক্ষের হাইকোর্টে বিচার- 
পতি সলিলকুমার র্লাম্মচৌধুরীর 
এদলাসে এক মামলা হয়। বিবাদী 
পক্ষ অর্থাৎ এয়ার কর্পোরেশন অফ 
ইণ্ডিয়ার মালিক মিঃ এরিয়া ওই 
সমর ভায়বিটিস রোগে গুরুতর ভাবে 
- আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং একটি 
অভিযোগের বিরুদ্ধে বিবাদী পক্ষের 
উকিল ভোলা সেনের পাণ্টা জেরার 
মুখে এল, আই, সির জনৈক অফি- 
সার একথা স্বীকার করেন। 
চাঞ্চল্যকর ব্যাপার হল বর্তমান 
হেল্থ ডিরেক্টর জরীমণি চেত্রী সেই 
সময় পি, জি হাসপাতালে 
থাকাকালীন পাচ বছর ধরে 
শ্রএরিয়ার চিকিৎস| করেন। এবং 
অঙন্বন্বতা হেতু কোর্টে হাজির হতে না 
পারার দরুণ ডাঃ ছেত্রীর নাম স্বাক্ষ- 
রিত মেডিকেল 'সার্টিফিক্টে এখনো 
হাইকোর্টে আছে । কমলালয় স্টোর্স 
কোম্পানীর মালিক পক্ষের কালি- 
ম্পঙ্ডের বিরাট বাড়ীট] লক্ষ লক্ষ 
টাকার বিনিময়ে ডাঃ ছেত্রী ক্রয় 
করেছেন খুবই সম্প্রতি । আর এখন 
কনুকাতার নাম কর দালালরা 
 সঅতিজাত পল্লীতে ষণিবাবুর ভুক্ত 
তিন লক্ষ টাকা মূল্যের বাড়ী 
ধুজছে। এত টাকা এল কোথা 
থেকে? , 
রাইটাসের জনৈক সার্জের্ট 
আমাকে বলেন, এই সময়ের মধ্যে 
অন্ততঃ ৫০ জোড় হরেক রবমের 


_ (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


. স্থুট মণি ছেতীকে পরতে দেখেছেন । 
এবং প্রত্যেকটার নানতম এক হাজার 
টাকা দাম। তার বালস্থানে যে 
বহুমূল্য 'ফারনিচার, টি, ভি, ফ্রিজ 
ইত্যাদি রয়েছে, তার অন্য 
একজন চাঁকুরীকজীবী লোকের পক্ষে 
অত টাকা ব্যন্ন করা খুবই অমন্তব 
ব্যাপার | মপিবাবুর হাতে যে দুটো 
নীল! আছে এবং তার দ্রীর গলায় 
মাঝে মাঝে যে হীরের নেকলেশট! 
দেখ! যায়, সর্বসাকুল্যে তার দাম 
৫* হাজার টাকারও বেশী । নিউ 
মার্কেটের জ্ুয়েলাররা বলেন *গ্রঘতী 
ছেত্রী মার্কেটিংয়ে এলে আমরা খুশি 
হই। কারণ দাষী জিনিষ দেখলেই 
‘ভ্যাম'চীফ’ ড্যাম চীফ” বলে তিনি 
কিনে নেম। 

বিশ্বস্ত সুত্রে জান] যায় এই সমস্ত 
পর্বত প্রমাণ অর্থ ব্যয় করার সময় 
তিনি কখনো চেকে পেমেন্ট করেন 
না। আমাদের দেশের বহু ভেষজ 
কোম্পানীর তিনি ড্রাগ ট্রায়াল দেন। 
কিন্ত এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে 
পাওয়া অর্থের তিনি কোন হিসাব 
হাজির করেন না। সবচেয়ে মারা- 
তক ব্যাপার হল, স্তাপ্ডোস; হোচেস্ট, 
বোরিংনল ইত্যাদির মত “মাটি 
ন্যাশনাল ড্রাগ ইণ্ডাক্ট্রিধলোর প্রস্তুত 


. বিভিন্ন ওষুধ বাজারে বেরোবার আগে 


তিনি রোগীদের : ওপরে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা চালান। এতে বছ মৃত্যু- 
জনিত কারণও ঘটেছে। অবস্ত 
তার জন্ত তিনি বড় কোম্পানীগুলে! 
থেকে বহুটাকা উপঢৌকনও পান। 


_পি,ক্ষি, হাসপাতালের পলিক্লিনিকে 


নিয়ম করে বসা ষে তিনি ছেড়ে- 
দিয়েছিলেন তার আসল রহ হল, 
সেখানকার সমস্ত রোগীকে তিনি 
ব্যক্তিগত চিকিৎসাধীনে রেখে হাজার 
হাজার টাকা রোজগার করতে শুরু 
কবেছিলেন। সরকারী ও বেসর- 
কারী সংস্থার দেওয়] ট্রেনের প্যাসেজ 
উনি কখনো! ব্যবহার করেন না! সব 
সময়েই নিজের খবচাল্স প্লেনে যাতা- 


' করেন, এবং কখনোই বঙ্গভবনে গিয়ে 


ওঠেন না। সবসময়ই ইম্পিরিয়াল 


হোটেলে থাকেন। আর বেবীফুডে ' 


ভেঙ্জালকারী, সাধারণ ওষুধে 
ভেঙ্জালকারী ও বিভিন্ন কেলেঙ্কারীর 
সদে যুক্ত দুনাতিগ্রস্ত ওষুধ ব্যবসায়ী- 
দের গাড়ীতে ঘোরাফেরা করেন। 


গণ-ফেোরাম 


“গত ১২ই নভেম্বর, রবিবার দক্ষিণ 
কলকাতার সাহানগর ইন্স্করিটি উট 
হলে (২৩/বি প্রতাপদিত্য প্রেস) 
প্রগতিশীল গণ ফোরামের প্রথম 
বাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 
বিভিন্ন এলাকায় ল্রাতৃপ্রতিম গশ- 
সংগঠন সমূহ ও প্রগতিশীল ব্যক্তিগণ 
সম্মেলনকে .সাফল্যমন্তিতি করে 
ভোলেন। শ্রীসমীর রায় সভা- 
পতিত্ব করেন। 
নের প্র গণফো রামের এগারোঙ্জনের 
কার্যকরী কমিটির নির্বাচন হয়। 
পরে বিশিষ্ট আইনজীবী প্রীঅসিত 
গাঙ্গুলীর সভাপতিত্বে প্রকান্ত সমা- 
বেশ ও গণলঙ্গীতের অঙ্ুষ্ঠান হয় । 


তার মোকাৰিলার 


প্রতিনিধি সম্মেল- 


দর্পণ | শুক্রবার, ১০ই নভেম্বর, ১৯৭৮ 


নিজেদের ব্যর্থতা অক্ষমতা! ঢাকার 
জন্য আঙ্ ৰ ফল টক-ধরনের প্রবোধ 
বাক্য উচ্চারণ করে চলেছেন যার 
অপর অর্থ আত্মপ্রবঞ্চনী। আত্ব- 
প্রবঞ্চনার পরিণাম ঘে সাংঘাতিক 
এবং সর্বনাশেরই সামিল একথা 
মাননীয় জনতা নেতৃবৃন্দকে বোঝাবে 
কে? 

কংগ্রেস (ই) পার্লামেন্টারী পাটির 


সভায় শ্রীমতী গান্ধী লোকসভায় 


বিরোধী দলনেতার আসন গ্রহণে 
অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। একই 
মনোভাব তিনি চিকমার্গালুর-জয়ের 
অব্যবহিত পরেই সাংবাদিকদের 
কাছেও ব্যক্ত করেছেন। 
লোকনভা ও রাজ্যসভার ছুই বর্ত- 


. মাম নেতা নি এম ট্রিফেন ও কমলা- 


পতি জ্রিপাঠির কাছে "পদত্যাগপত্রটি* 
তিনি আদায় করে .ছেড়েছেন। 
অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে তাঁত র যুপ- 
কাষ্ঠে বলি দেবার অধিকার হস্তগত 


করলেন । রুশো-প্রবতিত সোশ্যাল 
কনট্রাট থিয়োরীর আধুনিক 


সংস্করণ । 

ঝড়ের প্রচণ্ড ধাকাকে যদি 
দবেশাইজীরা ‘ও কিছু না, বাতাস’ 
বলে উপেক্ষা করেন, আন্ন বিপদকে 
আমল না দেন, সজাগ না হন বা 
আয়োজন না 
করেন, তবে তাদের প্রতি করুণ! 
প্রদর্শন ছাড়া সচেতন মানুষ আর কী 
করতে পারে? কংগ্রেদ (ই) নেতারা 
তো ইন্দিরার জয়লাভের কথা ঘোষিত 
হবার প্রায় সজে-সজেই দফার দফায় 
দাবি নিক্ষেপ করছেন £ চিকমাগালুরে 
থেহেতু সমস্ত জনতা নেতাই নির্বা- 
চনী প্রচারে শামিল হয়েছিলেন এবং 
জাতীয় ও আস্তর্জতিক সমস্ত নীতি 


ও প্রশ্নে লডাই হয়েছে অতএব এট! - 


ছিল গণভোট । সেই গণভোটে 
যেহেতু জনতার পরাজয় হয়েছে 
অতএব তাদের উচিত সসন্মানে গদি 
ত্যাগ করা, সতুন লোকসভার 
নির্বাচন করা। 

। ভঙফেন আরে! দাবি তুলেছেন, 
লোকনভার নির্বাচন জেতার পর 
ইন্দিরার বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা! প্রত্যা- 
হার করে নিতে হবে, কারণ জর্জ 
ফার্ণাণডেজের ক্ষেত্রেও বরোপা টিনা 
মাইট ষড়ধস্্র মামলা প্রত্যাহার কর! 
হযেছিল। ষটিফেন বা কংগ্রেস (ই)র 
যুক্তি অবস্ত ধোপে টেকেনা, কিন্তু 
নির্বাচন জেভার আগে এ দাবি উদ্থা- 
পনের সাহস তাদের হয়েছিল কি? 
অবশ্য শাহ কমিশনকে শ্রীমতী গান্ধী 
আগেই প্রহসনে পর্যবসিত করেছেন, 
এখন এম পি হবার স্থযোগ নিয়ে 
তিনি প্রতিটি ব্যাপারেই পার্লামেন্টের 
প্রিভিলেজপ-প্রশ্ন তুলে মামলা-বিচারের 


কিন্ত - 


সমস্ত জনতা প্রয়াসকে ব্যর্থ করে 
দ্বিতে চাইবেন নাকি? 

একজন: সাধারণ নাগরিক এবং 
একজন এম-পির মধ্যে অধিকার 
প্রভাবপ্রতিপত্তির পার্থক্য নিশ্চয়ই 
জনতা নেতাদের বুঝিয়ে - বলতে, হবে 
না। তহুপরি শ্রীমতী গান্ধী দল- 
নেত্রীও। আলংকারিক অর্থে তিনি 
বিরোধী দলের নেতা না হলেও 
প্রধানের ভূমিকার নেত্রীত্ব যে তিনিই 
করবেন, ছ্িফেন-ব্রিপাঠী ক্রীতদাসের 
মতো তার তঙ্নী বহন করেই ষাবেন 
তা তার অতীত. কার্যকলাপ থেকে 
সহজেই বলা যায় । 
প্রধানমন্ত্রীর গদির দিকেই তিনি হান 
বাড়াবেন, ইতিমধ্যে বাঙ্গালোরে ন! 
হোক অন্বপ্রদেশে,। আজ না হোক 
কাল সময় গান্ধী লোকসভার নির্বা- 
চনে দাড়াবেন, নিদেনপক্ষে রাজ্য 


-জভায়। . 


ইন্দিরার জয়ে তাসের ঘরের 
মতো ভেঙে পড়েছে কংগ্রেস (স্ব) । 


এবার ছুই কংগ্রেসের মিলনের পথে .. 


আর বাধা রইলনা, বাকি থাকবে 
তৃতীয় ক্রন্ট গঠনের প্রশ্ন। একে 
আাপ্টনীর] শ্বৈরভন্তরকে রোখার জন্য 
সেই জ্রপ্টের দাবি তুলেছেন কিন্ত 


চজ্জিৎ যাদব করণ সিং আযাণ্টনীর] - 


কি জনগণের সেই আস্থা! ও শ্রদ্ধা 
অর্জন করেছেন? তৃতীর ফ্রণ্টের 
নেতৃত্ব নিতে হবে দুই কমিউনিষ্ট 
পার্টিকে, এগিয়ে আদতে হবে বাম- 
পন্থী ও গণতান্ত্রিক সংগঠনদের | 
কিন্তু তার উদ্তোগট1 কোথায় ! 


আ্াব্রো পরিবর্তন 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) - 
দুর্গাপুর প্রোজেক্টের ম্যানেঞ্জিং 
ডাইরেক্টর পদে আই এ এস সরিয়ে 
বিশেষজ্ঞ বসানো হচ্ছে। নগর 
উন্নয়ন দপ্তরেও পরিবর্তন আসন্ন। 
এই বন্যা হবার পর সবার চোখ 
ফুটেছে। পরিষ্কার বোঝ! গেছে 
আসাদের রাজ্যের সর্বাত্মক প্রশাসন 
ভার জেল! সমাহর্তাদের ওপর ছেড়ে 
দিয়ে কতোট] রিসক্‌ নিয়েছি | পরা- 
ধীন বৃটিশ আমলের প্রশাসনিক 
কাঠামো! যে আমাদের মতো দেশে 
অচল সেটা ক্রমেই পরিক্কার হ’চ্ছে। 
কেন্দ্রীক সরকার তাদের চর হিসাবে 
আই এ এস রাথতে চান রাজ্য 
প্রশাসনের সর্বস্তরে । কিন্তু লক্ষ্য 
করার বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের টেক- 
নিক্যাল দধ্ধরগুলিতে আই এ এদরা 
আস্তে আস্তে বিতাড়িত হয়েছেন 
টেকনিক্যাল অফিসারদের আন্দো- 
লনের ফলে। অথচ কেন্দ্রীয় সচিবা- 
জয়ে আই এ এস দাপট এবনও 
প্রবল । 
আই এ এপ কমছে তখন রাজ্যের 


-গপর চাপ হঠি করা হোক বেশী করে 


জাই এ এল নেবার জন্য । 

আই এ এস অফিসারদের কার্ধ- 
কলাপ মোটেই স্থৃবিধার নয় এই 
রাজ্যে ।. এমন কি আপাত বিশ্বাসী 
আই এ এস অফিপাররাও তলে তলে 
সরকারকে বিব্রত করবার অন্য চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছেন । 


অর্থাৎ আবার, 


তার] বলছেন কেন্দ্রেবখন _ 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৭ই নভেম্বর ১৯৭৮ 


এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রজের দুর্নীতির কি 
কোন বিচার হবে ন? : 


যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ রাজ্যে 
খ্যাগ্রো ইণ্ডা্ীদ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা 
করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য সফল হয় 
নি। লোকসানে ভুবে এ্যাগ্রো 
ইণডাট্রীজ সুধু যে একটি অলাভজনক 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে তাই নয়, 
পশ্চিমবজে উন্নত চাষবাস পদ্ধতি 
রূপায়ণে সহায়ক হতেও এরা ব্যর্থ 
হয়েছে । এর অন্য দ্বায়ী হলেন 
গ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ী্জ কর্পেরেশম লিমি- 
টেডের পরিচালন ক্ষেত্রের কয়েকজন 
অযোগ্য আমল] । 

দিনের পর দিন শ্রেফ ছুর্নতির 
জোয়ারে গাঁ ভাসিক্ষে নিজেদের 
শ্ীবদ্ধিতে এযাশ্রো ইগ্রাট্রজকে 
চিবিয়ে খেয়ে এ্যাগ্রো ইত্ডা্রীের যে 
হাল করে ছেড়েছেন এ'রা তার 
তুলনা মেলা ভার। খ্যাগ্রো ইপ্তা- 
দ্বীজের প্রত্যেকটি পরিকল্পনাকে এর 
ইচ্ছে করেই বানচাল করেছেন নিজে- 


৮ দের আকাঙ্মীকে যোল আনা| চরি- 
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| 
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ভার্থ করতে । চারশ বেকার কৃষি- 
আতক / স্মাতকোত্বর, টেকনোলজি, 
যোগ্য সরকারী প্রান. চাকুরে, 
বিজ্ঞান সাতক, ডিগ্রী / ডিপ্লোমা 
ইঞ্জিনীয়ার ইত্যার্দি বিশেষভাবে 
শিক্ষিত ছেলেদের দে এর নির্মম 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন । 

দেশে ক্রভত খাদ্যে ্য়স্তরতা 
আনতে সবু্ধ বিপ্লবকে সার্থক করে 
তুলবাঁর জন্যে ভারতের খান্ত ও কৃষি- 
মন্ত্রক এই জাতীয় ছেলেদের কৃষক 
সম্প্রদায়ের পাশাপাশি রেখে তাদের 
নিবিড়ভাবে আধুনিক কুষিপ্রযুক্তি- 
বিদ্যায় অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার 


" প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই 


পরিকলনার ফলে গ্রামে এমন লব 
বেকার ছেলেরা আসবে যারা নিজে- 
দের পায়ে দাড়াবার, স্থায়ী ও নির্দিষ্ট 
পথ পাবে। এদের প্রত্যেকের কর্ম 
দ্যোগে কর্মসংস্থান পাবে গ্রামের 
অস্তত কয়েকটি বেকার ছেলে আর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের চাষবান-পড়া' এইসব 
ছেলের], ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের 
পাশকরা এইসব ইঞ্জিনীয়ার ছেলের] 


আদর্শ গ্রাম গড়ে তুলবে, চাষীদের 


মাদ্বাতা আমলের চিরাচরিত 
অভ্যাস মানসিকতাকে বদলে দিয়ে 


" চাষীদের জীবন ধারণের অর্থ নৈতিক 


প্রচ্ছদকে বলিষ্ঠ করে দেবার পথ- 
প্রদর্শক হবে । ' এই পরিকল্পন! কাৰ্ষ- 
‘কর করতে কেন্দ্রীয় খাদ্য-কষিমন্ত্ক 
এরাজ্যে খ্যাগ্রো। ইণ্ডাট্রী্জ কর্পো- 
রেশন লিমিটেডের দায়িত্বে এরাজ্যের 


( বিশেষ সংবাদদাতা ) 


সব জায়গায় প্রত্যেক ব্লকে এইসব 
ছেলেদের দিয়ে এ্যাগ্রো লাঙভিস 
সেণ্টার খোলার ব্যবস্থা করলেন । 
এ্যাগ্রো সাভিদ সেন্টার খোলার 
জন্ত প্রত্যেক ছেলেকে এ্যাগ্রো 
ইণ্তা্রা ১০ শতাংশ মাজিন মানি, 
বিশেষ প্রশিক্ষণ, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা 
পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। এইসব 
এ্যাগ্রো' সার্ভিস সেপ্টারগুপি থেকে 
সময় মতো ভ্তাষ্যযূল্যে সার, বীজ, 
কীটনাশক ইত্যাদি কৃষিপণ্য চাষী- 
দের কাছে বিক্রী করা; ট্রাক্টর, 
পাওয়ার টিলার ইত্যাদি হস্ত্রপাতি 
বিক্রি 'করা ভাড়া দেওয়া; 
বিবিধ সম্প্রসারণ কাজ, সেবামূলক 
কাজের মাধ্যমে চাষীদের 
নিবিড়ভাবে সাহাষ্য করা ও ব্যবস্থা 
করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ্যাগ্রে। 
সাণ্ভিন সেণ্টার স্থাপনে মনোনীত 
এইসব শিক্ষিত ছেলেদের গড়ে প্রায় 
৫* ছাজার টাকা করে ব্যাংক থেকে 
লোন দেওয়া হুল । ১৯৭২ থেকে 
এ ষাবৎ প্রায় ৪** ছেলেকে গ্্যাগ্রে! 
ইণ্ডান্ট্রীজ ব্যবসায়ে নামিয়েছে। 
১৯৭৪ সাল অবধি ছেলের! ব্যবসায়ে 
তাদের অস্তিত্ব কিছুটা টিকিয়ে রাখতে 
পেরেছিল । ১৯৭৫-এর শুরু থেকে 
ব্যবসা না করতে পেরে এইসব 
ছেলেরা ব্যাংকের কাছে দেউলে হক্ে 
পড়েছে।  ইমপ্রিমেনটিং অথরিটি 
হয়েও এ্যাগ্রে! ইণ্ডাস্ত্রীজ প্রথম থেকে 
নীরব । 
পরের গোলামী না করে ব্যবসা 
মানসিকতায় উদ্ধদ্ধ সোনার টুকরো! 
এই ছেলেদের ভারা হাতেও মারল 
ভাতেও মারল। খণ শোঁধের সঠিক 
পন্থা যেখানে নেই, স্থদ্ব্যবস্থা অব্যা- 
হত থাকায় লোকসানের অংক দিনের 
পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, এতগুলি 
শিক্ষিত কর্মহীন ছেলেদের এই অবস্থা 
দেখে সব জেনেশুনে এ্যাগ্রো ইণ্ডা- 
স্ট্রীজ কতটা নিশ্চিন্ত ! এই চারশ 
ছেলের প্রত্যেকের বাঁবা-মা-ভাই- 
বোনের প্রত্যেকের জীবনে সহসা! 
অশান্তির কালোছায়া আর নির্মম 
বেন! কী নিলগ্জতাবে খ্যাগ্রো 
ইপ্তান্ীজ বয়ে আনল। প্রত্যেকটি 
ছেলের এ্যাগ্রো সান্তিস সেন্টারে ১০টি 
করে ছেলে কাজ পেলে, চারশ 
সেন্টারে ৪০*০ ছেলে কাজ পেতে 
পারতো । এই ৪*** ছেলের 
এ্যাগ্রো সান্তিস সেশ্টারগুলির মধ্য 
দ্বিয়ে অন্সসংস্বানের সম্ভাবনাকেও 
এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্টীজ কেড়ে নিল। 


৪** ছেলের খযাগ্রো সার্ডিল সেন্টার- 
গুলিতে লগ্নীকৃত ২ কোটি টাকার 
স্কাশনাল ওয়েলথ নষ্ট হচ্ছে। 

এ রাজ্যে এযাগ্রো ইণ্ডা্টি্ক এত 
দেরী করে ফেলেছে, এত গাফিলতি 
করেছে, এত কুল করে এ্যাগ্রো 
সাভিস সেপ্টারগুলিকে এমন পর্যায়ে 
এনে ফেলেছে যে এখন নিজেদের 
দাধু বলে জাহির করার একমাত্র পথই 
হলো এগ্রো সাতিস সেন্টারের 
ছেলেছের ষথেচ্ছভাবে গালমন্দ কর]। 
এবং এরা ভা সর্বদা করছেন। 
এ্যাশ্োর ম্যানেজমেণ্ট প্রাণপণে 
বীচবার জন্য এতগুলি ছেলের হাজার 
গণ্ডা কাল্পনিক ঘোষ দেখাবেন । 
কংগ্রেস রাজত্বে এযাগ্রো ইণ্ডার্টিজ 
কি না করেছে, এখন জনপ্রিয় ক্ষষতা- 
সীন সরকারকেও বোঝাতে চাইবে 
এই ছেলেগুলি যুব কংগ্রেসের ছেলে । 
এরা টাকা ডাইভার্ট করেছে। 
কংগ্রেস রাজত্বে এ'র! সংশ্লিষ্ট প্রশা- 
সনের পদসেবা করে এসেছেন, বর্ত- 
মানে প্রশাসনকে এরা ভুল বোঝাঁবেন 
তেমন আশংকা করা! অযূলক নয় । 

এইসব ছেলেদের ডেকে নিয়ে 
হঠাৎ দুমদাম করে এরা এ্যাগ্রো 
সাভিস সেন্টার খুলতে শুরু করলেন । 
প্রত্যেকটি ছেলের লোকেশান এ'রা 
না ঘেখে, লে জায়গায় পোটেনশিয়া- 
লিটি, ইকনমিক ভাক্মাবিলিটি, টেক্‌- 
নিক্যাল ফির্সিবিলিটি না চোখে দেখে 
এরা কলকাতায় বসে একট! কমন 
কাল্পনিক স্বীষের মাধ্যমে ব্যাংক 
থেকে ছেলেদের টাক! দেবার ব্যবস্থা 
করেছিলেন। ব্যবসায়ের অভিজ্ঞত! 
সাধারণত কোন ছেদেরই ছিল না, 
তারপরে খ্যাগ্রো ইণ্ডান্রজের তুল 
পথ যোগ হল। শ্বভাবতই খুব 
তাড়াতাড়ি এইসব. শিক্ষিত ছেলের! 
ব্যবসায়ে আধিক লোকদানের় মুখো- 
মুখি হতে লাগলে1। নির্ভেজাল 
সত্যি কথা ষে গ্যাগ্রে ইণ্ডাহিজ কল- 
কাতাতে বসে বসেই একটার পর 
একট] এ্যাগ্রো সানিস সেন্টার 
খুলেছে পশ্চিমবাংলায়। প্রসজক্রমে 
কালিদাসবাবুর কথা মনে পড়ে । ডঃ 
কালিদাস সেনগুপ্ত। ইনি যখন 

এ্যাগ্রোর ম্যানেজিং ভিরেকটর তখন 
এ্যাগ্রো সাভিল সেশ্টার প্রকল্প এ 
রাজ্যে চালু হয়। তারপর ইনি 
ঞ্যাগ্রোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও 
রাজ্যের কৃষি অধিকর্তা উভয়পদেই 
বহাল থাকেন । তারপর শুধু রাজ্যের 
কৃষি অধিকর্তা হলেন। ডঃ সেন- 


গুপ্তের আমলেই গ্যাগ্রো ই্তাট্রীজে 
ঘুণপোকা ছিল। রাজ্যের কৃষি- 
অধিকর্তা হয়েও তিনি এ্যাগ্রো 
সাভিস সেন্টারের ছেলেদের জলস্ত 
সমস্তার দিকে একটুও তাকাননি। 
এখনতো তিনি বিশ্বব্যাংকের পরা- 
অর্শনাতা হয়ে ভারত ছেড়ে চলে 
গেছেন । 

এগ্রো ইণ্ডাস্রীজের সর্বাজে 
আজ ছুনর্টতির দ্গদগে ঘা 
বর্তমান । ম্যানেজিং ভিরেকটর 
হয়ে এলেন এস, কে, বস্থরায়। 
সবাই ভাবলেন ভাল কাজ হবে, 
ছু্নাতি দূর হবে, এ্যাগ্রো ইণ্ডা্রীজের 
কর্মচারীদের অভাব অভিযোগ দূর 
হকে, এাগ্রে! সান্ডিস সেপ্টারের 
ছেলেরা বাচার পথ পাবে কিন্ত এই 
ম্যানেজিং ভিরেকটর 'আরীবস্থ্রায় 
এযাগ্রোভে থেকে ভাল কিছু করলেন 
না, কোন দুনাঁতি ভাঙলেন না, 
এই শিক্ষিত ছেলেগুলিকে বাচাবার 
সৎ উত্তম নিলেন না, তিনিও দলে 
ভিড়লেন। ম্যানেজিং ডিরেকটর 
জেনারেল ম্যানেজার নিবিড় বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের বগলদাব! হয়ে চলেন 
একথা সবাই বলেন। ম্যানেজিং 
ডিরেকটর এক অসৎ ব্যক্তিকে প্রশ্রয় 
দিয়ে মাথায় তুলে এ্যাগ্রোতে বহাল 
তবিয়তে ফুলজল বেলপাতা দিয়ে 
পুজো করেছেন । কোন প্রোডাক- 
শান নেই তবুও একে প্রোডাকশান 
ম্যানেজার করে রাখা হরেছে। 
এ্যাগ্রো ইপণ্ডাস্ট্রীজের প্রত্যেকটি 
কর্মচারী, এ্যাগ্রো সাভিন সেন্টারের 
ছেলেরা, এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রীজ সংশ্লিষ 
প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ভাল- 
ভাবেই জানেন যে প্রোডাকশান 
ম্যানেজার এই মৃণাল দাশ একজন 
স্থযোগসদ্ধানী, দুনীতিপরায়ণ, বদ 
মেজাজী ও ওপরওয়ালাঁদের তেল- 
মাখানো চরিত্রের লোক। খ্যাগ্রো। 
ইণ্ডাস্ট্রীজকে পথে বসিয়ে দেবার 
অন্ততম নায়ক এই মৃণালকাস্তি 
দাশ । তারপরেও ঘরের শঙ্ক 
বিভীষণের জন্য এযাগ্ো ইণ্ডাস্্রীজের 
শেষতম সাধ কি মৃণাল দাশকে 
এ্যাগ্রোনমিস্ট করে রাখার প্রচেষ্টা 
করা? 

খ্যাগ্রো ইত্তীস্ট্রীজ এ্যাগ্রো 
সাভিস সেণ্টারের ছেলেদের ম্যানেজ- 
ষেন্ট ট্রেনিং দেয়নি। প্রত্যেকটি 
সেপ্টারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাষোগ 
রাখেনি। এ্যাগ্রো সাভিস সেণ্টার- 
গুলির গাঞ্জিয়ান বা ইমপ্লিমেনটিং 
অথরিটি হিসাবে পূর্বাপর যেসব 
নৈতিক দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য পালন 
করার প্রয়োজন ছিল সেসব থেকে 
এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রশজ সরে দাড়িয়েছে । 
এইসব ছেলের! বাজারে তীব্র প্রতি- 
যোগিতায় ব্যবসা করতে পারেনি। 
ব্যাংক এবং কৃষি দফতরের সঙ্গে 


ক পাত 


॥ পীঁচ॥ 


এ্যাগ্রো কোন সমন্বয় করেনি। 
এ্যাগ্রোর সারের দাম বেশী, সময়- 
মতো সবরকম সার এখানে মেলে 
না। অবাস্তব ট্যাগিং প্রথণ কার্ষ- 
কর করে এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রীঞ্জ দুনাতি 


বাড়িয়ে চলেছে । সবরকম 
যন্ত্রপাতি, যস্ত্রাংশও এখানে পাওয়া 


যায় না। শ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রীজে প্রাই- 
ভেট ভীলারদের প্রাধ্যন্ত বেশী ৷ 
সাভিস সেন্টারের ছেলেরা এখানে 
আপাক্কেয়। ব্যবসা শুরুর পর 
থেকে অস্ততঃ দুবছরের জন্য _ সাভিস . 
সেন্টারের ছেলেদের জন্যে সেলস 
ট্যাক্স মকুষ করার ব্যবস্থা. নেয়নি 
এাগ্রো ইণ্ডাহী। এ্যাগ্রো সাভিম 
সেন্টারগুলিও এরা! এখনো দেখতে 
যাননি, এদের উপযুক্ত পরামর্শ 
দেননি, এইসব ছেলেদের অন্থবিধাঁ- 
গুলি কি কি তাও এ'র! জানতে 
চাননি, খ্যাগ্রো সারিস সেণ্টার- 
গুলির উন্নয়নের জন্য এর] এখনো? 
কোন সার্ভে করেননি । এস, এফ, 
ভি, এতে গ্যাগ্রো সেন্টারের 
ছেলের! কাজ পাচ্ছেনা, সি,এ,ডি, 
পি এ্যাগ্রে| সেন্টারগুলি তুলে দিতে 
ব্যস্ত । কো-অপারেচিভ ব্যাংকের 
হরির লুঠের পাশে সার্ভিদ সেণ্টারের 
ছেলেদের মাছি তাড়াতে হচ্ছে। 
এল, ডি, বি-র রমরমা কর্মবন্জে প্রবে- 
শের অন্য সার্ভিস সেন্টারের ছেলে- 
দের কোন প্রাধান্ত নেই। রাষ্টরায়ত 
ব্যাংকের ডি-ওগুলি অর্ডিনারী 
ভিলাররা পাবে, বি, ডি, ও অফিসের 
ডি-ওগুলিও অন্কদের অন্ত তাহলে 
মহৎ আদর্শের কথা বলে এতগলি 
শিক্ষিত ছেলেকে ডেকে এনে মেরে 
ফেলার ষড়যন্ত্র কেন করল গ্্যাগ্রো 
ইণ্ডাস্ট্ীীজ ? 

এ্যাগ্রো সাভিম সেপ্টারগুলি 
থেকে সান্তিস দেবার ব্যবস্থা করেনি 
এগ্রো ইপ্াস্ট্রসজ আজও। সার্ভিস 
সংক্রান্ত কোন জনি্দিষ্ট প্রকল্প 
প্রতিষ্ঠা করার জন্য এইসব ছেলেদের 
বাধ্য করা হয়নি এ্যাগ্রো। ইণ্ডাস্ট্রজের 
পক্ষ থেকে । সারের ব্যবসাতো 
বাজারে ষেকেউ করতে পারে, 
বাবার টাকা থাকলে .৫ টাকার 
লাইসেন্স করে ষে কেউ সার কিনতে 
বেচতে পারে । তাহলে এত শিক্ষিত * 
ছেলেদের দরকার কি ছিল, ট্রেনিং- 
য়ের দরকার কি . ছিল? গ্যাগ্রো 
সাভিস পরিকল্পনার বহুবিধ কর্মসুচী 
রূপায়ণে খ্যাগ্রো ইণ্ডাস্রী্জ ' আজও 
সচেষ্ট হয়নি। সরকারী ঘোষণায় 
বার বার সারের দাম কমে যাওয়ায়. “ 
সাভিস সেন্টারের ছেলেরা এক এক * 
সময় বহটাকা লোকসান করেছে। 
লেটার অব ক্রেডিট সিস্টেম এযাগ্রো 
ইণ্ডান্নিদ বন্ধ করে দিয়েছে'। 
এ্যাগ্রো সাতিস সেণ্টারগুজি এরাজ্য 

( শেষাংশ ১,শ পৃষ্ঠায় ) 


১ স্পা 


£ ছয়।। 


নীলকেশিনী কৃষ্ণা 

“তাহার বর্ণ শ্যামল, লোঁচনযুগল 
পদ্পপলাশেয় স্তায় সুশোভন ও অতি 

 বিশ্ীর্ণ, কেশজাল নীল ও অকুঞ্চিত, 

পয়োধর পীন ও উন্নত, রয় দেখিতে 
হচাক্ষ, কন্তার গান্র হইতে নীলোৎ- 
পলসদৃশ গন্ধ এক ক্রোশ পর্য্যস্ত ধাবিত 
হইতেছে। তাহাকে দেখিলে বোধ 
'হয় যেন, সান্খী  মৃতি পরিগ্রহ 
করিয়া কোন দেবী পৃথিবীতে অব- 
ভীর্ণ হইয়াছেন ।” (আদ্দিপর্ব) 

নভশ্চর দেবতাদের পুরোপুরি 
জাতীয় হ'ন বা না হন, এই 
কন্তার, জন্ম যদি পৃথ্ীমানবের সঙ্গে 
দেবজাতীয়া নারীর মিলনের ফল- 
শ্রুতি হয়ে থাকে তবে সেট! কিছুমাত্র 
আশ্চর্যের ঘটনা হয়নি । 

শ্যামলবর্ণ। তাই নাম তার কৃষ্ণ]; 
পাঞ্চালরাজ দ্রপদের দত্তক কন্যা, 
তাই অন্ত নাম,পাঞ্চালী ও দ্রৌপদী । 
কিন্তু তিনি যে খাটি মানবী। অর্থাৎ 
এই গ্রহের নরনারীর মিলন সহবাসে 
জাত, এমন কথা স্পষ্টভাবে লিখিত 
নেই। কন্তার কেশবরণের বর্ণনা 
করে মহাভারত বলেছেন, চুল ভার 
ঘন নীল এবং আকুঞ্চিত। নীল- 
নয়ন! নারীর খবর আমর! জানি, 
কিন্ত নীল আকুঞ্চিত কেশের অধি- 
কারিণীর সংবাদ পাইনি কোথাও । 
দ্রৌপদীর চুল নীল কেন? কেনই বা 
ভার পের ছবিতে আকা দেবী মুত্তির 
চোখের মতো! অতি বিস্তীর্ণ আখি 
পদ্মের বর্ন! পাওয়া গেল মহাভার- 
তের শ্লোক মধ্যে ? তবে তিনি সাধারণ 
মানবী অপেক্ষা শ্বতন্ত্র? 

সন্দেহ মন চেপে বসে আরও ছু 


পানর, 
উথের খালোব-ধরমধ 


বৃত্াস্ত নিয়ে মহাভারত ক্রটিহীন- 
ভারে নাড়াঁচাড়! করে গেছেন। 
কিন্ত যে দ্রৌপদী মহাভারতে অন্ত- 


- তমা এক বিশিষ্ট চরিত্র, তার পিতা 


মাতার স্বম্পষ্ট কোনো সংবাদ এ 
প্রকাণ্ড ইতিকথায় যথেষ্ট বিবৃত নেই ! 
দ্রৌপদী সম্পর্কে প্রাথমিক সংবাদ 
সেই নামপগুপ্ত ব্রাহ্মণের কাছ থেকে 
পেয়েছিলেন পৃধা এবং পার্থগণ । 
শ্যামলবরণী কষ্কার দেহ সৌন্দর্ষের 
বৰ্ণন! তার শ্রীমুখ থেকেই শোন! 
গেছে। যা জান] যায়নি, তা হ’ল 
কন্যার পিতা বাঁ মাতার নাম ও 
কুলক্ষি। ব্যাপারটি মহাঁভারতীয় 
তথ্য পরিবেশনার- ক্ষেত্রে একটি লক্ষ- 
ণীয় ব্যক্তিক্রম। 

কষ্খাকথ1 এরপর আমাদের 
শোনালেন স্বয়ং কৃষ্দদ্বৈপায়ন বেদ- 
ব্যাম। তা তিনিও 
ব্যাপারে অদ্ভুত রকম নীরব | ব্যাঁস- 
দেব উপাখ্যানটি শোনাবার জন্তই 
সহসা পাগুবালয়ে পুনরাগমন কর- 
লেন । কিন্ত তার কাছেও সঠিক কিছু 
মাত্র উল্লেখ না করে তিনি বললেন, 
“কোন তপোবনে সর্বা্থহুন্দরী সর্ব- 
গুণসম্পন্না এক খধধিকন্যা বাস করি- 
তেন। সেই রমণী শ্বীয় কর্মদোষে 
নিতাস্ত ছুরদৃষ্ট গাগিনী হইয়াছিলেন, 
এই কারণে অহ্ুব্ধপ ভর্তৃলাভে কৃত- 





একটি কার্ধকারণ লক্ষ্য করে। কার্য হইতে পারেন নাই। তখন 
সবারই ঠিকুজি কোঠী কুলজি এবং জন্ম তিনি-..পতিলাভার্থে তপস্তায় মনো- 
মিহির আচার্ষের | 
এতিহাসিক উপন্যাস 


ধুসর পদাতিক ৮-০০ 


“In one line I can say, as a historical novel on 
glorious Paika Mutiny of Orissa, it a commendable 


achievement.” 


Bibhuli Pattanaik, Kaligali, Cuttack-2 


“T congratulate you for your unique achievement in 
the historical novel “Dhusar Padatik.” “I am thinking 


of translating it into Oriya.” 


Lakshmi Narayan Mobanty. 
Inspector of Police |. 


Tulasipur, Cuttack-1 


“এই উপন্তাসের লেখক পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ইতিহাসকে অনুসরণ করে- 
ছেন। ইহা তার ইতিহাসবোধ ও চরিত্র চিত্রণ ক্ষমতার আশ্চর্যতম 
নিদর্শন । পাইক বিদ্রোহ সম্পর্কে যাদের বিশেষ কোনে! ধারণা নেই, 
তারা এই উপন্তাসধানি পাঠ করলে অনেক কিছু জানতে পারবেন ৷” 


".| অমৃত, ৫ম বর্ষ, ২য় খণ্ড । 


“এক হিসাবে এই এ্রতিহামিক উপন্তাঁদটি ইতিহাসের একটি বিশেষ 
সময়ের প্রামাণিক দলিল |” দৈনিক বসুমতী ৮-১১ ৬৫ 
প্রাপ্তিস্থান 


ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড 
১২, বঙ্কিম চ্যাটুল্জ্যে স্ট্রীট, কলিকাতি।-৭৩ 





আলোচ্য 


নিবেশ করিলেন" | দ্েবাদিদ্বেব 
মহাদেব.''সন্তই হইয়া-.'কহিলেন, 
‘হে খধিকন্তে! আমার বরপ্রভাবে 
তোমার পঞঞ্চস্বামিলাত হইবে ৷? 
বেদব্যাসের এই ব্যাখ্যায় বোঝা 
গেল, তথাকথিত এ ঞধিকন্তাকে 
নভশ্চর দেবতাদের অধিনায়ক আগে 
ভাপেই পঞ্চপাণ্তবের একমাত্র শধ্যা- 
সঙ্গিনী হিসেবে মনোনীত করে- 
ছিলেন । এই মনোনয়নের 
দ্েবান্থচর ব্যাসদেবকে সংবাদটি 
পাগুব্দের গোচরীভূত করে আপার 
জন্য আদেশ দেওয়া হয়। আদেশ- 
কালে ভ্রোপদীর সঠিক পরিচয় দ্বেব- 
শিবির স্বয়ং বেদব্যাসকেও হয় জানান 
নি, নয়ত তার আসল পরিচয় পাণ্ডব- 
দের কাছে গোপন রাখার জম্ম বেদ্ব- 
ব্যাসের প্রতি নির্দেশ দেওয়া! হয়ে- 
ছিল। তাই বল! হয়েছে, কোন 
এক তপোবনে কোন এক ধষিকন্তা 
বাস করতেন এমনভাবে আর 
কোন বিশিষ্ট চরিত্রের. পরিচয় দান 


করা হয়নি। দ্বিতীয় কথ! হ’ল, 


বলা স্বয়েছে, সে কন্যা খুবই ছুর্ভাগিনী 
ছিলেন আর সেই দুর্তাগোোর অবদান 
কামনায় তাঁকে বেশ কিছুকাল ধরে 
সহাদেবকে তুষ্ট করতে হয়। দ্রৌপদী 
জীবন পর্যালোচন1 করলে দেখ! যায় 
দেবাধিনায়ক সেই রূপবতী ' অজ্ঞাত- 
কুলশীলার প্রতি যথেষ্ট উদার প্রদর্শন 
করেন নি। ল্রৌপদী-জীবনে 
দুর্ভাগ্যের অবসান তো হয়ই নি, 
বরং মেয়েটির ওপর গুরুত্বপূর্ণ রাজ- 
নৈতিক দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়] হয়ে- 
ছিল । কৃষ্ণা চেয়েছিলেন এক স্বামী । 
তাকে বাধ্য কর! হ’ল পঞ্চভ্রাতার 
অঙ্কশায়িনী হতে। কৃষ্ণ যখন 
সকাতরে বললেন, “ভগবন্‌! আপ- 
নার নিকটে আমি সর্ববপ্রণপেত এক- 
মাত্র পতিলাভের বাদন! করি ৷? 
নিষ্ঠুর ভগবন্‌ কিন্তু দেই আবেদনে 
সাড়া দেননি । 
আর এই ঘটনাবলী প্রমাণ 
করছে, দ্রোপদীর হ্বয়স্থর সভায় 
অর্জুনের লক্ষ্যতেদের ব্যাপারটিও 
সাজানো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাগুব- 
দের অনুকূলে একটি রাজনৈতিক 
প্রচারকার্ধমাত্র ছিল। স্বয়্বর সভারই 
তো কোন প্রয়োজন ছিল ন! | কারণ 
পঞ্চপাগুবের সর্বক্ষণের সঙ্গিনী হিসেবে 
কুষ্ণাকে নতশ্চর দেবাধিনায়ক ম্যগেই 
মনোনীত করে রেখেছিলেন । পাণ্ডবা- 
লয়ে বেদব্যাস সেই খবরটিই জানাতে 
আনেন ! বেদব্যাস মহাদেবের 


পর, 


দর্পণ 


আদেশ জ্ঞাপন করে কুস্তী ও পাগুব- 
দের বলেছেন, “সেই দেবঝপিণী 
রমণী ক্রপদবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 
তিনি ভোমাদিগেরই সহ্ধর্সিণী হই- 
বেন ; অতএব এক্ষণে তোমরা পাঞ্চাল 
নগরে গিয়া! অবস্থান কর ।” 
দেবতাদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করার রহস্ত ও ধাগ্সাটি এপর্বে পরি- 
স্কার হয়ে গেল। কৃষ্ণা দ্রপদ্ রাঙ্র- 
গৃহে জন্মগ্রহণ করেননি, যেমন ধৃষ্ট- 
দ্যু্নও জন্মগ্রহণ করেননি পাঞ্চাল 
রাজ্যে ।- তারা দুজনেই পূর্ণ যুবক ও 
যুবতী অবস্থায় নভশ্চর দেবতাদের 
শিবির থেকে ভ্রপদের যন্ত্রে অর্থাৎ 
দ্রুপ্ব কর্তৃক আয়োজিত একটি অঙ্গ - 
ঠানে প্রেরিত হ'ন। জন্ম তাদের 
অন্যত্র । কোথায় এবং কার গুরসে 
কার গর্ভে শুধু সেকধাই বল! হয়নি । 
দেববাহিনী প্রেরিত এই দুঙ্গন 
জ্রপদ্ববংশে জন্মগ্রহণ করলেন, এই 
স্বম্পষ্ট বাক্যটিকে মিথ্যাচার না বলে 
বরং তৎকালীন এক পুরোহিত-উক্তি 
বলে ভাবা ষেতে পারে। দত্তক পুত্র 
কন্যা দত্তক গ্রহণকারীরই বংশাবলীর 
পরিচয় ধারণ করেন, তাই জন্মগ্রহণ 
করতে যা বোঝায় এক্ষেত্রে যে তা 
হয়নি, তাতো মহাভারতীয় তথ্যেই 
জান! যাচ্ছে। | 
আরও জানা যাচ্ছে, ্রপ্ একটি 
পুত্র চেয়েছিলেন শুধু! কিন্তু তার 
ওপর এক কন্তাকেও চাপিয়ে দেওয়া 
হ'ল | তৈরী মেয়ে পাঠানোর পরই 
দেবপক্ষ থেকে আদেশ হ'ল মেয়েকে 
এ পঞ্চপাগবের হাতেই সমর্পণ করতে 
হবে। সাজানে? এক শ্বয়ম্বর সভায় 
অর্জনের গলায় মাল্যদান করার নির্দেশ 
দেবপক্ষই ভরৌপদ্ধীকে দিয়েছিলেন । 
কাকে বর্জন ও কাকে বরণ করতে 
হবে, ভ্রৌপদীকে সেকথা জানান দেব- 
গণ প্রেরিত ধৃষ্টদ্যুন্ন । 
আগেই বলেছি এমন বয়স্ক 
পুত্রকন্তার জননী হওয়ার বাদন! 
ক্রপদ মহিষীর ছিল নাঁ। শেন্ন্য 
আন্ত হলেও ধজ্ঞস্থলে উপস্থিত 
হননি তিনি । পুরোহিত যাজ তখন 
ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, রাজমহিষীর ইচ্ছ। 
অনিচ্ছায় অত্বঃপর কিছুই এসে যায় 
না। কারণ দ্রুপদ্দ তখন ব্র্মণ্য 
প্রতাপের দাসত্ব স্বীকার করে নিয়ে- 
ছেন। এরপর ভেক্কি দেখিয়ে ধৃহ- 
দায় ও কৃষ্ণাকে ধজ্ঞস্থলে উপস্থিত 
করা হলে, রাজমহ্িষী একবার 
সেখানে উপস্থিত হুন এবং সেই বর্ম- 
খড়গধায়ী এক পুত্র ও সালঙ্করা কষ্ণাকে 
দেখে অগত্যা! পুরোহিত যাদ্রকে 
বলেন, ‘হে যাজ! ইহারা আসা 
ভিন্ন অন্ত কাহাকেও যেন জননী 


বলিয়া না জানে ।, পুরোহিত এই * 


॥ শুক্রবার, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭৮ 


রটনা হুল, যজ্ঞের ফলে ক্রপদরাজার 
পুত্র ও কন্যা জন্মেছেন। এই অদ্ভূত 
কথা-সেিন সবাই বিশ্বাস করে- 
ছিলেন । আন্রকের এই যুক্তিতর্কেন্ 
যুগেও যে কোন! শিক্ষিত ব্যক্তিকে 
প্রশ্ন করুন দ্রৌপদী কে? অন্নান 
বদনে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জবাবে আপ- 
নাকে এ -অবিশ্বাশ্ত গল্পটিই বিশ্বাস 
করতে বলবেন। বলবেন, কেন 
দ্রৌপদী তো জপদৃকন্তা। উদ্ভূত 
হয়েছিলেন অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন মূনি- 
কর্মের প্রভাবে । গল্প এভাবেই 
যুগান্তর পেরিয়ে গড়িয়ে চলছে। 
আর সেই গুরুভারে চাপা পুড়ে 
থাকছে ইতিহাস । 

ব্যাসদেবও বলেছেন,ল্রৌপদী দেব- 
রূপিদী । সন্দেহ হয়, দ্রৌপদী ও 
ধৃষ্টত্যুয় উভয়েই দেবজন গোঠীর 


মস. 
ছেলেমেয়ে ৷ ধুষ্টছান্সের বর্ণনা দিয়ে . 


বলা হয়েছে, তিনি দেখতে ছিলেন, 
‘মতি. ভয়ঙ্কর? । এমনসব মালব- 
মানবী হয় দেবমানব মিলনের ফলে 
জাত । অথবা দেবগোষ্ঠীরই কেউ । 
জৌপদী যে দেবজন গোষ্ঠীয়ই 
একজন ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণের কাছি- 
নীতে তার কিছু আভাষ পাওয়া যেতে 


পারে। সে কাহিনী আর এক _. 


চমকপ্রদ গল্প বলে-। দ্রৌপদী নাকি 
সত্যযুগে বেদব্তী, ব্রেতাতে ছায়া- 
সীতা এবং ছ্বাপরে দ্রৌপদী । তবে 
কি বুঝতে হবে এই কাল রত্ন খাব 
একই দ্ৰেবকন্ত। দেবকার্ধ সাধনের 
জন্য তিনবার প্রেরিত হ'ন ? ছায়া” 
সীতা ও দ্রৌপদীরূপে তাকে রাজ- 
£নতিক ঘটনাবর্তে বিজড়িত করা 
হয়? আসল সীতাকে সরিয়ে ফেলে । 
রাঁবণের সঙ্গে তাল ঠুকে রাবণবধের : 


1 


সি 


পাম, 


ব্যবস্থা পাকা করেন ইনি? আবার " 


কুরুবংশ ধ্বংস করার জন্য একেই 
বরণ করে নিতে হয় পঞ্চপুরুষের 
শধ্যাপঙ্গিনীর জীবন ? বনে বাদাড়ে 
ও পরপুকষের অস্তংপুরে বলবাস করে 
কাজ হাসিল করার: জন্য এই রমণী 
কি বিশেষভাবে শিক্ষিতা ছিলেন? 
দেবচর বাহিনীর ট্রেনিং শিবির থেকে 
তাই কি একে রাবণবধে ও কুরুবংশ 
বিনাশের কাজে নিয়োগ করা হয়ে- 
ছিল? রমণী হয়েও উপযুক্ত ঘর 
সংসার তার ভাগো জোটেনি । 
সেকারণেই কি কৃষ্ণা ছিলেন দুর্ভা- 
গিনী ? রামায়ণ ও মহভারত দুই 
যুগের কাছিনী। এই ছুই যুগের 
কালগত ফারাক সেকালের হিসেবে 
হয়ত খুব বেশিও নয়। ছুই গ্রন্থেই , 
বহু চরিত্রের উল্লেখ আছে। তার! 
রামায়ণ ও মহাভারভ দুই যুগেই বর্ত- 
মান। আমাদের যুগান্ত হয় বার 


কথাটিই তো শুনতে চাইছিলেন, বছরে ৷ তৎকালে অতি সামান্য সময় । 


স্থতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন, 
তথাম্ভ। এই তো ঘ্টনা। কিন্ত 


মানুষের জীবন যখন অনেক বেশি 
(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 


বাদ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১*ই নভেম্বর, ১৯৭৮ 


‘খ’ বাবুর সঙ্গে দেখা হলেই অপ- 
সংস্কৃতি প্রসঙ্গে জাঁনগর্ত বক্তৃতা দিয়ে 
ফেলেন এবং বলেন, বামক্রণ্টের 


- উচিত অপসংস্কৃতির পাণ্ডাদের কঠোর 


wl 


সা 






এপ এ 


হস্তে দমন করা। এ ব্যাপারে 
পুলিশকে কাজে লাগান যেতে 
পারে। 

একদিন প্রশ্ন করেছিলুম, কমিউ- 
নিস্ট পার্টি দিল্লীর ইঙ্গিত পেলে পুরী 
কোণারক ইত্যাদি মন্দিবের মিথুন 
যুতিগুলো কি ধ্বংস করবে? 

খ’ বাবু প্ৰশ্ন শুনে ঘাবড়ে গেলেন, 
তারপর বললেন, হ্যা, মানে অবশ্তই 
ওগুলো ধ্বংস কর] হবে । 

বললাম, লেনিন কিন্তু জার- 
প্রাসাদ ধ্বংস করেন নি। জারদের 
ব্যবহার্য সামান্যতম বস্তুও নষ্ট করে 
ফেলা হয়নি । বিপ্লবের সময় তাদের 
সতর্ক দৃষ্টি ছিল কেউ যেন শ্রেণী স্বণার 
বশে পুরনো আমলের সব কিছু নিধি- 
শেষে ধ্বংস করে না ফেলে। 

এই থি* বাবুদের মত নেতাদের 
হাতে এক সময় রবীন্দ্রনাথকে লাঞ্ছিত 
হতে হয়েছিল। রামমোহন, বঙ্কিম 
বিদ্যাসাগরের মুণ্ড কাটা হয়েছিল 
এবং আজও হয়শ থে" বাবুরা আজও 
জীবনানন্দ দাশের - নাম শুনলে 
বোষ্টমদের মত কানে আঙ্গুল দেন। 
বিভুতিতৃষণ, তারাশংকর তাদের 
কাছে অচ্ছুংৎ। তারা সেক্সপীঘ্ার 
ওতে মারসবাদ 
নেই । রামায়ণ মহাভারতের ছোয়া 
চিয়ে চলেন, কারণ ওগুলো ধর্মের 
৷ মাইকেল পড়েন না, লোকটা 







রাজনৈতিক মতবাদ যে যধন- ওই 
সকল টনীষীদের মৃও্কাটা যায় খ’- 
বাবুর] তখন নকশাল আর বুর্তোয়া- 
দের ঘাটুড সব দোষ চাপিয়ে ময়দানে 
সভা করেন, কাগঞ্জে প্রবন্ধ লেখেন । 
সবচেয়ে জঘন্ক কালচারাল উইং- 
গুলোর ওপর ‘থ’ বাবুদের খবরদারি 
করা৷ সাংস্কৃতিক কমীদের দেখলে 
তাঁর] হেসে ফেলেন, হেন সার্কাসের 
জোকার দেখছেন । আবার সাংস্ক- 
তিক অনুষ্ঠানপ্ুলোতে সভাপতির 
"আসনের আদি অকুজিম দাবিদার 
তারা। রাজনৈতিক সভায় সাংস্ক- 


- তিক কমাঁদ্ের গান গাওয়ান হয় 


লোক জ্রড়ো করবার উদ্দেশ্যে । লোক 


জড়ো হলে সভা শুরু এবং বিশেষ 


বিশেষ নেতার বক্তৃতার পর সভার 


* কাজ যেন ফুরিয়ে ঘায়। তারপর 


ভাঙ্গা হাটে সাংস্কৃতিক কমার! মঞ্চে 


ওঠেন, নাটক করেন । 
EEL রন ৬ 


তুত্রত কাঞ্জিলাল 


এ" বাবুদের সাংস্কৃতিক ধ্যান- 
ধারণা হলো কতকগুলো পার্ট 
শ্লোগান সাহিত্যে বা নাটকে সাজিয়ে 
নেওয়া । গণসাহিত্যের ফরমুল। 
ছকে দিয়েছেন তার1। সাহিত্য. 
শিল্পে প্রলেতারিয়েতের পরাজয় 


দেখান অপরাধ } বুর্জোয়া চরিত্রগুলো 


হবে কাগজে বাঘ । পুলিশকে সর্বদা 
অমাঙ্যর্ূপে চিত্রিত করতে হবে। 
ঝাণ্ডা, মিছিল, মিটিং শ্লোগান 
ইত্যাদি কমন ব্যাপারগুলে1 অবশ্যই 
পুট করতে হবে। কমিউনিস্ট চরিত্র 
হবে আবেগহীন যস্তরবৎ। দম দেওয়া 
পুতুল যেন । মেনিফেষ্টো থেকে বাছ 
বাছা সংলাপ ছাড়া আর কিছু বোঝে 
না,জানে না। সে প্রেম করেনা, 
স্বজন হারান শোকে কাদে না। দাস 
ক্যাপিটেলের মত নিরদ তার 
জীবন | * 
“" বাবুদের জ্ঞানার্জনের বাসনা 
'জাগেনা। জানতে চান না কেন 
লেনিন গোকঁকে নয় তলস্তয়কে বলে- 
ছিলেন রুশ বিপ্লবের দর্পণ | রাশিয়ায় 
যখন বুর্জোয়া বিপ্লব ঘনিয়ে আসছিল 
সেই সময়ে লক্ষ লক্ষ রুশ কৃষকের 
মধ্যে উদ্ভূত ভাব-ধারণা আর অঙ্গু- 
ভূতির মুখপাত্র হিসাবে তলম্তয় 
মহান। তলস্তয়ের মৌলিকত্ব আছে, 
কেননা সমগ্রভাবে ধরলে তার মতা- 
মতের সার সংক্ষেপে আমাদের 
বিপ্রবের বিশেষক উপাদানগুলে। 
প্রকাশ পেয়েছে কৃষক বুর্জোক বিপ্লব 
ছিসাবে। (১) 

“তলস্তয়ের মতামতের অসামপ্তস্ত- 
গুলোর মূল্য অবশ্য আধুনিক শ্রমিক 
আন্দোলন ও আধুনিক সমাজতন্ত্র 
বাদের দিক থেকে যাচাই কর! চলবে 
না (এই রকম মুল্যায়ন স্বভাবত 
অপরিহার্য হলেও যথেষ্ট নয়)। (২) 

‘খ’ বাবুর! ভুলে যান, মার্কস- 
বাদের একটিমাত্র সুত্র মুখস্থ না করেও 
রাজনৈতিক কর্ম হওয়া যায়। যায় 
না সাংস্কৃতি চ কম হওয়া । রাজ- 
নীতির ক্ষেত্রে যত সহজ্তে শ্রণী শত্রুকে 
চিহ্নিত কর! যায়, মুগু, কাটা ষায়, 
বুর্জোয়া রাষ্ট্র যন্ত্রটা দখল করা যায় 
তত সহজে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বুর্জোরণ 
ধ্যান ধারণার নীতি নৈতিকতার 
মু কাটা ঘায় না । যায় না বুর্জোয়া 
সাংস্কৃতিক যন্থট? ধ্বংস কর]। 

লেনিন বলছেন, বুর্জোয়া সাংস্ক- 
তিক যস্টা ধ্বংস নয়, কাঙ্ধেলাগাও। 

“এটাই জেনিনবাদের শিক্ষা । 

লেনিন বলেছেন, "পুঁজিবাদ ঘ। 
সৃষ্টি করে গেছে ত! ছাড়া আর 
কিছু দিয়ে কমিউনিষ্ট সমাজ গড়ার 


. খি বাব্র সংস্কৃতি চিন্তা 


উপায় নেই ।****পু*জিবাদকে হষন 
করলেই পেট ভরবে না। দরকার 
পুঁজিবাদ ষে সংস্কৃতিটা রেখে গেছে 
তাকে গ্রহণ কর! এবং তা দিয়ে 
সমাজতন্ত্র গড়া।* (৩) সাংস্কৃতিক 
প্রসঙ্গে লেনিন বার বার এই কথাটার 
ওপর জোর দিয়েছেন | বিভিন্নভাবে 
বোঝাবার চেষ্টা করেছেন ঘে প্রলে- 
তারীয় সংস্কৃতি আকাশ থেকে নেষে 
আপিবে না। : তার জন্ম বুর্জোয়া 
সংস্কৃতির গর্ভে। 

ছাত্রদের কমিউন পরিদর্শনে গেছেন 
লেনিন। প্রশ্ন করলেন, কি পড়ো 
তোমরা? পুশকিন পড়ো? ছাত্ররা 


বলে উঠল, “একদম না। পুশকিন . 


আমরা পড়ি 


তো বুর্জোয়া। 
মায়াকতন্কি ।” 

লেনিন হেসে বললেন, “আমায় 
মনে .হয় পুশকিল আরে! 
ভালো ।” (৪) 

লেনিন যখন বলেন, বুর্জোয়া 
হারজিন আর গণতন্ত্রী সাহিত্যিক 
গেরসেন-সম্পর্কে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির 
কর্তব্য আছে। তাদের শতবাধিকী 
উদ্যাপন করতে শ্রমিক শ্রেণীর 
পার্টিকে নির্দেশ দিচ্ছেন । আমা- 
দের ‘থ’ বাবুরা লেনিনের কথায় 
ধধ দেখেন । বলেন, লেনিন কি 
গেরসেনের আধ্যাত্মিক ভরাডুবির 
কথা জানতেন না? হারজিনও 
তো! সমাজ্বতস্ত্রী ছিলেন ন]। 

ধশাধাই বটে। এই ধশাধশাই 
আমাদের এমন ভাবে আচ্ছন্ন করেছে 
যে, ছেনি হাতুড়ি দিয়ে যখন এক*ল 
মান্য মনীষীদের যুতি ভাঙছে তখন 
আমর] ভাঙছি তাঁদের ভাবমুতি। 
তা না হলে ধাদের মুতিভাঙা হচ্ছে 
তাদের ভাবমূর্ঠি উজ্জল করতে 
আযর] কি করেছি বলুন তো? 

যারা গণনাট্য আন্দোলন করেন 
গণস স্কৃতির চর্চা করেন তারা কেন 
মাইকেল, বিষ্তাসাগর, ররীন্দ্রনাথ, 
রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচক্ত্র; 
স্বভাষ বোসের মতো মনীষীদের 
জন্মোৎসব করেন না? কেন 


তাদের রচিত গান, নাটক ইত্যাদি, 


প্রচারে অগ্রসর হন না? এটা কি 
গণনাট্য আন্দোলনের পরিপন্থী ? 
লেনিনের উদ্ধৃতি তুলে দিয়ে বলতে 
চাই, “প্রত্যেক জাতীয় সংস্কৃতির 
মধ্যেই গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক 
সংস্কৃতির উপাদান' বর্তমান, তা সে 
বিকশিত অবস্থায় না থাকলেও, 
কেনন! প্রত্যেক জাতির মধ্যেই 


আছে মেহনতী ও শোষিত জনগণ, 


তাদের জীবন ধারণের পরিস্থিতি 


হী 


থেকে অনিবার্ধ ভাবেই সার্ট হয় গণ- 
নিট ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ।* 
বৃ 

চল্লিশের দশকে ভারতীয় গণ- 
নাট্য সংঘ বিস্বতপ্রায় লোককলা 
পুনরুজ্জীবিত করে সংস্কৃতি জগতে 
এক নতুন প্রাণধারা প্রবাহিত 
করেছিল। কিন্ত আজ ? 
বহুবার বলবার চেষ্টা করেছি, শুধুমাত্র 
স্থকাস্ত আর নজরুল স গাওয়ার 
মধ্যে গণশিল্পীদের দায়িত্ব শেষ হয়না, 
রবীজ্জসঙ্গীত দ্বিজেন্্রগীতি, অতুল্য- 
প্রসাদ প্রমুখ মহান সঙ্গীত শ্রষ্টাদের 
গানে কি গণভান্ত্রিক ও সমাজতাস্ত্রিক- 
সংস্কৃতির উপাদান কিছুমাত্র নেই? 
কেন তাহলে গণশিল্পীর তাদের গান 
গাইবেন না? কুসংস্কার? 

দীনবন্ধু মিত্রের “নীল দর্পণ” 
নাটকে তে| বিদ্রোহ বিশ্বের কথা 
ছিলনা। পড়ে পড়ে যার খাওয়ার 
ছবি তিনি এ'কেছিলেন। সেই 
নাটক গণশিল্পীর! সম্পাদন! কারে 
অদ্ভিনয় করেন। বাঙলাদেশে এ 
হেন আর এক্টিও নাটক বা উপন্যাস 
কি নেই যা অনুরূপ ভাবে আমাদের 
প্রয়োজন সিদ্ধ করে? 

- অপ্রীতিকর হলেও বলতে বাধ্য 
হচ্ছি সংস্কৃতি আর অপসংস্কৃতির মধ্যে- 
কার প্রভেদ্টা বোঝবার মত শিক্ষা 
আমাদের “' বাবুদের নেই। তারা 
মনে করেন, যৌন উন্মাদনা সৃষ্টির 
চেষ্টার মধ্যেই অপসংস্কৃতি সীমাবদ্ধ । 
সেহেতু শহরের কোন নাটক বাঁ চল- 


চ্চিত্রে যৌন উত্তেজ্নাযূলক সংলাপ 


বা দ্ব্ ব্যবহৃত হলে সেই নাটক বা 


চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে ‘খ’ বাবুদের 
অপসংস্কৃতি বিরোধী আন্দোলনটা 
থমকে মাস । | পু 


গীত 8 

সুখের কথা, জনপ্রিয় বামফ্রন্ট 
সরকার সংস্কৃতিস্ ব্যাপারে হথাষেগ্য 
গুরুত্ব নিয়ে এগোচ্ছেন। তাদের 
বিভিন্ন পরিকল্পনায সাংস্কৃতিক কর্মীরা 
আশায় আলো দেখতে পাঁচ্ছেন।, 
বুর্জোয়া সংস্কৃতির্ব বিরুদ্ধে জড়তে 
গেলে আমাদের কতটা শক্তি অর্জন 
করতে হবে ভার হিদাব করা 
খুব জরুরী হয়ে পড়েছে । গণনাট্য 
আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার 
ক্ষেত্রেও আজ সমত্ত * গণদংস্কৃতি 
শাখাগুজো। বা কর্মীদের সম্মিলিত 
প্রয়াস চাই! নেনাপতিহীন বিচ্ছিন্ন 
সৈম্তবাহিনী কোন যুদ্ধেই জয়লাভ . 
করতে পারেনা! 

সবশেষে ইয়েনান ফোরামে মাও 
সে তুং-এর বিখ্যাত বক্তৃতার কয়েকটি 
লাইন স্মরণ করে এই প্রবন্ধ শেষ 
করব । “To defeat the ene- 
my we must rely primarily 
on the army with guns; 
But this aruty alone is not 
enough ; we must also have 
a cultural army, which is 
absolutely indispensable for 
uniting oucrown ranks and 


defeating the enemy” (৬) 


(১) “দাহিত্য প্রসঙ্গে” 
লেনিন । প্রবন্ধ £ সেভ তলস্তয়_ 
রুশ বিপ্রবের দর্পণ। (২) এ 
(৩) সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব 
লেনিন। প্রবন্ধঃ সদোভিয়েত 
রাজ্যের সাফল্য ও বিস্র। (৪) 
‘স্থৃতি থেকে”_-ন, ক, ক্লুপন্কায়া (*) 
সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বিপ্নব- লেনিন, 
প্রবন্ধ £ জাতীয় সমস্যায় সমালো- 
চনামূলক মৃত্যব্য।॥ (৬) 0. 
Literature and Art—Mao- 
Tse Tung - 





দেখতে ভাঁলোঁ, চলতে আরাম, মজবুত, আতর 


দামেও. সুবিধাজনক, এমন 


জুতো কিনতে চান ? 
তাহলে বাড়ীর ছোটোবড়ো, সবাইকে নিজে চলে আসন 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
তপশলী জাতি ও আদ্রিবাপী কল্যাণ*বিভাগের 


কলকাতার কেন্দ্রীয় বিপণিতে 
২৪৫, বিপিনবিহারী গাঙ্ুপী গ্তীটের দোতলায় 


রকমারি ডিজাইন * বাজ রের তুলনায় দামও কম 
জুতো ছাড়াও এই বিক্রয় কেন্দ্রে পাবেন 


তপশীলী জাতি ও আদিবাসী ভাইবোনক্ষেবর 
তৈরী আরও বনু রকম জিনিস ৷ 


এ, 





ভপণীলী জাতি ও আদিবাসী ভাইবোনদের 
তৈরী জিনিস কিনুন। এ দের কল্যাণকর্জে 


জ্হাঁয়তা করন । 





পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তৃক প্রচারিত 
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বর্ধন্নানে বাঘ ফ্রণ্ট কমিটির ডাকে 


- ' ৱিৱাট জনসমাবেশ 
( দ্পপের প্রতিনিধি ) 


+ 


বর্থগান " এই নভেম্বর £ আজ 
টুবকঃল ৩৩7৩০ মিনিটে বর্ধমানের 
বংস্টগ্েশঃল টাউন হল ময়দানে 
দসাহ্ুতিক, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে 
আমাদের কর্তব্য*র পরিপ্রেক্ষিতে 
বন্তট কবলিত জেল! হিসাবে বামক্রপ্ট. 
কমিটির ডাকে এখানে এক বিশাল 
জনসভা গনুষ্ঠিত হয়। টাউন হল 
ময়দীল এইদিন ছিল লাল মিছিলের 
অরণ্য ॥ বস্তা জীবিত বর্ধমান এই 
দিন ছিল কয়েক ঘণ্টার অন্য জন- 
প্লাবন ৪ এই কদনপ্রাবন টাউন হল 
ময়দান ছাপিয়ে সন্মুখে জি টি রোডে 


* এসে পড়ে! কয়েক ঘণ্টার জন্ত 


জি টি রোঁভে বাঁনবাহন চলাচল বন্ধ 


হয়ে খাস } “বামক্রন্ট সরকার সং. 


শাষের হাতিয়ার” ধ্বনিতে ময়দান 
উত্তাল হয়ে শ্রঠে ! সভা শুরু হওয়ার 
পরও বিশাল জনতার লাল মিছিল 
ময়দানে স্থান্ন না পেয়ে গৃহমুখী হতে 
বাধ্য হয়} সভার শেষেও বিভিন্ন 
পরাস্ত থেকে সভার অভিমুখে লাল 


মিছিল 'আসতে দেখা যায় । কয়েক . 


ঘণ্টার জন্য টাউন হল ময়দান লাল 


দুর্গে পরিণত হয়েছিল । 
৩-৩০ “মিনিটে বিভিন্ন গেষ্জি দ্বারা 


পরিচ্টলিম্ত গণ স্জীতের মাধ্যমে 
সভা শুরু হয়। এই সভায় পৌরো- 
হিত্য করেন ভূমি ও ভূমিরাজন্ব মন্ত্রী 
'বিনসকক চৌধুরী | মঞ্চে উপবিষ্ট 
ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোভি বন্ধ, কারা- 
কমল তু শান্মন্ত্রী স্থধীন কুমার, 
অসাসত্রিক দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী রান 
চট্রোপাদ্যার, জেলার ছুই কৃষক নেত! 
বিনয় কোটার এম-এল-এ (সি-পি-এস) 
রামনারাসণ গোস্বামী এম-এল-এ (সি 
পি এস), জেল। পরিষদের চেয়ার- 
ম্যান কুষকনেতা মেহেবুব জাহেদী ও 
জেলার বামক্রন্টের বহু নেতা। 
মুখ্যমন্ত্রী ভ্যোতি বন্থ ভার স্বল্প- 
কালীল ভাষণে বলেন-_ত্াণ নিন্দে 
রাজনীতি বাসপন্থীরা কখনও করেনি 
কক্বেও নট) ত্রিশ বছর ধরে কং- 
গ্রেসর) এই ব্াঙ্গনীতি করে এসে- 


১, * ছেন} বানপন্থীরা একটি রাজনীতি 
-- রোঝে বং করেছে! সেটা হচ্ছে 


বন্য) কবলিত মানুষের পাশে এসে 
দাড়িয়ে ভ্রীবন দিয়ে তাদের রক্ষা 
কর) এবং সাহাম্য দেওয়া । এই 
রাজনীতি তারা অতীতে করেছে 
বর্তমযন্ে করছে এবং ভবিষ্যতেও 


করবে । বস্তায় বারে হাজার বাড়ী 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ সেই বাড়ীগুনি 
আমাদের নতুন করে তুলতে হবে। 
এতদিন ষারা পঞ্চায়েত রাজ কায়েষ 
করতে হবে বনে চীৎকার করে আস- 
ছিলেন আজ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে 
ভ্রাণ-ও পুনর্বাসন স্বেওয়। হবে জুনে 
তার! দূলবাজির জি'গির তুলছেন 
কেন? প্রকল্প সেন মশাই তো ভা! 
রেকর্ডের মতো বেজেই চলেছেন 
কিন্ত আজ পৰস্ত কোন নিৰ্দিষ্ট অভি- 
যোগ আনতে পারলেন নখ! প্রত 
এক মাসে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে 
ছেড় কোটি টাকা উঠেছে বা রাজ্যের 
বিগত কোম মুখ্য সবত্রীর আমলে কোন 
দিন ওঠেনি । বর্ষমানে কয়েক দবণ্টান্ব 
৪* হাজারের কিছু বেশী টাকা দ্রাথ 
তহবিলে উঠেছে । 

ভূমি ও ভূমিরাজন্থ মহ বিনয়কৃষ্ 
চৌধুরী বলেন--বন্তায় ভূমির প্রচুর 
ক্ষতি হয়েছে। অপারেশন বর্সার 
কাজ. ভালোই হচ্ছিল বন্তার অন্ত 
কিছুটা ব্যাহত হলো। ত্ৰাণ ও 
পুনর্বাসনে সরকারকে লাহাষ্য করার 
জন্ত জনগণকে উদ্ভম নিয়ে এগিয়ে 
আসতে হবে। 

কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ বলেন-_পরি- 
কল্পনার জন্ত যে টাকা রাজ্যের হাতে 
ছিল তা খরচ হয়ে গেছে। ছে 
সমস্ত নিন্দুকের| বামস্রণ্ট সরকারের 
নিন্দা করছেন বস্তা কবলিত 
মাছষদেক্র ত্রাণ ও পুনর্বাসন দিয়ে 
সরকার নিন্দুকদের নিন্দার যোগ্য 
জবাব দেবে । 

কারামন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেন -_কেন্দ্রে কাছে ন্বানতম দাবী 
রাখা হয়েছে । কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য 
সরকারের এই নবানতম দাবী না 
মানলে আমরা আন্দোলনে নামতে 
বাধ্য হবো। 

অসামরিক দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী 
রাম চট্টোপাধ্যায় বলেন_ কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে বে নুনতম দাবী 
রাখা হয়েছে তার সপক্ষে জনমৃত 
গড়ে তুলতে হবে। 

খাহ্মন্ত্রী জুধীনকুমার বলেন 
বন্তায় খান্ডের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে । 
কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত ঘাটতি পুরণ 
করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । যদি 
তারা রাজ্য সরকারকে অপদস্থ করার 
চেষ্টা করেন তবে তার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করার জন্তু জনগণকে 
তৈরী থাকতে হবে। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭৮ 


প্লাবনের কানা 


ডাঃ হরিসাথন গোস্বামী 


এ যেন অক খণ্ড প্রলয়। 
আচমকা আমাদের ঘরদোর, বিষয়- 
আশয়, জান-প্রাণ, আজ্ীয় স্বজন 
পরিজন, মাঠের ফসল, পোষ! জীব- 
জন্ত_সবকিছুকেই তাদিয়ে নিয়ে 
গেল। আমর! ভূক্তভোগী--স্বচক্ষে 
দেখেছি কেমন করে জলরাক্ষম 
হাজার 'হাজার বিদ্যুতের চোখ 
জালিয়ে দিয়ে সবকিছু এক নিমেষেই 
গ্রাস করে গ্রামের পর গ্রাম ডুবিয়ে 
দিয়েছে । সবকিছু যেন সমুদ্রের 
মতো একাকার হয়ে গেল । সৃত- 
কতা ও সঙ্কেতের শব্খধ্বনি কোনে! 
কাজে লাগেনি, অনেক ক্ষেত্রে ভার 
পূর্বেই এসেছে খরস্রোতা তয়ঙ্করী 
দেই প্রানের করালগ্রাস। মানুষ 
নামক 'ৰে প্রাণীটি বিধাতাকেও টেক্কা 
দিয়ে নদনদীর জলধারাকে জলা- 
ধারের দেরাটোপে পোষা জস্থর 
মতো আটকে রেখেছিল, এবার যেন 
সেই কারিকুরি প্লাবনের অতল তলে 
হারিয়ে গেছে । চতুর্দিকে শুধু প্লাব- 
নের কান্না-_ভয়ঙ্করভাবে মৃত্যুর 
মুখোমুখি লড়াই, অথচ জল নেমে 
হাওয়ার পরে সেই সব এলাকায় ষে 
বন্ধা হয়েছিল ভার যেন চিহ্ন নেই, 
শুধু বোমা বিধ্বস্ত নগরের ক্ষতের 
দাগগলি পড়ে আছে অনাদরে অব- 
হেলায়। ফলে প্রধানমন্ত্রী যখন 
এলেন, তীর পক্ষে এই বন্যার বিশা- 
লতা ও ব্যাপকতা ঠাওর করতে 
হয়েছে পেপার কাটিং ও অন্তান্ত 
ধ্যানধারপার উপর । এই সর্বনাশা 
বন্যা আমাদের বিবেক মনুষ্যত্ব সব- 
কিছুকেই নাড়া দিয়ে গেল দারুণ- 
ভাবে । কবে আমরা বুঝতে শিখবে! 
এই সর্বনাশা সর্বধ্বংসী লীলার 
প্রকৃতি একাই নয়, মাহৃষও এরজন্তে 
ভীষণভাবে দায়ী ৷ 

আমাদের নদী পরিকল্পনার মধ্যে 
বিরাট ক্রটিবিচ্যুতি রয়ে গেছে। 
আসলে নদী পরিকল্পনা হয়েছে 
বিদেশী কেতাবী ধশচে, ভারতের 
মতো বিশাল দেশে নদনদীর গতি- 
প্রকৃতির ধারাতে নৈর্ব্যক্তিক, দৃষ্টি- 
ভজিকে না দেখে কারিগরী ও ইঞ্জি- 
নীয়ারিং বুদ্ধির কাছে সমর্পণ করে 
দেওয়া হয়েছে । তাদের মন্জির উপর 
জনগণের জান প্রাণ সবকিছুর নিরাঁ- 
পতা নির্ভর করছে । ব্যাপার স্তাপায় 
দেখে মনে হচ্ছে কিছু শ্রেণী দেশের 
বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজেদের আখের 
গুছিষে নিতে ব্যস্ত। জনগণের প্রাণ 
নিয়ে চলেছে সর্বনাশ! নিষ্ঠুর পরি- 
হাসের লীলা। প্ররুতির গায়ে হাত 
লাগালে হয়েছে অত্যস্ত সুকৌশলে 
এবং গভীর যড়যন্র করে বলে আশঙ্কা 


করার কারণ জাছে। এই ঘে অভি- 
বৃষ্টি, মহাসমুন্ধে নিয়চাঁপ, প্রাবন--এর 
ভেতর আস্তর্জাতিক চক্রাস্ত কাজ 
করছে বলে মনে হয়। অঙ্কের 
ঘূর্ণিঝড়ের সময় বিরাট আগুনের 
চেউ ছুটে এসেছিল বলে শোনা 
ষায়। ইরাণের তৃমিকম্পের পেছনে 


আপবিক বিস্ফোরণ কাজ করেছে 


NN 


বলে অনেকের ধারণা । ভারত মহা- 
সাগরে বা অন্তত প্রকৃতিকে নির্মম- 
ভাবে উত্যক্ত করার কোনো গন্ডীর 
যড়যন্ত্রকাজ করেছে কিনা তা আঙ্গা- 
দের ভাবিয়ে তুলেছে। 

' বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, তারা 
স্যাময়েল মান্ত করে যথাসম্ভব জাতীয় 
স্বার্থের কথা বিবেচনা করে জলাধার 
থেকে কম পরিমাপ জল নিষ্ষাশণ করে 
আরো তয়ঙ্কর প্লাবন থেকে দেশকে 


' বীচাবার চেষ্টা করেছেন সুধ্যমতো। 


হয়তো এ যুক্তি অসার নয়। কিন্ত 
প্রশ্ন হোলো, নদনদী জলাধারগুলির 
হাল যখন এই রকম, তখন দেখতে 
হবে কোথায় আমাদের বিপমিল্লায় 
গলতি রয়ে গেছে। গত তিরিশ 
বছরে নদী শাসনের নামে যা 
হয়েছে তার সফলের চেয়ে 
কুফজই এখন সবচেয়ে বেশি প্রকট । 
তার উপর এসেছে সর্বনাশা রাজ ' 
নীতির খেলা, রাজনীতি তার স্বধর্ম 
থেকে নির্বানিত। প্রারনের পরে 
রিলিফ খয়রাতির নামে দলবাজ্িকে 
চাঙ্গা করার এক সর্বনাশা প্রয়াস দেশ 
উদ্ধারের মুখোশের আড়ালে নগ্নন্ভাবে 
আত্মপ্রকাশ করেছে ঘা গত তিরিশ 
বছরে সঞ্চিত পাপের নীট যোগফল । 
তাই, এটা! মনে করার সঙ্গত কারণ 
আছে, এবারের বন্যার জন্তে বিধাতা 


.একা দ্বায়ী নয়, দায়ী মাচষের অনেক 


অনেক ইচ্ছাকৃত কৃতকর্ষ। অন্ধকারের 
ভেতর এই প্রথম দেখলাম পশ্চিম- 
বঙ্গের একজন মুখ্যমন্ত্রী ও তার সর- 
কার বন্ধা সমস্ডাকে স্বণ্য ঘলবাজির 
অনেক উধ্বে রেখে বেসরকারী সেবা 
প্রতিষ্ঠান ও নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিত্র 
মাধ্যমে বন্যা পরবর্তী কর্মসুচী নিয়ে 
এগিয়ে আদায় কতকগুলি বাস্তব 
কর্মস্থচী গ্রহণ করছেন যা প্রশংসার 
দাবী রাখে ৷ দুর্ভাগ্যের বিষয় যার! 
মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রয়াসকে দলীয় সঙ্ধী- 
তায় কলঙ্কিত করতে চাইছেন 
তাদেরই দলীয় মুখোশ নগ্রভাবে ধরা 
পড়ছে জনগণের চোখে। রাজ্যের 
হাতে সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতা । 
কেজ্জ যদি এই সমস্তাকে জাতীয় 
লমস্তা হিসেবে দেখেন এবং বামক্রণ্ট 
সরকারের নৈর্ব্যক্তিক কর্মসুচী রূপা- 


য়ণে পরিষ্কারভাবে নৈতিক সততার 
পরিচয় দ্রিতে পারেন তবে নিশ্চিত - 
পশ্চিমবঙ্গের সর্বাত্মক গঠনমূলক 
কার্ষধারা সম্পূর্ণ একটি নতুন রূপ 
পরিগ্রহ করবে, ঘা এতদিন অমুপ- 
স্থিত। আর সেই কর্মস্থচীতে লাভ- 
বান হবে দেশের আপামর জন- 
সাধারণ । সমস্কার বিশালতা ও 
ব্যাপকতা ষে ধরণের, সেখানে কথায় 
কথার দ্লবাঞ্ধির প্রসঙ্গ টেনে জল 
ঘোল! করার চেষ্ট। ধারা করছেন, 
তারা জনসাধারণকেই প্রতারণা 
করছেন । বেসরকারী সেবা গ্রঁতি- 
ঠান, প্রশাসনিক যন্ত্র, গণপ্রতিনিধিরা 
নিয় পর্যায়ে অক্লাস্তভাবে এবং 
নিঃন্বার্ঘভাবে কাজ করে চলেছেন । 
যেটা দরকার তা হচ্ছে বেন্ত্রের 
দ্বরাজ হাতে আধিক সঙ্গতি ও পরা + 
মর্শ দিয়ে সাহাষ্য করা। সমন্তাটী - 
কোনো টালবাহানা বা খোট পাকা- 
বার ব্যাপার নয় ৷ 


আমাদের নদী পরিকল্পনার 
মধ্যে পর্বতপ্রমাণ ভুল আছে। 
পৃথিবীর অন্তান্ত অনেক দেশে বন্ধা 
এখন কোনো সমস্ত! নয় । ভারতের 
মতন বিশাল দেশে নদীনালার সংখ্যা 
অজশ্র। পুরাকালে কোনে! নদীর 
বাধ ছিল। কথিত আছে, ভগীরথ 
শিবের জট] থেকে গা এনেছিলেন 
আর সাগরবংশের যাট হাজার সন্তান 
প্রাণ দিয়েছিলেন । আসলে ভগীরথ 
ছিছলন সে যুগের ইঞ্জিনীয়!র, সগর " 
সন্তানরা কৃলি। গঙ্গা! একট? ক্যানেল 
বিশেষ ছিল-এখনও ভার সমদৃরত্ব 
অনেক জায়গার দেখা যায়। বিশ! 
এই দেশে লোকবল, সম্পদ, প্র 
বিস্তা ইত্যাদি সবকিছুই আমা 
আছে। সুষ্ঠ, পরিকল্পনা 
এদেশে কয়েকটি বড় নদীর প্র 
চার পাচ মাইল দীর্ঘ করে ব্াঠিরে 
দেওয়া দরকার- এবং অন্তর ছোঁ৯২_. 
নদী উপনদী নালাকে টানেল... 
বানিয়ে সমস্ত দেশে সঠুভাবে বন্ধা 
নিয়্্রণ, চাষের জমি পুনর্গঠন তো 
করতেই হবে এবং সেই সঙ্গে জাতীয় 
প্রয়োজনে জনগণকে কাজে" লাগাবার 
যৌথ সমাজ পরিকল্পনা গড়ে তুলতে 
হবে। সমগ্র লামাজিক আর্থিক 
ব্যবস্থাপনার কাঠামোকে পাণ্টাতে 
হবে। সেজন্ত চাই নৈর্বযক্জিক . 
জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমগ্র জনগণকে 
এবং দম্পদকে কাজে লাগাবার সাঁজ-- 
সরঞ্জাম সহ সুষ্ঠ, পরিকল্পন! । জাতীয় 
পর্যায়ে কেন্ত্রীয় সরকারকে এই দায়- 
দ্বায়িত্ব নিতে হবে। আধিক সঙ্গতি 
ও নিখুঁত পরিকল্পনা ন! হলে এই 
কাজ সম্ভব হবে না। জলাধার সা 
করে বা তার সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেও 
সমন্তার সমাধান হবে না। বরং*- 


(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১০ ই নভেম্বর, ১৯৭৮ 


[হাত গান্ধীর ভণ্ডামি 


| তপন বয় 


মোহনদাস করমষ্ঠা গান্ধীর 
রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও সর্বপময়ের 
পার্খচর পিয়ারী লালের গান্ধীর প্রতি 
আছগত্যের কথা যেমন সুবিদিত, 
তেমনি তার (পিয়ারীলাল) সঙ্গে 
ঠাণ্ডা লড়াইয়ের গুপ্ত কাহিনীও 
বর্তমান । 
করমাদ গান্ধী তার বৃটিশ প্রভৃ- 
দের কাছে অনেক সুশিক্ষাই গ্রহণ 
ধরেছিলেন, কিন্তু “ডোন্ট লেট 
ইয়োর লেট হা নো, হোয়াট 
ইয়োর রাইট হাযণ্ড ইস ডুয়িং ইংরেজ 
ফনিবদের এই অত্যন্ত মুল্যবান 
স্পশিক্ষাটাকে গ্রহণ না করে মোহনদাঁস 
প্ুলই করেছিলেন। কারণ তিনি 
জানতেন না বোধ হয় গোপন 
চক্রান্ত চালাবার মৌলিক সুত্রটি 


অজানা থাকার ফলে তিনি পিয়ানী-, 


লালের মত বিশ্বস্ত অঙ্গগামীর মধ্যেও 


ফ্যঞ্চেল্টাইন তৃতকে জাগিয়ে" 


তুলছেন। পিয়ায়ীলাল তার 
ডায়েরীতে লিখেছেন, “গান্ধীর গুণ- 
গ্রাহী ইংরেজ লেখক মিঃ ডোক 
বুয়ে।র যুদ্ধ সময ষখন দেখলেন ষে 
মহ'মাম্ত? ইংলঙেশ্বরের প্রঙ্গাবৃন্দের 
সম্মান লুন্তিত হবার উপক্রম হয়েছে, 
খ্ষটার দয়াবততা অপাত্রে প্রদর্শন না 
করে পণুষ্টরীনাহেব অগ্নিযুতি ধারণ 
করলেন, তধন পরম সহ গান্ধী 
অকারণ চক্ষুলজ্ঞ/র কোন বালাই না 
রেখে পাত্রী সাহেবকে স্নেহের স্পর্শ 
মিশ্রিত ভাষায় এই লিথে পত্র প্রেরণ 
করলেন যে, “আফ্রিকার জনসাধারণ 
বলতে বোঝায়, বিশ লক্ষ স্থসভ্য 
শ্বেত সম্প্রদায়ের মান্য । কিন্তু এক 
একোটিতও বেশী অভন্ রকমের সংখ্যা- 
ওঢ এ কালে! নেটিতগুলোর জন্ধ 
আপনি অকারণ মাথা খারাপ কর- 
ছেন। মাথ! ঠাণ্ডা না রাখলে অসভ্য- 
গুলোর একত। ভাঙ্গ! ও শায়েস্তা কর! 
মুশকিল হয়ে উঠবে ।* পিয়ারীলাল 
এই পত্জের বিষয়বস্তুর তীব্র বিরো- 
ধিতা করে বলেন, “হংয়াজদের সজে 
মিতালী স্থাপনে আমি নিজেও এক- 
ভবন বাস্তকার, কিন্ত বন্ধুত্ব মানে দাসত্ 
নয় ।” জুলু যুদ্ধের সময় জুলুরা ষে 
ভাঙ্তীয়দের যতই অত্যাচারী শ্বেত 
শক্তির 'বরুদ্ধে জোট বেধেছে একথা 
জেনেশুনেও শ্রীযুক্ত গদদ্ধী বুটিশদের 
পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করায় শিয়ারী- 
লাল প্রকাশ্তেই ভার বিরোধিতা! 
করেন। এর জবাবে গান্ধী বলেন, 
“কি সর্বনেশে কথা, স্থসভ্য ভারত- 
“বাসীকে কিন! মলম লাগাতে হবে 
নেচিভ জুলুগুলোর চাবুক খাওয়া 
পো” 


বুয়র যুদ্ধেহ সময়ও একই তৃষিক! 
অবলম্বন করায় প্রশংদায় সহশ্রমুখ 
হয়ে রেভারেগড ভোক “ম্যান ইণ্ডিয়ান 
প্যাট্িরট ইন সাউথ আফ্রিকা, পুস্তকে 
গান্ধী ও তার ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী 
সম্পর্কে লিখেছেন,  “পংস্কতিবান 
স্থপ্রাচীন এক জাতির বংশধর, 
বিশেষতঃ গান্ধীর অনুগামী ভারভ- 
বাদীর, একমাস ধরিয়া ইংরাজদের 
জন্ত যে চরম আস্মোৎসর্গ ও ইত্যা- 
কার পরিশ্রম করিলেন তাহা 
সুম্ম অহ্ভূতিসম্পন্ন ভারতীয়গণের 
পক্ষে সহজসাধ্য নহে এবং সত্যি 
সত্যিই কৃতজ্ঞতার পরিচয় ।,, মহা- 
মানব গান্ধী ও অনভ্য বর্বর আক্রি- 


‘কার আদিবাপীদের গুলিয়ে ফেলে 


জেলখানায় একই জায়গায় রাখার 
ফলে শিহরিত হয়ে ডোক সাহেব 
লিখেছিলেন যে, “গান্ধী ও একজন 
আফ্রিকান নেটিবের পার্থক্য হল, 
একজন passive resister ও আর 
একজন জন্য অপরাধী । আইনের 
যে চরমতম শান্তি, একজন বন্ত 
নেটিভের অবশ্ প্রাপ্য । কিন্তু তদ্রুপ 
শাস্তিই সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রযোজ্য 
হইয়া থাকে গান্ধীর আদর্শে উদ, 
বিবেকবান, রুচিশীল, ভারতীয় শাস্তি 
সেনাদের প্রতি । প্রযুক্ত গার্ধীর সেই 
রাত্রির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ষাহা শুনি- 
যাছি, তাহা যারপরনাই ভয়ঙ্কর । 
সাধারণ অপরাধ হিসাবে নেটিভ ও 
জবন্ত পশুচী্ন। অপরাধীগুলির সহিত 
তাহাকে (গান্ধী) একই কারাগারে 
আটক করিয়া রাখা হয । এই সকল 
অপরাধীর কলুষিত চরজ্রের কথা 
কল্পনা করাও সহ নহে। ষে'সমস্ত 
স্বণয কুপ্রবৃত্িতে ইহারা অত্যন্ত সে 
সকলের নাষোচ্চারণও ভীতিপ্রন্ধ ও 
পাপ। চতুষপ্পার্শের এই সকল জঘন্য 
পাপকার্ষের আক্রমণ হইতে নিজেকে 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই সংস্কতিবান 
ও স্বম্বার্দিত ভক্রলোকটিকে বিনিন্র 
রাত্রি যাপন করিতে হুইয়াছিল। 
উক্ত রাত্রির অভিজ্ঞতা “নিদ্রা 
ঘোরেও ভুলিবার নহে । এবং সম্ভবত 
সেই রাতেই. স্থসেনবার্গের কেল্প'র 
অন্ধকার জেলখানার ' অভ্যস্তরেই 
রোপিত হইয়াছিল তার (গান্ধীর ) 
ব্ৰহ্মচর্যের বিজ।” জুলু ও বুয়োর 
যুদ্ধে বৃটিশ অত্যাচারের সপক্ষে গান্ধীর 
যোগদান কর! নিয়ে আলোচন! করে 
জনৈক বিদ্ৰোহী যুবক ১৯২৫ সালের 
এপ্রিল মাসের ‘ইয়ং ইণ্ডিয়!? পত্রি- 
কায় এক প্রবন্ধ মারফৎ গান্ধীকে প্রশ্ন 
করেছিলেন যে, অহিংসার পূ্জা- 
পাঠে রত থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় 


ইংরাজদের হিংসারী ক্রিয়াকলাপের 
সহযোগিতা করছেন কিভাবে 1 একই 
পত্রিকার *ই মে সংখ্যায় এই কূট 
প্রশ্নের জবাবে গান্ধী লেখেন যে, 
“হিংসার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা আমার 
ধর্ম নয়। তবে সত্যতা ও সংস্কৃতিকে 
বাচিয়ে রাখার প্রয়োজনে আমি 
হিংসার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করতে 
বাধ্য এবং বর্বর জুলু ও বুয়োরয়া যে 
সমস্ত দ্বাবীকে কেন্দ্র করে স্থলভ্য 
ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে বিজ্রোহ 
ঘোষণা করেছে তা হল এক জাতীয় 
ব্যাধি এবং অচিরেই ভা ভারতীয়দের 
মধ্যে সংক্রামিত হবে; অতএব জুলু 
ও বুয়োরদের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে 
ইংরাপ্রদ্বের পক্ষে দাড়িয়ে দেশ- 
বাসীকে ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা] 
করা আমার নৈতিক দায়িত্ব। 
তাছাড়া আমরা চাই আমাদের 
নিখিল বিশ্বের জাতিগুলির মধ্যে 
হারা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠতম, 
তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা । 
তারা শিক্ষা দেবেন, উপদেশিত ও 
পরিচালিত করবেন । নিবৃত্ব করবেন 
আমাদের প্রলোভন আর সর্বগ্রাসী 
ক্ষুধা! । এইভাবেই এ আদিম অধি- 
বাদীগুলোর বন্ততার শিকার ও পক্ষে 
নিমজ্জিত হওরার পরিবর্তে আমরা 
সর্বভোভাবে এই সাআজ্যের যোগ্য 
নাগরিকের স্তরে উন্নীত হব |” 
মেপোপোর্টেষিয়ার যুদ্ধের সময় 
মোহনদাসের ব্বান্থোর মারাত্মক 
অবনতি ঘটায়, ইংরেজ মনিবর1 এই 
বলে উপদেশ দেন যে, “আপনি 
দেশে অবস্থান করেই শ্বেচ্জা বাহিনী 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


কুরুক্ষেত্র 


(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


দীর্ঘ ছিল। রামারণ মহাভারতের 
সময় যুগাস্মের কাল-পরিমাণ কত 
ছিল? - 
মহাভারতে যে তথ্যাদি পেলাম, 
তাতে জ্রৌপদীকে দেবদন গোষ্ঠীর 
একজন বলে বুঝতে অঙ্থবিধে হল 
না। ভিনি খাজ.সনী অবশ্যই, 
কারণ যজ্ঞত্থলেই প্রেরিত । আবার 
‘দ্রৌপদী? যে, তাতেও সন্দেহ নেই, 


কারণ কৃষ্ণা ভ্রুপদ রাজের দত্তক. 


কন্তা। তিনি পাগুব মহিধী একথাও 
সত্যি, কারণ যুধিষ্তিরের সঙ্গে তার 
প্রচলিত প্রথায় অগ্নি সাক্ষ্য রেখে 
বিবাহ হয়। তবে অপর চার ভায়ের 
তিনি হিলেন শুধুমাত্র *ষ্যাসদ্দিনী। 
কারণ সঠিক পদ্ধভিতে এদের সঙ্গে 
তার বিবাহও হয়নি। অর সেই 
চমকপ্রদ কাহিনীটি মহাভারত খুল 
জেই জানতে পারবেন। জানাব 
আগাঙ্গীবার । 
(চলবে) 


। — 


এ নক্ষ শা? 


তরুণ আপেব্রার 'স্তালিন’ 


( দর্পণের সমালোচক ) 


- পুঁজিবাদী শোষণের করালগ্রাস 
আর সাত্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিশ্ব- 
ব্যাপী বিস্তৃত উর্ণনাঁভ থেকে দুনিয়ার 
খেটে খাওয়! নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত 
করতে ঘষে কয়জন অনন্তসাঁধারণ 
বীর ও শিক্ষক তৃ-পৃষ্ঠে আবির্ভূত 
হয়েছেন তার অন্যতম হলেন 
জঞ্জিয়ার  ইম্পাত মানব ধোশেফ 
স্তালিন। বিশ্ববিপ্নৰের এহেন মৃত্যু- 
গ্রদী বীরের জীবন কাহিনী অবলম্বনে 
গড়ে উঠেছে . তরুণ অপেরার 
“ভ্ভালিন” পালা। মধু গোস্বামী 
রচিত এই পাল! সাধারণ দর্শকদের 
ভাল লাগবে, বিশেষ করে ইতি- 
হাসের এই মহান পুরুষের চরিত্র 
তাদ্বের অস্থপ্রাশিত করবে । সেদ্দিক 
থেকে তরুণ অপেরার প্রয়াম 'অভি- 
নন্দনষোগ্য । 

কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে বর্তমান 
লেখকের কিছু বক্তব্য আছে । মার্কস 
বাদ-লেনিনবাদে আকৃষ্ট ও অন্থ- 
প্রাণিত হয়ে স্তানিন ঘন কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনে যোগদান করার অপ- 
রাধে পান্দী বিষ্তালম্ম পরিত্যাগ 
করতে বাধ্য হলেন তখন সহপাঠীদের 
সঙ্গে বিরহ বেদনাস্ব তাকে যেভাবে 
কাদানো হল, তাতে জর্জাঁয় বিপ্লবীর 
এতিহালিক চরিত্রকে যথাযথভাবে 
উপঢিত করা হত্ম কি? 

শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে কমবেশী 
প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলে শিল্প- 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপ্লবী সংস্কৃতিকে 
টেনে আনা যে সাষাঙ্গিক অপরাধ, 
কমিউনিষ্টদের এই মতবাদের যথাঁ- 
তা স্তালিন যাত্রা পালার কয়েকটি 
সংলাপের মধেয দিয়ে স্পষ্ট হয়ে যাবে । 
মে.- দিবসের সমাবেশ উপলক্ষে 
জানের পুলিশ অধিকর্তা বুলিগিনের 
পুলিশ বাহিনী স্তালনকে গ্রেপ্তার 
করার জয় সহকমর্খ শ্রমিক সাথীরা 
যখন মারমুখি হয়ে উঠলেন, তখন 
রাজনৈতিক সাথীদের বোঝাতে গিয়ে 
যোশে স্তানিনের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
শান্তিগোপাল বলে উঠলেন, “বন্ধুগণ, 
আম এর আগে বহুবার গ্রেপ্তার 
হয়েছি, কিন্তু আমার অন্পস্থিতিতে 
বিপ্লবী কর্মস্থচী এগিয়ে যায়নি এারও 
এ য়ে যাবে না.” আসলে কাট? 
হওয়া উচিত ছিল, “আমার অস্থ- 
পস্থিতিতে বিপুবী করন্থচী থেষে 
থকেনি। এবারও থেমে থাকবে 
না।* তাছাড়া কতকগুলে| বিকৃত 
বাচনভঙ্গীর উদাহরণ তুলে ধরা যায়, 
ধেমন-“সাম্রাঙ্জযবাদ"কে বলা হচ্ছে 
“সমাজ্যবাদ" “খ্বৈরতন্্রকে বল! 


হচ্ছে ““ধ্বৈৱাতস্ৰ’ ইত্যাদি আরো 


অনেক কিছু । 


স্তালিন হে শ্বদ্রভাষী ছিলেন 
একথাটা ভাষা বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের 
কাছে খুব ভাল ভাবেই জানা। কিন্তু 
মধু গোস্বামী স্তালিনকে দিয়ে এত . 
কথা বলিয়েছেন এবং এত” বেশি 
অনাবশ্তক ভাবাব্র্ধ মেখিয়েছেন যে» 
যে-সমস্ত দর্শক ভ্তালিনের জীবন 
চরিত সম্পর্কে ওরাকিবহাল নন, 
তাদের কাছে ভ্তাজিন একটি অতি 
নাটকীয় ভাবুক চরিত্র হিদাবে প্রতি- 
পন্ন হয়েছে! তাছাড়া! গরীব মুচির 
ছেলে স্তালিনকে যেভাবে অত্যাধুনিক 
বছদুম্য পোষাকে স্থম্জ্দিত করা 
হয়েছে, দেটচ অবাস্তব বলে মনে 
হয়। 

মঞ্চের আলোক, -আসবারের 
ব্যবস্থাপনা, অক্মজ্ছা, পরিবেশ হুষ্টি 
অর্থাৎ এককথায় টেকনিক্যাল কাজ 


নিংসন্দেহে প্রণংদনট। 


পাবন্রে কানা 
(দম পৃষ্ঠার পর ) 

এগুলি রাব্জনীতিরর দস্তা স্থষ্টি করবে 
এবং অবস্থাকে ছিলে দিনে জটিল 
করে তুলবে । 

মনে রাখতে হবে এবারের বন্ত! 
যেন শেষ বন্যা হয! নেজন্ত চাই 
বিশাল কর্মঘজ্ঞ এবং ম্রকারকে দিতে 
হবে এর নেতৃত্ব 0 বামফ্রন্ট সরকা- 
রের দুিতক্ষি ও চিন্তাধারা বেশ 
পরিষ্কার । জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্রীয় 
সরকার এগিদ্ে আ্ছন এই সমস্ত 
সমাধানের প্রকৃত পথে ধরে । নতুবা 
তিরিশ বহরে ধা হয়নি, তা আর 
কোনোদিন হবেনা, ফলে জাতির 
অপমৃত্যু ঘনিয়ে আছুবে ॥ 


বারানত সিনে সার্কেল 
( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


বারামত সিনে সার্কেল “জীবন- 
ধর্মী চলচ্চিত্র ও কৰতিক” প্ৰসঙ্গে 
একটি আলোচনা! সভ,র্ আয়োজন 
করেছিল গভ ২হশে অক্টোবর । 
ধত্বক ঘটকের জীবন, চলচি্চিত্র- 
ভাবনা ও সমাজচিন্তারে বিভিন্ন দিক 
নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচন! করেন 
মৃগান্ধশেখর রায্ন, মমীক বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, দ্বিলীপ্‌ মুখোপাধ্যা ও 
বুদ্ধদেব দাশঞ্জপ্ত € আলোচনা 
প্রসঙ্গে জীবনধর্মী চজচ্চিন্ত্ের একটি 
সর্বজনস্বীকৃত সজ্ঞ। নির্ধারণের ও চেষ্টা 
হয়। স্মেপর্কে প্রশ্ো তরে মধ্য 
দিয়ে আলোচনা! জমদ্ুযাট হয়ে 
ওঠে। সভা শেষে খাত্থিক ঘটকের 


*অমাস্ট্রিকণ ছবিটি দেবান হয় । 


২, হচ্ছে। 


Ld 


| দশ ৪" 


নান্দী কার অ্রভিনীত 'খড়ির গণি 


ঞ্ুব গুপ্ত 


উনিশস্প চৌষটি সালে সেক্‌স্‌- 


'গীয়রেক্র ভতুর্শতবাধিকী জন্মবৎসর 
উপলক্ষে কলকাতায় যে বিরাট কর্ম- 


কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা অনেকের 


৷ মনে শ্রক্ধামিশ্রিত বিশ্ময় বা সৃছু- 


“ব্যঙ্গাত্মক কৌতুকের স্থ্টি' করেছিল । 
ব্রেখটেন্ অশীভিতম জন্মবাধিকীতে 
কলকাত) আবার তৎ্প্রকার কর্মযজ্ঞ 
মেতে উঠেছে। একে 'হিজুগ”, 


লেবেল টে অনেকে প্রথামাফিক 


সুখ ভোগ করবেনই, সেটাও কঙ- 
কাতাবাসীক্স অভ্যাস গোছের কিন্ত 


. মেই অত্যাসেয়' আওতার বাইরে, 


যারা, তাঁর) সঙ্গত কারণেই আনন্দিত 
হুবেন এই ন্ডেবে যে পৃথিবীর যেখানে 


যে রকম মহৎ সমষ্টি. সম্পন্ন হয়েছে 
তাকে শ্রদ্ধ৷ করতে, গ্রহণ করতে, 


'ভালবানুতে আমামের মনের দরজা 
খোল? বাঁকে ) ' oo 
তবু ব্যষিকী উৎসব জাতীয় 
উপলক্ষেই নস গত দশ পনের বছর 


. ধরেই বিভিন্ন নাট)সংস্থা ব্রেখটকে 


বাংলাঁভে উপস্থিত করছেন কখনও 
শধুমান্ত ভাষান্তর করে । কখনও বা 
স্থানকাল কপাস্তর করে। নান্দীকার 
মংস্থা এ ব্যাপারে অগ্রণী । “তিন 
পয়সার ' পালা”, “ভালোমান্ষ* 
এবং ' সাম্প্রতিক “খড়ীর গণ্ডী” 
এ (ব্যাপারে {তাদের প্রষত্বের ফল । - 
এর আগে বেখটের নাটকের ক্মভিনস় 
যে হয়নি ত]ঃনয়, রবি ঘোষ পরি- 
“চালিত চলাচল নাট্যগোষ্ঠীর “বিধি 
ও ব্যতিক্রম" ( সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 


কৃত রূপান্তর ) এ প্রসঙ্গ মনে পড়ছে । 
কিন্ত অধিকতর দর্শকদের সঙ্গে 


ব্রেথটের নাঁট্যকর্সের মোটামুটি পরি? 


চক্স ঘটানোর ক্ষেত্রে তারা তাদের . 


বোধ এবং শক্তি অনুযায়ী দাদ্গিত্ব 
পালন কক্পেছেন। প্রসঙ্গত একটি 
কথ এখানে স্মভব্য ষে নান্দীকার 
গোষ্ঠী কেবল বিদেশী নাটকের আশ্রয় _ 
অবলম্বন 'করে এই অভিযোগ এবং 
এর উত্তরে আন্মপক্ষ সমর্থনের তাগিদে 
“দেশে ভাল নাটক কই” বলার 
ব্যাপার) এখন অর্থহীন, ছুটি কারণে 
(১) ভাল দেশীয় নাটকের অভিনয় 
আজকাল হচ্ছে না তা নয়, এরফলেই 
মনোজ চিত্ত, উৎপল দত্ব, মোহিত 
চট্টোপাধ্যঃ প্রমুখ . নাট্যকারর] 
উৎসাহ পাচ্ছেন এবং গিরীশ কারনাড 
(তণুল্কক্র প্রসুথ অবাঙালী নাট্যকার- 
গণের সঙ্গেও বাঙালী দর্শক পরিচিত 
(২) কোঁন একটি সংস্থা যি 
বিদেশী রচন] অবলম্বন করে তাকে 
দৃষনীয় মনে করার কারণ নেই; 
আমাঘের ক্রত পরিবর্তনশীল জগতে 
জাতীয়তাবৌধের চেহারা! পান্টে 
যাচ্ছে, ভটুজাড়) কর্মের সংখ্যাগত 


বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে কোনে! একটি 
সংস্থা ঘি স্পেশালাইজেশনের আশ্রয় 
নেয় তাতে আপত্তিকর কিছু নেই। 
কিন্তু এই নৈতিক দিকটা ছাড়াও 
আরেকটি দিক আছে যেখানে চট 
করে সিদ্ধান্তে পৌঁছনে। সম্ভব নয়। 
যুল নাটকের চরিত্র ও আকুতি এক্ষেত্রে 


কতটা বন্জান্ন , রেখেছেন কোনো - 


নাট্যদংস্থা এ প্রশ্ন উঠবেই | এ 
ব্যাপারেও চারটি বিষয় ভেবে দ্রেখ- 
বার মত'। (১) সাধারণভাবে বলা 
যেতে পারে যে ঘে ন্াটকগুলি কোনে! 
রূপকথা, বা লোকগাথা অবলম্বনে 
রচিত, তাকে ভিন্নতর সমাজের পট- 
ভূমিকায় মোটামুটি বিশ্বস্ততাবে উপ- 
স্থিত করলে সেটা অবলঙ্কনে হট 
বলে গ্রাহ্থ হতে পারে । (২) এতি- 
হাসিক সত্য বিধৃত নাটকগুলি শুধু 
তাষাস্তরেই পরিবেশিত হলে ভাল 


প্রেমিসগুলিই 


ন] এ ' তর্কের 
মড় বড়ে । 


গোটাকয়েক সাধারণ ধর্মের 
অস্তিত্ব হয়ত বেরিয়ে আসে উপরি- 
লিখিত গণ্ডগোল সত্বেও। প্রথমত 
গঠনের দিক থেকে কেন্ত্রগ-বৃতাকার 
আকৃতিকে ভেঙে সরলবৈখিক আকৃতি 
সৃষ্টি । দ্বিতীয়ত, গান এবং অন্যান্য 
উপায়ের ব্যবহার । এবং তৃতীয়ত 
নাটককে সমাজ-বিষয়ক সত্য ও 
তথ্যকে সোজা ভাবে উপস্থাপিত 
করার বাহন হিসাবে ব্যবহার । 
নান্গীকার ব্রেখটীয় নাটকের এই 
রীতি ও উদ্দেন্ত “অনুসরণ” করেছেন । 
“বক্তব্য, হিসাবে জমি কার, 'যে করে 
চাষ তার’ এবং “সন্তান কার, 
তাকে পালন ও রক্ষা করে তার’ 


এই ছুটি ব্যাপারকে ভালই মিলিয়ে- 


ছেন শেষ দ্বিকে। কিন্তু প্রযোজনার 
অন্তদ্দিকগুলিতে কাজ খুবই মোটা 
দাগের । 
সবান্রাস্থলভ অতিকৃতি (যাত্রা থেকে 


হয়, সেখানে বোধহয় যূলাহুগ ঘাকা উপাদান সংগ্রহ-_যা শদ্ুবাবু অসাধা- 
বাছনীয়। যেখানে মূলের শুধুমাত্র রণভাঁবে করেছেন ‘ইডিপাসে’ তানয়) 


ছায়া ল্য সেক্ষেত্রে মৌলিক রচন] প্রচণ্ড ম্যেটা দাগের রসিকতা, অসংষমী 


সৃষ্ট হয়েছে বললে ঠিক ৰলা হবে। 
“টিনের তলোয়ার”এর অংশবিশেষ 


আলোক : জম্পাত ও পীড়াদায়ক 
রংএর দৌরাত্ম্য । আরে! কয়েকটি 


অভিনয় রীতিতে প্রায় 


. আমাদের স্পষ্ট ধারণা কর] মুস্কিল, 


. মধ্যেই অসামপ্রন্ত রয়েছে এইসব 


পিগমেলিয়ন অবলঙ্গনে রচিত কিনা সংশ্থার মত নাটকে কারণে অকারণে 
“র্ষ শিকার” ব্রেখটের প্যালিলিও-র খিস্তি ব্যবহারেও অসংঘম, বহু ব্যবহৃত 
রূপাস্তরিত নাটক বলার কোনে! গ্যাগের ব্যবহার, ফ্রিজ ব্যবহারেও 
যুজি নেই। (৩) মাবে মাঝে তর্কের অসংষম, কিছুটা পীড়াদায়ক। কার্ড- 
বড় উঠলেও চলচ্চিত্রে মহৎ সাহি- বোর্ডে তৈরী বানানো বর্ণা ত্রিশ 


ত্যের রূপায়ণে' চলচ্চিতরশিল্পী. যে দশকে স্টার থিয়েটারে “হর-পার্বতীশ্র, 


ধরণের স্বাধীনতা নিয়ে'থাকেন তা 
নাট্য পরিচালক নেন না, সেট! ie 
সম্ভবত এই কারণে যে লিখিত নাটক কাটা মৃও্‌, ঝুলন্ত ম্বতদেহ মনে করিয়ে 
এবং অভিনীত নাটকের ফর্ম অনেক- দেয় ম্যাকবেথের 'একটি ইংলণ্ডীয় 
টাই নিকট থাকে। এখানে মতঠহ্ধৈ , প্রযোজনা যেখানে নাটকের অস্তে 
কি ধরণের লাঠালাঠি সৃষ্টি করে তার, দেখা যায় ডাকিনীর1 ম্যাকবেখের 
প্রমাণ রয়েছে চেখভ্‌ ও স্তানিল্া- 


ভস্কির ' ঝগড়াতে ; ফিন্সে অহর প কিউ বিত কর 
লাঠালাঠির নিদর্শন রয়েছে ব্রেথট ' তায়োলেন্দ হি মাখ 


ও পাবস্টের দন্বে ধী পেনি অপেরার বোকা গেল না । টুকরো! ভাবে 
- পাবস্ট রচিত ছবিটির প্রসঙ্গে । (৪) । কিছু কিছু ভাল কাজের নজীর আছে 
কোনো বাংলা 'প্রযোজনাতে ব্রেখট যেমন লুৎফার পিছনে পুলিশের 
bl io কিনা এ বিতর্কের ধাওয়া করা-। বহুরূপী এই রীতির 
ক ন 
১০75 প্রয়োগ করেছিল “বিভাব” নাটকে । 


আসল ব্ৰেথট কী এ সম্পর্কে আমর! 
কি একটি সর্বজ্নগ্রাহ হ্থনির্দিই লুংফার চরিত্রে শ্বাতীলেখার উদ্যোগ 


সিদ্ধান্ত পেয়েছি ? ব্রেখটের প্রধো- 
জনা যাদার কারেজের চলচ্চিত্রকূপ মধ্যে হঠাৎ রুদ্পপ্রসাদের নামানো 
ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সম্পর্কে নারি লারা 
আমাদের ধারণ! পু'থিগত । সেটা ডি 
ন! হয় অবশ্তস্তাবী বলে মেনে নেওয়া গলার গানটিও শোনায় ভাল । 
গেল, কিন্ত এলিয়েনেশন সৃষ্টি ইলিউশন বিচারের দৃশ্তগুলির আংশিক বিভাগ 


ভাঙ্গা ইত্যাদি ব্রেখটায় পদ্ধতি সম্পর্কে মাঝেমাঝে সুপর্কিল্পিত । 
পরিশেষে একটা আশংকার কথা 
উল্লেখ করার মত । ইত্যাকার অভি- 
রীতি সম্পর্কে । কাজেই কারা নয় কর্মে ভাবাবার নাটক শুধু ফুত্তি 
বাংলাতে ব্রেথট রাখছে বা রাখছে করার নাটক না হয়ে ছাড়ায় । 


মঞ্চসজ্দাকে - মনে করিয়ে দেয় । 


ধেহেতু ব্রেখটের নিজের লেখার 


মৃতদেহে ছি'ড়ে ছিড়ে খাচ্ছে। এতটী “ 


প্রশংসনীয় । চড়া সবরের অভিনয়ের” 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭৮ 


খর 
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ঘারৌল্ছা _ 


মানুষ সঙ্গী পেতে চায় আবার 
ঘর বাঁধতেও চায়। কিন্তু অনেক 
সময় এই ছুটি চিরন্তন আাকাংখ! একই 
সংগে একটি মানুষের জীবনে পূর্ণতা 
নিয়ে হাত্রির হয়না । কেউ সঙ্গী 
পায় তো ঘর পায় না, আবার কারও 
ঘর আছে কিন্তু সঙ্গীর অভাবে সব 
কিছুই শৃন্ত মনে হয়। এমনই এক 
বিষয়বস্ত নিয়ে: আবেগধম্ণ বিশিষ্ট 
হিন্দি ছবি ‘ঘরৌদ্দা’ পরিচালনা 


থে. করেছেন ভীম সেন। এমনই একটি 


হিন্দি ছবি এটি, যেখানে প্রচলিত 
হিন্দি ছবির ছক ধাধা সব কাণ্ড - 
কারখানা --মারপিট, ভাড়ামী, 
লালসা ইত্যাদি নেই, আছে সরল 
কাহিনীর পরিচ্ছন্ন কপায়ণ ৷ 

নিশ্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের দুই 
প্রেমিক প্রেমিকা স্থদীপ ও ছায়ার 


খর বাধার স্বপ্ন দেখা, নিষ্টুর এই 


শহরের কোলে নিজেদের কোন 
আস্তানা না পাওয়ার বেদনা, পু”জি- 


বাদী সমাজ ব্যবস্থার শোষণ ও বঞ্চনা, 


ধনী ব্যবসায়ী মিঃ মোদীর প্রাসাদো- 


সরকারী অনুদান 


পশ্চিমবংগ সরকার কিছু সংখ্যক 
চলচ্চিত্ৰকারকে সৎচিত্র নির্মাণে উৎ- 
সাহ দেবার অন্ত কিছু আধিক সাহায্য 
করাঁর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বেশ 
কয়েকমাস আগে। সরকারী সেই 


. ঘোষণার পর. সংশ্লিষ্ট দরে অনুদান 


চেয়ে দরখান্তও পড়ল কম নয়। 
টা্সিগঞ্জের টুডিও পাড়াতেও প্রাণ- 
চাঞ্চল্য দেখা গেল । নতুন উদ্দীপনায় 
প্রবীণ নবীন বেশ কয়েকজন চিত্র- 
পরিচালক বাংল] ছবি তৈয়ীতে হাত 
দিলেন | কারণ সরকারী শর্ত ছিল, 
ছবির এক তৃতীয়াংশের কাজ নিজে- 
দের উদ্যোগে সম্পন্ন করতে হবে এবং 
নে সম্পর্কে বিবরণ পেয়ে বাকী অংশ 
সম্পূর্ণ করার জন্ত আর্থিক সাহায্যের 
বিষয় বিবেচনা করা, হবে যদিও 
আধিক অনুদানের পরিমাণ নিদিষ্ট 
থাকবে৷ যাই হোক এই ঘোষণা 
বাংলা ছবির ক্ষেত্রে যথেষ্ট আশার 
সঞ্চার করেছিল । কিন্তু দীর্ঘ সময় 
অতিক্রান্ত হলেও সরকারী অঙমুদান 
বাস্তবায়িত হল ন1! এমন কি যার! 
সরকারী অনুদান পাবেন, তাদের 
নাম আজও ঘোষিত হল না। এর 
ফলে, ষ্টুডিও মহলে ' রীতিমত . হতা- 
শীর সঞ্চার হয়েছে । ধার] অধু- 
দানের মুখ চেয়ে ছবি শুরু করে দিয়ে- 


পম অটালিকার নির্জনতা, ফিগরীক 
মোদীর জীবন-যন্্ণা, নিঃ সৈঙ্গতার 


. শিকার হয়ে সুদীপ ও ছায়ার মধ্যে 


দাড়িয়ে কৌশলে প্রলোভনে ছায়াকে 
দুর্বল করে মিঃ মোদীর ডাকে বিবাহ 


করা, হ্ীপের মর্মযাতন। ও হতাশার 


বিবাহিত জীবনে ছায়ার অন্তঘন্ব, 
অন্থতাপ-দধ মোদীর হদয়ে ক্রিয়া? 
প্রতিক্রিয়া, অবশেষে সবকিছুর শিল্প- 
সম্মত উত্তরণ ছবির পরায় চমৎকার 
হ্কটেছে। 

অভিনয়ে মিঃ নি চরিত্রে 
শ্রীরাম লাগ ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে- 
ছেন। তার অভিনয়-বেশ পরিণত" 
যেমন তার সংযত ভঙ্গী, তেরি 
সংলাপ উচ্চারণে আশ্চর্য সাব- 
লীলতা। চরিত্র বিশ্লেষণে আতিশধ্য- 


মুক্ত কিন্ত সংবেদনশীল । স্থদীপের 
ভুষিকায় অমল -পালেকর হন্দর 


অভিনয় করেছেন। ছায়ারপে 
জারিণা  ওয়াহার-; নৈপুণ্য 
ঘেখিয্জেছেন। বরা 


এখনো মেলেনি 


ছিলেন, তারা সবাই. মাথায় হাত. 
দিয়ে বসে পড়েছেন। . *" 

গত আগস্ট মাসে সরফার বলে- 
ছিলেন, স্রিশজ্জন বাংলা! ছবিব _ 
নির্নাতাকে তারা আধিক সাহাধ্য 
করবেন। সেই যাসেরই শেষ দিকে 
তারা জ্রানান্রেন, সেপ্টেম্বরের প্রথম 
দিকে তারা পনেরো জন চলচ্চিত- 
কারের নাম বর্তমানে ঘোষণা 


করবেন । কিন্তু সে ঘোষণা আজও * 


" হয়নি। অবশ্য ইতিমধ্যে সেপ্টেম্বরের 


শেষ দিকে বিপর্যয়কর বৃষ্টি ও প্রলয়ং- 
কর বন্যা সার] দেশকে বিধ্বস্ত 
করেছে। এ হেন জাতীয়- বিপর্ধয়কে - 
মোকাবিলা করতে পশ্চিমবংগ সর- 
কারকে বিপুল অর্থের দায় মাথায় 
নিতে হয়েছে। কিন্ত মনোনীত 
অন্থদান প্রাধা্দের নাম ঘোষণা 
করতে এত বিলম্ব কেন? এই বাবদ 
যে টাকা, তাতো বরাদ্ধ বর . 
আছে।' অস্ততঃ বাংলা চলচ্চিত্ৰ 
শিল্পের মুখ চেয়ে সেই সামান্ত পরি- 
মাণ টাকা দিতেও আর বিলম্ব করা 
উচিত নয়। | 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় ' 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭৮ 


একটি নারী ব্যবসার কাহিনী 


১»... (দ্র্পণের সংবাদদাতা) 


এলগিন রোড পার হয়ে, ল্যান্দ- 
ডাউন রোভ-ধরে মোজা হার 
রোডের দিকে চলতে থাকুন । কিছুটা! 
যাবার পরই ডান দিকে সরু রাস্তা 
রে স্ট্রীট] জায়গাটাকে একদিক 
থেকে আমার ছোটখাট বড় বাজার 
বলে মনে হয়। তার মানে আমি 
পার্ক স্ট্রীট অথব! লিগুসে গ্রীটের মত 
পাচমিশেলী পাড়া বলতে চাইছি 
না। বড়বাজারের কিছু কিছু অঞ্চলে 
যেমন মাড়োয়া্গী আর ওজরাটি ছাড়া 
অন্য কোন জাতের সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায় না হুবন্থ তেমনি। পেল্াই 
পেল্লাই বাড়ীগুলোর ধারে ততোধিক 
বিরাট গাড়ী দা করিয়ে রেখে সরু 
রাস্তাটাকে সব সময়ে জ্যাম করে 
রেখে দেওয়া হয়। যেন রাস্তাটাও 
পৈতৃক ভিটে । কিছু বলতে গেলে 
চারিদিক থেকে আপনি আক্রান্ত 
হবেন। আর ঝকঝকে চকচকে এই 
গলির একটি বাড়িতে চলছে নারী 
ব্যঘনা। কোশ'লটাও খুব অভিনব । 
মিসেস লাল নামী জনৈকা মহিলার 
নামে দৈনিক পত্র-পত্রিকায় এই মর্ে 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, “হুনক্ষ 
মহিলা দর্জি ও হিদাব নিকাশের জন্ত 
শিক্ষিত মহিলা ও তৎসহ অন্তান্ত 
কাজের জন্য কর্মঠ পুরুষ প্রয়োজন ।” 

কোন এক প্রত্যক্ষদর্শী মহিলার 
অভিজ্ঞতার কথ! নীচে বর্ণন! কর! 
হল। 
_ কিছু কিছু ধোগ্যতা' থাকার ফলে 
বুকত 1 আশা নিয়ে ভ্রমছিল1 গিয়ে- 
ছিলেন রে উ্রশীটের এ বাড়ীতে 
কাজের সন্ধানে । দেখা গেল বহু 
' মহিলাই উপস্থিত হয়েছেন । তাদের 


- ভেতরে ষার!1 খুব সহজ ভাষায় রঙ চন্ 


ed 


-য 


করতে অভ্যস্ত তাদের আলাদা করে - 
ভেকে নিয়ে গিয়ে কথা বলা হচ্ছে 
আর প্রঙ্কান্তেই তাদের সঙ্গে গায়ে 
হাত দিয়ে ফষ্ট নষ্টি করা হচ্ছে এবং 
নির্দিষ্ট দ্রিনে উপস্থিত হতে বলা 
হচ্ছে। আর যাদের পছন্দ হচ্ছে না, 
তাদের পত্র মারফৎ যোগাযোগ করার 
মিথ্যা প্রতিশ্রুতিদিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে। ভদ্রমহিলা অবশেষে তার 
যোগ্যতা, যাচাই করার জন্ত তার 
নিজের হাতের সেলাই কর] কাজের 
কিছু নিদর্শন হাজির করেন এবং 
তাদের চোখের সামনে এডমিশন 
টেস্ট দেবার আবেদন জানান । কিন্ত 
এ সম্স্ত ব্যাপারে গুরুত্ব তো দেওয়া 
হয়ই ন! বরং বিরক্তি দেখিয়ে তাকে 
বিদায় দেওয়া হয়। উদ্ভোক্তাদের 
মধ্যে মালিক হলেন মিঃ এবং মিসেস 
লাল। কিন্তু পরিচালক হলেন মিঃ 
চক্রবতী নামে জনৈক বাঙালী । এও- 
পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নোংরা! 
ব্যাপারটা সংগঠিত করার কাজে মিঃ 


চক্রবর্তীই পালের গোদ]। 
পুরুষ আবেদনকারীদের পরিক্ষার 


জবাব দেওয়া হয় যে, পুরুষ কর্ম 
তারা মোটেই নিয়োগ করবে না। 
নিয়ম মাফিক বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা 
তাই দেওয়া হয়েছে। হি: চক্রবর্তী 
বলেন, “বাঙালী ছেলে মানে লাল 
ঝাণ্ডা, বাঙালী ছেলে মানেই ইন- 
ক্লাব জিন্দাবাদ ৷ 
গ্রাজুয়েটদের যে কোন সময় ১০০ 
টাকা মাসোহারা দ্রিয়ে কিনতে পারা 
যায় । অতএব বিশেষ প্রয়োজনে 


আমরাও কিনে নেবে! ।” শোনা ষায় 
যে, পরে মিঃ চক্রবর্তী এবং তার স্ত্রী 
উভয়ই ছল চাতুরী করে মেয়েদের 
নিয়ে নোংরা ব্যবসা! করতে সিদ্ধহস্ত | 





ঝোপ বুঝে কোপ 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
ঘোষকে কোনমতেই ইন্দিরা কংগ্রেসে 
ঢুকতে, দেওয়া হবে না। প্রীপাঁজার 
সমর্থকদের বক্তব্য এই প্রফুল্পকাস্তিই 
গত বছর ২৭শে ডিসেম্বর প্রদেশ 
কংগ্রেস দপ্তরে এক বৈঠকে ভীমতী 
গান্ধীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা 


.করেন। তিনি এক প্রস্তাব তুলে 


৭৮ সনের ১ল। এবং ২র! জান্থপারী 
ইন্দিরা কংগ্রেসের সম্মেলনক্ডে 
“অদাংবিধানিক” আখ্যা দিয়ে 
কংগ্রেস কর্মীদের এই দলে নাম 
ব্রেখাতে বারণ করেন। প্ররফুলরস্কাস্তি 
বলেছিলেন, একটাই কংগ্রেস এবং 
তার সভাপতি হলেন শ্রীকে ব্ৰহ্মানন্দ 
রেডী । প্রফুল্লকান্তির এই বক্তব্যই 


প্রস্তাবকারে তোলেন ডাঃ জয়নাল 
আবেদিন এবং ত1 সমর্থন করেন 


জীপ্রফুল্পকাস্তি ঘোষ। তবে অজিত 


পাজুদের বক্তব্যকে তেমন গুরুত্ব ন! 


'মোভায়ের হোসেন, 


দিয়েই প্রফুলবাবু সঞ্চয় গান্ধীর বন্ধু 
কমল নাথের সংগে সরাসরি ধোগা- 
যোগ করতে স্তর করেছেন । প্রফুল্প 
বাবুর ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগদানের 
নির্লজ্জ আগ্রহ দেখে লক্ষীকান্ত বহু 
দারুণ অদহৃ্ট। তিনি প্রফুল্পবাবুকে 
বলেছেন, তিনি 'এমন করে' হ্যাং- 
লাষো| করবেন না। লোকে কী 
বলবে? 

তবে রেড্ডীপন্থীদ্বের অনেকেই 
ধীরেঙ্থস্থে কংগ্রেসে (মাই) ভিড়তে 
চান। এরা চান জাতীয় পর্যায়ে 
এঁক্য ফমূল! বের করে সম্মান সহ 
কংগ্রেসে (আই) ভিড়ে পডা। 
তবে কংগ্রেস (মাই) দলেও অনেকের 
মতামত হলো, ভোঁলানাথ সেন, 
রাঁফরুষণ সারোগী লক্ষীকান্ত বহু 
গোপালদাস 
নাগ, দেবীপ্রপাদ চট্টোপাধ্যায় 
প্রমুখকে এই দলে নিয়ে নেওয়া যেতে 
পারে। তবে সিদ্ধার্থ রায়, প্রিয়- 
রঞন দাসমুদ্দী, সৌগত রায়, ধীরেন 
বন্থ, প্রফুল্পকাস্তি ঘোষ, জয়নাল 
আর্বেদিনকে কোনমতেই দলে স্থান 
দেওয়া সম্ভব নয়। 


তাছাড়া বাঙালী - 


এ্যাগ্রো ইণ্ডাীজে ছর্নীতি 


(তম পৃষ্ঠার পর) 


থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার জন্য শ্বয়ং 
গ্যাপ্রো ইপ্ডাস্রীজই ১** ভাগ দায়ী । 
'খ্যাগ্রো সান্ডিদ ইনজিনীয়রই হজেন 
এগ্রো সানি সেপ্টারগুলি টপরি- 
চালনার মূল- অভিভাবক) 
ম্যানেজিং ভিরেকটর আর জেনারেল 
ম্যানেজার তার গতিবিধি রোধ করে 
রেখেছেন, তাকে $ুটো জগন্নাথ করে 
রেখেছেন পরিকল্পিত পদ্ধতিতে 1 

ম্যানেজিং ভিরেকটার . আবার 
প্রোভাকশান ম্যানেজার মৃণাল 
দাশের গুরুভাই। মাতৃসজ্য্য র 
মৃখপত্র 'মাতৃবাণী-র প্রথম সংখ্যা 
দেখলেই যে কেউ ঠাহর করতে পার- 
বেন। সংবাদপত্রে দেখেছি (দৈনিক 
বস্থৃমতী  ১*-৭-৭' ), গ্যাগ্রে। 
সাতিস সেন্টারের সংখ্যা তারতের 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম | মহাকর- 
পের বর্তবান মৃখ্যমচিবকে জিজ্ঞাস! : 
এ্যাগ্রো সানি সেন্টারের সংখ্যায় 
সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ যদি 
প্রথম হয়: সেট। নিশ্চয়ই গর্বের বিষয়: 
কিন্ত বর্তমানে এযাগ্রো সাতিস 
মেন্টারগুলির সঠিক অবস্থা কি? 


ষষ্ঠ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতে পশ্চিম- 
বঙ্গে এ্যাগ্রো সেন্টারগুলির কাজ কি 
হবে? খ্যাগ্রো ইণ্ডাস্রী্জ দিনকে 
রাড করছে আর রাতকে দিন করছে 
সে সম্পর্কে আপনারা কতটা অব- 
হিত ? ইনজিনীয়ার, কুষিন্লাতক, 
টেকনোলজির শিক্ষিত কর্মচঞ্চল এই 
ছেলেরা ষখন ক্রির্ষিস্তাল হতে 
বসেছে সেই সময়ে এ্যাগ্রো ইণ্ডান্রী- 
জের কিছু অফিসারের পদ্বোহ্নতি 
হচ্ছে। চীফ ইণ্রিনীয়ারের পদ হাটি 
সেখানে বর্তমানে একজন 
দায়িত্বশীল অফিসারকে বসাবার 
তোড়জোড করা হচ্ছে। সম্প্রতি 
গ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রাজে অনুষ্ঠিত এক 
বোর্ড মিটিংয়ে উপস্থিত সকলকে 
জানানে! হয়েছে ঘে খ্যাগ্রো সাভিস 
সেন্টারগুলি সচল রষেছে। 

এযাগ্রে! ইণ্তাস্ট্রীজের দুর্নীতি 
এক জায়গায় সংগ্রহ করার চেষ্টা 
করলে তা পর্বত প্রমাণ হয়ে 
দাড়াবে । সার কীটনাশক ইত্যাদি 
সংক্রান্ত ব্যাপারে হুন্শীতিতে মদত 
দিয়ে আসছেন প্রোডাকশন য্যানে- 
জার মৃণাল দ্বাশ । এাগ্রোর স্টক- 
বোর্ডে স্টক লেখা! থাকে ন! । সার 
বিক্রির নির্দিষ্ট অফিসার এখানে পার- 
চেক্জার কাম সেলার, সেলার কাম 
পারচেজারের কাজ করে থাকেন! 
নিজেদের খেয়াল খুশীমতো যেখানে 
সেখানে যেকোন লোককে যেকোন 
সার যেকোন পরিমাণ সার এ'রা 
বিক্রী করে থাকেন । ভাতে সারের 
কালোবাজারী, ফাটকাবাজারি হষটি 
করতে, এই মৃপাল দাশ ও তার 
স্যাঙাঁৎ্য়! সর্বদা! সচেষ্ট থাকেন। 
এ্যাগ্রোর সার বিক্রী, কিভাগের 
অমিয় বিশ্বাদের সঙ্গে প্রাইভেট 


করে 


ভীলারঘের এত কানাকানি, এত 
গোপন অভিসার চলে আসছে 
কেন? আডকাঠি অমিয় বিশ্বাসকে 
এ্যাগ্রো বার করে না দিলে এ 
জিনিষ চলতে থাকবে। প্রাইভেট 
ভীলারঘেন প্রিয় অক্ূপদ! (মালবাবু) 
নামের দ্রালালটিকে ম্যানেজিং 
ডিরেকটর কেন গ্্যাগ্রোতে পুষে 
রেখেছেন, কেন তাকে এখানে ঘুরে 
বেড়াতে দেন প্রত্যেকদিন ? 

ডঃ কালিদাস সেনগুণ্ের আমলে 
যেভাবে দু্নীতি-চনেছে ঠিক সেভাবে 
এস, কে, বনুরায়ের এ্যাগ্রো ইপ্তা্ীজে 
বেলাল্লাপনা অব্যাহত রয়েছে। 
ছাড়িবাবাকে নিয়ে এযাগ্রো ইণ্ডাস্রিঙ্জ- 
এর চাঞ্চল্যকর, ছুনতি কেনা জানে ? 
এই ছূর্নীতি এখনও চলছে সমানে । 
ঘাড়িবাবা এখনে! খ্যাগ্রো ইাস্্রী- 
জের ম্যানেজমেণ্টের চোখের মণি। 
ছাড়িবাবা বা জালিবাব আরাম- 
বাগের এই কুখ্যাত ছেলেটির. পিতৃ- 
দত্ত নাম সত্যব্ৰত মুখার্জী । সত্য- 
ত্রতকে ধারা চেনেন," তারা সবাই 
একে ক্গালিবাবা বলে অবিহিত করে 
থাকেন। দাড়িবাবা নামে এত 
মাহাত্ম্য কেন? 

রুষিপপ্য ব্যবসায়ে নেমে সত্য 


মুখার্জঁ আত্মপ্রচারের সুযোগ থোজে। 
একাজে সহায়তা! করেন কলকাতার 
কোন একটি প্রখ্যাত দৈনিকের কৃষি- 
সংবাদ পরিবেশন সংশ্লিষ্ট সম্পাদক । 
বার বার সত্যর ছবি ছাপা হতে 
থাকে এ কাগজে, সত্যর প্রশস্তি 
গাওয়া হতে থাকে এ কাগজে । 
পাবলিসিটিতে সত্য হিরে! হতে 
থাকে । চাঁওয়াতে দ্বিনের পর 
দিন সত্যের পকেটের পয়সায় মদ 
থেয়ে এ রিপোর্টার ছেনালি করেনি । 
কলকাতার এ দৈনিকে ১১৭ সালের 
২৪ ডিসেম্বর বুধবারে তিনি সত্য 
সম্পর্কে লিখেছেন, ***'পরীক্ষার 
ছু'যাস আগে পড়তে বসে চুলদাড়ি 
মানসিক করেছিল। পাশ করেও 
চূলদাড়ি কাটা হয়নি। রেজাণ্ট 
বেরোবার আগেই “আনন্দ এ্যাগ্রো 
এ্যাগ্রো সাভিপ সেন্টার করে। 


আরামবাগ বটতলায় "তাঁর 
দোকান। মাটি পরীক্ষা ও 


গাছের ডাক্তারি করে সে এখন চাষী 
মহলে দাড়িবাবা বলে পরিচিত। 
তাই যৌবনেই সে এখন চুলদাড়ি 
রেখে চাধের বিধান ডাক্তার । 
ইউরিয়া] যখন কালোবাজারের জিনিষ 
তখন সে একদানাও ব্ল্যাক করেনি। 
তাই আজও দ্বাড়িবাবার দোকানে 
ভিড়। বিয়ের সম্বন্ধ আছে কিন্তু 
বিয়ে করার সময় নেই। যৌবনে 
যোগী ।” এই উদ্দেঞ্ত প্রণোদিত ও 
মিথ্যা গল্প থেকেই সত্য মুখাজার 


'লাগলো। 


৪ এগারো! | 


দাড়িবাবা অঙ্গ নিল { পরের ফর- 
মূলা কজন রাজনৈতিক নেতাকে 
বন্মকরণ করা । বিশেষ বিশেষ মৃত্্ী, 
এম-এল-এ, এহ-পি-দেক নাধন ভজনে 
সত্য গায়ের ঘমি ফেলতে লাগলো । 
কারদাকাগন আর ভপ্জামী নিয়ে সত্য 
নিজের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে একটে- 
নৃশান্‌কাজ ও নন যিটিং করতে 
এইসব স্টেপগুললতে 
জালি সত্য কৃতকার্য হল। সত্যর 
বরাত ফিরল । কল্যাণী হোট্টেলে যে 
চার্জ ঠিকমতো! দিতে পারতোনা, 
অতি সাধারণ পরিবারের ছেলে, 
কামাপুকুর- কলেজের টাকা তছরূপের 
দায়ে দাদা ও কাকা অভিযুক্ত হয়ে- 
ছিল সেই সত্য রাতারাতি বড় শিল্প- 


'পতিদের মতো অবস্থা করে ফেলল । 


ব্যাংকের "মাহ ২৯ হাঁজার টাকা 
ক্যাসক্রেভিট ল্ষিট নিস্বে কেউ কি 
২/৪ বছরের মধ্যে জাঙ্গু্ন ফুলে কলা- 
গাছ হোভে পারে? ছালিবাবা 
সত্যর সমুদ্রচুরিতে পৃথ চেখিয়েছে 
মৃণাল দ্বাশ। 


গান্ধীর ভণ্ডামি 
(৯ম পৃষ্ঠাক্স পর } 


গড়ে তুলুন 1” কিন্ত আনুগত্যের 
নিদর্শন হিসাবে তিনি ( গাণ্ী ) এই. 
অবস্থাতেই ওটিকত্ব সদস্য বিশ এক 
স্বেচ্ছা বাহিনী নিয়ে মেসোঁপটে মিয়া 
গমন করেন । উক্ত ঘটনার অব- 
তারণ1 করে রেভারেণ্ড ভোক লেখেন, 
“ইংরাজদের দুর্দিনে মেসোপটেমিয়া 
গমন করে শ্রীযুক্ত গান্ধী নিজেকে 
খৃষ্টের সমান করে তুলেছেন [” 

শ্রীলাল তার ভায়েরীতে আর 
একটা মজ্জার কথ! লেখেন যে, 
“আমাদের জনৈক রাজনৈতিক সহ- 
কমীবয় শদ্দীনেশ মিশ্র ও কমল 
বড়ুয়ার কাছে শ্রগান্ধী ব্খন প্রথম 
শোনেন যে, “নীল” উর্বন্থ মাটি চাষ 
করে উৎপাদন করা হক্ব, তখন তিনি 
ক্রোধে অগ্নিশর্ম। হযে বলেন যে, এত- 
দিন কেন আমাকে একখা জানানো 
হয়নি? কারণ আোর ধারণ! ছিল 
শীল? কল-কারধানাহ্র প্রস্তুত করা 
একটি শিল্পজাভ স্বব্য ॥* পিয়ারীলাল 
আরে! লেখেন, “ফাহনদ্াসের মুখে 
একথা শোনার পর দ্েশবাদীর প্রতি 
শুভেচ্ছা! ও প্রীতি মম্পকিত তার 
(গান্ধী ) ৰে কোন ক্থাকেই আমার 
“ফ্রেস মংগারিং” বনে হনে হতো +. 

বাস্তবিকই, এই লমন্ড ঘটনা 
জানার পরে ব'্হাভ্ধা’ প্বান্ধীর 
অহিংসা ধৰ্ম ও দেশবাসীর প্রতি 
প্রীতি ও ভালহান্‌! সম্পর্কে পবেষণ। 
ও পুনমুল্যাক্সদের প্রয়োজন 
আছে। 


Reid. No. 10032, 


বাত পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্যের ব্যাপারে কেন্দ্রের 
মনোভাব অমানবিক যুক্তিহীন.বিমাতান্্লভ : 


রণেন নাগ 


Pnone : 24-4232 PRICE 60 Paise 


ভারতের অবসরপ্রাপ্ত অডিটর 
জেনারেল এ এন বক্সী সম্প্রতি এক ন 
বিবৃতিতে কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় রাজ্য «. 
সরকারগুলি তার আমলেই খরা ও. 
বন্তাত্রাণের জন্ত প্রায় ১২০* কোটি 
টাকা তছনছ করেছেন বলে অভি- 


শি 


EE বিধ্বংসী 
বন্তার পর রাজ্যের অর্থনীতি সাময়িক 
ভাবে পঙ্গু হয়ে পড়েছে । মোট 
আধিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২:০ 
.কোটি টাক। আমন ফসলই নষ্ট 
হয়েছে গ্রায্ন ২৬২ কোটি টাকার মত। 
বসৃত বাড়ি তেজেছে ১১ লক্ষ, গুরুতর 
এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত আরো প্রায় 
১১ লক্ষ | প্রায় দেড় কোটি নরনারী 
গৃহহারা, আশ্রক্সহীন। লক্ষাধিক 
তাত নষ্ট হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প 
ধুয়ে মুছে গেছে । পানের বিরোজ? 
ও. ফুলচাধীদের বাগান শশানে 
পরিণত । প্রায় ৫০ লক্ষ মাহ্যকে 
খয়রাতি সাহাষ্য দিয়ে ঘেতে হবে 
আগামী ফেব্রুয়ারী মাস পর্যস্ত, কারণ 
এদের জমি হয় বালিয়াড়িতে পরিণত 
হয়েছে, নতুবা এখনে] জলমুক্ত হয় 
নি। চাষের গরু বাছুর মারা গেছে 
২ লক্ষেরও বেশি, রোগে, অনাহারে 
ধু'কছে প্রায় ১৫ লক্ষ গো-মহিষ। 
এদের এখুনি চাষের কাজে লাগানো 
সম্ভব নয়। ব্রাস্তাঘাট, জাতীয় 
সড়ক, রেল পরিবহন, শিল্পাঞ্চল সর্বত্র 
ধ্বংসের চিহ্ন । এই ক্ষতি পূরণ করতে 


বলেছেন ষেে, গত ৫** বছরের মধ্যে 
এরকম মহাপ্লাবনের নজির পাওয়া 
যায় না। অথচ যখন এই অভূতপূর্ব 
ক্ষয়ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব পালনের 
মূহুর্ত এল, তখন জনতা দলের প্রধান- 
মন্ত্রী নিজেকে এক বাগাড়ম্বরকারী 
চরম কাগুজ্ঞানহীন এক ঠুনকো 
জাতীয় নেতা হিসাবে হাজির 
করলেন । জনতা দলের ক্ষুপ্রমন। 
কোন কোন গোষ্ঠীর নেতা ছিসাবে 
মোরারজী দেশাই নিজেকে জাতীয় 
বিপর্যয়ের মুখে উপযুক্ত নেতৃত্বের 
অযোগ্য বলে প্রতীয়মান করেছেন, 
১০০১১১১১০১৭ 


দীপাবলী সংখ্য! 


কালিয় 


পড়ুন, পড়ান, এজেপ্টগণ 

£ যোগাযোগ করুন । 
ঠিকানা-_-২০বি বৃন্দাবন মল্লিক লেন 
কলিকাত]-> 

ফোনু' 


পা তি 


৩৫-২১৩৪ 


সম্পর্ক কর্ডক দীপালী প্রেল, ১২৯১, আচার্য প্রফুল্লচঙ্ছ রোড, কল্ডডিি যে 


ভারতবাসীর কাছেই এটা বর্তমান 
মুহূর্তে ছুর্ভাগ্যজনক বলে মনে হয়। 

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার 
বন্যাত্রাণ ও পুনর্বাসনের গুরু দ্বায়িত্ব 
বহন করছেন । কিন্ত ভারা অতীতের 
কংগ্রেসী সরকারগুলির মত দ্বায়িত্ব- 
'জানহীনতার পরিচয় দেন নি। 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তার! সম্পূর্ণ 
ক্ষয় ক্ষতি পূরণের দাবী করেন নি। 
রাজ্যের বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের 
জন্তে মাত্র যেটুকু না হলে নয় শুধু 
সেইটুকু পরিমিত সাহাধ্য চেয়েছেন । 
কৃষি, পশুসম্পদ, স্তর শিল্প, শিক্ষা, 
গৃহনির্মাণ, রাস্তাঘাট, সড়কব্যবস্থা, 
বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্ত্র প্রভৃতির পুনর্গ- 
ঠনের জন্ত তারা ছুইবছরে মাত্র ৩৫০ 
কোটি টাকা চেয়েছিলেন অঙ্দান 
হিসেবে এবং কেন্দীয় আধিক 
প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ১৩০ কোটি 
টাকা সহজ শর্তে পরিশোধিযোগা খণ 
হিসেবে । 

এই চাহিদাকে নিতান্ত স্বল্প এবং 


কেন্ত্রীয় সরকারের অর্থ ভাগ্ারের 
সাধিক দায়িত্বের হিসেব রেখেই করা 


হয়েছে এটা বামফ্রন্ট সরকীরের শক্রু- 
মিত্র নির্বিশেষে সকলেই স্বীকার 
করেছেন৷ এ টাকা দেওয়] কেন্দ্রের 
লাধ্যাতীত এমনও নয় । বর্তমানে 


কেন্দ্রীয় সরকার বছরে প্রায় ১০* 
কোটি টাকা! শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং 


ধনী জোতদারদের ভরতুকি দিয়ে 


থাকেন । এই ভরতুকির সামান্ত 


একট! অংশ পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ 
কর! কি অসম্ভব ছিল? 
কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ যখন 
জানা গেল তখন রাজ্য সরকার এবং 
বিরোধী মতের লোকেরাও ক্ষুব্ধ 
হলেন । মোট ৩৫ কোটি টাকা অঙ্গু- 
দানের বদ্ধলে ৬৯ কোটি টাকা পরি- 
কর্পনাবাবদ অগ্রিম হিসেবে এবং স্বক্স 
মেয়াদী খণ হিসেবে আরো! প্রায় ২২ 
কোটি টাকা মঞ্চুব করা হলা অথচ 
রাজা সরকার দকফাওয়াড়ী হিসেব 
দিয়েছেন । 
ইতিপূর্বে ২য় দফা বন্তার সময় 
রাজ্য সরকার অনুরূপ খুঁটিনাটি 
হিসেব দিয়ে ১০১ কোটি টাক! চেয়ে- 
ছিলেন। কেন্দ্রীয় অনুসন্ধানী দল ছু 
ছুবার বন্াঁ বিধ্বস্ত এলাকায় সরেজ- 
মিন তদন্ত করে স্থপারিশ করলেন 
১৯৪৩ কোটি টাকা, তাও আবার 
পরিকল্পনা সাহাযোর অগ্রিম বাবদ । 


এই টাকার মধ্যেও আবার পাওয়া 
গেল মাত্র ১৫ কোটি টাকা। ওয় 
দফার বিধ্বংসী বস্তার ক্ষয়ক্ষতি পর্যস্ত 
মঞ্চবীকৃত ৬৯ কোটি টাকা ধরে 
কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ ৮৫ কোটি 
টাকা। এর ৭০ শতাংশ পরিশোধ 
করতে হুবে। 

কেন্দ্রের এই ষমতাহীন সংকীর্ণ 
মনোবৃত্তির এবং কৃপণ হস্ত আমাদের 
বিন্রিত করেছে। “পাচ শতাব্দীর 
মধ্যে নজীরহীন মহাপ্রাবনের” উপ- 
লন্বি এই কৃপণ হস্তের খশদঘানে প্রকা- 
শিত হয়নি, এটা বলাই বাহুল্য। 

স্বভাবতই এমন ক্ষেত্রে কেন্দ্র- 
রাজ্য অর্থনৈতিক সম্পর্কে পুনধিন্তাসের 
দ্বাবির যৌক্তিকতা আবার নতুন 
করে প্রমাণিত হল। পশ্চিমবঙ্গ 
ভারতেরই একটা শিল্পসমৃদ্ধ অল- 
রাজা । এই রাজ্য গোটা ভারতের 


সামগ্রিক অর্থনীতির এক উল্লেখযোগ্য - 


অংশ বহন করে। পশ্চিমবজের বিধ্বস্ত 
অর্থনীতি পুনর্গঠনে কেন্দ্রীয় অন্দারতা 
সমগ্র দেশের পক্ষেই বিপজ্জনক । 
কেন্দ্রীয় স্রকার এই রাজ্যের চট, 
ইম্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং ওচা শিল্প 
থেকে বছরে ৮** কোটি টাকার মত 
রাজস্ব সংগ্রহ করে থাকেন। গ্রামের 
পাট, ধান, তৈলবীজ, আখ, ভাল ও 
শাকসজীর উৎপাদন ব্যাহত হলে 
শিল্পের আধাগতি অনিবার্য হয়ে 
পড়ে। স্থৃতরাং পশ্চিষবন্গের বিধ্বস্ত 
অর্থনীতির পুনর্গঠনের সমস্তা শুধু 
রাজ্যের একক সমস্যা হতে পারেনা। 


এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় দায়ঘায়িত্বই সর্বা " 


ধিক। পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের কাছে 
ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে হাজির হয়নি । 
কেন্দ্রের ও রাজ্য সরকারের যৌথ 
দায়িত্বের ন্তায্য অংশ কেন্দ্রকে বহন 
করতে হবে এটাই রাজ্য লরকারের 
দাবি। এবং এই দাবি সম্পূর্ণ স্তায় 
ও যুক্তিসম্মত । 

দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার 
সম্পূর্ণ দায়সারা গোছের দৃষ্টিভঙ্গী 
গ্রহণ করে স্্রীয় দারিত্ব পালনে ব্যর্থ 
হয়েছেন । 

লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ গৃহ নির্মাণের 
জন্মে কেন্দীয় সরকার রাজ্য সরকার- 
কে ৪৫ কোটিটাকার স্থলে মঞ্জুর 
করেছেন মাত্র ১১ কোটি টাকা, 
অর্থাৎ বিষ্বপ্ত ঘর বাড়ি পিছু মাত্র 
১০* টাকা করে। গকু মহিষ কেনার 


সম্পাদক -_হাীদেন বস্থু 


জন্যে রাজ্যসরকার চেয়েছিলেন ২৩ 
কোটি টাকা, কেন্সীয় সরকার এক 
পয়সায়ও দেননি, শুধু ওষুধপত্র এবং 
পশুধান্ডের জন্ত ১০৩৬ 
মঞ্চুর করেছেন । বিধ্বস্ত সড়ক পুন- 
গঠনের জন্য ৩৫ কোটি টাকার স্থলে 
দেওয়া হয়েছে ১* কোটি চাকা আর 
৫* লক্ষ বন্তাছর্গত নরনারীর, ত্রাণ 
সাহায্যের জন্য একটি পয়সাও নয়। 
অর্থাৎ গরু মহিষ, রাস্তাঘাট, পানীয় 
জল, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং ত্রাণ সাহায্য 
ছাড়াই বন্ত! বিধ্বস্ত" অর্থনীতির পুন- 
গঠন করা সম্ভব বলে কেন্দ্রীয় সরকার 
মনে করেন। 
অকন্তান্য খাতেও কেন্দ্রীয় লাহাষ্য 
উদ্ধার হয়ে উঠেছে বলে দেখা যায় 


না। রাজ্য সরকারের ন্ৃনতম 
দাবির অর্ধেকেরও বেশি তার! অগ্রাহ্‌ 
করেছেন। 


এই কৃপণ সাহায্যের ** শতাংশ 
রাজ্য সরকারকে খণ হিসেবে পরি- 
শোধ করতে হবে। অর্থাৎ বিধ্বস্ত 
অর্থনীতি যাতে মাথ! তুলে দীড়াতে 
মা পারে তার জন্তে অগ্রিম খণের 
দায়ও চাপিয়ে দেয়া হল। ১৯৭৪ 
সাল পর্যস্ত কিন্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয় 


‘সংক্রান্ত ভাণ সাহায্যের জন্য কেন্দ্র 


যে অর্থ মধুর করতেন, কোন রাজ্য- 
কেই তা ফেরত দিতে হত না। ষ্ঠ 
অর্থ কমিশনের সুপারিশে এই ৭০ £ 
৩৮ খণ ও অচ্দানের অনুপাত ধার্য 
করা হয়'। 

অতীতে কংগ্রেসী রাজ্য সরকার- 
গুলি ভ্বাণ সাহায্য বাবদ কংগ্রেসী 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রতি 
বছর কোটি কোটি টাক! সাহায্য 
পেত। পশ্শিমবঙ্গের প্রাক্তন ত্রাণমন্ত্রী 
প্রফুল্ল সেন এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় শিল্প 
দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আভা মাইতি 
রাজ্যের আাণমন্ত্রী থাকাকালে দলীয় 
সংগঠনের স্বার্থে জাপসাহাষ্য ব্যাবহার 


কোটি টাকা. 


যোগ করেছেন |, কিন্তু কেন্দ্রীয় সর- 


কার চূড়ান্ত দলবান্সি করে অভিটর- 
জেনারেলের আপত্তি অগ্রাহ্থ করে- 
ছেন। সেট অবশ্য ইন্দিরা! গান্ধীর 
আমল । কিন্ত প্রীবকৃপীর অভিযোগ 
এখনো! পত্য। কেন্দ্রীয় সরকার ও 
তাদের আর্ধিক প্রতিষ্ঠানগুলি ঠিক 
অনুরূপ ভাবেই দলবাজির প্রশ্রক্স দিয়ে 
কোন কোন বিশেষ রাজ্যের ক্ষেত্রে 
অকুপণ উদার আবার কোন কোন 
রাজ্যের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ দলীয় মনো 
বৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন । 

শ্বভাবতই মেরারঘীর কথাই 
শেষ কথ! নয়, শেষ কথা হতে পারে 


না। কারণ পশ্চিমবঙ্গকে বাচতে ' 


হবে, তার অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত 
করতেই হবে। চরম বিপদের সময় 
কেন্সের এই অমুদার, দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী, 
যৌখিক সহান্থভূতি দেখিয়ে কার্য- 
কালে প্রবঞ্না করার রীতিনীতির 
হুরূপ উদঘাটন করে দৃঢ় আন্দোলন 
গড়ে তুলতে হবে । অন্তান্ত রাজ্যের 


~~ 


শপ 
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বিপন্ন পশ্চিমবঙ্গের পাশে এসে 
ধাড়িয়েছেন । আগামী দিনে কেন্্র- 
রাজ্য সম্পর্কে সাংবিধানিক পুনধিন্তা- 
সের দাবি সম্পর্কে সারাদেশের জনগণ 
আরে! অবহিত হবেন এবং বেন্ত্রীয় 
নেতৃত্বে সংকীর্ণ মনোভাব অবশ্যই 
পরিবর্তন করতে হবে। 


পশ্চিমবঙ্গে বন্যাগীড়িত . 


মানুষদের বাচাতে 


মুখ্যমন্ত্রীর বনয- 


কারন কনা কালের আকা ত্রাণ তহবিলে 


জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল 
কেন্দ্রের নিকট পেশ করেন। অন্যান্ত 
রাজ্যেও অনুরূপ দলবাছির দৃষ্টান্ত 
সরকারীস্থঅ থেকেই সমর্থিত হয়েছে । 
তখন ত্রাণ সাহায্য ছিল প্রায় একট! 
বাৰিক বৃত্তির মত। এটাক] দিয়ে 
কংগ্রেস দলের দলীয় সংগঠন গড়া 
হত। ভোট সংগ্রহের কাজে লাগানো! 
হত। 


মুক্ত হস্তে দান 


' করুন . 





মুবিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট জেন কলিকাতাঁ-১৩ থেকে প্রকাশিত। 


EY 


~ 














' বাড়াতে হবে। এব্যাপারে শ্রীমতী | 


দখলের 


এগিয়ে - 


স্বপ্ন দেখছেন এসেছেন 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


চিকমাগীলুর লোকসভার উপ- ৃ 
.. নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর ইন্দিরার ||. 
চালচলনে আবার দ্বাত্তিকতা প্রকাশ | 


পেতে শুরু করেছে। শ্রীমতী গান্ধী 


এখন নতুন করে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন 


আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। 


সম্প্রতি শ্রীমতী গান্ধী তার ঘনিষ্ঠ | 
। সহকর্মীদের সঙ্গে কয়েকটি বৈঠকে | 
' বমেন। 
উদ্দেশ্য কি করে দলের বিশেষ করে | 


এই বৈঠকগুলোর মুখ্য 


লোকসভায় দলের শক্তি বৃদ্ধি কর! 
যায়। সবাই একমত যে করেই 
হোক লোকসভায় দলের শক্তি 


গান্ধী দ্বলীয় নেতাদের তৎপর, হতে 
বলেছেন। 

প্রথমেই ঠিক হয়েছে কংগ্রেসের 
লোকসভার সদ ্তদ্েরে দলত্যাগে 
উৎসাহ দিতে। 
পন্থী নেত! প্রশ্ন ররেছিলেন কংগ্রে- 


- সের সঙ্গে এঁক্য,. না কংগ্রেসে ভাঙন 
. ঘটিয়ে দল ভারী বর! হবে ? এ প্রশ্নে | 
সবাই জ্িমতী গান্ধীর দিকে চেয়ে | 


থাকেন উত্তরের আশায় । 


দিয়ে এড়িয়ে যান । 
নির্ভরযোগ্য সুত্রে পাওয়া: খবর 
- শ্রীযতী গান্ধী তুই কংগ্রেসের এক্যের 
ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নন। 


ষর্দিও তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরই | 


সমস্ত ব্যাপারটা নির্ভর করছে। 
এক্যের আগে শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রে- 


সের শক্তি বেশ /কিছুটা কমিয়ে, 


'আনতে চান, কারণ তাহলে কংগ্রে- 
সের চাপ সৃষ্টির ক্ষমতা কমে যাবে । 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


কিন্ত | 
ভ্রমতী গান্ধী এ প্রশ্নের জবাব না | 


| ত্র জ্যোতি বনু 
( দর্পণৈর প্রতিনিধি) 


পশ্চিম বাংলার সাম্প্রতিক বন্যার, 

উপর ২০শে নভেম্বর পশ্চিম বাংলার. 
| বিধান সভায় মৃখ্যম্ত্রী জ্যোতি বস্তু 
তার বিবৃতি রাখেন। তিনি তার 
| বিবৃতিতে সাম্প্রতিক বন্তার এক 
সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন । 


__ তিনি বলেন, আমি গর্বের সঙ্গে 
| জানাচ্ছি যে এই ধ্বংসলীল! ও বিপ- 
য়ের দিনগুলোর প্রথমদিকে বিভিন্ন 
| এলাকায় উদ্ধার ও ত্রাণের অন্ত 
 ব্যাপকভারে সরকারী ব্যবস্থা নেওয়া! 
| হয়েছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন 
টু এলাকায় সর্বস্তরের 'মাহযও, এই: 
॥ অংশ নিতে আস্তরিকভাবে উদ্ভোগী 

হয়েছিলেন.) রাজনৈতিক দল, এম 
| এল এ, এম পি, পঞ্চায়েতের নির্বা- 
| চিত প্রতিনিধি স্থানীয় কর্মী ও 
| স্বেচ্ছাসেবী সংস্বাসযূহের নেতৃত্বে জন- 
গণ সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ভাদের 
নিজস্ব উদ্যোগে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য 
শুরু করে দ্বিয়েছিলেন। এই সময়ে 
{ আমাদের জনসাধারণের নিঃস্বার্থ 
আত্মত্যাগের কিছু কিছু উজ্জলতম 
দৃষ্টাস্তের পরিচয় আমরা পেয়েছি । 
| নারী ও শিশুদের উদ্ধার করতে গিয়ে 
| সাত সাতটি ভাজা যুবক তাদের প্রাণ 

বলি দিয়েছেন। আমাদের আবে- 


দনে সাড়া দিয়ে রাজ্যসরকারের . 


কর্মচাক্সীরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের 
ক্রকুটি উপেক্ষা ক'রে তাদের কাজে 
যোগ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় 
হাজার হাজার কর্মচারী '২৩শে 
সেপ্টেম্বর থেকে কাজে যোগ দিয়ে 
উদ্ধার ও দ্রাণের এই প্রয়াসকে সর্বা- 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





নানা ব্যাপারে মোরারজীর সঙ্গে চন্দ্রশেখরের বিরোধ 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


_ জনতা পার্টির সভাপতি চন্দশেখ- 


ভি রেরসঙ্দে প্রধানমন্ত্রী, মোরারজী 


দেশাইয়ের মতপার্থক্য এখন ক্রমশই 
বেড়ে যাচ্ছে। এ বছরের গোড়া! 
থেকে ছুদনের মধ্যে যে সমঝোতা 


' গড়ে উঠেছিল এবং চরণ-রাজ বিতা- 


ডন পর্বের সময় যে সমঝোতা তুঙ্গে 
উঠেছিল এখন তা ক্রত গতিতে 
তাঙ্গনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে 
চরণ-মোরারজী বিরোধে চন্দ্রশেধর 
প্রচণ্ডভাবে মোরারজী দ্েশাইকে 


| একবিং বৰ্ষ । ৪২শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার ২৪শে নভেম্বর, ৭৮২ ৩০ পয়লা সমর্থন করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পুত্র 


বন্যার ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে জনগণ 





কান্তি দেশাইয়ের বিরুদ্ধে দুনীতির, 


অভিযোগ নিয়ে যখন লোক্সভা ও 


রাজ্যসভায় তুলকালাম কাণ্ড চলছে ' 
এবং এতে যখন দলের একাংশও 
প্রকাশ্যে মদত জুগিয়েছেন তখনও 
চন্্রশেখর কি কর্মপরিষদের সভায়, 


কি সংসদীয় দলের বৈঠকে কান্তি 


পক্ষ সমর্থন করে গেছেন। চন্ত্র- 
শেখর সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে 
প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্তও মেনে নিয়ে- 

ছিলেন, কিন্ত ভাবেন নি এই প্রাধান্ত ৷ | 
নিয়ঙ্পবিহীন হবে।_ 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 





'অভিষোগ £ আলিগড়ে সাম্প্রদায়িক দাজার জন্ত আর এস এস দায়ী ।- কিন্ত প্রধানমন্ত্রী মোরারজী 
দেশাই ও জনতা পার্টির সভাপতি চন্দ্রশেখর বলেছেন আর এস এস এই দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করেনি । 


পি জি হাসপাতালের ঘটনা নিয়ে, তদন্ত সম্পকে 
. বিচারপতি তারাপদ মুখাঙ্গীৱ নিকট নিবেদন 


রানি লিখছি ঘা ।বলছি 


তা সোজা এবং নিথিধায় বলছি। . 


এক্বোরে সরাসরি-_খোদ বিচার- 
পতির কাছেই । এই লেখার প্রার- 


স্তেই আইনের কচকচানিতে যেতে 


রাদী নই । কেননা আইনের বাই- 
রেও কিছু থাকে যা ভাষায় প্রকাশ 
করা দুরূহ ।' সেই অবিশ্বাস্য দুরূহ 
অবস্থার কথ! মনে রেখেই আজকের 
এই লেখা। কেননা এ কথ] জানার 
প্রয়োজন রয়েছে খোদ বিচারপতি 


জ্রতারাপদ মুখার্জীর । কলকাতার 


কতিপয় চিকিৎসকের চূড়াস্ত ব্দ- 
মায়েসি, প্রশাসনের বজ্জাতির যৌথ 


মিলনের অবশ্ুস্তাবী পরিণাম হিসাবে 


আজকের স্বাস্থ্য দপ্তরে এবং হাসপা- 
তালে রোগীদের 'যে করুণ অবস্থার 
সৃষ্টি হয়েছে তার একটা নিদান 
চিকিৎসক না হলেও বিচারপতি 


(দপণণের সংবাদদাতা) -. 
্রীমুধাজাই দিতে পারেন । | 

পি, জি, হাসপাতালের সাম্প্র- 
তিক ঘটনার কথা তার অঙ্গানা লয় । 
তবুও তু/এক কথ। লিখছি। এই 
কমিশন গড়ে ওঠার প্রথম ঘটনাটি 
ঘটে গত এপ্রিল মালে । এই সময়ে 
হাসপাতালের দার্জন স্থপার ডাঃ 
শিশির:দেব একটি “অন্তায়” কাজ 
করে বসেন। কিংবা আরও সোজা 
কথায় বলা ষায় তিনি হঠাৎ ভীম 
রুলের চাকে চিল্‌ মেরে বসজেন। 
কেননা এই সময় হাদপাতালের 
মহিলা কর্মী মীর! চক্রবর্তীর পুত্রের 
চিকিৎসার-কাজে, অবহেলার অভি- 


যোগে ডাঃ দেব ভাঃ মিসেস রত্বা' 


সেনের বিরুদ্ধে. তদস্ত শুরু করেন। 


অবাক কাণ্ড হলেও সত্যি; ডাঃ ' 


ঘেবের নির্দেশিত এই তদস্ত . বন্ধ 
হয়ে যায়। শুরু হয় অন্ত এক 


 তদ্স্ত। এবং তা ডাঃ দেবের 


বিরুদ্ধেই । বিস্মিত ডাঃ দেব বোকা! 
বনে যান। তার কিছু করার ছিল 
না। তাই চুপ করেই যান। কিন্ত 
ডাঃ রত্বা সেনের বিরুদ্ধে ত্বম্ত করার 
সাহস দেখিয়েই ভাঃ দেব বিপদ ডেকে 
এনেছিলেন। কেননা . চুরি, * 
বেআইনী প্র্যাকটিস সহ অক্তান্ত 
কুকর্মের সঙ্গে জড়িত একদল চিকিৎ- 
সক এই ঘটনায় আতকে উঠেছিলেন 
তাই এদের মহাকরণ যাতায়াত শুরু 
হয়ে যায়। লজ্জার কথা, স্বণার কথা 
' হলেও একথা সত্যি ডাঃ দেব অন্তা- I 
য়ের বিরুদ্ধে রুখে. দাড়িয়ে বামপন্থী | 
সরকারের ঘোষিত নীতিকে বাস্তবা- 
গ্িত করতে গিয়ে তাদের কাছ থেকে 
কোন সহযষোগিতী পেলেন না। 
বরং তিনি আজ আপামী। কেন 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) : 


1 
চে 


সেন্ট টমাস স্কুল প্রসঙ্গে. 


দর্পপণের গত পাঁচটি সংখ্যায় - 
হাওড়া সেপ্ট টমাস চার্চ স্কুল সম্বন্ধে 
অনেক ঘটনা প্রকাশ করেও বেশ 
কিছু ঘটনা রিপোর্টে বাদ পড়েছে। 
বাদ ঘটনাগুলি নীচে ক্রমানুসারে 
দ্বেওয়া হল। 

(১) মিঃ স্তামূর্মেলকে হঠাৎ মিঃ 
হালসেনার কি দায়িত্ব পড়ল নারী 
ঘটিত ব্যাপারে ভদ্র সাজানোর ? কিন্ত 
মিঃ হালসেনা তো জানেন, মিঃ 
স্তামুয়েলের জন্ত অষ্টম শ্রেণীর জনৈকা 
ছাত্রীকে নিয়ে স্কুল ছুটির পর কি 
ঘটন1-ঘটেছিল স্কুলের গেটের সামনে 
যার সাক্ষী বিগত প্রিন্সিপাল মিঃ 
এ্যামবেট (তিনি এখনও কলকাতা, 


' শহরেই বাস করেন) । প্রয়োজন হলে 


বর্তমান শিক্ষকদের কাছে মিঃ স্তামু- 


- (8) আমি একজন নাগরিক 
হিনাবে অবাক হচ্ছি যে, গত ১লা! 
নভেম্বর স্থূল চলাকালীন অবস্থায় 
সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের সামনে মিঃ 
ক্যামেরণের নেতৃত্বে নিঃ স্যামুয়েল, 
মিঃ অগাষ্টিন ও মিঃ হালপনাঁ, মিস 
ক্রকার, মিস্‌ ডি্রুজ্র, মিসেস বৈরা- 
গীর সহযোগিতায় ও সুকুমার মুখাজঁর 
(স্কুলের ল্যাবরেটরি এ্যাসিষ্টেপ্ট) 
দয়ায় ৩০/৩৫ জন অচেনা মুখকে 
নিয়ে এসে কি করে পাহারারত 
পুলিশের সামনে বীর বিক্রমে তাল! 
ভাঙ্গা অভিযান স্থরু হয়? এটাই কি 
শিক্ষকদের আগামী দিনের হস্থ নাগ- 
রিক গড়ে তোলার নমুনা ? 

সেই ১লা নভেম্বর থেকে অষ্তা- 
বধি স্কুলের হাজিরার কোনও বালাই 
নেই। ক্লাসে পড়ানো! হয়না (বল- 


"মাইনে জমা দিতে গেলে মাইনে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৪শে নতেম্বর, ১৯৭৮ 


বন্যা ও জনগণ 
নেবার লোক নেই । বছর শেষ ইতে 
বায় পরীক্ষার কোনও প্রস্ততি নেই . (১ম পৃষ্ঠার পর ) 
(হবে কি-ন! আমে সন্দেহ) । অন্বান্ত জ্বীনভাবে সফল করার জন্য সর্বশক্তি 


বছর এই স্কুলে বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ নিয়োগ করেছিলেন। তাদের এই । 


হয়ে যায়। মিঃ ক্যামেরপকে অভি- কাজ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দ্বাবী 
ভাবকরা যখন পরীক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন রাধে। 
করেন,'( ১৭৷১১৷৭৮ তারিখে) মিঃ মৃধ্যসন্রী রাজ্য কোবাগার 
স্যামুয়েল, মিঃ অগাষ্টিন পাশে থেকে প্রসঙ্গে বলেন, রাজ্য কোযাগারের 
বলেন “পরীক্ষার কোনও প্রয়োজন অবস্থা যে শোচনীয় তা আপনারা 
নেই ; সকলকেই পাশ করিয়ে দেওয়া জানেন। এবং এও জানেন যে 
হবে।” অভিভাবকরা হতবাক! এ রাজ্যের হাতে যাতে আরে! বেশী 
কেমন উত্বর? কয়েকজন অভি" পরিমাণ সম্পদ রাখা যায়, তার জন্য 
ভাবক ক্ষিপ্ত হলে মিঃ ক্যামেরণ ভার, আমরা ভারত সরকারের সঙ্গে কেন্দ্র 
মাতৃভাষায় গালিগালাজ শুরু করে রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের পুনবিন্তাসের 
গাড়ী নিয়ে স্কুল ছেড়ে চলে যান। বিষয়টি নিয়ে এখনও -নিরবচ্ছিন্ন ভাবে 
পরিশেষে আমার প্রশ্ন যে, এইসব আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। যষ্ঠ অর্থ 
হতভাগ্য ছাত্রছাত্রীদের (সহনাধিক)' কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ফর্মূ- 
ভবিষ্যৎ দেখবার কি কেউ নেই? গার 
সরকার কি.বলেন ? 

প্রসঙ্গতঃ উপ্লেখ্য মাইনরিটি কম্যু- 


৯ 


৬৬১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার 
নিটির কথা সবাই বলছেন, কিন্তু কথা বলা হয়েছে। অথচ আগষ্ট 


ইন্দিরা গান্ধী" 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
জরীষতী গান্ধী বর্তমান পর্যায়ে 

লোকসভায় নিজের দলের সদস্ত- 
সংখ্যা অস্ততঃপক্ষে দেড়শোতে নিয়ে 
যেতে আগ্রহী । এই লক্ষ্যমাত্রায় 
পেঁছতে তিনি তাঁর সহকর্মীদের 
কংগ্রেস ও জনতার মধ্যে বন্ধু খুজতে 
তৎপর হতে বলেছেন । " 
. শ্রীমতী গান্ধী মনে করছেন 
দংসদেতিনি যদি ঘলভারী করতে 
পারেন তাহলে তার ওপর যে নব... 
কমিশনের খাঁড়া ঝুলছে, সরকারের 
ওপর চাপ কটি করে সেটা থেকে 
পরিত্রাণ পাওয়া ঘাবে। মতী গ:দ্ধীর 
আর একটা উদ্দেপ্ত আছে । তিনি 
জনতা দলের আভ্যন্তরীণ বিরোধের 
স্থুষযোগ নিতে খুবই তৎপর । তিনি 
যদ্দিও প্রকাশ্যে বলছেন যে, জনত! 


লাম--কারণ ২৬ জন শিক্ষক এ ছাত্র-ছাত্রী শতকরা ৯৮ জন, এ মানের দ্বিতীয় সপ্তাহে বন্ধ! শুরু হও- নিজের কলহে নিজেই ভেঙে পড়বে, 


| 


য়েলের নোতরামীর প্রমাণ পাওয়া 
যাবে। 


:&) মিঃ হালসেনা কি অশ্ব কার 
করতে পারেন যে, মিঃ প্যামুয়েলের 
জন্ত জনৈক! কুলের ছাতকে নিয়ে 
এমন ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলশ্রুতি 
জনৈক'প্রাক্তন ছাত্রের ছুরিকাঘাত । 

(৩) মিঃ স্তামুয়েল, মিঃ অগাষ্টিন 
ও মিঃ হালসেনা কি অস্বীকার 
করতে পারেন ঘে, ইন্্রজিৎ দেন 
(অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ) পরীক্ষায় নকল 
করার জন্তু তদানীস্তন (আগস্ট, 
১৯৭৮) প্রিন্সিপ্যালের (শ্রীজিৎ 
সিং) কাছে পরীক্ষায় কর্তব্যরত (গার্ড) 
শিক্ষকমিঃ ব্যানাক্গীর রিপোর্টে 
প্রিন্সিপ্যাল শান্তি দিলে তার 
প্রতিবাদের জন্তু ইন্দ্রজিৎ সেনের বাব! 
ও মাকে উক্কানী দেন এ তিনজন 


তারিখের পর থেকে অনুপস্থিত) মিঃ 
ক্যামেরণের ব্যবহারের জন্ত। স্কুলে 


কম্যুনিটির বাইরে । 
মলয় মিত্র 


গণতনল্লের জন্য মায়াকান। 


১৬।১১৭৪ তারিখের আনন্দ- 
বাজার পত্রিকায় বরুণ মেনগ্রগ্ত তার 


' আসলে কিন্ত তিনি জনত! দলের 
-বিরোধকে উদ্ষে দেওয়ার হুঘোগ 
খু'জে বেড়াচ্ছেন। শ্রীমতী গান্ধী 
নিজের অভিজ্ঞতাতেই জানেন দলের 
- মধ্যে ষদধি বিরামহীন কৌদজ চলভ্ডে 


যার পর থেকে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের 
কাজে প্রয়োজন আমাদের হিসেব 
মত, সেটা তার প্রায় দৃশগুন বেশী। 
আমাদের আধিক ক্ষমতা বা বাজেট 


যেপ্ডলো মুখরোচক ও বিছ্বেমূলক বরাদ্দের কথা চিন্তা জাদে। না করে 
সংবাদ পরিবেশন করতো, সেইসকল . আমরা এই ব্যয়ভার স্বীকার করে 


থাকে সদস্তদ্ের মনোবল ভেঙে যেতে 


“্রাজ্য রাজনীতি” শীর্ষক কলমে লংবাদপন্জ সহ সমস্ত সংবাদপত্রের নিয়েছি। যে সময়ের মধ্যে আমরা” বাধ্য। এটাকে আরও তরান্বিত 


লিখেছেন, পশ্চিমবজেয মুখ্যমন্ত্রী 
শীজ্যোতি বসু আনন্দবাজ্জারের উপর 
ভীষণ চটে আছেন। কথাটি অতি 


সত্য, কিন্ত তিনি অতি সংকীর্ণ সমন গুলিতে কিন্ত চলেছিল চরম ইন্দিরা সাহাধ্য পেয়েছি তা ১৫ কোটি অন্ত 


উপর সরকারী নিয়া আরোপ করা, এই অর্থ ব্যয় করেছি সেই সময়ের 


হয়েছিল। এ বিশেষ সংবাদপত্র বদ্া আাণের জন্ত কার্যত আমর] ঘে 


মধ্যে কেন্দ্রের বাজেট বরাদ্দ থেকে! 


করতে তিনি সংসদে একটা স্থবিধা- 
জনক অবস্থায় থাকতে চান। এর 
তিনি যে কোন পথ নিতে ক্র 


নিয়ে কথাটি অতি সংকীর্ণ গণ্ডীর ও সঞ্জয় বন্দনা, ঘা সেক্গরশিপকে টাকার বেশী নয়। ব্যকি টাকার করবেন না। 


মধ্যে আবদ্ধ রেখে ' দ্বিতে চাইছেন । 
উদান্প মন নিয়ে বললেই হতো, শুধু 
প্রীজ্যোতি বহু কেন, পশ্চিমবাংলার 
অগণিত লোক বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, 
যেগুলি মিথ্যা ও বামজফ্রপ্ট সরকারের 


শক্তিশালী করেছে। কি জুন্দর 'ব্যবস্থী মআযোষের নিজেদেরই .ক’রে 

কির রো নিতে হয়েছে । সংকটের এই দিন- 
ভিমির হা হার ও গুলোতে স্বাভাবিক আধিক নিয়ম- 
প্লে মন জুড়িয়ে ঘায়। এসকল গুলে! বেশ কিছুটা শিখিল করে 


লেখক ও সাংবাদিকের পূর্ব কীতিসহ দেওয়া হয়েছিল যাতে সমস্ত পর্যায়ের 


কংগ্রেসের বেশ কিছু লোকসভা 
সদস্য কংগ্রেমে (ই) যোগ দেওয়ায় 
জন্য তৈরী । তারা অপেক্ষা করছেন 


প্রতি বিদ্বেষমূলক সংবাদ প্রচার করে পরিচয়ের তালিকা যদি প্রকাশ করেন আধিকারিককে এমন কি পৌর সংস্থার এক্য প্রচেষ্টার ফলাফলের ওপর। , 


সেইসংবাদ পত্রের উপর দ্বারুণ চটে 
আছেন। আবার এই অগণিতের 


গুলোর সভাপতি ও পঞ্চায়ে প্রধান- 


তবেই ন! বরুণবাবু সৎ ও নির্ভাঁক- 
দেরকেও আপের জিনিসপত্র কেনার 


জনতা দলের কোন কোম নেতার 


ই-তারতীয় শিক্ষক ? এবং শুরু হল __ মধ্যে অনেকেই যুগ যুগ ধরেই এইসব নাংবাদিকভার সোপান দিয়ে 


মিঃ সিংকে জুলে প্রিন্সিপ্যালের পদ 
থেকে সরানোর চক্রান্ত । 


আরব দেশগুলিতে 
চাকরী, 
আরব দেশগুলি ও ইরাশে চাকরী 
পাওয়া এখন খুব সহজ । সরাসরি 
আবেদন করুন । কাউকে, টাকা 
দেবেন না। ফরেন এসপ্রয়ষেণ্ট 
গাইভে ভারতবর্ষের বাইরে চাকরী 
পাওয়ার ব্যাপারে মূল্যবান তথ্য 
এবং ৮০০ কোম্পানীর ঠিকানা দেওয়া 
আছে। ডাকে লাইকো্টাইল করা 
গাইড পেতে হলে '১৯ টাকা মনি 
হবে। তি. পিতে 
পাঠানো হস্সনা7 | 
"পুস্তক বিক্রেতারাও যোগাযোগ 
করতে পারেন 
ফরেন এমপ্লয়মেণ্ট গাইডস 
Choori Walan (DN) 


Jawa Masjid, DELHI-6 


বিভিন্ন পত্রপত্রিকার উপর চটে উঠতে পারবেন। জ্যোতিবাধুর 
/আছেন। এই যে একটা অনাকাহ্খিত কথা নাহয় ছেড়েই দিলাম । এখন 
অবস্থা চলে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে আমর! গণতঙ্্রপ্রিয়্ মানুষেরা কি 
তার জন্য দায়ী করতে হত্র-এইসব সমস্ত সংবাদপত্রসেবীদের . 
‘মুখরোচক ও বিছ্বেষযূলক সংবাদ সহাহ্ভৃতিণীল থাকতে পারি । কারণ 
পরিবেশনকারী পত্রপত্রিকাকে। + প্র সকল ইন্দিরা ও সঞ্জয় বন্দনাকারী 

" সাংবাদিক বরুপবাবু নিশ্চয়ই গণ- . পাংবার্ধিকেরা এখন বাসক্রণ্ট সর- 


উপর 


ক্ষমতা দেওয়া- যায়। আপ ব্যবস্থা সজে ঘোগাযোগ করার জন্য বস 
করতে গিয়ে আমরা মুখ্য্ত্রীর ত্রাণ শাঠে, এফ এম খান, বুট! সিং প্রভৃতি - 
তহবিলে অরুপণ হাতে ধে দান f যা 
এসেছে তা থেকে বেশ কিছু টাকা কয়েকজন নেতাকে দায়িত্ব নেও 
কাজে লাগিয়েছি। এই তহবিলে হয়েছে। কংগ্রেদ সঘস্তদের সঙ্গ 
১৭৫ কোটি টাকাজমা পড়েছে। 
প্রতিদিন আরে] টাকা পড়ছে। 
আমাদের রাজ্যের ইতিহাসে এর 


যোগাযোগ রাখছেন সি এম ষ্টিফেন, 


তন্ত্রের অর্থ বোঝেন । আমি অবস্ত 
“অর্থ” শব্দটি এখানে ‘সংজ্ঞা’ হিসে- 
বেই ধরছি। তিমি বলে দিতে 
পারেন কি পণতঙ্ত্রেরে কোন কেতাবে' 
বগা হয়েছে, কোন ব্যক্তি যাই বলুন 
অথবা লিখুন, তাঁর বচন বা লিখন 
তই অসহ হোক, তার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ, আপত্তি প্রভৃতি ষে পাণ্টা 


কারের বিরুদ্ধে লেগেছেন । 

ষ্পন বরুশবাবু পণতন্তরক্ষার কথা 
বলছেন এবং উনি ষখন তা অপরকে 
মানতে উপদেশ দিচ্ছেন তখন তিনি 
নিজেই অপরের কোন সমালোচনার 
সম্মধীন হতে ভয় পাচ্ছেন কেন ?- 
বিরক্ত হচ্ছেন কেন? -উনি 
ঘেমন দুঃখিত (অবশ্ত সাংবাদিকের 
নিজের কথায় ) ও বিরক্ত প্রুজ্যোতি 
বস্তুর “পরস্পর বিরোধী” ছইক্সপ 


আগে কখনও এই তহবিলে এত 
টাক! আমা পড়েনি । সমাজের 
সমস্ত স্তর থেকে এই সাহায্য 
এসেছে । এদের লবাইকে আমি 
আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞত! 
জানাচ্ছি! 

সংবাদপত্রের প্রতি কৃতজ্ঞ ত! 
জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতীয় 
সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের প্রায় 


সকলেই যেভাবে সহাঙ্ভুতি ও সম- 


দেবরাজ অর্শ, কমলাপতি ত্ৰিপাঠী 
প্রভৃতি । 

্মতী গাঘধী স্বয়ং এ আই ডি 
এম কে-র নেত! এবং তামিলনাড়,র 
মুখ্যমন্ত্রী রামচন্্রনের কাছে স্হযো- 
গিতা প্রার্থনা করেছেন । জানা গেছে ৮ 
লোকপভায় এ আই ডিএম কের 


সবস্তরা। ইন্দির1 গান্ধীকে সমর্থন " 


সমালোচনা হইবে, তা গণতগ্র হত্যা-. দেখে, আমিও তেমনি দুঃখিত ও 
মূলক ব্যাপার এবং সমালোচকও বিরক্ত এ সাংবাদিকের পরস্পর 
গণতন্ত্র হত্যাকারী হবেন ? বিরোধী রূপ দেখে । ব্রুপবাধুর 

সংবাদপত্রের উপর পূর্বের সর- ঘদি বিন্দুমাত্র সৎ সাহস থাকে তবে 


J তিনি, আগে বর প্রশ্নস 
কারী আক্রমণের কথা তিনি বলে- জবাব দিয়ে ভা হিলিতে 


ছেন.। আমি যতদূর জানি, জরুরী ঝাড়বেন। 


অবশ্থাকালে কিছু বিশেষ সংবাদপত্র; তপনকুমার চ্যাটার্জ 


মখ্রিতাক্ন পশ্চিমবঙ্গের ছবিপাকের, 
সংবাদ প্রকাশ করেছেন এবং দুর্গত- কররেন। 

দের সাহায্য ও কই লাঘবের জন্ত * রাজনৈতিক মহল মনে করছেন 
রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার- সপ্রশংস I 
উরে করেছেন: দেৱত ওই দে ই 27 রাজ- 
আমি তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা” নীতিতে কিছুটা উত্তেজনা দেখা 


[4 
প্রকাশ করছি । দেবে। ৯ 


সস 
সি 


_ র্পপ॥ -ুক্রবার, ২৪শে মভেগ্র, ১৯৭৮ 


গ্্যাগ্রো ইণ্ডাপ্জীজ 





“সর্বত্র দুর্নীতি । লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয় 


গ্যাগ্রো সেণ্টারর ছেলেরা গলাধাক্ক। খাচ্ছে 


এ্যাপ্নো ইণ্ডাস্রীজে্ন . ছুন্গতির 

- আর অব্যবস্থার কিছু স্তাম্পল দেখ 
যাক বিভিন্ন সংবাদপত্রের খবর 
থেকে । ২৫1১০1৭৭ ভারিখের সত্য- 
যুগ পত্রিকার “পাম্পসেট বিলি-বিক্ষির 
বর্তমান ব্যবস্থা প্রসঙ্গে” শিরোনামে 
+ *স্থৃল। পাম্পসেট আজও কেন আই- 
এস-আই মার্কা হয়নি তার জন্ত 
এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্বীদ কর্তৃপক্ষকে কৈফি- 
স্ব তলব কর] দরকার ৷” যুগাস্তর 
**১৭।১।৭৭ তারিখের সংবাদের শিরো- 
" নাম “সারের গুদামে ভাল?” সংবাদ 
** “পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভা- 
গের সার শাখার উপকৃষি-অধিকর্তা 
শিবপ্রসাদ চক্রবর্তীর পরামর্শে বীর- 
ভূমের মুখ্য কৃষি অফিসার ডঃ শক্তি 
সরকার নিচুমানের সার বিক্রি বন্ধ 
করার জন্য বীরভূমে এযাগ্রো ইপ্তাস্্রীজ 
কর্পোরেশনের গুদামে তাল! লাগিয়ে 
দিয়েছেন 1” সত্যযুগ পত্রিকার 
২৬1৮1৭৭ তারিখে সংবাদের শিরো- 








মদত দিচ্ছেন “ওয়েষ্ট 
ল এ্যাগ্রো ইণ্ডাপ্ত্রিজ কর্পোরেশন 
এরই কিছু দুনাতিপরায়ণ অফিসার 
ne ee এরকম অনুমান করার যথেষ্ট 
কারণ আছে যে উপযুক্ত তদস্ত হলে 
যাগ্রো ইণ্ডান্রীজ অফিসের বছ ছুর্নাতি- 
পরায়ণ অফিসার আর সেলম- 
অফিসার এবং প্রোডাকশন 
ম্যানেজার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
জড়িয়ে পড়বেন ।* ২৮1১1৭৭-এর 
" সত্যযুগ পত্রিকার সংবাদ শিরোনাম 
*তমলুকে এযাগ্রোর সার কেলেঙ্কারী 
সমানে চলছে”, অংশ বিশেষ সংবাদ 
“-“তাঁই সাধারণ মামযের দাবি 
পূর্ণাঙ্গ তদস্তের ব্যবস্থা! করে বামক্রপ্ট 
সরকার শ্যাগ্রো ইণ্ডারীজের “র্হন্ত 
চক্র? উচ্ছেদ করুন এবং এই ইও্ডার্রী- 
জের মাথাভানী প্রশাসন 'অফিসারর! 
কেন তিন বছর ছাড়া প্রমোশন পান 
অথচ নীচু তলার কর্মচারী কথায় 
কথায় বদলী বা দাসপেণ্ড হন তার 
খবর নিন ।” আনন্দবাজার পত্রিকার 
সংবাদ শিরোনাম “খালপুর এখন 
ট্রাকটরনগর কিংবা! ট্রাকটরের কবর 
নগর” (২১/১1৭৬), সংবাদের অংশ 
«“এলোমেলোভাবে এ্যাগ্রো সাভিস 
, সেস্টার খুলে সেপ্টারগুলির ভবিস্কৃত 


অন্ধকার করে দেওয়] হয়েছে । কোন 
টন গা পরিমাণ লক্ষ 
PA 


Ll 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


টাকার উপর | দৈনিক বহ্মতী-র 
সংবাদ শিরোনাম “এরাজ্যে এ্যাগ্রে। 
সাভিন স্বীম কি ব্যর্থ হবে ?-- 
সংবাদের অংশ “এবাজ্যে চারশত 
খ্যাগ্রো সাভিস সেপ্টার চরম দুর্দশার 
ভিতর দিয়ে চলতে চলতে প্রায় উঠে 
যাবার উপক্রম হয়েছে । . সঙ্গে সঙ্গে 
খ্যাগ্রো সাতিস ট্রেনিংপ্রাপ্ত কষি- 
স্লাতক ইব্িনীয়ার এবং ভিপ্পোমা- 
ধারীরা ধপের দায়ে পথে বদতে 
চলেছেন।* দৈনিক .বস্্মতীর 
(১৯।৪।৭৮), সংবাদ শিরোনাম 
“কৃষিমন্ত্রী খানাকুলে বোরে! চাষের 
অবস্থা দেখলেন,” সংবাদের অংশ "" 
“গত বছর পশ্চিমবঙ্গ গ্যাগ্রো ইণ্ডা- 
রাজ কর্পোরেশন বেশ কিছু বাতিল 
ওষুধ (ব্যবহারের তারিখ অতিবাহিত 
হওয়ার পর ) আনন্দ, এ্যাগ্রো সাতিস 
সেপ্টারের মাধ্যমে ভরতুকিতে দিয়ে- 
ছিলেন। এবছর যাতে সেই ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য চাষীরা 
আবেদন জানাচ্ছেন ।” বিজন্সে 
স্টাগ্ডার্ডের ২৫ জুন ’৭৮ তারিখের 
সংবাদের শিরোনাম “Agro Ser- 
vice/280 Centres in WB face 
closure’ সংবাদের উদ্ধৃতি... 
‘About 280 out of West 
Bengal’s 317 agro-service 
centres are facing closure for 
want of care from their'crea- 
ter, the West Bengal Agro 
Industries Corporation... 
The poorly planned and yet 
poorly implemented scheme 
now appears to be a total 
£1010+01006 Corporation 00217 
ged higher prices for agrjcul- 
tural inputs from the centres 
in comparison with the open 
market rates and sold ferti- 
liser to ‘private traders in 


preference to agroService' 


centre buyers." বিনীতভাবে 
বলতে চাই এ্যাগ্রো ইগ্ডাস্্রীজের হুন 
খান যে অফিসারর! তার! দয়া করে 
এইসব খবরের কাগজের এইলব 
সংবাদগুলিকে চ্যালেঞ্জ করুন । 


দ্বাড়িবাবা সত্য মুখাজ'ঁ ‘সম্ভবামী . 


এণ্টারপ্রাইজ’ তৈরী করল । এ্যাগ্রোর 
কোন্ড ষ্টোরেজের এজেণ্ট হুলো। 
সত্য মুখাজাঁর গাড়ী, বাড়ী, জমি 
করতে সময় লাগলো না। শ্বনামে 
বেনামে বহু ব্যবসা এখন সে করছে। 
জালিবাঁবার” এখন একমাত্রই চিন্ত! 
কি করে এত কালে! টাকা সাদ করা 
ঘায়। সত্য মুখাত্রণ বিন! ইনভেষ্ট- 


মেণ্টে দিনের পর দিন লক্ষ লক্ষ টাকা 
কামিয়েছে ৷ তার ছু নম্বর ব্যবসায়ের 
একাস্ত সহচর গ্যাগ্রো ইণ্ডাস্রীদের 
মৃণাল দাশ ও আর কিছু অসাধু অফি- 
সার। ফি-বছর আরামবাগ খানা 
কুলে ব্রাউন হুপার এলে সত্যকে রংচং 
মাখতে কার! লাহাধ্য করেন? 
এ্যাগ্রোর কুলাঙ্গার মৃণাল দাশ 
সত্যের সঙ্গে কটা একাত্ম তা 
সত্যর আরামবাগে ষ্টোরিং এজেণ্ট 
হবার রহন্ত খু'জলে পাওয়া ষাবে। 
সত্য মুখার্ঞর এযাগ্রো ইপ্ডাট্রীব্দ্রের 


কাছে লেখা (১৮1১২1১৫) আরাম ' 
বাগের স্টোরিং এজেন্ট হবার আবে- 
দ্বনপত্র গৃহীত হয় না । প্রোডাকশন 
ম্যানেজার মৃণাল দাশ নিজের হাতে 
প্রস্তাবটি রি-ডু:ফট করে দেন এবং তা! 
গৃহীত হযব। সত্যকে এত ভালবাস- 
লেন কি করে মৃণাল দাশ? জরুরী 
অবস্থার দৌলতে দাড়িবাবা আরাম- 
বাগের ষ্টোরিং এজেন্ট হবার পরই 
নিজেকে সেলফ এপয়েনটেভ সেলিং 
এজেণ্ট হিলেবে জাহির করে গোডা- 
উনের তাল! খুলে নিজের ইচ্ছেমতো 
মাল বিক্রী করেছে, কালোবাজারী 
করেছে, ফাটকাবাজারীর স্থঘোগ 
দুহাতে লুটেছে। জালি সত্য একের 
পর এক সবার চোখে ধুলো দিয়ে 
কাজ হাসিল করেছে । জালিবাবার 
পটাশ কেলেংকারী, গমবীজ কেলেং- 
কারী, ডি এ পিকেলেংকারী, সার 
কেলেংকারী সবাই জানে । ফার্টি 


Il তিন ]* 


লাইজার কণ্ট্োল আযাউ ভেজে জালি . 
সত্য বহু অন্তায় করেছে। বহু ভি- 
ওতে লেখা আছে ক অলরেডি 
সোল্ড। সত্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি 
ভীলারের নামে মাল বিক্রী দেখিয়ে 
লক্ষ লক্ষ টাকা আয়-করেছে। 
জালিবাব1 সত্য মুখাজা একই 
দিনে ১৩।১১।৭৬ তারিখে পরপর দুটি ' 
ভি ওতে ( যথাক্রমে ২৯৬ (এ) এফ / 
৩০০ এবং ২৯৭ (এ) এফ/৩০ ১) ৬১ 
হাজার ৮৭৩ টাক] ২* পরম] এবং ৬৫ 
হাজার ৯৯” টাক] ৮ পয়সা মোট 
১ লক্ষ ২৭ হাজার ৮৭১ টাকা ২৮ 
পয়সার ছি এ পি কিতাবে কেনে 
যার ব্যাঙ্কের লোন মাত্র ২৯ হাজার 
টাকা? তবে সত্যকে এই টাকা কি 
ভূতে যুগিয়েছে ? খ্যাগ্রোতে হুর্নীতি 
দেখার একজন ভিজিল্যান্স অফিসার 
(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় ) 


বুরোক্রাট বনাম টেকনোক্রাট 


নদীয়া]! জেলার শাস্তিপুর ব্লকের 
হরিপুর অঞ্চলের মেধিতাজার বাধে 
যখন প্রবঙ্গ বন্যায় ( চুড়ায় ৫* ফুট 
এবং গভীরতায় ১৫ ফুট ) দীর্ঘ ফাটল 
ধরে এবং গজ ভয়াবহ রূপ ধারণ 
করে গত ৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা নাগাদ 
বস্তার প্রবল জলে বাধ ভেঙ্গে গ্রামা- 
ঞ্চল প্লাবিত হওয়ার উপক্রম হয় 
তখনই ব্লকের বি, ভি, ও প্রনীর়োদ- 
কুমার রায় নধীয়ার জেলা! শাসককে 
এবং সংশ্লি্ট সকলকে খবর দেন। 
নদ্বীয়ার ডি, এম শ্রীমতী রাণু ঘোষ 
উক্ত বাধটির আশু সংস্কারের অন্ত 
সরকারী সেচ বিভাগের এক্সিকিউটিভ, 
ইঞ্জিনীয়ার শ্রীএঞস, কে, লাহার 
সাহাষ্য ও সহযোগিতা চেয়ে টেলি- 
ফোন করেন এবং পরে তাকে পঞ্জও 
দেন এবং তখনই ঘটনাস্থলে যাবার 
জন্ত অন্থয়োধ করেন । কিন্তু উক্ত 
ইঞ্জিনীয়ার ঘটনাস্থলে না গিয়েই, এ 
বাধ সংস্কারের একট! প্ল্যান? বাড়ী 
বসেই তৈরী করেন। ব্লকের বি,ভি,ও 
জীরায়ও বহুবার সাইট পরিদর্শনের 
জন্ত এক্সিকিউটিভ ইঞ্ছিনীয়ার সেচ 
বিভাগকে অম্রোধ জানান । 

ইতিমধ্যে বাধ ভেঙ্গে বন্তার 


. জলে বন্দী সাহ্বেভাঙা এবং পৌর 


এলাকাধীন কয়েকটি গ্রামের প্রায় 
সাত হাজার ব্যক্তিকে নিরাপদ স্থানে 
স্থানাস্তরিত-কর! হয় । ফসলের বছ 
জমি প্রারিভ হয়। এদিকে গঙ্গার 
এই তয়াবহরূপ দেখে গত *ই সেপ্টে- 
ঘর সারারাত্রিব্যাপী ব্লকের বি, ডি, 
ও এবং তার অফিসের ষ্টাফদ্বের এবং 
শাস্তিপুর পুলিশ ষ্টেশনের সহযোগি- 
তায় ও গ্রামবামীগণের সহায়তায় 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


বধের সংস্কার কার্য চললে! বালির 
বস্তা ও বাশের মাধামে 
হাসাক জেলে । এ এলাকার বস্তায় 
প্লাবিত ব্যক্তিদের ত্রাণ কার্ষের জন্ক 
ঝাঁপিয়ে পড়েন পঞ্চায়েত সমিতির 
প্রধানর1 এবং সভাপতি শৈলেন 
চক্রবর্তী, বি, ভি, ও প্রনীরোদরুমার 
রায়, জেলা প্ল্যানিং আধিকারিক, 
অতিরিক্ত জেলা শাসক, পুলিশ 
প্রশাসন এবং অন্তান্ত বেসরকারী 
সংস্থা । যদিও অর্থবল প্রয়োগ করেন 
নদীয়ার জেলা শাসক আর অপর- 
দিকে জনবল ভেপুট করেন ব্লকের 
বি, ভি, ও আ্রীনীরোদকূমার রায়। 
এছাড়াও ঘটনাম্থলে উপস্থিত হন 
এস, ডি ও (রাণাঘাট) ও, সি, রিলিফ 
(রাপাঘাট) এস, ভি, পি, ও (রাণাঘাট 
যদিও বস্তা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ষে সমস্ত 
পরিকল্পনা আছে সেগুলিভে ব্লক 
প্রশাসন ওয়াকিবহাল নন। 

অথচ বাধের ব্যাপারে গ্রাম জল- 
মগ্ন হওয় সত্বেও তিনদিন পর অর্থাৎ 
১ই সেপ্টেম্বর বিকেলে সেচদর্থরের 
ইঞ্জিনীয়ার তারই বিভাগের এক 
সহকারী ইল্িিনীয়ার সহ এক্সিকিউ- 
টিভ ইঞ্জিনীয়ার সাইট পরিদর্শনে 
আসেন । এদিকে নদীয়ার জেল] 
শাসকের নির্দেশে ব্লকের -বি,ভি, ও, 
তার স্টাফদের নিয়ে ব্লকের এস, এ, 
ই-র মাধামে বীধের সংস্কারের কাজ 
শুরু করে দেন। এক্সিকিউটিভ ইঞ্রি- 
নীয়ার সাইট পরিদর্শন কালে অশা- 
লীন মন্তব্য করেন জেলা শাসক ও 
ব্লকের বি, ভি, ও-র উদ্দেশ্টে । 
এছাড়া প্রলাহা (ই, ই, আই) মস্তব্য 
করেন মেখিভাঙ্গার বাধটি হোল টি, 


আর, এর বাধ। এর সঙ্গে সেচ 
দধরের কোন সম্পর্ক নেই। শ্রীলাহা 
আরও মন্তব্য করেন, আমর] ইঞ্রি- 
নীয়ার, আমরা জেলার প্রশাসকের 
দ্বার পরিচালিত নই । 

ইতিমধ্যে গত ১০ই সেপ্টেম্বর . 
নদ্বীয়ার জেলাশাসক, প্রেসিডেক্সী 
বিভীগের ডিভিশনাল কমিশনার 
বকের বি, ভি, ও সহ বাধটি পরি- 
দর্শনে আসেন। যখন বধির 
সংস্কার কার্য পুরোদমে চলছে ঠিক 
সেই সময়ে এক্সিকিউটিভ ইপ্রিনীয়ার 
সেচ দগ্ডুর জেল শালকের কাছে 
একটি মোট! অংকের বিল পাঠান ও 
বিলের টাকা অবিলদ্ে প্রদান করার 
জন্য অনুরোধ জানান। প্রকাশ, 
উক্ত ইঞ্রিনীয়ারের অভিষোগ ছিল 
যে জেল প্রশাসন উক্ত বশাধটির 
সংস্কার কার্য করার দায়িত্ব এড়িয়ে 
যাওয়ায় এবং কোন কর্মী নিয়োগ না 
বয়ায় বাধ্য হয়ে তাকে (ই, ই, 
আই) অন্ত ঠিকাদার ও কর্ম নিয়োগ 
করে বাঁধটি মেরামত করাতে 
হয়েছে। উক্ত অভিখোগ শুনে ও 
বিল দেখে জেল! প্রশাসন হভতম্ব । 


কেননা বাধের সংস্কার কার্য জরুরী 
দেখে জেল! প্রশাসন কতৃপক্ষ প্রায় 
১৫ হাজার টাকা খরচ করেন।' * 
লোক-লস্কর সবই তো তারাই লাগা- 
লেন। নঘীয়ার ভি, এম-এর পক্ষ 


থেকে এ, ভি, এম (এল, আর) এবং”. . 
জেলা প্ল্যানিং আধিকারক গত ১৪ই ১: 


সেপ্টেম্বর বশাধটির সংস্কারের কাজ 
পরিদর্শন করেন ।- অথচ এখন পর্যন্ত ' 
জান? গেছে (ই, ই, আই) যে স্বীমটি 
পেশ করেছেন তার চাইতেও আরে? 
বছ টাকার প্রয়োজন হবে এই». 
বাধকে রুখতে । মি 


“ll চার | 





পাজমীতি দমে: 





সংসদে স্বৈরতন্রীর পুনঃপ্রবেশ 
ভারতপুত্র | 


যা আশংকা করা গিয়েছিল সংস- 


"দেয় শীতকালীন অধিবেশনের স্থচমা- 


তেই উত্ঠয় কক্ষে তাই ঘটতে দেখা 
গেল। হৈ চৈ গণ্ডগোল অধিবেশন 
বানচাল করে দেবার মরিয়া প্রয়াল। 
গণতাস্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনসভা 
বিতর্ক হবে, বিভিন্ন জরুরী প্রশ্নে 
তর্কের ঝড় উঠবে, যুক্তি পান্ট। যুক্তির 
অবতারণা হবে এবং সবশেষে সিদ্ধান্ত, 
প্রয়োজনবোধে বিল পাশ বা আইন 
বচন! ! কিন্ত বিরোধী পক্ষ বিশেষতঃ 
কংগ্রেস (ই) যেন আজ সেই সুচু ও 
স্থন্থ পদ্ধতিতে বিশ্বাস হারিয়ে 
ফেলেছে । তারা সরকার পক্ষকে 
নাজেহাল করতেই যেন বদ্ধপরিকর 
কারণে অকারণে স্রেফ মজ। করার 
জন্ত। এতে গণভগ্র বাচুক কি মরুক, 
তাঁদের দেখার বিষয় নয়, সাড়ে তিন 
বছর আগেই ষে গণতন্রকে খতম করে 
তার লাশ ফেলেছে তাকে নিয়ে মড়া- 
কান্না জুড়ে দেবার ভাবাবেগ থেকে 
কংগ্রেস (ই) আজ সম্পূর্ণ মুক্ত । 
কংগ্রেস (ই)-র এড বাড়বাড়ন্ত 
হবার কারণ অবশ্ত একটিই । জনতা! 
পার্টির পরল! নঘরের দুশমন্‌ ইন্দির। 
গান্ধীর লোকসভায় প্রত্যাবর্তন! 
রায়বেরিলী নির্বাচনে পরাস্ত হবার 
পর তীয় সংসদীয় জীবন প্রায় শেষ 
হয়েই গিয়েছিল-। কিন্ত ভ্রনতা দল 
গু লরকারের বার্থত! ও নিক্ষিম়তার 
সুযোগ নিয়ে শ্রীমতী গান্ধী চিকমা- 
গালুর উপনির্বাচনে জয়লাভ করার 
স্বাদে লোকদভার সদশ্তপদ ফিরে 
পেলেন । চিকযাগালুব কেজ্জের এ 
আননটি জনতা দলের ছিল না, ছিল 
কংগ্রেস (ই)-রই, কাজেই এ নির্বাচনী 


- ফলাফলে লোকসভার আসন সংখ্যা 


বা শক্তির কোন হেরফের হয়নি। 
কিন্তু যেহেতু জিতেছেন শ্বয়ং ইন্দিরা 
সেহেতু গোটা লোকসভার চেহারাই 
পাণ্টে গিয়েছে এবং সেই সঙ্গে দেশের 
রাজনীতিও। সংসদে শ্যৈরতঙ্্রের 
পুনরাবির্ভাবে জনতা দলও কাবু হয়ে 
পড়ে কিনা সেটাই দেখবার বিষয় 
হবে। 

মূখে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই 
ইন্দিরার জয়লাভের কোন প্রতিক্রিয়া 


জনতা পার্ট বা জাতীয় রাজনীতির 


. . 'ওপর পড়বেন! বললেও পরিণাম কী 
*পহিতে পারে তা ঠিকই তিনি আচ 


করতে পেরেছেন । সেজন্তই উক্ছ্ি- 
নীতে দলের প্রথম জাতীয় শিবিরে 


'এবং নয়ার্িজিত্তে জনতা পার্লামে- 


টারী পার্টির প্রাক-অধিবেশন বৈঠকে 
কর্মনেতাদের উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে 


সজাগ করে দিতে চেয়েছেন | উচ্জব- 
ফিনীতে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে দলের প্রতিশ্ররতি পালনে 
জনতা সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরে 
ছল-প্রধান চন্রশেখর জালাময়ী ভাষণ 
দিয়েছিলেন । এ ব্যর্থতার দায় 
থেকে মুক্তি পেতে হলে নেতৃত্বের 
পরিবর্তনও প্রয়োজন হতে পারে বলে 
দলপতি ইঙ্গিত করেছিলেন। 
ইদ্দিতটির লক্ষ্য কে তা বুঝতে প্রধান- 
মন্ত্রীর অস্থবিধা হয়নি) তাই তিনি 
জবাবে ঘোষণা করলেন যে দলের 
কল্যাণে দলকে বাঁচানোর স্বার্থে 
তিনি নেতৃত্ব ত্যাগেও প্রস্তুত । কিন্ত 
তাকে খতম করতে গিয়ে যেন দলকে 
না খতম করা হয় সে-সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করতেও প্রীদেশাই ভোলেন 
নি অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী ভালো! করেই 
জানেন ষে এই মুহূর্তে তিনিই সবচেয়ে 
গ্রহণযোগ্য নেতা, তিনি সরে গেলে 
দলের ভাঙন ঠেকানো কিছুতেই 
সম্ভব হবেন।। 

অন্যদ্দিকে প্রীমতী গান্ধীর প্রত্যা- 
বর্তনে সংসদ ঘে নতুন রূপ পরিগ্রহ 
করবে, কংগ্রেস (ই) যে উৎসাহের 
বন্তায় বলগাহীন হতে চাইবে, এটুকু 
তিনি মনশ্চক্ষেই দেখতে পেয়েছেন। 
প্রী*তী গান্ধীর শাসন ধারা তিনি 
দেখেছেন, গণতন্ত্রের প্রতি ইন্দিরার' 
মলোভাবও তিনি জানেন । কাজেই 
জীমভী গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে নেত্রী 
পদ গ্রহণ না করেও যে দল পরিচাল- 
নার চাবুকটি নিজের হাতেই রাখবেন 
এবং পুরনো কায়দ্াতেই তিনি সংস- 
দের অপব্যবহার করবেন প্রধান- 


মন্ত্রীর যনে সে বিষয়ে সংশয়ের 
বাষ্পমাত্র সেই । সেজন্তই তিনি গণ- 
তন্ত্রের ওপর এ সম্ভাব্য আক্রমণ 


সম্পর্কে জনতা সদস্তদ্রের সচেতন 
করে দ্বিয়েছেন। | 

মোরারজীভাইর আশংকা যে 
আদৌ অমূলক নয়, তার প্রমাণ 
কংগ্রে (ই) অধিবেশনের শুরুতেই 
দিয়ে ফেলেছে । কংগ্রেস (ই) 
সদন্তেরা যখন নবনির্বাচিত ইন্দিরা 
গান্ধীর নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে- 
ছেন, তখনই জনতা ও নি পি আই এম 
সদস্তেরা স্বৈয়তত্ত্রীর মুর্দাবাদ্ব দিয়ে- 
ছেন। কিন্ত জনতা নেতাদের এ 
এক্য স্থায়িত্ব লাভ করবে তো? 


ইন্দিরার যাদুদণ্ড স্পর্শে জনতা 
সদন্তেরা দলের বুকে ছুরি মারবেন 
নাতো? 


দর্পণ |-শুক্রবার,.২৪শে নভেম্বর, ১৯৭৮ | 


পিয়ারলেস কষ্্রপক্ষ কর্মচারীদের 
ওপর অত্যাচার চালাচ্ছেন 


র (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বে-মাইনী ছাটাই ও সাসপেন- 
শন আদেশের বিরুদ্ধে গত ১৫ই 
নভেদ্র পিয়ারলেস এমপ্রয়িজ ইউ- 
নিয়নেন্ ডাকে ফুটনানী চেস্কার হলে 
একটি সাধারণ স্ভ1 অনুষ্ঠিত হয়। 
সভায় সভাপতিত্ব করেন সুনীল 
মৈত্ৰ । 

সভার প্রারম্ভে ইউনিয়নের 
সাধারণ সম্পাদক অমুদ্রেব ঘোষ তান্ন 
ভাষণে গভ এপ্রিল মাস থেকে আজ 
অবধি এখানকার মেশিন বিভাগকে 
কেন্দ্র ক'রে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘে 
বিরোধ এবং তার ফলে উদ্ভূত পরি- 
স্থিতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। 

ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি 


ত্রিদিব চক্রব্ত তার ভাষণে পিয়্ারলেস 


কর্তৃপক্ষের মনোভাবের তীব্র নিন্দা 
করেন এবং কর্মচারীদের ওপর তার! 
যে অত্যাচার চালাচ্ছেন তার মোকা- 
বিলাত্ব কর্মচারীদের সর্বশক্তি নিয়োগ 
করতে আহ্বান জালান। প্রসঙ্গত, 


তিনি পশ্চিম বাংলার অন্তান্ত বদ্ধ 
কল-কারখানার দৃষ্টান্ত দিয়ে এই সব 
বন্ধ কল-কারথানার শ্রমিকদের সব 
রকম সাহাষ্যের ও বন্তাক্লিষ্ট লক্ষ 
লক্ষ মানুষের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে 
পিয়ারলেসের কমঁদের তাদের 
দাত্িত্ব পালনে আহ্বান জানান । 
এরপর বক্তব্য রাখেন ইউনিক্ন- 
মের সহ-সভাপতি সুদ্রিত ঘটক । 


তিনি পিয়ারলেস কতৃপক্ষের শ্বৈর-. 


তান্ত্রিক ঝোঁক সম্বন্ধে উপস্থিত 
সকলকে সতর্ক করে দেন এবং 
তাদের অপপ্রচার ও অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে সকল স্তরের কর্মচারীদের 
এক্যবন্ধ হ'তে আহ্বান জানান। এ 
ব্যাপারে তিনি ইউনিয়নকে আরও- 
বেশী শক্তিশালী ক'রে তোলার প্রতি 
জোর দেন। 

পরিশেষে, বক্তব্য রাখেন সভা- 
পতি সুনীল নৈত্র। তিনি তাঁর 
সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বিগত এপ্রিল মাল 





|] 
এ্যাগ্রো ইণ্ডাফ্টীজ 
"(ভয় পৃষ্ঠার পর ) 

আছেন। তিনি মেল ন! ফিমেল ? 
সত্য সরকারকে বছ টাকার সেলস- 
ট্যাক্স ফাকি দিয়েছে । সত্য গ্যাগ্রো 
ইস্তাকীজে সাবসিভি মানি র্লেষ করে 
নি। সভ্য যৃখার্ধ দিনের পর দিন 
অবৈধভাবে রোজগার করে এখনে! 
বুক ফুলিয়ে চলছে আর হাতে বাল! 
পরে বেয়াদপ মৃণাল দ্বাশ আর তার 
চেলার! সত্যের কাছ থেকে হিম্দা 
খেকে প্রকাশ্যে মজামেরে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। 

আগষ্ট ১১৭৫ থেকে 'মার্চ ১৯৭৬ 
আরামবাগে খ্যাগ্রোর সেল পয়েপ্টে 
কোন অডিট হয় নিকেন? গ্যাগ্রো! 
ইণ্ডাট্ীজের ক্যারিয়িং কণ্ট কির দিপা 
রোডওয়েজ’-এর সুশীল সিনহা আর 
কাজ করছেন না কেন? জালিবাবা 
‘হিন্দুস্থান টীল লিমিটেড? এর সোনা” 
সারের ভিছ্রিবিউটর কি করে হল? 


ইনটারনাল অভিটর রবি বি আইচের 


'আযবাউট, এযাগ্রো আযােন্ার্স 
নোটটি ম্যানেজিং ভিরেক্টর কি কর- 
লেন? গ্যাগ্রো ম্যানেজমেন্টের 
ছুনঁতি, মিস্যযানেজমেন্টের তথ্য 
এখানে আছে । এপ্রিল +৭৬ থেকে 
মার্চ ’৭৭ আরামবাগের অডিট রিপোর্ট 
থেকে দেখা যাবে এ্যাগ্রো ইণ্ডা্ীজের 
৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ২২৫ টাকা ৩৭ 
পয়সা সত্য যৃখাজাঁর কাছে অনাদায়ী 
হয়ে রয়েছে। খাতা কলমের এই 
হিসাব ছাড়াও ফিজিক্যাল স্টক 





ভেরিফিকেশন করলে দেখা বাবে 
সত্য গ্যাপ্সো ইণ্ডাট্রীজের লক্ষ লক্ষ 
টাকা চুরি করেছে। গত ৩1৪1৮ 
তারিখে উপরোক্ত অডিট রিপোর্টটি 
এ্যাগ্রোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সেক্রে- 
টারী, চীফ আকাউণ্টস অফিসার ও 
ইনটারনাল অডিট ভিপারটমেপ্টে 
এসেছে । ইনটারনাল অডিটর 
প্রীরবীজ্রনাথ ঘাস! তারাঁতলাতে 
খ্যাগ্রোর ছুনর্শতি আছে, তারকেশ্বরে 
এাগ্োর ছুর্নাতি আছে, তমলুকে 
ছুর্নাঁতি, পু্কলিয়ায় ছুন্শতি, বাকুড়ায় 
দুন'াঁতি, বর্ধমানে দুর্নীতি, উত্তরবঙ্গে 


~ 


থেকে পিয়ারলেসের করতৃপক্ষুএখান- 
কার কমের ওপর হে আক্রমণ 


চালিয়েছেন তার বিস্তৃত ব্যা্যা- 


করেন। তিনি কর্তৃপক্ষকে হু'শি- 
মারী জানিয়ে বলেন, যে কোনও 
ব্যবস্থাই কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করুক না 
কেন পিয়ারদেসের কর্মীরা তার 


যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত আছে। 


তিনি ভবিস্যত কর্মন্থচী সম্পর্কেও এক 
ব্যাপক সংগ্রাম পরিকল্পনার কথা 
ঘোষণা করেন । 


জেলাগুলিতে দুর্নীতি, রাজ্যের প্রান 


সর্বত্র এাগ্রো ইপ্ডাস্্ীর্জ ছুর্নীতি করে 


চলেছে আর * এভগুলি শিক্ষিত . 
ছেলেকে ব্যবসায়ে নামিয়ে এদের ক" 


জীবনে সৎ কর্মস্তোগে দাউ দাউ করে 
আগুন জালিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ 


সন 


তত 


~ 


করেনি। ২৯ হাঙ্জার টাকা ব্যব- - 


সায়ের মূলধন ঘার সেই সত্যকে 


এ্যাগ্রো ইপ্তাই্রী মাথায় তুলেছে আর 
সঙ্গত কারণে এ্যাগ্রে। সেপ্টারের 


ছেলেরা এদের কাছে সামান্ততষ 


EY 
অন্থগ্রহ চাইতে গেলে এর! তাদের . 


গল] ধারা দিয়ে বার করে দিতে 
উদ্ভত হন। 

সর্বপ্রকার দুর্নীতি ও অব্যবস্থ! 
রুখতে বদ্ধপরিকর পশ্চিমবাঙগার 
বর্তমান বামফ্রট সরকার ; কৃষি, শিল্প 
ও বাঁণিঞ্র্য দকতরের মাননীয় মন ্ী- 
দের কাছে যে বিষয় অছরোধ করার 
আছে তা হলো খ্যাগ্রো ইণ্ডা্ী 
সম্পর্কে এখনই আপনারা তদন্ত 


করার যখোপঘুক্ত ব্যবস্থা নিন। 





ধুসর পদাতিক ৮-০০ 


“In one line I can say, as a historical novel on |. 


glorious Paika Mutiny of Orissa, it a commendable 
achievement.” Bibhuli Pattanaik, Kaligali, Cuttack-2 
“Jf congratulate you for your unique achievement in 


the historical novel “‘Dhusar Padatik.” 


of translating it into Oriya.” 


“f am thinking 


Lakshmi Narayan Mobanty. 
Inspector of Police 
Tulasipur, Cuttack-1 


“এই উপন্তাসের লেখক পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ইতিহাসকে অমুসরণ করে- 
ছেন! ইহা তার ইতিহাদবোধ ও“চরিত্র চিত্রণ ক্ষমতার আশ্চর্যতম 
নিদর্শন । পাইক বিদ্রোহ সম্পর্কে ধাদের বিশেষ কো ন! ধারণা নেই, 
তারা এই উপস্কাসখানি পাঠ করলে অনেক কিছু জানতে পারবেন” 


অমৃত, ৫ম বর্ষ, ২য় খণ্ড । 


“এক হিসাবে এই ওঁতিহালিক উপন্তাদটি ইতিহাসের একটি বিশেষ 


সময়ের শি দলিল ।* 


দৈনিক বন্থযত্তী ৮-১১-৬৫ 


প্রাপ্ধিগ্থান 


. ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড 


১২, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে সীট, কলিকাত।-৭৩ 





" দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৭৮ 


| 
[ + 








- বিদ্রোহী কবিতার ইৱাজী অনুবাদ 


BURNING DECADE, 
Edited by Paresh Dhar. Ucc- 
haran, 2/l Shyama Charan: 
Dey Street, Cal-73, Price 
Three Rupees only. 

সত্তর দশকের বিপ্লবী সাম্যবাদী 
আন্দোলন এবং জরুরি অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে লেখা বীরেন্দ্র চট্টো- 
পাধ্যায়, সাগর চক্রবর্তী, সমীর রায়, 
০ সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরেশ 
ধর ছাড়া অন্তান্ত কবিভাগুলি মূল 


বাঙলা থেকে সার্থক অমুবাদ করে- 


ছেন সম্পাদক ৷ পরেশ ধরের কবিতা- 
- গুলি মূল ইংরেণ্ডিতেই লেখা । অবা- 
-* ভালী পাঠক ধারা রাজনীতিসচেতন 
- বাঙালী কবিদের কমিটেড কবিতার 
ধ্বাদ গ্রহণ করতে চান তাদের পক্ষে 
গ্রন্থটি অপরিহার্য । এই ধারায় আরো 


কিছু কবি গ্রন্থে স্থান পেলে সংকলনটি . 


প্রতিনিধিত্বমলক হতে পারত। বলা 
বাহুল্য পরেশ ধরের অনুবাদ মূল 
কবিতার রস অঙ্গন রেখেছে, কোনো! 
..,কোনে ক্ষেত্রে বরং মূল থেকে জঙ্ু- 
বাছগুলি বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। 
অনুদিত কাব্যমংকলন 
কোরিয়ার কবিতা ॥ সম্পাদনা 
বিজন্‌ ঘোষ মানস ঘোষ | পরি- 
বেশক £ বুক “মার্ক, বঙ্কিম চাটুজ্যে 
সীট কলকাতা-১২ দাম আড়াই 
টাকা। 
ইতিপূর্বে নিগ্রে। এবং আরব 
কবিতা অনুবাদ ও সম্পাদন করে 
বিন ঘোষ বিদ্ধ সমাজে খ্যাতি 
‘অর্জন করেছেন। কোরিয়ার কবি- 
" তার সম্পাদন! তার পূর্ব খ্যাতিকে 
-. অন্নান রাখবে বলে বিশ্বাস। একশ- 
জন প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক 
সময় পর্যস্ত কবির কবিতা সংকলন- 
ভুক্ত হয়েছে । কোরিয়ার পরিচিতি 
এদেশে ঘতটা রাজনৈতিক ততটা 
সাংস্কৃতিক নয়। তদুপরি উত্তর 
_ দ্বক্ষিণে বিভক্ত দুই কোরিয়ার রাজ- 
নীতি মোটের উপর বোঝা গেলেও 
সাহিত্যের তুলনামূলক কোনো ধার- 
_পাই আমাদের নেই। সম্পাক- 
হয়ও এই ব্যাপারে তেমন আমাদের 
আলোকপাত করতে পারেননি । 
কবিভাগুলি ইংরেজিরই তর্জয়া। 
কবিতার সঙ্গে কবি-পরিচিভ এবং 
যুল্ল কবিতাটির ইংরেজী নামটি উল্লেখ 
করার অঙ্ক সম্পাদনার মর্যাদা 
বেড়েছে । নতুন বাস্তববাে বিশ্বানী 
কবিদের মধ্যে রয়েছেন ই ইযুক- 
-সা, ধার কবিতা সেদিনের জাপানী 
ফ্যাসিস্তদের কাছে নিরাপত্তার 


খাতে বিপজ্জনক মনে হও- 
মিস 


nt! 


মায় ১৯৪৪-এ নির্যাতনে তার মৃত্যু 
ঘটানো হয়। কবির “শিখরদেশ* 
কবিতাটির অহ্বাদ তুলে দিচ্ছি £ 
“শত খতুর চাবুকের প্রহারে/বিতা- 
ভিত আমি উত্তর মেকতে/অবাক 
দ্বিগন্তে প্রান্তর যেখানে হারিয়ে যায় 
সেখানে তুষারের তীক্ষ ফলার ওপরে: 
/একা আমি দাড়িয়ে। /জানিন 
কোথায় নতঙ্রাঙ্থ হই/কিংবা ক্লান্ত 
পদক্ষেপে এগিয়ে চলি । /নিমীলিত 


চোখে শুধু ভাবি/শীত খতু যেন ইস্পা- 


তের তৈরী মেঘধনু।” 

নির্বাচিতা ॥ সম্পাদন! পান্নালাল 
মল্লিক । পরিবেশক অন্নপূর্ণা পুস্তক 
'মন্দির। এ- ৮-এ কলেজ গ্র্রীট 
মার্কেট, কলকাতা-৭ | দাম তিন 
টাকা । 

আন্তর্জাতিক কবিতার অহ্বাদ 
সংকলন। সংগ্রামী দৃষ্টিতেই 
কবিতাগুলি নির্বাচন কর! হয়েছে । 
ছানা, জ্যাঙ্গোলা, মোজাঘিক, 
ভিয়েভনায, চীন, জাপান, আরৰ, 
আফ্রিকা তুরস্ক, জামেইকা, প্যালে- 
স্টাইন, সাইপ্রাস, ইশ্রায়েল প্রভৃতি 
দেশগুলির কবিতা অনুবাদ করেছেন 
বিজন ঘোষ, স্থনীল ঘোষ, শ্যামহুন্দর 
দে, পান্নালাল মল্লিক প্রমুখ । 


রাজনৈতিক ছড়া 


শব্দের তলোয়ার | সংকলক 
রত্বাংশ। বর্গী, উচ্চারণ, ২১ 
শ্টামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩। 
দাম ছুই টাকা। 
প্রায় পঞ্চাশেক কবির রাধ্রনী তি- 

সচেতন ছড়া । সব ছড়াগুলিই যে 
অভীষ্ট লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পেরেছে 
এমন দাবি করা যায়না । অবার 
কোনে! কোনে! রচনা ছড়া ও পদ্ঘের 
আলাদা ব্যবধান রচনা করতে ) 
পারেনি । ঘেমন মণিভূষণ ভষ্টা- 
চার্ষের কবিতারটি। কবিদের মধ্যে 
আছেন কবি ও বিপ্লবী ঘোদ্ধা সরোজ- 
কুমার দত্ত) অনদাশঙ্কর, বিষ্ণু দে, 
বিমলচন্দ্র ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
পরেশ ধর, সাগর চক্রবর্তী, সমীর 
রায়, স্থজন সেন, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মধু গোস্বামী, অসীমকুষ্ণ দত্ত, অনার্য 
মিত্র প্রমুখ । জর্জ মীরজাফর পোস্বা- 
মীর বালীগঞ্জ কন্তা ১নং ২নং ছড়া 
ছুটির শ্লেষ চিত্তাকর্ষক । যেমন: 
বহুদিন হয় নাই বিধ্বংসী বন্তা/গালে 
হাত দিয়! তাই বালীগঞ্জ কন্তা,/হয় 
নাই মহামারী, খরা, অতিবৃটি/ 
শিকার রহিছে ভোলা কালচার. 
কটি! ইত্যারদি। ' 


দত্তের একটি ছড়া এই রকম: ' 


ক্ষুধিত বাতুড় চষে'ফেলের খোলস! 
স্ষুধিত বিভুর খুশি পেলে ছুটি ক্ষুদ ! 
ক্ষুধিত মজুর চায় মাংস আর রুচি 
ক্ষুধিত কামান চায় গরম বারুদ ! 

স্থানাভাবে অন্তান্ত কবিদের 
উদ্ধৃতি দ্রিতে পারা গেল না বলে 
আস্তরিক দু:ধিত। সচেতন পাঠক 
সাগ্রহে সংকলনটি সংগ্রহ করলে 
ঠকবেন না। 


বস্তবাদী প্রেমের গণ্প 
অন্য আলে! ভালোবাসা । সম্পাঁ- 
দ্রনা ঃ মিহির সেন, রম! ভট্টাচার্য, 
সিদ্ধার্থ ঘোষ। সাহিত্যধারা । 
এ-১৮ এ কলেজ স্বীট মার্কেট, 
কলকাতা-৭। দাম পনের টাকা। 
বস্তবাদী দুটিতে আন্তর্জাতিক 
প্রেমের গল্পের সংকলন । বুর্জোয়ার। 
প্রেমকে যে দৃষ্টিতে দেখেন এই 
সংকলনে সমাজতান্ত্রিক দু'িতে-সামা- 
জিক-অর্থনীতিক-রাজনৈতিক সংখ্রা 
মের অবিচ্ছেস্ত অংশ হিসেবে দেখানো 
হয়েছে। লেখকদের মধ্যে আছেন 
রাশিয়ার ম্যাকসিম গো, আমে- 
রিকার জ্যাক লণ্ডন ও মালটুস, 
ফ্রান্সের গী ঘ্ঘ মোপার্লা, চীনের লি 
ওয়াই লুন ছাড়াও ভিয়েতনাম, নাই- 
জিরিয়া, কেনিয়া, চেকোন্নীভাকিস্া, 
অষ্ট্রেলিয়ারও প্রতিনিধিত্ব কর! 
হয়েছে । ভারত ও পাকিস্তানের 
লেখকদের মধ্যে আছেন যথাক্রমে 
সুশীল জানা ও সাদাত হোসেন 
মন্টো। এরূপ একটি সমাজ সচেতন 
সংকলন পাঠককে উপহার. দেবার 
জন্য সম্পাদকগণ অভিনন্দন লাভ 


করবেন । 
সুযঁ আদিত্য 


চিকমাগালুর লোকসভা কেন্দ্রের 
উপ-নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর জয়- 
জাতে ভারতবর্ষের শ্বৈরভাঙ্্রিক শক্তি 
উল্লসিত শ্বয়ং ইন্দিরা হয়ত ভাব- 
ছেন লোকসভায় পুনঃপ্রবেশ রাঁজ- 
নৈতিক ক্ষমতা লাভের প্রথম ধাঁপ। 
এই একই কথা ভেবে জনগণ কিন্ত 
শঙ্কিত--আবার কি সেই এমার্জেন্দীর 
ভয়ঙ্কর দ্বিনগুলে। ফিরে আনবে ? এই 
এমার্জেন্দীর দিনগুলো নিয়ে লেখ! 


সৌরীন সেনের 
দীঘ ধারালো রাত্রি 


আগামী ৮ই ডিসেম্বর সংখ্যা থেকে 
‘দর্পণে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
হবে । 


 অক়োজকুমার . £ 





লেখকের প্রকাশতঙ্গি 
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মিহির আচা 


‘কী লিখব’-র সঙ্গে ‘কেমন করে 
লিখব’ গ্রশ্নটিকে আলাঘা করে বিচার 
করা যায় না। প্রধান লেখকের স্যতি- 
প্রক্রিয়ায় ছুটে! বিষয়ই একই সঙ্গে 
যুক্ত থাকে। জাগে “বিষয়, না 
‘প্রকাশভঙ্গি”_ছুয়ের কোনটাকেই 
বিচ্ছিন্ন করে চিত্ত করা অসম্ভব । 
সাধারণত হালের বুর্তোয়া লেখকের! 
বিষয়ের থেকে ‘কেমন করে বলব”র 
ওপর অধিক জোর'দেন। তার 
কারণ লেখার বিষয়কে অগ্রধান করে 
তায়! প্রকাশরীতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে 


' এইটেই বোঝাতে চান ষে, সাহিত্যে 


বিষয় নয়, প্রকাঁশহই আমল । এই 
দৃষ্টিভংগী থেকে তারা “শিল্পের জন্ত 
শিল্প’ ধিয়োরি আবিষ্কার করেন। 
আর সাহিত্য নিছক প্রককাশভংগীর 
ওপর দাড়িয়ে থাকে । এমন কি 
90516 is the Man’ এই বচনে 
স্বা্ট প্রকাশভঙ্গিকেই তারা ষ্টাইল 
বলে প্রচার করেন। j 

অথচ যারা স্বকী, ধার! কটি 
প্রক্রিয়ার অস্তনিহিত রহশ্ুটি জানেন 
তারাই স্বীকার করবেন ছুটোকে ভাগ 
করে কোনো কালেই সাহিত্য সাষ্টি 
করা যায় ন।”'বদি সাহিত্যে বিষয়- 
বস্তুর ব্যাপারটিই প্রধান হয়। 

লেখক তীন্ন সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে 
যখন কোনো! বিষয় নির্বাচন করেন 
তখনি তার মনের রাজ্যে ড্রেস- 
রিহার্সাল চলতে থারে এবং যেদিন 
কলম নিয়ে বসেন তখন বিষয়কে কূপ 
দিতে গিয়ে ঘেন অচেতন ভাবেই 
প্রকাশভজি আপনে এসে পড়ে । এর 
থেকে এই সত্যটি উঠে আসে যে, 
গ্রকাশভঙ্গির কোনে! নিরালম্ব অস্তিত্ব 
নেই, তা বিষয়, চরিত্র এবং পরি- 
বেশাহুষায়ী। লাছিত্যে তাকেই 
finished product বলা ধায় 
ঘেখানে বিষর্ন এবং প্রকাশে পার্বতী 
পরমেশ্বর সম্মিলন ঘটেছে। অন্যদিকে 
বুর্জোয়া! লেখকেরা প্রকাশের ওপর 
প্রধান জোর দিতে গিয়ে তাদের রচনা 
বক্তব্যহীন রীতিসর্বন্বতায় পর্যবসিত 
হয়েছে। ভার অর্থ এই নয় যে 
সাহিত্যে প্রকাশভঙ্গি আয়ত্ত করার 
কৌশলকে নস্তাৎ কর! হচ্ছে। সেটা 
শিক্ষানবীশির কাল। সার্থক লেখক 
গড়ে ওঠার জন্ত অমুশীলনের অবশ্যই 
প্রয়োজন রয়েছে । 

ধরা যাক নবীন বেখক একটি 
বিষয়কে নির্বাচন করেছেন, দিনের 
পর দিন বিষয়টি তার মালমিকতা,.ক 
তাড়না করছে, কিন্তু কীভাবে তাকে 
প্রকাশ করবেন; তার জন্ত তিনি 
উদ্বিগ্ন । 


আরে! দশটি বিদ্যার মতো নবীন 
জেখককেও এই ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ 
করতে হ্য়। দেখার, ইন্ছল.নেই 
দত্যিই, কিন্তু এই ব্যাপারে প্রাথমিক 
পর্বে তাকে সাহাষ্য করে পূর্ববর্তী 
প্রধান লেখকদের অভিজ্ঞতা । তিনি 
বঙ্ধিমচন্্রই হোন্‌, রবীন্দ্রনাথই হোন, ' 
কি শরৎচজ্জই ছোঁন, ভারাশংকর- 
মানিক হলেও -আপত্তি নেই। এ- 
ব্যাপারে আমার স্থপারিশ ক্লাসিকল 


. পঠনপাঠনের ওপরই । যেমন বিপ্লবের 


পর লেনিন নবীনদের জিঙ্ঞাস। করে 
ঘখন জানতে পেরেছিলেন তাঁর! 
মায়াকভস্কি পড়ছেন তখন তাদের 
উপদেশ দিয়েছিলেন “আমার মনে 
হয় পুশকিন পড়াই ভালে। ইত্যাদি৷ 
সাহিত্যে ধরতভিহ্যের কথা| বজভে গিয়ে 
বঙ্কিম-রবীন্্নাথের স্স্কারকে অমু- 
সরণ করা বোঝায় না, বোঝায় ভারা 


- তরুণেরা! অধিকাংশই প্রাথমিক 
পর্বে কবিতা বা ছোটগজ্জকেই মাধ্যম 
হিসেবে বেছে নেন ॥ কবিতার বিধয়ে 
একেশ্বর রবীন্দ্রনাথ তে! আছেনই 
গল্পের ক্ষেত্রেও ‘গন্ধপুচ্ছের’ রবীল্দনাখ 
তো অবশ্তই অনুষ্যেষ, তদুপর্নি 
আছেন বিশ্বসাহিত্যের বোঁপাসী, 
শেখভ্‌, গকি প্রমুখ প্রধান গল্প- 
কারর1। আমার ভো মনে হয় ছোট- 
গল্পের ক্ষেত্রে এরাই আমাদের প্রধান 
শিক্ষক, শিক্ষার্থীর আগ্রহে বিশ্লেষণ 
করে তাদের লেখা বারবার ন! পড়লে 
প্রকাশভংগির কৌশল আন্মত্ত কয় 
যাবে না। তারুণ্যে এরাই থাকেন 
পথপ্রদর্শক, তারপর লেখক ষ্তই 
পরিণত হতে থাকেন তাঁর নিন্দন্ব 
প্রকাশভঙ্গি বা ষ্টাইল গড়ে ওঠে। 
মোপা্সীর প্রকাশভঙ্গি একান্ত 
মোপাসারই, শেখভ, বা গকি ব্বকীয় 
প্রকাঁশভঙ্গিভে স্বতন্ত্র । ক্েল আমা- 
দের তারাশংকর, বিভূতিভূষণ কিংবা 
মানিক। 

এখন প্রধান লেখকদেন প্রকাঁশ- 
ভংগীর এই যে বৈচিত্র্য ত! নির্ভর 


করে লেখকের মানদিক গঠন, 22n- ৯ 


tal Makeup-এর ওপর | কবী্গনাথ 

মূলত ভাববাদী, রোমান্টিক, কবি- 
স্বভাবী বলে তার ছোটগত্ধে দিদি... 
রাবীন্জ্রিকতা কাজ করেছে ॥ নিদর্গ- 
সত এবং গ্রামীণ নরনারীর 
রোমান্টিক-পৌন্বধমন্ততা! তাঁর গন্ধের 
আবহ হি করেছে। জ্ন্তবিকে 
শরৎচন্দ্র বস্তবাদী ধারায় “হছে” এর 

(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


॥ Fi ॥ 


রিক্ত ডিজি স্বরণে 
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সাঁজন বিনা -সুহাগন 
সাওনকুয়ার পরিচালিত হিন্দি 
ছবি ‘সাজন বিনা স্হাগন”-এর 
শুরুটা ভালই হয়েছিল ঘরোয়া পরি- 
বেশে শ্বামী স্বী ও তিনকন্তার গ্রীতি- 
মধুর সম্পর্কের আমেজ হৃটটির মধ্য 
' দিয়ে । পরবর্তী অংশেও খামী গুরু- 
তর অসুস্থ হয়ে বোষ্ধের হাসপাতালে 
ভতি হওয়ার পর পূর্ব প্রপয়ীর আবি- 
ভাবে স্ত্রীর মনে ছন্ব সংঘাত সবষ্টিয় 
মধ্য দিয়ে ভ্রিকোণপ্রেমের.জটিলতা 
ছৃট্টির অবকাশ যথেষ্টই ছিল এবং 
তাতে জীবনমুখী চিন্তার ছাপও 
থাকত। পরিচালক কিন্তু সে পথে 
. না গিয়ে সস্তা ভাবাবেগের মেলো- 
ভাম! সৃষ্টির দিকেই নজর দিয়েছেন, 
যার ফলে ছবিতে অবাস্তব ক্রিয়াকাণ্ড 
এমনকি সাসপেন্দ, খুন পর্যস্ত 
এসেছে । মৃত্যুশধ্যায় স্বামী স্ত্রীকে 
দিয়ে শপথ করিয়ে- নিয়েছিলেন, 
মৃত্যুর , পর3৪ সে যেন সধবার সাজে 
থাকে: এবং প্রাপাধিক কন্যাদের কাছে 
যেন এই: মৃত্যুসংবাদ না পৌঁছয়, 
যতদিন না তার] বড় হয়ে ওঠে। 
এই অদ্ভূত শপথ রক্ষা করতে গিয়েই 
যত সমস্ত আর আ্দগুবি ঝামেল। 
এসে 'ছবির 'বাকি অংশ ভরিয়ে 
তুলস। সেখানে রব্যাকমেল থেকে 
শুরু ক'রে হিন্দি, ছবির ফর্লা 
মাফিক সব কিছু ঘটনা বা দুর্ঘটনা 
ঘটানে! হল, কিন্তু এট! কিছুতেই 
বোঝা গেল না ষে, পিতা তার পরম 
আদরের ছোট মেয়েটির মারাত্মক 
ব্যাধির চিকিৎসার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা 
না করেই নিজে হাসপাতালে ভতি 
হলেন কেম? 
নৃতনের চরিত্র বিশ্লেষণ মনে 
কিছুটা! দাগ কাটে। রাজেজকুমার 
এ ছবিতে ব্যর্থ প্রেমিক কিন্ত সদ্বাশয় 
ব্যক্তি । ভিন কন্যা! রূপে কন্তরী, আরতি 
চোপর1 ও বেবি পদ্মিনীকে মানি- 
য়েছে ভাল । তবে প্রথম? কত্তযী 
কলরৎ দেখিয়েছেন বেশি । নজরে 
পড়ার মত অভিনয় শ্রীরাম লাগুর । 
উষা খামার সংগীত অনুলরেখ্য। 
ক্যামেরার লাজ প্রশংসনীয ) 
* ম্যয় তুলসী তেরে অঙ্গন কি 
হিন্দি ছবির নামটি কাব্যিক 
হুলেও চেহারায় কাব্য স্যমার একাস্ত 


"ভাব । বারাজনা আর ধনী রাজ- 


পুতের মধ্যে প্রণয় আর বিবাহকে 
কেন্দ্র করে ছবিটির প্রথম কিছুটা অংশ 


নাটকীয়তা: সৃষ্টি করেছে। কিন্ত 


তারপর ছবি যতই এগিয়েছে, ততই 
নান। শাখ। প্রশাখাক কাহিনী, অভি- 
বিস্তারিত হয়ে কেমন যেন বিশৃংখল 


এক মেলোড়ামায় পর্যবসিত হয়েছে৷ 
হিন্দি ছবির প্রচলিত সেট্টিমেপ্ট, 
আযকশন, থি লিং-এর কোন অভাব 
নেই এখানে । তবুও কিছুটা তাজ 


“লাগে আশা পারেখের তুলসীরূপে 


প্রেম-আকুলতা আর নৃতনের ব্যক্তিত্ব- 
ময়ত|। রাজপুত প্রেমিকরূপে বিজয় 


আনন্দকে মালায়নি । দেব মুখথাজাঁর 


মধ্যে$অতীতের শাম্দী কাপুরকে যেন 
প্রত্যক্ষ করি।"ঠুবিনোদ খান্না আর 
নীতা মেহেতাকে মন্দ লাগে না 
তবে রাজ খোদলা প্রযোজিত ও 
পরিচালিত এই ছবিটির ক্যামেরার 
কাজ ভালে|। লক্ষ্মীকান্ত প্যারে- 


মিহির সেনগুপ্ত 


বাংল! তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রকে 
তার শৈশবাস্থায় যারা হাত ধরে 
হাটতে শিখিয়েছিলেন, ধীরেন্নাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় খিনি ডি, জি, নামেই 
সমধিক পরিচিত, তাদের অন্ততম |. 
তার মৃত্যুতে চলচ্চিত্রের আদি যুগের 
সে বর্তমানের একটা বিশেষ যোগ- 
হরে লুণ্ত হয়ে গেল। চলচ্চিত্র, ঘা 
আজ শিল্প ও আনন্দ দানের মাধ্যম 
হিসাবে সর্বজনন্বীকূত, তার সঙ্গে 
জীবনের অর্ধেকেরও বেশী দিন ধরে 
ভি, জি-র ছিল নিবিড় যোগাযোগ । 
বয়সের দিক থেকেও ভারা ছিলেন 
প্রায় সমসাময্িক । ডি, জি গোঁড়া? 


লালের সংগীত পরিচালনাও ছবিটিতে হিন্দু পরিবারের রক্ষঈলতা ও ব্রান্ব- 


কিছু ব্যন্ধন] সঞ্চার করেছে । 
দেবতা 

এন এন সিঙ্গি প্রযোজিত ও এল 
রমানাথন পরিচালিত হিন্দি ছবিটির 
দেবতা হলেন সন্বীবকৃমার, হিলি 
সামান্ত শ্রমজীবী হওয়া সত্বেও হাদয়- 
বায় ও মহিমময় উদ্দারতায় মানব- 
দেবতারূপে উদ্ভাসিত হয়েছেন। 
অপত্য সেহে অন্ধ হয়ে কন্যার 
প্রেমিককে আঘাত করতে গিয়ে 
আচমক1 খুন করে বলেন তিনি। 


পুলিশ ইনস্পে্র ভ্যালি বিশেষ বন্ধ 


হওয়া সত্বেও খুনীকে গ্রেগার করতে 
বদ্ধপরিকর । এই বিষয় নিয়ে সারা 
ছবিতে প্রচুর অবাস্তব কাণ্ড ঘটানো 
হয়েছে । তবে ছবিটির মধ্যে কিছু 
মানবিক দিক আছে স্বীকার করতেই 
হুবে, কিন্ত কাহিনীর অতি বিস্তারের 
ফলে ছবিটি শেষ পর্যস্ত ক্লান্তিকর 
লাগে। সধীবকুমার চরিত্রামুযায়ী 
অতি ত্বভিনয়ের স্থযোগ নিয়েছেন । 
ভ্যানির অভিনয় ভাল লাগে। 
জাম লাগুর ফাদার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। শাবানা আজমির অভিব্যক্তি 
প্রশংসনীয় । 
অমর শক্তি' 

ছবির বৃহত্তর অংশে জেসিনির 


গণের মধ্যে আঞ্চলিক 


“. জ্মাজের প্রতিবাদ এই ছুই ধারা- 


কেই দেখেছেন কাছ থেকে। 
রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছেন 
শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভকালে । 
অঙ্কনশিল্প ও নাটকে অহ্রাগ থেকেই 
জন্ম নিয়েছে চলচ্চিত্রের প্রতি ভাল- 
বাসা! চ্যাপলিনের চলচ্চিত্র ধার- 
পায় অন্ধুপ্রাণিত হয়েছিলেন তিনি । 
তীক্ষ 'ব্যলের সঙ্গে অনাবিল হাস্ত- 
রসের পরিবেশনায় তার বিশেষ 
দক্ষতা ছিল। ভগ্তামী ও প্রগতি 
বিরোধীদের প্রতি শ্বণা প্রকাশ 
পেয়েছে তীয় ছবিগুলিতে । 

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তোল! তার 
প্রথম ছবি “বিলেত ফেরত* (১৯২১) 
ভারতীয় চলচ্চিত্রে এক নতুন দিকের 
সংযোজন করে। রূপসজ্জার বিভিন্ন 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৪শে নভেম্বর, ১৪% * 


শৈল্পিক প্রয়োগভঙ্গিমায় কৃতিত্বের 
প্রমাণ রয়েছে তার বিভিন্ন ছবিতে । 
নিজের প্রতিষ্ঠান “ইণ্ডো-ব্রিটিশ ফিল্ম 
কোম্পানী”র হয়ে আরো কয়েকটি 
ছবি তোলার পর ১৯২৩ সালে 
হায়দ্রাবাদে “লোটান্‌ ফিল্ম কোং” 
স্থাপনা করে কয়েকটি ছবি করেন। 
কলকাতার ফিরে এসে ১১২৮ সালে 
“ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান ফিল্মস” প্রতিষ্ঠা 
করে ভি, জি, নানাধরনের ছবি তৈরী 
সুরু করেন। চলচ্চিত্রের মহাঁজনে 
শব্দের আবির্তাবে প্রথমে নিউ ধিয়ে- 
টার্স এবং পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
হয়ে তিনি ছবি পরিচালন1 করতে 
থাকেন। ১৯৫৮ সালে “কারটুন”» 
ছবি শেষ করে তিনি অবসর গ্রহণ 
করেন যদিও মৃত্যুর কিছুদিন আগেও 
তেবেছেন আবার একটি ছবি তৈরীর 
কথা.। অতিবৃদ্ধ বয়সেও রঙ্গমঞ্চে এবং 
চলচ্চিত্রে (অধাস্ত্রিক) অভিনয় করে 
অঙুয়স্ত প্রাণশক্তির পরিচয় রেখে- 
ছেন। যে যুগে চলচ্চিত্রের সঙ্গে 
যুক্ত লোকেরা ভঙ্রসমাজের কাছে 
ছিলেন অচ্ছুৎ সে সময়ে ভি, জি চেষ্টা 


করে গিয়েছেন শিক্ষিত লোকেদের 
চলচ্চিত্রশিল্প সমন্ধে সচেতন বরে 


তুলতে । শিক্ষিতা ভত্রবরের মেয়ে- 
দের চলচ্চিত্র ও মঞ্চে অভিনয় করার 
পথে সামাজিক বাধা ভাঙ্গার চেষ্টা 
করেছেন স্রী রমলা দেবী ও বন্ধা 
মণিকাকে অভিনেত্রী তৈরী করে। 
দেরীতে হলেও ভারত সরকার ১৯৭৪ 
সালে “পদ্ভৃষ্ণ” এবং ১৯৭৬ সালে 
“ফালকে” পুরষ্কার দিয়ে এই কৃতি 
পুরুষের অবদ্ধানকে সম্মান জানিয়ে- 
ছেন। 


পিপলস ফিল্ম ওয়ার্কশপ 


শুধুমাত্র ফিল্সক্লাব বা সোসাইটি- 


গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে চল- 


চিচত্র আন্দোলনকে শ্রসজীবী জন- 
ভিত্তিতে 
ছড়িয়ে দিতে নবগঠিত সংস্থা পিপলস 
ফিল্ম ওয়ার্কশপ-এর প্রস্ততি কমিটি 
কতকগুলি কর্মস্থচী গ্রহণ করেছে । 
এদের ঘোষণাপত্রে বল! হয়েছে 


‘নিশান’ ছবির ছাপ যেমন স্পষ্টতেষনি বিভিন্ন গণসংগঠনগুলির সহযোগিতায় 


শেষাংশে ‘আলিবাবা’র প্রভাব । 
এ কে নাদিয়াদওয়াল! প্রযোজিত ও 
হরমেশ মালহোত্র। পরিচালিত এহেন 
হিন্দি ছবিটি কিন্তু শশী কাপুর আর 
শক্রপ্ন সিন্হার কেরামতি দেখাবার 
নতুন স্থষোগ এনে দিয়েছে ৷ ছবিতে 
লড়াই সংঘর্ষ যেমন রোমহর্যক তেমনি 
দৃশ্যসন্জার বাহার! স্থুলক্ষণ। পণ্ডি- 
তের নাস্িকাক্ষপে লাস্ক আর সঞ্জলার 
নৃত্য তাৎক্ষণিক আমোদের আয়ো- 
জনকে সম্পূর্ণ করে লন্দেহ নেই । 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


শিল্পাঞ্চলে, গ্রামাঞ্চলে, বন্ধী ও 


-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেশী ও বিদেশী রালর- 


নৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও 
শিস্ত চলচ্চিত্রের প্রদর্শন, প্রদর্শল- 
কালীন আলোচনা ও সমীক্ষার 
ব্যবস্থা করা হবে । শ্রষজীবী মানুষের 
জীবন ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে শ্বপ্ন- 
ব্যয়ে ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় চলচ্চিত্র- 
নির্মাণের প্রতিটি প্রযনাসকে সক্রিয় 
ভাবেউৎ্সাহিত করা হবে। চল- 
চিত্রের নিজস্ব ভাষা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং 
তার গঠনকাঠামো ও শিল্পক্ষমতা 


সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত 
করার উদ্দেশ্যে এর! সাংস্কৃতিক লংগ- 
ঠন ও ফিল্ম সোসাইটিগুলির সজে 


যৌথভাবে আলোচন! সভার ব্যবস্থা 
করবে। 

এই কর্মস্থসী অন্থযায়ী পি ভবলু এফ 
ইতিমধে ই স্থানীয় ভি ওয়াই এফের 
সহযোগিতায় বাগবাজারের নন্দলাল 
বোস গ্রাটের বস্তী অঞ্চলে ও স্থানীয় 
ক্লাব ও গণসংগঠনগুলির সঙ্গে বাশ- 
ভ্রোণীর নেতাজীনগর কলোনীতে 


অর্বসমেত ৪টি ছবির প্রদর্শনী করে। - 


ছবিগুলি হল “পেজেস ফ্রম লেনিনস 
বায়োগ্রাফী+, দে! বিঘা জমিন’ ও 
‘সিনেমার জন্মকথা ৷? ব'শল্রোণীতে 
আলোচনা সভা ও সার্তেয়িং-এর 
বন্দোবস্ত করা হয়। সংগঠনের 
উদ্দেশ্য ও কর্মস্থচীকে সাফল্যমত্ডিত 
করে তুলতে পি এফ ডবলিউ সর্ব- 
স্তরের মাছুষের সাহায্য, সহযে'গিতা 
ও শুভেচ্ছা কামনা! করে। এই 
সংস্থার প্রস্তত্তি কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক 
পার্থ বন্দ্যোপাধ্যাস্ব ও সোমনাথ 
মুখোপাধ্যায় । যোগাযোগের ঠিকান! 
ও সময় £ 1৯/২৮, লোয়ার সাকুলার 
রোড, ফ্ল্যাট নং ১, কলকাত! ১৪ 
(জেম সিনেমার নিকট) শনি ও 
রবিবার বিকাল ৪-৩০ট1 থেকে +ট]। 


পরিবার পরিকষ্পন! 
(৭ম পৃষ্ঠার পর) 
লিখিত মতামতগুলি ভেবে দেধা- 
উচিত (১) জাতীয় জীবনে সবচেয়ে 
গুরুত্ব দেওয়া উচিত শিক্ষাকে । যে 
কোন পরিকল্পনার "সার্থক রূপায়ণ 


. এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া, সামা- 


জিক দায়িত্ব ও বর্তব্য পালন একমাত্র 
শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। মাহ্ষ 
লেখাপড়া শিখলে ভার স্তর 
থেকেই পরিবার পরিকল্পনার তাগিদ 
অসম্ভব করে। ছেলেমেয়েকে 
অভাব অনটনের মধ্যে কোন বাপ- 
মাই ফেলতে চান না। পরিসংখ্যান 
নিলে দেখ! যাবে শিক্ষিত দম্পতির 
ছেলেমেয়ে এমনিতেই কম। ভার! 
সেই কয়টি ছেলেমেয়ের বাবা-মা 
হতে চায় যে কয়টি মানুষ করা 
তাদের পক্ষে সম্ভব। 

(২) উচ্চ চারা লি 
তাড়নার কারণ, যৌন জীবন আনন্দ- 
ময় করে তোলার উপায়, ফৌনরোগ, - 
সম্ভান লালন পালনের বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে একটি অবস্ত 
পাঠ্য বিষয় থাক! উচিত। 


(৩) অশিক্ষিত ও দরিদ্র দম্পতি 


দের পাইকারী হারে নিবক্ষকরণের 
আগে স্ত্রী ও পুরুষদের পৃথকভাবে 
সমবেত করে নৈশ ক্লাশ নিয়ে তাদের 
যৌন জীবন ও পরিবার পরিকল্পনার - 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত কর] উচিত 
ষাতে তারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন ) 

(৪) ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে 
ধর্মের গোড়ামী নিয়ে কেউ যাতে 
এড়িয়ে যেতে না পারেন সেদ্বিকেও 
লক্ষ্য রাখা! উচিত । | 

(৫) এবিষয়ে কোন মানসিক 


ছন্ব ও মানসিক ব্যাধি দেখা গেলে * 


ভার জন্য পৃথক চিকিৎসার ব্যবস্থা 
থাকা উচিত। 


(৬) যতদূর সম্ভব অপারেশন 


এড়িয়ে পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি- 


গুলি শিক্ষা দেওয়া উচিত। 
কুরুক্ষেত্র 
€৬্ড পৃষ্ঠার পর ) 

ভূতি। জা এই, সহজ পথটার 


দ্রিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেই ধাত্রি- 
কের মনে তয় হয়, এই বুঝি তার 
ঈশ্বর মঠমন্দির ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে 
গেলেন । বেচারী ধামিক তখন তার 


শি 


সপ্ত 


পল 


or ঃ 


পা 


~ 


মঠ মন্দির গির্জার সিংহদুয়ারগুলিতে ঘ 


আরও বড় বড় তালা ঝুলিয়ে নিশ্চিন্ত 
হতে চান । একবারও ভেবে দ্বেখেন » 
না, তালা কুলিয়ে যে বন্দীশাল! 
তিনি রচনা করেন, তাতে তিনি 


* নিজেই প্রধান কয়েদী, বাকি উন্মুক্ত 


ছনিয়ার পথে পথে ঈশ্বর তার নিজের ্ 


উপযুক্ত আলয় খুজে বেড়াচ্ছেন । 


সি 


পি 


“ 


আসানসোল দুর্গাপুরের 


(কেন্দ্রীয় সরকারের বৃহৎ শিল্পের বিরূপতায় 
 আ্বাসানসোল দ্রগাপুরের ক্ষুদ্র শিল্পের নাভিশ্বাস 


ৱা সরকারের নিয়্াধীন ' 


আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে 


অবস্থিত, বৃহৎ শিল্পগুলির অবিচার, 
'বিক্প অনোতাবের ফলে এই অঞ্চ- 


লের অধিকাংশ স্ষুত্রশিল্পের আল 


'নাভিম্বাম উঠেছে । আশি শতাংশ 


শিল্পই মৃতপ্রায় । ব্যাঙ্কের দেনার 


দ্বায় ষেটাতেই শুধু তাদের অস্তিত্ব 


কাগজে কলমে । সর্বসমেত ৫৪০টি 


রেজ্িট্রাকৃত ক্ুদ্রশিল্পের মধ্যে অধি- 


কাংশই।গড়ে উঠেছিলো “অতিরিক্ত 
কর্মসংস্থান প্রকল্প” অঙ্গসারে শতকরা 


১* ভাগ দরকারী ও শতকর! ৯৯ 


ভাগ ব্যাঙ্কের অর্থ সাহাষ্য নিয়ে । 
ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যেও যারা বৃহৎ 
অর্থাৎ যে সব সংস্থায় বিনিয়োগ ১৫ 
লক্ষ টাকার কাছাকাছি তার সংখ্যা 


ক্র ১০টি। স্বল্প পুজি নিয়ে তৈরি স্ুব্র- 
শিল্পগুলির নির্দিষ্ট কোন উতৎ্পাদ্বন 
নেই যদিও অন্তান্য রাজ্যে ক্ষু্রশিল্প- 


গুলির উৎপাদিত দ্রধ্য নির্দিষ্ট। 
কুদ্রশিল্প- 
গুলির মূল কাজ “জবিং, অর্থাৎ বৃহৎ, 
শিল্পগুলির চাহিদা! অস্থসারে বিভিন্ন 
ধরণের ভ্রব্য উত্পাদন করে যোগান 


দেওয়া। এদের বাজার সীমাবদ্ধ: 


হলেও সংকীর্ণ নয়। ইষ্টাৰ্ণ কোল- 
‘ফিল্ড লিমিটেড, হিন্দুস্থান কেবলস্‌, 
দুর্গাপুর প্রোজেক্ট, অ্যালয় ষ্টীল, 
ইত্ডিয়ান আয়রন টাল, ইণ্ডিয়ান 
স্টাপ্তার্ড ওয়াগন প্রভৃতি কারখানার 
অর্ডারের উপরই নির্ভরশীল ক্ষুত্রশিল্প- 
গুলি এবং তার সঙ্গে জড়িত শ্রমিক 
কর্মচাবীবৃন্দ | 

ক্ষুদ্রশেল্পের প্রসার ও অস্তিত্বের, 
কধা বিবেচনা করে কেন্্রী্ ও রাজ্য 
সরকারের সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে যে 


অভিধোগ 
( দপ্‌ ণের সংবাদদাতা ) 

. আসানসোলের মহকুমা শাসক 
প্রীএস রায়, রিলিফের ভারপ্রাপ্ত 
অফিসার প্রীজজে দাস ও ডেপুটি ম্যাজি- 
ষ্টেট একে আমেদ বন্যাত্রাণ তহবিলে 
আনানসোল বন্তাতাণ সংগ্রহ অফিসে 
যে নগদ অর্থ জম! পড়েছে তার 
থেকে ২৫০ টাক! দায়ের তিনটি মোট 
৭৫০ টাকার ভি আই পি সটকেশ 
কিনেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। 
.- প্রকাশ, “রিলিফ ভ্রব্য বহনের ভজন্ত” 
প্রদান এই সুটকেশ কেনার অঙ্ু- 
মোদ্ন চাইলে মহক্ম। শাসক সম্মতি 
দেন । বর্তমানে স্থটকেশ তিনটি 
উপরোক্ত অফিসার আয়ের হেপাজতে 
রয়েছে বলে প্রকাশ । 


"তার প্রায় >: 


( দপণের সংবাদদাতা )' 


বৃহৎ শিল্পগুলি , কর্তৃক প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার - 
পাবে সংস্থাপ্তলি । কিন্তু বর্তমানে 


' বৃহৎ শিল্পে কর্মরত একশ্রেণীর উচচ- 


পদ্বস্থ কর্মচারীর বির্প মনোভাব, 
আধিক লেনদেনের প্রভাবের ফলে 
মোট চাহিদার সামান্য ভগ্লীংশেরই 
অর্ডার জোটে পাচশতাধিক ছোট 
শিল্পের। বিগত আধিক বছরে 
(৭৭-1৮) ইস্টার্ব কোলফিল্ডদ লিমি- 
টেড ব্যয় করে ১০৩ কোটি টাকা 
রিপ্লেসমেন্ট «ও মেটিরিয়াল পারচেঙ্জ 
খাতে ।‘ কিন্ত এ অঞ্চলের শিল্পগুলি 
অর্ডার পায় মাত্র ৪ কোটি টাকার । 


অপরদিকে ৯৯ কোটি টাকার অর্ডার 


পায় ধানবাদ, দিল্লী, কলকাতার 


কতকগুলি এজেন্সি হাউস যার! 


যূলত কার্জ করে কমিশনের 
ভিত্তিতে । আবার উক্ত ৪ কোটির 
অর্ডারের মধ্যে এ অঞ্চলের ২৭টি 
পরিবার বিভিন্ন নামে অর্ডার পায় 
ও কোটি ২০ লক্ষ টাকার । অবশিষ্ট 
৫১৩টি শিল্পের ভাগ্যে জোটে মোট 
৮০ লক্ষ টাকা। এ অবস্থা শুধু ই 
দি এল-এই নয় সবকটি বৃহৎ শিল্পেই 
এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে দীর্ঘ- 
দিন ধরে। 

কাজ জোগাড় করা থেকে শুরু 
করে বিল দিয়ে টাকা পাওয়া এর 
প্রতিটি স্তরেই চলে আর্ধিক 


লেনদেন । ছোট সংস্থাগুলি যেহেতু - 


‘দেওয়! নেওয়ার’ খেলায় অংশগ্রহণ 
করতে পারে না অথবা অংশগ্রহণ 
করেও গ্রহণযোগ্য পারফরমেন্স” 
দেখাতে পারে না তাই বঞ্চিত হয় 
অর্ডার লাভে; শব টাকার অর্ডার 
পেয়ে কাঙ্গ করলেও দেড় বছর 
লাগে প্রাপ্য অর্থ আদায় করতে 
এমন ঘটনাও বিরল নয়। 
কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী বেনামে 
শুধু লেটার হেড ছাপিয়েই ব্যবসা 
করে নিজ শিল্পে। এছাড়া 
ভাগ্নেরাতো রয়েইছে। এই সহশ্র 
বাধা অতিক্রম করে কৃজ কর! 
প্রায় অসম্ভব, আবার মাথার উপর 
ব্যাঙ্কের খাড়া । এরই চাপে বিপন্ন 
হয়ে উঠেছে শিল্পাঞ্চলের সম্ভাবনা- 
ময় কুত্রশিল্পের গ্রতিষ্ঠানগুলি | 
অসানসোল শিক্পাঞ্চলেঃহুযোগ- 
ছিলো ক্ষুত্রশিল্পলের বিকাশের কারণ 
বৃহৎ শিল্পের যে সকল উৎপাদিত 
ন্রব্যের প্রয়োজন হয় সাধারণতঃ 


করা লম্ভব শ্বপ্রযূল্যে এ অঞ্চলে । 
বেন্ত্রীয় সরকারের মালিকানাধীন 
শিল্পগুলির মনোভাব যদি ক্ুদ্রশিল্পের 


শতাংশই উত্পাদন; 


- বিকাশের অহ্ৃকৃল হত একমাত্র 


,সেক্ষেত্রেই সম্ভব ছিলে] আরও ১০** 


ছোট শিল্প যার ফলে এই শিল্পাঞ্চলেই ' 


নতুন কর্মসংস্থানের স্থষোগ ঘটতে! 
অন্ততঃ ৫০*০ |. 

শুধু বৃহৎ শিল্পের কথাই বলি 
কেন, রাজ্য সরকারের ভাইরেকটর 
অফ ইপ্ডাস্রীজ এর মনোভাবও কুত্র- 
শিল্পের বিকাশের পক্ষে আদৌ 
সহায়ক নয় যদিও রাজ্যের বামজ্রপ্ট 
সরকার ও এ অঞ্চলের জনপ্রতি নিধি- 
গণ আস্তরিকভাবেই সচেষ্ট ক্ষুদ্র- 
শিল্পের প্রসারের জেন্য । উক্ত দগ্তর 
শুধুমাত্র নীরব দর্শকই নয় পরোক্ষ- 
ভাবে সহায়তা করে চলেছেন বৃহৎ 
শিল্পগুলি কতৃক সরকারী নির্দেশ 
লঙ্ঘনের প্রচেষ্টাকে । হ্ুদ্রশিল্প- 
গুলির পক্ষ থেকে বিভিন্ন অভিযোগ 
জানিয়ে এবং সাহাষ্য ও প্রতিকার 
প্রার্থনা করে যে সব চিঠিপত্র দেওয়া 


হয় তার প্রাপ্তি স্বীকার করারও 
প্রয়োজন বোধ করে ন! এই দৃগ্তর'। 
উল্লেখযোগা, উক্ত ঘগ্রের 


আমলাদের বাধা সত্বেও শেষ পর্যন্ত 


মাত্র দু'মাস পুর্বে বর্ধমান জেলার 
জেলী শাপককে চেয়ারম্যান করে 
এক উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠিত 
হয়েছে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে। 
ক্রশিল্পের মালিকদের এ অঞ্চলের 
৬টি সংগঠনের প্রতিনিধিরাও সমস্ত 
এই কমিটির ।- কমিটির প্রথম সভায় 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত 


- হয়েছে ক্ষুত্রশিল্পের স্বার্থে । সিদ্ধাস্ত- 


গুলির মধ্যে আছে--(১) কেন্সীয় 
সরকারের নিয়ন্ত্রাণাধীন এ অঞ্চলের 
প্রতিটি শিল্পের চীফ ইঞ্ধিনিয়ার ও 
মেটিরিয়াল ম্যানেজারদের কমিটির 
সদ্ধস্ত করা হবে; (২) শিল্পগুলির 
মোট চাহিদা কমিটিকে অবহিত 
করতে হবে; (৩) ক্ষুদ্রশিল্পগুলিকে 
বৃহৎ শিল্পের সহযোগী শিল্প বলে 
শ্বীকৃতি দেওয়া যার ফলে ছোট 
শিল্পের নিগোশিয়েশনের মধ্যেষে 
কাজ পাওয়া সম্ভব হবে ;,. (৪) 
ছোটশিক্পগুলির ক্যাপাসিটি প্রোফাই- 
লস্‌. কমিটিকে জানতে হবে; 
(৫). একটি বিশেষ দেল গঠিত হবে 
আলোচনার মধ্যেমে দ্রব্যের মূল্য 
নির্ধারণে ; (৬) বিতিম্ন অভিযোগ 
বিচারের জন্তেও গঠিত হুবে সেল । 
এই পিষ্বাস্তগুলি নিংসদ্দেহে ক্ুত্র- 
শিল্পের বিকাশের পক্ষে সহায়ক কিন্ত 
সিন্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব যে 
দপ্তরের আমলাদের হাতে ন্যস্ত তার 
সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে 
কারণ দীর্ঘ দুমাসের যধ্যে-বন্ প্রচেষ্টা 
সত্বেও কমিটির দ্বিতীয় সভা আহ্বান 
করতেই রাজী করানো! সম্ভব হয়নি 
সংশ্লিষ্ট দধধরকে। রি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৪শৈ নভেম্বর, ১৯৭৮, 


কাকঙগায় বাচার লড়াই 


কাকসায় মান্য বীচার লড়াই 
শুরু করেছে। শুরু করেছে নতুন 
করে ঘর বাধতে প্লাবনের প্রলয়ঙ্কর 
নৃত্যের পর বিধ্বস্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, 
নতুন জীবনের আশায় । সাম 
সঙ্গতি নিয়েই মাঠে, আবার লাঙ্গল 
ফেলেছে রবিশস্যের আশায় ৷ মহা- 
প্রাবনের নিদর্শন রেখে অজয় আবার 
সেই ক্ষীণ শ্রোতে ভেদে চলেছে ) 
টুমুণির রূপ দেখলে আছজ্ বিশ্বাস 
করাই শক্ত ছাব্বিশের (সেপ্টেম্বর) 
কালোরাত্রে সে ভয়ঙ্কর কূপ নিয়ে 
ঝাপিয়ে পড়েছিলো অজয়-টুদূণির 
মধ্যবর্তী ও সন্নিহিত কুড়িটি গ্রামের 
মাহ্ষকে নিঃম্ব,_ রিক্ত, স্বজনহারা 
করে তুলতে ৷ 'ধ্বংসের রূপ দেখে 
আসানসোল বন্যাআঁণ কমিটির সার্ভে 
টিমের সঘস্তর1 যখন বিহ্বল তখনই 
কানের এলে! ছ জনের পরিবারের 
পাচজন ' হারিয়ে নিঃস্ব গৃহকর্তার 
অভিমত-_মাঠের রস শুকোবার 
আগেই 'লাঙ্জজ ফেলতে পারলেই 
নাকি চাষ হবে ভাল । এ এক অদ্ভুত 
অভিজ্ঞতা । শ্বদ্ন হারানোর 
শোকও এদের স্পর্শ করতে পারেনি, 
ধ্বসস্তুপের মধ্যেই- মাথা উচু করে 
দাড়িয়ে আছেন জীবন সংগ্রামের 
মূর্ত প্রতীক রূপে। বক্তব্য শুধু 
একটাই--রিলিফ নয়, চাষের ব্যবস্থা। 
তারাও বোঝেন রিলিফে তাদের 
সমক্কার সমাধান হবে না, মাঠে 
ফসল ফলাতে পারলেই তার! 
মানুষের মত বাচবেন। 

ছর্গাপুর মহকুমার কাকস] থানার 
অন্তর্গত বিতবিহার অঞ্চলে সীই- 
ত্রিশটি গ্রামের মধ্যে কাজ্জলাভিহি, 
অজন্পপলী, নবগ্রাম, রাধানগর, 


৪28 '( দপণের সংবাদদাতা ). 





নদ 


রাউতডিছি,. কুষ্ণপুর, মাজিক়ারণ 
ভিহিবেতাঃ বেতা, রাণীপুর, জাম- 

দোহা, বিতবিহার;, নয়া কাঞ্চনপুর, 
কাঞ্চনপুর, শ্রীরামপুর, শীহামপুর মানা 
সুস্ধীপুর, তালবাহার, দুবরাজপুর 
মানা, ঠাকুরাণী বাজার এই কুড়িটি 
গ্রাম ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত । আং- 
শিক ক্ষতিগ্রস্ত সাতটি গ্রামের মধ্যে 
বিনোদপুর, বাস্থদেবপুর, শশীপুর, 
দণ্ডেশ্বর, রাজহাট, . শিবপুর, ফুল" 
জোর। মোট ১২** পরিবারের 
প্রায় ১০,*০০ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 
বন্তার প্রকোপে। ৬্৬ঙজজন নিখোজ 
ব্যক্তির মধ্যে ২৫ জনের মৃতদেহ 


পাওয়া গেছে বলে জান! যায়। এ 
অঞ্চলে চাষষোগ্য জমির পরিমাপ, 


প্রায় ২৫ হের । 
২৭শে সেপ্টেম্র থেকেই রর 


কার্ধের ওরুদায়িত্ব বহন করছে গ্রাম 
পঞ্চায়েত ও অঞ্চল. পঞ্চায়্তে। 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্ভালয়ের আইন বিভা- 
গের জনৈক ছাত্রের সঙ্গেও দেখা হ’ল 
অজয়ের ধারে শিবপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। 
রিলিফ-বণ্টনের হিসেব তৈরী করতেই 
ব্যস্ত ছিলেন ছাত্রটি। শুধু খাস্য 
, পৌছে দেওয়ায় নয়, মৃতদেহ সমা- 
ছিত কর! থেকে বাশ আর পর কাশি 
দিয়ে ঘর বেঁধে দেওয়ার কাজও " 
করতে দেখলাম শ্বেচ্ছাসেবীদের গ্রাম 
পঞ্চায়েতের ,নেতৃত্বে। তাদেরই 
সাহী রাজহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের 
সদস্য মুক্তিপদ্ধ খান্দার (২৬) -ভোর- 
রাত্রেই ছুটেছিলেন বানের খবর 
পৌছে দিতে আশেপাশের গ্রামের 
মাঈষের কাছে। উন্মত্ত জলরাশি 
তাকেও রেহাই দেয় নি। কিন্ত শেষ 
যুদ্ধে চার সাথীকে বাচিয়ে নিজেই 
তলিয়ে গেলেন চিরতরে । 


‘আলোকচিত্র বিধ্বস্ত পণ্চিমবাংন।’ | 


(দর্পণের প্রতিনিধি) 


গত ২৯শে অক্টোবর আসানসোল 
মিউনিসিপ্যাল হলে পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের তথ্য .ও সংস্কৃতি বিভাগ 
'আসানসোল বন্তা ত্রাণ কমিটির 
সহষোগিতায় “আলে কচিত্রে বিধ্বস্ত 
পশ্চিমবাংলা” প্রদর্শনীর আয়োজন 
করে। বন্যার উপর চিত্র প্রদর্শনী 
বাংলার মধ্যে আসানসোলেই প্রথম 
অনুষ্ঠিতহ’ল । প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
করেন শ্রমিক নেতা শ্রীবামাপদ মুখো- 
পাধ্যায় এম, এল, এ এবং *উপস্থিত 


ছিলেন আসানসোল বন্যাত্রাণ কমিটির 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক অতিরিক্ত জেলা 
শাসক শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য ও সভাপতি 
পৌরপিতা শ্রীগোপীকষ্ণ রায় । 
পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলার প্রায় 


পঞ্চাশটি আলোকচিত্র রয়েছে 
প্রদর্শনীতে । 
প্রকাশ, আসানলোল ব্যতীত 


বা্ণপুর ও রাণীগঞ্ধ শিল্পাঞ্লেও 
নভেম্বরের প্রথম সপ্যাহে চিত্র প্রদ- 
শনীর আয়োজন করেছে তথ্য ও 
সংস্কৃতি দপ্তর । 

উল্লেখযোগ্য, লায়নস্‌ রোটারী 
ক্লাব, ভারতীয় রেভক্রস মহ বিভিন্ন 
সংগঠনের প্রতিনিধি'নিয়ে পুনর্গঠিত 
হয়েছে আসানসোল বন্াত্রাণ কমিটি) . 
শ্রীবিজয় পাল এম, এস, এ আপ 
কমিটির কার্যকরী সভাপতি এবং 
সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন গণতাস্ত্রিক 
লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর : 
বর্ধমান জেলার সভাপতি শ্রীরামশঙ্কর, 


চৌধুরী । রাজ্য সরকারের পরামর্শ 
ক্রমে কমিটি দুর্গাপুর মহকুমার কাকসা। 
থানার অন্তর্গত বিতবিহার অঞ্চলের 


কুড়িটি বন্তাবিধ্যপ্ত গ্রামের পুনর্গঠন 
ও ১২** পরিবারের পুনর্বাসনের 


দায়িদ গ্রহণ করেছে। / 
সি 


, অগ্রগতির সঙ্গে 


7১ হি 0 


সমাজের উপর অর্থনৈতিক দিক 
থেকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রভাব অনন্বী- 
কার্ষ। একটি দেশের ভৌগোলিক 
সীমা এবং তার প্রাকৃতিক সম্পদ 
সীমাবদ্ধ । স্তরাং জন্ম-নিয়ন্ত্রণের 


- কিছু বাধ্যবাধকতা না থাকলে ক্রমা- 


গত জনসংখ্যার চাপে অর্থনীতি 
বিপর্ধস্ত হতে বাধ্য । রুষি 
ও শিল্পের অগ্রগতি প্রযুক্তি বিস্তার 
৷ যতই জ্ৰুত পদে 
এগিয়ে চলুক না কেন, জ্যামিতিক 
হারে ( Geometrical ratio ) জন্ম 
বৃদ্ধির সঙ্গে কখনই সামপ্রশ্ত রেখে 
চলতে পারেন! বিশেষ করে উষ্ণ 


প্রধান দেশগুলির ক্ষেত্রে, যেখানে 


শ্ীলোকেরা বারো-তেরো বছর বয়স 
থেকেই মা! হতে সক্ষম এবং ৪০ থেকে 
.৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত মা হতে পারে । 
এই সময়ের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক 
স্বাভাবিক ভাবে পনেরো থেকে 
আঠারোটি পর্যস্ত সম্ভানের অন্ম দিতে 
সক্ষম । বাস্তবে মোটেই এঘটন। 


. বিরল নয়। এ ধরণের ঘটনা আমার 


নিজেরও কিছু জানা আছে তাই" 


, জন্মনিয়ন্ত্রণ অবশ্যই প্রয্োজন এবং 


আজকের যুগে পৃথিবীর সব দেশই 
প্রকৃত পক্ষে এবিষয়ে সচেতন । 

কিন্ত জন্ম নিয়ুক্জপের ফলাফল- 
গুলিও মানবিক ও বৈজ্ঞানিক দুটি 


" কোণ থেকে বিশ্লেষিত হওয়া উচিত। 


মানুষের মঙ্গলের জন্যই যখন কোন 


পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তখন পরি- 


কল্পনার ফলশ্রুতিগলি একমুখী দৃ্টি- 
কোণ থেকে বিচার না করে সমাঞ্জের 
বিভিন্ন দিক থেকে তাঁর অপর দিক- 


_ গুলিও ধৈর্য সহকারে বৈজ্ঞানিক 


ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণ করা উচিত । 


-€ প্রক্মোজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার 


অন্ত. মনোবিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী ও 
চিকিৎ্স। বিজ্ঞানীদের যেমন অংশ 
নেওয়া উচিত, তেমনি বাধ্যবাধক- 
তার আইন-কাহুনগুলির প্রয়োগ 
পদ্ধতিগুলিও বিবেচনা করা উচিত । 


ঘম্পতির উপর মানসিক প্রভাব: 


(ক) জন্মনিয়ঙ্রণের বাধ্যবাধকত। 
নব দম্পতির উপর এক প্রচণ্ড মান- 
সিক প্রভাব বিস্তার করে। বিবাহের 


৮১০০০ 


অর্থই হলো সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত 
যৌন আনন্দ উপভোগ ৷ এর মধ্য 
শদ্বয়েই স্বীয় সম্তান সম্ভতি ক্হির- 


 আধামে বংশ রক্ষা হয়। এই আনন্দ 


- 


টি 


উপভোগ ও সম্ভতান হষ্টিকে কেন 
ঝরেই অলক্ষ্যে গড়ে ওঠে ভালবাসা, 
মায়া মহতা ও দুঃখ বেদনার সুক্ষ 
অনুভূতি, যা থেকে গড়ে ওঠে পরি- 


(5. আদিম যুগে যৌন 


পর্ণ ॥ শুক্রবার, ২৪শ নভেম্বর, ১৯৭৮ 


সমাজের ওপর জন্ম 


মিলন ছিল জোর জবরদ্বন্তির উপর 
নির্ভরশীল । বর্তমান সমাজ গড়ে 
উঠেছে ভালবাসা, সায়ামমতা ও 
বোঁঝাপড়ার মধ্য দিয়ে। মা বাবার 
কাছ থেকে সন্তান সম্ভতিরাও এ 
সকল সুন্্ব গুণ ও সমাজবোধ লাভ 
করে স্থস্থ নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে । 

কিন্ত নব-দম্পতির মনের মধ্যে 


হয়। - ডাক্তারের পর্ামর্শেই তৃতীয়- 
সপ্তানের জন্ম দ্বেবার প্রয়োজন হয়, 
যাতে তার শ্বাতাবিক নারীত্ব ফিরে 


আসে। 
(গ) বিবাহিত দম্পতির সম্তান 


ছুটি যদ্বি কন্যা হয় তবে পুত্র আকা- ' 


জ্ষায় দম্পতির সার] জীবন আক্ষেপ 
থেকে ঘায়। পুত্র কামনার উদ্দেশ্য 


সবসময় নিয়ন্ত্রণের ভয় থাকায় সে আমাদের সমাজে মূলতঃ ছুটি কারণে । 


অনাবিল আনন্দ উপভোগ যেমন সম্ভব 
নয়, তেমনি অনুরূপ মানসিকতায় 
সম্ভান জদম্মালেগড তার স্বাভাবিক 
শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সম্ভব 
কিনা গবেষণা সাপেক্ষ । -দম্পতির 
মধ্যে একটা ভয় মিশ্রিত ভাবনা চিন্ত 
থেকেই যায়। ফলে পস্তান-সম্ভতির 
বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, সবাযবিক বিকাশ সুষ্ঠ 
হওয়া সম্তব নয় বলেই ধারণা হয় । 
(খ) এখন ধরে নেওয়া যাক 
কোন ঘম্পতির প্রথম দৃষ্টি সম্তান 
হওয়া পর্যস্ত নিয়ন্ত্রণের কথা চিন্তা 
করা অপ্রয়োজনীয় এবং তারা নির্ভয়ে 
থাকতে পায়ে। এ ক্ষেত্রে অনেক 
সময় দেখা যায় দু বছর. কিংবা কিছু 
বেশী সময় ব্যবধানে ২৫ বছরের 
মধ্যে কোন মারীর ছুটি সম্ভান হলে, 
তারপর যদি, তার বাকী জীবনে 


আর কোন' সস্তান না হয় তাহলে ১ 


সেই নারী বাকী জীবনটা 
প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে। 
সে যখন ধরেনেয় যে তার আর 
ফোন সন্তান হবেনা, তখন তার নারী 
স্থলভ আচরণে তফাৎ হয়। শরীরের 
নারী সুলভ বৈশিষ্টযগুলি ৪-শ্বাভাবিক 
কারণেই ধীরে ধীরে অবলুপ্তও হতে 
থাকে। যৌন আকর্ণণ লুপ্ত হতে 
থাকে । এসবের বৈজ্ঞানিক কারণ 
হলো যথাসময়ে প্রয়োজনীয় হর- 


মোন নির্গমনের তারতয্য। ফলে 


নানারকম আীরোগের উত্তব হয়। 
একজন প্রখ্যাত চিকিৎসকের উক্তি 
‘হলে]!--*when uterus does not 
bear child it will bear any- 
6১208. অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
চিউধার ক্যান্দার প্রভৃতি রোগ 
হয়। 

শিক্ষিত দম্পতির] একটি সম্তানের 
পর দীর্ঘদিন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে । 
তারপর দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়। 


সেখানেও দ্বিতীয় সস্ভান যাতে তাড়া- 
* তাড়ি না হপ্ন তার একটা ভয় মনের - 


মধ্যে সব সময় কাজ করে।। 

আমার এক রোগিণীর কথা 
“জানা আছে, যার দ্বিতীয় সন্তানের 
পর দীর্ঘদিন সন্তান ন! হওয়ায় 
uterus শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করে; 


-এবং নানারূপ শারীরিক ক্লেশ শুরু 


প্রথমটি সংস্কারগত, যার অর্থ হলে! 
বংশের উত্তরাধিস্কারী হয়ে পূর্ব পুঞ্চ- 
যের মুখাপ্রি, শ্রান্ধাদি প্রতৃতি পার” 
লৌকিক ক্রিয়ার ভাবী উত্তরাধি- 
কারী হওয়া । দ্বিতীয়টি অর্থনৈতিক । 
মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী গেলে বৃদ্ধ পিতার 
সহায়তার জন্ধ পুদ্র ও পুত্রবধূর স্বেহা- 
শ্রিত হওয়া আমাদের দেশে প্রচলিত 
রীতি। আমাদের দেশে বৃদ্ধ ও 
বৃদ্ধাদের জন্য পাশ্চাত্য দেশের অন্ু- 
করণে কোন “হোম” গড়ে ওঠেনি-। 
ফলে এখনও সকলেই যৌথ পরিবারে 
থেকে পুত্র ও' পুত্রবধূর সেবা 'ষত্থের 
উপর নির্ভরশীল । অন্তদিকে আবার 


যদি ছু'টি সপ্তানই পুত্র হয়, তবে 
কন্যার আকাঙ্কাতেও দম্পতির 
অতৃপ্ঠি থেকে যায়। 

সত্তানের অকাল মৃত্যু 


শিক্ষিত দম্পতির! জন্ম নিয়ন্ত্রণের 

জন্তু সাধারণতঃ ওরাল অথবা লোকাল 
জন্ম নিরোধক ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করে 
থাকেন । কিন্তু এগুলি গ্রামাঞ্চলে 
এবং শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারের 
পক্ষে বায় সাপেক্ষ হওয়ায় অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই স্ত্রী অথবা পুরুষেরা অপরে- 
শনের মাধ্যমে টিউবেকটমি অথবা 
ভালেকটমি করে থাকেন । এই সকল 
ক্ষেত্রে ব্ধি বেশী বয়সে সস্তান স্থুটি 
কোন কারণে মারা যায়, তবে 
দম্পতির মধ্যে যে মানসিক বিপর্যয় 
নেমে আসে তা অবর্ণনীক্ ৷ | 

- একটি ক্ষেত্রে আমি দেখেছি টিউ- 
বেকটমি করা মহিলাটি আত্মহত্যা 
করেছেন। পুরুষটি তার সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী পাওয়ার আশায় 
পুনর্বায় বিবাহ করলেও সখী হননি । 
অন্য একটি ক্ষেত্রে তাসেফটমির পর 
পুরুষটিরুডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে 
যদিও সিতৃত্বের অধিকারী হয়ে ফিরে 
এসেছেন, তথাপি বেশ বয়সের 
কন্তাটি বিকলাঙ্গ হয়েছে । আর একটি 
ক্ষেত্রে ভাসেকটমির পর অল্পবয় দী স্ত্রী 
স্বামীর উপর আস্থা হারিয়ে ব্যতি- 
চারিনী হয়ে ওঠেন । অল্প শিক্ষিত 
স্ত্রী স্বামীকে নপুংসক বলে প্রায়ই 
খোঁটা দ্বিতেন, এবং স্বামীও মানসিক 
ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন । 


নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রভাব 


হরিমোহন কুণ্ড / 


কিশোর-কিশোরীর উপর প্রভাব 


আমাদের দেশে ব্যাপক খোলা- - 


খুলিভাবে জন-নিয়ন্ত্রণের প্রচার হয়। 
রেডিগ্ড, সিনেমা, পোষ্টার ছাড়াও 
সাধারণ ব্যবহার্য জিনিষের মাধ্যমে, 


গায়েও জন্ম নিয়ন্ত্রণের কথা লেখা 
থাকে । এর ফলে স্লের ছোট 
ছোট ছেলে মেয়ে থেকে ' কিশোর 
কিশোরীদের পর্বস্ত এক অদ্ভুত যৌন 
বিষয়ক কৌতুহল বেড়ে উঠেছে। 
কলেজের ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে তো 
বটেই। তাদের ক্ষেত্রে উন্মিলিত 
যৌবনে কৌতুহল শ্বাভাবিক। কিন্তু 
পাচ বছর পূর্বেও তারা অবৈধ যৌন 
মিলনে সাহস পেতো না। বরং 
নৈতিক অধঃপতন বলে মনে করতো! 
কিন্ত বর্তমানে জন্ম নিরোধক গুষধ- 
গুলি সকলের মুখস্থ থাকায় বিয়ের 


পূর্বেই কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-.. 


তরুণীরা পাশ্চাত্য দেশের মত এবিষয়ে 
বেপরোয়। উঠছে । একই কিশোর 
বহু কিশোরীর সঙ্গে বান্ধবী পাতিয়ে 
অথবা একই কিশোরী বহু কিশোরের 
সঙ্গে বন্ধু পাঁতিয়ে যৌন স্থথ উপভোগ 
করছে। ফলে তাদের কাছে নৈতিক 


. মূল্যবোধ এমনভাবেই কমে গেছে যা 


সমাজের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠেছে। 
ভবিষ্ণতে এর ফল সমাজে এমনভাবে 
প্রসারিত হবে, খন মান্থষের মধ্যে 
সন্ম মানবভাবোধগুলি হারিয়ে যেভে 


বাধ্য। 
বুজনের সঙ্গে যেলামেশার ফলে 


জীব জন্তর মত একের উপর অন্তের 
যৌন অধিকার নিয়ে তীব্র অস্ত 
বাড়ছে। ফলে গুধ হত্যাঃ প্রতি- 
শোধ স্পৃহা, খুন-জখম-বেড়েই চলেছে। 
বেশ কিছুদ্দিন আগে খবরের কাগজে 


কিশোরী অষ্টমী মজুমদারের লোমহর্ষক 


হত্যার সংবাদ এই কথাই স্বরণ 
করায় যে যৌন সম্ভোগের পর এক- 
জন অপরকে হত্যা করতেও কুষ্টিত 
নয়। যার সঙ্গে একজন একটু আগে 
যৌন স্থথ উপতোগ করলো তাকেই 
মেরে ফেলার স্পর্ধা মানবিকত'র যে 
ক্কঠিন অবক্ষয় তা ভাবতেও কেমন 
লাগে। 

অবাধ ষোঁন সংসর্গের ফলে ছেলে 


"মেয়েদের মধ্যে ষৌন রোগ বাড়ছে । 


অনেক সময় অসাবধানত! বশতঃ 
কিশোরীর! গর্ভবতী হলে করণ হত্যা 
করতে বাধ্য হচ্ছে। যে কোন ন'পিং 
হোমে খোজ নিলে দেখা যাবে সংখ্যা- 
তত্ব বেড়েই চলেছে ৷ কয়েকবার ভ্রু 
হত্যার পর তরুণীদের শারীরিক ও 
মানসিক অবসাদ আসতে বাধ্য! 
এর ফলে হ্্জনমুলক কাজকর্মে 


ঘেমন দেশলাই বাঝ, বিদ্াটের চিনের - 


গোপন সংযোগ থেকে ঘায়। 


শী সাত ৪ 
উৎসাহ 'কমে যাচ্ছে, তাই, ূ্বক 
যুবতীদের মধ্যে মানসিক রোগও - 
বাড়ছে। 
অস্মধী দাম্পত্য জীবন 

কিশোর বয়ন থেকে যৌন লিপ্সা 
ৰা বিবাহের আগে যৌন সংযোগের 
ফলে সখী দাম্পত্য জীবনের সংখ্যা 
কমে আসছে । বিবাহের পর স্বামী 
রী প্রাক্তন বান্ধবী ও বন্ধুদের কথ 
স্মরণ করে পরস্পরকে অবিশ্বাল করতে. 
স্থুরু 'করে। অনেক সময় প্রাক্তন 
প্রেমিকদের সঙ্গে বিবাহের পরও 
পু 
বাঁ কালে জানাজ্জানি হয়ে গেল 
বিচ্ছেদ, অনিবার্য হয়ে ওঠে। 
বিয়ের পর ছু'এক বছর স্থখী জীবন 
হাপন কালে যদি সন্তান-সম্ততি 
এসেও যায় "তবুও শিশুর উপর কর্তব্য 
ও দ্বা্নিত্ব নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা না 
ঘামিয়ে নিজেদের জিদ ও মিথ্যা 
আত্ম-মর্যাদ| নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে । 
সংবাদপত্রে যে সমস্ত বিচিত্র 
কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ পরিলক্ষিত 
হত্ব' তার মধ্যে অধিকাংশ এই সব 
অবিশ্বাস থেকেই সংঘটিত হতে দেখা 
ধায়। নাবালক শিশুরা কখনো 
বাবা অথবা কথনো মায়ের জিন্মায় 
থেকে-আইন অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ 
হলেও বিচ্ছেদের পর মা বাবা পুন- 
বিৰাহু করলে পরবর্তী ফালে বিমাভ! 
কিংব! বিপিভখ কেউ মস্তানকে মেনে 
নিতে পারে ন! । ফলে সেই সস্তা- 
নের উপর যে মানসিক নির্যাতন 
নেমে আসে, তাতে শিশুটিও যেমন 
স্বাভাবিক ভাবে মানুষ হতে পারে 
মা, প্ররূত মাতা অথবা পিতাও 
স্থিতীর় স্বামী বা ছিতীয় স্ত্রীর ব্যব- 
ছাঁরে ভিতরে ভিতরে রষ্ট হয়। 
ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই-আর কখনো! 
স্বাতাবিক দাম্পত্য জীবন সম্ভব হয়ে 
ওঠে নশু। এই সব শ্েত্রে সে 
ভালবাদ] বঞ্চিত শিশুরাও অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে সমাজ বিরোধী হয়ে ওঠে । 


প্রতিভাবান মানুষের 
সংখ্যাহ্রাসের সস্তান্ধল। 

সংসারে প্রতিভাবান ছেলে মেয়ের 
জন্মগ্রহণ মেগ্ডেলের বংশধারা। শুক 
অনুযায়ী ( Laws of Heridity ) 
একট! চান্দ মাত্র । রবীন্দ্রনাথ, 
স্থভাষচন্দ্র প্রভৃতি মনীবীরা কেহই 
পিতা মাতার প্রথম দু তিনটি সস্তা- 


নের মধ্যে পড়েন ন1। অথচ জ্বাতীয় 
|) 
জীবনে মহাানবের জন্মগ্রহণ মাহ 


বের জন্যই প্রয়নোজ্জন। তাই জন্ম- 


নিযুস্বণের ক্ষেত্রে কঠোর আইন বল-- 


. 


বং ছলে একদিন সমাজের সকল ---, 


মাহুষই বুদ্ধি ও প্রতিভার দিক থেকে 
আাভারেজ হয়ে দ্রাড়াবে। প্রতিভা 
বান মাঙুবের সংখ্যা হুন পাবে। 
পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে নিয়- 
(শেষাংশ :০ম পৃষ্ঠায়) 


| ছয়।। 
ধর্ম অতি সুন্ম পদ্ধার্থ 
বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু 
দূরের মত মহাভাবতীয় মহাত্মার। 
যখনই তর্কে স্থবিধা করে উঠতে 
পারেন নি তখনই বলেছেন, ধর্ম 
অতি ভুস্মম পদাথ”, ধর্মের গতি আমরা 
কিছুই জানি না।, উক্তিটি বিশেষ 
করে খ্রয়ং ধর্ম যুধিষ্তিরের বাণী হিসেবে 
মহাভারতে মুদ্রিত থাকায় অধিকতর 
চমকের হৃষ্টি করেছে । বাস্তবিক ধিনি 
* দেবাছমোদিত ধর্মের ধারক বাহক 
হ'তে চলেছেন, তার মুখে এমন অন্ধ 
অসহায় উক্তি চমকপ্রদ বৈকি। তবু 
বলব, প্রকৃত অসহায়তার ক্ষমা 
আছে । কিন্ত নিছক ক্ষমতাবলে অন্ধ 
যখন অপরের পথপ্রদর্শক হতে চায়, 
তখন সেই অহ দত্ত বিরক্তির কারণ 
ঘটায় না কি? অসহায় ুথিষ্ঠির নিজে 
ধর্মের সঠিক সংজ্ঞা নিক্বপণে অক্ষম, 
অথচ প্রতি মুহূর্তে লঘুগুরু নিবিশেষে 
তিনি ধর্মজ্ঞান বিতরণ করে থাকেন 
আত্মতুষ্ট ও আপনাকে আপনি প্রদত্ত 
এক সার্টিফিকেটের বলে। ' 
রাজ] দ্রপদ যখন প্রস্তাব করলেন, 
অর্জন ত্রোপদ্ীর পাণিগ্রহণ করুন 
যুধিষ্ঠির তখন একটি প্রলঙ্থ বক্তৃতা 
দিয়ে রাজাকে শুন্ধ করে. দিলেন। 
বললেন, 'দ্রৌপদ্ধী আমার্দিগের সক- 
লেরই মহিষী হইবেন।* কারণ, 
আগেই এ বিষয়ে জননী কুস্তী তার 
অনুমতি প্রদান করেছেন । তাছাড়া 
তার] পঞ্চমত্রাতা ॥বদাই সকল উৎ- 
কৃষ্ট'বস্ত একসঙ্গে তোগ করে থাকেন। 
এই চির আচরিত নিয়ম লঙ্ঘন কর! 
যাবে না। এটাই ধর্ম। 
জ্রণদ্ তার সর্বন্থ দেব -ব্রহ্মণ্য 
শক্তির কাছে সঁপে দিয়ে শৃন্তগর্ভ 
রাজ-আভম্বর নিয়ে বসে আছেন। 
স্থতয়াং যুধিষ্ঠির তাকে বাগে পেয়ে যা 
ইচ্ছে-হকুম করতে পারেন বৈকি। 
আমরা অবশ্য জানি, ঘটনাটা অন্ত 
রকম। কুস্তীর অনুমতি অথবা পঞ্চ. 
ভ্রাতার উৎ্কষ্ট ভ্রব্য ভোগের চির- 
আচরিত প্রথা কোনে! যুক্তিই নয়, 
যুধিষ্ঠির এমন একটি প্রচলিত বিধি 
বিধান বহিতূর্তি দাবি উত্থাপনের 


জোর পেয়েছিলেন স্বয়ং দ্েবাহুচন্ 


বেছব্যাসের কাছ থেকেই । একচক্রা 
নগরীতে ব্যাসদেব তার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে দেব নির্দেশ তাকে জানিয়ে 
« গেছলেন, কুস্তীকেও বলে গেছলেন, 
দ্রোপদী একই সংগে পঞ্চপাওবের 
মহিষী হবেন । স্ৃতরাং কুস্তীর অহ- 
তির প্রশ্নই ওঠে না। বেদব্যাসের 
আদেশ ষৌনভাবে মেনে নিতে হয়ে - 
ছিল কুত্তীকে | তাছাড়া উৎকৃষ্ট দ্রব্য 
ভোগ করা আর পাচ ভায়ে মিলে 
ক্রৌপদীকে ভোগ করা নিশ্চয় একই 
ধরণের আচরণ নয়। সুতরাং যুক্তি 
হিসেবে কোনটিই না সৎ ন! জবর- 


সস্স ৷ শবাজল লগা সগন্ড সিভিল 


নিক 


 ক্রখালোক- এরা 





বেছ্বব্যামের মদতে রাজাকে আচ্ছা 
করে চোখ রাভিয়ে দিলেন । 
আমাদের সত্যবাদী যুধিষ্ঠির আরও 
বললেন, “আমি অগ্ঠাপি দারপরিগ্রহ 
করি নাই এবং ভীমও অকুতবিবাহ ।' 
যুণ্ঠির না হয় কোনো হিড়িদ্বার 
মনোহরণ করতে পারেন নি, কিন্ত 
কদিন আগেই তো! তিনি অনার্ধ- 
কন্তা হিড়িঘার  পাণিগ্রহণ করতে 
ভীমকে অন্থমতি দিয়েছিলেন । 
অবশ্য ঘখামতে সেই নৈনীভাল-কন্তা 


. আদিবাসী পাহাড়িয়া সুন্দরী হিড়ি- 


ঘার সংগে ভীমের বিবাহ হয়নি। 
তানা হোক, স্বয়ং ভীষ হিড়িম্বাকে 
বলেছিলেন, “আমি জ্যোষ্ঠভ্রাভার 
আজ্ঞাহ্ুসারে তোমার পাণিগ্রহণ 


করিব ।* পৃথা ও পার্থগণ সাক্ষাতে 


না হোক, ভীমের কথায় বোঝা! ষায়, 
অন্তর ভীষছিড়িম্বা হয়ত পরিপয়স্থতে 
আবদ্ধ হন। তা নাহলে ছটোৎ্কচকে 
বৈধ সম্ভান বলা যায় না । 

' পাগুবদের ক্ষেত্রে অবশ্য ধর্ম অধম 
লোকাচারের, গতি প্ররৃতিই শ্বততস্ত্ 
বড় বেশি সুশ্্র তার প্রকৃতি । তাই 
দেখ! ষায়, একমাত্র যুধিঠির ভিন্ন 
অপর চার তায়ের সংগে প্রচলিত 
বিধি বিধান মেনে জ্রৌপদীর বিবাহ 
সম্পন্ন নাহলেও দ্রৌপদীকে পঞ্চ- 
ভ্রাতার সহ্ধ্িণী হিসেবে সম্মানিত 
আসন দান করা হয়েছে। আদিপর্বে 
‘দ্রৌপদীকে বিবাহ’ অনুষ্ঠানের 
( কালী প্ৰসন্ন মহাভারত ) ঘে তথ্যাদি 
লিখিত আছে তার থেকে জান! যায় 
“বেদ্ববিৎ পুরোহিত 'বহ্ধিস্থাপন ও 
মস্ত্রোচ্চারণ পূর্বক প্রজ্জলিত হুতাশনে 


আছতি প্রধান করিয়া যুধিষ্ঠিরের_ 


সহিত কষ্ণার পাণিগ্রহণক্রিয়া সম্পা- 
ঘন করিলেন। পরে উভয়কে অগ্রি- 
প্রদক্ষিণ করাইয়া পরিণয় সমাপন 
করিলেন ।* কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে 
বিবাহ দ্বানের পর পুরোহিত আর 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেন ন1। 
জানানে হ'ল, যুধিষ্রিরের সঙ্গে পরি- 
পয় সমাপন পর্ব শেষ হতেই “অনস্তর 
বুধিঠিরকে অনুমতি করিয়] পুরোহিত 
রাজগৃহ হইতে. বহির্গমন “করিলেন । 
পরিশেষে অপর পাগুবেরা উল্লিখিত 
গ্রণালীক্ষষে সেই বরবর্ণিনীর পাণি- 
গ্রহণ করিলেন ।” তাহলে কি বুঝতে 
হবে, এই গঠিত বা প্রথাবিরুদ্ধ বিবা- 
হের দাকিত্বগ্রহণে পুরোহিত শ্বয়ং 
অনম্মভ ছিলেন এবং প্রথম পাণ্ডবের 
বিবাহ দিয়ে তাই তিনি রাজগৃহ পরি- 


ত্রাগ কবেন? তাহলে কি বঝব. 


- চিত । 


বাকি চার পাণগুরের সঙ্গে। প্রথাযতে , 
জ্ৌপদীর বিবাঁহই হয়নি? 
বৈশম্পায়ন ষখন অন্য কোনো তথ্য 
জ্ঞাপন করেন নি, তখন সেটাই 
মানতে হয় । আর তাই মেনে নিলে, 
ক্রৌপদীর প্রতি প্রযুক্ত কৌরব-পক্ষের 
কিছু কট, উক্তি কেন পাগবর' মাথা 
নিচু করে হজম করেছিলেন, সেই 
গুড় রহস্তটিও অনেকটা যেন পরিষ্কার 
হয়ে আসে। বুঝতে পারি, কৌরব 
পক্ষের ঘাড়ে দোষের বোঝা যত ভারি 
করে তোলা হয়েছে, বস্তুত ততটা 
দুষ্ট ছিলেন না কর্ণসহ্‌ ধার্তরাষ্ট্রগণ ।- 
যুধিিরের সুস্থ ধর্মের কিছু পরি- 
চয় সংগ্রহ করা গেল। এবার ফিরে 
আমি ভ্রৌপদী বিবাহ বিষয়ক 
ক্রপদের বক্তব্যে । | f 
যুধি্ঠিরের যুক্তি রাজা ভ্রপদ 
মানতে পাঁয়েন নি। তৎকালীন 
প্রথার উল্লেখ করে জ্রপদ্ব যুধির্ঠিরকে 
বলেছেন “হে কুরুনন্দনখ এক 


পুরুষের বহু পত্বী বিহিত আছে বটে । 
কিন্ত এক স্ত্রীর অনেক পতি শ্রবণ- 


গোচর করি নাই। আপনি অতি 
পবিত্রন্বভাব ও পরম ধামিক, আপ- 
নার এক্কপ কথা উত্থাপন করা অনু- 
লোকাচার ও বেদবিক্ুদ্ধ 
অধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান : কর] কর্ধাচ ' 
আপনার উচিত হয় ন! ৷” 

“তখন তর্কে খেই না পেয়ে যুধিষ্ঠির 
গম্ভীর তাবে বললেন, “ধর্ম অতি হক্ব 
পদার্থ, ধর্মের গতি আময়। কিছুই 
জানি না৷ ' পূর্বপুরুষদিগের আচরিত 
পছ্ধতিক্রমেই চলিয়া থাকি ।” (শেষের 
উক্তিতে ফাকি আছে, লক্ষণীয় )। 
তারপর আত্মঙ্সাঘা করে' বললেন, 
*অ'মার মূখে অপ_ত (মিথ্যা) বাক্য 
কদাচিৎ উচ্চারিত হয় না এবং 
আমার হৃদয়েও অধর্ম কদাচ স্থান 
লাভ করিতে পারে না1” (পূর্ববর্তী 
আলোচনার দিকে তাকিয়ে যুধি- 
ঠিরের এই মূল্যবান বচনের বাথার্থ্য 
কি আমরা মেনে নিতে পারি ?) 

অবশেষে আদেশ দিলেন তিনি, 
*ইহা! সনাতন ধর্ম, আপনি ইহার 
অনুষ্ঠান করুন, ক্ষিঞ্মাত্র শঙ্কিত 
হইবেন ন11” যুধিষ্ঠির বৈববলে 
বলীয়ান, তাই বড় নিঃশঙ্ক বোধ 
কয়ছেন। কিন্ত ঘা বেদবিরুদ্ধ, 
লোকাচার বিরুদ্ধ অধর্ম ক্রপদ্ জানেন 
তা কি তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে করতে 


 পারেন। নাকি যুধিপ্ির বলছেন 


বলেই আমাদেরও মেনে নিতে হবে 
“দৌপড়ীর ৯ বচপতি গ্রহণ সেকালে 


হি " 


দর্পণ || শুক্রবার, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৭৮ 


সনাতন প্রথাহ্যায়ী কাজই হয়ে- 
ছিল? তবু দ্রপদকেও মাথা হে'ট 
করে সেই অপ্রিয় কর্ষট মান্ত করতে 
হল যখন স্বয়ং ব্যাসদ্বেব বিভগার - 
মধ্যে এসে পড়ে রাজাকে বললেন 
জ্রৌপদীকে পঞ্চপাণ্তবের সঙ্গেই 


থাকতে হবে, কেননা স্টোই দেবাধি- 


নায়ক মহাদেবের আদেশ । 

আমরা শ্বাস রুদ্ধ করে ঘটনাক্ৰম 
লক্ষ্য করছিলাম । বেদব্যাসের কথায় 
বুঝলাম, নভশ্চয় ঘেবতাদের অতি- 
সন্ধিপূরণে যা-ই কর্তব্য, মহাভারতীয় 
পর্বে তাকেই সনাতন ধর্ম হিসেবে 
প্রতিষ্ঠা দান করা হয়েছে । অর্থাৎ 
পুরাণ মহাভারতে বেদ উপ- 
নদের কথা নতুন করে লেখা 
হয়েছে, কারণ সেটাই ছিল হিমা- 
লয়স্থ দেবশিবির তথা ভদীয় পুরো- 
হিতশ্রেণীর স্বার্থের পরিপোষক। 
আর সেজন্যই ধর্ম একটি হুন্ম পদার্থে 
পরিণত হয়েছে । নিরাবয়ব এই 
ধর্মকে পরশ্রমভোগী একটি সম্প্র- 
দায়ের স্বার্থ সংরক্ষণে যখন যেমন 
প্রয়োজন .তেমনি অবয়ব দান 
করা হয়েছিল । 

আবার স্বরণ করি সেই বিখ্যাত 
উক্তি “ধর্ম হ’ল জনগণকে ঘুম পাড়া- 
বার আফিং।* মহাভারতের ধর্ম 
পুরোহিতের শ্বার্থসংরক্ষণে সুন্দর 
ভাবে বিরচিত। 

.যুধিষ্ঠিরের দার্শনিকতায় বিমুগ্ধ 
বুদ্ধদেব বহু ও (“মহাভারতের কথা, 
ধর্ম 2 অধর্ম £ স্বধর্ম দ্রঃ) মহাভারতে 
বারম্বার উক্ত ধর্ম” শব্দটির ধাকায় কম 
আহত হননি । তিনি লিখেছেন, 
“নহশ্রবার আৰৃত্ত হলো কথাটা, 
নানা ব্যক্তির হারা নানা ভিন্ন দৃষ্টি- 
কোণ থেকে আলোচিত, ব্যাখ্যাত ও 
ও বিষদিত হ'লো। আর সেই বিতগ্ডা 
থেকে আমর স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে 
পারলাম শুধু এই  কথাটুকু “যে ধর্মের 
গতি সুন 1, সুক্ম--অনিৰ্ণেশ্_আমো- 
দের পক্ষে প্রায়শই বিভ্রাস্তিজনক ! যা 
ঘটছে এবং মুখে ঘা বলা হচ্ছে সে- 
ছুটোর তুলনা করে .আমর1 এখন 
পর্ষস্ত দেখতে পেয়েছি যে ধর্ম এক 
বহুরূপী ধারণ! ; তা পারে অনেক 
বিপরীত আচরণকে সমর্থন যোগাতে 
কত অনিশ্চিত এই ধৰ্ম, সংকটকালে 
কত অনির্ভরযোগ্য, ত! মর্মে মর্মে 
আমরা অনুভব করলাম ছ্যুত সভায়, 
যখন দ্রৌপদীর আতিময় প্রশ্ন শুনে 
কুরুবৃদ্ধের নীরব রইলেন, যুধিষ্ঠির 


নিঃস্পন্দ মহামতি তীম্মের, মুখেও ' 


কোনো সদুত্তর ছোগাল না। 
(৫৭)।” টা 
মহাভারতের বহুরূপী ধর্ম যুগে, 
যুগে আমাদের শব্ধ ও প্রশ্নাতুর করেছে 
এভাবেই ৷ প্রশ্নের সদুত্তর মেলেনি | 
কারণ যেমন জোরের সঙ্গে ধর্ম-সম্প- 
কিত প্রশ্নটির জট ছাড়াতে হয়, 


তেমন জোর আমাদের মধ্যে অনথ- 


পশ্থিত। আমরা বিনা প্রশ্নে আগেই 
মেনে নিয়েছি, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ 
স্বয্নং ভগবান, যুধিষ্ঠির দ্বয়ং ধর্ম, যুদ্ধ- 
বাঙ্জ তথাকথিত দেবতারা হিমালয়ের 
ধাপে ধাপে ছড়ানে! মুঠে! মুঠো 
ঈশ্বর। অর্থাৎ যে আমর! আগে 
আত্মসমপিভ, সেই আমাদের প্রশ্ন 
উত্থাপনের যোগ্যতা কোথায়। 
অতএব মন মাহক চাই নামাহুক, 
মহাজন*বাণী মেনে মহাভারতে ধর্মের 
ঘখন যেমন রূপটি উত্থাপিত হয়েছে, 
ঢোক গিলে তা-ই মান্য করে এসেছি 
সবাই, পণ্ডিত মূর্খ নির্িশেষে । আর 
এজন্যই ওঁ সব ধৰ্মধ্বজীদের সমর্থনে 
আমাদের নব নব গুরু পণ্ডতিতর চিত্ত 
মনোহারী আনকোরা সব ব্যাখ্যা নব 


শী 


নব পাত্রে সাজিয়ে তুলে ধরেছেন । -. 
সংশয়কে অপ্রকাশিত রাখতে তারাও , 


পারেন নি, কিন্তু সংস্কারের বশে 
তারাই আবার আপ্রাণ প্রয়াস পেয়ে- 
ছেন সেই সব সংশয়গুলিকেই 
ভালোতর যুক্তির সাহাষ্যে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করতে অর্থাৎ দেবশিৰির 
থেকে প্রাপ্তির ধারা বহুকাল শুক হয়ে 
গেষেও আবহমানকাল অদ্ভুত মোহ- 


গ্রস্তের মত আমর! দেবাহৃচরবৃত্তিই . 


পালন করে আসছি। মনে মনে 
আশা হয়ত, হাতে কিছু পাই ন! 
পাই, এভাবে দেবভোষপের ফলে 


মৃত্যুর পরপারে উপস্থিত হয়ে অবস্থই 


কিছু পারিতোধিক লা করা যাবে । 
হায়, বৃঘ1 আশ] কুহকিনী ! দেঁব- 
ত্ব্ূপকে সঠিক চিনে দেবাছচরদের 
কীতিকলাপ খতিয়ে দেখলে, 
মনে হয়, এই দুরারোগ্য ব্যাধির 
হাত থেকে কেউ কেউ হয়ত 


কালে পরিত্রাণ লাভ করতেও পারি , 


এবং তখনই সম্ভব, প্রকৃত সত্য শিব 
ও সম্পরকে আপন সত্যের মাধুরী 
ধিয়ে আরাধন! করা। কিন্তু ধর্মের 
পাতা জালে ধরা পড়লে অসহায় 
ঈশ্বরই বহু দূরবর্তী অল্পষ্টতার মাঝে 
হারিয়ে যাবেন ৪ 

"আপন মনের পবিত্র ওদার্ষের 
মধ্যে খোজ করলে দেখা বাবে, সত্য 
শিব ও হুম্দর আমার তোহার সবার 
মধ্যে সহান্তে সন্সেছে. নিত্য বিরাজ্জ- 
মান। এই মহ! স্যার মাঝে প্রতি 


শি 


পি 


কণায় তাঁরই প্রতিবি। তাই তো 


কবি বলেন, হৃদয়ে হদয়ে যোগ করে 
তাঁকে পাবে | মানব প্রেমিক বলেন, 


বহুরূপে সম্মুখে তোমার, বোকার ' 


মত কোথায় তার সন্ধানে ফিরছ ! 
মহ! প্রেমিক বলেন, ঈশ্বর নিয়ে বৃথা * 
কালক্ষয় কেন? তোমার ধর্ম, সাম্য 
সবার সলে ভাগ করে নাও নিজের 
সাধ আহলাদকে, তৃপ্তি পাবে। 


আর দেই মহাতৃপ্তিই তো সেই * 


অজ্ঞাতকুলশীলের মহান আদঙাঙ্গ- 


( শেষাংশ ১*ম পাস | 








> 


চর 


শা 


নয়াদিল্লীর চিঠি 


= 


" দূপনণ। শুক্রবার, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৭৮ 


চিকমাগা ল [রের চাকা কা ঘোরাল : কারা ? 


_ ভারতের ক পদ্ধতি যে প্রভু 
শ্রেণীর হাতে, তারা গত ৮1৯ মাস 
ধরে চেষ্টা করে আসছিল অধুন। 
শাসকদল জনতাকে সমঝিয়ে দিতে 


- .তাদের ক্ষমতার সীমানা কোথায় । 


চিকষাগালুরে তাদের অঙ্গুলিহেলনে 
আমলা-অফিসার রুবলিত প্রশাসন 
ঘষ্্ নির্বাচনকে পুম্ কারচুপির চরমে 
নিয়ে গেছে । যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ 
( উপর্্পরি বর্ষ! )' পুলিশী বন্দোবস্ত 
লাঠিচার্জ ইত্যাদির কড়াপাক প্রকৃত 
ভোটারের সংখ্যা কমিয়েছে, তখন 
ভূয়! ভোটারের দৌলতে প্রদত্ত 


০৬ ভোটের হার ওঠান হল শতকর] ৭৬- 


” এর স্তরে । এমন, অবস্থায় ভারতের 
ধনিক-বণিক-বহুবেতনিক _তাদের 
শ্রেণীস্বার্থের আসল রক্ষক উঠতি মুৎ- 
সুন্দী-পু'জিবাদের প্রধান রাজনৈতিক 
সমর্থক দল কংগ্রেস (ই)কে পুনর্বার 
ক্ষমতার শীর্ষে না হক শিবিরের 
পুরনো মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে যে 


৫ উদ্ভত, তার প্রমাণ দেওয়া সম্ভব ছিল 


শপ 





একমাত্র , প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা 

ফ্যালিস্ত কায়দায় জন-দণ্ডদমনের শ্রেষ্ঠ 
ও পরীক্ষিত স্বৈরশাসক ইন্দিরাকে 
জিতিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে! 


এই নির্বাচন সুচনা! দেয়, ভারতের ' 


রমা প্রসাদ্ঘ মল্লিক 


প্রকৃত শানকবর্গের রাক্গনৈতিক 
কৌশল পদ্ধতিতে সমপ্রতি দিশ।-পরি- 
বর্তন যে হতে আরম্ভ করেছে তার । 
এমনটা কেন হল? ' 
এমার্জেন্সী ঘোষণার আগে, এবং 
পরেও কিছুমান পর্যন্ত এই. শাদকী 
এলিট, অর্থাৎ, শিখ্রগোষ্ঠী, কংগ্রেস 
ইণ্ডিকেটের নেতৃত্বে ইন্দিয়াচক্রের 
' একচেটে কর্তৃত্বকে সমর্থন করে চলে। 
তাদের টন্উনে বস্তবাদী জ্ঞান, তারা 
জানত দেশজুড়ে অর্থ নৈতিক সংকট 
(উৎপার্ধনে যেমন, তেমনি চাহিদা 
ঘোগানের ভারসাম্য তথা মুদ্রার 
মূল্যস্তর বজায় রাখতেও ) ভূমিহীন, 


রুজিহীন, আশা আস্থাহীন শ্রমিক-, 


কষক-যুবকদের মহাপ্াবনী বিক্ষোভের 
'জোোয়ারকে বিপথগামী করতে যেমন 


কংগ্রেস সি পি. আই জোটের সংশো- 


ধন মার্ক] “সমার্জবাদের” বুলিবাজি 
(slogan mongering) দরকার, 
তেমনি দরকার একজন চক্ষুলজ্জ্বা- 
বিবর্জিত স্বৈরিণীর, যার হাতে এমা- 
ভে্সী-কালো। আইনের ডাণ্ড! চলবে 
স্কচার কৌশলে, কিছু কিছু প্রাক্তন 
শ্রমিকসঙ্ঘ-নেত। (যথা, শ্রীমান গ্রত্ৃ- 
পাদ ভাজে) এবং প্রগতির মেকী 
দাধীদারদের যুগিয়ে দেওয়া ২* দফা 


প্রচার-ভাওতার জোরে। কিন্ত, 
অনেক চেষ্টা সত্বেও একবছরের মধ্যেই 
এমার্জেন্দী শাসনের নৈতিক নাভি- 
শ্বাস উঠলো ; দেশের ভেতরে তো 
বটেই, দেশের বাইরেও আস্তর্জাতিক 
বুদ্ধিজীবী মহলে কংগ্রেসী অপশাস- 
নের *আসল হ্বরূপণ উদ্ঘাটিত হতে 
লাগল । ভারতে রাশজবন্দীদের ওপর 
অকথ্য অত্যাচার, গণতন্ত্রের 
তিলাঞ্চলি, নাগরিকের মৌলিক 
অধিকারগুলির প্রশাননী দৌরাত্ম্য 
অকালমৃত্যু-এ সমন্তই আযামনেষ্ট 
ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি সংস্থাদের 
সত্যোদ্ঘাটনের ফলে পৃথিবীর জন- 
মতের সামনে জাহির হয়ে যাওয়ায় 
ভারতের ধনিক বুারোক্রাটবর্গ তথ! 
তাদের রাজনৈতিক দালালর] সমস্ত 
হয়ে পড়ে; খ্রি করে শাসক পার্টির 
তকমাবদল করে তাদের শ্রেণীশাস' 


' নের খেয়া বাড়িয়ে নেওয়াই বেশী 


সঙ্গত হবে । ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে 
সাধারণ নির্বাচনকে তাই তার! 
রিগিংমুক্ত থাকতে দিল । জনরে]য 


বয়ে গেল পালশমেপ্টন্সীয় গণতক্ত্রের.. 
-ক্নীতিসম্মত পোষমানা। পথে ও রাষ্ট্রযন্র 


ভাঙা বা গৃহযুদ্ধময্ অবস্থার মাধ্যমে 
সাম্যবাদী, শ্রেণীসংঘর্ষযূলক বিপ্রবের 


পথেনয়। বৃহৎ"বিশ্বশক্তিবয়ের মধ্যে 
সামাজ্যবাদী আমেরিকা হুল খুশি । 
সংশোধনবাদ পরিশীলিত ‘সামাজিক 
সাম্রাজ্যবাদী’ রুশী নেতারাও কিন্ত 
বিশেষ দুঃখিত হয়নি । 


জনতা দল শাসন ক্ষমতায় আসার 
সঙ্গে সঞ্জে দেখা দিল, ধনবাী অর্থ- 
নীতির সংকট গ্রস্ত দুর্দশ] থেকে মুশ- 
কিল আসানি আতা খোজার 
তাগিদ । ভারতে ধনিক পু*ক্বিপতি- 
বর্গের সেই পুরোনো! করুণ বিশ্বাস- 
প্রবণতা আজ আর নেই; তার! 
জানতে পেরেছে ভিয়েতনামী যুদ্ধ 
বনাম সাম্রাজ্যবাদী বাহাছুরী মহড়ার 


যে সারৎ হিসেবে আমেরিকী অথ” 


‘নীতিতে যে .সত্তর-দশকের' লংকট 
শুরু হয়েছে, ভার থেকে মুক্তি পাওয়! 
ভলারের উপধূ্পরি মূল্যহাস বরদাস্ত 
করেও সম্ভব নয় । ন্তরাং প্রয়োজন 
ছিতীয় বিরাট বিশ্বশক্তি সোভিয়েখ 
রাশিয়ার পুঁজি প্রসাদ তথা প্রাবি- 
ধিক জ্ঞানের জন্ত সাহায্যের উমে- 
দারি । জনত! সরকার পররাষ্ট্রনীতির 
রূপরেখা ভাই তাদের পূর্বস্থরী 
কংগ্রেম সরকারের ধাচে বঙ্গায় 
রাখল । শুধু তাই, নয়, রাশিয়ার 
বর্তমান নেতৃবর্গকে খুশি রাখতে গিয়ে 
চীনের সঙ্গে সম্পর্কের আবহাওয়া 
স্বাভাবিক করার ব্যাপারেও করতে 
লাগল নাহক দেরী ও টালবাহান1। 
কিন্ত পররাষ্ট্রমঙ্্রীর পিকিং যাত্রা প্রায় 
রদ হয়ে মাওয়া সত্বেও জনতা নেতৃ- 
ত্রের ওপর আভ্যন্তরীণ লবীর আস্তর- 





বৰ্ধমান জেলা কোঁ-অডিনেশন কমিটির 
কমীরা জীবন বিপন্ন করে, 
ভ্রাণের কাজ করেছেন 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কো- 
অন্তিনেশন কমিটির বর্ধমান জেলা 
শাখার যুগ্ন সম্পাদক শজানকী তুর 
এক সাক্ষাৎকারে দর্পপের প্রতি- 
নিধিকে বলেন ষে শুধু বর্ধমীন সদ- 
রেই কমিটির ১২৭ জন ন্বেচ্ছাসেবক 
. ২৭শে সেপ্টেম্বর থেকে -ঝাঁপিক্ে 
পড়েছিলেন উদ্ধার ও রিলিফ পৌঁছে 
দেওয়ার কাজে । ঘোগাষোগ 
বিচ্ছিন্ন অবস্থাতে সেই সময় জেলার 
সর্বত্র সংগঠনের 
এসেছিলেন সরকারের সহায়তায় । 
উদ্ধার কার্য চালাতে গিয়ে জামাল- 
“পুরে সংগঠনের সদশ্ত জনৈক মোহাস্ত 
প্রাণ হারিয়েছেন বলে তিনি 
শ্জানান। আ্রহুর আরও জানান যে 
কমিটি বিভিন্ন সেল গঠন করে- 
ছিলেন সুষ্ঠভাবে সরকারী আাণ- 
ব্যবস্থাকে রপায়িত করতে । 
কারী অফিসারদের নিশি মেনেই 


- শ্বেচ্ছাসেবকরা সর্বত্র ত্রাণ কার্য 


চালিয়েছেন । 


পিপাসা 


বি 


কর্মীরা এগিয়ে' 


সর- - 


রাজ্যের মুখ্যসচিবের রেভি€গ্রাম 
নিয়ে একটি. সংবাদপত্রের বক্তব্যের 
প্রতিবাদ করে শ্ীহ্ৃর বলেন সংগঠ- 
নের মূল লক্ষ্যই ছিলে! দুর্গত মাস্থ- 
ষের মধ্যে ত্রাণ পৌছে দেওয়া; 
.ছেচ্ছাসেবকরা! বিরাযহীনতাবে ফুড 
প্যাকেট প্রস্তুত করেছিলেন সংকট 
মূহ্র্তে। তাদের কাজের জন্ত 
কর্মারা অতিরিক্ত ভাতা নিয়েছেন 
বলে ঘে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে 


তার উল্লেখ করে তিনি বলেন “কো- . 


অভিনেশন কমিটির কোন স্বেচ্ছা- 
সেবক কোন অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ 
করেন নি,” কারণ তারা নিজেদের 
সচেতনতা ও উপলব্ধি নিয়েই ত্রাণ- 


কার্ষে আত্মনিয়োগ করেন, অর্থের 


জন্য নয়। কো-অডিনেশন কমিটির 
বিরুদ্ধে প্রচারে ক্ষোভ প্রকাশ করে 
শ্রহ্বর বলেন দামোদরের উপর শিকার- 
পুর বাধবশাচাতে সংগঠনের কমার! 


জীবন বিপন্ন করে ২৭শে সেপ্টেম্বর ' 


যে ভাবে এগিয়ে এসেছিলেন তার 


, কৃথ। তো পত্রিকাটি উল্লেখ করে নি। 


অথচ. উক্ত বাধ ভাঙ্গলে সমগ্র 
জেলার যেকি অবস্থা হতো তা 


অকল্পনীয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। -. 


কো-অর্িন্শেন কমিটির জেলা 
শাখা ইতিপূর্বেই; মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ 
তহবিলে ৮ হাজার টাক! দিয়েছে 
এবং এখন কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান 
জানিয়েছে একদিনের বেতন হিদাবে 
ঘা প্রাপ্য তার অর্ধেক সংগঠনের 
মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে দ্বান 
করার । বর্ধষান জেলায় প্রায় ৩০ 
হাজার টাকা সংগৃহীত হবে বলে 
শ্রীস্থর আশা প্রকাশ করেন। 


রি 
দ্পণ 
বংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
| চারার হার ॥ 
বা্ধিক ৬* টাকা 
_- ষাম্মাধিক ১৫ টাকা 
ভ্ৈমাসিক ৭৫* টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 








রেখেছেন । 


| ॥ পাঁচ ৷ 


চিপুনি এবং আত্তর্জাতিক চাপ শেষ 
হয়নি। - 
তাছাড়া জনতাদলের মধ্যে কিছু 


“বিপজ্জনক” সমাজবাদী এবং মাথা 
পাগল গাম্বীবাদদী রয়েছে । এদেরকে 
ধবর্দারী নিয়ন্ত্রণে ' রাখতেই হবে, 
নইলে মহামাগাঁয় ধনবাদ সন্মত শিল্প- 
বিকাশ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে 
বিবৃদ্ধি চালু রাখা যাঁর না। তাই 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, চরণ সিং 
রাজনারায়ণ টাইপের অবুক ‘গ্রামা- 
ধ্চলমুণী’ অর্থনীতির  প্রবক্তাদের' 
সরানোর । এরপর টার্গেট জর্জ 
ফার্ণাগ্ডেজ, যদিও এ ব্যক্তি বুদ্ধিমত!, 
উদ্ধম, ও উপস্থিত বুদ্ধির জোরে 
ক্যাবিনেটে আপন আসন আঙ্পও 
স্থপ্ী কৌশলে রক্ষা] করে চলেছেন । 
ইন্দিরা! গান্ধী অনেকদিন থেকেই 
জাতীয় এক্যমত’ ( National 
consensus) চালু করার টোপ ছেড়ে 
এটি তীর নিজস্ব বাণী 
নয়; ভারতের প্ররূত প্রভুবর্গের 
মস্তিফ প্রবাহের জ্যোতি । এর! চাক, 
ভারতের পালামেণ্টরীয় পণতঙ্তরকে 
ভারতীয় সামস্তী-একনায়কী কাল- 
চারের কায়দ্বায় জনতা-কংগ্রেসের 
ত্বিদ্লীয় মিলন-মিতালীর[পাকারফা- 


“সম্মত ব্যবস্থায় কায়েমী করতে । এটা 


হতে পারলে ভারতে তৃতীয় রাজ- 
নৈতিক দলীয় অতুযুদ্য়ের সম্ভাবন। 
রুদ্ধ করা! চলবে। ইনিরান্দীকে 
ভাই আনতে হুল, “চরমপন্থী”দঘের 
নির্যুল করে জনতা দলের সংশো- 
ধনাস্তে তখ্‌ত নিরাপদ করতে! 


সৰকাৰী কনট্রান্ট দেওয়া গাড়ী 
চোরাকাবরবার .চালাচচ্ছ 


সরকারী কনট্রাকট দেওয়! গাড়ী 
সরকারের নাকের ডগায় চোরাকার- 
বার চালাচ্ছে । সরকার বদলালেও 
বাস্তঘৃঘুদের বাসা যে ভাঙে নি, তা 
এর থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজ্য 
সরকারের প্রচার ছৃঙ্খরের অধীন 
ফোক এনটারটেইনমেন্ট বিভাগের 
কনট্রাকট নেওয়া গাড়ি ব্যবহারে 
একই জোক বছরের পর বছর এক- 
নাগাড়ে টেণ্ডার পাওয়ায় এটা! আরও 
প্রকট হয়ে উঠেছে। সরকারী কন- 
ট্রাক্টের্র গাড়ি সিমেন্টের ফলাও 
চোরাকারবারও করছে। 

শ্রম! ট্রানসপোর্ট নামে একটি 
পরিবহন সংস্থা দীর্ঘফিন ধরে সর- 
কারের এ বিভাগে কাজ করছে। 
এই সংস্থার আদল মালিক কংগ্রেসের 
অন্ততম কাছের .লোক বলে পরি- 


চিত। ইনি বেনামদার। পর- ৷ 
লোকগত কংগ্রেস এম, এল, এ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কনট্রক্ট পেয়েছিজেন। খাতায় 
কলমে অবশ্ত বাদের মালিক বলে 
নাম রয়েছে, তাদের মধ্যে একজন 
কলকাতা পুলিশের একজন ডেপুটি 
কমিশনারের ছেলে । 

বামফ্রন্ট সরকার আসীন হওয়ার 
পরও ফোক এনটারটেইনমেণ্ট 
বিভাগের একদল আধা অফিসারের 
বদান্যতায় এই সংস্থাটির 
আবার ব্যাকৃভাঁর দিয়ে গৃহীত হয়। 
ইতিমধ্যে এদের ভবলিউ, বি, কে * 
৩৮৬০ এবং ভবলিউ বি, এল, Sus 


টেণ্ডার 


নম্বরের ২টি লরি সরকারী বোর্ড- 


টাঙিয়ে সিমেন্ট এবং চালের চোরা- 


কারবারে নেমেছে বলে অভিযোগ । " 


পুলিশ সদ্দেছবশভ কয়েকবার ও 
লরি আটক করে। কিন্ত সরকারের 
প্রচার দপ্তরের বোর্ড দেখিয়ে মালিক 


নেপাল রায়ের আমলে ইনি এই দিব্বি পার হয়ে যাচ্ছেন | . 


"পি জি হাসপাতাল 


৬ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৪শ নভেম্বর, ১৯৭৮ 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 

এমনটা হলো! এবং কি করে এই 
ঘটনা কমিশন পর্যন্ত গেলো তা 
বলার জন্ভই আজকের এই নিবন্ধ । 

প্রথমেই আসা যাক কার! এই 
সব ঘটনার নেপথ্য কলকাঠি ? বল 
বাছল্য সমাজেরই নামী দামী এক- 
জল চিকিৎসক ও তাদের স্যাতাৎ। 
এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একদল অসাধু 
রাজনৈতিক নেতা ও কর্ম । এয়াই 
চিকিৎসাক্ষেত্রে সমস্ত কায়েমী চক্রের 
প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ হ্দতদার | 
এদের বিরুদ্ধে কারো কিছু করার 
'নেই। যদি তাই হতে! তবে রাজ্য 
শ্বাস্থয দণ্তরের ডিরেক্টর এক্স অফি- 
সিও সেক্রেটারী ডাঃ মণি ছেত্রী 


শশ্বপদে - বহাল থাকতে পারেন না। 


দর্পণ অত্যন্ত পরিফার করে 
ৰলেছে ডাঃ ছেত্রীর বিরদ্ধে 
ভিজিল্যান্ের ফাইল রয়েছে। 


সরকারী হেফাজতেই রাখা এই 


ফাইলে, রয়েছে ডাঃ ছেঙ্জী কিতাবে 
দুনাঁতির পাহাড় গড়ে তুলেছেন। 
ক্ষমতার অপব্যবহারের ঘটনায় ডাঃ 
ছেত্রীর তুলনা পাওয়! ভার। ডাঃ 
ছেত্রীর এই ফাইল খুললেই বোবা! 
যাবে “যাগ্য লোকই” ভাঃ দেবের 
বিরুদ্ধে তদস্ত করার যড়বস্ত্র এ'টে- 
ছেন। নিজেই একজন ভিজি- 


জ্যান্দের আসামী হয়েও ম্বাস্থ্যদপ্ত- 


রের চূড়ামণি হয়ে রয়েছেন। কে 
বলবে এসব কথা । কেইবা ব্যবস্থ। 


নেরে। নচেৎ রাজ্য সরকারও এক-, 


বারও কেন বলছেন না পি, জি, 
হাপপাতালের কোন কোন "চিকিৎ- 
সকের বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্পু ফাইল 
রয়েছে এখন হয়তো 


তার ফয়সাল! হবে। যদি তাই হয় 
তবুও একটা প্রশ্ন থেকেই ঘায়। 
তা হলে! পি, জিতে অন্থমোদন না 
থাকা সন্বেও কতজন চিকিৎসক 
বেআইনী প্র্যাকটিস করছেন ? রাজ্য 
দরকার কি জানেন, সরকারী হাস- 


লেখকের, প্রকাশভঙ্গি 
€ ৯ম পৃষ্ঠার পর ) 


_ তে! আশ্চর্য গল্প এবং 'অভাগীর 
স্বর্গের’ মতো তুলনারছিত নির্মম 
ফ্যান্টাসি রচনা করে গেছেন, । মান- 
লিক গঠনের কারণেই শরৎচন্রের 
প্রকাশভংগী যতট! বন্তনির্ভর হতে 
পেরেছে রবীন্দ্রনাথের অজন্ম ছোট 
গল্পে বাস্তব পটভূমি থাকলেও সৌন্দর্য 
পিক্সাপী করি তাকে রবীন্দ্রযয়তাঁয় 
মেদুর করে তুলেছেন । রবীন্দ্রনাথের 
শান্তির, মতো! কৃষক জীবন-নির্ভর 
আশ্চর্য গল্পটিও ছোট বউয়ের মনস্তা- 


এত্বিক রসে লক্ষাতষ্ট হয়েছে ।' মান- _ 
. সিকতার কারণেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 


ঘেমন ‘মহেশ’ লেখা স্বাভাবিক ছিল 
ন! শরৎচকঙ্রের 


কিংবা মানিকের মনোভংগির 
কারণেই দের গল্পগুজি ভিন্ন ভিন্ন 
আদল পেয়েছে। তাবাশংকরের 
রাঢ় অঞ্চলের বাঁভাবরণ, বিস্বৃতি- 
তুযণের প্রকৃতি ও মাহুষের প্রতি সহ- 
কিয়] বোধ, মানিকের, বিঙ্লেষণধর্মী 
বৈজ্ঞানিক মানসিকতার কারণেই 
তাদের গল্পগুলি নষ্টার বিশিষ্ট প্রকাশ- 
ভংগী গেয়েছে । কারুর রোমাস্টিক, 
কাকুর আদর্শায়িত, কারুর বৈজ্ঞানিক 
বর্তবাদী । শেখভ্‌ বা নোপাসার 
রোমানণ্টিমিজম-স্তাচারলিজম গফির 
ফ্লোমাণ্টিক-বিয়ালিজিসের সংগে এক 
+গ্লোত্রের নয়। | 

কাজেই দেখ! যাচ্ছে মানসিক- 
গঠনের কারণেই কোনে] লেখকের 
প্রকাশভংগি রোমান্টিক, কারুর 
রয়ালিষ্টিক । আবার লক্ষ্য করা যায় 
সুই ঠেখেক বিষয়ের প্রয়োজনেই 


পক্ষেও তেমনি 
. শাস্তি”। তারাশংকর, বিভৃতিতৃষপ 


'থাকবে। 


কখনে। রোমান্টিক ভংগি আশ্ররর 
করেছেন, আবার কখনো! রিয়া 
লিহিক। যেমন ধরা যাক মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেঅ&ে। 'অতসী- 
মামী’ গল্পে তিনি চূড়ান্ত রোমান্টি- 
কতা করেছেন।' * আবার একই 
লেখক ‘প্রাগৈতিহাসিক’ গল্পে নির্মম 
রিয়ালিজিমের আশ্রয় নিয়েছেন। 
“অতসী মামাঁর’ প্রকাশভংগি রিয়া- 
'লিষ্টিক হতে পারত না! যেমন প্রাগৈ- 
তিহামিক' রোমান্টিক ভংগিতে 
লেখ! হতে পারত না। বড় লেখক- 


দের প্রকাশভংগি এইজন্তেই বিষয়ের . 


সংগে অংগাংগি- সম্পকিত। তরুণ 
লেখকেরা কিংবা মাঝারি' লেখকেরা 
প্রকাশভংগির এই যুক্তিযুক্ততার 
বিষয়টি বুঝতে পারেন না সম্ভবত 
তাই দেখা যায় ওঁদের প্রকাশভংগি 
আলগা হয়ে লেগে রয়েছে--বিষর়, 
চরিত্রের সঙ্গে তার একাত্মতা ঘটে 
নি। ফলে রচনাটি সার্থক হ্গ্রিই 
হতে পারে নি। 

লেখক বর্দি সচেতন ন! হন 
তাহলে এই বিষম অবস্থা ঘটতেই 
বস্তত হালের বুর্জোয়া 
লেখকেরা যে জাতীয় প্রকাশভংগির 
কথা বলেন আমাদের দৃষ্টিতে ত! 
সম্পূর্ণ আলাদ! জিনিষ । আমরা মনে 
করি বিষয় যখন শ্বাভাবিক প্রকাশ- 


ভংগির সহযোগে সিদ্ধ হয়ে ওঠে 
তুধনি তা প্ররুত শিল্পসন্মত হয়ে ওঠে 
এবং তখন বিষয় চরিত্র প্রকাশ কোন- 
টিকেই বিচ্ছিন্ন করে বিচার করার 
প্রশ্নই ওঠে না। 


বলবেন, 
কমিশন গঠন কর! হয়েছে, এখানেই . 


পাতালের হাজার. হাঁজার রোগীকে 
অবহেলা করে দিনের পর দিন কি 


' ভাবে কিছু চিকিৎসক চুটয়ে 


বেআইনী কারবার করছেন । সর- 
কার স্বীকার ককুর্ণ আর নাই করুন, 
ঘর্পন জানে সরকারের সংশ্লিষ্ট দ্র 
সবই খবর রাখে । এসম্পর্কে তাদের 
‘কাছে স্থাম্প্ই তথ্যও রয়েছে৷ 
নচেৎ তারা অস্বীকার করুন ডাঃ 
চণ্ডী কর, ডাঃ বারীন দত্ত, ডাঃ 
স্বরাজ ব্যানার্জা,ডাঃ অরুণাভ চৌধুরী 
ডাঃ প্রদীপ মজুমদার, ডাঃ এম এন 
সেনগুপ্ত ডাঃ কল্যাণ ঘোষ, ডাঃ 
স্থচরিতা ঘোষ, ডাঃ বি সরকার, 
ডাঃ রাধাবল্পভ পাল, ডাঃ অমল বোস 
ডাঃ শ্রমস্ত ব্যানাজাঁ (শেষাক্ত দু'জন 
এখন অন্য হাসপাতালে) 
প্রমুখ মেট্রোপলিটন, গড়িয়াহাট, 
সেন্ট ম্যারিস, অকল্যাণ্ড, মেরিল্যাণ্ড, 
পার্ক প্রভৃতি নাসিংহোম, বেলেভিউ 
ক্লিনিক ও অন্তান্ত স্থানের প্রাইভেট 
চেম্বারে প্র্যাকটিস করেন না কিংবা 
এদের বিরুদ্ধে কোনও ভিগ্রিল্যাক্স 
ফাইল নেই । বিনা অন্মোদনে পি 
জির চিকিৎসকদের প্রাইভেট 
প্র্যাকটিস করা আইনগ্রাহ অপরাধ । 
এই অপরাধ সম্পর্কে ভিঞ্জিল্যান্স দধর 
রীতিমত ওয়াকিবহাল । এদের 


কাছে প্রতিটি ফাইল রয়েছে। এখন , 


প্রয়োজন সরকারের এগিয়ে এসে, 
'তদৃস্তের স্বার্থে কমিশনের কাছে পি 
জি র সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে 
সমস্ত ভিজিল্যান্ম ফাইল পেশ কর]। 
কংগ্রেসী আমলে যাবতীয় অত্যাচার 
অপকর্মের বিরুদ্ধে গঠিত তদন্ত কমি- 
শনের কাছে রাজ্য সরকার যেসব 


সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন 
এক্ষেত্রেও সরকারের তা করা 
উচিত। 


মাননীয় বিচারপতি জানেন কি 
ন! জানি না, তবে একজন সংবাদ-। 
দাতা হিসাবে আমি জানি এই 
মহাকরণেই বসে ডাঃ মনি 
ছেত্রীর ঘরে বসে এই কমিশনকে 
বানচাল করতে শ্কারঙ্গনক প্রয়াস 
চালান। হেলথ সাভিসেস এসো- 
সিয়েশন মাননীয় বিচারপতি 
সম্পর্কেও কট ক্রি করেছে,এবং এই 
মর্মে স্বারকলিপি পেশ করেছে বলে 
শোন! যাচ্ছে। যদি কাগজপত্র 
পাণ্টানো না হয় এবং বদি মাননীয় 
বিচারপতি হেলথ দাণ্ডিসেস এসো- 
সিয়েশনের স্থারকলিপিপ্ুলি রাজ্য 
সরকারের, কাছ থেকে আনাতে 
পারেন তবে দেখবেন, কিভাবে, কি 
ধরণের জঘন্ত ভাষায় এই বিচারপতির 
বিরুদ্ধেও বিযোদগার করা হয়েছে। 
ভাঃ ছেত্রীর পরামর্শনাতা! জেটাতিরময় 
মজুমদার, প্রদীপ মদুমদ্বার, সত্য 
কোনার, সরোঞ্জ চক্রবর্তী, স্বরাজ 
ব্যানাঞ্াঁ, সুজিত দাশ, সুভাষ চক্র- 


~ 


বত, অরুণাভ চৌধুরী, চণ্ডী কর, 
বারীন দ্বত্ত, এস এন সেওয়ার, জে 
দি পাল, এ কে সাহা, শি সেন প্রমূখ 
দফায় দফায় নান! কায়দায় এই 
কমিশন বানচাল 'করার চেষ্টা করে- 
ছেন। তবে কমিশন বানচাল না 
করতে পারলেও তার! ভাঃ ছেত্রীর 
সহযোগিতায় কমিশনের টার্মস এণ্ড 
কেফারেন্দ ঘোষিত হওয়ার: দুমাঁস 
পরেও আবার নতুন করে ডাঃ দেবের 
বিরুদ্ধে ছটে। নতুন অভিযোগ মোগ 
করে দেন। যে দুটো অভিযোগ, 
আনা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, 
বিদ্যেপ্রস্থত তা তদ্বস্তেই প্রকাশ 


পাবে। ,. ূ 
এখন কথা হলো, এই কমিশন 


বানচাল করার জন্য প্রত্যক্ষ ও 
অগ্রত্যক্ষ নানা ষড়যন্ত্র যেমন আগে 
চলেছে, এখনও তা চলবে । মাননীয় 
বিচারপতি শুধু একবার রাজ্য সর- 
কারের কাছে পিজি-র অঙে সংশ্রিষ্ট 
চিকিৎসকদের ভিজিল্যান্দ ফাঁইল- 
গুলি চেয়ে পাঠান । স্বাস্থ্য সচিব বি 
আর চক্রব'্তীর কাছে হেলথ সাতি- 
সেন এসোসিয়েশনের দেওয়া! স্মারক- 
লিপিগুলি একবার দেখুন, দেখবেন 
চক্রান্তের বেড়াজাল কতদূর পর্যস্ত 
পৌচেছে। প্রাইভেট নানিংহোম 
ষেগুলির নাম উল্লেধ করা হয়েছে 
সেখানকার কাগজপত্রও যোগাড় করা 
দরকার । কেন ন! এসব জায়গাতেই 
বেনামে শ্বনামে এইসব চিকিৎসকদের 
রমরমা কারবার 


১৭] এগারো | 


প্রগঙ্গভ মাননীয় বিচারপতি 
জেনে রাখুন,ঘাঁকে কেন্দ্র করে এতসব 
ঘটনার স্ত্রপাঁত সেই ডাঃ মিসেস 
সেন, ডাঃ অপূর্ব সাহা, ডাঃ রবীন ' 
মিত্র সবাই এখনও পি, ছি-তে কাজ 
করছেন। শুধু ষরে গেছেন ডাঃ 
দেব! রাজ্য সরকার রেডিও, 
সংবাদপত্ৰ সহ বিভিন্ন জায়গায় বলে- 
ছেন ডাঃ দেব' নির্দোষ, সৎ, দক্ষ 


প্রশাসক । কিন্তু তাঁকেই আর্থিক 


লোকসানের মূখে দাড় করিয়ে জোর 
করে বদলী করে দেওয়া হয় । 


এই চক্রান্তের এখন সবটাই ফাস 
হবে মাননীয় বিচারপতির কাছে 


.এবিশ্বাস দর্পণের রয়েছে । কেনন! 


হাসপাতাল সংক্রান্ত কাজের ওপর 
তার অন্য কমিশনের কথা দর্পণের মনে 
আছে। দর্পণের একটাই কথা পিজি, 
হাসপাতালে চিকিৎসকদের কাছে 
লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত হতভাগ্য দরিদ্র 
রোগীদের” ক'জন আর প্রযাণপত্র 
সাক্ষ্য নিয়ে বসে রয়েছেন। আর 
তা থাকা সম্ভবও নয় । তাই সরা- 
সরি বলছি, সরকারকেই বাধ্য করুন 
খাবতীয্ন কাগঙ্জপন্র পেশ করতে। 
কেননা চিকিৎসকদের বেআইনী 
প্র্া/কটিসের তদ্স্ত করার ফলাফল 
সম্বলিত রিপোর্ট এদের কাছেই 
রয়েছে । এরাই পারেন সবকিছু 
ফাস করে দিতে । আর এসরকারও 
তো চান দুনাঁতিমুক্ত প্রশাসন । 


মোরারজী চন্দ্রশেখর 


(১ম 


গণ্ডগোলটা এখানেই শুরু হয়েছে। 
প্রধানমন্ত্রী পরকার পরিচালনার 
ক্ষেত্রে কারও কোন কথা গ্রাহের 
মধ্যেই আনতে চাইছেন ন1। চন্দ্র- 
শেখর চান সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে সরকার আরও দৃঢ় পদক্ষেপ 
গ্রহণ করুন। চন্দ্রশেখর প্রকাশ্থেই 
বলেছেন সরকারের কার্যকলাপ 
আশানুৰপ নয় । চন্্রশেখর এ আশং- 
কাও প্রকাশ করেছেন, সরকার যি 
লাধারণ মানুষের আশ] আকাম্থা 
পূরণে ব্যর্থ হন ভবে জনতা পার্টির 
ভবিষ্যৎ অন্ধকার । 

চন্দ্রশেখর তার ছনিষ্ঠ মহলে 
বলেছেন প্রধানমন্ত্রী প্রীদেশাই যেভাবে 
চলছেন ভাতে অর্থনৈতিক ও পাষাঁ- 
জিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি দ্রুত হওয়ার 
কোন আশা নেই । চন্দ্রশেখর চান 
সরকারের কাজকর্মের আমুল পরি- 
বর্তন। এব্যাপারে তিনি প্রধান- 
মন্ত্রীর সঙ্গে কয়েকবার আলোচনা 
করেও ফলপ্রস্থ কিছু ঘটেনি । চন্দ্র 
শেখর এখন রীতিমত বিরক্ত । 

তিনি ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন এ 
ভাবে সরকারের কাজকর্ম চললে 
মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে তার 
সংঘর্ষ অনিবার্য । এ ব্যাপারে 
তিনি কিন্ত সোস্ডালিষ্ট নেতাদের সঙ্গেও 
কথা বলেছেন । জানা গেছে তারা 
চন্দ্রশেখরের সঙ্গে একমত । জনস'ঘী 


নেতাদের সঙ্গেও চন্্রশেধর কথ! বলে- 


ছেন, কিন্তু তার! এধনও মোরারজী 
দেশাইয়ের বিরোধী কোন ভূমিকা 
নিতে ইতস্তত: করছেন। 


পৃষ্ঠার পর ) 


চহ্শেখর এখন চরণ সিংয়ের 
প্রতি নরম মনোভাব দেখাচ্ছেন। 
কিন্ত মোরারজী এখনও কট্টর চরণ- 
বিরোধী । চন্দ্রশেখর চান শ্বৈরতঙ্ত্রের 


'মোকাবিল! করতে দলকে আবার 


একজোট হৃতে হবে। তিনি চরণ 


'সিংকে আবার মস্ত্রিমভায় নিয়ে নেও. 


যার পক্ষপাভি। কিন্ত দেশাই অনড়। 
দেশাই চক্্রশেখরের মতপার্থক্য 
এখন নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। 
আগামী তেইশে ডিসেম্বর চরণ 
সিংক্সের জন্মদিনে যে কিষাণ সমা- 
বেশের আয়োঙন করা হয়েছে 
মোরারজী দেশাই এটাকে . দ্রল- 
বিরোধী যড়ষনস্ত্র বলে মনে করছেন। 
কিন্তু চন্দ্রশেখর মোরারজীর যুক্তি 
মানতে রাজী নন । পরোক্ষে তিনি 


এই সমাবেশের প্রতি সহাছতূতি , 


দেখাচ্ছেন ! 
উচ্জর্নিনীতে দলের কর্মপরিষদের 
বৈঠকে শদেশাইকে প্রচণ্ড সমালোচ- 


-নার মুখে পড়তে হয় । 'অবস্থা এক 
স্ময় এমন হয়ে ওঠে ষে, চন্ত্রশেথরকে * 


উঠে গণ্ডগোল থামাতে হয়। সংস- 
দ্বীয় ঘলের বৈঠকেও বেশ উত্তেজিত 


প্রশ্নের মোকাবিলা, ক্রতে হয় - 
মোরারজী দেশাইকে। তিনি এখন ... 


বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারছেন 
আগের মত পারের তলার জমি আর 


শক্ত নেই । 


রাঙনৈতিক মহলের ধার! আগামী 
কিছুদিনের মধ্যে মোরারঙজী চক্র- 
শেখর বিরোধ আরও উচু পর্যায়ে 
হাবে। 
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সই জতন্ত্রী মন্ত্রীর আমলেও রেলওয়ের 
"ক্যাজুয়াল কম “চারীছের অবস্থা অপরিবঞ্ডিত 


ভারতীয় রেলওয়ের মোট কর্ম- 
চাঁরীর এক বিরাট অংশ দীর্ঘদিন ধরে 
ফ্যান্থুয়াল, প্রথায় কান্দ করছেন। 
১৯৬৬ সালে ব্যাজুয়াল শ্রমিকদের 
মোট সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার 


৷ এবং সরকারী হিসাবান্যায়ী ৭৭ সালের 


শেষ দিনটিতে এই সংখ্যা কমে 
দাড়িয়েছে ২ অক্ষ ৪৬ হাজারে । 
১৯১৭৪ সালের ৮ থেকে ২৭ মে পর্যস্ত 
ভারতব্যাপী এ্রতিহাসিক রেলধর্মঘটের 
ছ+দূফা দাবীর মধ্যে অন্যতম দাবী 
ছিল এই ক্যাজুয়াল প্রথার বিলোপ- 
সাধন । অর ধর্মঘটের নেতৃবৃন্দ তথা 
“ম্ভাশানাল কো-অভিনেশন কমিটি 
ফর রেলওয়েমেন্স ষ্টরাগল’-এর সভভা- 
পতি শ্রীতর্জ ফার্ণাপ্ডেজ, প্রীমধু দণ্ডবতে 
সাতাত্তর সালের লোকসভার নির্বা- 
চনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ কেন্দ্রীয় 
স্ত্রী হয়েছেন । এদেরকে তথা মধু 
ঘৃণবতেকে কেন্দ্রীর রেলমন্ত্রী হিসেবে 
দেখে অনেকেই ভেবেছিলেন যে, এ 
ধর্মঘটের দাবীওলে। এবার পূরণ হবে, 
ক্যাজুয়াল প্রথার অবসান হবে । 
কিন্ত আজ ্দগুবতেজী বল- 
ছেন যে, এক্ষুনি ক্যাজুক্লাল প্রথার 
অবসান সম্ভব নয়! ওদিকে রেজ- 


( দপণের সংবাদদাতা ) 


নেতৃত্বে এক ট্রাইবুন্তাল গঠন করেন । 
এই ট্রাইবুন্তালের নং সুপারিশে 
ক্যাজুয়াল কর্মচারীদের সম্পর্কে 
স্থবিবেচনা করার কথা ছিল। কিন্তু 


অন্ত সব সুপারিশের মত এ স্থপারিশও 


হিমঘরে জমে আছে। 

রেলের ক্যাজুয়াল কর্মচারীর 
আবার দু ধরণের কাজ করেন। 
ওপেন লাইন, ও ইনি 
বিভাগ । 

শিক্ষাক্ষেত্রে, যেমন একেবায়ে 
নীচুতলার প্রাথমিক শিক্ষকরা আজও 
সবচেয়ে অবহেলিত ও বঞ্চিত তেমনি 


কন্ট্রাকশানের ক্যাজুয়াল কর্মচারী- - 


রাও সবচেয়ে বঞ্চিত, নিপীড়িত 
ও সরকার কর্তৃক শোষিত ।' ক্যাজু- 
মনল কাঠামোর মধ্যে আবার যতটুকু 
ছিটেফোটা স্থযোগ স্থরিধে পাওয়া 


* যায়, সেগুলো! শুধু! ওপেন লাইনের 


কর্মচারীদেরই দেওয়া হোল । আজ 
কেন্দ্রীয় জনতা সরকারও মিয়াভাই 
ট্রাইবুন্তালের দেই ৩নং স্থপারিশ 
ওপেন লাইনের ক্যাজুয়ালদের ক্ষেত্রে 
কার্যকরী. করতে নির্দেশ দিলেন । 
পূর্বের কংগ্রেসী সরকারের মত জনত! 
সরকারও কনষ্রাকশান বিভাগের 


কর্তৃপক্ষ খরচ কমানোর পরিকল্পনা ক্যাজুয়াল কর্মচারীদের প্রতি বিষাতা- 


নিয়ে স্বাভাবিক কারণেই প্রথম খড়গ 
নামাচ্ছেন এই ক্যাজুয়াল কর্মচারী - 
দের উপর । কারণ স্থায়ী কর্মচারী- 
দের ছাটাই করা কঠিন। সংসদ 
সদস্য৷ শ্রমতী পার্বতী কষ্কাণ মাস 
দুয়েক আগে অভিযোগ করেছিলেন 
যে উত্তর-পূর্ব রেলের যোল’শ জন 


ক্যাজুয়াল কর্মচারীকে ছাটাই করা 


হয়েছে। এ বরণের ছাটাই অন্তত্রও 
চলছে । 

রেল কর্মচারীদের অবস্থা বিবে- 
চন করার জন্য ১৯৬৯ সালে রেল- 
কর্তৃপক্ষ গুজরাট হাইকোর্টের প্রাক্তন 


প্রধান বিচারপতি শুমিয়াভাইয়ের 


কালিয় 


দীপাবলী সংখ্য! প্রকাশিত হল 
চিরঞ্ভীব সেন, সম্দথ দত, দেবব্রত 
বস্থ এবং গৌরী গুপ্ডের , আকর্ষণীয় 
প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প ও কবিতায় 
সমৃদ্ধ ও নিয়মিত বিভাগ সহ। 
এজেপ্টগণ যোগাযোগ করুন 
২*বি বৃন্দাবন সল্লিক লেন 
কলিকাভা-৯ 


ফোন--৬৫-২১৩৪ 
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স্থলভ আচরণ করলেন | অন্যদিকে 
পমাজতন্ত্রী দণ্তবধতেজী এই নির্দেশ 
দিয়ে কার্ষতঃ ক্যাজুয়াল প্রথাকে 
স্বীকৃতি দিলেন । 

এই সমস্ত ক্যাজুয়েল কর্মচারীর] 
দশ-বারো বছর একটানা ক্যাজুয়েল 
হিসেবে কাজ করছেন । অকল্মাৎ 
একদিন ছাটাই হলে অন্তত্র চাকরীর 


। জন্য দরখাত্ত করার বয়ঃসীমা তাদের 


ক্ষেত্রে পেরিয়ে যাবে। কন্ষ্টাক- 


শানের ক্যাছুয়েল কর্মচারীরা আজ 
পর্ষস্ত কাক্স না হলে বেতন নয়’ এই - 


নিয়মের বাঁধনে ঝুলছেন। সপ্তাহে 
রবিবার ছাড়া অন্ত কোন,ছুটি নেই। 
রেলের কর্মচারীরা ভ্রমণের জন্য পাশ 


পেয়ে থাকেন, কিন্ত ক্যাজুয়াল . 


কর্মীরা সে সুবিধে থেকে বঞ্চিত। 
চাকরি করতে করতে অসুস্থ হয়ে 
পড়লে, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা বা 
চিকিৎসার খরচ কর্তৃপক্ষ এদের জন্ত 
করেন না। 

এদের সম্পর্কে সরকার য্যেন 
নিধিকার তেমনি উদদীন প্রতিষ্ঠিত 
রেল কর্মচারীদের সব কটি ইউনিয়ন । 
কংগ্রের্সার এদের জীবন নিয়ে 
ছিনিমিনি খেলছেন। অল ইণ্ডিয়া 





রেলওয়েমেন্দ ফেডারেশন, রেল- 
ওয়ে মেন্স ইউনিয়ন এরা কেউই 
ক্যাজুয়াল 'লেবারদের কথা ভাবেন. 
না1। এই ইউনিয়নগুলি কর্তৃপক্ষের 
কাছ থেকে স্বীকৃতি পেরেছে, 
এই সর্তে যে, এই সকল ইউনিয়ন 
ক্যাজুয়াল -- লেবারদের দন্ত 
হিসেবে নেবে ন1। সি. আই টি 
ইউর মেতৃবৃদ্দ ওপেন লাইনের 


- ক্যাজুয়াল লেবারদের কথ? বিন্বমাত্র 


চিন্তাভাবনা! করলেও কনষ্রীকশানের 
ক্যাজুয়ালদের কথা ভুলেও -ম্মরণ 
করেন না। এখানে একটা কথা বলা 
দরকার ঘে চতুর্থ শ্রেণীর নিয়মিত 
পদে একটান। ন্যূনতম চারমাস কাজ 
করেছেন এমন ক্যাজুয়াল কর্মচারীদের 
মধ্য থেকে প্যানেল করে কয়েক 
জনকে নেওয়া হয়। কিন্ত এই সার্কু- 
লার চালু হবার পর থেকে দেখা 
যাচ্ছে যে, এর স্থযোগ একমাত্র 
ওপেন লাইনের ক্যাজুয়ালরাই 
পাচ্ছেন। সাকুলারের প্রয়োগে এই 
বৈষম্য দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ-আযলারা 
সুন্ম কায়নদ্বায় ক্যাজুয়াল কর্মচারীদের 
এই ছুই অংশের মধ্যে বিভেদ ঘটিয়ে 
শাসন করছেন | ওয়ার্কশপগুলোতেও 
কনষ্রাকশান ক্যাুয়ালদের নেওয়া 
হচ্ছে না ১৫, 
ওপেন লাইনের ক্যাজুয়াল কর্ম- 
চারীদের মত ষদ্দি কনষ্রাকশানের 
কর্মচারীদেরকে সমান পে-স্কেল, ছুটি, 
শাশ, চিকিৎসার স্থযোগ দেওয়া হয়, 
তাহলে ক্ষতিট! কি হবে? 
আসলে কর্তৃপক্ষ রোজের ভিত্তিতে 
কাজ্জ করিয়ে কম পয়সায় বেশী কাজ 
আদায় করছেন 'ও এই সকল কর্ম- 
চারীদেরকে শোষণ করছেন । কম- 
ই্রাকশানের ক্যাজ্রয়াল কর্মচারীদের 
অধিকাংশই শিক্ষিত, তার! কেরাণী, 
জ্পারভাইজার পদে কাজ করেন। 
ফলে এ সমস্ত পদের জন্ত কর্তৃপক্ষের 
স্থায়ী কর্মচারী প্রয়োজন হয় না! 
বহুদিন ধরে এই অবহেলিত কন- 
ই্রাকশান বিভাগের ক্যাজুয়াল কর্ম- 
চারীরা বন্ধ দরখাস্ত করেছেন । কিন্ত 
এ'রা অসংগঠিত তাই প্রকৃতই কোন 
কার্যকরী চাপ এর! কর্তৃপক্ষের উপর 
দিতে পারেন নি। আজ এরা 
নিজের! সংগঠিত হয়েছেন। পূর্ব 
রেলের কনষ্রাকশান বিভাগের ক্যাজু- 
জাল কর্মচারীরা নিজেদের ইউনিয়ন 
" গড়েছেন। গত ২৫ অক্টোবর রেল- 
মন্ত্রী কলকাতায় এলে এই ইউনিয়- 


সম্পাদক--হীরেন বসু 


গুজে দিতে হ্য়, 


নের তরফ থেকে তাকে একটি শ্মারক- 


লিপি দেওয়া হয়। রেলমন্ত্রী শ্রীমধু 
দগুবতে এই স্বারকলিপি পাঠ করে 
বিবেচন! করার আশ্বাস জানিয়ে- 
ছেন। কিন্ত রাজধানীতে ফিরে গিয়ে 


PRICE 60 Pais 
সম্ভবতঃ শামক পার্টির অস্তর্কলা 
দরুন ইতিমধ্যেই সব ভূল্লে গেছে, 
তাই কর্মচারীর] আজ বিক্ষুব্ধ । সং 
ঠিত আন্দোলনের পথ ভাবতে ব 
হচ্ছেন । 


সেন্ট টমাস স্কুলে অদ্ভুত. অ্ববস্তু 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


\ 
সেণ্ট টমাস স্কুলে ছাত্রদের বেতন 
এখন স্কুল প্রাঙ্গণে নেওয়া হচ্ছে। 
অফিস বন্ধ । অপরিচিত এক ব্যক্তি 
ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন গ্রহণ 
করছেন। এছাড়া এই স্কুলে ছাত্র- 


'দের ক্লাসে হাজিরা এখন শ্রেফ সাদ! 


কাগজে -নেওয়া হচ্ছে। হাজির] 
খাতায় সরকারীভাবে ছাত্রছাত্রীদের 


" উপস্থিতির প্রসাপ রাখা হচ্ছে না। 


স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাঁদেরও অনেকে 
স্কুলে আসছেন না। অথচ অধ্যক্ষ 
পদের দাবীদার মিঃ ক্যামেরন 
নোটিশ জারী করে জানিয়েছেন যে 


সেপ্ট টমাস গ্ষুলের ছাত্রছাত্রীদের 


পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসের চার তারিখে 
গ্রহণ "কর! হবে? পরে আবার 
ক্লাসের র্যাকবোর্ডে লিখে জানিয়ে 
দেওয়া হয় যে এই পরীক্ষা ২৮শে 
নভেম্বর নেওয়া হচ্ছে। 


অভিভাবকবুদ্দ বি 


অন্যান্য পদস্থ অফিসারদের কাছে এ 
্ারকলিপি পেশ করে বলেছে 
স্কুলের বর্তমান পরিস্থিতিতে পরী 
গ্রহণ প্রহসন ছাড়া আর কিছুই না 
কেননা বিগত বেশ কিছুদিন ধ 


"তুলে গণ্ডগোল চলায় ছাত্রছাত্রী 


পড়াশুনেো! তেমন হয়নি । এছা 
শিক্ষকরাও ক্লে আসছেন না। 
অবস্থায় কে পরীক্ষা নেবেন কারাই 
খাতা দেখবেন, কেইবা ফলাং 
প্রকাশ করবে তা রীতিমত গ 
গোলের ব্যাপার । অভিভাবক 
ধারণা, সুষ্ঠু ব্যবস্থা্দি ছাড়া পরী 
নেবার তোড়জোড় প্রহসন ছা 
কিছুই নয়। এদের অভিযো 
ক্ষুল শিক্ষক' মিং লেসলি স্যামুয়ে 
মিঃ অগাটিন যেভাবে জ্ষেলার পু 
ক্লাবে যাতায়াত করছেন তাও 
সন্দেহজনক । 


পিজি সম্পকে কমিশনে তথ্য দিন 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পি, জি-র ঘটনাবলী জম্পর্কে 
তদ্বস্ত কমিশন বসেছে । এর কাজও 
শত ভুরু হচ্ছে। দর্পণের পাঠকবর্ 
জানেন দর্পন পি, জির কতিপয় 
চিকিৎসকের বেআইনী চোরাই 
প্রাকটিস ও অন্তান্ত অপকর্ম সম্পর্কে 
বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করে আসছে। 
এখন প্রয়োজন পি, জি-র ব্যাপারে 
গঠিত “মুখার্জী তদস্ত কমিশনে’র 
কাছে এই হাসপাতালের চিকিৎনক- 
দের বেআইনী কাজের কথা ফাস 


করে দেওয়া । দর্পণের পাঠকদের 


কাছে অঙ্রোধ, আপনার! বিন! 
বিধায় নির্ভয়ে এই হাসপাতালের 
বেআইনী কাজকর্ম, চিকিৎসকদের 
বেজ্াইনী প্র্যাকটিস ইত্যাদি যাব+ 
তীয় তথ্য কমিশনের কাছে পেশ 
করুন। ১৯শে নতেম্বর যুগাস্তরে 


“এই কমিশনে কিভাবে অভিযোগ পত্র 


পেশ করতে হবে? কবে এবং কোথায় 


করতে হবে তা বিজ্ঞাপন হিসাবে ' 


দেওয়া রয়েছে । 

পি, জি হাসপাতালে ভতি হতে 
গিয়ে কিভাবে কিছু ব্যক্তিকে প্রণামী 
চিকিৎসকদের 
চেম্বারে বারকয়েক ফিজ দিয়ে হাস- 


পাতালে সীট পেতে হয় তা অং 
কেরই দ্বান1। ভুক্তভোগীর1 « 
জানেন এই হাসপাতালের কতি: 
চিকিৎসকের ছ্ধিনীত আচরণ 
কথাও। ষুগাস্তরে বিজ্ঞাপিত (১৯ 
নভেম্বর) কমিশনের . যাবতীয় ও 
অন্থধাবন করে আপনার অভিষে 
কমিশনে পেশ করুন| মনের 
প্রয়োজন এ চেষ্টা রাজ্যের শত * 
মুযূ্্ রোগ এবং আপনার হবার 
করা প্রয়োজন । 


নন গেজেটেড পুলিশ 

- কর্মচারী সমিতি 

মুশিদাবাদ জেলায় পশ্চিমবঙ্গ = 
গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী স্মি 
মুশিপাবাদ জেলা শাখার পুলিশ ব 
চারীয়া-নিজ্েদের জীবন বিপন্ন ব 
বন্তাত্াণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে। 
তাদের চেষ্টায় বহু গ্রাম বন্যার হ 
থেকে রক্ষা পেয়েছে, বছ গ্রাম্য 
প্রাণে বেচেছেন। উদ্ধারপ্রাপ্ত গ্র 
বাসীর এই সংবাদ জানিয়ে _ 
গেজেটে পুলিশ কর্মচারীদের সে 
কার্ষের প্রশংসা করেছেন | 


৯০ 


শা্পাবক কৰক দীপালী ধন, ১২৩/১, গিনিতে কলিকাতা-৬ থেকে মুকিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাভী-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


অ 





হৈৱতান্িক শত্তি গরাজিত 


॥ সম্পাদক, দৰ্পণ ॥ 


জ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তার 
ভাবেদাররা ভেবেছিলেন সমস্তিপুরের 
পথ চিকমাগালুরের দিকেই যাবে। 
এমন কি বিরোধীদের কেউ কেউ 
বুঝি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন এই 


কথা ভেবে ঘে, স্ৈরতান্থিক শক্তি 


শ্রশানশষা! থেকে জেগে উঠছে। 


ভাববার অবকাশ দিয়েছিলেন জনতা 


একবিংশ বর্ষ ॥ ৪৩শ সংখ্যা £ শুক্রবার ১ল।! ডিসেম্বর, '৭৮ & ৬০ পয়সা ওতার নেতৃবর্গ নিজেদের কৃতকর্মের 


দ্বারা। কিন্ধ ইন্দিরা গোষ্ঠীর আশ! 
এবং বিরোধীদের আশঙ্কাকে মিথ্যা 
প্রমাণিত করে সমস্তিপুরে জনতা! 
পার্টির প্রার্থী শ্রীমজিত মেহতা যত 
কম ভোটেই হোক স্বৈরাচারী ইন্দির1 
কংগ্রেসের তারকেশ্বরী সিনহাকে 
পরাজিত করেছেন । এই ঘটন। থেকে 
যদি এই সিদ্ধান্তে অ'সাষায় যে, জন- 
গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, ধিরুত খৈৈর- 


শাসকের নতুন করে ক্ষমত1 লাভ 
প্রায় অপস্ভব ব্যাপার তাহলে কি ভুল 
হবে? ইতিহানও সেকথাই বলে । 
সমস্তিপুরের আসনটি ছিল 

বিহারের মুখামন্ত্রী শ্রীকপূর্ণী ঠাকুরের । 
১৯৭৭ সালের নির্বাচনে তিনি এখান 
থেকে তিন লক্ষেরও বেশী ভোটে 
জিতেছিলেন । সেইজন্যেই বোধহয় 
জনতা প্রাণীর জয়লাভ সম্পর্কে তার 
কিন্তু 
আর ১৯৭৮৪ রর 


মনে কোন সংশয় ছিল না। 
১৯৭৭ সালের মাচ 
সালের নভেম্বরের মধ্যে অনেক ব্যব - 


( শ্যোংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


প্রচণ্ড মতবিরোধের ফলে দুই কংগ্রেসের একা নিয়ে সন্দেহ a 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


কংগ্রেস (ই) লভানেত্রী শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী দুই কংগ্রেসের এঁক্যের 
ডাক দিলেও দুই কংগ্রেসেয় পূর্ণাঙ্গ 
-ক্য নিয়ে অনেকেরই সন্দেহ দেখা 
দিয়েছে । 

কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির লদস্ত 
চঞ্জজিৎ যাদব, কর্ণ সিং, প্রিয় মুন্দী 
প্রমুখ নেতারা একের ঘোরতর 
বিরোধী | কেরলের প্রাক্তন যুখ্যমন্ত্ী 
এ, কে, এ্যান্টনীও এঁকোর তীব্র 
বিরোধিতা করেছেন। সম্প্রতি এর] 
* চ্যবনের বাড়িতে এক বৈঠকে ঠিক 
করেছেন তারা কিছুতেই ইন্দির! 
গান্ধীর কাছে আত্মসমর্পণ করবেন 
না। 

অবশ্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার 
পেছনে কোন আদর্শগত ব্যাপার 
কাজ করছে ন1। কংগ্রেস নেতা র 
আর কিছু থাকুক না থাকুক ও- 
ব্যাপারটির ষে বালাই নেই এ 





ৰাম ফ্রন্টের ডাকে মেদিনীপুর কলেজ ময়দানের সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রীজ্যোতি বস্থ । ছবি জগদীশ্বর পাজা 





চরণ পিং আবার স্বরাষ্ট দপ্তরের ভার পেতে গারেম 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপভায় রদবদল সম্পক' প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ত্রালোঁচন। 
(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


শেখর এই বৈঠকে মোরারজী আভ্যন্তরীণ বিরোধের নানা রকম, 
দেশাইকে বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মুখরোচক গল্প বাজারে প্রচার করছে। 
চন্দ্রশেখর দেশের বর্তমান পরিবতিত 


ব্যাপারে সবাই একমত। কর্ণ সিং, 
যাদব, এান্টনী, প্রিয়দের এক্য 
বিরোধী হওয়ার আমল কারণ হুচ্ছে 
ব্যক্তিগত দ্বেয-বিদ্বেষ । 
এইসব নেতার! গত নির্বাচনে 
দলের ভরাডুবির পর ইন্দিরার প্রতি 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রদবদলের 
ব্যাপারে আলোচন! করতে জনত! 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ঞ্রিয়ে নেও" 
যার গ্রয়োজনীয়তাও ব্যাখ্যা করেন । 
চক্রশেখর নাকি স্বরাষ্ট্র ও বিভিন্ন 


বিরোধিতাকে এ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে 
নিয়ে গেছেন, যেখান থেকে ইন্দিরার 
ঘনিষ্ঠ হওয়ার আপাতদৃষ্টিতে কোন 
মস্ভাবন] নেই । আর হীন্দরার কপা- 
দৃষ্টি না থাকলে যে দলে ইন্দিরার 
অবস্থান সে-দলে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজে - 
দেরকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রায় অসম্ভব 
ব্যাপার । স্থতরাং কোর ফলে হি 
আখেরে কিছু লাভই না হয় তবে 
তা নিরর্থক । 
এই ভাবধারায় তাড়িত হয়ে বেশ 
কিছু কংগ্রেস নেতা চ্যবনের বাড়িতে 
বসে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তত্ব বজায় 
"রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চ্যবন 
বরাবরই বিজয়ীকেই বরমাল্য দিয়ে 
থাকেন । প্রথা ভেঙে এ পর্যন্ত ব্যাত- 
ক্রম ঘটিয়ে এখন তিনি ইন্দির] 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


পার্টির সভাপতি চকজ্শেখর এবং 
ইস্পাত ওখনি মন্ত্রী বিজু প্ট্টনায়েক 
সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোরারজ্জী 
দেশাইয়ের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত 
হন। 
বিজু পট্রনায়েক 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার সময় 
মাস্তনতার পুনর্গঠনের প্রয়োজনীতার 
ওপর জোর দেন। এখানে উল্লেখ 
করা যেতে পারে চরণ সিং, রাজ- 
নারয়ণ সহ তাদের চারজন অনুগামী 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা খেকে পদত্যাগ 
করার ছয় মাস পরেও কেন্সীয় মঞ্ত্ি 
সভার কোন পরিবর্তন করা৷ হয়নি । 
কেবল পদত্যাগী মন্ত্রীদের দর্চরগুলে] 
অন্য মন্ত্র দের মধ্যে ভাগ করে দেখয়! 
* হুয়েছে। 
জনত! পার্টির সভাপতি 


ও চন্রশেখর 


চন্দ্র 


দণর বণ্টনে দেরী করার জন্য বিরো 
ধীর! এর স্থযোগ নিচ্ছে এবং বলের রাঞ্নৈতিক পরিস্থিতিতে চরণ সিংকে 


বাসন্তঘুঘুব ছড় 
অনার্য মিত্র 


দেশের কর্ণধার কি ক্রেন 
জনতার কান টেনে লম্বা? 
সেই কানে মিঠে খিঠে কথা কয় 
কন্থু্'পের জগদন্থা। 

স্বদেশের শিরোমণি কিবা! খান, 
রস্থন আর মধু ও স্বমূত্র । 

হাম্?। হাম্বা? জগদদ্ব। 

পুনরায় আসেন স্বপুত্র । 

সেই মত সেই মিল অনাবিল, 
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মিত্র এবং মৈত্র, 
শীত্রে দিনে ডেকে মানেন 


আগুন্ঝর। চৈত্র । তবু রাগ বাতঞ্চাগ দ্বন্ব। 
মিত্র বলেন, মৈত্র তুমি রা'গনী না'গনী শুধু ফু সছে 
অর্থনাতর ছাত্র, পায়ে পায়ে নৃপুরের ছ'্দ । 
মৈত্র বলেন, পণ্ডিত হে ৩। এনফেলাহটিন হয়েছে 
শিখেছি নামমাত্র । বাচার উপায় কি? 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





না, কাদে ন! সোন্ামাপ 
বন্তি এনেছি ৷ 
বি বলেন, শৃকর হটাও 


কারণ কর দূর, 
তারও কারণ আসল কারণ 
িকমাগালুর 


RL 


) 





Ea) 


* দপণ || শুক্রবার, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৮ 


সপ্তম অর্থ কমিশনের স্থপারিশ 
সম্পর্কে এক কথায় বল! চলে বে 
কমিশন কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির আধিক 
সম্পর্ক পুনবিস্াসের বিচারে পুরো- 
পুরি সকল প্রত্যাশা পুরণ করতে 
পারেননি । তবে এটা অস্বীকার 
কর! যায় না যে ১৯৭৭ এর পর রাজ্- 
নৈতিক পরিবর্তনের চালচিত্রে ষে 
নতুন শক্তি বিস্তাস দেখা দিয়েছে 
তার প্রভাবও কমিশন পুরোপুরি 
এড়িয়ে যেতে পারেননি । পশ্চিমবঙ্গ ও 
ত্রিপুরার বামক্রণ্ট সরকারগুলি, কেন্দ্র- 


. রাজ্য সম্পর্কের পু্ধিম্তাস সম্পর্কে 


যে দাবি উত্থাপন করেছিলেন,আধিক 


সম্পর্ক বিস্তাসের ক্ষেত্রে সপ্তম অর্থ... 


কমিশনের উপর তার প্রভাব পড়েছে। 
কমিশন রাজ্যগুলির আর্থিক সঙ্গতি 
বৃদ্ধির জন্মে অনেকদূর এগিয়ে স্থপা- 
রিশ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং কেন্দ্রীয় 
সরকার প্রধান প্রধান হ্থপারিশের 


7 কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মেনেও 


ছি 


১ প্রতিরক্ষা, 


বরত বেড়েই চলেছে । 
hat 
ভাবে সংবিধান 


নিয়েছেন। 
পশ্চিমবজের বামফ্রন্ট সরকার 
সপ্চম অর্থ কমিশনের নিকট উদ্ধাপিত 
স্মারকলিপিতে যূলতঃ রাজ্য ও 
কেন্দ্রের মধ্যে সাংবিধানিক দায়িত্ব 
অন্গসারে কেন্দ্রীয় বিভাজনযোগ্য অর্থ 
ভাগারের ভ্তায়সঙ্গত বণ্টনের দ্বাবি 
করেছিলেন। উক্ত ন্মারকলিপির 
প্রথম অধ্যায়ের ২নং ধারায় বলা হয়, 
“ভারতীয় সংবিধান অন্ছসারে জাতীয় 
বৈদেশিক সম্পর্ক এবং 
যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বায়িত্ব কেন্দ্রের । 
এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । কিন্তু 
সাধারণ নাগরিকের) সে সকল বিষয়ে 
সমধিক জড়িত, অর্থাৎ তাদের জীবন 
ও জীবিকা প্রধানতঃ কৃষি, গ্রামীণ 
উন্নয়ন) শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং এইরকম যে 
বিষয়গুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
অন্তর কাঠা! গঠন করে থাকে সেই 
লব ক্ষেত্রে সরকারের কার্যকলাপের 
দ্বারাই সরাসরিভাবে প্রভাবত হয়ে 
থাকে । এই সমস্ত ক্ষেত্রে রাজ্য সয়- 
কারগুলিরই দাত্রিত্ব নির্ধারিত এবং 
দিন দিন এই বাবদ বায় ভার অন- 
বিপয়ীত- 
হাজ্যপগুলির জন্মে 
রাজ" সংগ্রহের ষে উৎসঞ্জ'ল নির্ধা- 


* রিত করে দিয়েছে তুলনামূল কভাবে 


সেই উৎসগুলির ভিত্তি অতং্ত সঙ্ধীর্ণ 
এবং মাআমুষায়ী স্থিভিস্থাপক নয় ৷” 

সপ্তম অর্থ কমিশন রাজ্যগুলির 
দায়দায়িত্ব পূরণের জন্যে যে অধি- 
কতর সঙ্গতি প্রয়োজন ত] উপলব্ধি 





* | রুণাঙ্গণে অবতীণ 


সপ্তম অথ কথিশনেৱ ম্থুপারিশ 


কিছু প্রত্যাশা পূর্ণ হলেও মৌলিক বিষয়গুলি প্রায় অপরিবনভিত 


করেছেন এবং ৫ মৌলিক 
উৎপাদন শুক্কে্ অংশ ২০ শতাংশ 
থেকে দ্বিপ্তণ বুদ্ধি করে ৪০ শতাংশ 
করার সুপারিশ করেছেন। সঙ্গে 
সঙ্গে আয়কর বাবদ বপ্টনষোগ্য রাজ- 
ম্বের ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৮৫ 
শতাংশ করার স্থপারিশ করেছেন । 
তাছাড়] বিদ্যুতের উপর শুষ্ক সবটাই 
রাজ্যগুলিকে দেওয়া, রাজ্যগুলির 
খণভার. লাষব এবং এমন আরো 
কয়েকটি সুপারিশ করেছেন যা 
অতীতের বাধা গশ্ী ছেড়ে 
সময়ের দাবি অনেকখানি স্বীকার 
করে নিয়েছে । 

এই স্থপারিশ গ্রহণের ফলে 
আগের তুলনায় রাজ্যগুলি প্রায় 
১০,০০* কোটি টাকা বেশি পাবে। 
কেন্দ্রীয় রাজন্বের অংশ, কেন্দ্রীয় 
অহদান, খণ যকুব ইত্যাদি বাবদ 
কমিশন যে স্থূপারিশ করেছেন তাঁর 
দরুণ রাজাগুলি মোট ২৩,৬০২ কোটি 
টাকা পাবে । পশ্চিমবজের ক্ষেত্রে এর 
মোট পরিমাণ দ্রাড়াবে পাঁচ বছরে 
১,৮৫৬ কোটি টাকার মত । এর মধ্যে 
কেন্দ্রীয় রাজশ্বের বিভাব্নযোগ্য 
অংশ হিসেবে ১৫৯৭১১ কোটি, এবং 
খণ মকুব বাবদ ১৯১ কোটি টাকার 
এছাড়) প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের 


মত। 


সেন্টাল আ্যাভেনিউর সাম্প্রদায়িক 
সংস্থা দিল্লী ক্লাবের প্রকৃত চরিত্র 
সম্পর্কে সরকার ও জনসাধারণ উত্ত- 
য্লেরই অবগত হওয্! গ্রয়োক্জন | জন- 
সংঘ পরিচালিত আর এস এস-এর 
উগ্র মুসলিম ধর্ম বিরোধী মনোতাব 
সম্পর্কে সবাই ওয়াকিবহাল । অনুরূপ 
তাবে গ্রোড়া মুসলিম সংগঠনগুলোর 
আর এস এস বির্ূপতাও শ্থবিদ্ধিত। 
কিন্ত-প্রগতিশীল শক্তির বিরোধিতা 
করতে এরা যে কোন ধরনের অভি- 
সন্ধিমূলক জোট বাধতে দিদ্ধস্ত। 
সম্প্রতি এই জাতীয় চক্রান্তমূলক 
ক্রিয়াকলাপের একট] উল্লেখযোগ্য 
ৃষ্টাস্তের খবর পাওয়া গেল । পশ্চিম- 
বঙ্গে অবিলম্বে অরাজকত1 হ্ঠির জন্ত 
ইন্দিরা! কংগ্রেসপীরা আদ! জল খেয়ে 
হয়েছেন এবং 
চাঞ্চল্যকর খবর হল, তাদের পৃষ্ট- 
পোষকতা করছেন কিছু মুসলমান 


্ রণেন নাগ 

মোকাবিলা করার ধাচ পরিবর্তনের 
ফলেও অন্তান্য রাজ্যের মত পশ্চিম- 
বঙ্গেরও প্রাপনীয় অর্থের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাবে। ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের 
প্রবর্তিত স্থপারিশে বস্তা, ভূমিকম্প, 
খৃণিঝড় ইত্যাদি বিপর্যয়ের দরুণ 
ব্যয়ের ৭* শতাংশ খণ এবং ৩০ 
শতাংশ কেন্সীয় অমুদান হিসেবে 
রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়। এবার 


সপ্তম অর্থ কমিশন তা পরিবর্তন করে 


৭৫ শতাংশ অনুদান এবং ২০ শতাংশ 
খপ এবং ৫ শতাংশ রাজ্যের নিজন্ব 
ব্যয় হিসাবে নতুন ধচ প্রবর্তন 
করেছেন। _ 

এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে 
নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের মত অন্য 
রাজাগ্জলিও সঙ্গতি বৃদ্ধির দ্বারা 
উপকৃত হবে। 

কিন্তু পূর্বতন স্থপারিশগুলির 
তুলনায় লক্ষণীয় উন্নতি সত্বেও সপ্তম 
অর্থ কমিশন মৌলিক. বিষয়গুলির 
সম্পর্কে যথেষ্ট পরিবর্তন করতে সমর্থ- 
হয়েছেন একথা বলা চলেনা । 

প্রথমতঃ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেজ 
রাজ্য আধিক সম্পর্কের পুনধিন্তাসের 


জন্ কতকগুলি স্থনিপিষ্ট বিষয় কমিশ- 


নের বিবেচনাধীন করার অনুরোধ 
জানিয়েছিলেন । কমিশন সেই 


_ { দর্পণের সংবাদদাতা ) 
ধর্মাবলম্বী সাম্প্রদায়িক পত্র-পত্রিকা 
আর সম্পূর্ণ বিধর্মী আর এস এম । 
আর এই কুক অকুপণ হস্তে অর্থ 
সাহায্য করছে দিলী ক্লাব। 


গত ২২শে নভেম্বর- বিধানসভা 


চলাকালে স্বর্ণ সিং কংগ্রেসের জনৈক 
এম এল এ একটি উদু“ পত্রিক। থেকে 


উদ্ধৃতি তুলে সভার ডেপুটি স্পীকার 


কলিমৃদ্দিন সামস সম্পর্কে এই বলে 
অভিযোগ করেন যে, কয়েক দিন 
আগে আর এস এস-এর দুজন সদস্য 
কলকাতায় আসেন এবং বাঙ্ক্রপ্টের 
"তরফে তাদের অভার্থনা জানান 
জসাযন । কিন্ত ঘটনাটা ঠিক উন্টো। 
আর এস এস এর সদস্তদের অভার্থনা 
জানান কলিমুদ্দিন সামস সম্পর্কে 
সংবাদ প্রকাঁশকারী এ উদু“ পত্রিকা- 


বিষয়গুলি বিচার বিবেচন। করেছেন 
বটে কিন্তু এগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট 
সুপারিশ করেননি । ঘেমন বিভা- 
জনযোগ্য আয়কর থেকে কোম্পানি- 
গুলির দেয় আয়কর বাঁ কর্পোরেশন 
ট্যাক্সকে আয়কর আইন সংশোধন 
করে আয়করের আওত1 থেকে 
সরিয়ে নেওয়া হয়েছে । ফলে আয়- 
করের সবচাইতে বড় অংশই আর 
রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন কবার দ্বা়- 
দায়িত্ব রইল না পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
এই বঞ্চনা থেকে রাক্যগুলিকে মুক্তি 


দেবার জন্তে এবং কোম্পানি আয়- 


করকে বণ্টনষোগ্য বলে ঘোষনা করার 
স্থপারিশ করার জন্তে স্থষ অর্থ 
কমিশনকে অনুরোধ করেন । দুঃখের 
বিষয় এই যুক্তির যথার্থতা স্বীকার 
করেও সপ্তম অর্থ কমিশন বিষয়টি 
কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে আলোচ- 
নার মাধ্যমে মীমাংসা করা হবে বলে 
আশা ব্যক্ত করেই ক্ষ স্ব হয়েছে । 
দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংবি- - 

ধানগত দায়দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন 
করতে হলে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় 
সাহাষের উপর নির্ভয়শীলত! থেকে 
মুক্ত করার অন্থরোধ জানিয়েছিলেন । 
এটা নীতিগত প্রশ্ন । কারণ সংবি- 
ধানে ২৭৫ নং ধারায় অর্থ কমিশনের 





ডেপুটি স্পীকার নন, ছিলী ক্লাবের সদস্যরা 
-  ভ্বার এস এসকে ভ্রভ্যর্থন। জানিয়েছেন 


টির কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক, যারা দিল্লী 
ক্লাবের কর্তা ব্যক্তিও বটে । অবশ্বই 
এই চক্রের 'বিগ ব্রাদার’ হল ইন্দিরা 
কংগ্রেপ। কুলির ভেতর থেকে 
বেড়াল বেরিয়ে পড়ার অভ খবরটা 
কিছু জায়পায় ফাস হয়ে যাবার ফলে 
সংবাদ প্রকাশকারী পত্রিকাটি দিল্লী 
ক্লাব ও নিজেদের দোষ কাটাবার জন্তু 
আগে ভাগে সাফাই গাইতে গিক্সে 
শ্রীসামসের ঘাভে দুর্নাম চাপাচ্ছে। 
উল্লেখষোগ্য ঘটনা হল এ সমস্ত 
সাম্প্রদায়িক পত্র-পত্রিকাগুলো বল্লা- 
হীনভাবে ইম্দিযার গুণগান করতে 
শুরু করে দিয়েছে । এ নিয়ে অবশ্য 


ইন্দিরা কংগ্রেসের নিজেদের মধ্যে 


ছন্ব আছে। 
কিছু জেনেশুনেও দ্বর্ণপস্থী এম এল 


ঝট হঠাৎ এরদাসকে আক্রমণ কর- 


এখন গ্শ্ন হচ্ছে, সব 





॥ তিন ॥ 


স্থপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় রাজন্ব 
রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করার ব্যবস্থা 
থাকলেও কার্যত: এর প্রায় ছুই 
তৃতীয়াংশ পরিকল্পনা কমিশন এবং 
বেন্দীয় সরকারের অভিরুচি অনুসারে 
দেওয়া হচ্ছে। ফলে রাজ্যগুলির 
কেন্দ্রের অনুগ্রহের জন্য তাঁদের মর্জি 
মাফিক চলার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। 
কংগ্রেসের একচেটে শাসনের আমলে 
কংগ্রেস শাসিত কেন্দ্র কংগ্রেস শাসিত 
রাজাগুলির মধ্যে অনেকট| মনিব ও 
ভূত্যের সম্পর্ক সুটি কর! হয়। এটা 
যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের অভিপ্রেত 
ছিলনা । এই অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটানো এবং সংবিধানের অভিপ্রায় 
অনুযায়ী কেন্দর ও রাজ্যগুলির 
কাম্য, পুনবিস্তাপ করাই দেশের 
এক্য ও অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে অশ্কৃল 
এবিশ্বাম থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট 
সরকার তাদের কেন্ত্র-রাজ্য সম্পর্ক 
পুনবিস্াসের প্রস্তাব অন্থসরণ করে 
সধম অর্থ কমিশনের নিকটেও কেন্স 
ও রাজ্যের মধ্যে সংবিধানসম্মত 
আধিক সম্পর্ক বিন্তাসের প্রস্তাব 
করেন।-তার] দেখিয়েছেন যে ১৯৫১ 
সাল থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে কে 
থেকে রাজ্যগুলি মোট ৩১৮৬৬ 


কোটি টাকা পেয়েছে । এর মধ্যে 


অর্থ কমিশনের স্থপারিশ বাবদ ১০১ 
৫৩ কোটি, পরিকল্পনা কমিশনের 
মাধ্যয়ে ১১,১০৯ কোটি এবং ১০১,৭০৪ 
কোটি টাক] কেন্দ্রীয় সরহ্তারের অভি- 
রুচি অন্থযায়ী বরাদ্দ করা হয়। 
১৯৭৭-৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের 
মোট কর রাজ্ষ্বের ২০ শতাংশ এবং 
রাজন্ব ও মূলধনী খাত মিলিয়ে সর্ব 
মোট «৫ শতাংশ মাত্র কেন্সীয় অর্থ- 
ভাণ্ডার থেকে রাজ্যগুলিকে দে ওয়] 
হয়। এর ফলে রাজাগুলিকে সাংবি- 
ধানিক দায়িত্ব পালনের জন্ত কেন্দ্রীয় 
সরকারের অভিরুচির উপর এবং 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা - 
কমিশনের মঙ্জির উপর নির্ভর করে 

থাকতে হয়। আধিক বিষয়ে এই 

ভারদাযাহীনতা বিপজ্জনক অবস্থার , 
হি করে। ষষ্ঠ অর্থ কৰিশনও 

উল্লেখ করেছিলেন যে *পামাজিক 

ন্যায়বিচারের উপর গুরুত্ব দিতে হলে .. 
রাজ)গুলর অঃকৃূলে আধিক সঙ্গতি '* 
পুনর্বণ্টন করা ছাড়া অন্ত কোন 
উপায় নেই কারণ অধিকতর স্তাক্- 
সঙ্গত সমাজ বাবস্থা" কৃষির জন্যে যে 
নকল কর্স্থসী ও কাধকলাপ অনুসরণ 

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় ) 


৮ দৌলতে ইন্দিরা 


{| চার।। 


_ উদ্দিরার স্ুচতৃর পদক্ষেপ 


কংগ্রেদ ওয়াকিং কমিটি শেষ 
পর্যন্ত, স্বাধীনতা ও দাসত্বের মধ্যে 
শেষেরটিকেই বেছে নিল। ইন্দিরা 
গান্ধীর ক্যের আহ্বানে সাড়া দিতে 
সম্মত হয়ে জাতীয় আন্দোলনের 
" ত্িহ্মণ্ডিত, হ্বাধীনতা-সংগ্রামী ও 
গণতঙ্ত্ের পূজারী কংগ্রেস ্বৈরতঙ্তের 
পায়ে আত্মসমর্পন করল । ওরাফিং 
কমিটির অধিকাংশ সদস্যের কাছেই 
ধেন স্বতঙ্ত্র সত্তা, বিবেক, আত্মমর্ধাদা' 
ইত্যাদি বোঝার মতে! ভারী হয়ে 
পড়েছিল, তাই তারা এগুলিকে 
বিদর্জন দিয়ে ব্যক্তির পদতলে নিজে- 
দের উৎসর্গ করলেন, তাতেই তাদের 
মোক্ষ মনে করলেন । অবশ্য ওয়াকিং 
কমিটির এ আত্মবিসর্জনের প্রস্তাবটি 
সর্বসম্মত ছিল না, এগারো জন সদস্য 
এতে সায় দিলেও অন্ততঃ ছ'জন লস 
দ্ববাভরে এ-প্রস্তাব প্রত্যাধ্যান 
করেছেন। | 

ছুই কংগ্রেসের এঁক্য প্রচেষ্টা 
চলে আসছে বহুধিন আগে থেকে। 
এ বছরের গোড়ায় কংগ্রেন ভেঙে 


ছটুকরে! হয়েছিল এবং ইন্দিরা কং- 


গ্রেসের পত্তন ঘটেছিল। সেদিন 
দলে ব্যক্তি ও গোঠী শাসনের বিরুদ্ধে 
যৌথ নেতৃত্ব ও আত্যস্তরীণ গণতত্ত্রের 
প্রশ্নে কংগ্রেস দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল । 
ব্ৰহ্মানন্দ রেডিও, চ্যবন, স্বরণ, চন্সজিৎ 
যাদব, প্রিয়রধন দাশমুন্দীর] ফ্যাপী- 
বাদী নেত্রী ইন্দিরাকে লচ্ছন্দে ত্যাগ 
করেছিলেন। কিন্তু আজ সেই 
রেডিড, স্বরণের! ইন্দিরার বনাঞ্চল 
স্পর্শ লাভে অন্য আকুল হয়ে উঠলেন 
কেন? উত্তরটি সহজ। ক্ষমতার 
প্রতি সীমাহীন লালসা । 

একথা ঠিক যে নতুন করে কংগ্রেস 
ছিধাবিভক্ত হবার পর" যতগুলি 
নির্বাচন ও উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হয়েছে এমন কি পৌর ও পঞ্চায়েত 
স্বর পর্যন্ত প্রায় নর্বত্রই ইন্দিরা কংগ্রেস 
. তুলনামূলক বিচারে রেডিড কংগ্রেসের 
চেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করেছে। 
সেদিক থেকে কংগ্রেস ই) অধিকতর 
জনপ্রিয় সংগঠন হিসাবে 
“আত্মপ্রকাশ করেছে । এর প্রধান 
কারণ ইন্দিরার ব্যক্তিগত আকর্ষণী 
_. ক্ষমতা, তার দলের নীতি ও আদর্শ 
»-. নর়্। নেহরু পরিবারভূক্ত হবার এবং 
এগারো বছর প্রধানয্তিত্ব চালাবার 
গান্ধীর জৌলুষ ও 
অনপ্রিয়ত1 থাকা তে! স্বাভাবিক ৷ 
মহিলা হবার কারণেও সাধারণ মান- 
যের সহাঙগভুতি তিনি কুড়িয়ে 
থাকেন। সর্বোপরি সত্য মিধ্য! 


ভারতপুত্র 


আজ্ঞ্চবী অবাস্তব 


দশা, তার কোন তুলনাই যেন নেই। 
জনতা সরকারের তুপক্রট ব্যর্থতা 
অক্ষমতাকে জনসমক্ষে তিনি 
যেমন নাটকীয়ভাবে তুলে ধরতে 


উভয় কংগ্রেসের আর কারে! করায়ত্ত 
নয়। 

ইন্দিরা গান্ধীর এই অমূল্য যুলধন 
একদিকে তার দলকে আশাতীত 
স্থফল দিয়েছে, অন্যদিকে শ্বরণ 
কংগ্রেসের মনোবলে অনেকথানি 
আঘাত করেছে । কংগ্রেস নেতৃত্ব 
যেন হতাশা হয়ে বুঝে নিয়েছেন যে, 


ইন্দিরাকে বাদ দ্বিয়ে তাদের সংগঠন | 


কখনই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে 


পারবেনা, জনসাধারণের আম্থা ও | 


বিশ্বাস অর্জন কর সম্ভব হবে না। 


অবন্ঠ কংগ্রেস ওয়াঁফিং কমিটি ইন্দিরার 


আহ্বানে সাড়া দেবার প্রস্তাব গ্রহণ 


করায়ই দুই কংগ্রেসের মধ্যে মিলন- | 


সেতু নিষ্নিত হলনা, ক্ষেত্র বহু আগেই 
প্রস্তুত কর! হয়েছিল । স্বরণ কংগ্রে- 
সের মধ্যে বেশ 


গোপন করে ছিলেন। ইতিপুর্বে 
'বোদ্বাই পুর নির্বাচনে ভারা দুই 


কংগ্রেসের সমঝোতা ঘেমন সম্ভব | হিসাবে ভার? অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ 


| বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছেন । 
উপনির্বাচনে জনতা প্রার্থীকে পরাস্ত | 
করার বকলমে ইন্দিরা গান্ধীকে | 


করেছিলেন, তেমনি চিকমাগালুর 


সমর্থন করার প্রন্তাবেও তারাই 
উদ্যোগী হয়েছিলেন. আজ যখন 


তো যাবেই । 


সুচতুর ইন্দিরা! ঠিক সময়টি বেছে 
নিয়ে এক্যের আহ্বান দিলেন যধন 


তিনি লোকসভার সন্ত নির্বাচিত | 


হয়ে রায়বেরিলীতে হৃত মর্ধাদা 
থানিকট! পুনরুদ্ধারকরতে পেরেছেন। 
লোকসভায় বিরোধী দলের নেতার 


থাকবে এটা সহজেই বলা চলো । 
লগ্নে তিনি তার আর প্রধানমন্ত্রী 
হবার বাসনা নেই বলে ঘোষণা 
করলেও তিনি হিদাব কষে প্রতিটি 
পদক্ষেপ ফেলছেন সেই আসনের ওপর 


লক্ষ্য রেখেই | ছুই কংগ্রেসের এক্য | 
এবং সেই প্রক্যবদ্ধ কংগ্রেসের নেত্রী- | 
পদ্ব তার সেজন্তই আজ অপরিহার্য । | 
অর্থাৎ আবার ফ্যাপিজমের প্রস্তপ্তি ৷ | 
এ বিপদের মোকাবিলা করার জন্য | 

ক্ষ ॥ রাজকষ্ তার পৃথক মন্তব্যে কমি- 


সমস্ত বামপন্থী দলের নেতৃত্থে' ফ্রণ্ট 
গঠন আজ জরুরী নয় কি? 


কথার ফুলঝুরি | 
চুটিয়ে চমক সৃটি করতে তিনি পার- | 


কিছু ট্রোজানের 
ঘোড়ার মতে ইন্দিরা সমর্থক আত্ম, 








অথ কমিশন. 
(ওয় পৃষ্ঠার পর) 


| করা প্রয়োজন তার সবগুজিই সংবি- 
| ধান অঙুনারে রাজ্যগুলির এক্তিয়ার- 
yt ভুক্ত ৷” এ 

কেন্ত্রী্র অভিরুচির উপর নির্ভর- 
| শীল থাকার দ্বরুণ রাছ্যগ্ুলিতে জন- 
| কল্যাণমূলক কর্মস্থচী 
| জন্যেও কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী 
| হয়ে থাকতে হয় । 
॥ সরকারের চোখ, কান, হাত ও মস্তি 
পারেন অমন মনোগ্রাহী কৌশল | সবই কেন্দ্রীয় আমলাতস্ত্রের'করায়ত 
| থাকায় রাজ্যগুলির মধ্যে অনুগ্রহ 
| বিতরণের পথ ধরে রেষারেষি স্থা 


অঙ্ুসূরণের 


আর কেন্সীয় 


করা হয়। এইভাবেই রাজ্যগুলির 
স্বায়ত্বশাসন ও আধিক প্রগতির পথে 
অনাবশ্ক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়। 
অথচ সংবিধান অনুসারে যুক্তযাষ্্রীন 
কাঠামোতে রাজ্যগুলির ভূমিকাই 
মুখ্য । প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রের হাতে 
এভাবে মাআতিরিক্ত ক্ষমতা কেন্ত্রী- 
ভূত হবার ফলে শুধু যে গণতান্ত্রিক 
বিকাশের পথ রুদ্ধ হয় তাই নয়, এর 
ফলে দেশের এঁক্য ও অখণ্ডত। পর্যস্ত 
বিপন্ন হয়ে ওঠে । 

সগ্ধম অর্থ কমিশন পশ্চিমবজ 
রাজ্য সরকারের উত্থাপিত বিষয়গুলি 
গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেও কার্ষ- 


| কালে ঘধাষথ স্থপাঁরিশ করতে সক্ষম 
| হন নি। কিন্ত স্বীকার করতেই হবে 


যে পূর্বতন কমিশনগুলির তুলনায় 
সপ্তম অর্থ কমিশনের সুপারিশ 
অনেকট। উন্নত । বিশেষতঃ নীতি 


* বাজাগুলির অপেক্ষাকৃত অনুন্নত 
পর্যায় এবং তুলনামূলকভাবে উন্নততর 


| পর্যায়ে ভাগ করে সণ্চম অর্থ কমিশন 
| রাজ্যগুলির মধ্যে যে নিরিখে অর্থ- 
সেই নেত্রী মুখ ফুটে ডাক দ্বিলেন, | 
তখন আত্মাহুতি দেবার অন্ত ক.গ্রেসে 
একাংশের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে | 


বন্টনের সুপারিশ করেছেন নীতি 


| হিসাবে তা এ্রহণীয় বটে কিন্ত অর্থ 


বণ্টনের মানদণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে । 


| সপ্তম অর্থ কমিশনের নিরিখ অুযায়ী 


অর্থ বণ্টনের ফলে রাজ্যগুলির 
আধিক উদ্বত্তের অঙ্পাত ওড়িশার 
ক্ষেত্রে ১ এবং হরিয়ানার পক্ষে ৪৫ 
দাড়াবে । ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগা- 


| ল্যাণ্ড, অকুপাচল, সিকিম, মিজোরাম 


২ ‘অর্থ নৈতিক ভাবে 
পদ তিনি গ্রহণ না করলেও নেতৃত্বের | প্রভৃতি ৮টি 


চাবিকাঠিটি যে তারই আচলে বাধা | 
॥ বিশেষ ব্যবস্থা সত্বেও অর্থবপ্টনের 
| নিরিখে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর রাজ্যগুলি 
| অপেক্ষাকৃত বেশিহারে লাভবান 
| হবে। রাজ্যভিত্বিক সংগ্রহ অনুযায়ী 


সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর রাজ্যগুলির জন্তে 


আয়কর বন্টনের নির্দেশও পুরোপুরি 


ন্বায়স্গত বলে বিবেচিত হতে পারে 


ন্‌ । 
কমিশনের অন্তত সর্দম্ত অধ্যাপক 


শনের অর্থবপ্টনের মানদণ্ড আরো 


হত। কিন্ত অধিকাংশ সদন্ত অধ্যাপক 


+ করে দিতে চান । 


| তীর? এই উপন্তাসখানি 'পাঠ করলে অনেক কিছু জানতে পারবেন,” 





দর্পণ | শুক্রবার, ১লা ভিসেপ্বর, ১৯৭৮ . 


বহিভূতি আয় এবং মূলধনী খাতে 
প্রাপ্য বাবদ আয় ধরে সপ্তম অর্থ 
কমিশন রাদ্যগুলিকে মোট কেন্্রীয় 
ভাণ্ডারের মাত্র ১৭'৩ শতাংশ দেবার 
স্থপারিশ করেছেন। ষষ্ঠ অর্থ কমি- 
শমের স্থপারিশ অনুযায়ী এর হার 
আগে ছিল ১৪'৩ শতাংশ । শুধু 
মাত্র কেন্দ্রীয় রাজস্ব ধরে হিনাব করা 
হলেও সপ্ত্ন অর্থ কমিশনের স্থপা- 
রিশে রাজ্য গুলির পাওনা আগেকার 
২২ শভাংশ থেকে মাত্র ২৬ শতাংশ 
বাড়বে । দাবি অনুযায়ী ৭৫ শতাংশ 
রাজন্থ থেকে এটা! অনেক কম। 
তাছাড়া কেন্দ্রীয় অভিরুচি এবং 
পরিকল্পন। কমিশনের মর্জি অহযায়ী 
অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে 
সপ্তম অর্থ কমিশন রাজ্য গুলির প্রাপ্য 
অর্থ সম্পর্কে কিছুটা সংশয়ের সুযোগ 


উন্নত করে রাদ্যগুলির আরধিক অব- 
স্থার অসমতা ক্রুত হাঁস করার 
সুপারিশ করেছেন। তিনি দারিদ্র্য 
সীমা এবং বিশেষ কারণে রাজ্যের 
অনগ্রসরতা! সাষ্টকে অতিরিক্ত গুরুত্ব 
দিয়ে বণ্টনের যে ফরমূল| পেশ করে- 
ছেন তা গ্রহণ কর] হলে রাঁজ্যগুলির 
মধ্যে আর্থিক বৈষম্য হাস পেত। এর 
ফলে রাজ্যগুলির পাওনা প্রায় ১০০, 
কোটি টাকা বেশি হতা শুধু তাই নয়, 
অপেক্ষাকৃত দ্বারিদ্্য পীড়িত ও অন- 
গ্রসর রাজ্যপ্তলির বিশেষ সুবিধা 


রাজকৃষ্ণের সঙ্গে একমত হন নি । 
কেন্দ্রীয় আধিক সঙ্গতির অধি- 
কাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন 
করা হলে কেন্দ্র দুর্বল হয়ে 
পড়বে এবং জাতীয় প্রতিরক্ষাসহ 
কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকর! 
কঠিন হয়ে পড়বে এই অজুহাতে 
একশ্রেণীর রাজনীতিক, শিল্পপতি ও 
আমলাকুল তিন চতুর্থাংশ কেন্দ্রীয় 
রাজন রাজ্যগুলিকে দেওয়ার জন্ত 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবিকে নস্তাৎ, 
তাদের অবগতির 
জন্তে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাদ্গ্য- 
গুলির সাংবিধানিক দ্বায়দারিত্ব অন্থ- 
সারে সঙ্গতি বণ্টন কর! হলে কেন্্ীয় 
সরকারের দায়িত্ব পালনে কোনরূপ 


মেলে কেন্্র প্রায় কোটি 
টাকা রাজ্যগুলিকে বেশি দিয়েও, 
অন্তদিকে অভিরুচি ও মনি মাফিক. 
তা কেটে রাখতে পারেন। বলা 
বাহুল্য এটা সংবিধানসম্মত হবে না। 

। তথাপি কটি বিচ্যুতি সত্বেও এ 
পর্যস্ত যেটুকু জানা গেছে তাতে 
সপ্তম কমিশন যে স্বল্প মাত্রায় হলেও 
দেশের পরিবর্তত রাজনৈতিক পরি- 
স্থিতিতে প্রভাবিত হয়েছেন এতে 


০০ 
১০,০ 


ঘাটতি হবে না। কোন সন্দেহ নেই । সমগ্র স্থপারিশ 
সপ্তম অর্থ কমিশন অবশ্ত পশ্চিম- কার্যকরী করার কালে হয়তো এর 
বঙ্গ সরকারের দাবির প্রতি অন্তাত্ত প্রকৃত গুণাগুণ আরো পরিষ্কার হয়ে 


রাজ্য সরকারগুলিও .যে সমর্থন 
জানিয়েছেন তা লক্ষ্য করে কেন্দ্রীক 
তহবিলের মুখ কিছুটা] আলগা করে 
দিয়েছেন, কিন্ত প্রয়োজন ও ন্যাষ্য- 
তার নিরিখে তা খুবই সামান্ত ! 


সমগ্র ভাবে কর-রাজন্ব, কর- 


উঠবে। ইতিমধ্যে আগের চেয়ে 
অনেকট। ভালে! বলে রাজ্যগুলি 
এবং জনপাধারপ এই সুপারিশকে 
স্বাগত জানাবেন এবং ভবিষ্যতে 
আরো আশ! করে অপেক্ষী করবেন |, 


পুদর পদাতিক ৮-৩০ 
l মিহির আচার্য 


“Jn one line I can say, as 8 historical novel on 
glorious Paika Mutiny of Orissa, itis a commendable 
achievement.” 01001 Pattanaik, Kaligali, Cuttack-2. 

« “TI congratulate you for your unique achievement in 
the historical novel “Dhusar Padatik.” “J am thinking 


of translating it into Oriya.” 


Lakshmi Narayan Mobanty- 
Inspector of Police 
1 | Tulasipur, Cuttack-1l 


“এই উপস্কাসের লেখক পরম নিষ্ঠার সজে ইতিহাদকে অমুসরণ করে, 
ছেন। ইহা তার ইতিহাদবোধ ও চরিত্র চিত্রণ ক্ষমতার আশ্চর্য তম 
নিদর্শন । পাইক বিদ্রোহ সম্পর্কে যাঁদের বিশেষ কো.না, ধারণ! নেই, 


অমৃত, «ম বর্ষ, ২য় খণ্ড । 
“এক হিসাবে এই এঁতিহানিক উপন্তাপটি ইতিহাসের একটি বিশেষ 
সময়ের প্রামাণিক দলিল ।” দৈনিক বস্থুমতা ৮-১১-৬৫ 


প্রাপ্তিস্থান এ 


ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড 
১২, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্্ীট, কলিকাত।-৭৩ 





শক 


তি 


শি 


রেখে দিয়েছেন । বৃদ্ধির স্থপারিশ_ 


LY 


~~ 


পণ Hl শুক্রবার, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৮ 


|  হিন্দী- বিদ্বেষের জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি 


'দিলীপ মুখোপাধ্যায় 


কলকাতা ' তথ! পশ্চিযবজের 
বঙ্গজেরা কোন কালেই হিন্দী ভাষা " 
ও সংস্কৃতির বিরোধী ছিলেন ন!। 
পুরনো ,কলকাতার মারোয়াড়ী 
হিন্দী সংস্কৃতির সঙ্গে এই অঞ্চলের 
ব্্গজদ্ের যথেষ্ট আত্মীয়তা বোধ 
জন্মেছিল। অবশ্ত এরই ফলে অনেক 
হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের লোকেরা 
কালে দিনে বঙ্গজ হয়ে গিয়েছিলেন । 
ভার প্রমাণ এখনও অনেকের পরি- 


,-/ বারগত নামের মধ্যে পাওয়া যাবে। 


ইদ্দানীংকালের হিন্দীভাষা ও সংস্কৃতি 
বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে পুরনে! 
কলকাতার হিন্দী সংস্কৃতির কোন 


৬. যোগ নেই। ডক্টর প্রদীপকুমার 
সিনহার “আরবান হিস্টকি 
*, অব ক্যালকাটা্তে উল্লেখ 


আছে ষে “ভোজপুরি লোকদের 
একটা বিরাট অংশ মুর্শিদ্ধাবাদ, 
হুলকাত প্রভৃতি অঞ্চলে তখন স্থায়ী 
ভাবে বসবাদ করত । যখনকার কথা 
হচ্ছে, তখন কোম্পানি আমল আরম্ভ 
হয়নি, বলতে গেলে নবাবী আমল। 


_/ কোম্পানির আমলে সিপাহি ,ও' 


- 


Ld 


শি 


অন্তান্ত কাজে এই ভোজপুরিদের 


বিশেষ কদর ছিল 1” সবদিক থেকে 


বলতে গেলে কলকাতা পত্বনের 
প্রথম যুগ থেকেই 'এই শহরের একট! 


কসমো চরিজ গড়ে উঠতে 
দেখা যায়। 
কিন্ত আজকাল কলকাতায় ট্রামে 


বাসে (এবং পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন 
গ্রামে গঞ্জেও) সর্বত্র হিন্দী ভাষার 
বিরুদ্ধে ষে বিদ্বেষ ঘনীভূত হতে 
আরস্ত করেছে তাতে মনে হয় 


' বঙজদের এ কসমপোলিটন 
+"' চরিত্র আর থাকবে না। বঙ্গজেরা 
চিরকালই অন্তের সংস্কৃতির 


৪ জি 


" জ্মপে মেনে নিয়েছিলেন 1 


সঙ্গে নিজের সংস্কৃতিকে মিশিয়েছে। 
সেটা যেন আজ অনেক ক্ষেত্রেই কু 
হতে চলেছে । নেতাজী স্থভাষচন্দ্র 
বস্থ তার আজ্ঞা হিন্দ দরকারের 
ভাষা হিসেবে রোমান হিন্দুস্তানীর 
পত্তন করেছিলে ন। ভবিস্ততে 
ত্বাধীন ভারতে জাতীয় ভাষা হিসেবে 
নেতাজীর ইচ্ছাও ছিল এই রোমান 
হিন্দীকে গ্রহণ করার । শ্বাধীনতার 
পূর্বে বঙ্গজ জাতীয় নেতার! হিন্দী 
াষাকে ভারতের জাতীয় ভাষা 
তাহলে 
আঙ্জকাল এট হিন্দী ভাষার প্রতি 


বিদ্বেষের অর্থ কি? 


কেন্দ্রায় সরকার এখন পর্যন্ত যে 
প্রতিক্রিয়াশীল নীতি 'নিয়ে চলেছে 
এই ভাষাগত প্রশ্নে যার 'জন্ক বলা * 
যেতে পারে একধরণের ভাষাগত 
সাম্রাজ্যবাদ যেন আরজ হয়েছে । 


কলকাতার দিকে যদি তাকানো! 
যায় তবে দেখা যাবে কলকাতায় 
বঙ্জজের সংখ্যা দিন দিন কমছে। 
বহ্গজেরা এখন এই শহরে সংখ্যালঘু 
হতে চলেছে । হিন্দী ভাষা-ভাষী 
অঞ্চল থেকে যে পরিমাণ লোক এই 
পশ্চিমবঙ্গে এসে স্থায়ী ভাবে আস্তানা 
গেড়ে বসেছে, তার পরিসংখ্যান এর 
সঙ্গে যদি তুলনা করা যায়, তবে 
দেখা যাবে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত 
বাস্তহারারাও দেশ বিভাগের পর এত 
আসেনি । ষে সমস্ত বজ বাস্তহারা 
পরে এসেছে পূর্ববঙ্গ থেকে তাদের 
দণ্তকারণ্য কিংবা অন্ত কোথাও 
পাঠানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে 
তাদের স্থান করে দেওয়া হয়নি । 
এই রাজ্যে বহুদিন থেকে যে 
ভাষাগত তাও চলেছে তাতে 
দেখা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের এবং 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বড় বড় 
উর্দ্ধতন চাঁকরিগুলিতে বদের 
সংখ্যা ক্রমশঃ কষে আসছে। 
অনেকট? হিন্দী ভাষার জোরে এক 
একট] অফিসের বড় বড় হোমরা 
চোমরা, হয়ে বসেছেন বেশীর ভাগ 


ক্ষেত্রেই অবঙ্গজেরা। 


এই প্রসঙ্গে বিড়লার হিন্দুস্থান 
মোঁটর্সের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করছি। এখানে একসময়ে কোন 
বঙ্গজ যদি চাকরির এ্যাপয়ণ্টমেণ্ট 
নিয়ে কাজ করতে ' আসতো 
কারখানাটির কোন শপ ব! ভিপার্ট- 
মেণ্টে তখন সেই ডিপার্টমেন্টের কাজ 
বদ্ধ হয়ে ঘেত। অনেক সময়ে উক্ত 
ডিপার্টমেন্টে অবঙ্গজজের1 এই বলে 
চিৎকার করে বিক্ষোভ জানাতে 
“হিন্দম্তানী কারখানামে আপ কিউ 
হ্যায়” কোন নিম্ততম শ্রমিক 
নিয়োগের সময়ে এ কারখানাচিতে 
স্থানীয় বঙ্গজেরা কাজ পায় না। 
মকলকেই নেয়। হয়ে থাকে হিন্দী 
ভাষা-ভাষী অঞ্চল থেকে । 


হিন্ৃস্থান মোটর্সের এই বজজ 
বিদ্বেষের কথা স্থানীয় অঞ্চলের 
প্রতিটি লোকের জান] হয়ে গেছে। 
এই কারখানায় অবজন্ষেরা প্রায়ই 
পূর্ববঙ্গের বন্দজদ্ের “জামান পার্টি” 
বলে অভিহিত করে থাকে । ওদের 
ধারণা এই জার্মান পার্টির বঙ্গজের] 
*আচ্চ। আদমী” নয়। প্রকাশ্যে 
এরা বলে থাকে পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গঞ্জের! 
অনেক ভাল লোক। অবশ্য এই 
ধারণার জন্য দ্বাক়্ী যূলতঃ বঙ্গজেরাই | 

বিড়লার এই বিরাট কারখানায় 
কোন কোন ভিপার্টমেণ্ট বা শপে 
নাইট শিফট চলে থাকে । ভিপার্ট- 


মেণ্টের সর্বময় কর্তা ধিনি, তিনি 
সাধারণতঃ হিন্দ? ভাষাভাষী অঞ্চ- 


লেরই লোক হয়ে থাকেন। তাই. 


তিনি বজজদেরই অনেকট! জোর করে 
নাইট শিফটে কাজে পাঠিয়ে দেন। 
ইনক্রিমেন্ট যখন হয়, তখন বঙ্গজেরা 
শত দক্ষতা দেখিয়েও বেশী টাকার 
ইনক্রিষেপ্ট পান না। 

শুধু হিন্দুস্থান মোটর্সেই নয়, 
অন্যান্য স্থানেও ঠিক একই রকম 
অবস্থা! শিক্ষাক্ষেত্রে -এই রাজ্যের 
দিলীর কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক বোর্ডের 
অধীন স্কুলগুলোতে অনেকট! জোর 
করে ইংরাজীর মাধ্যম উঠিয়ে দিয়ে 
হিন্দীর মাধ্যম প্রবর্তন করা হচ্ছে। 
একেই তো বহুল প্রচারিত হিন্দী 
সিনেমার ফৌলতে জোর করে হিন্দী 
ভাষা সংস্কৃতিকে এই রাজ্যে চাপিয়ে 
দেয়! হচ্ছে। কোন এক শিল্পপ্রধান 
অঞ্চলের কোন এক শিল্পপতির সঙ্গে 
কথাবার্তা বলেছিলাম একসময়ে ! 
শিল্পপতি মহাশয় স্পষ্টতই আমাকে 
জানিয়ে দিয়েছিলেন ষে তিনি তার 


কারখানাতে হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের 


লোকদের কাজে কর্মে নিয়োগ করে 
থাকেন। তিনি শ্বীকারও করলেন 
যে বঙজের] অনেক .দক্ষ কারিগর । 
তা সত্বেও তিনি হিন্দী ভাষাভাষী 


অঞ্চলের লোকদের বেশী আমল দেন, ' 


কারণ ভাষাগত সংস্কতিগত মিল 
তাদের সঙ্গে তার অনের বেশী। 
তার ধারণা রাজনৈতিক চেতনাশীল 
বঙ্গজের পক্ষে তার ইন্টারেষ্ রক্ষা 
কর] সম্ভব নয়। 

লেনিন থাকাকালীন রাশিয়াতে 
একসময়ে ভাষাগত সমস্যা আর্ত 
হয়েছিল। লেনিনের মৃত্যুর পর 
ষোশেফ স্তালিন এক নিয়মের প্রবর্তন 
করেছিলেন যে রুশ ভাষাকে অস্ত্ 
করে কোন রাশিয়ান যেন উজ্লবেকি- 
স্তান. জিয়া, আজারবাইঙ্গান প্রভৃতি 
অঞ্চলে সরকারী ছাড়পত্র ছাড়া 
নাঘান। এই নিয়ম চালু হওয়ার 
ফলে বিভিন্ন অরুশ রাজ্যগুলোতে 
নিজ নিজ ভাষা ও স'স্ক তর উন্নতে 
কর] সম্ভব হয়েছে । আজ আর কোন 
উজ্বেক বা আজ্জারবাইঞ্জানী রাশি- 
কান ভাষাকে সোভিয়েটের জাতীয় 
ভাষা হিসেবে অগ্রাহ করছেন না। 
রুশ ভাষা যে সোভয়েটের “লিঙ্ক 


ভাষা” £ট। আজ -অক্শ রাঙ্জগুলোর 
হারা সেখানে স্বীকৃত । 


কিন্তু এইদেশে ভাষাগত সমস্তার 
জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল 
পীতিই সম্পূর্ণ দায়ী । এই দেশের 
মূলধনের সব অংশটাই হিন্দী ভাষা- 
ভাষী ব্যবসাক্ী মলের হাতে ! তাই 


সত্যি করে বলতে গেলে এর] চাই- 
বেই ভাষাগত দ্বিক থেকে বিভিন্ন 
অহিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের লোক- 
দের ওপর ভার্দের নিপ্পেষণ যন্ত 
কায়েম করতে ! আর এর থেকেই 
জন্ম নেবে এক উগ্র প্রার্দেশিকত]। 
কেন্ত্রীয় সরকারের উচিত কঠিন 
মনোভাব নিয়ে এই একশ্রেণীর ব্যব- 
সায়ী ও শিল্পপতিদ্বের এই ধরণের 
কার্ধকলাপকে কঠোর হস্তে দমন 
কর!। তা না হলে আজ যেমন 
পশ্চিমবঙ্গের বজজের1 নিজেদের 
ভবেছে “নিজভূষে পরবাসী” সেকথা! 
অহিন্দীভাষধী অন্তান্ত রাজ্য 
ভাববে । আর এর ফলে অদূর ভবি- 


য্যতে ভায়তের সংহতি বিনষ্ট হবে । / 


, ভবলু ভবলু হাণ্টারের “এ্যানালস 
অব রুরাল বেঙ্গল” পড়লে দেখ! যাবে 


“সাঁওতালদের অলচিকি লিপিতে , 


লেখা পড়ার ব্যবস্থা ছিল এবং বৃটিশ 
সরকার এই অলঠিকি লিপির বিভিন্ন 
ধরনের পরিবর্তনের চেষ্টা করেও 
শেষ পর্যন্ত বাঙালী জমিদারদের 
হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।” 
বাঙ্গালী জমিদারর! সাওতালদের 
অলচিকি.লিপির পরিবর্তন করে বঙ্গ- 
লিপির প্রবর্তন করেন। এরপর 
বৃটিশ আমলেই বিহারের কংগ্রেস 
সরকার সাঁওতালদের ভাষাকে হিন্দী 
দেধনাগরী লিপিতে পরিবর্তন করেন। 
সাওতালদের ওপর বিদেশী খিশ- 
নারীদের নজর ছিল অনেকধিন 
ধরে। তাদের দৌরাত্ে অনেকটা 
রোমানাইজ্েশনের পথ ধরে চলে 
নাওতালদের ভাষা ও সংস্কৃতি । 
বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের পৃ্গপোষ- 
কতায় সাঁওতালরা হিন্দী দেবনাগরী 
মাধ্যমে তাদের ভাষা শিখছে । 
আসানমোলের কাছে সমস্ত সীৎ- 
তালদের কনফারেন্স ডাকা হয়েছিল । 
আমি নিজে এই কনফারেন্সে উপস্থিত 
ছিলাম । বুরাংমাক দেবতার পুজো] 
থেকে আরুভ করে এদের সৰ 
সাংস্কৃতিক অনুষ্টান হয়েছিল। সব 
স1ওতালই এই কনফারেন্সে আওয়াজ 
তুলেছিল সেদিন যে তাদের পুরনে। 
“অলচিকি” লিশিতে তাদের ভাষা 
শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে। ভাই 
কেন্দ্রীয় সরকারের তথা বিহার ও 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত এদিকে 
নজর দ্েয়া। . 

সেদিন কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয্বের 
হিন্দীর এম, এ, ক্লাশের কোন এক 
ছাত্র র কাছে শুনলাম যে মৈথেলীর 
নিজন্ব কোন লিপি কোনক্ালেই 
ছিলন1। ওটা নাকি দেবনাগরীর 
হিন্দী লিপির মাধ্যমে লেখা হয়ে 


£ 


I পীচ॥ 


। [1 . 
আনছে । এটা সত্যি যে বিষ্ভাপতি . 


যধন লেখেন তখন সেট! প্রথম 
মৈথেলী লিপিতে লেখা হয়েছিল । 
“দ্বারবঙ্গ”--বর্তমান ছারভাঙ্গ! এক- 


সময়ে বঙ্গদেশেরই অংশ ছিল । ভায়া- 


গত সংস্কৃতিগত দ্রিক থেকে মিথিলার 
সঙ্গে বঙ্গদেশের একাত্মবোধ আজকের 


নতুন ঘটনা নয় আঙ্কের দ্বারভাঙ্গাতে 


“বিহারের হিন্দীফিকেশ্নের দরুন 
মৈথেলী লিপিকে বিনষ্ট করে হিন্দী 
ঘে বনাগরী লিপি চালানো হয়েছে। 


তাই বলে মিথিলার ভাষাগত .- 


সংস্কতিগত ইতিহাসকে উল্টে দেয়া 
যাবেনা । 

সবদিক থেকে বিচার করলে 
প্রযাণিত হবে যে ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনের তথাকথিত হিন্দী ভাঁষা- 


‘ভাষী অঞ্চলের নেতার! আগে থেকেই 


হিন্দী ভাষা প্রবর্তনের পক্ষে এক 
প্রতিক্রিয়াশীল নীতি মেনে চল- 
ছিলেন। সেই সময়ে অর্থাৎ ভার- 
তের স্বাধীনতার পূর্বে অহিন্দী ভাষা- 
ভাষী অঞ্চলের জাতীয় নেতারা এই 
হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের প্রতি- 
ক্রিয়াশীল দুরভিসন্ধিমূলক ভাষাগত 
নীতি পুরোপুরি অঙ্ণধাবন করতে 
পারেননি। তারা জাতীয় সমস্তার 
গুরুত্বের দিকে চেয়ে ছিন্দী ভাষা যে 
ভারতের জাতীয় ভাষা তার প্রতি 
স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্ত আজ 
বখন কেন্দ্রীয় সরকার এ তথাকথিত 


' প্রতিক্রিয়াশীল নীতি যেনে চলতে 


চাচ্ছেন এবং উগ্র হিন্দীফিকেশনের 
পক্ষে কর্মত্তৎপরত! চালিয়ে ষচ্ছেন 
তখন অহিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চল থেকে 
এর বিরুদ্ধে তো আওয়াজ উঠবেই। 


আরব দেশগুলিতে 
চাকরী 


আরব দ্বেশগুলি ও রানে চাকরী 
পাওয়া এখন খুব সহঙ্ত । সরাসরি 
আবেদন করুন। কাউকে টাকা 
দেবেন না। ফরেন এনপ্নয়মেণ্ট 
গইডে ভারতবর্ষের বাইরে চাকরী 
পাওয়ার ব্যাপারে যূলাৰান তথ্য 
এবং ৮** কোম্পানীর ঠিকান] দে ওয়া 
আছে। ডাকে সাইকে'ষ্টইনস করা 
গাইড পেতে হলে ১১ টাকা মনি 
অর্ডারে পাঠাতে হবে। তি পিতে 
পাঠানো হয়না । 





পুস্তক বিক্রেতারাও যোগাযোগ ' 


করুতে পারেন 
ফরেন এমপ্লয়মেণ্ট গইডস 
Choori Walan (DN) 
Jawa Masjid, DELHI 6 
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| যুছ॥ 
_ কৃষ্ণ স্বয়ন্বর। 


* কেবলমাত্র ব্যক্তিগত শত্ৰুতা 
সেই হেতু ভ্রোণাচার্ষের ওপর প্রতি- 


" শোধ গ্রহণের দুর্বল আকাঙ্ষা যদি 


< দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭%" 


শোধ প্রদর্শন করানে!। *আর্ষাবর্তেরে বাধা ও দেবতারা । বাধা, সেই 
রাজন্তবর্গকে আচ্ছা” করে সমঝে' ক্ষমতালোতী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। বাধা, ' 
দেওয়া যে, অর্জনই একমাত্র বীর স্বয়ং দেবাধিনায়কের অমোঘ 


গাম 


আদেশ । এই সব বাধা ছিল বলেই ১৮ 


রাজা ক্রুপদ্দের বুদ্ধি বিবেচনাকে . 
আচ্ছন্ন না করত, বহিরাগত দেব 
বাহিনী ও পুরোহিততঙ্ত্রেরে কাছে 
হয়ত তাহলে ভ্রুপদ্কে বিকিয়ে দিতে 
হত'ন। পাঞ্চালের স্বাধীনত]। দুর্ষো- 
ধন পক্ষে অন্কতম সেনাপতিরূপে 
তাকেও দেখা যেত কুরুক্ষেত্রে সমবেত 
ভারতীয় রাজন্তবর্গের পাশে বীরদর্পে 
সমবেত হতে। সেদিন অধিকাংশ 
ভারতীয় রাজাই 'ষা করেছিলেন, 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্রুপদও তাই-ই 
করতেন; অস্ত্র তুলে ধরতেন পুরো- 
হিত পুজারী দেবস্তাবক পাগুবদের 
বিরুদ্ধে। কেননা ভ্রপদের মধ্যেও 
ছিল সেই স্বাধীনচেতা মনোভাব যা 
তাকে ক্ষুব্ধ ও সপ্রশ্ন করেছিল । 

কপট ধর্মব্যাখ্যাত1 যুধিষ্ঠিরের 
সনাতন সম্পর্কে অশ্রদ্ধেয় বক্তৃতা মেনে 


নিতে পারেননি তিনি । - মানতে 


পারেননি ভ্রৌপদ্দীর বহন্বামিত্বকে 
বেদসম্মত ও ধর্মাহগগ, কার্য বলে। 
রাজার এহেন শ্বাধীন মতবাদে 
বিচলিত হয়েছিলেন যুধিষ্ঠির | তৎ- 


ক্ষণাঁৎ তাই ড্রপদ্ধ মনোশ্চারঞ্চল্যের / 
আচারবিধি 


সংবাদটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল 
তাত্বিক বেদব্যাসের কাছে । যুধিষ্ঠি- 
রের ধর্ম অতি স্যক্্ম পদার্থ, -জাতীয় 
বাণী রাজার ওপর প্রভাব - বিস্তারে 
অদক্ষম জ্রেনে ছুটে এসেছিলেন 
ব্যাসদেব । কিন্তু বৃথা, গালগল্পে 
ক্রপদকে ভোলাতে তিনিও পারলেন 
না। অথচ গল্প বেশ সাড়ঘরেই শুরু 
হয়েছিল । ব্যাস বলেছিলেন, কিছু 
অহঙ্কারী ইন্সকে শাপত্রষ্ট (পদচ্যুত ?) 
হতে হয্ন়। (লক্ষণীয়, স্বয়ং ব্যাস- 
দেবও “ইন্ত্রগণ*_-এই বহুবচন ব্যবহার 
করেন, যার অর্থ ইন্দ্র কোনো একক 
ব্যক্তি নন, পদবিমাত্র)।' সেই শাপ- 
ভ্ৰষ্ট ইশ্রগণ্ই পঞ্চপাণ্ডব কপে জন্ম গ্রহণ 
করেন। তিনি বলেন, দ্রৌপদী স্বয়ং 
লক্ষী । রি 

ভ্রপদ কিন্তু বিশ্বাস করেন নি 
সেই গল্পকাহিনী। সম্ভবত পাগুব 
জন্মকথা তারও শোনা ছিল | চোখের 
ওপরই তো তিনি দেখেছেন নীলকে- 


শিনী কষ্কার যজ্ঞভূজিতে আবির্ভাবের ' 


ভেঙ্কি। তাই যুগ যুগ ধরে ঘা! আমরা 
বিশ্বাস করে এলাম, দেব-যড়যস্ত্রের 
“অন্যতম অংশীদার . হ'য়ে দ্রপদ সে 
টি" মে বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিলেন । 
. )হুয়ত বেশ কিছু দেব-চতুরালী তাকে 
»প্রতাবিত নাঁ করে বরং ভাবিত 
করে তুলেছিল । স্বয়ং ব্যাপণও তাই 
পারলেন রাজা ক্রপ্কে তথাকথিত 
ধর্মের অহিফেন বটিকাটি গায়ে হাত- 
বুলিয়ে গিলিয়ে দিতে । 
অবিশ্বাসী স্রুপদদকে অতঃপর বাগে 


তথ, 


হার করতে হ'ল সর্বশেষ অন্ত্রটি। 


বেদ্ধ্যাম বল্লেন, “য়ন (এখানে * 


শঙ্কর) এই নিমিত্তবই (অর্থাৎ পঞ্চ- 
পাণ্ডবের.অঙ্কশায়িনী হওয়ার জন্যই ) 


ইহার ( দ্রৌপদীর ) স্ব (নির্বাচন ) - 


করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার যেমন 
অভিরুচি হয় করুন।” (আদি, 
কালীপ্রসন্ন/বন্ধনী আমার) । 

ক্রপদ স্পষ্টই বুঝলেন: বিতর্কে 
পরাজিত ব্যাস আখ গরম করতে শুরু 


আর্দোক- ধুর 


আনতে দেবলোকের তাত্বিঙ্ক পুরুষ দেশের তাবৎ বীরপুরুষদের রক্তে । 
ব্যামদ্বেবকেও যুধিষ্ঠিরের মতই ব্যব: ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলেন পরশ্রমভোগী 


যিনি ক্ষমতায় রাজ্রচক্রবর্তীদেরও, 
অনায়াসে পরাভূত করতে সক্ষম । 
আমর] জানি, দেবাধিনায়ক শঙ্কর 
আগেই কৃষ্ণাকে পাণ্ডব মহিষীরপে 
মনোনীত করেছেন। তবে আকার 
্বয়ংবর সভা কেন? কেন সকল 
রাজা রাঁজড়াকে জড়ো! করে মজ। 
মারা? মজা এখানেই । মজাও 
বটে আবার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
সাধনও বটে। দ্রৌপদ্বীর শ্বয়ংবর্‌ 
তার উল্লেখহীনতায় সন্দেহ হয়, নাম কি-ওক্বান্তে একটি নির্বাচনী সভা, 
চতুর দেবতার! জ্ুপদী-সংশয় সম্পর্কে আসর্লে তাঁও ছিল, গৃঢ় অভিমদ্ধিতে 
বেশ সচেতন ছিলেন বলেই সাব- পরিপূর্ণ । 

ধানে সভা-কার্যের গুরু দায়িত্ব থেকে দুজন মাত্র সেই বিচিত্র ধঙ্ুতে 
রাজাকে সরিয়ে রেখেছিলেন তারা । জ্যা-সংষোগে সক্ষ্ম হয়েছিলেন। 
সভায় প্রধান কর্ণকর্তারপে আবির্ভাব ছুজনেই খাটি দেবপুত্র। দেৰ রসে 


ঘটেছিল দেব প্রেরিত: ধৃষ্টদুয়ের । কুস্তীগর্ভে দুই বীরেরই জন্ম । স্র্যপুত্র 


পুরোহিতদ্বের হাতে । | 
দ্রৌপদী শ্বয়ংবর সভায় ভ্রপদের 
নিক্ষিক্নতা এবং এই সময় মহাভারতে 


করেছেন। ব্যাখ্য] নয়, এখন ভীতি চেহারায় তিনি ছিলেন অতি ভয়ঙ্করা- , কৌন্তেয় কর্ণ পেরেছিলেন অবলীলায় 


প্রদর্শন 1 বলতে চান, শেষ কথাও” 


শোনালাম, এখন নিজে হা বুঝবেন 
করুন (ফলাফল অবশ্যই দ্বেবিবে- 
চনার ওপর নির্ভরশীল )। 

এর পরও আর বেদবিরোধী, 
লোকাচাক্সবিরুদ্ধ বহু দ্বামিত নিয়ে 
তর্ক চলেনা । ' লাত নেই। বৈদিক 
দেবদাপটে . ইচ্ছামত 
বদলাতে শুরু করেছে । যা দেবত্রাহ্ধণ 
স্বার্থের সংরক্ষক, তাই ধর্ম। যা দেবা- 
মুমোদিত নয়, পাপ ও অধর্ষ তারই 
ধর্মীয় নাম। বিদেশীর অঙহুশাসনে 
ধর্মাধর্মের নয়! ব্যাখ্যা দেশীয় মুনিবর- 
দের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হচ্ছে। হিমালয় 
শিবির নিযুক্ত বুদ্ধিজীবী. তারাই, 
দেবশক্তির পূর্ণ মদতও তাই তাদের 
রক্ষাকবচ। 

হতাশ রাজা বিমর্ষ স্বরে তখন 
বললেন £ ‘‘যখন মহাদেব (দেবসেলা- 
ধিনায়ক) এইরূপ (বিধান কবিয়াছেন, 


তখন ইহাতে ধর্মই হউক বা অধ্মই 


হউক, আমি এ বিষয়ে অপরাধী 
নহি।” বুঝলাম, এমন নির্দেশিত 
“পথই যে ধর্মাহগ, ক্রপদের মনে দে 
বিষয়েও কিছুমাত্র আস্থা ও শ্রদ্ধার 
সঞ্চার হয়নি।' তিনি অযৌক্তিক 
আদেশকে. অনহায়ভাবে শিরোধার্ষ 
করেছেন মাত্র । 

ক্রপদ্ব সংশয়ী, যুধিষ্ঠিরের মত 


নিবেদিত প্রাণ বশংবদ দেবচাটুকার : 


তিনি হতে . পারেননি। সম্ভবত 
পাঞ্চালদের জাতীয় চরিত্রও পারপূর্ণ 
আত্মসমর্পণ প্রস্তত,ছিল না। তাই 
কি তাদের যতদুর ব্যবহার করার 
ততদুর ব্যবহারের পর কুরুক্ষেত্রে ধ্বংস 
হ’য়ে যেতে দেওয়া হ’ল ? কুরুক্ষেত্রের 
মহাপমরের পর আরাবর্তের কোনো 
শক্তিশালী ক্ষত্রিয় পুরুষকেই আর 
জীবিত রাখা হয়নি । দেবতারা 
হিমালয়ের পা! ধুইয়ে দিয়েছিলেন 


কার এবং কঠশ্বর ছিল তার অ-সাধা- . যহতে গুণ পরাভে। অপর গুপাৰ্শব 
রণ কর্কশ । দ্রৌপদ্ধীকে পাশে নিয়ে তৃতীয় প্রাপুব অন । 
সেই রোবটসদৃশ ধুর সতায় প্রবেশ কিন্ত কর্ণের দুর্ভাগ্য, তিনি জন্ম- 


করেছেন। সমবেত রাজন্তবর্গের মাত্র দেবগণ-ছারা পরিত্যক্ত । কুস্তীর 
পরিচয় তিনিই জ্ঞাপন করেছেন মহিমাময্থী -ইমেজ রক্ষা করার জন্ত, 
কষ্ণাকে । সভার ঘোষকও এ ধৃষ্- দেবরাজ ইন্দ্রের গুরসজাত পুত্র 
ুম্ব। তিনিই সকলকে দেখিয়েছেন অভুনের বীরত্ব সপ্রমাণ করার জন্য 
সেই অদভুত, ঘূ্ণমান আকাশযত্রছি এবং পুরোহিত, ' রাজ স্থাপনের 
(দেববুদ্ধিতে নিশ্িত.?) যার মধ্য উদ্দেশ্যে পাণ্বদের শক্তিমত্তা সক- 
দিয়ে শরসন্ধান করে জক্ষ্যভেদ করতে লের সামনে প্রদর্শনের জন্য কর্ণকে 
পারলে তীরন্দাজ লাভ করবেন দেব- জয়ী হয়েও সর্বত্র পরাস্ত হতে হ'ল। 
কপিণী নীলকেশিনী কার পাণি- বর্ণ সেই বিশিষ্ট ধুতে জ্যা 
পীড়নের অধিকার । দেবী কৃষ্ণা, সংযোগ করা মাত্র তাই তো শুনতে 
দেবপ্রেরিত ধৃ্টছায় এবং দেবনির্নিত পেলাম, দৌপদী মুক্তকঠে চিৎকার 
'আকাশবস্র'টিই শুধু নয়, বৈশিষ্ট্য 


করছেন, “আমি স্তপুত্রকে বরণ 
আরও ছিল। ছিল একটি বিশেষ করিব না।” J 
ভাবে নিমিত ধস্থ। গায়ের জোরে কর্ণ বা দুর্যোধনগোষ্ঠী অথবা 
সে ধন্ছতে গুণ পরানো শাহ, শল্য, অন্তান্ত রাজন্তগণ এই ঘোষণায় সবে 


শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রমুখ কোনো প্রতিবাদ করতে পারতেন । বলতে 
বীরপুক্রষের পক্ষেই সম্ভব হ্য়নি। পারতেন, শর্ত ভঙ্গ করছেন দ্রৌপদী, 
মহাভারতীয় প্রতিবেদন বলে: ধৃষ্টদুয়ের দোষণ! ছিল অন্য রকম ৷ 
“হুবিক্ষানস্ত নর়েন্দ্রগণ, ধহন্পর্শমাত্র তিনি বলেছিলেন, যে বীর তীরন্দাজ 
আহত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে এ ধনুতে গুণযুক্ত করে আকাশযত্রের 
লাগিলেন। তাহাদের অঙ্গের ছিদ্র দিয়ে পঞ্চশর নিক্ষিপ্ত করতে 
আভরণপকল বিশ্রস্ত- হইয়া পড়িল। ও তার দ্বার! লক্ষ্যতেদে সক্ষম হবেন, 
তাহারা নিস্তেজ ও হতাশ্বাস হইয়া তিনিই লাভ করবেন দুর্লভ্যা 
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ক্রমে দ্রোপদীকে। এ শর্তে কার নির্বা- 
ক্রমে শাস্তিভার অবলম্বন করিলেন ।' । চন বিষয়ক স্বাধীনতা ছিল না। 
(আদি) ।, সফল ধনুর্র কর্ণকে তবে তিনি কোন্‌ 

কিন্ত কেন? ধঙ্গুটির নিমিতিও অধিকারে প্রত্যাখ্যান করেন? স্ছত- 
কি ছিল অনন্যসাধারণ? ছিল কি পুত্র ? তা সেই সৃতপুত্র কি ক্ষত্রিয় 
তাবিছ্যৎ্বাহী? যার! শক্তিশালী নন? তিনি কি রাজকীয় মর্যাদায় 
মল্বার ভার! পর্শমাত্র দিখ্বিদিকে ভিক্কুকবেশী ব্রাহ্মণ ছন্সবেশধারী 
“বাক্ষপ্ত হইতে লাগিলেন’ কেন? অর্জনের থেকে রূপে গুণে 
জ্যা-সংঘুক্তি করণের প্রচেষ্টা পর্যন্ত নয়, অর্যাদায় শ্রেষ্ট ছিলেন না? 
স্প্শাত্র পতন ও “নিস্তেঙ্’ ভাব অন্ত যর্ধি ভিক্ষুক ব্রান্মণকে বিগলিত 
কোন কারণে সম্ভব? ' সমস্ত চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন এক রাজ- 
ব্যাপারটাই তাই তো মনে হয় কুমারী ভবে কোথায় বাধে তার 
চমৎকারভাবে পূর্বপরিকপ্পিত | দেব বীর ক্ষত্রিয়রাঁজা স্থপুরুষ কর্ণকে বর” 
উদ্দেগ্ত ছিল রাজসভা ডেকে অন্ুনের মাল্য প্রদান করতে । 


দুর্ভাগিনী ত্রৌপদীকে সেদিন প্রত্যা- 
খ্যান করতে হয়েছিল বাস্তবিক লজ্জন 
এক বলদৃপ্ত যুব! রাজপুক্লযকে । 

* না, কোনো রার্জা কোনো প্রশ্ন 
উত্থাপন করেন নি) যুক্তিবাদী 
দুৰ্যোধন ছিলেন নীরব । কর্ণ কৃষ্ণা- 
বাক্য' শ্রবণে 'লামর্ষ ক্ষুব্ধ) হাপ্তে 
“বূ্ঘ-সন্দর্শন পূর্বক শরাম্ম পরি- 
ত্যাগশকরেছিলেন। কেন? সম্ভবত 
স্বয়ংবর সভায় বরণকারিণী ক্ষফার 
শ্বাধীন পছন্দকে তারা সেদিন 
_ জানিয়েছিলেন স্থভক্র সন্মান । আর 
সেই লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন 
কুরুগণ লভাপর্বে। অপমানিত কর্ণও 


হ্‌ 


সেদিন ছেড়ে কথ! কন নি পঞ্চজনের -- 


অন্কশায়িনী দ্রৌপদ্ীকে । সে আচরণ 
মহাপাপ বলে মহাভারতের পর্বে পর্বে 
সক্রোধে নিন্দিত ও ধিকৃত। অথচ 
শ্বয়ংবর সৃভাত্র দ্রৌপদী কর্তৃক কর্ণের 
অপমান সামান্ততম মন্তব্যের দ্বারা 
কর্ণের প্রতি সহাহতূতি প্রদর্শনে 
উদ্দার নয়। বড় নিষ্ঠুর পক্ষপাত; 


বড় নির্দয় লোভাতুর চক্রান্ত কর্ণের 


প্রতি অকারণে কঠোর । 

প্রশ্ন হতে .পারে, যদি দেবজন 
দ্বার! কর্ণ পরিত্যক্ত তবে তিনিই বা 
ধুতে গুণ যোজনায় সক্ষম হলেন 
কেমন করে? সঙ্গত প্রশ্ন । বাস্তবিক 
ধন্থটি বিশেষভাবে বিছ্যাৎ্যাহী কয্নে 
বিজ্ঞানী দেবতার! যদি রহত্ত গভীর ' 
করে থাকেন,তবে সেকথা নাহন্ মহধি 
বেদব্যান . জানিয়ে রেখেছিলেন 
অর্জুনকে! হয়ত পার্থকে শেখানো 
হয়েছিল কী উপায়ে বৈদ্যুতিক 


প্রহার এড়িয়ে জ্যাযুক্ত করতে হবে * 
ধুকে ।, কিন্তু দ্বেবপরিত্যক্ত কর্ণ + 


সেই গৃঢতত্ব কার কাছে জানলেন ?, 

তবে কয়েকটি পর্বে পাত! উণ্টে 

* আমাদের সেই তথ্যটির সন্ধান করতে 
হবে, বিশাল রণকাহিনীর যে পর্বে 

ইন্্ের অভিনন্ধি জানতে পেরে সূর্য ছুটে 
গেছলেন কর্ণের কাছে ।  আত্মজকে 

সাবধান করে বলেছিলেন ছদ্মবেশী 

ইন্্র আসছে (তোমার অক্ষয় বর্মটি 

( কবচ কুণ্ডন ) ভিক্ষা চাইতে । হে 

দাতা, শুঁদার্যবশত সেই তঞ্চককে' 
ষেন দিয়ে দিও না তোমার রুক্ষ! 

কবচটি। এ তথ্য জানায়, ব্রহ্ম! ও 


চন 


Pond 


i 


শঙ্করের পরিকল্পনা এবং ইন্দ্রের দাপটে 'শ 


সুর্য তার আত্মজ্জকে সহারত! করতে 
পারেননি সরাসরি । কিন্তু যখনই 


তা * 
সম্ভব, ছুটে গেছেন তাকে গোপনে 


সচেতন করে দিতে। অসম্ভব কি 
্য়ু্থর সভা সম্পকিত দেবপরি- 


কল্পনার কথ! জানতে পেরে হুর্ধই ছুটে " 


যাননি কর্ণের কাছে? হয়ত কর্ণকে 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


N 
কৃ ঢু 


সি 


# 


" - দপণ ॥ শুক্রবার, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৮- 


বিশভারতীর সমাবর্তন উৎসবে 
প্রধানমন্ত্রীর সবই বিসদৃশ. 


/ 
এবার বিশ্বভারতী সমাবর্তন উৎ- 


। সবে. প্রধানমন্ত্রী দেশাই, এবং অয্নান 
“দত -্রবীন্দ্রনীথকে শ্রেষ্ট সম্মান জ্ঞাপন 


সাধন গুহ ' 
চাপা’ বিক্ষোভ ছিল অনেকের মনে এবং- 
সম্ভবত সেটা! টের পেয়েই বীরতূমের, 
জেল! শাসক বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে 


পরাতে গিয়েই তাকে ছুটি রবীন্দ্র 
সঙ্গীতের কলি আওড়াতে হয়েছে -' 
প্যদ্দি,তোর ডাক শুনে কেউ না 


টসে সম্পর্কে কিছুই তিনি বললেন | 
: ৪ ১ । চমকিত করেছেন সভাস্থল, চক্রাস্ত- 
' কারী দেববাহিনীকে । 


এবার যেটুকু পেলাম তা হলো, 


রি 
ধানের কথা | 'অন্নান দতও “ধরি 
মাছ না ছুই পানি”, করে অনেক 


কথা বললেন কিন্ত রীনরনাধের বপু- 


তীর্ঘশাস্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতী 


যে ক্রমশ ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে 


না। 


১ ০ সাত I 
কুরুক্ষেত্র « 
(ৰথ পৃষ্ঠার পর) 
তিনিই শিখিয়ে দ্বেন সেই “ধনুকের, 
বিছ্যুৎ-প্রহার, এড়ানোর গোপন 
কৌশল । আর সেজ্রন্তই 'দেখি, ধনু 
শপ্শমাত্র ধখন সকল বীরপুরুয়ই ধরা- 
শায়ী হয়েছেন তখন কর্ণ পেরেছেন 
অবলীলাব জ্যা যোজনা করতে । 


সমস্ত পর্রি- 
কল্পনা ভেস্তে যায় দেখে ত্রৌপদ্বীকে - 
দিয়ে শর্তভঙ্গ করে তখন প্রত্যাখ্যান 


করেছেন ইংরেজীতে ভাষন দিয়ে ।  অন্থরোধ,কুরেছিলেন মঞ্চে অধ্যাপক আসে” এবং “আমি তয় করবে রর বালা সরস্বতীর ঘনিষ্ঠ সান্িধ্য। করানো হয় সৃতপুত্রকে। ওঁ একই 
পঁচিশে নভেম্বর শান্তিনিকেতনে 'ঘোষের' স্থান দেওয়ার জন্ত। ভয় করবো না” তাঁকে “দেশিকোত্তম” উপাধিতে ' অজুহাতে অর্ুনকে কর্ণের হাত থেকে 
বিশ্বভারভীর সমাবর্তন উৎসব উপ- ‘অনুরোধ রক্ষিত হয়নি। ১. - এই সমাবর্তনের কথা আরও ৃ বাঁচানো হয়েছিল কুমারদের নকল 


লক্ষে আচার্য হিসেবে' প্রধানমন্ত্রী 


মোরারজী দেশাইর আগমনকে কেন, 


প্রধানমন্ত্রী এদিন যেন এখানে 
এনেছিলেন আনুষ্ঠানিক উপস্থিতির 


মনে থাকবে এজন্তে যে, আচার্য এবং 
দীক্ষাস্ত ভাষণ__ছুটিই দেওয়া হয়েছে 


ভূষিত কর! ‘হলো সি্ধ ব্যবহার, 
হাপিমুখে কথা বলছিলেন আমাদের . 
সঙ্জগে। কত স্বতিচারণ করলেন । 


রণপর্বে। 


কর্ণ খ্বয়ং সেই নেপথ্য 
অভিসন্ধিটি আঁচ করতে পেরেছিলেন 
' তাই. আর বৃথা চেষ্টা করৈন নি। 


করে পুলিণী নিরাপৃতার উদ্ভোগ ভাগিদেই | সবটাতেই ভাড়াছড়া। . ইংরেক্ীতে। সোরারজী গাদ্ধিদী হেসেছিলেন। লাঞ্চিত বীরপুরুষ 

আয়োজন দেখে বারবার মনে হচ্ছিল উপাচার্য হুরজিৎ সিংহের ভাষণের রি জিরা ' £. বললেন, শাস্তিনিকেতনের' মাটি. দি হু হাঁসি ফুটিয়ে মনে মনে 
৩৫ সালের থানে মোরারক্ষী হস্তক্ষেপ কর- বীন্দ্রনাথের শিক্ষার বাশের ধললেন, ৩৪ সা প্রতিশোধের স্পৃহা গোপন করেন 

চুরি hot Ee মাক কথা বললেন, সমন্বয়ের কথা বল- হিরা রি ' নেদিন কর্ণও ভাই-ই করেছিলেন । ' 


“=, তৎকালীন ইংরেজ লাটসাছেব এগার- 


রঃ সনের শাস্তিনিকেতন পরিদর্শন উপ- 


জেন এবং ভাষণ সংক্ষিপ্ত করতে 


বললেন । আমি দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ব- লেন, বিগত তিরিশ বছরধরে. আত্ম- 


ভারতীর সমাবর্তন দেখছি । নেহ্রুঃ 


। কেস্িক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বললেন, 


শেষ দিকে বারাশসী হিন্দু বিশববিষ্া- 
লয়ের এক অনুষ্ঠানে শ্বয়ুং রবীন্দ্র. 


নিভুর্ল তার সেই আচরণ । তিনি 
বুঝেছিলেন, প্রতিপক্ষ সুরক্ষিত এবং 
প্রস্তুত । সে তায় উত্তেজনা প্রকাশে 


লক্ষে পুলিশী নিরাপত্তার বাছল্যের 
নীরব প্রতিবাদ হিসেবে স্বয়ং রবীন্দ্র সর্বপরী, ইন্দির! প্রমুখ অনেকরেই ! কিন্ত যা বললেন না ত! হচ্ছে তার নাথকে নাচ দেখাবার সৌভাগ্য তার তি 
রি নাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে নিট ১১ নরকারের শিক্ষানীতির কথা । তিনি হয়েছিল । সত্যজিৎ রায়ও “দেশি- শোধও তিনি, নিয়েছিলেন আর 
লি বলা et EC 
| | গেছলেন 
৪৩ বছর পর আজ রবীন্দ্রনাথ কর্মব্যস্ততাই ছিল আসল ' কৰ্মস্থচী । ' ক্রমবর্ধমান সমস্তা এবং তার সমা- চারদিবেই ছিলো ভীড। 


॥ নেই, ইংরেজ শাঁসনও মুছে গেছে 
এদেশের বুক থেকে । কিন্তু মুছে 
‘যায়নি ইংরেজ আমলের পুলিশী 

-- বাহার। ১৯৭৮ সালের ২৫শে. নভে- 

: ঘুর প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার নামে 
পুলিশী আতিশয্য দেখে তাই বার- 

, বার'মনে হচ্ছিল পুলিশী আধিফ্যের 
জৌলুস দেখিয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ 
তথা দরকার সত্যি সত্যিই যথার্থ 

+ অন্মান প্রদর্শন করলেন রবীক্্নাথকে । ' 

'_ বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতন 

সাবার পথে: শুধু পুলিশী, নিগড়। 


সেই কর্মব্য ং তার সঙ্গে তাল রাখতে - 


. গিয়ে বিশ্বভারতীকে ছাটাই করতে 
হয়েছে নিজন্থ কর্মস্থটী । অথচ প্রধান- 
স্ত্রী নিজন্/দ্লীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে 
সাক্ষাতের সময় দিতে পেরেছেন 
ঠিকই এটাও অনেকের দৃষ্টি আক- 
রণ করেছে। 
একটি মস্তব্যও , অনেককে ক্ষ 
করেছে। শ্রীমতী, পদ্াবেন দেশাই! ' 
নাকি একটু অভিযোগের স্থুরেই যঙ্ে- 


ছেন যে, তার শ্বশুরের মত অতি 


বর্ষীয়ান জনকে দিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে 


প্রধানমন্ত্রীর পুত্রবধূর ” 
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দেবস্তাবক বুদ্ধিজীবীরা ৷ ( চলবে ) 





সার্টিফিকেট বিতরণ করানোটা। উচিত 
হয়নি । 


রি পোষাকে এবং বিন!'পোষাকে। 
" বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ প্রধান- 


_ মী হেলিকেপ্টারে পানাগড় থেকে 
, এসে শান্তিনিকেতনে পদার্পন কর- 
" লেন । আমর] সবাই উৎসক ছিলাম. 
'কাস্িভাই দেশাই আসবেন বলে। 
“ তিনি আসেননি, এসেছেন কাস্তি- 
কান্ত! শ্রযতী পদ্মাবেন দেশাই । 
সম্ভবত 'শেষমূহূর্তে মোরারজী দেশাই - 
অন্গৃতব করেছেন যে, কাস্তিভাই সঙ্গে 


_ এলে একট! বিকপ জনমত গড়ে উঠতে মধ্যে সমাবর্তন এবং 


পারে । হেলিপ্যাভ থেকে আনুষ্ঠানিক 
“মিছিল আমচকধের মঞ্চ পর্যন্ত | রাজ্য, 


ননরকারের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক - 


স্পস্থ ঘোষ উপস্থিত থাকা- সত্বেও 
' তিনি মিছিলে ছিলেন ন! অথবা 
তাকে থাকতে দেওয়া হয়নি। সমা- 
বর্তন যঞ্চেও তিনি ছিলেন, না। 
শুনেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী জ্যেঠতি বস্তু স্বয়ং 
শ+ যেতে পারছেন না বলে অধ্যাপক 
'ঘোষ রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি 
' 'হিসাবে গিয়েছিলেন । 'এতদ্সতেও 
মঞ্চে তার স্থান না হওয়ায় একট? 


শান্তিনিকেতনে পদার্পণের মুহূর্ত 


থেকেই প্রধানমন্ত্রীকে একটু গস্তীর, ' 


দেখাচ্ছিল । মনে হয় পানাগড়ে বিরূপ 
সনব্ধনার মুখোদুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী 


কিছুটা ক্ষ । হয়তো ক্ু্ধও। বিশ্ব- ধ 


ভাঁরতীর নানা সমস্তা এবং সমস্কা- 
গুলোও খুবই গওরুত্পূর্ণ। কিন্ত 
' নাঝুল্যে ন্যনাধিক ৪ ঘণ্ট! অবস্থানের 
ভোজনপর্ব 
সমাধ! করে এবং নিজ দলীয় প্রতি- 
নিধির সঙ্গে সাক্ষাতের সময় দিয়ে 


সেসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ- 


' গ্রহণ তখী শিক্ষক ও কর্মীদের বক্তব্য 
শ্রবণের সয় ভার হাতে ছিল না, 
হয়তো! ধৈর্যও ছিল না। তাই বলা 
যায়, বিশ্বভারতীর এবারের সমাবর্তন 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইর 
যুগ্রকাষ্টেই বলি দিতে হয়েছে। 

,. প্রধানমন্্রীও এটা বুঝতে পারেন 
নিতা নয়। হয়তো 'নিক্ষের এই : 
খামখেয়ালকে ঘুক্তির পোষাক 


দু" দিকে দুই নেতা 1 একজন 


fh |. Nt নি ৰং | 
} রি ১ : টি 2 
এ লো \ ং ~ 
বেলগাছিয়। ছিল সং 
১ IN ৬ 


সমাজের । একজন সংস্কৃতির 1 প্রথম জনের নাম প্রিল্স 


দ্বারকানাথ ঠাকুর | দ্বিতীয় জনের নাম রাজা ঘতীন্দ্রমোহন ঠাকুর । দ্বারকানাথ গড়লেন 
বেলগাছিয়া ভিলা । সমাজের সেরা মানুষদের মেলামেশার সে যেন এক তীর্থক্ষেত্র । ইংরেজ 
বাঙালী ভেদাভেদ নেই ।. আলোয়, ফুলে, বাজনাবাদ্যিতে, নাচে, ' গানে, থানা-পিনায় 


বাংলা. নাটক নিম্মে সেইখানে 


সরগরম 1 যতীন্দ্রমোহন গড়লেন বেলগাছিয়া নাট্যশালা ॥ 
শুরু হল পরীক্ষার পালা! সেইখানেই মাইকেলের শমিষ্ভা 


নাটক । সেইথানেই অশি্রাক্ষর ছন্দের উৎসাহী বিকাশ । একদিন বেলগাছিয়া হিজর 


বাঙালী সংস্কৃতির পীঠস্থান i 





এই বেলগাছিয়া একদিন ছিল কলকাতা ) 
শহরের সীমান্ত অঞ্চল! এইখানেই ট্রাম লাইনের 
শেষ ! এইখানেই গ্যাসের আলোর শেষ খুঁটি ৷ 
'বেলগাছিয়ার পরেই জঙ্গলাকীর্ণ মফংস্বল। .' ' 


এখন দৃশ্যপট গেছে বদলিয়ে ! এখন 


. বেনগাহিয়াকে ঘিরে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে 


পথ স্বাচ্ছন্দ্যহীনতার ক্রালা-যন্ত্রপায় অস্থির । 
ভূগর্ভ রেল সেটা জানে । জানে বলেই ভুগর্ত 
রেল তার বিপুল রুর্মযজ্ঞের দ্বিতীয় ঘাঁটি 
গড়েছে এইখানে ৷ কাজ চলেছে দিন বাতির ॥ 
এবং দ্রুত গতিতে । আসলে মানুষের 
চলা-হাঁটার জীবনে গতির দ্রততায় জোগানোই 


1 জনপদ | ঠা উঠেছে রি নতুন ভূগর্ভ রেলের প্রতিজ্ঞা । বলা বাহুল্য সেই 
কলোনি । ব্যবসা-বাণিজ্যের হাট-বাজার । পতির সঙ্গে থাকবে ভ্রমণের সখ এব চন্দ? 
কিন্তু কলকাতার এত ঘনিষ্ঠ থেকেও . | রি রি 
বেলগাছিয়া,যৈন কত দূর । তার কারণ যত * a j 8S 


মানুষ গাড়ি দিতে চায় শহরে, তার তুলনায় 
গাড়ির সংখ্যা কম । ট্রামে-বাসে তাই প্রতিদিন 
ঝুলন্ত ভীড় । মানুষের প্রাত্যহিক আসা-যাওয়ার - ' 


mecium ,পা 








ভুগর্ভ রেল মানেই গতির প্রগতি । 


কলকাতার নতুন মানচিত্র বচনায়--ভুগভ-রেজ 


 মেক্টরোগলিটান ট্রান্সপোউ গ্রে (সেল ওয়েছ) ৫ 


নি [| £ 


ব্ৰেখটের নাটকে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা 


ব্রেখটের নাটকে ত তিন করার 
অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমাকে লিখতে 
বল! হয়েছে । কাজটা দায়িত্ব হিসেবে 
অত্যন্ত কঠিন। এমনিতেই ব্রেখট 
সম্পর্কে আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
. খুব সামান্ত। তবে ব্রেখটের ছুটি 
নাটকের ( বাংল! রূপাস্তর ) ছোট 
ছোট ভূমিকায় অভিনয় করার 
সৌভাগ্য আমার হয়েছে । প্রযো- 
জনার প্রস্তুতি পর্ব থেকে শুরু করে 
রজনীর অভিনয় পর্যন্ত 
নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এই নাটক দুটোর 


৩০০/৪০৯ 


সঙ্গে যুক্ত থেকেছি আমার ভূমিকার . 


প্তরুত্ব ও চাহিদা অনুযায়ী ! 


কমের । 


রণজিৎ চক্রবত্তী 


যেমন শ্বভাববাদী নাটকের গোটা 
প্রযোজনা থেকে তার সামাজিক 
বক্তব্যকে বুঝে নিতে হয়। কিন্ত 
ব্রেখটের নাটকে স্পষ্টতই সমাজ 
সম্পর্কে নানান ধরনের মন্তব্য ও 
দ্বান্থিক বিশ্লেষণ রয়েছে । শ্বভাববাদী 
নাটকের চরিত্রের ্বম্ব পুরো! নাটকটির 
দ্বন্বের অস্ততূক্ত। তার ব্যক্তিগত 
সমস্যা এবং সামান্জিক সমস্তাকে 
আলাদ। করে দেখানো হয় না। 
একই প্রক্রিয়ায় নাট্য স্যস্তার ছ্বিবিধ 
শ্লোত বইতে থাকে । ব্রেখটের 
বেলায় কিন্ত তার থেকে আলাদ! 
চরিত্র'কখনও নাট্যছন্দের 


ব্রেখটের নাটকের অভিনয় সম্পর্কে সঙ্গে যুক্ত, কখনও সে একেবারেই 


আমার ষেট? প্রথমেই মনে হয়েছে 
সেটা হচ্ছে চরিত্রের stage be- 
havi০r বা মঞ্চ আচরণ । সৌভাগ্য- 
ক্রমে প্রচণ্ড স্বভাববাদী নাট্যকার 
শ্বাস্তন চেখভের চেরি অর্চাভের বাংল 
রূপান্তর মণ্ডরী আমের অপ্ররীতে 
আমি অভিনয় করেছি । একই নির্দে- 
শক শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
'পরিচালনায় স্বভাববাদী এবং ব্রেধটীয় 
সই ধরণের অভিনয় করেছি । ফলে 
উনি আমাদের অভিনয়ের প্রাথমিক 
শঠনেই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন 
স্বভাববাদি এবং ব্রেখটীয় অভিনয় 
বীতির পার্থক্য । শ্বভাববাদীী নাট- 
কের মঞ্চে আচরণ একেবারেই 
চকিত্রাঙ্গগ ! অর্থাৎ চরিত্র তার 
মানসিকতার, অপর চরিত্রের এবং 
নাটকের সঙ্গে তার সম্পর্ক, তার 
পামাজিক অবস্থান এই সব কিছুর 
মজে আষ্টেপৃষ্ঠটে বাধা । কোন 
অপ্রয়োজনীয় 'নড়ন চড়নের ভার 
অবকাশ নেই । কারণ গোটা প্রষ্ধো- 
হ্রলার টাচ ভীষণ আ.উর্মাট । কোথাও 
এতটুকু ব্যতিক্রম হলে সমগ্র প্রষো- 
জমার তার ছাপ পড়বে। এই 
শরণের নাটকে চরিত্র খুব স্পষ্ট করে 
খুব নিখুত করে বুঝতে হবে । ত্কার- 


পর সেই স্পষ্ট বোধের আলোকে ' 


5রিত্রুটিক এমন অ চরণ করতে হবে 
যাতে মনে হয় নিবিষ্ট আচকনটুকু 
গার পারিপান্িক পরিস্থিতির [ভিতর 
লালিত 'হজাঙের ভাৎক্ষ'ণক প্রতি- 
1হফেবে এই 
চারত্ের গত এই 


ক্ষয়] । অভিনেতা) 
শঙ্খলালোধ, 
মান্ুগত্যই  শ্বভাববাদী 


মৌলিক ধর্খ বলে আমার 'মনে 


অভিনয় 


হয়েছে । 

ব্রেঞ্টীয 
প্রাথমিক শর্ত হয়তো এ । 
তার ওপরেও আরও কিছু দত্ত 
অভিনেতার ওপর অপিত হয়। 


মাইকের আভনয়ের 
কিন্তু 


ব্যক্তিগত ঘাত প্রতিঘাতে রক্তাক্ত । 
নাটকের ঘটনাশ্নোতে সে যেমন 
প্রবাহিত তেমনি তার থেকে সময় 
সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে একটা 
আলাদ। মানুষ হিসেবে তার নাট্যো- 
পলব্ধি, সামাজিক উপলব্ধিকে প্রকাশ 
করে । সমাজকে বিশ্লেষণ করে, কটাক্ষ 
করে। সমাজের পরতে পরতে যে 
স্বান্বিক রূপ রয়েছে তার অদ্ভুত অদভুত 
প্রকৃতিকে, এমন কি বিভিন্ন চরিত্রের 
জটিল মানসিকতাকেও প্রকাশ করে।. 
সোজাস্থঙ্জি বলতে গেলে ব্রেখটের 


নাটকে অভিনেতার দায়িত্ব একক ন! 


হয়ে যৌথ । অর্থাৎ অভিনেতা যেমন: 
চরিত্র তেমনই সে একজন সামাজিক 
মানুষ । তাই তাঙ্কে ব্রেথটের নাটকে 
অভিনয় করার জন্ত বিশেষ সামাজিক : 
দৃষ্টিভঙী তৈরী করতে হয়। সমাজ 
সম্পর্কে বিশেষ দায়িত্ব অনুভব করতে 
হয়। মানুষকে সমাজ-সচেতন করার 
কর্তব্যকে মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে 
মেনে নিতে হয়। তাই তার নাট- 
কের মঞ্চ আচরণ more than 
natural হয়| বলা যেতে পারে 
আনেক বেশী interpretative অনেক 
16010580616 হয় । যেমন ধরা যাক 
ভালোমানুষ নাটকের ছুতোর মিস্ত্রির 
অভিনয়ে । ব্রেখটের অরিজিনাল 
প্রযোজনায়' তো চুভোর মিদ্থিকে 
মুখোশ পরানো হয়েছিল । 
আমাদের প্রযোজনায় তা ছিল 
মা। কিন্ত ষখন সে শাস্তাকে ছহিতীয় 
দশ্যে পান] টাক! নিরে দ্বাবড়ায় 
এবং চতুর্থ দৃশ্তে শাস্তাপ্রলাদরূশী 
শান্তার সঙ্গে দরু কষাকষিতে তার 
কাছে আছ্ুপমর্প+ করে তখন সেই 
অভিনয়ের ক্ষেত্রে ছুতোর মিশ্তির 
আচবণ মোটেই স্বাভাবিক থাকে না। 
তাকে গিযিকের আশ্রয় নিতে হয়। 
অর্থাৎ এ*টু অন্বাভাবিক হাসি, 
বাড়াবাড়ি রকমের হাত কচলানো, 


ভুরু নাচানো, বিকৃত মুখভঙ্গি এবং 
সময় সময় দর্শককে লক্ষ্য করে কথা! 
বলা এর কোনটাই শ্বভাববাদী অভি- 
নয়ের রীতিসম্মত নয় । 

তিন পয়সার পালায় আমি পর্রি- 
চয় পত্রবাহক ছিলাম। অর্থাৎ 
আমি ওই নাটকের একজন অভি- 
নেতা, গোট] নাটকের বাইরের 
একটি চরিত্র, যুল নাটকের সঙ্গে যার 
কোন সংশ্রব নেই, অথচ ষে নাটক- 
টির স্থত্রধার । 
ষে প্রত্যেকটি দৃশ্যের যুক্ত এবং বিষুক্ত 
হওয়া এর ওপর নির্ভরশীল । কিংবা 
ধরা যাক পুরুতের চরিত্র। , পুরুত 
নাটকের এক জায়গায় ডাকাতদের 
ছার] ধৃত হয়ে ডাকাত সর্দারের বিয়ে 
দিতে এসেষে অসহ এবং প্রায় 
প্রাণাস্তকর অবস্থায় এসে পড়ে 
সেখানে ডাকাত সর্দারের ভাবী স্ত্রী 
পারুলবালার কথার উত্তরে সে বলে 
1 এসে উপায় নেই’ | দর্শকমনে 


টে ট্রেনে বেশ করেকটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে। 


প্রধান কারপগুলি হ'ল ঃ 





সহজদাহ্য পদার্থ । 


* চূল্লী বা স্টোভ জালিয়ে কামরায় রান! । 
' এই কাজগুলি বে-আইনী ৷ বিপজ্জনক ত বটেই, 


আইনতঃও দণ্ডনীয় । 


ট্রেনে কখনই বাজী বা পটকা সংগে নেবেন না। 
নিজের ও সহযাত্রীদের জীবন বিপন্ন করবেন ন1। 





LX 7 


এর এতটাই গুরুত্ব' 


ূ *% সংগে নেওয়া আঁতসবাজী পটকা ইত্যাদি ॥ I 


* অর্সাবধানে ছু'ড়ে ফেলা দেশলাই-এর কাঠি 
বা বিডি-সিগারেট-এর জ্বলন্ত টুকরো । : 


1» সংগে নেওয়া বিক্ফোরক বা জ্বালানী বা 


৯৪০ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৮ . 


স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া হয় । সংলাঁপটি 
এক্ষেত্রে এমনভাবে বল! হয় ঘা একই 
পঙ্গে দর্শক এবং নাটকের চরিত্র 
ছুজনকেই ৰলছে। এছাড়াও এই 
নাটকেরই বিভিন্ন চরিত্র যেমন 
যতীন্দ্ৰনাথ, মহীন্দ্রনাথ, বটকৃষ্ণ, 
জ্যোৎসা, পারুলবালা যখন শ্বগ- 
তোক্তি করে তখন প্রত্যেকেই পরি- 
কার চরিত্রের সামাজিক অবস্থান 
বজায় রেখে অভিনেতা হিসেবে সমাজ 
ব্যাখ্যা করেন না, দর্শককে সমাজ সম্প- 
কিত বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত 
করেন। . 
চরিত্রের চরিত্রগত আচরণ 
ব্রেখটের নাটকের প্রাথমিক দায়িত্ব । 
সমাজকে ব্যাখ্যা কর! দ্ষিতীয় 
দায়িত্ব । ভালোযমামুষ নাটক থেকে 
এ কথার সত্যতা প্রমাণ করা যায়। 
ঘেমন জলওয়ালা_ একই সঙ্গে নাট- 
কের চরিত্র এবং হুত্রধার | যে দর্শ- 
কের সঙ্গে এবং নাটকের চরিত্র ' ভগ- 
বানদের সঙ্গে নাটকের ঘটনাবলীর 
সাধুজ্য রক্ষা করে চলেছে। শাস্তা 
এবং শাস্াপ্রসাদ একই 
অভিনেত্রী (কেয়া চক্রবর্তী) 





দুই ভূমিকায় । সম্পূর্ণ ছুটি বিপরীত 
সত্তা । মঞ্চে ছুটি বিপরীত চরিত্র, 
যতক্ষণ দর্শকের কাছে অজ্ঞাত থাকে ্ 
দুজনের সামাজিক অবস্থানের বিরাট 
ফারাক । ফলতঃ দুজনের চারিত্রিক 
আচরণ, চলাফের1, কঠম্বর, এক্সপ্রেশন 
সবই একেবারেই আলাদ1_ আলাদ] 
হওয়া সত্বেও একজন অভিনেত্রীকেই 
এই সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়। 
আবার ম্বগতোক্তি সময় তাকে 
বিশেষ বিশেষ চারিত্রিক অবস্থান 
থেকে সমাজ সম্পর্কে তার বক্তব্য, 
অন্থভৃতি, তার অতিজ্ঞতাকেও প্রকাশ 
করতে হয়। কেয়া চক্রবর্তীকে 
অতিনন্দন | উনি এই সব কিছুই 


অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং যোগ্যতার সঙ্গে 


করেছেন । ভালোমাহ্ষ নাটকের 


রি 


বিবাহের দৃশ্যে কুত্রপ্রসাদবাবু যখন . 


একই সঙ্গে গোবিন্দর টাকার অভাবে 
তার চাকরি ন! হওয়া, বিজ্বে না 
করা জনিত ছুঃখ-হতাশা থেকে 
সামাজিক বৈষম্য ও স্বণার অভি- 
ব্যক্তিতে অভিনেতা হিসেবে রূপাস্ত- 


.রিত এবং আবার চরিত্রের নিজের ' 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





- এই বিপজ্জনক 
বন্তগুলিকখনই 


টেনে | 


সগগে নেবেন না 


লা ২ ৯৯, 
/ 
। 


fad nd 
ক... 
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সপ 


না 


নেতৃবৃন্দ নদীয়া. 


দর্পণ | শুক্রবার, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৮ 


কৃষ্ণনগর ও বহরমপুরে 


. বন্যাত্রাণ ও বিরোধী দলের ডুষ্লিকা সম্পকে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ 


বামফ্রন্ট বিরোধী অপপ্রচার ও 
চক্রান্তের প্রতিবাদে এবং পশ্চিম-. 
বাংলায় বিধ্বংসী বন্তার পর পুনর্বাসন 
ও পুনর্গঠন বিষয়ে জনসাধারণকে অব- 


হিত করার জন্য বামপন্থী ফ্রন্টের 


ডাকে নদীয়া জেলার কেন্দ্রীয় সমাবেশ 
টে কৃষ্ণনগর সি এম এস স্কুল মাঠে 
গত ২৫শে নভেম্বর বেলা তিনটায় । 


_ বামপন্থী ফ্রণ্টের পক্ষে ভারতের কমিউ- 


নিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী), সারা ভারত 
ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, আর 
সি পি আইর নদীয়া! জেলা কমিটির 
নেতৃবৃন্দ উক্ত জনসভায় উপস্থিত 
ছিলেন। প্রধান বক্তা হিসাবে জম- 
»সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
জীজ্যোতি'বন্ু। আর অন্যান্স বক্তা- 
দের মধ্যে ছিলেন সর্বত্র দেবব্রত 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাম চ্যাটার্জা ও 
বিমলাদন্দ মৃখাজী এম এল এ। 
জনসভায় সভাপতিত্ব করেন মন্ত্র 
ধীমমৃতেন্দু মৃখাজ। 
৮. বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখতে 
গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবন্থ বলেন ষে, 
আমাদের সরকার যে সমস্ত পরিকল্পন। 
ব| বর্মস্থচী গ্রহণ করেছেন তার 
মাধ্যমে কি পরিমাণ লোক বা মামুষ , 
উপকৃত হোল এটাই আমাদের প্রধান 
লক্ষ্য। কিন্ত বিগত ত্রিশ বৎসরের 
কংগ্রেসী শাদনে কেবলমাত্র মুষ্টিমে্ 
লোক উপক্কত হয়েছে । পশ্চিম 


বাংলা বিধ্বংসী বন্যার পরে কেন্রী 


সরকারের কাছে আমরা ষে আধিক 
সাহায্য চেয়েছি তা পাইনি। এ 


স্তিপুর থানার ও সির 


বিরুদ্ধে অভিযোগ 
শাস্তিপুর টাউন ইন্দিরা কংগ্রে- 
সের সমর্থক ও যুব কংগ্রেসের সাধা- 
বণ সম্পাদক যথাক্ৰমে অধ্যাপক, 
শংকর চক্রবর্তী, রাধিকারঞ্জন মুখাজ' 
ও মনোরঞ্চন চক্রবর্তী নদীয়া জেলার 
পুলিশ স্থপারকে এক লিখিত অভি- 
যোগ পেশ করেন এই মর্মে ঘে গত 
১৩ই আগষ্ট রাত্রে শাস্তিপুর কংগ্রেস 
“ভবন কার্যালয়ের নিকট অসমঞ্জ_ 
দের কতিপয় গুপ্তাবাহিনী কংগ্রেসের 
পছ) কিছু কমাঁকে ধারালে! অস্ত্রের 
বারা আঘাত করে। এই ঘটনাটি 
শাস্তিপুর থানার ও, সির দৃষ্টিতে 
আন] হয় এবং একটি ডায়েরী কর! 
হয়। অথচ ও, শি তাদের গ্রেঞ্ার 
করেন নি। কংগ্রেস (আই)-এর 
জেলার পুলিশ 
সুপারকে এই ঘটনাটি সম্পর্কে অবিলম্বে 
ভত করতে বলেন। 


(দর্পপের প্রতিনিধি ) রঃ 


ধরণের বস্তা শতাধিক বৎসরের মধ্যে 
ঘটে নি বলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন । মৃখ্য- 
মন্ত্রী তার ভাষণে নদ্বীয়ার জেন! 
শালক শ্রীমতী রাণু ঘোষের বন্তাআপের 
কাজ সম্বন্ধে প্রশংসা করেন। 
কংগ্রেসএর এয এল এ ডাঃ জয়নাল 
আবেদিন আমার কাছে অভিষোগ 
করলেন যে নদীয়ায় নাকি মুসলিম" 
দের মধ্যে রিলিফ দেওয়া হয় নি। 
পশ্চিম বাংলায় কোন সাম্প্রদায়িকতা 
নেই।. 

হরিণঘাটা এবং কৃষ্ণনগরের ছুটি 
বিশাল জনসমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর 
তহবিলে মোট সংগৃহীত অর্থের পরি- 
ম্যণ প্রায় ২২ হাজার টাকা । 

জীবস্থ বলেন, প্রচণ্ড বিপর্যয়ের 
মধ্যেও বামক্রন্ট সরকার নতুন পশ্চিম্ব- 
বঙ্গ গড়ে তুলবেন। ভিনি বলেন, 
বিগত বন্যার পরে বামক্রপ্ট সরকার 
রাজ্যের সমস্ত মানুষের সহযোগিতায় 
পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের চেষ্টা করছেন 
কিন্ত দুঃখের কথ! ইন্দিরা কংগ্রেস 
সহষোগিতা করছে না। জনতার 
সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখার চেষ্ট! হচ্ছে। জনতা! 
সরকারের কাছে টাকা চাইলেই 
নানা সমালোচনা করা হচ্ছে। গণতন্ত্র 
রক্ষার্থেই জনতা পার্টিকে বামফ্রন্ট 
সরকার সমর্থন করে। কিন্তু জনতা 


ছুইন অফিসারের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ 


সম্প্রতি জনীপুরের এস, ভি, ও 
কোর্ট প্রাঙ্গণে এক বিরাট বিক্ষোভ 
লমাবেশে সি পি এম নেতৃবৃন্দ রথু- 
নাথগঞ্জ ব্লকের বি, ভি, ও মহম্মদ 
হক্ল আবদার এবং ১ নং রঘুনাথগঞ্জ 
ব্লকের জে, এল, আর, ও নজরল 
ইসলামের বিরুদ্ধে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
সঙ্গে ষোগসাঙ্গদে সরকার বিরোধী 
চক্রান্তে জড়িত থাকার অভিযোগ 
এনেছেন । সি, পি, এম-এক্স জঙ্দী- 
পুর লোকাল কমিটির সম্পাদক বলেন 
এই ছুই অফিলার পঞ্চায়েত নির্বাচন 
থেকে শুর্ক করেছেন এই চক্রাস্ত। 
তিনি বলেন কংগ্রেস , (ই) কর্মীরা 
গ্রামে গ্রামে অশান্তি টি করছে। 
কোন কোন অঞ্চলে তাদের মদ্বত 
দিচ্ছেন ফ্রণ্ট শরিক দল আর, এস, 
পি। সমাবেশের পর জ্বঙ্গীপুরের মহকুষা 
শাসকের কাছে প্রদত্ত এক ম্মারক- 
লিপিতে বন্কা ও ভাঙন রোধে জ্রুত 
ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। 
সমাবেশের আগে এক বিরাট মিছিল 
রঘুনাথগঞ্ শহর পরিক্রমা! করে এবং 
ইন্দির] গান্ধীর শান্তি দাবি করে। 


শুধরে লেব। 


পার্টির মধ্যে কলহ চলছে । এতে 


খ্রোচারী ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষে 


স্থবিধা হচ্ছে। লীন কৃষ্ণনগরের 


সভায় বিরোধীদলের নেতা কাশীকাস্ 
ৈজ্রের সমালোঁচন! করে বলেন যে, 
বন্যার সময় তাকে কৃষ্ণনগরের পৌছে 
দেওয়ার জন্ত তিনি সরকারকে ধন্ত- 
বাদ জানিয়েছেন। কিন্তু তারপর 
যে সব সমালোচনা করেছেন তা! 
দ্বায়িতজ্ঞানহীন ! তার ক্ষোভ সর- 
কার কেন মৃত্যুর আসল সংখ্যা চেপে 
বাচ্ছেন। তিনি বীরভূমে হাজার 
হাজার মান্য মরেছে বলে যে অভি- 
যোগ করেছেন ভার সত্যতা মুখ্যমন্ত্রী 
অন্থীকার করেছেন। শীবন্থ বলেন 
থে, আমাদের বামক্রণ্ট সরকার কাজ 
করেছে বলেই এই প্রাকৃতিক বিপর্ধয় 
আমরা শুধু পশ্চিম বাংলার জনগণের 
কাছ থেকেই সাহায্য সহযোগিতা 
পাই নি, পেয়েছি বিতিক্ন রাজ্যের 
জনগণেন কাছ থেকেও । 

গত ২৬শে নভেম্বর বিকেলে বহ- 
রমপুর সার্কাস ময়দানে প্রায় ৬ 
হাজার লোকের সমাবেশে ভাষণ দেন 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শীষ্যোতি বহু । 
ধঁদিন সকাল থেকে বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে মিছিল আসতে শুরু করে। 
ই্রদদিন গোট! বহরমপুর শহরই লাল 
পতাকা হাতে "মানুষে ভতি হয়ে 
গিয়েছিল | রাস্তাঘাটে লোক গিজ 
গিজ করছিল । অনেকের ধারণা গত 
৫1৭ বৎসরে বহরষপুরে এই রকম 
বিশাল জনসভা! আর হয়নি। সভায় 
সভাপতিত্ব করেন দেবেন্দ্রনাথ দত্ত 
(ফরওয়ার্ড ব্লক )। 


মুখ্যমন্ত্রী ভার সুদীর্ঘ ভাষণে 


বলেন ষে, বন্তায় শত শত কিলো- 


স্টার রাস্তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, শত 
শত বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছে । আমাদের 
বিরোধী দল কংগ্রেস রিলিফ নিয়ে 
লোক খ্যাপানোর চেষ্টা করছে । 
ভিনি বলেন, যদি আমাদের 
কোন ভূল হয়, অবশ্যই আমর] তা 
গত কয়েক বছরে 
আমাদের ১১শত কর্মী খুন হয়েছেন। 
আমার গাড়ীতে বোমা ফেলা 
হয়েছে। জোর করে ইউনিয়ন 
অফিসগুলেো দখল করে নেওয়া 
হয়েছে। আমাদের অফিনগুলিতে 
হাল! করা, হয়েছে । তিনি বলেন 
যে, পশ্চিমবঙ্গের মান্ষ অত্যন্ত সজাগ 
ও সচেতন । তাই বিভিন্ন রা্র- 
নৈতিক দল এসে তাদের সামনে 
নিজেদের বক্তব্য রাখুক । তার জন্ত 
মারামারি কেন? কয়েকদিন আগে 
কংগ্রেসী নেত! জয়নাল আবেদিন 


রি 


বিরাট জনসযাবেশ 


তার কাছে অভিযোগ করেছিলেন 
ষে মুসলমানরা! ঠিকমত রিলিফ 
পাচ্ছে না । তার উত্তরে আইনমন্ত্রী 
আবছল হালিম বলেছিলেন ষে 
আমাদের দিকেই তো মুসলমান এম 
এল এ ও সমর্থক বেশী । 

তিনি বলেন, ওর! আজ দ্েউ- 
লিয়া রাজনীতি করছেন। আমরা 
চাই না যে বেন্ত্রীয় জনতা পার্টির 
জায়গায় ইন্দিরা কংগ্রেন প্রতিষ্ঠিত 
হোক । কাশীকাস্তবাবু যে অভিযোগ 
করেছেন যে বামক্রণ্ট সরকার বন্তায় 


নয়] * 


. মৃতের সংখ্যা ঢাকছে, লেটা টিক নয়) 


সমস্ত মুতের সংখ্যা এখনও এনে 
পৌছাযসনি । বিভিন্ন গ্রামে এখনও 
মৃতের পরিচন্থ ও সে সম্পর্কে খোজ . 
খবর করা হচ্ছে। তিনি পশ্চিম 'গের 
পার্টি সম্পর্কে বলেন পশ্চিমবঙ্গ জনতা! 
পার্টি কেন্দ্রের কাছে বামফ্রট সরকা- 
'রের নাসে নানারকম কুৎসা 
করছে। . | 


ও জনন্ভায্ন অন্যান্য  বক্তাদের 
মধ্যে ছিলেন নিখিল দাস (আর এস 
পি), নির্য বহু (ফরওয়ার্ড ব্লক), 
রাম চ্যাটার্জী (যার্কপবাদী ফরওয়ার্ড 
ব্লক), বিষ্লেন্দু মুখার্জী (আর সি পি 
আই)। জনসভায় মুখিদাবাদবাসীর 
পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর আ্রাণ তহবিলে 
১১ হাঁজার টাক? দেওয়া হয়। 


বর্ধমান জেলায় পুনগঠন 
প্রকল্পের কাজ চলছে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ব স্পা বিধ্বস্ত পশ্চিমবাংলার 
পুনর্গঠনে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার 
মূলতঃ যে তিনটি প্রকল্প গ্রহণ 
করেছেন বর্ধমান জেলার বস্তা 
কবজিত অঞ্চলে তার কাজ শুরু 
হয়েছে বলে আনানসোলের অতি- 
রিক্ত জেলা শাসক শ্রীমরুণ ভট্টাচার্য 
এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে দর্পণের 
সংবাদদাতাকে একথ! বলেন । 
প্রকল্পগুলি হল গ্রামপুনর্গঠন প্রকল্প, 
খান্তের বদলে কাজ প্রকল্প ও 
শহরাঞ্চল পুনর্গঠন প্রকল্প । 

তিনি জানান ষে গ্রাম পুনর্গঠনের 
অন্ত বর্ধযান জেল! এ পর্বস্ত ১ কোটি 
৫২ লক্ষ টাকা পেয়েছে । জেলার 
ক্ষতিগ্রস্ত ১,৬৭,০০০ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত 
ও ৪১,*০* আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত 
ঘরবাড়ী নির্মাণের জন্ত সরকার আধিক 
সাহাষা দেবেন। ৪০০, ২০০ ও ১০০ 
টাক! এই তিন হারে সাহাধ্য দেওয়া 
হবে ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে । বাডী 
তৈরীর জন্য অর্থ ছাড়াও দেওয়া হবে 
৩-টি শঁমদিবস খানের বদলে কাজ 
প্রকল্পের আওতায় দৈনিক নগদ 
২ টাকা! ও ২ কেজি গম । 


শ্রীতট্রাচার্য বলেন যে 'খাস্তের 
বদলে কাজ” খাতে বর্ধমান জেলা ১৫ 
লক্ষ টাকা ও ৩ হাজার মেট্রিকটন পম 
পেয়েছে । ফসল ন! ওঠা পর্যন্ত এই 
প্রকল্প চালু থাকবে বলে তিনি এক 
প্রশ্নের উত্তরে জানান | 

নগরাঞ্চল পুনর্গঠন খাতে বর্ধমান, 
জেলার বরাদ্দের পরিমাণ ৪'১১ লক্ষ 






বিওনারশারাঞ্ঞ 


| শ্নন্তুকজ্তের শনর্জাত্রতা 
সর্বরকার ফলের চার হীজওউৎরম্টউদাদান সারের জন্য 


গকাণচারাল সার্সঞ্োলিঃ 


| ৯১,কৈলাস চন্দ্ৰ সিহহ লেন.পোঃবালী*হাওড়া 


টাঁকা। বর্ধনান, কাটোঁন্না দাইহাট, 
কালনা, রানীগঞ্জ প্রভৃতি মিউনিসি- 
প্যাল এলাকার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত 
বাড়ী সারাবার জন্ত সর্যোচ্চ ৫০০ ও 
সর্বনি্ন ২৫* টাকা আখিক সাহাধ্য 
দেওয়া হবে। 
জেলার ২ লক্ষ একর জমিতে 
বোরো চাষ সম্ভব হবে। চাষের জন্য 
জলের অভাব হবে ন! বলে তিনি 
জানান। গবাদি পশুর অভাবে 
জেলার ৪০০টি ট্রা্টর সংগ্রহ করণ 
হয়েছে । এছাড়া চাষের অন্ত গবাদি 
পশু কেনার জন্য ২*** টাকা খন 
দিতে সরকার প্রস্তুত । 
এপর্যন্ত ১লক্ষ .*০ হাজার ধুতি- 
শাড়ী বিলি কর! হয়েছে এবং আরও 
চেয়ে পাঠানে! হয়েছে বলে অতিরিক্ত 
জেল। শাসক জানান ! কম্বল সময়- 
মত না পাওয়ায় কিছু কিছু মন্থবিধার 
সৃষ্টি হয়েছে। ; 
তিনি বলেন, বিভিন্ন শিল্প ও ত্রাণ 
কমিটি সহ চ্যারিটেবেল সংস্থা গ্রাম 
পুনগঠনের দায়িত্ব নিয়ে “কমিউনিটি 
আযাদেট” গড়ে তুলবেন । এক্স মধ্যে 
আছে স্থলবাড়ী, কমিউনিটি দেণ্টার 
নির্মাণ, টিউবওয়েল বপানে। ইত্যাদি । 
দুর্গার ইন্পাভ কারখানা গ্রহণ 
করেছে অভিসগ্রামের ২ নং ব্লকের 
অন্তর্গত ১*টি গ্রাম। আ্যালয় চীল 
নিয়েছে রামনগর অঞ্চলের «টি 
গ্রাম। কাকসা ফরিদপুরের ৩০টি 
গ্রাম অন্তান্ত সরকারী মালিকানাধীন 
শিল্পগুলিকে দে ওয়! হয়েছে। 
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১ দশ 


_‘অবতার’ চননসই ছবি 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


তথাকথিত জননেতার অস্তঃ- 
সারশন্ত, বাঁকৃচাতুরী অনগণের মনে 
খে মোহ আর ক্ষণউত্তেজনা স্ত্টি করে 
এবং কখনই যাঁ শোষণমুক্তির সঠিক 
ঠিকানায় পৌছে দেয় মাসেই 
বিষয়বন্তুকে কেন্ত্র করে বাক্স বিজ্রপের 
মধ্য দিয়ে চমৎকার একটি ছবি 
তৈরীর সস্তাবনাটুকু -নষ্ট হয়ে গেল। 
বন্তৃতা-দর্বন্ব রাজনৈতিক নেতার 
_ চেহার। অবশ্তই কিছুটা পাওয়! গেছে 
ছবিটিতে কিন্তু সেই শেষ আর ব্যঙ্গের 
তীক্ষতা না থাকায় পুরে! ব্যাপারটি 
আবেদন সঞ্চারে ব্যর্থ হয়ে পড়ে । 

ধনপ্রয় বৈরাপীর কাছিনী অবল- 
স্বনে নিমিত ছবিটিতে নবীন পরি- 
চালক-সৈকত ভট্টাচার্য কিছু মুন্দী-. 
যান! দেখিয়েছেন ঠিকই এবং বাণী 
নেতাদের স্বরূপ উদঘাটনের প্রচেষ্টাও 
ভার অভিনন্দনীয়, কিন্তু বক্তব্যের 
চলচ্চিত্রায়ণে তার *শিক্ষানবীশী’ 


ভাঁবটাই ফুটে উঠে সহজ রদ 
পরিবর্তে ছবিটির সারা. অঙ্গে কৃত্রিষ 
আড়ষ্টতা জড়িয়ে ধরে। শিথিল 
চিন্রনাটোর দৃশ্য বিস্কাসে অসংগতি 
থাকার দরুণ গোটা প্রসঙ্গটি দান! 
বেঁধে ওঠে না! তবুও যখন দেখি 
মৃতঙ্গবি বুদ্ধিজীবী ও পুঁজিবাদী 
ব্যবসায়ীর মতে সেই জননেতা 
সাধারণের সভায় ফাকাবুলি আও- 
ডাচ্ছেন আর তোতাপাখীর কাকলীর 
সাউণ্ড মণ্টাজ, টিউবওয়েল উদ্বো- 
ধনের সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের অকিঞ্চিং- 
করতা ও অকেজো টিউবওয়েলের 
অসারতা এবং - শ্লেষ দৃশ্যে সেই জন- 
নেতার ভোটয়ুদ্ধে রী হওয়া উপ- 
লক্ষে বিজয় মিছিল যখন বেরিয়েছে, 
তখন রাস্তার বাসিন্দা একটি ছোট 
ছেলে: দেয়ালে কাটা জনতার 
পোস্টারটি ছি'ড়ে নিয়ে ভাতের হাড়ি 
চাপানো উচ্ছনের আগুনেরপ্মধ্যে 


এবারের যাত্র৷ উৎসবের সব টাক! 


মুখ্যমন্ত্রীর বনযাক্রাণ তহবিলে যাবে 
ও ( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


গত ২৪শে নতেম্বর কলকাতা 
তথ্যকেন্দ্রে এক ‘সাংবাদিক সম্মেলনে 
পশ্চিযবন্গ যাত্রা সম্মেলনের যুগ্ম সম্পা- 
ম্বক শৈলেন যোহাত্ত জানালেন, 
রঈন্্রকাননে যষ্ঠ বাখিকী পশ্চিমবজ. 
যাত্রা উৎসবের শুভ সুচনা হচ্ছে 


আগামী ৮ই ভিসেম্বর ।- ২৫দ্বিন ' 


ব্যাপী এই যাত্রা উৎসবে ২৮টি প্রতি- 
ঠিত জনপ্রিয় দল ভীদের নাম করা 


পালাগুলি অভিনয় করবেন । প্রয়ো- 
. জন দেখা দিলে ২৫ দিনের পরও 


উৎসব কিছুদিন চলতে পারে এবং - 


আরও কর়েক্টি দলের অন্তর্ভুক্তি 
কৃতে পারে । ফোটামুটিভাবে স্থির 
আছে ঘে তিনটি - লারারাত্রিব্যাপী 
অনুষ্ঠান হবে। 

এবছর পশ্চিমবঙ্গ বাত্র। স’ম্মলন 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, ঘে, অনুষ্ঠা- 
নের খরচ বাদ জবিতে যাত্রা উৎসবে 
সংগৃহীত সমস্ত অর্থ মুখ্যমত্ীর বন্তা 
ত্রাণ তাণ্ডবে জান করা হবে। 
পশ্চিমবঙ্গের ব্ল্তাবিধ্বন্ত অঞ্চলের 
ছুদশা গ্রত্ত জনসাধারণের 
সাহষ্/কল্পে যাত্রা উৎসব কর্তৃ-ক্ষের 
এই প্রষ্ঠানকে সাধুবাদ জানিয়ে 
অনেকেই সহ যাগতার হাত 
বাড়িকে দিঘ্বেছেন। 
বিরাট মগুপৃসন্া। ও আলোক ব্যব- 
স্থার খরচ তাই এবার কিছু কম হবে। 
বিদ্ধ ব্যবসাস্জী প্রতিষ্ঠান সংবাদ্বপত্রে 
উত্সবের বিজ্ঞাপন দেবার ব্যয়ভার 


ডৎসবের - 


গ্রহণ করেছেন। দৈনিক সংবাদপজ- 
গুলিও বিজ্ঞাপনের হার কম করেছেন 
এই উপলক্ষে । দলগুলিও বিনা 


করবেন। 
এবার যেহেতু অধিক পরিমাণ 
অর্থ সংগ্রহ লক্ষ্য) নসেইহেতু নামী 


ভ্বলগুলির জনপ্রিয় পালাগুলি অভি- 
নয় করার মায়োজন হয়েছে এমন 
কিছু বল আছেন, হারা এখনো তেষন 


নাম করতে পারেননি, অথচ উন্নত-- 
মানের ঘাত্রাষ্ঠান করেন, এ বছর 


তাদের সুযোগ দিতে পারছেন ন! 
বলে যাত্রা সম্মেলন দুঃখিত । 

- চলচ্চিত্র, মঞ্চ, বাত! ও সংগীত 
সংস্কৃতি এই বিভিন্ন স্তরের শিল্পী 
কলাকুশলী সমন্বয়ে গঠিত বন্তাআখ 
কমিটির সম্পাদক অঙ্লপকুমাতও উপ- 
স্মিত ছিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে । 
তিনি জানালেন, মাপাধিককাল 
-গ্রুপ থিয়েটারগুলির নাটক মঞ্চস্থ 
করে ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন স'ধাহে 
সংগৃহীত এক লক্ষটাকা ইতিমধে।ই 
ভারা মুখ্ামন্ত্রীর জপ তহবিলে জমা 
দি'য়ছেন। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার বিশেষ সহযোগিতা করে- 
ছেন। বন্তাত্রাণ কমিটি বস্তা! দুর্গত 
অধিবাসীদের . 


' এলাকার আরও 
ব্যাপক ভাবে নানাবিধ অহষ্ঠান করার 
- ভবিষ্যৎ কর্মসুচী নিয়েছেন। 


চালনায় 


দল! পাকিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ড্ডখন | 


ছবিটি ভাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে 
নিঃসদ্দেহেই । উপয্োক্ত দৃশ্তপ্ুলিভে 
এবং ছবির নামকরণে শুধু নে প্রকাশ 
পেয়েছে। বিশেষ করে ছবির উপ- 
লংহারে রাস্তার ছেলেটির পোস্টার 
ছেঁড়া ও আগুনে জালিয়ে দেবার মধ্য 
দিয়ে নিঃসম্বল অসহায় মাহযের মনে 
মেই জননেতার থে কোন ঠাই নেই 
তা আশ্চর্য ব্যথনায় ফুটে উঠেছে । 
কিন্তু ছবির মধ্যে অসংগতি প্রচুর । 
জননেতা ভোটে পরাজিত হয়ে অম- 
সাধারণের হাতে এভাবে লাঞ্ছিভ 


হয় কি? লাঞ্ছিত হধার পর তারই 


বন্ধু তাকে কিভন্তাপ ক’রে রক্ষিভার 


ফ্্যাটে দিনের পর দ্বিন আটকে রাখল - 


কিকরে? জননেতার স্রীই ৰ! 
তখন ছিলেন কোথায় --ক্ষোন খবর 
নেবার প্রয়োজনও হলনা? আঅন্ভি- 


"নয় কিন্ত ভালই ' করেছেন অনিল 


চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায় । 
তুঁষারতীর্থ অমরনাথ 


দেবত! অমরনাথের মহিসাকীর্ভন 


অপেক্ষা অমরনাথ যাত্রার পথে 
বিভিন্ন শেণীর ভিঙ্গ ভাষাভাষী অভি- 
যাত্রীদের টুকরে! টুকরো হাসি কান্না, 
সুখ দুঃখ, চাওয়া পাওয়ার বেন! 
ব্যর্থতার প্রসংগ অধিকতর গুরুত্ব 
পাওয়ার ফলে ছবিটি অনেকখানি 
জীবনধমী হতে পেরেছে । স্বরচিন্ত 
কাহিনীর চিজনাট্য রচনায় ও পরি- 


কাহিনী রূপায়িত হয়নি বলেই ছবিটি 
বৈশিষ্টোর স্বাবহী নিয়েও হাজির 


.হুয়েছে । এখানে ধারিক, নাস্তিক, 


প্রেমিক, ভ্রমণবিলাসী, সৌন্দর্যসিয়াসী 
নানা প্রকৃতির ধাক্্ীকে যেমন দেখ! 
যায় ভডেমনি গৌভাজি ও ধর্মান্ধ- 
ভার বিরুদ্ধে উদ্ধার প্রাণের সংঘাতকফে 
কেন্দ্র করে নাটজায়তা ক্ঠির প্রশংস- 
নীল চেষ্টাও লক্ষ্যে পড়ে । প্রেস ও 
বিশ্বাসের জয়কেই প্রাধান্ত দেওয়। 
হয়েছে শেষ পর্যন্ত । কিন্ত ছবিটির 
বিছিচ্গ. পাত্রপাদ্জীর সুখে আঞ্চজিক 
ভাষার প্রয়োগটুকু থাকলে আরও 
বাপ্তবোচিত হত । ছবির মধ্যে হঠাৎ 
জ্গাশব্যাকে রপক্ষেত্রেরে পরিস্থিতি 
দেখিয়ে একটি চরিত্রের অতীত কার্য- 
কলাপ তুলে ধর! অন্তত এ জাতীয় 
ছবিদ্ভে বেমানান । পরিচাজক ও 
চিজ্বনাট্যকার এ প্রসংগ্টুকু পরিহার 
করে অন্মতাবে ঘটনার বিশ্লেষণ 
করলে স্থবিবেচনা ও রূসবোধের পরি- 
চয় দিতে পারতেন । ছবির সঙ্গী- 
ত্বাংশ বেশ ছুর্বন। সংগীত পরি- 
চালনায় গোপেন মল্লিক ছবির মৃভ 
ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি- এ ছবির 


_ এটা মন্তকটি। রণ্ডীন ফটোগ্রাফীতে 





প্রভাত মৃখোপাধ্যায়ের, 
কৃতিত্ব দীর্ঘদিন পর লক্ষ্য করা গেল। 
. এ ছবিতে তথাকথিত একটি নিটোল 


দর্পণ । শুক্রবার, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৮ 


চর মাক ২ -___ 


অজয় মিত্র মুদ্দীয়ানা দেখিয়েছেন, - 
তবে এ শ্রেণীর ছবিতে . তুষারমরপ্ডিত 
পর্বতমালার এক গুরুত্বপুর্ণ পট ভূষি- 
কার কথা তিনি 'ও পরিচালক 
উভয়েই বিশ্বত হয়েছেন। গোড়া 
মান্রাজী ব্রাহ্মণের চরিতে কান 
বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। স্থত্রতা চ্যাটার্জী ও সুমিত্রা 
মুখার্জশুর অভিনয় সুন্দর । মৃণাল 
মুখাজ, দীপঙ্কর দে, নিপণ গোশ্বামী 


ও রেহানা হুলভান নিষ্ঠার সঙ্গে চরিত্র 


কূপায়ণ করেছেন । বীরেজ্রকৃষ্ণ ভদ্র 
স্ত্রোত্রপাঠ আর চলে না। 
গুস্ততিমগ্ন নাবিক 

শিল্প আংগিকে ও বিষয়বন্ুতে 
নতুন কিছু দেবার অঙ্গীকার জানিয়ে- 
ছেন তরুণ আশাবাদী পরিচালক 
বিকাশ জান!। স্বরচিত কাহিনী 
অবলম্বনে চিদ্রনাট্য রচনা ও পরি- 
চালনার দ্বায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। 
কাহিনী চিত্র পরিচালনায় এই তার 
প্রথম প্রয়াস । 
নতুন অনেকেই- আসেন--আপনার 
বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে কি? 
প্রশ্ন করেছিলাম | উদ্ভরে বিকাশবাবু 
বলেন দৃঢ় প্রত্যয়ের সংগে- শিকল্পধ মী 
নৎ চিত্র নির্মাণের আগ্রহ নিয়েই ছবি 


করতে এসেছি, অনেকের সহযোগি- " 


ভাই পাচ্ছি। বেশ কিছু শিল্পী ইতি- 
মধ্যেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দ্িয়ে- 
ছেন। 'নাবিক, হচ্ছে ছবির নাম 
বাংলা ও অসমীয়া ভাষায় 
তোলা হবে । মাঝিমাল্লার জীবন, 
তাঁদের সরঙ্গতা ও বিশ্বাস, প্রেম ও 
নির্ভাকত1, জোতদার মহাজনের' 


চি ভু কক সকলক 
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ছবি করতে তো, 


নিন্সে'ক্তের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 
আয়রণ ও চীল মেটিরিয়াল পরিবহন - 


শক 


পন 


শোষণ ও নিপীড়ন, বঞ্চিতদের প্রতি- 
রোধ ও সংগ্রামের বিষয় নিয়ে বলিষ্ঠ 
ছবি তৈরীর কথাই তিনি ভেবেছেন । 
প্রযোজনায় রাজন ফিল্মস (বিষান 
দ্াস)। আসামের উজ্জল প্রতিশ্রুতি 
নিখিলেশ বড়ুয়া সংগীত পরিচালন! 
করুছেন। ইতিমধ্যেই ছবির ক 
সংগীত গ্রহণ পর্ব সমাধ!] হয়েছে) - 
ছবিটি ভোলা হবে সম্পূর্ণ আউট- 
ভোরে । সব নতুন মুখ নিয়ে ছবির 
শুটিং স্তর হবে শীঘ্রই আসামের 
বিভিন্ন অঞ্চলে । রঃ 


হাজরা পার্কে গাণমধ্চ। 
আগামী রা ডিসেম্বর থেকে 
“অভিনয়” পত্রিকার উদ্যোগে প্রতি 
শনিবার বেল! টায় মৃক্ষি 
কলকাতার হাজরা পার্কের ‘গণমঞ্চ-এ. 
মফঃস্বল বাংলা ও কলকাতায় 
অপেশাদার নাট্যদলগুলির মঞ্চ সফল 
একাঙ্ক পূর্ণাঙ্গ নাটক, যুকাতিনয় ও 
গণসঙ্গীত পরিবেশনের আয়োজন 
করা হয়েছে। | 
অপসংস্কৃতি বিরোধী শক্তি প্তলিকে 
একটি সুসংহত রূপ দেওয়ার সঙ্গে, 
সঙ্গে. সংস্কৃতিকে 'একটি স্থায়ী 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিনা দর্শনীক্ষে 
ব্যাপক জনগণের কাছে পৌছে.. 
দেওয়া এই সমাবেশের উদ্দেস্ত | 
_. আয়োজক সংস্থার তরফ থেকে 
বামফ্রষ্ট সরকারের কাছে হাজরা 
পার্কে নিয়মিত শনিবার অভিনয়ের 
অঙ্গমতি এবং অনুষ্ঠান পিছু ১৫ টাকা 
নোটিফিকেশান চার্জ মকুব করে 
গণযঞ্চ-কে দীর্ঘাযু করার আবেদন , 
জানান হয়েছে। এদিন. *তিন | 
দুনিয়ার নাটক শীর্ষক একটি 
প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে । 
প্রদর্শনীর কোন প্রবেশ মূল্য নেই + 






সপ 










নিন 













যানের নিজন্থ গাড়ি আছে সেই সব ট্রান্সপোর্ট ঠিকাদারদের কাছ থেকে 
ধফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে সীল করা টেগ্ডার দেল-এর দুর্গাপুর ষ্টক ইয়ার্ড 
থেকে ই সি এল এর মধ্যে বিভিন্ন প্রাপকের কাছে ২*** এম টি মায়রণ ও ষ্টীল 
পরিবহনের জন্ত। কাঙ্জের মোট মুল্য ১,০*,*** টাকা (আন্থমানিক )1 
প্রয়োজনার্ন অন্যান্ত বিবরণ সলীক্ষতে রিয়া, পোঃ দিশেরগড়, জেল] বর্ধমান 
"এই ঠিকানায় কণ্টেলার অফ ষ্টোর্নের অফিস থেকে পাওয়া যাবে । 

কন্ট্োলার অফ ষ্োসে'র অফিসে ১৯-১২-৭৮ তারিখ বেল! ১টা পর্যন্ত টেগ্ডার 
গ্রহণ করা হবে এবং দ্বিন বেল! টায় উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেগ্ডার- 
দাতাদের উপস্থিতিতে টেণ্ড'র খোলা হবে । ্ 

কেশিয়ার, ই সি এল, সঁ কতোরিয়া, পোঃ দিশেরগড়, জেল! রর এর 
কাছে ১৯-১২-৭৮ তারিখ বেলা ১টা পর্বস্ত যে কোন কাজের দিনে গুতি 
সেটের জন্য নগদে ১০ টাকা (অপ্রভ্যার্পনযোগ্য ) / মনি অর্ডারে ২২৫০ |. 
টাকা ( টেপ্ডারের নির্দিষ্ট তারিখের অস্ততঃ ১৫ দিন আগে পৌঁছতে হবে) 1" 
দিয়ে কণ্ট্লার অফ ষ্টোসে'র অফিস থেকে টেণ্ডার দলিল পাওয়া যাবে। f 

















দর্পন ॥ শুক্রবার, ১লা ডিসেম্বর, ১ 






‘কংগ্রেস’ নাম 
" ব্দল করার প্রস্তাব 


৯৭৮ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


এ আই সি সির বিগত সভা 
ওয়ার্কিং কমিটির একটি শক্তিশালী 
গোষ্ঠী এবং বিশেষ করে প্রিয় দাস- 
মুন্সী, সৌগত.রায়, অস্থিকা সোনী 
ইত্যাদির] এই মর্মে প্রস্তাব রাখেন 
যে, ‘কংগ্রেস’ নামটা তুলে দেওয়া 
হোক । এই চিন্তার প্রধান হোতা 


হলেন প্রিয়-সৌগত প্রমুখ পশ্চিম- * 


বলের যুব নেতারা। দিল্লীর সভায় 
যোগদান করার আগে তারা কল- 
কাতায় সুদীর্ঘ /আলোচনার মধ্য 
দিয়ে সর্বদন্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত 
গ্রহ করেন এবং সর্বভারতীয় সংগ- 
$কদের অনেকেই এই মতামতের 
ঘ্বরা প্রভাবিত হন। 
আকস্মিকভাবে প্রস্তাবটি উখা- 
পিত হবার পর সভাকক্ষ 'উত্তগ্ত হয়ে 
ওঠে। প্রস্তাবকদের যুক্তি হল, 
১৯৪৭ সালের পর থেকে কংগ্রেসের 
ভাবযুতি মান হয়ে গেছে। প্রস্তাবকর! 
গ্রকারাস্তরে একথাও স্বীকার করেন 
যে, সাতচন্লিশ-উত্তর কালে কংগ্রেস 
পার্টি দুর্নীতির পঙ্কে আকঠ$ নিমজ্জিত 
হয়েছে । তবে ইন্দিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ 


কংগ্রেসের এ্রক্য 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
বিরোধী । তবে অনেকেই তার ওপর 
[তরদা রাখতে পারছেন না। তাই 
ঘাদব, কর্ণ সিং তাদের প্রতিটি সিদ্ধা- 
স্তের' সঙ্গে চ্যবনকে জড়িয়ে রাখতে 
চাইছেন। ' 
বে কিভাবে স্বত্র অস্তিত্ব বজায় 
[541 যায় সে ব্যাপারে এক্য বিরোধী 
কংগ্রেসীরা সবাই একমত নন । যেমন 
করলের এ, কে, এ্যাণ্টনী মনে করেন 
কংগ্রেসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে 
দি পি এম জনতা সহ সমস্ত গণতান্ত্রিক 
ও বামপন্থী দলগুলোকে নিয়ে এ্রকটা : 
ম ও গণতান্ত্রিক জোট গড়ে তোলা! . 
্। এযাপ্টনী মনে করেন-এই ৷ 
থে কংগ্রেল আবার নিজের জায়গায় 
নতিষ্তিত হতে পারবে । 
অন্তর! কিন্ত-এ ব্যাপারে মোটেই 
নী নয়। কর্ণ সিং, যাব প্রতৃতিরা 
করেন কোন গো গড়তে হলে 
ত ও সি পি এম-কে বাদ দিয়েই 
করতে হবে। তবে সি পি 
ইক নিতে এদের কোন আপত্তি 
|| হু 


| এদিকে কংগ্রেসের অধিকাংশ 
তাই কিন্ত আর অপেক্ষা করতে 

নন, তারা অবিল্ছে ইন্বিরার 
দ হাত মেলাতে আগ্রহী । এর! 
করেন ইন্দিরার নেতৃত্বেই আবার 


করার পর থেকে অবস্থা সবচেয়ে বেশী 
খারাপ হয়েছে এই কথাটার ওপরই 
তারা বেশী জোর দেন। এই মতা- 
মতের ধার] বিরোধী তারা এক 
জটিল প্রশ্নের অবতারণা করেন এবং 
সেটাই ছিল সভার সবচাইতে উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনা । বিরোধীরা প্রশ্ন 
তোলেন বে, ৪ ৭-এর পর থেকে 
' কংগ্রেসের ভাবমৃতি ম্লান হয়ে যাবার 
প্রশ্ন তুলে প্রস্তাবকরা কি নেহেরু 
গান্ধীর ওপরেও দোব চাপাতে চাই- 
"ছেন ? এবং উল্লেখযোগ্য হল, প্রস্তা- 
বকর! এই প্রশ্নে মৌন স্বীকারোক্তি 
করেন। 
কিন্তু বযঁয়ান নেতারা পার্টির 
নাম পরিবর্তনের প্রশ্নে কোনরূপ হন্যে 
না গিয়ে ব্যাপারটা খুব স্থকেঁশলে 
এড়িয়ে গেছেন । "অর্থাৎ প্রশ্নটা! অমী- 
মাংসিত অবস্থাতেই বয়ে গেছে । সব 
চাইতে হান্তকর তৃমিক1 ছিল সিদ্ধার্থ- 
শঙ্কর রায়ের । কলকাতয়ি থাক! 
কালে তিনি এ প্রস্তাবের পক্ষে 
॥ ছিলেন, কিন্তু 'দিলী গিয়ে হাওয়। 
বুঝে তিনি মত পাণ্টে ফেলেছেন । 


কংগ্রেস পুনরুজ্জীবিত হবে এবং তায়! 
ক্ষমতার সিংহতারে পৌছে যাবেন । 
এই দলে সিদ্ধার্থ রায়, স্বর্ণ সিং, কে 
সিপন্থ, ভি পি নায়েক প্রমূখ 
নেতার! আছেন । 

চ্যবন মুখে ইদ্বানীং জনতা! 
পার্টির সমালোচনা করলেও এ 
দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রেখে চলার 
পক্গপাভি। ব্যক্তিগত ভাবে চ্যবন 
জনতা পার্টির অনেক নেতার সঙ্গেই 
যোগাযোগ রেখে চলেছেন। ' 

শক্য কিভাবে হবে তাই নিয়ে 
ভিপি নায়েক পিদ্ধার্থ রায় প্রমুখর। 
দেবরাজ আর্সের সঙ্গে আলোচন। 
করছেন। ইন্ছিকা  কংগ্রেসীদের 
একটাই বক্তব্য” সবাইফেই ইন্দিয়ার 
নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে। স্বর্ণ 
সিংকে সভাপতি করে দুই কংগ্রেসের 
মিলন ঘটানে! ষায় কিনা তা উভয়- 
পক্ষই হিসাব নিকাশ করে দেখছেন। 
আর একটা জিনিযেয় ওপর জোর 
দেওয়] হচ্ছে, তা হল ওয়াকিং কমি- 
টিতে কংগ্রেসের কয়জনকে নেওয়া 
হবে। এ ছুটে ব্যাপারের ফয়সাল! 
হলেই দুই কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক 
মিলন অবিভক্ত এ আই সি মি-র সভা 
ডেকে ঘোষণা করা হবে। 

তবে বিভিন্ন জে পাওয়া খবরের 
ভিত্তিতে বলা যায় এই মিলনে 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্যন্তরে বেশ কিছু কং- 
গ্রে নেতা সামিল হবেন না। হয়ত 
তারা পুরোপুরি কংগ্রেরী হিসেবে না 
থাকতে পারলেও কংগ্রেপের নামের 
সঙ্গে প্রগতিশীল অথব1 সমান্গতাস্ত্রিক 
লেজুড় ছুড়ে অত্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করে 
যাবেন । 


মন্ত্রিসভায় বদবদল - 
(১ম পৃষ্ঠার গর ) 
নামান্দিক অর্থনৈতিক প্রকর্পগুলির 
কপায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের কাজ 
কর্মে নিজের জ্গ্ান্তোষ সরাসরি 
প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন । - 
বিজু পট্টনায়েকও কেন্দ্রীয়  মস্তি- 
সভার অবিলম্বে রদ্বদ্লের সিদ্ধান্ত 
নেওয়ার জন্তও কেন্দ্রীয় অস্ত্রিসভায় 
চরণ সিং রাঞ্জনারায়ণ সহ পদত্যাগী 
সব মন্ত্রীদের আবার ফিরিয়ে মেওয়ার 
জন্ত প্রধানমন্ত্রীকে ' অনুরোধ 
করেছেন । 
প্রধানমন্ত্রী চন্্রশেখর ও বিজুর 
বক্তব্য শুনেছেন । তিনি মন্ত্রিনভার 
অদবদলের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার 
কথ! ওদেরকে বলেছেনঃ তবে চরণ 
সিং, রাজনারায়ণ প্রন্ভৃতিদের আবার 
_ কেন্দ্রীয় মস্ত্রিসভায় নেওয়ার ব্যাপারে 
কোন মতামত জানান নি। 
ওয়াকিবহাল সুত্রে প্রথাপ চরণ 
" সিং, রাজনারায়ণ “সহ পদত্যাগী 
মন্ত্রীদের আবান্ম ফিরিয়ে নেওয়ার 
জন্য অনেকেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
আবেদন করেছেন। চরণ সিংকে 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার দিলেও এদের 
কোন আপত্তি নেই । ‘শোন! যাচ্ছে 
বিদ্ধ নিজে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দ্বায়িত্ব 
নিতে আগ্রহী । সে ক্ষেত্রে জগজীবন 
রায়কে স্বরা ্্রমন্ত্রী করার জন্ত তিনি 
তদ্বির করতে পারেন । 
সাধারণতঃ সংসদ চলাকালীন 
অবস্থায় মন্ত্রিমভার পুনবিন্যাস 'করা 
হয়না । ওয়াকিরহাল মহল মনে কত্র- 
ছেন সংসদের চলতি অধিবেশন শেষ 
হাওয়ার পরই কেন্দ্রীয় মন্িস্ভার রদ 
বদ্ধল করাহবে। তবে চরণ নিং ও 
ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী রি সিদ্ধান্ত নেন 
সেই ব্যাপারে রাজনৈতিক 'মহল 
সাগ্রহে লক্ষ্য করছেন। ১২ 


চিকমাগালুর লোরুসভা কেন্রের 
উপ-নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর .জয়- 
লাভে ভারতবর্ষের হ্বরতাস্তিক শক্তি 
উল্লসিত । হ্বয়ং ইন্দিরা হয়ত ভাব- 
ছেন লোকনভায় পুনংগ্রবেশ রাজ" 
নৈতিক ক্ষমতা ল ডের প্রথম ধাপ 
এই একই কথা ভেবে জনগণ কিন্তু 
শঙ্কিত আবার কি সেই এমার্জেন্সীর 
ভয়ঙ্কর দিনগুলে! ফিরে আসবে ? এই 
এমার্জেন্দীর দিনগুলো নিয়ে লেখা 


. সৌরীন সেনের 


ছীঘধারালো ব্রাত্রি 


"আগামী ১৫ই ডিসেম্বর সংখ্যা থেকে 
দুর্পপণে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
হবে । 


১ 


১০ 


ন্বৈরতান্ত্রিক শক্তি, 
(৯ পৃষ্ঠার পর) 


ধান এবং জনপ্রিয় কর্পূরী ঠাকুর 
অঙুন্নত সম্প্রদায়ের জন্ত চাকরী সংর- 
ক্ষণের প্রশ্নে বর্ণ হিন্দুদের ক্রোধের 
শিকার হয়েছেন বিহারে হরিজন 
নির্যাতন এবং আলীগড়ের সাল্প্র- 
দ্বায়িক দাজাও জনতা পার্টির পক্ষে 
সমস্তিপুরের উপনির্বাচনের পট- 
ভূমিতে অন্বপ্তিকর ঘটন1। এই অব- 
স্থায় জনতা প্রার্থীর জয়লাত নিঃস- 
ন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে 
ক্ষমতাচ্যুত ডিক্টেটরকে ঘখন বাক্ষারী 
কাগজের ভাড়াটে রাজনৈতিক 
সংবাদদাতা “দেবী” সাজাচ্ছেন এবং 
সেই “দেবী” ভেক নিয়ে ও ভড়ং 
দেখিয়ে অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত 
নিরক্ষরদের ভ্রাতা সাজছেন। 'শত 
লহশ বছর ধরে নির্যাতিত এইসব যৃঢ় 
যুক ভারতবাপাকে ধেশাকা দেওয়। 
ইন্দিরা! গান্ধীর মত রাজনৈতিক দাবা- - 
খেলায় অভ্যন্ত নেত্রীর পক্ষে সহজ 
হলেও সমস্তিপুরে.সেটা একেবারেই 
কাজে দেয়নি। তারকেশ্বরীর পরা- 
জয়ে ছুই কংগ্রেসের এক্য প্রচেষ্টা 
একটু ঘা খাবে বলে মনে হয় এবং যে 
লোকগুলো ক্ষমতা লাভের লালনায় 
মুক্তকচ্ছ হয়ে ইন্দিরা-ভজন। শুরু 
করেছিল তারা এখন তাকিয়ে 
থাকবে ফতেপুরের দ্রিকে। . 
ফলতঃ দুটি উপনির্বাচনে বর্তষ.ন 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোন হের- 
ফের ঘটল না। তৃতীয়টিতেও ঘটবে 
বলে মনে হয় না নির্বাচনী ফলা- 
ফস যাই হোক না কেন। কারণ 
১৯৭৭ সালে কংগ্নেসের বিকল্প জনতা 
পার্ট হলেও কোন সময়েই জনতা! 
পার্টির বিকল্প ইন্দিরা কংগ্রেস নয় 


ব্রেখটের নাটক 


(৮ম পৃষ্ঠার পর ) 

ওপর স্বুপায় ফিরে আসেন তখন কি 
নিপুণ কুশলতার সঙ্গে, কি অদ্ভুত 
প্রতিভা?দরিয়ে একটি-চরিত্রের মাধ্যমে 
এইরকম বিবিধ বক্তব্যের একটি জটিল 
পরিস্থিতি গঠন করেন । fl 

কিংবা ধরুন তিনপয়সার পালায় 
যেখানে মহীন্দ্রনাথ আবৃত্তির জাধ্যমে 
তার জীবন দর্শনকে তুলে ধরে মৃত্যুর 
পূর্ব মূহূর্তের যানসিকতাকে প্রকাশ” 
করে, এবং একই সঙ্গে তায় সামাজিক 
বোধকেও ব্যক্ত করে তখন অভি- 
নেতার দায়িত্ব স্বভাববাদী নাটক 
থেকে কত শতগুণ বেড়ে যায়। এবং 
কি ধরণের অসাধারণত্ব থাকলে অভি- 
নেতা এইরকম চরিত্রের রূপদান 
করতে পারেন যার! তিন পয়সার 
পাল! দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই অস্থৃভব 
করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ডিসি উসিন ১ cnannntittint 


+ 8 এগারো ॥ 


কি অনন্তসাধারণতার সঙ্গে এই. 
দ্বায়িত্ব পালন করেছেন । 

আশা করা যায় ওপরের আলো- 
চনায় ব্রেখটে্ন নাটকে অহিনক্ষ .. 
করার অভিজ্ঞতা খাদিকট। প্রকাশ 
কর] গেছে। নাচ, গান, মাইম, 
আবৃত্তি এগুলো ব্রেখটার অভিনয়ের 


আঙ্গিক। যে কোন অভিনেতার 
পক্ষে এগুলো! শেখাও চ্যালেঞ্ও 


স্বরূপ । 


বন্যাত্রাণ 
(২য় পৃষ্ঠার গর) 
বলে ফেলেছেন বে, বন্তাটাও সি, পি, 
আই (এস)-ই ঘটিয়েছে। এঅবশ্ত ভার 
জন্য নগদ যুল্যও তারা পেয়েছেন L 
বাজারী কাগঞে ছাপার অক্ষরে বলা। 
হয়েছে যে, ভাঁদের ফল নারি এক 
দফায় ১৫০ লক্ষ কুইন্টল থাস্য্রব্য 
বিতরণ করেছে। অর্থাৎ প্রায় ৪ 
লক্ষ সণ । এ ধরণের আজগুবি প্রচারও 
এ'রা বাজারী কাগজের মাধ্যমে 
করছেন। .এারা। দ্বাভাবিকতভাবেই 
বামক্রণ্টের মুগুপাত, ক্রেন ৩ কিন্ত, 
এই মুহূর্তে রাজ্যের জন্য যথার্থ দাবী 
আদায়ের যে ঠাণ্ডা লড়াই চলছে 
কেন্দ্রের সঙ্গে সেটা কি বিরোধীপক্ষ 
এড়িয়ে যেতে চান? গত ৩০ বছর 
কেন্দ্রতো। এই রাজ্যকে বঞ্চিত করেছে 
নানাভাবে । এবার পশ্চি্বঙ্দকে 
রক্ষার জন্ত তবে সবাই একমত হতে 
পারছেন.না কেন? কারণ কি এই 


4 নয় যে, অর্থনৈতিক অভাবের চাপ স্যরি 


করে জ্রন্গণের মধ্যে বিক্ষোভ 
গড়ে তোলার মাধ্যমে বামক্রণ্ট 
সরকারকে বেকায়দায় ফেলে ভারা 
রাজনৈতিক মুনাফা অর্জন করতে 
চান ? ২৫শে, অক্টোবর নাজভবনে 

প্রধানমন্ত্রী দেশাই যে অশোভন আচ- 

রণের পরিচয় দিকে পেলেন তার পর 
কি এমন সন্দেহ অমূলক যে, কেন্সীয় 

সরকার রাজ্য সরকারকে ছলে বলে 

কৌশলে গদ্দিচ্যুত করার পথ করে- 

ছেন এবং পারদাটের প্রহুললচন্দ সেন. 
মশাই সেই আশান্ব দিন গুনছেন? 


৫ 
দছপণ 
ব!হল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
চহ চাদার হার ॥ 

বাধিক ০* টাকা . 
. বাম্মাধিক ১৫ টাকা 
বৈযামিক ৭'৫* টাকা। 

টাকাকড়ি ও চিঠি 

পাঠাবার ঠিকানা 


ম্যানেজার, দর্পণ * 
৬১ নং ১৩ মুট লেন, কলিক1ত1-১৩ 
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"মণি ছেত্রীর বিরুদ্ধে ৪* দফা অভিযোগ 


মুখাজা তদন্ত কনিশনে পেশ 


্বাস্্দপ্তরেত্র ডিরেক্টর এক্স 
অফিসিও সেক্রেটারী ভাঃ মণি ছেত্রীর 
বিরুদ্ধে ওষুধ চুরি, শ্বেচ্ছাচারিতা, 
ক্ষমতার অপব্যবহার, পক্ষপাতিত্ব ও 
যড়ধন্তর সহ চল্লিশ মক দুনাঁতির অভি- 
যোগে পি, জি হাসপাতালের প্রাক্তন 
সার্ভেন স্থপার বর্তমানে ডেপুটি 
ডিরেক্টর ডাঃ শিশির দেব মুখাজশ তদস্ত 
কমিশনের কাছে এক বিস্তারিত তথ্য 
পেশ করার সিন্ধান্ত নিয়েছেন । ডাঃ 
দেব এ সম্পর্কে কারে! কাছে মুখ না 
খুললেও অভ্যস্ত বিশ্বস্ত সুত্রে জান 
গেছে তিনি এই সব অভিযোগ প্রমাণ 
করার জন্য প্রচুর পরিমাণ পরকারী 
নথিপত্র যোগাড় করেছেন। তার 
ধারণ, পি, ছি সংক্রান্ত সমস্ত অপ- 
কর্ম ও তাকে (ডাঃ দেব) সরানর 
নেপথ্যে ডাঃ ছেত্রীই আসল নায়ক । 
ডাঃ দেব চান, কমিশনে ডাঃ ছেত্রীর 
প্রকৃত খরূপউদ্ঘাটিত হোক। এজন 
তিনি কোন ভাসা ভাস] অভিযোগ 
নয়, সুস্পষ্ট সরকারী নঘিপত্রের ওপর 
ভিত্তি করেই ডাঃ ছ্রেত্রীর বিরুদ্ধে 


( দপণের সংবাঁদদাত! রর 


অভিযোগগুলি দ্রাড় করাবেন বলে 
ঠিক করেছেন । 

ভূয়া তথ্য দিয়ে রাজ্য সরকারকে 
ডাঃ ছেত্রী জনসমক্ষে হেয় করার 
চক্রান্ত করেছেন এমন অতিধোগও 
ডাঃ দেব আনছেন। ডাঃ দেবের 
ঘনিষ্ঠ মহল সুত্রে জান! যায়, কমি- 
শনের বিচার্য বিষয়ে হাসপাতালে 
পাঁচশো খাট কেনার ব্যাপারেও 
তদন্ত করার জন্য বলা হয়েছে এবং 
তাতে ডাঃ দেবকে জড়ানোর চেষ্টা 
হয়েছে । কিন্ত প্রকৃত ঘটন। হলো 
এই খাট কেনার ব্যাপারে ডাঃ দেবকে 


জড়ানোর জন্ত-ভাঃ ছেত্রী স্থাস্থামত্ত্রী 


শ্রননী ভট্টাচার্যকে চূড়াস্তভাবে 
বিল্রাস্ত করেছেন । খাট কেনা! হয় 
অজিত পাজার আমলে । এবং কত 
মাপের, কি ধরণের, কত দামের 
কোন দোকান থেকে খাট কেন] হবে 


তার স্থল্পষ্ট নির্দেশের ভিত্তিতেই পি, 


জি হাসপাতালে এই খাট কেনা হয়। 


এব্যাপারে ডাঃ দেবের কোন কিছুই 


করার ছিল না। শুধু ডাই নয়, 


ডাঃ ছেত্রীর ছাপটে ছোট ব্যবসায়ীরা 
কুপোকাৎ বন্ধুরা ফুলে ফেপে ঢোল 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ডাঃ যণি ছেত্রীর দৌরাত্ম্যে ছোট 
ঙযুধ ব্যবসায়ীঘের কারবারের ঝাঁপ 
বন্ধ হঙ্মে বাবার জোগাড় হয়েছে। 
বড় বড় মাণ্টিঙাশনাদ কোম্পানী- 
গুলোর ঘরের লোক হলেন মণিবাবু 
এই অবস্থায় ভা ছেত্রী ড্রাগ কনটোল 
বোর্ড ও ভাগ ট্রেগার কমিটির নধস্ত 
হওয়ায় বড় ব্যবসায়ী ও তার বন্ধুদের 
পোক়াবায়ো ॥ তার দয়ার সিডিউল 
দ্বাগ প্রস্তুত করাস্ব অনুমোদিত নয় 
এমন বৃহৎ প্রস্ততকারকের! টেণ্ডারের 
বিনিময়ে লক্ষ নক্ষ টাকার সিডিউল 
স্বাগ সরকারকে সরবরাহ করে থাকে। 
প্রশ্ন হল এণ্ডলে সম্ভব হয় কেন? 
ওষুধের বাজারের দালালরা হল ডাঃ 
ছেত্রী ও আমলাদের বিশেষ বন্ধু। 
তার! ভুয়া কোম্পানীর লামে টেগার 
নিয়ে রাষ্বব বোয়ালদের হাতে দিয়ে 
দেয় । ' অথর] কিছু ছোটখাট 
কোম্পানী যার! সত্যিকারের সিডিউল 
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দ্রাগ প্রস্তভকারী তাদেরও সরকারী 


টেণ্ডার পেতে গেলে দালালদের 
শরণাপন্ন হতে হয়'। টগ্তারের বিন 
ময় আইহেম স প্র ই করে আাসলে বড 


কৰা হচ্ছে 


কলকাতার আরও চারটি হাসপাছানে 
এই একই ধরণের খাট কেনা হ্য়। 
কিন্ত অন্ত কোনও হাসপাতালে কর্তা- 
দের বিরুদ্ধে এব্যাপারে অতিষোগ 
করা হলো না! হলো তাঃ দেবের 
বিরুদ্ধে । আরও আশ্চর্য ঘটনা হলো, 
খাট ফেনা হয়েছে মাত্র পঞ্চাশটি, 
কিন্তু অভিযোগ আনা হয়েছে 
পাচশোটির । কমিশনের বিআাপলে 
নোটিফিকেশমে লর্বত্র এই পশাচশে! 
খাটের কথ] বলা হচ্ছে। ভাঃ ছেজ্জী 
ডাঃ দেবের বিরুদ্ধে এতই প্রতি- 
হিংসাপরায়ণ হয়ে পড়েছেন যে লর- 
কারী কাগজপত্র পর্যন্ত ভার দেখার 
সময় হয়নি । 
ডাঃ দেবের বিরুদ্ধে পঞ্চাশটির বদলে 
পণাচশোটি খাট কেনার.যে অতিষোগ 
আনা হয় তা আদে সত্য নয়। 
ভবুও ভা: ছেত্রী স্থাস্থ্যমন্ত্ীকে বিভ্রান্ত 
করে কমিশনের বিচার্য বিষয়ে খাট 
লংক্রাস্ত ব)াপারে ভ1:.দেবকে জড়াতে 
চেয়েছেন। ভাঃ দেবের. ধারণ) 
রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে হেস্ 


- করার জন্তই ডাঃ ছেজ্রী কমিশনের 


কাছে অস্তিত্বহীন পণচশো খাট 
কেনার বিযয়টি'অস্তর্ভূ্ত করেছেন। 

চুয়ালিশটি হাজার টাকার নোট 
হাসপাভালের ক্যাশে রাখার অন্ত 


বড় ব্যবসায়ীরা আর ছোট ব্যবসাম্ধীরা- ডাঃ ছেআ অস্তায় দোষারোপ করে 


মুনাফার সামান্ত কিছুটা অংশ পান্ু। 
বাকীটা অর্থাৎ সিংহভাগট। দালান 
ও বড় প্রস্ততকাররুর! ভাগ করে 
নেয়। 

ডাঃ ছেত্রীর বন্ধু ছোটখাট 
ডাক্তাররাঁও তার উচ্ছিষ্ট থেকে বঞ্চিত 


নন। হাওড়ায় পঞ্চাননভল! রোতে মোট রাখা নতুন ঘটনা নয়ন ৷ চুয়াদ্রিশ 


ঘে বিবৃতি দ্বিয়েছেন তারও সত্যত! 
প্রমাণিত হবে বলে ডাঃ দেবের ঘনিষ্ঠ 
মহলের ঘৃ ধারণ! ৷. এছের বক্তব্য 
কমিশনে হাজার টাকার নোটেন 
মত্বর দিসে প্রমাণ করা হৰে হাস- 
পাতালের ক্যাশে ছাজার টাকার 


তার বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত জনৈক চিকিৎসক কেন এর হিগু9 টাকাও ডাঃ 'ছত্রী 


আনুমানিক পঁচিশ তিরিশ লক্ষ টাক! 
ব্যয়ে একটি ল্যাবরেটরি নির্মাণ 
করছেন । অত টাক! তিনি নিশ্চয়ই 


এই হাসপাতালে কাজ করার সময় 
রাখতেন | এ ব্যাপারে এাকাণ্টস 
অফিসার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন 


প্রতিডেণ্ড ফাণ্ড বাবদ পাননি । তাহলে থে, ডাঃ ছেত্রী হর্ষ বিশাল অংকের 


টাকাটা এল কোথা থেকে । বর্তমানে 
উনি কলকাতা নিবাসী হলেও তার 


টাকা হাসপাতালের ক্যাশে রাখতেন 
তাব প্রষাশ তিনি নিজে | এবাপানেে 


হাওড়া জেলার দেউলপুর গ্রামে তার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃপক্ষ 


পরিবারের বেশীর ভাগ লোক এখনে 


“এ, জি, বে্জেল দ্বগ্তর ভাঃ' দেবকে 


পর্যন্ত বসবাস করেন এব" উনি নিজেও প্রস্থৃত সাহায্য করছেন বলে জ্ঞান! 


নিয়মিত সেখানে খাতায়াত করেন । 
কিন্তু কিছুকাল আগে এমন একটা 
কেলেক্কারস কাণ্ড তিনি ঘটিয়েছেন 
যে, ক্ষতপূরণ না দ্রিলে গ্রামের 
বাড়ীতে ঢুকতে পারবেন না। 


গেছে। 

এদিকে পি ঙ্জির চোরাই প্রা'ক- 
টিপক্ঞারীরা সর্বোপরি ভাঃ .ছঙ্ী 
এখন দ্র্পণের কঠরোধ করার জন্ত 
আদালত থেকে হাসপাতাল সংক্রান্ত 
সংবাদ্ধ প্রকাশনার ওপর নিষেধাজ্ঞা 


সম্পাদক-_হীরেন কন্থ 
শম্পার কতক ছীপালী প্রেস, ১৯৩/১, আচার প্রচ রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্ধালয় ৬১ ঘট লেন কলিকাতা-১৬ থেকে প্রকাশিত । 


সবচেয়ে বড় কথা, . 


ভারী করানোর চেষ্টা শুরু করেছেন । 


এছাড়া ছাঃ লি সি কর, ডাঃ ছেত্রী 
রাজ্যপালের করুণ! পাবার জন্যেও 
বিভিন্নভাবে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে 
যাচ্চেন। এদিকে ডাঃ বি রায়চৌধুরী 
ডাঃ জি দত, ভাঃ এস চক্রবর্তাঁ, ডাঃ 
পি মজুমদার, ভি ডি এইচ এস ডাঃ 
অসিয় হাশপণ, ডাঃ অমল বস্তু, লর্বো- 
পরি ডাঃ ছেত্রী গত কয়েকিন ধরে 
মেট্রোপলিটন, অকল্যাগস, ক্যাল- 
কাটা, পার্ক, সেন্ট ম্যরিস, প্রেসি- 


 ভেন্দী, গড়িয়াহাট, লাদার্ণ, বরানগর 


প্রভৃতি নার্সিংহোয়ের মালিকদের 
সঙ্গে ঘনঘন বৈঠক করছেন । খোদ 
ষহাকরণে এদের ডেকে এনে পি জির 
বারোজন চোরাই প্রাইভেট প্র্যাক- 
টিসকারীর তালিকা দিয়ে ডাঃ ছেত্রী 
নির্দেশ দিয়েছেন যে, উপরোক্ত 
ভাক্তাররা এ নানিং হোমগুলির সংগে 
জড়িত. কোন অবস্থাতেই নে তথ্য 
ধেন প্রকাশ ন! পায়। অবিলম্বে সমস্ত 
পুরনো রেকর্ড বাতিল ও তা সংশো- 
ধন করার জন্তও ডাঃ ছেত্রী প্রচ্ছন্ন 
হুমকি দেন। 

ইতিমধ্যে জনৈক্য সরকারী 
ডাক্তার ভাঃ ছেত্রীর নির্দেশে 
কয়েকটি নাসিং-হোমের' ৫1৭ বছরে 
রেজিষ্টার ও অন্তান্য কাগজপত্র দেখে 
এসেছেন । মেট্রোপলিটন নার্সিং 
হোমে ভাঃ সত্য কোনারের তথা- 
কথিত সহকারী হিসেবে ননপ্র্যাক- 
টিসিং ডাঃ অরুণাভ চৌধুরী অসংখ্য 
রোগীর অপারেশন করেছেন ও 
করেন। ও ডাক্তার ওখানকার রোগী 
ভতির খাতা, রোগের বিবরণ ও 
চিকিৎসা সম্পর্কিত কিছু কাগজপত্র 


পন 


পিন 
PRICE 60 Paise? 


লোপাট করে দিয়েছেন বলেও সঁংবাছু 
পাওয়া যাচ্ছে। 
ডাঃ আর ঘোষের নামিংহ্োর্সে 
পিজি-র ই এন চির প্রাক্তন সার্জেন 
ডাঃ এস কে দে নিয়মিত বসেন পি 
জি-তে চোরাই প্র্যাকটিস করা ও পি 
জি-র যক্ত্রপাতি নাপিংহোমে নিয়ে 
যাওয়ার হুনির্দি্ই অভিযোগ ভিজি- 
ল্যান্স কমিশনে পেশ করা! হয়েছে । 
ডাঃ ছেত্রী এখানেও তাঁর মহাকরণের 
সাকরেদ এ ডাক্তারকে কাগজ: 
পত্র লোপাট করানোর কাজে লাগি- 
য্েছেন বলে অভিযোগ ৷ '' 
এরই মধ্যে ভিজিল্যাণ্পের আসামী 


* ছুনাতির শিরোমণি বলে পরিচিন্ভ_ 


ভাঃ ছেত্রী পি জি-র কয়েকজন নার্স, 
জি ভি একে হাসপাতালের রোনাচ্ড 
রস (বিন্ডিক্ষে ডেকে এনে নির্দেশ, 
দিয়েছেন থে ভাঃ-দেবের বিরুষ্ছে 
ভার! যেন কমিশনে অভিযোগ দায়ের 
করেন। ডাঃ ছেত্রী এ"দের জানান 
অতিষোগপজ্ের থসড়া ডাঃ স্বরাজ 


ব্যানার্জী, ডাঃজে সি পাল, ডাঃ 


কল্যাণ ঘোষ, স্টোয়কীপার সত্য 
মজুমদার, হাসপাতালের মছিলাকর্ম- 
মায়া দত্তের স্বামী স্বরত্তিৎ দত্ত করে , 
দ্বেবেন। এদিকে সরকারপক্ষের | 
জনৈক বিশিষ্ট আইনজীবী জানিয়ে: 
ছেন যে, মণি ছেত্রী প্রমুখ কমিশনের 
কাছে ভিজিল্যা্দ ফাইল পেশ না 
করার জন্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে-. 
দ্বরবার করছেন। এর মতে, কমি- : 
শনের কাজে সরকারকে নিরপেক্ষ: 
থাকলে চলবে না । অপরাধ প্রমাণ : 
করার জন্ত কমিশনের কাছে ভিত্রি- | 
ল্যান্স ফাইল সমেত অন্তান্ত কাগঞ্পদ্ত ' 
তাদের সরাসরি পেশ করা উচিত । 


বরকতের জন্যই কগগ্রেসীরা (ই), 


বিধানসভা বয়কট করেছিলেন: _ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কংগ্রেসের (ই) অধিকাংশ এম 
এল এ এবং লদর্থক দলের সাম্প্রতিক 


অধিবেশন বয়কটের বিরুদ্ধে ছিলেন। 


সেটা তারা আলোচনার সময় সব 
সময়ই বলেছেন । ২৩শে নভেম্বর 
বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের 
বৈঠকের পর তারা মুটামুটি ঠিক 
করেন যে তারা আবার বিধানসতায় 
ষোগন্বান করবেন । কিন্তু বরকত 
তখন মালদা থাকায় ভার] দৃঢ় 
সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। কারণ 


' বরকতের ইচ্ছাতেই এই বয়কটের 


সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং ভার 
অহ্যতি ছড়া দল কোন দিদ্ধান্ত 
নিতে পারবে না। ২৩শে নভেম্বর 
বিধানসভ.য় মুধ্যমনত্রীর কক্ষে 


স্পা 


শ 
কংগ্রেস (ই)-এর প্রতিনিধি ধল | 
আলোচনা করার পর যখন তাদের 
নিজেদের কক্ষে ফিরে আসেন তখন 
সাংবাদিকদের কাছে তাদের বিবৃতি 
রাখবার সময় বেশ বোকা ষায়ষে 
মুখ্যমন্ত্রীর সজে কথা বলে তারা! বেশ 
খুশি। সাত্তার সাহেব বলেন, 
জ্যোতিবাবু আমাদের আশ্বান দিয়ে 
ছেন যে, তিনি দেখবেন য'তে কারো 
ওপর কোন অত্যাচার ন! হয় এবং 
প্রকাশ্য, মিটিংয়ে তিনি জনগণকে 
বলবেন যে তারা যেন নিঙ্দের হাতে 
আইন শৃংখল1 না নেন। শ্পষ্টতই 





"বোঝা যায় সাত্তার সাহেব জোনতি- 


বাবুর কথায় খুশি এবং ভারা বিধা 
সভাম্ম যোগদানের পক্ষে । 





a” 


চর 


উল্িরা নিজের দাবী ছাড়তে রাজী 


এ ৩৯ 





মোরারজীার প্রধ [নমন্ত্রিতে সব কংগ্রেসকে নিয়ে :: 
বিকল্প সরকার গড়ার চেষ্টা । প্রধান সেতু অশোক দেন 





(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 

মোরারজী দেশাইকে প্রধানমন্ত্রী 
রেখে তিন কংগ্রেস মিলে জনতার 
. বিকল্প সরকার তৈরির .তোড়জোড় 
শুরু হয়ে গেছে । এই নাটকের কেন্দ্র 


_ চম্বল দিলি থেকে হঠাৎ কলকাতায় 


স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রাক্তন 
কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জীঅশোক সেন 
মুখে অস্বীকার করলেও এই মিলনের | 
কাজে প্রধান সেতুর কাজ্জ করতে 
লম্মত হয়েছেন । 

গত ২র1 ডিসেম্বর অশোকবাবুর 


পরিকর গুক্রুবার ই ডিসেম্বর, ' ৭৮ ॥ ৬* পয়সা ছেলের বিয়ে উপলক্ষে বালিগঞ্ 


চন্তাণর সাফ কথ৷ঃ মোৱাৱজী গৱৱাজী 
মন্ত্রিসভায় যোগ দেবার ইচ্ছা নেই 
তবে দিলে হয় স্বরাষ্টরমস্ত্রীর পদ নয়তো 
উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) , 

আমাকে মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র 
হিসেবেই নিতে' হবে, একান্ত না 
পারলে অন্য দফতর নিতে রাজী, 
তবে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পছ আমার জন্ত 
- সৃষ্টি করতে হবে । এ সপ্তাহে প্রধান- 
মন্ত্রীর সঙ্গে ব্যর্থ আলোচনার পর 
প্রান হ্বরাষ্ট্রম্্রী চৌধুরী চরণ সিং 

_ “তার ঘনিষ্ঠ মহলে একথা বলেছেন । 


বিশ্বস্তকত্রে জান! গেছে, গত 
সোমবার আলোচনার সময় চরণ সিং 
প্রধানমন্ত্রীকে. বলেছেন, আপনি 
আমাকে যেভাবে মন্ত্রিসভা থেকে 
সরিয়ে দিয়েছেন সেটা, প্রচণ্ডভাবে 
আমার সম্মানে আদাভ লেগেছে। 
তাছাড়া জনসমক্ষেও আমি হেয় 
হয়েছি। এসব সত্বেও আমি বন্ধুর 


পরামর্শ মত ধৈর্য ধরে আছি। 
ভেঙ্গে ষায় এমন কোন কাজ করিনি। 
মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার ব্যাপারে 
আযার কোন ইচ্ছে নেই। ষর্দি 
আযাকে নিতেই হয় ভবে শবরাষ্টম্ত্র 
হিসেবে নিতে হবে। :' 

মোরারজী দেশাই খুব মনোযোগ 
দিয়ে চরণ সিংয়ের কথা শুনেছেন । 


শ্রীদেশাই বলেছেন, শ্বরাষ্ট্রমস্ত্রী হিসেবে 


আপনাকে ফিরিয়ে নেওয়] সম্ভব নয় 
(শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় ) 


_ অঞ্চলে এক প্রখ্যাত 


দল 


ব্যবদায়ীর 
বাড়ীতে তিন কংগ্রেসের রাজ্য 
নেতারা ভোজসভায় সামনাসামনি 
হয়েছিলেন। রাজ্য কংগ্রেল সভা- 
নেত্রী পূরবী মুখোপাধ্যায় কিছুক্ষণের 
জন্ত এখানে ঘুরে ষান। নিমস্ত্রিদের 
মধ্যে ছিলেন দ্বেবীপ্রসাদ চট্টো- 
পাধ্যায়, সথব্রত মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল 
কান্তি ঘোষ, অশোককৃষ্ণ দত প্রমুখ ৷ 

দর্পণ বিশ্বস্ত সুত্রে জানতে পেরেছে 
যে, জনতা সরকার ভাঙার ষড়যন্ত্র 
সফল করার জন্ত শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী প্রধানমন্ত্রিতবের দাবি ত্যাগ 
করতে এই মূহূর্তে প্রস্তুত । শ্রীমতী 
গান্ধী নিজে যেমন এক্য প্রচেষ্টা 
চালাচ্ছেন, সেইভাবে আদি কংগ্রেসী 
নেতাদের সঙ্গে একটা সমঝোতার 


জন্ত প্রাক্তন ইনমন্ত্রীকে দূত 
হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন । 
পুরনে! কংগ্রেসীদের মধ্যে ইন্দিরা 
একাস্ত কাছের জোক বতমানে 
অশোক সেন। 
বাদ তার ওপর রয়েছে। 


ত্যাগ করার দ্বার্ঘদন বাদে অশোক- 
বাবুর সম্বিৎ ফিরেছে । তার ঘনিষ্ঠ 


মংপের কাছে তিনি নাকি বলে |. 


ফেলেছেন, আগামী দ্বিনের নতুন 
মান্্রপভায় তিনি হবেন প্রধান পার- 
চালক শক্তি । 

এদিকে অশোক সেনের রাজ- 
নীতিতে নতুন বোধে।দয়ের সংবাদে 
কংগ্রেস ত্যাগী আর একধল লোক 
অশোকবাবুর বাড়ি ভিড় জমাতে শুরু 
করেছেন। | 


_বন্যাত্রাণে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের কাছে য। চেয়েছে এবং ঘা পেয়েছে 


bo aE 
- দর্পণ প্রকাশে অনিশ্চয়তা . 


_. বিভিন্ন দাবীতে আঁগামী ১৩ই . 
ডিসেম্বর থেকে প্রেস কর্মচারীদের 
লাগাতর ধর্মঘট শুরু হবার কথা। 
৮ই ভিসেম্বর প্রেম মালিকরা এই 
ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলো- 
চন্ায় বসছেন । এইদিন তারা যদি 


প্রেস কর্মচারীদের দ্বাবি সম্পর্কে কোন . 


" সিদ্ধান্তে না আসেন তাহলে ধর্মঘট 
অবশ্থভ্ভাবী বলে জানা গেছে । এই 
এই পরিস্থিতিতে আগামী সপ্তাহে 
দ্পণ প্রকাশে অনিশ্চন্নত| দেখা 
হদ্বিয়েছে । ইতিমধ্যে তারা ওভার- 
টাইম কাক কর! বদ্ধ করে দিয়েছেন 
এবং ওভারটাইম ছাড়া সাপ্তাহিক 
পতি যথামময়ে প্রকাশ করা 
অপভ্তব ব্যাপার । সেইজন্ত এই 

/ সপ্তাহে কোনরকমে দশ পৃষ্ঠায় ঘর্পণ 


£4স্থকাশ করা হল। --কর্মাধ্যক্ষ, দর্পণ 
শল: 


*এ প্রসঙ্গে তিনি 


পর পর তিনবার বন্যার আক্রমণে 
পশ্চিমবঙ্গ বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত | এই 
ধ্বংসের পটভূমিতে দাভিয়ে পশ্চিমবঙ্গ 
কেন্দ্রের কাছে যে সাহায্য চেয়েছে 
ছু একটি বিরোধী দল তার থেকেও 
বেশী সাহাষোর কথ! বলেছে । অত- 
এব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবী 
অক্তায্য নয় । 

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় জনতা 
লদস্ক শাশ্বতী বাগ একদিন অভিযোগ 


করলেন ষে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী, 


এবং মুখ্যমন্ত্রী নাকি পশ্চিমবজকে 
কেন্দ্রের দেওয়া সাহায্যের পরিমাণ 
নিয়ে উণ্টোপাণ্ট। বিবুতি দ্বিয়েছেন। 
অর্থাৎ অর্থমন্ত্রীর বিবৃতির সঙ্গে মৃখ্য- 
মন্ত্রীর বিবৃতির কোন মিল নেই এবং 
আনম্দবাজ্জারের 
উদ্ধৃতি দেন। হরিপদ ভারতী 
হিসাৰ মতো পাশ্চমবঙ্গ সরজার 
অনেক টাক] পেয়েছে ! কিন্তু আদল 


সত্যটা, কি? সংখ্যাতত্ব নিয়ে যে 
প্রোজামিল সৃষ্টি করা হচ্ছে'সে প্রসঙ্গে 
বিধানসভায় মৃখ।মন্ত্রীর বিবৃতি থেকে 
পরিফার তথ্য জানা যায়। তিনি 
বলেন, এ যাবৎ কেন্দ্রের কাছে ঘা 
সাড়া পাওয়া গেছে তা কিছুট! 
হতাশাবাঞরক | বন্যার প্রথম ছুই দফার 
পর আমরা এ ছুই দফায় ষে ক্ষয়ক্ষতি 
হয়েছে তা পুবপেরু জন্য কেন্দ্রীয় সর- 
কারের কাছে ১০১৪৩ কোটি টাকার 


মৌরীন নেনের 
নতুন লেখা 





ছীঘধা-লা রাত্রি 


ঘটনাস্থল £ ভারতবর্ষ 

সময় £ ইন্দিং সবকারের এযার্জেন্দী 
আগামী সপ্চাহ থেকে দর্পণে 
ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। 


বাজেট অনুদান দেওয়ার অন্ত অন্ধু- 
রোধ করেছিলাম । সেই অন্থরোধের 
প্রত্যুত্তরে কেন্সীয় সরকার মাত 
১৯"৩* কোটি টাকা মঞ্চর করেছেন 


এবং তাও দিয়েছেন ডিনার | 


আগাম সাহাষ্য হিসাবে ( অবশ্য 
এছাড়া ১০ কোটি টাক! শ্বল্পমেয়াদী 
শস্য খপ দিয়েছেন )। এ ৯৩৪ 
কোটি টাকার মধ্যে অক্টোবরের শেষ 
ভাগ পর্যন্ত মাত্র ১৫ কোটি টাকা 
পরিকল্পনার অগ্রিম বাবদ হাতে 
পাওয়া গেছে, সরাসরি অনুদান 
হিসেবে নয় | একইভাবে ব্যাপকতষব 


- প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত পশ্চিম- 


বঙ্গের পুনর্গঠন কাজের জন্য যে ৩৫* 
কোটি টাকার বাঞ্ডেট সাহাষে।র 
যে অনুরোধ করা হয়েছিল তার 
প্রতুত্তরে কেন্দ্র বর্তমানের অন্ত আবার 
পরিকল্পনার অগ্রিম বাব প্রায় ৯১ 


কোটি মঞ্জুর করতে সম্মত হয়েছেন । _ 





সঞ্জয় গান্ধীর আশ্ব- 
পার্লা- 
মেন্টের নির্বাচনে পরাভূত হয়ে দূল- 

















বদবছলের ছড়া 
অনা মিত্র | 


এক 
রদবদল আর দ্বাদবদ্ল ,. 
বদল হলেই মত বদল ১ 
মত বছলেই ঈলকষুভ__/ - 
বদল নয়তো ধর কৌোদল 


আস্ন আস্কন চরণ 
আসন্ন হৃদয় হরণ 
আস্গন'সাদ! সরল মনে 
পাণ্টে কথার ধরণ। 
এত কথার কি 
লোকে ভাববে ভীম্বরতি 
বুড়ো হাড়ে ঝগড়া কেন 
সন্ধি করেছি। 


অং বং কত কং দেখে যা 
পারিস তো ছু একটা রেখে ঘা, 
এক কং ছিল সেই সেকালে 


তার থেকে নব কং একালে। 
আদি কং আধমরাহায় হায় 
রাতারাতি দিনকাল ঘুরে যায়, 
নব কং কি মৃবতি ধরিল 
কালোরাম গপ কং গড়িল। 
গণ কং আদি কঃ মি'লল 
জনত! আসিয়া তারে গিলিল । 
তবু কং আছে কং কং (ই) 
কত্ত তার ছানাপোনা সঙ্গী । 
আরেকটি কং ধরে স্বর্ণ 
তাহারে টানিয়া ধ.র কর্ণ । 6 
মিছে নয় মিছে নয় সাচ্চা 
পোয়াতি এ কং দে-ব বাচ্চা 
হয়তো! আবার হবে Divorce 
কে হবে যে বলশাতী 
“Strong Force 
এই নিয়ে কংসসৃং পরিবার 
. দিনে দিনে পথ খোছে মরিবার | | 


সস্তা 
কষ ও ক্ষৃদ্রায়তন উদ্যোগে পুনর্বাস-. 


নের দন্ত পশ্চিমবৃজের চাছছ। .মাটা- 
মুটি চনে লাঞ্-দরন্তাম 
ক্রয়ের জন্য অচঙুদ্বান বং “কালের 
বিনিময়ে খাস্ত” প্রকল্পে: জন্য কিন্ত 
মাত্র ১১০ টি ট কা অর্থাট প্রতিটি 
আবাসন ইউনিট পিছন মা ১০, 
টাকা। “কাজের বিনিময়ে খাত? 


(শেষাংশ ১০৮ 2, ২.৩ 
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২ : উপনিব ঘন ইন্দিরার রাজনৈতিক পরাজয় 


££, 
Ee ( le ) 
ফতেপুর লোকসভা উপনির্বাচনে 
-৯পফত্্্ত-র্্হে 


(এম) পলিটবুারে! সদস্ত প্রমোদ ধানে। অতএব্‌, রাজিব 
হলেন জনতা পার্টির দাশগুপ্ত বলেছেন যে, তোটের ব্যব- বলেই রিগিংয়ের চীৎকার খুবই 
( "প্রার্থী লিয়াকত হোসেন। - ধান কম হওয়ায় এটাই প্রমাণিত হাস্তকর। : EA 
চিকমাগালুর, সমস্তিপুর এবং হয়েছে ঘষে, জনতা সরকার মেহনতী. -- ফতেপুরের ক্ষেত্রেও 
পু এই তিন কেন্দ্রের লোক- 


"অৰ্পণ a ৮ই ডিসেম্বর. সা 


অব্যাহত চর গেছে। নির্বাচনের = 
পরও রিগিংয়ের কথা বল? হয়নি । ডৌট, 
গণনার সময়ও কোন কাউন্টিং এজেন্ট 
কোন প্রতিবাদ, করেন. নি। অথচ 
এতদ্‌সত্বেও ইন্দির1 কংগ্রেস রিগিংয়ের 
অভিষোগ তুলেছে। ফতেপুরে ও 
৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের 
তুলনায় জনত! দলের ভোট অনেক 
(শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়) - - 


তুলেছে ৷ অপচ কিষেণপুর, বিদ্দকী 
হাসোয়া, ফতেপুর এবং তিনদোয়ারী 
এই ৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে জনতা 
প্রার্থী প্রথম থেকেই এগিয়ে ছিলেন 
এবং সেই জয়ঘাত্রা আগাগোড়াই 


ইন্দিরা 


মানুষের আর্থ-সামাপ্রিক আশ! অভিযোগ 


লভা উপনির্বাচনই ছিল মর্যাদার 
লড়াই । চিকমাগালুরে শ্রীমতী গান্ধী 


জয়ী হবার পর সমস্তিপুর এবং ফতে- 


+ 


০ 


৭৭ এর চলেছে তবে কাউন্টিং এজেপ্টরা 
* নির্বাচনের অনেক কম ভোট প্রতিবাদ করেন নি কেন? তাছাড়া, রঃ . - j 
পেয়েছেন এ সেই কারণেই -অনতা ধরে নিলাম যে, সহীউদ্বিননগরে ॥ উ€পাছন বাড়িয়ে যান. ॥ 
“* দলের হাস পেয়েছে। এট] অঙ্জিত মেহতার ১৯ হাজার ভোটই ই SSA ~- 
অবস্তই ত্য! সমস্তিপুরে জনতা ভারকেশ্বরীর পাওনা । কিন্তু তা ৮, এ | টা 
দলের ভঁয়ের পর পশ্চিম বঙ্গের বাম- . হলেও তো! অজিত মেহতাই জয়ী হন DAVP 78/385 


পুর কেন্ট্রে ইন্দির! কংগ্রেস এবং 
জনতা পার্টি এই উভয় দলের কাছেই 
মর্যাদার প্রশ্ন আরো বড় হয়ে দেখ। 


. দেয়। বিশেষ করে, ্রীযতী গান্ধীর 


জয়ের পর গোট! দেশের বৃহৎ পুজি 
নিয়মিত পত্রপত্রিকাগুলোর, প্রচারের 
মাধ্যমে এমন একটা 'রাজনৈতিক 
আবহাওয়ার সৃষ্ট করা হয় যেন 
ইন্দিরার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন সমাস 
এবং শ্রীমতী গান্ধী নিজেও লণ্ডনে 
বলে এসেছেন যে কিছুদিনের মধ্যেই 
তিনি আবার ক্ষমতাসীন হচ্ছেন ] 
'এসব প্রচারের ফলে সাধারণ মাম্ুষও 
শঙ্কিত হয়ে উঠছিজেন শ্বৈরতন্্রের 
পুনরাবির্ভাবের অস্ত । এই প্রেক্ষা- 
পটেই দমস্তিপুর এবং ফতেপুর 
কেন্দ্রের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত. হলে] । 


_ এই ছুটি কেন্দেই ইন্দিরা কংগ্রেসের 


প্রার্থী পরাজয় বরণ করেছেন । 
সমস্তিপুর “এবং ফতেপুর কেন্তে 
জনতা পার্টির জয় এবং ইন্দিরা! 
কংগ্রেসের পরাজয় সম্পর্কে কয়েকটি 
বিষয় বিশেষভাবে বিবেচ্য । এই দুই 


" কেন্ত্রেই শ্রীমতী গান্ধী ব্যাপক প্রচারে 


অংশগ্রহণ করেছেন, আবার জনত! 
পার্টির চরণ সিং, জজ ফার্ণাগ্ডেজ 
ওমূখ নেতারাও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা নিয়েছেন । ফলে, জয় পরা- 
জয়ের প্রশ্নে এখানে ইন্দিরা, চরণ 
সিং প্রমুখের প্রভাবের উত্থান পতনের 
দিকটা] অবশ্ত বিচার্ধ, বিশেষ 'করে 
চিকমাগালুরে ইন্দিরার, জয়ের পর, 


_ স্বীকার করতেই হয় যে, এসব নির্বা- 
_ চনী লড়াই ছিলে! সরাসরি -রাঞ্জ- 
নৈতিক। বিশেষ করে চিকযাগালু-. 


রের পূর সমস্তিপুর এবং ফতেপুরে এই 
দিকটি হয়ে 


ঘনীতৃত। - বলেছেন, যে এখানে রিগিং হয়েছে। | নিয়োজিত কক্ষন। 
ফতেপুর এবং সমস্তিপুর উপ- প্রশ্ন উঠবে, ভোট গণনার ক্ষেত্রে জর্জ ফার্ণাশডে 
৬ নির্বাচনে সননতা পার্টির অয় সম্পর্কে রিগিং কিভাবে সম্ভব ? এবং, নদ শিল্পী 


যে প্রচারটি তথ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
করার চেষ্টা হচ্ছে তা হলে! এই যে, 
উভয় কেন্দ্রে জনতীগপ্রা্থু_ 


উরে এ সিটি আই 
কটু একং শি শি 


উঠেছিল আরও 


আকাতখ! পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন | কিন্ত 


সমস্তিপুরে ইন্দিরা কংগ্রেসের পরাজয় - |. 
_ উল্লেখ করে প্রমোদবাবু একই সঙ্তে 


বলেছেন যে, সমস্তিপুরের রায় হ্বৈর- 
তন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের য়ায়। ৭৭ 
সালে বপূরী ঠাকুর এই কেন্দ্রে জয়ী 
হয়েছিলেনতিন লক্ষাধিক ভোটের 
ব্যবধানে, কিন্তু এবার জনতা প্রার্থীর 
ক্ষেত্র ২৭ হাজারের কম । এটা অবশ্যই 
জনতা- দলের, রাজনৈতিক পরাজয়, 
কিন্তু একই সঙ্গে এটাও সুস্পষ্ট যে, 
সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল সংঘমিত্র চক্তাস্ত, 
বিগ প্রেসের বেপরোয়া প্রচার, 
ইন্দিরা কংগ্রেসের পেছনে সি পি 
আই দলের বেনামদারী সক্রিয়তা, 
জনতা দলের আত্যস্তরিক খেয়ো- 
খেয়ি, বর্ণহিন্দু এবং উচ্চবিত্ব্দের 
প্রকট বিরোধিতা, সত্বেও (বিহার 


পুলিশের গরিষ্াংশও - জনতা প্রার্থীর ' 


বিপক্ষে সক্রিয় ছিল -এমন কি মন্ত্রী 
"সভার কেউ কেউ পর্যন্ত জনতা 
- প্রার্থীকে হারাবার চেষ্টা করেছেন) 
রাজনৈতিক জগতে সম্পুর্ণ নবাগত, 
সমস্তিপুর জেলার . ফতেপুর গ্রাম 
নিবাসী গরীব কৃষক প্রয়াত রাম 
খেলোয়ান মেহতায় পুত্র অদ্রিত 
মেহতার জয় সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, 
বিশেষ করে রাঙ্গনৈতিক জগতে 
অত্যত্ত স্থপরিচিতা, প্রভাবশালিনী, 


প্রাক্তন নেহরু মন্ত্রিসভার অর্থ দপ্তরের - 


রাষ্ট্রসন্ত্রী এবং স্থবক্ত1 শ্রীমতী তার- 
কেশ্বরী সিনহার বিরুদ্ধে! সর্বোপরি 
ইন্দিরার সপ্ত বিদ্ষয়ের ব্যাপক 


প্রস্তাবও প্রতিফজিত হয়েছে সমত্তি- 


পুরের উপনির্বাচনে । এতসব সত্বেও 
অজিত মেহতার জয় অবগুই রাজ- 
নৈতিক জয়। তারকেশ্বরী মহী- 
উদ্দিননগর বিধানসভা কেন্ত্রে পুন- 
নির্বাচন দাবী করে 'ইলেকশন কমি- 
শনারের কাছে অভিযোগ পেশ করে 


ধরেও নেওয়া হয় যে ভোট গণনার 


সময় প্রচণ্তভাবে অবৈধ কার্যকলাপ 


নানধিক ৭ হাজার ভোটের ব্যব- 


কংগ্রেস রিগিংয়ের, 


আমিক ও 
 পরিচালকবর্গের | 
কাছে আবেদন 








“উৎপাদনের রকষ্যমারা। অতিক্রম করুন 


চলতি আৰ্থিক বছরের আট মাস কেটে গেছে | এই আট মাগে আমরা শিপক্ষে্ে উৎপাদনের 
গতি আট শতাংশের মাত্রায় বেঁধে রাখতে সমর্থ হয়েছি, আর তা-ও, পূর্বাঞ্চলের রানাওরিতে গত রর 
অক্টোবর মাসে উৎপাদন পু করে দেওয়ার মতো বিপর্যয়কর বন্যা সব । - 
এই সাফল্যের সরিক হলেন .কল- কারখানা; খনি ও বিদ্যুৎ কেনের সব শিক তত্বাবধায়ক 


‘ও পরিচালকবর্গ। | 


বিকাশের ভার ভ্রাট শতাংশে উন্নীত 


এই আধিক বছরের আরও চারটি মাস বাকী আছে। দাধারণতঃ বছরের অন্য চার মাসের 


তুলনায় এই চার মাস উৎপাদনের অনুকূল । দেশের সর্বত্র আবহাওয়া শ্বাচ্ছদ্যকর, আরামপ্রদ আর 'সেই - - 
. কারণে কঠোর পরিশ্রম দুরহ নয়। তাছাড়াও প্রতি আৰ্থিক বছরের সমাপ্তিপর্বে বিভিন্ন অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে. 


বাজেট-বরাদ্ম সময়সীমার মধ্যে স্ধ্যবহার করার একটা উৎসাহ দেখা যায়| অতএব সরকারী ক্ষেত্রে, 


পঞ্সিচালনায়, কল-কারখানায়, খনি ও বিদ্যুৎকেন্দ্রে আমরা প্রত্যেকে বদি আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় ' 


উপনীত হতে ও তা অতিক্রম করতে কতলঙ্কয় হই তাহলে আমরা সাফল্যের উপলব্ধি নিয়ে এই বছরকে 
বিদায় জানাতে পারি । 

আমাদের আদর্শ, আমাদের বা মতামত রা হোক না কেন, একট! বিষয়ে আমর] 
একমত যে আমাদের এই দেশ উদ্নিত করতে পারে এবং আমরা একমাত্র উৎপাদনের যাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়ে 
দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত মান্ষগুলির জীবন ধারণের মান আরও উন্নত করতে 
পারি সামাজিক তায় ও আর্থনীতিক সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের পৃথক ও সীমিত প্রয়াস যেন দেশ 
পুনর্গঠনের মহান সংগ্রাম সফল করার পথে অস্তরায় হয়ে না দাড়ায় ; এই পুনর্গঠন তখনই সম্ভব. হতে 


, পারে যখন ক্ষেত-খামারে, কল-কারখানায় আরও অনেক অনেক উৎপাদন হবে। 


উৎ্পাছনবন্ত্ের চক্রগুলি যাঁদের কল্যাণে সচল রয়েছে.....সেইসব .অসংখ্য শ্রমিক, পরিচালক 
ও মালিকদের কাছে আমার আবেদন হল এই যে, তার! আগামী চা মাসে উৎপাদনের সব লক্ষ্যমাত্রা! পূর্ণ 
ও অতিক্রম করার জন্যই শুধু নয় দেশ ও দেশবাদীর বৃহত্তর কল্যাণে নিজেদের সমগ্র উৎপাদনী-প্রয়াসব 
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ভাবে ধবর পাচ্ছেন আমার" রই 
প্রশ্নের জবাবে প্রতিনিধিদের একজন 


I বলেন যে, গোপন পথে দেশের সঙ্গে, 


| র্‌ দর্পণ ॥ রত ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮ 


খাত ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ই 


সাধন গুহ 


মোসাদেকের উচ্ছেদ | 
প্রত্যাবর্তন করলেন সাম্রা 
বিশ্বস্ত অন্থচর শাহ রেজা গঁহলভী । 


খ্বদেশে 


বরণ উভাল 


বক 


পারস্য উপসাগরের উত্তাল তরঙ্গ 
বিধৌত তৃখণ্ড। নাম ইরাঁণ । এখন 
আন্তর্জাতিক সংবাদ শিরোনামে এক 
অগ্নিগর্ত ভবিষ্যতের স্পষ্ট ইন্গিত। 
ইরাণের রাজনৈতিক পটবদল হয়তো 
এখন আর অনিশ্চিত নয়। শাহ 
বিরোধী বিক্ষোভ এখন পরিণত 
হয়েছে স্থসংহত গণবিপ্রোহে। এই 
বিদ্রোহ শুধু তেহেরাণ শহরে নয়, 
এই বিদ্রোহের অগ্রিস্কুলিঙ্গ ছড়িয়ে 
পড়েছে ইরাণের সর্বত্র । সবচেয়ে 


১ লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, বিপ্রো- 


সি 


বাত 


হের একচ্ছত্র নেতৃত্ব এখন আর ধর্মীয় 
নেতাদের হাতে নেই। অর্ডনের 
বাদশা হোধেন ধর্মীয় নেতা আয়- 
তান্স। খোমেনির সঙ্গে শাহ রেজা 


_পহলভী একটা আপোষের চেষ্টা 


করলেও তা কার্ধত ব্যর্থ হয়েছে এবং 
বস্তত আজ ইরানী গণবিদ্রোহের পূর্ণ 
নেতৃত্বও খোমেনির হাতে নেই। 
উপরস্ত, ধর্মীয় নেতাদের বিক্ষোভের 
প্রভাব প্রধানত মধ্যবিত্ত অংশ এবং 
শহরে দোকানদারদের উপর। 
পক্ষান্তরে, গর্জমান ইয়াণী শ্রমজীবী 


« এবং কৃষিজীবী মানুষের স্থপরিকল্পিত 
ও সুসংহত বিদ্রোহের নেতৃত্ব বাম-: 


পঙ্থীদের হাতে ৷ তু'দ্ে পার্টি ছাড়াও 
আছে বামপন্থীদের আর একটি দল 
ইরাণীয়ান পিপলস ফেদ্বিয়ি গেরিল। 
এবং সমপ্রতি সংগঠিত ইউনাইটেভ 


৪ লক্ষ শিক্ষক ধর্মঘট করেছেন। এক 
কথায় ইরাণের কর্মজীবন আজ প্রায় 
স্তব্ধ। . 

দেশ বিদেশের কায়েমী শ্বার্থবাদী 
পত্র পত্রিকাগুলোৌতে ইরাণের 
বিদ্রোহ ধর্মীয় নেতাদের সংস্কারপন্থী 
আন্দোলন বলেই চিত্রিত করা 


সামরিক উপদেষ্টাদের বহিষ্কার এবং 
সমস্ত কর্মকেন্্র থেকে SAVAK 
নামাঙ্কিত আধ সামরিক নিরাপত্তা 
বাহিনীর অপসারণ এবং সর্বোপরি 
গণতান্ত্রিক শাসন প্রথার প্রবর্তন । 
কিন্ত, এই বিদ্রোহের অতি সাম্প্রতিক 
গতি প্রায় রাষ্ট্রীয় ক্ষয়তা দখলের 


STEEP SORE SRI তি EEE 


রানী বি 


হচ্ছে। কিন্তু একটু গভীরে গেলেই 
দেখা ঘাবে যে, এই সংগ্রাম একদিকে 
মা্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়া উপনিবে-: 
শিক আওতা থেকে মুক্তির আন্দো- 
লন এবং একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী আন্দোলনও ৷. ইরাণ সর- 
কারের সরকারী রিপোর্টেই দ্বেখা 
ঘাচ্ছে যে, প্রতিটি শ্র্জজীবী পরিবারের 
(ব্যক্তি বিশেষের নয়) সাপ্তাহিক 
আয় প্রায় ৪০ টাকা। সাধারণ 


- মামুষের বসতি অঞ্চলের শতকরা 


৮৫টি গৃহে জল সরবরাহের বন্দোবস্ত 
নেই। ১৯১৭৮ সালে মুদ্রাম্কীতির 
হার ৩৯ শতাংশ । স্বীকার করা 
হয়েছে যে, তৈলজাত আয়ের ৬০ 
শতাংশ ব্যয় করা হয় অস্ত্র ক্রয়ের 
থাতে। এদিকে মাফিনী পেন্টাগন 
রিপোর্টে দেখা খায় ষে, মাফিনী সম- 
রাস্ত্রের অর্ধেকই ক্রয় করে ইরাণ। 
এছাড়া ব্রিটেন, জ্রাম্স এবং পশ্চিম 
জার্মানী থেকেও ইরাণ অস্ত 


দিকেই নির্দেশিত হচ্ছে এবং এখন 
প্রকান্তেই সাহের মৃত্যুদণ্ডের "দাবী 
উঠেছে । এটা সবিশেষ তাৎপর্যবহ। 
শিয়া মুশলিম ধর্মগুরু আটয়েতুল্লা 
রুহোল্লা খোমেনীর সঙ্গে শাহর বিরোধ 
যতখানি ব্যক্তিগত ততখানি রাজ- 
নৈতিক নয়। খোয়েনীকে প্রশাস- 
নিক ক্ষমতার আংশিক অধিকার 
দ্বিলেই হয়তো একটা সাময়িক শাস্তি 
আন] যেতো কিন্ত এখন সেই অবস্থা 
অস্তহিত্ত | এখন আন্দোলন ম্পষ্টত 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং তদর্থেই 


তারপর থেকেই আবার শুরু হলো 
শোষণের, পেষণের এবং নির্ধিকার 
দ্মননীতি ও নরমেধ যজ্ঞের অব্যাহত 
অভিযান । ১৯৬৩ সালে ওয়াণ্ট রেষ্টো 
প্যাকেন গ্রহণে বাধ্য হয়ে শাহ কিছু 
কিছু প্রশাসনিক সংস্কারের পথে 
অনিচ্ছাকৃত ভাবে অগ্রসর হলেও তা 
মধ্যপথেই সমাধিস্থ হয় এবং তার 
নির্মম শ্বর্ূপ প্রকটতর হতে থাকে যার 
জাজল্যমান নজির ঘটে ১৯৬৫ সালের 
৫ইজুন। এদিন সৈল্গবাঁহনীর 
মেশিনগানের গুলিতে প্রাণ দেন ১৫ 
হাজারেরও বেশী -ইরাণী নরনারী 


তাদের নিয়মিত যো | 
ইরাণে কা বলল পি 
সাম্প্রতিক কিটুফুবটিসও 
ওদের কাছে। নিজ নদ কও 
হাসিক সংগ্রামের সমর্থনে গুরা এখন £. 
ভারতীয় জনমত ' গঠনে সু. 
এসেছেন। 

সর্বশেষ খবর, সপরিবারে পালি- 
য়েছেন সাম্রাজ্যবাদের বশত্বদ শাহ. 
রেজা পহুলতী। গোটা ইরাণ জুড়ে 
এখন মরণ মিছিলের সমারোহ। 
২২শে নভেম্বর মাশেদ শহরে পাস্তিপুণ - 
মিছিলের ওপর নির্মম গুলাব্ষ.ণঃ 


এবং জোলাদেশের জাতীয় বিপ্লবের ফলে প্রাণ দিয়েছেন ১৬৫ জন মাহ্যূ। 


পর এটা ছিল শাহ রেজা পহলভীর 
“শ্বেত বিপ্লব” | 

গত ৩ মাসে ইরাপের সাম্প্রতিক 
গণবিব্রোহে প্রাণ দিয়েছেন কত 
হাজার মানুষ - কেউ'জানেন1। কথা 
বলছিলাম ভারতস্থিত প্রায় ৪ হাজার 
ইরাণী ছাত্রের সংগঠিত সংস্থা 
“ফরিয়াদ”ঃ-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে । 


রাজনৈতিক । খোষেনীও তাই এই এ'ঘের জীবনের নিরাপত্তার তাগিদেই 


মূহুর্তে তার দাবী পূরণ হলেই জাতীয় 
বিদ্রোহের অবসান ঘটাতে পারবেন 
রলে মনে করতে ভরস1 পাচ্ছেন না। 

তেল শিল্প থেকে বিদেশী বেনিয়া- 
দের উচ্ছেদ দীর্ঘদিন ধরেই ইরাণের 
জাতীয় দ্রাবী। ১৯৫২ সালে ইরাণী 
‘জাতীয়’ ফ্রন্ট সরকারের প্রধান 
মোসাদেকের নেতৃত্বে রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে" 


কারে! নাম এবং সেই দেশস্থ ঠিকান। 
উদ্ধৃত করছিনা। ওুঁদ্বের মুখেই 
ইরাণের ভয়াবহ অবস্থার ফথ! আরও 
বিশদভাবে শুনছিলাম । রক্তগঙ্গা 
বয়ে যাচ্ছে ইরাণের মাটিতে । কি 


নিডইয়রক থেকে ‘তাস’ প্রচারিত 
২৮শে নভেম্বরের খবরে দেখা যায় যে, 
মাশেদ শহরে এই শহীদদের শব 
যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন ১০ লক্ষ 
মাঙ্ষ। অরজজান, কুম, রেঞ্জাইয়া, 
গামবেঘ, ইম্পাহান প্রভৃতি শহরেও 
বিদ্রোহের ঢেউ । ইরাণ উত্তাল, 
ইরাণ উদ্দাম । 

এই মুহূর্তে যে প্রশ্নটি আমার 
মনে জাগছে তাহলো আমাদের 
দেশের পররাষ্ট্র দ্র কি ভাবছেন 
ইরাণ সঘদ্ধে? গত বছর এদেশে 
এসেছিলেন শাহ রেজা পহলতী 

(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 


নিয়োগকারীদের কাছে আবেদন 


ফ্ট। ক্রয় করে। ফ্রান্স এবং পঃ জার্মানীর . ছিল তেল শিল্প । এই জাতীয় টের বেতন দেবার সময়ে. 
ইরাণের “বিদ্রোহ চারিদিকে সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রামূল্যে প্রায় 1৭: উদ্ভোগেই মোপার্দেকের নেতৃত্বে ১৯৫১ | 
বিদ্রোহ আজ।* হাফৎ তাপের কোটি টাকা ব্যয় করে ইরাণে পার- সালে ঘটেছিল ইরাণের প্রথম জাতীয় | ক্র কেটে পাখুন 


এযাগ্রে। বিজিনেস সেপ্টারে ৭ হাজার 
কৃষি শ্রমিক ধর্মঘট করেছেন । ৮৬ 


- “হাজার তেল খনি শ্রমিক ধর্মঘট করে 


- আছেন। ইন্পাহান সিটির আবিয়া 


শি 


সাহের ষ্রাল প্যান্টের প্রায় ২* হাজার 
শ্রমিক হাত গুটিয়ে বসেছেন । ইয়াজ- 
দের লৌহ আকর শ্রমিকর1 ধর্মঘট 
করেছেন । এরাই ইম্পাহান এবং 
আহভাজের ট্টাল গ্র্যান্টের জন্য লৌহ 
আকর জাহাজ বোঝাই করে পাঠান । 
এদের কাজ বদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাভা- 
বিক ভাবেই স্টীল প্্যান্টও বন্ধ হয়ে 
আছে ( ইম্পাত শ্রমিকরাও ধর্মঘটী )। 
দেড় লক্ষের ওপর টেক্সটাইল শ্রমিক 
ধর্মঘটী । ৩১শে অক্টোবর থেকে 
জাতীয় স্তরে চলছে তেল খনি শ্রমিক- 


» দের ধর্মঘট যার ফলে সরকারের 


জু 
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রাজন্বের প্রায় ৬০ শতাংশ ( আম্- 
মানিক ২২২ মিলিয়ন ডলার ) ইতি- 


মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত। রিফাইনারী, পেট্রো- 


ক্যামিকাল প্র্যাণ্ট এবং তৈল উৎপা- 


দন সংশ্লিষ্ট অন্তান্ত সংস্থার শ্রমিক্রাঁও . 


“ধৰ্মঘট. করছেন ২৮শে অক্টোবর 
থেকে-। ধর্মঘট চলছে রাষ্ট্রায়ত্ত টেলি- 
বিহিত হি প্রায় 


মানবিক ঘাটি স্থাপনের . চুক্তিও 
হয়েছে । স্বাভাবিকভাবেই, ইরাণ যখন 
মার্ধিন সাআজ্যবাদের নেতৃত্বে বিশ্ব 
সামাজ্যবাদী স্বার্থের ছুর্ভেন্ত ঘাটিতে 
পরিণত হতে চলেছে তখন একদিকে 
যেমন ইরাণের জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন 
তেমনি একই 'সঙ্গে বিপন্ন হতে চলেছে 
মধ্যপ্রাচ্যের সামগ্রিক নিরাপত্তা এবং 
সমাজতান্ত্রিক শিবিরও সীমাস্তিক 
নিরাপত্তায় প্রশ্নে চিন্তিত _ একথা 
বলাই বাহুল্য, কারণ ইরাণের উত্তর 
সীমান্তের প্রতিবেশী রাষ্ট্র সোবিয়েত 
রাশিয়া! 

ইরাণের গণবিজ্রোহে এতদিন 
পর্যন্ত প্রধান দাবী ছিল (১) রাজ- 
নৈতিক বন্দীদের মুক্তি (তুঁদে পার্টি 
অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টি ইরাঁণে বে- 
আইনী এবং দলের অসংখ্য কমী ও 
নেতা দীর্ঘদিন ধরে কারাকুদ্ধ এবং 
অসংখ্য কর্মী আত্মগোপন - করে 
আছেন ) (২) সামরিক শাসন এবং 
“মার্শাল ল’ অর্থাৎ সামরিক আইন 
প্রত্যাহার () নির্বাসিতদের নিঃশর্ত 
প্রত্যাবর্তন (৪) সেম্দরশিপ প্রথা রদ 
সিভিলিয়ান হিসেবে কর্মরত 


বিপ্লব। শাহ রেজা পহলবী পালিয়ে 
আত্মরক্ষা করেছিলেন। শাহ চির- 
দিনই সাআজ্যবাদীদের হাতে খেলার 


পুতুল এবং মাকিন সাম্রাজ্যবাদীদের 


কাছে অতি বিশ্বস্ত এবং নতনঙ্জামু 
বশদ্ঘদ । ৫০এর দশকে ভার আশ্রয় 
মিলেছিল মাকিন সাআাজ্যবাদীদের 
কাছেই । আদলে ইরাণে রাজতন্ত্রের 
উচ্ছেদ মানে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে 
ইরাণের তেল যোগ্নান বন্ধ । আরব 
ইশ্রায়েলের যুদ্ধের সময় পশ্চিম ইউ- 
রোপ এবং আমেরিকাকে আরবরা, 
তেল রপ্তানী বন্ধ করার পর ইরাঁণই 
ছিল সাত্রাজ্যবাদীদের তেল সর- 


.বরাহের একমাত্র ঘাটি । সেই সঙ্গে 


ইরাণী তেলে পশ্চিমী বণিকদের 
অবাধ মুনাফা মৃগয়ার প্রশ্নটিতো 


আছেই । সে কারণেই মোসাদেক ' 


সরকারের বিরুদ্ধে ইরাণের শাহের 
আক্রোশ ছিল ঘতটা তার চেয়ে ঢের 
বেশী আক্রোশ ছিল সাম্রাজ্যবাদী 


শিবিয়ের এবং সেই সংঘমিত্র চক্রান্তের 


ফলশ্রুতি সি আই এ-র উদ্যোগে 


. ১৯৫৩ সালের ১৮ই আগষ্ট সেনা 


বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখল এবং 


* আপনাদের কর্মচারীদের 
আয়কর কেটে রাখুন । 


বেতন দেবার সময়ে নির্ধারিত হারে 


* এইভাবে কেটে নেওয়া কর এক সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের 
নামে জম। করদন। ১৯১ নং ফর্মেআায়কর চালানের মাধ্যমে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের যে কোনে। কার্যালয়ে বা স্টেট ব্যাঙ্কে কিশ্বা সরকারী লেনদেন |. 
করে এমন সংযুক্ত ব্যাঙ্কগুলিতে অথবা সংশ্লিষ্ট স্থানে কর জম দেবার 
অনুমতি' প্রাপ্ত কোনো সনি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কোনে! শাখায় কর 
জম] দেওয়া যেতে পারে । আশনার আয়কর আধিকারিকের কাছ 


থেকে নিধারিত ফর্ম সংগ্রহ করুন । 
»* সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বেতন বাব 


আয় থেকে বছরে কত "কর কেটে 


নেওয়া! হচ্ছে সে সম্পর্কে প্রত্যেক কর্মচারীকে একটি প্রমাণপত্র 


(নির্ধারিত ১৬নং ফর্মে ) পাঠান । 


* যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট আয়কর আধিকারিকের কাছে নির্ধারিত মাপিক 
রিটার্ন (ফর্ম নং ২১) এবং বাষিক রিটান” (ফর্ম নং ২৪) দাখিল করুন।। 
' নিয়মিত ভাবে আয়কর কাটা ও ত। জম। দেবার বিধিবদ্ধ 
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উর্বভ মির পরিকণ্পনায় রি 
জের অভাবে ৰাঢ় অঞ্চল খকিয়ে যাবে 


শশী 


এই সেদ্িস ১৯৭৮ এর জুলাইয়ে 
5 বছর পুতি উপলক্ষে যে 
1দর-ভুলী করপোরেশন বলে- 


৫ “We are committed 


. to the task of the united 


. development of the valley 


. which once hada rich past 


ক ত 


but lost its eminence to the 


.caprices of nature. .the 


Damodar played the havoc. 
The Valley was stripped of 
its material and spiritual 


culture. Datkness and fatalism 


reigned for about a century 
and a half » সেই সংস্থা ?৭৮ এর 
দামোদরের বন্তায় শুধু নীরব দর্শকই 
নয়, মানুষের বিচারালয়ে আসামীর 
কাঠগোড়ায় দীড়িয়ে | প্রকৃতির 
তথাকধিত খামখেয়ালীপনার বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করে মানুষকে ‘অন্ধকার’ ও 
-ম্দুষ্টবাদের' কাছে আত্মসমর্পণ না 
4১ প্রচেষ্টা যে ভ্যালী করপোরেশন 
লন তারাই দেখল 
বছরের কংগ্রেদী শাসনে 
অর্ধনমাধ, অপপ্পর্ণ বন্তানিরোধক 
প্রকল্পের দায়িত্ব নিয়ে হাত পা বীধা 
অবস্থায় বাধ থেকে জল ছাড়তে বাধ্য 
হয়ে ভাপিয়ে দিল বছ মাহষের 


স্বপু । 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেনেলী 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


চিত হলনা । অগ্রাহ করা হলো 
বিশেষজ্ঞঘের মতামত, উপেক্ষা করা 
হ’ল ডিভিনির পরামর্থ -এ ইতিহাস 
তে! অনেকেরই জান!। তাই বাধ 
না! হওয়ার থেকে অসম্পূর্ণ বাধ যে 


কত বিপজ্জনক ১৭৮ এর বিধ্বংসী বন্তা! 


তারই সাক্ষর। ডি ভি সির বর্তমান 
ক্ষমতা পরিকল্পিত ক্ষমতার মাত্র ২৩ 
অংশ যার অবশ্বস্ভাবী পরিণতি অতি- 
বৃষ্টিতে বন্যা ও অনাবুৃষ্টিতে খরা। 
তাই বলছিলাম “প্রকৃতির খাম- 
খেয়ালের’ বিরুদ্ধে সংগ্রাম দূরে থাক 
কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের 


অনীহায় ভারতবর্ষের একমাত্র বন্ত! 


নিয়ঞ্জণ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণন্নপে 
ব্যর্থ এবং বিপদ আরও ঘনীতূত। 
বাঁধ একবার প্রস্তুত হ’লে তাতে 
আর কারসাজি করার উপায় যেমন 
নেই তেমনি বোকারোয় কয়লাখনির 
সন্ধান মেলায় বাধনির্মাণ প্রকল্প 
পরিত্যক্ত ; আর তেহ্ছর ঘাট ? সেখানে 
বন্তা নিয়স্রণের তেমন কোন ব্যবস্থার 
সংস্থান রাখা হয়নি । 
lost a very good site’—তেঙুর 
দ্বাট সম্পর্কে ডি ভি সির জনৈক মুখ- 
পাত্রের অভিমত । একমাত্র হাতে 
আছে বলপাহাড়ী। প্রায় ৪* কোটি 
টাকার এই পরিকল্পনা শেষ হতে 
লাগবে আরও চার বছর। তবে 
কেন্দ্রের নির্দেশে যদি সেখানেও কার- 
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ভ্যালী অথরিটির ধণচেচগ্জিশের দশকের সাজি করা হয় তর্বে অবস্থা হবে আরো 


শেষে ও পঞ্চাশের দশকের শুরুতে 
গড়ে উঠেছিলে। বন্ধমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে 
দামোদর ভ্যালী। বস্তা নিয়ন্ত্রণ ও 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর আরোপিত 
হয়েছিল বিশেষ গুরুত্ব। সর্বসমেত 
আটটি বাধের মধ্যে সাতটি বন্যারোধ 
ও অপরটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্ত 
ব্যবহারের পরিকল্পনা কর! হয়েছিল । 
তৎকালীন হিসেবে ৫৫ কোটি টাকার 
এই প্রকল্পে বাঁধের সর্বসমেত জল- 
ধারণের ক্ষমতা রাখা হয়েছিলো ২৯ 
লক্ষ একর ফুট | বিশেষজ্ঞর] এই 
ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্ত! 


করেছিলেন ১৯৪৩ সালের বন্যার 
অভিজ্ঞতার নিরিখে । 
£ বন্য! নিফ্্ণ ঘেহেতু রাজ্য সর- 


রের এজিয়ারে তাই পরিকল্পনার 
সমস্ত আধিক দায়দাক্ষ্ত্ব অপিত হয় 
রাজ্য সরকারের উপর লীন 
আছে 
আগ্রহ ছিল বাংলার বন্তারোধে 
তাই আধির্ঝবোঝার কথা বিবেচনা! 
করে অর্থ্মমাপ্ত “অবস্থায় শেষ করে 


দেওয়া হল প্রকল্প । ‘ডিগ্রি অফ 
প্র টক? এর সু একবারও বিচে- 
| 2 র্‌ 






বিপদজনক বাংলা বিহারের 
মৃখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে চুক্তির ফলে যে 
২৮ বর্গমাইল জায়গা পাওয়া গেছে 
তা যদি কাজে লাগানো যায় ও 
অন্তান্ত উল্লেখিত অসমাথ্ কাজগুলি 
যদি শেষ করা যায় তবে শেষ পর্যস্ত 
ডি তি সির জলধারণের ক্ষমতা গিয়ে 
দাড়াবে ২১ লক্ষ একর ফুটে কিন্ত 
পূর্বের ২৯ লক্ষ একর ফুট আর কোন 
দিনই সম্ভব হবেনা। | 

এই পরিপ্রেক্ষিতে দামোদরের 
বন্ধ। ক্রোধে একমাত্র ব্যবস্থা নিম্ন 
দামোদর প্রকল্প অন্নধায়ী স্থবে 
কালনা থেকে হুগলী নবী পর্যস্ত ৩৫ 
মাইল নদী সংস্কার করে দুদিকে বাধ 


দিয়ে ২ লক্ষ ৫* হাজার কিউসেক 


জল-যাওয়ার পথ করা। এ কাজও 
কংগ্রেপী আমলে বিশেষ হয়নি । 
তাই বামগ্রণ্ট সরকারের উপর এ 
দায়িত্ব অপিত হয়েছে। যে যাই 
বলুক না কে না, যে বিশেষজ্ঞ যে 
অভিমতই দিন না কেন একাজ 
সম্পূর্ণ করতে না পারলে বন্তার ক্ষেত্রে 
‘ডিগ্রি অফ প্রটেকশন’ বাড়তে পারে 


. না কায়ণ ডি তি সির প্রথম যুগে নিয় 


উপত্যকায় যেখানে জল পরিবহনের 
ক্ষমতা ছিল প্রায় ৭* হাজার কিউ- 
সেক সংফার ন! হওয়ার ফলে চড়া 
পড়ে তার আজ ক্ষমতা ৪* হাজার 
কিউমেকেরও কম! তাই নিয় 
দামোদর অঞ্চলে একটু বেশী বৃষ্টি হলে 
ঘি ডি ভি সি ৪* হাজার কিউসেক 
হারে জল ছাড়তে বাধ্য হয় তবে 
আরামবাগ, রায়ন! প্রভৃতি অঞ্চল 
বন্ধা প্রাবিত হবেই--এর হাত থেকে 
পরিত্রাণ নেই। স্থতরাং সরকার এ 
দ্বায়িত্ব পালনে এগিয়ে আনবেন পূর্ব 
অভিজ্ঞতার নিরিখে এ আশা বাংলার 


অনপ্রিয় বামক্রণ্ট সরকারের কাছে 


করা সঙ্গত | 
শুধু এ ঘটনাই নয়, ভি ভিসির 


শিরশ্ছেদ করে তাকে গুপ্তহত্যা করে 
যে অপরাধ সংঘটিত করেছে কংগ্রেলী 
সরকারগুলি তার শাস্তি ভোগ করতে 
চলেছে সমগ্র আসানসোল-ছুর্গাপুর 
শিল্পাঞ্চল। পানীয় ও শিল্পের জন্ত 
প্রয়োজনীয় জলের অভাবে চূড়াস্ত 
হাহাকারে বিপর্যস্ত হবে শিল্পাঞ্চল 
আগামী ১০ বছরের মধ্যে । ছূর্গা- 
পুরে জলের অভাবে সরকারের 
হাউসিং বোর্ডের আওতায় বাড়ী 
বন্ধের নিদর্শন এই হাহাকারের প্রথম 
ইঙ্গিতই সুচিত করে। বর্তমান 
ক্ষমতা অনুযায়ী দামোদর ভ্যালীর 
প্রতিশ্রুত জল সরবরাহের পরিমাণ 
৪ লক্ষ একর ফুট শিল্প ও পানীয় জল 
হিসাবে ও ৫৫ হাজার একর রবিশস্া, 
১* হাজার একর খরিফ শস্য সহ মোট 


২ লক্ষ ৫৩ হাজার একর জমিতে 


চাষের জল সরবরাহ করে চলেছে ভি 
ভিসি। এবারই প্রথম বাংলার 
রাজ্যদরকার বোরে] চাষের জন্য জল 
চেয়েছেন ডিভি দির। এ আবে- 
দ্বনেও হয়ত সাড়া দেওয়া সম্ভব হবে 
ভি ভি সি-র পক্ষে। কিন্ত তারপর? 


- শিল্পাঞ্চলে জনবসতি ও শিল্পের প্রসা- 


রের ফলে জলের চাহিদা ঘে হারে 
বেড়ে চলেছে ‘পঙ্গু’ ভি ভি দির পক্ষে 
অমৃস্ভব হয়ে উঠবে অচিরেই সেই 
চাহিদা পূরণ করা । শুধুমাত্র ১৯৮২ 
পাল নাগাদ আসানসোল পরিকল্পনা 
সংস্থা জল চেয়েছে ৪:৬০ লক্ষ একর 
ফুট। এছাড়া রয়েছে, ইন্দি এল- 
এর কয়লাখনি, ছুর্গাপুরের বৃহৎ শিল্প 


ও ৫৪০টি স্দ্রশিল্প। 
জলের অন্তাবে ধীরে ধীরে 


ভারতের রাঢ় অঞ্চলও শুকিয়ে যাবে 
যার আঘাতে শুধুমাত্র বাংলার 
অর্থনীতিই ভেঙ্গে পড়বে তাই নয়, 
ভারতের অর্থনীতিও বাঁচবে কি? 
এ প্রশ্ন সকলের মনে। 





টিটি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার.গৈই" ডিসেম্বর, ১৯৭৮1), - 








এ 2 রি 
আননবাজা বের মনাতাত্ম্য 
আমি ও কয়েকজন ২২।১১।৭৮ নভেম্বর কৃষ্ণনগরে জ্যোতি 


তারিখে লালগোল! শিয়ালদৃহ 
বিভাগে রেলগাড়ীর সংখ্যার প্রচণ্ড 
অপ্রতুলতা এবং রেলচলাচজের ভয়- 
স্কর অনিয়মের প্রসজে চিঠিপত্রের 
কলমে প্রকাশের জন্য আনন্দবাজারে 
একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলাম। 
সেই সঙ্গে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে গণ- 
দ্রখান্তও পাঠিয়েছিলাম। কারণ, 
এই সেক্সনের হাজার হাজার যাত্রী 
ও মিত্যযাত্রী বিগত সেপ্টেম্বরের 
বস্তার পর থেকে অত্যন্ত দুর্ভোগ 
ও অনেক কষ্টও পোহাচ্ছে। মুশি- 
ঘাবাদ জেলার বহু মাহুষের স্বার্থ 
জড়িত প্রতিবেদনে $ এবং আশ] 
ছিল জনন্বার্থের অত্র প্রহরী আনন্দ 
বাজার 'এ চিঠি যথাশীত্র মুদ্রিত 
করবে। কিন্ত হায়, আনন্দ" 
বাজারের গ্রাহক হয়েও আমার- 
দুর্ভাগ্য আজও সে চিঠি ছাপা হলন! 
অথচ জনমন্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কহীন 
“নীল জবার গাঁছে লাল হলুদ জবা 
'পাচটাকার মাছ খতিয়ানর পূর্ব 
প্রতিশ্রুতি স্বরণ’ করিয়ে দেওয়া, 
অথবা! ‘এক ওভারে উনিশ রান 
তেও ইত্যাকার চিঠি প্রকাশিত 
হচ্ছে। হায় আনন্দবাজার | জন- 
স্বার্থ রক্ষার ভণ্ডামী বটে ! 

আহা! ধ্বনির কি মাধুর্য, নির- 
পেক্ষতা, নির্ভীকতা। ২৭শে 
নভেম্বর কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার ঠিক 
মাবশানে ফজলুর - রহমানের 'ধান- 
কাটা নিয়ে সংঘের অভিযোগ 
প্রকাশিত হয়েছে। 
বস্তুর ২৩শে নভেম্বরের বহরমপুরের 
জনসভার কোন উল্লেখ নেই । ২৫শে 


অথচ জ্যোতি. 


বঙ্থর সভার সংবাদ পঞ্চম পৃষ্ঠায় 
এমন একটি জায়গার প্রকাশিত ত! 
চোখেই পড়েন] । আহা কি নির- 
পেক্ষত! ! রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কি 
বলছেন তা” কি জনসাধারণকে 
জানান নিরপেক্ষ কাগজের প্রথম 
শর্ত নয়? সভাগুলোতে কেমন 


-লোক হচ্ছে তার বিবরণ এবং ছবি 


কি নিরপেক্ষ কাগজে ছাপান হয়ন!? 
নাকি বামক্রণ্টের বিরোধী বক্তব্য 
হলেই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়া 
এবং বামক্রণ্টের পক্ষে হলে লুকো- 
চুরি খেলা কর] নিরপেক্ষতার নমুন1 1 


নির্ভীকতা! তার কথা না বলাই . 


ভাল! নির্ভীক হতে পারে তারাই 
যাদের রক্রচ্ষ প্রভু নেই, যে ক্রীত- 
দাস নয়। নিভক, নিরপেক্ষ 
সংবাদপত্র ব্যবসা কোন শ্রেণীর 
অধীন এবং সাংবাদিকর! কার 
অঙ্গুলি হেলনে চলে, কতদূর তাদের 
সীমা, কাদের শ্বার্থ রক্ষাকারী 
আমার মত অধিকাংশ মামুষই 
জানে। তবুও অত্যস্ত ঘ্বণার সঙ্গে 
সংবাদ হত্যাকারী, মিধ্যা অতিরপ্ধিত, 
ধনীর দ্বার্থবাহী সংবাদপত্র পড়তে 
হয়।. কারণ, আজও সত্যিকার 
নিভাঁক নিরপেক্ষ সাংবাদিকর! 
মালিকের কাছ থেকে এই ব্যবসা 
ছিনিয়ে নিতে পারেনি বা সংবাদপত্র 


প্রকাশের ম্পর্ধা দেখাতে পারেনি। 
ভগ্ডামীর আড়ালে জনদরদী, নির্ভীক 
নিরপেক্ষ সেজে বনে থাকলেও গ্রাহক 
পাঠকর1 আপনাদের চেনে । 

অনঙ্গ ভট্টাচার্য 


আনন্দমার্গের বিরুদ্ধে অপপ্রচার 


গত ১*ই নভেম্বরের দর্পণে তপন 
বস্থ “আনন্দমাগীর! ক্রি সেক্সের প্রচারে 
নেমেছেন” শীর্ষক লেখায় কোন এক 
বিদেশিনীর মতামত শুনে আনন্দ" 
মার্গ সংস্থা এবং শ্ীপ্রীমানন্দযুতিকে 
আক্রমণ করে শোভনতা ও দায়িত্ব- 
জ্ঞানের পরিচয় দেননি । প্রথমত, 
জনৈক বিদবেশিনীর সঙ্গে জ্ীবস্থর 
সাক্ষাৎ ও সংলাপ যে কাল্পনিক নয় 
ভার প্রমাণ কি? দ্বিতীয়ত, এ 
তরুণীর বক্তব্য খে আনন্দমার্গের 
বক্তব্য সেকথ! প্রীবহুকে কে বলল ? 
দর্পণে প্রকাশিত লেখার তীব্র প্রতি- 
বাদ করে আমি “আনন্দমার্গের চর্যা- 
চর্য” পুস্তক থেকে নারী পুরুষের 
সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে শীশ্রআনন্দ- 
মৃতির ক্রবব্য উদ্ধৃত করছি--“নারী ও 
পুরুষ সম মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ । 
নারীর শারীরিক শক্তি পুরুষের চেয়ে 


পুরুষের সদ! সচেষ্ট থাকা উচিত। 
নারী "পুরুষের জননী হিসাবে এই 


অধিকারটুকু দাবী করতে পারে।. 


উৎসবে ধর্মনভায় ও অন্রান্ত স্থানে 
মেয়েদের স্খস্থবিধার দিকে বিশেষ 
নজর দেবে । পরনারীকে মা বলে 
সম্বোধন সবচেয়ে ভাল, কিন্তু যেখানে 
এরূপ সম্বোধন শ্রুতিকটু, সেখানে 
মাতা ভগিনী বা কন্যাযুক্ত বিশেষ 
মর্যাদাযুক্ত শব্দ ব্যবহার -করবে। 
ফুপ্লাবস্থায় বা যে কোন বিশেষ প্রয়ো 
জন ব্যতিরেকে পরনারী বা পরপুরুষ 
যতদূর সম্ভব স্পর্শ না করাই ভাল ।”৯ 


গৌরাঙ্গ ঘোষ 
[এই সম্পর্কে প্রতিবাদ করে 


"হশাস্তকুমার রায়, দেবব্রত সরকার . 
শৈলেন অধিকারী ও কানাই পাত্র - 


যুক্তভাবে একটি পত্র পাঠিয়েছেন। 
সম্পাদক, দর্পণ ] 





১. 





লেখককে বিছুদিন আগে. 
তাঁর সত্তর বছর বয়স্ক আইনজীবী 


* ৮ আন্স্থ পিতাকে চিকিৎসার জন্তে 


কলকাতা৷ মেডিক্যান কলেজ হাস- 


পাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। . 


তার সেরিব্রাল থ৷ মবোসিস হয়েছিল 
এবং শ্রী অবস্থায় উত্তরপাড়া থেকে 
অতদূরে যেতে হয়েছিল তার প্রাণ 
বাচাবার জন্কে। সেখানে তাকে যে 
অবস্থার ভেতরে রাখা হলো সে বর্ণনা 
না করাই ভাল। সবচেয়ে বড় কথা 
ষে, যে ডাক্তারবাবুর অধীনে তাকে 
ভি কর] হলে] তাকে কেউ দেখতেই 
পেল না। ডাক্তার নামক যে সমস্ত 
ছেলেমেয়েরা সেখানে আড্ডায় মত্ত 


_ ছিলেন তাদের কাছে অভিযোগ করতে 
. একজন এসে পায়ে দুটো টোকা দিয়ে 


বললেন, এতে! থ মবোসিদ । বললুষ 
স্থানীয় ভাক্তারবাবুরা তো বললেন 


_ এখানে এনে কিছু করা সম্ভব, যি 


. হেসে বললেন, 


পদ 
দূ 


অনুগ্রহ করে ভারারবাবুকে একবার 
পাঠিয়ে দেন তাহলে খুব উপকার হয়| 
ডাক্তার নামক ছেলেটি বলেন, 
ভাক্তারবাবু তো সীরিয়াম পেমেন্ট 
ছাড়া আসেন না! বললুম, উনি তো 
খুবই সীরিয়াস পেসেন্ট। তিনি 
সত্তর বছর বয়লে 
সেরিব্রাল থমবোসিষের পেসেন্টকে 


- কী সীরিয়াস পেসেন্ট বলে? এসব" 


শা 


লি. 


চিরকাল মেনে চলবো । 
শি 
জনের মধ্যে আটজনেরই তো এই 


K 


৯ 
সি 


কেসে উনি আসেন না । অতএব 
উনি এলে না। সেদিন সন্ধ্যে সাত- 
টার সময় কলকাতা মেডিক্যাল 
কলেজে সম্পূর্ণ বিনা চিকিৎসার 
আজীবন কলকাভাপ্রাণ মানুষটি শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন । 

লেখকের মতে] অনেকেরই জিজ্ঞাসা, 
এই নি্ধরুপ পরিণতি কি আময়! 
প্রতি দৃশ- 


এক অভিজ্ঞতা ।- কোন প্রশ্নই চির- 
কাল প্রশ্নের আকারে থাকতে পারে 
না। এক্ষেত্রেও ত! থাকছে না! 
আজকাল জনসাধারণ কোথাও 


' কোখা রি এ্যাক্ট করে প্রশ্নটার উত্তর 


"পাবার চেষ্টা করছেন। 


পা 


আমাদের 
ভাভারবাবু এবং তাদের কর্মক্ষেন্র' 


৬ 
দপণ 
বংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
1 চাদার হার ॥ 
.বাধিক ৩* টাকা 
যান্াযিক ১৫ টাক! 
&ৈমাসিক ৭'৫* টাকা 
ঢাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 


ম্যানেজার, দর্পণ i 
-৬১ নং ১৩ মট লেন, কলিকাতা1-১ 





ডাক্তারবাব, রা এবং জনসাধারণ, 


হাসপাতালগুলির ব্যবহার এবং ব্যবস্থা 
সহের সব সীম] অতিক্রম করে গেছে। 
চিকিৎসা নামক কাজের সঙ্গে ধারা 
জড়িত তাদের কেউ কেউ যে এখনে! 
কর্তব্যপরায়ূণ নেই তা নয় কিন্ত 
কর্তব্যহীনদ্বের ভীড়ে তাদের আর 
খুঁজে পাওয়া যায় না। 
ভাক্তাব্রবাবুরা! বলছেন, অব্যব্থ] 
সর্বব্যাপী | ঠিক কথা। কিন্তু সুব্য- 
বস্থা তো! সর্বব্যাপী নয়। অসহায় 


অন্থস্থ মানুষকে হাসপাতালে চিকিৎ- 


সার সময় অব্যবস্থার ঘোহাই দেওয়া! 


হবে কিন্ত নিজস্ব চেম্বারে তিন মিনিট ' 
দেখে ভার কাছ থেকে কুড়ি-পঞ্চাশ- 


একশ টাকা নেবার সুব্যবস্থা কেন 
খাকবে? হাসপাতালে যে ভাক্তার- 
বাবু অব্যবস্থায় নিবিকার থাকেন 
তিনি কেন নিজের বাড়িতে অথবা 
ধর্মতল1 চৌরঙ্গীর কোন স্থরম্য 


_নিকেতনে দংকট উদ্ধারের চমৎকার 


ব্যবস্থা করে রাখেন? ষে ছাক্তার- 
বাবুর হাতষশ আছে তাঁর তো কথাই 
নেই। এ জগতে কোন বস্তই তার 
অলত্য নস্ব। সুদূর দক্ষিণ কলকাতায় 
এরকম একজন বামপস্থী বৃদ্ধ শিশু 
চিকিৎসক আছেন যিনি দিনে মাত 
একঘণ্ট| বাড়িতে কয়েকটি শিশু 
দেখেন। তার মাসিক আয় বারে! 
হাজার টাকার কম নয়! এদের 


যতো ভাক্তারবাবু্া অব্যস্থার দোহাই . 


দিয়ে চালিয়ে যাবেন, এ মানুষ কত- 
দিন সহ করবে। তবু এতদিন সে 
এসব মানা গেছে তার কারণ যাঙুযকে 


নিংস্ব করে ছাড়লেও ভাক্তারবাবুরা . 


প্রয়োজনীয় বতুটুহু নিতেন। এখন 
অধিকাংশ ভাক্তারবাবু তাও করেন 
না; তারা ধারে কাটেন না, সময় 
নেই কাজেই ভারেই কাটছেন। 
এর ফলে সত্যি কথা বলতে কি নামী 


ডাক্তারবাবুধ হাতেই আজকাল রুগীর ' 
জীবন সবচেয়ে বেশ রিপন্ন। অতি- ' 


ব্যস্ততা এবং অসনোযোগের ফলে খুব 
সাধারণ রুগীকেও তারা পরপারের 


টিকিট কেটে দিচ্ছেন নিশ্চিন্ত মনে । 
ভি আই পি পেসেপ্ট বলে ষে কোন 


| পেসেন্ট হতে পারে না একথা ভাক্তার- 


বাবুর! ভুলে গেছেন বলেই এমন 


.অক্লেশে কত শিশুর মুখের হাসি তার! 


নিভিয়ে দিচ্ছেন, কত মানুষের ঘর 
অন্ধকার করে দিচ্ছেন । রোজগারের 
পরুসা রবিবার সদ্ধ্যেতে যখন পার্ক 
ষ্্রাটে অপব্যর়িত হয় তখন তে? তাদের 
সামনে কেউ থাকে না সেইনব হত- 
ভাগ্যজনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে । 
হাওড়। শহরে এমন একজন ডা ক্রার- 


পলাশ দত্ত 


বাবুকে ভো সবাই জানেন, ধিনি 
পুরুষান্ক্রযে ভাকার এবং বিদ্যেতেও 


ধস্বস্তরী কিন্ত রঙিন প্লাদের আগ্রাসী ' 


নেশা মেটাতে তার হাতে কত প্রাণ 
“গেল বলিদান । 

| এরকম কেন হবে? হাসপাতালে 
ব্যবস্থা ভাল ‘নয়, ত! .বলে তার! 
সকাল স্ধ্যেতে রাউণ্ডট! নিয়ম করে 





দেবেন'না কেন? প্রত্যেক পেসেণ্টকে 
প্রতিদ্বিন পরীক্ষা করে দেখবেন না 
কেন? তারা কি জানেন না প্রতি- 
দিন পেসেণ্টের শিয়রে এসে দ্রাড়ালে 
কত উপকারণহয় এবং প্রতিদিন প্রতি 
বেলার রিপোর্ট কত জরুরী । হাস- 
পাতালে এসেও পেসেপ্টের কাছে ন! 
ষাওয়া তো মারাত্মক অপরাধ । অথচ 
তাই ঘটছে দিনের পর দিন। এই 
তো সেদিন আর জি কর হাদপাভালে 
ডক্টরেট ডিগ্রিধারী সরকারী কলেছের 
এক অধ্যাপককে এর শিকার হয়ে 
প্রায় মরতে হয়েছিল আর কি। জন- 
ভিস-রোগাক্রস্তে এ ভত্রলোককে 
যখন রোজ আধ পো” করে আখের 
গুড়, ইলেকট্রা, প্ুকোস পুরোদমে 
খাওয়ানো হচ্ছিল তখন কোন ফাকে 
ষে তার ব্লাডপ্রেসার হয়ে-গেছে কেউ 
লক্ষাই করেন নি। অথচ সিষটম্‌ 
পরিষ্কার ছিল, পেসেন্টের একটি ঘা 
মামাধিক কাল ধরে কোনমতে 
শ্রকোচ্ছিল ন1। আমলে প্রত্যহ 
ভাক্তারবাবুর! আপতেন না, এলেও 
দেখতেন না, ফলে রুগীর প্রাণাস্ত 
হতে বসেছিল । ভদ্রুলোককে প্রায় 
ছ’মাস হাত শাতাঁলে অসংখ্য বিজ্ঞাটের 
মধ্যে কাটাতে হয় এবং শেষ পর্যস্ত 
আত্মীয়ন্বজনের বন্ধবিধ প্রচেষ্টায় তিনি 
প্রাণে বাগেন। প্রশ্ন হলো, যার 
এরকম মাত্মীয়স্বতন নেই তিনি কি 
করবেন? 
তবু মান্যকে হানপাতালে যেতে' 
হয়। বড় ভাক্তারবাবুবা হাস- 
পাতালকে, শিথণ্ডি করে রেখেছেন। 
প্রধামত তার চেম্বারে তাকে একট। 
বা ছুটে! ফীক্র 'দলে তিনি তার 
অধীনে আাউউডোব দিয়ে হাস" 
পাভাঁজে ভি কবে নেবেন। আর 
এভাবে ধারা ভি, হন না তারা 
চিকিৎ্নায় মরা অথবা বিনা চিকিৎসায় 


মরার সংশয়ে.হুলতে থাকেন! এই 
কারণেই তো হাওড়ার সবচেয়ে বড় 
হাঁদপাতালটিতে কেউ “ভন্তিই হতে 
চান না। অনেকেই হাসপাতালটিকে 
ওয়ান-ওয়ে হাসপাতাল বলে মনে 
করেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কোন্‌ 
হাসপাতালেই বা আসা-যাওয়া 
ছুটে। পথই খোলা আছে? রামের 
ওষুধ স্তামকে খাওয়ানো হচ্ছে, অপা- 
রেশনের পর রুগীর দেহে ছুরি-কীচি 
থেকে যাচ্ছে, জ্যান্ত মাহুষকে মৃত 
ঘোষণা করে "ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে এবং রাতের অন্ধকারে 
মুমরযু কত রুগী এক ফৌটা ওষুধ বা 
একগ্লাস জল না পেয়ে মরে যাচ্ছেন 
কে তার খোজ রাখে। 
যার কেউ নেই তার পথ তো খুবই 
পরিফার। আর জি করে এমন এক 
জন তাগড়াই হিন্দুস্থানী পেসেন্ট 
দ্বেখেছিলাম | 
ওপর লালকম্বন চাপিয়ে শুইয়ে 
দেওয়া হলো; তারপর দুদিন ধরে 
তার বরাদ্দ হামপাতালের সেই অমৃত 
খাবার সামনের টেবিলে রেখে দিয়ে 
গেল কর্মীরা । তিনদিনের দিন 
পাশের বেডের পেসেন্টরা! কম্বল তুলে 
আবিষ্কার করলেন লোকটা মরে কাঠ 
হয়ে রয়েছে । 

এসব মৃত্যুর রিপোর্ট ভাক্তার- 
বাবুরাই লিখে থাকেন ; অন্ত কেউ 
লিখলে সংশ্লিষ্ট  তাক্তারবাবুকে 
আজীবন কারাবাস অথবা ফাঁপীকাঠে 
ঝোলানো অদস্তভব হতো.না। তাই 
বলছিলাম, হানপাতাল চিকিৎন। 
করে না, চিকিৎসা কবেন ভাক্তার- 
বাবুরা। হাসপাতালের শত সহস্র 
ম্রুটি আবিষ্কার করলেও এই একটিমাত্র 
প্রশ্নের জবাব মেলে না, ভাক্তারবাবুর। 
কেন কর্তব্যপরায়ণ হবেন না। 

একথা ঠিক বে শিক্ষা চিকিৎসা 
এসব জীবিকা ব্রত ছড়া হয়না; 
আমর এও জানি ষেব্রতপাধনে এখন 
আর কেউ আগ্রহী নন। কপাল না 
পুড়লে কেউ শিক্ষক . হন না এবং 
কপাল ন! খুললে কেউ ভাক্তারবাবু 
হন মা। দ্রায়িত্বহীন শিক্ষকের হাতে 
ছাব্ধ মরে ধীরে ধীরে, কিন্ত দায়িত্ব- 


খোজ নেবার, 


তাকে এনে গায়ের 


| পাচ 1॥, 


হীন চিকিৎসকের কাছে মাছ” ময় | 
এক লহমায়। শিক্ষকর! অভৃক্রবলে- 
মান্ব এখনো! তাদের কিছু বলছেন! 


' কিন্ত ডাক্তারবাবুর তে? অভুক্ত নন, . 


হাজার হাজার টাকা" তাদের, হাতে 
তুলে দিয়ে -যানষ মারার ব্টবলা 
তাদের আর চালাতে .দেওয়। যায় 
না। সম্প্রতি কলকাতার ছু একটি 
হাসপাতালে য ঘটে গে তার ত 
কথা এটাই | . ' ৯ 

ভাক্তারবাবুবা লমাজব্যবস্থার 
দোহাই দিয়ে থাকেন,- অথচ মাত্র 
কয়েক বছর আগে এই সমাজব্যবস্থা- . 
তেই তারা ভারতবর্ষে এবং বিদেশে 
বাঙালীর মুখ উজ্জল করেছিলেন 
আজ তাদের এই শোচনীয় অবস্থা 
কেন, কেনই বা বিদেশে তাদের এত 
হেনস্বা। তারাও কি স্ববিধাবাদী 
লোকদের মতো বলবেন, আমি ঠিক 
আছি, পৃথিবীটাই গোল্লায় গেছে। 
আজকের ভাক্তারবাবুদের শুরু থেকে 
শেষ পর্যক্ত ইতিহাস আমর! আনি ১ 
আমর! জানি মেডিক্যাল কলেজের 
হস্টেলে বোতলের কত মাহাত্মা, 
আনুষঙ্গিকের কি লীল1। এসব প্রশ্নে 
তারা এ একটিই উত্তর দিতে পারেন, 
“কেবল কি আমরাই 1” 

না ভাক্তারবাবুরা, আপনার! 
একলা হবেন কেন। সময় গান্ধী- - 
সবরেশকুমারতদর দেশে পথিকতের 


তবু 
আপনাদেরকে যে একটু অন্যরকম /' 
হতেই হবে) আমর! আপনাদের ' 


অভাব কখনো! হতে পারে কি। 


. কাছে জীবন ফিরে পেতে চাই, জ্বালা 


যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে যাই। ক্ছু 
না দিতে পারেন, আস্তরিকতাটুকু 
দিন। সাধারণ 
রক্ষা করুন অনুগ্রহ করে। 
হলে গরীব মানুষের শেষ সম্বল বিক্রির 
টাক] নিয়ে তাদেরকে কবরে পাঠা- 
নোর একচেচিয়!। অধিকার কেবল 
আপনাদের হাতেই সীমাবদ্ধ নাও 
আপনারা শিক্ষিত 


মানবিকতাটুকুকে 
তান! 


থাকতে পারে। 
মানুষ, আপনার! তো ভালই জানেন 
বিপ্লবী জনগণের ইতিহাসটা সাধা- 
রণত কিরকম হয়ে থাকে। 
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শা 


/| ছয়।। 
প্রথম বিজয় * . 
- -” দ্বেব-প্র্ততি পম্পর্কে কর্ণের 


" কাছে কতদূর সংবাদ ছিল, আমর! 


tL 


তা জানিনা, কিন্ত দ্রৌপধীর সেই 


বয়ংবর 'মভাটি ভীষণভাবে পর্যবেক্ষণ 


করলে দ্বেবনিরাপত্বা বাহিনী এবং 
তার পাগাদের সনাক্ত করা খুব কষ্ট- 
সাধ্য ব্যাপার হবে বলে মনে হয় না। 
স্মক্গিন, সভার চারদিকে একবার 


' ভালে] ভাবে নজর করে দেখি । 


এতো আমন্ত্রিত, দর্শক হিসেবে 
বসে আছেন দ্েববাছিনীর কতিপয় 


" নভশ্চর অধিনায়ক । এসেছেন যম, 


কুবের আনন অশ্বিনীযুগল । উপস্থিত 
আছেন রুদ্র, আদিত্য ও বন্থগণ । 
মহাভারত বলেন, এরা সবাই 
এসেছেন পবিমানীরোছণ পূর্বক ।” 
চা] তে! আসতেই হবে। দেবতার! 
নভশ্চর | বিমানই তাদের বাহন। 
আর পাশুবদ্ধের আইেপৃষ্টে মুড়ে - 
নিয়ে বসে আছেন সেই লোভী 
দ্বানভোগী হল্লাকারী ব্রাহ্মণের! | 
এরা সংখ্যায় শত শত ব্রাহ্মানন্দসনাগী 
বৈদেশিক শক্তিজোটের গ্তাবক 
সম্রদায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, 
থেকে মিছিল করে যে তাদের 
পাঞ্চাল রাজ্যে সমবেত করলেন 
সেকথা বলা হয়নি। সংবাদপত্র 


সেদিন ছিল না, অথচ শত শত 


ব্রহ্মানন্দমাগঁ তার্দের উত্তরীয় 


/ন্দোলিত করতে করতে পঞ্চ- 
॥ওুবকে দলের পুরোভাগে নিয়ে 
াজগৃহে এসে পৌছে গেলেন | উত্তম 


মিছিল সংগঠক ছাড়া এই জনারণ্য 


করা, বিশেষত সেকালে কি 
খুবই সহজ কাজ ছিল? ওঁরা পাণ্ডব 
সমর্থনে সেদিন যেভাবে এককাট্টা হৈ 
চৈ ফেদে ফেলেছিলেন তাও তো 


নিপুণ সাংগঠনিক শক্তিরই পরিচায়ক ৷ 


ছুলক্ষ্য হলেও ভারি চমৎকায়ী ছিল 
দেই সমাবেশ । 

এবং কে এ বিশিষ্ট আমস্ত্রিত 
বাসুদেব কৃষ্ণ? কৈ ইতিপূর্বে তার 
কথা তো শুনিনি । মহাভারতকার 
অথচ শ্রীকফকে এই পর্বে উপস্থিত 
করলেন বিশেষ স্থপরিচিত ব্যক্তি 
ছিলেবেই । পাশে তার বলভর্র 
এবং অন্তান্ত একষমতাবলম্বী” বৃষি- 
বংশীর যোদ্ধবৃন্দ | ওঁরা কেন চোখে 
চোখে রেখেছেন ছদ্মবেশী পাশুবদের? 
কষ ঈষৎ হয়ে ঘাড় কাৎ করে নিচু 
ঘরে বলদেবকে 'বলছেন, এ দেখুন, 
84 ত্রাহ্মপকে অবশ্থই পঞ্চপাণ্ডর 
বলে মনে হচ্ছে। গর] জতুগৃহ থেকে 
উদ্ধার পেয়েছৈন বঙ্গে শুনেছি। 
ওরাই তারা, তারাই গুরু;প 
" স্বয়ত্বর পর্ব পর্যন্ত কৃষ্ণ পাওবদের 
চনেন না, পার্ধবরাও চিনতেন না 
চাদের । ঘটনা যখুন তাই-ই, তখন, 
ভার অন্তান্ত চিত্তাকর্ষক বিষয় 
তুচ্ছজ্জান করে শ্রীরুষ্ণর নয়নবুগল 


শীয়'যহুগণও 


| পীর 
তত্র খলোক- 





পাঁগুবাহুসন্ধানে সশব্যস্ত হয়েছিল 
কেন? কে তাকে রলে দিলেন 
সভায় গিয়েই ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে 
পাণগ্ডবদের সনাক্ত করে তাদের 
নিরাপত্তার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখতে ? 
দেবশিবির ?- 

কুষ্ণ মতাবলঘ্বী যদুরাও কর্তব্য- 
নিষ্ভাবে কেবলমাত্র "পাগুবগণকে 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন”, এইসব 


ইঙ্জিতপূর্ণ ঘটনাক্ৰম বিচলিত করে 


বৈকি। আমরা ভাবতে বাধ্য হই। 
সভায় পাগুবরক্ষক জনপমাবেশ 
ঘটেছে অবশ্যই কোনো গোষ্ঠীচক্রের 
নির্দেশে । | 

পাগুবদের সনাক্ত করার উপায়ও 
শ্রীকৃষ্ণের অবিদিত দ্বিল না। তিনি 
বলদেবের কাছে পঞ্চপাণ্ডবকৈ চিনিয়ে 
দিয়েছেন স্বতস্ভাবে। সভায় যে 


গণ্ডগোল একটা বাধবেই এ বিষয়ে, 
 দেবশিবির নিশ্চয় শঙ্কিত ছিলেন। . 
তাই যদুনেতা রুষ্ণসে সভায় প্রেরিত 


হয়েছেন। গোলমালের আগেই 
বুদ্ধিমান কৃষ্ণ পার্ধদ যদুগণকে পৃথা- 
পুত্রদের আলাদা আলাদা করে 
চিনিয়ে দিলেন প্রয়োজনে যাতে 
যদুর! "ছাদের সাহায্য করতে 
পারেন'! 

এখানে পবিশেষ আরও উল্লেখ্য 
যে, গোড়া থেকেই মহাভারতকার 
অহুচ্চার্িততাবে এই ইঙ্গিত রাখতেও 
বিশ্বৃত হ'ননি যে, যছুদের মধ্যে 
আদর্শগত একটি বিভেদ পূর্বাপর 
বজায় ছিল।' শ্রীকৃষ্ণ হছু নেতা 
হিসেবে উল্লেখিত হলেও যদুর! 
সকলেই তার, নেতৃত্ব মান্য করতেন 
ন]। কৃষ্ণ তাই তাঁদের নিয়েই 
ঘোরাফের! করতেন, যে. বৃষ্ণিবংশীয়- 
গণ ছিলেন “কৃষ্ণ মতারলম্বী?। 
অর্থাৎ বৈদেশিক দেবনেতৃত্বের 
সমর্থক । 

এই দ্বয়ংবর দভায় আরও একটি 
রাজনৈতিক চেহারা স্থম্পষ্ট আকৃতি 
গ্রহণ করেছে। 
তীয় রাজন্তবর্গ তো বটেই, বৃষ্ণিবং- 


গোষ্ঠীরই অন্তভূক্তি। পাণ্ডবসহায় 
আৰ্ষাবর্তবাদী রাজা তখন একটিও 
নেই। আছেন শুধু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় । 
দেবশিবির সেজন্যই রাজা ভ্রপদকে 
বিশেষ বিবেচনার পর নিজেদের 
শিবিরভূত্ত করে পাণগ্ুবর্ধের সঙ্গে 
আত্মীয়তাস্থত্রে আবদ্ধ করেন। 
ফলত পাগুবর1 লাভ করেন শক্তি- 
শালী পাঞ্চালদের মিত্রপক্ষরূপে | 


বোঝা গেছে, ভার-. 


অংশত দেববিরোধী - 


পারঞ্চালর] আস্তঃরাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্র 
বছকালাবধি ছিলেন কুরুবিত্বেষী। 
দেবরাজনীতিকরা এই ছন্ববিবাদের 
পূর্ণ সহ্যবহার করেছেন। ভ্রপদকেও 
সংগ্রহ করেছেন তাবেদার রাজশক্তি 
হিসেবে । আর্ধাবর্তে এমনি এক 
সহায়ক শক্তির ছত্রছায়ায় পাগুবর্ধের 
আশ্রিত করায় ধৃতরাষ্ট্রের ওপর রাজ- 
নৈতিক চাপ স্থ্টি সহজ হয়েছে। 
কেবলমাত্র হিমালয়ের নতশ্চর দেব- 
তারাই নন, আর্ধাবর্তের পাঞ্চাল ও 
কৃষ্ণমতাঁবলম্বী যদুর! পাগুবদের 
অর্ধ রাজ্য প্রান করে খাগুবপ্রস্থে বা 
ইন্জুপ্রন্থে (বর্তমান দিল্লী অঞ্চল)সমা- 
লীন করতে । পরবতী লড়াই কুরু- 
ক্ষেত্র সমরের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি 
হিসেবে পাগুবদের অন্য বিনাযুদ্ধে 
কেবলমাত্র রাজনৈতিক : চাপ, 
হাট করে রাজক্ষমতা আদায় 
করে নেওয়া দেেবকুটনীতির 


পক্ষে সেদিন ছিল এক মস্ত সাফল্য । 
এই সাফল্য লাভের জন্তই দ্রপদ- 


রাজ্যে ধৃষ্টহ্যুয় ও দ্রৌপদীকে (কৃষ্ণ) - 


প্রেরণ করে: হিমালয় শিবিয়। 
এজন্ই কৃষ্ণার ওপর আদেশ, বর- 
মাল্য অর্জুনের গলায্ন পরাতে হবে । 
পাঁচ ভাইকে রুষ্ণাহ্জে গেঁথে তাদের 
মধ্যে সর্বদা এক্য বজায় রাখতে হবে । 
সেটাই জৌপদীর 'দেবকার্ধ-সাধন | 
অর্থাৎ ‘ধর্ম, তার অন্ত ধর্ম নেই ।, 
পঞ্চপাগুবের মধ্যে শত্রুরা যে 
বিভেদ হুষ্টির চেষ্টা করবেন, অদ্ভুত 
রাজনীতিপ্রজ্ঞ দেবশিবির তা আগে- 
ভাগেই বুঝেছিলেন। এবং সেই 
গণন! অধধার্থ ছিলন1। প্াগুব্দের 
শক্তি হাস করার বিষয়ে পরবর্তী 
সময়ের / কর্ণ ছুর্যোধন ও ধৃত- 
রাষ্ট্রের যে মন্ত্রণা সভা বসেছিল, 
তাতে রানীতিদক্ষ হুর্যোধন প্রস্তাব- 
রেখেছিলেন,*..**স্থ বিশ্বস্ত ও হুনি- 
পুণ কতিপয় ব্রাহ্মগণদ্ধারা গোপনে 
কুস্তীতনয় ও মান্রীহৃতযুগলের পর- 
ম্পর ভেদোৎ্পাদন করিব; বলে- 
ছিলেন, “অথবা উপায়নিপুণ কাৰ্য্য 
কুশল পুরুষেরা কুস্তীতনয়দিগের অনু- 
গত হইয়া তাহাদ্বিগের সৌভ্রাত্র ভঙ্গ 
করির়। দিক,.কিন্বা বহুপতির অশেষ 
দোষোল্সেখপূর্বক কষ্ণার হৃদয় দূষিত 
করিয়া কলহোৎপাদন করুক, অথবা 
ভ্রৌপদীর প্রতি পাগুবগণের চিত্তভেদ, 
পশ্চাৎ পাগুবদিগের প্রতি ভ্রৌপদীর 


মনের মালিন্ত জন্মাইয়। দিক। অথবন 


উপায় কুশল কতিপয় ছদ্মবেশী পুরুষ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৮ই ডিসেম্বর, ১ 


নিঙ্ঘনে ভীীমসেনকে বিনষ্ট- করুক | 
যেহেতু, ভীম ভাহাদ্বের সর্বাপেক্ষা 
বলবান। অর্জুন তাহার সাহসেই 
সাহসী হইয়া আমাদিগকে তৃণতৃল্য 
জ্ঞান করে।” (আদি, 
দ্বিশততম অ, কালী)। ক্রৌপদ্দীর 
পঞ্চমাষী, আগেই বলেছি, এ জন্যই 
ছিল বিশেষ রাজনৈতিক প্রয়োজন । 
তাই লনাতন আচার প্রথা মান্য কর! 
হয়নি। এ বিষয়ে আদেশ জারি 
করা হয়েছিল দ্বেবাধিনায়ক শঙ্করের 
ধাম শিবির€থকে। 
কর্ণ-প্রত্যাধ্যানে রাজন্মবর্গ উত্তে* 
জিত হননি । কর্ণ লক্ষ্যতেদে অবশ্যই 
সফল হতেন। হলে এবং দেবরাক্ম- 
নীতির নেপথ্য চক্রান্ত না৷ থাকলে 
ক্রুপদদ জামাতার সম্মান সেদিন 
তিনিই অর্জন করে নিয়ে যেতে 
পারতেন। অন্তান্ত রাজবুন্দ কর্ণকে 
সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে দেখে 


প্রতিবাদ করেননি । ভেবেছিলেন, 


দ্বৌপদী অন্যতম কারকেই নির্বাচন 
করবেন এবং প্রত্যেকেরই আশা ছিল 
সেই নির্বাচনী বরমাল্যটি হয়ত 
তিনিই লাভ করবেন, কেননা বিশেষ 
নিমিতি কৌশল না থাকলে উপস্থিত 
রাজবৃন্দের মধ্যে অনেকেই সেই লক্ষ- 
ভেদেন্ খেলায় উপযুক্ত পারদশিত! 
দেখাতে পারতেন । তাদের অনে- 
কেই ছিলেন লোকবিশ্রত বীর- 
পুরুষ । 
কিন্ত ঘটন! ঘটল সম্পুর্ণ অপ্রত্যা- 
শিত ভাবে।. রাজারা বুঝলেন ধন 
ও আকাশন্ত্রটি বিশেষ চাতুর্য ও 
রাজন্বর্গকে অপমান করার একট! 
দ্রপদ্বী চক্রাস্ত। বললেন, সকলকে 
সমবেত করে ক্রপর্দ তার কন্তাকে 
ইচ্ছাকৎ্তাবে “বিপ্রনাৎ্, (ব্রাহ্ষণম্থ) 
করলেন। স্থতরাং জোর বি্তিগু| ও 
গোলমাল শুরু হয়ে গেল সেই স্বয়ংস্বর 
সভায় । 
মহাভারত এই ..হ্ুযোগে অর্জুন 
প্রশন্তি গাওনার আয়োজন করলেও 
আমর] দেখলাম, কোনো বিরাট যুদ্ধ 
সেখানে অনুঠিত হয়নি, সব রাজ্জারাও 
অংশ গ্রহণ করেন নি। সমবেত 
ব্ৰান্মণর! খুবই লক্ষঝম্প করেছেন 
এবং তা বেশ উপভোগ্য ও হাস্তককর 
হয়েছিল । ৯০ 
রঙগস্থলে বিতণ্ড থেকে ছুটিমাত্র 
বৈরথ রণপ্রদর্শনীর স্ষ্টি হয়। তাও 
হয়েছিল সম্ভবত খেলাচ্লেই । মল- 
যুদ্ধ দেখিয়েছিলেন মাম] ও ভাগ্নে। 
ভীম ও শল্য। ভীমসেন শল্যকে 
মাথার ওপর ঘুরপাক খাইয়ে মাটিতে 


Ed 


আছড়ে ফেলেছেন। তখন সমবেত 
হান্তরোল উঠেছে। আর শক্তি 
পরীক্ষা হয়েছিল কর্ণ এবং ব্রাঙ্গণবেশ, 
অজ্জ্নের মধ্যে । বলা বাহুল্য 


পরাজিত হয়েছিলেন অঙ্গন যদিও 
মহাভারত ইনিয়ে বিনিয়ে বললেন, 


একাধিক- 
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দকলেই ভীমাজু নের কৃতিদ্বে দৈদহত 
হয়েছিলেন। ঘটনার প্রতিবেদন 


অবস্ত অন পরাভবেরই তথ্য লিপি- ৯ 


বন্ধ করে গেছে । যেমন £-_ - 

“বর্ণ অন্ধুনের অন্থপম তুজবীর্যয 
দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন । তদীয় (কর্ণের) সৈষ্কগণ 
অঙ্জুন প্রযুক্ত তীব্রজব বাশবর্ষণ বিফল 
করিয়া উচ্চৈম্বরে স্বপ্রভুর (কর্ণের) 


জয়শব্ব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন” 


(আদি, কালী, বন্ধনী আমার )। 
অর্জুন প্রযুক্ত বাণ কর্ণের সেনা 
দলই রুখে দিল | হায়, তবু মহা- 
তারত বললেন, রাধেয় সহ অন্যান্য 
রাজারা কফ্চালাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন 
রাধেত্ব বা কর্ণের ব্যর্থতা কোথায় ? 
ও যুদ্ধে কেউ কারকে গুরুতর- 
ভারে আহতও করেন নি। কর্ণ 
নিজেই যুদ্ধ নিবৃত্ত করে বলেছেন, 


হে ব্রাহ্মণ, তোমার উত্তম অস্ত্র শিক্ষায়; 
 খ 


পরম প্রীতি লাভ করলাম । 


€ 
পাছে প্রদর্শনী যুদ্ধটি মারাত্মক 


ত 
জীর 


রূপ নেয়, তাই বুদ্ধিমান শ্রীকফ মধ্যস্থ € 


হয়ে রাজাদের বললেন, “হে ভূপাল- 
বৃন্দ 1" ইহারাই রাজকুমারীকে ধর্মতঃ 
লাভ করিয়াছেন। তোমরা কান্ত 
হও, আর যুদ্ধে প্ররোজন নাই ।* (এ) 

চতুর কৃষ্ণ প্রথমাবধি চুপচাপ 
নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিলেন । 
স্থৃতরাং তাঁর কথায় সব মিটমাট করে 
রাজারা বিদায় নিলেন । 

ধামিক পাগুবদের অনুকূলে মহা- 
ভারতীয় চকা বিস্তর নিনার্দিত হলেও 


দেখা গেল, আর্ধাবর্তের রাজদ্তকুল- 


মধ্যে পৃথাপুত্রের1] একান্তভাবেই 


নিঃসঙ্গ । দানযজলোভী ব্রাহ্মণগণ 
* ছাড়া গুদের পাশে একটি সমর্থ রাজ- 


শক্তিও এসে দাড়ান নি। কভ্রপদ যা 
করেছেন তার কারণ ছিল আলা] 
দেকথা আগেই বলেছি, কিন্ত দেব- 
ইচ্ছায় ভ্রুপদ তো সবেমাত্র শ্বশুর 
মশাই হয়ে দেবত্রাহ্ম পাগুবদের মিত্র 
পক্ষে তার নাম, নথিভুক্ত করলেন। 
কিন্ত শল্যের কি হ'ল? আত্মীয়তা- 
সুত্রে পাণুবদদের তিনি মামা তবু 
তাকে কেন শেষ পর্যন্ত কখনই পাণ্ডব 
শিবিরের মিত্রপক্ষ হিসেবে দেখতে 
পেলাম মা আমর! ? তার সঙ্গে তৌ 
কুস্তী-মাত্রীপুতরদের কোনো রকম 
জ্ঞাতিপক্রতা ছিল না। মহাভারত- 
কার কুরুপক্ষে শলোর যোগদান 
বিষয়ে একটি গালগগ হুষ্টি করলেও 
শল্যের আচরণের যৌক্তিকতা যধার্থ- 
বিশ্লেষণে আগ্রহী হন নি। 

সত্য হয়ত, পৈতৃক নাম্রাজ্যে 


পাণ্ডবঘের দাবিও ছিল কুকুবংশীয়দের ' 


সঙ্গে তুলনীয়ভাবে সমান । কিন্ত এ 
নিয়ে ভারতীয় রাজন্তবর্গের মধ্যে 
কোনো রকম উল্লেখযোগ্য বিতণ্ডা 
দেখা দেয়নি । তবে কি সে দাবিও 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 
? 


Ll? 
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বুর্জোয়া! নির্বোধ, কারণ তারা 
তাবে এক, আর ঘটে আর, তারা 
শয়তান কারণ ঘাবলে তা করে 
না আর যা করে তা বলে না। তারা 
ঘতই বাচাল হয়, ততই বিচ্ছিন্ 
= হয়, যতই কায়দা করে ততই গাড্ডায় 
পড়ে । ' আবার, তারা মূর্খ, কারণ 
তারা দংকট উৎপাদন করতে জানে 
«কিছ সম্পদ উৎপাদন করতে জানে 
না) নিজের পাপেই নিজেরা-মরে | 
এন্লা দুর্বল, প্রমাণ এরা নিজের 
্ষুরোদে বাঁচে নাও এরা ইতিহাসের 
জপ্জাল, কারণ এর! সভ্যতার সম্পদ 
নয়, ভরসা নয়, শুধুই আপদ মাত্র। 
ঘারা এদ্বের চিনেছে ভারা তাদের 
যাঁছষ বলে গ্রাহ করে না, আর 
এমন দিন ক্রমশঃ - আসছে যেদিন 
অন্য কেউ তাঁদের মানুষ বলে ভাববেও 
-নাঁ ইংরেজ কংগ্রেস জনতার নেতৃত্ব 
এদেরই শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অবদান ) 
লক্ষ্য করার বিষয়টি এই যে, 
“হিংসা, বিভীষিকা ও হত্যার নেতৃত্বে 
যার! ইংরেজকেও লজ্জা দিয়েছে 
ভার) এদেশীয় কংগ্রেস । 
শ্বাভ'বিক কারণেই আমাদের 
আলোচ্য বিষয়টি বুর্জোয়া! পৃথিবীর 
ভারতীয় সংস্করণ হরেক রকমের 
তকমা আটা উষ্ণীষ ভূষণ ভারতীয় 
বুর্জোয়া বা বিদেশের তাবেদার 
দেশের সুবেদার ভারতীয় শাসক- 
শ্রেণী; আরও আলোচ্য, তাদেরই 
রাজনৈতিক বরকন্দাঞ্জ' ভারতীয় 
শীসকদলগুলি বা. দেশী-বিদেশী 
মুনাফাশাহীর বরকন্দাজগোষ্ঠী পরি- 
চলিত "শাড়ী কংগ্রেস-টুপী কংগ্রেস 
জনতা পার্ট-সি পি আই-পি টি আই”- 
এর নষ্ট কোম্পানী । 
্বীকার করতে ' হবে, শয়তান 
চতুর হয়, আর তার নিজ কেরামতীর 
জোরে বাচার ধান্দা করে । আমর] 
ল্লানি, বীভৎস ব্যাপার মাত্রেই কোন 
না], কোন পোষাকী পেলবতাকে 
আশ্রয় করে আসে ছল-বল-কৌশলের 
আয়ীরী অভিষান চালিয়ে । শয়তা- 
নের নিজের এ সমস্ত চালাকীর 
প্রয়োজন আছে, কেননা চাপ দিলে 
পড়টি মেলে, কামড় দিলে পদ্দা- 
[ত মেলে, অত্যাচার করলে মার 
খতে হয়, এসব কথা শয়তান জানে, 
বুর্জোয়ারাও জানে; তাই 
পাঁরত্থিতি যত জটিল হয়ে 
-কান্থনেরও ততই বংশ- 


কখনও জাঁমাই-বেশে কখনও জল্লাদ- 


১৯৭৮ 


ংবিধানিক নাট্যরূপ 





্টাইল বনাম 


জনতা-্টাইল 


শ্ৰীপতি নন্দী, 


বৃদ্ধি ঘটতে থাকে, শোষণ-শাহীর 


রক্ষিতা নটা-বিনোদিনীদের মাচে 1. | 


ততই মুদ্রার তরঙ্গ খেলে, বন্সার্ট' 
পার্টির যন্ত্র আর 
অসম্ভব রকমে মুখর হয়ে ওঠে, সখি- 
রাও ঘেমে অস্থির হয়; হয়ত বা 
ইলেকশনের ভেরী বেজে ,ওঠে, 
প্রচারের ঘণ্টা-কাসরগুলি কান 
ফাটানো বলির বাজনায় গেয়ে ওঠে 
“যাবি পারে, ধাবি তোরা কে?” 


অর্থাৎ “আয়, মনিবের খডগ-সেবায় : 
কারা যাবি সঙ্গে, ওগো তোর] 


আয়।” (এতে উত্তেজিত দর্শককুলে 
হাততালি স্থরু হয়ে .গেলে ভালো, 
কিন্ত যদি ইট পড়তে স্থুক করে, 
তাহলে? যাক, সে কথা, এখন 
থাক্‌ ৷) / 

ফায়দ! শিকারের এ সাধের 
জমানাতেও খাতু পরিবর্তন ঘটে, তখন 
‘নাচের আসরে নাচ পরিবর্তন করে 
নেওয়া ছাড়া গতি থাকে না-স্থর 
পান্টে, শাড়ী পাণ্টে একই সখির 
নতুন নতুন বাহার । অনসাধার্ণের 
সর্বনাশে যাদের  পৌষমাঁস হয়, 
প্রয়োজনে তেঙ্কী পাণ্টাবার কৌশল- 
টুকু তাদের শেষ সম্বল হয়ে পড়ে। এ 
বাপারে প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে নিয়ম 
একই | এ নৃত্য নাটো সবখীদ্দের 
বেশ-বৈতিজ্র্য ধেমন, তাক লাগানোর 
মত, ‘অধিকারী’ মশাইরাও তেমনি 
নানা গ্রহ উপগ্রহের দ্বেবতাত্মা-_ 


" ওয়াশিংটন-লগ্ুন-মক্কোদিল্লীর পত্র 
নটী-বিমোদিনীদের 


মাত্মা। তাই 
আচলেও ছাপা হয়ে আছে গণতন্ত্র, 
সমাজতন্ত্র মিন্সড ইকনমি, প্লানভ 
ইকনমির মধুর হাসি; ঘুনি স্টেজে 
ব্রিটিশ-মাকিন রুশী বয়ানে “ভ্রিবেণী 
সঙ্গম” নাটকের অবিরাম নিবেদন-_ 


নকল রাজা, নকল রাণীর জমকালো 


জমকালো শামিয়ানায় নান! ভেম্কীর 
এক রাততোর উৎসব | 
তা নটী বিনোদিনীর নাচ থামলে 


চলবে কেন? অধিকারী মশাইদের 


কাউন্টারে জমা নেবার কি শেষ 
আছে? রাতের উৎসব, যতক্ষণ 
রাত্রি চলবে ততক্ষণ নাচও চলবে । 
সথা-নেহরুর খেল হলো, ঘরানা 
হলো, পাক্লালো শিল্পীর অনৃপন্থি- 
তিতেও শাস্ত্রীর উত্তেজক থেল হলে; 


তৃতীয় দৃশ্তে নেহরু-তনয়়ার মোহিনী 


খেল] আর ডাকিনী-ঘরাণা-দল্লাদকে 


 হাল্তরোল (১৯৭০-৭৬ ) 
সমস্ত ব্যাপারটাকে গুবলেট করে , 


যন্ত্রীগুজি তেমনি 


বেশে দেখার সৌভাগ্য আর কি | গণ- 
তন্ত্রের. ঢাক-চোলগুলির কনসার্টটাও 
(সাংবাদিকী খেলা) তেমনি বীভৎস । 
অধিকারী মশাইদ্বের কারো কারে! 
॥ নিশ্চয়ই 





৯৯ 


পথের পাচা 


পথ চলতে চলতে শিয়ালদার কাছে এসে অনেকেই বলেন, আরে জায়গাটা তো বদলে গেছে । 
আবার এমন কথাও শুনেছি যে, দূর কাজ কিছুই এগোচ্ছে না। | 


Ne ঘি ৫ 


ফেলেছিল (রাশিয়া ও বিড়ল] গোপী দিকে কারাই বা আওয়াজ ছ্ুলে- 
কর্তৃক ইমার্জেক্দী সমর্থন) )+ কিন্ত . এগিয়ে আনছে? কাউন্টরটা। লু$ 
অনেক অধিকারীই অত্যন্ত সন্ত হয়ে হয়ে বাবে না তো? আমরটাংক . 
ওঠেন £ আশেপাশে আর্তনাদ আর [লোকে ভেঙ্গে ফেলতে চায় নট তো? 
চীৎকারের মাঝে এত মান্য দাড়িয়ে খুনি ষ্টেদ দিগ্ুণ বেসে ঘুরো সেল 
পড়ছে কেন? আলো-হাতে ষ্রেজের ( শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠা ) 


লী- শিয়ালদ। 





শুনতে অদভুত মনে হলেও, ছুটে? কথাই সত্যি। , | 

একটু খোলাখুলি আলোচনা করা যাক। কেননা শিয়ালদার সঙ্গে ধা: শিয়ালদার উড়াল " পুল তৈরীর 
ব্যাপারে আমরা যে বিপুল সমর্থন পেয়েছি, আর কেউ ভুললেও আমরা! সেটা তুলিনা। সেই জন্যই ঠিক ৷ 
করেছি যে যখন বা হবে, যখন যা করব সেটা কিছু আগেই সকলকে জানিয়ে রাখব। এমন কি কাজের 


অহথবিধা বা বাধার কথাও জানাবো। 


সেইজন্য এখানকার পরিস্থিভিট! একটু বুঝিয়ে বলছি । | 
বিয়াদদা স্টেশন চত্বরের মধ্যে যে কাজটা হচ্ছে ( সার্চ মাস নাগাদ শেষ হবার কথা!) সেট! হচ্ছে বিকল্প 
রাস্তার কান্দ । উড়াল পুল তৈরীর কাঁজ্জ আরম্ভ হলে আচার্য প্রফুল্চ্ত্র রোডের উপর এক অংশ বন্ধ করে 
দিতে হবে বলে এই বিকল্প রাস্তা, যেমন নাকি ১নং প্ল্যাটফর্ম থেকে একটা বিকল্প রাস্তা একই কারণে 


ইতিমধ্যেই বার < রা ইয়েছে। 


কিন্তু এটুকু এলাকাতেই কাজ সীমাবন্ হবে না। 


প্রথম পর্যায়ে আমরা ঘে উড়াল পুরি বানে! 


সেটা স্র্ধ দেন শীট এবং আচার্য প্র্ুলচন্্র রায় [রোডের জংশন-এর কাছ থেকে আর্ত করে নড়ে বাৰে ! 
নীলরতন সরকার হাঁপপাঁতালের কাঁছাকাছি। এতবড় একটা প্রকল্প হাতে নেবার সাহস পাচ্ছি কি 


আমরা দেখেছি এই প্রকল্পে লোকে কত উৎসাহী । 


প্রায় ২৫* জন ব্যবসায়ী নিজেদের জায়গা, ছেড়ে 


দিয়ে ইতিমধ্যেই মৌলানা সি, আই টি, রোডের দোকানে চলে গেছেন । বর | 
আর প্রায় ৬০ জন ব্যবদায়ীকে সরে যেতে হবে এবং তাদের জন্যও আমরা বিকল্প ব্যবস্থা করে ্চ্ছি। 
আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে কলকাতার উন্নয়ন হবে, শিয়ালদা এলাকার ৰূাস্তর হবে এই ধার্দাতে 
সকলেই একদিকে যেমন অস্থির, অন্যর্দিকে তেমনি আগ্রহী ৷. 
জানেন কি যে ওখানে একটি গীর্জার গাড়ী-বারান্দা ভাঙ্গার প্রস্তাবে গীর্জার কর্তৃক সানন্দে অন্মৃতি 


দিয়েছেন। 


এই সহাম্ুহূতি এবং সমর্থনের কারণ কি? 
কারণ লোকে সত্যিই কলকাতার উন্নতি চান। এবং অন্য যে ৬৫০ জন ব্যবসায়ী অন্তত্র বাবে তানের অন্কও 
আমরা দোকান ঘর বানিয়ে দিচ্ছি। কাউকেই “রাস্তায় বসানো” আমাদের উদ্দেশ্ত নয়। বিশেষ করে হার বহ 


কষ্টের মধ্যে 


স্বাধীনভাবে অর্থ উপাজনের জন্ত স্বাধীন ব্যবস্থা বেছে নিয়েছেন। এমনকি তাদের স্বব্ছিন্র 


জন্য আমর! আচার্য প্রকুল্নচন্্র এবং জগরদীশচন্ত্র রোডের একাংশ চওড়া করার কাজও স্থগিত রেখেছি ।, 

এদের জন্ত আমর! বেলেঘাটা রোডের, নীলরতন সরকার হাসপাতালের সামনে এবং উত্তরে (নে 
সেন স্ট্রীট অংশনের পরে) নতুন দোকান বানিয়ে দিচ্ছি। 

রাজাবাজারের কাছে একটা ছোট পার্ক আছে। স্থানীর লোকদের সঙ্গে আমরা কথা বলে এই পার্কের 
জায়গায় দোকান বানাচ্ছি বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রশস্ত একটা পার্কের ব্যবস্থাও করে দিচ্ছি। সবচে 
আশার কথা ধে- নীলরতন সরকার হাসপাতালের কর্তৃপক্ষই বলুন আর ব্যবনায়ীই বলুন, সকলেই অহাত ' 
সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, এমন কি কিছু অস্থব্ধি| সহ করেও । 

আর একবার বলছি যে এব একটাই কারণ । কলকাতার লোক কলকাতার উন্নতি চান, শিক্কালদার 
লোক শিয়ালদার উন্নতি চান । তারা অস্থির হয়ে পড়ছেন। আমর] সেকথা জানি । 

আজ এই পর্যন্তই, কিন্তু শেষ করবার আগে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলছি, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ব্জাছি, 
কলকাতার লোক আমাদের যে স্মাস্থা দিয়েছেন তার তুলনা হয় না। অন্য কোন শহরে এত সহযোগিতা কেউ 


পেয়েছেন কিন! আমার জানা নেই। 


আজ এখানেই শেষ। প্রয়োজন মত আপনাদের, দ্বারস্থ হব। কোনও বাধা এলে মাপনাদের সাহাষ্য তরে “ 


সেই বাধার মোকাবিলা করব ॥ 
দি, এম, ভি, এ, 
ডিসেম্বর, ১৯৭৮ 


tl 


প্রশাস্ত শূর 


শিয়ালদার ওপরই এত নজর কেন? | 
কারণ, এটা পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থাৎ সবচেয়ে জনবহুল ষ্টেশন । ধৈনিক প্রায় ৮ লক্ষ লোক টং 
ব্যবহার করেন। আর রান্তা পারাপার করেন, প্রাণ হাতে করে। কারণ এখানে হাজার হাজার গাড়ট- 
লরী ট্যান্দী-ঠেলাগাভী-ট্রাম আর রিক্সার মধ্যে দিয়ে রাস্তা পার হওয়া! ঘেমন বিপজ্জনক তেমনি ' বিপ্রজ্মনক্ 
অগণিত পদঘা্রীদের ( ঘণ্টায় প্রায় ** হাজার ) পাশ কাটিয়ে গাড়ী চালানে।। তাই আমরা উড়াল পুঁজ 
বানিয়ে গাডীগুলে! নিয়ে যাব মাথার ওপর দিয়ে আর যাত্রীরা রাস্তা! পারাপার করবেন পুলের নিচ দিয়ে t 
তাছাড়া শিয়ালদা এলাকার পুনর্বিন্াসের মধ্যে আছে বর্তমান আদালত প্রাণে বিরাট বাঞ্জার এবং উম্মত 
আদালত ভবন, বাস ও ট্যান্সী দাড়াবার জায়গা, আলে! ইত্যাদি ইত্যাদি । হারা আরও জানতে চাঁন 


"তীর! 


সি, এম, ডি, এ, জনমংযোগ বিভাগে চিঠি লিখুন । 





আঁট ॥ 


x 
নত 
হ 


এশিয়।টিক সোসাইটির কর্মীদের 
...ধিক্রদ্ধে মামল! খারিজ 


- ( সংবাদদাঁত! প্রেরিত ) 


এশিয্নাটিক সোলাইটির কর্মীদের 
.। স্তায়সঙ্গত দ্বাবী ন! মিটিয়ে কাউদ্দি- 
লের কয়েক্জন সদ্য নানা! রকম 
দ্মনমূলক পথ গ্রহণ করেছেন । কর্ম- 
কর্তারা একজন সরকারী অবসরপ্রাপ্ত 

. ব্যক্তি প্রীলস্ীকাস্ত দে-কে কনট্রাষ্ট 
ভিত্তিতে তিন বছরের জন্ম স্পারিন- 
টেঞ্ডেণ্ট ক্ূপে নিয়োগ করেন । এশি- 
মাটিক সোসাইটির নিয়মাব লীতে 
কনট্রাট সাভিসের কোন স্থযোগই 
নেই । খবরে প্রকাশ যে, কাউদ্দিলের 
স্মেহভাম্তন ওই বাক্তিকে কয়েক- 


জন বাউ 'ন্দল সধশ্যদের প্ররোচিত করে 


ছিলেন যে, যেমন করে হোক ইউ- 
নিয়নের নেতৃস্থানীয় কমর্শদের নামে 
মিথ)1 অভিযোগ তৈরী করতে । ওই 
ব্যক্তি ‘কতার ইচ্ছায় কর্ম” করতে 
গিয়ে প্রতিদিন বিভিন্ন রকমের অসত্য 
অভিযোগ লিখে কমকতাদের কাছে 
গোপনে পাঠাতে থাকেন। তার 
প্রতিক্রিয়া ঘেখা, গেল জুন মাসে 
কাউন্সিল বিন! ফোষে ছয়জন নেতৃ- 


A 


পশ্চিমবঙ্গ সংবাদপত্র বিক্রেতা 
আাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে সংবাদপত্র 
বিক্রেতার! এক কর্মস্থচচী গ্রহণ করে- 
ছেন। এবং এরই প্রাথষিক পদক্ষেপ 
হিসাবে গত ২ধশে নভেম্বর তারা 
সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এক ব্যাপক 
জমায়েতের আয়োজ্ন করেন। 
সেখান থেকে আনন্দবাজার, অমৃত- 
বাজার, ইকননিক টাইষস গ্রত্তৃতি 
সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাঞ্চা৯» 
করে তাদের দ্াবীদাওয়ার সম্মান 
জনক মীমাংসার জন্য হ'শিয়ারি দেন 
এবং আগামী ১৭ দিনের ভিতরে 
দাবীপত্র পেশ করবেন বলে অগ্রঙ্থ 
জানিয়ে দেন ৷ 

এক সাক্ষাৎকারে তার] অভিযোগ 
করেন যে, ৭৩ সালে একটি চু'ক্তর 
পরিপ্রেক্ষিতে অবিক্রিত পংব দ- 
শট পের পুরোটাই কোম্পানী থেকে 
রিটার্ণ নেওয়া হৃত! কিন্তু কামশন 
কাটা হত না। জক্রী অবস্থা ব দবৎ 
হওয়ার পর থেকে তাদের এই অধি 
কার হরণ করে নেওয়া হয় । কোম্পা 
মীর সাইকেল পিয়নদ্দের কাজ চল 
কোম্পানীর তরফে ষাবতীয় কাজকর্ম 
করা। কার্টাঙ্জ বিক্রির আঁধার 
তাণ্রে কোনকালে ছিল না। খন 
হকাররা, কাপ পাওয়ার ছুট 


স্থানীয় কর্মীর ওপর শো কজ নোটিশ 
জারী করেন। অবশ্য কর্মীর] এ 
ভিত্তিহীন অভিযোগের জবাব সঙ্গে 
সঙ্গেই দিয়েছিলেন । 

এখানেই ওরা থামলেন না। 
অভিযুক্ত কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে 
তৈরী করা হোল একটা সাজানো 
মামল!। চীফ মেট্রোপলিটান 
য্যাজিষ্টরেটের কোর্টে সেই মত অভি- 
যোগ পেশ করলেন জন্্মীবাবু। 
ম্যাজিষ্ট্রেট পার্ক থানাকে তদন্ত 
করতে নির্দেশ দেন । পুলিশ তদন্ত 
শেষে রিপোর্ট পেশ করলে গত ২২শে 
নভেম্বর ম্যাজিষট্রেট লক্ষ্মীবাবুর অভি- 
যোগ খারিজ করে দ্ধেন। সোসাইটির 
কর্মচারীরা দাবী করেছেন আদা- 
তের রায়ে যখন লক্ষ্মীবাবুর সমস্ত 
অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমাণিত 
তখন কাউসিন্সসকে শো কজ তুলে 
নিয়ে কর্মচারীদের দাবী দাওয়া 


মেটানোর জন্য সচেষ্ট হতে হবে। 


পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্র বিক্রেতার! 


আন্দোলনে নামছেন 
( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


আগে থেকেই পিয়নদের হাতে শয়ে 
শয়ে কাগজ চলে যায়। এর ফলে 
হকারদের খরিদ্দাপরা অফিস-পিয়নের 
মুখাপেক্ষী হয়ে পডছেন। 

আর একটা গুরুতর অভিযোগ 
তারা করেন বে, ব্রিটিশ কায়দায় 
মালিকপক্ষ ভিভাইভ এণ্ড রুল পলিনি 
শুরু করেছে । কোম্পানীর শিয্পন 
ছাড়াও মুিমেয় করেকজন হৃকারকে 
ভোর পাঁচটার আগে গেট থেকেই 
কয়েক হাঙ্জার কাগজ দেওয়া হয়। 
এইভাবে বৃহৎ গোষ্পী পরিচালিত 
বুজারী কাগজগ্তলো সংবাদপত্র 
হকারদের এক্য ভেঙ্গে দিতে চাইছে । 
কিন্ত ফলাফল হয়েছে বিপরীত অর্থাৎ 
অনায়ের ফলে সংগ্রামী মনোভাব 
অনেক বেড়ে গেছে । পাঠককুলের 
পক্ষ নিয়েও তাদের একট! লক্ষণীয় 
দাবী আছে। তাদের হিদাব অনু 


যায়ী কাগজ প্রতি সর্বসাকুলের খরচ : 


পড়ে ১* পয়লা ; সানে কেউ ৪* 
পয়সা কেউ ৩৬ মূল্য ধার্য করেছে। 


এবং এইভাবে কাগজপত্র দিনের পর 


দিন ক্রয় পীখার বাইরে চলে বাচ্ছে 


সব মিলিয়ে আ:ন্দালনের নেতাদের 
লক্ষব্য হল বৃহত্তর আন্দোলনের 
প্রস্ততি নেখার সময় এসেছে , 


কুরুক্ষেত্র 
(৬ষ পৃষ্ঠার পর) 


বভ্ভতপক্ষে যথেষ্ট জোরদার ছিল না? 
পাণ্ডবরা রাজত্ব পান, এ বিষয়ে কারে] 
বিশেষ আপত্তি ন! ফ্াকলেও রাজারা 
যে ব্রাহ্মণ ও সেই বহির্শক্তি নভশ্চর- 
বৃন্দের হাতে নিজেদের ম্বাধীনত! 
তুলে দ্রিতে কখনই চাননি, পাগুবদের 
বহিশ ক্তিজোটের বশংব্ধ এক রাজা- 
লোভী জোট ছাড়া তারা যে অন্ত 
কিছু ভাবেন নি বিভিন্ন পর্বে ভার 
প্রত্যক্ষ পরিচয় ছড়িয়ে আছে। এমন 
কি প্রকৃষ্ণকেও তারা যথেষ্ট সুনজরে 
দ্বেখতেন না| তাই কলহ, তাই 
শিশুপাল বধ । আর আগেই বলেছি 
শুধু অন্তান্ত রাজ্যই নয়, কের নেতৃত্ব 
মানতে যদুকুলের এক বিরাট অংশই 
দৃঢ়ভাবে অন্বীকৃত ছিলেন। তাই 
যছুবংশ ধ্বংস হয়েছে, বাদবতৃমি 
রসাতলে ছলিয়ে গেছে স্থানবিশেষে। 
কুরুক্ষেন্দের মহাম্সশানে ক্ষত্রিয়কুল 
ধ্বংস করে যুধিষ্ঠির সিংহাসন লা 
করেছিলেন । কিন্তু সে বিজয় সুখ্রে 
হয়নি । ছহ্মিশ বছৰ রাজত্বের পর 
স্বয়ং প্রথম পাগুবকে তা মর্মে বর্ষে 
উপলব্ধি করতে হয়েছিল। ভাই 
হতাশা, তাই ভার মহাপ্রস্থান এবং 
মহাবিলাপ। 

মহাভারতের আকাশ “দৈব দৈব 
শব্দের বারস্বার পুনকরুচ্চারপের হার! 
হতাশাবৃত। কিন্ত কেন সেই অস্ত- 
রেঁদী চাপ! দীর্ঘশ্বাসে সুবৃহৎ ইতি- 
কথাটি সমাচ্ছন্ন ? যদি দেবাহ্ষণ 
প্রতিষ্ঠাই ছিল বর্ম, ছিল তা বিশেষ 


প্রাধিত, তবে সেই আরাধোর প্রতি- 


ঠায় মহাভারতের ক্সোকস্তর কেন হয় 
নি আন্ুপৃবিক আহ্লাদিস্ক ? কেন 
বিমর্ষ বেদনা ও হতাশাই কাব্যের 
অস্তঃসলিলা যূল স্থর হিসেবে আমা- 
দের অস্তঃস্থল যুগযুগাস্ত ব্যথিত 
করেছে? কথকের অসহায়তা সংক্রা- 
মিত হয়েছে শ্রোভৃবর্গের অন্তরে? 
কর্ণের জন্য হত অশ্রু নীরবে বর্ষণ 
করেছি আমরা মহাভারতের অৰ- 
তার শ্রীরষ্ণের নিতাস্ত নিঃসহায় ও 
ব্যাধশরবিদ্ধ পৌরুষহীন নির্জন 
মৃতু তেও তো তত্র বিচলিত বোধ 
কারনি কেউ ৷ হায়, স্বজন পরিত)ক্ত 
নায়ক পঞ্চপাগুব | গাড়োয়াল হমা- 
পষের পথে পথে তাদের শবদেছ 
সৎকারহীন নিরাড়ম্বরভাবে শ্বলিত 
হয়ে প.ড়ছে। তবু কিন্ত যুগযুগান্তের 
শ্রোতবৃন্দের নয়নাশ্র দ্বিতীয় কোনো 
মন্দাকিনী বা অলকানন্দার হসি 
করোন। 

কিন্ত কেন? 

উত্তর খুবই পরিষ্কার । সহা- 
ভারতের ধারা নিষ্ঠাবান শ্রোতা ও 
পাঠক,বাগাড়ম্বরপূ্ণ 'ধর্ষের মোড়কে 


আবৃত সত্য ধর! পড়ে গেছে তাদের . 


উপল স্ধতে । অঙ্থচ্চারিভ সত্য বিদ্ধ 





০০ 


ৃ দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯% 


করেছে তাদের মর্গমূল । দেবত্রাহ্মণের 
লকল চাতুরী ও বক্তৃতা তাই নিষ্ফল 
হয়েছে তাদের কাছে। যিনি লাহসী, 
তিনি মুক্তকঠে বলতে পেরেছেন: 
“ভারতীয় পুরোহিত সম্প্রদায় যে 
প্রথম প্রথম নিঃস্বার্থ ও ভোগশৃন্য 
জীবন যাপন - করিত- ইহ! সম্পূর্ণ 
মিথ্যা কথাও বে উপনিষদ ও যুদ্ধ- 
কালীন যে কোনো গ্রন্থ হাতে লইর1 
দে খু ন,_দ্েখিবেন 
বিশ্বামিত্ৰ রাজদ্ড অর্থ ও অনুগ্রহ 
লাভ করিয়া! স্থথের সধন্বর্গে অধিষ্ঠান 
ৰুরিতেচেন,-_বছ যাল্রবস্ধ্য জনকের 
গোগৃহ হইতে সহশ্র শ্ৰণক্ষুরা (গাভী 
ফান করিবার সময় তাদের শি. ও 
ক্ষুর সোনারূপায় মুভিয়া দেওয়া হইত) 
গাভী দক্ষিণা লইয়া) আশ্রমে 
প্রত্যাবর্তন করিতেছেন--এমন কি 
দ্বেখিবেন ধষি আপন পত্বীতক্বের মধ্যে 
সম্পত্তি বণ্টনের চিন্তা করিতে করিতে 
দিশাহারা হইয়। পড়িতেছেন।” 
(মানব সমাক্গ / রাছল সাংকৃত্যায়ন / 
অম্বাদ সুবোধ চৌধুরী ) 
এবং--“অন্তান্য দেশেও পুরোহিত 
ও শাসকের স্বার্থকে - একইভাবে 
মমদ্বিত করিয়া লওয়া হইয়াছিল । 
সেখানেও রাজার দান দক্ষিণ! 
প্রস্ৃতিরপে পুরোহিতকে তাহার 
ভোগ্যবস্তর একট! অংশ ছাভিয়। 
দিতেন, । ইহা প্রকৃতপক্ষে রাজন্যদ্বের 
শোষণকে নিধিরোধ ও ধর্মাস্থমোদিত 
রাখিবার জন্তু পুরোহিতকে উৎকোচ 
দ্বান ছাড়। কিছুই নহে। ভারতবর্ষে 
“রাজার! পুরোহিতকে . শুধুমাত্র 
ভোগসম্পত্তি দ্বান করিয়াই ক্ষাস্ত 
ছিলেন না, তাহার! শ্ব ইচ্ছায় সমাজে 
নিজেদের স্থান ও ব্রাহ্মণের নীচে 
স্বীকার কগিয়া লইয়াছিলেন” (8)। 
আমি বলেছি, ব্যাপারটা জ্রপদের 
ক্ষেত্রে ঘটেছিল । বস্তা! স্বীকার 
করেছিলেন আরও অনেক রাজ! 
রাজড়া কুরুক্ষেত্র পূর্ব আমলে । কিন্ত 
ধারা তা পারেননি, তাদের সমবেত 
হতে হয়েছিল ছুর্যোধনের নেতৃত্বে 
কুকক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে একটি মুখোমুখি 
মোকাবিলায় । 
অহাতারকে ইতিহাস হিসেবে 
পাঠ করনে তাই সকল প্রশ্নেরই 
যুক্তিসন্মত উত্তর মেলে। ঘতকাল 
সে প্রশ্ন না তুলছি, মহাভারতও 
ততকালই আবৃত্তি করে যাবে, “ধর্ম 
অতি সুক্ষ পদার্থ, ধর্মের গতি আমর! 
কিছুই জানিনা।৮ অষ্ট এবং দৈবের 
জু আমাদের হাতে শুকনো ফলের 
জপের মাল] তুলে ধিয়ে পরমার্থের 
দু:স্বপ্নে এহিক প্রাপ্থির সমস্ত বঞ্চনাকে 
তু'লয়ে দেওয়ার প্রযত্ব চালিয়ে যাবে 
একপদ্ ধমবকদের ধাধা] ধৃলর-ধেকা- 
ধৃশ স্থরতিত আশ্র'মক ব্যবসায়াদ্গনে । 
উদ্ধৃত সাংকৃত্যায়ন-ব্যাখ্যাচি যে 
ধারার প্রাত আমাদের দ্বাষ্ট আকষণ 


কত বশিষ্ট 


প্রয়োজনবোধেই 


করেছে, আজও কি সেই. 
ঈযাভিশনকে হেঁটমুণ্ডে মেনে চলছি 
না আমরা ? গুরুগলে হীরক মালিক! 
দুলিয়ে দিয়ে গণ-শোধিত অর্থে 
গুরুপাদবন্দন| করে কৃত পাপের ধর্মা- 
হুষোদন সংগ্রহই কি উচ্চকোটির 
শিষ্যবুন্দের জ্ঞাত/মজ্ঞাত নিত্যকর্ম 
নয়? 

তবে তো আজও মহাভারতীয় 
লমাজের অন্ধ ধর্ম্বন্ধন থেকে মুক্ত 
হইনি আঁমর!। অস্তরে সামস্ত যুগাঁয় 
সংস্কার, মমমূনে সামন্ত যুগের পুরো- 
হিত-পদভাঃকে সমান বজায় রেখে 
বিপ্লবীয়ানার আলোকান গায়ে 
জড়িয়ে তাই পেছন থেক্চে মুখ ঘুরিয়ে 
নিয়ে অনায়ীস পদক্ষেপে সামনে 
হাটার অবাধ ছাড়পত্র আমাদের 
হাতে এখনও এসে পৌছায়নি। 
এখনও গ্রয়োজন আছে অতীত 
বিশ্লেষণের, অন্তর বিধৌতকরণের | 
সেই গুরু দ্ায়িত্বকে ধারা “অপ্রয়োজন 
বলে ইতিহাসের পূনযূল্যায়নের 
বিশেষ আবশ্ষিকতাকে অস্বীকার 
করেন, বুঝতে হয়, আমাদের ঠিস্তা- 
ধারার মধ্যে আযৃল সংস্কারের তার] 
বিরোধী । আজ্রকেরজ্ঞানালোকে 
আমাদেরও সর্বতভাবে সতর্ক থাকার 


প্রয়োজন সেই মেকিবিপ্রবীয়ানার 
মুখব্যাদান থেকে । 


তাই সাহস করে ও বিশেষ 
পেছন ফিরে 
তাকাতে হয়। নজর করতে হয় 
আবহুমানের আলখাল্লাধান্পী সেই 
মিথ্যাচারী ছায়ামৃতিটির দিকে। 
চিনিয়ে ধিতে হয় তার প্ররূত 
স্বজ্ধপটি। কেননা সেই বিশ্বত 
অতীতের ছায়ামুতি নব নব মুতি 
ধারণ করে দামতা যুগ থেকে আমা- 
ফের পশ্চান্ধাবন করছে । আজও 
চোখ তুলে তাকান, অনুভব করকে 
আপনার আশেপাশে তাদের 
বিভিন্ন মূরতি । 

সেদিন নভশ্চর দেবতাদের প্রাথ- 
মিক অভিসদ্ধি সার্থক হয়েছিল স্তাবক 
পাগ্ুবন্দের খাশ্ুবপ্রস্থে অথবা ইন্র- 
প্রস্থের অর্ধবাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে। 
তবু আাধাবতের স্বাধীনচেত] ক্ষত্রিয় 
বীরদের অস্তিত্ব দেবত্র ঘন শোষণ 
অন্তশাসনের নিরাপত্তাকে নিষ্ণ্টক 
করতে পারেনি । তাই প্রয়োজন 
দেখা দিয়েছে চূড়ান্ত আদাতের । 
সে অ খাত সার্থক হয়েছিল কুরু- 
ক্ষেত্রের প্রাঙ্গণ ব্রাহ্মণ বরোধী রাজ- 
স্তবর্গের রক্তে রপ্রিত হওয়ায় । কুরু 
ক্ষেতের যুদ্ধের পরই পুরোহিত 
শোষিত ভাএতের জন্ম সম্পূর্ণ আকুতি 
গ্রগণ করেছে। মহাভারত তারই 
ইতিবৃত্ত ৷ 

শেষ পর্যায়ের সে লডাই আর 
এক মহাভারত। সে সব' 
আর এক সুযোগে বলা যাং 
[ বতমান পধায়ের অ.লোঠ্ন 






নি 


কাক 


কি, শুক্রবার, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮ 


চরণ যোরারজী 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


"তবে আপনার পছন্দ মত অন্ত কোন 
দফতর আপনি পেতে পারেন । 
উপ-প্রধানমন্তরিতের প্রসঙ্গে প্রীদেশাই 
সোদ্রাস্থজি চরণ সিংকে জানিয়ে 
দিয়েছেন, এতে দলের মধ্যে জটিলতা 
আরও বৃদ্ধি পাবে, এবং উপ-প্রধান- 
।মনত্রীর পদ হুষ্টি করার . ব্যাপারে 
আমাকে অন্যান্ধ সৃহকমর্দের বিরো- 
ধিতার সন্মুখীন হতে হবে । আপ- 
নাকে এ ধরণের প্রস্তাব না দিতে 
অনুরোধ করবো। 
4 জনতা দলের এই পরম্পরবিরোধী 
দুই নেতার বৈঠকে কাস্তি দেশাই এবং 
চরণ সিংয়ের পরিবারের নামে অভি- 
যাগের ব্যাপারও উঠেছে। 
এই ব্যাপারে দুই নেতা এক্যমতে 
পেরেছেন যে, পুরনে| অভিষোগ- 


এ ০ 


ক্লে নিয়ে আর কোন পক্ষেরই" 


পট 
এগোনে! উচিত হবেনা । 
আলোচনা বৈঠকে কোন উত্তাপ 
সঞ্চার অবশ্ত হয়নি, কিন্তু চরণ সিং 
বুঝে নিয়েছেন ভার ইম্পিত ফল 
পাওয়া খুব সহজ নয়।. আলোঁচ- 
নার সময় চরণ সিং কিন্ত রাজনারাঁ- 
মণকে মঞ্জিলভায় ফিরিয়ে নেওয়ার 
ব্যাপারে কোন রকম চাপ প্রধান" 
মন্ত্রীর ওপর দেননি। আসলে 
“নিজের ব্যাপারেই কথা বলতে ৪০ 
মিনিট ফুরিয়ে গেছে। 


দুই প্রধান নেতার আলোচনা 
নিক্ষল হওয়ায় শাস্তি প্রয়াসীর! খুব 
অন্বস্তির মধ্যে পড়েছেন । বিশেষ 
করে বিজু পট্টনায়েকা বিজু দীর্ঘ- 
দিন ধরে প্রধানমন্ত্রী এবং চরণ সিংয়ের 
সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন আলোচন! চালিয়ে 
এই বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন | 

বিজু প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ 
করেছেন আপনি দলের স্বার্থে 
চৌধুরীজীকে শ্বরাষ্ট্রমস্ত্রীর পদ ফিরিয়ে 
দিন। অস্তত: কয়েকমাসের জনক 
হলেও তাই করুন। আবার চৌধুরী 
চরণ সিংকে গিয়ে বলেছেন, আপনি 
প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব মেনে নিন। পরে 
যাহোক একট] ব্যবস্থা করা যাবে। 
কিন্ত কোনপক্ষই ভার প্রস্তাবে সাড়া 
দেননি । তবে বিজুর অন্থরোধে 
চরণ সিং আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরতে 


রাজী হয়েছেন | 
এদিকে মোরারদ্রী দেশাই 


আগের থেকে অনেক নরম হয়েছেন । 
ভবে চরণের প্রস্তাব পুরোপুরি মানছে 
তিনি এখনও রাজী হচ্ছেন না। 
এ কয়দিন তার ওপর প্রচণ্ড চাপ স্থষ্ট 
করা হচ্ছে যাতে তিনি যেকোন 
ভাবে হোক চরণ সিংয়ের সঙ্গে 
মিটিয়ে নেন। সংগঠনের এবং মস্ত্রি- 
সভার অধিকাংশ সহকমীই এখন 
প্রধানমন্ত্রীর মনোভাবকে সমর্থন 
করছেন না এটা দেশাই বুঝতে 
পারছেন | "তা সত্বেও যদি দেশাই 
নিজের গে! ধরে চলেন তাহলে দলের 
ভাঙন ঠেকানে! দুসাধ্য ব্যাপার হবে । 





জনতা ফাইল 


(এম পৃষ্ঠার পর) 


২১৯৭৭) দুশ্াস্তরে পঞ্চসখীর 
(জনতা কোয়ালিশন) লামা-নাচ শুরু 
হয়ে গেল; কনদার্টে আবার বেজে 
উঠলো-_“ঘাবি পারে যাবি তোর! 
জক?” ব্যাণ্ড পার্টি রয়েছে অনেক, 

তবে অশোক-তুষারের ব্যাগপার্টিটা 

-১সৃত্যি খাস! | 

বলাবাহুল্য এ নৃত্য নাট্য খেলার 
গ্রীণরুমটি পরিচিত ' সাংবিধানিক 
পু'জিবাদ__ভীম-দুর্যোধন ( কংগ্রেস- 
জনতা) যেখানে একই হ'কোয় দম 
মারে! ব্যবস্থাট! এমনই যে এহেন 
প্রেক্ষাগৃহ রূপ কারাগৃহে একটি মাত্র 


ইজ রয়েছে, দ্বিতীয়টি থাকে না) 


কটি মাত্র পালা-খেল হয়, দ্বিতীয়টি 
"হিদ।। ব্যবস্থাটির এমন নিখুত অব- 
স্থায় ঘি চারিদিকে বিকারের প্লাবন 
বইয়ে দেয়! ন! যায়, যদি বিলাসবহুল 
জীবনের স্বপ্নে সবাইকে বু'দ করে না 
রাখ! যায়, যদি না নাচ দেখার 
নেশায় মানুষ পরমানন্দে ফতুর হয়ে 
পড়ে, তবে তে সবই গেল । অতএব, 





হোক, ব্যাপ্ত যে নাট 


সম্র্ধন] বা নৃত্য-সবন্বও নয়, তা বল? 
বাছল্য - ব্যাপারটা অবশ্যই বাস্তব 
সর্বন্ব। এখানে নাটকট1 আচ্ছার্দন, 
বাস্তবট1 শবদেহ ; নৃত্যের হাসি 
বাস্তবের ছবি; নাটকট1 আগভুম- 
বাগডুষ, বাস্তবট] মুনাফাশাহীর তত্তর 
মন্তর, বিকারের বীজমন্ত্র। নিশির 
ভাক। চিকাগোর প্রমোদশালা পেট 
ভরায় না, মন ভরায় না ছুনিয়ার 
ধন দৌলত, জান-মানের  ঘোগ- 
বিয়োগ করে, বারুদ শুকনো রাখে। 

আমাদের নাট্যশালার এ ঘোমট!- 
ঢাকা নেকড়ের1 যতই শাড়ী পাণ্টাক 
না কেন,. ভেলকী দেখানোর কদর্য 
আয়োদ্নটি তার শেষ দৃশ্যের দ্বিতীয় 
অঙ্কে উপস্থিত হয়েছে। অধিকারী 
মপাইদের ছুটোছুটি প্রায় হটোপুটির 
অবস্থায়; ঘন দন সাজ পাণ্টানোর 
চরম বিশৃঙ্খলার মুহূর্তে মূহুর্তে সশব্যস্ত 


শিল্পীকুল ছুরগা, তিনরঙা শাড়ী নিয়ে. 


টানাটানি হানাহানিতে উন্মত্ত) 
কর্কশ আওয়াজ তুলে খু্ণি ষ্টেদ্রটিও 
শনৈঃ শনৈ: ঘুরপাক খাচ্ছে) আত- 
স্কিত ঘোষকের কাপুনি ধরা অভয় 
বাণীতে কেউ বুঝি আর কর্ণপাত করে 
না শেষ রাত্রি এবার শেষপ্রহরের 
অপেক্ষার । এমন সময়? 

পুবের আলোয় কি কালরাজির 
তগ্নাবশেষ দেখা দিতে চললো ? 


ইন্দিরার পরাজয় 
(২য় পৃষ্ঠার পর) 


কমেছে । *৭ সালে ব্যবধান ছিল ১ 
লক্ষ ৬১ হাজার ৩শ ৪৭ এবং এবারের 


ব্যবধান ৩০ হাজার ৬৬ ভোটের । 


৭৭ সালে এই কেন্দ্রে প্রদত্ত ভোট 
ছিল মোট ভোটের ৬৭ শতাংশ কিন্তু 
এবার নানাধিক ৪৩ শতাংশ । উপরস্ত 
এবার আঁলিগড়ের সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গাও জনতা প্রার্থীর বিপক্ষেই হাওয়! 
তুলেছিল । বিশেষ করে এটা প্রচার 
করা হয়েছে ষে জনতা দল সাম্প্রদা- 
স্বিক যনোভাব নিয়েই মুসলিঙ প্রার্থী 
দিয়েছে। কিন্তু ৭৭ সালের প্রার্থী 
বসির আহমেদও ছিলেন মুসলমান । 
তাই এই প্রচার অর্থহীন । ফতেপুরের 
মোট ৬ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫ শ ৭১ জন 
ভোটারের মধ্যে মুসলিম ভোটার 
৯? হাজার । এবার ২ লক্ষ . ৭৯ 
হাজার ৭শ ২২টি ভোট পড়েছে এবং 
জনতা প্রার্থী পেয়েছেন ১ লক্ষ ৩, 
হাজার ৬শ একুশ । ইন্দিরা কংগ্রেস 
পেয়েছে ১ লক্ষ ৫শ ৫৫টি ভোট। 
আলিগড় দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে মুস- 


লিমদের ভোট নিংসন্দেহেই কষেছে। | 


এবং ভা যদি হয় তবে লিয়াকত 
হোসেন অবস্তই অমুসলিমদের 
ভোটেই জয়ী হয়েছেন। ফলে, 
একথা অবশ্ন্বীকার্ধয যে, ফতেপুরেও 
ইন্দিরা কংগ্রেসের রাক্জনৈতিক পরা- 
জয় ঘটেছে। 

বস্তুতঃ, চিকমাগালুরের জয়কে 
ইন্দিরা এবং তস্তা কংগ্রেস ঘল ষে- 
ভাবে রাজনৈতিক পুজি করে ভার- 
তীয় রাজনীতির হাওয়া বদলের চেষ্টা 
করহিল ত! কার্ধত ব্যর্থ হলো। 
জনতার বিরুদ্ধে জাঁতপাভের হাতি- 
সার ব্যবহার করার যে অভিষোগ 
এনেছে ইন্দিরা কংগ্রেম তাঁও হাস্ত- 
কয়। চিকমাগালুর নিশ্নবর্পণ এবং 
হরিজন সম্প্রদায় অধ্যুষিত । ইন্দিরা 
সেখানে ষেভাবে নগ্রপদে মন্দিরে 
মন্দিরে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাযের অভি- 
নয় করে হরিজনদ্বের দুর্বলতার 
স্থঘোগ নিয়েছেন, কর্ণাটক সরকারী 


“প্রশাসনকে যেভাবে নির্বাচনে ব্যব- 


হার করা হয়েছে সে সম্পর্কেও প্রশ্ন 
উঠতে পারে বৈ কি। নির্বাচনী 
প্রচারে চিকমাগালুরে গায়ত্রী হত্যা 
এবং নম্বমার মির্যাতন ইতিহাসের 
কলঙ্কিত অধ্যায় ছাড়া কিছুই নয়। 
তবু, ইন্দিরার জয়কে কেউ অস্বীকার 
করেন! অর্থাৎ রিগিং বলে উড়িয়ে 
দেয়না যেমনটি করছে ইন্দিরা! 


কংগ্রেম। এর কারণ অম্পষ্ট নয়। 
শর 


চিকমাগালুরে জয়লাভ . 
ইন্দিরার মূল লক্ষ্য ছিল ইউ, পি-র 
দ্বিকে। -আজমগড়ে তার দলীয় 
প্রার্থী শ্রীযতী মহসীন কিছোয়াই 


করলেও 


গত মে মাসের উপনির্বাচনে জয়- 


ইরাণ উত্তাল 
লাভের পর তিনি ধীর গতিতে অগ্র- (ওয় পৃষ্ঠার গর) 
সর হচ্ছিলেন উত্তর এবং পূর্ব ভারতে 
প্রভাব বিস্তারের জন্য কিন্তু সমস্তিপুর 


এবং ফতেপুরে পরাজয়ের পর এট] 
আন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইন্দিরা 


বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন 
বিরুদ্ধে । গ্রেপ্তার কর! হয়েছিল 
সেই ছাত্রদের এবং তাদের শ্বদেশে 


ভাবমূতি উল থেকে উজ্লতর হয়নি 
বরং মলিন থেকে মলিনতর ছিলেন মোরারজি সরকান্য যদিও 
হলো । ভারতের বিক্ষু্ব জনমতের কাছে পরে 


নতি স্বীকার করতে হয়েছিল সর- 
কারকে ৷ কিন্তু, এতদ্মতেও মোরার- 
প্রির শাহ নীতির কি হেরফের ঘটবে? 
জিমি কার্টার ২৫০ কোটি ডলার 


একই সঙ্গে বল! যায়, সমস্ভিপুর 
এবং ফতেপুরে জয়ের পর চরণ সিংয়ের 
হাত শক্তিশালী হলো, কারণ, 
বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কপূর্ধী ঠাকুর এবং 
ইউপি-র মুখ্যমন্ত্রী রামনরেশ যাদব 
চরণ সিংয়ের লোক। জনতা পার্টির 
আভ্যত্তরিক উপদলীয় কোন্দলে 
এখন আর মোরারজির উদ্ধত দস্ত 
সম্ভবত কার্ধকরী হবেন1। 


বরাদ্ব করেছেন ইরাণের দ্বমন- 
নীতিতে মদত জোগাতে, ঠ্যাঙাড়ে 
বাহিনীর হাভ শক্ত করতে। 
মোরারঞ্জি সরকার পারবেন “কার্টারী 
সদিচ্জার” মুখোশটি ছিড়ে দিয়ে 
স্বাধীনতাকামী বিশ্বজনমতের দহ 
যোগী হতে ? 





নিল্গোক্তের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 
১। স্তাণ্ড ষ্টোয়িং বাঙ্কার নির্মাণ 
টেণ্ডার নং কে এ জে | সি ই / টেগার /২২/৬৮/৭৮/৪৮৯৮ তাং ২০-১১-৭৮ 
খাস কাঁন্জোর! কোলিয়ারীতে স্তাণ্ড ষ্টোয়িং বাঙ্কার নির্মাণের জন্য অভিজ্ঞ 
ও নামী ঠিকাদারদের কাছ থেকে শতকরা. ভিত্তিতে সীল করা টেগ্ডার। 
কাজের স্থান খাস কাঁজোর!। আনুমানিক খরচ ৮৫,৩৪০ টাক1। বায়নার 
টাক! ২,১৩৫ টাক! সম্পূর্ণ করার সময় তিন মাস। | 
স্পেসিফিকেশন, কাজের সম্ভাব্য দফা এবং পরিমাণ কানজোর! সাব-এরিয়া 
এরিয়া নং ৫, থান কাজোরা কোলিয়ারী, পোঃ কাজোরাগ্রাম ( বর্ঘযান ) 
ঠিকানায় সাব-এরিয়! ম্যানেজারের অফিস থেকে ২২-১১-৭৮ তারিখ থেকে 
১৩ ১২-৭৮ তারিখ পর্যস্ত অফিসের সময়ে দেখ] যাবে । অ্যাসিষ্টাপ্ট 
কন্টে বলার অফ আযাকান্টস, কাঁজোর1 সাব-এরিয়া, এরিয়া নং ৫-এর কাছে 
অপ্রত্যার্পনধোগা ৫ টাকা জমা দিয়ে ২২-১১-*৮ভারিখ থেকে ১৩।১২।৮ 
তারিখ পর্যস্ত মাব-এরিসা ম্যানেজারের অফিসথেকে টেগারপত্র পাওয়া ঘাঁবে। 
১৪।১২1৭৮তারিখ বেল! ১ট1 পর্যস্ত টেগ্ডার গ্রহণ কর] হবে এবং এদিন অফিসে 
টেগ্ডারদাতা অথবা তাদের অনুমোদিত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বিকেল টা স্্ 
খোলা হবে। বায়নার টাক! অ্যাসিষ্টান্ট কণ্ট্বোলার অফ আযাকাউপ্টস, 
কান্জোর! সাব-এক্রিয়া এরিয়া নং ৫-এর কাছে নগদে / ভিষাণ্ড ড্র।ফটের 
আকারে পাঠাতে হবে। ডিমাণু ড্রাফট ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডম লিমিটেড, 
কাজোর! সাব-এরিয়া, এরিয়া] নং ৫-এর নামে লেখ! হবে | বিভাগীয় নিয়ম 
অনুযায়ী সিকিউরিটির টাক! সফল টেগুঁরদাতাদের প্রত্যেকটি চলতি বিল 
থেকে কাটা হবে। সাঁব-এরিয়া ম্যানেজার কোন কারণ না দেখিয়ে যে 
কোন অথবা সমস্ত টেগডার নাকচ করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন। 
২। ষ্রেশনারী সরবরাহ 
রেফাঃ নং ই সি এল/ভি এ/রেভ/৭৮-৭৯/১৩৪ তাং ১৮1১১।৯৮ 
সীল কর? টেণ্ডার নিয্োক্ত কাঁজে অফিসে ব্যবহারের ষ্টেশনারী' সরবরাহের 
জন্য (১) ডুপ্িকেটিং মেসিন (২) টাইপ রাইটার (৩) জেনারেল (৪) সার্ভে ৫) 
প্রিটিং ফর্ম, রেজিষ্টার ইত্যাদি । 
জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, ইঠ্বার্ণ কোলফিল্ডদ লিমিটেড, দিশেরগড় 
এরিয়া, বরাচক হাউস, পোঃ সীতারামপুর (বর্ধমান ), পিন কোড নং 
৭১৩৩৫৯ থেকে প্রতি সেটের জন্য ১ টাকা দিয়ে ৫1১২৭৮ তারিখ থেকে 
২১। ১২1৭৮ তারিখ সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ১০টা থেকে ১টা) 
পর্যন্ত ষে কোন কাজের দ্বিনে টেণ্ডার দলিল পাওয়ী ঘাবে। ৩*।১২।৭৮ 
তারিখ সকাল ১১টার মধো জেনারেল ম্যানেন্জারের অফিসে সমস্ত টেণ্ডার 


জম] দিতে হবে। ul 1 
ডেপুটি কণ্টে লার অফ ষ্টোর্স, দিশেরগড় এরিয়!। - 
৩০১ ল শশী শী শশী = — — 


| নয 


সে সময় ভারতস্থিভ ইরানী, ছার! 
শাহের--. 


ফেরত পাঠাবার সিদ্ধাস্তও নিয়ে-. না 


সপ সিপিএ 


সম্পাদক কতৃক দীপালী প্রেদ, ১২/১, নাচাৰ্ রুল রোড, কলিকাতা-* থেকে মু ভ্রত এবং দপণ কার্ধালয় ৬১ মট লন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত । 
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পশ্চিমবঙ্গের বামক্রণ্ট সরকারকে 


আত্তযিক ধন্তবাদ যে এই রাজ্যের - 


চজ্চিচত্র শিল্পের সংকট সমাধানে 


তারা শুধু মৌখিক সহিচ্ছ ফেখিয়েই - 
ক্ষান্ত হননি | সত্যি সত্যি কিছু কাজ, 


করবার চেষ্টা করছেন । গত প্রায় দুই 
ঘশক ধরে বাংল! সিনেমার দৈন্য- 
দশা নিয়ে সরকারী মহলে অনেক 
ভল্পন! কল্পনা হয়েছে । বহু কমিটি 
কমিশন তৈরী হয়েছে, ফাইলের 
পাহাড় জমে উঠেছে কিন্ত কাজের 


| কাজ ,কিছুই .হয়নি। গত কংগ্রেমী 
আধলেও সিনেমাঁনিয়ে নাচানাচি . 


কম হয়নি, কিন্তু ফল একেবারে শৃন্ত। 
অ্ী আমলার! সিনেমা-শিক্পী কলা- 
কুশলীদের সঙ্গে দিনের পর দিন 
বৈঠক করেছেন, খুব" ধুমধাম করে 


চল চ্টত্ৰ উৎসব হয়েছে, লাখ লাখ- 


টাকা পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে, 
কিছু পেটোয়া লোককে টাকা ধার 
ছেওয়াহয়েছে ছবি তৈরী করবার 


জন্যও এচুব উটকে। (লাক সরকারী ' 


ঘাক্ষিণ্যে ডকুমেন্টারী ছবি তৈরী 
করে টাকা কাণময়েছেন। সেন্সর 
ভিত্তিক ছবি মুক্তির ব্যবস্থা, নতুন 
রিল্জি চেন-এর জন্ত প্রেক্ষাগৃহ 


. তৈরিতে অনুপানের 


- (দদর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


তার জন্যও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া 
হচ্ছে। নতুন চিন্তাধারায় উদ্ঙ্ক 
অগ্রগামী চলচ্চিত্রকারদের তৈরী 
কাহিনী চিত্র গ্রযোজনা। কর! হচ্ছে 
এবং ছকবীধ) প্রচারের গপ্ডির বাইরে 
লয়াজসচেতন তথ্যচিত্র নির্মাণের 


প্রয়াস আরম্ভ হয়েছে, সরকারী 


উদ্যমে । তাছাড়া নতুন ছবি তৈরীর 
জন্য অনুদানেরও ব্যবস্থা করা 
হয়েছে । সুতরাং একথা অনস্বীকার্য 
ষে কান্জ কিছুটা এগিয়েছে! 

- এ পর্ষস্ত খুবই ভাল কথা । কিন্ত 


এ. ধরনের স্থপরিকক্পিত নীতিতে 


যাতে কোন গলদ না থাকে, কোন 
লমালোচনার অবকাশ না থাকে, 


সেজন্ত প্রথম থেকেই সচেতন এবং _ 


সচেষ্ট থাক! উচিত । কিন্ত দুখের 
কথা যে, কিছু কিছু ক্রটি থেকেই 
যাচ্ছে । যেমন ধরা যাক ছবি 
ব্যাপারটা । 
প্রথম পর্যায়ে এগারোট! ছবির জন্থা 
চোদ্দ লক্ষ টাক! দেওয়া হয়েছে। 
কলকাতা থেকে দশজন এবং পশ্চিষ- 


- বঙ্গের বাইরের একজন "এই টাকা 


পেয়েছে । খুবই প্রশংসার ব্যাপার 
সন্দেহ নেই। কিন্ত গণ্ডগোলটা হল 


তৈরী, টুণ্ডও .ল্যাবরেটরীর উন্নতিন্র" শ্টাকা স্বারা পেলেন তাঁদের অধি- 


৷ জন্য প্রকল্প, কলাকুশলীদের ন্তাষ্য 


বেতনহার' ইত্যাদি ব্যাপারে বাগা- 
ভৃম্বরও হয়েছে অনেক । কিন্তু অবস্থা 
ঘথাপূর্বং তথা পরং । 


বামক্রণ্ট সরকার গোড়া থেকেই . 
চলচ্চিত্র শিল্পের সংকট সমাধানের - 


জন্য স্থনিরিষ্ট কর্মস্থচী গ্রহণ করে- 


ছেন। কলকাত্র নভবডে ষ্টু ড৪- 


গুলে! মেরামত করবার বাবস্থা হচ্ছে। 
রঙ্গীন ছবির ল্যাবরেটরীর কাজও 
শুরু হবে খুবশীগগিরই, নতুন ধরনের 
চবির ( যপ্ুলে! সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে 
মুক্তি পাওয়া খুব কঠিন ) জন্য আট 
থিয়েটার তৈরি হচ্ছে এবং আঞ্চলিক 
ভাষার ছবি যাতে রাবদায়িক 


ভিত্তিতে প্রদর্শনে অগ্রাধিকার পায়, 


শুভ.বিবাহে উপভার দেবার মত 
/ একখান] অনগ্য উপন্যাস 


সুগ্েখিক! গোরা গুপ্তর 
গোধুলী লগ্নে বিয়ে 


দাম তা ৩৩ টাকা] 
প্রাধিস্বান: কা'লন প্রকাশনী 
২*বি বৃন্দাবন স্রলিক সন, কলি ৯ 


৩৫.২১৩৪ 


কজন ধোপে 


কাংশের যোগ্যতার প্রশ্নে । সরকারের 
পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে এই টাকা 
দেওয়! হয়েছে তাদেরই ধারা নব্য 
ধারার শিল্পম্থষ্টিতে 
এবং সেই কারণেই বাজারী প্রযোজক 
পরিবেশক তাদের । ছবিতে অর্থ 
বিনিয়োগ করতে রাজি নন। 
এই বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই 
করলে উপরি উক্ত এগারজনের মধ্যে 
টিকবেন ? প্রবীণ 
চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে ধীর। টাক! 
পেয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন 
অন্য কর ও বিকৃতি লাহা। এরা 
ছুগ্গ*্ই চিরকাল সনাতন পদ্ধতিতে 
বড বড় তারকা নিয়ে রোমান্টিক 


ন্তাকামি কিংবা শরৎচন্ররের অনুকরণে” 


আবেগসর্বন্ব পারিবারিক মেলে ড্রামা 
তৈরী করে বাজার মাৎ করেছেন। 
মাঝে মাঝে অবশ্য এ'র! আধুনিক 
সমাক্রমস্তা নিয়ে ছবি করার চেষ্টা 
করেননি তা. নয়, যেমন অন্বয় কর 
করেছেন “সাত পাকে বাধা”, কিংবা 
বিভূতি ' লাহ! (অগ্রদূত গোষ্ঠীর 
পতাকায় ) করেছেন "দিন আমা- 
দের ।* 
বোধের 'সভাবে ত; একেবারেই ₹ৎ- 





বিশ্বামী -. 


' কিন্ত . 


কিন্তু শিল্প- বুদ্ধি ও সমাজ- 


Phone: £44292 | 


"চলচ্চিত্ৰ নিমাণে রাজ্য সরকারের অনুদান 
-” - অধিকাদশই পেয়েছেন অযোগয ব্যক্তিরা | 


রোয়নি। এর মধ্যে অজয় করের 


কাজে কিছুটা কারিগরি পরিচ্ছন্নতার : 


দেখা মেলে কিন্ত বিভৃতি লাহ! 
বিষয়বন্ত ও আজিক সব দিক থেকেই 
একেবারে মাদ্ধাতার আমলে লোক । 
ক্থৃতরাং এ'দ্রেরকে চলচ্চিত্রে নতুন 
চিন্তার বাহক বলে সরকারী মদত 


দেবার সার্থকতা কি? তাছাড়া এর 


দুজনেই বাজারে যথেষ্ট মাম করেছেন 
এবং ব্যবসায়িক প্রযোজক পরিবেশক- 
দের কাছ থেকে এদের টাকা পেতে 
বাধা কোথায়, কারণ এরা তে 
তাদের কচিমাফিকই মাল সরবরাহ 
করেন । এদেরকে অনুদান দেওয়া 
লরকারী অর্থের অপচম্ব ছাড়া আর 
কি? অপেক্ষাকৃত নবীন চলচ্চিত্র 
কার (এর আগে হার! ছু-তিনটটি ছৰি 
করেছেন) ধার! টাক! পেয়েছেন 
ভাদের মধ্যে আছেন নব্যেম্ু চট্টো- 
পাধ্যায়, উন্বানাথ, ভষ্টাচার্, অশোক 


হাস, অনিল ঘোষ ও অসীম] ভট্টা- 


চার্ধ (ইনি অবশ্য প্রযোজিক! হিসে- 
বেই টাকা পেয়েছেন এবং এর ছবি 
কে পরিচালনা করবেন তা অবশ্ত 
জানাষায়নি )। এদের কারোরই 


. আগের কাজকর্ম দেখে খুব উৎসাহিত 


হবার কিছু নেই। নব্যেন্দু চট্টো- 


পাধায় তৈরী করেছেন “অদ্বিতীয়? 


ও “চিঠি, যে ছটোর কোনটাই 
রসৌোত্ীর্ণ হাটি বলে গণ্য হতে পারে 
নাঁ। উনমানাথ ভট্টাচার্য নাট্যরচন! 
ও মঞ্চগ্রযোক্জনায় কিছুটা কৃতিতের 
পরিচয় দিলেও সিনেষায় তার, 
আনাড়ীপনার স্বাক্ষর রেখেছেন 
“চারযৃতি*” ছবিতে । নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের এমন চমৎকার গল্পের 
এত বিকৃত রূপায়। কল্পনাই করা! 
যায়না । অশোক দান এর আগে 
তৈরী করেছেন “শবযী”. নামে একটি 
অকিঞ্চিৎকর ছবি। অনিল ঘোষ 
বহুদিন বোদ্বাই ছবির বাজারে 
ঘোবাফেরা করে কলকাতার এসে 
বসেছেন, কিন্তু ছবি তৈরীতে এখনও 
কোন বৈশিষ্টাই দেখাতে পারেননি । 
অসীম! ভট্টাচার্য উত্তমকুষারকে সম্বল 
করে বাবসা সমুক্রে পাড়ি ' জমাতেই 
এতকাল ব্যস্ত ছিলেন । এই যা দর 
অতীত এতিস্ব এটা কখনোই 
আশা কর] যায়না এ'রা সবাই হঠাৎ 
তাদের কাজে কোন শিল্প চেতনার 
আমদানী আনকোরা 
নতুনদের মধো আছেন অম্ববজ্ট্রাচার্ষ 


সম্পাদক- হীরেন বসু 


করবেন। 





(পুণা ফিল্প ইনষ্টিটিউটের শিক্ষা, 


প্রাপ্ত )। এ'র বিরুদ্ধে অবশ্ত বলবার 
কিছু নেই, কারণ নতুনদের নিশ্চয় 
একটা স্থযোগ দেওয়া উচিত।। 
ষোগ্যক্ষেত্রে টাকা দেওয়! হয়েছে 
মাত্র ছুক্ষনকে, পুর্ণেন্বু পাত্রী এবং 
বোদ্বাইয়ের এম এস সথ্য। কিন্তু 
এপারজনের মধ্যে ঘি হাম তিন 
জনের যোগ্যত! প্রশ্নাতীত হয়, তবে 
এ ধরণের নীতির সার্থকতা কোথায়? 

এরা অবশ্য কি গল্প নিয়ে ছবি 
করছেন তা সঠিক জানা যায় নি। 
গর বাছাইয়ের মধ্যে কিছুট? শিল্প- 
বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও 
চলতি হাওয়ায় গা ভাসিয়ে অনেকেই 
এখন প্রগতিবাদী, সেজেছেন এবং 
টভিও পাড়ায় অনেকেরই হাতে এখন 
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিংবা 
স্থকাস্তর বই 'দেখা যাচ্ছে, রুষক 
আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন 
ইত্যাদি নিয়ে. ছবির মহরৎও হচ্ছে 
প্রায় প্রতি সপ্তাহে, কিন্তু প্রগতিশীল- 
ভার এই ভড়ং সম্পর্কে নিশ্চয়ই সর- 
কারী মহল সচেতন থাকবেন । * 

‘অবশ্য একথা ঠিতই হে শিল্পীকে 


লব সময়ই নিজের ক্ষষতায় প্রতিষ্ঠিত 


হতে হয়। ষদি সে ক্ষমতা না থাকে, 
তবে হাজার অনুদ্কান বা তরভুকিতেও 
শিল্পের সঙ্কট কাটবে না। তাই সর- 


শে রি 
রী ০০০ 


PRICE 60 oe 


কারী নানা পরিকল্পনার সঙ্গে নঙ্গে। 
বাংলা চলচ্চিত্র জগতের দরক্কীরশ 
এখন ‘পথের পাঁচালী’র মত একটা 
যুগাস্তকারী ঘটন1। সবষ্টিশীলতার এক 
প্রাবন। যা সমস্ত আবর্জনা আর 
জঞ্জালকে তাপিয়ে দিয়ে নতুন শিল্প 
চেতনার উৎস তৈরী করবে । 


একটি পত্রিকা 
পদধ্বনি ॥ পঃ বঃ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ 


-এমগপ্লয়ীজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের মুখ- " 


পত্র, শারদ সংখ্যা, ১৩৮৫ । 
পত্রিকাটিতে কয়েকটি ভালে! ' 
লেখা স্থান পেয়েছে। পর্যদেরঞ 
প্রশাসক প্ীতবেশ মৈত্বর “শিক্ষা কেন 
রাজ্য তালিকাতৃত্ত থাকবে? প্রবন্ধটি 
একটি প্রয়োজনীয় লেখা । অনিল 
বিশ্বাসের শিক্ষকের ভূমিকা ও শাস্তিঞ্চ 


রাম চট্টোপাধ্যায়ের “কবি মনমোহন“ 


শ্ররণে* উল্লেখযোগ্য । রাম ব্যানার 
‘মান্য ও তার সামাজিক চেতন! 
রাম বস্থর ‘যুগসন্ধির চেতনা" ও 

মনোরঞ্জন সেনগুগুর “ভারতীয় মার্গ- ' 
মঙ্গীতের বিবর্তন’ তিনটি প্রবন্ধই . 

লেখকদের বলিষ্ঠ চিস্তাধারার-পরিচয় 

দিয়াছে। ‘গণনাটো্যের গান’ লেখাটি 

সম্ভবতঃ স্বানাভাবে খুবই আংশিঙ্ক- 
হয়েছে । তিনটি ছোট গল্প লিখেছেন 

বীরেন্দ্র মিত্র, প্রতিভাময় মিত্র ও 

গোপাল ভট্রাচার্য। 


পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের কাছে যা পেয়েছে 
- (১ম পৃষ্ঠার পর) 


কর্মক্থচীর জন্র কেন্দ্রের কাছে মোট 
&১৫০১০** মেট্রিক টন খাগ্যশস্তের 
জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এর 
কতটা পাওয়া যাবে তা জানা 

খাত 


,১। গৃহ নিৰ্মাণ অনুদান 
২। গৃহ নিৰ্নাণ ধন 

৩। অন্তান্ত ত্রাণ ব্যবস্থা 
৪.। কৃষি. 

«1 সমবায় 


৬ | পশুপালন ও পশুচিকিৎসা ' 


কৃত্যক 
এ | মৃৎস্ত চাব 


" ৮। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প 
৯1 সেচ ও বন্তা নিয়ন্ত্রণ 


১*। রাস্তা 
১১। শিক্ষা 
১২। স্বাস্থ্য 


. ১৩। পৌর কৃত্যক ও শহর উন্নয়ন 


১৪। পঞ্চায়েত (রাস্তা ইত্যাদি) 
১৫1 অন্যান্ত 


( এখন পৰ্ফস্ত হাতে পাওয়া গেছে ২৫ কোটি টাকা 


যায় নি। . 

কেন্দ্রে কাছে যা চাওয়া হয়েছে_ 
এবং যা পাওয়া গেছে তার ছিনাৰ 
নিচে দেওয়া ছল + 


যে সাহায্য চাওয়া হয়েছে যা মঞ্জু কর] হয়েছে 
( কোটি টাকার অঙ্কে ) 


(কোটি টাকার অঙ্কে) ক 


৪8৫5৩ ১১৩৩ 


১৩২৩ 
৭৫5 ১০৬ 
৮০ ১৩৬ 
৫৬০ c°৮e 
১২০৪০ ৭২৫ নং 
১ 
২২ ০৬ ৮০৭৮ 7 
৫৪5 ১৯:৩৩ টু 
১৭২5৩ ২৬৩৬ 
০৫ 
৪৫০৪০ ৫৭০ 
২৪৫৬ ৪০৩ 
১৫৯৩ ৪.০ 
ত পি 
২৫ নিজ 
স্পা 
রি পাপী 
৩৪৯৭৫ ৬৯৬৩? 







টি 


কান্তিভাই ও তর স্ত্রীও মদাপান করেন 





+-৯ ৪৬০ পঃ 


চরণ গোষ্ঠী জনতা পার্টি 
f থেকে বেরিয়ে যাবার 


.. “মোরারজ্ী দেশাই - যখন 
বোদ্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন 
মোরারজী- 


মদ্যপান' করুতেন। 


ছবি আছে । প্রয়োজন হলে আমি 
প্রমাণ করে দেব কাস্তিভাই মদ্যপান 
করেন না বলে প্রধানমন্ত্রী শরীদেশাই 
যে উক্তি, করেছেন ত! মিথ্যে। 
বাজপেয়ী তো 'মন্ত্রী হবার আগে 


ভার ক্যাবিনেটের ২৩ জন মন্্রীই . 


ভাইয়ের ছেলে কাস্তিভাই ও তার. 
স্রীও মন্তপান করেন। আমার কাছে; 


(বিশেষ প্রতিনিধি) 


বতটা গ্পান করতেন এখন তার 
চেয়ে অনেক বেশি মদ্যপান করেন ।” 
কথাগুলো ভীষণ . সোজাহঙ্জি- 
বলেছেন “অল ইণ্ডিয়া জ্যান্টি- 
প্রোহিবিশন কাউন্দিল'-এক প্রতি- 
্টাতা চেয়ারম্যান শ্রীকুষাণকুমার 
তুফান। দিল্লী থেকে প্রকাশিত 
একটি মাসিক পঞ্জিকায় তার যে 
সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত ' হয়েছে 
সেখানেই ভিনি উক্ত মতপ্রকাশ 
করেন। তার ধারণা, শ্রীমোরারজী 


“বাজপেয়ী আগের চেয়ে বেশি মদ্যপান করেন 


সি 


দেশাইয়ের মদ্দবিরোধিতার কোন 
অর্থ নেই। মৰ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, 
ক্লান্তি দূর করে, ভালোভাবে ঘুমোতে 
সাহায্য করে এবং. মনকে প্রফুল্ল ' 


'রাখে। তাছাড়া মদ থেকে ভারত 


সরকার প্রতিবছর সাড়ে পাঁচশে! 

কোটি টাক! ট্যাক্স পায়। স্থতরাং 

মদ্বিরোধিতা! নিছকই মোরারজী- 

ভাইয়ের একটি খেয়াল” মাত্র ।। 

তিনি বিশ্বাস ,করেন, যদ্দি- মদের 
- (শেষাংশ 1ম পৃষ্ঠায় ) 


জ্যোতিবাবুর প্রস্তাব নাকচ কুরার নেপথ্য . 
কলকাতি নেড়েছেন রাজ্য জনতা পার্টির নেতৃত্ব 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


তোড়জোড় কাছে 


“(রাজনৈতিক সংবাদদাতা). 
চরণ fie ঘনিষ্ট সহুলের খবরে 





‘ হয়তো কেন্দ্রীয় সরকার যেনে নেবেন যখন এতটা, আগ্রহী তখন তারা 
কিন্তু কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রভাপ- প্রস্তাব দিতে ' এত দেরী করলেন 


- প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রম্ত্রী চরণ সিং এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে 


" ভার অন্গামীরা এখন চুড়াস্ত 
সিদ্ধান্তে পৌচেছেন যে, তাদের পক্ষে 
আর জনতা পার্টিতে থাক! সম্ভব 
নয়। তারা এখন চরণ সিংকে 
_ প্রধানমন্ত্রী করে নতুন সরকার গড়তে 
ঢা পরসতর্ত হচ্ছেন। মোররজী দেশাইয়ের 

- সঙ্গে চরণ সিং-এর বিরোধে চয়ণ- 
সমর্থকরা যেভাবে অপমানিত হয়েছেন 
মেই অভিজ্ঞতায় তারা আবার 
তাদের পুরুনে! দল বি* এল. ডি কে 


জীইয়ে তুলতে আলাপ আলোচন! 


শুরু করে দিয়েছেন। - 


ডাঃ ছেত্রীর কায কাল বাড়াবার : 
জন্য স্বার্থসগ্রিষ্ঠ মতলের চেষ্ট। ' 


সবিনয় নিবেদন 


গত ১৩ই ডিসেম্বর থেকে প্রেস- 
কর্মীদের. লাগাতার ধর্মঘটের জন্ম 
| পাচ সপ্তাহ দৰ্পণ প্রকাশ করা যায়নি। 
রাজ সরকারের. মধ্যস্থতায় এই 
অপ্তাহে অধিকাংশ প্রেমে ধর্মঘটের 
মীমাংসা হয়েছে বলে প্রচারিত 
হলেও এই ব্যাপারে কিছু 
বিভ্রান্তি থাকার ফলে অস্থবিধানস 
মধ্যে 
সপ্তাহের দর্পন প্রকাশ করা হল। 
এটি দর্পপের একবিংশ বছরের শেষ 
সংখা! |: আগামী ২৬শে.জাহুয়ারী 
দর্পন তাবিংশ বর্ষে পদার্পণ করছে । 
আশ? কর] যায় আগামী সপ্তাহ থেকে 
দর্পণ স্বাভাবিক কলেবরে যথাসময়ে 
"| নিয়মিত প্রকাশিত হবে। .কিন্ত 
পরিস্থিতি এখনও অনিশ্চিত, কারণ 
বহু প্রেসেই শ্রমিক মালিক ও 
ইউনিয়নের মধ্যে টানাপোড়েন 
চলছে।, 


সংক্ষিপ্ত কজেবরে এই. 





জানা গেছে যে; চৌধুরী সাহেব 


নিজেও তার দলকে . পুমরু- 
জীবিত করতে আগ্রহী । সিদ্ধাস্ত 


‘মোটামুটি ভাবে নেওয়া হয়েছে। 


এখন, কার্যকর করার বিষয়ে নান! 
পরিকল্পনা চলছে 

চৌধুরী চরণ সিং এখনই নতুন 
দল করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা, করতে 
চাইছেন না প্রাধানতঃ একটি 
কারণে। যতক্ষণ তিনি নিশ্চিত না 
হবেন, যে, তার দলত্যাগের ফলে 

(শেষাংশ "ম পৃষ্ঠায় ) 


"রাজ্য সরকারের ডিরেক্টর অফ 
হেলথ সািসেস (ভি এইচ এস) ডাঃ 
মণি ছেত্রী কি আগামী পয়লা! মার্চ 
সরকারী চাকরি থেকে শেষ পর্যস্ত 
অবসর নিচ্ছেন? সাম্প্রতিক একটি 
সরকারী নির্দেশ মারফত মণি ছেত্রীর 
১লা মার্চ রাইটার্স থেকে বিদায় 
নেওয়ার পাকা খবর জান] গেলেও 
আই এম এ এবং হেলথ: সার্ডিদেস 
এসোসিয়েশনের ভাঃ নরেশ 
ব্যানার, ডাঃ গৌরীপদ দত, ডাঃ 


প্রদ্দীপ মজুমদার, ডাঃ ভাস্কর রায়- 


চৌধুরী, ডাঃ -সরোজ:' চক্রবর্তী, 
ডাঃ সুজিত দাস, ভাঃ স্বরাজ 


ব্যানার্জর] কিন্ত প্রকাস্তেই ঘোষণা, 


করেছেন--অঘটন আমর! ঘটাব-। 
চীফ মিনিস্টার আরো এক বছরের 
অন্ত ডাঃ ছেত্রীকে' ভি এইচ এর পদে 
পুননিযুক্ত করার সুপারিশ করতে 


বাধ্য হবেন । এদিকে স্বাস্থাসস্রীর সিএ 


বলেছেন, মার্চেই ডাঃ ছেত্রীকে 
" (শেষাংশ ৭ষ পৃষ্ঠায়) . 








য়, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্তু ১৯৮২ 
সালে ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান 
গেমসের অন্ধষ্ঠান কলকাতায় করার 


জন্য প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইকে. 


চিঠি দিয়েছিলেন এবং জ্যোতিবাবুর 
এই প্রস্তাবে দলমত নিধিশেষে উল্প- 
সিত হয়ে উঠেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের 
ক্রীড়ারসিক জনসাধারণ । অনেকেই 
ভেবেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রস্তাব 


চন্দ্র চন্দ্র ছ্যর্থহীন ভাষায় মুখ্যমন্ত্রীর 
এই দাবী তথ! প্রস্তাব নস্তাৎ করে 
দ্বিয়েছেন। দ্বাবী থারিজ্জ করতে 
‘গিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামগ্রী একটি 'রাজ- 
নৈতিক চালও চেলেছেন। তিনি 
প্রশ্ন রেখেছেন, কলকাতায় এশিয়ান . 
গেমস অমুষ্ঠানের জন্ত রাজ্য সরকার 


কেন? অর্থাৎ, ডঃ চন্দ্রের মতে'রাধ্য 
সরকারের দেরীতে প্রস্তাব প্রেরণের 
ফলেই এতদসম্পকিত প্রস্তাব নিয়ে 
বিবেচনার কোন অবকাশ ছিলো 
না। অবশ্য, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী 


- ভারত সরকারের দায়দায়িত্ব এড়িয়ে 


গিয়ে ব্যাংককে এশিয়ান 'গেমস 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 


বড় জোতছাররা আৰ এস পিতে ভিড়ছে, 


পি 


উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে জলপাই- 
গুড়ি জেলায় আর এস পি বৃহৎ. 
জোতদারদের দলে ভিড়িয়ে সি পি 


এমের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করছে; 


বলে অভিযোগ উঠেছে প্রকাশ, 
১৯৬৯ সালে এ জোতদারর! এস এস 
পির সমর্থন পেয়েছিল এবং বর্তমানে 
উত্তরবঙ্গের যে সমস্ত জায়গায় আর 
এস পির সংগঠন নেই সেই সমস্ত 


(দপণের সংবাঁদাতা ) 


জায়গায় আর এস পিএ জোতদার- 
দের দিয়ে সংগঠন রী চেষ্টা 
কঁরছে। 

প্রকাশ,এী সমস্ত জোতদারদের 
প্রচুর বেনামী. জমি লুকনো আছে । 
এ জমি নিয়ে যাতে কোন ঝামেল। 
ন! হয় তার জন্তু জোতদারর1.বাম- 
ফ্রন্টের শরিক আর এস পির শরণাপন্ন 
হয়েছে।. বিশেষ করে ধৃপগুড়ি 


এলাকাতে আর এস পি এ জোত- Hl 
দারদের সমর্থন করছে এবং তাদের 
পিপিএম বিরোধী কার্যকলাপে ' 
উষ্কানি দিচ্ছে, বিগত কংগ্রেস 
অরকারের আমলে ওঁ জোতদারর] 
ডাঃ অনুপম সেনের সমর্থক ছিলেন। 
জরুরী অবস্থার সময় এ জোতদারদের 
অত্যাচারে বহু কৃষক গৃহছাড়া হয়ে- 

ছিলেন। | 


(শেষাংশ ৭ম পূঠায় ) 


কৃষিমন্ত্রী কমল গুহৰ বিরুদ্ধে অভিযোগ 


রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল গুহ 
কার পরামর্শে ছ হাজার টাক! খরচে 
“তিনবিঘ! আন্দোলনের’ নামে উত্তর“ 
বঙ্গে প্রেম পার্টি নিয়ে গেলেন এ নিয়ে 


প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে কমলবাবু 


তিনবিদ্বাতে সভা করার ব্যাপারে এ 
কুচবিহার জ্বেলারই অপর মন্ত্র 
শিবেন চৌধুরীকে কেন আমজ্জণ 
জানালেন না+ আরো অভিষোগ 


তিনবিঘাতে কমলবাবু এবং তার , 


দগ্ডরের মুখ্য জনসংযোগ অফিসার 


বেছে বেছে, সাংবাদিকদের নিয়ে 


গেলেন কেন । অন্তান্ত কাগজ বা 


1 ঘর্পণের সংবাদদাতা) 


সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানকে যে আমন্ত্রণ 
জানান হলো না তার দোষ" কমল- 


বাবু বা তার দপ্তর অষথা তথ্য ও" 


সংস্কৃতি বিভাগের স্উপর চাপাবার 
চেষ্টা কছেনই বা কেন। রাজ্যের 


কৃষিমন্ত্রী লে বিগত সিদ্ধার্থ সর-. 


কারের মন্ত্রীদের সঙ্গে বিশেষ কোন 
পার্থক্য নেই বলে অনেকে অভিযোগ 
করেছেন. ৃ 

মুখ্যমন্ত্রী জরীজ্যোতি বস্তু তিন- 


বিঘার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের - 


কাছে রাজ্য সরকারের মতামত 
জানিয়েছেন । অথচ কমজবাবু বালি- 


মাৎ করার জন্ত নিজেই বে 
সভা করার আয়োজন করলেন। এ 
ব্যাপারে, কুচবিহারের অপর মন্ত্রী 
শিবেনবাবুকে অপাঁক্তেয় মনে করা 
হলে] । এমন কি কমলবাবুর1 যেদ্দিন 
সভা করেন সেদিন উত্তরবঙ্গে .বাম- 
ফ্ৰণ্ট কমিটির চেয়ারম্যান প্রমোদ 
দাশগুপ্ত উপস্থিত থাক! সত্বেও 
তাকেও কেন এ ব্যাপারে অবগত 
কর! হলো না সে প্রশ্ন উঠেছে। 
কমলবাবু রাজ্যের স্বাস্থ্য ননী. 
ভট্টাচার্ধকে যেভাবে আমন্ত্রণ জানা- 


(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 


11 দুই।। 
নয়াদিলীর চিঠি 





ইন্দিরাকে প্রধা নমন্ত্রীর পরোক্ষ সাহায্য 


শেষ বন্ধ. ইন্দিরাজী জেলে 
ঘুরে এলেন । কেন শ্রীমোরারজী 
দেশাইকে তাকে জেলে পাঠাবার মত 


এমন হ্ববিরোধী পদক্ষেপ নিতে হল? 


যে-ব্যক্তির সঙ্গে গোপন-মিভাজি 
পাকাপাকি করার তালে ভারতের 
প্রত শাদকবর্গ তাদের খান্জিনা খুলে 
ইন্দিরা কংগ্রেসকে সাহায্য করতে 
নেমে গিয়েছে, মোরারজীভাই তথা 
শাসক দল “জনতাপ্র ভ্বদয়ে বিরাজ- 
মান ও অত্যন্ত সক্তিয্ন প্রাক্তন 
কংগ্রেদীদ্ের সঙ্গে দুই কংগ্রেসের 
রোঝাপড়াই শুধু নয়, “জাতীয় একায- 
মতের মঞ্চে" কেন্দ্রীয় কারের 
শবকলেবর রচনা করতে ফড়যন্ত্রত, 
সেই ব্যক্তিকে জেলে তো. নয়ই, 


রম'প্রসাদ মল্লিক 
কোয়ালিশন ক্যাবিনেটে স্থান করে 
দেওয়া, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর, তথা 
এককালীন নি. এফ. ভি. মার্কা 
নেতাদের (যথা, সর্ধশ্রী বহপ্তণা, 
জগক্জীবন রাম ) অভিপ্রায় ছিল। . 


আসলে রাজনীতির গভীর কুট 


চাল এটা । জনভা-মার্কা কংগ্রেসী 


, নেতৃবদ্দ'ভাল ভাবেই জানে, প্রাক্তন 


ভারতীয় লোকদের নেতৃত্ব এবং 
প্রাক্তন সমাজবাদী দলের আসল 
প্রতিনিধি ধারা, কেন্দে সরকারী 
ক্ষমতার আসনে এখনও কোনমতে 
টিকে আছে, তাদেরকে অসহযোগিতা 
ও আভ্যন্তরীণ গ্যাড়াকলী চাপ দিয়ে 
পদত্যাগ করতে বাধ্য নাকর] পর্যস্ত 
অভীগপ্সিত “সুখের সংসার” পাতা 


সম্ভব নয়। বি. এল. ডি, নেত! 
জীচরণ - সিং ভারতের প্রতৃশ্রেণীর 
একটা প্রভাবশালী অংশের প্রতিনিধি 
(স্বচ্ছল ও নবসামস্তী ধারাশ্রদ্নী বৃহৎ 
কষকবর্গ, যার! এখনও মাঝারি কৃষক 
এবং আশ্চর্ষের বিষয়, স্মাজপ্রাস্তিক 


কিছু ক্ষত্র কৃষিজীবীদের ওপরও 


রাজনৈতিক ক্ষমতাক্ষেত্র বঙ্জায় রেখে 


চলেছে )। তাছাড়া এদের পার্টি- 


দলিলে তথাকথিত গান্ধীবাদের প্রচুর 
নজীর দেওয়া হয়েছিল, আজও হয়। 


‘উত্তর ভারতে বুদ্ধিজীবীদের একট! 


শক্তিশালী প্রচারক্ষম অংশ গান্ধী- 
বাদকে- ভারতে বেকার সমস্ত! দূর 
করার এক ম্যাজিক ফর্মুলা রূপে 
নেহেরুবাদী পরিকল্পনা শ্রদী বৃহৎ শিল্প 


.ছোটকে বড় রকমের সাহায্য 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটীর ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প দপ্তর 
অনগ্রসর এলাকাগুলিতে প্রেরণমূলক নূতন পরিকল্পর অধানে 

এই সর্বপ্রথম ব্যাপক ও বিশদ সহায়তা দিচ্ছেন 


প্রেরণমূনক নুতন পরিকন্ন ১৯৭৮-এর 


প্রধান বিষয়গুলি 


(১) কলকাতা পুরসভা, এবং হাওড়া, বালি, উত্তরপাড়া, ্ীয়ামপুর, সাউথ সাবারবন, নবী দমদম উত্তর 
ও দক্ষিণ, বরানগর, টিটাগড় ও ব্যারাকপুর পৌর এলাকাগুলি বাদে (১৫% কেন্দ্রীয় সাবদিডির আওতায় এসেছে 
বলে পুরুলিয়া, মেদিনীপুৰ ও নদীয়া জেলাগুলিও বাদে) সমগ্র রাজোর ভিতর স্থাপিত হস্তশিল্প, কুটীর, রেশম, 
তাত ও টেক্সটাইল, খাদি ও গ্রামীণ শিল্পলহ নৃতন শিল্পের স্থায়ী “মূলধনের উপর ১৫% সাবনিডি। (২) পঃ 
বঃ স্মল ই্ডাষ্্ি্ করপোরেশনের ভাভা-দেওয়া শেডের ভাড়া বাবদ প্রথম বছরে ৫০% দ্বিতীয় বছরে ২৫% ও 
তৃতীয় বছরে ১৫% হারে সাবসিভি। (৩) ব্যাংক / আর্থিক সংস্থা থেকে গৃহীত কার্যকর যুলধনী খণের উপর সুদে, 
৩% সাবসিড়ি। (৪) বিহ্যথ্ বাবদ সাহায্যের হার ২৫% এর জায়গায় এখন ৩০%। ক্যাপটিভ জেনারেটিং পেট * 
ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হলেও ইউনিটগুলি এখন সাবনিডি পাবার অধিকারী । (৫) ইনফ্রা- 
স্তীকচার ডেভেঃ করপোঃ, হলদিয়া ডেভেঃ ও দুর্গাপুর ডেভেঃ অথরিটি. এবং ভবলিউ বি এস আই পি জমি আযালট 
করে দিলে জমির ভাড়া বাবদ ১০০% (১ম বছর) এবং ৫০% (৩য় থেকে ৫ম বছর) সাবলিভি। -(৬) পাওয়ার 
জেমারেটিং সেট-এর ব্যয় বাবদ, এইচটি- পাওয়ার লাইন টানা ও ট্রাসকরমারের জন্ত ২:% সাবসিভি। 
(1) রেজিস্ট্রেশন ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি প্রদান। (৮) ৩ বছরের জন্য অকট্রয় ফেরত। (৯) পশ্চা্পদদ এলা- 
কায শিল্প স্থানান্তরের ব্যয়ের উপর ২০% সাবমিভি। (১০) প্রথম তিন বছর ট্যাক্স হলিডে ভোগ করার পর 
ছুই বছর বিক্রয়কর ফেরত। (১১) স্থন্দরবন, ঝাড়গ্রাম ও দাঞ্জিলিং এর পাহাড়ী এলাকায় স্থাপিত ইউনিটের 


জন্ত ২০% ট্রান্সপোর্ট সাবসিডি। 


সাধারণ হারের উপর'৫% অতিরিক্ত সাবসিডি | 
* এই যোগ গ্রহণ করুন * নৃতন শিল্প ইউনিট গড়ে তুলুন * শ্বনির্ভরতা লাভে দেশকে সাহায্য 
ক্ষরুন *- চাকরির সুত্র স্যটিতে সহায়তা করুন 
বিবরণ পাবেন £ (১) ভিরেকৃটরেট অফ কটেজ ত্যাণ্ড স্মল স্কেল ইত্ডান্্িজ, একতলা, ১ কে এস রায় রোড, কলি-১। 


(২) সংশ্লিষ্ট জেলার ভিত্রিকৃট ইপ্ডাস্রিজ সেপ্টারের জেনারেল ম্যানেজার । 


(১২) তফসিলি জাতি, উপজাতি ও দৈহিক প্রতিবন্ধী শিল্পোগ্যোজাদের ' 


(৩) হ্যাণুলুষ ও টেক্সটাইলের ক্ষেত্রে £ 


(ক) ভিরৈক্টরেট অফ হ্যাণুলুষ আযাণ্ড টেক্সটাইল্দ, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস্‌, »ষ্ঠ তল, ১, কে এস রায় 
রোভ, কলি-১। (খ) সংশ্লিষ্ট এলাকার হ্যাগুলুম ডেভেঃ অক্সার । (৪) সিক্ষ ও+সেরিকালচারের ক্ষেত্রে £ 
(ক) ডিরেক্টরেট অফ পিক ম্যাণ্ড সেরিকালচার, ৪৫ গণেশচন্জ্র আাভিনিউ, কলি-১৩। (খ) সংশ্লিষ্ট এলাকায় 

আ্যাসি: ভিরেকটর (সেরি ), ডিরেকটরেট অফ সিল্ক ত্যাশ্ড সেরিকালচার । (গ) জয়েন্ট ডিরেক্টর হালি 
চার ),উত্তরবঙ্গ, শিলিগুড়ি, দাক্ষিলিং 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভিনা্টসে্ট অফ কটেজ আগ স্মল 





আই দি এ--১০৪৭২1৭৮ 


স্কেল ইগ্ডান্রিজ কর্তৃক প্রচারিত 


সা 


এদেরকে এর! 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৭৯ 


তথ্য বিরাট পরিসর বৃহৎ পুঁঞ্জি- 
নিবেশের অর্থনীতির বিরুদ্ধে আদর্শ 
সম্মত লড়াইয়ের অস্ত্র মনে করে। 
এ-হেন নেতাগোঠীর খুঁটি গ্রামাঞ্চলে 
যথেষ্ট মজবুত, ষার প্রমাণ ২৩শে 
ডিসেম্বরের “কৃষক র্যালীশতে ফের 
নতুন করে মিলবে। সুতরাং, 


উঠতি শিল্প-বিভপতির1 এদেরকে . 


দেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ -থেকে 
বিদায় দিতে চাইলেও, তারা সে-কর্ম 


“ধীরে পানি পাথর কাটেশ-ভঙ্গীতে - 


সারতে চায়। 
-এক' কথায়, প্রতৃশ্রেণীর ভেতরে 


'এখন ধৈর্য-কুরে-কুরে খাওয়ার লভাই 


(war of attrition) চলছে । 
ভারতের শর্ধ ধনিকবর্গের মুখপত্র- 


গুলি রাজধানীতে একথ। সম্পাদকীয় - 


মন্তব্যে কবুল করেছে; এবং সেই 
তত্বামুযায়ী ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম- 
কৌশল স্থির করে নিয়েছে। তার! 
সে কারণে চরণ সিং-রাজ্রনারায়ণ- 


" ফার্ণাণ্ডেরদেরকে খেলিয়ে তাভাতে 


চায়! এমন কোনো স্থযোগ নিশ্চয়ই 
দেবেন, যার 
ব্যবহারের ফলে এদের রাঁজনীতি- 
ক্ষেত্রে নৈতিক ভাবযৃত্তি বাড়ে। 
শ্রীমতী গান্ধীর ( ইমার্জেন্সি যুগের ) 
অপকর্মগুলি আজ স্থবিদিত। জনগণ 
হাড়ে হাড়ে বোঝে, মনেও রেখেছে 
এই “মহান*'নেত্রীর রক্তাক্ত- নখদস্ধী 
চেহারা। শীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে 


আইনী বিচার চালিয়ে গেলে. 


মোরারজী-সহপন্থীদের লাভ বৈ 
লোকসান 'নেই। একদিকে প্রচার 
হবে শ্বৈরতত্্রীকে শায়েস্তা করা হল, 
অন্তদ্দিকে সেই শ্বৈরিণীকে পরোক্ষ 
সাহায্য কর! হচ্ছে বদনাঙ্জের শিরোপা 
মাথায় নিয়ে নামজাদা হতে। 
জনতা পার্টির রাজত্বে" নিপীড়িত 


শ্রেণীর নাগরিকদের ওপর (হরিজন, . 


আদিম জাতি ইত্যাদি) অত্যাচার 
বেডেছে বৈ কমেনি ; এবং সংখ্যালঘু 
মুসলিম সম্প্রদায়ের উচ্চ বায় 
মোটামুটি-অবস্থাপন্ন , নেতারা আজ 
আবার সাম্প্রদায়িক দাবী-মভি- 


যোগের রব তুলে সোচ্চার । তাদের ' 


মধ্যে সহজে পা-হড়কায় এমন ইমাম, 
তথা মৌলানারা জনতা কূলে নাও 
ভিড়িয়ে রেখেও আজ কংগ্রেস (ই)র 
বিপরীত কূলে যেতে উদ্ধত। এই 
সকল কারণে যে জনতা নেতারা 
কঠোর ' ইন্দিরাবিরোধী, তার! 
উপরোক্ত উপশ্রেগীগোষ্ঠীর সমর্থন 
হারাতে পারে। 

তথাপি, প্রধানমন্ত্রী শ্রযোরারজী 
দেশাই এদের সমর্থন হারানোর 
ঝুঁকি নিয়েই পার্লামেন্টের শ্বাধিকার- 
রক্ষা-সযিতির- স্থপারিশ অহ্যায়ী 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। 
আপাতদৃষ্টিতে এটা ভার এবং তার 
সহচারী প্রাক্তন কংগ্রেসীদের দূর- 


‘লক্ষ্যের পরিপন্থী মনে হলেও আসলে 


তারা মনে মনে জানেন এর ফলে 
ইন্দিরা গার্থীকে তার রাজনৈতিক 
ভাবযূতি বাড়িয়ে তোলায় সাহাধ্য 
করা হবে। বর্তমান ভারতের 
সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির 


বাল 


ক্রমবর্ধসান সঙ্কট সাধারণভাবে জন- 


মানসে নৈতিক বিক্ষোভ জাগিয়ে 
রেখেছে সামাজিক তথা অর্থনৈতিক 
অবিচারের বিরুদ্ধে। গড়পড়তা 
নাগরিকের ধারণা, সারাদেশে ব্যাপক 
স্তরে ভরষ্টান্তীর য! চলছে তা সম্পর্দ- 
শালী, ক্ষমতাবানদের শ্রেণী শোষণের 
ও নিপীড়নের নীট-ফল। কিন্তু তাদের 
মধ্যে রাঁজটনতিক চেতন! আজও 
সীমাবদ্ধ, শ্রেণীঘুদ্ধের মাধ্যমে 
শোধিত-দলিতদের গণযুক্তি ও .বর্ত- 
মান পীড়ক রাষ্ট্রঘস্্ ভেঙে ফেলে তার 
স্থানে সর্বহারা-শ্রমঞ্জীবীদের এক- 


নেতৃত্বে সাম্যবাদী রাষ্ট্র স্থাপনের 


প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো যুষু- 
ধান গণচেতনা গড়ে ওঠেনি আজও 
_ পর্ন্ত জীঁমতীর পরামর্শদীতাদের 
মাঝে স্বদেশে ও বিদেশে (কোনো! 
বিশেষ বৃহৎ শক্তির চালক পার্টির 
মন্ত্রণালয়ে, যার সঙ্গে ভারতস্থ 'এক 
তথাকধিত সামাবাদী দল অন্ধভাবে 
ঘনিষ্ঠ) এমন অনেকে আছেন, যারা 


ভারতে ইদ্ানীস্তন যে অবিচার-বিক্ুধ 


তোলপাড় কর! জনগণের মানসিকতা, 


তাকে ইন্দিরাজীর কংগ্রেসের রাজ- 


নৈতিক স্থবিধার্ধে ব্যবহার করতে 
চান। - কিছুটা পেরেওছেন এমনি 
স্থষোগ শ্রহণে সফল - হতে । 
ইনিরাজীর বর্তমান “জেলযাআা 
তাই তার ভবিষ্যতে পুননির্বাচনের 
পাসপোর্ট হবে।  “চিকমাগালুর” 
ক্ষেত্র তো রয়েছেই । না হলে রা 
সভার পিছ-ছুয়োর দিয়ে পার্লামেন্টে 
পুনরাগমন কে রুখবে? মোরারজী 
এ্যাণ্ড কোম্পানী নিশ্চয়ই না; তার! 
যে তা চানও ন! তার প্রমাণ, বহুদিন 
আগে প্রদত্ত ইন্দিরাজীর পার্লামেণ্টে 
অ.সার সম্ভাবনাকে অগ্রিম শ্বাগত 
জানিয়ে মোরারজীর.বিবৃতি । 
এখানে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীকে আইনী 
লগুড়ের প্রহার করতে গিয়ে ষেন 
জনতা-পার্লামেন্টরীঙ্গ দলংনেতৃত্বে 
বাজপাখীহলভ কটরদের সঙ্গে 
ভিড়েছেন এহেন প্রতিকূল সমালো- 
চন] ঘেচে গায়ে নিতে গেলেন কেন, 
ফাআদেৌঠিক নয়? এর উত্তর 
সোজ]। তিনি দেখালেন তার 
পার্লামেন্টরীয় গণতন্ত্রের প্রতি আমু- 


গত্য। স্বদেশে এবং বিদেশে বুদ্ধি ' 


জীবীমহলে প্রতিষ্ঠিত করলেন তার 
ভারতে গণতন্ত্রী পদ্ধতির রক্ষা- 
কর্তা রূপে বিশ্বাসযোগ্য ইমেজ। 
ভারতীয় লোকলত1 যে এক চলমান 
এতিহাসম্পন্ন, মর্যাদাপূর্ণ, প্রকৃত সম- 
গ্রতৃত্বের ক্ষমতাধিকারী সর্বোচ্চ 
(শেয়াংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


খান 


শা 


খা 

























একট বছরের শেষ পর্বে যার 
স্থরু আর একটি বছরের বোধনে তার 
পরিমমাপ্তি। এটাকে কি এমনভাবে 
ব্যাখ্যা করা যায় যে, *৮ সালের 
॥২৭শে ডিসেম্বর সি. পি. আই (এম), 
এর যে প্রেনাম হাওড়ায় সুরু হয়ে ৭৯ 
“লালের ১ল! জাহুয়ারী শেষ হলো 
প্রকাশ্য অধিবেশনের সধ্য দিয়ে তার 
ফলশ্ৰুতি এই যে, পার্টি তার রাজ- 
নৈতিক কৰ্মস্কচীর পুরনো সিদ্ধাস্ত 
বাতিল করে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
ক্ষরলো! এবং বর্ধান্ত ও বর্ষারস্তের 
সদ্ধিলগ্ন. তারই দেযোতক? এর 
জবাব দিয়েছেন পার্টির পলিটব্যুরে] 
সস্তা ও রাজ্য কমিটির সম্পাদক 
প্রপ্রমোদ দাশগুপ্ত ১লা জানুয়ারীর 
অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে । 
প্রমোদবাবু বলেছেন, “কতকগুলো 
সংবাদপত্র এই মত পোষণ করছে যে 
'শমাদের পার্টির মধ্যে নানারকম 
এভদ রয়েছে । ধার] আশ! করে- 
ছলেন ঘে, প্রেনামে পার্টির আভ্যস্তর 
বিরোধ প্রকট হয়ে উঠবে, তীর! 
হত হবেন 1৯ 

' এই প্রেনামকে কেন্দ্র করে সর- 
কারী "এবং বৈধ্চব বাজারী মহলে 
-জল্পন! কল্পনার অন্ত ছিলোন1। সর- 
রী বাজারের বরুণ সেনগুপ্ততো 
তার স্বভাবসিদ্ধ চমক হি করে প্রায় 
ভবিষ্যত বাণীই করেছিলেন যে, 
প্রেনামে সি. পি. আই (এম)-এর 


ফাটল অনিবার্য । কিছুদিন আগে* 


আমর! কয়েকজন সাংবার্দিক বন্ধু বসে 
"গল্প করছিলাম এবং সেখানে বরুণবাবু 
বললেন যে, প্রমোদ দাশগুপ্ডের সব- 
















- বলেনন1। বরুণবাবুর এই উক্তি 
মছি আস্তরিক বলে ধরে নিই তাহলে 
কক তিনি প্রযোদবাবুর কথামত 
বীকার করে নেবেন ষে সত্যি সত্যি 
চপনামে কোন বিরোধ স্থষ্টি হয়নি 
কংবা এমন কিছু হবার কোন 
সি্ভাবনাও ছিলনা? এবং, বরুণ 
নগুধ কি এ কথাট1ও একজন সৎ 


ধংগঠনিক রীতি-নীতি সম্পর্কে যথেষ্ট 
্াকিবহাল নন? তিনি যি এট! 
‘ জানতেন তাহলে তার কাগজে আব- 
রম্থুল, প্রভাস রায়, নীরেন 
গণেশ ঘোষ এরং তরুণ পার্টি- 
নেতা অনিল বিশ্বাসকে, সরকারী 
বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অস্ততূক্তি করে কেন 
‘তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে 


সম্পাদক নাঘু্দিরিপাদ 


. চেয়ে বড় গুণ হচ্ছে তিনি মিথ্যা কপ], 


-দর্ণ ॥ শুক্রবার, ১৯শে জানুয়।রী, ১৯৭৯ 


(সি পি আই (এম) প্লেনাম ও বাজারী সাংবাদিক 


গৌতম গুহ 


তা নিয়ে চটকদারী সংবাদ পা 
কলা হতোন1। তিনি ঘি জানতেন 
তাহলে, প্লেনামের আগেই বেস্ত্রীয় 
কমিটির, দলিল আখ্যা দিয়ে তার 
অংশ বিশেষ প্রকাশ করে (এই দলিল 
কোন সাংবাদি ককে দেওয়া হয়নি ) 
পার্টির আভ্যস্তর ফাটলের একট? 
কল্পগাথা তার কাগজে বড় করে 
প্রকাশ কর] হতোনা। বরুণবাবুর? 


এ খবরটা পর্ষস্ত নেবার প্রয়োজন 


মনে করেননি যে, প্লেনাষের 
আলোচ্য বিষয় কি--পার্টি কংগ্রেসের 
বিভিমু রিপোর্ট চূড়াস্ত করা অথবা 
পার্টি সংগঠন । পার্টির সাধারণ 


ভাষায় বলেছেন যে, অলদ্বর পার্টি 
কংগ্রেসেই পার্টির রাজনৈতিক এবং 


দ্যর্থহীন - 


(এম)-এর রাজনীতির সঙ্গে একামত 


পোষণ না করার অধিকার অবশ্যই - 


শ্বীকার্ধ কিন্তু £আঙ্জ একথ1 অন্বীকার 
করার কোন উপায়নেই যে, ইন্দিরা- 
শাহীর অবর্ণনীয় দ্রমননীতি গুণ্ডা- 
বাঁক্তি, কংগ্রেসঁছাডাও পি, পি, আই 
থ্ঞ্বং এস, ইউ, সি প্রমুখ 
প্রচারিত বামপন্থী দ্বলগুলোর 
অবিশ্বাস্ত বিরোধিতা সত্বেও এই দল 
আজ পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় রাজ্য 
শাসনের ক্ষমতায় আসীন । শুধু এই 


ছুটি রাজ্য নয়, পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্রে 


ক্ষমতাসীন সরকারের অস্তিত্ব এই 
দলের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ৷ 
একথাও অবশ্য ন্বীকার্য যে, এই 
রাজ্যে দলের কর্মকার শক্তি প্রধানত 


মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী হলেও এর সাংগ-. 


কৌশলগত লাইন গৃহীত হয়েছে $নিক ব্যাপ্তি গ্রাঙ্গাঞ্চলেও প্রদারিত। 


এবং রিভিযু রিপোর্টগ পরবর্তাঁকালে 
কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে । 
ফলে প্রেনামে মতাদর্শগত বিরোধের 
কোন প্রশ্নই ছিলোনা । উপরস্থ 
বরুণবাবুর! কমিউনিষ্ট পার্টির আই, 
পি, এম নামক তিনটি আগ্ভাক্ষরের 
সঙ্গে আদ পরিচিত নন বলেই মনে 
হয়। কমিউনিষ্টদের আই, পি, এস 
অর্থাৎ ইনটারনাল পার্ট ষ্টরাগ ল্‌ অর্থ 
দেশাই-চরণের শুভ্ত নিশুভের যুদ্ধ 
নয় অথবা পার্টিকে জমিদারী করে 
ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতা দখলের উদগ্র 
লালসা নয়। কসিউনিষ্টদের আই, 
পি, এন হচ্ছে এমন একটা মতাদর্শের 
লড়াই যার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তি কিংবা 
গোঠীর দলের ক্ষমতা দখল নয়, যার 
মুল উদ্দেশ্ত হচ্ছে পার্টির রাজনৈতিক 
এবং সাংগঠনিক ভিত্তিকে পারফেক্ট 
অর্থাৎ নিখুতর্করা। এক্ষেত্রে সদশ্য 
বিশেষের সমালোচনা কখনও কখনও 
শ্রুতিমধুর নাও হতে পাবে কিন্ত 
সেটাকে পার্টির দ্বিধাবিভক্তির স্থচন] 
বলা অজ্ঞতারই নামাস্তর | 

বিগ প্রেম পি, পি, আই (এম) 
নিয়ে এত স্বপ্ন! কল্পনা] যে করছে 
সেট! কিন্তু আদৌ নিরর্থক নয়। 
এবার প্রেনাযে পি, পি, আই (এম) 
সারা দেশে উদ্ভূত পরিস্থিতির যোকা- 
বিলার জন্য বাম ও গণতা গ্রিক এঁক্য 


গঠনে দলের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! : 


পালনের উদ্দেশ্যে পার্টি সংগঠনকে 
ব্যাপক ও শক্তিশালী করার যে 
দিদ্ধাস্ত নিয়েছে তার ফলে দেশের 
প্রতিক্রিয়াশীল মহল শ্বাতাবিক- 
ভাবেই আতঙ্কিত এবং বৃহৎ পুজি 
নিয়ন্ত্রিত পত্রপত্রিকাগুলে! তাই এতদ 
সম্পর্কে বিভ্রান্তি সুই করে চলেছে । 
যেকোন লোকের সি, পি, আই 


তার প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত - 


নির্বাচন । এমতাবস্থায় পার্টি প্রেনাম 
যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, 
হিন্দীভাষী অঞ্চলেও সংগঠনকে 


ব্যাপকভাবে প্রসারিত করা হবে 
তখন দেশি বিদেশী প্রতিক্রিয়ার 


বিনিদ্র রজনী যাপন অঘে) বিস্ময়ের - 


এক্ষেত্রেও জনৈক “ভলার- 


নয়। 
খোকার”? বৈষ্ণব বাঙ্জারী খেউর 
বেশ কৌতুহলোদ্দীপক । 

__ এই “খোকা” দিব্যজানী 


বাগবাজারী জয়ছাকে' উপদেশামৃত 
বিতরণ করে বলেছেন ঘে, সি, পি, 
আই (এম) দলে ইংরেজী জান! 
লোকের নাকি খুবই অভাব এবং 
এক্জন্তেই নাকি দলে সর্বভারতীয় 
সাংগঠনিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে 
বাধ্য । “ভলার থোক!” বোধহয় 
জানেননা যে, দেশের আপামর 
মানুষকে সংগঠিত করার দ্বায়িত্ব নেয় 
আঞ্চলিক ভাষাভাষী ক্যাডাররা 
- দেশের শতকর] ৮*জন মানুষ ইংরেজী 
জানেননা। এই “খোকা”টির আসল 
উদ্দেশ্য তখনই উদঘাটিত হয়ে পড়েছে 
যখন তিনি জ্যোতি বস্থকেই এক্ষেত্রে 


. সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি বলে চিহ্নিত 


মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


দর্পণ_ পত্রিকায় গত ২৭শে 
অক্টোবর তারিখে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে 
ষড়বন্্। শিরোনামায় যে সংবাদ 
প্রকাশিত হয়েছে “তাতে - বামফ্রন্ট 
সরকারের একজন মন্ত্রীর ও তার 
প্রশাসনের কিঞ্চিৎ উপকার হওয়রি 
কথ]। সংবাদটি মহাকরণে এবং 
রাজ্য সরকারের উন্নঘূন *ও পরিকল্পন! 
দপ্তরে (১৮নং রবীন্দ্র সরণী, কলি-১) 
শত শত কম ও অফিসারের মধ্যে 


বিতর্কের সাটি করে এবং মাননীয় , 


মন্ত্রী শ্রীঅশোক মিত্র পরিকল্পনা 


দপ্তরের অপদার্থভা সম্পর্কে অনেক 


হদিশ পান। “সিলেকশন গ্রেড” 
নামে সরকারী নতুন বেতনহার এই 
দপ্তরের অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ কারিগয়ী 
কমরখদের (ড্রাফটসম্যান টেকনিক্যাল), 
না দিয়ে বছরের পর বছর তাদের 
বঞ্চিত করা হচ্ছে । এই অস্তর্থ(তের 
ফলে এ দপ্তরে প্রকল্প বিষয়ে নক্সা 
তৈরীর কাঁজ শিকেয় উঠেছে । মাত্র 
ছু'ফাল দূরে মহাকরণে এ খবর 
এখনও অদ্রানব। অথচ রাজ্য সর- 
কারের অন্যান্য দপ্তরের কর্মুরা-বছ- 
কাল পূর্বে সিলেকশন গ্রেড বেতন 
পেয়েছেন । 

মন্ত্রীর দিক থেকে প্রচণ্ড চাপ 
আদার ফলে কিছু আমলা! তাঁড়া- 
তাড়ি একটা গ্রেডেশন লিষ্ট বার 


করে এবং সকলকে ন! জানিয়ে 
গোপনে মাত্র পাচজন কর্মীকে তা 
সরকারীভাবে বিলি কর্নে। এই কাজ 
(নভেম্বর ১১৭৮) সরকারী অফিসে 
কতখানি জঘন্য ও নিয়মবিরুদ্ধ তা! 
বলাই বাহুল্য । "শতাধিক কারিগরী 
কর্ম (যার! অনেকেই কো-অঙিনেশন 
কমিটির সদস্ত অথবা নিরপেক্ষ) এই 
জঘন্ত কাণ্ডে বিরক্ত এবং সন্থস্ত। 


অতঃপর মাননীয় মন্ত্রীকে বিভ্রান্ত 


আরও জটিলতার দিকে ঠেলে দেয় 
এবং সিলেকশন গ্রেডের ফাইল আরও 
জটিল করা হয়। মন্ত্রীকে বোঝানো 
হয় যে গ্রেভেশন লিষ্টে সিনিওরিটির 
প্রশ্নে মতভেদ দেখা দিয়েছে । কিন্ত 
যে তথ্যটি সঁষত্বে চেপে* যাওয়া হয় ভ1 
হল মতভেদ্রটি এ তালিকার নীচের 
দিকে অবস্থিত! তালিকার উপর 
দিকের বেশ কিছু নাম পুরোপুরি 
জটিলতাহীন, ক্রটিহীন এবং শতকরব 
একপো ভাগ নিঃসন্দেহ হওয়া সত্বেও 
সেসব কেস কেন ফয়সল! হচ্ছে না 
সে কথায় কোনও জবাব গত কুড়ি 
মাসেও পাওয়া যায়নি । নান! 
দুধর্নের অভিযোগে দর্চরের ঈ্ষস্থানীয় 
ইঞ্রিনীয়ার-ভিরেকঈটরকে-বামজ্রণ্ট সর- 
কার অপসারণ করেছেন, কিন্ত 
প্রশাসনিক ঘুঘুর বাসায় এখনও হাত 


করার জন্য চক্রাস্তকাদীর তাকে. 


॥ তিন্‌ ॥ 


করেছেন । অর্থাৎ পরোক্ষভাবে 
দলীয় নেতৃত্বে মাত্সর্য প্রতিক্রিয়া 
স্বষ্টির এক ব্যর্থ তথা হাস্তকর চেষ্টা 
তিনি করেছেন । খোকাটি বোধহয় 
জানেননা ঘে এ ফাদে পা দেবার 
পাত্র জ্যোতি বস্থ কিংবা প্রমোদ 
দাশগুপ্তরা নন । 
এই দিব্যজ্ঞানীর মতে নি পি 
আই (এম) এর পত্রপত্রিকাগুলোর : 
কোন ট্ট্যান্তার্ই নেই এবং দলের 
বাংলা দৈনিক ণগণশক্তি” নাকি সাব- 
্যপ্ডার্ডের । হতেই পারে কারণ 
“গণশক্তি”র পাঠক পাঠিকার গরি- 
্াংশই সাক্ষর এবং নিরক্ষর, তাই এই 
কাগজে ধ্রুপদী ভাষার জাছুকরী সম্ভব 
নয়, সম্ভব নয় ধর্ষণ কিংবা লোমহর্ষণ 
কোন কাহিনী বিস্তার এবং বিন্ঠাদ । 
অবশ্য; এই “ডলার খোকা” সম্পাদিত 
অফলেটে মুদ্রিত, লাস্তময়ী রমণীর 
রঙীন প্রচ্ছদ সমন্বিত একটি ইংরেজী 
কাগজের (এ মান থেকে এই কাগজ 
উঠে গেছে*) মত ক্যাবারে-সংস্কৃতির 
মান “গণপক্তি”র 'নেই এবং সেই 
কারণেই হয়তো তার মতে এটা সাব- ' 
ট্যাণ্ডার্ডের কাগজ । 
সাংবাদিক হিসাবে লজ্জা অনুভব 
(শেষাংশ ৬ঠ পৃষ্ঠায় ) 


পড়ে নি। সহজ এবং নিশ্চিতভাবে 
সিলেকশন গ্রেড প্রাপকদের কেস- 
গুলির যীমাংসা মাত্র তিনদিনেই 
কর] চলে এবং অনিশ্চিত ব! মতভেদ 
যুক্ত কেসগুলির মীমাংসা কিছুকাল 
পরেও করা চলে! ইউনিভার্সিটির 
পরীক্ষায় কিছু পরীক্ষার্থীর ফলাফল" 
£ইনকমপ্লিট” থাকে বলে কি বাকী 
ফল্লাফল আটকে থাকে? এটা 
কোনও প্রমোশন নয়, স্থতরাং 
সুপারসেশন ঘটবার প্রশ্নই ওঠে না 
সিনিওরিটির তালিকায় নীচের 
দিকের গণ্ডগোলের সঙ্গে. উপরদিকের 
ক্রটহীন কেসগুলির কোনও সম্পর্কই 
নেই। তবু দপ্তরকে অচল করার 
প্রয়োজনেই কি মন্ত্রীকে অন্ধকারে 
রাখা হচ্ছে? অথচ এই প্রকল্প 
দপ্তরের ছত্রছায়ায় কাজকর্মের গাইড 
লাইন পেতে হয় পি এম ডি এ পি 


ভর ডি, সি আই টি ইত্যাদি 


সংস্থাকে । মন্ত্রীর ঘাড়ে ব্যর্থতার 
বোঝা চাপানোর জন্যই এই ধড়ঘন্ত্ 
নয় কি? গ্রেডেশন লিস্টের নিশ্চিত 
এবং অনিশ্চিত এই ছুটি জজের মত 
সহজ শ্রেণীভাগ করে দ্রণ্ুরকে এবং 


, মন্ত্রীকে সাহাধ্য করার জন্য একজনও 


বিবেকবান - অফিসার কি নেই? 
বিশ্বস্তশ্থত্রে জান! গেছে মে এই দগ্ধ- 
রের নিষ্ঠাবান ও দক্ষ সেক্রেটারী 
(সর্বময় কর্তা) শ্রাটি সি দত তার 
অধস্তন যহল থেকে সহযোগিতা 
পাচ্ছেন না। গোপনস্তের খবরে 
জান! গেছে যে একটি প্রতিক্রিয়াশীল 
রাজনৈতিক মহলের কালোহাত সব- 
কিছুর পিছনে সক্রিয্ন রয়েছে । 


[] 





- তার জন্য শহরকে 


" নিৰ্ধিক্ষ হতে 


বিজলী-নির্ভর় | 
 নির্ধিপ্ব বলে সনে করতে বাঁধছে। 








tr চার || 


অপারেশন টেবিলে কলকাতা 


কলকাতায় শীতের সকাল থেকে 
অপরাহ্ৃ-মনোরম, ঠিক যেমন বসন্তের 


" সন্ধারাত। এই ছুই খতুরই আগ- 


মন.যধাৰ্থ সম্মানিত. অতিথির মত। 


সাজতে হয়। শীতের পশমীপোধাকে 


রঙ বাহার ; গাছ-গাছালিতে. বাসা- 


অধিকারের জন্য পক্ষীকলকাকলি । 
লেকে ময়দ্ধানে শ্বাস্থ্যাম্বেধীর বিচিত্র 
ভিড । এসময় সব শব্দ আলাদা 
করে শোনা যায়। সব মান্য গোট! 
গোট! চোখে পড়ে। দ্বিন ছোট, 


অন্ধকারের মাত্রা দীর্ঘায়িত। পুরোনো।' 
' দিনের মত শহরে পথের দুপাশে ষদদি 


থাকত দেওদার, রাধাচূড়া, অশ্ব 
শিমুল কিন্বা শিশু কৃষ্ণচূড়া নিম বা 
শাল ব্টবৃক্ষের ঝুপড়ি, বসস্তের সমা- 
গম তবে সেখানেও দেখা ঘেত। 


- এবার সেসব দৃশ্য বিশেষ কিছু অঞ্চল 
ছাড়া আর চোখেই পড়বে না। ' 
" পাতাল রেলের বড় বড় না 


পক্ষীকুল হটিয়ে দিয়েছে। কলকাতা 
চলল । পাখীর! 
উদ্বাস্ত | fe 

শুনছি,' চুরাশিতে' সম্ভব হবে 
আমাদের পাতাল প্রবেশ-। প্রতি 
ছমিনিটে'পাওয়া যাবে দমদম টালি- 
গঞ্জ রুটে বিজলী -ট্রেন। সব ব্যবস্থাই 
তবু ব্যাপারটা 


'পাতালে এতে আলো! জালতে গিলে 
শেষে তার উধর্ধ চাতালটিকে বেবাক 
ব্টাক-আউটের আটায়- ঝুলিয়ে 


দেওয়া হবে নাতো? ভিভের চাপ, 


এড়াতে বুকের ওপর চেপে বসবে না! 
তো লোড শেভিং-এর দৌরাত্ম্য"? 
কলকারথানা,. অফিস ইদ্ছুল, লাই- 
ব্রেরি ও লেখাপড়া, দোকানপাট, 


ছরিঘর, সংস্কৃতি জগৎ অথবা রঙ্গমঞ্চ 


ফিরে যাবে নাতো জব চার্ণকের 


বিশেষভাবে 


2 ও " 'মিতেন 


আমলে? বত্রিশ বছরের উল্লেখযোগ্য 
অগ্রগতির অন্ততম নজীর এই থে 


অন্ধকার, পাতাল রেল তার মধ্যে 


কতটুকু প্রগতি ট্র্যাক পেতে দেবে? 
: কিন্তু প্রশ্ন নয়, পরম পুরুষদের 
বাণীই একমাত্র পাথের আমাদের । 
আমরা 'প্রশ্নারুষ্ট নই, শ্রবণমুগ্ধ । 


. ত্যাগই আমাদের - যূলমন্ত্র। তাই - 


স্বাধীনতার শপথ, সংখ্যা গুরুজনের 
(মেজরিটির) পথ, ত্যাগ এবং গুরু- 
তর জনের জন্ুই (তি, আই, পির ) 
ভোগ । আমর! পাতালে . ঢুকে 
গুরুতরদের জন্য আকাশ ও উন্মুক্ত 
রাজ্রপথ অবশ্যই ছেডে দেব। ইতি- 
পূর্বে যে সরকার আসাদের পাতাল 
প্রবেশের পরোয়ানায় সাক্ষর রেখে 
' গেছেন, উড়াল রেলের 'বিকল্প ব্যব- 
স্থাটি ছিল তাদের না-পদন্দ। 


জানিনণ, যা তৈরী হবে তা ভয়াল, 


না, ভবিষ্যৎ ! 


অ-কাজ বড় কম হচ্ছে না৷ 
দানবের পেলিক্যান ঠোট শহরের 


সর্বত্র ছিড় ফাক করে নাড়িভৃড়ি , 
তুলে এনে অপারেশন টেবলে শুধু . 


জমাই করছে। কিন্ত যত 'বেশি 
ব্যবচ্ছেদ হচ্ছে, সেই ধারায় এক এক 


. জায়গায় কাজ শেষ করে, শহরের 


পেটের চামড়া দেলাই করা হচ্ছে ন1। 
অথচ অস্ত্রোপচারের নিয়ম, খুললেই 
বন্ধ করতে হবে, অন্তথা সেপটিক 


টিটেনাস অন্যান্য উপসর্গে কাটালাশ 


আর জোভা'দেওয়ার প্রয়োজই হবে 
নাঁ। বেলগেছে ব্রিজের 


এখনো বোজানে! হয়নি । ময়দান 
ফাক করে' ধুলো! কাদা গিলছে। 
এবার এস, পি, মুখাছি রোডের 
কালো পেটে ছুরি বসেছে। গাড়ি 
গতি বন্ধ। হরিশ' মুখুজ্যের ওপর 
কলকাতা 


ভয়ানক চাপ। দক্ষিণ 





নানা পথ 
হাজিরা খাতায় ঢ'াড়া বলিয়ে অধ- 
স্তনকে. পেটে 
নিয়মের রাজত্বে মন্দ মোচ্ছব নয়। 


এ পর্বস্ত কাজ দেখে রসি 


"যন্ত্র 1 - 
কথা অবস্তই বুঝি। 


প্রান্ত 


বন্ধ-এর পর দানবী দাতের কামর 
পড়বে উত্তরে । ধরণী ক্রমশ এই 
ভাবে দ্বিধা হলে শহরের লোক ধরবে 
কোথায়? বিরাট কেরাণীকুল উপরি 
রোজগারের ট্যুইশন ইত্যাদি ঠেউিয়ে 
বাড়ির বাজার দুধের বোতল নামিয়ে 
অফিস কাছারি করবে কখন? বড 
আমলারা-গুরুজন সম্প্রদায়ের পে়ারে 
পুষ্ট । অফিসের গাড়ি দিব্বি বাপের 


. সম্পত্তির মত অবাধ ব্যবহার তাদের 


ক্ষেত্রে চলছে চলবে। .ঘুরপাঁকের 


এনাদের স্থবিদিত। 
মারবেন এরা। 


কেরাণীদের জন্ত বাণী, সহযোগিতা 
করুন। 


পাতাল রেলের উপৃযোগিতার 


দর্পণ ॥ শুক্ররার, ১৯শে জানুয়ারী, : "১৯৭৯ | 


পঢ় ভাঙ্গলেই সোন। 

- আশপাশে কোথায় যেন পেলের 
খনি খুজে পাওয়! যাচ্ছে। কিন্ত 
এই, আমাদেরই পায়ের নিচে কদম 
কাদায় মিশে আছে অফুরস্ত স্বর্ণভদ্ম 
সে খবর কজন. রাখেন? আমারে 
অতি সজ্জন. পৌরমন্ত্রী কি খবর 
রাখেন সেই হ্বর্ন্তভঙ্করীর ? হিসেবটি 
চমৎকার | দ্রফায় দায় কলকাতার 
পথ ঘাট যত খোড! হয়, ততই: 


- বাণিঙ্গ্য 


টেলিফোন বোবা হয়ে গেলে, 
ট্যাক্সোদাতার কলের জল বন্ধ হলে, 
ময়লা জলের পাইপ পালটাতে হলে 
পথঘাট খুঁড়তেই হবে। এবং খুঁড়- 
লেই সোনা । তাই খোড়ানি 
বোজানির,কাজে কণ্ট 1কটররা বেশ 
তভিৎ্গতি । এসব ব্যাপারে অর্ডারও 
চটপট মেলে খুড়ে - ফেললেই 


বিল, বিল করলে টাকা, টাফা পেলে ' 
. রখরা। মা লক্ষ্মীর খোস্তাব আঘাতে 


এভাবে বড় রকমের অঙ্কই আসে 
খায়। রি বিভিন্ন গলি খু জির 


নন 


“কলকাতার 
পিঠে” (পাতা “রেলই লক্ষ্য হলে 
কথাঁট? ভূল, বলা উচিত) “কলকা- 

তার পদতলে আমরা জুড়ে দিতে চাই 
সেই ডানা (ডানা, না শুকতলা?) 
যার আরেক নাম গতি"_এই সব 
চিডে ভেজানো ভ্রবিকের দাবানিও 
দয়দ্ম নাঁকরতে পারি, এমন নয় । 
কিন্ত যতকাল আশ, ততকাল নাতি- 


' শ্বাস, এমন ব্যবস্থাই বা অপরিহার্য 


কেন? বিপথে একে বেঁকেই বা 
অধ্বেক আযু দাতব্য করতে হবে কেন 


আমাদের? প্রয়োজনে পথের গেট - 


খুঁচিয়ে খুলছ, থোলো ; কিন্তু শহরের 


সর্বা্দ বেবাক উদোম করে দিলে - 
দ্বাড়াই কোথা? . আমর! পদাতিক, 


আমাদের পা রাখার জায়গাটুকু তো 
চাই। 


স্টোন চিপস ঘায়। 


প্রায় সব সময়ই কোনে না কোনো! 
অংশে ' খোড়াখুড়ি। 
‘হাতের গাইতি, বেলচায়ু ঘাম ঝরে। 
মা লক্ষ্মীর খুস্ভিতে এদ্িকের টাকা 
ওদিকে যায় অফিসু ঘরে ফাইল 
"পাতায়।, এজ্রন্তই কিন! জানিনা, 
একই জায়গা মাজে একাধিকবারও 
খোড় হতে পারে। 
পাতাল রেলের কাজে খুঁড়ে 
খুঁড়ে ফেলে রাখলেই বোধহয় ফায়দা 
বেশি । অপর ক্ষেত্রে বার বার খুঁড়ে 
. বৌজালে তবেই পয়সা । দে পয়সা 


ঘেমো চেটোর মাধ্যমে-ময়লা নোটে 
পরিণত হতে থাকে |: বেচার1 


'. শ্রমিক ও তদারককারী.ততদুর হাত 


বাডাবার স্থষোগ পায়না । তাই 


. লক্ষ্মীকে চঞ্চল! করার জন্য তাদেরও 
“ সন্ধান করতে হয় কিছু কিছু নিরুপা- 


য়ের উপায় । খোড়া পথে প্লাসটার 
করতে আসে সারসের মত লব্া গলা 
চোড়া ফিটেভ কয়ল! গাড়ি। 
যায়, প্রয়োজনের ' অতিরিক্ত. কয়লা 
চোঙ গাড়িতে পুডিয়ে. জল ঢেলে 
তখনই” ঠাণ্ডা করা ,হয়। গরীবের 
বন্ধু গরীব মহাজন। সরকারী কয়লা 


স্বক্প দামে ছুঃধীজনের মধ্যে বিক্রী 


করা হয় শহুরে দ্বিপ্রহরের নিরিবিলি 
অবসরে |. বাড়ি বাড়ি বালি যায়, 


নাতুন ‘পিট’ বানাবার কাজ 
থাকলে মেই অঞ্চলের বহু বাসিন্দা 
বহুকালের আকাঙ্মা মিটিয়ে বাড়ি 
. ঘরের!রিপেয়াব্িং কাজ .সেরে ফেলেন । 


জলের দামে ইট বালি সিমেণ্ট স্টোন] -' 


শ্রমিকের. 


. ক্ধরেছেন। কাজের বদল: সরকারী 


ফাইলের মাধ্যমে, চেকের মাধ্যমে, ' 


দেবতার সংখা; কেবলই বাড়ছে, 


দেখা 


পথের নিচে ' 


























































দ্রেখে.দোখ মনে হয়, এই সব সং 
দিব্বি হিসেব মিলে যায়! লন 
তোলেন কনট্রাক্টর ; উত্তম কা 
সার্টিফিকেট ছেড়ে দেন. সংশ্লিষ্ট দত 
একই কাজের কত কপ ৷, তবু হিস: ' 
মিলাতে পা’র। সায় !. সে কে! সু 
স্থঘোগ্য শুভক্করী এই দব কঠিন অঙ্ক 
‘দিনের পর দিন সর্বত্র হাজির হ্‌ 
দিব্বি মিলিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন ? চেল 
শোনার তিনি -বাইরে, ধরার উপ 


প্রান্ত'- -পেটানে! ভিউস বলেন 
ঠাস ঠুনির কোনো রেপ-ভিমারকে 
থাকার যৌক্তিকতা! নেই?” বাকহী " 
পিচের রাস্তা যতটুকু লম্বা ততখানি? 
হতে পারে জনপথধী খেলোয়াডছে 
পিচ’ । ব্যাচ ভোলার জন্য এস্ত।- 
যুব! তরুণ ও বালক ফিল্ডিং সাজাতে! 
পারেন। অবাধ হ্বাধীন ব্যাপার 
পরাধীন শুধু পড়শি বাড়ির বাসি 
ন্বার!। সর্বদী সতর্ক তটস্থ থাকা 
হয় তাদের | বড় থোকার!' খেলেন. 
বাপ খুড়ো জেঠা জেঠি কাকি পিপি : 
বেগারী ফিল্ডিং ' থাটেন। উঠাঁত 
বল পড়লে কুড়িয়ে দাও। শা 
ভাঙলে কাচের টুকরে! বেঁটিয়ে সাহ 
কারা, হদক্বপান টকটকে ফুল থে তে 
গেলে অদহাঁম় হাত বোলাও আহ = 
পুপ্ণ-পাপড়িতে আর সর্বদা সামা 
দিয়ে রাখো শিশুদের মুড়োমাথ'.. 
বিশেষত দুর্ভাবন! ভাগের যে পড়া খ 
পুজোর চাঁদ! ঠিকমত গুণে দিত 
পারেন নি। বছরতোর দুর্গা থেকে, 
শিতলা-ইতু ঝুলন তক্‌ ঘতেক পুলো- 
পাঠ আছে ধান্সিক মন্তানর] তার . 
এসব কটিকেই গ্ৰাহ তালিকার অন্তু, 


বেকার-ভাঁতা, পুজোর বদরুল বেসর+ 
কারী ট্যাক্সো আদায় । নাগরিকে" 
গুণে দিন,নী হলেই গুণগার | 


অপ ও উপদেবতার বাড় ততোধিক = 
ইংরেজ সরকার জমিদার পুণে ৰ 
ছিলেন, জমিদারে নায়েব | নায়ে।.এ 
লেঠেল, পেয়াদ! এবং বী-হা, 
দারোগা । ট্যাক্স তখনও ছিল ২ 
তরফ্া!। এক্টা সরকার জম রি 
তেন সরাসরি, অপরটা১ক্ষমাহী : 
ক্ষমতাবানে আদায় করতেন জে' 
করে। ট্যাক্স এখন বহহস্তে আদায় 
কৃত। কেনন! সরকার বহুজনহিত্ত" 
প্রাইজ মেডেল দিয়ে জনসাধারণ 
' কাছে বহু রূপে ট্যাক্পো তোলার ৬ 
বছতর' জনকে অবাধ সুযোগ দিত 
ছেন এসব ব্যাপারে, ডান বা ; 
সরকার সমান উদার । এই ইরা 5 
ভোটে জেতার একট সছুপায়ও বটে? 
তাই জনপথ অবরোধে ঘতবেশি 
পুজোর প্যান্ডেল উঠবে, যত বেশি: 


( শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়). 































Tl ইস্পিরীয়াল লাইব্রেরী আইন 
\ বাশ হয় ১১০২ সালে। তারপর 
১৯১০৩ সালের ৬*শে জানুয়ারী 
-ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড 
কার্জন জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য 
= ই গ্রন্থাগারটি উন্মুক্ত করেন। 
৮:/১১৮ সালে স্বাধীন ভারতে এই 
১ গন্থাগারটির নামকরণ “ন্তাশনাল 
সাইব্রেরী” কর! হয় । 
ন্যাশনাল -লাইত্রেয়ী কতৃপক্ষ 
" ন্যাশনাল লাইব্রেরীর প্রাটিনাম 
স্ুবিলী উৎসব পালন করেন ২২শে 
এপ্রিল ১৯৭৮ তারিখে। এই 
উৎসবে কর্মীদের ভূমিকা গৌণ 
ছল। জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন 
এস্থাগারিক প্রীবি. এস. -কেশবনের 
কনসেপ্ট, অফ ন্যাশনাল লাইব্রেরী, 
কতা ছাড়া এ প্লাটিনাম ভুবিলীতে 
নন্যান্ত উৎসব মামুলি ধরনের বলা 
স্পাপারে। তাই ২২শে থেকে 
নভেম্বর নতুন করে প্রাটিনাম 
{শা উৎসব পালন করা হয়। 
ত উৎসবে জাতীয় গ্রন্থাগারের 
পর একটি সেমিনারে অনেক বিশিষ্ট 
প্রস্থাগারিক্‌ ভাষণ দেন। আলোচ্য 
বিষয় ছিল “রোল অফ ন্যাশনাল 
ত্ৰেয়ী”? | 


গারের প্রকৃত সমস্ত! সমাধানের 
সতের সন্ধান মেলে না। জাতীয় 
প্রন্থাগার কেন্দ্রীয় সরকারের পরি- 
পীললাধীন থাকবে, না শ্বয়ংশাসিত 
ংস্থায় পরিণত হবে আলোচনার 
“পয এই প্রশ্ন প্রাধান্ত লাভ করে। 
< ০১৯৭২ সালে জাতীয় গ্রন্থাগার 
্ এ লোকসভায় ওঠে । এই বিল 
* শ্ম্ববঙ্গের মানুষ অগ্রাহ্‌ করে। 
৪০৮৮৬ সালে এই বিল খবৰ আইনে 
: খত নয় তখন ন্যাশনাল 
এত ষ্টাফ এযাসোপিয়েশন একটি 
, বনারের মাধ্যমে জাতীয় 
৬. 7 ।গারকে  দ্বয়ংশাসিত সংস্থায় 
"ত করার বিরুদ্ধে মৃত প্রকাশ 
"| আনন্দের বিষন্ন ঘে, বর্তমান 
3 ক শু ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এই 
০. প্ছিত আইন প্রয়োগ স্থগিত 
বছেন। একটি  সর্বক্রনগ্রাহা 
+ » শীয় গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন 
১ যোজন । এই সমস্যা সঠিকভাবে 
দ্ধি করতে হলে জাতীয় 
শগারের আভ্যন্তরীণ অবস্থা 
মে দেখতে হবে, এবং ১৯৭০ 
থেকে ব্রিভিউইং কমিটির 









বিভিন্ন. বজ্ঞার , 
চনার ধার] থেকে জাতীয় 


৷ পঁচাত্তর বছরের আলোকে 
রোগগ্রস্ত জাতীয় গ্রন্থাগার : 


অজয় ঘোষ 


স্বপাঠিশগুলি কিভাবে কার্করী কর] 
হয়েছে, তার ক্রট-বিচাতি কিছু 
হয়েছে কিনা ত! ওইখতিয়ে দেখতে 
হবে। এর অন্ত প্রয়োজন নিরপেক্ষ 
কমিটির দ্বার! একটি সমীক্ষা করানে!। 
তাহলে নতুন আইন প্রণয়নের জন্য 
সঠিক দিক নির্ণয় করা সম্ভব হতে 
পারে। এখন দেখা যাক কেন্দ্রীয় 
শিক্ষা দণ্তর কর্তৃক্ষ নিমুক্ত রিভিউইং 
কমিটির স্থপারিশগ্তলি কি ছিল। 
স্থপারিশগুলির সংক্ষিগ্তদার £-- 
জাতীর গ্রন্থাগারের কর্তব্য 

১। ভারতে প্রকাশিত সকল 
পুস্তকাদি সংগ্রহণ ও সংরক্ষণ ৷ 

২। ভারত সম্পর্কে দেশে এবং 
বিদ্বেশে প্রকাশিত পুস্তক এবং ফটো- 
গ্রাফিক রেকর্ড সংগ্রহণ ও সংরক্ষণ । 

৩। জাতীয় গুরুত্ব আছে এমন 
পাওুলিপি সংগ্রহণ ও সংরক্ষণ 

৪। প্রয়োজনীয় বিদেশী পুস্তকাদি 
সংগ্রহণ ও সংরক্ষণ। 

»। বিবলিওগ্রাফিক্যাল এবং 
ভকুষেন্টেশন্‌ সািস প্রদান এবং 
জাতীয় গ্রন্থ প্র প্রণয়ন । রর 

৬। আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিব- 
লিওগ্রাফিক্যাল - সাঙিস এবং 
প্রয়োজনীয় রেফারেন্স সাঁভিস প্রদান ! 

৭1] পুস্তকার্দির ফটো কপি 
সববরাহ এবং রিপ্রোগ্রাফেক সাতিষ 
প্রধান । 

৮। ইন্টারন্যাশনাল বুক এক্সচেঞ্জ 
এবং ইণ্টারম্তাশনাল লোন হিসেবে 
সাভিস প্রদান । 

এই কর্তব্যগুলি সম্পাদনের জন্য 
প্রশাদনিক সংস্কারের অন্য যে সকল 
স্থপারিশ করা হয়, তার সংঙ্ষিপ্- 
সার £- 

১। পুস্তক বাধাই এবং সংরক্ষণ 
ব্যবস্থার উন্নতির প্রন্ত বর্তমান 
বিভাগটির সম্প্রদারণ | 

২। প্রচলত বৈষয্যযূলক 
বেতনহারগুলির সংস্কারফরণ। 
শিক্ষাগত, পেশাগত উচ্চ 
শিক্ষিত ব/ক্তিদের কম হিসেবে 
নিয়োগ । - 

৪1 জাতীয় গ্রস্থাগার ভবন 
প্রাঙ্গণে নতুন গৃহনির্মীণ এবং সেখানে 
এস্প্রাশনেডে অবস্থিত নিউজ পেপার 
রিডিং রুমের স্বানাস্তরকরণ | 

«| রিভার হোষ্টেন সম্প্রদারণ। 

৬। র্নিডিং রুমের বাতামুকুল- 


করণ। - 
৭। নতুন বিভাগ হিসেৰে 


ত। 


এক্সিবিশন - টিভিদন, প্রিন্টেড 
ক্যাটালগ, ভিভিসন, মনোগ্রাফস 
ভিভিসন, ইণ্ডিয়ান অফিসিয়াল ডকু- 
যেন্টন ডিভিসন, ফরেন অফিনিয়াল 
ডকুমেন্টস ভিভিসন, বুক অর্ডার 
ভিভিসন, গিফট এযাশুড এক্সচেঞ্ ডিভি- 


সন, ষ্টক ভেরিফিকেশন ভিভিসন, 


সায়েন্স টেকনোলক্রি ভিভিপন্‌, উভভিয়া, 

পাঞ্জাবী এবং সিদ্ধি ভাষা গুলির উপর 
একটি করে স্বতন্ত্র বিভাগ সষ্টিকরণ । 

প্রশাসনিক সংস্কার হিসেবে ১ 


থেকে ৬ পর্যস্ত স্ুপারিশগুলি কার্যকরী . 


করা হয় নি। অসমীয়া, কাশ্রিবী 
এবং দিদ্ধি ভাষাগুজির উপর কোন 
বিভাগ হৃষ্ট কর! হয়নি। যে বিভাগ- 


করা হয়নি। ১৯৭১ সালের মে এবং 
অক্টোবর মাসে বহ অযোগ্য এবং 
অধিক বয়স্ক ব্যক্তি অবৈধভাবে এমপ্রয়- 
যেণ্ট এক্সচেঞ্চের মাধ্যমে নিয়োগ করা 
হয়। এই নিয়োগগুলি সম্পর্কে 
. স্পষ্ট অভিযোগ থাকা সত্বেও কেন্দ্রীয় 
সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন 
নি। এই প্রসঙ্গগুলি দেশে প্ররুরী' 
অবস্থা চলাকালীন সময়ে সংঘটিত 
হওয়ার বর্তমানে বনু তদস্ত কমিশনের 
নিকট অভিষোগ হিসেবে পেশ করা 
হয়েছে। কিন্তু অবৈধভাবে কর্মী 
নিয়োগ এখনও বন্ধ হয়নি। সাশ্র- 
তিক কালে বেয়ারার পদে শিক্ষিত! 
মহিলা (এস.এফ. পাশ) সরাসরি 
ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে । এই 
নিয়োগ এমপ্রয়ষেন্ট| এক্সচেঞ্জ অঙ্থ- 
মোদন করে নি। 
রিভিউইং কমিটি স্থপারিশ করে- 
ছিলেন জাতীয় গ্রস্থগাবের (বিভিন্ন 
বিভাগকে বেলভেডিয়র এস্টেটে 
কেন্দ্রীভূত করার জন্য । এই স্থপা- 


গুলি নতুন স্থট্টি করা হয়েছে সেগুপিরও রিশ করা হয়েছিল পাঠকবর্গ এবং 


অবস্থা সন্তোষজনক নয়। যোগ্যতা- 
সম্পন্ন উপযুক্ত সংখ্যক কগাঁর অভাব 
প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে। 
কোন কোন বিভাগে ভারগ্রাণ্ 
অফিসার নেই । সায়েশস এ্যাণ্ড 
টেকনোলকী- এবং পুস্তক সংরক্ষণ 
বিভাগ ছুইটিতে কোন অ্যাগিষ্্যান্ট, 
লাইব্রেরীয়ান নেই । বাহাত্তর বিঘা 
জমির উপর অবস্থিত গ্রন্থাগারের 
বিভিন্ন বিভাগগুণল নিয়মিত পরি 
দর্শন করার ব্যবস্থা অচল হয়ে গেছে । 
কারণ উচ্চপদস্থ অফিপারের অভাব |" 
ভনৈক ডেপুটী লাইব্রেরীয়ান অবসর 
নেবার সাড়ে তিন বছর পর এর 
পদটি একজন যোগ্য ব্যক্তিকে প্রমো- 
শন ঘিয়ে সাম্প্রতিক কালে পৃবণ করা 
হল। এখনও কয়েকটি ডেপুটী লাই- 
ব্রেরীয়ানের পদ খালি পড়ে আছে। 
গ্রন্থাগারিকের পদটি খালি পড়ে আছে 
১৯৭১ সাল থেকে । জাতীয় গ্রস্থা- 
গারের ডেপুটী লাইব্রেরীয়ান পদগুলি 
কেন্দ্রীয় সরকারী প্রথম শ্রেণীভৃকক। 
এই কূপ প্রথম শ্রেণীর পদশুষ্তে 
নিয়োগের ব্যাপারে ডি. এস. 
কোঠারী কমিটির স্থপারিশ জাতীয় 


. গ্রন্থাগারে গৃহীত হয় নি | এর ফলে 


প্রথম শ্রণীর পদে উপযুক্ত অফিসারের 
অভাবে গ্রন্থাগারের পরিচালন ব্যবস্থায় 
আধণান্রকপ উন্নতি লক্ষ্য কর] যায় 
না। অপচ জাতীয় গ্রন্থাগারে 
সুষ্ঠ পরিচালন ব্যবস্থা প্রবর্তনের 
উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার রিভিউইং 
.কথ্িটি এবং জি. ডি. খোলা কমিটি 
নিয়োগ করেছিলেন । 
রিভিউইং কমিটির স্থপারিশ ছিল 
কিছু কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য । এই 
সুপারিশটি কার্যকরী করতে বিলম্ব 


গ্রন্থাগার উভয়েরই স্বার্থে। কিন্ত 
বর্তমানে, গ্রন্থাগারের কিছু অংশকে 
নিজাম প্যালেস, বা অন্যত্র সরিয়ে 
দেবার প্রচেষ্টা চলছে। অন্য একটি 
সুপারিশ অনুযায়ী পুস্তক গ্রস্থন 
বিভাগটি সম্প্রসারিত হবার কথা। 
তা না করে বাইরের কন্ট্া্টর 
নিয়োগ করে এখন মূল্যবান বই 
বাধাই করার চেষ্টা চলছে। বইয়ের 
দুপ্রাপ্যতা এবং মূল্যমান কনট্রাষ্টরগণ 
বিচার করেন না। -তারা লাভ ও 
ক্ষতির অংক কষে প্রোভাকসনের 
দিকে নজর রাখেন। এই অন্তে 
জাতীয় গ্রন্থাগারের মুলাবান গ্রন্থ 
সংগ্রহের ক্ষতির সম্ভাবনা লক্ষ্য করেই 
কেন্দ্রীয় সরকার জাতীন্ব গ্রন্থাগারে 
বই বাধাই বিভাগ হৃষ্ট করেছিলেন 
প্রায় কুড়ি বছর আগে । এই বিভাগটি 
এখন চরম দুর্দশাগ্রস্ত। এখানকার 
কমাঁগণ তাদের অভাব অভিষোগগুলি 
উপেক্ষিত হওয়ায় দীর্ঘকাল ধরে 
হতাশায় হুগছেন। 
টক ভেরিফিকেশন বিভাগটি 
রিভিউইংকমিটির স্থপারিশ অনুসারে 
দুই বছরের জন্য একজন শ্বতঙ্্ অফি- 
সারের দ্বারা পরিচালিত হবার 
কথা। কিন্তু তা হয়নি। এই 
অফিসার বাইরে থেকে কন্ট্রাক্টের, 
ভিত্তিতে আদার কথা ছিল) এই 
বিভাগটির কান্ত দীর্ঘ আট বছর 
" ঘাবৎ চলছে । জাতীয় গ্রন্থাগারের 
সংগ্রহ ঠিক আছে কিনা তা খতিয়ে 
দেখার জন্তই নিরপেক্ষ অফসার 
বাইরে থেকে আনার জন্য স্থপারিশ 
করা হয়েছিল। এই স্থপারিশ 
অগ্রাহ্য করে বিভাগীয় অফিসার দিয়ে 
ষ্টক ভেরিফিকেশনের কাজ করানো। 


॥ পাঁচ ॥ 


হচ্ছে। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষেয় সাম্প্র- 
তিক ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, শত-. 


করা একখান! বইয়ের হদিশ গ্রন্থা- 
গারে পাওয়া যাচ্ছে না । আশা করি 
এই ঘোষণা সত্য হোক । . 
রিভিউইং. কবিটির সুপারিশে 
সিরিয়াল পাবলিকেশনস বিভাগ হট 
করা হয়। এই বিভাগের কা চলছে 
প্রধান গ্রন্থাগার ভবনে |. অথচ প্রায় 
দেড় লাখ সিরিয়াল পারলিকেশন 
নিউ ট্র্যাক ভবনে কয়েক বছর যাবৎ 
অধত্বে এবং অন্ধকারে পড়ে আছে । 


ক্যাটালগিং না হওয়ায় পাঠকবর্গ 


এই সম্পর্ধ ব্যবহার করতে পারছেন 
না। 

১৯৪৮ থেকে ১৯১৭ স'ল পর্বস্ত 
গ্রন্থাগারের টেকনিক্যাল ষ্টাফ প্রমো- 
শন ছাড়া এক বিভাগ থেকে অন্য 
বিভাগে বদলী করা হত না, কারণ, 
অভিজ্ঞ টেকৃনিক্যাল ষ্টাফ বদলী হয়ে 
গেলে সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল বিভাগে 
কাজে ক্ষতির মস্তাবন! দেখা দ্িত। 
বর্তমানে এই চিন্তাধারা বদলে 
যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে - কিছু 
টেক্নিক্যাল ষ্টাফ বদলী হওয়ার জন্ম 
কয়েকটি বিভাপ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে । এই বিভাগগুলির মধ্যে 


রয়েছে আানেক্সি বিল্ডিং রিডিং রুম - 


বিভাগ এবং 
ফরেন অফিসিয়াল ভকুষেন্টদ 
বিভাগ ৷ ম্যাপ বিভাগে কোন 
টেকনিক্যাল আ্যাসিন্ট্যান্ট নেই 
১৯৭৩ সাল থেকে । যে অভিজ্ঞ 
জুনিয়ার টেকনিক্যাল আ্যাসিট্ট্যান্ট 
অনেক বছর ধরে কান্জ করে হাজ্ায় 
হাজার ম্যাপের হদিশ মুখে বলে 
দিতে পারতেন তাঁকে হঠাৎ বদলী 
করে দেওয়া! হল। অথচ তার কাজের 
হাল ধরার উপযুক্ত কেউ নেই। 
এই প্রকার অবিচার কর! হয়েছে 
ফরেন অফিসিয়াল ভকুমেপ্টস বিভা- 
গের উপর। এই বিভাগের সঙ্গে 
ইউনাইটেড নেশনস ডকুমেন্টস 
বিভাগটি যুক্ত আছে! ডঃ নীহার- 
রঞ্জন রায় জাতীয় গ্রন্থাগার য্যানেজ- 
(শেষাংশ ডট পৃষ্ঠায় ) 


বিশেধ দ্রব্য 
(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) 


রাস্তা চটিয়ে উইকেট চাপবে, বেকারী 
বিক্ষোভ তত সহজে ধাম! দিয়ে 
চাপা দেওয়া ষাবে। নাকের বদলে 
নরুণ. লাভ করে তরুণ সম্প্রদায় ও 
হবেন খুশিতে খোঁণযেজাজ। নাগ- 
রিক সমাজের ওপর নায়েবী করার 
ও তাছের কাছ থেকে নজ্জরাণ! 
ওঠাংনায় অলিখিত ছাড়পত্র হাতে 
অতএব তারা অবশ্যই গাইবেন £ 

বন্দে াতারয. ! 

ইন কিলাব জিন্দাবফ 1 


a 


বিভাগ, ম্যাপ 


রি 





[ছয় 1১. 


. মেন্টট্রকমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন । 
এই কৃমিটির সুপারিশে ইউনাইটেড 
প্নেশন্স ডকুমেন্টস বিভাগটি একটি 
স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হবার কথা। 
কিন্ত এখনও তা হয় নি। যুক্তরাষ্ট্র 
কানাডা এবং অন্তান্ত দেশ থেকে, 
এবং ইউনাইটেড নেশনসের বিভিন্ন 
সংস্থাগুলি (যেমন FAO, -UNES- 
CO, ILO, ICJ, IAEA, WHO 


ICAO ইত্যাদি সংস্থাগুলি ) থেকে 


এই বিভাগে বই আসে।: এই 


বিভাগ থেকে বছরে প্রায় ৩* হাজার . 


টাকার যুক্তরাজ্য সরকারের বই কেনা 
হয়। এই বইগুলি যেমন দুপ্রাপ্য 
এবং মূল্যবান . তেমনি গবেষক 


পাঠকদের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় । 


. পুর্ব ভারতে একমাত্র জাতীয় গ্রন্থা- 
_ গারেই এই মূল্যবান বইগুলি আসে । 
এখন পর্যন্ত এই বিভাগে ৩,১৬,৭২৯ 
খান! বই এসেছে । আরও বই. সং- 


গৃহীত হত । কিন্ত কানাডা সরকার ' 


থেচে বিনা পয়সায় পাওয়া বই 












১৯৬৫ সা থেকে ১৯*২ লাল পর্বস্ত তিক ক্ষেত্রে গবেষণার ব্যাপারে' হয়ে যায় । আজ আমেরিকান সর- নানতম কানৈতিক জ্ঞানও এইসব 
রে . গাড়ি চালকদের প্রতি আবেদন & এই - বাজারী সাংবাদিকদের নেই। তাদের, 
হাজত হয TE SE IEE TIE একমাত্র হাতিয়ার কুৎ্স!।. এদের 
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CROSSING BW 
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৬ থামুন 
দেখুন ক 
৪ তারপর পার হয়ে ঘান টি 


জাতীয় গ্রন্থাগারের অবস্তা 
রাবি 
গাফিলতির জন্য, সংগৃহীত হয় নি। 


৬ 


পাশাপাশি: ঢুইত্ডয়ান . অফিসিয়াল' 


“ভকুমেণ্টম বিভাগে আজ পর্যন্ত সংত ' 


গৃহীত বইয়ের সংখ্যা হচ্ছে ২৫৩০২৯ 
খানা । এই বিভাঁগটির, জন্য যে 
সংখ্যক টেকনিক্যাল ষ্টাফ দেওয়া 
হয়েছে ফরেন অফিসিয়াল ভকুমেন্টস 
বিভাগের জন্য তার চার ভাগের এক 
ভাগও টেকনিক্যাল ষ্টাফ" দেওয়া 
হয় নি। সব মিলিয়ে এই বিভাগে 
বছরে প্রায় কুড়ি হাজার বই আসে । 
২ ১৯৭২ সালের পর থেকে বই 
সংগ্রহের ব্যাপারে জোর দেন এই 
বিভাগের অ্যানিষ্ট্যান্ট লাইব্রেরীয়ান 
এবং টেকনিক্যাল, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট। 
অগ্রাথ্থ কানাডা সরকারের বই এবং 
WHO, IAEA, IMCO, UNI- 
DO, UNRISD, ILS, UNDP 
ICSU, UNITAR, ISI এবং 


‘WORLD BANK প্র রাষ্ট্র 


সংঘের সংস্থাগুলির বই এই সময়ে 
সংগৃহীত হতে শুরু করে।' আঁস্ত- 


£ & 





১৫ হাজার সরকারী বই আসে। 


"দর্পণ । 


প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর আমলের কারের সঙ্গে আমাদের দেশের সম্পর্ক 


©" “Héarings ৩6 the U:3. State আরও উন্নত হয়েছে । তাই তাদের 


Foreign Relations 0010001605১- বই আবার জাতীয় গ্রস্থাগারে সংগ্রহ 


এবং “5S, House Foreign করার চেষ্টা শুরু হয়েছে | কিন্তু যে 
Affairs Committee’. সংগ্রহ 


করা হয়। ; 
. আর একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় "হত 


- সম্ভব হচ্ছিল তাকে গত মার্চ মাসে 
(ষে, এই বিভাগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় 


কোন অজ্ঞাত কারণে অন্তত্র বদলী 
করার ফলে ইউনাইটেড নেশনস 
ডকুমেন্টস সেকশনটি পঙ্গুত্ব প্রাথ 
হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রচলিত 
ব্যবস্থার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ এখনও 
সম্ভব হয়নি। কারণ, জাতীয় গ্রস্থা- 
গারে পেশাগত উচ্চশিক্ষিত কর্মীর 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বড়ই .অভাব। 


লাইব্রেরী এবং কলকাতার জাতীয় 
গ্রন্থাগার এই ছুটি সংস্থা জনসাধারণের 

অন্ত এই বইগুলি গবেষণার জন্য পেয়ে 
থাকে । কোন অজ্ঞাত কারণে ১৯৭১ 
সাল থেকে জাতীয় গ্রন্থাগারে ( বিন! 
পয়সায় পাওয়া) এই বইগুলি, আস এই বছর প্রশাসনের চরম্ন গাফিলতির 
বন্ধ করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল । 


শে অক্টোবর রাষ্ট্র 
উস গল বি 
লাইব্রেরীয়ান এবং টেকনিক্যাল 


। অথচ এই ব্য 
আযাসিন্যাপ্টের প্রচেষ্টায় উপর মহলের টি ৪ এই ব্যাপারে নাকি 
এ চক্ৰান্ত ব্যর্থ হয়ে যায় ১১৭৬. ঢি গি হী 
সালের আগষ্ট মাদ 'পর্যস্ত 1 .শেষ পাপ আত, 
পর্যন্ত এই বিভাগের অজ্ঞাতসারে - টি | ' 
১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উপর . bh J (৩য় 
মহলে এক গুপ্ত বৈঠকের ফলে 


ৃ | করি'এজন্যে যে, রাজনৈতিক দলের 
আমেরিকান সরকারের বই আস বন্ধ 


. রাজনৈতিক সমালোচনা করার মত 












4 . 


: অপদ্বার্থতার জন্ততে! 'সাধারণ মাহ- 
৬ এ যের কাছে পেশাগত কারণে আমা 
is দের নতশির হতে হ্য়। 
- দ্বলে আভ্যন্তরিক বিরোধ যদি 
কিছু থেকেও থাকে সেটা মেটানোর 
দ্বায়িত্ব একাস্ততাবেই সি পি আই 
-_ (এম)-এর এবং এটা দলের নিজ 
ব্যাপার | সেটা যতক্ষণ ন! ছুই কংগ্রেস 
কিংবা জনতা দলের কোন্দলের মত 
প্রকাশ্য ময়দানে আসবে ততক্ষণ পর্যস্ত 
সেটা নিয়ে কোন মতামত জাঁপনের, 
প্রশ্নই আসে না। সাংবাদিকের 
বিবেচ্য প্রেনামের লিদ্ধান্ত । এবার 
প্রেনামে গৃহীত সিদ্ধান্তের একটি হচ্ছে 
পার্টি শিক্ষার পুনঃপ্রবর্তন | নাগুদি- 
রিপা বলেছেন, “সমস্ত পার্ট সদস্তের 
যথাযণ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে 
. হবে। সাধারণ কর্মীদের জন্তই শুধু 
নয়, পার্টি নেতৃত্বের জন্যও, পুনশিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থা করতে হবে।1* 
এই- সিদ্ধান্ত অতীব গুরুত্বপূর্ণ 
বর্তমান জটিল রাজনীতির যুগে 
একজন কষিউ'নিষ্ট কর্মী 
যদি যথাযথ রাজনৈতিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত নাহন যে কোন সংকটময় 
পরিস্থিতিতে হয় যাপ্তিক' পথে চলতে 
গিয়ে নিজের .অজাস্তেই বিভ্রান্তির 
শিকার পরিণত হবেন, নয়তো হতাশা- 
গ্রস্ত হয়ে ডুবে যাবেন মন্ত্রণায় ম্বাত 
' * সলিলে। যে পার্টি নেতৃত্ব তারুণ্যের 
১০ উদ্দীপন! নিয়ে গড়ে উঠছেন তাদের 
৮” আব্বত জ্ঞানকে পরিশীলিত পরি- 


ৃ টেকনিক্যাল আযাপিষ্ট্যাপ্টের বিশেষ, 
“ দক্ষতার জন্য এই]কাজগুলি অনেকাংশে টাক! ব্যয় করে পশ্চিমবঙ্জের : = 








৷ শুক্রবার, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৭ 


কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ ছিল |! 

সাধারণ মানুষ: বন্তা-বিধ! 
পশ্চিমবঙ্কে যখন সর্বশক্তি দি "* 
পুনরুজ্জীবিত করতে “সচেষ্ট সে 
সময়ে প্রায় ১৫ হাজার 


: দুঃসময়ে জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রাটিন'- এ 


"৯1 


জুবিলী উৎসৰ পালিত হল। ৬ | 
-প্রাটিনায় জুবিলীতে অহঠিত সোঁ সে 
নারের মাধ্যমে জাতীয় গ্রস্থাগ * 
সম্বন্ধে. কোন জাতীয় নীতি. গৃহী 
হবে-বিশেষ, করে অত্যন্ত, এ 
. অব্যবস্থা, প্রশাসনিক গাফিলতি ৬ ০ 
ছুন্গীতি বজায় রেখে, এটাই বড় প্র; 
কারণ, পঁচাত্তর বছর অতিক্রণ। 
হবার পর ঘটা! করে জন্মদিন পা: 4 
- করলেই পুরানো রোগীর রোগ ছে 


ষাবেনা। 



























(এম) প্লেনাম 
পৃষ্ঠার পর) 


মাপ্লিত ও পরিব্ধিত করতে ৮৭. 
যুক্তিমিষ্ঠ প্রয়োগ পদ্ধতির শিক্ষ এ 
প্রসারিত করে। এবং এই দুটি 
সামনে রেখেই নতুন সদস্ত গ্রহ: 3 
অভিযানে নামতে হবে। প্রমে এ 
বাবু একদা! পশ্চিমব্দের , ভি 
পার্টি নেতৃত্বের পদে বিমান বঃ 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, দীনেশ, মজুমদার,” 
অনিল বিশ্বাস, সুভাষ চক্রবর্তী, 
শ্যাষল চক্রবর্তী প্রমুখ তরু 
নামোল্লেখ করেছেন । এসব 
ইতিমধ্যেই স্ব সব ক্ষেত্রে নিপুণ র্‌ 
তাদের সুদক্ষ করে তুলতে b 
ব্ষীয়ান নেতাঁদের অভিজ্ঞতার ন’ ] 

সমৃদ্ধ করে।' এ 

পিপি, আই (এম) নেও, - বর 

কাছে একটি সবিনয় নিবেদন 3. 

. লেনিন, স্তালিন, মাও, হো fide 
প্রমুখ'বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দো* ৯৬১ 
বরণীয় নেতাদের প্রত্যেকের ক: 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনে -সাংস্থ A 
ফ্রণ্টের একট! বিশেষ গুরুত্ব ছি 
কিন্ত, দুঃখের হলেও সত্য যে 37 
পি, আই (এ) নেতৃত্বের '.") 

সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট আজও কোন 
পাচ্ছেনা!" এবঃ ফ্রণ্টের নেতৃত্ব = | 

ছুর্বল। ' অথচ, নতুন প্রঙ্জন্মের ব 

পার্টির মতাদর্শ'প্রচারে এই ফন্ট, ০ 


চে 


মি 
টা 


শঁমিক কৃষক ছাত্র যুব কষ্টের মু 


পূরণ ভুমিকা পালন ক, 
হবে। ্ 



















এশিয়ান গেমস 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


গারেশনের গৃহীত সিদ্ধাস্তকেই 
ন ঢান্ত বলে দিয়েছেন । | 
কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহল কিন্ত 
*৩পিবাবুর দায়িত্ব এড়ানোর এই 
} কৌশলটিকে ষ্টচিত্ে প্রহণ করতে 
বনি কারণ অঙ্ষ্ঠানের স্থান বদলে 
ত সরকার ষথানিয়মেই হস্তক্ষেপ 
ত পারেন । কিন্ত করেননি এবং 
‘মবেনও ন|। রাজনৈতিক মহলেও 
. শ্রতাপবাবুর বক্তব্য নিয়ে 
চন! হয়েছে এবং হচ্ছে। 
একটি নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানা 
' i যে, এই রাজের জনতা পার্টি 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্থর প্রস্তাব 
ঠীত না হয় তার জন্য তৎপর 
ঠেছিলেন এবং ইন্দিরা কং- 
রাজ্য নেতৃত্বও এটিকে পরোক্ষ 
[ সমর্থন করে গেছেন। কারণ, 
নট সরকারের প্রস্তাবাহ্ঘায়ী 
শন গেমস কলকাতায় অনুষ্ঠিত 
অর্থাৎ জ্যোতি বস্থর প্রস্তাব 
ঢু হলে বামফ্রন্ট এবং বিশেষ 
- মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ঞ্যোতি বস্থর 
-তি লোকচিত্তে উজ্জল হয়ে 
* "| বন্তাত্রাণে দলবাজি, গোটা 
'ন আইন শৃংখল! বলতে কিছুই 
কি. ইত্যাদি জোগান তুলেও ফ্রন্ট- 
'দী শক্তিগুলো যেধানে বামফ্রন্ট 
১ বকে লোকচক্ষে, হেয় করতে. 
পারছে না সেখানে গোদের ওপর 
বিষফোড়ার মত কলকাতায় এশিয়ান 
“মম অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে 
[বপদ্দের ওপর বিপদ হতে1। রাজ্য 
সরকার ঠিক সময়েই প্রস্তাব পাঠিয়ে- 
= বং কেন্রীয় সরকার ইচ্ছা কর. 
.ঢাংককেরভারতীয় প্রতিনিধি- 
১ লীর বদলে কলকাতার নাম 
৮ নিদেশি দিতে পারতেন | 


৩* ষ্ঠ পান করেন ' 
রঃ ( ১ম পৃষ্ঠার পর) 


« | বিপক্ষে সারাভারতের কুড়ি 
১: -ডাটারের কাছে ভোট নেওয়া 
হলে মদের পক্ষেই বেশি 
- 'ড়বে। 
" ফান কতটা ঠিক কতটা 
.' সে প্রসঙ্গ শ্বতস্ত্ৰ। তবে 
নাস্তবদত্য যে সারা! ভারতে 
ত আসক্তি বাড়ছেই এবং 
ী শ্রীদেশাই যতই মদের 
ছাদ ঘোষণা! করুন না কেন 







! শুক্রবার, ১১শে জানুয়ারী, ১৯৭৯ 


রাখার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে 
উঠেছে। দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনের 
কাছে একটি. গাছের নীচে প্রকান্ত 
দিবালোকে আমি নিজের চোখে 
ছুজন মাম্যকে মগ্পাঁন করতে 
দেখেছি । বোম্বাই জুহুবীচে কিংবা 
কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের 
পাশে গাভী দাড় করিয়ে মন্তপান 
তো আকছারই দেখা ষায়। এছাড়া 
'বার'-এ গিয়ে কত তাবড় তাবড় 
মাছষকে মণ্যপান করতে দেবা! যাক 

১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের 
গোড়া পর্যস্ত শ্রুসিদ্ধার্থশংকর রায়ের 


কংগ্রেমী জযানা তো ‘মদই শক্তি”র 


জমান! বলে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য । 
তথাকথিত যুব কংগ্রেদ নামধারী 
মস্তানদের ' “আ্যালকোহুলিক ফ্যাট’ 
আজও তার সাক্ষী দেয় । এই সময়ে 
সারা পশ্চিমবঙ্গে মদের দোকানের 
জন্য বছ লাইসেন্স ইস্থ্য করা হয়। 
যুবসমাঞ্জকে পঙ্গু করে দেবার জন্ম, 


তাদের নৈতিক বোধ ধ্বংস করার 


জন্য গত কংগ্রেপী জমানায় মদের 
ফোয়ার! বইয়ে দেবার যে চেষ্টা করা 
হয়, ভার স্মৃতি কি সহজে বিশ্বত 
হওয়া যায়? 

চরণ গোষ্ঠী 

( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 
সরকারের পতন ঘটবে ততক্ষণ তিনি 


জনতা দলেই থাকবেস। এবং 
প্রয়োজন হলে একট! আপোষ 


' করে নিতেও প্রস্তুত । 


চরণ সিং এবং তার সমর্থকরা! 
এখন এম পি-দের সঙ্গে যোগাযোগ 
করতে ব্যস্ত। চরণ গোচীর এখন 
প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে যত বেশী সম্ভব 
এম পি-কে স্বগোীতে নিয়ে আসা। 
জনতা একটি দলে পরিণত হওয়ার 
আগে বি এল ভি-র কোঠায় ১২জন 
এম 'পি ছিল। চরণ মোরারজী 
বিরোধে বেশ কিছু এম পি নিরপেক্ষ- 


' তার নামে তাদের পুরনো গুরু চরণ 


সিং-কে এড়িয়ে চলছিজেন। -এখন 
চেষ্টা চলছে তাদেরকে নিরপেক্ষতার 
বর্ম ভেদ করে নিক গোষ্ঠীতে আনার । 

এ ব্যাপারে চরণ-সমর্থকদের 
একটা পরিকল্পনা আছে৷ সেই পরি- 
কল্পনা অহ্সারে চরণ সিং ১০০ এম 
পি স্বপক্ষে নিয়ে আসতে পারলে তার 
পক্ষে অন্যান্ত দলের সহষোগিতায় 
যোরারজী সরকারের বিকল্প একটা 
সরকার গড়! সৃস্তব হবে ।' | 

যতক্ষণ না চরণ সিং তার নিজন্ব 
শক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হচ্ছেন ততক্ষণ 
তিনি দল ছাড়ছেন লা । অর্থাৎ 
তিনি দলত্যাগী হবেন অথচ তার 
তৈরী জনতা সরকার বহাল তবিয়তে 
থাকবে তা তিনি নেহাত অপারগ না 
হলে হতে দেবেন না। 


নয়াদিল্লীর চিঠি 


(২য় পৃষ্ঠার পর) 


সংস্থা, প্রমাণকরলেন তাঁও। ভবি- 
য্যতে ফি ইন্দিরা-কংগ্রেসের সঙ্গে _ 
মাঝে ততদিনে স্ৃযোগসদ্ধানী আদি 
ও চ্যবন-কংগ্রেসের “নেতারা” 
(ছয়েকটি বাদে ) ঝাঁকে ঝাঁকে ঢুকে 
পড়েছে, কোয়ালিশন-ক্যা বি নেট 
গড়ার উদ্দেশ্তে চুক্তি করতে হয়, 
কোনো অহ্ৃবিধে হবেনা । হবার 
কথাও নয়। কেননা, ভারতে 
বুর্জোস্া-শানকশ্রেণীর প্রতিনিধি-দল- 
গুলির ক্ষমতা রাজনীতির খেলায়, 
স্থৃতি চিরদিনই বিসঞ্জিত ! 

বামপন্থী দলগুলির ও প্রগতিশীল 
রাজনীতি-চিস্তকদের পরামর্শ অঙ্গু- 
ষায়ী শ্রীমতী গান্ধীকে শান্তি প্রতীক 
হিসেবে নামমাত্র দিয়েও রাজনৈতিক 
স্তরে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক ও ক্লাস্তি- 
হীন লড়াই চালিয়ে যাবার জন্ত 


' পার্লামেণ্ট সমগ্র জাতিকে আহ্বান 


জানাতে পারতে|। মে অবস্থায় 
ভারতীয় লোকসভা দারা বিশে প্রথম 
সাফল্যের সঙ্গে প্রমাণ করতে পারতো 
এই সংস্থা আপনাকে জনগণের উধ্বে 
নয়, বরং জনগণের সমপ্রভূতার 
সেবক ও ধারক রূপে আপন ক্রিয়া- 
শীল ভূমিকা [প্রতিষ্ঠা করতে চায়। 
কিন্তু জনতাপার্টি নেতৃত্ব সেপথ 
মাড়ালেন না । কারণ, রাজনীতিতে 
দলীয় হ্বিধাবাদ আইনবাদের 
কাছাতেই খেলা করে । 

ইন্দিরাজীর পক্ষেও রাজনৈতিক 
লাত কষ হলন1। জনতার ভেতরে 
জনতা-নেতৃত্বেরে একাংশ দিয়েই 
জনতা দলের মধ্যে কার্ধীল গ্রাম- 
প্রেমী কৃষক-রাজনীতির প্রবক্তাদের 
যেমন, প্রাক্তন সোশ্তালিষ্ট্রেরকেও 
বিচ্ছিন্ন এবং কোণঠাসা কর! হল। 
এরপরও অবশ্ত তথাকথিত সমাজ- 
বাদী কিছু নেতা শ্রীমধু লিম্যে ষেমন) 
চরণ দিংজীর অন্মদিবস প্রতিপালন 
উপলক্ষ করে মণ্ত-একটা-কিছু করার 
উন্মাদনায় কৃষক র্যালীতে প্রচুর 
বাগ্সিতার পরিচয় দেবেন। কিন্ত 
উত্তরপ্রদেশ-সরকারের অনেক মন্তী- 
দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ৪ 
সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রুষকরণ, 
বিশেষত: গরীব শ্বল্প জমিরগমালিক ও 
ভূষিহীন যার! এই শতার্ড দিনে 
অঘথা কষ্ট করে আসবে ও ফিরে 


যাবে, তারা শুনতে পাবেনা কোনো, 


সংগ্রামের ভেরী, দেখতে পাবেনা 
শ্রেণীমৃক্তির দিশ1। গান্ধীবাদ এবং 
চীনবিছ্েধী কিছু “সমাজবাদী, 


' নেতাধের স্ববিরোধী আবিল রাজ 


নৈতিক চিন্তার হবে শিকার । 


ডাঃ মণি ছেত্রী 
(১ম গ্ষ্ঠার পর) 


রিটায়ার করতে হবে। 

জানা গেছে পরবতা ডি এইচ 
এম পদের জন্য আই পিজি এম ই 
আর এবং পি জি-র ডাঃ কে পি সেন- 
গুপ্ত ও ডাঃ শ্তামল সেন, ট্রপিক্যাল 
স্কুলের ডাঃ এ বি চৌধুরী, নীল- 
রতনের ডাঃ সুশাস্ত সরকার প্রমুখ 
কয়েকজনের একটি তালিকা! তৈরী 
হয়েছে । তালিকার প্রথম নাম ডাঃ 
কে পি সেনগুথের বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স 
কমিশনে অভিযোগ হয়েছে । তার 


" বিরুদ্ধে বাঁকুড়া সঙ্ষিলনী মেডিক্যাল 


কলেজ হসপাতালে কর্মরত থাঁকাঁ- 
কালীন মিণ্যা টি এ বিল পেশ, 
অর্থের বিনিময়ে পিজি-র প্যাথলজি 
ডিপার্টষেণ্টে প্রাইভেট রোগীর 
পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা, সন্প- 
কারী গাড়ি ও ক্ষমতার ঢালাও অপ- 
ব্যবহার সংক্রান্ত: নানা স্থনির্দি্ 
অভিষোগ কিভাবে চাপ! পড়ে যায় 
দর্পণের কাছে ভার চাঞ্চল্যকর তথ্য 
আছে। প্রয়োজনে তা প্রকাশ কর] 
হবে। ও 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী পরবর্তী ভি এইচ এস 
কাকে নিযুক্ত করবেন, সে সম্পর্কে 
নাকি এখনও মনস্থির করতে পারেন 
নি। তাই মাৰ্চ মাসের আগে চূড়াস্ত 
সিদ্ধান্ত নেওয়া] সম্ভবপর না হলে 
্বাস্থ্যদগ্তরের সিনিয়র অফিসার ডাঃ 
জে নাথ অথবা “স্বনামধন্য” ডেপুটি 
সেক্রেটারী ডাঃ এল কে শুকুল 
অস্থায়ী ভি এইচ এস হিসেবে কার্জ 
চালাবেন এট! মোটামুটি ঠিক হয়ে 
আছে। ডাঃ শুকুলের আশা তিনিই 
যা কঈংভিরেক্টর অফ হেলথ সাভি- 
সেস হচ্ছেন। কারণ হেলথ -সেক্রে- 
টারী তাকেই পছন্দ করেন এবং ডি 
এইচ এস পদে কিছুদিনের জন্ত 
হলেও অধিষ্ঠিত দেখতে চান । 


কমল গুহ 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


লেন তাতে মনে হয়েছে তিনবিঘার 
ব্যাপারে ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর এস 
পি ছাড়া বামফ্রণ্টের আর কোন দল 
বিশেষ করে সি পি এম উৎস্থক নয়। 
দর্পণের কাছে খবর আছে কমলবাবু 
একটি দৈনিক কাগজের এক সাং- 
দিকের পরামর্শ মতো চলেন। এ 
সাংবাদিক নিজেকে ইন্দিরা কংগ্রেসী 
বলে জাহির করেন। শুধু তাই 


নয় বিভিন্ন ছুর্নাতির সঙ্গে যুক্ত অভি-- 


যোগে রানের প্রাক্তন কৃষি অধিকর্তা 
ভাঃ এ, কে দত্তকে (যিনি বরখাস্ত 
হয়েছেন ) পুনরায় চাকরীতে ফিরিয়ে 
নেওয়া অথবা তাকে পূর্ণ পেনসন 


চালাত 


পর দিন কমলবাঝুরু কাছে ততির 


করেন। 
গত ৩১1৯ ভা্তিখে জুট কর- 
পোরেশনের, অফিলে জুট প্রাইস 
কমিশনে পাট উৎপা্গেনকারী চাষী- 
দের (৫ সদ্বস্ত বিশিষ্ট) নেত! হিদাবে 
এ সাংবাদিককে কদ্দদবাবু মনোনীত 
করে পাঠান । “কারণ কমলবাবুর 
কাছে তিনি হচ্ছেন কৃষি দাংহাধিক ! 
কিন্তু এ সাংবাদিক যাদের নিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন তারা কি সত্যই পাটচাষী ? 
শোন! যায় ঘে ক স্বংবাদিক কুচ- 
বিহারের প্রেদ্‌ পার্টিতে গিয়েছিলেন 
এবং কমলবাবুর বাড়ীতে অন্ব্রমহলে 
আপনজনের মতো! £ছ্ঢতাস্াতি করে- 


ছেন। দিদ্ধার্থবাবৃহ আমলে ও নাং 
বাদিকের বিরুদ্ধে লিখিভ অভিযোগ 
ছিল ষে থানার দবারোখাধের ব্ঘলী 
করার নামে উনি টাক! পন্থা চাই- 
তেন। এমন কি” হেনে তিনি 


রিভলবারের ল্্টইমেন্ও 
পেয়েছেন । 


আর এন পি 

(১ম পৃষ্ঠাত প্র ট 
আর এদ পি এবং জ্স্তন্তি স্বার্থা- 
ম্বেষী মহল থেকে প্রচারে করা হজ্জে 
সে সিপিএম থেকে বেশ ব্যাপক 
সংখ্যক সমর্থক বা! হ্দুক্ত আর এস 


পিতে যোগদান করেছে! এ প্রলঙ্ষে 
উত্তরবঙ্গের জনৈক শুরভাব্শালী দি 


পি এম নেতা জানি যে জন্বপাই- 
গুড়িতে সি পি এমের হগঠন অনেক 
বেশী মজবুত । কোনে মদন্তেত্ব অস্ত 
কোন দলে যোগদানের প্রশ্নই ওঠে 
নী। তিনি জানান হে সি পি এম 
জোতদারধের লুকান জম ভূমিহীন 
চাষীদের মধ্যে বন্টনের পক্ষপাতী । 
সেইজন্য জোতদ্বাররা এখন এককাট্র! 
হয়েসি পি এম বিরোধ কার্য- 
কলাপে উস্কানি দিচ্ছে ৫ 





তি 
ছ্প্ণ 
ব ংলা সংবাদ স্ান্তাছিক 
॥ চার হাতে ৫ 
বাহিক ৩= উক 


ঘাম্াধিক ১* টা 
ত্রৈমাসিক *+৫* টাক 


bef 


টাকাকড়ি ও ভিঠি 
পাঠাবার ঠিকনেোে - 


৬১ নং ১৩ মট লেন, কবিক[তি(-১০ 


দেওয়ার ব্যাপারে এ সাংবাদিক দিনের __________ 


পর Ne ভ8100-82 


00006 2 24-232 


“বর কিউ’ কান্বোডিয়। | ছাড়ে 


যা আশশ্য) ছিল, অবশেষে তাই 
ঘটলে১ *এশিয়টর কিউবা? কাম্বো- 
ডিয়ার আণ্যাসী আক্রমণ করলো এবং 
দেশছুটদের এক শিখণ্ডী সরকারকে 
থাড়া করে . কাস্বোডিয়ায় শ্বীয় 
ন্থশাসন? ছড়িয়ে দিল | প্রায় দুবছর 


ধরে-সীসাত্ত সর্ষের পানা ছলাকলার 


পর এবং নাৎসী হিহশ্রতাক় চীনা- 
গোত্রীয় ভিক্লে্নামীদের উচ্ছেদ করে 
অবশেষে অঃপৃন্ত সামাজিক ফ্যাসী- 
বারী সুম্তরদারববান্শ -তাশ্তব সমস্ত 
ইন্দোচীনে ছড়িস্সে দিয়েছে। 
যথারীতি সস্তোর জয়ঢাক বেজে 
উঠেছে, পূর্ব ইউরোপের অধিকাংশ 
রাজধানীতে  তাই-ন্বভাবতই 
_বিশাসঘাভকর? একে অপরের কেরা- 
মতিক তারিফ করে অভিনন্দন 
জানিরে থাকে | 
দেশছুট স্ামরীন কিংবা তার গুটি 
কয়েক অনুচর অবশ্যই কোন ধর্তব্য 
ব্যাপার নয় ১.এক লব্ব। চওড়া নামের 
আড়ালে দেশের এই শিখশী- 
বাহিনীর জন্য হ্বার মাসখানেকের 
মধ্যেই এই অনুৰ্ধ ‘সীমান্ত সংঘর্ষের 
. সমাধানধূ_আর কোন সীমানা] নেই 
_-ছোট তরুফ লঃওসকে নিয়ে গোটা 
ইন্দোচীনট। আজ বিশ্বাসখাতকদের 
যুক্তাঞীল* ) % 
অবস্ই হচানযয়ের বর্তমান সরকার 
ভিয়েতনাম বিশ্টবের উত্তরাধিকারী 
নয়, যেমন লয় বর্তমান মস্কো সরকার 
অক্টোবর বিপ্লবেক্প 3 ভিয়েনা বিপ্লব 
অসংখ্য বিপ্রবীর জন্ম দিয়েছে, অদংখ্য 
দরিদ্র তিয়েভনাসীর হাড়-রক্ত-মাংসে 
দেশটি জাপ-ফরাসী-মাকিনী দখল- 
দারী:থেকে মুক্ত হয়েছিল । কিন্ত 
সুকৌশলঁট শেধনবাদ রাষ্ট্রকে 
বেদখল করে নিয়েছে । লক্ষণীয় 


দেশে বিপ্নবের এক প্রবল শক্তি সম্পর্কে 


ভীতমন্্স্ত মক্তেয-হ্যানয় শিবির চীন 
দীযাস্তেও হি উগ্র-জাতীয়তাবাধী 
প্ররোচল। স্বষ্টি করতে আগ্রহী (সময়টি 
এমন যখন পিকিয়ে মুষ্টিমেয় "গণতন্ত্র 


নতুন লেখা 
দীর্ঘ ধারালো রাত্রি 
ঘটনাস্থল 5 ভারতবর্ষ | 
সমর ১ ইন্দির) সস্পক্যরের এসার্জেক্দী 


আগাসী 'সপ্তাহ্থ "থেকে 
ধারাবাছিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। 








পরো 


০৮ 


॥ i = 


দ্র্পণে . 


শ্রীপত নন্দী 


প্রেমী মস্কো-ওয়াশিংটনের আশীর্বাদ ' 


প্রার্থনা করছে, অবাধ যৌনাচারের 
অধিকার চাইছে), যাতে শ্রেণীসংগ্রামী 
মুক্তিকামী ভিয়েখনামী-শক্তিগুলির 
উপর দমনগীড়ন চালানোর একটা 
ফিকির হয়; যুদ্ধপ্রস্ততিকে আরো 
উগ্র করে তোলা যায়, যাতে ভিয়েৎ- 
নামের 'বুকে রুশ যুদ্ধঘাটি নির্মাণের 
পরিকল্পনাগুলি অবাধ হয়ে ওঠে, 
জনগণের সংগ্রামী চেতনাকে দূষিত 
করা সহজ হতে পারে, যাতে 
সামাজিক ফ্যাসিবাদ- নিরাপদ হতে 
পারে। লেজ নড়ে কুকুরের জোরে, 


হ্থানয়ের - মুরোদ তেমনি মস্কোর 


অস্ত্রে । 

এখানে মনে রাখতে হবে, “দীর্ঘ 
ত্রিশবছর ধরে মুক্তিযুদ্ধ ভিয়েৎনামে 
যেমন অসংখ্য বিপ্লবী সৃষ্টি করেছে 
তেমনি আর এক অধঃ:পতিত জন- 
সংখ্যাকেও রেখে গেছে-তা সে 
সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে 


ফরাসী মাঁকিণী দখলদারীর কল্যাণে 
যে দ্বণ্য সামার্জিক-অর্থনৈতিক শত্তি- 
গুলো পুষ্ট, হয়েছিল তাদের মধ্যেই 
হোকৃ। তা ছাড়াও বিভিন্ন রডের 
বুর্জোয়া শক্তি ছিল, ছিল সামস্তশক্তি 
এবং  শোধনবাদীর!। বর্তমান 
ভিয়েৎনামে এ সমস্ত শক্তি ভিয়েৎ- 
নামী শোধনবাঁদ ও সামাজিক 
য্যাসিবাদ্বের প্রধান আশ্রয্ন”। 
(শারদীয় দর্পণ, ১৪৮৫) একথা 
অনেকেরই জানা যে, উত্তর ও দক্ষিণ 
ভিয়েৎনামের তড়িঘড়ি একীকরগের 


কালে উত্তর ও দক্ষিণের অংশগুলি - 


সামাজিক, রাজ্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
বিচারে পমাজবিপ্রবের একই স্তরে 
ছিল না। ফলে নানাবিধ প্রতি- 
ক্রিয়ার সমর্থনে উত্তর ও দক্ষিণের 
শোধনবার্দীর] ক্রমে হানয়ের রাজ- 


নীতি ও প্রশাসনে -হজেই নেতৃত্ব: 


লাভে সমর্থ হয়েছিল। পবিপ্লর বোর 
ভিয়েতনামের সমস্তাগুলি যত জটিল, 
দেশী প্রতিক্রিয়া ও সোতিফ্বে 
তৎপরতার বিপদণ্ডলিও ততই বাস্তব 
এবং জযযাগয নেতৃত্বের অভাবে এ 
সনের সমাধানও ততই অসম্ভব হয়ে 
উঠেছে”! (সোভিয়েৎ পররাষ্ট্রনীতি , 
শারদীয় দর্পন, ১৩৮৫) বিপ্রবোত্তর 
ভিয়েৎ্নামের আভ্যন্তরীণ রীতি- 
নীতিতে এতাবৎ 
চলছিল, তারই স্থতিকাগারে ‘এশীয় 
কিউবা, জন্ম নেয়, এশীয় কাষ্ট্রোরা 


/ 


পা 


"সেজে আফ্রিকার 
'. আফ্রিকাবাসীদের সঙ্গে আক্রিকা- 


সৈন্ত-' 
বাহিনীতেই হোক্‌ কিংব! জাপানী 


যে বিশৃব্খল!- 


লি 


নেতৃত্ব দখল করে, সর্বহর নেতৃত্ব ও 
শ্রেণী সংগ্রামের স্থান নিয়েছে আমলা- 
তঙ্্ ও সমরবাদ। এই পরিস্থিতি 
নিশ্চয়ই সোভিয়ে সামাজিক সাম্রাজ্য- 
বাদের এশীয় পরিকল্পনার সহায়ক 
হয়ে ওঠে। 

একই পথকে অবলম্বন করে 
কাষ্টো নেতৃত্বে কিউবার রক্ত ও 
স্বাধীনতা বিকিয়ে গিয়েছে । নিজ 
দেশ রক্ষা করতে : যতটুকু ন! রক্ত 
দিতে হয়েছে তার চাইতে চে ঢের 
বেশী রক্ত দিতে হচ্ছে সোতিয়েৎ 
পররাষ্ট্রনীতির ভাড়াটে বরকন্দাজ 
মাচিতে দয়িদ্র 


বাদীর যুদ্ধে “নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে 
গিয়ে, সামাজিক সাআলজ্যবাদের 
অর্থনৈতিক ও সামরিক বাজারের 
সম্প্রধারণ ঘটাতে ৷ 

শিকারী শিকার খুজে বেড়ায়, 
সমস্ত সম্প্রমীরণবাদীরাই নির্ত 
থাকতে অক্ষম। এশিয়াবাসীর 
বিরুদ্ধে এশিয়াবাপীর যুদ্ধ ও রক্ত- 
পাতের মাফিনী নীতির অমুকরণেই 


রুশ সামাজিক সাশ্রার্জ্যবাদ্ধীর! পথ . 


বেছে নিয়েছে, মাকিনীঘের মতই 
ফড়ে খুজে/নিয়ে এরাও কোন কাজ- 
বিল্ঘ করেনি। এ.সমভ্ত ক্ষেত্রে 
ফড়েটিও তন্ত ফড়ে খুঁজে পেতে এবং 
প্রয়োজনে তালিম দিয়ে নিতে উৎ- 
সাহী থাকে। মহাপ্রভু ব্রেজনেভ পেয়ে- 


‘ছেন ফাম ভান দঙকে, মহাত্মা ফাস, ; 


কুড়িয়ে পেয়েছেন দেশচুট মহাবীর 
সামরীনকে ৷ অতএব দেশের অর্থনীতি 
চুলোয় যায় যাক বিশ্বাসঘাতক 
শোধনবাদ্বীরা ক্ষমতায় এসেই উগ্র- 


জাতীয়তাবাদ ও অন্তান্ত প্রতিক্রিয়ার 


উপাদ্রানগুলিকে সামাজিক ফ্যাসি- 
বাদী কায়দায় সমাবেশ করে দেশের 
অভ্যন্তরে ও বাইরে ক্রমাগত রক্তাক্ত 
প্ররোচনা স্থা্ট করে চলেছিল এবং 
একই সময়ে দ্লিখিজয়ের পরিকল্পনায় 
সমর প্রস্ততি গড়ে তুলছিল | মাকিন 
পরিত্যক্ত বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশত্তের " 
অধিকারী হওয়] সত্বেও বিগত-বছর- 
গুলিতে এবং অতি-দাম্প্রতিক রুশ 
ভিয়েখনাম অস্তচুক্তি মারফৎ যে 
অপরিষেয় অন্রভাগ্ডার গড়ে তুলেছে, 
তা নিশ্চিতরূপে তার ' লেংচে-চল। 
অর্থনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামধস্যহীন। 
অতএব রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্, ও যন্তী- 


তন্ত্রের (৫০৪০০৮৭০১) সম্প্রসারণবাদী | দিন রোড ও ডারকেস্থর ডেল 


নেতৃত্ব কায়েম হলো|। 


'সম্পাদক_-হারেন বস্তু 


"যার! অস্ত্র-নির্ভর গণ-নির্ভর নয়, 
হুবহু তাদের রণনীতি ও রণকৌশল 
অবলম্বন . করে হানয় তার 
,কাঙ্োডিয়া অভিষান পরিচালনা 
"করেছে_এট1ও নিশ্চয়ই তাৎ্পর্য- 
পূর্ণ। আধুনিকতম অস্ত্রসঙ্জিত স্থল- 
জল-বিমান বাহিনীর এই হিটলারী 
অভিযানে অন্ত্রশভিতে বিশ্বাসী 


হানয় অবশ্তই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরই 


অনুরূপ একটা সম্মুখযুদ্ধের প্রত্যাশ! 
করেছিল; কিন্ত স্থখের বিষয়, 
কাম্বোডিয়ার জনগণ অতি সহজেই 
নিজেদের পথ বেছে নিয়েছেন 
জনযুদ্ধের পথ_রিপ্লবী জনগণের 
সংগ্রামের নীতি কৌশলে শক্তিশালী 


কাম্বোডিয়! তার বিপ্লবকে নতুনভাবে. 


সংহত করতে এগিয়ে এসেছে। 
“জনগণই বিপ্লবের শক্তি, বিপ্লবের 
উতৎস--অস্্ তারই হাতিয়ার হয়ে 


 থাকে--”” -এই জনযুদ্ধের দাপটেই 


ঘায়েল হয়েছিল জাপানী ফরাসী- 


মাফিন সাআজ্যবাদীর1 ভিষেখনামে ' 
 কাম্বোডিয়ায়--মার এবারে একই 
শিক্ষা নেবে রুশ সামাজিক সামাজ্য-. 


বাদ ও তার আশ্রিত হানয়ী সম্প্র- 
সারপবাদ ৷ 

সাআজ্যবাদীর] নিজেদের 
সাআঙ্যবাদদী বলেন], সামাজিক 
সাহ্রাজ্যবাদীর1ও তাই । তাবেদার 
সম্প্রসারণবাদদীরা  চালে-বোলে 
কমতি যায়না । কিন্তু ' তবু 


যতীনবাবৃর 


পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-কাঙাল 
পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রব্ত্খ' কলকাতা 
দুরদর্শনে প্রতিদিন. নিন্দের নাম 
প্রচার না করাতে পারলে রাত্রে 
ঘুমোতে পারেন না বলে শোন! 
যায়। রী 

যতীনবাবুর দপ্তরের যদি কিছু 


সংবাদ থাকে তিনি ষেমন আনন্দ-- 


বাজার অফিসে সরাসরি চলে গিয়ে 
সেই সংবাদ সরবরাহ করেন, তেমনি 
টালীগণ্ধে দূরদর্শন কেন্েও 
চলে যান । হতীনবাবুর এই ঘনঘন 
দুরদর্শন কেন্দ্রে আস! নিয়ে অনেকের 













hl করা তলব তা 
| সৰ্বপ্নকার ফল এিরারলমনি 
ৰ Add SHG 
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সবে 


- স্বম্পাদ কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২০/১, আচার্য. প্রফুল্লচন্্র রোড, কলিকাতা-* থেকে মুক্রিত এবং দৃ্পণ কার্যালয় ৬১ মট লন, কলিকাতা-১৩ থেকে পায়নি 


মোন; ৬৪-২০৯৫ ১৬৪ ৮২৪9৬ 





























PRICE 60 
ভারা মূর্খ, কেননা তারা 


জনগণকে বোকা ভেবে থ 
কোনরূপ” শিক্ষা) নিতে 
নিজেরাই অক্ষম । মাঞ্চিন সাং 


বাদ, দিয়েমচক্র, ধিও-চক্র, লল- 
প্রদর্শিত পথে পা বাড়িয়ে দিয়ে রর 
সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও হানয়-চ 
সেই একই পরিণতির দিকে 
এগিয়ে চলেছে--এটুকু অবশ্তই ₹ 
কথা৷ সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারৎ 
- ষেমন চারদিকে মৃত্যুকে ছড়িয়ে 
তেমনি তার! নিজেরাও বাচন 
জন্যে জন্মায় না। ইতিহানের । 
নিয়মে সামাজিক সাত্রাজ্য 
“যতই ছড়িয়ে পড়বে, ততই দুনিয়া 
জনগণের দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড় 
মারে মাবে অস্থির হয়ে উ 
বিগত বেঁলগ্রেড সম্মেলনে যে 
ফুটে উঠেছিল, সাম্প্রতিক: দঃ 
এশীয় দেশগুলির সম্মেলনে . 
নিরাপত্তা 'পরিষদে তারই প্রতি 
“শোনা! যাচ্ছে, সামাজিক সাআজ্য 
ও তার ফড়েরা আরও বিচ্ছিন্ন হং 
পড়ছে, আর দুনিয়ার দেশে দে 
সামাজ/বাদ-সামাজিক সাআাজ্যবা। 
বিরোধী শিবিরে সেই এছ, 
আওয়াজ আরও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ. 
উঠছে, চ্যালেঞ্জের মোকাবিল 
এগিয়ে আমছে। এই লড়াই 
হবে আগামী ,দিনের খবর- মু, 
যুদ্ধের চুড়ান্ত অধ্যায়। রর 


কাঙানুপণ। | 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


মনে একট! অধ্বস্তির্ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। 


|| 


এখন ষ! অবস্থা দাড়িয়েছে তাতে 


যতীনবাবু যদি একদিন না খে. 
থাকেন তাও হয়তো দূরদর্শন কেজ্রে * 
পংবাদ বুলেটিনে প্রচার কর] হবে । 
দূরদর্শন কেন্দ্র ছাড়াও যতীন 


আকাশবাণী অফিনে যান আত্মপ্র-৮ 


রের তাগিদে ।-অনেকের মতে যতীন-- 
বাবু ষে ধরণের সংবাদ দূরদর্শন কে 
যা আকাশবাণীকে দেন তার সং. 
যূল্য কতটুকু তাও 
কর্তৃপক্ষ বা 


যাচাই করেন ন! । 


নাকি দূরদ "৯" 
আকাশবাণী রর্তৃ' 2 


